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স্রা আল-ফাতিহা 


মক্কায় অবতীৰ্ণ £ আয়াত সাত। 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নাষে শুরু করছি। 


6) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌ ভা আলার বিনি সকল সৃষ্টি 
জগতের পালনকতা। (২) যিনি নিতস্ত ষেহেরবান ও দয়ালু । (৩) 
যিনি বিচার দিনের মালিক। (৪) আমরা একমাত তোষারই ইবাদত 
করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। (৫) 
আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, (৬) সে সমস্ত লোকের পথ 
যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। (৭) তাদের পথ নয়, যাদের 
প্রতি তোষার গজব নাফিল হয়েছে এবং যারা পথলষ্ট হয়েছে । 





সূরা আল-ফাতিহা 


ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য : সূরা আল-ফাতিহা কোরআনের একটি বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ সূরা। প্রথমতঃ এ সূরা দ্বারাই পবিত্র কোরআন আরম্ত হয়েছে 
এবং এ সূরা দিয়েই সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত নামায আরম্ত হয়। অবতরণের দিক 
দিয়েও পূণ্গি সূরারূপে এটিই প্রথম নাযিল হয়। সূরা “ইকরা', 
“মুয্যাস্ফিল” ও সূরা “মুদ্দাস্সিরের ক'টি আয়াত অবশ্য সুরা 
আল-ফাতিহার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্ত পূর্ণাঙ্গ সূরারূপে এ সূরার 
অবতরণই সর্বপ্রথম। যে সকল সাহাবী (রাঃ) সূরা আল-ফাতিহা সর্বপ্রথম 
নাফিল হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, তাঁদের সে বক্তব্যের অর্থ বোধহয় 
এই যে, পরিপূর্ণ সূরারূপে এর আগে আর কোন সূরা নাযিল হয়নি। এ 
জন্যই এ সূরার নাম “ফাতিহাতুল-কিতাব' বা কোরআনের উপক্রমণিকা 
রাখা হয়েছে। 

“স্রা-ফাতিহা' এদিক দিয়ে সমগ্র কোরআনের সার-সংক্ষেপ। এ 
সূরায় সমগ্র কোরআনের সারমর্ম সংক্ষিপ্তাকারে বলে দেয়া হয়েছে। 
(কোরাআনের অবশিষ্ট সূরাগুলো প্রকারান্তরে সূরা ফাতিহারই বিস্তৃত 
ব্াধ্যা। কারণ, সমগ্র কোরআন প্রধানতঃ ঈমান এবং নেক আমলের 
আলোচনাতেই কেন্দ্ীভূত। আর এ দু'টি মুলনীতিই এ সূরায় 
সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। তফসীরে রূহুল মা'আনী ও রাহুল 
বয়ানে এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তাই এ সুরাকে সহীহ হাদীসে 
করা হয়েছে।_ (কুরতুবী) 

অ্ধবা এ জন্য যে, যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত বা অধ্যয়ন 
করবে তার জন্য এ মর্মে বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সে যেন প্রথমে 
পূর্বঘোষিত যাবতীয় ধ্যান-ধারণা অন্তর থেকে দূরীভূত করে একমাত্র সত্য 
ও সঠিক পথের সন্ধানের উদ্দেশে এ কিতাব তেলাওয়াত আর্ত করে এবং 
আল্লাহ্‌র নিকট এ প্রার্থনাও করে যে, তিনি যেন তাকে 
মুস্তাকীষের হেদায়েত দান করেন। 

হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে-- যার হাতে আমার 
জীকন-মরণ, আমি তাঁর শপথ করে বলছি, সুরা আল-ফাতিহার দৃষ্টান্ত 
তওরাত, ইনজীল, যাবুর প্রভৃতি অন্য কোন আসমানী কিতাবে তো 
নেই-ই, এমনকি পবিত্র কোরআনেও এর দ্বিতীয় নেই। ইমাম তিরমিযী 
আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন ফে__ সূরায়ে ফাতিহা প্রত্যেক রোগের 
শুষ্ধবিশেষ। 

হাদীস শরীফে সূরা আল-ফাতিহাকে সূরায়ে শেফাও বলা হয়েছে। 
_ (কুরতুবী) 

বোখারী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল 
(সই) এরশাদ করেছেন, __ সমগ্র কোরআনে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সূরা 


হচ্ছ 1৬54৫ __ কর) 


২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন MM 


9০48৮ 
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি 
4৮8 কোরআনের একটি আয়াত £ 


2০৯৩3৪১৪3  কোরাআন শরীফের সূরা নাষ্লের 
একটি আয়াত বা অংশ। সুরা তওবা ব্যতীত প্রত্যেক সূরার প্রথমে 
4958 লেখা হয়। 44৯৯ সূরা আল-ফাতিহার অংশ, না অন্যান্য 
সকল সূরারই অংশ, এতে ইমামগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। 
ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) বলেছেন ৯৮) সূরা নাষ্ল ব্যতীত অন্য 
কোন সূরার অংশ নয়। তবে এটি এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আয়াত যা 
প্রত্যেক সূরার প্রথমে লেখা এবং দু'টি সূরার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার 
জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। 


কোরআন তেলাওয়াত ও প্রত্যেক কাজ বিসমিল্লাহ্সহ আরম্ভ 
করার আদেশ £ জাহেলিয়াত যুগে লোকদের অভ্যাস ছিল, তারা তাদের 
প্রত্যেক কাজ উপাস্য দেব-দেবীদের নামে শুরু করতো। এ প্রথা রহিত 
করার জন্য হযরত জিবরাঈল পবিত্র কোরআনের সর্বপ্রথম যে আয়াত নিয়ে 
এসেছিলেন, তাতে আল্লাহ্‌র নামে কোরআন তেলাওয়াত আরস্ত করার 
আদেশ দেয়া হয়েছে। যথা 552255) অধ পাঠ করুন আপনার 
পালনকতার নামে। 


কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়, স্বয়ং রসূলে করীম (সা:)-ও প্রথমে 
প্রত্যেক কাজ hl ০৮ বলে আরস্ত করতেন এবং কোন কিছু 
লেখাতে হলেও এ কথা প্রথমে লেখাতেন। কিন্তু ৩:০94/৯ 

০৯ অবতীর্ণ হওয়ার পর সর্বকালের জন্য বিসমিল্লাহির রাহমানির 
রাহীম বলে সব কাজ শুরু করার নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে। 

_ (কুরতুবী, রুল মা'আলী) 

কোরআন শরীফের স্থানে স্থানে উপদেশ রয়েছে যে, প্রত্যেক কাজ 
বিসমিল্লাহ বলে আরস্ত কর। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, “যে কাজ 
বিসমিল্লাহ্‌ ব্যতীত আরম্ভ করা হয়, তাতে কোন বরকত থাকে না।” 

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, ঘরের দরজা বন্ধ করতে বিসমিল্লাহ 
বলবে, বাতি নেভাতেও বিসমিল্লাহ বলবে, পাত্র আবৃত করতেও 
বিসমিল্লাহ বলবে। কোন কিছু খেতে, পানি পান করতে, ওযু করতে, 
সওয়ারীতে আরোহণ করতে এবং তা থেকে অবতরণকালেও বিসমিল্লাহ 
বলার নির্দেশ কোরআন-হাদীসে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। _ 
(কুরতুবী) 

বিসমিব্লাহুর তফসীর £ বিসমিল্লাহ বাক্যটি তিনটি শব্দ দ্বারা গঠিত। 
প্রথমতঃ “বা” বর্ণ, দ্বিতীয়ত: “ইসম’ ও তৃতীয়ত : ‘আল্লাহ’ । আরবী 
ভাষায় ‘বা’ বর্ণাটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে তিনটি অর্থ 
এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে এবং এ তিনটির যে কোন একটি অর্থ এ 


ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যেতে পারে। এক __ সংযোজন। অর্থাৎ, এক বস্তুকে 
অপর বস্তুর সাথে মিলানো বা সংযোগ ঘটানো অর্থে। দুই এস্তেয়ানাত 
_ অথাৎ , কোন বস্তুর সাহায্য নেয়া। ভিন কোন বস্তু থেকে বরকত 
হাসিল করা। 

“ইসম’ শব্দের ব্যাখ্যা অত্যন্ত ব্যাপক । মোটামুটিভাবে এতটুকু জেনে 
রাখা যথেষ্ট যে, 'ইসম" নামকে কলা হয়। “আল্লাহ্‌” শব্দ সৃষ্টিকতরি 
নামসমূহের মধ্যে সবচেয়ে মহত্বর ও তীর যাবতীয় গুণাবলীর সম্মিলিত 
বূপ। কোন কোন আলেম একে ইসমে আ’ যম বলেও অভিহিত করেছেন। 

এ নামটি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। এজন্যই এ 
শব্দটির দ্বিবচন বা বহুবচন হয় না। কেননা, আল্লাহ্‌ এক; তীর কোন শরীক 
নেই। মোটকথা, আল্লাহ্‌ এষন এক সত্তার নাম, যে সত্তা পালনকতারি 
সমস্ত গুণাবলীর এক অসাধারণ প্রকাশবাচক। তিনি অদ্বিতীয় ও 
নজীরবিহীন। এজন্য বিসমিল্লাহ্‌ শব্দের মধ্যে “বা’-- এর তিনটি অর্থের 
সামন্স্য হচ্ছে আল্লাহ্র নামের সাথে, তীর নামের সাহায্যে এবং তীর 
নামের বরকতে। 


তাআব্বুজ শব্দের অর্থ (২ ০৮-:]| ০ 404 ১৯০| পাঠ 
করা। 


আল-কোরআনে এরশাদ হয়েছে_ যখন কোরআন পাঠ কর, তখন 
শয়তানের প্রতারণা থেকে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাও। 
দ্বিতীয়তঃ কোরআন পাঠের প্রাকালে আ’ উযুবিল্লাহ্‌ পাঠ করা 
ইজমায়ে-উল্মত দ্বারা সুন্নত বলে স্বীকৃত হয়েছে। এ পাঠ নামাযের মধ্যেই 
হোক বা নামাযের বাইরেই হোক। কোরআন তেলাওয়াত ব্যতীত অন্যান্য 
কাজে শুধু বিসমিল্লাহ পাঠ করা সুন্নত, আ’উযুবিল্লাহ নয়। তেলাওয়াত 
কালে উভয়টি পাঠ করা সুন্নত। তবে একটি সূরা শেষ করে শুধুমাত্র সূরা 
তওবা ব্যতীত অপর সূরা আর্ত করার পূর্বে যখন কোরআন তেলাওয়াত 
আরম্ভ করা হয় তখন আউষুকিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ উভয়টিই পাঠ করতে 
হয়। তেলাওয়াত করার সময় মধ্যে সূরা-বারা আত আসলে তখন 
বিসমিল্লাহ পড়া নিষেষ। কিন্ত প্রথম তেলাওয়াতই যদি সূরা বারাআত দ্বারা 
আরম্ভ হয়, তবে আ'উযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ উভয়টিই পাঠ করতে হবে। 
-(আলমগীরী) 

“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’, কোরআনের সূরা নামল-এর একটি 
আয়াতের অংশ এবং দু'টি সূরার মাঝখানে একটি পূর্ণাক্গ আয়াত। তাই 
অন্যান্য আয়াতের ন্যায় এ আয়াতটির সম্মান করাও ওয়াজিব। অযু ছাড়া 
এটি স্পর্শ করা জায়েয নয়। অপবিত্র অবস্থায় যথা হায়েফ-নেফাসের 
সময়, (পবিত্র হওয়ার পূর্বে) তেলাওয়াতরূপে পাঠ করাও না জায়েয। 
তবে কোন কাজ কর্ম আরস্ত করার পূর্বে (যথা পানাহার) দোয়ারূপে পাঠ 
করা সব সময়ই জায়েয। 

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
সূরাতুল-ফাতিহার বিষয়বস্ত £ সূরাভুল-ফাতিহার আয়াত সংখ্যা 
সাত। প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ্র প্রশংসা এবং শেষের তিনটি আয়াতে 
মানুষের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা ও দরখাস্তের বিষয়বস্তুর 
সংমিশ্রপ। মধ্যের একটি আয়াত প্রশংসা ও দোয়া মিশ্রিত। 


৩ সূরা আল ফাতিহা 2) ও 


মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ননা করেছেন যে, 
রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেছেন _ 
নামায জেরা, সূরাতুল ফাতিহা) আমার এবং আমার বান্দাদের মধ্যে 
দু'ভাগে বিভক্ত। অর্ধেক আমার জন্য আর অর্ধেক আমার বান্দাদের 
জন্য। আমার বান্দাগণ যা চায়, তা তাদেরকে দেয়া হবে। অতঃপর রসূল 
(সাঃ) বলেছেন যে, যখন বান্দাগণ বলে 4১১০ তখন আল্লাহ্‌ বলেন 
যে, আমার বান্দাগণ আমার প্রশংসা করছে। আর যখন বলে 
£ ৩84 তখন তিনি বলেন যে, তারা আমার মহত্ব ও 
শ্রেষ্ঠত্ব বৰ্ণনা করছে। আর যখন বলে (514541% তখন তিনি বলেন, 
আমার বান্দাগণ আমার গুণগান করছে। আর যখন বলে 
৬4569459544 তখন তিনি বলেন,এ আয়াতটি আমার 
এবং আমার বান্দাগণের মধ্যে সংযুক্ত। কেননা, এর এক অংশে আমার 
প্রশংসা এবং অপর অংশে বান্দাগণের দোয়া ও আরয রয়েছে। এ সঙ্গে এ 
কথাও বলা হয়েছে যে, বান্দাগণ যা চাইবে তারা তা পাবে। 
অতঃপর বান্দাগণ যখন বলে AF BIE 
(শেষ পর্যস্ত) তখন আল্লাহ্‌ বলেন, এসবই আমার বান্দাগণের জন্য এবং 
তারা যা চাইবে তা পাবে।- (মাযহারী) 

4 
দুনিয়াতে যে কোন স্থানে যে কোন বস্তুর প্রশংসা করা হয়, বাস্তবে তা 
আল্লাহরই প্রশংসা। কেননা, এ বিশব চরাচরে অসংখ্য মনোরম দৃশ্যাবলী, 
অসংখ্য মনোমুগ্নকর সৃষ্টিরাজি আর সীমাহীন উপকারী বস্তুসমূহ সর্বদাই 
মানব মনকে আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি আকৃষ্ট করতে থাকে এবং তাঁর 
প্রশংসায় উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যায় 
যে, সকল বস্তুর অস্তরালেই এক অদৃশ্য সত্তার নিপুণ হাত সদা সক্তিয়। 

যখন পৃথিবীর কোথাও কোন বস্তুর প্রশংসা করা হয়, তখন 
প্রকৃতপক্ষে তা উক্ত বস্তর সৃষ্টিকতার প্রতিই বতয়ি। যেমন, কোন চিত্র, 
কোন ছবি বা নির্মিত বস্তুর প্রশংসা করা হলে প্রকৃতপক্ষে সে প্রশংসা 
্রস্তুতকারকেরই করা হয়। 
, এ ব্যাকাটি প্রকৃতপক্ষে মানুষের সামনে বাস্তবতার একটি নতুন দ্বার 
উন্মুক্ত করে দেখিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের সামনে যা কিছু রয়েছে এ সব 
কিছুই একটি একক সত্তার সাথে জড়িত এবং সকল প্রশংসাই সে অনন্ত 
অসীম শক্তির। এসব দেখে কারো অন্তরে যদি প্রশংসাবাণীর উদ্রেক হয় 
এবং মনে করে যে, তা অন্য কারো প্রাপ্য, তবে এ ধারণা জ্ঞান-বৃদ্ধির 
সংকীর্ণতারই পরিচায়ক। সুতরাং নিঃসন্দেহে একথাই বলতে হয় যে, 

49৫ যদিও প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে 
অতি সৃষ্ষ্মতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সকল সৃষ্িস্তুর উপাসনাই 
নিষিদ্ধ করা হলো। তাছাড়া এ দ্বারা অত্যন্ত আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে এক- 
ত্ববাদের শিক্ষাও দেয়া হয়েছে। আল-কোরাআনের এ ক্ষুদ্র বাক্যটিতে 
একদিকে আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রশংসা করা হয়েছে এবং অপরদিকে 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে নিমগ্ন মানব মনকে এক অতিবাস্তবের দিকে আকৃষ্ট 


(সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌ তা’ আলার)। অর, 





করতঃ যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর পুজা-অর্চনাকে চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 
এতদসঙ্গে অতি হেকমতের সাথে বা অকাট্যভাবে ঈমানের সর্বপ্রথম স্তম্ভ 
'তওহীদ' বা একত্ববাদের পরিপূর্ণ নকশাও তুলে ধরা হয়েছে। একটু চিন্তা 
করলে বুঝা যায় যে, বাক্যটিতে যে দাবী করা হয়েছে, সে দাবীর স্বপক্ষে 
দলীলও দেয়া হয়েছে। 

৩৬ এ ক্ষৰ বাকযটির পরেই আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রথম 
[ণবাচক নাম ' রাববুল আলামীন" এর উল্লেখ করা হয়েছে। আরবী ভাষায় 
১ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পালনকতা। লালন-পালন বলতে 
বুঝায়, কোন বস্তুকে তার সমস্ত মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে 
বা পর্যায়ক্রমে সামনে এগিয়ে নিয়ে উন্নতির চরম শিখরে পৌছে দেয়া । 

এ শব্দটি একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই নির্দিষ্ট । সম্বন্ধপদ রূপে অন্যের 
জন্যেও ব্যবহার করা চলে, সাধারণভাবে নয়। কেননা, প্রত্যেকটি প্রাণী বা 
সৃষ্টি প্রতিপালিত হওয়ার মুখাপেক্ষী, তাই সে অন্যের প্রকৃত 
প্রতিপালনের দায়িত্ব নিতে পারে না। 

| শব্দটি ০ শব্দের বহুবচন। এতে পৃথিবীর 
যাবতীয় সৃষ্টিই অন্তর্ভুক্ত। যথা আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য, 
তারকা-নক্ষত্ররাজি, বিজলী, বৃষ্টি, ফেরেশতাকুল, জন, জমীন এবং এতে 
যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে। জীবজন্তু, মানুষ, উদ্ভিদ, জড়পদার্থ সব কিছুই এর 
অন্তর্ভুক্ত। অতএব গুএ154/ এর অর্থ হচ্ছে_ আল্লাহ্‌ তা'আলা সমস্ত 
সৃষ্টির পালনকর্তা। তাছাড়া একথাও চিন্তার উধ্বে নয় যে, আমরা যে 
দুনিয়াতে বসবাস করছি এর মধ্যেও কোটি কোটি সৃষ্টবস্ত রয়েছে। এ 
সৃষ্টিগুলোর মধ্যে যা কিছু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং যা আমরা দেখি না 
সে সবগুলোই এক একটা আলম বা জগত। 

তাছাড়া আরো কোটি কোটি সৃষ্টি রয়েছে, যা সৌরজগতের বাইরে, 
যা আমরা অবলোকন করতে পারি না। ইমাম রাযী তফসীরে-কবীরে 
লিখেছেন যে, এ সৌরজগতের বাইরে আরো সীমাহীন জগত রয়েছে। 
যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত এবং একথা সর্বজনবিদিত যে, সকল বস্তুই আল্লাহর 
ক্ষমতার অধীন। সুতরাং তাঁর জন্য সৌরজগতের অনুরূপ আরো সীমাহীন 
কতকগুলো জগত সৃষ্টি করে রাখা অসম্ভব মোটেই নয়। 

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, 

41 - এর নিষুত প্রতিপালন নীতিই পূর্বের বাক্য 
493৫ এর দলীল বা প্রমাণ। সমগ্র সৃষ্টির লালন-পালনের দায়িত্ব 
একই পবিত্র সত্তার; তাই তারিফ-প্রশংসারও প্রকৃত প্রাপক তিনিই; অন্য 
কেউ নয়। এজন্য প্রথম আয়াত. HALE -এ 
তারীফ প্রশংসার সাথে ঈমানের প্রথম স্তত্ত আল্লাহ্‌ তা'আলার একত্ব বা 
তওহীদের কথা অতি সূষ্ষ্ভাবে এসে গেছে। 

দ্বিতীয় আয়াতে তাঁর গুণ, দয়ার প্রসঙ্গ ৬১ ও ৮৮০ 
শব্দদুয়ের দ্বারা বর্ণনা করেছেন। উভয় শব্দই “গুণের আধিক্যবোধক 
বিশেষণ’ যাতে আল্লাহ্‌র দয়ার অসাধারণত্ব ও পূর্ণতার কথা বুঝায়। এ 
স্থলে এ গুণের উল্লেখ সম্ভবতঃ এজন্য যে, আল্লাহ্‌ তাআলা যে সমগ্র 
সৃষ্টিজগতের লালন-পালন ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং 
গ্রহণ করেছেন এতে তাঁর নিজস্ব কোন প্রয়োজন নেই বা অন্যের দ্বারা 
প্রভাবান্বিত হয়েও নয়; বরং তাঁর রহমত বা দয়ার তাগিদেই করেছেন। যদি 
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সমগ্ সৃষ্টির অস্তিত্বও না থাকে, তাতেও তাঁর কোন লাভ-ক্ষতি নেই, আর 
যদি সমগ্র সৃষ্টি অবাধ্যও হয়ে যায় তবে তাতেও তাঁর কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি 
নেই। 

81854, এর অর্থ কোন বস্তুর উপর এমন অধিকার 
থাকা, যাকে ব্যবহার, রদবদল, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সব কিছু করার 
সকল অধিকার থাকবে। ০১ অর্থ প্রতিদান দেয়া। (51441 
এর শাব্দিক অর্থ প্রতিদান-দিবসের মালিক বা অধিপতি অর্থাৎ, প্রতিদান 
- দিবসের অধিকার ও আধিপত্য কোন্‌ বস্তুর উপরে হবে, তার কোন 
বৰ্ণনা দেয়া হয়নি। তফসীরে কাশশাফে বলা হয়েছে যে, এতে ‘আম’ বা 
অর্থের ব্যাপকতার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অথত্, প্রতিদান-দিবসে 
সকল সৃষ্টিরাজি ও সকল বিষয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলার অধিকারে থাকবে। 

প্রতিদান-দিবসের স্বরূপ ও তার প্রয়োজনীয়তা £ প্রথমতঃ 
প্রতিদান দিবস কাকে বলে এবং এর স্বরূপ কি? দ্বিতীয়তঃ সম সৃষ্টির 
উপর প্রতিদান-দিবসে যেমনিভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলার একক অধিকার 
থাকবে, অনুরূপভাবে আজও সকল কিছুর উপর তারই তো একক 
অধিকার রয়েছে; সুতরাং প্রতিদান-দিবসের বৈশিষ্ট্য কোথায়? 

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই যে, প্রতিদান-দিবস সে দিনকেই বলা 
হয়, যেদিন আল্লাহ্‌ তা'আলা ভাল-মন্দ সকল কাজ-কর্মের প্রতিদান 
দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। রোযে-জাযা শব্দ দ্বারা বোঝান হয়েছে যে, 
দুনিয়া ভাল-মন্দ কাজ-কর্মে প্রকৃত ফলাফল পাওয়ার স্থান নয় বরং এটি 
হল কর্মস্থল; কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জায়গা। যথার্থ প্রতিদান বা 
পুরস্কার গ্রহণেরও স্থান এটা নয়। এতে একথাও বুঝা যাচ্ছে যে, পৃথিবীতে 
কারও অর্থ-সম্পদের আধিক্য ও সুখ-শাস্তির ব্যাপকতা দেখে বলা যাবে 
না যে, এ লোক আল্লাহর দরবারে মকবুল হয়েছেন বা তিনি আল্লাহর 
প্রিয়পাত্র। অপর পক্ষে কাকেও বিপদাপদে পতিত দেখেও বলা যাবে না 
যে, তিনি আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত। যেমনি করে কর্মস্থলে বা কারখানার কোন 
কোন লোককে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যস্ত দেখে কোন বুদ্ধিমান 
ব্যক্তি তাকে বিপদগ্রস্ত বলে ভাবে না; বরং সে এ ব্যস্ততাকে জীবনের 
সাফল্য বলেই গণ্য করে এবং যদি কেহ অনুগ্রহ করে তাকে এ ব্যস্ততা 
থেকে রেহাই দিতে চায়, তবে তাকে সে সবচেয়ে বড় ক্ষতি বলে মনে 
করে। সে তার এ ত্রিশ দিনের পরিশ্রমের অন্তরালে এমন এক আরাম 
দেখতে পায়, যা তার বেতনস্বরূপ সে লাভ করে। 


এ জন্যই নবীগণ এ দুনিয়ার জীবনে সর্বপেক্ষা বেশী বিপদাপদে 
পতিত হয়েছেন এবং তারপর ওলী-আগুলিয়াগণ সবচেয়ে অধিক বিপদে 
পতিত হন। কিন্তু দেখা গেছে, বিপদের তীব্রতা যত কঠিনই হোক না 
কেন, দৃঢ়পদে তারা তা সহ্য করেছেন। এমনকি আনন্দিত চিত্তেই তারা তা 
মেনে নিয়েছেন। মোটকথা, দুনিয়ার আরাম আয়েশকে সত্যবাদিতা ও 
সঠিকতা এবং বিপদাপদকে খারাপ কাজের নিদর্শন বলা যায় না। 

অবশ্য কখনো কোন কোন কর্মের সামান্য ফলাফল দুনিয়াতেও 
প্রকাশ করা হয় বটে, তবে তা সেকাজের পূর্ণ বদলা হতে পারে না। 
এগুলো সাময়িকভাবে সতর্ক করার জন্য একটু নিদর্শন মাত্র। 

91455 বাক্যটিতে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, 
বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই একথা জানেন যে, সেই একক সত্তাই প্রকৃত মালিক, 
যিনি সমগ্র জগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং এর লালন-পালন ও বর্ধনের 
দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং যার মালিকানা পূর্ণরূপে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই 





সববিস্থায় পরিব্যাপ্ত। অথ প্রকাশ্যে, গোপনে, জীবিতাবস্থায় ও 
মৃতাবস্থায় এবং যার মালিকানার আরম্ভ নেই, শেষও নেই। এ মালিকানার 
সাথে মানুষের মালিকানা তুলনাযোগ্য নয়। কেননা, মানুষের মালিকানা 
আরম্ত ও শেষের চৌহঙ্দীতে সীমাবদ্ধ। এক সময় তা ছিল না; কিছু দিন 
পরেই তা থাকবে না। অপরদিকে মানুষের মালিকানা হস্তা্তরযোগ্য। বস্তুর 
বাহ্যিক দিকের উপরই বর্তায়, গোপনীয় দিকের ওপর নয়। জীবিতের 
ওপর; মৃতের ওপর নয়। এজন্যই প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
মালিকানা কেবলমাত্র প্রতিদান দিবসেই নয়, বরং পৃথিবীতেও সমস্ত 


সৃষ্টজগতের প্রকৃত মালিক অল্লাহ তাআলা। তবে এ আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার মালিকানা বিশেষভাবে প্রতিদান দিবসের এ কথা বলার তাৎপর্য 


কি? আল-কোরআনের অন্য আয়াতের প্রতি লক্ষ করলেই বোঝা যায় 
যে, যদিও দুনিয়াতেও প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ্‌ তাআলারই, কিন্তু তিনি 
দয়াপরবশ হয়ে আংশিক বা ক্ষণস্থায়ী মালিকানা মানবজাতিকেও দান 
করেছেন এবং পার্থিব জীবনের আইনে এ মালিকানার প্রতি সম্মানও 
দেখানো হয়েছে। বিশৃচরাচরে মানুষ ধন-সম্পদ, জায়গা-জমি, বাড়ী-ঘর 
এবং আসবাব-পত্রের ক্ষণস্থায়ী মালিক হয়েও এতে একেবারে ডুবে 
রয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা (14541 একথা ঘোষণা করে এ 
অহংকারী ও নিবেধি মানব-সমাজকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তোমাদের 
এ মালিকানা, আধিপত্য ও সম্পর্ক মাত্র কয়েক দিনের এবং ক্ষণিকের। 
এমন দিন অতি সত্বরই আসছে, যে দিন কেউই জাহেরী মালিকও থাকবে 
না, কেউ কারো দাস বা কেউ কারো সেবা পাবার উপযোগীও থাকবে না। 
সমস্ত বস্তুর মালিকানা এক ও একক সত্তার হয়ে যাবে। 

সূরা আল-ফাতিহার প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সূরার প্রথম 
তিনটি আয়াতে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও তারীফের বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর 
তফসীরে একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, তা'রীফ ও প্রশংসার সাথে সাথে 
ঈমানের মৌলিক নীতি ও আল্লাহর একত্ববাদের বর্ণনাও সুক্ষ্মভাবে দেয়া 
হয়েছে। 

তৃতীয় আয়াতের তফসীরে আপনি অবগত হলেন যে, এর দু'টি 
শব্দে তারীফ ও প্রশংসার সাথে সাথে ইসলামের বিপ্লবাত্বক মহোত্তম 
আকীদা যথা কিয়ামত ও পরকালের বর্ণনা প্রমাণসহ উপস্থিত করা 
হয়েছে। 

এখন চতুর্থ আয়াতের বর্ণনাঃ LSI ৯52 এ 
আয়াতের এক অংশে তা’রীফ ও প্রশংসা এবং অপর অংশে দোয়া ও 
প্রর্থনা। ৬4% _ ০১০৮ শব্দ থেকে গঠিত। এর অর্থ হচ্ছে £ কারো 
প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার দরুন তাঁর নিকট নিজের আস্তরিক 
কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করা। (৫৯: _ ০০৬০ হতে গঠিত। 
এর অর্থ হচ্ছে কারো সাহায্য প্রার্থনা করা। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, “আমরা 
তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা 
করি।’ মানবজীবন তিনটি অবস্থায় অতিবাহিত হয়। অতীত, বর্তমান ও 
ভবিষ্যত। পূর্বের তিনটি আয়াতের মধ্যে (8%414,/442-া 
এবং  ৪95/3]| এ দু'টি আয়াতে মানুষকে জানিয়ে দেয়া 
হয়েছে যে, অতীতে সে কেবল মাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার মুখাপেক্ষী ছিল, 
বর্তমানেও সে একমাত্র তারই মুখাপেক্ষী। অস্তিত্রহীন এক অবস্থা থেকে 
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তিনি তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। 


তাকে সকল সৃষ্টির মধ্যে সবাপেক্ষা সুন্দর ও মনোমুগ্ুকর 
আকার-আকৃতি এবং বিবেক ও বুদ্ধি দান করেছেন। বর্তমানে তার 
লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের নিয়মিত সুব্যবস্থাও তিনিই করেছেন। 
অতঃপর 61515  -এর মধ্যে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, 
ভবিষ্যতেও সে আল্লাহ্‌ তা’ আলারই মুখাপেক্ষী প্রতিদান দিবসে আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত অন্য কারো সাহায্য পাওয়া যাবে না। 

প্রথম তিনটি আয়াতের দ্বারা যখন একথা প্রমাণিত হলো যে, মানুষ 
তার জীবনের তিনটি কালেই একান্তভাবে আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী, তাই 
সাধারণ যুক্তির চাহিদাও এই যে, ইবাদতও তাঁরই করতে হবে। কেননা, 
ইবাদত যেহেতু অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে নিজের অফ্রত্ত 
কাকুতি-মিনতি নিবেদন করার নাম, সুতরাং তা পাওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন 
অন্য কোন সত্তা নেই। ফলকথা এই যে, একজন বুদ্ধিমান ও বিবেকবান 
ব্যক্তি মনের গভীরতা থেকেই এ স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি উচ্চারণ করছে যে, 
আমরা তোমাকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করি না। এ মৌলিক চাহিদাই 
৩১৪৫ তে বর্ণনা করা হয়েছে। 


যখন স্থির হলো যে, অভাব পূরণকারী একক সত্তা আল্লাহ্‌ তা'আলা, 
সুতরাং নিজের যাবতীয় কাজে সাহায্যও তাঁর নিকটই প্রার্থনা করবে। এ 
মৌলিক চাহিদারই বর্ণনা 5409 এ করা হয়েছে। মোটকথা, এ 
চতুৰ্থ আয়াতে একদিকে আল্লাহ্র তা’রীফ ও প্রশংসার সাথে একথারও 
স্বীকৃতি রয়েছে যে, ইবাদত ও শ্রদ্ধা পাওয়ার একমাত্র তিনিই যোগ্য। 
অপরদিকে তাঁর নিকট সাহায্য ও সহায়তার প্রার্থনা করা এবং তৃতীয়তঃ 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করার শিক্ষাও দেয়া হয়েছে। 
এতদসঙ্গে এও বলে দেয়া হয়েছে যে, কোন বান্দাই আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য 
কাকেও অভাব পূরণকারী মনে করবে না। অপর কারো নিকট প্রার্থনার 
হাত প্রসারিত করা যাবে না। অবশ্য কোন নবী বা কোন ওলীর বরাত দিয়ে 
প্রার্থনা করা এ আয়াতের মর্মবিরোধী নয়। 

এ আয়াতে এ বিষয়ও চিন্তা করা কর্তব্য যে, “আমরা তোমারই 
নিকট সাহায্য চাই।’ কিন্তু কোন্‌ কাজের সাহায্য চাই, তার কোন উল্লেখ 
নেই। জমহুর মুফাসসিরীনের অভিমত এই যে, নির্দিষ্ট কোন ব্যাপারে 
সাহায্যের কথা উল্লেখ না করে আ’ম বা সাধারণ সাহায্যের প্রতি ইশারা 
করা হয়েছে যে, আমি আমার ইবাদত এবং প্রত্যেক ধর্মীয় ও পার্থিব 
কাজে এবং অস্তরে পোষিত প্রতিটি আশা-আকাঙ্খায় কেবল তোমারই 
সাহায্য প্রার্থনা করি। 

শুধু নামায রোযারই নাম ইবাদত নয়। ইমাম গায্যালী স্বীয় গ্রন্থ 
আরবাঈন-এ দশ প্রকার ইবাদতের কথা লিখেছেন। যথা - নামায, 
উপার্জনের চেষ্টা করা, প্রতিবেশী এবং সাথীদের প্রাপ্য পরিশোধ করা, 
মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও খারাপ কাজ হতে বিরত থাকার উপদেশ 
দেয়া, রসূলের সুন্নত পালন করা। 

একই কারণে ইবাদতে আল্লাহ্‌র সাথে কাকেও অংশীদার করা চলে 
না। এর অর্থ হচ্ছে, কারো প্রতি ভালবাসা, আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসার 


সমতুল্য হবে না। কারো প্রতি ভয়, কারো প্রতি আশা-আকাঙ্খা পোষণ 
আল্লাহ্র ভয় ও তার প্রতি পোষিত আশা-আকাঙ্খার সমতুল্য হবে না। 
আবার কারো ওপর একাস্ত ভরসা করা, কারো আনুগত্য ও খেদমত করা, 
কারো কাজকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের সমতুল্য আবশ্যকীয় মনে করা, 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো নামে মানত করা, আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো 
সামনে স্বীয় কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করা এবং যে কাজে অন্তরের 
আবেগ-আকৃতি প্রকাশ পায়, এমন কাজ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য 
করা- যথা রুকু বা সেজদা করা ইত্যাদি কোন অবস্থাতেই বৈধ হবে না। 

শেষ তিনটি আয়াতে মানুষের দোয়া ও আবেদনের বিষয়বস্তু এবং 
এক বিশেষ প্রার্থনাপদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তা হচ্ছে _ 
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অর্থাৎ, “আমাদিগকে সরল পথ দেখাও সে সমস্ত মানুষের পথ, 
যারা তোমার অনুগ্রহ লাভ করেছে। যে পথে তোমার অভিশপ্ত বান্দারা 
চলেছে সে পথ নয় এবং এ সমস্ত লোকের রাস্তাও নয় যারা পথভ্রষ্ট 
হয়েছে।' 

এ তিনটি আয়াতে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। যেমন, 
সরল পথের হেদায়েতের জন্য যে আবেদন এ আয়াতে শিক্ষা দেয়া 
হয়েছে, এর আবেদনকারী যেমনিভাবে সাধারণ মানুষ, সাধারণ মুমিনগণ, 
তেমনি আওলিয়া, গাউস-কৃতুব এবং নবী-রসূলগণও বটে। নিঃসন্দেহে 
যারা হেদায়েত প্রাপ্ত, বরং অন্যের হেদায়েতের উৎসম্বরূপ, তাঁদের পক্ষে 
পুনরায় সে হেদায়েতের জন্যই বারংবার প্রার্থনা করার উদ্দেশ্য কি? এ 
প্রশ্নের উত্তর হেদায়েত শব্দের তাৎপর্য পরিপূর্ণরূপে অনুধাবন করার ওপর 
নির্ভরশীল। 
অতি সুন্দর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এর সারমর্ম হচ্ছে_ “কাউকে 
গন্তব্যস্থানের দিকে অনুগ্রহের সাথে পথ প্রদর্শন করা’ তাই হেদায়েত করা 
প্রকৃত প্রস্তাবে একমাত্র আল্লাহ্‌ তা’ আলারই কাজ এবং এর বিভিন্ন স্তর 
রয়েছে। হেদায়েতের একটি স্তর হচ্ছে সাধারণ ও ব্যাপক। এতে সমর সৃষ্টি 
অন্তর্ভুক্ত। জড়পদার্থ, উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগৎ পর্যন্ত এর আওতাধীন। 
প্রসঙ্গত: প্রশ্ন উঠতে পারে যে, প্রাণহীন জড়পদার্থ বা ইতর প্রাণী ও উদ্ভিদ 
জগতের সঙ্গে হেদায়েতের সম্পর্ক কোথায়? 


কোরআনের শিক্ষায় স্পষ্টতই এ তথ্য ব্যক্ত হয়েছে যে, সৃষ্টির 
প্রতিটি স্তর, এমনকি প্রতিটি অণু-পরমাণু পর্যন্ত নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী 
প্রাণ ও অনুভূতির অধিকারী। স্ব-স্ব পরিমণ্ডলে প্রতিটি বস্তুর বুদ্ধি-বিবেচনা 
রয়েছে। অবশ্য এ বুদ্ধি ও অনুভূতির তারতম্য রয়েছে। কোনটাতে তা 
স্পষ্ট এবং কোনটাতে নিতান্তই অনুল্লেখ্য। যে সমস্ত বস্তুতে তা অতি 
'অল্পমাত্রায় বিদ্যমান সেগুলোকে প্রাণহীন বা অনুভূতিহীন বলা যায়। বুদ্ধি 
ও অনুভূতির ক্ষেত্রে এ তারতম্যের জন্যই সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্যে 
একমাত্র মানুষ ও জ্বিন জাতিকেই শরীয়তের হুকুম-আহকামের 
আওতাভুক্ত করা হয়েছে। কারণ, সৃষ্টির এ দু'টি স্তরের মধ্যেই বুদ্ধি ও 
অনুভূতি পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হয়েছে। কিন্তু, তাই বলে একথা বলা যাবে না 
যে, একমাত্র মানুষ ও জিন জাতি ছাড়া সৃষ্টির অন্য কোন কিছুর মধ্যে বুদ্ধি 
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ও অনুভূতির অস্তিত্ব নেই। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেছেনঃ 
১ ১05 985552585505 


অথ এমন কোন বস্তু নেই যা আল্লাহ্‌র প্রশংসার তসবীহ্‌ পাঠ 
করে না, কিন্তু তোমরা তাদের তসবীহ্‌ বুঝতে পার না। (সূরা 
বলী-ইসরাঈল) 

সূরা নূরে এরশাদ হয়েছে। 
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অর্থাৎ, __ “তোমরা কি জান না যে, আসমান-জমিনে যা কিছু 
রয়েছে, সকলেই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা ও গুণগান করে? বিশেষতঃ 
পাখীকুল যারা দু'পাখা বিস্তার করে শূন্যে উড়ে বেড়ায়, তাদের সকলেই 
স্ব-স্ব দোয়া তসবীহ্‌ সম্পর্কে জ্ঞাত এবং আল্লাহ্‌ তা" আলাও ওদের তসবীহ্‌ 
সম্পর্কে খবর রাখেন।' 

একথা সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার পরিচয়ের ওপরই তাঁর 
তারীফ ও প্রশংসা নির্ভরশীল। আর এ কথাও স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ্‌র 
পরিচয় লাভ করাই সর্বাপেক্ষা বড় জ্ঞান। এটা বুদ্ধি-বিবেক ও অনুভূতি 
ব্যতীত সম্ভব নয়। কোরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয়েছে 
যে, সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বন্তুরই প্রাণ ও জীবন আছে এবং বুদ্ধি ও 
অনুভূতি রয়েছে। তবে কোন কোনটির মধ্যে এর পরিমাণ এত অল্প যে, 
সাধারণ দৃষ্টিতে তা অনুভব করা যায় না। তাই পরিভাষাগতভাবে 
ওগুলোকে প্রাণহীন ও বুদ্ধিহীন জড়পদার্থ বলা হয়। আর এ জন্যেই 
ওদেরকে শর’য়ী আদেশের আওতাভুক্ত করা হয়নি। গোটা বন্তজগত 
সম্পর্কিত এ মীমাংসা আল-কোরআনে সে যুগেই দেয়া হয়েছিল, যে যুগে 
পৃথিবীর কোথায়ও আধুনিক কালের কোন দার্শনিকও ছিল না, দর্শনবিদ্যার 
কোন পুস্তকও রচিত হয়নি। পরবর্তী যুগের দার্শনিকগণ এ তথ্যের যথার্থতা 
স্বীকার করেছেন এবং প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যেও এ মত পোষণ করার 
মত অনেক লোক ছিল। মোটকথা, আল্লাহ্‌র হেদায়েতের এ প্রথম স্তরে 
সমস্ত সৃষ্টিজগত যথা_ জড় পদার্থ, উদ্ভিদ প্রাণীজগত , মানবমন্ডলী ও 
জ্বিন প্রভৃতি সকলেই অন্তর্ভুক্ত। এ সাধারণ হেদায়েতের উল্লেখই 
আল-কোরআনের ৬৬৪৫5৮৪৬৪৬৮ আয়াতে করা 
হয়েছে। 


অথ, যিনি সমস্ত সৃষ্টিজগতের জন্য বিশেষ অভ্যাস এবং বিশেষ 
বিশেষ দায়িত্ব নিধারিণ করেছেন এবং সে মেযাজ ও দায়িত্বের উপযোগী 
হেদায়েত দান করেছেন। এ ব্যাপারে হেদায়েতের পরিকল্পনা 
সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুই অতি নিপুণভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য 
পালন করে চলেছে। যে বস্তুকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে 
সেই কাজ অত্যন্ত গুরুত্ব ও নৈপুণ্যের সাথে পালন করছে। যথা __ মুখ 
হতে নির্গত শব্দ নাক বা চক্ষু কেউই শ্রবণ করতে পারে না, অথচ এ দু'টি 
মুখের নিকটতম অঙ্গ পক্ষান্তরে এ দায়িত্ব আল্লাহ্‌ তা'আলা যেহেতু 
কানকে অর্পণ করেছেন, তাই একমাত্র কানই মুখের শব্দ শ্রবণ করে ও 


বোঝে। অনুরূপভাবে কান দ্বারা দেখা বা ঘ্রাণ লওয়ার কাজ করা চলে না। 
নাক দ্বারা শ্রবণ করা বা দেখার কাজও চলে না। 


হেদায়েতের দ্বিতীয় স্তর এর তুলনায় অনেকটা সংকীর্ণ। অর্থাৎ, সে 
সমস্ত বস্তুর সাথে জড়িত, পরিভাষায় যাদেরকে বিবেকবান বুদ্ধিসম্পন্ন 
বলা হয়। অথাৎ __ মানুষ এবং জ্বিন জাতি। এ হেদায়েত নবী-রসূল ও 
আসমানী কিতাবের মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের নিকট পৌছেছে। কেউ এ 
হেদায়েতকে গ্রহণ করে মুমিন হয়েছে আবার কেউ একে প্রত্যাখান করে 
কাফির- বে-দ্বীনে পরিণত হয়েছে। 

হেদায়েতের তৃতীয় স্তর আরো বৈশিষ্ট্পূর্ণ। তা শুধু মু” মিন ও মুত্তাকী 
বা ধর্মভীরুদের জন্য। এ হেদায়েত আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন 
প্রকাশ মাধ্যম ব্যতীতই মানুষকে প্রদান করা হয়। এরই নাম তওফীক। 
অর্থাৎ, এমন অবস্থা, পরিবেশ ও মনোভাব সৃষ্টি করে দেয়া যে, তার ফলে 
কোরআনের হেদায়েতকে গ্রহণ করা এবং এর ওপর আমল করা 
সহজসাধ্য হয় এবং এর বিরুদ্ধাচরণ কঠিন হয়ে পড়ে। এ তৃতীয় স্তরের 
পরিসীমা অতি ব্যাপক। এ স্তরই মানবের উন্নতির ক্ষেত্র। নেক কাজের 
সাথে এ হেদায়েতের বৃদ্ধি হতে থাকে। কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ 


বৃদ্ধির উল্লেখ রয়েছে£ 





অর্থাৎ __ “যারা আমার পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে, আমি 
তাদেরকে আমার পথে আরো অধিকতর অগ্রসর হওয়ার পথ অবশ্যই 
দেখিয়ে থাকি।' এটি সেই কর্মক্ষেত্র যেখানে নবী-রসূল এবং বড় বড় 
ওলী-আওলিয়া, কৃত্বগণকেও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আরো 
অধিকতর হেদায়েত ও তওফীকের জন্য চেষ্টায় রত থাকতে দেখা গেছে। 

হেদায়েতের এ ব্যাখ্যার দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, হেদায়েত 
এমন এক বস্তু যা সকলেই লাভ করেছে এবং এর আধিক্য লাভ করার 
জন্য বড় হতে বড় ব্যক্তির পক্ষেও কোন বাধা-নিষেধ নেই। এজন্যই সূরা 
আল-ফাতেহায় গুরুত্বপূর্ণ দোয়ারূপে হেদায়েত প্রার্থনা শিক্ষা দেয়া 
হয়েছে। যা একজন সাধারণ মুমিনের জন্যও উপযোগী, আবার একজন 
বড় হতে বড় রসূলের জন্যও উপযোগী। এজন্যই হযরত রসূলে আকরাম 
(সাঃ)-এর শেষ জীবনে সূরা ফাতাহতে মন্কাবিজয়ের ফলাফল বর্ণনা 


করতে গিয়ে একথাও বলা হয়েছে যে, (9:14? 
অর্থাৎ, মক্কা বিজয় এজন্যই আপনার দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে,যাতে 
'সিরাতে ুস্তাকীমের হেদায়েত লাভ হয়। 


রসূলুল্লাহ (সাঃ) কেবল নিজেই হেদায়েতপরাপ্ত ছিলেন না ; বরং 
অন্যের জন্যও ছিলেন হেদায়েতের উৎস। এমতাবস্থায় তার হেদায়েত 
লাভের একমাত্র অর্থ হতে পারে, এ সময় হেদায়েতের কোন উচ্চতর 
অবস্থা তিনি লাভ করেছেন। 


হেদায়েতের এ ব্যাখ্যা পবিত্র কোরআন বুঝবার ক্ষেত্রে যে সব ফায়দা 
প্রদান করবে সংক্ষেপে তা নিমুরূপ £ 

(এক) পবিত্র কোরআনের কোথাও কোথাও মুমিন ও কাফের 
নির্বিশেষে সবার জন্যই হেদায়েত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কোথাও 
শুধুমাত্র মুত্তাকীদের জন্য বিশেষ অর্থে হেদায়েত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 
এতেকরে অজ্ঞ লোকদের পক্ষে সন্দেহে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় 
কিন্ত হেদায়েতের সাধারণ ও বিশেষ স্তরসমূহ জানার পর এ সন্দেহ 


৭ সুরা আল ফাতিহা 





আপনা-আপনিতেই দূরীভূত হয়ে যাবে। বুঝতে হবে যে, কারো বেলায় 
ব্যাপক অর্থে এবং কারো বেলায় বিশেষ অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 


(দুই) আল-কোরআনের বিভিন্ন স্থানে এরশাদ হয়েছে যে, জালেম ও 
ফাসেকদিগকে আল্লাহ্‌ তা'আলা হেদায়েত দান করেন না। অন্যত্র বারবার 
এরশাদ হয়েছে যে, তিনি সকলকেই হেদায়েত দান করেন। এর উত্তরও 
হেদায়েতের স্তরসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলে দেয়া হয়েছে যে, হেদায়েতের 
ব্যাপক অর্থে সকলেই হেদায়েতপ্রাপ্ত এবং বিশেষ অর্থে জালেম ও 
ফাসেকরা বাদ পড়েছে। 

(তিন) হেদায়েতের তিনটি স্তরের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় স্তর সরাসরি 
আল্লাহ্‌ তা'আলার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ পর্যায়ের হেদায়েত একাস্তভাবে 
একমাত্র তাঁরই কাজ। এতে নবী-রসূলগণেরও কোন অধিকার নেই। 
নবী-রসূলগণের কাজ শুধু হেদায়েতের দ্বিতীয় স্তরে সীমিত। কোরআনের 
যেখানে যেখানে নবী-রসূলগণকে হেদায়েতকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে, 
তা হেদায়েতের দ্বিতীয় স্তরের ভিত্তিতেই বলা হয়েছে। আর যেখানে 
এরশাদ হয়েছে £ 5১৮ ৩৩১৩৪ ৩$, অথথ, আপনি যাকে 
চাইবেন তাকেই হেদায়েত করতে পারবেন না-__ এতে হেদায়েতের তৃতীয় 
স্তরের কথা বলা হয়েছে। অধ, কাউকে তওফীক দান করা আপনার 
কাজ নয়। 

মোটকথা , IIIA «কটি ব্যাপক ও 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দোয়া, যা মানুষকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। মানবসমাজের 
কোন ব্যক্তিই এর আওতার বাইরে নেই। কেননা, সরল-সঠিক পথ 
ব্যতীত দ্বীন-দুনিয়া কোনটিরই উন্নতি ও সাফল্য সম্ভব নয়। দুনিয়ার 
আবর্তন-বিবর্তনের মধ্যেও সিরাতে-মুস্তাকীমের প্রার্থনা পরশপাথরের 
ন্যায়, কিন্তু মুনষ তা লক্ষ্য করে না। আয়াতের অর্থ হচ্ছে -“আমাদিগকে 
সরল পথ দেখিয়ে দিন।' 

সরল পথ কোনটি? ‘সোজা সরল রাস্তা’ সে পথকে বলে, যাতে 
কোন মোড় বা ঘোরপ্যাচ নেই। এর অর্থ হচ্ছে, ধর্মের সে রাস্তা যাতে 
“ইফরাত বা “তফরীত এর-অবকাশ নেই। ইফরাতের অর্থ সীমা অতিক্রম 
করা এবং তফরীত অর্থ মর্জিমিত কাট-ছাট করে নেয়া। এরশাদ হয়েছে £ 

(55550015/5 অত, যে সকল লোক আপনার 
অনুগ্রহ লাভ করেছে তাদের রাস্তা। যে সকল ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভ 
করেছে, তাদের পরিচয় অন্য একটি আয়াতে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে £ 

85995416555 2505 
৬৬ 

অর্থাৎ যাদের প্রতি আল্লাহ্‌ পাক অনুগ্রহ করেছেন , তাঁরা হচ্ছেন, 
নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎকর্মশীল সালেহীন। আল্লাহ্র দরবারে 
মকবুল উপরোক্ত লোকদের মধ্যে সবেচ্চি স্তর নবীগণের। অতঃপর 
নবীগণের উম্মতের মধ্যে যারা সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী, তাঁরা হলেন 
সিদ্দীক। যাদের মধ্যে রূহানী কামালিয়াত ও পরিপূর্ণতা রয়েছে, সাধারণ 
ভাষায় তাঁদেরকে ‘আওলিয়া’ বলা হয়। আর যাঁরা দ্বীনের প্রয়োজনে স্বীয় 
জীবন পর্যস্ত উৎসর্গ করেছেন, তাঁদেরকে বলা হয় শহীদ। আর সালেহীন 





হচ্ছেন যাঁরা ওয়াজিব মুস্তাহাব প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে শরীয়তের পুরোপুরি 

অনুসরণ ও আমলকারী। সাধারণ পরিভাষায় এদেরকে দ্বীনদার বলা হয়। 
এ আয়াতের প্রথম অংশে ইতিবাচক বাক্য ব্যবহার করে সরল পথের 

সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। উপরোক্ত চার স্তরের মানুষ যে পথে চলেছেন 


তাই সরল পথ। পরে শেষ আয়াতে নেতিবাচক বাক্য ব্যবহার করেও এর 
সমর্থন করা হয়েছে। বলা হয়েছে £ 


BNL SE 
অথ, যারা আপনার অভিসম্পতগ্স্ত তাদের পথ নয় এবং তাদের 
পথও নয়, যারা পথহারা হয়েছে। 


24863440) বলতে এ সকল লোককে বুঝানো হয়েছে, 
যারা ধর্মের হুকুম-আহ্‌কামকে বুঝে-জানে, তবে স্বীয় অহমীকা ও 
ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হয়ে বিরুদ্ধাচরণ করেছে। ধারা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার আদেশ মান্য করতে গাফলতি করেছে। যেমন, সাধারণভাবে 
ইহুদীদের নিয়ম ছিল, সামান্য স্বার্থের জন্য দ্বীনের নিয়ম-নীতি বিসর্জন 
দিয়ে তারা নবী-রসূলগণের অবমাননা পর্যস্ত করতে দ্বিধাবোধ করত না। 
৩৩০ - তাদেরকে বলা হয়, যারা না বুঝে অজ্ঞতার দরুন ধর্মীয় ব্যাপরে 
ভুল পথের অনুসারী হয়েছে এবং ধর্মের সীমালজ্ঘন করে অতিরঞ্জনের 
পথে অগ্রসর হয়েছ। যথা-নাসারাগণ। তারা নবীর শিক্ষাকে অগ্রাধিকার 
প্রদানের নামে এমনি বাড়াবাড়ি করেছে যে, নবীদিগকে আল্লাহর স্থানে 
উন্নীত করে দিয়েছে। ইহুদীদের বেলায় এটা অন্যায় এজন্য যে, তারা 
আল্লাহর নবীদের কথা মানেনি; এমনকি তাঁদেরকে হত্যা পর্যন্ত করেছে। 
অপরদিকে নাসারাগণের বেলায় অতিরঞ্জন হচ্ছে এই যে, তারা নবীদিগকে 
আল্লাহর পর্যায়ে পৌছিয়ে দিয়েছে। 


আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে_ আমরা সে পথ চাই না, যা নফসানী 
উদ্দেশের অনুগত হয় এবং মন্দ কাজে উদ্ৃদ্ধ করে ও ধর্মের মধ্যে 
সীমালজ্ঘনের প্রতি প্ররোচিত করে। সে পথও চাই না, যে পথ অজ্ঞতা ও 
মূর্খতার দরুন ধর্মের সীমারেখা অতিক্রম করে এবং এ দু"য়ের মধ্যবর্তী 
সোজা-সরল পথ চাই যার মধ্যে না অতিরঞ্জন আছে, আর না কম-কছুরী 
আছে এবং ঘা নফসানী প্রভাব ও সংশয়ের উ্ধ্বে। 


সূরা আল-ফাতেহার আয়াত সাতটির তফসীর শেষ হয়েছে। এখন 
সমগ্র সূরার সারমর্ম হচ্ছে এই দোয়া_ “হে আল্লাহ্‌! আমাদিগকে সরল 
পথ দান করুন। কেননা, সরল পথের সন্ধান লাভ করাই সবচাইতে বড় 
জ্ঞান ও সর্বাপেক্ষা বড় কামিয়াবী। বস্তুতঃ সরল পথের সন্ধানে ব্যর্থ হয়েই 
দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি ধ্বংস হয়েছে। অন্যথায় অ-মুসলমানদের মধ্যেও 
সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভ করা এবং তার সন্তষ্টির পথ অনুসরণ করার 
আগ্রহ-আকুতির অভাব নেই। এজন্যই কোরআন পাকে ইতিবাচক এবং 
নেতিবাচক উভয় পদ্ধতিতেই সিরাতে-মুস্তাকীমের পরিচয় তুলে ধরা 
হয়েছে। 

দোয়া করার পদ্ধতি £ এ সূরায় একটা বিশেষ ধরনের বর্ণনারীতির 
মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্‌র নিকট কোন দোয়া 
বা কোন আকুতি পেশ করতে হয়, তখন প্রথমে তার তা*রীফ কর, তার 
দেয়া সীমাহীন নেয়ামতের স্বীকৃতি দাও। অতঃপর একমাত্র তিনি ছাড়া 
অন্য কাকেও দাতা ও অভাব পূরণকারী মনে করো না কিংবা অন্য কাকেই 
এবাদতের যোগ্য বলে স্বীকার করো না। অতঃপর স্বীয় উদ্দেশের জন্য 
আরযি পেশ কর। এ নিয়মে যে দোয়া করা হয়, তা কবুল হওয়ার ব্যাপারে 
বিশেষ আশা করা যায়। দোয়া করতেও এমন ব্যাপক পদ্ধতি অবলম্বন 
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কর, যাতে সকল মকসুদ তার থাকে। যথা, সরল পথ 
তা আস কও ও 
কোথাও কোন ক্ষতি বা পদস্থলনের আশংকা না থাকে। মোটকথা, এখানে 
আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার তা’রীফ- প্রশংসা করার প্রকৃত 
উদ্দেশ্যই হল মানবকুলকে শিক্ষা দেয়া। 
আল্লাহ্‌র তা'রীফ-প্রশংসা করা মানুষের মৌলিক দায়িত্ব £ এ 
সূরার প্রথম বাক্যে আল্লাহ্‌র তা’রীফ বা প্রশংসা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। 
তা"রীফ বা প্রশংসা সাধারণতঃ কোন গুণের বা প্রতিদানের পরিপ্রেক্ষিতে 
উল্লেখ হয়ে থাকে। কিন্ত এখানে কোন গুণের বা প্রতিদানের উল্লেখ নেই। 
এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র নেয়ামত অগণিত। কোন মানুষ এর 
পরিমাপ করতে পারে না। কোরআনে এরশাদ হয়েছে £ ৬ 
নেয়ামতের গণনা করতে চাও, তবে তা পারবে না। মানুষ যদি সারা বিশ্ব 
হতে মুখ ফিরিয়ে শুধুমাত্র নিজের অস্তিত্বের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তবে 
বুঝতে পারবে যে, তার দেহই এমন একটি ক্ষুদ্র জগত যাতে বৃহৎ 
জগতের সকল নিদর্শন বিদ্যমান। তার দেহ যমীন তুল্য। কেশরাজি উদ্ভিদ 
তুল্য। তার হাড়গুলো পাহাড়ের মত এবং শিরা-উপশিরা যাতে রক্ত 
চলাচল করে, সেগুলো নদী-নালা বা সমুদ্রের নমুনা। দু'টি বস্তুর সংমিশ্রণে 
মানুষের অস্তিত্ব। একটি দেহ ও অপরটি আত্মা। এ কথাও স্বীকৃত যে, 
মানবদেহে আত্মা সর্বাপেক্ষা উত্তম অংশ আর তার দেহ হচ্ছে আত্মার 
অনুগত এবং অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট মানের অধিকারী। এ নিকৃষ্ট অংশের 
পরীক্ষা-নিরীক্ষাকারী চিকিৎসকগণ বলেছেন যে, মানবদেহে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা পাচ হাজার প্রকার উপাদান রেখেছেন। এতে তিন শতেরও 
অধিক জোড়া রয়েছে। প্রত্যেকটি জোড়া আল্লাহ্র কুদরতে এমন সুন্দর ও 
'মজবুতভাবে দেয়া হয়েছে যে, সর্বদা নড়া-চড়া করা সত্বেও তার মধ্যে 
কোন পরিবর্তন হয় না এবং কোন প্রকার মেরামতেরও প্রয়োজন হয় না। 
সাধারণতঃ মানুষের বয়স যাট-সত্তর বছর হয়ে থাকে। এ দীর্ঘ সময় তার 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো সর্বদা নড়াচড়া করছে, অথচ এর মধ্যে কোন পরিবর্তন 
দেখা যায় না। আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেছেন_ 
95063355895 অর্ধ, “আমিই মানুষকে সৃষ্টি 
করেছি এবং আমিই তাদের জোড়াগুলোকে মজবুত করেছি।” এ কুদরতী 
মজবুতির পরিণাম হয়েছে এই যে, সাধারণভাবে তা অত্যন্ত নরম ও 
নড়বড়ে অথচ এ নড়বড়ে জোড়া সবুর বছর বা এর চাইতে অধিক সময় 
পর্যন্ত কর্মরত থাকে। মানুষের অঙ্গগুলোর মধ্য শুধু চক্ষুর কথাই চিন্তা 
করলে দেখা যাবে, এতে আল্লাহ্‌ তা আলার অসাধারণ হেকমত প্রকাশিত 
হয়েছে; সারা জীবন সাধনা করেও এ রহসাটুকু উদ্ধার করা সম্ভব নয়। 


এ চোখের এক পলকের কার্যক্রম লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যাবে যে, 
এর এক মিনিটের কার্যক্রমে আল্লাহ্‌ তা'আলার কত নেয়ামত যে কাজ 
করছে, তা ভেবে অবাক হতে হয়। কেননা চক্ষু খুলে এ দ্বারা কত বস্তুকে 
সে দেখছে। এতে যেভাবে চক্ষুর ভেতরের শক্তি কাজ করছে, 
অনুরূপভাবে বহির্জগিতের সৃষ্টিরাজিও এতে বিশেষ অংশ নিচ্ছে। সূর্যের 
কিরণ না থাকলে চোখের দৃষ্টিশক্তি কোন কাজ করতে পারে না। সূর্যের 
জন্য আকাশের প্রয়োজন হয়। মানুষের দেখার জন্য এবং চক্ষু দ্বারা কাজ 
করার জন্য আহার্য ও বায়ুর প্রয়োজন হয়। এতে বুঝা যায়, চোখের এক 





পলকের দৃষ্টির জন্য বিশ্বের সকল শক্তি ব্যবহৃত হয়। এ তো একবারের 
দৃষ্টি এখন দিনে কতবার দেখে এবং জীবনে কতবার দেখে তা হিসাব করা 
মানুষের শক্তির উরধর্বে। এমনিভাবে কান, জিহ্বা, হাত ও পায়ের যত 
কাজ এতে সমগ্র জগতের শক্তি যুক্ত হয়ে কার্য সমাধা হয়। এ তো সে 
মহা দান যা প্রতিটি জীবিত মানুষ ভোগ করে। এতে রাজা-প্রজা, 
ধনী-দরিদ্রের কোন পার্থক্য নেই। তাছাড়া আল্লাহ্‌ তা'আলার অসংখ্য 
নেয়ামত এমন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রয়েছে যা প্রতিটি প্রাণী ভোগ করেও 
উপকৃত হয়। আকাশ-জমিন এবং এ দু'টির মধ্যে সৃষ্ট সকল বস্তু 
চনদ-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, বায়ু প্রভৃতি প্রতিটি প্রাণীই উপভোগ করে। 

এরপর আল্লাহ্‌র বিশেষ দান যা মানুষকে হেকমতের তাকিদে 
কম-বেশী দেয়া হয়েছে, ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, আরাম-আয়েশ সবই. 
এর অন্তর্ভৃক্ত। যদিও একথা অত্যন্ত মৌলিক যে, সাধারণ নেয়ামত যা 
সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সমভাবে উপভোগ্য; যথা _ আকাশ, বাতাস, 
জমিন এবং বিরাট এ প্রকৃতি, এ সমস্ত নেয়ামত বিশেষ নেয়ামতের (যথা 
ধন-সম্পদ) তুলনায় অধিক গুরত্বপূর্ণ ও উত্তম। অথচ এসব নেয়ামত 
সকল মানুষের মধ্যে সমভাবে পরিব্যাপ্ত বলে, এত বড় নেয়ামতের প্রতি 
মানুষ দৃষ্টিপাত করে না। ভাবে, কি নেয়ামত! বরং আশপাশের সামান্য 
বস্তু যথা, আহার্য, পানীয়, বসবাসের নির্ধারিত স্থান, বাড়ী-ঘর প্রভৃতির 
প্রতিই তাদের দৃষ্টি সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ থাকে। 


মোটকথা, সৃষ্টিকর্তা মানবজাতির জীবন-ধারণ এবং দুনিয়ার জীবনে 
বেঁচে থাকার সুবিধার্থে যে অফ্রস্ত নেয়ামত দান করেছেন, তার অতি 
অল্পই এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের পক্ষে 
দুনিয়ার জীবনে চোখ মেলেই মুখ থেকে স্বতঃ্ফ্তভাবে সেই মহান দাতার 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকা ছিল স্বাভাবিক। বলাবাহুল্য যে, মানবজীবনের সে 
চাহিদার প্রেক্ষিতে কোরআনের সর্ব প্রথম সূরার সর্বপ্রথম বাক্যে (থা 
ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেই মহান সত্তার তা'রীফ ও প্রশংসাকে 
এবাদতের শীর্ষস্থানে রাখা হয়েছে। 

রসুল (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তার কোন 
নেয়ামত কোন বান্দাকে দান করার পর যখন সে ৪3% বলে, তখন 
বুঝতে হবে, যা সে পেয়েছে, এ শব্দ তা অপেক্ষা অনেক উত্তম। 


অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি বিশু-চরাচরের 
সকল নেয়ামত লাভ করে এবং সেজন্য সে ‘আলহামদুলিল্লাহ্‌’ বলে, তবে 
বুঝতে হবে যে, সারা বিশ্বের নেয়ামতসমূহ অপেক্ষা তার % বলা 
অপেক্ষা অতি উত্তম।_ (কুরতুবী) 


(কোন কোন আলেমের মন্তব্য উদ্ধত করে কুরতুবী লিখেছেন যে, মুখে 
4১5 বলা একটি নেয়ামত এবং এ নেয়ামত সারা বিশ্বের সকল 
নেয়ামত অপেক্ষা উত্তম। সহীহ হাদীসে আছে যে, 4৫০ 


পরকালের তৌলদণ্ডের অর্ধেক পরিপূর্ণ করবে। 


হযরত শফীক ইবনে ইবরাহীম 4 -এর ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে 
বলেছেন যে, যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে কোন নেয়ামত দান 
করেন, তখন প্রথমে দাতাকে জানো এবং পরে তিনি যা দান করেছেন 
তাতে সন্তুষ্ট থাক। আর তার দেয়া শক্তি ও ক্ষমতা তোমাদের দেহে 
যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ পর্যস্ত তার অবাধ্যতার নিকটেও যেও না। 


৯ সুরা আল ফাতিহা bl 





দ্বিতীয় শব্দ 4U| -এর সাথে 13 বর্ণটি যুক্ত। যাকে আরবী ভাষার 
নিয়ম অনুযায়ী খাস (3 বলা হয়। যা কোন আদেশ বা গুণের বিশেষত্ব 
বুঝায়। এখানে অর্থ হচ্ছে যে, শুধু তারীফ- প্রশংসাই মানবের কর্তব্য। 
বরং এ তারীফ- প্রশংসা তার অস্তিত্বের সাথে সংঘুক্ত। বাস্তব পক্ষে তিনি 
ব্যতীত এ জগতে অন্য কেউ তারীফ-প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য নয়। এর 
বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। এতদসঙ্গে এও তার নেয়ামত যে, 
মানুষকে চরিত্র গঠন শিক্ষাদানের জন্য এ আদেশ দেয়া হয়েছে যে, আমার 
নেয়ামতসমূহ যে সকল মাধ্যম অতিক্রম করে আসে, সেগুলোরও 
শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আর যে ব্যক্তি এহসানকারীর শুকরিয়া 


আদায় করে না সে বাস্তবপক্ষে আল্লাহ্‌ তা’ আলারও শুকরিয়া করে না। 
শিরোমণি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেছেন, আমরা 
(তোমারই এবাদত করি, তুমি ব্যতীত অন্য কারো এবাদত করি না। আর 
তোমারই সাহায্য চাই, তুমি ব্যতীত অন্য কারো সাহায্য চাই না।_ (ইবনে 
জরীর, ইবনে আবি হাতেম) 

সলফে-সালেহীনদের কেউ কেউ বলেছেন যে, সুরা আল-ফাতেহা 
কোরআনের সারমর্ম এবং ৫45%:91184596 সূরা 
আল-ফাতেহার সারমর্ম। কেননা, এর প্রথম বাক্যে রয়েছে শিরক থেকে 
মুক্তির ঘোষণা এবং দ্বিতীয় বাক্যে তার পরিপূর্ণ শক্তি ও কুদরতের 
স্বীকৃতি। মানুষ দুর্বল, আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত কোন কিছুই সে করতে 
পারে না। তাই সকল ব্যাপারে আল্লাহর উপর একাস্তভাবে নির্ভর করা 
ব্যতীত তার গত্যন্তর নেই। এ উপদেশ কোরআনের বিভিন্ন স্থানে দেয়া 
হয়েছে। 

(এক) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো এবাদত জায়েয নয় £ 
ইতিপূর্বে এবাদতের পরিচয় দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কোন সত্তার 
অসীমতা, মহত্ব এবং তার প্রতি ভালবাসার ভিত্তিতে, তার সামনে অশেষ 
কাকুতি-মিনতি পেশ করার নামই এবাদত। আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো 
সাথে অনুরূপ আচরণ করাই শিরক। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, মূর্তিপৃজার মত 
প্রতীকপৃজা বা পাথরের মূর্তিকে খোদায়ী শক্তির আধার মনে করা বা 
কারো প্রতি সম্ভ্রম বা ভালবাসা এ পর্যায়ে পৌছে দেয়া, যা আল্লাহ্‌র জন্য 
করা হয়, তাও শিরকের অন্তর্ভূক্ত 


কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করা একমাত্র আল্লাহরই 
কাজ। যে ব্যক্তি এ কাজে অন্যকে অংশীদার করে, হালাল ও হারাম জানা 
থাকা সত্বেও আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো কথাকে অবশ্য করণীয় মনে 
করে, তবে প্রকারান্তরে সে তার এবাদতই করে এবং শিরকে পতিত হয়। 
সাধারণ মুসলমান যারা কোরআন-হাদীস সরাসরি বুঝতে পারে না, 
শরীয়তের হুক্ষ-আহকাম নির্ধারণের যোগ্যতাও রাখে না; এ জন্য কোন 
ইমাম, মুজতাহিদ, আলেম বা মুফতীর কথার উপর বিশ্বাস রেখে কাজ 
করে; তাদের সাথে এ আয়াতের মর্ষের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা, প্রকৃত 
পক্ষে তারা কোরআন ও সুন্নাহ্‌ মোতাবেক আমল করে; আল্লাহ্‌র 
নিয়ম-বিধানেরই অনুকরণ করে। আলেমগণের নিকট থেকে তারা 





আল্লাহ্র কিতাব ও রসূলের সুন্নাহর ব্যাখ্যা গ্রহণ করে মাত্র। কোরআনই 
তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে ঃ 


8555409৩৭85 
অর্থাৎ, “যদি আল্লাহর আদেশ তোমাদের জানা না থাকে, তবে 
আলেমদের নিকট জেনে নাও।' 


হালাল-হারাম নির্ধারণের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য যে কাউকেই, 
অংশীদার করা শিরক। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো নামে 
মান্ুত করাও শিরক। প্রয়োজন মিটানো বা বিপদ মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত অন্য কারো নিকট দোয়া করাও শিরক। কেননা, হাদীসে দোয়াকে 
এবাদতরূপে গণ্য করা হয়েছে। কাজেই যেসব কার্যকলাপে শিরকের 
নিদর্শন রয়েছে, সেসব কাজ করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আদী 
ইবনে হাতেম বলেন,_ ইসলাম কবুল করার পর আমি আমার গলায় ক্রস 
পরিহিত অবস্থায় রসূল (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়েছিলাম। এটা 
দেখে হুযুর আদেশ করলেন, এ মূর্তিটা গলা থেকে ফেলে দাও। আদী 
ইবনে হাতেম যদিও ক্রস সম্পর্কে তখন নাসারাদের ধারণা পোষণ করতেন 
না, এতদসত্বেও প্রকাশ্যভাবে শিরকের নিদর্শন থেকে বেঁচে থাকা 
অত্যাবশ্যকীয় বলে রসূল (সাঃ) তাকে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন। 


এমনিভাবে কারো প্রতি রুকু বা সেজদা করা, বাইতুল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য 
কোন কিছুর তওয়াফ করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এসব থেকে বেচে থাকার 
স্বীকারোক্তি এবং আনুগত্যের অঙ্গীকারই ৬৬%, তে করা হয়েছে। 

কারো সাহায্য চাওয়ার বিষয়টি কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা 
সাপেক্ষ। কেননা, বৈষয়িক সাহায্য তো একজন অপরজনের কাছ থেকে 
সব সময়ই নিয়ে থাকে। এ ছাড়া দুনিয়ার কাজ-কারবার চলতেই পারে 
না। যথা_ প্রস্তকারক, দিন-মজুর, নির্মাতা, কর্মকার, কৃত্তকার প্রভৃতি 
সকল শ্রেণীর কারিগরই অন্যের সাহায্যে নিয়োজিত, অন্যের খেদমতে 
সর্বদা ব্যস্ত এবং প্রত্যেকেই তাদের সাহায্যপ্রার্থী ও সাহায্য গ্রহণে ব্যাধ্য। 
এরূপ সাহায্য নেয়া কোন ধর্মমতে বা কোন শরীয়তেই নিষেধ নয়। 
কারণ, এ সাহায্যের সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট প্রার্থিত সাহায্য কোন 
অবস্থাতেই সম্পৃক্ত নয়। অনুরূপভাবে কোন নবী বা ওলীর বরাত দিয়েও 
আল্লাহ্‌ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করা কোরআনের নির্দেশ ও হাদীসের 
বর্ণনায় বৈধ প্রমাণিত হয়েছে। এরূপ সাহায্য প্রার্থনাও আল্লাহর 
সম্পর্কযুক্ত সাহায্য প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত নয়, যা কোরআন ও হাদীসে 
শিরকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 

অল্লাহ্র নিকট বিশেষভাবে প্রার্থিত সাহায্য দু'প্রকার। এক_ আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত কোন ফেরেশতা, কোন নবী, কোন ওলী বা কোন মানুষকে একক 
ক্ষমতাশালী বা একক ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মনে করে তাদের নিকট কিছু 
চাওয়া, __ এটি প্রকাশ্য কুফরী। একে কাফের-মুশরিকরাও কুফরী বলে 
মনে করে। তারা নিজেদের দেবীদেরকেও আল্লাহ্‌র ন্যায় সর্বশক্তিমান 
একক ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মনে করে না। 

দুই __ সাহায্য প্রার্থনার যে পন্থা কাফেরগণ গ্রহণ করে থাকে, 
কোরআন তাকে বাতিল ও শিরক বলে ঘোষণা করেছে। তা হচ্ছে কোন 
ফেরেশতা, নবী, ওলী বা দেবদেবী সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করা যে, 


১০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন . 





প্রকৃত শক্তি ও ইচ্ছার মালিক তো আল্লাহ্‌ তা" আলাই, তবে তিনি তার 
কুদরতে সে ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তির কিছু অংশ অমুককে দিয়েছেন এবং এ 
ব্যাপারে তাকে ক্ষমতা দান করেছেন এবং সে ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে 
সংপষ্ট ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোরআনের ৫:40 দ্বারা 
বুঝানো হয়েছে যে, এরূপ সাহায্য আমরা আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতীত অন্য 
কারো নিকট চাইতে পারি না। 


সাহায্য-সহতায়তা সম্পর্কিত এ ধারণা মুমিন ও কাফের এবং ইসলাম 
ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। কোরআন একে হারাম ও শিরক 
ঘোষণা করেছে এবং কাফেরগণ একে সমর্থন করে এ অনুযায়ী আমল 
করছে। এ ব্যাপারে যেখানে সংশয়ের উদ্ভব হয় তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌ 
তার কোন কোন ফেরেশতার উপর পার্থিব ব্যবস্থা পরিচালনার অনেক 
দায়িত্ব অর্পণ করেছেন বলে বর্ণনা রয়েছে। এরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র 
নয় যে, ফেরেশতাগণকে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনে আল্লাহ্‌ নিজেই তো ক্ষমতা 
দিয়েছেন, তদনুরূপ নবীগণকেও এমন কিছু কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন 
যা অন্য মানুষের ক্ষমতার উধের্ক যথা, মু’ জেযা। অনুরূপ 
আওলিয়াগণকেও এমন কিছু কাজের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, যা সাধারণ 
মানুষ করতে পারে না। যেমন, কারামত। সুতরাং স্বল্পবুদ্ধিসম্পন ব্যক্তির 
পক্ষে এরূপ ধারণায় পতিত হওয়া বিচিত্র নয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় 
ক্ষমতার কিয়দংশ যদি তাদের মধ্যে না-ই দিতেন, তবে তাদের দ্বারা এমন 
সব কাজ কি করে হয়ে থাকে? এতে নবী ও ওলীগণের প্রতি কর্মে স্বাধীন 
হওয়ার বিশ্বাস জন্মে কিন্তু বাস্তবে তা নয়। বরং মু'জেযা এবং কারামত 
একমাত্র আল্লাহরই কাজ। এর প্রকাশ নবী ও ওলীগণের মাধ্যমে করে 
থাকেন শুধু তার হেকমত ও রহস্য বুঝাবার জন্য। নবী ও ওলীগণের পক্ষে 
সরাসরি এসব কাজ করার ক্ষমতা নেই। এ সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত 
রয়েছে। যথা,_ এরশাদ হয়েছে £ 

BUSI 

বদরের যুদ্ধে রসূল (সাঃ) শক্রসৈন্যদের প্রতি একমুষ্টি কঙ্কর নিক্ষেপ 
করেছিলেন এবং সে কঙ্কর সকল শক্র, শত্তসৈন্যের চোখে গিয়ে 
পড়েছিল। সে মু’জেযা সম্পর্কে এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, “হে মুহাম্মদ 
(সাঃ) ! এ কঙ্কর আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরং আল্লাহ তা’আলাই 
নিক্ষেপ করেছেন।’ এতে বুঝা যায় যে, নবীগণের মাধ্যমে মু'জেযারূপে 
যেসব অস্বাভাবিক কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ছিল 
আল্লাহরই কাজ। অনুরূপ, হযরত নূহ (আঃ)-কে তার জাতি বলেছিল 
যে, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তবে যে শাস্তি সম্পর্কে 
আমাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করছেন, তা এনে দেখান। তখন তিনি 
বলেছিলেন £ 4% 834%) মু’জেযারূপে আসমানী বালা 
নিয়ে আসা আমার ক্ষমতার উবে । যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন, তবে 
আসবে। তখন তোমরা তা থেকে পালাতে পারবে না। 


সুরা ইবরাহীমে নবী ও রসূলগণের এক দলের কথা উল্লেখিত হয়েছে। 





তারাবলেছেনঃ 


৬১৩৩5 

অর্থাৎ, “কোন মুজেযা দেখানো আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে 
না। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হতে পারে না।’ তাই কোন নবী বা ওলী 
কোন মু'জেযা বা কারামত যখন ইচ্ছা বা যা ইচ্ছা দেখাবেন, এরূপ ক্ষমতা 
কাউকেই দেয়া হয়নি। 

রসূল ও অন্যান্য নবিগণকে মুশরিরুরা কত রকমের মু*জেযা দেখাতে 
বলেছে, কিন্তু যেগুলোতে আল্লাহ্র ইচ্ছা হয়েছে সেগুলোই প্রকাশ 
পেয়েছে। আর যেগুলোতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হয়নি, সেগুলো প্রকাশ পায়নি। 
কোরআনের সর্বত্র এ সম্পর্কিত তথ্য বিদ্যমান। 


তাই এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সব কিছুই একমাত্র আল্লাহ্‌ 
তা'আলার ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে এবং এতদসঙ্গে নবী-রসূল ও 
খলী-আওলিয়াগণের গুরুত্বের বিশেষভাবে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। এ 
বিশ্বাস এবং স্বীকৃতি ব্যতীত আল্লাহ্‌র সন্তষ্টি এবং তার বিধানের অনুসরণ 
থেকে বঞ্চিত হতে হবে। যেভাবে কোন ব্যক্তি বাল্ব ও পাখার গুরুত্ব 
অনুধাবন না করে একে নষ্ট করে দিয়ে আলো-বাতাস পাওয়ার আশা 
করতে পারে না, তেমনি নবী-রসূল ও ওলী-আওলিয়াগণের গুরুত্ব ও 
বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি ব্যতীত আল্লাহর সন্তুষ্টি আশা করা যায় না। 

সাহায্য প্রার্থনা ও ওসীলা তালাশ করা এবং তা গ্রহণ করার প্রশ্নে নানা 
প্রকার প্রশ্ন ও সংশয়ের উৎপত্তি হতে দেখা যায়। আশা করা যায় যে, 
উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা সে সংশয় ও সন্দেহের নিরসন হবে। 

সিরাতে-সুস্তাকীমের হেদায়েতই দ্বীন-দুনিয়ার সাফল্যের 
চাবিকাঠি £ আলোচ্য তফসীরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা যে দোয়াকে সর্বক্ষণ সকল লোকের সকল কাজের জন্য 
নির্ধারিত করেছেন তা হচ্ছে সিরাতুল-মুস্তাকীমের হেদায়েতপ্রাপ্তির দোয়া। 
এমনিভাবে আখেরাতের মুক্তি যেমন সে সরল পথে রয়েছে যা মানুষকে 
জান্নাতে নিয়ে যাবে, অনুরূপভাবে দুনিয়ার যাবতীয় কাজের 
উন্নতি-অগ্রগতিও সিরাতৃল-মুস্তাকীম বা সরল পথের মধ্যেই নিহিত। যে 
সমস্ত পন্থা অবলম্বন করলে উদ্দেশ্য সফল হয়, তাতে পূর্ণ সফলতাও 
অনিবার্যভাবেই হয়ে থাকে। 


যে সব কাজে মানুষ সফলতা লাভ করতে পারে না, তাতে 
গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, সে কাজের ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতিতে 
নিশ্চয়ই কোন ভূল হয়েছে। 

সারকথা, সরল পথের হেদায়েত কেবল পরকাল বা দ্বীনী জীবনের 
সাফল্যের জন্যই নিদিষ্ট নয়, বরং দুনিয়ার সকল কাজের সফলতাও এরই 
উপর নির্ভরশীল। এজন্যই প্রত্যেক মুমিনের এ দোয়া তসবীহ্স্বরপ সর্বদা 
স্মরণ রাখা কর্তব্য। তবে মনোযোগ সহকারে স্মরণ রাখতে ও দোয়া করতে 
হকে; শুধু শব্দের উচ্চারণ যথেষ্ট নয়। 


সূরা আল ফাতেহা সমাপ্ত 





সূরা আল্‌ বাকারাহ 
মদীনায় অবতীর্ণ £ আয়াত ২৮৬ 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 


৫) আলিফ লাম মীম। (২) এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ 
প্রদশনকারী পরহেযগারদের জন্য, (৩) যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস 
স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুষী দান 
করেছি তা থেকে বায় করে (৪) এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের 
উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা 
তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে 
বিশ্বাসকরে। 


সূরা আলু বাক্বারাহ ও 


সূরা বাকারার ফযীলত £ এ সূরা বহু আহ্‌কাম সম্বলিত সবচাইতে 
বড় সূরা। নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, সূরা বাকারাহ পাঠ কর। 
কেননা, এর পাঠে বরকত লাভ হয় এবং পাঠ না করা অনুতাপ ও 
দুর্ভাগ্যের কারণ। যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করে তার উপর কোন 
আহ্লে-বাতিল তথা জাদুকরের জাদু কখনও প্রভাব বিস্তার করতে পারে 
না। 

_ নবী করীম (সাঃ) এ সূরাকে ০1| +৬. (সেনামূল - কোরআন) ও 
০1০। 8955 যোরওয়াতুল-কোরআন) বলে উল্লেখ করেছেন। সেনাম ও 
যারওয়াহ বস্তুর উৎকৃষ্টতম অংশকে বলা হয়। সূরায়ে বাকারায় আয়াতুল 
কুরসী নামে যে আয়াতখানা রয়েছে তা কোরআন শরীফের অন্যান্য সকল 
আয়াত থেকে উত্তম। __ (ইবনে-কাসীর) 

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন যে, এ সূরায় এমন দশটি 
আয়াত রয়েছে, কোন বাক্তি যদি সে আয়াতগুলো রাতে নিয়মিত পাঠ 
করে, তবে শয়তান সে ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না এবং সে রাতের মত 
সকল বালা-মুসীবত, রোগ-শোক ও দুশ্চিস্তা ও দুর্ভাবনা থেকে নিরাপদে 
থাকবে। তিনি আরো বলেছেন, যদি বিকৃতমস্তি্ষ লোকের উপর এ দশটি 
আয়াত পাঠ করে দম করা হয়, তবে সে ব্যক্তি সুস্থতা লাভ করবে। 
আয়াত দশটি হচ্ছে £ সূরার প্রথম চার আয়াত, মধ্যের তিনটি অর্থাৎ, 
আয়াতুল-কুরসী ও তার পরের দু'টি আয়াত এবং শেষের তিনটি আয়াত। 

আহকাম ও মাসায়েল £ বিষয়বস্তু ও মাসায়েলের দিক দিয়েও সূরা 
বাকারাহ সমগ্র কোরআনে অনন্য বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার অধিকারী। এ সূরায় 
এক হাজার আদেশ, এক হাজার নিষেধ, এক হাজার হেকমত এবং এক 
হাজার সংবাদ ও কাহিনী রয়েছে। 


আনুসঙ্গিক জাতব্য বিষয় 
হরুফে মুকাত্তাআত £ অনেকগুলো সুরার প্রারস্তে কতকগুলো 
বিচ্ছিন্ন বর্ণ দ্বারা গঠিত এক-একটা বাক্য উল্লেখিত হয়েছে। যথা ১৭) 
৯৯০ প্ল। এগুলোকে কোরআনের পরিভাষায় “হরফে মুকাত্তাআাত' বলা 
হয়। এ অক্ষরগুলোর প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে সাকিন পড়া হয়। 
যথা- | - ১ -1৮- আলিফ্‌-লামমীষ্)। 
কোন কোন তফসীরকার এ হরফগুলোকে সংশিষ্ট সুরার নাম বলে 
অভিহিত করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, এগুলো আল্লাহর 
নামের তত্ব বিশেষ। 


অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী এবং ওলামার মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত মত 
হচ্ছে যে, হরূফে-যুকাত্তাআতগুলো এমনি রহস্যপূর্ণ যার মর্ম ও মাহাত্ম্য 
একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন। অন্য কাকেও এ বিষয়ে জ্ঞান দান 
করাহয়নি। 

এ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী লিখেছেন £ হযরত আবু বকর সিদ্দীক 
(রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান গনী (রাঃ), হযরত আলী 
রঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবিগণ এ সমৃদ্ধে অভিমত 
পোষণ করেন যে, এগুলো আল্লাহ্‌ তা'আলার রহস্যজনিত বিষয় এবং 
তার পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ । এ বিশ্বাস রেখে এগুলোর তেলাওয়াত করতে 


১২ তফসীর 


কোরআন না 


হবে। কিন্তু এগুলোর রহস্য উদ্ধারের ব্যাপারে এবং তত্ব সংগ্রহে আমাদের | ৫8৯ _ যারা আল্লাহ্‌ তা"আলাকে ভয় করে, তাদের জন্য 


ব্যস্ত হওয়া উচিত হবে না। 


ইবনে-কাসীরও ক্রতুবীর বরাত দিয়ে এ মন্তব্যে প্রাধান্য দিয়েছেন। 
কোন কোন আলেম এ শব্দগুলোর যে অর্থ বর্ণনা করেছেন, সেগুলোকে 
ভূল প্রতিপন্ন করাও উচিত হবে না। কেননা, তারা উপমাস্থলে এবং 
এগুলোকে সহজবোধ্য করার উদ্দেশেই এসব অর্থ বর্ণনা করেছেন। 
43414 সাধারণতঃ এ কোন দূরবর্তী বস্তুকে ইশারা 
করার জন্য ব্যবহৃত হয়। ৮-| দ্বারা কোরআন মজীদকে বোঝানো 
হয়েছে। ৬২) অর্থ সন্দেহ-সংশয়। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, এটি এমন এক 
কিতাব যাতে সন্দেহ-সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। এটি বাহ্যতঃ দূরবর্তী 
ইশারার স্থল নয়। কারণ, এ ইশারা কোরআন শরীফের প্রতিই করা 
হয়েছে, যা মানুষের সামনেই রয়েছে। কিন্তু দূরবর্তী ইশারার শব্দ ব্যবহার 
করে একথাই বোঝানো হয়েছে যে, সুরাতুল-ফাতেহাতে যে 
সিরাতুল-মুস্তাকীমের প্রার্থনা করা হয়েছিল, সমগ্র কোরআন শরীফ সে 
প্রার্থনারই প্রত্যৃত্তর। এটি সিরাতুল-মুস্তাকীমের বিস্তারিত ব্যাখ্যাও বটে। 
অর্থ হচ্ছে_ আমি তোমাদের প্রার্থনা শুনেছি এবং হেদায়েতের উজ্জ্বল 
সূর্যসদৃশ পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করেছি। যে ব্যক্তি হেদায়েত লাভে 
ইচ্ছুক সে যেন এ কিতাব অনুধাবন করে এবং তদনুযায়ী আমল করে। 


এতদসঙ্গে এ কথাও বলে দেয়া হচ্ছে যে, এতে কোন সন্দেহ নেই। 
কোন কালামে বা বক্তব্যে সন্দেহ ও সংশয় দু'কারণে হতে পারে। কারো 
বুদ্ধিমত্তার স্বল্পতার দরুন সন্দেহ উপস্থিত হতে পারে। যার উল্লেখ কয়েক 
যদি তোমরা এতে সন্দেহ পোষণ কর। (অতএব বুদ্ধির স্বল্পতাহেতু কারো 
মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হওয়া সত্বেও এরূপ বলা ন্যায়সঙ্গত যে, এ 
কিতাবে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই।) 


হেদায়েত। অর্থাৎ, যে বিশেষ হেদায়েত পরকালের মুক্তির উপায়, তা 
কেবল মুস্তাকীদেরই প্রাপ্য। অবশ্য কোরআনের হেদায়েত মানবজাতির 
জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমস্ত বিশৃচরাচরের জন্য ব্যাপক। 
সূরাতুল-ফাতেহার তফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হেদায়েতের তিনটি 
স্তর রয়েছে। (এক)_ সমগ্র মানবজাতি, প্রাণীজগত তথা সম সৃষ্টির 
জন্যই ব্যাপৃত। (দুই)_ মুসলমানদের জন্য খাস। (তিন)_ যারা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার বিশেষ নৈকট্য লাভ করেছে, তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তথাপি 
হেদায়েতের স্তরের কোন সীমারেখা নেই। 


কোরআনের কোথাও ‘আম’ বা সাধারণ এবং কোথাও বিশেষ 
হেদায়েতের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এখানে বিশেষ বা সুনির্দিষ্ট হেদায়েতের 
কথা বলা হয়েছে। এজন্যই হেদায়েতের সঙ্গে মুত্তাকিগণকে বিশেষভাবে 
যুক্ত করা হয়েছে বলেই এরূপ সংশয় প্রকাশ করা সমীচীন হবে না। 
হেদায়েতের বেশী প্রয়োজন তো সে সমস্ত লোকেরই ছিল, যারা মুত্তাকী 
নয়। কেননা, ইতিমধ্যে হেদায়েতের স্তর বিন্যাস করে এসব সংশয়ের 
অবসান করে দেয়া হয়েছে। তাই এখন আর একথা বলা ঠিক নয় যে, 
কোরআন শুধু যুত্তাকীদের জন্যই হেদায়েত বা পথপ্রদর্শক, _ অন্যের 
জন্যনয়। 

মুত্তাকিগণের গুণাবলী £ পরবর্তী দু'টি আয়াতে মুত্তাকিগণের 
গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। যারা হেদায়েতপ্রাপ্, তাদের পথই হচ্ছে 
সিরাতুল-মুস্তাকীম। যারা সরল-সঠিক পুণ্যপন্থা লাভ করতে চায়, তাদের 
উচিত সে দলে শরীক হয়ে তাদের সাহচর্য গ্রহণ করা এবং সে সকল 
লোকের স্বভাব-চরিত্র, আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে জীবনের পাথেয়রূপে গ্রহণ 
করা। আর এজন্যই যুত্তাকিগণের বিশেষ গুণাবলীর সঙ্গে সঙ্গে এরশাদ 
হচ্ছেঃ 
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(৫) তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই 
যথার্থ সফলকাম। (৬) নিশ্চিতই যারা কাফের হয়েছে তাদেরকে আপনি 
ভয় প্রদর্শন করুন আর নাই করুন তাতে কিছুই আসে যায় না, তারা 
ঈমান আনবে না। (৭) আল্লাহ তাদের অস্তকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ 
করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। আর 
তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শান্তি। (৮) আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক 
এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ্‌ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনোছি 
অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়। (৯) তারা আল্লাহ্‌ এবং ঈমানদারগণকে 
ধোকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোকা দেয় 
না অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না। (১০) তাদের অস্তকরণ 
বাঞ্হিন্ত আর আল্লাহ্‌ তাদের ব্যধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুতঃ 
তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব, তাদের মিথ্যাচারের দরুন। 
(5১) আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি 
করো না, তখন তারা বলে, আমরা তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি। 
(3২) যনে রেখো, তারাই হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা উপলাবী করে 
না। (১৩) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্যান্যরা যেভাবে ঈমান এনেছে 
তোমরাও সেভাবে ঈমান আন, তখন তারা বলেন, আমরাও কি ঈমান 
আনব বোকাদেরই মত! মনে রেখো, প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা, কিন্তু 
তারা তা বোঝে না। (১৪) আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন 
বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে 
একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি_ 
আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্র। (১৫) বরং আল্লাহই 
তাদের সাথে উপহাস করেন। আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন 
তারা নিজেদের অহংকার ও কুমতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে। 











উর 

অর্থাৎ, তারাই আল্লাহ্‌ প্রদত্ত সৎপৎপ্রাপ্ত এবং তারাই পূর্ণ সফলকাম। 
উপরোক্ত দু'টি আয়াত দ্বারা মুত্তাকীদের গুণাবলীর বর্ণনার মধ্যে ঈমানের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয়, এর মূলনীতিগুলো এবং তৎসঙ্গে সংকর্মের 
মুলনীতিগুলোও স্থান পেয়েছে। তাই এ সমস্ত গুণাবলীর বিশ্লেষণ পরবর্তী 
আয়াতে দেয়া হয়েছে। 


08054858520 
অর্থাৎ, আল্লাহকে যারা ভয় করে, তারা এমন লোক যে, অদৃশ্যে 
বিশ্বাস করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং স্বীয় জীবিকা থেকে সৎপথে ব্যয় 


করে। 


আলোচ্য আয়াতে মুত্তাকীদের তিনটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। 
অদৃশ্য বিশ্বাস স্থাপন, নামায প্রতিষ্ঠা করা এবং স্বীয় জীবিকা থেকে 
সৎপথে বায় করা। উপরোক্ত আলোচনার মধ্যে বেশ কতকগুলো জরুরী 
বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। 

প্রথমতঃ ঈমানের সংজ্ঞা £ ঈমানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে পবিত্র 
কোরানে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ০34% ঈমান এবং 
গায়ব। শব্দ দু'টির অর্থ যথাযথভাবে অনুধাবন করলেই ঈমানের পুরোপুরি 
তাৎপর্য ও সংজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে। 

ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, কারো কথাকে তার বিশবস্ততার 
নিরিখে মনে-প্রাণে মেনে নেয়া। এজন্যই অনুভূতিগ্রাহ্য ও দৃশ্যমান কোন 
বস্তুতে কারো কথায় বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ঈমান নয়। উদাহরণস্বরূপ 
বলা হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি এক টুকরো সাদা কাপড়কে সাদা এবং এক 
টুকরো কালো কাপড়কে কালো বলে এবং আর এক ব্যক্তি তার কথা সত্য 
বলে মেনে নেয়, তাহলে একে ঈমান বলা যায় না। এতে বক্তার কোন 
প্রভাব বা দখল নেই। অপরদিকে রসূল (সাঃ)-এর কোন সংবাদ 
কেবলমাত্র রসূলের উপর বিশ্বাসবতঃ মেনে নেয়াকেই শরীয়তের 
পরিভাষায় ঈমান বলে। ৬০৮ - এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে এমনসব বস্তু 
যা বাহ্যিকভাবে মানবকুলের জ্ঞানের উবে এবং যা মানুষ পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের 
দ্বারা অনুভব করতে পারে না, চক্ষু দ্বারা দেখতে পায় না, কান দ্বারা শুনতে 
পায় না, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ নিতে পারে না, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করতে 
পারে না, হাত দ্বারা স্পর্শ করতে পারে না, _ ফলে সে সম্পর্কে 
জ্ঞানলাভও করতে পারে না। 

কোরআনে ৬ শব্দ দ্বারা সে সমস্ত বিষয়কেই বোঝানো হয়েছে 
যেগুলোর সংবাদ রসূল (সাঃ) দিয়েছেন এবং মানুষ যে সমস্ত বিষয়ে স্বীয় 
বুদ্ধিবলে ও ইন্টরযগ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান লাভে সম্পূর্ণ অক্ষম। 

৬৯৪ শব্দ দ্বারা ঈমানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে 
আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও সত্তা, সিফাত বা গুণাবলী এবং তকদীর সম্পর্কিত 
বিষয়সমূহ, বেহেশত-দোযখের অবস্থা, কেয়ামত এবং কেয়ামত অনুষ্ঠিত 
হওয়ার ঘটনাসমূহ, ফেরেশতাকুল, সমস্ত আসমানী কিতাব, পূর্ববর্তী 
সকল নবী ও রসূলগণের বিস্তারিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত যা সূরা বাকারার 

৩5591৩% আয়াতে দেয়া হয়েছে। এখানে ঈমানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা 
এবং শেষ আয়াতে ঈমানের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। 

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখন ঈমান বিল-গায়ব বা 


অদৃশ্যে বিশ্বাসের অর্থ এই দীড়ায় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে হেদায়েত এবং 
শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন, সে সবগুলোকে আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া। তবে 
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শর্ত হচ্ছে যে, সেগুলো রসূলের (সাঃ) শিক্ষা হিসেবে অকাট্যভাবে 
প্রমাণিত হতে হবে। আহ্‌লে-ইসলামের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ঈমানের এ 
সংজ্ঞাই দিয়েছেন। “আকায়েদে-তাহাবী” ও “আকায়েদে-নসফী'-তে এ 
সংজ্ঞা মেনে নেয়াকেই ঈমান বলে অভিহিত করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট হয়ে 
যায় যে, শুধু জানার নামই ঈমান নয়। কেননা, খোদ ইবলীস এবং অনেক 
কাফেরও রসূল সাল্লালুহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত যে সত্য তা 
আত্তরিকতভাবে জানতো, কিন্তু না মানার কারণে তারা ঈমানদারের 
অন্তর্ভূক্ত হতে পারেনি। 

দ্বিতীয়তঃ ইক্ামতে-সালাত £ ইকামত বা প্রতিষ্ঠা অর্থ শুধু নামায 
আদায় করা নয়, বরং নামাযকে সকল দিক দিয়ে ঠিক করাকে প্রতিষ্ঠা 
করা বলা হয়। “ইকামত” অর্থে নামাযে সকল ফরয, ওয়াজিব, সুনৃত, 
মুস্তাহাব পরিপূর্ণভাবে আদায় করা, এতে সব সময় সুদৃঢ় থাকা এবং এর 
ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় করা সবই বোঝায়। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল 
প্রভৃতি সকল নামাযের জন্য একই শর্ত। এক কথায় নামাযে অভ্যস্ত 
হওয়া ও তা শরীয়তের নিয়ম মত আদায় করা এবং এর সকল 
নিয়ম-পদ্ধতি যথার্থভাবে পালন করাই ইক্মতে-সালাত। 


তৃতীয়তঃ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় £ আল্লাহর পথে ব্যয় অর্থে এখানে 
ফরয যাকাত, ওয়াজিব সদকা এবং নফল দান-খয়রাত প্রভৃতি যা 
আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা হয় সে সবকিছুই বোঝানো হয়েছে। কোরআনে 
সাধারণত £ 5৬০ শব্দ নফল দান-খয়রাতের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। 
যেখানে ফরয যাকাত উদ্দেশ্য সেসব ক্ষেত্রে 5১5) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 


৫? - এ সংক্ষিপ্ত বাকাটিতে গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা 
যায় যে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় তথা সংপথে অর্থ ব্যয় করার একটা প্রবল 
আকাঙ্খা প্রত্যেক সৎ মানুষের মধ্যে বিশেষভাবে জাগ্রত করাই এ 
আয়াতের উদ্দেশ্য। একজন সুস্থ বিবেকসম্পন ব্যক্তি চিন্তা করবে যে, 
আমাদের নিকট যা কিছু রয়েছে, তা সবই তো আল্লাহর দান ও আমানত। 
যদি আমরা সমস্ত ধন-সম্পদ তার পথে ব্যয় করি, তবেই মাত্র এ 
নেয়ামতের হক আদায় হবে। পরন্ধ এটা আমাদের পক্ষ থেকে কারো প্রতি 
কোন এহসান বা অনুগ্রহ হবে না। তবে এ আয়াতে ০ শব্দ যোগ করে 
একথা বোঝানো হয়েছে যে, যে ধন-সম্পদ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে তা 
সবই ব্যয় করতে হবে এমন নয়, বরং কিয়দংশ ব্যয় করার কথাই বলা 
হয়েছে। 


যুস্তাকীদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমে অদৃশ্যে বিশ্বাস, এরপর 
নামায প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
ঈমানের গুরুত্ব সকলেরই জানা যে, ঈমানই প্রকৃত ভিত্তি এবং সকল 
“আমল কবুল হওয়া ঈমানের উপরই নির্ভরশীল। কিন্তু যখনই ঈমানের 
সাথে “আমলের কথা বলা হয়, তখন সেগুলোর তালিকা ক্রমেই দীর্ঘ হতে 
থাকে। কিন্তু এখানে শুধু নামায এবং অর্থ ব্যয় পর্যন্ত 'আমলকে সীমাবদ্ধ 
রাখার কারণ কি? এর উত্তর হচ্ছে এই যে, যত রকমের 'আমল রয়েছে 
তা ফরযই হোক অথবা ওয়াজিব, সবই হয় মানুষের দেহ অথবা 
ধন-দৌলতের সাথে সম্পকযুক্ত। এবাদতে-বদনী তথা দৈহিক এবাদতের 
মধ্যে নামায সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই এখানে নামাযের বর্ণনায় এবং 
যেহেতু আর্থিক ইবাদত সবই 9 শব্দের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং এ উভয় 
প্রকার এবাদতের বর্ণনার মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে যাবতীয় এবাদতের বর্ণনা 
অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। পূর্ণ আয়াতের অর্থ হচ্ছে £ তারাই মুত্তাকী যাদের 
ঈমান পূর্ণাঙ্গ এবং ' আমলও পূর্ণাঙ্গ। ঈমান এবং 'আমল এ দুয়ের সমনুয়েই 
 ইসলাম। এ আয়াতে ঈমানের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দেয়ার সাথে সাথে ইসলামের 


বিষয়বস্তুর প্রতিও ইঙ্গীত করা হয়েছে। 


ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য £ অভিধানে কোন বস্তুতে আন্তরিক 
বিশ্বাস স্থাপন ঈমান এবং কারো অনুগত হওয়াকে ইসলাম বলে। 

ঈমানের আধার হল অস্তর, ইসলামের আধার অস্তরসহ সকল 
অঙ্গ-প্রত্ঙ্গ। কিন্তু শরীয়তে ঈমান ব্যতীত ইসলাম এবং ইসলাম ব্যতীত 
ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ, আল্লাহ, তা" আলা ও তার রসূল (সাঃ)-এর 
প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ পর্যস্ত এ 
বিশ্বাসের মৌখিক স্বীকৃতির সাথে সাথে কর্মের দ্বারা আনুগত্য ও তাবেদারী 
প্রকাশ করা না হয়। 

মোটকথা, আভিধানিক অর্থে ঈমান ও ইসলাম স্বতন্ত্র অর্থবোধক 
বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। অর্থগত পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন -হাদীসে 
ঈমান ও ইসলামের পার্থক্যের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু শরীয়ত ঈমানবিহীন 
ইসলাম এবং ইসলামবিহীন ঈমান অনুমোদন করে না। 


প্রকাশ্য আনুগত্যের সাথে যদি অন্তরের বিশ্বাস না থাকে, তবে 
কোরআনের ভাষায় একে 'নেফাক্‌" বলে। নেফাকুকে কুফর হতেও বড় 
অন্যায় সাব্যস্ত করা হয়েছে। 

বলা হয়েছে_ “মুনাফিকৃদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর।' 
অনুরূপভাবে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে যদি মৌখিক স্বীকৃতি এবং 
আনুগত্য না থাকে, কোরআনের ভাষায় একেও কুফরী বলা হয়। 

বলা হয়েছে “কাফেরগণ রসূল (সাঃ) এবং তার নবুওয়তের যথার্থতা 
সম্পর্কে এমন সুস্পষ্টভাবে জানে, যেমন জানে তাদের নিজ নিজ 
সন্তানদেরকে ৷" 

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে _ 


SISTERS 

অর্থাৎ, তারা আমার নিদর্শন বা আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, অথচ 
তাদের অস্তরে এর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। তাদের এ আচরণ কেবল অন্যায় 
ও অহঙ্কারপ্রসূত। 

ঈমান ও ইসলামের ক্ষেত্র এক, কিন্তু আর্ত ও শেষের মধ্যে কিছুটা 
পার্থক্য বিদ্যমান। __ অর্থাৎ, ঈমান যেমন অন্তর থেকে আরস্ত হয় এবং 
প্রকাশ্য “আমলে পৌছে পূর্ণতা লাভ করে, তদ্রুপ ইসলামও প্রকাশ্য 
"আমল থেকে আরম্ত হয় এবং অস্তরে পৌছে পূর্ণতা লাভ করে। অস্তরের 
বিশ্বাস প্রকাশ্য 'আমল পর্যন্ত না পৌছালে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। 
অনুরূপভাবে প্রকাশ্য আনুগত্য ও তাবেদারী আস্তরিক বিশ্বাসে না 
পৌছালে গ্রহণযোগ্য হয় না। ইমাম গাযালী এবং ইমাম সুব্কীও এ মত 
পোষণ করেছেন। 

অন্য আয়াতে মুত্তাকীদের এমন আরো কতিপয় গুণাবলীর বর্ণনা 
রয়েছে, যাতে ঈমান বিল্গায়ব এবং পরকালের প্রতি বিশুসের প্রসঙ্গটা 
আরো একটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, রসূল 
(সাঃ)-এর যমানায় মুমিন ও মুত্তাকী শ্রেণীর লোক বিদ্যমান ছিলেন, 
এক্রেণী তারা যাঁরা প্রথমে মুশরিক ছিলেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ 
করেছেন। অন্য শ্রেণী হল ধারা প্রথমে আহলে-কিতাব ইহুদী-নাসারা 
ছিলেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এখানে পূর্ববর্তী আয়াতে প্রথম 


১৫ সূরা আল বাক্বারাহ ID 
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শ্রেণীর বর্ণনা ছিল। আর অন্য আয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। 
তাই এ আয়াতে কোরআনের প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে পূর্ববর্তী 
আসমানী কিতাবসমূহে বিশ্বাস করার কথাও বলা হয়েছে। হাদীসের 
বনানুযায়ী এ দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা ধারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কোন না 
কোন আসমানী কিতাবের অনুসারী ছিলেন, তারা দ্বিগুণ পুণ্যের অধিকারী 
ছিলেন। প্রথমতঃ কোরআনের প্রতি ঈমান এবং “আমলের জন্য, 
দ্বিতীয়তঃ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার জন্য। তবে পার্থক্য 
এই যে, সেগুলো সম্পর্কে বিশ্বাসের বিষয় হবে এই যে, কোরআনের পূর্বে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা যেসব কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, সেগুলো সত্য ও হক 
এবং সে যুগে এর উপর আমল করা ওয়াজিব ছিল। আর এ যুগে 
কোরআন অবতীর্ণ হবার পর যেহেতু অন্যান্য আসমানী কিতাবের 
হুকুম-আহ্কাম এবং পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহ মনসূখ হয়ে গেছে, তাই এখন 
'আমল একমাত্র কোরআনের আদেশানুযায়ীই করতে হবে। 

খতমে নবুওয়ত সম্পর্কিত একটি দলীল £ এ আয়াতের বর্ণনা 
রীতিতে একটা মৌলিক বিষয়ের মীমাংসাও প্রসঙ্গক্রমে বলে দেয়া হয়েছে। 
তা হচ্ছে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামই শেষনবী এবং তার নিকট 
প্রেরিত ওহীই শেষ ওহী। কেননা, কোরআনের পরে যদি আরো কোন 
আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো, তবে পূর্ববর্তী 
'কিতাবগুলোর প্রতি যেভাবে ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে, পরবর্তী 
কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার কথাও একইভাবে বলা হতো; বরং এর 
প্রয়োজনই ছিল বেশী। কেননা, তাওরাত ও ইনজীলসহ বিভিন্ন আসমানী 
কিতাবের প্রতি ঈমান তো পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিল এবং এগুলো সম্পর্কে 
কম-বেশী সবাই অবগতও ছিল। তাই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লামের পরেও যদি ওহী ও নবুওয়তের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা 
আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় হতো, তবে অবশ্যই পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ এবং 
নবী-রসুলগণের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টির মত পরবর্তী কিতাব ও 
নবী-রসূলের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টিরও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করার 
প্রয়োজন হতো, যাতে পরবর্তী লোকেরা এ সম্পর্কে বিভ্রান্তির কবল থেকে 
নিরাপদ থাকেত পারে। 


কিন্তু কোরআনের যেসব জায়গায় ঈমানের উল্লেখ রয়েছে, সেখানেই, 
পূর্ববর্তী নবিগণের এবং তাদের প্রতি প্রেরিত কিতাবসমূহেরও উল্লেখ 
রয়েছে। কিন্তু কোথাও পরবর্তী কোন কিতাবের উল্লেখ নেই। কোরআন 
মজীদে এ বিষয়ে অন্যুন পঞ্চাশটি স্থানে উল্লেখ রয়েছে। সর্বত্রই হযরতের 
(সাঃ) পূর্ববর্তী নবী ও ওহীর কথা বলা হলেও কোন একটি আয়াতেও 
পরবর্তী কোন ওহীর উল্লেখ তো দুরের কথা, কোন ইশারা-ইঙ্গিতও দেখা 
যায় না। 


আখেরাতের প্রতি ঈমান £ এ আয়াতে মুত্তাকিগণের দ্বিতীয় গুণ 
বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা আখেরাতে বিশ্বাস রাখে । এখানে আখেরাত 
বলতে পরকালের সে আবাসস্থলের কথা বোঝানো হয়েছে, যাকে 
কোরআন পাকে “দারুল-কৃরার", “দারুল-হায়াওয়ান,” এবং “ওকবা" 
নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। সমগ্র কোরআন তার আলোচনা ও তার 
ভায়বহতার বর্ণনায় পরিপূর্ণ। 

আখেরাতের প্রতি ঈমান একটি বৈপুবিক বিশ্বাস £ আখেরাতের 
প্রতি ঈমান প্রসঙ্গটি ঈমান বিল-গায়ব- এর আলোচনায় কিছুটা বর্ণিত 


হয়েছে। পুনরায় এ সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজনীয়তা 
অনুভূত হচ্ছে এ জন্য যে, যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা অপরিহার্য 
সেগুলোর মধ্যে এ বিষয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । তাছাড়া ঈমান অনুযায়ী 
আমল করার প্রকৃত প্রেরণা ও এখান থেকেই সৃষ্টি হয়। 

ইসলামী আকায়েদগুলোর মধ্যে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনা একটা 
বৈপ্লবিক বিশ্বাস, যা দুনিয়ার রূপই পাল্টে দিয়েছে। এ বিশ্বাসে, উদ্বুদ্ধ 
হয়েই ওহীর অনুসারিগণ প্রথমে নৈতিকতা ও কর্মে এবং পরবর্তীতে 
ব্যক্তিগত, সামাজিক এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পর্যস্ত দুনিয়ার অন্যান্য সকল 
জাতির মোকাবেলায় একটি অনন্য বৈশিষ্ট্পূর্ণ আসনে উত্তীর্ণ হতে সমর্থ 
হয়েছে। পরস্ত তওহীদ ও রেসালতের ন্যায় এ আকীদাও সমস্ত 
নবী-রসূলের শিক্ষা ও সর্বপ্রকার ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেই সর্বসম্মত 
বিশ্বাসরূপে চলে আসছে। যেসব লোক জীবন ও এর ভোগ-বিলাসকেই 
জীবনের চরম লক্ষ্য বলে গণ্য করে, জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যে তিক্ত 
পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, সে তিক্ততাকেই সর্বাপেক্ষা কষ্ট বলে মনে 
করে, আখেরাতের জীবন, সেখানকার হিসাব-নিকাশ, শাস্তি ও পুরস্কার 
প্রভৃতি সম্পর্কে যাদের এতটুকুও আস্থা নেই, তারা যখন সত্য-মিথ্যা 
কিংবা হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য করাকে তাদের জীবনের 
সহজ-স্বাচ্ছন্দ্যের পথে বাধা রূপে দেখতে পায়, তখন সামান্য একটু 
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে সকল মূল্যবোধকে বিসর্জন দিতে এতটুকুও 
কৃষ্ঠাবোধ করে না, এমতাবস্থায় এ সমস্ত লোককে যে কোন দুক্ষর্ম থেকে 
বিরত রাখার মত আর কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যাকিছু অন্যায়, 
অসুন্দর বা সামাজিক জীবনের শাস্তি-শৃক্খলার পক্ষে ক্ষতিকর, সেসব 
অনাচার কার্যকরভাবে উৎখাত করার কোন শক্তি সে আইনেরও নেই, এ 
কথা পরীক্ষিত সত্য। আইন প্রয়োগের মাধ্যমে কোন দুরাচারের চরিত্রশুদ্ধি 
ঘটানোও সম্ভব হয় না। অপরাধ যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, 
আইনের শাস্তি সাধারণতঃ তাদের ধাত-সওয়া হয়ে পড়ে। শেষ পর্যস্ত আর 
তাদের মধ্যে শাস্তিকে ভয় করার মত অনুভূতিও থাকে না। অপরপক্ষে, 
আইনের শাস্তিকে যারা ভয় করে, তাদের সে ভয়ের আওতাও শুধুমাত্র 
ততটুকৃতেই সীমাবদ্ধ থাকে, যতটুকুতে ধরা পড়ার ভয় বিদ্যমান। কিন্ত 
গোপনে লোকচক্ষুর অস্তরালে যেখানে ধরা পড়ার সম্ভবনা থাকে না, 
সেরূপ পরিবেশে এ সমস্ত লোকের পক্ষ্যেও যে কোন গিত কাজে লিপ্ত 
হওয়ার পথে কোন বাধাই থাকে না। 


প্রকারান্তরে আখেরাতের প্রতি ঈমানই এমন এক কার্যকর 
নিয়ন্ত্রণবিধি, যা মানুষকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বত্রই যে কোন গর্হিত 
আচরণ থেকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে বিরত রাখে। তার অন্তরে এমন এক 
প্রত্যয়ের অস্রান শিখা অবিরাম সমুজ্জ্বল করে দেয় যে, আমি প্রকাশ্যেই 
থাকি আর গভীর নির্জনেই থাকি, রাজপথে থাকি কিংবা কোন বদ্ধঘরে 
লুকিয়েই থাকি, মুখে বা ভাব-ভঙ্গিতে প্রকাশ করি আর নাই করি, আমার 
সকল আচরণ, আমার সকল অভিব্যক্তি, এমনকি অন্তরে লুকায়িত 
প্রতিটি আকাঙ্খা পর্যস্ত সর্বত্র বিরাজমান এক মহাসত্তার সামনে রয়েছে। 
তার সদাজাগ্রত দৃষ্টির সামনে কোন কিছুই আড়াল করার সাধ্য আমার 
নেই। আমার সত্তার সঙ্গে মিশে রয়েছে এমনসব প্রহরী, যারা আমার 
প্রতিটি আচরণ এবং অভিব্যক্তি প্রতিযুহূর্তেই লিপিবদ্ধ করছেন। 


উপরোক্ত বিশ্বাসের মধ্যেমেই প্রাথমিক যুগে এমন মহোত্তম চরিত্রের 


১৬ তফসীর মাআরেফুল কোরআন bl 
শা 


অগণিত লোক সৃষ্টি হয়েছিলেন, যাদের চাল-চলন এবং আচার-আচরণ 
দেখেই মানুষ ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়তো। 

এখন লক্ষণীয় আর একটি বিষয় হচ্ছে, আয়াতের শেষে 3% শব্দ 
ব্যবহার না করে (8 ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, বিশ্বাসের 
বিপরীতে অবিশ্বাস এবং ইয়াকীনের বিপরীতে সন্দেহ-সংশয়। এ শব্দ দ্বারা 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হলেই শুধু উদ্দেশ্য সফল 
হয় না, বরং এমন দৃঢ় প্রত্যয় রাখতে হবে, যে প্রত্যয় স্বচক্ষে দেখা কোন 
বস্তু সম্পর্কেই হতে পারে। 

মুত্তাকীদের এই গুণ পরকালে আল্লাহ্‌ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিতি 
এবং হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান এবং সবকিছুরই একটি পরিপূর্ণ নকশা তার 
সামনে দৃশ্যমান করে রাখবে। যে ব্যক্তি অন্যের হক নষ্ট করার জন্য মিথ্যা 
মামলা করে বা মিথ্যা সাক্ষী দেয়, আল্লাহ্র আদেশের বিপরীত পথে হারাম 
ধন-দৌলত উপার্জন করে এবং দুনিয়ার হীন উদ্দেশ্য সফল করার জন্য 
শরীয়ত বিরোধী কাজ করে, সে ব্যক্তি পরকালে বিশ্বাসী হয়ে, প্রকাশ্যে 
ঈমানের কথা যদি স্বীকার করে এবং শরীয়তের বিচারে তাকে মুমিনও বলা 
হয়, কিন্তু কোরআন যে ইয়াকীনের কথা ঘোষণা করেছে, এমন লোকের 
মধ্যে সে ইয়াকীন থাকতে পারে না। আর সে কোরআনী ইয়াকীনই, 
মানবজীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিতে পারে। আর এর পরিণামেই 
মুত্তাকিগণকে হেদায়েত এবং সফলতার সে পুরস্কার দেয়া হয়েছে, যা 
পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে যে, তারাই সরল-সঠিক পথের পথিক, যা 
তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে দান করা হয়েছে আর তারাই সম্পূর্ণ 
সফলকাম হয়েছে। 

সূরা বাকারার প্রথম পাচটি আয়াতে কোরআনকে হেদায়েত বা 
পথপ্রদর্শনের গ্রন্থরূপে ঘোষণা করে সকল সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধে স্থান 
দেয়ার পর সে সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা 
এ গ্রন্থের হেদায়েতে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত ও লাভবান হয়েছেন এবং 
যাদেরকে কোরআনের পরিভাষায় মুমিন ও মুত্তাকী উপাধিতে ভূষিত করা 
হয়েছে। তাদের বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী এবং পরিচয়ও বর্ণনা করা হয়েছে। 
পরবর্তী পনেরটি আয়াতে সে সমস্ত লোকের বিষয় আলোচিত হয়েছে, 
যারা এ হেদায়েতকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করে বিরুদ্ধাচরণ করেছে। 


এরা দু'টি দলে বিভক্ত। একদল প্রকাশ্যে কোরআনকে অস্বীকার করে 
বিরুদ্ধাচরণের পথ অবলম্বন করেছে। কোরআন তাদেরকে কাফের বলে 
আখ্যায়িত করেছে। অপর দল হচ্ছে, যারা হীন পার্থিব উদ্দেশে অস্তরের 
ভাব ও বিশ্বাসের কথাটি খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করতে সাহস পায়নি, বরং 
প্রতারণার পথ অবলম্বন করেছে ; মুসলমানদের নিকট বলে, আমরা 
মুসলমান ; কোরআনের হেদায়েত মানি এবং আমরা তোমাদের সাথে 
আছি। অথচ তাদের অস্তরে লুকায়িত থাকে কুফর ও অস্বীকৃতি। আবার 
কাফেরদের নিকট গিয়ে বলে, আমরা তোমাদের দলভুক্ত, তোমাদের 
সাথেই রয়েছি। মুসলমানদিগকে ধোকা দেয়ার জন্য এবং তাদের গোপণ 
কথা জানার জন্যই তাদের সাথে মেলামেশা করি। কোরআন তাদেরকে 
“মুনাফিক বলে আখ্যায়িত করেছে। এ পনেরটি আয়াত যারা কোরআন 
অমান্য করে তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তনুধ্যে ৬ ও ৭ আয়াতে 
প্রকাশ্যে যারা অস্বীকার করে তাদের কথা ও স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। 
আর পরবতী তেরটি আয়াতেই মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে 
এতে তাদের স্বরূপ, নিদর্শন, অবস্থা ও পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে। 


এ আয়াতগুলোর বিস্তারিত আলোচনায় মনোনিবেশ করলে বোঝা যায় 





যে, কোরআন সূরা বাকারার প্রথম বিশটি আয়াতে একদিকে হেদায়েতের 
উৎসের সন্ধান দিয়ে বলেছে যে, এ উৎস হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব এই 
কোরআন ; অপরদিকে বিশ্ববাসীকে এ হেদায়েত গ্রহণ করা ও না করার 
নিরিখে দুটি ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। যারা গ্রহণ করেছে, তাদেরকে 
মুমিন মুত্তাকী বলেছে, আর যারা অগ্রাহ্য করেছে তাদেরকে কাফের ও 
মুনাফিক বলে আখ্যা দিয়েছে। 

(কোরআনের এ শিক্ষা থেকে একটি মৌলিক জ্ঞাতব্য বিষয় এও 
প্রমাণিত হয় যে, বিশ্ববাসীকে এমনভাবে দু'টি ভাগ করা যায়, যা হবে 
আদর্শভিত্তিক। বংশ, গোত্র, দেশ, ভাষা ও বর্ণ এবং ভৌগোলিক বিভক্তি 
এমন কোন ভেদরেখা নয়, যার ভিত্তিতে মানবজাতিকে বিভক্ত করা যেতে 
পারে। 


আলোচ্য ৬ ও ৭ আয়াতদুয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা সেসমস্ত কাফের 
সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, যারা তাদের কুফরীর দরুন বিরুদ্ধাচারণ ও 
শক্রতার পথ বেছে নিয়েছে। আর যারা এ বিরুদ্ধাচরণের বশীভূত তারা 
কোন সত্য কথা শুনতে এবং কোন সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করতে প্রস্তুত ছিল না। এ সমস্ত লোকের জন্য আল্লাহ্‌র বিধান হচ্ছে যে, 
তাদেরকে দুনিয়াতেই একটি নগদ শাস্তিস্বরপ তাদের অস্তঃকরণে 
সীল-মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে। তাদের চোখ-কান থেকে হক বা সত্য 
গ্রহণের যোগ্যতা রহিত করে দেয়া হয়েছে। তাদের অবস্থা দাড়িয়েছে এই 
যে, সত্যকে উপলন্থি করার মত বুদ্ধি, দেখবার মত দৃষ্টিশক্তি এবং শোনার 
মত শ্রবণশক্তি আর তাদের অবশিষ্ট নেই। আয়াতে এ সমস্ত লোকের জন্য 
কঠোর শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। 


কাফিরের সংজ্ঞা £ +5 এর শাব্দিক অর্থ গোপন করা। না-শুকরী বা 
ক্তন্্তাকেও কুফর বলা হয়। কেননা, এতে এহসানকারীর এহসান 
গোপন করা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় কুফর বলতে বোঝায়, যে সমস্ত 
বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয, এর যে কোনটিকে অস্বীকার করা। 


যথা__ ঈমানের সারকথা হচ্ছে যে, রসূল (সাঃ) আল্লাহ্‌ তা'আলা 
কর্তৃক প্রাপ্ত ওহীর মাধ্যমে উম্মতকে যে শিক্ষাদান করেছেন এবং যেগুলো 
অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে সেগুলোকে আন্তরিকভাবে স্বীকার করা 
এবং সত্য বলে জানা। কোন ব্যক্তি যদি এ শিক্ষামালার কোন একটিকে 
হক বলে না মানে, তাহলে তাকে কাফের বলা যেতে পারে। 


“এনযার' শব্দের অর্থ £ “এনযার' শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন সংবাদ 
দেয়া যাতে ভয়ের সঞ্চার হয়। আর ১৮./| এমন সংবাদকে বলা হয়, যা 
শুনে আনন্দ লাভ হয়। সাধারণ অর্থে এনযার বলতে ভয় প্রদর্শন করা। 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে শুধু ভয় প্রদর্শনকে ‘এনযার' বলা হয় না, বরং শব্দটি 
দ্বারা এমন ভয় প্রদর্শন বোঝায়, যা দয়ার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। যেভাবে মা 
সন্তানকে আগুন, সাপ, বিচ্ছু এবং হিংস্র জীবজস্ত হতে ভয় দেখিয়ে 
থাকেন। “নাযির’ বা ভয়-প্রদর্শনকারী এ সমস্ত ব্যক্তি খারা অনুগ্রহ করে 
মানবজাতিকে যথার্থ ভয়ের খবর জানিয়ে দিয়েছেন। এজন্যই 
নবী-রসূলগণকে খাসভাবে নাহীর বলা হয়। কেননা, তারা দয়া ও 
সতর্কতার ভিত্তিতে অবশ্যন্তাবী বিপদ হতে ভয় প্রদর্শন করার জন্যই 
প্রেরিত হয়েছেন। নবীগণের জন্য “নাযীর" শব্দ ব্যবহার করে একদিকে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, খারা তবলীগের দায়িত্ব পালন করবেন, তাদের 
কর্তব্য হচ্ছে _ সাধারণ মানুষের প্রতি যথার্থ মমতা ও সমবেদনা সহকারে 
কথা বলা। 


এ আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সাস্তবনা দেয়ার জন্য বলা হয়েছে যে, 


১৭ সুরা আল বাক্বারাহ Nv 





এ সমস্ত জেদী-অহংকারী লোক, যারা সত্যকে জেনে-শুনেও কুফরী ও 
অস্বীকৃতির উপর দৃঢ় অনড় হয়ে আছে, অথবা অহংকারের বশবর্তী হয়ে 
কোন সত্য কথা শুনতে কিংবা সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ দেখতেও প্রস্তুত নয়, 
তাদের পথে এনে ঈমানের আলোকে আলোকিত করার উদ্দেশে রসূলুল্লাহ্‌ 
(সাঃ) যে বিরামহীন চেষ্টা করছেন তা ফলপ্রসূ হওয়ার নয়। এদের ব্যাপারে 
চেষ্টা করা না করা একই কথা। 

পাপের শাস্তি পার্থিব সামর্থ্য থেকে বঞ্চিত হওয়া £ এ দু'টি 
আয়াতের দ্বারা বোঝা গেল, কুফর ও অন্যান্য সব পাপের আসল শাস্তি 
তো পরকালে হবেই; তবে কোন কোন পাপের আংশিক শাস্তি দুনিয়াতেও 
হয়ে থাকে। দুনিয়ার এ শাস্তি ক্ষেত্রবিশেষে নিজের অবস্থা সংশোধন করার 
সামর্থযকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। শুভবুদ্ধি লোপ পায়। 

মানুষ আখেরাতের হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে গাফেল হয়ে গোমরাহীর 
পথে এমন দ্রুততার সাথে এগুতে থাকে; যাতে অন্যায়ের অনুভূতি পর্যন্ত 
তাদের অস্ত্র থেকে দূরে চলে যায়। এ সম্পর্কে কোন কোন বুযুর্গ মন্তব্য 
করেছেন যে, পাপের শাস্তি এরূপও হয়ে থাকে যে, একটি পাপ অপর 
একটি পাপকে আকর্ষণ করে, অনুরূপভাবে একটি নেকীর বদলায় অপর 
একটি নেকী আকৃষ্ট হয়। 

হাদীসে আছে, মানুষ যখন কোন একটি গোনাহর কাজ করে, তখন 
তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। সাদা কাপড়ে হঠাৎ কালো দাগ 
লাগার পর যেমন তা খারাপ লাগে, তেমনি প্রথমাবস্থায় অন্তরে পাপের 
দাগও অস্বস্তির সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় যদি সে ব্যক্তি তওবা না করে, 
আরো পাপ করতে থাকে, তবে পর পর দাগ পড়তে পড়তে অস্তঃকরণ 
দাগে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তার অস্তর থেকে ভাল-মন্দের 
পার্থক্য সম্পর্কিত অনুভূতি পর্যস্ত লুপ্ত হয়ে যায়। 

উপদেশ দান করা সর্বাবস্থায় উপকারী £ এ আয়াতে সনাতন 
কাফেরদের প্রতি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নসীহত করা না করা সমান বলে 
ঘোষণা করা হয়েছে। এ সাথে (4: - এর বাধ্যবাধকতা আরোপ 
করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ সমতা কাফেরদের জন্য, রসূলের জন্য 
নয়। তবে তাদেরকে জানানোর এবং সংশোধণ করার চেষ্টা করার 
সওয়াব অবশ্যই পাওয়া যাবে। তাই সমগ্র কোরআনে কোন আয়াতেই 
এসব লোককে ঈমান ও ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়া নিষেধ করা 
হয়নি। এতে বোঝা যাচ্ছে, যে ব্যক্তি ঈমান ও ইসলামের দাওয়াত দেয়ার 
কাজে নিয়োজিত, তা ফলপ্রসূ হোক বা না হোক, সে এ কাজের 
সওয়াব পাবেই। 


একটি সন্দেহের নিরসন £ এ আয়াতের বিষয়বস্তুর অনুরূপ ভাষা 

সূরায়ে মুতাফ্ফিফীনের এক আয়াতেও উল্লেখিত হয়েছে যথা £ 
৩9784454590 

অর্থাৎ, এমন নয়; বরং তাদের অস্তরে তাদের কর্মের মরিচা গাঢ় হয়ে 
গেছে। তাতে বোঝানো হয়েছে যে, তাদের মন্দ কাজ ও অহংকারই তাদের 
অন্তরে মরিচার আকার ধারণ করেছে। এ মরিচাকে আলোচ্য আয়াতে 
“সীলমোহর' বা আবরণ শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এরূপ 
সংশয় সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, যখন আল্লাহই তাদের অন্তরে 
সীলমোহর এঁটে দিয়েছেন এবং গ্রহণ-ক্ষমতাকে রহিত করেছেন, তখন 
তারা কুফরী করতে বাধ্য। কাজেই তাদের শাস্তি হবে কেন? এর জওয়াব 
হচ্ছে যে, তারা নিজেরাই অহংকার ও বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেদের যোগ্যতা 
হারিয়ে ফেলেছে, তাই এজন্য তারাই দায়ী। যেহেতু বান্দাদের সকল 








কাজের সৃষ্টি আল্লাহই করেছেন, তিনি এস্থলে সীলমোহরের কথা বলে 
জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা নিজেরাই যখন সত্য গ্রহণের ক্ষমতাকে রহিত 
করতে উদ্যত হয়েছে, তখন আমি আমার কর্ম-পদ্ধতি অনুযায়ী তাদের এ 
খারাপ যোগ্যতার পরিবেশ তাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছে। 

উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে দু'টি আয়াতে মুনাফিকদের সম্পর্কে মন্তব্য 
করা হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক লোক আছে, যারা বলে যে, আমরা ঈমান 
এনেছি, অথচ তারা আদৌ ঈমানদার নয়, বরং তারা আল্লাহ্‌ তা'আলা ও 
মুমিনদের সাথে প্রতারণা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরকে 
ব্যতীত অন্য কাউকেই প্রতারিত করছে না। 

এতে তাদের ঈমানের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, তাদের 
এ দাবীও মূলতঃ প্রতারণামূলক। এটা বাস্তব সত্য যে, আল্লাহকে কেউ 
ধোকা দিতে পারে না এবং তারাও একথা হয়তো ভাবে না যে, তারা 
আল্লাহকে ধোকা দিতে পারবে, বরং রসূল (সাঃ) এবং মুসলমানদের সাথে 
ধোকাবাজি করার দরুনই বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে ধোকাবাজি 
করছে। _(ক্রতৃবী)। 

এজন্যই বলা হয়েছে যে, এসব লোক প্রকৃত প্রস্তাবে আত্ম-প্রবঞ্চনায় 
লিপ্ত। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা সমস্ত ধোকা ও প্রতারণার উর্ধ্বে 
অনুরূপ তার রসূল এবং যুমিনগণও ওহীর দৌলতে ছিলেন সমস্ত 
ধোকা-প্রতারণা থেকে নিরাপদ। কারো পক্ষে তাদের কোন ক্ষতি করা ছিল 
অস্বাভাবিক। পরন্ত তাদের এ ধোকার ক্ষতিকর পরিণতি দুনিয়া ও 
আখেরাতে উভয় ক্ষেত্রে তাদেরই উপর পতিত হতো। তৃতীয় আয়াতে 
বলা হয়েছে যে, তাদের অন্তর রোগাক্রান্ত বা অসুস্থ। তাই আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদের এ রোগকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। 

রোগ সে অবস্থাকেই বলা হয়, যে অবস্থায় মানুষ স্বাভাবিক অবস্থার 
বাইরে চলে যায় এবং তাদের কাজ-কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। যার শেষ পরিণাম 
ধ্বংস ও মৃত্যু। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন, __ যেভাবে 
অসতর্কতার দরুন মানুষের শরীরে রোগের সৃষ্টি হয়, তেমনিভাবে প্রবৃত্তির 
প্ররোচনার অনুকরণের দ্বারা মানুষের অস্তরেও রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। 

এ আয়াতে তাদের অস্তিহিত কৃফরকে রোগ বলা হয়েছে যা আত্মিক 
ও দৈহিক উভয় বিবেচনায়ই বড় রোগ। রূহানী ব্যাধি তো প্রকাশ্য; কেননা, 
প্রথমতঃ এ থেকে স্বীয় পালনকর্তার না-শুকরি ও অবাধ্যতা সৃষ্টি হয়। 
যাকে কুফর বলা হয়, তা মানবাত্মার জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন ব্যধি। 
এতদসঙ্গে মানবসভ্যতার জন্যও অত্যন্ত ঘৃণ্য দোষ। দ্বিতীয়তঃ দুনিয়ার হীন 
উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সত্যকে গোপন করা এবং স্বীয় অস্তরের কথাকে 
প্রকাশ করার হিস্মত না করা __ এ ব্যাপারটিও অস্তরের বড় রোগ। 
মুনাফিকদের দৈহিক রোগ এজন্য যে, তারা সর্বদাই এ ভয়ের মধ্যে থাকে 
যে, না জানি কখন কোথায় তাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। 
দিবারাত্র এ চিন্তায় ব্যস্ত থাকাও একটা মানসিক তথা শারিরিক ব্যাধিই 
বটে। তাছাড়া এর পরিণাম অনিবার্ধভাবেই ঝগড়া ও শক্রতা। কেননা, 
মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রগতি দেখে তারা সব সময়ই হিংসার আগুনে 
দগ্ধ হতে থাকে, কিন্তু সে হতভাগা নিজের অস্তরের কথাটুকও প্রকাশ 
করতে পারে না। ফলে সে শারিরীক ও মানসিকভাবে অসুস্থ থাকে। 

“আল্লাহ্‌ তাদের রোগকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।" এর অর্থ এই যে, 
তারা ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতি দেখে জুলে-পুড়ে দিন দিন ছাই হতে 
থাকে। আল্লাহ্‌ তো দিন দিন তার দ্বীনের উন্নতি দিয়েই যাচ্ছেন। 


১১ ও ১২ নং আয়াতে মুনাফিকদের সে ভুলের আলোচনা করা হয়েছে 
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(১৬) তারা সে সমস্ত লোক, যারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ 
করে । বস্তুতঃ তারা তাদের এ ব্যবসায় লাভবান হতে পারেনি এবং তারা 
হেদায়েতও লাভ করতে পারেনি। (১৭) তাদের অবস্থা সে ব্যক্তির মত, যে 
লোক কোথাও আগুন জ্বালালো এবং তার চার দিককার সবকিছুকে যখন 
আগুন স্পষ্ট করে তুললো, ঠিক এমনি সময় আল্লাহ্‌ তার চারদিকের 
আলোকে উঠিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন। ফলে, 
তারা কিছুই দেখতে পায় না। (১৮) তারা বধির মুক ও অন্ধ সুতরাং তারা 
ফিরে আসবে না। (৯) আর তাদের উদাহরণ সেসব লোকের মত যারা 
দৃষোগপূর্ণ ঝড়ো রাতে পথ চলে, যাতে থাকে আঁধার, গন ও 
বিদ্যু্মক। মৃত্যুর ভয়ে গঞ্জের সময় কানে আঙ্গুল দিয়ে রক্ষা পেতে 
চায়। অথচ সমস্ত কাফেরই আল্লাহ কর্তৃক পরিবেষ্টিত। (২০) 
বিদ্যুতালোকে যখন সামান্য আলোকিত হয়, তখন কিছুটা পথ চলে। 
আবার যখন অন্ধকার হয়ে যায়, তখন ঠায় দীড়িয়ে থাকে। যদি আল্লাহ 
ইচ্ছা করেন, তাহলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারেন। 
আল্লাহ্‌ যাবতীয় বিষয়ের উপর সবর্ময় ক্ষমতাশীল। (২১) হে মানব 
সমাজ ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর, যিনি তোষাদিগকে 
এবং তোমাদের পু্র্বতীদিগকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, 
তোমরা পরহ্যেগারী অর্জন করতে পারবে। (২২) যে পবিভ্রসতা 
তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরপ স্থাপন করে 
দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ণ করে তোমাদের জন্য 
ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদা হিসাবে। অতএব, আল্লহর 
সাথে তোমরা অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না। বস্তুত £ এসব তোষরা 
জান। (২৩) এতদসম্পকে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি 
আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সুরা রচনা 
করে নিয়ে এস। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকেও সঙ্গে নাও-এক 
আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকে। 


যে, তারা ফেৎ্না-ফাসাদকে মীমাংসা এবং নিজেদেরকে মীমাংসাকারী মনে 
করে। কোরআন পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে যে, ফাসাদ ও মীমাংসা 
মৌখিক দাবীর উপর নির্ভরশীল নয়। অন্যথায় কোন চোর বা ডাকাতও 
নিজেকে ফাসাদ সৃষ্টিকারী বলতে রাজী নয়। এ ব্যাপারটি একাস্তভাবে 
ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির আচরণের উপর নির্ভরশীল। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির 
আচরণ যদি ফেৎ্না-ফাসাদ সৃষ্টির কারণ হয়, তবে এসব কাজ যারা করে 
তাদেরকে ফাসাদ সৃষ্টিকারী মুফ্‌সিদই বলতে হবে। চাই একাজে 
ফেত্না-ফাসাদ সৃষ্টি করা তার উদ্দেশ্য হোক বা না’ই হোক। 


১৩ নং আয়াতে মুনাফিকদের সামনে সত্যিকার ঈমানের একটি পূর্ণাঙ্গ 
রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে - ০5463134) - অর্থাৎ, অন্যান্য 
লোক যেভাবে ঈমান এনেছে, তোমরাও অনুরূপভাবে ঈমান আন। এখানে 
“নাস’ শব্দের দ্বারা সাহাবিগণকে বোঝানো হয়েছে। কেননা কোরআন 
অবতরণের যুগে তাঁরাই ঈমান এনেছিলেন। আর আল্লাহ্‌ তা'আলার 
দরবারে সাহাবিগণের ঈমানের অনুরূপ ঈমানই গ্রহণযোগ্য। যে বিষয়ে 
তারা যেভাবে ঈমান এনেছিলেন অনুরূপ ঈমান যদি অন্যেরা আনে তবেই 
তাকে ঈমান বলা হয় অন্যথায় তাকে ঈমান বলা চলে না। এতে বোঝা 
গেল যে, সাহাবিগণের ঈমানই ঈমানের কষ্টি পাথর। যার নিরিখে অবশিষ্ট 
সকল উম্মতের ঈমান পরীক্ষা করা হয়। এ কষ্টিপাথরের পরীক্ষায় যে 
ঈমান সঠিক প্রমাণিত না হয়, তাকে ঈমান বলা যায় না এবং অনুরূপ 
ইমানদারকে মুমিন বলা চলে না। এর বিপরীতে যত ভাল কাজই হোক না 
কেন, আর তা যত নেক-নিয়্যতেই করা হোক না কেন, আল্লাহ্‌র নিকট 
তা ঈমানরপে স্বীকৃতি পায় না। সে যুগের মুনাফিকরা সাহাবিগণকে বোকা 
বলে আখ্যায়িত করেছে। বস্তুতঃ এ ধরনের গোমরাহী সর্বযুগেই চলে 
আসছে। যারা ভ্রষ্টকে পথ দেখায়, তাদের ভাগ্যে সাধারণতঃ বোকা, 
অশিক্ষিত, মূর্খ প্রভৃতি আখ্যাই জুটে থাকে। কিন্তু কোরআন পরিষ্কার 
ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, এসব লোক নিজেরাই বোকা। কেননা, এমন 
উজ্জ্বল ও প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী থাকা সত্বেও তাতে বিশ্বাস স্থাপন করার 
মত জ্ঞান-বুদ্ধি তাদের হয়নি। 

১৪ নং আয়াতে মুনাফিকদের কপটতা ও দ্বিমুখী নীতির বর্ণনা দেয়া 
হয়েছে যে, তারা যখন মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে আমরা 
মুসলমান হয়েছি; ঈমান এনেছি। আর যখন তাদের দলের কাফেরদের 
সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি, 
মুসলমানদের সাথে উপহাস করার উদ্দেশে এবং তাদের বোকা বানাবার 
জন্য মিশেছি। 

১৫ নং আয়াতে তাদের এ বোকামীর উত্তর দেয়া হয়েছে। তারা মনে 
করে, আমরা মুসলমানদিগকে বোকা বানাচ্ছি। অথচ বাস্তবে তারা 
নিজেরাই বোকা সাজছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে একটু ঢিল দিয়ে 
উপহাসের পাত্রে পরিণত করেছেন। প্রকাশ্যে তাদের কোন শাস্তি না 
হওয়াতে তারা আরো গাফলতিতে পতিত হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদের উপহাস ও ঠাট্রার প্রত্যুত্তরে তাদের প্রতি এরূপ আচরণ করেছেন 
বলেই একে উপহাস বা বিদ্প বলা হয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
১৬ নং আয়াতে মুনাফিকদের সে অবস্থার বর্ণনা রয়েছে যে, তারা 
ইসলামকে কাছে থেকে দেখেছে এবং তার স্বাদও পেয়েছে, আর কুফরীতে 
তো পূর্ব থেকেই লিপ্ত ছিল। অতঃপর ইসলাম ও কুফর উভয়কে 
দেখে বুঝেও তাদের দুনিয়ার ঘৃণ্য উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ইসলামের 


১৯ সুরা আল বাকারাহ ৭ 





পরিবর্তে কুফরকে গ্রহণ করেছে। তাদের এ কাজকে ব্যবসায়ের সাথে 
তুলনা করে জানানো হয়েছে যে, তাদের ব্যবসায়ের কোন যোগ্যতাই নেই। 
তারা উত্তম ও মূল্যবান বস্তু ঈমানের পরিবর্তে নিকৃষ্ট ও মূল্যহীন বস্তু কুফর 
খরিদ করেছে। 


১৭ - ২০ এই চার আয়াতে দু'টি উদাহরণ দিয়ে মুনাফিকদের 
কার্যকলাপকে ঘৃণ্য আচরণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। মুনাফিকদের 
দুঃশ্রেণীর লোকের পরিপ্রেক্ষিতেই এখানে পৃথক দু'টি উদাহরণ পেশ করা 
হয়েছে। 


মুনাফিকদের একশ্রেণীর লোক হচ্ছে তারা, যারা কৃফরীতে 
সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন থাকা সত্বেও মুসলমানদের কাছে থেকে আর্থিক স্বার্থ 
উদ্ধারের লক্ষ্যে মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ করতো। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক 
হচ্ছে তারা, যারা ইসলামের সত্যতায় প্রভাবিত হয়ে কখনো প্রকৃত মুমিন 
হতে ইচ্ছে করতো, কিন্ত দুনিয়ার উদ্দেশ্য তাদেরকে এ ইচ্ছা থেকে বিরত 
রাখতো। এভাবে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দিনাতিপাত করতো। 


আলোচ্য আয়াতগুলোর মধ্যে তাদেরকে এই বলে সতর্ক করা হয়েছে 
যে, তারা আল্লাহর নাগালের উবে নয়। সব সময়, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌ 
পাক তাদের ধ্বংসও করতে পারেন। এমনকি তাদের দৃষ্টিশক্তি ও 
শ্রবাশক্তিকে পর্যন্ত রহিত করে দিতে পারেন। এই তেরটি আয়াতে 
মুনাফিকদের অবস্থার পূর্ণ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এতে অনেক আহকাম ও 
মাসআলা এবং গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত বা উপদেশ রয়েছে। যথা 

কুফর ও নেফাক সেযুগেই ছিল, না এখনও আছে £ আলোচ্য 
আয়াতগুলোতে আমরা জানতে পারি যে, মুনাফিকদের কপটতা নির্ধারণ 
করা এবং তাদেরকে মুনাফিক বলে চিহ্নিত করার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে 
প্রথমতঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তার রসূলকে জানিয়ে দিয়েছেন 
যে, অমুক ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মুসলমান নয়; বরং মুনাফিক। দ্বিতীয়তঃ 
এই যে, তাদের কথা-বার্তা ও কার্যকলাপে ইসলাম ও ঈমানবিরোধী কোন 
কাজ প্রকাশ পাওয়া। 


হুযুর (সাঃ)- এর তিরোধানের পর ওহী বন্ধ হওয়ায় প্রথম পদ্ধতিতে 
মুনাফিকদের সনাক্ত করার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্ত দ্বিতীয় পদ্ধতিটি 
এখনও রয়েছে। যে ব্যক্তি কথা-বার্তায় ঈমান ও ইসলামের দাবীদার, কিন্ত 
কার্যকালাপে তার বিপরীত, তাকে মুনাফিক বলা হবে। 

ইমান ও কুফরের তাৎপর্য £ আলোচ্য আয়াতে চিন্তা করলে ঈমান ও 
ইসলামের পূর্ণ তাৎপর্যটি পরিষ্কার হয়ে যায়। অপরদিকে কুফরের 
হাকিকতও প্রকাশ পায়। কেননা, এ আয়াতগুলোতে মুনাফিকদের 
ঈমানের দাবী 4৮৫ এবং কোরআনের পক্ষ থেকে এই দাবীর খণ্ডনে 


ঘোষিত {৬৮১৮2১৬১ বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। 

এখানে আরো কিছু বিশেষ চিন্তা-ভাবনার অপেক্ষা রাখে £ যে 
সমস্ত মুনাফিকের বর্ণনা কোরআনে দেয়া হয়েছে, সাধারণতঃ তারা ছিল 
ইহুদী। আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও রোজ কেয়ামতে বিশ্বাস করা তাদের 
ধর্মমতেও প্রমাণিত ছিল, তাদেরকে রসূল (সাঃ)-এর রিসালত ও 
নবুওয়তের প্রতি ঈমান আনার কথা এখানে বলা হয়নি। বরং মাত্র দু'টি 
বিষয়ে ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে। তা হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি ও 
শেষবিচার দিনের প্রতি। এতে তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা চলে না। তা 
সত্বেও কোরআন কর্তৃক তাদেরকে মিথ্যাবাদী এবং তাদের ঈমানকে 
অস্বীকার করার কারণ কি? আসল কথা হচ্ছে যে, কোন না কোন প্রকারে 














নিজ নিজ ধারণা ও ইচ্ছা মাফিক আল্লাহ্‌ এবং পরকাল স্বীকার করাকে 
ঈমান বলা যায় না। কেননা, মুশরিকরাও তো কোন না কোন দিক দিয়ে 
আল্লাহকে মেনে নেয় এবং কোন একটি নিয়ামক সত্তাকে সবচাইতে বড় 
একক ক্ষমতার অধিকারী বলে স্বীকার করে। আর ভারতের মুশরিকগণ 
পরলোক" নাম দিয়ে আখেরাতের একটি ধারণাও পোষণ করে থাকে। 
কিন্তু কোরআনের দৃষ্টিতে একেও ঈমান বলা যায় না। বরং একমাত্র সে 
ঈমানই গ্রহণযোগ্য, যাতে আল্লাহ্‌র প্রতি তার নিজের বর্ণনাকৃত সকল 
গণাগুণসহ যে ঈমান আনা হয় এবং পরকালের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ও 
রসূলের বর্ণনাকৃত অবস্থা ও গুণাগুণের সাথে যে বিশ্বাস স্থাপন করা হয়। 

কুফর ও ঈমানের সংজ্ঞা £ কোরআনের ভাষায় ঈমানের তাৎপর্য 
বলতে গিয়ে সুরা বাকারার ত্রয়োদশতম আয়াতে বলা হয়েছে 

52165134) যাতে বোঝা যাচ্ছে যে, ঈমানের যথার্থতা যাচাই 
করার মাপকাঠি হচ্ছে সাহাবিগণের ঈমান। এ পরীক্ষায় যা সঠিক বলে 
প্রমাণিত না হবে, তা আল্লাহ্‌ ও রসূলের নিকট ঈমান বলে স্বীকৃতি লাভ 
করতে পারে না। 

যদি কোন ব্যক্তি কোরআনের বিষয়কে কোরআনের বর্ণনার বিপরীত 
পথে অবলম্বন করে বলে যে, আমি তো এ আকীদাকে মানি, তবে তা 
শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। যথা __ আজকাল কাদিয়ানীরা বলে বেড়ায় যে, 
আমরা তো খতমে-নবুওয়তে বিশ্বাস করি। অথচ এ বিশ্বাসে তারা রসূল 
(সাঃ)-এর বর্ণনা ও সাহাবিগণের ঈমানের সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অবলম্বন 
করেছে। আর এ পর্দার অন্তরালে মির্জা গোলাম আহমদের নবুওয়ত 
প্রতিষ্ঠার পথ বের করছে। তাই কোরআনের বর্ণনায় এদেরকেও 
245 _ এর আওতাভুক্ত করা হয়। 

শেষকথা, যদি কোন ব্যক্তি সাহাবিগণের ঈমানের পরিপন্থী কোন 
বিশ্বাসের কোন নতুন পথ ও মত তৈরী করে সে মতের অনুসারী হয় এবং 
নিজেকে মুমিন বলে দাবী করে, মুসলমানদের নামায-রোযা ইত্যাদিতে 
শরীকও হয়, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআনের প্রদর্শিত পথে ঈমান 
আনয়ন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোরআনের ভাষায় তাদেরকে মুমিন বলা 
হবেনা। 


একটি সন্দেহের নিরসন £ হাদীস ও ফেকাহ্‌শাস্ত্রের একটা 
সুপরিচিত সিদ্ধান্ত এই যে, আহলে-কেবলাকে কাফের বলা যাবে না। এর 
উত্তরও এ আয়াতেই বর্ণিত হয়েছে যে, আহলে-কেবলা তাদেরকেই বলা 
হবে যারা দ্বীনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয়ে স্বীকৃতি জানায় ; কোন 
একটি বিষয়েও অবিশ্বাস পোষণ করে না বা অস্বীকৃতি জানায় না। পরস্ত 
শুধু কেবলামুখী হয়ে নামায পড়লেই কেউ ঈমানদার হতে পারে না। 
কারণ, তারা সাহাবিগণের ন্যায় দ্বীনের যাবতীয় যরুরীয়াতের উপর 
প্রতিষ্ঠিত নয়। 

মিথ্যা একটি জন্য অপরাধ £ 32858 
আয়াতে মুনাফিকদের কথা চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তারা প্রথম স্তরের 
কাফের হওয়া সত্বেও নিজেদের জানামতে মিথ্যাকে পাশ কাটিয়ে যেতে 
চাইত। তাই তারা ঈমানের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ এবং রোজ কেয়ামতের কথা 
বলেই ক্ষান্ত হতো, রসূলের প্রতি ঈমানের প্রসঙ্গ দৃঢ়তার সাথে পাশ 
কাটিয়ে যেতো। কেননা, এতে করে তাদের পক্ষে সরাসরি মিথ্যাবাদী 
সাব্যস্ত হওয়ার ভয় ছিল। এতে বোঝা যায় যে, মিথ্যা এমন একটি জঘন্য 
ও নিকৃষ্ট অপরাধ যা কোন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন লোকই পছন্দ করে না _ 
সে কাফের-ফাসিকই হোক না কেন। 
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নবী এবং ওলীগণের সাথে দুর্ব্যবহার করা প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌র 
সাথে দুর্ধাবহারেরই শামিল £ উপরোক্ত আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থা 
বৰ্ণনা প্রসঙ্গে একথাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, 21৩১:৮% অর্থাৎ, এরা 
আল্লাহকে ধোকা দেয়। অথচ এ মুনাফিকদের মধ্যে হয়তো একজনও 
এমন ছিল না, যে আল্লাহকে ধোকা দেয়ার মনোভাব পোষণ করত। বরং 
তারা রসূল (সাঃ) এবং মুমিনগণকে ধোকা দেয়ার উদ্দেশে এ সমস্ত ঘৃণ্য 
কাজ করেছে। 

আলোচ্য আয়াতে তাদের এ আচরণকে আল্লাহ্কেই ধোকা দেয়া বলে 
উল্লেখিত হয়েছে এবং প্রকারান্তরে বলে দেয়া হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্র 
রসূল বা কোন ওলীর সাথে দুর্ব্যবহার করে, প্রকৃত প্রস্তাবে তারা আল্লাহ্‌র 
সাথেই মন্দ আচরণ করে। প্রসঙ্গতঃ আল্লাহ্‌র রসূলের সাথে বে-আদবী 
করায় আল্লাহর সাথেই বে-আদবী করা হয়, একথা উল্লেখ করে আল্লাহ্র 
রসূল এবং তার অনুসারিগণের বিপুল মর্যাদার প্রতিও ইশারা করা হয়েছে। 


মিথ্যা বলার পাপ £ আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের কঠোর শাস্তির 
কারণ 15391 -অর্থাৎ, তাদের মিথ্যাচারকে স্থির করা হয়েছে। 
অথচ তাদের কুফর ও নিফাক্র অন্যায়ই ছিল সবচাইতে বড়। দ্বিতীয় বড় 
অন্যায় হচ্ছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা। 
কিন্তু এতদসত্বেও কঠোর শাস্তির কারণ তাদের মিথ্যাচারকে নির্ধারণ করা 
হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, মিথ্যা বলার অভ্যাসই তাদের প্রকৃত 
অন্যায়। এ বদ-অভ্যাসই তাদেরকে কুফর ও নিফাক্‌ পর্যন্ত পৌছে 
দিয়েছে। এ জন্যই অন্যায়ের পর্যায়ে যদিও কুফর ও নিফাক্‌ই সর্বাপেক্ষা 
বড়, কিন্তু এসবের ভিত্তি ও বুনিয়াদ হচ্ছে মিথ্যা। তাই কোরআন মিথ্যা 
বলাকে মুর্তিপুজার সাথে যুক্ত করে এরশাদ করেছে £ 
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অর্থাৎ মুর্তিপূজার অপবিত্রতা ও মিথ্যা বলা হতে বিরত থাক। 


পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌র হেদায়েতকে মানা না মানার ভিত্তিতে 
মানবজাতিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে, প্রত্যেকের কিছু কিছু অবস্থা 
বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর আলোচ্য আয়াতে তিনটি দলকেই সমগ্র 
কোরআনের মৌল শিক্ষার প্রতি আহবান করা হয়েছে। এতে সৃষ্টিজগতের 
সবকিছুর আরাধনা পরিহার করে এক আল্লাহর এবাদতের প্রতি এমন 
পদ্ধতিতে দাওয়াত দেয়া হয়েছে যাতে সামান্য জ্ঞান সম্পনন ব্যক্তিও একটু 
চিন্তা করলেই তওহীদের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করতে বাধ্য হয়। 

৬ (নাস) আরবী ভাষায় সাধারণভাবে মানুষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
ফলে পূর্বে আলোচিত মানব সমাজের তিন শ্রেণীই এ আহ্বানের 
অন্তর্ভুক্ত। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, 851342 এবাদত 
শব্দের অর্থ নিজের অস্তরে মাহাত্ময ও ভীতি জাগ্রত রেখে সকল শক্তি 
আনুগত্য ও তাবেদারীতে নিয়োজিত করা এবং সকল অবাধ্যতা ও 
নাফরমানী থেকে দূরে থাকা। (রুহুল বয়ান পৃঃ ৭৪) ‘রব’ শব্দের অর্থ 
পালনকর্তা। ইতিপূর্বে এর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তদনুসারে 
আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, স্বীয় পালনকর্তার এবাদত কর। 

এ ক্ষেত্রে “রব’ শব্দের পরিবর্তে “আল্লাহ্‌ বা তার গুণবাচক 
নামসমূহের মধ্য থেকে অন্য যে কোন একটা ব্যবহার করা যেতে পারতো, 
কিন্তু তা না করে ‘রব’ শব্দ ব্যবহার করে বোঝানো হয়েছে যে, এখানে 
দাবীর সাথে দলীলও পেশ করা হয়েছে। কেননা, এবাদতের যোগ্য একমাত্র 





সে সত্তাই হতে পারে, যে সত্তা তাদের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ 
করেছেন। যিনি বিশেষ এক পালননীতির মাধ্যমে সকল গুণে গুণান্বিত 
করে মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করেছেন এবং পার্থিব জীবনে ধেচে 
থাকার স্বাভাবিক সকল ব্যবস্থাই করে দিয়েছেন। 


মানুষ যত মুর্খই হোক এবং নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি যতই 
হারিয়ে থাকুক না কেন, একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে যে, পালনের 
সকল দায়িত্ব নেয়া আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আর 
সাথে সাথে একথাও উপলক্ি করতে পারবে যে মানুষকে এ অগণিত 
নেয়ামত না পাথর-নির্মিত কোন মূর্তি দান করেছে, না অন্য কোন শক্তি।, 
আর তারা করবেই বা কিরূপে? তারা তো নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার বা 
বেচে থাকার জন্য নিজেরাই সে মহাশক্তি ও সত্তার মুখাপেক্ষী। যে নিজেই 
অন্যের মুখাপেক্ষী সে অন্যের অভাব কি করে দুর করবে? যদি কেউ 
বাহ্যিক অর্থে কারো প্রতিপালন করেও, তবে তাও প্রকৃতপ্রস্তাবে সে সত্তার 
ব্যবস্থাপনার সাহ্যয্য ছাড়া সম্ভব নয়। 

এর সারমর্ম এই যে, যে সত্তার এবাদতের জন্য দাওয়াত দেয়া হয়েছে, 
তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্তা আদৌ এবাদতের যোগ্য নয়। 


আমল নাজাত ও বেহেশত পাওয়ার নিশ্চিত উপায় নয় $ 8 
32 বাক্যটিতে ১! শব্দ আশা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি এমন 
ক্ষেত্রে বলা হয়, যেখানে কোন কাজ হওয়া নিশ্চিত হয়ে থাকে। ঈমান 
তওহীদের পরিণাম নাজাত সমন্ধে আল্লাহ্র ওয়াদা নিশ্চিত, কিন্তু সে 
বস্তুকে আশারপে বর্ণনা করার তাৎপর্য এই যে, মানুষের কোন কাজই 
মুক্তি ও বেহেশতের মূল্য বা বিনিময় হতে পারে না। বরং একমাত্র আল্লাহ্‌র 
মেহেরবানীতেই মুক্তি সম্ভব। ঈমান আনা ও আমল করার তৌফীক হওয়া 
আল্লাহর মেহেরবানীর নমুনা, কারণ নয়। 

তওহীদের বিশ্বাসই দুনিয়াতে শাস্তি ও নিরাপত্তার জামিন £ 
ইসলামের মৌলিক আকীদা তওহীদ বিশ্বাস শুধু একটি ধারণা বা 
'মতবাদমাত্রই নয় বরং মানুষকে প্রকৃত অর্থে মানুষরূপে গঠন করার 
একমাত্র উপায়ও বটে। যা মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দেয়, সকল 
সংকটে আশ্রয় দান করে এবং সকল দুঃখ-দুর্বিপাকের মর্মসাথী। কেননা, 
তওহীদ বিশ্বাসের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, সৃষ্ট সকল বস্তুর 
পরিবর্তন-পরিবর্ধন একমাত্র একক সত্তার ইচ্ছাশক্তির অনুগত এবং তার 
কৃদরতের প্রকাশ। 

এ দু'টি আয়াতে এমন এক কালাম পেশ করা হচ্ছে, যা আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত অন্য কারোই হতে পারে না। ব্যক্তিগত মেধা কিংবা দলগত 
উদ্যোগের দ্বারাও এ কালামের অনুরূপ রচনা করা সম্ভব নয়। সমগ্র 
মানবজাতির এ অপার গতার আলোকেই এ সত্য প্রমাণিত যে, এ কালাম 
আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো নয়। এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের 
মানুষকে উদ্দেশ করে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, যদি তোমরা এ কালামকে 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন মানুষের কালাম বলে মনে কর, তবে যেহেতু 
তোমরাও মানুষ, তোমাদেরও অনুরূপ কালাম রচনা করার ক্ষমতা ও 
যোগ্যতা থাকা উচিত। কাজেই সমগ্র কোরআন নয় বরং এর ক্ষুদ্রতম 
একটি সূরাই রচনা করে দেখাও। এতে তোমদিগকে আরো সুযোগ দেয়া 
যাবে যে, একা না পারলে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ মিলে, যারা তোমাদের 
সাহায্য-সহায়তা করতে পারে এমন সব লোক নিয়েই ছোট একটি সূরা 
রচনা করে দেখাও! কিন্তু না, তা পারবে না। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 
তোমাদের সে যোগ্যতাই নেই। তারপর বলা হয়েছে, কেয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা 


২১ সূরা আল বাক্বারাহ YN 





করেও যখন পারবে না, তখন দোযখের আগুন ও শাস্তিকে ভয় কর। 
কেননা, এতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এটা মানব রচিত 
কালাম নয়, বরং এমন অসীম শক্তিশালী সত্তার কালাম যা মানুষের 
ধরা-ছোয়া ও নাগালের উর্ধ্বে । যার শক্তি সকলের উবে এমন এক মহা 
সত্তা ও শক্তির কালাম। সুতরাং তার বিরোধিতা থেকে বিরত থেকে 
দোষখের কঠোর শাস্তি হতে আত্মরক্ষা কর। 

মোটকথা, এ দুটি আয়াতে কোরআনুল-করীমকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
সর্বাপেক্ষা বড় মু’জেযা হিসাবে অভিহিত করে তার রিসালত ও 
সত্যবাদিতার দলীল হিসেবে পেশ করা হয়েছে। রসূল (সাঃ)-এর 
মু’জেযার তো কোন শেষ নেই এবং প্রত্যেকটিই অত্যন্ত বিস্ময়কর। কিন্ত 
তা সত্বেও এস্থলে তার জ্ঞান ও বিদ্যার মুজেযা অথাৎ, কোরআনের 
বানায় সীমাবদ্ধ রেখে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, তার সর্বশ্রেষ্ঠ মু’জেযা 
হচ্ছে কোরআন এবং এ মু’ জেযা অন্যান্য নবী রসূলগণের সাধারণ মু'জেযা 
অপেক্ষা স্বতস্ত্র। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার অপার কুদরতে রসূল 
প্রেরণের সাথে সাথে কিছু মু” জেযাও প্রকাশ করেন। আর এসব মু'জেয়া 
যে সমস্ত রসূলের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো তাদের জীবন কাল 
পর্যন্তই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কোরআনই এমন এক বিচিত্র মু'জেযা যা 
কেয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে। 


৬২) শব্দের অর্থ সন্দেহ, সংশয়। কিন্তু ইমাম রাগিব ইসফাহানীর 
মতে ৮১ এমন সন্দেহ ও ধারণাকে বলা হয়, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, 
সামান্য একটু চিন্তা করলেই যে সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায়। এজন্য 
কোরআনে অমুসলিম জ্ঞানী সমাজের পক্ষেও ৬২১ -এ পতিত হওয়া 
স্বাভাবিক নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 

কোরআন একটি গতিশীল ও কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী মু'জেষা £ 

অন্যান্য সমস্ত নবী ও রসূলগণের মু জেযাসমূহ তাদের জীবন পর্যন্তই 
মু'জেযা ছিল। কিন্তু কোরআনের মু’জেযা হুযুর (সাঃ) -এর তিরোধানের 
পরও পূর্বের মতই মু'জেযা সুলভ বৈশিষ্ট্যসহই বিদ্যমান রয়েছে। আজ 
পর্যস্ত একজন সাধারণ মুসলমানও দুনিয়ার যে কোন জ্ঞানী-গুণীকে 
চ্যালেঞ্জ করে বলেত পারে যে, কোরআনের সমতুল্য কোন আয়াত 
ইতিপূর্বেও কেউ তৈরী করতে পারেনি, এখনও কেউ পারবে না, আর যদি 
সাহস থাকে তবে তৈরী করে দেখাও। 

সুতরাং কোরআনের রচনাশৈলী, যার নমুনা আর কোনকালেই কোন 
জাতি পেশ করতে পারেনি, সেটাও একটি গতিশীল দীর্ঘস্থায়ী মু'জেযা। 
হুযুরের যুগে যেমন এর নযীর পেশ করা যায়নি, অনুরূপভাবে আজও তা 
কেউ পেশ করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে না। 

অনন্য কোরআন £ উপরোক্ত সাধারণ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ 
বিষয়টিও পরিষ্কার হওয়ার প্রয়োজন যে, কিসের ভিত্তিতে কোরআনকে 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সর্বাপেক্ষা বড় মু' জেযা বলা হয়? 
আর কি কারণে কোরআন শরীফ সর্বযুগে অনন্য ও অপরাজেয় এবং সারা 
বিশ্ববাসী কেন এর নযীর পেশ করতে অপরাগ? 


দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদের এ দাবী যে, চৌদ্দ শত বৎসরের এ দীর্ঘ 
সময়ের মধ্যে কোরআনের এ চ্যালেঞ্জ সত্বেও কেউ কোরআনের বা এর 
একটি সূরার অনুরূপ কোন রচনাও পেশ করতে পারিনি, এরতিহাসিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে এ দাবীর যথার্থতা কতটুকু এ দুটি বিষয়ই দীর্ঘ আলোচনা 
সাপেক্ষ। 





কোরআনের মু'জেষা হওয়ার আন্যান্য কারণসমূহ £ প্রথম কথা 
হচ্ছে যে, কোরআনকে মু' জেযা বলে অভিহিত করা হলো কেন, আর কি 
কি কারণে সারা বিশ্ব এর নযীর পেশ করতে অপারগ হয়েছে। এ বিষয়ে 
প্রাচীনকাল থেকেই আলেমগণ বনু গ্রন্থ রচনা করেছেন। আর প্রত্যেক 
মুফাস্সিরই স্ব স্ব বর্ণনা ভঙ্গিতে এর বিবরণ দিয়েছেন। এখানে অতি 
সংক্ষেপে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণনা করা হল। 

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ আশ্চর্য এবং সর্ববিধ জ্ঞানের 
আধার মহান গ্রন্থটি কোন্‌ পরিবেশে এবং কার উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। 
আরো লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে, সে যুগের সমাজ পরিবেশে কি এমন 
কিছু জ্ঞানের উপকরণ বিদ্যমান ছিল, যার দ্বারা এমন পূর্ণাঙ্গ একটি গ্রন্থ 
রচিত হতে পারে, যাতে সৃষ্টির আদি থেকে অস্ত পর্যস্ত সর্ববিধ 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাবতীয় উপকরণ সন্নিবেশিত করা স্বাভাবিক হতে পারে? 
সমগ্র মানব সমাজের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সকল দিক সম্বলিত 
নিৰ্ভুল পথ-নির্দেশ এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করার মত কোন সূত্রের সন্ধান কি 
সে যুগের জ্ঞান-ভাণ্ডারে বিদ্যামান ছিল, যদ্বারা মানুষের দৈহিক ও 
আত্মিক উভয় দিকেরই সুষ্ঠু বিকাশের বিধানাবলী থেকে শুরু করে 
পারিবারিক নিয়ম-শৃংখলা, সমাজ সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা তথা দেশ 
পরিচালনার ক্ষেত্রেও সর্বোত্তম ও সর্বযুগে সমভাবে প্রযোন্য 
আইন-কানুন বিদ্যমান থাকতে পারে? 

যে ভূখণ্ডে এবং যে মহান ব্যক্তির প্রতি এ গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, এর 
ভৌগোলিক ও এতিহাসিক অবস্থা জানতে গেলে সাক্ষাৎ ঘটবে এমন 
একটা উর শুষ্ক মরুময় এলাকার সাথে যা ছিল বাত্হা বা মক্কা নামে 
পরিচিত। যে এলাকার ভূমি না ছিল কৃষিকাজের উপযোগী, না ছিল 
এখানে কোন কারিগরি শিল্প। আবহাওয়াও এমন স্বাস্থ্যকর ছিল না, যা 
কোন বিদেশী পর্যটককে আকৃষ্ট করতে পারে। রাস্তা-ঘাটও এমন ছিল না, 
যেখানে সহজে যাতায়াত করা যায়। সেটি ছিল অবশিষ্ট দুনিয়া থেকে প্রায় 
বিচ্ছিন্ন এমন একটি মরুময় উপদ্বীপ, যেখানে শুষ্ক পাহাড়-পর্বত এবং 
ধৃঁধু বালুকাময় প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়তো না। কোন 
জনবসতি বা বৃক্ষলতার অস্তিত্বও বড় একটা দেখা যেতো না। 

এ বিরাট ভূ-ভাগটির মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য শহরেরও অস্তিত্ব ছিল 
না। মাঝে মধ্যে ছোট ছোট গ্রাম এবং তার মধ্যে উট-ছাগল প্রতিপালন 
করে জীবনধারণকারী কিছু মানুষ বসবাস করতো। ছোট ছোট গ্রামগুলো 
তো দূরের কথা, নামেমাত্র যে কয়টি শহর ছিল, সেগুলোতেও লেখাপড়ার 
কোন চর্চাই ছিল না। না ছিল কোন স্কুল কলেজ, না ছিল কোন 
বিশ্ববিদ্যালয়। শুধুমাত্র ্রতিহাগতভাবে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে এমন 
একটা সুসমৃদ্ধ ভাষাসম্পদ দান করেছিলেন, যে ভাষা গদ্য ও পদ্য 
বাক-রীতিতে ছিল অনন্য। আকাশের মেঘ-গর্জনের মতো সে ভাষার 
মাধুরী অপূর্ব সাহিত্যরসে সিক্ত হয়ে তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসতো। 
অপূর্ব রসময় কাব্যসস্তার বৃষ্টিধারার মত আবৃত হতো পথে-প্রাস্তরে। এ 
সম্পদ ছিল এমনি এক বিস্ময় আজ পর্যস্তও যার রসাস্বাদন করতে গিয়ে 
যে কোন সাহিত্য প্রতিভা হতবাক হয়ে যায়। কিন্তু এটি ছিল তাদের 
স্বভাবজাত এক সাধারণ উত্তরাধিকার। কোন মক্তব-মাদরাসার মাধ্যমে এ 
ভাষাজ্ঞান অর্জন করার রীতি ছিল না। অধিবাসীদের মধ্যে এ ধরনের কোন 
আগ্রহও পরিলক্ষিত হতো না। যারা শহরে বাস করতো, তাদের জীবিকার 
প্রধান অবলমৃন ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। পণ্যসামন্্রী একস্থান থেকে অন্যস্থানে 
আমদানী -রপ্তানীই ছিল তাদের একমাত্র পেশা। 


সে দেশেই সর্বপ্রাচীন শহর মক্কার এক সম্রান্ত পরিবারে সে মহান 
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ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব, ধার প্রতি আল্লাহ্র পবিত্রতম কিতাব কোরআন 
নাযিল করা হয়। প্রসঙ্গতঃ সে মহামানবের অবস্থা সম্পর্কেও কিছুটা 
আলোচনা করা যাক। 


ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই তিনি পিতৃহারা হন, জন্মগ্রহণ করেন অসহায় 
এতীম হয়ে। মাত্র সাত বছর বয়সেই মাতৃবিয়োগ ঘটে। মাতার 
মনৃহ-মমতার কোলে লালিত-পালিত হওয়ার সুযোগও তিনি পাননি! 
পিতৃ-পিতামহগণ ছিলেন এমন দরাজদিল যার ফলে পারিবারিক সূত্র 
থেকে উত্তরাধিকারূপে সামান্য সম্পদও তার ভাগ্যে জুটেনি যার দ্বারা এ 
অসহায় এতীমের যোগ্য লালন-পালন হতে পারতো। পিতৃ-মাতৃহীন 
অবস্থায় নিতান্ত কঠোর দারিদ্ের মাঝে লালিত-পালিত হন। যদি 
তখনকার মক্কায় লেখাপড়ার চর্চা থাকতো তবুও এ কঠোর দারি্পূর্ণ 
জীবনে লেখাপড়া করার কোন সুযোগ গ্রহণ করা তার পক্ষে কোন 
অবস্থাতেই সম্ভবপর হতো না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তদানিস্তন 
আরবে লেখাপড়ার কোন চর্চাই ছিল না, যে জন্য আরব জাতিকে উন্মী 
তথা নিরক্ষর জাতি বলা হতো। কোরআন পাকেও এ জাতিকে উন্মী 
জাতি নামেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সে মহান 
ব্যক্তি বাল্যকালাবধি যে কোন ধরনের লেখাপড়া থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন 
রয়ে যান। সে দেশে তখন এমন কোন জ্ঞানী ব্যক্তিরও অস্তিত্ব ছিল না, 
খার সাহচর্যে থেকে এমন কোন জ্ঞান-সূত্রের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হতো, 
যে জ্ঞান কোরআন পাকে পরিবেশন করা হয়েছে। যেহেতু একটা অনন্য 
সাধারণ মু জেযা প্রদর্শনিই ছিল আল্লাহ্‌ তাআলার উদ্দেশ্য, তাই মামুলী 
একটু অক্ষর জ্ঞান যা দুনিয়ার যে কোন এলাকার লোকই কোন না কোন 
উপায়ে আয়ত্ত করতে পারে, তাও আয়ত্ত করার কোন সুযোগ তার জীবনে 
হয়ে উঠেনি। অদৃশ্য শক্তির বিশেষ ব্যবস্থাতেই তিনি এমন নিরক্ষর উন্মী 
রয়ে গেলেন যে, নিজের নামটুকু পর্যন্ত দস্তখত করতে তিনি শিখেননি। 

তদানিস্তন আরবের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বিষয় ছিল কাব্য চর্চা। স্থানে 
স্থানে কবিদের জলসা-মজলিস বসতো। এসব মজলিসে অংশগ্রহণকারী 
চারণ ও স্বভাব কবিগণের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা হতো। 
প্রত্যেকেই উত্তম কাব্য রচনা করে প্রাধান্য অর্জন করার চেষ্টা করতো। 
কিন্তু তাকে আল্লাহ্‌ তা’ আলা এমন রুচি দান করেছিলেন যে, কোনদিন 
তিনি এধরনের কবি জলসায় শরীক হননি। জীবনেও কখনও একছত্র 
কবিতা রচনা করারও চেষ্টা করেননি। 


উম্মী হওয়া সত্বেও ভদ্রতা-নম্রতা, চরিত্রমাধূর্য ও অত্যন্ত প্রথর 
ধীশক্তি এবং সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর অসাধারণ গুণ বাল্যকাল 
থেকেই তার মধ্যে পরিলক্ষিত হতো, ফলে আরবের ক্ষমতাদপী 
বড়লোকগুলোও তাকেই শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখতো সমগ্র মক্কা 
নগরীতে তাকে আল-আমীন বলে অভিহিত করা হতো। 


এ নিরক্ষর ব্যক্তি চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত মক্কা নগরীতে অবস্থান 
করেছেন। ভিন্ন কোন দেশে ভ্রমণেও যাননি। যদি এমন ভ্রমণও করতেন, 
তবুও ধরে নেয়া যেত যে, তিন সেসব সফরে অভিজ্ঞতা ও বিদ্যার্জন 
করেছেন। মাত্র সিরিয়ায় দুটি বাণিজ্যক সফর করেছেন, যাতে তার কোন 
কর্তৃত্ব ছিল না। তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত মক্কায় এমনভাবে জীবনযাপন 
করেছেন যে, কোন পুস্তক বা লেখনী স্পর্শ করেছেন বলেও জানা যায় না, 
কোন মক্তবেও যাননি, কোন কবিতা বা ছড়াও রচনা করেননি। ঠিক চল্লিশ 
বছর বয়সে তার মুখ থেকে সে বাণী নিঃসৃত হতে লাগল, যাকে কোরআন 
বলা হয়। যা শাব্দিক ও অর্থের গুণগত দিক দিয়ে মানুষকে স্তম্ভিত 
করতো। সুস্থ বিবেকবান লোকদের জন্য কোরআনের এ গুণগত মান 





মু’জেযা হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্ত তাতেই তো শেষ নয়! বরং এ 
কোরআন সারা বিশুবাসীকে বরাংবার চ্যালেঞ্জ সহকারে আহবান করেছে 
যে, যদি একে আল্লাহ্‌র কালাম বলে বিশ্বাস করতে তোমাদের কোন সন্দেহ 
থাকে, তবে এর নযীর পেশ করে দেখাও। 

একদিকে কোরআনের আহবান অপরিদকে সমগ্র বিশ্বের বিরোধী 
শক্তি যা ইসলাম ও ইসলামের নবীকে ধ্বংস করার জন্য স্বীয় জান-মাল, 
শক্তি-সামর্থ ও মান-ইয্যত তথা সবকিছু নিয়োজিত করে দিন-রাত চেষ্টা 
করছিল। কিন্তু এ সামান্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে কেউ সাহস করেনি। 
ধরে নেয়া যাক, এ গ্রন্থ যদি অদ্বিতীয় ও অনন্য সাধারণ নাও হতো, তবু 
একজন উন্মী লোকের মুখে এর প্রকাশই কোরআনকে অপরাজেয় বলে 
বিবেচনা করতে যে কোন সৃস্থবিবেক সম্পন্ন লোকই বাধ্য হতো। কেননা, 
একজন উ্মী লোকের পক্ষে এমন একটা গ্রন্থ রচনা করতে পারা কোন 
সাধারণ ঘটনা বলে চিন্তা করা যায় না। 


দ্বিতীয় কারণ £ পবিত্র কোরআন ও কোরআনের নির্দেশাবলী সমগ্র 
বিশ্ববাসীর জন্য অবতীর্ন হয়েছে। কিন্তু এর প্রথম সম্বোধন ছিল 
প্রত্যক্ষভাবে আরব জনগণের প্রতি। যাদের অন্য কোন জ্ঞান না থাকলেও 
ভাষা শৈলীর উপর ছিল অসাধারণ বুৎপত্তি। এদিক দিয়ে আরবরা 
সারাবিশ্বে এক শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল। কোরআন তাদেরকে লক্ষ্য 
করেই চ্যালেঞ্জ করেছে যে, কোরাঅন যে আল্লাহ্‌র কালাম তাতে যদি 
তোমরা সন্দিহান হয়ে থাক, তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সাধারণ সূরা 
রচনা করে দেখাও। যদি আল-কোরআনের এ চ্যালেঞ্জ শুধু এর অন্তগর্ত 
গুণ, নীতি, শিক্ষাগত তথ্য এবং নিগুঢ তত্ত্ব পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা হতো, 
তবে হয়তো এ উম্মী জাতির পক্ষে কোন অজুহাত পেশ করা যুক্তিসঙ্গত 
হতে পারতো, কিন্তু ব্যাপার তা নয়, বরং রচনা-শৈলীর আঙ্গিক সম্পর্কেও 
এতে বিশ্ববাসীকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য 
অন্যান্য জাতির চাইতে অরববাসীরাই ছিল বেশী উপযুক্ত। যদি এ কালাম 
মানব ক্ষমতার উবে কোন অলৌকি শক্তির রচনা না হতো, তবে 
অসাধারণ ভাষাজ্ঞান সম্পন্ন আরবদের পক্ষে এর মোকাবেলা কোন মতেই 
অসম্ভব হতো না, বরং এর চাইতেও উন্নতমানের কালাম তৈরী করা তাদের 
পক্ষে সহজ ছিল। দু'একজনের পক্ষে তা সম্ভব না হলে, কোরআন 
তাদেরকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এমনটি রচনা করারও সুযোগ দিয়েছিল। তা 
সত্বেও সমগ্র আরবাসী একেবারে নিশ্চুপ রয়ে গেল কয়েকটি বাক্যও তৈরী 
করতে পারলোনা! 


আরবের নেতৃস্থানীয় লোকগুলো কোরআন ও ইসলামকে সম্পূর্ণ 
উৎখাত এবং রসূল (সাঃ)-কে পরাজিত করার জন্য যেভাবে সর্বশক্তি 
নিয়োগ করেছিল, তা শিক্ষিত লোকমাত্রই অবগত। প্রাথমিক অবস্থায় 
হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এবং তার স্বল্পসংখ্যক অনুসারীর প্রতি নানা 
উৎপীড়নের মাধ্যমে ইসলাম থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল। কিন্ত 
এতে ব্যর্থ হয়ে তারা তোষামোদের পথ ধরলো। আরবের বড় সরদার 
ওতবা ইবনে রাবীয়া সকলের প্রতিনধিরূপে 
হুযুর (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিবেদন 
করলো, আপনি ইসলাম প্রচার থেকে বিরত থাকুন। আপনাকে সমর 
আরবের ধন-সম্পদ, রাজত্ব এবং সুন্দরী মেয়ে দান করা হবে। তিনি এর 
উত্তরে কোরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন। এ প্রচেষ্টা 
সফল না হওয়ায় তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। হিজরতের পূর্বে ও পরে 
সর্বশক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধে অবতীর্ন হল। কিন্তু কেউই কোরআনের 
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চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে অগ্রসর হল না__তারা কোরআনের অনুরূপ একটি 
সূরা এমনকি কয়েকটি ছত্রও তৈরী করতে পারল না। ভাষাশৈলী ও 
পাণ্ডিত্বের মাধ্যমে কোরআনের মোকাবেলা করার ব্যাপারে আরবদের 
এহেন নীরবতাই প্রমাণ করে যে, কোরআন মানবরচিত গ্রন্থ নয়, বরং তা 
আল্লাহরই কালাম। মানুষ তো দুরের কথা, সমগ্র সৃষ্টিজগত মিলেও এ 
কালামের মোকাবেলা করতে পারে না। 

আরববাসীরা যে এ ব্যাপারে শুধু নির্বাকই রয়েছে তাই নয়, তাদের 
একান্ত আলোচনায় এরূপ মন্তব্য করতেও তারা কুষ্ঠিত হয়নি যে, এ 
কিতাব কোন মানুষের রচনা হতে পারে না। আরবদের মধ্যে যাদের কিছুটা 
সুস্থ্য বিবেক ছিল তারা শুধু মুখেই একথা প্রকাশ করেনি, এরূপ স্বীকৃতির 
সাথেসাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেকেই ইসলাম গ্রহণও করেছে। আবার 
কেউ কেউ পৈত্রিক ধর্মের প্রতি অন্ধ আবেগের কারণে অথবা বনী-আব্দে 
মনাফের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ কোরআনকে আল্লাহ্‌র কালাম বলে স্বীকার 
করেও ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রয়েছে। 

কুরায়েশদের ইতিহাসই সে সমস্ত ঘটনার সাক্ষী। তারই মধ্য থেকে 
এখানে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে, যাতে অতি সহজে বুঝা যাবে 
যে, সমগ্র আরববাসী কোরআনকে অদ্বিতীয় ও নযীরবিহীন কালাম বলে 
স্বীকার করেছে এবং এর নযীর পেশ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হওয়ার 
ঝুকি নিতে সচেতনভাবে বিরত রয়েছে! 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং কোরআন নাযিলের কথা মক্কার গণ্ডী ছাড়িয়ে 
হেজাযের অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার পর বিরুত্ধবাদীদের অস্তরে 
এরূপ সংশয়ের সৃষ্টি হলো যে, আসন্ন হজ্জের মওসুমে আরবের বিভিন্ন 
এলাকা থেকে হাজীগণ যখন মক্কায় আগমন করবে, তখন তারা রসূল 
(সাঃ)-এর কথাবার্তা শুনে প্রভাবান্বিত না হয়ে পারবে না। এমতাবস্থায় 
এরূপ সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করার পন্থা নিরূপণ করার উদ্দেশে মক্কার 
সম্ভ্রান্ত কুরায়েশরা একটি বিশেষ পরামর্শ সভার আয়োজন করলো। এ 
বৈঠকে আরবের বিশিষ্ট সরদারগণও উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ওলীদ 
ইবনে মুগীরা বয়সে ও বিচক্ষণতায় ছিলেন শীর্ষস্থানীয় সবাই তার নিকট 
এ সমস্যার কথা উত্থাপন করলো। তারা বললো, এখন চারদিকে থেকে 
মানুষ আসবে এবং মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে আমাদেরকে জিজ্ঞেস 
করবে। তাদের সেসব প্রশ্নের জবাবে আমরা কি বলবো? আপনি 
আমাদেরকে এমন একটি উত্তর বলে দিন, যেন আমরা সবাই একই কথা 
বলতে পারি। 

অনেক ভাবনা-চিস্তার পর তিনি উত্তর দিলেন, যদি তোমাদের কিছু 
বলতেই হয়, তবে তাকে জাদুকর বলতে পার। লোকদেরকে বলো যে, এ 
লোক জাদু-বলে পিতা-পুত্র ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেন। 
সমবেত লোকেরা তখনকার মত প্রস্তাবে একমত ও নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। 
তখন থেকেই তরা আগস্বকদের নিকট একথা বলেতে আর্ত করলো, কিন্তু 
আল্লাহ্‌র জ্বালানো প্রদীপ কারো ফুৎকারে নির্বাপিত হবার নয়। আরবের 
বিভিন্ন অঞ্চল থকে সাধারণ লোকদের অনেকেই কোরআনের অমীয় বাণী 
শুনে মুলমান হয়ে গেল। ফলে মক্কার বাইরেও ইসলামের বিস্তার সূচিত 
হলো।__খোসায়েসে-কুব্রা) 

এমনিভাবে বিশিষ্ট কুরাইশ সরদার নযর ইবনে হারেস তার স্বজাতিকে 
লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আজ তোমরা এমন এক বিপদের সম্মুখীন 
হয়েছ, যা ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি। মুহাম্মদ (সাঃ) তোমাদেরই 
ছিলে,তাকে তোমরা সবার চাইতে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করতে, 








আমানতদার বলে অভিহিত করতে! কিন্তু যখন তার মাথার চুল সাদা হতে 
আরম্ত করেছে, আর তিনি আল্লাহ্‌র কালাম তোমাদেরকে শোনাতে শুরু 
করেছেন, তখন তোমরা তাকে জাদুকর বলে অভিহিত করছ। আল্লাহ্র 
কসম; তিনি জাদুকর নন। আমি বহু জাদুকর দেখেছি, তাদের 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি, তাদের সঙ্গে মেলাশো করেছি, কিন্ত মুহাম্মদ 
(সাঃ) কোন অবস্থাতেই তাদের মত নন। তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। 
আরও জেনে রেখো! আমি অনেক জাদুকরের কথাবার্তা শুনেছি, কিন্ত 
তার কথাবার্তা জাদুকরের কথাবার্তার সাথে কোন বিচারে সামঞ্জস্যপূর্ণ 
নয়। তোমরা তাকে কবি বল, অথচ আমি অনেক কবি দেখেছি, এ বিদ্যা 
আয়ত্ত করেছি, অনেক বড় বড় কবির কবিতা শুনেছি, অনেক কবিতা 
আমার মুখস্থও আছে, কিন্তু তার কালামের সাথে কবিদের কবিতার কোন 
সাদৃশ্য আমি খুজে পইনি। কখনও কখনও তোমরা তাকে পাগল বল, 
তিনি পাগলও নন। আমি অনেক পাগল দেখেছি, তাদের পাগলামীপূর্ণ 
কথাবার্তাও শুনেছি, কিন্তু তার মধ্যে তাদের মত কোন লক্ষণই পাওয়া যায় 
না। হে আমার জাতি ৷ তোমরা ন্যায়নীতির ভিত্তিতে এ ব্যাপারে চিন্তা কর, 
সহজে এড়িয়ে যাওয়ার মত ব্যক্তিত্ব তিনি নন। 

হযরত আবু যর (রাঃ) বলেছেন, আমার ভাই আনীস একবার মক্কায় 
গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে আমাকে বলেছিলেন যে, মক্কায় এক ব্যক্তি 
নিজেকে আল্লাহ্‌র রসূল বলে দাবী করছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 
সেখানকার মানুষ এ সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে? তিনি উত্তর দিলেন, 
তাকে কেউ কবি কেউ পাগল, কেউবা জাদুকর বলে। আমার ভাই আনীস 
একজন বিশিষ্ট কবি এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞ লোক ছিলেন। তিনি 
আমাকে বললেন, আমি যতটুকু লক্ষ্য করেছি, মানুষের এসব কথা ভুল ও 
মিথ্যা। তার কালাম কবিতাও নয়, জাদুও নয়, আমার ধারণায় সে কালাম 
সত্য। 


আবু যর (রাঃ) বলেন যে, ভাইয়ের কথা শুনে আমি মক্কায় চলে 
এলাম। মসজিদে হারামে অবস্থান করলাম এবং ত্রিশ দিন শুধু অপেক্ষা 
করেই অতিবাহিত করলাম। এ সময় যমযম কুপের পানি ব্যতীত আমি 
অন্য কিছুই পানাহার করিনি। কিন্তু এতে আমার ক্ষুধার কষ্ট অনুভব 
হয়নি! দুর্বলতাও উপলন্কি করিনি! শেষ পর্যস্ত কাবা প্রাঙ্গন থেকে বের 
হয়ে লোকের নিকট বললাম, আমি রোম ও পারস্যের বড় বড় জ্ঞানী-গুণী 
লোকদের অনেক কথা শুনেছি, অনেক জাদুকর দেখেছি, কিন্ত মুহাশ্মদ 
(সাঃ)-এর বাণীর মত কোন বাণী আজও পর্যস্ত কোথাও শুনিনি। কাজেই 
সবাই আমার কথা শোন এবং তার অনুসরণ কর। আবু যরের এ প্রচারে 
উদ্বুদ্ধ হয়েই মক্কা বিজয়ের বছর তার কওমের প্রায় এক হাজার লোক 
মক্কায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। 

ইসলাম ও হযরতের সবচাইতে বড় শত্রু আবু জাহ্‌ল এবং আখ্নাস 
ইবনে শোরাইকও লোকচক্ষুর অগোচরে কোরআন শুনত, কোরআনের 
অসাধারণ বর্ণনাভঙ্গি এবং অনন্য রচনারীতির প্রভাবে প্রভান্বিত হতো। 
কিন্তু গোত্রের লোকেরা যখন তাদেরকে বলতো যে, তোমরা যখন এ 
কালামের গুণ সম্পর্কে এতই অবগত এবং একে অদ্বিতীয় কালামরূপে 
বিশ্বাস কর, তখন কেন তা গ্রহণ করছ নাঃ প্রত্যুত্তরে আবু জাহল বলতো, 
তোমরা জান যে, বনি আবদে মনাফ এবং আমাদের মধ্যে পূর্ব থেকেই 
বিরামহীন শত্রুতা চলে আসছে, তারা যখন কোন কাজে অগ্রসর হতে চায়, 
তখন আমরা তার প্রতিদুন্দীরপে বাধা দেই। উভয় গোত্রই সমপর্যায়ের। 
এমবতাবস্থায় তারা যখন বলছে যে, আমাদের মধ্যে এমন এক নবীর 
আভিবর্ভাব হয়েছে, ধার নিকট আল্লাহ্র বাণী আসে, তখন আমরা 
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কিভাবে তাদের মোকাবেলা করব, তাই আমার চিন্তা। আমি কখনও 
তাদের একথা মেনে নিতে পারি না। 

মোটকথা কোরআনের এ দাবী ও চ্যালেঞ্জে সারা আরববাসী যে 
পরাজয় বরণ করেই ক্ষান্ত হয়েছে তাই নয়, বরং একে অদ্বিতীয় ও অনন্য 
বলে প্রকাশ্য ভাবে স্বীকারও করেছে। যদি কোরআন মানব রচিত কালাম 
হতো, তবে সমগ্র আরববাসী তথা সমগ্র বিশ্ববাসী অনুরূপ কোন না কোন 
একটি ছোট সূরা রচনা করতে অপারগ হতো না এবং এ কিতাবের অনন্য 
বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীকারও করতো না। কোরআন ও কোরআনের বাহক 
পয়গাম্বরের বিরদ্ধে জান-মাল, ধন সম্পদ, মান-ইজ্জত সবকিছু ব্যয় 
করার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল, কিন্তু কোরাআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে দুটি 
শব্দও রচনা করতে কেউ সাহসী হয়নি। 

এর কারণ এই যে, যে সমস্ত মানুষ তাদের মুর্খতাজনিত কার্যকলাপ ও 
আমল সত্বেও কিছুটা বিবেকসম্পন্ন ছিল মিথ্যার প্রতি তাদের একটা 
সহজাত ঘৃণাবোধ ছিল। কোরআন শুনে তারা যখন বুঝতে পারলো যে, 
এমন কালাম রচনা আমাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়, তখন তারা কেবল 
একগয়েমীর মাধ্যমে কোন বাক্য রচনা করে তা জনসমেক্ষ তুলে ধরা 
নিজেদের জন্য লজ্জার ব্যাপার বলে মনে করতো। তারা জানতো যে, 
আমরা যদি কোন বাক্য পেশ করিও, তবে সমগ্র আরবের শুদ্ধভাহী 
লোকেরা তুলনামূলক পরীক্ষায় আমাদেরকে অক্তকার্যই ঘোষণা করবে 
এবং এজন্য অনর্থক লক্জিত হতে হবে। এজন্য সমগ্র জাতিই চুপ করে 
ছিল। আর যারা কিছুটা ন্যায়পথে চিন্তা করেছে, তারা খোলাখুলিভাবে 
স্বীকার করে নিতেও কৃষ্ঠিত হয়নি যে, এটা আল্লাহ্‌র কালাম। 

এসব ঘটনার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, আরবের একজন সরদার 
আস'আদ ইবনে যেরার হযরতের চাচা আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট স্বীকার 
করেছেন যে, তোমরা অনর্থক মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধোচারণ করে 
নিজেদের ক্ষতি করছ এবং পারস্পারিক সম্পর্কচ্ছেদ করছ। আমি দৃঢ় 
বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে, নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্‌র রসূল এবং তিনি 
যে কালাম পেশ করেছেন তা আল্লাহ্‌র কালাম এতে বিনদুমাত্রও সন্দেহ 
নেই। 

তৃতীয় কারণ £ তৃতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, কোরআন কিছু গায়েবী 
সংবাদ এবং ভবিষ্যতে ঘটবে এমন অনেক ঘটনার সংবাদ দিয়েছে, যা হুবহু 
সংঘটিত হয়েছে। যথা-_-কোরআন ঘোষণা করেছে, রোম ও পারস্যের 
যুদ্ধে প্রথমতঃ পারস্যবাসী জয়লাভ করবে এবং দশ বছর যেতে না যেতেই 
পুনরায় রোম পারস্যকে পরাজিত করবে। এ আয়াত নাধিল হওয়ার পর 
মক্কার সরদারগণ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর সাথে এ 
ভবিষ্যদ্বাণীর যথার্থতা সম্পর্কে বাজী ধরল। শেষ পর্যন্ত কোরআনের 
ভবিষ্যদ্বাণী অনুযাযায়ী রোম জয়লাভ করলো এবং বাজীর শর্তনুযায়ী যে 
মাল দেয়ার কথা ছিল, তা তাদের দিতে হলো। রসূলুল্লাহ (সাঃ) অবশ্য এ 
মাল গ্রহণ করেননি। কেননা, এরূপ বাজী ধরা শরীয়ত অনুমোদন করে না। 
এমন আরো অনেক ঘটনা কোরআনে উল্লেখিত রয়েছে, যা গায়েবের সাথে 
সম্পর্কযুক্ত এবং নিকট অতীতে হুবহু ঘটেছেও। 

চতুর্থ কারণ £ চতুর্থ কারণ এই যে, কোরআন শরীফে পূর্ববর্তী 
উম্মত, শরীয়ত ও তাদের ইতিহাস এমন পরিস্কারভাবে উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, সে যুগের ইহুদী-খৃষ্টানদের পন্ডিতগণ, যাদেরকে পূর্ববর্তী 
আসমানী কিতাবসমূহের বিজ্ঞ লোক মনে করা হতো, তারাও এতটা 








অবগত ছিল না। রসূল (সাঃ)-এর কোন প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষা ছিল না। 
কোন শিক্ষিত লোকের সাহায্যও তিনি গ্রহণ করেননি। কোন কিতাব 
কোনদিন স্পর্শও করেননি। এতদসস্বেও দুনিয়ার প্রথম থেকে তার যুগ 
পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ববাসীর এতিহাসিক অবস্থা এবং তাদের শরীয়ত সমপর্কে 
অতি নিখুঁতভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা আল্লাহ্‌র কালাম ব্যতীত 
কিছুতেই তার পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ তা’ আলাই 
যে তাকে এ সংবাদ দিয়েছেন এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। 


পঞ্চম কারণ £ পঞ্চম কারণ হচ্ছে এই যে, কোরআনের বিভিন্ন 
আয়াতে মানুষের অন্তর্নিহিত বিষয়াদি সম্পর্কিত যেসব সংবাদ দেয়া 
হয়েছে পরে সংশ্লিষ্ট লোকদের স্বীকারোক্তিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ সব 
কথাই সত্য। একাজও আল্লাহ্‌ তা’ আলারই কাজ, তা কোন মানুষের পক্ষে 
সন্তব ছিলনা। 

ষষ্ঠ কারণ £ ষষ্ট কারণ হচ্ছে যে, কোরআনে এমন সব আয়াত 
রয়েছে যাতে কোন সম্প্রদায় বা কোন ব্যক্তি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা 
হয়েছে যে, তাদের দারা অমুক কাজ হবে না; তারা তা করতে পারবে না। 
ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যদি তারা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র প্রিয় 
বান্দা বলেই মনে করে, তবে তারা নিশ্চয়ই তার নিকট যেতে পছন্দ 
করবে। সুতরাং এমতাবস্থায় তাদের পক্ষে মৃত্যু কামনা করা অপছন্দনীয় 
হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে এরশাদ হচ্ছে £ 





মৃত্যু কামনা করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল না। বিশেষ করে এ সমস্ত 
লোকদের জন্য যারা কোরআনকে মিথ্যা বলে অভিহিত করতো। 
(কোরআনের এরাশাদ মোতাবেক তাদের মৃত্যু কামনা করার ব্যাপারে ভয় 
পাওয়ার কোন কারণ ছিল না। ইহুদীদের পক্ষে মৃত্যু কামনার (মোবাহালা) 
এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে মুসলমানদেরকে পরাজিত করার অত্যন্ত সুবর্ণ 
সুযোগ ছিল। কোরআনের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গে সঙ্গেই তাতে সম্মত 
হওয়া তাদের পক্ষে উচিত ছিল। কিন্তু ইহুদী ও মুশরিকরা মুখে 
কোরআনকে যতই মিথ্যা বলুক না কেন, তাদের মন জানতো যে, 
কোরআন সত্য, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং মৃত্য 
কামনার চ্যালেঞ্জে সাড়া দিলে সত্য-সত্যই তা ঘটবে। এজন্যই তারা 
কোরআনের এ প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সাহস পায়নি এবং একটি 
বারের জন্যও মুখ দিয়ে মৃত্যুর কথা বলেনি। 

সপ্তম কারণ £ কোরআন শরীফ শ্রবণ করলে মুমিন, কাফির, 
সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সবার উপর দু'ধরনের প্রভাব সৃষ্টি হতে 
দেখা যায়। যেমন, হযরত জুবাইর ইবনে মোতআম (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের 
পূর্বে একদিন হুযুর (সাঃ)-কে মাগরিবের নামাযে সূরা তুর পড়তে শুনেন। 
হুযুর (সাঃ) যখন শেষ আয়াতে পৌছলেন, তখন হযরত জুবাইর (রাঃ) 
বলেন যে, মনে হলো, যেন আমার অস্তর উড়ে যাচ্ছে। তার কোরআন 
পাঠ শ্রবণের এটাই ছিল প্রথম ঘটনা। তিনি বলেন, সেদিনই কোরআন 
আমার উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছিল। আয়াতটি হচ্ছে £ 
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অর্থাৎ_তারা কি নিজেরাই সৃষ্ট হয়েছে, না তারাই আকাশ ও যমীন 
সৃষ্টি করেছে? কোন কিছুতেই ওরা ইয়াকীন করছে না। তাদের নিকট কি 
তোমার পালনকর্তার ভাণ্ডারসমূহ গচ্ছিত রয়েছে, না তারাই রক্ষক? 

অষ্টম কারণ $ অষ্টম কারণ হচ্ছে, কোরআনকে বারংবার পাঠ 
করলেও মনে বিরক্তি আসে না। বরং যতই বেশী পাঠ করা যায়, ততই 
তাতে আগ্রহ বাড়তে থাকে। দুনিয়ার যত ভাল ও আকর্ষণীয় পুস্তকই 
হোক না কেন, বড়জোড় দু-চারবার পাঠ করার পর তা আর পড়তে মন 
চায় না, অন্যে পাঠ করলেও তা শুনতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু কোরআনের 
এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, যত বেশী পাঠ করা হয়, ততই মনের আগ্রহ আরো 
বাড়তে থাকে। অন্যের পাঠ শুনতেও আগ্রহ জন্মে। 

নবম কারণ £ নবম কারণ হচ্ছে, কোরআন ঘোষণা করেছে যে, 
কোরআনের সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্‌ গ্রহণ করেছেন। কিয়ামত 
পর্যন্ত এর মধ্যে বিন্দুবিসর্গ পরিমাণ পরিবর্তন-পরিবর্ধন না হয়ে তা 
সংরক্ষিত থাকবে। আল্লাহ্‌ তা'আলা এ ওয়াদা এভাবে পূরণ করছেন যে, 
প্রত্যেক যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষ ছিলেন এবং রয়েছেন, যারা কোরআনকে 
এমনভাবে স্বীয় স্মৃতিপটে ধারণ করছেন যে, এর প্রতিটি যের-যবর তথা 
স্বরচিহ্ন পর্যন্ত অবিকৃত রয়েছে। নাযিলের সময় থেকে চৌদ্দ শতাধিক 
বছর অতিবাহিত হয়েছে; এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও এ কিতাবে কোন 
পরিবর্তন-পারিবর্ধন পরিলক্ষিত হয়নি। প্রতি যুগেই স্্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ 
নির্বিশেষে কোরআনের হাফেয ছিলেন ও রয়েছেন। বড় বড় আলেম যদি 
একটি যের-যবর বেশ-কম করেন, তবে ছোট বাচ্চারাও তার ভুল ধরে 
ফেলে। পৃথিবীর কোন ধর্মীয় কিতাবের এমন সংরক্ষণ ব্যবস্থা সে ধর্মের 
লোকরা এক দশমাংশও পেশ করতে পারবে না। আর কোরআনের মত 
নিৰ্ভুল দৃষ্টান্ত বা নযীর স্থাপন করা তো অন্য কোন গ্রন্থ সম্পর্কে কল্পনাও 
করা যায় না। অনেক ধর্মীয় গ্রন্থ সমন্ধে এটা স্থির করাও মুশকিল যে, এ 
কিতাব কোন ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তাতে কয়টি অধ্যায় ছিল। 

্রস্থাকারে প্রতি যুগে কোরআনের যত প্রচার ও প্রকাশ হয়েছে, অন্য 
কোন ধর্ম গ্রন্থের ক্ষেত্রে তা হয়নি। অথচ ইতিহাস সাক্ষী যে, প্রতি যুগেই 
মুসলমানদের সংখ্যা কাফের-মুশরিকদের তুলনায় কম ছিল এবং 
প্রচার-মাধ্যমও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকেদের তুলনায় কম ছিল। 
এতদসত্বেও কোরআনের প্রচার ও প্রকাশের তুলানায় অন্য কোন ধর্মগরন্থের 
প্রচার ও প্রকাশনা সন্ত হয়নি। তারপরেও কোরআনের সংরক্ষণ আল্লাহ্‌ 
তা" আলা শুধু গ্রন্থ ও পুস্তকেই সীমাবদ্ধ রাখেননি যা জ্বলে গেলে বা অন্য 
কোন কারণে নষ্ট হয়ে গেলে আর সংগ্রহ করার সম্ভাবনা থাকে না। তাই 
স্বীয় বান্দাগণের স্মৃতিপটেও সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। খোদানাখাস্তা সমগ্র 
বিশ্বের কোরআনও যদি কোন কারণে ধ্বংস হয়ে যায়, তবু এ গ্রন্থ পূর্বের 
ন্যায়ই সংরক্ষিত থাকবে। কয়েকজন হাফেয একত্রে বসে কয়েক ঘন্টার 
মধ্যেই তা লিখে দিতে পারবেন। এ অস্তুত সংরক্ষণও আল্‌ কোরআনেরই 
বিশেষত্ব এবং এ যে আল্লাহরই কালাম তার অন্যতম উজ্জ্বল প্রমাণ। 
যেভাবে আল্লাহ্‌র সত্তা সর্বযুগে বিদ্যমান থাকবে, তাতে কোন সৃষ্টির 
হস্তক্ষেপের কোন ক্ষমতা নেই, অনুরূপভাবে তার কালাম সকল সৃষ্টির 
রদ-বদলের উর্ধ্বে এবং সর্বযুগে বিদ্যমান থাকবে। কোরআনের এই 
ভবিষ্যদ্বানীর সত্যতা বিগত চৌদ্দশত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত 
হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। এ প্রকাশ্য মু’জেযার পর 
কোরআন আল্লাহ্র কালাম হওয়াতে কোন প্রকার সন্দেহ সংশয় থাকতে 


পারে না। 


দশম কারণ £ কোরআনে এল্ম ও জ্ঞানের যে সাগর পুঞ্জীভূত করা 
হয়েছে, অন্য কোন কিতাবে আজ পর্যন্ত তা করা হয়নি। ভবিষ্যতেও তা 
হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই সংক্ষিপ্ত ও সীমিত শব্দসস্তাবরের মধ্যে এত 
জ্ঞান ও বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটেছে যে, তাতে সমগ্র সৃষ্টির সর্বকালের 
প্রয়োজন এবং মানবজীবনের প্রত্যেক দিক পরিপূর্ণভাবে আলোচিত 
হয়েছে। আর বিশুপরিচালনার সুন্দরতম নিয়ম এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত 
জীবন থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নির্ভুল বিধান বর্ণিত হয়েছে। এ 
ছাড়া মাথার উপরে ও নীচে যত সম্পদ রয়েছে সে সবের প্রসঙ্গ ছাড়াও 
জীব-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান এমনকি রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির 
সকল দিকের পথনির্দেশ সম্বলিত এমন সমাহার বিশ্বের অন্য কোন 
আসমানী কিতাবে দেখা যায় না। 

শুধু আপাতদৃষ্টিতে পথনির্দেশই নয়, এর নমুনা পাওয়া এবং সে সব 
নির্দেশ একটা জাতির বাস্তব জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়ে 
তাদের জীবনধারা এমনকি ধ্যান-ধারণা, অভ্যাস এবং রুচিরও এমন 
বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন দুনিয়ার অন্য কোন গ্রন্থের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে 
এমন নযীর আর একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। একটা নিরক্ষর উদ্্ী 
জাতিকে জ্ঞানে, রুচিতে, সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে এত অল্পকালের মধ্যে 
এমন পরিবর্তিত করে দেয়ার নযীরও আর দ্বিতীয়টি নেই। 


সংক্ষেপে এই হচ্ছে কোরআনের সেই বিসুয় সৃষ্টিকারী প্রভাব, যাতে 
কোরআনকে আল্লাহ্র কালাম বলে প্রতিটি মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য 
হয়েছে। যাদের বুদ্ধি-বিবেচনা বিদ্বেষের কালিমায় সম্পূর্ণ কলুষিত হয়ে 
যায়নি, এমন কোন লোকই কোরআনের এ অনন্যসাধারণ মুজেযা 
সম্পর্কে অকৃষ্ট স্বীকৃতি প্রদান করতে কাপণ্য করেনি। যারা কোরআনকে 
জীবনবিধান হিসাবে গ্রহণ করেনি, এমন অনেক অ-মুসলিম লোকও 
কোরআনের এ নযীরবিহীন মু*জেযার কথা স্বীকার করেছেন। ফ্রান্সের 
বিখ্যাত মণীষী ডঃ মারডরেসকে ফরাসী সরকারের পক্ষ থেকে কোরআনের 
বাষটরিটি সূরা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। 
তার স্বীকারোক্তিও এ ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন,__ “নিশ্চয়ই 
কোরআনের বর্ণনাভঙ্গ সৃষ্টিকর্তার বর্ণনাভঙ্গিরই স্বাক্ষর । একথা নিঃসন্দেহে 
বলা যায় যে, কোরআনে যেসব তথ্যাদি বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্‌র বাণী 
ব্যতীত অন্য কোন বাণীতে তা থাকতে পারে না।" 

এতে সন্দেহ পোষণকারীরাও যখন এর অনন্যসাধারণ প্রভাব লক্ষ্য 
করে, তখন তারাও এ কিতাবের সত্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়। বিশ্বের সর্বত্র 
শতাধিক কোটি মুসলমান ছড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে কোরআনের 
বিশেষ প্রভাব দেখে খৃষ্টান মিশনগুলোতে কর্মরত সকলেই একবাক্যে 
স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, যেসব মুসলমান কোরআন বুঝে পড়ার 
সুযোগ লাভ করেছে, তাদের মধ্যে একটি লোকও ধর্মত্যাগী-মুরতাদ 
হয়নি। 

মোট কথা, কোরআনের অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যথাযোগ্য বিস্তারিত 
আলোচনা সম্ভব না হলেও সংক্ষিপ্তভাবে যতটুকু বলা হলো, এতেই সুস্থ 
বিবেকসম্পন্নব্যক্তিমাত্রই একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, কোরআন 
আল্লাহরই কালাম এবং রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 
একটি সর্বশ্রেষ্ঠ যু’জেযা। 


২৬ তফসীর মাআরেফুল কোরআন al 
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(২৪) আর যদি তা না পার-_ অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবে না, তাহলে 
সে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টার, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও 
পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জনা। (২৫) আর হে নবী (সাঃ), 
যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাক্ষসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন 
বেহেশতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে 
যখনই তারা খাবার হিসেবে কোল ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, 
এতো অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতিপুর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুতঃ 
তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে। এবং সেখানে তাদের জন্য 
শুদ্ধচারিনী রমণীকুল থাকবে। আর সেখানে তারা অনস্তকাল অবস্থান 
করবে। (২৬) আল্লাহ্‌ পাক নিঃসন্দেহে মশা বা তদুর্ধব বস দ্বারা উপমা পেশ 
করতে লজ্জাবোধ করেন না। বস্তুতঃ যারা মুমিন তারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস 
করে যে, তাদের পালনকর্তা কর্তৃক উপস্থাপিত এ উপমা সম্পূর্ণ নির্ভুল ও 
সঠিক। আর যারা কাফির তারা বলে, এরূপ উপমা উপস্থাপনে আল্লাহর 
মতলবই বা কি ছিল। এ দ্বারা আল্লাহ তাআলা অনেককে বিপথগামী 
করেন, আবার অনেককে সঠিক পথও প্রদর্শন করেন। তিনি অনুরূপ উপমা 
দ্বারা অসৎ ব্যক্তিবর্গ ভিন্ন কাকেও বিপথগামী করেন লা। (২৭) (বিপথগামী 
ওরাই) যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অঙ্গীকারাবন্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং 
আল্লাহ পাক যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা ছিন্ন করে, আর 
পৃথিবীর বকে অশাস্তি সৃষ্টি করে। ওরা যথাথই ক্ষতিষ্ত। (২৮) কেমন করে 
তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে কুফরী অবলম্বন করছ? অথচ তোমরা ছিলে 
নিজ্ঘাণ। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন আবার মৃত্যু দান 
করবেন। পুনরায় তোমাদেরকে জীবনদান করবেন। অতঃপর তারই প্রতি 
প্রত্যাবর্তন করবে। (২৯) তিনিই সে সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের 
জন্য যা কিছু জমীনে রয়েছে সে সমস্ত। তারপর তিনি যনোসংযোগ 
করেছেন আকাশের গ্রতি। বস্তুতঃ তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। 
আর আল্লাহ্‌ সবিষয়ে অবহিত। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

জান্নাতবাসীদেরকে একই আকৃতি বিশিষ্ট বিভিন্ন ফলমূল পরিবেশনের 
উদ্দেশ্য হবে পরিতৃপ্তি ও আনন্দ সঞ্চার। কোন কোন ভাষ্যকারের মতে 
ফলসমূহ পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার অর্থ বেহেশতের ফলাদি 
আকৃতিগতভাবে ইহজগতে প্রাপ্ত ফলের অনুরূপই হবে। সেগুলো যখন 
জান্নাতবাসীদের মাঝে পরিবেশন করা হবে, তখন তারা বলে উঠবে, 
অনুরূপ ফল তো আমরা দুনিয়াতেও পেতাম। কিন্ত স্বাদ ও গন্ধ হবে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। দুনিয়ার ফলের সঙ্গে তার কোন তুলনাই চলবে না, 
শুধু নামের মিল থাকবে। 

জান্নাতে পৃত-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন স্ত্রী লাভের অর্থ, তারা হবে পার্থিব 
যাবতীয় বাহ্যিক ও গঠনগত ক্রটি-বিচ্যুতি ও চরিত্রগত কলুষতা থেকে 
সম্পূর্ণ মুক্ত এবং প্রস্নাব পায়খানা, রজঃ বাব, প্রসবোত্তর স্রাব প্রভৃতি 
যাবতীয় ঘৃণ্য বিষয়ের উধে্ব। অনুরূপভাবে নীতিত্রষ্টতা, চরিব্রহীনতা, 
অবাধ্যতা প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ ক্রটি ও কদর্যতার লেশমাত্রও তাদের মধ্যে 
পাওয়া যাবে না। 

পরিশেষে বলা হয়েছে যে, জান্নাতের সুখ-্থাচ্ন্দা ও ভোগ-বিলাসের 
উপকরণসমূহকে যেন দুনিয়ার পতনশীল ও ক্ষীয়মান .উপকরণসমূহের 
ন্যায় মনে না করা হয় যাতে যে কোন মুহূর্তে বিলুপ্তি ও ধবংসপ্রাপ্তর 
আশঙ্কা থাকে। বরং জান্নাতবাসিগণ অনস্তকাল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের এই 
অফুরস্ত উপকরণসমূহ ভোগ করতঃ বিল আনন্দস্ফূর্তি ও চরম তৃপ্তি 
লাভ করতে থাকবেন। 

আলোচ্য আয়াতে মুমিনদের জান্নাতের সুসংবাদ লাভের জন্য ঈমানের 
সাথে সাথে সংকাজেরও শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তাই সৎকর্মহীন 
ঈমান মানুষকে এ সুসংবাদের অধিকারী করতে পারে না। যদিও 
কেবলমাত্র ঈমানই স্থায়ী দোযখবাস হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারে। 
সুতরাং মুমিন যত পাপীই হোক না কেন, এক না এক কালে দোযখ থেকে 
মুক্তি লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু সৎকাজ ভিন্ন কেউ 
দোযখের শাস্তি থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভের অধিকারী হতে পারবে না। 
= (রূহুল-বয়ান) 

কয়েক আয়াত পূর্বে দাবী করা হয়েছে যে, কোরআন করীমে কোন 
প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। এ যে আল্লাহ্‌র বাণী এ সম্পর্কে কেউ যদি 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করে, তবে তাকে কোরআনের ক্ষুদ্রতম সূরার 
অনুরূপ একটি সূরা প্রণয়ন করে পেশ করতে আহ্বান করা হয়েছে। 
আলোচ্য আয়াতসমূহে কোরআন অবিশ্বাসীদের এক অমূলক সন্দেহ 
বর্ণনাপূর্বক তা অপনোদন করা হয়েছে। সন্দেহটি এই যে, কোরআন 
শরীফে মশা-মাছির ন্যায় তুচ্ছ বস্তুর আলোচনাও স্থান লাভ করেছে। 
বস্তুতঃ এটা মহান আল্লাহ্‌ ও তার পবিত্র কালামের মর্যাদার সম্পূর্ণ 
পরিপন্থী। এ গ্রন্থ প্রকৃতই যদি আল্লাহ্‌র বাণী হতো, তবে এরপ নিকৃষ্ট ও 
তুচ্ছ বস্তুর আলোচনা স্থান পেত না। কারণ, কোন মহান সত্তা এ ধরনের 
নগণ্য বস্তুর আলোচনা করতে লজ্জা ও অপমান বোধ করেন। 

প্রত্যুত্তরে বলা হয়েছে যে, কোন তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুর উপমা অনুরূপ 
নগণ্য বস্তুর মাধ্যমে দেয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও বিবেকসম্মত। 
এতদুদ্দেশে কোন ঘৃণ্য ও নগণ্য বস্তুর উল্লেখ সম্ভ্রম ও আত্মর্যাদাবোধের 
মোটেও পরিপন্থী নয়। এ কারণেই আল্লাহ্‌ পাক এ ধরনের বস্তুসমূহের 
উল্লেখে মোটেও লজ্জাবোধ করেন না। সাথে সাথে এও ব্যক্ত করে দেয়া 
হয়েছে যে, এ ধরনের নির্বুদ্ধিতামূলক সন্দেহের উদ্রেক শুধু তাদের মনেই 


২৭ সূরাআল বাক্বারা Yv 





হতে পারে, যাদের মন-মন্তিষ্ষ অবিরাম খোদাদ্রোহিতার ফলে সম্পূর্ণ 
ভাবে বুদ্ধি-বিবেচনা ও অনুধাবনশক্তি বিবর্জিত হয়ে পড়েছে। মুমিনদের 
মন-মস্তিষ্কে এ ধরনের অবাস্তব সন্দেহের উদ্রেক কখনো হতে পারে না। 
অতঃপর এর অন্য এক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে যে, 
অনুরূপ উপমার মাধ্যমে মানুষের এক পরীক্ষাও হয়ে যায় _ এসব দৃষ্টান্ত 
দূরদর্শী চিস্তাশীলদের জন্য যোগায় হেদায়েতের উপকরণ। আর চিন্তাশক্তি 
বিবর্জিত দুর্বিনীতদের পক্ষে অধিকতর পব্রষ্টতার কারণ হয়ে দাড়ায়! 
পরিশেষে এ কথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মহান কোরআনে বর্ণিত এসব 
উপমার দ্বারা এমন উদ্ধত ও অবাধাজনই বিপথগামী হয়, যারা আল্লাহ্‌ 
পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভংগ করে এবং যেসব সম্পর্ক আল্লাহ্‌ পাক 
অঙ্ষুপন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন, তারা তা ছিন্ন করে! যার পরিণামস্বরূপ 
ধরার বুকে অশাস্তি বিস্তার লাভ করে। 
উপমার ক্ষেত্রে কোন তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুর উল্লেখ দুষণীয় নয় £ 
এ, আয়াত দারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, কোন 
ESSIEN YS 
প্রয়োজনীয় বিষয়ের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কোন নিকৃষ্ট, নগণ্য ও ঘৃণ্য বস্তুর 
উল্লেখ কোন ত্রুটি বা অপরাধ নয় কিংবা বক্তার মহানর্যাদার পরিপন্থীও 
নয়। কোরঅন, হাদীস এবং প্রথম যুগের ওলামায়ে কেরাম ও প্রখ্যাত 
ইসলাম বিশেষজ্ঞগণের বাণী ও রচনাবলীতে এ ধরনের বহু উপমার সন্ধান 
মেলে, যা সাধারণভাবে একেবারেই তুচ্ছ ও নগণ্য বলে মনে হয়। 
কোরআন-হাদীস এসব তথাকথিত লজ্জা ও সম্ভ্রমের তোয়াক্কা না করে 
প্রকৃত উদ্দেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে এরূপ উপমা বর্জন মোটেও বাঞ্ছনীয় 
বলে মনে করেনি। +৯৩৬-৩৮১%: (আল্লাহ্র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ 
করে --) এতে প্রমাণিত হয় যে, কোন অঙ্গীকার ভঙ্গ করা বা চুক্তি লঙ্ঘন 
করা জঘন্য অপরাধ । এর পরিণতিতে সে যাবতীয় পুণ্য থেকে বঞ্চিতও 
হয়ে যেতে পারে। ৩-০৯১1%/5406, (এবং আল্লাহ্‌ 
পাক যে সব সম্পর্ক অটুট রাখতে বলেছেন, তারা তা ছিন্ন করে)। এতে 
বুঝা যায়, যে সব সম্পর্ক শরীয়ত অক্ষুণু রাখতে বলেছে, তা বজায় রাখা 
একান্ত আবশ্যক এবং তা ছিন্ন করা সম্পূর্ণ হারাম। গভীরভাবে চিন্তা 
করলে বোঝা যাবে যে, একজন মানুষের প্রতি আল্লাহর এবং অন্যান্য 
মানুষ তথা সমগ্র সৃষ্টিক্লের অধিকার ও প্রাপ্য আদায় করার নির্ধারিত 
পদ্ধতি ও তৎসংশ্লিষ্ট সীমা ও বাধানের সমষ্টির নামই দ্বীন বা ধর্ম। বিশ্বের 
শাস্তি ও অশাস্তি এসব সম্পর্ক যথাযথভাবে বাজায় রাখা বা না রাখার 


EEA 


ওপরই নির্ভরশীল । এজন্যই 35363085 (তারা ভূপষ্ঠে 
অশান্তির সৃষ্টি করে) বাক্যাংশের মাধ্যমে উল্লেখিত সম্পর্ক ক্ষুণ্ন করাকেই 
বিশ্বশান্তি বিদ্িত হওয়ার একমাত্র কারণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ এ 
হল যাবতীয় অশাস্তি ও কলহের মুল কারণ। $3১54 3 (তারাই 
প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষতিগ্রস্ত ৷) -এ ব্যাক্যের মাধ্যমে যারা উল্লেখিত নির্দেশাবলী 
অমান্য করবে তাদেরকে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
পরকালের ক্ষতিই প্রকৃত ক্ষতি। সে তুলনায় পার্থিব ক্ষতি উল্লেখযোগ্য 
কোন বিষয়ই নয়। 

আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলার করুণা ও অনুগ্রহসমূহ 
বর্ণনার পর বিসুয় প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর অগণিত দয়া ও 
সুখ-সম্পদে পরিবেষ্টিত থাকা সত্বেও কেউ তার বিরুদ্ধাচরণ ও অবধ্যতা 
প্রদর্শনে কিভাবে লিপ্ত থাকতে পারে! এতে বিশেষ জোর দিয়ে বলা 
হয়েছে যে, এসব প্রমাণাদি সম্পর্কে নি্দিষ্টভাবে চিন্তা করার জন্য 











প্রয়োজনীয় কষ্টটুকু স্বীকার করতে তারা যদি প্রস্তুত না থাকে, তবে 
অন্ততঃ দাতার দানের স্বীকৃতি এবং তার প্রতি যথাযোগ্য ভক্তি শ্রদ্ধা ও 
আনুগত্য প্রদর্শন করা তো প্রত্যেক সভ্য ও রুচিজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের 
স্বাভাবিক ও অবশ্য কর্তব্য। 

প্রথম আয়াতে সেসব বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহাদির বর্ণনা রয়েছে, যা 
মানুষের মূল সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং যা প্রত্যেক মানুষের অভ্যন্তরে 
উপস্থিত। যথা- প্রথমাবস্থায় সে ছিল নিশ্রাণ অনুকণা, পরে তাতে আল্লাহ্‌ 
পাক প্রাণ সঞ্চার করেছেন। 

দ্বিতীয় আয়াতে সেসব সাধারণ অনুগ্রহের বিবরণ রয়েছে, যদ্দারা সমগ্র 
মানবজাতি ও গোঁটা সৃষ্টি যথাযথভাবে উপকৃত হয় এবং যা মানুষের টিকে 
থাকার জন্য একান্ত আবশ্যক। এসবের মধ্যে প্রথমে ভূমি ও তার উৎপন্ন 
ফসলের আলোচনা রয়েছে, যার সাথে মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। 
অতঃপর যে আসমানসমূহের সাথে ভূমির সজীবতা ও উৎপাদন ক্ষমতা 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সে গুলোর আলোচনা করা হয়েছে। 
88$5242$ এখানে তোমরা ছিলে নিষ্াণ। অতঃপর তিনিই 
তোমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন। এখানে ৩+! শব্দটি ৬+ এর বহুবচন। 
মৃত ও নিশ্বাণ বস্তুকে -** বলা হয়। আয়াতের মর্ম এই যে, মানুষ তার 
সৃষ্টির মূল উৎস সম্পর্কে নিবিষ্ট মনে চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে, সৃষ্টির 
সুচনা এ নিশ্বাণ অণুকণাসমূহ থেকেই হয়েছে, যা আংশিকভাবে জড়বন্তার 
আকৃতিতে, আংশিকভাবে প্রবহমান বস্তুর আকৃতিতে এবং আংশিকভাবে 
খাদ্যের আকৃতিতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। মহান আল্লাহ্‌ সেসব 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নিশ্বাণ অণুকণাসমূহকে বিভিন্ন স্থান থেকে একত্রিত 
করেছেন। অবশেষে সেগুলোতে প্রাণ সংযোগ করে জীবন্ত মানুষে 
রূপাস্তরিত করেছেন। এহলো মানব সৃষ্টির সুচনাপর্বের কথা। 


26%2868 (অনস্তর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন আবার 
পুনরুজ্জীবিত করবেন।) অর্থাৎ- যিনি তোমাদের ইতস্তঃ বিক্ষিপ্ত অসংখ্য 
অণুকণা সমন্বয়ে তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন, তিনিই মরজগতে তোমাদের 
আমর নির্ধারিত কাল পেরিয়ে গেলে তোমাদের জীবনশিখা নিভিয়ে দেবেন 
এবং এক নির্ধারিত সময়ের পর কেয়ামতের দিন তোমাদের দেহের নি্রাণ 
বিক্ষিপ্ত কণাগুলোকে আবার সমন্বিত করে তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত 
করবেন। 

প্রথম মৃতু হল তোমাদের সৃষ্টিধারায় সূচনাপর্বের , নিষ্পাপ ও জড় 
অবস্থা যা থেকে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। আর 
দ্বিতীয় মৃত্যু হল মরজগতে মানুষের আযু শেষ হয়ে যাওয়াকালীন মৃত্যু। 
বস্তুতঃ তৃতীয়বার জীবন লাভ হবে কিয়ামতের দিন। 

মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের মধ্যবর্তী সময় £ আলোচ্য আয়াতে 
ইহলৌকিক জীবন ও মৃত্যুর পরবর্তী এমন এক জীবনের বর্ণনা রয়েছে, 
যার সূচনা হবে কিয়ামতের দিন থেকে। কিন্তু যে কবরদেশের প্রশ্নোত্তর 
এবং পুরস্কার ও শাস্তির কথা কোরআন পাকের বিভিন্ন আয়াতে এবং 
বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত __ এখানে তার কোন উল্লেখ 
নেই। মানুষ ইহকালে যে জীবন লাভ করে এবং পরকালে যে জীবন লাভ 
করবে, কবরের জীবন অনুরূপ কোন জীবন নয়, বরং তা কল্পনাময় 
স্াপ্লিক জীবনের মতই এক মধ্যবর্তী অবস্থা। একে ইহলৌকিক জীবনের 
পরিসমাপ্তি এবং পারলৌকিক জীবনের প্রারস্তও বলা যেতে পারে। সুতরাং 
এটি এমন স্বতন্ত্র জীবন নয়, পৃথকভাবে যার আলোচনা করার প্রয়োজন 


২৮ মাআরেফুল ক্রোরআন, YA 
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(৩০) আর তোমার পালনকতার যখন ফেরেশতাদিগকে বললেন £ আমি 
পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ বলল, তুমি 
কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং 
রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা নিয়ত তোমার গুণকীতনি করছি এবং তোমার 
পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করাছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা 
তোমরা জান না। (৩১) আর আল্লাহ্‌ তা আলা শিখালেন আদমকে সমস্ত 
বন্ত-সামগ্রীর নাম। তরাপর সেমন্ত বন্ত-সামগীকে ফেরেশতাদের সামনে 
উপস্থাপন করলেন। অতঃপর কললেন, আমাকে তোমারা এগুলোর নাম বলে 
দাও যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক। (৩২) তারা বলল, তুমি পবিত্র! আমরা 
কোন কিছুই জানি না, তবে তুমি যা আমাদিগকে (সেগুলো 
ব্যতীত)। নিশ্চয় তুমিই প্রকৃত জ্ঞানসম্প্ন, হেকমতওয়ালা। (৩৩) তিনি 
বললেন, হে আদম, ফেরেশতাদেরকে বলে দাও এসবের নাম। তাপর যখন 
তিনি বলে দিলেন সে সবের নাম, তখন তিনি বললেন, আমি কি 
তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আসমান ও যমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় 
সম্পকে খুব ভাল করেই অবগত রয়েছি? এবং সেসব বিষয়ও জানি যা 
তোমরা প্রকাশ কর, আর যা তোমরা গোপন কর । (৩৪) এবং যখন আমি 
হযরত আদম (আঃ)-কে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ 
দিলাম, তখনই ইব্লীস ব্যতীত সবাই সিজদা করলো। সে নির্দেশ) পালন 
করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফিরদের 
অন্তভূক্তি হয়ে গেল। (৩৫) এবং আমি আদমকে হুকুম করলাম যে, তুমি ও 
তোমার স্থী জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং ওখানে যা চাও, যেখান থেকে 
চাও, পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাক, কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। অন্যথায় 
তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েবে। (৩৬) অনস্তর শয়তান তাদের 
উভয়কে ওখান থেকে পদস্খলিত করেছিল। পরে তারা যে সুখ-স্বা্ছন্দ্যে 
ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল এবং আমি বললাম, তোমরা নেমে 
যাও। তোমরা পরস্পর একে অপরের শক্ত হবে এবং তোমাদেরকে সেখানে 
কিছুকাল অবস্থান করতে হবে ও লাভ সমুহ করতে হবে। (৩৭) অতপর 
হযরত আদম (আঃ) স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে 
নিলেন, অতঃপর আল্লাহ পাক তার প্রতি (করুণাভরে) লক্ষ্য করলেন। 
নিশ্চয়ই তিনি মহা-ক্ষষাশীল ও অসীম দয়ালু। 





থাকতে পারের। 

545৫৫ ৮$94%  (ভিলিই সে মহান 
আল্লাহ্‌ যিনি তোমাদের উপাকারার্থ পৃথিবীর যাবতীয় বন্তসমন্রী সৃষ্টি 
করেছেন।) এখানে এমন এক সাধারণ ও ব্যাপক অনুগ্রহের বর্ণনা দেয়া 
হয়েছে, যা শুধু মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমগ্র প্রাণীজগত 
সমভাবে এদ্বারা উপকৃত। এ জগতে মানুষ যত অনুগ্রহই লাভ করেছে বা 
করতে পারে সংক্ষেপে তা এই একটি শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। 
কেননা, মানুষের আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, ওষুদ-পত্র বসবাস ও 
সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ এ মাটি থেকেই 
উৎপন্ন ও সংগৃহীত হয়ে থাকে। 

জগতের কোন বস্তুই অহেতুক নয় £ বিশ্বের সব কিছুই যে মানুষের 
কল্যাণের উদ্দেশে সৃষ্ট, আলোচ্য আয়াতে এ তথ্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা 
হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই, যা 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের উপকার সাধন করে না-_ তা সে উপকার 
ইহলৌকিক হোক, বা পরকাল সম্পর্কিত উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত 
হোক। অনেক জিনিস সরাসরি মানুষের আহার ও ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত 
হয় বলে সেগুলোর উপকার সহজেই অনুধাবনযোগ্য। আবার এমনও 
অগণিত বস্তু রয়েছে, যার আবেদন ও উপকরিতা মানুষ অলক্ষ্যে ভোগ 
করে যাচ্ছে, অথচ তা অনুভব করতে পারছে না। এমনকি বিষাক্ত দ্রব্যাদি, 
বিষধর জীবজন্ত প্রভৃতি যেসব বস্ত দৃশ্যতঃ মানুষের পক্ষ্যে ক্ষতিকর বলে 
মনে করা হয়, গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায়, সেগুলোও কোন না 
কোন দিক দিয়ে মানুষের জন্য কল্যাণকরও বটে। যেসব জন্ত একদিকে 
মানুষের জন্য হারাম, অপরদিকে তদ্বারা তারা উপকৃতও হয়ে চলেছে। 

প্রখ্যাত সাধক আরিফ বিল্লাহ ইবনে আ'তা এ আয়াতের ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে এরশাদ করেন যে, আল্লাহ্‌ পাক সারা বিশ্বকে এ উদ্দেশেই সৃষ্টি 
করেছেন যেন জগতের যাবতীয় বস্তু তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত থাকে; 
আর তোমরা যেন সর্বতোভাবে আল্লাহ্র আরাধনায় নিয়োজিত থাক। 
তবেই যেসব বস্তু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা তা 
নিঃসন্দেহে লাভ করবে। সুতরাং বুদ্ধিমানের কাজ হবে সেসব বস্তুর 
অন্বেষণে ও সাধন চিন্তায় নিয়োজিত থেকে সে মহান সত্তাকে ভূলে না 
বসা, যিনি এগুলোর একক সৃষ্টা। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

এ আয়াতের সারসংক্ষেপ এই _মহান পরওয়াদেগার আল্লাহ্‌ পাক 
যখন আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন এবং বিশ্বে তাঁর খেলাফত প্রতিষ্ঠার 
ইচ্ছা করেন, তখন এ সম্পর্ক ফেরেশতাদের পরীক্ষা নেয়ার জন্য তাঁর এ 
ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এতে ইঙ্গিত ছিল যে, তাঁরা যেন এ ব্যাপারে 
নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেন। কাজেই ফেরেশতাগণ অভিমত প্রকাশ 
করলেন যে, মানব জাতির মাঝে এমনও অনকে লোক হবে, যারা শুধু 
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে। সুতরাং এদের উপর খেলাফত 
ও শৃংখলা বিধানের দায়িত্ব অর্পণের হেতু তাদের পুরোপুরি বোদগম্য নয়। 
এ দায়িত্ব পালনের জন্য ফেরেশতাগণই যোগ্যতম বলে মনে হয়। কেননা, 
পুণ্য ও সততা তাঁদের প্রকৃতিগত গুণ। তাঁদের দ্বারা পাপ ও অকল্যাণ 
সাধন আদৌ সম্ভব নয়_তীরা সদা অনুগত। এ জগতের শাসনকার্য 
পরিচালনা ও শৃংখলা বিধানের কাজও হয়তো তাঁরাই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন 
করতে সক্ষম হবেন। তাঁদের এ ধারণা যে ভুল ও অমূলক, তা আল্লাহ্‌ 
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পাক শাসকোচিত ভংগীতে বর্ণনা করে বলেন যে, বিশু খেলাফতের প্রকৃতি 
ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনয়িতা সম্পর্কে তোমরা মোটেও ওয়াকেফহাল নও। 
তা কেবল আমিই পূর্ণভাবে পরিজ্ঞাত। 


অতঃপর অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ফেরেশতাদের উপর হযরত আদম 
(আঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তার অনুপম মর্যাদার বর্ণনা দিয়ে 
দ্বিতীয় উত্তরটি দেয়া হয়েছে যে, বিশ্ব খেলাফতের জন্য ভূ-পৃষ্টের অন্তর্গত 
সৃষ্ট বস্তুসমূহের নাম, গুণাগুণ, বিস্তারিত অবস্থা ও যাবতীয় লক্ষণাদি 
সম্পর্ক সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। বস্তুতঃ ফেরেশতাগণের এ 
যোগ্যতা ও গুণাবলী নেই। 

আদম সৃষ্টি প্রসংগে ফেরেশতাদের সাথে আলোচনার তাৎপর্য ঃ 
একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে,ফেরেশতাদের সমাবেশে আল্লাহ্‌ 
পাকের এ ঘটনা প্রকাশ করার তাৎপর্য কি এবং এতে কি উদ্দেশ্য নিহিত 
ছিল? তাঁদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ , না তাদেরকে এ সম্পর্কে নিছক 
অবহিত করা? না ফেরেশতাদের ভাষায় এ সম্পর্কে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত 
করানো? 


একথা সুস্পষ্ট যে, কোন বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শের 
প্রয়োজনয়িতা তখনই দেখা দেয়, যখন সমস্যার সমস্ত দিক কারো কাছে 
অল্পষ্ট থাক; নিজস্ব অভিজ্ঞান ও জ্ঞান সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা না 
থাকে। আর তখনই কেবল অন্যান্য জ্ঞানী-গুণীদের সাথে পরামার্শ করা 
হয়। অথবা পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সেখানেও হতে পারে, যেখানে 
অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ সমঅধিকার সমপন্ন হয়। তাই তাদের অভিমত জানার 
উদ্দেশে পরমার্শ করা হয়। যেমনটি বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের 
সাধারণ পরিষদসমূহে প্রচলিত। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, এ দু'টোর 
কোনটাই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মহান আল্লাহ্‌ গোটা বন্তুজগতের সষ্টা 
এবং প্রতিটি বিন্দুবিসর্গ সম্পর্কে তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। তাঁর প্রজ্ঞা ও 
দূরদর্শিতার সামনে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সবকিছুই 
সমান। তাই তাঁর পক্ষে কারো সাথে পরামর্শ করার কি প্রয়োজনয়িতা 
থাকতে পারে! 


অনুরূপভাবে এখানে এমনও নয় যে, সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত - 
যেখানে প্রত্যেক সদস্য সমঅধিকার সম্পন্ন বলে প্রত্যেকের পরামর্শ গ্রহণ 
করা আবশ্যক হতে পারে। কেননা, আল্লাহ্‌ পাকই সবছির সৃষ্টা ও 
মালিক। ফেরেশতা ও মানব-দানব সবই তাঁর সৃষ্টি এবং সবই তার 
আয়ত্তাধীন। তাঁর কোন কাজ বা পদক্ষেপ সম্পর্কে কারো কোন প্রশ্ন 
তোলার অধিকার নেই যে,এ কাজ কেন করা হলো বা কেন করা হলো না। 
3244093400423) আল্লাহ পাকের কাজ সম্পর্কে কোন 
প্রশ্নের অবকাশ নেই, কিন্তু অন্যান্য সবাইকে তাদের কৃত কর্ম সম্পর্কে 
প্রশ্নের সম্খীন হতে হবে। 

সারকথা প্রকৃত প্রস্তাবে এখানে পরামর্শ গ্রহণ উদ্দেশ্যও নয় এবং এর 
কোন অবাশ্যকতাও ছিল না। কিন্তু রূপ দেয়া হয়েছে পরামর্শ গ্রহণের 
যাতে মানুষ পরামর্শরীতি এবং তার প্রয়োজনীয়তার শিক্ষা লাভ করতে 
পারে। যেমন কোরআন পাকে রসূলে করীম (সাঃ)-কে বিভিন্ন কাজে ও 
ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, 
অথচ তিনি ছিলেন ওহীর বাহক। তাঁর সব কাজকর্ম এবং তাঁর প্রত্যেক 
অধ্যায় ও দিক ওহীর মাধ্যমেই বিশ্লেষণ করে দেয়া হতো। কিন্তু তাঁর 
মাধ্যমে পরামর্শ গ্রহণ রীতির প্রচলন করা এবং উম্মতকে তা শিক্ষা দেয়ার 
উদ্দেশে তাঁকেও পরামর্শ গ্রহণের তাকীদ দেয়া হয়েছে। 





যেহেতু হযরত আদম (আঃ)-এর মাঝে ফেরেশতা ও জ্বিন উভয় 
সম্প্রদায়ের যাবতীয় জ্ঞানের সমাহার ঘটেছে, সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের 
উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ পদমর্যাদা একেবারে সুস্পষ্ট। এখন আল্লাহ্‌ পাক 
এ বিষয়টি কার্যকরভাবে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করলেন যে, ফেরেশতা ও 
জিনদের দ্বারা হযরত আদম (আঃ)-এর প্রতি এমন বিশেষ ধরনের সম্মান 
প্রদর্শন করানো হোক, যদ্দারা কার্যতঃ স্পষ্ট হয়ে যোয় যে, তিনি তাদের 
উভয়ের চাইতে উত্তম ও পূর্ণতর। এ জন্য যে সম্মান প্রদর্শনমূলক কাজের 
প্রস্তাব করা হয়েছে, তারই বর্ণনা প্রসংগে আল্লাহ্‌ পাক বলেন, “আমি 
(ফেরশতাদেরকে হুকুম করলাম, তোমরা আদমকে সেজদা কর। সমস্ত 
ফেরেশতা সেজদায় পতিত হল, কিন্তু ইবলীস সেজদা করতে অস্বীকার 
করলো এবং অহঙ্কার স্ফীত হয়ে উঠলো।” 


সেজদার নির্দেশ কি ভ্ববনদের প্রতিও ছিল? এ আয়াতে বাহ্যতঃ যে 
কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তা এই যে, আদম (আঃ)-কে সেজদা করার 
হুকুম ফেরেশতাদেরকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে যখন একথা বলা হলো 
যে, ইবলীস ব্যতীত সব ফেরেশতাই সেজদা করলেন, তখন তাতে 
প্রমাণিত হলো যে, সেজদার নির্দেশ সকল বিবেকসম্পন সৃষ্টির প্রতিই 
ছিল। ফেরেশতা ও জ্বিন সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নির্দেশ প্রদান করতে 
গিয়ে শুধু ফেরেশতাগণের উল্লেখ এজন্য করা হলো যে, তারাই ছিল 
সর্বোত্তম ও সর্বশেষ্ঠ। যখন তাদেরকে হযরত আদম (আঃ)-এর প্রতি 
সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়া হলো, তাতে জ্বিন জাতি অতি উত্তম রূপে 
এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত বলে জানা গেল। 


সম্মানসূচক সেজদা ইসলামে নিষিদ্ধ £ এ আয়াতে হযরত আদম 
(আঃ)-কে সেজদা করতে ফেরেশতাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা 
ইউসুফে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পিতা-মাতা ও ভাইগণ মিশর পৌছার 
পর হযরত ইউসুফকে সেজদা করেছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে। এটা 
সুস্পষ্ট যে, এ সেজদা এবাদতের উদ্দেশে হতে পারে না। কেননা, আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত অপরের উপাসনা শিরক ও কুফরী। কোন কালে কোন শরীয়তে 
এরূপ কাজের বৈধতার কোন সম্ভাবনাই থাকতে পারে না। সুতরাং এর 
অর্থ এছাড়া অন্য কোন কিছুই হতে পারে না যে, প্রাচীন কালের সেজদা 
আমাদের কালের সালাম, মুসাফাহা, মুআনাকা, হাতে চুমো খাওয়া এবং 
সম্মান প্রদর্শনার্থ দাড়িয়ে যাওয়ার সমার্থক ও সমতুল্য ছিল। ইমাম 
জাসসাস আহ্কামুল কোরআন গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, পূর্ববর্তী নবিগণের 
শরীয়তে বড়দের প্রতি সম্মানসূচক সেজদা করা বৈধ ছিল। শরীয়তে 
মুহাম্মদীতে তা রহিত হয়ে গেছে। বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পদ্ধতি 
হিসাবে এখন শুধু সালাম ও মুসাফাহার অনুমতি রয়েছে। রুকু সেজদা 
এবং নামাযের মত করে হাত বেঁধে দাড়ানোকে অবৈধ বলে ঘোষণা করা 
হয়েছে। 

এর বিশ্লেষণ এই যে, শিরক, কুফর এবং আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো 
এবাদত করা কোন শরীয়তেই বৈধ ছিল না। কিন্তু কিছু কিছু কাজ এমনও 
রয়েছে, যা মূলতঃ শিরক বা কুফর নয়। কিন্তু মানুষের অজ্ঞানতা ও 
অসাবধানতার দরুন সে সমস্ত কার্যাবলী শিরক ও কুফরের কারণ হয়ে 
দাড়াতে পারে। এসব কার্যাবলী পূর্ববর্তী নবিগণের শরীয়তে আদৌ নিষিদ্ধ 
ছিল না। বরং সেগুলোকে শিরকরূপে প্রতিপন্ন করা থেকে মানুষকে বিরত 
রাখা হত মাত্র। যেমন, প্রাণীদের ছবি আঁকা ও ব্যবহার করা মূলতঃ কুফ্র 
বা শিরক নয়। এজন্য পূর্ববর্তী শরীয়তে তা বৈধ ছিল। যেমন, হযরত 


সুলায়মান (আঃ)-এর কাহিনী বণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 05425 


৩০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ঠা 





/5৩%8 (এবং জবিনেরা তার জন্য বড় বড় মিহ্রাব 
তৈরী করতো এবং ছবি অঙ্কন করতো)। 


অনুরূপভাবে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশে সেজদা করা পূর্ববর্তী 
শরীয়তসমূহে বৈধ ছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে মানুষের অজ্ঞানতার ফলে এ 
সব বিষয়ই শিরক ও পৌত্তলিকতার কারণ হয়ে দীড়িয়েছে। এ পথেই 
নবিগণের দ্বীন ও শরীয়তে বিকৃতি ও মুলচ্যুতি ঘটেছে। পরবর্তী নবি ও 
শরীয়ত এসে তা একেবারে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। শরীয়তে মুহাস্মদী 
যেহেতু অবিনশ্বর ও চিরস্তন শরীয়ত-__রসূলে করীম (সাঃ)-এর মাধ্যমে 
যেহেতু নবুওয়ত ও রিসালতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং তার শরীয়তই 
যেহেতু সর্বশেষ শরীয়ত, সেহেতু একে বিকৃতি ও মুলচ্যুতি থেকে বাচাবার 
জন্য এমন প্রতিটি ছিদ্রপথই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে শিরক ও 
পৌত্বলিকতা প্রবেশ করতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সেসব বিষয়ই এ 
শরীয়তে হারাম করে দেয়া হয়েছে, যা পূর্ববর্তী কোন যুগে শিরক ও মূর্তি 
পুজার উৎস বা কারণ হয়ে দীড়িয়েছিল। ছবি ও চিত্রাঙ্কন এবং তার 
ব্যবহারও এজন্যই হারাম করা হয়েছে। সম্মানসূচক সেজদা একই কারণে 
হারাম হয়েছে। আর এমন সব সময়ে নামায পড়াও নিষিদ্ধ করে দেয়া 
হয়েছে, যে সব সময়ে মুশরিক ও কাফিরগণ নিজেদের তথাকথিত 
উপাস্যদের পূজা ও উপাসনা করত। কারণ, এ বাহ্যিক সাদৃশ্য পরিণামে 
যেন শিরকের কারণ না হয়ে ীড়ায়। 

কোন কোন আলেম বলেছেন, এবাদতের মূল যে নামায, তাতে চার 
রকমের কাজ রয়েছে। যথা-_ দীড়ানো, বসা, রুকু ও সেজদা করা। 
তন্মধ্যে প্রথম দু'টি মানুষ অভ্যাসগতভাবে নিজস্ব প্রয়োজনেও করে এবং 
নামাযের মধ্যে এবাদত হিসাবেও করে। কিন্তু রুকু সেজদা এমন কাজ, 
যা মানুষ কখনো অভ্যাসগতভাবে করে না, বরং তা শুধু এবাদতের জন্যই 
নি্দিষ্ট। এ জন্য এ দু'টোকে শরীয়তে মুহাম্মদীতে এবাদতের পর্যায়ভুক্ত 
করে আল্লাহ্‌ পাক ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশে তা করা নিষিদ্ধ করে দেয়া 
হয়েছে। 

এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, সেজদায়ে তা' জিমী বা সম্মানসূচক 
সেজদার বৈধতার প্রমাণ তো কোরআন পাকের উল্লেখিত আয়াতসমূহে 
পাওয়া যায়, কিন্তু তা রহিত হওয়ার দলীল কি? 

উত্তর এই যে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর অনেক “মোতাওয়াতির' ও 
মশহুর হাদীস দ্বারা সেজদায়ে-তা’ জিমী হারাম বলে প্রমাণিত হয়েছে। 
হুযুর (সাঃ) এরশাদ করেছেন, “যদি আমি আল্লাহ্‌ পাক ব্যতীত অন্য 
কারো প্রতি সেজদায়ে-তা' জিমী করা জায়েয মনে করতাম, তবে স্বামীকে 
সেজদা করার জন্য স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম, কিন্তু এই শরীয়তে 
সেজদায়ে-তা' জিমী সম্পূর্ণ হারাম বলে কাউকে সেজদা করা কারো পক্ষে 
জায়েয নয়।” 


এই হাদীসটি বিশ জন সাহাবীর রেওয়য়েত থেকে প্রমাণিত। প্রসিদ্ধ 
গ্রন্থ তাদরীবুররাবী' তে বর্ণনা করা হয়েছে, যে রেওয়ায়েত দশ জন সাহাবী 
নকল করে থাকেন, সেটি হাদীসে মোতাওয়াতরের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায় 
যা (হাদীসে মোতাওয়াতির) কোরআন পাকের ন্যায়ই অকাট্য ও 
নির্ভরযোগ্য। 

এটা আদম (আঃ)-এর ঘটনার সমাপ্তিপর্ব। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে 
যে, ফেরেশতাদের উপর হযরত আদম (আঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশ্ব 
খিলাফতের যোগ্যতা যখন স্পষ্ট করে বলে দেয়া হলো এবং 
ফেরেশতাগণও তা মেনে নিলেন আর ইবলীস যখন অত্য্তরিতা ও 








হঠকারিতার দরুন কাফির হয়ে বেরিয়ে গেল, তখন হযরত আদম (আঃ) 
এবং তার সহধর্মিনী হাওয়া (আঃ) এ নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন যে, তোমরা 
জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং সেখানকার নেয়ামত পরিত্‌প্তিসহ ভোগ 
করতে থাক। কিন্তু একটি নিদিষ্ট গাছ সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হলো যে, এর 
ধারে কাছেও যেও না। অর্থাৎ, সেটির ভোগ পূর্ণভাবে পরিহার করবে। 
শয়তান আদম (আঃ)- এর কারণে ধিকৃত ও অভিশপ্ত হয়েছিল, সুতরাং 
সে কোন প্রাকারে সুযোগ পেয়ে এবং এ গাছের উপকারাদি বর্ণনা করে 
তাদের উভয়কে সে গাছের ফল খেতে প্ররোচিত করল। নিজেদের 
বিচ্যুতির দরুন তাদেরকেও পৃথিবীতে নেমে যেতে নির্দেশ দেয়া হলো। 
তাদেরকে বলে দেয়া হলো যে, পৃথিবীতে বাসবাস জান্নাতের. মত নিব্চাট 
ও শান্তিপূর্ণ হবে না, বরং সেখানে মতানৈক্য ও শত্রুতার উন্মেষ ঘটবে। 
ফলে বেচে থাকার স্বাদ পূর্ণভাবে লাভ করতে পারবে না। 

এ 4565৩88১৫85 ( এবং আমি আদম 
(আঃ)-কে সন্ত্রীক জান্নাতে অবস্থান করতে নির্দেশ দিলাম)। এটা আদম 
সৃষ্টি ও ফেরেশতাদের সেজদার পরবর্তী ঘটনা। কোন কোন বিশেষজ্ঞ এ 
নির্দেশ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আদম সৃষ্টি ও সেজদার 
ঘটনা জান্নাতের বাইরে অন্য কোথাও ঘটেছিল। এর পরে তাদেরকে 
বেহেশতে প্রবেশ করানো হয়েছে। কিন্তু এ অর্থও সুনিশ্চিত নয়। বরং 
এমনও হতে পারে যে, সৃষ্টি ও সেজদা উভয় ঘটনা বেহেশতেই ঘটেছিল, 
কিন্তু তাদের বাসস্থান কোথায় হবে সে সম্পর্কে তাঁদেরকে কোন সিদ্ধান্ত 
জানানো হয়নি। তাদের বাসস্থান সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত এ ঘটনার পর শোনানো 
হলো। 

৪৪৬৪৩৫৮৬715. আরবী অভিধান অনুযায়ী 
সেসব নেয়ামত ও আহার্যবস্তকে বলা হয়, যা লাভ করতে কোন শ্রম 
সাধনার প্রয়োজন হয় না এবং এত পর্যাপ্ত ও ব্যাপক পরিমাণে লাভ হয় 
যে, তাতে হাসপ্রান্তি বা নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার কোন আশঙ্কাই থাকে না। 
অর্থাৎ - আদম ও হাওয়া (আঃ)-কে বলা হলো যে, তোমরা জান্নাতের 
ফল-মূল পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করতে থাক। ওগুলো লাভ করতে হবে 
না এবং তা হাস পাবে কিংবা শেষ হয়ে যাবে, এমন কোন চিন্তাও করতে 
হবেনা। 

5816%858 - কোন বিশেষ গাছের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা 
হয়েছিল যে, এর ধারে কাছেও যেও না। প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, সে গাছের 
ফল না খাওয়া। কিন্তু তাকীদের জন্য বলা হয়েছে, কাছেও যেও না। সেটি 
কি গাছ ছিল, কোরআন করীমে তা উল্লেখ করা হয়নি। কোন নির্ভরযোগ্য 
ও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারাও তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। কোন কোন যুফাসূসির 
সেটিকে গমের গাছ বলেছেন, আবার কেউ কেউ আঙ্গুর গাছ বলেছেন। 
অনেকে বলেছেন, আপ্তীরের গাছ। কিন্তু কোরআন ও হাদীসে যা অনির্দিষ্ট 
রেখে দেয়া হয়েছে, তা নির্দিষ্ট করার কোন প্রয়োজন পড়ে না। 

03894636 অৰ্থাৎ - যদি এই নিষিদ্ধ গাছের ফল খাও, 
তবে তোমরা উভয়েই যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। 

৩৬১ 54) শব্দের অর্থ বিঘযুতি বা পদস্থলন। 
অর্থাৎ, শয়তান আদম ও হাওয়াকে পদস্থলিত করেছিল বা তাদের 
বিচ্যুতি ঘটিয়েছিল। কোরআনের এ-সব শব্দে পরিষ্কার এ-কথা বোঝা 
যায় যে, আদম ও হাওয়া কর্তৃক আল্লাহ্‌ পাকের হুকুম লঙ্ঘন সাধারণ 
পাপীদের মত ছিল না, বরং শয়তানের প্রতারণায় প্রতারিত হয়েই তারা এ 


৩১ সূরা আল বাকারা ry 
১৩৬টি 


ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। পরিণামে যে গাছের ফল নিষিদ্ধ ছিল, তা 
খেয়ে বসলেন। 
মাধ্যমসমূহ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয় £ ৪৬১১5 

অর্থাৎ, _ “এ গাছের ধারে-কাছেও যেও না"। এ নিষেধাজ্ঞার ফলে একথা 
সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, সে বৃক্ষের ফল না খাওয়া ছিল এই নিষেধাজ্ঞার 
প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু সাবধানতা-সূচক নির্দেশ ছিল এই যে, সে গাছের 
কাছেও যেও না। এর দ্বারাই ফিকাহশাম্ত্রে কারণ-উপকরণের নিষিদ্ধতার 
মাসআলাটি প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ, কোন বস্তু নিজন্বভাবে অবৈধ বা নিষিদ্ধ 
না হলেও যখন তাতে এমন আশঙ্কা থাকে যে, এ বস্তু গ্রহণ করলে অন্য 
কোন হারাম ও অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, 
তখন এ বৈধ বস্তুও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। যেমন, গাছের কাছে যাওয়া 
তার ফল-ফসল খাওয়ার কারণও হতে পারতো। সেজন্য তাও নিষিদ্ধ করে 
দেয়া হয়েছে। একে ফিকাহশাম্ত্রের পরিভাষায় উপকরণের নিষিদ্ধতা বলা 
হয়। 


নবিগণের নিষ্পাপ হওয়া £ এ বর্ণনার দ্বারা হযরত আদম (আঃ)-কে 
বিশেষ গাছ বা তার ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং এ ব্যাপারেও 
সাবধান করে দেয়া হয়েছিল যে, শয়তান তোমাদের শক্র। কাজেই সে 
যেন তেমাদেরকে পাপে লিপ্ত করে না দেয়! এতদসত্বেও হযরত আদম 
(আঃ)-এর তা খাওয়া বাহ্যিকভাবে পাপ বলে গণ্য। অথচ নবিগণ পাপ 
থেকে বিমুক্ত ও পবিত্র। সঠিক তথ্য এই যে, নবিগণের যাবতীয় পাপ 
থেকে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ থাকার কথা যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা এবং লিখিত ও 
বরণনাগতভাবে প্রমাণিত। চার ইমাম ও উম্মতের সম্মিলিত অভিমতেও 
নবিগণ ছোট-বড় যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পবিত্র। কারণ, নবিগণ 
(আঃ)-কে গোটা মানব জাতির অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করা 
হয়েছিল। যদি তাদের দ্বারাও আল্লাহ্‌ পাকের ইচ্ছার পরিপন্থী ছোট বড় 
কোন পাপ কাজ সম্পন্ন হত, তবে নবিগণের বাণী ও কার্যাবলীর উপর 
আস্থা ও বিশ্বাস উঠে যেত। যদি নবিগণের উপর আস্থা ও বিশ্বাস না থাকে, 
তবে দ্বীন ও শরীয়তের স্থান কোথায়? অবশ্য কোরআন পাকের বহু 
আয়াতে অনেক নবি (আঃ) সম্পর্কে এ ধরনের ঘটনার বর্ণনা রয়েছে, 
যাতে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের দ্বারাও পাপ সংঘটিত হয়েছে এবং আল্লাহ্‌ 
পাকের পক্ষ থেকে এজন্য তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। হযরত 
আদম (আঃ)-এর ঘটনাও এ শ্রেণীভূক্ত। 

এ ধরনের ঘটনাবলী সমপর্কে উম্মতের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, 
কোন ভুল বুঝাবুঝি বা অনিচ্ছাকৃত কারণে নবিদের দ্বারা এ ধরনের কাজ 
সংঘটিত হয়ে থাকবে। কোন নবি (আঃ) জেনে শুনে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে 
আল্লাহ্‌ পাকের হুকুমের পরিপন্থী কোন কাজ করেননি। এ ক্রটি 
ইজতেহাদগত ও অনিচ্ছাকৃত এবং তা ক্ষমার যোগ্য। শরীয়তের 
পরিভাষায় একে পাপ বলা চলে না এবং এ ধরনের ত্রান্তিজনক ও 
অনিচ্ছাকৃত ক্রটি সেসব বিষয়ে হতেই পারে না, যার সম্পর্ক শিক্ষা-দীক্ষা 
এবং শরীয়তের প্রচারের সাথে রয়েছে, বরং তাদের ব্যক্তিগত কাজ-কর্মে 
এধরনের ভুলক্রটি হতে পারে। 

কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্‌ পাকের দরবারে নবিগণের স্থান ও মর্যাদা অত্যন্ত 
উচ্চে এবং যেহেতু মহান ব্যক্তিবর্গের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্রটি বিচ্যুতি সংঘটিত 
হলেও তাকে অনেক বড় মনে করা হয়, সেহেতু কোরআন হাকীমে এ 
ধরনের ঘটনাবলীকে অপরাধ ও পাপ বলে অভিহিত করা হয়েছে, যদিও 
প্রকৃতপক্ষে সেগুলো আদৌ পাপ নয়। 





হযরত আদম (আঃ)-এর এ ঘটনা সম্পর্কে তফসীরবিদগণ বহু কারণ 
বর্ণনা করেছন এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন £ 

১। হযরত আদম (আঃ)-কে যখন নিষেধ করা হয়েছিল, তখন এক 
নির্দিষ্ট গাছের প্রতি ইঙ্গিত করেই তা করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে শুধুমাত্র 
সে গাছটিই উদ্দেশ্য ছিল না, বরং সে জাতীয় যাবতীয় গাছই এর অন্তর্ভুক্ত 
ছিল। যেমন, হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একদিন রসূলুল্লাহ (আঃ) এক খণ্ড 
রেশমী কাপড় ও একখণ্ড স্বর্ণ হাতে নিয়ে এরশাদ করলেন, এ বসত দু'টি 
আমার উম্মতের পুরুষদের জন্যে হারাম। একথা সুস্পষ্ট যে, এ বিশেষ 
কাপড় ও স্বর্ণখণ্ডের ব্যবহারই শুধু হারাম ছিল না, যে দু'টি হুযুরের (সাঃ) 
হাতে ছিল বরং যাবতীয় রেশমী কাপড়-ও স্বর্ণ সম্পর্কেই ছিল এ হুকুম। 
কিন্তু এখানে হয়তো এ ধারণাও হতে পারে যে, এ নিষেধাজ্ঞার সম্পর্ক 
সেই বিশেষ কাপড় ও স্ব্ণখণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, যেগুলো সে সময় 
তার (সাঃ) হাতে ছিল। অনুরূপভাবে হযরত আদম (আঃ) -এর হয়তো এ 
ধারণা হয়েছিল যে, যে গাছের প্রতি ইঙ্গিত করে নিষেধ করা হয়েছিল, এ 
নিষেধের সম্পর্ক এ বিশেষ গাছটিতেই সীমাবদ্ধ। শয়তান এ ধারণা তার 
অস্তরে সঞ্চার করে বন্ধমূল করে দিয়েছিল এবং কসম খেয়ে খেয়ে বিশ্বাস 
জন্মালো যে, 'আমি তোমাদের হিতাকাঙ্খী, তোমাদেরকে এমন কোন 
কাজের পরামর্শ দিচ্ছি না, যা তোমাদের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। যে 
গাছ সম্পর্কে নিষেধ করা হয়েছে, সেটি অন্য গাছ।" 


তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, শয়তান এ প্রবঞ্চনা তার অস্তঃকরণে 
সঞ্চারিত করেছিল যে, এ গাছ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা আপনার সৃষ্টির সূচনা 
পর্বের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। যেমন, সদ্যজাত শিশুকে জীবনের প্রথম 
পর্যায়ে শক্ত ও গুরুপাক আহার থেকে বিরত রাখা হয়। কিন্তু সময় ও 
শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে সব ধরনের আহার্য গ্রহণেরই অনুমতি দিয়ে দেয়া 
হয়। সুতরাং আপনি এখন শক্ত-সমর্থ হয়েছেন; এখন সে বিধি-নেষিধ 
কার্যকর নয়। 


আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, শয়তান যখন হযরত আদম 
(আঃ)-কে সে গাছের উপকারিতা ও গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছিল, যেমন 
সে গাছের ফল খেলে আপনি অনস্তকাল নিশ্চিন্তে জান্নাতের নেয়ামতাদি ও 
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে পারবেন, তখন তার সৃষ্টির প্রথম পর্বে সে গাছ 
সম্পর্কে আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কথা তাঁর মনে ছিল না। কোরআন 
মজীদের . (%43545058 (অর্থাৎ, আদম (আঃ) ভূলে গেলেন 
এবং আমি তার মধ্যে (সংকল্পের) দৃঢ়তা পাইনি।) আয়াতও এ সন্তাব্যতা 
সমর্থন করে। 

যাহোক, এ ধরনের বনু সম্ভাবনা থাকতে পারে। তবে সারকথা এই 
যে, হযরত আদম (আঃ) বুঝে-শুনে, ইচ্ছাকৃতভাবে এ হুকুম অমান্য 
করেননি, বরং তার দ্বারা ভুল হয়ে গিয়েছিল বা ইজতেহাদগত বিচ্যুতি 
ঘটেছিল, যা প্রকৃতপক্ষে কোন পাপ নয়। কিন্তু হযরত আদম (আঃ)-এর 
শানে-নবুওয়ত এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে তার উচ্চ-মর্যাদার 
পরিপ্রেক্ষিতে এই বিচ্যৃতিকেও যথেষ্ট বড় মনে করা হয়েছিল। আর 
কোরআন মজীদ সেজন্যই একে পাপ বলে অভিহিত করেছে। অবশ্য 
আদম (আঃ)-এর তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার পর তা মাফ করে দেয়ার বর্ণনা 
দেয়া হয়েছে। 

এ বিতর্ক অনাবশ্যক যে, শয়তান জান্নাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর 
আদম(আঃ)-কে প্রতারিত করার জন্য কিভাবে আবার সেখানে প্রবেশ 
করল? কারণ, শয়তানের প্রবঞ্চনার জন্যে জান্নাতে প্রবেশের কোন 


৩২ তফসীর মাআরেফুল ক্রোরআন ry 





প্রয়োজন নেই। কেননা, আল্লাহ্‌ পাক শয়তান ও জ্বিন জাতিকে দূর 
থেকেও প্রবন্ধনা ও প্রতারণা করার ক্ষমতা দিয়েছেন। 


অনুরূপভাবে এ প্রশ্ন যে, হযরত আদম ও হাওয়া (আইঃ)-কে পূর্বাহেই 
সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল যে, শয়তান তোমাদের শক্ত। সুতরাং 
তোমাদেরকে দিয়ে যেন এমন কোন কাজ করিয়ে না বসে, যে কারণে 
তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত হতে হয়। এতদসত্বেও হ্যরত 
আদম (আঃ) শয়তান কর্তৃক কেমন করে প্রতারিত হলেন? উত্তরে বলা 
যেতে পারে যে, আল্লাহ পাক জ্বিন ও শয়তানকে বিভিন্ন আকার অবয়বে 
আত্মপ্রকাশের শক্তি দিয়েছেন। হতে পারে, সে এমন রূপ ধারণ করে 
সামনে এসেছিল যে, হযরত আদম (আঃ) বুঝতেই পারেননি যে, সে'ই 
শয়তান। 

হযরত আদম (আঃ) ইতিপূর্বে কখনও এ ধরনের শাসন ও কোপদৃষ্টির 
সম্মুখীন হননি। তিনি এমন পাষাণচিত্তও ছিলেন না যে, বেমালুম তা সয়ে 
যেতে পারেন। তাই চরমভাবে বিচলিত হয়ে মনে মনে ক্ষযাপ্রার্থনা করতে 
লাগলেন। কিন্তু নবিসুলভ প্রাজদৃষ্টি এবং সে কারণে চরমভাবে সঞ্চারিত 
ভীতির দরুন মুখ থেকে কোন কথাই বের হচ্ছিল না। ক্ষমা-ভিক্ষা মর্যাদার 
পরিপন্থী বিবেচিত হয়ে অধিক শস্তি ও কোপানলের কারণ রূপে পরিগণিত 
হতে পারে এমন আশঙ্কায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও হতবাক হয়ে বসে থাকেন। 
মহান আল্লাহ্‌ অন্তৰ্যামী এবং অত্যন্ত দয়ালু ও করুণাময়। এ করুণ অবস্থা 
দেখে আল্লাহ্‌ পাক নিজেই ক্ষমা প্রার্থনারীতি সম্বলিত কয়েকটি বচন 
তাদেরকে শিখিয়ে দিলেন। তারই বর্ণনা এ আয়াতসমূহে দেয়া হয়েছে। 
বলা হয়েছে যে, হযরত আদম (আঃ) স্বীয় প্রভুর কাছ থেকে কয়েকটি 
শব্দ লাভ করলেন। অতঃপর আল্লাহ্‌ পাক তাদের প্রতি করুণাভরে লক্ষ্য 
করলেন। (অর্থাৎ, তাদের তওবা গ্রহণ করে নিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি মহা 
ক্ষমাশীল এবং অতি মেহেরবান)। কিন্তু যেহেতু পৃথিবীতে আগমনের মধ্যে 
আরও অনেক তাৎপর্য ও কল্যাণ নিহিত ছিল __ যেমন, তাদের 
বংশধরদের মধ্য থেকে ফেরেশতা ও জিন জাতির মাঝে এক নতুন জাতি 
= “মানব’ জাতির আবির্ভাব ঘটা, তাদেরকে এক ধরনের কর্ম স্বাধীনতা 
দিয়ে তাদের প্রতি শরীয়তী বিধান প্রয়োগের যোগ্য করে গড়ে তোলা, 
বিশ্বে খোদায়ী খেলাফত প্রতিষ্ঠা এবং অপরাধীর শাস্তি বিধান, শরীয়তী 
আইন ও নির্দেশাবলী প্রবর্তন। এই নতুন জাতি উন্নতি সাধন করে বিশেষ 
মর্যাদার অধিকারী হয়ে এমন এক স্তরে পৌছবে, যা ফেরেশতাদের 
নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে। এসব উদ্দেশ্য সম্পর্কে আদম সৃষ্টির পূর্বে বর্ণনা 
করে দেয়া হয়েছিল। 

এজন্য অপরাধ ক্ষমা করে দেয়ার পরও পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ 
রহিত করা হয়নি, অবশ্য তার রূপ পাল্টে দেয়া হয়েছে। আর এখানকার 
এ নির্দেশ মহাজ্ঞানী ও রহস্যবিদসুলভ এবং পৃথিবীতে আগমন খোদায়ী 
খেলাফতের সম্মানসূচক। পরবর্তী আয়াতসমূহে উক্ত পদ-সংশ্লিষ্ট সেসব 
দায়িত্ব ও কর্তব্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা আল্লাহ্‌ পাকের একজন খলীফা 
হিসাবে তার উপর অর্পিত হয়েছিল। এজন্য পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ 
পুনব্ক্ত করা হয়েছে যে, আমি তাদের সবাইকে নীচে নেমে যেতে নির্দেশ 
দিলাম। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন 
পথ-নির্দেশ বা হেদায়েত (অর্থাৎ, ওহীর মাধ্যমে শরীয়তী বিধান) আসে, 
তখন যেসব লোক আমার সে হেদায়েতের অনুসরণ করবে, তাদের না 
থাকবে কোন ভয়, না তারা সন্তপ্ত হবে। (অর্থাৎ, কোন অতীত বস্তু 
হারাবার গ্রানিও থাকবে না এবং ভবিষ্যতে কোন কষ্টেরও আশঙ্কা থাকবে না।) 








০ শব্দের অর্থ আগ্রহ ও উৎসাহসহ কাউকে সংবর্ধনা জানানো এবং 
তাকে গ্রহণ করা। এর মর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ থেকে যখন 
তাদেরকে তওবার বাক্যগুলো শিখিয়ে দেয়া হলো, তখন হযরত আদম 
(আঃ) যথোচিত মযাৰ্দা ও গুরুত্বসহ তা গ্রহণ করলেন। 

০৬ তথা যে সব বাক্য হযরত আদমকে তওবার উদ্দেশে বলে দেয়া 
হয়েছিল, তা কি ছিল? এ সম্পর্কে মুফাসৃসির সাহাবাগণের কয়েক ধরনের 
রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাসের অভিমতই এক্ষেত্রে সর্বাধিক 
প্রসিদ্ধ, যা কোরআন মজীদের অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে। 
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অর্থাৎ, হে আমাদের পরওয়ারদেগার, আমরা আমাদের নিজেদের 
উপর অত্যাচার করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং 
আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে আমরা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে 
পরিগণিত হয়ে যাব। 

১5 - 4 (তওবা) এর প্রকৃত অর্থ, ফিরে আসা। যখন তওবার 
সম্বন্ধ মানুষের সঙ্গে হয়, তখন তার অর্থ হবে তিনটি বস্তুর সমষ্টি ঃ 

১। কৃত পাপকে পাপ মনে করে সেজন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া। 
২। পাপ সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা। ৩। ভবিষ্যতে আবার এরূপ না 
করার দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করা। 

এ তিনটি বিষয়ের যে কোন একটির অভাব থাকলে তওবা হবে না। 
সুতরাং মৌখিকভাবে “আল্লাহ্‌ তওবা" বা অনুরূপ শব্দ উচ্চারণ করা 
নাজাত লাভের জন্যে যথেষ্ট নয়। 35৮ এর মধ্যে তওবার সমৃদ্ধ 
আল্লাহ্র সাথে। এর অর্থ তওবা গ্রহণ করা। 

প্রথম যুগের কোন কোন মনীষীর কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, 
কারো দ্বারা পাপ সংঘটিত হলে সে কি করবে? উত্তরে বলা হয়েছিল যে, 
তাই করবে যা আদি পিতা-মাতা হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) 
করেছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত মূসা (আঃ)নিবেদন করেছিলেন - 
আমার নফসের উপর অত্যাচার করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন) 
হযরত ইউনুস (আঃ) পদস্থলনের পর নিবেদন করেন ওঠা 

5০৬3) 2 অর্থাৎ, হে আল্লাহ্‌, তুমি ছাড়া অন্য 
কোন উপাস্য নেই। তুমি অতি পবিত্র। আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে 
পড়েছি। 

জ্ঞাতব্য £ হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর দ্বারা যে ইজতেহাদগত, 
বিচ্যুতি বা ক্রটি সাধিত হয়েছিল, প্রথমতঃ কোরআন করীম তার সমৃদ্ধ 
উভয়ের সাথে করেছে। বলা হয়েছে, CR CLE 
(অতঃপর শয়তান উভয়কে পদস্থলিত করে দেয়)। 

পৃথিবীতে অবতরণের হুকুমও হযরত হাওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে বলা 
হয়েছে, 1955) (তোমরা নেমে যাও)। কিন্তু পরে তওবা ও তা কবুলের 
ক্ষেত্রে একবচন ব্যবহার করে শুধু হযরত আদম (আঃ)- এর উল্লেখ করা 
হয়েছে, হযরত হাওয়ার উল্লেখ নেই। এছাড়া অন্যত্রও এ পদস্থলন প্রসঙ্গে 
শুধু হযরত আদম (আঃ)-এর উল্লেখ করা হয়েছে £ -2309০2 অর্থাৎ, 
আদম (আঃ) স্বীয় পালনকর্তার হুকুম লঙ্ঘন করলেন। 
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(৩৮) আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবাই নীচে নেমে যাও। অতঃপর যদি 
তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়েত পৌছে, তবে যে 
ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোন ভয় 
আসবে, না (কোন কারণে) তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সম্তপ্ত হবে। (৩৯) আর যে 
লোক তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদশনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করার প্রায়াস পাবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী; অনস্তকাল সেখানে 
থাকবে। (৪০) হে বনী - ইসরাঈলগণ, তোমরা স্বরণ কর আমার সে 
অনুষ্থহ যা আমি তোমাদের প্রতি করেছি এবং তোমরা পূরণ কর আমার 
সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা, তাহলে আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ 
করব। আর ভয় কর আমাকেই। (৪১) আর তোমরা সে গ্রন্থের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন কর, যা আমি অবতীর্ণ করেছি সত্যবক্তা হিসেবে তোমাদের 
কাছে। বস্তুতঃ তোমরা তার প্রাথমিক অস্বীকারকারী হয়ো না আর আমার 
আয়াতের অল্প মূল্য দিও না। এবং আমার (আযাব) থেকে বাঁচ। (৪২) 
তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জানা সত্বে সত্যকে 
তোমরা গোপন করো না। (৪৩) আর নামায কায়েম কর, যাকাত দান কর 
এবং নামাযে অবনত হও তাদের সাথে, যারা অবনত হয়। (৪৪) তোমরা 
কি মানুষকে সৎকের নিদেশ দাও এং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও, 
অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর? তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না? (৪৫) 
ধৈ্ের সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর নামাযের মাধামে। অবশ্য তা যথেষ্ট 
কঠিন। কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব (৪৬) যারা 
একথা খেয়াল করে যে, তাদেরকে সম্মুখীন হতে হবে স্বীয় 
পরওয়ারদেগারের এবং তারই দিকে ফিরে যেতে হবে। (৪৭) হে 
বনী-ইসরাঈলগণ ! তোমরা স্মরণ কর আমার অনুগ্রহের কথা, যা আমি 
তোমাদের উপর করেছি এবং (স্বরণ কর) সে বিষয়টি যে, আমি 
তোমাদেরকে উচ্চমযার্দা দান করেছি সম বিশ্বের উপর। (৪৮) আর সে 
দিনের ভয় কর, যখন কেউ কারও সামান্য উপকারে আসবে না এবং তার 
পক্ষে কোন সুপারিশও কবুল হবে না; কারও কাছ থেকে ক্ষাতিপূরণও নেয়া 
হবে না এবং তারা কোন রকম সাহায্যও পাবে না। 





এর কারণ হয়তো আল্লাহ্‌ তা'আলা নারী জাতির প্রতি বিশেষ রেয়াত 
প্রদর্শন করে হযরত হাওয়ার বিষয়টি গোপন রেখেছেন এবং পাপ ও 
ভর্সনার ক্ষেত্রে সরাসরি তার উল্লেখ করেননি। এক জায়গায় উভয়ের 
 তওবারও বর্ণনা দেয়া হয়েছে। 

ভ্ুর্ডুঃ (হে আমাদের প্রভু, আমরা আমাদের নফসের উপর 

জুলুম করেছি)। এ ব্যাপারে কারো সংশয় থাকা উচিত নয় যে, হযরত 
হাওয়ার অপরাধও ক্ষমা হয়েছে। এছাড়া স্ত্রী যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
পুরুষের অধীন সুতরাং স্বতস্তভাবে তার (হাওয়ার) উল্লেখের প্রয়োজনবোধ 
করা হয়নি।_ (কুরতুবী) 

তওবা গ্রহণের অধিকার আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নেই $ 

এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তওবা গ্রহণের অধিকারী আল্লাহ্‌ 
পাক ব্যতীত অন্য কেউ নয়। খ্ৰীষ্টান ও ইহুদিগণ এক্ষেত্রে মারাত্মক ভুলে 
পড়ে আছে। তারা পা্ী-পুরোহিতদের কাছে কিছু হাদিয়া উপটৌকনের 
বিনিময়ে পাপ মোচন করিয়ে নেয় এবং মনে করে যে, তারা মাফ করে 
দিলেই আল্লাহ্‌র নিকটেও মাফ হয়ে যায়। বর্তমানে বহু মুসলমানও এ 
ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করে। অথচ কোন পীর বা আলেম কারো পাপ 
মোচন করিয়ে দিতে পারেন না? তারা বড়জোর দোয়া করতে পারেন। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আদম (আঃ)-এর পৃথিবীতে অবতরণ শাস্তিস্বরূপ নয় £ ($ 

58989 (তোমরা জান্নাত থেকে নেমে যাও)- এর পূর্ববর্তী 
আয়াতেও জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ ছিল। এখানে 
পুনরায় এর উল্লেখ করার মাঝে সম্ভবতঃ এ উদ্দেশ্যই নিহিত রয়েছে যে, 
প্রথম আয়াতে পৃথিবীতে অবতরণের হুকুম ছিল শাস্তিমূলক। সেইজন্যই 
তার সাথে সাথে মানবের পারস্পরিক শত্রতারও বিবরণ দেয়া হয়েছে। 
এখানে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশে বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। আর 
তা হলো বিশ্ব খোদায়ী খেলাফতের পূর্ণতাসাধন। এজন্য এর সাথে 
হেদায়েত প্রেরণের উল্লেখ রয়েছে, যা খোদায়ী খেলাফতের সমুদধীয় 
কর্তব্যের অন্তর্ভৃক্ত। এতে বুঝা গেল যে, পৃথিবীতে অবতরণের প্রথম 
নির্দেশটি যদিও শাস্তিমূলক ছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন অপরাধ ক্ষমা 
করে দেয়া হলো, তখন অন্যান্য মঙ্গল ও হেকমতসমূহের বিবেচনায় 
পৃথিবীতে প্রেরণের হুকুমের রূপ পরিবর্তন করে মূল হুকুম বহাল রাখা 
হলো এবং তাদের অবতরণ হলো বিশ্বের শাসক খলীফা হিসেবে। 


শোক-সন্তাপ থেকে শুধু তারাই মুক্তি পেতে পারে যারা 
আল্লাহর বাধ্য ও অনুগত £ 25238 SSS GMAIL 
33% (যারা আমার হেদায়েতের অনুসরণ করবে; তাদের আশঙ্কা নেই 
এবং কোন চিন্তাও করতে হবে না)। এ আয়াতে আসমানী হেদায়েতের 
অনুসারিগণের জন্য দু'ধরনের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথমতঃ 
তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং দ্বিতীয়তঃ তারা চিন্তাগ্রস্ত হবে না। 

০১৯ আগত দুঃখ-কষ্টজনিত আশঙ্কার নাম। আর ৬১৯ বলা হয়, 
কোন উদ্দেশ্য সফল না হওয়ার কারণে সৃষ্ট গ্লানি ও দুশ্চিন্তাকে। লক্ষ্য 
করলে বুঝা যাবে যে, এ দু'টি শব্দে যাবতীয় সুখ-্থাচ্ছন্দ্যকে এমনভাবে 
কেন্দ্রীভূত করে দেয়া হয়েছে যে, স্বাচ্ছন্দ্যের একবিন্দুও এর বাইরে নেই। 


৩৪ তফসীর মাআরেফুল কোরআন Yt 





অতঃপর এ দু'টি শব্দের মধ্যে তত্ত্বগত ব্যবধানও রয়েছে। এখানে 
$4355 এর ন্যায় :_+৮ ০১৯১ - না বলে ক্রিয়াবাচক শব্দ 
3423 এর ব্যবহারের মধ্যে এ ইংগিতই রয়েছে যে, কোন উদ্দেশ্য 
সফল না হওয়া জনিত গ্রানি ও দুশ্চিন্তা থেকে শুধু তারাই মুক্ত থাকতে 
পারেন, ধারা আল্লাহ্র ওলীর স্তরে পৌছতে পেরেছেন। ধারা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত 
হেদায়েতসমূহের পূর্ণ অনুসরণকারী, তারা ব্যতীত অন্য কোন মানুষ এ 
দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। তা’ সে সারা বিশ্বের রাজাধিরাজই 
হোক, বা সর্বোচ্চ ধনী ব্যক্তিই হোক। কেননা, এদের মধ্যে কেউই এমন 
নয়, যার স্বভাব এ ইচ্ছাবিরুদ্ধ কোন অবস্থার সম্মুখীন হবে না এবং 
সেজন্য দুশ্চস্তায় লিপ্ত হবে না। অপরপক্ষে আল্লাহর ওলিগণ নিজের 
ইচ্ছা-আকাছ্খাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার মাঝে বিলীন করে দেন। এজন্য কোন 
ব্যাপারে তারা সফলকাম না হলে মোটেও বিচলিত হন না। কোরআন 
মজীদের অন্যত্র একথা প্রকাশ করা হয়েছে যে, বিশিষ্ট জান্নাতবাসিগণের 
অবস্থা হবে এই যে, তাঁরা জান্নাতে পৌছার পর আল্লাহ্‌র সেসব 
নেয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করবেন, যার দ্বারা তিনি তাদের সন্তাপ 
ও দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়েছেন। 

আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্পর্ক £ সূরা বাকারাহ কোরআন সংক্রান্ত 
আলোচনা দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে এবং তাতে বলে দেয়া হয়েছে যে, 
কোরআনের হেদায়েত যদিও গোটা সৃষ্টজগতের জন্য ব্যাপক, কিন্তু এর 
দ্বারা শুধু মুমিনগণই উপকৃত হবে। এর পরে যারা এর প্রতি ঈমান 
আনেনি, তাদের জন্য নির্ধারিত কঠিন শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এদের 
মধ্যে এক শ্রেণী ছিল সরাসরি কাফের ও অবিশ্বাসীদের। অপর একটা 
শ্রেণী ছিল মুনাফিক ও কপটদের। 

জ্ঞাতব্য $ সূরা বাকারাহ্‌ যেহেতু মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে, সুতরাং 
এতে মুশরিক ও মুনাফিকদের বিবরণের পর যে কোন আসমানী গ্রন্থে 
বিশ্বাসী আহলে-কিতাবদেরকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে সম্বোধন করা 
হয়েছে। এ সুরার চল্লিশতম আয়াত থেকে আরস্ত করে একশত তেইশতম 
আয়াত পর্যন্ত শুধু এদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। সেখানে তাদেরকে 
আকৃষ্ট করার জন্য প্রথমে তাদের বংশগত কৌলিন্য, বিশ্বের বুকে তাদের 
যশ-খ্যাতি, মান-মর্যাদা এবং তাদের প্রতি আল্লাহ্‌ পাকের অগণিত 
অনুকম্পাধারার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অতঃপর তাদের পদচ্যুতি ও 
দুক্চৃতির জন্য সাবধান করে দেয়া হয়েছে এবং সঠিক পথের দিকে 
আহ্বান করা হয়েছে। প্রথম সাত আয়াতে এসব বিষয়েরই আলোচনা 
করা হয়েছে। সংক্ষেপে প্রথম তিন আয়াতে ঈমানের দাওয়াত এবং চার 
আয়াতে সৎকাজের শিক্ষা ও প্রেরণা রয়েছে। তৎপর অত্যন্ত 
বিস্তারিতভাবে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। বিস্তারিত সম্বোধনের 
সূচনা ও সমাপ্ডিপর্বে গুরুত্ব সৃষ্টির উদ্দেশে যে ৩৮909 (হে 
ইসরাঈলের বংশধর) শব্দসমষ্ট দ্বারা সংক্ষিপ্ত সম্মোধনের সূচনা হয়েছিল, 
সেগুলোই পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। 


৩৮168 এখানে ইসরাঈল (৩:৮4) হিরু ভাষার শব্দ। এর 
অর্থ ‘আবদুল্লাহ’ (আল্লাহ্‌র দাস)। ইয়াকুব (আঃ)-এর অপর নাম। 
ওলামায়ে কেরামের মতানুসারে হুযূরে পাক (সাঃ) ব্যতীত অন্য কোন 
নবির একাধিক নাম নেই। কেবল - হযরত ইয়াকুব (আঃ)- এর দু'টি নাম 
রয়েছে_ ইয়া’ কুব ও ইসরাঈল। কোরআন পাক এক্ষেত্রে তাদেরকে 
বনী-ইয়াকুব (+ ৮%) বলে সম্বোধন না করে বনী-ইসরাঈল নাম 





ব্যবহার করেছে। এর তাৎপর্য এই যে, স্বয়ং নিজেদের নাম ও উপাধি 
থেকেই যেন তারা বুঝতে পারে যে, তারা “আবদুল্লাহ” অর্থাৎ, আল্লাহ্র 
আরাধনাকারী দাসের বংশধর এবং তাদের তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে 
চলতে হবে। এ আয়াতে বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ 

“এবং তোমরা আমার অঙ্গীকার পূরণ কর।" অর্থাৎ, তোমরা আমার 
সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলে, তা পূরণ কর। হযরত কাতাদাহ্‌ (রাঃ)-এর 
মতে তওরাতে বর্ণিত সে অঙ্গীকারের কথাই কোরআনের এ আয়াতে বর্ণনা 
করা হয়েছেঃ শ 

[et PANTONE 

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ পাক বনী-ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ 
করেছিলেন এবং আমি তাদের মাঝে থেকে ১২ জনকে দলপতি নিযুক্ত 
করে পাঠিয়েছিলাম - (সূরা মায়েদাহ্‌ ৩ রুকু)। সমস্ত রসূলের উপর ঈমান 
আনার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকারই এর অন্তর্ভূক্ত ছিল। যাদের মধ্যে 
আমাদের হুযুরে পাক (সাঃ)-ও বিশেষভাবে অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন। এছাড়া, 
নামায, যাকাত এবং অন্যান্য সদৃকা-খয়রাতও এ অঙ্গীকারভূক্ত। যার মূল 
মর্ম হল রসূলে করীম (সাঃ)-এর উপর ঈমান ও তার পুরোপুরি অনুসরণ। 
এ জন্যই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, অঙ্গীকারের মূল অর্থ 
মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণ । 

“আমিও তোমাদের অঙ্গীকার পূরণ করব।" অর্থাৎ, উল্লেখিত আয়াতে 
আল্লাহ্‌ এ ওয়াদা করেছেন যে, যারা এ অঙ্গীকার পালন করবে, আল্লাহ্‌ 
পাক তাদের যাবতীয় পাপ মোচন করে দেবেন এবং তাদেরকে জান্নাতে 
প্রবেশ করানো হবে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদেরকে জান্নাতের 
সুখ-সম্পদের দ্বারা গৌরবান্বিত করা হবে। 

মুল ব্যক্তব্য এই যে, হে বনী- ইসরাঈল, তোমরা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর 
অনুসরণ করার ব্যাপারে আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছ, তা পূরণ কর, 
তবে আমিও তোমাদের সাথে কৃত ক্ষমা ও জান্নাত বিষয়ক অঙ্গীকার পূরণ 
করবো । আর শুধু আমাকেই ভয় কর। একথা ভেবে সাধারণ ভক্তদেরকে 
ভয় করো না যে, সত্য কথা বললে তারা আর বিশ্বাসী থাকবে না, ফলে 
আমদানী বন্ধ হয়ে যাবে। 

মুহাম্মদ সোঃ)- এর উম্মতের বিশেষ মর্যাদা £ তফসীরে 
কুরতুবীতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ পাক বনী-ইসরাঈলকে প্রদত্ত 
সুখ-সম্পদ ও অনুগ্রহরাজির কথা স্মরণ কিরিয়ে দিয়ে তার যিকর ও 
অনুসরণের আহবান করেছেন এবং উম্মতে মুহাম্মদিয়াকে তার দয়া ও 
করুণার উদ্ধৃতি না দিয়েই একই কাজের উদ্দেশে আহ্বান করা হয়েছে। 
এরশাদ হচ্ছেঃ  4%%4$ (তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি 
তোমাদেরকে স্মরণ করব।) এখানে উম্মতে-মুহাম্মদীর এক বিশেষ 
মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, দাতা ও করুণাময়ের সাথে 
তাদের সম্পর্ক মাধ্যমহীন__ একেবারে সরাসরি এরা দাতাকে চেনে। 

অঙ্গীকার পালন করা ওয়াজিব এবং তা লঙ্ঘন করা হারাম £ এ 
আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, অঙ্গীকার ও চুক্তির শর্তাবলী পালন করা অবশ্য 
কর্তব্য আর তা লঙ্ঘন করা হারাম। সুরা মায়েদা'-তে এ বিষয়ে 
বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 23 (তোমরা কৃত অঙ্গীকার 
ও চুক্তি পালন কর)। 

রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদিগকে 
নির্ধারিত শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে এই শাস্তি দেয়া হবে যে, হাশরের 


৩৫ সুরাআল বাকারা ro 





ময়দানে যখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র মানবজাতি সমবেত হবে, তখন 
অঙ্গীকার লজ্ঘনকারীদের মাথার উপর নিদর্শনস্বরূপ একটি পতাকা 
উত্তোলন করে দেয়া হবে এবং যত বড় অঙ্গীকার করবে, পতাকাও তত 
উচু ও বড় হবে এভাবে তাদেরকে হাশরের ময়দানে লজ্জিত ও অপমানিত 
করা হবে। 

পাপ বা পুণ্যের প্রবর্তকের আমলনামায় তার সম্পাদনকারীর 
সমান পাপ-পৃণ্য লেখা হয় £ 4৫0 _ যে কোন পর্যায়ে কাফের 
হওয়া চরম অপরাধ ও জুলুম। কিন্তু এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রথম 
কাফেরে পরিণত হয়ো না। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে ব্যক্তি প্রথম কুফরী 
গ্রহণ করবে, তার অনুসরণে পরবর্তীকালে যত লোক এ পাপে লিপ্ত হবে, 
তাদের সবার কুফরী ও অবিশ্বাসজনিত পাপের বোঝার সমতুল্য বোঝা 
তাকে একাই বহন করতে হবে। কারণ, সে-ই কেয়ামত পর্যস্ত সত্বটিতব্য 
এ অবিশ্বাস-প্রসূত পাপের মূল কারণ ও উৎস। সুতরাং তার শাস্তি বহুগুণে 
বৃদ্ধি পাবে। 

এতে বুঝা গেল যে, কোন ব্যক্তি যদি অন্য কারও পাপের কারণে 
পরিণত হয়, তবে কেয়ামত পর্যস্ত যত লোক তার কারণে এ পাপে জড়িত 
হবে, তাদের সবার সমতুল্য পাপ তার একারই হবে। অনুরূপভাবে যে 
ব্যক্তি অন্য কারও পৃণ্যের কারণ হয়, তাকে অনুসরণ করে কেয়ামত 
পর্যন্ত যত লোক সৎকাজ সাধন করে যে পরিমাণ পূণ্য লাভ করবে, 
তাদের সবার সমতুল্য পুণ্য সে ব্যক্তির আমলনামায় লিপিবদ্ধ করে দেয়া 
হবে। এ মর্মে কোরআন পাকের অসংখ্য আয়াত এবং রসূল (সাঃ)-এর 
অগণিত হাদীস রয়েছে। 

88850151555 (এবং তোমরা আমার আয়াতসমূহ 
কোন নগণ্য বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করো না।) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তাআলার আয়াতসমূহের বিনিময়ে মুল্য গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার অর্থ হলো 
মানুষের মর্জি ও স্বার্থের তাগিদে আয়াতসমূহের মর্ম বিকৃত বা ভুলভাবে 
প্রকাশ করে কিংবা তা গোপন রেখে টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করা। 
এ কাজটি উম্মতের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। 


কোরআন শিখিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েষ £ এখানে প্রশ্ন 
থেকে যায়, আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহ ঠিক ঠিকভাবে শিক্ষা দিয়ে বা 
ব্যক্ত করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সঙ্গত কিনা?এই প্রশ্নটির সম্পর্ক 
উল্লেখিত আয়াতের সঙ্গে নয়। স্বয়ং এ মাসআলাটি বিশেষভাবে 
প্রণিধানযোগ্য ও পর্যালোচনা সাপেক্ষ। কোরআন শিক্ষা দিয়ে বিনিময় বা 
পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয কি না, এ সম্পর্কে ফেকাহ্শাম্ত্রবিদগণের 
মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হামৃল 
জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইমাম আযম আবু হানীফা (রা 2) 
প্রমুখ কয়েকজন ইমাম তা নিষেধ করেছেন। কেননা, রসূলে করীম (সাঃ) 
কোরআনকে জীবিকা অর্জনের মাধ্যমে পরিণত করতে বারণ করেছেন। 

অবশ্য পরবর্তী হানাফী ইমামগণ বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে 
দেখলেন যে, পূর্বে কোরআনের শিক্ষকমণ্ডলীর জীবনযাপনের ব্যয়ভার 
ইসলামী বায়তুলমাল (ইসলামী ধনভাণ্ডার) বহন করত, কিন্তু বর্তমানে 
ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে এ শিক্ষকমণ্ডলী কিছুই লাভ করেন 
না। ফলে যদি তারা জীবিকার অন্বেষণে চাকরী-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা 
অন্য পেশায় আত্মনিয়োগ করেন, তবে ছেলেমেয়েদের কোরআন শিক্ষার 
ধারা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্য কোরআন শিক্ষার বিনিময়ে 
প্রয়োজনানুপাতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। 





অনুরূপভাবে ইমামতি, আযান, হাদীস ও ফেকাহ শিক্ষাদান প্রভৃতি যে সব 
কাজের উপর দ্বীন ও শরীয়তের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব নির্ভর করে 
সেগুলোকেও কোরআন শিক্ষাদানের সাথে সংযুক্ত করে প্রয়োজনমত 
এগুলোর বিনিময়েও বেতন বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করার অনুমতি দেয়া 
হয়েছে।-- (দুররে-মুখতার, শামী) 

ঈসালে সওয়াব উপলক্ষে খতমে-কোরআনের বিনিময়ে 
পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সর্বসম্মতভাবে না জায়েষ £ আল্লামা শামী 
“দুররেমুখতারের শরাহ' এবং “শিফাউল-আলীল' নামক গ্রন্থে বিস্তারিত- 
ভাবে এবং অকাট্য দলীলাদিসহ একথা প্রমাণ করেছেন যে, কোরআন 
শিক্ষাদান বা অনুরূপ অন্যান্য কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের যে 
অনুমতি পরবর্তীকালের ফকীহগণ দিয়েছেন, তার কারণ এমন এক ধর্মীয় 
প্রয়োজন যে, তাতে বিচ্যুতি দেখা দিলে গোটা শরীয়তের বিধান ব্যবস্থার 
মূলে আঘাত আসবে। সুতরাং এ অনুমতি এ সব বিশেষ প্রয়োজনের 
ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা একাস্ত আবশ্যক। এ জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে 
মৃতদের ঈসালে-সওয়াবের উদ্দেশে কোরআন খতম করানো বা অন্য কোন 
দোয়া-কালাম ও অধিফা পড়ানো হারাম। কারণ, এর উপর কোন ধর্মীয় 
মৌলিক প্রয়োজন নির্ভরশীল নয়। এখন যেহেতু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে 
কোরআন পড়া হারাম, সুতরাং যে পড়বে এবং যে পড়াবে, তারা উভয়ই 
গোনাহগার হবে। বস্তুতঃ যে পড়েছে সে-ই যখন কোন সওয়াব পাচ্ছে না, 
তখন মৃত আত্মার প্রতি সে কি পৌছাবে? কবরের পাশে কোরআন 
পড়ানো বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোরআন খতম করানোর রীতি 
সাহাবী, তাবেয়ীন এবং প্রথম যুগের উম্মতগণের দ্বারা কোথাও বর্ণিত বা 
প্রমাণিত নেই। সুতরাং এগুলো নিঃসন্দেহে বেদ'আত। 

সত্য গোপন করা এবং তাতে সংযোজন ও সংমিশ্রণ হারাম £ 

215 (সত্যকে অসত্যের সাথে মিশ্রিত করো না।) 
এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শ্রোতা ও সম্বোধিত ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত 
করার উদ্দেশে সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে উপস্থাপন করা সম্পূর্ণ 


নাজায়েয। অনুরূপভাবে কোন ভয় বা লোভের বশবর্তী হয়ে সত্য গোপন 
করাও হারাম । 


জ্ঞাতব্য £ ধৈর্য ধারণ করার জন্য কেবল অপ্রয়োজনীয় 
কামনা-বাসনাগুলোই পরিহার করতে হয়। কিন্তু নামাযের ক্ষেত্রে 
অনেকগুলো কাজও সম্পন্ন করতে হয় এবং বহু বৈধ কামনাও সাময়িক 
ভাবে বর্জন করতে হয়। যেমন পানাহার, কথাবার্তা, চলাফেরা এবং 
অন্যান্য মানবীয় প্রয়োজনাদি, যেগুলো শরীয়তানুসারে বৈধ ও 
অনুমোদিত, সেগুলোও নামাযের সময় বর্জন করতে হয়। তাও নির্ধারিত 
সময়ে দিন রাতে পাচবার করতে হয়। এজন্য কিছু সংখ্যক নির্দিষ্ট 
কার্যাবলী সম্পন্ন করা এবং নির্ধারিত সময়ে যাবতীয় বৈধ ও অবৈধ বস্তু 
থেকে দৈর্য ধারণ করার নাম নামায। 

মানুষ অপ্রয়োজনীয় কামনাসমূহ বর্জন করতে সংকল্পবদ্ধ হলে কিছু 
দিন পর তার স্বাভাবিক চাহিদাও লোপ পেয়ে যায়, কোন প্রতিবন্ধকতা ও 
জটিলতা থাকে না। কিন্তু নামাযের সময়সূচীর অনুসরণ এবং তৎসম্প্কিত 
যাবতীয় শর্তাবলী যথাযথভাবে পালন এবং এসব সময়ে প্রয়োজনীয় 
আশা-আকাংখা থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি মানব স্বভাবের পক্ষে অত্যন্ত 
কঠিন ও আয়াসসাধ্য। এজন্য এখানে সন্দেহের উদ্ভব হতে পারে যে, 
ঈমানকে সহজলব করার জন্য ধৈর্য ও নামাযরপ ব্যবস্থাপত্রের যে প্রস্তাব 
করা হয়েছে, তার অনুশীলনও কঠিন ব্যাপার। বিশেষ করে নামায 


৩৬ তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন Lal 





সম্পর্কিত শর্তাবলী ও নিয়মাবলী পালন ও অনুসরণ করা নামায সংক্রান্ত 
এসব জটিলতার প্রতিবিধান প্রসংগে এরশাদ হয়েছে, নিঃসন্দেহে নামায 
কঠিন ও আয়াসসাধ্য কাজ। কিন্ত যাদের অস্তঃকরণে বিনয় বিদ্যমান, 
তাদের পক্ষে এটা মোটেও কঠিন কাজ নয়। এতে নামাযকে সহজসাধ্য 
করার ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে। 

নামায কঠিন বোধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, 
মানবমন কল্পনারাজ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে অভ্যস্ত । আর মানুষের 
যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও মনেরই অনুসরণ করে। কাজেই যাবতীয় অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গ মনেরই অনুসরণে মুক্তভাবে বিচরণ করতে প্রয়াসী। নামায এরূপ 
স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। না বলা, না হাসা, না খাওয়া, না চলা প্রভৃতি 
নানাবিধ বাধ্যবাধকতার ফলে মন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে এবং মনের অনুগত 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এথেকে কষ্ট বোধ করতে থাকে। 

সারকথাঃ নামাযের মধ্যে ক্লান্তি ও শান্তি বোধের একমাত্র কারণ হচ্ছে 
মনের বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারার অবাধ বিচরণ। এর প্রতিবিধান মনের স্থিরতার 
দ্বারাই হতে পারে। €৯:৯ বা বিনয়ের অর্থ মূলতঃ ৮১ ৬,৪ বা মনের 
স্থিরতা। কাজেই বিনয়কে নামায সহজসাধ্য হওয়ার কারণরূপে বর্ণনা করা 
হয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠে যে, মনের স্থিরতা অর্থাৎ বিনয় কিভাবে লাভ করা 
যায়? একথা অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত যে, যদি কোন ব্যক্তি তার 
অস্তরের বিচিত্র চিন্তাধারা ও নানাবিধ কল্পনাকে তার মন থেকে সরাসরি 
দূরীভূত করতে চায়, তবে এতে সফলতা লাভ করা প্রায় অসস্তব। বরং 
এর প্রতিবিধান এই যে, মানবমন যেহেতু একই সময়ে বিভিন্ন দিকে ধাবিত 
হতে পারে না, সুতরাং যদি তাকে একটি মাত্র চিন্তায় মগন ও নিয়োজিত 
করে দেয়া যায়, তবে অন্যান্য চিন্তা ও কল্পনা আপনা থেকেই বেরিয়ে 
যাবে। এজন্য (৯২৯ বা বিনয়ের বর্ণনার পর এমন এক চিন্তার কথা ব্যক্ত 
করা হয়েছে, যাতে নিমগ্ন থাকলে অন্যান্য চিন্তা ও কল্পনা প্রদমিত ও 
বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এগুলো দমে যাওয়ার ফলে হৃদয়ের অস্থিরতা দুর 
হয়ে স্থিরতা জন্মাবে। স্থিরতার দরুন নামায আনায়াসলব্ব হবে এবং 
নামাযের উপর স্থায়িত্ব লাভ হবে। আর নামাযের নিয়মানুবর্তিতার দরুন 
গর্ব-অহঙ্কার ও যশ-খ্যাতির মোহও হাস পাবে। তাছাড়া ঈমানের পথে 
যেসব বাধা-বিপত্তি রয়েছে তা দূরীভূত হয়ে পূর্ণ ঈমান লাভ সম্ভব হবে। 

এ] 1১৮ - ১১০ - এর শাব্দিক অর্থ প্রার্থনা বা দোয়া। 
শরীয়তের পরিভাষায় সে বিশেষ এবাদত, যাকে নামায বলা হয়। 
কোরআন করীমে যতবার নামাযের তাকীদ দেয়া হয়েছে_ সাধারণতঃ 
০০৬ শব্দের মাধ্যমেই দেয়া হয়েছে। নামায পড়ার কথা শুধু দু'এক 
জায়গায় বলা হয়েছে। এজন্য 7৮০ ৩৬ (নামায প্রতিষ্ঠা)-এর মর্ম 
অনুধাবন করা উচিত। | _ এর শাব্দিক অর্থ সোজা করা, স্থায়ী রাখা। 
সাধারণতঃ যেসব খুঁটি দেয়াল বা গাছ প্রভৃতির আশ্রয়ে সোজাভাবে 
দাড়ানো থাকে, সেগুলো স্থায়ী থাকে এবং পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা কম 
থাকে। এজন্য -+ স্থায়ী ও স্থিতিশীলকরণ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। 

কোরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় $+ ৩4৬ অর্থ, নির্ধারিত সময় 
অনুসারে যাবতীয় শর্তাদি ও নিয়মাবলী রক্ষা করে নামায আদায় করা। 
শুধু নামায পড়াকে »১%-০ ৩০৬ বলা হয় না। নামাযের যত গুণাবলী, 
ফলাফল, লাভ ও বরকতের কথা কোরআন-হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, 
তা সবই £১৬০ ৩০৬ (নামায প্রতিষ্ঠা) - এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন, 





কোরআন করীমে আছে - ৫9659358988 
(নিশ্চয়ই নামায মানুষকে যাবতীয় অশ্লীল ও গহিত কাজ থেকে বিরত 
রাখে)। 

নামাযের এ ফল ও ক্রিয়ার তখনই প্রকাশ ঘটবে, যখন নামায উপরে 
বর্ণিত অর্থে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এজন্য অনেক নামাধীকে অশ্লীল ও 
ন্যক্কারজনক কাজে জড়িত দেখে এ আয়াতের মর্ম সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ 
করা ঠিক হবে না। কেননা, তারা নামায পড়েছে বটে কিন্ত 
করেনি। i 

8%9/ আভিধানিকভাবে যাকাতের অর্থ দু'রকম - পবিত্র করা 
ও বর্ধিত হওয়া। শরীয়তের পরিভাষায় সম্পদের সে অংশকে যাকাত বলা 
হয়, যা শরীয়তের নির্দেশানুসারে সম্পদ থেকে বের করা হয় এবং শরীয়ত 
মোতাবেক খরচ করা হয়। 

যদিও এখানে সমসাময়িক বনী-ইয্নাঈলদিগকে সম্বোধন করা হয়েছে, 
কিন্তু তাতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, নামায ও যাকাত ইসলাম পূর্ববর্তী 
বনী-ইস্রাঈলদের উপরই ফরয ছিল। কিন্তু সূরা মায়েদায় বর্ণিত £ “নিশ্চই 
আল্লাহ পাক বনী-ইস্রাঈল থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি 
তাদের মধ্য থেকে বার জন দলপতি মনোনীত করে প্রেরণ করলাম । আর 
আল্লাহ্‌ পাক বললেন, যদি তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত 
আদায় কর, তবে নিশ্চয়ই আমার সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে।” এর 
দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বনী-ইয্নাঈলের উপর নামায ও যাকাত ফরয ছিল। 
অবশ্য তার রূপ ও প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। 

4518 -৮৮, রুকুর শাব্দিক অর্থ ঝুকা বা প্রণত 
হওয়া। এ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে এ শব্দ সেজদার স্থলেও ব্যবহৃত হয়। 
কেননা, সেটাও ঝুঁকারই সর্বশেষ স্তর। কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় এ 
বিশেষ ঝোকাকে রুকু বলা হয়, যা নামাযের মধ্যে প্রচলিত ও পরিচিত। 
আয়াতের অর্থ এই যে, রুকুকারীগণের সাথে রুকু কর।' এখানে 
প্রপিধানযোগ্য যে, নমামাযের সমগ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে রুকুকে 
বিশেষভাবে কেন উল্লেখ করা হলো? উত্তর এই যে, এখানে নামাযের 
একটি অংশ উল্লেখ করে গোটা নামাযকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন, 
কোরআন মজীদের এক জায়গায় 2,915 (ফজর নামাযের কোরআন 
পাঠ) বলে সম্পূর্ণ ফজরের নামাযকে বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া হাদীসের 
কোন কোন রেওয়ায়েতে ‘সেজদা’ শব্দ ব্যবহার করে পূর্ণ এক রাক'আত 
বা গোটা নামাযকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এর মর্ম এই যে, 
নামাধিগণের সাথে নামায পড়। কিন্তু এর পরেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, 
নামাযের অন্যান্য অংশের মধ্যে বিশেষভাবে রুকুর উল্লেখের তাৎপর্য কি? 

উত্তর এই যে, ইহুদীদের নামাযে সেজদাসহ অন্যান্য সব অঙ্গই ছিল, 
কিন্তু রুকু ছিল না। রুকু মুসলমানদের নামাযের বৈশিষ্্যসমূহের অন্যতম। 
এজন্য ৩০1) শব্দ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর নামাধিগণকে বুঝানো হবে, 
যাতে রুকুও অন্তর্ভুক্ত থাকবে, তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, 
তোমরাও উম্মতে মুহাম্মদীর নামািগণের সাথে নামায আদায় কর। 
অর্থাৎ, প্রথম ঈমান গ্রহণ কর, পরে জামাতের সাথে নামায আদায় কর। 
নামাযের জামাত সম্পর্কিত নির্দেশাবলী £ নামাযের হুকুম এবং তা 
ফরয হওয়া তো 6944 শব্দের দ্বারাই বুঝা গেল। এখানে 
582 (রুকুকারীদের সাথে) শব্দের দ্বারা নামায জামাতের সাথে 


৩৭ সূরা আল বাকারা Lad 





আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 


এ হুকুমটি কোন ধরনের? এ ব্যাপারে ওলামা ও ফকীহগণের মধ্যে 
মতভেদ রয়েছে। সাহাবা (রাঃ), তাবেয়ীন এবং ফুকাহাদের মধ্যে একদল 
জামাতকে ওয়াজেব বলেছেন এবং তা পরিত্যাগ করাকে কঠিন পাপ বলে 
অভিহিত করেছেন। কোন কোন সাহাবা (রাঃ) তো শরীয়তসম্মত ওযর 
ব্যতীত জামাতহীন নামায জায়েয নয় বলেও মন্তব্য করেছেন। যারা 
জমাত ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা এ আয়াতটি তাদের দলীল। 


অধিকাংশ ওলামা, ফুকাহা, সাহাবা ও তাবেঈনের মতে জামাত হল 
সুন্নতে মোয়াকাদাহ। কিন্তু ফজরের সুনুতের ন্যায় সর্বাধিক তাকীদপূর্ণ 
সুন্নত। ওয়াজিবের একেবারে নিকটবর্তী 

আমলহীন উপদেশ প্রদানকারীর নিন্দা £ ৯3$48৩4% 

%4895555 (তামরা অন্যেকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, অথচ 
নিজেদেরকে ভুলে বস।) এ আয়াতে ইহুদী আলেমদেরকে সম্বোধন করা 
হয়েছে। এতে তাদেরকে ভর্তসনা করা হচ্ছে যে, তারা তো নিজেদের 
বন্ধু বান্ধব ও আত্তীয়-স্বজনকে মুহাস্মদ (সাঃ)-এর অনুসরণ করতে এবং 
ইসলামের উপর স্থির থাকতে নির্দেশ দেয়। (এ থেকে বুঝা যায়, ইহুদী 
আলেমগণ দ্বীন ইসলামকে নিশ্চিতভাবে সত্য বলে মনে করত।) নিজেরা 
প্রবৃত্তির কামনার দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত ছিল যে, ইসলাম গ্রহণ করতে 
কখনো প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু যারাই অপরকে পুণ্য ও মঙ্গলের প্রেরণা 
দেয়, অথচ নিজের ক্ষেত্রে তা কার্যে পরিণত করে না, প্রকৃত প্রস্তাবে তারা 
সবাই ভরসনা ও নিন্দাবাদের অন্ত্ৃক্ত। এ শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে 
হাদীসে করুণ পরিণতি ও ভয়ঙ্কর শাস্তির প্রতিশ্রুতি রয়েছে। হযরত 
আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর (সাঃ) এরশাদ করেন, মে’ রাজের 
রাতে আমি এমন কিছুসংখ্যক লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, 
যাদের জিহ্বা ও ঠোট আগুনের কচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। আমি জিবরাঈল 
(আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? জিবরাঈল বললেন, এরা 
আপনার উম্মতের পার্থিব স্বার্থপূজারী উপদেশদানকারী__ যারা অপরকে 
তো সংকাজের নির্দেশ দিত, কিন্তু নিজের খবর রাখত না।_ (কুরতুবী) 

নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, কতিপয় জান্নাতবাসী কতক 
নরকবাসীকে অগ্নিদগ্ধ হতে দেখে জিজ্ঞেস করবেন যে, তোমরা কিভাবে 
দোষখে প্রবেশ করলে, অথচ আল্লাহর কসম, আমরা তো সেসব 
সৎকাজের দৌলতেই জান্নাত লাভ করেছি, যা তোমাদেরই কাছে 
শিখেছিলাম? দোযখবাসীরা বলবে, আমরা মুখে অবশ্য বলতাম কিন্ত 
নিজে তা কাজে পরিণত করতাম না। 


পাপী ওয়ায়েজ উপদেশ প্রদান করতে পারে কিনা £ উল্লেখিত 
বর্ণনা থেকে একথা যেন বোঝা না হয় যে, কোন আমলহীন বিরুদ্ধাচারীর 
পক্ষে অপরকে উপদেশ দান করা জায়েয নয় এবং কোন ব্যক্তি যদি কোন 
পাপে লিপ্ত থাকে, তবে সে অপরকে উক্ত পাপ থেকে বিরত থাকার 
উপদেশ দিতে পারে না। কারণ, সৎকাজের জন্য ভিন্ন নেকী ও 
সৎকাজের প্রচার-প্রসারের জন্য পৃথক ও স্বতন্ত্র নেকী। আর এটা সুস্পষ্ট 
যে, এক নেকী পরিহার করলে অপর নেকীও পরিহার করতে হবে এমন 
কোন কথা নেই। যেমন, কোন ব্যক্তি নামায না পড়লে অপরকেও নামায 
পড়তে বলতে পারবে না, এমন কথা নয়। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি 
নামায না পড়লে রোযাও রাখতে পারবে না, এমন কোন কথা নেই। 
তেমনিভাবে কোন অবৈধ কাজে লিপ্ত হওয়া ভিন্ন পাপ এবং নিজের 
অধীনস্থ লোকদিগকে এ অবৈধ কাজ থেকে বারণ না করা পৃথক পাপ। 





একটি পাপ করেছে বলে অপর পাপ করতে হবে এমন কোন বাধ্য 
বাধকতা নেই। 

যদি প্রত্যেক মানুষ নিজে পাপী বলে সৎকাজের নির্দেশ দান ও অসৎ 
কাজ থেকে বাধাদান করা ছেড়ে দেয় এবং বলে যে, যখন সে নিজে 
নিষ্পাপ হতে পারবে, তখনই অপরকে উপদেশ দেবে, তাহলে ফল দাড়াবে 
এই যে, কোন তবলীগকারীই অবিশষ্ট থাকবে না। কেননা, এমন কে 
আছে, যে পরিপূর্ণ নিষ্পাপ? হযরত হাসান (রাঃ) এরশাদ করেছেন_ 
শয়তান তো তাই চায় যে, মানুষ এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তাবলীগের 
দায়িত্ব পালন না করে বসে থাক।' 

মূল কথাএইযে, ৮5559৬৩৬ 
(তোমরা কি অপরকে সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং নিজেদেরকে ভুলে 
বস?) আয়াতের অর্থ এই যে, উপদেশদানকারী (ওয়ায়েজকে) আমলহীন 
থাকা উচিত নয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে, ওয়ায়েজ কিংবা ওয়ায়েজ নয় 
এমন কারো পক্ষেই যখন আমলহীন থাকা জায়েয নয়, তাহলে এখানে 
বিশেষভাবে ওয়ায়েজের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা কি? উত্তর এই 
যে, বিষয়টি উভয়ের জন্য নাজায়েয, কিন্তু ওয়ায়েজ বহির্ভূতদের তুলনায় 
ওয়ায়েজের অপরাধ অধিক মারাত্বক। কেননা, ওয়ায়েজ অপরাধকে 
অপরাধ মনে করে জেনে-শুনে করছে। তার পক্ষে এ ওযর গ্রহণযোগ্য নয় 
যে, এটা যে অপরাধ তা আমার জানা ছিল না। অপরপক্ষে ওয়ায়েয 
বহির্ভূত মুর্খদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। এছাড়া ওয়ায়েজ ও আলেম যদি 
কোন অপরাধ করে, তবে তা হয় ধর্মের সাথে এক প্রকারের পরিহাস। 
হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর (সাঃ) এরশাদ করেন, 
কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ পাক অশিক্ষিত লোকদেরকে যত ক্ষমা করবেন, 
শিক্ষিতদেরকে তত ক্ষমা করবেন না। 

দু'টি মানসিক ব্যাধি ও তার প্রতিকার $ সম্পদ-প্রীতির ও 
যশ-খ্যাতির মোহ এমন ধরনের দু'টি মানসিক ব্যাধি যদ্দরুন ইহলৌকিক 
ও পারলৌকিক উভয় জীবনই নিষ্রভ ও অসার হয়ে পড়ে। গভীরভাবে 
চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, মানবেতিহাসে এযাবৎ যতগুলো মানবতা 
বিধ্বংসী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং যত বিশৃংখলা ও অশাস্তি বিস্তার লাভ 
করেছে, সেগুলোর উৎপত্তিই হয়েছিল উল্লেখিত এ দু'টি ব্যাধি থেকে। 

সম্পদ প্রাপ্তির পরিণতি ও ফলাফল £ 

(১) অর্থগৃধুতা ও কৃপণতার অন্যতম জাতীয় ক্ষতির দিক হল এই যে, 
তার সম্পদ জাতির কোন উপকারে আসে না। দ্বিতীয় ক্ষতিটি তার 
ব্যক্তিগত। এ প্রকৃতির লোককে সমাজে কখনও সু-নজরে দেখা হয় না। 

(২) স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রকতা £ তার সম্পদলিগ্সা পুরণার্থ 
জিনিসে ভেজাল মেশানো, মাপে কম দেয়া, মজুদদারী, মুনাফাখোরী, 
প্রবঞ্চনা-প্রতারণা প্রভৃতি ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন তার মজ্জাগত হয়ে যায়। 
স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে সে অপরের রক্ত নিংড়ে নিতে চায়। পরিশেষে 
পুঁজিপতি ও মজুরদের পারস্পারিক বিবাদের উৎপত্তি হয়। 

(৩) এমন লোক যত সম্পদই লাভ করুক, কিন্তু আরো অধিক 
উপার্জনের চিন্তা তাকে এমনভাবে পেয়ে বসে যে, অবকাশ ও অবসর 
বিনোদনের সময়েও তার একই ভাবনা থাকে যে, কিভাবে তার পুঁজি 
আরো বৃদ্ধি পেতে পারে । ফলে যে সম্পদ তার সুখ-সাচ্ছন্দ্যের মাধ্যমে 
পরিণত হতে পারত, তা পরিণামে তার জীবনের জন্য কাল হয়ে দীড়ায়। 


(৪) সত্য কথা যত উজ্জ্বল হয়েই সামনে উদ্ভাসিত হোক না কেন, 


৩৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন VA 


টিটি 


তার এমন কোন কথা মেনে নেয়ার সংসাহস থাকে না, যাকে সে তার 
উদ্দেশ্য সাধন ও সম্পাদলাভের পথে প্রতিবন্ধক বলে মনে করে। এসব 
বিষয় পরিশেষে গোটা সমাজের শাস্তি ও স্বস্তি বিদ্বিত করে। 


গভীরভাবে চিন্তা করলে য্র-খ্যাতির মোহের অবস্থাও প্রায় একই 
রকম বলে পরিলক্ষিত হবে। এর ফলশ্রুতিম্বরূপ অহঙ্কার, স্বার্থান্বেষা, 
অধিকার হরণ, ক্ষমতা লিপ্সা এবং এর পরিণতিতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও 
অনুরূপ আরো অগণিত অমানবিক সমাজবিরোধী ও নৈতিকতা বিবর্জিত 
দাঙ্গা হাঙ্গামার উৎপত্তি ঘটে, যা পরিণামে গোটা বিশ্বকে নরকে পরিণত 
করে দেয়। এই উভয় ব্যাধির প্রতিকার কোরআন পাক এ ভাবে উপস্থাপন 
করেছে_ বলা হয়েছে 3341245225 (তোমরা ধৈর্য ও 
নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর)। অর্থাৎ, ধৈর্য ধারণ করে 
ভোগ-বিলাস ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে বশীভূত করে ফেলো। তাতে 
সম্পদপ্জীতি হাস পাবে। কেননা, সম্পদ বিভিন্ন আস্বাদ ও কামনা-বাসনা 
চরিতার্থ করার মাধ্যম বলেই ধন-প্রেমের উদ্ভব হয়। যখন এসব আস্বাদ ও 
কামনা-বাসনার অন্ধ অনুসরণ পরিহার করতে দৃঢ়-সংকল্প হবে, তখন 
প্রাথমিক অবস্থায় খানিকটা কষ্ট বোধ হলেও ধীরে ধীরে এসব কামনা 
যথোচিত ও ন্যায়সঙ্গত পর্যায়ে নেমে আসবে এবং ন্যায় ও মধ্যমপন্থা 
তোমাদের স্বভাব ও অভ্যাসে পরিণত হবে। তখন আর সম্পদের প্রাচূর্যের 
কোন আবশ্যকতা থাকবে না। সম্পদের মোহও এতে প্রবল হবে না যে, 
নিজস্ব লাভ-ক্ষতির বিবেচনা ও নেশা তোমাকে অন্ধ করে দেবে। 


আর নামায দ্বারা যশ-খ্যাতির আকর্ষণও দমে যাবে। কেননা, নামাযের 
মধ্যে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সব ধরনের বিনয় ও নমতাই বিদ্যমান। যখন 
যথা নিয়মে ও যথাযথভাবে নামায আদায় করার অভ্যাস গড়ে উঠবে, 
তখন সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌ পাকের সামনে নিজের অক্ষমতা ও ক্ষুদ্রতার ধারণা 
বিরাজ করতে থাকবে। ফলে অহঙ্কার, আত্মৃম্তরিতা ও মান-মর্যাদার মোহ 
হাস পাবে। 

বিনয়ের নিগুঢ় তত্ব £ 
মোটেও কঠিন নয়।) কোরআন ও সুন্নাহ যেখানে (৯ বা বিনয়ের 
প্রতি উৎসাহ প্রদানের বর্ণনা রয়েছে, সেখানে এর অর্থ অক্ষমতা ও 
অপারগতাজনিত সেই মানসিক অবস্থাকেই বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্‌ 
পাকের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং তার সামনে নিজের ক্ষুদ্রতা ও দীনতার 
অনুভূতি থেকে সৃষ্টি হয়। এর ফলে এবাদত-উপাসনা সহজতর হয়ে যায়। 
কখনও এর লক্ষণাদি দেহেও প্রকাশ পেতে থাকে। তখন সে 
শিষ্টাচারসম্পন্ন বিনম্র ও কোমলমন বলে পরিদৃষ্ট হয়। যদি হৃদয়ে 
খোদাভীতি ও নম্রতা না থাকে, মানুষ বাহ্যিকভাবে যতই শিষ্টাচারের 
অধিকারী ও বিনম্র হোক না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সে বিনয়ের অধিকারী 
হয় না। বিনয়ের লক্ষণাদি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ করাও বাঞ্ছনীয় নয়। 

হযরত ওমর (রাঃ) একবার এক যুবককে নতশিরে বসে থাকতে দেখে 
বললেন, “মাথা উঠাও, বিনয় হৃদয়ে অবস্থান করে।' 

হযরত ইবরাহীম নখয়ী (রাঃ) বলেন যে, মোটা কাপড় পরা, মোটা 
খাওয়া এবং মাথা নত করে থাকার নামই বিনয় নয়। 

৮৮৯৯ বা বিনয় অর্থ ১ বা অধিকারের ক্ষেত্রে ইতর-ভদ্র 
নির্বিশেষে সবার সংগে একই রকম ব্যবহার করা এবং আল্লাহ্‌ পাক 
তোমার উপর যা ফরয করে দিয়েছেন তা পালন করতে গিয়ে হৃদয়কে 
শুধু তারই জন্য নির্দিষ্ট ও কেন্দ্রিভূত করে নেয়া। 








সারকথা__ ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত্রিম উপায়ে বিনয়ীদের রূপ ধারণ করা 
শয়তান ও প্রবৃত্তির প্রতারণা মাত্র। আর তা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। অবশ্য 
যদি অনিচ্ছাকৃত ভাবে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে তা ক্ষমার্হ। 

জ্ঞাতব্য £ > এর সাথে সাথে অপর একটি শব্দ (৯৯-ও 
ব্যবহৃত হয়। কোরআন করীমের বিভিন্ন জায়গায় তা রয়েছে। এ শব্দ 
দু'টি প্রায় সমার্থক। কিন্তু 6৯: শব্দ মূলতঃ কণ্ঠ ও দৃষ্টির নিযুমুখিতা ও 
বিনয় প্রকাশার্থ ব্যবহৃত হয়_ যখন তা কৃত্রিম হবে না বরং অন্তরের 
ভীতি ও নম্রতার ফলশ্রতিস্বরূপ হবে। কোরআন করীমে আছে ৩০৮? 
55 (শব্দ নীচু হয়ে গেল)। এবং 6৯৯ শব্দে দৈহিক ও বাহ্যিক 
বিনয় ও ক্ষুদ্বতাকে বোঝায়। কোরআন করীমে আছে 4১৬29 
259৯ (অতঃপর তাদের কীধ তার সামনে ঝুকিয়ে দিল।) 

নামাযে বিনয়ের ফেকাহ্‌গত মর্যাদা £ নামাযে (৯২৯ বিনয়ের 
তাকীদ বার বার এসেছে। এরশাদ হয়েছে. (438১2) (আমার 
সুরে নামায প্রতিষ্ঠা কর)। এবং একথা স্পষ্ট যে, ০4 অমনোযোগিতা 
সুরণের পরিপন্থী। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ থেকে ১১৬ (অমনোযোগী) সে 
আল্লাহকে স্মরণ করার দায়িত্ব পালন করতে সমর্থ নয়। এক আয়াতে 
এরশাদ হয়েছে, 8৯4০3595 (এবং অমনোযোগীদের 
অন্তর্ভুক্ত হয়ো না)। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন__ নামায বিনয় ও 
ক্ষুদ্রতা প্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়। অন্য কথায়, অস্তরে বিনয় ও ক্ষুদ্তাবোধ 
না থাকলে তা নামাযই নয়। অপর এক হাদীসে আছে_ যার নামায তাকে 
অশ্লীলতা ও গিত কাজ থেকে বিরত না রাখে, সে আল্লাহর রহমত থেকে 
দূরে সরে যেতে থাকে। আর গাফেল বা অমনোযোগীর নামায তাকে 
অশ্লীলতা ও গৰ্হিত কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে না। এ থেকে বুঝা 
গেল, যে লোক অন্যমনস্ক হয়ে নামায পড়ে, সে আল্লাহর রহমত থেকে 
দূরে সরে যেতে থাকে। ইমাম গাযালী (রাঃ) উল্লেখিত আয়াত ও 
রেওয়ায়েতসমূহ এবং অন্যান্য প্রমাণাদির উদ্ধৃতি দিয়ে এরশাদ করেছেন, 
এগুলোর দ্বারা বুঝা যায় যে, (৮২৯ বা বিনয় নামাযের শর্ত এবং নামাযের 
বিশুদ্ধতা এরই উপর নির্ভরশীল। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ), 
সুফিয়ান সওরী ও হাসান বসরী (রাঃ) প্রমুখের অভিমত এই যে, খুশু বা 
বিনয় ব্যতীত নামায আদায় হয় না, বরং তা ভংগ হয়ে যায়। 

কিন্তু ইমাম চতুষ্টয় এবং অধিকাংশ ফকীহগণের মতে “খুশু' নামাযের 
শর্ত না হলেও তারা একে নামাযের রূহ বা আত্মা বলে মন্তব্য করে এ শর্ত 
আরোপ করেছেন যে, তকবীরে-তাহরীমার সময় বিনয়সহ মনের একাগ্রতা 
বজায় রেখে আল্লাহর উদ্দেশে নামাযের নিয়ত করতে হবে। পরে যদি খুশু 
বিদ্যমান না থাকে তবে যদিও সে নামাযের অতটুকু অংশের সওয়াব লাভ 
করবে না যে অংশে খুশু উপস্থিত ছিল না, তবে ফেকাহ্‌ অনুযায়ী তাকে 
নামায পরিত্যাগকারীও বলা চলবে না এবং নামায পরিত্যাগকারীর উপর 
যে শাস্তি প্রযোজ্য, তার জন্য সে শাস্তিবিধানও করা যাবে না। 

খুশুহীন নামায সম্পূর্ণ নিরর্থক নয় £ সবশেষে “খুশু'র এ 
অসাধারণ গুরুত্ব সত্বেও মহান পরওয়ারদেরগারের দরবারে আমাদের এই 
কামনা .যেন অন্যমনস্ক ও গাফেল নামাযীও সম্পূর্ণভাবে নামায 
পরিত্যাগকারীর পর্যায়ভূক্ত না হয়। কেননা, যে অবস্থায়ই হোক সে 
অন্ততঃ ফরয আদায়ের পদক্ষেপ নিয়েছে এবং সামান্য সময়ের জন্য 
হলেও অন্তরকে যাবতীয় আকর্ষণ থেকে মুক্ত করে আল্লাহ্‌র প্রতি 
নিয়োজিত করেছে। কমপক্ষে নিয়তের সময় শুধু সে আল্লাহ্‌ পাকেরই 
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(৪৯) আর (স্বরণ কর) সে সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদিগকে 

কঠিন শাস্তি দান করত; তোমাদের পুত্রসস্তানদেরকে জবাই করত এবং 
তোমাদের স্বীদিগকে অব্যাহতি দিত। বস্তুতঃ তাতে পরীক্ষা ছিল 
তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে, মাহা পরীক্ষা । (৫০) আর যখন আমি 
তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিখণ্ডিত করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে বাচিয়ে 
দিয়েছি এবং ডুবিয়ে দিয়েছি ফেরআউনের লোকদিগকে অথচ তোমরা 
দেখছিলে। (৫১) আর যখন আমি মুসার সাথে ওয়াদা করেছি চল্লিশ রাত্রির 
অতঃপর তোমরা গোবৎস বানিয়ে নিয়েছ মুসার অনুপস্থিতিতে। বস্তুতঃ 
তোমরা ছিলে যালেম। (৫২) তারপর আমি তাতেও তোমাদেরকে ক্ষমা 
করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও। (৫৩) আর 

স্বরণ কর) যখন আমি মুসাকে কিতাব এবং সত্য মিথ্যার পার্থকা 
বিধানকারী নির্দেশ দান করেছি, যাতে তোমরা সরল পথ প্রাপ্ত হতে পার। 
(৫৪) আর যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, 
তোমরা তোমাদেরই ক্ষতিসাধন করেছ এই গোবৎস নির্ঘাণ করে । কাজেই 
এখন তওবা কর স্বীয় ষ্টার প্রতি এবং নিজ নিজ প্রাণ বিসজন দাও। 
এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর তোমাদের শ্ষ্টার নিকট। তারপর 
তোমাদের প্রতি লক্ষ্য করা হল। নিঃসন্দেহে তিনিই ক্ষমাকারী, অত্যন্ত 
মেহেরবান। (৫৫) আর যখন তোমরা বললে, হে মূসা, কস্মিনকালেও 
আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে (প্রকাশ্য) 
দেখতে পাব। বস্তুতঃ তোমাদিগকে পাকড়াও করল বিদ্যুৎ। অথচ তোমরা - 
তা প্রত্যক্ষ করছিলে। (৫৬) তারপর মরে যাবার পর তোমাদিগকে আমি 
তুলে দীড় করিয়েছি, যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও। 

(৫৭) আর আমি তোমাদের উপর ছায়া দান করেছি মেঘমালার দ্বারা এবং 
তোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছি “মানা ও সালওয়া । সেসব পবিত্র বস্তু 
তোমরা ভক্ষণ কর, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি। বস্তুতঃ তারা 
আমার কোন ক্ষতি করতে পারেনি, বরং নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করছে। 





ধ্যানে নিমগ্ন ছিল। এধরনের নামাযে অন্ততঃ এতটুকু উপকার অবশ্যই হবে 
যে, তাদের নাম অবাধ্য ও বেনামযীদের তালিকা-বহির্ভূত থাকবে। 

জ্ঞাতব্য £ আলোচ্য আয়াতে যে দিনের কথা বলা হয়েছে, সেটি হল 
কেয়ামতের দিন। দাবী আদায় করে দেয়ার অর্থ যেমন, কেউ 
নামায-রোযা সংক্রান্ত হিসাবের সম্মুখীন হলে, তখন অপর কেউ যদি বলে 
যে, আমার নামায-রোযার বিনিময়ে তাকে হিসাবযুক্ত করে দেয়া হোক, 
তবে তা গৃহীত হবে না। বিনিময় অর্থ, টাকা-পয়সা বা ধন-সম্পদের 
বিনিময়ে দায়মুক্ত করে দেয়া। এ দু'টির কোনটিই গ্রহণ করা হবে না। 
ঈমান ব্যতীত সুপারিশ গৃহীত না হওয়ার কথা কোরআনের অন্যান্য 
আয়াত দ্বারাও বোঝা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে এদের পক্ষে কোন সুপারিশই 
হবে না। ফলে তা গ্রহণ করার কোন প্রশ্নই উঠবে না। 

মোটকথা, দুনিয়াতে সাহায্য করার যত পদ্ধতি আছে ঈমান ব্যতীত 
সেগুলোর কোনটাই আখেরাতে কার্যকর হবে না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

জ্ঞাতব্য £ কোন ব্যক্তি ফেরআউনের নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, 
ইসরাঈল বংশে এমন এক ছেলের জন্ম হবে, যার হাতে তোমার রাজ্যের 
পতন ঘটবে। এজন্য ফেরআউন নবজাত পুত্রস্তানদেরকে হত্যা করতে 
আরস্ত করলো। আর যেহেতু মেয়েদের দিক থেকে কোন রকম আশঙ্কা 
ছিল না, সুতরাং তাদের সম্পর্কে নিশ্চুপ রইলো। দ্বিতীয়তঃ এতে তার 
নিজস্ব একটি মতলবও ছিল যে, সে স্ত্রীলাকদেরকে দিয়ে 
ধাত্রীপরিচারিকার কাজও করানো যাবে। সুতরাং এ অনুকম্পাও ছিল 
উদ্দেশাপ্রণোদিত। 

এই ঘটনার দ্বারা হয় উল্লেখিত হত্যাকাগুকে বুঝানো হয়েছে, কিংবা 
বিপদে ধৈর্যের পরীক্ষা অথবা অব্যাহতি দানের কথা বুঝানো হয়েছে, যা 
এক অনুগ্রহ ও নেয়ামত। আর নেয়ামতের ক্ষেত্রেই শুকরিয়া বা 
কৃতজ্ঞতার পরীক্ষা হয়। পরবর্তী আয়াতে অব্যাহতি দানের বিস্তারিত 
বিবরণ রয়েছে। 

জ্ঞাতব্য £ এঘটনা এ সময়ের, যখন ফেরআউন সমুদ্রে নিমজ্জিত 
হওয়ার পর বনী-ইসরাঈলরা কারো কারো মতে মিশরে ফিরে এসেছিল- 
আবার কারো কারো মতে অন্য কোথাও বসবাস করছিল। তখন মুসা 
(আঃ)-এর খেদমতে বনী-ইসরাইলরা আরয করলো যে, আমরা এখন 
সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিত। যদি আমাদের জন্য কোন শরীয়ত নির্ধারিত 
হয়, তবে আমাদের জীবন বিধান হিসাবে আমরা তা গ্রহণ ও বরণ করে 
নেবো। মুসা (আঃ)-এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ পাক অঙ্গীকার 
প্রদান করলেন যে, তুমি তৃর-পর্বতে অবস্থান করে এক মাস পর্যন্ত আমার 
আরাধনা ও অতন্দ্র সাধনায় নিমগ্ন থাকার পর তোমাকে এক কিতাব দান 
করবো। মুসা (আঃ) তাই করলেন। ফলে তওরাত লাভ করলেন। কিন্ত 
অতিরিক্ত দশ দিন উপাসনা-আরাধনায় মগ থাকার নির্দেশ দেয়ার কারণ 
ছিল এই যে, হযরত মূসা (আঃ) একমাস রোযা রাখার পর ইফৃতার করে 
(ফেলেছিলেন। আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে রোযাদারের মুখের গন্ধ অত্যন্ত 
পছন্দনীয় বলে মুসা (আঃ)-কে আরো দশ দিন রোযা রাখতে নির্দেশ 
দিলেন, যাতে পুনরায় সে গন্ধের উৎপত্তি হয়। এভাবে চল্লিশ দিন পূর্ণ 
হলো। মূসা আঃ) তো ওদিকে ত্র-পর্বতে রইলেন, এদিকে সামেরী 
নামক এক ব্যক্তি সোনা-রূপা দিয়ে গোবৎসের একটি প্রতিমূর্তি তৈরী 


৪০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন £. 





করলো এবং তার কাছে পূর্ব থেকে সংরক্ষিত জিবরাঈল (আঃ)-এর 
ঘোড়ার খুরের তলার কিছু মাটি প্রতিমূর্তির ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়ায় সেটি 
জীবন্ত হয়ে উঠলো এবং অশিক্ষিত বনী-ইসরাঈলরা তারই পূজা করতে 
আরম্ভ করে দিল। 

এ তওবার বর্ণনা পরবর্তী তৃতীয় আয়াতে রয়েছে। আর ‘আশার’ অর্থ 
এই নয় যে, আল্লাহ্‌ পাকের এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল, বরং এর অর্থ 
এই যে, মাফ করে দেয়া এমনই এক জিনিস যার প্রতি লক্ষ্য করে 
বনী-ইসরাঈল আল্লাহ্‌ পাকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে বলে 
দর্শকদের মনে আশার সঞ্চার হতে পারে। 

জ্ঞাতব্য $ মীমাংসার বস্তু দ্বারা হয়ত তওরাতের অন্তর্ভূক্ত শরীয়তী 
বিধানমালাকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, শরীয়তের মাধ্যমে যাবতীয় 
বিশ্বাসগত ও কর্মগত মতবিরোধের মীমাংসা হয়ে যায়। অথবা মু'জেযা বা 
অলৌকিক ঘটনাবলীকে বোঝানো হয়েছে- যদ্বারা সত্য ও মিথ্যা দাবীর 
ফয়সালা হয়। অথবা স্বয়ং তওরাতই এর অর্থ। কেননা, এর মধ্যেও 
মীমাংসাকারীর জন্য প্রয়োজনীয় উভয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ 
রয়েছে। 

জ্ঞাতব্য £ এটা তাদের তওবার জন্যে প্রস্তাবিত পদ্ধতির বর্ণনা 
অর্থাৎ, অপরাধিগণকে হত্যা করে দেয়া। আমাদের শরীয়তেও এমন কোন 
কোন অপরধের জন্য তওবা করা সত্বেও মৃত্যুদণ্ড বা শারীরিক দণ্ডের 
ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন, ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি হত্যা। সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত 
যিনার (ব্যভিচার) শাস্তি ‘রজ্ম’ বা পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা। 
তওবার দ্বারা এ শাস্তি থেকে অব্যাহতি নেই। বস্তুতঃ তারা এই নির্দেশ 
কার্যে পরিণত করেছিল বলে পরকালে দয়া ও করুণার অধিকারী হয়েছে। 


জ্ঞাতব্য £ ঘটনা এই _ যখন হযরত মূসা (আঃ) তুর-পর্বত থেকে 
তওরাত নিয়ে এসে বনী-ইসরাঈলের সামনে পেশ করে বললেন যে, এটা 
আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব, তখন কিছুসংখ্যক উদ্ধত লোক বললো, যদি 
আল্লাহ স্বয়ং বলে দেন যে, এ কিতাব তার প্রদত্ত, তবে অবশ্যই আমাদের 
বিশ্বাস এসে যাবে। মূসা (আঃ) আল্লাহর অনুমতিক্রমে এতদুদ্দেশে 
তাদেরকে তুর-পর্বতে যেতে বললেন। বনী-ইসরাঈলরা সত্তর জন 
লোককে মনোনীত করে হযরত মুসা (আঃ)-এর সংগে তুর-পর্বতে 
পাঠাল। সেখানে পৌছে তারা আল্লাহর বাণী স্বয়ং শুনতে পেল। তখন 





তারা নতুন ভান করে বললো, শুধু কথা শুনে তো আমাদের তৃপ্তি হচ্ছে 
না_ আল্লাহই জানেন এ কথা কে বলছে। যদি আল্লাহকে দেখতে পাই, 
তবে অবশ্যই মেনে নেবো। কিন্তু যেহেতু এ মরজগতে আল্লাহকে দেখার 
ক্ষমতা কারো নেই, কাজেই এ ধৃষ্টতার জন্য তাদের উপর বজ্ধুপাত হলো 
এবং সবাই ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের এ ধ্বংস-প্রান্তির বর্ণনা পরবর্তী 
আয়াতে রয়েছে। 

জ্ঞাতব্য £ 'মউত' শব্দ দ্বারা পরিস্কার বুঝা যায় যে, তারা বন্ধপাতের 
ফলে মৃত্যুবরণ করেছিল। তাদের পুনজীবিত হওয়ার ঘটনা এরূপ __ মুসা 
(আঃ) আল্লাহ্র দরবারে নিবেদন করলেন, বনী-ইসরাঈল এমনিতেই 
আমার প্রতি কু-ধারণা পোষণ করে থাকে। এখন তারা ভাববে যে, এ 
লোকগুলোকে কোথাও নিয়ে গিয়ে কোন উপায়ে আমিই স্বয়ং ধ্বংস করে 
দিয়েছি। সুতরাং আমাকে মেহেরবানীপূর্বক এ অপবাদ থেকে রক্ষা করুন। 
তাই আল্লাহ্‌ পাক দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পুনজ্ীবিত করে দিলেন। 

জ্ঞাতব্য £ উভয় ঘটনাই ঘটেছিল তীহ প্রান্তরে তার বিস্তারিত বর্ণনা 
এই যে, বনী-ইসরাঈলের আদি বাসস্থান ছিল শাম দেশে। হযরত ইউসুফ 
(আঃ)-এর সময়ে তারা মিশরে এসে বসবাস করতে থাকে। আর 
“আমালেকা' নামক এক জাতি শাম দেশ দখল করে নেয়। ফেরআউনের 
ডুবে মরার পর যখন এরা শান্তিতে বসবাস করতে থাকে, তখন আল্লাহ্‌ 
পাক আমালেকাদের সাথে জেহাদ করে তাদের আদি বাসস্থান পুনর্দখল 
করতে নির্দেশ দিলেন। বনী-ইসরাঈল এতদুদ্দেশে মিশর থেকে রওয়ানা 
হল। শামের সীমান্তে পোছার পর আমালেকাদের শৌর্ষ-বীর্যের কথা জেনে 
তারা সাহস হারিয়ে হীনবল হয়ে পড়লো এবং জেহাদ করতে পরিষ্কার 
অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো। তখন আল্লাহ্‌ পাক তাদেরকে এ শাস্তি প্রদান 
করলেন, যাতে তারা একই প্রান্তরে চল্লিশ বছর হতবুদ্ধি হয়ে দিক-বিদিক 
জ্ঞানশুনাভাবে বিচরণ করতে থাকে। ঘরে ফেরা আর তাদের ভাগ্যে 
জোটেনি 

এ প্রান্তর কোন বিশাল ভূ-খণ্ড ছিল না। 'তীহ্‌' প্রান্তর মিশর ও শাম 
দেশের মধ্যবর্তী দশ মাইল এলাকা বিশিষ্ট একটি ভূ-ভাগ। বর্ণিত আছে, 
এরা নিজেদের বাসস্থান মিশরে পৌছার জন্য সারাদিন চলার পর রাতে 
কোন মঞ্জিলে অবস্থান করত, কিন্তু ভোরে ওঠে দেখতে পেত_- যেখান 
থেকে যাত্রা শুরু করেছিল সেখানেই রয়ে গেছে। এভাবে চল্লিশ বছর পর্যন্ত 
এ প্রান্তরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শ্রাস্ত ও ্লাস্তভাবে বিচরণ করছিল। 
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(৫৮) আর যখন আমি বললাম, তোমরা প্রবেশ কর এ নগরীতে এবং এতে 
যেখানে খুশী খেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করতে থাক এবং দরজার ভিতর দিয়ে 
প্রবেশ করার সময় সেজদা করে ঢুক, আর বলতে থাক-_ ' আমাদিগকে 
ক্ষমা করে দাও __ তাহলে আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং 
সতকমশীলদেরকে অতিরিক্ত দানও করব। (৫৯) অতঃপর যালেমরা কথা 
পাল্টে দিয়েছে যা কিছু তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছিল তা থেকে। তারপর 
আমি অবতীর্ণ করেছি যালেমদের উপর আযাব আসমান থেকে নির্দেশ 
লংঘন করার কারগে। (৬০) আর মুসা যখন নিজ জাতির জন্য পানি 
চাইল, তখন আমি বললাম, স্বীয় যষ্ঠির দ্বারা আঘাত কর পাথরের উপরে। 
অতঃপর তা থেকে প্রবাহিত হয়ে এল বারটি প্রস্ববগ| তাদের সব গোত্রই 
চিনে নিল নিজ নিজ ঘাট। আল্লাহর দেয়া রিযিক খাও, পান কর আর 
দুনিয়ার বুকে দাংগা-হাংগামা করে রেড়িও না। (৬১) আর তোমরা যখন 
বললে, হে মূসা, আমরা একই ধরনের খাদা-ডরবো কখনও ধৈর্যধারণ করব 
না। কাজেই তুমি তোমার পালনকতারি নিকট আমাদের পক্ষে প্রার্থনা কর, 
তিনি যেন আমাদের জন্যে এমন বন্তুসামগ্রী দান করেন, যা জমিতে 
উৎপন্ন হয়, তরকারী, কাকড়ী, গম, মসুরি, পেঁয়াজ প্রভৃতি। মুসা (আই) 
বললেন, তোমরা কি এমন বস্তু নিতে চাও যা নিকৃষ্ট সে বন্ধর পরিবর্তে যা 
উত্তম? তোমরা কোন নগরীতে উপনীত হও, তাহলেই পাবে যা তোমরা 
কামনা করছ। আর তাদের উপর আরোপ করা হল লাঞ্ছনা ও 
পরমূখাপেক্ষিতা। তারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়ে ঘুরতে থাকল। 
এমন হলো এ জন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান মানতো লা এবং 
নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। তার কারণ, তারা ছিল নাফরমান 
সীমালত্ঘনকারী। 








আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় £ 

জ্ঞাতব্য £ শাহ আবদুল কাদের (রহঃ)- এর বক্তব্যানুসারে এ ঘটনা 
তীহ্‌ উপত্যকায় বসবাসকালে সংঘটিত হয়েছিল। যখন বনী-ইসরাঈলের 
একটানা “মান্না ও সালওয়া’ খেতে খেতে বিস্বাদ এসে গেল এবং স্বাভাবিক 
খাবারের জন্য প্রার্থনা করল (যেমন, পরবর্তী চতুর্থ আয়াতে বর্ণিত 
হয়েছে), তখন তাদেরকে এমন এক নগরীতে প্রবেশ করতে হুকুম দেয়া 
হল, যেখানে পানাহারের জন্য সাধারণভাবে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি পাওয়া যাবে। 
সুতরাং এ হুকুমটি সে নগরীতে প্রবেশ করা সম্পর্কিত। এখানে নগরীতে 
প্রবেশকালে কর্মজনিত ও বাক্যজনিত দু'টি আদবের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। 
(“তওবা তওবা” বলে প্রবেশ করার মধ্যে বাক্যজনিত এবং প্রণত মস্তকে 
প্রবেশ করার মধ্যে কার্যজনিত আদব)। এ প্রসঙ্গে বড় জোর একথা বলা 
যাবে যে, ঘটনার পরের অংশটি আগে এবং আগের অংশটি পরে বর্ণিত 
হয়েছে। এক্ষেত্রে জটিলতা তখনই হত, যখন কোরআন মজীদের ঘটনাই 
মৃখ্য উদ্দেশ্য হত। কিন্তু যখন ফলাফল বৰ্ণনাই মূল লক্ষ্য, তখন যদি 
একটি ঘটনার বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রত্যেক অংশের ফলাফল ভিন্ন ভিন্ন 
হয় এবং ফলাফলগুলোর কোন প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবের কথা বিবেচনা করে 
যদি আগের অংশকে পরে এবং পরের অংশকে আগে বর্ণনা করা হয়, 
তবে এতে কোন দোষের কারণ নেই এবং কোন আপত্তিরও কারণ থাকতে 
পারে না। 


অন্যান্য তফসীরকারদের মতে এ হুকুম এ নগরী সংক্রান্ত ছিল, 
যেখানে তাদেরকে জেহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তীহ্‌ উপত্যকায় 
তাদের অবস্থানকাল শেষ হওয়ার পর আবার সেখানে জেহাদ সংঘটিত 
হয়েছিল এবং সে নগরীর উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে 
সময় হযরত ইউশা ( ৮) (আঃ) নবী ছিলেন। সে নগরীতে জেহাদের 
হুকুমটি তারই মাধ্যমে এসেছিল। 

প্রথম অভিমত অনুসারে ‘মান্না’ ও “সালওয়া' বর্জন করে সাধারণ 
খাবার সংক্রান্ত বলী-ইসরাঈলের আবেদনকেও পূর্ববর্তী অপরাধগুলোর 
অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া উচিত। তখন মর্ম দাড়াবে এই যে, আবেদনটি তো 
ধৃষ্টতাপূর্ণই ছিল, কিন্তু তবুও তারা যদি এ শিষ্টাচার (আদব) ও নির্দেশ 
পালন করে, তবে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। এই উভয় অভিমত 
অনুযায়ী এ ক্ষমা সকল বক্তার জন্য তো সাধারণভাবে প্রযোজ্য হবে। 
তদুপরি যারা নিষ্ঠা ও ধকাস্তিকতার সাথে সংকার্যাবলী সম্পন্ন করবে, 
তাদের জন্য এছাড়াও অতিরিক্ত পুরষ্কার থাকবে। 

বাক্যের শব্দগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান £ এ আয়াত 
দ্বারা জানা গেল যে, বনী-ইসরাইলকে উক্ত নগরীতে ২৬৮ বলতে বলতে 
প্রবেশ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তারা দুষ্টামী করে সে শব্দের পরিবর্তে 
০৮ বলতে থাকে। ফলে তাদের উপর আসমানী শাস্তি অবতীর্ণ হল। এই 
শব্দগত পরিবর্তন এমন ছিল-_ যাতে শুধু শব্দই পরিবতরতিত হয়ে যায়নি, 
বরং অর্থও সম্পূর্ণভাবে পাল্টে গিয়েছিল। ৯ অর্থ তওবা ও পাপ 
বর্জন করা। আর ::> অর্থ গম। এ ধরনের শব্দগত পরিবর্তন, তা 
কোরআনেই হোক বা হাদীসে কিংবা অন্য কোন খোদায়ী বিধানে 
নিঃসন্দেহে এবং সর্ববাদিসম্মতভাবে হারাম। কেননা, এটা এক ধরনের 
০৫০৪ তথা শব্দগত ও অর্থগত বিকৃতিসাধন। 

এখন রইল এই যে, অর্থ ও উদ্দেশ্য পুরোপুরি রক্ষা করে নিছক 
শব্দগত পরিবর্তন সম্পর্কে কি হুকুম? ইমাম কুরতুবী এ সম্পর্কে মন্তব্য 
করেন যে, কোন কোন বাক্যাংশে বা বক্তব্যে শব্দই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে 


৪২. তফসীর মাআরেফুল কোরআন ঠা 





এবং মর্ম ও ভাব প্রকাশের জন্য শব্দই অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। এ 
ধরনের উক্তি ও বাণীর ক্ষেত্রে শব্দগত পরিবর্তনও জায়েয নয়। যেমন, 
আযানের জন্য নির্ধারিত শব্দের স্থলে সমার্থবোধক অন্য কোন শব্দ পাঠ 
করা জায়েয নয়। অনুরূপভাবে নামাযের মাঝে নিদিষ্ট দোয়াসমূহ। যেমন, 
সানা, আত্তাহিয়্যাতু, দোয়ায়ে-কুনুত ও রুকু সেজদার তসবীহসমূহ। 
এগুলোর অর্থ সম্পূর্ণভাবে ঠিক রেখেও কোন রকম শব্দগত পরিবর্তন 
জায়েয নয়। তেমনিভাবে সমগ্র কোরআন মজিদের শব্দাবলীরও একই 
হুকুম। অর্থাৎ, কোরআন তেলাওয়াতের সংগে যেসব হুকুম সম্পর্কযুক্ত, 
তা শুধু এ শব্দাবলীতেই তেলাওয়াত করতে হবে, যাতে কোরআন নাযিল 
হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি এসব শব্দাবলীর অনুবাদ অন্য এমন সব শব্দের 
দ্বারা করে পাঠ করতে থাকে, যাতে অর্থ পুরোপুরিই ঠিক থাকে, তবে 
একে শরীয়তের পরিভাষায় কোরআন তেলাওয়াত বলা যাবে না। 
কোরআন পাঠ করার জন্য যে সওয়াব নিদিষ্ট রয়েছে, তাও লাভ করতে 
পারবে না। কারণ, কোরআন শুধু অর্থের নাম নয় বরং অর্থের সাথে সাথে 
যে শব্দবলীতে তা নাযিল হয়েছে, তার সমষ্টির নামই কোরআন। আলোচ্য 
আয়াতের ভাষ্যে দৃশ্যতঃ বোঝা যায় যে, তাদেরকে তওবার উদ্দেশে যে 
শব্দটি বাতলে দেয়া হয়েছিল, তার উচ্চারণও করণীয় ছিল; সেগুলোতে 
পরিবর্তন সাধন ছিল পাপ। আর তারা যে পরিবর্তন করেছিল তা ছিল 
শব্দের সাথে সাথে অর্থেরও পরিপন্থী। কাজেই তারা আসমানী আযাবের 
সম্মুখীন হয়েছিল। 

কিন্তু যে উক্তি ও ব্যাক্যাংশে অর্থই মূল উদ্দেশ্য শব্দ নয়, যদি 
সেগুলোতে শব্দগত এমন পরিবর্তন করা হয় যাতে অর্থের ক্ষেত্রে কোন 
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না, তবে অধিকাংশ মুহাদ্দেসীন ও ফুকাহার মতে এ 
পরিবর্তন জায়েয। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও ইমাম আযম (রাঃ)-থেকে 
ইমাম কুরতুবী উদ্ধত করেন যে, হাদীসের অর্থভিত্তিক বর্ণনা জায়েয, কিন্ত 
শর্ত হচ্ছে এই যে, বর্ণনাকারীকে আরবী ভাষায় পারদর্শী হতে হবে এবং 
হাদীস বর্ণনার স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত থাকতে হকে_ 
যাতে তার ভুলের কারণে অর্থের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য সৃষ্টি না হয় 


উল্লেখিত ৬০ তম আয়াতে বলা হয়েছে, হযরত মুসা (আঃ) নিজ 
সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে পানির জন্য দোয়া করলে আল্লাহ্‌ পাক পানির 
ব্যবস্থা করে দিলেন। পাথরের উপর লাঠির আঘাতের সাথে সাথে প্রস্রবণ 
প্রবাহিত হয়ে পড়ল। এতে বোঝা গেল যে, এস্তেস্কা (পানির জন্য 
প্রার্থনা)-এর মূল হল দোয়া। মূসা (আঃ)-এর শরীয়তেও বিষয়টিকে শুধু 
দোয়াতেই সীমিত রাখা হয়েছে। যেমন, ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) 
বলেন যে, এস্তেস্কার মূল হলো পানির জন্য দেয়া করা। এ দোয়া কোন 
কোন সময়ে এস্তেস্কার নামাযের আকোরেও করা হয়েছে। যেমন, 
এস্তেস্কার নামাযের উদ্দেশে হুযুর (সাঃ)-এর ঈদগাহে তশরীফ নেয়া এবং 
সেখানে নামায, খুতবা ও দোয়া করার কথা বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। 
আবার কখনও নামায বাদ দিয়ে শুধু বাহ্যিক অর্থে দোয়া করেই ক্ষান্ত 
করেছেন। যেমন, বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্নিত আছে যে, হুযুর (সাঃ) 
জুমার খুত্বায় পানির জন্য দোয়া করেন_ ফলে আল্লাহ পাক বৃষ্টি বর্ষণ 
করেন। 

একথা সর্ববাদিসম্মত যে, এস্তেসকা নামাযের আকারে হোক বা দোয়া 
রূপে হোক তা ক্রীয়াশীল ও গুরুত্ববহ হওয়ার জন্য পাপ থেকে তওবা, 
নিজের দীনতা-হীনতা ও দাসত্বসূলভ আচরণের অভিব্যক্তি একান্ত 
আবশ্যক। পাপে অটল এবং আল্লাহ্র অবাধ্যতায় অনড় থেকে দোয়া 
করলে তা ক্রিয়াশীল হবে বলে আশা করার অধিকার কারো নেই। 





জ্ঞাতব্য £ ৬১ তম আয়াতে বর্ণিত ঘটনাও তীহ্‌ উপত্যকাসংশ্রিষ্ট। 
মান্না ও সালওয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েই তারা ওসব সব্জী ও শস্যের জন্য 
আবেদন করল। এ প্রান্তরের সীমান্তবর্তী এলাকায় একটি শহর ছিল। 
সেখানে গিয়ে চাষাবাদ করে উৎপন্ন ফসলাদি ভোগের নির্দেশ দেয়া হলো। 
তাদের লাঞ্থনা-গঞ্জনার মধ্যে এটাও একটা যে, কেয়ামত পর্যন্ত 
সময়ের জন্য ইহুদীদের থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নেয়া হলো। অবশ্য 
কেয়ামতের অব্যবহিত পূর্বে, সর্বমোট চল্লিশ দিনের জন্য নিছক লুটেরা 
দলের ন্যায় অনিয়মিত ও আইন-শৃংখলা বিবর্জিত, ইহুদীদের কিঞ্চিৎ 
ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। একে কোন বুদ্ধিমান ও বিবেকবানই 
রাজ্য বলেত পারবে না। আল্লাহ্‌ পাক হযরত মুসা (আঃ)-এর মাধ্যমে 
পূর্বেই তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, যদি নির্দেশ অমান্য কর, 
তবে চিরকাল তোমরা অন্য জাতির দ্বারা শাসিত হতে থাকবে। যেমন_ 
সূরা আরাফে বলা হয়েছে_ 
28%55584588ত4৬59% 
1 
“এবং সে সময়টি স্মরণ করুন, যখন আপনার পালনকর্তা জানিয়ে 
দিয়েছিলেন যে, নিশ্চয় তিনি ইহুদীদের উপর কেয়ামত পর্যন্ত এমন শাসক 
প্রেরণ নিয়োগ) করতে থাকবেন,যারা তাদের প্রতি কঠিন শাস্তি পৌছাতে 
থাকবে।' বস্তুতঃ বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের মর্যাদাও আমেরিকা ও বৃটেনের 
গোলাম বৈ আর কিছু নয়। 
তাছাড়াও বহু নবী বিভিন্ন সময়ে ইহুদীদের হাতে নিহত নিগৃহিত 
হয়েছেন-_যা নিতান্ত অন্যায় বলে তারা নিজেরাও উপলব্ধি করত, কিন্তু 
প্রতিহিংসা ও হঠকারিতা তাদেরকে অন্ধ করে রেখেছিল। 
ইহুদীদের চিরস্থায়ী লাঞ্ছনার অর্থ, বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের ফলে 
উদ্ধৃত সন্দেহ ও তার উত্তর £ উল্লেখিত আয়াতসমূহে ইহুদীদের শাস্তি, 
ইহকালে চিরস্থায়ী লাঞ্ছুনা-গঞ্জনা এবং ইহকাল ও পরকালে খোদায়ী গযব 
ও রোষের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। বিশিষ্ট তফসীরকারগণ, সাহাবায়ে 
কেরাম ও তাবেয়ীনের বরণনানুসারে ওদের স্থায়ী লাঞ্ছনা-গঞ্জনার প্রকৃত 
অর্থ, কোরআনের প্রখ্যাত ভাষ্যকার ইবনে কাসীরের ভাষায় £ ““তারা 
যত ধন-সম্পদের অধিকারীই হোক না কেন, বিশব-সম্পদায়ের মাঝে তুচ্ছ 
ও নগণ্য বলে বিবেচিত হবে। যার সংস্পর্শে আসবে সেই তাদেরকে 
অপমানিত করবে এবং তাদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে জড়িয়ে রাখবে।” 
বিশিষ্ট তফসীরকার ইমাম যাহ্হাকের ভাষায় এ লাঞ্কুনা-অবমাননার 
অর্থ £ ইহুদীরা সর্বদা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপরের দাসত্বের শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ থাকবে। 


একই মর্মে সূরা “আলে-ইমরানের' এক আয়াতে রয়েছে £ 


SAIL SIL 
৬৫৩৮০ 

“আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ও মানব প্রদত্ত মাধ্যম ব্যতীত, তারা যেখানে যাবে 
সেখানেই তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও অবমাননা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকবে" 
আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ও মানব প্রদত্ত মাধ্যমের অর্থ এই যে, যাদেরকে আল্লাহ্‌ 
পাক নিজের বিধান অনুসারে আশ্রয় ও অভয় দিয়েছেন। যেমন_ অপ্রাপ্ত 
বয়স্ক বালকগণ বা রমণীকুল বা এমন সাধক ও উপাসক যে মুসলমানদের 
সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় না , তারা নিরাপদে থাকবে। আর মানবপ্রদত্ত 
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(৬২) নিঃসন্দেহে যারা মুসলমান হয়েছে এবং যারা ইহুদী, নাসারা ও 
সাবেঈন, (তাদের মধ্য থেকে) যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও 
কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে তার 
সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে। আর তাদের কোনই ভয়-ভীতি নেই, 
তারা দুঃখিতও হবে না। (৬৩) আর আমি যখন তোমাদের কাছ থেকে 
অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তৃর পর্বতকে তোমাদের মাথার উপর তুলে 
ধরেছিলাম এই বলে যে, তোমাদিগকে যে কিতাব দেয়া হয়েছে তাকে ধর 
সুদৃঢ়ভাবে এবং এতে যা কিছু রয়েছে তা মনে রেখো যাতে তোমরা ভয় 
কর। (৬৪) তারপরেও তোমরা তা থেকে ফিরে গেছ। কাজেই আল্লাহ্‌র 
অনুগ্রহ ও মেহেরবাণী যদি তোমাদের উপর না থাকত,তবে অবশ্যই 
তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে। (৬৫) তোমরা তাদেরকে ভালরূপে জেনেছ, 
যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করেছিল। আমি বলেছিলাম £ 
তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও। (৬৬) অতঃপর আমি এ ঘটনাকে তাদের 
সমসাময়িক ও পরবতী্ের জন্য দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহভীরুদের জন্য 
উপদেশ গ্রহণের উপাদান করে দিয়েছি। (৬৭) যখন মুসা (আই) শীয় 
সম্প্রদায়কে বললেন £ আল্লাহ তোমাদের একটি গরু জবাই করতে 
বলেছেন। তারা বলল, তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছ? মুসা 
(আঃ) বললেন, মৃখর্দের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় 
প্রার্থনা করছি। (৬৮) তারা বলল, তুমি তোমার পালনকর্তার কাছে 
আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, যেন সেটির রূপ বিশ্লেষণ করা হয়। মূসা 
(আঃ) বললেন, তিনি বলছেন, সেটা হবে একটা গাভী, যা বৃদ্ধ নয় এবং 
কুমারীও নয়-_ বার্ধক্য ও যৌবনের মাঝামাঝি বয়সের ৷ এখন আদিষ্ট কাজ 
করে ফেল। (৬৯) তারা বলল, তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের 
জন্যে প্রার্থনা কর যে, তার রং কিরূপ হবে? মূসা (আঃ) বললেন, তিনি 
বলেছেন যে, গাঢ় পীতবর্ণের গাভী-_ যা দর্শকদের চমৎকৃত করবে। 





সূরা আল বাকারা চা 


মাধ্যম অর্থ শাসতিচুক্তি। যার একটি রূপ এও হতে পারে যে, মুসলমানদের 
সাথে শাস্তচুক্তির মাধ্যমে বা অমুসলিম সংখ্যালঘু হিসাবে জিঘিয়া কর 
প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে তাদের দেশে বসবাসের সুযোগ লাভ করবে। কিন্ত 
কোরআনের আয়াতে 2 বলা হয়েছে (24:14 বলা হয়নি। 
সুতরাং এমন হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, অন্যান্য অমুসলিমদের সাথে 
শাস্তিচুক্তির মাধ্যমে তাদের আশ্রয়াধীন হয়ে সাময়িক শান্তিতে বসবাস 
করতে পারবে। 


সারকথা, ইহুদীরা উপরোক্ত দু' অবস্থা ব্যতীত সর্বত্র ও সর্বদাই লাঞ্ছিত 
ও অপমানিত হবে। (১) আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ও অনুমোদিত আশ্রয়ের মাধ্যমে, 
যার ফলে তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততি, নারী প্রভৃতি এই লাঞ্ছনা 
ও অবমাননা থেকে অব্যাহতি পাবে। কিংবা (২) শাস্তিচুক্তির মাধ্যমে 
নিজেদেরকে এ অবমাননা থেকে মুক্ত রাখতে পারবে। এ চুক্তি 
মুসলমানদের সাথেও হতে পারে। কিংবা অন্যান্য অমুসলিম জাতির 
সাথেও হতে পারে। 

এমনিভাবে সূরা “আলে-ইমরানের' আয়াত দ্বারা সুরা-বাক্ারার 
আয়াতের বিশদ বিশ্লেষণ হয়ে যায়। অধুনা ফিলিস্তীনে ইসরাঈল রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠার ফলে মুসলমানদের মধ্যে যে সন্দেহের অবতারণা হয়েছে, এ দ্বারা 
তাও দূরীভূত হয়ে যায়। তা এই যে, কোরআনের আয়াত থেকে বুঝা যায় 
যে, ইহুদীদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কখনও সম্ভব হবে না। অথচ বাস্তবে দেখা 
যায়, ফিলিস্তীনে তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উত্তর সুস্পষ্ট_ কেননা, 
ফিলিস্তীনে ইহুদীদের বর্তমান রাষ্ট্রের গুঢ়তত্ব সম্পর্কে যারা সম্যক অবগত, 
তারা ভালভাবেই জানেন যে, এ রাষ্র প্রক্ত প্রস্তাবে ইসরাঈলের নয়, বরং 
আমেরিকা ও বৃটেনের একটি থাটি ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ রাষ্ট্র নিজস্ব 
সম্পদ ও শক্তির উপর নির্ভর করে একমাসও টিকে থাকতে পারবে কিনা 
সন্দেহ। পাশ্চাতোর খ্বষ্টান শক্তি ইসলামী বিশৃকে দুর্বল করার উদ্দেশে 
তাদের মাঝখানে ইসরাঈল নাম দিয়ে একটি সামরিক ধাটি প্রতিষ্ঠা 
করেছে। এ রাষ্ট্র আমেরিকা-ইউরোগীয়দের দৃষ্টিতে একটা অনুগত 
আজ্ঞাবহ ষড়যন্ত্র কেন্দ্র ছাড়া অন্য কোন গুরুত্ব বহন করে না। এ যেন 
কোরআনের বাণী ৩৫1৩3 __এরই বাস্তব রাপ। পাশ্চাত্য 
শক্তিবলয়, বিশেষ করে আমেরিকার সাথে নানা ধরনের প্রকাশ্য ও গোপন 
চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে তাদের পক্ষপুষ্ট ও আশ্রিত হয়ে নিছক ক্রীড়নক 
রূপে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। তাও অত্যন্ত লাঞ্ছনা ও 
অবমাননার ভেতর দিয়ে। সুতরাং বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দরুন 
কোরআনের কোন আয়াত সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ সৃষ্টি 
হতে পারে না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় £ 

জ্ঞাতব্য £ নীতি বা আইনের মর্ম সুস্পষ্ট। আল্লাহ্‌ পাক বলেছেন যে, 
আমার দরবারে কোন ব্যক্তির বিশেষ মর্যাদা নেই। যে ব্যক্তি বিশ্বাস ও 
কর্মে পুরোপুরি আনুগত্য স্বীকার করবে, সে পূর্বে যেমনই থাকুক না কেন, 
আমার নিকট গ্রহণযোগ্য এবং তার আমল পছন্দনীয় ও প্রশংসণীয়। আর 
এটাও সুস্পষ্ট যে, কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর “পূর্ণ আনুগত্য’ মুহাস্মদ 
(সাঃ)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে মুসলমান হওয়াতেই সীমাবদ্ধ যার 
অর্থ এই যে, যে মুসলমান হবে, সে-ই পরকালে নাজাতের অধিকারী 
হবে। এখানে পূর্ববর্তী ধারণার উত্তর হয়ে গেল। অর্থাৎ, এতসব অনাচার ও 
গর্হিত আচরণের পরেও কেউ যদি মুসলমান হয়ে যায়, তবে আমি সব 
মাফ করে দেব। 


৪৪ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 55 
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জ্ঞাতব্য £ যখন হযরত মূসা (আঃ)-কে ত্র পর্বতে তওরাত প্রদান 
করা হল, তখন তিনি ফিরে এসে তা বনী-ইসরাঈলকে দেখাতে ও 
শোনাতে আরস্ত করলেন। এতে হুকুমগুলো কিছুটা কঠোর ছিল-__ কিন্তু 
তাদের অবস্থানুযায়ীই ছিল। এ সম্পর্কে প্রথম তারা একথাই বলেছিল যে, 
যখন স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদেরকে বলে দেবেন যে, “এটা আমার 
কিতাব’ তখনই আমরা মেনে নেব। ( যে বর্ণনা উপরে চলে গেছে ) 
মোটকথা, যে সত্তর জন লোক মূসা (আঃ)-এর সাথে গিয়েছিল, তারাও 
ফিরে এসে সাক্ষী দিল। কিন্তু তাদের সাক্ষ্যের সাথে এ এথাটিও নিজেদের 
পক্ষ হতে সংযুক্ত করে দিল যে, আল্লাহ্‌ তাআলা সর্বশেষে একথাও বলে 
দিয়েছেন, “তোমরা যতটুকু পার আমল কর, আর যা না পার, তা আমি 
ক্ষমা করে দেব।' 

তখন তা কতকটা তাদের স্বভাবগত দুরস্তপনা ও হঠকারিতা, 
হুকুমগুলোর কিছুটা কঠোরতা এবং কতকটা এ সংযোগের ফলে তাদের 
এক সুবর্ণ সুযোগ হয়ে গেল। তারা পরিষ্কারভাবে বলে দিল, আমাদের 
দ্বারা এ গ্রন্থের উপর আমল করা সম্ভব হবে না। ফলে আল্লাহ্‌ পাক 
ফেরেশতাদেরকে হুকুম করলেন, “তুর পর্বতের একটি অংশ তুলে নিয়ে 
তাদের মাথার উপর ঝুলিয়ে দাও এবং বল, হয় কিতাব মেনে নাও, নইলে 
এক্ষুণি মাথার উপর পড়ল! অবশেষে নিরুপায় হয়ে মেনে নিতে হল। 


জ্ঞাতব্য £ আল্লাহ্‌র সাধারণ রহমত পৃথিবীতে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, 
মুমিন-কাফের নির্বিশেষে সবার জন্যই ব্যাপক। তারই প্রভাব হল পার্থিব 
সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও শারীরিক সুস্থতা। তবে বিশেষ রহমতের বিকাশ ঘটবে 
আখেরাতে, যার ফলে মুক্তি ও আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভ সম্ভব হবে। 

বাহ্যিক দৃষ্টিতে আয়াতের ৬৪ শেষাংশের লক্ষ্য হল সে সমস্ত ইহুদী, 
যারা মহানবী (সাঃ)-এর সময়ে উপস্থিত ছিল। হুযুরে আকরাম (সাঃ)-এর 
উপর ঈমান না আনাও যেহেতু উল্লেখিত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গেরই অন্তর্ভুক্ত, 
সেহেতু তাদেরকে পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারীদের আওতাভুক্ত করে 
উদাহরণসরূপ বলা হয়েছে যে, 'এতদসত্বেও আমি দুনিয়াতে তোমাদের 
উপর তেমন কোন আযাব অবতীর্ণ করিনি, যেমনটি পূর্বকালে প্রতিজ্ঞা 
ভঙ্গকারীদের উপর অবতীর্ণ হয়ে থাকত ৷ এটা একান্তই আল্লাহ্‌র রহমত। 

আর হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে আযাব অবতীর্ণ না হওয়াটা যেহেতু 
মহনবী (সাঃ)-এরই বরকত, কাজেই কোন কোন তফসীরকার মহানবী 
(সাঃ)-এর আবির্ভাবকেই আল্লাহ্‌র রহমত ও করুণা বলে বিশ্লেষণ 
করেছেন। 

এ বিষয়টির সমর্থনকল্পে বিগত বেঈমানদের একটি ঘটনা পরবর্তী 
আয়াতে বিবৃত হচ্ছেঃ 

৬৫ আয়াতে বর্নিত এ ঘটনাটিও হযরত দাউদ (আঃ)-এর আমলেই 
সংঘটিত হয়। বনী- ইসরাঈলের জন্যে শনিবার ছিল পবিত্র এবং সাপ্তাহিক 
উপাসনার জন্য নির্ধারিত দিন। এ দিন মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ ছিল। তারা 
সমুদ্রোপকুলের অধিবাসী ছিল বলে মৎস্য শিকার ছিল তাদের প্রিয় কাজ। 





ফলে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তারা মৎস্য শিকার করে। এতে আল্লাহ্‌ 
তাআলার পক্ষ থেকে “মস্থ" তথা বিকৃতি বা রাপাস্তরের শাস্তি নেমে 
আসে। তিন দিন পর এদের সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

এ ঘটনার দর্শক ও শ্রোতা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। অবাধ্য শ্রেণী ও 
অনুগত শ্রেণী। অবাধ্যদের জন্যে এ ঘটনাটি ছিল অবাধ্যতা থেকে তওবা 
করার উপকরণ। এ কারণে একে ১৬১ 'শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত’ বলা হয়েছে। 
অপরদিকে অনুগতদের জন্যে এটা ছিল আনুগত্যে অটল থাকার কারণ। 
এজন্যে একে 2০৮ “উপদেশপ্রদ' ঘটনা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 

আকৃতি রূপান্তরের ঘটনা £ তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, 
ইহুদীরা প্রথম প্রথম কলা-কৌশলের অন্তরালে এবং পরে সাধারণ 
পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে মৎস্য শিকার করতে থাকে। এতে তারা দুই দলে 
বিভক্ত হয়ে যায়। একদল ছিল সৎ ও বিজ্ঞ লোকদের। তারা এ অপকর্মে 
বাধা দিলেন। কিন্ত প্রতিপক্ষ বিরত হল না। অবশেষে তারা এদের সাথে 
যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে পৃথক হয়ে গেলেন। এমনকি বাসস্থানও দুই 
ভাগে ভাগ করে নিলেন। একভাগে অবাধ্যরা বসবাস করত আর অপর 
ভাগে সং ও বিজ্ঞ জনেরা বাস করতেন। একদিন তারা অবাধ্যদের বস্তিতে 
অস্বাভাবিক নীরবতা লক্ষ্য করলেন। অতঃপর সেখানে পৌছে দেখলেন 
যে, সবাই বিকৃত হয়ে বানরে রাপাস্তরিত হয়ে গেছে। হযরত কাতাদাহ্‌ 
(রাঃ) বলেন, তাদের যুবকরা বানরে এবং বৃদ্ধরা শূকরে পরিণত হয়ে 
গিয়েছিল। রূপান্তরিত বানররা নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনকে চিনত এবং 
তাদের কাছে এসে অঝোরে অশ্ক বিসর্জন করত। 


রূপান্তরিত সম্প্রদায়ের বিলুপ্তি £ সহীহ্‌ মুসলিমে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, কয়েকজন সাহাবী একবার 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন £ হুযুর! 
আমাদের যুগের বানর ও শুকরগুলো কি সেই রাপাস্তরিত ইহুদী সম্প্রদায় ? 
তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর আকৃতি 
রূপান্তরের আযাব নাযিল করেন, তখন তারা ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে 
যায়। তিনি আরও বললেন, বানর ও শূকর পৃথিবীতে পূর্বেও ছিল, 
ভবিষতেও থাকবে। এদের সাথে রূপান্তরিত বানর ও শূকরদের কোন 
সম্পর্ক নেই। 


জ্ঞাতব্য £ ঘটনার বিবরণ এই যে, বনী-ইসরাঈলদের মধ্যে একটি 
হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। মিশকাতের টীকা গ্রন্থ মিরকাতের বর্ণনা 
অনুযায়ী এর কারণ ছিল বিবাহজনিত। জনৈক ব্যক্তি নিহত ব্যক্তির কন্যার 
পাণিগ্রহণ করার প্রস্তাব করে প্রত্যাখাত হয় এবং এই পাণিপ্রার্থী কন্যার 
পিতাকে হত্যা করে গা ঢাকা দেয়। ফলে হত্যাকারী কে? তা জানা কঠিন 
হয়ে দীড়ায়। 

মাআলী (রহঃ) কালৃবী (রাঃ)- এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তখন 
পর্যস্তও তওরাতে হত্যা সম্পর্কে কোন আইন বিদ্যমান ছিল না। এতে 
বোঝা যায়, ঘটনাটি তওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার। 


২ সূরা আল বাকারা 55 
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(4০) তারা বলল, আপনি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন-_ তিনি বলে দিন যে, 
সেটা কিরূপ? কেননা, গরু আমাদের কাছে সাদশ্যশীল মনে হয়। 
ইনশাঅল্লাহ্‌ এবার আমরা অবশ্যই পঞ্রাপ্ড হব। মূসা (আঃ) বললেন, 
তিনি বলেন যে, এ গাভী ভূকর্ণ ও জল সেচনের শ্রমে অভ্যস্ত নয়_ হবে 
নিঞ্কলঙ্ক, নিখঁত। (৭১) তারা বলল, এবার সঠিক তথ্য এনেছ। অতপর 
তারা সেটা জবাই করল, অথচ জবাই করবে বলে মনে হচ্ছিল না। (৭২) 
যখন তোমরা একজনকে হত্যা করে পরে সে সম্পর্কে একে অপরকে 
অভিযুক্ত করেছিলে। যা তোমরা গোপন করছিলে, তা প্রকাশ করে দেয়া 
ছিল আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়। (৭৩) অতঃপর আমি বললাম £ গরুর একটি 
খণ্ড দ্বারা মৃতকে আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং 
তোমাদেরকে তার নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন যাতে তোমরা চিন্তা কর। 
(68) অতঃপর এ ঘটনার পরে তোমাদের অস্তর কঠিন হয়ে গেছে। তা 
পাথরের মত অথবা তদপেক্ষাও কঠিন। পাথরের মধ্যে এমনও আছে যা 
থেকে ঝরণা প্রবাহিত হয়, এমনও আছে, যা বিদীর্ঘ হয়, অতঃপর তা 
থেকে পানি নিত হয় এবং এমনও আছে, যা আল্লাহ্‌র ভয়ে খসে পড়তে 
থাকে। আল্লাহ্‌ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে কে-খবর নন। (৭৫) হে 
মুসলমানগণ, তোমারা কি আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান 
আনবে? তাদের মধ্যে একদল ছিল, যারা আল্লাহ্‌র বাণী শ্রবণ করত 
অতঃপর বুঝে-শুনে তা পরিবর্তন করে দিত এবং তারা তা অবগত ছিল। 
(৭৬) যখন তারা মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে £ আমরা 
মুসলমান হয়েছি। আর যখন পরস্পরের সাথে নিভৃতে অবস্থান করে, 
তখন বলেঃ পালনকর্তা তোমাদের জন্যে যা প্রকাশ করেছেন, তা কি 
তাদের কাছে বলে দিচ্ছ? তাহলে যে তারা এ নিয়ে পালনকর্তার সামনে 
তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। তোমরা কি তা উপলারু কর না? 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় £ 

হাদীসে বর্ণিত আছে, বনী-ইসরাঈল কোন বাদানুবাদে প্রবৃত্ত না হলে 
এতসব শর্তও আরোপিত হত না, বরং যে কোন গরু জবাই করলেই 
তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারত। বস্তুতঃ মৃতদেহে গরুর গোশতের টুকরো 
স্পর্শ করাতেই সে জীববিত হয়ে যায় এবং হত্যাকারীর নাম বলে তৎক্ষণাৎ 
মৃত্যু বরণ করে। 

এক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির বর্ণনাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কারণ, 
মুসা আঃ) ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, নিহত ব্যক্তি সত্য 
বলবে। নতুবা শরীয়তসম্মত সাক্ষী ছাড়া নিহত ব্যক্তির জবানবন্দীই হত্যা 
প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হতে পারে না। 

৭৪ আয়াতে পাথরের তিনটি ক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে £ (১) পাথর থেকে 
বেশী পানি প্রসরণ, (২) কম পানির নিঃসরণ । এ দুটি প্রভাব সবারই 
জানা। (৩) আল্লাহ্র ভয়ে নীচে গড়িয়ে পড়া। এ তৃতীয় ক্রিয়াটি কারও 
কারও অজানা থাকতে পারে। কারণ, পাথরের কোনরূপ জ্ঞান ও অনুভূতি 
নেই। কিন্তু জানা উচিত যে, ভয় করার জন্যে জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। 
জন্ত জানোয়ারের জ্ঞান নেই, কিন্তু আমরা তাদের মধ্যে ভয়-ভীতি 
প্রত্যক্ষ করি। তবে চেতনার প্রয়োজন অবশ্য আছে। জড় পদার্থের মধ্যে 
এতটুক চেতনাও নেই বলে কেউ প্রমাণ দিতে পারবে ন। কারণ, চেতনা 
প্রাণের উপর নির্ভরশীল। খুব সম্ভব জড় পদার্থের মধ্যে এমন সুস্থ প্রাণ 
আছে যা আমরা অনুভব করতে পারি না। উদাহরণতঃ বহু পণ্ডিত 
মস্তিষ্কের চেতনাশক্তি অনুভব করতে পারেন না। তারা একমাত্র যুক্তির 
ভিত্তিতেই এর প্রবক্তা। সুতরাং ধারণাপরসূত প্রমাণাদির চাইতে কোরআনী 
আয়াতের যৌক্তিকতা কোন অংশেই কম নয়। 

এছাড়া আমরা এরূপ দাবীও করি না যে, পাথর সব সময় ভয়ের 
দরুনই নীচে গড়িয়ে পড়ে। কারণ, আল্লাহ্‌ তাআলা “কতক পাথর’ 
বলেছেন। সুতরাং নীচে গড়িয়ে পড়ার অন্য আরও বিভিন্ন কারণ থাকতে 
পারে। তন্মধ্যে একটি হল আল্লাহর ভয়। 

এখানে তিন রকমের পাথরের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে অত্যন্ত সুক্ষ 
ও সাবলীল ভঙ্গিতে এদের শ্রেণীবিন্যাস ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। 
কতক পাথরের প্রভাবান্থিত হওয়ার ক্ষমতা এত প্রবল যে, তা থেকে 
নদী-নালা প্রবাহিত হয়ে যায় এবং তদ্বারা সৃষ্ট জীবের উপকার সাধিত হয়। 
কিন্তু ইহুদীদের অস্ত্র এমন নয় যে, সৃষ্ট জীবের দুঃখ-দুর্দশায় অশ্রসজল 
হবে। কতক পাথরের মধ্যে প্রভাবান্বিত হওয়ার ক্ষমতা কম। ফলে 
সেগুলোর দ্বারা উপকারও কম হয়। এ ধরনের পাথর প্রথম ধরনের 
পাথরের তুলনায় কম নরম হয়। কিন্তু ইহুদীদের অস্তর এ দ্বিতীয় ধরনের 
পাথর অপেক্ষাও বেশী শক্ত। 

কতক পাথরের মধ্যে উপরোক্তরূপ প্রভাব না থাকলেও এতটুকু 
প্রভাব অবশ্যই আছে যে, খোদার ভয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ে। এ পাথর 
উপরোক্ত দুই প্রকার পাথরের তুলনায় অধিক দুর্বল। কিন্তু ইহুদীদের 
অন্তর এ দুর্বলতম প্রভাব থেকেও যুক্ত। 

জ্ঞাতব্য £ উদ্দেশ্য এই যে, যারা এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ ও স্বার্থান্বেষী, তারা 
অন্যের সদুপদেশে কখনও মন্দ কাজ থেকে বিরত হবে না। 

এখানে “আল্লাহ্‌র বাণী” অর্থ তওরাত। “শ্রবণ করা’ অর্থ পয়গমুরদের 
মাধ্যমে শ্রবণ করা। “পরিবর্তন করা’ অর্থাৎ, কোন কোন বাক্য অথবা 
ব্যাখ্যা অথবা উভয়টিকে বিকৃত করে ফেলা। 
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(৭৭) তারা কি এতটুকুও জানে না যে, আল্লাহ্‌ সেসব বিষয়ও পরিজ্ঞাত যা 
তারা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে? (৭৮) তোমাদের কিছু লোক 
নিরক্ষর। তারা মিথ্যা আকাঙ্খা ছাড়া আল্লাহ্‌র গ্রন্থের কিছুই জানে না। 
তাদের কাছে কল্পনা ছাড়া কিছুই নেই। (৭৯) অতএব তাদের জন্যে 
আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে অবতীর্ণ যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। 
অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্যে এবং তাদের 
প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপারজর্নের জন্যে। (৮০) তারা বলে £ আগুন 
আমাদিগকে কখনও স্পর্শ করবে না; কিন্তু গণাগনতি কয়েকদিন। বলে 
দিন £ তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে কোন অঙ্গীকার পেয়েছ যে, 
আল্লাহ কখনও তার খেলাফ করবেন না __ না তোমরা যা জান না, তা 
আল্লাহর সাথে জুড়ে দিচ্ছ। (৮১) হা, যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে এবং 
সে পাপ তাকে পরিবেষ্টিত করে নিয়েছে, তারাই দোযখের অধিবাসী। 
তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে। (৮২) পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং 
সৎকাজ করেছে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী । তারা সেখানেই চিরকাল 
থাকবে। (৮৩) যখন আমি বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম 
যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও উপাসনা করবে না, পিতা-মাতা, 
আত্মীয়-স্বজন, এতীম ও দীন-দরিদরদের সাথে সন্বাবহার করবে, মানুষকে 
সৎ কথাবাতাঁ বলবে, নামায প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দেবে, তখন 
সামান্য কয়েকজন ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে, তোমরাই 
অধ্থাহাকারী। 



























































অথবা “আল্লাহ্র বাণী’ অর্থাৎ, এ বাণী, যা মুসা (আঃ)-এর 
সত্যায়নের উদ্দেশে তার সাথে গমনকারী সত্তর জন ইহুদী তুর পর্বতে 
শুনেছিল। ‘শ্রবণ’ অর্থ মাধ্যমবিহীনভাবে সরাসরি শ্রবণ। “পরিবর্তন” অর্থ 
স্বগোত্রের কাছে প্রসঙ্গক্রমে এরূপ বর্ণনা করা যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
উপসংহারে বলে দিয়েছেন £ তোমরা যেসব নির্দেশ পালন করতে না পার, 
তামাফ। 


হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আমলে যেসব ইহুদী ছিল. তাদের দ্বারা 
উল্লেখিত কোন কুকর্ম সংঘটিত হয়নি সত্য, কিন্ত পূর্ববরতীদের এসব 


দুক্র্মকে তারা অপছন্দ ও ঘৃণা করত না। এ কারণে তারাও কার্যতঃ 


পূর্ববরতীদেরই মত। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

জনগণের সন্তষ্টির প্রতি লক্ষ্য রেখে ভুল বিষয় পরিবেশন করলে তারা 
কিছু নগদ অর্থ-কড়িও পেয়ে যেত এবং মান-সম্মানও বজায় থাকত। এ 
কারণে তারা তওরাতে শাব্দিক ও মর্ষগত উভয় প্রকার পরিবর্তন করারই 
চেষ্টা করত। উল্লেখিত আয়াতে এ বিষয়ের উপরই. কঠোর হুসিয়ারী 
উচ্চারিত হয়েছে। 

জ্ঞাতব্য £ তফসীরবিদগণ ইহুদীদের এ বক্তব্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি হল এই যে, ঈমানদার ব্যক্তি গোনাহগার হলে 
গোনাহ্‌ পরিমাণে দোযখ ভোগ করবে। কিন্তু ঈমানের ফলস্বরূপ চিরকাল 
দোযখে থাকবে না। কিছুকাল পরই তা থেকে যুক্তি পাবে। 

অতএব, ইহুদীদের দাবীর সারমর্ম এই যে, তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী 
হযরত মুসা (আঃ) প্রচারিত ধর্ম রহিত হয়নি। কাজেই তারা ঈমানদার; 
ঈসা (আঃ) ও হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত 
অস্বীকার করার পরও তারা কাফের নয়। সুতরাং যদি কোন পাপের 
কারণে তারা দোষে চলেও যায়, কিন্তু কিছু দিন পরই যুক্তি পাবে। 
বলাবাহুল্য, এ দাবীটি একটি অসত্যের উপর অসত্যের ভিত্তি বৈ নয়। 
কেননা, মুসা (আঃ) কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম চিরকালের জন্য_ এরূপ দাবীই 
অসত্য। অতএব ঈসা (আঃ) ও হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লামের নবুওয়েত অস্বীকার করার কারণে ইহুদীরা কাফের। কাফেরও 
কিছুদিন পর দোযখ থেকে মুক্তি পাবে, এমন কথা কোন আসমানী গ্রন্থে 
নেই_ যা আলোচ্য আয়াতে অঙ্গীকার শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। 
সুতরাং প্রমাণিত হল যে, ইহুদীদের দাবীটি যুক্তিহীন, বরং যুক্তিবিরুদ্ধ। 

গোনাহ্‌র দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া শুধু কাফেরদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য 
হয়ে থাকে। কারণ, কৃফরের কারণে কোন সৎকর্মই গ্রহণযোগ্য থাকে না। 
কুফরের পূর্বে কিছু সৎকর্ম করে থাকলেও তা নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণেই 
কাফেরদের মধ্যে আপাদমস্তক গোনাহ্‌ ছাড়া আর কিছুই কল্পনা করা 
যায় না। ঈমানদারদের অবস্থা কিন্তু তা নয়। প্রথমতঃ তাদের ঈমানই 
একটি বিরাট সৎকর্ম দ্বিতীয়তঃ আন্যান্য নেক আমল তাদের আমলনামায় 
লেখা হয়। সে জন্য ঈমানদার সৎকর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। 
সুতরাং উল্লেখিত বেষ্টনী তাদের বেলায় অবাস্তর। 

জ্ঞাতব্য £ “অল্প কয়েকজন’ অর্থ, তারাই যারা তওরাতের পুরোপুরি 
অনুসরণ করত, তওরাত রহিত হওয়ার পূর্বে তারা মুসা (আঃ) প্রবর্তিত 
শরীয়তের অনুসারী ছিল এবং তওরাত রহিত হওয়ার পর ইসলামী 
শরীয়তের অনুসারী হয়ে যায়। আয়াত দৃষ্টে বোঝা যায় যে, একত্ববাদে 
ঈমান এবং পিতামাতা, আতীয়-স্বজন এতীম বালক-বালিকা ও 
দীন-দরিদ্রদের সেবাযত্ করা, মানুষের সাথে নয্ভাবে কথাবার্তা বলা, 
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(৮৪) যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা 
পরস্পর খুনাখুনি করবে না এবং নিজদিগকে দেশ থেকে বহিস্কার করবে 
না, তখন তোমরা তা স্বীকার করেছিলে এবং তোমরা তার সাক্ষ্য দিচ্ছিলে। 
(৮৫) অতঃপর তোমরাই পরস্পর খুনাখুনি করছ এবং তোমাদেরই 
একদলকে তাদের দেশ থেকে বহিস্কার করছ। তাদের বিরুদ্ধে পাপ ও 
অন্যায়ের মাধ্যমে আক্রমন করছ। আর যদি তারাই কারও বন্দী হয়ে 
তোমাদের কাছে আসে, তবে বিনিময় নিয়ে তাদের মুক্ত করছ। অথচ 
তাদের বহিস্কার করাও তোমাদের জন্যে অবৈধ। তবে কি তোমরা গ্রন্থের 
কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর! যারা এরূপ 
করে,পাখিব জীবনে দৃগর্তি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। 
কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌছে দেয়া হবে। 
আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে কে-খবর নন। (৮৬) এরাই 
পরকালের বিনিময়ে পাখিব জীবন ক্রয় করেছে। অতএব এদের শাস্তি লঘু 
হবে না এবং এরা সাহায্যও পাবে না। (৮৭) অবশ্যই আমি মুসাকে 
কিতাব দিয়েছি। এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রসূল পাঠিয়েছি। আমি 
মরিয়ম তনয় ঈসাকে সুস্পষ্ট মো জেযা দান করেছি এবং পবিত্র রুহের 
মাধ্যমে তাকে শক্তিদান করোছি। অতঃপর যখনই কোন রসূল এমন নির্দেশ 
নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে, যা তোমাদের মনে ভাল লাগেনি, তখনই 
তোমরা অহংকার করেছ। শেষ পযন্ত তোমরা একদলকে মিথ্যাবাদী বলেছ 
এবং একদলকে হত্যা করেছ। (৮৮) তারা বলে, আমাদের হৃদয় অধাবৃত। 
এবং তাদের কুফরের কারণে আল্লাহ্‌ অভিসম্পাত করেছেন। ফলে তারা 
অল্পইঈমান আনে। 





সূরা আল বাকারা iv 





নামায পড়া এবং যাকাত দেয়া ইসলামী শরীয়তসহ পূর্ববর্তী 
শরীয়তসমূহেওছিল। 

শিক্ষা ও প্রচার ক্ষেত্রে কাফেরের সাথেও অসৌজন্যমূলক 
ব্যবহার করা বৈধ নয় £ 

22.43)355 আয়াতে এমন কথাকে বুঝানো হয়েছে, যা 
সৌন্দর্যমণ্ডিত। এর অর্থ এই যে, যখন মানুষের সাথে কথা বলবে, 
নম্বভাবে হাসিমুখে ও খোলা মনে বলবে_- যার সাথে কথা বলবে, সে সৎ 
হউক বা অসৎ, সুন্নী হউক বা বেদাতী। তবে ধর্মের ব্যাপারে শৈথিল্য 
অথবা কারও মনোরঞ্জনের জন্য সত্য গোপন করবে না। কারণ, আল্লাহ্‌ 
তাআলা যখন মুসা ও হারুন (আঃ)-কে নবুওয়ত দান করে ফেরাউনের 
প্রতি পাঠিয়েছিলেন, তখন এ নির্দেশ দিয়েছিলেন (91195 
অর্থাৎ, তোমারা উভয়েই ফেরাউনকে নরম কথা বলবে। আজ যারা 
অন্যের সাথে কথা বলে, তারা হযরত মুসা (আঃ)-এর চাইতে উত্তম নয় 
এবং যার সাথে কথা বলে, সেও ফেরাউন অপেক্ষা বেশী মন্দ ও পাপিষ্ঠ 
নয়। 


আনুষাঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
জ্ঞাতব্য £ কোন কোন সময় কারও বক্তব্যের ভেতরই কোন কিছুর 
অঙ্গীকারও বোঝা যায় যদিও তা সুস্পষ্ট নয়। আলোচ্য আয়াতে 
28) & অনিশ্চয়তা অপনোদন করে বলা হয়েছে যে, তাদের অঙ্গীকার 
সাক্ষ্যদানের মতই সুস্পষ্ট ও দৃযর্থহীন ছিল। 
দেশত্যাগ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞার অর্থ এই যে, কাউকে এমন উৎপীড়ন 
করবে না,যাতে সে দেশত্যাগে বাধ্য হয়। 


বনী-ইসারাঈলকে তিনটি নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। প্রথমতঃ খুনাখুনী না 
করা, দ্বিতীয়তঃ বহিষ্কার অর্থাৎ, দেশ ত্যাগে বাধ্য না করা এবং তৃতীয়তঃ 
স্বগোত্রের কেউ কারও হাতে বন্দী হলে অর্থের বিনিময়ে তাকে যুক্ত করা। 
কিন্তু তারা প্রথমোক্ত দু'টি নির্দেশ অমান্য করে তৃতীয় নির্দেশ পালনে 
বিশেষ তৎপর ছিল। ঘটনার বিবরণ এরূপ £ মদীনাবাসীদের মধ্যে “আওস’ 
ও 'খাযরাজ' নামে দু'টি গোত্রের মধ্যে শত্রুতা লেগেই থাকত। মাঝে মাঝে 
যুদ্ধও বাধত। মদীনার আশে-পাশে ইহুদীদের দু'টি গোত্র “বনী কোরায়যা* 
ও *বনী-নুযায়ের' বসবাস করত। আওস গোত্র ছিল বনী-কোরায়যার মিত্র 
এবং খাযরাজ ছিল বনী-নুযায়েরের মিত্র। আওস ও খাযরাজের মধ্যে যুদ্ধ 
আরম্ত হলে মিত্রতার ভিত্তিতে বনী-কোরায়যা আওসের সাহায্য করত 
এবং নুযায়ের খাযরাজের পক্ষ অবলম্বন করত। যুদ্ধে আওস ও 
খাযরাজের যেমন লোকক্ষয় ও ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত হত, তাদের মিত্র বনী 
নুযায়েরেরও তেমনি হত। বনী-কোরায়যাকে হত্যা ও বহিষ্কারের ব্যাপারে 
শত্রপক্ষের মিত্র-নুযায়েরেরও হাত থাকত। তেমনি নুযায়েরের হত্যা, 
বাস্তভিটা থেকে উৎখাত করার কাজে শত্রুপক্ষের মিত্র বনী কুরায়যারও 
হাত থাকত। তবে তাদের একটি আচরণ ছিল অদ্ভূত । ইহুদীদের দুই দলের 
কেউ আওস অথবা খাযরাজের হাতে বন্দী হয়ে গেলে প্রতিপক্ষীয় দলের 
ইহুদী স্বীয় মিত্রদের অর্থে বন্দীকে মুক্ত করে দিত। কেউ এর কারণ 
জিজ্ঞেস করলে বলতঃ বন্দীকে যুক্ত করা আমাদের উপর ওযাজিব। 
পক্ষান্তরে যুদ্ধে সাহায্য করার ব্যাপারে কেউ আপত্তি করলে তারা বলত £ 
কি করব, মিত্রদের সাহায্যে এগিয়ে না আসা লজ্জার ব্যাপার। আলোচ্য 
আয়াতে আল্লাহ্‌ তাদের এ আচরণেরই নিন্দা করেছেন এবং তাদের এ 
অপকৌশলের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন। 


৩1১১০ ও | (গোনাহ ও অন্যায়) -আয়াতে ব্যবহৃত এ দু’টি শব্দ 


= তফসীর মাআরেফুল কোরআন ZN 
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(৮৯) যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব এসে পৌছাল, যা 
সে বিষয়ের সত্যায়ন করে, যা তাদের কাছে রয়েছে এবং তারা পূর্বে 
করত। অবশেষে যখন তাদের কাছে পৌছল যাকে তারা চিনে রেখেছিল, 
তখন তারা তা অস্বীকার করে বসল। অতএব, অস্বীকারকারীদের উপর 
আল্লাহ্র অভিসম্পাত ৷ (১০) যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রি করেছে, 
তা খুবই মন্দ ; যেহেতু তারা আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন, তা অস্বীকার 
করেছে__ এই হঠকারিতার দরুন যে, আল্লাহ্‌ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যার 
প্রতি ইচ্ছা অনুহ নাযিল করেন। অতএব, তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ 
অর্জন করেছে। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি । (১১) 
যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা পাঠিয়েছেন তা মেনে নাও, তখন 
তারা বলে, আমরা মানি যা আমাদের প্রতি অবতীণ হয়েছে। সেটি ছাড়া 
সবগুলোকে তারা অস্বীকার করে। অথচ এ গ্রন্থটি সত্য এবং সত্যায়ন 
করে রথের যা তাদের কাছে রয়েছে। বলে দিন, তবে তোষরা ইতিপূর্বে 
পয়গম্বরদের হত্যা করতে কেন যদি তোমরা বিশ্বাসী ছিলে? (১২) সুস্পষ্ট 
মু জেযাসহ মুসা তোমাদের কাছে এসেছেন। এরপর তার অনুপস্থিতিতে 
তোমরা গোবত্স বানিয়েছ। বাতবিকই তোষরা অত্যাচারী। (১৩) আর 
যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিলাম এবং তুর পবতিকে 
তোমাদের উপর তুলে ধরলাম যে, শক্ত করে ধর, আমি যা তোমাদের 
দিয়েছি আর শোন। তারা বলল, আমরা শুনেছি আর অমান্য করেছি। 
কুফরের কারণে তাদের অস্তরে গোবৎসপ্রীতি পান করানো হয়েছিল। বলে 
দিন, তোমরা বিশ্বাসী হলে, তোমাদের সে বিশাস মন্দ বিষয়াদি শিক্ষা 
দেয়। 





দ্বারা দু'রকষ হক বা অধিকার নষ্ট করার প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে। অর্থাৎ, 
আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে তারা একদিকে আল্লাহর হক নষ্ট করেছে 
এবং অপরকে কষ্ট দিয়ে বান্দার হকও নষ্ট করেছে। 

ঘটনায় বর্ণিত ইহুদীরা নবী করিম (সাঃ)-এর নবুওয়ত স্বীকার না 
করায় নিঃসন্দেহে কাফের। কিন্তু এখানে তাদের কুফর উল্লেখ করা হয়নি; 
বরং কতিপয় নির্দেশ পালন না করাকে কুফর বলে অভিহিত করা হয়েছে। 
অথচ যতক্ষণ কেউ হারামকে হারাম মনে করে, ততক্ষণ কাফের হয় না। 
এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, শরীয়তের পরিভাষায় কঠোর গুনাহ্‌কে শুধু 
কঠোরতার প্রেক্ষিতেই কুফর বলে দেয়া হয়। আমরা নিজেদের 
পরিভাষায়ও এর দৃষ্টান্ত অহরহ দেখতে পাই। উদাহরণতঃ কাউকে কোন 
নিকৃষ্ট কাজ করতে দেখলে আমরা বলে দেই £ তুই একেবারে চামার। 
অথচ সে মোটেই চামার নয়। এ ক্ষেত্রে তীব্র ঘৃণা এবং সংশিষ্ট কাজটির 
নিক্ষ্টতা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। 25 455 a La এ৮ ০* (যে 
ব্যক্তি ইচ্ছাক্তভাবে নামায ছেড়ে দেয়, সে কাফের হয়ে যায়) এবং এ 
জাতীয় অন্যান্য হাদীসের বেলায়ও এ অর্থই বুঝতে হবে। 

আয়াতে উল্লিখিত দু'টি শাস্তির প্রথমটি হল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ও 
দুগতি। তা এভাবে বাস্তব রূপ লাভ করেছে যে, নবী করীম (সাঃ)-এর 
আমলেই মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিভঙ্গের অপরাধে 
বনী-ক্রায়যা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ও বন্দী হয়েছে এবং বনী-নুযায়রকে চরম 
অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে সিরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়েছে। 

কোরআন-হাদীসের বিভিন্নস্থানে হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে “রাহুল 
কুদস" (পবিত্রাতা) বলা হয়েছে। কোরআনের আয়াতে 7338908 
৬ এবং হাদীসে হযরত হাস্সান ইবনে সাবেতের কবিতা রয়েছে_ 

জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে ঈসা (আঃ)-কে কয়েক রকম শক্তি 
দান করা হয়েছে। প্রথমতঃ জন্মগ্রহণের সময় শয়তানের স্পর্শ থেকে রক্ষা 
করা হয়েছে। এছাড়া জিবরাঈলের দম করার ফলেই মরিয়মের উদরে 
হযরত ঈসার গর্ভ সঞ্চারিত হয়। বহু ইহুদী ঈসা (আঃ)-এর শত্রু ছিল। এ 
কারণে দেহরক্ষী হিসাবে জিরাঈল তাঁর সাথে থাকতেন। এমনকি, শেষ 
পর্যন্ত জিবরাঈলের মাধ্যমেই তাকে আকাশে তুলে নেয়া হয়। ইহুদীরা 
হযরত ঈসা (আঃ)-সহ অনেক পয়গাম্বরকে মিথ্যাবাদী বলেছে এবং 
হযরত যাকারিয়া ও হযরত ইয়াহ্হিয়া (আঃ) -কে হত্যা পর্যন্ত করেছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ 

জ্ঞাতব্য : কোরআনকে তওরাতের ‘মুসাদ্দিক’ (সত্যায়নকারী) বলা 
হয়েছে। এর কারণ এই যে, তওরাতে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাব ও 
কোরআন অবতরণের যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, কোরআনের 
মাধ্যমেও সেগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং যারা তওরাতকে 
স্বীকার করে, তারা কিছুতেই কোরাআন ও মুহাম্মদ (সাঃ)-কে অস্বীকার 
করতে পারে না। তা করতে গেলে প্রকারাস্তরে তাওরাতকেই অস্বীকার 
করা হয়। 


একটি প্রশ্ন ও তার উত্তরঃ এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, তারা 
যখন সত্যকে সত্য বলেই জানত, তখন তাদেরকে ঈমানদার বলাই উচিত, 
কাফের বলা হল কেন? 


এর উত্তর এই যে, শুধু জানাকেই ঈমান বলা যায় না। শয়তানের 


৪৯ সুরা আল বাকারা iA 





সত্যজ্ঞান সবার চাইতে বেশী। তাই বলে সে ঈমানদার হয়ে যাবে কি? 
জানাসত্বে অস্বীকার করার কারণে কুফরের তীব্রতাই বৃদ্ধি পেয়েছে। 
পরবর্তী আয়াতে তাদের শত্রতাকে কুফরের কারণ বলে অভিহিত করা 
হয়েছে। 


এখানে এক ক্রোধ কুফরের কারণে এবং অপর ক্রোধ হিংসার কারণে। 
এ জন্যেই ক্রোধের উপর ক্রোধ বলা হয়েছে। শাস্তির সাথে অপমানজনক 
শব্দ যোগ করে বলা হয়েছে যে, এ শাস্তি কাফেরদের জন্যেই নি্দিষ্ট। 
কেননা, পাপী ঈমানদারকে যে শাস্তি দেয়া হবে, তা হবে, তাকে পাপমুক্ত 
করার উদ্দেশে, অপমান করার উদ্দেশে নয়। পরবর্তী আয়াতে তাদের যে 
উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে তা থেকে কুফর প্রমাণিত হয় এবং হিংসাও বুঝা যায়। 

“আমরা শুধু তওরাতের প্রতিই ঈমান আনব, অন্যান্য গ্রন্থের প্রতি 
ঈমান আনব না,’ ইহুদীদের এ উক্তি সুস্পষ্ট কুফর। সেই সাথে তাদের 
উক্তি ‘যা (তওরাত) আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে'_ এ থেকে 
প্রতিহিংসা বোঝা যায়। এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে এই যে, অন্যান্য গ্রন্থ 
যেহেতু আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়নি, কাজেই আমরা সেগুলোর 
প্রতি ঈমান আনব না। আল্লাহ্‌ তাআলা তিন পন্থায় তাদের এ উক্তি খণ্ডন 
করেছেন। 

প্রথমতঃ অন্যান্য গ্রন্থের সত্যতা ও বাস্তবতা যখন অকাট্য দলীল দ্বারা 
প্রমাণিত, তখন সেগুলো অস্বীকার করার কোন কারণ থাকতে পারে না। 
অবশ্য দলীলের মধ্যে কোন আপত্তি থাকলে তারা তা উপস্থিত করে দূর 
কের নিতে পারত। অহেতুক অস্বীকারের কোন অর্থ হয় না। 

দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে একটি হচ্ছে কোরআন মজীদ, যা 
তওরাতেরও সত্যায়ন কর। সুতরাং কোরাঅন মজীদকে অস্বীকার করলে 
তওরাতের অস্বীকৃতিও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। 

তৃতীয়তঃ সকল খোদায়ী গ্রন্থের মতেই পয়গস্মরদের হত্যা করা 
কুফর। তোমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা কয়েকজন পয়গম্বরকে হত্যা 
করেছে। অথচ তারা বিশেষভাবে তওরাতের শিক্ষাই প্রচার করতেন। 
তোমরা সেসব হত্যাকারীকেই নেতা ও পুরোহিত মনে করেছ। এভাবে কি 
তোমরা তওরাতের সাথেই কুফরি করনি? সুতরাং তওরাতের প্রতি 





তোমাদের ঈমান আনার দাবী অসার প্রমাণিত হয়ে যায়। মোটকথা, কোন 
দিক দিয়েই তোমাদের কথা ও কাজ শুদ্ধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। 


পরবর্তী আয়াতে আরও কতিপয় যুক্তি দ্বারা ইহুদীদের দাবী খন্ডন 
করা হয়েছে। 

ঘটনাটি ঘটে তও্রাত অবতরণের পূর্বে। তখন মুসা (আঃ)-এর 
নবুওতের সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে যেসব যুক্ত প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত ছিল, 
আয়াতে ০৬ বলে সেগুলোকে, বোঝানো হয়েছে। যেমন, লাঠি, 
জ্যোৰ্তিময় হাত, সাগর দ্বি-খন্ডিত হওয়া ইত্যাদি। 

ইহুদীদের দাবীর খন্ডনে আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা একদিকে 
ঈমানের দাবী কর, অন্যদিকে প্রকাশ্য শিরকে লিপ্ত হও। ফলে শুধু মুসা 
(আঃ)-কেই নয়, আল্লাহকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে চলেছ। কোরআন 
অবতরণের সময় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আমলে যেসব ইহুদী ছিল, 
তারা গোবৎসকে উপাস্য নির্ধারণ করেনি সত্য ; কিন্তু তারা নিজেদের 
পূর্ব-পুরুষদের সমর্থক ছিল। অতএব তারাও মোটামুটিভাবে এ আয়াতের 
লক্ষ্য। 

আয়াতে বর্ণিত কারণ ও ঘটনাসমূহের সারমর্ম এই যে, ভূমধ্যসাগর 
পাড়ি দেয়ার পর তারা একটি কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে। পরে মুসা 
(আঃ)-এর শাসানোর ফলে যদিও তওবা করে নেয়, কিন্তু তওবারও বিভিন্ন 
স্তর রয়েছে। উচ্চন্তরের তওবার অভাবে তাদের অন্তরে কুফরের কালিমা 
থেকেই যায়। পরে সেটাই বেড়ে গিয়ে গোবৎস পূজার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 
কোন কোন টাকাকারের বর্ণনা মতে গোবৎস পুজা থেকে তওবা করতে 
গিয়ে তাদের কিছু লোককে হত্যা বরণ করতে হয় এবং কিছু লোক ক্ষমা 
প্রাপ্ত হয়। এদের তওবাও সম্ভতঃ দুর্বল ছিল। এছাড়া যারা গোবৎস পুজায় 
জড়িত ছিল না, তারাও অস্ত্রে গোবৎস পৃজারীদের প্রতি প্রয়োজনীয় ঘৃণা 
পোষণ করতে পারেনি। ফলে তাদের অস্তরে শিরকের প্রভাব কিছু না কিছু 
অবশিষ্ট ছিল। মোটকথা, তওবার দুর্বলতা ও শিরকের প্রতি প্রয়োজনীয় 
ঘৃণার অভাব__ এতদুভয়ের প্রতিক্রিয়ায় তাদের অন্তরে ধর্মের প্রতি 
শৈথিল্য দানা বেধে উঠেছিল। এ কারণেই অঙ্গীকার নেওয়ার জন্য তুর 
পর্কতকে তাদের মাথার উপর ঝুলিয়ে রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়। 
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(৯৪) বলে দিন, যদি আখেরাতের বাসস্থান আল্লাহর কাছে একমাত্র 
তোমাদের জন্যই বরাদ্দ হয়ে থাকে-_ অন্য লোকদের বাদ দিয়ে, তবে মৃতু 
কামনা কর, যদি সত্যবাদী হয়ে থাক। (৯৫) কন্মিনকালেও তারা মৃত্যু 
কামনা করবে না এসব গোনাহর কারণে, যা তাদের হাত পাঠিয়ে দিয়েছে। 
আল্লাহ্‌ গোনাহ্‌গারদের সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন। (৯৬) আপনি 
তাদেরকে জীবনের প্রতি সবার চাইতে এমন কি, মুশরিকদের চাইতেও 
অধিক লোভী দেখবেন। তাদের প্রত্যেকে কামনা করে, যেন হাজার বছর 
আয়ু পায়। অথচ এরূপ আয়ুপ্রাণ্ডি তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে 
পারবে না। আল্লাহ্‌ দেখেন যা কিছু তারা করে। (১৭) আপনি বলে দিন, 
যে কেউ জিবরাঈলের শত হয়_ যেহেতু তিনি আল্লাহর আদেশে এ 
কালাম আপনার অন্তরে নাযিল করেছেন, যা সত্যায়নকারী তাদের 
সম্মুখস্থ কালামের এবং মুমিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা। 
(৯৮) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তার ফেরেশতা ও রসূলগণ এবং জিবরাঈল ও 
মিকাঈলের শত হয়, নিশ্চিতই আল্লাহ্‌ সেসব কাফেরের শতু। (৯৯) আমি 
আপনার প্রতি উজ্জ্বল নিদশনসমূহ অবতীর্ণ করেছি। অবাধারা ব্যতীত 
কেউ এগুলো অস্বীকার করে না।(১০০) কি আশ্চর্য যখন তারা কোন 
অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়, তখন তাদের একদল তা ছুঁড়ে ফেলে, বরং 
অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। (০১) যখন তাদের কাছে আল্লাহ্র পক্ষ 
থেকে একজন রসূল আগমন করলেন যিনি এ কিতাবের সত্যায়ন 
করেন, যা তাদের কাছে রয়েছে, তখন আহলে কেতাবদের একদল 
আল্লাহ্‌র গ্রন্থে পশ্চাতে নিক্ষেপ করল যেন তারা জানেই না। 























































































আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় £ 
প্রকৃতপক্ষে ইসলাম যে সত্যধর্ম , তা প্রমাণ করার জন্যে এ ঘটনাটি 
যথেষ্ট। এখানে আরও দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য £ 
প্রথমত £ নবী করীম (সাঃ)-এর আমলে বিদ্যমান ইহুদীদের সঙ্গে 
উপরোক্ত যুক্তির অবতারণা করা হয়েছিল-_যারা তাঁকে নবী হিসাবে 
চেনার পরেও শক্রতা ও হঠকারিতাবশতঃ অস্বীকার করেছিল, সকল 
যুগের ইহুদীদের সঙ্গে নয়। 


দ্বিতীয় £ এখানে এরূপ সন্দেহ করা ঠিক নয় যে, মন ও জিহ্বা 
উভয়টি দ্বারাই কামনা হতে পারে। ইহুদীরা সম্ভবতঃ মনে মনে মৃত্যুর 
কামনা করেছে। উত্তর এই যে, প্রথমতঃ আল্লাহ্‌র উক্তি 32251 
(কস্মিনকালেও তারা মৃত্যু কামনা করবে না) এ সম্ভাবনাকে নাচক করে 
দিচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ তারা মনে মনে মৃত্যু কামনা করে থাকলে, তা অবশ্যই 
মুখেও প্রকাশ কতর। কারণ, এতে তাদেরই জয় হত এবং নবী করীম 
(সাঃ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার একটা সুযোগ পেয়ে যেত। 

এরূপ সন্দেহও অমূলক যে, বোধ হয় তারা কামনা করেছে; কিন্তু 
তার প্রচার হয়নি। কারণ, সর্বযুগেই ইসলামের শক্ত ও সমালোচকদের 
সংখ্যা ইসলামের মিত্র ও শুভাকাজ্্ষীদের সংখ্যার চাইতে বেশী ছিল। 
এরূপ কোন ঘটনা ঘটে থাকলে তারা কি একে ফলাও করে প্রচার করত না 
যে, দেখ, তোমাদের নির্ধারিত সত্যের মাপকাঠিতেও আমরা পুরোপুরি 
উত্তীর্ণ হয়েছি। 

আরবের মুশরিকরা পরকালে বিশ্বাসী ছিল না। তাদের মতে 
বিলাস-ব্যসন ও সুখ-স্বাচছন্দ্য সবই ছিল পার্থিব। এ কারণে তারা দীর্ঘায়ু 
কামনা করলে তা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। কিন্তু ইহুদীরা শুধু 
পরকালে বিশ্বাসীই ছিল না; বরং তাদের ধারণামতে পরকালের যাবতীয় 
আরাম-আয়েস ও নেয়ামতরাজি তাদেরই প্রাপ্য ছিল। এরপরও তাদের 
পৃথিবীতে দীৰ্ঘায়ু কামনা করা বিস্ময়কর ব্যাপার নয় কি? 

সুতরাং পরকালে বিশ্বাস সত্বেও তাদের দীর্ঘামু কামনা থেকে 
প্রতীয়মান হয় যে, পারলৌকিক নেয়ামত সম্পর্কিত তাদের দাবী সম্পূর্ণ 
অস্তঃসারশূন্য। প্রকৃত ব্যাপার তাদেরও ভালভাবে জানা রয়েছে যে, 
সেখানে পৌছলে জাহান্নামই হবে তাদের আবাসস্থল। তাই যতদিন বেঁচে 
থাকা যায়, ততদিনই মঙ্গল। 
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(১০২) তারা এ শাম্তের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্বকালে 
শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফর করেন; শয়তানরাই কুফর 
করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারত ও মারত 
দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ই 
একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই 
তুমি কাফির হয়ো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু 
শিখত, যদ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা আল্লাহর আদেশ 
ছাড়া তদ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং 
উপকার না করে, তারা তাই শিখে। তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ 
জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে 
তারা আত্বিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ-_যাদি তারা জানত ! (১০৩) যদি 
তারা ঈমান আনত এবং খোদাভীরু হত, তবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে উত্তম 
প্রতিদান পেত। যদি তারা জানত। (১০৪) হে মুমিনগণ, তোমরা “রায়না 
বলো না-_ “উনযুরনা' বল এবং শুনতে থাক। আর কাফেরদের জন্যে 
রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি (১০৫) আহলে-কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে 
যারা কাফির, তাদের মন্টপুত নয় যে, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে 
তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা 
বিশেষভাবে স্বীয় অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহ্‌ মহান অনুযহদাতা। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

উল্লেখিত আয়াতসমূহের তফসীর ও শানে-নযূল প্রসঙ্গে অনেক 
অসমর্থিত ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়। সেসব রেওয়ায়েত পাঠ করে 
অনেক পাঠকরে মনে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। হাকীমূল উম্মত মওলানা 
আশরাফ আলী থানবী (রাহঃ) সুস্পষ্ট ও সহজভঙ্গিতে এসব প্রশ্নের উত্তর 
দান করেছেন। তার বর্ণনাকে যথেষ্ট মনে করে এখানে হুবহু উদ্ধৃত করে 
'দিলাম। 

(১) নির্বোধ ইহুদীরাই হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে জাদুকর বলে 
আখ্যায়িত করত, তাই আল্লাহ্‌ তাআলা আয়াতের মাঝখানে তার 
নিস্কলুষতাও প্রকাশ করে দিয়েছেন। 

(২) বর্ণিত আয়াতসমূহে ইহুদীদের নিন্দা করাই উদ্দেশ্য। কারণ, 
তাদের মধ্যে জাদুবিদ্যার চর্চা ছিল। এসব আয়াত সম্পর্কে পরামাসুন্দরী 
যোহ্‌রার একটি মুখরোচক কাহিনীও সুবিদিত রয়েছে। কাহিনীটি কোন 
নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত দ্বারা সমর্থিত নয়। শরীয়তের নীতি বিরুদ্ধ মনে 
করে অনেক আলেম কাহিনীটিকে নাকচ করে দিয়েছেন। আবার কেউ 
কেউ একে সদর্থে ব্যাখ্যা করা শরীয়ত বিরুদ্ধ মনে না করে নাকচ 
করেননি। বাস্তবে কাহিনীটি সত্য কি মিথ্যা, এখানে তা আলোচনা করা 
আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে এটা ঠিক যে, আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা কাহিনীর 
উপর নির্ভরশীল নয়। 

(৩) সবকিছু জানা সত্বেও ইহুদীরা আমল বা কাজ করত, ‘এলম’ বা 
জানার বিপরীত এবং এ ব্যাপারে তারা মোটেও বিচক্ষণতার পরিচয় দিত 
না। তাই আয়াতে প্রথমে তাদের জানার সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং 
পরিশেষে “যদি তরা জানত!” বলে না জানার কথাও বলা হয়েছে। কারণ, 
যে জানার সাথে তদনুরূপ কাজ ও বিচক্ষণতা যুক্ত হয় না, তা না জানারই 
শামিল। 

(৪) ঠিক কখন, সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত তথ্য জানা না থাকলেও এক 
সময়ে পৃথিবীতে বিশেষ করে বাবেল শহরে জাদু-বিদ্যার যথেষ্ট প্রচলন 
ছিল। জাদুর অত্যাশ্চর্য ক্রিয়া দেখে মুর্খ লোকদের মধ্যে জাদু ও 
পয়গমুরগণের মু*জেযার স্বরূপ সম্পর্কে বিভ্রান্তি দেখা দিতে থাকে। কেউ 
কেউ জাদুকরদেরও সজ্জন ও অনুসরণযোগ্য মনে করতে থাকে। এই 
বিভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশে আল্লাহ্‌ তাআলা বাবেল শহরে 'হারত' ও 
'মারূত' নামে দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তাদের কাজ ছিল জাদুর 
স্বরূপ ও ভেক্কিবাজি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা_ যাতে বিভ্রান্তি 
দুর হয় এবং জাদুর আমল ও জাদুকরদের অনুসরণ থেকে তারা বিরত 
থাকতে পারে। পয়গম্বরগণের নবুওয়তকে যেমন মু'জেযা ও নিদর্শনাদি 
দ্বারা প্রমাণ করে দেয়া হয়, তেমনি হারত ও মারত যে ফেরেশতা, তার 
উপর যুক্তি প্রমাণ খাড়া করে দেয়া হল, যাতে তাদের নির্দেশাবলী 
জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। 

একাজে পয়গ্বরগণকে নিযুক্ত না করার কারণ এই যে, প্রথমতঃ এতে 
পয়গম্বর ও জাদুকরদের মধ্যে পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা উদ্দেশ্য ছিল। এদিক 
দিয়ে তারা যেন ছিলেন একটি পক্ষ। কাজেই উভয়পক্ষকে বাদ দিয়ে 
তৃতীয় পক্ষকে বিচারক নিযুক্ত করাই বিধেয়। 

দ্বিতীয়তঃ জাদুর বাক্যাবলী মুখে উচ্চারণ ও বর্ণনা ব্যতীত এ কাজ 
সম্পন্ন করা সম্ভবপর ছিল না। যদিও “কুফরে"র বর্ণনা কুফর নয়, এই 
স্বীকৃত নীতি অনুযায়ী পয়গম্বরগণ তা করতে পারতেন, তথাপি 
হেদায়েতের প্রতীক হওয়ার কারণে একাজে তাদের নিযুক্তি সমীচীন মনে 


৫২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন or 
৯১৮৮৯৯৯১৯০৭ 


করা হয়নি। এ কাজের জন্য ফেরেশতাই মনোনীত হন। কারণ, সৃষ্টি 
জগতে ফেরেশতাদের দ্বারা এমন কাজও নেয়া হয়, যা সামগ্রিক 
উপযোগিতার দিক দিয়ে ভাল, কিন্তু অনিষ্টের কারণে স্বতস্ত দৃষ্টিতে মন্দ। 
যেমন, কোন হিংস্র ও ইতর প্রাণীর লালন-পালন ও দেখাশুনা করা। 
সৃষ্টিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে একাজ সঠিক ও প্রশংসনীয়, কিন্তু জাগতিক কল্যাণ 
আইনের দৃষ্টিতে অঠিক ও নিন্দনীয়। পক্ষান্তরে পয়গম্বরগণকে শুধু 
জাগতিক কল্যাণমূলক আইন তদারকের কাজেই নিযুক্ত করা হয়_ যা 
সাধারণতঃ ভাল কাজেই হয়ে থাকে। উপরোক্ত জাদুর উচ্চারণ ও বর্ণনা 
উদ্দেশের দিক দিয়ে জাগতিক কল্যাণমূলক কাজ হলেও জাদুর আমলে 
লিপ্ত হয়ে পড়ার ( যেমন, বাস্তবে হয়েছে) ক্ষীণ সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে 
পয়গম্বরগণকে এ থেকে দূরে রাখাই পছন্দ করা হয়েছে। 

জাদু ও মু'জেযার পার্থক্য £ পয়গমুরদের মু'জেযা ও ওলীদের 
কারামাত দ্বারা যেমন অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পায়, 
জাদুর মাধ্যমেও বাহ্যত তেমনি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ফলে মূর্খ 
লোকেরা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়ে জাদুকরদেরকেও সম্মানিত ও মাননীয় 
মনে করতে থাকে। এ কারণে এতদুভয়ের পার্থক্য বর্ণনা করা দরকার। 

বলাবাহুল্য, প্রকৃত সত্তার দিক দিয়ে এবং বাহ্যিক প্রতিক্রিয়ার দিক 
দিয়ে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সত্তার পার্থক্য এই যে, জাদুর 
প্রভাবে সৃষ্ট ঘটনাবলীও কারণের আওতাবহিভূত নয়। পার্থক্য শুধু 
কারণটি দৃশ্য কিংবা অদৃশ্য হওয়ার মধ্যে। যেখানে কারণ দৃশ্যমান, 
সেখানে ঘটনাকে কারণের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয় এবং ঘটনাকে 
মোটেই বিস্ময়কর মনে করা হয় না। কিন্তু যেখানে কারণ অদৃশ্য, 
সেখানেই ঘটনাকে অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক মনে করা হয়। সাধারণ লোক 
'কারণ' না জানার দরুন এ ধরনের ঘটনাকে অলৌকিক মনে করতে 
থাকে। অথচ বাস্তবে তা অন্যান্য অলৌকিক ঘটনারই মত। কোন দূরপ্রাচ্য 
থেকে আজকের লেখা পত্র হঠাৎ সামনে পড়লে দর্শকমাত্রই সেটাকে 
অলৌকিক বলে আখ্যায়িত করবে। অথচ জিন ও শয়তানরা এ জাতীয় 
কাজের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছে। মোটকথা এই যে, জাদুর প্রভাবে দৃষ্ট 
ঘটনাবলীও প্রাকৃতিক কারণের অধীন! তবে কারণ অদৃশ্য হওয়ার দরুন 
মানুষ অলৌকিকতার বিভ্রান্তিতে পতিত হয়। 

মু'জেযার অবস্থা এর বিপরীত। মু'জেযা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ 
তাআলার কাজ। এতে প্রাকৃতিক কারণের কোন হাত নেই। ইবরাহীম 
(আঃ)-এর জন্যে নমরূদের জ্বালানো আগুনকে আল্লাহ্‌ তাআলাই আদেশ 
করেছিলেন, ' ইবরাহীমের জন্য সুশীতল হয়ে যাও।' কিন্তু এতটুকু শীতল 
নয় যে, ইবরাহীম কষ্ট অনুভব করে।' আল্লাহর এই আদেশের ফলে 
আগুন শীতল হয়ে যায়। 

ইদানিং কোন কোন লোক শরীরে ভেষজ প্রয়োগ করে আগুনের 
ভেতরে চলে যায়। এটা মু'জেযা নয়; বরং ভেষজের প্রিতক্রিয়া। তবে 
ভেষজটি অদৃশ্য, তাই মানুষ একে অলৌকিক বলে ধোকা খায়। 

স্বয়ং কোরআনের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, মু’জেযা সরাসরি আল্লাহর 
কাজ। বলা হয়েছে - 

৩৬485358425 

অর্থাৎ_ আপনি যে একমুষ্টি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে 
তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, আল্লাহ্‌ নিক্ষেপ করেছিলেন। অর্থাৎ, এক 
মুষ্টি কঙ্কর যে সমবেত সবার চোখে পৌছে গেল, এতে আপনার কোন হাত 
ছিল না। এটা ছিল একাস্তভাবেই আল্লাহ্‌র কাজ। এই মু*জেযাটি বদর 





যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একমুষ্টি কঞ্কর কাফের বাহিনীর 
প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন যা সবার চোখেই পড়েছিল। 

মু'জেযা প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াই সরাসরি আল্লাহ্‌র কাজ আর জাদু 
অদৃশ্য প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব। এপ্রার্থক্যটিই মু'জেযা ও জাদুর স্বরূপ 
বোঝার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তা সত্বেও এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, 
সাধারণ লোক এই পার্থক্যটি কিভাবে বুঝবে? কারণ, বাহ্যিক রূপ 
উভয়েরই এক। এ প্রশ্রের উত্তর এই যে, সাধারণ লোকদের বোঝার 
জন্যেও আল্লাহ্‌ তাআলা কয়েকটি পার্থক্য প্রকাশ করেছেন। 

প্রথমতঃ মু'জেযা ও কারামত এমন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রকাশ পায়, 
খাদের খোদাভীতি, পবিত্রতা, চরিত্র ও কাজকর্ম সবার দৃষ্টির সামনে 
থাকে। পক্ষান্তরে জাদু তারাই প্রদর্শন করে, যারা নোংরা, অপবিত্র এবং 
আল্লাহ্‌র যিক্র থেকে দূরে থাকে। এসব বিষয় চোখে দেখে প্রত্যেকেই 
মু'জেযা ও জাদুর প্রার্থক্য বুঝতে পারে। 

দ্বিতীয়ত £ আল্লাহ্‌র চিরাচরিত রীতি এই যে, যে ব্যক্তি যু'জেযা ও 
নবুওত দাবী করে জাদু করতে চায়, তার জাদু প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে 
না। অবশ্য নবুওয়তের দাবী ছাড়া জাদু করলে, তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 

পয়গম্বরগণের উপর জাদু ক্রিয়া করে কি না? এ প্রশ্নের উত্তর হবে 
' ইতিবাচক। কারণ, পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, জাদু প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক 
কারণের প্রভাব। পয়গম্বরগণ প্রাকৃতিক কারণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন। 
এটা নবুওয়তের মর্যাদার পরিপন্থী নয়। সবাই জানেন, বাহ্যিক কারণ দ্বারা 
প্রভাবান্বিত হয়ে পয়গমবরগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হন, রোগাক্রান্ত হন এবং 
আরোগা লাভ করেন। তেমনিভাবে জাদুর অদৃশ্য কারণ দ্বারাও তারা 
প্রভাবান্বিত হতে পারেন। সহীহ্‌ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, ইহুদীরা 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর জাদু করেছিল এবং সে জাদুর কিছু ্রতিক্রিয়াও 
প্রকাশ পেয়েছিল। ওহীর মাধ্যমে তা জানা সম্ভব হয়েছিল এবং জাদুর 
প্রভাব দূরও করা হয়েছিল। মুসা (আঃ)-এর জাদুর প্রভাবে প্রভাবান্বিত 
হওয়া কোরআনেই উল্লেখিত রয়েছে $8৮$%04 

ও৩ এবং HE MESSER 

জাদুর কারণেই মুসা (আঃ) - এর মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। 

শরীয়তে জাদু সম্পর্কিত বিধি বিধান 

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় জাদু এমন 
অদ্তুত কর্মকাণ্ড, যাতে কুফর, শিরক এবং পাপাচার অবলম্বন করে জ্বিন 
ও শয়তানকে সন্তষ্ট করে তাদের সাহায্য নেয়া হয়। কোরআনে বর্ণিত 
বাবেল শহরের জাদু ছিল তাই। - (জাসৃসাস) এ জাদুকেই কোরআন 
কুফর বলে অভিহিত করেছে। আবু মনসূর (রহঃ) বলেন, বিশুদ্ধ অভিমত 
এই যে, জাদুর সকল প্রকারই কুফর নয়; বরং যাতে ঈমানের পরিপন্থী 
কথাবার্তা এবং কাজকর্ম অবলম্বন করা হয়, তাই কুফর। __ (রূহুল 
আনী)। 

আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আপনার কোন জায়েয কাজ থেকে যদি 
অন্যরা নাজায়েয কাজের আশকারা পায়, তবে সে জায়েয কাজটিও 
আপনার পক্ষে জায়েয থাকবে না। উদাহরণতঃ কোন আলেমের কোন 
জায়েয কাজ দেখে যদি সাধারণ লোকেরা বিভ্রান্ত হয় এবং নাজায়েয 
কাজে লিপ্ত হয়, তবে সে আলেমের জন্য সে জায়েয কাজটিও নিষিদ্ধ 
হয়ে যাবে। তবে শর্ত এই যে, সংশ্লিষ্ট কাজটি শরীয়তের দৃষ্টিতে জরুরী না 
হওয়া চাই। কোরআন ও হাদীসে এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। 


৫৩ সুরা আল বাক্কারা or 
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(১০৬) আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে 
তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপযায়ের আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি 
জান না যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান? (১০৭) তুমি কি জান না 
যে, আল্লাহর জন্যই নভোমণ্ডল ও ভূমগুলের আধিপত্য ? আল্লাহ ব্যতীত 
তোমাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই। (১০৮) ইতিপূর্বে মূসা (আঃ) 
যেমন জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন, (মুসলমানগণ,) তোমরাও কি তোমাদের 
রসুলকে তেমনি প্রশ্ন করতে চাও? যে কেউ ঈমানের পরিবর্তে কুফর গ্রহণ 
করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। (১০৯) আহলে কিতাবদের 
অনেকেই প্রতিহিংসাবশতঃ চায় যে, মুসলমান হওয়ার পর তোমাদেরকে 
কোন রকমে কাফির বানিয়ে দেয়। তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার 
পর (তারা এটা চায়) ৷ যাক তোমরা আল্লাহ্‌র নিদের্শ আসা পর্যন্ত তাদের 
ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান । 
(১১০) তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত দাও। তোমরা নিজের 
জনো পূর্বে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে, তা আল্লাহর কাছে পাবে। তোমরা যা 
কিছু কর, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা প্রত্যক্ষ করেন। (১১১) ওরা বলে, ইহুদী 
অথবা খ্রীষ্টান ব্যতীত কেউ জানাতে যাবে না। এটা ওদের মনের বাসনা। 
বলে দিন, তোমরা সত্যবাদী হলে, প্রমাণ উপস্থিত কর। (১১২) হা, যে 
ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর উদ্দেশে সমপণ করেছে এবং সে সংকর্মশীলও 
বটে তার জন্য তার পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে তাদের ভয় নেই 
এবংতারাচিন্তিতওহবেনা। 








ইহুদীদের দাবী ছিল দু'টি £ (এক) ইহুদীবাদ ইসলামের চাইতে শ্রেষ্ঠ। 
(দুই) তারা মুসলমানদের শুভাকাত্বী। প্রথম দাবীটি তারা প্রমাণ করতে 
পারেনি। নিছক দাবীতে কিছু হয় না। এছাড়া দাবীটি নিরর্থকও বটে। 
কারণ, ‘নাসিথ’ (যে রহিত করে) আগমন করলে “মনসুখ' (যাকে রহিত 
করা হয়) বর্জনীয় হয়ে যায়। তা উত্তম ও অধমের পার্থক্যের উপর 
নির্ভরশীল নয়। এই উত্তরটি সুস্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত, এ কারণে আয়াতে 
তা উল্লেখ করা হয়নি। আয়াতে শুধু দ্বিতীয় দাবীটি নিয়েই আলোচনা করা 
হয়েছে। বিষয়বস্তরকে শক্তিশালী ও জোরদার করার উদ্দেশে 
আহলে-কিতাবদের সাথে মুশরিকদের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, 
মুশরিকরা যেমন নিশ্চিতরূপেই তোমাদের হিতাকাহ্গবী নয়, তাদেরকেও 
তেমনি মনে কারো। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 





(:035858485 _এই আয়াতে কোরআনী আয়াত রহিত 
হওয়ার সন্তাব্য সকল প্রকারই সন্নিবেশিত রয়েছে। অভিধানে 'নসৃখ' 
শব্দের অর্থ দূর করা, লিখা। সমস্ত মুসলিম টীকাকার এ বিষয়ে একমত 
যে, আয়াতে 'নসৃখ" শব্দ দ্বারা বিধি-বিধান দূর করা অর্থাৎ, রহিত 
করাকে বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই হাদীস ও কোরআনের পরিভাষায় 
এক বিধানের স্থলে অন্য বিধান প্রবর্তন করাকে 'নসৃখ' বলা হয়। ‘অন্য 
বিধানটি' কোন বিধানের বিলুপ্তি ঘোষণাও হতে পারে, আবার এক 
বিধানের পরিতর্তে অপর বিধান প্রবর্তনও হতে পারে। 

আল্লাহর বিধানে নসৃখের স্বরাপ £ জগতের রাষ্ট্র ও 
আইন-আদালতে এক নির্দেশকে রহিত করে অন্য নির্দেশ জারী করার 
ব্যাপারটি সর্বজনবিদিত। রচিত আইনে *নসৃখ' বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। 
০) ভূল ধারণার উপর নির্ভর করে প্রথমে যদি কোন অইন প্রবর্তন করা 
হয়, তবে পরে বিষয়টির প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটিত হলে পূর্বেকার অইন 
পরিবর্তন করা হয়। (২) ভবিষ্যত অবস্থার গতি-প্রকৃতি জানা না থাকার 
কারণে কোন কোন সাময়িক আইন জারী করা হয়। পরে অবস্থার 
পরিবর্তনের সাথে সাথে সে আইনও পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু এ ধরনের 
নসৃখ আল্লাহ্‌র আইনে হতে পারে বলে ধারণা করা যায় না। 

তৃতীয় প্রকার 'নসৃখ' এরূপ £ আইন-রচয়িতা আগেই জানে যে, 
অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং তখন এই আইন আর উপযোগী থাকবে না, 
অন্য আইন জারী করতে হবে। এরাপ জানার পর সাময়িকভাবে এই 
আইন জারী করে দেন, পরে পূর্বজ্ঞান আনুযায়ী যখন অবস্থার পরিবর্তন 
ঘটে, তখন পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইনও পরিবর্তন করেন। উদাহরণতঃ 
রোগীর বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্র দেন। তিনি 
জানেন, যে, এই ওষুধ দু'দিন সেবন করার পর রোগীর অবস্থার পরিবর্তন 
হবে এবং তখন অন্য ব্যবস্থাপত্র দিতে হবে। অবস্থার এহেন পরিবর্তন 
জানার ফলেই চিকিৎসক প্রথম দিন এক ওষুধ এবং পরে অন্য ওষুধ দেন। 

অভিজ্ঞ চিকিৎসক প্রথম দিনেই পরিবর্তনসহ চিকিৎসার পূর্ণ প্রোগ্রাম 
কাগজে লিখে দিতে পারে যে, দুদিন এই ওষধ, তিন দিন অন্য ওষুধ এবং 
এক সপ্তাহ পর অমুক ওষুধ সেব্য। কিন্তু এরূপ করা হলে রোগীর পক্ষে 
জটিলতার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং এতে ভুল বোঝাবুঝির 





৫৪ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ০৫ 
স্পা 


কারণে ক্রটিরও আশঙ্কা থাকে। তাই ডাক্তার প্রথম দিনেই পূর্ণ বিবরণ 
প্রকাশ করেন না। 


আল্লাহ্‌র আইনে এবং আসমানী গ্রন্থসমূহে শুধুমাত্র তৃতীয় প্রকার 
নসখই হতে পারে এবং হয়ে থাকে। প্রতিটি নবুওয়ত ও প্রতিটি আসমানী 
গ্রন্থ পূর্ববর্তী নবুওত ও আসমানী গ্রন্থের বিধান নসৃখ তথা রহিত করে নতুন 
বিধান জারী করেছে। এমনিভাবে একই নবুওয়ত ও শরীয়তে এমন রয়েছে 
যে, এক বিধান কিছু দিন প্রচলিত থাকার পর খোদায়ী হেকমত অনুযায়ী 
সেটি পরিবর্তন করে তদস্থলে অন্য বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। সহীহ্‌ 
মুসলিমের হাদীসে আছেঃ ০৪ 45 চি 555 _ অৰ্থাৎ, 
এমন নবুওয়ত কখনও ছিল না, যাতে নসুখ ও পরিবর্তন করা হয়নি। - 
(কুরতুবী) বিধান পরিবর্তন সংক্রান্ত বিস্তারিত জানার জন্য উসূলে ফেকাহ 
দ্রষ্টব্য) 

এখানে “অন্যায় আবদার’ বলার কারণ এই যে, প্রতিটি কাজেই 
আল্লাহ্‌ তাআলার হেকমত ও উপযোগিতা নিহিত থাকে। তাতে পন্থা 
নির্দেশ করার কোন অধিকার বান্দার নেই যে, সে বলবে, একাজটি এভাবে 
করা হোক। 

জ্ঞাতব্য £ তখনকার অবস্থানুযায়ী ক্ষমার নির্দেশই ছিল বিধেয়। 
পরবর্তীকালে আল্লাহ্‌ স্থীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন এবং জেহাদের 
আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। অতঃপর ইহুদীদের প্রতিও আইন বলবৎ করা 
হয় এবং অপরাধের ক্রমানুপাতে দুষ্টদের হত্যা, নির্বাসন, জিযিয়া আরোপ 
ইত্যাদি শাস্তি দেয়া হয়। 

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তাআলা ইহুদী ও খ্বীষ্টানদের 
পারস্পরিক মতবিরোধের উল্লেখ করে তাদের নিবুদ্ধিতা ও মতবিরোধের 
কুফল বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আসল সত্য উদঘাটন করেছেন। এসব 
ঘটনায় মুসলমানদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত (পথনির্দেশ) নিহিত 
রয়েছে যা পরে বর্ণিত হবে। 


খ্রীষ্টান ও ইহুদী উভয় সম্প্রদায়ই ধর্মের প্রকৃত সত্যকে উপেক্ষা করে 


ধর্মের নাম-ভিত্তিক জাতীয়তা গড়ে তুলেছিল এবং তারা প্রত্যেকেই 
স্বজাতিকে জান্নাতি ও আল্লাহর প্রিয়পাত্র বলে দাবী করতো এবং তাদের 
ছাড়া অন্যান্য সমস্ত জাতিকে জাহান্নামী ও পথভ্রষ্ট বলে বিশ্বাস করত। 

এ অযৌক্তিক মতবিরোধের ফলশ্রুতিতেই মুশরিকরা একথা বলার 
সুযোগ পেল যে, স্বীষ্টধর্ম ও ইহুদীধর্ম উভয়টিই মিথ্যা ও বানোয়াট এবং 
ওদের মূর্তি পৃজাই একমাত্র সত্য ও বিশুদ্ধ ধর্ম। 

আল্লাহ তাআলা উভয় সম্প্রাদায়ের মূর্খতা সম্পর্কে মন্তব্য করছেন 
যে, এরা উভয় জাতিই জান্নাতে যাওয়ার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে উদাসীন; 
তারা শুধু ধর্মের নাম ভিত্তিক জাতীয়তার অনুসরণ করে। বস্তুতঃ 
ইহুদী-খরীষ্টান অথবা ইসলাম যে কোন ধর্ম হোক, সবগুলোর প্রাণ হচ্ছে 
দু'টি বিষয়ঃ 

(এক) বান্দা মনে-প্রাণে নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পন করবে। তার 
আনুগত্যকেই নিজের মত ও পথ মনে করবে। এ উদ্দেশ্যটি যে ধর্মে 
অর্জিত হয় তা’ ই প্রকৃত ধর্ম ৷ ধর্মের প্রকৃত স্বরূপকে পেছনে ফেলে ইহুদী 
অথবা খ্ৰীষ্টান জাতীয়তাবাদের ধ্বজা ধরে থাকা ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতারই 
পরিচায়ক। 

(দুই) যদি কেউ মনেপ্রাণে আল্লাহ্‌ তাআলার আনুগত্যের সংকল্প 
গ্রহণ করে কিন্তু আনুগত্য ও এবাদত নিজ খেয়াল-খুশীমত মনগড়া পন্থায় 
সম্পাদন করে, তবে তাও জান্নাতে যাওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়, বরং 
এক্ষেত্রেও আনুগত্য ও এবাদতের সে পন্থাই অবলম্বন করতে হবে, যা 
আল্লাহ্‌ তাআলা রসূলের মাধ্যমে বর্ণনা ও নির্ধারণ করেছে। 

প্রথম বিষয়টি 44/94৭) বাক্যাংশের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় বিষয়টি 

৩০3545 বাক্যাংশের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। এতে জানা গেল যে, 
পারলৌকিক যুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশের জন্য আনুগত্যের সংকল্পই যথেষ্ট 
নয়, বরং সংকর্মও প্রয়োজন। বস্তুতঃ কোরআন ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
সুন্নাহ্‌র সাথে সাম্্স্যশীল শিক্ষা ও পদ্থাই সৎকর্ম। 


৫ সুরা আল বাকারা ০০ 
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(১১৩) ইহুদীরা বলে, খ্রীস্টানরা কোন ভিত্তির উপরেই নয় এবং খ্রীস্টানরা 
বলে, ইহুদীরা কোন ভিত্তির উপরেই নয়। অথচ ওরা সবাই কিতাব পাঠ 
করে । এমনিভাবে যারা মূখ. তার ও ওদের মতই উক্তি করে। অতএব, 
আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফয়সালা দেবেন, যে বিষয়ে তারা 
মতবিরোধ করছিল। (১১৪) যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদসমূহে তার নাম 
উচ্চারণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলোকে উজাড় করতে চেষ্টা করে, তার 
চাইতে বড় যালেম আর কে? এদের পক্ষে মসজিদসমূহে প্রবেশ করা 
বিধেয় নয়, অবশ্য ভীত-সন্তস্ত অবস্থায়। ওদের জন্য ইহকালে লাঞ্ছনা 
এবং পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। (১১৫) পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই! 
অতএব, তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান 
নিশ্চয় আল্লাহ সবব্যাপী, সবজ্ঞ। (১১৬) তারা বলে, আল্লাহ্‌ সম্ভান গ্রহণ 
করেছেন। তিনি তো এসব কিছু থেকে পবিত্ বরং নভোমণ্ডল ও ভূমগুলে 
যা কিছু রয়েছে সবই তার আজ্ঞাধীন (১১৭) তিনি নভোমণ্ডল ও 
ভূমুলের উদ্ভাবক ৷ যখন তিনি কোন কার্য সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন 
সেটিকে একথাই বলেন, “হয়ে যাও, তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়। (১১৮) 
যারা কিছু জানে লা, তারা বলে, আল্লাহ্‌ আমাদের সঙ্গে কেন কথা বলেন 
না। অথবা আমাদের কাছে কোন নিদর্শন কেন আসে নাঃ এমনিভাবে 
তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও তাদেরই অনুরূপ কথা বলেছে। তাদের 
অন্তর একই রকম। নিশ্চয় আমি উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছি তাদের 
জন্যে, যারা প্রত্যয়শীল। (১১১) নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্য ধর্মসহ 
সৃসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছি। আপনি 
দোযখবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না। 








আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আল্লাহ্‌র কাছে বংশগত ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমানের কোন মূল্য 
নেই; গ্রহণীয় বিষয় হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম £ ইহুদী হউক, অথবা খ্রীষ্টান 
কিংবা মুসলমান_ যে কেউ উপরোক্ত মৌলিক বিষয়াদির মধ্য থেকে 
কোন একটি ছেড়ে দেয়, অতঃপর শুধু নামভিত্তিক জাতীয়তাবাদের 
ভিত্তিতে নিজেদেরকে জান্নাতের একমাত্র উত্তরাধিকারী মনে করে নেয়, 
সে আত্ম প্রবঞ্চনা বৈ কিছুই করে না; আসল সত্যের সাথে এর কোন 
সম্পর্ক নেই। এসব নামের উপর ভরসা করে কেউ আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী ও 
মকবুল হতে পারবে না, যে পর্যস্ত না তার মধ্যে ঈমান ও সৎকর্ম থাকে। 

প্রত্যেক পয়গম্বরের শরীয়তেই ঈমানের মূলনীতি এক ও অভিন্ন। তবে 
সংকর্মের আকার-আকৃতিতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। তওরাতের 
যুগে যেসব কাজকর্ম মুসা (আঃ) ও তওরাতের শিক্ষার অনুরূপ ছিল, 
তা"ই ছিল সংকর্ষ। তদ্ৰূপ ইন্ত্রীলের যুগে নিশ্চিতরূপে তা’ ই ছিল সৎকর্ম, 
যা হযরত ঈসা (আঃ) ও ইন্জীলের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। এখন 
কোরআনের যুগে এসব কার্যকলাপই সৎকর্ম রূপে অভিহিত হওয়ার 
যোগ্য, যা সর্বশেষ পয়গম্বর (সাঃ)-এর বাণী ও তৎকর্তৃক আনীত গ্রন্থ 
(কোরআন মজীদের হেদায়েতের অনুরূপ 

মোটকথা, ইহুদী ও স্রষ্টানদের মতবিরোধ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলার 
ফয়সালা এই যে, উভয় সম্পরাদায় মূর্খতাসুলভ কথাবার্তা বলেছে, তাদের 
কেউই জান্নাতের ইজারাদার নয়। তাদের কারও ধর্ম ভিত্তিহীন ও বানোয়াট 
নয়; বরং উভয় ধর্মের নির্ভুল ভিত্তি রয়েছে। ভুল বোঝাবুঝির প্রকৃত কারণ 
হচ্ছে এই যে, ওরা ধর্মের আসল প্রাণ অর্থাৎ বিশ্বাস, সৎকর্ম ও সত্য 
মতবাদকে বাদ দিয়ে বংশ অথবা দেশের ভিত্তিতে কোন সম্প্রদায়কে ইহুদী 
আর কোন সম্প্রদায়কে খ্রীষ্টান নামে অভিহিত করেছে। 


যারা ইহুদীদের বংশধর অথবা ইহুদী নগরীতে বাস করে অথবা 
আদমশুমারীতে নিজেকে ইহুদী বলে প্রকাশ করে, তাদেরকেই ইহুদী মনে 
করে নেয়া হয়েছে। তেমনিভাবে স্বীষ্টানদের পরিচিতি ও সংখ্যা নিরূপণ 
করা হয়েছে। অথচ ঈমানের মূলনীতি ভঙ্গ করে এবং সৎকর্ম থেকে বিমুখ 
হয়ে কোন ইহুদীই ইহুদী এবং কোন খ্রীষ্টানই খ্রীষ্টান থাকতে পারে না। 

কোরআন মজীদে আহলে-কিতাবদের মতবিরোধ ও আল্লাহ্‌র 
ফয়সালা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল মুসলমানদের সতর্ক করা, যাতে 
তারাও ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হয়ে একথা না বলে যে, আমরা 
পুরুষানুক্রমে মুসলমান, প্রত্যেক অফিসে ও রেজিষ্টারে আমাদের নাম 
মুসলমানদের কোটায় লিপিবদ্ধ এবং আমরা মুখেও নিজেদের মুসলমান 
বলি, সুতরাং জান্নাত এবং নবী (সাঃ)-এর মাধ্যমে মুসলমানদের সাথে 
ওয়াদাকৃত সকল পুরস্কারের যোগ্য হকদার আমরাই। 

এই ফয়সালা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শুধু দাবী করলে, 
মুসলমানরূপে নাম লিপিবদ্ধ করালে অথবা মুসলমানের রসে কিংবা 
মুসলমানদের আবাসভূমিতে জন্মগ্রহণ করলেই প্রকৃত মুসলমান হয় না, 
বরং মুসলমান হওয়ার জন্যে পরিপূর্ণরূপে ইসলাম গ্রহণ করা অপরিহা্য। 
ইসলামের অর্থ আত্মসমর্পণ দ্বিতীয়তঃ সৎকর্ম অর্থাৎ, সুন্নাহ্‌ অনুযায়ী 
আমল করাও জরুরী। 

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কোরআন মজীদের এই হুশিয়ারী সত্বেও 
অনেক মুসলমান উপরোক্ত ইহুদী ও খীষ্টানী ভরাস্তির শিকার হয়ে পড়েছে। 
তারা আল্লাহ্‌, রসূল, পরকাল ও কেয়ামতের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে 
বংশগত মুসলমান হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করতে শুরু করেছে। কোরআন 
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ও হাদীসে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য সম্পর্কে মুসলমানদের 
সাথে যেসব অঙ্গীকার করা হয়েছে, তারা নিজেকে সেগুলোর যোগ্য 
হকদার মনে করে সেগুলোর পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করছে। অতঃপর 
সেগুলো পূর্ণ হওয়ার লক্ষণ দেখতে না পেয়ে কোরআন ও হাদীসের 
অঙ্গীকার সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছে। তারা লক্ষ্য করে না যে, 
কোরআন নিছক বংশগত মুসলমানদের সাথে কোন অঙ্গীকার করেনি 
যতক্ষণ না তারা নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহ্‌ তাআলা ও তার রসূল (সাঃ)-এর 
ইচ্ছার অধীন করে দেয়। 241৩২) আয়াতের সারমর্ম তাই। 

আজকাল সমগ্র বিশ্বের মুসলমান নানাবিধ বিপদাপদ ও সঙ্কটে 
নিমজ্জিত। অনেক অর্বাচীনের ধারণা, এ অবস্থার জন্যে সম্ভবতঃ আমাদের 
ইসলামই দায়ী। কিন্তু উপরোক্ত বর্ণনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, ইসলাম 
নয় বরং ইসলামকে পরিহার করাই এর জন্য দায়ী। আমরা ইসলামের শুধু 
কিছুই নেই। 

এখানে প্রশ্ন হয় যে, আমরা যাই আছি, ইসলামেরই নাম নেই এবং 
আল্লাহ্‌ তাআলা ও রসুল (সাঃ)-কেই স্মরণ করি। পক্ষান্তরে যেসব 
কাফের খোলাখুলিভাবে আল্লাহ্‌ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং 
ইসলামের নাম মুখে উচ্চারণ করাও পছন্দ করে না, তারাই আজ বিশ্বের 
বুকে সব দিক দিয়ে উন্নত, তারাই বিশাল রাষ্ট্রের অধিকারী এবং তারাই 
বিশ্বের শিল্প ও ব্যবসায়ের একচ্ছত্র অধিপতি। দুগ্রর্মের শাস্তি হিসেবেই 
যদি আজ আমরা সর্বত্র লাস্ছিত ও পদদলিত, তবে কাফের ও 
পাপাচারীদের সাজা আরও বেশী হওয়া উচিত। কিন্তু সামান্য চিন্তা 
করলেই এ প্রশ্নেরও অবসান হয়ে যায়। 

প্রথমতঃ এর কারণ এই যে, মিত্র ও শত্রুর সাথে একই রকম ব্যবহার 
করা হয় না। মিত্রের দোষ পদে পদে ধরা হয়। নিজ সন্তান ও শিষ্যকে 
সামান্য বিষয়ে শাস্তি দেয়া হয়। কিন্ত শক্রুর সাথে তেমনি ব্যবহার করা হয় 
না। তাকে অবকাশ দেয়া হয় এবং সময় আসলে হঠাৎ পাকড়াও করা হয়। 


মুসলমান যতক্ষণ ঈমান ও ইসলামের নাম উচ্চারণ করে, আল্লাহ্‌র 
মাহাত্ম্য ও ভালবাসা দাবী করে, ততক্ষণ সে বন্ধুরই তালিকাভুক্ত থাকে। 
ফলে তার মন্দ আমলের সাজা সাধারণতঃ দুনিয়াতে দিয়ে দেয়া হয়_ 
যাতে পরকালের বোঝা কিছুটা হলেও হালকা হয়ে যায়। কাফেরের অবস্থা 
এর বিপরীত। সে বিদ্রোহী ও শক্রর আইনের অধীন। দুনিয়াতে হালকা 
শাস্তি দিয়ে তার শাস্তির মাত্রা হাস করা হয় না। তাকে পুরোপুরি শাস্তির 
মধ্যেই নিক্ষেপ করা হবে। “দুনিয়া মুমিনের জন্যে বন্দীশালা, আর 
কাফেরদের জন্যে জান্নাত।'__ মহানবী (সাঃ)-এর এ উক্তির তাৎপর্যও 
তাই। 

মুসলমানদের অবনতি ও অস্থিরতা এবং কাফেরদের উন্নতি ও প্রশান্তির 
মুলে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক কর্মের ভিন্ন ভিন্ন 
বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এক কর্ম দ্বারা অন্য কর্মের বৈশিষ্ট্য অর্জিত হতে পারে 
না। উদাহরণতঃ ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আর্থিক উন্নতি আর ওষুধপত্রের 
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শারীরিক সুস্থতা। এখন যদি কেউ দিবারত্র ব্যবসায়ে মগ্ন 
থাকে, অসুস্থতা ও তার চিকিৎসার প্রতি মনোযোগ না দেয়, তবে শুধু 
ব্যবসায়ের কারণে সে রোগের কবল থেকে মুক্তি পেতে পারে না। 
এমনিভাবে কেউ ওষুধপত্র ব্যবহার করেই ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ 
আর্থিক উন্নতি লাভ করতে পারে না। কাফেরদের পার্থিব উন্নতি এবং 
আর্থিক প্রাচুর্য তাদের কুফরের ফলশ্রুতি নয়, যেমন মুসলমানদের দারিদ্র্য 





ও অস্থিরতা ইসলামের ফলশ্রুতি নয়। বরং কাফেররা যখন পরকালের 
চিন্তা-ভাবনা পরিহার করে পরিপূর্ণভাবে জাগতিক অর্থ-সম্পদ ও 
আরাম-আয়েশের পেছনে আত্মনিয়োগ করেছে_ ব্যবসা শিল্প, কৃষি ও 
রাজনীতির লাভজনক পন্থা অবলম্বন করছে এবং ক্ষতিকর পন্থা থেকে 
বিরত থাকছে, তখনই তারা জগতে উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হচ্ছে। 
তারাও যদি আমাদের মত ধর্মের নাম নিয়ে বসে থাকত এবং জাগতিক 
উন্নতির লক্ষ্যে যথাবিহিত চেষ্টা-সাধণা না করত, তবে তাদের কুফর 
তাদেরকে অর্থ-সম্পদ ও রাষ্ট্রের মালিক বানাতে পারত না। এমতাবস্থায় 
আমরা কিভাবে আশা করতে পারি যে, আমাদের (তথাকথিত নামের) 
ইসলাম আমাদের সামনে সকল বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে? 
ইসলাম ও ঈমাম সঠিক মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও তার আসল 
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পারলৌকিক মুক্তি ও জান্নাতের অফ্রস্ত শাস্তি। উপযুক্ত 
চেষ্টা-সাধণা না করা হলে ইসলাম ও ঈমানের ফলশ্রুতিতে জগতে আর্থিক 
স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশের প্রাচুর্য লাভ করা অবশ্যস্তাবী নয়। 

একথা অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত যে, যে কোন দেশে যে কোন 
মুসলমান যদি ব্যবসা, শিল্প ও রাজনীতির বিশুদ্ধ মূলনীতি শিক্ষা করে 
তদনুযায়ী কাজ করে, তবে সেও কাফেরদের অর্জিত জাগতিক ফলাফল 
লাভে বঞ্চিত হয় না। 

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, 
ঈমান ও সংবর্ম পূর্ণরূপে অবলম্বন না করলে শুধু বংশগতভাবে ইসলামের 
নাম ব্যবহারের দ্বারা কোন শুভ ফল আশা করা যায় না। 

আলোচ্য ১১৪ ও ১১৫ নং আয়াতদুয়ে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণিত 
হয়েছে। প্রথম আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। 


ঘটনাটি এই যে, ইসলাম-পূর্বকালে ইহুদীরা হযরত ইয়াহইয়া 
(আঃ)-কে হত্যা করলে খ্রীষ্টানরা তার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হয়। 
তারা ইরাকের একজন অগ্মি-উপাসক সম্রাটের সাথে মিলিত হয়ে সম্রাট 
তায়তাসের নেতৃত্বাধীন সিরিয়ার ইহুদীদের উপর আক্রমণ চালায়_ তাদের 
হত্যা ও লুষ্ঠন করে, তওরাতের কপিসমূহ জ্বালিয়ে ফেলে, বায়তুল 
মোকাদ্দাসে আবর্জনা ও শৃকর নিক্ষেপ করে, মসজিদের প্রাচীর 
ক্ষত-বিক্ষত করে সমগ্র শহরটিকে জন-মানবহীন বিরানায় পরিণত করে 
দেয়। এতে ইহুদীদের শক্তি পদদলিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মহানবী 
(সাঃ)-এর আমল পর্যন্ত বায়তুল-মোকাদ্দাস এমনিভাবে পরিত্যক্ত ও 
বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিল। 

ফারকে আযম হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত আমলে যখন 
সিরিয়া ও ইরাক বিজিত হয়, তখন তারই নির্দেশক্রমে বায়তুল-মোকাদ্দাস 
পুনঃনির্মিত হয়। এরপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমস্ত সিরিয়া ও 
বায়তুল-মোকাদ্দাস মুসলমানদের অধিকারে ছিল। অতঃপর 
বায়তুল-মোকাদ্দাস মুসলমানদের হস্তচ্যুত হয় এবং প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল 
পর্যন্ত ইউরোপীয় খ্রীষ্টানদের অধিকারে থাকে। অবশেষে হিজরী ষষ্ঠ 


শতকে সুলতান সালাহউদ্দিন আইম্যুবী বায়তুল-মোকাদ্দাস পুনরুদ্ধার 
করেন। 

এ আয়াত থেকে কতিপয় প্রয়োজনীয় মাসআলা এবং বিধানও 
প্রমাণিত হয়। 

প্রথমতঃ শিষ্টতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিশ্বের সকল মসজিদ একই 
পর্যায়ভুক্ত। বায়তুল-মোকাদ্দাস, মসজিদে-হারাম ও মসজিদে-নবতীর 
অবমাননা, যেমনি বড় যুলুম, তেমনি অন্যান্য মসজিদের বেলায়ও তা 


৫৭ সূরা আল বাকারা ov 





সমভাবে প্রযোজ্য। তবে এই তিনটি মসজিদের বিশেষ মাহাত্য ও সম্মান 
স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃত। মসজিদে-হারামে এক রাকাআত নামাযের সওয়াব 
একলক্ষ রাকাআত নামাযের সমান এবং মসজিদেনব্ভী ও 
বায়তুল-মোকাদ্দাসে পঞ্চাশ হাজার রাকাআত নাযের সমান। এই তিন 
মসজিদে নামায পড়ার উদ্দেশে দূর-দূরাস্ত থেকে সফর করে সেখানে 
পৌছা বিরাট সওয়াব ও বরকতের বিষয়। কিন্তু অন্য কোন মসজিদে 
নামায পড়া উত্তম মনে করে দূর-দূরাস্ত থেকে সফর করে আসতে বারণ 
করা হয়েছে। 

দ্বিতীয়তঃ মসজিদে যিকর ও নামাযে বাধা দেয়ার যত পন্থা হতে 
পারে সে সবগুলোই হারাম। তন্মধ্যে একটি প্রকাশ্য পন্থা এই যে, 
মসজিদে গমন করতে অথবা সেখানে নামায ও তেলাওয়াত করতে 
পরিস্কার ভাষায় নিষেধাজ্ঞা প্রদান। দ্বিতীয় পন্থা এই যে, মসজিদে 
হট্টগোল করে অথবা আশে-পাশে গান-বাজনা করে মুসল্লীদের নামায ও 
যিকরে বিঘু সৃষ্টি করা। 

এমনিভাবে নামাযের সময়ে যখন মুসল্লীরা নফল নামায, তসবীহ, 
তেলাওয়াত ইত্যাদিতে নিয়োজিত থাকেন, তখন মসজিদে সরবে 
তেলাওয়াত ও যিকর করা এবং নামাযীদের নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি করাও বাধা 
প্রাদনেরই নামাস্তর। এ কারণেই ফিকাহবিদগণ একে না-জায়েয আখ্যা 
দিয়েছেন। তবে, মসজিদে যখন মুসল্লী না থাকে, তখন সরবে যিকর 
অথবা তেলাওয়াত করায় দোষ নেই। 

এ থেকে আরও বোঝা যায় যে, যখন মুসল্লীরা নামায, তসবীহ্‌ 
ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকে, তখন মসজিদে নিজের জন্যে অথবা কোন ধর্মীয় 
কাজের জন্যে চাদা সংগ্রহ করাও নিষিদ্ধ। 

তৃতীয়তঃ মসজিদ জনশূন্য করার জন্য সম্ভবপর যত পন্থা হতে পারে 
সবই হারাম। খোলাখুলিভাবে মসজিদকে বিধ্বস্ত করা ও জনশূন্য করা 
যেমনি এর অন্তর্ভুক্ত তেমনিভাবে এমন কারণ সৃষ্টি করাও এর অন্তর্ভুক্ত, 
যার ফলে মসজিদ জনশূন্য হয়ে পড়ে। মসজিদ জনশূন্য হওয়ার অর্থ এই 
যে, সেখানে নামায পড়ার জন্যে কেউ আসে না কিংবা নামাজীর সংখ্যা 
হাস পায়। 


মোটকথা, ১4$/14 আয়াতটিতে কেবলামুখী হওয়ার 
পূর্ণ স্বরূপ বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে যে, এর উদ্দেশ্য (নাউযুবিল্লাহ) 
বায়তুল্লাহ্‌ অথবা বায়তুল-মোকাদ্দাসের পুজা করা নয়, কিংবা এ'দুটি 
স্থানের সাথে আল্লাহ্র পবিত্র সত্তাকে সীমিত করে নেয়াও নয়। তার সত্তা 
সমগ্র বিশুকে বেষ্টন করে রেখেছে এবং সর্বত্রই তার মনোযোগ সমান। 
এরপরও বিভিন্ন তাৎপর্যের কারণে বিশেষ স্থান অথবা দিককে কেবলা 
নির্দিষ্ট করা হয়েছে। 

আয়াতের এই বিষয়বস্তকে সুস্পষ্ট ও অন্তরে বদ্ধমূল করার উদ্দেশেই 
সম্ভবতঃ হুযুরে আকরাম (সাঃ) ও সাহাবায়ে-কেরামকে হিজরতের প্রথম 





দিকে ঘোল-সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল-মোকান্দাসের দিকে মুখ করে 
নামায পড়ার আদেশ দেয়া হয়। এভাবে কার্যতঃ বলে দেয়া হয় যে, 
আমার মনোযোগ সর্বত্র রয়েছে। নফল নামাযসমূহের এক পর্যায়ে এই 
নির্দেশ অব্যাহত রাখা হয়েছে। সফরে কোন ব্যক্তি উট, ঘোড়া ইত্যাদি 
যানবাহনে সওয়ার হয়ে পথ চললে তাকে তদবস্থায় ইশারায় নফল নামায 
পড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তার জন্য যানবাহন যেদিকে চলে সেদিকে 
মুখ করাই যথেষ্ট । 

কোন কোন মুফাসীর 9455251%0$ আয়াতকে এই 
নফল নামাযেরই বিধান বলে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু স্বরণ রাখা দরকার 
যে, এই বিধান সে সমস্ত যানবাহনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যাতে সওয়ার 
হয়ে চলার সময় কেবলার দিকে মুখ করা কঠিন। পক্ষান্তরে যেসব 
যানবাহনে সওয়ার হলে কেবলার দিকে মুখ করা কঠিন নয়, যেমন 
রেলগাড়ী, সামুদ্বীক জাহাজ, উড়োজাহাজ ইত্যাদিতে নফল নামাযেও 
কেবলার দিকেই মুখ করতে হবে। তবে নামাযরত অবস্থায় রেলগাড়ী 
অথবা জাহাজের দিক পরিবর্তন হয়ে গেলে এবং আরোহীর পক্ষে কেবলার 
দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অবকাশ না থাকলে তদবস্থায়ই নামায পূর্ণ 
করবে। 

এমনিভাবে কেবলার দিক সম্পর্কে নামাধীর জানা না থাকলে, রাত্রির 
অন্ধকারে দিক নির্ণয় করা কঠিন হলে এবং বলে দেয়ার লোক না থাকলে 
সেখানেও নামাধী অনুমান করে যেদিকেই মুখ করবে, সেদিকই তার 
কেবলা বলে গণ্য হবে। নামায আদায় করার পর যদি দিকটি ভ্রাস্তও 
প্রমাণিত হয়, তবুও তার নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে-_ পুণর্বার পড়তে হবে না। 


জ্ঞাতব্য £ (১) বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ ফেরেশতা নিযুক্ত 
করা যেমন, বৃষ্টির্ষণ ও রিযিক পৌছানো ইত্যাদি কোন না কোন 
রহস্যের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন উপকরণ ও শক্তিকে কাজে লাগানোও 
তেমনি। এর কোনটিই এজন্যে নয় যে, মানুষ এগুলোকে ক্ষমতাশালী 
স্বীকার করে তাদের কাছে সাহায্য চাইবে। 

(২) ইমাম বায়ঘাতী বলেন £ পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে আদি কারণ 
হওয়ার দরুন আল্লাহকে 'পিতা' বলা হত। একেই মূর্খেরা জন্মদাতা অর্থে 
বুঝে নিয়েছে। ফলে এরূপ বিশ্বাস করা অথবা বলা কুফর সাব্যস্ত হয়েছে। 
অনিষ্টের ছিদ্রপথ বন্ধ করার লক্ষ্যে বর্তমানেও এ জাতীয় শব্দ ব্যবহারের 
অনুমতি নেই। 

জ্ঞাতব্য £ ইহুদী ও খ্ৰীষ্টানরা ছিল আসমানী কিতাবের অধিকারী। 
তাদের মধ্যে শিক্ষিত লোকও ছিল। তা সত্বেও আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের মুর্খ 
বলে অভিহিত করেছেন। এর কারণ এই যে, প্রচুর অকাট্য ও শক্তিশালী 
নিদর্শন প্রতিষ্ঠিত করা সত্বেও সেগুলো অস্বীকার মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই 
নয়। এ কারণেই আল্লাহ্‌ তাদেরকে মূর্খ বলে অভিহিত করেছেন। 
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(১২০) ইহুদী ও ্বষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত 
না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। বলে দিন, যে পথ আল্লাহ 
প্রদর্শন করেন, তাই হল সরল পথ। যদি আপনি তাদের 
আকাম্াসমূহের অনুসরণ করেন, এ জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে 
পৌছেছে, তবে কেউ আল্লাহর কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও 
সাহায্যকারী নেই। (১২১) আমি যাদেরকে গ্রন্থ দান করেছি, তারা তা 
যথাথভাবে পাঠ করে। তারাই ততপরতি বিশ্বাস করে। আর যারা তা 
অবিশ্বাস করে, তারাই হবে ক্ষত্যস্ত। (২২) হে বনী-ইসরাঈল ! আমার 
অনুগ্রহের কথা স্বরণ কর, যা আমি তোমাদের দিয়েছি। আমি 
তোমাদেরকে বিশ্বাবাসীর উপর শ্রেষ্ঠ দান করোছি। (১২৩) তোমরা ভয় 
কর সেদিনকে, যে দিন এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি বিন্দুমাত্র উপকৃত 
হবে না, কারও কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না, কারও সুপারিশ 
ফলগরদ হবে না এবং তারা সাহায্যাণ্তও হবে না। (২৪) যখন 
ইবরাহীমকে তার পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর 
তিনি তা পুর্ণ করে দিলেন, তখন পালনকতা বললেন, আমি তোমাকে 
মানবজাতির নেতা করব। তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও ! তিনি 
বললেন, আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের পযন্ত পৌছাবে না। (১২৫) যখন 
আমি কা! বাগৃহকে মানুষের জন্যে সম্যিলন স্থল ও শাস্তির আলয় 
করলাম, আর তোমরা ইবরাহীমের দাড়ানোর জায়গাকে নামাযের জায়গা 
বানাও এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা 
আমার গৃহকে তওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকু-সেজদাকারীদের জন্যে 
পবিত্র রাখ | (১২৬) যখন ইবরাহীম বললেন, পরওয়ারদেগার ! এ স্থানকে 
তুমি শাস্তিধাম কর এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও কিয়ামতে 
বিশ্বাস করে, তাদেরকে ফলের দ্বারা রিযিক দান কর। বললেন £ যারা 
অবিশ্বাস করে, আমি তাদেরও কিছুদিন ফায়দা ভোগ করার সুযোগ 
দেবো, অতঃপর তাদেরকে বলপ্রয়োগে দোযখের আযাবে ঠেলে দেবে 


সেটা নিকৃষ্ট বাসস্থান 






































আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা কর্তৃক পয়গম্বর হযরত ইবরাহীম 
(আঃ)-এর বিভিন্ন পরীক্ষা, তাতে তার সাফল্য এবং পুরস্কার ও 
প্রতিদানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। হযরত খলীলুল্লাহ্‌ যখন স্নেহপরবশ হয়ে 
স্বীয় সম্তান-সম্ততির জন্যেও এ পুরস্কারের প্রার্থনা জানালেন, তখন 
পুরস্কার লাভের জন্যে একটি নিয়ম-নীতিও বলে দেয়া হল। এতে হযরত 
খলীলুল্লাহ্র প্রার্থনাকে শর্তসাপেক্ষে মঞ্জুর করে বলা হয়েছে যে, আপনার 
বংশধরগণও এই পুরস্কার পাবে, তবে তাদের মধ্যে যারা অবাধ্য ও 
যালেম হবে, তারা এ পুরস্কার পাবে না। 

হযরত খলীলুল্লাহুর পরীক্ষাসমূহ ও পরীক্ষার বিষয়বস্তু £ এখানে 
কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। 

প্রথমতঃ যোগ্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশেই সাধারণতঃ পরীক্ষা গ্রহণ করা 
হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ। কারও কোন অবস্থা অথবা 
গুণ-বৈশিষ্ট্যই তার অজানা নয়। এমতাবস্থায় এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি 
ছিল? 

দ্বিতীয়ত ঃ কি কি বিষয়ে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে? 

তৃতীয়তঃ কি ধরনের সাফল্য হয়েছে? 


চতুর্থতঃ কি পুরস্কার দেয়া হল? 
পঞ্চমতঃ পুরস্কারের জন্য নির্ধারিত নিয়ম-পদ্ধতির কিছু ব্যাখ্যা ও 
বিবরণ । এই পাচটি প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর লক্ষ্য করুন 


প্রথমতঃ পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি ছিল? কোরআনের একটি শব্দ 4) 
(তার পালনকর্তা) এপ্রাশ্্ের সমাধান করে দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, 
এ পরীক্ষার পরীক্ষক স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলা। আর তার 'আসমায়ে 
হুসনার' মধ্য থেকে এখানে "রব" (পালনকর্তা) নামটি ব্যবহার করে 
রবুবিয্যাতের (পালনকর্তৃত্বের) দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর অর্থ কোন 
বস্তুকে ধীরে ধীরে পূর্ণত্বের স্তর পর্যস্ত পৌছানো। 

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এই পরীক্ষা কোন অপরাধের সাজা 
হিসেবে কিংবা অজ্ঞাত যোগ্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশে ছিল না; বরং এর 
উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষার মাধ্যমে স্বীয় বন্ধুর লালন করে তাকে পূর্ণত্বের স্তর 
পর্যস্ত পৌছানো। অতঃপর আয়াতে কর্মকে পূর্বে এবং কারককে পরে 
উল্লেখ করে ইবরাহীম (আঃ)-এর মহত্বকে আরও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 

দ্বিতীয়তঃ কি কি বিষয়ে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে? এ সম্পর্কে কোরআনে 
শুধু ০৬১% (বাক্যসমূহ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাহাবী 
ও তাবেয়ীদের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। কেউ খোদায়ী বিধানসমূহের মধ্য 
থেকে দশটি, কেউ ত্রিশটি এবং কেউ কমবেশী অন্য বিষয় উল্লেখ 
করেছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে এতে কোন বিরোধ নেই, বরং সবগুলোই ছিল 
হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্‌র পরীক্ষার বিষয়বস্ত। প্রখ্যাত তফসীরকার 
ইবনে-জরীর ও ইবনে কাসীরের অভিমত তাই। 

আল্লাহ্‌র কাছে সৃক্ষমদর্শিতার চাইতে চারিত্রিক দৃঢ়তার মূল্য 
বেশীঃ পরীক্ষার এসব বিষয়বস্তু পাঠশালায় অধীত জ্ঞান-অভিজ্ঞতার 
যাচাই কিংবা তৎসম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান ছিল না, বরং তা ছিল চারিত্রিক 
মূল্যবোধ এবং কর্মক্ষেত্রে দৃঢ়তা যাচাই করা। এতে বোঝা যায় যে, 
আল্লাহর দরবারে যে বিষয়ের মূল্য বেশী, তা শিক্ষাবিষয়ক সুক্ষ্মদর্শিতা 
নয়, বরং কার্যগত ও চরিত্রগত শ্রেষ্ঠত্ব। 


৫৯ সুরা আল বাকারা ০৭ 
উট 


এ ধরনের পরীক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই £ 


আল্লাহ্‌ তাআলার ইচ্ছা ছিল হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে স্বীয় বন্ধুত্বের 
বিশেষ মূল্যবান পোশাক উপহার দেয়া। তাই তাকে বিভিন্ন রকম কঠোর 
পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। সমগ্র জাতি, এমন কি ভার আপন পরিবারের 
সবাই মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিল। সবার বিশ্বাস ও রীতিনীতির বিপরীত একটি 
সনাতন ধর্ম তাকে দেয়া হয়। জাতিকে এ ধর্মের দিকে আহবান জানানোর 
গুরুদায়িত্ব তার কাঁধে অর্পন করা হয়। তিনি পর়গম্বরসুলভ দৃঢ়তা ও 
সাহসিকতার মাধ্যমে নির্ভয়ে জাতিকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান 
জানান। বিভিন্ন পন্থায় তিনি মূর্তি পূজার নিন্দা ও কুৎসা প্রচার করেন। 
প্রকৃতপক্ষে কার্যক্ষেত্রে তিনি মুর্তিসমূহের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। ফলে 
সমগ্র জাতি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়। বাদশাহ নমরূদ ও তার 
পারিষদবর্গ তাকে অগ্নিকৃণডে নিক্ষেপ করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত 
নেয়। আল্লাহ্‌র খলীল প্রভুর সন্তুষ্টির জন্যে এসব বিপদাপদ সত্বেও 
হাসিমুখে নিজেকে আগুনে নিক্ষেপের জন্যে পেশ করেন। অতঃপর আল্লাহ্‌ 
তাআলা স্বীয় বন্ধুকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে দেখে আগুনকে নির্দেশ প্রদান 
করলেনঃ 

RAFI IO 

অর্থাৎ, আমি হুকুম দিয়ে দিলাম £ হে অগ্নি, ইবরাহীযের উপর 
সুশীতল ও নিরাপত্তার কারণ হয়ে যাও। 

নমরূদের আগুন সম্পর্কিত এ নির্দেশের মধ্যে ভাষা ছিল ব্যাপক। 
বস্তুতঃ কোন বিশেষ স্থানে আগুনকে নিদিষ্ট করে এ নির্দেশ দেয়া হয়নি। এ 
কারণে সমগ্র বিশ্বে যেখানেই আগুন ছিল, এ নির্দেশ আসা মাত্রই স্ব স্ব 
স্থানে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। নমরূদের আগুন- এর আওতায় পড়ে শীতল 
হয়ে গেল। 

কোরআনে 1 (শীতল) শব্দের সাথে ৩১ (নিরাপদ) শব্দটি যুক্ত 
করার কারণ এই যে, কোন বস্তু সীমাতিরিক্ত শীতল হয়ে গেলে তাও 
বরফের ন্যায় শীতল হয়ে কষ্টদায়ক, বরং মারাত্বক হয়ে দাড়ায়। ৩) 
বলা না হলে অগুন বরফের ন্যায় শীতল হয়ে কষ্টদায়কও হয়ে যেতে 
পারত। 


এ পরীক্ষা সমাপ্ত হলে জন্মভূমি ত্যাগ করে সিরিয়ায় হিজরত করার 
পর দ্বিতীয় পরীক্ষা নেয়া হয়। ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র সন্তষ্টি লাভের 
আশায় স্বগোত্র ও মাতৃভূমিকেও হাসিমুখে ত্যাগ করে পরিবার-পরিজনসহ 
সিরিয়ায় হিজরত করলেন। 

মাতৃভূমি ও স্বজাতি ত্যাগ করে সিরিয়ায় অবস্থান শুরু করতেই 
নির্দেশ এল, বিবি হাজেরা (রাঃ) ও তার দুগুপোষ্য শিশু হযরত ইসমাঈল 
আলাইহিস সালামকে সঙ্গে নিয়ে এখান থেকেও স্থানান্তরে গমন করুন। 
হেবনে-কাসীর) 

জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলেন এবং তাদের সাথে নিয়ে রওয়ানা 
হলেন। পথিমধ্যে কোন শস্যশ্যামল বনানী আসলেই হযরত খলীল 
বলতেন, এখানে অবস্থান করানো হোক। জিবরাঈল (আঃ) বলতেন, 
এখানে অবস্থানের নির্দেশ নেই_ গন্তব্যস্থল সামনে রয়েছে। চলতে চলতে 
যখন শুষ্ক পাহাড় ও উত্তপ্ত বালুকাময় প্রান্তর এসে গেল (যেখানে 
ভবিষ্যতে বায়তুল্লাহ্‌ নির্মাণ ও মক্কা নগরী আবাদ করা লক্ষ্য ছিল), তখন 
সেখানেই তাদের থামিয়ে দেয়া হল। আল্লাহ্‌র বন্ধু স্বীয় পালনকর্তার 
মহব্বতে মত্ত হয়ে এই জনশূন্য তৃণলতাহীন প্রান্তরেই বসবাস আরম্ত 





করলেন। কিন্তু পরীক্ষার এখানেই শেষ হল না। অতঃপর হযরত ইবরাহীম 
(আঃ) নির্দেশ পেলেন যে, বিবি হাজেরা ও শিশুকে এখানে রেখে নিজে 
সিরিয়ায় ফিরে যাও। আল্লাহর বন্ধু নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তা পালন করতে 
তৎপর হলেন এবং সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। “আল্লাহর নির্দেশ 
মোতাবেক আমি চলে যাচ্ছি'_ বিবিকে এতটুকু কথা বলে যাওয়ার দেরীও 
তিনি সহ্য করতে পারলেন না। হযরত হাজেরা তাকে চলে যেতে দেখে 
কয়েকবার ডেকে অবশেষে কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এ 
জন-মানবহীন প্রান্তরে আমাদের একা ফেলে রেখে কোথায় যাচ্ছেন? কিন্ত 
হযরত ইবরাহীম নির্বিকার কোন উত্তর নেই। অবশ্য হাজেরাও ছিলেন 
খলুল্লাহরই সহধর্মিনী ব্যাপার বুঝে ফেললেন। ডেকে বললেন, আপনি 
কি আল্লাহর কোন নির্দেশ পেয়েছেন? হযরত ইবরাহীম বললেন, হা! 
খোদায়ী নির্দেশের কথা জানতে পেরে হযরত হাজেরা খুশীমনে বললেন,_ 
যান। যে প্রভু আপনাকে চলে যেতে বলেছেন, তিনি আমাদের ধ্বংস হতে 
দেবেননা। 

অতঃপর হযরত হাজেরা দুগুপোষ্য শিশুকে নিয়ে জন-মানবহীন 
প্রান্তরে কালাতিপাত করতে থাকেন। এক সময় দারুণ পিপাসা তাকে 
পানির খোজে বের হতে বাধ্য করল। তিনি শিশুকে উত্যক্ত প্রান্তরে রেখে 
সাফা" ও “মারওয়া' পাহাড়ে বার বার ওঠানামা করতে লাগলেন। কিন্ত 
কোথাও পানির চিহ্নমাত্র দেখলেন না এবং এমন কোন মানুষ দৃষ্টিগোচর হল 
না, যার কাছ থেকে কিছু তথ্য জানতে পারেন। সাত বার ছোটাছুটি করার 
পর তিনি নিরাশ হয়ে শিশুর কাছে ফিরে এলেন। এ ঘটনাকে স্মুরণীয় 
করার উদ্দেশেই ‘সাফা’ ও “মারওয়া' পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে সাত বার 
দৌড়ানো কেয়ামত পর্যস্ত ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে হজ্বের বিধি-বিধানে 
অত্যাবশ্যকীয় করা হয়েছে। হযরত হাজেরা যখন দৌড়াদৌড়ি শেষ করে 
নিরাশ হয়ে শিশুর কাছে ফিরে এলেন, তখন আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হল। 
জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলেন এবং শুষ্ক মরুভূমিতে পানির একটি 
বর্ণাধারা বইয়ে দিলেন। বর্তমানে এ ধারার নামই যম্যমু। পানির সন্ধান 
পেয়ে প্রথমে জীব-জন্ত আগমন করল। জীব-জন্ত দেখে মানুষ এসে 
সেখানে আস্তানা গাড়ল। এভাবে মক্কায় জনপদের ভিত্তি রচিত হয়ে গেল। 
জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় কিছু আসবাবপত্রও সংগৃহীত হল। 

হযরত ইসমাঈল (আঃ) নামে খ্যাত এই সদ্যজাত শিশু 
লালিত-পালিত হয়ে কাজ-কর্মের উপযুক্ত হয়ে গেলেন। হযরত ইবরাহীম 
(আঃ) আল্লাহ্‌র ইঙ্গিতে মাঝে মাঝে এসে বিবি হাজেরা ও শিশুকে দেখে 
যেতেন। এ সময় আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় বন্ধুর তৃতীয় পরীক্ষা নিতে 
চাইলেন। বালক ইসমাঈল অসহায় ও দীন-হীন অবস্থায় বড় হয়েছিলেন 
এবং পিতার স্েহ-বাৎসলা থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। এমতাবস্থায় পিতা 
খোলাখোলি নির্দেশ পেলেন £ এ ছেলেকে নিজ হাতে জবাই করে দাও। 
(কোরআনে বলা হয়েছে £ _“বালক যখন পিতার কাজে কিছু সাহায্য 
করার যোগ্য হয়ে উঠল, তখন ইবরাহীম (আঃ) তাকে বললেনঃ হে বৎস, 
আমি স্বপ্নে তোমাকে জবাই করতে দেখেছি। এখন বল, তোমার কি 
অভিপ্রায়? পিতৃভক্ত বালক আরয করলেন £' পিতঃ, আপনি যে আদেশ 
পেয়েছেন, তা পালন করুন। আপনি আমাকেও ইনশাআল্লাহ্‌ এ ব্যাপারে 
ধৈর্যশীল পাবেন।” 

এর পরবর্তী ঘটনা সবাই জ্ঞাত আছেন যে, হযরত খলীল (আঃ) 
পুত্রকে জবাই করার উদ্দেশে মিনা প্রান্তরে নিয়ে গেলেন। অতঃপর 
আল্লাহর আদেশ পালনে নিজের পক্ষ থেকে যা করণীয় ছিল, তা 
পুরোপুরিই সম্পন্ন করলেন। কিন্ত প্রণিধানযোগ্য যে, এখানে উদ্দেশ্য 


৬০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন প্‌ 





পুত্রকে জবাই করানো ছিল না, বরং পুত্রবৎসল পিতার পরীক্ষা নেয়া 
উদ্দেশ্য ছিল। স্বপ্নের ভাষা সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, হযরত 
ইবরাহীম (আঃ) স্বপ্নে “জবাই করে দিয়েছেন’ দেখেন নি, বরং জবাই 
করছেন অর্থাৎ, জবাই করার কাজটি দেখেছেন। অতঃপর হযরত 
ইবরাহীম (আঃ) তা’ ই বাস্তবে পরিণত করেছিলেন প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে 
কাজটি দেখানো হয়েছে। এ কারণেই ১23542 বলা হয়েছে যে, স্বপ্নে 
যা দেখেছিলেন আপনি তা পূর্ণ করে দিয়েছেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) 
যখন এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা বেহেশত থেকে এর 
পরিপুরক নাযিল করে তা কোরবানী করার আদেশ দিলেন। এ রীতিটিই 
পরে ভবিষ্যতের জন্য একটি চিরস্তন রীতিতে পরিণতি লাভ করে। 


এগুলো ছিল বড়ই কঠিন পরীক্ষা, যার সম্মুখীন হযরত খলীলুল্লাহকে 
করা হয়। এর সাথে সাথেই আরও অনেকগুলো কাজ এবং বিধি-বিধানের 
বাধ্যবাধকতাও তার উপর আরোপ করা হল। তনুধ্যে দশটি কাজ 
'খাসায়েলে ফিতরত (প্রকৃতিসুলভ অনুষ্ঠান) নামে অভিহিত। এগুলো 
হলো শারীরিক পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত ভবিষ্যত উম্মতের 
জন্যেও এগুলো স্থায়ী বিধি-বিধানে পরিণত হয়েছে। সর্বশেষ পয়গম্বর 
হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-ও তার উম্মতকে এসব বিধি-বিধান পালনের জোর 
তাকিদ দিয়েছেন। 

ইবনে-কাসীর হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত 
একটি রেওয়য়াতে উদ্ধৃত করেছেন। এতে বলা হয়েছে £ সমস্ত ইসলাম 
ত্রিশটি অংশে সীমাবদ্ধ। তন্মধ্যে দশটি সূরা বারাআতে, দশটি সূরা 
আহ্যাবে এবং দশটি সূরা মু’ মিনূনে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবরাহীম 
(আঃ) এগুলো পূর্ণরূপে পালন করেছেন এবং সব পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ 
হয়েছেন। 

সুরা বারাআতে মু’ মিনদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে মুসলমানের দশটি 
বিশেষ লক্ষণ ও গুণ এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ 

="“তারা হলেন তওবাকারী, এবাদতকারী, প্রশংসাকারী, রোযাদার, 
রুক্‌-সেজদাকারী, সৎকাজের আদেশকারী, অসংকাজে বাধা-দানকারী, 
আল্লাহর নির্ধারিত সীমার হেফাযতকারী_ এহেন ঈমানদারদের সুসংবাদ 
শুনিয়েদিন।” 

সূরা মু'মিনুনে বর্ণিত দশটি গুণ হল এই £ 

“নিশ্চিতরূপেই এসব মুসলমান কৃতকার্য, যারা নামাযে বিনয় ও নম্রতা 
অবলম্বন করে, যারা অনর্থক বিষয় থেকে দূরে সরে থাকে, যারা নিয়মিত 
যাকাত প্রদান করে, যারা স্বীয় লক্জাস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ করে, কিন্ত 
আপন স্ত্রী ও যাদের উপর বিধিসম্মত অধিকার রয়েছে তাদের ব্যতীত। 
কারণ, এ ব্যাপারে তাদের অভিযুক্ত করা হবে না। যারা এদের ছাড়া 
অন্যকে তালাশ করে, তারাই সীমালজ্ঘনকারী। যারা স্বীয় আমানত ও 
অঙ্গীকারের প্রতি লক্ষ্য রাখে, যারা নিয়মানুবর্তিতার সাথে নামায পড়ে, 
এমন লোকেরাই উত্তরাধিকারী হবে। তারা হবে জান্ুতুল ফেরদাউসের 
উত্তরাধিকারী। সেখানে তারা অনস্তকাল বাস করবে।” 

সূরা আহ্ষাবে বর্ণিত দশটি গুণ হল £ 
2 “নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, ঈমানদার পুরুষ ও 
ঈমানদার নারী, আনুগত্যশীল পুরুষ ও আনুগত্যশীলা নারী, সত্যবাদী 
পুরুষ ও সত্যবাদিনী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও দৈর্যশীলা নারী, বিনয় 
'অবলম্বনকারী পুরুষ ও বিনয় অবলম্বনকারিনী নারী, খয়রাতকারী পুরুষ ও 





খয়রাতকারিনী নারী, রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী, লজ্জাস্থানের 
রক্ষণা-বেক্ষণকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থানের রক্ষণা-বেক্ষণকারিনী নারী, 
অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারিনী নারী 
তাদের সবার জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলা মাগফেরাত ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত 
করে রেখেছেন।" 

কোরআনের মুফাসূসির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের 
উপরোদ্ধৃত উক্তির দ্বারা বোঝা গেল যে, মুসলমানদের জন্যে যেসব জ্ঞান 
এবং কর্মগত ও নৈতিক গুণ অর্জন করা দরকার, তার সবই এ তিনটি 
সূরার কয়েকটি আয়াতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলোই কোরআনোক্ত 
০০4 যেসব বিষয়ে হযরত খলীলুল্লাহ্র পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। 

5:৪$/৮১%/49 আয়াতের ইঙ্গিতও এসব বিষয়ের 
দিকেই। 

এ পর্যস্ত আয়াত সম্পর্কিত পাচটি প্রশ্নের মধ্যে দু'টির উত্তর সম্পন্ন 
হ্ল। 

তৃতীয় প্রশ্ন ছিল এ পরীক্ষায় হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সাফল্যের 
প্রকার ও শ্রেণী সম্পর্কে। এর উত্তর এই যে, স্বয়ং কোরআনই বিশেষ 
ভঙ্গিতে তাকে সাফল্যের স্বীকৃতি ও সনদ প্রদান করেছে £ 

692229 আর ইবরাহীম পরীক্ষায় পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন 
করেছে। অর্থাৎ, প্রতিটি পরীক্ষায় সম্পূর্ণ ও একশ' ভাগ সাফল্যের ঘোষণা 
আল্লাহ্‌ দিয়েছেন। 

চত্ধ প্রশ্ন ছিল, এই পরীক্ষার পুরস্কার কি পেলেন? এরও বর্ণনা এই 
আয়াতেই রয়েছে_ বলা হয়েছেঃ (4১410 - পরীক্ষার 
পর আল্লাহ্‌ বলেন__ “আমি তোমাকে মানব সমাজের নেতৃত্বদান করব" 

এ আয়াত দ্বারা একদিকে বোঝা গেল যে, হযরত খলীল (আঃ)-কে 
সাফল্যের প্রতিদানে মানবসমাজের নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে, অপরদিকে 
মানবসমাজের নেতা হওয়ার জন্যে যে পরীক্ষা দরকার, তা পার্থিব 
পাঠশালা বা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার অনুরূপ নয়। পার্থিব পাঠশালাসমূহের 
পরীক্ষায় কতিপয় বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিশ্লেষণকেই সাফল্যের 
মাপকাঠি বিবেচনা করা হয়। কিন্তু নেতৃত্ব লাভের পরীক্ষায় আয়াতে বর্ণিত 
ত্রিশটি নৈতিক ও কর্মগত গুণে পুরোপুরি খুণান্বিত হওয়া শর্ত। 
কোরআনের অন্য এক জায়গায় এ বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ 

= “যখন তারা শরীয়তবিরুদ্ধ কাজে সংযমী হল এবং আমার 
নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাসী হল, তখন আমি তাদেরকে নেতা করে দিলাম, 
যাতে আমার নির্দেশ অনুযায়ী মানুষকে পথ প্রদর্শন করে।” 

এই আয়াতে +৮ (সংযম) ও ৬ (বিশ্বাস) শব্দদুয়ের মধ্যে 
পূর্বোক্ত ত্রিশটি গুণ সন্নিবেশিত করে দেয়া হয়েছে। ০» হল শিক্ষাগত ও 
বিশ্বাসগত পূর্ণতা আর ৩--& কর্মগত ও নৈতিক পূর্ণতা। 

পঞ্চম প্রশ্ন ছিল এই যে, পাপাচারী ও যালেমকে নেতৃত্বলাভের সম্মান 
দেয়া হবে না বলে ভবিষ্যত বংশধরদের নেতৃত্বলাভের জন্যে যে বিধান 
ব্যক্ত হয়েছে, তার অর্থ কি? 

এর ব্যাখ্যা এই যে, নেতৃত্ব এক দিক দিয়ে আল্লাহ্‌ তাআলার খেলাফত 
তথা প্রতিনিধিত্ব। আল্লাহ্‌র অবাধ্য ও বিদ্বোহীকে এ পদ দেয়া যায় না। এ 
কারণেই আল্লাহ্র অবাধ্য ও বিদ্রোহীকে স্বেচ্ছায় নেতা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত 
না করা মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য। 


৬১ সূরা আল বাকারা 1 


হযরত খলীলুল্লাহ্র মক্কায় হিজরত ও কা'বা নির্মাণের ঘটনা £ 
এই আয়াতে কা'বা গৃহের ইতিহাস, হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল 
(আঃ) কর্তৃক কা'বা গৃহের পুনঃনির্মাণ, কা’বা ও মক্কার কতিপয় বৈশিষ্ট্য 
এবং কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কিত বিধি-বিধান উল্লেখিত 
হয়েছে। এ বিষয়টি কোরআনের অনেক সূরায় ছড়িয়ে রয়েছে। 
হরম সম্পর্কিত মাসায়েল 


০) UE শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ তাআলা কা'বা গৃহকে 
বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। ফলে তা সর্বদাই মানবজাতির প্রত্যাবর্তনস্থল 
হয়ে থাকবে এবং মানুষ বরাবর তার দিকে ফিরে যেতে আকাঞ্ী হবে। 
মুফাসসির শ্রেষ্ঠ হযরত মুজাহিদ বলেন ১, (4৯ ১ 
অর্থাৎ, কোন মানুষ কা'বা গৃহের যেয়ারত করে তৃপ্ত হয় না, বরং প্রতি 
বারই যেয়ারতের অধিকতর বাসনা নিয়ে ফিরে আসে। কোন কোন 
আলেমের মতে কা'বা গৃহ থেকে ফিরে আসার পর আবার সেখানে 
যাওয়ার আগ্রহ হজ্ব কবুল হওয়ার অন্যতম লক্ষণ। সাধারণভাবে দেখা 
যায়, প্রথমবার কা’ বাগৃহ যেয়ারত করার যতটুকু আগ্রহ থাকে, দ্বিতীয়বার 
তা আরও বৃদ্ধি পায় এবং যতবারই যেয়ারত করতে থাকে, এ আগ্রহ 
উত্তরোত্তর ততই বেড়ে যেতে থাকে। 

বিস্ময়কর ব্যাপারটি একমাত্র কা’বারই বৈশিষ্ট্য ॥ নতুন জগতের 
প্রেষ্ঠতম মনোরম দৃশ্যও এক-দু'বার দেখেই মানুষ পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। 
পাঁচ-সাতবার দেখলে আর দেখার ইচ্ছাই থাকে না। অথচ এখানে না 
আছে কোন মনোমুগুকর দৃশ্যপট, না এখানে পৌছা সহজ এবং না আছে 
ব্যবসায়িক সুবিধা, তা সত্বেও এখানে পৌছার আকুল আগ্রহ মানুষের মনে 
অবিরাম ঢেউ খেলতে থাকে। হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে অপরিসীম 
দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে এখানে গৌছার জন্যে মানুষ ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে 
অপেক্ষা করতে থাকে। 


(২) এখানে (4 শব্দের অর্থ ৮+ অর্থাৎ, শাস্তির আবাসস্থল ০4 
শব্দের অর্থ শুধু কা'বা গৃহ নয়, বরং সম্পূর্ণ হরম। অর্থাৎ, কা'বা গৃহের 
পবিত্র ্রা্গণ। কোরআনে 4]| ৩. ও ০5 শব্দ বলে যে সম্পূর্ণ হরমকে 
বোঝানো হয়েছে, তার আরও বহু প্রমাণ রয়েছে। যেমন, এক জায়গায় 
বলা হয়েছে £ঃ 39094 এখানে ঘর বলে সমগ্র হরমকে 
বোঝানো হয়েছে। কারণ, এতে কোরবানীর কথা আছে। কোরবানী কা'বা 
গৃহের অভ্যন্তরে হয় না এবং সেখানে কোরবানী করা বৈধও নয়। কাজেই 
আয়াতের অর্থ হবে যে, “আমি কা" বার হরমকে শাস্তির আলয় করেছি" 
শাস্তির আলয় করার অর্থ মানুষকে নির্দেশ দেয়া যে, এ স্থানকে সাধারণ 
হত্যা ও যু্ধ-িশরহ ইত্যাদি অশাস্তিজনিত কার্যকলাপ থেকে মুক্ত রাখতে 
হবে।__ হ্বনে-আরাবী)। 


৩) or TEA এখানে মকামে-ইবরাহীমের 


অর্থ এ পাথর, যাতে মু’জেযা হিসাবে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর 
পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। কা'বা নির্মাণের সময় এ পাথরটি তিনি 


হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি এই পাথরে হযরত ইবরাহীম 
(আঃ)-এর পদচিহ্ন দেখেছি। যেয়ারতকারীদের উপধুপরি স্পর্শের দরুন 
চিহ্নটি এখন অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। __ (কুরতুবী) 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে মকামে-ইবরাহীমের 





ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বণিত রয়েছে যে, সমগ্র হরমটিই মকামে-ইবরাহীম। এর 
অর্থ বোধ হয় এই যে, তওয়াফের পর যে দু’রাকআত নামায মকামে- 
ইবরাহীমে পড়ার নির্দেশ আলোচ্য আয়াতে রয়েছে, তা হরমের যে কোন 
অংশে পড়লেই চলে। অধিকাংশ ফিকাহ শাম্ব্রবিদ এ ব্যাপারে একমত। 


(৪) আলোচ্য আয়াতে মকামে-ইবরাহীমকে নামাযের জায়গা করে 
নিতে বলা হয়েছে। স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সঃ) বিদায় হজের সময় কথা ও 
কর্মের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। তিনি তওয়াফের পর কা'বা 
গৃহের সম্মুখে অনতিদুরে রক্ষিত মকামে-ইবরাহীমের কাছে আগমন 
করলেন এবং এ আয়াতটি পাঠ করলেন 45% 
4 অতঃপর মকাফে-ইবরাহীমের পেছনে এমনভাবে দাড়িয়ে 
দু রাকআত নামায পড়লেন যে, কা'বা ছিল তার সম্মুখে এবং কা'বা ও 
তার মাঝখানে ছিল মকামে-ইবরাহীম।-- (সহীহ্‌ মুসলিম) 

এ কারণেই ফিকাহশাম্ত্রবিদগণ বলেছেন £ যদি কেউ 
মকামে-ইবরাহীমের পেছনে সংলগ্ন স্থানে জায়গা না পায়, তবে 
মকামে-ইবরাহীম ও কা'বা উভয়টিকে সামনে রেখে যে কোন দূরত্বে 
দীড়িয়ে নামায পড়লে নির্দেশ পালিত হবে। 

(৫) আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তওয়াফ পরবর্তী দুই রাকআত 
নামায ওয়াজিব। __ জোসূসাস, মোল্লা আলী কারী) 

তবে এ দু'রাকআত নামায বিশেষভাবে মকামে-ইবরাহীমের পেছনে 
পড়া সুনত। হরমের অন্যত্র পড়লেও আদায় হবে। কারণ, রসুলুল্লাহ সাঃ) 
এ দু'রাকআত নামায কা'বা গৃহের দরজা সংলয স্থানে পড়েছেন বলেও 
প্রমাণিত রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও তাই করেছেন 
বলে বর্ণিত আছে (জাসসাস)। মোল্লা আলী কারী মানাসেক গ্রন্থে বলেছেন, 
এ দু'রাকআত মকামে ইবরাহীমের পেছনে পড়া সুন্নত। যদি কোন কারণে 
সেখানে পড়তে কেউ অক্ষম হয়, তবে হরম অথবা হরমের বাইরে যে 
কোনখানে পড়ে নিলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। 

(৬) 453% এখানে কা'বা গৃহকে পাক-সাফ করার নির্দেশ বিত 
হয়েছে। বাহ্যিক অপবিত্রতা ও আবর্জনা এবং আত্মিক অপবিভ্রতা 
উভয়টিই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন, কুফর, শিরক, দুশ্চরিত্রা, হিংসা, 
লালসা, কুবৃ্ত, অহঙ্কার, রিয়া, নাম-যশ ইত্যাদির কলুষ থেকেও কা'বা 
গৃহকে পবিত্র রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশে ০ শব্দ দ্বারা 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ আদেশ যে কোন মসজিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। 
কারণ, সব মসজিদই আল্লাহ্‌র ঘর। কোরআনে বলা হয়েছে? 

2৩১৩৯০৪3 

হযরত ফারূকে আ'যম (রাঃ) মসজিদে এক ব্যক্তিকে উচ্চেঃ্বরে কথা 
বলতে শুনে বললেন £ তুমি কোথায় দাড়িয়ে আছ, জান না? (কুরতুবী) 
অর্থাৎ, মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত, এতে উচ্ৈঃস্বরে কথা 
বলা উচিত নয়। মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে কা'বা গৃহকে যেমন 
যাবতীয় বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রাখতে বলা হয়েছে, 
তেমনি অন্যান্য মসজিদকেও পাক-পবিত্র রাখতে হবে। দেহ ও 
পোশাক-পরিচ্ছদকে যাবতীয় অপবিত্রতা ও দু্যুক্ত বস্তু থেকে 
পাক-সাফ করে এবং অন্তরকে কুফর, শিরক, দুশ্চরিত্রতা, অহঙ্কার, 
হিংসা, লোভ-লালসা ইত্যাদি থেকে পবিত্র করে মসজিদে প্রবেশ করা 
করতব্য। রসূলুল্লাহ (সাঃ) পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি দুগন্ধযুক্ত বস্তু খেয়ে 
মসজিদে প্রবেশ করতে বারণ করেছেন। তিনি ছোট শিশু এবং 
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পাগলদেরও মসজিদে প্রবেশ করতে বারণ করেছেন। কারণ, তাদের দ্বারা 
মসজিদ অপবিত্র হওয়ার আশঙ্কা থাকে। 


ও) 42999 আয়াতের শব্দগুলো 
থেকে কতিপয় বিধি-বিধান প্রমাণিত হয়। প্রথমতঃ কা'বা গৃহ নির্মাণের 
উদ্দেশ্য তওয়াফ, এ'তেকাফ ও নামায। দ্বিতীয়তঃ তওয়াফ আগে আর 
নামায পরে। (হযরত ইবনে আব্বাসের অভিমত তাই)। তৃতীয়তঃ, বিশ্বের 
বিভিন্ন কোণ থেকে আগমনকারী হাজীদের পক্ষে নামাযের চাইতে 
তওয়াফ উত্তম। চতুর্থতঃ ফরয হোক অথবা নফল কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে 
যে কোন নামায পড়া বৈধ।__ (জাস্‌সাস) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
হযরত খলীলুল্লাহ্‌ (আঃ) আল্লাহ্‌র পথে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন। 
অর্থ-সম্পদ, পরিবার-পরিজন এবং কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ্‌র 
আদেশ পালনে তৎপর হওয়ার যেসব অক্ষয় কীর্তি তিনি স্থাপন করেছেন, 
তা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর ও নজীরবিহীন। 
সন্তানের প্রতি স্নেহ ও মমতা শুধু একটি স্বাভাবিক ও সহজাত বৃত্তিই 
নয়; বরং এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তাআলারও নির্দেশ রয়েছে। উল্লেখিত 
আয়াতসমূহ এর প্রমাণ। তিনি সন্তানদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক 
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেছেন। 





হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দোয়া £ > শব্দ দ্বারা দোয়া আরস্ত 
করেছেন। এর অর্থ, *হে আমার পালনকর্তা" তিনি এই শব্দের মাধ্যমে 
দোয়া করার রীতি শিক্ষা দিয়েছেন। কারণ, এ জাতীয় শব্দ আল্লাহ্র 
রহমত ও কৃপা আকৃষ্ট করার ব্যাপারে খুবই কার্যকর ও সহায়ক। হযরত 
ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রথম দোয়া এই £ “তোমার নির্দেশে আমি এই 
জনমানবহীন প্রান্তরে নিজ পরিবার-পরিজনকে রেখে যাচ্ছি। তুমি একে 
একটি শান্তিপূর্ণ শহর বানিয়ে দাও_ যাতে এখানে বসবাস করা 
আতঙ্কজনক না হয় এবং জীবনধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র 
সহজলভ্যহয় ৷" 


হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বিতীয় দোয়ায় বলা হয়েছে £ 
পরয়ারদেগার ! শহরটিকে শাস্তিধাম করে দাও। অর্থাৎ, হত্যা, লুঠন, 
কাফেরদের অধিকার স্থাপন, বিপদাপদ থেকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখ। 

হ্যরত ইবরাহীমের এই দোয়া কবুল হয়েছে। মক্কা মুকাররমা শুধু 
একটি জনবহুল নগরীই নয়, সারা বিশ্বের প্রত্যাবর্তনস্থলও বটে। বিশ্বের 
চার দিক থেকে মুসলমানগণ এ নগরীতে পৌছাকে সর্ববৃহৎ সৌভাগ্য মনে 
করে। নিরাপদ ও সুরক্ষিতও এতটুকু হয়েছে যে, আজ পর্যন্ত কোন 
শক্ৰজাতি অথবা শক্রসম্রাট এর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। 
“আসহাবে-ফীলের’ ঘটনা স্বয়ং কোরআনে উল্লেখিত রয়েছে। তারা কা'বা 
ঘরের উপর আক্রমণের ইচ্ছা করতেই সমগ্র বাহিনীকে নিশ্চিহ করে দেয়া 
হয়েছিল। 

এ শহরটি হত্যা ও লুটতরাজ থেকেও সর্বদা নিরাপদ রয়েছে। 
জাহেলিয়াত যুগে আরবরা অগণিত আনাচার, কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকা 
সন্থেও কা'বা ঘর ও তার পার্শুবর্তী হরমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে ধর্মীয় 
কর্তব্য বলে মনে করত । তারা প্রাণের শত্রুকে হাতে পেয়েও হরমের মধে 
পাল্টা হত্যা অথবা প্রতিশোধ গ্রহণ করত না। এমনকি, হরমের 
অধিবাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের রীতি সমগ্র আরবে প্রচলিত ছিল। ও 
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(১২৭) স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা বাগৃহের ভিত্তি স্থাপন 
করছিল। তারা দোয়া করেছিল £ পরওয়ারদেগার ! আমাদের থেকে কবুল 
কর। নিশ্চয়ই, তুমি শ্রবণকারী, সবর্জ্জ। (১২৮) পরওয়ারদেগার ৷ 
আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ কর এবং আমাদের বংশধর থেকও 
একটি অণুগত দল সৃষ্টি কর, আমাদের হ্তবের রীতিনীতি বলে দাও এবং 
আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি তওবা করুলকারী, দয়ালু। (১২৯) হে 
পরওয়ারদেগার । তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গযবর 
প্রেরণ করুন-_ যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত 
করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র 
করবেন। নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা। (১৩০) ইবরাহীমের 
ধর্ম থেকে কে মুখ ফেরায়? কিন্তু সে ব্যক্তি, যে নিজেকে বোকা পতিপ্ন 
করে। নিশ্চয়ই আমি তাকে পৃথিবীতে যনোনীত করেছি এবং সে পরকালে 
সত্কর্মশীলদের অন্ততুক্তি। (১৩১) স্মরণ কর, যখন তাকে তার 
পালনকর্তা বললেনঃ অনুগত হও। সে বলল £ আমি বিশ্ুপালকের অনুগত 
হলাম। (১৩২) এরই ওছিয়ত করেছে ইবরাহীম তার সম্ভানদের এবং 
ইয়াকুবও যে, হে আমার সম্ভানগণ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্যে এ 
ধর্মকে মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা মুসলমান না হয়ে কখনও 
মৃত্যুবরণ করো না। (১৩৩) তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকৃবের 
মৃত্যু নিকটবর্তী হয়? যখন সে সন্তানদের বলল £ আমার পর তোমরা কার 
এবাদত করবে? তারা বললো, আমরা তোমার, পিতৃ-পুরুষ ইবরাহীম, 
ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের এবাদত করব। তিনি একক উপাস্যা। 
(১৩৪) আমরা সবাই তার আজ্ঞাবহ তারা ছিল এক সম্প্রদায়_ যারা 
গত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে, তা তাদেরই জন্যে। তারা কি করত, সে 
সম্পকে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না। 





৬৩ সুরা আল বাকারা না 
১৬টি 


কারণেই মকাবাসীরা বাণিজ্যব্যাপদেশে নির্বি্বে সিরিয়া ও ইয়ামানে 
যাতায়াত করত। কেউ তাদের কেশাহাও স্পর্শ করত না। 

আল্লাহ্‌ তাআলা হরমের চতৃসৌমায় জীব-জন্তকেও নিরাপত্তা দান 
করেছেন। এই এলাকায় শিকার করা জায়েয নয়। জীব-জন্তর মধ্যেও 
স্বাভাবিক নিরাপত্তাবোধ জাগ্রত করে দেয়া হয়েছে। ফলে তারা সেখানে 
শিকারী দেখলেও ভয় পায় না। 


হযরত ইবরাহীমের তৃতীয় দোয়া এই যে, এ শহরের অধিবাসীদের 
উপজীবিকা হিসাবে যেন ফল-মূল দান করা হয়। মকা-মুকাররমা ও 
পার্বতী ভূমি কোনরূপ বাগ-বাগিচার উপযোগী ছিল না। দূর-দূরাস্ত পর্যন্ত 
ছিল না পানির নাম-নিশানা। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা ইবরাহীমের দোয়া 
কবুল করে নিয়ে মকার অদূরে ‘তায়েফ’ নামক একটি ভূখণ্ড সৃষ্টি করে 
দিলেন। তায়েফ যাবতীয় ফলমুল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় যা মক্কার 
বাজারেই বেচা-কেনা হয়। 

হযরত খলীলুল্লাহু আঃ)-এর সাবধানতা £ আলোচ্য আয়াতে 
মু'মিন ও কাফের নির্বিশেষে সমগ্র মকাবাসীর জন্যে শাস্তি ও 
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দোয়া করা হয়েছে। ইতিপূর্বে এক দোয়ায় যখন হযরত 
খলীল স্বীয় বংশধরের মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত 
করেছিলেন, তখন আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, 
মু'মিনদের পক্ষে এ দোয়া কবুল হলো, জালেম ও মুশরিকদের জন্য নয়। 
সে দোয়াটি ছিল নেতৃত্ব লাভের দোয়া। হযরত খলীল (আঃ) ছিলেন 
আল্লাহ্‌র বন্ধুত্বের মহান মর্যাদায় উন্নীত ও খোদাভীতির প্রতীক। তাই এ 
ক্ষেত্রে সে কথাটি মনে পড়ে গেল এবং তিনি দোয়ার শর্ত যোগ করলেন 
যে, আর্থিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও শাস্তির এ দোয়া শুধু মুমিনদের জন্য করেছি। 
আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ ভয় ও সাবধানতার মূল্য দিয়ে বলা হয়েছে £ 
{%&% অর্থাৎ, পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আমি সমস্ত মক্কাবাসীকেই দান 
করব, যদিও তারা কাফের, মুশরিক হয়। তবে মু’মিনদেরকে ইহকাল ও 
পরকাল সর্বত্রই তা দান করব, কিন্তু কাফেররা পরকালে শাস্তি ছাড়া আর 
কিছুই পাবে না। 

স্বীয় সৎকর্মের উপর ভরসা না করা ও তুষ্ট না হওয়ার শিক্ষাঃ 
হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে সিরিয়ার সুজলা-সুফলা সুদর্শন 
ভূখণ্ড ছেড়ে মক্কার বিশুধ্ক পাহাড়সমূহের মাঝখানে স্বীয় 
পরিবার-পরিজনকে এনে রাখেন এবং কা'বা গৃহের নির্মাণে সর্বশক্তি 
নিয়োগ করেন। এরূপ ক্ষেত্রে অন্য কোন আত্ৃত্যাগী সাধকের অন্তরে 
অহংকার দানা বাঁধতে পারত এবং সে তার ক্রিয়াকর্মকে অনেক মূল্যবান 
মনে করতে পারত। কিন্তু এখানে ছিলেন আল্লাহ্‌র এমন এক বন্ধু যিনি 
আল্লাহ্‌র প্রতাপ ও মহিমা সম্পর্কে যথার্থভাবে অবহিত। তিনি জানতেন, 
আল্লাহ্‌র উপযুক্ত এবাদত ও আনুগত্য কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে। তাই আমল যত 
বড়ই হোক সেজন্য অহংকার না করে কেঁদে কেঁদে এমনি দোয়া করা 
প্রয়োজন যে, হে পরওয়ারদেগার ! আমার এ আমল কবুল হোক। কা'বা 
গৃহ নির্মাণের আমল প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহীম তাই বলেছেন, 
0 হে পরওয়ারদেরগার ! আমাদের এ আমল কবল করুন। 
কেননা, আপনি শ্রোতা, আপনি সর্বজ্ঞ। 


Ee REE _ এ দোয়াটিও হযরত ইবরাহীম 
(আঃ)-এর আল্লাহ্‌ সম্পর্কিত জ্ঞান ও খোদাভীতিরই ফল, আনুগত্যের 





অদ্বিতীয় কীর্তি স্থাপন করার পরও তিনি এরূপ দোয়া করেন যে, আমাদের 
উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ কর। কারণ, মা’রেফাত তথা আল্লাহ্‌ 
সম্পিতি জ্ঞান যার যত বৃদ্ধি পেতে থাকে সে ততবেশী অনুভব করতে 
থাকে যে, যথার্থ আনুগত্য তার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না। 

4৯555 এ দোয়াতেও স্বীয় সস্তান-সম্ততিকে অন্তর্ভুক্ত 
করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, তিনি আল্লাহর প্রেমিক, আল্লাহ্র পথে 
নিজের সস্তান-সস্ততিকে বিসর্জন দিতেও এতটুকু কুষ্ঠিত নন। তিনিও 
সন্তানদের প্রতি কতটুকু মহব্বত ও ভালবাসা রাখেন। কিন্তু এই 
ভালবাসার দাবীসমূহ কয়জন পূর্ণ করতে পারে? সাধারণ লোক সম্ভানদের 
শুধু শারীরিক সুস্থতা ও আরামের দিকেই খেয়াল রাখে। তাদের যাবতীয় 
ম্েহমমতা এ দিকটিকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু আল্লাহর প্রিয় বান্দারা 
শারীরিকের চাইতে আত্মিক এবং জাগতিকের চাইতে পারলৌকিক 
আরামের জন্যে চিন্তা করেন অধিক। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আঃ) 
দোয়া করলেন £ “আমাদের সন্তানদের মধ্য থেকে একটি দলকে পূর্ণ 
আনুগত্যশীল কর।” সন্তানদের জন্যে এ দোয়ার মধ্যে আরও একটি 
তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, সমাজে যারা গণ্য 
মান্য, তাদের সন্তানরা পিতার পথ অনুসরণ করলে সমাজে তাদের 
জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। তাদের যোগ্যতা জনগণের যোগ্যতা বৃদ্ধিতে 
সহায়ক হয়।_বোহ্রে-মুহীত) 

হযরত খলীলুল্লাহ (আঃ)-এর এ দোয়াটিও কবুল হয়েছে। তার 
বংশধরের মধ্যে কখনও সত্যধর্মের অনুসারী ও আল্লাহর আজ্ঞাবহ আদর্শ 
পুরুষের অভাব হয়নি। জাহেলিয়াত আমলে আরবে যখন সর্বত্র 
মৃতিপূজার জয়-জয়কার, তখনও ইবরাহীমের বংশধরের মধ্যে কিছু লোক 
একত্ববাদ ও পরকালে বিশ্বাসী এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্যশীল ছিলেন। যেমন 
যায়েদ ইবনে আমর, ইবনে নওফেল এবং কুস ইবনে সায়েদা প্রমুখ। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পিতামহ আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম সম্পর্কেও 
বর্ণিত আছে যে, মৃত্তিপৃজ্ঞার প্রতি তারও অশ্রদ্ধা ছিল _(বাহরে-মুহীত) 

৩524841389 _ তেলাওয়াতের আসল অর্থ অনুসরণ করা। 
কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এ শব্দটি কোরআন ও অন্যান্য 
আসমানী কিতাব পাঠ করার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ, যে লোক এসব 
কালাম পাঠ করে, এর অনুসরণ করাও তার অবশ্য কর্তব্য। আসমানী গ্রন্থ 
ঠিক যেভাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়, হুবহু তেমনিভাবে পাঠ 
করা জরুরী। নিজের পক্ষ থেকে তাতে কোন শব্দ অথবা স্বরচিহৃটিও 
পরিবর্তন পরিবর্ধন করার অনুমতি নেই। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী 
“মুফরাদাতুল-কোরআন' গ্রন্থে বলেনঃ “আল্লাহ্র কালাম ছাড়া অন্য কোন 
প্রস্থ অথবা কালাম পাঠ করাকে সাধারণ পরিভাষায় তেলাওয়াত বলা যায় 
না" 

29155898475 - এখানে কিতাব বলে আল্লাহ্‌র কিতাব 
বোঝানো হয়েছে। “হেকমত’ শব্দটি আরবী অভিধানে একাধিক অর্থে 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা সত্যে উপনীত হওয়া, ন্যায় ও সুবিচার, জ্ঞান 
ও প্রজ্ঞা ইত্যাদি।_ (কামুস) 

ইমাম রাগেব ইস্পাহানী লেখেন £ এ শব্দটি আল্লাহ্‌র জন্যে ব্যবহৃত 
হলে এর অর্থ হয় সকল বস্তুর পূর্ণজ্ঞান এবং সুদৃঢ় উত্তাবন। অন্যের জন্যে 
ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয়, বিদ্যমান বস্তুসমূহের বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সৎকর্ষ। 
বিশুদ্ধ জ্ঞান, সৎকর্ম, ন্যায়, সুবিচার, সত্য কথা ইত্যাদি। _ (কামুস ও 
রাগেব) 


৬৪ তফসীর মাআরেফুল ক্রোরআন NE 





এখন লক্ষ্য করা দরকার যে, আয়াতে হেকমতের কি অর্থ? 
তাফসীরকার সাহাবীগণ হুযুরে আকরাম (সাঃ)-এর কাছ থেকে শিখে 
কোরআনের ব্যাখ্যা করতেন। এখানে হেকমত শব্দের অর্থে তাদের ভাষা 
ভিন্ন ভিন্ন হলেও সবগুলোর মর্ম এক। অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
সুন্নাহ। ইবনে কাসীর ও ইবনে জরীর কাতাদাহ্‌ থেকে এ ব্যাখ্যাই উদ্ধৃত 
করেছেন। হেকমতের অর্থ কেউ কোরআনের তফসীর, কেউ ধর্মে গভীর 
জ্ঞান, কেউ শরীয়তের বিধি-বিধানের জ্ঞান, কেউ এমন বিধি-বিধানের 
জ্ঞান অর্জন বলেছেন, যা শুধু রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বর্ণনা থেকেই জানা 
যায়। নিঃসন্দেহে এসব উক্তির সারমর্ম হল রসূল (সাঃ)-এর সুন্াহ। 
8৫৫5 7555 শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পবিত্রতা। বাহ্যিক ও 
আত্মিক সর্বপ্রকার পবিত্রতার অর্থেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 

উপরোক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা আয়াতের মর্ম সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। হযরত 
ইবরাহীম (আঃ) ভবিষ্যত বংশধরদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক 
মঙ্গলের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেছেন যে, আমার বংশধরের মধ্যে 
একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন_ যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের 
তেলাওয়াত করে শোনাবেন, কোরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা দেবেন এবং 
বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে তাদের পবিত্র করবেন। দোয়ায় 
নিজের বংশধরের মধ্য থেকেই পয়গম্বর হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর 
কারণ প্রথমতঃ এই যে, এটা তার সন্তানদের জন্যে গৌরবের বিষয়। 
দ্বিতীয়তঃ এতে তাদের কল্যাণও নিহিত রয়েছে। কারণ, স্বগোত্র থেকে 
পয়গম্বর হলে তার চাল-চলন ও অভ্যাস-আচরণ সম্পর্কে তারা 
উত্তমরূপে অবগত থাকবে। ধোকাবাজি ও প্রবঞ্চলার সন্তাবনা থাকবে না। 
হাদীসে বলা হয়েছে: প্রত্যত্তরে ইবরাহীম (আঃ)-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে 
বলে দেয়া হয় যে, আপনার দোয়া কবুল হয়েছে এবং কাঙ্খিত পয়গম্বরকে 
শেষ যমানায় প্রেরণ করা হবে।" __ (ইবনে-জরীর, ইবনে-কাসীর) 

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্মের বৈশিষ্ট্য £ মুসনাদে-আহমদ গ্রন্থে 
উদ্ধৃত এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সাঃ) বলেন £ “আমি 
আল্লাহর কাছে তখনও পয়গাম্বর ছিলাম, যখন আদম (আঃ)-ও পয়দা 
হননি; বরং তার সৃষ্টির জন্য উপাদান তৈরী হচ্ছিল মাত্র। আমি আমার 
সূচনা বলে দিচ্ছি £ আমি পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দোয়া, ঈসা 
(আঃ)-এর সুসংবাদ এবং স্বীয় জননীর স্বপ্নের প্রতীক। ঈসা (আঃ)-এর 
সুসংবাদের অর্থ তার এ উক্তি %2/5৩0695%1%55 
ওঁঠ আমি এমন এক পয়গম্বরের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে 
আসবেন। তার নাম আহমদ।) তার জননী গর্ভাবস্থায় স্বপ্নে দেখেন যে, 
তার পেট থেকে একটি নূর বের হয়ে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকোজ্জ্বল 
করে তূলেছে। কোরআনে হুযুর (সাঃ)-এর আবির্ভাবের আলোচনা প্রসঙ্গে 
দু'জায়গায় সূরা আলে-ইমরানের ১৬৪ তম আয়াতে এবং সূরা জুমু'আয় 
ইবরাহীমের দোয়ায় উল্লেখিত ভাষারই পুরনাবৃত্তি করা হয়েছে। এভাবে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) যে পয়গম্বরের জন্যে 
দোয়া করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)। 

পয়গম্বর প্রেরণের অর্থ তিনটি £ সূরা বাকারার আলোচ্য আয়াতে 
এবং সূরা আলে-ইমরান ও সূরা জুমু'আর বিভিন্ন আয়াতে হুযুর (সাঃ) 
সম্পর্কে একই বিষয়বস্ত অভিন্ন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এসব আয়াতে 
মহানবী (সাঃ)-এর পৃথিবীতে পদার্পণ ও তার রেসালতের তিনটি লক্ষ্য 
বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ কোরআন তেলাওয়াত, দ্বিতীয়তঃ আসমানী গ্রন্থ ও 
হেকমতের শিক্ষাদান এবং তৃতীয়ত £ মানুষের চরিত্রশুদ্ধি। 





প্রথম উদ্দেশ্য কোরআন তেলাওয়াত £ এখানে সর্বপ্রথম 
প্রণিধানযোগ্য যে, তেলাওয়াতের সম্পর্ক শব্দের সাথে এবং শিক্ষাদানের 
সম্পর্ক অর্থের সাথে। তেলাওয়াত ও শিক্ষাদান পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত 
হওয়ার মর্মার্থ এই যে, কোরআনের অর্থসন্তার যেমন উদ্দেশ্য, শব্দসস্তারও 
তেমনি একটি লক্ষ্য। এসব শব্দের তেলাওয়াত ও হেফাযত ফরয ও গুরু 
ত্বপূ্ণ এবাদত। এখানে আরও একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, ধারা 
মহানবী (সাঃ)-এর প্রত্যক্ষ শিষ্য ও সম্বোধিত ছিলেন তারা শুধু আরবী 
ভাষা সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল ছিলেন না, বরং অলংকারপূর্ণ আরবী ভাষার 
একেকজন বায়ী কবিও ছিলেন। তাদের সামনে কোরআন পাঠ করাই 
বাহ্যতঃ তাদের শিক্ষাদানের জন্য যথেষ্ট ছিল, পৃথকভাবে অনুবাদ ও 
ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না। এমতাবস্থায় কোরআন তেলাওয়াতকে পৃথক 
উদ্দেশ্য এবং গ্রন্থ শিক্ষাদানকে পৃথক উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করার কি প্রয়োজন 
ছিল? অথচ কার্ষক্ষেত্রে উভয় উদ্দেশ্যই এক হয়ে যায়। চিন্তা করলে এ 
থেকে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উদ্ভব হয়। প্রথম এই যে, কোরআন 
অপরাপর গ্রন্থের মত নয়-_ যাতে শুধু অর্থসস্তারের উপর আমল করাই 
উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং শব্দসস্তার থাকে দ্বিতীয় পর্যায়ে; শব্দে সামান্য 
পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়ে গেলেও ক্ষতির কারণ মনে করা হয় না। অর্থ না 
বুঝে এসব গ্রন্থের শব্দ পাঠ করা একেবারেই নিরর্থক, কিন্তু কোরআন 
এমন নয়। কোরআনের শব্দের সাথে বিশেষ বিশেষ বিধি-বিধান সম্পৃক্ত 
রয়েছে। ফেকাহ্শাস্ত্রের মুলনীতিসংত্রস্তগ্রন্থসমূহে কোরআনের সংজ্ঞা 
এভাবে ৮৯ এ!) ৯:| ৯৯ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, শব্দসন্তার ও 
অর্থসম্ভার উভয়ের সমন্বিত গ্রন্থের নামই কোরআন। এতে বুঝা যায় যে, 
(কোরআনের অর্থসস্তারকে অন্য শব্দ অথবা অন্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করা 
হলে তাকে কোরআন বলা যাবে না, যদিও বিষয়বস্তু একেবারে নির্ভুল ও 
ক্রটিমুক্ত হয়। কোরআনের বিষয়বস্তকে পরিবর্তিত শব্দের মাধ্যমে কেউ 
নামাযে পাঠ করলে তার নামায হবে না। এমনিভাবে কোরআন সম্পর্কিত 
অপরাপর বিধি-বিধানও এর প্রতি প্রযোজ্য হবে না। এ কারণেই 
ফেকাহশাম্ত্রবিদগণ কোরআনের মূল শব্দ বাদ দিয়ে শুধু অনুবাদ লিখতে 
ও মুদ্রিত করতে নিষেধ করেছেন। সাধারণ পরিভাষায় এ জাতীয় 
অনুবাদকে 'উর্দু কোরআন, বাংলা কোরআন অথবা ইংরেজী কোরআন’ 
বলা হয়। কারণ, ভাষাস্তরিত কোরআন প্রকৃতপক্ষে কোরআন বলে কথিত 
হওয়ারই যোগ্য নয়। 

অর্থ না বুঝে কোরআনের শব্দ পাঠ করা নিরর্থক নয়-- 
সওয়াবের কাজ £ 


একথা বলা কিছুতেই সঙ্গত নয় যে, অর্থ না বুঝে তোতাপাখীর মত 
শব্দ পাঠ করা অর্থহীন। বিষয়টির প্রতি বিশেষ জোর দেয়ার কারণ এই 
যে, আজকাল অনেকেই কোরআনকে অন্যান্য গ্রন্থের সাথে তুলনা করে 
মনে করে যে, অর্থ না বুঝে কোন গ্রন্থের শব্দাবলী পড়া ও পড়ানো বৃথা 
কালক্ষেপণ বৈ কিছুই নয়। কোরআন সম্পর্কে তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। 
কারণ, শব্দ ও অর্থ উভয়টির সমন্বিত আসমানী গ্রন্থের নামই কোরআন। 
কোরআনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এবং তার বিধি-বিধান পালন করা যেমন 
ফরয ও উচ্চস্তরের এবাদত, তেমনিভাবে তার শব্দ তেলাওয়াত করাও 
একটি স্বতন্ত্র এবাদত ও সওয়াবের কাজ। 

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য গ্রন্থ শিক্ষাদান £ রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও 
সাহাবায়ে-কেরাম কোরআনের অর্থ সম্পর্কে সমধিক জ্ঞাত ছিলেন। কিন্ত 
উপরোক্ত কারণেই তারা শুধু অর্থ বোঝে ও তা বাস্তবায়ন করাকেই যথেষ্ট 
মনে করেননি। বোঝা এবং আমল করার জন্যে একবার পড়ে নেয়াই যথেষ্ট 
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ছিল, কিন্ত তারা সারা জীবন কোরআন তেলাওয়াতকে “অন্ধের যষ্টি” মনে 
করেছেন। কতক সাহাবী দৈনিক একবার কোরআন খতম করতেন, কেউ 
দু'দিনে এবং কেউ তিন দিনে কোরআন খতমে অভ্যস্ত ছিলেন। প্রতি 
সপ্তাহে কোরআন খতম করার রীতি মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে 
প্রচলিত ছিল। কোরআনের সাত মনযিল এই সাপ্তাহিক তেলাওয়াত 
রীতিরই চিহ্ন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে-কেরামের এ কার্যধারাই 
প্রমাণ করে যে, কোরআনের অর্থ বোঝা এবং সে অনুযায়ী আমল করা 
যেমন এবাদত, তেমনিভাবে শব্দ তেলাওয়াত করাও স্বতস্ দৃষ্টিতে একটি 
উচ্চস্তরের এবাদত এবং বরকত, সৌভাগ্য ও মুক্তির উপায়। এ কারণেই 
রসুলুল্লাহ সোঃ)- কর্তব্যসমূহের মধ্যে কোরআন তেলাওয়াতকে একটি 
স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছেন। উদ্দেশ্য এই যে, যে মুসলমান আপাততঃ 
(কোরআনের অর্থ বোঝে না, শব্দের সওয়াব থেকেও বঞ্চিত হওয়া তার 
পক্ষে উচিত নয়। বরং অর্থ বোঝার জন্যে চেষ্টা অব্যাহত রাখা জরুরী, 
যাতে কোরআনের সত্যিকার নূর ও বরকত প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং 
কোরআন অবতরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ( মা’ আযাল্লাহ,) 
কোরআনকে তন্ত্-মন্ত্র মনে করে শুধু ঝাড়-ফুকে ব্যবহার করা উচিত নয় 
এবং আল্লামা ইকবালের ভাষায় “সূরা ইয়াসীন সম্পর্কে শুধু এরূপ ধারণা 
করা সঙ্গত নয় যে, এ সূরা পাঠ করলে মরণোন্মুখ ব্যক্তির আত্মা সহজে 
নির্গতিহয়।” 

তৃতীয় উদ্দেশ্য পবিত্রকরণ £ মহানবী (সাঃ)-এর তৃতীয় কর্তব্য 
হচ্ছে পবিত্রকরণ। এর অর্থ বাহ্যিক ও আত্মিক না-পাকী থেকে পবিত্র 
করা। বাহ্যিক না-পাকী সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানরাও ওয়াকিফহাল। 
আতিক না-পাকী হচ্ছে কুফর, শেরক, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপর 
পুরোপুরি ভরসা করা, অহংকার, হিংসা, শত্রুতা দুনিয়া প্রীতি ইত্যাদি 
কোরআন ও সুন্নাহতে এসব বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। পবিত্রকরণকে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পৃথক কর্তব্য সাব্যস্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
কোন শাস্ত্র গুথিগততাবে শিক্ষা করলেই তার প্রয়োগ ও পূর্ণতা অর্জিত 
হয় না। প্রয়োগ ও পূর্ণতা অর্জন করতে হলে গুরুজনের শিক্ষাধীনে থেকে 
তার অনুশীলনের অভ্যাসও গড়ে তুলতে হয়। সুফীবাদে কামেল পীরের 
দায়িত্বও তাই। তিনি কোরআন ও সুন্নাহ্‌ থেকে অর্জিত শিক্ষাকে 
কার্যক্ষেত্রে অনুশীলন করে অভ্যাসে পরিণত করার চেষ্টা করেন। 

হেদায়েত ও সংশোধনের দু'টি ধারা £ আল্লাহ্‌র গ্রন্থ ও রসূল £ 
এ প্রসঙ্গে আরও দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম এই যে, আল্লাহ 
তাআলা সৃষ্টির আদিকাল থেকে শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত মানুষের 
হেদায়েত ও সংশোধনের জন্য দু'টি ধারা অব্যাহত রেখেছেন। একটি 
খোদায়ী গ্রন্থসমূহের ধারা এবং অপরটি রসূলগণের ধারা। আল্লাহ তাআলা 
শুধু গ্রন্থ নাযিল করাই যেমন যথেষ্ট মনে করেননি, তেমনি শুধু রসূল 
প্রেরণ করেও ক্ষান্ত হননি। বরং সর্বদা উভয় ধারা অব্যাহত রেখেছেন। 
এতদুভয় ধারা সমভাবে প্রবর্তন করে আল্লাহ তাআলা একটি বিরাট 
শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তা এই যে, মানুষের নির্ভুল শিক্ষা ও 
প্রশিক্ষণের জন্যে শুধু রস কিংবা শুধু শিক্ষাই যথেষ্ট নয়; বরং একদিকে 
খোদায়ী হেদায়েত ও খোদায়ী সংবিধানেরও প্রয়োজন, যাকে কোরআন 
বলা হয় এবং অপরদিকে একজন শিক্ষাগুরুরও প্রয়োজন যিনি স্বীয় শিক্ষা 
ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে খোদায়ী হেদায়েতে অভ্যস্ত করে 
তুলবেন। কারণ, মানুষই মানুষের প্রকৃত শিক্ষাগুরু হতে পারে। গ্রন্থ 
কখনও গুরু বা অভিভাবক হতে পারে না__তবে শিক্ষা-দীক্ষায় সহায়ক 
অবশ্যই হতে পারে। 





ইসলামের সূচনা একটি গ্রন্থ ও একজন রসূলের মাধ্যমে হয়েছে। এ 
দু'য়ের সম্মিলিত শক্তিই জগতে একটি সুষ্ঠু ও উচ্চস্তরের আদর্শ সমাজ 
প্রতিষ্ঠিত করেছে। এমনিভাবে ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যেও একদিকে 
পবিত্র শরীয়ত ও অন্যদিকে কৃতী পুরুষগণ রয়েছেন। কোরআনও 
নানাস্থানে এ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ “হে 
মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।" 

সমগ্র কোরআনের সারমর্ম হল সূরা ফাতেহা। আর সূরা ফাতেহার 
সারমর্ম হল সিরাতে-মুস্তাকীমের হেদায়েত। এখানে সিরাতে মুস্তাকীমের 
সন্ধান দিতে গিয়ে কোরআনের পথ, রসূলের পথ অথবা সুন্নাহর পথ বলার 
পরিবর্তে কিছু খোদাভক্তের সন্ধান দেয়া হয়েছে যে, তাদের কাছ থেকে 
সিরাতে-মুস্তাকীমের সন্ধান জেনে নাও। বলা হয়েছেঃ 

“সিরাতে-মুস্তাকীম হল তাদের পথ, যাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত 
বর্ধিত হয়েছে। তাদের পথ নয়, যারা গযবে পতিত ও গোমরাহ।’ অন্য 
এক জায়গায় নেয়ামত প্রাপ্তদের আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছেঃ 
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_ এমনিভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)- ও পরবর্তীকালের জন্যে কিছুসংখ্যক 
লোকের নাম নিদিষ্ট করে তাদের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। 
তিরমিযীর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছেঃ 

_ "হে মানবজাতি, আমি তোমাদের জন্যে দু'টি বন্ধ ছেড়ে যাচ্ছি। 
এতদুভয়কে শক্তভাবে আকড়ে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি 
আল্লাহর কিতাব এবং অপরটি আমার সন্তান ও পরিবার-পরিজন। সহীহ্‌ 
বুখারীতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে £ ‘আমার পরে তোমারা আবু বকর ও 
ওমরের অনুসরণ করবে।' অন্য এক হাদীসে আছে, ‘আমার সুন্নত ও 
খোলাফায়ে-রাশেদীনের সুন্নত অবলম্বন করা তোমাদের কর্তব্য।' 

মোটকথা, কোরআনের উপরোক্ত নির্দেশ ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
শিক্ষা থেকে একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মানুষের 
হেদায়েতের জন্যে সর্বকালেই দু'টি বস্তু অপরিহার্য। (১) কোরআনের 
হেদায়েত এবং (২) তা হৃদয়ঙ্গম করার উদ্দেশে ও আমলের যোগ্যতা 
অর্জনের জন্যে শরীয়ত-বিশেষজ্ঞ ও আল্লাহ-ভক্তদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ 
গ্রহণ। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের এ রীতি শুধু ধর্মীয় শিক্ষার বেলাতেই প্রযোজ্য 
নয়; বরং যে কোন বিদ্যা ও শাস্ত্র নিখৃতভাবে অর্জন করতে হলে এ রীতি 
অপরিহার্য। একদিকে শাস্ত্রসমৃদ্ধীয় উৎকৃষ্ট ্স্থাদি থাকতে হবে এবং 
অন্যদিকে থাকতে হবে শাম্তরবিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। প্রত্যেক 
শাস্ত্রের উন্নতি ও পূর্ণতার এ দু'টি অবলম্বন থেকে উপকার লাভের ক্ষেত্র 
বহু মানুষ ভুল পদ্থার আশ্রয় নেয়। ফলে উপকারের পরিবর্তে অপকার 
এবং মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলই ঘটে বেশী। 

কেউ কেউ কোরআনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে শুধু ওলামা ও 
মাশায়েখকেই সবকিছু মনে করে বসে। তারা শরীয়তের অনুসারী কি না, 
তারও খোজ নেয় না। এ রোগটি আসলে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের থেকেই 
সংক্রামিত হয়েছে। কোরআন বলেঃ 


৬5৩5৮0৮45৮৬, 
অর্থাৎ, “তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের ওলামা ও মাশায়েখকে স্বীয় 
উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে।' এটা নিঃসন্দেহে শিরক ও কুফরের রাস্তা। লক্ষ 





৬৬ তফসীর মাআরেফুল কোরআন নস 





লক্ষ মানুষ এ রাস্তায় বের হয়েছে এবং হচ্ছে। পক্ষান্তরে এমন কিছু লোক 
রয়েছে; যারা কোরআন ও হাদীসের শিক্ষা অর্জনের জন্য কোন ওস্তাদ ও 
অভিভাবকের প্রয়োজনই মনে করে না । তারা বলে £ “আল্লাহর কিতাব 
কোরআনই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' এটাও আরেক পথভ্রষ্টতা। এর ফল 


কাজ। এরূপ ব্যক্তি অবশ্যই ভুল বোঝাবুঝির শিকারে পরিণত হয়। এ 
ভূল বোঝাবুঝি কোন কোন সময় তাকে ধর্মচ্যুতও করে দেয়। 

কোরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে £ 

৩৯859300558 আরা, * আমিহ 
কোরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর হেফাযত করব।" 

এ ওয়াদার ফলেই কোরআনের প্রতিটি যের ও যবর পর্যন্ত সম্পূর্ণ 
সংরক্ষিত রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যস্ত থাকবে। সুন্নাহর ভাষা যদিও 
এভাবে সংরক্ষিত নয়, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে সুন্নাহএবং হাদীসেরও 
সংরক্ষিত হওয়া উল্লেখিত আয়াতদৃষ্টে অপরিহার্য। বাস্তবে সুন্নাহ এবং 
হাদীসও সংরক্ষিত রয়েছে। যখনই কোন পক্ষ থেকে এতে কোন বাধা সৃষ্টি 
অথবা মিথ্যা রেওয়ায়েত সংমিশ্রিত করা হয়েছে, তখনই হাদীস 
বিশেষজ্ঞরা এগিয়ে এসেছেন এবং দুধ ও পানিকে পৃথক করে দিয়েছেন। 
কেয়ামত পর্যন্ত এ কর্মধারা অব্যাহত থাকবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 
আমার উল্মতে কেয়ামত পর্যন্ত সত্যপন্থী এমন একদল আলেম থাকবেন, 
যারা কোরআন ও হাদীসকে বিশুদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত রাখবেন এবং সকল 
বাধা-বিপত্তির অবসান ঘটাবেন। 

মোটকথা, কোরআন বাস্তবায়নের জন্যে রসূলের শিক্ষা অপরিহার্য। 
কোরআনের বাস্তবায়ন কেয়ামত পর্যস্ত ফরয। কাজেই রসূলের শিক্ষাও 
কেয়ামত পৰ্যন্ত সংরক্ষিত থাকা অবশ্যত্তাবী। অতএব, উল্লেখিত আয়াতে 
কেয়ামত পর্যস্ত রসূলের শিক্ষা সংরক্ষিত হওয়ারও ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। 
আল্লাহ্‌ তাআলা সাহাবায়ে কেরামের আমল থেকে নিয়ে আজ পর্যস্ত একে 
হাদীস বিশারদ ওলামা ও বিশুদ্ধ গ্রন্থাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত রেখেছেন। 
সাম্প্রতিককালে কিছু লোক ইসলামী বিধি-বিধান থেকে গা বাঁচানোর 
উদ্দেশে একটি অজুহাত আবিস্কার করেছে যে, হাদীসের বর্তমান ভাণ্ডার 
সংরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য নয়। উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের 
ধর্মদ্বোহিতার স্বরূপই ফুটে উঠেছে। তাদের বোঝা উচিত যে, হাদীসের 
ভাণ্ডার থেকে আস্থা উঠে গেলে কোরআনের উপরও আস্থা রাখার উপায় 
থাকে না। 


সংশোধনের নিমিত্ত বিশুদ্ধ শিক্ষাই যথেষ্ট নয়, চারিত্রিক 
প্রশিক্ষণও আবশ্যক £ পৰিত্রকরণকে একটি স্বতন্ত্র কর্তব্য সাব্যস্ত করার 
মধ্যে ইঙ্গিত দান করা হয়েছে যে, শিক্ষা যতই বিশুদ্ধ হোক না কেন, 
প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুরুববীর অধীন কার্যত প্রশিক্ষণ লাভ না করা পর্যস্ত শুধু 
শিক্ষা দ্বারাই চরিত্র সংশোধিত হয় না। কারণ, শিক্ষার কাজ হল 
প্রকৃতপক্ষে সরল ও নির্ভুল পথ প্রদর্শন। এ কথা সুস্পষ্ট যে, পথ জানা 
থাকাই গস্তব্যস্থলে পৌছার জন্যে যথেষ্ট নয়। এ জন্যে সাহস করে পা 
বাড়াতে হবে এবং চলতেও হবে। সাহসী বুযুর্গদের সংসর্গ ও আনুগত্য 
ছাড়া সাহস অর্জিত হয় না। যে সব সৌভাগ্যবান ব্যক্তি রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর সামনে শিক্ষা অর্জন করেছেন, শিক্ষার সাথে সাথে তাদের 
আত্মিক পরিশুদ্ধিও সম্পন্ন হয়েছে। এভাবে তার প্রশিক্ষণাধীনে 
সাহাবিগণের যে একটি দল তৈরী হয়েছিল, একদিকে তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির 


গভীরতা ছিল বিস্ময়কর বিশ্বের দর্শন তাদের সামনে হার মেলেছিল এবং 
অন্যদিকে তাদের আত্মিক পবিত্রতা, আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক একং আল্লাহর 
উপর ভরসাও ছিল অভাবনীয় স্বয়ং কোরআন তাদের প্রশংসায় বলেঃ 

“যারা পয়গম্বরের সঙ্গে রয়েছে, তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং 
পরস্পর সদয়। তুমি তাদের রুকু-সেজদা করতে দেখবে। তারা আল্লাহর 
কৃপা ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে।' 

এ কারণেই তারা যে দিকে পা বাড়াতেন, সাফল্য ও কৃতকার্যতা 
তাঁদের পদচুম্বন করত এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য ও সমর্থন তাদের সাথে 
থাকত। তাদের বিস্ময়কর কীর্তিসমূহ আজও জাতিধর্ম নিকিশেষে সবার 
মস্তিস্ককে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। বলাবাহুল্য, এগুলো শিক্ষা ও 
প্রশিক্ষণেরই ফল। বর্তমান পৃথিবীতে শিক্ষার নোন্নয়নের লক্ষ পাঠাসুচী 
পরিবর্তনের চিন্তা সবাই করেন। কিন্তু শিক্ষার প্রাণ সংশোধনের দিক 
মোটেই মনোযোগ দেয়া হয় না। অর্থাৎ, শিক্ষক ও শিক্ষাপ্ডরুর চারিত্রিক 
সংশোধন এবং সংস্কারক সুলভ প্রশিক্ষণের উপর জোর দেয়া হয় না। 
ফলে হাজারো চেষ্টাযত্নের পরও এমন কৃতী পুরুষের সৃষ্টি হয় না, যার 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও বলিষ্ঠতা অন্যের উপরও প্রভাব বিস্তার করতে পারে 
এবং অন্যকে প্রশিক্ষণ দিতে পারে। 


একথা অনস্বীকার্য যে, শিক্ষকবর্গ যে ধরনের জ্রানগরিমা ও চরিত্রের 
অধিকারী হবেন, তাদের শিক্ষাধীন ছাত্রসমাজও বেশীর চেয়ে বেশী তাদের 
মতই হতে পারবে। একারণে শিক্ষাকে কল্যাণকর ও উন্নত করতে হলে 
পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন-পরিবর্ধনের চাইতে শিক্ষকদের শিক্ষাগত, কর্মগত ও 
চরিত্রগত অবস্থার প্রতি অধিক নজর দেয়া আবশ্যক। 

এ পৰ্যন্ত নবুওয়ত ও রিসালতের তিনটি উদ্দেশ্য বর্ণিত হল। পরিশেষে 
সংক্ষেপে আরও জানা প্রয়োজন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর অর্পিত 
তিনটি কর্তব্য তিনি কতদুর বাস্তবায়িত করেছেন; এ ব্যাপারে ঠার সাফল্য 
কতটুকু হয়েছে? এর জন্য এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, ভার তিরোধানের 
সময় সমগ্র আরব উপত্যকার ঘরে ঘরে কোরআন তেলাওয়াত হত। 
হাজার হাজার হাফেজ ছিলেন। শত শত লোক দৈনিক অথবা প্রতি তৃতীয় 
দিনে কোরআন খতম করতেন। কোরআন ও হিকমত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। 


বিশ্বের সমগ্র দর্শন কোরআনের সামনে নিস্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। 
তওরাত ও ইন্ত্রীলের বিকৃত সংকলনসমূহ গল্প-কাহিনীতে পর্যবসিত 
হয়েছিল, কিন্ত কোরআনের নীতিমালাকে সম্মান ও শিষ্টাচারের মানদন্ড 
গণ্য করা হত। অপরদিকে “তাষকিয়া” তথা পবিত্রকরণও চরম উৎকর্ষ 
লাভ করেছিল। এককালের দুশ্চরিত্র ব্যক্তিরাও চরিত্র-দর্শনের শ্রেষ্ঠ গুরুর 
আসনে আসীন হয়েছিলেন। চরিত্রহীনতার রোগীরা শুধু রোগমুক্তই হয়নি, 
সফল চিকিৎসকের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। যারা দস্যু ছিল তারা 
পথপ্রদর্শক হয়ে গেল। মূরতিপজারীরা মূর্তমান ত্যাগ ও সহানুভূতি হয়ে 
গিয়েছিল। কঠোরতা ও যুদ্ধলিপ্সার স্থলে নম্রতা ও পারস্পরিক শাস্তি 
বিরাজমান ছিল। এক সময় ডাকাতিই যাদের পেশা ছিল, তারাই মানুষের 
ধন-সম্পদের রক্ষকে পরিণত হয়েছিল। 

মোটকথা, হযরত খলীলুল্লাহ্‌ (আঃ)-এর দোয়ার ফলে যে তিনটি 
কর্তব্য রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর অর্পিত হয়েছিল, তাতে তিনি স্বীয় 
জীবদ্দশায়ই পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তার তিরোধানের পর 
তার সহচরগণ এগুলোকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে তথা 
সারা বিশ্বে সম্প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। 

আলোচ্য আয়াতসমূহে সস্তানদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের 





৬৭ সূরা আল বাকারা Av 


প্রতি পয়গম্বরগণের বিশেষ মনোযোগের কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ 
আয়াতে ইবরাহিমী দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং এর দৌলতেই ইহকাল ও পরকালে 
ইবরাহীম (আঃ)-এর সম্মান লাভের কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, যে 
ব্যক্তি এ ধর্ম থেকে বিমুখ হয়, সে নির্বোধদের স্বর্গে বাস করে। 
145259875৩4 অর্থাৎ, ইবরাহিমী 

ধর্ম থেকে সে ব্যক্তিই মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে, যার বিন্দুমাত্রও বোধশক্তি 
নেই। কারণ, এ ধর্মটি হুবহু স্বভাব-ধর্ম। কোন সুস্থস্বভাব ব্যক্তি এ ধর্মকে 
অস্বীকার করতে পারে না। পরবর্তী আয়াতে এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা 
হয়েছে। এতেই এ ধর্মের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা এ ধর্মের দৌলতেই হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে ইহকালে সম্মান 
ও মাহাত্য্যু দান করেছেন এবং পরকালেও। ইহলৌকিক সম্মান ও মাহাত্যয 
সারা বিশ্বই প্রত্যক্ষ করেছে। নমরূদের মত পরাক্রমশালী সম্রাট ও তার 
পারিষদবর্গ একা এই মহাপুরুষের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, ক্ষমতার 
যাবতীয় কলা-কৌশল তার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছে এবং সর্বশেষে ভয়াবহ 
অগ্নিকুন্ডে তাকে নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু জগতের যাবতীয় উপাদান ও 
শক্তি যে অসীম ক্ষমতাবানের আজ্ঞাধীন, তিনি নমরূদের সমস্ত 
পরিকল্পনাকে ধূলিস্মাৎ করে দিলেন। আল্লাহ তাআলা প্রচণ্ড আগুনকেও 
তার বন্ধুর জন্যে পুস্পোদ্যানে পরিণত করে দিলেন। ফলে বিশ্বের সমগ্র 
জাতি তার অপরিসীম মাহাত্যের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হল। 
বিশ্বের সমস্ত মুমিন ও কাফির, এমনকি পৌত্তলিকেরাও এ মূর্তিসংহারকের 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন অব্যাহত রেখেছে। আরবের মুশরিকরা আর যাই 
হোক, হযরত ইবরাহীমেরই সন্তান-সন্ততি ছিল। এ কারণে মূর্তিপূজা 
সত্বেও হযরত ইবরাহিম (আঃ)-এর সম্মান ও মাহাত্যু মনেপ্রাণে স্বীকার 
করত এবং তারই ধর্ম অনুসরণের দাবী করত। ইবরাহীমী ধর্মের কিছু 
অস্পষ্ট চিহ্ন তাদের কাজে-কর্মেও বিদ্যমান ছিল। হজ্ব, ওমরা, কেরবানী 
ও অতিথি পরায়ণতা এ ধর্মেরই নিদর্শন। তবে তাদের মূর্খতার কারণে 
এগুলো বিকৃত হয়ে পড়েছিল। বলাবাহুল্য, এটা এ নেয়ামতেরই 
ফলশ্রুতি_ যার দরুন খলীলুল্লাহকে (আঃ) “মানব নেতা’ উপাধি দেয়া 
হয়েছিলঃ WS) 

ইবরাহীম (আঃ) ও তার ধর্মের অপ্রতিরোধ্য প্রাধান্য ছাড়াও এ ধর্মের 
জনপ্রিয়তা ও স্বভাবধর্ম হওয়ার বিষয়টি সারা দুনিয়ার সামনে প্রতিভাত 
হয়ে গেছে। ফলে যার মধ্যে এ বোধশক্তি ছিল, সে এ ধর্মের সামনে 
মাথা নত করেছিল। এই ছিল (আঃ)-এর ইহলৌকিক সম্মান ও 
মাহাত্যের বর্ণনা। পারলৌকিক ব্যাপারটি আমাদের সামনে উপস্থিত নেই, 
কিন্তু ইবরাহীম (আঃ)-এর মর্যাদা কোরআনের সে আয়াতেই ফুটে 
উঠেছে, যাতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা ইহকালে তাকে যেমন 
সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তেমনি পরকালেও তার উচ্চাসন নির্ধারিত 
রয়েছে। 


ইবরাহিমী ধর্মের মৌলনীতি আল্লাহ্‌র আনুগত্য শুধু মাত্র 
'ইসলামেই সীমাবদ্ধ £ অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে ইবরাহিমী ধর্মের 


ইবরাহিম মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছেঃ 
58525550654 
অর্থাৎ, “ইবরাহীমকে (আঃ) যখন তার পালনকর্তা বললেন £ আনুগত্য 
অবলম্বন কর, তখন তিনি বললেন £ আমি বিশৃবপালকের আনুগত্য 
অবলমৃন করলাম।’ এ বর্ণনা-ভঙ্গিতে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ 
তাআলার ( 27 আনুগত্য অবলম্বন কর) সম্মোধনের উত্তরে 





সম্মোধনেরই ভঙ্গিতে এ ০+[-| (আমি আপনার আনুগত্য অবলম্বন 
করলাম) বলা যেত, কিন্তু হযরত খলীল (আঃ) এ ভঙ্গি ত্যাগ করে 
বলেছেন, (2441%৬4:5 অর্থাৎ, আমি বিশ্বপালকের আনুগত্য 
অবলম্বন করলাম। কারণ, প্রথমতঃ এতে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে 
আল্লাহর স্থানোপযোগী গুণকীর্তনও করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এ বিষয়টিও 
ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, আমি আনুগত্য অবলম্বন করে কারো প্রতি 
অনুগ্রহ করিনি; বরং এমন করাই ছিল আমার জন্য অপরিহার্য। কারণ, 
তিনি রাববুল আলামীন তথা সারা জাহানের পালনকর্তা। তার আনুগত্য না 
করে বিশু তথা বিশ্ববাসীর কোনই গত্যস্তর নেই। যে আনুগত্য অবলম্বন 
করে, সে স্থীয় কর্তব্য পালন করে লাভবান হয়। এতে আরও জানা যায় 
যে, ইবরাহিমী ধর্মের মৌলনীতির যথার্থ স্বরূপ ও এক ‘ইসলাম’ শব্দের 
মধ্যেই নিহিত__যার অর্থ আল্লাহ্র আনুগত্য । ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্মের 
সারমর্মও তাই। এসব পরীক্ষার সারমর্মও তাই, যাতে উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহর 
এ দোস্ত মর্যাদার উচ্চস্তর শিখরে পৌছেছেন। ইসলাম তথা আল্লাহর 
আনুগত্যের খাতিরেই সমগ্র সৃষ্টি। এরই জন্যে পয়গস্বরগণ প্রেরিত 
হয়েছিলেন এবং আসমানী গ্রন্থসমূহ নাযিল করা হয়েছে। এতে আরও 
বোঝা যায় যে, ইসলামই সমস্ত পয়গম্বরের অভিন্ন ধর্ম এবং এঁক্যের 
বেন্দ্রবিন্দু। হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষ নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত রসূল ইসলামের দিকেই, 
মানুষকে আহবান করেছেন এবং তারা এরই ভিত্তিতে নিজ নিজ উম্মতকে 
পরিচালনা করেছেন। কোরআন স্পষ্টভাষায় বলেছে £ 


দন SLANG Es EG 
EE 4568৬6৬৮৮05 

“ইসলামই আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম 
অন্বেষণ করে, তা কখনও কবুল করা হবে না।' 

জগতে পয়গম্বরগণ যত ধর্ম এনেছেন, নিজ নিজ সময়ে সে সবই 
আল্লাহ্‌র কাছে মকবুল ছিল। সুতরাং নিঃসন্দেহে সেসব ধর্মও ছিল 
ইসলাম_যদিও সেগুলো বিভিন্ন নামে অভিহিত হতো। যেমন, মুসা 
(আঃ)-এর ধর্ম, ঈসা (আঃ)-এর ধর্ম, তথা ইহুদী ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম ইত্যাদি। 
কিন্তু সবগুলোর স্বরূপ ছিল ইসলাম, যার মর্ম আল্লাহর আনুগত্য। তবে এ 
ব্যাপারে ইবরাহিমী ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি নিজ ধর্মের 
নাম ‘ইসলাম’ রেখেছিলেন এবং স্বীয় উশ্মতকে “উষ্মতে-মুসলিমাহ' 
নামে অভিহিত করেছিলেন। তিনি দোয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন £ 

এরম এড SALLIE 

অর্থাৎ, “হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উভয়কে ( ইবরাহীম ও 
ইসমাঈলকে) মুসলিম (অর্থাৎ, আনুগত্যশীল) কর এবং আমাদের বংশধর 
থেকেও এক দলকে আনুগত্যকারী কর।' হযরত ইবরাহীম (আঃ) তার 
সন্তানদের প্রতি ওসীয়ত প্রসঙ্গে বলেছেনঃ 

3223357963658 তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া অন্য 

ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করো না। 

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পর তাঁরই প্রস্তাবক্রমে মুহাম্মদ 
(সাঃ)-এর উম্মত এ বিশেষ নাম লাভ করেছে। ফলে এ উম্মতের নাম 
হয়েছে “মুসলমান” ৷ এ উম্মতের ধর্মও “মিল্লাতে-ইসলামিয়াহ নামে 


৬৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন AA 





অভিহিত। কোরআনে বলা হয়েছে £ 

35৩5৩429০48 LAL 

*_ এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্ম। তিনিই ইতিপূর্বে 
তোমাদের ' মুসলমান' নামকরণ করেছেন এবং এতেও ( অর্থাৎ, 
কোরআনেও) এ নামই রাখা হয়েছে।' 

ধর্মের কথা বলতে গিয়ে ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং আরবের মুশরিকরাও বলে 
যে, তারা ইবরাহিমী ধর্মের অনুসারী, কিন্তু এসব তাদের ভূল ধারণা অথবা 
মিথ্যা দাবী মাত্র। বাস্তবে মুহাম্মদী ধর্মই শেষ যমানায় ইবরাহিমী ধর্ম তথা 
স্বভাব-ধর্মের অনুরূপ। 

মোটকথা, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যত পয়গম্বর আগমন 
করেছেন এবং যত আসমানী গ্রন্থ ও শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে, সে 
সবগুলোর প্রাণ হচ্ছে ইসলাম তথা, আল্লাহর আনুগত্য। এ আনুগত্যের 
সারমর্ম হল রিপুর কামনা-বাসনার বিপরীতে আল্লাহ্‌র নির্দেশের আনুগত্য 
এবং স্বচ্ছাচারিতার অনুসরণ ত্যাগ করে হেদায়েতের অনুসরণ। 

পরিতাপের বিষয়, আজ ইসলামের নাম উচ্চারণকারী লক্ষ লক্ষ 
মুসলমান এ সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা ধর্মের নামেও স্বীয় কামনা- 
বাসনারই অনুসরণ করতে চায়। কোরআন ও হাদীসের এমন ব্যাখ্যাই 
তাদের কাছে পছন্দ, যা তাদের কামনা-বাসনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তারা 
শরীয়তের পরিচ্ছদকে টেনে ছিন্ন-বিছিন্ন করে নিজেদের কামনার মুর্তিতে 
পরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে__যাতে বাহ্যদৃষ্টিতে শরীয়তেরই অনুসরণ করছে 
বলে মনে হতে পারে, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তা কামনারই অনুসরণ । 

গাফেলরা জানে না যে, এসব অপকৌশল ও অপব্যাখ্যার দ্বারা সৃষ্টিকে 
প্রতারিত করা গেলেও শরষ্টাকে ধোঁকা দেয়া সম্ভব নয়; তার জ্ঞান প্রতিটি 
অপু-পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত। তিনি মনের গোপন ইচ্ছা ও ভেদকে পর্যন্ত 
দেখেন ও জানেন। তার কাছে খাটি আনুগত্য ছাড়া কোনকিছুই গ্রহণীয় 
নয়। 

এখন আলোচ্য আয়াতসমূহে আরও একটি বিষয় প্রলিধানযোগ্ যে, 
ইবরাহীমের ধর্ম বলুন, আর ইসলামই বলুন, তা সমগ্র জাতি বরং সমগ্র 
বিশ্বের জন্যেই এক অনন্য নির্দেশনামা। এমতাবস্থায় আয়াতে যে 
বিশেষভাবে ইবরাহীম ও ইয়াকুব (আঃ) কর্তৃক সন্তানদের সম্বোধন করার 
কথা বলা হয়েছে এবং উভয় মহাপুরুষ ওসীয়তের মাধ্যমে স্বীয় 
সন্তানদেরকে যে ইসলামে সুদৃঢ় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে, এর কারণ কি? 

উত্তর এই যে, এতে বুঝা যায় যে, সন্তানের ভালবাসা ও মঙ্গলচিস্তা 
রেসালত এমনকি বন্ধুত্বের স্তরেরও পরিপন্থী নয়। আল্লাহ্‌র বন্ধু যিনি এক 
সময় পালনকর্তার ইঙ্গিতে স্বীয় আদরের দুলালকে কোরবানী করতে 
কোমর বেধেছিলেন, তিনিই অন্য সময় সন্তানের ইহলৌকিক ও 
পারলৌকিক মঙ্গলের জন্যে তার পালনকর্তার দরবারে দোয়াও করেন এবং 
দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় সন্তানকে এমন বিষয় দিয়ে যেতে চান, 
যা তার দৃষ্টিতে সর্ববৃহৎ নেয়ামত অর্থাৎ, ইসলাম। উল্লেখিত আয়াত 


FETC টিনের 


৩৪৪ 55৬৮ আর আয়াত 55573) 
৬০5৮ 250830 এর সারমর্মও তাই। পার্থক্য 


এতটুকু যে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে নেয়ামত ও ধন-সম্পদ হচ্ছে দুনিয়ার 
ধ্বংসশীল ও নিকৃষ্ট বস্তু নিশ্চয়। অথচ পয়গমবরগণের দৃষ্টি অনেক উর্ধে 
তাদের কাছে প্রকৃত এশৃর্য হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম তথা ইসলাম। 





সাধারণ মানুষ মৃত্যুর সময় সন্তানকে বৃহত্তম ধন-সম্পদ দিয়ে যেতে 
চায়। আজকাল একজন বিত্তশালী ব্যবসায়ী কামনা করে, তার সম্তান 
মিল-ফ্যাক্টরীর মালিক হোক, আমদানী ও রফতানীর বড় বড় লাইসেন্স 
লাভ করুক, লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি টাকার ব্যাংক-ব্যালেন্স গড়ে 
তুলুক। একজন চাকুরীজীবী চায়, তার সন্তান উচ্চপদ ও মোটা বেতনে 
চাকুরী করুক। অপরদিকে একজন শিল্পপতি মনে-প্রাণে কামনা করে, 
তার সন্তান শিল্পক্ষেত্রে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করুক। সে সন্তানকে সারা 
জীবনের অভিজ্ঞতালবু কলা-কৌশল বলে দিতে চায়। 

এমনিভাবে পয়গম্বর এবং তাদের অনুসারী ওলীগণের সর্ববৃহৎ বাসনা 
থাকে, যে বস্তুকে তারা সত্যিকার চিরস্থায়ী এবং অক্ষয় সম্পদ মনে 
করেন, তা সন্তানরাও পুরোপুরিভাবে লাভ করুক। এজন্যই তারা দোয়া 
করেন এবং চেষ্টাও করেন। অস্তিম সময়ে এরই জন্য ওসীয়ত করেন। 

ধর্ম ও নৈতিকতার শিক্ষা, সন্তানের জন্য বড় সম্পদ £ 
পয়গম্বরগণের এই বিশেষ আচরণের মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্যেও একটি 
নির্দেশ রয়েছে। তা এই যে, তারা যেভাবে সন্তানদের লালন-পালন ও 
পার্থিব আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করে, সেভাবে; বরং তার চাইতেও বেশী 
তাদের কার্যকলাপ ও চরিত্র সংশোধনের ব্যবস্থা করা দরকার। মন্দ পথ ও 
মন্দ কার্যকলাপ থেকে বাচিয়ে রাখার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করা আবশ্যক। 
এরই মধ্যে সন্তানদের সত্যিকার ভালবাসা ও প্রকৃত শুভেচ্ছা নিহিত। এটা 
কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয় যে, সন্তানকে রৌদ্রের তাপ থেকে বাঁচাবার 
জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে, কিন্ত চিরস্থায়ী অগ্নি ও আযাবের কবল 
থেকে রক্ষা করার প্রতি ভ্রক্ষেপও করবে না। সন্তানের দেহ থেকে কাটা 
বের করার জন্যে সর্ব প্রযত্বে চেষ্টা করবে, কিন্তু তাকে বন্দুকের গুলি 
থেকে রক্ষা করবে না। 

পয়গম্বরদের কর্মপদ্ধতি থেকে আরও একটি মৌলিক বিষয় জানা যায় 
যে, সর্বপ্রথম সন্তানদের মঙ্গলচিত্তা করা এবং এর পর অন্য দিকে 
মনোযোগ দেয়া পিতা-মাতার কর্তব্য। পিতা-মাতার নিকট থেকে এটাই, 
সন্তানদের প্রাপ্য। এতে দু'টি রহস্য নিহিত রয়েছে__ প্রথমতঃ প্রাকৃতিক ও 
দৈহিক সম্পর্কের কারণে তারা পিতা-মাতার উপদেশ সহজে ও দ্রুত গ্রহণ 
করবে। অতঃপর সংস্কার প্রচেষ্টায় ও সত্য প্রচারে তারা পিতামাতার 
সাহায্যকারী হতে পারবে। 

দ্বিতীয়ত $ এটাই সত্য প্রচারের সব চাইতে সহজ ও উপযোগী পথ 
যে, প্রত্যেক পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি আপন পরিবার-পরিজনের 
সংশোধনের কাজে মনে-প্রাণে আত্মনিয়োগ করবে। এভাবে সত্য প্রচার ও 
সত্য শিক্ষার ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে পরিবারের দায়ত্বশীল ব্যক্তিদের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। ফলে পরিবারের লোকজনের শিক্ষার মাধ্যমে সমগ্র 
জাতিরও শিক্ষা হয়ে যায়। এ সংগঠন-পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করেই 
(কোরআন বলে £ 


9552 

= “হে মুমিনগণ, নিজেকে এবং পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে 
রক্ষাকর। 

মহানবী (সাঃ) ছিলেন সারা বিশ্বের রসূল। তার হোদায়েত কিয়ামত 
পর্যস্ত সবার জন্যে ব্যাপক। তাকেও সর্বপ্রথম নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ 
শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন। আরও বলা হয়েছে 

5555884905585 অর্থাৎ, পরিবার-পরিজনকে 
নামায পড়ার নির্দেশ দিন এবং নিজেও নামায অব্যাহত রাখুন। 


৬৯ সূরা আল বাকারা নখ 
চা ৯৯৯৯৯১-৬৯০০উউউউ 


। 
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(১৩৫) তারা বলে, তোমরা ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান হয়ে যাও, তবেই সুপথ 
পাবে। আপনি বলুন, কখনই নয়; বরং আমরা ইবরাহীমের ধর্মে আছি 
যাতে বক্রতা নেই। সে মুশরিকদের অস্তভূক্তি ছিল না। (১৩৬) তোষরা 
বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে 
আমাদের প্রতি এবং যা অবতীণ হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, 
ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান নবীকে 
পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তৎসমূদয়ের উপর। আমরা 
তাদের মধ পার্থক্য করি না। আমরা তারই আনুগত্যকারী। (৩৭) 
এতএব তারা যদি ঈমান আনে, তোমাদের ঈমান আনার মত, তবে তারা 
সুপথ পাবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারাই হঠকারিতায় 
রয়েছে। সুতরাং এখন তাদের জন্যে আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহই যথেষ্ট। 
তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী (১৩৮) আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করেছি। 
আল্লাহর রং- এর চাইতে উত্তম রং আর কার হতে পারে? আমরা তারই 
এবাদত করি। (১৩৯) আপনি বলে দিন, তোমরা কি আমাদের সাথে 
আল্লাহ সম্পর্কে তক করছ? অথচ তিনিই আমাদের পালনকর্তা এবং 
তোমাদেরও পালনকতাঁ। আমাদের জন্যে আমাদের কর্ম, তোমাদের জন্যে 
তোমাদের কর্ম। এবং আমরা তারই প্রতি একনিষ্ঠ । (১৪০) অথবা তোমরা 
কি বলছ যে, নিশ্চয়ই ইবরাহীম, ঈসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব (আঃ) ও 
তাদের সম্ভানগণ ইহুদী অথবা খ্রীস্টান ছিলেন? আপনি বলে দিন, তোমরা 
বেশী জান, না আল্লাহ বেশী জানেন? (১৪১) তার চাইতে অত্যাচারী কে, 
যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার কাছে প্রযাণিত সাক্ষ্যকে গোপন করে? 
আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে বেখবর নন। সে সম্প্রদায় অতীত হয়ে 
গেছে। তারা যা করেছে, তা তাদের জন্যে এবং তোমরা যা করছ, তা 
তোমাদের জন্যে । তাদের কর্ম সম্পকে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে না। 





মহানবী (সাঃ) সর্বদাই এ নির্দেশ পালন করেছেন। 

তৃতীয়ত £ আরও একটি রহস্য এই যে, কোন মতবাদ ও কর্মসূচীতে 
পরিবারের লোকজন ও নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন সহযোগী ও সমমনা না 
হলে সে মতবাদ অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এ কারণেই 
প্রাথমিক যুগে মহানবী (সাঃ)-এর প্রচারকার্ধের জওয়াবে সাধারণ 
লোকদের উত্তর ছিল যে, প্রথমে আপনি নিজ পরিবার কোরায়েশকে ঠিক 
করে নিন; এরপর আমাদের কাছে আসুন। হুযুর (সাঃ)- এর পরিবারে 
যখন ইসলাম বিস্তার লাভ করল এবং মক্কা বিজয়ের সময় তা পরিপূর্ণ রূপ 
পরিগ্রহ করল, তখন এর প্রতিক্রিয়া কোরআনের ভাষায় এরূপ প্রকাশ 
পেল_ (45458564502 অৰ্থাৎ, মানুষ দলে দলে ইসলাম 
গ্রহণ করতে থাকবে। 

আজকাল ধর্মহীনতার যে সয়লাব শুরু হয়েছে, তার বড় কারণ এই 
যে, পিতামাতা ধর্মজ্ঞানে জ্ঞানী ও ধার্মিক হলেও সন্তানদের ধার্মিক হওয়ার 
বিষয়ে চিন্তা করে না। সাধারণভাবে আমাদের দৃষ্টি সন্তানের পার্থিব ও 
স্বল্পকালীন আরাম-আয়েশের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে এবং আমরা এর 
বযবস্থাপনায়ই ব্যতিব্যস্ত থাকি। অক্ষয় ধন-সম্পদের দিকে মনোযোগ দেই 
না। আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের সবাইকে তওফীক দিন, যাতে আমরা 
আখেরাতের চিন্তায় ব্যাপৃত হই এবং নিজের ও সস্তানদের জন্যে ঈমান ও 
নেক আমলকে সর্ববৃহৎ পুঁজি মনে করে তা অর্জনে সচেষ্ট হই। 


বাপ-দাদার কৃতকর্মের ফলাফল সন্তানরা ভোগ করবে না £ 

৬৬৬ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে,বাপ-দাদার সৎকর্ম 
সন্তানদের উপকারে আসে না-_ যতক্ষণ না তারা নিজেরা সৎকর্ম সম্পাদন 
করবে এমনিভাবে বাপ-দাদার কৃকর্মের শাস্তিও সন্তানরা ভোগ করবে না, 
যদি তারা সংকর্মশীল হয়। এতে বোঝা যায় যে, মুশরিকদের 
সন্তান-সস্ততি সাবালক হওয়ার পূর্বে মারা গেলে পিতা-মাতার কুফর ও 
শিরকের কারণে তারা শাস্তি ভোগ করবে না। এতে ইহুদীদের সে দাবীও 
ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় যে, আমরা যা ইচ্ছা তা’ই করব, আমাদের বাপ-দাদার 
সৎকমের দ্বারাই আমাদের মাগফেরাত হয়ে যাবে। কিন্তু তা নয়। 

কোরআন এ বিষয়টি বারবার বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। এক 
আয়াতে বলা হয়েছেঃ 


“প্রত্যেকের আমলের দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে।” অন্য এক 


-দায়াতে আছে £ “কিয়ামতের দিন একজনের বোঝা অন্যজন বহন করবে 


না।” রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলছেন £ “হে বনী-হাশেম, এমন যেন না হয় যে, 
কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোক নিজ নিজ সৎকর্ম নিয়ে আসবে আর 
তোমরা আসবে সৎকর্ম থেকে উদাসীন হয়ে শুধু বংশ গৌরব নিয়ে এবং 
আমি বলব যে, আল্লাহ্‌র আযাব থেকে আমি তোমাদের বাচাতে পারব না। 
অন্য এক হাদীসে আছে £ “আমল যাকে পেছনে ফেলে দেয়, বংশ তাকে 
এগিয়ে নিতে পারে না।" 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

কোরআন ইয়াকুব (আঃ)-এর বংশধরকে -৮| শব্দ দ্বারা ব্যক্ত 
করেছে। এটা 4৯ - এর বহুবচন। এর অর্থ গোত্র ও দল। তাদের 4- 
বলার কারণ এই যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর গুরসজাত পুত্রদের 
সংখ্যা ছিল বার জন। পরে প্রত্যেক পুত্রের সন্তানরা এক-একটি গোত্রে 
পরিণত হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা তার বংশে বিশেষ বরকত দান 
করেছিলেন। তিনি যখন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কাছে মিসরে যান, 
তখন সন্তান ছিল বার জন। পরে ফেরাউনের সাথে মোকাবেলার পর মুসা 


৭০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন NW 


৭ পা 


(আঃ) যখন মিসর থেকে বনী-ইসরাঈলকে নিয়ে বের হলেন, তখন ভার 
সাথে ইয়াকুব (আঃ)-এর সন্তানদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ভাইয়ের সন্তান 
হাজার হাজার সদস্যের সমন্বয়ে একটি গোত্র ছিল। তার বংশে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আরও একটি বরকত দান করেছেন এই যে, দশজন নবী ছাড়া 
সব নবী ও রসূল ইয়াকুব (আঃ)-এর বংশধরের মধ্যেই পয়দা হয়েছেন। 
বনী-ইসরাঈল ছাড়া অবশিষ্ট পয়গম্বরগণ হলেন, আদম (আঃ)-এর পর 
হযরত নুহ, শোয়াইব, হুদ, সালেহ, লূত, ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব, 
ইসমাঈল ও মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
1৮% %,/341৩9 (যদি তারা তদ্ৰূপ ঈমান আনে, যেরপ 
তোমরা ঈমান এনেছ) - সূরা বাকারার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত ঈমানের 
স্বরূপ কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ 
আয়াতের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হলেও তাতে বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যার প্রতি 
ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে। কেননা, “তোমরা ঈমান এনেছ' বাক্যে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) ও সাহাবায়ে-কেরামকে সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াতে তাদের 
ঈমানকে আদর্শ ঈমানের মাপকাঠি সাব্যস্ত করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, 
আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত ঈমান হচ্ছে সে রকম ঈমান, যা 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবায়ে কেরাম অবলম্বন করেছেন। যে ঈমান ও 
বিশ্বাস এ থেকে চুল পরিমাণও ভিন্ন, তা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। 
এর ব্যাখ্যা এই যে, যে সব বিষয়ের উপর তারা ঈমান এনেছেন, তাতে 
হাস-বৃদ্ধি হতে পারবে না। তারা যেরূপ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ঈমান 
এনেছেন, তাতেও প্রভেদ থাকতে পারবে না। নিষ্ঠায় পার্থক্য হলে তা 
“নিফাক’ তথা কপট বিশ্বাসে পর্যবসিত হবে। আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী, 
ফেরেশতা, নবী-রসূল, আল্লাহ্‌র কিতাব ও এ সবের শিক্ষা সমৃদ্ধে যে 
ঈমান ও বিশ্বাস রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) অবলম্বন করেছেন, একমাত্র তাই 
আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য । এ সবের বিপরীত ব্যাখ্যা করা অথবা ভিন্ন অর্থ 
নেয়া আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়! রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তি ও কর্মের 
মাধ্যমে ফেরেশতা ও নবী-রসূলগণের যে মর্তবা, মর্যাদা ও স্থান নির্ধারিত 
হয়েছে, তা হাস করা অথবা বাড়িয়ে দেওয়াও ঈমানের পরিপন্থী। 

এ ব্যাখ্যার ফলে কতিপয় ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের ঈমানের ক্রি সুস্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে। তারা ঈমানের দাবীদার, কিন্তু ঈমানের স্বরূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
অজ্ঞ। ঈমানের মৌখিক দাবী মূর্তিপূজক, মুশরিক, ইহুদী, খ্রীষ্টানরাও 
করত এবং প্রতিটি যুগে ধরমনুষ্ট বিপথগামীরাও করেছে। যেহেতু আল্লাহ, 
রসূল, ফেরেশতা, কিয়ামত-দিবস ইত্যাদির প্রতি তাদের ঈমান তেমন 
নয়, যেমন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ঈমান, এ কারণে আল্লাহ্‌র কাছে তা 
ধিক্ত ও গ্রহণের অযোগ্য সাব্যস্ত হয়ে যায়। 

ইহুদী ও খ্ৰীষ্টানদের কোন কোন দল পয়গম্বরদের অবাধ্যতা করেছে। 
এমনকি কোন কোন পয়গম্থুরকে হত্যাও করেছে। পক্ষান্তরে কোন কোন 
দল পয়গম্বরদের সম্মান ও মহত্ব বৃদ্ধি করতে গিয়ে তাদেরকে “খোদা 
অথবা “খোদার পুত্র অথবা খোদার সমপর্যায়ে নিয়ে স্থাপন করেছে। এ 
উভয় প্রকার ত্রুটি ও বাড়াবাড়িকেই পথ্রষ্টতা বলে অভিহিত করা 
হয়েছে। সু? আয়াতে। 





ইসলামী শরীয়তে রসূলের মহত্ব ও ভালবাসা ফরয তথা অপরিহার্য 
কর্তব্য। এর অবর্তমানে ঈমানই শুদ্ধ হয় না। কিন্তু রসুলকে এলেম, 
কুদরত ইত্যাদি গুণে আল্লাহ্‌র সমতুল্য মনে করা একান্তই পথভ্রষ্টতা ও 
শিরক। আজকাল কোন কোন মুসলমান রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে 
“আলেমুল-গায়েব' "আল্লাহ্‌র মতই সর্বত্র বিরাজমান’ উপস্থিত ও দর্শক 
হোধির ও নাধির) বলেও বিশ্বাস করে। তারা মনে করে যে, এভাবে তারা 
মহানবী (সাঃ)-এর মহত্ব ও মহব্বত ফুটিয়ে তুলছে। অথচ এটা স্বয়ং 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নির্দেশ ও আজীবন সাধনার প্রকাশ্য বিরোধিতা। 
আলোচ্য আয়াতে এসব মুসলমানের জন্যেও শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহ্‌র 
কাছে মহানবী (সাঃ)-এর মহত্ব ও মহব্বত এতটুকু কাম্য যতটুকু 
সাহাবায়ে-কেরামের অস্তরে তার প্রতি ছিল। এতে ত্রুটি করাও অপরাধ 
এবং একে বাড়িয়ে দেয়াও বাড়াবাড়ি ও পৎ্রষ্টতা। 

নবী ও রসূলের যেকোন রকম মনগড়া প্রকারভেদই পথন্রষ্টতা £ 
এমনিভাবে কোন কোন সম্প্রদায় খতমে নবুওয়ত অস্বীকার করে নতুন 
নবীর আগমনের পথ খুলে দিতে চেয়েছে। তারা কোরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা 
“খাতামুন্াবিযীন' (সর্বশেষ নবী)-কে উদ্দেশ্য সাধনের পথে প্রতিবন্ধক 
মনে করে নবী ও রসূলের অনেক মনগড়া প্রকার আবিষ্কার করেছে। এসব 
প্রকারের নাম রেখেছে ‘নবী-যিল্লী' (ছায়া-নবী) 'নবী-বুরুষী' 
প্রেকাশ্য-নবী) ইত্যাদি। আলোচ্য আয়াতটি তাদের অবিমৃশ্যকারিতা ও 
পত্রষ্টতার মুখোশটিকেও উম্মোচিত করে দিয়েছে। কারণ, রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) রসূলগণের উপর যে ঈমান এনেছেন, তাতে “মিল্লী-বুরুষী' বলে 
কোন নাম-গন্ধও নেই। সুতরাং এটা পরিক্ষার ধরমদ্রোহিতা। 

আখেরাতের উপর ঈমান সম্পর্কে কোন অপব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য 

খ্যক লোকের মস্তিস্ক ও চিন্তা-ভাবনা শুধু বস্তু ও বস্তাবাচক 

বিষয়াদির মধ্যেই নিমজ্জিত। অদৃশ্যজগত ও পরজগতের বিষয়াদি তাদের 
মতে অবান্তর ও অযৌক্তিক। তারা এসব ব্যাপারে নিজে থেকে নানাবিধ 
ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হয় এবং একে দ্বীনের খেদমত বলে মনে করে। তারা 
অং জটিল বকে হেরা দিয়ে বলে মল বরর্িকরো 
% উক্তির পরিপন্থী হওয়ার কারণে 
উদ 
হাদীসে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, বিনা দ্বিধায় ও বিনা ব্যাখ্যায় তা বিশ্বাস 
করাই প্রকৃতপক্ষে ঈমান। হাশরের পুনরুখানের পরিবর্তে আত্মিক 
পুনরুখান স্বীকার করা এবং আযাব, সওয়াব, আমল, ওজন ইত্যাদি 
বিষয়ে নিজের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা বর্ণনা করা সবই গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার 
কারণ। - 

এখলাসের তাৎপর্য £ 3444855. বাক্যটিতে মুসলিম 
সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে 
নিষ্ঠাবান। নিষ্ঠা বা এখলাসের অর্থ হযরত সায়ীদ ইবনে যুবায়ের 
(রাঃ)-এর বর্ণনা মতে ধর্মে নিষ্ঠাবন হওয়া। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে 
অংশীদার না করা এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যে সৎকর্ম করা, মানুষকে 
দেখানোর জন্যে অথবা মানুষের প্রশংসা অর্জনের জন্যে নয়। 
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(১৪২) এখন নিবোর্ধেরা বলবে, কিসে মুসলমানদের ফিরিয়ে দিল তাদের এ 
কেবলা থেকে, যার উপর তারা ছিল? আপনি বলুন £ পূর্ব ও পশ্চিম 
আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে চালান। (১৪৩) এমনিভাবে আমি 
তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি_ যাতে করে তোমরা সাক্ষাদাতা 
হও মানবমণ্ডলীর জন্যে এবং যাতে রসূল সাক্ষ্াদাতা হন তোমাদের জনো। 
(১৪৪) আপনি যে কেবলার উপর ছিলেন, তাকে আমি এজানেই কেবলা 
করেছিলাম, যাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রসূলের অনুসারী থাকে 
আর কে পিঠটান দেয়। নিশ্চিতই এটা কেঠারতর বিষয়, কিন্তু তাদের 
জন্যে নয়, যাদেরকে আল্লাহ পৎ্প্রদশন করেছেন। আল্লাহ এমন নন যে, 
তোমাদের ঈমান নষ্ট করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ, মানুষের প্রতি অত্যান্ত 
শ্রেহশীল, করুশাময়। (১৪৫) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বার বার 
আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে সে 
কেবলার দিকেই ঘৃরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি 
মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাক, 
সেদিকে মুখ কর। যারা আহলে-কিতাব, তারা অবশ্যই জানে যে, এটাই 
ঠিক পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আল্লাহ বেখবর নন, সে সমস্ত কর্ম সম্পর্কে 
যা তারা করে। (১৪৫) যদি আপনি আহলে-কিতাবদের কাছে সমুদয় 
নিদর্শন উপস্থাপন করেন, তবুও তারা আপনার কেবলা মেনে নেবে না এবং 
আপনিও তাদের কেবলা মানেন না। তারাও একে অন্যের কেবলা মানে 
না। যদি আপনি তাদের বাসনার অনুসরণ করেন, সে জ্ঞানলাভের পর, যা 
আপনার কাছে পৌছেছে, তবে নিশ্চয় আপনি অবিচারকারীদের অস্তর্ভুক্ত 
হবেন। 

(১৪৬) আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন 
করে চেনে নিজেদের পুত্রদেরকে। আর নিশ্চয়ই তাদের একটি সম্প্রদায় 
জেনে-শুনে সত্যকে গোপন করে। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য ১৪২ তম আয়াতে কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কে 
বিরোধিতাকারীদের আপত্তি বর্ণনা করে তার জওয়াব দেয়া হয়েছে। 
আপত্তি ও জওয়াবের পূর্বে কেবলার স্বরূপ ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জেনে 
নেয়া বান্ধনীয়। 

কেবলার শাব্দিক অর্থ মুখ করার দিক। প্রত্যেক এবাদতে মুমিনের মুখ 
এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র দিকেই থাকে। আল্লাহ্‌ পবিত্র সত্তা ; 
পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের বন্ধন থেকে মুক্ত, তিনি কোন বিশেষ দিকে 
অবস্থান করেন না। ফলে কোন এবাদতকারী ব্যক্তি যদি যে দিকে ইচ্ছা 
সেদিকেই মুখ করত কিংবা একই ব্যক্তি এক সময় একদিকে অন্য সময় 
অন্যদিকে মুখ করত, তবে তাও স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী হতো না। 

কিন্তু অপর একটি রহস্যের কারণে সমস্ত এবাদতকারীর মুখ 
একদিকেই হওয়া উচিত। রহস্যটি এই,_ এবাদত বিভিন্ন প্রকার। কিছু 
এবাদত ব্যক্তিগত, আর কিছু এবাদত সমষ্টিগত। আল্লাহ্র যিকির, রোযা 
প্রভৃতি ব্যক্তিগত এবাদত ৷ এগুলো নির্জনে গোপণভাবে সম্পাদন করতে 
হয়। নামায ও হজ সমষ্টিগত ইবাদত। এগুলো সং্ববদ্ধভাবে এবং প্রকাশ্যে 
সম্পাদন করতে হয়। সমষ্টিগত উপাসনার বেলায় উপাসনার সাথে সাথে 
মুসলমানদের সংঘবদ্ধ জীবনের রীতি-নীতিও শিক্ষা দেয়া লক্ষ্য থাকে। 
এটা সবারই জানা যে, সংঘবদ্ধ জীবনব্যবস্থার প্রধান মৌলনীতি হচ্ছে বছ 
ব্যক্তি ভিত্তিক এক্য ও একাত্ৃতা। এ এরক্য যত দৃঢ় ও মজবুত হবে, 
সংঘবদ্ধ জীবনব্যবস্থাও ততই শক্ত ও সুদৃঢ় হবে। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা এবং 
বিচ্ছিন্নতা উভয়টিই সংঘবদ্ধ জীবনব্যবস্থার পক্ষে নিতান্ত ক্ষতিকর। 
এরপর এক্যের কেন্দ্রবিন্দু কি হবে, তা নির্ধারণ করার ব্যাপারে বিভিন্ন 
যুগের মানুষ বিভিন্ন মত পোষণ করেছে। কোন কোন সম্প্রদায় বংশকে 
কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করেছে, কেউ দেশ ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যকে এবং 
কেউ বর্ণ ও ভাষাকে । 

কিন্তু আল্লাহর ধর্ম এবং পয়গমবরদের শরীয়ত এ সব এখতিয়ার 
বহির্ভূত বিষয়কে এঁকোর কেন্দ্রবিন্দু করার যোগ্য মনে করেনি। 
প্রকৃতপক্ষে এসব বিষয় সমগ্র মানবজাতিকে একই কেন্দ্রে সমবেত করতে 
সমর্থও নয়। বরং চিন্তা করলে দেখা যায়, এ ধরনের এব্য প্রকৃতপক্ষে 
মানব জাতিকে বহুধা বিভক্ত করে দেয় এবং পারস্পারিক সংঘর্ষ ও 


| মতানৈক্যই সৃষ্টি করে বেশী। 


সকল পয়গম্বরের ধর্ম ইসলাম ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের এক্যকেই 
কোর মানদণ্ড ও কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করেছে এবং কোটি কোটি উপাস্যের 
উপসনায় বিভক্ত বিশ্বকে এক ও অদ্বিতীয় আল্লহ্র এবাদত ও আনুগত্যের 
প্রতি আহবান জানিয়েছে। বলাবাহুল্য, একমাত্র এ কেন্দ্বিন্দুতেই পূর্ব ও 
পশ্চিম, ভূত ও ভবিষ্যতের মানবমণ্ডলী একত্রিত হতে পারে। অতঃপর এ 
ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের এক্যকে বাস্তবে রূপায়ন এবং শক্তিদানের উদ্দেশে 
তৎসঙ্গে কিছু বাহ্যিক এরক্যও যোগ করা হয়েছে। কিন্তু এসব বাহ্যিক এক্য 
নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, এক্যের 
বিষয়বস্তু কার্যগত ও ইচ্ছাধীন হতে হকে_ যাতে সমগ্র মানবমপ্তলী 
স্বেচ্ছায় তা অবলম্বন করে এক্যসূতর গ্রহিত হতে পারে। বংশ, দেশ, 
ভাষা, বর্ণ প্রভৃতি এচ্ছিক বিষয় নয়। যে ব্যক্তি এক পরিবারে জন্মগ্রহণ 
করেছে, সে অন্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করতে পারে না । যে ব্যক্তি 
পাকিস্তানে অথবা বাংলাদেশে জনুগ্রহণ করেছে, সে বিলেতে অথবা 
অফ্রিকায় জনুগ্রহণে সক্ষম নয়। যে ব্যক্তি কৃষ্ণকায়, সে যেমন স্বেচ্ছায় 
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শ্বেতকায় হতে পারে না, ঠিক তেমনিভাবে একজন শ্রেতকায় ব্যক্তিও 
স্বেচ্ছায় কৃষ্ণকায় হতে পারে না। 

এমন বিষয়কে এঁক্যের কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করা হলে মানবতা শতধা, 
এমনকি সহস্রধা বিভক্ত হয়ে পড়া অপরিহার্য হয়ে যাবে। এ কারণে 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে জড়িত এ সব বিষয়কে ইসলাম পরিপূর্ণ 
সম্মান দান করলেও, মানব এঁক্যের কেন্দ্রবিন্দু হতে দেয়নি। তবে ইসলাম 
ইচ্ছাধীন বিষয়সমূহে চিন্তাগত এক্যের সাথে সাথে কার্যগত ও আকারগত 
ব্রব্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছে। এতেও এমন বিষয়কে 
প্রক্যের কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে, যা স্থেচ্ছায় অবলম্বন 
করা প্রত্যেক পুরুষ-স্ত্রী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শহুরে-গাম্য, ধনী-দরিদ্রের 
পক্ষে সমান সহজ। কাজেই ইসলামী শরীয়ত সারা বিশ্বের মানুষকে 
পোশাক, বাসস্থান ও পানাহারের ব্যাপারে কোন এক নিয়মের অধীন 
করেনি। কারণ, প্রত্যেক দেশের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন 
হওয়ার কারণে প্রয়োজনাদিও ভিন্ন ভিন্ন। এমতাবস্থায় সবাইকে একই 
ধরনের পোশাক ও ইউনিফর্মের অধীন করে দিলে নানা অসুবিধা দেখা 
দেবে। যদি ন্যুনতম কোন ইউনিফর্মেরও অধীন করে দেয়া হয়, তাতেও 
মানবিক সমতার প্রতি অবিচার করা হবে এবং আল্লাহ্‌ প্রদত্ত উৎকৃষ্ট 
পোশাক ও বন্ত্রের অবমাননা হবে। পক্ষান্তরে আরও বেশী দামের 
ইউনিফর্মের অধীন করে দেয়া হলে দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকদের পক্ষে 
অসুবিধার কারণ হয়ে দাড়াবে। 

এ কারণে ইসলামী শরীয়ত মুসলমানদের জন্যে কোন বিশেষ পোশাক 
বা ইউনিফর্ম নির্দিষ্ট করেনি, বরং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সব পন্থা ও 
পোশাক প্রচলিত ছিল, সবগুলো যাচাই করে অপব্যয়, অযথা গর্ব ও 
বিজাতীয় অনুকরণ-ভিত্তিক পন্থা ও পোশাক-পরিচ্ছদকে নিষিদ্ধ করেছে 
অবশিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। এমনি 
বিষয়াদিকে এক্যের কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা ইচ্ছাধীন 
সহজলভ্য ও সন্তা। উদাহরণতঃ জামা’ তের নামাযে কাতারবন্দি হওয়া, 
ইমামের উঠাবসার পূর্ণ অনুকরণ, হজ্বের সময় পোশাক ও অবস্থানের 
অভিন্নতা ইত্যাদি 

এমনিভাবে কেবলার এঁক্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ্‌র পবিত্র 
সত্তা যদিও যাবতীয় দিকের বন্ধন থেকে মুক্ত; তার জন্য সবদিকই সমান, 
তথাপি নামাযে সমষ্টিগত এব্য সৃষ্টি করার উদ্দেশে বিশ্ববাসীর মুখমণ্ডল 
একই দিকে নিবন্ধ থাকা একটি উত্তম, সহজ ও স্বাভাবিক এঁক্য পদ্ধতি । 
এতে পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণের সমগ্র মানবমণ্ডলী সহজেই একত্রিত 
হতে পারে। এখন সমগ্র বিশ্বের মুখ করার দিক কোনটি হবে এর মীমাংসা 
মানুষের হাতে ছেড়ে দিলে তাও বিরাট মতানৈক্য এবং কলহের কারণ হয়ে 
যাবে। একারণে এর মীমাংসা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হওয়াই বিধেয়। হযরত 
আদম আলাইহিস্‌ সালামের পৃথিবীতে অবতরণের পূর্বেই ফেরেশতাদের 
দ্বারা কা' বা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। আদম ও আদম-সম্তভানদের 
জন্যে সর্বপ্রথম কেবলা কা’ বাগৃহকেই সাব্যস্ত করা হয়। বলা হয়েছেঃ 


অর্থাৎ, মানুষের জন্যে সর্বপ্রথম যে গৃহ নির্মিত হয়, তা মক্কায় 
অবস্থিত এবং এ গৃহ বিশ্ববাসীর জন্যে হেদায়েত ও বরকতের উৎস। 








নামাযে কা’ বার দিকে মুখ করাই যথেষ্ট £ এখানে একটি 
ফেকাহ্‌-বিষয়ক সুক্ষ তত্ব উল্লেখযোগ্য । আয়াতে কা’ বা অথবা বায়তুল্লাহ 
বলার পরিবর্তে “মসজিদে-হারাম' বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে 
যে, দূরবর্তী দেশসমূহে বসবাসকারীদের পক্ষে হুবহু কা’বাগৃহ বরাবর 
দাড়ানো জরুরী নয়, বরং পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের মধ্য থেকে যে 
দিকটিতে কা'বা অবস্থিত সেদিকে মুখ করলেই যথেষ্ট হবে। তবে যে 
ব্যক্তি মসজিদে-হারামে উপস্থিত রয়েছে কিংবা নিকটস্থ কোন স্থান বা 
পাহাড় থেকে কা" বা দেখতে পাচ্ছে, তার পক্ষে এমনভাবে দাড়ানো জরুরী 
যাতে কা: বাগৃহ তার চেহারার বরাবরে থাকে। যদি কা’ বাগৃহের কোন অংশ 
তার চেহারা বরাবরে না পড়ে, তবে তার নামায শুদ্ধ হবে না। কা’ বাগৃহ 
যাদের চোখের সামনে নেই এ বিধান তাদের জন্যে নয়। তারা কা’ বাগৃহ 
কিংবা মসজিদে-হারামের দিকে মুখ করলেই যথেষ্ট। 

৬.১ শব্দের অর্থ সর্বোৎকৃষ্ট বিষয়। আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 
আনহু বলেন £ মহানবী (সাঃ) J শব্দ দ্বারা ৯4১ - এর ব্যাখ্যা 
করেছেন।_এর অর্থ সর্বোৎকৃষ্ট । (কুরতুবী) আলোচ্য আয়াতে মুসলিম 
সম্প্রদায়ের একটি শ্রেষ্ঠত্ব ও ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে 
মধ্যবর্তী উম্মত করা হয়েছে। এর ফলে তারা হাশরের ময়দানে একটি 
্বাতন্ত্য লাভ করবে। সকল পয়গমুরের উশ্মতরা তাদের হেদায়েত ও 
প্রচারকার্ধ অস্বীকার করে বলতে থাকবে, দুনিয়াতে আমাদের কাছে কোন 
আসমানী গ্রন্থ পৌছেনি এবং কোন পয়গমুরও আমাদের হেদায়েত 
করেননি। তখন মুসলিম সম্প্রদায় পয়গম্বরগণের পক্ষে সাক্ষ্যদাতা হিসাবে 
উপস্থিত হবে এবং সাক্ষ্য দেবে যে, পয়গম্বরগণ সব যুগেই আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে আনীত হেদায়েত তাদের কাছে পৌছে দিয়েছেন, তাদেরকে সঠিক 
পথে আনার জন্যে তারা সাধ্যমত চেষ্টাও করেছেন। বিবাদী উ্মতরা 
মুসলিম সম্প্রদায়ের সাক্ষ্য প্রশ্ন তুলে বলবে £ আমাদের আমলে এই 
সম্প্রদায়ের কোন অস্তিত্বই ছিল না। আমাদের ব্যাপারাদি তাদের জানার 
কথা নয়, কাজেই আমাদের বিপক্ষে তাদের সাক্ষ্য কেমন করে গ্রহণযোগ্য 
হতে পারে? 


মুসলিম সম্প্রদায় এ প্রশ্নের উত্তরে বলবে £ নিঃসন্দেহে তখন আমাদের 
অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু আমাদের নিকট তাদের অবস্থা ও ঘটনাবলী 
সম্পর্কিত তথ্যাবলী একজন সত্যবাদী রসূল ও আল্লাহ্‌র গ্রন্থ কোরআন 
সরবরাহ করেছে। আমরাও সে গ্রন্থের উপর ঈমান এনেছি এবং তাদের 
সরবরাহকৃত তথ্যাবলীকে চাক্ষুষ দেখার চাইতেও অধিক সত্য মনে করি; 
তাই আমাদের সাক্ষ্য সত্য। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) উপস্থাপিত হবেন 
এবং সাক্ষীদের সমর্থন করে বলবেন £ তারা যাকিছু বলছে, সবই সত্য। 
আল্লাহর গ্রন্থ এবং আমার শিক্ষার মাধ্যমে তারা এসব তথ্য জানতে 
পেরেছে। 

হাশরের ময়দানে সংঘটিতব্য এ ঘটনার বিবরণ সহীহ্‌ বুখারী, তিরমিযী, 
নাসায়ী ও মুসন" দে-আহমদের একাধিক হাদীসে সংক্ষেপে ও সবিস্তারে 
বর্ণিত রয়েছে। 

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের 
কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়কে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করা 
হয়েছে। তাই এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। 

মধ্যপন্থার রূপরেখা, তার গুরুত্ব ও কিছু বিবরণ £ (১) মধ্যপন্থার 
অর্থ ও তাৎপর্য কি? (২) মধ্যপন্থার এত গুরুত্বই বা কেন যে, এর উপরই 
শ্ৰেষ্ঠত্বকে নির্ভরশীল করা হয়েছে? (৩) মুসলিম সম্প্রদায় যে মধ্যপন্থী, 


৭ সূরা আল বাকারা vr 
পা 


বাস্তবতার নিরীখে এর প্রমাণ কি? ধারাবাহিকভাবে এ তিনটি প্রশ্নের উত্তরঃ 

(১) ০৪ (ভারসাম্য)-এর শাব্দিক অর্থ সমান হওয়া। ১০ মূল 
ধাতু থেকে এর উৎপত্তি, আর এ এর অর্থও সমান হওয়া। 

(২) যে গুরুত্বের কারণে ভারসাম্যকে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি 
সাব্যস্ত করা হয়েছে তা একটু ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। বিষয়টি প্রথমে একটি স্থূল 
উদাহরহণ দ্বারা বুঝুন। ইউনানী, আয়ুর্বেদিক, এলোপ্যাথিক, 
হোমিওপ্যাথিক ইত্যাদি যত নতুন ও পুরাতন চিকিৎসা-পদ্ধতি পৃথিবীতে 
প্রচলিত রয়েছে, সে সবই এ বিষয়ে একমত যে, ' মেযাজে"র বা স্বভাবের 
ভারসাম্যের উপরই মানবদেহের সুস্থতা নির্ভরশীল। ভারসাম্যের ক্রটিই 
মানবদেহে রোগ-বিকার সৃষ্টি করে। বিশেষতঃ ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতির 
মূলনীতিই মেজায-পরিচয়ের উপর নির্ভরশীল। এ শাস্ত্র মতে মানবদেহ 
চারিটি উপাদান-__রক্ত, শ্রেম্মা, অল্ন ও পিত্ত দ্বারা গঠিত। এ চারিটি 
উপাদান থেকে উৎপন্ন চারিটি অবস্থা শৈত্য, উষ্ণতা, আর্তা ও শুফতা 
মানবদেহে বিদ্যমান থাকা জরুরী। এ চারিটি উপাদানের ভারসাম্যই 
মানবদেহের প্রকৃত সুস্থতা নিশ্চিত করে। পক্ষান্তরে যে কোন একটি 
উপাদান মেজাযের চাহিদা থেকে বেড়ে অথবা কমে গেলেই তা হবে 
রোগ-ব্যাধি। চিকিৎসা দ্বারা এর প্রতিকার না করলে এক পর্যায়ে তাই 
মৃত্যুর কারণ হবে। 

এই স্থুল উদাহরণের পর এখন আধ্যাত্মিকতার দিকে আসুন। 
আধ্যাত্মিকতায় ভারসাম্যের নাম আত্মিক সুস্থতা এবং ভারসাম্যহীনতার 
নাম আত্মিক ও চারিত্রিক অসুস্থতা। এ অসুস্থতার চিকিৎসা করে ভারসাম্য 
ফিরিয়ে আনা না হলে পরিণামে আত্মিক মৃত্যু ঘটে। চক্ষন্মান ব্যক্তি মাত্রই 
জানে যে, যে উৎকৃষ্টতার কারণে মানুষ সমগ্র সৃষ্টিজীববের সেরা, তা তার 
দেহ অথবা দেহের উপাদান অথবা সেগুলোর অবস্থা, তাপ-শৈত্য নয়। 
কারণ, এসব উপাদান ও অবস্থার ক্ষেত্রে দুনিয়ার অন্যান্য জীব-জন্তও 
মানুষের সমপর্যায়ভুক্ত; বরং তাদের মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষে এসব উপাদান 
মানুষের চাইতেও বেশী থাকে। 

যে বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ “আশরাফুল -মাখলুকাত' তথা সৃষ্টির 
সেরা বলে গণ্য হয়েছে, তা নিশ্চিতই তার রক্ত-মাংস চর্ম এবং 
তাপ-শৈত্যের উর্ধ্বে অন্য কোন বিষয় যা মানুষের মধ্যে পুরোপুরি 
বিদ্যমান-_অন্যন্য সৃষ্টজীববের মধ্যে ততটুকু নেই। এ বস্তুটি নিদিষ্ট ও 
চিহ্নিত করাও কোন সৃক্ষ্ম ও কঠিন কাজ নয়। বলাবাহুল্য, তা হচ্ছে 
মানুষেরর আত্মিক ও চারিত্রিক পরাকাষ্ঠা বা পরিপূর্ণতা । 

আত্মিক ও চারিত্রিক পরাকাষ্ঠাই যখন মানুষের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের 
মাপকাঠি, মানবদেহের মত মানবাত্াও যখন ভারসাম্য ও 
ভারসাম্যহীনতার শিকার হয় এবং মানবদেহের সুস্থতা যখন মেযাজ ও 
উপাদানের ভারসাম্য আর মানবাত্মার সুস্থতা যখন আত্মা ও চরিত্রের 
ভারসাম্য, তখন কামেল মানব একমাত্র তিনিই হতে পারেন, যিনি দৈহিক 
ভারসাম্যের সাথে সাথে আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্যেরও অধিকারী 
হবেন। এ উভয়বিধ ভারসাম্য সমস্ত পয়গম্বরকে বিশেষভাবে দান করা 
হয়েছিল এবং আমাদের রসূল (সাঃ) তা সর্বাধিক পরিমাণে প্রাপ্ত 
হয়েছিলেন। এ কারণে তিনি সর্কপ্রধান কামেল মানব। 

আলোচ্য আয়াতে পয়গম্বর প্রেরণ ও গ্রন্থ অবতরণের রহস্য বর্ণনা 
প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এগুলোর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে চারিত্রিক 
ভারসাম্য সৃষ্টি করা হবে এবং লেন-দেন ও পারস্পারিক আদান-প্রদানে 
বৈষয়িক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে মানদণ্ড নাযিল করা হয়েছে। 





মানদণ্ড অর্থ প্রত্যেক পয়গম্বরের শরীয়ত হতে পারে। শরীয়ত দ্বারা 
সত্যিকার ভারসাম্য জানা যায় এবং ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা যায়। 


উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, মানবমণ্ডলীকে আত্মিক ও 
চারিত্রিক ভারসাম্যের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করাই পয়গম্বর ও আসমানী গ্রন্থ 
প্রেরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য। বলাবাহুল্য, এটাই মানব মন্তীলর সুস্থতা। 

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেই সর্বপ্রকার ভারসাম্য নিহিত £ মুলিম 
সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ 

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় করেছি। 
উপরোক্ত বর্ণনা থেকেই অনুমান করা যায় যে, & শব্দটি উচ্চারণ ও 
লেখায় একটি সাধারণ শব্দ হলেও তাৎপর্যের দিকে দিয়ে কোন সম্প্রদায় 
অথবা ব্যক্তির মধ্যে যত পরাকাষ্ঠা থাকা সম্ভব, সে সবগুলোকে পরিব্যপ্ত 
করেছে। 

আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়কে মধাপন্থী, ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় বলে 
অভিহিত করে বলা হয়েছে যে, মানবীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব তাদের মধ্যে 
পরিপূর্ণ ভাবে বিদ্যমান। যে উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে নভোমণ্ডল ও 
ভূমগুলের যাবতীয় কর্মধারা অব্যাহত রয়েছে এবং পয়গম্বর ও আসমানী 
গ্রন্থসমূহ প্রেরিত হয়েছে, তাতে এ সম্প্রদায় অপরাপর সম্প্রদায় থেকে 
স্বাতস্্ের অধিকারী ও শ্েষ্ট। 


কোরআন বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্নভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের এ 
শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণনা করেছে। সূরা আ'রাফের শেষভাগে এ সম্প্রদায় 
অর্থাৎ, আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় 
রয়েছে, যারা সৎপথ প্রদর্শন করে এবং তদনুযায়ী ন্যায়বিচার করে। 

এতে মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্য বিধৃত 
হয়েছে যে, তারা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে আসমানী 
গ্রন্থের নির্দেশ অনুযায়ী নিজেরাও চলে এবং অন্যদেরকেও চালাবার চেষ্টা 
করে। কোন ব্যাপারে কলহবিবাদ সৃষ্টি হলে তার মীমাংসাও তারা গ্রন্থের 
সাহায্যেই করে, যাতে কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের স্থার্থপরতার কোন 
আশঙ্কা নেই। 

সুরা আলে-ইমরানে মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মিক ভারসাম্য এভাবে 
বর্ণিত হয়েছেঃ 
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অর্থাৎ, তোমরাই সে শ্রেষ্ট উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য 
যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে, মন্দকাজে 
নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখবে। 

অর্থাৎ, মুসলমানরা যেমন সব পয়গম্বরের শ্রেষ্ঠতম পয়গম্বর প্রাপ্ত 
হয়েছে, সব গ্রন্থের সর্বাধিক পরিব্যপ্ত ও পূর্ণতর গ্রন্থ লাভ করেছে, তেমনি 
সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সুস্থ মেজায এবং ভারসাম্যও সর্বাধিক পরিমাণে 
প্রাপ্ত হয়েছে। ফলে তারাই সকল সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় সাব্যস্ত 
হয়েছে। তাদের সামনে জ্ঞানবিজ্ঞান ও তত্ব-রহস্যের দ্বার উম্মুক্ত করা 


থর তফসীর মাআরেফুল কোরআন VE 
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হয়েছে। ঈমান, আমল ও খোদাভীতির সমস্ত শাখা-প্রশাখা তাদের ত্যাগের 
দৌলতে সজীব ও সতেজ হয়ে উঠবে। তারা কোন বিশেষ দেশ ও 
ভৌগলিক সীমার বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে না। তাদের কর্মক্ষেত্র হবে সমগ্র 
বিশ্ব এবং জীবনের সকল শাখায় পরিব্যপ্ত। তাদের অস্তিত্বই অন্যের 
হিতাকাঙ্খা ও তাদের বেহেশতের দ্বারে উপনীত করার কাজে নিবেদিত। 

০০১৩৪) বাক্যাংশে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়টি গণ 
মানুষের হিতাকাঙ্খা ও উপকারের নিমিত্তই সৃষ্ট। তাদের অভীষ্ট কর্তব্য ও 
জাতীয় পরিচয় এই যে, তারা মানুষকে সৎকাজের দিকে পথ দেখাবে এবং 
মন্দকাজ থেকে বিরত রাখবে। 

বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় 
হওয়ার প্রমাণ কি? এখন এ প্রশ্নটি আলোচনাসাপেক্ষ। এর বিস্তারিত 
বিবরণ দিতে হলে বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, কর্ম, চরিত্র ও 
কীর্তিসমূহ যাচাই করা একান্ত প্রয়োজন। নিয়ে নমুনাস্বরূপ কতিপয় বিষয় 
উলেখ করা হচ্ছেঃ 

বিশ্বাসের ভারসাম্য £ সর্বপ্রথম বিশ্বাসগত ভারসাম্য নিয়েই 
আলোচনা করা যাক। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায়, 
তারা পয়গমবরগণকে আল্লাহ্‌র পুত্র মনে করে তাদের উপাসনা ও 
আরাধনা করতে শুরু করেছে। যেমন, এক আয়াতে রয়েছে £ “ইহুদীরা 
বলেছে, ওযায়ের আল্লাহ্‌র পুত্র এবং খ্রীষ্টানরা বলেছে, মসীহ্‌ আল্লাহ্‌র 
পুত্র"। অপরদিকে এসব সম্প্রদায়েরই অনেকে পয়গম্বরের উপরু্পরি 
মো’জেযা দেখা সত্বেও তাদের পয়গম্বর যখন তাদেরকে কোন ন্যায়যুদ্ধে 
আহ্বান করেছেন, তখন পরিষ্কার বলে দিয়েছে £ ““আপনি এবং আপনার 
পালনকর্তাই যান এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে 
থাকব।" আবার কোথাও পয়গমুরগণকে স্বয়ং তাদের অনুসারীদের হাতেই 
নির্যাতিতও হতে দেখা গেছে। 

পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থা তা নয়। তারা একদিকে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি এমন আনুগত্য ও মহব্বত পোষণ করে যে, এর 
সামনে জান-মাল, সন্তান-সস্ততি, ইজ্জত-আবরু সবকিছু বিসর্জন দিতেও 
কুষ্টিত হয় না। অপরদিকে রসূলকে রসূল এবং আল্লাহকে আল্লাহ্‌ই মনে 
করে। এতসব পরাকাষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠত্ব সত্বেও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে তারা 
আল্লাহর দাস ও রসূল বলেই বিশ্বাস করে এবং মুখে প্রকাশ করে। তার 
প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে গিয়েও তারা একটা সীমার ভেতরে থাকে। 


কর্ম ও এবাদতের ভারসাম্য £ বিশ্বাসের পরই শুরু হয় আমল ও 
এবাদতের পালা। এক্ষেত্রেও পূর্ববর্তী সম্প্দায়গুলোর মধ্যে একদিকে 
দেখা যায়, তারা শরীয়তের বিধি-বিধানকে কানাকড়ির বিনিময়ে বিক্রি 
করে দেয়, ঘুষ-উৎকোচ নিয়ে আসমানী গ্রস্থকে পরিবর্তন করে অথবা 








মিথ্যা ফতোয়া দেয়, বাহানা ও অপকৌশলের মাধ্যমে ধর্মীয় বিধান 
পরিবর্তন করে এবং এবাদত থেকে গা বাচিয়ে চলে। অপরদিকে তাদের 
উপাসনালয়সমূহে এমন লোকও দেখা যায়, সংসারধর্ম ত্যাগ করে বৈরাগ্য 
অবলম্বন করেছে। তারা খোদাপ্রদত্ত হালাল নেয়ামত থেকেও নিজেদের 
বঞ্চিত রাখে এবং কষ্ট সহ্য করাকেই সওয়াব ও এবাদত বলে মনে করে। 

পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায় একদিকে বৈরাগ্যকে মানবতার প্রতি 
জুলুম বলে মনে করে এবং অপরদিকে আল্লাহ্‌ ও রসূলের বিধি-বিধানের 
জন্যে জীবন বিসর্জন দিতেও কু্ঠাবোধ করে না। তারা রোম ও পারস্য 
সম্রাটের সিংহাসনের অধিপতি ও মালিক হয়েও বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে 
যে, ধর্মনীতি ও রাজনীতির মধ্যে কোন বৈরিতা নেই এবং ধর্ম মসজিদ ও 
খানকায় আবদ্ধ থাকার জন্যে আসেনি ; বরং হাট-ঘাট, মাঠ-ময়দান, 
অফিস-আদালত এবং মন্ত্রণালয়সমূহে এর সাম্রাজ্য অপ্রতিহত। তারা 
বাদশাহীর মাঝে ফকিরী এবং ফকিরীর মাঝে বাদশাহী শিক্ষা দিয়েছে। 

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভারসাম্য £ এরপর সমাজ ও 
সংস্কৃতির প্রতি লক্ষ্য করুন। পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে একদিকে দেখা 
যায়, তারা মানবাধিকারের প্রতি পরওয়াও করেনি; ন্যায়-অন্যায়ের তো 
কোন কথাই নেই। নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাউকে যেতে দেখলে তাকে 
নিপীড়ণ, হত্যা ও লুষ্ঠন করাকেই বড় কৃতিত্ব মনে করেছে। জনৈক 
বিত্তশালীর চারণভূমিতে অপরের উট প্রবেশ করে কিছু ক্ষতিসাধন করায় 
সম্প্রদায়ে সম্প্দায়ে শতান্দীব্যাপী যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যায়। এতে কত 
মানুষ যে নিহত হয়, তার কোন ইয়ত্তা নেই। মহিলাদের মানবাধিকার দান 
করা তো দুরের কথা, তাদের জীবিত থাকার অনুমতি পর্যস্ত দেয়া হত না। 
কোথাও প্রচলিত ছিল শৈশবেই তাদের জীবস্ত সমাহিত করার প্রথা এবং 
কোথাও মৃত স্বামীর সাথে স্ত্রীকে দাহ করার প্রথা। অপরদিকে এমন 
নির্বোধ দয়ার্দতারও প্রচলন ছিল যে, পোকা-মাকড় হত্যা করাকেও অবৈধ 
জ্ঞান করা হত: জীব-হত্যাকে তো দস্তরমত মহাপাপ বলে সাব্যস্ত করা 
হত। আল্লাহর হালাল করা প্রাণীর গোশত ভক্ষণকে মনে করা হত 
অন্যায়। 


কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরীয়ত এসব ভারসাম্যহীনতার 
অবসান ঘটিয়েছে। তারা একদিকে মানুষের সামনে মানবাধিকারকে তুলে 
ধরেছে। শুধু শাস্তি ও সন্ধির সময়ই নয়, যুদ্ধক্ষেত্রেও শক্তর অধিকার 
সংরক্ষণে সচেতনতা শিক্ষা দিয়েছে। অপরদিকে প্রত্যেক কাজের একটা 
সীমা নির্ধারণ করেছে, যা লঙ্ঘণ করাকে অপরাধ সাব্যস্ত করেছে। নিজ 
অধিকারের ব্যাপারে ক্ষমা, মার্জনা ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং 
অপরের অধিকার প্রদানে যত্ববান হওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে। 

অর্থনৈতিক ভারসাম্য £ এরপর অর্থনীতি বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়। এক্ষেত্রেও অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তর ভারসাম্যহীনতা 
পরিলক্ষিত হয়। একদিকে রয়েছে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা। এতে 
হালাল-হারাম এবং অপরের সুখ-শাস্তি ও দুঃখ-দুরবস্থা থেকে চক্ষু বন্ধ 
করে অধিকতর ধন-সম্পদ সঞ্চয় করাকেই সর্ববৃহৎ মানবিক সাফল্য গণ্য 
করা হয়। অপরদিকে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা। এতে ব্যক্তি 
ঘালিকানাকেই অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়। চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, 
উভয় অর্থব্যবস্থার সারমমই হচ্ছে ধন-সম্পদের উপাসনা, ধন-সম্পদকেই 
জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান করা এবং এরই জন্যে 
যাবতীয় চেষ্ট-সাধনা নিয়োজিত করা। 


মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরীয়ত এক্ষেত্রেও ভারসাম্যপূর্ণ অভিনব 


৭৫ সুরা আল বাকারা Vo 





অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। ইসলামী শরীয়ত একদিকে ধন-সম্পদকে 
জীবনের লক্ষ্য মনে করতে বারণ করেছে এবং সম্মান, ইজ্জত ও কোন 
পদমর্যাদা লাভকে এর উপর নির্ভরশীল রাখেনি ; অপরদিকে সম্পদ 
বন্টনের নিষ্ষলুষ নীতিমালা প্রণয়ন করে দিয়েছে যাতে কোন মানুষ জীবন 
ধারণের প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ থেকে বঞ্চিত না থাকে এবং কেউ 
সমগ্র সম্পদ কুক্ষিগত করে না বসে। এছাড়া সম্মিলিত মালিকানাভূক্ত 
বিষয়-সম্পত্তিকে যৌথ ও সাধারণ ওয়াক্‌ফের আওতায় রেখেছে। বিশেষ 
বস্তুর মধ্যে ব্যক্তিমালিকানার প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। হালাল মালের 
শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছে এবং তা রাখার ও ব্যবহার করার পদ্ধতি শিক্ষা 
দিয়েছে। 

সাক্ষ্যদানের জন্যে ন্যায়ানুগ হওয়া শর্ত £ (54 
০ মুসলিম সম্প্রদায়কে ভারসাম্যপূর্ণ তথা ন্যায়ানুগ করা হয়েছে যাতে 
তারা সাক্ষাদানের যোগ্য হয়। এতে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি আদেল বা 
ন্যায়নুগ নয়, সে সাক্ষ্যদানেরও যোগ্য নয়। আদেলের অর্থ সাধারণতঃ 
“নির্ভরযোগ্য” করা হয়। এর সম্পূর্ণ শর্ত ফেকাহ্‌ গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত 
রয়েছে। 

ইজমা শরীয়তের দলীল £ ইমাম কুরতুবী বলেন, ইজমা (মুসলিম 
ইকমত্য) যে শরীয়তের একটি দলীল, আলোচ্য আয়াতটি তার প্রমাণ। 
কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা এ সম্প্রদায়কে সাক্ষ্যদাতা সাব্যস্ত করে 
আপরাপর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে তাদের বক্তব্যকে দলীল করে দিয়েছে। 
এতে প্রমাণিত হয় যে, এ সম্প্রদায়ের ইজমা বা একমত্যও একটি দলীল 
এবং তা পালন করা ওয়াজিব সাহাবীগণের ইজমা তাবেয়িগণের জন্যে 
এবং তাবেয়িগণের ইজমা তাদের পরবর্তীদের জন্যে দলীল স্বরূপ। 


তফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত আছে £ এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় 
যে, এ সম্প্রদায়ের যেসব ক্রিয়াকর্ম সর্বসম্মত, তা আল্লাহ্‌র কাছে 
প্রশংসনীয় ও গ্রহণীয়। কারণ, যদি মনে করা হয় যে, তারা ভ্রান্ত বিষয়ে 
একমত হয়েছে, তবে তাদের নির্ভরযোগ্য সম্প্রদায় বলার কোন অর্থ থাকে 
না। 

ইমাম জাসৃসাস বলেন £ এই আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক 
দলীল’ __ এ কথাটি প্রথম শতাব্দী অথবা বিশেষ কোন যুগের সাথে 
বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয়। কারণ, আয়াতে সমগ্র সম্প্রদায়কেই সম্বোধন 
করা হয়েছে। যারা আয়াত নাযিলের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, তারাই শুধু 
মুসলিম সম্প্রদায় নন; বরং কিয়ামত পর্যন্ত যত মুসলমান আসবে, তারা 
সবাই মুসলিম সম্প্রদায়ভূক্ত। সুতরাং প্রতি যুগের মুসলমানই ‘আল্লাহ্‌র 
সাক্ষ্যদাতা’। তাদের উক্তি দলীল। তারা কোন ভূল বিষয়ে একমত হতে 
পারে না। 


কা'বা শরীফ সর্বপ্রথম কখন নামাযের কেবলা হয় £ হিজরতের 
পূর্বে মক্কা মোকাররমায় যখন নামায ফরয হয়, তখন কা'বা গৃহই 
নামাযের জন্যে কেবলা ছিল, না বায়তুল-মোকাদ্দস ছিল_ এ প্রশ্নে 
সাহাবী ও তাবেয়িগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
আব্বাস (রাঃ) বলেন £ ইসলামের শুরু থেকেই কেবলা ছিল 
বায়তুল-মোকাদ্দাস। হিজরতের পরও যোল/সতের মাস পর্যন্ত 
বায়তুল-মোকাদ্দাসই কেবলা ছিল। এরপর কা"বাকে কেবলা করার 
নির্দেশ আসে। তবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কায় অবস্থানকালে 
হাজরে-আসওয়াদ ও রোকনে-ইয়ামানীর মাঝখানে দাড়িয়ে নামায 





পড়তেন যাতে কা'বা ও বায়তৃল-মোকাদ্দাস উভয়টিই সামনে থাকে। 
মদীনায় পৌছার পর এরূপ করা সম্ভবপর ছিল না। তাই তার মনে কেবলা 
পরিবর্তনের বাসনা দানা বাঁধতে থাকে ।__ (ইবনে-কাসীর) 

অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়িগণ বলেন $ মক্কায় নামায ফরয হওয়ার 
সময় কা'বা গৃহই ছিল মুসলমানদের প্রাথমিক কেবলা। কেননা, হযরত 
ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) এর কেবলাও তাই ছিল। মহানবী (সাঃ) 
মক্কায় অবস্থানকালে কা'বাগৃহের দিকে মুখ করেই নামায পড়তেন। 
মদীনায় হিজরতের পর তার কেবলা বায়তুল-মোকান্দাস সাব্যস্ত হয়। 
তিনি মদীনায় ষোল/সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল-মোকান্দাসের দিকে মুখ 
করে নামায পড়েন। এরপর প্রথম কেবলা অর্থাৎ, কা' বাগৃহের দিকে মুখ 
করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। 

বনু সালমার মুসলমানরা যোহর অথবা আসরের নামায থেকেই 
কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ কার্যকর করে নেন। কিন্তু কেবার মসজিদে এ 
সংবাদ পরদিন ফজরের নামাযে পৌছালে তারাও নামাযের মধ্যেই 
বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিক থেকে কা'বার দিকে মুখ করে নেন।_ 
(ইবনে-কাসীর, জাসসাস)। 

860149%06৩5 - এখানে ‘ঈমান’ শব্দ দ্বারা ঈমানের 
প্রচলিত অর্থ নেয়া হলে আয়াতের মর্ম হবে এই যে, কেবলা পরিবর্তনের 
ফলে নির্বোধেরা মনে করতে থাকে যে, এরা ধর্ম ত্যাগ করেছে কিংবা 
এদের ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে। উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
(তোমাদের ঈমান নষ্ট করবেন না। কাজেই তোমরা নির্বোধদের কথায় 
কর্ণপাত করো না। 


কোন কোন হাদীসে এবং মনীষীদের উক্তিতে এখানে ঈমানের অর্থ 
করা হয়েছে নামায মর্মার্থ এই যে, সাবেক কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাসের 
দিকে মুখ করে যেসব নামায পড়া হয়েছে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সেগুলো নষ্ট 
করবেন না; বরং তা শুদ্ধ ও মকবুল হয়েছে। 

সহীহ বোখারীতে ইবনে-আ'যেব (রাঃ) এবং তিরমিধীতে 
ইবনে-আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, কা*বাকে কেবলা করার 
পর অনেকেই প্রশ্ন করে যে, যেসব মুসলমান ইতিমধ্যেই ইস্তেকাল 
কা'বার দিকে নামায পড়ার সুযোগ পাননি, তাদের কি হকে? এ প্রশ্নের 
প্রেক্ষিতে অলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। এতে নামাযকে ‘ঈমান’ শব্দ দ্বারা 
ব্যক্ত করে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, তাদের সব নামাযই শুদ্ধ ও 
গরহণীয়। তাদের ব্যাপারে কেবলা পরিবর্তনের কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। 

আলোচ্য ১৪৪ তম আয়াতের প্রথম বাক্যে কা’ বার প্রতি রসূলুল্লাহ্‌ 
(সাঃ) এর আকর্ষণ এবং এর বিভিন্ন কারণ বর্ণিত হয়েছে। এসব কারণের 
মধ্যে কোন বিরোধ নেই __ সবই সম্ভবপর। উদাহরণত £ মহানবী (সাঃ) 
ওহী অবতরণ ও নবুওয়ত-প্রাপ্তির পূর্বে স্বীয় স্বভাবগত ঝোকে 
দ্বীনে-ইবরাহিমীর অনুসরণ করতেন। ওহী অবতরণের পর কোরআনও 
তার শরীয়তকে দ্রীনে-ইবরাহিমীর অনুরূপ বলেই আখ্যা দিয়েছে। হযরত 
ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-এর কেবলাও কা’ বাই ছিল। 

আরও কারণ ছিল এই যে, আরব গোত্রগুলো মৌখিকভাবে হলেও 
দ্বীনে-ইবরাহীমী স্বীকার করত এবং নিজেদেরকে তার অনুসারী বলে দাবী 
করত। ফলে কা’ বা মুসলমানদের কেবলা হয়ে গেলে তারা ইসলামের প্রতি 
আকৃষ্ট হতে পারত। সাবেক কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাস দ্বারা 


৭৬ তফসীর মাআরেফুল কোরআন | ১1 


০ 


আহলে-কিতাবদের আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু যোল/সতের মাসের 
অভিজ্ঞতার পর সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ, মদীনার ঈহুদীরা এর 
কারণে ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ার পরিবর্তে দূরেই সরে যাচ্ছিল। 

মোটকথা, কা'বা মুসলমানদের কেবলা সাব্যস্ত হোক__ এটাই ছিল 
মহানবী (সাঃ)-এর আত্তরিক বাসনা। তবে আল্লাহর নৈকট্যশীল 
পয়গম্বরগণ কোন দরখাস্ত ও বাসনা পেশ করার অনুমতি আছে বলে, না 
জানা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র দরবারে কোন দরখাস্ত ও বাসনা পেশ করেন না। 
এতে বুঝা যায়, যে, মহানবী (সাঃ) এ দোয়া করার অনুমতি পূর্বাহেই 
পেয়েছিলেন। এজন্য তিনি কেবলা পরিবর্তনের দোয়া করেছিলেন এবং তা 
কবুল হবে বলে আশাবাদীও ছিলেন। একারণেই তিনি বারবার আকাশের 
দিকে চেয়ে দেখতেন যে, ফেরেশতা নির্দেশ নিয়ে আসছে কিনা! আলোচ্য 
আয়াতে এ দৃশ্যটি বর্ণনা করার পর প্রথমে দেয়া কবুল করার ওয়াদা করা 
হয়_ 48146 অর্থাৎ - আমি আপনার চেহারা-মোবারক সেদিকেই 
ফিরিয়ে দেব, যেদিকে আপনি পছন্দ করেন। অতঃপর তৎক্ষণাৎ সে দিকে 
মুখ করার আদেশ নাযিল করা হয়, যথা, $593 এর বর্ণনা 
পদ্ধতিটি বিশেষ আনন্দদায়ক। এতে প্রথমে ওয়াদার আনন্দ ও পরে ওয়াদা 
পূরণের আনন্দ একই সাথে উপভোগ করা যায়। 


নামাযে কেবলামুখী হওয়ার মাসআলা £ পূর্বে বণিত হয়েছে যে, 
আল্লাহ্‌ রাবুল আলামীনের কাছে সবদিকিই সমান $৪9৬ 
30; পূর্ব-পশ্চিম আল্লাহরই মালিকানাধীন। কিন্তু উদ্মতের স্বার্থ 
সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্যে একটি দিককে কেবলা হিসাবে নির্দিষ্ট 
করে সবার মাঝে ধর্মীয় এক্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তবে এ দিকটি 
বায়তুল-মোকাদ্দাসও হতে পারত। কিন্তু মহানবী (সাঃ)-এর আন্তরিক 
বাসনার কারণে কা'বাকে কেবলা সাব্যস্ত করে আলোচ্য আয়াতে এ 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে 2৮1 | এ-৯১ 4১ অর্থাৎ, 'কা"বার 
দিকে অথবা বায়তুল্লাহর দিকে মুখ কর" বলার পরিবর্তে 
19৯21 (অৰ্থাৎ মসজিদে হারামের দিকে) বলা হয়েছে। 
এতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা স্পষ্ট হয়ে গেছে। 
প্রথমতঃ যদিও আসল কেবলা বায়তুল্লাহ্‌ তথা কা'বা; কিন্তু কা'বার 
দিকে মুখ করা সেখান পর্যন্তই সম্ভব, যেখান থেকে তা দৃষ্টিগোচর হয়। 
যারা সেখান থেকে দূরে এবং কা’ বা তাদের দৃষ্টির আগোচরে থাকে, তাঁদের 
উপরও হুবহু কা’ বার দিকে মুখ করার কড়াকড়ি আরোপ করা হলে, তা 
পালন করা খুবই কঠিন হতো। বিশেষ যন্ত্রপাতি ও অঙ্কের মাধ্যমেও নির্ভুল 
দিক নির্ণয় করা দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে অনিশ্চিত হয়ে পড়তো। অথচ 
শরীয়ত সহজ-সরল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ কারণে বায়তুল্লাহ্‌ অথবা 
কা'বা শব্দের পরিবর্তে মসজিদুল-হারাম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 





বায়তুল্লাহ অপেক্ষা মসজিদুল হারাম অনেক বেশী স্থান জুড়ে বিস্তৃত। এ 
বিস্তৃত স্থানের দিকে মুখ করা দুর-দূরাস্তের মানুষের জন্যেও সহজ। 
সংক্ষিপ্ত শব্দ ৫1 _ এর পরিবর্তে ০৬ শব্দটি ব্যবহার করায় কেবলার 
দিকে মুখ করার ব্যাপারটি আরও সহজ হয়ে গেছে। ++ দু'অর্থে ব্যবহৃত 
হয় বস্তুর অর্ধাংশ ও বস্তুর দিক। আলোচ্য আয়াতে এর অর্থ হচ্ছে বস্তুর 
দিক। এতে বুঝা যায় যে, দূরবর্তী দেশসমূহে বা অঞ্চলে বিশেষভাবে 
যসজিদে-হারামের দিকে মুখ করাও জরুরী নয় ; বরং মসজিদে-হারাম 
যেদিকে অবস্থিত সে দিকের প্রতি মুখ করাই যথেষ্ট।_ (বাহ্‌রে-মুহীত) 
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2459142995 - আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, 
খানায়ে-কা’ বা কিয়ামত পর্যন্ত আপনার কেলা থাকবে। এতে 
ইহুদী-নাসারাদের সে মতবাদের খণ্ডন করাই ছিল উদ্দেশ্য যে, 
মুসলমানদের কেবলার কোন স্থিতি নেই; ইতিপূর্বে তাদের কেবলা ছিল 
খানায়ে-কা' বা, পরিবর্তিত হয়ে বায়তুল-মোকাদ্দাস হল, 

আবার তাও বদলে গিয়ে পূনরায় খানায়ে-কা'বা হলো। আবারও 
হয়তো বায়তুল-মোকান্দাসকেই কেবলা বানিয়ে নেবে।- (বাহরে-মুহীত) 

233৩3493 - এখানে অসম্ভবকে সস্তব ধরে নিয়ে হুযুর 
(সাঃ)- কে সম্বোধন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টির দ্বারা 
উত্মতে-মুহামুদীকে অবহিত করাই উদ্দেশ্য যে, উল্লেখিত নির্দেশের 
বিরুদ্ধাচরণ এতই কঠিন ব্যাপার যে, স্বয়ং রসূলে-করীম (সাঃ)-ও যদি 
এমনটি করেন, (অবশ্য তা অসম্ভব), তবে তিনিও সীমা লঙ্ঘনকারী বলে 
সাব্যস্ত হবেন। 

১৪৬ নং আয়াতে রসূলে-করীম (সাঃ)-কে রসূল হিসাবে চেনার 
উদাহরণ সন্তানদের চেনার সাথে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, এরা যেমন 
কোনরকম সন্দেহ-সংশয়হীনভাবে নিজেদের সন্তানদেরকে জানে, 
তেমনিভাবে তওরাত ও ইন্তীলে বর্ণিত রসূলে করীম (সাঃ)-এর সুসংবাদ, 
প্রকৃষ্ট লক্ষণ ও নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তাকেও সন্দেহাতীতভাবেই চেনে। 
কিন্তু তাদের যে অস্বীকৃতি তা একাস্তভাবেই হঠকারিতা ও বিদ্বেষপ্রসূত। 

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, পরিপূর্ণভাবে চেনার উদাহরণ 
পিতা-মাতাকে চেনার সাথে না দিয়ে সম্তান-সস্ততিকে চেনার সাথে দেয়া 
হয়েছে। অথচ মানুষ স্বভাবতঃ পিতা-মাতাকেও অত্যন্ত ভাল করেই 
জানে। এহেন উদাহরণ দেয়ার কারণ হল এই যে, পিতা-মাতার নিকট 
সন্তানাদির পরিচয় সন্তানের নিকট পিতা-মাতার পরিচয় অপেক্ষা বহুগুণ 
বেশী হয়ে থাকে। কারণ, পিতা-মাতা জন্মলগ্ন থেকে সম্তান-সম্ততিকে 
স্বহস্তে লালন-পালন করে। তাদের শরীরের এমন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই, 
যা পিতা-মাতার দৃষ্টির অন্তরালে থাকতে পারে। পক্ষান্তরে পিতা-মাতার 
গোপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সন্তানরা কখনও দেখে না। 
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(১৪৭) বাস্তব সত্য সেটাই যা তোমার পালনকর্তা বলেন। কাজেই তুমি 
সন্দিহান হয়ো না। (১৪৮) আর সবার জন্যই রয়েছে কেবলা একেক দিকে, 
যে দিকে সে মুখ করে (এবাদত করবে)। কাজেই সৎকাজে 
প্রতিযোগিতাফুলকভাবে এগিয়ে যাও। যেখানেই তোমরা থাকবে, আল্লাহ্‌ 
অবশ্যই তোমাদেরকে সমবেত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সব বিষয়ে 
ক্ষমতাশীল। (১৪৯) আর যে স্থান থেকে তুমি বের হও, নিজের মুখ 
মসজিদে হারামের দিকে ফেরাও-_ন্সন্দেহে এটাই হলো তোমার 
পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্ধারিত বাস্তব সত্য। বস্তুতঃ তোমার পালনকর্তা 
তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনবাহিত নন। (১৫০) আর তোমরা যেখান 
থেকেই বেরিয়ে আস এবং যেখানেই অবস্থান কর সেদিকেই মুখ ফেরাও, 
যাতেকরে মানুষের জন্য তোমাদের সাথে ঝগড়া করার অবকাশ না থাকে! 
অবশ্য যারা অবিবেচক, তাদের কথা আলাদা। কাজেই তাদের আপত্তিতে 
ভীত হয়ো না। আমাকেই ভয় কর। যাতে আমি তোমাদের জন্যে আমার 

পূর্ণ করে দেই এবং তাতে যেন তোমরা সরলপধ প্রাপ্ত হও। 
(১৫১) যেমন, আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে 
একজন রসূল, যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণীসমূহ পাঠ করবেন এবং 
তোমাদের পবিত্র করবেন; আর তোমাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও তার 
তত্বজ্ঞান এবং শিক্ষা দেবেন এমন বিষয় যা কখনো তোমরা জানতে না। 
(১৫২) সুতরাং তোমরা আমাকে স্বরণ কর, আমিও তোমাদের স্বরণ রাখবো 
এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ; অকৃতজ্ঞ হয়ো না। (১৫৩) হে 
মুমিনগণ ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চিতই 
আল্লাহ্‌ ধৈষশীলদের সাথে রয়েছেন। (১৫৪) আর যারা আল্লাহর রাস্তায় 
নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ 
না। (৫৫) এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, 
ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ 
দাও সবরকারীদের__ (১৫৬) যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, 
নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহ্‌র জন্য এবং আমরা সবাই তারই সানিধ্যে ফিরে 
যাবো। 



























































আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

এ বর্ণনার দ্বারা এ কথাও প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, এখানে সম্তানকে 
শুধু সন্তান হিসাবে চেনাই উদ্দেশ্য নয়। কারণ, তার পৈতৃক সম্পর্ক 
ক্ষেত্রবিশেষে সন্দেহজনকও হতে পারে। স্ত্রীর খেয়ানতের দরুন স্তান 
তার নিজের নাও হতে পারে। বরং এখানে আকার-অবয়বের পরিচয় জানা 
হলো উদ্দেশ্য। পুত্র-কন্যা প্রকৃতপক্ষে নিজের হোক বা নাই হোক, কিন্ত 
মানুষ সন্তান হিসাবে যাকে প্রতিপালন করে, তার আকার-অবয়ব চেনার 
ব্যাপারে কখনও সন্দেহ হয় না। 


আলোচ্য আয়াতে কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি বলতে গিয়ে 
2৬৯৭9552593 বাক্যটি তিনবার এবং 43৬৫ 
96854 বাক্যটি দু'বার করে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এর 
একটা সাধারণ কারণ এই যে, কেবলা পরির্তনের নির্দেশটি বিরোধীদের 
জন্য তো এক হৈ-চৈয়ের ব্যাপার ছিলই, স্বয়ং মুসলমানদের জন্যও তাদের 
এবাদতের ক্ষেত্রে ছিল একটা বৈপ্লবিক ঘটনা। কাজেই এই নির্দেশটি যদি 
যথার্থ তাকীদ ও গুরুত্ব সহকারে ব্যক্ত করা লা হতো, তাহলে মনের 
প্রশান্তি অর্জন হয়ত যথেষ্ট সহজ হতো না। আর সেজন্যই নির্দেশটিকে 
বার বার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তদুপরি এতে এরূপ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, 
কেবলার এই যে পরিবর্তন, এটাই সর্বশেষ পরিবর্তন। এরপর 
পুনঃপরিবর্তনের আর কোন সস্তাবনাই নেই। প্রথমবারের নির্দেশঃ 
“অতঃপর তুমি তোমার মুখমণ্ডল মসজিদুল-হারামের দিকে ফেরাও 
এবং যেখানেই তুমি থাক না কেন, এরপর থেকে তুমি তোমার চেহারা 
সেদিকেই ফেরাবে'',- এ নির্দেশটি মুকীম অবস্থায় থাকার সময়ের। অর্থাৎ, 
যখন আপনি আপনার স্থায়ী বাসস্থানে অবস্থান করেন, তখন নামাযে 
মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করে দাড়াবেন। এরপর সমগ্র উমুতকে 
লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে যে 84৬5 নিজের দেশে বা সফরে 
যেখানেই থাক না কেন, নামাযে বায়তুল্লাহর দিকেই মুখ ফেরাবে, এ 
নির্দেশ শুধু মসজিদে-নববীতে নামায পড়ার বেলাতেই নয়; বরং যেকোন 
মসজিদুল-হারামকেই কেবলা বানিয়ে নামায পড়বে। 


এ নির্দেশ দ্বীয়বায় পুনরুল্লেখ করার পূর্বে 28% 
অর্থাৎ, “যেখানেই তুমি বের হয়ে যাও না কেন” কথাটা যোগ করে বুঝানো 
হয়েছে যে, নিজ নিজ বাসন্থানে মুকীম থাকা অবস্থায় যেমন তোমরা 
মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করে নামায পড়বে, তেমনি কোথাও সফরে 
বের হলেও নামাযের সময় মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করেই দীড়াবে। 
তৃতীয়বারের পুনরুল্লেখের যৌক্তিকতা বর্ণনায় এও বলা হয়েছে যে, 
বিরোধীরা যাতে কথা বলতে না পারে যে, তওরাত এবং ইঞ্জীলে তো বলা 
হয়েছিল যে, তওরাত এবং ইঞ্জীলে উল্লেখিত নির্দেশসমূহের মধ্যে আখেরী 
যমানার প্রতিশ্রুত নবীর কেবলা মসজিদুল-হারাম হওয়ার কথা, কিন্তু এ 
রসূল (সাঃ) কা' বার পরিবর্তে বায়তুল-মোকদ্দাসকে কেবলা করে নামায 
পড়ছেন কেন? 
4৩ শব্দটিতে ২৪ শব্দটির আভিধানিক অর্থ 
এমন বস্তু, যার দিকে মুখ করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাঃ) বলেন, এর অর্থ কেবলা। এক্ষেত্রে হযরত উবাই ইবনে কা'ক_ 
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"585 -এর স্থলে ধু ও পড়েছেন বলে বর্ণিত রয়েছে। 

তফসীরের ইমামগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আয়াতের অর্থ 
দাড়ায় এই, প্রত্যেক জাতিরই এবাদতের সময় মুখ করার জন্য একটা 
নির্ধারিত কেবলা চলে আসছে। সে কেবলা আল্লাহ্‌র তরফ হতে নির্ধারিত 
করে দেয়া হয়েছে, অথবা তারা নিজেরাই তা নির্ধারণ করে নিয়েছে। 
মোটকথা, এবাদতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতিই কোন না কোন দিকে মুখ 
করে দড়ায়। এমতাবস্থায় আখেরী নবীর উল্মতগণের জন্য যদি কোন 
একটা বিশেষ দিককে কেবলা নির্ধারণ করে দেয়া হয়ে থাকে, তবে তাতে 
'আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কি আছে? 

এ পর্যস্ত কেবলা পরিবর্তনসংক্রান্ত আলোচনা চলে আসছিল: এখানে 
বিষয়টিকে এমন এক পর্যায়ে এনে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে এ বিষয়টির 
ভূমিকায় কা'বা নির্মাতা হযরত ইবরাহীমের দোয়ার বিষয়টিও 
প্াসঙ্গিকভাবে আলোচিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম 
(আঃ)-এর বংশধরদের মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদায় মহানবী (সাঃ)-এর 
আর্বিভাব। এতে এ বিষয়েও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রসূলে করীম 
(সাঃ)-এর আর্বিভাবে কা'বা নির্মাতার দোয়ারও একটা প্রভাব রয়েছে। 
কাজেই তার কেবলা যদি কা’ বা শরীফকে সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে তাতে 
বিস্ময়ের কিংবা অস্বীকারের কিছুই নেই। 

ঘুরে _বাক্যে উদাহরণসূচক যে, “কাফ' (৩ ) বর্ণটি ব্যবহার 
করা হয়েছে, তার একটি ব্যাখ্যা তো উল্লেখিত তফসীরের মাধ্যমেই বুঝা 
গেছে। এছাড়াও আরেকটি বিশ্লেষণ রয়েছে, যা কুরতুবী গ্রহণ করেছেন। 
তা হল এই যে, “কাফ’-এর সম্পর্ক হল পরবর্তী আয়াত ০:%%% - এর 
সাথে। অর্থাৎ, আমি যেমন তোমাদের প্রতি কেবলাকে একটি নেয়ামত 
হিসাবে দান করেছি এবং অতঃপর দ্বিতীয় নেয়ামত দিয়েছি রসূলের 
আবির্ভাবের মাধ্যমে, তেমনি আল্লাহর যিকিরও আরেকটি নেয়ামত। এসব 
নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর, যাতে এসব নেয়ামতের অধিকতর 
প্রবৃদ্ধি হতে পারে। কুরতুবী বলেন, এখানে (40৫ __এর “কাফ"টির 
ব্যবহার ঠিক তেমনি, যেমনটি সুরা আনফালের >! ৮ এবং সূরা 
হেজরের (54018819514 _এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। 

88014 এতে “যিকির'- এর অর্থ হল স্মরণ করা, যার 
সম্পর্ক হল অন্তরের সাথে। তবে জিহ্বা যেহেতু অস্তরের মুখপাত্র, 
কাজেই মুখে স্মরণ করাকেও ‘যিকির’ বলা যায়। এতে বুঝা যায় যে, সে 
মৌখিক যিকিরই গ্রহণযোগ্য, যার সাথে মনেও আল্লাহ্‌র স্মরণ বিদ্যমান 
থাকবে। 

তবে এতদসঙ্গে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোন লোক যদি 
মুখে তসবীহ্‌ জপে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু তার মন যদি অনুপস্থিত থাকে 
অর্থাৎ, যিকিরে না লাগে, তবুও তা একেবারে ফায়দাহীন নয়। হযরত আবু 
ওসমান (রাহঃ)-এর কাছে জনৈক ভক্ত এমনি অবস্থায় অভিযোগ 
করেছিল যে, মুখে মুখে যিকির করি বটে, কিন্তু অন্তরে তার কোনই মাধুর্য 
অনুভব করতে পারি না। তখন তিনি বললেন, --তবুও আল্লাহ্‌র শুকরিয়া 
আদায় কর যে, তিনি তোমার একটি অঙ্গ জিহবাকে তো অস্ততঃ তার 
যিকিরে নিয়োজিত করেছেন।-_ (কুরতুবী) 

ধিকিরের ফযীলত £ যিকিরের ফযীলত অসংখ্য। তন্মধ্যে এটাও 
কম ফযীলত নয় যে, বান্দা যদি আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তাহলে আল্লাহ্‌ 





তাকে সুরণ করেন। আবু ওসমান মাহদী (রহঃ) বলেছেন যে, আমি সে 
সময়টির কথা জানি, যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদিগকে স্মরণ করেন। 
উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আপনি তা কেমন করে জানতে 
পারেন? বললেন, তা এজন্যে যে, কোরআন করীমের ওয়াদা অনুসারে 
যখন কোন মুমিন বান্দা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তখন আল্লাহ্‌ নিজেও 
তাকে স্মরণ করেন। কাজেই বিষয়টি জানা সবার জন্যই সহজ যে, 
আমরা যখন আল্লাহর সুরণে আত্মনিয়োগ করব, আল্লাহ্‌ তা'আলাও 
আমাদের সুরণ করবেন। 

আর আছ্াতের অর্থ হল এই যে, তোমরা যদি আমাকে আমার 
হুকুমের আনুগত্যের মাধ্যমে স্মরণ কর, তাহলে আমিও তোমাদেরকে 
সওয়াব ও মাগফেরাত দানের মাধ্যমে সুরণ করব। 

হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (রঃ) “যিকরল্লাহ্'র তফসীর প্রসঙ্গে 
বলেছেন যে, যিকিরের অর্থই হচ্ছে আনুগত্য এবং নির্দেশ মান্য করা। তার 
বক্তব্য হচ্ছে £ “যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য করে না, সে 
আল্লাহ্র যিকিরই করে না, প্রকাশ্যে যত বেশী নামায এবং তসবীহই সে 
পাঠ করুক না কেন।”' 


যিকিরের তাৎপর্য £ মুফাস্সের কুরতুবী ইবনেখোয়াইফ-এর 
আহকামুল কোরআনের বরাত দিয়ে এ সম্পর্কিত একখানা হাদীসও উদ্ধৃত 
করেছেন। হাদীসটির মর্মার্থ হচ্ছে যে, রসূল (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি 
আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করে অর্থাৎ, তার হালাল ও হারাম সম্পর্কিত 
নির্দেশগুলোর অনুসরণ করে, যদি তার নফল নামায-রোযা কিছু কমও 
হয়, সেই আল্লাহকে স্মরণ করে। অন্যদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র 
নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করে, সে নামায-রোয, তসবীহ্‌-তাহলীল প্রভৃতি 
বেশী করে করলেও প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে না। 

হযরত যুনুনুন মিসরী বলেন $ “যে ব্যক্ত প্রকৃতই আল্লাহকে স্মরণ 
করে সে অন্যান্য সব কিছুই ভুলে যায়। এর বদলায় স্বয়ং আল্লাহ্‌ 
তা'আলাই সবদিক দিয়ে তাকে হেফাযত করেন এবং সব কিছুর বদলা 
তাকে দিয়ে দেন।” 


হযরত মু' আয (রাঃ) বলেন £ “আল্লাহর আযাব থেকে মুক্ত করার 
ব্যাপারে মানুষের কোন আমলই যিকরুল্লাহ্র সমান নয়।” হযরত আবু 
হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে-কুদৃসীতে আছে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলেন,__ “বান্দা যে পর্যন্ত আমাকে সুরণ করতে থাকে বা আমার স্মরণে 
যে পর্যস্ত তার ঠোট নড়তে থাকে, সে পর্যস্ত আমি তার সাথে থাকি। 

ধৈৰ্য ও নামাষ যাবতীয় সংকটের প্রতিকার £ 44101 
53435 “ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর,” __ এ আয়াতে 
বলা হয়েছে যে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট, যাবতীয় প্রয়োজন ও সমস্ত সংকটের 
নিশ্চিত প্রতিকার দু'টি বিষয়ের মধ্যেই নিহিত। একটি “সবর" বা ধৈর্য 
এবং অন্যটি “নামায”'। বর্ণনারীতির মধ্যে 15) শব্দটিকে বিশেষ 
কোন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট না করে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করার ফলে 
এখানে যে মর্মার্থ দাড়ায় তা এই যে, মানব জাতির যে কোন সংকট বা 
সমস্যার নিশ্চিত প্রতিকারই ধৈর্য ও নামায। যে কোন প্রয়োজনেই এ দু'টি 
বিষয়ের দ্বারা মানুষ সাহায্য লাভ করতে পারে। তফসীরে মায্হারীতে শব্দ 
দু'টির ব্যাপক অর্থে ব্যবহারের তাৎপর্য এভাবেই বর্ণিত হয়েছে প্রসঙ্গতঃ 
স্বতন্ত্রভাবে দুটি বিষয়েরই তাৎপর্য অনুধাবন করা যেতে পারে। 

সবর-এর তাৎপর্য £ ‘সবর’ শব্দের অর্থ হচ্ছে সংযম অবলম্বন ও 


৭ সুরা আল বাকারা VA 
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নফস্‌-এর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ। 

(কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় “সবর' _এর তিনটি শাখা রয়েছে। 
(এক) নফসকে হারাম এবং না-জায়েয বিষয়াদি থেকে বিরত রাখা (দুই) 
এবাদত ও আনুগত্যে বাধ্য করা এবং (তিন) যে কোন বিপদ ও সংকটে 
ধৈর্যধারণ করা। অর্থাৎ, যে সব বিপদ-আপদ এসে উপস্থিত হয় 
সেগুলোকে আল্লাহ্‌র বিধান বলে মেনে নেয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহর 
তরফ থেকে প্রতিদান প্রাপ্তির আশা রাখা। অবশ্য কষ্টে পড়ে যদি মুখ 
থেকে কোন কাতর শব্দ উচ্চারিত হয়ে যায়, কিংবা অন্যের কাছে তা 
প্রকাশ করা হয়, তবে, তা 'সবর'-এর পরিপন্থী নয়। -(ইবনে কাসীর, 
সায়ীদ ইবনে জুবায়ের থেকে)। 

'সবর'-এর উপরোক্ত তিনটি শাখাই প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য 
পালনীয় কর্তবয। সাধারণ মানুষের ধারণায় সাধারণতঃ তৃতীয় শাখাকেই 
সবর হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রথম দু'টি শাখা যে এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ, সে ব্যাপারে মোটেও লক্ষ্য করা হয় না। এমনকি এ দু'টি 
বিষয়ও যে “সবর"- এর অন্তর্ভুক্ত এ ধারণাও যেন অনেকের নেই। 
কোরআন-হাদীসের পরিভাষায় ধৈ্যধারণকারী বা ‘সাবের’ সে সমস্ত 
লোককেই বলা হয়, যারা উপরোক্ত তিন প্রকারেই “সবর' অবলম্বন করে। 
কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, হাশরের ময়দানে ঘোষণা করা হবে, 
“ধর্ধারণকারীরা কোথায়?” একথা শোনার সংগে সংগে সেসব লোক 
উঠে দাড়াবে, যারা তিন প্রকারেই সবর করে জীবন অতিবাহিত করে 
গেছেন। এসব লোককে প্রথমেই বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করার 
অনুমতি দেয়া হবে। “ইবনে-কাসীর" এ বর্ণনা উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন 
যে, কোরআনের অন্যত্র 
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অর্থাৎ, সবরকারী বান্দাগণকে তাদের পুস্কার বিনা হিসাবে প্রদান করা 
হবে এ আয়াতে সেদিকেই ইশারা করা হয়েছে। 

নামাষ £ মানুষের যাবতীয় সমস্যা ও সংকট দূর করা এবং যাবতীয় 
প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্থাটি হচ্ছে নামায । 


'সবর'-এর তফসীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকার 
এবাদতই সবরের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু এরপরেও নামাযকে পৃথকভাবে উল্লেখ 
করার কারণ হচ্ছে যে, নামায এমনই একটি এবাদত, যাতে “সবর' তথা 
ধৈর্যের পরিপূর্ণ নমুনা বিদ্যমান। কেননা, নামাযের মধ্যে একাধারে যেমন 
নফস তথা রিপুকে আনুগত্যে বাধ্য রাখা হয়, তেমনি যাবতীয় নিষিদ্ধ 
কাজ, নিষিদ্ধ চিন্তা এমনকি অনেক হালাল ও মোবাহ বিষয় থেকেও 
সরিয়ে রাখা হয়। সেমতে নিজের ‘নফস’-এর উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ 
করে সর্বপ্রকার গোনাহ ও অশোভন আচার-আচরণ থেকে নিজেকে দূরে 
সরিয়ে রাখা এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও নিজেকে আল্লাহ্‌র এবাদতে 
নিয়োজিত রাখার মাধ্যমে “সবর'-এর যে অনুশীলন করতে হয়, নামাযের 
মধ্যেই তার একটা পরিপূর্ণ নমুনা ফুটে উঠে। 

যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করা এবং সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে 
মুক্তিলাভ করার ব্যাপারে নামাযের একটা বিশেষ “তাহীর' বা প্রভাবও 
লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ বিশেষ রোগে কোন কোন অুধী গুলু-লতা ও 
ডাল-শিকড় গলায় ধারণ করায় বা মুখে রাখায় যেমন বিশেষ ফল লক্ষ্য 
করা যায়, লোহার প্রতি চুম্বকের বিশেষ আকর্ষণ যেমন স্বাভাবিক, কিন্তু 





কেন এরূপ হয়, তা যেমন সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে বলা যায় না, তেমনি 
বিপদ মুক্তি এবং যাবতীয় প্রয়োজন মিটানোর ক্ষেত্রে নামাযের তাহীরও 
ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে এটা পরীক্ষিত সত্য যে, যথাযথ আস্তরিকতা ও 
মনোযোগ সহকারে নামায আদায় করলে যেমন বিপদযুক্তি অবধারিত, 
তেমনি যেকোন প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারেও এতে সুনিশ্চিত ফল লাভ 
হয়। 

হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র অভ্যাস ছিল যে, যখনই তিনি কোন কঠিন 
সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তখনই নামায আর্ত করতেন। আর আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সে নামাযের বরকতেই তার যাবতীয় বিপদাপদ দুর করে 
দিতেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে_ 
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অর্থাৎ, মহানবী (সাঃ)-কে যখনই কোন বিষয় চিন্তিত করে তুলত, 
তখনই তিনি নামায পড়তে শুরু করতেন। 

আল্লাহ্র সান্নিধ্য £ নামায এবং ‘সবরে’র মাধ্যমে যাবতীয় সংকটের 
প্রতিকার হওয়ার কারণ এই যে, এ দু'পছ্থায়ই আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রকৃত 
সান্নিধ্য লাভ হয়। 5১51/5] বাক্যের দ্বারা এদিকে ইশারা করা 
হয়েছে যে, নামায়ী এবং সবরকারিগণের সাথে আল্লাহর সান্ধ্য তথা 
খোদায়ী শক্তির সমাবেশ ঘটে। যেখানে বা যে অবস্থায় বান্দার সাথে 
আল্লাহ্‌র শক্তির সমাবেশ ঘটে, সেখানে দুনিয়ার কোন শক্তি কিংবা কোন 
সংকটই যে টিকতে পারে না, তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন করে না। বান্দা 
যখন আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান হয়, তখন তার গতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে 
যায়। তার অগ্রগমন ব্যাহত করার মত শক্তি কারও থাকে না। বলাবাহুল্য, 
মকসুদ হাসিল করা এবং সংকট উত্তরণের নিশ্চিত উপায় একমাত্র 
আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান হওয়াই হতে পারে। 

আলমে-বরষখে নবী এবং শহীদগণের হায়াত £ ইসলামী 
রেওয়ায়েত মোতাবেক প্রত্যেক মৃতব্যক্তি আলমে-বরযখে বিশেষ ধরনের 
এক হায়াত বা জীবন প্রাপ্ত হয় এবং সে জীবনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কবরের 
আযাব বা সওয়াব অনুভব করে থাকে। এই জীবন-প্রাপ্তির ব্যাপারে 
মুমিন-কাফের এবং পুণ্যবান ও গোনাহগারের কোন পার্থক্য নেই। তবে 
বরযখের এ জীবনের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এক স্তরে সর্বশ্রণীর লোকই 
সমানভাবে শরীক। কিন্তু বিশেষ এক স্তর নবী-রসূল এবং বিশেষ নেকার 


“ বান্দাদের জন্য নির্ধারিত। এ স্তরেও অবশ্য বিশেষ পার্থক্য এবং পরস্পরের 


বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 


যেসব লোক আল্লাহর রাস্তায় নিহত হন তাদেরকে শহীদ বলা হয়। 
সাধারণভাবে অবশ্য তাদের মৃত বলাও জায়েয। তবে তাদের মৃত্যুকে 
অন্যান্যদের মৃত্যুর সমপর্যায়র্ভুক্ত মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। 
কেননা, মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই বরযখের জীবন লাভ করে থাকে এবং সে 
জীবনের পুরস্কার অথবা শাস্তি ভোগ করতে থাকে। কিন্তু শহীদগণকে সে 
জীবনে অন্যান্য মৃতের তুলনায় একটা বিশেষ বৈশিষ্টাপূর্ণ মর্যাদা দান করা 
হয়। তাহল অনুভূতির বৈশিষ্ট্য, অন্যান্য মৃতের তুলনায় তাদের বেশী 
অনুভূতি দেয়া হয়। যেমন, মানুষের পায়ের গৌড়ালী ও হাতের আঙ্গুলের 
অগ্রভাগ, উভয় স্থানেই অনুভূতি থাকে, কিন্তু গৌড়ালীর তুলনায় আঙ্গুলের 
অনভূতি অনেক বেশী তীক্ষি। তেমনি, সাধারণ মৃতের তুলনায় শহীদগণ 
বরযখের জীবনে বহুগুণ বেশী অনুভূতি প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। এমনকি 
শহীদের এ জীবনানুভূতি অনেক ক্ষেত্রে তাদের জড়দেহেও এসে পৌছে 
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থাকে। অনেক সময় তাদের হাড়-মাংসের দেহ পর্যন্ত মাটিতে বিনষ্ট হয় 
না, জীবিত মানুষের দেহের মতই অবিকৃত থাকতে দেখা যায়। হাদীসের 
বৰ্ণনা এবং বহু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এর যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। এ 
কারণেই শহীদগণকে জীবিত বলা হয়েছে। তবে সাধারণ নিয়মে 
তাদেরকেও মৃতই ধরা হয় এবং তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ ওয়ারিসগণের 
মধ্যে বন্টিত হয়, তাদের বিধবাগণ অন্যের সাথে পুনর্বিবাহ করতে পারে। 

এ আয়াতের ক্ষেত্রে নবী-রসূলগণ শহীদগণের চাইতেও অনেক বেশী 
মর্তবার অধিকারী হয়ে থাকেন। তাদের পবিত্র দেহ সম্পূর্ণ অবিকৃত 
অবস্থায় থাকার পরও বাহ্যিক হুকুম, আহকামে তার কিছু প্রভাব অবশিষ্ট 
থাকে। যথা, তাদের পরিত্যক্ত কোন সম্পদ বন্টন করার রীতি নেই। 
তাদের স্ত্রিগণ দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হতে পারেন না। 


মোটকথা, বরযখের এ জীবনে সর্বাপেক্ষা শক্তিসম্পন্ন হচ্ছেন 
নবী-রসূলগণ, অতঃপর শহীদগণ এবং তারপর অন্যান্য সাধারণ মৃত 
ব্যক্তির্গ। অবশ্য কোন কোন হাদীসের দ্বারা জানা যায় যে, 
ওলী-আওলিয়া এবং নেককার বান্দাগণের অনেকেই বরযখের হায়াতের 
ক্ষেত্রে শহীদগণের সমপরযায়ভুক্ত হয়ে থাকেন। কেননা, আত্মশুদ্ধি 
সাধনায় রত অবস্থায় ধারা মৃত্যুবরণ করেন, তাদের মৃত্যুকেও শহীদের 
মৃত্যু বলা যায়। ফলে তারাও শহীদগণেরই পর্যায়ভুক্ত হয়ে যান। 
আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ী নিঃসন্দেহে অন্যান্য নেককার সালেহগণের তুলনায় 
শহীদগণের মর্যাদা বেশী। 

যদি কোন শহীদের লাশ মাটিতে বিনষ্ট হতে দেখা যায়, তাহলে এমন 
ধারণা করা যেতে পারে যে, আল্লাহ্‌র পথে সে নিহত হয়েছে সত্য, তবে 
হয় তো নিয়ত বিশুদ্ধ না থাকায় তার সে মৃত্যু যথার্থ শহীদের মৃত্যু হয়নি। 
কিন্তু এমন কোন শহীদের লাশ যদি মাটির নীচে বিনষ্ট অবস্থায় পাওয়া 
যায়, আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার ব্যাপারে যার নিষ্ঠায় কোন সন্দেহ নেই, 
তবে সেক্ষেত্রে অবশ্য এমন ধারণা করা উচিত হবে না যে, তিনি শহীদ নন 
অথবা কোরআনের আয়াতের মর্মার্থ এখানে টিকছে না। কেননা, মানুষের 
লাশ যে কেবলমাত্র মাটিতেই বিনষ্ট হয় তাই নয়। অনেক সময় ভু 
অন্যান্য ধাতু কিংবা অন্য কোন কিছুর প্রভাবেও জড়দেহ বিনষ্ট হওয়া 
সম্ভব। নবী-রসূল ও শহীদগণের লাশ মাটিতে ভক্ষণ করে না বলে হাদীসে 
যে বর্ণনা রয়েছে, তাতে একথা বুঝা যায় না যে, মাটি ছাড়া তাদের লাশ 
অন্য কোন ধাতু কিংবা রাসায়নিক প্রভাবেও বিনষ্ট হতে পারে না। 

নবী-রসূলগণের পবিত্র দেহও যে সাধারণ মানক-দেহের মত বিভিন্ন 
উপকরণের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং তাদের 
দেহও অস্ত্রের আঘাত কিংবা ওষুধের প্রভাবে স্বাভাবিকভাবেই 
প্রভাবান্বিত হয়েছে। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার যে, নবী-রসূলগণের 
মৃত্যু পূর্ববর্তী জীবনের তুলনায় শহীদগণের মৃত্যু পূর্ববর্তী জীবন বেশী 
শক্তিসম্পন্ন হতে পারে না। নবী-রসূলগণের জীবিত দেহে অস্ত্র এবং 





অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদানের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ 
রয়েছে। সুতরাং মাটির সাথে মিশ্রিত অন্য কোন রাসায়নিক পদার্থ কিংবা 
অন্য কোন উপাদানের প্রভাবে যদি শহীদের লাশে কোন প্রকার বিকৃতি 
ঘটে যায়, তবে এর দ্বারা “মাটি শহীদের লাশে বিকৃতি ঘটাতে পারে না’ 
এ হাদীসের যথার্থতা বিদ্রিত হয় না। 

সাধারণ মৃতের তুলনায় শহীদের লাশ অধিককাল পর্যন্ত মাটির দ্বারা 
প্রভাবান্িত না হওয়াকে তাদের একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। 
সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দু'অবস্থাতেই হতে পারে। প্রথমতঃ চিরকাল 
ক্ষড়দেহ অবিকৃত থাকার মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়তঃ অন্যান্যের তুলনায় 
অনেক বেশীদিন অবিকৃত থাকার মাধ্যমে। যদি বলা হয় যে, তাদের দেহও 
সাধারণ লোকের দেহের তুলনায় আশ্চর্যজনকভাবে বেশীদিন অবিকৃত 
থাকে এবং হাদীসের দ্বারা একথাই বুঝানো হয়েছে; তবে তাও অবাস্তব হবে 
না। যেহেতু বরযখের অবস্থা মানুষের সাধারণ পঞ্চেন্দরিয়ের মাধ্যমে অনুভব 
করা যায় না, সেহেতু কোরআনে শহীদের সে জীবন সম্পর্কে 63:9 
(তোমরা বুঝতে পার না,) বলা হয়েছে। এর মর্মার্থ হল এই যে, সে জীবন 
সম্পর্কে অনুভব করার মত অনুভূতি তোমাদের দেয়া হয়নি। 

বিপদে ধৈর্যধারণ £ আল্লাহ্‌ তা'আলার তরফ থেকে বান্দাদের যে 
পরীক্ষা নেয়া হয়, তার তাৎপয 44৮১4 আয়াতের 
তফসীরে বর্ণিত হয়েছে। কোন বিপদে পতিত হওয়ার আগেই যদি সে 
সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে দেয়া হয়, তবে সে বিপদে ধৈর্যধারণ সহজতর হয়ে 
যায়। কেননা, হঠাৎ করে বিপদ এসে পড়লে পেরেশানী অনেক বেশী হয়। 
যেহেতু আল্লাহ্‌ তা'আলা সমগ্র উমুতকে লক্ষ্য করেই পরীক্ষার কথা 
বলেছেন, সেহেতু সবার পক্ষেই অনুধাবন করা উচিত যে, এ দুনিয়া 
দুঃখ-কষ্ট সহ্য করারই স্থান। সুতরাং এখানে যেসব সম্ভাব্য বিপদ-আপদের 
কথা বলা হয়েছে, সেগুলোকে অপ্রত্যাশিত কিছু মনে না করলেই 
ধৈর্যধারণ করা সহজ হতে পারে। পরীক্ষায় সমগ্র উম্মৃত সমষ্টিগতভাবে 
উত্তীর্ণ হলে পর সমষ্টিগতভাবেই তার পুরস্কার দেয়া হবে; এছাড়াও 
সবরের পরীক্ষায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে যারা যতটুকু উত্তীর্ণ হবেন, তাদের 
ততটুকু বিশেষ মর্যাদাও প্রদান করা হবে। 

বিপদে 'ইন্রালিল্লাহ' পাঠ করা £ আয়াতে সবরকারিগণের বৈশিষ্ট্য 
সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা বিপদের সম্মুখীন হলে_ “ইন্না লিল্লাহি 
ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন: পাঠ করে। এর দ্বার প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা দেয়া 
হচ্ছে যে, কেউ বিপদে পড়লে যেন এ দোয়াটি পাঠ করে। কেননা, এরূপ 
বলাতে একাধারে যেমন অসীম সওয়াব পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি যদি 
অর্থের প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রেখে পাঠ করা হয়, তবে বিপদে আন্তরিক 
শাস্তিলাভ এবং তা থেকে উত্তরণও সহজতর হয়ে যায়। 
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(১৫৭) তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও 
রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েতপ্রাপ্ত। (১৫৮) নিটসন্দেহে 
“সাফা' ও “মারওয়া' আল্লাহ্‌ তা আলার নিদর্শনগুলোর অন্যতম। সুতরাং 
যারা কা'বা ঘরে হজ্ব বা ওমরাহ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দু' টিতে 
প্রদক্ষিণ করাতে কোন দোষ নেই। বরং কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু নেকীর কাজ 
করে, তবে আল্লাহ্‌ তা আলা অবশাই তা অবগত হবেন এবং তার সে 
আমলের সঠিক মূলা দেবেন। (১৫৯) নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি 
যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা নাযিল করেছি মানুষের জন্য, 
কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বণনা করার পরও সে সমস্ত লোকের প্রতিই 
আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীগণেরও। (১৬০) তবে 
যারা তওবা করে এবং বণিত তথ্যাদির সংশোধণ করে মানুষের কাছে তা 
বর্ণনা করে দেয়, সে সমস্ত লোকের তওবা আমি কবুল করি এবং আমি 
তওবা কবুলকারী পরম দয়ালু। (১৬১) নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং 
কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে, সে সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহর 
ফেরেশতাগণের এবং সময মানুষের লা' নত। (১৬২) এরা চিরকাল এ 
লা' নতের মাঝেই থাকবে। তাদের উপর থেকে আযাব কখনও হালকা করা 
হবে না এবং এরা বিরামও পাবে লা। (১৬৩) আর তোমাদের উপাস্য, 
একইমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু কেউ নেই (১৬৪) 
নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে 
নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ তা আলা 
আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেছেন, তদ্থারা মৃত যযীনকে সজীব করে 
তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীব-জন্ত। আর আবহাওয়া 
পরিবর্তনে এবং মেঘমালায় যা তারই হুকুমের অধীনে আসমান ও যমীনের 
মাঝে বিচরণ করে__ নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে 
বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যো। 





সুরা আল বাকারা AY 





সাফা মারওয়া দৌড়ানো £ 

“সাফা এবং “মারওয়া’ বায়তুল্লাহর নিকটবর্তী দু'টি পাহাড়ের নাম। 
হজ্ব কিংবা ওমরার সময় কা" বা ঘর তওয়াফ করার পর এ দু'টি পাহাড়ের 
মধ্যে দৌড়াতে হয়। শরীয়তের পরিভাষায় একে বলা হয় ‘সায়ী’। 
জাহেলিয়াত যুগেও যেহেতু এ সায়ীর রীতি প্রচলিত ছিল এবং তখন এ 
দু'টি পাহাড়ের মধ্যে কয়েকটি মূর্তি সাজিয়ে রাখা হয়েছিল, এজন্য 
মুসলমানদের কারো কারো মনে একটা দ্বিধার ভাব জাগ্রত হয়েছিলো যে, 
বোধহয় এ “সায়ী" জাহেলিয়াত যুগের কোন অনুষ্ঠান এবং ইসলাম যুগে 
এর অনুসরণ করা হয় তো গোনাহ্‌র কাজ। 

কোন কোন লোক যেহেতু জাহেলিয়াত যুগে একে একটা অর্থহীন 
কুসংস্কার বলে মনে করতেন, সেজন্য ইসলাম গ্রহণের পরও তারা একে 
জাহেলিয়াত যুগের কুসংস্কার হিসেবেই গণ্য করতে থাকেন। এরূপ 
সন্দেহের নিরসনকল্পে আল্লাহ্‌ পাক যেভাবে বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের কেবলা 
হওয়া সম্পর্কিত সমস্ত দ্রিধাদুন্দের অবসান ঘটিয়েছেন, তেমনিভাবে 
পরবর্তী আয়াতে বায়তুল্লাহ, সংশ্লিষ্ট আরো একটি সংশয়ের অপনোদন 
করে দিয়েছেন। 

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

শব্দ বিশ্লেষণ £ 465 __এখানে 2% শব্দটি ৮ শব্দের 
বহুবচন। এর অর্থ চিহ্ন বা নির্দশন। 415 _ বলতে সেসব আমলকে 
বুঝায়, যেগুলোকে আল্লাহ্‌ তা'আলা দ্রীনের নিদর্শন হিসাবে চিহ্নিত 
করেছেন। 

৮৯ - এর শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য স্থির করা। কোরআন-সুন্নাহর 
পরিভাষায় বায়তুল্লাহ শরীফের উদ্দেশে গমন এবং সেখানে বিশেষ সময়ে 
বিশেষ ধরনের কিছু কর্ম সম্পাদন করাকে বলা হয় হজ্ব। 

৮৮৯5 শব্দের আভিধানিক অর্থ দর্শন করা। শরীয়তের পরিভাষায়, 
বায়তৃল্লাহ শরীফে হাযির হয়ে তওয়াফ-সায়ী প্রভৃতি বিশেষ ধরনের 
কয়েকটি এবাদত সম্পাদন করার নামই ওমরা। 

“সায়ী' ওয়াজিব £ হজ, ওমরা এবং সায়ীর বিস্তারিত বিবরণ 

সায়ী' করা ইমাম আহমদ (রঃ)-এর মতে সুন্নত, ইমাম মালেক ও 
ইমাম শাফেয়ীর মতে ফরয, ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মতে ওয়াজিব। 
যদি কোন কারণে তা ছুটে যায়, তবে একটা ছাগল জবাই করে ফাফ্‌ফারা 
দিতেহবে। 

উপরোক্ত আয়াতের শব্দবিন্যাস থেকে এরূপ ধারণা করা ঠিক হবে না 
যে, আয়াতে তো ‘সাফা এবং মারওয়ার মধ্যে সায়ী করাতে গোনাহ্‌ হবে 
না" বলা হয়েছে। এর দ্বারা বড়জোর এটা একটা মোস্তাহাব কাজ বলে 
সাব্যস্ত হতে পারে, ওয়াজিব হওয়ার কারণ কি? 


এখানে বুঝা দরকার যে, £38 (অর্থাৎ, গোনাহ হবে না) কথাটা 
প্রশ্নের সাথে সামগ্রস্য রক্ষা করে বলা হয়েছে। কেননা, প্রশ্ন ছিল, যেহেতু 
সাফা ও মারওয়াতে মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল এবং জাহেলিয়াত যুগের 
লোকেরা সায়ীর মাধ্যমে সে মূর্তিরই পৃজা-অর্চনা করতো, সেহেতু এ 
কাজটি হারাম হওয়া উচিত। এরূপ প্রশ্নের জবাবেই বলা হয়েছে যে, এতে 
কোন গোনাহ নেই। আর যেহেতু এটা হযরত ইবরাহীমের প্রবর্তিত সুনৃত, 
কাজেই কারো কোন বর্বরসূলভ আমল দ্বারা এটা গোনাহ্‌র কাজ বলে 


৮২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন AY 
শব — —_—_—— — —_— — — — ইঁ 


সাব্যস্ত হতে পারে না। প্রশ্নের জবাবে এরূপ বলাতে এ আমলটি ওয়াজিব 
হওয়ার পরিপন্থী বুঝা যায় না। 

এলমে-ন্্ীনের প্রকাশ ও প্রচার করা ওয়াজিব এবং গোপন করা 
হারাম £ উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র যে সমস্ত প্রকৃষ্ট 
হেদায়েত অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলো মানুষের কাছে গোপন করা এত 
কঠিন হারাম ও মহাপাপ, যার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজেও লা'নত বা 
অভিসম্পাত করে থাকেন এবং সমগ্র সৃষ্টিও অভিসম্পাত করে। এতে 
কয়েকটি বিষয় জানা যায় £ 

প্রথমতঃ যে জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার বিশেষ জরুরী, তা গোপন করা 
হারাম। রসূলে-করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন ‘যে লোক দ্বীনের কোন 
বিধানের বিষয় জানা সত্বেও তা জিজ্ঞেস করলে গোপন করবে, 
কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে 
দেবেন।' - হাদীসটি হযরত আবু-হোরায়রা ও আমর ইবনে আস (রাঃ) 
থেকে ইবনে মাজা রেওয়ায়েত করেছেন। 

ফেকাহবিদগণ বলেছেন, এ অভিসম্পাত আরোপিত হবে তখনই, 
যখন অন্য কোন লোক সেখানে উস্থিত থাকবে না। যাদি অন্যান্য আলেম 
লোকও সেখানে উপস্থিত থাকেন, তবে একথা বলে দেয়া যেতে পারে যে, 
অন্য কোন আলেমকে জিজ্ঞেস করে নাও।_ (কুরতুবী, জাস্সাস) 

দ্বিতীয়তঃ জানা যায় যে, "জ্ঞানকে গোপন করার’ অভিসম্পাত সে 
সমস্ত জ্ঞান ও মাসআলা গোপন করার ব্যাপারেই প্রযোজ্য, যা কোরআন 
ও সুন্নাহতে পরিস্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে এবং যার প্রকাশ ও প্রচার করা 
কর্তব্য। পক্ষাত্তরে এমন সুক্ষ্ম ও জটিল মাসআলা সাধারণ্যে প্রকাশ না 
করাই উত্তম, যদ্বারা সাধারণ লোকদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি 
হতে পারে। তখন তা (= ১. বা জ্ঞানকে গোপন করার হুকুমের 
আওতায় পড়বে না । উল্লেখিত আয়াতে 411/5841% বাক্যের 
দ্বারাও তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তেমনিভাবে মাসআলা-মাসায়েল 
সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, ' তোমরা যদি 
সাধারণ মানুষকে এমনসব হাদীস শোনাও যা তারা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম 
করতে পারে না, তবে তাদেরকে ফেতনা-ফাসাদেরই সম্মুখীন করবে।_ 
(কুরতুবী) 

সহীহ্‌ বোখারীতে হযরত আলী (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত রয়েছে, তিনি 
বলেছেন যে”_ “সাধারণ মানুষের সামনে এলেমের শুধুমাত্র ততটুকু 
প্রকাশ করবে, যতটুকু তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ধারণ করতে পারে। মানুষ 
আল্লাহ্‌ ও রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক; তোমরা কি এমন কামনা কর? 
কারণ, যেকথা তাদের বোধগম্য নয়, তাতে তাদের মনে নানারকম 
সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হবে এবং তাতে করে তারা আল্লাহ্‌ ও রসূলকে 
অস্বীকারও করে বসতে পারে। 


কোন কোন্‌ পাপের জন্য সমগ্র সৃষ্টি লা'নত করে? 44455 
6290 _ আয়াতে কোরআনে-করীম লা’নত বা অভিসম্পাতকারীদের 
নি্িষ্টভাবে চিহ্নিত করেনি। তফসীর শাস্ত্রের ইমাম হযরত মুজাহিদ ও 
ইকরিমা (রাঃ) বলেছেন, এভাবে বিষয়টি অনির্ধারিত রাখাতে ইঙ্গিত 
পাওয়া যাচ্ছে যে, দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু এবং প্রতিটি সৃষ্টিই তাদের উপর 
অভিসম্পাত করে থাকে। এমনকি জীব-জন্ত, কীট-পতঙ্গও তাদের প্রতি 
অভিসম্পাত করে। কারণ, তাদের অপকর্মের দরুন সেসব সৃষ্টিরও 
ক্ষতিসাধিত হয়। হযরত বারা’ ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসেও 


তার সমর্থন পাওয়া যায়। তাতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 61 
_ খর অর্থ হল সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণশীল সমস্ত জীব।--(কুরতুবী) 

কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি লা'নত করা ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েষ 
নয় তক্ষণ না তার কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণের বিষয় নিশ্চিত 
হওয়া যায় £ 285/545 _বাক্যাংশের দ্বারা জাসৃসাস ও 
কুরতুবী প্রমুখ উদ্ভাবন করেছেন যে, যে কাফের কুফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ 
করেছে বলে নিশ্চিত নয়, তার প্রতি লা" নত করা বৈধ নয়। আর আমাদের 
পক্ষে যেহেতু কারও শেষ পরিণতির (মৃত্যুর) নিশ্চিত অবস্থা সম্পর্কে 
অবগত হওয়ার কোন উপায় নেই, সেহেতু কোন কাফেরের নাম নিয়ে তার 
প্রতি লা'নত বা অভিসম্পাত করাও জায়েয নয়। বস্তুতঃ রসূলে করীম 
(সট) যে সমস্ত কাফেরের নামোল্লেখ করে লা*নত করেছেন, কুফর 
অবস্থায় তাদের মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে তিনি 
অবহিত হয়েছিলেন। অবশ্য সাধারণ কাফের ও জালেমদের প্রতি 
অনিদিষ্টভাবেলা’নত করা জায়েয। 

এতে একথাও প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, লা'নতের ব্যাপারটি যখন 
এতই কঠিন ও নাযুক যে, কুফর অবস্থায় মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে 
কোন কাফেরের প্রতিও লা’ নত করা বৈধ নয়, তখন কোন মুসলমান কিংবা 
কোন জীব-জন্তর উপর কেমন করে লা’নত করা যেতে পারে? পক্ষান্তরে 
সাধারণ মানুষ, বিশেষতঃ আমাদের নারী সম্প্রদায় একাস্ত গাফলতিতে 
পড়ে আছে। তারা কথায় কথায় নিজেদের আপনজনদের প্রতিও 
অভিসম্পাত বা লা’নত বাক্য ব্যবহার করতে থাকে এবং শুধু লা’নত 
বাক্য ব্যবহার করেই সন্তষ্ট হয় নাঃ বরং তার সমার্থক যে সমস্ত শব্দ জানা 
থাকে সেগুলোও ব্যবহার করতে কসুর করে না। লা'নতের প্রকৃত অর্থ 
হল, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া। কাজেই কাউকে “মরদুদ', 
“আল্লাহর অভিশপ্ত’ প্রভৃতি শব্দে গালি দেয়াও লা’ নতেরই 
সমপর্যয়ভূক্ত। 

আরবের মুশরিকরা যখন নিজেদের বিশ্বাসের পরিপন্থী 
আয়াত ৬০2% শুনল, তখন বিস্মিত হয়ে বলতে লাগল, সারা 
বিশ্বেই কি একজন মাত্র উপাস্য হতে পারে? যদি এ দাবী যথার্থ হয়ে 
থাকে, তবে তার কোন প্রমাণ উপস্থাপন করা উচিত। সুতরাং আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তারই প্রমাণ পেশ করেছেন আলোচ্য আয়াতে। 


তওহীদের মর্মার্থ £ $5;  বিভিন্রভাবেই আল্লাহ্‌ 
তাআলার তওহীদ বা একত্ববাদ সপ্রমাণিত রয়েছে। উদাহরণতঃ তিনি 
একক, সমস্থ বিশ্বে না আছে তার তুলনা, না আছে কোন সমকক্ষ। সুতরাং 
একক উপাস্য হওয়ার অধিকারও একমাত্র তীরই। 

দ্বিতীয়তঃ উপাস্য হওয়ার অধিকারেও তিনি একক। অর্থাৎ, তাকে 
ছাড়া অন্য আর কেউই এবাদতের যোগ্য নয়। 

তৃতীয়তঃ সত্তার দিক দিয়েও তিনি একক। অর্থাৎ অংশী-বিশিষ্ট নন। 
তিনি অংশী ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে পবিত্র। তার বিভক্তি কিংবা ব্যবচ্ছেদ 
হতে পারে না। 

চতুর্থতঃ তিনি তার আদি ও অনন্ত সত্তার দিক দিয়েও একক। তিনি 
তখনও বিদ্যমান ছিলেন, যখন অন্য কোন কিছুই ছিল না এবং তখনও 
বিদ্যমান থাকবেন যখন কোন কিছুই থাকবে না। অতএব, তিনিই একমাত্র 


৮৩ আল বাকারা Ar 


সত্তা যাকে 495 বা ‘এক’ বলা যেতে পারে। ৬ শব্দটিতে উল্লেখিত 
যাবতীয় দিকের একতবই বিদ্যমান রয়েছে।- (জাস্সাস) 

তারপর আল্লাহ্‌ তা’ আলার প্রকৃত একত্ব সম্পর্কে বাস্তব লক্ষণ ও 
প্রমাণাদি উপস্থাপিত করা হয়েছে, যা জ্ঞানী-নির্ভান নির্বিশেষে যে কেউই 
বুঝতে পারে। আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের চিরাচরিত 
বিবর্তন তারই ক্ষমতার পরিপূর্ণতা ও একত্ববাদের প্রকৃত প্রমাণ। 

তেমনিভাবে পানির উপর নৌকা ও জাহাজ তথা জলযানসমূহের 
চলাচলও একটি বিরাট প্রমাণ পানিকে আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন এক তরল 
পদার্থ করে সৃষ্টি করেছেন যে, একান্ত তরল ও প্রবাহমান হওয়া সত্বেও 
তার পিঠের উপর লক্ষ লক্ষ মণ ওজনবিশিষ্ট বিশালকায় জাহাজ বিরাট 
ওজনের চাপ নিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলাচল করে। তদুপরি এগুলোকে 
গতিশীল করে তোলার জন্য বাতাসের গতি ও নিতান্ত রহস্যপূর্ণভাবে সে 
গতির পরিবর্তন করতে থাকা প্রভৃতি বিষয়ও এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, 
এগুলোর সৃষ্টি ও পরিচালনার পেছনে এক মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞ সত্তা 
বিদযমান। পানীয় পদা্থগুলো তরল না হলে যেমন এ কাজটি সম্ভব হতো 
না, তেমনি বাতাসের মাঝে গতি সৃষ্টি না হলেও জাহাজ চলতে পারতো না; 
এগুলোর পক্ষে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করাও সম্ভব হতো না। এ বিষয়টিই 
কোরআনে-হাকীম এভাবে উল্লেখ করেছেঃ 


85690899443 


অর্থাৎ, “আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে বাতাসের গতিকে স্তবু করে দিতে 
পারেন এবং তখন এ সমস্ত জাহাজ সাগর পৃষ্ঠে ঠায় দাড়িয়ে যাবে?" 


48244 শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সামুদ্িক! 
জাহাজের মাধ্যমে এক দেশের মালামাল অন্য দেশে আমদানী-রফতানী 
করার মাঝেও মানুষের এত বিপুল কল্যাণ নিহিত রয়েছে যা গণনাও করা 
যায় না। আর এ উপকারিতার ভিত্তিতেই যুগে যুগে, দেশে দেশে নতুন 
নতুন বাণিজ্যপন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। 





এমনিভাবে আকাশ থেকে এভাবে পানিকে বিন্দু বিন্দু করে বর্ষণ করা, 
যাতে কোনকিছুর ক্ষতিসাধিত না হয়। যদি এ পানি প্রাবনের আকারে 
আসত, তাহলে কোন মানুষ, জীব-জন্ত কিংবা অন্যান্য জিনিসপত্র কিছুই 
থাকত না। অতঃপর পানি বর্ষণের পর ভূ-পৃষ্ঠে তাকে সংরক্ষণ করা 
মানুষের সাধ্যায়ন্ত ব্যাপার ছিল না। যদি তাদেরকে বলা হতো, তোমাদের 
সবাই নিজ নিজ প্রয়োজনমত ছ' মাসের প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষণ করে 
রাখ, তাহলে তারা পৃথক পৃথকভাবে কি সে ব্যবস্থা করতে পারত? আর 
কোনক্রমে রেখে দিলেও সেগুলোকে পচন কিংবা বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে 
কেমন করে রক্ষা করত? কিন্তু আল্লাহ্‌ রাববুল-আলামীন নিজেই সে 
ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে ঃ 


৩১৪৪০৪০০৩৫৫ 


অর্থাৎ, “আমি পানিকে ভূমিতে ধারণ করিয়েছি, যদিও বৃষ্টির পানি 
পড়ার পর তাকে প্রবাহিত করেই নিঃশেষ করে দেয়ার ক্ষমতা আমার 
ছিল।" 


কিন্তু আল্লাহ্‌ তা' আলা পানিকে বিশুবাসী মানুষ ও জীব-জন্তর জন্য 
কোথাও উন্মুক্ত খাদ-খন্দে সংরক্ষিত করেছেন, আবার কোথাও ভূমিতে 
বিস্তৃত বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে ভূমির অভ্যন্তরে সংরক্ষণ করেছেন। তারপর 
এমন এক ফল্পুধারা সমগ্র যমীনে বিছিয়ে দিয়েছেন, যাতে মানুষ যে 
কোনখানে খনন করে পানি বের করে নিতে পারে। আবার এই পানিরই 
একটা অংশকে জমাট ধাধা সাগর বানিয়ে তুষার আকারে পাহাড়ের চূড়ায় 
চাপিয়ে দিয়েছেন যা পতিত কিংবা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একান্ত 
সংরক্ষিত, অথচ ধীরে ধীরে গলে প্রাকৃতিক ঝর্ণাধারার মাধ্যমে সারা বিশ্ব 
ছড়িয়ে পড়ে সারকথা, উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলার পরিপূর্ণ 
ক্ষমতার কয়েকটি বিকাশস্থলের বর্ণনার মাধ্যমে তওহীদ বা একত্ববাদই 
প্রমাণ করা হয়েছে। 


৮৪. তফসীর মাআরেফুল কোরআন At 
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(১৬৫) আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ 
সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন 
আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার 
তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী। আর কতইলা উত্তম হাত 
যদি এ জালেমরা পাখির কোন কোন আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলাক্বু করে 
নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর আযাবই 
সবচেয়ে কঠিনতর। (১৬৬) অনুসৃতরা যখন অনুসরণকারীদের প্রতি অস 
ততষ্ট হয়ে যাবে এবং যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে আর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে 
তাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক (১৬৭) এবং অনুসারীরা বলবে, কতইনা 
ভাল হত, যদি আমাদিগকে পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ দেয়া হত! 
তাহলে আমরাও তাদের প্রতি তেমনি অসন্তষ্ট হয়ে যেতাম, যেমন তারা 
অসম্তষ্ট হয়েছে আমাদের প্রতি। এভাবেই আল্লাহ্‌ তা আলা তাদেরকে 
দেখাবেন তাদের কৃতকর্ তাদেরকে অনুতপ্ত করার জন্যে; অথচ, তারা 
কস্মিনকালেও আগুন থেকে বের হতে পারবে না। (১৬৮) হে মানবমণগুলী, 
পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বন্ত-সামহ্রী ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক 
অনুসরণ করো না; সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শক্র। (৬৯) সে তো 
এ নিদেশিই তোমাদিগকে দেবে যে, তোমরা অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করতে 
থাক এবং আল্লাহর প্রতি এমনসব বিষয়ে মিথ্যারোপ কর যা তোমরা জান 
না। (১৭০) আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে হুকুমেরই আনুগত্য কর 
যা আল্লাহ্‌ তা' আলা নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে কখনো না, আমরা 
তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব, যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে 
দেখেছি। যদিও তাদের বাপ-দাদার কিছুই জানতো না, জানতো না সরল 
পথও। (১৭১) বস্তুতঃ এহেন কাফেরদের উদাহরণ এমন, যেন কেউ এমন 
কোন জীবকে আহ্বান করছে যা কোন কিছুই শোনে না, হাক-ডাক আর 
চিৎকার ছাড়া বধির মুক, এবং অন্ধ। সুতরাং তারা কিছুই বোঝে না। 
(১৭২) হে ঈমানদাগণ, তোমরা পবিত্র বস্তু-সামগ্রী আহার কর, যেগুলো 
আমি তোমাদেরকে রুষী হিসাবে দান করেছি এবং শুকরিয়া আদায় কর 
আল্লাহর, যদি তোমরা তারই বন্দেগী কর। 








আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

শব্দ বিশ্লেষণ £ (95 -)> শব্দের প্রকৃত অর্থ হল গিঠ 
খোলা। যেসব বস্ত-সামগ্রীকে মানুষের জন্য হালাল বা বৈধ করে দেয়া 
হয়েছে, তাতে যেন একটা গিঠই খুলে দেয়া হয়েছে এবং সেগুলোর উপর 
থেকে বাধ্যবাধকতা সরিয়ে নেয়া হয়েছে। হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ্‌, 
(রাঃ) বলেন, মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল- 
(১) হালাল খাওয়া, (২) ফরয আদায় করা এবং (৩) রসূলে করীম 
(সাঃ)-এর সুন্নতসমূহের আনুগত্য ও অনুসরণ করা। ৬ শব্দের অর্থ 
পবিত্র; শরীয়তের দৃষ্টিতে হালাল এবং মানসিক দিক দিয়ে আকর্ষণীয় 
সমস্ত বন্ত-সামগ্্রাও এরই অস্তর্ভুক্ত। 


৩,৯৯ (খৃতুওয়াত) +৯ (খুতওয়াতুন) -এর বহুবচন ।*১৯ বলা 
হয় পায়ের দুই ধাপের মধ্যবতী ব্যবধানকে। সুতরাং ESN 
-এর অর্থ হচ্ছে শয়তানী কাজকর্ম 

345,52, -+৮ বলা হয় এমন বস্তু বা বিষয়কে যা দেখে 
রুচিজ্ঞানসম্পন্ন যে কোন বুদ্ধিমান লোক দুইখবোধ করে। “৮০১ অর্থ 
অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ। আবার অনেকে বলেন যে, এ ক্ষেত্রে $+ এবং 
৬০০৩ খর মর্ম যথাক্রমে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পাপ। অর্থাৎ, সাধারণ গোনাহ 


এবং কবীরা গোনাহ। 46400, - এখানে শয়তানের নির্দেশদান অর্থ 


হচ্ছে মনের মাঝে ওস্ওয়াসা বা সন্দেহের উদ্ভব করা। যেমন, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাস্উদ (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেছেন_ আদম-সস্তানদের অস্তরে একাধারে শয়তানী প্রভাব 
এবং ফেরেশতার প্রভাব বিদ্যমান থাকে। শয়তানী ওসওয়াসার প্রভাবে 
অসৎ কাজের কল্যাণ এবং উপকারিতাগুলো সামনে এসে উপস্থিত হয় 
এবং তাতে সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পথগুলো উন্মুক্ত হয়। পক্ষান্তরে 
ফেরেশতাদের এলহামের প্রভাবে সৎ ও নেক কাজের জন্য আল্লাহ্‌ 
তা'আলা যে কল্যাণ ও পুরস্কার দানের ওয়াদা করেছেন, সেগুলোর প্রতি 
আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং সত্য ও সঠিক পথে চলতে গিয়ে অস্তরে শাস্তি লাভ 
হয়। 

এ আয়াতের দ্বারা বাপ-দাদা, পূর্বপুরঘের অন্ধ অনুকরণ-অনুসরণের 
যেমন নিন্দা প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি বৈধ অনুসরণের জন্যে কতিপয় শর্ত 
এবং একটা নীতিও জানা যাচ্ছে: যেমন, দু'টি শব্দে বলা হয়েছে 
৩593 এবং তে প্রতীয়মান হয় যে, বাপ-দাদা পূর্ব- 
পুরুষদের আনুগত্য ও অনুসরণ এ জন্য নিষিদ্ধ যে, তাদের মধ্যে না ছিল 
জ্ঞান-বুদ্ধি, না ছিল কোন খোদায়ী হেদায়েত। হেদায়েত বলতে সে সমস্ত 
বিধি-বিধানকে বোঝায়, যা পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে 
নাযিল করা হয়েছে। আর জ্ঞান-বুদ্ধি বলতে সে সমস্ত বিষয়কে বোঝানো 
হয়েছে, যা শরীয়তের প্রকৃষ্ট “নছ' বা নির্দেশ থেকে গবেষণা করে বের 
করা হয়। 

অতএব, তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণটি সাব্যস্ত 
হল এই যে, তাদের কাছে না আছে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে 
নাধিলকৃত কোন বিধি বিধান, না আছে তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
বাণীর পর্যালোচনা-গবেষণা করে তা থেকে বিধি-বিধান বের করে নেয়ার 
মত কোন যোগ্যতা। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, কোন আলেমের 
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ব্যাপারে এমন নিশ্চিত বিশ্বাস হলে যে, কোরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের সাথে 
সাথে তার মধ্যে এজতেহাদ (উদ্ভাবন)-এর যোগ্যতাও রয়েছে, তবে এমন 
মুজতাহেদ আলেমের আনুগত্য-অনুসরণ করা জায়েয। অবশ্য এ 
আনুগত্য তার ব্যক্তিগত হুকুম মানার জন্যে নয়, বরং আল্লাহ্‌র এবং তার 
হুকুম-আহকাম মানার জন্যেই হতে হবে। যেহেতু আমরা সরাসরি 
আল্লাহ্‌র সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হতে পারি না, সেহেতু কোন মুজতাহেদ 
আলেমের অনুসরণ করি, যাতেকরে আল্লাহর বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল 
করাযায়। 

অন্ধ অনুসরণ এবং মুজতাহেদ ইমামগণের অনুসরণের মধ্যে 
পার্থক্য £ উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা বুঝা যায় যে, যারা সাধারণভাবে 
মুজতাহেদ ইমামদের অনুসরণের বিরুদ্ধে এ আয়াতটি উদ্ধৃত করেন, তারা 
নিজেরাই এ আয়াতের আসল প্রতিপাদ্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল নন। 

এ আয়াতের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী লিখেছেন, এ আয়াতে যে 
পূর্বপুরুষের আনুগত্য ও অনুসরণের কথা নিষেধ করা হয়েছে, তার 
প্রকৃত মর্ম হল ভ্রান্ত এবং মিথ্যা বিশ্বাস ও কার্যকলাপের ক্ষেত্রে বাপ-দাদা 
ও পূর্বপুরুষের অনুসরণ। যথার্থ ও সঠিক বিশ্বাস এবং সংকর্মে তাদের 
অনুসরণ করা এর অন্তর্ভূক্ত নয়। যেমন, সূরা ইউসুফে হযরত ইউনুস 
(আঃ)-এর সংলাপ বর্ণনা প্রসঙ্গে এ দু'টি বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হয়েছেঃ 

"আমি সে জাতির ধর্মবিশ্বাসকে পরিহার করেছি, যারা আল্লাহর 
প্রতি বিশ্বাস করে না এবং যারা আখেরাতকে অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে 
আমি অনুসরণ করেছি আমাদের পিতা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব 
(আঃ)-এরধর্মবিশ্বাসের।' 

এ আয়াতের দ্বারা প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, মিথ্যা ও ভ্রান্ত 
বিষয়ে বাপ-দাদাদের অনুসরণ করা হারাম, কিন্তু বৈধ ও সৎকর্মের বেলায় 
তা জায়েয; বরং প্রশংসনীয়। 


ইমাম কুরতুবী এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুজতাহেদ ইমামগণের 





আনুগত্য ও অনুসরণ সম্পর্কিত মাসআলা-মাসায়েল এবং অন্যান্য 
বিধি-বিধানেরও উল্লেখ করেছেন । 

হালাল খাওয়ার বরকত ও হারাম খাদ্যের অকল্যাণ £ আলোচ্য 
আয়াতে যেমন হারাম খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনিভাবে হালাল ও 
পবিত্র বস্তু খেতে এবং তা খেয়ে শুকয়িরা আদায় করতে অনুপ্রাণিত করা 
হয়েছে। কারণ, হারাম খেলে যেমন মন্দ অভ্যাস ও অসঙ্চরিত্রতা সৃষ্টি 
হয়, এবাদতের আগ্রহ স্তিমিত হয়ে আসে এবং দোয়া কবুল হয় না, 
তেমনিভাবে হালাল খানায় অস্তরে এক প্রকার নূর সৃষ্টি হয়। তদ্বারা 
অন্যায়-অসচ্চরিত্রতার প্রতি ঘৃণাবোধ এবং সততা ও সচ্চরিত্রতার প্রতি 
আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, এবাদত-বন্দেগীর প্রতি অধিকতর মনোযোগ আসে, 
পাপের কাজে মনে ভয় আসে এবং দোয়া কবুল হয়। এ কারণেই আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তার সমস্ত নবী-রসূলগণের প্রতি হেদায়েত করেছেন যে- 


৬০৪৪০৬৪৪১৬৬ 


“হে আমার রসূলগণ ! তোমরা পবিত্র খাদ্য গ্রহণ কর এবং নেক আমল 
কর।' 

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নেক আমলের ব্যাপারে হালাল খাদ্যের 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অনুরূপ হালাল খাদ্য গ্রহণে দোয়া কবুল 
হওয়ার আশা এবং হারাম খাদ্যের প্রতিক্রিয়ায় তা কবুল না হওয়ার 
আশঙ্কাই থাকে বেশী। রসূল (সাঃ)-এরশাদ করেছেন,_ বহু লোক দীর্ঘ 
সফর করে আসে এবং অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে দু' হাত তুলে আল্লাহ্‌র দরবারে 
বলতে থাকে, ইয়া পরওয়ারদেগার ! ইয়া রব!" কিন্তু যেহেতু সে ব্যক্তির 
পানাহার সামগ্রী হারাম উপার্জনের, পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম 
পয়সায় সংগৃহীত, এমতাবস্থায় তার দোয়া কি করে কবুল হতে পারে? - 
(মুসলিম, তিরমিযী, _ ইবনে-কাসীর-এর বরাতে) 
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(১৭৩) তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন, মৃত জীব, রক্ত, শূকর মাংস 
এবং সেসব জীব-জন্ত যা আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা 
হয়। অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং না-ফরমানী ও 
সীমালজ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ 
মহান ক্ষমাশীল , অত্যন্ত দয়ালু ৷ (১৭৪) নিশ্চয় যারা সেসব বিষয় গোপন 
করে, যা আল্লাহ কিতাবে নাযিল করেছেন এবং সেজন্য অল্প মূল্য গ্রহণ 
করে, তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই ঢুকায় না। আর আল্লাহ 
কেয়ামতের দিন তাদের সাথে না কথা বলবেন, না তাদের পবিত্র করা হবে। 
বস্তুতঃ তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। (১৭৫) এরাই হল সে 
সমস্ত লোক, যারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করেছে এবং 
(খরিদ করেছে) ক্ষমা ও অনুগৃহের বিনিময়ে আযাব। অতএব, তারা 
দোযখের উপর কেমন ধৈর্যধারণকারী। (১৭৬) আর এটা এজন্যে যে, 
আল্লাহ্‌ নাযিল করেছেন সত্পূর্ণ কিতাব। আর যারা কেতাবের মাঝে 
মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে নিশ্চয়ই তারা জেদের বশবতী হয়ে অনেক দূরে 
চলে গেছে। (৭৭) সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখ 
করবে, বরং বড় সৎকাজ হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহ্‌র উপর, 
কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রসূলগণের 
উপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহববতে আতীয়-স্বজন, 
এতীয-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ভ্রীতদাসদের জন্যে । আর 
যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা 
সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় বৈধার্ধারণকারী, 
তারাই হল সত্যশযী, আর তারাই পরহ্যগার। 








তফসীর মাআরেফুল কোরআন A 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য 


আলোচ্য আয়াতে যে বস্তু-সামগরীকে হারাম হিসাবে চিহ্নিত করা 
হয়েছে, সেগুলোর সংখ্যা চার। যেমন, ঘৃত পশু, রক্ত, শূকর মাংস এবং 
যেসব জানোয়ার আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে উৎসর্গ করা হয়। 
উপরোক্ত চিহ্নিত চারটি বস্তুর সাথে স্বয়ং কোরআনেরই অন্য আয়াতে 
এবং হাদীস শরীফে আরো কতিপয় বস্তুর উল্লেখ এসেছে। সুতরাং সেসব 
নির্দেশ একত্রিত করে চিহ্নিত হারাম বন্ধপুলো সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত 
আলোচনা করা যেতে পারে। 


মৃত £ এর অর্থ যেসব প্রাণী হালাল করার জন্য শরীয়তের বিধান 
অনুযায়ী যবেহ করা জরুরী, সেসব প্রাণী যদি যবেহ ব্যতীত অন্য কোন 
উপায়ে যেমন, আঘাত প্রাপ্ত হয়ে, অসুস্থ হয়ে, কিংবা দম বন্ধ হয়ে মারা 
যায়, তবে সেগুলোকে মৃত বলে গণ্য করা হবে এবং সেগুলোর গোশত 
খাওয়া হারাম হবে। 

তবে কোরআন শরীফের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে £ 

0424৩ “তোমাদের জন্য সাহুদ্বিক শিকার হালাল করা 
হলো।" 

এ আয়াতের মর্মনুযায়ী সামুদ্রিক জীব-জন্তর বেলায় যবেহ করার শর্ত 
আরোপিত হয়নি। ফলে এগুলো যবেহ ছাড়াই খাওয়া হালাল। অনুরূপ 
এক হাদীসে মাছ এবং টিড্ডি নামক পতঙ্গকে মৃত প্রাণীর তালিকা থেকে 
বাদ দিয়ে এ দু'টির মৃতকেও হালাল করা হয়েছে। রসূল (সাঃ) এরশাদ 
করেছেন আমাদের জন্য দু'টি মৃত হালাল-_ মাছ এবং টিড্ডি। সুতরাং 
বোঝা গেল যে, জীব-জস্তর মধ্যে মাছ এবং টিডিড নামক পতঙ্গ মৃতের 
পর্যায়ভূক্ত হবে না, এ দু'টি যবেহ না করেও খাওয়া যাবে। তবে মাছ 
পানিতে মরে যদি পচে যায় এবং পানির উপরে ভেসে উঠে, তবে তা 
খাওয়া যাবে না।- (জাসসাস)। অনুরূপ যেসব বন্য জীব-জন্ত ধরে যবেহ 
করা সম্ভব নয়, সেগুলোকে বিসমিল্লাহ বলে তীর কিংবা অন্য কোন 
ধারালো অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে যদি মারা হয়, তবে সেগুলোও হালাল 
হবে, এমতাবস্থায়ও শুধু আঘাত দিয়ে মারলে চলবে না, কোন ধারালো 
অন্ত্রের সাহায্যে আঘাত করা শর্ত। 

মাসআলা £ ইদানীং এক রকম চোখা গুলী ব্যবহৃত হয়, এ ধরনের 
গুলী সম্পর্কে কোন কোন আলেম মনে করেন যে, এসব ধারালো গুলীর 
আঘাতে মৃত জন্তর হুকুম তীরের আঘাতে মৃতের পর্যায়ভুক্ত হবে। কিন্তু 
আলেমগণের সম্মিলিত অভিমত অনুযায়ী বন্দুকের গুলী চোখা এবং 
ধারালো হলেও তা তীরের পর্যায়ভূক্ত হয় না। কেননা, তীরের আঘাত 
ছুরির আঘাতের ন্যায়, অপরপক্ষে বন্দুকের গুলী চোখা হলেও গায়ে বিদ্ধ 
হয়ে বারুদের বিস্ফোরণ ও দাহিকা শক্তির প্রভাবে জন্তর মৃত্যু ঘটায়। 
সুতরাং এরূপ গুলীর দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত জানোয়ারও যবেহ করার আগে 
মারা গেলে তা খাওয়া হালাল হবে না। 

মাসআলা£ আলোচন্য আয়াতে ' তোমাদের জন্য মৃত হারাম’ বলাতে 
মৃত জানোয়ারের গোশত খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি এগুলোর 
ক্রয়বিক্রয়ও হারাম হিসাবে বিবেচিত হবে। যাবতীয় অপবিত্র বন্ত 
সম্পর্কে সে একই বিধান প্রয়োজ্য। 

অর্থাৎ, এগুলোর ব্যবহার যেমন হারাম, তেমনি এগুলো ক্রয়-বিক্রয় 
কিংবা অন্য কোন উপায়ে এগুলো থেকে যে কোনভাবে লাভবান হওয়াও 
হারাম। এমনকি মৃত জীব-জস্তর গোশ্ত নিজ হাতে কোন গৃহপালিত 


28 সুরা আল বাকারা AY 
উট 


জন্তকে খাওয়ানোও জায়েয নয়। বরং সেগুলো এমন কোন স্থানে ফেলে 
দিতে হবে, যেন কুকুর-বিড়ালে খেয়ে ফেলে। নিজ হাতে উঠিয়ে 
কুকুর-বিড়ালকে খাওয়ানোও জায়েয হবে না।_ (জাস্সাস, কুরতুবী) 

মাসআলাঃ 'মৃত' শব্দটির অন্য কোন বিশেষণ ছাড়া সাধারণভাবে 
ব্যবহার করাতে প্রতীয়মান হয় যে, হারামের হুকুমও ব্যাপক এবং তন্মধ্যে 
মৃত জন্তর সমুদয় অংশই শামিল। কিন্ত অন্য এক আয়াতে 

45৬৬০ শব্দ দ্বারা এ বিষয়টিও ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে। 
তাতে বুঝা যায় যে, মৃত জন্তুর শুধু সে অংশই হারাম যেটুকু খাওয়ার 
যোগ্য। সুতরাং মৃত জন্তুর হাড়, পশম প্রভৃতি যেসব অংশ খাদ্য হিসাবে 
ব্যবহৃত হয় না, সেগুলো ব্যবহার করা হারাম নয়; সম্পূর্ণ জায়েয। 
কেননা, কোরআনের অন্য এক আয়াতে আছেঃ 
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এতে হালাল জানোয়ারসমূহের পশম প্রভৃতির দ্বারা ফায়দা গ্রহণ করার 
কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এখানে যবেহ করার শর্ত আরোপ করা হয়নি।_ 
জোস্সাস) 

চামড়ার মধ্যে যেহেতু রক্ত প্রভৃতি নাপাকীর সংমিশ্রণ থাকে, সেজন্য 
মৃত জানোয়ারের চামড়া শুকিয়ে পাকা না করা পর্যস্ত নাপাক এবং বাবহার 
হারাম। কিন্তু পাকা করে নেয়ার পর ব্যবহার করা সম্পূর্ণ জায়েয। সহীহ 
হাদীসে এ সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে।_ (জাস্সাস) 

মাসআলাঃ মৃত জানোয়ারের চর্বি এবং তত্দারা তৈরী যাবতীয় 
সময়ই হারাম। এসবের ব্যবহার কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়। এমনকি 
এসবের ক্রয়-বিক্রয়ওহারাম। 

রক্ত £ আলোচ্য আয়াতে যেসব বস্ত-সামগ্রীকে হারাম করা হয়েছে, 
তর দ্বিতীয়টি হচ্ছে রক্ত। এ আয়াতে শুধু রক্ত উল্লেখিত হলেও সূরা 
আন'আমের এক আয়াতে ৬35%] অর্থাৎ 'প্রবাহমান রক্ত" 
উল্লেখিত রয়েছে। রক্তের সাথে ' প্রবাহমান' শব্দ সংযুক্ত করার ফলে শুধু 
সে রক্তকেই হারাম করা হয়েছে, যা যবেহ করলে বা কেটে গেলে প্রবাহিত 
হয়। এ কারণেই কলিজা-যকৃৎ প্রভৃতি জমাট ধাধা রক্তে গঠিত 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফেকাহ্বিদগণের সর্বসমূত অভিমত অনুযায়ী পাক ও 
হালাল। 

মাসআলা £ যেহেতু শুধুমাত্র প্রবাহমান রক্তই হারাম ও নাপাক, 
কাজেই যবেহ করা জন্তর গোশতের সাথে রক্তের যে অংশ জমাট বেধে 
থেকে যায়, সেটুকু হালাল ও পাক। ফেকাহ্বিদ সাহাবী ও তাবেয়ীসহ 
সমগ্র আলেম সমাজ এ ব্যাপারে একমত। একই কারণে মশা-মাছি ও 
ছারপোকার রক্ত নাপাক নয়। তবে যদি রক্ত বেশী হয় এবং ছড়িয়ে যায়, 
তবে তা ধুয়ে ফেলা উচিত।-_ (জাসৃসাস) 

মাসআলা £ রক্ত খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি অন্য কোন উপায়ে তা 
ব্যবহার করাও হারাম। অন্যান্য নাপাক রক্তের ন্যায় রক্তের ক্রয়-বিক্রয় 
এবং তদ্দারা অর্জিত লাভালাভ ও হারাম। কেননা, কোরআনের আয়াতে 
“রক্ত' শব্দটি অন্য কোন বিশেষণ ব্যতীতই ব্যবহৃত হওয়ার কারণে রক্ত 
বলতে যা বুঝায়, তার সম্পূর্ণটাই হারাম প্রতিপন্ন হয়ে গেছে। 

রুগীর গায়ে অন্যের রক্ত দেয়ার মাসআলা £ এই মাসআলার 
বিশ্লেষণ নিম্নরূপ £ রক্ত মানুষের শরীরের অংশ। শরীর থেকে বের করে 





নেওয়ার পর তা নাপাক। তদনুসারে প্রকৃত প্রস্তাবে একজনের রক্ত 
অন্যজনের শরীরে প্রবেশ করানো দু' কারণে হারাম হওয়া উচিত, প্রথমতঃ 
মানুষের যেকোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্মানিত এবং আল্লাহ্‌ কর্তৃক সংরক্ষিত। 
শরীর থেকে পৃথক করে নিয়ে তা অন্যত্র সংযোজন করা সে সম্মান ও 
সংরক্ষণ বিধানের পরিপন্থী। দ্বিতীয়তঃ এ কারণে যে, রক্ত 
“নাজাসাতে-গলীযা’ বা জঘন্য ধরনের নাপাকী। আর নাপাক বস্তুর 
ব্যবহার জায়েয নয়। 


তবে নিরুপায় অবস্থায় এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত যেসব 
সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে, সেগুলোর ভিত্তিতে চিন্তা-ভাবনা করলে নিয়োক্ত 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। 

প্রথমতঃ রক্ত যদিও মানুষের শরীরেরই অংশ, তথাপি এটা অন্য 
মানুষের শরীরে স্থানান্তরিত করার জন্য যার রক্ত, তার শরীরে কোন 
প্রকার কাটা-ছেঁড়ার প্রয়োজন হয় না,_ কোন অঙ্গ কেটে পৃথক করতে 
হয় না। সুই-এর মাধ্যমে একজনের শরীর থেকে রক্ত বের করে অন্যের 
শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়। তদনুসারে রক্তকে দুধের সাথে তুলনা 
করা যেতে পারে, যা অঙ্গ কর্তন ব্যতিরেকেই একজনের শরীর থেকে বের 
হয়ে অন্যের শরীরের অংশে পরিণত হতে থাকে। শিশুর প্রয়োজনের প্রতি 
লক্ষ্য করেই ইসলামী শরীয়ত মানুষের দুধকে শিশু খাদ্য হিসাবে নির্ধারিত 
করেছে এবং স্বীয় সন্তানকে দুধ-পান করানো মায়ের উপর ওয়াজিব 
সাব্যস্ত করে দিয়েছে। 

“অযুধ হিসাবে স্ত্রীলোকের দুধ পুরুষের পক্ষে নাকে প্রবেশ করানো 
কিংবা পান করায় দোষ নেই।" _আলমগীরি 

ইবনে কুদামাহ্‌ রচিত “মুগনী' গ্রন্থে এ মাসআলা সম্পর্কিত আরো 
বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে +_ গনী, - কিতাবুস সাইদ, ৮ম খঃ, 
২০৬ পৃষ্ঠা) 

রক্তকে যদি দুধের সাথে তুলনা করা হয়, তবে তা সামঞ্জস্যহীন হবে 
না। কেননা, দুধ রক্তেরই পরিবর্তিত রূপ এবং মানব-দেহের অংশ হওয়ার 
ব্যাপারেও একই পর্যায়ভুক্ত। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, দুধ পাক এবং রক্ত 
নাপাক সুতরাং হারাম হওয়ার প্রথম কারণ অর্থাৎ, মানবদেহের অংশ 
হওয়ার ক্ষেত্রে তো নিষিদ্ধ হওয়ার ধারণা যুক্তিতে টেকে না। অবশিষ্ট থাকে 
দ্বিতীয় কারণ অর্থাৎ, নাপাক হওয়া। এক্ষেত্রেও চিকিৎসার বেলায় অনেক 
(ফেকাহবিদ রক্ত ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন। 

- এমতাবস্থায় মানুষের রক্ত অন্যের দেহে স্থানাস্তর করার প্রশ্নে 
শরীয়তের নির্দেশ দাড়ায় এই যে, সাধারণ অবস্থায় এটা জায়েয নয়। তবে 
চিকিৎসার্থ, নিরুপায় অবস্থায় অযুধ হিসাবে ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে 
জায়েয “নিরুপায় অবস্থায়" অর্থ হচ্ছে রোগীর যদি জীবন-সংশয় দেখা 
দেয় এবং অন্য কোন অযুধ যদি তার জীবন রক্ষার জন্য কার্যকর বলে 
বিবেচিত না হয়, আর রক্ত দেয়ার ফলে তার জীবন-রক্ষার সম্ভাবনা যদি 
প্রবল থাকে, তবে সে অবস্থায় তার দেহে অন্যের রক্ত দেয়া কোরআন 
শরীফের সে আয়াতের মর্ানযায়ীও জায়েয হবে, যে আয়াতে 
অনন্যোপায় অবস্থায় মৃত জন্তুর গোশত খেয়ে জীবন বাচানোর সরাসরি 
অনুমতি দেয়া হয়েছে। 

আর যদি অনন্যোপায় না হয় এবং অন্য অুধ ব্যবহারে চিকিৎসা করা 
সম্ভব হয়, তবে সে অবস্থায় রক্ত ব্যবহারের প্রশ্নে মতভেদ রয়েছে। কোন 
কোন ফেকাহবিদ একে জায়েয বলেছেন এবং কেউ কেউ না-জায়েয 
বলেছেন। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ ফেকাহর কিতাবসমূহে “হারাম 


৮৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন AA 





বস্তুর দ্বারা চিকিৎসা' শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখিত হয়েছে। 

শৃকর হারাম হওয়ার বিবরণ £ আলোচ্য আয়াতে তৃতীয় যে বস্তুটি 
হারাম করা হয়েছে, সেটি হল শৃকরের গোশত। এখানে শুকরের সাথে 
“লাহ্ম’ বা গোশত শব্দ সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন, 
এর দ্বারা শুধু গোশত হারাম একথা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং শুকরের 
সমগ্র অংশ অর্থাৎ, হাড়, গোশত, চামড়া, চর্বি, রগ, পশম প্রভৃতি 
সবকিছুই সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। তবে *লাহ্‌ম" তথা গোশত যোগ করে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শূকর অন্যান্য হারাম জন্তর ন্যায় নয়, তাই এটি 
যবেহ করলেও পাক হয় না। কেননা, গোশত খাওয়া হারাম এমন অনেক 
জন্ত রয়েছে যাদের যবেহ করার পর সেগুলোর হাড়, চামড়া প্রভৃতি পাক 
হতে পারে। কিন্তু যবেহ করার পরও শৃকরের গোশত হারাম তো বটেই, 
নাপাকও থেকে যায়। কেননা, এটি একাধারে যেমনি হারাম তেমনি 
'নাজাসে-আইন' বা সম্পূর্ণ নাপাক। শুধুমাত্র চামড়া সেলাই করার কাজে 
শুকরের পশম দ্বারা তৈরী সূতা ব্যবহার করা জায়েয বলে হাদীসে 
উল্লেখিত হয়েছে।__ (জাস্সাস, কুরতুবী) 

আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে যা যবেহ করা হয় £ 
আয়াতে উল্লেখিত চতুর্থ হারাম বস্তু হচ্ছে সেসব জীব-জন্ত, যা আল্লাহ 
ব্যতীত অন্য কারো নামে যবেহ অথবা উৎসর্গ করা হয় সাধারণতঃ এর 
তিনটি উপায় প্রচলিত রয়েছে। 


প্রথমতঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর নৈকট্য লাভের উদ্দেশে যা 
উৎসর্গ করা হয় এবং যবেহ করার সময়ও সে নাম নিয়েই যবেহ করা হয়, 
যে নামে তা উৎসর্গিত। এমতাবস্থায় যবেহক্ত জন্ত সমস্ত মত-পথের 
আলেম ও ফেকাহবিদগণের দৃষ্টিতেই হারাম ও নাপাক। এর কোন অংশের 
দ্বারাই ফায়দা গ্রহণ জায়েয হবে না। কেননা, 4828552 
আয়াতে যে অবস্থার কথা বুঝানো হয়েছে এ অবস্থা এর সরাসরি নমুনা, যে 
ব্যাপারে কারো কোন মতভেদ নেই 

দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর সন্তষ্টি বা 
নৈকট্য লাভের উদ্দেশে যা যবেহ করা হয়, তবে যবেহ করার সময় তা 
আল্লাহর নাম নিয়েই যবেহ করা হয়। যেমন, অনেক অজ্ঞ মুসলমান 
পীর-বুযুগরগণের সন্তষ্টি অর্জনের মানসে গরু, ছাগল, মুরগী ইত্যাদি মানুত 
করে তা যবেহ করে থাকে। কিন্তু যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম নিয়েই 
তা যবেহ করা হয়। এ সুরতটিও ফকীহগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী 
হারাম এবং যবেহকৃত জন্ত মৃতের শামিল। 

তবে দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে এ সুরতটি সম্পর্কে কিছুটা মত-পার্থকা 
রয়েছে। কোন কোন মুফাস্সের এবং ফেকাহবিদ এ সুরতটিকেও আয়াতে 
অনুরূপ বিবেচনা করেছেন। যেমন, তফসীরে বায়যাবীর টীকায় বলা 
হয়েছেঃ 

“সে সমস্ত জন্তই হারাম, যা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে 
উৎসর্গ করা হয়। যবেহ করার সময় তা’ আল্লাহ্র নামেই যবেহ করা হোক 
না কেন। কেননা, আলেম ও ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যদি কোন 
জন্বকে আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নৈকট্য হাসিল করার উদ্দেশে 
কোন মুসলমানও যবেহ করে, তবে সে ব্যক্তি ‘মুরতাদ’ বা ধর্মত্যাগী হয়ে 
যাবে এবং তার যবেহক্ত পশুটি মুরতাদের যবেহকৃত পশু বলে বিবেচিত 
হবে।” 





দুররে মুখতার কিতাবুষ-যাবায়েহ অধ্যায়ে বলা হয়েছেঃ 

“__ যদি কোন আমীরের আগমন উপলক্ষে তারই সম্মানার্থ কোন 
পশু যবেহ করা হয়, তবে যবেহকৃত সে পশুটি হারাম হয়ে যাবে। 
কেননা, এটাও তেমনি, আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে যা যবেহ 
করা হয়”__ এ আয়াতের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত; যদিও যবেহ করার সময় 
আল্লাহর নাম নিয়েই তা যবেহ করা হয়। শামীও এ অভিমত সমর্থন 
করেছেন।_ (দুররে-মুখতার, ৫ম খঃ, ২১৪ পৃঃ) 

কেউ কেউ অবশ্য উপরোক্ত সুরতটিকে ৬৩4% 
আয়াতের সাথে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করেন না। কেননা, আয়াতের 
বরণনাভঙ্গি অনুসারে একেবারে সরাসরি তা বুঝায় না। তবে আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
অন্য কোন কিছুর নৈকট্য বা সন্তষ্টি লাভের নিয়ত দ্বারা “আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
অন্য কোন কিছুর উদ্দেশে যা উৎসর্গ করা হয়’ সে আয়াতের প্রতি যথেষ্ট 
সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় এ সুরতটিকেও হারাম করা হয়েছে। আমাদের 
বিবেচনায় এ যুক্তিই সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ ও সাবধানতাপ্রসূত। 

উপরোক্ত সুরতটি হারাম হওয়ার সমর্থনে কোরআনের অন্য আর 
একটি আয়াতও দলীল হিসেবে পেশ করা যায়। সে আয়াতটি হচ্ছে 

৬১০5১  বাতেলপ্থীরা যেসব বস্তুর পূজা করে থাকে, 
সেই সবকিছুকে ৬-১ বলা হয়। সেমতে আয়াতের অর্থ হয় £ সে সমস্ত 
পশু, যেগুলোকে বাতেল উপাস্যের উদ্দেশে যবেহ করা হয়েছে। 

“আরবদের স্বভাব ছিল যে, যার উদ্দেশ্যে যবেহ করা হতো, যবেহ 
করার সময় তারস্বরে সে নামই উচ্চারণ করতে থাকতো। ব্যাপকভাবে 
তাদের মধ্যে এ রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ ছাড়া 
অন্য কোন কিছুর সন্তষ্টি ও নৈকট্য প্রত্যাশা যা সংশ্লিষ্ট পশু হারাম 
হওয়ার মূল কারণ, সেটাকে “এহলাল' অর্থাৎ, “তারস্বরে নামোচ্চারণ" 
শব্দ দারা বোঝানো হয়েছে। 

ইমাম মুসলিম তার ওস্তাদ ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়ার সনদে হযরত 
আয়েশা সিদ্দীকার একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। সে হাদীসের 
শেষভাগে রয়েছে যে, একজন স্ত্রীলোক হযরত আয়েশা রোঃ)-কে প্রশ্ন 
করেছিলেন, হে উ্মুল মুমিনীন । আজমী লোকদের মধ্যে আমাদের 
কিছুসংখ্যক দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন রয়েছে! তাদের মধ্যে সব সময় 
কোন না কোন উৎসব লেগেই থাকে। উৎসবের দিনে কিছু হাদিয়া-তোহফা 
তারা আমাদের কাছেও পাঠিয়ে থাকে। আমরা তাদের পাঠানো সেসব 
সামগ্রী খাবো কিনা? জবাবে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছিলেন_ 

“সে উৎসব দিবসের জন্যেই যেসব পশু যবেহ করা হয়, সেগুলো 
খেয়ো না, তবে তাদের ফলমূল খেতে পার।'-_ তৈফসীরে-কুরতুবী, ২য় 
খঃ, ২০৭ পৃঃ)। 
কোন কিছুর নৈকট্য লাভ, কিন্তু যবেহ করা হয় আল্লাহ্র নামেই, সেটিও 
হারাম হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন কিছুর সন্তষ্টি বা 
নৈকট্য অর্জন, এর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকার দরুন ৬৩4%; 
আয়াতের হুকুম দ্বিতীয় আয়াত 4182503 -এরও প্রতিপাদ্য 
সাব্যস্ত হওয়ায় এ শ্রেণীর পশুর গোশতও হারাম । 

তৃতীয় সুরত হচ্ছে পশুর কান কেটে অথবা শরীরের অন্য কোথাও 
কোন চিহ্ন অঙ্কিত করে কোন দেব-দেবী বা পীর-ফকীরের নামে ছেড়ে 


৮৯ সূরা আল বাকারা AA 





দেয়া হয়। সেগুলো দ্বারা কোন কাজ নেয়া হয় না, যবেহ করাও উদ্দেশ্য 
থাকে না। বরং যবেহ করাকে হারাম মনে করে। এ শ্রেণীর পশু আলোচ্য 
দু'আয়াতের কোনটিরই আওতায় পড়ে না। এ শ্রেণীর পশুকে কোরআনের 
ভাষায় “বহীরা" বা “সায়েবা" নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ ধরনের পশু 
সম্পর্কে হুকুম হচ্ছে যে, এ ধরনের কাজ অর্থাৎ, কারো নামে কোন পশু 
প্রভৃতি জীবস্ত উৎসর্গ করে ছেড়ে দেয়া কোরআনের সরাসরি নির্দেশ 
অনুযায়ী হারাম। যেমন বলা হয়েছে £ 


হব9৮৯৩৪০ 


“আল্লাহ্‌ তাআলা বাহীরা বা *সায়েবা" সম্পর্কে কোন বিধান দেননি। 
তবে এ ধরনের হারাম আমল কিংবা সংশ্লিষ্ট পশুটিকে হারাম মনে করার 
ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণেই সেটি হারাম হয়ে যাবে না। বরং হারাম মনে 
করাতেই তাদের একটা বাতিল মতবাদকে সমর্থন এবং শক্তি প্রদান করা 
হয়। তাই এরূপ উৎসর্গকৃত পশু অন্যান্য সাধারণ পশুর মতই হালাল” 

শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পশুর উপর তার মালিকের 
মালিকানা বিনষ্ট হয় না, যদিও সে ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে এরূপ মনে 
করে যে, এটি আমার মালিকানা থেকে বের হয়ে যে নামে উৎসর্গ করা 
হয়েছে তারই মালিকানায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু শরীয়তের বিধানমতে 
যেহেতু তার সে উৎসগীকিরণই বাতিল, সুতরাং সে পশুর উপর তারই 
পরিপূর্ণ মালিকানা কায়েম থাকে। সে মতে উৎসর্গকারী যদি সে পশু 
কারো নিকট বিক্রয় করে কিংবা অন্য কাউকে দান করে, তবে তা ক্রেতা 
ও দানগ্রহীতার জন্য হালাল। পৌত্তলিক সমাজের অনেকেই মন্দির বা 
দেব-দেবীর নামে পশু-পাখী উৎসর্গ করে সেগুলো পূজারী বা 
সেবায়েতদের হাতে তুলে দেয়। সেবায়েতরা সেসব পশু বিক্রয় করে 
থাকে। এরূপ পশু ক্রয় করা সম্পূর্ণ হালাল। 

এক শ্রেণীর কুসংস্কারগ্রস্ত মুসলমানকেও পীর-বুযুর্গের মাজারে 
ছাগল-মুরগী ইত্যাদি ছেড়ে আসতে দেখা যায়। মাযারের খাদেমরাই 
সাধারণতঃ উৎসগীর্কৃত সেসব জন্তু ভোগ-দখল করে। যেহেতু মূল মালিক 
খাদেমদের হাতে এগুলো ছেড়ে যায় এবং এগুলোর ব্যাপারে খাদেমদের 
পূর্ণ এখতিয়ার থাকে, সেহেতু এ শ্রেণীর জীব-জন্ত ক্রয় করা, যবেহ করে 
খাওয়া, বিক্রয় করে লাভবান হওয়া সম্পূর্ণ হালাল। 

গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয় £ এ ক্ষেত্রে কোরআন করীম মরণাপন্ন 
অবস্থায়ও হারাম বস্তু খাওয়াকে হালাল বা বৈধ বলেনি; 
বলেছে 4৫৫৫৮ “তাতে তার কোন পাপ নেই" । এর মর্ম এই যে, 
এসব বস্তু তখনও যথারীতি হারামই রয়ে গেছে, কিন্তু যে লোক খাচ্ছে তার 
অনন্যোপায় অবস্থার প্রেক্ষিতে হারাম খাদ্য গ্রহণের পাপ থেকে তাকে 
অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। 

আলোচ্য আয়াতের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের 
লোভে শরীয়তের হুকুম-আহকাম পরিবর্তিত করে এবং তার বিনিময়ে যে 
হারাম ধন-সম্পদ গ্রহণ করে, তা যেন সে নিজের পেটে জাহান্নামের 
আগুন ভরে। কারণ, এ কাজের পরিণতি তাই। কোন কোন বিজ্ঞ 
আলেমের মতে প্রকৃতপক্ষে হারাম মাল বা ধন-সম্পদ সবই দোযখের 
আগুন। অবশ্য তা যে আগুন, সে-কথা পার্থিব জীবনে উপলব্বি করা যায় 
না, কিন্ত মৃত্যুর পর তার সে কর্মই আগুনের রূপ ধরে উপস্থিত হবে। 


মুসলমানদের কেবলা যখন বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিক থেকে 





পরিবর্তিত করে বায়তুল্লাহ্‌র দিকে নির্ধারণ করা হলো, তখন ইহুদী, 
খ্ৰীষ্টান, পৌত্তলিক প্রভৃতি যারা সর্বদা মুসলমানদের মধ্যে ক্রটি তালাশ 
করার ফিকিরে থাকতো, তারা তৎপর হয়ে উঠলো এবং নানাভাবে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও ইসলামের প্রতি অবিরাম নানা প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করতে 
শুরু করল। এসব প্রশ্নের জবাব পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অত্যন্ত 
বিস্তারিতভাবে দেয়া হয়েছে। 

আলোচ্য একটি আয়াতে বিশেষ বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে এ বিতর্কের যতি 
টেনে দেয়া হয়েছে। যার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, নামাযে পূর্বদিকে মুখ করে 
দাড়াতে হবে কি পশ্চিমদিকে, এ বিষয় নির্ধারণকেই যেন তোমরা দ্বীনের 
একমাত্র লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছ এবং এ ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করেই 
তোমাদের যাবতীয় আলোচনা-সমালোচনা আবর্তিত হতে শুরু করেছে। 
মনে হয়, তোমাদের ধারণায় শরীয়তের অন্য কোন হুকুম-আহকামই যেন 
আর নেই! 

অন্য অর্থে এ আয়াতের লক্ষ্য মুসলমান, ইহুদী, নাসারা নির্বিশেষে 
সবাই হতে পারে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এই যে, প্রকৃত 
পুণ্য বা নেকী আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের ভেতরেই নিহিত। যেদিকে 
মুখ করে তিনি নামাযে দীড়াতে নির্দেশ দেন, সেটাই শুদ্ধ ও পৃণ্যের কাজে 
পরিণত হয়ে যায়। অন্যথায়, দিক হিসাবে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের 
কোনই বৈশিষ্ট্য নেই। দিকবিশেষের সাথে কোন পুণ্যও সংশ্লিষ্ট নয়। 
পুণ্য-একাস্তভাবেই আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের সাথে সম্পৃক্ত। তাই 
আল্লাহ্‌ তাআলা যতদিন বায়তুল মোকাদ্দাসের প্রতি মুখ করে নামায 
পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন, ততদিন সেদিকে মুখ করাই ছিল পুণ্য। আবার 
যখন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে দাড়ানোর হুকুম হয়েছে, এখন এ 
হুকুমের আনুগত্য করাই পুণ্যে পরিণত হয়েছে। 

আলোচ্য ১৭৭ তম আয়াত থেকে সুরা-বাকারার এক নতুন অধ্যায়ের 
সূচনা হচ্ছে। এ অধ্যায়ে মুসলমানদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে তা'লীম ও 
হেদায়েত প্রদানই মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গতঃ এতে বিরুদ্ধবাদীদের উত্থাপিত 
বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবও দেয়া হয়েছে। সে হিসেবে আলোচ্য এ আয়াতটিকে 
ইসলামের বিধি-বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক 
অর্থবহ আয়াত বলে অভিহিত করা যায়। 

অতঃপর সূরার শেষ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে এ আয়াতেরই ব্যাখ্যা করা 
হয়েছে। আলোচ্য এ আয়াতে এ’ তেকাদ বা বিশ্বাস, এবাদত, মোআমালাত 
বা লেনদেন এবং নৈতিকতা ও আখলাক সম্পর্কিত বিধি-বিধানের 
মুলনীতিসমূহের আলোচনা মোটামুটিভাবে এসে গেছে। প্রথম বিষয় _ 
ই'তেকাদ বা মৌলবিশ্বাস সম্পর্কিত আলোচনা 4404 শীর্ষক 
আয়াতে বিস্তারিতভাবে অলোচিত হয়েছে। 

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবাদত এবং মোআমালাত সম্পর্কিত। তার 
মধ্যে এবাদত সম্পর্কিত আলোচনা £3315 পযন্ত উল্লেখিত হয়েছে। 
অতঃপর মোআমালাতের আলোচনা (৯১:5৯ শীর্ষক আয়াতে 
করা হয়েছে। এরপর আখলাক সম্পর্কিত আলোচনা ৩%১২)$ থেকে 
বর্ণিত হয়েছে। 

সবশেষে বলা হয়েছে যে, সে সমস্ত লোকই সত্যিকার মুমিন, যারা 
এসব নির্দেশাবলীর পরিপূর্ণ অনুসরণ করে এবং এসব লোককেই প্রকৃত 
মোত্তাকী বলা যেতে পারে। 

অতঃপর আলোচ্য আয়াতে প্রথমে ধন-সম্পদ ব্যয় করার দুটি গুরু 


৯০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন fc 
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(১৭৮) হে ঈমানদারগণ । তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ 
করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের 
বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অতঃপর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি 
কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে চলিত নিয়মের অনুসরণ করবে 
এবং ভালভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার 
তরফ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ । এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, 
তার জনা রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। (১৭৯) হে বুদ্ধিযানগণ । কেসাসের 
মধ্যে তোমাদের জন্যে জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার। 
০৮০) তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কিছু 
ধন-সম্পদ ত্যাগ করে যায়, তবে তার জন্য ওসীয়ত করা বিধিবন্ধ করা 
হলো, পিতা-মাতা ও নিকটাআীয়দের জন্য ইনসাফের সাথে। 
পরহেযগারদের জন্য এ নিদেশ জরুরী। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সবকিছু 
শোনেন ও জানেন। (১৮১) যদি কেউ ওসীয়ত শোনার পর তাতে কোন 
রকম পরিবর্তন সাধন করে, তবে যারা পরিবর্তন করে তাদের উপর এর 
পাপ পতিত হবে। (১৮২) যদি কেউ ওসীয়তকারীর পক্ষ থেকে আশংকা 
করে পক্ষপাতিতের অথবা কোন অপরাধমূলক সিদ্ধান্তের এবং তাদের মধ্যে 
মীমাংসা করে দেয়, তবে তার কোল গোনাহ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাআলা 
ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। (৮৩) হে ঈমানদারগণ ' তোমাদের উপর রোযা 
ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের 
উপর, যেন তোমরা পরহ্যেগারী অর্জন করতে পার (১৮৪) গণনার 
কয়েকটি দিনের জন্য। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে অথবা 
সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময়ে সে রোযা পূরণ করে নিতে হবে। 
আর এটি যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন 
মিস্কীনকে খাদাদান করবে। যে ব্যক্তি খুশীর সাথে সৎকর্ম করে, তা তার 
জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি রোযা রাখ, তবে তা তোমাদের জন্যে বিশেষ 
কল্যাণকর, যদি তোমরা তা বুঝতে পার। 





ত্বপূর্ণ খাত বর্ণনা করে পরে যাকাতের কথা বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় 
যে, এ দুটি খাত যাকাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রথমেই এ দু'টি খাতের কথা 
বর্ণনা করার পরে যাকাতের কথা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এমনও হতে পারে 
যে, সাধারণতঃ মানুষ আলোচ্য দু'টি খাতে অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে 
কুন্ঠাবোধ করে, কিন্তু তা উচিত নয়। 

মাসআলা £ এ আয়াতের বর্ণনাভঙ্গির দ্বারাই এ তথ্যও সাব্যস্ত হয়ে 
যায় যে, ধন-সম্পদের ফরয শুধুমাত্র যাকাত প্রদানের মাধ্যমেই পূর্ণ হয় 
না, যাকাত ছাড়া আরোও বহু ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করা ফরয ও ওয়াজিব 
হয়ে থাকে ।_ (জাস্সাস, কুরতুবী) 

যেমন, রুষী-রোযগারে অক্ষম আতীয়-স্বজনের ব্যয়ভার বহন করা 
ওয়াজিব হয়ে যায়। কারো সামনে যদি কোন দরিদ্র ব্যক্তির জীবন বিপন্ন 
হয়, তবে যাকাত প্রদান কারার পরেও সে দরিদ্রের জীবন রক্ষার্থ 
অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা ফরয হয়ে পড়ে। 

অনুরূপ, যেসব স্থানে প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে মসজিদ তৈরী করা 
এবং দ্বিনী-শিক্ষার জন্য মক্তব-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করাও আর্থিক ফরযের 
অন্তগত। পাৰ্থক্য শুধু এতটুকু যে, যাকাতের একটা বিশেষ বিধান রয়েছে, 
সে বিধান অনুযায়ী যে কোন অবস্থায় যাকাত প্রদান করতে হবে, কিন্তু 
অন্যান্য খরচের বেলায় প্রয়োজন দেখা দেয়া শর্ত। 

অতঃপর পূর্ববর্তী বর্ণনাভঙ্গি পরিবর্তন করে অতীতকাল বাচক শব্দের 

(৯১46 বাক্যটিতে কারক পদ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা 

হয়েছে যে, মুমিন ব্যক্তির মধ্যে ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ করার অভ্যাস সব 
সময়ের জন্য থাকতে হবে, ঘটনাচক্রে কখনো কখনো অঙ্গীকার পূরণ 
করলে চলবে না। কেননা, এরূপ মাঝেমধ্যে কাফের-গোনাহগাররাও 
ওয়াদা- অঙ্গীকার পুরণ করে থাকে। সুতরাং এটা ধর্তব্যের মধ্যে আসবে 
না। 

তেমনিভাবে মোআমালাতের বর্ণনায় শুধুমাত্র অঙ্গীকার পূরণ করার 
কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় যে, 
জয় বিজয়, অংশীদারিত্ব, ভাড়া-ইজারা প্রভৃতি বৈষয়িক দিকসমূহের 
সুস্ঠুত ও পৰিত্রতাই অঙ্গীকার পূরণের উপর নির্ভরশীল। 

এরপরই আখলাক বা মন-মানসিকতার সুস্থতা বিধান সম্পর্কিত 
বিধি-বিধানের আলোচনায় একমাত্র “সবর এর উল্লেখ করা হয়েছে। 
কেননা, সবর-এর অর্থ হচ্ছে মন-মানসিকতা তথা নফসকে বশীভূত করে 
অন্যায়-অনাচার থেকে সর্বতোভাবে সুরক্ষিত রাখা । একটু চিন্তা করলেই 
বুঝা যাবে যে, মানুষের হৃদয়-বৃত্তিসহ আভ্যন্তরীণ যত আমল রয়েছে, 
সবরই সেসবের প্রাণস্বরূপ। এরই মাধ্যমে সর্বপ্রকার অন্যায় ও কদাচার 
থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ হয়। 

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

৬ “কেসাসুন’-এর শাব্দিক অর্থ সমপরিমাণ বা অনুরূপ । অর্থাৎ, 

অন্যের প্রতি যতটুকু জুলুম করা হয়েছে, তার সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ 


তার পক্ষে জায়েয। এর চাইতে বেশীকিছু করা জায়েয নয়। এ সূরারই 
পরবর্তী এক আয়াতে এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ 





৪4০৬৮৫৫$ 
অনুরূপ সূরা নহলের শেষ আয়াতে রয়েছে £ 


5০৬৩৪ 


৯১ সুরা আল বাকারা খা 





এতে আলোচ্য বিষয়ই আরো বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। সেমতে 
শরীয়তের পরিভাষায় “কেসাস' বলা হয় হত্যা এবং আঘাতের সে 
শাস্তিকে, যা সমতা ও পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিধান করা হয়। 


মাসআলা £ ইচ্ছাকৃত হত্যা বলা হয় কোন অন্ত্ৰ কিংবা এমন কোন 
কিছুর দ্বারা হত্যার উদ্দেশে আঘাত করা, যার দ্বারা রক্ত প্রবাহিত হয় 
অথবা হত্যা সংঘটিত হয় “কেসাস' অর্থাৎ, ‘জানের বদলায় জান’ এ 
ধরনের হত্যার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। 

মাসআলা £ এ ধরনের হত্যার অপরাধে যেমন স্বাধীন ব্যক্তির 
হত্যাকারী অন্য স্বাধীন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে, তেমনি কোন 
ভ্রীতদাসের বদলায়ও স্বাধীন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। অনুরূপ 
স্ত্রীলোক হত্যার অপরাধে পুরুষকে এবং পুরুষ হত্যার অপরাধে 
স্্রীলাককেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। 

এ আয়াতে স্বাধীন ব্যক্তির বদলায় স্বাধীন ব্যক্তি এবং স্ত্রীলোকের 
বদলায় স্ত্রী লোককে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার যে কথা উল্লেখিত হয়েছে, তা সেই 
একটা বিশেষ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে, যে ঘটনার প্রেক্ষিতে 
এ আয়াতটি নাযিল হয়। 

মাসআলা £ ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে যদি হত্যাকারীকে সম্পূর্ণ মাফ 
করে দেয়া হয়, __ যেমন নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস মাত্র দুই পুত্র, সে 
দুজনেই যদি মাফ করে দেয়, তবে এমতাবস্থায় হত্যাকারীর উপর কোন 
কিছু ওয়াজিব হবে না। সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি পূর্ণ 
মাফ না হয়, অর্থাৎ, উপরোক্ত ক্ষেত্রে এক পুত্র মাফ করে, কিন্তু অপর 
পুত্র তা না করে, তবে এমতাবস্থায় হত্যাকারী কেসাস- এর দণ্ড থেকে 
অব্যাহতি পাবে সত্য, কিন্তু এক পুত্রের দাবীর বদলায় অর্ধেক দিয়্যত 
প্রদান করতে হবে। 

শরীয়তের বিধানে হত্যার বদলায় যে দিয়্যত বা অর্থদণ্ড প্রদান করতে 
হয়, তার পরিমাণ হচ্ছে মধ্যম আকৃতির একশ’ উট, অথবা একহাজার 
দীনার কিংবা দশ হাজার দেরহাম। বর্তমানকালের প্রচলিত ওজন অনুপাতে 
এক দেরহাম-_সাড়ে তিন মাসা রৌপ্যের সমপরিমাণ। সেমতে পূর্ণ 
দিয়্যত-এর পরিমাণ হবে দু’ হাজার নয়শ' তোলা আট মাসা রৌপ্য। 

মাসআলা £ কেসাস-এর আংশিক দাবী মাফ হয়ে গেলে যেমন 
মৃত্যুদণ্ড মওকুফ হয়ে দিয়্যত ওয়াজিব হয়, তেমনি উভয়পক্ষ যদি কোন 
নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তে আপোষ-নিষ্পন্তি করে ফেলে, তবে 
সে অবস্থাতেও , “কেসাস’ মওকুফ হয়ে অর্থ প্রদান করা ওয়াজিব হবে। 
তবে এ ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে, যা ফেকাহ্‌র কিতাবসমূহে বিস্তারিতভাবে 
উল্লেখিত হয়েছে। 

মাসআলা £ নিহত ব্যক্তির যে ক'জন ওয়ারিস্‌ থাকবে, তাদের 
প্রত্যেকেই “মীরাস'-এর অংশ অনুপাতে “কেসাস' ও দিয়্যত-এর মালিক 
হবে এবং দিয়্যত হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ “মীরাস'-এর অংশ অনুপাতে বন্টিত 
হবে। তবে কেসাস যেহেতু বন্টনযোগ্য নয়, সেহেতু ওয়ারিসগণের মধ্য 
থেকে যে কোন একজনও যদি কেসাস-এর দাবী ত্যাগ করে, তবে তার 
উপর কেসাস ওয়াজিব হবে না; বরং দিয়্যত ওয়াজিব হবে এবং প্রত্যেকেই 
অংশ অনুযায়ী দিয়্যতের ভাগ পাবে। 

মাসআলা £ ‘কেসাস’ গ্রহণ করার অধিকার যদিও নিহত ব্যক্তির 
উত্তরাধিকারিগণের, তথাপি নিজেরা সে অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে 
না। অর্থাৎ, নিহত ব্যক্তির বদলায় হত্যাকারীকে তারা নিজেরা হত্যা করতে 





পারবে না। এ অধিকার আদায় করার জন্য আইন কর্তৃপক্ষের সাহায্য 
গ্রহণ করতে হবে। কেননা, কোন্‌ অবস্থায় কেসাস ওয়াজিব হয় এবং কোন্‌ 
অবস্থায় হয় না, এ সম্পর্কিত অনেক সুক্ষ্ম দিকও রয়েছে, যা সবার পক্ষে 
নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা রাগের 
মাথায় বাড়াবাড়িও করে ফেলতে পারে, এজন্য আলেম ও 
ফেকাহ্‌বিদগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী ‘কেসাস’-এর হক আদায় 
করার জন্য ইসলামী আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে।-_ (কুরতুবী) 

১৮০ নং আয়াতে মৃত্যুপথযাত্রীর প্রতি (যদি সে কিছু ধন-সম্পদ রেখে 
যায়,) যে ওসীয়ত ফরয করা হয়েছে, সে নির্দেশের তিনটি অংশ বর্ণিত 
হয়েছে 

(এক) মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে সন্তান-সন্ততি ছাড়া 
অন্যান্য নিকটাআীয়দের কোন অংশ যেহেতু নির্ধারিত নেই, সুতরাং তাদের 
হক মৃত ব্যক্তির ওসীয়তের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। 

(দুই) এ ধরনের নিকাটাআীয়দের জন্য ওসীয়ত করা মৃত্যুপথযাত্রী 
ব্যক্তির উপর ফরয। 

(তিন) এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তির বেশী ওসীয়ত করা জায়েয নয়। 

উপরোক্ত তিনটি নির্দেশের মধ্যে প্রথম নির্দেশটি অধিকাংশ সাহাবী ও 
তাবেয়িগণের মতে “মীরাস' -এর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর “মনসুখ' বা 
রহিত হয়ে গেছে। ইবনে-কাসীর ও হাকেম প্রমুখ সহীহ্‌ সনদের সাথে 
বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে 
ওসীয়ত-সম্পর্কিত এ নির্দেশটি মীরাস-এর আয়াত দ্বারা রহিত করে দেয়া 
হয়েছে। মীরাস-সম্পর্কিত আয়াতটি হচ্ছেঃ 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ)-এর অন্য এক বর্ণনায় বলা 
হয়েছে যে, মীরাসের আয়াত সে মস্ত আত্মীয়দের জন্য ওসীয়ত করা 
রহিত করে দিয়েছে, যাদের মীরাস নির্ধারিত ছিল। এছাড়া অন্যান্য যেসব 
আত্মীয়ের অংশ মীরাসের আয়াতে নির্ধারণ করা হয়নি, তাদের জন্য 
ওসীয়ত করার হুকুম এখনো অবশিষ্ট রয়েছে।_ (জাসসাস, কুরতুবী) 

তবে আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে, যেসব আত্মীয়ের জন্য 
স্বীরাসের আয়াতে কোন অংশ নির্ধারণ করা হয়নি, তাদের জন্য ওসীয়ত 
করা মৃত্যুপথযাত্রীর পক্ষে ফরয বা জরুরী নয়। সে ফরয রহিত হয়ে 
গেছে। এখন প্রয়োজনবিশেষে এটা মুস্তাহাবে পরিণত হয়েছে। - 
জোস্সাস, কুরতুবী) 

ওসীয়ত ফরয হওয়া প্রসঙ্গে £ ওসীয়ত সম্পর্কিত এ আয়াতের 
নির্দেশ একাধারে যেমন কোরআনের মীরাস-সম্পর্কিত আয়াত দ্বারা রহিত 
করা হয়েছে, তেমনি বিদায় হজ্বের সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক ঘোষিত 
নির্দেশের মাধ্যমেও হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণিত 
হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। বিদায় হজ্বের বিখ্যাত খোতবায় রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) এরশাদ করেছিলেন £ 


০০ ০৮১ ১৩ এ৮ ৬৮ SS JO hcl DN 


৯২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন খা 
উস 


০৮ ৯ ৯ JU, Shall এ 
“আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক হকদারের হক নির্ধারিত করে দিয়েছেন। 
সুতরাং এখন থেকে কোন ওয়ারিসের পক্ষে ওসীয়ত করা জায়েয নয়।_ 
(তিরমিযী) 
একই হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় একথাও যুক্ত হয়েছেঃ 
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“কোন ওয়ারিসের জন্য সে পর্যন্ত ওসীয়ত জায়েয হবে না, যে পর্যন্ত 
অন্যান্য ওরারিসগণ অনুমতি না দেয়।” _ (জাস্সাস) 

হাদীসের মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলাই যেহেতু প্রত্যেক 
ওয়ারিসের হিস্সা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সুতরাং এখন আর ওসীয়ত 
করার অনুমতি নেই। তবে যদি অন্যান্য ওয়ারিসগণ ওসীয়ত করার 
অনুমতি দেন, তবে যে কোন ওরারিসের জন্য বিশেষভাবে কোন ওসীয়ত 
করা জায়েয হবে। 

তৃতীয় নির্দেশ £ এক- তৃতীয়াংশ সম্পদের ওসীয়ত সম্পর্কে £ 
আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তিগণের পক্ষে 
এখনো তাদের মোট সম্পদের এক- তৃতীয়াংশ পরিমাণ ওসীয়ত করা 
জায়েয। এমনকি উত্তরাধীকারীগণের অনুমতিক্রমে সমগ্র সম্পত্তিও 
ওসীয়ত করা জায়েয এবং গ্রহণযোগ্য । 


মাসআলা £ উপরোক্ত বর্ণনার ভিত্তিতে সাব্যস্ত হচ্ছে যে, যেসব 
আত্বীয়ের হিস্সা কোরআন করীম নির্ধারণ করে দিয়েছে, তাদের জন্যে 
ওসীয়ত করা ওয়াজিব নয়। এমনকি ওয়ারিসগণের অনুমতি ব্যতীত এক- 
তৃতীয়াংশ সম্পদের অতিরিক্ত ওসীয়ত করা জায়েযই নয়। তবে যেসব 
আত্মীয়ের হিস্সা কোরআন নির্ধারণ করেনি, তাদের জন্য মোট সম্পত্তির 
এক- তৃতীয়াংশ পরিমাণের মধ্যে ওসীয়ত করার অনুমতি রয়েছে। 

মাসআলা £ যদি কোন ব্যক্তির উপর অন্যের খ্ণ বা আমানত থাকে 
এবং তা পরিশোধ করার জন্যে তার সমগ্র সম্পত্তির ওসীয়ত করতে হয়, 
তবুও তার পক্ষে তা করতে হবে এবং সমস্ত সম্পত্তির ওসীয়তই বৈধ 
হবে। রসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেছেন, __ কারো উপর অন্যের হক 
থাকলে তার পক্ষে সে সম্পর্কে লিখিত ওসীয়ত করা ব্যতীত তিনটি রাতও 
কাটানো উচিত নয়। 

মাসআলা £ এক- তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে ওসীয়ত করার যে অধিকার 
দেয়া হয়েছে, সেরূপ ওসীয়ত করার পর জীবিতাবস্থায় তা পরিবর্তন 
কিংবা বাতিল করে দেয়ারও অধিকার রয়েছে।_ (জাস্সাস) 

1১০ _এর শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা। শরীয়তের পরিভাষায় পানাহার 
এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার নাম ‘সওম’ ৷ তবে সুবহে সাদেক 
উদয় হওয়ার পূর্ব থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যস্ত রোযার নিয়তে একাধারে 
এ ভাবে বিরত থাকলেই তা. রোযা বলে গণ্য হবে। সূর্যাস্তের এক মিনিট 
আগেও যদি কোন কিছু খেয়ে ফেলে, পান করে, কিংবা সহবাস করে, 
তবে রোযা হবে না। অনুরূপ উপায়ে সবকিছু থেকে পূর্ণ দিবস বিরত 
থাকার পরও যদি রোযার নিয়ত না থাকে, তবে তাও রোযা হবে না। 

সওম বা রোযা ইসলামের মূলভিত্তি বা আরকানের অন্যতম। রোযার 
অপরিসীম ফযীলত রয়েছে। 

পূর্ববর্তী উম্মতের উপর রোযার হুকুম £ মুসলমানদের প্রতি রোযা 
ফরয হওয়ার নির্দেশটি একটি বিশেষ নযীর উল্লেখসহ দেয়া হয়েছে। 





নির্দেশের সাথে সাথে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, রোযা শুধুমাত্র 
তোমাদের প্রতিই ফরয করা হয়নি, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের 
উপরও ফরয করা হয়েছিল। এর দ্বারা যেমন রোযার বিশেষ গুরুত্ব বুঝানো 
হয়েছে, তেমনি মুসলমানদের এ মর্মে একটা সাস্ববনাও দেয়া হয়েছে যে, 
রোযা একটা কষ্টকর এবাদত সত্য, তবে তা শুধুমাত্র তোমাদের উপরই 
ফরয করা হয়নি, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর উপরও ফরয করা 
হয়েছিল। কেননা, সাধারণতঃ দেখা যায়, কোন একটা কনশকর কাজে 
অনেক লোক একই সাথে জড়িত হয়ে পড়লে তা অনেকটা স্বাভাবিক এবং 
সাধারণ বলে মনে হয়।_ (রুহুল-মা'আনী) 

কোরআনের বাক্য 34%: অর্থাৎ, যারা তোমাদের পূর্বে 
ছিল, __ ব্যাপক অর্থবোধক। এর দ্বারা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু 
করে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সকল উম্মত এবং শরীয়তকেই বোঝায়। 
এতে বোঝা যায় যে, নামাযের এবাদত থেকে যেমন কোন উম্মত বা 
শরীয়তই বাদ ছিল না, তেমনি রোঘাও সবার জন্যই ফরয ছিল। 

ধারা উল্লেখ করেছেন যে, %১:8৩% বাকা দ্বারা পূর্ববর্তী উম্মত 
“নাসারা' দের বুঝানো হয়েছে, তারা বলেন -- এটা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ 
করা হয়েছে, অন্যান্য উম্মতের উপর রোযা ফরয ছিল না, তাদের কথায় 
এ তথ্য বোঝায় না।__ (রুহুল-মা'আনী) 

আয়াতের মধ্যে শুধু বলা হয়েছে যে, __ ‘রোযা যেমন মুসলমানদের 
উপর ফরয করা হয়েছে, তেমনি পূর্ববর্তী উন্মতগণের উপরও ফরয করা 
হয়েছিল"; একথা দ্বারা এ তথ্য বুঝায় না যে, আগেকার উন্মতগণের রোযা 
সমগ্র শর্ত ও প্রকৃতির দিক দিয়ে মুসলমানদের উপর ফরযকৃত রোযারই 
অনুরূপ ছিল। যেমন, রোযার সময়সীমা, সংখ্যা এবং কখন তা রাখা হবে, 
এসব ব্যাপারে আগেকার উম্মতদের রোযার সাথে মুসলমানদের রোযার 
পার্থক্য হতে পারে, বাস্তব ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই। বিভিন্ন সময়ে রোযার 
সময়সীমা এবং সংখ্যার ক্ষেত্রে পার্থক্য হয়েছে।_ (রূহুল- মা’আনী) 

52583 বাক্যে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, ‘তাকওয়া’ বা 

পরহ্যেগারীর শক্তি অর্জন করার ব্যাপারে রোযার একটা বিশেষ ভূমিকা 
বিদ্যমান। কেননা, রোযার মাধ্যমে প্রবৃত্তির তাড়না নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে 
বিশেষ শক্তি অর্জিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে সেটাই “তাকওয়া” বা 
পরহ্যগারীর ভিত্তি। 

রুগ্ন ব্যক্তির রোষা £ 14359$6 বাক্যে উল্লেখিত 
“রুগ্ন সে ব্যক্তিকে বোঝায়, রোযা রাখতে যার কঠিন কষ্ট হয় অথবা রোগ 
মারাত্মকভাবে বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। পরবর্তী আয়াত ৬5 

241 এর মধ্যে সে দিকেই ইশারা করা হয়েছে। ফেকাহবিদ 
আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত তাই। 

সুসাফেরের রোষাঃ আয়াতের অংশ 4 এর মধ্যে ০. 
না বলে 40% শব্দ ব্যবহার করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
ইঙ্গিত করা হয়েছে। 


প্রথমতঃ শুধুমাত্র আভিধানিক অর্থের সফর যথা, বাড়ীঘর থেকে বের 
হয়ে কোথাও গেলেই রোযার ব্যাপারে সফর-জনিত “রুখসত' তথা 


অব্যাহতি পাওয়া যাবে না; সফর দীর্ঘ হতে হবে। কেননা, 4% 


৯৩ সূরা আল বাকারা Ar 





শব্দের মর্মার্থ হচ্ছে, যে সফরের অবস্থায় থাকে। এতে বোঝা যায় যে, 
বাড়ীঘর থেকে পাচ-দশ মাইল দুরে গেলেই তা সফর বলে গণ্য হবে না। 
তবে সফর কতটুকু দীর্ঘ হতে হবে, সে সীমারেখা কোরআনে উল্লেখিত 
হয়নি। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীস এবং সাহাবিগণের আমলের উপর 
ভিত্তি করে ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) এবং অন্যান্য কিছুসংখ্যক 
ফেকাহ্‌বিদের মতে এ সফর কমপক্ষে তিন মন্যিল দূরত্বের হতে হবে। 
অর্থাৎ, একজন লোক স্বাভাবিকভাবে পায়ে হেঁটে তিন দিনে যতটুকু দূরত্ব 
অতিক্রম করতে পারে, ততটুকু দূরত্বের সফরকে সফর বলে উল্লেখ 
করেছেন। পরবর্তী যুগের আলেমগণ “মাইল'-এর হিসাবে এ দুরত্ব 
আটচন্লিশ মাইল নির্ধারণ করেছেন। 

দ্বিতীয় মাসআলা £ 44 শব্দ দ্বারা একথাও বোঝা যায় যে, 
প্রযোজ্য হবে, যতক্ষণ পর্যস্ত সে সফর অবস্থায় থাকে। তবে স্বভাবতই 
সফর চলা অবস্থায় কোথাও সাময়িক যাত্রাবিরতি সফরের ধারাবাহিকতার 
সমাপ্তি ঘটায় না। নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীস মতে এ যাত্রাবিরতির 
মেয়াদ উ্ধ্বপক্ষে পনের দিনের কম সময় হতে হবে। কেউ যদি সফরের 
মধ্যেই কোথাও পনের দিন অবস্থান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে সে 
আর “সফরের মধ্যে" থাকে না। ফলে সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে সফরজনিত 
“রুখসত' ও প্রযোজ্য হবে না। 

মাসআলা £ উল্লেখিত বাক্যাংশ দ্বারা একথাও বোঝায় যে, কেউ যদি 
সফরের মধ্যে কোন এক জায়গায় নয়; বরং বিভিন্ন জায়গায় মোট পনের 
দিনের যাত্রাবিরতি করার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তার সফরের ধারাবাহিকতা 
নষ্ট হবে না। সে সফর-জনিত রুখসত পাওয়ার অধিকারী হবে। 

রোযার কাষা £ 451,433 ৯৩৩ অর্থাৎ, রম বা মুসাফির ব্যক্তি 
অসুস্থ অবস্থায় কিংবা সফরে যে কয়টি রোযা রাখতে পারবে না, সেগুলো 
অন্য সময় হিসাব করে কাযা করা ওয়াজিব। এতে বলা উদ্দেশ্য ছিল যে, 
রোগজনিত কারণে কিংবা সফরের অসুবিধায় পতিত হয়ে যে ক’টি রোযা 
ছাড়তে হয়েছে, সে ক'টি রোযা অন্য সময় পূরণ করে নেয়া তাদের উপর 
ওয়াজিব। এ কথাটি বোঝানোর জন্যে * | ++ “তার উপর কাযা 
ওয়াজিব, এতটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তা না বলে ৩৮৫৯ 
38, বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রুনু এবং মুসাফিরদের অপরিহার্য 
রোযার মধ্যে শুধু সে পরিমাণ রোযার কাযা করাই ওয়াজিব, রুগী সুস্থ 
হওয়ার পর এবং মুসাফির বাড়ী ফেরার পর যে কয় দিনের সুযোগ পাবে। 
কিন্তু সে ব্যক্তি যদি এতটুকু সময় না পায় এবং এর আগেই মৃত্যুবরণ 
করে, তবে তার উপর কাযা কিংবা “ফিদ্ইয়া'র জন্য ওসীয়ত করা জরুরী 
নয়। 


মাসআলা £551.%4133835% বাক্যে যেহেতু এমন কোন শর্তের 


উল্লেখ নেই, যদ্বারা বোঝা যেতে পারে যে, এ রোযা একই সঙ্গে 
ধারাবাহিকভাবে রাখতে হবে, না মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে রাখলেও চলবে, 





সুতরাং যার রমযানের প্রথম দশ দিনের রোযা ফউত হয়েছে সে যদি 
প্রথমে দশ তারিখের কাযা করে, পরে নয় তারিখের, তারপর আট 
তারিখের কাযা হিসাবে করতে থাকে, তবে তাতে কোন অসুবিধা হবে না। 
অনুরূপভাবে দশটি রোযার মধ্যে দু'চারটি করার পর বিরতি দিয়ে দিয়ে 
অবশিষ্টগুলো কাযা করলেও কোন অসুবিধা হবে না। কেননা, আয়াতের 
মধ্যে এরূপভাবে কাযা করার ব্যাপারেও কোন নিষেধাজ্ঞা উল্লেখিত হয়নি। 
রোষার ফিদুইয়া £ 369945 আয়াতের স্বাভাবিক 
অর্থ দাড়ায়, যেসব লোক রোগজনিত কারণে কিংবা সফরের দরুন নয়; 
বরং রোযা রাখার পূর্ণ সামর্থ, থাকা সত্বেও রোযা রাখতে চায় না, তাদের 
জন্যেও রোযা না রেখে রোযার বদলায় “ফিদ্ইয়া” দেয়ার সুযোগ রয়েছে। 
কিন্তু সাথে সাথেই এতটুকু বলে দেয়া হয়েছে যে, 
৫85122৮5555 অর্থাৎ, রোযা রাখাই হবে তোমাদের জন্য 
কল্যাণকর। 
উপরোক্ত নির্দেশটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের, যখন লক্ষ্য ছিল 
ধীরে ধীরে লোকজনকে রোযায় অভ্যস্ত করে তোলা। এরপর অবতীর্ণ 
আয়াত 45575845355 _ এর দ্বারা প্রাথমিক এ নির্দেশ 
সুস্থ -সবল লোকদের ক্ষেত্রে রহিত করা হয়েছে। তবে যেসব লোক 
অতিরিক্ত বার্ধক্যজনিত কারণে রোযা রাখতে অপারক কিংবা দীর্ঘকাল 
রোগ ভোগের দরুন দুর্বল হয়ে পড়েছে, অথবা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত 
হয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছে, সেসব 
লোকের বেলায় উপরোক্ত নির্দেশটি এখনো প্রযোজ্য রয়েছে। সাহাবী ও 
তাবেয়িগণের সর্বসম্মত অভিমত তাই।__ (জাসসাস, মাযহারী) 
বোখারী মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী প্রমুখ হাদীসের 
সমস্ত ইমামগণই সাহাবী হযরত সালামা - ইবনুল আকওয়া (রাঃ)-এর 
সে বিখ্যাত হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন যাতে বলা হয়েছে যে , যখন 
৪৩৫৪5 শীর্ষক আয়াতটি নাযিল হয়, তখন আমাদেরকে 
এ মর্মে এখতিয়ার দেয়া হয়েছিল যে, যার ইচ্ছা হয় সে রোযা রাখতে পারে 
এবং যে রোযা রাখতে না চায়, সে “ফিদইয়া* দিয়ে দেবে। এরপর যখন 


পরবর্তী আয়াত $2535:59/25৬5৬৯ নাযিল হলো, তখন 
“ফিদইয়া" দেয়ার এখতিয়ার রহিত হয়ে সুস্থ সমর্থ লোকদের উপর 
শুধুমাত্র রোযা রাখাই জরুরী সাব্যস্ত হয়ে গেল। 


'ফিদইয়ার পরিমাণ এবং আনুষঙ্গিক মাসআলা £ একটি রোযার 
'ফিদইয়া অর্ধ সা’ গম অথবা তার মূল্য। আমাদের দেশে প্রচলিত আশি 
তোলার সের হিসাবে অর্ধ সা’ একসের সাড়ে বার ছটাক হয়। এই পরিমাণ 
গম অথবা নিকটবর্তী প্রচলিত বাজার দর অনুযায়ী তার মূল্য কোন 
মিসকীনকে দান করে দিলেই একটি রোযার “ফিদইয়া" আদায় হয়ে যায়। 
ফিদইয়া কোন মসজিদ বা মাদ্রাসায় কার্ধরত কোন লোকের খেদমতের 
পারিশ্রমিক হিসেবে দেয়া জায়েয নয়। 
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(১৮৫) রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন, যা 
মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনিদেশ আর 
ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্ক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে 
লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাধবে। আর যে লোক অসুস্থ 
কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ্‌ 
তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোষাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন 
না-- যাতে তোমরা গণনা পুরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার 
দরুন আল্লাহ্‌ তাআলার মহত্ব বণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
কর। (১৮৬) আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিন্তেস করে আমার 
ব্যাপারে__ বস্তুতঃ আমি রয়েছি সনিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা 
করুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম 
মানা করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একাস্ত কতব্য। 
যাতে তারা সতপথে আসতে পারে । (১৮৭) রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের 
সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের 
পরিচ্ছদ এবং তোষরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ্‌ অবগত রয়েছেন যে, 
তোমরা আত্মপ্রতারণা করছিলে, সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন 
এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের 
সাথে সহবাস কর এবং যাকিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌ দান করেছেন, তা 
আহরণ কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভর 
রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যস্ত। আর 
যতক্ষণ তোমরা এঁতিকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পহ্তি 
স্ীদের সাথে ঘিশো না। এই হলো আল্লাহ্‌ কতৃক বেধে দেয়া সীমানা। 
অতএব, এর কাছেও যেও না। এমনিভাবে বর্ণনা করেন আল্লাহ্‌ নিজের 
আয়াতসমূহ মানুষের জন্য, যাতে তারা বাচতে পারে। 








আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

"53325 বাক্যটি ছিল সংক্ষিপ্ত। তারই ব্যাখা করা হয়েছে এ 
আয়াতে যে, সে কতিপয় দিন হল রমযান মাসের দিনগুলো। আর এর 
ফযীলত হলো এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা এ মাসটিকে স্বীয় ওহী এবং 
আসমানী কিতাব নাযিল করার জন্য নির্বাচিত করেছেন। কোরআনও 
(্রেথম) এ মাসেই অবতীর্ণ হয়েছে। মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে হযরত 
ওয়াসেলা ইবনে আসকা থেকে রেওয়ায়েত করা হয়েছে যে, রসুলে করীম 
(সা) বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সহীফা রমযান মাসের ১লা 
তারিখে নাযিল হয়েছিল। আর রমযানের ৬ তারিখে তওরাত, ১৩ তারিখে 
ইঞ্জীল এবং ২৪ তারিখে কোরআন নাযিল হয়েছে। হযরত জাবের 
(রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, “যবুর’ রমযানের ১২ তারিখে 
এবং ইঞ্জীল ১৮ তারিখে নযিল হয়েছে।- (ইবনে-কাসীর) 

উল্লেখিত হাদীসে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের অবতরণ সম্পর্কিত যেসব 
তারিখের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেসব তারিখে সেসব কিতাব গোটাই 
নাযিল করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কোরআনের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তা 
সম্পূর্ণভাবে রমযানের কোন এক রাতে লওহে মাহ্‌ফ্যু থেকে পৃথিবীর 
আকাশে অবতীর্ণ করে দেয়া হলেও হুযুর আকরাম (সাঃ)-এর উপর ধীরে 
ধীরে তেইশ বছরে তা অতীর্ণ হয়। 


5/৫, 5৫5৩5 - এই একটি মাত্র বাক্যে রোযা 
সম্পর্কিত বহু হুকুম-আহকান ও মাসআলা-মাসায়েলের প্রতি ইঙ্গিত করা 
হয়েছে। ১৫+ শব্দটি ১১৫৬ থেকে গঠিত। এর অর্থ উপস্থিতি ও বর্তমান 
থাকা। আরবী অভিধানে -4-২। অর্থ মাস। এখানে অর্থ হল রমযান মাস। 
কাজেই বাক্যটির অর্থ দাড়াল এই যে, “তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি 
রমযান মাসে উপস্থিত থাকবে, অর্থাৎ, বর্তমান থাকবে, তার উপর গোটা 
রমযান মাসের রোযা রাখা কর্তব্য। ইতিপূর্বে রোযার পরিবর্তে ফিদইয়া 
দেয়ার যে সাধারণ অনুমতি ছিল এ বাক্যের দ্বারা তা মনসুখ বা রহিত করে 
দিয়ে রোযা রাখাকেই ওয়াজিব বা অপরিহার্য কর্তব্য করে দেয়া হয়েছে। 

রমযান মাসে উপস্থিত বা বর্তমান থাকার মর্ম হল রমযান মাসটিকে 
এমন অবস্থায় পায়ায়, যাতে রোযা রাখার সামর্থ্য থাকে। অর্থাৎ, 
মুসলমান, বুদ্ধিমান, সাবালক, মুকীম এবং হায়েয-নেফাস থেকে পবিত্র 
অবস্থায় রমযান মাসে বর্তমান থাকা। 

মাসআলা £ এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রমযানের রোযা 
ফরয হওয়ার জন্য রোযার যোগ্য অবস্থায় রমযান মাসের উপস্থিতি একটি 
শর্ত। এমতাবস্থায় যে লোক পূর্ণ রমযান মাসকে পাবে, তার উপর গোটা 
রমযান মাসের রোযা ফরয হয়ে যাবে। যে লোক এ অবস্থায় কিছু কম 
সময় পাবে, তার উপর ততদিনই ফরয হবে। কাজেই রমযান মাসের 
মাঝে যদি কোন কাফের ব্যক্তি মুসলমান হয়, কিংবা কোন নাবালেগ যদি 
বালেগ হয়, তবে তার উপর পরবর্তী রোযাগুলোই ফরয হবে; বিগত 
দিনগুলোর রোযা কাযা করার প্রয়োজন হবে না। অবশ্য উন্মাদ ব্যক্তি 
মুসলমান ও বালেগ হওয়ার প্রেক্ষিতে যেহেতু ব্যক্তিগত যোগ্যতার 
অধিকারী হয়, সেহেতু সে যদি রমযানের কোন অংশে সুস্থ হয়ে উঠে, 
তবে এ রমযানের বিগত দিনগুলোর কাযা করাও তার উপর অবশ্য কর্তব্য 
হয়ে-পড়বে। তেমনিভাবে হায়েয- নেফাস্স্ত স্ত্রীলোক যদি রমযানের 
মাঝে পাক হয়ে যায় অথবা কোন অসুস্থ লোক যদি সুস্থ হয়ে উঠে কিংবা 
কোন মুসাফির যদি মুকীম হয়ে যায়, তবে বিগত দিনগুলোর রোযা কাযা 


৯৫ সূরা আল বাকারা An 





করা তার পক্ষে জরুরী হবে। 


মাসআলা £ যেসব দেশে রাত ও দিন কয়েক মাস দীর্ঘ হয়ে থাকে 
সেসব দেশে বাহ্যতঃ মাসের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায় না। অর্থাৎ, 
রমযান মাসের প্রকাশ্য আগমন ঘটে না। কাজেই সেদেশের অধিবাসীদের 
উপর রোযা ফরয না হওয়াই উচিত। হানাফী মাযহাব অবলম্নী ফেকাহ্‌ 
বিদগণের মধ্যে হালওয়ানী, কেবালী প্রমুখ নামাযের ব্যাপারেও এমনি 
ফতোয়া দিয়েছেন যে, তাদের উপর নিজেদের দিন-রাত অনুযায়ী নামাযের 
হুকুম বর্তাবে। অর্থাৎ, যে দেশে মাগরিবের সাথে সাথেই সুবহে-সাদেক 
হয়ে যায়, সেদেশে এশার নামায ফরয হয় না (শামী) 

এর তাকাদা হল এই যে, যে দেশে ছয় মাসের দিন হয় সেখানে শুধু 
পাচ ওয়াক্তের নামায ফরয হবে। রমযান আদৌ আসবে না। হযরত 
হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ)-ও 
“এমদাদুল-ফাতাওয়া’ গ্রন্থে রোযা সম্পর্কে এ মতই গ্রহণ করেছেম। 

FEHR SLI SS - আয়াতে রুনু 

কিংবা মুসাফিরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে যে, সে তখন রোযা না রেখে 
বরং সুস্থ হওয়ার পর অথবা সফর শেষ হওয়ার পর ততদিনের রোযা কাযা 
করে নিবে, এ হুকুমটি যদিও পূর্ববর্তী আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছিল, 
কিন্তু এ আয়াতে যেহেতু রোযার পরিবর্তে ফিদইয়া দেয়ার এচ্ছিকতাকে 
রহিত করে দেয়া হয়েছে, কাজেই সন্দেহ হতে পারে যে, হয় তো রুশ 
কিংবা মুসাফিরের বেলায়ও হুকুমটি রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং এখানে তার 
পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। 

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে রমযানের হুকুষ-আহকাম বর্ণনা করা 
হয়েছে। তারপর একটি সুদীর্ঘ আয়াতে রোযা ও এ'তেকাফর বিবরণ 
বর্ণিত হয়েছে। এখানে মাঝখানে বর্তমান সংক্ষিপ্ত আয়াতটিকে বান্দাদের 
অবস্থার প্রতি মহান পরওয়ারদেগারের অনুগ্রহ এবং তাদের প্রার্থনা শ্রবণ ও 
কবুল করার বিষয় আলোচনা করে নির্দেশ পালনে উৎসাহিত করা হচ্ছে। 
কারণ, রোযা-সংক্রান্ত এবাদতে অবস্থাবিশেষে অব্যাহতি দান এবং বিভিন্ন 
সহজতা সত্বেও কিছু কষ্ট বিদ্যমান রয়েছে। এ কষ্টকে সহজ করার 
উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, 
আমি আমার বান্দাদের সন্নিকটে রয়েছি, যখনই তারা আমার কাছে কোন 
বিষয় প্রার্থনা বা দোয়া করে, আমি তাদের সে দোয়া কবুল করে নেই এবং 
তাদের বাসনা পুরণ করে দেই। 

এমতাবস্থায় আমার হুকুম-আহ্কাম মেনে চলা বান্দাদেরও একান্ত 
কর্তব্য। তাতে কিছুটা কষ্ট হলেও তা’ সহ্য করা উচিত। ইমাম 
ইবনে-কাসীর দোয়ার প্রতি উৎসাহদান সংক্রান্ত এই মধ্যবর্তী বাক্যটির 
তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এ আয়াতের দ্বারা রোযা রাখার পর 
দোয়া কবুল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে জন্যই রোযার 
ইফতারের পর দোয়ার ব্যাপারে বিশেষ তৎপরতা অবলমুন করা উচিত। 
মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন - 

Lc ৮৪১৮৪ ৬০৪০০ 

অর্থাৎ, রোযার ইফতার করার সময় রোযাদারের দোয়া -কবুল হয়ে 
থাকে। (আবু দাউদ) 

সে জন্যই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ইফতারের সময় 
বাড়ীর সবাইকে সমবেত করে দোয়া করতেন। 


মাসআলা £ এ আয়াতে ৬:40 (আমি নিকটেই রয়েছি) বলে 





ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ধীরে-সুস্থে ও নীরবে দোয়া করাই উত্তম, 
উচ্ছেম্বরে দোয়া করা পছন্দনীয় নয়। ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ) এ 
আয়াতের শানে-নুযুল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, কোন গ্রামের কিছু অধিবাসী 
রসূলে-করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিল যে, “যদি আমাদের 
পরওয়ারদেগার আমাদের নিকটেই থেকে থাকেন, তবে আমরা আস্তে 
আস্তে দোয়া করব। আর যদি দূরে থেকে থাকেন তবে উচ্চেঃস্বরে ডাকব।" 
এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। 

৫৫৯ বাক্যাংশটি দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, যে বিষয়টিকে এ আয়াত 
দ্বারা হালাল করা হয়েছে, তা ইতিপূর্বে হারাম ছিল। বোখারী এবং অন্যান্য 
হাদীসের কিতাবে সাহাবী হযরত বারা ইবনে আ'যেবের বর্ণনায় উল্লেখিত 
হয়েছে যে, প্রথম যখন রমযানের রোযা ফরয করা হয়েছিল, তখন 
ইফতারের পর থেকে শয্যাগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত খানা-পিনা ও স্্বী-সহবাসের 
অনুমতি ছিল। একবার শয্যাগ্রহণ করে ঘুমিয়ে পড়ার সাথে সাথেই এ 
সবকিছু হারাম হয়ে যেতো। কোন কোন সাহাবী এ ব্যাপারে অসুবিধায় 
পড়েন। কায়স ইবনে-সারমাহ্‌ আনসারী নামক জনৈক সাহাবী একবার 
সমগ্র দিন কঠোর পরিশ্রম করে ইফতারের সময় ঘরে এসে দেখেন, ঘরে 
খাওয়ার মত কোন কিছুই নেই। স্ত্রী বললেন, একটু অপেক্ষা করুন, আমি 
কোনখান থেকে কিছু সংগ্রহ করে আনার চেষ্টা করি। স্ত্রী যখন কিছু খাদ্য 
সংগ্রহ করে ফিরে এলেন ততক্ষণে সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে তিনি 
ঘুমিয়ে পড়েছেন। ইফতারের পর ঘুমিয়ে পড়ার দরুন খানা-পিনা তার জন্য 
হারাম হয়ে যায়; ফলে পরদিন তিনি এ অবস্থাতেই রোযা রাখেন। কিন্তু 
দুপুর বেলায় শরীর দুর্বল হয়ে তিনি বেহুশ হয়ে পড়ে যান।- 
(ইবনেকাসীর) 

অনুরূপভাবে কোন কোন সাহাবী গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গার পর 
স্ত্রীদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়ে মানসিক কষ্টে পতিত হন। এসব ঘটনার 
পর এ আয়াত নাযিল হয়, যাতে পূর্ববর্তী হুকুম রহিত করে সূর্যাস্তের 
পর থেকে শুরু করে সুবহে - সাদেক উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যস্ত সমগ্র 
রাতেই খানা-পিনা ও স্ত্রী সহবাস বৈধ করা হয়েছে। ঘুমাবার পূর্বে কিংবা 
ঘুম থেকে উঠার পর সম্পর্কে কোন বাধ্যবাধকতাই এতে আর অবশিষ্ট 
রাখা হয়নি। এমনকি হাদীস অনুযায়ী শেষরাত্রে সেহরী খাওয়া সুন্নত 
সাব্যস্ত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কিত নির্দেশই প্রদান 
করা হয়েছে। 

সেহরী খাওয়ার শেষ সময়সীমা £ SL} 
এ আয়াতে রাতের অন্ধকারকে কালো রেখা এবং ভোরের আলো 
ফোটাকে সাদা রেখার সাথে তুলনা করে রোযার শুরু এবং খানা-পিনা 
হারাম হওয়ার সঠিক সময়টি বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। অধিকন্ত এ 
সময়সীমার মধ্যে বেশ-কম হওয়ার সম্ভাবনা যাতে না থাকে সেজন্য 
35 শব্দটিও যোগ করে দেয়া হয়েছে। এতে সুস্পষ্টভাবে বলে 
দেয়া হয়েছে যে, সন্দেহপ্রবণ লোকদের ন্যায় সুব্হে-সাদেক দেখা দেয়ার 
আগেই খানা-পিনা হারাম মনে করো না অথবা এমন অসাবধানতাও 
অবলম্বন করো না যে, সুব্হে-সাদেকের আলো ফুটে উঠার পরও 
খানা-পিনা করতে থাকবে। বরং খানা-পিনা এবং রোযার মধ্যে 
সুব্হে-সাদেকের উদয় সঠিকভাবে নির্ণয়ই হচ্ছে সীমারেখা। এ সীমারেখা 
উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খানা-পিনা বন্ধ করা জরুরী মনে করা যেমন 
জায়েয নয়, তেমনি সুবহে-সাদেক উদয় হওয়ার ব্যাপারে একীন হয়ে 


৯৬ তফসীর মাআরেফুল কোরআন by 
শা 


যাওয়ার পর খানা-পিনা করাও হারাম এবং রোযা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ, 
তা এক মিনিটের জন্য হলেও। সুব্হে-সাদেক উদয় সম্পর্কে একীন হওয়া 
পর্যস্তই সেহরীর শেষ সময়। 

মাসআলা £ উপরোক্ত আলোচনাগুলো শুধুমাত্র সেসব লোকের 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের নিজের চোখে “সুবহে-সাদেক' দেখে সময় 
নির্ধারণ করার সুযোগ রয়েছে। যেমন, আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে এবং 
সময় সম্পর্কেও যদি তাদের সঠিক জ্ঞান থাকে। কিন্তু যাদের তেমন 
সুযোগ নেই, অর্থাৎ, আকাশ ঠিকমত দেখবার সুযোগ নেই, 
সুব্হে-সাদেকের উদয় সম্পর্কে সঠিক ধারণাও নেই, কিংবা আকাশ যদি 
মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে সেসব লোকের পক্ষে অন্যান্য লক্ষণ কিংবা 
জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্য নিয়ে সেহ্রী-ইফতারের সময় নির্ধারণ করতে হবে। 
অবশ্য এসব হিসাবের মধ্যেও এমন সময় আসতে পারে, যে সময়সীমার 
মধ্যে সুব্হে-সাদেকের উদয় হওয়ার ব্যাপারে একীন বা স্থির সিদ্ধান্তে 
পৌছা যায় না। এমতাবস্থায় সন্দেহযুক্ত সময়ে কি করা উচিত, এ সম্পর্কে 
ইমাম জাসসাস “আহকামূল-কোরআন' গ্রন্থে বলেন এরূপ ক্ষেত্রে 
নীতিগতভাবে খানা-পিনা না করাই কর্তব্য। তবে এরূপ সন্দেহপূর্ণ সময়ের 
মধ্যে অর্থাৎ, সুব্হে-সাদেক উদয় হওয়ার পূর্বক্ষণে যদি কেউ 
প্রয়োজনবশতঃ খানা-পিনা করে ফেলে, তবে সে গোনাহগার হবে না। 
কিন্তু পরে তাহকীক বা যাচাই করে যদি দেখা যায়, যে সময় সে 
খানা-পিনা করেছে সে সময় সুব্হে-সাদেক হয়ে গিয়েছিল, তবে তার 
পক্ষে সেদিনের রোযার কাযা করা ওয়াজিব হবে। যেমন, রমযানের এক 
তারিখে চাদ না দেখার কারণে লোকেরা রোযা রাখল না, কিন্তু পরে জানা 
গেল যে, ২৯শে শাবানেই রমযানের চাদ উদিত হয়েছিল। তবে 
এমতাবস্থায় যারা সে দিনটিকে ৩০শে শাবান মনে করে রোযা রাখেনি, 
তারা গোনাহগার হবে না, তবে তাদের এ দিনের রোযা সকল ইমামের 
মতেই কাযা করতে হবে। অনুরূপভাবে মেঘলা দিনে কেউ সূর্য অস্ত গেছে 
মনে করে ইফতার করে ফেললো, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সূর্য দেখা দিল 
এমতাবস্থায় এ ব্যক্তি গোনাহগার হবে না সত্য, তবে তার উপর এ রোযা 
কাযা করা ওয়াজিব হবে। 

ইমাম জাস্সাসের উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা বোঝা যায় যে, কোন ব্যক্তি 
যদি ঘুম ভাঙ্গার পর শুনতে পায় যে, ফজরের আযান হচ্ছে, তখন তার 
পক্ষে সুব্হে-সাদেক উদয় হওয়া সম্পর্কে নিঃসন্দেহে একীন হয়ে যায়। 
এরপরও যদি সে জেনে শুনে কিছু খেয়ে নেয়, তবে সে গোনাহগারও হবে 
এবং তার উপর সে রোযা কাযা করাও ওয়াজিব হবে। অপরপক্ষে যদি সে 
সন্দেহযুক্ত সময়ে খায় এবং পরে সুব্হে-সাদেক এ সময়েই উদিত 





হয়েছিল বলে জানতে পারে, তবে তার উপর থেকে গোনাহ্‌ রহিত হয়ে 
যাবে বটে, কিন্তু রোযার কাযা করতে হবে। 

এ'তেকাফ £ এ'তেকাফ-এর শাব্দিক অর্থ কোন একস্থানে অবস্থান 
করা। কোরআন-সুন্লাহর পরিভাষায় কতকগুলো বিশেষ শর্তসাপেক্ষে 
একটা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট মসজিদে অবস্থান করাকে 
এ’তেকাফ বলা হয়। ৬৯৫$ বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, 
এ'তেকাফ যে কোন মসজিদেই হতে পারে। কেননা, এখানে মসজিদ 
শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 

শুধুমাত্র যেসব মসজিদে নিয়মিত জামাত হয়, সেসব মসজিদেই 
এ'তেকাফ করা বৈধ। অন্যান্য মসজিদ যেখানে নিয়মিত জামাত হয় না, 
সেগুলোতে এ'তেকাফ না হওয়ার ব্যাপারে ফেকাহ্বিদগণ যে শর্ত 
আরোপ করে থাকেন, তা “মসজিদ' শব্দের সংজ্ঞা থেকেই গ্রহণ করা 
হয়েছে। কেননা, যেখানে নিয়মিত জামাতে নামায হয়, তাকেই কেবল 
মসজিদ বলা যেতে পারে। বাসস্থান বা দোকান-পাট সর্বত্রই বিচ্ছিন্নভাবে 
নামায পড়া জায়েয এবং তা হয়েও থাকে, কিন্তু তাই বলে সেগুলোকে 
মসজিদ বলা হয় না 

মাসআলা £ এ'তেকাফের অবস্থায় খানা-পিনার হুকুম সাধারণ 
রোযাদারদের প্রতি প্রয়োজ্য নির্দেশেরই অনুরূপ। তবে স্ত্বী-সহবাসের 
ব্যাপারে এ অবস্থায় পৃথক নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে যে, এ’ তেকাফ 
অবস্থায় এটা রাতের বেলায়ও জায়েয নয়। এ আয়াতে সে নির্দেশই ব্যক্ত 
হয়েছে। 

রোষার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করার নির্দেশ £ সর্বশেষ 
আয়াত %$49১0৩05 বলে ইশারা করা হয়েছে যে, 
রোযার মধ্যে খানা-পিনা এবং স্ত্রী-সহবাস সম্পর্কিত যেসব নিষেধাজ্ঞা 
রয়েছে, এগুলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা, এর ধারে- কাছেও 
যেয়ো না। কেননা, কাছে গেলেই সীমালজ্নের সম্ভাবনা দেখা দিতে 
পারে। একই কারণে রোযা অবস্থায় কুলি করতে বাড়াবাড়ি করা, যদ্দরুন 
গলার ভেতরে পানি প্রবেশ করতে পারে, মুখের ভিতর কোন অধুধ 
ব্যবহার করা, স্ত্রীর অতিরিক্ত নিকটবর্তী হওয়া প্রভৃতি মকরূহ। 
(তেমনিভাবে সময় শেষ হওয়ার সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য সময়ের কিছুটা 
আগেই সেহ্রী খাওয়া শেষ করে দেয়া এবং ইফতার গ্রহণে দু’চার মিনিট 
দেরী করা উত্তম। এসব ব্যাপারে অসাবধানতা এবং শৈথিল্য প্রদর্শন 
আল্লাহ্র এই নির্দেশের পরিপন্থী। 
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(১৮৮) তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না একং 
জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার 
উদ্দেশে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না। (১৮৯) তোমার নিকট 
তারা জিজ্ঞেস করে নতুন চাদের বিষয়ে । বলে দাও যে, এটি মানুষের জন্য 
সময় নির্ধারণ এবং হন্ববের সময় ঠিক করার মাধ্যম। আর পেছনের দিক 
দিয়ে ঘরে প্রবেশ করার মধ্যে কোন নেকী বা কল্যাণ নেই। অবশ্য নেকী হল 
আল্লাহকে ভয় করার মধ্যে। আর তোমরা ঘরে প্রবেশ কর দরজা দিয়ে এবং 
আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা নিজেদের বাসনায় কৃতকার্য হতে 
পার। (১৯০) আর লড়াই কর আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই 
করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো এতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই 
আল্লাহ সীঘালজ্বনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (১৯১) আর তাদেরকে 
হত্যা কর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান 
থেকে যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। বস্তুতঃ ফেতনা- 
ফাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর 
তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল হারামের নিকটে যতক্ষণ না তারা 
তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের 
সাথে লড়াই করে, তাহলে তাদেরকে হত্যা কর। এই হল কাফেরদের শাস্তি । 
(১৯২) আর তারা যদি বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহ্‌ অত্যন্ত দয়ালু ৷ (১৯৩) 
আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর যে পযন্ত না ফেতনার অবসান হয় 
এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায়, 
তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা যালেম (তাদের ব্যাপার 
আলাদা)। 








আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
আলোচ্য আয়াতে হারাম পন্থায় সম্পদ অর্জন এবং ভোগ করার 
নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে। যেমন, ইতিপূর্বে সূরা বাকারারই ১৬৮-তম 
আয়াতে হালাল পন্থায় সম্পদ অর্জন এবং ভোগ করার নির্দেশ দেয়া 
হয়েছিল। পূর্ববর্তী সে আয়াতে বলা হয়েছিল £ 


“হে মানবমণ্ডলী ৷ জমিনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তা থেকে তোমরা 
হালাল ও পবিত্র বস্তুসমূহ খাও, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। 
কেননা, সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।“ 

অনুরূপ সুরা-নাহলে এরশাদ হয়েছে - 

“তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলা যে পবিত্র ও হালাল রুযী দান 
করেছেন, তা থেকে খাও এবং আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায় 
কর, যদি তোমরা তারই উপাসক হয়ে থাক।” 

প্রথম আয়াতে সাহাবায়ে-কেরাম (রাঃ)-এর একটি প্রশ্ন এবং আল্লাহ্‌ 
তাআলার তরফ থেকে তার জওয়াবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
মুফাসসেরকুল শিরোমণি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, 
সাহাবায়ে-কেরাষের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর প্রতি সম্ভ্রম ও সমীহ বোধের কারণে খুব কমই প্রশ্ন করতেন। 
তারা এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী যমানার উম্মতদের ব্যতিক্রম ছিলেন। পূর্ববর্তী 
উস্মতগণ এ আদবের প্রতি সচেতন ছিল না। তারা সব সময় নানা অবাস্তর 
প্রশ্ন করতো: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, সাহাবীগণের 
যেসব প্রশ্নের উল্লেখ কোরআন মজীদে বিদ্যমান রয়েছে, তা সংখ্যায় মাত্র 
চৌন্দটি। এ চৌন্দটি প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন ৫৪৬%৩৮৩845 
(যখন আমার বান্দাশণ আমার সম্পর্কে তোমার কাছে প্রশ্ন করে) দ্বিতীয় 
প্রশ্নটি আলোচ্য চন্দ্রের হাস-বন্ধি সম্প্কিতি। এই দু'টি প্রশ্ন ছাড়াও সূরা 
বাকারায় আরও ছয়টি প্রশ্নের উল্লেখ রয়েছে। বাকী ছয়টি প্রশ্ন পরবর্তী 
বিভিন্ন সূরায় বিদ্যমান। 

উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে-কেরাম (রাঃ) হযরত 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে 'আহিল্লা’ বা নতুন চাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। 
কারণ, চাদের আকতি-প্রকৃতি সূর্য থেকে ভিন্নতর। সেটা এক সময় সরু 
বাকা রেখার আকৃতি ধারণ করে অতঃপর ক্রঘানুয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে; 
অবশেষে সম্পূর্ণ গোলকের মত হয়ে যায়। এরপর পুনরায় ক্রমান্বয়ে 
হাসপ্রাপ্ত হতে থাকে। এই হাস-বৃদ্ধির মূল কারণ অথবা এর অস্তনিহিত 
উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে তারা প্রশ্ন করেছিলেন। এই দুই 
প্রকার প্রশ্রেরই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু যে উত্তর প্রদান করা হয়েছে, তাতে 
এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কেই বর্ণিত 
হয়েছে। যদি প্রশ্নই এই হয়ে থাকে যে, চাদের হাস-বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 
কি? তবে তো প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর হয়েই গেছে। আর যদি প্রশ্নে এই 
হাস-বৃদ্ধির অন্তনিহিত রহস্য জানবার উদ্দেশ্য থেকে থাকে, যা ছিল 
সাহাবায়ে-কেরামের স্বভাববিরুদ্ধ, তবে চন্দ্রের হাস-বৃদ্ধির মৌল- তত্ব 
বর্ণনার পরিবর্তে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনার দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত 
করা হয়েছে যে, আকাশের গ্রৃহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রমগ্ডলীর মৌলিক উপাদান 
সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা মানুষের ক্ষমতার উধের্ব। আর মানুষের 
ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোন বিষয়ই এই জ্ঞান লাভের উপর 
নির্ভরশীল নয়। কাজেই চন্দ্রের হাস-বৃদ্ধির মূল কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা 
নিরর্থক। এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাস্য ও জবাব এই যে, চন্দ্রের এরূপ হাস-বৃদ্ধি 
এবং উদয়ান্তের মধ্যে আমাদের কোন কোন মঙ্গল নিহিত? সেজন্য আল্লাহ্‌ 


৯৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন AA 





তাআলা প্রশ্নের উত্তরে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ওহীর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন 
যে, আপনি তাদেরকে বলে দিন, চাদের সঙ্গে তোমাদের যেসব মঙ্গল ও 
কল্যাণ সম্পৃক্ত তা এই যে, এতে তোমাদের কাজ-কর্ম ও চুক্তির মেয়াদ 
নির্ধারণ এবং হজ্বের দিনগুলোর হিসাব জেনে রাখা সহজতর হবে। 
শরীয়তের দৃষ্টিতে চান্দ্র ও সৌর-হিসাবের গুরুত্ব £ এ আয়াতে 
এতটুকু বোঝা গেল যে, চন্দ্র দ্বারা তোমরা তারিখ ও মাসের হিসাব 
জানতে পারবে, যার উপর তোমাদের লেন দেন আদান -প্রদান এবং হজ্ব 
প্রভৃতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এ ্রসঙ্গটিই সূরা ইউনুসে বিবৃত হয়েছে £ 
99585958905 
এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, বিভিন্ন পর্যায় ও বিভিন্ন অবস্থার 
মধ্য দিয়ে চন্দ্রের পরিক্রমণের উপকারিতা এই যে, এর দ্বারা বর্ষ, মাস ও 
তারিখের হিসাব জানা যায়, কিন্তু সূরা বনী-ইসরায়ঈলের আয়াতে বর্ষ, 
মাস ও দিন-ক্ষণের হিসাব যে সূর্যের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত তাও বিবৃত 
হয়েছে। বলা হয়েছেঃ 
যন ILE 


অর্থাৎ, “অতঃপর আমি রাতের চিহ্ন তিরোহিত করে দিনের চিহ্ককে 
দর্শনযোগ্য করলাম, যাতে তোমরা আল্লাহ্র অনুগহের দান 
রুধী-রোষগারের অনুসন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষপঞ্জী ও 
'দিন-ক্ষণের হিসাব অবগত হতে পার।”-_বেনী_ইসরায়ঈল) 

এই তৃতীয় আয়াত দ্বারা যদিও প্রমাণিত হলো যে, বর্ষ, যাস ইত্যাদির 
হিসাব সূর্যের আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি দ্বারাও নির্ণয় করা যায়। কিন্ত 
চন্দ্রের ক্ষেত্রে কোরআন যে ভাষা প্রয়োগ করেছে, তাতে সুস্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী শরীয়তে চাল্দ্রমাসের হিসাবই নির্ধারিত। 
রমযানের রোযা, হন্ধের যাস ও দিনসমূহ, মহররম, ঈদ, শবেবরাত 
ইত্যাদির সঙ্গে যেসব বিধি-নিষেধ সম্পৃক্ত, সেগুলো সবই 
“করুইয়াতে-হেলাল’ বা নতুন চাদ দেখার উপর নির্ভরশীল। কেননা, এই 
আয়াতে 51১৮1455155 - “এটি মানুষের হজ্ব ও সময় 
নির্ধারণের উপায়’ বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, যদিও এই হিসাব সূর্যের 
দ্বারাও অবগত হওয়া যায়, তবুও আল্লাহর নিকট চন্দ্রমাসের হিসাবই 
নির্ভরযোগ্য। 

ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক চান্দ্রমাসের হিসাব গ্রহণ করার কারণ এই যে, 
প্রত্যেক দৃষ্টিশক্তিসম্পনু ব্যক্তিই আকাশে চাদ দেখে চান্দ্রমাসের হিসাব 
অবগত হতে পারে। পত্তিত, মুর্খ, গ্রামবাসী, মরুবাসী, পার্বত্য উপজাতি 
ও সভ্য-অসভ্য নির্বিশেষে সবার জন্যই চান্দ্রমাসের হিসাব সহজতর । 
কিন্তু সৌরমাস ও সৌরবৎসর এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এর হিসাব 
জ্যোতিবিদদের ব্যবহার্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং 
ভৌগোলিক, জ্যামিতিক ও জ্যোতিবদ্যার সূত্র ও নিয়ম-কানুনের উপর 
পুরোপুরি নির্ভরশীল। এই হিসাব প্রত্যেকের পক্ষে সহজে অবগত হওয়া 
সম্ভব নয়। তাছাড়া এবাদত-বন্দেশীর ক্ষেত্রে চান্দ্মাসের হিসাব 
বাধ্যতামূলক করা হলেও সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এ 


হিসাবের প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। চাদ ইসলামী এবাদতের অবলম্বন। চাদ 
এক হিসেবে ইসলামের প্রতীক বা শে'আরে ইসলাম। ইসলাম যদিও 
সৌরপঞ্জী ও সৌর-হিসাবকে এই শর্তে নাজায়েয বলেনি, তবুও এতটুকু 
সাবধান অবশ্যই করেছে, যেন সৌর হিসাব এত প্রাধান্য লাভ না করে, 
যাতে লোকেরা চান্দরপঞ্জী ও চান্দ্রমাসের হিসাব ভুলেই যায়। কারণ, এরূপ 
করাতে রোযা, হজ্জ ইত্যাদি এবাদতে ক্রুটি হওয়া অবশ্যস্তাবী। 


মাসআলা £ ৩248 32৯৩033431543. (“ঘরের 
পিছন দিক দিয়ে প্রবেশ করাতে তোমাদের জন্য কোন পুণ্য নেই') এই 
আয়াত দ্বারা এই মাসআলা জানা গেল যে, যে বিষয়কে ইসলামী শরীয়ত 
প্রয়োজনীয় বা এবাদত বলে মনে করে না, তাকে নিজের তরফ থেকে 
প্রয়োজনীয় বা এবাদত মনে করা জায়েয নয়। এমনিভাবে যে বিষয় 
শরীয়তে জায়েয রয়েছে, তাকে পাপ মনে করাও গোনাহ্‌। মক্কার 
কাফেররা তাই করছিল। তারা ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করা 
শরীয়তসম্মতভাবে জায়েয থাকা সত্বেও না-জায়েয মনে করতো এবং 
পাপ বলে গণ্য করতো, ঘরের পিছন দিক দিয়ে দেয়াল ভেঙ্গে বা বেড়া 
কেটে বা সিধ কেটে ঘরে প্রবেশ করাকে (শরীয়তে যার কোন 
আবশ্যকতাই ছিল না) নিজেদের জন্য অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যকীয় বলে 
মনে করেছিল। এ ব্যাপারে তাদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। 


“ বেদআত'-এর না-জায়েয হওয়ার বড় কারণই তাই যে, এতে 
অপ্রয়োজনীয় বিষয়সমূহকে ফরয- ওয়াজিবের মতই অত্যাবশ্যকীয় মনে 
করা হয় অথবা কোন কোন জায়েয বস্তুকে না-জায়েয ও হারাম বলে গণ্য 
করা হয়। আলোচ্য আয়াতে এরূপ শরীয়ত-বহির্ভূ্ত নিয়মে জায়েযকে 
না-জায়েয মনে করা অথবা হারামকে হালাল মনে করা বা “বেদআত'-এর 
প্রচলন করার নিষেধাজ্ঞা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। 

জেহাদ বা ন্যায়ের সংগ্রাম £ গোটা মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে 
একমত যে, মদীনায় হিজরতের পূর্বে কাফেরদের সঙ্গে ‘জেহাদ’ ও 
কেতাল’ তথা যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। সে সময়ে অবতীর্ণ কোরআন 
মজীদের সব আয়াতেই কাফেরদের অন্যায়-অত্যাচার নীরবে সহ্য করে 
ধৈর্য ও সহিফ্ুতা, ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়া হয়। রবী” 
ইবনে-আনাস (রাঃ)-এর উক্তি অনুসারে মদীনায় হিজরতের পর সর্বপ্রথম 
কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। 


এই আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানগণ কেবলমাত্র সে সব 
কাফেরদের সঙ্গেই যুদ্ধ করবে যারা তাদের বিপক্ষে সম্মুখ-সমরে উপস্থিত 
হবে। এর অর্থ এই যে, নারী, শিশু, বৃদ্ধ, ধর্মীয় কাজে সংসারত্যাগী, 
উপাসনারত স্ল্যাসী-পাদরী প্রভৃতি এবং তেমনিভাবে অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু, 
অসমর্থ অথবা যারা কাফেরদের অধীনে মেহনত মজদুরী করে, কিন্ত 
তাদের সঙ্গে যুদ্ধে শরীক হয় না __সেসব লোককে যুদ্ধে হত্যা করা 
জায়েয নয়। কেননা, আয়াতের নির্দেশে কেবলমাত্র তাদেরই সঙ্গে যুদ্ধ 
করার হুকুম রয়েছে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কিন্তু উল্লেখিত 
শ্রেণীর লোকদের কেউই যুদ্ধে যোগদানকারী নয়। এজন্য ফেকাহশাস্ত্রবিদ 
ইমামগণ বলেন, যদি কোন নারী, বৃদ্ধ অথবা ধর্মপ্রচারক বা ধর্মীয় 
মিশনারীর লোক কাফেরদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগহণ করে অথবা কোন 
প্রকারে যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করতে থাকে, তবে তাদেরকেও হত্যা করা 
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জায়েয। কারণ, তারা 3% 3৩ £39 “যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে" 
= এই আয়াতের আওতাভুক্ত। (মাযহারী, কুরতুবী ও জাস্সাস) যুদ্ধের 
সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তরফ থেকে মুজাহিদদেরকে যেসব উপদেশ 
দেয়া হতো, সেগুলোর মধ্যে এ নির্দেশের বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। 


আয়াতের শেষাংশে 15৩55 (এবং সীমা অতিক্রম করো, 


না)-বাক্যটির অর্থ অধিকাংশ তফসীরকারের মতে এই যে, নারী ও 
শিশুদেরকে হত্যা করে সীমা অতিক্রম করো না। 


এও 


= (আর তাদেরকে যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর এবং যেখান 
থেকে তারা তোমাদেকে বের করে দিয়েছে, তোমরাও তাদেরকে সেখান 
থেকে বের করে দাও।) হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তির শর্ত মোতাবেক হযরত 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে-কেরাম (রাঃ)-সহ সে ওমরার কাযা আদায়ের 
উদ্দেশে যাত্রার নিয়ত করেন, আগের বছর মক্কার কাফেররা যে ওমরা 
উদযাপনে বাধা প্রদান করেছিল। কিন্তু সাহাবায়ে-কেরামের মনে তখন 
সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, কাফেররা হয় তো তাদের সন্ধি ও চুক্তির মর্যাদা 
রক্ষা করবে না। যদি তারা এ বছরও তাদেরকে বাধা দেয়, তবে তারা কি 
করবেন? এ প্রসঙ্গেই উল্লেখিত আয়াতে অনুমতি প্রদান করা হলো যে, 
যদি তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তোমাদেরও তার সমুচিত 
জবাব দেয়ার অনুমতি থাকলো। 

পুরো মী যিন্দেগীতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার 
ব্যাপারে বাধা দান করা হয়েছিল এবং সর্বদা ক্ষমা ও উদারতার শিক্ষা প্রদান 
করা হয়েছিল। কাজেই এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবিগণের ধারণা 
হয়েছিল যে, হয় তো কোন কোন ক্ষেত্রে কাফেরদিগকে হত্যা করা নিষিদ্ধ 
ও দোষণীয় হয়ে থাকবে। এ ধারণার অপনোদনকল্পে এরশাদ হলো £ 
৪95৫ 3315 -(এবং ফেতনা বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যা 
অপেক্ষাও কঠিন অপরাধ)। অর্থাৎ, একথা তো অবশ্যই সত্য ও 
সর্বজনবিদিত যে, নরহত্যা নিকৃষ্ট কর্ম, কিন্ত মক্কার কাফেরদের কুফরী ও 
শিরকের উপর অটল থাকা এবং যুসলমানদিগকে ওমরা ও হজ্বের মত 
এবাদতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা অতি গুরুতর ও কঠিন অপরাধ। 
এরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কারণেই তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি 
প্রদান করা হলো। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 2১ (ফেতনাহ) শব্দটির 
দ্বারা কুফর, শিরক এবং মুসলমানদের এবাদতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি 
করাকেই বোঝানো হয়েছে।- (জাস্সাস, কুরতুবী প্রমূখ) 

অবশ্য এ আয়াতের ব্যাপকতার দ্বারা বোঝা যায় যে, কাফেররা 
যেখানে থাকুক না কেন, তাদেরকে হত্যা করা শরীয়তসিদ্ধ। আয়াতের 





এই ব্যাপকতাকে পরবর্তী বাক্যে এই বলে সীমিত করা হয়েছে- 
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অর্থাৎ, 'মসজিদুল-হারামের পার্বতী এলাকা তথা পুরো হরমে মক্কায় 
তোমরা তাদের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা 
নিজেরাই তোমাদের উপর আক্রমণোদ্যত হয়। 

মাসআলা £ হরমে-মক্কার বা মক্কার সম্মানিত এলাকায় মানুষ তো 
দূরের কথা, কোন হিংস্র পশু হত্যা করাও জায়েয নয়। কিন্তু এই আয়াত 
দ্বারা জানা গেল যে, যদি কেউ অপরকে হত্যায় প্রবৃত্ত হয়, তাখন তার 
প্রতিরোধকল্পে যুদ্ধ করা জায়েয। এই মর্মে সমস্ত ফেকাহবিদগণ 
একমত। 

মাসআলা £ এ আয়াত দ্বারা আরও বুঝা যাচ্ছে যে, প্রথম অভিযান 
আক্রমণ বা আগ্রাসন কেবলমাত্র মসজিদুল-হারামের পারশুরবতী এলাকায় বা 
হরে মক্তায়'-ই নিষিদ্ধ। অপরাপর এলাকায় যেমন প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ 
অপরিহার্য, তেমনি প্রথম আক্রমণ বা অভিযানও জায়েয। 

সপ্তম হিজরী সনে যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তির শর্ত 
অনুযায়ী বিগত বছরের ওমরার কাযা আদায় করার নিয়তে সাহাবিগণ 
(রাঃ)-সহ মক্কা অভিমুখে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন হযরত 
(স)-এর সাহাবিগণ জানতেন যে, কাফেরদের কাছে চুক্তি ও সন্ধির 
কোনই মর্যাদা নেই। এমনও হতে পারে, তারা সন্ধির প্রতি ভ্রক্ষেপ না করে 
যুদ্ধে প্রবন্ত হবে। তখন সে ক্ষেত্রে সাহাবিগণের মনে এই আশঙ্কার উদ্ভব 
হয় যে, এতে করে হরম-শরীফেও যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যেতে পারে, যা 
ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ। উপরের আয়াতে সাহাবিগণের এ আশঙ্কার 
জবাব দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে £ মরার হরম-শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
মুসলমানদের অবশ্যই অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু যদি কাফেররা 
হরম-শরীফের এলাকায় মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তার 
মোকাবেলায় মুসলমানদের পক্ষেও যুদ্ধ করা জায়েয। 

সাহাবিগণের মনে দ্বিতীয় সন্দেহ এই ছিল যে, এটা যিলকদ মাস এবং 
সে চার মাসেরই অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোকে 'আশহুরে-হারাম' বা সম্মানিত 
মাস বলা হয়। এই মাসসমূহে কোথাও কারও সংগে যুদ্ধ করা জায়েয নয়। 
এমতাবস্থায় যদি মক্কার মুশরিকরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, তবে 
আমরা এই মাসে তার প্রতিরোধকল্পে কিভাবে যুদ্ধ করবো। তাদের এই 
দ্বিধা দূর করার জন্যই আয়াতটি নাযিল করা হয়েছে। অর্থাৎ, মক্কার 
হরম-শরীফের সম্মানার্থ শত্রুর হামলা প্রতিরোধকল্পে যুদ্ধ করা যেমন 
শরীয়তসিদ্ধ, তেমনিভাবে হারাম মাসের (সম্মানিত মাসেও) যদি 
কাফেররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবত্ত হয়, তবে তার 
প্রতিরোধকল্পে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও জায়েয। 
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(১৯৪) সম্মানিত মাসই সম্মানিত মাসের বদলা। আর সম্মান রক্ষা করারও 
বদলা রয়েছে। বস্তুতঃ যারা তোমাদের উপর জবরদপ্তি করেছে, তোমরা 
তাদের উপর জবরদ্তি কর, যেমন জবরদস্তি তারা করেছে তোমাদের 
উপর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, যারা 
পরহেযগার, আল্লাহ্‌ তাদের সাথে রয়েছেন: (১৯৫) আর বায় কর আল্লাহ 
পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মৃষীন করো না। আর মানুষের 
প্রতি অনুগ্রহ কর। আল্লাহ্‌র অনুথহকারীদেরকে ভালবাসেন। (১৯৬) আর 
তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশে হজ্জ ও ওমরাহ্‌ পরিপুণভাবে পালন কর। যদি 
তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে কোরবানীর জন্য যাকিছু সহজলভ্য, তাই 
তোমাদের উপর ধার্য । আর তোমরা ততক্ষণ প্স্ত মাথা মুন করবে না, 
যতক্ষণ না কোরবানী যথাস্থানে পৌছে যাবে। যারা তোমাদের মধ্যে অসুস্থ 
হয়ে পড়বে কিংবা মাথায় যদি কোন কষ্ট থাকে, তাহলে তার পরিবর্তে 
রোযা করবে কিংবা খয়রাত দেবে অথবা কুরবানী করবে। আর তোমাদের 
মধ্যে যারা হজ্জ ও ওমরাহ্‌ একত্রে একই সাথে পালন করতে চাও, তবে 
যাকিছু সহজলভ্য, তা দিয়ে কুরবানী করাই তার উপর কতবযা। বস্তুতঃ 
যারা কোরবানীর পশু পাবে না, তারা হন্ছের দিনগুলোর মধ্যে রোযা 
রাখবে তিনটি আর সাতটি রোযা রাখবে ফিরে যাবার পর। এভাবে দশটি 
রোযা পূর্ণ হয়ে যাবে। এ নি্দের্শটি তাদের জন্য, যাদের পরিবার-পরিজন 
মসজিদুল-হারামের আশে-পাশে বসবাস করে না। আর আল্লাহ্‌কে ভয় 
করতে থাক। সন্দেহাতীতভাবে জেনো যে, আল্লাহ্‌র আযাব বড়ই কঠিন। 
(১৯৭) হজ্জের কয়েকটি মাস আছে সুবিদিত। এসব মাসে যে লোক 
হজ্জের পরিপূর্ণ নিয়ত করবে, তার পক্ষে স্ত্রাও সাথে নিরাভরণ হওয়া 
জায়েজ নয়। না আশোভন কোন কাজ করা, না ঝাপড়া-বিবাদ করা 
হজ্জের সেই সময় জায়েজ নয়। আর তোমরা যাকিছু স্কাজ কর, 
আল্লাহ তা জানেন। আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে 
সবোত্তিম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়। আর আমাকে ভয় করতে থাক, হে 
বুঞ্জিমানগণ ৷ তোমাদের উপর তোমাদের পালনকতার অনুযাহ অন্বেষণ 
করায় কোন পাপ নেই। 




















































































































জেহাদে অর্থ ব্যয় £ 48153154806 (এবং তোমরা আল্লাহর 
পথে খরচ কর)- এই আয়াতে স্বীয় অর্থ-সম্পদ থেকে প্রয়োজনমত ব্যয় 
করা মুসলমানদের প্রতি ফরয হয়েছে। এই আয়াত থেকে 
ফেকাহশাম্ত্রবিদ আলেমগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, 
মুসলমানদের উপর ফরয যাকাত ব্যতীত আরও এমন কিছু দায়-দায়িত্ব ও 
ব্যয় খাত রয়েছে, যেগুলো ফরয। কিন্তু সেগুলো স্থায়ী কোন খাত নয় বা 
সেগুলোর জন্যে কোন নির্ধারিত নেসাব বা পরিমাণ নেই। বরং যখন 
যতটুকু প্রয়োজন তখন ততটুকুই খরচ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর 
ফরয। আর যদি প্রয়োজন না হয়, তবে কিছুই ফরয নয়। জেহাদে অর্থ 
ব্যয়ও এই পর্যায়ভূক্ত। 

7086455; “(এবং স্বহস্তে নিজেকে ধ্বংসের 
মুখে ঠেলে দিও না।) আয়াতাংশের শাব্দিক অর্থ অত্যন্ত দ্যু্থহীন ও স্পষ্ট। 
এতে স্বেচ্ছায় নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে বারণ করা হয়েছে। 
এখন কথা হলো যে, “ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা’ বলতে এক্ষেত্রে কি 
বোঝানো হয়েয়ে? এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদের ব্যাখ্যাতাগণের অভিমত 
বিভিন্ন প্রকার। ইমাম জাস্সাস ও ইমাম রাষী (রাহঃ) বলেছেন, আয়াতের 
ব্যাখ্যায় বর্ণিত বিভিন্ন উক্তির মাঝে কোন বিরোধ নেই। প্রত্যেকটি উক্তিই 
গৃহীত হতে পারে। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) বলেন, এই. 
আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। আমরা এর ব্যাখ্যা 
উত্তমরূপেই জানি। কথা হলো এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা ইসলামকে যখন 
বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো যে, 
এখন আর জিহাদের কি প্রয়োজন? এখন আমরা আপন গৃহে অবস্থান 
করে বিষয়-সম্পত্তির দেখা-শোনা করি। এ ্রসঙ্গেই এই আয়াতটি নাযিল - 
হলো। এতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, “ধ্বংসে"র দ্বারা এখানে জেহাদ 
পরিত্যাগ করাকেই বোঝানো হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, জেহাদ 
পরিত্যাগ করা মুসলমানদের জন্য ধ্বংসেরই কারণ। সেজন্যই হযরত আবু 
আইয়ুব আনসারী (রাঃ) সারা জীবনই জেহাদ করে গেছেন। শেষ পর্যন্ত 
ইস্তাম্বুলে শহীদ হয়ে সেখানেই সমাহিত হয়েছেন। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ), হুযায়ফা (রাঃ), কাতাদা 
(রাঃ) এবং মুজাহিদ ও যাহ্হাক (রঃ) প্রমুখ তফসীর শাস্বের ইমামগণের 
কাছ থেকেও এরূপই বর্ণিত হয়েছে। 

হযরত বারা' ইবনে আ'যেব (রাঃ) বলেছেন -_ পাপের কারণে 
আল্লাহ্র রহমত ও মাগফেরাত থেকে নিরাশ হওয়াও নিজ হাতে নিজেকে 
ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার নামান্তর । এজন্যই মাগফেরাত সম্পর্কে নিরাশ 
হওয়া হারাম। 


ইমাম জাস্সাস্‌ (রঃ)-এর ভাষ্য অনুযায়ী উপরোক্ত সমস্ত নির্দেশই এ 
আয়াত থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে। 


সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য উৎসাহ দান করা হয়েছে। সুন্দর ও 
সুষ্ঠভাবে কাজ করাকে কোরআন ‘ইহসান’ ০.--৮। শব্দের দ্বারা প্রকাশ 
করেছে। ইহ্‌সান দু'রকম £ (১) এবাদতে ইহসান ও (২) দৈনন্দিন কাজ | 
কর্ম, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ইহ্‌সান। এবাদতের ইহসান সম্পর্কে | 
স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) ‘হাদীসে-জিবরাঈল’- এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, 


১০১ সুরা আল বাকারা Vai 


ত ——_—_——————__ স্পা 


এমনভাবে এবাদত কর, যেন তুমি আল্লাহ্‌কে স্বচক্ষে দেখছ। আর যদি সে 
পর্যায় পর্যস্ত পৌছতে না পার, তবে এ বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে, স্বয়ং 
আল্লাহ্‌ তোমাকে দেখছেন। 

এছাড়া দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং পারিবারিক ও সামাজিক ব্যাপারে 
(মু'আমালাত ও মু'আশারাতে) ইহসানের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত মা' আয 
ইবনে জাবাল বর্ণিত মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে হযরত রসূলে-করীম 
(সাঃ) বলেছেন £ ‘তোমরা নিজেদের জন্যে যাকিছু পছন্দ কর, অন্যান্য 
লোকদের জন্যেও তাই পছন্দ কর। আর যা তোমরা নিজেদের জন্যে 
না-পছন্দ কর, অন্যের জন্যেও তা না-পছন্দ করবে।'-(মাযহারী) 

হজ্জ সর্বসম্মতভাবে ইসলামের আরকানসমূহের মধ্যে একটি রুকন 
এবং ইসলামের ফরায়েয বা অবশ্য করণীয় বিষয়সমূহের একটি অতি 
গুরুত্বপূর্ণ ফরয। কোরআনের বহু আয়াত এবং অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে 
এর প্রতি তাকীদ ও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে 

অধিকাংশ ওলামায়ে-কেরামের মতে হিজরী তৃতীয় বছর, যে বছর 
ওহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সে বছরই সূরা আলে ইমরানের একটি 
আয়াতের মাধ্যমে হজ্ব ফরয করা হয়েছে।- (ইবনে কাসীর) 

এ আয়াতেই হজ্ব ফরয হওয়ার শর্তসমূহ এবং মর্মার্থ ও ক্ষমতা থাকা 
সত্বেও হজ্ব না করার কঠিন পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 


আলোচ্য আটটি আয়াতের প্রথম আয়াত 57% 4,5 


মুফাস্সেরীনের একমত্য অনুযায়ী হোদায়বিয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ 
হয়েছে যা ৬ষ্ঠ হিজরী সালে সংঘটিত হয়েছে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, এ 
আয়াতের উদ্দেশ্য হজ্ব ফরয হওয়ার বিষয় বাতলানো নয়, তা পূর্বেই 
বাতলে দেয়া হয়েছে, বরং এখানে উদ্দেশ্য হল হু ও €মরার কিছু বিশেষ 
নির্দেশ বর্ণনা করা। 

ওমরার আহকাম £ সুরা আলে-ইমরানের যে আয়াতের মাধ্যমে হজ্ব 
ফরয করা হয়েছে তাতে যেহেতু শুধুমাত্র হজ্বের কথাই বলা হয়েছে, 
ওমরার কোন আলোচনাই করা হয়নি, আর এই আয়াতে যাতে শুধু 
ওমরার কথাই আলোচনা করা হয়েছে, এর ফরয কিংবা ওয়াজিব হওয়ার 
ব্যাপারে কোন কথাই বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে যে, কোন লোক যদি 
এহরামের মাধ্যমে হজ্ব অথবা ওমরা আরম্ভ করে, তাহলে তার পক্ষে তা 
সম্পাদন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন, সাধারণ নফল নামায-রোযার 
ব্যাপারে এই হুকুম যে, তা আরস্ত করলে সম্পাদন করা ওয়াজিব হয়ে 
পড়ে। কাজেই এই আয়াতের দ্বারা ওমরা ওয়াজিব কিনা তা বুঝায় না। 
বরং আরম্ভ করলে শেষ করতে হবে, তাই বুঝায়। 

ইবনে-কাসীর হযরত জাবেরের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন £ তিনি রসূল 
(সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, হুযুর ! ওমরা কি ওয়াজিব? তিনি 
বলেছিলেন £ ওয়াজিব নয়, তবে যদি কর, খুবই ভাল। তিরমিযী বলেছেন, 
এই হাদীসটি সহীহ ও হাসান। সুতরাং ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক 
প্রমুখ ওমরাকে ওয়াজিব বলেননি, সুন্নত বলে গণ্য করেছেন। আলোচ্য 
আয়াতে বলা হয়েছে যে, হজ্ব অথবা ওমরা শুরু করলে তা আদায় করা 
ওয়াজিব। তবে প্রশ্ন উঠে, যদি কোন ব্যক্তি ওমরা শুরু করার পর কোন 
অসুবিধায় পড়ে তা আদায় করতে না পারে, তাহলে কি হবে? এর উত্তর 
পরবর্তী 253155 - বাক্যে দেওয়া হয়েছে। 

এ আয়াতটি হোদায়বিয়ার ঘটনা প্রসংগে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন রসূল 





(সাঃ) এবং সাহাবিগণ এহরাম অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু মক্কার কাফেররা 
তাদেরকে হরমের সীমায় প্রবেশ করতে দেয়নি। ফলে তারা ওমরা আদায় 
করতে পারেননি। তখন আদেশ হলো, এহরামের ফিদইয়াস্বরূপ একটি 
করে কুরবানী কর। কুরবানী করে এহরাম ভেংগে ফেল। কিন্তু সাথে সাথে 
পরবর্তী আয়াত :464//55/ _ এ বলে দেয়া হয়েছে যে, এহরাম 
খোলার শরীয়তসম্মত ব্যবস্থা মাথা মুড়ানো ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েয নয়, 
যতক্ষণ না এহরামকারীর কুরবানী নির্ধারিত স্থানে পৌছবে। 

ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মতে নির্ধারিত স্থানের সীমানা হচ্ছে 
হরমের এলাকায় পৌছে কুরবানীর পশু যবেহ করা। তা নিজে না পারলে, 
অন্যের দ্বারা জবাই করাতে হবে। এ আয়াতে অপারকতা অর্থ হচ্ছে, 
রাস্তায় কোন শক্ত কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়া বা প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকা। 
কিন্ধ ইমাম আবু হানীফা ও অন্যান্য কোন কোন ইমাম অসুস্থতাকেও 
অপারকতার আওতাভুক্ত করেছেন। তবে রসূল (সাঃ)-এর আমল দ্বারাও 
প্রমাণিত হয়েছে যে, কুরবানী করেই এহরাম ছাড়তে হবে। কিন্তু 
বাতিলকৃত হস্তু বা ওমরা কাযা করা ওয়াজিব। যেমন, হুযুর (সাঃ) এবং 
সাহাবায়ে-কেরাম হোদায়বিয়া সন্ধির পরবর্তী বছর উল্লেখিত ওমরার কাযা 
আদায় করেছিলেন। 

এ আয়াতে মাথা মুগুনকে এহরাম ভঙ্গ করার নিদর্শন বলে সাব্যস্ত 
করা হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, এহরাম অবস্থায় মাথা মুগুন বা চুল 
ছটা অথবা কাটা নিছিন্ধ এ হিসাবে পরবর্তী নির্দেশে বলা হয়েছে যে, 
কেউ যদি হঙ্ছু ও ওমরা আদায় করতে গিয়ে কোন অসুবিধার সম্মুখীন 
নাও হয়, কিন্তু অন্য কোন অসুবিধার দরুন মাথা মুগুন করতে বা মাথার 

হুল কাটাতে বাধা হয়, তবে তাকে কি করতে হবে? 

* ৰ অব্য কেন কয সামা বধ বালা কিক 
হবে?  14535%31,53%,0693 _ এ আয়াতে বলা 
হয়েছে যে, যদি কোন অসুস্থতার দরুন মাথা বা শরীরের অন্য কোন স্থানের 
চুল কাটতে হয়, অথবা মাথায় উকুন হওয়াতে বিশেষ কষ্ট পায়, তবে 
এমতা মাথার চুল বা শরীরের অনা কোন স্থানের লোম কাটা জায়েয। 
কিন্তু এর ফিদইয়া বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর তা হচ্ছে রোযা রাখা বা 
সদকা দেয়া বা কুরবানী করা। কুরবানীর জন্যে হরমের সীমারেখা নির্ধারিত 
রয়েছে। কিন্তু রোযা রাখা বা সদকা দেয়ার জন্যে কোন বিশেষ স্থান 
নির্ধারিত নেই। তা যে কোন স্থানে আদায় করা চলে। কোরআনের শব্দের 
মধ্যে রোযার কোন সংখ্যা নির্ধারিত নেই এবং সদকারও কোন পরিমাণ 
নির্দেশ করা হয়নি। কিন্তু রসূলে করীম (সাঃ) সাহাবী কা'ব ইবনে ওজরার 
এমনি অবস্থার প্রেক্ষিতে এরশাদ করেছেন, __ তিনটি রোযা এবং ছয় জন 
মিসকীনকে মাথাপিছু অর্ধসা" গম দিতে হবে।_ (বোখারী) 

হব মৌসুমে হজ ওমরা একত্রে আদায় করার নিয়ম £ ইসলাম 
পূর্ব যুগে আরববাসীদের ধারণা ছিল, হজ্বের মাস আরম্ভ হয়ে গেলে 
অর্থাৎ, শাওয়াল মাস এসে গেলে হজ্ব ও ওমরা একত্রে আদায় করা 
অত্যন্ত পাপ। 

এ আয়াতে তাদের এ ধারণার নিরসন করে বলা হয়েছে যে, মীকাতের 
অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের জন্যে এ সময়ের মধ্যে হজ্ব ও ওমরা একত্রে 
সমাধা করা নিষেধ। কারণ, তাদের পক্ষে হন্তের মাস অতিক্রান্ত হওয়ার 


১০২. 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন N.Y 





পরও ওমরার জন্যে দ্বিতীয়বার মীকাতে গমন করা তেমন অসুবিধার 
ব্যাপার-নয়। কিন্ত এ সীমারেখার বাইরে থেকে যারা হু করতে আসে, 
তাদের জন্যে দু’টিকেই একত্রে আদায় করা জায়েয করে দেয়া হয়েছে। 
কেননা, এত দূর-দূরাস্ত থেকে ওমরার জন্যে পৃথকভাবে ভ্রমণ করা খুবই 
কঠিন ও অসুবিধাজনক। সে সমস্ত নির্ধারিত স্থানসমূহকে মীকাত বলা 
হয়, যা সারা বিশ্বের হজ্যাত্রিগণ যিনি যে দিক থেকে আগমন করেন, 
সেসব রাস্তার প্রত্যেকটিতে একটি স্থান আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে 
নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। যখনই মক্কায় আগমনকারীরা এ স্থানে 
আসবে, তখন হজ্ব অথবা ওমরার নিয়তে এহরাম করা আবশ্যক। এহরাম 
ব্যতীত নির্ধারিত এ স্থান অতিক্রম করা গোনাহর কাজ। যেমন, বলা 
হয়েছে 4১১০০৬৩১১১৬4 _এর অর্থ তাই। অর্থাৎ, 
যাদের পরিবার-পরিজন মীকাতের সীমারেখার অভ্যন্তরে বসবাস করে না, 
তাদের জন্যে হু ও ওমরা হজের মাসে একত্রে করা জায়েয। 

অবশ্য যারা হজ্বের মৌসুমে হজ্ব ও ওমরাকে একত্রে আদায় করে, 
তাদের উপর এ দু'টি এবাদতের শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। তা 
হচ্ছে, কুরবানী করার সামর্থ যাদের রয়েছে তারা বকরী, গাভী, উট 
প্রভৃতি যা তাদের জন্য সহজলভ্য হয় তা থেকে কোন একটি পশু 
কুরবানী করবে। কিন্তু যাদের কুরবানী করার মত আর্থিক সংগতি নেই 
তারা দশটি রোযা রাখবে! হজ্বের ৯ তারিখ পর্যন্ত তিনটি আর হজ্ব 
সমাপনের পর সাতটি রোযা রাখতে হবে। এ সাতটি রোযা যেখানে এবং 
যখন সুবিধা, তখনই আদায় করতে পারে। হজের মধ্যে যে ব্যক্তি তিনটি 
রোযা পালন করতে না পারে, ইমাম আবু হানীফা এবং কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট 
সাহাবীর মতে তাদের জন্যে কুরবানী করাই ওয়াজিব। যখন সামর্থ্য হয়, 
তখন কারো মাধ্যমে হরম শরীফে কুরবানী আদায় করবে। 

তামাতু ও কেরান £ হজ্বের মাসে হজ্বের সাথে ওমরাকে 
একত্রিতকরণের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হচ্ছে, মীকাত হতে হজ ও 
ওমরাহর জন্যে একত্রে এহরাম করা। শরীয়তের পরিভাষায় একে 
'হন্ছে-কেরান' বলা হয়। এর এহরাম হজের এহরামের সাথেই ছাড়তে 
হয়, হজের শেষদিন পর্যন্ত তাকে এহরাম অবস্থায়ই কাটাতে হয়। দ্বিতীয় 
পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, মীকাত হতে শুধু ওমরার এহরাম করবে। মক্কা 
আগমনের পর ওমরার কাজ-কর্ম শেষ করে এহরাম খুলবে এবং ৮ই 
যিলহজ্ব তারিখে মিনা যাবার প্রাক্কালে হরম শরীফের মধ্যেই এহরাম বেধে 
নেবে। শরীয়তের পরিভাষায় একে বলা হয় “তামাতু* কিন্তু 7855 এ 
সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। 

হজ্ব ও ওমরার আহকামের বিরুদ্ধাচরণ এবং তাতে গাফলতি 
করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ £ শেষ আয়াতটিতে প্রথমে তাকওয়া অবলম্বন 
করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যার অর্থ এসব নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ থেকে 
বিরত ,সতর্ক ও ভীত থাকা বুঝায়। অতঃপর বলা হয়েছে 

13395888859 অর্থাৎ যে ব্যক্তি জেনে শোনে আল্লাহর 
নির্দশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। 


আজকাল হজ্ব ও ওমরাকারিগণের অধিকাংশই এ সম্পর্কে অসতর্ক। তারা 
প্রথমতঃ হজ্ব ও ওমরার নিয়মাবলী জানতেই চেষ্টা করে না। আর যদিও বা 
জেনে নেয়, অনেকেই তা যথাযথভাবে পালন করে না। অনেকেই দায়ি 
ত্ব-জ্ঞানহীন মোয়াল্লেম ও সঙ্গীদের পাল্লায় পড়ে অনেক ওয়াজিবও 
পরিত্যাগ করে। আর সুন্নত ও মুস্তাহাবের তো কথাই নেই। আল্লাহ্‌ 








সবাইকে নিজ নিজ আমল যথাযথভাবে পালন করার তওফীক দান 
করুন। 

হন্তসংক্রান্ত ৮ টি আয়াতের মধ্যে দ্বিতীয় আয়াত ও তার 
মাসআলাসমুহ£ ৩38% -'আশহ্রুন" শব্দটি শাহরুল 
শব্দের বহুবচন। এর অর্থ, মাস। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল, যারা 
হজ্ব অথবা ওমরা করার নিয়তে এহ্‌রাম বাধে, তাদের উপর এর সকল 
অনুষ্ঠানক্রিয়াদি সম্পন্ন করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। এ দু’টির মধ্যে, ওমরার 
জন্যে কোন সময় নির্ধারিত নেই। বছরের যে কোন সময় তা আদায় করা 
যায়। কিন্তু হজ্বের মাস এবং এর অনুষ্ঠানাদি আদায়ের জন্যে সুনির্দিষ্ট 
তারিখ নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই এ আয়াতের শুরুতেই বলে দেয়া হয়েছে 
যে, হজ্বের ব্যাপারটি ওমরার মত নয়। এর জন্যে কয়েকটি মাস রয়েছে, 
সেপ্যলি প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। জাহেলিয়াতের যুগ থেকে ইসলামের 
আবির্ভাব পর্যন্ত এ মাসগুলোই হজ্বের মাসরূপে গণ্য হয়ে আসছে। আর 
তা হচ্ছে শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহভ্ভের দশ দিন। আবু উমামাহ্‌ ও ইবনে 
ওমর (রাঃ) থেকে তা’ ই বর্ণিত হয়েছে।- (মাযহারী) 

হজ্তবের যাস শাওয়াল হতে আরস্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, এর পূর্বে হন্তে 
এহরাম বাধা জায়েয নয়। কোন কোন ইমামের মতে শাওয়ালের পূর্বে 
হজ্ছের এহরাম করলে হজ্ব আদায়ই হবে না। ইমাম আবু হানীফার মতে 
হজ্ব অবশ্য আদায় হবে, কিন্তু মাকরূহ হবে।- (মাযহারী) 

BAIN SSI EDS FNS IIS 

- এ আয়াতে হজ্বের এহরামকারীদের জন্য নিষিদ্ধ কাজ-কর্মের কিছুটা 
বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এহ্‌রাম অবস্থায় যেসব বিষয় থেকে বিরত থাকা 
একান্ত কর্তব্য ও ওয়াজিব তা হচ্ছে ‘রাফাস’ “ফুসুক’ ও “জিদাল' । ৬% 
“রাফাস' একটি ব্যাপক শব্দ, যাতে স্ব্রী-সহবাস ও তার আনুষঙ্গিক কর্ম, 
স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা, এমনকি খোলাখুলিভাবে সহবাস 
সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনাও এর অন্তর্ভুক্ত। এহরাম অবস্থায় এ সবই 
হারাম। অবশ্য আকার-ইঙ্গিত দূষণীয় নয়। 

$%» 'ফুসুক' -এর শান্দিক অর্থ বের হওয়া। কোরআনের ভাষায় 
নির্দেশ লংঘন বা নাফরমানী করাকে “ফুসুক" বলা হয়। সাধারণ অর্থে 
যাবতীয় পাপকেই “ফুসুক' বলে। তাই অনেকে এস্থলে সাধারণ অর্থই 
নিয়েছেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) “ফুসুক’ শব্দের অর্থ 
করেছেন _ সে সকল কাজ-কর্ম যা এহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ। স্থান 
অনুসারে এই ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, সাধারণ পাপ এহ্রামের 
অবস্থাতেই শুধু নয়; বরং সব সময়ই নিষিদ্ধ। 

যে সমস্ত বিষয় প্রকৃতপক্ষে না-জায়েয ও নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু এহ্রামের 
জন্য নিষেধ ও না-জায়েয -তা হচ্ছে ছয়টিঃ 

(১) স্ত্রীসহবাস ও এর আনুষঙ্গিক যাবতীয় আচরণ; এমনকি 
খোলাখুলিভাবে সহবাস-সংক্রান্ত আলাপ -আলোচনা। (২) স্থলভাগের 
জীবজন্ত শিকার করা বা শিকারীকে বলে দেয়া। (৩) নখ বা চুল কাটা। 
(8) সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবহার এ চারটি বিষয় স্তরী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের 
জন্যেই এহ্‌রাম অবস্থায় হারাম বা নিষিদ্ধ। 

অবশিষ্ট দু'টি বিষয় পুরুষের সাথে সম্পৃক্ত। (৫) সেলাই করা কাপড় 
পরিধান করা। (৬) মাথা ও মুখমণ্ডল আবৃত করা। অবশ্য মুখমণ্ডল 
আবৃত করা স্ত্রীলোকদের জন্যেও না-জায়েয ! 


১০৩ সুরা আল বাকারা Na 





আলোচ্য ছ'টি বিষয়ের মধ্যে স্ত্রী-সহবাস যদিও “ফুসুক’ শব্দের 
করা হয়েছে যে, এহ্রাম অবস্থায় এ কাজ হতে বিরত থাকা অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এর কোন ক্ষতিপূরণ বা বদলা দেয়ার ব্যবস্থা নেই। 
কোন কোন অবস্থায় এটা এত মারাত্বক যে, এতে হুই বাতিল হয়ে যায়। 
অবশ্য অন্যান্য কাজগুলোর কাফফারা বা ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা 
রয়েছে। আরাফাতে অবস্থান শেষ হওয়ার পূর্বে স্ত্রী-সহবাস করলে হজ্ব 
ফাসেদ হয়ে যাবে। গাভী বা উট দ্বারা এর কাফফারা দিয়েও পর বছর 
পুনরায় হজ্ব করতেই হবে। এজনেই $£:$ শব্দ ব্যবহার করে একে 
স্বতস্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 

৩৬৯ শব্দের অর্থ একে অপরকে পরাস্ত করার চেষ্টা করা। এজনোই 
বড় রকমের বিবাদকে 04৯ বলা হয়। এ শব্দটিও অতি ব্যাপক। কোন 
কোন মুফাসসের এ শব্দের ব্যাপক অর্থই গ্রহণ করেছেন। আবার অনেকে 
হজ্ব ও এহরামের সম্পর্ক হেতু এখানে “জিদাল'-এর অর্থ করেছেন যে, 
জাহেলিয়াতের যুগে আরবরা অবস্থানের স্থান নিয়ে মতানৈক্য করতে; 
কেউ কেউ আরাফাতে অবস্থান করাকে অত্যাবশ্যকীয় মনে করতো, 
আবার কেউ কেউ মুযদালে ফাতে অবস্থানকে অত্যাবশ্যকীয় মনে 
করতো। তারা আরাফাতে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করতো না। পথিমধ্যে 
অবস্থিত একটি স্থানকেই ইবরাহীম (আঃ)-এর নির্ধারিত অবস্থানস্থল বলে 
মনে করতো। এমনিভাবে হজ্বের সময় সম্পর্কেও তারা ভিন্ন ভিন্ন মত 
পোষণ করতো। কেউ কেউ যিলহজ্ব মাসে হত করতো, আবার কেউ 
কেউ ঘিলকদ মাসে। এসব ব্যাপারে তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হতে 
থাকতো এবং এ জন্যে একে অপরকে পথভ্রষ্ট বলে অভিহিত করতো। 
তাই কোরআনে করীম(৫2$বলে এসব বিবাদের মুলোৎপাটন করেছে 


আর আরাফাতে অবস্থানকে ফরয এবং মুযদালিফাতে অবস্থানকে ওয়াজিব 
করা হয়েছে। এটাই হক ও সঠিক। উপরস্ত যিলহজ্ব মাসের নির্ধারিত 
'দিনগুলোতেই হজ্ব আদায় করতে হবে, এ ঘোষণা করে এর বিরুদ্ধে ঝগড়া 
করাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। আবার কেউ কেউ এ স্থলে 'ফুসুক ও 
জিদাল’ শব্দদৃয়কে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করে এ অর্থ নিয়েছেন যে, 
“ফুসূক' ও “জিদাল' সর্ক্ষত্রেই পাপ ও নিষিদ্ধ, কিন্তু এহরামের অবস্থায় 





এর পাপ গুরুতর। পবিত্র দিনসমূহে এবং পবিত্র স্থানে, যেখানে কেবল 
আল্লাহ্‌র এবাদতের জন্যে আগমন করা হয়েছে এবং “লাববাইকা 
লাব্বাইকা" বলা হচ্ছে, এহরামের পোশাক তাদেরকে সব সময় একথা 
স্বরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, তোমরা এখন এবাদতে ব্যস্ত, এমতাবস্থায় 
ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি অত্য্ত অন্যায় ও চরমতম নাফরমানীর কাজ। 

কোরআনের ভাষালঙ্কার £ 0425553 আয়াতের 
শব্দগুলো নেতিবাচক। হজ্বের মধ্যে এসব বিষয় নেই, অথচ উদ্দেশ্য হচ্ছে 
এ সকল বিষয়ের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী করা; যার জন্যে! 3 
1৮১৬০২১1৯৮-০৯১ শব্দ ব্যবহার করার কথা ছিল। কিন্তু এখানে 
নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হজ্বের মধ্যে এসব 
বিষয়ের কোন অবকাশ নাই। এমননকি এ সবের কল্পনাও হতে পারে 
না BASE SEES _ এরহরামকালে নিষিদ্ধ বিষয়াদি 
বর্ণনা করার পর উল্লেখিত বাক্যে হেদায়েত করা হচ্ছে যে, হদ্ধের পবিত্র 
সময়ে ও পুতঃ স্থানগুলোতে শুধু নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকাই যথেষ্ট 
নয়; বরং সুবর্ণ সুযোগ মনে করে আল্লাহর যিকির ও এবাদত এবং 
সৎকাজে সদা আত্মনিয়োগ কর। তুমি যে কাজই কর না কেন, তা আল্লাহ্‌ 
তাআলা জানেন; আর এতে তোমাদেরকে অতি উত্তম বখশিশও দেয়া 
হবে। 

3129125553397 - এ আয়াতে খঁ সমস্ত ব্যক্তির 
সংশোধনী পেশ করা হয়েছে যারা হজ্ব ও ওমরা করার জন্য নিঃস্ব অবস্থায় 
বেরিয়ে পড়ে। অথচ দাবী করে যে, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করছি। 
পক্ষান্তরে পথে ভিক্ফাবত্তিতে লিপ্ত হয়। নিজেও কষ্ট করে এবং অন্যকেও 
পেরেশান করে। তাদেরই উদ্দেশে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, হজ্বের উদ্দেশে 
সফর করার আগে প্রয়োজনীয় পাথেয় সাথে নেয়া বাঞ্ছনীয়, এটা 
তাওয়ান্কুলের অন্তরায় নয়। বরং আল্লাহ্র উপর ভরসা করার প্রকৃত অর্থই 
হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত আসবাবপত্র নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সংগ্রহ ও জমা 
করে নিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করা। হুযুর (সাঃ) থেকে তাওয়াকুলের 
এই ব্যাখ্যাই বণিত হয়েছে। নিঃস্কতার নাম তাওয়াকুল বলা মুর্খতারই 
নামান্তর 
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(১৯৮) তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করায় 
কোন পাপ নেই । অতঃপর যখন তওয়াফের জন্য ফিরে আসবে আরাফাত 
থেকে, তখন মাশ' আরে-হারামের নিকটে আল্লাহকে স্বুরণ কর। আর 
তাকে স্বরণ কর তেমনি করে, যেমন তোমাল্গিকে হেদায়েত করা 
হয়েছে_ আর নিশ্চয়ই ইতিপূর্বে তোমরা ছিলে অজ্ঞ (১৯৯) অতঃপর 
তওয়াফের জন্যে রতগতিতে সেখান থেকে ফিরে আস, যেখান থেকে 
সবাই ফিরে। আর আল্লাহ্র কাছেই মাগফেরাত কামনা কর। নিশ্চয়ই 
আল্লাহ্‌ ক্ষযাকারী, করুণাময়। (২০০) আর অতঃপর যখন হ্ধের 
যাবতীয় অনুষ্ঠানক্রিয়াদি সমাপ্ত করে সারবে, তখন স্বরণ করবে 
রবং তার চেয়েও বেশী স্মরণ করবে। তারপর অনেকে তো বলে যে, হে 
পরওয়ারদেগার | আমাদিগকে দুনিয়াতে দান কর। অথচ তার জন্যে 
পরকালে কোন অংশ নেই। (২০১) আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে _ 
হে পরওয়ারদেগার ! আমাদিগকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখে- 
রাতও কল্যাণ দান কর এবং আমাদিগকে দোষের আযাব থেকে রক্ষা 
কর। (২০২) এদেরই জন্য অংশ রয়েছে নিজেদের উপাক্তিতি সম্পদের 
আর আল্লাহ ফ্রুত হিসাব গ্রহণকারী । (২০৩) আর স্বরণ কর আল্লাহকে 
নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি দিনে। অতঃপর যে লোক তাড়াহুড়া করে চলে 
যাবে শুধু দু দিনের মধ্যে, তার জন্যে কোন পাপ নেই। আর যে লোক 
থেকে যাবে তার উপর কোন পাপ নেই, অবশ্য যারা ভয় করে। আর 
তোমরা আল্লাকে ভয় করতে থাক এবং নিশ্চিত জেনে রাখ, তোমরা সবাই 
ভার সামনে সমবেত হবে। 





আলোচ্য আয়াতগুলোতে হজ্ব্‌ সংক্রান্ত অন্যান্য বহু বিষয়েরই 
আলোচনা করা হয়েছে। 


পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে প্রার্থনাকারীদিগকে দু" শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
হয়েছে। এক শ্রেণী হচ্ছে কাফের ও পরকালে অবিশ্বাসী। এদের প্রার্থনার 
একমাত্র বিষয় হচ্ছে দুনিয়া। দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে মুমিন; পরকালের প্রতি 
বিশ্বাসে অটল। এরা পার্থিব কল্যাণ লাভের সঙ্গে সঙ্গে আখেরাতের 
কল্যাপও সমভাবে কামনা করে। পরবর্তী আয়াতসমূহে “নেফাক' বা 
কপটতা ও “এখলাছ' বা আন্তরিকতার ভিত্তিতে বিভক্ত মানব শ্রেণী 
সম্পর্কে বলা হচ্ছে, কেউ মুনাফেক বা কপট আর কেউ মুখলেছ বা 
আস্তরিকতাপূর্ণ। 

আয়াতের শেষাংশে, যাতে নিষ্ঠাবান মুমিনগণের অবস্থা বর্ণনা করা 
হয়েছে যে, তারা আল্লাহর সন্তষ্টির জন্য আত্মবিসর্জন দিতেও কৃন্ঠাবোধ 
করেন না, তা সে সমস্ত নিষ্ঠাবান সাহাবায়ে কেরামের শানে নাযিল 
হয়েছে, খারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় অনুক্ষণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। 
গ্রন্থে সহী, সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ আয়াতটি হযরত 
সোহাইব রুমী (রাঃ)-এর এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছিল। 
তিনি যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন, 
তখন পথিমধ্যে একদল কোরাইশ তাকে বাধা দিতে উদ্যত হলে তিনি 
সওয়ারী থেকে নেমে দাড়ালেন এবং তার তুনীরে রক্ষিত সবগুলো তীর বের 
করে দেখালেন এবং কোরাইশদের লক্ষ্য করে বললেন, _হে 
(কোরাইশগণ ! তোমরা জান, আমার তীর লক্ষ্য হয় না। আমি আল্লাহ্‌র 
শপথ করে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তুনীরে একটি তীরও থাকবে, ততক্ষণ 
তোমরা আমার ধারে-কাছেও পৌছতে পারবে না। তীর শেষ হয়ে গেলে 
তলোয়ার চালাব। যতক্ষণ আমার প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ আমি তলোয়ার 
চালিয়ে যাব। তারপর তোমরা যা চাও করতে পারবে। আর যদি তোমরা 
দুনিয়ার স্বার্থ কামনা কর, তাহলে শোন, আমি তোমাদিগকে মক্কায় রক্ষিত 
আমার ধন-সম্পদের সন্ধান বলে দিচ্ছি, তোমরা তা নিয়ে নাও এবং আমার 
রাস্তা ছেড়ে দাও। তাতে কোরাইশদল রাযী হয়ে গেল এবং হযরত 
সোহাইব রুমী নিরাপদে রসূল (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনা 
বর্ণনা করলেন। তখন রসূল (সাঃ) দু'বার এরশাদ করলেনঃ 


x Ue 7 eS এ ভে] দে 
“হে আবু ইয়াহইয়া, তোমার ব্যবসা লাভজনক হয়েছে" 
কোন কোন তফসীরকার অন্যান্য কতিপয় সাহাবীর বেলায় সংঘটিত 


একই ধরনের কিছু ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল বলে 
উল্লেখ করেছেন।_ (মায্হারী) 


পূর্ববর্তী আয়াতে নিষ্টাবানদের প্রশংসা করা হয়েছিল। অনেক সময় 
এই নিষ্ঠার মধ্যেও ভুলবশতঃ বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। যদিও উদ্দেশ্য থাকে 
অধিক আনুগত্য, কিন্তু সে আনুগত্য শরীয়ত ও সুন্নতের সীমারেখা 
অতিক্রম করে বেদ’ আতে পরিণত হয়। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
সালাম প্রমুখ প্রথমে ইহুদী আলেম ছিলেন এবং সে ধর্মমত অনুযায়ী 
শনিবার ছিল সপ্তাহের পবিত্র দিন, আর উটের মাংস ছিল হারাম। ইসলাম 
গ্রহণের পর সে সাহাবীর ধারণা হয় যে, হযরত মুসা (আঃ)-এর ধর্মে 
শনিবারকে পবিত্র দিন হিসাবে সম্মান করা ছিল ওয়াজিব। কিন্তু মুহাম্মদী 
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(২০৪) আর এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা 
তোমাকে চমৎকৃত করবে। আর তারা সাক্ষ্য স্থাপন করে আল্লাহকে 
নিজের মনের কথার ব্যাপারে । প্রকৃতপক্ষে তারা কঠিন ঝগড়াটে লোক। 
(২০৫) যখন ফিরে যায় তখন চেষ্টা করে যাতে সেখানে অকল্যাণ সৃষ্টি 
করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণনাশ করতে পারে। আল্লাহ্‌ ফাসাদ ও 
দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করেন না। (২০৬) আর যখন তাকে বলা হয় যে, 
আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার পাপ তাকে অহস্তারে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং 
তার জন্যে দোযখই যথেষ্ট। আর নিঃসন্দেহে তা হলো নিকৃষ্টতর ঠিকানা! 
(২০৭) আর মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে-_যারা আল্লাহ্‌র 

সন্তষ্টিকল্পে নিজেদের জানের বাজি রাখে। আল্লাহ হলেন তার বান্দাদের 
প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। (২০৮) হে ঈমানদারগণ ৷ তোমরা পরিপূর্ণভাবে 
ইসলামের অন্তভুক্তি হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না 
নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশা শক্র। (২০৯) অতঃপর তোমাদের 
মাঝে পরিষ্কার নির্দেশ এসে গেছে রলে জানার পরেও যদি তোমরা 
পদস্থলিত হও, তাহলে নিশ্চিত জেনে রেখো, আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, 
বিজ্ঞ। (২১০) তারা কি সে দিকেই তাকিয়ে রয়েছে যে, মেঘের আড়ালে 
তাদের সামনে আসবেন আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ? আর তাতেই সব 
মীমাংসা হয়ে যাবে। বস্তুতঃ সব কার্য-কলাপই আল্লাহ্‌র নিকট গিয়ে 
পৌছবে। (২১১) বনী-ইসরাঈলাদিগকে জিজ্ঞেস কর, তাদেরকে আমি কত 
স্পষ্ট নিদশিনাবলী দান করেছি। আর আল্লাহ্‌র নেয়ামত পৌঁছে যাওয়ার 
পর যদি কেউ সে নেয়ামতকে পরিবর্তিত করে দেয়, তবে আল্লাহ্‌র আযাব 


অতি কঠিন। 
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শরীয়তে তার অসম্মান করা ওয়াজিব নয়। তেমনিভাবে মুসা (আঃ)-এর 
শরীয়তে উটের মাংস ছিল হারাম, কিন্ত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শরীয়তে তা 
ভক্ষণ করা ফরয নয়। সুতরাং আমরা যদি যথারীতি শনিবারের প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন করতে থাকি এবং উটের মাংসকে হালাল জেনেও কার্যতঃ 
তা বর্জন করি, তা’হলে তো দু'ক্লই রক্ষা পায় মূসা (আঃ)-এর 
শরীয়তের প্রতিও আস্থা রইলো, অথচ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শরীয়তেরও 
কোন বিরোধিতা হলো না। পক্ষান্তরে এতে আল্লাহ্‌র অধিকতর আনুগত্য 
এবং ধর্মের ব্যাপারে বেশী বিনয় প্রকাশ পাবে বলে মনে হয়। পরবর্তী 
আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারেই এ ধারণার সংশোধন 
উচ্চারণ করেছেন। তারই সার-সংক্ষেপ হচ্ছে যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ 
জীবন-বিধান! আর ইসলামের পূর্াঙ্গতা তখনই সাধিত হবে, যখন এমন 
কোন বিষয়কে ধর্ম হিসাবে পালন করা না হবে; যা ইসলামে পালনযোগ্য 
নয়। বস্তুতঃ এমনসব বিষয়কে ধর্ম গণ্য করা হোল একটি শয়তানী 
প্রতারণাজনিত পদস্খলন। আর পাপ হিসাবে তার শাস্তি কঠোরতর 
হওয়ারই সস্তাবনা বেশী। 

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

এও ঞ-9 85 - শব্দটি যের ও যবরসহযোগে 
(সিল্ম ও সাল্ম) দুটি পৃথক পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটির অর্থ হচ্ছে 
শাস্তি' অপরটি ইসলাম'। এখানে অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের মতে 
ইসলাম অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। -(ইবনে কাসীর) “9 শব্দটি 
'পরিপূর্ণভাবে' এবং সাধারণভাবে এই দু'ই অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 
ব্যাকরণের রীতি অনুযায়ী এখানে বাকাটির গঠন হচ্ছে অবস্থাজ্ঞাপক। এতে 
দুটি সন্তাবনা রয়েছে, একটি হচ্ছে '%১৯১। (তোমরা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও) 
শব্দে যে সর্বনাম রয়েছে, তার অবস্থা জ্ঞাপন করছে। অথবা ইসলাম অর্থে 
(৭4 শব্দটির অবস্থা জ্ঞাপন করছে। প্রথম ক্ষেত্রে অনুবাদ দাড়াবে এই 
যে”_ তোমরা সম্পূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। অর্থাৎ, 
তোমাদের হাত-পা, চোখ-কান, মন-মস্তিস্ক সবকিছুই যেন ইসলামের 
আওতায় এবং আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে এসে যায়, এমন যেন না হয় 
যে, হাত-পা এবং অঙ্গ-প্রতাঙ্গের দ্বারা ইসলামের বিধানসমূহ পালন করে 
যাচ্ছ অথচ তোমাদের মন-মস্তিস্ক তাতে সন্থষ্ট নয়। কিংবা মন-মস্তিস্ক 
ইসলামের অনুশাসনে সন্থষ্ট বটে, কিন্তু হস্ত-পদাদি অঙ্গ-পরত্যঙ্গের 
ক্রিয়াকলাপ তার বিরুদ্ধে। 


দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আয়াতটির অনুবাদ এই যে”_ তোমরা পূর্ণাঙ্গ 
ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। অর্থাৎ, এমন যাতে না হয় যে, ইসলামের 
কিছু বিষয় মেনে নিলে আর কিছু মানতে গিয়ে গড়িমসি করতে থাকলে। 
তাছাড়া কোরআন ও সুন্নাহৃতে বর্ণিত পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধানের নামই হচ্ছে 
ইসলাম। কাজেই এর সম্পর্ক বিশ্বাস ও এবাদতের সাথেই হোক কিংবা 
আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিকতা অথবা রাষ্ট্রের সাথেই হোক অথবা 
রাজনীতির সাথে হোক, এর সম্পর্ক বাণিজ্যের সাথেই হোক কিংবা 
শিল্পের সাথে,_ ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা দিয়েছে তোমরা তারই 
অন্তৰ্ভুক্ত হয়ে যাও। 

এতদুভয় দিকের মূল প্রতিপাদ্যই মোটামুটিভাবে এই যে, ইসলামের 
বিধানসমূহ-তা মানবজীবনের যে কোন বিভাগের সাথেই সম্পৃক্ত হোক না 
কেন, যে পর্যস্ত তার সমস্ত বিধি-নিষেধের প্রতি সত্যিকারভাবে স্বীকৃতি না 
দেবে, সে পর্যন্ত মুসলমান যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না। 


১০৬  তফসীর মাআরেফুল কোরআন 1১8 
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(২১২) পাথিব জীবনের উপর কাফেরদিগকে উন্মত্ত করে দেয়া হয়েছে। 
আর তারা ঈমানদারদের প্রতি লক্ষ্য করে হাসাহাসি করে। পক্ষান্তরে যারা 
পরহেযগার তারা সেই কাফেরদের তুলনায় কেয়ামতের দিন অত্যান্ত 
উচ্চযযার্দায় থাকবে। আর আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা সীমাহীন কুষী দান করেন 
(২১৩) সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্ভূক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ্‌ 
তাআলা পয়গম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি এ্রদশনকারী হিসাবে। 
আর তাদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে 
বিতকর্মূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুতঃ কিতাবের ব্যাপারে 
অন্য কেউ মতভেদ করেনি কিন্তু পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর 
নিজেদের পারস্পরিক জেদবশতঃ তারাই করেছে, যারা কিতাব প্রাপ্ত 
হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ্‌ ঈমানদারদেরকে হেদায়েত করেছেন সেই সত্য 
বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদ লিগ হয়েছিল। আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা, 
সরল পথ বাতলে দেন। (২১৪) তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোষরা 
জানাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা 
তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর 
এমনিভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তার প্রতি যারা ঈমান 
এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে 
আল্লাহর সাহায্য । তোমরা শোনে নাও, আল্লাহর সাহাযা একান্তই 
নিক্টকতী। (২১৫) তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে? 
বলে দাও-_যে বস্তুই তোমরা ব্যয় কর, তা হবে পিতা-মাতার জন্যে, 
আতীফ়-আপনজনের জন্যে এতীম-অনাথদের জন্যে, অসহায়দের জন্যে 
এবং মুসাফিরদের জন্যে। আর তোমরা যে কোন সৎকাজ করবে, 
নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত ভালভাবেই আল্লাহ্‌র জানা রয়েছে। 





এ আয়াতের যে শানে-নুযুল উপরে বলা হয়েছে। মূলতঃ তার মূল 
বক্তব্য এই যে, শুধুমাত্র ইসলামের শিক্ষাই তোমাদের উদ্দেশ্য হতে হবে। 
একে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে নিলে সে তোমাদেরকে অন্যান্য সমস্ত ধর্মের 
প্রভাব থেকে মুক্ত করে দেবে। 


সতর্কতা £ যারা ইসলামকে শুধু মসজিদ এবং এবাদতের মাঝে 
সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে, সামাজিক আচার-ব্যবহারকে ইসলামী সংবিধানের 
অন্তর্ভূক্ত বলে মনে করে না, তাদের জন্যে এ আয়াতে কঠিন সতর্কবাণী 
উচ্চারণ করা হয়েছে। তথাকথিত দ্বীনদারদের মধ্যেই ক্রটি বেশীরভাগ 
দেখা যায়। এরা দৈনন্দিন আচার-আচরণ, বিশেষতঃ সামাজিকতার ক্ষেত্রে 
পারস্পরিক যে অধিকার রয়েছে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মনে হয়, 
এরা যেন এসব রীতি নীতিকে ইসলামের নির্দেশ বলেই বিশ্বাস করে না। 
তাই এগুলো জানতে শিখতেও যেমন এদের কোন আগ্রহ নেই, 
তেমনিভাবে এর অনুশীলনেও তাদের কোন আগ্রহ নেই। নাউযুবিল্লাহ! 
অস্ততঃপক্ষে হাকীমুল-উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রাঃ) রচিত 
“আদাবে মো'আশারাত" পুক্তিকাটি পড়ে নেয়া প্রতিটি মুসলমানের উচিত। 

আল্লাহ্‌ ও ফেরেশতা মেঘের আড়ালে করে তাদের নিকট আগমন 
করবেন, এমন ঘটনা কেয়ামতের দিন সংঘটিত হবে। এমনিভাবে আল্লাহর 
আগমন দ্বর্ঘবোধক বিষয়ের অন্তর্ূক্ত। এ সম্পর্কে অধিকাংশ সাহাবী ও 
তাবেয়ী এবং বুযুর্গানে দ্ীনের রীতি হচ্ছে, বিষয়টিকে সঠিক ও সত্য বলে 
বিশ্বাস করে নেয়া, কিন্তু কিভাবে তা সংঘটিত হবে, তা জানার প্রয়োজন 
নেই। কেননা, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তার সমস্ত গুণাবলী ও অবস্থা জানা 
মানুষের ক্ষমতার উধ্বে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও মান-সম্মানের উপর নির্ভর করে অহংকার করা 
এবং দরিদ্র লোকের প্রতি উপহাস করার পরিণতি কেয়ামতের দিন চোখের 
সামনে ভেসে উঠবে। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে, _-যে 
ব্যক্তি কোন মুমিন স্ত্রী বা পুরুষকে তার দারিদ্র্যের জন্যে উপহাস করে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে কেয়ামতের দিন সমগ্র উম্মতের সামনে লান্ছিত ও 
অপমানিত করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুমিন স্ত্রী বা পুরুষের উপর 
এমন অপবাদ আরোপ করবে, যে দোষে সে দোষী নয়, কেয়ামতের দিন 
আল্লাহ্‌ তাকে একটি উচু অগ্নিকুণ্ডের উপর দাড় করাবেন; যতক্ষণ না সে 
তার মিথ্যার স্বীকারোক্তি করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে রাখা হবে।_ 
(ধিকরুল-হাদীস, কুরতুবী) 

এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন এককালে পৃথিবীর সমস্ত 
মানুষ একই মতাদর্শ ও ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সবাই একই ধরনের বিশ্বাস 
ও আকীদা পোষণ করত। তা ছিল প্রকৃতির ধর্ম। অতঃপর তাদের মধ্যে 
আকীদা, বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার বিভিন্নতা দেখা দেয়। ফলে সত্য ও 
মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা বা পরিচয় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই 
আল্লাহ তাআলা সত্য ও সঠিক মতবাদকে প্রকাশ করার জন্যে এবং সঠিক 
পথ দেখাবার লক্ষ্যে নবী ও রসুলগণকে প্রেরণ করেন, তাদের প্রতি 
আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেন। নবীগণের চেষ্টা, পরিশ্রম ও তবলীগের 
ফলে মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল আল্লাহ্র প্রেরিত রসূল 
এবং তাদের প্রদর্শিত সত্য-সঠিক পথ ও মতকে গ্রহণ করে নেয়। আর 
একদল তা প্রত্যাখ্যান করে নবীগণকে মিথ্যা বলে। প্রথমোক্ত দল 
নবীগণের অনুসারী এবং মুমিন বলে পরিচিত, আর শেষোক্ত দলটি 
নবীগণের অবাধ্য ও অবিশ্বাসী এবং কাফের বলে পরিচিত। এ আয়াতের 


১০৭ আল বাক্বারা Nv 


প্রথম বাক্যে এরশাদ হয়েছে - 
৩৬৪ SME 


ইমাম রাগেব ইস্পাহানী “মুফরাদাতুল কোরআনে’ বলেছেন, আরবী 
অভিধান অনুযায়ী এমন মানবগোষ্ঠীকে উম্মত বলা হয়, যাদের মধ্যে 
কোন বিশেষ কারণে সংযোগ, এক্য ও একতা বিদ্যমান থাকবে। সে এক্য 
মতাদর্শ ও বিশ্বাসজনিতই হোক অথবা একই যুগে একই এলাকা বা 
দেশের অধিবাসী হওয়ার দরুনই হোক অথবা অন্য কোন অঞ্চলের বংশ, 
বর্ণ ও ভাষার সমতার কারণেই হোক। 

“কোন এককালে সকল মানুষ পরস্পর একতাবন্ধ ছিল' এতে দু'টি 
কথা প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ 'একতা' বলতে কোন্‌ ধরনের একতাকে 
বোঝানো হয়েছে? দ্বিতীয়তঃ এই একতা কখন ছিল? প্রথম বিষয়ের 
মীমাংসা এ আয়াতের শেষ বাক্যটির দ্বারা হয়ে যায়। এতে একতার মধ্যে 
মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ার এবং বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে হক ও সত্য মতবাদ 
নির্ধারণের ব্যাপারে নবী ও রসূল প্রেরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
কেননা, এ মতাদর্শের মধ্যে মীমাংসা করার জন্যে নবী ও রসূলগণের প্রেরণ 
এবং আসমানী কিতাব অবতরণ করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, সে মতবিরোধ 
বংশ, ভাষা বর্ণ বা অঞ্চল অথবা যুগের মতানৈক্য ছিল না, বরং মতাদর্শ, 
আকায়েদ ও ধ্যান-ধারণার পার্থক্য ছিল। এতেই বোঝা যায় যে, এ 
আয়াতে একত্ব বলতে ধ্যান-ধারণা, চিন্তা এবং আকীদার একত্বকেই 
বোঝানো হয়েছে। 


সুতরাং এ আয়াতটির অর্থ দাড়ায় এই যে, এমন এক সময় ছিল, যখন 
প্রতিটি মানুষ একই মত ও আদর্শ এবং একই ধর্মের অন্তর্ভূক্ত ছিল: প্রশ্ন 
উঠে, সে মত ও বিশ্বাসটি কি ছিল? এতে দু'টি সম্ভাবনা বিদ্যমান৷ (১) হয় 
তখনকার সব মানুষ তওহীদ ও ঈমানের বিশ্বাসে এঁক্যবদ্ধ ছিল। নতুবা (২) 
সবাই মিথ্যা ও কুফরীতে এক্যবদ্ধ ছিল। অধিকাংশ তফসীরকারের 
সমর্থিত মত হচ্ছে যে, সে আকীদাটি ছিল সঠিক ও যথার্থতা ভিত্তিক। 
অর্থাৎ, তওহীদ ও ঈমানের একমত্য। 

এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, 'এক' বলতে আকীদা ও তরীকার 


একত্ব এবং সত্য-ধর্ম বলে আল্লাহর একত্ববাদ ও ঈমানের ব্যাপারে 
একমত্যের কথাই বলা হয়েছে। 


এখন দেখতে হবে, এ সত্য দ্বীন ও ঈমানের উপর সমস্ত মানুষের 
ধকমত্য কোন্‌ যুগে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তা কোন্‌ যুগ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল? 
তফসীরকার সাহাবিগণের মধ্যে হযরত উবাই ইবনে কা'ব এবং ইবনে 
যায়েদ (রাঃ) বলেছেন যে, এ ঘটনাটি 'আলমে-আযল' বা আত্মার 
জগতের ব্যাপার। অর্থাৎ, সমস্ত মানুষের আত্মাকে সৃষ্টি করে যখন 
নই?) তখন একবাক্যে সকল মানুষ একই আকীদাতে বিশ্বাসী ছিল, যাকে 
ঈমান ও ইসলাম বলা হয়।-_ (কুরতুবী) 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এই একত্বের 
বিশ্বাস তখনকার, যখন হযরত আদম (আঃ) সন্ত্রীক দুনিয়াতে আগমন 
করলেন এবং তাদের সন্তান-সন্ততি জন্মাতে আরস্ত করল আর 
মানবগোষ্ঠী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে শুরু করলো। তাঁরা সবাই হযরত আদম 
(আঃ)-এর ধর্ম, তার শিক্ষা ও শরীয়তের অনুগত ছিল। একমাত্র কাবীল 
ছাড়া সবাই তওহীদের সমর্থক ছিলেন। 





“মুসনাদে বায্যার' গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতির সাথে সাথে 
একথাও উল্লেখ রয়েছে যে, একত্বের ধারণা হযরত আদম (আঃ) থেকে 
আর্ত হয়ে হযরত ইদ্রিস (আঃ) পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। সে সময় সবাই 
মুসলমান এবং একতৃবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এতদুভয় নবীর মধ্যবর্তী সময় 
হল দশ ‘কর্ন’ ৷ বাহ্যতঃ এক ‘কর্ন’ দ্বারা এক শতাব্দী বোঝা যায়। 
সুতরাং মোট সময় ছিল এক হাজার বছর। 


কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে, এই একক বিশ্বাসের যুগ ছিল 
হযরত নূহ (আঃ)-এর তুফান পর্যস্ত। নূহ (আঃ)-এর সাথে যারা নৌকায় 
আরোহণ করেছিলেন, তারা ব্যতীত সমগ্র বিশ্ববাসী এতে ডুবে মরেছিল। 
তুফান বন্ধ হওয়ার পর যারা জীবিত ছিলেন, তারা সবাই ছিলেন মুসলমান, 
সত্য ধর্ম ও একত্ববাদে বিশ্বাসী। 

বাস্তবপক্ষে এ তিনটি মতামতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তিনটি 
যুগই এমন ছিল, যেগুলোতে সমস্ত মানুষ একই মতবাদ ও একই 
উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সত্য ধর্মের উপর কায়েম ছিল। পরবর্তী 
আয়াতে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, পূর্ববর্তী বাক্যটিতে সমস্ত মানব 
জাতিকে একই মত ও ধর্মের অনুসারী বলে উল্লেখ করার পর 
মতবিরোধের কোন কারণ বর্ণনা না করেই বলা হয়েছে_* আমি 
নবী-রসূলগণ ও কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছি, যাতে মতবিরোধের 
মীমাংসা করা যায়।' 

এদু" ৪ বলদ জদলাচনালি বনত বি 
কিতাবসমূহ প্রেরণের কারণ ছিল মানুষের মতানৈক্য পক্ষান্তরে সে সময় 
কোন মতত-পার্থকা ছিল বলেই উল্লেখ করা হয়নি। অবশ্য এর অর্থ অত্যন্ত 
পরিক্ষার । যারা কোরআনের বর্ণনাভঙ্গি সম্পর্কে একটু চিন্তা করেন, 
তাদের জনো এর মর্ম উপলব্বি করা মোটেই কঠিন নয়। কোরআন কখনও 
অতীতের বর্ণনা দিতে গিয়ে গল্প, কাহিনী কিংবা ইতিহাসের গ্রস্থাবলীতে 
উল্লেখিত যাবতীয় কাহিনীরই অবতারণা করেনি; বরং মধ্য থেকে সেসব 
অংশ বাদ দিয়ে দিয়েছে, যা এই কালামের প্রেক্ষাপটের দ্বারা বোঝা যায়। 
ফলে তা'ই বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে তা 
বিশ্ববাসী স্বচক্ষে দেখেছে। তাই এর পুনরালোচনা ছিল নিম্প্রয়োজন। তবে 
এতটুকু বলা হয়েছে যে, এসব মতানৈক্যের মীমাংসা করার জন্য আল্লাহ্‌ 
তাআলা কি ব্যবস্থা করেছেন। এরশাদ হয়েছে $ 


৩৮14৬ ‘অৰ্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা নবীগণকে প্রেরণ 
করলেন।' তারা সত্য ধর্মের অনুসারীদেরকে স্থায়ী আরাম ও সুখ-শাস্তির 
সুসংবাদ দিতেন, আর তা থেকে যারা বিমুখ হয়েছিল, তাদেরকে 
জাহান্নামের শাস্তির ভয় দেখাতেন। আর তাদের নিকট ওহী ও আসমানী 
গ্রন্থ অবতীর্ণ করলেন যা বিভিন্ন মতাদর্শের নিরসন করে সত্য ও সঠিক 
মতাদর্শ জানিয়ে দেয়। অতঃপর এরশাদ হয়েছে, নবী-রসূল এবং 
আসমানী গ্রন্থের মাধ্যমে প্রকাশ্য ও অকাট্য যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করার 
পরেও বিশ্ববাসী দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। কিছু লোক এ হেদায়েতকে 
গ্রহণ করেনি। আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, যাদের কাছে নবীগণ ও 
দলীলসমূহ এসেছে, তাদেরই একদল তা অগ্রাহ্য করেছে। অর্থাৎ, ইহুদী 
ও নাসারাগণ। আরো বিস্ময়কর বিষয়, আসমানী কিতাবে কোন 
সন্দেহ-সংশয়ের সম্ভাবনা ছিল না যে, তা বোঝা যায় না বা বোঝতে ভুল 
হয়। বরং প্রকৃতপক্ষে জেনে-বোঝেও শুধুমাত্র গোড়ামী ও জেদবশতঃ 
তারা এসবের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। 


দ্বিতীয় দল হচ্ছে তাদের, যারা আল্লাহ্‌র দেয়া হেদায়েতকে গ্রহণ 


১০৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন, Lk 


করেছে এবং নবী-রসূল ও আসমানী মীমাংসাকে 
সর্বস্তকরণে মেনে নিয়েছে। ৫৩ 141৩% -এর সারমর্ম হচ্ছে 
এই যে, প্রথমে বিশ্বের সমস্ত মানুষ সত্য ও সঠিক ধর্মের মধ্যে ছিল। 
অতঃপর মতের পার্থক্য ও উদ্দেশের বিভিন্নতার দরুন মতানৈক্য আরম্ত 
হয়। দীর্ঘদিন পর আমল ও বিশ্বাসের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হতে থাকে, 
এমনকি সত্য-মিথ্যা মধ্যেও সংমিশ্রণ আরস্ত হয়। সবাইকে সঠিক ধর্মের 
উপর পুনবর্হাল করার জন্য প্রকাশ্য প্রমাণের প্রেক্ষিতে কেউ কেউ তা 
মেনে নিয়েছে, আবার কেউ কেউ জেদবশতঃ অস্বীকার করেছে এবং 
বিপরীত পথ অবলমৃন করেছে। 


এ আয়াতের দ্বারা কয়েকটি বিষয় জানা যায়। প্রথমতঃ এই যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা যে অসংখ্য নবী-রসূল ও আসমানী কিতাব প্রেরণ 
করেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল “মিল্লাতে-ওয়াহেদা' ত্যাগ করে যে মানব 
সমাজ বিভিন্ন দল ও ফেরকাতে বিভক্ত হয়েছে, তাদেরকে পুনরায় 
পূর্ববর্তী ধর্মের আওতায় ফিরিয়ে আনা। নবীগণের আগমনের ধারাটিও 
এভাবেই চলেছে। যখনই মানুষ সৎপথ থেকে দূরে সরে গেছে, তখনই 
হেদায়েতের জন্য আল্লাহ্‌ তাআলা কোন না কোন নবী প্রেরণ করেছেন 
এবং কিতাব নাযিল করেছেন, যেন তার অনুসরণ করা হয়। আবার যখন 
তারা পথ হারিয়েছে, তখন অন্য আর একজন নবী পাঠিয়েছেন এবং 
কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। 

আর যেহেতু পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের মাধ্যমে 
সেসব নবী- রসূলের শিক্ষাকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল বলেই আরো নবী 
-রসুল এবং কিতাব প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, সেহেতু 
কোরআনকে পরিবর্তন হতে হেফাজতে রাখার দায়িত্ব আল্লাহ্‌ তাআলা 
স্বয়ং গ্রহণ করেছেন এবং কোরআনের শিক্ষাকে কেয়ামত পর্যস্ত এর প্রকৃত 
রূপে বহাল রাখার জন্য উম্মতে-মুহাম্মদীর মধ্য হতে এমন এক দলকে 
সঠিক পথে কায়েম রাখার ওয়াদা করেছেন, যে দল সব সময় সত্য ধর্মে 
অটল থেকে মুসলমানদের মধ্যে কোরআন ও সুন্নাহর সঠিক শিক্ষা প্রচার 
ও প্রসার করতে থাকবে। কারো শত্রুতা বা বিরোধিতা তাদের উপর কোন 
প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। এ জন্যেই তার পরে নবুওয়ত ও ওহীর 
দ্বার বন্ধ হয়ে যাওয়া ছিল অবশ্যস্তাবী বিষয়। এ বাস্তবতার প্রেক্ষিতেই 
সর্বোপরি খত্মে-নবুওয়ত ঘোষণা করা হয়েছে। 

দ্বিতীয়ত £ বোঝা গেল যে, ধর্মের ভিত্তিতেই জাতীয়তা নির্ধারিত হয়। 
মুসলমান ও অমুসলমানকে দু'টি জাতি হিসাবে চিহ্নিত করাই এর 
উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে 0%:75858235  আয়াতটিও একটি 
প্রমাণ। এতদসঙ্গে একথাও পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল যে, ইসলামের মধ্যে 
এ দু'টি জাতীয়তা সৃষ্টির ব্যবস্থাও একটি একক জাতীয়তা সৃষ্টি করার 
জন্যই, যা সৃষ্টির আদিতে ছিল। যার বুনিয়াদ দেশ ও ভৌগোলিক সীমার 
সঙ্গে সংযুক্ত ছিল না, বরং একক বিশ্বাস ও একক ধর্মের অনুসরণের উপর 
প্রতিষ্ঠিত ছিল । এরশাদ হয়েছেঃ যে $৩০51 48 সৃষ্টির 
আদিতে সঠিক বিশ্বাস এবং সত্যধর্মের অনুসারীরূপে একক জাতীয়তা 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু পরে মানুষ বিভেদ সৃষ্টি করেছে। নবীগণ মানুষকে এ 
প্রকৃত একক জাতীয়তার দিকে আহবান করেছেন। যারা তাদের এ 
আহবানে সাড়া দেয়নি, তারা এক জাতীয়তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে 
এবং স্বতন্ত্র জাতি গঠন করেছে। 


এ আয়াতের দ্বারা একথাও বোঝা গেল যে, মন্দ লোকেরা প্রেরিত 





নবীগণের এবং আল্লাহ্‌র কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ করাকে পছন্দ করেছে এবং 
তাঁদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সুতরাং 
ঈমানদারদের পক্ষে তাদের এহেন দুরাচারের জন্য মনোকষ্ট নেয়া উচিত 
নয়। যেভাবে কাফেররা তাদের পূর্বপুরুষদের পথ অবলম্বন করে নবীগণের 
বিরুদ্ধাচরণের পথ ধরেছে, তেমনিভাবে মুমিন ও সালেহগণের উচিত 
নবীগণের শিক্ষা অনুসরণ করা, তাদের অনুসরণে বিপদাপদে ধৈর্যধারণ 
করা এবং যুক্তিগ্রাহ্য মনোমুগ্ুকর ওয়াজ এবং নম্রতার মাধ্যমে 
বিরুদ্ধবাদীদেরকে সত্য ধর্মের প্রতি আহবান করতে থাকা। 

এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ পরিশ্রম ও 
মেহনত ব্যতীত এবং বিপদ-আপদে পতিত হওয়া ছাড়া কেউই বেহেশত 
লাভ করতে পারবে না। অথচ কোরআন ও হাদীসের বর্ণনায় প্রমাণ রয়েছে 
যে, অনেক পাপী ব্যক্তিও আল্লাহ্‌র দয়া ও ক্ষমার দৌলতে জান্নাত লাভ 
করবে, এতে কোন কষ্ট সহোর প্রয়োজনই হবে না। কারণ, কষ্ট ও 
পরিশ্রমের স্তর বিভিন্ন। নিযনস্তরের পরিশ্রম ও কষ্ট হচ্ছে স্বীয় জৈবিক 
কামনা-বাসনা ও শয়তানের তাড়না থেকে নিজেকে রক্ষা করে কিংবা 
সত্য ধর্মের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধাচরণ করে নিজের বিশ্বাস ও আকীদাকে 
ঠিক করা। এ স্তর প্রত্যেক মুমিনেরই অর্জন করতে হয়। অতঃপর মধ্যম 
ও উচ্চ স্তরের বর্ণনা-যে পরিমাণ কষ্ট ও পরিশ্রম হবে, সে স্তরেরই 
জান্নাত লাভ হবে। এভাবে কষ্ট ও পরিশ্রম হতে কেউই রেহাই পায়নি। 
এক হাদীসে রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন_ 
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“সবচাইতে অধিক বালা-মুসীবতে পতিত হয়েছেন নবী-রসূলগণ। 
তারপর তাদের নিকটবর্তী ব্যক্তিবর্গ '” 


দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, নবীগণ ও তাদের সাথীদের প্রার্থনা যে, “আল্লাহ্‌র 
সাহাযা কখন আসবে" তা কোন সন্দেহের কারণে নয় যা তাদের শানের 
বিরুদ্ধে: বরং এ প্রশ্রের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদিও আল্লাহ্‌ তাআলা 
সাহায্যের ওয়াদা করেছেন, এর সময় ও স্থান নির্ধারণ করেননি। অতএব, 
এ অশাস্ত অবস্থায় এ ধরনের প্রার্থনার অর্থ ছিল এই যে, সাহায্য 
তাড়াতাড়ি অবতীর্ণ হোক। এমন প্রার্থনা আল্লাহ্র প্রতি ভরসা ও শানে 
নবুওয়তের খেলাফ নয়, বরং আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় বান্দাদের সবিনয় 
প্রার্থনাকে পছন্দ করেন। বস্তুতঃ নবী এবং সালেহীনগণই এরূপ প্রার্থনার 
অধিক উপযুক্ত। 

প্রথমোক্ত আয়াতগুলোতে স্বাভাবিকভাবে বিষয়টি একান্ত গুরুত্ব ও 
তাকীদের সাথে বলা হয়েছে যে, কুফরী ও মোনাফেকী ত্যাগ করে 
পুরোপুরিভাবে. ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আল্লাহ্র আদেশের 
পরিপন্থী হলে কারো কথাই মানবে না। আল্লাহ্র সন্তষ্টির জন্য জান-মাল 
কোরবান করে দাও এবং যাবতীয় দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ কর। এখান থেকে 
সে নির্দেশের আনুগত্য এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জান-মাল কোরবান করার 
ছোট-খাটো বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে, যা 
জান-মাল এবং বিয়ে-তালাক প্রভৃতিসহ জীবনের অন্যান্য 
আচার-অনুষ্ঠানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পূর্ব থেকে যে বর্ণনাপদ্ধতি গ্রহণ 
করা হয়েছে এখানেও সে রীতিই রক্ষা করা হয়েছে। 

আনুষঙ্গিক এ বিষয়গুলোর আলোচনাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ এবং এরও 
একটা বিশেষ রীতি রয়েছে। এসব বিষয়ের অধিকাংশই হচ্ছে এমন- যার 
সম্পর্কে সাহাবীগণ রসূল করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং 
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সেগুলোর উত্তর রসূল (সাঃ) এর মাধ্যমে সরাসরি আরশে মোয়াল্লা থেকে 
আল্লাহ্‌ তাআলাই দিয়েছেন। সেমতে এসব ফতোয়া বা প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং 
আল্লাহ্‌ তাআলাই দিয়েছেন বলেও যদি মনে করা হয়, তাও ভূল হবে না। 
কোরআন শরীফে রয়েছে ঃ 


$3368: _ এতে পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্‌ তাআলা 
ফতোয়া দেয়ার কাজটিকে নিজেরই সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। কাজেই 
এতে কোন প্রকার রূপক বিশ্লেষণ চলে না। তাছাড়া বলা যেতে পারে যে, 
এ ফতোয়া রসূল (সাঃ) দিয়েছেন, যা তাকে ওহীর মাধ্যমে শেখানো 
হয়েছে। এ রুকৃতে শরীয়তের যেসব হুকুম-আহকাম সাহাবীগণের প্রশ্নের 
উত্তরে বর্ণনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূ্ণ। সমগ্র কোরআনে 
এমনিভাবে প্রশ্রোত্তরের আকারে বিশেষ বিধানের বর্ণনা প্রায় সতেরটি 
জায়গায় রয়েছে। তন্মধ্যে সাতটি সূরা বাকারায়, একটি সূরা মায়েদায়, 
একটি সূরা আনফালে। এ নয়টি স্থানে প্রশ্ন করা হয়েছে সাহাবায়ে 
কেরামের পক্ষ থেকে। এছাড়া সূরা আ'রাফে দু'টি এবং সূরা বনী 
ইসরাঈল, সূরা কাহাফ, সুরা তা-হা ও সুরা নাষেআতে একটি করে ছয়টি 
স্থানে কাফেরদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন ছিল-_যার উত্তর কোরআনে করীমে 
উত্তরের আকারেই দেয়া হয়েছে। মুফাসসের হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) 
বলেছেন, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাহাবীগণের চাইতে কোন উত্তম দল আমি 
দেখিনি, ধর্মের প্রতি তাদের অনুরাগ ছিল অত্যন্ত গভীর আর হুযুরে 
আকরাম (সাঃ)-এর প্রতি তাদের এহেন ভালবাসা ও সম্পর্ক সত্বেও তারা 
প্রশ্ন করতেন খুব অল্প। তারা সর্বমোট তেরটি বিষয়ের ওপর প্রশ্ন 
করেছিলেন। সেগুলোর উত্তর কোরআন করীমে দেয়া হয়েছে। তবে তারা 
প্রয়োজন ছাড়া কোন প্রশ্ন করতেন না।__ ক্রেতৃবী) 

আলোচ্য আয়াতগুলোর প্রথমটিতে সাহাবিগণের প্রশ্নের বিষয়টি 
নিম্ুলিখিতভাবে উদ্ধৃত হয়েছে $38১:150544455অর্থৎ, মানুষ কি 
ব্যয় করবে এ সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে। এ প্রশ্নই দু'টি 
আয়াতের পর পুনরায় একই বাক্যের মাধ্যমে করা হয়েছে। 


630415453255 কিন্ত প্রথমবার এই প্রশ্নের যে উত্তর উল্লেখিত 
আয়াতে দেয়া হয়েছে, দু'আয়াতের পর এর উত্তর অন্যভাবে দেয়া 
হয়েছে। এজন্য বোঝতে হবে যে, একই রকম প্রশ্নের দু'টি উত্তরের একটি 
তাৎপর্য অবশ্যই রয়েছে। আর সে তাৎপর্ধটি সে সমস্ত অবস্থা ও ঘটনার 
বিষয়ে চিন্তা করলেই বোঝা যায়, যেগুলোর প্রেক্ষিতে আয়াতগুলো 
অবতীর্ণ হয়েছিল। যেমন, আলোচ্য আয়াতের শানে_-নুযুল হচ্ছে এই যে, 
আমর ইবনে নূহ রসূল (সাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, যে 
৬০০০ ls 01৮1 ৮ 9০ ৬ অর্থাৎ, আমাদের সম্পদ হতে কি 
পরিমাণ ব্যয় করব এবং কোথায় ব্যয় করব? ইবনে জরীরের বর্ণনামতে এ 
প্রশ্নটির দু'টি অংশ রয়েছে। একটি হচ্ছে অর্থ-সম্পদের মধ্য থেকে কি 
বস্তু এবং কত পরিমাণ খরচ করা হবে? দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এই দানের পাত্র 
কারা? 





দু'আয়াত পরে যে একই প্রশ্ন করা হয়েছে, তার শানে নুযুল ইবনে 
হাতেমের বর্ণনা অনুযায়ী এই যে, মুসলমানগণকে যখন বলা হলো যে, 
তোমরা স্বীয় সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর, তখন কয়েকজন সাহাবী 
রসূল (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার 
যে আদেশ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে, আমরা এর বিস্তারিত আলোচনা 
শোনতে চাই, কি বস্তু কি পরিমাণে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করব? এখানে এ 
প্রশ্নের একটি মাত্র অংশ বিদ্যমান। অর্থাৎ, কি ব্যয় করা হবে। এভাবে এ 
দু'টি প্রশ্নের ধারা ও রূপের কিছুটা বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে। প্রথম প্রশ্নে কি 
ব্যয় করবে এবং কোথায় ব্যয় করবে বলা হয়েছে দ্বিতীয়টিতে বলা 
হয়েছে কি ব্যয় করব। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কোরআন মজীদ যা বলেছে, 
তাতে বোঝা যায় যে, প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ, “কোথায় ব্যয় করবে" 
একে অধিক গুরুত্ব দিয়ে পরিষ্কারভাবে এর উত্তর দেয়া হয়েছে এবং প্রথম 
অংশ “কি খরচ করব'_এর উত্তর দ্বিতীয় উত্তরের আওতায় বর্ণনা করা 
যথেষ্ট বলে মনে করা হয়েছে। এখন কোরআন মজীদে বর্ণিত দু'টি অংশের 
প্রতি লক্ষ্য করা যাক। প্রথম অংশে অর্থাৎ, কোথায় ব্যয় করবে সে 
সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে £ “আল্লাহ্‌র রাস্তায় তোমরা যা-ই ব্যয় কর তার 
হকদার হচ্ছে_ তোমাদের পিতা-মাতা, নিকট আতীয়-স্বজন, 
এতীম-মিসকীন ও মুসাফিরগণ।' আর দ্বিতীয় অংশের জবাব অর্থাৎ, কি 
ব্যয় করবে? এ প্রশ্নের উত্তরপ্রাসঙ্গিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে এরশাদ করা 
হয়েছে' তোমরা যেসব কাজ করবে তা আল্লাহ্‌ তাআলা জানেন।' 
বাক্যটিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে 
কোন পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি যে, এতটুকু বাধ্যতামূলকভাবেই 
তোমাদের ব্যয় করতে হবে এবং স্বীয় সামর্থ্যানুযায়ী যাকিছু তোমরা ব্যয় 
কর, আল্লাহ্র নিকট এর প্রতিদান পাবে। 


মোটকথা, প্রথম আয়াতে হয় তো প্রশ্নকারীদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই 
এই প্রশ্নের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, আমরা যা ব্যয় 
করবো তা কাকে দেব? কাজেই উত্তর দিতে গিয়ে দানের “মাসরাফ* বা 
পাত্র সম্পর্কে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া দানের বস্তু 
ও পরিমাণ নির্ণয়ের ব্যাপারটিকে প্রাসঙ্গিক বলে ধরে নেয়া হয়েছে। 
পরবর্তী প্রশ্নে শুধু জিজ্ঞাসা ছিল যে, কি খরচ করবো? এর উত্তরে বলা 
হয়েছে 45/5 “আপনি বলে দিন যে, যা অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ, 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তাই খরচ কর।' এতে বোঝা গেল যে, 
নফল সদকার বেলায় নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তাই ব্যয় 
করতে হবে। নিজের সন্তানাদিকে কষ্টে ফেলে, তাদেরকে অধিকার হতে 
বঞ্চিত করে সদকা করার কোন বিধান নেই। এতে সওয়াব পাওয়া যাবে 
না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি খণ্স্ত, খণ পরিশোধ না করে তার পক্ষে 
নফল সদকা করাও আল্লাহ্র পছন্দ নয়। 
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(২১৬) তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের 
কাছে অপছন্দনীয় । পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয় তো কোন একটা বিষয় 
পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। আর হয় তো বা 
কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে 
অকল্যাণকর | বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ জানেন, তোমরা জান না : (২১) সম্মানিত 
মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? 
বলে দাও, এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহর পথে 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে-হারামের পথে বাধা 
দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করা, আল্লাহ্‌র নিকট 
তার চেয়েও বড় পাপ ৷ আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা 
অপেক্ষাও মহাপাপ। বস্তুতঃ তারা তো সবর্দাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ 
করতে থাকবে, যাতেকরে তোমাদিগকে দীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে, 
যদি তা সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাড়াবে 
এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের 
যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে 
তারা চিরকাল বাস করবে। (২১৮) আর এতে কোন সন্দেহের অবকাশ 
নেই যে, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে আর আল্লাহ্‌র 
পথে লড়াই (জেহাদ) করেছে, তারা আল্লাহ্‌র রহমতের প্রত্যাশী। আর 
আল্লাহ্‌ হচ্ছেন ক্ষযাকারী, করুণাময় (২১৯) তারা তোমাকে যদ ও জুয়া 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ । 
আর মানুষের জন্যে উপকারিতাও রয়েছে, তবে এ- গুলোর পাপ 
উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়। আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি 
তারা ব্যয় করবে? বলে দাও, নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা বাঁচে 
তাই খরচ করবে। এভাবেই আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্যে নির্দেশ সুস্পষ্টরপে 
বৰ্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করতে পার। 





জেহাদের কয়েকটি বিধান £ উল্লেখিত আয়াতের প্রথমটিতে জেহাদ 
ফরয হওয়ার আদেশ নিসুলিখিত শব্দগুলো দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছেঃ 

31201645 ‘তোমাদের উপর জেহাদ ফরয করা হোল।' এ 
শব্দগুলোর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক মুসলমানের উপর সব 
সময়ই জেহাদ করা ফরয। তবে কোরআনের কোন কোন আয়াত ও রসূল 
(সাঃ)-এর হাদীসের বর্ণনাতে বোঝা যায় যে, জেহাদের এ ফরয, 
ফরযে-আইনরূপে প্রত্যেক মুসলমানের উপর সাব্যস্ত হয় না, বরং এটা 
ফরযে কেফায়া। যদি মুসলমানদের কোন দল তা আদায় করে, তবে সমস্ত 
মুসলমানই এ দায়িত্ব থেকে রেহাই পায়। তবে যদি কোন দেশে বা কোন 
যুগে কোন দলই জেহাদের ফরয আদায় না করে, তবে এ দেশের বা এ 
যুগের সমস্ত মুসলমানকেই ফরয থেকে বিমুখতার দায়ে পাপী হতে হবে। 
রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেনঃ. 

5০। ৫৯ dl ০০৬ ১৬1 এর মর্ম হচ্ছে এই যে, কেয়ামত 
পর্যন্ত এমন একটি দল থাকা আবশ্যক, যারা জেহাদের দায়িত্ব পালন 
করবে: কোরভ্রানের অন্য এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে £ 


SC Foe BEDI CNS 
52128555885 


অর্থাৎ, “আল্লাহ্‌ তাআলা জান এবং মালের দ্বারা জেহাদকারিগণকে 


জিহাদ বর্জনকারীদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন এবং উভয়কে পুরস্কার 
দেয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।" 


এতে যেসব ব্যক্তি কোন অসুবিধার জন্যে বা অন্য কোন ধর্মীয় 
খেদমতে নিয়োজিত থাকার কারণে জেহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেনি, 
তাদেরকেও আল্লাহ্‌ তাআলা সুফল দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এতে 
বোঝা যাচ্ছে যে, জেহাদ যদি ফরযে-আইন হতো তবে তা 
বর্জনকারীদেরকে সুফল দানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হতো না।' 


এমনিভাবে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে £ 
95320757795 

অর্থাৎ, কেন তোমাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে একটি ছোট দল 
ধৰ্মীয় ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার দায়িত্ব সম্পাদনের জন্যে বেরিয়ে 
গেলো না।' এ আয়াতে কোরআন নিজেই ধর্মীয় কাজের দায়িত্ব বন্টন 
করে দিয়ে বলছে যে, কিছুসংখ্যক মুসলমান জেহাদের ফরয আদায় 
করবে, আর কিছুসংখ্যক মুসলমান মানুষকে ধর্মীয় তা’ লীমদানে 
নিয়োজিত থাকবে। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন জেহাদ ফরযে আইন না 
হয়ে ফরযে-কেফায়া হবে। 


তাছাড়া বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি 
রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট জেহাদে অংশগ্রহণ করার অনুমতি চাইলে 
তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমার পিতা-মাতা কি বেচে আছেন? 
উত্তরে সে বললো, জি, বেচে আছেন। তখন রসূল (সাঃ) তাকে উপদেশ 
দিলেন, তুমি পিতা-মাতার খেদমত করেই জেহাদের সওয়াব হাসিল কর। 
এতেও বোঝা যায় যে, জেহাদ ফরযে কেফায়া। যখন মুসলমানদের একটি 


১১১ সুরা আল বাকারা 3) 


১১১. 


দল জেহাদের ফরয আদায় করে, তখন অন্যান্য মুসলমানগণ অন্য 
খেদমতে নিয়োজিত হতে পারে। তবে যদি মুসলমানদের নেতা প্রয়োজনে 
সবাইকে জেহাদে অংশগ্রহণ করার আহ্বান করেন, তখন জেহাদ ফরযে 
আইনে পরিণত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে কোরআন-হাকীমের সূরা তওবায় 
এরশাদ হয়েছেঃ 


5৩314994950 
Eb 


= অর্থাৎ, “হে মুসলমানগণ! তোমাদের কি হয়েছে যে, যখন 
তোমাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহ্র পথে বেরিয়ে যাও, তখনই 
তোমরা মনমরা হয়ে পড়।” 


এ আয়াতে আল্লাহ্র রাস্তায় বের হওয়ার সার্বজনীন নির্দেশ ব্যক্ত 
হয়েছে। এমনিভাবে আল্লাহ্‌ না করুন, যদি কোন ইসলামী দেশ 
অমুসলমান দ্বারা আক্রাস্ত হয় এবং সে দেশের লোকের পক্ষে এ আক্রমণ 
প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তবে পার্বতী মুসলিম দেশবাসীর উপরেও সে 
ফরয আপতিত হয়। তারাও যদি প্রতিহত করতে না পারে, তবে এর 
নিকটবর্তী মুসলিম দেশের উপর, এমনি সারা বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের 
উপর এ ফরয পরিব্যাপ্ত হয় এবং ফরযে আইন হয়ে যায়। কোরআনের 
আলোচ্য আয়াতসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ ফকীহ ও মোহান্দেসগণ 
এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, জেহাদ স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণভাবে 
ফরযে- কেফায়া। 


যতক্ষণ পর্যন্ত জেহাদ ফরযে কেফায়া পর্যায়ে থাকে, ততক্ষণ পযন্ত 
সন্তানদের পক্ষে পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত জেহাদে অংশগ্রহণ করা 
জায়েয নয়।, কিংবা খণণ্স্ত ব্যক্তির পক্ষে গুণ পরিশোধ করার পূর্ব পর্যস্ত 
এ ফরযে কেফায়াতে অংশগ্রহণ করা জায়েয নয়। আর যখন এ জেহাদ 
প্রয়োজনের তাকীদে ফরযে-আইনে পরিণত হয়, তখন পিতা-মাতা, স্বামী 
বাস্ত্রী অথবা খণদাতা কারোই অনুমতির অপেক্ষা রাখে না। 


আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে জেহাদের প্রতি উৎসাহ দানের লক্ষ্য 
এরশাদ হয়েছে যে, - “যদিও জেহাদ স্বাভাবিকভাবে বোঝা বলে মনে হয়, 
কিন্ত স্মরণ রেখো, মানুষের বিচক্ষণতা, বুদ্ধি-বিবেচনা ও চেষ্টা পরিণামে 
অনেক সময় অকৃতকার্য হয়। ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল মনে করা 
বিজ্ঞ ও বড় বুদ্ধিমানের পক্ষেও আশ্চর্যের কিছু নয়। প্রতিটি মানুষই তার 
জীবনের যাবতীয় ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে যে, তার 
জীবনেই অনেক ঘটনা রয়েছে, যাতে সে কোন কাজকে অত্যন্ত 
লাভজনক ও উপকারী মনে করেছিল, কিন্তু পরিণামে তা অত্যন্ত 
অনিষ্টকর হয়েছে। অথবা কোন বস্তুকে অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করেছিল 
এবং তা থেকে দূরে সরেছিল, কিন্তু পরিণামে দেখা গেল, তা অত্যন্ত 
লাভজনক ও উপকারী ছিল। মানুষের বুদ্ধি ও চেষ্টার অশুভ পরিণাম 
অনেক ব্যাপারেই ধরা পড়ে। তাই বলা হয়েছে £ “জেহাদ ও ধর্মযদ্ধ 
যদিও আপাতদৃষ্টিতে জান ও মালের ক্ষতির আশংকা মনে হয়, কিন্তু যখন 
পরিণাম সামনে আসবে, তখন বোঝা যাবে যে, এ ক্ষতি বাস্তবে মোটেও 
ক্ষতি ছিল না; বরং সোজাসুজি লাভ. উপকার এবং চিরস্থায়ী শাস্তির ব্যবস্থা 
ছিল।” 

নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধসংক্রান্ত নির্দেশাবলী £ আলোচ্য আয়াতের দ্বারা 
দ্বিতীয় যে বিষয়টি প্রমাণিত হচ্ছে, তা হলো নিষিদ্ধ মাস অর্থাৎ, রজব, 





যিল্কদ, যিলহজ্ব এবং মহাররম মাসে যুদ্ধ - বিগ্রহ করা হারাম। 
এমনিভাবে কোরআনের অনেকগুলো আয়াতেই এ চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ 
নে করা হয়েছে। যা 2 45409৩১4২৩4 
৮2১১৩৬) ৩১৬ > ০৯০। বিদায় হজ্তের এতিহাসিক ভাষণে 
হুযুর (সাঃ) ঘোষণা করেছেন যে, এসব আয়াত ও বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় 
যে, উল্লেখিত চারটি মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহের এ নিষেধাজ্ঞা সর্বকালের জন্যই 
প্রযোজ্য। 

ইমামে-তফসীর আতা ইবনে আবী-রাবাহ্‌ কসম খেয়ে বলেছেন যে, 
এ আদেশ সর্বযুগের জন্য। তাবেয়ীগণের অনেকেও এ আদেশকে স্থায়ী 
আদেশ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহ্‌ এবং ইমাম 
জাস্সাসের মতে এ আদেশ রহিত হয়ে গেছে। ফলে এখন কোন মাসেই 
প্রয়োজনীয় যুদ্ধ নিষিদ্ধ নয়। কিন্ত প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্‌ আয়াত দ্বারা এ 
আদেশ রহিত করা হয়েছে? এ সম্পর্কে ফকীহগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। 
কেউ কেউ বলেছেন, 4৮6৫6৮531১6 আয়াতটি উল্লেখিত 
আয়াতের নির্দেশ রহিতকারী। আবার অধিকাংশের মতে রহিতকারী সেই 
আয়াত হচ্ছেঃ 

2৯৩5৬5৩5598 

৬০৯ শব্দটি এ স্থলে কাল বাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, 
মুশরিকদের যে মাসে এবং যে কালেই (মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিণু) 
পাও, হত্যা কর। কারো কারো মতে এ আদেশ রসূল (সাঃ)-এর কর্ম দ্বারা 
রহিত হয়েছে। তিনি নিষিদ্ধ মাসেই তায়েফ অবরোধ করেছিলেন এবং 
পাঠিয়েছিলেন। এর পরিপ্রেন্ডিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণ এ আদেশকে 
রহিত বলে উল্লেখ করেছেন। Kk 

রূহুল-মা’আনী এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে এবং বায়যাবী সুরা 
বরা’ আতের প্রথম রুক্র তফসীর প্রসঙ্গে এ আদেশ রহিত হওয়ার 
ব্যাপারে *এজমায়ে উল্মতের' কথা উল্লেখ করেছেন।_ 
(বয়ানুল-কোরআন) 

কিন্তু তফস্ীরে মাযহারী এসব দলীলের জবাবে বলেছেন যে, নিষিদ্ধ 
মাসের বিস্তারিত আলোচনা এ আয়াতে রয়েছে। একে বলা হয়, 'আয়াতুস 
সাইফ’ । অর্থাৎ, 

BMA GES ECDSA MN 856) 
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পরন্ত এ আয়াতটি জেহাদ বা যুদ্ধ-সংক্রান্ত আয়াতগুলোর মধ্যে 
সর্বশেষে অবতীর্ণ হয়েছে। হুযুর (সাঃ)-এর ওফাতের মাত্র আশি দিন পূর্বে 
প্রদত্ত বিদায় হজ্বের ভাষণেও নিষিদ্ধ মাসের বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা 
বিদ্যমান। কাজেই এর দ্বারা আলোচ্য আয়াতকে রহিত বলা চলে না। 
তাছাড়া রসূল (সাঃ)-এর তায়েফ অবরোধ ঘিলকদ মাসে নয়, বরং 
শাওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাই এ অভিযানের দ্বারাও উল্লেখিত 
আয়াতকে মনসুখ বলা যায় না। অবশ্য একথা বলা যায় যে, নিষিদ্ধ মাসে 
যুদ্ববিগ্রহের নিষেধাজ্ঞা থেকে এ এব্যাপারটি স্বতন্ত্র যে, যদি কাফেররা 
এসব মাসেই আক্রমণ করে, তবে প্রতিরক্ষামূলক আক্রমণ মুসলমানদের 


১১২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন NN 


Lemme ——___————————__———_——_ 


জন্যেও বৈধ্য হবে। কাজেই আয়াতের শুধুমাত্র এ অংশটুকুকেই রহিত 


বলা যেতে পারে, যার ব্যাখ্যা রয়েছেন. 8448 AA 
আয়াতটিতে। 

মোটকথা, এসব মাসে নিজে থেকে যুদ্ধ আরম্ত করা সর্বকালের 
জন্যেই নিষিদ্ধ। তবে কাফেররা যদি এসব মাসে আক্রমণ করে, 
প্রতিরক্ষামূলক প্রতি-আক্রমণ করা মুসলমানদের জন্যেও জায়েঘ। যেমন, 
ইমাম জাস্সাস হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে 
বলেছেন যে, রসূল (সাঃ) নিষিদ্ধ মাসে যতক্ষণ পর্যন্ত কাফেরদের দ্বারা 
আক্রান্ত না হতেন, ততক্ষণ আক্রমণ করতেন না। 


মুরতাদের পরিণাম $ উল্লেখিত আয়াত 494568৩4255 

এর শেষে মুসলমান হওয়ার পর তা ত্যাগ করা বা মুরতাদ হয়ে 
যাওয়ার হুকুম বলা হয়েছে। ৯3138832556 

অর্থাৎ, “তাদের আমল দুনিয়া ও আখেরাতে তথা ইহ ও পরকালের 
জন্যে বরবাদ হয়ে গেছে।" এ বরবাদ হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে যে, পার্থিব 
জীবনে তাদের স্ত্রী তাদের বিবাহ বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, যদি তার 
কোন নিকটাত্মীয়ের মৃত্যু হয়, তাহলে সে ব্যক্তির উত্তরাধিকার বা 
স্বীরাসের অংশ থেকে বঞ্চিত হয়, ইসলামে থাকাকালীন নামায- রোযা যত 
কিছু করেছে সব বাতিল হয়ে যায়, মৃত্যুর পর তার জানাযা পড়া হয় না 
এবং মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফনও করা হবে না। 


আর পরকালে বরবাদ হওয়ার অর্থ হচ্ছে এবাদতের সওয়াব না পাওয়া 
এবং চিরকালের জন্যে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া। 


মাসআলা £ যদি এমন ব্যক্তি পুনরায় মুসলমান হয় তাহলে পরকালে 
দোযখ থেকে রেহাই পাওয়া এবং দুনিয়াতে তার উপর পুনরায় শরীয়তের 
হুকুম জারি হওয়া নিশ্চিত। তবে যদি সে প্রথম মুসলমান থাকা অবস্থায় 
হজ্ব করে থাকে, তবে সামর্থ্যবান হয়ে থাকলে দ্বিতীয়বার তা ফরয হওয়া 
না হওয়া, পূর্বের নামায-রোঘার পরকালে প্রত্যাবর্তন হওয়া না হওয়া 
প্রভৃতি বিষয়ে ইমামগণ মতানৈক্য পোষণ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা 
দ্বিতীয়বার হজ্বৃকে ফরয বলেন এবং পূর্বের নামায-রোযার সওয়াব পাবে 
না বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী দু'টি বিষয়েই মতানৈক্য 
প্রকাশ করেছেন। 


মাসআলা £ যদি কোন ব্যক্তি প্রথম থেকেই কাফের হয়ে থাকে এবং 
সে অবস্থায় কোন কাজ করে থাকে, কোনদিন ইসলাম গ্রহণ করলে তার 
পূরবকৃত যাবতীয় সংকর্মের সওয়াবই সে পাবে। আর যদি সে কাফের 
অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে সবই বরবাদ হয়ে যাবে। 
অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। এজন্যে কাফেরদের থেকে জিযিয়া কর গ্রহণ করা 
যায়, কিন্তু পুনরায় ইসলাম গ্রহণ না করলে মুরতাদকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত 
করা হয়। আর যদি মুরতাদ স্ত্রীলোক হয়, তবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া 
হয়। কেননা, মুরতাদের কার্যকলাপের দরুন সরাসরিভাবে ইসলামের 
অবমাননা করা হবে। কাজেই তারা সরকার অবমাননার শাস্তি পাওয়ার 
যোগ্য। 


সাহাবিগণের প্রশ্রসমূহ এবং সেসব প্রশ্নের উত্তর যে পদ্ধতিতে বর্ণনা 
করা হয়েছে তন্মধ্যে এ আয়াতও অন্তরভূক্ত। এতে শরাব ও জুয়া সম্পর্কে 





সাহাবিগণের প্রশ্ন এবং আল্লাহ্র তরফ থেকে তার উত্তর দেয়া হয়েছে। এ 
দু'টি বিষয়ই অত্যন্ত গুরুতবপূর্ণ। অতএব, বিস্তারিতভাবে এ দু'টির তাৎপর্য 
ও বিধানগুলো লক্ষ্য করা প্রয়োজন। 

শরাব হারাম হওয়া এবং এতদসংক্রান্ত বিধান £ ইসলামের প্রথম 
যুগে জাহেলিয়াত আমলের সাধারণ রীতি-নীতির মত মদ্যপানও স্বাভাবিক 
ব্যাপার ছিল। অতঃপর রসূলে করীম (সাঃ)-এর হিজরতের পরেও 
মদীনাবাসীদের মধ্যে মদ্যপান ও জুয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। সাধারণ মানুষ 
এ দু'টি বন্তুর শুধু বাহ্যিক উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করেই এতে মত্ত ছিল। 
কিন্ত এগুলোর অন্তর্নিহিত অকল্যাণ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল 
না। তবে আল্লাহ্‌র নিয়ম হচ্ছে এই যে, প্রতেক জাতি ও প্রত্যেক অঞ্চলে 
কিছু বুদ্ধিমান ব্যক্তিও থাকেন যারা বিবেক-বুদ্ধিকে অভ্যাসের উর স্থান 
দেন। যদি কোন অভ্যাস বুদ্ধি বা যুক্তির পরিপন্থী হয়, তবে সে অভ্যাসের 
ধারে-কাছেও ভারা যান না। এ ব্যাপারে নবী-করীম (সাঃ)-এর স্থান ছিল 
সবচেয়ে উ্ধর্বে। কেননা, যেসব বস্তু কোন কালে হারাম হবে, এমন সব 
বস্তুর প্রতিও তার অন্তরে একটা সহজাত ঘৃণা ছিল। সাহাবিগণের মধ্যেও 
এমন কিছুসংখ্যক লোক ছিলেন, যারা হালাল থাকা কালেও মদ্য পান তো 
দূরের কথা, তা স্পর্শও করেননি। 


মদীনায় পৌছার পর কতিপয় সাহাবী এসব বিষয়ের অকল্যাণগুলো 
অনুভব করলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ফারকে-আযম, হযরত 
মা’আয ইবনে জাবাল এবং কিছুসংখ্যক আনসার রসূলে-করীম (সাঃ)-এর 
দরবারে উদ্থিত হয়ে বললেন £ “মদ ও জুয়া মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনাকে 
পর্যস্ত বিলুপ্ত করে ফেলে এবং ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দেয়। এ সম্ম্পকে 
আপনার নির্দেশ কি?” এ প্রশ্নের উত্তরেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ 
হয়। এ হচ্ছে প্রথম আয়াত যা মুসলমানদেরকে মদ ও জুয়া থেকে দূরে 
রাখার পদক্ষেপ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। 

আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, মদ ও জুয়াতে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে 
কিছু উপকারিতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু দু'টির মাধ্যমেই অনেক বড় বড় 
পাপের পথ উন্ক্ত হয়, যা এর উপকারিতার তুলনায় অনেক বড় ও 
ক্ষতিকর। পাপ অর্থে এখানে সেসব বিষয়ও বোঝানো হয়েছে, যা পাপের 
কারণ হয়ে দীড়ায়। যেমন, মদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় দোষ হচ্ছে এই যে, 
এতে মানুষের সবচাইতে বড় গুণ, বুদ্ধি-বিবেচনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ, 
বুদ্ধি এমন একটি গুণ যা মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। পক্ষান্তরে 
যখন তা থাকে না, তখন প্রতিটি মন্দ কাজের পথই সুগম হয়ে যায়। 


এ আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় মদকে হারাম করা হয়নি, কিন্তু এর 
অনিষ্ট ও অকল্যাণের দিকগুলোকে তুলে ধরে বলা হয়েছে যে, মদ্যপানের 
দরুন মানুষ অনেক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। বলতে গেলে 
আয়াতটিতে মদ্যপান ত্যাগ করার জন্যে এক প্রকার পরামর্শ দেয়া 
হয়েছে। সুতরাং এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কোন কোন সাহাবী এ 
পরামর্শ গ্রহণ করে তৎক্ষণাৎ মদ্যপান ত্যাগ করেছেন। আবার কেউ কেউ 
মনে করেছেন, এ আয়াতে মদকে তো হারাম করা হয়নি, বরং এটা দ্বীনের 
পক্ষে ক্ষতির কাজে ধাবিত করে বিধায় একে পাপের কারণ বলে স্থির করা 
হয়েছে, যাতে ফেতনায় পড়তে না হয়, সেজন্যে পূর্ব থেকেই সতকর্তা 
অবলম্বন করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। 

মদের ব্যাপারে পরবর্তী আয়াতটি নাযিল হওয়ার ঘটনা নিম্নরূপঃ 
একদিন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) সাহাবিগণের মধ্যে 
হতে তার কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেন। আহারাদির পর যথারীতি 
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মদ্যপানের ব্যবস্থা করা হলো এবং সবাই মদ্যপান করলেন। এমতাবস্থায় 
মাগরিবেরে নামাযের সময় হলে সবাই নামাযে দাড়ালেন এবং একজনকে 
ইমামতি করতে এগিয়ে দিলেন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যখন তিনি 
353005 সুরাটি ভুল পড়তে লাগলেন, তখনই মদ্যপান থেকে 
পুরোপুরী বিরত রাখার জন্যে দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল। এরশাদ 


হলঃ 
LESS SESSA 


অর্থাৎ, 'হে ঈমানদারগণ। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা 
নামাযের-কাছেও যেও না।' এতে নামাযের সময় মদ্যপানকে হারাম করা 
হয়েছে। তবে অন্যান্য সময় তা পান করার অনুমতি তখনও পর্যন্ত বহাল 
রয়ে গেল। পরবর্তীতে বহুসংখ্যক সাহাবী এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরই. 
মদ্যপান সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন। ভেবেছিলেন, যে বন্ধ মানুষকে নামায 
থেকে বিরত রাখে, তাতে কোন কল্যাণই থাকতে পারে না। যখন নেশাগ্রস্ত 
অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, তখন এমন বস্তুর ধারে-কাছে 
যাওয়া উচিত নয়, যা মানুষকে নামায থেকে বিরত করে। যেহেতু 
নামাযের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ের জন্যে মদ্যপানকে পরিষ্কারভাবে 
নিষেধ করা হয়নি, সেহেতু কেউ কেউ নামাযের সময় ব্যতীত অন্যান্য 
সময়ে মদ্যপান করতে থাকেন। ইতিমধ্যে আরো একটি ঘটনা সংঘটিত 
হয়ে যায়। হযরত আতবান ইবনে মালেক কয়েকজন সাহাবীকে নিমন্ত্রণ 
করেন, যাদের মধ্যে সা'দ ইবনে আবী ওকাসও উপস্থিত ছিলেন 
খাওয়া-দাওয়ার পর মদ্যপান করার প্রতিযোগিতা আরম্ত হয়ে গেল। 
আরবদের প্রথা অনুযায়ী নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কবিতা প্রতিযোগিতা এবং 
নিজেদের বংশ ও পূর্ব-পুরুষদের অহংকারমূলক বর্ণনা আরস্ত হয়। সা'দ 
ইবনে আবী ওক্কাস একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন যাতে আনসারদের 
দোষারোপ করে নিজেদের প্রশংসাকীর্তন করা হয়। ফলে একজন আনসার 
যুবক রাগান্বিত হয়ে উটের গণ্ডদেশের একটি হাড় সা'দ এর মাথায় ছুঁড়ে 
'মারেন। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। পরে সা'দ রসূল (সাঃ)-এর 
দরবারে উপস্থিত হয়ে উক্ত আনসার যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। 
তখন হুযুর (সাঃ) দোয়া করলেন 


৩ ০৬ ০৯০] লে ৮৮ pall 
অর্থাৎ, “হে আল্লাহ্‌! শরাব সম্পর্কে আমাদেরকে একটি পরিষ্কার 


বৰ্ণনা ও বিধান দান কর।" তখনই সূরা মায়েদার উদ্ধৃত মদ ও মদ্যপানের 
বিধান সম্পর্কিত বিস্তারিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে মদকে 
সম্পূর্ণরূপে হারাম করা হয়েছে। 


০০৮০০৭15০ 
৩) 584444955৩5 
AEE Ul 
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অর্থাৎ, ‘হে ঈমানদারগণ | নিশ্চিত জেনো, মদ, জুয়া, মূর্তি এবং তীর 
নিক্ষেপ এসবগুলোই নিকৃষ্ট শয়তানী কাজ। কাজেই এসব থেকে 
সম্পূর্ণভাবে সরে থাক, যাতে তোমরা মুক্তিলাভ ও কল্যাণ পেতে পার। 





মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও তিক্ততা সৃষ্টি 
হয়ে থাকে; আর আল্লাহর যিকর ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত 
রাখাই হল শয়তানের একান্ত কাম্য, তবুও কি তোমরা তা থেকে বিরত 
থাকবে না? 


মদের অবৈধতা সম্পর্কে পর্যায়ক্রমিক নির্দেশ £ আল্লাহ্‌ 
নির্দেশাবলীর তাৎপর্য তিনিই জানেন। তবে শরীয়তের নির্দেশসমূহের প্রতি 
গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, ইসলামী শরীয়ত কোন বিষয়ে 
কোন হুকুম প্রদান করতে গিয়ে মানবীয় আবেগ-অনুভূতিসমূহের প্রতি 
বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছে, যাতে মানুষ সেগুলোর অনুসরণ করতে গিয়ে 
বিশেষ কষ্টের সম্মুখীন না হয়। যেমন, কোরআন নিজেই ঘোষণা 
করেছে- (23515541449 "আল্লাহ্‌ তাআলা কোন 
মানুষকেই এমন আদেশ দেন না, যা তার শক্তি ও ক্ষমতার উধধ্।' এই 
দয়া ও রহস্যের চাহিদা ছিল ইসলামী শরীয়তেও মদ্যপানকে হারাম করার 
ব্যাপারে পর্যায় ক্রমিক বাবস্থা গ্রহণ। 

দ্যপানকে পর্যায়ক্রমিকভাবে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে কোরআনের 
সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম হচ্ছে এই যে, মদপান সম্পর্কে চারটি আয়াত অবতীর্ণ 
হয়েছে। তন্মধ্যে আলোচ্য এ আয়াতটিই সর্বপ্রথম নির্দেশ। এতে 
মদ্যপানের দরুন যেসব পাপ ও ফাসাদ সৃষ্টি হয়, তার বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত 
করা হয়েছে; মদ্যপান হারাম করা হয়নি। বরং এ আয়াতটিকে এই মর্মে 
একটা পরামর্শ বলা যেতে পারে যে, এটা বর্জনীয় বস্ত। কিন্ত বর্জন করার 
কোন লিদেশ এতে দেয়া হয়নি 

দ্বিতীয় আয়াত সূরা নেসায় বলা হয়েছেঃ 

৩2৩053১০55১ _এতে বিশেষভাবে নামাযের সময় 
মদ্যপানকে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। তবে অন্যান্য সময়ের জন্যে 
অনুমতি রয়ে যায়। তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াত রয়েছে সুরা মায়েদায়। এতে 
পরিষ্কার ও কঠোরভাবে মদ্যপান নিষিদ্ধ ও হারাম করে দেয়া হয়েছে। 

এ বিষয়ে শরীয়তের এমন পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ ছিল এই 
যে, আজীবনের অভ্যাস ত্যাগ করা বিশেষতঃ নেশাজনিত অভ্যাস হঠাৎ 
ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হতো। 


আলেমগণ বলেছেন, ' যেভাবে শিশুদেরকে মায়ের বুকের দুধ ছাড়ানো 
কঠিন ও কষ্টকর, তেমনি মানুষের কোন অভ্যাসগত কাজ ছাড়ানো এর 
চাইতেও কষ্টকর।' এজন্যে ইসলাম একান্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রথমে 
শরাবের মন্দ দিকগুলো মানবমনে বদ্ধমূল করেছে। অতঃপর নামাযের 
সময়ে একে নিষিদ্ধ করেছে এবং সব শেষে বিশেষ বিশেষ সময়ের 
পরিবর্তে কঠোরভাবে সর্বকালের জন্যেই নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা 
করেছে। 

তবে শরাব হারাম করার ব্যাপারে প্রথমতঃ হীরমন্থর গতিতে এগিয়ে 
যাওয়াটাই ছিল বৈজ্ঞানিক পপ্থা। তেমনিভাবে কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা 
করার পর এর নিষিদ্ধতার আইন-কানুনও শক্তভাবে জারি করাও 
বিজ্ঞতারই পরিচায়ক। এজন্যে রসূল (সাঃ) শরাব সম্পর্কে কঠোর শাস্তির 
ভয় প্রদর্শন করেছেন। এরশাদ হয়েছে-“ সর্বপ্রকার অপকর্ম এবং 
অশ্লীলতার জন্মদাতা হচ্ছে শরাব। এটি পান করে মানুষ নিকৃষ্টতর পাপে 
লিপ্ত হয়ে যেতে পারে।' 

নাসায়ী শরীফে উদ্ধৃত এক হাদীসে বলা হয়েছে যে,_ 'শরাব এবং 
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ঈমান একত্রিত হতে পারে না।’ তিরমিধীতে হযরত আনাস (রাঃ) হুযুর 
(সেচ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুযুর (সাঃ) মদের সাথে সম্পর্ক রাখে 
এমন দশ শ্রেণীর ব্যক্তির উপর লা’নত করেছেন। 

(১) যে লোক নির্যাস বের করে, (২) প্রস্তুতকারক, (৩) পালনকারী, 
(৪) যে পান করায়, ৫) আমদানীকারক, (৬) যার জন্যে আমদানী করা 
হয়, (৭) বিক্রেতা, (৮) ক্রেতা, (৯) সরবরাহকারী, এবং (১০) এর 
লভ্যাংশ ভোগকারী। 

অতঃপর শুধু মৌখিক শিক্ষা ও প্রচারের উপরই ক্ষান্ত হননি, বরং 
যথাযথ আইনের মাধ্যমেও ঘোষণা করা হয়েছে যে, যার নিকট কোন 
প্রকার মদ থেকে থাকে, তা অমুক স্থানে উপস্থিত কর। 

সাহাবিগণের মধ্যে আদেশ পালনের অনুপম আগ্রহ £ আদেশ 
পাওয়া মাত্র অনুগত সাহাবিগণ নিজ নিজ ঘরে ব্যবহারের জন্যে রক্ষিত মদ 
তৎক্ষণাৎ ফেলে দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা 
করেছেন যে, যখন রসুলে-করীম (সাঃ)-এর প্রেরিত এক ব্যক্তি মদীনার 
অলি-গলিতে প্রচার করতে লাগলেন যে, মদ্য পান হারাম ঘোষণা করা 
হয়েছে, তখন যার হাতে শরাবের যে পাত্র ছিল, তা তিনি সেখানেই ফেলে 
দিয়েছিলেন। যার কাছে মদের কলস বা মটকা ছিল, তা ঘর থেকে 
তৎক্ষণাৎ বের করে ভেঙ্গে ফেলেছেন। হযরত আনাস (রাঃ) তখন এক 
মজলিসে মদ্যপানে সাকীর কাজ সম্পাদন করছিলেন। আবু তালহা, আবু 
ওবায়দা ইবনুল জাররাহ, উবাই ইবনে কা’ব, সোহাইল (রাঃ) প্রমুখ 
নেতৃস্থানীয় সাহাবিগণ সে মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। প্রচারকের ঘোষণা 
কানে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে সবাই সমশ্বরে বলে উঠলেন-_এবার সমস্ত শরাব 
ফেলে দাও। এর পেয়ালা, মটকা, ছাড়ি ভেঙ্গে ফেল। অন্য বর্ণনায় 
আছে_হারাম ঘোষণার সময় যার হাতে শরাবের পেয়ালা ছিল এবং তা 
ঠোট স্পর্শ করছিল, তাও তৎক্ষণাৎ সে অবস্থাতেই দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। 
সেদিন মদীনায় এ পরিমাণ শরাব নিক্ষিপ্ত হয়েছিল যে, বৃষ্টির পানির মত 
শরাব প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছিল এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত মদীনার অলি-গলির 
অবস্থা এমন ছিল যে, যখনই বৃষ্টি হতে৷ তখন শরাবের গন্ধ ও রং মাটির 
উপর ফুটে উঠত। 

যখন আদেশ হল যে, যার কাছে যে রকম মদ রয়েছে, তা অমুক 
স্থানে একত্রিত কর। তখন মাত্র সেসব মদই বাজারে ছিল যা ব্যবসার 
জন্যে রাখা হয়েছিল। এ আদেশ পালনকল্পে সাহাবিগণ বিনা দ্বিধায় 
নির্ধারিত স্থানে সব মদ একত্রিত করেছিলেন। 


হুযুর সোঃ) স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হয়ে স্বহস্তে শরাবের অনেক পাত্র 
ভেঙ্গে ফেললেন এবং অবশিষ্টগুলো সাহাবিগণের দ্বারা ভাঙ্গিয়ে দিলেন। 
জনৈক সাহাবী মদের ব্যবসা করতেন এবং সিরিয়া থেকে যদ আমদানী 
করতেন। ঘটনাচক্রে তখন তিনি মদ আনার উদ্দেশে সিরিয়া গিয়েছিলেন। 
যখন তিনি ব্যবসায়ের এ পণ্য নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং মদীনায় 
প্রবেশ করার পূর্বেই মদ হারাম হওয়ার সংবাদ তার কানে পৌছুল, তখন 
সে সাহাবীও তার সমুদয় ঘাল- যা অনেক মুনাফার আশায় আনা হয়েছিল, 
এক পাহাড়ের পাদদেশে রেখে এসে হুযুরে-আকরাম (সাঃ)-এর দরবারে 
উপস্থিত হয়ে এসব সম্পদের ব্যাপারে কি করতে হবে তৎসম্পর্কে নির্দেশ 
প্রার্থনা করলেন। মহানবী (সই) হুকুম করলেন_মটকাগুলো ভেঙ্গে সমস্ত 
শরাব ভাসিয়ে দাও। অতঃপর বিনা আপত্তিতে তিনি তার সমস্ত পুঁজির 
বিনিময়ে সংগৃহীত এ পণ্য স্বহস্তে মাটিতে ঢেলে দিলেন। এটাও ইসলামের 
মু’জেযা এবং সাহাবিগণের বিস্ময়কর আনুগত্যের নিদর্শন, যা এ ঘটনায় 





প্রমাণ হল। যে জিনিসের অভ্যাস হয়ে যায়, সবাই জানে যে, তা ত্যাগ 
করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। মদ্যপানে তারা এমন অভ্যস্ত ছিলেন যে, 
অল্পদিন তা থেকে বিরত থাকাও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। কিন্তু হী 
করীমের সাঃ) একটিমাত্র নির্দেশই তাদের অভ্যাসে এমন অপূর্ব বিপু 
সৃষ্টি করল যে, তারপর থেকে তারা শরাবের প্রতি তেমনি ঘৃণা পোষণ 
করতে লাগলেন, যেমন পূর্বে তারা এর প্রতি আসক্ত ছিলেন। 


ইসলামী রাজনীতি এবং সাধারণ রাজনীতির পার্থক্য £ আলোচ্য 
আয়াতে ও ঘটনাসমূহে শরাব হারাম হওয়ার আদেশের প্রতি মুসলমানদের 
আনুগত্যের একটা নমুনা দেখা গেল। একে ইসলামের মু*জেযা বা নবী 
করীম (সাঃ)-এর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য অথবা ইসলামী রাজনীতির অপরিহার্য 
ফলশ্রুতিও বলা যেতে পারে। বস্তুতঃ নেশার অভ্যাস ত্যাগ করা যে 
অত্যন্ত কঠিন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তদুপরি আরবদেশের কথা তো 
স্বত্ত, সেখানে এর প্রচলন এত বেশী ছিল যে, মদ ছাড়া কয়েক ঘন্টা 
কাটনোও তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। এমতাবস্থায় তা কি পরশপাথর 
ছিল যে, মাত্র একটি ঘোষণার শব্দ কানে পৌছামাত্র তাদের স্বতাবে এ 
আমুল পরিবর্তন সাধিত হুল। সে একটি মাত্র ঘোষণাই তাদের অভ্যাসে 
এমন পরিবর্তন সৃষ্টি করেছিল যে, কয়েক মিনিট পূর্বে যে জিনিস এত প্রিয় 
এবং এত লোভনীয় ছিল, অল্প কয়েক মিনিট পরে তাই অত্যন্ত ঘৃণ্য ও 
পরিত্যাজ্য পরিগণিত হয়ে গেল। 

অপরদিকে বর্তমান যুগের তথাকথিত উন্নত মানের রাজনীতির একটি 
উদাহরণ সামনে রেখে দেখা যাক। আজ থেকে কয়েক বৎসর পূর্বে 
আমেরিকার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এবং সমাজসংস্কারকগণ মদ্যপানের 
মারাত্বক ক্ষতিকর দিকগুলো অনুধাবন করে দেশে মদ্যপানকে আইন 
করে বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। আর এজন্যে জনমত গঠনের সর্বাপেক্ষা 
নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসাবে অভিহিত প্রচারের আধুনিকতম যন্ত্রুলোও 
ব্যবহার করা হয়েছিল। সবগুলো প্রচার-মাধ্যমই মদ্যপানের বিরুদ্ধে 
প্রচারে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। শত শত সংবাদপত্রে নিবন্ধ প্রকাশিত 
হলো, পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হল, লক্ষ লক্ষ পুস্তক ছেপে প্রচার ও বিতরণ 
করা হল। তাছাড়া আমেরিকার সংসদেও এজন্য আইন পাশ করা হল। 
কিন্ত এতদসত্বেও আমেরিকার যে অবস্থা মানুষের সামনে এবং সেখানকার 
সরকারী প্রতিবেদনের মাধ্যমে পৃথিবীর সামনে এসেছে, তা হল এই যে, 
এই আধুনিক উন্নত ও শিক্ষিত জাতি সেই আইনগত নিষেধাজ্ঞার 
সময়টিতে সাধারণ সময়ের চাইতেও অধিক মাত্রায় মদ্যপান করেছে। 
এমনকি অবশেষে সরকার এ আইন বাতিল করে দিতে বাধ্য হয়। 

তদানীস্তন আরবের মুসলমান এবং আধুনিক আমেরিকার উন্নত 
জাতির মধ্যকার পার্থক্য অত্যস্ত স্পষ্ট, যা কেউ অস্বীকার করতে পারবে 
না। তবে এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই বিরাট পার্থক্যের প্রকৃত কারণ ও 
রহস্যকি? 


একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, ইসলামী শরীয়ত মানুষের 
সংশোধনের জন্য শুধু আইনকেই পর্যাপ্ত মনে করেনি। বরং আইনের পূর্বে 
তাদের মন-মত্তি্ষকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, এবাদত-আরাধনা এবং 
পরকালের চিন্তা নামক পরশমণির পরশে মনোজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন 
সাধন করা হয়েছে। যার ফলে রসূল (সাঃ) এর একটিমাত্র আহ্বানেই 
তারা স্বীয় জান-মাল, শান-শওকত সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত 
হয়েছিল। মন্কী জীবনে এই মানুষ তৈরীর কাজই বিভি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 
চলতে থাকে। এভাবে আত্মত্যাগীদের একটা বিরাট দল তৈরী হয়ে গেল। 
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তারপর প্রণয়ন করা হলো আইন। পক্ষান্তরে মানুষের মনের পরিবর্তনের 
জন্য আমেরকার সরকার অসংখ্য উপায় অবলমুন করেছে। তাদের নিকট 
সবকিছুই ছিল, কিন্তু ছিল না পরকালের চিন্তা। অপরদিকে মুসলমানদের 
প্রতিটি শিরা-উপশিরাও ছিল পরকালের চিন্তায় পরিপূর্ণ। 


আজও যদি সমস্যাকাতর দুনিয়ার মানুষ সে পরশমণি ব্যবহার করে 
দেখেন, তবে অবশ্যই দেখতে পাবেন যে, অতি সহজেই সারা বিশ্বে 
শাস্তি-শৃংজ্খলা ফিরে এসেছে। 


মদ্যপানের অপকারিতা ও উপকারিতার তুলনা £ এ আয়াতে মদ 
ও জুয়া উভয় বস্তু সম্পর্কেই কোরআন বলেছে যে, এতে কিছু 
উপকারিতাও রয়েছে, তবে বেশ কিছু অপকারিতাও বর্তমান__কিন্তু এর 
উপকারিতার তুলনায় অপকারিতার মাত্রা অনেক বেশী। তাই একটু 
খতিয়ে দেখা প্রয়োজন, এর উপকারিতা এবং অপকারিতাগুলো কি কি? 
অতঃপর দেখতে হবে, উপকারিতার তুলনায় অপকারিতা বেশী হওয়ার 
কারণ কি? সবশেষে ফেকাহর কয়েকটি মূলনীতি বর্ণণা করা হবে, 
যেগুলো এ আয়াত দ্বার প্রমাণিত হয়। 

প্রথমে শরাব সম্পর্কে আলোচনা করা যাক £ এর উপকারিতার 
কথা বলতে গেলে-শরাব পানে আনন্দ লাভ হয়, সাময়িকভাবে শক্তিও 
কিছুটা বৃদ্ধি পায় এবং শরীরে কিছুটা লাবণাও সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ নগণ্য 
উপকারিতার তুলনায় এর ক্ষতির দিকটা এত বিস্তৃত ও গভীর যে, অন্য 
কোন বস্তুতেই সচরাচর এতটা ক্ষতি দেখা যায় না। শরাবের প্রতিক্রিয়ায় 
ধীরে ধীরে মানুষের হজমশক্তি বিনষ্ট হয়ে যায়, খাদাস্পৃহা কমে যায়, 
চেহারা বিকৃত হয়ে পড়ে, সা দুর্বল হয়ে আসে। সামগ্রিকভাবে শারীরিক 
সক্ষমতার উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। একজন জার্মান ডাক্তার 
বলেছেন, _যারা মদ্যপানে অভ্যস্ত তারা চল্লিশ বছর বয়সে ষাট বছরের 
বৃদ্ধের মত অকর্মণ্য হয়ে পড়ে এবং তাদের শরীরের গঠন এত হান্ভা হয়ে 
যায় যে, ষাট বছরের বৃদ্ধেরও তেমনটি হয় না। শারীরিক শক্তি ও 
সামর্থ্যের দিক দিয়ে অল্প বয়সে বৃদ্ধের মত বেকার হয়ে পড়ে। তাছাড়া 
শরাব লিভার এবং কিডনীকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে ফেলে। যন্ষ্মা রোগ 
মদ্যপানেরই একটা বিশেষ পরিণতি। ইউরোপের শহরাঞ্চলে যক্ষ্মার 
আধিক্যের কারণও অতিমাত্রায় মদ্যপান। সেখানকার কোন কোন ডাক্তার 
বলেছেন, ইউরোপে অধিক মৃত্যুর কারণই হচ্ছে যক্ষ্মা। যখন থেকে 
ইউরোপে মদপানের আধিক্য দেখা দিয়েছে, তখন থেকে সেখানে যক্ষা 
প্রাদর্ভাবও দেখা দিয়েছে। 

এগুলো হচ্ছে মানবদেহে মদের সাধারণ প্রতিক্রিয়া বস্তুতঃ মানুষের 
জ্ঞান-বুদ্ধির উপর এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সবাই অবগত। সবাই জানেন 
যে, মানুষ যতক্ষণ নেশাগ্রস্ত থাকে, ততক্ষণ তার ভ্ঞান-বুদ্ধি কোন কাজই 
করতে পারে না। কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও ্বস্থ্-বিজ্ঞানিগণের অভিমত 
হচ্ছে এই যে, নেশার অভ্যাস মানুষের বোধশক্তিকেও দুর্বল করে দেয়। 
যার প্রভাব চৈতন্য ফিরে পাবার পরেও ক্রিয়াশীল থাকে। অনেক সময় 
এতে মানুষ পাগলও হয়ে যায়। চিকিৎসাবিদগণের সবাই এতে একমত যে, 
শরাব কখনও শরীরের অংশে পরিণত হয় না, এতে শরীরে রক্ত সৃষ্টি হয় 
না; রক্তের মধ্যে একটা সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় মাত্র। ফলে 
সাময়িকভাবে শক্তির সামান্য আধিক্য অনুভূত হয়। কিন্ত হঠাৎ রক্তের এ 
উত্তেজনা অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হয়ে দাড়ায়। 

যেসব শিরা ও ধমনীর মাধ্যমে সারা শরীরে রক্ত প্রবাহিত হয়ে থাকে, 
মদ্যপানের দরুন সেগুলো শক্ত ও কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে দ্রুতগতিতে 





বার্ধক্য এগিয়ে আসতে থাকে। শরাবের দ্বারা মানুষের গলদেশ এবং 
শ্বাসনালীরও প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয়। ফলে স্বর মোটা হয়ে যায় এবং স্থায়ী 
কফ হয়ে থাকে, তারই ফলে শেষ পর্যন্ত যক্ষ্মা রোগের সৃষ্টি হয়। শরাবের 
প্রতিক্রিয়া উত্তরাধিকার সূত্রে সন্তানদের উপরও পড়ে । মদ্যপায়ীদের সন্তান 
দুর্বল হয় এবং অনেকে তাতে বংশহীনও হয়ে পড়ে। 


একথাও সুরণযোগ্য যে, মদ্যপানের প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ নিজের 
মধ্যে চঞ্চলতা ও স্ফুর্তি এবং কিছুটা শক্তি অনুভব করে। ফলে তারা 
ডাক্তার-হাকীমদের মতামতকে পাত্তা দিতে চায় না। কিন্তু তাদের জানা 
উচিত যে, শরাব এমন একটি বিষাক্ত দ্রব্য, যার বিষক্রিয়া 
পর্যায়ক্রমিকভাবে দৃশ্যমান হতে থাকে এবং কিছু দিনের মধ্যেই তার 
মারাত্মক প্রতিক্রিয়াগুলো প্রকাশ পায়। 

শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, এটা ঝগড়া-বিবাদ 
সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে এবং এ শক্তুতা ও বিরোধ মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি 
সাধন করে। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে এই অনিষ্টকারিতাই সবচাইতে 
গুরুতর সুতরাং কোরআন সূরা মায়েদার এক আয়াতে বলছে £ 

29555865855 

অর্থাৎ, “শয়তান শরাব ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক 
বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করতে চায়।" 

শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, মদ্যপান করে যখন 
মানুহ অজ্ঞান হয়ে পড়ে, তখন সে নিজের গোপন কথাও প্রকাশ করে 
দেয়। যার পরিণাম অনেক সময় অত্যন্ত মারাতৃক ও ভয়াবহ আকারে 
দেখা দেয় । বিশেষ করে সে ব্যক্তি যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত 
ফলে সারা দেশেই পরিবর্তন ও বিপ্রুব সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। দেশের 
রাজনীতি এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের কৌশলগত গোপন তথ্য শত্রুর হাতে 
চলে যেতে পারে। বিচক্ষণ গুপ্তচরেরা এ ধরনের সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। 

শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে, সে মানুষকে পুতুলে 
পরিণত করে দেয়: যাকে দেখলে বাচ্চারা পর্যস্ত উপহাস করতে থাকে। 
কেননা, তার কাজ ও চাল-চলন সবই তখন অস্বাভাবিক হয়ে যায়। 
শরাবের আরও একটি মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে এই যে, এটি খেয়ানতের 
মতে। 





শরাব মানুষকে সকল মন্দ থেকে মন্দতর কাজে চালিত করে। 
ব্যভিচার ও নরহত্যার অধিকাংশই এর পরিণাম। আর এ জন্য অধিকাংশ 
শরাবখানাই ব্যভিচার, যেনা ও হত্যাকাণ্ডের আখড়ায় পরিণত হয়। এসব 
হচ্ছে মানুষের শারীরিক ক্ষতি, আর রহানী ক্ষতি তো সুপরিজ্ঞাত যে, 
নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়া চলে না। অন্য কোন এবাদত অথবা 
আল্লাহ্‌র কোন যিকির করাও সম্ভব হয় না। সে জন্যই কোরআন করীমে 
এরশাদ হয়েছে_ শরাব তোমাদিগকে আল্লাহ্‌ সুরণ ও নামায থেকে বিরত 
রাখে। 

এখন রইল আর্থিক ক্ষতির দিকটি। যদি কোন এলাকায় একটি 
শরাবখানা খোলা হয়, তবে তা সমস্ত এলাকার টাকা-পয়সা লুটে নেয়, 
একথা সর্বজনবিদিত। এ ব্যয়ের পরিমাণ ও পর্যায় বহু রকমের। একজন 
বিশিষ্ট পরিসংখ্যানবিদের সংগৃহীত তথ্যানুযায়ী শুধু একটি শহরে শরাবের 
মোট ব্যয় সামগ্রিক জীবনযাত্রার অন্যান্য সকল ব্যয়ের সমান। 


১১৬ তফসীর মাআরেফুল কবর আন 
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এই হলো শরাবের ধর্মীয়, পার্থিব, শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষতির 
একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা, যা রসূল (সাঃ) একটি বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ 
করেছেন এ১৬:1/1১০২৯1১৪1। অর্থাৎ, *শরাব সকল মন্দ ও 
অশ্লীলতার জননী।' এ প্রসঙ্গে জনৈক জার্মান ডাক্তারের মন্তব্য প্রবাদ 
বাক্যের মতই প্রসিদ্ধ। তিনি বলেছেন, যদি অর্ধেক শরাবখানা বন্ধ করে 
দেয়া হয়, তবে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, অর্ধেক হাসপাতাল ও 
অর্ধেক জেলখানা আপনা থেকেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে।_ (তফসীরে 
আল-মানার £ মুফতী আবদুহু-পৃঃ ২২৬, জিলদ ২) 

আল্লামা তানতাবী (রাহঃ) আল-জাওহারে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন। তারই কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করা 
যাচ্ছে_ ফ্রান্সের জনৈক বিশিষ্ট পণ্ডিত হেনরী তার গ্রন্থ 'খাওয়াতির ও 
সাওয়ানিহ ফিল ইসলাম’-এ লিখেছেন, _'প্রাচ্যবাসীকে সমূলে উৎখাত 
করার জন্য সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র এবং মুসলমানদেরকে খতম করার 
জন্য নির্মিত দু'ধারী তলোয়ার ছিল এই *শরাব' । আমরা আলজিরিয়ার 
বিরুদ্ধে এ অন্ত্র ব্যবহার করেছি। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত আমাদের পথে 
অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে এবং আমাদের ব্যবহৃত অস্ত্রে মুসলমানরা 
ব্যাপকভবে প্রভাবিত হয়নি’; ফলে তাদের বংশ বেড়েই চলেছে এরাও 
যদি আমাদের সেই উপটোকন গ্রহণ করে নিত, যেভাবে তাদের একটি 
বিশ্বাসঘাতক গোষ্ঠী তা গ্রহণ করে নিয়েছে, তাহলে তারাও আমাদের কাছে 
পদানত ও অপদস্থ হয়ে পড়ত। আজ যাদের ঘরে আমাদের সরবরাহকৃত 
শরাবের প্রবাহ বইছে, তারা আমাদের কাছে এতই নিকৃষ্ট ও পদদলিত হয়ে 
গেছে যে, তারা মাথাটি পর্যস্ত তুলতে পারছে না।" 

জনৈক বৃটিশ আইনজ্ঞ ব্যান্টাম লেখেন,_“ইসলামী শরীয়তের 
অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এও একটি বৈশিষ্ট যে, এতে মদ্যপান নিষিদ্ধ। 
আমরা দেখেছি, আফ্রিকার লোকেরা যখন এর বাবহার শুরু করে, তখন 
থেকেই তাদের বংশে 'উন্মাদনা' সংক্রমিত হত শুরু করেছে: ভার 
ইউরোপের যেসব লোক এই পদার্ঘটিতে চুমুক দিতে শুরু করেছে, তাদের 
জ্ঞান-ুদ্ধিরও বিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। কাজেই আফ্রার লোকদের 
জন্যে যেমন এর নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজন, তেমনি ইউরোপের লোকদের 
জন্যও এ কারণে কঠিন শাস্তি বিধান করা দরকার। 


সারকথা, যে কোন সৎলোক যখনই শীতল মস্তিক্কে এ ব্যাপারে চিন্তা 
করেছেন, তখনই স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিৎকার করে উঠেছেন যে, “এটি 
অপবিত্র বস্তু, এ যে শয়তানী কাজ, এ যে হলাহল-_ধ্বংসের উপকরণ! 
এই 'উদ্মূল-খাবায়েস' বা সকল অকল্যাণের মাতার ধারে-কাছেও যেয়ো 
না; ফিরে এসো ৩2 
বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা নাহলের আরো এক জায়াগয় নেশাকর দ্রব্যাদির 
আলোচনা অন্য ভঙ্গিতে করা হয়েছে। সে বিষয়টিও এখানেই আলোচনা 
করে ফেলা বাঞ্ছনীয় হবে বলে মনে হয়। যাতে শরাব ও অন্যান্য যাবতীয় 
নেশাকর দ্রব্যাদি সম্পর্কে কোরআনী বর্ণনাগুলো মোটামুটিভাবে সামনে 
এসে যায়। সে আয়াতটি হচ্ছে এই £ 
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অর্থাৎ আর খেজুর ও আঙ্গুর দ্বারা তোমরা নেশার দ্রব্য এবং উত্তম 
আহাৰ্য প্রস্তুত করে থাক; নিশ্চয়ই এতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য বড় 
প্রমাণ রয়েছে। 


তঙ্কসীর ও ব্যাখ্যা £ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তাআলার এঁ 
সমস্ত নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যা মানুষের খাদ্যরূপে দান করে 
আল্লাহ্‌ তাআলা তার অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি মহিমার পরিচয় দিয়েছেন। এতে 
প্রথমে দুধের কথা বলা হয়েছে। যাকে আল্লাহ্‌ তাআলা জন্র পেটের মধ্যে 
রক্ত ও মলমৃত্রের সংমিশ্রণ থেকে পৃথক করে মানুষের জন্য পরিচ্ছন্ন খাদ্য 
হিসাবে দান করেছেন। ফলে মানুষকে কোন কিছুই করতে হয় না। এজন্য 
এখানে 3% শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, আমি তোমাদিগকে দুধ 
পান করিয়ে থাকি। অতঃপর বলা হয়েছে যে, খেজুর ও আঙ্গুরের দ্বারাও 
মানুষ কিছু খাদ্যবস্তু তৈরী করে থাকে, যাতে তাদের উপকার হয়। এতে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, খেজুর ও আঙ্গুর দ্বারা নিজেদের জন্য লাভজনক 
খাদ্য প্রস্তুতে মানুষের শিল্পজ্ঞানের কিছুটা হাত রয়েছে। আর এই দক্ষতার 
ফলে দুরকমের খাদ্য তৈরী হয়েছে। একটি হল নেশাজাত দ্রব্য, যাকে মদ 
বা শরাব বলা হয়। দ্বিতীয়টি হলো উৎকৃষ্ট খাদ্য। অর্থাৎ, খেজুর ও 
আঙ্গুরকে তাজা অবস্থায় আহার করা অথবা শুকিয়ে ব্যবহার করা। 
উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তার পূর্ণ কুদরতের মাধ্যমে মানুষকে 
খেজুর ও আঙ্গুর দান করেছেন এবং তার দ্বারা নিজেদের খাদ্যদ্রব্য তৈরীর 
কিছুটা অধিকারও তিনি মানুষকে প্রদান করেছেন। এখন তাদের অভিপ্রায় 
ও ইচ্ছা, তারা কি প্রস্তুত করবে। নেশাজাত দ্রব্য তৈরী করে নিজেদের 
বুদ্ধিকে বিকল করবে, না উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করে শক্তি অর্জন করবে? 

এ তফসীরের পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত দ্বারা নেশাজাত দ্রব্যকে হালাল 
বলার দলীল দেয়া যাবে না। এখানে উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্‌ তাআলার 
দানসমূহ এবং তার ব্যবহারের বিভিন্ন দিক ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা, 
যা যে কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্র নেয়ামত। যথা, সমস্ত আহার্য এবং 
মানুষের জন্য উপকারী বস্তুকে অনেকে না-জায়েয পথে ব্যবহার করে। 
কিন্তু কারো ভুলের জন্য আল্লাহ্‌র নেয়ামত তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলতে 
পারে না। অতঃপর এখানে এ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা 
নিশ্রয়োজন,_কোন্‌ পথে ব্যবহার হালাল এবং কোন্‌ পথে ব্যবহার হারাম। 
তবু আল্লাহ্‌ তাআলা এভাবে সামান্য ইঙ্গিত প্রদান করেছেন যে, নেশার 
বিপরীতে ‘উৎকৃষ্ট খাদ্য' বলা হয়েছে, যাতে বোঝা যায় যে, নেশা ভাল 
বিষয় নয়। অধিকাংশ মুফাসসের নেশাযুক্ত বন্তুকেও “সুকর' (৮) 
বলেছেন।_ (রুহুল মা" আনী, কুরতুবী, জাস্সাস) 

গোটা মুসলিম উম্মতের মতে এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ । মদ্যপান 
হারাম হওয়ার নির্দেশ সম্বলিত আয়াত পরবর্তী সময়ে মদীনায় অবতীর্ণ 
হয়েছে। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় যদিও শরাব হালাল ছিল এবং 
মুসলমানগণ স্বাভাবিকভাবেই তা পান করতেন, কিন্তু তখনও এ আয়াতে 
এদিকে ইশারা করা হয়েছিল যে, এটি পান করা ভাল নয়। তারপর 
অত্যন্ত কঠোরতার সাথে শরাবকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।_ 
(জাস্সসা ও কুরতুবী) 


১১ সুরা আল 


বাকারা 
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জুয়ার অবৈধতা £ >=" একটি ধাতু! এর অভিধানিক অর্থ বন্টন 
করা। ৬ বলা হয় বন্টনকারীকে। জাহেলিয়াত আমলে নানা রকম 
জুয়ার প্রচলন ছিল। তন্মধ্যে এক প্রকার জুয়া ছিল এই যে, উট জবাই 
করে তার অংশ বন্ট করতে গিয়ে জুয়ার আশ্রয় নেয়া হতো। কেউ 
একাধিক অংশ পেতা আবার কট বঞ্চিত হতো। বঞ্চিত ব্যক্তিকে উটের 
পূর্ণ মূল্য দিতে হতো, আর গোশত দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হতে; 
নিজেরা ব্যবহার করতো না। 


এ বিশেষ ধরনের জুয়ায় যেহেতু দরিদ্রের উপকার ছিল এবং 
খেলোয়াড়দের দানশীলতা প্রকাশ পেত, তাই এ খেলাতে গর্ববোধ করা 
হতো। আর যারা এ খেলায় অংশগ্রহণ না করতো, তাদেকে কৃপণ ও 
হতভাগ্য বলে মনে করা হতো। বন্টনের সাথে সম্পর্কের কারণেই এরূপ 
জুয়াকে “মাইসির' বলা হতো। সমস্ত সাহাবী ও তাবেয়িগণ এ ব্যাপারে 
একমত যে, সব রকমের জুয়াই ' মাইসির' শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। 
ইবনে কাসীর তার তফসীরে এবং জাস্সাস "আহকামুল-কোরআনে' 
লিখেছেন যে, মুফাস্সেরে কোরআন হযরত ইবনে-আববাস, ইবনে ওমর, 
কাতাদা, মোআবিয়া ইবনে সালেহ, আতা ও তাউস (রাঃ) বলেছেনঃ 

“সব রকমের জুয়াই “মাইসির' এমনকি কাঠের গুটি এবং আখরোট 
দ্বারা বাচ্চাদের এ ধরনের খেলাও ।' ইবনে আব্বাস বলেছেন £ 
১,৮৬ ১৩৪] ০ লটারীও জুয়ারই অর্তভূক্ত।' জাস্সাস ও ইবনে - 
সিরীন বলেছেন £ “যে কাজে লটারীর ব্যবস্থা রয়েছে, তাও মাইসির এর 
অন্তর্ূক্।_ (রূহুল-বয়ান) 

৮৮৬ “মুখাতিরা' বলা হয় এমন লেনদেনকে, যার মাধ্যমে কেউ 
কেউ প্রচুর সম্পদ পেয়ে যায় এবং অনেকে কিছুই পায় না। আজকাল 
প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের লটারীর সাথে এর তুলনা করা যেতে পারে। 


আজকাল নানা প্রকারের লটারী দেখা যায়। এসবই জুয়ার অন্তর্ভুক্ত ও 
হারাম। মোটকথা, মাইসির ও কেমারের সঠিক সংজ্ঞা এই যে, যে 
ব্যাপারে কোন মালের মালিকানায় এমন সব শর্ত আরোপিত হয়, যাতে 
মালিক হওয়া না হওয়া উভয় সন্তাবনাই সমান থাকে। আর এরই ফলে 
পূর্ণ লাভ কিংবা পূর্ণ লোকসান উভয় দিকই বজায় থাকবে (শামী পঃ 
৩৫৫, ৫ম খণ্ড) 


উদাহরণতঃ এতে যায়েদ অথবা ওমরের যে কোন একজনকে ক্ষতিয্িস্ত 
হতে হবে। এ সবের যত প্রকার ও শ্রেণী অতীতে ছিল, বর্তমানে প্রচলিত 
রয়েছে এবং ভবিষ্যতে সৃষ্টি হতে পারে, তার সবগুলোকে মাইসির, 
কেমার এবং জুয়া বলা যেতে পারে। বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের 
শব্দ-প্রতিযোগিতা এবং ব্যবসায়িক স্বার্থে লটারীর যতগুলো পদ্ধতি 
রয়েছে, এ সবই কেমার ও মাইসির-এর অন্তর্ভুক্ত। 


তবে যদি শুধু একদিক থেকে পুরস্কার নির্ধারণ করা হয়_ যেমন, যে 
ব্যক্তি অমুক কাজ করবে, তাকে পুরস্কার দেয়া হবে। আর এতে যদি 
কোন টাদা নেয়া না হয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই। কেননা, এটা লাভ 
ও লোকসানের মাঝে পরিক্রমণশীল নয়, বরং লাভ হওয়া ও লাভ না 
হওয়ার মধ্যেই সীমিত। 


এ জন্য সহীহ হাদীসে দাবা ও ছক্া-পাঞ্জা জাতীয় খেলাকেও হারাম 
বলা হয়েছে। কেননা, এসবেও অনেক ক্ষেত্রেই টাকা-পয়সার বাজি ধরা 








হয়ে থাকে। তাস খেলায় যদি টাকা-পয়সার হার-জিত শর্ত থাকে, তবে 
তাওহারাম। 


মুসলিম শরীফে বারীদা (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হয়েছে যে, 
রসূলে-আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ছকা-পাঞ্জা খেলে সে 
যেন শৃকরের গোশত ও রক্তে স্বীয় হস্ত রঞ্জিত করে। হযরত আলী (রাঃ) 
বলেছেন, ছক্কা-পাঞ্জাও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রাঃ) বলেছেন যে,_ দাবা ছকা-পাঞ্জা খেলা অপেক্ষাও খারাপ।_ 
(ইবনে-কাসীর) 


ইসলামের প্রাথমিক যুগে শরাবের ন্যায় জুয়াও হালাল ছিল। মক্কায় 
যখন সূরা রমের 23343 আয়াতটি অবতীৰ্ণ হয় এবং কোরআন 
ঘোষণা করে যে, এখন রোম যদিও তাদের প্রতিপক্ষ কেসরার কাছে 
পরাজিত হয়েছে, কিন্তু তারা কয়েক বছরের মধ্যেই জয়লাভ করবে। 
তখন মক্কার মুশরিকরা তা অবিশ্বাস করে। সে সময় হযরত আবু বকর 
(রা) মুশরিকদের সাথে বাজি ধরলেন যে, যদি কয়েক বছরের মধ্যে 
রোমবাসীরা জয়লাভ করে, তবে তোমাদেরকে এ পরিমাণ মাল পরিশোধ 
করতে হবে। এ বাজি মুশরিকরা গ্রহণ করল। ঠিক কয়েক বছরের মধ্যে 
রোমবাসীরা জয়লাভ করল। শর্তানুযায়ী হযত আবু বকর (রাঃ) তাদের 
নিকট থেকে মাল আদায় করে রসূল (রাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। 
হুযুর (সাঃ) ঘটনা শুনে খুশী হলেন, কিন্তু মালগুলো সদকা করে দিতে 
আদেশ দিলেন 

কেননা, যে বস্তু আগত দিনে হারাম হবে, আল্লাহ্‌ তাআলা সেগুলো 
হালাল থাকাকালেও স্বীয় রসূল (সা৪)-কে তা থেকে রক্ষা করেছেন। 
এজন্যই তিনি শরাব ও জুয়া থেকে সর্বদা ধেচে রয়েছেন এবং কিছুসংখ্যক 
বিশিষ্ট সাহাবীও তা থেকে সর্বদা নিরাপদে রয়েছেন। এক রেওয়ায়েতে 
আছে যে, হয়রত জিবরাঈল (আঃ) রসূল (সোঃ)-কে সংবাদ দিয়েছিলেন 
যে, হযরত জাফর (রাঃ)-এর চারটি অভ্যাস আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়। 
হুযুর (সাঃ) জাফর (রোঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন,_তোমার চারটি অভ্যাস 
কি কিঃ তিনি উত্তর দিলেন, আজ পর্যন্ত আমার এ চারটি অভ্যাস 
কাউকেই বলিনি আল্লাহ যখন আপনাকে জানিয়েই দিলেন তখন বলতে 
হয়। তা হচ্ছে এই, আমি দেখেছি যে, শরাব মানুষের বুদ্ধি বিলুপ্ত করে 
দেয়, তাই আমি কোন দিনও শরাব পান করিনি। মূর্তির মধ্যে মানুষের 
ভাল-মন্দ কোনটাই করার ক্ষমতা নেই বলে জাহেলিয়াত আমলেও আমি 
কোন দিন মূর্তিজা করিনি। আমার স্ত্রী ও মেয়েদের ব্যাপারে আমার 
মধ্যে সম্ভ্রমবোধ অত্যন্ত সক্রিয় রয়েছে, তাই আমি কোন দিনও যেনা 
করিনি। আমি দেখেছি যে, মিথ্যা বলা অত্যন্ত মন্দ কাজ, তাই আমি কোন 
দিনও মিথ্যা কথা বলিনি।- (রূহুল-বয়ান) 

জুয়ার সামাজিক ও সামগ্রিক ক্ষতি £ জুয়া সম্পর্কে কোরআন 
মজীদ শরাব বিষয়ে প্রদত্ত আদেশেরই অনুরূপ বিধান প্রদান করেছে যে, 
এতে কিছুটা উপকারও রয়েছে, কিন্তু ক্ষতি অনেক বেশী। এর লাভ 
সম্পর্কে সকলেই অবগত আছেন। যদি খেলায় জয়লাভ করে, তবে 
একজন দরিদ্র লোক একদিনেই ধনী হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এর আর্থিক, 
সামাজিক এবং আত্তিক ক্ষতি সম্পর্কে অনেক কম লোকই অবগত। এর 
সংক্ষিপ্ত বৰ্ণনা এখানে দেয়া হচ্ছে। জুয়া খেলা একজনের লাভ এবং 


১১৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


৪ 


১১৮ 


অপরজনের ক্ষতির উপর পরিক্রমণশীল। জয়লাভকারীর কেবল লাভই 
লাভ; আর পরাজিত ব্যক্তির ক্ষতিই ক্ষতি। কেননা, এ খেলায় একজনের 
মাল অন্যজনের হাতে চলে যায়। এজন্য জুয়া সামগ্রিকভাবে জাতির ধ্বংস 
এবং মানব চরিত্রের অধঃপতন ঘটায়। যে ব্যক্তি এতে লাভবান হয়, সে 
পরোপকারের ব্রত থেকে দূরে সরে রক্ত-পিপাসুতে পরিণত হয়ে পড়ে। 
পক্ষান্তরে অপর ব্যক্তির মৃত্যু এগিয়ে আসে, অথচ প্রথম ব্যক্তি আয়েশ 
বোধ করতে থাকে এবং নিজের পূর্ণ সামর্থ্য এতে ব্যয় করে। ক্রয়-বিক্রয় 
এবং ব্যবসা-বাণিজ্য এর বিপরীত। কেননা, এতে উভয়পক্ষের 
লাভ-লোকসানের সম্ভাবনা থাকে। ব্যবসা দ্বারা মাল হস্তান্তরে ধন-সম্পদ 
বৃদ্ধি পায় এবং উভয় পক্ষই এতে লাভবান হয়ে থাকে। 

জুয়ার একটি বড় ক্ষতি হচ্ছে এই যে, জুয়াড়ী প্রকৃত উপার্জন থেকে 
বঞ্চিত থাকে। কেননা, তার একমাত্র চিন্তা থাকে যে, বসে বসে একটি 
বাজির মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যেই অন্যের মাল হস্তগত করবে, যাতে কোন 
পরিশ্রমের প্রয়োজনই নেই। কোন কোন মনীষী সর্বপ্রকার জুয়াকেই 
“মাইসির' বলেছেন। কারণন্বরূপ বলেছেন যে, এতে অতি সহজে অন্যের 
মাল হস্তগত হয়। জুয়া খেলা যদি দু'চার জনের মধ্যেও সীমাবদ্ধ থাকে 
তবে তাতেও আলোচ্য ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বর্তমান যুগ, যাকে 
অনভিজ্ঞ, দুরদর্শিতাবিহীন মানুষ উন্নতির যুগ বলে অভিহিত করে থাকে, 
নতুন নতুন ও রকমারি শরাব বের করে নতুন নতুন নাম দিচ্ছে, স্বাদেরও 
নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে নানা পদ্ধতিতে তার প্রচলন ঘটাচ্ছে, 
অনুরূপভাবে জুয়ারও নানা প্রকার পন্থা বের করা হয়েছে। এর মধ্যে 
অনেক দিক রয়েছে যা সামগ্রিক। এসব নতুন পদ্ধতিতে সম্মিলিতভাবে 
গোটা জাতির কাছ থেকে কিছু কিছু করে টাকা নেয়া হয় এবং ক্ষতিটা 
সকলের মধ্যে বন্টন করা হয়। ফলে তা দেখার মত কিছু হয় না। আর যে 
ব্যক্তি এ অর্থ পায়, তা সকলের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। ফলে অনেকেই তার 
ব্যক্তিগত লাভ লক্ষ্য করে জাতির সমষ্টিগত ক্ষতির প্রতি ভক্ষেপও করে 
না। এ জন্য অনেকেই এ নতুন প্রকারের জুয়া জায়েয বলে মনে করে। 
অথচ এতেও সেসব ক্ষতিই নিহিত, যা সীমিত জুয়ায় বিদ্যমান। একদিক 
দিয়ে জুয়ার এই নতুন পদ্ধতি প্রাচীন পদ্ধতির জুয়া অপেক্ষা অধিক 
ক্ষতিকর এবং এর প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী ও সমগ্র জাতির পতনের কারণ 
হয়ে দড়ায়। কারণ, এর ফলে জাতির সাধারণ মানুষের সম্পদ দিন দিন 
কমতে থাকে; আর কয়েকজন পুঁজিপতির মাল বাড়তে থাকে। এতে সমগ্র 
জাতির সম্পদ কয়েক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার পথ খুলে যায়। 


পক্ষান্তরে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার বিধান হচ্ছে এই যে, যেসব 
ব্যবস্থায় সমগ্র জাতির সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির হাতে জমা হওয়ার 
পথ খোলে, সে সবগুলো পহ্থাই হারাম। এ প্রসঙ্গে কোরআন ঘোষণা 
করছে পথও 

অর্থাৎ, সম্পদ বন্টন করার যে নিয়ম কোরআন নির্ধারণ করেছে, তার 


উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, ধন-দৌলত যেন কয়েকজন পুঁজিপতির হাতে 
পুঞ্জীভূত না হয়ে পড়ে। 





তাছাড়া জুয়ার আরো একটা ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, জুয়াও 
শরাবের মত পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ও ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে। 
পরাজিত ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই জয়ী ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা পোষণ করে এবং 
শক্ত হয়ে দীড়ায়। সুতরাং জুয়া সমাজ ও সভ্যতার জন্য অত্যন্ত মারাত্মক 
বিষয়। কাজেই, কোরআন শরীফ বিশেষভাবে এ ক্ষতির কথা উল্লেখ 
করেছে। 






পাগল 
টস 


অর্থাৎ, শয়তান শরাব ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, 
শত্রুতা ও ঘৃণা সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্র যিকির ও নামায 
থেকে বিরত রাখতে চায়। 

'ফিকাহ্‌ শাস্ত্রের কয়েকটি নিয়ম £ এ আয়াতে শরাব ও জুয়ার কিছু 
আপাত উপকারের কথা স্বীকার করেও তা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ 
দেয়া হয়েছে। যার ফলে বোঝা গেল যে, কোন বস্তু কিংবা কোন কাজে 
দুনিয়ার সাময়িক উপকার বা লাভ থাকলেই শরীয়ত একে হারাম করতে 
পারে না, এমন কথা নয়। কেননা, যে খাদ্য বা অষুধে উপকারের চাইতে 
ক্ষতি বেশী, তাকে কোন অবস্থাতেই প্রকৃত উপকারী বলে স্বীকার করা 
যায় না। অন্যথায় পৃথিবীর সবচাইতে খারাপ বস্ততেও কিছু না কিছু 
উপকার নিহিত থাকা মোটেও বিচিত্র নয়। প্রাণসংহারক বিষ, সাপ-বিচ্ছু 
বা হিংস্র জন্তুর মধ্যেও কিছু না কিছু উপকারিতার দিক অবশ্যই খুজে 
পাওয়া যায়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে আত্যন্তরীণ দিক দিয়ে যেসব বস্তুতে 
উপকারের তুলনায় ক্ষতি বেশী, শরীয়ত সেগুলোকেও হারাম সাব্যস্ত 
করেছে। চুরি-ডাকাতি, যেনা-প্রতারণা এমন কি আছে, যাতে উপকার 
কিছুই নেই? কেননা, কিছু না কিছু উপকার না থাকলে কোন বুদ্ধিমান 
মানুষ এর ধারে-কাছেও যেতো না। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এসব 
কাজে তারাই বেশী লিপ্ত, যারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ বলে 
বিবেচিত। তাতেই বুঝা যায় যে, প্রতিটি অন্যায় কাজেও কিছু না কিছু 
উপকার অবশ্যই আছে। তবে যেহেতু এ সবের উপকারের চাইতে ক্ষতি 
মারাত্বক, এজন্য কোন সুবুদ্ধিসম্পন্ন লোক এগুলোকে উপকারী বা হালাল 
বলবে না। ইসলামী শরীয়ত শরাব ও জুয়াকে এই ভিত্তিতেই হারাম বলে 
ঘোষণা করেছে। 

ফিকাহর আর একটি আইন £ এ আয়াতের দ্বারা একথাও 
প্রতীয়মান হয় যে, উপকার হাসিল করার চাইতে ক্ষতি রোধ করাকে 
অগ্রাধিকার দেওয়া বিধেয়। অর্থাৎ, কোন একটি কাজে কিছু উপকারও 
হয়, আবার ক্ষতিও হয়, এক্ষেত্রে ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লাভ 
ত্যাগ করতে হবে। এমন উপকার সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য যা ক্ষতি বহন 
করে। 
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(২২০) দুনিয়া ও আখেরাতের বিষয়ে। আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, 
এতীম সংক্রান্ত হুকুম। বলে দাও, তাদের কাজ-কর্ম সঠিকভাবে গুছিয়ে 
দেয়া উত্তম আর যদি তাদের ব্যয়ভার নিজের সাথে মিশিয়ে নাও, তাহলে 
মনে করবে তারা তোমাদের ভাই। বস্তুতঃ অমঙ্গলকামী ও মঙ্গলকামীদেরকে 
আল্লাহ্‌ জানেন। আল্লাহ্‌ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তোমাদের উপর জটি- 
লতা আরোপ করতে পারতেন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, মহাপরজ্র । 
(২২১) আর তোমরা মুশরেক নারীদেরকে বিয়ে করোনা, যতক্ষণ না তারা 
ঈমান গ্রহণ করে। অবশ্য মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরেক নারী অপেক্ষা উত্তম, 
যদিও তাদেরকে তোমাদের কাছে ভালো লাগে । এবং তোমরা (নারীরা) কোন 
মুশরেকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না, যে পর্যন্ত সে ঈমান না আনে। 
একজন মুসলমান ক্রীতদাসও একজন মুশরেকের তুলনায় অনেক ভাল, 
যদিও তোমরা তাদের দেখে মোহিত হও। তারা দোযখের দিকে আহ্বান করে, 
আর আল্লাহ্‌ নিজের হুকুমের মাধ্যমে আহ্বান করেন জান্নাত ও ক্ষমার দিকে । 
আর তিনি মানুষকে নিজের নিদের্শ বাতলে দেন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ 
করে। (২২২) আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয (ধাতু) সম্পকে 
বলে দাও, এটা অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে 
বিরত থাক। তখন পযন্ত তাদের নিকটবতী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র 
হয়ে যায়। যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন কর তাদের 
কাছে, যেভাবে আল্লাহ্‌ তোষাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ 
তওবাকারী এবং অপত্রিবতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন। 
(২২৩) তোমাদের স্থীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে 
ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর। আর নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা 
কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, 
আল্লাহ্‌র সাথে তোমাদেরকে সাক্ষাত করতেই হবে। আর যারা ঈমান এনেছে 
তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও। (২২৪) আর নিজেদের শপথের জন্য 
আল্লাহ্‌র নামকে লক্ষ্যবস্ত বানিও না মানুষের সাথে কোন আচার-আচরণ 
থেকে, পরহেযগারী থেকে এবং মানুষের মাঝে মীমাংসা করে দেয়া থেকে 
বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে । আল্লাহ্‌ সবকিছুই শুনেন, জানেন। 








আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

যে জাতিকে তাদের প্রথা-পদ্ধতিতে আসমানী কিতাবের অনুসারী মনে 
হয়, কিন্তু বিশ্বাস ও আকীদার দিক দিয়ে খুঁজে দেখতে গেলে দেখা যায় 
যে, তারা আহলে-কিতাব নয়, সে জাতির স্ত্রীলোক বিয়ে করা জায়েয 
নয়। যেমন, আজকাল ইংরেজদেরকে সাধারণ মানুষ খ্রীস্টান বা নাসারা 
মনে করে; অথচ খোজ নিয়ে দেখা গেছে যে, তাদের কোন কোন আকীদা 
সম্পূর্ণ মুশরেকদের অনুরূপ। তাদের অনেকেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার 
করে না,ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়ত কিংবা আসমানী গ্রন্থ ইঞ্জীলকেও 
আসমানী গ্রন্থ বলে স্বীকার করে না। সুতরাং এমন ব্যক্তিগণ 
আহলে-কিতাব ঈসায়ী নয়। এসব দলে যে সমস্ত স্ত্রীলোক রয়েছে, 
তাদের বিয়ে করা বৈধ নয়। মানুষ অত্যন্ত ভূল করে যে, খোজ-খবর না 
নিয়েই পাশ্চাত্যের মেয়েদেরকে বিয়ে করে বসে। 


এমনিভাবে যে ব্যক্তিকে প্রকাশ্যভাবে মুসলমান মনে করা হয়, কিন্তু 
তার আকীদা কুফর পর্যস্ত গিয়ে পৌছেছে, তার সাথে মুসলমান নারীর 
বিয়ে জায়েয নয়: আর যদি হয়ে যাওয়ার পর তার আকীদা এমনি বিকৃত 
হয়ে পড়ে তবে তাদের বিয়ে ছিন্ন হয়ে যাবে । আজকাল অনেকেই নিজের 
ধর্ম সম্পর্কে অন্ধ ও অজ্ঞ এবং সামান্য কিছুটা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
চর্চা করেই স্বীয় ধর্মীয় আকীদা নষ্ট করে বসে। কাজেই প্রথমে ছেলের 
আকীদা সম্পর্কে খোজ-খবর নিয়ে তারপর বিয়ে সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা 
দেয়া মেয়েদের অভিভাবকদের উপর ওয়াজিব। 


মুসলমান ও কাফেরের পারস্পরিক বিবাহ নিষিদ্ধ £ আলোচ্য 
আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুসলমান 
পুরুষের বিয়ে কাফির নারীর সাথে এবং কাফের পুরুষের বিয়ে মুসলমান 
নারীর সাথে হতে পারে না। কারণ, কাফের স্ত্রী-পুরুষ মানুষকে 
জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। কেননা, বৈবাহিক সম্পর্ক পরস্পরের 
ভালবাসা, নির্ভরশীলতা এবং একাত্মতায় পরস্পরকে আকর্ষণ করে। তা 
ব্যতীত এ সম্পর্কে প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। আর মুশরেকদের সাথে 
এ জাতীয় সম্পর্কের ফলে ভালবাসা ও নির্ভরশীলতার অপরিহার্য পরিণাম 
দাড়ায় এই যে, তাদের অস্তরে কুফর ও শেরেকের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় 
অথবা কমপক্ষে কুফর ও শেরেকের প্রতি ঘৃণা তাদের অস্তর থেকে উঠে 
যায়। এর পরিণামে শেষ পর্যন্ত সেও কুফর ও শেরেকে জড়িয়ে পড়ে যার 
পরিণতি জাহান্নাম ! এজন্যই বলা হয়েছে যে, এসব লোক জাহান্নামের 
দিকে আহবান করে। আল্লাহ্‌ তাআলা জান্নাত ও মাগফেরাতের দিকে 
আহ্বান করেন এবং পরিষ্কারভাবে নিজের আদেশ বর্ণনা করেন, যাতে 
মানুষ উপদেশ মত চলে। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন £ 

প্রথমতঃ মুশরেক শব্দ দ্বারা সাধারণ অমুসলমানকে বুঝানো হয়েছে। 
কারণ, কোরআন মজীদের অন্য এক আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 
প্রকৃত কিতাবে বিশ্বাসী নারীরা এ আদেশের অন্তর্ভূক্ত নয়। এরশাদ 
হয়েছেঃ 


তাই এখানে মুশরেক বলতে এঁসব বিশেষ অমুসলমানকেই বুঝানো 
হয়েছে, যারা কোন নবী কিংবা আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করে না। 


দ্বিতীয়তঃ মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম 
করার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কোরআন মজীদে বলা হয়েছে যে, তাদের সাথে 
এরূপ সম্পর্কের ফলে কুফর ও শেরেকের মধ্যে নিমগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা 


১৯০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ঠা 





রয়েছে। কারণটি তো আপাত দৃষ্টিতে সমস্ত অমুসলমানের বেলায়ই 
খাটে, এতদসত্বেও কিতাবীদেরকে এ আদেশের আওতামুক্ত রাখার কারণ 
কি? উত্তর অত্যন্ত পরিষ্কার যে, কিতাবীদের সাথে মুসলমানদের 
মতপার্থক্য অন্যান্য অমুসলমানদের তুলনায় ভিন্ন ধরনের। কেননা, 
ইসলামের আকীদার তিনটি দিক রয়েছে; তওহীদ, পরকাল ও রিসালত। 
তন্মধ্যে পরকালের আকীদার বেলায় কিতাবী নাসারা ও ইহুদীরা 
মুসলমানদের সাথে একমত। তাছাড়া আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে 
অংশীদার করাও তাদের প্রকৃত ধর্মমতে কুফর। অবশ্য তারা হযরত ঈসা 
(আঃ)-এর প্রতি মহববত ও মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে যে শেরেক পর্যস্ত 
পৌছেছে, তা ভিন্ন কথা। 

এখন মৌলিক মতপার্থক্য শুধু এই যে, তারা হুযুর (সাঃ)-কে রসূল 
বলে স্বীকার করে না। অথচ ইসলাম ধর্মে এটি একটি মৌলিক আকীদা। এ 
আকীদা ব্যতীত কোন মানুষ মুসলমান হতে পারে না। এতদসত্বেও অন্যান্য 
অমুসলমানদের তুলনায় কিতাবীদের মতপার্থক্য মুসলমানদের সাথে 
অনেকটা কম। কাজেই তাদের সংস্পর্শে পথভ্রষ্টতার ভয়ও 
তুলনামূলকভাবে কম। 

তৃতীয়তঃ কিতাবীদের সাথে মতপার্থক্য তুলনামূলকভাবে কম বলে 
তার বিপরীত দিকে মুসলিম নারীদের সাথে কিতাবী অমুসলমানদের বিয়ের 
ব্যাপারটিও জায়েয হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু একটু চিন্তা করলে পার্থক্যটা 
বোঝা যাবে। মেয়েরা প্রকৃতিগতভাবে কিছুটা দুর্বল। তাছাড়া স্বামীকে তার 
হাকেম বা তত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছে। তার আকীদা ও পরিকল্পনা 
দ্বারা মেয়েদের আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কাজেই মুসলমান 
নারী যদি অমুসলমান কিতাবীদের সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তবে 
এতে তার বিশ্বাস ও আকীদা নষ্ট হয়ে যাওয়া খুবই সহজ। অপরদিকে 
'অমুসলমান কিতাবী মেয়ের মুসলমান পুরুষের সাথে বিয়ে হলে তার 
প্রভাবে স্বামী প্রভাবিত না হয়ে বরং স্বামীর প্রভাবে স্ত্রীর প্রভাবিত হওয়ার 
সন্তাবনা প্রবল। তবে কোন অনিয়ম বা আতিশহ যদি লিপ্ত হয়ে পড়ে, 
তবে তা তার নিজস্ব ক্রটি। 


চতুর্থতঃ বৈবাহিক সম্পর্ক যে প্রভাব বিস্তার করে তা উভয় পক্ষে 
একই রকম হয়ে থাকে। সুতরাং এতে যদি এরূপ আশা পোষণ করা হয় 
যে, মুসলমানদের আকীদায় অমুসলমানদের আকীদা প্রভাবিত হয়ে সে-ই 
মুসলমান হয়ে যাবে, তবে এর চাহিদা হচ্ছে এই যে, মুসলমান এবং 
অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক জায়েয হওয়া উচিত 
ছিল। 

কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনার বিষয় হচ্ছে, যখন কোন কিছুতে 
সুস্থবুদ্ধির চাহিদা অনুযায়ী ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করা এবং 
সফলতা লাভের কাল্পনিক সম্ভাবনাকে এড়িয়ে চলাই উত্তম। হয়তো সে 





অমুসলমান প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে, তবে সতর্কতার বিষয় 
হলো, মুসলমান প্রভাবিত হয়ে যেন কাফের না হয়ে যায়! 


পঞ্চমতঃ কিতাবী ইহুদী ও নাসারা নারীদের সাথে মুসলমান পুরুষদের 
বিবাহের অর্থ হচ্ছে এই যে, যদি তাদেরকে বিবাহ করা হয়, তবে বিবাহ 
ঠিক হবে এবং স্বামীর পরিচয়েই সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হবে। কিন্ত হাদীসে 
রয়েছে, এ বিবাহও পছন্দনীয় নয়। হুযুর (সাঃ) এরশাদ 
করেছেন,-মুসলমান বিবাহের জন্য দ্বীনদার ও সৎ স্ত্রীর অনুসন্ধান করবে, 
যাতে করে সে তার ধর্মীয় ব্যাপারে সাহায্যকারিনীর ভূমিকা পালন করতে 
পারে। এতে করে তাদের সন্তানদেরও দ্বীনদার হওয়ার সুযোগ মিলবে। 
যখন কোন অধার্ষিক মুসলমান মেয়ের সাথে বিবাহ পছন্দ করা হয়নি, 
সেক্ষেত্রে অমুসলমান মেয়ের সাথে কিভাবে বিবাহ পছন্দ করা হবে? এ 
কারণেই হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) যখন সংবাদ পেলেন যে, ইরাক ও 
শাম দেশের মুসলমানদের এমন কিছু স্ত্রী রয়েছে এবং দিন দিন তাদের 
সংখ্যা বেড়ে চলেছে, তখন তিনি ফরমান জারি করলেন যে, তা হতে পারে 
না। তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হলো যে, এটা বৈবাহিক জীবন তথা 
ক্ষতির কারণ _ (কিতাবুল-আসার, ইমাম মুহামু্দ) 

বর্তমান যুগের অমুসলমান কিতাবী, ইহুদী ও নাসারা এবং তাদের 
রাজনৈতিক ধোকা-প্রতারণা, বিশেষতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
বিবাহ এবং মুসলমান সংসারে প্রবেশ করে তাদেরকে নিজেদের দিকে 
আকৃষ্ট করা এবং মুসলমানদের গোপন তথ্য জানার প্রচেষ্টা আজ স্বীকৃত 
সত্যে পরিণত হয়েছে। তাদের রচিত অনেক গ্রন্থেও যার স্বীকারোক্তির 
উল্লেখ রয়েছে। মেজর জেনারেল আকবরের লেখা “হাদীসে-দেফা' নামক 
গ্রন্থে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা উদ্ধৃতিসহ করা হয়েছে। মনে হয় 
হযরত ওমর ফারকের সুদুর প্রসারী দৃষ্টিশক্তি বৈবাহিক ব্যাপার সংক্রান্ত এ 
বিষয়টির সর্বনাশা দিক উপলক্ি করতে সমর্থ হয়েছিল। বিশেষতঃ 
বর্তমানে পাশ্চাতোর দেশসমূহে যারা ইহুদী ও নাসারা নামে পরিচিত এবং 
আদম-শুমারীর খাতায় যাদেরকে ধর্মীয় দিক দিয়ে ইহুদী কিংবা নাসারা 
বলে লেখা হয়, যদি তাদের প্রকৃত ধর্মের অনুসন্ধান করা যায়, তবে দেখা 
যাবে যে, খ্রীস্টান ও ইহুদীমতের সাথে তাদের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। 
তারা সম্পূর্ণতঃই ধর্ম বিবর্জিতি। তারা ঈসা (আঃ)-কেও মানে না, 
তওরাতকেও মানে না, এমনকি আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব মানে না, পরকালকেও 
মানে না। বলাবাহুল্য, বিবাহ হালাল হওয়ার কোরআনী আদেশ এমন সব 
ব্যক্তিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে না। তাদের মেয়েদের সাথে বিবাহ সম্পূর্ণরূপে 


ইহারাম। বিশেষত £ 801952904১8 
আয়াতে যাদের বুঝানো হয়েছে আজকালকার ইহুদী-নাসারারা তার 


আওতায় পড়ে না। সে হিসেবে সাধারণ অমুসলমানদের মত তাদের 
মেয়েদের সাথেও বিবাহ করা হারাম। 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য 

আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মাসআলা £ (১) চরম যৌন 
উত্তেজনা বশতঃ খ্বতুকালীন অবস্থায় সহবাস অনুষ্ঠিত হয়ে গেলে খুব ভাল 
করে তওবা করে নেয়া ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য। তার সাথে সাথে কিছু 
দান খয়রাত করে দিলে তা উত্তম। 

(২) পশ্চাদ পথে (অর্থাৎ__-যোনিপথ ছাড়া গুহ্যদ্বার দিয়ে) নিজের 
স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও হারাম। 

(৩) “লাগভ্‌-কসম'-এর দু'টি অর্থ_একটি হচ্ছে এই যে, কোন 
অতীত বিষয়ে মিথ্যা শপথ অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়া 
কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে বলা বিষয়টিকে নিজের ধারণা মত সঠিক বলেই 
মনে করে না। উদাহরণতঃ_ নিজের জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী কসম করে 
বসল যে,_ ‘যায়েদ এসেছে' । কিন্তু বাস্তবে সে আসেনি। অথবা কোন 
ভবিহ্যত বিষয়ে এভাবে কসম করে বসলো যে, উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু 
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অথচ অনচ্ছাসত্বেও "কসম" বেরিয়ে গেছে এ রকম,_ এতে কোন পাপ 
হবে না। আর সে জন্যই একে 'লাগভ' বা *অহেতুক" বলা হয়েছে। 
আখেরাতে এজন্যে কোন জবাবাদহী করতে হবে না। যেসব কসমের জন্য 
জবাবদিহীর কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে সে সব কসম যা ইচ্ছাকৃতভাবে 
মিথ্যা জেনেই করা হয়। একে বলা হয় ‘গমুস’ এতে পাপ হয়। তবে ইমাম 
আজম আবু হানিফার (রহঃ) মতের প্রেক্ষিতে কোন কাফফারা দিতে হয় 


না আর উল্লেখিত অর্থে 'লাগভ" কসমের জন্যও কোন কাফফারা নাই। 
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(২২৫) তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ধরবেন লা, 
কিন্তু সেসব কসমের ব্যাপারে ধরবেন, তোমাদের মন যার প্রতিজ্ঞা করেছে। 
আর আল্লাহ্‌ হচ্ছেন ক্ষমাকারী, ধৈযশীল। (২২৬) যারা নিজেদের স্ত্রীদের 
নিকট গমন করবে না বলে কসম খেয়ে বসে তাদের জন্য চার মাসের 
অবকাশ রয়েছে। অতঃপর যদি পারস্পারিক মিল-মিশ করে নেয়, তবে 
আল্লাহ্‌ ক্ষমাকারী দয়ালু । (২২৭) আর যদি বজনি করার সংকল্প করে নেয়, 
তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ শ্রবণকারী ও জ্ঞালী। (২২৮) আর তালাকপ্রাপ্তা নারী 
নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েয পর্যন্ত । আর যদি সে আল্লাহর প্রতি 
এবং আখেরাত দিবসের উপর ঈমানদার হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ্‌ যা তার 
জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা জায়েয নয়। আর যাদি সম্ভব রেখে 
চলতে চায়, তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার তাদের স্বামীরা 
সংরক্ষণ করে। আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, 
তেমনি ভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী। 
আর নারীরদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ্‌ হচ্ছে 
পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। (২২৯) তালাকে-'রাজঈ' হ' ল দুবার পরযন্ত__ তারপর 
হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, না হয় সহদয়তার সঙ্গে বন করবে । আর নিজের 
দেয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জনা জায়েয নয় তাদের 
কাছ থেকে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, 
তারা আল্লাহ্‌র নিদেশ বজায় রাখতে পারবে না, অতঃপর যদি তোমাদের ভয় 
হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহ্‌র নিদেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে 
সেক্ষেত্রে স্থী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে 
কারোরই কোন পাপ নেই। এই হলো আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। 
কাজেই একে অতিক্রম করো না। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ্‌ কতৃক নির্ধারিত সীমা 
লঙ্ঘন করবে, তারাই হলো জালেম। 





এ আয়াতে এ দুরকমের কসম সম্পকেই আলোচনা করা হয়েছে। 


লাগভ এর দ্বিতীয় অরথটি হচ্ছে, যাতে কাফফারা দিতে হয় না। আর 
একে লাগভ অহেতুক) এজন্যে বলা হয় যে, এতে পার্থিব কোন 
কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্য করতে হয় না। এ অর্থে 'গমুস' কসমও এরই 
অন্তর্ভুক্ত। কারণ, তাতে পাপ হলেও কোন রকম কাফ্ফারা দিতে হয় না। 
এতদুভয়ের তুলনায় যে কসমের প্রেক্ষিতে কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্য করতে 
হয়, তাকে বলা হয় “মুনআকেদাহ'। এর তাৎপর্য হলো যে, কেউ যদি__ 
“আমি অমুক কাজটি করব’ কিংবা অমুক বিষয়টি সম্পাদন করব’ বলে 
কসম খেয়ে তার বিপরীত কাজ করে, তাহলে তাতে তাকে কাফ্ফারা 
দিতেই হবে 


(৪) যদি কসম খেয়ে বলে যে, আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করব 
না, তবে তার চারটি দিক রয়েছে £ 


প্রথমতঃ কোন সময় নির্ধারণ করলো না। 
দ্বিতীয়তঃ চার মাস সময়ের শর্ত রাখলো। 


তৃতীয়ত £ চার মাসের বেশী সময়ের শর্ত আরোপ করলো। অথবা 
চতুর্থত $ চার মাসের কম সময়ের শর্ত রাখলো। বস্তুতঃ ১ম, ২য়, ও ৩য় 
'দিকগুলোকে ‘শরীয়তে’ ঈলা বলা হয়। আর তার বিধান হচ্ছে, যদি চার 
কাফফারা দিতে হবে, কিন্তু বিয়ে যথাস্থানে বহাল থাকবে। পক্ষান্তরে যদি 
চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও কসম না ভাঙ্গে, তাহলে সে স্ত্রীর উপর 
'তালাকে-কাতটটী বা নিশ্চিত তালাক পতিত হবে। অর্থাৎ, পুনরবার বিয়ে 
ছাড়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া জায়েয থাকবে না। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের 
একমত্যে পুনরায় বিয়ে করে নিলেই জায়েয হয়ে যাবে। আর চতুর্থ 
অবস্থায় নির্দেশ হচ্ছে এই যে, যদি কসম ভঙ্গ করে, তাহলে কাফ্ফারা 
ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে কসম পূর্ণ করলেও বিয়ে যথাযথ অটুট 


১২২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন NY 
৬৯৮৯১ 


থাকবে ।_ (বয়ানুল-কোরআন) 

স্ত্রী ও পুরুষের পার্থক্য এবং স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার 
ওমর্ধাদা£ ৯/১৬৩৪৫53৩0$54$8$ আয়াতটি নারী ও 
পুরুষের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং সেগুলোর স্তর নির্ণয় 
সম্পর্কে একটি শরীয়তী মূলনীতি হিসেবে গণ্য। এ আয়াতের পূর্বাপর 
কয়েকটি রুকৃতে এ মুলনীতিই খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা 
করাহয়েছে। 

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা £ ইসলাম নারী জাতিকে যে মর্যাদা 
প্রদান করেছে এখানে প্রথমেই তার যৎসামান্য বিশ্লেষণ বান্ছনীয়। যা 
অনুধাবন করে নেয়ার পর নিঃসন্দেহে স্বীকার করতেই হবে যে, একটি 
্যায়ানুগ ও মধ্যমপন্থী জীবন ব্যবস্থার চাহিদাও ছিল তাই এবং এটাই হচ্ছে 
সে স্থান বা মর্যাদা,যার কম-বেশী করা কিংবা যাকে অস্বীকার করা 
মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টির জন্যেই বিরাট আশঙ্কার কারণ হয়ে 
দীড়ায়। 

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পৃথিবীতে এমন দু'টি বস্তু রয়েছে যা গোটা 
বিশ্বের অস্তিত্ব, সংগঠন এবং উন্নয়নের স্তস্তস্বরূপ। তার একটি হচ্ছে নারী, 
অপরটি সম্পদ। কিন্তু চিত্রের অপর দিকটির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা 
যাবে, এ দুটো বন্থাই পৃথিবীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তপাত এবং নানা রকম 
অনিষ্ট ও অকল্যাণেরও কারণ। আরও একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও কঠিন নয় যে, এ দুটো বন্তই আপন প্রকৃতিতে 
পৃথিবীর গঠন, নির্মাণ ও উন্নয়ন এবং উৎকর্ষের অবলম্বন। কিন্তু যখন 
এগুলোকে তাদের প্রকৃত মর্যাদা, স্থান ও উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে দেয়া হয়, 
তখন এগুলোই দুনিয়ার সবচাইতে ভয়াবহ ধবংসকারিতার রূপ পরিগ্রহ 
করে। 

কোরআন মানুষকে একটা জীবন-বিধান দিয়েছে। তাতে 
দুটো বস্তুকেই নিজ নিজ স্থানে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে, হাতে 
তাদের দ্বারা সর্বাধিক উপকারিতা ও ফলাফল হতে পারে এবং যাতে 
দাঙ্গা-হাঙ্গামার চিহটিও না থাকে। সম্পদের যথার্থ স্থান, তা অর্জনের 
পন্থা, ব্যয় করার নিয়ম-পদ্ধতি এবং সম্পদ বন্টনের ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা 
এসব একটা পৃথক বিষয় যাকে “ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা বলা যেতে 
পারে। 

এখন নারী সমাজ এবং তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে উল্লেখিত 
আয়াতে বলা হয়েছে, নারীদের উপর যেমন পুরুষের অধিকার রয়েছে, 
এবং যা প্রদান করা একান্ত জরুরী, তেমনিভাবে পুরুষদের উপরও 
নারীদের অধিকার রয়েছে, যা প্রদান করা অপরিহার্য। তবে এতটুকু 
পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে যে, পুরুষের মর্যাদা নারীদের তুলনায় কিছুটা 
বেশী। <’ 

প্রায় একই রকম বক্তব্য সূরা নিসার এক আয়াতে এভাবে উপস্থাপিত 
হয়েছে £ যেহেতু আল্লাহ্‌ একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান 
করেছেন, কাজেই পুরুষেরা হলো নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। আর এজন্য 
যে,তারা তাদের জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করে থাকে।” 


ইসলামপূর্ব সমাজে নারীর স্থান £ ইসলামের পূর্বে জাহেলিয়াত 
আমলে সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নারীর মর্যাদা 
অন্যান্য সাধারণ গৃহস্থালী আসবাবপত্রের চেয়ে বেশী ছিল না। তখন 
চতুষ্পদ জীব-জন্তর মত তাদেরও বেচা-কেনা চলত। নিজের বিয়ে-শাদীর 


উল্লেখিত 





ব্যাপারেও নারীর মতামতের কোন রকম মূল্য ছিল না; অভিভাবকগণ যার 
দায়িত্বে অর্পণ করত তাদেরকে সেখানেই যেতে হতো। নারী তার 
আত্বীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদ বা মীরাসের অধিকারিণী হতো না, বরং 
সে নিজেই ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রের ন্যায় পরিত্যক্ত সামগ্রী হিসাবে 
বিবেচিত হতো। তাদেরকে মনে করা হতো পুরুষের স্বত্বাধী; কোন 
জিনিসেই তাদের নিজস্ব কোন স্বত্ব ছিল না। আর যা কিছুই নারীর স্বত্ব 
বলে গণ্য করা হোত, তাতেও পুরুষের অনুমতি ছাড়া ভোগ-দখল করার 
এতটুকু অধিকার তাদের ছিল না। তবে স্বামীর এ অধিকার স্বীকৃত ছিল 
যে, সে তার নারীরাপী নিজস্ব সম্পত্তি যেখানে খুশী, যেভাবে খুশী ব্যবহার 
করতে পারবে; তাতে তাকে স্পর্শ করারও কেউ ছিল না। এমনকি 
ইউরোপের যেসব দেশকে আধুনিক বিশ্বের সর্বাধিক সভ্য দেশ হিসাবে 
গণ্য করা হয়, সেগুলোতেও কোন কোন লোক এমনও ছিল, যারা নারীর 
মানব-সত্বাকেই স্বীকার করতো না। 


ধর্ম কর্মেও নারীদের জন্য কোন অংশ ছিল না, তাদেরকে 
এবাদত-উপাসনা কিংবা বেহেশতের যোগ্যও মনে করা হতো না। এমনকি 
রোমের কোন কোন সংসদে পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সাব্যস্ত করা 
হয়েছিল হে, এরা হল অপবিত্র এক জানোয়ার, যাতে আত্মার অস্তিত্ব 
নেই সাধারণভাবে পিতার পক্ষে কন্যাকে হত্যা করা কিংবা জ্যান্ত কবর 
দিয়ে দেয়াকে কৌলিপ্যের নিরিখ বলে মনে করা হতো। অনেকের ধারণা 
ছিল, নারীকে যে কেউ হত্যা করে ফেলুক না কেন, তাতে হত্যাকারীর 
প্রতি মৃত্যুদন্ড কিংবা খুনের বদলা কোনটাই আরোপ করা ওয়াজিব হবে 
না। কোন কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যু হলে 
স্ত্ীকেই তার চিতায় আরোহণ করে জ্বলে মরতে হবে। মহানবী (সাঃ)-এর 
নৰুওত প্রাপ্তির পূর্বে ৫৮৬ স্রীস্টাব্দে ফরাসীরা নারী সমাজের প্রতি এতটুকু 
অনুগ্রহ করেছিল যে, বহু বিরোধিতা সত্বেও তারা এপ্রস্তাব পাশ করে যে, 
নারী প্রাণী হিসাবে মানুষই বটে, কিন্তু শুধুমাত্র পুরুষের সেবার উদ্দেশেই 
তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে 

মোটকথা, সারা বিশ্ব ও সকল ধর্ম নারী সমাজের সাথে যে আচরণ 
করেছে, তা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও লোমহর্যক। ইসলামের পূর্বে সৃষ্টির এ 
অংশ ছিল অত্যত্ত অসহায়। তাদের ব্যাপারে বুদ্ধি ও যুক্তিসঙ্গত কোন 
ব্যবস্থাই নেয়া হতো না। 

“হযরত রাহ্মাতুল্লিল আলামীন’ ও তার প্রবর্তিত ধর্মই বিশ্ববাসীর 
চোখের পর্দা উন্মোচন করেছেন। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দান করতে 
শিক্ষা দিয়েছে। ন্যায়-নীতির প্রবর্তন করেছেন এবং নারী সমাজের 
অধিকার সংরক্ষণ পুরুষদের উপর ফরয করেছে। বিয়ে-শাদী ও 
ধন-সম্পদে তাদেরকে স্বত্বাধিকার দেয়া হয়েছে, কোন ব্যক্তি তিনি পিতা 
হলেও কোন প্রাপ্তবয়স্কা স্ব্রীলোককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েতে বাধ্য 
করতে পারেন না, এমনকি স্ত্রীলোকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দিলেও তা 
তার অনুমতির উপর স্থগিত থাকে, সে অস্বীকৃতি জানালে তা বাতিল হয়ে 
যায়। তার সম্পদে কোন পুরুষই তার অনুমতি ছাড়া হস্তক্ষেপ করতে 
পারবে না। স্বামীর মৃত্যু বা স্বামী তাকে তালাক দিলে সে স্বাধীন, কেউ 
তাকে কোন ব্যাপারে বাধ্য করতে পারে না। সেও তার নিকটাত্মীয়ের 
পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তেমনি অংশীদার হয়, যেমন হয় পৃরুষেরা। তাদের 
সন্তষ্টিবিধানকেও শরীয়তে মোহাম্মদী এবাদতের মর্যাদা দান করেছে। স্বামী 
তার ন্যায্য অধিকার না দিলে, সে আইনের সাহায্যে তা আদায় করে নিতে 
পারে অথবা তার বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করে দিতে পারে। 


১২৩ সুরাআলবাক্কারা 


Md 


৯৯১১১ 


বর্তমান ফেৎা-ফাসাদের মূল কারণঃ স্ত্রীলোককে তাদের ন্যায্য 
অধিকার থেকে বঞ্চিত করা জঘন্য অন্যায়। ইসলাম এ অন্যায় প্রতিরোধ 
করেছে। আবার তাদেরকে বলগহীনভাবে ছেড়ে দেয়া এবং পুরুষের 
কর্তৃত্বের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত করে দেওয়াও নিরাপদ নয়। 
সন্তান-সম্ভতির লালন-পালন ও ঘরের কাজ কর্মের দায়িত্ব 
প্রকৃতিগতভাবেই তাদের উপর ন্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে। তারা এগুলোই 
বাস্তবায়নের উপযোগী। তাছাড়া স্্রীলোককে বৈষয়িক জীবনে পুরুষের 
আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেয়াও নিতান্ত ভয়ের কারণ। এতে 
পৃথিবীতে রক্তপাত, ঝগড়া-বিবাদ এবং নানা রকমের ফেৎ্না-ফাসাদ সৃষ্টি 
হয়। এজন্য কোরআনে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, 131 
a“ “পুরুষের মর্যাদা স্ত্রীলোক অপেক্ষা এক স্তর উধ্বে। 
অন্যকথায় বলা যায় যে, পুরুষ তাদের তত্বাবধায়ক ও জিম্মাদার। 
যেভাবে ইসলামপূর্ব জাহেলিয়াতের যুগে দুনিয়ার মানুষ স্ত্রীলোককে ঘরের 
আসবাবপত্র ও চতুষ্পদ জন্ততুল্য বলে গণ্য করার ভুলে নিমগন ছিল, 
অনুরূপভাবে মুসলমানদের বর্তমান পতনের পর জাহেলিয়াতের দ্বিতীয় 
পর্যায় শুরু হয়েছে। এতে প্রথম ভুলের সংশোধন আর একটি ভুলের 
মাধ্যমে করা হচ্ছে। নারীকে পুরুষের সাধারণ কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত 
করে দেয়ার অনবরত প্রচেষ্টা চলছে। ফলে লজ্জাহীনতা ও অশ্লীলতা 
একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। সমগ্র বিশ্ব ঝগড়া-বিবাদ ও 
ফেৎনা-ফাসাদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন এত 
বেড়ে গেছে যে, তা আজ সেই বর্বর যুগকেও হার মানিয়েছে। আরবদের 
মধ্যে একটা প্রবাদ রয়েছে_ 





yl ০৮ | ৯৬৪ অৰ্থাৎ, “মুর্খ লোক কখনও মধ্যমপন্থা 
অবলম্বন করে না। যদি সীমালজ্ঘন থেকে বিরত থাকে, তবে হীনমন্যতা ও 
সংকীর্ণতার পর্যায়ে চলে আসে" বর্তমানে এমনি অবস্থা চলছে। যে 
নারীকে সব জাতি এক সময় মানুষ বলে গণ্য করতেও রাজী ছিল না, সে 
জাতিগুলোই এখন এমন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, পুরুষদের যে 
কর্তৃত্ব নারী সমাজ তথা গোটা দুনিয়ার জন্যেই একান্ত কল্যাণকর ছিল, সে 
কর্তৃত্ব বা তত্বাবধায়কের ধারণাটুকুও একেবারে ঝেড়ে-মুছে ফেলে দেওয়া 
হচ্ছে, যার অশুভ পরিণতি প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে। বলাবাহুলা, যতদিন 
পর্যন্ত আল-কোরআনের এ আদেশ যথাযথভাবে পালন করা না হবে, 
ততদিন পর্যন্ত এ ধরনের ফেতনা দিন দিন বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। বর্তমান 
বিশ্বের মানুষ শাস্তির অনবষায় নিত্য-নতুন আইন প্রণয়ন করে চলছে। 
নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে, অগণিত অর্থ ব্যয় করছে,কিন্ত যে উৎস 
থেকে ফত্না-ফাসাদ ছড়াচ্ছে সেদিকে কারো লক্ষ্যই নেই। 

যদি আজ ফেংনা-ফাসাদের কারণ উদঘাটনের জন্য কোন নিরপেক্ষ 
তদন্ত পরিচালনা করা হয়, তবে শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশী সামাজিক 
অশান্তির কারণই দাড়াবে স্ত্রীলোকের বেপরোয়া চাল-চলন। কিন্তু বর্তমান 
বিশ্বে অহংপুজার প্রভাব বড় বড় বুদ্ধিমান দার্শনিকের চক্ষুকেও ধাধিয়ে 
দিয়েছে। অঙ্গ-অভিলাষের বিরুদ্ধে যে কোন কল্যাণকর চিন্তা বা পস্থাকেও 
সহ্য করা হয় না। আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদের অস্তরকে ঈমানের আলোতে 
আলোকিত করে রসূল (সাঃ)-এর উপদেশ যথাযথভাবে পালন করার 
তৌফিক দান করুন। আমীন। 

মাসআলা £ এ আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও 
কর্তব্যগুলো যথাযথভাবে পালন করার পথ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। 
অপরদিকে নিজের অধিকার আদায় করার চাইতে প্রত্যেককে নিজ নিজ 








দায়িত্ব পালনের প্রতি যত্ববান হবারও উপদেশ দেয়া হয়েছে। তা যদি হয়, 
তবে বিনা তাকিদেই প্রত্যেকের অধিকার রক্ষিত হবে। কিন্ত বর্তমান বিশ্বে 
প্রত্যেকেই স্বীয় অধিকার আদায় করতে তৎপর, অথচ নিজের দায়িত্বের 
প্রতি আদৌ সচেতন নয়। ফলে ঝগড়া-বিবাদই শুধু সৃষ্টি হতে থাকে। 


যদি কোরআনের এ শিক্ষার উপর আমল করা হয়, তবে ঘরে বাইরে 
অর্থাৎ, সারা বিশ্বে শাস্তি-শৃজ্খলা বিরাজ করবে এবং ঝগড়া-বিবাদ 
চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। 

নারী ও পুরুষের মর্যাদার পার্থক্য সামাজিক শাস্তি-শৃজ্খলা 
মানবচরিত্রের স্বাভাবিক প্রবণতা, সর্বোপরি স্ত্রীলোকদের সুবিধার্থেই 
পুরুষকে স্ব্রীলোকদের উপর শুধু কিছুটা প্রাধান্যই দেয়া হয়নি বরং তা 
পালন করাও ফরয করে দেয়া হয়েছে। এরই বর্ণনা 9250 

731৩6 আয়াতে দেয়া হয়েছে। তাই বলে সকল পুরুষই সকল 
স্ত্রীলোকের উপর মর্যাদার অধিকারী নয়। কেননা, আল্লাহ্‌র নিকট 
মর্যাদার নিরিখ হচ্ছে ঈমান ও নেক আমল। সেখানে মর্যাদার তারতম্য 
ঈমান ও লেক আমলের তারতমোর উপর হয়ে থাকে। তাই, পরকালের 
ব্যাপারে দুনিয়ার মত স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা হয় না। এক্ষেত্রে 
এমনও হতে পারে যে, কোন কোন স্ত্রীলোক অনেক পুরুষের চাইতেও 
অধিক মর্যাদার যোগ্য। 


উল্লেখিত ভূমিকার পরে আয়াতের শব্দগুলো নিয়ে চিন্তা করা যাক। 
এরশাদ হয়েছে; এ 4৬৬৪ “তাদের অধিকার পুরুষের 
দায়িত্বে, পুরুষের অধিকার তাদের দায়িত্বে” এতে স্ত্রীলোকের 
অধিকারের কথা পুরুষের অধিকারের পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এর একটি 
কারণ হচ্ছে এই যে, পুরুষ তো নিজের ক্ষমতায় এবং খোদা প্রদত্ত মর্যাদার 
বলে নারীর কাছ থেকে নিজের অধিকার আদায় করেই নেয়, কিন্ত 
নারীদের অধিকারের কথাও চিন্তা করা প্রয়োজন। কেননা, তারা শক্তি দ্বারা 
তা আদায় করতে পারে না। টির 


এতে আরো একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পুরুষের 
পক্ষে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নারীদের অধিকার প্রদান করা উচিত। তাই 
ক, শব্দ ব্যবহার করে উভয়ের অধিকার ও কর্তব্যের সমতার কথা বলা 
হয়েছে: কিন্তু তাই বলে এর অর্থ এই নয় যে, নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র 
এক হতে হবে। কেননা, প্রকৃতিগতভাবেই তা ভিন্ন ভিন্ন নির্ধারণ করা 
হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে যে, উভয়ের অধিকার ও কর্তব্য পালন সমভাবে 
ওয়াজিব এ কর্তব্য পালন করার ব্যাপারে অবহেলা করলে সমভাবে শাস্তি 
ভোগ করতে হবে। 


লক্ষ্যণীয় যে, কোরআনের ছোট একটি বাক্যে দায়িত্ব, কর্তব্য ও 
অধিকারের মত বিরাট বিষয়কে সন্নিবেশ করা হয়েছে। কেননা, এ 
আয়াতেই নারীর সমস্ত অধিকার পুরুষের উপর এবং পুরুষের সমস্ত 
অধিকার নারীর উপর অর্পণ করা হয়েছে। - (বাহরে-মুহীত) এ বাক্য 
শেষে ৩:৯৬ শব্দ ব্যবহার করে পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে এমন 
সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। বলা হচ্ছে যে, অধিকার আদায় 
প্রচলিত ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে হতে হবে। কারণ, “মারুফ” শব্দের অর্থ 
এমন বিষয় যা শরীয়ত অনুযায়ী নাজায়েয নয় এবং সাধারণ নিয়ম ও 
প্রচলিত প্রঘানুযায়ী যাতে কোন রকম জবরদস্তি বা বাড়াবাড়ি নেই। 
সারকথা, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সংরক্ষণ এবং তাদেরকে কষ্ট থেকে রক্ষা 
করার জন্য নিয়ম জারি করাই যথেষ্ট নয়,বরং প্রচলিত সাধারণ 
প্রথা প্রচলনের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথা অনুযায়ী কারো আচরণ 
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অন্যের পক্ষে কষ্টের কারণ হলে তা জায়েয হবে না। যথা বদমেজাজী, 

ইত্যাদি। এসব ব্যাপার আইনের আওতায় আসতে পারে 
না।কিস্ত ১:০৬ শব্দটি দ্বারা এসব ব্যাপারই বুঝানো হয়েছে। অতঃপর 
বলা হয়েছে_ 55624509545 এর মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, উভয় 
পক্ষের অধিকার ও কর্তব্য সমান হওয়া সত্বেও আল্লাহ্‌ তাআলা পুরুষকে 
স্ত্রীলোকের উপর এক স্তর বেশী মর্যাদা দান করেছেন। এতে একটি বিরাট 
দর্শন রয়েছে, যার প্রতি আয়াতের শেষ বাক্য ?5-১7%/ বলে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস এ আয়াতের 
উদ্দেশে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা পুরুষকে স্ত্রীলোকের 
তুলনায় কিছুটা উচ্চমর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তাই তাদের অতি 
সত্কভাবে ধৈর্যের সাথে কাজ করা আবশ্যক। যদি স্ত্রীলোকের পক্ষ 
থেকে কর্তব্য পালনের ব্যাপারে কিছুটা গাফেলতীও হয়ে যায়, তবে তারা 
তা সহ্য করে নেবে এবং স্ত্রীলোকের প্রতি কর্তব্য পালন করার ব্যাপারে 
মোটেই অবহেলা করবে না। (কুরতুবী) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

বিয়ে ও তালাক সংক্রান্ত আদেশ বা হুকুম কোরআনের অনেক 
আয়াতেই এসেছে। তবে এ কয়টি আয়াতে তালাক সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন 
সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আর তা বোঝবার জন্য 
প্রথমে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বিয়ের তাৎপর্য বোঝতে হবে। 

শরীয়তের দৃষ্টিতে বিয়ে ও তালাক $ বিয়ের একটি দিক হচ্ছে এই 
যে, এটি পরস্পরের সম্মতিক্রমে সম্পাদিত একটি চুক্তি। যেমন, 
ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে আদান-প্রদান হয়ে থাকে, অনেকটা তেমনি। দ্বিতীয় 
দিক হচ্ছে, এটি একটি সুন্নত বা প্রথা ও এবাদত। তবে সমগ্র উষ্মত এতে 
একমত যে, বিয়ে সাধারণ লেন-দেন ও চুক্তির উধে্ব একটা পবিত্র বন্ধনও 
বটে। যেহেতু এতে একটি সুন্নত ও এবাদতের গুরুত্ব রয়েছে, সেহেতু 
বিয়ের ব্যাপারে এমন কতিপয় শর্ত রাখা হয়, যা সাধারণ ক্রয়-বিক্তয়ের 
ক্ষেত্রে রাখাহয় না। 


প্রথমতঃ _যে কোন স্ত্রীলোকের সাথে যে কোন পুরুষের বিয়ে হতে 
পারে না। এক্ষেত্রে শরীয়তের একটি বিধান রয়েছে। সে বিধানের ভিত্তিতে 
কোন কোন স্ত্রীলোকের বিয়ে কোন কোন পুরুষের সাথে হওয়া নিষিদ্ধ। 


দ্বিতীয়তঃ __ বিয়ে ব্যতীত অন্যসব ব্যাপার সমাধা করার জন্য সাক্ষী 
শর্ত নয়। একমাত্র মতবিরোধের সময়েই সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। কিন্ত 
বিয়ের ক্ষেত্রে এর সম্পাদনকালেই সাক্ষীর প্রয়োজন। যদি দু'জন পুরুষ ও 
একজন স্ত্রীলোক সাক্ষী ব্যতীত কোন নারী এবং পুরুষ পরস্পর বিয়ের 
কাজ সম্পাদন করে এবং উভয়পক্ষের কেউ তা অস্থীকারও না করে, 
তবুও শরীয়তের বিধানমতে এ বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে_ যতক্ষণ 
পর্যস্ত অস্ততঃ দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে 'এজাব কবুল’ না হয়। বিয়ের 
সুন্নত নিয়ম হল, সাধারণ প্রচারের মাধ্যমে সমৃদ্ধ স্থির করা। এমনিভাবে 
এতে আরো অনেক শর্তাবলী ও নিয়ম-কানুন পালন করতে হয়। 

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সহ অন্যান্য ইমামগণের মতে, বিয়ের 
ক্ষেত্রে লেন-দেন চুক্তির গুরুত্ব অপেক্ষা এবাদত ও সুন্নতের গুরুত্ব অনেক 
বেশী। এ মতের সমর্থনে তারা কোরআন ও হাদীসের অনেক দলীল উদ 
করেছেন। 


বিয়ের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তালাক সম্পর্কে 





কিছু জ্ঞানলাভ করা দরকার। তালাক বিয়ের চুক্তি ও লেন-দেন বাতিল 
করাকে বোঝায়। ইসলামী শরীয়ত বিয়ের বেলায় চুক্তির চাইতে এবাদতের 
গুরুত্ব বেশী দিয়ে একে সাধারণ বৈষয়িক চুক্তি অপেক্ষা অনেক উর্ধে 
স্থান দিয়েছে। তাই এ চুক্তি বাতিল করার ব্যাপারটিও সাধারণ ব্যাপারের 
চাইতে কিছুটা জটিল। যখন খুশী, যেভাবে খুশী তা বাতিল করে অন্যের 
সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা চলবে না, বরং এর জন্য একটি সুষ্ঠু আইন 
রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। 


ইসলামের শিক্ষা এই যে, বিয়ের চুক্তি সারা জীবনের জন্য সম্পাদন 
করা হয়, তা ভঙ্গ করার মত কোন অবস্থা যাতে সৃষ্টি না হয়, সেদিকেও 
বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা, এ সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণাম শুধু 
স্বামী-স্ত্রী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এতে বংশ ও সন্তানদের 
জীবনও বরবাদ হয়ে যায়। এমনকি অনেক সময় উভয় পক্ষের মধ্যে 
ঝগড়া-বিবাদও সৃষ্টি হয় এবং সংশ্লিষ্ট অনেকেই এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
আর এজন্যই এ সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে যেসব কারণের উদ্ভব হয়, 
(কোরআন ও হাদীসের শিক্ষায় সে সমস্ত কারণ নিরসনের জন্য পরিপূর্ণ 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকটি বিষয় ও অবস্থা সম্পর্কে 
কোরআন ও হাদীসে যে উপদেশ রয়েছে, সেগুলোর সারমর্ম হচ্ছে, যাতে 
এ সম্পর্ক দিন দিন প্রগাঢ় হতে থাকে এবং কখনো ছিন্ন হতে পারে সে 
দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। অসহযোগিতার অবস্থায় প্রথমে বুঝাবার চেষ্টা, 
অতঃপর সতকীকিরণ ও ভীতি প্রদর্শনের উপদেশ দেয়া হয়েছে। যদি 
এতেও সমস্যার সমাধান না হয়, তবে উভয় পক্ষের কয়েক ব্যক্তিকে 
সালিস সাব্যস্ত করে ব্যাপারটির মীমাংসা করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে। কোরআনুল করীমে এরশাদ হয়েছে £ 
৩৮৩৫৬5৮৮৬৩৫ আয়াতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের 
পরিবার থেকে সালিস সাব্যস্ত করার নির্দেশটিও একাস্ত তাৎপর্যপূর্ণ 
কারণ, বিষয়টিকে যদি পরিবারের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে 
তিক্ততা এবং মনের দূরত্ব আরো বেশী বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। 
কিন্ত অনেক সময় ব্যাপার এমন রূপ ধারণ করে যে, সংশোধনের সব 
চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায় এবং বৈবাহিক সম্পর্কের কাংখিত ফল লাভের স্থলে 
উভয়ের একত্রে মিলেমিশে থাকাও মস্ত আযাবে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় 
এ সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়াই উভয় পক্ষের জন্য শাস্তি ও নিরাপত্তার পথ। 
আর এ জন্যই ইসলামে তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। 
ইসলামী শরীয়ত অন্যান্য ধর্মের মত বৈবাহিক বন্ধনকে ছিন্ন করার পথ বন্ধ 
করে দেয়নি। যেহেতু চিস্তাশক্তি ও ধৈর্যের সামর্থ্য স্ত্রীলাক অপেক্ষা 
পুরুষের মধ্যে অনেক বেশী, তাই তালাকের অধিকারও পুরুষকেই দেয়া 
হয়েছে; এ স্বাধীন ক্ষমতা স্ত্রীলোককে দেয়া হয়নি। যাতে করে সাময়িক, 
বিরক্তির প্রভাবে স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেক বেশী তালাকের কারণ হতে 
নাপারে। 


তবে স্ত্রীজাতিকেও এ অধিকার থেকে একেবারে বঞ্চিত করা হয়নি। 
স্বামীর জুলুম-অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা তাদের জন্যেও রয়েছে। 
তারা কাজীর দরবারে নিজেদের অসুবিধার বিষয় উপস্থাপন করে স্বামীর 
দোষ প্রমাণ করে বিবাহবিচ্ছেদ করিয়ে নিতে পারে। যদিও পুরুষকে 
তালাক দেয়ার স্বাধীন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, কিন্তু এতদসঙ্গে একথাও বলা 
হয়েছে যে, এ ক্ষমতার ব্যবহার আল্লাহ্‌র নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় 
ব্যাপার। একমাত্র অপারক অবস্থাতেই এ ক্ষমতার প্রয়োগ করা যায়। 
হাদীসে এরশাদ হয়েছে _ ১১৬ 4 | DL ০০০২ অর্থাৎ, 


১২৫ 


“আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম হালাল বিষয় হচ্ছে তালাক।” 


দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে এই যে, রাগান্বিত অবস্থায় কিংবা সাময়িক বিরক্তি 
ও গরমিলের সময় এ ক্ষমতার প্রয়োগ করবে না। এ হেকমতের 
পরিপ্রেক্ষিতেই ঝতু অবস্থায় তালাক দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পবিত্র 
অবস্থায়ও যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়ে থাকে, তবে এমতাবস্থায় 
এজন্য তালাক দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে যে, এতে স্ত্রীর ইন্দত দীর্ঘ হবে 
এবং তাতে তার কষ্ট হবে। কাজেই কোরআন মজীদে এরশাদ 
হয়ছে $%44)643%5 অর্থাৎ, যদি তালাক দিতেই হয়, তবে 
“এমন সময় তালাক দাও, যাতে স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘ না হয়। খতু অবস্থায়ও 
তালাক দিলে চল্তি খতু ইন্দতে গণ্য হবে না। চল্ত ত্র অস্তে পবিত্রতা 
লাভের পর পুনরায় যে খতু শুরু হয়, সে খ্রতু থেকে ইন্দত গণনা করা 
হবে। আর যে তনুর বা শুচিতায় সহবাস করা হয়েছে, যেহেতু সে তহুরে 
স্্বীর গর্ভবতী হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে, তাই তাতে ইদ্দত আরো দীর্ঘ হয়ে 
যেতে পারে। তালাক দেয়ার জন্য এ নির্ধারিত তহুর ঠিক করার আরো 
একটি বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, এ সময়ের মধ্যে রাগ কমেও যেতে পারে 
এবং ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ফিরে আসলে তালাক দেয়ার ইচ্ছাও শেষ হয়ে যেতে 
পারে। তৃতীয় শর্ত রাখা হয়েছে যে, বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করার বিষয়টি 
সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় ও চুক্তি ছিন্ন করার মত নয়। বৈষয়িক চুক্তির মত 
বিয়ের চুক্তি একবার ছিন্ন করাতেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। 
উভয়পক্ষ অন্যত্র দ্বিতীয় চুক্তি করার ব্যাপারে স্বাধীনও নয়। বৈবাহিক 
সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তালাকের তিনটি স্তর ও পর্যায় রাখা হয়েছে 
এবং এতে ইন্দতের শর্ত রাখা হয়েছে যে, ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত 
বিয়ের অনেক সম্পর্কই বাকী থাকে। যেমন, স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে করতে 
পারে না। তবে পুরুষের জন্য অবশ্য বাধা-নিষেধ থাকে না। 

চতুর্থ শর্ত এই যে, যদি পরিষ্কার কথায় এক বা দুই তালাক দেয়া হয়, 
তবে তালাক প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহ্বন্ধন ছিন্ন হয় না। বরং 
স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকে। ইন্দতের 
মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলে পূর্বের বিয়েই অক্ষুণ্ন থাকে। 

তবে এ প্রত্যাহারের অধিকার শুধু এক অথবা দুই তালাক পর্যন্তই 


সূরা আল বাকারা 
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সীমাবদ্ধ, যাতে কোন অত্যাচারী স্বামী এমন করতে না পারে যে, কথায় 
কথায় তালাক দেবে এবং তা প্রত্যাহার করে পুনরায় স্বীয় বন্ধনে আবদ্ধ 
করে রাখবে। এজন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যে, যদি কেউ তৃতীয় তালাক 
দিয়ে দেয়, তবে তার আর প্রত্যাহার করার অধিকার থাকে না। এমনকি 
যদি উভয়ে রাজী হয়েও নিজেরা পুনরায় বিয়ে করতে চায় তবু বিশেষ 
ব্যবস্থা ব্যতীত তা করতে পারবে না। 

আলোচ্য আয়াতে তালাক - ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিধান সম্পর্কে 
আলোচনা করা হয়েছে। এখন আলোচ্য আয়াতের শব্দগুলোর প্রতি লক্ষ্য 
করা যাক। প্রথমে এরশাদ হয়েছে - ৩১০১৫ অর্থাৎ, তালাক হয় 
দু'বার। অতঃপর এ দু’তালাকের মধ্যে শর্ত রাখা হয়েছে যে, এতে 
বিবাহ্বন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে যায় না, বরং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্ব 
পর্যন্ত তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে স্বীয় বিবাহবন্ধনে ফিরিয়ে আনার 
ক্ষমতা স্বামীর থাকে। বস্তুতঃ ইন্দত শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত যদি তালাক 
প্রত্যাহার করা না হয়, তবেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়। এ বিষয়কে _ 
১৯৮৮৫) 3342৩ অৰ্থাৎ, হয় শরীয়তের 
নিয়মানুযায়ী তালাক প্রত্যাহার করা হবে অথবা সুন্দর ও স্বাভাবিকভাবে 
তার ইন্দত শেষ হতে দেয়া হবে, যাতে সে শী) মুক্তি পেতে পারে। 

এখনও তৃতীয় তালাকের আলোচনা আসেনি। মধ্যখানে একটি 
মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে, যা এ অবস্থায় আলোচনায় আসতে পারে। 
তা হচ্ছে এই যে, কোন কোন অত্যাচারী স্বামী স্ত্রীকে রাখতেও চায় না, 
আবার তার অধিকার আদায় করারও কোন চিন্তা করে না, আবার 
তালাকও দেয় না। এতে স্ত্রী যখন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে, সেই সুযোগ নিয়ে 
স্বীর নিকট থেকে কিছু অর্থকড়ি আদায় করার বা মোহর মাফ করিয়ে 
নেয়ার বা ফেরত নেয়ার দাবী করে বসে। কোরআন-মজীদ এ ধরনের 
কাজকে হারাম ঘোষণা করেছে। এরশাদ হয়েছে: সস 

SPF RSH 

অর্থাৎ, “তালাকের পরিবর্তে তোমাদের দেয়া অর্থ-সম্পদ বা মোহর 

ফেরত লওয়া হালাল নয়।" 
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(২৩০) তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয় বার) তালাক দেয়া হয়, তবে সে 
সী যে পযন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে, 
তার জন্য হালাল নয়। অতঃপর যদি দ্বিতীয় স্বাহী তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে 
যদি আল্লাহ্‌র হুকুম বজায় রাখার ইচ্ছা থাকে। আর এই হলো আল্লাহ্‌ কর্তৃক 
নিধারিত সীঘা; যারা উপলব্বি করে তাদের জন্য এসব বর্ণনা করা হয়। 
(২৩১) আর যখন তোমরা স্বীদেরকে তালাক দিয়ে দাও, অতঃপর তারা 
নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্ত করে নেয়, তখন তোমরা নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে 
রেখে দাও, অথবা সহানুভূতির সাথে তাদেরকে মুক্ত করে দাও। আর তোমরা 
তাদেরকে জ্বালাতন ও বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশে আটকে রেখো না। আর যারা 
এমন করবে, নিশ্চয়ই তারা নিজেদেরই ক্ষতি করবে। আর আল্লাহ্র 
নিদেশিকে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত করো না। আল্লাহ্‌র সে অনুগ্রহের কথা 
স্মরণ কর, যা তোঘাদের উপর রয়েছে এবং তাও স্মরণ কর, যে কিতাব ও 
জ্ঞানের কথা তোমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে যার দ্বারা তোমাদেরকে 
উপদেশ দান করা হয়। আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্‌ 
সববিষয়েই জ্ঞানময়। (২৩২) আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে 
দাও এবং তারপর তারাও নির্ধারিত ইন্দত পুর্ণ করতে থাকে, তখন তাদেরকে 
পুবরধামীদের সাথে পারস্পারিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে 
বাধাদান করো না। এ উপদেশ তাকেই দেয়া হচ্ছে, যে আল্লাহ্‌ ও কেয়ামত 
দিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে একান্ত 
পরিশুদ্ধতা ও অনেক পবিত্রতা । আর আল্লাহ্‌ জানেন, তোরা জান না। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

অবশ্য একটি ব্যাপারে তা থেকে স্বতস্ত্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে 
মোহর ফেরৎ নেয়া বা ক্ষমা করিয়ে নেয়া যেতে পারে। তা হচ্ছে এই যে, 
যদি স্ত্রী এমন অনুভব করে যে, মনের গরমিলের দরুন আমি স্বামীর হক 
আদায় করতে পারিনি, এবং স্বামী যদি তাই বুঝে,তবে এমতাবস্থায় মোহর 
ফেরৎ নেয়া বা তা ক্ষমা করিয়ে নেয়া এবং এর পরিবর্তে তালাক নেওয়া 
জায়েয হবে। ত বর্ণনা করার পর এরশাদ হয়েছে £ 
১০৩০ ও4১০5850 ate এ 
বাজবে সলায় লা তবে তখন বৈবাহিক বন্ধন 
সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে গেল। তা আর প্রত্যাহার করার কোন অধিকার 
থাকবে না। কেননা, এমতাবস্থায় এটা ধরে নেয়া যেতে পারে যে, সব দিক 
বুঝে -শুনেই সে স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দিয়েছে। তাই এর শাস্তি হবে এই 
যে, এখন যদি উভয়ে একমত হয়েও পুনর্বিবাহ করতে চায়, তবে তাও 
তারা করতে পারে না। তাদের পুনর্বিবাহের জন্য শর্ত হচ্ছে যে, স্ত্রী 
ইন্দতের পরে অন্য কাউকে বিয়ে করবে এবং সে স্বামীর সাথে সহবাসের 
পর কোন কারণে যদি এই দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, অথবা 
মৃত্যুবরণ করে, তবে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় 
বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। 

তিন তালাক ও তার বিধান £ এ ক্ষেত্রে কোরআন মজীদের 
বর্ণনাভঙ্গি লক্ষ্য করলে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, তালাক দেয়ার 
শরীয়তসম্মত বিধান হচ্ছে বড় জোর দুই তালাক পর্যস্ত দেয়া যাবে। 
তৃতীয় তালাক দেয়া উচিত হবে না। আয়াতের শব্দ৩৮%6:48/এরপর 
তৃতীয় তালাককে (যদি) শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে 
এতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। নতুবা বলা উচিত ছিল যে, অর্থাৎ, 
তালাক তিনটি। তাই এর অর্থ হচ্ছে যে, তৃতীয় তালাক পর্যন্ত পৌছা 
উচিত নয়! আর এ জন্যই ইমাম মালেক এবং অনেক ফকীহ্‌ তৃতীয় 
তালাক দেয়ার অনুমতি দেননি। তারা একে তালাকে-বেদ'য়াত বলেন। 
আর অন্যান্য ফকীহগণ তিন তুহুরে আলাদা আলাদাভাবে তিন তালাক 
দেয়াও জায়েয বলেন। এসব ফকীহ্‌ একেই সুন্নত তালাক বলেছেন। কিন্তু 
কেউই একথা বলেননি যে, এটাই তালাকের সুন্নত বা উত্তম পন্থা, বরং 
বেদ" যাত তালাক এর স্থলে সুন্নত তালাক শুধু এ জন্য বলা হয়েছে যে, 
এটা বেদ' আতের অন্তর্ভূক্ত নয়। 

কোরআন ও হাদীসের এরশাদসমূহ এবং সাহাবী ও তাবেয়িগণের 
কার্যপদ্ধতিতে প্রমাণিত হয় যে, যখন তালাক দেয়া ব্যতীত অন্য কোন 
উপায় থাকে না, তখন তালাক দেয়ার উত্তম পন্থা হচ্ছে এই যে, এমন এক 
তুহুরে এক তালাক দেবে, যাতে সহবাস করা হয়নি। এ এক তালাক 
দিয়েই ছেড়ে দেবে। ইদ্দত শেষ হলে পরে বিবাহসম্পর্ক এমনিতেই ছিন্ন 
হয়ে যাবে। ফকীহগণ একে আহসান বা উত্তম তালাক পদ্ধতি বলেছেন। 
সাহাবিগণও একেই তালাকের সর্বোত্তম পন্থা বলে অভিহিত করেছেন। 


ইবনে আবি-শাইবা তার গ্রন্থে হযরত ইবরাহীম নাখ্যী (রাহঃ) থেকে 
উদ্বৃত করেছেন যে, সাহাবিগণ তালাকের ব্যাপারে এ পদ্ধতিকেই পছন্দ 
করেছেন যে.মাত্র এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দিবে এবং এতেই ইদ্দত শেষ 
হলে বিবাহবন্ধন স্বাভাবিকভাবে ছিন্ন হয়ে যাবে। 

কোরআনের শব্দের দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, দুই তালাক পর্যন্ত 
দেয়া যায়। তবে অর শব্দ দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, এক শব্দে দুই 





১২৭ সুরা আল বাকারা 8 
৯৯৯৯৯ ৬৯উউউউউউউ৬এ 


তালাক দেয়া উচিত নয়;বরং দুই তুহুরে পৃথক পৃথকভাবে দুই তালাক 
দিতে হবে। ১১৬ 3১৬। এর দ্বারাই দুই তালাক প্রমানিত হয়, কিন্ত 
৩% শব্দটি এ নিয়মের দিকে ইঙ্গিত করে যে, দুই তালাক পৃথক পৃথক 
শব্দে হওয়াই উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রীকে 
একেবারে দু'টি টাকা দেয়, তবে তাকে দু'বার দিয়েছে বলা যায় না। 
তেমনি কোরআনের শব্দে দুই বারের অর্থই হচ্ছে পৃথক পৃথকভাবে 


যাহোক, (কোরআন মজীদের শব্দের দ্বারা যেহেতু দুই তালাক পর্যন্ত 
প্রমাণিত হয়, এজন্য ইমাম ও ফকীহগণ একে সুন্নত তরিকা বলে 
অভিহিত করেছেন। তৃতীয় তালাক উত্তম না হওয়াও কোরআনের 
বৰ্ণনাভঙ্গিতেই বুঝা যায় এবং এতে কোন মতানৈক্য নেই। রসূলে আকরাম 
(সাঃ)-এর হাদীস দ্বারাও তৃতীয় তালাক নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বলে 
প্রমাণিত হয়। ইমাম নাসায়ী মুহাম্মদ ইবনে লাবিদের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে 
বলেছেন£- “এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক এক সাথে দিয়েছে_ এ 
সংবাদ রসূল (সাঃ)-এর নিকট পৌছলে তিনি রাগান্বিত হয়ে দাড়িয়ে 
গেলেন এবং বললেন, তোমরা কি আল্লাহ্র কিতাবের প্রতি উপহাস 
করছ? অথচ আমি এখনও তোমাদের মধ্যেই রয়েছি। এ সময় এক ব্যক্তি 
দাড়িয়ে বলতে লাগলো-_ হে আল্লাহর রসূল ৷ আমি তাকে হত্যা করব? 


ইবনে কাইয়্যেম এ হাদীসের সনদকে মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে 
সঠিক বলেছেন__ যোদুল-মা' আদ) আল্লামা মা-ওয়ারদী, ইবনে-কাসীর, 
ইবনে হাজার প্রমুখ সবাই এ হাদীসের সনদকে সহীহ্‌ বলে উল্লেখ 
করেছেন। এজন্য ইমাম মালেক এবং অন্যান্য ফকীহবৃন্দ তৃতীয় 
তালাককে নাজায়েয ও বেদ’ আত বলেন। অন্যান্য ইমামগণ তিন তুহুরে 
তিন তালাক দেয়াকে সুন্নত তরিকা বলে যদিও একে বেদ' ঘাত থেকে দূরে 
রেখেছেন, কিন্তু এটা যে তালাকের উত্তম পন্থা নয়, তাতে কারো দ্বিমত 
নেই। 


মোটকথা, ইসলামী শরীয়ত তালাকের তিনটি পর্যায়কে তিন 
তালাকের আকারে স্থির করেছে। এর অর্থ আদৌ এই নয় যে, তালাকের 
ব্যাপারে এ তিনটি পর্যায়ই পূর্ণ করতে হবে। বরং শরীয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে 
এই যে,_ প্রথমতঃ তালাকের দিকে অগ্রসর হওয়াই অপছন্দনীয় কাজ 
কিন্তু অপারকতাবশতঃ যদি এদিকে অগ্রসর হতেই হয়, তবে এর নিস্ুতম 
পর্যায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকাই বাঞ্নীয়। অর্থাৎ, এক তালাক দিয়ে ইন্দত 
শেষ করার সুযোগ দেয়াই উত্তম, যাতে ইদ্দত শেষ হলে পরে বিবাহ বন্ধন 
আপনা-আপনিই ছিন্ন হয়ে যায়। একেই তালাকের উত্তম পদ্ধতি বলা হয়। 

এতে আরো সুবিধা হচ্ছে এই যে, পরিষ্কার শব্দে এক তালাক দিলে 
পক্ষদৃবয় ইন্দতের মধ্যে ভাল-মন্দ বিবেচনা করার সুযোগ পায়। যদি তারা 
ভাল মনে করে, তবে তালাক প্রত্যাহার করলেই চলবে। আর ইদ্দত শেষ 
হয়ে গেলে যদিও বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায় এবং স্ত্রী বিবাহমুক্ত হয়ে যায়, 
তবুও সুযোগ থাকে যে, উভয়েই যদি ভাল মনে করে, তবে বিয়ের 
নবায়নই যথেষ্ট। কিন্তু কেউ যদি তালাকের উত্তম পদ্থার প্রতি রক্ষেপ না 
করে এবং ইদ্দতের মধ্যেই আরো এক তালাক দিয়ে বসে, তবে সে বিবাহ 
ছিন্ন করার দ্বিতীয় পর্যায়ে এগিয়ে গেল, যদিও এর প্রয়োজন ছিল না। আর 
এ পদক্ষেপ শরীয়তও পছন্দ করে না। তবে এ দু'টি স্তর অতিক্রান্ত হওয়ার 
পরও বিষয়টি পূর্বের মতই রয়ে যায়। অর্থাৎ, ইন্দতের মধ্যে তালাক 
প্রত্যাহারের সুযোগ থাকে। আর ইদ্দত শেষ হলে উভয় পক্ষের একমত্যে 
বিয়ের নবায়ন হতে পারে। পার্থক্য শুধু এই যে, দুই তালাক দেয়াতে স্বামী 





তার অধিকারের একাংশ হাত ছাড়া করে ফেলে এবং এমন সীমারেখায় 
পদার্পণ করে যে, যদি আর এক তালাক দেয়, তবে চিরতরে নবায়নের এ 
পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। 


যে ব্যক্তি তালাকের দু'টি পর্যায় অতিক্রম করে ফেলে তার জন্য 
পরবর্তী আয়াতে উপদেশ দেয়া হচ্ছে _ 75,5 797 
5 এতে দু’টি আদেশ বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হচ্ছে এই যে, 
ইন্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলে বিয়ে নবায়নের প্রয়োজন নেই, 
বরং তালাক প্রত্যাহার করে নেয়াই যথেষ্ট। এতে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় 
রাখার জন্য বিয়ের নবায়নের প্রয়োজন হয় না। 


দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে, স্বামী যদি মিল-মহববতের সাথে সংসার 
জীবনযাপন করতে চায়, তবে তালাক প্রত্যাহার করবে। অন্যথায় স্ত্রীকে 
ইদ্দত অতিক্রম করে বিবাহ-বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের সুযোগ দেবে, যাতে 
বিবাহ বন্ধন এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যায়। আর তা যদি না হয়, তবে স্ত্রীকে 
অযথা কষ্ট দেয়ার উদ্দেশে যেন তালাক প্রত্যাহার না করে। সেজন্যই বলা 
৬৯৮৪৮ হয়েছে 14325 অর্থ খুলে দেয়া বা ছেড়ে দেয়া। এতে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সম্পর্ক ছিলু করার জন্য দ্বিতীয় তালাক দেয়া বা 
অন্য কোন কাজ করার প্রয়োজন নেই। তালাক প্রত্যাহার ব্যতীত ইদ্দত 
পূর্ণ হয়ে যাওয়াই বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার জন্য যথেষ্ট । 


হাদীস শাস্ত্রের ইমাম আবু দাউদ (রাহ) আবু রজিন আসাদী থেকে 
বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর এক ব্যক্তি রসূলে 
করীম (সৈ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, কোরআন ৬ বলেছে, তারপর 
তৃতীয় তালাকের কথা বলেনি কেন? তিনি উত্তর দিলেন যে, পরে যে 

৩০৮৩ বলা হয়েছে সেটিই তৃতীয় তালাক। __ 
হুল-মা" আলী) অধিকাংশ আলেমের মতে এর অর্থ হচ্ছে এই যে, বিবাহ 
সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তৃতীয় তালাক যে কাজ করে, এ কর্ম 
পদ্ধতিও তাই করে যা ইচ্গতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার না করলেই হয়। 
আর যেভাবে এ... এর সাথে ১:৮:/শব্দের শর্ত আরোপ করার উদ্দেশ্য 
হচ্ছে যে, যদি তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে ফিরিয়েই রাখতে হয়, তবে 
উত্তম পদ্থায়ই ফিরিয়ে রাখা হোক। তেমনিভাবে 7555 এর সাথে ০৮০ 
শব্দের শর্ত আরোপের মাধ্যমে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, তালাক হচ্ছে 
একটি বন্ধনকে ছিন্ন করা। আর সৎলোকের কর্ম পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, 
কোন কাজ বা চুক্তি করতে হলে তারা তা উত্তম পন্থায়ই করে থাকেন। 
এমনিভাবে যদি বিবাহ বন্ধনও ছিন্ন করার পর্যায়ে এসে যায়, তবে তা 
রাগান্বিত হয়ে বা ঝগড়া-বিবাদের মাধ্যমে করা উচিত নয়; এহসান ও 
ভদ্রতার সাথেই তা সম্পন্ন করা উচিত। বিদায়ের সময় তালাকপ্রাপ্তা 
স্ত্রীকে উপহার-উপটোকন হিসাবে কিছু কাপড়-চোপড়,কিছু টাকা-পয়সা 
ইত্যাদি দিয়ে বিদায় করবে। 

এ ব্যাপারে কোরআনে এরশাদ হচ্ছে - 

SEPM SSeS 

অর্থাৎ, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে আর্থিক ক্ষমতানুযায়ী কিছু উপটোকন ও 
পোশাক-পরিচ্ছদ দিয়ে বিদায় করা উচিত। 

আর যদি সে এরূপ না করেই তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে সে 
শরীয়ত প্রদত্ত তার সমস্ত ক্ষমতা বিনা প্রয়োজনে হাত ছাড়া করে দিল। 
ফলে তার শাস্তি হচ্ছে এই যে, এখন আর সে তালাকও প্রত্যাহার করতে 
পারবে না এবং স্ত্রীর অন্যত্র বিয়ে হওয়া ব্যতীত উভয়ের মধ্যে আর 


১২৮ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


NMA 


্্্্্্স্্ 


কখনো বিয়ে হতে পারবে না। 


একব্ৰে তিন তালাকের প্রশ্ন £ এ প্রশ্নের যুক্তিভিত্তিক উত্তর এই যে, 
কোন কাজের পাপ কাজ হওয়া তার প্রতিক্রিয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে 
না। অন্যায়ভাবে হত্যা করা পাপ হলেও যাকে গুলী করে বা কোন 
অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করা হয়, সে নিহত হয়েই যায়। এই গুলী 
বৈধভাবে করা হলো, কি অবৈধভাবে করা হয়েছে, সে জন্য মৃত্যু অপেক্ষা 
করে না। চুরি সব ধর্মমতেই পাপ, কিন্তু যে অর্থ- সম্পদ চোরাই পথে 
পাচার করা হয়, তা তো হাতছাড়া হয়েই গিয়েছে। এমনিভাবে যাবতীয় 
অন্যায় ও পাপের একই অবস্থা যে, এর অন্যায় ও পাপ হওয়া এর 
প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি করে না। 

এই মূলনীতির ভিত্তিতে শরীয়ত-প্রদত্ত উত্তম নীতি-নিয়মের প্রতি 
ল্ক্ষেপ না করে প্রয়োজন ব্যতীত স্বীয় সমস্ত ক্ষমতাকে শেষ করে দেয়া 
এবং একই সঙ্গে তিন তালাক দিয়ে নিষ্কৃতি লাভ করা যদিও রসূল 
(সাঃ)-এর অসন্তষ্টির কারপ, যা পূর্ববর্তী বর্ণনায় উল্লেখ করা 
হয়েছে,এজন্য সমগ্র উম্মত এক বাক্যে একে নিকৃষ্ট পন্থা বলে উল্লেখ 
করেছে এবং কেউ কেউ নাজায়েযও বলেছে, কিন্তু তা সত্বেও যদি কেউ এ 
পদক্ষেপ নেয়, তবে এর ফলাফলও তাই হবে, বৈধ পথে অগ্রসর হলে যা 
হয়। অর্থাৎ, তিন তালাক হয়ে যাবে এবং শুধু প্রত্যাহার নয়, বিবাহ বন্ধন 
নবায়নের সুযোগও আর থাকবে না। 


হুযুর (স)-এর মীমাংসাই এ ব্যাপারে বড় প্রমাণ যে, তিনি অসন্তষ্ট 
হয়েও তিন তালাক কার্যকরী করেছেন। হাদীস গ্রন্থে অনুরূপ বহু ঘটনা 
কনা রয়েছে। আর যারা এ সম্পর্কে স্বত্ত গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাতেও 
ভারা হাদীসের সেসব ঘটনা সংগ্রহ করেই একত্রিত করেছেন। সম্প্রতি, 
জনাব মাওলানা আবু যাহেদ সরফরাজ তার “উমদাতুল-আসার' গ্রন্থে এ 
মাসআলা বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন। এখানে এ সম্পর্কিত মাত্র দু'তিনটি 
হাদীস উদ্ধৃত হলো। 

ইতিপূর্বে দু'তালাক সংক্রান্ত আইন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং 
ইসলামে তালাকের ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থাসমূহ কোরআনের দার্শনিক 
কনাসহকারে বিবৃত হয়েছে। এ আয়াতগুলোতে আরো কিছু বিষয় এবং 
তার আহকাম বর্ণিত হয়েছে। 

তালাকের পর তা প্রত্যাহার ও বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা £ প্রথম 
আয়াতের বর্ণিত প্রথম মাসআলাটি হচ্ছে এই যে, যখন তালাকপ্রাপ্তা 
স্থীলোক তার ইদ্দত অতিক্রম করার কাছাকাছি গিয়ে পৌছে, তখন 
স্বামীর দু'টি অধিকার থাকে। একটি হচ্ছে তালাক প্রত্যাহার করে তাকে 
স্বীয় বিবাহেই রেখে দেয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তালাক প্রত্যাহার না করে 
বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলা। 


এ দু'টি অধিকার সম্পর্কে কোরআন শর্ত আরোপ করেছে যে, 
রাখতে হলে কিংবা ছিন্ন করতে হলে নিয়মানুযায়ী করতে হবে। এতে 
৩১১০৬ শব্দটি দু'জায়গায়ই পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে যে, প্রত্যাহারের জন্যও কিছু শর্ত ও.নিয়ম-কানুন রয়েছে এবং 
ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারেও কিছু শর্ত ও নিয়ম-কানুন বর্তমান। উভয় অবস্থায় 
যেটাই গ্রহণ করা হোক, শরীয়তের নিয়মানুযায়ী করতে হবে। শুধু 
সাময়িক খেয়াল-খুলী বা আবেগের তাগিদে কোন কিছু করা চলবে না। 
উভয় দিক সম্পর্কেই শরীয়তের কিছু বিধান কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। 
আর তারই বিশ্লেষণ করেছেন মহানবী (সাঃ)- তার হাদীসে। 





উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, তালাক দেয়ার পর এই বিচ্ছিনুতার 
ভয়াবহ অবস্থা ও পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করে যদি তালাক প্রত্যাহার করে 
স্ত্রীকে স্বীয় বিয়েতে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তবে এ জন্য 
শরীয়তের নিয়ম হচ্ছে মনোমালিন্যকে অস্তর থেকে দুর করে সুন্দর ও সুখী 
জীবনযাপন এবং পরস্পরের অধিকার ও কর্তব্য যথাযথভাবে আদায় 
করার মানসে করতে হবে, স্ত্রীকে যন্ত্রণা দেয়ার উদ্দেশ্যে তা করা চলবে 
না।এ জন্য আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে_ 
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অর্থাৎ, স্ত্রীকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দেয়ার উদ্দেশ্যে স্বীয় বিবাহ বন্ধনে 
আটকে রেখো না। 

এ পৃথিবীতেও চিন্তা করলে দেখা যায়, কোন অত্যাচারী ব্যক্তি কারো 
প্রতি অত্যাচার করে সাময়িকভাবে আত্তুষ্টি লাভ করে বটে, কিন্তু তার 
অশুভ পরিণতিতে তাকে অধিকাংশ সময় অপমানিত ও লাঙ্ছিত হতে 
হয়। সে অনুধাবন করুক বা নাই করুক, অনেক সময় এমন বিপদে 
পতিত হয় যে. অত্যাচারের ফলাফল দুনিয়াতেই তাকে কিছু না কিছু 
ভোগ করতে হয় 

কোরআনে -হাকীমের নিজস্ব একটা দার্শনিক বর্ণনাভঙ্গি রয়েছে। 
দুনিয়ার আইন-কানুন ও শাস্তির বর্ণনার ন্যায় কোরআন শুধুমাত্র 
আইন-কানুন ও শাস্তির কথাই বর্ণনা করে না; বরং একান্ত গুরুগাস্তীরভাবে 
তার বিধি-বিধানের দার্শনিক ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ এবং তার বিরোধিতার 
দরুন মানুষের যে অকল্যাণ হতে পারে, তার এমন ধারাবাহিক বর্ণনা দেয়, 
যা দেখে যে লোক মানবতার আবরণ সম্পূর্ণভাবে খুলে ফেলেনি, সে 
কখনো এসবের দিকে অগ্রসরই হতে পারে না। কেননা, প্রত্যেকটি 
আইন-কানুনের সঙ্গে আল্লাহর ভয় ও পরকালের হিসাব-নিকাশের কথাও 
স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় 

বিয়ে ও তালাককে হেলায় পরিণত করো না £ দ্বিতীয় মাসআলা 
হচ্ছে এই, এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ্র আয়াতকে খেলায় 
পরিণত করো না। 

{555০১5৩৬৫৩১5 _ খেলায় পরিণত করার একটি তফসীর 
হচ্ছে এই যে, বিয়ে ও তালাক সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলা যে সীমারেখা ও 
শর্তাবলী নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তার বিরুদ্ধাচরণ করা। আর দ্বিতীয় 
তফসীর হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহেলিয়াত 
যুগে কোন কোন লোক স্তীকে তালাক দিয়ে বা বাদীকে মুক্ত করে দিয়ে 
পরে বলতো যে, আমি তো উপহাস করেছি মাত্র, তালাক দেয়া বা মুক্তি 
দিয়ে দেয়ার কোন উদ্দেশ্যই আমার ছিল না। তখনই এ আয়াত নাযিল 
হয়। এতে ফয়সালা দেয়া হয়েছে যে, বিয়ে ও তালাককে যদি কেউ খেলা 
বা তামাশা হিসাবেও সম্পাদন করে, তবুও তা কার্যকরী হয়ে যাবে। এতে 
নিয়তের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। 

রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,_ তিনটি বিষয় এমন রয়েছে যে, 
হাসি-তামাশার মাধ্যমে করা এবং বাস্তবে করা দুই-ই সমান। তন্মধ্যে 
একটি হচ্ছে তালাক, দ্বিতীয়টি দাস যুক্তি এবং তৃতীয়টি বিয়ে। হাদীসটি 
ইবনে-মাদুবয়্যাহ্‌ উদ্ধত করেছেন ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে, আর 
ইবনুল-মুনযির বর্ণনা করেছেন ওবাদাহ্‌ ইবনে সামেত (রাঃ) থেকে। 


১২৯ সূরাআল বাক্বারা NYA 





হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এই হাদীসটি নিয়ুরূপ £ 

“তিনটি বিষয় রয়েছে, যেগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে বলা আর 
হাসি-তামাশাচ্ছলে বলা একই সমান। (এক) বিবাহ, (দুই) তালাক (তিন) 
রাজ" য়াত বা তালাক প্রত্যাহার” 


এ তিনটি বিষয়ে শরীয়তের আদেশ হচ্ছে এই যে, যদি দু'জন স্ত্রী ও 
পুরুষ বিয়ের ইচ্ছা ব্যতীতও সাক্ষীর সামনে হাসতে হাসতে বিয়ের এজাব 
ও কবুল করে নেয়, তবুও বিয়ে হয়ে যাবে। তেমনি তালাক প্রত্যাহার এবং 
দাসকে মুক্তিদানের ব্যাপারেও শরীয়তের এই বিধান। এসব ক্ষেত্রে 
হাসি-তামাশা কোন ওজররূপে গণ্য হবে না। 


তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে অন্য বিয়েতে বাধা দেওয়া হারাম £ দ্বিতীয় 
আয়াতে সে সমস্ত উৎপীড়নমূলক ব্যবহারের প্রতিরোধ করা হয়েছে, যা 
সাধারণতঃ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকদের সাথে করা হয়। তাদেরকে অনা 
লোকের সাথে বিয়ে করতে বাধা দেয়া হয়। প্রথম স্বামীও তার তালাক 
দেয়া স্ত্রীকে অন্যত্র বিয়ে দেয়াতে নিজের ইজ্জত ও মর্যাদার অবমাননা 
মনে করে। আবার কোন কোন পরিবারে মেয়ের অভিভাবকগণও দ্বিতীয় 
বিয়ে থেকে বিরত রাখে। আবার কেউ কেউ এসব মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে 
কিছু মালামাল হাসিল করার উদ্দেশে বাধার সৃষ্টি করে। অনেক সময় 
তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার পূর্ব স্বামীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা 
করতে চায়, কিন্ত স্ত্রীর অভিভাবক বা আতীয়-স্বজন তালাক দেয়ার 
ফলে স্বামীর সাথে সৃষ্ট বৈরিতাবশতঃ উভয়ের সম্মতি থাকা সত্বেও বাধার 
সৃষ্টি করে। স্বাধীন স্ব্রীলোককে তার মর্জিমত শরীয়ত বিরোধী কার্য 
ব্যতীত বিয়ে হতে বাধা দেয়া একাস্তই অন্যায়, তা তার প্রথম স্বামীর পক্ষ 
থেকেই হোক, অথবা তার অভিভাবকদের পক্ষ থেকেই হোক : কিন্তু শর্ত 
হচ্ছে -১:9৩2855195150 তবে এ হুকুম তখন বর্তাবে, যখন 
উভয়ে শরীয়তের নিয়মানুযায়ী রাজী হবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
যদি উভয়ে রাজী না হয়, তবে কোন এক পক্ষের উপর জোর বা চাপ সৃষ্টি 
করা বৈধ হবে না। যদি উভয়ে রাজীও হয় আর তা শরীয়তের আইন 
মোতাবেক না হয়, যথা, বিয়ে না করেই পরস্পর স্বামী-স্ত্রীর মত বাস 
করতে আরম্ভ করে, অথবা তিন তালাকের পর অন্যত্র বিয়ে না করেই যদি 
পুনৰ্বিবাহ করতে চায়, অথবা ইদ্দতের মধ্যেই অন্যের সাথে বিয়ের ইচ্ছা 
করে, তখন সকল মুসলমানের এবং বিশেষ করে এ সমস্ত লোকের যারা 
তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত সবাইকে সম্মিলিতভাবে বাধা দিতে হবে, 
এমনকি শক্তি প্রয়োগ করতে হলেও তা করতে হবে। 


এমনিভাবে কোন মেয়ে যদি স্বীয় অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতীত 





পারিবারিক “কুফু’ বা সামন্জস্যহীন স্থানে বা বংশের প্রচলিত মোহরের কম 
মোহরে বিয়ে করতে চায়, যার পরিণাম বা কু প্রভাব বংশের উপর পতিত 
হতে পারে, তবে এমন ক্ষেত্রে তারা তাকে বাধা দিতে পারেন। তবে 
151515) বলে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বয়প্রাপ্তা মেয়েকে 
তার অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দেয়া যায় না। 

আয়াতের শেষে তিনটি বাক্যের প্রথমটিতে এরশাদ হয়েছে _ 

BBA AL Cs LL EE ৩০৬৮০ YS 

অর্থাৎ, “এ আদেশ সেসব লোকের জন্য, যারা আল্লাহ তাআলা ও 
কেয়ামতের উপর বিশ্বাস করে।” এতেই ইশারা করা হয়েছে যে, যারা 
আল্লাহ তাআলা ও পরকালের বিশ্বাস করে তাদের জন্যে এসব আহকাম 
যথাযথভাবে পালন করা অবশ্য কর্তব্য। আর যারা এ আদেশ পালনে 
শিথিলতা প্রদর্শন করে তাদের বোঝা উচিত যে, তাদের ঈমানে দুর্বলতা 


5১4৩১ এসব হুকুমের আনুগত্য তোমাদের জন্য 
পবিত্রতার কারণ'_ এতে ইশারা করা হয়েছে যে, এর ব্যতিক্রম করা 
পাপ-মগ্নৃতা এবং ফেৎনা-ফাসাদের কারণ। কেননা, বয়ঃপ্রাপ্তা বুদ্ধিমতী 
যুবতী মেয়েকে সাধারণভাবে বিয়ে থেকে বিরত রাখা একদিকে তার প্রতি 
অত্যাচার, তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং অপরদিকে তার 
সতিত্ব, পবিত্রতা ও মান-ইজ্জতকে আশঙ্কায় ফেলারই নামাস্তর। 
তৃতীয়তঃ সে যদি এই বাধার ফলে কোন পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তার 
সে পাপের অংশীদার তারাও হবে যারা তাকে বিয়ে থেকে বিরত রেখেছে। 


আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগে কোরআনের অনুপম দার্শনিক 
নীতি £ কোরআন করীম এখানে একটি বিধান উপস্থাপন করেছে যে, 
তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোককে তার ইচ্ছামত বিয়ে করতে বাধা দেয়া অন্যায়। 
এ বিধান স্থির করার পর তার বাস্তবায়নকে সহজ করার জন্য এর প্রতি 
সাধারণ মানুষের মন-মন্তি্ষকে তৈরী করার উদ্দেশে তিনটি বাক্য উল্লেখ 
করেছে। প্রথম বাক্যে কেয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং পরকালে শাস্তির 
ভয় দেখিয়ে মানুষকে সে বিধান বাস্তবায়নের প্রতি উদুদ্ধ করা হয়েছে। 
দ্বিতীয় বাক্যে এ আইন অমান্য করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অবহিত 
করে এ আইনের আনুগত্যের প্রতি মানুহকে উদুদ্ধ করেছে। তৃতীয় বাক্যে 
বলে দিয়েছে যে, এই আনুগত্যের মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত। এর 
বিরুদ্ধাচরণের মাঝে কোন কল্যাণ আছে বলে যদিও তোমরা কখনও ধারণা 
কর, কিন্তু তা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতা এবং পরিণতি 
সম্পর্কে তোমাদের অজ্ঞতারই ফল। 
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(২৩৩) আর সন্ভানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু' বছর দুধ 
খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়াবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়। আর সম্ভানের 
অধিকারী অধারৎ, পিতার উপর হলো সে সমস্ত নারীর খোর-পোষের দায়িত 
প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী। কাউকে তার সাষষ্খাতিরিক্ত চাপের সম্বৃষটন করা 
হয় না। আর মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিস্স্ত করা যাবে না এবং যার 
সন্তান তাকেও তার সন্তানের কারণে ক্ষতির সন্মুখীন করা যাবে না। আর 
ওয়ারিসদের উপরও দায়িত্ব এই। তারপর যদি পিতা-মাতা ইচ্ছা করে, 
তাহলে দু' বছরের ভিতরেই নিজেদের পারস্পরিক পরামশক্রেমে দুধ ছাড়িয়ে 
দিতে পারে, তাতে তাদের কোন পাপ নেই, আর যদি তোমরা কোন খাত্রীর 
দ্বারা নিজের সম্ভানদেরকে দুধ খাওয়াতে চাও, তাহলে যদি তোমরা 
সাব্যস্তকৃত প্রচলিত বিনিময় দিয়ে দাও তাতেও কোন পাপ নেই। আর 
আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেন রেখো যে, আল্লাহ্‌ তোমাদের যাবতীয় কাজ 
অত্যন্ত ভাল করেই দেখেন। (২৩৪) আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ 
করবে এবং নিজেদের স্বরীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কতর্বা 
হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা ! তারপর যখন 
ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতিসঙ্গত ব্যবস্থা নিলে কোন 
পাপ নেই। আর তোমাদের যাবতীয় কাজের ব্যাপারেই আল্লাহ্‌র অবগতি 
রয়েছে। (২৩৫) আর যদি তোমরা আকার-ইঙ্গিতে সে নারীর বিষের পয়গাম 
দাও, কিংবা নিজেদের মনে গোপন রাখ, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ 
নেই, আল্লাহ জানেন যে, তোমার অবশ্যই সে নারীদের কথা উল্লেখ করবে। 
কিন্তু তাদের সাথে বিয়ে করার গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখো না। অবশ্য 
শরীয়তের নিধারিত প্রথা অনুযায়ী কোন কথা সাব্যস্ত করে নেবে। আর 
নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্তি পর্যায়ে না যাওয়া অবধি বিয়ে করার কোন ইচ্ছা 
করো না। আর একথা জেনে রেখো যে, তোমাদের মনে যে কথা রয়েছে, 
আল্লাহ্‌র তা জানা আছে। কাজেই তাকে ভয় করতে থাক। আর জেনে 
রেখো যে, আল্লাহ ক্ষমাকারী ও ধৈথশীল। 


ক্রোরআন ডা. 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
এ আয়াতে স্তন্যদান সম্পর্কিত নির্দেশাবলী বর্ণিত হয়েছে। এর 
পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াতে তালাকসংক্রাস্ত আদেশাবলীর আলোচনা 
হয়েছে। এরই মধ্যে শিশুকে স্তন্যদানসংক্রান্ত আলোচনা এজন্য করা 
হয়েছে যে, সাধারণতঃ তালাকের পরে শিশুর লালন-পালন ও স্তন্যদান 
নিয়ে বিবাদের সৃষ্টি হয়। কাজেই এ আয়াতে এমন ন্যায় সঙ্গত নিয়ম 
বাতলে দেয়া হয়েছে যা স্ত্ী-পুরুষ উভয়ের জন্যই সহজ ও যুক্তিসঙ্গত। 
বিয়ে বহাল থাকাকালে স্তন্যদান বা দুধ ছাড়ানোর বিষয় উপস্থিত হোক 
অথবা তালাক দেয়ার পর, উভয় অবস্থাতেই এমন এক ব্যবস্থা বাতলে 
দেয়া হয়েছে, যাতে কোন ঝগড়া-বিবাদ বা কোন পক্ষের উপরই অন্যায় ও 
জুলুম হওয়ার পথ না থাকে। আয়াতের প্রথম বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ 
9059885855555559/ 
LB 
- অৰ্থাৎ, মাতাগণ নিজেদের বাচ্চাদেরকে পূর্ণ দু'বছর স্তন্যদান করাবে 
যদি কোন বিশেষ অসুবিধা এ সময়ের পূর্বে স্তন্যদানে বিরত থাকতে বাধ্য 
নাকরে। 
এ আয়াত দ্বারা স্তন্যদানের সব কয়টি মাসআলা বোঝা গেল। 
শিশুদের স্তন্যদান মায়ের উপর ওয়াজিব £ প্রথমত £ এই যে, 
শিশুকে স্তন্যদান মাতার উপর ওয়াজিব। কোন অসুবিধা ব্যতীত ক্রোধের 
বশবর্তী হয়ে বা অসস্তষ্টির দরুন স্তনদান বন্ধ করলে পাপ হবে এবং 
প্তন্যদানের জন্য স্তর স্বামীর নিকট থেকে কোন প্রকার বেতন বা বিনিময় 
নিতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বিবাহবন্ধন বিদ্যমান থাকে। কেননা, এটা 
স্্রীরই দায়িত্ব। 
দ্বিতীয়তঃ পূর্বেই স্থির হয়েছে যে, স্তন্যদানের পূর্ণ সময় দু'বছর। যদি 
কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে বন্ধ করার প্রয়োজন না হয়, তবে তা বাচ্চার 
অধিকার। 
এতে একথাও বোকা যাচ্ছে যে, স্তন্যদানের সময়সীমা দু'বছর ঠিক 
করা হয়েছে। এরপর মাতৃস্তনের দুধ পান করানো চলবে না। তবে 
কোরআনের কোন কোন আয়াত এবং হাদীসের আলোকে ইমাম আবু 
হানীফা (রহঃ) শিশুর দুর্বলতার ক্ষেত্রে ত্রিশ মাস বা আড়াই বছর পর্যন্ত এ 
সময়সীমাকে বর্ষিত করেছেন। আড়াই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর 
শিশুকে মাতৃস্তনের দুধপান করানো সকলের ধকমত্যে হারাম। 
এ আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে এরশাদ হয়েছে_ 


FBI LES SINGS GAINS 


অর্থাৎ__ “নিয়মানুযায়ী মাতার খাওয়া-পরা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা 
সন্তানের পিতার দায়িত্ব। কাকেও সামর্থের উধ্বে কোন আদেশ দেয়া হয় 
না।” 

এতে প্রথমতঃ লক্ষ্যণীয় এই যে, মাতাগণের উদ্দেশে 
কোরআন-মজীদে 141১ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, পিতার জন্য 
সংক্ষিপ্ত শব্দ 34/5কে বাদ দিয়ে ১30 ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ 
কোরআনের অন্যত্র $১ শব্দের ব্যবহারও রয়েছে। যেমন 335653 
ঠা অবশ্য এক্ষেত্রে 341 এর পরিবর্তে ধু ঠি ব্যবহার করার 
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(২৩৬) স্ব্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে এবং কোন যোহর সাবান্ত করার 
পূর্বেও যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই। 
তবে তাদেরকে কিছু খরচ দেবে। আর সামথ্যবানদের জন্য তাদের সামর্থ 
অনুযায়ী এবং কম সামধা্বানদের জন্য তাদের সাধ্য অনুযায়ী। যে খরচ 
প্রচলিত রয়ছে তা সৎকর্মপীলদের উপর দায়িতব। (২৩৭) আর যদি মোহর 
সাব্যস্ত করার পর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে যে যোহর 
সাব্যস্ত করা হয়েছে তার অর্ধেক দিয়ে দিতে হবে। অবশ্য যদি নারীরা ক্ষমা 
করে দেয় কিংবা বিয়ের বন্ধন যার অধিকারে সে (অধর্ত, স্বামী) যদি ক্ষমা 
করে দেয় তবে তা স্বতন্ত্র কথা। আর তোমরা পুরুষরা যদি ক্ষমা কর, তবে 
তা হবে পরহ্যেগারীর নিকটব্ত়ী। আর পারস্পরিক সহানুভূতির কথা 
বিস্মৃত হয়ো না। নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্‌র সেসবই অত্যন্ত ভাল 
করে দেখেন। (২৩৮) সমস্ত নামাযের প্রতি যত্রবান হও, বিশেষ করে 
মধ্যবতী নামাযের ব্যাপারে। আর আল্লাহ্‌র সামনে একান্ত আদবের সাথে 
দাড়াও। (২৩৯) অতঃপর যদি তোমাদের কারো ব্যাপারে ভয় থাকে, তাহলে 
পদচারী অবস্থাতেই পড়ে নাও অথবা সওয়ারীর উপরে। তারপর যখন 
তোমরা নিরাপতা পাবে, তখন আল্লাহ্‌কে স্বরণ কর, যেভাবে তোমাদের 
শেখানো হয়েছে, যা তোমরা ইতিপূর্বে জানতে না। (২৪০) আর যখন 
তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে তখন স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে 
এক বছর পর্যন্ত তাদের খরচের ব্যাপারে ওসিয়ত করে যাবে। অতঃপর যদি 
সে স্থীরা নিজে থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে সে নারী যদি নিজের ব্যাপারে 
কোন উত্তম ব্যবস্থা করে, তবে তাতে তোমাদের উপর কোন পাপ নেই। আর 
আল্লাহ্‌ হচ্ছেন পরাক্রমশালী বিজ্ঞতাসম্পনন। (২৪১) আর তালাকপ্রাপ্তা 
নারীদের জন্য এচলিত নিয়ম অনুযায়ী খরচ দেয়া পরহ্যেগারদের উপর 
কতব্য। (২৪২) এভাবেই আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য স্বীয় নিদেশ বণনা 
করেন যাতে তোমরা তা বুঝতে পার । 








একটি বিশেষ তাৎপর্য এই যে, সমগ্র কোরআনেরই এক বিশেষ বর্ণনাভঙ্গি 
রয়েছে যে, কোরআন কোন বিধানকে দুনিয়ার আইনের বর্ণনা-পদ্ধতি 
অনুযায়ী বিবৃত করে না; বরং অভিভাবক সুলভ সহানুভূতির ভঙ্গিতে 
এমনভাবে বর্ণনা করে, যাকে গ্রহণ করা এবং সেমতে কাজ করা মানুষের 
পক্ষে সহজ হবে। 

শিশুকে স্তন্যদান মাতার দায়িত্ব আর মাতার ভরণ-পোষণ 
পিতার দায়িত্ব £ এ আয়াতের দ্বারা একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, শিশুকে 
স্তন্যদান করা মাতার দায়িত্ব, আর মাতার ভরণ-পোষণ ও জীবনধারণের 
অন্যান্য যাবতীয় খচর বহন করা পিতার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত 
বলবৎ থাকে যতক্ষণ পর্যস্ত শিশুর মাতা স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ বা 
তালাক-পরবর্তী ইন্দতের মধ্যে থাকে। তালাক ও ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে 
গেলে স্ত্রী হিসাবে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় সত্য, কিন্ত 
শিশুকে স্তন্য দানের পরিবর্তে মাতাকে পারিশ্রমিক দিতে হবে।_ 
(মাযহারী) 

স্ত্রীর খরচ স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী হবে, না স্ত্রীর মর্যাদা 
অনুসারে £ শিশুর পিতা-মাতা উভয়ই যদি ধনী হয়, তবে 
ভরণ-পোষণও ধনী ব্যক্তিদের মত হওয়া ওয়াজিব। আর দু'জনই গরীব 
হলে গরীবের মতই ভরণ-পোষণ দিতে হবে। দু' জনের আর্থিক অবস্থা যদি 
ভিন্ন ধরনের হয়, তবে এক্ষেত্রে ফকীহগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। 
হেদায়া প্রণেতা বলেছেন, -_ যদি পুরুষ ধনী হয় এবং স্ত্রী দরিদ্র হয়, তবে 
এমন মানের খোরপোষ দিতে হবে, যা দরিদ্রদের চাইতে বেশী এবং 
ধনীদের চাইতে কম 

ইমা কারী বলেছেন যে, স্বামীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খোরপোষ 
নিধারল করতে হবে 

ফতহুল-কালীরে এ মতের সমর্থনে বহু ফকীহ্‌র ফতোয়া উদ্ধৃত করা 
হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে স্তন্যদান সংক্রান্ত বিধি-বিধান বর্ণনার পর 
এরশাদ হয়েছে £ নি 

০০০০০ 

অর্থাৎ, কোন মাতাকে তার শিশুর জন্য কষ্ট দেয়া যাবে না। আর 
কোন পিতাকেও এর জন্য কষ্ট দেয়া যাবে না” অর্থাৎ, শিশুর পিতা-মাতা 
পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করবে না। যেমন, মাতা যদি স্তন্যদান করতে 
অপারক হয় আর যদি পিতা মনে করে, যেহেতু শিশু তারও বটে, কাজেই 
তার উপর চাপ সৃষ্টি করা চলে। কিন্তু না, অপারক অবস্থায় মাতাকে 
স্তন্যদানে বাধ্য করা যাবে না। অথবা পিতা দরিদ্র এবং মাতার কোন 
অসুবিধা নেই, কিন্তু তা সত্বেও স্তন্যদানে অস্বীকার করে যে, শিশু যেহেতু 
পিতার, কাজেই অন্য কারো দ্বারা দুধ পান করানোর ব্যবস্থা করা হোক, 
এমন মানসিকতা প্রদর্শন করাও সঙ্গত হবে না। 

মাতাকে স্তন্যদানে বাধ্য করা না করার বিবরণ £ পঞ্চম মাসআলা 

(9665 এতে বোঝা যায় যে, মা যদি কোন অসুবিধার 
কারণে শিশুকে স্তন্যদান করতে অস্বীকার করে, তবে শিশুর পিতা তাকে 
এ ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে না। অবশ্য শিশু যদি অন্য কোন 
স্বীলোকের বা কোন জীবের দুধ পান না করে, তবে মাতাকে বাধ্য করা 
চলে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


মোহর ও স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস ও সহবাসের প্রেক্ষিতে তালাকের 


১৩২ তফসীর: 
বারটি অবস্থা নির্ধারিত হয়েছে। তন্মধ্যে এ আয়াতে দু'টি অবস্থার হুকুম 
বর্ণিত হয়েছে। তার একটি হচ্ছে এই, যদি মোহর ধার্য করা না হয়। 
দ্বিতীয়টি, মোহর ধার্য করা হয়েছে ঠিকই, কিন্ত স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস বা 
সহবাস হয়নি। তৃতীয়তঃ মোহর ধার্য হয়েছে এবং সহবাসও হয়েছে। 
এক্ষেত্রে ধার্যকৃত মোহর সম্পূর্ণই পরিশোধ করতে হবে। কোরআন করীমে 
অন্য জায়গায় এ বিষয়টি বর্ণিত। চতুর্ঘতঃ মোহর ধার্য করা হয়নি, অথচ 
সহবাসের পর তালাক দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর পরিবারে প্রচলিত 
মোহর পরিশোধ করতে হবে। এর বর্ণনাও অন্য এক আয়াতে এসেছে 
আলোচ্য আয়াতে প্রথম দুই অবস্থার আলোচনা রয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম 
অবস্থার নির্দেশ হচ্ছে, মোহর কিছুই ওয়াজিব নয়। তবে নিজের পক্ষ 
থেকে স্ত্রীকে কিছু দিয়ে দেয়া স্বামীর কর্তব্য ন্যুপক্ষে তাকে এক জোড়া 
কাপড় দিয়ে দেবে। কোরআন-মজীদ প্রকৃতপক্ষে এর কোন পরিমাণ 
নির্ধারণ করেনি। অবশ্য একথা বলেছে যে, ধনী ব্যক্তিদের পক্ষে তাদের 
মর্যাদান্যায়ী দেয়া উচিত, যাতে অন্যেরাও অনুপ্রাণিত হয় যে, সামর্থ্যবান 
লোক এহেন ব্যাপারে কার্পণ্য করে না। হযরত হাসান (রাঃ) এমনি এক 
ব্যাপারে বিশ হাজারের উপটোকন দিয়েছিলেন। আর কাষী শোরাইহ্‌ 
পাচশ দেরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) দিয়েছেন। হযরত ইবনে-আব্বাস বলেছেন, 
নিত পরিমাণ হচ্ছে এক জোড়া কাপড় | (কুরতবী) 

দ্বিতীয় অবস্থায় হুকুম হচ্ছে এই যে, যদি স্ত্রীর মোহর বিয়ের সময় 
ধার্য করা হয়ে থাকে এবং তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হয়, তবে 
ধার্যকৃত মোহরের অর্ধেক দিতে হবে। আর যদি স্ত্রী তা ক্ষমা করে দেয় 
কিংবা স্বামী পুরো মোহরই দিয়ে দেয়, তবে তা হচ্ছে তাদের এচ্ছিক 
ব্যাপার। যেমন, আয়াতে বলা হয়েছে £ 

PENSE S091 ৩44৩9) পুরুষের পূর্ণ মোহর 
দিয়ে দেওয়াকেও হয়তো এজন্য মাফ করা বলা হয়েছে যে, আরবের 
সাধারণ প্রথা অনুযায়ী বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মোহরের অর্থ দিয়ে দেয়া হতো। 
সুতরাং সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে অর্ধেক স্থামীর প্রাপা হয়ে যেতো 
যদি সে বদান্যতার প্রেক্ষিতে অর্ধেক না নেয়, তবে তাও ক্ষমার পর্যায়ে 
পড়ে এবং ক্ষমা করাকে উত্তম ও তাকওয়ার পক্ষে অনুকূল কলা হয়েছে। 
কেননা, তালাকটি যে ভদ্বোচিত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই ক্ষমা 
তারই নিদর্শন __ যা শরীয়তের দৃষ্টিতে উত্তম এবং সওয়াবের কাজ। তাই 
ক্ষমা স্ত্রীর পক্ষ থেকেও হতে পারে, স্বামীর পক্ষ হতেও হতে পারে। 


2816৩5452৩৫ _ এর তফসীর রসূল (সাঃ) নিজে বর্ণনা 
করেছেন। বিবাহ বন্ধনের মালিক হচ্ছে স্বামী। এ হাদীসটি দারুকৃতনী গ্রন্থে 
আমর ইবনে শো"আইব তার পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে 
বর্ণনা করেছেন। আর হযরত আলী (রাঃ) এবং ইবনে-আববাস (রাঃ) 
থেকেও উদ্ধৃত করেছেন? (কুরতুবী) 

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে,বিয়ে সমাধা হওয়ার পর তা বহাল রাখা 
বা ভঙ্গ করার মালিক স্বামী। সে-ই. তালাক দিতে পারে। স্ত্রীলোকের 
পক্ষে তালাক দেয়ার সুযোগ সীমিত। 

কতিপয় হাদীসের প্রমাণ অনুসারে অধিকাংশ আলেমের মতে মধ্যবর্তী 
নামায অর্থ হচ্ছে আসরের নামায। কেননা, এর একদিকে দিনের দু'টি 
নামায__ ফজর ও যোহর এবং অপরদিকে রাতের দু’টি নামায __ মাগরিব 
ও এশা রয়েছে। এ নামাযের প্রতি তাগিদ এ জন্য দেয়া হয়েছে যে, অনেক 
লোকেরই এ সময় কাজকর্মে ব্যস্ততা থাকে। আর হাদীসে “কানেতীন বা 
আনুগত্যের’ সাথে বাক্যটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে “নীরবতার সাথে”। 





ক্লোরআন ৪ 

এ আয়াতের দ্বারা নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা 
ইতিপূর্বে জায়েয ছিল। আর এ নামায দাড়িয়ে দাড়িয়ে ইশারার দ্বারা পড়া 
তখনই শুদ্ধ হবে যখন একই স্থানে দাড়িয়ে পড়া সম্ভব। ইশারার ক্ষেত্রে 
সেজদার ইশারা রুকুর ইশারার চেয়ে একটু বেশী নীচু করবে। চলতে 
চলতে নামায হবে না। যখন এমনভাবে পড়াও সম্ভব হবে না। (যেমন যুদ্ধ 
চলাকালে) তখন নামায কাযা করতে হবে এবং অন্য সময় আদায় 
করবে + (বয়ানুল-কোরআন) 
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০455, 6,05 ০) জাহেলিয়াত 
আমলে স্বামীর মৃত্যুর দরুন ইদ্দত ছিল এক বৎসর। কিন্তু ইসলামে এক 
বৎসরের স্থলে চার মাস দশ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন-_ পূর্ববর্তী 
আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে? 1/২:/8১227 68465 
কিন্তু এতে স্ত্রীকে এতটুকু সুবিধা দেওয়া হয়েছিল যে, যেহেতু তখনও 
পর্যন্ত মিরাসের বিধান নাযিল হয়নি এবং মিরাসে কোন অংশ স্ত্রীলোকের 
জন্য নির্ধারণ করা হয়নি, বরং তাদের ভাগ্য পুরুষের ওসিয়্যতের উপর 
নির্ভরশীল ছিল যা পূর্ববর্তী আয়াত 44453 এর তফসীরে 
বোঝা গেছে: কাজেই নিদেশ হয়েছিল যে, যদি স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী 
নিজের সুবিধার জন্য স্বামীর পরিত্যক্ত বাড়ীতে থাকতে চায়, তবে এক 
বৎসর পর্যস্ত থাকার অধিকার রয়েছে এবং তারই পরিত্যক্ত অর্থ-সম্পদ 
থেকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ইচ্দতের সময় পর্যন্ত দিতে হবে। 

এ আয়াতে সেই নির্দেশটিই বর্ণনা করা হয়েছে আর স্থামীদেরকে 
সেভাবেই ওসিয়ত করতে বলা হয়েছে। আর যেহেতু এ অধিকারটি ছিল 
স্ত্রীর তাই তা আদায় করা না করার অধিকারও ছিল তারই। মৃত ব্যক্তির 
উত্তরাধিকারীদের জন্য তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়া জায়েয ছিল না। 
ইদ্দত শেষ হওয়ার পর সে তার অংশ ছেড়েও দিতে পারতো । আর অন্যত্র 
বিয়ে করাও জায়েয ছিল। এখানে “নিয়মানুযায়ী' শব্দের অর্থ তাই। কিন্ত 
ইচ্দতের মধ্যে ঘর থেকে বের হওয়া বা বিয়ে করা ইত্যাদি ছিল পাপের 
কাজ ৷ স্তীলোকের জলাও এবং বাধা দিতে পারা সত্বেও যারা বাধা না দেয় 
তাদের জন্যও ৷ পরে যখন মিরাসের আয়াত অবতীর্ণ হয়,তখন বাড়ী-ঘর 
এবং অন্যান্য সব কিছুর মধ্যেই যেহেতু স্ত্রীকেও অংশ দেয়া হয়েছে, 
কাজেই সে তার নিজের অংশে থাকার এবং নিজের অংশ থেকে ব্যয় 
করার পূর্ণ অধিকারী রয়ে গেছে: ফলে এ আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ 
রহিত হয়ে গেছে। 

(২) ৯১৯০৬৪৩৬০০৪ তালাবল্রাপ্তা স্ত্রীলোকের উপকার 
করার কথা এর পূর্ববর্তী আয়াতেও এসেছে। তবে তা ছিল শুধু দু'রকম 
তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য: সহবাস কিংবা নির্জনবাসের পূর্বে যাদেরকে 
তালাক দেয়া হয়েছে, তাদের একটি উপকার ছিল কমপক্ষে একজোড়া 
কাপড় দেয়া। আর দ্বিতীয় উপকার হচ্ছে অর্ধেক মোহর দেয়া। বাকী রইল 
সে সমস্ত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যাদের সাথে স্বামী নির্জনবাস কিংবা সহবাস 
করেছে। তাদের মধ্যে যাদের মোহর ধার্য করা হয়েছে, তাদের উপকার 
করা অর্থ, তার ধার্যকৃত পূর্ণ মোহর দিয়ে দেয়া। আর যার মোহর ধার্য করা 
হয়নি তার জন্য মোহরে-মিসাল দেয়ার কথা বলা হয়েছে। আর যদি 
£2 শব্দের দ্বারা “বিশেষ ফায়দা" বলতে একজোড়া কাপড় বোঝানো 
হয়, তবে একজনকে তা দেয়া ওয়াজিব, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর 
অন্যান্যদের বেলায় তা মোস্তাহাব। আর যদি %৫ শব্দের দ্বারা 
খোর-পোষ বোঝানো হয়ে থাকে, তবে যে তালাকের পর ইদ্দত অতিক্রান্ত 
করতে হয়, তাতে ইদ্দত পর্যস্ত তা দেয়া ওয়াজিব তালাকে-রাজয়ীই হোক 
আর তালাকে-বায়েনই হোক ব্যাপক অর্থে সব ধরনের তালাকই এর 
অন্ত্ভূক্ত। 


১৩৩ সূরা আল বাক্বারাহ Md 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

উল্লেখিত তিনটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ 
বর্ণনাভঙ্গিতে আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারীদের প্রতি হেদায়েত 
করেছেন। জেহাদের বিধান বর্ণনার পূর্বে ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 
বর্ণনা করেছেন যাতে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হায়াত-মউত বা 
জীবন-মরণ একাস্তভাবেই আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়তির অধীন। যুদ্ধ বা 
জেহাদে অংশ নেয়াই মৃত্যুর কারণ নয়। তেমনি ভীরুতার সাথে 
আত্মগোপন করা মৃত্যু থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নয়। তফসীরে 
ইবনে-কাসীরে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীর উদ্ধৃতিসহ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
উল্লেখিত এতিহাসিক ঘটনাটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,_কোন এক শহরে 
বনী-ইসরাঈল সম্প্রদায়ের কিছু লোক বাস করতো। তাদের সংখ্যা ছিল 
প্রায় দশ হাজার। সেখানে এক মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়। 
তারা ভীত-সন্স্ত হয়ে সে শহর ত্যাগ করে দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক 
গিয়ে বসবাস করতে লাগলো। আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে 
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(২৪৩) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর ছেড়ে 
বেরিয়ে গিয়েছিলেন? অথচ তারা ছিল হাজার হাজার। তারপর আল্লাহ্‌ 
তাদেরকে বললেন, মরে যাও। তারপর তাদেরকে জীবিত করে দিলেন। 
নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের উপর অনুগ্রহকারী! কিন্তু অধিকাংশ লোক 
শুকরিয়া প্রকাশ করে না। (২৪৪) আল্লাহ্‌র পথে লড়াই কর এবং জেনে রাখ, 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ সবকিছু জানেন, সবকিছু শুনেন ! (২৪৫) এমন কে আছে 
যে আল্লাহকে করজ দেবে উত্তম করজ; অতঃপর আল্লাহ তাকে িগুণ- 
বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। আল্লাহই সংকোচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্তুতা 
দান করেন এবং তারই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাকে। (২৪৬) মৃসার পরে 
তুমি কি বনী-ইসরাঈলের একটি দলকে দেখনি, যখন তারা বলেছে নিজেদের 
নবীর কাছে যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নিধারিত করে দিন যাতে 
আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী বললেন, তোমাদের প্রতিও কি 
এমন ধারণা করা যায় যে, লড়াইর হুকুম যদি হয়, তাহলে তখন তোমরা 
লড়বে না? তারা বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্‌র পথে 
লড়াই করব না? অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বাড়ী ও 
সম্ভান-সম্ভতি থেকে। অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ হলো, তখন সামান্য 
কয়েকজন ছাড়া তাদের সবাই ঘুরে দাড়ালো। আর আল্লাহ তাআলা 
জালেমদের ভাল করেই জানেন। (২৪৭) আর তাদেরকে তাদের নবী 
বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তালৃতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ সাব্যস্ত 
করেছেন। তারা বলতে লাগল তা কেমন করে হয় যে, তার শাসন চলবে 
আমাদের উপর! অথচ রাষ্টক্ষমতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদেরই 
অধিকার বেশী। আর সে সম্পদের দিক দিয়েও সঙ্ছল নয়। নবী বললেন,_ 
নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের 
দিক দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তাকেই রাজ্য দান করেন, 
যাকে ইচ্ছা। আর আল্লাহ্‌ হলেন অনুগ্রহ দানকারী এবং সব বিষয়ে অবগত। 





০ না জাতিকে একথা অবগত করাবার জন্য যে,_মৃত্যুর 
ভয়ে পালিয়ে গিয়ে কেউ রক্ষা পেতে পারে না--তাদের কাছে দু'জন 
ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা দু' জন সে ময়দানের দু'ধারে দাড়িয়ে 
এমন এক বিকট শব্দ করলেন যে, তাদের সবাই একসাথে মরে গেল, 
একটি লোকও জীবিত রইল না; পার্বতী লোকেরা যখন এ সংবাদ জানতে 
পারলো, তদ সেখানে চিরে সণ হাজার রা 
বাবস্থা করা যেহেতু খুব সহজ ব্যাপার ছিল না তাই তাদেরকে চারিদিকে 
টির মিেওকট বের তাকে দিল স্বাভাবিকভাবেই তাদের 
মৃতদেহগুলো পচে-গলে গেল এবং হাড়গোড় তেমনি পড়ে রইল। 
দীর্ঘকাল পর বনী ইসরাঈলের হিযকীল (অ) নামক একজন নবী সেখান 
দিয়ে যাওয়ার পথে সেই বন্ধ জায়গায় বিক্চপ্তাবস্থায় হাড়-গোড় পড়ে 
থাকতে দেখে বিশ্মিত হলেন। তখন ওহীর মাধ্যমে তাকে মৃত লোকদের 
সমস্ত ঘটনা অবগত করানো হলো। তিনি দোয়া করলেন, হে 
পরওয়ারদেগার, তাদের সবাইকে পুনজীবিত করে দাও। আল্লাহ্‌ তার 
দোয়া কবুল করলেন এবং বিক্ষিপ্ত সেই হাড়গুলোকে আদেশ দিলেন £ 





অর্থাৎ, ওহে পুরাতন হাড়সমূহ ৷ আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নিজ 
লিঙ্গ স্থানে সঘবেত হতে আ্বাদেশ করছেন আল্লাহর নবীর যবালীতে এসব 

হাড় আল্লাহর আদেশ শ্রবণ করলো: অনেক জড়বস্তুকে হয়ত মানুষ 
অনুভূতিহীন মনে কর, কিন্ত দুনিয়ার প্রত্যেকটি অক পরমণও আনার 
অনুগত ও ফরমীবরদার এবং নিজ নিজ অস্তিত্ব অনুযায়ী বুদ্ধি ও অনুভূতির 
অধিকারী। কোরআন করীম 5442135568৮ - বলে 
এদিকেই ইঙ্গিত করেছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি 
করেছেন এবং তাদেরকে তার উপযুক্ত হেদায়েত দান করেছেন। 


মোটকথা, একটি মাত্র শব্দে প্রত্যেকটি হাড় নিজ নিজ স্থানে 
পুনঃস্থাপিত হলো। অতঃপর সে নবীর প্রতি নির্দেশ হলো, সেগুলোকে বল 
$ ‘ওহে হাড়সমূহ, আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা 
মাংস পরিধান কর এবং রগ ও চামড়া দ্বারা সজ্জিত হও।” 


সাথে সাথে হাড়ের প্রতিটি কঙ্কাল একেকটি পরিপূর্ণ লাশ হয়ে গেল। 
অতঃপর রূহকে আদেশ দেয়া হলো £ হে আত্মাসমূহ ৷ আল্লাহ্‌ তাআলা 
তোমাদিগকে যার যার শরীরে ফিরে আসতে নির্দেশ দিচ্ছেন। এ শব্দ 
উচ্চারিত হতেই সে নবীর সামনে সমস্ত লাশ জীবিত হয়ে দাড়ালো এবং 
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বিস্মিত হয়ে চারদিকে তাকাতে আরম্ভ করলো। আর সবাই বলতে 
লাগলো ০১ 3| 413 এ১৬- “তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করি হে 
আল্লাহ্‌! তুমি ছাড়া আর কোন মা’ বুদ নেই” । 

এ ঘটনাটি দুনিয়ার সমস্ত চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীকে সৃষ্টিবলয় সম্পর্কিত 
চিন্তা-ভাবনা ক্ষেত্রে এক নতুন দিগস্তের সন্ধান দেয়। তদুপরি এটা 
কেয়ামত ও পুনরুথান অস্বীকারকারীদের জন্য একটা অকাট্য প্রমাণ 
হওয়ার সাথে সাথে এ বাস্তব সত্য উপলব্ধি করার পক্ষেও বিশেষ সহায়ক 
যে, মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে থাকা তা জেহাদ হোক কিংবা প্লেগ যহামারীই 
হোক, আল্লাহ্‌ এবং তীর নির্ধারিত নিয়তির প্রতি যারা বিশ্বাসী তাদের পক্ষে 
সমীচীন নয়। যার এ বিশ্বাস রয়েছে যে, মৃত্যুর একটা নির্ধারিত সময় 
রয়েছে, নির্ধারিত সময়ের এক মুহূর্ত পূর্বেও তা হবে না এবং এক মুহূর্ত 
পরেও তা আসবে না, তাদের পক্ষে এরূপ পলায়ন অর্থহীন এবং আল্লাহ্‌র 
অসন্তষ্টির কারণ। 

এখন ঘটনাটি কোরাআনের ভাষায় লক্ষ্য করুন! কোরআন-মজীদ 
এরশাদ করেছে ঃ 


৮945 5া অৰ্থাৎ, আপনি কি সেসব 
লোকের ঘটনা লক্ষ্য করেননি, যারা মৃত্যুর ভয়ে বাড়ী-ঘর ছেড়ে 
পালিয়েছিল? 

লক্ষণীয় যে, এ ঘটনা হুযুর (স্)- এর যুগের হাজার হাজার বছর 
পূ্বেকার। হুযুর (সাঃ) - এর পক্ষে এ ঘটনা দেখার প্রশ্নই উঠে না। তাই 
এখানে 3% বলার উদ্দেশ্য কি? মুফাসসেরগণ বলেছেন, এমনিভাবে 
যেসব ঘটনা সম্পর্কে দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে অথচ ঘটনা হুযুর 
(সাঃ)-এর যুগের বহু পূর্বেকার, যা হুযুর (সাঃ)-এর দেখার কথা কল্পনাও 
করা যায় না, সেসব ক্ষেত্রে দেখা দ্বারা উদ্দেশ্য আত্মার দর্শন। এসব ক্ষেত্রে 
51 দ্বারা 5452) (আপনি কি জানেন না?) বোঝানো হয়। তবুও 
ঠা শব্দে একথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ ঘটনা হে সবারই জালা 
সুপ্রসিদ্ধ একটি ব্যাপার, এদিকে ইঙ্গিত করা। বোঝানো হচ্ছে যে, ঘটনাটি 
এমনি সুপ্রসিদ্ধ এবং বহুল আলোচিত যেন এখনও ইচ্ছা করলে তা দেখা 
যেতে পারে কিংবা দেখার যোগ্য। 3% -র পরে (, শব্দ যোগ করায় 
ভাষাগত দিক দিয়ে,এদিকেই ইঙ্গিত বোঝায়। অতঃপর কোরআন করীম 
তারা সংখ্যায় অনেক ছিল বলে উল্লেখ করেছে। 31285 অর্থাৎ, সংখ্যায় 
ছিল তারা হাজার হাজার। এ সংখ্যা নির্ধারণ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া 
যায়। কিন্তু আরবী ভাষার নিয়মানুযায়ী এ শব্দটি অধিকতা বাচক 
বহুবচন। এতে বোঝা যায় যে, তাদের সংখ্যা দশ হাজারের কম ছিল না। 


অতঃপর এরশাদ হয়েছে £ 32০৩ রি 
তাআলা তাদেরকে বললেন. “তোমরা মরে যাও“ আল্লাহর এ আদেশ 
প্রত্যক্ষও হতে পারে, কোন ফেরেশতার মাধ্যমেও হতে পারে 


অতপর বলেছেন: ০09% 04538146, - অর্থত, আল্লাহ 
তাআলা মানুষের প্রতি অত্যন্ত করুণাময় । এতে সে করুণাও অন্তর্ভুক্ত যা 
বনী-ইসরাঈলদের উল্লেখিত দলটির প্রতি পুনজীবন দানের মাধ্যমে 
দেখানো হয়েছিল এবং সে দয়াও শামিল যাতে উম্মতে-মুহাস্মদীকে এ 
ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং তাদের জন্য উপদেশ গ্রহণ করার 
সুযোগ দিয়েছেন। 








অতঃপর পথভোলা মানুষকে সতর্ক করার উদ্দেশে এরশাদ হয়েছে - 
৪ - অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলার শত সহ 
দয়া ও করুণার নিদর্শন মানুষের সামনে অহর্িশ উপস্থিত হতে থাকে, কিন্তু 
অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। 

প্রাসঙ্গিকভাবে এ আয়াত অন্য কয়েকটি বিষয়ের সমাধান করে 
দিয়েছে। প্রথমত £ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তকদীরের উপর কোন তদবীর 
কার্যকর হতে পারে না। জেহাদ অথবা মহামারীর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ 
বাচানো যায় না, আর মহামারী্রস্ত স্থানে অবস্থান করাও মৃত্যুর কারণ হতে 
পারে না। মৃত্যুর একটি সুনি্িষ্ট সময় রয়েছে, যার কোন ব্যতিক্রম হওয়ার 
নয়। 

দ্বিতীয়তঃ কোনখানে কোন মহামারী কিংবা কোন মারাত্মক রোগ-ব্যাধি 
দেখা দিলে সেখান থেকে পালিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নেয়া বৈধও নয়। রসূল 
(সাঃ)-এর এরশাদ মোতাবেক অন্য এলাকার লোকের পক্ষেও মহামারীগ্রস্ত 
এলাকায় যাওয়া বৈধ নয়। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ ’সে রোগের মাধ্যমে 
আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের পূর্ববর্তী বিভিন্ন উম্মতের উপর আযাব নাযিল 
করেছেন: সুতরাং যখন তোমরা শুনবে যে, কোন শহরে প্লেগ প্রভৃতি 
মহামারী দেখা দিয়েছে, তখন সেখানে যেও না। আর যদি কোন এলাকাতে 
এ রোগ দেখা দেয় এবং তুমি সেখানেই থাক, তবে সেখান থেকে পলায়ন 
করবেনা।' 

প্লেগ সম্পর্কে মহানবীর উক্তির দর্শন £ এ সম্পর্কে ইসলামের 
মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, “কোথাও যাওয়া মৃত্যুর কারণ হতে পারে 
না, আবার কোনখান থেকে পালিয়ে যাওয়াও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই 
পাওয়ার উপায় নয়।' এ মৌলিক বিশ্বাসের পাশাপাশি আলোচ্য নির্দেশটি 
নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ 

প্রথমতঃ মহামারীগ্রস্ত এলাকার বাইরের লোককে আসতে নিষেধ 
করার একটি তাৎপর্য এই যে, এমনও হতে পারে যে, সেখানে গমন করার 
পর তার হায়াত শেহ হওয়ার দরুলই এ রোগে আক্রান্ত হয়ে সে মৃত্যুবরণ 
করলে; এতদসন্ধেও আক্রান্ত বাক্তির মনে এমন ধারণা হতে পারে যে, 
সেখানে না গেলে হয়তো সে মারা যেতো লা। তাছাড়া অন্যান্য লোকেরও 
হয়তো এ ধারণাই হবে যে, এখানে না এলে মৃত্যু হতো না। অথচ যা 
ঘটেছে তা পূর্বেই নির্ধারিত ছিল যেখানেই থাকতো তার মৃত্যু এ সময়েই 
হতো। এ আদেশের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ঈমানের ব্যাপারে 
সন্দেহ সংশয় থেকে রক্ষা করা হয়েছে, যাতে করে তারা কোন ভূল 
বোঝাবুঝির শিকার না হয়। 

দ্বিতীয় তাৎপর্য হল এই যে, এতে আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষকে উপদেশ 
দিয়েছেন যে, যেখানে কষ্ট হওয়ার বা মৃত্যুর আশংকা থাকে, সেখানে 
যাওয়া উচিত নয়; বরং সাধ্যমত এসব বন্ধ থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করা 
কর্তব্য, যা তার জন্য ধ্বংস বা ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়াতে পারে। তাছাড়া 
নিজের জানের হেফাযত করা প্রত্যেক মানুষের জন্য ওয়াজিব ঘোষণা 
করা হয়েছে। 

এ নিয়মের চাহিদাও তাই যে, আল্লাহ্র দেয়া তকদীরে পূর্ণ বিশ্বাস 
রেখে যথাসাধ্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। যেসব স্থানে 
প্রাণ নাশের আশংকা থাকে, সেসব স্থানে না যাওয়াও এক প্রকার 
সতর্কতামূলক তদবীর। 

এমনিভাবে সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকদেরকে সে স্থান থেকে পলায়ন 
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করতে নিষেধ করার মাঝেও বহু তাৎপর্য নিহিত। একটি হচ্ছে এই যে, 
যদি এ পলায়নের প্রথা চলতে থাকে, তবে সাধারণভাবে ও সমষ্টিগতভাবে 
সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যারা সক্ষম ও সবল তারা তো সহজেই পালাতে 
পারে, কিন্তু যারা দুর্বল তাদের অবস্থা কি হবে? আর যারা রোগাক্রান্ত 
তাদের সেবা-শুশ্রাযা কিংবা মারা গেলে দাফন-কাফনেরই বা কি ব্যবস্থা 
হবে? 


দ্বিতীয়তঃ যারা সেখানে ছিল, তাদের মধ্যে হয়তো রোগের জীবাণু 
প্রবেশ করে থাকবে। এমতাবস্থায় তারা যদি বাড়ী-ঘর ছেড়ে বের হয়ে 
থাকে, তবে তাদের দুঃখ-দুর্দশা আরো বেড়ে যাবে। কারণ, প্রবাসজীবনে 
রোগাক্রান্ত হলে যে কি অবস্থা হয় তা সবারই জানা। 

তৃতীয়তঃ যদি তাদের মধ্যে রোগের জীবাণু ক্রিয়া করে থাকে, তবে তা 
বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে। আর যদি নিজের জায়গায় আল্লাহ্‌র উপর 
ভরসা করে পড়ে থাকে, তবে হয়তো নাজাত পেতে পারে । আর যদি এ 
রোগে মারা যাওয়াই তার ভাগ্যে থাকে, তবে ধৈর্য ও স্থিরতা অবলম্বন 
করার বদলায় শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। 

ইমাম বোখারী (রহঃ) ইয়াহইয়া ইবনে ইয়া’ মার থেকে বর্ণনা করেছেন 
যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) তাকে জানিছেন যে, তিনি রসূল (সাঃ)-কে 
প্লেগ-মহামারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রসূল (সাঃ) তাকে বলেছেন, এ 
রোগটি আসলে শাস্তিরূপে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যে জাতিকে শাস্তি দেয়া 
উদ্দেশ্য হতো তাদের ভেতরে পাঠানো হতো। অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলা 
একে মুমিনদের জন্য রহমতে পরিবর্তিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র যেসব 
বান্দা এরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়া সত্বেও নিজ এলাকায়ই দৈর্যসহকারে 
বসবাস করে এবং এ বিশ্বাস রাখে যে, তার শুধু সে বিপদই হতে পারে, হা 
আল্লাহ্‌ তাআলা তার জন্য লিখে রেখেছেন, তবে এমন ব্যক্তি শহীদের মত 
সওয়াব পাবে। হুযুর (সাঃ)-এর বাণী- ' প্লেগ শাহাদত এবং প্লেগে আক্রান্ত 
ব্যক্তিশহীদ'-_ এর ব্যাখ্যাও তাই। 

এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, মৃত্যুর ভয়ে জেহাদ থেকে পলায়ন 
করা হারাম। এ বিষয়টি কোরআনের অন্যত্র অত্যন্ত বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত 
হয়েছে। অবশ্য কোন কোন বিশেষ অবস্থাকে নির্দেশের আওতা থেকে 
মুক্ত রাখা হয়েছে। 

এটা একাস্তই আল্লাহ্র কুদরত যে, সাহাবিগণের মধ্যে সবচেয়ে বড় 
'সিপাহসালার আল্লাহ্‌র অসি হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ) যার 
সমগ্র ইসলামী জীবনই জেহাদে অতিবাহিত হয়েছে, তিনি কোন জেহাদে 
শহীদ হননি; বরং রোগাক্রান্ত হয়ে বাড়ীতে ইস্তেকাল করেছেন। মৃত্যুর 
প্রাক্কালে বিছানায় পড়ে মৃত্যুবরণ করার আক্ষেপে তিনি অনুতাপ 
করেছিলেন এবং পরিবারের লোকদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন £ “আমি 
অমুক অমুক বিরাট বিরাট জেহাদে অংশগ্রহণ করেছি। আমার শরীরের 
এমন কোন জায়গা নেই যা তীর-বল্পম অথবা অন্য কোন মারাত্মক 
অন্ত্রের আঘাতে যখম হয়নি। কিন্তু অনুতাপের বিষয় এই যে, আজ আমি 
গাধার মত বিছানায় পড়ে মৃত্যুবরণ করছি। আল্লাহ্‌ যেন আমাকে ভীরু 
কাপুরুষের প্রাপ্য শাস্তি না দেন। মৃত্যু ভয়ে যারা জেহাদ থেকে সরে 
থাকতে চায়, তাদেরকে আমার জীবনের এ উপদেশমূলক ঘটনাটি শুনিয়ে 
দিও।’ 


484 - করজ বা ঝণ অর্থ নেক আমল 


আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা। এখানে করজ বা খণ শব্দটি রূপক অর্থে বলা 
হয়েছে। অন্যথায় সবকিছুরই তো একমাত্র মালিক তিনিই। উদ্দেশ্য হচ্ছে 
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এই যে, যেভাবে ঝ্রণ পরিশোধ করা ওয়াজিব, এমনিভাবে তোমাদের 
সদ্বযয়ের প্রতিদান অবশ্যই দেয়া হবে। 

বৃদ্ধি করার কথা এক হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহর পথে একটি খেজুর 
দানা ব্যয় করলে, আল্লাহ্‌ তাআলা একে এমনভাবে বৃদ্ধি করে দেবেন যে, 
তা পরিমাণে ওহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশী হবে। 

আল্লাহকে খণ দেয়ার এ অর্থও বলা হয়েছে যে, তার বান্দাদেরকে খণ 
দেয়া এবং তাদের অভাব পুরণ করা। তাই হাদীসে অভাবীদেরকে খণ 
দেয়ারও অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেনঃ 

(১) “কোন একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে একবার খণ দিলে এ 
খ্রণদান আল্লাহ্‌র পথে সে পরিমাণ সম্পদ দু' বার সদৃকা করার সমতুল্য” 

(২) ইবনে আরাবী (রহঃ) বলেন, এ আয়াত শুনে মানুষের মধ্যে তিন 
ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। তন্মধ্যে একদল দুর্ভাগা বলাবলি করতো যে, 
মুহাম্মদের রব অভাবী এবং আমাদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে, আর 
আমরা অভাবমুক্ত। এর উত্তরে এরশাদ হয়েছে £ 


৬5১5 a SITS cd 
দ্বিতীয় দল হচ্ছে সে সমস্ত লোকের, যারা এ আয়াত শুনে এর 
বিরুদ্ধাচরণ এবং কাপণ্য অবলম্বন করেছে। ধন-সম্পদের লোভ তাদেরকে 


এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার তৌফিক 
তাদের হয়নি 





তৃতীয় নল হচ্ছে সেসব নিষ্টাবান মুসলমানদের, খারা এ ঘোষণা 
শোনার সাথে সাথেই সাড়া দিয়েছিলেন এবং নিজেদের পছন্দ করা সম্পদ 
আল্লাহর পথে ব্যয় করে নিয়েছিলেন। যেমন আবুদ দারদাহ্‌ (রাঃ) 
প্রমুখ। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত আবুদ দারদাহ রসূল 
(স)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন,_ হে 
আল্লাহ্র রসূল (সাঃ) ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! 
আল্লাহ্‌ তাআলা কি আমাদের নিকট খণ চাচ্ছেন? তার তো খণের 
প্রয়োজন নেই৷ আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) উত্তর দিলেন যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
এর বদলে তোমাদিগকে বেহেশতে প্রবেশ করাতে চাচ্ছেন। আবুদ দারদাহ্‌ 
একথা শুনে বললেন, হে আল্লাহর রসূল (সাঃ), হাত বাড়ান। তিনি হাত 
বাড়ালেন: আবুদ দারদাহ বলতে লাগলেন ‘আমি আমার দু'টি বাগানই 
আল্লাহকে শুণ দিলাম। রাসূল (সাঃ) বললেন, একটি আল্লাহ্‌র রাস্তায় 
ওয়াকফ করে দাও এবং অন্যটি নিজের পরিবারের ভরদ-পোষণের জন্য 
রেখে দাও। আবুদ দারদাহ্‌ বললেন যে, আপনি সাক্ষী থাকুন, এ দু'টি 
বাগানের মধ্যে যেটি উত্তম যাতে খেজুরের ছয় শ' ফলস্ত বৃক্ষ রয়েছে, 
সেটা আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াকফ করলাম। আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) 
বললেন, এর বদলে আল্লাহ্‌ তোমাকে বেহেশত দান করবেন। 

আবুদৃদারদাহ্‌ (রাঃ) বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে বিষয়টি জানালেন। স্ত্রীও তার 
এ সংকর্মের কথা শুনে অত্যন্ত খুশী হলেন। রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন 
£ “খেজুরে পরিপূর্ণ অসংখ্য বৃক্ষ এবং প্রশস্ত অট্টালিকা আবুদদারদাহ্‌র 
জন্য তৈরী হয়েছে।' » 

(৩) খণ দেয়ার বেলায় তা ফেরত দেয়ার সময় যদি কিছু অতিরিক্ত 
দেয়ার কোন শর্ত করা না থাকে এবং নিজের পক্ষ থেকে যদি কিছু বেশী 
দিয়ে দেয়া হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য। রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন £ 
“তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে তার (খণের) হককে উত্তমরূপে 
পরিশোধ করে।' 


তবে, যদি অতিরিক্ত দেয়ার শর্ত করা হয়, তাহলে তা সুদ এবং হারাম 
বলে গণ্য হবে। 
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(২৪৮) বলী-ইসরাঈলীদেরকে তাদের নবী আরো বললেন, তালুতের 
নেতৃত্বের চিহ্ন হলো এই যে, তোমাদের কাছে একটা সিন্দুক আসবে 
তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মনের সন্তুষ্টির নিমিত্র। আর 
তাতে থাকবে মুসা, হারুন এবং তানের সন্তানবগের পারতাক্ত কিছু সামগ্রী 
সিন্দুকাটিকে বয়ে আনবে ফেরেশতারা : তোমরা যাদি ঈমাদলার হয়ে থাক, 
তাহলে এতে তোমাদের জনা নিশ্চিতই পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে। (২৪৯) 
অতপর তালুত যখন সৈন্য-সামস্তর নিয়ে কেরুল, তখন বলল, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
তোমাদিগকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। সুতরাং যে লোক সেই 
নদীর পানি পান করবে সে আমার নয়। আর যে লোক তার স্বাদ গ্রহণ 
করলো না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক। কিন্তু যে লোক হাতের আঁজলা ভরে 
সামান্য খেয়ে নেবে তার দোষ অবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। অতঃপর 
সবাই পান করল সে পানি, সামান্য কয়েকজন ছাড়া। পরে তালুত যখন তা 
পার হলো এবং তার সাথে ছিল মাত্র কয়েকজন ঈমানদার, তখন তারা বলতে 
লাগল, আজকের দিনে জালুত এবং তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার 
শক্তি আমাদের নেই, যাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহর সামনে তাদের একদিন 
উপস্থিত হতে হবে, তারা কার কার বলতে লাগল, সামান্য দলই বিরাট দলের 
মোকাবেলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে: আর যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ 
তাদের সাথে রয়েছেন। (২৫০) আর যখন তালুত ও তার সেনাবাহিনী শক্তর 
সম্মুখীন হল, তখন বলল, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের মনে বৈর্য সৃষ্টি 
করে দাও এবং আমাদেরকে দুঢ্পদ রাখ আর আমাদের সাহাযা কর সে 
কাফের জাতির বিরুদে। (২৫১) তারপর ঈমানদাররা আল্লাহর হুকুমে 
জালুতের বাহিনীকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল। 
আর আল্লাহ দাউদকে দান করলেন রাজ্য ও অভিজ্ঞতা। আর তাকে যা 
চাইলেন শেখালেন। আল্লাহ্‌ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না 
করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি 
আল্লাহ্‌ একান্তই দয়ালু, করুণাময় । (২৫২) এগুলো হলো আল্লাহ্‌র নিদর্শন, 
যা আমরা তোমাদেরকে যথাযথভাবে শুনিয়ে থাকি। আর আপনি নিশ্চতই 
আমাররসূলগণের অস্তরভুক্ত। 








BASS SAHIN 

সে বনী-ইসরাঈলরা আল্লাহ্‌র বিধান লংঘন করেছিল বলে আমালেকার 
কাফিরদেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। তখন তাদের 
সংশোধনের চিন্তা হলো। এখানে যে নবীর কথা বলা হয়েছে, তিনি 
“শামঈল' নামে পরিচিত। ৩1 - বনী-ইসরাঈলদের মধ্যে 
একটি সিন্দুক পূর্ব থেকেই ছিল, তা বংশানুক্রমে চলে আসছিল। তাতে 
হযরত মুসা (আঃ) ও অন্যান্য নবীগণের পরিত্যক্ত কিছু বরকতপূর্ণ 
বস্তসামগ্রী রক্ষিত ছিল। বনী-ইসরাঈলরা যুদ্ধের সময় এ সিন্দুকটিকে 
সামনে রাখতো, আল্লাহ্‌ তাআলা এর দৌলতে তাদেরকে বিজয়ী করতেন। 
জালুত বনী-ইসরাঈলদেরকে পরাজিত করে এ সিন্দুকটি নিয়ে গিয়েছিল। 
কিন্তু আল্লাহ্‌ যখন এ সিন্দুক ফিরিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন অবস্থা 
দাড়ালো এই যে, কাফেররা যেখানেই সিন্দুকটি রাখে, সেখানেই দেখা দেয় 
মহামারী ও ভ্ন্যানা বিপদাপদ। এমনিভাবে পাচটি শহর ধ্বংস হয়ে যায়। 
অবশেষে অতিষ্ঠ হয়ে দু'টি গরুর উপর সেটি উঠিয়ে হাকিয়ে দিল। 
ফেরেশতাগণ গরুগুলোকে তাড়া করে এনে তালুতের দরজায় পৌছে 
'দিলেন। বনী-ইসরাঈলরা এ নিদর্শন দেখে তালুতের রাজত্বের প্রতি আস্থা 
স্থাপন করলো এবং তালুত জালুতের উপর আক্রমণ পরিচালনা করলেন। 
তখন মৌসুম ছিল অত্যন্ত গরম। 

5908444180$ - এ পরীক্ষার কারণ আমার মতে এই 

যে, অনুরূপভাবে মানুষের জোশ ও উত্তেজনা অনেক গুণ বেড়ে যায়। 
কিন্ত প্রয়োজনের সময় খুব নগণাসংখ্যক লোকই এগিয়ে আসে। উপরস্ধ 
তখন কিছু লোকের অসহযোগ অন্যান্য লোকদেরকেও বিচলিত করে। 
এসব লোকদেরকে দুরে সরানোই ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। তাই তাদের জন্য 
পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন যা অত্রান্ত উপযোগী ছিল। কেননা, যুদ্ধের সময় 
দৃঢ়তা ও কষ্টসহিষ্জৃতারই বেশী প্রয়োজন। অতএব, পিপাসার তীব্রতার 
সময় পানি পাওয়া সত্বেও পান করা থেকে বিরত থাকা দৃঢ়তার 
পরিচায়ক। পক্ষান্তরে এ অবস্থায় অন্ধের মত ঝাপিয়ে পড়া অস্থিরতার 
লক্ষণ! 

পরবর্তীতে একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার বর্ণনা করা হয়েছে যে, 
অতিমাত্রায় পানি পানকারীগণ শারীরিক দিক দিয়ে বেকার হয়ে পড়লো 
এবং তারা দ্রুত চলাফেরা করতে অপারক হয়ে গেলো। রূহুল-মা’ আনীতে 
ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে হযরত ইবনে-আববাসের রেওয়ায়েতের 
উদ্ধৃতিতে ঘটনার যে পরিণতি বর্দিত হয়েছে তাতে বোঝা যায়, এতে তিন 
ধরনের লোক ছিল। 

একদল অসম্পূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। 
দ্বিতীয় দল পূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ঠিকই, কিন্ত 
নিজেদের সংখ্যা কম বলে চিন্তা করেছে এবং তৃতীয় দল ছিল পরিপূর্ণ 
ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং নিজেদের সংখ্যালঘিষ্টতার 
কথাও চিন্তা করেননি। 


১৩৭ সুরা আল বাকারাহ Nv 
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(২৫৩) এই রসূলগণ_ আমি তাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা দিয়েছি। 
তাদের মধ্যে কেউ তো হলো তারা যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, আর 
কারও মর্যাদা উচ্চতর করেছেন এবং আমি মরিয়ম-তনয় ঈসাকে একট 
মু জেযা দান করেছি এবং তাকে শক্তিদান করেছি “রহুল-কুছুস অথাৎ, 
জিবরাঈলের মাধ্যমে। আর আল্লাহ্‌ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে পরিষ্কার 
িদদেরশ এসে যাবার পর পয়গম্নরদের পেছনে যারা ছিল তারা লড়াই করতো 
না। কিন্তু তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের কেউ 
তো ঈমান এনেছে, আর কেউ হয়েছে কাফের। আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা 
করতেন, তাহলে তারা পরস্পর লড়াই করতো, কিন্তু আল্লাহ তাই করেন, যা 
তিনি ইচ্ছা করেন। (২৫৪) হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুষী 
দিয়েছি, সেদিন আসার পূর্বেই তোমরা তা থেকে বায় কর, যাতে না আছে 
বেচা-কেনা, না আছে সুপারিশ কিংবা বন্ধুত। আর কাফেররাই হলো প্রকৃত 
যালেম। (২৫৫) আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, 
সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিও নয়। 
আসমান ও যমীনে যাকিছু রয়েছে, সবই তার। কে আছ এমন, যে সুপারিশ 
করবে তার কাছে তার অনুমতি ছাড়া দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যাকিছু 
রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তার জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই 
পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তার সিংহাসন 
সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ 
করা তার পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সবোর্চ এবং সবাপেক্ষা মহান। (২৫৬) 
দীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত 
গোষরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী 
“তাগুত' দেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ 
করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংগবার নয়। আর আল্লাহ্‌ সবই শুনেন এবং 
জানেন। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

(১) আয়াত ১-%। এ - এর বক্তব্যে নবী করীম (সাঃ)-কে এক 
প্রকার সাস্তুনা দান করা উদ্দেশ্য। কেননা, তার নবুওয়ত দলীল দ্বারা 
প্রমানিত হওয়ার পরও অর্থাৎ, যা 30194584 আয়াতে প্রমাণিত 
হয়েছে, তা সত্বেও কাফেররা তা মেনে নিচ্ছিল না। ফলে এটি তার পক্ষে 
দুঃখ ও অনুতাপের বিষয় হয়ে দীড়িয়েছিল। এজন্য আল্লাহ্‌ তাআলা একথা 
শুনিয়ে দিয়েছেন যে, ইতিপূর্বে বিভিন্ন পদমর্যাদা সম্পন্ন বহু নবী 
অতিক্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু কারোই সমগ্র উম্মত ঈমানদার হয়নি। 
কিছুসংখ্যক লোক আনুগত্য প্রদর্শন করেছে, আবার অনেকে 
বিরুদ্ধাচারণও করেছে। অবশ্য এতেও আল্লাহ্‌র বহু তাৎপর্য রয়েছে, যদিও 
তা সবার বুঝে আসে না, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এতটুকু বিশ্বাস রাখা কর্তব্য 
যে, এর মধ্যেও নিশ্চয়ই কোন বিশেষ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। 

১:54 04৮ এখানে শর উঠতে 
পারে হে, আয়াতটিতে পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নবিগণের মধ্যে 
কেউ কেউ অন্য নবী অপেশ্চা মর্যাদায় বড় ছিলেন, অথচ হাদীসে রসূল 
(সাঃ) এরশাদ করেছেন, “আল্লাহ্‌র নবিগণের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য করো 
না।' তিনি আরো বলেছেন_ “আমাকে মুসা (আঃ)-এর চাইতে বড় 
প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করো না।' আরো উক্ত হয়েছে, “আমি বলতে পারি 
না যে, কেউ ইউনুস ইবনে মাতা অপেক্ষা উত্তম।' 


(৩) 48৬5 চি - হযরত মুসা আঃ)-এর সাথেই আল্লাহ্‌ 
তাআলা ফেরেশতাদের মাধ্যম ব্যতীত কথা বলেছেন। কিন্তু তাও 
অস্তরালমুক্ত ছিল না৷ কেননা, সূরা শুরার 48084986 
- (কোন মানুষের পক্ষে আল্লাহর সাথে কথা বলা বাস্তবসম্মত 
নয়)-আয়াতে অস্তরালমুক্তভাবে আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে কথা বলার 
বিষয়টিকে নাকচ করা হয়েছে। এতেই বোঝা যায় যে, হযরত মূসা 
(আঃ)- এর সাথে আল্লাহ্‌র কথা বলা অস্তরাল থেকেই হয়েছে। অবশ্য 
মৃত্যুর পরে কোন রকম অস্তরাল বা যবনিকা ছাড়াই কথাবার্তা হওয়া 
সন্তব। তাই শুরার সে আয়াতটি পার্থিব জীবন সম্পর্কে প্রযোজ্য বলে মনে 
করা হয় 

এ সূরায় এবাদত এবং বৈষয়িক আচার-আচরপের বেশ কিছু বিধান 
এবং রীতি-নীতি বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলোর বাস্তবায়ন করতে গিয়ে 
মনের উপর চাপ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। যাবতীয় সৎকাজের মধ্যে 
জান-মাল ব্যয় করাটাই মানুষের কাছে সবচাইতে কঠিন মনে হয়। অথচ 
আল্লাহ্‌র বিধানসমূহের অধিকাংশই জান অথবা মাল সম্পর্কিত। তা' ছাড়া 
অধিকাংশ মানুষই পাপে নিপ্ত হয়, এই জানের মহববত অথবা মালের 
প্রতি আসক্তির কারণেই। সুতরাং বলতে গেলে এ দু'টিই সমস্ত পাপের 
মুল উৎস। আর তা থেকে মুক্তিলাভই হল যাবতীয় এবাদত-বন্দেগীর 
লক্ষ্য। কাজেই এসব বিধি-বিধান বর্ণনা করার পর যুদ্ধ-বিগ্রহের আলোচনা 
একান্তই যুক্তিযুক্ত। 
করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পরবর্তী আয়াত _ 2145$%৩ 
_ এর মধ্যে সম্পদের মোহ ত্যাগ করে তা আল্লাহর সন্তষ্টির পথে বিলিয়ে 
দেয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। 


১৩৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন NYA 





এরপরে বর্ণিত তালুতের কাহিনী দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, মর্যাদা ও 
কর্তৃতপাপ্তি ধন-সম্পদের উপর নির্ভরশীল নয়। এটা একাস্তভাবেই 
আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল; পরস্ত যারা জানের পরোয়া না করেই, 
আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করে, তাদের নজীর এবং প্রতিফলও 
তালুতের ঘটনাতে বিধৃত হয়েছে। অতঃপর সম্পদ আল্লাহ্র পথে বিলিয়ে 
দিয়ে জীবনের প্রকৃত সাফল্য লাভ করার উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে 
০ 3813%351 - অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে যে উপজীবিকা 
দান করেছি, তা থেকে ব্যয় কর। 

যেহেতু সম্পদ ব্যয় করার উপর অনেক এবাদত ও মোমালাত 
নির্ভরশীল, তাই এ বিষয়টি সমধিক বিস্তারিতভাবে এবং গুরুত্বসহকারে 
বৰ্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী রুকুতেও বেশীর ভাগ আলোচনা সম্পদ ব্যয় 
প্রসঙ্গেই করা হয়েছে। যার অর্থ দাড়ায় এই যে, এখনই কাজ করার 
সময়। পরকালে কোন কাজ বা ক্রয়-বিক্রয় চলবে না, আর বন্ধুত্বের 
খাতিরেও কেউ দেবে না। পক্ষান্তরে কেউ এসে সুপারিশ করে মুক্ত করবে, 
তাও সম্ভব হবে না; যতক্ষণ আল্লাহ্‌ নিজে না ছাড়বেন। 

আয়াতুল কুরসীর বিশেষ ফযীলত £ এ আয়াতটি কোরআনের 
সর্ববৃহৎ আয়াত। হাদীসে এ আয়াতের অনেক ফযীলত ও বরকত বলিত 
হয়েছে। মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সু) এটিকে 
সবচাইতে উত্তম আয়াত বলে উল্লেখ করেছেন। অন্য এক হাদীসে আছে, 
রসুল (সাঃ) উবাই ইবনে কা'বকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোরআনের 
মধ্যে কোন্‌ আয়াতটি সবচাইতে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ? উবাই ইবনে কা'ব 
আরয করলেন, তা হচ্ছে আয়াতুল-কুরসী। রসূল (সাঃ) তা সমর্থন করে 
বললেন-_ হে আবুল মান্যার । তোমাকে এ উত্তম জ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ। 

নাসায়ী শরীফের এক বর্ণনাতে রয়েছে যে, হুযুরে আকরাম (সাঃ) 
এরশাদ করেছেন, “যে লোক প্রত্যেক ফরয নামাযের পর 
আয়াতুল-ক্রসী নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে 
একমাত্র মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন অন্তরায় থাকে না :' অর্থাৎ, মৃত্যুর সাথে 
সাথেই সে বেহেশতের ফলাফল এবং আরাম-আয়েশ উপভোগ করতে 
শুরু করবে। 


এ আয়াতে মহান পরওয়ারদেগার আল্লাহ্‌ জাল্লা- শানুহুর একক 
অস্তিত্ব, তওহীদ ও গুণাবলীর বর্ণনা এক অত্যাশ্চর্য ও অনুপম ভঙ্গিতে 
দেয়া হয়েছে, যাতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ববান হওয়া, জীবিত হওয়া, শ্রবণকারী 
হওয়া, দর্শক হওয়া, বাকশক্তিসম্পন্ন হওয়া, তার সত্তার অপরিহার্যতা, 
তার অসীম-অনস্তকাল পর্যন্ত থাকা, সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টা ও উদ্ভাবক হওয়া, 
যাবতীয় ক্রিম প্রতিক্রিয়ার প্রভাব থেকে যুক্ত হওয়া, সমগ্র বিশ্বের 
একচ্ছত্র অধিপতি হওয়া, এমন শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের অধিকারী হওয়া যাতে 
তার অনুমতি ছাড়া তার সামনে কেউ কোন কথা বলতে না পারে, এমন 
পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী, হওয়া যাতে সমগ্র বিশ্ব ও তার যাবতীয় 
বস্তুনিচয়কে সৃষ্টি করা এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাদের শৃঙ্খলা 
বজায় রাখতে গিয়ে তাকে কোন ক্লান্তি বা পরিশ্বা্তির সম্মুখীন হতে হয় না 
এবং এমন ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া, কোন প্রকাশ্য কিংবা গোপন 
বস্তু কিংবা কোন অণু-পরমাণুর বিন্দু-বিসর্গও যাতে বাদ পড়তে না পারে। 
এই হচ্ছে আয়াতটির মোটামুটি ও সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্ত। এ আয়াতটিতে 
দশটি বাক্য রয়েছে। প্রথম বাক্য 


4121528 এতে ‘আল্লাহ্‌’ শব্দটি অস্তিত্বাচক নাম। অর্থ, সে 





সত্তা যা সকল পরাকাষ্ঠার অধিকারী ও সব কিছু থেকে মুক্ত। 
4519 সে সত্তারই বর্ণনা, যে সত্তা এবাদতের যোগ্য। “ইলাহ সে 
সত্তা ব্যতীত অন্য কেউ নেই। 

দ্বিতীয় বাক্য 3821 আরবী ভাষায় ০ অর্থ হচ্ছে জীবিত। 
আল্লাহ্‌র নামের মধ্য থেকে এ নামটি ব্যবহার করে বলে দিয়েছে যে, তিনি 
সর্বদা জীবিত ও বিদ্যমান থাকবেন; মৃত্যু তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। 
₹৮ শব্দ কেয়াম শব্দ হতে উৎপন্ন, ইহা ব্যুৎপত্তিগত আধিক্যের অর্থ 
ব্যবহৃত। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি নিজে বিদ্যমান থেকে অন্যকেও 
বিদ্যমান রাখেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন। “কাইয়ুম” আল্লাহ্‌র এমন এক বিশেষ 
গুণ যাতে কোন সৃষ্টি অংশীদার হতে পারে না। তার সত্তা স্থায়িত্বের জন্য 
কারো মুখোপেক্ষী নয়। কেননা, যে নিজের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্বের জন্য 
অন্যের মুখাপেক্ষী, সে অন্যের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ কি করে করবে? সে 
জন্যই কোন মানুষকে “কাইয়ুম' বলা জায়েয নয়। যারা ‘আবদুল 
কাইয়ুম" নামকে বিকৃত করে শুধু 'কাইয়ুম' বলে তারা গোনাহগার হবে। 

আল্লাহর গুণবাচক নামের মধ্যে *১:১/ ৮৮ অনেকের মতে 
ইসমে-আযম।' হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন যে, বদরের যুদ্ধে আমি 
একবার চেয়েছিলাম যে, রসূল (সাঃ)-কে দেখবো তিনি কি করছেন। 
সেখানে গিয়ে দেখলাম, তিনি সেজদায় পড়ে ++ ৬ ০ ৬ বলছেন। 

তৃতীয় বাক্য 2395405059 -4:সীন-এর ঘের দ্বারা উচ্চারণ 
করলে এর অর্থ হয় তন্দ্রা বা নিদ্রার প্রাথমিক প্রভাব। পূর্ণ নিদ্রাকে বলা 
হয়। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তন্দ্রা ও নিদ্রা থেকে সম্পূর্ণ 
মুক্ত। পূর্ববর্তী বাক্যে “কাইয্যুম’ শব্দে মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, 
আসমান ও যমিনের যাবতীয় বস্তার নিয়ন্ত্রণকারী হচ্ছেন আল্লাহ্‌ তাআলা। 
স্মস্ত সৃষ্টিরান্ধি টার আশ্রয়েই বিদামান। এতে করে হয়তো ধারণা হতে 
পারে যে, হে সত্তা এত বড় কার্য পরিচালনা করছেন, তার কোন সময় 
ক্লান্তি আসতে পারে এবং কিছু সময় বিশ্রাম ও নিপ্রার জন্য থাকা দরকার। 
দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পনন মানুষকে জানানো হয়েছে যে, 
আল্লাহকে নিজের বা অন্য কোন সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করবে না, নিজের 
মতো মনে করবে না। তিনি সমকক্ষতা ও সকল তুলনার উ্ধেব। তার 
পরিপূর্ণ ক্ষমতার পক্ষে এসব কাজ করা কঠিন নয়। আবার তীর ক্লাস্তিরও 
কোন কারণ নেই। আর তার সত্তা যাবতীয় ক্লান্তি, তন্দ্রা ও নিদ্রার প্রভাব 
থেকে মুক্ত ও পবিত্র। 

চতুর্থ বাক্য 514৮৩৯১৩৮১ বাক্যের প্রারতে 
ব্যবহৃত + অক্ষর মালিকানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, আকাশ এবং 
যমিনে যা কিছু রয়েছে সে সবই আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ 
ইচ্ছাশক্তির মালিক। যেভাবে ইচ্ছা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। 


EAE 


পঞ্চম বাক্য_ 3১19576404594 অর্থ হচ্ছে, এমন 
কে আছে, যে তার সামনে কারো সুপারিশ করতে পারে, তার অনুমতি 
ব্যতীত? এতে কয়েকটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। 

প্রথম হচ্ছে এই যে, যখন আল্লাহ্‌ তাআলা যাবতীয় সৃষ্টবস্তর মালিক 
এবং কোন বস্তু তার চাইতে বড় নয়, তাই কেউ তার কোন কাজ সম্পর্কে 
প্রশ্ন করার অধিকারী নয়। তিনি যা কিছু করেন, তাতে কারো আপত্তি 
করার অধিকার নেই। তবে এমন হতে পারতো যে, কেউ কারো জন্য 


১৩৯ 


সুরা আল বাক্বারাহ 


৭ 





সুপারিশ করে, তাই এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এ ক্ষমতাও 
কারো নেই। তবে আল্লাহ্‌র কিছু খাস বান্দা আছেন, যারা তার অনুমতি 
সাপেক্ষে তা করতে পারবেন, অন্যথায় নয়। হাদীসে এরশাদ হয়েছে, 
রসূল (সাঃ) বলেছেন £ হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম আমি সমস্ত উম্মতের 
জন্য সুপারিশ করবো। একে ‘মাকামে-মাহমুদ’ বলা হয়, যা হুযুর 
(সাঃ)-এর জন্য খাস। অন্যের জন্য নয়। 

ষষ্ঠ বাক্- 285152616904 অৰ্থাৎ, আল্লাহু 
তাআলা অগ্রপশ্চাত যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনা সম্পর্কে অবগত। 
অগ্রপশ্চাত বলতে এ অর্থও হতে পারে যে, তাদের জন্বের পূর্বে ও জন্মের 
পরের যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনাবলী আল্লাহর জানা রয়েছে। আর এ অর্থও 
হতে পারে যে, অগ্র বলতে সে অবস্থা বোঝানো হয়েছে যা মানুষের জন্য 
প্রকাশ্য, আর পশ্চাত বলতে বোঝানো হয়েছে যা অদৃশ্য। তাতে অর্থ হবে 
এই যে, কোন কোন বিষয় মানুষের জ্ঞানের আওতায় রয়েছে কিন্তু কোন 
কোন বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই। কিছু তাদের সামনে প্রকাশ্য আর কিছু 
গোপন। কিন্তু আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে সবই প্রকাশ্য। তার জ্ঞান সে সমস্ত বিষয়ের 
উপরই পরিব্যাপ্ত। সুতরাং এ দুটিতে কোন বিরোধ নেই। আয়াতের 
ব্যাপকতায় উভয় দিকই বোঝানো হয়। 

সপ্তম বাক্য 7555৩ 1৩, অর্থাত, 
মানুষ ও সমগ্র সৃষ্টির জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের কোন একটি অংশবিশেষকেও 
পরিবেষ্টিত করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা যাকে যে পরিমাপ জ্ঞান 
দান করেন শুধু ততটুকুই সে পেতে পারে। এতে বলা হয়েছে যে, সমগ্র 


সৃষ্টির অণু পরমাণুর ব্যাপক জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের আওতাভুক্ত, এটা ভার 
_বৈশিষ্ট্য। মানুষ অথবা অন্য কোন সৃষ্টি এতে অংশীদার নয়। 


অষ্টম বাক্য 95433 অৰ্দাৎ, তার কুরসী 
এত বড়, যার মধ্যে সাত আকাশ ও যমিন পরিবেষ্টিত রয়েছে। আল্লাহ্‌ 
উঠা-বসা আর স্থান-কাল থেকে মুক্ত। এ ধরনের আয়াতকে মানুষের 
কার্যকলাপ ও আচার-আচরণের সাথে তুলনা করা উচিত নয়। এর অবস্থা 
পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করা মানবজ্ঞানের উর্ধ্বে । তবে হাদীসের বর্ণনা দ্বারা 
এতটুকু বোঝা যায় যে, আরশ ও কুরসী এত বড় যে, তা সমগ্র আকাশ ও 
যমিনকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। ইবনে কাসীর হযরত আবু ঘর গিফারী 
(রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হুযূর (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস 
করেছিলেন যে, কুরসী কি এবং কেমন? তিনি বলেছেন, যার এখতিয়ারে 
আমার প্রাণ তার কসম, কুরসীর সাথে সাত আকাশ ও সাত যমিনের 
তুলনা একটি বিরাট ময়দানে ফেলে দেয়া একটি আংটির মত। অন্য এক 
বানাতে আছে যে, আরশের তুলনায় কুরসীও অনুরূপ। 

নবম বাক্য ৪33595 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষে এ দু'টি 
বৃহৎ সৃষ্টি, আসমান ও যমিনের হেফাযত করা কোন কঠিন কাজ বলে মনে 
হয় না। কারণ, এই অসাধারণ ও একক পরিপূর্ণ সত্তার পক্ষে এ কাজটি 
একান্তই সহজ ও অনায়াসসাধ্য। 


দশম বাক্য 28155 তিনি অতি উচ্চ ও অতি মহান। 


পূর্বের নয়টি বাক্যে আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণের পূর্ণতা বর্ণনা করা হয়েছে। তা 
দেখার এবং বোঝার পর প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলতে বাধ্য হবে যে, 
সকল শান-শণকত, বড়ত্ব ও মহত্ব এবং শক্তির একমাত্র মালিক আল্লাহ্‌ 








তাআলা। এ দশটি বাক্যে আল্লাহ্‌র “যাত' ও সিফাতের পূর্ণ বর্ণনা দেয়া 
হয়েছে। 

ইসলামকে যারা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে তারা যেহেতু ধ্বংস ও প্রবঞ্চনা 
থেকে নিরাপদ হয়ে যায়, সেজন্য তাদেরকে এমন লোকের সাথে তুলনা 
করা হয়েছে যে, কোন শক্ত দড়ির বেষ্টনকে সুদৃঢ়ভাবে ধরে পতন থেকে 
মুক্তি পায়। আর এমন দড়ি ছিড়ে পড়ার যেমন ভয় থাকে না, তেমনিভাবে 
ইসলামেও কোন রকম ধ্বংস কিংবা ক্ষতি নেই। তবে দড়িটি যদি কেউ 
ছিড়ে দেয় তা যেমন স্বতন্ত্র কথা, তেমনিভাবে কেউ যদি ইসলামকে বর্জন 
করে, তবে তাও স্বতন্ত্র ব্যাপার ।- (বয়ানুল-কোরআন) 

এ আয়াত দেখে কোন কোন লোক প্রশ্ন করে যে, আয়াতের দ্বারা 
বোঝা যায়, ধর্মে কোন বল প্রয়োগ নেই। অথচ ইসলাম ধর্মে জেহাদ ও 
যুদ্ধের শিক্ষা দেয়া হয়েছে? 

একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, এমন প্রশ্ন যথার্থ 
নয়; কারণ, ইসলামে জেহাদ ও কেতালের শিক্ষা মানুষকে ঈমান 
আনয়নের ব্যাপারে বাধ্য করার জন্য দেয়া হয়নি। যদি তাই হতো, তবে 
প্রয়োজন ছিল না। ইসলামের জেহাদ ও কেতাল ফেৎনা-ফাসাদ বন্ধ করার 
লক্ষ্যে করা হয়। কেননা, ফাসাদ আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় নয়, অথচ কাফেররা 
ফাসাদের চিত্তে ২ ব্যস্ত থাকে। তাই আল্লাহ্‌ এরশাদ করেছেনঃ 
আর 6525; “তারা 
পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়, কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা 
ফাসানকারীদেরকে পছন্দ করেন না?" 

এজন্য আল্লাহ তাআলা জেহাদ এবং কেতালের মাধ্যমে এসব লোকের 
সৃষ্ট যাবতীয় অনাচার দূর করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেমতে জেহাদের 
মাধ্যমে অনাচারী জালেমদের হত্যা করা সাপ-বিচ্ছু ও অন্যান্য কষ্টদায়ক 
জীবজত্ত হত্যা করারই সমতুল্য। 

ইসলাম জেহাদের ময়দানে স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ এবং অচল 
ব্যক্তিদের হত্যা করতে বিশেষভাবে নিষেধ করেছে। আর এমনিভাবে সে 
সমস্ত মানুষকে হত্যা করা থেকে বিরত করেছে, যারা জিযিয়া কর দিয়ে 

ইসলামের এ কার্ধ-পদ্ধতিতে বোঝা যায় যে, সে জেহাদ ও কেতালের 
দ্বারা মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে না, বরং এর দ্বারা দুনিয়া 
থেকে অন্যায়-অত্যাচার দূর করে ন্যায় ও শাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ 
দিয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) একজন বৃদ্ধা নাসার স্ত্রীলোককে ইসলাম 
গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছিলেন, তখন সে স্ত্রীলোক উত্তর দিল 
আমি মৃত্যুর দুয়ারে দাড়ানো এক বৃদ্ধা। শেষ 
জীবনে নিজের ধর্ম কেন ত্যাগ করবো? হযরত ওমর (রাঃ) একথা শুনেও 
তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেননি বরং এ আয়াত পাঠ করলেন 
IGS অর্থাৎ, ধর্মে কোন বল প্রয়োগের নিয়ম নেই। বাস্তব 
পক্ষে ঈমান গ্রহণে বল প্রয়োগ সম্ভবও নয়। কারণ ঈমানের সম্পর্ক 
বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে নয়। আর জেহাদ ও কেতাল দ্বারা শুধু 
বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গই প্রভাবিত হয়। সুতরাং এর দ্বারা ঈমান গ্রহণে বাধ্য 
করা সম্ভবই নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, জেহাদ কেতালের নির্দেশ 


931৬8 আয়াতের পরিপন্থী নয়।_ (মাযহারী) 
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(২৫৭) যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্‌ তাদের অভিভাবক তাদেরকে তিনি বের 
করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের 
অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে 
অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোষক্ষের অবিবাসী, চিরকাল তারা 
সেখানেই থাকবে। (২৫৮) তুমি কি সে লোককে দেখনি, যে পালনকর্তার 
ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিল ইবরাহীষের সাথে এ কারণে যে, আল্লাহ্‌ সে 
ব্যক্তিকে রাজ্য দার করেছিলেন? ইবরাহীম যখন বললেন, আমার 
পালনকর্তা হলেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, 
আমিও জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি। ইবরাহীম বললেন, নিশ্চয়ই 
তিনি সূষ্কে উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে, এবার তুমি তাকে পশ্চিম দিক 
থেকে উদিত কর। তখন সে কাফের হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ 
সীষালংঘণকারী সম্প্রদায়কে সরল পথ প্রদর্শন করেন না। (২৫৯) তুমি কি 
সে লোককে দেখনি যে এমন এক জনপদ দিয় যাচ্ছিল যার বাড়ীঘরগুলো 
ভেঙ্গে ছাদের উপর পড়ে ছিল? বলল, কেমন করে আল্লাহ মরণের পর একে 
জীবিত আল্লাহ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ 
বছর। তারপর তাকে ন। বললেন, কত কাল এভাবে ছিলে? বলল, 
আমি ছিলাম, একদিন কিংবা একদিনের কিছু কম সময়। বললেন, তানফ 
বরং তুমি তো একশ বছর ছিলে। এবার চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও 
পানীয়ের দিকে_ সেগুলো পচে যায়নি এবং দেখ নিজের গাধাটির দিকে। 
আর আমি তোমাকে মানুষের জনা দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি। আর হাড়গুলোর 
দিকে চেয়ে দেখ যে, আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দেই এবং 
সেগুলোর উপর মাংসের আবরণ পরিয়ে দেই। অতঃপর যখন তার উপর এ 
অবস্থা প্রকাশিত হল, তখন বলে উঠল-_আঘি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব 
বিষয়েক্ষমতাশীল। 








এ ২৫৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইসলাম সর্বাপেক্ষা বড় নেয়ামত 


এবং কুফর সবচাইতে বড় দুর্ভাগ্য। এতদসঙ্গে কাফের বা বিরুদ্ধবাদীদের 
সাথে বন্ধুত্ব করার বিপদ সম্পর্কে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, এরা মানুষকে 
আলো থেকে অন্ধকারে টেনে নেয়। 


এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল যে, যখন আল্লাহ্‌ তাআলা কোন কাফের 


ব্যক্তিকে দুনিয়াতে মান-সম্মান এবং রাজত্ব দান করেন, তখন তাকে সে 
নামে অভিহিত করা জায়েয। এতে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, 
প্রয়োজনবোধে তার সাথে তর্ক-বিতর্ক করাও জায়েয, যাতে সত্য-মিথ্যার 
পার্থক্য প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। 


কেউ কেউ এরূপ সন্দেহ পোষণ করেছেন যে, সে হয়তো বলতে 


পারতো যে, যদি আল্লাহ্‌ বলতে কেউ থাকেন, তবে তিনিই পশ্চিম দিক 
হতে সূর্য উদিত করুন! এর উত্তর হচ্ছে এই যে, তার অস্তরে অনিচ্ছা 
সত্বেও একথা জেগে উঠলো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ আছেন এবং পূর্ব দিক 
হতে সূর্য উদয় করা তার কাজ এবং তিনি পশ্চিম দিক হতেও উদয় করতে 
পারেন। আর এ ব্যক্তি নবী হয়ে থাকলে অবশ্যই এমন হবে। আর এমন 
হলে বিশ্বময় এক মহাবিপ্লব সৃষ্টি হয়ে যাবে। তাতে না আবার লাভের 
পরিবর্তে ক্ষতি বেড়ে যায়। যেমন, মানুষ এ মু’জেযা দেখে যদি আমার 
দিক থেকে ফিরে তার দিকে ঝুকে যায়! সামান্য বাড়াবাড়িতে না আবার 
রাজত্বই চলে যায়। কাজেই সে উত্তরও দেয় নাই। তার কাছে এ প্রশ্নের 
কোন উত্তরও ছিল না। এ জন্য হতভম্ব হয়ে পড়ে।_ 


(বয়ানুল-কোরআন) 
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(২৬০) আর স্বরণ কর, যখন ইবরাহীম কলল, হে আমার পালনকর্তা, 
আমাকে দেখাও, কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে। কললেন্ তুমি কি 
বিশ্বাস কর না? বলল, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে এজন্যে চাইছি 
যাতে অস্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। বললেন, তাহলে চারটি পাখী ধরে 
নাও। পরে সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও, অতঃপর সেগুলোর 
দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও। তারপর 
সেগুলোকে ডাক; তোমার নিকট দৌড়ে চলে আসবে । আর জেনে রেখো, 
নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞানসম্প্নন। (২৬১) যারা আল্লাহর 
রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ বায় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা 
থেকে সাতটি শীষ জন্রায় প্রত্যেকটি শীষে একশ' করে দানা থাকে আল্লাহ্‌ 
অতি দানশীল, সবর্জ। (২৬২) যারা স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় 
করে, এরপর ব্যয় করার পর সে অনুাহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও 
দেয় না, তাদেরই জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং 
তাদের কোন আশংকা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না। (২৬৩) নম্র কথা বলে 
দেয়া এবং ক্ষমা প্রদর্শন করা এ দান-খয়রাত অপেক্ষা উত্তম, যার পরে কষ্ট 
দেয়া হয়। আল্লাহ্‌ তাআলা সম্পদশালী, সহিফু । (২৬৪) হে ঈমানদারগণ ! 
তোমরা অনুযাহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত 
বরবাদ করো না সে ব্যক্তির মত যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর 
উদ্দেশে ব্যয় করে এবং আল্লাহ্‌ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। অতএব, 
এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মত যার উপর কিছু মাটি পড়েছিল। 
অতঃপর এর উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ফিত হলো, অনস্তর তাকে সম্পূর্ণ পরিক্কার 
করে দিল। তারা এ বস্তুর কোন সওয়াব পায় না, যা তারা উপার্জন করেছে। 
আল্লাহ্‌ কাফের সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর নিবেদন ও পুনজীবনদান 
প্রত্যক্ষীকরণ £ এটি হলো তৃতীয় কাহিনী যা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত 
হয়েছে। যার সার সংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌ 
তাআলার প্রতি আরয করলেন, আপনি কিভাবে মৃতকে পুনজীবিত 
করবেন, তা আমাকে প্রত্যক্ষ করান। আল্লাহ্‌ তাআলা এরশাদ করলেন, 
এরূপ আকাঙ্খা ব্যক্ত করার কারণ কি? আমার সর্বময় ক্ষমতার প্রতি কি 
তোমার আস্থা নেই? ইবরাহীম (আঃ) নিজের আস্থা বিবৃত করে নিবেদন 
করলেন, আস্থা ও বিশ্বাস তো অবশ্যই আছে। কেননা, আপনার সর্বময় 
ক্ষমতার নিদর্শন সর্বদা, প্রতি মুহূর্তেই দেখতে পাচ্ছি এবং চিন্তাশীল 
বযক্তিমাত্রই তার নিজের সত্বা থেকে শুরু করে এ বিশ্ব জাহানের প্রতিটি 
অণু পরমানুতে এর প্রমাণ দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু মানক-প্রকৃতির সাধারণ 
প্রকতা হচ্ছে যে, অস্তরের বিশ্বাস যতই দৃঢ় হোক, চোখে না দেখা পর্যন্ত 
অস্তরে পূর্ণ প্রশান্তি আসতে চায় না, প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগতে থাকে; এটা 
কি করে হবে, না জানি এর ্রক্রিয়টা কেমন? মনের মাঝে এ ধরনের প্রশ্ন 
উদয় হওয়ার ফলে পূরণ প্রশাস্তি লাভ হতে চায় না। নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি 
করে। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (অঃ) এরূপ নিবেদন করেছিলেন, 
যাতে মৃতব্যক্তিকে জীবিতকরণ সংক্রান্ত চিন্তা দ্বধাগস্ত না হয়ে পড়ে। 
অধিকন্ত মনে যাতে স্থিরতা আসে; নানা প্রশ্নের জাল যেন অন্তরে বাসা 
বাধতে না পারে এবং মনের দৃঢ়তা যাতে বজায় থাকে! 

আল্লাহ তাআলা তার প্রার্থনা কবুল করলেন এবং বিষয়টি প্রত্যক্ষ 
করাবার জন্য এক অভিনব ব্যবস্থা করলেন, যাতে মুশরেকদের যাবতীয় 
সন্দেহ-সংশয়ও দূর হয়ে যায়। প্রক্রিয়াটি ছিল এই যে, ইবরাহীমকে চারটি 
পাৰী ধরে নিজের কাছে রেখে সেগুলোকে এমনভাবে লালন-পালন করতে 
নির্দেশ দেয়া হলো, যাতে সেগুলো সম্পূর্ণরূপে পোষ মেনে যায় এবং 
ডাকামাত্র হাতের কাছে চলে আসে। তদুপরি তিনি যেন সেগুলোকে 
ভালভাবে চিনতেও পারেন। পরে নির্দেশ হল, পাখীগুলোকে জবাই করে 
এর হাড়-মাংস, পাখা ইত্যাদি সবগুলোকেই কিমায় পরিণত কর, তারপর 
সেগুলোকে ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নিজে 
পছন্দমত কয়েকটি পাহাড়ে এক একটি ভাগ রেখে দাও। তারপর 
এদেরকে ডাক। তখন এগুলো আল্লাহ্‌র কুদরতে জীবিত হয়ে দৌড়ে 
তোষার কাছে চলে আসবে। 

তফসীরে রুহুল-মা*আনীতে ইবনুল-সান্যারের উদ্ধৃতিতে হযরত 
হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত (আঃ) তাই 
করলেন। অতঃপর এদের যখন ডাকলেন, সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের সাথে হাড়, 
পাখার সাথে পাখা, গোশতের সাথে গোশত রক্তের সাথে রক্ত মিলে পূর্বের 
রূপ ধারণ করল এবং তার কাছে দৌড়ে এসে উপস্থিত হলো। তখন আল্লাহ্‌ 
তাআলা এরশাদ করলেন-হে ইবরাহীম। কেয়ামতের দিন এমনিভাবে 
সবাইকে তাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে একত্রিত করে এক মুহূর্তে 
সেগুলোতে প্রাণ সঞ্চারিত করে দেব। কোরআনের ভাষায় এ 
বলা হয়েছে যে, এসব পাখী দৌড়ে আসবে, যাতে বোঝা যায়, সেগুলো 
উড়ে আসবে না। কেননা, আকাশে উড়ে আসলে দৃষ্টির অগোচরে যেতে 
পারে এবং তাতে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। পক্ষান্তরে মাটির উপরে 
দৌড়ে আসলে তা দৃষ্টির মধ্যে থাকবে। এ ঘটনাতে আল্লাহ্‌ তাআলা 
কেয়ামতের পরে পুনজীবনের এমন এক নিদর্শন হযরত ইবরাহীম 
(আইঃ)-কে দেখালেন, যাতে মুশরেকদের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়েরও 


১৪২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


ঠা 





অবসান হতে পারে। পুনজীবিন এবং পরকালীন জীবন সম্পর্কে 
মুশরেকদের এটাই ছিল বড় প্রশ্ন। মানুষ মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যায়, 
আর এ মাটি বাতাসের সাথে কোথায় কোথায় উড়ে যায়! আবার কখনো 
পানির স্রোতের সাথে গড়িয়ে যায়, কখনো বা বৃক্ষ ও শস্যরপে 
আত্মপ্রকাশ করে আবার এর রেণু-কণা, দূর-দূরাস্তে ছড়িয়ে পড়ে। এ 
বিক্ষিপ্ত রেণু-কণা একত্রিত করে তাতে প্রাণসঞ্চার করার বিষয়টি সাধারণ 
জ্ঞানসম্পন্ন লোকদের বোধগম্য হওয়ার কথা নয়। সব বিষয়কেই তারা 
নিজের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের তুলাদণ্ডে ওজন করতে চায়। তারা তাদের 
বোধশক্তির বাইরের কোন ক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তাও করতে পারে না। অথচ 
তারা যদি নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কেই একটু চিন্তা করে, তবেই বুঝতে 
পারবে যে, তাদের অস্তিত্বও সারা বিশ্বের বিক্ষিপ্ত অণু-পরমাণুর একটা 
সমষ্টি। 

আলোচ্য ঘটনার উপর কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর £ আলোচ্য 
আয়াতে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথমতঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর 
মনে এ প্রশ্নই বা কেন জেগেছিল? অথচ তিনি আল্লাহ্‌র সর্বময় ক্ষমতার 
উপর বিশ্বাসীরূপে তৎকালীন বিশ্ব সর্বাধিক দৃঢ় ছিলেন। 

এর উত্তর এই যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রশ্ন কোন 
সন্দেহ-সংশয়ের কারণে ছিল না। বরং প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল যে, আল্লাহ 
তাআলা কেয়ামতে মৃতদেহকে জীবিত করবেন, তা তার সর্বময় ক্ষমতার 
জন্য কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়, কিন্তু মৃতকে জীবিত করা মানুষের 
শক্তির উধের্ব, তারা কখনো কোন মৃতকে জীবিত হতে দেখেনি। পরস্ধ 
মৃতকে জীবিত করার পদ্ধতি ও রূপ বিভিন্ন রকম হতে পারে। মানুষের 
স্বভাব হচ্ছে এই যে, যে বস্তু সে দেখেনি তার অনুসন্ধান করার জন্য তার 
মনে একটা সহজাত কৌতূহল জন্ম নেয়। এতে তার ধারণা, বিভিন্ন পথে 
এগিয়ে যেতে থাকে। তাতে চিস্তাজনিত কষ্টও সহ্য করতে হয়। এ চিন্তার 
বিভ্রান্তি থেকে রেহাই পেয়ে অস্তরে স্থিরতা লাভ করাকেই “এতমিনান' বা 
প্রশান্তি বলা হয়। এই এতমিনান লাভের উদ্দেশেই ছিল হযরত ইবরাহীম 
(আঃ)-এর এপ্রার্থনা। 


এতে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, ঈমান ও এতমিনান-এর মধ্যে কিছুটা 
পার্থক্য রয়েছে। ঈমান-সে ইচ্ছাধীন দৃঢ়বিশ্বাসকে বলে, যা মানুষ রসূল 
(সাঃ)-এর কথায় কোন অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অর্জন করে। আর 
“এতমিনান’ অন্তরের সে দৃঢ়তাকে বলা হয় যা প্রত্যক্ষ কোন ঘটনা অথবা 
অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। অনেক সময় কোন দৃশ্যমান 
বিষয়েও দৃঢ়বিশ্বাস জন্মায়, কিন্ত স্তরের এতমিনান বা প্রশান্তি লাভ হয় 
না এজন্য যে, এর স্বরূপ জানা থাকে না। এতমিনান শুধু চাক্ষুষ দর্শনে 
লাভ হয়। হযরত ইবরাহীম (আঃ) মৃত্যুর পর পুনজীবিন সম্পর্কে পরিপূর্ণ 
বিশ্বাসী অবশ্যই ছিলেন; তবে প্রশ্নটি ছিল শুধু তার স্বরূপটি জানার জন্য। 

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) মৃতকে জীবিত করার 
স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন বটে, মৃত্যুর পর পুনজীবন সম্পর্কে তার 
মনে কোনরূপ সন্দেহ ছিল না। এমতাবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে 
৩489 অর্থাৎ, তুমি কি বিশ্বাস কর না, বলার হেতু কি? 

উত্তর এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক উত্থাপিত এ প্রশ্নটি 
দু'ধরনের অর্থ হতে পারে। 


(এক) তিনি জীবিত করার স্বরূপ জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলেন। তবে - 


মূল প্রশ্ন অর্থাৎ, মৃত্যুর পর পুনজীবন সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন না। 
(দুই) পুনজীবিত করার ক্ষমতায় সন্দেহ কিংবা অস্বীকৃতি থেকেও এ 





প্রশ্ন জন্ম নিতে পারে। প্রশ্নের ভাষা এ সম্ভাবনার প্রতিকূল নয়। 
উদাহরণতঃ কোন বোঝা সম্পর্কে আপনার বিশ্বাস এই যে, অমুক ব্যক্তি 
এটি বহন করতে পারবে না। তখন আপনি তার অপারকতা প্রকাশ করার 
জন্যে বললেন £ দেখি, তুমি কেমন করে বোঝাটি বহন কর। ইবরাহীম 
(আঃ)-এর প্রশ্নের এ ভুল অর্থও কেউ কেউ গ্রহণ করতে পারতো। তাই 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে এ ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত প্রমাণিত করার উদ্দেশে 
বললেন ৩% 25 যাতে ইবরাহীম (আঃ) উত্তরে (হা, বিশ্বাস করি” 
বলে ভুল বোঝার অবকাশ থেকে যুক্ত হয়ে যান। 

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে £ /:%-:৮2১1৮ অর্থাৎ, 
আল্লাহ্‌ তাআলা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। পরাক্রমশালী হওয়ার মধ্যে 
সর্বশক্তিমানতা বিধৃত হয়েছে; আর প্রজ্ঞাময় বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
কোন বিশেষ হেকমতের কারণেই প্রত্যেককে মৃত্যুর পর পুনজীবিন প্রত্যক্ষ 
করানো হয় না। নতুবা প্রত্যেককে এটা প্রত্যক্ষ করানো আল্লাহ্‌ তাআলার 
পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু এতে “ঈমান-বিল-গায়েব" তা অদৃশ্যে 
বিশ্বাস স্থাপন করার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণু হয়। 

এটি সূরা বাকারার ৩৬ তম রুকু, যা ২৬২ নম্বর আয়াত থেকে শুরু 
হয়: এখনও এ সুরার পাচটি রুকু বাকী রয়েছে। তন্মধ্যে শেষ রুকৃতে 
সামগ্রিক ও গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়াদি বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী চার 
রুকৃতে ২৬২ তম আয়াত থেকে ২৮৩ তম আয়াত পর্যন্ত মোট ২১টি 
আয়াত। এগুলোতে অর্থনীতি সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশ ও বক্তব্য পেশ করা 
হয়েছে। এসব নির্দেশ বাস্তবায়িত হলে বর্তমান বিশ্ব যেসব অর্থনৈতিক 
সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে সেগুলোর সমাধান আপনা-আপনিই বের হয়ে 
আসবে। আজ কোথাও পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং কোথাও এর জবাবে 
সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তিত রয়েছে। এসব নীতির পারস্পরিক 
সংঘাতের ফলে গোটা বিশু মারামারি, কাটাকাটি ও যুদ্ধ বিগ্রহের উত্তপ্ত 
লাভায় পরিপূর্ণ হয়ে আগ্রেয়গিরির রূপ ধারণ করেছে। এসব আয়াতে 
ইসলামী অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বর্ণিত হয়েছে। এটি দু'ভাগে 


(বিভক্ত ঃ 

(১) প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ আল্লাহর সন্ধষ্টির জন্যে অভাবগ্রস্ত, 
দীন-দুঃখীদের জন্যে ব্যয় করার শিক্ষা,_ একে সদকা ও খয়রাত বলা 
হয়। 

(২) সুদের লেন-দেনকে হারাম করে তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ। 

প্রথম দু'রুকৃতে দান - খয়রাতের ফহীলত, তৎপ্রতি উৎসাহদান এবং 
তৎসম্পর্কিতি বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে এবং শেষ দু'রুকৃতে সুদভিত্তিক 
কারবারের অবৈধতা , নিষেধাজ্ঞা এবং খ্রণদানের বৈধ পদ্থার বর্ণনা 
রয়েছে। 

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার 
ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর দান-খয়রাত আল্লাহ্র কাছে 
গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এমন কতিপয় 
বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যা দান-খয়রাতকে বরবাদ ও নিস্ফল প্রয়াসে পরিণত 
করে। 

এরপর বর্ণনা করা হয়েছে দু'টি উদাহরণ। একটি আল্লাহ্‌র কাছে 
খরহণীয় দান খয়রাতের এবং অপরটি অগ্রহণীয় ও ফাসেদ দান-খয়রাতের। 

এ রুকুতে এ পাচটি বিষয়বস্তু উল্লেখিত হয়েছে। 

এসব বিষয়বস্তুর পূর্বে জানা দরকার যে, আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয় 





| SMES RDA TL ENE | 
BFS CaSO EAE 
চিনুন 
| (৩য়) 
| ৮ ১4গ955্) 
| FAMGEE IETS TES | 
IGS SEES AE 
| © Li BF MEELIS SS S 
NERA EEDA LEE 
| BELG ASST CRASS | 
EEE EAD EEA 
] 99199012655 0. 



























































(২৬৫) যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ বায় করে আল্লাহর সন্ধা 
অর্জনৈর লক্ষ্যে এবং নিজের মনকে সুদূঢ় করার জন্যে তাদের উদাহরণ 
টিলায় অবস্থিত বাগানের মত, যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয় অতঃপর দ্বিগুণ 
ফসল দান করে। যদি এমন প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হান্ধা বর্ষণ 
যথেষ্ট। আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম যথার্থই প্রত্যক্ষ করেন। (২৬৬) 
তোমাদের কেউ পছন্দ করে যে, তার একটি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান হবে, 
এর তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে, আর এতে সর্বপ্রকার ফল-ফসল 
থাকবে এবং সে বার্ধক্য পৌছবে, তার দুর্বল সম্ভান-সম্ভতিও থাকবে, 
এমতাবস্থায় এ বাগানে একটি দৃণিবায়ু আসবে, যাতে আগুন রয়েছে, অনন্তর 
বাগানটি তন্ধীভূত হয়ে যাবে? এমনিভাবে আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের জন্যে 
দর্শনসমূহ বর্ণনা করেন-_-যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর। (২৬৭) হে 
ঈমানদারগণ ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্যে 
ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে 
নিকৃষ্ট জিনিস বায় করতে মনস্থ করো না। কেননা, তা তোমরা কখনও গ্রহণ 
করবে নাঃ তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও! জেনে রেখো, 
আল্লাহ অভাবযুক্ত, প্রশংসিত। (২৬৮) শয়তান তোমাদেরকে অভাব- 
অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অন্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে 
আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশী অনুগৃহের ওয়াদা 
করেন। আল্লাহ্‌ প্রাচুযর্ময়, সুবিজ্ঞ। (২৬৯) তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান 
দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু 
প্রাপ্ত হয়। উপদেশে তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান। 





সূরা আল বাক্বারাহ ঠা 





করাকে কোরআন পাক কোথাও 3001 শব্দে, কোথাও (৮৮| শব্দে, 
কোথা ০ শব্দে এবং কোথাও 5916 শব্দে ব্যক্ত করেছে। 
কোরআনের এসব শব্দ এবং বিভিন্নস্থানে এগুলোর ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য 
করলে জানা যায় যে, 54-০ -৩৬০| -+৬৬। প্রভৃতি শব্দগুলো ব্যাপক 
অর্থবোধক এবং সন্তষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সর্বপ্রকার দান-খয়রাত ও ব্যয়কেই 
বোঝায়, তা ফরয, ওয়াজিব, কিংবা নফল, মুস্তাহাব যাই হোক। ফরয 
যাকাত বোঝাবার জন্যে কোরআন একটি স্বতস্ত্র শব্দ 3 $1 ব্যবহার 
করেছে এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ বিশেষ সদকাটি আদায় করা ও ব্যয় 
করার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 

এ রুকৃতে বেশীর ভাগ 3 শব্দ এবং কোথাও 454-০ শব্দ ব্যবহার 
করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, এখানে সাধারণ দান-খয়রাত সম্পর্কে 
আলোচনা করা হয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আল্লাহর পথে ব্যয় করার একটি দৃষ্টান্ত £ প্রথম আয়াতে বলা 
হয়েছে £ যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, --অর্থাৎ, হজ্ব, জিহাদ কিংবা 
ফকীর, মিসকীন, বিধবা ও এতীমদের জন্যে কিংবা সাহায্যের নিয়তে 
আত্বীয়- স্বজনদের জন্যে অর্থ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত এমন যেমন, কেউ 
গমের একটি দানা সরস জমিতে বপন করল। এ দানা থেকে একটি চারা 
গাছ উৎপন্ন হল, যাতে গমের সাতটি শীষ এবং প্রত্যেকটি শীষে একশ’ 
করে দানা থাকে। অতএব, এর ফল দাড়ালো এই যে, একটি দানা থেকে 
সাতশ" দানা অর্জিত হয়ে গেল। 

উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর পথে ব্যয় করার সওয়াব এক থেকে শুরু 
করে সাতশ পর্যন্ত পৌছে। এক পয়সা ব্যয় করলে সাতশ’ পয়সার 
সওয়াব অর্জিত হতে পারে। 


সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে, একটি সৎকর্মের 
সওয়াব দশগুণ পাওয়া যায় এবং তা সাতশ’ গুণে পৌছে। 

দান গ্রহণীয় হওয়ার শর্তাবলী £ কিন্তু কোরআন পাক এ 
বিষয়বস্তুটি সংক্ষিপ্ত ও পরিক্ষার ভাষায় বর্ণনা করার পরিবর্তে গম-বীজের 
দৃষ্টান্তের আকারে বর্ণনা করেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কৃষক গমের 
এক দানা থেকে সাতশ" দানা তখনই পেতে পারে, যখন দানাটি হবে 
উৎকৃষ্ট । কৃষকও কৃষি বিষয়ে পুরোপুরি ওয়াকেফহাল হবে এবং জমিও 
হবে সরস। কেননা, এ তিনটির যেকোন একটি বিষয়ে অভাব হলেও হয় 
দানা বেকার হয়ে যাবে অর্থাৎ, একটি দানাও উৎপন্ন হবে না,কিতবা এক 
দানা থেকে সাতশ’ দানার মত ফলনশীল হবে না। 

এমনিভাবে সাধারণ সৎকর্ম এবং বিশেষ করে আল্লাহ্‌র পথে কৃত ব্যয় 
গ্রহণীয় ও অধিক সওয়াব পাওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। (১) পবিত্র ও 
হালাল ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা। হাদীসে আছে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা পবিত্র ও হালাল বস্ত ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণ করেন না। 

(২) যে ব্যয় করবে তাকেও সদুদ্েশ্য প্রণোদিত ও সৎ হতে হবে। 
কোন খারাপ নিয়তে কিংবা নাম-যশ অর্জনের উদ্দেশে যে ব্যয় করে, সে 
অজ্ঞ কৃষক সদৃশ, যে বীজকে অনুর্বর মাটিতে বপন করে, ফলে তা লষ্ট 
হয়েযায়। 

(৩) যার জন্য ব্যয় করবে, তাকেও সদকার যোগ্য হতে হবে। 
অযোগ্য ব্যক্তির জন্যে ব্যয় করলে সদকা ব্যর্থ হবে। এভাবে বর্ণিত দৃষ্টান্ত 
দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার ফযীলতও জানা গেল এবং সাথে সাথে 
তিনটি শর্তও জানা গেল যে, হালাল ধন-সম্পদ ব্যয় করতে হবে, ব্যয় 
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করার রীতিও সুন্নত অনুযায়ী হতে হবে এবং যোগ্য ব্যক্তির প্রতি ব্যয় 
করতে হবে। শুধু পকেট থেকে বের করে দিয়ে দিলেই এ ফজীলত 
অর্জিত হবেনা। 

দ্বিতীয় আয়াতে দান-খয়রাতের নির্ভুল ও সুন্নত তরীকা বর্ণনা করে 
বলা হয়েছে £ যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর অনুগ্রহ 
প্রকাশ করে না এবং যাকে দান করে, তাকে কষ্ট দেয় না, তাদের সওয়াব 
তাদের পালনকর্তার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য তাদের 
কোন বিপদাশক্কা নেই এবং অতীতের ব্যাপারেও তাদের কোন চিন্তা নেই। 


সদকা গ্রহণীয় হওয়ার শর্তাবলী £ এ আয়াতে সদকা কবুল হওয়ার 
জন্যে দু'টি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। (১) দান করে অনুগ্রহ প্রকাশ 
করতে পারবে না এবং (২) গ্রহীতাকে ঘৃণিত মনে করা যাবে না। অর্থাৎ, 
তার সাথে এমন কোন ব্যবহার করতে পারবে না, যাতে সে নিজেকে ঘৃণিত 
ও হেয় অনুভব করে কিংবা কষ্ট পায়। 


তৃতীয় আয়াতে 3১৯5): অর্থাৎ, সদকা-খয়রাত গ্রহণীয় হওয়ার 
জন্য পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত দু'টি শর্তের আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 
প্রথমতঃ আল্লাহ্‌র পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে কারও প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ 
করতে পারবে না এবং দ্বিতীয়তঃ যাকে দান করা হবে তার সাথে এমন 
কোন ব্যবহার করা যাবে না, যাতে সে নিজেকে ঘৃণিত ও হেয় অনুভব 
করে কিংবা কষ্ট পায়। 

ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে যে, আর্থিক অক্ষমতা কিংবা ওযরের সময় 
যাঞ্চাকারীর জওয়াবে কোন যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত অজুহাত বলে দেয়া এবং 
যাঞ্চকারী অশোভন আচরণ করে রাগান্বিত করলে তাকে ক্ষমা করা 
বহুগুণে শ্রেয়ঃ সে দান খয়রাতের চাইতে যার পর দান গ্রহীতাকে কষ্ট দেয়া 
হয়। আল্লাহ্‌ তাআলা স্বয়ং সম্পদশালী ও সহিচ্ছু। তিনি কারও অর্থের 
মুখাপেক্ষী নন। যে ব্যক্তি ব্যয় করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই করে। 
অতএব, ব্যয় করার সময় প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির লক্ষ্য রাখা উচিত যে, 
কারও প্রতি তার অনুগ্রহ নেই, নিজের উপকারের জন্যেই সে বায় করছে। 
দান গ্রহীতার পক্ষ থেকে কোনরূপ অকৃতজ্ঞতা অনুভব করলেও তাকে 
খোদায়ী রীতির অনুসারী হয়ে ক্ষমা করা দরকার। 

চতুর্থ আয়াতে এ বিষয়বস্তুটিই অন্যভাবে আরও তাকীদসহ বর্ণনা 
করে বলা হয়েছে, মুখে অনুগ্রহ প্রকাশ করে কিংবা আচার-আচরণের 
মাধ্যমে গ্রহীতাকে কষ্ট দিয়ে নিজের দান-খয়রাতকে বরবাদ করো না। 

এতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যে দান-খয়রাতের পর অনুগ্রহ প্রকাশ 
কিংবা গ্রহীতাকে কষ্ট দেয়ার মত কোন কাজ করা হয়, তা বাতিল এবং না 
করার শামিল। এরূপ দান-খয়রাতে কোন সওয়াব নেই। এ আয়াতে দান 
কবুল হওয়ার আরও একটি শর্ত বর্ণনা করে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি 
লোক-দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশে ব্যয় করে এবং আল্লাহ্‌ ও 
কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না, তার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন মসৃণ 
পাথরের উপর মাটি জমে যায় এবং তাতে কেউ বীজ বপন করে। 
অতঃপর এর উপর মুষলধারে বারিপাত হয়। ফলে মাটি কেটে গিয়ে 
পাথরটি সম্পূর্ণ মসৃণ হয়ে যায়। এরূপ লোক স্বীয় উপার্জন হস্তগত করতে 
সক্ষম হবে না এবং আল্লাহ্‌ তাআলা কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন 
না। এতে সদকা-খয়রাত কবুল হওয়ার এ শর্ত জানা গেল যে, 
নির্ভেজালভাবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং পরকালের সওয়াবের নিয়তে ব্যয় 
করতে হবে__লোকদেখানো কিংবা নাম-যশের নিয়ত করা যাবে না। 
নাম-যশের নিয়তে ব্যয় করা ধন-সম্পদ জলাঞ্জলি দেয়ারই নামাস্তর। যদি 
পরকালে বিশ্বাসী মুমিনও নাম-যশের উদ্দেশে কোন দান-খয়রাত করে, 





তবে তার অবস্থাও তদ্রাপ হবে এবং বিনিময়ে কোন সওয়াবই সে পাবে না। 
এমতাবস্থায় এখানে 4 ৩5:১ যোগ করে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত করা হয়েছে 
যে, লোক-দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশে কাজ করা আল্লাহ্‌ তাআলা ও 
কেয়ামতে বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে অকল্পনীয়। লোকদেখানো কাজ করা 
বিশ্বাসে ্রটিরইলক্ষণ। 

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে £ আল্লাহ্‌ তা’ আলা 
কৃত কাফেরদেকে পথ প্রদর্শন করবেন না। এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলার হেদায়েত ও আয়াত সব মানুষের জন্যেই প্রেরিত হয়েছে। 
কিন্তু কাফেররা এ সবের প্রতি ক্রক্ষেপ না করে বরং ঠাট্রা-বিদ্রপ করে। 
এর পরিণতিতে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে তওফীক তথা সৎকাজের 
ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে দেন। ফলে তারা কোন হেদায়েত কবুল করতে 
পারেনা। 


পঞ্চম আয়াতে গ্রহণযোগ্য দান-খয়রাতের একটি উদাহরণ বর্ণিত 
হয়েছে। যারা স্বীয় ধন-সম্পদকে মনে দৃঢ়তা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র 
সন্তষ্টি অর্জনের নিয়তে ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ কোন টিলায় অবস্থিত 
বাগানের মত। প্রবল বৃষ্টিপাত না হলেও হান্ধা বারিবর্ষণই যার জন্যে 
যথেষ্ট । আল্লাহ তাআলা তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে খুব পরিজ্ঞাত। 

এ উদ্াহরণের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, খাঁটি নিয়ত ও উপরোক্ত 
শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার ফযীলত অনেক। 
সংনিয়ত ও আন্তরিকতার সাথে অল্প ব্যয় করলেও তা যথেষ্ট এবং 
পারলৌকিক সাফল্যের কারণ। 


যষ্ঠ আয়াতে উপরোক্ত শর্তাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে 
দান-খয়রাত বাতিল ও প্রত্যাখাত হওয়ার বিষয়টিও একটি উদাহরণ দ্বারা 
ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে £ তোমাদের কেউ পছন্দ করবে কি 
যে, তার একটি আঙ্গুর ও খেজুরের বাগান হবে, বাগানের নীচ দিয়ে পানির 
নহরসমূহ প্রবাহিত হবে, বাগানে সব রকম ফল থাকবে, সে নিজে বৃদ্ধ 
হয়ে যাবে এবং তার দুর্বল ও শক্তিহীন ছেলে সন্তানও বর্তমান থাকবে, 
এমতাবস্থায় বাগানে দাবানল আঘাত হানবে এবং বাগানটি ভুলে পুড়ে ছাই 
হয়ে যাবে? আল্লাহ্‌ তাজালা এদনিভাবে তোমাদের জন্যে নজীর বর্ণনা 
করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর। 


এ উদাহরণে কয়েকটি অতিরিক্ত শর্ত যোগ করা হয়েছে অর্থাৎ, সে 
বৃদ্ধ হয়ে গেল, তার সন্তান-সন্ততি আছে এবং সন্তানগুলো অল্পবয়স্ক; 
ফলে দুর্বল ও শক্তিহীন। এসব শর্তের উদ্দেশ্য এই যে, যৌবনে কারও 
বাগান ও শস্যক্ষত্র জ্বলে গেলে সে পুনরায় বাগান করে নেয়ার আশা 
করতে পারে, কিংবা যার সন্তান-সন্ততি নেই এবং পুনরায় বাগান করে 
নেয়ার আশাও নেই, বাগান জ্বলে হাওয়ার পরও তার পক্ষে জীবিকার 
ব্যাপারে তেমন চিন্তিত হওয়ার কথা নয়। একটিমাত্র লোকের 
ভরন-পোষণ, কষ্টে-সৃষ্টে হলেও চলে যায়। পক্ষান্তরে যদি সম্তান-সম্ততিও 
থাকে এবং পিতার কাছে সহযোগিতা ও সাহায্য করার মত বলিষ্ঠ যুবক ও 
সংসস্তান-সম্ততি থাকে, তবুও বাগান ধ্বংস হওয়ার দরুন তেমন বেশী 
চিন্তা ও ব্যথার কারণ নেই। কেননা, সে সস্তান-সম্ততির চিন্তা থেকে মুক্ত। 
বরং সন্তানেরা তার বোঝাও বহন করতে সক্ষম। মোটকথা এ তিনটি শর্তই 
মুখাপেক্ষিতার তীব্রতা বর্ণনা করার জন্যে যোগ করা হয়েছে। অর্থাৎ, সে 
অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে বাগান করলো, বাগান তৈরী হয়ে ফলও দিতে 
লাগলো, এমতাবস্থায় সে বৃদ্ধ হয়ে পড়লো। তার সস্তান-সম্ভতিও বর্তমান 
এবং সম্তানগুলো অল্প বয়স্ক ও দুর্বল। এহেন মুহূর্তে যদি তৈরী-বাগান 
জুলে-পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তীব্র আঘাত ও অপরিসীম কষ্টেরই 
কথা। 


১৪৫ সূরা আল বাক্বারাহ 


০ 





পূর্ণ আয়াতের সারমর্ম এই যে, সদ্কা ও খয়রাত আল্লাহ্‌র কাছে 
্রহণীয় হওয়ার একটি প্রধান শর্ত হচ্ছে এখলাস। অর্থাৎ, খাটি নিয়তে ও 
অন্তরে আল্লাহ্‌র সন্তষ্টির জন্যেই ব্যয় করতে হবে; নাম-যশের উদ্দেশে 
নয়। 

এখন সমগ্র রুকুর সবগুলো আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহ্র 
পথে ব্যয় ও সদকা খয়রাত গ্রহণীয় হওয়ার জন্য ছয়টি শর্ত জানা যাবে। 


প্রথমত £ যে ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা হয়, তা হালাল হতে 
হবে। দ্বিতীয়তঃ সুন্নাহ অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে। তৃতীয়তঃ বিশুদ্ধ খাতে 
ব্যয় করতে হবে। চতূর্থতঃ খয়রাত দিয়ে অনুগ্রহ প্রকাশ করা যাবে না। 
পঞ্চমতঃ যাকে দান করা হবে, তার সাথে এমন ব্যবহার করা যাবে না, 
যাতে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। ফষ্ঠতঃ যা কিছু ব্যয় করা হবে, খাটি 
নিয়তের সাথে এবং আল্লাহ্‌র সন্থষ্টির জন্যই করতে হবে__ নাম-যশের 
জন্যে নয়। 

দ্বিতীয় শর্ত, অর্থাৎ, সুন্নাহ অনুযায়ী ব্যয় করার অর্থ এই যে, আল্লাহর 
পথে ব্যয় করার সময় কোন হকদারের হক যাতে নষ্ট না হয়, তার প্রতি 
লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বীয় পোষ্যদের প্রয়োজনীয় খরচাদি তাদের অনুমতি 
ছাড়া বন্ধ অথবা হাস করে দান-খয়রাত করা কোন সওয়াবের কাজ নয়। 
অভাবধ্রস্ত ওয়ারিশদেরকে বঞ্চিত করে সব ধন-সম্পদ খয়রাত করা 
কিংবা ওয়াকফ করে দেয়া সুন্নাহর শিক্ষার পরিপন্থী। এ ছাড়া আল্লাহর 
পথে ব্যয় করার হাজারো পন্থা রয়েছে। 

দান এই যে, গুরুত্ব ও প্রয়োজনের তীব্রতার দিকে লক্ষ্য রেখে 

খাত (করতে হবে। ব্যয়কারীরা সাধারণতঃ এ দিকে লক্ষ্য রাখে না। 

তৃতীয় শর্তের সারমর্ম এই যে, নিজ ধারণা মতে কোন কাজকে 
সৎকাজ মনে করে সেই খাতে ব্যয় করাই সওয়াব হওয়ার জন্যে যথেষ্ট 
নয়; বরং খাতটি শরীয়তের বিচারে বৈধ ও পছন্দনীয় কিনা, তা দেখাও 
জরুরী। যদি কেউ অবৈধ খেলাধূলার জন্যে স্বীয় সহায় সম্পত্তি ওয়াকৃফ 
করে দেয়, তবে সে সওয়াবের পরিবর্তে আযাবের যোগ্য হবে। শরীয়তের 
দৃষ্টিতে পছন্দনীয় নয়_ এমন সব কাজের বেলায় এ কথাই প্রযোজ্য। 

পূর্ববর্তী রুকৃতে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার বর্ণনা ছিল। এখন এর 
সাথেই সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি আলোচ্য রুকুর সাতটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, 
এর বিবরণ নিম্নরূপ £ ১৩৮-৮১০....... ০০০৭ 
শানে-নুযুল দৃষ্টে ৮:৮ শব্দের অর্থ করা হয়েছে ' উৎকৃষ্ট' ৷ কেউ কেউ দান 
করার জন্যে নিকৃষ্ট বস্তু নিয়ে আসত। এর পরিপ্রেক্ষিতেই এ আয়াত 
অবতীর্ণ হয়। কোন কোন তফসীরকার শব্দের ব্যাপকতা দৃষ্টে এর অর্থ 
করেছেন ‘হালাল’ কেননা, মাল পূর্ণরূপে উৎকৃষ্ট তখনই হয়, যখন তা 
হালালও হয়। এ তফসীর অনুযায়ী আয়াতে হালালেরও তাকীদ হবে। তবে 
প্রথমোক্ত তফসীর অনুযায়ী অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা এও প্রমাণিত হয় যে, 
খয়রাতের মাল হালাল এবং উৎকৃষ্ট দু' টোই হওয়া শর্ত। মনে রাখা দরকার 
যে, আয়াতে উৎকৃষ্ট মাল দেয়ার নির্দেশ এ ব্যক্তির জন্যে, যার কাছে 
উৎকৃষ্ট বস্তু থাকা সত্বেও মন্দ ও নিকৃষ্ট বস্তু আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে। 
2845 এবং. (5৮ শব্দ, দ্বারা বোঝা যায় যে, উৎকৃষ্ট বস্তু বিদ্যমান 
রয়েছে। আর $9।4£5£ বাক্য দ্বারা বোঝা যায় যে, সে 
ইচ্ছাকৃতভাবে অকেজো জিনিষ ব্যয় করে। পক্ষান্তরে যার কাছে মুলতঃই 
উৎকৃষ্ট বস্তু নেই, সে এ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত নয়। সে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় 
করলেও গ্রহণীয় হবে। 








2828 শব্দ থেকে কোন কোন আলেম মাসআলা চয়ন করেছেন 
যে, পিতা পুত্রের উপার্জন ভোগ করতে পারে, এটা জায়েয। কেননা, 
মহানবী (সাঃ) বলেন,_ তোমাদের সস্তান-সস্ততি তোমাদের উপার্জনের 
একটি পুতঃপবিত্র অংশ। অতএব, তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে সম্তান-সম্ততির 
উপার্জন ভক্ষণ কর।-_ (কুরতুবী) 

শহ্য ক্ষেত্রের ওশর-বিধি £ 58442 বাক্যে 
5 শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ওশরী জমিতে (যে যমীনের 
উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ ইসলামী বিধান অনুযায়ী সরকারী তহবিলে 
জমা দিতে হয়) যে ফসল উৎপন্ন হয়, তার এক-দশমাংশ দান করা 
ওয়াজিব। আয়াতের ব্যাপকতাদৃষ্টে ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) বলেন যে, 
ওশরী জমীতে ফসল অল্প হোক বা বেশী হোক ওশর দেয়া ওয়াজিব। 
সুরা আন’ আমের১.2445555আয়াতটি ওশর ওয়াজিব হওয়ার 
ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশসূচক। 

'ওশর' ও 'খেরাজ' ইসলামী শরীয়তের দু'টি পারিভাষিক শব্দ। এ 
দু'য়ের মধ্যে একটি বিষয় অভিন্নু। উভয়টিই ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে 
ভূমির উপর আরোপিত কর। পার্থক্য এই যে, 'ওশর' শুধু কর নয়, এতে 
আর্থিক এবাদতের দিকটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যেমন__যাকাত। 
একারণেই ওশরকে “যাকাতুল -“আরদ" বা ভূমির যাকাতও বলা হয়। 
পক্ষান্তরে খেরাজ শুধু করকে বোঝায়। এতে এবাদতের কোন দিক নেই। 
মুসলমানরা এবাদতের যোগ্য ও অনুসারী। তাই তাদের কাছ থেকে ভূমির 
উৎপন্ন ফসলের যে অংশ নেয়া হয়, তাকে ' ওশর' বলা হয়। অ-মুসলিমরা 
এবাদতের যোগ্য নয়। তাই তাদের ভূমির উপর যে কর ধার্য করা হয়, 
তাকে 'খেরান্ধ' বলা হয়; যাকাত ও ওশরের মধ্যে কার্যতঃ আরও পার্থক্য 
এই যে, স্বর্ণ, রৌপ্য ও পপ্য সামহ্বির উপর বছরাস্তে যাকাত ওয়াজিব 
হয়,কিন্তু ওশরী জমিনে উৎপাদনের সাথে সাথেই ওশর ওয়াজিব হয়ে 
যায়। 

দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, জমিনে ফসল উৎপন্ন না হলে ওশর দিতে হয় 
না। কিন্তু পাবা ও স্বর্ণ রৌপো মুনাফা না হলেও বছরাস্তে যাকাত ফরয 
হবে। ওশর ও খেরাজের বিস্তারিত ফেকাহ গরন্থসমূহে দ্রষ্টব্য । 

SING coc SSS LST 

যখন কারও মনে এ ধারণা জন্মে যে, দান-খয়রাত করলে ফকীর হয়ে 
যাবে, বিশেষতঃ আল্লাহ্‌ তাআলার তাকীদ শুনেও স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় 
করার সাহস না হয় এবং খোদায়ী ওয়াদা থেকে মুখ ফিরিয়ে শয়তানী 
ওয়াদার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন বুঝে নেয়া উচিত যে, এ প্ররোচনা 
শয়তানের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। এখানে এরূপ বলা ঠিক নয় যে, 
আমরা তো শয়তানের চেহারাও দেখিনি_ প্ররোচনা ও নির্দেশ নেয়া দুরের 
কথা। পক্ষান্তরে যদি মনে ধারণা জন্মে যে, সদ্কা-খয়রাত করলে গোনাহ্‌ 
মাফ হবে এবং ধন-সম্পত্তিও বৃদ্ধি পাবে ও বরকত হবে, তখন মনে করতে 
হবে, এ বিষয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আল্লাহ্‌র ভাণ্ডারে কোন কিছুর অভাব নেই। 
তিনি সবার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং নিয়ত ও কর্ম সম্পকে 
সম্যক পরিজ্ঞাত। 
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(২৭০) তোমরা যে খয়রাত বা সদায় কর কিংবা কোন মানত কর, আল্লাহ্‌ 
নিশ্চয়ই সেসব কিছু জানেন। অন্যায়কারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। 
(২৭১) যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে তা কতই না উত্তম । 
আর যদি খয়রাত গোপন কর এবং অভাব্স্তদের দিয়ে দাও, তবে তা 
তোমাদের জন্যে আরও উত্তম । আল্লাহ তাআলা তোমাদের কিছু গোনাহ দূর 
করে দিবেন। আল্লাহ্‌ তোমাদের কাজ-কর্মের খুব খবর রাখেন। (২৭২) 
তাদেরকে সৎপথে আনার দায় তোমার নয়। বরং আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা সৎপথে 
পরিচালিত করেন। যে মাল তোমরা ব্যয় কর, তা নিজ উপকারাধেইি কর। 
আল্লাহর সন্তষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশে ব্যয় করো না। তোমরা যে অর্থ 
ব্যয় করবে, তার পুরস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতি 
অন্যায় করা হবে না। (২৭৩) খয়রাত এ সকল গরীব লোকের জন্যে, যারা 
আল্লাহর পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে - জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফেরা 
করতে সক্ষম নয়। অজ্ঞ লোকেরা যাঞ্চা না করার কারণে তাদেরকে 
অভাবমুক্ত মনে করে। তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা 
মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় 
করবে, তা আল্লাহ তাআলা অবশ্যই পরিজ্ঞাত। (২৭৪) যারা স্বীয় ধন-সম্পদ 
ব্যয় করে, রাত্রে ও দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাদের জন্যে তাদের সওয়াব 
রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। তাদের কোন আশংক্কা নেই এবং তারা 
চিভিতও হবেনা। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ 

হেকমতের অর্থ ও ব্যাত্যা £ ১G “হেকমত” 
শব্দটি কোরআন পাকে বার বার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেক জায়গায় এর 
ব্যাখ্যায় বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। তফসীর বাহরে-মুহীতে 
তফসীরকারগণের এ সম্পর্কিত পরায় ত্রিশটি উক্তি উদ্ধৃত করার পর বলা 
হয়েছে £ প্রকৃতপক্ষে এগুলো প্রায় কাছাকাছি উক্তি। এগুলোর মধ্যে কোন 
বিরোধ নেই, অভিব্যক্তির পার্থক্য মাত্র । :-5 শব্দটি ॥ | এর ধাতু। 
এর অর্থ কোন কর্ম অথবা উক্তিকে তার গুণাবলীসহ পূর্ণ করা। 


এ কারণেই বাহ্রে-মুহীতে হযরত দাউদ (আট) সম্পর্কিত সূরা 
বাকারার £3415151454.515 আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ 
_ হেকমতের আসল অর্থ প্রত্যেক বস্তুকে যথাস্থানে স্থাপন করা। এর পূর্ণত্ব 
শুধুমাত্র নবুওয়তের মাধ্যমেই সাধিত হতে পারে। তাই এখানে হেকমত 
বলতে নবুওয়তকে বোঝান হয়েছে। 

ইমাম রাগেব ইস্পাহানী মুফরাদাতুল-কোরআনে বলনে £ হেকমত 
শব্দটি আল্লাহ্‌র জন্যে ব্যবহার করা হলে এর অর্থ হবে সমগ্র বিষয়াদির 
পূর্ণ জ্ঞান এবং নিখুত আবিক্ষার। অন্যের জন্যে এ শব্দটি ব্যবহার করা 
হলে এর অর্থ হয় সৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান এবং তদনুযায়ী কর্ম। 

এ অর্থাটিই বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোথাও এর 
অর্থ নেয়া হয়েছে কোরআন, কোথাও হাদীস, কোথাও বিশুদ্ধ জ্ঞান, 
কোথাও সৎকর্ম, কোথাও সত্যকথা, কোথাও সুস্থ বুদ্ধি, কোথাও ধর্মের 
বোধ, কোথাও মতামতের নির্ভূলতা এবং কোথাও আল্লাহ্‌র ভয়। শেষোক্ত 
অর্থটি স্বয়ং হাদীসে উল্লিখিত আছে। বলা হয়েছে ১৯ 2.5 1) 
4 অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র ভয়ই প্রকৃত হেকমত। 995281245 
আয়াতে হেকমতের ব্যাখ্যা সাহাবী ও তাবে-_ তাবেয়ীগণ কর্তৃক হাদীস ও 
সুন্নায় বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, আলোচ্য 5231 ৩%} 
আয়াতে পূর্ববলিত সবগুলো অর্থই বোঝানো হয়েছে+_ (বাহরে-মুহীত, 
৩২০ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় খু ) 

এ উক্তিই শব্দটির সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট অর্থবোহক। ৭1 5%}43 
1541%5031555 বাক্য থেকে এ দিকেই ইশারা বোঝা যায়। 
কারণ, এর অর্থ হচ্ছে, যাকে হেকষত দেয়া হয়েছে, তাকে প্রভূত মঙ্গল ও 
কল্যাণ দেয়া হয়েছে। 

৬৩০৩০... ১5945 
কোন প্রকার ব্যয় বলতে সর্বপ্রকার ব্যয়ই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে; যে 
ব্যয়ে সব শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং যে ব্যয়ে সবগুলোর কিংবা 
কতকগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। উদাহরণতঃ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা 
হয়নি বরং গোলাহর কাজে ব্যয় করা হয়েছে, কিংবা লোক দেখানো ব্যয় 
করা হয়েছে, অথবা ব্যয় করে অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে কিংবা হালাল ও 
উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করা হয়নি ইত্যাদি, সর্বপ্রকার ব্যয়ই এ আয়াতের 
অন্তর্ভুক্ত । এমনিভাবে “মানত' শব্দের ব্যাপকতায় সর্বপ্রকার মানতই এসে 
গেছে। উদাহরপতঃ আর্িক এবাদতের মানত। এ সাদৃশ্যের কারণেই 
ব্যয়ের সাথে মানতের উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দৈহিক এবাদতের 
মানত; তা আবার শর্তহীন হোক কিংবা শর্তযুক্ত হোক, তা পূর্ণ করা হোক 
বা না হোক, ইত্যাদি সর্বপ্রকার মানতই আয়াতে বোঝানো হয়েছে। 
আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা সর্বপ্রকার ব্যয় ও সর্বপ্রকার 
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মানত সম্পর্কেই পরিজ্ঞাত। তিনি এগুলোর প্রতিদানও দেবেন। সীমা ও 
শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখতে উৎসাহিত করা এবং লক্ষ্য না রাখার জন্য 
ভীতি-পরদর্শন করার লক্ষ্যেই একথা শোনান হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা 
প্রয়োজনীয় শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখে না, তাদেরকে স্পষ্টভাবে 
শাস্তিবাণী শুনিয়ে দেয়া হয়েছে। 
BUSS... 2৬ 30০১৩! 
পুএ 
বাহাতঃ এ আয়াতে ফরয ও নফল সব রকম দান-খয়রাতকে 
অন্তর্ভুক্ত করে বলা হয়েছে যে, সর্বপ্রকার দানের ক্ষেত্রে গোপনীয়তাই 
উত্তম। এতে ধর্মীয় ও বৈষয়িক উভয় প্রকার উপকারিতাই বর্তমান। ধর্মীয় 
উপকারিতা এই যে, এতে রিয়া তথা লোক দেখানোর সন্তাবনা নেই এবং 
দান গ্রহণকারীও লজ্জিত হয় না। বৈষয়িক উপকারিতা এই যে, স্বীয় 
অর্থের পরিমাণ সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে না। গোপনীয়তা 
উত্তম হওয়ার মানে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে উত্তম হওয়া। সুতরাং অপবাদ খণ্ডন 
করা, অন্যে তা অনুসরণ করবে এরূপ আশা করা ইত্যাদি কারণে যদি 
কোন ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করা উত্তম বিবেচিত হয়, তবে তা এর পরিপন্থী 
নয়। 

B25 20.0323 গোপনে দান করার সাথেই গোনাহ্‌র 
কাফফারাও সম্পর্কযুক্ত নয়_ শুধু এ বিষয়ে সতর্ক করার জন্যে 
গোপনীয়তার পার্শ্বে একে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, গোপন দান করার 
মধ্যে যদি তুমি কোন বাহ্যিক উপকার না দেখ, তবে বিষ্ণু হওয়া উচিত 
নয়। কেননা, তোমার গোনাহ আল্লাহ্‌ মাফ করবেন। এটা তোমার বিরাট 
উপকার। 


64445 .....০,০০০০০০ ৫৬১০৩ 


এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, দান-খয়রাতে আসলে তোমাদের নিয়তও 
থাকে নিজেদেরই উপকার লাভ করা এবং বাস্তবেও এর দ্বারা বিশেষভাবে 
তোমাদেরই উপকার হবে। এমতাবস্থায় দান-খয়রাত করলে তা শুধুমাত্র 
মুসলমানকেই দেবে__ কাফেরকে দেবে না, এ বিশেষ পথে এ উপকার 
লাভ করতে চাও কেন? এটি অতিরিক্ত বিষয়। এর প্রতি লক্ষ্য করা উচিত 
নয়। 

এখানে আরও বুঝে নেয়া দরকার যে, এ সদ্কা অর্থ নফল সদ্কা, যা 
যিস্মী কাফেরকেও দেয়া জায়েয। এখানে সদকা বলতে ফরয সদকা 
বোঝান হয়নি। ফরয সদকা মুসলমান ছাড়া কাউকে দেয়া জায়েয নয়।_ 
(মাযহারী) 

মাসআলা £ দারুল-হরবের কাফেরদেরকে কোন প্রকার দান-খয়রাত 
দেয়া জায়েয নয়। 

মাসআলা £ যিশ্মী কাফের অর্থাৎ, যে দারুল-হরবের নয়, তাকে শুধু 
যাকাত ও ওশর দান করা জায়েয নয়, অন্যান্য সব ওয়াজিব ও নফল 





সদ্‌কা দান করা জায়েয। আলোচ্য আয়াতে যাকাত অন্তর্ভুক্ত নয়। 
ঠাক BST BI CHT 
এখানে ফকীর বলতে এ সকল লোককে বোঝান হয়েছে, যারা ধর্মীয় 


কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশে অন্য কোন 
কাজ করতে পারে না। 


৫।0595805-80-5455 এ আয়াত থেকে জানা যায় 
যে, কোন ফকীরকে যদি মুল্যবান পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়, 
তবে এ কারণে তাকে ধনী মনে করা হবে ন বরং ফকীরই বলা হবে। 
এরূপ ব্যক্তিকে যাকাত দান করাও দূরস্ত হবে।_ (কুরতুবী) 


৯৯১০৯৪৯১০৫ এতে বোঝা যায় যে, লক্ষণাদি দেখে বিচার করা 
অশুদ্ধ নয়। কাজেই যদি এমন কোন বেওয়ারিশ মৃতদেহ পাওয়া যায়, যার 
দেহে পৈতা আছে এবং সে খতনাকৃতও নয়, তবে তাকে মুসলমানদের 
গোরস্থানে দাফন করা যাবে না।-(কুরতুবী) 

৩) 2559 এ আয়াত থেকে বাহাতঃ জানা যায় যে, 
তারা পথ আগলিয়ে সওয়াল করে না। কিন্তু পথ না আগলিয়েও সওয়াল 
করে না-_ এরূপ বোঝা যায় না। কোন কোন তফসীরকার তাই বলেছেন। 
কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরকারদের মতে এর অর্থ এই যে, তারা মোটেই 
সওয়াল করে না। ৯৮ ie DL ০৮ ০১৮০০ ৮৯ কারণ, 
তারা সওয়াল করা থেকে নিজেদেরকে পুরোপুরি নিরাপদ দুরত্বে রাখে।_ 
ক্র 
এক; পা ৩584 ও এ সপ্তম আয়াতে এ সকল 
লোকের বিরাট প্রতিদান ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা আল্লাহ্র 
পথে ব্যয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তারা রাত্রে-দিনে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে 
সবসময় ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে আরও 
বলা হয়েছে যে, দান-খয়রাতের জন্যে কোন সময় নির্দিষ্ট নেই, 
দিবারাত্রিরও কোন প্রভেদ নেই। এমনিভাবে গোপনে ও প্রকাশ্যে উভয় 
প্রকারে আল্লাহ্‌র পথে বায় করলে সওয়াব পাওয়া যায়। তবে শর্ত এই যে, 
খাটি নিয়তে দান করতে হবে। নাম-যশের নিয়ত থাকলে চলবে না। 
প্রকাশ্যে ব্যয় করার কোন প্রয়োজন দেখা না দেয়া পর্যন্তই গোপনে দান 
করার শ্রেষ্ঠত্ব সীমাবদ্ধ। যেখানে এরূপ প্রয়োজন দেখা দেয়, সেখানে 
প্রকাশ্যে দান করাই শ্রেয়। = 

ইবনে-আসাকের-এর বরাত দিয়ে রূহুল-মা’ আনীতে বর্ণিত আছে যে, 
হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একবার দশ হাজার দেরহাম দিনে, দশ 
হাজার দেরহাম রাত্রে, দশ হাজার দেরহাম গোপনে ও দশ হাজার দেরহাম 
প্রকাশ্যে, এভাবে মোট চল্লিশ হাজার দেরহাম আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেন। 
কোন কোন তফসীরকার হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর এ ঘটনাকে 
আয়াতের শানে-নুযুল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এ আয়াতের 
শানে-নুযুল সম্পর্কে আরও বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। 


১৪৮  তফসীর মাআরেফুল ক্রোরআন NEA 
পপ 


লো a eG আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
হত কলকল লা লুক কচ আলোচ্য আয়াতসমূহে ‘রিবা’ অর্থাৎ সুদের অবৈধতা ও তার 
SSSI SES NCIS TC বিধি-বিধান সম্পর্কিত বর্ণনা শুরু হয়েছে। এ প্রশ্নটি কয়েকদিক দিয়েই 


5 
AIEEE ASA Gs BLES অত্যন্ত গুরুত্বূর্ণ। একদিকে সুদের কারণে কোরআন ও সু্নায় কঠোর 
PETES Ss শাস্তির কথা বলা হয়েছে। অপরদিকে সুদ বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক 


ESA TT 0s ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। সুদের কবল থেকে মুক্তি লাভ 
১8106065525 করার পথে যেসব অসুবিধা ও জটিলতা বিদ্যমান, সেগুলোর তালিকা 
৮৪575 7282 2৮৮27 তাই বিষয়টি কয়েক দিক দিয়েই সাপেক্ষ 
© G3 Ces LENA NITES L রথ Sia | 
RIESE Tz প্রথমে এ ব্যাপারে কোরআনী আয়াতের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা ও সহীহ 
Bl 2 হাদীসসমূহের বক্তব্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে কোরআন ও হাদীসের 
15৯17592558 পরিভাষায় সুদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে এবং দেখতে হবে সুদ কোন্‌ 
সিভি টিনা কোন ব্যবসা-বাণিজ্যে পরিব্যপত, এর অবৈধতা কোন্‌ রহস্য ও 
5 SHS ৯:০১ উপযোগিতার উপর ভিত্তিসীল এবং এতে কি ধরনের অনিষ্ট বিদ্যমান? 
E EASINESS ESSE সুদের দ্বিতীয় দিক হচ্ছে যৌক্তিক ও অর্থনৈতিক। অর্থাৎ, বাস্তবিকই 
৩55253৩1558 কি সুদ বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নতির নিশ্চয়তা দিতে পেরেছে? একে 
25824 2ত উপেক্ষা করলে এর অবশান্তাবী পরিণতি হিসাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও 
42225 উট সাধারণ অর্থনীতির প্রাচীর কি ধসে যাবে, না গোটা ব্যাপারটাই শুধু 
৩5০ GES SES TSE আল্লাহ ও পরকালে অবিশ্বাসী মস্তিস্কসমূহের উত্তট ফসল? নতুবা সুদ 
8515507829/555 57866 ছাড়াও সকল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হতে পারে-_শুধু সমস্যার 
56252252৩22 হত) সমাধানই নয়; বরং বিশ্বের অর্থনৈতিক শাস্তি ও স্থিতিশীলতা সুদ বর্জনের 
5০2 3 উপরই নির্ভরশীল, সুদই বিশ্বের অর্থনৈতিক অশান্তি ও অস্থিরতার মূল ও 















































































































ও ৫955৫ পরধানকারণ? 
beau MMC: এই আলোচনাটি একটি অর্থনৈতিক বিষয়। এর আওতায় 





(২৭৫) যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান | অনেকগুলো মৌলিক ও আনুষঙ্গিক সুদীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। কোরআনের 
হয় ওঁ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ | সংশ্লিষ্ট আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে এসব আলোচনাও কম দীর্ঘ নয়। 
অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছে £ ক্রফ-বিক্রয়ও তো সৃদ নেয়ারই মত আলোচ্য ছয়টি আয়াতে সুদের অবৈধতা ও বিধি-বিধান বর্ণিত 
অথচ আল্লাহ তাআলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। | হয়েছে প্রথম আয়াতের প্রথম বাক্যে সুদখোরদের মন্দ পরিণতি এবং 
অতপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে | হাশরের ময়দানে তাদের লাঙছনা ও হষ্টতার বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। বলা 
বিরত হয়েছে, পুর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। তার ব্যাপার অল্লাহ্‌র উপর | হয়েছে, যারা সূদ খায়, তারা দণ্ডায়মান হয় ন কিন্তু সে ব্যক্তির মত, 
নির্ভরশীল আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই দোযখে যাবে। তারা সেখানে | যাকে কোন শয়তান জিন আসর করে দিশেহারা করে দেয়। হাদীসে বলা 
চিরকাল অবস্থান করবে। (২৭৬) আল্লাহ তাআলা সৃদকে নিশ্চিহ্ন করেন | হয়েছে £ দণ্ডায়মান হওয়ার অর্থ হাশরের ময়দানে কবর থেকে উঠা। 
এবং দান-খয়রাতকে বর্ষিত করেন। আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী | সুদখোর যখন কবর থেকে উঠবে, তখন এ পাগল বা উন্মাদের মত উঠবে, 
পাপীকে। (২৭৭) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকাজ করেছে, রাজা জিন দিশেহারা করে দেয়। 
নামায প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যাকাত দান করেছে, তাদের জন্যে তাদের এ বাক্য থেকে জানা গেল যে, জিন ও শয়তানের আসরের ফলে 
পুরস্কার তাদের পালনকর্তার কাছে তাদের কোন মানুষ অজ্ঞান কিংবা উন্মাদ হতে পারে। অভিজ্ঞ লোকদের উপর্যুপরি 
এ ১ অভিজ্ঞতাও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। হাকীম ইবনে কাইয়্যেম জওষী (রহঃ) 
তারা দুঃখিত হবে না। (২৭৮) হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর 
লিখেছেন £ চিকিৎসাবিদ ও দাশনিকগণও স্বীকার করেন যে, মৃদীরোগ, 
এবং সৃদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা কিত্বা 
ঈমানদার হয়ে থাক। (২৭৯) অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে | মুর্ঘারোগ, কিংবা পাগলামী বিভিন্ন কারণে হতে পারে। মাঝে মাঝে জিন ও 
আল্লাহ ও তার রসূলের সাথে যুদ্ধ করতে গর্ত হয়ে যাও। কিনতু যদি | শয়তানের আসরও এর কারণ হয়ে থাকে। যারা বিষয়টি অস্বীকার করে, 
» তাদের কাছে বাহ্যিক অসস্তাব্যতা ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ বর্তমান নেই। 
তোমরা তওবা কর, তবে তোমরা নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারও 
প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না। তা el lls at বলব 
২৮০) যদি ধাতক অভাবযা্ত হয়, অবস্থায় উখিত হবে_ কোরআন পাক সোজাসুজি একথা বলেনি, 
শিপ. পপ he ys বিশেষ একটি প্রকার উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ, 
$ হই উতৰ আদি ভোক শয়তান আসর করে দিশেহারা করে দিলে যেভাবে উঠে, সেভাবে উঠবে। 
উপলব্নি কর। (২৮১) এ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে 


এতে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত রয়েছে যে, অজ্ঞান ও পাগল ব্যক্তি মাঝে মাঝে 
খতযবরতিত হবে! অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্ণের ফল পুরোপুরি পাবে এবং যেমন থাকে 
চুপচাপ তাদের তেমন শয়তান 
তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না। 5 ০, ফিল্ড 





১৪৯ সুরা আল বাক্বারাহ মিম 





কর্তৃক মাতাল করা লোকদের মত প্রলাপোক্তি ও অন্যান্য পাগলসুলভ 
কাশু-ীর্তি দ্বারা পরিচিত হবে। 

সম্ভবতঃ এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, রোগবশতঃ অজ্ঞান কিংবা 
পাগল হওয়ার পর চেতনাশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায়। এরূপ ব্যক্তিই কষ্ট 
কিংবা শাস্তি অনুভব করতে পারে না। এমনি হবে সুদখোরদের অবস্থা। 

এখন দেখতে হবে যে, অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে যে মিল থাকা দরকার, 
তা এখানে আছে কি না? আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে যে শাস্তি কোন 
ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়কে কোন অপরাধের কারণে দেয়া হয়, তার সাথে 
অপরাধের অবশ্যই মিল থাকে। হাশরে সুদখোরদেরকে মাতাল অবস্থায় 
উদিত করার মধ্যে সম্ভবতঃ এ বিষয়ের অভিব্যক্তি রয়েছে যে, সুদখোর 
টাকা-পয়সার লালসায় এমন বিভোর হয়ে পড়ে যে, কোন দরিদ্রের প্রতি 
তার মনে সামান্য দয়ারও উদ্রেক হয় না এবং লজ্জা-শরম তাকে বাধা 
দিতে পারে না। সে প্রকৃতপক্ষে জীবদ্দশায়ও অজ্ঞানই ছিল। তাই হাশরেও 
তাকে এ অবস্থায়ই উঠানো হবে। অথবা এ শাস্তি দেয়ার কারণ এই যে, সে 
যেহেতু দুনিয়াতে স্বীয় নির্বুদ্ধিতাকে বুদ্ধির আবরণে প্রকাশ করেছে এবং 
ক্রয়-বিক্রয়কে সুদের অনুরূপ আখ্যা দিয়েছে, তাই তাকে নির্বোধ করে 
উঠানো হবে। 

এখানে আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে সুদ খাওয়ার কথা 
বলা হয়েছে। অথচ এর অর্থ হচ্ছে সুদ-গ্রহণ করা ও সুদ ব্যবহার করা, 
খাওয়ার জন্য ব্যবহার করুক, কিংবা পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ী অথবা 
আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহার করুক। কিন্তু বিষয়টি ' খাওয়া" শব্দ দ্বারা 
ব্যক্ত করার কারণ এই যে, যে বস্তু খেয়ে ফেলা হয়, তা আর ফেরৎ 
দেয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। অন্য রকম ব্যবহারে ফেরৎ দেয়ার 
সম্ভাবনা থাকে। তাই পুরোপুরি আঅসাৎ করার কথা বোঝাতে গিয়ে 
“খেয়ে ফেলা’ শব্দ দ্বারা বোঝান হয়। শুধু আরবী ভাষা নয়, অধিকাংশ 
ভাষার সাধারণ বাকপদ্ধতিও তাই। 

এরপর দ্বিতীয় বাক্যে সুদখোরদের এ শাস্তির কারণ বর্ণিত হয়েছে, 
তারা দু'টি অপরাধ করেছে £ (এক) সুদের মাধ্যমে হারাম খেয়েছে। (দুই) 
সুদকে হালাল মনে করেছে এবং যারা একে হারাম বলেছে, তাদের উত্তরে 
বলেছে £ “ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদেরই অনুরূপ। সুদের মাধ্যমে যেমন 
মুনাফা অর্জিত হয়, তেমনি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেও মুনাফাই উদ্দেশ্য হয়ে 
থাকে। অতএব, সুদ হারাম হলে ক্রয়-বিক্রয়ও তো হারাম হওয়া উচিত" 
অথচ কেউ বলে না যে, ক্রয়-বিক্রয় হারাম। এ ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ তাদের বলা 
উচিত ছিল যে, সুদও তো ক্রয়-বিক্রয়ের মতই। ক্রয়-বিক্রয় যখন হালাল 
তখন সুদও হালাল হওয়া উচিত। কিন্তু তারা বর্ণনাভঙ্গি পাল্টিয়ে যারা 
সুদকে হারাম বলতো, তাদের প্রতি এক প্রকার উপহাস করেছে যে, 
তোমরা সুদকে হারাম বললে ক্রয়-বিক্রয়কেও হারাম বল। 

তৃতীয় বাক্যে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের এ উক্তির জওয়াবে বলেছেন 
যে, এরা ক্রয়-বিক্রয়কে সুদের অনুরূপ ও সমতুল্য বলেছে, অথচ 
আল্লাহর নির্দেশের ফলে এতদুভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য 
বিদ্যমান। কারণ, আল্লাহ্‌ তাআলা একটিকে হালাল এবং অপরটিকে 
হারাম করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় উভয়টি কেমন করে সমতুল্য হতে 
পারে? 

এ জওয়াবে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সুদখোরদের আপত্তি ছিল 
যুক্তিগত। অর্থাৎ, মুনাফা উপার্জনই যখন উভয় লেন-দেনের লক্ষ্য, তখন 
হারাম-হালালের ব্যাপারে উভয়টি একই রকম হওয়া উচিত। আল্লাহ্‌ 





তাআলা তাদের যুক্তিনির্ভর আপত্তির জওয়াব যুক্তিগতভাবে পার্থক্য 
বর্ণনার মাধ্যমে দেননি; বরং বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্‌ 
 তাআলাই সব কিছুর একমাত্র অধিপতি এবং বস্তুর লাভ-ক্ষতি ও ভালমন্দ 
সম্পর্কে তিনি পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। তিনি যখন একটিকে হালাল ও 
অপরটিকে হারাম করেছেন, তখন এতেই বুঝে নেয়া যায় যে, তিনি যে 
বস্তুকে হারাম করেছেন, তার মধ্যে অবশ্যই কোন অনিষ্ট, ক্ষতি বা 
অপবিত্রতা রয়েছে_ সাধারণ মানুষ তা অনুভব করুক বা নাই করুক। 
কেননা, সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থার পূর্ণ স্বরূপ ও লাভ-ক্ষতি পুরোপুরিভাবে 
একমাত্র এ মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞই জানতে পারেন যার জ্ঞান থেকে পৃথিবীর 
কণা পরিমাণ বস্তুও লুকায়িত নয়। বিশ্বের ব্যক্তিবর্গ ও সম্প্রদায়সমূহ নিজ 
নিজ লাভ-ক্ষতি জানতে পারলেও সমগ্র বিশ্বের লাভ-লোকসান 
পুরোপুরিভাবে জানতে পারে না। কোন কোন বস্তু কোন ব্যক্তি অথবা 
সম্প্রদায়ের পক্ষে লাভজনক হয়, কিন্তু গোটা জাতি কিংবা গোটা দেশের 
জন্য তাতে ক্ষতি নিহিত থাকে। 


এরপর তৃতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যে, সুদ হারাম হওয়ার পূর্বে যে 
ব্যক্তি সুদের অর্থ অর্জন করেছিল, সুদ হারাম হওয়ার পর সে যদি 
ভবিষ্যতের জন্যে তওবা করে নেয় এবং সুদ থেকে বিরত থাকে, তবে 
পূর্বেকার সঞ্চিত অর্থ শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী তারই অধিকারভূক্ত হয়ে 
গেছে। পক্ষান্তরে, সে সর্বাস্তকরণেই বিরত রয়েছে কি কপটতা সহকারে 
তওবা করেছে তার এ আভ্যন্তরীণ ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল 
থাকবে 

মনে প্রাণে তওবা করে থাকলে আল্লাহর কাছে তা উপকারী হবে, 
অনাথায় তা তওবা না করারই মত ৷ তার প্রতি সাধারণ লোকদের খারাপ 
ধারণা পোহণ করা উচিত লয়। যে উপদেশ শুনেও উপরোক্ত উক্তি ও 
কার্যে পুনরায় লিপ্ত হয়, তার এ কার্যে (সুদ গ্রহণ করা) গোনাহ্‌ হওয়ার 
কারণে সে দোযখে যাবে এবং তার এ উক্তিতে (অর্থাৎ, সুদ 
ক্রয়-বিক্রয়েরই মত হালাল) কুফর হওয়ার কারণে সে চিরকাল দোযখে 
অবস্থান করবে। 

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌ তাআলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন 
এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। এখানে একটি বিশেষ সামঞ্জস্যের 
কারণে সুদের সাথে দান-খয়রাতের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, সুদ ও 
খয়রাত উভয়ের স্বরূপ যেমন পরস্পর বিরোধী, উভয়ের পরিণামও 
তেমনি পরস্পর বিরোধী। আর সাধারণতঃ যারা এসব কাজ করে, তাদের 
উদ্দেশ্য এবং নিয়তও পরস্পর বিরোধী হয়ে থাকে। 


স্বরূপের বিরোধ এই যে, সদকা ও খয়রাতে কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই 
নিজ অর্থ-সম্পদ অপরকে দেয়া হয় এবং সুদে কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই 
অপরের অর্থ-সম্পদ নিয়ে নেয়া হয়। এ দু'টি কাজ যারা করে, তাদের 
নিয়ত ও উদ্দেশ্য পরস্পর বিরোধী হওয়ার কারণ এই যে, খয়রাতকারী 
ব্যক্তি শুধু আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তুষ্টি ও পরকালীন সওয়াবের জন্যে স্বীয় 
অর্থ-সম্পদ হাস কিংবা নিঃশেষ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পক্ষান্তরে সুদ 
গ্রহণকারী ব্যক্তি তার বর্তমান অর্থ-সম্পদকে অবৈধভাবে বৃদ্ধি করার উদগ্র 
বাসনা পোষণ করে থাকে। পরিণতির পরস্পর বিরোধিতা কোরআন 
পাকের আলোচ্য আয়াত থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বলা হয়েছে £ 
আল্লাহ্‌ তাআলা সুদ দ্বারা অর্জিত ধন-সম্পদ কিংবা তার বরকত মিটিয়ে 
দেন এবং খয়রাতকারীর ধন-সম্পদ কিংবা তার বরকত বাড়িয়ে দেন। 
সারকথা এই যে, যারা ধন-সম্পদের লোভ করে না, সম্পদ হাসে সম্মত 
হওয়া সত্বেও তাদের ধন-সম্পদ কিংবা ধন-সম্পদের ফলাফল, বরকত ও 


১৫০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ১০, 





উপকারিতা বেড়ে যায়। 

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে সুদকে মেটানো আর 
দান-খয়রাতকে বর্ধিত করার উদ্দেশ্য কি? কোন কোন তফসীরকার বলেন 
£ এ মেটানো ও বাড়ানো পরকালের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সুদখোরের 
ধন-সম্পদ পরকালে তার কোনই কাজে আসবে নাঃবরং তা তার বিপদের 
কারণ হয়ে দীড়াবে। পক্ষান্তরে দান-খয়রাতকারীদের ধন-সম্পদ পরকালে 
তাদের জন্যে চিরস্থায়ী নেয়ামত ও শাস্তিলাভের উপায় হবে। এ ব্যাখ্যা 
সুস্পষ্ট। এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। সাধারণ তফসীরকারগণ 
বলেন £ সুদকে মেটানো এবং দান-খয়রাতকে বাড়ানো পরকালে তো 
হবেই, কিন্তু এর কিছু কিছু লক্ষণ দুনিয়াতেও প্রত্যক্ষ করা যায়। 


যে সম্পদের সাথে সুদ মিশ্রিত হয়ে যায়, অধিকাংশ সময় সেগুলো 
তো ধ্বংস হয়ই, অধিকন্ত আগে যা ছিল, তাও সাথে নিয়ে যায়। সুদ ও 
জুয়ার ক্ষেত্রে প্রায় সময়ই এরূপ ঘটনা সংঘটিত হতে দেখা যায়। অজস্র 
পুঁজির মালিক কোটিপতি দেখতে দেখতে দেউলিয়া ও ফকীরে পরিণত 
হয়। সুদবিহীন ব্যবসা-বাণিজ্যেও লাভ-লোকসানের সম্ভাবনা থাকে এবং 
অনেক ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে ক্ষতিত্রস্তও হয়; কিন্তু গতকাল যে কোটিপতি 
ছিল, আজ সে পথের ভিখারী, এমন ক্ষতি শুধু সুদ ও জুয়ার ক্ষেত্রেই হয়ে 
থাকে। লোক সমাজে অসংখ্য বর্ণনা-বিবৃতি এ ব্যাপারে সুবিদিত যে, 
সুদের মাল তাৎক্ষণিকভাবে যতই প্রবৃদ্ধি লাভ করুক না কেন, তা 
সাধারণতঃ স্থায়ী হয় না। সন্তান-সন্ততি ও বংশধররা তা ভোগ করতে 
পারে না। প্রায়ই কোন না কোন বিপর্যের মুখে তা ধ্বংস হয়ে যায়। হযরত 
মা" মার (রহঃ) বলেন £ আমি বুযুগ্গদের মুখে শুনেছি, চল্লিশ বছর যেতে না 
যেতেই সুদখোরের ধন-সম্পদে ভাটা আর্ত হয়ে যায়। 

যদি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ধন-সম্পদের ধ্বংস দেখা নাও যায়, তবুও তার 
উপকারিতা, বরকত ও ফলাফল থেকে বঞ্চনা নিশ্চিত ও অবশ্যস্তাবী। 
কেননা, এটা সুস্পষ্ট যে, স্বর্ণ-রৌপা স্বয়ং উদ্দেশাও নয় এবং উপকারীও 
নয়। স্বর্ণরৌপ্য দারা কারও ক্ষ্ধা-তৃষ্ণা মেটে না, কিংবা লীত-গ্রীন্ম থেকে 
আত্মরক্ষার জন্যে তা গায়ে জড়ানো কিংবা বিছানোও যায় না। তদুপরি এর 
উপার্জন ও সংরক্ষণে হাজারো কষ্ট স্বীকার করতে হয়। একজন বুদ্ধিমান 
ব্যক্তির মতে এত সব কষ্ট স্বীকার করার কারণ এছাড়া অন্য কিছু নয় যে, 
স্বর্ণ রৌপ্য এমন কতগুলো বস্তু অর্জন করার উপায়, যার সাহায্যে 
মানুষের জীবন সুখী ও স্থাচ্ছন্দাপূর্ণ হয় এবং সে আরাম ও সম্মানজনক 
জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়। মানুষ নিজে যে আরাম ও সম্মান অর্জন 
করেছে, তার সন্তান সন্ততিও তা ভোগ করুক, এ বাসনা মানুষের 
স্বভাবজাত। 

এগুলোই হচ্ছে ধন-সম্পদের উপকারিতা ও ফলাফল। এরই 
পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা ভুল হবে না যে, যে ব্যক্তি এসব উপকারিতা ও 
ফলাফল লাভ করতে সক্ষম হয়, তার ধন-সম্পদ একদিক দিয়ে বেড়ে 
যায়; যদিও চর্মচক্ষে তা কম বলে মনে হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসব 
উপকারিতা ও ফলাফল কম অর্জন করে, তার ধন-সম্পদ একদিক দিয়ে 
হাস পায়; যদিও চর্মচক্ষে তা অধিক মনে হয়ে থাকে। 


একথা উপলব্বি করে নেয়ার পর এবার সুদের কারবারে দান-খয়রাতের 
ব্যাপারটি পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। আপনি প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে 
পারবেন যে, সুদখোরের ধন-সম্পদ যদিও ক্রমবধিষ্ণ দেখা যায়, কিন্তু এ 
ব্ধিফ্ণুতা পাণ্ুরোগীর দেহ ফুলে মোটা হয়ে যাওয়ারই মত। ফুলে যাওয়ার 
ফলে যে ব্িফ্ণুতা আসে তাও দেহেরই বৃদ্ধি, কিন্তু কোন সমঝদার মানুষই 





এ বিফ্দুতাকে পছন্দ করতে পারে না। কেননা, সে জানে যে, এ বর্ষি্ণুতা 
মৃত্যুর বার্তাবহ। এমনিভাবে সুদখোরের ধন-সম্পদ যতই ক্রমবর্ধমান দেখা 
যাক না কেন, সে এর উপকারিতা ও ফলাফল অর্থাৎ, আরাম ও সম্মান 
থেকে সর্বদাই বঞ্চিত থাকে৷ 

এখানে হয়ত কারও ঘনে সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, আজকাল তো 
সুদখোরদেরই আহিপত্য কেশী ৷ আরাম ও সম্মান তো দেখা যায় তাদেরই 
করায়ন্ত। দেখা হায়, তারাই প্রান্াাদোপঘ বাড়ী-ঘরের মালিক। 
আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের হাকতীফ় সামগ্রীও তাদেরই হাতের 
মুঠোয়! পানাহার, পোশাক-পারিজ্ছদ এবং বসবাসের প্রয়োজনীয় এবং 
প্রয়োজনাতিরিক্ত আসবাক-পাক্রেরও ভাদ্র অভাব নেই। নফর, চাকর 
এবং শান-শওকতের যাবতীয় সাজ্ধ-সরজ্ধা্ তাদেরই কাছে বিদ্যমান। 
কিন্ত চিন্তা করলে প্রত্যেকেই বুঝতে পারবে হে, আরামের সাজ-সরঞ্জাম 
তো কারখানায় নির্মিত এবং তা বাজারেও বিক্তি হয়। স্বর্ণ রৌপ্যের 
বিনিময়ে তা অর্জনিও করা যায়। কিন্তু যার নাম আরাম ও শাস্তি, তা কোন 
কারখানায় নির্মিত হয় না বরং বাজারেও বিক্রয় হয় না। তা এমন একটি 
রহমত, যা সরাসরি আল্লাহ তাআলার পক্ষ ববেকেই আসে। অনেক সময় 
বিস্তর সরঞ্জাম সন্কেও তা অজ্জিত হয় না: একটি লিতরা-সুখের কথাই 
ধরুন। -এর জন্যে যল্রষ বাসগ্হ দির্বাল করা যায়, সুষম 
আলো বাতাসের ব্যবস্থা করা যায়, আসব্যক-পত্র সুস্য ও মনোরম করা 
যায় এবং ইচ্ছামত নরম বিছানা ও খাট যোস্মাভ করা হায়, কিন্তু এতসব 
সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় হলেই কি সখ্য দিলা জ্ববশ্যান্ধারী? আপনার হয়তো 
এ অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু হাজারো মানুহ এ প্রশ্থের উত্তরে “লা' বলবে,_ 
যাদের কোন বিপত্তির কারণে নিত আসে না। ঘার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত 
সম্পদশালী দেশ সম্পর্কিত কোন কোন প্রতিবেদন খেকে জানা যায় যে, 
সেখানে শতকরা পঁচাত্তর জন মানুষ ঘুমের বড়ি ব্যবহার না করে ঘুমোতে ই 
পারে না এবং মাঝে মাঝে বড়িও তাদের ঘুম আনতে বার্থ হয়। ঘুমের 
সাজ-সরঞ্জাম আপনি বাজার থেকে কিনে আনতে পারেন, কিন্তু ঘুম কোন 
মূল্যই কিনে আনতে পারেন না। অন্যান্য আরাম এবং সুখের অবস্থাও 
তাই; 

বিষয়টি বুঝে নেয়ার পর সুদ-খোরদের অবস্থা পর্যালোচনা করুন। 
আপনি তাদের কাছে সবকিছু পাবেন, কিন্তু আরা ও সুখ পাবেন না। এক 
কোটিকে দেড় কোটি এবং দেড় কোটিকে দু'কোটি করার চিন্তায় 
তাদেরকে এমন বিভোর দেখা যাবে হে, খাওয়া-পরা এবং বিবি-বাচ্চাদের 
প্রতি লক্ষ্য করারও সময় নেই: কয়েকটি হ্বিলকারখানা চলছে, ভিন্দেশ 
থেকে জাহাজ আসে এসব লালাবিহ চিন্তার জাল বোনার মধ্যেই তাদের 
সকাল থেকে বিকাল এবং বিকাল থেকে সকাল হয়ে যায়। 

এ হচ্ছে তাদের আরাম ও সুখের অবস্থা। এখন তাদের সম্মানের 
অবস্থাটিও দেখে নিন। বলাবাহুল্য, সুদখোরেরা কঠোরপ্রাণ ও নির্দয়। 
দরিদ্রদের দারিদ্্য এবং স্বল্প পুঁজিওয়ালাদের পুঁজির স্বল্পতার সুযোগ গ্রহণ 
করাই তাদের পেশা। দরিছদের রক্ত চুষে তারা তাদের নিজেদের উদর 
স্ফীত করে তোলে। তাই জনগণের অস্তরে তাদের প্রতি ইযযত ও সম্ভ্রম 
থাকা অসম্ভব। নিজ দেশের মহাজন-ব্যবসায়ী এবং দুনিয়াজোড়া ছড়িয়ে 
থাকা ইহুদীদের ইতিহাস পাঠ করুন। তাদের সিন্দুক স্বর্ণ রৌপ্যে যতই. 
পরিপূর্ণ হোক না কেন, জগতের কোন কোণে এবং মানবগোষ্ঠীর কোন 
স্তরেই তাদের সম্মান নেই। বরং তাদের এ কর্মের অবশ্যস্তাবী পরিণতি 
এই যে, দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকদের অস্তরে তাদের সম্পর্কে প্রতিহিংসা ও 
যুগপৎ ঘৃণারই সৃষ্টি হয়। বর্তমান বিশ্বের সকল দাঙ্গা হাঙ্গামা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ 


১৫১ 


সূরা আল বাকারাহ 


9৪) 


পল 


এ হিংসা ও ঘৃণারই বহিঃপ্রকাশ। শ্রম ও পুঁজির মধ্যকার সম্থামই বিশ্বে 
সমাজতান্ত্রিক মতবাদের জন্ম দিয়েছে। কম্যুনিজমের ধ্বংসাঅক 
তৎপরতা এ হিংসা ও ঘৃণারই ফলশ্রুতি। ফলে সমগ্র বিশ্ব মারামারি, 
কাটাকাটি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের জাহান্নামে পরিণত হয়েছে। এ হচ্ছে তাদের সুখ 
ও সম্মানের অবস্থা। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, সুদের ধন-সম্পদ 
সুদখোরের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জীবনকেও কখনও সুখময় করে না। হয় 
তারা ধ্বংস হয়ে যায়, না হয় এর অমঙ্গলে তারাও ধন-সম্পদের সত্যিকার 
ফলাফল ভোগে বঞ্চিত হয়। 

ইউরোপীয় সুদখোরদের দৃষ্টান্ত থেকে সম্ভবতঃ কেউ ধোকা খেতে 
পারে যে, তারা তো সবাই সুখী ও সমৃদ্ধিশালী। তাদের বংশধররাও 
সমৃদ্ধশালী হচ্ছে। কিন্ত প্রথমতঃ তাদের সমৃদ্ধির সংক্ষিপ্ত চিত্র এইমাত্র 
ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ তাদের অবস্থা হচ্ছে এরূপ £ মনে করুন, 
কোন আদমখোর অন্যান্য মানুষের রক্ত চুষে নিজে দেহের লালন-পালন 
করে এবং এ জাতীয় কতিপয় আদমখোর কোন এক মহল্লায় বসতি স্থাপন 
করেছে। আপনি কাউকে এ মহল্লায় নিয়ে গিয়ে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ 
করান। দেখা যাবে, তারা সবাই সুস্থ. সবল ও প্রফুল্ল। কিন্ত একজন 
মানবতার মঙ্গলকামী জ্ঞানী ব্যক্তি শুধু এ মহ্লায়ই দেখবে না। সে এদের 
বিপরীতে এসব বস্তিও দেখবে, যাদের রক্ত চুষে তাদেরকে অর্ধমূত করে 
দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি আদম খোরদের মহল্লা এবং এসব বস্তির প্রতি 
লক্ষ্য করবে, সে কখনও মহল্লাবাসীদেরকে মোটা-তাজা দেখে তাদের প্রতি 
শ্রদ্ধাশীল হতে পারবে না এবং সামগ্রিক দিক দিয়ে এদের কর্মকে মানব 
জাতির উন্নতির উপায়ও বলতে পারবে না; বরং একে মানবতার বিপর্যয় ও 
ধ্বংস বলে আখ্যায়িত করতে বাধ্য হবে। 

এর বিপরীতে দান-খয়রাতকারীদেরকে দেখুন। তাদেরকে কখনও 
ধন-সম্পদের পেছনে দিশেহারা হয়ে ঘুরতে দেখবেন না। সুখের 
সাজ-সরঞ্জাম যদিও তাদের কম, কিন্তু সাজ-সরঞ্রামওয়ালাদের চাইতে 
শান্তি, স্বস্তি এবং মানবিক স্থ্্য তারা অনেকগুণ বেশী ভোগ করে থাকেন। 
বলাবাহুল্য, এটাই প্রকৃত সুখ। দুনিয়াতে প্রত্যেকেই তাদেরকে সম্মান ও 
ভক্তির চোখে দেখে থাকে। 


১5) 2৮০ 


৩51469181৬5 মোটকথা, এ আয়াতে আল্লাহ, 
তাআলা বলেছেন £ আল্লাহ্‌ সুদকে নিশ্চিহ করে দেন এবং দান-খয়রাতকে 
বর্ধিত করেন। এ উক্তি পরকালের দিক দিয়ে তো সম্পূর্ণ পরিষ্কার ; 
সত্যোপলব্বির সামান্য চেষ্টা করলে দুনিয়ার দিক দিয়েও সুস্পষ্ট হুযুর 
(সাঃ)-এর এ উক্তির উদ্দেশ্যও তাই ৪“*সুদ যদিও বৃদ্ধি পায় কিন্তু এর শেষ 
পরিণতি হচ্ছেস্বল্পতা।"-_ (মুসনদে-আহমদ, ইবনে-মাজাহ) 

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, 254854434; 
অর্থাৎ, “আল্লাহ্‌ তাআলা কোন কাফের গোনাহগারকে পছন্দ করেন না৷” 
এতে ইশারা করা হয়েছে যে, যারা সুদকে হারামই মনে করে না, তারা 
কুফরে লিপ্ত এবং যারা হারাম মনে করা সত্বেও কার্যতঃ সুদ খায়, তারা 
গোনাহ্গার, পাপাচারী। 

তৃতীয় আয়াতে নামায ও যাকাতের নির্দেশের প্রতি অনুগত 
সংকর্মশীল মুমিনদের বিরাট পুরস্কার ও পরকালীন সুখ-শান্তি বর্ণিত 
হয়েছে। 

চতুর্থ আয়াতের সারমর্ম হলো, সুদের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার পর 
সুদের যেসব বকেয়া অর্থ কারও কাছে প্রাপ্য ছিল, সেগুলোর লেনদেনও 





হারাম। 


এর ব্যাখ্যা এই যে, সুদের অবৈধতা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আরবে 
ব্যাপকভাবে সুদী কারবারের প্রচলন ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম 
আয়াতে এর নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হলে মুসলমানরা যথারীতি সুদের 
কাজ-কারবার পরিত্যাগ করেন। কিন্তু বনীছকীফ ও বনী-মখযুমের মধ্যে 
পরস্পর সুদের কারবার বহাল ছিল এবং বনী মখযুম মুসলমান হওয়ার পর 
সুদের টাকা পরিশোধ করাকে অবৈধ মনে করতে থাকে । আর এদিকে 
বনী-ছকীফ তাদের প্রাপ্য সুদ দাবী করতে থাকে। কারণ, তারা মুসলমান 
ছিল না, কিন্তু মুসলমানদের সাথে শাস্তি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। 
বনী-মখযুমের বক্তব্য ছিল এই যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর আমরা যে 
হালাল উপার্জন করছি, তা সুদ পরিশোধে ব্যয় করবো না। 

এ মতবিরোধের ঘটনাস্থল ছিল মকা মুকার্রমা। তখন মক্কা বিজিত 
হয়ে গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর পক্ষ থেকে মক্কার শাসক ছিলেন 
হযরত মুআয (রাঃ) । অন্য রেওয়ায়েত মতে ইতাব ইবনে-উসায়েদ (রাঃ)। 
তিনি নির্দেশ লাভের উদ্দেশে ঘটনার বিবরণ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট 
লিখে পাঠালেন। এরই প্রেক্ষিতে কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াতটি 
অবতীর্ণ হয়। এর সারমর্ম এই যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর সুদের পূর্ববর্তী 
সব কাজ-কারবার অবিলম্বে মওকুফ করে দিতে হবে। অতীত সুদ গ্রহণ 
না করে শুধু মূলধন আদায় করতে হবে। ৮ 

এই ইসলামী আইন কার্যকর হলে মুসলমানরা তো তা মানতে বাধ্য 
ছিলই, যেসব জমি গোত্র মুসলমানদের সাথে শাস্তি-চুক্তিতে আবদ্ধ 
হয়ে ইসলামী আইন কবুল করে নিয়েছিল, তারাও এই আইন মেনে নিতে 
বাধ্য হল কিন্ত এতদসব্বেও রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন বিদায়-হজ্ের ভাষণে 
এ আইন ঘোষণা করলেন, তখন একথাও প্রকাশ করলেন যে, এ আইন 
ব্যক্তিবিশেষ, সম্প্রদায় বিশেষ কিংবা মুসলমানদের আর্থিক স্বার্থের প্রতি 
লক্ষ্য করে নয়; বরং সমগ্র মানব সমাজের উন্নৃতি ও কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য 
রেখেই প্রবর্তন করা হয়েছে। তাই আমি সর্বপ্রথম অ-মুসলমানদের কাছে 
মুসলমানদের প্রাপ্য বকেয়া সুদের বিরাট অঙ্ক মওকুফ করে দিচ্ছি। এখন 
তাদেরও নিজ নিজ বকেয়া সুদের অঙ্ক ছেড়ে দিতে আপত্তি থাকা উচিত 
নয় 

নির্দেশটি পালন কষ্টসাধ্য ছিল বলেই নির্দেশের পূর্বে 4301954| এবং 
নির্দেশের পরে এ) যুক্ত করা হয়েছে। 

এরপর পঞ্চম আয়াতে এ নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে কঠোর 
শাস্তির কথা শুনানো হয়েছে। অর্থাৎ, তোমরা যদি সুদ পরিহার না কর, 
তবে আল্লাহ্‌ তাআলাও তার রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। 
কুফর ছাড়া অন্য কোন বৃহত্তম গোনাহের কারণে কোরআন পাকে এত বড় 
শাস্তির কথা আর উচ্চারিত হয়নি। এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে_ 

CESS SMES ACSI HS OS 

অর্থাৎ, যদি তোমরা তওবা করে ভবিষ্যতের জন্যে বকেয়া সুদ ছেড়ে 
দিতে কৃতসংকল্প হও, তবে তোমরা আসল মূলধন ফেরত পেয়ে যাবে। 
মূলধনের অতিরিক্ত আদায় করে তোমরা কারও উপর যুলুম করতে পার 
না এবং কেউ মূলধন হাস করে কিংবা পরিশোধে বিলম্ব করে তোমাদের 
উপরও যুলুম করতে পারবে না। আয়াতে মূলধন দেয়াকে তওবার সাথে 
শরতযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, যদি তোমরা তওবা কর এবং ভবিষ্যতে সুদ 
ছেড়ে দিতে কৃতসংকল্প হও, তবেই তোমরা মূলধন ফেরত পাবে। 


১৫২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 1৫ 
শা 


এ থেকে বাহাতঃ ইঙ্গিত বোঝা যায় যে, সুদ ছেড়ে দেয়ার সংকল্প 
করে তওবা না করলে মূলধনও পাবে না। 

এরপর ষষ্ঠ আয়াতে সুদখোরীর মানবতা বিরোধী কাপুকীর্তির 
বিপরীতে পৃতঃপবিত্র চরিত্র এবং দরিদ্র ও নিঃস্বদের প্রতি ক্পামূলক 
ব্যবহার শিক্ষা দিয়ে বলা হয়েছে 

288550৮-53855865৩৬5 

- অর্থাৎ, তোমার খাতক যদি রিক্ত হস্ত হয়_ খণ পরিশোধে সক্ষম 
না হয়, তবে শরীয়তের নির্দেশ এই যে, তাকে স্বাচ্ছন্দ্যশীল হওয়া পর্যন্ত 
সময় দেয়া বিধেয়। যদি তাকে খণ থেকেই রেহাই দিয়ে দাও, তবে তা 
তোমার জন্যে আরও উত্তম। 

সুদখোরদের অভ্যাস এই যে, খাতক নির্দিষ্ট সময়ে ধরণ পরিশোধে 
সক্ষম না হলে সুদের অঙ্ক আসলের সাথে যোগ করে চ্রবৃদ্ধি হারে সুদের 
কারবার চালায় এবং সুদের হারও আগের চাইতে বাড়িয়ে দেয়। 

এখানে শ্রেষ্ঠতম বিচারক আল্লাহ্‌ তাআলা আইন প্রণয়ন করে 
দিয়েছেন যে, কোন খাতক বাস্তবিকই নিঃস্ব হলে এবং ঝণ পরিশোধ 
করতে অক্ষম হলে তাকে অতিষ্ঠ করা জায়েয নয়; বরং তাকে সক্ষম 
হওয়া পর্যন্ত সময় দেয়া উচিত। সাথে সাথে এ ব্যাপারেও উৎসাহিত 
করেছেন যে, যদি এ গরীবকে ক্ষমা করে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে 
অধিক উত্তম। 

এখানে ক্ষমা করাকে কোরআন পাক সদ্কা শব্দে ব্যক্ত করেছে। এতে 
ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ ক্ষমা প্রদর্শন তোমাদের জন্যে সদ্কা হয়ে যাবে এবং 
বিরাট সওয়াবের কারণ হবে। এছাড়াও আরও বলেছেন ঃ ক্ষমা করা 
তোমাদের জন্য উত্তম। 

সূরা আলে-এমরানের ১৩শ রুকুর ১৩০ তম আয়াতটি এই £ 

1৯এভপুলা59০৩৮৩ 

৩১১৯এএ 
অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ, তোমরা সুদ খেয়ো না দ্বিগুণ চতুর্খণ এবং 
আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায়, তোমরা সফল হবে।” 

এ আয়াত অবতরণের একটি বিশেষ প্রেক্ষাপট রয়েছে। জাহেলিয়াত 
আমলের আরবে সুদ গ্রহণের সাধারণ রীতি ছিল এই যে, একটি নিদিষ্ট 
মেয়াদের জন্যে সুদের উপর বাকী দেয়া হতো। মেয়াদ এসে গেলে 
দেনাদার যদি দেনা শোধ করতে অক্ষম হতো, তবে সুদের পরিমাণ বাড়িয়ে 
দেয়ার শর্তে তাকে আরও সময় দেয়া হতো। এমনিভাবে দ্বিতীয় মেয়াদেও 
যদি দেনা শোধ করতে অক্ষম হতো, তবে সুদের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে 
দেয়া হতো। সাধারণ তফসীর গ্রস্থসমূহে এবং বিশেষভাবে 'লুববনুক্ল' 
গ্রন্থে মুজাহিদের রেওয়ায়েতক্রমে এ বিবরণ উল্লেখিত আছে। 

জাহেলিয়াত যুগের সে সর্বনাশা প্রথা বিলোপ করার জন্যেই এ আয়াত 
অবতীৰ্ণ হয়। এ কারণেই আয়াতে 2১৫2 (অর্থাৎ, কয়েকগুণ 
অতিরিক্ত) বলে তাদের প্রচলিত পদ্ধতির নিন্দা এবং অপরের চরম সর্বনাশ 
সাধন করে স্বার্থ উদ্ধার করার ঘৃণ্য মানসিকতা সম্পর্কে ইশিয়ার করে একে 
হারাম করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, কয়েকগুণ অতিরিক্ত না হলে 
সুদ হারাম হবে না। কেননা, সূরা বাকারা ও নিসায় যে কোন ধরনের সুদের 





অবৈধতা পরিষ্কার বর্ণিত হয়েছে, কয়েকগুণ বেশী হোক বা না হোক। এর 
দৃষ্টান্ত যেমন কোরআনের স্থানে স্থানে বলা হয়েছেঃ ঢায 
৩ অর্থাৎ, আমার আয়াতের বিনিময়ে অল্পমূল্য গ্রহণ করো না। 
এতে “অল্পমূল্য' বলার কারণ এই যে, খোদায়ী আয়াতের বিনিময়ে যদি 
সপ্তরাজ্যও গ্রহণ করা হয়, তবে অল্পমূল্যই হবে। এর অর্থ এই নয় যে, 
কোরআনের আয়াতের বিনিময়ে অল্পমূল্য গ্রহণ করা তো হারাম, বেশী 
মূল্য হারাম নয়। এমনিভাবে এ আয়াতে “৬৯% শব্দটি তাদের 
লজ্জাকর পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করার জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে। এটি 
অবৈধতার শর্ত নয়। 
“রিবার' আরও কিছু ব্যাখ্যা 

আজকাল সুদ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন হয়ে দাড়িয়েছে। এ 
কারণে কোরআন ও সুন্নায় যখন এর অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা দৃষ্টিগোচর হয় 
এবং এর স্বরূপ বোঝা ও বোঝানো হয়, তখন সাধারণ মন-মানস এর 
অবৈধতা মেনে নিতে ইতস্ততঃ করে এবং নানা রকম বাহানা সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত 
হয়। তাই আলোচনাটিকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে এর প্রত্যেকটি দিক 
সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। বিষয়টির গুরুত্বের 
প্রতি লক্ষ্য করেই এখানে এ সম্পর্কিত একটা ধারাবাহিক আলোচনার 
সূত্রপাত করা হচ্ছে। 

প্রথমত £ কোরআন ও সুন্নায় “রিবার" স্বরূপ কি এবং এর প্রকার কিকি? 

দ্বিতীয়ত £ রিবার অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞার তাৎপর্য ও উপযোগিতা কি? 

তৃতীয়ত £ সুদ বা ‘রিবা’ যতই মন্দ হোক না কেন, এটি বর্তমান 
বিশ্বের অর্থনীতি ও বাণিজ্য নীতির প্রধান ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে। যদি 
কোরআনী নির্দেশ অনুযায়ী একে পরিত্যাগ করা হয়, তবে ব্যাংক ও 
বাণিজানীতি কিভাবে চালু থাকবে? 
রিবা শব্দের ব্যাখ্যাঃ একটি বিস্রান্তিকর ঘটনা ও উত্তর $ 
রিবা" আরবী ভাষার একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
নবুওয়তপ্ান্তি এবং কোরআন অবতরণের পূর্বে জাহেলিয়াত যুগের 
আরবেও এ শব্দটি প্রচলিত ছিল। শুধু প্রচলিতই নয়, বরং রিবার 
লেন-দেনও তখনকার সমাজে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছিল। সুতরাং 
সূরা নিসার আয়াত থেকে জানা যায় যে, “রিবা* শব্দ এবং এর লেন-দেন 
তওরাতের আমলেও সুবিদিত ছিল এবং তওরাতেও একে হারাম বলে 
ঘোষণা করা হয়েছিল। 

যে শব্দ প্রাচীনকাল থেকেই আরবে ও নিকটবর্তী দেশসমূহে সুবিদিত 
রয়েছে, যার লেন-দেনেরও প্রচলন রয়েছে এবং যার অবৈধতা ও 
নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করার সাথে কোরআন পাক বলে যে, মুসা (আঃ)-এর 
উম্মতের জন্যেও সুদ বা ‘রিবা’ হারাম করা হয়েছিল, তখন এটা জানা 
কথা যে, সেই শব্দের স্বরূপ এমন ধরনের কোন অস্পষ্ট বিষয় হতে পারে 
না যে, তাকে বুঝতে গিয়ে অহেতুক জটিলতা দেখা দেবে। 

এ কারণেই অষ্টম হিজরীতে যখন সুদ বা “রিবার' অবৈধতা সম্পর্কে 
সূরা বাকারার আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়, তখন কোথাও বর্ণিত হয়নি যে, 
সাহাবায়ে-কেরাম ‘রিবা’ শব্দের স্বরূপ বোঝার ব্যাপারে কোনরূপ 
সন্দিগ্ুতার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং মহানবী (সাঃ)-এর কাছ থেকে 
অন্যান্য ব্যাপারের মত রিবার স্বরূপ সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন 
বরং দেখা গেছে যে, মদ্যপানের অবৈধতা অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাতে 
যেমন তারা তা বাস্তবায়নে তৎপর হয়েছিলেন, তেমনি রিবার অবৈধত 


৯৪ 


সূরা আল বাকারাহ 


Nor 


Damme tata EE tate ttt a 


বিধান নাযিল হওয়ার সাথে সাথেই তারা রিবার যাবতীয় লেন-দেনও বন্ধ 
করে দিয়েছিলেন। আরবরা যাকে রিবা বলতো এবং যার লেন-দেন 
করতো, কোরআন তাকেই হারাম করেছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ)এ বিধানকে 
শুধু নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই নয়, দেশের আইন হিসেবেও জারি করেন। তবে 
এমন কতকগুলো প্রকারকেও তিনি রিবার অন্তর্ভুক্ত করে দেন যেগুলোকে 
সাধারণভাবে রিবা মনে করা হতো না। এসব প্রকার নির্ধারণের ব্যাপারেই 
হযরত ফারকে আযমের (রাঃ) মনে খটকা দেখা দিয়েছিল এবং এগুলোর 
ব্যাপারেই মুজতাহিদ ইমামগণ মতভেদ পোষণ করেছেন; প্রচলিত রিবা 
সম্পর্কে কারও কোন সন্দেহ ছিল না এবং কেউ এ নিয়ে কোন মতভেদও 
করেননি। 
আমলে প্রচলিত ও কোরআনে নিষিদ্ধ 'রিবা' হল কাউকে নির্দিষ্ট মেয়াদের 
জন্যে খণ দিয়ে মূলধনের অতিরিক্ত নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করা।"" 
আরবরা তাই করতো এবং নির্দিষ্ট মেয়াদে সণ পরিশোধ করতে না পারলে 
সুদ বাড়িয়ে দেয়ার শর্তে মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়া হতো।_ (তফসীরে 
ইবনে-জরীর, ৩য় খণ্ড, ৬২ পৃঃ।) 

স্পেনের খ্যাতনামা তফসীরবিদ আবু হাইয়্যান গারনাতী রচিত 
“তফসীরে-বাহরেমুহীতে” ও জাহেলিয়াত আমলে প্রচলিত রিবার সংজ্ঞা ও 
প্রকৃতি এ রূপই বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, তারা অর্থ লগ্নি করে মুনাফা গ্রহণ 
করতো এবং খপের মেয়াদ যতই বেড়ে যেতো, ততই চক্তবৃদ্ধিহারে সুদ 
বাড়িয়ে দেয়া হাতো। এরাই বলতো যে, ক্রয়-বিক্তয়ের মধ্যে মূনাফা নেয়া 
যেমন জায়েয, তেমনি অর্থ গুল দিয়ে মুনাফা নেয়াও তত্ুল্প জায়েয হওয়া 
উচিত। কোরআন পাক একে হারাম করেছে এবং ক্রয়-বিক্রয় ও রিবার 
মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছে 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ ২০১ ৯৬৮ ৯ ০৮০১ 5 অর্থাৎ, যে 
খণ কোন মুনাফা টানে, তা" ই রিবা (জামে সঙ্গীর) 

তবে নবী করীম (সহ) কয়েক রকম ক্রয়-বিক্রয়কেও রিবার অন্তর্ভুক্ত 
করেছেন। আরবরা এগুলোকে রিবা মনে করতো না। উদাহরণতঃ তিনি 
ছয়টি বস্তু সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন যে, এগুলো অদল-বদল করতে হলে 
সমান সমান এবং নগদে হওয়া দরকার। কম-বেশী কিংবা বাকী হলে তাও 
রিবা হবে। এ ছয়টি বস্ত হচ্ছে সোনা, রূপা, গম, যব, খেজুর ও আঙ্গুর 

আরবে 'মুযাবানা' ও 'মুহাকালা" নামে কাজ-কারবারের কয়েকটি 
প্রকার প্রচলিত ছিল। বৃক্ষস্থিত ফলকে বৃক্ষ থেকে আহরিত ফলের বিনিময়ে 
অনুমান করে বিক্রয় করাকে “মুযাবানা' বলা হয় এবং ক্ষেতে অকর্তিত 
খাদ্যশস্য যথা__ গম, বুট ইত্যাদিকে শুকনা পরিষ্কার করা খাদ্য যথা - 
গম, বুট ইত্যাদির বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রয় করাকে 'মুহাকালা' বলা 
হয়। 

সুদের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এগুলোকেও 
সুদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন।_ (ইবনে-কাসীর) 

এতে প্রণিধানযোগ্য বিষয় ছিল এই যে, বিশেষ করে উপরোক্ত ছয়টি 
বস্তুর মধ্যেই সুদ সীমাবদ্ধ, না এগুলো ছাড়া আরও কিছু বস্তু এ নির্দেশের 
অন্তর্ভুক্ত হবে? হযরত ফারকে-আযম (রাঃ) এ সব প্রশ্নের সম্মুখীন 
হয়েই নিয্রোক্ত উক্তি করেছিলেন যে, 

“সুদের আয়াত হচ্ছে কোরআন পাকের সর্বশেষ আয়াতসমূহের 


'অন্যতম। এর পূর্ণ বিবরণ দান করার পূর্বেই রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) দুনিয়া থেকে 
দায় নিয়েছেন। তাই এখন সতর্ক পদক্ষেপ জরুরী। সৃদ তো অবশ্যই 





বর্জন করতে হবে, তদুপরি যেসব ব্যাপারে সুদের সন্দেহও হয়, সেগুলোও 
পরিহার করা উচিত ৷ (আহকামূল-কোরআন-জাস্সাস, ইবনে-কাসীর) 

ফারূকে-আযম (রাঃ)-এর উদ্দেশ্য ক্রয়-বিক্রয়ে এসব প্রকারকেও 
রিবার অন্তর্ভুক্তিকরণ ছিল, যেগুলোকে জাহেলিয়াত যুগের আরবে সুদ 
মনে করা হতো না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এগুলোকে সুদের অন্তর্ভুক্ত করে 
হারাম করেছিলেন। আসল ‘রিবা’ বা সুদ যা সমগ্র আরবে সুবিদিত ছিল, 
সাহাবায়ে কেরাম যা ত্যাগ করেছিলেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে সম্পর্কে 
আইন জারি করে বিদায় হজ্বের ভাষণে ঘোষণা করেছিলেন, সে সুদ 
সম্পর্কে ফারক আযমের মনে কোনরূপ খটকা বা সন্দেহ দেখা দেয়ার 
সম্ভাবনা থাকতে পারে এরূপ চিন্তাও করা যায় না। কিন্তু সুদের যেসব 
প্রকার সম্পর্কে তিনি সন্দিগু ছিলেন, সেগুলোর ব্যাপারে তিনি সমাধান 
প্রদান করেন যে, যেসব ব্যপারে সুদের সন্দেহ হয়, সেগুলোকেও 
পরিত্যাগ করতে হবে। 

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আজকাল কিছু সংখ্যক লোক, যারা 
পাশ্চাত্যের বাহ্যিক জাঁকজমক, ধনাঢ্যতা এবং বর্তমান বাণিজ্যনীতি 
ইত্যাদিতে সুদের প্রধান্য বিস্তারের মোহে মোহগস্ত, তারা 
ফারূকে-আযমের উপরোক্ত উক্তির ব্যাখ্যা এই বের করেছে যে, “রিবা'র 
অর্থই অস্পষ্ট ও অব্যক্ত ছিল। কাজেই এতে গবেষণার অবকাশ রয়েছে। 
তাদের এ অভিমত যে ভ্রান্ত, তার যথেষ্ট প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে। 
'আহকামুল কোরআনে ইবনে আরাবী এ শ্রেণীর লোকের কঠোর 
সুদের আয়াতকে অস্পষ্ট বলে অভিহিত করতে চেয়েছে। তিনি বলেন ঃ 
“যারা রিবার আয়াতকে অস্পষ্ট বলেছেন, তারা শরীয়তের অকাট্য 
বিষয়সমূহ বোঝতে সক্ষম হয়নি। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় রসূলকে 
একটি মানবগ্োষ্ঠীর নিকট প্রেরণ করেছেন এবং তাদেরই ভাষায় প্রেরণ 
করেছেন। স্বীয় গ্রন্থ সহজ করার জন্যে তাদেরই ভাষায় তা অবতীর্ণ 
করেছেন। তাদের ভাষায় ‘রিবা’ শব্দের অর্থ অতিরিক্ত। আয়াতে এ 
অতিরিক্তটুকুকে বোঝানো হয়েছে, যার বিপরীতে কোন সম্পদ নেই বরং 
মেয়াদ আছে। 

ইমাম রাহী তফসীর-কবীরে বলেন £ রিবা দু'রকম £ (এক) বাকী 
বিক্রয়ের রিবা এবং (দুই) নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে বেশী নেয়ার রিবা। প্রথম 
প্রকার জাহেলিয়াত যুগে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল। সে যুগের লোকেরা 
এরূপ লেন-দেন করতো। দ্বিতীয় প্রকার রিবা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত 
হয়েছে যে, অমুক অমুক বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ে কম-বেশী করা রিবার 
অন্তর্ভুক্ত। 

 জাসসাসের আহকামুল-কোরআনে বলা হয়েছেঃ রিবা দু'রকমঃ্ একটি 
ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে এবং অপরটি ক্রয়-বিক্রয় ছাড়া। দ্বিতীয় প্রকারই ছিল 
জাহেলিয়াত যুগের রিবা। এর সংজ্ঞা এই যে, যে খণে মেয়াদের হিসাবে 
কোন মুনাফা নেয়া হয়, তা-ই রিবা। ইবনে-রুশদ ' বেদায়াতুল-মুজতাহিদ' 
গ্রন্থে তা-ই লিখেছেন। তিনি এ রিবার অবৈধতা কোরআন, সুন্নাহ ও 
ইজমার দ্বারা প্রমাণ করেছেন। 

ইমাম তোয়াহাবী “শরহে মা'আনিউল-আসার' গ্রন্থে এ বিষয়ে 
বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন £ কোরআনে উল্লিখিত ‘রিবা’ 
দ্বারা পরিষ্কার ও সুস্পষ্টভাবে সে রিবাকেই বোঝান হয়েছে, যা খাণের 
উপর নেয়া হতো। জাহেলিয়াত যুগেও একেই রিবা বলা হতো। এরপর 
রসূল (সাঃ)-এর বর্ণনা ও তার সুন্নত থেকে অন্য প্রকার রিবার বিষয় জানা 


১৫৪ 


যায়, যা বিশেষ প্রকারে ক্রয়-বিক্রয়ে কম-বেশী করা কিংবা বাকী দেয়ার 
পরিবর্তে নেয়া হয়। এ রিবা হারাম হওয়া সম্পর্কেও অনেক 
হাদীসে বর্নিত আছে। কিন্তু এ প্রকার রিবার বিস্তারিত বিবরণ না থাকার 
কারণে এতে কোন কোন সাহাবীর মনে খটকা দেখা দেয় এবং 
(ফিকাহ্বিদরা পরস্পর মতভেদ করেন। 

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহঃ) “হজ্জাতুল্লাহিল-বালেগাহ' গ্রন্থে 
বলেন £ এক প্রকার হচ্ছে সরাসরি ও প্রকৃত সুদ এবং অন্য এক প্রকার 
প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ ও নির্দেশগত। সত্যিকার সুদ গুণ দিয়ে বেশী নেয়াকে 
বলা হয় এবং নির্দেশগত সুদ বলতে হাদীসে বর্ণিত সুদকে বোঝান হয়। 
অর্থাৎ, কিছু সংখ্যক বিশেষ বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ে বেশী নেয়া। এক হাদীসে 
বলা হয়েছে £ ২ ০ 3! ১১ অর্থাৎ, রিবা বা সুদ শুধু বাকী 
দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর অর্থও তা-ই যে সত্যিকার ও আসল সুদ, 
যাকে সাধারণভাবে সুদ মনে করা ও বলা হয়, তা বাকী দিয়ে মুনাফা 
নেয়াকেই বলা হয়। এ ছাড়া যত প্রকার সুদ এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে, 
সবগুলো নির্দেশগত সুদের অন্তর্ভুক্ত। 

আজকাল যে সদুকে প্রচলিত অর্থনীতির প্রধান স্তত্ত মনে করা হয় 
এবং যে সুদের প্রশ্নটি এখানে আলোচনাধীন, সে সুদের অবৈধতা 
(কোরআনের সাতটি আয়াত, চল্লিশটিরও বেশী হাদীস এবং ইজমা দ্বারা 
প্রমাণিত। 

দ্বিতয়ি প্রকার সুদ, যা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে হয়, আজকাল এর 
ব্যাপক প্রচল নেই৷ কাজেই এ নিয়ে আলোচনা করারও তেমন প্রয়োজন 
নেই। & 

এ পর্যস্ত কোরআন ও সুন্নাহ সুদের স্বরূপ কি, তা পরিক্ষার হয়ে 
গেছে। সুদ সংক্রান্ত আলোচনায় এটিই ছিল প্রধান বিষয়বস্ত। 

সুদ নিষিদ্ধকরণের তাৎপর্য ও উপযোগিতা £ এরপর দ্বিতীয় 
আলোচ্য বিষয় এই যে, সুদের অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা কোন রহস্য ও 
উপযোগিতার উপর নির্ভরশীল, এতে কি আতিক অথবা অর্থনৈতি 
অপকারিতা রয়েছে, যে কারণে ইসলাম একে এত বড় গোনাহ্‌ সাব্যস্ত 
করেছে? 

এ প্রসঙ্গে প্রথমে বোঝা দরকার যে, জগতের কোন সৃষ্টবস্ত ও তার 
কাজ-কারবারই এমন নেই যাতে কোন না কোন বৈশিষ্ট্য বা উপকারিতা 
নেই। সাপ-বিচ্ছু, বাঘ-সিংহ এমনকি সংখিয়ার মত মারাত্বক বিষের 
মধ্যেও মানুষের হাজারো উপকারিতা নিহিত রয়েছে। চুরি, ডাকাতি, 
ব্যভিচার, ঘুষ ইত্যাদির মধ্যেও কোন না কোন উপকার খুঁজে বের করা 
কঠিন নয়। কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম ও জাতির চিন্তাশীল শ্রেণীর মধ্যেই দেখা 
যায়, যে জিনিসের মধ্যে উপকার বেশী এবং ক্ষতি কম, তাকে উপকারী ও 
উত্তম মনে করা হয়। পক্ষান্তরে যেসব জিনিসের অনিষ্ট ও অপকারিতা 
বেশী এবং উপকারিতা কম, সেগুলোকে ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় মনে 
করা হয়। কোরআন পাকও সুদ ও জুয়াকে হারাম করার সময় দৃ্র্থহীন 
ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, এগুলোর মধ্যে গোনাহ ও মানুষের উপকার 
দুই-ই রয়েছে, কিন্তু গোনাহ্‌র পরিমাণ উপকারের তুলনায় অনেক বেশী। 
তাই এগুলোকে উত্তম ও উপকারী বলা যায় না, বরং ক্ষতিকর ও 
ধ্বংসাত্যুক মনে করে এগুলো থেকে বেচে থাকা অপরিহার্য। 

“রিবা" অর্থাৎ, সুদের অবস্থাও তদ্রপ। এতে সুদখোরের সাময়িক 
উপকার অবশ্যই দেখা যায়। কিন্তু এর জাগতিক ও পারলৌকিক মন্দ 
পরিণাম এ উপকারের তুলনায় অত্যন্ত জঘন্য। 





তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


মস 





০৮ 


প্রত্যেক বস্তুর উপকার-অপরকার ও লাভ-ক্ষতি তুলনা করার ক্ষেত্রে 
প্রত্যেক বুদ্ধিমানের কাছে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় হয়ে থাকে যে, যদি কোন 
বস্তুর উপকার অস্থায়ী ও সাময়িক হয় এবং অপকার দীর্ঘস্থায়ী কিংবা 
চিরস্থায়ী হয়, তবে একে কোন বুদ্ধিমান উপকারী বস্তুসমূহের তালিকায় 
গণ্য করতে পারে না। এমনিভাবে যদি কোন বস্তুর উপকার ব্যক্তিকেন্দ্িক 
হয় এবং ক্ষতি সমগ্র জাতির ঘাড়ে চাপে, তবে একেও কোন সচেতন মানুষ 
উপকারী বলতে পারে না। চুরি ও ডাকাতিতে চোর ও ডাকাতের উপকার 
অনস্বীকার্য কিন্ত তা সমগ্র জাতির জন্যে ক্ষতিকর এবং তাদের শাস্তি ও 
স্বস্তি বিনষ্টকারী। তাই কোন মানুষই চুরি-ডাকাতিকে ভাল বলে না। 

এ ভূমিকার পর সুদের প্রতি লক্ষ্য করুন। সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা 
যাবে যে, এতে সুদখোরের সাময়িক ও অস্থায়ী উপকারের তুলনায় তার 
আতিক ও নৈতিক ক্ষতি এত তীব্ৰ যে, সুদ গ্রহণে অভ্যস্ত ব্যক্তি মানবতার 
গশ্ডির ভেতরেই থাকতে পারে না। তার সাময়িক উপকারটিও শুধুমাত্র 
তার নিজস্ব ও ব্যক্তিগত উপকার। কিন্তু এর ফলে গোটা জাতিকে বিরাট 
ক্ষতি ও অর্থনৈতিক অচলাবস্থার শিকার হতে হয়। কিন্তু জগতের অবস্থা 
বিচিত্র বটে ৷ এখানে কোন বস্তু একবার প্রচলিত হয়ে গেলে তার যাবতীয় 
অনিষ্টিকারিত হেন দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে হায় এবং শুধু তার 
উপকারিতাই লক্ষ্যপথে থেকে যায়-_তা যতই নিকৃষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী হোক না 
কেন। এর ক্ষতি ও অনিষ্টের প্রতি অধিকাংশ লোকই লক্ষ্য করে না-_যদিও 
তা অত্যন্ত তীব্র ও ব্যাপক। 

প্রথা ও প্রচলন মানব মনের জন্যে একটি সুক্ষ্ম বিষক্রিয়া যা মানুষকে 
অচেতন করে দেয়। অনেক কম ব্যক্তিই প্রথা ও প্রচলন সম্পর্কে 
তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে একথা বুঝতে চেষ্টা করে যে, এতে উপকার 
কতটুকু আর ক্ষতিই বা কতটুক? বরং কারও সতর্ক করার দরুন যদি 
ক্ষতিগুলো কারও দৃষ্টিতে ধরাও পড়ে, তবুও প্রথা ও প্রচলনের অনুর্তিতা 
তাকে সঠিক পথে আসতে দেয় না। 

বর্তমান যুগে সুদ মহামারীর আকার ধারণ করেছে। সমগ্র বিশ্ব এর 
রাহুগ্রাসে পতিত ৷ এটি মানব রুচিকে বিকৃত করে দিয়েছে। ফলে মানুষ 
যে বিষয়টি সমগ্র মানবতার জন্যে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ, তাকেই 
তাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ভাবতে শুরু করেছে। আজ কোন 
চিন্তাবিদ এর বিপক্ষে আওয়াজ তুললে তাকে অপরিণামদশী, অবাস্তব 
চিন্তা-ধারার সেকেলে লোক বলেই অভিহিত করা হয়। 


কিন্তু যে চিকিৎসক কোন দেশে ব্যাপকাকারে মহামারী ছড়িয়ে পড়তে 
এবং চিকিৎসা ব্যর্থ হতে দেখে মানুষকে বুঝাতে চেষ্টা করে যে, এ রোগ 
রোগই নয়, বরং সুস্থতা ও সাক্ষাৎ আরাম, সে প্রকৃত অর্থে চিকিৎসকই 
নয়, বরং মানবতার সাক্ষাৎ শক্র। পারদর্শী চিকিৎসকের কাজ এ সময়েও 
এ ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না যে, সে মানুষকে এ রোগ ও তার ক্ষতি 
সম্পর্কে অবহিত করবে এবং প্রতিকারের পন্থা বলতে থাকবে। 

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম মানব চরিত্র সংশোধনের দায়িত্ব নিয়ে 
আগমন করেছেন। তাদের কথা কেউ শুনবে কি না, তারা এর পরওয়া 
করেননি। তারা যদি মানুষের শোনার ও মান্য করার অপেক্ষা করতেন, 
তবে সারা বিশু কুফর ও শিরকে পরিপূর্ণ থাকতো। শেষ নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রচারকার্যে আদিষ্ট 
হয়েছিলেন, তখন কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র মান্যকারী কে ছিল? 
সুদকে যদিও বর্তমান অর্থনীতির মেরুদণ্ড মনে করা হচ্ছে, কিন্তু বাস্তব 
সত্য আজ কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতও স্বীকার করছেন। তাদের মতে 


১৫৫ সূরা আল বাকারাহ Soo 





সুদ অর্থনীতির বরুন নত্ব বরং মেরুদণ্ডে সৃষ্ট এমন একটা দুক্ষেত, যা 
অহরহ তাকে তকে যাচ্ছে 


কিন্তু পরিভাপের বিষয়, আজকালকার অনেক বিচক্ষণ লোকও কোন 
সময় প্রা ও হুচলনের সন্কীর্ গণ্ডি অতিক্রম করে এদিকে লক্ষ্য করেন না 
যে, সুদের জ্বশ্যান্ারী পরিণতি কি? দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতাও এসব 
বিচক্ষলন্দের সৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করে না যে, সুদের অবশ্যস্তাবী 
ফলশ্রভিত্ঞ সাহার মানুহ এবং গোটা জাতি দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক 
অচলাবস্থার শিকার হয়ে হায়। দরিদ্র আরও দরিদ্র হতে থাকে এবং গুটি 
কতক পুঁ্িমপাতি সহস্ত জাতির অর্থ দ্বারা উপকৃত হয়ে বরং বলা উচিত 
যে, জাতির রক্ত শোহল করে স্ফীত হতে থাকে। আশ্চর্যের বিষয়, যখন 
এসব বুদ্ধিজীবীর সামনে এ সতাটি তুলে ধরা হয়, তখন তারা একে মিথ্যা 
প্রতিপনু করার জন্যে আমাদেরকে পাশ্চাত্যের অর্থনীতির ক্ষেত্রে সুদের 
উপকারি শ্রত্যক্ষ করতে উপদেশ দেন এবং দেখাতে চান যে, তারা 
সুদভিন্ডিক অর্থনীতির কল্যালেই এমন সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। কিন্তু এর 
দৃষ্টান্ত এন, যেমন কোন নরখাদক সম্প্রদায় তাদের এ অভ্যাসের 
উপকারিতা দেখানোর জন্যে আপনাকে নরখাদকদের মহল্লায় নিয়ে গেলো 
এবং দেখালো যে, এরা কেমন মোটা-তাজা, সবল ও সুস্থ। এরপর সে 
প্রঘাল করে যে, এদের অভ্যাস-আচরণই অনুসরণীয় ও উত্তম আচরণ। 

কিন্তু কোন সমঝদার লোকের সাথে এ বাক্তির মোকাবিলা হলে সে 
বলবে £ তুমি এ নরখাদকদের ক্রিয়াকর্মের কল্যাণ এদের মহল্লায় নয়_ 
অন্য মহল্লায় গিয়ে দেখ। দেখবে, শত শত, হাজার হাজার নরকংকাল 
পড়ে রয়েছে। এদের রক্ত, গোশত খেয়ে এ হিংসবরা তাজা হয়েছে। ইসলাম 
ও ইসলামী শরীয়ত কখনও এরূপ কার্যকে উপকারী বলে মেনে নিতে 
পারে না, যার ফলশ্রুতিতে সমগ্র মানব সমাজত বিপর্যয়ের শিকার হবে আর 
কিছুসংখ্যক লোক ও তাদের তস্পীবাহকরা সমৃদ্ধি অর্জন করতে থাকবে 


সূদের অর্থনৈতিক অনিষ্ট £ সূদের ফলে গুটিকতক লোকের 
উপকার এবং সমস্ত ঘানব সম্প্রদায়ের ক্ষতি হয়_ এ ছাড়া সুদের মধ্যে 
যদি অন্য কোন দোষ নাও থাকতো তবুও এ দোষটিই সুদ নিষিদ্ধ ও ঘৃণিত 
হওয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিল: অথচ এতে এ ছাড়া আরও অর্থনৈতিক অনিষ্ট 
এবং আত্মিক বিপর্যয় বিদ্যঘাল বয়েছে। 

সুদের মাধ্যমে সমস্ত জাতির বিপর্যয় ঘটিয়ে বিশেষ একটি শ্রেণীর 
উপকার কিভাবে হয়, প্রথমে তাই দেখ যাক। সূদের মহাজনী ও আধুনিক 
পদ্ধতি এমন বিশ্রী যে, বৃহত্তম মানব সমাজের ক্ষতি ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গের 
উপকারের বিষয়টি যে কোন স্থুল-বুন্ধিসম্পন ব্যক্তির পক্ষেও বোঝা কঠিন 
নয়। কিন্তু আজকালকার নতুন প্রেক্ষাপটে যেভাবে মদকে মেশিনে 
পরিশোধিত করে, ডাকাতির নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে এবং 
ব্যভিচার ও নির্লজ্জতার নতুন নতুন কৌশল বের করে এ সবগুলোকেই 
সভ্যতার খোলস পরিয়ে দিয়েছে_যাতে এদের আভ্যন্তরীণ অনিষ্ট 
বাহাদশ্ীনের দৃষ্টিগোচর না হয়, তেমনিভাবে সৃদের জন্য ব্যক্তিগত গদির 
পরিবর্তে যৌথ কোম্পানী গঠন করেছে__ যাকে ব্যাঙ্ক বলা হয়। এখন 
জগদ্বাসীর চোখে ধলি দেয়ার জন্যে বলা হয় যে, সুদের এ আধুনিক পদ্ধতি 
দ্বারা সমস্ত জাতিরই উপকার হয়। কেননা, যে জনগণ নিজের টাকা দ্বারা 
ব্যবসা-বালিজ্য করতে জানে না, কিংবা স্বল্প পুঁজির কারণে করতে পারে 
না, ভান্দের সবার টাকা-পয়সা ব্যাঙ্কে জমা হয়ে প্রত্যেকেই অল্প হলেও 
কিছু না কিছু মুনাফা পেয়ে ঘায়। বড় বড় ব্যবসাযীরাও ব্যাঙ্ক থেকে সুদের 
উপর খল নিয়ে বড় ব্যবসা করে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পায়। এভাবে সুদ 
বর্তমানে একটি কল্যাণকর বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং গোটা জাতি এর 





দ্বারা উপকার পাচ্ছে। 

কিন্তু ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখলে এটি একটি প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। 
মদের দু্গন্ধময় দোকানকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হোটেলে এবং 
পতিতালয়গুলোকে সিনেমা ও নৈশ ক্লাবে রূপান্তরিত করে,বিষকে 
প্রতিষেধক এবং ক্ষতিকরকে উপকারীরপে দেখাবার প্রয়াসে এ 
প্রতারণাকে কাজে লাগানো হয়েছে। চক্ষুতমান ব্যক্তিদের সামনে যেমন 
একথা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট যে, চরিত্রবিধবংসী অপরাধসমূহকে 
আধুনিক পোশাক পরিয়ে দেয়ার ফলে যেমন এসব অপরাধের ব্যাপকতা 
পূর্বের চাইতে বেড়েই গেছে, তেমনি সুদখোরীর এ নতুন 
পন্ভতিতে-শতকরা কয়েক টাকা সুদ জনগণের পকেটে পুরে দিয়ে 
একদিকে তাদেরকে এ জঘন্য অপরাধে শরীক করেছে এবং অপরদিকে 
নিজেদের জন্যে এ অপরাধের অসীম ক্ষেত্র প্রস্তুত করে নিয়েছে। 


কে না জানে যে, জনগণ সেভিংস ব্যাঙ্ক ও পোস্ট অফিস থেকে যে 
শতকরা কয়েক টাকা সুদ পায়, তদ্বারা কিছুতেই জীবিকা নির্বাহ করতে 
পারে না। তাই তারা ভরণ-পোষণের জন্যে কোন মজুরী কিংবা চাকুরী 
খুঁজতে বাধ্য। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে প্রথমতঃ তাদের দৃষ্টি যায় না। যদি 
কেউ এদিকে মনোনিবেশও করে তবে গোটা জাতির পুজি ব্যাঙ্কে জমা হয়ে 
ব্যবসা-বাণিজ্য যে আকার ধারণ করেছে, তাতে কোন স্বল্প পুঁজির 
অধিকারীর পক্ষে ব্যবসায়ে প্রবেশ করা স্বপ্নু-বিলাসের পর্যায়েই থেকে 
যায়। কেননা, যে ব্যবসায়ীর বাজারে প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে এবং বড় 
কারবার আছে, ব্যাঙ্ক তাকেই বড় পুঁজি খণ দিতে পারে। দশ লক্ষের 
মালিক এক কোটি ঝণ পেতে পারে। সে তার ব্যক্তিগত টাকার তুলনায় 
দশ গুণ বেশী টাকার ব্যবসা চালাতে পারে। পক্ষান্তরে স্বল্প পুঁজির 
অধিকারী ব্যক্তির কোন প্রভাক-প্রতিপত্তিই থাকে না এবং ব্যাংকও তাকে 
বিশ্বাস করে না যে, পুঁজির দশ গুণ বেশী দিয়ে দেবে। এক লক্ষ দুরের 
কথা, তার এক হাজার পাওয়াই কঠিন। মনে করুন, কেউ এক লাখ টাকা 
ব্যাংকের পুঁজি খাটিয়ে দশ লাখ টাকার ব্যবসা করে যদি তার শতকরা এক 
টাকা মুনাফা হয়, তবে তার নিজস্ব এক লাখ টাকায় যেন শতকরা দশ 
টাকা মুনাফা হলো। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি শুধু ব্যক্তিগত টাকা দ্বারা 
এক লাখ টাকার ব্যবসা করে, তবে এক লাখের মুনাফা শতকরা এক 
টাকাই হবে। এ মুনাফা তার প্রয়োজনীয় খরচাদির জন্যেও হয়ত যথেষ্ট 
নয়। এদিকে বাজারে বড় পুঁজিপতি যে দর ও রেয়াতসহ কাঁচামাল পায়, 
ছোট পুঁজিপতি তা পায় না। ফলে স্বল্প পুঁজিওয়ালা পঙ্গু ও মুখাপেক্ষী 
হয়েই থাকে। যদি তার কপাল মন্দ হয় এবং সেও কোন বড় ব্যবসায়ে 
প্রবেশ করে, তবে বৃহৎ পুঁজিপতিরা তাকে অনধিকার প্রবেশকারী মনে 
করে নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও বাজার এমন পর্যায়ে নিয়ে আসে যে, 
ক্ষুদ্র পু'জিপতিরা আসল ও মুনাফা উভয়ই খুইয়ে বসে। ফলে বৃহৎ 
পুঁজিপতিদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। 

জাতির প্রতি এটা কতবড় অবিচার যে, গোটা জাতি প্রকৃত 
ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে শুধু বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতের দিকে 
তাকিয়ে থাকবে। তারা বখশিস হিসেবে যতটুকু ইচ্ছা তাদেরকে মুনাফা 
দেবে। 

এর চাইতেও বড় আর একটি ক্ষতির কবলে সারাদেশ পড়ে আছে। তা 
এই যে, উপরোক্ত অবস্থায় বৃহৎ পুঁজিপতিরাই দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের 
একচেটিয়া অধিকারী হয়ে যায়। তারা উচ্চতর মূল্যে বিক্রয় করে স্বীয় গাট 
মজবুত করে নেয় এবং জাতির গট খালি করে দেয়। তারা মুল্য বৃদ্ধি 
করার জন্যে যখন ইচ্ছা মাল বিক্রি বন্ধ করে দেয়। যদি গোটা জাতির 


১৫৬  তফসীর মাআরেফুল কোরআন ০৭ 
১৯৯৯৬৯৬০৯৬৬ 


পুঁজি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টেনে এসব স্বা্থপরদের লালন-পালন না করা হতো 
এবং সবাই বক্তিগত পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করতে বাধ্য হতো, তবে ক্ষুদ্র 
পুঁজিপতিরা এ বিপদের সম্মুখীন হতো না এবং এসব স্বার্থপর হিংসুরাও 
গোটা ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্ণধার হয়ে বসতে পারতো না। ক্ষুদ্র 
পুঁজিপতিদের ব্যবসায়ের মুনাফা জমকালো হলে অন্যরাও সাহস করতো 
এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপক হয়ে যেতো। এতে করে প্রত্যেকের পক্ষেই 
কিছু কিছু লোক নিয়োগ করার সুযোগ হতো। এতে অনেক বেকার 
সমস্যাও সমাধান হতো এবং বাণিজ্যিক মুনাফাও ব্যাপক হয়ে পড়তো। 
এছাড়া দ্বব্যমূল্যের উ্ধ্বগতিতেও এর নিশ্চিত প্রভাব পড়ত। কেননা, 
পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই ব্যবসায়ীরা কম মুনাফা অর্জনে 
সম্মত হয়। অথচ বর্তমান এ প্রতারণামূলক কর্মপদ্ধতি গোটা জাতিকে 
মারাত্মক রোগে আক্রান্ত করে তাদের চিন্তাধারাকেও বিকৃত করে দিয়েছে। 
ফলে তারা এ রোগকেই সুস্থতা মনে করে বসেছে। 

ব্যাংকের সুদ দ্বারা জাতির তৃতীয় অর্থনৈতিক ক্ষতিও লক্ষণীয়। যার 
পুঁজি দশ হাজার এবং সে ব্যাংক থেকে সুদের উপর কর্জ নিয়ে এক লাখের 
ব্যবসা করে, যদি কোথাও তার পুঁজি ডুবে যায় এবং ব্যবসায়ে ক্ষতিগৃস্ত 
হয়ে সে দেউলিয়া হয়ে যায়, তবে চিন্তা করুন, ক্ষতির শতকরা দশ ভাগ 
তার নিজস্ব এবং অবশিষ্ট শতকরা নব্বই ভাগই গোটা জাতির হয়েছে, 
যাদের পুঁজি ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে সে ব্যবসা করেছিল। যদি ব্যাঙ্ক নিজেই 
দেউলিয়ার ক্ষতি বহন করে, তবে ব্যাঙ্ক তো জাতিরই পকেট। পরিণামে এ 
ক্ষতি জাতিরই হবে। এর সারমর্ম হলো এই যে, যতক্ষণ মুনাফা হচ্ছিল, 
ততক্ষণ সে একা ছিল মুনাফার মালিক, তাতে জাতির কোন অংশ ছিল না 
এবং যখনই ক্ষতি হলো, তখন শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষতিই জাতির ঘাড়ে 
চেপে বসলো। 


সুদের আরো একটি অর্থনৈতিক ক্ষতি এই যে, সুদখোর যখন অবক্ষয়ে 
পড়ে, তখন সে পুনরায় মাথা তোলার যোগ্য থাকে লা। কেননা, ক্ষতি 
বরদাস্ত করার মত পুঁজি যে তার ছিলই না। ক্ষতির সময় তার উপর দ্বিগুণ 
বিপদ চাপে। একে তো নিজের মুনাফা ও পূঁজি সেল, তদুপরি ব্যাঙ্কের 
খণও চেপে বসল। এ ঝণ পরিশ্মোষের কোন উপায় তার কাছে নেই। 
সুদহীন ব্যবসায়ে যদি কোন সময় সমন পুঁজিও বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে এর 
দ্বারা মানুষ ফকীর হয় না-- খাণী হয়। 

'আতুসেবা ও জাতি হত্যার আরও একটি অপকৌশল £ 


সুদের মাধ্যমে সমগ্র জাতির সর্বনাশ সাধন করে কতিপয় ব্যক্তির 
আত্মসেবার সংক্ষিপ্ত চিত্র পেশ করা হলো। এর সাথে আরও একটি 
প্রতারণা লক্ষণীয়। 


সুদখোররা যখন অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝতে পারল যে, কোরআনের উক্তি 
1৯ অক্ষরে অক্ষরে সত্য, অর্থাৎ, মালের অবক্ষয় আসা অবশ্য্তাবী, 
যার ফলে দেউলিয়া হতে হয়, তখন এসব অবক্ষয়ের কবল থেকে 
আত্মরক্ষার জন্যে তারা দু'টি সহযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললো। একটি 
বীমা, অপরটি “স্টক এক্সচেঞ্জ’ কেননা, ব্যবসায়ে ক্ষতি হওয়ার দু'টি 
কারণ হতে পারে। একটি দৈব-দুবিপাক; যথা, জাহাজ ডুবি, অগ্নিকাণ্ড 
ইত্যাদি এবং অপরটি পণ্য্রব্যের দাম ক্রয়-মূল্যের নীচে নেমে আসা। 
বিনিয়োগকৃত পুঁজি যেহেতু নিজস্ব নয় জাতির যৌথ সম্পদ, তাই উভয় 
অবস্থাতে ব্যবসায়ীদের ক্ষতি কম এবং জাতির বেশী হয়। কিন্তু তারা এ 
অল্প ক্ষতির বোঝাও জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার জন্যে একদিকে বীমা 
কোম্পানী খুলেছে যাতে ব্যাঙ্কের মত সমগ্র জাতির পুজি নিয়োজিত 


থাকে। দৈক-দুৰ্বিপাকে সুদখোরদের ক্ষতি হয়ে গেলে, বীমার মাধ্যমে সমগ্র 
জাতির যৌথ পুঁজি থেকে তা উদ্ধার করে নেয়া হয়। 


জনগণ মনে করে, বীমা কোম্পানীগুলো আল্লাহ্র রহমত ডুবস্ত 
ব্যক্তির আশ্বয়স্থল। কিন্তু এদের স্বরূপ দেখলে ও বুঝলে এটা স্পষ্ট হয়ে 
উঠবে যে, এখানেও প্রতারণা ছাড়া কিছুই নেই। আকস্মিক দুর্ঘটনার সময় 
সাহায্যের লোভ দেখিয়ে জাতির পুজি সঞ্চয় করা হয়, কিন্তু এর মোটা 
অংকের টাকা দ্বারা বৃহৎ ব্যবসায়ীরাই উপকৃত হয়। তারা মাঝে মাঝে 
নিজেই স্বীয় ক্ষয়পরাপ্ত মোটরে অগ্নিসংযোগ করে কিংবা কোন কিছুর সাথে 
ধাক্কা লাগিয়ে ধ্বংস করে দেয় এবং বীমা কোম্পানী থেকে টাকা আদায় 
করে নতুন মোটর ক্রয় করে। শতকরা দু' একজন গরীব হয়তো আকস্মিক 
মৃত্যুর কারণে কিছু টাকা পেয়ে যায়। অপরদিকে দর কমে যাওয়ার বিপদ 
থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তারা স্টক-এক্সচেঞ্জের বাজার গরম করেছে। এ 
বিশেষ প্রকার জুয়া দ্বারা গোটা জাতিকে প্রভাবান্বিত করা হয়েছে, যাতে 
মূল্য হাসের কারণে যে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে, তাও জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে 
দেয়া যায়। 

এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাংকের সুদ ও 
বালিজ্যই গোটা মানব সমাজের দারিহ্য ও আর্থিক দুরবস্থার কারণ। হা, 
শুটিকতক ধনীর ধন-সম্পদ এর দৌলতে আরও বেড়ে যায়। জাতির ধ্বংস 
এবং গুটিকতক লোকের উন্নতিই এর ফলশ্রুতি। এ বিরাট অনিষ্ট সাধারণ 
সরকারসমূহের দৃষ্টি এড়ায়নি। এর প্রতিকারার্থে তারা বৃহৎ গুঁজিপতিদের 
আয়করের হার বৃদ্ধি করে দিয়েছে। এমনকি, সর্বশেষ হার টাকায় সাড়ে 
পনর আনা করা হয়েছে - যাতে পুঁজি তাদের হাত থেকে স্থানাস্তরিত হয়ে 
আবার জাতীয় তহবিলে পৌছে যায়। 

কিন্তু সবাই জানেন যে, এ আইনের ফলেই সাধারণভাবে 
মিল-কারখানার হিসাবে জালিয়াতি হচ্ছে এবং সরকারের কাছ থেকে 
প্রকৃত তথ্য ও হিসাবাদি গোপন করার উদ্দেশে অনেক পুঁজি গুপ্তধনের 

মোটকথা, ধন-সম্পদ পুন্ধীভূত হয়ে কয়েক ব্যক্তির হাতে আবদ্ধ 
হওয়া যে দেশের অর্থনীতির জন্যে সমূহ ক্ষতির কারণ, এ সম্পর্কে সবাই 
পরিজ্ঞাত। এ কারণেই আয়করের হার বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা 
সাক্ষ্য দেয় যে, এ কর্মপন্থাও রোগ নিরাময়ে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। রোগের 
আসল কারণ নির্ণয়ে ব্যর্থতাই এর বড় কারণ। কাজেই এ প্রতিকার যেন 
শক্রকে ভিতরে রেখেই দরজা এঁটে দেয়ার মত হয়ে গেছে। 

যতদিন পর্যন্ত ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সুদের কারবার বন্ধ করা না 
হয় এবং নিজ নিজ পুঁজি দ্বার ব্যবসা করার নীতি প্রচলিত না হয়, ততদিন 
এ রোগের প্রতিকার অসম্ভব। 

একটি সন্দেহ ও তার উত্তর £ এস্থানে প্রশ্ন উঠতে হতে পারে যে, 
ব্যাংকের মাধ্যমে গোটা জাতির পুঁজি সঞ্চিত হয়ে কিছু না কিছু উপকার 
তো জনগণেরও হয়েছে যদিও তা খুব কম। অবশ্য এটা সত্য যে বৃহৎ 
পুঁজিপতিরা এরদ্ারা বেশী উপকৃত হয়েছে তবে হা, যদি ব্যাংকে সম্পদ 
সঞ্চিত করার রীতি বন্ধ করে দেয়া হয়, তাহলে এর ফল আগেকার যুগের 
মতই হবে, অর্থাৎ, জনগণের সম্পদ গুপ্তধন ও গুপ্তভাণ্ডারের আকারে 
ভূগর্ভে চলে যাবে। এতে না জনগণের উপকার হবে, না অন্য কারো। 

এর উত্তর এই যে, ইসলাম সুদ হারাম করে যেমন সমগ্র জাতির 
সম্পদ বিশেষ বিশেষ পুঁজিপতির হাতে আবদ্ধ হওয়ার দরজা বন্ধ করে 
দিয়েছে, তেমনি পুঁজিকরের আকারে যাকাত আরোপ করে প্রত্যেক 


১৫৭ সুরা আল বাকারাহ, Nov 


১৯ 


ধনীকে সম্পদ স্থাবর অকন্থায় না রেখে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত রাখতে 
বাধ্য করেছে। কেননা, পুঁজিকরের আকারে যাকাত আরোপিত হওয়ার 
কারণে যদি কোন ব্যক্তি টাকা-পয়সা অথবা সোনা-রূপা মাটির নীচে পুতে 
রাখে, তবে প্রতি বছর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত যেতে যেতে তার 
মূল নিঃশেষ হয়ে যাবে। কাজেই প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই পুঁজিকে 
ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত করে তদ্দারা নিজে উপকৃত হতে, অপরের 
উপকার করতে এবং মুনাফা থেকেই যাকাত আদায় করতে বাধ্য হবে। 

স্বাকাত একদিক দিয়ে ব্যবসায়ের উন্নতির নিশ্চয়তা দেয় £ এ 
থেকে আরও জানা গেল যে, যাকাত প্রদানের মধ্যে যেমন জাতির অক্ষম 
শ্রেণীর সাহায্য করার মত বিরাট উপকার লিহিত, তেমনি মুসলমানের 
অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্যেও ব্যবসা বাশিজ্ঞযর প্রতি উৎসাহিত 
করার ক্ষেত্রে এটি একটি চমৎকার প্রক্রিয়া। কেননা, প্রত্যেকেই যখন 
দেখবে, নগদ পুঁজি আবদ্ধ রাখার ফলে মুনাফা তো দূরের কথা, বছরাস্তে 
চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ক্রমান্বয়ে হাসই পেয়ে যাচ্ছে, তখন অবশ্যই সে 
এ পুঁজি কোন ব্যবসায়ে নিয়োজিত করার জন্যে সচেষ্ট হবে। হারাম সুদ 
থেকে ধাচার জন্য ব্যবসায়ের আকার- প্রকৃতি এরূপ হবে না যে, লাখো 
মানুষের পুঁজি দ্বারা শুধু এক ব্যক্তিই ব্যবসা করকে বরং প্রত্যেকেই নিজে 
বিনিয়োগের চিন্তা করবে। বৃহৎ পুজিপতিরাও যখন নিজ পুঁজি দ্বারা ব্যবসা 
করবে, তখন ক্ষুদ্র পুজিপতিরা ব্যবসা ক্ষেত্রে এ্সব অসুবিধার সম্মুখীন 
হবে না যা ব্যাংক থেকে সুদের টাকা নিয়ে ব্যবসা করলে দেখা দেয় 
এভাবে দেশের আনাচে-কানাচে প্রতান্ধ এলাকাতে ব্যবসা এবং 
বিভিন্ন-মুখী বিনিয়োগ প্রচেষ্টা ছড়িয়ে পড়বে যাতে সর্বশরেণীর মানুষই 
উপকৃত হবে। 

০) মানবচরিত্রের সর্বপ্রধান গুণ হচ্ছে আত্মত্যাগ ও দানশীলত৷। 
অর্থাৎ, নিজে কষ্ট করে হলেও অপরকে সুখী করার প্রেরণা। সুদের 
ব্যবসায়ের অবশ্যস্তাবী ফলশ্রুতিতে এ প্রেরণা লোপ পায়। সুদখোর ব্যক্তি 
অপরের উপকার করা তো দূরের কথা অপরকে নিজ চেষ্টায় ও নিজ পুঁজি 
দ্বারা তার সমতুল্য হতে দেখলে তাও সহ্য করতে পারে না। 

(২) সুদখোরেরা কোন বিদপ্স্ত ব্যক্তির প্রতি দয়ার্ছ হওয়ার পরিবর্তে 
তার বিপদের সুযোগে অবৈধ মুনাফা লাভের চেষ্টায় মত্ত থাকে। 

(৩) সুদ খাওয়ার ফলশ্রুতিতে অর্থলালসা সীষাহীনভাবে বেড়ে যায়। 
সে এতে এমন মত্ত হয়ে পড়ে যে, ভালমন্দেরও পরিচয় থাকে না এবং 
সুদের অশুভ পরিণামের প্রতি সে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়ে। 

সুদ ছাড়া কি কোন ব্যবসা চলতে পারে না? £ সুদের স্বরূপ এর 
বৈষয়িক, পাৰ্থিব ও ধৰ্মীয় অনিষ্টকারিতা বিস্তারিতভাবেই বর্ণিত হয়েছে। 
এখন তৃতীয় আলোচ্য বিষয় হলো অর্থনৈতিক ও আত্মিক অনিষ্টকারিতা। 
বর্তমান যুষ্ছে সুই হচ্ছে কাজ-কারবারের প্রধান অবলম্বন। সারা বিশ্বের 
ব্যবসা-বালিজ্য সুদের উপরই চলছে। এ থেকে মুক্তিলাভের উপায় কি? 
বর্তমান সঙ্গে ব্যাহকের সাথে সম্পর্ক বর্জন করার অর্থ ব্যবসায়ের 
তল্পীতস্প্য গুটানো। 

এর জওয়াব এই হে, কোন রোগ যখন ব্যাপক হয়ে মহামারীর আকার 
ধারণ করে, তথন তার চিকিৎসা কঠিন অবশ্যই হয়; কিন্তু নিষ্ফল কখনো 
হয় না। নিষ্ঠার সাথে যে কোন সংশোধন প্রচেষ্টাই পরিণামে সফল হয়। 
তবে এজন্যে ধৈর্য, দৃঢ়তা এবং সাহসিকতা একান্ত প্রয়োজন। কোরআন 
পাকেই আল্লাহ তাআলা বলেন £ ৩ ৪৪০১৬5 
2 অর্থ, আল্লাহ্‌ তাআলা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের কোনরূপ 





সংকীর্ণতায় ফেলে নি। তাই সুদ থেকে বেঁচে থাকার জন্যে এমন কোন 
কার্যকর ও ফলপ্রসূ পথ অবশ্যই রয়েছে, যাতে অর্থনৈতিক ক্ষতিও নেই, 
আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের দ্বারও রুদ্ধ হয় না এবং সুদ থেকেও যুক্তি 
পাওয়া যায়। 

এ ব্যাপারে প্রথম কথা এই যে, ব্যাংকিং ব্যবস্থার বর্তমান পদ্ধতি দেখে 
বাহ্যদৃষ্টিতে মনে করা হয় যে, সুদের উপরই ব্যাংক নির্ভরশীল; সুদ ছাড়া 
ব্যাংক চলতে পারে না। কিন্তু এ ধারণা নিশ্চিতরূপে নির্ভুল নয়। সুদ 
ছাড়াও ব্যাংক ব্যবস্থা এমনিভাবে ফলপ্রসূ ও কার্যকরী ভূমিকা সহকারেই 
কায়েম থাকতে পারে; শুধু তাই নয় বরং আরও উত্তম, ও উপকারী 
ভূমিকা নিয়েই তা প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। তবে এর জন্যে কিছুসংখ্যক 
শরীয়ত-বিশেষজ্ঞ ও কিছু সংখ্যক ব্যাংক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও 
সহযোগিতা প্রয়োজন। ভারা নতুনভাবে এর পদ্ধতি নির্ধারণ করলে সাফল্য 
দূরে নয়। শরীয়তের নিয়মানুয়ায়ী ব্যাংক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে 
ইনশাল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করবে যে, এতে জাতির কিরূপ মঙ্গল 
সাধিত হয়। ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনা করার পদ্ধতি ও নীতি ব্যাখ্যা করার 
স্থান এটা নয়, তাই এ সম্পর্কে আলোচনা সংক্ষিপ্ত করতে হচ্ছে। 

কিছু বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সুদের প্রয়োজন দেখা দেয়। ব্যাংকের 
বর্তমান পদ্ধতি পরিবর্তন করে এর ব্যবস্থা করা যায়। সুদের দ্বিতীয় 
প্রয়োজন অসহায় দরিদ্র লোকদের সাময়িক অভাব পুরণ করা। এর 
চমৎকার প্রতিকার ইসলামে পূর্ব থেকেই যাকাতও সদকার 
আকারে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু ধর্ম ও ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা ও 
উদাসীনতা আজকাল যাকাত ব্যবস্থাকেও পঙ্গু করে দিয়েছে। অসংখ্য 
মুসলমান নামাযের মত যাকাতেরও ধারে কাছে যায় না। যারা যাকাত 
দেয়, তাদের মধ্যে অনেক বৃহৎ পুঁজিপতি হিসাব করে পূর্ণ যাকাতও প্রদান 
করে না। যারা সম্পূর্ণ যাকাত প্রদান করে, তারা শুধু যাকাত পকেট থেকে 
বের করতেই জানে। অথচ আল্লাহ্‌ তাআলা শুধুমাত্র যাকাত পকেট থেকে 
বের করারই নির্দেশ দেননি - তা আদায় করারও নির্দেশ দিয়েছেন। প্রদত্ত 
যাকাত যথার্থ হকদারকে পৌছে দিয়ে তার অধিকারভুক্ত করে দিলেই 
যাকাত আদায় করা শুদ্ধ হতে পারে। সুতরাং চিন্তা করার বিষয় হলো, 
এমন মুসলমান কয়জন আছে, যারা যথার্থ হকদার খুঁজে তাদের কাছে 
যাকাত পৌছে দিতে যতুবান। মুসলমান জাতি যতই গরীব হোক, যাদের 
উপর যাকাত ফরয, তারা প্রত্যেকেই যদি পুরোপুরি যাকাত প্রদান করে 
এবং বিশুদ্ধ পন্থায় স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে,তবে কর্জেরি তাগিদে সুদের 
কাছে যাওয়ার প্রয়োজন কোন মুসলমানেরই থাকতে পারে না। যদি 
শরীয়তের বিধি অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়, এর অধীনে 
বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুসলমানদের হন-সম্পদের যাকাত এতে 
জমা হয়, তবে বায়তুল-মাল থেকে প্রত্যেক অভাব প্রজ্কেরই অভাব পূরণ 
করা সন্ভব। বেশী টাকার প্রয়োজন হলে সুদবিহীন কর্জও প্রদান করা 
যেতে পারে। এভাবে বেকার ও কর্মহীনদের ছোট ছোট দোকান করে দিয়ে 
কিংবা কোন শিল্পকর্মে নিয়োগ করেও কাজে লাগানো যায়। জনৈক 
ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ ঠিকই বলেছেন যে, মুসলমানরা যাকাত ব্যবস্থার 
অনুবর্তী হয়ে গেলে তাদের মধ্যে কোন ন্চিস্ব ও অভাব্থত্ত লোক দেখা 
যাবেনা। 

মোটকথা, বর্তমান যুগে সুদকে মহামারী আকারে প্রসার লাভ করতে 
দেখে এরূপ মনে করা ঠিক নয় যে, সুদের ব্যবসা বর্জন করা অর্থনৈতিক 
আজহত্যার নামান্তর এবং এ যুগের লোক সুদের ব্যবসায়ের ব্যাপারে 
ক্ষমারহ। 


১৫৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ৩৪ 
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(২৮২) হে মুমিনগণ ৷ যখন তোমরা কোন নিদিষ্ট সময়ের জন্যে ধণের 
আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে 
কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেকে লেখক লিখতে অস্বীকার 
করবে না। আল্লাহ্‌ তাকে যেফন শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে 
দেয়া। এবং থাপ গ্রহীতা ফেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে ফেন স্বীয় 
পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে কিনুমাত্রও বেশ কম না 
করে। অতঃপর খাণহাহীতা যদি নিবোর্য হয় কিংবা দুর্বল হয় অথবা নিজে 
লেখার বিষয়বন্ত বলে দিতে অক্ষম হয়, তবে তার অভিভাবক 
ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখাবে। দু জন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্য 
থেকে। যদি দু' জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু' জন মহিলা।এ 
সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর-_যাতে একজন যদি 
ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন ডাকা হয়, 
তখন সাক্ষীদের অস্বীকার করা উচিত নয় । তোষরা এটা লিখতে অলসতা 
করো না, তা ছোট হোক কিংবা বড়, নির্দিষ্ট সময় পরযস্ত। এ লিপিবদ্ধ করণ 
আল্লাহর কাছে সুবিচারকে অধিক কায়েম রাখে, সাক্ষাকে অধিক সুসংহত 
রাখে এবং তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে অধিক উপযুক্ত। 
কিন্ত যদি কারবার নগদ হয়, পরস্পর হাতে হাতে আদান প্রদান কর, তবে 
তা না লিখলে তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ লেই। তোমরা ক্রয়- 
বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখ। কোন লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করো না। 
যদি তোমরা এরূপ কর, তবে তা তোমাদের পক্ষে পাপের বিষয়। 
আল্লাহকে ভয় কর। তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ্‌ সব কিছু 
জানেন। 


এটা অবশ্য ঠিক যে, যতদিন সমগ্র জাতি কিংবা উল্লেখযোগ্য দল 
কিংবা কোন ইসলামী সরকার পূর্ণ মনোযোগ সহকারে একাজে 
সংকল্পবদ্ধ না হয়, ততদিন দু'চার, দশ জনের পক্ষে সুদ বর্জন করা 
কঠিন, কিন্ত ক্ষমার্থ তবুও বলা যায় না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

ধার-কর্জের ক্ষেত্রে দলীল লেখার নির্দেশ এবং সংশ্লিষ্ট বিধি £ 
আলোচ্য আয়াতসমূহে লেন-দেন সম্পর্কিত আইনের জরুরী মূলনীতি 
ব্যক্ত হয়েছে। যাকে চুক্তিনামাও বলা যেতে পারে। এরপর সাক্ষ্য-বিধির 
বিশেষ ধারা উল্লেখিত হয়েছে। 

আজকাল লেখালেখির যুগ। লেখাই মুখের কথার স্থলাভিষিক্ত হয়ে 
গেছে। কিন্তু আপনি চৌদ্দ শ’ বছর পূর্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তখন 
দুনিয়ার সব কাজ-কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্য মুখে মুখেই চলতো। 
লেখালেখি এবং দলীল-দস্তাবেজের প্রথা প্রচলন ছিল না। সর্বপ্রথম 
(কোরআন পাক এদিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বলা হয়েছে £ 

৪০5৩8095589 

অর্থাৎ, “তোমরা যখন পরস্পর নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে ধার-কর্জের 
কারবার কর, তখন তা লিখে নাও’ । 

এতে প্রথম নীতি এই ব্যক্ত হয়েছে যে, ধার-কর্জের লেন-দেনে 
দলীল-দ্তাবেজ লিপিবদ্ধ করা উচিত__যাতে ভুল ্রান্তি অথবা কোন 
পক্ষ থেকে অস্থীকৃতির কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তখন কাজে লাগে। 

দ্বিতীয়তঃ ধার-কর্জের ব্যাপারে মেয়াদ অবশ্যই নির্দিষ্ট করতে হবে। 
অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধার-কর্জের লেন-দেন জায়েয নয়। এতে 
কলহ-বিবাদের দ্বার উন্মুক্ত হয় এ কারণেই ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন £ 
মেয়াদ এমন নির্দিষ্ট করতে হবে, যাতে কোনরূপ অস্পষ্টতা না থাকে। 
মাস এবং দিন তারিখসহ নির্দিষ্ট করতে হবে। কোনরূপ অস্পষ্ট মেয়াদ, 
যেমন “ধানকাটার সময়' নির্ধারিত করা যাবে না। কেননা, আবহাওয়ার 
পরিবর্তনে ধানকাটার সময় আগে-পিছে হয়ে যেতে পারে। যেহেতু সে 
যুগে লেখার ব্যাপক প্রচলন ছিল না এবং আজও ব্যাপক প্রচলনের পর 
পৃথিবীর অধিকাংশ লোক লেখা জানে না,তাই সম্ভাবনা ছিল যে, লেখক 
কিসের স্থলে কি লিখে ফেলবে। ফলে কারও ক্ষতি এবং কারও লাভ হয়ে 
যাবে। এ সম্ভাবনার কারণেই অতঃপর বলা হয়েছে £ 


4১৪৩৪৪৪৫৫৩৫ অর্থাৎ, এটা জরুরী যে, তোমাদের 
মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখবে। 
এতে একদিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, লেখক কোন একপক্ষের 
লোক হতে পারবে নাঃ বরং নিরপেক্ষ হতে হবে যাতে কারও মনে সন্দেহ 
বাখট্কা না থাকে। 
অপরদিকে লেখককে ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 
অন্যের ক্ষণস্থায়ী উপকার করে নিজের চিরস্থায়ী ক্ষতি করা তার পক্ষে 
উচিত হবে না। এরপর লেখককে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে 
এ লেখার বিদ্যা দান করেছেন। এর কৃতজ্ঞতা এই যে, সে লিখতে 
অস্বীকার করবে না। 
এরপর দলীল কোন্‌ পক্ষ থেকে লিখতে হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ 


১৫৯ 


সুরা আল বাক্বারাহ 


৪৭ 





8955968$ অৰ্থাৎ, ঘাৱ দায়িত্বে দেনা, সে 
উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি সওদা কিনে মূল্য বাকী রাখলো। এখানে যার 
দায়িত্বে দেনা হচ্ছে, সে দলীলের বিষয়বস্তু লেখাবে। কেননা, এটা হবে 
তার পক্ষ থেকে স্বীকৃতি বা অঙ্গীকারপত্র। লেখানোর মধ্যেও কষকেস্টীর 
সন্ভাবনা থাকতে পারে, তাই বলা হয়েছে £ 


(58535464395 অৰ্থাৎ, সে তার পালনকর্তা 
আল্লাহকে ভয় করবে এবং দেনা বিন্দুমাত্র কম লেখ্যাবে না। লেন-দেনের 
ব্যাপারে দেনাদার ব্যক্তি কখনও নির্বোধ অথবা অক্ষম, বৃদ্ধ, অপ্রাপ্তবয়স্ক 
বালক, মুক অথবা অন্য ভাষাভাষী হতে পারে; এ কারণে দলীলের 
বিষয়বস্তু বলে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। ভাই অতঃপর কলা 
হয়েছে £ এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তার পক্ষ থেকে তার কোন 
অভিভাবক লেখাবে। পাগল ও নাবালেগের তো অভিভাবক থাকেই। 
তাদের সব কাজ-কারবার অভিভাবক দ্বারাই সম্পন্ন হয়। মক এবং অন্য 
ভাষাভাষীর অভিভাবকও এ কাজ করতে পারে। যদি তারা কাউকে 
উকীল নিযুক্ত করে, তাতেও চলবে। এখানে কোরআন পাকের “ওলী 
শব্দটি উভয় অর্থই বুঝায়। 

সাক্ষ্-বিধির কতিপয় জরুরী মূলনীতি £ এ পর্যন্ত লেন-দেনে 
দলীল লেখা ও লেখানোর জরুরী মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে। অতঃপর বলা 
হয়েছে যে, দলীলের লেখাকেই যথেষ্ট ঘনে করবে না বরং এতে সাক্ষাণ্ড 
রাখকে_ যাতে কোন সময় পারস্পরিক কলহ দেখা দিলে আদ্দলতে 
সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা ফয়সালা হতে পারে। এ কারণেই ফেক্াহবিদ্ষন 
বলেছেন যে, লেখা শরীয়তসম্ত প্রমান নয়, তাই লেশ্বার সমর্থনে 
শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য বিদ্যমান না থাকলে শুধু লেখার উপর ভিত্তি করে 
ফয়সালা করা যায় না। আজকালকার সাধারণ আদালতসমৃহেও এ রীতিই 
প্রচলিত রয়েছে। লেখার মৌখিক সত্যায়ন ও তৎসমর্থনে সাক্ষ্য ব্যতীত 
কোন ফয়সালা করা হয় না। 

সাক্ষীর সংখ্যা £ এরপর সাক্ষ্য-বিধির কতিপয় জরুরী নীতি বর্ণনা 
করা হয়েছে। উদাহরনতঃ (১) সাক্ষী দু' জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও 
দু'জন মহিলা হওয়া জরুরী একা একজন পুরুষ অনববা শুধু দু'জন মহিলা 
সাধারণ লেন-দেনের সাক্ষ্যের জন্যে যথেষ্ট নয় 

সাক্ষীদের শর্তাবলী £ (২) সাস্ষটী হুসলান হতে হবে। ঠি 
শব্দে এদিকেই নির্দেশ করা হয়েছে। (৩) সাস্টীকে নির্ভরযোগ্য ‘আদিল’ 
(বিশ্বস্ত) হতে হবে, যার কথার উপর আস্থা রাস্া যায়। ফাসেক ও ফাজের 
(অর্থাৎ, পাপাচারী) হলে চলবে না। %:৬৯/০৮৩৯৬৮৬% বাক্যে 
এ নির্দেশ রয়েছে। 

শরীয়ত সম্মত ওষর ব্যতীত সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করা 
গোনাহ £ 

নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যখন কোন ব্যাপারে কাউকে সাক্ষী করার 
জন্যে ডাকা হয়, তখন সে যেন আসতে অস্বীকার না করে। কেননা, 
সাক্ষ্য হচ্ছে সত্য প্রতিষ্ঠিত করার এবং বিবাদ মেটানোর উপায় ও পন্থা। 
কাজেই একে জরুরী জাতীয় কাজ মনে করে কষ্ট স্বীকার করবে। এরপর 
আবার লেন-দেনের দলীল লিপিবদ্ধ করার উপর জোর দিয়ে বলা হয়েছে £ 
লেন-দেন ছোট কিংবা বড় হোক-__সবই লিপিবদ্ধ করা দরকার। এ 
ব্যাপারে বিরক্তিবোধ করা উচিত নয়। কেননা, লেন-দেন লিপিবদ্ধ করা 





। সত্য প্রতিষ্ঠিত রাখতে, নির্ভুল সাক্ষ্য দিতে এবং সন্দেহ থেকে বেচে 
স্বাকতে চমৎকাররূপে সহায়তা করে। যদি নগদ লেন-দেন হয়__বাকী না 
হয়, তবে তা লিপিবদ্ধ না করলেও ক্ষতি নেই। তবে এ ব্যাপারেও 
কমপক্ষে সাক্ী রাখা বান্থনীয়। কেননা, উভয়পক্ষের মধ্যে কোন সময় 
মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। উদাহরপতঃ বিক্রেতা মূল্যপরান্তি অস্বীকার 
করতে পারে কিংবা ক্রেতা বলতে পারে যে, সে ক্রীতবস্ত বুঝে পায়নি। এ 
মতবিরোধ মীষাংসার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য কাজে লাগবে। 

সুৰিচার প্রতিষ্ঠিত করার মূলনীতি £ আয়াতের শুরুতে নির্দেশ 
দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন লিখতে ও সাক্ষী হতে অস্বীকার না করে। 
এমতাবস্থায় তাদেরকে হয়তো মানুষ বিরক্ত করে তুলতে পারতো। তাই 
আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছেঃ 


3455256399395 অৰ্থাৎ, কোন লেখক বা সাক্ষীকে যেন 
ক্ষতিগ্নস্ত করা না হয়। অর্থাৎ, নিজের উপকারের জন্যে যেন তাদের বিরত 
না করা হয়। এরপর বলা হয়েছেঃ 235913955015 অর্থাৎ, 
তোমরা যদি লেখক বা সাক্ষীকে বিব্রত কর, তবে এতে তোমাদের গোনাহ 
হবে। 


এতে বুঝা গেল যে, লেখক কিংবা সাক্ষীকে ব্বিত বা ক্ষতিগ্রস্ত করা 
হারাম। এ কারণেই ফকীহগণ বলেন £ যদি লেখক লেখার পারিশ্রমিক দাবী 
করে কিংবা সাক্ষী যাতায়াত খরচ চায়, তবে এটা তাদের ন্যায্য অধিকার। 
তা না দেয়াও তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিরত করার শামিল এবং অবৈধ। 
ইসলাম বিচার ব্যবস্থায় যেষন সাস্টীকে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করেছে এবং 
সাক্ষ্য গোপন করাকে কঠোর অপরাধ সাব্যস্ত করেছে, তেমনি এ ব্যবস্থাও 
করেছে, হাতে কেউ সাক্ষ্য দেয়া থেকে গা বাচাতে বাধ্য না হয়। এ দ্বিবিধ 
সতর্কতার ফলেই প্রত্যেক মামলায় সত্যবাদী ও নিঃস্বার্থ সাক্ষী পেতো এবং 
নিষ্পত্তি দ্রুত, সহজ ও ন্যায়ানুগ হতো। বর্তমান বিশ্ব এ কোরআনী নীতির 
প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে। ফলে সমগ্র বিচার ব্যবস্থা ভণ্ডুল হয়ে 
গেছে। ঘটনার আসল ও সত্য সাক্ষী পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। 
প্রত্যেকেই সাক্ষ্য দান থেকে গা ধাচাতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ এই যে, যার 
নাম সাক্ষীদের তালিকাভুক্ত হয়ে যায়, পুলিশী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা 
হলে রোজই সময়ে অসময়ে থানা পুলিশ তাদের ডেকে পাঠায়। মাঝে 
মাঝে কয়েক ঘন্টা বসিয়ে রাখে। দেওয়ানী আদালতসমুহেও সাক্ষীর সাথে 
অপরাধীরমত ব্যবহার করা হয়। এরপর রোজ রোজ মোকন্দমার হাযিরা 
পরিবর্তিত হয়। তারিখের পর তারিখ পড়ে। বেচারা সাক্ষী নিজ 
কাজ-কারবার, মজুরী কিংবা প্রয়োজনীয় কাজকর্ম ছেড়ে আসতে বাধ্য 
হয়। অন্যথা হলে পরোয়ানা জারি করে গ্রেফতার করা হয়। তাই কোন 
ভদ্র ও ব্যস্ত মানুষ কোন মামলার সাক্ষী হওয়াকে আযাব বলে মনে করে 
এবং যথাসাধ্য এ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে বাধ্য হয়। তবে শুধু 
পেশাদার সাক্ষীই এসব ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। যাদের কাছে সত্য-মিথ্যার 
কোন পার্থক্য নেই। কোরআন পাক এ সম্পর্কিত মৌলিক প্রয়োজনাদি 
গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করে এসব অনিষ্টের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছে। 
আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে £ 


250৮4254846045415015 অৰ্থাৎ, 
আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদেরকে নির্ভুল নীতি শিক্ষা 


দেল। এটা ভার অনুগ্রহ। আল্লাহ্‌ তাআলা সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত। এ আয়াতে 
অনেক বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন ফেকাহবিদ এ আয়াত 
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(২৮৩) আর তোমরা যদি প্রবাসে থাক এবং কোন লেখক না পাও, তবে 
বন্ধকী বস্তু হস্তগত রাখা উচিত। যদি একে অন্যকে বিশ্বাস করে, তবে 
যাকে বিশ্বাস করা হয়, তার উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা এবং স্বীয় 
পালনকর্তা আল্লাহ্‌কে ভয় করা ৷ তোমরা সাক্ষা গোপন করো না; যে কেউ 
তা গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে। তোমরা যা কর, আল্লাহ্‌ সে 
সম্পর্কে খুব জ্ঞাত। (২৮৪) যা কিছু আকাম্শসমৃহে রয়েছে এবং যা কিছু 
যমীনে আছে, সব আল্লাহ্রই। যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা 
গোপন কর, তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। অতপর 
যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শান্তি দেবেন। 
আল্লাহ্‌ সববিষয়ে শক্তিমান । (২৮৫) রসূল বিশ্বাস রাখেন এ সমস্ত বিষয় 
সম্পর্কে যা তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং 
মুসলমানরাও। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্র প্রতি, তার ফেরেশতাদের 
প্রতি, তার গ্রস্থসমূহের প্রতি এবং তার পয়গমনরগণের প্রাতি। তারা বলে, 
আমরা তার পয়গম্বরগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। তারা বলে, 
আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে 
আমাদের পালনকর্তা তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (২৮৬) 
আল্লাহ্‌ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় 
যা সে উপাজন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে 
আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে 
আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের 
উপর এমন দায়িত অপণ করো না, যেমন আমাদের পুরবিতীদের উপর 
অপণ করেছ, হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা এ বোঝা বহন 
করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন 
কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই 
আমাদের এভু ৷ সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য 
ক্র। 





থেকে বিশটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন। 

দ্বিতীয় আয়াতে দু’টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ বাকীর 
ব্যাপারে যদি কেউ বিশৃস্ততার জন্যে কোন বস্তু বন্ধক নিতে চায়, তাও 
করতে পারে। কিন্তু এতে $.528£ শব্দ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, 
বন্ধুক বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া তার জন্যে জায়েয নয়। সে শুধু খণ 
পরিশোধ হওয়া পর্যস্ত একে নিজের অধিকারে রাখবে। এর যাবতীয় 
মুনাফা আসল মালিকের প্রাপ্য। 

দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি কোন বিরোধ সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান রাখে, সে 
সাক্ষ্য গোপন করতে পারবে না। যদি সে গোপন করে, তবে তার অন্তর 
গোনাহগার হবে। “অন্তর গোনাহ্গার” বলার কারণ এই যে, কেউ যেন 
একে শুধু মুখের গোনাহ্‌ মনে না করে। কেননা, অস্তর থেকেই প্রথমে 
ইচ্ছা সৃষ্টি হয়। তাই অন্তরের গোনাহ্‌ প্রথম। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় £ 

আলোচা আয়াত উপরোক্ত বিষয়বস্তরই পরিশিষ্ট । এতে হুশিয়ার করা 
হয়েছে হে, সাক্ষ্য গোপন করা হ্যরাষ। তোমরা যদি ঘটনা জেনেও তা 
গোপন কর, তবে সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌ এর হিসাব গ্রহণ করবেন। এ 
ব্যাখ্যা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইকরিমা (রাঃ), শা’বী (রাহঃ) ও 
মুজাহিদ (রাহঃ) থেকে বর্ণিত আছে।- (কুরতুবী) 

শাব্দিক ব্যাপকতার দিক দিয়ে আয়াতটি ব্যাপক এবং যাবতীয় 
বিশ্বাস,এবাদত ও লেন-দেন এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত । এ আয়াতের তফসীর 
প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের প্রসিদ্ধ উক্তি তাই। আয়াতের 
মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তার সকল সৃষ্টির যাবতীয় কাজকর্মের 
হিসাব গ্রহণ করবেন। যে কাজ করা হয়েছে এবং যে কাজের শুধু মনে 
মনে সংকল্প করা হয়েছে, সে সবগুলোরই হিসাব গ্রহণ করবেন। বোখারী 
ও মুসলিমে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর ভাষ্যে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ 
(সই) বলেন £ কিয়ামতের দিন মুমিনকে আল্লাহ্‌ তাআলার নিকটবর্তী করা 
হবে এবং আল্লাহ্‌ তাকে এক এক করে সব গোনাহ্‌ স্মরণ করিয়ে দিয়ে 
প্রশ্ন করবেন £ এ গোনাহ্‌টি কি তোমার জানা আছে? মুমিন স্বীকার 
করবে। আল্লাহ্‌ তাআলা বলবেন £ আমি দুনিয়াতেও তোমার গোনাহ্‌ 
জনসমক্ষে প্রকাশ করিনি, আজও তা ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর নেক 
কাজের আমলনামা তার হাতে অর্পণ করা হবে। পক্ষান্তরে কাফের ও 
মুনাফিকদের পাপকাজসমূহ প্রকাশ্যে বর্ণনা করা হবে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

বর্ণিত শেষ আয়াত দুয়ের বিশেষ ফষীলতঃ আলোচ্য আয়াত দু'টি 
সূরা বাকারার শেষ আয়াত। সীহহ্‌ হাদীসসমূহে এ আয়াত দু'টির বিশেষ 
ফযীলতের কথা বর্ণিত আছে। রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন £ কেউ রাতের 
বেলায় এ আয়াত দু’টি পাঠ করলে তা তার জন্যে যথেষ্ট। 

হযরত ইবনে - আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেন £ 
আল্লাহ্‌ তাআলা এ দু'টি আয়াত জান্নাতের ভাণ্ডার থেকে অবতীর্ণ 
করেছেন। জগৎ সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে পরম দয়ালু আল্লাহ্‌ তাআলা 
স্বহস্তে তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এশার নামাযের পর এ দু'টি আয়াত পাঠ 
ক্রলে তা তাহাজ্জুদ নামাযের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। মুস্তাদূরাক হাকেম 
ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা এ 
দু'টি আয়াত দ্বারা সূরা বাকারা সমাপ্ত করেছেন। আরশের নিহিত বিশেষ 
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ভাণ্ডার থেকে এ দু'টি আয়াত আমাকে দান করা হয়েছে। তোমরা 
বিশেষভাবে এ দু'টি আয়াত শিক্ষা কর এবং নিজেদের স্ত্রী ও 
সন্তান-সম্ততিকে শিক্ষা দাও। 

এ কারণেই হযরত ফারূকে আযম ও আলী (রাঃ) বলেন, আমাদের 
মতে যার সামান্যও বুদ্ধিজ্ঞান আছে, সে এ দু'টি আয়াত পাঠ করা ব্যতীত 
নিদ্রা যাবে না। এ আয়াতদুয়ের অর্থগত বৈশিষ্ট্য অনেক। তন্মধ্যে একটি 
উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য এই যে, সূরা বাকারার অধিকাংশ বিধি-বিধান সংক্ষেপে ও 
বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়েছে। যথা বিশ্বাস, এবাদত, লেন-দেন, 
চরিত্র সামাজিকতা ইত্যাদি। সর্বশেষ এ আয়াতদুয়ের প্রথম আয়াতে 
অনুগত মুমিনদের প্রশংসা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌ তাআলার যাবতীয় 
বিধান শিরোধার্য করে নিয়েছে এবং বাস্তবায়নের জন্যে উদ্যোগী হয়েছে। 
দ্বিতীয় আয়াতে একটি প্রশ্নের জওয়াব দেয়া হয়েছে, যা এ আয়াতদুয়ের 
পূর্ববর্তী আয়াতে সাহাবায়ে কিরামের মনে দেখা দিয়েছিল। প্রশ্নটি ছিল 
এই__ যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল £ 

৯182581258-50১৩ 
অর্থাৎ, “তোমাদের অস্তরে যা আছে, প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর 
সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। 
আয়াতের আসল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমরা স্বেচ্ছায় যেসব কাজ 
করবে, আল্লাহ্‌ তাআলা তার হিসাব নেবেন। অনিচ্ছাকৃত কু চিন্তা ও 
ক্রটি-বিচ্যুতি এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু আয়াতের ভাষা বাহ্যতঃ 
ব্যাপক ছিল। এতে বুঝা যেতো যে, অনিচ্ছাকৃত ধারণারও হিসাব নেয়া 
হবে। এ আয়াত শুনে সাহাবায়ে কেরাম অস্থির হয়ে গেলেন এবং রসূল 
(সাঃ)-এর কাছে আরয করলেন £ ইয়া রসূলুল্লাহ! এতদিন আমরা মনে 
করতাম যে, আমাদের ইচ্ছাকৃত কাজেরই হিসাব হবে। মনে যেসব 
অনিচ্ছাকৃত কল্পনা আসে, সেগুলোর হিসাব হবে না। কিন্তু এ আয়াত 
দ্বারা জানা গেল যে, প্রতিটি কল্পনারও হিসাব হবে। এতে তো শাস্তির 
কবল থেকে মুক্তি পাওয়া সাংঘাতিক কঠিন মনে হয়। মহানবী (সাঃ) 
আয়াতের সঠিক উদ্দেশ্য জানতেন, কিন্তু উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের 
ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছু কলা সমীচীন মনে 
করলেন না, বরং ওহীর অপেক্ষায় রইলেন। তিনি সাহাবায়ে-কেরামকে 
আপাততঃ আদেশ দিলেন যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে নির্দেশ আসে, তা 
সহজ হোক কিংবা কঠিন মুমিনের কাজ হল তা মেনে নেয়া। এ ব্যাপারে 
বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করা উদিত নয়৷ আল্লাহ্‌ তাআলার প্রত্যেক আদেশ শুনে 
তোমাদের একদা কলা উচিত SLI CS 
8991 অর্থাৎ, “হে আমাদের পালনকর্তা । আমরা আপনার নির্দেশ 
শুনেছি এবং ষেনে৷ লিযেছি। হে আহমদের প্রভু! যদি নির্দেশ পালনে 
আমাদের কোন ক্রি বা ভুল হয়ে থাকে, ভবে তা ক্ষমা করুন। কেননা, 
আমাদের সবাইকে আপন্যরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।' 

সাহাবায়ে-কেরাৰ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নির্দেশ ঘত কাজ করলেন; 
যদিও তাদের লে এ খটকা ছিল যে, অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও কু চিন্তা 
থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ তাআলা এ 
দু'টি আয়াত নাফিজ কর্ন; প্রথম আয়াতে মুসলমানদের প্রশংসা করা 
হয়েছে এবং দ্বিভীকষ আস্তে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে, যে 
আয়াত সম্পর্কে স্হাবক্কে কেরামের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। প্রথম 
আয়াতটি হচ্ছেঃ 
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অর্থাৎ, রসূল বিশ্বাস রাখেন এ বিষয়ের প্রতি, যা তার কাছে তার 
প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে মহানবী (সাঃ)-এর প্রশংসা করা 
হয়েছে এবং তার নাম উল্লেখ করার পরিবর্তে ‘রসূল’ শব্দ ব্যবহার করে 
তার সম্মান ও মহাত্ম ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এরপর বলেছেন £ রসূল 
(সাঃ)-এর যেমন তার প্রতি অবতীর্ণ ওহীর প্রতি বিশ্বাস রয়েছে, তেমনি 
সাধারণ মুমিনদেরও রয়েছে। এতে প্রথমে পূর্ণ বাক্যে রসূল (সাঃ)-এর 
বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে, এরপর মুমিনদের বিশ্বাস পৃথকভাবে উল্লেখ করা 
হয়েছে।, এ বর্ণনা-ভঙ্গিতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যদিও আসল বিশ্বাসে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সকল মুসলমান অভিন্ন, কিন্তু বিশ্বাসের স্তরে উভয়ের 
মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিশ্বাস প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও শ্রবণের 
ভিত্তিতে এবং অন্য মুসলমানগণের বিশ্বাস “অদশ্য বিশ্বাস” এবং রসূলুল্লাহ 
(সঃ)-কে দেখার ভিত্তিতে । 

এরপর মহানবী (সাঃ) ও অন্য মুমিনদের অভিন্ন ও সংক্ষিপ্ত ঈমানের 
পূর্ণ বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, এ ঈমান হচ্ছে আল্লাহ্‌ তাআলার 
অস্তিত্বের প্রতি, পূর্ণতার যাবতীয় গুণে তার গুণান্িত হওয়ার প্রতি, 
ফেরেশতাদের অস্তিত্বের প্রতি এবং আল্লাহ্‌ তাআলার গ্রস্থাবলী ও সমস্ত 
পয়গস্বরগণের সকলেরই সত্য হওয়ার প্রতি। 


এরপর বলা হয়েছে যে, এ উম্মতের মুমিনগণ পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের 
মত আল্লাহ্‌ তাআলার পয়গস্বরগণের মধো প্রভেদ করবে না যে, কাউকে 
পয়গম্বর মানবে এবং কাউকে মানবে না। যেমন, ইহুদীরা হযরত মুসা 
(আঃ)-কে এবং ্ীস্টানরা হযরত ঈসা (অচ)-কে পয়গম্বর মানে,কিন্ধ 
শেষ নবী (সাঃ)-কে পয়গম্বর মানে না। এ উম্মতের প্রশংসা করে বলা 
হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌ তাআলার কোন পয়গম্বরকে অস্বীকার করে না। 
এরপর সাহাবায়ে-কেরামের প্রশংসা করা হয়েছে। কারণ,তারা রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী মুখে বলেছিলেনঃ 

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে এ সন্দেহের নিরসন 
করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী আয়াত থেকে দেখা দেয়ার সন্তাবনা ছিল যে, 
অন্তরের গোপন ধারণার জন্যে দায়ী করা হলে আযাব থেকে কিরূপে বাচা 
যাবে! বলা হয়েছে - (541554১4549 অর্থাৎ, আল্লাহ 
তাআলা কাউকে তার সাধ্যের বহির্ভূত কোন কাজের নির্দেশ দেন না। 
কাজেই অনিচ্ছাকৃতভাবে যেসব কল্পনা ও কুচিন্তা অস্তরে মাথাচাড়া 
দিয়ে উঠে, এরপর সেগুলো কার্যে পরিণত করা না হয়, সেসব আল্লাহ্‌ 
তাআলার কাছে মাফ। যেসব কাজ ইচ্ছা করে করা হয়, শুধু সেগুলোরই 
হিসাবহবে। 

এর বিস্তারিত বর্ণনা এই যে, মানুষের যেসব কাজকর্ম হাত, পা, চক্ষু 
মুখ ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোকে “বাহ্যিক কাজকর্ম" বলা হয়। 
এগুলো দু' প্রকার £ এক ইচ্ছাধীন_ যা ইচ্ছা করে করা হয়; যেমন ইচ্ছা 
করে কথা বলা, ইচ্ছা করে কাউকে প্রহার করা ইত্যাদি। দুই, অনিচ্ছাধীন, 
যা ইচ্ছা ছাড়াই ঘটে যায়। যেমন, এক কথা বলতে গিয়ে অন্য কথা বলে 
ফেলা অথবা কাপুনি রোগে অনিচ্ছাকৃতভাবে হাত নড়ে যাওয়ার কারণে 


১৬২ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


Av 





কারও ক্ষতি হয়ে যাওয়া। এখানে লক্ষণীয় যে, বিশেষভাবে ইচ্ছাধীন 
কাজ -কর্ষেরই হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান ও শাস্তি হবে _ অনিচ্ছাকৃত 
কাজের আদেশ মানুষকে দেয়া হয়নি এবং সেজন্যে সওয়াব বা আযাব 
হবেনা। 

এমনিভাবে যেসব কাজকর্ম মানুষের অস্তরে সাথে সম্পর্কযুক্ত, 
সেগুলোও দু'প্রকার। এক, ইচ্ছাধীন। যেমন, ইচ্ছা করে অস্তরের কৃফ্র ও 
শিরকের বিশ্বাস পোষণ করা কিংবা জেনে বুঝে ইচ্ছা সহকারে নিজেকে 
বড় মনে করা। অর্থাৎ, অহংকার করা কিংবা মদ্য পানে কৃতসংকল্প হওয়া 
প্রভৃতি। দুই, অনিচ্ছাধীন। যেমন, ইচ্ছা ব্যতিরেকেই মনে কুধারণা 
আসা। এ ক্ষেত্রেও হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান ও শাস্তি শুধু ইচ্ছাধীন কাজের 
জন্যেই হবে অনিচ্ছাধীন কাজের জন্যে নয়। 

কোরআনে বর্ণিত এ ব্যাখ্যার ফলে সাহাবায়ে-কেরামের মানসিক 
উদ্বেগ দূর হয়ে যায়। আয়াতের শেষে এই বিষয়বস্তটি আরও ফুটিয়ে 
(তোলার জন্যে বলা হয়েছে £ 

SAUTE 

অর্থাৎ, মানুষ সওয়াবও সেকাজের জন্যেই পাবে, যা স্বেচ্ছায় করে 
এবং শাত্তিও সে- কাজের জন্যেই পাবে যা স্বেচ্ছায় করে। 

এখানে সন্দেহ দেখা যায় যে, মাকে যাকে ইচ্ছা ছাড়াও মানুষের 
সওয়াব অধ্ধবা আযাব হয়। যে ব্যক্তি কোন সৎকাজ করে_ যা দেখে 
অন্যরাও এ সৎকাজে উদ্বুদ্ধ হয়, যতদিন পর্যন্ত অন্যেরা এ সৎকাজ 
করতে থাকবে, ততদিন এর সওয়াব প্রথম ব্যক্তিও পেতে থাকবে। 
এমনিভাবে, যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ প্রবর্তন করে, ভবিষ্যতে যত 
লোক এ পাপকাজে লিপ্ত হবে, তাদের সমান পাপ প্রথম প্রচলনকারী 
ব্যক্তিরও হতে থাকবে। হাদীস দ্বারা আরও প্রমাণিত আছে যে, কেউ যদি 
নিজের সওয়াব অন্যকে দিতে চায়, তবে অন্য ব্যক্তি এ সওয়াব পায়। 
অতএব, বোঝা গেল যে, ইচ্ছা ছাড়াও মানুষের সওয়াব কিংবা আযাব 
হ্য়। 

এ সন্দেহ নিরসনকল্পে বলা যায় যে, প্রথমাবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে এ 
কাজের সওয়াব কিংবা আযাব হবে, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করে। অতএব, 
পরোক্ষভাবে এমন কোন কাজের সওয়াব কিংবা আযাব হওয়া এর 
পরিপন্থী নয়, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করেনি। উপরোক্ত দৃষ্টান্তসমূহে একথা 


সুস্পষ্ট যে, প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সওয়াব কিংবা আযাব হয়নি, বরং 
অন্যের মধ্যস্থতায় হয়েছে। এছাড়া মধ্যস্থতার মধ্যে তার কার্য ও ইচ্ছার 
প্রভাব অবশ্যই রয়েছে। কেননা, যে ব্যক্তি কারও উদ্ভাবিত ভাল কিংবা 
মন্দ পথ অবলম্বন করে, তার মধ্যে প্রথম ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত কাজের 
প্রভাব থাকে, যদিও প্রথম ব্যক্তি এ প্রভাবের ইচ্ছা করেনি। এমনিভাবে 
কেউ কোন ব্যক্তিকে সওয়াব তখনই পৌছায়, যখন সে তার প্রতি কোন 
অনুযহ করে থাকে। এ হিসেবে অপরের কাজের সওয়াব এবং আযাবও 
প্রকৃতপক্ষে নিজের কাজেরই সওয়াব ও আযাব। 

উপসংহারে কোরআন পাক মুসলমানদেরকে একটি বিশেষ দোয়া 
শিক্ষা দিয়েছে। এতে ভুল ভ্রাস্তিবশতঃ কোন কাজ হয়ে যাওয়ার জন্যে 
ক্ষমা প্রার্থনা করে বলা হয়ঃ 
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“হে আমাদের পালনকর্তা । আমাদেরকে দায়ী করো না যদি আমরা 
ভূলে যাই কিংবা ভুল করি।' এরপর বলা হয়েছে £ 





USELESS 


অর্থাৎ, “হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর ভারী ও কঠিন 
কাজের বোঝা অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের 
বেনী-ইসরাঈলদের) উপর অর্পণ করেছিলে এবং আমাদের উপর এমন 
ফরয কাজ আরোপ করো না, যা সম্পাদনের শক্তি আমাদের নেই।" 

এর অর্থ সেসব কঠিন কাজকর্ম, যা বনী-ইসরাঈলের উপর 
আরোপিত ছিল। যেমন, না-পাক বস্ত্র ধৌত করলে পাক হতো না, বরং 
না-পাক অংশ কেটে ফেলতে হতো কিংবা পুড়িয়ে ফেলতে হতো এবং 
নিজেকে হত্যা করা ব্যতীত তাদের তওবা কবুল হতো না। কিংবা অর্থ এই 
বে, দুনিয়াতে আমাদের উপর আযাব নাযিল করো না; যেমন 
বনী ইসরাঈলের কু কর্ষের জন্যে নাযিল করেছে। এসব দোয়া যে আল্লাহ্‌ 
তাআলা কবুল করেছেন, তা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর মাধ্যমে প্রকাশও 
করেছেন। 


সূরা বাক্বারাহ সমাপ্ত 


১৬৩ সুরা আল- ইমরান Ar 
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মদীনায় অবতীর্ণ £ আয়াত £ ২০০ 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। 

(১) আলিফ-লাম-খীষ। (২) আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি 
চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক (০) তিনি আপন্যর প্রতি কিতাব নাফিল করেছেন 
সত্যতার সাথে যা সত্যায়ন করে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের। (৪) নাফিল 
করেছেন তওরাত ও ইঞ্জীল, এ কিতাবের পূর্বে, যানুষের হে্ায়েতের জন্যে 
এবং অবতীর্ণ করেছেন মীমাংসা । ল্িসান্দেহে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ 
অস্বীকার করে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন আহাব। আর আল্লাহ্‌ হচ্ছেন 
পরাক্রমশীল, প্রতিশোধ গ্রহণকারী ৷ (৫) আল্লাহর নিকট আসমান ও যমীনের 
কোন বিষয়ই গোপন নেই! (৬) তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদের 
আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে; যেমন তিনি চেয়েছেন। তিনি ছাড়া আর 
কোন উপাস্য নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময় । (৭) তিনিই আপনার 
প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই 
কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগ্জলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে 
কুট্লিতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিৎনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যা 
উদ্দেশে তন্ন্যেকার রূপকগুলোর। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত 
কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলেন £ আমরা এর প্রতি 
ঈমান এনেছি। এই সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। 
আর বোধশক্তিসম্পন্রেরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। (৮) হে 
আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে 
সত্য লংঘনে প্রবৃত্ত করোনা এবং তোমার নিকট থেকে আমাদিগকে অনুগ্রহ 
দান কর। তুমিই সব কিছুর দাতা। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সর্বকালে সব পয়গম্থরই তওহীদের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন £ 
দ্বিতীয় আয়াতে তওহীদের ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। 
যেমন, ঘনে করুন, কোন একটি বিষয়ে বিভিন্ন দেশের অধিবাসী ও বিভিন্ন 
সময়ে জনুস্বহলকারী সব মানুষ একমত। পূর্বাপর এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে 
শত শত, এমন কি হাজার হাজার বছরের ব্যবধান। একজনের উক্তি অন্য 
জনের কাছে পৌছারও কোন উপায় নেই। তা সত্বেও যে-ই আসেন তিনিই 
দি পূর্বকর্তীদের মত একই কথা বলেন এবং সবাই একই কর্ম ও একই 
বিশ্বাসের অনুসারী হন, তবে এমন বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করে নিতে 
মানব-স্বভাব বাধ্য। উদাহরণতঃ আল্লাহ্‌ তা'আলার অস্তিত্ব ও তার 
তওহীদের পরিচিতি সম্পর্কিত তথ্যাদিসহ সর্বপ্রথম হযরত আদম 
আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে পদার্পণ করেন। তার ওফাতের পর তার 
বংশধরদের মধ্যেও এই তথ্যের চর্চা প্রচলিত ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল 
অতিবাহিত হওয়ার পর এবং আদম সস্তানদের প্রাথমিক কালের 
আচার-অভ্যাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রভৃতি সর্ববিষয়ে ব্যাপক পরিবর্তন 
সূচিত হওয়ার পর হযরত নৃহ (আঃ) আগমন করেন। তিনিও মানুষকে 
আল্লাহ্‌ সম্পর্কিত এসব তত্ত্বের প্রতি দাওয়াত দিতে থাকেন, যেসব 
বিষয়ের প্রতি আদম আলাইহিস সালাম দাওয়াত দিতেন। অতঃপর 
সুদীৰ্ঘকাল অতীতের গর্ভে বিলীন হওয়ার পর ইবরাহীম, ইসমাঈল, 
ইসহাক ও ইয়াকুব আলাইহিমুস সালাম ইরাক ও সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ 
করেন; তারাও হুবহু একই দাওয়াত নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করেন। 
এরপর ঘুসা ও হারুন আলাইহিমাস সালাম এবং ভাদের বংশের 
পয়গস্বরগণ আগমন করেন। তারা সবাই সে একই কলেমায়ে তওহীদের 
বালী প্রচার করেন এবং এ কলেমার প্রতি মানুষজনকে দাওয়াত দিতে 
থাকেন। এর পরও দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেলে হযরত ঈসা (আঃ) 
সেই একই আহবান নিয়ে আগমন করেন। সবার শেষে খাতামুল-আম্য়া 
হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) একই তওহীদের দাওয়াত নিয়ে দুনিয়াতে 
আবির্ভূত হন। 

মোটকথা, হযরত আদম থেকে শুরু করে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ 
(সই) পর্যন্ত এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
ভাষায় এবং বিভিন্ন দেশে জন্গ্রহল করেন এবং সবাই একই বাণী উচ্চারণ 
করেন। তাঁদের অধিকাংশেরই পরস্পর দেখখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত হয়নি। তাদের 
আবির্ভাবকালে গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার আমলও ছিল না যে, এক পয়গম্বর 
অন্য পয়গস্বরের গ্রশ্থাদি ও রচনাবলী পাঠ করে তার দাওয়াতের সাথে 
একাত্মতা প্রকাশ করবেন। বরং সচরাচর তাদের একজন অন্যজন থেকে 
বহু শতাব্দী পরে জন্ম গ্রহণ করেছেন। জাগতিক উপকরণাদির মাধ্যমে 
পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের কোন অবস্থা তাদের জানা থাকারও কথা নয়। 
আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহী লাভ করেই তারা পূরবসূরীদের যাবতীয় অবস্থা 
সম্পর্কে জ্ঞাত হন এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই তাদেরকে এ দাওয়াত প্রচার 
করার জন্যে নিযুক্ত করা হয়। 

এখন যে ব্যক্তি ইসলাম ও তওহীদের দাওয়াতের প্রতি মনে মনে 
কোনরূপ বৈরীভাব পোষণ করে না, সে যদি খোলা মনে, সরলভাবে চিন্তা 
করে যে, এক লক্ষ চবিবশ হাজার মানুষ বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন দেশে 
একই সত্যের কথা বর্ণনা করলে তা মিথ্যা হতে পারে কি? তবে এতটুকু 
চিন্তাই তার পক্ষে তওহীদের সত্যতা অকৃষঠচত্ত স্বীকার করে নেয়ার 
জন্যে যথেষ্ট । এক্ষেত্রে বর্ণনাকারী ব্যক্তিবর্গ নির্ভরযোগ্য কি না, তা যাচাই 
করারও প্রয়োজন থাকে না। বরং বিভিন্ন সময়ে জন্মখৃহণকারী এত বিপুল 


১৬৪ তফসীর 


সংখ্যক লোকের এক বিষয়ে একমত হওয়াই বিষয়টির সত্যতা নিরূপণের 
জন্যে যথেষ্ট কিন্তু পয়গম্বরগণের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, তাদের সততা ও 
সাধুতার উচ্চতম মাপকাঠির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কারও পক্ষে এরূপ 
বিশ্বাস করা ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, তাদের বাণী যোল আনাই সত্য এবং 
তাদের দাওয়াতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জগতেরই মঙ্গল 
নিহিত। 

প্রথমদিকের দুই আয়াতে বর্ণিত তওহীদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিভিন্ন 
হাদীসে বলা হয়েছে যে,_ কিছু সংখ্যক খ্রীষ্টান একবার হুযুর (সাঃ)-_ এর 
দরবারে উপস্থিত হয়ে ধর্মীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। তিনি আল্লাহ্র 
নির্দেশে তাদের সামনে তওহীদের দু' একটি প্রমাণ উপস্থিত করলে খ্রীষ্টানরা 
নিরুত্তর হয়ে যায়। 

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতেও তওহীদের বিষয়বস্তু বিধৃত হয়েছে। তৃতীয় 
আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলার সর্বব্যাপী জ্ঞানের বর্ণনা রয়েছে যে, এ জ্ঞান 
থেকে কোন জাহানের কোন কিছু গোপন নয়। 

চতুর্থ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলার পরিপূর্ণ শক্তি এবং সর্ববিষয়ে সার্বিক 
সামর্থ্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি মানুষকে জননীর উদরে তিনটি 
আকার-আকৃতি ও বর্ণ বিন্যাসে এমন লিল্পীসূলত দক্ষতার পরিচয় 
দিয়েছেন যে, আকৃতি ও কর্ণ নিকিস্েষে সকল মানুষের মধ্যে একজনের 
আকার-আকৃতি অন্যজনের সাথে এমন মিল খায় না যে, স্বতন্ত্র পরিচয় 
দুরূহ হয়ে পড়ে। এহেন সর্বব্যাপী জ্ঞান ও পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্ঘ্ের 
যুক্তিসঙ্গত দাবী এই যে, উপাসনা একমাত্র তারই করতে হবে। তিনি ছাড়া 
আর কারো জ্ঞান ও শক্তি-সামধ্য এরূপ নয়। কাজেই অন্য কেউ 
উপাসনার যোগ্যও নয়। 

এভাবে তওহীদ সপ্রমাণ করার জন্যে আল্লাহ তাআলার প্রধান চারটি 
“সিফাত' চারটি আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে 
চিরঞ্জীব ও সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকারী হওয়ার সিফাত এবং তৃতীয় থেকে সৃষ্ট 
আয়াত পর্যন্ত সর্বব্যাপী জ্ঞান ও সার্বিক শক্তি-সামধ্যের সিফাত বর্ণিত 
হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ চারটি গুণেই যে সত্তা গুণাব্বিত, তিনিই 
একমাত্র উপাসনার যোগ্য। 

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা খ্রীষ্টানদের বিভ্রান্তিকর মন্তব্যের 
মুলোৎপাটন করেছেন। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, কোরআনের এসব 
বাক্য 'মুতাশাবিহাত' অর্থাৎ, রূপক। এসব বাক্যের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য 
নয়। এগুলো আল্লাহ্‌ তাআলা ও তার রসূলের (সাঃ) মধ্যকার একটা 
গোপন রহসা। এগুলোর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে সর্ব সাধারণ অবগত হতে 
পারে না, বরং এসব শব্দের তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া সাধারণ মানুষের 
জন্যে বৈধ নয়। এগুলো সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরী যে, এসব 
বাক্য দ্বারা আল্লাহ্‌ তাআলার যা উদ্দেশ্য, তা সত্য। এর অতিরিক্ত 
ঘাঁটা-ধাটি করার অনুমতি নেই। 

প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা কোরআনের সুস্পষ্ট ও অল্পষ্ট বা 
রূপক আয়াতের কথা উল্লেখ করে একটি সাধারণ মূলনীতি ও নিয়মের 
প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এ মুলনীতিটি বুঝে নেয়ার পর অনেক আপত্তি ও 
বাদানুবাদের অবসান ঘটে। এর ব্যাখ্যা এরূপ £ কোরআন মজিদে দুই 
প্রকার আয়াত রয়েছে। এক প্রকারকে 'মহকামাত' তথা সুস্পষ্ট আয়াত 
এবং অপর প্রকারকে 'মুতাশাবিহাত' তথা অস্পষ্ট ও রূপক আয়াত বলা 
হয়। 
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আরবী ভাষার নিয়মাবলী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ব্যক্তি যে সব 
আয়াতের অর্থ সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারে, সে সব আয়াতকে মুহকামাত 
বলে এবং এরূপ ব্যক্তি যেসব আয়াতের অর্থ স্পষ্টরপে বুঝতে সক্ষম না 
হয়, সেসব আয়াতকে মুতাশাবিহাত বলে। (মাযহারী, ২য় খণ্ড) 
দিয়েছেন। এর অর্থ এই যে, এসব আয়াতই সমগ্র শিক্ষার মূল ভিত্তি। 
এসব আয়াতের অর্থ যাবতীয় অস্পষ্টতা ও জটিলতা মুক্ত। 

দ্বিতীয় প্রকার আয়াতে বক্তার উদ্দেশ্য; অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট হওয়ার 
কারণে এগুলো সম্পর্কে বিশুদ্ধ পন্থা এই যে, এসব আয়াতকে প্রথম 
প্রকার আয়াতের আলোকে দেখতে হবে। যে অর্থ প্রথম প্রকার আয়াতের 
বিপক্ষে যায়, তাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে বক্তার এমন উদ্দেশ্য বুঝতে 
হবে, যা প্রথম প্রকার আয়াতের বিপক্ষে নয়। এ ব্যাপারে স্বীকৃত মুলনীতি 
কিংবা কোন ব্যাখ্যা অথবা, কদর্থ করা বৈধ নয়। উদাহরণতঃ হযরত ঈসা 
(আঃ) সম্পর্কে কোরআনের সুস্পষ্ট উক্তি এরূপ (৮ 15৩) 
£4 (সে আমার নেচামতপ্রাপ্ত বান্দা ছাড়া অন্য কেউ নয়)। অন্যত্র বলা 
হয়েছেঃ 
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অর্থাৎ, - আল্লাহ্‌র কাছে ঈসার উদাহরণ হচ্ছে আদমের অনুরূপ। 
আল্লাহ্‌ তাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে। 

এসব আয়াত এবং এই ধরনের অন্যান্য আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা 
যায় যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌ তাআলার মনোনীত বান্দা এবং তার সৃষ্ট। 
অতএব “তিনি উপাস্য, তিনি আল্লাহ্‌র পুত্র'__ খ্রীষ্টানদের এসব দাবী 
সম্পূর্ণ বানোয়াট। 

এখন যদি কেউ এসব সুস্পষ্ট প্রমাণ থেকে চোখ বন্ধ করে শুধু 
"আল্লাহর বাকা: এবং "আল্লাহর আতা" ইত্যাদি অস্পষ্ট আয়াত সম্বল 
করে হঠকারিতা শুরু করে দেয় এবং এগুলোর এমন অর্থ নেয়, যা সুস্পষ্ট 
আয়াত ও পরস্পরাগত বর্ণনার বিপরীত, তবে একে তার বক্তা ও 
হঠকারিতা ছাড়া আর কি বলা যায়? 


কারণ, অস্পষ্ট আয়াতসমূহের নির্ভুল উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ্‌ 
তাআলাই জানেন। তিনিই কৃপা ও অনুগ্রহপূর্বক যাকে যতটুকু ইচ্ছা 
জানিয়ে দেন। সুতরাং এমন অস্পষ্ট আয়াত থেকে কষ্টকল্পনার আশ্রয় 
নিয়ে স্বমতের অনুকূলে কোন অর্থ বের করা শুদ্ধ হবে না। 


হুর» 


528351 - এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা বর্ণনা 
করেন যে, যারা সুস্থ স্বভাব-সম্পন্ন তারা অস্পষ্ট আয়াত নিয়ে বেশী 
তথ্যানুসন্ধান ও খাটাঘাটি করে না; বরং তারা সংক্ষেপে বিশ্বাস করে যে, এ 
আয়াতটিও আল্লাহ্‌র সত্য কালাম। তবে তিনি কোন বিশেষ হেকমতের 
কারণে এর অর্থ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেননি প্রকৃতপক্ষে এ পদ্থাই 
বিপদমুক্ত ও সত্কতাযুক্ত। এর বিপরীতে কিছুসংখ্যক লোক এমনও 
আছে, যাদের অন্তর বক্রতাসম্পনন। তারা সুস্পষ্ট আয়াত থেকে চক্ষু বন্ধ 
করে অস্পষ্ট আয়াত নিয়ে ধাটাধাটিতে লিপ্ত থাকে এবং তা থেকে নিজ 
মতলবের অনুকূলে অর্থ বের করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পায়। 
এরূপ লোকদের সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত 
হয়েছে। 
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(৯) হে আমাদের পালনকর্তা ৷ তুমি মানুষকে একদিন অবশাই একত্রিত 
করকে এতে কোনই সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তার ওয়াদার অনাথা 
করেন না। (১০) যারা কুফুরী করে, তাদের ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতি 
আল্লাহ্‌র সামনে কখনও কাজে আসবে না। আর তারাই হচ্ছে দোষখের 
ইন্ধন। (১১) ফেরআউনের সম্প্রদায় এবং তাদের পর্বকরতীদের ধারা অনুযায়ীই 
কারণে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছেন আর আল্লাহর আযাব অতি 
কঠিন। (১২) কাফেরাদিগকে বলে দিন, ধুব শিগগীরই তোমরা পরাভূত হয়ে 
দোষখের দিকে হাঁকিয়ে নীত হকে__ সেটা কতই না নিকৃষ্ট অবস্থান (১৩) 
নিশ্চয়ই দুটো দলের মোকাবিলার মধ্যে তোষাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একটি 
দল আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধ করে। আর অপর দল ছিল কাফেরদের, এরা স্বচক্ষে 
তাদেরকে দ্বিগুণ দেখাছিল। আর আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা নিজের সাহায্যের 
মাধ্যমে শক্তি দান করেন। এরই মধ্যে শিক্ষণীয় রয়েছে দৃষ্টিসম্প্ননদের জন্য। 
(১৪) যানবকূলকে মোহ্যান্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত 
স্বর্ণ রৌপ্য, চিহিন্ত অশু, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত 
আক্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এ সবই হচ্ছে পা্খিব জীবনের ভোগ্য বস্তু আল্লাহ্‌র 
নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়। (১৫) বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এসবের 
চাইতেও উত্তম বিষয়ের সন্ধান বলবো £__ যারা পরহ্যেগার, আল্লাহ্‌র নিকট 
তাদের জন্যে রয়েছে বেহেশত, যার তলদেশে প্রস্রবণ প্রবাহিত__ তারা 
সেখানে থাকবে অনস্তকাল। আর রয়েছে পরিচ্ছন সঙ্গিনিগণ এবং আল্লাহর 
সন্তষ্টি। আর আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন। 








সিন ৩8গ 3৩১15 -জানে গভীরতার অধিকারী” 
কারা? এ সম্পর্কে আলেমগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। অধিকতর 
গ্রহণযোগ্য উক্তি এই যে, এরা হলেন আহ্লুস সুন্নাত-ওয়াল-জমাআত। 
তারা কোরআন ও সুন্নাহর সে ব্যাখ্যাই বিশুদ্ধ মনে করেন, যা সাহাবায়ে 
কেরাম, পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমায় বর্ণিত 
রয়েছে। তারা সুস্পষ্ট আয়াতসমূহকে কোরআনী শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু মনে 
করেন এবং অস্পষ্ট আয়াতসমূহের যেসব অর্থ তাদের বোধগম্য নয়, 
নিজেদের জ্ঞানের দৈন্য স্বীকার করে সেগুলোকে তারা আল্লাহ্‌র নিকটই 
(সোপর্দ করেন। তাঁরা স্বীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ঈমানী শক্তির জন্য গর্বিত 
নন; বরং সর্বদা আল্লাহ্‌র কাছে দৃঢ়তা ও অধিকতর জ্ঞান-গরিমা ও 
অস্তর-দৃষ্টি কামনা করতে থাকেন। তাদের মন-মস্তিক অস্পষ্ট 
আয়াতসমূহের পেছনে পড়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে উৎসাহী নয়। তারা সুস্পষ্ট ও 
অস্পষ্ট উভয় প্রকার আয়াতকে সত্য মনে করেন। কারণ, তাদের বিশ্বাস 
এই হে, উভয় প্রকার আয়াত একই উৎস থেকে আগত। তবে এক 
প্রকার, অর্থাৎ, সুস্পষ্ট আয়াতের অর্থ জানা আমাদের জন্যে উপকারী ও 
জরুরী ছিল, এজন্যে আল্লাহ তাআলা তা গোপন রাখেন নি; বরং 
খোলাখুলি বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং অন্য প্রকার অর্থাৎ, অস্পষ্ট 
আয়াতের অর্থ আল্লাহ্‌ তাআলা বিশেষ হেকমতের কারণে বর্ণনা করেননি। 
কাজেই তা জানা আমাদের জন্যে জরুরী নয়। সংক্ষেপে এরূপ আয়াতে 
হিশ্বাস স্থাপন করাই যথেষ্ট। মোষহারী) es 

পথম আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, পথ-প্রদর্শন ও পথভ্রষ্টতা আল্লাহ্‌র 
সৎকাজের দিকে আকৃষ্ট করে দেন। আর যাকে পথভুষ্ট করতে চান, তার 
অন্তরকে সোজাপন্ থেকে বিচ্যুত করে দেন। 

রসূল (সাঃ) বলেন £ এমন কোন অন্তর নেই যা আল্লাহ্‌ তাআলার দুই 
অঙ্গুলীর মাঝখানে নয়! তিনি যতক্ষণ ইচ্ছা করেন, তাকে সংপথে কায়েম 
রাখেন এবং যখন ইচ্ছা করেন, সৎপথ থেকে বিচ্যুত করে দেন। 

তিনি যথেচ্ছ ক্ষমতাশীল। যা ইচ্ছা, তাই করেন। কাজেই, যারা ধর্মের 
পথে কায়েম থাকতে চায়, তারা সর্বদাই আল্লাহ্‌র নিকট অধিকতর 
দঢ়চিত্ততা প্রদানের জন্যে দোয়া করে। হুযুর (সাঃ) সর্বদাই অনুরূপ দোয়া 
করতেন। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সঃ)- এর নিযুরূপ একটি দোয়া বর্ণিত 
হয়েছে, ৩১ ৮ ৮০৬ ০৯ ৮১: ২৩০  অর্থৎ, হে অন্তর আবর্তনকারী, 
আমাদের অস্তরকে তোমার দ্রীনের উপর দৃঢ় রাখ ৷ - (মাযহারী, ২য় খণ্ড) 


আনুষঙ্গিক ্াতব্য বিষয় 





08 _এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, 
কাফেররা পরাজিত ও পরাভূত হবে। এতে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, 
আমরা জগতের সব কাফেরকে পরাভূত দেখি না, এর কারণ কি? উত্তর 
এই যে, আয়াতে সারা জগতের কাফের বোঝানো হয়নি; বরং তখনকার 
মুশরিক ও ইহুদী জাতিকে বোঝানো হয়েছে। সেমতে মুশরিকদেরকে হত্যা 
ও বন্দী করার মাধ্যমে এবং ইহুদীদেরকে হত্যা, বন্দী, জিযিয়া কর 
আরোপ এবং নির্বাসনের মাধ্যমে পরাজিত করা হয়েছিল। 


আলোচ্য আয়াতে বদর যুদ্ধের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এ যুদ্ধে 
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নামল 


কাফেরদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাযার। তাদের কাছে সাত শত উট ও 
একশত অশ্ব ছিল। অপরপক্ষে মুসলমান যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল তিন 
শতের কিছু বেশী। তাদের কাছে সর্বমোট সত্রটি উট, দুইটি অশ্ব, ছয়টি 
লৌহবর্ম এবং আটটি তরবারী ছিল। মজার ব্যাপার ছিল এই যে, প্রত্যেক 
দলের দৃষ্টিতেই প্রতিপক্ষ দলের সংখ্যা নিজেদের চেয়ে দ্গু প্রতিভাত 
হচ্ছিল। এর ফলে মুসলমানদের আধিক্য কল্পনা করে কাফেরদের অন্তর 
উপযু্পরি শঙ্কিত হচ্ছিল এবং মুসলমানগণও নিজেদের অপেক্ষা 
প্রতিপক্ষের সংখ্যা দ্বিগুণ দেখে আল্লাহ্‌ তাআলার দিকে অধিকতর 
মনোনিবেশ করছিলেন। তারা পূর্ণ ভরসা ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্‌র ওয়াদা 
8, 1331043030405 (যদি তোমাদের মধ্যে 

একশত ধৈর্যশীল যোদ্ধা থাকে, তবে তারা দুইশতের বিরুদ্ধে জয়লাভ 
করবে)__ এর ওপর আস্থা রেখে আল্লাহ্‌র সাহায্যের আশা করছিলেন। 
কাফেরদের প্রকৃত সংখ্যা ছিল তিনগুণ। তা যদি মুসলমানদের দৃষ্টিতে 
প্রতিভাত হয়ে যেতো, তবে তাদের মনে ভয়-ভীতি সঞ্চার হওয়ার 
সম্ভাবনা ছিল। উভয়পক্ষের দৃষ্টিতে প্রতিপক্ষের সংখ্যা দ্বিগুণ মনে হওয়ায় 
অবস্থাটা ছিল সাধারণ। আবার কোন কোন অবস্থায় উভয় দলই 
প্রতিপক্ষকে কম দেখেছিল। সুরা আনফালে এ সম্পর্কে বর্ণনা আসবে 
নিরস্ত্র দলকে বিরাট বাহিনীর বিপক্ষে জয়ী করা চক্ুকছান ব্যক্তিদের জন্যে 
বিরাট শিক্ষণীয় ঘটনা। - (ফাওয়ায়েদে- আল্লামা ওসমানী) 

দুনিয়ার মহব্বত $ হাদীসে বলা হয়েছে $$ ৬৮1) (৮ = 
২৮৮৮ (দুনিয়ার মহববত সব অনিষ্টের মূল।) প্রথম আয়াতে দুনিয়ার 
কয়েকটি প্রধান কাম্যবস্তর নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে,_ মানুষের 
দৃষ্টিতে এ সবের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক করে দেয়া হয়েছে। তাই অনেক 
মানুষ এদের বাহ্যিক সৌন্দর্যে মুগু হয়ে পরকালকে ভূলে যায়। আয়াতে 
যেসব বস্তুর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো সাধারণভাবে ঘানুফের 
স্বাভাবিক কামনা-বাসনার লক্ষা। তনুহ্যে স্প্রথঘে রঘলী ও পরে 
সন্তান-সম্ততির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, দুনিয়াতে মানুষ যা 
কিছুই অর্জন করতে সচেষ্ট হয়, সবগুলোর মূল কারণ থাকে নারী অথবা 
সন্তান-সস্ততির প্রয়োজন। এর পর উল্লেখ করা হয়েছে সোনা, রূপা, 
পালিত পশু ও শস্যক্ষেতের কথা। কারণ, এগুলো দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষের 
কাঙ্খিত ও প্রিয়বন্ত। 

আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষের মনে 
এসব বস্তুর প্রতি স্বভাবগতভাবেই আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এতে 
অনেক রহসা নিহিত রয়েছে। একটি এই যে, এসব বস্তুর প্রতি মানুষের 
স্বভাবগত আকর্ষণ বা মোহ না থাকলে জগতের সমুদয় শৃঙ্খলা ও 
ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠতো না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শস্যক্ষেতে কাজ 
করতে অথবা শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিশ্রম করতে অথবা ব্যবসায়ে অর্থ ও 
কায়িক শ্রম ব্যয় করতে কেউ প্রস্তুত হতো না। মানব স্বভাবে এসব বস্তুর 
প্রতি প্রকৃতিগত আকর্ষণ সৃষ্টি করার মধ্যেই জগতের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব 
নির্ভরশীল করে দেয়া হয়েছে। ফলে মানুষ স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই এসব 
বস্তুর উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রাখার চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে। ভোর 
বেলায় ঘুম থেকে উঠার পর শ্রমিক কিছু পয়সা উপার্জনের চিন্তায় বাড়ী 
থেকে বেরিয়ে পড়ে। ধনী ব্যক্তি কিছু পয়সা খরচ করে শ্রমিক যোগাড় 
করার চিন্তায় বের হয়। ব্যবসায়ী উৎকৃষ্টতর পণ্যব্য সুন্দরভাবে সাজিয়ে 





গ্রাহকের অপেক্ষায় বসে থাকে__ যাতে কিছু পয়সা উপার্জন করা যায়। 
এদিগকে গ্রাহক অনেক কষ্টার্জিত পয়সা নিয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র 
কেনাকাটার উদ্দেশে বাজারে পৌছে। চিন্তা করলে দেখা যায়; এসব 
প্রিয়বস্তুর ভালবাসাই সবাইকে নিজ নিজ গৃহ থেকে বের করে আনে এবং 
এ ভালবাসাই দুনিয়া জোড়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৃষ্টি ও 
পরিচালন-ব্যবস্থাকে মজবুত ও দৃঢ় একটা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করে 
দিয়েছে। 

দ্বিতীয় রহস্য এই যে, জাগতিক নেয়ামতের প্রতি মানুষের মনে 
আকর্ষণ ও ভালবাসা না থাকলে পারলৌকিক নেয়ামতের স্বাদ জানা 
যেতো না এবং তৎপ্রতি আকর্ষণও হতো না। এমতাবস্থায় সৎকর্ম করে 
জান্নাত অর্জন করার এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত হয়ে দোযখ থেকে 
আত্মরক্ষার প্রয়োজনও কেউ অনুভব করতো না। 

এখানে অধিকতর প্রণিধানযোগ্য হলো তৃতীয় রহস্যটি। অর্থাৎ, এসব 
বস্তুর ভালবাসা স্বাভাবগতভাবে মানুষের অস্ত্রে সৃষ্টি করে তাদের পরীক্ষা 
নেয়া হয়ে থাকে যে. কে এগুলোর আকর্ষণে মত্ত হয়ে পরকালকে ভূলে 
যায় এবং কে এসবের আসল স্বরূপ ও ধবংসশীল হওয়ার বিষয় অবগত 
হয়ে শুধু যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অর্জনে সচেষ্ট হয় ও পরকালীন 
কল্যাণ আহরণের লক্ষ্যে তার সুচারু ব্যবহার করে। 

মোটকথা এই যে, জগতের সুস্বাদু ও মোহনীয় বন্তগুলোকে আল্লাহ্‌ 
তাআলা ক্পাবশতঃ মানুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে তৎপ্রতি ভালবাসা 
সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এর অনেকগুলো রহস্যের মধ্যে অন্যতম রহস্য, 
মানুষের পরীক্ষা নেয়া। বাহ্যিক কাম্যবস্ত ও তার ক্ষণস্থায়ী স্বাদে মত্ত 
হওয়ার পর মানুষ কিরূপ কাজ করে আল্লাহ্‌ তাআলা তা দেখতে চান। 
এসব বস্তু লাভ করার পর যদি মানুষ সষ্টা ও মালিক আল্লাহকে স্মরণ করে 
এবং এগুলোকে তার মা'রেফত ও মহব্বত লাভের উপায় হিসাবে ব্যবহার 
করে, তবে বলা যায় যে, সে দুনিয়াতেও লাভবান হয়েছে এবং পরকালে 
সফলকাম হবে। জগতের লোভনীয় বন্ত তার পথের প্রতিবন্ধক হওয়ার 
পরিবর্তে তার পথ প্রদর্শক এবং সহায়ক হয়েছে। পক্ষান্তরে এসব বন্ধ 
লাভ করার পর যদি মানুষ এগুলোর মধ্যেই আপাদমস্তক নিমজ্জিত হয়ে 
বষ্টাকে, পরকাল এবং হিসাব-নিকাশকে ভুলে যায়, তবে বলতে হবে যে, 
এসব বস্তুই তার পারলৌকিক জীবনের ধ্বংস ও অনস্তকাল শাস্তিভোগের 
কারণ হয়েছে। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে জগতেও এসব বস্তু তার শাস্তির 
কারণ ছিল। 

আল্লাহ্‌ তাআলা যেসব বস্তুকে মানুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে 
দিয়েছেন, শরীয়ত অনুযায়ী সেগুলো পরিমিত উপার্জন করলে এবং 
যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সঞ্চয় করলে ইহকাল ও পরকালের কামিয়াহী 
হাসিল হবে। পক্ষান্তরে অবৈধ পন্থায় সেগুলো ব্যবহার করলে অথবা বৈধ 
পন্থায় হলেও এগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত নিমজ্জিত হয়ে পরকাল বিস্মৃত হয়ে 
গেলে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়বে। 

এ কারণেই আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি বিশেষ লোভনীর বস্তুর কথা 
উল্লেখ করার প্র বলা হয়েছেঃ 
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অর্থাৎ, এসব বস্তু হচ্ছে পার্থিব জীবনে ব্যবহার করার জন্যে; মন 
বসাবার জন্যে নয়। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম ঠিকানা । অর্থাৎ, 
সেখানে চিরকাল থাকতে হবে এবং যার নেয়ামত ধ্বংস হবে না, হাসও 
পাবে না। 


১৫ নং আয়াতে এ সম্পর্কিত আরও ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে £ 
যারা দুনিয়ার অসম্পূর্ণ ও ধবংসশীল নেয়ামতে মত্ত হয়ে পড়েছে, আপনি 
তাদের বলে দিন যে, আমি তোমাদের আরও উৎকৃষ্টতর নেয়ামতের সন্ধান 
বলে দিচ্ছি। যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং যারা আল্লাহ্‌র অনুগত, 
তারাই এ নেয়ামত পাবে। সে নেয়ামত হচ্ছে সবুজ বক্ষলতাপূর্ণ 
বেহেশত-_ যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিলীসমূহ প্রবাহিত হবে। তাতে থাকবে 
সকল প্রকার আবিলতামুক্ত পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনিগণ এবং আল্লাহ তাআলার 
সন্তষ্টি। 

পূর্ববর্তী আয়াতে দুনিয়ার ছয়টি প্রধান নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছিল। অর্থাৎ, রমণীকুল, সস্তান-সন্ততি, সোনা-রূপার ভাণ্ডার, উৎকৃষ্ট 
অশ্ব, পালিত জন্তু ও শস্যক্ষেত। এদের বিপরীতে পরকালের 
নেয়ামতরাজির মধ্যে বহাতঃ তিনটি বর্ণিত হয়েছে। প্রথম-_ জান্নাতের 
সবুজ কানন; দ্বিতীয় পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনিগণ এবং তৃতীয় আল্লাহর সন্তষ্টি। 
অবশিষ্টগুলোর মধ্যে সন্তান-সস্ততি উল্লেখ না করার কারণ এই যে, 
দুনিয়াতে দুই কারণে মানুষ সন্তান-সন্ততিকে ভালবাস: প্রথমতঃ 
সন্তান-সন্ততি পিতার কাজকর্মে সাহায্য করে। দ্বিতীয়তঃ মৃত্যুর পর 
সন্তান-সন্ততি দ্বারা পিতার নামটুকু থেকে যায়। কিন্তু পরকালে কারও 
সাহায্যের প্রয়োজন নেই এবং সেখানে মৃত্যুও নেই যে, কোল অভিভাবক 
অথবা উত্তরাধিকারী প্রয়োজন হবে। এছাড়া দুনিয়াতে যার যত 
সন্তান-সন্ততি আছে, সে জান্নাতে তাদেরকে পাবে। পক্ষান্তরে দুনিয়ায় 
যার সন্তান নেই, প্রথমতঃ জান্নাতে তার মনে সন্তানের বাসনাই হবে না। 
আর কারও মনে বাসনা জাগ্রত হলে আল্লাহ্‌ তাকে তাও দান করবেন। 
তিরমিযীর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ কোন 
ও বয়োপ্রাপ্তি মুহূর্তের মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং তার মনের বাসনা 
পূর্ণ করা হবে। 

এমনিভাবে জান্নাতে সোনা-রূপার উল্লেখ করা হয়নি। কারণ এই যে, 
দুনিয়াতে সোনা-রূপার বিনিময়ে দুনিয়ার আসবাবপত্র এবং প্রয়োজনীয় 
সবকিছুই যোগাড় করা যায়। কিন্তু পরকালে ক্রুয়-বিক্রয়েরও প্রয়োজন 
হবে না এবং কোন কিছুর বিনিময়ও দিতে হবে না। বরং জান্নাতীর মন যখন 
যা চাইবে, তৎক্ষণাৎ তা সরবরাহ করা হবে। এছাড়া জান্নাতে সোনা-রূপার 
কোন অভাব নেই। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে কোন কোন 
প্রাসাদের একটি ইট সোনার ও একটি ইট রূপার হবে। মোটকথা, 
পরকালের হিসাবে সোনা-রুপাকে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তুই মনে করা 
হয়নি। 


এমনিভাবে দুনিয়াতে ঘোড়ার কাজ হলো বাহন হয়ে পথের দূরত্ব 





অতিক্রম করা। জান্নাতে সফর ও যানবাহন প্রভৃতি কোন কিছুই প্রয়োজন 
হবে না। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, শুক্রবার দিন জান্াতীদের 
আরোহণের জন্যে উৎকৃষ্ট ঘোড়া সরবরাহ করা হবে। এগুলোতে আরোহণ 
করে জান্নাতীরা আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধ বান্ধবের সাথে দেখা করতে যাবে। 


মোট কথা, জান্নাতে ঘোড়ারও কোন উল্লেখযোগ্য স্তরুত্ব নেই। 
এমনিভাবে পালিত পশু কৃষিক্ষেত্রে কাজে আসে অথবা তা দুগ্ু দান 
করে। জান্নাতে দুগ্মু ইত্যদি পশুর মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ্‌ তাআলা দান 
করবেন। 

কৃষিকাজের অবস্থাও তদ্রপ। দুনিয়াতে বিভিন্ন শস্য উৎপাদনের 
উদ্দেশে শস্যক্ষেত্রে পরিশ্রম করা হয়। জান্নাতে যাবতীয় শস্যই 
আপন-আপনি সরবরাহ হবে। কাজেই সেখানে কৃষিকাজের প্রয়োজনই 
হবে না তবুও যদি কেউ কৃষি কাজকে ভালবাসে, তবে তার জন্য সে 
ব্যবস্থাও হয়ে যাবে তিবরানীর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে 
একব্যক্তি কৃফিকাজের বাসনা প্রকাশ করবে। তাকে তৎক্ষণাৎ যাবতীয় 
সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে। অতঃপর শস্যের বপন, রোপন, পাকা 
ও কর্তন কয়েক মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যাবে। এসব কারণেই 
জান্নাতের নেয়ামতসমূহের মধ্যে শুধু জান্নাত ও  জাল্লাতের হুরদের 
বরণনাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কারণ, জান্নাতীদের জন্যে 
৩৪৪%$ অর্থাৎ, তারা যে 
বাসনাই প্রকাশ করবে, তাই পাবে। এহেন ব্যাপক ঘোষণার পর বিশেষ 
নেয়ামতের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে কি? তা সত্বেও কয়েকটি 
বিশেষ নেয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে: এগুলো প্রত্যেক জান্নাতী চাওয়া 
ছাড়াই পাবে। এগুলোর পর আরও একটি সর্ববৃহৎ নেয়ামতের কথা উল্লেখ 
করা হয়েছে, সাধারণভাবে মানুষ যার কল্পনাও করে না। তা হচ্ছে আল্লাহ্‌ 
তাআলার অশেষ সন্তষ্টি। হাদীসে বর্ণিত আছে, যখন জান্নাতিগণ জান্নাতে 
পৌছে আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে এবং তাদের কোন আকাঙ্থাই 
অপূর্ণ থাকবে না, তখন আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাদের সম্বোধন করে 
বলবেন ই এখন তোমরা সন্তষ্ট ও নিশ্চিন্ত হয়েছ। আর কোন বস্তুর 
প্রয়োজন নেই তো? ভান্রাতিগণ বলবেন £ হে আমাদের পালনকর্তা, 
আপনি এত নেয়ামত দান করেছেন ঘে, এরপর আর কোন নেয়ামতের 
প্রয়োজনই থাকতে পারে না। আল্লাহ্‌ তাআলা বলবেন £ এখন আমি 
তোমাদের সব নেয়ামত থেকে উৎকৃষ্ট একটি নেয়ামত দিচ্ছি। তা এই যে, 
(তোমরা সবাই আমার অশেষ সন্তষ্টিলাভ করেছ। এখন অসন্তষ্টির আর 
কোন আশঙ্কা নেই। কাজেই জান্নাতের নেয়ামতরাজি ছিনিয়ে নেয়ার 
অথবা হাস করে দেয়ারও কোন আশঙ্কা নেই। 

এ দু'টি আয়াতের সারমর্মই হুযুর (সাঃ) বলেছেন £ “দুনিয়া অভিশপ্ত 
এবং যা কিছু এতে আছে তাও অভিশপ্ত; তবে এসব বস্তু নয়, যদ্ধারা 
আল্লাহ্র সন্তষ্টি অর্জন করা হয়।” 


কোরআনের ওয়ালাও রয়েছে যে 


১৬৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন NAA 





৮৩১০৩) ১০ 
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(১৬) যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই 
রক্ষা কর। (১৭) তারা ধৈ্যধারণকারী, সত্যবাদী, নিলেশ সম্পাদলক্তারী, 
সংপথে ব্যয়কারী এবং শেষরাতে ক্ষমা প্রার্চনাকারী ৷ (১৮) আল্লাহ সাক্ষা 
দিয়েছেন যে, তাকে ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং 
ন্যায়নিষ্ঠ জঞাশীগণও সাক্্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। 
তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় (১৯) নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য 
দ্বীন একমাত্র ইসলাম। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট 
প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র পরস্পর 
বিদ্বেষবশতঃ, যারা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা 
উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত ্রত। (২০) যদি তারা 
তোমার সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হয় তবে বলে দাও, “আমি এবং আমার 
অনুসরণকারীগণ আল্লাহর প্রতি আত্সমপণ করেছি!” আর আহুলে 
কিতাবদের এবং নিরক্ষরদের বলে দাও যে, তোমরাও কি আত্মসমপণ 
করেছ? তখন যদি তারা আত্মসমপণ করে, তবে সরল পথ প্রাণ হলো, 
আর যদি মুখ ঘুরিয়ে নেয়, তাহলে তোমার দায়ি হলো শুধু পৌছে দেয়া 
আর আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে সকল বান্দা। (২১) যারা আল্লাহর 
নিদশর্াবলীকে অস্বীকার করে এবং পয়গান্্রগণকে হত্যা করে অন্যায়ভাবে, 
আর সেসব লোককে হত্যা করে যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয়, 
তাদেরকে বেদনাদায়ক শান্তির সংবাদ দিন। (২২) এরাই হলো সে লোক 
যাদের সমহা আমল দুনিয়া ও আখেরাত উভয়লোকেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। 
পক্ষান্তরে তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


-০০ এও আয়াতের ফধীলত £ এই আয়াতের একটি বিশেষ 
মর্যাদা রয়েছে। ইমাম বগভী বলেন, সিরিয়া থেকে দু'জন বিশিষ্ট ইহুদী 
পণ্ডিত একবার মদীনায় আগমন করেন। মদীনার আবাসিক এলাকা দেখে 
তারা মন্তব্য করেন যে, শেষ যমানার নবী যে রকম লোকালয়ে বসবাস 
করবেন বলে তওরাতে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে এটা ঠিক সে রকম বলেই মনে 
হচ্ছে। এরপর তারা জানতে পারেন যে, এখানে একজন মহান ব্যক্তি 
আছেন, যাকে সবাই নবী বলে আখ্যায়িত করে। তারা হযরত নবী করীম 
(সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তার প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তওরাতে বর্ণিত 
আখেরী নবীর গুণাবলী তাদের সামনে ভেসে উঠে। তারা বললেন £ আপনি 
কি মুহাম্মদ? তিনি বললেন £ হা। আমি মুহাম্মদ এবং আমি আহমদ। 
তারা আরও বললেন £ আমরা আপনাকে একটি প্রশ্ন করবো। যদি আপনি 
সঠিক উত্তর দেন, তবে আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো। 
হযরত নবী করীম (সাঃ; বললেন £ প্রশ্ন করুন৷ তারা বললেন, আসমানী 
কিতাবসমূহের মধ্যে আল্লাহ্‌ তাআলা সম্পর্কিত সর্ববৃহৎ সাক্ষ্য কোনটি? 
এ প্রশ্নের উত্তরেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। হযরত নবী করীম (সাঃ) 
আয়াতটি তেলাওয়াত করে তাদের শুনিয়ে দিলে তারা তৎক্ষণাৎ মুসলমান 
হয়েযান। 

মুসনাদে আহমদে উদ্ধৃত হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরাফাতের 
ময়দানে এ আয়াত পাঠ করার পর বললেন “হে পরওয়ারদেগার আমিও 
এরসাক্ষ্যদাতা।” 

"দ্বীন ও ইসলাম শব্দের ব্যাখ্যা £ আরবী ভাষায়ঃ১ শব্দের 
একাধিক অর্থ রয়েছে। তন্মধ্যে এক অর্থ রীতি ও পদ্ধতি। কোরআনের 
পরিভাষায় ১১ সেসব মূলনীতি ও বিবিধ-বিধানকে বলা হয় যা হযরত 
আদম (আই) থেকে শুরু করে শেফ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত সব 
পয়গম্থুরের মধ্যে সমভাবেই বিদ্যমান রয়েছে। ‘শরীয়ত’ অথবা ‘মিনহাজ’ 
শব্দটি পরবর্তী পরিভাষা। ‘মাযহাব’ শব্দটি দ্বীনের বিভিন্ন শাখার 
বিধি-বিধান অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন উল্মতের মধ্যে 
বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। কোরআন বলেঃ 

৩১৬৬৩০৪৩৪৫৪ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা 
তোমাদের জন্যে সে দ্্ীনই প্রবর্তন করেছেন, যার নির্দেশ ইতিপূর্বে নূহ ও 
অন্যান্য পয়গমবরকে দেয়া হয়েছিল। 

এতে বোঝা যায়, সব পয়গস্বরের দ্বীনই এক ও অভিন্ন ছিল। অর্থাৎ, 
আল্লাহ্‌র সত্তার যাবতীয় পরাকাষ্ঠার অধিকারী হওয়া এবং সমুদয় 
দোষ-ক্রটি থেকে পবিত্র হওয়া এবং তাকে ছাড়া কেউ উপাসনার যোগ্য না 
হওয়ার প্রতি মনে প্রাণে বিশ্বাস স্থাপন করা ও মুখে স্বীকার করা, কেয়ামত 
দিবস, হিসাব-নিকাশ, পুরস্কার ও শাস্তিদান এবং জান্নাত ও দোযখের 
প্রতি অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা ও মুখে স্বীকার করা, আল্লাহ্র প্রেরিত 
নবী-রসূল ও তাদের বিধানের প্রতিও তেমনিভাবে ঈমান আনা। “ইসলাম” 
শব্দের প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং তার অনুগত 
হওয়া। এ অর্থের দিক দিয়ে প্রত্যেক পয়গস্বরের আমলে যারা তার প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাদের আনীত বিধি-বিধানের আনুগত্য 


ডে সুরা ই 1৭৭ 





করেছে, তারা সবাই মুসলমান ও মুসলিম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য 
ছিল এবং তাদের ধর্মও ছিল ইসলাম। এ অর্থের দিকে লক্ষ্য করেই হযরত 
শে বলেন: ৫4:00 3345 অর্থ আমি 
মুসলিম" হওয়ার জন্যে আদিষ্ট হয়েছি। - (সূরা ইউনুস) এ কারণেই 
হযরত ইবরাহীম (আঃ) নিজেকে ও নিজ উমতকে 'উস্মতে মুসলিমা' 
বলেছিলেনঃ 
অভি অভিজ্ঞ 

হযরত ঈসা (আঃ)-এর সহচরগণ এ অর্থের প্রতি লক্ষ্য করেই সাক্ষ্য 
দিয়ে বলেছিল £ 
মুসলিম।" 

মোটকথা এই যে, প্রত্যেক পয়গম্বরের আমলে ভার আলীত হীনই 
ছিল দ্বীনে ইসলাম এবং আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য পরে এঞ্ডলো একের 
পর এক রহিত হয়েছে এবং পরিশেষে দ্রীনে-মুহাস্মদীই ‘ইসলাম’ নামে 
অভিহিত হয়েছে_ যা কেয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে। যদি ইসলামের 
দ্বিতীয় অর্থ নেয়া হয় অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আনীত ধর্ম, তবে 
আয়াতের অর্থ হবে এই যে, এ যুগে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শিক্ষার সাথে 
সামঞ্জস্যশীল ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য পূর্ববর্তী দ্রীনগুলোকেও 
তাদের সময়ে ইসলাম বলা হলেও এখন তা রহিত হয়ে গেছে: অতএব 
উভয় অবস্থাতে আয়াতের প্রকৃত অর্থ একই দীড়ায়। 

তাই কোরআনের সম্বোধিত উম্মতের সামনে ইসলামের যে কোন 
অর্থই নেয়া হোক না কেন, সারমর্ম হবে এই যে, রসূলের (সঃ) 
আবির্ভাবের পর কোরআন ও তার শিক্ষার সাথে সামন্তস্যপূর্ণ ধর্মই 
ইসলাম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য এবং এধর্মই আল্লাহ্‌ তাআলার 
কাছে গ্রহণযোগ্য-অন্য কোন ধর্ম নয়। এ বিষয়বস্তুটি কোরআনের অসংখ্য 
আয়াতে বিভিন্ন শিরোনামে বিধৃত হয়েছে। 


রর = 


32203425 'সাস্ধী থাকুন যে, আমরা 





ইসলামেই মুক্তি নিহত £ আজকাল ইসলামের উদারতার নামে 
কুফর ও ইসলামকে এক করার চেষ্টা করা হয় এবং বলা হয় যে, সৎকর্ম 
সম্পাদন করলে ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হলে যে কোন ধর্মাবলম্বীই 
মুক্তি পাবে__ সে ইহুদী, খষ্টান, অথবা মূর্তিপূজারী যাই হোক। আলোচ্য 
আয়াত এ উদ্ভট মতবাদের মূলোৎপাটন করে দিয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে 
এভাবে ইসলামের মূলনীতি বিধ্বস্ত করা হয়। কারণ, এর সারমর্ম দাড়ায় 
এই যে, ইসলামের বাস্তব কোন ভিত্তি নেই। এটা একটা কাল্পনিক বিষয়, 
যা কুফরের পোশাকেও সুন্দর মানায়। কোরআন মজীদের অসংখ্য আয়াত 
পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে, আলো ও অন্ধকার যেরূপ এক হতে পারে না, 
তদ্ৰূপ অবাধ্যতা ও আনুগত্য উভয়টি আল্লাহ্‌র কাছে পছন্দনীয় হতে পারে 
না. যে ব্যক্তি ইসলামের কোন একটি মূলনীতি অস্বীকার করে, সে 
সন্দেহে আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি বিদ্রোহী ওপয়গস্রগণের শত্রু প্রচলিত 
আছে সৎকর্ম বা নেক আমল ও প্রথাগত চরিত্রে সে যতই সুন্দর হোক না 
কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা ও তার 
রসূলের আনুগত্যের উপরই পরকালের যুক্তি নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি এ 
থেকে বঞ্চিত, তার কোন কথ ধর্তব্য নয়। কোরআনে এমন লোকদের 


সম্পর্কেই বলা হয়েছে। 5308124207355 অর্থাৎ, 
কেয়ামতের দিন আমি তাদের কোন আমল না। 
পরিশেছে বলা হয়েছেঃ SR LET AALS 


অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে, 
আল্লাহ কৃত তার হিসাব গ্রহণ করবেন। মৃত্যুর পর প্রথমতঃ কবর তথা 
বরহস্ধ- জগতে পরকালের পথে প্রথম পরীক্চা নেয়া হবে। এরপর বিস্তারিত 
হিসাব-নিকাশ হবে কেয়ামতে ৷ এ হিসাব-নিকাশের সময়ই সব বিরোধের 
স্বরূপ ফুটে উঠবে। মিধ্যাপছ্থীরা তাদের স্বরূপ জানতে পারবে এবংশাতিও 
আন্ত হয়ে যাবে। সি 


১৭০ তফসীর 


1৮15 


rad ar 


04145151512 
৩৮455555455 BEGGS 
ES SES TEES | 
চটির এ 2 
65828545884, 
0১৮৬৩৬৫৩৩৩৮ 
| 50882033888 
PSSST | 
| OR AF Rb 33 GH ৩৭ 
EECA 

| ৩১১ RAATTLS BSGILS | 
উহা 
EEE ALAS ৬১৩ ] 


(২৩) আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা কিতাবের কিছু অংশ পেয়েছে 
আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি তাদের আহবান করা হয়েছিল যাতে তাদের মধ্যে 
মীমাংসা করা যায়। অতঃপর তাদের মধ্যে একদল তা অমান্য করে মুখ 
ফিরিয়ে নেয়। (২৪) তা এজন্য যে, তারা বলে ধাকে যে, দোযখের আগুন 
আমাদের স্পর্শ করবে না; তবে সামান্য হাতে গোনা কয়েকদিনের জন্য স্পর্শ 
করতে পারে। নিজেদের উদ্ভাবিত ভিত্তিহীন কথায় তারা ধোকা খেয়েছে। 
(২৫) কিন্তু তখন কি অবস্থা দীড়াবে যখন আমি তাদেরকে একদিন সমবেত 
করবো-যে দিনের আগমনে কোন সন্দেহ নেই। আর নিজেদের কৃতকর্ম 
তাদের প্রত্যেকেই পাকে-_-তাদের প্রাপ্য প্রদানে মোটেই অন্যায় করা হবে না। 
(২৬) বলুন ইয়া আল্লাহ! তুমিই সার্ভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে 
ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং 
যাকে ইচ্ছা সম্ঘান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। 
তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে 
ক্ষমতাশীল। (২৭) তুমি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করাও এবং দিনকে 
রাতের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দাও। আর তুমিই জীবিতকে মৃতের ভেতর 
থেকে বের করে আন এবং মৃতকে জীবিতের ভেতর থেকে বের কর। আর 
তুমিই যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান কর। (২৮) মুমিনগণ যেন অন্য 
মুখিনকে ছেড়ে কোন কাফেরকে বন্ধুরূে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে 
আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের 
পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে 
থাকবে আল্লাহ তাআলা তার সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন এবং 
সবাইকে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে। (২৯) বলে দিন, তোমরা যদি মনের 
কথা গোপন করে রাখ অথবা প্রকাশ করে দাও, আল্লাহ সে সবই জানতে 
পারেন। আর আসমান ও জামিনে যা কিছু আছে, সেসবও তিনি জানেন। 
আল্লাহ্‌ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। 
























































আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আয়াতের শানে-নুষুল £ মুসলমানদের অব্যাহত উন্নতি ও ইসলামের 
ক্রমবর্ধমান প্রসার দেখে বদর যুদ্ধে পরাজিত এবং ওহুদ যুদ্ধে বিপর্যস্ত 
মুশরেক ও অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। তাই 
সবাই মিলে ইসলাম ও মুলমানদের বিরুদ্ধে যথাসর্বন্ব কোরবান করতে 
প্রস্তুত হচ্ছিল। অবশেষে দেশময় গভীর ষড়যন্ত্রের ফল স্বরূপ 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরেক, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের একটি সম্মিলিত খঁক্য 
গড়ে উঠলো। ওরা সবাই মিলে মদীনার উপর ব্যাপক আক্রমণ ও চূড়ান্ত 
যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলো। সাথে সাথে তাদের অগণিত সৈন্য দুনিয়ার বুক 
থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব মুছে ফেলার সংকল্প নিয়ে মদীনা 
অবরোধ করে বসলো। কোরআনে এ যুদ্ধ *গযওয়ায়ে-আহ্যাব" অর্থাৎ, 
সম্মিলিত বাহিনীর যুদ্ধ এবং ইতিহাসে 'গযওয়ায়ে-খন্দক' নামে উল্লেখিত 
হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীগণের সাথে পরামর্শক্রমে স্থির করেছিলেন 
যে, শক্ত সৈন্যের আগমন পথে দীনার বাইরে পরিখা খনন করা হবে। 

বায়হাকী, আবুনায়ীম ও ইবনে খুযায়মার রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, 
প্রতি চল্লিশ হাত পরিখা খননের দায়িত্ব প্রতি দশজন মুজাহিদ সাহাবীর 
উপর অর্পন করা হয়। পরিকল্পনা ছিল কয়েক মাইল লম্বা যথেষ্ট গভীর 
ও প্রশস্ত পরিখা খনন করা হবে, যাতে শক্র সৈন্যরা সহজে অতিক্রম 
করতে না পারে। খনন কাজ দ্রুত সমাপ্ত করাও দরকার ছিল। তাই 
নিবেদিতপ্রাণ সাহাবিগণ কঠোর পরিশ্রম সহকারে খননকার্যে মশগুল 
ছিলেন। পেশাব-পায়খানা, পানাহার ইত্যাদি প্রয়োজনে কাজ বন্ধ রাখা 
দুরূহ ছিল। তাই একটানা ক্ষ্ধার্ত থেকেও কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছিল। 
বাস্তবেও কাজটি এমন ছিল যে, আজকালকার আধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত 
বাহিনীর পক্ষেও এত অল্প সময়ে এ কাজ সমাধা করা সহজ হতো না। 
কিন্তু এখানে ঈমানী শক্তি কার্যকর ছিল। তাই অতি সহজেহে কাজ সমাধা 
হয়ে গেলো। 


হযরত নবী করীম (সাঃ)ও একজন সৈনিক হিসেবে খননকার্যে 
অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঘটনাক্রমে পরিখার এক অংশে একটি বিরাট 
প্রস্তরখণ্ড বের হলো। এ অংশে নিয়োজিত সাহাবিগণ সর্বশক্তি ব্যয় করেও 
প্রস্তরখণ্ডটি ভেঙ্গে অপসারণ করতে ব্যর্থ হলেন। তারা মূল 
পরিকল্পনাকারী হযরত সালমান ফারসীর মাধ্যমে হযরত নবী করীম 
(সাঃ)-এর কাছে সংবাদ পাঠালেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত 
হলেন এবং কোদাল দিয়ে প্রস্তরখণ্ডে প্রচণ্ড আঘাত করতেই তা 
খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেলো এবং একটি আগুনের স্ফুলিঙ্গ উতিত হলো। এ 
স্ফুলিঙ্গের আলোকচ্ছটা বেশ দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। হযরত নবী 
করীম (সাঃ) বললেন £ এ আলোকচ্ছটায় আমাকে হীরা ও পারস্য 
সাম্রাজ্যের রাজপ্রাসাদ দেখানো হয়েছে। এরপর দ্বিতীয় বার আঘাত 
করতেই আরেকটি অশ্রিস্ফুলঙ্গ বিজ্ছুরিত হলো। তিনি বললেন £ এ 
আলোকচ্ছটায় আমাকে রোম সাম্রাজ্যের লাল বর্ণের রাজপ্রাসাদ ও 
দালান-কোঠা দেখানো হয়েছে। অতঃপর তৃতীয়বার আঘাত করতেই 
আবার আলোকচ্ছটা ছড়িয়ে পড়লো। তিনি বললেন £ এতে আমাকে 
সান্আ ইয়ামনের সুউচ্চ রাজ-প্রাসাদ দেখানো হয়েছে। তিনি আরও 
বললেন £ আমি তোমাদের সুসংবাদ দিচ্ছি, জিবরাঈল (আঃ) আমাকে 


১৭১ সূরা আল- ইমরান NV) 





বলেছেন যে, আমার উম্মত অদূর ভবিষ্যতে এসব দেশ জয় করবে। 

এ সংবাদে মদীনার মুনাফেকরা ঠাট্রা-বিদ্বেপের একটা সুযোগ পেয়ে 
বসলো। তারা বলতে লাগলো £ দেখ, প্রাণ ধাচানোই যাদের পক্ষে দায়, 
যারা শত্রুর ভয়ে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে দিবারাত্র পরিখা খননে ব্যস্ত, 
তারাই কিনা পারস্য, রোম ও ইয়ামন জয় করার দিবা-স্বপু দেখছে! আল্লাহ্‌ 
তাআলা এসব নির্বোধ জালেমদের উত্তরেই আলোচ্য 04 
এ আয়াতটি নাযিল করেন। 

এতে মুনাজাত ও দোয়ার ভাষায় অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে 
জাতিসমূহের উত্থান-পতন ও সাম্রাজ্যের পট পরিবর্তনে আল্লাহ্‌ তাআলার 
অপ্রতিহত শক্তি সামর্থের বিষয় বর্ণিত হয়েছে এবং পারস্য ও রোম 
সাম্রাজ্য বিজয় সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার প্রতি 
ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতে জগতের বৈপ্লুবিক ঘটনাবলী সম্পর্কে অত্র, 
জাতিসমূহের উত্থান-পতনের ইতিহাস সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এবং কওমে নূহ, 
আদ, সামুদ প্রভৃতি অবাধ্য জাতিগুলোর ধ্বংসকাহিনী সম্পর্কে উদাসীন ও 
মুর্খ শত্রুদের হুশিয়ার করা হয়েছে যে, এরা বাহ্যিক শান-শওকতের পূজা 
করে। এরা জানে না, জগতের সমস্ত শক্তি ও রাষ্ট্রক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌ 
তাআলার করায়ন্ত। সম্মান ও অপমান তারই নিযন্ত্রণাধীন। তিনি দরিদ্র ও 
পথের ভিখারীকে রাজ সিংহাসন ও মুকুটের অধিকারী করতে পারেন এবং 
প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটদের হাত থেকে রাষ্ট্র ও এয ছিনিয়ে নিতে 
পারেন। আজ পরিখা খননকারী ক্ষুধার্ত ও নিঃস্বদের আগামীকাল সিরিয়া, 
ইরাক ও ইয়ামন সামাজ্যের অধিকারী করে দেওয়া তার পক্ষে মোটেই 
কঠিননয়। 

ভাল ও মন্দের নিরিখ £ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে 2১৮১ 
| অর্থ্যাৎ, তোমার হাতেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। আয়াতের 
প্রথমাংশে রাজত্ব দান করা ও ছিনিয়ে নেয়া এবং সম্মান ও অপমান 
উভয়দিক উল্লেখ করা হয়েছিল। এ কারণে এখানেও +1) 4 এ. 
(তোমার হাতেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণ) কিন্ত আয়াতে শুধু 
৮৯ (কল্যাণ) শব্দ ব্যবহার করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত 
করা হয়েছে যে, যে বিষয়কে কোন ব্যক্তি অথবা জাতি অকল্যাণকর বা 
বিপজ্জনক মনে করে, তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা জাতির জন্যে 
আপাতদৃষ্টিতে অকল্যাণকর ও বিপজ্জনক মনে হলেও পরিণামের 
সামগ্রিক ফলশ্রুতির দিক দিয়ে তা অকল্যাণকর নাও হতে পারে। 

মোটকথা, আমরা যেসব বিষয়কে মন্দ বলি, সেগুলো পুরোপুরি মন্দ 
নয়_ আংশিক মন্দ মাত্র। বিশ্ৃব্বষ্টা ও বিশুঁপালকের দিকে সমৃদ্ধ এবং 
সামগ্রিক উপযোগিতার দিক দিয়ে কোন বস্তুই মন্দ নয়। 

২৭ নং আয়াতে নভোমণুলেও আল্লাহ্‌ তাআলার ক্ষমতার ব্যাপ্তি বর্ণনা 
করা হয়েছে _ 

30/3003 অৰ্থাৎ, আপনি 
ইচ্ছা করলেই রাত্রির অংশ দিনে প্রবিষ্ট করে দিনকে বর্ধিত করে দেন এবং 
দিনের অংশ রাত্রিতে প্রবিষ্ট করে রাত্রিকে বর্ধিত করে দেন। 

সবাই জানেন যে, দিবারাত্রির ছোট বা বড় হওয়া সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের 
সাথে সম্পর্কযুক্ত। কাজেই আয়াতের সারমর্ম দাড়ায় এই যে, নভোমণগুল, 
তৎসংশ্লিষ্ট সর্ববৃহৎ গ্রহ সূর্য এবং সর্বহ্ষুদ্র উপগ্রহ চন্দ্র-সবই আল্লাহ্‌ 





তাআলার ক্ষমতাধীন। অতএব উপাদান-জগত ও অন্যান্য শক্তি যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলারই ক্ষমতাধীন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। 

(58085091645 আপনি 
জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন। যেমন, ডিম থেকে বাচ্চা অথবা বীর্ঘ 
থেকে সন্তান অথবা বীজ থেকে বৃক্ষ বের করেন। পক্ষাত্তরে আপনি 
মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। যেমন, পাখি থেকে ডিম, জীব থেক 
বীর্য অথবা বৃক্ষ থেকে ফল ও শুষ্ক বীজ। 


জীবিত ও মৃতের ব্যাপক অর্থ নেয়া হলে জ্ঞানী-মুর্খ পূর্ণ-অপূর্ণ এবং 
মুমিন ও কাফের সবাই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এভাবে আল্লাহ্‌ 
তাআলার সর্বব্যাপী ক্ষমতা সমগ্র আত্মা-জগত ও আধ্যাত্মিক জগতের 
উপর সুস্পষ্টরূপে পরিব্াপ্ত হয়। অর্থাৎ, তিনি ইচ্ছা করলেই কাফেরের 
রসে মুমিন অথবা মূর্থের গুরসে জ্ঞানী পয়দা করতে পারেন এবং ইচ্ছা 
করলেই মুমিনের রসে কাফের এবং জ্ঞানীর রসে মুর্খ পয়দা করতে 
পারেন। তারই ইচ্ছায় আযরের গৃহে খলীলুল্লাহ জন্ম গ্রহণ করেন এবং নৃহ 
(আঃ)-এর গৃহে তার ঁরসজাত পুত্র কাফের থেকে যায়, আলেমের 
সন্তান জাহেল থেকে যায় এবং জাহেলের-সন্তান আলেম হয়ে যায়। 

আয়াতে সমগ্র সৃষ্টজগতের উপর আল্লাহ্‌ তাআলার একচ্ছত্র ক্ষমতা 
কিরূপ প্রাঞ্জল ও মনোরম ধারাবাহিকতা সাথে বর্ণিত হয়েছে, উপরোক্ত 
বিবরণ থেকে সহজেই তা বোঝা যায়। প্রথমেই উপাদান জগত এবং তার 
শক্তি ও রাজত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর নভোমণ্ডল ও তার 
শক্তিসমূহ উল্লেখিত হয়েছে। সবশেষে আত্মা ও আধাত্মিকতার বর্ণনা 
এসেছে। প্রকৃতপক্ষে এটাই সমগ্র বিশৃশক্তির সর্বোচ্চ শক্তি। 

সবশেষে বলা হয়েছে ঃ অর্থাৎ, 
আপনি যাকেই ইচ্ছা অপরিমিত রিয্‌ক দান সৃষ্টজীব জানতে 
পারে না-_ যদিও স্রষ্টার খাতায় তা কড়ায়-গণ্ডায় লিখিত থাকে। 

আলোচ্য আয়াতের বিশেষ ফযীলত £ ইমাম বগভীর নিজস্ব সনদে 
বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন £ 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর সূরা ফাতেহা, 
আয়াতুল-কুরসী, সূরা আলে-ইমরানের 451৩ আয়াত শেষ পর্যন্ত 
এবং £01 আয়াত 425 পর্যন্ত পাঠ করে, আমি তার ঠিকানা 
জান্নাতে করে দেব, আমার সকাশে স্থান দেব, দৈনিক সত্তর বার তার প্রতি 
রহমতের দৃষ্টি দেব, তার সত্তরটি প্রয়োজন মিটাব, শক্রর কবল থেকে 
আশ্রয় দেব এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তাকে জয়ী করব। 

অমুসলমানদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক কি রূপ হওয়া উচিত 
কোরআনে এ সম্পর্কিত অনেক আয়াত রয়েছে। সূরা মুমতাহিনায় বলা 
হয়েছেঃ 






৫০৬92 
NAICS 
“হে মুমিনগণ! আমার ও তোমাদের শক্ত অর্থাৎ, কাফেরদেরকে 
বন্ধুরপে গ্রহণ করো না যে, তাদের কাছে তোমার বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাবে” 


পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত £ এ বিষয়বন্তটি 
কোরআনের বহু আয়াতে সংক্ষেপে এবং কোন কোন স্থানে বিস্তারিতভাবে 


১৭২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


88 





উল্লেখ করা হয়েছে। এসব আয়াতে অ-মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব ও 
ভালবাসা স্থাপন করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। এসব দেখে 
শুনে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ অমুসলিমদের মনে সন্দেহ জাগে যে, 
মুসলমানদের ধর্মে কি অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সদাচার প্রদর্শনেরও কোন 
অবকাশ নেই? পক্ষান্তরে এর বিপরীতে কোরআনের অনেক আয়াত, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনেক বাণী এবং খোলাফায়ে-রাশেদীন ও অন্যান্য 
সাহাবিগণের আচরণ থেকে অমুসলিমদের সাথে দয়া, সদ্যুবহার, 
সহানুভূতি এবং সমবেদনার নির্দেশও পাওায় যায়। শুধু তাই নয়, এমনসব 
ঘটনাবলীও প্রমাণিত দেখা যায়, যা অন্যান্য জাতির ইতিহাসে একান্তই 
বিরল। এসব দেখে একজন স্থুলবুদ্ধি মুসলমানও এক্ষেত্রে কোরআন ও 
সুন্নাহর নির্দেশাবলীতে পরস্পর বিরোধীতা ও সংঘর্ষ অনুভব করতে পারে। 
কিন্তু উপরোক্ত উভয় প্রকার ধারণা সত্যিকার কোরআনী শিক্ষার প্রতি 
অগভীর মনোযোগ ও অসম্পূর্ণ তথ্যানুসন্ধানের ফল। কোরআনের বিভিন্ন 
স্থান থেকে এতদসম্পর্কিত আয়াতগুলো একত্রিত করে গভীরভাবে চিন্তা 
করলে অ-মুসলিমদের অভিযোগও দুর হয়ে যায় এবং আয়াত ও 
হাদীসসমূহের মধ্যে কোন প্রকার পরস্পর বিরোধিতাও অবশিষ্ট থাকে না। 
এ উদ্দেশে বিষয়টির পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করা হচ্ছে। এতে বুদ্ধুত্ব, অনুগুহ, 
সদ্ব্যবহার, সহানুভূতি ও সমবেদনার পারস্পরিক পার্থক্য এবং প্রত্যেকটির 
স্বরূপ জানা যাবে । আরো জ্ঞানা যাবে তার কারণ কি কি? 

দুই ব্যক্তি অথবা দুই দলের মধ্যে সম্পর্কের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। 
একটি স্তর হলো আত্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসার। এই স্তরের সম্পর্ক 
একমাত্র মুসলমানদের সাথেই হতে পারে, অ-মুসলমানদের সাথে এরূপ 
সম্পর্ক স্থাপন করা কিছুতেই জায়েয নয়। 

দ্বিতীয়তঃ সমবেদনার স্তর। এর অর্থ সহানুভূতি, শুভাকাঙ্খা ও 
উপকার করা। এই স্তরের সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে এবং যুদ্ধরত 
অ-মুসলিম সম্প্রদায় ছাড়া সব অ-মুসলমানদের সাথেও স্থাপন করা 
জায়েয। 

সূরা মুমতাহিনায় বলা হয়েছে £ “যারা তোমাদের সাথে ধর্মের ব্যাপারে 
যুদ্ধরত নয় এবং মাতৃভূমি থেকে তোমাদের বহিষ্কার করেনি, তাদের সাথে 
দয়া ও ন্যায়বিচারের ব্যবহার করতে আল্লাহ্‌ তোমাদের নিষেধ করেন না।” 

তৃতীয়তঃ সৌজন্য ও আতিখেয়তার স্তর। এর অর্থ বাহ্যিক সদাচার ও 
বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার। এই সম্পর্কের উদ্দেশ্য যদি ধর্মীয় উপকার সাধিত করা 
অথবা আতিথেয়তা অথবা তাদের অনিষ্ট থেকে আত্রক্ষা হয়ে থাকে, 
তবে সব অ-মুসলমানের সাথেই এটা জায়েয। সূরা আলে-ইমরানের 
আলোচ্য আয়াতে ২/8৩; বলে এ স্তরের দিকেই ইঙ্গিত 
করা হয়েছে। অর্থাৎ, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করা জায়েয নয়। তবে যদি 
তুমি তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করার লক্ষ্যে বন্ধুত্ব করতে চাও, 
তাহলে জায়েয। সৌজন্যভাবও বন্ধুত্বের হয়ে থাকে। এজন্য একে বন্ধুত্ব 
থেকে ব্যতিক্রভুক্ত করা হয়েছে।_ (য়ানুল-কোরআন) 

চতুর্থতঃ লেন-দেনের স্তর। অর্থাৎ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজারা, চাকুরী, 
শিল্প ও কারিগরী ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপন করা। এ স্তরের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাও 
সব অ-মুসলমানের সাথে জায়েয। তবে এতে যদি মুসলমানদের ক্ষতি 
হয়, তবে জায়েয নয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ), খোলাফায়ে-রাশেদীন ও অন্যান্য 





সাহাবী কর্তৃক গৃহীত কর্মপন্থা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ফিকাহ্‌বিদগণ এ 
কারণেই যুদ্ধরত কাফেরদের হাতে সামরিক অস্ত্র-শন্ত্র বিক্রয় করা 
নিষিদ্ধ করেছেন এবং শুধুমাত্র স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি 
দিয়েছেন। তাদের চাকুরী প্রদান করা অথবা তাদের কল-কারখানা বা 
অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চাকুরী করা সবই জায়েয। 

এ আলোচনা থেকে জানা গেলো যে, আস্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসা 
কোন কাফেরের সাথে কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়। তবে অনুগ্রহ, 
সহানুভূতি ও উপকার সাধন যুদ্ধরত কাফের ছাড়া সবার বেলায়ই জায়েয। 
এমনিভাবে বাহ্যিক সচ্চরিত্রতা ও সৌহাদর্মূলক ব্যবহার সবার সাথেই 
জায়েয রয়েছে ; তবে এর উদ্দেশ্য অতিথির আতিথেয়তা অথবা 
অ-মুসলমানকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা অথবা তাদের 
অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা হতে হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
“রাহ্মাতুল্লিল-আলামীন’ হয়ে জগতে আগমন করেন তিনি অ-মুলমানদের 
সাথে যেরূপ অনুগ্রহ, সহানুভূতি ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেছেন, তার 
নযীর খুজে পাওয়া দৃশ্ষর। মায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে যে শত্রুরা তাকে দেশ 
থেকে বহিষ্কার করেছিল, তিনি স্বয়ং তাদের সাহায্য করেন। এরপর মক্কা 
বিজিত হয়ে গেলে সব শক্র তার করতলগত হয়ে যায়। কিন্তু তিনি একথা 
বলে সবাইকে মুক্ত করে দেন যে, 47014552563 অর্থাৎ, আজ 
তোমাদের শুধু ক্ষমাই করা হচ্ছে না, বরং অতীত উৎপীড়নের কারণে 
তোমাদের কোনরূপ ভর্তসনাও করা হবে না। অ-মুসলিম যুদ্ধবন্দী হাতে 
আসার পর তিনি তাদের সাথে এমন ব্যবহার করতেন, যা অনেক পিতাও 
পুত্রের সাথে করেন না। কাফেররা তাকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছিল, কিন্তু 
তার হাত প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে কখনও উিত হয়নি। মুখে বদদোয়াও 
তিনি করেন নি। অ-মুসলিম বনু-সাকীফের একটি প্রতিনিধি দল তার 
কাছে উপস্থিত হলে তিনি মসজিদে-নব বীতে তাদের অবস্থান করতে 
দেন-যা ছিল মুসলমানের দৃষ্টিতে সর্বোচ্চ সম্মানের স্থান। 

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের মত অ-মুসলমান দরিদ্র 
যিশ্মীদেরও সরকারী ধনাগার থেকে ভাতা প্রদান করতেন। 
খোলাফায়ে-রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরামের কাজ-কর্মের মধ্যে এ জাতীয় 
অসংখ্য ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো ছিল সহানুভূতি, সৌজন্য ও 
লেন-দেনমূলক ব্যবহার__নিষিদ্ধবন্ত্বনয়। 

এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, ইসলামে অ-মুসলিমদের জন্যে 
কতটুকু উদারতা ও সদ্যবহারের শিক্ষা বর্তমান রয়েছে। অপরদিকে বন্ধুত্ব 
বর্জনের আয়াত থেকে সৃষ্ট বাহ্যিক পরস্পর বিরোধিতাও দূর হয়ে গেল। 

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, কোরআন কাফেরদের সাথে আস্তরিক বন্ধুত্ব 
'ও ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন এত কঠোরভাবে নিষেধ করে কেন? কোন 
অবস্থাতেই এরূপ সম্পর্ক জায়েয না রাখার রহস্য কি? এর একটি বিশেষ 
কারণ এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে জগতের বুকে মানুষের অস্তিত্ব সাধারণ 
জিন-জানোয়ার অথবা জঙ্গলের বৃক্ষ ও লতা-পাতার মত নয় যে, 
জন্মলাভ করবে, বড় হবে, এরপর মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বরং ইসলাম 
মনে করে যে, মানুষের জীবন একটি উদ্দেশমূলক জীবন। মানুষের 
খাওয়া-পরা, উঠা-বসা, নিষ্রা-জাগরণ এমন কি, জন্ম-মৃত্যু সবই একটি 
উদ্দেশের চারপাশে অবিরত ঘুরছে। এসব কাজকর্ম যতক্ষণ সে উদ্দেশের 
সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে, ততক্ষণই তা নির্ভুল ও শুদ্ধ। পক্ষান্তরে উদ্দেশের 
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(৩০) সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভাল কাজ করেছে: চোখের সামনে 
দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও, ওরা তখন কামনা 
করবে, যদি তার এবং এসব কর্মের মধ্যে ব্যবধান দূরের হতো । আল্লাহ তার 
নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করছেন, আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি 
অত্যন্ত দয়ালু। (৩১) বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে 
আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং 
তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন 
ক্ষমাকারী দয়ালু। (৩২) বলুন, আল্লাহ ও রসূলের আনুগতা প্রকাশ কর। 
বস্ততঃ যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ কাফেরাদিগকে 
ভালবাসেন না। (৩৩) নিসন্দেহে আল্লাহ আদম (অট), নৃহ (আই) ও 
ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর এবং এমরানের খান্দানকে নির্বাচিত করেছেন। 
(৩৪) যারা বংশধর ছিলেন পরস্পরের । আল্লাহ্‌ শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী 
(৩৫) এমরানের স্ত্রী যখন বললো-_ হে আমার পালনকর্তা! আমার গর্ভে 
যা রয়েছে আমি তাকে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত 
রেখে। আমার পক্ষ থেকে তুমি তাকে কবুল করে নাও, নিশ্চয়ই তুমি 
শ্রবণকারী, সবর্জ্জাত ! (৩৬) অতঃপর যখন তাকে প্রসব করলো-_ বলল, 
হে আমার পালনকর্তা । আমি একে কন্যা প্রসব করেছি। বন্ততঃ কি সে 
প্রসব করেছে আল্লাহ্‌ তা ভালই জানেন! সেই কন্যার মত কোন পুত্র যে 
নেই! আর আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম। আর আমি তাকে ও তার 
সম্ভানদেরকে তোমার আশ্রয়ে সমপর্ণ করছি_অভিশপ্ত শয়তানের কবল 
থেকে। (৩৭) অতঃপর তার পালনকর্তা তাকে উত্তমভাবে গ্রহণ করে 
নিলেন এবং তাকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন-_অত্যন্ সুন্দর পরবৃদ্ধি। আর তাকে 
যাকারিয়ার তত্বাবধানে সমপণ করলেন। যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে 
তার কাছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস 
করতেন“ মারইয়াম । কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো? তিনি 
বলতেন, “এসব আল্লাহর নিকট থেকে আসে। আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব 
রিযিক দান করেন। 





বিপরীত হয়ে গেলেই তা অশুদ্ধ। 

আল্লাহ্‌ রাববুল-আলামীনের আনুগত্য ও এবাদতই যখন 
রাজনীতি ও পারিবারিক সম্পর্ক সবই এ লক্ষ্যের অধীন। অতএব যে মানব 
এ লক্ষ্যের বিরোধী, সে মানবতার প্রধান শত্র। 


বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীসে এ বিষয়বস্তুটি এভাবে বর্ণিত 
হয়েছে £ 4! 5০1 4] ০১1১ 4 C=! ০* অর্থাৎ, “যে 
ব্যক্তি স্বীয় বন্ধ ও শক্রতাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অধীন করে দেয়, সে স্বীয় 
ঈমানকে পূর্ণতা দান করে।” এতে বোঝা গেল যে, স্বীয় ভালবাসা, বন্ধুত্ব, 
শত্রুতা ও বিদ্বেষকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অধীন করে দিলেই ঈমান পূর্ণতা লাভ 
করে। অতএব মুমিনের আস্তরিক বন্ধুত্ব এমন ব্যক্তির সাথেই হতে পারে, 
যে এ উদ্দেশ্য হাসিলে তার সঙ্গী এবং আল্লাহ্‌র অনুগত। এ কারণে 
কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপনকারীদের সম্পর্কে কোরআনের 
উল্লেখিত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, ওরা কাফেরদেরই অন্তর্ভুক্ত। 

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে £ আল্লাহ্‌ স্বীয় মহান সত্তার প্রতি 
তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। ক্ষণস্থায়ী স্বার্থের খাতিরে কাফেরদের 
আন্তরিক বুদ্ধত্ব লিপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌কে অসস্তষ্ট করবে না। বন্ধুত্বের সম্পর্ক 
অন্তরের সাথে। অস্তরের অবস্থা আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউ জানে না। সুতরাং 
বাস্তবে কেউ কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব রেখে মুখে তা অস্বীকার করতে পারে। 
এ কারণে দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে £ “' তোমাদের অস্তরের গোপন ভেদ 
সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলা ওয়াকিফহাল। অস্বীকৃতি ও অপকৌশল তার 


সামনেঅচল।" 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

ভালবাসা একটি গোপন বিষয়। কারও প্রতি কারও ভালবাসা আছে 
কি না, অল্প আছে কি বেশী আছে, তা জানার একমাত্র মাপকাঠি হলো, 
অবস্থা ও পারস্পরিক ব্যবহার দেখে অনুমান করা অথবা ভালবাসার চিহ্ন 
ও লক্ষলাদি দেখে জেনে নেয়া। যারা আল্লাহকে ভালবাসার দাবীদার এবং 
তাআলা স্বীয় ভালবাসার মাপকাঠি তাদের বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ, জগতে 
যদি কেউ পরম প্রভুর ভালবাসার দাবী করে, তবে মুহাম্মদ সালাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুসরণের কষ্টিপাথরে তা যাচাই করে দেখা 
অত্যাবশ্যকীয়। এতে আসল ও মেকী ধরা পড়বে। যার দাবী যতটুকু সত্য 
হবে, সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণে ততটুকু যত্ববান হবে এবং তার 
শিক্ষার আলোকে পথের মশালরূপে গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে যার দাবী 
দুর্বল হবে, রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণে তার অলসতা ও দুর্বলতা সেই 
পারিমাণে পরিলক্ষিত হবে। 

পূর্ববর্তী পয়গস্বরগণের আলোচনা £ হযরত নবী করীম (সাঃ-এর 
রেসালাতে সন্দেহ পোষণ করার কারণে যেসব লোক তার আনুগত্য 
করতো না, আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের পথ প্রদর্শনের জন্যে পূর্ববর্তী 
পয়গম্বরগণের কিছু নষীর বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে তাদের সন্দেহ দুর হয়ে 
যায়। পূর্ববর্তী পয়মণ্বরগণের আলোচনায় হযরত আদম, নূহ, 
আলে-ইবরাহীম ও আলে-ইমরানের কথা সংক্ষেপে উল্লেখিত হয়েছে। 


১৭৪ 
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(৩৮) সেখানেই যাকারিয়া তার পালনকর্তার নিকট প্রার্থনা করলেন। 
বললেন, হে, আমার পালনকর্তা! তোমার নিকট থেকে আমাকে 
পৃত-পৰিতর সন্তান দান কর নিশ্চয়ই তুমি পরাথনা শ্রবণকারী। (৩৯) যখন 
তিনি কামরার ভেতরে নাঘাযে দীড়িয়েছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাকে 
ডেকে বললেন যে, আল্লাহ্‌ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহ্‌ইয়া সম্পর্কে, 
যিনি সাক্ষ্য দেবেন আল্লাহর নিদের্শের সত্যতা সম্পর্কে যিনি নেতা হবেন 
এবং নারীদের সংস্পর্শে যাবেন না, তিনি অত্যন্ত সত্ক্শীল নবী হবেন। 
(৪০) তিনি বললেন, “হে পালনকর্তা! কেমন করে আমার পুক্র-সম্ভান 
হবে, আমার যে বাধ্য এসে গেছে, আমার স্বীও যে বন্ধ্যা! বললেন, 
আল্লাহ্‌ এমনিভাবেই যা ইচ্ছা করে থাকেন। (৪১) তিনি বললেন, হে 
পালনকর্তা আমার জন্য কিছু নিদশন দাও। তিনি বললেন, তোমার জন্য 
নিদর্শন হলো এই যে, তুমি তিন দিন পথস্ত কারও সাথে কথা বলবে না। 
তবে ইশারা ইঙ্গিতে করতে পারবে এবং তোমার পালনকতা্কে অধিক 
পরিমাণে স্বরণ করবে আর সকাল সন্ধ্যা তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা 
করবে। (৪২) আর যখন ফেরেশতারা কলল,_হে মারইয়াম ! আল্লাহ্‌ 
তোমাকে পছন্দ করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছেন। 
আর তোমাকে বিশু-নারী সমাজের উবে মনোনীত করেছেন। (৪৩) হে 
মারইয়াম । তোমার পালনকর্তার উপাসনা কর এবং রুকুকারীদের সাথে 
সেজদা ও রুকু কর। (8৪) এ হলো গায়েবী সংবাদ, যা আমি আপনাকে 
পাঠিয়ে থাকি। আর আপনি তো তাদের কাছে ছিলেন না,যখন 
এতিযোগিতা করছিল যে, কে প্রতিপালন করবে মারইয়ামকে এবং আপনি 
তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা ঝগড়া করছিলো। (৪৫) যখন 
ফেরেশতাগণ বললো, হে মারইয়াম! আল্লাহ্‌ তোমাকে তার এক বাণীর 
সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হলো মসীহ_ মারহয়াম-তনয় ঈসা দুনিয়া ও 
আখেরাতে তিনি মহাসম্যানের অধিকারী এবং আল্লাহ্‌র ঘনিষ্ঠদের 
অভতভুক্তি। 
























কোরআন NE 


এখানে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আলোচনাই আসল উদ্দেশ্য। এর আগে 
তার মাতা ও মাতামহীর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এর রহস্য ও 
উপযোগিতা পরে বর্ণিত হবে। মোটকথা এই যে, শেষ জমানায় মুসলিম 
সম্প্রদায়কে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে একযোগে কাজ করতে হবে। 
এ কারণে তার পরিচয় ও লক্ষণাদির বর্ণনায় কোরআন অন্যান্য পয়গস্বরের 
তুলনায় অধিক যত্তবান। 

পূর্ববর্তী পয়গম্রগণের শরীয়তে প্রচলিত এবাদত-পদ্ধতির মধ্যে 
আল্লাহ্র নামে সন্তান উৎসর্গ করার রেওয়াজও ছিল। এসব উৎসগীরকৃত 
সন্তানদের পার্থিব কোন কাজকর্মে নিযুক্ত করা হতো না। এ পদ্ধতি 
অনুযায়ী মরিয়মের জননী নিজের গর্ভস্থ সম্তান সম্পর্কে মানুত করলেন 
যে, তাকে বিশেষভাবে বায়তুল-মুকাদ্দাসের খেদমতে নিয়োজিত করা 
হবে এবং অন্য কোন পার্থিব কাজে নিয়োগ করা হবে না। কিন্তু যখন তিনি 
কন্যা প্রসব করলেন, তখন এই ভেবে অপেক্ষা করতে লাগলেন যে, কন্যা 
দ্বারা তো এ কাজ সম্ভবপর নয়। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা তার আন্তরিকতার 
বরকতে কন্যাকেই কবুল করে নিলেন এবং সারা বিশ্বের কন্যাদের মধ্যে 
তাকে বিশেষ মর্যাদা দান করলেন। 

এতে বোঝা যায় যে, সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা ও লালন-পালনের 
ব্যাপারে জননীর বিশেষ অধিকার রয়েছে। এরূপ না হলে মরিয়মের জননী 
মান্নত করতেননা। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
3505444 হযরত যাকারিয়া (আঃ) তখনও পর্যন্ত নিঃসস্তান 
ছিলেন। 
সময়ও ছিল বার্ধক্যের যে বয়সে স্বাভাবিকভাবে সন্তান হয় না। 
তবে খোদায়ী শক্তি-সামর্থযের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, 
অলৌকিকভাবে এহেন বার্ধক্যের মধ্যেও তিনি সন্তান দিতে পারেন। তবে 
অসময়ে ও অস্থানে দান করার খোদায়ী মহিমা ইতঃপূর্বে তিনি কখনও 
প্রত্যক্ষ করেন নি। তাই এযাবৎ সাহস করে দোয়া করেননি। কিন্তু এসময় 
যখন তিনি দেখতে পেলেন যে, আল্লাহ্‌ তাআলা ফলের মওসুম ছাড়াই 
মরিয়মকে ফল দান করেছেন, তখনই তার মনের সুপ্ত আকাঙ্খা জেগে 
উঠলো এবং তিনি দোয়া করার সাহস পেলেন; যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ 
মওসুম ছাড়াই ফল দিতে পারেন, তিনি বৃদ্ধ দম্পতিকে হয়ত সস্তানও 
দেবেন। বললেন- 
ESP MSSULI SOE এতে বোঝা যায় যে, সন্তান 
হওয়ার জন্যে দোয়া করা পয়গম্বর ও সজ্জ্বনদের সুনৃত। 
অপর এক আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন £ 
SSIES S EE CSCIC; 
অর্থাৎ, হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে যেরূপ স্ত্রী ও সন্তান দান করা 
হয়েছে, তদ্রুপ এই নেয়ামত পূর্ববর্তী পয়গমবরগণকেও দেয়া হয়েছিল। 
এখন কেউ যদি কোন পদথায় স্তান জন্মগ্রহপের পথে বাধা সৃষ্টি করে,তবে 


সে শুধু স্বভাবধর্মের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে না; বরং 
পয়গস্বরের একটি সার্বজনীন ও সর্বসম্মত সুন্নত থেকেও বঞ্চিত হয়। 





১৭৫ সুরা আল- ইমরান ১৬০ 





হযরত নবী করীম (সাঃ) বিবাহ ও সন্তানের প্রশ্নটিকে অত্যধিক গুরুত্ব দান 
করেছেন। তাই যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্বেও বিবাহ কিংবা সন্তান গ্রহণে 
অনীহা প্রকাশ করে, তাকে তিনি স্বীয় দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অনুমতি 
দেননি। তিনি বলেনঃ 


“বিবাহ আমার সুন্নাত। যে ব্যক্তি এ সুন্নাত থেকে বিমুখ হয়, সে 
আমার দলভুক্ত নয়। তোমরা বিবাহ কর। কেননা, তোমাদের আধিক্যের 
কারণে আমি অন্যান্য উম্মতের উপর গর্ব করবো।” 

401 ২৪ (আল্লাহ্র বাণী) - হযরত ঈসা (আঃ)-কে ‘কলেমাতুল্লাহ’ 
বলার কারণ এই যে, তিনি শুধু আল্লাহ্র নির্দেশে চিরাচরিত প্রথার 
বিপরীতে পিতার মাধ্যম ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। 

5455 এটা হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর তৃতীয় গুণ। এর অর্থ 
যাবতীয় কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা। উদাহরণতঃ 
উত্তম পানাহার, উত্তম পোষাক পরিধান এবং বিবাহ ইত্যাদি। এ গুণটি 
প্রশংসার ক্ষেত্রে উল্লেখ করায় বাহ্যতঃ মনে হয় যে, এটাই উত্তম পদ্থা। 
অথচ বিভিন্ন হাদীসে বিবাহিত জীবন-যাপন করাই যে উত্তম একথা 
প্রমাণিত আছে। এ সম্পর্কে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত এই যে, যদি কারও অবস্থা 
হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর মত হয়- অর্থাৎ, অস্ত্রে পরকালের চিন্তা 
প্রবল হওয়ার কারণে স্ত্রীর প্রয়োজন অনুভূত না হয় এবং স্ত্রী ও 
সন্তানদের হক আদায় করার মত অবকাশ না থাকে, তবে তার পক্ষে 
বিবাহ না করাই উত্তম। এ কারণেই যেসব হাদীসে বিবাহের ফযীলত বর্ণিত 
হয়েছে, তাতে এ কথাও বলা হয়েছে, ৮ ৬|| (৮ (=| ০ অর্থাৎ, 
যে ব্যক্তি বিবাহের সামর্থ্য রাখে এবং স্ত্রীর হক আদায় করতে পারে, তার 
পক্ষেই বিবাহ করা উত্তম অন্যথায় নয়।_ (বয়ানুল -কোরআন) 

হষরত যাকারিয়া আঃ)-এর দোয়ার তাৎপর্য £ 

3৬৫ 

- হযরত যাকারিয়া (আঃ) খোদায়ী শক্তি-সামর্থ্যে বিশ্বাসী ছিলেন। 
ইতিপূর্বে এর নমুনা প্রত্যক্ষ করে নিজে দোয়াও করেছিলেন। এছাড়া দোয়া 
কবুল হওয়ার বিষয়ও তিনি অবগত ছিলেন। এতসবের পরেও “কিভাবে 
আমার পুত্র হবে’ বলার মানে কি? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, এ জিজ্ঞাসা 
আল্লাহ্‌র শক্তি-সামর্থ্যে সন্দেহের কারণে ছিল না। বরং তিনি পুত্র হওয়ার 
অবস্থা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন যে, আমরা স্বামী-স্ত্রী বর্তমানে 
বার্ধক্যের যে পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছি, তা বহাল রেখেই পুত্র দান 
করা হবে, না এতে কোনরূপ পরিবর্তন করা হবে? আল্লাহ্‌ তাআলা উত্তরে 
বলেছিলেন যে, না তোমরা বার্ষক্যাবস্থায়ই থাকবে এবং এ অবস্থাতেই 
তোমাদের সন্তান হবে। সুতরাং আয়াতের অর্থে কোনরূপ জটিলতা নেই। 

58920 

প্রতিশ্রুত সেই সুসংবাদটি সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতি এবং পুত্র 
জন্মগ্রহণের পূর্বেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশে মশগুল হওয়ার উদ্দেশে হযরত 
যাকারিয়া (আঃ) নিদর্শন জানতে চেয়েছিলেন। আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে এ 
নিদর্শন দিলেন যে, তিন দিন পর্যন্ত তুমি মানুষের সাথে ইশারা ইঙ্গিত ছাড়া 
কথা বলতে সমর্থ হবে না। 





এ নিদর্শনের মধ্যে সক্ষমতা এই যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশে 
নিদর্শন চাওয়া হয়েছিল। আল্লাহ্‌ তাআলা এমন নিদর্শন দিলেন যে,তাতে 
ক্তজ্ঞতা প্রকাশ করা ছাড়া হযরত যাকারিয়া অন্য কোন কাজের যোগ্যই 
থাকবেন না। সুতরাং কাঙ্খিত নিদর্শনও পাওয়া গেলো এবং উদ্দেশ্যও 
পুরোপুরি অর্জিত হলো। 

15559, এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, কথা বলতে অক্ষম হলে 
ইশারা-ইঙ্গিত কথার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। এক হাদীসে বর্ণিত আছে, 
হযরত নবী করীম (সাঃ) এক বাঁদীকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্‌ 
কোথায়? উত্তরে সে আকাশের দিকে ইশারা করলে হযরত (সাঃ) 
বললেন এ বাদী মুসলমান।_ (কুরতুবী) 

ইসলামী শরীয়তে লটারী সম্পর্কিত বিধান এই যে, হানাফী মযহাব 
মতে যেসব হকের কারণ শরীয়তানুযায়ী নির্দিষ্ট ও জানা আছে, সেসব 
হকের মীমাংসা লটারীযোগে করা নাজায়েয এবং তা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। 
উদাহরণতঃ শরীকানাধীন বস্তুর মীমাংসা লটারীযোগে করা এবং লটারীতে 
যার নাম বের হয় তাকে সম্পূর্ণ বস্তুটি দিয়ে দেয়া অথবা কোন শিশুর 
পিতৃত্বে মতবিরোধ দেখা দিলে লটারীযোগে একজনকে পিতা মনে করে 
নেয়া। পক্ষান্তরে যেসব হকের কারণ জনগণের রায়ের ওপর ন্যস্ত, সেসব 
হকের মীমাংসা লটারীযোগে করা জায়েয। যথা কোন্‌ শরীককে কোন্‌ 
অংশ দেয়া হবে, সে ব্যাপারে লটারীর মাধ্যমে মীমাংসা করা। এক্ষেত্রে 
লটারীর মাধ্যমে একজনকে পূর্বের অংশ ও অন্যজনকে পশ্চিমের অংশ 
দেয়া জায়েষ। এর কারণ এই যে, লটারী ছাড়াই উভয়পক্ষ একমত হয়ে 
যদি এভাবে অংশ নিতো অথবা বিচারকের রায়ের ভিত্তিতে এভাবে নিতো, 
তবুও তা জায়েয হতো।_ (বয়ানুল-কোরআন) অর্থাৎ, ফেক্ষেত্রে সব 
শরীকের অংশ সমান হয়, সেখানে কোন এক দিককে এক শরীকের জন্যে 
নির্দিষ্ট করার উদ্দেশে লটারী জায়েষ। . 


হষরত ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের একটি প্রমাণ £ আলোচ্য 
আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর একটি অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 
যে, তিনি শৈশবে যে বয়সে কোন শিশু কথা বলতে সক্ষম হয় না, তখনই 
কথা বলবেন। অপর এক আয়াতে কলা হয়েছে ঘে, জন্মের পর যখন 
ইহুদীরা মরিয়মের প্রতি অপবাদ আরোপ করতঃ ভর্থসনা করতে থাকে, 
তখন সদ্যজাত শিশু ঈসা (আছ) বলে ওঠেন £ আমি আল্লাহ্‌র বন্দা। 
এতদসত্বেও আলোচ্য আয়াতে আরও কলা হয়েছে যে, যখন তিনি প্রৌঢ় 
বয়সের হবেন, তখনও মানুষের সাথে কথা কলবেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য 
বিষয় এই যে, শৈশবাবস্থায় কথা বলা নিঃসন্দেহে একটি অলৌকিক 
ব্যাপার_যার উল্লেখ এক্ষেত্রে সমীচীন হয়েছে। কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে কথা 
বলা কোন অলৌকিক ব্যাপার নয়। মুমিন, কাফের, পণ্ডিত, মূর্খ সবাই এ 
বয়সে কথা বলে। কাজেই এক্ষেত্রে বিশেষ গুণ হিসাবে এটা উল্লেখ করার 
অর্থকি? 

এ প্রশ্নের এক উত্তর বয়ানুল-কোরআনে দেয়া হয়েছে যে, 
“শৈশবাবস্থায় কথা বলা’ বর্ণনা করাই আসল উদ্দেশ্য। তৎসঙ্গে * প্রচ 
বয়সের কথা’ উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, তার শৈশবাবস্থার কথাবার্তাও 
শিশুসুলভ হবে না; বরং প্রৌঢ় লোকদের মত জ্ঞানীসুলভ, মেধা সম্পন্ন 
প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ হবে। 


১৭৬ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ০ 
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(৪৬) যখন তিনি মায়ের কোলে থাকবেন এবং পূর্ণ বয়স্ক হবেন তখন তিনি 
মানুষের সাথে কথা বলবেন। আর তিনি সৎকর্মশীলদের অস্তর্ভুক্ত হবেন। 
(৪৭) তিনি বললেন, 'পরওয়ারদেগার । কেমন করে আমার সন্তান হকে 
আমাকে তো কোন মানুষ স্পর্শ করেনি / কললেন, এ ভাবেই । আল্লাহ্‌ যা 
ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন কোন কাজ করার জন্য ইচ্ছা করেন তক্ষন বলেন যে, 
“হয়ে যাও অমনি তা হয়ে যায়। (৪৮) আর তাকে তিনি শিখিয়ে দেবেন 
কিতাব, হিকমত, তওরাত ও ইজীল। (৪৯) আর বনী-ইসরাঈলদের জন্যে 
রসূল হিসেবে তাকে মনোনীত করবেন। তিনি বললেনঃ নিশ্চয়ই আমি 
তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদশনিসমূহ 
নিয়ে। আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখীর আকৃতি তৈরী করে দেই। 
তারপর তাতে যখন ফুবকার প্রদান করি, তখন তা উড়স্ত পাখীতে পরিণত হয়ে 
যায় _ আল্লাহ্‌র হুকুমে। আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্যা্ধকে এবং শরেত-কৃষ্ট 
রোগীকে। আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহ্র হুকুমে আর আমি 
তোমাদেরকে বলে দেই _ যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে 
আস। এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (৫০) আর এটি 
পুররবতী কিতাবসমূহকে সত্যায়ন করে, যেষন তওরাত। আর তা এজন্য যাতে 
তোমাদের জন্য হালাল করে দেই কোন কোন বন্ধ যা তোমাদের জন্য হারাম 
ছিল। আর আমি তোমাদের নিকট এসেছি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্পনসহ। 
কাজেই আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। (৫১) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ 
আমার পালনকতা এবং তোমাদেরও পালনকর্তাঁতার এবাদত কর, এটাই 
হলো সরল পথ। (৫২) অতঃপর ঈসা (আচ) যখন বনী-ইসরায়ীলের কুফরী 
সম্পকে উপলব্ি করতে পারলেন, তখন বললেনঃ কারা আছে আল্লাহ্‌র পথে 
আমাকে সাহায্য করবে? সঙ্গী-সাধীরা বললো, আমরা রয়েছি আল্লাহ্‌র পথে 
সাহায্যকারী । আমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছি। আর তুমি সাক্ষী থাক যে, 
আমরা হুকুম কবুল করে নিয়েছি। (৫৩) হে আমাদের পালনকর্তা । আমরা 
সে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি যা তুমি নাফিল করেছ, আমরা রসূলের 
অনুগত হয়েছি। অতএব, আমাদিগকে মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও। 





দ্বিতীয় উত্তর এই যে, এখানে প্রৌঢ় বয়সের কথাবার্তার উল্লেখ একটি 
স্বতন্ত্র ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতস্বরূপ করা হয়েছে। তা এই 
যে, ইসলামী ও কোরআনী বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত ঈসা (আঃ)-কে 
জীবিতাবস্থায় আকাশে তুলে নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বারা 
প্রমাণিত রয়েছে যে, আকাশে তুলে নেয়ার সময় তার বয়স প্রায় 
ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মাঝামাঝি ছিল। অর্থাৎ, তিনি যৌবনের প্রারস্তিক কালে 
উত্তোলিত হয়েছেন। অতএব প্রৌঢ় বয়স_ যাকে আরবীতে “কৃহ্ল” বলা 
হয়-তিনি এ জগতে সে বয়স পাননি। কাজেই প্রৌঢ় বয়সে মানুষের 
সাথে কথা বলা তখনই সম্ভব, যখন তিনি আবার এ জগতে প্রত্যাবর্তন 
করবেন। এ কারণেই তার শৈশবাবস্থায় কথাবার্তা বলা যেমন একটি 
অলৌকিক ব্যাপার, তেমনি প্রৌঢ় বয়সে দুনিয়ায় ফিরে এসে কথাবার্তা 
বলাও হবে একটা অলৌকিক ব্যাপার। 

পাখীর আকৃতি গঠন করা তথা চিত্রাঙ্কন করা হযরত ঈসা (আঃ)-এর 
শরীয়তে বৈধ ছিল। আমাদের শরীয়তে এর বৈধতা রহিত হয়ে গেছে। 

৩4419 -৬০.৮ শব্দটি ৬৬» ধাতু থেকে ব্যুৎপনু। অভিধানে 
এর অর্থ দেয়ালে চুনকাম করার চুন। পরিভাষায় হযরত ঈসা (আঃ)-এর 
খাটি ভক্তদের উপাধি ছিল হাওয়ারী-তাদের আস্তরিকতা ও মনের স্বচ্ছতার 
কারণে অথবা যেহেতু তারা সাদা পোশাক পরিধান করতেন এ জন্য 
তাদেরকে হাওয়ারী নামে অভিহিত করা হতো। যেমন, রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর ভক্ত ও সহচরগণের উপাধি ছিল সাহাবী। 

কোন কোন তফসীরবিদ হাওয়ারীদের সংখ্যা দ্বাদশ উল্লেখ করেছেন। 
“হাওয়ারী' শব্দটি কোন সময় শুধু সাহায্যকারী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ 
অর্থেই এক হাদীসে বলা হয়েছে প্রত্যেক পয়গম্বরের একজন হাওয়ার 
অর্থাৎ, খাটি সহচর থাকে আমার হাওয়ারী হলেন যুবায়ের।__ (কুরতুবী) 

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, ঈসা (আঃ) যখন মানুষের 
অবিশ্বাস ও বিরোধিতা লক্ষ্য করলেন, তখন সাহায্যকারীদের খোজ নিলেন 
এবং 39942 বললেন। এর আগে তিনি একা একাই নবুওয়তের 
দায়িত্ব পালনে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সূচনা থেকেই কোন সাহায্যকারী 
দল গঠন করার চিন্তা করেননি। প্রয়োজন দেখা দিতেই দল গঠিত হয়ে 
যায়। বস্তুতঃ জগতের সব কাজই এমনি দৃঢ়তা ও সাহসিকতা চায়। 
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(৫৪) এবং কাফেররা চক্রান্ত করেছে আর আল্লাহ্‌ও কৌশল অবলম্বন 
করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ হচ্ছেন সবোর্তিম কুশলী। (৫৫) আর স্মরণ কর, 
যখন আল্লাহ্‌ বলবেন, হে ঈসা । আমি তোমাকে নিয়ে নেবো এবং তোষাকে 
নিজের দিকে তুলে নিবো কাফেরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেবো। 
আর যারা তোমার অনুগত রয়েছে তাদেরকে কিয়ামতের দিন পথত যারা 
অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাদের উপর জয়ী করে রাখবো। বস্তুতঃ তোমাদের 
সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। তখন যে বিষয়ে তোমরা 
বিবাদ করতে, আমি তোমাদের যধো তার ফয়সালা করে দেবো। (৫৬) 
অতএব যারা কাফের হয়েছে, তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি দেবো দুনিয়াতে 
এবং আখেরাতে- তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (৫৭) পক্ষান্তরে যারা 
ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের প্রাপ্য পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। 
আর আল্লাহ্‌ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না। (৫৮) আমি তোমাদেরকে 
পড়ে শুনাই এ সমস্ত আয়াত এবং নিশ্চিত বরনা। (৫৯) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র 
নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মতো। তাকে ঘাটি দিয়ে তৈরী 
করেছিলেন এবং তারপর তাঁকে বলেছিলেন-হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে 
গেলেন। (৬০) যা তোমার পালনকতার বলেন তাই হচ্ছে যথার্থ সত্য। 
কাজেই তোমরা সংশয়বাদী হয়ো না। (৬১) অতঃপর তোমার নিকট সত্য 
সংবাদ এসে যাওয়ার পর যদি এই কাহিনী সম্পর্কে তোমার সাথে কেউ 
বিবাদ করে, তাহলে কল £ “এসো, আমরা ডেকে নেই আমাদের পুত্রদের 
এবং তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের স্থীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের এবং 
আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের আর তারপর চল আমরা সবাই 
মিলে প্রার্থনা করি এবং তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত করি যারা 
মিথ্যাবাদী! (৬২) নিঃসন্দেহে এটাই হলো সত্যভাষণ। আর এক আল্লাহ্‌ 
ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্‌ নেই। আর আল্লাহ্‌ তিনিই হলেন পরাক্রমশালী 
মহাপ্রাজ্ঞ। 





আয়াতের গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলোর ব্যাখ্যাঃ কোন কোন ফেরকার 
লোকেরা আলোচ্য আয়াতের বিভিন্ন শব্দ ও অর্থে বিকৃতি সাধন করে 
হযরত ঈসা (আঃ)-এর হায়াত এবং আখেরী যমানায় তার পুনরাগমন 
সম্পর্কিত মুসলমানদের সর্ববাদিসম্মত আকীদাকে ভুল প্রমাণ করতে 
সচেষ্ট রয়েছে। এ কারণে আয়াতের শব্দাবলীর পূর্ণ ব্যাখ্যার প্রয়োজন। 
55505885 আরবী ভাষায় ‘মকর’ শব্দের অর্থ সুক্ষ ও 
গোপন কৌশল। উত্তম লক্ষ্য অর্জনের জন্যে মকর ভাল এবং মন্দ লক্ষ্য 
অর্জনের জন্যে হলে তা মন্দও হতে পারে। এ কারণেই 
85414 $5455 আয়াতে £ শব্দের সাথে ০৮ (মন্দ) যোগ 
করা হয়েছে। বাংলা ভাষার বাচনভঙ্গিতে মকর শব্দটি শুধু ষড়যন্ত্র ও 
অপকৌশল অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এ নিয়ে আরবী বাচনভঙ্গিতে 
সন্দেহ করা উচিত নয়। আরবী অর্থের দিক দিয়েই এখানে আল্লাহ্‌কে 
“শ্ৰেষ্ঠতম কুশলী’ 54,55 বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ইহুদীরা 
হযরত ঈসা তো) এর বিরুদ্ধে নানাবিধ ষড়যন্ত্র ও গোপন কৌশল 
অবলম্বন করতে আরম্ভ করে। তারা অনবরত বাদশাহ্‌র কাছে বলতে 
থাকে যে, লোকটি আল্লাহ্‌দ্রোহী। সে তাওরাত পরিবর্তন করে সবাইকে 
বিধর্মী করতে সচেষ্ট। এসব অভিযোগ শুনে বাদশাহ্‌ তার বিরুদ্ধে 
গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন। ইহুদীদের এ যড়যনত্র নস্যাৎ করার 
জন্যে আল্লাহ তাআলার সূক্ষ্ম ও গোপন কৌশলও স্বীয় পথে অগ্রসর 
হচ্ছিল। পরবর্তী আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে (তফসীরে-ওসমানী) 
5৪3) - ৮ শব্দের ধাতু > এবং মূলধাতু ১ 
অভিধানে এর অর্থ পুরোপুরি লওয়া *৬,.*৬| ও ++ এসব 
শব্দেরও প্রকৃত অর্থ পুরোপুরি লওয়া। আরবী ভাষার সব অভিধান-গ্র্থই 
এর প্রমাণ। মৃত্যুর সময় মানুষ নির্ধারিত আয়ু পূর্ণ করে ফেলে এবং আল্লাহ্‌ 
প্রদত্ত আত্মা পুরোপুরি নিয়ে নেয়া হয়। এ কারণে রূপক অর্থে শব্দটি মৃত্যু 
অর্থেও ব্যবহৃত হয়। মানুষের দৈনন্দিন নিদ্রা মৃত্যুর একটি হাক্ষা নমুনা। 
(কোরআনে এ অর্েও .১% শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে - 


3০৬9৬5৩৮৩৪৩ 





আল্লাহ্‌ মৃত্যুর সময় প্রাণ নিয়ে নেন। আর যাদের মৃত্যু আসে না, 
তাদের নিদ্রার সময় প্রাণ নিয়ে নেন। 

দুর্রে-মনসূর গ্রন্থে হযরত ইবনে-আব্বাসের রেওয়ায়েত এভাবে বর্ণিত 
হয়েছে £ হযরত ইবনে আব্বাস বলেন 315% অর্থাৎ, আমি 
আপনাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নেব এবং শেষ যমানায় 
মৃত্যুদান করব। 

এ তফসীরের সারমর্ম এই যে, ৮১+ শব্দের অর্থ মৃত্যু; কিন্তু 
আয়াতের শব্দে ৩০১. প্রথমে ও 3:5% পরে হবে। এখানে 5554 - 
কে পূর্বে উল্লেখ করার কারণ এদিকে ইঙ্গিত করা যে, নিজের কাছে 
উঠিয়ে নেয়া চিরতরে নয়; বরং এ ব্যবস্থা কিছুদিনের জন্যে হবে। এরপর 
তিনি আবার দুনিয়াতে আসবেন, শক্রদের পরাজিত করবেন এবং 
অবশেষে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন। এভাবে আকাশ থেকে পুনর্বার 


১৭৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
মস 


অবতরণ এবং শক্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভের পর মৃত্যুবরণের ঘটনাটি 
একাধারে একটি মু’জেযা। এতদসঙ্গে ঈসা (আঃ)-এর সম্মান ও মর্যাদার 
পূর্ণত্বলাভ এবং শ্বষ্টানদের এ বিশ্বাসের খণ্ডন যে, ঈসা (আঃ) অন্যতম 
উপাস্য। নতুবা জীবিত অবস্থায় আকাশে উদিত হওয়ার ঘটনা থেকে 
তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস আরও জোরদার হয়ে যেতো যে, তিনিও আল্লাহ্‌ 
তাআলার মতই চিরজীব এবং ভালমন্দের নিয়ামক। এ কারণে প্রথমে 
৩5% বলে এসব ভ্রান্ত ধারণার মূলোৎপাটন করা হয়েছে। এরপর 
নিজের দিকে উঠিয়ে নেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 

সত্যি কথা এই যে, কাফের ও মুশরেকরা চিরকালই পয়গম্বরগণের 
বিরোধিতা ও তাদের সাথে শত্রুতা করে এসেছে। অপরদিকে আল্লাহ্‌ 
তাআলারও চিরাচরিত রীতি ছিল এই যে, যখনই কোন জাতি পয়গমুরের 
বিরোধিতায় অনমনীয় হয়েছে এবং মু'জেযা দেখার পরও অস্বীকার ও 
অবিশ্বাস অব্যাহত রেখেছে, তখনই আল্লাহ্‌ তাআলা আসমানী আযাব 
পাঠিয়ে সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। যেমন, “আদ সামুদ এবং 
সালেহ ও লুত পয়গম্বরের কওমের বেলায় করা হয়েছে। অথবা 
পয়গম্ুরকেই কাফেরদের দেশ থেকে হিজরত করিয়ে অন্যদিকে 
স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেখানে তাকে শক্তি ও সৈন্যবল দান করে 
অবাধ্য কওমের বিরুদ্ধে জয়ী করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ইরাক 
থেকে হিজরত করে সিরিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। হযরত মুসা (আঃ) 
মিসর থেকে হিজরত করে সিরিয়ায় আগমন করেন এবং সবশেষে হুযূর 
সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় 
আগমন করেন। অতঃপর সেখান থেকে অভিযান পরিচালনা করে মক্কা 
জয় করেন। ইহুদীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য হযরত ঈসা 
(আঃ)-কে আকাশে তুলে নেয়াও প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার হিজরতই 
ছিল__ তারপর তিনি আবার দুনিয়াতে পদার্পণ করে ইহুদীদের বিরুদ্ধ 
পুরোপুরি জয়লাভ করবেন। 

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, এ হিজরত সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে আকাশের 
দিকেই করানো হলো কেন? এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলা স্বয়ং বলেন যে, 
ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মতই। অর্থাৎ, আদম (আঃ) যেমন সাধারণ সৃষ্টজীব 
থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থায় পিতা-মাতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, 
তেমনি ঈসা (আঃ)-এর জন্মও সাধারণ মানুষের জন্ম থেকে পৃথক পদ্থায় 
হয়েছে এবং মৃত্যুও অভিনব পন্থায় শত শত বৎসর পর জগতে 
পুনরাগমনের পরেই হবে। সুতরাং তার হিজরতও যদি ভিন্ন প্রকৃতিতে ও 
বিস্ময়কর পন্থায় হয়; তবে তাতে আশ্চর্য কি? 

এসব বিস্ময়কর ঘটনার কারণেই মুর্খ খ্রীষ্টানরা ভ্রস্তবিশ্বাসে পতিত 
হয়ে তাকে খোদা বলতে শুরু করেছে। অথচ চিন্তা করলে দেখা যায় যে, 
এসব ঘটনার মধ্যেই ভার বন্দেগী, খোদায়ী নির্দেশের প্রতি আনুগত্য এবং 
মানবিক গুণে গুণান্বিত হওয়ার প্রমাণাদি রয়েছে। এ কারণেই কোরআন 
প্রতিটি ক্ষেত্রে ওদের উপরোক্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস ধন্ডনের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। 
আকাশে উদিত করার ফলে ওদের বিশ্বাস খুব জোরদার হয়ে যেতো। তাই 
৯ শব্দটি অগ্ে উল্লেখ করে এ বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। 
এতে বোঝা গেল যে, আলোচ্য আয়াতের প্রধান উদ্দেশ্য ইহুদীদের খন্ডন। 
কারণ, ওরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করতে ও শূলীতে চড়াতে 
চেয়েছিল। আল্লাহ্‌ তাআলা ওদের সব পরিকল্পনা ধূলিসাৎ করে দেন। 





NVA 


কিন্তু শব্দ আগে-পিছে করার ফলে আলোচ্য আয়াতে খ্রিষ্টানদের বিশ্বাসও 
খন্ডন হয়ে গেছে যে, ঈসা (আঃ) খোদা নন যে, তিনি মৃত্যুর হাত থেকে 
রেহাই পাবেন। এক সময় তারও মৃত্যু হবে। 

ইমাম রাধী তফসীরে-কবীরে বলেন £ কোরআন মজীদে এমনি ধরনের 
বিশেষ বিশেষ রহস্যের কারণে শব্দ আগে-পিছে করার ভুরি ভুরি নজির 
রয়েছে। পরবর্তী ঘটনাকে অথ ও অগ্রবর্তী ঘটনাকে পরে বর্ণনা করা 
হয়েছে।_ (তফসীর কবীর, ২য় খণ্ড, ৪৮১ পৃষ্ঠা) 

31৬০৪ এতে বাহ্যতঃ ঈসা (আঃ)-কেই সম্বোধন করে বলা 
হয়েছে যে, আপনাকে উপরে উঠিয়ে নেব। সবাই জানেন যে, ঈসা শুধু 
আত্মার নাম নয় ; বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের নাম। কাজেই আয়াতে 
দৈহিক উত্তোলন বাদ দিয়ে শুধু আত্মিক উত্তোলন বোঝা সম্পূর্ণ ভুল। 
তবে একথা ঠিক যে, আরবী শব্দটি উচ্চ মর্তবার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। 


সি এ Codie 


পরে 5744643515591 ইত্যাদি আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। 
কিন্ত এটা জানা কথা যে, উচ্চ মর্তবার অর্থে ৬, শব্দটির ব্যবহার 
রূপক। উল্লেখিত আয়াতসমূহ পূর্বাপর আলোচ্য বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য 
রক্ষার ভিত্তিতে এ ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে আসল অর্থ 
ছেড়ে রূপক অর্থ বোঝার কোন কারণ নেই। এ ছাড়া আয়াতে (৬ শব্দের 
সাথে | ব্যবহার করার কারণে রূপক অর্থের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ তিরোহিত 


যেমন__ 


হয়ে গেছে। এ আয়াতে 1.177 এবং সূরা নিসার আয়াতে ইহুদীদের 
ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন প্রসঙ্গে 54048040542 
বলা হয়েছে। অর্থাৎ, ইহুদীরা নিশ্চিতই হযরত ঈসাকে হত্যা করেনি, বরং 
আল্লাহ্‌ ডাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। “নিজের কাছে তুলে নেয়া” 
সশরীরে তুলে নেয়াকেই বলা হয়। 

ঈসা আঃ)-এর সাথে আল্লাহ্‌র পাচটি অঙ্গীকার £ আলোচ্য ৫৫ 
নং আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা ইহুদীদের বিপক্ষে হযরত ঈসা (আঃ)-এর 
সাথে পাচটি অঙ্গীকার করেছেন। 


সর্বপ্রথম অঙ্গীকার এই যে, তার মৃত্যু ইহুদীদের হাতে হত্যার মাধ্যমে 
হবে না, বরং প্রতিশ্রুত সময়ে স্বাভাবিক পন্থায় হবে। প্রতিশ্রুত সময়টি 
কেয়ামতের নিকটতম যমানায় আসবে। তখন ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে 
পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। বিভিন্ন সহীহ্‌ ও মুতাওয়াতির হাদীসে এর 
বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে। 

দ্বিতীয় অঙ্গীকার ছিল যে, হযরত ঈসা (আঃ)-কে আপাততঃ উর্ধ্ব 
জগতে তুলে নেয়া হবে। সাথে সাথে এ অঙ্গীকার পূর্ণ করা হয়। 

তৃতীয় অঙ্গীকার ছিল শত্রুদের অপবাদ থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে । এ 
অঙ্গীকার এভাবে পূর্ণ হয়েছে যে, শেষ নবী (সাঃ) আগমন করে ইহুদীদের 
যাবতীয় অপবাদ দূর করে দেন। উদারহণতঃ পিতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ 
করার কারণে ইহুদীরা ঈসার (আঃ) জন্মবিষয়ে অপবাদ আরোপ করতো। 
কোরআন এ অভিযোগ খণ্ডন করে বলেছে যে, তিনি আল্লাহ্র কুদরত ও 
নির্দেশে পিতা ব্যাতিরেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। এটা কোন বিস্ময়কর 
ব্যাপার নয়। হযরত আদমের জন্মগ্রহণ ছিল আরো বেশী বিস্ময়কর 


১৭৯ 


সুরা আল-ইমরান 


৮৭ 





ব্যাপার। কারণ, তিনি পিতা ও মাতা উভয় ব্যাতিরেকেই জন্মগ্রমণ 
করেন। 

ইহুদীরা ঈসার (আঃ) বিরুদ্ধে খোদায়ী দাবী করার অভিযোগও 
এনেছিল। কোরআনের অনেক আয়াতে এর বিপরীতে ঈসা (আঃ)-এর 
বন্দেগী ও মানবত্তের স্বীকারোক্তি বর্ণিত হয়েছে। 

চতুর্থ অঙ্গীকার 2345050555 আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। 
অর্থাৎ, অবিশ্বাসীর বিপক্ষে আপনার অনুসারীদের কেয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী 
রাখা হবে। আয়াতে অনুসরণের অর্থ হযরত ঈসার (আঃ) নবুওয়তে 
বিশ্বাস করা ও স্বীকারোক্তি করা। এর জন্য যাবতীয় বিধি-বিধানে বিশ্বাস 
করা শর্ত নয়। এভাবে খ্রীষ্টান ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় তার 
অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, মুসলমানরাও ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়তে 
বিশ্বাসী। এটা ভিন্ন কথা যে, এতটুকু বিশ্বাসই পরকালের মুক্তির জন্যে 
যথেষ্ট নয়; বরং ঈসা (আঃ)-এর যাবতীয় বিধি-বিধানে বিশ্বাস করার উপর 
পরকালের মুক্তি নির্ভরশীল। হযরত ঈসা (আঃ)-এর অকাট্য বিধানাবলী 
মধ্যে একটি ছিল এই যে, পরবর্তীকালে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতিও ঈমান 
আনতে হবে। খ্রীষ্টানরা এটি পালন করেনি। ফলে তারা আখেরাতের মুক্তি 
থেকে বঞ্চিত। মুসলমানরা এটিও পালন করেছে। ফলে তারা পরকালের 
মুক্তির অধিকারী হয়েছে। কিন্তু জগতে ইহুদীদের বিপক্ষে বিজয়ী রাখার 
অঙ্গীকার শুধু হযরত ঈসার (আঃ) নবুওয়তের উপর নির্ভরশীল ছিল। এ 
অঙ্গীকার অনুযায়ী ইহুদীদের বিপক্ষে খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের বিজয় সব 
সময় অর্জিত হয়েছে এবং নিশ্চিতরূপে কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। 

এ অঙ্গীকারের পর থেকে আজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে, ইহুদী জাতির 
বিপক্ষে খ্রীষ্টান ও মুসলমান জাতি সর্বদাই বিজয়ী রয়েছে। তাদের রাষ্টরই 
দুনিয়ার যত্রতত্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। 

'ইসরাঈলের বর্তমান রাষ্ট্র £ ইসরাঈলের বর্তমান রাষ্ট্র দেখে এ 
ব্যাপারে সন্দেহ করা যায় না। কারণ, প্রথমতঃ এ রাষ্ট্রটি রাশিয়া ও 
পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টানদের একটি সামরিক ছাউনী ছাড়া কিছুই নয়। ওরা 
এটিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। যদি একদিনের 
জন্যও এর মাথার উপর থেকে রাশিয়া, আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য 
রাষ্ট্র হাত গুটিয়ে নেয়, তবে বিশ্বের মানচিত্র থেকে এর অস্তিত্ব মুছে 
যাওয়া সুনিশ্চিত। একারণে বাস্তবধর্মী লোকদের দৃষ্টিতে ইসরাঈলের এ 
ইহুদী রাষ্টটি একটি আশ্রিত রাষ্টের অতিরিক্ত কিছু নয়। যদি একে একটি 
স্বাধীন রাষ্ট্রও ধরেও নেয়া হয়, তবুও খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের সমষ্টির 
বিপরীতে এ যে নেহাতই একটি আপাংক্তেয় রাষ্ট্র, তা কোন সুস্থবুদ্ধি ব্যক্তি 
অস্বীকার করতে পারে না। এ থেকেও দৃষ্টি ফিরিয়ে বলা যায় যে, 
কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে কিছুদিনের জন্যে ইহুদীদের প্রাধান্য বিস্তারের 
সংবাদ স্বয়ং ইসলামী রেয়ওয়ায়েতসমূহেই দেয়া হয়েছে। যদি দুনিয়ার 
আয়ু ফুরিয়ে এসে থাকে এবং কেয়ামত নিকটবর্তী হয়ে থাকে, তবে এ 
রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ইসলামী রেওয়ায়েতের পরিপন্থী নয়। এহেন ক্ষণস্থায়ী 
আলোড়নকে সাম্রাজ্য অথবা রাষ্ট্র বলা যায় না। 

পঞ্চম অঙ্গীকার এই যে, কেয়ামতের দিন সব ধর্মীয় মতবিরোধের 
মীমাংসা করা হবে । সময় এলে এ অঙ্গীকারও পূর্ণ হবে যে, 


BEHLILLIS 





হযরত ঈসা (আঃ)-এর হায়াত ও অবতরণের প্রশ্ন £ জগতে 
একমাত্র ইহুদীরাই একথা বলে যে, ঈসা (আঃ) নিহত ও শূলবিদ্ধ হয়ে 
সমাহিত হয়ে গেছেন এবং পরে জীবিত হননি। কোরআনে সূরা নিসার 
আয়াতে ওদের এ ধারণার স্বরূপ উদঘাটিত করা হয়েছে। আলোচ্য 
আয়াতেও 35135 বাক্যাংশে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা ঈসার (আঃ) শত্রুদের চক্রান্ত স্বয়ং তাদের দিকেই ফিরিয়ে 
দিয়েছেন। অর্থাৎ, যেসব ইহুদী তাকে হত্যা করার উদ্দেশে ঘরে প্রবেশ 
করেছিল, আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তির 
আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে হুবহু ঈসার (আঃ) ন্যায় করে দেন। 
অতঃপর হযরত ঈসাকে (আঃ) জীবিতাবস্থায় আকাশে তুলে নেন। 
আয়াতের ভাষা এরূপ £ঃ 24584542585 “তারা 
ঈসাকে হত্যা করেনি, শূলীতেও চড়ায়নি। কিন্তু আল্লাহ্র কৌশলে তারা 
সাদৃশ্যের ধাধায় পতিত হয় এবং নিজের লোককেই হত্যা করে 

এ দুই দলের বিপরীতে ইসলামের বিশ্বাস আলোচ্য আয়াত ও অন্যান্য 
কতিপয় আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বিত হয়েছে তা এই যে, আল্লাহ তাআলা 
তাকে ইহুদীদের কবল থেকে যুক্তি দেয়ার জন্যে জীবিতাবস্থায় আকাশে 
তুলে নিয়েছেন। তাকে হত্যা করা হয়নি এবং শুলীতেও চড়ানো হয়নি। 
তিনি জীবিতাবস্থায় আকাশে বিদ্যমান রয়েছেন এবং কেয়ামতের 
নিকটবর্তী সময়ে আকাশ থেকে অবতরণ করে ইহুদীদের বিপক্ষে 
জয়লাভ করবেন, অবশেষে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন। 


এ বিশ্বাসের উপর সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা তথা একমত্য 
প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। হাফেয ইবনে হজর “তালখবীস' গ্রন্থের ৩১৯ পৃষ্ঠায় এ 
ইজমা উদ্ধৃত করেছেন। 0 

এখানে আমরা একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 
বিষয়টি চিন্তা করলে আলোচ্য প্রশ্নে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ থাকার 
কথা নয়। তা এই যে, সূরা আলে-ইমরানের একাদশতম রুকুতে আল্লাহ্‌ 
তাআলা পূর্ববর্তী পয়গমুরগণের উল্লেখ প্রসঙ্গে হযরত আদম, নূহ, 
ইবরাহীম ও ইমরানের বংশধরের উল্লেখ একটিমাত্র আয়াতে সংক্ষেপে 
করেছেন। এরপর প্রায় তিন রুক্র বাইশটি আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ) ও 
তার পরিবারের উল্লেখ এমন বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে যে, কোরআন 
ধার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তার উল্লেখ এমন বিস্তারিতভাবে করা হয়নি। 
হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর মাতামহীর উল্লেখ, তার যানতের বর্ণনা, জননীর 
জন্ম, তার নাম, তার লালন-পালনের বিস্তারিত বিবরণ, ঈসা (আঃ)-এর 
জননীর গর্ভে আগমন, অতঃপর জন্মের বিস্তারিত অবস্থা, জন্মের পর 
জননী কি পানাহার করলেন, শিশু সন্তানকে নিয়ে গৃহে আগমন, 
পরিবারের লোকদের ভর্সনা, জন্মের পরপরই ঈসা (আঃ)-এর বাকশক্তি 
প্রাপ্তি, যৌবনে পদার্পণ, স্বজাতিকে ধর্মের প্রতি আহ্বান, তাদের 
উদিত হওয়া প্রভৃতি। এরপর মুতাওয়াতির হাদীসসমূহে তার আরও 
ুণাবলী,আকার আকৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণও 
এমনিভাবে দেয়া হয়েছে যে, সমগ্র কোরআন ও হাদীসে কোন পয়গম্বরের 
জীবনালেখ্য এমন বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়নি। এ বিষয়টিই সকলের পক্ষে 
বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এরূপ কেন করা হয়েছে এবং এর তাৎপর্য 
কি? 


১৮০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন NA. 
রর 


সামান্য চিন্তা করলেই বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যায় যে, হযরত নবী 
করীম (সাঃ) হলেন সর্বশেষ নবী, তারপর আর কোন নবী আসবেন না। এ 
কারণে, তিনি অত্যন্ত যত্ন সহকারে কিয়ামত পর্যন্ত সম্ভাব্য ঘটনাবলী 
সম্পর্কে স্বীয় উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই একদিকে তিনি 
পরবর্তীকালে অনুসরণযোগ্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং 
সাধারণ গুণাবলীর মাধ্যমে ও অনেকের বেলায় নাম উল্লেখ করে তাদের 
অনুসরণ করতে জোর তাকিদ করেছেন। অপরদিকে উম্মতের 
ক্ষতিসাধনকারী পথভ্রষ্ট লোকদের পরিচয় বলেছেন। 

পরবর্তীকালে আগমনকারী পৎত্রষ্টদের মধ্যে সবচাইতে মারাত্মক হবে 
দাজ্জাল। তার ফেতনাই হবে সর্বাধিক বিভ্রান্তকর। হযরত নবী করীম 
(সাঃ) তার এত বেশী হাল-হাকীকত বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, তার 
আগমনের সময় সে যে পথভ্রষ্ট, এ বিষয়ে কারো মনে সন্দেহ থাকবে না। 
এমনিভাবে পরবর্তীকালে আগমনকারী সংস্কারক ও অনুসরণযোগ্য 
মনীষিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হবেন হযরত ঈসা (আঃ)। আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাকে নবুওয়ত ও রিসালতের সম্মানে ভূষিত করেছেন; দাজ্জালের 
ফিতনার সময়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের সাহায্যের জন্যে আকাশে জীবিত 
রেখেছেন এবং কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দাজ্জাল হত্যার জন্য 
নিয়োজিত হবেন। এ কারণে ভার ভীবনালেখ্য ও গুণাবলী মুসলিম 
সম্প্রদায়ের কাছে দৃার্থহীন ভাঘায় ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজন ছিল, যাতে 
ভার অবতরণের সময় তাকে চেনার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ ও বিভ্রান্তির 
অবকাশ না থাকে। 

এর রহস্য ও উপযোগিতা অনেক। প্রথম, তার পরিচয়ে জটিলতা 
থাকলে তার অবতরণের উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যাবে। মুসলিম সম্প্রদায় তার 
সাথে সহযোগিতা করবে না। ফলে তিনি কিভাবে তাদের সাহায্য করবেন? 

দ্বিতীয়, হযরত ঈসা (আঃ) সে সময় নবুণয়ত ও রিসালতের দায়িত্ব 
পালনে আদিষ্ট হয়ে জগতে আসবেন না; বরং মুসলিম সম্প্রলায়ের নেতৃ 
তবদানের উদ্দেশে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতিনিধি হিসেবে আগমন করবেন, 
কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে তিনি স্বীয় নবুওয়তের পদ থেকে অপসারিতও 
হবেন না। তখন তিনি হবেন প্রাদেশিক শাসকের মত, যিনি নিজ প্রদেশের 
শাসক পদে অধিষ্ঠিত থেকেও প্রয়োজন বশতঃ অন্য প্রদেশে চলে যান। 
তিনি এ প্রদেশে শাসক হিসেবে না এলেও নিজ প্রদেশের শাসক পদ থেকে 
অপসারিতও নন। মোটকথা এই যে, হযরত ঈসা (আঃ) তখনও নবুওয়ত 
ও রিসালতের গুণে গুণান্নিত হবেন। তাকে অস্বীকার করা পূর্বে যেরূপ 
কুফর ছিল, তখনও কুফর হবে। এমতাবস্থায় মুসলিম সম্প্রদায় যারা 
কোরআনী নির্দেশের ভিত্তিতে পূর্ব থেকেই তার প্রতি বিশ্বাসী_যদি 
অবতরণের সময় তাকে চিনতে না পারে, তবে অবিশ্বাসে লিপ্ত হয়ে 
পড়বে। 

তৃতীয়,ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের ঘটনা দুনিয়ার অস্তিম পর্যায়ে 
সংঘটিত হবে। এমতাবস্থায় তার অবস্থা ও লক্ষণাদি অস্পষ্ট হলে অন্য 
কোন প্রতারকের পক্ষ থেকে এরূপও দাবী করার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল যে, 
আমিই মসীহ ঈসা ইবনে মরিয়ম। এখন কেউ এরূপ করলে লক্ষণাদির 
সাহায্যে তাকে প্রত্যাখান করা যাবে। উদাহরণতঃ হিন্দুস্থানে এক সময় 
মির্যা কাদিয়ানী দাবী করে বসে যে, সে-ই প্রতিশ্রুত মসীহ। মুসলমান 
ওলামাগণ এসব লক্ষণের সাহায্যেই তার এ ভ্রান্ত দাবী প্রত্যাখ্যান 





করেছেন। 
বিপদাপদ মুমিনদের জন্যে প্রায়শ্চিত্য স্বরূপ £ 
558305৩$081৩০৬৪৩ এ আয়াতের বিষয়বস্তুতে সামান্য 
একটা প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কিয়ামতের মীমাংসার বর্ণনায় একথা বলার 


মানে কি যে, ইহকাল ও পরকালে শাস্তি দেব? কারণ, তখন তো 
ইহকালের শাস্তি হবেই না। 


এর সমাধান এই যে, এ কথাটি অপরাধীকে লক্ষ্য করে বিচারকের 
এরূপ উক্তির মতই যে, এখন তোমাকে এক বছর শাস্তি ভোগ করতে 
হবে। এমতাবস্থায় পুনরায় অপরাধে লিপ্ত হলে নিশ্চিতরূপেই দুই বছরের 
সাজা হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে এক বছরের সাথে অতিরিক্ত এক বছর যুক্ত 
হয়ে মোট দুই বৎসর সাজা হবে। 


আলোচ্য আয়াতেও তদ্রপ বোঝা দরকার। ইহকালের সাজা তো 
হয়েই গেছে। এর সাথে পরকালের সাজা যুক্ত হয়ে কিয়ামতের দিন মোট 
সাজা পূর্ণ করা হবে। অর্থাৎ, ইহকালের সাজা পরকালের সাজার 
প্রায়শ্চিন্ত হবে লা; কিন্তু মুমিনদের অবস্থা এর বিপরীত। ইহকালে তাদের 
উপর কোন বিপদাপদ এলে গোনাহ্‌ মাফ হয়। এবং পরকালের দণ্ড লঘু 
অথবা রহিত হয়। সে কারণেই 5১১৬5 বাক্যে এদিকে ইঙ্গিত 
করা হয়েছে। অর্থাৎ, মুমিনগণ ঈমানের কারণে আল্লাহ্‌র প্রিয়। প্রিয়জনের 
সাথে এমনি ব্যবহার করা হয়। পক্ষান্তরে কাফেররা কুফরের কারণে 
আল্লাহ্‌র ঘৃণার পাত্র। ঘৃণিতদের সাথে এরূপ ব্যবহার করা হয় না 
ব(বয়ানুল কোরআন) 

কিয়াসের ্রামাগযতা £ 79৬947৫4056 
এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কিয়াসও শরীয়তসম্মত প্রমাণ। কেননা, 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন £ ঈসা (আঃ)-এর জন্ম আদমের জন্মের 
অনুরূপ। অর্থাৎ, আদম (আঃ)-কে যেমন জনক (ও জননী) ব্যতীত সৃষ্টি 
করা হয়েছে, ঈসা (আঃ)-কেও তদ্রুপ জনক ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে। 
অতএব এখানে আল্লাহ তাআলা ঈসা (আঃ)-এর সৃষ্টিকে আদম 
(আঃ)-এর সৃষ্টির উপর কিয়াস করার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।_ 
মোষহারী) 

মুবাহালার সংজ্ঞা $ ......... 5% এ আয়াতে 
আল্লাহ্‌ তাআলা মহানবী (সাঃ)-কে মুবাহালা করার নির্দেশ দিয়েছেন। 
মুবাহালার সংজ্ঞা এই £ যদি সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে দুই পক্ষের মধ্যে 
বাদানুবাদ হয় এবং যুক্তিতর্কে মীমাংসা না হয়, তবে তারা সকলে মিলে 
আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করবে, যে পক্ষ এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী, সে যেন 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। লা'নতের অর্থ আল্লাহর রহমত থেকে দুরে সরে পড়া। 
আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে সরে পড়া মানেই খোদায়ী ক্রোধের নিকটবর্তী 
হওয়া। এর সারমর্ম দাড়ায় এই যে, মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ 
বর্ষিত হোক। এরূপ করার পর যে পক্ষ মিথ্যাবাদী, সে তার প্রতিফল 
ভোগ করবে। সেসময় সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর পরিচয় অবিশ্বাসীদের 
দৃষ্টিতেও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এভাবে প্রার্থনা করাকে “মুবাহালা’ বলা হয়। 
এতে বিতর্ককারীরা একত্রিত হয়ে প্রার্থনা করলেই চলে। পরিবার-পরিজন 
ও আতরীয়-্বজনকে একত্রিত করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু একত্রিত করলে 
এর গুরুত্ব বেড়ে যায়। 
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(৬৩) তারপর যদি তারা গ্রহণ না করে, তাহলে এমাদ সৃষ্টিকারীদেরকে 
আল্লাহ্‌ জানেন। (৬৪) বলুন £ ‘হে আহ্‌লে-কিতাবগণ । একটি বিষয়ের 
দিকে আস-যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান-যে, আমরা 
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও, ইবাদত করব না,তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত 
করব না এবং একমাত্র আল্লাহ্‌কে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না/ 
তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, “সাক্ষী থাক 
আমরা তো অনুগত! (৬৫) হে আহলে কিতাবগণ! কেন তোমরা 
ইবরাহীমের বিষয়ে বাদানুবাদ কর? অথচ তওরাত ও ইঞ্জীল তার পরেই 
নাযিল হয়েছে। তোমরা কি বোঝ লা? (৬৬) শোন ! ইতিপূর্বে তোমরা যে 
বিষয়ে কিছু জানতে,তাই নিয়ে বিবাদ করতে এখন আবার যে বিষয়ে 
তোমরা কিছুই জান না, সে বিষয়ে কেন বিবাদ করছ? (৬৭) ইবরাহীম 
ইহুদী ছিলেন না এবং নাসারাও ছিলেন না,কিন্ত তিনি ছিলেন “হানীফ' 
অধর সব মিথ্যা ধর্মের প্রতি বিমুখ এবং আজসমপর্ণকারী, এবং তিনি 
মুশরিক ছিলেন না। (৬৮) মানুষদের মধ্যে যারা ইবরাহীমের অনুসরণ 
করেছিল তারা, আর এই নবী এবং যারা এ নবীর প্রতি ঈমান এনেছে তারা 
ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম-আর আল্লাহ্‌ হচ্ছেন মুমিনদের বন্ধু। (৬৯) কোন 
কোন আহলে-কিতাবের আকাঙ্খা, যাতে তোমাদের গোমরাহ করতে পারে, 
কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকেই গোমরাহ করে না। অথচ তারা 
বুঝতে পারে না। (০) হে আহলে-কিতাবগণ, কেন তোমরা আল্লাহ্‌র 
কালামকে অস্বীকার কর, অথচ তোমরাই তার প্রবক্তা? 





মুবাহালার ঘটনা £ এর পটভূমি এই যে, মহানবী (সাঃ) নাজরানের 
ষ্টানদের কাছে একটি ফরমান প্রেরণ করেন। এতে ধারাবাহিকভাবে 
তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয় £ (১) ইসলাম কবুল কর, (২) অথবা 
জিযিয়া কর দাও, (৩) অথবা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও খ্রীষ্টানরা পরস্পর 
পরামর্শ করে শোরাহ্‌বীল, আবদুল্লাহ্‌ ইবনে শোরাহবিল ও জিবার ইবনে 
ফয়েজকে হুযুর (সাঃ)-এর কাছে পাঠায়। তারা এসে ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে 
আলোচনা শুরু করে। একপর্যায়ে তারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে উপাস্য 
প্রতিপন্ন করার জন্যে প্রবল বাদানুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে 
মুবাহালার উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে রসূলে খোদা (সাঃ) 
প্রতিনিধিদলকে মুবাহালার আহবান জানান এবং নিজেও হযরত ফাতিমা, 
হযরত আলী এবং ইমাম হাসান-হোসাইনকে সঙ্গে নিয়ে মুবাহালার জন্যে 
প্রস্তুত হয়ে আসেন। এ আত্মবিশ্বাস দেখে শোরাহবীল ভীত হয়ে যায় এবং 
সাধীদৃয়কে বলতে থাকে £ তোমরা জান যে, ইনি আল্লাহর নবী। আল্লাহ্র 
নবীর সাথে মুবাহালা করলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্ধ। তাই মুক্তির অন্য 
কোন পথ খোজ । সঙ্গীদুয় বললো £ তোমার মতে মুক্তির উপায় কি? সে 
বলল £ আমার মতে নবীর শর্তানুযায়ী সন্ধি করাই উত্তম উপায়। অতঃপর 
এতেই প্রতিনিধিদল সম্মত হয় এবং মহানবী (সাঃ) তাদের ওপর জিযিয়া 
কর ধার্য করে মীমাংসায় উপনীত হন।-_ (ইবনে কাসীর, ১ম খণ্ড) 


তবলীগের মূলনীতি £ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় : 


ILI ILI এ আয়াত থেকে 
তবলীগ তথা দ্বীনের প্রতি আমস্ত্রপ জানানোর একটি মূলনীতি জানা যায়। 
তা এই যে, ভিন্ন মতাবলম্বী কোন দলকে দ্বীনের প্রতি আমন্ত্রণ জানাতে 
হলে প্রথমে তাকে শুধু এমন বিষয়ের প্রতিই আহবান জানানো উচিত, যে 
বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত হতে পারে। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) যখন রোম 
সম্াটকে ইসলামের দাওয়াত দেন, তখন এমন বিষয়ের প্রতি আহবান 
জানান, যাতে উভয়েই একমত ছিলেন। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলার এক- 
ত্ববাদ। আমন্ত্রপলিপ্পিটি নিয়ে উদ্ধৃত হল £ 

"আমি আল্লাহ্‌র নামে আরম্থ করছি_ফিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। 
এ পত্র আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসূল মুহাস্ঘদের পক্ষ থেকে রোম সম্রাট 
হিরাক্রিয়াসের প্রতি। যে হেদায়েতের পথ অনুসরণ করে, তার প্রতি শাস্তি 
বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাই। 
মুসলমান হয়ে যান ; শাস্তি লাভ করবেন। আল্লাহ্‌ আপনাকে দ্বিগুণ 
পুরষ্কার দেবেন। আর যদি বিমুখ হন, তবে আপনার প্রজা সাধারণের 
গোনাহ আপনার উপর পতিত হবে। হে আহলে কিতাবগণ। এমন এক 
বিষয়ের দিকে আস, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন। তা এই যে, 
আমরা আল্লাহ্‌ ছাড়া কারও ইবাদত করবো না। তার সাথে অংশীদার 
করবো না এবং আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে পালনকর্তা সাব্যস্ত করবো না।”” 


৩2১80715502 এ আয়াতে ‘সাক্ষী থাক’ বলে 
আমাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যুক্তিপ্রমাণ সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হওয়ার 


পরেও সত্যকে স্বীকার না করলে স্বীয় মতাদর্শ প্রকাশ করে বিতর্কে ইতি 
টানা উচিত__অধিক আলোচনা ও কথা কাটাকাটি সমীচীন নয়। 





১৮২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন NAY 
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(1১) হে আহলে-কিতাবগণ, কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে 
সংমিশ্ৰিত করছ এবং সত্যকে গোপন করছ, অথচ তোমরা তা জান। (৭২) 
আর আহলে-কিতাবগণের একদল বললো, মুসলমানগণের উপর যা কিছু 
অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে দিনের প্রথম ভাগে মেলে নাও, আর দিনের শেষ 
ভাগে অস্বীকার কর, হয়তো তারা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। (৭৩) যারা 
তোমাদের ধর্মমতে চলবে, তাদের ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করবে না। 
বলে দিন, ন্টসন্দেহে হেদায়েত সেটাই, যে হেদায়েত আল্লাহ্‌ করেন। আর 
এসব কিছু এ জন্যে যে, তোমরা যা লাভ করেছিলে তা অন্য কেউ কেন 
প্রাপ্ত হবে, কিংবা তোমাদের পালনকর্তার সামনে তোমাদের উপর তারা 
কেন গ্রবল হয়ে যাবে ! বলে দিন, মধার্দা আল্লাহরই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা 
দান করেন এবং আল্লাহ প্রাচুযর্ময় ও সবজ্ঞি। (৭৪) তিনি যাকে ইচ্ছা নিজের 
বিশেষ অনুগহ দান করেন। আর আল্লাহ মহা-অনুগ্রহশীল। (৭৫) কোন 
কোন আহলে-কিতাব এমনও রয়েছে, তোমরা যদি তাদের কাছে বহু 
খন-সম্পদ আমানত রাখ, তাহলেও তা তোষাদের যথারীতি পরিশোধ 
করবে। আর তাদের মধ্যে অনেক এমনও রয়েছে যারা একটি দীনার গচ্ছিত 
রাখলেও ফেরত দেবে না-_ যে পর্যন্ত না তুমি তার মাথার উপর দাড়াতে 
পারবে। এটা এজন্য যে, তারা বলে রেখেছে যে, উদ্মীদের অধিকার বিনষ্ট 
করাতে আমাদের কোন পাপ নেই। আর তারা আল্লাহ্‌ সম্পর্কে জেনে 
শুনেই মিথ্যা বলে। (৭৬) যে লোক নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে এবং 
পরহেজগার হবে, অবশ্যই আল্লাহ পরহেজগারদেরকে ভালবাসেন। (৭৭) 
যারা আল্লাহ্র নামে কৃত অঙ্গীকার এবং প্রতিজ্ঞা সামান্য মূল্যে বিক্তয় করে, 
আখেরাতে তাদের কোন অংশ নেই। আর তাদের সাথে কেয়ামতের দিন 
আল্লাহ কথা বলবেন লা, তাদের প্রতি (করুণার) দৃষ্টিও দেবেন না। আর 
তাদেরকে পারিশুদ্ও করবেন না। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক 
আযাব। 





3455৩0 ও 5305307 থেকে এরূপ বোঝা উচিত নয় যে, 
তারা সত্যের স্বীকারোক্তি না করলে অথবা তাদের জানা না থাকলে 
অবিশ্বাস করা বৈধ হবে। কারণ, কুফরী তথা অবিশ্বাস এমনিতেই একটি 
মন্দ কাজ । এটা সর্বাবস্থায় অবৈধ। তবে স্বীকারোক্তির পর কুফর করলে 
তা অধিকতর তিরস্কার ও ধিক্কারের যোগ্য। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
অমুসলানের উত্তম গুণাবলীর প্রশংসা £ SI 
98/58,246৩)62 এ আয়াতে কিছুসংখ্যক লোকের 
আমানতে বিশৃস্ত হওয়ার কারণে প্রশংসা করা হয়েছে। আয়াতে “কিছু 
সংখ্যক লোক' বলে যদি এসব আহলে-কিতাবকে বোঝানো হয়ে থাকে, 
যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তবে এ প্রশংসায় কোনরূপ জটিলতা নেই। 
কিন্তু যদি সাধারণ আহলে-কিতাব বোঝানো হয়ে থাকে, যারা অ-মুসলিম, 
তবে প্রশ্ন হয় যে, কাফেরের কোন আমলই গ্রহণযোগ্য নয়; এমতাবস্থায় 
তার প্রশংসার অর্থ কি? 
উত্তর এই যে, প্রশংসা করলেই আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া 
বোঝায় না। এখানে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, ভাল কাজ কাফেরের হলেও 
তা এক পর্যায়ে ভালই। সে এর উপকার দুনিয়াতে সুখ্যাতির আকারে 
এবং আখেরাতে শাস্তি হাসের আকারে পাবে। 
এ বর্ণনায় একথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামে বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতা 
নেই, বরং সে খোলা মনে প্রতিপক্ষের সদগুণাবলীরও প্রশংসা করে। 


৩6535 = এ আয়াত দ্বারা ইমাম আবু হানিফা 
(রহঃ) প্রমাণ করেছেন যে, খণদাতা ব্যক্তির প্রাপ্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত 
অপগৃহীতাকে তাগাদা করতে থাকার অধিকার তার রয়েছে। - (কুরতুবী, 
মর্থখণ্ড) 

অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে সতর্কবাণী £ উভয় পক্ষে 
'আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যা সাব্যস্ত হয় এবং যা পূর্ণ করা উভয় 
পক্ষের জন্যে জরুরী, এমন বিষয়কে অঙ্গীকার বলা হয়। ওয়াদা শুধু এক 
পক্ষ থেকে হয়। অতএব, অঙ্গীকার ব্যাপক এবং ওয়াদা সীমিত। 


কোরআন ও সুন্নাহয় অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ 
করা হয়েছে। উপরোল্লেখিত ৭৭ তম আয়াতেও অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর 
বিরুদ্ধে পাচটি সতর্ক বাণী উচ্চারিত হয়েছেঃ 


(১) জান্নাতের নেয়ামতসমূহে তার কোন অংশ নেই। এক হাদীসে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ দ্বারা কোন মুসলমানের 
অধিকার নষ্ট করে, সে নিজের জন্যে দোযখের শাস্তিকে অপরিহার্য করে 
নেয়। বর্ণনাকারী আরয করলেন £ যদি বিষয়টি সামান্য হয় তবুও কি 
দোযখ অপরিহার্য হবে? তিনি উত্তরে বললেন £ তা গাছের একটা তাজা 
ডালই হোক না কেন? _ (মুসলিম) 


৩) আল্লাহ্‌ তাআলা তার সাথে অনুকম্পাসূচক কথা বলবেন না। 


(৩) কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে রহমতের দৃষ্টিতে 
দেখবেন না। 


১৮৩ সূরা আল-ইমরান NAY 
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(৮) আর তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাকিয়ে 
কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর যে, তারা কিতাব থেকেই পাঠ 
করছে। অথচ তারা যা আবৃত্তি করছে তা আদৌ কিতাব নয়। এবং তারা 
বলে যে, এসব কথা আল্লাহর তরফ থেকে আগত। অথচ এসব আল্লাহ্র 
তরফ থেকে প্রেরিত নয়। তারা বলে যে, এটি আল্লাহ্র কথা অথচ এসব 
আল্লাহর কথা নয়। আর তারা জেনে-শুনে আল্লাহরই প্রতি মিথ্যারোপ 
করে। (৭৯) কোন মানুষকে আল্লাহ কিতাব, হেকমত ও নবুওয়ত দান করার 
পর সে বলবে যে, “তোমরা আল্লাহকে পারিহার করে আমার বান্দা হয়ে 
যাও'-_ এটা সম্ভব নয়। বরং তারা বলবে, ‘তোমরা আল্লাহ ওয়ালা হয়ে 
যাও, যেমন, তোমরা কিতাব শিখাতে এবং যেষন তোমরা নিজেরাও 
পড়তে ।' (৮০) তাছাড়া তোমাদেরকে একথা বলাও সম্ভব নয় যে, তোমরা 
(ফেরেশতা ও নবীগণকে নিজেদের পালনকর্তা সাব্যস্ত করে নাও। তোমাদের 
মুসলমান হবার পর তারা কি তোমাদেরকে কুফরী শেখাবে? (৮১) আর 
আল্লাহ যখন নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, “আমি যা 
কিছু তোমাদের দান করেছি কিতাব ও জ্ঞান এবং অতঃপর তোমাদের নিকট 
কোন রসূল আসেন তোমাদের কিতাবকে সত্য বলে দেয়ার জন্য, তখন সে 
রসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তার সাহায্য করবে! তিনি বললেন, 

“তোমারা কি অঙ্গীকার করছো এবং এই শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে 
নিয়েছ?" তারা বললো, “আমরা অঙ্গীকার করছি। তিনি বললেন, ‘তাহলে 
এবার সাক্ষী থাক। আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম! (৮৯) 
অতঃপর যে লোক এই ওয়াদা থেকে ফিরে দাড়াবে, সেই হলো নাফরমান। 
(৮৩) তারা কি আল্লাহ্‌র দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তালাশ করছে? 
আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তাঁরই 
অনুগত হবে এবং তার দিকেই ফিরে যাবে। 





(৪) আল্লাহ্‌ তাআলা তার পাপ মার্জনা করবেন না। কেননা, অঙ্গীকার 
ভঙ্গের কারণে বান্দার হক নষ্ট হয়েছে। বান্দার হক নষ্ট করলে আল্লাহ 
মার্জনা করেন না। 


(৫) তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পয়গমবরগণের নিষ্পাপ হওয়ার একটি যুক্তি £ ৮৮৩৮ 
নাজরানের প্রতিনিধিদলের উপস্থিতিতে কোন কোন ইহুদী ও খ্রীষ্টান 
বলেছিল £ হে মুহাম্মদ (সাঃ)! আপনি কি চান যে, আমরা আপনার 
তেমনি উপাসনা করি, যেমনি খ্রীষ্টানরা ঈসা ইবনে মরিয়মের উপাসনা 
করে? হযরত (সাঃ) বলেছিলেন £ (মা' আযাল্লাহ) এটা কিরূপে সম্ভব যে, 
আমরা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের এবাদত করি অথবা অপরকে এর প্রতি 
আহবান জানাই? আল্লাহ্‌ তাআলা আমাকে এ উদ্দেশে প্রেরণ করেননি। এ 
কথোপকথনের পরই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ, মানুষকে 
আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশেই আল্লাহ্‌ তাআলা 
মানুষকে কিতাব, হেক্মত ও পয়গম্বরের মহান দায়িত্ব অর্পণ করেন। 
মানুষকে আল্লাহ্‌র এবাদত থেকে সরিয়ে স্বয়ং নিজের অথবা অন্য কোন 
সষ্টজীবের দাসে পরিণত করার চেষ্টা পয়গম্বরের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব 
নয়। কারণ, এর অথ হবে এই যে, আল্লাহ্‌ যাকে যে পদের যোগ্য মনে 
করে প্রেরণ করেন, সে বাস্তবে সে কাজের যোগ্য নয়। জগতের কোন 
সরকার কোন ব্যক্তিকে দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত করার পূর্বে দু'টি বিষয় 
চিন্তা করে নেয় 

(১) লোকটি সরকারের নীতি বোঝার ও স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনের 
যোগ্যতা রাখে কিনা? an 

(২) সরকারী আদেশ পালন ও জনগণকে সরকারের আনুগত্যের 
গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখার ব্যাপারে তার কাছ থেকে কতটুকু দায়িত্ববোধ আশা 
করা যায়? যার সম্পর্কে বিদ্রোহ অথবা সরকারী নীতি লংঘনের সামান্যতম 
সন্দেহ থাকে, তাকে কোন সরকারই প্রতিনিধি বা দূত নিযুক্ত করতে পারে 
না। তবে কোন ব্যক্তির যোগ্যতা ও আনুগত্যের সঠিক পরিমাপ করা 
জাগতিক সরকারের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলার 
বেলায় এরূপ সম্ভাবনা নেই। যদি কোন মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ জানে যে, 
সে খোদায়ী আনুগত্যের সীমা চুল পরিমাণও লঙ্ঘন করবে না, তবে পরে 
এর ব্যতিক্রম হওয়া একেবারেই অসম্ভব। নতুবা আল্লাহ্‌র জ্ঞান ভ্রান্ত হয়ে 
যাবে। (নাউযুবিল্লাহ)। এখান থেকেই পয়গম্বরগণের নিষ্পাপ হওয়ার 
বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। অতএব, পয়গম্বরগণ যখন সামান্যতম অবাধ্যতা 
থেকেও পবিত্র, তখন শিরক তথা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সম্ভাবনা 
কোথায় অবশিষ্ট থাকে? 

আল্লাহ্‌ তাআলার তিনটি অঙ্গীকার £ আল্লাহ্‌ তাআলা বান্দার কাছ 
থেকে তিনটি অঙ্গীকার নিয়েছেন। একটি সুরা আ'রাফের 6944 
আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এ অঙ্গীকারের উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র মানবজাতি 
আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও রবুবিয়াতে বিশ্বাসী হবে। কেননা, ধর্মের গোটা প্রাচীর 
এ ভিত্তির উপরই নির্ষিত। এ বিশ্বাস না থাকলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিবেক ও 
চিন্তার পথ প্রদর্শন কোন উপকারেই আসে না। এ সম্পর্কে যথাস্থানে 
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আরও আলোচনা করা হবে। 

দ্বিতীয় অঙ্গীকার 3 GA 8৬2 

আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। অঙ্গীকার শুধু আহলে-কিতাব পণ্ডিতদের 

কাছ থেকেই নেয়া হয়েছে, যাতে তারা সত্য গোপন নাকরে। ৮ 

তৃতীয় অঙ্গীকার আলোচ্য আয়াত ৫3৮16 58১16$1:15 
এ উল্লেখিত হয়েছে। এর বিবরণ পরে আসবে।-_ ততিফসীরে-আহমদী) 

৬৬৫ এর অর্থ কি এবং তা কোথায় নেয়া হয়েছে £ এ অঙ্গীকার 
আত্মার জগতে অথবা পৃথিবীতে ওহীর মাধ্যমে নেয়া হয়েছে। - 
(বয়ানুল-কোরআন)। 

কি অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল, তা কোরআনেই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু কি 
সম্পর্কে নেয়া হয়েছিল, সে বিষয়ে বিভিন্নজনের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত 
রয়েছে। হযরত আলী ও হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌ 
তাআলা সব পয়গমবরের কাছ থেকে মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে অঙ্গীকার 
নেন যে, তারা স্বয়ং যদি তার আমলে জীবিত থাকেন, তবে যেন তীর প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং তাকে সাহায্য করেন। স্বীয় উদ্মতকেও যেন এ 
বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে যান। 

হযরত তাউস, হাসান বসরী, কাতাদাহ প্রমুখ তফসীরবিদগণ বলেন £ 
পয়গম্বরগণের কাছ থেকে এ অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল__ যাতে তারা 
পরস্পরকে সাহায্য ও সমর্থন দান করেন।- (তফসীরে ইবনে কাসীর) 

নিয়বোক্ত আয়াত দ্বারা শেষোক্ত উক্তির সমর্থন হতে পারে- 


৪ obs og SBE CE BGS YS 
[PT LEE 
কেননা, এ অঙ্গীকার একে অন্যের সাহায্য ও সমর্থনের জন্যে নেয়া 
হয়েছিল।- (তফসীরে -আহমদী) 
উভয় তফসীরের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এ কারণে আয়াতের অর্থ 
উভয়টিই হতে পারে।- (ইবনে-কাসীর) 
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Gl আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা সব পয়গম্বরের কাছ 
থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নেন যে, আপনাদের মধ্য থেকে কোন 





পয়গমবরের পর যখন অন্য পয়গম্বর আগমন করেন যিনি অবশ্যই 
পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও খোদায়ী গ্রনথসমূহের সত্যায়নকারী হবেন, তখন 
পূর্ববর্তী নবীর জন্যে জরুরী হবে নতুন নবীর সত্যতা ও নবুওয়তের প্রতি 
নিজে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং অন্যকেও বিশ্বাস স্থাপন করার নির্দেশ দিয়ে 
যাওয়া। কোরআনের এ সামগ্রিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, 
আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কেও এমনি ধরনের অঙ্গীকার পূর্ববর্তী 
পয়গম্বরগণের কাছ থেকে নিয়ে থাকবেন। আল্লামা সুবকী বলেন £ এ 
আয়াতে রসূল বলে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে বোঝানো হয়েছে এবং এমন কোন 
পয়গম্বর অতিবাহিত হননি, যাঁর কাছ থেকে তার সম্পর্কে অঙ্গীকার নেয়া 
হয়নি। এমনিভাবে এমন কোন পয়গম্বর অতিবাহিত হননি, যিনি স্বীয় 
উম্মতকে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে ও সাহায্য 
সমর্থন করতে নির্দেশ দেননি। যদি মহানবী (সাঃ) সেসব পয়গমবরের 
আমলেই আবির্ভূত হতেন, তবে তিনিই সবার নবী হতেন এবং তারা সবাই 
তার উম্মত হতেন। এতে বোঝা যায় যে, তিনি শুধু নিজের উম্মতেরই 
নবী নন, নবীগণেরও নবী। এক হাদীসে এরশাদ করেছেন ৪ “আজ যদি 
মূসা আঃ) জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তারও 
গত্যন্তর ছিল না।"' 

অন্য এক হাদীসে বলেন £ যখন ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে অবতরণ 
করবেন, তখন তিনিও কোরআন এবং তোমাদের নবীর বিধি-বিধানই, 
পালন করবেন।__ (তফসীরে ইবনে-কাসীর) 


এতে বোঝা যায় যে, মহানবী (সাঃ)-এর নবুওয়ত বিশবজনীন। তার 
শরীয়তের মধ্যে পূর্ববর্তী সব শরীয়ত পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। এ বর্ণনা 
থেকে 2৬ ০-১| ৬| ০৭ (আমি সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেরিত 
হয়েছি।) হাদীসের বিশুদ্ধ অর্থও স্পষ্ট হয়ে গেছে। মহানবী (সাঃ)-এর 
নবুয়ত শুধু তার আমল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে__হাদীসের 
এরূপ অর্থ করা ঠিক নয়। বরং তার নবুওয়তের যমানা এত বিস্তৃত যে, 
হযরত আদমের নবুওয়তেরও পূর্ব থেকে এর আরস্ত। এক হাদীসে তিনি 
বলেন £ আদমের দেহে আত্মা 
সঞ্চারের পূর্বেই আমি নবী ছিলাম। হাশরের ময়দানে শাফাআতের জন্যে 
অগ্রসর হওয়া, তার পতাকাতলে সমগ্র মানবজাতির একত্রিত হওয়া এবং 
ঘি'রাজ-রজনীতে বায়তৃল-মুকান্দাসে সব পয়গম্বরের ইমামতি করা তার 
বিশ্বজনীন নেতৃত্বের অন্যতম লক্ষণ। 


৭ 


১৮৫ সূরা আল-ইমরান NAS 





raid) খা 
























০৬ 


52৯40268056 
5৬395৮29৮৩8 
55৩৩৫৮85৩44, 
৬৪১ ১০০০৯/৬৮৯3% 
DEI OLIN 68৬5-5051 | 
IE SELIM SH eg 
& Gs AEG BIN EASES 
ভাত 
ELSA PANGS । 
85057646৬০৮ 
এনা 
044৬$০৬০১/১৩//০৬া৬ 
5৩৩১৪ ISS GIS Sls 
6 ৫৮৪৩5১৪৩৫52 Sj) 
























































(৮৪) বলুন, “আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা কিছু অবতীণ 
হয়েছে আমাদের উপর, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং 
তাদের সস্তানবগের উপর আর যা কিছু পেয়েছেন মুসা ও ঈসা এবং অন্যান্য 
নবী রসূলগণ তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আমরা তাদের কারো মধ্যে 
পার্থক্য করি না। আর আমরা তারই অনুগত। (৮৫) যে লোক ইসলাম ছাড়া 
অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কমস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং 
আখেরাতে সে হবে ক্ষতিষ্ন্ত। (৮৬) কেমন করে আল্লাহ এমন জাতিকে 
হেদায়েত দান করবেন, যারা ঈমান আনার পর এবং রসূলকে সত্য বলে 
সাক্ষ্য দেয়ার পর এবং তাদের নিকট প্রমাণ এসে যাওয়ার পর কাফের 
হয়েছে। আর আল্লাহ্‌ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করেন না। (৮৭) 
এমন লোকের শাস্তি হলো আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেরই 
অভিসম্পাত (৮৮) সবক্ষিশই তারা তাতে থাকবে । তাদের আযাব হালকাও 
হবে না এবং তারা এতে অবকাশও পাবে না। (৮৯) কিন্তু যারা অতঃপর 
তওবা করে নেবে এবং সৎকাজ করবে তারা ব্যতীত, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু ৷ (১০) যারা ঈমান আনার পর অস্বীকার করেছে 
এবং অস্বীকৃতিতে বৃদ্ধি ঘটেছে, কস্মিনকালেও তাদের তওবা কবুল করা 
হবে না-- আর তারা হলো গোমরাহ। (৯১) যদি সারা পৃথিবী পরিমাণ স্ব 
তার পরিবর্তে দেয়া হয়, তবুও যারা কাফের হয়েছে এবং কাফের অবস্থায় 
মৃত্যুবরণ করেছে তাদের তওবা কবুল করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে 
যন্ত্রণাদায়ক আযাব । পক্ষান্তরে তাদের কোনই সাহায্যকারী নেই। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

ইসলামই মুক্তির পথ £ ইসলামের শাব্দিক অর্থ আনুগত্য করা। 
পরিভাষায় একটি বিশেষ ধর্মের আনুগত্য করার নাম ইসলাম, যা আল্লাহ্‌ 
তাআলা পয়গম্বরগণের মাধ্যমে মানবজাতির হেদায়তের জন্যে প্রেরণ 
করেছেন। কেননা, সব পয়গস্বরের শরীয়তে ধর্মের মূলনীতি এক ও 
অভিন্ন। 

অতঃপর ইসলাম শব্দটি কখনও উপরোক্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহাত হয় 
এবং কখনও শুধু সর্বশেষ শরীয়তের অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা শেষ নবী 
(সাঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআনে উভয় প্রকার ব্যবহারই, 
বিদ্যমান। পূর্ববর্তী পয়গমবরগণ নিজেকে “মুসলিম” এবং নিজ নিজ 
প্রমাণিত। শেষ নবী (সাঃ)-এর উম্মতকে বিশেষভাবে 'মুসলিম’ বলাও 
কোরআলেই উল্লষিত রয়েছে। (535৩8 GCG 

মোটকথা, যে কোন পয়গমুর যে কোন খোদায়ী ধর্ম নিয়ে জগতে 
আগমন করেছেন, তাকেই ইসলাম বলা হয় এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর 
উম্মতের বিশেষ উপাধি হিসেবেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এখন প্রশ্ন হয় 
যে, আলোচ্য আয়াতে ইসলাম শব্দ দ্বারা কোন্‌ অর্থ বোঝানো হয়েছে। 

বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, যে কোন অর্থই বোঝানো হোক, পরিণামের 
দিক দিয়ে তাতে কোন পার্থক্য হয় না। কেননা, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের 
ইসলাম একটি সীমিত শ্রেণীর জন্য এবং বিশেষ যমানার জন্যে ছিল। এ 
শ্রেণীর উদ্মত ছাড়া অন্যদের জন্যে তখনও সেই ইসলাম গ্রহণযোগ্য ছিল 
না। সেই নবীর পর যখন অন্য নবী প্রেরিত হন, তখন সে ইসলামও বিদায় 
নেয়। নতুন নবী যা নিয়ে আগমন করতেন, তাই হতো তখনকার ইসলাম। 
এতে অবশ্য মৌলিক কোন পরিবর্তন হতো না, শুধু শাখাগত বিধি-বিধান 
ভিন্ন হতো। শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে যে ইসলাম দেয়া হয়েছে, তা 
অপরিবর্তনীয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। উল্লেখিত নীতি অনুযায়ী 
তার আবির্ভাবের পর পূর্ববর্তী সব ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। এখন পূর্বেকার 
ইসলাম আর ইসলাম লয়; বরং হুযূর (সাঃ)-এর মাধ্যমে যা পৃথিবীতে 
পৌছেছে, তাই হলো ইসলাম। এ কারণেই বিভিন্ন সহীহ্‌ হাদীসে মহানবী 
(সাঃ) বলেছেন £ আজ যদি হযরত মূসা (আঃ) জীবিত থাকতেন, তবে 
তার পক্ষেও আমার অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। অন্য এক হাদীসে 
বলেন ঃ কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হযরত ঈসা (আঃ) যখন অবতরণ 
করবেন, তখন নবুওয়তের পদে সমাসীন থাকা সত্বেও তিনি আমার 
শরীয়তেরই অনুসরণ করবেন। 

অতএব এ আয়াতে ইসলামের যে কোন অর্থই নেয়া হোক, পরিণাম 
উভয়েরই এক। অর্থাৎ, শেষ নবীর অবির্ভাবের পর একমাত্র তার আনীত 
ধর্মকেই ইসলাম বলা হবে। এ ধর্মই বিশ্বাবাসীর যুক্তির উপায়। আলোচ্য 
আয়াতে এ ধর্ম সমম্পকেই বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি ইসলাম ছাড়া 
অন্য ধর্ম অবলম্বন করে, তবে আল্লাহর কাছে তা গ্রহণীয় নয়। 

একটি সন্দেহের অপনোদন £ 4১: এ আয়াত থেকে 
বাহ্যতঃ সন্দেহ হয় যে, ধর্মত্যাগী হওয়ার পর কেউ হেদায়েত পায় না। 
অথচ বাস্তব ঘটনা এর বিপরীত। কেননা, অনেক লোক ধর্মত্যাগী হওয়ার 
পরেও ঈমান এনে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়ে যায়। 
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(৯২) কশ্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় 
বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর। আর তোমরা যা কিছু বায় করবে আল্লাহ 
তা জানেন। (১৩) তওরাত নাধিল হওয়ার পূর্বে ইয়াকুব যেগুলো নিজেদের 
জনা হারাম করে নিয়েছিলেন, সেগুলো ব্যতীত সমস্ত আহায বন্তুই 
বনী-ইসরায়ীলদের জন্য হালাল ছিল। তুমি বলে দাও, তোমরা যদি 
সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে তওরাত নিয়ে এসো এবং তা পাঠ কর/ (১৪) 
অতঃপর আল্লাহর প্রতি যারা মিথ্যা আরোপ করেছে, তারাই যালেম - 
সীমালত্ঘনকারী। (১৫) বল, “আল্লাহ সত্য বলেছেন। এখন সবাই 
ইবরাহীমের ধর্মের অনুগত হয়ে যাও, যিনি ছিলেন একনিষ্টভাবে সত্যধর্মের 
অনুসারী। তিনি মুশরিকদের অস্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (১৬) নিঃসন্দেহে 
সবরধথম ঘর যা মানুষের জন্যে নিধার্রিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা 
বাকায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময় । 
(৯৭) এতে রয়েছে “মকামে-ইবরাহীমের মত প্রকৃষ্ট নিদশন। আর যে 
লোক এর ভেতরে প্রবেশ করেছে, সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। আর এ 
ঘরের হজ্ব করা হলো মানুষের উপর আল্লাহ্‌র প্রাপ্য; যে লোকের সাম্থা 
রয়েছে এ পর্যন্ত পৌছার। আর যে লোক তা মানে না-_ আল্লাহ সারা বিশ্বের 
কোন কিছুরই পরোয়া করেন না। (১৮) বলুন, হে আহলে-কিতাবগণ, কেন 
তোমরা আল্লাহর কিতাব অমান্য করছো, অথচ তোমরা যা কিছু কর, তা 
 আল্লাহুর সামনেই রয়েছে (১৯)। বলুন, হে আহলে-কিতাবগণ ! কেন তোমরা; 

আল্লাহ্‌র পথে ঈমানদারদিগকে বাধা দান কর_ তোমরা তাদের দ্বীনের মধ্যে 
বক্তুতা অনুপ্রবেশ করানোর পন্থা অনুসন্ধান কর, অথচ তোমরা এ পথের 
সত্যতা প্রত্যক্ষ করছ। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে 
অনবগত নন । (১০০) হে ঈমানদারগণ ! তোমরা যদি আহলে-কিতাবদের 
কোন ফেরকার কথা মান, তাহলে ঈমান আনার পর তারা তোমাদিগকে 
কাফেরে পরিণত করে দেবে। 





উত্তর এই যে, আয়াতে হেদায়েতের সম্ভাবনা নাকছ করা হয়েছে 
ঠিকই, কিন্তু আমাদের বাচনভঙ্গিতে এর উদাহরণ, যেন কোন বিচারক 
নিজ হাতে কোন দুক্কৃতকারীকে শাস্তি দিলেন। দুষ্চৃতকারী বলতে লাগলো 
£ বিচারক নিজ হাতে আমাকে মর্যাদা দান করেছেন। এর উত্তরে বিচারক 
বললেন £ এমন দূরাচারকে আমি কেন মর্যাদা দান করতে যাবো? অর্থাৎ, 
এটা মর্যাদা দানের ব্যাপারই নয়। অর্থ এই নয় যে, এ ব্যক্তি শিষ্টতা 
অবলম্বন করার পরেও মর্যাদাপাপ্তির যোগ্য হতে পারে না। - 
বৈয়ানুল-কোরাআন) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াত ও সাহাবায়ে কেরামের কর্ম প্রেরণা £ সাহাবায়ে 
কেরাম ছিলেন কোরআনী নির্দেশের প্রথম সম্বোধিত এবং রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর প্রত্যক্ষ সঙ্গী। কোরআনী নির্দেশ পালনের জন্যে তারা ছিলেন 
উন্মুখ। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ 
সহায় সম্পত্তির প্রতি লক্ষ্য করলেন যে, কোনটি তাঁদের নিকট সর্বাপেক্ষা 
প্রিয়। এরপর আল্লাহ্র পথে তা ব্যয় করার জন্যে তারা রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর কাছে আবেদন করতে লাগলেন। মদীনার আনসারগণের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন হযরত আবু তালহা (রাঃ) । মসজিদে নবী সংলগ্ন 
বিপরীত দিকে তার একটি বাগানে “বীরহা' নামে একটি কূপ ছিল। 
বর্তমানে বাগানের স্থলে বাবে-মজীদীর সামনে “আস্তফা-মনযিল” নামে 
একটি দালান অবস্থিত রয়েছে। এতে মদীনা যিয়ারতকারী হাজিগণ 
অবস্থান করেন। এর উত্তর পূর্ব কোণে “বীরহা’ কৃপটি অদ্যাবধি স্বনামে 
বিদ্যমান রয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মাঝে মাঝে এ বাগানে পদার্পণ করতেন 
এবং বীরহা কৃপের পানি পান করতেন। এ কূপের পানি তিনি পছন্দও 
করতেন। আবু তালহার এ বাগান অত্যন্ত মুল্যবান, উর্বর এবং তার 
বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ 
হওয়ার পর তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরয 
করলেন £ আমার সব বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে বীরহা আমার কাছে 
সর্বাপেক্ষা প্রিয়। আমি এটি আল্লাহর পথে ব্যয় করতে চাই। আপনি যে 
কাজে পছন্দ করেন, এটি তাতেই খরচ করুন। হুযুর (সাঃ) বললেন £ 
বিরাট মুনাফার এ বাগানটি আমার মতে আপনি স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের 
মধ্যে বন্টন করে দিন। হযরত আবু তালহা এ পরামর্শ শিরোধার্য করে 
বাগানটি স্বীয় আত্তীয়-স্বজন ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দেন।- 
(বুখারী ও মুসলিম) 

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, শুধু ফকীর-মিসকীনকে দিলেই পুণ্য 
হয় না_ পরিবার-পরিজন ও আত্বীয়-স্বজনকে দান করাও বিরাট পুণ্য ও 
সওয়াবের কাজ। 


হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রাঃ) তার আরোহণের প্রিয় ঘোড়াটি 
নিয়ে উপস্থিত হন এবং আরয করেন £ আমার সম্পত্তির মধ্যে এটি আমার 
সর্বাপেক্ষা প্রিয়। একে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করতে চাই। মহানবী (সাঃ)- 
তার ঘোড়াটি গ্রহণ করে তারই পুত্র ওসমানকে দান করলেন। দান করা 
বস্তু স্বগৃহে ফিরে যেতে দেখে যায়েদ ইবনে-হারিসা কিছুটা মনঃক্্ 
হলেন। কিন্তু মহানবী (সাঃ) তাকে সান্তনা দিয়ে বললেন £ তোমার দান 
গৃহীত হয়েছে।- (তফসীরে-মাযহারী, ইবনে জারীর, তিবরানী) 


১৮৭ সূরা আল-ইমরান 


NAY 





পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আহলে-কিতাবদের সাথে বিতর্কের বিষয় বর্ণিত 
হয়েছে_ কোথাও ইহুদীদের সাথে এবং কোথাও খ্রীষ্টানদের সাথে। 
আলোচ্য আয়াতসমূহেও একটি বিতর্কের বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে। 
রূহুল-মা'আনী গ্রন্থে কলবী থেকে বর্ণিত ঘটনায় বলা হয়েছেঃ রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) একবার সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেন যে, আমরা যাবতীয় মূলনীতিতে 
এবং অধিকাংশ শাখাগত বিধি-বিধানে ইবরাহীমী ধর্মের অনুসারী। একথা 
শুনে ইহুদীরা আপত্তি উত্থাপন করে বললোঃ আপনারা উটের গোশত খান, 
দুধ পান করেন। অথচ এগুলো হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি হারাম 
ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তরে বললেন £ ভুল কথা, এগুলো তার প্রতি 
হালাল ছিল। ইহুদীরা বলল £ আমরা যেসব বস্তু হারাম মনে করি, সবই 
হযরত নূহ ও হযরত ইবরাহীমের আমল থেকেই হারাম হিসাবে চলে 
এসেছে এবং আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌছেছে। এ কথোপকথনের পর 
আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে ইহুদীদের মিথ্যাবাদিতা প্রতিপন্ন করা 
হয়েছে। বলা হচ্ছেঃ তওরাত অবতরণের পূর্বে উটের গোশত ব্যতীত সব 
খাদ্যদব্য স্বয়ং বনী-ইসরাঈলের জন্যেও হালাল ছিল। তবে উটের গোশত 
বিশেষ কারণবশতঃ হযরত ইয়াকুব (আঃ) নিজেই নিজের জন্যে হারাম 
করে নিয়েছিলেন। পরে তার বংশধরের জন্যেও তা হারাম ছিল। 

বিশেষ কারণটি ছিল এই যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) *ইরকৃনিসা* 
(সাইটিকা বাত) রোগে আক্রান্ত হয়ে মানত করেছিলেন যে, আল্লাহ 
তাআলা এ রোগ থেকে মুক্তি দিলে তিনি সর্বাপেক্ষা প্রিয় খাদ্য বন্ধ 
পরিত্যাগ করবেন। এরপর তিনি রোগমুক্ত হয়ে যান এবং সর্বাপেক্ষা প্রিয় 
খাদ্যবস্ত উটের গোশত পরিত্যাগ করেন। (হাকেম, তিরমিযী, 
রূহুল-মা’ আনী) মানতের কারণে যে উটের গোশত হারাম হয়েছিল, তা 
ওহীর নির্দেশে বনী-ইসরাঈলের জন্যে পরবর্তীকালেও অব্যাহত ছিল 
এতে বোঝা গেল যে, তাদের শরীয়তে মানতের কারণে হালাল বস্তুও 
হারাম হয়ে যেতো। আমাদের শরীয়তেও মানতের কারণে জায়েয কাজ 
ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু মানত করে হালালকে হারাম করা যায় না। 
এরপ ক্ষেত্রে মানত কসমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এবং তা ভঙ্গ করলে 
কাফ্ফারা দেয়া ওয়াজিব হবে। কারণ, আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন $ 

221029 তেফসীরে-কবীর) 

আলোচ্য ৯৬ নং আয়াতে সারা বিশ্বের সকল গৃহ এমন কি, মসজিদ 
ও উপাসনালয়সমূহের মোকাবিলায়ও কা'বা গৃহের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। 
এ শ্রেষ্ঠত্বের কারণ একাধিক £ 

কাবাগৃহের শ্রেষ্ঠত্ব ও নির্মাণ ইতিহাসঃ প্রথমতঃ এটি সারা বিশ্বে 
সর্বপ্রথম উপাসনালয়। 

দ্বিতীয়তঃ এ গৃহ বরকতময় ও কল্যাণের আধার। 

তৃতীয়তঃ এ গৃহ সারা বিশ্বের জন্য পতপ্রদর্শক। 

আয়াতের সারমর্ম এই যে, মানবজাতির জন্যে সর্বপ্রথম যে গৃহ 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিদিষ্ট করা হয়, তা এ গৃহ, যা বাকায় (মক্কার অপর 
নাম ছিল বাকা) অবস্থিত। অতএব কা'বা গৃহই বিশ্বের সর্ব প্রথম 
উপাসনালয়। এর অর্থ এও হতে পারে যে, বিশ্বের সর্বপ্রথম গৃহ এবাদতের 
জন্যেই নির্মিত হয়েছিল। ইতিপূর্বে কোন উপাসনালয়ও ছিল না এবং বাস 
গৃহও ছিল না। হযরত আদম (আঃ) ছিলেন আল্লাহ্‌র নবী। তার পক্ষে 





এমনটি অকল্পনীয় নয় যে, পৃথিবীতে আগমনের পর তিনি নিজের জন্য 
বাসগৃহ নির্মাণের আগেই আল্লাহ্‌র ঘর অর্থাৎ, ইবাদতের গৃহ নির্মাণ 
করেন। এ কারণে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর, মুজাহিদ, কাতাদাহ,সুদদী 
প্রমুখ সাবাহী ও তাবেয়িগণের মতে কা’ বাই বিশ্বের সর্বপ্রথম গৃহ। 
পক্ষান্তরে এটাও সম্ভব যে, মানুষের বসবাসের গৃহ পূর্বেই নির্মিত হয়েছিল; 
কিন্তু এবাদতের জন্যে কা'বা গৃহই সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছিল। এ মতটি 
হযরত আলী (রাঃ) থেকেও বর্ণিত রয়েছে। 


বায়হাকী বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ হযরত আদম 
(আঃ) ও বিবি হাওয়ার পৃথিবীতে আগমনের পর আল্লাহ্‌ তাআলা 
জিবরাঈলের মাধ্যমে তাঁদের কা'বা গৃহ নির্মাণের আদেশ দেন। এ গৃহ 
নির্মিত হয়ে গেলে তাদেরকে তা তওয়াফ করার আদেশ দেয়া হয় এবং 
বলা হয়, আপনি সর্বপ্রথম মানব এবং এ গৃহ সর্বপ্রথম গৃহ_ যা 
মানবমণুলীর জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।- (ইবনে কাসীর) 

কোন কোন হাদীসে আছে, হযরত আদম (আঃ) কর্তৃক নির্মিত এ 
কা'বা গৃহ নৃহের মহাপ্রাবন পর্যস্ত অক্ষত ছিল। মহাপ্রাবনে এ গৃহ বিধ্বস্ত 
হয়ে যায়। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) প্রাচীন ভিত্তির উপর এ গৃহ 
পুনঃনির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে এক দুর্ঘটনায় প্রাচীর ধ্বসে গেলে জুরহাম 
গোত্রের লোকেরা একে পুনঃনির্মাণ করেন। এভাবে কয়েক বার বিধ্বস্ত 
হওয়ার পর একবার আমালেকা সম্প্রদায় ও একবার কোরাইশরা এ গৃহ 
নির্মাণ করে : সর্বশেহ এ নির্মাণে মহানবী (সাঃ)-ও শরীক ছিলেন এবং 
তিনিই ' হাজরে-আসওয়াদ' স্থাপন করেছিলেন কিন্ত কোরাইশদের এ 
নির্মাণের ফলে ইবরাহীমী ভিত্তি সামান্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্রথমতঃ 
কা'বার একটি অংশ 'হাতীম' কা'বা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। - 
দ্বিতীয়তঃ ইবরাহীম (আঃ)-এর নির্মাণে কা'বা গৃহের দরজা ছিল 
দু'টি-একটি প্রবেশের জন্য এবং অপরটি পশ্চাৎমুখী হয়ে বের হওয়ার 
জন্যে। কিন্ত কোরাইশরা শুধু পূর্বদিকে একটি দরজা রাখে। তৃতীয়তঃ 
তারা সমতল ভূমি থেকে অনেক উঁচুতে দরজা নির্মাণ করে-_ যাতে সবাই 
সহজে ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। বরং তারা যাকে অনুমতি দেয় 
সই যেন প্রবেশ করতে পারে৷ রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার হযরত আয়েশা 
রাই)-কে আমার ইচ্ছা হয়, কা'বা গৃহের বর্তমান নির্মাণ ভেঙ্গে 
দিয়ে ইবরাহীমী নির্মাণের অনুরূপ করে দেই। কিন্তু কা' বা গৃহ ভেঙ্গে দিলে 
নওমুসলিম অজ্ঞ লোকদের মনে ভুল বোঝাবুঝি দেখা দেয়ার আশঙ্কার 
কথা চিন্তা করেই বর্তমান অবস্থা বহাল রাখছি। এ কথাবার্তার কিছুদিন 
পরেই মহানবী (সাঃ) দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। 

কিন্তু হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ভাগ্নেয় হযরত আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে যুবায়ের (রাঃ) মহানবী (সাঃ)-এর উপরোক্ত ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত 
ছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর যখন মক্কার উপর তার কর্তৃত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি উপরোক্ত ইচ্ছাটি কার্যে পরিণত করেন এবং 
কা'বা গৃহের নির্মাণ ইবরাহীমী নির্মাণের অনুরূপ করে দেন। কিন্তু মক্কার 
উপর তার কর্তৃত্ব বেশী দিন টেকেনি। অত্যাচারী হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ 
মক্কায় সৈন্যাভিযান করে তাকে শহীদ করে দেয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল 
করেই সে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে যুবায়রের এ চিরসুরণীয় কীর্তিটিও মুছে 
ফেলতে মনস্থ করে! সেমতে সে জনগণের মধ্যে প্রচার করতে থাকে যে, 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে যুবায়রের এ কাজ ঠিক হয়নি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কা'বা 
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গৃহকে যে অবস্থায় রেখে গেছেন, সে অবস্থায় রাখাই আমাদের কর্তব্য। এ 
অজুহাতে কা’ বা গৃহকে আবার ভেঙ্গে জাহেলিয়াত আমলের কোরাইশরা 
যেভাবে নির্মাণ করেছিল, সেভাবেই নির্মাণ করা হলো। হাজ্জাজ ইবনে 
ইউসুফের পর কোন কোন বাদশাহ উল্লেখিত হাদীস দৃষ্টে কা'বা গৃহকে 
ভেঙ্গে হাদীস অনুযায়ী নির্মাণ করার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন 
ইমাম হযরত মালেক ইবনে আনাস (রাঃ) ফতোয়া দেন যে, এভাবে কা'বা 
গৃহের ভাঙ্গাগড়া অব্যাহত থাকলে পরবর্তী বাদশাহদের জন্যে একটি 
খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়ে যাবে এবং কা'বা গৃহ তাদের হাতে একটি 
খেলনায় পরিণত হবে। কাজেই বর্তমানে যে অবস্থায় রয়েছে, সে 
অবস্থায়ই থাকতে দেয়া উচিত। সমগ্র মুসলিম সমাজ তার এ ফতোয়া 
গ্রহণ করে নেয়। ফলে আজ পর্যন্ত হাজাজ ইবনে ইউসুফের নির্মাণই 
অবশিষ্ট রয়েছে। তবে মেরামতের প্রয়োজনে ছোটখাট কাজ সব সময়ই 
অব্যাহত থাকে। 

এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, খানায়ে কা’বা জগতের 
সর্বপ্রথম গৃহ এবং কমপক্ষে সর্বপ্রথম উপাসনালয়। কোরআনে যেখানে 
আল্লাহর আদেশে হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল কর্তৃক কা'বা গৃহ নির্মিত 
হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে একথাও বর্ণিত রয়েছে যে, তারা কা'বা 
গৃহের প্রাথমিক ভিত নির্মাণ করেননি, বরং সাবেক ভিত্তির উপরই নির্মাণ 


করেন। আয়াত 55055550525 
থেকেও বোঝা যায় যে, কা'বা গৃহের ভিত্তি পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। 
সুরা হজ্জের এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ 
91৩64252054 অৰ্থাৎ, যখন আমি ইবরাহীমের 

জন্যে এ গৃহের স্থান ঠিক করে দিলাম। এতেও বোঝা যায় যে, কা'বা 
গৃহের স্থান পূর্ব থেকে নির্ধারিত ছিল। 

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হযরত ইবরাহীম (অচ)-কে কা'বা 
গৃহ নির্মাণের আদেশ দেয়া হলে ফেরেশতার মাধ্যমে বালুর জবূপের নীচে 
লুকায়িত সাবেক ভিত্তি চিহ্নিত করে দেয়া হয়। 

মোটকথা, আলোচ্য আয়াত দ্বারা কা" বা গৃহের একটি শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত 
হলো যে, এ হচ্ছে জগতের সর্ব প্রথম গৃহ অথবা সর্বপ্রথম উপাসনালয়। 
বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, হযরত আবু যর (রাঃ) হুযুর (সাঃ)-কে 
একবার জিজ্ঞেস করেন যে, জগতের সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি? উত্তর 
হলো ঃ মসজিদে হারাম। আবার প্রশ্ন করা হলো £ এরপর কোনটি? উত্তর 
হলো মসজিদে বায়তুল-মুকান্দাস। আবার জিজ্ঞেস করলেন £ এই দু'টি 
মসজিদ নির্মাণের মাঝখানে কতদিনের ব্যবধান ছিল? উত্তর হলো £ চল্লিশ 
বৎসর। 


এ হাদীসে হযরত ইবরাহীম (অ) এর হাতে কা'বা গৃহের 
পুনঃনির্মাণের দিক দিয়ে বায়তৃল-মুকাদদাস নির্মাণের ব্যবধান বর্ণনা করা 
হয়েছে। কেননা বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রামাণিত রয়েছে যে, বায়তুল 
মুকাদ্দাসের প্রথম নির্মাণও হযরত ইবরাহীমের হাতে কা'বা গৃহ নির্মাণের 
চল্লিশ বৎসর পর সম্পন্ন হয়। এরপর হযরত সুলায়মান (আঃ) 
বায়তুল-মুকাদ্দাসের পুনঃনির্মাণ করেন। এভাবে বিভিন্ন হাদীসের পরম্পর 
বিরোধিতা দুর হয়ে যায়। 


আদিকাল থেকেই কা’ বা গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন অব্যাহত রয়েছে। 
আয়াতে 042% শব্দের মাধ্যমে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জাতিধর্ম 
নির্বিশেষে সমগ্র মানবগোষ্ঠী এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। আল্লাহ্‌ 
তাআলা এর প্রকৃতিতে এমন মাহাত্ নিহিত রেখেছেন যে, মানুষের অন্তর 
আপনা-আপনিই এর দিকে আকৃষ্ট হয়। আয়াতে উল্লেখিত “বাকা” শব্দের 
অর্থ মককা। এখানে “মীম” অক্ষরকে ‘বা’ অক্ষর দ্বারা পরিবর্তন করা 
হয়েছে। আরবী ভাষায় এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। অথবা উচ্চারণ 
ভেদে অপর নাম “বাকা” । 

কা'বা গৃহের বরকত £ আয়াতে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা প্রসঙ্গে 
কা'বা গৃহকে ‘মোবারক’ (বরকতময়) বলা হয়েছে। ‘মোবারক’ শব্দটি 
বরকত থেকে উদ্ভৃত। বরকত শব্দের অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া। কোন বস্তু দু’ভাবে 
বৃদ্ধি পেতে পারে। (এক) প্রকাশ্যতঃ বস্তুর পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। (দুই) 
তত্বারা এত বেশী কাজ হওয়া, যা তদপেক্ষা বেশী বস্তু দ্বারা সাধারণতঃ 
সম্ভব হয় না। একেও অর্থগত দিক দিয়ে ‘বৃদ্ধি পাওয়া” বলা যেতে পারে। 

কা'বা গৃহের বরকতময় হওয়া বাহ্যিক এবং অর্থগত উভয় দিক 
দিয়েই রয়েছে। বাহ্যিক বরকত এই যে, মক্কা ও তংপার্শূব্তী এলাকা শু 
বালুকাময় অনুর্বর মরুভূমি হওয়া সত্বেও এতে সব সময়, সব খাতুতে, সব 
রকম ফল-মূল, তরি-তরকারী ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এত বিপুল 
পরিমাণে মজুদ থাকে, যা শুধু মকাবাসীর জন্যেই নয়-_ বহিরাগতদের 
জন্যেও যথেষ্ট। বহিরাগতদের অবস্থা সবাই জানে। বিশেষতঃ হজের 
মওসুমে লক্ষ লক্ষ মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এখানে সমবেত হয়। 
তাদের সংখ্যা মক্কার অধিবাসী অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী হয়ে থাকে। এ 
বিরাট জনসমাবেশ সেখানে দু'চার দিন নয় কয়েক মাস অবস্থান করে। 
হজ্বের মওসুম ছাড়াও এমন কোন দিন যায় না, যখন সেখানে হাজার 
হাজার বহিরাগত মানুষের ভীড় না থাকে। বিশেষতঃ হত্বের মওসুমে যখন 
সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশ হয়, তখনও এমন কথা শোনা যায়নি 
যে, বাজারে জরুরী পণ্য সামগ্রীর অভাব দেখা দিয়েছে। মক্কায় পৌছে 
কোন কোন হাজী শত শত ভেড়া-দুম্বাও কোরবানী করেন। গড়ে জনপ্রতি 
একটি কোরবানী তো অবশ্যই হয়। এ লক্ষ লক্ষ ভেড়া-দুম্বা সেখানে সব 
সময়ই পাওয়া যায়। এগুলো বড় একটা বাইরে থেকে আমদানী করার 
ব্যবস্থা করতে হয় না। 


এ হচ্ছে বাহ্যিক বরকতের অবস্থা যা উদ্িষ্ট নয়। অর্থগত ও 
আধ্যাত্মিক বরকত যে কি পরিমাণ, তা নির্নয় করা সম্ভব নয়। কতিপয় 
প্রধান এবাদত, বিশেষ করে কা'বা গৃহেই করা যায়। এসব এবাদতে যে 
বিরাট সওয়াব ও কল্যাণ রয়েছে, তা কা’বা গৃহের কারণেই হয়ে থাকে। 
উদাহরণতঃ হজ্ব ও ওমরা। আরও কিছু এবাদত আছে, যা 
মসজিদে-হারামে করলে সওয়াব বহুগুণে বেড়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেন, বাস গৃহে নামায পড়লে এক নামাযের সওয়াব পাওয়া যায়। কিন্ত 
মহল্লার মসজিদে পড়লে পঁচিশ নামাযের, জামে মসজিদে পড়লে পাচশ’ 
নামাযের, মসজিদে আকসায় পড়লে এক হাজার নামাযের, আমার 
মসজিদে পড়লে পঞ্চাশ হাজার নামাযের এবং মসজিদে-হারামে পড়লে 
এক লক্ষ নামাযের সওয়াব পাওয়া যায়।_ (ইবনে মাজাহ্‌, তাহাভী) 

হন্ডের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসে বলা হয়েছে, বিশুদ্ধভাবে হজ্ুরত 
পালনকারী মুসলমান বিগত গোনাহ্‌ থেকে এমনভাবে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে 


১৮৯ সূরা আল-ইমরান NAS 





যায়, যেন সদ্য মায়ের গর্ভ থেকে নিষ্পাপ অবস্থায় ভূমিষ্ট হয়েছে। এগুলো 
কা'বা গৃহেরই অর্থগত ও আধ্যাত্মিক বরকত। আয়াতের শেষাংশে $৯ 
বলে এসব বরকতই ব্যক্ত করা হয়েছে। 


কাবা গৃহের তিনটি বৈশিষ্ট্য £ আলোচ্য ৯৭ নং আয়াতে কা'বা 
গৃহের তিনটি বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ এতে আল্লাহ্‌র 
কুদরতের অনেক নিদর্শন রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে যকামে-ইবরাহীম। 
দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ ও বিপদমুক্ত হয়ে যায়, 
কেউ তাকে হত্যা করতে পারে না। তৃতীয়তঃ সারা বিশ্বের মুসলমানদের 
জন্য এতে হজ্ছুরুত পালন করা ফরফ; যদি এ গৃহ পর্যন্ত পৌছার শক্তি ও 
সামর্থ্য থাকে। 


কা'বা গৃহ নিৰ্মিত হওয়ার দিন থেকে অদ্যাবধি আল্লাহ্‌ তাআলা এর 
বরকতে শত্রুর আক্রমণ থেকে মক্কাবাসীদের নিরাপদে রেখেছেন। বাদশাহ্‌ 
আবরাহা বিরাট হস্তীবাহিনীসহ কা’ বা গৃহের প্রতি ধাবিত হয়েছিল। আল্লাহ্‌ 
স্বীয় কুদরতে পক্ষীকুলের মাধ্যমে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেন। মক্কার হরমে 
প্রবেশকারী মানুষ, এমনকি জীবজন্ত পর্যন্ত বিপদমুক্ত হয়ে যায়। 
জন্ত-জানোয়াররাও এ বিষয়ে সচেতন। এ সীমানায় প্রবেশ করে তারাও 
নিজেদের নিরাপদ মনে করে। সেখানে বন্য ও হিং জন্ত মানুষ দেখে 
পালায় না। সাধারণভাবে দেখা যায়, কা'বা গৃহের যে পার্শ্বে বৃষ্টি হয়, সে 
পাশৃস্থিত দেশগুলোতে প্রচুর বারিপাত হয়। আরেকটি বিস্ময়কর নিদর্শন 
এই যে, প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ হাজী সেখানে একত্রিত হয়। তারা জামরাত 
নামক স্থানে প্রত্যেকেই একেকটি প্রতীক লক্ষ্য করে দৈনিক সাতটি করে 
কষ্কর তিন দিন পর্যন্ত নিক্ষেপ করে। যদি এসব কম্কর সেখানেই জমা 
থাকতো, তবে এক বৎসরেই কঙ্করের স্তুপের নীচে জামরাত অদৃশ্য হয়ে 
যেতো এবং কয়েক বৎসরে সেখানে কক্করের বিরাট পাহাড় গড়ে উঠত। 
অথচ হজ্জের তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সেখানে কম্করের খুব একটা 
সপ দেখা যায় না। ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু কঙ্কর দেখা যায় মাত্র। এর 
কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে হুযুর (সাঃ)-বলেন £ ফেরেশতারা এসব কঙ্কর তুলে 
নেয়। যাদের হস্ত কোন কারণে কবুল হয় না, শুধু তাদের কঙ্করই এখানে 
থেকে যায়। এ কারণেই জামরাত থেকে কষ্কর তুলে নিক্ষেপ করতে নিষেধ 
করা হয়েছে। কারণ, এগুলো কবুল করা হয়নি। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ 
উক্তির সত্যতা প্রত্যেকেই নিজ চোখে দেখেন। জামরাতের আশেপাশে 
সামান্য কক্করই দৃষ্টিগোচর হয়। অথচ সেগুলো সেখান থেকে সরানোর বা 
পরিষ্কার করার কোন ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকেও নেই; জনগণের 
পক্ষ থেকেও নেই। 


এ কারণেই শায়খ জালালুদ্দীন সুযুতী (রহঃ) খাসায়েসে কুবরা নামক 
গ্রন্থে বলেন £ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কতক মু*জেযা তার ওফাতের পরও 
দেদীপ্যমান রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। প্রত্যেকেই তা 
অবলোকন করতে পারে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে পবিত্র কোরআন। সমগ্র 
বিশ্ব এ অনন্য কিতাবটির সমতুল্য গ্রন্থ রচনা করতে অক্ষম। এ অক্ষমতা 
যেমন তার জীবদ্দশায় ছিল, তেমনি আজও রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত 
থাকবে। প্রতি যুগের মুসলমান বিশ্বকে একথা বলে চ্যালেঞ্জ করতে পারে 
যে, 35 05532156 কোরআনের সূরার মত একটি সূরা তৈরী কর 
দেখি! এমনিভাবে জামরাত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন £ এসব 
জামরাতে নিক্ষিপ্ত কঙ্কর অদৃশ্যভাবে ফেরেশতারা তুলে নেয়। যাদের হজ্ব 
কবুল হয় না, শুধু সেসব হতভাগ্যদের ক্করই থেকে যায়। তার এ উক্তির 
সত্যতা প্রতি যুগেই প্রমাণিত হচ্ছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত হবে। নিঃসন্দেহে 
এটা তার অক্ষয় মুজেযা এবং কা’ বা গৃহ সম্পর্কিত একটি বিরাট দিদর্শন। 





মকামে-ইবরাহীম £ মকামে ইবরাহীম কা'বা গৃহের একটি বড় 
নিদর্শন। এ কারণেই কোরআনে একে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 
মকাষে-ইবরাহীম একটি পাথরের নাম। এর উপর দীড়িয়েই হযরত 
ইবরাহীম (আঃ) কা'বা গৃহ নির্মাণ করতেন। এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে 
$ নির্মাণের উচ্চতার সাথে সাথে পাথরটিও আপনা-আপনি উচু হয়ে যেতো 
এবং নীচে অবতরণের সময় নীচু হয়ে যেতো। এ পাথরের গায়ে হযরত 
ইবরাহীম (আঃ)-এর গভীর পদচিহ্ন অদ্যাবধি বিদ্যমান। একটি অচেতন 
ও জড় পাথরের পক্ষে প্রয়োজনানুসারে উচু ও নীচু হওয়া এবং মোমের মত 
নরম হয়ে নিজের মধ্যে পদচিহ্ন গ্রহণ করা- এসবই আল্লাহ্‌র অপার 
ক্দরতের নিদর্শন এবং এতে কা'বা গৃহের শ্রেষ্ঠতবই প্রমাণিত হয়। এ 
পাথরটি কা'বা গৃহের নীচে দরজার নিকটে অবস্থিত ছিল। যখন 
(কোরআনে মকামে-ইবরাহীমে নামায পড়ার আদেশ অবতীর্ণ হয় 

$4/59৩988 তখন তওয়াফকারীদের সুবিধার্থে 

পাথরটি সেখান থেকে অপসারিত করে কা’ বা গৃহের সামনে সামান্য দূরে 
যমযম কূপের নিকট স্থাপন করা হয়। একে এ স্থানেই একটি নিরাপদ 
কক্ষে তালাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। কা'বা প্রদক্ষিণের পর দুই রাকআত নামায 
এর পেছনে দীড়িয়ে পড়া হয়। অধুনা কক্ষটি সরিয়ে নিয়ে 
মকামে-ইবরাহীমকে একটি কীচ-পাত্রে সংরক্ষিত করে দেয়া হয়েছে। 
আসলে এ বিশেষ পাথরটিকেই, মকামে-ইবরাহীম বলা হয়। 
তওয়াফ-পরবর্তী নামায এর উপরে অথবা আশেপাশে পড়া উত্তম। কিন্ত 
শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে মকামে-ইবরাহীম সমগ্র যসজিদে-হারামকেও 
বোঝায়। এ কারণেই ফেকাহবিদগণ বলেন £ মসজিদে-হারামের যে কোন 
স্থানে তওয়াফ পরবর্তী নামায পড়ে নিলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। 

কা'বা গৃহে প্রবেশকারীর নিরাপত্তা £ কা'বা গৃহের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য 
বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ 
হয়ে যায়। এ নিরাপত্তা একেত শরীয়তের আইন হিসেবে_ অর্থাৎ, 
আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তি 
এতে প্রবেশ করে, তাকে কষ্ট দেবে না বা হত্যা করবে না। যদি কেউ 
হত্যাকাণ্ড করে অথবা অন্য কোন অপরাধ করে এতে প্রবেশ করে, তবুও 
তাকে সেখানে শাস্তি দেবে না, বরং তাকে হরম থেকে বের হতে বাধ্য 
করবে। বের হওয়ার পর তাকে শাস্তি দেবে। এভাবে হরমে প্রবেশকারী 
ব্যক্তি শরীয়তের আইন অনুযায়ী নিরাপদ হয়ে যায়। 

দ্বিতীয়তঃ এ নিরাপত্তা সৃষ্টিগতভাবে। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা 
সৃষ্টিগতভাবেই প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তরে কা'বা গৃহের প্রতি 
সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ নিহিত রেখেছেন। ফলে বিস্তর মতবিরোধ সত্বেও তারা 
সবাই এ বিশ্বাসে একমত যে, কা'বা গৃহে প্রবেশকারী ব্যক্তি যতবড় 
অপরাধী ও শত্রই হোক না কেন, কা’ বা গৃহের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য করে 
তাকে কিছুই বলা যাবে না ; হরম শরীফকে সাধারণ কলহ-বিবাদ ও 
যুদ্ধবিগহ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। জাহেলিয়াত যুগের আরব ও তাদের 
বিভিন্ন গোত্র অসংখ্য পাপাচারে লিপ্ত থাকা সত্বেও কা'বা গৃহের সম্মান 
রক্ষার জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করতেও কৃষ্ঠিত ছিল না। তাদের যুদ্ধপ্রিয়তা ও 
নিষ্ঠুরতা সমগ্র জগতে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু হরমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
করতে গিয়ে তারা পিতার হত্যাকারীকে দেখেও মাথা হেট করে চলে 
যেতো; কিছুই বলতো না। 

মক্কা বিজয়ের সময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হরমের অভ্যন্তরে কিছুক্ষণ 
যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল কা'বা গৃহকে পবিত্র 
করা। বিজয়ের পর হুযূর (সাঃ) ঘোষণা করেন যে, এ অনুমতি কা’বা 
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(১০১) আর তোমরা কেমন করে কাফের হতে পার, অথচ তোমাদের 
সামনে পাঠ করা হয় আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছেন 
আল্লাহর রসূল। আর যারা অল্লাহর কথা দুঢভোবে ধরবে, তারা হেদায়েত 
প্রাপ্ত হবে সরল পথের । (১৫২) হে ঈমানদারগণ, আল্াহ্‌কে যেমন তয় করা 
উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক । এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে 
মৃত্যুবরণ করো না। (১০৩) আর তোমরা সকলে আল্লাহ্র রজ্জুকে সুদৃঢ় 
হস্তে ধারণ কর ; পরস্পর বিচ্ছিন হয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের 
কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদিগকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর 
শক্ত ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্‌ তোমাদের মনে সম্জীতি দান করেছেন। ফলে, 
এখন তোমরা তার অনুগহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা 
এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে । অতঃপর তা থেকে তিনি 
তোমাদেরকে যুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ্‌ নিজের নিদ্শনিসমূহ প্রকাশ 
করেন, যাতে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পার। (১০৪) আর তোষাদের 
মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে সৎকর্ষের প্রতি, 
নি্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর 
তারাই হলো সফলকাম (১০৫) আর তাদের যত হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন 
হয়ে গেছে এবং নিদশনসমূহ আসার পরও বিরোধিতা করতে শুরু করেছে_ 
তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ঙ্কর আযাব। (০৬) সেদিন কোন কোন মুখ 
উজ্জ্বল হবে, আর কোন কোন মুখ হবে কালো। বস্তুতঃ যাদের মুখ কালো 
হবে, তাদের বলা হবে, “তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফের হয়ে 
গিয়েছিলে+ এবার সে কুফরীর বিনিময়ে আযাবের আস্বাদ গ্রহণ কর। 
(১০৭) আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা থাকবে রহমতের মাঝে। তাতে 
তারা অনস্তকাল অবস্থান করবে। (১০৮) এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্র নিদের্শ, যা 
তোমাদিগকে যথাযথ পাঠ করে শুনানো হচ্ছে। আর আল্লাহ্‌ বিশ্ব-জাহানের 
প্রতি উৎপীড়ন করতে চান না। 
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গৃহকে পবিত্রকরণের উদ্দেশে কয়েক ঘন্টার জন্যেই ছিল। এরপর পূর্বের 
ন্যায় চিরকালের জন্যে হরমে যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম হয়ে গেছে। তিনি আরও 
বলেন £ আমার পূর্বে কারো জন্যে হরমের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করা হালাল ছিল 
না, আমার পরেও কারো জন্যে হালাল নয়। আমাকেও মাত্র কয়েক ঘন্টার 
জন্যে অনুমতি দেয়া হয়েছিল, পরে আবার হারাম করে দেয়া হয়েছে। 


রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হযরত আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে মক্কায় সৈন্যাভিযান এবং হত্যা ও লুটতরাজ 
করেছিল। এতে কা'বা গৃহের সাধারণ নিরাপত্তা আইন এতটুকুও ক্ষন 
হয়নি। কেননা মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা তথা সর্ব সম্মতিক্রমে 
হাজ্জাজের একাজ হারাম ও মহাপাপ ছিল। সমগ্র মুসলিম জাতি এজন্যে 
তাকে ধিক্কার দিয়েছে। এ ঘটনাকে কা’ বা গৃহের সৃষ্টিগত সম্মান ও মর্যাদার 
পরিপস্থও বলা যায় না। কারণ, হাজ্জাজ স্বয়ং এ কাজের বৈধতায় বিশ্বাসী 
ছিল না। সে একে একটি জঘন্য অপরাধ মনে করতো। কিন্তু রাজনীতি ও 
রাষ্ট্রীয় স্বার্থ তাকে অন্ধ করে দিয়েছিল। 

একথা অনস্বীকার্য যে, সর্বশ্রেণীর মানবমণ্ডলীই কা'বা গৃহের প্রতি 
সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধকে অত্যন্ত জরুরী মনে করে। তারা হরমের অভ্যন্তরে 
যুদ্ধ-বিগ্রহ ও খুনখারাবীকে জঘন্যতম পাপ বলে গণ্য করে। এটা সারা 
বিশ্বে একমাত্র কা’ বা গৃহেরই বৈশিষ্ট্য। 

কা'বা গৃহের হন্ত ফরষ হওয়া £ ৯৭ নং আয়াতে কা'বা গৃহের 
তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে £ আল্লাহ্‌ তাআলা মানব 
জাতির প্রতি শর্তাধীনে কা’ বা গৃহের হজ্ব ফরয করেছেন। শর্ত এই যে, সে 
পর্যন্ত পৌছার সামর্থ্য থাকতে হবে। সামর্থোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে £ 
সংশিষ্ট ব্যক্তির হাতে সাংসারিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত এ পরিমাণ অর্থ 
থাকতে হবে, যদ্বারা সে কা’ বা গৃহ পর্যন্ত যাতায়াত ও সেখানে অবস্থানের 
ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম হয়। এছাড়া গৃহে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত 
পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণেরও ব্যবস্থা থাকতে হবে। দৈহিক দিক 
দিয়ে হাত পা ও চক্ষু কর্মক্ষম হতে হবে। কারণ, যাদের এসব অঙ্গ বিকল, 
তাদের পক্ষে স্বীয় বাড়ী-ঘরে চলাফেরাই দুণ্চর। এমতাবস্থায় সেখানে 
যাওয়া ও হদ্ধের অনুষ্ঠানাদি পালন করা তার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হবে? 

মহিলাদের পক্ষে মাহ্রাম ব্যক্তি ছাড়া সফর করা শরীয়ত মতে 
নাজায়েয। কাজেই মহিলাদের সামর্থ্য তখনই হবে, যখন তার সাথে কোন 
মাহরাম পুরুষ হজ্জে থাকবে; নিজ খরচে করুক অথবা মহিলাই তার খরচ 
বহন করুক। এমনিভাবে কা'বা গৃহে পৌছার জন্যে রাস্তা নিরাপদ 
হওয়ায়ও সামর্থ্যের একটি অংশ। যদি রাস্তা বিপজ্জনক হয় এবং 
জান-মালের ক্ষতির প্রবল আশঙ্কা থাকে, তবে হজ্বের সামর্থ্য নাই বলে 
মনে করা হবে। 

হজ্ব শব্দের আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা। শরীয়তের পরিভাষায় 
কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ, আরাফাত ও মুযদালেফায় অবস্থান ইত্যাদি 
্রিয়াকর্মকে হু বলা হয়। এ ব্যাখ্যা কোরআন প্রদত্ত। হদ্ধের অবশিষ্ট 
অনুষ্ঠানাদি রসূলুল্লাহ (সঃ) মৌখিক উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে ব্যক্ত 
করেছেন। 

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

মুসলমানদের শক্তির ভিত্তি £ আলোচ্য ১০২ ও ৩ নং আয়াতের 
প্রথমটিতে প্রথম মূলনীতি এবং দ্বিতীয়টিতে দ্বিতীয় মূলনীতি ব্যক্ত করা 
হয়েছে। প্রথম মূলনীতিটি তাকওয়া বা আল্লাহ্‌ তাআলাকে ভয় করা। 
অর্থাৎ, তার অপছন্দনীয় কাজ কর্ম থেকে বেচে থাকা। 


১৯১ সূরা আল-ইমরান 


৭) 





"তাকওয়া" শব্দটি আরবী ভাষায় বেঁচে থাকা ও বিরত থাকার অর্থে 
ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ “ভয় করা’ ও করা হয়। কারণ, যেসব বিষয় থেকে 
বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়, সেগুলো ভয় করারই বিষয়। তাতে 
খোদায়ী শাস্তির ভয় থাকে। এ তাকওয়া তথা বেঁচে থাকার কয়েকটি স্তর 
রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর হলো কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। এ 
অর্থে প্রত্যেক মুসলমানকেই “মুত্তাকী” (আল্লাহ্তীরু) বলা যায়_যদিও 
সে গোনাহে লিপ্ত থাকে। এ অর্থ বোঝানোর জন্যেও কোরআনে অনেক 
জায়গায় ‘মুত্তাকীন' ও “তাকওয়া” শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 

দ্বিতীয় স্তর যা আসলে কাম্য_ তা হলো এমন সব বিষয় থেকে বেচে 
থাকা, যা আল্লাহ্‌ তাআলা ও তার রসূলের পছন্দনীয় নয়। কোরআন ও 
হাদীসে তাকওয়ার যে সব ফযীলত ও কল্যাণ প্রতিশ্রুত হয়েছে, তা এ 
স্তরের ‘তাকওয়ার’ উপর ভিত্তি করেই হয়েছে। 

তৃতীয় স্তরটি তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর ৷ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও 
তাদের বিশেষ উত্তরাধিকারী ওলীগণ এ স্তরের তাকওয়া অর্জন করে 
থাকেন। অর্থাৎ, অন্তরকে আল্লাহ্‌ ব্যতীত সবকিছু থেকে বাচিয়ে রাখা এবং 
আল্লাহ্র স্মরণ ও তার সস্তষ্টি কামনার দ্বারা পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ রাখা। 
আলোচ্য আয়াতে ৷৷ বলার পর ৩% বলা হয়েছে। অর্থাৎ, 
তাকওয়ার এ স্তর অর্জন কর, যা তাকওয়ার হক। 

তাকওয়ার হক কি £ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
মাসউদ, রবী, কাতাদাহ্‌ ও হাসান বসরী (রাঃ) বলেন £ রসুলুল্লাহ (সঃ) 
থেকেও এমনি বর্ণিত হয়েছে যে, তাকওয়ার হক হল, প্রত্যেক কাজে 
আল্লাহ্র আনুগত্য করা, আনুগত্যের বিপরীতে কোন কাজ না করা, 
আল্লাহকে সর্বদা স্মরণে রাখা__ কখনও বিস্মৃত না হওয়া এবং সর্বদা তার 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অকৃতজ্ঞ না হওয়া ।_ (বাহ্‌রে মুহীত) 

কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে_ “সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর। 
হযরত ইবনে আব্বাস ও তাউস বলেন £ এ আয়াতটি বাস্তবে তাকওয়ার 
হকেরই ব্যাখ্যা। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে গোনাহ্‌ থেকে বেঁচে 
থাক। এভাবেই তাকওয়ার হক আদায় হবে। অতএব, কোন ব্যক্তি অবৈধ 
বিষয় থেকে বেঁচে থাকার জন্যে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা সত্বেও কোন অবৈধ 
কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লে, তা তাকওয়ার হকের পরিপন্থী হবে না। 

পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে ৩১:59 
বোঝা যায় যে, পূর্ণ ইসলামই প্রকৃতপক্ষে তাকওয়া। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ 


তাআলা ও তার রসূল (সাঃ) এর পূর্ণ আনুগত্য করা এবং তার অবাধ্যতা 
থেকে বেঁচে থাকা। 


মুসলমানদের জাতীয় শক্তির দ্বিতীয় ভিত্তি £44; 

৫4 আয়াতে পারস্পরিক এঁক্যের বিষয়টি অত্যন্ত সাবলীল ও 
বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, এতে সর্বপ্রথম মানুষকে 
পরস্পর কবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বিভেদ ও 
বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে নিষেধ করা হয়েছে। 

এর ব্যাখ্যা এই যে, এক্য ও মৈত্রী যে প্রশংসনীয় ও কাম্য, তাতে 
জগতের জাতি, ধর্ম ও দেশ-কাল নির্বিশেষে সব মানুষই একমত। এতে 
দ্বিতের কোনই অবকাশ নেই। সম্ভবতঃ জগতের কোথাও এমন কোন 
ব্যক্তি নেই যে, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিবাদ-বিসংবাদকে উপকারী ও উত্তম মনে 





করে। এ কারণে বিশ্বের সব দল ও গোত্রই জনগণকে এক্যবদ্ধ হওয়ার 
আহবান জানায়। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, এঁক্য উপকারী ও 
অপরিহার্য হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত হওয়া সত্বেও মানব জাতি 
বিভিন্ন দল-উপদল ও গোস্ঠীতে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। এরপর দলের 
ভেতরে উপদল এবং সংগঠনের ভেতরে উপসংগঠন সৃষ্টি করার এমন এক 
কার্যধারা অব্যাহত রয়েছে, যাতে সঠিক অর্থে দুই ব্যক্তির এরক্য 
কম্প-কাহিলীতে পর্যবসিত হতে চলেছে। সাময়িক স্বার্থের অধীনে কয়েক 
ব্যক্তি কোন বিষয়ে প্রক্যবদ্ধ হয়। স্বার্থ উদ্ধার হয়ে গেলে কিংবা 
স্বার্থোদ্ধারে অক্তকার্য হলে শুধু তাদের এঁক্যই বিনষ্ট হয় না; বরং 
পরস্পর শত্রুতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। 

এ কারণে কোরআন পাক শুধু মৈত্রী, একতা, শৃঙ্খলা ও দলবদ্ধ 
হওয়ার উপদেশই দান করেনি; বরং তা অর্জন করা ও অটুট রাখার জন্যে 
একটি ন্যায়ানুগ মূলনীতিও নির্দেশ করেছে__ যা স্বীকার করে নিতে কারো 
আপত্তি থাকার কথা নয়। মুলনীতিটি এই যে, কোন মানুষের 
স্তিস্কন্তিসত অথবা কিছুসংখ্যক লোকের রচিত ব্যবস্থা ও 
পরিকল্পনাকে জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের কাছ থেকে এমন 
আশা করা যে, তারা এতে একতাবদ্ধ হয়ে যাবে বিবেক ও ন্যায়বিচারের 
পরিপন্থী ও আত্মুপ্বঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়। তবে বিশ্বুজাহানের 
পালনকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থা ও পরিকল্পনায় অবশ্যই সব মানুষের 
একতাবজ হওয়া স্বাভাবিক ; একথা কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই নীতিগতভাবে 
অস্বীকার করতে পারে না। এখন ঘতভেদের একটি মাত্র ছিদ্রপথ খোলা 
থাকতে পারে যে, বিশুঁজাহানের পালনকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থা কি এবং 
কোন্টি? ইহুদীরা তওরাতের ব্যবস্থাকে এবং স্বীষ্টানরা ইঞ্জীলের ব্যবস্থাকে 
আল্লাহ প্রদত্ত অবশ্যপালনীয় ব্যবস্থা বলে দাবী করে। এমনকি, 
মুশরিকদের বিভিন্ন দলও স্ব স্ব ধর্বীয় আচার-অনুষ্ঠানকে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত 
বিধান বলেই দাবী করে খাকে। এ ধরনের মতানৈক্য ও বিভেদকেই 
কোরআন পাক কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বর্তমানে এ 
কোরআনী মুলনীতিকে পরিত্যাগ করার কারণেই সমগ্র মুসলিম সমাজ 
শতধাবিভক্ত হয়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। এ বিভেদ মেটানোর 
অমোদ ব্যবস্থাই 4:440.):5145515  জোল্লাহ্র রঙ্ছুকে সবাই 
মিলে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর।) আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। এখানে “আল্লাহর 
রজ্ছু' বলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদের 
রেওয়ায়েতে হুযুর (সাঃ) বলেনঃ 

Nl এ ০৩০ ০ ১৯৯ এএ। এপ » oS 

অর্থাৎ, কোরআন হল আল্লাহ্‌ তাআলার রজ্জু যা আসমান থেকে 
যমীন পৰ্যন্ত প্রলম্বিত।- (ইবনে কাসীর) 
যায়েদ ইবনে আরকামের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে 01, ৯৯ 4) J> 
অর্থাৎ, “আল্লাহ্র রজ্জু হচ্ছে কোরআন।' (ইবনে কাসীর) 

আরবী বাচন পদ্ধতিতে “হাবল” এর অর্থ অঙ্গীকারও হয় এবং এমন যে 
কোন বস্তুকেই বলা হয় যা উপায় বা মাধ্যম হতে পারে। কোরআন অথবা 
দ্বীনকে ‘রজ্জু' বলার কারণ এই যে, এটা একদিকে আল্লাহ্‌ তাআলার 
সাথে বিশ্ববাসী মানুষের সম্পর্ক কায়েম করে এবং অন্যদিকে বিশ্বাস 
স্থাপনকারীদেরকে পরস্পর ধরক্যবদ্ধ করে একদলে পরিণত করে। 

মোটকথা, কোরআনের এ বাক্যে বিজ্ঞজনোচিত মূলনীতিই বিধৃত 


হয়েছে। কেননা, প্রথমতঃ আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রেরিত জীবন ব্যবস্থা 
কোরআনকে কাজে-কর্মে বাস্তবায়িত করা প্রত্যেক মানুষের জন্যে অবশ্য 


১৯২ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ সব মুসলমান সম্মিলিতভাবে একে বাস্তবায়িত করবে। 
এর অনিবার্য ফলস্বরূপ তারা পরস্পর এঁক্যবদ্ধ ও সুশৃংখল জাতিতে 
পরিণত হবে। উদাহরদতঃ একদল লোক একটি রজ্জুকে ধরে থাকলে তারা 
সবাই এক দেহে পরিণত হয়ে যাবে। 


এছাড়া আয়াতে একটি সুক্ষ দৃষ্টাস্তও বর্ণিত হয়েছে যে, মুসলমানরা 
যখন আল্লাহ্‌র গ্রস্কে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকবে, তখন তাদের অবস্থা 
হবে খঁ ব্যক্তিদের অনুরূপ, যারা কোন উচ্চ স্থানে আরোহণ করার সময় 
শক্ত রজ্জু ধারণ করে নিশ্চিত পতনের সম্ভাবনা থেকে নিরাপদ থাকে। 
সুতরাং আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সবাই মিলে কোরআনকে 
শক্তরূপে ধারণ করে থাকলে শয়তান তার কোন অনিষ্ট সাধনে সক্ষম হবে 
না এবং ব্যক্তিগত জীবনের মত মুসলিম জাতির শক্তিও সুদৃঢ় ও অজেয় 
হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, কোরআনকে আঁকড়ে থাকলেই ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত 
শক্তি একত্রিত হয় এবং মরণোম্মুখ জাতি নবজীবন লাভ করে। পক্ষান্তরে 
কোরআন থেকে সরে থাকলে জাতীয় ও দলগত জীবনে যেমন বিপর্যয় 
নেমে আসে, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনও সুখকর হয় না। 


এঁক্য একমাত্র ইসলামের ভিত্তিতেই সম্ভব £ এঁক্যের বিশেষ একটি 
কেন্দ্র বা ভিত্তি থাকা অত্যাবশ্যক । এ সম্পর্কে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন মত 
ও পথ রয়েছে। কোথাও বংশগত সম্পর্ককে এঁক্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে 
বরে নেওয়া হয়েছে। উদাহরণতঃ আরব গোত্রসমূহের মধ্যে কোরায়শকে 
এক জাতি ও বনু-তামীমকে অন্য জাতি মনে করা হতো। কোথাও বর্ণগত 
পাৰ্থক্যই খঁক্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে! ফলে কৃষ্ণাঙ্গদের এক 
জাতি এবং শ্রেতাঙ্গদের অন্য জাতি মনে করা হয়েছে। কোথাও দেশগত ও 
ভাষাগত একত্বকে কেন্দ্রবিন্দু মনে করা হয়েছে। ফলে হিন্দীরা একজাতি ও 
আরবীরা অন্য জাতি হয়ে গেছে। আবার কোথাও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত 
কিছু নিয়ম_ প্রথাকে এঁক্যের কেন্দ্র বানানো হয়েছে। যারা এসব 
নিয়ম-প্রথা পালন করে না, তারা ভিনু্জাতি। উদাহরণতঃ ভারতের হিন্দু ও 
আর্ধসমাজের কথা বলা যায়। 

কোরআন পাক এগুলোকে বাদ দিয়ে খঁক্যের কেন্দ্রবিন্দু “হাবলুল্লাহ” 
অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ প্রেরিত মজবুত জীবন-ব্যবস্থাকে সাব্যস্ত করেছে এবং 
দৃশ্তকন্ঠে ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসীরা সবাই মিলে এক 
জাতি_ যারা আল্লাহ্র রজ্জুর সাথে জড়িত এবং কাফেররা ভিন্ন জাতি 
যারা এ শক্ত রজ্জুর সাথে জড়িত নয়। 

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদিগকে দু'টি নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্‌ তাআলার প্রেরিত জীবন ব্যবস্থার অনুসারী হয়ে 
যাও। দ্বিতীয়তঃ একে সবাই মিলে শক্তভাবে ধারণ কর,যাতে মুসলিম 
সম্প্রদায়ের সুশৃক্খল এক্যবন্ধন স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। 
ইসলামের প্রাথমিক যুগে একবার তা প্রত্যক্ষ করা গেছে। 

মুসলমানদের পারস্পরিক এঁক্যের ধনাত্মক দিক ফুটিয়ে তোলার পর 
বলা হয়েছে; 122 পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি করো না। কোরআন পাকের 
বিজ্ঞজনোচিত ক্ণনাভঙ্গি এই যে, যেখানে ধনাত্মক দিক ফুটিয়ে তোলা 
হয়, সেখানেই ফণাত্বক দিক উল্লেখ করে বিপরীত রাস্তায় অগ্রসর হওয়া 
থেকে বারণ করা হয়। 

এছাড়া কোরআন বিভিন্ন পয়গম্বরের উম্মতদের ঘটনাবলী বর্ণনা করে 
দেখিয়েছে যে, তারা কিভাবে পারস্পরিক মতবিরোধ ও অনৈক্যের কারণে 
জীবনের উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক লাঙ্ছনায় 
পতিত হয়েছে। 


হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের জন্যে 
তিনটি বিষয় পছন্দ করেছেন এবং তিনটি বিষয় অপছন্দ করেছেন। 
পছন্দনীয় জিনিসগুলো এই £ (এক) তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে 
এবং তার সাথে কাউকে অংশীদার করবে না। (দুই)_ আল্লাহ্র কিতাব 
কোরআনকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করবে এবং অনৈক্য থেকে বেচে থাকবে। 
(ভিন) শাসনকর্তাদের প্রতি শুভেচ্ছার মনোভাব পোষণ করবে। 


অপছন্দনীয় বিষয়গুলো এই £ (এক)__ অনাবশ্যক কথাবার্তা ও 
বিতর্ক অনুষ্ঠান। (দুই)__ বিনা প্রয়োজনে কারও কাছে ভিক্ষা চাওয়া এবং 
(তিন) সম্পদ বিনষ্ট করা।_ (ইবনে কাসীর) 


এখন প্রশ্ন এই যে, প্রত্যেক মতভেদই কি নিন্দনীয় এবং মতভেদের 
কোন দিকই কি অনিন্দলীয় নেই? উত্তর এই যে, প্রত্যেক মতভেদই 
নিন্দনীয় নয়। বরং যে মতভেদে প্রবৃত্তির তাড়নার ভিত্তিতে কোরআন 
থেকে দূরে সরে চিন্তা করা হয়, তাই নিন্দনীয়। কিন্তু যদি কোরআনের 
নির্ধারিত সীমার ভেতরে থেকে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর ব্যাখ্যা স্বীকার করে 
নিজের যোগ্যতা ও মেধার আলোকে শাখা-প্রশাখায় মতভেদ করা হয়, 
তবে সে মতভেদ অস্বাভাবিক নয়, ইসলাম তা নিষেধও করে না। 
সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং ফেকাহ্বিদ আলেমগণের মধ্যকার 
মতভেদ ছিল এমনি ধরনের। এমন মতভেদকে রহমত বলে আখ্যায়িত 
করা হয়েছে। অবশ্য যদি এসব শাখা বিষয়কেই দ্বীনের মুল সাব্যস্ত করা 
হয়, তবে তাও নিন্দনীয়, । 

পারস্পরিক এঁক্ের উভয় দিক ব্যাখ্যা করার পর আয়াতে ওঁ অবস্থার 
প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাতে ইসলাম পূর্বকালে আরবরা লিপ্ত ছিল। 
গোত্রসমূহের পারস্পরিক শত্রুতা, কথায় কথায় অহরহ খুনখারাবী 
ইত্যাদির কারণে গোটা আরব জাতি নিশ্চিহ্ন হওয়ার কাছাকাছি পৌছে 
'গিয়েছিল। একমাত্র ইসলামারূপ আল্লাহ্র বিশেষ রহমতই তাদেরকে 
এহেন অশাস্তির আগুন থেকে উদ্ধার করেছে। 

মুসলমানদের এঁক্য আল্লাহ্র আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল £ কোরআন 
পাকের এ উক্তি থেকে আরও একটি সত্য প্রতিভাত হয়েছে যে, অস্তরের 
মালিক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ তাআলা। সম্প্রীতি বা ঘৃণা সৃষ্টি করা তারই 
কাজ। কোন দলের অন্তরে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করা 
আল্লাহ্‌ তাআলারই অনুগ্রহের দান। আর একথা সবারই জানা যে, 
আল্লাহর অনুগ্রহ একমাত্র ভার আনুগত্যের দ্বারাই অর্জিত হতে পারে। 
অবাধ্যতা ও গোনাহ দ্বারা এ অনুগ্রহ অর্জিত হওয়া সুদূর পরাহত। 

এর ফলক্রুতি এই যে, মুসলমানরা যদি শক্তিশালী সংগঠন ও এক্য 
কামনা করে, তবে এর একমাত্র উপায় হচ্ছে আল্লাহ্‌ তাআলার 
আনুগত্যকে অঙ্গের ভূষণ করে নেয়া। এদিকে ইশারা করার জন্যেই 
আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে 


SIUC NCIS অর্থাৎ, এমনিভাবে 
আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের জন্যে সত্যাসত্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন - 
যাতে তোমরা বিশুদ্ধ পথে থাক। 

মুসলমানদের জাতীয় ও সমষ্টিগত কল্যাণ দু'টি বিষয়ের উপর 
নির্ভরশীল £ 


প্রথমে খোদাভীতি ও আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার মাধ্যমে 
আত্মসংশোধন এবং দ্বিতীয়তঃ প্রচার বা তবলীগের মাধ্যমে অপরের 
সংশোধন। আলোচ্য আয়াতে ১০৪ নং দ্বিতীয় নির্দেশটি বর্ণিত হয়েছে। এ 


১৯৩ সুরা আল-ইমরান খা 





দু'টি আয়াতের সারমর্ম এই যে, নিজেও স্বীয় কাজকর্ম ও চরিত্র আল্লাহ্‌ 
প্রেরিত আইন অনুযায়ী সংশোধন কর এবং অন্যান্য ভাইয়ের কাজকর্ম 
সংশোধন করারও চিন্তা কর। এ বিষয়বস্তুটিই সূরা “ওয়াল আসরে’ বর্ণনা 
করা হয়েছেঃ 


BASSI SBME NGI 
Et 
অর্থাৎ, পরকালের ক্ষতি থেকে তারা মুক্ত, যারা নিজেরাও ঈমান ও 


সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং অপরকেও বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও সৎকর্মের নির্দেশ 
দেয়। 


জাতীয় ও সমষ্টিগত জীবনের জন্যে একটি শক্তিশালী এক্য-সম্পর্ক 
থাকা অপরিহার্য । পূর্ববর্তী আয়াতে “আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর’ 
বলে তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এমনিভাবে এ এক্য সম্পর্ককে স্থিতিশীল 
রাখার জন্য দ্বিতীয় কাজটিও অপরিহার্য। আলোচ্য আয়াতে তাই বলা 
হয়েছে। অর্থাৎ, অপরারপর ভাইদেরকেও কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ 
অনুযায়ী ভাল কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করাকে প্রত্যেকেই 
আপন কর্তব্য মনে করবে যাতে আল্লাহ্‌র রজ্জু তার হাত থেকে ফস্‌কে 
না যায়। ওস্তাদ মরহুম শায়খুল - ইসলাম মাওলানা শাববীর আহমদ 
ওসমানী বলতেন £ আল্লাহ্‌র এ রজ্জু ছিড়ে যেতে পারে না. ৷ অবশ্য হাত 
থেকে ফসকে যেতে পারে। তাই এ রজ্জুটি ফসকে যাবার আশঙ্কার 
পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন পাক নির্দেশ জারি করেছে যে, প্রত্যেক মুসলমান 
যেমন নিজে সৎকর্ম করা ও গোনাহ্‌ থেকে ধেচে থাকাকে জরুরী মনে 
করবে, তেমনি অপরকেও সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ 
করাকে একটি কর্তব্য বলে মনে করবে। 


“সৎকাজে আদেশ দান ও অসৎকাজে নিষেধ" করণের কর্তব্য 
প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তখনই আরোপিত হবে, যখন চোখের সামনে 
কাউকে অসৎকাজ করতে দেখবে। উদাহরণতঃ কোন মুসলমানকে 
মদ্যপান করতে অথবা চুরি করতে কিংবা ভিন্ন নারীর সাথে অশালীন 
মেলামেশা করতে দেখলে সাধ্যানুযায়ী তা প্রতিরোধ করা ওয়াজিব হবে। 
কিন্তু চোখের সামনে এসব কাজ না পড়লে,তা ওয়াজিব নয়; বরং এরূপ 
কাজ বন্ধ করার দায়িত্ব ইসলামী সরকারের। সরকার অপরাধীর অপরাধ 
সম্পর্কে তদস্ত করে তাকে শাস্তি দেবে। 

“সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ” বাক্যের দ্বারা এরূপ বুঝার 
সম্ভাবনা ছিল যে,এ প্রয়োজন হয়তো বিশেষ বিশেষ স্থানেই হবে। অর্থাৎ, 
যখন চোখের সামনে অসংকাজ হতে দেখা যায়। কিন্ত 
210৩ বলে প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়ের কাজ 
হবে কল্যাণের প্রতি আহবান করা; তখন অসৎকাজ হতে দেখা যাক, বা 
লা য্যক অখব। কোল ফরঘ আদায় করার সম হোক ঝ। ন হোযেক 
উদাহরণতঃ সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যস্ত 
নামাযের সময় নয়। কিন্তু এ সম্প্রদায় এ সময়ও এই বলে নামায পড়ার 
উপদেশ দেবে যে, সময় হলে নামায আদায় করা জরুরী। অথবা রোযার 
সময় আসেনি। রমযান মাস এখনও দূরে। কিন্তু এ সম্প্রদায় স্বীয় কর্তব্য 
সম্পর্কে উদাসীন হবে না; বরং পূর্ব থেকেই মানুষকে বলতে থাকবে যে, 
রমযান মাস এলে রোযা রাখা ফরয। মোটকথা, এ সম্প্রদায়ের কাজ হবে 
কল্যাণের প্রতি আহবান করতে থাকা। 


কল্যাণের প্রতি আহবানেরও দু'টি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায় 





মুসলমানদেরকে “খায়র" তথা ইসলামের প্রতি আহবান করা। প্রত্যেক 
মুসলমান সাধারণভাবে এবং উল্লেখিত সম্প্রদায়টি বিশেষভাবে জগতের 
সব জাতিকে ইসলামের প্রতি আহবান করবে মুখেও এবং কর্মের 
মাধ্যমেও। সেমতে জেহাদের আয়াতে সাচ্চা মুসলমানের সংজ্ঞা এভাবে 
বর্ণিত হয়েছেঃ 


59194১৮55৩9 
এ 
অর্থাৎ, তারা সাচ্চা মুসলমান +যাদের আমি পৃথিবীতে শক্তি তথা 


রাজত্ব দান করলে তারা প্রথমেই পৃথিবীতে আনুগত্যের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত 
করে_ যার একটি প্রতীক হচ্ছে নামায। তারা নিজেদের অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থাকে তথা যাকাতের মূলনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে এবং 
“সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ’ করাকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে 
খহণ করে। আজকাল মুসলিম সম্প্রদায় যদি কল্যাণের প্রতি আহবান 
করাকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে,তবে বিজাতির অনুকরণের 
ফলে আমাদের মধ্যে যেসব ব্যাধি সংক্রমিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে 
তিরোহিত হয়ে যাবে। কারণ, মুসলিম জাতি এ মহান লক্ষ্যে একত্রিত হয়ে 
গেলে তাদের অনৈক্য দুর হবে। তারা যখন বুঝতে পারবে যে, জ্ঞান-গরিমা 
ও কথের দিক দিয়ে বিশ্বের অন্যান্য জাতির উপর আমাদের প্রাধান্য অর্জন 
করতে হবে এবং তাদের শিক্ষাদীক্ষা এবং আল্লাহ্র আনুগত্যমুখী সভ্যতা ও 
একটি মহান লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হয়ে যাবে। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ও 
সাহাবায়ে-কেরামের সাফল্যের চাবিকাঠি এর মধ্যেই নিহিত ছিল। হাদীসে 
আছে, রসূলুল্লাহ (সঃ) 3535; আয়াত তিলাওয়াত করে 
বলেছিলেন £ এ সম্প্রদায়টি হচ্ছে বিশেষভাবে সাহাবায়ে-কেরামের দল।_ 
(ইবনে-জারীর) কেননা, তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে এ কাজের জন্য 
দায়ী মনে করতেন। ৮ 

দ্বিতীয় পর্যায়টি হলো কল্যাণের প্রতি স্বয়ং মুসলমানদেরকে আহবান 
করা। অর্থাৎ, সব মুসলমান (সাধারণভাবে) এবং উল্লেখিত সম্প্রদায় 
(বিশেষভাবে) মুসলমানদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাবে। এ আহবানও 
দু'প্রকার। একটি ব্যাপক আহবান, অর্থাৎ, সব মুসলমানদেরকে শরীয়তের 
প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান ও ইসলামী চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করা এবং 
দ্বিতীয়টি বিশেষ আহবান।. অর্থাৎ, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কোরআন ও 
সুন্নাহ্‌র শিক্ষায় বিশেষজ্ঞ তৈরী করা। 

পরবর্তী আয়াতে এ আহবানকারী সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এরূপ 
বলা হয়েছে £ ৫0150554955 অর্থাৎ, তারা 
সৎকাজে আদেশ করে ও অসতকাজে নিষেধ করে। 

ইসলাম যেসব সৎকর্ম ও পুণ্যের নির্দেশ দিয়েছে এবং প্রত্যেক নবী 
আপন আপন যুগে যেসব সৎকর্মের প্রচলন করেছেন, তা সবই আয়াতের 
উল্লেখিত “মারফ" তথা সৎ কর্মের অন্তর্ভুক্ত। “মারফ' শব্দের 
আভিধানিক অর্থ পরিচিত। এসব সৎকর্মও সাধারপ্যে পরিচিত। তাই 
এগুলোকে ‘মারুফ’ বলা হয়। 

এমনিভাবে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) যেসব সৎকর্মরূপী কাজকে অবৈধ 
ঘোষণা করেছেন বলে খ্যাত, তা সবই আয়াতে উল্লেখিত “যুনকার'-এর 
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তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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৯১৬৯ 


অন্তভূক্ত। এ স্থলে “ওয়াজেবাত' (জরুরী করণীয় কাজ) ও “মাআসী” 
(গোনাহ্র কাজ)-এর পরিবর্তে ‘মারুফ’ ও ‘মুনকার’ বলার রহস্য 
সম্ভবতঃ এই যে, নিষেধ ও বাধাদানের নির্দেশটি শুধু সবার কাছে পরিচিত 
ও সর্বসম্মত মাসআলা-যাসায়েলের ব্যাপারেই প্রযোজ্য হবে। ইজতেহাদী 
মাসআলায় শরীয়তের নীতি অনুসারেই বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত থাকতে 
পারে । এসব মাসআলায় নিষেধ ও বাধাদান সঙ্গত নয়। পরিতাপের বিষয়, 
এহেন বিজ্ঞজনোচিত শিক্ষার প্রতি ইদানিং উদাসীনতা প্রদর্শন করা হচ্ছে। 
আজকাল ইজতেহাদী যাসআলাকে বিতর্কের ক্ষেত্র হিসাবে গণ্য করে 
মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ সৃষ্টি করা হয় এবং একেই সর্ববৃহৎ 
পৃণ্যের কাজ বলে সাব্যস্ত করা হয়। অথচ এর বিপরীতে সর্বসম্মত 
গোনাহর কাজে বাধা দানের প্রতি তেমন মনোনিবেশ করা হয় না। 
আয়াতের শেষাংশে এ আহবানকারী দলের প্রশংসনীয় পরিণামের কথা 
উল্লেখ করে বলা হয়েছে £ ৩১১33৮১3)$ অর্থাৎ, প্রকৃতপক্ষে 
তারাই হলো সফলকাম। ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল ও সৌভাগ্য তাদেরই 
প্রাপ্য। 

আয়াতে বর্ণিত সম্প্রদায়ের সর্বপ্রথম প্রতীক ছিলেন 
সাহাবায়ে-কেরামের দল। তারা কল্যাণের প্রতি আহবান এবং সৎকাজে 
আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ এর মহান লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে 
অল্পদিনের মধ্যে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। রোম ও পারস্যের 
বিশাল সাম্রাজা পদানত করেন। বিশ্বকে নৈতিকতা ও পবিত্রতার শিক্ষা 
দেন এবং পৃণ্য ও খোদাভীতির প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন। 

কল্যাণের প্রতি আহবানকারী সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তা ও তাদের 
গুণাবলী বর্ণনা করার পর আল্লাহ্‌ তাআলা আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াতে 
মুসলমানদের পারস্পরিক মতভেদ ও বিছিন্নতা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ 
দিচ্ছেনঃ 


ACA) 





অর্থাৎ তাদের মত হয়ো না, যারা প্রকৃষ্ট প্রমাণাদি আসার পর 
পরস্পর মতবিরোধ করেছে। 

উদ্দেশ্য এই যে, ইহুদী ও খ্ৰষ্টানদের মত হয়ো না। তারা আল্লাহ্‌ 
তাআলার পরিস্কার নির্দেশ পাওয়ার পর শুধু কুসংস্কার ও 
কামনা-বাসনার অনুসরণ করে ধর্মের মূলনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে 
এবং পারস্পরিক দৃন্দ-কলহের মাধ্যমে আযাবে পতিত হয়েছে। এ 
পরিশিষ্ট । প্রথম আয়াতে একের কেন্দ্রবিন্দু আল্লাহ্র রজ্জুকে শক্তহাতে 
ধারণ করার প্রতি আহবান করা হয়েছে এবং ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, 
এঁক্যবদ্ধতা সমগ্র জাতিকে একক সত্তায় পরিণত করে দেয়। এরপর 
কল্যাণের প্রতি আহবান এবং “সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ’ 
দ্বারা এ খক্যবদ্ধতাকে শক্তিশালী করা হয়েছে। এরপর 15 
এবং ৩১35 আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, বিচ্ছিন্নতা ও 
মতবিরোধের কারণে পূর্ববর্তী জাতিসমূহ ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমরা তাদের 
কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং নিজেদের মধ্যে এ ব্যাধি অনুপ্রবেশ 
করতে দিও না। 


আয়াতে যে বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধের নিন্দা করা হয়েছে, তা সে 





সমস্ত মতবিরোধ যা দ্বীনের মূলনীতিতে করা হয় অথবা স্বার্পরতার 
বশবর্তী হয়ে শাখা-প্রশাখায় করা হয়। আয়াতে ‘উজ্জ্বল নির্দেশাবলী 
আসার পর" বাক্যটিহ এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কেননা, দ্বীনের মূলনীতি 
উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট হয়ে থাকে. ৷ কিছু শাখা প্রশাখাও এমন সুস্পষ্ট হয়ে 
থাকে, যাতে স্বার্থপরতা না থাকলে মতবিরোধের অবকাশ নাই। কিন্ত 
যেসব শাখা-প্রশাখা অস্পষ্ট, সে সম্পর্কে কোন আয়াত ও হাদীস না 
থাকার কারণে অথবা আয়াতে ও হাদীসে বাহ্যিক বৈপরীত্য থাকার কারণে 
যদি ইজতেহাদে মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে তা আয়াতে উল্লেখিত নিন্দার 
আওতায় পড়বে না। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত একটি সহীহ্‌ হাদীসে এ 
ধরনের মতবিরোধের সমর্থন এবং অনুমতি পাওয়া যায়। হাদীসটি এই £ 
যদি কেউ ইজতেহাদ করে এবং সঠিক নির্দেশ প্রকাশ করে, তবে সে 
দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। আর যদি ইজতেহাদে ভুল করে তবুও একটি 
সওয়াব পাবে। 

এতে বুঝা যায় যে, ইজতেহাদ সম্পর্কিত মতবিরোধ ভুল হলেও যখন 
এক সওয়াব পাওয়া যায়, তখন তা নিন্দনীয় হতে পারে না। সুতরাং 
সাহাবায়ে-কেরাম ও মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে যেসব ইজতেহাদী 
মতবিরোধ হয়েছে, সে সবগুলোই কোনো না কোনো পর্যায়ে আলোচ্য 
আয়াতের সাথে সম্পর্কহীন। হযরত কাসেম ইবনে মুহাস্মদ ও হযরত 
ওমর ইবনে আবদুল আযীয বলেন £ সাহাবায়ে-কেরামের মতবিরোধ 
মুসলমানদের জন্যে রহমত ও মুক্তির কারণ স্বরূপ ।- (রুহুল-মা'আনী) 

ইজতেহাদী মতবিরোধে কোন পক্ষের নিন্দাবাদ জায়েষ নয় £ 
এখান থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি ফুটে উঠেছে। তা এই যে, শরীয়ত 
সম্মত ইজতেহাদী মতবিরোধে যে ইমাম যে পক্ষ অবলম্বন করেন, 
তন্মধ্যে আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে এক পক্ষ ভুল ও অপরপক্ষ সঠিক হলেও 
তা মীমাংসা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার। তিনি হাশরের 
ময়দানে সঠিক ইজতেহাদকারী আলেমকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন 
এবং যার ইজতেহাদ লরাস্ত প্রতিপন্ন হবে, তাকে একটি সওয়াব দান 
করবেন। ইজতেহাদী মতবিরোধে কারণ একথা বলার অধিকার নাই যে, 
নিশ্চিতরূপে এ পক্ষ সঠিক এবং ও পক্ষ ্রন্ত। অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি 
স্বীয় জ্ঞানবুদ্ধির আলোতে এক পক্ষকে কোরআন ও সুন্নাহর অধিক 
নিকটবতী মনে করে, তবে সে এরূপ বলতে পারে যে, আমার মতে এ 
পক্ষটি সঠিক, কিন্ত ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে এবং এ পক্ষটি ভ্রান্ত, 
কিন্তু সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। এ নীতিকথাটি ইমাম ও 
ফেকাহ্বিদগণের কাছে স্বীকৃত। এতে আরও বুঝা যায় যে, ইজতেহাদী 
মতবিরোধে কোন পক্ষ এরূপ অসৎ হয় না যে, “সৎকাজে আদেশ ও 
অসৎকাজে নিষেধ" এর নীতি অনুযায়ী তাকে নিন্দা করা যেতে পারে। 
সুতরাং যা অসৎ নয়,তাকে নিন্দা করা থেকে বিরত থাকা অত্যাবশ্যক। 
আজকাল অনেক আলেমকেও এ ব্যাপারে গাফেল দেখা যায়। তারা 
বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণকারীদের গালি-গালাজ করতেও কুন্ঠিত হন না।এর 
ফলে মুসলমানদের মধ্যে যত্রতত্র দুন্ব-কলহ-বিচ্ছি্রতা ও মতানৈক্য 
দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। 

ইজতেহাদের নীতিমালা যথাযথভাবে পালন করার পরও যদি 
ইজতেহাদী মতবিরোধ দেখা দেয়;তবে তা আলোচ্য 1 আয়াতের 
পরিপন্থী ও নিন্দনীয় নয়। কিন্তু আজকাল মুসলমানদের মধ্যে কি হচ্ছে? 
আজকাল এতদসম্পকতি আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ককেই দ্বীনের ভিত্তি 
মনে করা হচ্ছে এবং এ নিয়ে পারস্পরিক গালি-গালাজ, লড়াই-ঝাগড়া, 
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এমনকি মারামারি পর্যন্ত সংঘটিত হচ্ছে। এ সমস্ত আচরণ অবশ্যই 
আলোচ্য আয়াতের সুস্পষ্ট বিরোধী, নিন্দনীয় এবং সাহাবায়ে-কেরাম ও 
তাবেয়ীগণের রীতির পরিপন্থী পূর্ববর্তী মনীষীগপের মধ্যে ইজতেহাদী 
মতবিরোধ নিয়ে বিপক্ষ দলের সাথে এরূপ ব্যবহারের কথা কখনও শোনা 
যায়নি। 

মুখমণ্ডল শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবৰ্ণ হওয়ার অর্থ £ মুখমণ্ডল শ্বেতবর্ণ ও 
কৃষ্ণবৰ্ণ হওয়ার কথা কোরআন মজীদের অনেক জায়গায় উল্লেখিত 
হয়েছে। 

এসব আয়াতে একই অর্থবোধক বিভিন্ন শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। 
বিশিষ্ট তফসীরবিদগণের মতে শুভ্রতা দ্বারা ঈমানের নূরের শুভ্রতা বুঝানো 
হয়েছে। অর্থাৎ, মুমিনদের মুখমণ্ডল ঈমানের নুরে 
উদ্তাসিত,আনন্দাতিশয্যে উৎফুল্ল ও হাস্যোজ্জ্বল হবে। পক্ষান্তরে ক্ষ্ণবর্ণ 
দ্বারা কুফরের কালোবর্ণ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, কাফেরদের মুখমণ্ডল 
কুফরের পক্কিলতায় আচ্ছন্ন হবে। তদুপরি পাপাচারের অন্ধকারে আরও 
অন্ধকারময় হয়ে যাবে। 

উজ্জ্বল মুখ ও কাল মুখ কারা £ এরা কারা_ এ সম্পর্কে 
তফসীরবিদ্গণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে-আব্বাস 
বলেন £ আহলে সুন্নত সম্প্রদায়ের মুখমণ্ডল শুভ্র হবে এবং বিদআতীদের 
মুখমণ্ডল কালো হবে। হযরত আতা বলেন £ মুহাজির ও আনসারগণের 
মুখমণ্ডল সাদা হবে এবং বনী-কুরায়যা ও বনী নুযায়রের মুখমণ্ডল কালো 
হবে।- (কুরতুবী) 

তিরমিযী শরীফে হযরত আবু উমামাহ বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে 
£ খারেজী সম্প্রদায়ের মুখমণ্ডল কালো হবে। আর তারা যাদের হত্যা 
করবে, তাদের মুখমণ্ডল সাদা হবে। 


আবু উমামাকে জিজ্ঞেস করা হলো £ আপনি এ হাদীস রসূলুল্লাহ্‌ 
(সাঃ)-এর কাছ থেকে শুনেছেন? তিনি অঙ্গুলি গুণে উত্তর দিলেন £ 
হাদীসটি যদি অস্ততঃ সাত বার তার কাছ থেকে না শুনতাম, তবে বর্ণনাই 
করতামনা।__ (তিরমিযী) 

হযরত ইকরিমাহ্‌ বলেন £ আহলে কিতাবগণের এক অংশের মুখমণ্ডল 
কালো হবে অর্থাৎ, যারা হুযুর (সাঃ)-এর নবুওয়ত লাভের পূর্বে তিনি নবী 
হবেন বলে বিশ্বাস করতো কিন্তু নবুওয়ত -প্রাপ্তির পর তাকে সাহায্য ও 
সমর্থন করার পরিবর্তে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে শুরু করে। - 
(কুরতুবী) 

কতিপয় প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য £ আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে কতিপয় 
প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে। (এক)__ আল্লাহ্‌ তাআলা ৯ 
252১5953585 বাক্যের প্রথমে উক্ভ্বলতার উল্লেখ করে 
পরে মলিন হওয়ার কথা বলেছেন কিন্তু 4৯3৩ $5 G0 





বাক্যের বর্ণনাভঙ্গি পাল্টে দিয়েছেন। অথচ ধারাবাহিকতা বজায় রাখার 
জন্যে এখানেও শুত্রতাকে আগে উল্লেখ করাই উচিত ছিল। আয়াতের 
ধারাবাহিকতা পাল্টে দিয়ে আল্লাহ্‌ তাআলা সম্ভবতঃ সৃষ্টির লক্ষ্যের দিকে 
ইঙ্গিত করেছেন। সৃষ্টির লক্ষ্য হচ্ছে সৃষ্ট জীবের প্রতি অনুকম্পা করা, 
শাস্তি দেয়া নয়। এ কারণে আল্লাহ্‌ তাআলা সর্বপ্রথম শুভ্র মুখমণ্ডলের 
কথা বর্ণনা করেছেন; কারণ এরাই আল্লাহ্‌র অনুকম্পা ও সওয়াব লাভের 
যোগ্য। অতঃপর মলিন মুখমণ্ডল উল্লেখ করেছেন। কারণ, এরা আল্লাহ্র 
শাস্তির যোগ্য। এরপর আয়াতের শেষাংশে 41250 বলে আল্লাহ্‌ 
তাআলা স্বীয় অনুকম্পাও প্রকাশ করেছেন। এভাবে আয়াতের শুরুতে ও 
শেষাংশে উভয় স্থানেই অনুকম্পা বর্ণনা করেছেন এবং মাঝখানে মলিন 
মুখমণ্ডলের কথা উল্লেখ করেছেন। এভাবে অসীম অনুকম্পার প্রতি ইঙ্গিত 
হয়ে গেছে যে, মানবজাতিকে শাস্তিদানের উদ্দেশে সৃষ্টি করা হয়নি; বরং 
আল্লাহ্‌ তাআলার অনুকম্পা লাভে ধন্য হওয়ার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। 

(দেই) _ শুভ্ৰ মুখমণ্ডলবিশিষ্টদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,তারা সর্বদা 
আল্লাহ্‌র অনুকম্পার মধ্যে অবস্থান করবে। হযরত ইবনে-আবাবাস (রাঃ) 
বলেন £ এখানে আল্লাহ্‌র অনুকম্পা বলে জান্নাত বোঝানো হয়েছে। তবে 
জান্নাতে অনুকম্পা বলার রহস্য এই যে, মানুষ যত এবাদতই করুক না 
কেন, আল্লাহ্‌র অনুকম্পা ব্যতীত জান্নাতে যেতে পারবে না। কারণ, 
এবাদত করা মানুষের নিজস্ব পরাকাষ্ঠা নয়, বরং আল্লাহ প্রদত্ত সামর্থ্যের 
বলেই মানুষ এবাদত করতে পারে। সুতরাং ইবাদত করলেই জান্নাতে 
প্রবেশ অপরিহার্য হয়ে যায় না। বরং আল্লাহ্‌র অনুকম্পার দ্বারাই জান্নাতে 
প্রবেশ করা সৃত্তব+_ তৈফসীরে-কবীর) 

(তিন) _ আল্লাহ তাআলা £১/3-৮৬১ বাক্যাংশের পর 
পর ৩১১১৯২৯০৯ বলে একথা ব্যক্ত করেছেন যে, বিশ্বাসীরা আল্লাহ 
তাআলার যে অনুকস্পায় অবস্থান করবে, তা তাদের জন্যে সাময়িক হবে 
না বরং সর্বকালীন হবে। এ নেয়ামত কখনও বিলুপ্ত অথবা হাসপ্রাপ্ত করা 
হবে না। এর বিপরীতে মলিন মুখমণ্ডল বিশিষ্টদের জন্যে একথা বলা হয়নি 
যে, তারা তাদের সে অবস্থায় চিরকালই থাকবে। 

মানুষ নিজের গোনাহর শাস্তিই লাভ করে £ 550115545 

৬7: আয়াতে বলা হয়েছে যে, অদ্যকার শাস্তি আমার পক্ষ 
থেকে নয়; বরং তোমাদের উপার্জিতি। তোমরা পৃথিবীতে অবস্থানকালে 
এসব উপার্জন করেছিলে। কেননা জান্নাত ও দোযখের বিপদ ও নেয়ামত 
প্রকৃতপক্ষে তোমাদের কর্ষেরই পরিবর্তিত চিত্র। এ বিষয়টি বোঝানোর 
জন্যেই আয়াতের শেষাংশে বলেছেন? ৫8430667415 
অর্থাৎ. আল্লাহ্‌ তাআলা বান্দাদের প্রতি অত্যাচার করার কোন ইচ্ছা 


করেন না। শাস্তি ও পুরস্কার যা কিছু দেয়া হয়, সুবিচার ও অনুকম্পার 
দাবী হিসেবেই দেয়া হয়। 


১৯৬ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 45 
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(১০৯) আর যা কিছু আসমান ও যমীনে রয়েছে সে সবই আল্লাহ্‌র এবং 
আল্লাহ্‌র প্রতিই সবকিছু প্রত্যাবর্তনশীল। (১১০) তোমরাই হলে সবোর্তিম 
তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং 
আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে। আর আহলে-কিতাবরা যদি ঈমান আনতো, 
তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো। তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছে 
ঈমানদার আর অধিকাংশই হলো পাপাচারী। (১১১) যৎসামান্য কষ্ট দেয়া 
ছাড়া তারা তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তারা 
তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তারা পশ্চাদ্পসরণ করবে। অতঃপর 
তাদের সাহায্য করা হবে না। (১১২) আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি কিংবা মানুষের 
প্রতিশ্রুতি ব্যতীত ওরা যেখানেই অবস্থান করেছে সেখানেই তাদের ওপর 
লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর ওরা উপাজনি করেছে আল্লাহর গযব। 
ওদের উপর চাপানো হয়েছে গলগ্রহতা। তা এজন্যে যে, ওরা আল্লাহ্‌র 
আয়াতসমূহকে অনবরত অস্বীকার করেছে এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে 
হত্যা করেছে। তার কারণ, ওরা নাফরমানী করেছে এবং সীমা লংঘন 
করেছে। (১১৩) তারা সবাই সমান নয়। আহলে -কিতাবদের মধ্যে কিছু 
লোক এমনও আছে যারা অবিচলভাবে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ পাঠ করে 
এবং রাতের গভীরে তারা সেজদা করে। (১১৪) তারা আল্লাহ্‌র প্রতি ও 
কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং কল্যাণকর বিষয়ের নির্দেশ দেয় 
অকল্যাণ থেকে বারণ করে এবং সৎকাজের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে 
থাকে। আর এরাই হল সৎকর্মশীল। (১১৫) তারা যেসব সৎকাজ করবে, 
কোন অবস্থাতেই সেগুলোর প্রতি অবজ্ঞা প্রদশন করা হবে না। আর আল্লাহ্‌ 
পরহ্যেগারদের বিষয়ে অবগত। 











আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তার কয়েকটি কারণ £ মুসলিম 
সম্প্রদায়কে ‘ শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়" বলে ঘোষণা করার কারণসমূহ কোরআন 
পাক একাধিক আয়াতে বর্ণনা করেছে। এতদসম্পর্কিত প্রধান আয়াত সূরা 
আয়াতটি। সেখানেই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায়ের 
শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান কারণ মধ্যপন্থী হওয়া এবং জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে 
তাদের মধ্যপন্থর পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। __(মা"আরেফুল কোরআন, 
১ম খণ্ড) 

আলোচ্য ১১০ নং আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায় 
হওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা মানব জাতির উপকারার্থ 
সমুখিত হয়েছে। আর তাদের প্রধান উপকার এই যে, মানব জাতির 
আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক সংশোধনের চেষ্টাই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। 
পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের তুলনায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মাধ্যমে “সৎকাজে 
আদেশ দান এবং অসংকাজে নিষেধ" করার দায়িত্ব অধিকতর পূর্ণত্বলাত 
করেছে। সহীহ্‌ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে যে, এ কর্তব্যটি পূর্ববর্তী 
সম্প্রদায়সমূহের দায়িত্বও ন্যস্ত ছিল, কিন্তু বিগত অনেক সম্প্রদায়ের 
মধ্যে জিহাদের নির্দেশ ছিল না। তাই তারা শুধু অস্তর ও মুখের দ্বারাই 
”সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের কর্তব্য পালন করতে পারতো। 
মুসলিম সম্প্রদায় বাহুবলেও এ কর্তব্য পালন করতে পারে। সব রকমের 
জেহাদের এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির মাধ্যমে ইসলামী আইন কার্যকরী করাও এর 
অন্তর্ভক্ত। এছাড়া পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ব্যাপক উঁদাসীন্যের 
দরুন ধর্মের অন্যান্য বিশেষ কার্যাবলীর ন্যায় সৎকাজে আদেশ দান ও 
অসৎকাজে নিষেধ করার কর্তব্যটিও পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এ 
সম্প্রদায়ের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত এমন একটি দল থাকবে_যারা 
“সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ" _এর কর্তব্য পুরোপুরি 
পালন করে যাবে। 

44৬3435 বাক্যাংশে মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণিত 
হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস পূর্ববর্তী সব পয়গাম্বর 
ও উন্মতেরও অভিন্ন গুণ। একে মুসলিম সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বলে 
কিরূপে আখ্যা দেয়া হলো? উত্তর এই যে, আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসের 
বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায় যে স্তরে উন্নীত হয়েছে, তা 
পূর্ববর্তী উত্মতগণের তুলনায় বিশেষ স্বাতস্ত্যের অধিকারী। 

আয়াতের শেষাংশে আহ্‌লে -কিতাবগণের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, 
তাদের কেউ কেউ মুমিন। বলা বাহুল্য, এরা হলেন হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে সালাম প্রমুখ। এরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করেছিলেন। 

কোরআনের এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। আয়াতের 
লক্ষ্য সাহাবায়ে-কেরামের সাথে নবুওয়তের যমানায় কোন ক্ষেত্রেই 
মোকাবিলায় বিরুদ্ধবাদিরা জয়লাভ করতে পারেনি। পূর্বে উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, ইহুদী গোত্রগুলো সাহাবায়ে-কেরামের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির 
'অপপ্রয়াসে লিপ্ত ছিল। বিশেষ করে তারা পরিণামে মুসলমানদের হাতে 
লাঙ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে। কতক নিহত হয়েছে, কতক নির্বাসিত 
হয়েছে এবং কিছু সংখ্যকের উপর জিযিয়া কর ধার্য করা হয়েছে। পরবর্তী 
আয়াতে এ বিষয়েরই পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে। 


১৯৭ সুরা আল-ইমরান 5৪ 
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(১১৬) নিশ্চয় যারা কাফের হয়, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি 
আল্লাহর সামনে কখনও কোন কাজে আসবে না। আর তারাই হলো 
দোযখের আগুনের অধিবাসী- তারা সে আগুনে চিরকাল থাকবে। (১১৭) 
এ দুনিয়ার জীবনে যাকিছু ব্যয় করা হয়, তার তুলনা হলো ঝড়ো হাওয়ার 
মতো, যাতে রয়েছে তুষারের শৈত্য, যা সে জাতির শস্যক্ষেত্রে গিয়ে 
লেগেছে যারা নিজের জন্য মন্দ করেছে। অতঃপর সেগুলোকে নিঃশেষ 
করে দিয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের উপর কোন অন্যায় করেননি, কিন্তু 
তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করছিল। (১১৮) হে 
ঈমানদারগণ | তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অস্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো 
না; তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ক্রুটি করে না- তোমরা কষ্টে 
থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শক্রুতাপ্রসৃত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে 
বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ 
বেশী জঘন্য । তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, 
যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও। (১১৯) দেখ ৷ তোমরাই তাদের 
ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদভাব পোষণ করে না। 
আর তোমরা সমস্ত কিতাবেই বিশ্বাস কর। অথচ তারা যখন তোমাদের 
সাথে এসে মিশে, বলে - “আমরা ঈমান এনেছি/ পক্ষান্তরে তারা যখন 
পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের উপর রোষবশতঃ আঙ্গুল কামড়াতে 
থাকে। বলুন, তোমরা আক্রোশে মরতে থাক। আল্লাহ্‌ মনের কথা ভালই 
জানেন। (১২০) তোমাদের যদি কোন মঙ্গল হয় তাহলে তাদের খারাপ 
লাগে। আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয়, তাহলে তাতে তারা আনন্দিত 
হয়। আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে 
তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। নিশ্চয়ই - তারা যা 
কিছু করে, সে সমস্তই আল্লাহ্‌র আয়ত্তে রয়েছে। (১২১) আর আপনি যখন 
পরিজনদের কাছ থেকে সকাল বেলা বেরিয়ে গিয়ে মুমিনগণকে যুদ্ধের 
অবস্থানে বিন্যস্ত করলেন, আর আল্লাহ্‌ সব বিষয়েই শোনেন এবং জানেন। 








ইহুদীদের প্রতি গষব ও লাঞ্ছনার অর্থ £ সূরা বাকারার ৬১তম 
আয়াতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে কোন 
ব্যতিক্রম নেই। সূরা আলে-ইমরানের আলোচ্য আয়াতের (9৩:৫৮ 
৫৩3569 - এর ব্যতিক্রম সম্পর্কেও সেখানে পূর্ণ তথ্য 
উপস্থিত করা হয়েছে। __ (মা’আরেফুল কোরআন ১ম খণ্ড) এখানে 
পুনর্বার উল্লেখনীয় বিষয় এই যে, কাশৃশাফ গ্রন্থের ব্যাখ্যা অনুযায়ী 
আয়াতের অর্থ হচ্ছে ইহুদীদের সাথে লাঞ্ছনা ও অপমান লেগেই থাকবে। 
তবে তারা দুই উপায়ে এ লাচ্ছনা থেকে বাচতে পারবে। (এক) - আল্লাহ্‌র 
অঙ্গীকার । উদাহরণত £ নাবালেগ বালক অথবা মহিলা হলে আল্লাহ্‌র 
নির্দেশে সে হত্যা থেকে নিরাপদে থাকবে। (দুই) ৫3১৯3 





উভয়ই অনতভত। কাজেই আয়াতের অর্থ মুসলমানদের সাথে সন্ধিচুক্তি 
সম্পাদন করে বিপদমুক্ত হওয়াও হতে পারে এবং কোন অমুসলিম শক্তির 
সাথে চুক্তি করে নিরাপদ হওয়াও হতে পারে, বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের 
অবস্থা যে হুবহু তাই, তা জ্ঞানী মাত্রেরই অজানা নয়। ইসরাঈল রাষ্ট্রটি 
প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টান পাশ্চাত্যের একটি সামরিক ছাউনি। এর যাকিছু 
শক্তিমদমত্ততা দেখা যায়, সবই অপরের কৃপায়। আমেরিকা, বৃটেন, 
রাশিয়া প্রভৃতি বহৎ শক্তিবর্গ এর উপর থেকে সাহায্যের হাত গুটিয়ে নিলে 
এটি একদিনও স্বীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 





পদ 


১১১৬০৬১০০৬5 অৰ্থাৎ, হে 
ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ 
মিত্ররূণে গ্রহণ করো না। 244 শব্দের অর্থ অভিভাবক, বন্ধু, বিশৃত্ত, 
রহস্যবিদ। কাপড়ের অভ্যন্তর ভাগকেও ৬ বলা হয়, যা শরীরের সাথে 
মিশে থাকে। এ শব্দটি ৬৮ শব্দ থেকে উল্ভুত। এর বিপরীত শব্দ /4৮। 
কোন বস্তুর বাহ্যিক দিককে 4 এবং আভ্যন্তরীণ দিককে ১%% বলা হয়। 
এমনিভাবে কাপড়ের উপরের অংশকে ৯১৮ এবং ভেতরের যে অংশ 
শরীরের সাথে মিশে থাকে, তাকে ৬ বলা হয়। আমরা নিজ ভাষায় 
বলি £ সে তার জামা-চাদর ৷ অর্থাৎ, সে তার খুব প্রিয়। এমনিভাবে 25৬ 
বলে রূপক অর্থে বন্ধু, বিশ্বস্ত, গোপন তথ্যের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য 
লোককে বোঝানো হয়। প্রসিদ্ধ অভিধানগরস্থ লিসানুল-আরবে 45৬ শব্দের 
অর্থ এরূপ লিখিত আছে £ “কোন ব্যক্তির অভিভাবক, বিশৃস্ত বন্ধু এবং 
যার সাথে পরামর্শ করে কাজ করা হয়, এরূপ ব্যাক্তিকে তার 44৬; বলা 
হয়।' 





অতএব, আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, 
স্বধর্মাবলম্বীদের ছাড়া অন্য কাউকে এমন মুরুববী ও উপদেষ্টারপে গ্রহণ 
করো না, যার কাছে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য প্রকাশ করা যেতে 
পারে না। 


ইসলাম স্বীয় বিশৃব্যাপী করুণার ছায়াতলে মুসলিমগণকে 
অমুসলিমদের সাথে সহানুভূতি, শুভেচ্ছা, মানবতা ও উদারতার 
অসাধারণ নির্দেশ দিয়েছে। এটা শুধু মৌখিক নির্দেশই নয়; বরং রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) এর আচরণ একে কার্যে পরিণত করেও দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্ত 


১৯৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন NAA 





মুসলমানদের নিজস্ব রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কার্যাবলী 
সংরক্ষণের স্বার্থে ইসলাম এ নির্দেশও দিয়েছে যে, ইসলামী আইনে 
অবিশ্বাসী ও বিদ্রোহীদের সাথে সম্পর্ক একটি বিশেষ সীমার বাইরে এগিয়ে 
নেয়ার অনুমতি মুসলমানদের দেয়া যায় না। কারণ, এতে ব্যক্তি ও জাতি 
উভয়েরই সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি যুক্তিপূর্ণ, 
সঙ্গত ও জরুরী ব্যবস্থা। এতে ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই হেফাজত হয়। 
যেসব অমুসলিম মুসলিম রাষ্ট্রের বাসিন্দা কিংবা মুসলমানদের সাথে 
মৈতরীচুক্তিতে আবদ্ধ, তাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর শিক্ষা এবং 
তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে জোরদার নির্দেশাবলী ইসলামী আইনের 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ “যে ব্যক্তি কোন যিশ্মী অর্থাৎ, 
মুসলিম রাষ্ট্রের অ-মুসলিম বাসিন্দাকে কষ্ট দেয়, কেয়ামতের দিন আমি 
তার বিপক্ষে বাদী হবো। আর আমি যে মোকদ্দমায় বাদী হবো, তাতে 
জয়লাভ অবধারিত” অন্য এক হাদীসে বলেন £ “চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম 
বাসিন্দা অথবা অন্য কারও প্রতি অত্যাচার করতে আমার পালনকর্তা 
আমাকে নিষেধ করেছেন।" আর এক হাদীসে বলেন £ “সাবধান! যে 
ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ অ-মুসলিমের প্রতি অত্যাচার করে কিংবা তার প্রাপ্য 
হাস করে কিংবা তার উপর সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয় অথবা 
তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার কাছ থেকে কোন জিনিস গ্রহণ করে, তবে 
কেয়ামতের দিন আমি তার পক্ষ থেকে উকিল হবো।” 

কিন্তু এসব উদারতার সাথে সাথে মুসলমানদের নিজস্ব জামাত ও 
জাতিসত্তার হেফাযতের স্বার্থে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে যে, ইসলাম ও 
মুসলমানদের শক্রদেরকে অস্তরঙ্গ বন্ধু কিংবা বিশৃস্ত মুরুববীরপে গ্রহণ 
করোনা। 

ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-কে 
বলা হলো যে, এখানে একজন হস্তলিপিতে সুদক্ষ অমুসলিম বালক 
রয়েছে। আপনি তাকে ব্যক্তিগত মুনশী হিসাবে গ্রহণ করে নিলে ভালই 
হবে। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) উত্তরে বলেন £ “এরূপ করলে 
মুসলমানদের ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীকে বিশৃস্তরূপে গ্রহণ করা হবে, যা 
(কোরআনের নির্দেশের পরিপন্থী” 

ইমাম কুরতুবী হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর বিখ্যাত আলেম ও 
তফসীরবিদ। তিনি অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে মুসলমানদের মধ্যে এ 
শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ ও তার অশুভ পরিণাম এভাবে বর্ণনা করেন £ 
“আজকাল অবস্থা এমন পাল্টে গেছে যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বিশৃস্ত ও 
নির্ভরযোগ্যরপে গ্রহণ করা হচ্ছে এবং এভাবে ওরা মুর্খ বিত্তশালী ও 
শাসকদের ঘাড়ে চেপে বসেছে।" 

অধুনা আধুনিক সভ্যতার যুগেও বিশেষ মতাদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
রাষ্ট্রে সংশ্লিষ্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী নয় __ এমন কোন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা ও 
মুরুববীরূপে গ্রহণ করা হয় না। 

আলোচ্য ১১৮ নং আয়াতে উপরোক্ত নির্দেশের কারণ হিসেবে বলা 
হয়েছেঃ ওরে অর্থাৎ, তারা তোমাদের মধ্যে গোলযোগ 
সৃষ্টি করতে কসুর করবে না। তারা তোমাদের বিপদ কামনা করে। এ 
ধরনের কিছু বিষয় স্বয়ং তাদের মুখেও প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্ত অস্তরে যে 
শত্ৰুতা গোপন রাখে, তা আরও মারাত্মক। আমি তোমাদের সামনে সব 
আলামত প্রকাশ করে দিয়েছি; এখন তোমরা যদি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় 








দিতে পার তবে তা থেকে উপকার পেতে পার! 


উদ্দেশ্য এই যে, ইহুদী হোক কিংবা খ্ৰীষ্টান, কপট বিশ্বাসী মুনাফেক 
হোক কিংবা মুশরেক __ কেউ তোমাদের সত্যিকার হিতাকাছ্ী নয়। তারা 
সর্বদাই তোমাদের বোকা বানিয়ে তোমাদের ক্ষতি সাধনে ব্যাপৃত এবং 
ধর্মীয় ও পার্থিব অনিষ্ট সাধনে সচেষ্ট থাকে। তোমরা কষ্টে থাক এবং কোন 
না কোন উপায়ে তোমাদের ধর্মীয় ও জাগতিক ক্ষতি হোক, এটাই হলো 
তাদের কাম্য। তাদের অস্তরে যে শত্রুতা লুক্কায়িত রয়েছে, তা খুবই 
মারাত্মুক। কিন্তু মাঝে মাঝে দু্দমনীয় জিঘাংসায় উত্তেজিত হয়ে এমন সব 
কথাবার্তা বলে ফেলে, যা তাদের গভীর শত্রুতার পরিচায়ক। শত্রুতা ও 
প্রতিহিংসায় তাদের মুখ থেকে অসংলগ্ন কথা বের হয়ে পড়ে। সুতরাং 
এহেন শক্রদের অস্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আল্লাহ্‌ 
তাআলা শত্র-মিত্রের পরিচয় ও সম্পর্ক স্থাপনের বিধান বলে দিয়েছেন, 
সুতরাং মুসলমানদের এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া খবুই সমীচীন। 

৯৪৩৪৪ বাক্যটি কাফেরসুলভ মনোভাবের পূর্ণ পরিচায়ক। 
এর মধ্যে এ বিষয়ের গভীর শিক্ষা নিহিত আছে যে, কোন অমুসলিম কোন 
অবস্থাতেই মুসলমানদের সত্যিকার বন্ধু ও হিতাকাদ্ধী হতে পারে না। 

এরপর বলা হয়েছে 263533130 অর্থাৎ তোমরা তো 
তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তো তোমাদের মোটেই ভালবাসে না। এছাড়া 
তোমরা সব শী গরন্থেই বিশ্বাস কর। তারা যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ 
করে, তখন বলে £ আমরা মুসলমান। কিন্তু যখন একাস্তে গমন করে, 
তখন তোমাদের প্রতি ক্রোধের আতিশয্যে আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। বলে 
দিন, তোমরা ক্রোধে নিপাত যাও। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অস্তরের কথাবার্তা 
সম্পর্কে সম্যক অবগত। অর্থাৎ এটা কেমন বেখায্া বিষয় যে, তোমরা 
তাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলবে, অথচ তারা তোমাদের বন্ধু নয়; 
বরং মূলোৎপাটনকারী শক্র। আশ্চর্যের বিষয় তোমরা সব খোদায়ী গ্রন্থে 
বিশ্বাসী ; তা যে কোন জাতি, যে কোন যুগে, যে কোন পয়গম্বর প্রতি 
অবতীর্ণ হোক না কেন; কিন্তু এর বিপরীতে তারা তোমাদের পয়গম্বর ও 
গ্রন্থ কোরআনকে বিশ্বাস করে না। এমন কি তাদের নিজ গ্রন্থের প্রতিও 
তাদের শুদ্ধ বিশ্বাস নাই। এদিক দিয়ে তোমাদের সাথে ওদের অল্পবিস্তর 
বন্ধুত্ব এবং তাদের প্রতি তোমাদের বিদ্বেষভাব থাকা উচিত ছিল, কিন্ত 
এখানে ব্যাপার হচ্ছে উল্টো। 

এ কাফেরসুলভ মনোভাবের আরও ব্যাখ্যা এই যে, 32 
25 অৰ্থাৎ __ তাদের অবস্থা এই যে, তোমরা কোন সুখকর অবস্থার 
সম্মুখীন হলে তারা দুঃখিত হয়, আর তোমরা কোন বিপদে পতিত হলে 
তারা আনন্দে গদগদ হয়ে ওঠে। 

অতঃপর কপট বিশ্বাসীদের চক্রান্ত এবং ঘোর শত্রুদের শত্রন্তার 
অশুভ পরিণাম থেকে নিরাপদ থাকার জন্যে একটি সহজ সুন্দর ব্যবস্থা 
বাতলে দেয়া হচ্ছে £ “তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে এবং পরহ্যেগারী 
অবলম্বন করলে ওদের চক্রান্ত তোমাদের বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট করতে পারবে 
না” 

ধৈর্য ও প্রহেষগারীর মধ্যেই মুসলমানদের বিজয় ও সাফল্য £ 
যাবতীয় বিপদাপদ ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত থাকার জন্যে কোরআন ধৈর্য 
ও তাকওয়া-পরহ্যগারীকে শুধু এ আয়াতেই নয়, অন্যান্য আয়াতেও 
একটি কার্যকরী প্রতিষেধক হিসেবে বর্ণনা করেছে। 


১৯৯ সূরা আল-ইমরান ৭ 
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১২২) যখন তোমাদের দু' টি দল সাহস হারাবার উপক্রম করলো, অথচ 
আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী ছিলেন, আর আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করা 
মুমিনদের উচিত। (১২৩) বস্তুত £ আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য 
করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহকে ভয় করতে 
থাক,. যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো। (১২৪) আপনি যখন বলতে 
লাগলেন মুখিনগণকে __ তোমাদের জনা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের 
সাহায্যার্ধে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার 
ফেরেশতা পাঠাবেন। (১২৫) অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং বিরত 
থাক আর তারা যদি তখনই তোমাদের উপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের 
পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে 
পাঠাতে পারেন। (১২৬) বস্তুতঃ এটা তো আল্লাহ্‌ তোমাদের সুসংবাদ দান 
করলেন, যাতে তোমাদের মনে এতে সান্তনা আসতে পারে। আর সাহায্য 
শুধুমাত্র পরাক্রন্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহরই পক্ষ থেকে, (১২৭) যাতে ধ্বংস 
করে দেন কোন কোন কাফেরকে অথবা লাঙ্ছিত করে দেন_ যেন ওরা 
বঞ্চিত হয়ে ফিরে যায়। (১২৮) হয় আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা 
তাদেরকে আযাব দেবেন। এ ব্যাপারে আপনার কোন করণীয় নাই। কারণ 
তারা রয়েছে অন্যায়ের উপর। (১২৯) আর যাকিছু আসমান ও যমীনে 
রয়েছে, সেসবই আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা 
আযাব দান করবেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী, করুণাময়। (১৩০) 
হে ঈমানদারগণ ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে 
ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারো । (১৩১) এবং 
তোমরা সে আগুন থেকে বেঁচে থাক, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা 
হয়েছে। (৩২) আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও রসূলের, যাতে 
তোমাদের উপর রহমত করা হয়। 























আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


ওছদ যুদ্ধের পটভূমি £ আলোচ্য আয়াতের তফসীরের পূর্বে ওছদ 
যুদ্ধের পটভূমি হৃদয়ঙ্গম করে নেয়া প্রয়োজন। 


দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে বদর নামক স্থানে কোরাইশ বাহিনী ও 
মুসলিম মুজাহিদগণের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে কোরাইশদের সত্তর জন 
খ্যাতনামা ব্যক্তি নিহত হয়। এবং এ পরিমাণই মুসলমানদের হাতে বন্দী 
হয়। এ মারাত্মক ও অবমাননাকর পরাজয়টি ছিল প্রকৃতপক্ষে খোদায়ী 
আযাবের প্রথম কিন্তি। এতে কোরাইশদের প্রতিশোধস্পৃহা দাউ দাউ করে 
ভুলে উঠে। নিহত সরদারদের আত্তীয়-স্বজনরা সমগ্র আরবকে ক্ষেপিয়ে 
তোলে। তারা প্রতিজ্ঞা করে £ আমরা যতদিন এ পরাজয়ের প্রতিশোধ 
গ্রহণ না করব, ততদিন স্বস্তির নিশ্বাস নেব না। তারা মন্কাবাসীদের কাছে 
আবেদন জানালো, তাদের বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়া থেকে যে 
অর্থ-সম্পদ নিয়ে এসেছে, তা সবই যেন এ অভিযানে ব্যয় করা হয়_ 
যাতে মুহাস্ঘদ (সাঃ) ও তার সঙ্গীদের কাছ থেকে নিহত ব্যক্তিদের 
প্রতিশোধ গ্রহণ করা যেতে পারে। এ আবেদনে সবাই যোগও দিল। 
সেমতে তৃতীয় হিজরীতে কোরাইশদের সাথে অন্যান্য কয়েকটি গোত্রও 
মদীনা আক্রমণের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লো। এমনকি, স্ত্বীলোকেরাও 
পুরুষদের সাথে যোগদান করলো-_ যাতে প্রয়োজনবোধে পুরুষদের 
উৎসাহিত করে পশ্চাদপসরণে বাধা দিতে পারে। তিন হাজার যোদ্ধার 
বিরাট বাহিনী অন্ত্র-শম্তরে সুসজ্জিত হয়ে যখন মদীনা থেকে তিন চার 
(সাঃ) সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করলেন। তার ব্যক্তিগত মত ছিল 
মদীনার ভেতরে থেকেই সহজে ও সাফল্যের সাথে শক্ত শক্তিকে প্রতিহত 
করা। তখন মুনাফেক সরদার আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই বাহ্যতঃ 
মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে প্রথমবারের মত তার কাছেও পরামর্শ 
চাওয়া হলো। তার অভিমতও হুযুর (সাঃ)-এর অভিমতের অনুরূপ ছিল। 
কিন্তু কিছু সংখ্যক উৎসাহী তরুণ সাহাবী ধারা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ 
করতে পারেনি এবং শাহাদতের আগ্রহে পাগলপারা ছিলেন, জেদ ধরলেন 
যে, শহরের বাইরে গিয়েই শক্ত সৈন্যের মোকাবেলা করা উচিত। নতুবা 
শক্ররা আমাদের দুর্বল ও কাপুরু বলে মনে করতে পারে। সংখ্যাগরিষ্টের 
অভিমতে এপ্রস্তাবটিই গৃহীত হলো। 

ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) গৃহের অভ্যন্তরে চলে গেলেন এবং লৌহবর্ম 
পরিধান করে বের হয়ে এলেন। এতে কেউ কেউ মনে করলেন যে, আমরা 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করতে 
বাধ্য করেছি। এটা ঠিক হয়নি। তারা নিবেদন করলেন $ ইয়া রসূলাল্লাহ্‌। 
আপনার ইচ্ছা না হলে এখানেই অবস্থান করুন। তিনি বললেন £ একবার 
লৌহবর্ম পরিধান করে এবং অস্ত্রধারণ করার পর যুদ্ধ ব্যতিরেকেই তা 
আবার খুলে ফেলা পয়গাম্বরের জন্য শোভন নয়। এ বাক্যে পয়গম্বর ও 
সাধারণ মানুষের পার্থক্য ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ, পয়গমবর কখনও দুর্বলতা 
প্রকাশ করতে পারেন না। এতে উম্মতের জন্যেও বিরাট শিক্ষা রয়েছে। 

মহানবী (সাঃ) যখন মদীনা থেকে বের হলেন, তখন তার সঙ্গে ছিলেন 
প্রায় এক হাজার সাহাবী। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই প্রায় তিনশত লোকের 
একটি দল নিয়ে রাস্তা থেকে এই বলে ফিরে গেল যে, অন্যদের পরামর্শ 


২০০  তফসীর মাআরেফুল কোরআন 1. 
১৬-০১উউসিডিএ 


মত যখন কাজ করা হয়েছে, তখন আমাদের যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। 
আমরা অনর্থক নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে চাই না। তার 
সঙ্গীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল মুনাফিক। তবে কিছুসংখ্যক মুসলমানও 
তাদের প্রতারণায় পড়ে তাদের সঙ্গে ফিরে গেল। 

অবশেষে হুযুর-আকরাম (সাঃ) সর্বমোট সাতশত সৈন্য নিয়ে 
যুদ্ধক্ষেত্রে পৌছলেন। তিনি স্বয়ং সামরিক কায়দায় এমনভাবে সৈন্য 
সমাবেশ করলেন, যাতে ওহুদ পাহাড়টি থাকলো পিছনের দিকে। তিনি 
হযরত মুসআব ইবনে উমায়েরের হাতে পতাকা দান করলেন। হযরত 
যুবায়ের ইবনে আওয়ামকে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন। হযরত হামযার 
হাতে বর্মহীন সৈন্যদের পরিচালনতার অর্পন করলেন। পশ্চাৎদিক থেকে 
আক্রমণের ভয় থাকায় পঞ্চাশ জন তীরন্দাজের একটি বাহিনীকে সেদিকে 
নিযুক্ত করলেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তারা যেন পশ্চাৎদিকে 
টিলার উপর থেকে হেফাজতের দায়িত্ব পালন করেন। সৈন্যদের 
জয়-পরাজয়ের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না এবং কোন 
অবস্থাতেই তারা স্থানচ্যুত হবে না। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে যুবায়ের এ তীরন্দাজ 
বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হলেন। কোরাইশরা বদরযুদধে তিক্ত অভিজ্ঞতা 
লাভ করেছিল। তাই তারাও শ্রেণীবদ্ধভাবে সৈন্য সমাবেশ করলো। 

বিজাতির দৃষ্টিতে মহানবীর (সাঃ) সামরিক প্রজ্ঞা £ রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) যেরূপ সামরিক কায়দায় সৈন্যদের সুশৃজ্খলভাবে সারিবদ্ধ করেন, 
তা দেখে স্পষ্টতঃই মনে হয় যে, একজন কামেল পথপ্রদর্শক ও 
পৃত-পবিত্র পয়গম্বর হওয়ার সাথে সাথে নিপুণ সেনাধ্যক্ষ হিসেবেও ভার 
তুলনা নাই। তিনি যেভাবে ব্যুহ রচনা করে সৈন্য সংস্থাপন করেছিলেন, 
তখনকার জগৎ সে সম্পর্কে মোটেই জ্ঞাত ছিল না। বর্তমান যুগে 
সমরবিদ্যা একটা স্বতন্ত্র বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। এ যুগের 
সমর-কুশলীরাও মহানবী (সাঃ) প্রদর্শিত রণনৈপুণ্যকে প্রশংসার চোখে 
দেখে থাকে। জনৈক খ্রীষ্টান এতিহাসিকের ভাষায় £ ‘একথা মুক্তকষ্টে 
স্বীকার করা উচিত যে, অপরিসীম সাহস ও বীরত্বের অধিকারী মুহাম্মদ 
(সাঃ) শত্রুপক্ষের মোকাবেলায় সমরবিদ্ার ক্ষেত্রেও নতুন পথ আবিষ্কার 
করেছেন। তিনি মক্কাবাসীদের বিশৃঙ্খল ও এলোপাখাড়ি যুদ্ধের 
মোকাবেলায় চমতকার দূরদর্শিতা ও কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে যুদ্ধ 
পরিচালনা করেন।' এ কথাটি বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসবিদ টম 
খ্যাণ্ডারসনের | লেখকের “লাইফ অব মোহাম্মদ’ গ্রন্থ রষ্ট্য। 

যুদ্ধের সূচনা £ অতঃপর যুদ্ধ আরস্ত হলো। প্রথম দিকে মুসলমানদের 
পাল্লাই ভারী ছিল। শত্রসৈন্য ইতত্ততঃ পলায়ন করতে লাগলো। বিজয় 
সমাপ্ত হয়েছে মনে করে মুসলমান সৈন্যরা গনীমতের মালামাল সংগ্রহে 
প্রবৃত্ত হলেন। শত্রুদের পলায়ন করতে দেখে ওহুদ পাহাড়ের পেছন দিকে 
হুযুর কর্তৃক নিযুক্ত তীরন্দাজ সৈন্যরাও স্থান ত্যাগ করে পাহাড়ের 
পাদদেশের দিকে আসতে লাগলেন। অধিনায়ক আবদুল্লাহ্‌ ইবনে যুবায়ের 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কঠোর নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের স্থান ত্যাগ 
করতে বারণ করলেন। কিন্তু কয়েকজন ছাড়া সবাই বলল £ হুযুরের 
নির্দেশটি ছিল সাময়িক। এখন আমাদের সবার সাথে মিলিত হওয়া উচিত। 
এ সুযোগে কাফের বাহিনীর অধিনায়ক খালেদ ইবনে ওলীদ যিনি তখনও 
মুসলমান হননি, পাহাড়ের পেছন দিক থেকে ঘুরে এসে গিরিপথে আক্রমণ 
করে বসলেন। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে যুবায়ের অল্প কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে এ 





আক্রমণ প্রতিহত করতে চাইলেন, কিন্তু ব্যর্থ হলেন। খালেদের 
সৈন্যবাহিনী ঝড়ের বেগে হঠাৎ মুসলমানদের উপর পতিত হলো। 
অপরদিকে পলায়নপর শঙ্রসৈন্যও ফিরে এসে মুসলিম বাহিনীর উপর 
ঝাপিয়ে পড়ল। এভাবে যুদ্ধের গতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। এ আকমশ্মিক 
বিপদে কিংকর্তব্যবিঢ হয়ে মুসলিম বাহিনীর একটি বৃহৎ অংশ যুদ্ধক্ষেত্র 
ত্যাগ করল। এতদসত্বেও কিছুসংখ্যক সাহাবী অমিততেজে যুদ্ধ করে 
যাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) শাহাদত 
বরণ করেছেন। এ সংবাদে মুসলমানদের অবশিষ্ট চেতনাও বিলুপ্ত হওয়ার 
উপক্রম হলো এবং তাঁরা সাহস হারিয়ে ফেললেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর 
চারপাশে তখন মাত্র দশ-বারো জন জীবন উৎসর্গকারী সাহাবী বিদ্যমান! 
হুযুর স্বয়ং আহত। পরাজয়- পর্ব সম্পন্ন হওয়ার তেমন কিছুই আর বাকী 
ছিল না। এমনি সময়ে সাহাবীগণ জানতে পারে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
জীবিতই রয়েছেন। তখন তারা চতুর্দিক থেকে এসে তার চারপাশে 
সমবেত হলেন এবং তাকে নি্বিঘ্ পাহাড়ের দিকে নিয়ে গেলেন। কিন্তু এ 
পরাজয়ের দরুন মুসলমানরা অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়লেন। 
মুসলমানদের এ সাময়িক পরাজয় ছিল কয়েকটি কারণের ফলশ্রুতি। 
কোরআন পাক প্রত্যেকটি কারণ সম্পর্কে একান্ত মাপা শব্দে পর্যালোচনা 
করেছে এবং ভবিষ্যতের জন্যে সতর্ক থাকতে আদেশ দিয়েছে। 

এ যুদ্ধের বিশ্লেষণে অনেক অসাধারণ শিক্ষাপ্রদ ঘটনা রয়েছে যা 
মুসলমানদের জন্যে অত্যন্ত মূলাবান। 

ওছদের ঘটনার কয়েকটি শিক্ষা £ 

(১) পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কোরাইশরা এ যুদ্ধে পুরুষদের 
পশ্চাদপসরণ রোধ করার জন্যে নারীদেরকে সঙ্গে এনেছিল। নবী করীম 
(সাঃ) দেখলেন, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার নেতৃত্বে মহিলারা কবিতা 
আবৃত্তি করে পুরুছদের ক্ষেপিয়ে তুলছে। এ সময় নবী করীম (সাঃ) -এর 
পবিত্র মুখে এ দোয়া উচ্চারিত হচ্ছিল £ “'হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছ 
থেকেই শক্তি সঞ্চয় করি, তোমার নামেই আক্রমণ পরিচালনা করি এবং 
তোমার দ্বীনের জন্যেই লড়াই করি। আমার জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলাই যথেষ্ট 
_তিনি উত্তম অভিভাবক।” এ দোয়ার প্রত্যেকটি শব্দ আল্লাহ্‌র সাথে 
সম্পর্ক নিবিড় করে এবং মুসলমানদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড এমনকি 
যুদ্ধ বিগ্ুহকেও অন্যান্য জাতির যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে স্বতন্ত্র রূপ দান করে। 

(২) দ্বিতীয় লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, এ যুদ্ধে কতিপয় সাহাবী বীরত্ব ও 
আত্মনিবেদনের স্ল্ স্বাক্ষর স্থাপন করেন, যার নজীর ইতিহাসে দুর্লভ। 
হযরত আবু দাজানা নিজ দেহ দ্বারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ঢালের ন্যায় 
আড়াল করে রেখেছিলেন। শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত তীর তার দেহে বিদ্ধ 
হয়েছিল। হযরত তালহাও এমনিভাবে নিজ দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে 
(ফেলেছিলেন; কিন্তু প্রিয়তম নবীর সঙ্গ ত্যাগ করেননি। হযরত আনাসের 
চাচা আনাস ইবনে নসর বদর যুদ্ধে অনুপস্থিতির কারণে অনুতপ্ত ছিলেন। 
তার অভিলাষ ছিল, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত কোন যুদ্ধে 
সুযোগ পেলে মনের অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণ করবেন। ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হলে 
তিনি তাতে অংশ গ্রহণ করলেন। মুসলিম বাহিনী যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে 
পড়লো এবং কাফের বাহিনী অমিত বিক্রমে অগ্রসর হলো, তখন তিনি 
তরবারী নিয়ে অগ্রসর হলেন। ঘটনাক্রমে হযরত সা'দ (রাঃ)-কে 
পলায়নপর মুসলমানদের মধ্যে দেখতে পেয়ে চীৎকার করে বললেন £ 


২০১ সুরা আল ইমরান, L | 


সা’দ কোথায় যাচ্ছ? আমি ওহুদের পাদদেশে বেহেশতের সুগন্ধ অনুভব 
করছি, একথা বলে এগিয়ে গেলেন এবং তুমুল যুদ্ধের পর শাহাদত বরণ 
করলেন। _(ইবনে-কাসীর) 


হযরত জাবের (রাঃ) বলেন £ মুসলমানদের ছত্রভঙ্গ হওয়ার পর 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর কাছে মাত্র এগার জন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। 
হযরত তালহা (রাঃ) ছিলেন তাদের অন্যতম। কোরাইশ সৈন্যরা তখন 
ঝড়ের বেগে এগিয়ে যাচ্ছিল। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন £ কে এদের 
প্রতিরোধ করবে? হযরত তালহা (রাঃ) বলে উঠলেন £ আমি, ইয়া 
রসূলাল্লাহ। অন্য একজন আনসার সাহাবী বলেন £ আমি হাজির আছি, 
মহানবী (সাঃ) আনসারকে অগ্রসর হতে আদেশ দিলেন। তিনি যুদ্ধ করে 
শহীদ হয়ে গেলেন। শত্রুপক্ষের আরেকটি দলকে অগ্রসর হতে দেখে তিনি 
আবার উপরোক্ত প্রশ্ন উচ্চারণ করলেন। এবারও হযরত তালহা (রাঃ) 
পূর্বের ন্যায় উত্তর দিলেন। তিনি নির্দেশ পেলেই সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার 
জন্য ব্যাকুল ছিলেন ; কিন্তু মহানবী (সাঃ) এবারও অন্য একজন 
আনসারকে পাঠিয়ে দিলেন। ফলে হযরত তালহার বাসনা পূর্ণ হলো না। 
এভাবে সাত বার প্রশ্ন হলো এবং হযরত তালহা প্রত্যেকবার নির্দেশ লাভে 
ব্যর্থ হলেন। অন্যান্য সাহাবীকে পাঠিয়ে দেয়া হতো এবং তারা শহীদ হয়ে 
যেতেন। 
বদরযুদ্ধে সংখ্যাল্পতা সত্বেও মুসলমানরা জয়লাভ করেন। ওহুদ যুদ্ধে 
বদরের তুলনায় সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশী ছিল। তবুও পরাজয় বরণ 
করতে হলো। এতে মুসলমানদের জন্যে শিক্ষা এই যে, সাজ-সরঞ্জামের 
পরাচূ্যের উপরই ভরসা করা উচিত নয়, বরং এরূপ মনে করা দরকার যে, 
বিজয় আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে আসে। ফলে তার সাথেই সম্পর্ক 
সুদৃঢ় করতে হবে। 
ইয়ারমুক যুদ্ধের সময় রণাঙ্গণ থেকে অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণের প্রার্থনা 
ও মুসলমানদের সংখ্যাল্পতার কথা ব্যক্ত করে লেখা একটি পত্র খলিফা 
হযরত ওমর (রাঃ) - এর হস্তগত হয়েছিল। তিনি এর উত্তরে লিখেছিলন 2 
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-_“তোমাদের পত্র হস্তগত হয়েছে। তোমরা অতিরিক্ত সামরিক 
সাহায্য প্রার্থনা করেছ। কিন্তু আমি তোমাদের এমন এক সত্তার ঠিকানা 
দিচ্ছি ধার সাহায্য অধিকতর কার্যকরী এবং ধার সৈন্যবল অজেয়। 
তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্‌ রাববুল আলামীন! তোমরা তার কাছেই সাহায্য 
প্রার্থনা কর। মুহাম্মদ (সাঃ) বদরযুদ্ধে তোমাদের চাইতেও কম সংখ্যক 
সৈন্য নিয়ে তার কাছ থেকে সাহায্য লাভ করেছিলেন। আমার এ পত্র 
পৌছা মাত্রই তোমরা শক্ত সৈন্যে উপর ঝাপিয়ে পড় এবং আমার কাছে এ 
ব্যাপারে অধিক কিছু লেখার প্রয়োজন নেই।” 
এ ঘটনা বর্ণনাকারী বলেন £ এ পত্র পেয়ে আমরা আল্লাহ্‌ নাম উচ্চারণ 
করে অগণিত কাফের বাহিনীর উপর অকস্মাৎ ঝাপিয়ে পড়লাম এবং 
শক্ররা শোচনীয় পরাজয় বরণ করল। হযরত ফারকে আযম জানতেন, 





মুসলমানের জয়-পরাজয় সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যাল্পতার উপর নির্ভরশীল 
নয়, বরং আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা ও তার সাহায্যের দ্বারাই এর মীমাংসা হয়। 
হুনায়ন যুদ্ধ প্রসঙ্গে কোরআন পাক এ সত্যটিই ফুটিয়ে তুলেছে £ 
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অর্থাৎ, ““হুনায়ন যুদ্ধের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা স্বীয় 
সংখ্যাধিক্যে গর্বিত হয়ে পড়েছিলে। কিন্তু এ সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন 
উপকারেই আসেনি।” এবার আলোচ্য আয়াতসমূহের তফসীরের প্রতি 
লক্ষ্য করুনঃ 

১১৩৪৩১৫৪১৮ - অর্থাৎ, “আপনি যখন সকাল বেলায় বের 
হয়ে যুদ্া্থ মুসলমানদের বিভিন্ন বযুহে সংস্থাপিত করেছিলেন।”” 

ঘটনা বর্ণনায় কোরআন পাকের একটি বিশেষ অলৌকিক পদ্ধতি এই 
যে, এতে কোন ঘটনা খুঁটিনাটিসহ সবিস্তারে বর্ণনা করা হয় না। তবে 
ঘটনায় যেসব বিশেষ নির্দেশ নিহিত থাকে, সেগুলো বর্ণনা করা হয়। 
আলোচ্য আয়াতে যেসব খুঁটিনাটি বিষয় রয়েছে, উদাহরণত £ কখন গৃহ 
থেকে বের হয়েছিলেন, তা এ শব্দে ব্যক্ত হয়েছে। হাদীস দ্বারা 
প্রমাণিত রয়েছে যে, এটা ছিল তৃতীয় হিজরীর ৭ই শাওয়ালের সকাল 
বেলা 

এরপর বলা হয়েছে, এ সফর কোথা থেকে আরস্ত হয়েছিল। 
৬৮৮৬৮ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সে সময় তিনি পরিবার - 
পরিজনের মধ্যে ছিলেন এবং তাদের সেখানে রেখেই তিনি বের হয়ে 
পড়েছিলেন। অথচ আক্রমণটি মদীনার উপরই হওয়ার ছিল। এসব 
খুঁটিনাটি ঘটনায় এ নির্দেশ রয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ এসে গেলে তা 
পালন করতে পরিবার-পরিজনের মায়া-মমতা অন্তরায় না হওয়াই উচিৎ। 
এর পর গৃহ থেকে বের হয়ে রণাঙ্গন পর্যন্ত গৌছার খুঁটিনাটি ঘটনা বাদ 
দিয়ে রগাঙ্গণের প্রথম কাজ বর্ণনা করা হয়েছে £ 

অর্থাৎ, আপনি যুদ্ধার্থ মুসলমানদের উপযুক্ত স্থানে সংস্থাপিত 
করেছিলেন। অতঃপর আয়াতটি এভাবে শেষ করা হয়েছে? 4:51 
১ - অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা খুব শ্রুবণকারী, মহাজ্ঞানী, এই দুইটি 
গুণবাচক শব্দ উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তখন শক্ত ও মিত্র 
উভয় পক্ষ নিজ নিজ অবস্থানে যা বলাবলি করছিল, তা সবই আল্লাহ্‌ 
তাআলার জানা হয়ে গেছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে যা কিছু ঘটেছে তার 
কোনটিই তার অজানা নয়। এমনিভাবে এ যুদ্ধের পরিণামও তার অজ্ঞাত 
নয়। 

দ্বিতীয় আয়াত হচ্ছে-. 54654 
তোমাদের দুটি দল ভীরুতা প্রকাশের সংকল্প করেছিল, অথচ আল্লাহ্‌ 
তাদের সহায় ছিলেন। এ দুই দল হলো আউস গোত্রের বনী হারেসা এবং 
খাযরাজ গোত্রের বনী সালমা। এরা উভয়েই আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাইয়ের 
দেখাদেখি দুর্বলতা প্রদর্শন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে নিজেদের মধ্যে দুর্বলতা 
ছিল না, বরং স্বদলের সংখ্যাল্পতা ও সাজ-সরঞ্জামের অভাব দেখেই তারা 
এ ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়েছিল। প্রতিহাসিক ইবনে হেশাম এ বিষয়টি 
যথাযথ বিশ্লেষণ করেছেন। ৩4:52) বাক্যটি তাদের ঈমানের 
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পূর্ণঙ্গতারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। এ গোত্রদুয়ের কোন কোন বুযুর্গ বলতেন £ 
আয়াতে আমাদের প্রতি কঠোর বাণী উচ্চারিত হয়েছে ঠিকই কিন্ত 

৩৪০45 ব্যাক্যাংশের সুসংবাদও আমাদের লক্ষ্য করেই উক্ত 
হয়েছে। 

এ আয়াতের শেষভাবে বলা হয়েছে £ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করাই 
মুসলমানদের কর্তব্য। এতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, সংখ্যাধিক ও 
সাজ-সরঞ্জামের উপর ভরসা করা মুসলমানদের উচিত নয়। বরং সামর্থ্য 
অনুযায়ী সাজ-সরঞ্রাম ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রাম করার পর ভরসা একমাত্র 
আল্লাহ্‌ পাকের উপরই করা দরকার। সাজ-সরঞ্জামের অভাব দেখেই 
বনী-হারেসা ও বনী সালমার মনে দুর্বলতা ও ভীরুতা মাথাচাড়া দিয়ে 
উঠেছিল। আল্লাহর প্রতি ভরসা দ্বারা এর প্রতিকার করা হয়েছে। আল্লাহর 
প্রতি যথার্থ ভরসা ও আস্থাই এ জাতীয় ক্মন্ত্রণার অমোঘ প্রতিকার। 

“তাওয়াকুল' (আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা) মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
গুণ। সুফী বুযগ্গগণ এর স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 
এখানে এতটুকু বোঝা দরকার যে, বাহ্যিক উপায়-উপকরণ থেকে সম্পর্ক 
ছিন্ন করে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে বসে থাকার নাম তাওয়াকুল নয় 
বরং তাওয়াকুল হলো সামর্থ্য অনুযায়ী যাবতীয় বাহ্যিক উপায় অবলম্বন 
করার পর ফলাফলের ব্যাপারটি আল্লাহ্র কাছে সমর্পণ করা এবং বাহ্যিক 
উপায়াদির জন্যে গর্ব না করে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা। এ ব্যাপারে নবী 
করীম (সাঃ)-এর উত্তম নমুনা আমাদের সামনে রয়েছে। স্বয়ং মুসলিম 
বাহিনীকে যুদ্া্থ প্রস্তুত করা, সামর্থা অনুযায়ী অল্ত্র-শল্ত্র ও অন্যান্য 
সমরোপকরণ সংগ্রহ করা, রগাঙ্গণে পৌছে স্থানোপযোগী যুদ্ধের মানচিত্র 
তৈরী করা, বিভিন্ন ব্যুহ রচনা করে সাহাবায়ে কেরামকে তথায় সংস্থাপিত 
করা ইত্যাদি বস্তুনিষ্ঠ ব্যবস্থা বৈ তো নয়। মহানবী (সাঃ) স্বহস্তে এসব 
ব্যবস্থা সম্পন্ন করে প্রকারাস্তরে এ কথাই বলে দিয়েছেন যে, বাহ্যিক 
উপায়াদিও আল্লাহ্‌ তাআলার অবদান। এগুলো থেকে সম্প্কে্ছেদ করা 
তাওয়াকুল নয়। এক্ষেত্রে মুসলিম ও অ-মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য এতটুকু 
যে, মুসলমানরা সব সাজ-সরঞ্জাম বৈষয়িক শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী সংগ্রহ 
করার পরও ভরসা একমাত্র আল্লাহর উপরই করে। পক্ষান্তরে 
অ-মুসলিমরা এ আধ্যাত্মিকতা থেকে বঞ্চিত। তারা বৈষয়িক শক্তির 
উপরই ভরসা করে। সবগুলো ইসলামী যুদ্ধে এ পার্থকাটি প্রকাশ পেতে 
দেখা গেছে। 

অতঃপর এ যুদ্ধের দিকে আকৃষ্ট করা হচ্ছে - যাতে মুসলমানরা 
পুরাপুরি তাওয়াকুলের পরিচয় দিয়েছিল এবং আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের 
সাফল্য দান করেছিলেন। 2304 
অর্থাৎ, সুরণ কর, যখন আল্লাহ্‌ তাআলা বদরে তোমাদের সাহায্য 
করেছিলেন; অথচ তোমরা সংখ্যায় ছিলে অতি নগণ্য 
বদরের গুরুত্ব ও অবস্থান £ মদীনা থেকে প্রায় ষাট মাইল 
পূর্ব দক্ষিণে অবস্থিত একটি বাণিজ্য কেন্দ্রে নাম বদর। 

তখনকার দিনে এখানে পানির প্রাচুর্য থাকায় স্থানটির গুরুত্ব ছিল 
অত্যাধিক। এখানেই তওহীদ ও শেরেকের মধ্যে সর্বপ্রথম সংঘর্ষ ঘটে 
দ্বিতীয় হিজরী, ১৭ই রমযান মোতাবেক ৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে, ১১৯ মার্চ শুক্রবার 
দিন। এটি বাহ্যতঃ একটি স্থানীয় যুদ্ধ মনে হলেও বাস্তবে পৃথিবীর 
ইতিহাসে এর ফলে একটি সুমহান বিপ্লব সূচিত হয়েছিল। এ কারণেই 





কোরআন, চি 
(কোরআনের ভাষায় একে “ ইয়াওমুল-ফোরকান' বলা হয়েছে। পাশ্চাত্যের 
ইতিহাসবিদরাও এর গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। 

আমেরিকার প্রফেসর হিষ্রি “আরব জাতির ইতিহাস’ গ্রন্থে বলেন 
_ এটি ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম প্রকাশ্য বিজয়। 

ধর 39 - অর্থাৎ, তোমরা সংখ্যায় অল্প ও সাজ-সরঞ্জামে 
নগণ্য ছিলে। সহীহ্‌ রেওয়ায়েত অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ 
জন। তাদের সঙ্গে অশু ছিল মাত্র ২টি এবং উট ৭০টি। সৈন্যরা পালাক্রমে 
এগুলোর উপর সওয়ার হয়ে যুদ্ধ করতেন। 

শেষ আয়াতে বলা হয়েছেঃ ৫8147544143 
অর্থাৎ, আল্লাহকে ভয় কর __যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। 

(কোরআন পাক স্থানে স্থানে মুনাফেকদের ষড়যন্ত্র ও শক্রদের শত্রুতার 
অশুভ পরিণাম থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ধৈর্য ও খোদাভীতিকে প্রতিকার 
হিসেবে বর্ণনা করেছে। বলাবাহুল্য, এ দুইটি বিষয়ের মধ্যেই সমগ্র 
সাংগঠনিক তৎপরতা ও প্রকাশা বিজয়ের রহস্য নিহিত। পূর্বেও একথা 
বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে ধৈর্য ও আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় এ উভয়টিকে 
উল্লেখ না করে শুধু তাকওয়া বা আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় এর কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে। তার কারণ, তাকওয়া প্রকৃতপক্ষে একটি ব্যাপক গুণ। ধৈর্যও এর 
অন্তর্ভুক্ত। 

ফেরেশতা প্রেরণের রহস্য £ এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা ফেরেশতাদের প্রভূত শক্তি দান করেছেন। একজন 
ফেরেশতা একাই গোটা জনপদ উল্টে দিতে পারেন। উদাহরণত £ 
কমে-লুতের বস্তি একা জিবরাঈলই (আঃ) উল্টে দিয়েছিলেন। 
এমতাবস্থায় এখানে ফেরেশতাদের বাহিনী প্রেরণ করার কি প্রয়োজন 
ছিল? 

এছাড়া ফেরেশতারা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণই করেছিল, তখন 
একটি কাফেরেরও প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এসব 
প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং কোরআন পাক (55514411625 আয়াতে 
দিয়েছে। অর্থাৎ, ফেরেশতা প্রেরণের উদ্দেশ্য তাদের দ্বারা যুদ্ধ জয় 
করানো ছিল না; বরং উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বাহিনীকে সাস্না প্রদান করা, 
তাদের মনোবল দৃঢ় করা এবং বিজয়ের সুসংবাদ দেয়া। আয়াতের শব্দ 
৬৪৩ এবং 45 $484/ থেকে এ কথাই ফুটে উঠেছে। এ ঘটনা 
সম্পর্কেই সূরা আনফালে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে £ 18% 
০ ফেরেশতাদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তোমরা 
মুসলমানদের অর সি রাখ-_অসির হতে দিয়ো না। অর সির রাখার 
বিভিন্ন পদ্থা রয়েছে। তন্ধ্যে একটি হচ্ছে সূফীবাদী সাধকগণের নিয়ম 
মাফিক 'তাসাররুফ' তথা অবস্থান্তরকরণের মাধ্যমে অস্তরকে সুদৃঢ় করে 
দেয়া। 

আরেকটি পদ্থা, কোন না কোন উপায়ে মুসলমানদের সামনে একথা 
ফুটিয়ে তোলা যে, আল্লাহর ফেরেশতারা তাদের সাহায্যার্থে দাড়িয়ে 
রয়েছেন। যেমন কখনও দৃষ্টির সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে, কখনও 
আওয়াজ দিয়ে এবং কখনও অন্য কোন উপায়ে। বদরের রণক্ষেত্রে এসব 
উপায়ই ব্যবহৃত হয়েছে। 5314/5৬ আয়াতের এক 
তফসীর অনুযায়ী এতে ফেরেশতাদের সম্বোধন করা হয়েছে। কোন কোন 
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হাদীসে আছে, ফেরেশতারা কোন মুশরিকের উপর আক্রমণ করার ইচ্ছা 
করতেই আপনা-আপনি তার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো।_ 
(হাকেম) 

কোন কোন সাহাবী জিবরাঈলের আওয়াজ শুনেছেন যে, তিনি ৮43 
[ঠগ বলেছেন। কেউ কেউ কতক ফেরেস্তাকে দেখেছেনও 
(মুসলিম) 

উপরোক্ত ঘটনাবলী এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, কিছু কিছু 
কাজের মাধ্যমে ফেরেশতাগণ মুসলমানদের আশ্বাস দিয়েছেন যে, তারাও 
যেন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাদের কাজ ছিল 
মুসলমানদের মনোবল অটুট রাখা এবং সান্তনা দেয়া। ফেরেশতাদের দ্বারা 
যুদ্ধ করানো কখনও উদ্দেশ্য ছিল না। এর আরও একটি সুস্পষ্ট প্রযাণ এই 
যে, এ জগতে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জেহাদের দায়িত্ব মানুষের স্কন্ধে অর্পন করা 
হয়েছে। সে কারণেই তারা সওয়াব, ফযীলত ও উচ্চমর্যাদা লাভ করে। 
ফেরেশতা-বাহিনী দ্বারা দেশ জয় করা যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হতো, তাহলে 
পৃথিবীতে কাফেরদের রাষ্ট্র দূরের কথা, তাদের অস্তিত্বই খুজে পাওয়া 
যেতো না। এ বিশ্ব চরাচরে আল্লাহ্‌ তাআলার ইচ্ছা তা নয়। এখানে কুফর, 
ঈমান, ইবাদত ও গোনাহ্‌ মিশ্রিতভাবেই চলতে থাকবে। এদের পরিষ্কার 
পৃথকীকরণের জন্যে হাশরের দিন নির্ধারিত রয়েছে। 

বদরের যুদ্ধে ফেরেশতা প্রেরণের ওয়াদা প্রসঙ্গে ফেরেশতাদের সংখ্যা 
বিভিন্ন সূরায় বিভিন্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। সুরা আনফালের আয়াতে 
এক হাজার, সূরা আলে-ইমরানের আয়াতে প্রথমে তিন হাজার এবং পরে 
পাচ হাজার ফেরেশতা প্রেরণের ওয়াদা করা হয়েছে। এর রহস্য কি? 
উত্তর এই যে সুরা আনৃফালে বলা হয়েছে, বদর যুদ্ধে মুসলমানগণ (যাদের 
সংখ্যা ছিল তিনশত তের) শক্ত সংখ্যা এক হাজার দেখে আল্লাহ্‌র কাছে 
সাহায্য প্রার্থনা করে। এতে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করার 
ওয়াদা করা হয়। অর্থাৎ, শত্রু সংখ্যা যত, ততসংখ্যক ফেরেশতা প্রেরণ 
করা হবে। আয়াতের ভাষা এরূপ £ 


9১৫05 ভসতএ26৩ 





যখন তোমরা স্বীয় পালনকর্তার সাহায্য প্রার্থনা করছিলে, তখন 
তিনি তোমাদের জবাব দেন যে, আমি এক হাজার অনুসরণকারী 
(ফেরেশতার দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবো। এ আয়াতের পরও ফেরেশতা 
প্রেরণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে __মুসলমানদের মনোবল অটুট রাখা 
এবং বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করা। পরবর্তী আয়াতটি এই £ 

24555528455 

সুরা আলে-ইমরানের আলোচ্য আয়াতে তিন হাজার ফেরেশতার 
ওয়াদা করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, বদরের মুসলমানদের কাছে সংবাদ 
পৌছে যে, কুরয ইবনে জাবের মুহারেবী স্বীয় গোত্রের বাহিনী নিয়ে 
কোরাইশদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসছে। --(রুহুল-মা’আনী) 
পূর্বেই শক্তদের সংখ্যা মুসলমানদের তিনগুণ বেশী ছিল। এ সংবাদে 
মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা অস্থিরতা দেখা দিলে তিন হাজার ফেরেশতা 
প্রেরণের ওয়াদা করা হয় __যাতে শত্রুদের চাইতে মুসলমানদের সংখ্যা 
তিন গুণ বেশী হয়ে যায়। 





অতঃপর এ আয়াতের শেষ ভাগে কয়েকটি শর্ত যোগ করে এ 
সংখ্যাকে বৃদ্ধি করে পাচ হাজার করে দেয়া হয়। শর্ত ছিল দু'টি £ (এক) 
মুসলমানগণ ধৈর্য ও আল্লাহ্ভীতির উচ্চস্তরে পৌছলে, (দুই) শত্রুরা 
আকস্মিক আক্রমণ চালালে। দ্বিতীয় শর্তটি অর্থাৎ, আকস্মিক আক্রমণ 
বাস্তবে ঘটেনি, তাই পাচ হাজারের ওয়াদা পূরণেরও প্রয়োজন হয়নি। 
আকস্মিক আক্রমণ না হওয়া সত্বেও আল্লাহ্‌র ওয়াদা পাচ হাজারের 
আকারে পূর্ণ করা হয়েছে, না তিন হাজারের আকারে সে সম্পর্কে তফসীর 
ও ইতিহাসবিদগণের বিভিন্ন উক্তি রূহুল-মা+ আলী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। 

15565 ও - এখান থেকে আবারো ওহুদের ঘটনায় 
প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। মাঝখানে সংক্ষেপে বদর যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছিল। এ আয়াত অবতরণের হেতু এই যে, ওছদ যুদ্ধে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর সম্মুখস্থ উপর ও নীচের চারটি দাতের মধ্য থেকে নীচের পাটির 
ডান দিকের একটি দাত শহীদ এবং মুখমণ্ডল আহত হয়ে পড়েছিল। এতে 
দুঃখিত হয়ে তিনি এ বাকাটি উচ্চারণ করেছিলেন £ “যারা নিজেদের 
পয়গম্বরের সাথে এমন দুর্ব্যবহার করে, তারা কেমন করে সাফল্য অর্জন 
করবে? অথচ পয়গম্বর তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহবান করেন।” এরই. 
প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। বুখারীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 
তিনি কোন কোন কাফেরের জন্যে বদদোয়াও করেছিলেন এতে আলোচ্য 
আয়াত নাহিল হয়। আয়াতে রসূলুল্লাহ সোঃ)-কে ধৈর্য ও সহনশীলতার 
চক্তবদ্ধি হারকে সুদ হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়ার শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা 
হয়নি। অন্যান্য আয়াতে অত্যান্ত কঠোরভাবে সর্বাবস্থায় সুদ হারাম হওয়ার 
কথা বর্ণিত হয়েছে। সূরা বান্থারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 
হয়েছে। "52৬৪০ কে উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত 
হতে পারে যে, সুদ গ্রহণে অভ্যস্ত ব্যক্তি যদি চক্রবৃদ্ধি সুদ থেকে ধেচেও 
থাকে, তবে সুদের উপার্জনকে যখন পুনরায় সুদে খাটাবে, তখন অবশ্যই 
দ্বগুণের দ্বিগুণ হতে থাকবে -_যদিও সুদখোরদের পরিভাষায় একে 
চক্তবৃদ্ধি সুদ বলা হবে লা। সারকথা, সব সুদই পরিণামে দ্বিগুণের ওপর 
দ্বিগুণ সুদ হয়ে থাকে । সুতরাং আয়াতে সবরকম সুদকেই নিষিদ্ধ ও হারাম 
করা হয়েছে। 

আলোচ্য ১৩২ নং আয়াতে দুইটি বিষয় অত্যন্ত স্তরুতবপূর্ণ। (এক) 
প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলার আনুগত্যের সাথে রসুলের আনুগত্যেরও 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, রসূলের আনুগত্য যদি 
হুবহু আল্লাহর এবং আল্লাহ্‌র কিতাব কোরআনর আনুগত্য হয়ে থাকে, 
তবে একে পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন কি? পক্ষান্তরে যদি 
এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকে, তবে তা কি? 

(দুই) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা মকবুল ও নিষ্ঠাবান 
পরহ্যেগার বান্দার গুণাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আল্লাহ্‌ 
ও রসূলের আনুগত্য শুধু মৌখিক দাবীকে বলা হয় না, বরং গুণাবলী ও 
লক্ষণাদির দ্বারাই আনুগত্যকারীর পরিচয় হয়। 

রসূলের আনুগত্যকে পৃথক করে বর্ণনা করার তাৎপর্য £ 
প্রথমোক্ত বিষয়টি প্রথম আয়াত SIAL এ 
৬245 বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্য কর, 
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(১৩৩) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জাতের দিকে ছুটে 
যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরী করা হয়েছে 
পরহেযগারদের জন্য। (১৩৪) যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় 
করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন 
করে, বস্ততঃ তাল্লাহ্‌ সৎকমশীলদিগকেই ভালবাসেন। (১৩৫) তারা 
কখনও কোন অন্রীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত 
হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্বরণ করে এবং নিজের 
পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। তাল্লাহ্‌ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? 
তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে 
তাই করতে থাকে না। (৩৬) তাদেরই জন্য প্রতিদান হলো তাদের 
পালনকর্তার ক্ষমা ও জামাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে 
প্রহব-_যেখানে তারা থাকবে অনস্তকাল ৷ যারা কাজ করে তাদের জন্য 
কতইনা চমৎকার প্রতিদান! (১৩৭) তোমাদের আগে অতীত হয়েছে 
_ অনেক ধরনের জীবনাচরণ। তোরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ যারা 
মিথ্যা প্রতিপ্নব করেছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে। (১৩৮) এই হলো 
মানুষের জন্য বনা। আর যারা ভয় করে তাদের জন্য উপদেশবাণী। 
(১৩৯) আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা 
মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে। (৪০) তোমরা যদি আহত হয়ে 
থাক, তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে। আর এ দিনগুলোকে আমি 
মানুষের মধ্যে পালকেমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এভাবে তাল্লাহ্‌ জানতে 
চান_কারা ঈমানদার আর তিনি তোষাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে 
খহণ করতে চান। আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না। 
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যাতে তোমাদের প্রতি করুণা করা হয়। এতে আল্লাহ্‌র করুণালাভের জন্যে 
আল্লাহ্‌ তাআলার আনুগত্যকে যেমন অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিহার্য করা 
হয়েছে, তেমনি রসূল (সাঃ) __এর আনুগত্যকেও জরুরী ও অপরিহার্য 
বলে ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু এ আয়াতেই নয়, বরং সমগ্র কোরআনে 
বার বার এর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং যেখানেই আল্লাহ্‌র আনুগত্যের 
নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, সেখানেই রসূলের আনুগত্যকেও স্বতত্ত্রভাবে উল্লেখ 
করা হয়েছে। কোরআন পাকের এই উপযু্পরি ও অব্যাহত বাণী ইসলাম 
ও ইমানের এ মূলনীতির প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, ঈমানের প্রথম 
অংশ হচ্ছে আল্লাহ্‌ তাআলার অস্তিত্ব, একত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করা এবং 
দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে রসূল (সাঃ) -এর প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য করা। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

১৩৩ নং আয়াতে ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতামূলকভাবে 
অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্যের পর 
এটি দ্বিতীয় নির্দেশ। এখানে ক্ষমার অর্থ এমন সৎকর্ম, যা আল্লাহ্‌ 
তাআলার ক্ষমা লাভ করার কারণ হয়। সাহাবী ও তাবেয়ীগণ বিভিন্নভাবে 
এর ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু সারমর্ম সবগুলোরই এক। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, “কর্তব্য পালন’, হযরত ইবনে-আব্বাস 
(রাঃ) বলেছেন, “ইসলাম”, আবুল আলিয়া ‘হিজরত’, আনাস 
এসব উক্তির সারকথা এই যে, ক্ষমা বলে এমন সৎকর্ম বোঝানো হয়েছে, 
যা আল্লাহ্‌র ক্ষমার কারণ হয়ে থাকে। 

এখানে দুইটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। (এক) এ আয়াতে ক্ষমা ও 
জান্নাতের দিকে ধাবিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ অন্য এক 
আরতে ০০০ 
কাজের দৌলতে একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের বাসনা 
করতে নিষেধও করা হয়েছে। 


উত্তর এই যে, শ্রেষ্ঠত্ব দু'প্রকার (এক) এঁ শ্রেষ্ঠত্ব, যা অর্জন করা 
মানুষের ইচ্ছা ও শক্তির বাইরে। এগুলোকে অনিচ্ছাষীন শ্রেষ্ঠত্ব বলা হয়। 
উদাহরণতঃ শ্বেতাঙ্গ হওয়া, সুত্র হওয়া, বুযুর্গ পরিবারভুক্ত হওয়া ইত্যাদি। 
(দুই) এ শ্রেষ্ঠত্ব, যা মানুষ অধ্যবসায় ও চেষ্টার দ্বারা অর্জন করতে পারে। 
এগুলোকে ইচ্ছাবীন শ্রেষ্ঠত্ব বলা হয়। অনিচ্ছাবীন শেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে অন্যের 
শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেষ্টা এবং বাসনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এ 
জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ্‌ স্বীয় হেকমত অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বণ্টন 
করেছেন। এতে কারও চেষ্টার কোন দখল নাই। সুতরাং যত চেষ্টা ও 
বাসনাই করা হোক না কেন এ জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হবে না। চেষ্টাকারীর 
মনে হিংসা ও শত্রুতার আগুন জুলা ছাড়া আর কোন ফায়দা হবে না। 
উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি কৃষ্ণাঙ্গ। সে যদি শ্েতাঙ্গ হওয়ার বাসনা করতে 
থাকে, এতে লাভ কি? তবে যেসব শ্রেষ্ঠত্ব ইচ্ছাধীন সেগুলোকে 
প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে অর্জন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তা শুধু এক 
আয়াতে নয়__ বহু আয়াতে এ নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। এক জায়গায় বলা 
হয়েছেঃ 5291%5:6 পুন্যর্জনে একে অন্যকে পেছনে ফেলে 
এগিয়ে যাও অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে £ (০৫554550935 
৩3435] জনৈক বুযুর্গ বলেন £ যদি কারও মধ্যে এমন কোন সৃষ্টিগত 
ও স্বভাবগত ক্রি থাকে, যা দূর করা তার সাধ্যাতীত, তবে এ ক্রটি স্বীকার 


২০৫ সুরা আল-ইমরান YT. 





করে নিয়ে অন্যের গুণের দিকে না তাকিয়ে স্বীয় কাজ করে যাওয়াই তার 
উচিত। কেননা, সে যদি নিজ ক্রটির জন্যে অনুতাপ ও অন্যের গুণের 
জন্যে হিংসা করতে থাকে, তবে যতটুকু কাজ করা সম্ভব তততুকূও 
করতে পারবে না এবং একেবারে অথর্ব হয়ে পড়বে। 

এখানে প্রণিধানযোগ্য দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
আয়াতে ক্ষমাকে জান্নাতের পূর্বে উল্লেখ করে সম্ভবতঃ এদিকেই ইঙ্গিত 
করেছেন যে, জান্নাত লাভ করা আল্লাহর ক্ষমা ছাড়া সম্ভব নয়। কেননা, 
মানুষ যদি জীবনভর পুণ্য অর্জন করে এবং গোনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকে, 
তবুও তার সমগ্র পুণ্যকর্ম জান্নাতের মূল্য হতে পারে না। জান্নাত লাভের 
পন্থা মাত্র একটি । তা’ হচ্ছে আল্লাহ্‌ তাআলার ক্ষমা ও অনুগ্রহ রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) এরশাদ করেছেনঃ 

“সততা ও সত্য অবলম্বন কর মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ কর এবং 
আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের সুসংবাদ লাভ কর। কারও কর্ম তাকে জান্নাতে নিয়ে 
যাবে না। শ্রোতারা বললো £ আপনাকেও নয়কি_ ইয়া রসূলাল্লাহ্‌। উত্তর 
হলো £ আমার কর্ম আমাকেও জান্নাতে নেবে না। তবে আল্লাহ্‌ যদি স্বীয় 
রহমত দ্বারা আমাকে আবৃত করে নেন।” 

মোটকথা এই যে, আমাদের কর্ম জান্নাতের মূল্য নয়। তবে আল্লাহ্‌ 
তাআলার রীতি এই যে, তিনি স্বীয় অনুগ্রহ এ বান্দাকেই দান করেন, যে 
সৎকর্ম করে। বরং সৎকর্ষের সামর্থ্য লাভ হওয়াই আল্লাহ্‌ তাআলার 
সন্তষ্টির লক্ষণ। অতএব সৎকর্ম সম্পাদনে ক্রটি করা উচিত নয়। আল্লাহর 
ক্ষমাই জান্নাতে প্রবেশের আসল কারণহেতৃ এর প্রতি গুরুত্বদানের উদ্দেশে 
একে এককভাবে উল্লেখ করার উদ্দেশে £50250 বলা হয়েছে। 
“পালনকর্তা” বিশেষণ উল্লেখ করার উদ্দেশ্য আরও কৃপা ও অনুগ্রহ প্রকাশ 
করা। 

আয়াতে জান্নাত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এর বিস্তৃতি নভোমণ্ডল ও 
ভূমগ্ডলের সমান। নভোমগুল ও ভূমণ্ডলের চাইতে অধিক বিস্তৃত কোন 
বস্তু মানুষ কল্পনা করতে পারে না। এ কারণে বোঝাবার জন্যে জান্নাতের 
প্রশস্ততাকে এ দু'টির সাথে তুলনা করে বোঝানো হয়েছে যে, জান্নাত 
খুবই বিস্তৃত। প্রশস্ততায় তা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে নিজের মধ্যে ধরে 
নিতে পারে। এর প্রশস্ততাই যখন এমন, তখন দৈর্ঘ্য কতটুকু হবে, তা 
আল্লাহ্‌ মালুম। আয়াতের এ ব্যাখ্যা তখন হবে, যখন ০৮ শব্দের অর্থ 
4১৮ তথা দৈর্ঘ্যের বিপরীত নেয়া হয়। কিন্তু যদি এর অর্থ হয় “মুল্য' তবে 
আয়াতের অর্থ হবে যে, জান্নাত কোন সাধারণ বস্তু নয়_ এর মূল্য সমগ্র 
নভোমপুল ও ভূমণ্ডল। সুতরাং এহেন মূল্যবান বস্তুর প্রতি ধাবিত হও। 

 তফসীর-কবীরে বলা হয়েছেঃ 

- “আবু মুসলিম বলেন £ আয়াতে উল্লেখিত ০০ শব্দের অর্থ এ বস্তু 
যা বিক্রিত বস্তুর মোকবেলায় মূল্য হিসেবে পেশ করা হয়। উদ্দেশ্য এই 
যে, যদি জান্নাতের মূল্য ধরা হয়, তবে সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং 
এতদুভয়ের সবকিছু হবে এর মূল্য। এতে করে জান্নাত যে বিশাল ও 
অমূল্য বিষয় তা প্রকাশ করাই লক্ষ্য।"” 

জান্নাতের দ্বিতীয় বিশেষণে বলা হয়েছেঃ 9)৩55) অর্থাৎ, 
জান্নাত মোত্াকীগণের জন্যে নির্মিত হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, 
জান্নাত সৃষ্ট হয়ে গেছে। কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দ্বারা বোঝা 
যায় যে, জান্নাত সপ্তম আকাশের উপরে অবস্থিত এবং সপ্তম আকাশই 
তার যমীন। 











আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তাআলা বিশ্বাসী মোত্াকীদের বিশেষ 
গুণাবলী ও লক্ষলাদি বর্ণনা করেছেন। এসব গুণ ও লক্ষণের সাথে অনেক 
তাৎপর্য নিহিত। উদাহরণতঃ কোরআন পাক স্থানে স্থানে সঘলোকদের 
সংসর্গ ও তাদের শিক্ষা থেকে উপকৃত হওয়ার প্রতি জোর দিয়েছে৷ 


কোথাও  (2:50515/5 বলে দ্বীনের সরল ও বিশুদ্ধ 
পথ তাদের কাছ থেকে শিক্ষা করার প্রতি ইশারা করেছে এবং কোথাও 

0১৯24 বলে তাদের সংসর্গের বিশেষ কার্যকারিতা 
নির্দেশ করেছে। জগতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাল ও মন্দ উভয় 
প্রকার লোকই রয়েছে। ভাল লোকদের পোশাকে মন্দরাও অনেক সময় 
তাদের স্থান দখল করে বসে। এ কারণে সৎ ও মোত্তাকীদের বিশেষ লক্ষণ 
ও গুণাবলী বর্ণনা করে একথা বুঝিয়ে দেয়ার প্রয়োজন ছিল যে, মানুষ যেন 
ভ্রান্ত পথপ্রদর্শক ও নেতাদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকে এবং সাচ্চা 
লোকদের লক্ষণ চিনে নিয়ে তাদের অনুসরণ করে। বিশ্বাসী মোত্তাকীদের 
গুণাবলী ও লক্ষন বর্ণনা করার পর তাদের চিরস্থায়ী সাফল্য ও জান্নাতের 
উচ্চন্তর বিধৃত করে সৎলোকদের সুসংবাদ এবং অসৎ লোকদের জন্যে 
উপদেশ ও উৎসাহ প্রদানের পৰ খোলা হয়েছে। উপসংহারে 3৫1১ 

৫৯4৮5৫55্য বলে এদিকেই ইশারা করা 
হয়েছে। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের যেসব গুণ ও লক্ষণ এখানে উল্লেখ করা 
হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে প্রাথমিক আয়াতসমূহে মানবীয় অধিকার ও 
পারস্পরিক জীবন-যাপন সম্পর্কিত গুণাবলী ব্যক্ত হয়েছে। পরবর্তী 
আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলার এবাদত ও আনুগত্য সম্পর্কিত গুণাবলী 
উল্লেখিত হয়েছে। শব্দান্তরে প্রথমোক্ত গুলাকলীকে “ হুকুল-ইবাদ' (বান্দার 
হক) এবং শেষোক্ত গুণাবলীকে 'হুকুকুল্লাহ' (আল্লাহর হক) বলা যেতে 
পারে। 

উল্লেখিত আয়াতসমূহ মানবীয় অধিকার সম্পর্কিত গুণাবলী আগে 
এবং আল্লাহ্‌র অধিকার সম্পর্কিত গুণাবলীকে পরে উল্লেখ করে ইঙ্গিত 
করা হয়েছে যে, আসলের দিক দিয়ে যদিও আল্লাহ্‌র অধিকার সব 
অধিকারের চাইতে অগ্রগণ্য, তবুও এতদুভয়ের মধ্যে একটি বিশেষ 
পার্থকা বিদামান। তা এই যে, আল্লাহ তাআলা বান্দার উপর স্বীয় অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত করেছেন সত্য, কিন্ত এতে আল্লাহ্‌ তাআলার নিজস্ব কোন লাভ 
ব্য স্বার্থ নাই এবং এসব অধিকারের প্রয়োজনও তার নাই। বান্দা এসব হক 
আদায় না করলে আল্লাহ্‌ তাআলার কোন ক্ষরতি-ৃদ্ধি হয় না। তার সত্তা 
সব কিছুর উ্ধ্বে। তার এবাদত দ্বারা স্বয়ং এবাদতকারীই উপকৃত। 
তদুপরি তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দাতাও বটেন। তার অধিকারে 
সর্বাধিক ক্রুটিকারী ব্যক্তি যখনই স্বীয় কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে তার 
দিকে ধাবিত হয় এবং তওবা করে,তখনই তার দয়ার দরবার থেকে এক 
নিমিষের মধ্যে তওবাকারীর সব গোনাহ্‌ মাফ হয়ে যেতে পারে। 
হুকুকুল-ইবাদ কিন্তু এমন নয়। কেননা, বান্দা স্বীয় অধিকারের প্রতি 
মুখাপেক্ষী তার প্রাপ্য অধিকার আদায় করা না হলে তার ভয়ানক ক্ষতি 
হয়। এ ক্ষতি মাফ করে দেয়াও বান্দার পক্ষে সহজ নয়। এ কারণেই 
বান্দার অধিকার বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। 

এতদ্যুতীত পারস্পরিক অধিকার আদায়ের উপরই বিশ্বজগতের 
সঠিক ব্যবস্থাপনা ও মানব সমাজের সংশোধন সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। 
এর সামান্য ক্রটিই যুদ্ধ-বিশ্রহ ও গোলযোগের পথ খুলে দেয়। পক্ষান্তরে 
পারস্পরিক অধিকার আদায়ের মাধ্যমে উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করতে 
পারলে শতু ও মিত্রে পরিণত হয়ে পড়ে এবং শতাব্দীকালের যুদ্ধ ও শাস্তি 


২০৬ তফসীর মাআরেফুল কোরআন YA 





সখ্যতায় পরিবর্তিত হয়ে যায়। এসব কারণেও মানবীয় অধিকার সম্পর্কিত 
গুণাবলীকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম গুণ হচ্ছেঃ 


1551493105352 অর্থাৎ, মোত্তাকী তারাই, 
যারা আল্লাহ্‌ তাআলার পথে স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে অত্যস্ত। 
স্বচ্ছলতা হোক কিংবা অভাব-অনটন হোক, সর্বাবস্থায় তারা সাধ্যানুযায়ী 
ব্যয়কার্য অব্যাহত রাখে। বেশী হলে বেশী এবং কম হলে কমই ব্যয় করে। 
এতে একদিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তিও আল্লাহ্‌র 
পথে ব্যয় করতে নিজেকে মুক্ত মনে করবে না এবং এ সৌভাগ্য থেকে 
নিজেকে বঞ্চিত রাখবে না। কেননা, হাজার টাকা থেকে এক টাকা ব্যয় 
করার যে মর্তবা আল্লাহ্‌র কাছে হাজার পয়সার এক পয়সা ব্যয় করারও 
একই মর্তবা। কার্যক্ষেত্রে হাজার টাকার মালিকের পক্ষে এক টাকা 
আল্লাহ্র, পথে ব্যয় করা যেমন কঠিন নয়, তেমনি হাজার পয়সার 
মালিকের পক্ষে এক পয়সা ব্যয় করতেও কোন কষ্ট হওয়ার কথা নয়। 


অপরদিকে আয়াতে এ নির্দেশও রয়েছে যে, অভাব-অনটনেও 
সাধ্যানুযায়ী ব্যয়কার্ধ অব্যাহত রাখলে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার 
কল্যাণকর, অভ্যাসটি বিনষ্ট হবে না। সম্ভবতঃ এর বরকতে আল্লাহ 
তাআলা আৰ্থিক স্বচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে পারেন। 

আয়াতে তৃতীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। তা 
এই যে, যে ব্যক্তি স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে অন্যের উপকার ও 
দরিদ্রদের সাহায্য করার অভ্যাস গড়ে তোলে, সে কখনও অপরের 
অধিকার খর্ব করতে প্রবৃত্ত হবে না এবং অপরের সম্পদ সম্যৃতি ব্যতিরেকে 
হজম করে ফেলার ইচ্ছা করবে না। অতএব প্রথমোক্ত এ গুণটির সারমর্ম 
হুল এই যে, বিশ্বাসী, আল্লাহ্‌তীরু এবং আল্লাহর প্রিয়বান্দারা অপরের 
উপকার সাধনের চিন্তায় সদা ব্যাপৃত থাকেন; তারা স্বচ্ছলই হোক কিংবা 
অভাবগ্রস্ত। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা একবার মাত্র একটি 
আঙ্গুরের দানা খয়রাত করেছিলেন। তখন তার কাছে এ ছাড়া কিছুই ছিল 
না। 

আল্লাহ্র পথে শুধু অর্থ ব্যয় করাই জরুরী নয় £ আয়াতে আরও 
লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোরআন 53% বলে ব্যয় করার কথা উল্লেখ 
করেছে, কিন্তু কি ব্যয় করবে, তার কোন উল্লেখ নেই। এ ব্যাপকতা থেকে 
বোঝা যায় যে, শুধু অর্থ সম্পদই নয় বরং ব্যয় করার মত প্রত্যেক বস্তুই 
এর অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণতঃ কেউ যদি তার সময়, কিংবা শ্রম আল্লাহ্র 
পথে ব্যয় করে, তাহলে তাও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে। 


স্বচ্ছলতা ও অভাব-অনটন উল্লেখ করার আরও একটি রহস্য £ 
এ দু' অবস্থায়ই মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়। অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য হলে 
আরাম-আয়েশে ডুবে মানুষ আল্লাহকে বিস্মৃত হয়। অপরদিকে 
অভাব-অনটন থাকলে প্রায়ই সে চিন্তায় মগ্ন হয়ে আল্লাহ্র প্রতি গাফেল 
হয়ে পড়ে। আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দারা 
আরাম-আয়েশেও আল্লাহ্‌কে ভুলে না কিংবা বিপদাপদেও আল্লাহ্‌র প্রতি 
উদাসীন হয়ে পড়ে না। 

আলোচ্য সূরায় ওহুদ যুদ্ধের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে 
জানা গেছে যে, কতিপয় ক্রটি-বিচ্যুতির কারণে এ যুদ্ধে প্রথম পর্যায়ে 
জয়লাভ করার পর অবশেষে মুসলমানরা পরাজয় বরণ করে। সত্তরজন 
সাহাবী শহীদ হন। স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সাঃ) আহত হন। কিন্তু এ সবের পর 
আল্লাহ্‌ তাআলা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেন এবং শক্ররা পিছু হটে যায়। 


এ সাময়িক বিপর্যয়ের কারণ ছিল তিনটি। (এক) _ রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
তীরন্দাজ বাহিনীর প্রতি যে নির্দেশ জারি করেছিলেন, পারস্পরিক 
মতভেদের কারণে তা শেষ পর্যন্ত পালিত হয়নি। কেউ বলতো £ আমাদের 
এখানেই অটল থাকা দরকার। অধিকাংশের যত ছিল এখন এ জায়গায় 
অবস্থান করার কোন প্রয়োজন নেই। সবার সাথে মিলিত হয়ে শক্রদের 
পরিত্যক্ত সামী আহরণ করা উচিত। (দুই) খোদ নবী করীম 
(সাঃ)-এর নিহত হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মুসলমানদের মনে 
নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়। ফলে সবাই ভীত ও হতোদ্যম হয়ে পড়ে। (তিন) 
_মদীনা শহরে অবস্থান গ্রহণ করে শত্রুদের মোকাবেলা করার ব্যাপারে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আদেশ পালনে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, সেটাই 
ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুসলমানদের এ তিনটি বিচ্যুতির কারণেই, 
তারা সাময়িক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ সাময়িক পরাজয় 
অবশেষে বিজয়ের রূপ ধারণ করেছিল সত্য ; কিন্তু মুসলিম যোদ্ধারা 
আঘাতে জর্জরিত ছিলেন। মুসলিম বীরদের মৃতদেহ ছিল চোখের সামনে। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কেও হতভাগারা আহত করে দিয়েছিল। সর্বত্র ঘোর 
বিপদ ও নৈরাশ্য ছায়া বিস্তার করেছিল। মুসলিম মুজাহিদগণ স্বীয় 
ক্রটি-বিচ্যুতির জন্যেও বেদনায় মুষড়ে পড়েছিলেন। সার্বিক পরিস্থিতিতে 
দু'টি বিষয় প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। (এক) অতীত ঘটনার জন্যে দুঃখ 
ও বিষাদ। (দুই) আশঙ্কা যে, ভবিষ্যতের জন্যে মুসলমানগণ যেন দুর্বল ও 
হতোদ্যম না হয়ে পড়ে এবং বিশব-নেতৃত্বের দায়িততপ্রাপ্ত এ জাতি অস্কুরেই 
না মনোবল হারিয়ে ফেলে। এ দুইটি ছিদ্রপথ বন্ধ করার জন্যে কোরআন 
পাকের এ বাণী অবতীর্ণ হয়_ 


৩১৮৮:০৩১৪০১০০৮১৪/% 


অর্থাৎ, “ভবিষ্যতের জন্যে তোমরা দৌর্বল্য ও শৈথিল্যকে কাছে 
আসতে দিয়ো না এবং অতীতের জন্যেও বিমর্ষ বিষ্ণু হয়ো না। যদি 
তোমরা ঈমান ও বিশ্বাসের পথে সোজা হয়ে থাক এবং আল্লাহ্‌ তাআলার 
ওয়াদার উপর ভরসা রেখে রসূলের (সাঃ) আনুগত্য ও আল্লাহ্র পথে 
জেহাদে অনড় থাক, তবে পরিশেষে তোমরাই জয়ী হবে।" 

উদ্দেশ্য এই যে, অতীতে যেসব ক্রটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে, তার জন্য 
দুঃখ ও শোক প্রকাশে সময় ও শক্তি নষ্ট না করে ভবিষ্যৎ সংশোধনের 
চিন্তা করা দরকার। ঈমান, বিশ্বাস ও রসূলের আনুগত্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের 
দিশারী। এগুলো হাতছাড়া হতে দিয়ো না। পরিশেষে তোমরাই জয়ী হবে। 

(কোরআন পাকের এ বাণী ভগ্ন হৃদয়কে জুড়ে দিল এবং মৃতপ্রায় দেহে 
সঙ্জীবনীর কাজ করল। চিন্তা করুন, আল্লাহ্‌ তাআলা কিভাবে 
সাহাবায়ে-কেরামের আত্মিক চেতনাকে সঙ্জীবিত করেছেন। তিনি 
চিরদিনের জন্যে তাদের একটি মূলনীতি দিয়ে দিলেন যে, অতীত বিষয়াদি 
নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় সময় নষ্ট না করে ভবিষ্যৎ শক্তি ও প্রভাব সৃষ্টির 
উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। সাথে সাথে একথাও বলে দিলেন 
যে, বিজয় ও প্রাধান্য অর্জনের মূল সহায়ক একটিই। অর্থাৎ, ঈমান ও 
তার দাবীসমূহ পুরণ করা। যুদ্ধের জন্যে যেসব প্রস্তুতি নেয়া হয়, 
সেগুলোও ঈমানের দাবীর অস্তরূক্ত। অর্থাৎ, সামরিক শক্তির দৃঢ়তা, 
সামরিক সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ এবং বাহ্যিক উপায়াদি দ্বারা সামর্থ্য অনুযায়ী 
সুসজ্জিত হওয়া। ওহুদ যুদ্ধের সমগ্র ঘটনাবলী এসব বিষয়েরই সাক্ষ্য বহন 
করে। 
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(১৪১) আর এ কারণে আল্লাহ্‌ ঈমানদারদেরকে পাক-সাফ করতে চান এবং 
কাফেরদেরকে ধ্বংস করে দিতে চান। (১৪২) তোমাদের কি ধারণা, 
তোমরা জামাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ্‌ এখনও দেখেননি তোমাদের 
মধ্যে কারা জেহাদ করেছে এবং কারা বৈযর্লীল ? (১৪৩) আর তোমরা তো 
মৃত্যু আসার আগেই মরণ কামনা করতে, কাজেই এখন তো তোমরা তা 
চোখের সামনে উপস্থিত দেখতে পাচ্ছ। (১৪৪) আর মুহাস্মদ একজন রসূল 
বৈ তো নয় ! তার পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি 
তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হল, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ 
করবে? বস্তুতঃ কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে তাল্লাহ্‌র কিছুই 
ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ্‌ তাদের সওয়াব দান 
করবেন। (১৪৫) আর তান্লাহ্‌র হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না সেজন্য 
একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে। বন্ততঃ যে লোক দুনিয়ায় বিনিময় কামনা 
করবে, আমি তাকে তা দুনিয়াতেই দান করব। পক্ষান্তরে_যে লোক 
আখেরাতে বিনিময় কামনা করবে, তা থেকে__আমি তাকে তাই দেবো। 
আর যারা কৃতজ্ঞ তাদেরকে আমি প্রতিদান দেবো। (১৪৬) আর বহু নবী 
ছিলেন: যাঁদের সঙ্গী-সাধীরা তাদের অনুবতী হয়ে জেহাদ করেছে আল্লাহ্‌র 
পর্থে-তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু তাল্লাহুর রাহে তারা হেরেও 
যায়নি, করাও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ 
তাদেরকে ভালবাসেন। (১৪৭) তারা আর কিছুই বলেনি শুধু বলেছে, হে 
আমাদের পালনকর্তা । মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু 
বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদিগকে দৃঢ় রাখ এবং 
কাফেরদের উপর আমদিগকে সাহায্য কর। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য 

এ আয়াতে ভিন্ন ভঙ্গিতে মুসলমানদের সান্তনা দিয়ে বলা 
হয়েছেঃ এ যুদ্ধে তোমরা আহত ও নিহত হয়েছ ঠিকই, কিন্তু তোমাদের 
প্রতিপক্ষ তো ইতিপূর্বে এ ধরনের দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে। ওহুদে 
তোমাদের সত্তর জন শহীদ ও অনেক আহত হয়েছে। এক বৎসর পূর্বে 
তাদেরও সত্তর জন লোক জাহান্নামবাসী ও অনেক আহত হয়েছিল। স্বয়ং 
এ যুদ্ধের প্রথম পর্যায়েও তাদের অনেক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। 
তাই কোরআন বলেঃ 
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অর্থাৎ, “ “তোমাদের গায় ক্ষত লেগে থাকলে তাদের গায়েও ইতিপূর্বে 
রি ক্ষত সেলেছে। আমি এ দিনগুলোকে পালাকৰে পচিক্ী করাই। 
এতে অনেক রহস্য নিহিত আছে।” 

আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা 
এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলার চিরাচরিত রীতি হচ্ছে যে, তিনি কঠোরতা, 
নম্রতা, সুখ-দুঃখ, কষ্ট ও আরামের দিনগুলোকে মানুষের মধ্যে চক্রবৎ 
ঘুরিয়ে আনেন। যদি কোন কারণে কোন মিথ্যা শক্তি সাময়িকভাবে বিজয় 
ও সাফল্য অর্জন করে ফেলে, তবে তাতে সত্যপস্থীদের হতোদ্যম হয়ে 
পড়া সঙ্গত নয় এবং এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, এখন থেকে 
পরাজয়ই তাদের ভাগ্যলিপি হয়ে গেছে। বরং এ পরাজয়ের সঠিক কারণ 
খোজ করে তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। পরিণামে সত্যপদ্থীরাই 
জয়যুক্ত হবে। 

আলোচ্য আয়াতগুলোও ওহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। 
এসব ঘটনা অনেক দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এ কারণেই 
কোরআন পাক সুরা আলে-ইমরানের চার পাঁচ রুকু পর্যন্ত ওহুদ যুদ্ধের 
জয়-পরাজয় ও এতদুভয়ের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক নির্দেশাবলী 
অব্যাহতভাবে বর্ণনা করেছে। 


উল্লেখিত আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথম আয়াতে কতিপয় সাহাবীর 
একটি বিচ্যুতির জন্যে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করে মৌলিক বিষয়ের 
প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে। চিন্তা করলে বোঝা যায়, এ বিষয়টিতে 
মুসলমানদের কার্যত পাকাপোক্ত করার জন্যেও ওহুদ যুদ্ধে সাময়িক 
পরাজয়, হুযুর (সাঃ)-এর আহত হওয়া, ার মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়া, 
তজ্জন্যে কতিপয় সাহাবীর হতোদ্যম হয়ে পড়া প্রভৃতি ঘটনাবলী সংঘটিত 
হয়েছে। বিষয়টি এই £ রসূললুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি ভালবাসা রাখা ও তার 
মাহাত্য স্বীকার করা মুসলমানের ঈমানের অংশবিশেষ। ইসলামী 
মুলনীতিতে এ বিষয়টির গুরুত্ব অত্যধিক। এ ব্যাপারে সামান্য 
দর্বলতাকেও কৃফরের নামান্তর বলা হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, 
কিন্তু এর সাথে সাথে এ বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, মুসলমানরাও 
যেন এ রোগে আক্রান্ত না হয়ে পড়ে, যাতে খ্রীষ্টান ও ইহুদীরা আক্রান্ত 
হয়েছিল। স্বীষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর ভালবাসা ও মাহাত্যকে 
এবাদত ও আরাধনার সীমা পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েছে এবং তাকে আল্লাহ্‌র 
সাথে শরীক করে নিয়েছে। 

ওুদ যুদ্ধের সাময়িক পরাজয়ের সময় কেউ একথা রটিয়ে দিয়েছিল 
যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাত হয়ে গেছে। তখন সাহাবায়ে-কেরামের 
যে কি অবস্থা হয়েছিল এবং হওয়া উচিত ছিল, তা সামান্য অনুমান করাও 


২০৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


সবার পক্ষে সহজ নয়। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর মহববতে যে সাহাবায়ে 
কেরাম স্বীয় ধন-দৌলত, সন্তান-সস্তুতি, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ 
করাকে জগতের সবচাইতে বড় সৌভাগ্য মনে করেছেন এবং কার্যক্ষেত্রে 
তার পরিচয়ও দিয়েছেন, তাদের আত্মনিবেদন ও এশকে রসূলের খবর 
যারা কিছুটা রাখেন, একমাত্র তারাই তাদের সে সময়কার মর্মন্তদ অবস্থা 
কিছ অনুমান করতে পারেন। 

এসব আশেকানে রসূলের (সাঃ) কানে যখন এ সংবাদ প্রবেশ 
করেছিল, তখন তাদের অনুভূতি কোন্‌ পর্যায়ে পৌছেছিল, তা একমাত্র 
আল্লাহই জানেন। বিশেষ করে যখন যুদ্ধক্ষেত্রে উত্তেজনা বিরাজ করছে, 
বিজয়ের পর পরাজয়ের দৃশ্য চোখের সামনে ভাসছে, মুসলমান যোদ্ধাদের 
পা উপড়ে যাচ্ছে, এমনি সংকট মুহূর্তে যিনি ছিলেন সব প্রচেষ্টা ও 
অধ্যবসায়ের মুল কেন্দ্র, সকল আশা-আকাঞ্খার প্রতীক, তিনিও তাদের 
কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন! এর স্বাভাবিক ফলশ্রুতি ছিল এই যে, 
সাহাবায়ে কেরামের একটি বিরাট দল ভয়ার্ত হয়ে রগাঙ্গন ত্যাগ করতে 
লাগলেন। এ পলায়ন জরুরী অবস্থা ও সাময়িক ভয় ভীতির পরিণতি 
ছিল। খোদা না-খাস্তা, এতে ইসলাম পরিত্যাগ করার কোন ইচ্ছা বা 
প্ররোচনা কার্যকর ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্‌ স্বীয় রসুলের সাহাবীদের এমন 
পবিত্র ফেরেশতা-তুল্য দল করতে চান, যারা হবে বিশ্বের জন্যে আদর্শ। এ 
কারণে তাদের সামান্য বিচ্যুতিকেও বিরাট আকারে দেখা হয়েছে। 

যুদ্ধক্ষেত্ৰ ত্যাগ করার কারণে সাহাবীগণের এমন কঠোর ভাষায় 
সম্বোধন করা হয়েছে, যেমন ইসলাম ত্যাগ করার কারণে করা যেতে 
পারে। তীব্র অসস্তোষ প্রকাশের সাথেই এ মৌলিক বিষয়টির প্রতি হুশিয়ার 
করা হয়েছে যে, ধর্ম, এবাদত ও জেহাদ আল্লাহ্‌ তাআলার নিমিত্ত যিনি 
চিরজীবি ও সদাপরতিষ্ঠিত। মহাবনী (সাঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ সত্য হলেও 
তাতে অসাধারণ কি? তার মৃত্যু তো একদিন হবেই। এতে মনোবল 
হারিয়ে ফেলা এবং দ্বীনের কাজ ত্যাগ করা সাহাবায়ে-কেরামের পক্ষে 
শোভা পায় না। এ কারণেই বলা হয়েছে £ 


035313 ৬.5 আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ 
(সঃ) একদিন না একদিন দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন। তার পরও 
মুসলমানদের ধর্মের উপর অটল থাকতে হবে। এতে আরও বোঝা যায় 
যে, সাময়িক বিপর্যয়ের সময় হুযুর (সাঃ)-এর আহত হওয়া এবং ভার 
মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পেছনে যে রহস্য ছিল, তা হলো তার 


YA 


জীবদ্দশাতেই তার মৃত্যু-পরবর্তী সাহাবায়ে-কেরাষের সন্তাব্য অবস্থার 
একটি চিত্র ফুটিয়ে তোলা-_যাতে তাদের মধ্যে কোন ক্রটি-বিচ্যুতি 
পরিলক্ষিত হলে হুযুর (সাঃ) স্বয়ং তা সংশোধন করে দেন এবং পরে 
সত্যসত্যই যখন তার ওফাৎ হবে, তখন আশেকানে রসূল যেন সম্বিত 
হারিয়ে না ফেলেন। বাস্তবে তাই হয়েছে। হুযুর (সাঃ)-এর ওফাতের সময় 
যখন প্রধান প্রধান সাহাবীগণও শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন, তখন হযরত 
আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু এ আয়াত তেলাওয়াত করেই 
তাদের সাস্তবনা দেন। 

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতেও বিপদাপদের সময় অটল থাকার শিক্ষা 
দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে 
লিপিবদ্ধ রয়েছে। মৃত্যুর দিন, তারিখ, সময় সবই নির্ধারিত, নিদিষ্ট 
সময়ের পূর্বে কারও মৃত্যু হবে না এবং নিদিষ্ট সময়ের পরও কেউ জীবিত 
থাকবে না। এমতাবস্থায় কারও মৃত্যুতে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ার কোন অর্থ 
নেই। 


(4৩1533245 আয়াতে ইশারা করা হয়েছে যে, 
গনীমতের মাল আহরণের চিন্তায় হুযুর (সাঃ)-এর অর্পিত কাজ ছেড়ে 
তারা ভুল করেছিল। স্মর্তব্য যে, গনীমতের মাল আহরণ করাও 
প্রকৃতপক্ষে নির্ভেজাল দুনিয়া কামনা নয়-_যা শরীয়তে নিন্দনীয়, বরং 
যুদ্ধক্ষেত্রে গনীমতের মাল আহরণ করে সংরক্ষিত করা এবং নির্ধারিত 
খাতে ব্যয় করাও জেহাদের অংশবিশেষ এবং এবাদত। উপরোক্ত 
সাহাবীগণ শুধু জাগতিক লালসার বশবর্তী হয়ে এতে অংশগ্রহণ করেন নি। 
কেননা, তারা যদি এ মাল আহরণে অংশগ্রহণ নাও করতেন, তবুও 
শরীয়তের আইন অনুযায়ী তারা এ অংশই পেতেন, যা অংশ গ্রহণের পর 
পেয়েছেন। কাজেই তারা জাগতিক লোভ-লালসার কারণে স্থান ত্যাগ 
করেছিলেন একথা বলা যায় না। কিন্ত পূর্বোক্ত আয়াতের তফসীরেও বলা 
হয়েছে ঘে, বড়দের সামান্য বিছ্যুতিকেই অনকে বড় মনে করা হয়। মামুলী 
অপরাধকে কঠোর অপরাধ গণ্য করে অসস্তোষ প্রকাশ করা হয়। এ 
ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। গনীমতের মাল আরহণ করার সাথে কিছু না কিছু 
জাগতিক ফায়দার সম্পর্ক অবশ্য ছিল। এ সম্পর্কের মন্দ প্রভাব অন্তরে 
প্রতিফলিত হওয়াও অসম্ভব ছিল না। কাজেই সাহাবায়ে-কেরামের 
চারিত্রিক মানকে সমুন্নত রাখার জন্যে তাদের এ কার্যকে “দুনিয়া কামনা’ 
বলে ব্যক্ত করা হয়েছে_ যাতে জাগতিক লালসার সামান্য ধূলিকপাও 
তাদের অন্তরে স্থান লাভ করতে না পারে। 


২০৯ সুরাআল-ইমরান YA 
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(১৪৮) অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার সওয়াব দান করেছেন এবং যথার্থ 
আখেরাতের সওয়াব। আর যারা সৎকমশীল আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। 
(১৪৯) হে ঈমানদারগণ ৷ তোমরা যদি কাফেরদের কথা শোন, তাহলে ওরা 
তোমাদেরকে পেছনে ফিরিয়ে দেবে, তাতে তোমরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে 
পড়বে। (৫০) বরং আল্লাহ্‌ তোমাদের সাহায্যকারী, আর তার সাহাযাই হচ্ছে 
উত্তম সাহায্য। (১৫১) খুব শীঘই আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার 
করবো। কারণ, ওরা আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদান সাব্যস্ত করে যে সম্পর্কে কোন 
সনদ অবতীর্ণ করা হয়নি। আর ওদের ঠিকানা হলো দোযখের আগুন। বস্তুতঃ 
জালেমদের ঠিকানা অত্যন্ত নিকৃষ্ট! (১৫২) আর আল্লাহর সে ওয়াদাকে সত্যে 
পরিণত করেছেন, যখন তোমরা তারই নিদের্শে ওদের খতম করছিলে। এমনকি 
যখন তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছ ও কর্তব্য স্থির করার ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত 
হয়েছ, আর যা তোমরা চাইতে তা দেখার পর কৃত্ঘবত প্রদর্শন করেছ, তাতে 
তোমাদের কারো কাম্য ছিল দুনিয়া আর কারো বা কাম্য ছিল আখেরাত। 
অতঃপর তোমাদিগকে সরিয়ে দিলেন ওদের উপর থেকে যাতে তোষাদিগকে 
পরীক্ষা করেন। বস্তুতঃ তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করেছেন। আর আল্লাহর 
মুমিনদের প্রতি অনুাহশীল। (১৫৩) আর তোমরা উপরে উঠে যাচ্ছিলে এবং 
পেছন দিকে ফিরে তাকাচ্ছিলে না কারো প্রতি, অথচ রসুল ডাকছিলেন 
তোমাদিগকে তোমাদের পেছন দিক থেকে। অতঃপর তোমাদের উপর এলো 
শোকের ওপরে শোক, যাতে তোমরা হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া বস্তর জন্য 
দুঃখ না কর এবং যার সম্মুখীন হচ্ছ সেজন্য বিমর্ষ না হও। আর আল্লাহ 
তোমাদের কাজের ব্যাপারে অবহিত রয়েছেন। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


উল্লেখিত আয়াতসমূহে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের সাথে জেহাদে 
অংশগ্রহণকারী আল্লাহ্‌ ভক্তদের দৃঢ়তা, বিপদাপদে অস্থির ও দুর্বল না 
হওয়ার কথা বর্ণনা করার পর তাদের একটি বিরাট গুণ উল্লেখ করা হয়েছে 
যে, তারা এ অপূর্ব আত্মত্যাগের মধ্যেও আল্লাহ্‌ তাআলার দরবারে 
কয়েকটি দোয়া করতেন £ 

এক-__ আমাদের বিগত অপরাধমূহ ক্ষমা করুন। দুই_বর্তমান 
জেহাদকালে আমারা যেসব ক্রটি করেছি, তা মার্জনা করুন। তিন 
আমাদের দৃঢ়তা বহাল রাখুন। চার __ শক্রর বিরুদ্ধে আমাদের বিজয়ী 
করুন। f 

এসব দোয়ায় মুসলমানদের জন্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ রয়েছে। 

নিজেদের সৎকাজের জন্য গর্ব করা উচিত নয় $ প্রথম এই যে, 
সতাধরমী মুমিন ব্যক্তি যত বড় সৎকর্মই করুক এবং আল্লাহ্র পথে যত 
কর্মতৎপরতাই প্রদর্শন করুক, সৎকর্মের জন্যে গর্ব করার অধিকার তার 
নেই। কারণ, তার সংকর্মও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কৃপারই 
ফলশ্রুতি। এ কৃপা ব্যতীত কোন সৎকর্ম হওয়াই সম্ভব নয়। হাদীসে বলা 
হয়েছেঃ 

৬০০১১ ১০০ ২ 3445০ Lill ২৪ এ]। ৬ আল্লাহর 
অনুগ্রহ ও কৃপা না হলে আমরা সরল পথ প্রাপ্ত হতাম না এবং আমরা 
যাকাত ও নামায আদায় করতে পারতাম না 

এতদ্যুতীত মানুষ যে সৎকর্ম করে, তা যতই সঠিকভাবে করুক না 
কেন, আল্লাহর শানের উপযুক্ত করে সম্পাদন করা মানুষের সাধ্যাতীত। 
এমতাবস্থায় আল্লাহর প্রাপ্য আদায়ে ক্রটি-বিচ্যুতি অবশ্যস্তাবী। তাই কর্ম 
সম্পাদনের সময়ও মাগফেরাতের দোয়া করা প্রয়োজন। 

এছাড়া উপস্থিত ক্ষেত্রে মানুষ যে সৎকর্ম করছে ভবিষ্যতেও তা করার 
সামর্থ্য হবে এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কাজেই বর্তমান কর্মে 
ক্রটি-বিচ্যুতির জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতেও এর উপর কায়েম থাকার 
দোয়া মুসলমানদের দৈনিক প্রার্থনা হওয়া দরকার। 

আল্লাহ্‌র কাছে সাহাবায়ে-কেরামের উচ্চ মর্তবাঃ এটা স্বতঃসিদ্ধ 
যে, ওহুদ যুদ্ধে কতিপয় ছাহাবীর মতামত ভ্রান্ত ছিল! একারণে পূর্ববর্তী 
অনেক আয়াতে হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে 
সংশোধনের জন্যে অব্যাহতভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এতসব 
অসন্তোষ প্রকাশ ও হুশিয়ারীর মধ্যেও সাহাবায়ে-কেরামের প্রতি আল্লাহ্‌ 
তাআলার অনুগ্রহ দর্শনীয়। প্রথমতঃ 34444, বলে প্রকাশ করেছেন 
যে, সাময়িক পরাজয়টি সাজা হিসেবে নয়; বরং পরীক্ষার জন্যে। 
অতঃপর 2220:১৫$ বলে পরিক্ষার ভাষায় ত্রুটি মার্জনার কথা 
ঘোষণা করেছেন। 

কতিপয় সাহাবীর ইহকাল কামনার অর্থ আলোচ্য আয়াতে বলা 
হয়েছে যে, সাহাবায়ে-কেরাষ তখন দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। 
একদল ইহকাল কামনা করছিলেন এবং একদল শুধু পরকালের আকাঙ্খী 
ছিলেন। 

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, কোন কর্মের ভিত্তিতে একদল 
সাহাবীকে ইহকালের প্রত্যাশী বলা হয়েছে? এটা জানা কথা যে, 
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(১৫৪) অতঃপর তোমাদের উপর শোকের পর শান্তি অবতীর্ণ করলেন, যা 
ছিল তন্জার মত। সে তন্থায় তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কিমোচ্ছিল আর 
কেউ কেউ প্রাণের ভয়ে ভাবছিল। আল্লাহ সম্পর্কে তাদের মিথ্যা ধারণা 
হচ্ছিল মুখর্দের মত। তারা বলছিল আমাদের হাতে কি কিছুই করার নেই? 
তুমি বল, সবকিছুই আল্লাহর হাতে। তারা যা কিছু মনে লুকিয়ে 
রাখে তোমার নিকট প্রকাশ করে না সে সবও। তারা বলে আমাদের হাতে 
যদি কিছু করার থাকতো, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না। তুমি বল, 
তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও থাকতে তবুও তারা অবশ্যই বেরিয়ে আসতে 
নিজেদের অবস্থান থেকে যাদের মৃত্যু লিখে দেয়া হয়েছে। তোমাদের বুকে যা 
রয়েছে তার পরীক্ষা করা ছিল আল্লাহর ইচ্ছা, আর তোমাদের অস্তরে যা 
কিছু রয়েছে তা পরিষ্কার করা ছিল তার কাম্য। আল্লাহ্‌ মনের গোপন বিষয় 
জানেন। (১৫৫) তোমাদের যে দুটি দল লড়াইয়ের দিনে ঘুরে দীড়িয়েছিল 
শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, তাদেরই পাপের দরুন। (১৫৬) হে 
ঈমানদারগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা কাফের হয়েছে এবং 
নিজেদের ভাই- বন্ধুরা যখন কোন অভিযানে বের হয় কিংবা জেহাদে যায়, 
তখন তাদের সম্পকে বলে, তারা যদি আমাদের সাথে থাকতো, তাহলে 
যরতোও না আহতও হতো না। যাতে তারা এ ধারণা সৃষ্টির যাধামে 
সংশলষ্টদের মনে অনুতাপ সৃষ্টি করতে পারে। অথচ আল্লাহ্‌ই জীবন দান 
করেন এবং মৃত্যু দেন। তোমাদের সমস্ত কাজই, তোমরা যা কিছুই কর না 
কেন, আল্লাহ সবকিছুই দেখেন। (১৫৭) আর তোমরা যদি আল্লাহ্‌র পথে 
নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ কর, তোমরা যাকিছু সংগ্রহ করে থাক আল্লাহ 
তাআলার ক্ষমা ও করুণা সে সবকিছুর চেয়ে উত্তম। 





কোরআন YN. 


গনীমতের মাল আহরণের ইচ্ছাকেই “ইহকাল কামনা’ বলে ব্যক্ত করা 
হয়েছে। এখন চিন্তা করা দরকার যে, যদি তারা স্বীয় রক্ষাবযুহেই থেকে 
যেতেন এবং গনীমতের মাল আহরণে অংশগ্রহণ না করতেন, তবে কি 
তাদের প্রাপ্য অংশ হাস পেত? কিংবা অংশগ্রহণের ফলে কি তাদের প্রাপ্য 
অংশ বেড়ে গেছে? কোরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, 
গণীমতের আইন যাদের জানা আছে, তারা এব্যাপারে নিশ্চিত যে, মাল 
আহরণে শরীক হওয়া ও রক্ষাব্যুহে অবস্থান করা উভয় অবস্থাতেই তারা 
সমান অংশ পেতেন। 

এতে বোঝা যায় যে, তাদের এ কর্ম নির্ভেজাল ইহকাল কামনা হতে 
পারে না; বরং একে জেহাদের কাজেই অংশগ্রহণ বলা যায়। তবে 
স্বাভাবিকভাবে তখন গণীমতের মালের কল্পনা অস্ত্রে জাগ্রত হওয়া 
অসম্ভব নয়। কিন্তু আল্লাহ্‌ স্বীয় পয়গম্বরের সহচরদের অন্তর এ থেকেও 
মুক্ত ও পবিত্র দেখতে চান। এ কারণেই একে “ইহকাল কামনা" রূপে ব্যক্ত 
করে অসন্তষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে। 

উল্লেখিত ১৫৩ তম আয়াত থেকে কিছু সংখ্যক সাহাবীর যুদধকষত্র 
ছেড়ে চলে যাওয়া এবং স্বয়ং হুযুরে আকরাম (সাঃ) কর্তৃক আহ্বান করার 
পরও ফিরে না আসা আর সেজন্য হুযুরের দুঃখিত হওয়া এবং সে কারণে 
শেষ পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরামের দুঃখিত হওয়ার বিষয় আলোচিত হয়েছে। 
হাদীসের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত কা"আব ইবনে মালেক 
(রাঃ)-এর ডাকে সাহাবিগণ পুনরায় সমবেত হয়েছিলন। 

তফসীরে রহুল-মা" আনী প্রণেতা এই ঘটনার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন 
যে, প্রথমে রসূলে করীম (সাঃ) আহ্বান করেন যা সাহাবায়ে কেরাম 
শুনতে পাননি এবং ভারা বহুদূরে চলে যান। শেষ পর্যন্ত হযরত কা'আব 
ইবনে-মালেক (রাঃ)-এর ডাক সবাই এসে সমবেত হয়েছিলেন। 

তফসীরে বয়ানুল-কোরআনে হযরত হাকীমুল-উল্মত বলেন, 
(সোহাবিগণের যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে সরে পড়া) মূল কারণ ছিল হুযুরে আকরাম 
(সাঃ)-এর শাহাদতের সংবাদ। পক্ষান্তরে হুযুর যখন ডাকলেন, তখন 
তাতে একে তো এ দুঃসংবাদের কোন খণ্ডন ছিল না, তদুপরি আওয়াজ 
যদি পৌছেও থাকে, তারা তা চিনতে পারেননি। তারপর যখন হযরত 
কা'আব ইবনে মালেক (রাঃ) ডাকেন, তখন তাতে সে সংবাদের খন্ডন 
এবং সাথে সাথে হুযুর (সাঃ)-এর বেচে থাকার কথাও বলা হয়েছিল। 
কাজেই একথা শুনে সবাই শাস্ত হলেন এবং ফিরে এসে একত্রে সমবেত 
হলেন। তবে প্রশ্ন থাকে যে, এতে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে ভর্সনা 
এবং রসূলে করীম (সাঃ) দুঃখিত হলেন কেন? তার কারণ এই হতে পারে 
যে, সাহাবায়ে কেরাম যদি সে সময়টায় মনের দিক দিয়ে দৃঢ় থাকতেন, 
তাহলে হুযুরের ডাকের শব্দ চিনতে পারতেন। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
ওহুদের মহাপরীক্ষার তাৎপর্য £ 53450040845 
_ আয়াতের দ্বারা বোঝা গেল যে, ওহুদের যুদ্ধে যে বিপদ এসেছিল এবং 
সাহাবায়ে কেরামের উপর যে মুসীবত এসে পতিত হয়েছিল তা শাস্তি 
হিসাবে নয়, বরং পরীকষন্থরূপ ছিল। এই পরীক্ষার মাধ্যমে নিষ্ঠাবান মুমিন 
এবং মুনাফেকদের মাঝে পার্থক্য প্রকাশ করা উদ্দেশ্য ছিল। আর 4 
৬ বাক্যের দ্বারা যে শাস্তির কথা বোঝা যায়,তার ব্যাখ্যা এই যে,এর 
প্রকৃত রূপটি ছিল শান্তির মতই, কিনতু এইশাস্িটি যে অভিভাবকসুলভ 


২১১ সুরা আল-ইমরান 
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এবং সংশোধনের জন্য ছিল, তা সুস্পষ্ট। যে কোন পিতা তার পুত্রকে এবং 
ওস্তাদ তার শাগরেদকে যে যৎসামান্য শাসন করে থাকেন, তাকেও 
প্রচলিত পরিভাষায় শাস্তি বলেই উল্লেখ করা হয়। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে সেটা 
প্রশিক্ষণ ও সংশোধনেরই একটা রূপ এবং শাসকসুলভ শাস্তি থেকে 
ভিনিতর। 
ওহুদের ঘটনায় মুসলমানদের উপর বিপদ আসার কারণ £ 
উল্লেখিত বাক্য 4153, থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত যা কিছু বলা 
হয়েছে তাতে তো একথাই বোঝা যায় যে, এসব বিপদের কারণ ছিল 
একান্তই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা,কিন্ত পরবর্তী আয়াতে 91 
পু ॥ বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, সেই 
সাহাবিগণের পূর্ববর্তী কোন কোন পদস্ধলনইএই প্রতিক্রিয়ার কারণ। 


এর উত্তর এই যে, বাহ্যিক কারণ অবশ্য সে পদস্থলনই ছিল, যার 
ভিত্তিতে তাদের দ্বারা আরো কিছু পাপ করিয়ে নেয়ার জন্য শয়তান প্রলূব্ব 
হয় এবং ঘটনাচক্রে তার সে লোভ চরিতার্থও হয়ে যায়। কিন্তু এই 
পদস্থলন এবং তার পশ্চাদবর্তী ফলাফলের মাঝে নিহিত ছিল এই মৌলিক 
তাৎপর্য 4: বাক্যে যা বর্ণনা করা হয়েছে। রূহুল-মা’আনী গ্রন্থে 
যুজাজ থেকে উদ্ধত করা হয়েছে যে, __ শয়তান তাদেরকে এমন 
কতিপয় পাপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেগুলো নিয়ে আল্লাহ্‌ তাআলার 
সামনে উপস্থিত হওয়া সমীচীন মনে হয়নি। সে কারণেই তারা জেহাদ 
থেকে সরে পড়েন, যাতে নিজেদের অবস্থার সংশোধন করে পছন্দনীয় 
অবস্থায় জেহাদ করতে পারেন এবং শহীদ হয়ে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে উপস্থিত 
হতে পারেন। 

এক পাপও অপর পাপের কারণ হতে পারে £ উল্লেখিত আয়াতের 
দ্বারা বোঝা গেল যে, একটি পাপ অপর একটি পাপকে টেনে আনে। 
যেমন একটি পুণ্য আরেকটি পুণ্যকে টেনে আনে। অর্থাৎ, পাপকর্ষ ও 
পুণ্যকর্মের মধ্যে একটা আকর্ষণীশক্তি বিদ্যমান রয়েছে। মানুষ যখন কোন 
একটা পুণ্য বা নেকী সম্পাদন করে, অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, তখন তার 
পক্ষে অন্যান্য পুণ্যকর্ম সম্পদান করা সহজ হয়ে যায়। তার মনে নেক 
কাজের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। তেমনিভাবে মানুষ যখন কোন পাপ কার্য 
সম্পাদন করে ফেলে তখন তা অন্যান্য পাপের পথও সুগম করে দেয়, 
মনের মধ্যে পাপের আগ্রহ বেড়ে যায়। 


আল্লাহর নিকট সাহাবায়ে-কেরামের মর্যাদা £ ওহুদের ঘটনায় 
কোন কোন সাহাবীর দ্বারা যেসব পদস্থলন ও অপরাধ সংঘটিত হয়ে 
গিয়েছিল, তা ছিল অত্যন্ত কঠিন। পঞ্চাশ জন সাহাবীকে যে অবস্থানে 
সেখান থেকে না সরার নির্দেশ দিয়ে বসানো হয়েছিল, তাদের অধিকাংশই 
সেখান থেকে সরে গিয়েছিলেন। এই সরে পড়ার পেছনে যদিও তাদের এই 
ধারণা কার্যকর ছিল যে, এখন বিজয় অর্জিত হয়ে গেছে এবং এই নির্দেশ 
পালন করার প্রয়োজনীয়তা আর অবশিষ্ট নাই। কাজেই এখন নীচে নেমে 
গিয়ে মুসলমানদের সাথে মিলিত হওয়া কর্তব্য। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তা 
মহানবী (সাঃ)-এর পরিক্ষার হেদায়েতের বিরুদ্ধাচরণই ছিল। এই অন্যায় 
ও ভ্রটির ফলেই যুদধক্ষেত্র থেকে পলায়নের ভূলটি সংঘটিত হয়; যদিও এ 
ব্যাপারেও কোন কোন বিশ্লেষণের সাহায্য নেয়া হয়ে থাকে। যেমন যুজাজ 
থেকে উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে। তারপর এই যুদ্ধক্েত্র থেকে পালিয়ে 
যাওয়া এমন এক অবস্থায় অনুষ্ঠিত হয়, যখন রসূলে করীম (সাঃ) স্বয়ং 
তাদের সাথে রয়েছেন এবং পেছন থেকে তাদেরকে ডাকছেন। এসব 
বিষয়কে যদি ব্যক্তিত্ব এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে পৃথক করে দেখা 
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যায়, তবে নিঃসন্দেহে এটা এত কঠিন ও ভয়ানক অপরাধ ছিল যে, 
সাহাবিগণ সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীরা যেসব অপবাদ আরোপ করে থাকে, এটা 
সেসব অপবাদগুলোর মধ্যকার কঠিন অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে। 


কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে, আল্লাহ্‌ তাআলা সমস্ত ক্রটি-বিষ্যুতি ও পদস্থলন 
সত্বেও এদের সাথে কি আচরণ করেছেন? উল্লেখিত আয়াতে সে প্রসঙ্গটি 
সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ বাহ্যিক নেয়ামত তন্দ্রা অবতরণ করে 
তাদের ক্লান্ত শ্রাস্তি ও হতাশা দূর করে দেয়া। তারপর বলে দেয়া হয় যে, 
তখন মুসলমানদের উপর যে বিপদ এসেছিল, তা শাস্তি কিংবা আযাব ছিল 
নচ বরং তাতে কিছুটা অভিভাবকসুলভ শাসনের লক্ষ্যও নিহিত ছিল। 
অতঃপর পরিষ্কার ভাষায় তাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। 

সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে একটি শিক্ষা £ এখান থেকেই 
আহলে সুন্নত ওয়াল জমাআতের সেই আকীদা ও বিশ্বাসের সমর্থন হয় 
যে, যদিও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সম্পূর্ণভাবে নিষ্পাপ নন, তাদের দ্বারা 
বড় কোন পাপ সংঘটিত হয়ে যাওয়া সম্ভব এবং হয়েছেও কিন্তু তা সত্বেও 
উল্মতের জন্যে তাদের কোন দোষচর্চা কিংবা দোষ আরোপ করা জায়েয 
নয়। আল্লাহ্‌ ও তার রসূলই (সাঃ) যখন তাদের এত বড় পদস্খলন ও 
অপরাধ মার্জনা করে তাদের প্রতি দয়া ও করুাপূর্ণ ব্যবহার করেছেন এবং 
তাদেরকে “রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়া রাযু আনহু '- এর মর্যাদায় ভূষিত 
করেছেন, তখন তাঁদেরকে কোন প্রকার অশালীন উক্তিতে সুরণ করার 
কোন অধিকার অপর কারো পক্ষে কেমন করে থাকতে পারে? 

সে জন্যই এক সময় কোন এক সাহাবী যখন হযরত ওসমান ও 
অন্যান্য কয়েকজন সাহাবী সম্পর্কে ওহুদ যুদ্ধের এই ঘটনার আলোচনায় 
বলেছেন যে, এরা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন; তখন হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বললেন, __ আল্লাহ্‌ নিজে যে বিষয়ের ক্ষমা ঘোষণা 
করে দিয়েছেন, সে বিষয়ে সমালোচনা করার কোন অধিকার কারো 
নেই।- (সহীহবুখারী) 

হাফেজ ইবনে-তাইমিয়াহ্‌ (রাঃ) অব লাদ জাহ 
বলেছেনঃ 

-'আহলে-সুন্নত ওয়াল জামাআতের আকীদা হলো সাহাবায়ে 
কেরামের মধ্যে যেসব মতবিরোধ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটেছে, সে সম্পর্কে 
কারো প্রতি কোন আপত্তি উত্থাপন কিংবা প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা। 
কারণ, ইতিহাসে যেসব রেওয়ায়েতে তাদের ক্রটি-বিচ্যুতিসমূহকে তুলে 
ধরা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অধিকাংশই মিথ্যা ও ভ্রান্ত যা শক্ররা 
রটিয়েছে। আর কোন কোন ব্যাপার রয়েছে যেগুলোতে কম-বেশী করে 
মূল বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা সংযুক্ত করা হয়েছে। আর যেগুলো প্রকৃতই 
শুদ্ধ সেগুলোও একান্তই সাহাবীগণের স্ব স্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে 
সম্পাদিত হয়েছে বিধায় তাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করা সমীচীন নয়। 
বস্তুতঃ ঘটনা বিশেষের মধ্যে যদি তারা সীমালজ্ঘন করেও থাকেন, তবুও 
আল্লাহ্‌ তা’আলার রীতি হলো ৩৫৬১০১০৩) অর্থাৎ 
সৎকাজের মাধ্যমে অসৎ কর্মের কাফফারা হয়ে যায়। বলাবাহুল্য 
সাহাবায়ে কেরামের সৎকর্মের সমান অন্য কারো কর্মই হতে পারে না। 
কাজেই তারা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমার যতটুকু যোগ্য, তেমন অন্য কেউ 
নয়। সে জন্যই তাদের আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকার অন্য কারো 
নেই। তাদের ব্যাপারে কটুক্তি বা অশালীন মন্তব্য করার অধিকারও অন্য 
কারো নেই।-(আকীদায়ে-ওয়াস্তিয়া)। 
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(১৫৮) আর তোমরা মৃত্যুই বরণ কর অথবা নিহতই হও, অবশ্য আল্লাহ 
তা আলার সামনেই সমবেত হবে। (১৫৯) আল্লাহ্‌র রহমতেই আপনি তাদের 
জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন-হৃদয় 
আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য যাগফেরাত কামনা করুন 
এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুল। অতঃপর যখন কোন কাজের 
সিদ্ধান্ত গহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ্‌ তা আলার উপর ভরসা করুন 
আল্লাহ্‌র তাওয়াকুলকারীদের ভালবাসেন! (১৬০) যদি আল্লাহ্‌ তোমাদের 
সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের উপর পরাক্রাস্ত হতে পারবে না। 
আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে, যে 
তোমাদের সাহায্য করতে পারে? আর আল্লাহ্‌র ওপরই মুসলমানগণের 
ভরসা করা উচিত। (১৬১) আর কোন বিষয় গোপন করে রাখা নবীর কাজ 
নয়। আর যে লোক গোপন করবে সে কিয়ামতের দিন সেই গোপন বন্ত নিয়ে 
আসবে । অতঃপর পরিপূর্ণভাবে পাবে প্রত্যেকে, যা সে অঞ্জন করেছে। আর 
তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না। (১৬২) যে লোক আল্লাহ্‌র ইচ্ছার 
অনুগত, সেকি এ লোকের সমান হতে পারে, যে আল্লাহ্‌র রোষ অর্জন 
করেছে? বস্তুতঃ তার ঠিকানা হল দোষখ। আর তা কতইনা নিকৃষ্ট অবস্থান। 
(১৬৩) আল্লাহ্‌র নিকট মানুষের মর্যাদা বিভিন্ন স্তরের আর আল্লাহ দেখেন যা 
কিছু তারা করে। (১৬৪) আল্লাহ্‌ ঈমানদারদের উপর অনুযাহ করেছেন যে, 
তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের 
জন্য তার আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং 
তাদেরকে কিতাব ও কাজের কথা শিক্ষা দেন। বস্তুতঃ তারা ছিল পূর্ব 
থেকেই পথভ্রষ্ট । (১৬৫) যখন তোমাদের উপর একটি মুসীবত এসে পৌছাল, 
অথচ তোমরা তার পুবেই দ্বিগুণ কষ্টে পৌছে গিয়েছ, তখন কি তোমরা 
বলবে, এটা কোথা থেকে এল? তাহলে বলে দাও, এ কষ্ট তোমাদের উপর 
পৌছেছে তোমারই পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ প্রত্যেক বিচু উপর 
ক্ষমতাশীল। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

হুদ যুদ্ধে কোন কোন সাহাবীর যে পদস্খলন এবং তাদের যুদ্ধ ক্ষেত্র 
ছেড়ে চলে যাওয়ার দরুন হুযূরে আকরাম (সাঃ) অন্তরে যে আঘাত 
পেয়েছিলেন যদিও স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমা, করুণা ও চারিত্রিক কোমলতার দরুন 
তিনি সেজন্য সাহাবিগণের প্রতি কোন প্রকার ভর্থসনা করেননি এবং কোন 
রকম কঠোরতা অবলম্বন করেননি। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা তার রসূলের 
(সাঃ) সঙ্গী-সাধীগণের মনন্তষ্টির উদ্দেশে এবং এই ভুলের দরুন তাদের 
মনে যে দুঃখ ও অনুতাপ হয়েছিল, সে সমস্ত বিষয় ধুয়ে মুছে পরিষ্কার 
করে দেয়ার লক্ষ্যেই আয়াতে মহানবী (সাঃ)-কে অধিকতর কোমলতা ও 
করুণা প্রদর্শনের হেদায়েত করা হয়েছে এবং কাজে-কর্মে সাহাবায়ে 
কেরামের পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 


মুর্শিদ ও অভিভাবকদের কয়েকটি গুণ £ যে সাহাবায়ে (রাঃ) 
হুযুরে আকরাম (সাঃ)-এর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন এবং যারা তাকে 
নিজেদের জান-মাল অপেক্ষা অধিক প্রিয়জ্ঞান করতেন, তার হুকুমের 
বিরুদ্ধে যখন তাদের দ্বারা একটি পদস্থলন ঘটে যায়, তখন একদিকে 
নিজেদের পদস্থলন ও বিরুন্ধাচরণের ব্যাপারে অবহিত হওয়ার পর তাদের 
অনুতাপ সীমাহীনভাবে বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল, যা তাদের 
মন-স্তি্ষকে সম্পূর্ণভাবে অকেজো করে দিতে পারতো কিংবা 
তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা' আলার রহমত থেকে নিরাশ করে তুলতে পারতো। 
এরই প্রতিকারে পৃববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে 2৩ এই 
পদস্থলনের শাস্তি দুনিয়াতেই দেওয়া হয়ে গেছে; আখেরাতের পাতা 
পরিষ্ষার। 

অপরদিকে এই ক্রটি ও পদস্থলনের ফলে রসূল-করীম (সাঃ) আহত 
হয়ে পড়েন এবং দৈহিক কষ্টও হয়। আত্মিক কষ্ট তো পূর্ব থেকেই 
উপস্থিত ছিল। কাজেই দৈহিক ও আত্মিক কষ্টের কারণে সাহাবিগণের 
প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যাওয়ারও সস্তাবনা বিদ্যমান ছিল, যা তাদের 
হেদায়েত ও দীক্ষার পথে অন্তরায় হতে পারতো। সেজন্যে মহানবী (সাঃ) 
-কে এই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, আপনি তাদের পদস্থলন ও ত্রুটি 
বিষ্যুতিসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং ভবিষ্যতের জন্যও তাদের সাথে 
সদ্ব্যবহার করতে থাকুন। 

এ বিষয়টিকে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন এক বিস্ময়কর বর্ণনাভঙ্গির 
মাধ্যমে বিবৃত করেছেন যাতে প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও 
অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 

(এক) - হুযুরে আকরাম (সাঃ)-কে এসব বিষয়ের নির্দেশ এমন 
ভঙ্গিতে দেয়া-_হয়েছে যাতে তার প্রশংসা ও গুণ-বৈশিষ্ট্ের বিকাশও ঘটে 
যে, এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য পূর্ব থেকেই আপনার মাঝে বিদ্যমান ছিল। 


(দুই) -এর আগে 225৩3 শব্দটি বাড়িয়ে বাতলে দেয়া হয়েছে 
যে, এসব খুণ-বৈশিষ্ট পরিপূর্ণভাবে আপনার মধ্যে থাকা আমারই 
রহমতের ফলক্রুতি, কারো ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা নয়। তদুপরি রহমত 
শব্দটিকে সাধারণভাবে ব্যবহার করে রহমতের মহত্ব ও ব্যাপকতার প্রতি 
ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতে একথাও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এ রহমত 
শুধু সাহাবায়ে কেরামের জন্যই নয়, বরং স্বয়ং রসূলে-করীম (সাঃ)-এর 
জন্যও রয়েছে। সে কারণেই আপনাকে গুণ-বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণতা দান 
করা হয়েছে। 

অতঃপর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি পরবর্তী বাক্যগুলোর দ্বারা প্রকাশ 





২১৩ সূরা আল-ইমরান rr 





করা হয়েছে যে, এই কোমলতা, সদ্যুবহার, ক্ষমা প্রদর্শন এবং দয়া ও 
করুণা করার সে গুণ যদি আপনার মধ্যে না থাকত, তবে মানুষের 
সংশোধনের যে দায়িত্ব আপনার উপর সমর্পণ করা হয়েছে তা যথা 
উদ্দেশ্য সম্পাদিত হতো না। মানুষ আপনার মাধ্যমে আত্ম-সংশোধন ও 
চারিত্রিক সংস্কার সাধনের উপকারিতা লাভ করার পরিবর্তে আপনার 
কাছ থেকে দূরে সরে যেতো। 

এ সমস্ত বিষয়ের দ্বারা দীক্ষাদান, সংস্কার সাধন এবং ধর্ম প্রচারের 
রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল। যে ব্যক্তি 
দীক্ষাদান, সমাজ-সংস্কার এবং ধর্ম প্রচারের কাজে আত্ম-নিয়োগ করার 
সংকল্প করবে, তার পক্ষে উল্লেখিত গুণ-বৈশিষ্ট্য নিজের মধ্যে সৃষ্টি করা 
অপরিহার্য। এ ব্যাপারে যখন আল্লাহ্‌ তাআলার প্রিয়তম রসূলের 
কঠোরতাই সহ্য করা হয়নি, তখন কোন প্রকার কঠোরতা বা চারিত্রিক 
অনমনীয়তার মাধ্যমে মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং তাদের 
সংস্কার ও দীক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করতে পারবে এমন সাধ্য কার হতে 
পারে! 


সবশেষে বলা হয়েছে 0025) অর্থাৎ, ইতিপূর্বে যেমন 
কাজ-কর্মে এবং কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে তাদের সাথে পরামর্শ করতেন, 
তেমনিভাবে এখনও তাদের সাথে পরামর্শ করুন, যাতে তাদের মনে 
প্রশান্তি আসতে পারে। এতে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, কল্যাণ 
কামনার যে অনুরাগ তাদের অস্তরে বিদ্যমান, তা তাদেরকে পরামর্শের 
অন্তর্ভূক্ত করার মাধ্যমে প্রকাশ করবেন। 

এই সমুদয় আয়াতে সমাজ সংস্কারক ও ধর্ম প্রচারকদের জন্য 
কয়েকটি বিষয়কে অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। প্রথমতঃ 
আচার-ব্যবহার ও কথা-বার্তায় রূঢ়তা ও কর্কশতা পরিহার করা 
দ্বিতীয়তঃ সাধারণ লোকদের দ্বারা কোন ভুলভ্রাস্তি হয়ে গেলে কিংবা 
কষ্টদায়ক কোন বিষয় সংঘটিত হলে সেজন্য প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা না 
নিয়ে বরং ক্ষমা প্রদর্শন করা এবং সদয় ব্যবহার করা। তৃতীয়তঃ তাদের 
পদস্থলন ও ভুলভ্রান্তির কারণে তাদের কল্যাণ কামনা থেকে বিরত না 
থাকা। তাদের জন্যে দোয়া-প্রার্থনা করতে থাকা এবং বাহ্যিক 
'আচার-আচরণে তাদের সাথে সদ্যুবহার পরিহার না করা। উল্লেখিত 
আয়াতে মহানবী (সাঃ)-কে প্রথমে তো সাহাবীদের কাছ থেকে পরামর্শ 
গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং অতঃপর আচরণ-পদ্ধতি সম্পর্কে 
হেদায়েত দেয়া হয়েছে। পরামর্শ গ্রহণ সম্পর্কে কোরআন-করীম 
দু'জায়গায় সরাসরি নির্দেশ দান করেছে। একটি হলো এই আয়াতে এবং 
দ্বিতীয়টি হলো সূরা-শূরার সে আয়াতে যাতে সত্যিকার মুসলমানদের 
গুণবৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি গুণ এই বলা হয়েছে যে, এট 
445 অর্থাৎ, (যারা সত্যিকার মুসলমান) তাদের প্রতিটি কাজ হবে 
পারম্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে। 

এতদুভয় আয়াতে যেভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরামর্শের অপরিহার্যতা 
প্রতীয়মান হয়, তেমনিভাবে এতে ইসলামের রাষ্্ব্যবস্থা ও বিধান সংক্রান্ত 
কয়েকটি মূলনীতিও সামনে এসে যায়। তা হলো এই যে, ইসলামী রাষ্ট্র 
হলো একক পরামর্শ-ভিত্তিক রাষ্ট্র যাতে পরামর্শের ভিত্তিতে নেতা বা 
রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে থাকে; বংশগত উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে 
নয়। অধুনা ইসলামী শিক্ষারই দৌলতে সমগ্র বিশ্বে এই মূলনীতি 
সৰ্বজনস্বীকৃত সত্যে পরিণত হয়ে গেছে। তদুপরি ব্যক্তি-শাসিত রাজতন্ত্র 
সাম্বাজ্যসমূহও জোরে হোক জবরদস্তিতে হোক এ দিকেই চলে আসতে 





বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু আজ থেকে চৌদ্দ শ বছর আগেকার যুগের প্রতি লক্ষ্য 
করুন, যখন সমগ্র বিশ্বের উপর বর্তমান তিন বৃহতের স্থলে দুই বৃহতের 
শাসন বিদ্যমান ছিল। তার একটি হলো কিসরার শাসন আর অপরটি হলো 
কায়সারের শাসন। এতদুভয়ের বিধি-বিধানই ব্যক্তি রাষ্ট্র ও উত্তরাধিকার 
সূত্রে প্রাপ্ত সাম্রাজ্য হিসাবে একই পর্যায়ভূক্ত ছিল। এতে এক ব্যক্তি 
লক্ষ-কোটি বনী-আদমের উপর শাসন করতো নিজের মেধা ও যোগ্যতার 
বলে নয়, বরং উত্তরাধিকারের নৃশংস ও উৎপীড়নমূলক নীতির ভিত্তিতে 
আর মানুষকে গৃহপালিত জানোয়ারের মর্যাদা দেয়াকেও মনে করা হতো 
একান্ত রাষ্ট্রীয় সম্মান ও এনাম। রাষ্ট্রীয় এই মতবাদই দুনিয়ার অধিকাংশ 
এলাকার উপর চাপিয়ে রাখা হয়েছিল। শুধুমাত্র গ্রীসে গণতন্ত্রের কিছু 
নমুনার একটা অসম্পূর্ণ রেখা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাও ছিল এতই অস্পষ্ট 
ও ক্ষীণ যে, তার উপর কোন রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করা ছিল একান্তই দুরহ 
ব্যাপার। সে কারণেই গ্রীক রাষ্ট্রনীতির ভিত্তিতে কোন স্থিতিশীল রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়নি, বরং সে সমস্ত মূলনীতি এরিষ্টলের দর্শনের 
একটি শাখা হিসেবে বিদ্যমান রয়ে গেছে। পক্ষান্তরে ইসলাম রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে 
রাষটপ্রধানের নিয়োগ ও অপসারণের বিষয়টি একান্তভাবে জন-সাধারণের 
অধিকারে তুলে দিয়েছে। যে অধিকারকে তারা নিজেদের প্রতিনিধি এবং 
বিচক্ষণ ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারে। 
সাম্রাজ্যবাদের পথে আটকে পড়া পৃথিবী ইসলামের শিক্ষারই দৌলতে এই 
ন্যায়সঙ্গত ও প্রকৃতিগ্রাহ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়েছে। আজকের 
পৃথিবী যাকে গণতন্ত্র দামে অভিহিত করছে, সে রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃত প্রাণই 
হলো এটি। 
উৎপীড়ন-নিপীডলেরই প্রতিক্রিয়ায় অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং তাও এত 
অসমজ্জস্যভাবে বিকাশ লাভ করেছে যে, জনসারণকে সর্বময় ক্ষমতার 
অধিকারী সাব্যস্ত করে দিয়ে রাষ্ট্রীয় আইন ও শাসন-বিধানের মুক্ত 
মালিকানা দান করেছে। ফলে তাদের মন-মস্তিত্ষ, আসমান, যমীন ও 
মানবজাতির নষ্টা আল্লাহ্‌ এবং তার প্রকৃত মালিকানা ও রাষ্্রাধিকারের 
কল্পনা থেকেও বিষমুক্ত হয়ে পড়েছে। এখন তাদের গণতন্ত্র আল্লাহ্‌ 
তাআলারই দেয়া গণ অধিকারের উপর আল্লাহ্‌ কর্তৃক আরোপিত 
বাধ্যবাধকতাসমূহকে পর্যন্ত মনের উপর কঠিন চাপ এবং ন্যায়ের পরিপন্থী 
বলে ধারণা করতে শুরু করেছে। 

ইসলামী সংবিধান যেভাবে বনী-আদমকে “কাইসার' ও “কিসরার' 
এবং ব্যক্তি শাসনের নিপীড়ন-নির্যাতনের নিগড় থেকে যুক্ত করেছে, 
তেমনিভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকেও 
দেখিয়েছে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পথ। কোন দেশের বিধিব্যবস্থা হোক 
কিংবা জনসাধারণ__সবাইকে একথা বাতলে দেয়া হয়েছে যে, তারা সবাই 
আল্লাহ্‌ তাআলার আইনেরই অনুগত। জনসাধারণ এবং গণসংসদের 
অধিকার, আইন প্রণয়ন, মনোনয়ন-অপসারণ সবই আল্লাহ্‌ কর্তৃক 
নির্ধারিত সীমারেখার ভিতরে হতে হবে। শাসক বা নেতার নির্বাচনে, পদ ও 
দফতর বন্টনের ব্যাপারে একদিকে তাদের সামর্থ্য ও যোগ্যতার প্রতি 
যেমন পরিপূর্ণভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে, তেমনিভাবে তাদের আমানতদারী 
এবং বিশুস্ততারও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিতে হবে। এমন লোককেই 
নিজেদের শাসক বা নেতা নির্বাচন করতে হবে, যিনি এলেম ও 
পরহ্যগারী, আমানতদারী ও বিশৃক্ততা, সামর্থ্য ও যোগ্যতা এবং 
রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে হবেন সর্বোত্তম। তদুপরি এ নেতা 


২১৪ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


YE 





নির্বাচন স্বেচ্ছাচারমূলক হবে না, বরং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন সংলোকদের 
পরামর্শের উপর নির্ভরশীল হবে। কোরআনে-করীমের উল্লেখিত আয়াত 
এবং রসূলে করীম (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের নীতিই তার প্রমাণ। এ 
প্রসঙ্গে হযরত ওমর (রাঃ) এরশাদ করেছেন, ১৮ ০০ 3| 2১১ 
অর্থাং_ পরামর্শকরণ ব্যতীত খেলাফত হতে পারে না।_ 
কোন্যুল-উম্মাল) 

আলোচনা ও পরামর্শ করাকে ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য একটি মৌলিক 
বিষয় হিসাবে মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এমনকি রাষ্ট্রপ্রধান যদি কোন সময় 
পরামর্শের উবে চলে যায় কিংবা এমন ধরনের লোকের সাথে পরামর্শে 
প্রবৃত্ত হয়, যারা শরীয়তের দৃষ্টিতে পরামর্শের যোগ্য নয়, তবে তাকে 
অপসারিত করা অপরিহার্য। 


পরামর্শ অপরিহার্য হওয়ার কারণে ইসলামী রাষ্ট্র এবং তার 
অধিবাসীবৃন্দের যে সুফল লাভ হবে, তার অনুমান এভাবে করা যায় যে, 
রসূল করীম (সাঃ) পরামর্শকে ‘রহমত’ বলে অভিহিত করেছেন। ইবনে 
“আদী ও বায়হাকী (রহঃ) হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত 
করেছেন যে, উল্লেখিত আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন রসুলুল্লাহ (সাঃ) 
এরশাদ করেন, __ আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের জন্য এ পরামর্শের কোন 
প্রয়োজন নেই, কিন্তু আল্লাহ্‌ এই পরামর্শকে আমার উম্মতের জন্য রহমত 
সাব্যস্ত করেছেন।-__(বয়ানুল-কোরআন) 

সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ যদি চাইতেন, তাহলে তার রসূলকে প্রতিটি 
কাজের ব্যাপারে ওহীর মাধ্যমে বলে দিতেন, পরামর্শের কোন 
প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট রাখতেন না। কিন্তু হুযুরের মাধ্যমে পরামর্শ বীতির 
প্রচলন করার মাঝেই নিহিত ছিল উ্মতের কল্যাণ ও মঙ্গল। কাজেই 
আল্লাহ্‌ বহু বিষয় এমন রেখে দিলেন, যাতে সরাসরি কোন পরিষ্কার ওহী 
নাধিল হয়নি। বরং সেগুলোর ব্যাপারে হ্যুর-আকরাম (সাঃ)-কে পরামর্শ 
করে নেয়ার নির্দেশ দান করা হয়েছে। 


উল্লেখিত আয়াতে লক্ষ্যণীয় যে, এতে রসূলে করীম (সাঃ)-কে 
পরামর্শ করার নির্দেশ দেয়ার পর বলা হয়েছে (5১419 

484? অর্থাৎ, পরামর্শ করার পর আপনি যখন কোন একটি দিক 
সাব্যস্ত করে নিয়ে সেমতে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন, তখন আল্লাহ্র 
উপর ভরসা করুন। এতে 4% শব্দে *১০ অর্থাৎ, নির্দেশ বাস্তবায়নে 
দৃঢ়সংকল্প হওয়াকে শুধুমাত্র মহানবী (সাঃ) -এর প্রতিই সমৃক্ধযুক্ত করা 
হয়েছে। =; (আযামৃতুম্) বলা হয়নি, যাতে সংকল্প ও তা বাস্তবায়নে 
সাহাবায়ে কেরামের সংযুক্ততাও বোঝা যেতে পারতো। এই ইঙ্গিতের দ্বারা 
প্রমাণিত হয় যে, পরামর্শ করে নেয়ার পর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমীর যা 
করবেন তাই হবে গ্রহণযোগ্য। কোন কোন সময় হযরত ওমর ইবনে 
খাত্তাব যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে যদি হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে-আববাসের 
অভিমত বেশী শক্তিশালী হতো, তখন সেমতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতেন। 
অথচ পরামর্শ সভায় অধিকাংশ সময় এমনসব মনীষী উপস্থিত থাকতেন, 
যারা ইবনে-আব্বাসের তুলনায় বয়স, জ্ঞান ও সংখ্যার দিক দিয়ে ছিলেন 
গরিষ্ঠ। হুযুরে আকরাম (সাঃ) ও অনেক সময় “শায়খাইন' অর্থাৎ, হযরত 
আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর মতকে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবীদের মতের উপর প্রাধান্য দান করেছেন। এমন কি 
এমন ধারণাও করা হতে লাগলো যে, উল্লেখিত আয়াতটি এতদুভয়ের 
সাথে পরামর্শ করার জন্যই নাযিল হয়ে থাকবে। 





একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর £ এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে, এটা তো 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিপন্থী এবং ব্যক্তিশাসনের রীতি। তাছাড়া এতে 
সংখ্যাগরিষ্টের ক্ষতির আশঙ্কাও বিদ্যমান. 


উত্তর এই যে, ইসলামী আইন পূর্বাহ্নেই এর প্রতি লক্ষ্য করেছে। 
কারণ, যাকে ইচ্ছা রাষ্ট্রপ্রধান বা আমীর বানিয়ে দেয়ার অধিকারই 
জনসাধারণকে সে দেয়নি, বরং জ্ঞান-গরিমা, যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা, 
আল্লাহ্ভীতি ও বিশৃস্ততার দিক দিয়ে যাকে সবচেয়ে ভাল মনে করা হবে, 
শুধুমাত্র তাকেই তো নেতা বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করা জনগণের জন্যে 
অপরিহার্য সাব্যস্ত করেছে। তবে যে ব্যক্তিকে এ সমস্ত উচ্চতর 
গুণ-বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে, তার উপর যদি এমন সব 
দায়িত্ব আরোপ করা হয় যা অবিশ্বাসী, ফাসেক ও ফাজের ব্যক্তির উপর 
আরোপ করা হয়, তবে তা বুদ্ধি-বিবেচনা ও ন্যায়নীতিকে হত্যা করারই 
নামান্তর এবং যারা কাজের লোক তাদের উৎসাহ ভঙ্গ করা ও রাষ্ট্রীয় 
কাজকর্মে অস্তরায় সৃষ্টি করার শামিল হবে। 

গনীমতের মাল চুরি করা মহাপাপ £ কোন নবীর পক্ষে এমন 
পাপের সম্ভাব্যতা নেই £ ৩2560 আয়াতটি একটি 
বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে গনীমতের মাল চুরি 
করার বিষয়টিও এসে গেছে। 

তিরমিযী রেওয়ায়েত অনুযায়ী ঘটনাটি ছিল এই যে, বদরের যুদ্ধের 
পর যুদ্ধলবব গনীমতের মালের মধ্য থেকে একটি চাদর খোয়া যায়। কোন 
কোন লোক বলল, হয়তো সেটি রসূলুল্লাহ সাঃ) নিয়ে থাকবেন! এসব 
কথা যারা বলত, তারা যদি মুনাফেক হয়ে থাকে, তবে তাতে আশ্চর্যের 
কিছুই নেই। আর তা কোন অবুঝ মুসলমানের পক্ষে বলাও অসম্ভব নয়। 
তবে সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে, সে হয়তো মনে করে থাকবে যে, রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) এর তা করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াত 
অবতীর্ণ হয়, যাতে J+ বা গনীমতের মালের ব্যাপারে অনধিকার চর্চা 
মহাপাপ হওয়া এবং কেয়ামতের দিন সেজন্য কঠিন শাস্তির কথা 
আলোচনা করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, কোন নবী সম্পর্কে এমন 
ধারণা করা যে, তিনিই এহেন পাপ কাজ করে থাকবেন, একাস্তই অনর্থক 
ধৃষ্টতা। কারণ, নবীগণ হলেন যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত। 


4১৬ শব্দটি সাধারণভাবে খেয়ানত অর্থে এবং বিশেষ করে গনীমতের 
মালে খেয়ানত করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর গনীমতের মাল চুরি করা 
কিংবা তাতে খেয়ানত করা সাধারণ চুরি অথবা খেয়ানত অপেক্ষা বেশী 
পাপের কাজ। তার কারণ, গনীমতের মালের সাথে গোটা ইসলামী 
সেনাবাহিনীর অধিকার সংযুক্ত থাকে। কাজেই যে লোক এতে চুরি করবে, 
সে ছুরি করবে শত-সহস্র লোকের সম্পদ। যদি কখনও কোন সময় তার 
মনে তা সংশোধন করার খেয়াল হয়, তখন সবাইকে তাদের অধিকার 
প্রত্যর্পণ করা কিংবা সবার কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নেয়া একান্তই দুরূহ 
ব্যাপার। পক্ষান্তরে অন্যান্য চুরির মালের মালিক (সাধারণতঃ) পরিচিত ও 
নিদিষ্ট হয়ে থাকে। কখনও কোন সময় আল্লাহ্‌ যদি তওবা করার তওফীক 
দান করেন, তবে তার হক আদায় করে কিংবা তার কাছ থেকে ক্ষমা 
করিয়ে নিয়ে মুক্ত হতে পারে। সে কারণেই কোন এক যুদ্ধে এক লোক 
যখন কিছু পশম নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিল, গনীমতের মাল বন্টন 
করার কাজ শেষ হয়ে গেলে যখন তার মনে হল, “তখন সেগুলো নিয়ে 
গিয়ে হুযুর (সাঃ)-এর সমীপে উপস্থিত হল। তিনি রহমতুললিল আলামীন 
এবং উম্মতের জন্য পিতা-মাতা অপেক্ষা সদয় হওয়া সত্বেও তাকে এই 
বলে ফিরিয়ে দিলেন যে, এখন এগুলো কেমন করে আমি সমগ্র 
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সেনাবাহিনীর মাঝে বন্টন করব? কাজেই কেয়ামতের দিনই তুমি এগুলো 
নিয়ে উপস্থিত হইও। 

“গলুল’ তথা গনীমতের মাল চুরি করার ব্যাপারটি অন্যান্য চুরি 
অপেক্ষা কঠিন পাপ এজন্যই যে, হাশরের ময়দানে যেখানে সমগ্র সৃষ্টি 
সমবেত হবে, সবার সামনে তাকে সেখানে এমনভাবে লা্কিত করা হবে 
যে, চুরি কার বন্তৃ-সামগ্রী তার কীধে চাপানো থাকবে। বুখারী ও মুসলিম 
শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েতক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে 
যে, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন £ দেখ, কেয়ামতের দিন কারো 
কাধে একটি উট চাপানো অবস্থায় থাকবে (এবং ঘোষণা করা হবে যে, এ 
লোক গনীমতের মালের উট চুরি করেছিল) এমন যেন না হয়। যদি সে 
লোক আমার শা" ফাআত কামনা করে, তবে আমি তাকে পরিষ্কার ভাষায় 
জবাব দিয়ে দেব যে, আমি আল্লাহ্‌র যা কিছু নির্দেশ পেয়েছিলাম, তা 
সবই পৌছে দিয়েছিলাম, এখন আমি কিছুই করতে পারব না। 

আল্লাহ্‌ রক্ষা করুন! হাশর মাঠের এই লাঙ্কুনা এমনই কঠিন হবে যে, 
কোন কোন রেওয়ায়েত বলা হয়েছে যে, যাদের সাথে এসব ঘটনা ঘটবে, 
তারা কামনা করবে যে, আমাদিগকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়া হোক, তবু 
যেন এহেন লাঞ্ছনা-গঞ্জনা থেকে বেঁচে যাই। 

ওয়াক্ফ ও সরকারী ভাণারে চুরি করা “গুলুলেরই পর্যায়ভূক্ত £ 
মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ এবং ওয়াকফের মালের অবস্থাও একই রকম, 
“যতে হাজার-হাজার মুসলমানের টাদা বা দান অন্তত ক্ষমাও যদি 

হয়, তবে কার কাছ থেকে ক্ষমা করাবে? এমনিভাবে রাষ্ট্রের 
সরকারী কোষাগার (বায়তুল-মাল) _এর হুকুমও তাই। কারণ, এতে 
সমগ্র দেশবাসীর অধিকার অন্তর্ভুক্ত। যে লোক এতে চুরি করে, সে 
সবারই অধিকার চুরি করে থাকে। কিন্তু যেহেতু এ সমস্ত মালেরই কোন 
একক বা ব্যক্তি-মালিকানা থাকে না, বরং যারা রক্ষণাবেক্ষণ কাজে 
নিয়োজিত, তারা শৈথিল্য প্রদর্শন করে এবং চুরির সুযোগ-সুবিধাও অধিক 
থাকে, কাজেই ইদানিংকালে সমগ্র বিশ্বে সবচাইতে বেশী চুরি ও খেয়ানত 
এ সমস্ত মালেই হচ্ছে। পক্ষান্তরে মানুষ এর কঠিন পরিণতি ও ভয়াবহ 
বিপদ সম্পর্কে একান্ত নিষ্পৃহ। তারা যেন এতটুকুও বুঝতে চায় না যে, 
এতে জাহান্নাম ছাড়াও হাশরের ময়দানে রয়েছে চরম লাঙ্ছুনা। তদুপরি 
হুযুর আকরাম (সাঃ)-এর শাফাআত থেকে বঞ্চিত হওয়ার পূর্ণ 
সস্তাবনা (নাউযুবিল্লাহ ৷) 

মহানবী (সাঃ)-এর আগমন সমগ্র মানবতার জন্য সর্ববৃহৎ 
অনুগ্রহ $ ০১34444 আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর 
প্রায় অনুরূপ বিষয়েরই একটি আয়াত সূরা বাকারায় উল্লেখ করা হয়েছে। 
তবে এ আয়াতে একটি শব্দ অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়েছে _ 

Bt FES 

এ প্রসঙ্গে প্রথম লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, কোরআন করীমের বিশ্লেষণ 
অনুযায়ী মহানবী (সাঃ) হচ্ছেন সমগ্র বিশ্বের জন্য সবচাইতে বড় নেয়ামত 
ও মহা অনুগ্রহ। কিন্তু এখানে এই আয়াতে শুধুমাত্র মুমিনদের জন্য নিদিষ্ট 
করাটা কোরআনের অন্যান্য আয়াতের মাধ্যমে কোরআন সমগ্র বিশ্বের 
জন্য হেদায়েত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত থাকা সত্বেও (945 
বলারই অনুরূপ যে, কোন কোন ক্ষেত্রে তাকে মুত্তাকীনদের জন্য নিদিষ্ট 
করা হয়েছে। তার কারণ, উভয় ক্ষেত্রেই এক। তা হল এই যে, যদিও 
রসূলে মকবুল (সাঃ)-এর অস্তিত্ব মুমিন-কাফের নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্বের 





জন্যই মহা নেয়ামত এবং বিরাট অনুগ্রহ, তেমনিভাবে কোরআন করীমও 
সমগ্র বিশ্ব-মানবের জন্য হেদায়েত, কিন্তু যেহেতু এই হেদায়েত ও 
নেয়ামতের ফল শুধু মুমিন-মুত্তাকীরাই উপভোগ করছে, সেহেতু কোন 
কোন স্থানে একে তাদেরই সাথে সম্পৃক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। 

আরেকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হল রসূলে করীম (সাঃ)-কে মুমিনদের জন্য 
কিংবা সমগ্র বিশ্বের জন্য মহা নেয়ামত ও বিরাট অনুগ্রহ হিসাবে বিশ্লেষণ 
করা। 


আধুনিককালের মানুষ যদি আধ্যাত্মিকতাবিমুখ এবং বস্তবাদের দাসে 
পরিণত না হত, তবে এ বিষয়টি কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখত 
ন যে কোন বুদ্ধিমান মানুষই এই মহা অনুগ্রহের তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত 
হতে পারত | কিন্তু আধুনিককালের মানুষ যেহেতু পৃথিবীর জীব- 
জন্তসমূহের মধ্যে একটি অতি বিচক্ষণ জীব অপেক্ষা অধিক কিছু রয়নি, 
কাজেই তাদের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ ও ইনআম বলতেও সে সমস্ত 
বস্ত-সামগ্রীকেই মনে করা হয়, যাতে তাদের পেট ও জৈবিক 
কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার উপকরণ মজুদ থাকে। তারা সেগুলোর 
অস্তিত্বের মূল তাৎপর্য বা তার প্রাণ ও ভাল-মন্দ সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল। 
সে কারণেই এই বিশ্লেষণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। মানুষকে প্রথম 
একথা বাতলে দেয়া দরকার হয়ে পড়েছে যে, তাদের মূল সত্তা শুধু 
কয়েকটি হাড় গোড় ও চর্ম-মাংশের সমষ্টি নয়, বরং মানুষের প্রকৃত 
তাৎপর্য হল সে আত্মা, যা তার দেহের সাথে যুক্ত। যতক্ষণ এ আত্মা তার 
দেহে বর্তমান রয়েছে, ততক্ষণই সে মানুষ এবং ততক্ষণই তার 
মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকে: সে যতই দূর্বল, সামর্থাহীন ও মুমূর্য হোক 
না কেন, দেহে আত্যা থাকা পর্যন্ত তার সম্পত্তি করায়ত্ত করে নেয়ার 
কিংবা তার অধিকার ছিনিয়ে নেবার ক্ষমতা কারোরই নেই। পক্ষান্তরে 
যখনই তার দেহ থেকে এই আত্যা পৃথক হয়ে যায়, তখন সে যত বড় 
হীর-পাহলোয়ানই হোক না কেন, তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যতই সুগঠিত 
ও সুসংহত থাক না কেন, সে আর মানুষ থাকে না নিজের 
বিষয়-সম্পত্তিতেও আর তার কোন অধিকার অবশিষ্ট থাকে না। 


আম্বিয়া (আঃ) পৃথিবীতে আগমন করেছেন, মানবাত্মার যথার্থ 
প্রশিক্ষণের মাধামে মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করার জন্যে, যাতে 
তাদের দেহের দ্বারা সম্পাদিত প্রতিটি কাজ-কর্ম মানবতার পক্ষে 
কল্যাণকর প্রতিপনু হতে পারে। তারা যেন বিষাক্ত হিংস্র জীব- 
জানোয়ারের মত অন্যান্য মানুষকে কষ্ট দিয়ে না বেড়ায় এবং নিজের 
পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে আখেরাতের অনন্ত জীবনের জন্য নিজেই 
যেন উপাদান সংগ্রহ করে নিতে পারে। আর মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে 
গড়ে তোলার কাজেও মহানবী হযরত রসূলে মকবুল (সাঃ)-এর মর্যাদা 
অন্যান্য নবী-রসূলগণ অপেক্ষা স্বতস্ত্র। তিনি তার মক্কী জীবনে শুধু মানব 
সমাজের জন্যে ক্যাডার গঠনের কাজই সম্পাদান করেছেন এবং মানব 
সম্প্রদায়কে এমন এক সমাজ গঠন করে দিয়েছেন, যার মর্যাদা 
(ফেরেশতাদের চাইতেও উর্ধ্বে সারা দুনিয়া এর পূর্বে আর কখনও এমন 
ধরনের মানুষ প্রত্যক্ষ করেনি। তাদের একেকজন রসূলে করীম (সাঃ)-এর 
প্রত্যক্ষ মু’ জেযার ফসল প্রতীয়মান হয়েছেন। তাদের পরবর্তীদের জন্যও 
তিনি যে শিক্ষা এবং শিক্ষাদানপদ্ধতি রেখে গেছেন,তার পূর্ণ-বাস্তবায়ন 
করা হলে সাহাবায়ে কেরামের অনুরূপ স্থান লাভ করা যেতে পারে। আর 
যেহেতু এই শিক্ষা সারা বিশ্বেরই জন্য, সেহেতু তার অস্তিত্ব সমগ্র 
বিশৃমানবের জন্যই অনুগ্রহ স্বরূপ। অবশ্য এর দ্বারা প্রকৃত মুমিনগণই 
পরিপূর্ণ উপকার লাভ করেছে। 


২১৬ তফসীর 
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(১৬৬) আর যেদিন দু দল সৈন্যের মোকাবিলা হয়েছে; সেদিন তোমাদের 
উপর যা আপতিত হয়েছে তা আল্লাহ্‌র হুকুমেই হয়েছে এবং তা এজন্য যে, 
তাতে ঈমানদারদিগকে জানা যায় (১৬৭) এবং তাদেরকে যাতে সনাক্ত করা 
যায় যারা মুনাফিক ছিল। আর তাদেরকে কলা হল এসো, আল্লাহ্‌র রাহে 
লড়াই কর কিংবা লক্তদিগকে প্রতিহত কর/ তারা বলেছিল, আমরা যদি 
জানতাম যে, লড়াই হবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম! সে 
দিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরীর কাছাকাছি ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই 
তারা নিজের মুখে সে কথাই বলে বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ ভালভাবে জানেন তারা যা 
কিছু গোপন করে থাকে। (১৬৮) ওরা হলো যে সব লোক, যারা বসে থেকে 
নিজেদের ভাইদের সমৃ্ধে বলে, যদি তারা আমাদের কথা শুনত, তবে নিহত 
হত না। তাদেরকে বলে দিন, এবার তোমাদের নিজেদের উপর থেকে 
মৃত্যুকে সরিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। (১৬৯) আর যারা 
আল্লাহ্র রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং 
তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপাণ্ত। (১৭০) আল্লাহ 
নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্চিতে তারা আনন্দ উদযাপন 
করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌছোনি তাদের পেছনে 
তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ, তাদের কোন ভয়-ভীতিও নেই 
এবং কোন চিন্তা-ভাবনাও নেই। (১৭১) আল্লাহ্র নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্যে 
তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এভাবে যে, আল্লাহ্‌ ঈমানদারদের শ্রযফল 
বিনষ্ট করেন না। (১৭২) যারা আহত হয়ে পড়ার পরেও আল্লাহ্‌ এবং তার 
রসুলের নি্দেশ মান্য করেছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ ও পরহ্যেগার, তাদের 
জন্য রয়েছে মহান সওয়াব। (১৭৩) যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, 

তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু 
সাজ-সরঞ্জাম। তাদের ভয় কর। তখন তাদের বিশ্বাস আরও দুঢতর হয়ে 
যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট: কতই না চমৎকার 

! 





ক্রোরআন YN) 


দ্বিতীয় ও প্রকৃত উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করা হয়েছে আয়াতের শেষ 

3৮৩০5405 বাক্যে। এতে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, 
বিপদাপদ যাই এসেছে আসলে তা শত্রুর শক্তি ও সংখ্যাধিক্যের কারণে 
আসেনি, বরং তোমাদের নিজেদেরই কোন কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির দরুন 
এসেছে। যেমন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিদের্শ পালনে তোমাদের শৈথিল্য 
হয়ে যাওয়া। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

অতঃপর 40৩১১ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এসব যা কিছু 
হয়েছে, সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও সমর্থনে হয়েছে যাতে নিহিত রয়েছে বহু 
হেকমত ও রহস্য। সেসব রহস্যের কিছু কিছু ইতিপূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। 
তবে একটি রহস্য হচ্ছে এই যে, এভাবে আল্লাহ্‌ নিঃস্বার্থ মুমিনগণকেও 
দেখে নেবেন। অর্থাৎ, যাতে মুমিনদের নিস্বার্থতা এবং মুনাফেকদের 
প্রতারণা এমনভাবে প্রকৃষ্ট হয়ে যায় যাতে যে কোন লোক তা দেখে নিতে 
পারে। এখানে আল্লাহ্‌র দেখে নেয়ার অর্থ হল এই যে, পৃথিবীতে দেখার 
যেসব উপায় প্রচলিত রয়েছে, সে অনুযায়ী দেখে নেয়া। অন্যথায় আল্লাহ্‌ 
তো সবক্ষণই প্রত্যেক বস্তু ও বিষয় দেখছেন। বস্তুতঃ এই রহস্যটি এভাবে 
প্রকাশ পেয়েছে যে, কঠিন বিপদের সময় মুনাফেকরা সরে দীড়িয়েছে, 
আর নিস্বার্থ মুমিনর যুদ্ধে অনড়-অটল রয়েছেন। 

এভাবে সাস্বনা দেয়ার আরো একটি কারণ এই যে, এ যুদ্ধে যেসব 
মুসলমান শহীদ হয়েছেন, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এমনসব প্রতিদান 
দিয়েছেন, অন্যান্যদেরও তার প্রতি ঈর্ষা সৃষ্টি হওয়া উচিত। এরই প্রেক্ষিতে 
পরবর্তী (64455085055 আয়াতে 
শহীদদের মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। 

আল্লাহর রাহে শাহাদত বরণকারীদের বিশেষ মর্যাদা £ এ 
আয়াতে শহীদানের বিশেষ মর্যাদার বিবরণ বিধৃত হয়েছে। এছাড়া বিশুদ্ধ 
হাদীসেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) 
বলেছেন, শহীদদের অবস্থা ও মর্যাদার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। কাজেই 
হাদীসের রেওয়ায়েতে যেসব দিক বর্ণিত হয়েছে, তাও বিভিন্ন অবস্থারই 
প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে। 

এ আয়াতে শহীদদের প্রথম বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে, তাদের অনন্ত 
জীবনলাভকে। অতঃপর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ 
থেকে তাদের রিযিকপ্রাপ্তি। 

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বৰ্ণনা করা হয়েছে 4$/,%১//৯ আয়াতে যে, 
তারা সদা-সর্বক্ষণ আনন্দমুখর থাকবেন। যে সমস্ত নেয়ামত আল্লাহ্‌ 
তাদেরকে দান করবেন সেগুলোর মধ্যে চতুর্থটি হল GIES, 

88505 অর্থ, তার নিজেদের যেসব উত্তরসূরিকে 
পৃথিবীতে রেখে গিয়েছিলেন, তাদের ব্যাপারেও তাদের এ আনন্দ অনুভূত 
হয় যে, তারাও পৃথিবীতে থেকে সৎকাজ ও জেহাদে নিয়োজিত রয়েছেন। 
ফলে তারাও এখানে এসে এমনি সব নেয়ামত এবং উচ্চ মর্যাদা লাভ 
করবেন। 

আর সাদ্দী রোহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, শহীদের যেসব আত্মীয়-বন্ধুর 
মৃত্যু সম্পর্কে তাদের পূরবাহ্েই জানিয়ে দেয়া হয় যে, অমুক ব্যক্তি এখন 


২১৭ সূরা আল-ইমরান 


LAL 


_—————————________2_________—_—_—_———————_—_—_— 


তোমার নিকট আসছেন। তখন তিনি তেমনি আনন্দিত হন, যেমন 
পৃথিবীতে বহু দূরের কোন বন্ধুর সাথে সুদীর্ঘ সময়ের পর সাক্ষাৎ হলে যা 
হয়ে থাকে। 

এ আয়াতের যে শানে নুযুল হযরত আবু দাউদ (রহঃ) বিশুদ্ধ সনদের 
মাধ্যমে হযরত ইবনে আবাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, তা হল 
এই-রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে বললেন যে, 
ওছদের ঘটনায় যখন তোমাদের ভাইয়েরা শহীদ হন তখন আল্লাহ্‌ তাদের 
আত্মাগুলোকে সবুজ পাখীর পালকের ভেতরে স্থাপন করে মুক্ত করে 
দেন। তারা জান্নাতের ঝর্ণা ও উদ্যানসমূহ থেকে নিজেদের রিযিক আহরণ 
করেন এবং অতঃপর তারা সেই আলোক ধারায় ফিরে আসেন, যা তার 
জন্য আল্লাহ্র আরশের নীচে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়েছে। যখন তারা নিজেদের 


আমাদের অবস্থা সম্পর্কে কি কেউ তাদের জানিয়ে দিতে পারে, “যাতে 
তারা আমাদের জন্য দুঃখ না করে এবং তারাও যাতে জেহাদে 
(অংশগ্রহণের) চেষ্টা করে।" তখন আল্লাহ্‌ বললেন, * তোমাদের এ সংবাদ 
তাদেরকে পৌছে দিচ্ছি।' এরই প্রেক্ষিতে 
83 আয়াত অবতীৰ্ণ হয়।__ক্রেতুবী) 

এ যুদ্ধের ঘটনাটি এই, মক্কার কাফেররা যখন ওহুদের ময়দান থেকে 
ফিরে এল, তখন পথে এসে তাদের আফসোস হলো যে, আমরা বিজয় 
অর্জন করার পরিবর্তে অনর্থকই ফিরে এলাম। সবাই মিলে একটা কঠিন 
আক্রমণ চালিয়ে সমস্ত মুসলমানকে খতম করে দেয়াই উচিত ছিল। আর 
এই কল্পনা তাদের মনে এমনই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল যে, পুনরায় 
মদীনায় ফিরে যেতে ইচ্ছা করতে লাগল। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের 
মনে গভীর ভীতির সঞ্চার করে দিলেন। তাতে তারা সোজা মক্কার পথ 
ধরল। কিন্তু যেতে যেতে মদীনাযাত্রী কোন কোন পথিকের কাছে বলে 
দিয়ে গেল যে, তোমরা সেখানে গিয়ে কোন প্রকারে মুসলমানদের মনে 
আমাদের ভয় বিস্তার করবে যে, তারা আবার এদিকে ফিরে আসছে। এ 
ব্যাপারটি ওহীর মাধ্যমে হুযুর (সাঃ) জানতে পারলেন। কাজেই তিনি 
হামরাউল-আসাদ' পর্যন্ত তাদের পশ্চান্ধাবন করলেন।- (ইবনে জরীর, 
রূহুল-বয়ান) 

আর সহীহ্‌ বুখারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘোষণা 
করলেন, কে আছে, যারা মুশরেকীনের পশ্চান্ধাবন করবে? তখন সত্তর 
জন সাহাবী প্রস্তুত হলেন যাদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন যারা গত 
কালকের যুদ্ধে কঠিনভাবে আহত হয়ে পড়েছিলেন এবং অন্যের সাহায্যে 
চলাফেরা করছিলেন। এরাই রসূলে মকবুল (সাঃ)-এর সাথে মুশরেকদের 
পশ্চাদ্ধাবনে রওয়ানা হলেন। যখন তারা “হামরাউল আসাদ’ নামক স্থানে 
গিয়ে পৌছালেন, তখন সেখানে নোআইম ইবনে মাসউদের সাথে সাক্ষাত 
হল। সে সংবাদ দিল যে, আবু সুফিয়ান নিজের সাথে আরও সৈন্য সংগ্রহ 
করে পুনরায় মদীনা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আহত-দুর্বল 
সাহাবায়ে কেরাম এই ভীতিজনক সংবাদ শুনে সমস্বরে বলে উঠলেন, 
আমরা তা জানি না 43535546425. অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ আমাদের 
জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী। 








এদিকে মুসলমানদেরকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশে এ সংবাদ দেয়া 
হলো, কিন্তু মুসলমানগণ তাতে কোনরূপ প্রভাবান্বিত হলেন না; 
অপরদিকে বনী খোযাআহ্‌ গোত্রের মা" বাদ ইবনে খোযাআহ নামক এক 
ব্যক্তি মদীনা থেকে মক্কার দিকে যাচ্ছিল। যদিও সে লোকটি মুসলমান ছিল 
না কিন্ত মুসলমানদের হিতার্থী ছিল এবং তার গোত্র ছিল রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর সাথে বন্ধুত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ। কাজেই রাস্তায় মদীনা প্রত্যাগত 
আবু সুফিয়ানকে যখন দেখতে পেল যে, সে নিজেদের প্রত্যাগমনের জন্য 
অপেক্ষা করছে এবং পুনরায় মদীনা আক্রমণের চিন্তা-ভাবনা করছে। 
তখন সে আবু সুফিয়ানকে বলল, তোমরা ধোকায় পড়ে আছ যে, 
মুসলমানরা দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমি তাদের বিরাট বাহিনীকে হামরাউল 
আসাদে দেখে এসেছি, যারা কিনা পরিপূর্ণ সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত হয়ে 
তোমাদের পশ্চান্ধাবন উদ্দেশে বেরিয়েছে। এ সংবাদ আবু সুফিয়ানের মনে 
ভীতির সঞ্চার করে দিল। 


আলোচ্য আয়াতগুলোতে এ ঘটনারই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। 


এখানে এ বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ্‌র উপর 
রসূলে করীম (সাঃ) এবং তার সাহাবীদের চাইতে অধিক তাওয়াক্কুল তো 
দুনিয়ার অন্য কারো মধ্যে থাকতেই পারে না, কিন্তু তাদের তাওয়াক্কুল 
বা নির্ভরশীলতা এমন ছিল না যে, বাহ্যিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি পরিহার 
করে বসে থাকতেন এবং বলেতন যে, আমাদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট; 
তিনি বসিয়ে বসিয়েই আমাদিগকে বিজয় দান করবেন। কিন্তু তা নয়। বরং 
তিনি সাহাবায়ে কেরামকে সমবেত করলেন, আহত মানুষের মনে নতুন 
প্রাণ সঞ্চারিত করলেন, জেহাদের জন্য তাদেরকে তৈরী করলেন এবং 
রওয়ানা হয়ে গেলেন। বস্তুতঃ নিজের আয়ত্তে যত রকম ব্যবস্থা ছিল সে 
সবই তিনি করলেন এবং তারপরে বললেন, “আমাদের জন্য আল্লাহই 
যথেষ্ট। এটাই হল সেই সঠিক ও যথার্থ তাওয়াক্কুল বা নির্ভরশীলতা, 
যার শিক্ষা কোরআনে দেওয়া হয়েছে। আর রসূলে করীম (সাঃ) ও এরই 
উপর আমল করেছেন এবং করিয়েছেন। তাছাড়া বাহ্যিক ও পার্থিব 
উপকরণসমূহও আল্লাহ্‌ তাআলারই অনুগ্রহের দান। এগুলোকে বর্জন করা 
তার অক্তজ্ঞতারই নামাস্তর। তদুপরি স্বাভাবিক উপকরণাদি বর্জন করে 
তাওয়াকৃকুল করা রসূলে করীম (সাঃ) -এর সুন্নত নয়। 

রসূলে করীম (সাঃ) স্বয়ং কোন এক ঘটনার প্রেক্ষিতে 

0915355445 এ আয়াত সম্পর্কেই পরিস্কার ভাষায় 
এরশাদ করেছেন_ 

হযরত আউফ ইবনে মালেক বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর নিকট 
দু'ব্যক্তির মোকদ্দমা উপস্থিত হলে তিনি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে 
দিলেন। এই মীমাংসাটি যে লোকের বিরুদ্ধে গেল তিনি গভীর মনোযোগের 
সাথে তা শোনলেন এবং এ কথা বলতে বলতে চলে যেতে লাগলেন 
951 ৮৭১ এ০। প্রা হুযুর (সাঃ) বললেন, তাকে আমার কাছে 
ফিরিয়ে নিয়ে আস। তারপর বললেন-_ “আল্লাহ্‌ হাত-পা ভেঙ্গে বসে 
থাকা পছন্দ করেন না। বরং তোমাদের উচিত সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন 
করার পর নরম হয়ে যাওয়া এবং ‘আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং 
তিনিই সর্বোত্তম কারক’ বলে ঘোষণা করা।” 
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(১৭৪) অতঃপর ফিরে এল মুসলমানরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ নিয়ে, তাদের কিছুই 
অনিষ্ট হলো না। তারপর তারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুগত হল। বস্তুতঃ 
আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অতি বিরাট। (১৭৫) এরা যে রয়েছে, এরাই হলে শয়তান, 
এরা নিজেদের বন্ধুদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে : সুতরাং তোমরা তাদের 
ভয় করো না। আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে আমাকে ভয় 
কর। (১৭৬) আর যারা কুফরের দিকে ধাবিত হচ্ছে তারা যেন তোমাদিগকে 
চিন্তানিত করে লা তোলে। তারা আল্লাহ্‌ তাআলার কোন কিছুই অনিষ্ট সাধন 
করতে পারবে লা। আখেরাতে তাদেরকে কোন কল্যাণ দান না করাই 
আল্লাহর ইচ্ছা। বন্তুতঃ তাদের জন্যে রয়েছে মহা শাস্তি। (১৭৭) যারা 
ঈমানের পরিবর্তে কুফর ক্রয় করে নিয়েছে, তারা আল্লাহ তাআলার কিছুই 
ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। 
(১৭৮) কাফেররা যেন মনে না করে যে, আমি যে অবকাশ দান কারি, তা 
তাদের পক্ষে কল্যাণকর। আমি তো তাদেরকে অবকাশ দেই যাতে করে 
লাঙ্কলাজনক শাস্তি! (১৭৯) নাপাককে পাক থেকে পৃথক করে দেয়া পান্তি 
আল্লাহ এমন নন যে, ঈমানদারগণকে সে অবস্থাতেই রাখবেন যাতে তোমরা 
রয়েছ, আর আল্লাহ্‌ এমন নন যে, তোমাদিগকে গায়বের সংবাদ দেবেন। 
কিন্তু আল্লাহ্‌ স্বীয় রসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বাছাই করে নিয়েছেন। 
সুতরাং আল্লাহর ওপর এবং তার রসূলগণের ওপর তোমরা প্রত্যয় স্থাপন 
কর। বস্তুতঃ তোমরা যদি বিশ্বাস ও পরহেযগারীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে 
থাক, তবে তোমাদের জন্যে রয়েছে বিরাট প্রতিদান। (১৯০) আল্লাহ 
তাদেরকে নিজের অনুখহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে এই 
কাপণা তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা 
তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপনন হবে। যাতে তারা কাপদ্য করে সে 
সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরানো 
হবে। আর আল্লাহ্‌ হচ্ছেন আসমান ও যমীনের পরম সন্তাধিকারী। আর যা 
কিছু তোমরা কর আল্লাহ সে সম্পকে জানেন। 





০০১০০ YA 


তৃতীয় আয়াতে সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের জেহাদের জন্য রওয়ানা 
হওয়া এবং “হাসবুনাল্লাহু ওয়া নে’মাল ওয়াকীল বলার উপকারিতা, 
ফলশ্ৰুতি ও বরকত বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে_ “এরা আল্লাহ্‌র দান 
ও অনুগ্রহ নিয়ে ফিরে এল। তাতে তাদের কোন রকম অসস্তোষ হলো না 
আর তারা হল আল্লাহ্র ইচ্ছার অনুগত ৷” 

আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে তিনটি নেয়ামত দান করেছেন। প্রথম 
নেয়ামত হল এই যে, কাফেরদের মনে তাদের ভীতি সঞ্চার করে দিলেন, 
এতে তারা পালিয়ে গেল। ফলে তারা যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে নিরাপদ রইলেন। 
এ নেয়ামতকে আল্লাহ্‌ তাআলা ‘নেয়ামত’ শব্দেই উল্লেখ করলেন। দ্বিতীয় 
নেয়ামত এই যে, হামরাউল আসাদের বাজারে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের 
যে সুযোগ হয়েছিল এবং তাতে তারা যে লাভবান হয়েছিলেন, তাকেই বলা 
হয়েছে 'ফযল'। 

তৃতীয় নেয়ামতটি হলো আল্লাহ্র রেযামন্দী বা সস্তষ্টি লাভ যা সমস্ত 
নেয়ামতের উবে এবং যা এই জেহাদে তাদেরকে বিশেষ ভঙ্গিতে দেওয়া 
হয়েছে। 

কোরআনে করীম ১912552016৮ আয়াতে যেসব লাভ ও 
উপকারিতার কথা বর্ণনা করেছে, তা শুধুমাত্র সাহাবায়ে কেরামের জন্য 
নির্দিষ্ট ছিল না বরং যে কেউ পূর্ণ ঈমানী উদ্দীপনা সহকারে এর জপ 
করবে, সেই এ সমস্ত বরকত লাভে সমর্থ হবে। 

“হাসবুনাল্লাহু ওয়া নে’ মাল ওয়াকীল’ পাঠের উপকারিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে 
ওলামা ও মাশায়েখগণ লিখেছেন যে, এ আয়াতটি পূর্ণ ঈমানী উদ্দীপনা ও 
স্থির বিশ্বাসের সাথে এক হাজার বার পাঠ করে কোন দোয়া করা হলে 
আল্লাহ্‌ তা প্রত্যাখ্যান করেন না। দুশ্চিন্তা ও বিপদাপদের সময় 
“হাসবুনাল্লাহু ওয়া নে’ মাল ওয়াকীল’ পাঠ করা পরীক্ষিত। 

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

কাফেরদের পার্থিব ভোগ-বিলাসও প্রকৃতপক্ষে আষাবেরই 
পরিপূর্ণতা £ এক্ষেত্রে কেউ যেন এমন কোন সন্দেহ না করে যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা কাফেরদিগকে অবকাশ, দীর্ঘায়ু, স্বাস্থা-সামর্থ্য ও 
আরাম-আয়েশের উপকরণ এ জন্যই দিয়েছেন, যাতে তারা নিজেদের 
অপরাধ প্রবণতায় অধিকতর এগিয়ে যায়, তাহলে তো কাফেররা নির্দোষ। 
কারণ, আয়াতের উদ্দেশ্য হল এই যে, কাফেরদের সামান্য কয়েক দিনের 
এ অবকাশ ও ভোগ-বিলাসে যেন মুসলমানরা পেরেশান না হয়। কেননা, 
কুফর ও পাপ সত্বেও তাদেরকে পার্থিব শক্তি-সামর্থ্য ও বৈভব দান 
করাটাও তাদের শাস্তিরই একটি পদ্থা, যার অনুভূতি আজকে নয় এই 
পৃথিবী থেকে যাবার পরই হবে যে, তাদেরকে দেওয়া পার্থিব 
ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ তারা পাপকর্মে ব্যয় করেছে প্রকৃত পক্ষে 
সেসবই ছিল নরকঙ্গার। এ বিষয়টিই কতিপয় আয়াতে আল্লাহ্‌ এরশাদ 
করেছেন। বলা হয়েছেঃ 

18324444209) অৰ্থাৎ, কাফেরদের ধন-সম্পদ 
এবং ভোগ-বিলাস তাদের জন্য গৌরবের বস্তু নয় এগুলো আল্লাহ্‌ 
তাআলার -পক্ষ থেকে আযাবেরই একটা কিস্তি যা আখেরাতে তাদের 
আযাব বৃদ্ধির কারণ হবে। 


ক নর সিসি কারস নর করন 


২৯ সুরা আল-ইমরান ra 





ওহীর পরিবর্তে কার্যকর পদ্ধতিতে মুমিন ও মুনাফেকের পার্থক্য 
বিধানের তাৎপর্য £ এ আয়তে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিঃস্বার্থ মুমিন ও 
মুনাফেকের মধ্যে পার্থক্য বিধানের উদ্দেশে আল্লাহ্‌ তাআলা এমন 
জটিলতা ও দুর্ঘটনার অবতারণা করেন, যাতে বাস্তব ও কার্যকরভাবে 
মুনাফেকের প্রতারণা প্রকৃষ্ট হয়ে উঠতে পারে। এ পার্থক্য বিধান যদিও 
ওহীর মাধ্যমে মুনাফেকদের নামোল্লেখ করেও করা যেতে পারত, কিন্ত 
হেকমতের তাকাদা তা নয়। আল্লাহ্‌ তাআলার পরিপূর্ণ হেকমত তিনিই 
জানেন। তবে এখানে একটি হেকমত এটাও হতে পারে যে, 
মুসলমানদিগকে যদি ওহীর মাধ্যমে বলে দেওয়া হত যে, অমুক ব্যক্তি 
মুনাফেক, তাহলে তার সাথে মুসলমানদের সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং তার 
সাথে আচার-আচরণে সতর্কতার ব্যাপারে এমন কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ থাকত 
না, যা মুনাফেকরাও সমর্থন করতে পারত। তখন তারা বলত যে, তোমরা 
ভুল বলছ। আমরা প্রকৃতই মুসলমান। 

পক্ষান্তরে বিপদাপদ ও জটিলতা আরোপের মাধ্যমে যে বাস্তব ও 
কার্যকর পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে; তাতে মুনাফেকরা সরে পড়তে বাধ্য 
হয়েছে; তাদের প্রতারণা স্পষ্ট হয়ে গেছে! এখন আর তাদের এ দাবী 
করার সুযোগ থাকেনি যে, তারাও নিঃস্বার্থ মুমিন। 

এভাবে মুনাফেকী প্রকাশিত হয়ে পড়ায় একটি ফায়দা এও হয়েছে 
যে, তাদের সাথে মুসলমানদের বাহ্যিক মেলামেশাও বন্ধ হয়ে যায়। 
অন্যথায় মানসিক বিরোধ থাকা সত্বেও বাহ্যিক মেলামেশা যদি বিদ্যমান 
থাকত, তবুও তা ক্ষতিকর হত। 

গায়েবী ব্যাপারে কাউকে অবহিত করে দেওয়া হলে তা গায়েব 
থাকে না £ এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা গায়েবী 
ব্যাপারে ওহীর মাধ্যমে যে কাউকে অবহিত করেন না। অবশ্য নিজের 
নবী-রসূল নির্বাচিত করে তাদেরকেই গায়েবী ব্যাপারে অবহিত করেছেন। 
এতে এমন সন্দেহ করা উচিত নয় যে, তাই যদি হয়, তবে নবীগণও তো 
এলমে গায়েবের অংশীদার এবং আলেমে-গায়ব। কারণ, এলমে-গায়েব 
আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের সত্তার সাথে সংযুক্ত, কোনও সৃষ্টিকে তার 
অংশীদার সাব্যস্ত করা শিরক । আর তা হল দু'টি শর্তসাপেক্ষে । (এক) সে 
এলমকে হতে হবে “এলমে যাতী' যা অপর কারো মাধ্যমে আগত বা 





শেখানো নয়। (দুই) সে এলমকে সমগ্র বিশ্বজগৎ ও ভূত-ভবিষ্যতের 
উপর পরিব্যপ্ত হতে হবে, যাতে কোন একটি অণু-পরমাণু পর্স্ত গোপন 
থাকবে না। আল্লাহ্‌ তাআলা স্বয়ং ওহীর মাধ্যমে তার নবী-রসূলগণকে যে 
সমস্ত গায়েবী বিষয় অবহিত করেছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে এলমে 
গায়েব নয় বরং গায়েবী বিষয়ের সংবাদ যা নবী-রসূলগণকে দেওয়া 
হয়েছে। কোরআনে করীমও একে কয়েক স্থানে এ, (তথা 
গায়েবের সংবাদ বা অবগতি) শব্দে বিশ্লেষণ করেছে। বলা হয়েছে_ 
38/8/95 (অৰ্থাৎ, সেগুলো ছিল গায়েবী 
সংবাদের অন্তর্ভুক্ত যা ওহীর মাধ্যমে আপনাকে অবহিত করা হয়েছে)। 
উল্লেখিত সাতটি আয়াতের প্রথম আয়াতে কার্পপ্যের নিন্দাবাদ এবং 
তার উপর অভিসম্পাতের কথা আলোচনা করা হয়েছে। 
কার্পশ্যির সংজ্ঞা এবং সে জন্য শাস্তি বিধানের বিস্তারিত 
বিশ্লেষণ £ 'বোখল' বা কার্পণ্যের শরীয়ত নির্ধারিত অর্থ হল__ “যা 
আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয় করা কারো উপর ওয়াজিব, তা ব্যয় না করা।' এ 
কারণেই কার্পণ্য বা বোখল হারাম এবং এজন্য জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন 
করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যেসব ক্ষেত্রে ব্যয় করা ওয়াজিব নয়, বরং 
মুস্তাহাব, তাতে ব্যয় না করা হারাম-কার্পপ্যের আওতাভুক্ত নয়। অবশ্য 
সাধারণ অর্থে তাকেও কার্পপ্যই বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের কাপণ্য বা 
বোখল হারাম নয়। তবুও অনুত্তম। ০০ 
'বোখল' বা কার্পণ্য অর্থেই আরও একটি শব্দ হাদীসে ব্যবহৃত 
হয়েছে। তা হল %$ _এর সংজ্ঞা হলো এই যে, যে ব্যয় নিজের দায়িত্বে 
ওয়াজিব ছিল, তা বায় না করা। তদুপরি সম্পদ বৃদ্ধিকল্পে লোভের 
বশবর্তী হওয়া। এটি কাপণ্য অপেক্ষাও অধিক অপরাধ। সে কারণেই 
রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন_ 
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অর্থাৎ্_ 'শুহ্‌" বা কৃপণতা এবং “ঈমান' কোন মুসলমানের অস্তরে 
একত্রে অবস্থান করতে পারে না।- (কুরতুবী) 
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(১৮১) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তাদের কথা শোনেছেন, যারা বলেছে যে আল্লাহ 
হচ্ছেন অভাব্থত্ত আর আমরা বিত্তবান ! এখন আমি তাদের কথা এবং 
যেসব নবীকে তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে তা লিখে রাখব, অতঃপর 
বলব, “আত্মাদন কর জ্বলন্ত আগুনের আযাব/ (১৮২) এ হল তারই 
প্রতিফল যা তোমরা ইতিপূর্বে নিজের হাতে পাঠিয়েছ। বস্তুতঃ আল্লাহ 
বান্দাদের প্রতি অত্যাচার করেন না। (১৮৩) সে সমস্ত লোক যারা বলে যে, 
আল্লাহ আমাদিগকে এমন কোন রসূলের ওপর বিশ্বাস না করতে বলে 
রেখেছেন যতক্ষণ না তারা আমাদের নিকট এমন কোরবানী নিয়ে আসবেন 
যাকে আগুন থাস করে নেবে! তুমি তাদের বলে দাও, ' তোমাদের মাঝে 
আমার পূর্বে বহু রসূল নিদশ্নসমূহ এবং তোমরা যা আব্দার করেছ তা নিয়ে 
এসেছিলেন, তখন তোমরা কেন তাদেরকে হত্যা করলে যদি তোমরা সত্য 
হয়ে থাক। (১৮৪) তাছাড়া এরা যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপ্ন করে, তবে 
তোমার পূর্বেও এরা এমন বহু নবীকে মিথ্যা প্রতিপ্ন করেছে যারা 
নিদশর্নসমূহ নিয়ে এসেছিলেন এবং এনেছিলেন সহীফা ও প্রদীপ গছ। (১৮৫) 
প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন 
পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে দোষখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং 
জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তার কার্সিদ্ধি ঘটবে। আর পাখিব জীবন 
ধোকা ছাড়া অন্য কোন সম্পদ নয়। (১৮৬) অবশ্য ধন-সম্পদে এবং 
জনসম্পদে তোমাদের পরীক্ষা হবে এবং অবশ্য তোমরা শুনবে পূর্ববর্তী 
আহলে কিতাবদের কাছে এবং মুশরেকদের কাছে বহু অশোভন উক্তি/ আর 
যদি তোমরা বৈধ ধারণ কর এবং পরহেষগারী অবলম্বন কর, তবে তা হবে 
একাস্ত সৎসাহসের ব্যাপার। 


















আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

১৮১ নং আয়াতে ইহুদীদের একটি কঠিন উদ্ধত্যের ব্যাপারে 
সতকীকরণ ও শাস্তির বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। তা এরূপ যে, 
মহানবী (সই) যখন কোরআনে হাকীম থেকে যাকাত ও সদকার 
বিধি-বিধান বর্ণনা করেন, তখন উদ্ধত ইহুদীরা বলতে আরম্ভ করে যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা ফকীর ও গরীব হয়ে গেছেন, আর আমরা হচ্ছি ধনী ও 
আমীর। সে জন্যেই তো তিনি আমাদের কাছে চাইছেন। বলাবাহুল্য, 
তাদের বিশ্বাস তাদের এ উক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মোটেই নয়। কিন্তু হুযুরে 
আকরাম (সাঃ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশেই হয়ত বলেছিল যে, 
কোরআনের এ আয়াত যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে তার মর্ম এই 
দীড়ায় যে, আল্লাহ ফকীর ও পরমুখাপেক্ষী। তাদের এই অহেতুক প্রমাণটি 
সতস্ফূর্তভাবে বাতিল বলে সাব্যস্ত হওয়ার দরুন তার কোন উত্তরের 
প্রয়োজন ছিল না। কারণ, যাকাত ও সদকা সংক্রান্ত আল্লাহ্র নির্দেশ তার 
নিজের কোন লাভের জন্য নয়, বরং যারা মালদার তাদেরই পার্থিব ও 
আখেরাতের ফায়দার জন্য ছিল। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এ বিষয়টি 
আল্লাহকে খণদান' শিরোনামে এ জন্যে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে একথা 
বুঝা যায় যে, যেভাবে খপ পরিশোধ করা প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত লোকের জন্য 
অপরিহার্য ও সন্দেহাতীত হয়ে থাকে, তেমনিভাবে যে সদকা মানুষ দিয়ে 
থাকে তার প্রতিদানও আল্লাহ্‌ নিজ দায়িত্বে পরিশোধ করে দেবেন। যে 
ব্যক্তি আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনকে সমগ্র সৃষ্টির মৃষ্টা ও মালিক বলে জানে, 
তার মনে এ শব্দের ব্যবহারে কস্মিনকালেও এমন কোন সন্দেহ উদয় হতে 
পারে না, যেমনটি উদ্ধত ইহুদীদের উক্তিতে বিদ্যমান। কাজেই কোরআনে 
করীম এই সন্দেহের উত্তর দান করেছে। শুধুমাত্র তাদের উদ্ধত ও হ্যুরে 
আকরাম (সাঃ)-এর প্রতি মিথ্যারোপ এবং তার প্রতি উপহাস করার 
একাধিক অপরাধের শাস্তি হিসাবে বলা হয়েছে, আমি তাদের 
উক্তসমূহ লিখে রাখব যাতে কিয়ামতের দিন তাদের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ প্রমাণ 
উপস্থাপন করে আযাবের ব্যবস্থা করা যায়। অন্যথায় আল্লাহ্র জন্য 
লেখার কোলই প্রয়োজন নেই। 

অতঃপর ইহুদীদের এ সমস্ত খদ্ধত্যের আলোচনার সাথে সাথে তাদের 
আরও একটি অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছে যে, এরা হলো এমন লোক, 
যারা নবী-রসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে কিংবা তাদের উপহাস করেই 
ক্ষান্ত হয়নি, বরং এরা তাদেরকে হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি। কাজেই 
এমন লোকদের দ্বারা কোন নবীর প্রতি মিথ্যারোপ ও উপহাস করা মোটেই 
আশ্চর্যের বিষয় নয়। 


কুফরী ও পাপের ব্যাপারে মনে-প্রাণে সম্মত থাকাও মহাপাপ £ 
এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, কোরআনের লক্ষ্য হলেন মহানবী 
(সাই) ও মদীনাবাসী ইহুদীবরগ। আর নবীদের হত্যার ঘটনাটি হল হযরত 
ইয়াহইয়া ও যাকারিয়া (আঃ)- এর সময়ের। সুতরাং এ আয়াতে নবী 
হত্যার অপরাধ এ সময়ের ইহুদীদের উপর আরোপ করা হল কেমন 
করে? তার কারণ এই যে, মদীনার ইহুদীরাও তাদের পূর্ববর্তী ইহুদীদের 
সে কাজের ব্যাপারে সম্মত এবং আনন্দিত ছিল বলে তারাও সেই 
হত্যাকারীদের মধ্যে পরিগণিত হয়েছে। 

ইমাম কুরতুবী তার তফসীরে বলেছেন, এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
যে, কুফরের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপনও কুফরী ও মহাপাপের অন্তর্ভুক্ত। 
রসূলে করীম (সাঃ)-এর এক বাণীতে এ বিষয়ের অধিকতর বিশ্লেষণ 
পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, যমীনের উপর যখন কোন পাপকর্ম অনুষ্ঠিত 
হয়, যে লোক সেখানে উপস্থিত থাকে এবং সে পাপের প্রতিবাদ করে আর 
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সে কাজকে মন্দ জ্ঞান করে, তখন সে যেন সেখানে উপস্থিত থাকে না। 
অর্থাৎ, সে ব্যক্তি তাদের পাপের অংশীদার হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি 
ঘটনাস্থলে না থেকেও তাদের কৃত পাপের প্রতি সমর্থন দান করে, তাকে 
অংশীদার বলেই গণ্য করা হবে। 

এ আয়াতের শেষাংশে এবং তৃতীয় আয়াতে সে উদ্ধতদের শাস্তিম্বরূপ 
বলা হয়েছে যে, তাদের দোযখ নিক্ষেপ করে বলা হবে, এবার আগুনে 
জুলার স্বাদ আস্বাদন কর, যা তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল; আল্লাহর পক্ষ 
থেকে এটা কোন অন্যায় আচরণ নয়। 

চতুর্থ আয়াতে সে ইহুদীদের অপবাদ ও মিথ্যারোপের বিষয় 
আলোচনা করা হয়েছে। আর তাহল এই যে, তারা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর 
প্রতি মিথ্যারোপকল্পে এই ছল উদ্ভাবন করে যে, পূর্ববর্তী নবীদের 
সদকার বন্ধ -সামগ্রী কোন মাঠে কিংবা পাহাড়ে রেখে দেয়ার নিয়ম ছিল, 
তখন আকাশ থেকে একটা আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিত। এটাই সদকা 
কবুল হওয়ার লক্ষণ। রসূলে করীম (সাঃ) এবং তার উম্মতকে আল্লাহ 
তাআলা এ বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন যে, সদকার দ্রব্যসামস্ত্রীকে আগুনের 
গ্রাসে পরিলত করার পরিবর্তে তা মুসলমান গরীব-দুঃখীদিগকে দিয়ে দেয়া 
হয়। যেহেতু পূর্ববর্তী নবী-রসূলগণের রীতির সাথে এ রীতিটির কোন মিল 
ছিল না, সেহেতু একে মুশরেকীনরা বাহনা বানিয়ে নিল যে, যদি আপনি 
নবীই হতেন, তাহলে আপনিও এমন মু*জেযা প্রাপ্ত হতেন, যাতে আকাশ 
থেকে আগুন এসে সদকার বন্ত-সামগ্রীকে গ্রাস করে ফেলত। অধিকন্ত 
তারা ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে গিয়ে আল্লাহর প্রতিও অপবাদ আরোপ করেছে 
যে, তিনি আমাদের নিকট থেকে এমন প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিয়েছেন যে, আমরা 
যেন এমন কোন লোকের প্রতি ঈমান না আনি, যার দ্বারা আকাশ থেকে 
আগুন এসে সদকার দ্রব্য-সামগ্রীকে জ্বালিয়ে দেয়ার মু’জেযা অনুষ্ঠিত 
হবেনা। 

ইহুদীদের এ দাবী যেহেতু আদৌ প্রমাণভিত্তিক ছিল না যে, আল্লাহ্‌ 
তাদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন, কাজেই তার কোন উত্তর দেয়াও 
নিপ্রয়োজন। তাদের নিজেদের বক্তব্যের দ্বারাই তাদেরকে পরাজিত করার 
উদ্দেশে এরশাদ করা হয়েছে, তোমরা যদি এ দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাক 
যে, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, তবে পূর্ববর্তী 
যেসব নবী-রসূল তোমাদের কথা মত এই মূ’ জেযাও দেখিয়েছিলেন, তখন 
তোমাদের কর্তব্য ছিল তাদের প্রতি ঈমান আনা, কিন্তু তোমরা তাদেরকেও 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ, বরং তাদেরকে হত্যা পর্যন্ত করে দিয়েছ। তা কেমন 
করে করলে? 

এখানে এমন সন্দেহ করা যায় না যে, ইহুদীদের এ দাবী যদিও সর্বেভ 
্রান্ত ছিল, কিন্তু যদি মহানবী (সাঃ)-এর মাধ্যমে এ মু*জেযা প্রকাশিত ও 
হত, তবে হয়তো তারা ঈমান এনে নিত! কারণ, আল্লাহ্‌ তাআলা 
জানতেন যে, তারা শুধুমাত্র বিদ্বেষ ও হঠকারিতাবশতই এসব কথা 
বলছে। কথামত মু’জেযা প্রকাশিত হলেও এরা ঈমান গ্রহণ করত না। 
পঞ্চম আয়াতে রসূলুল্লাহ সোঃ)-কে সান্তনা দেয়া হয়েছে যে, তাদের 
মিথ্যাবাদের দরুন আপনি দুঃখিত হবেন না। তার কারণ, এমনি ধরনের 
আচরণ সব নবী-রসূলের সাথেই হয়ে এসেছে। 

আখেরাতের চিন্তা যাবতীয় দুঃখ-বেদনার প্রতিকার এবং সমস্ত 
সংশয়ের উত্তর £ ষষ্ঠ আয়াতে এই বাস্তবতাকেই স্পষ্ট করে তুলে ধরা 
হয়েছে যে, যদি কখনও কোথাও কাফেররা বিজয়ীও হয়ে যায় এবং 


পরিপূর্ণ পার্থিব আরাম-আয়েশ লাভ করে আর তারই বিপরীতে 
মুসলমানগণ যদি বিপদাপদ, জটিলতা ও পার্থিব উপকরণের সংকীর্ণতার 
সম্মুখীন হয়, তাহলে তা তেমন বিসুয়কর কিছু নয়। তাতে দুঃখিত 
হওয়ারও কিছু নেই। কারণ, এ বাস্তবতা সম্পর্কে কোন ধর্ম, কোন 
মতাবলম্বী কিংবা কোন দার্শনিকই অস্বীকার করতে পারে না যে, পার্থিব 
দুঃখ-কষ্ট বা আরাম-আয়েশ উভয়টিই কয়েকদিনের জন্য মাত্র। কোন 
জানদার বা প্রাণীই মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে না। 
তাছাড়া পার্থিব দুঃখ-কষ্ট কিংবা সুখস্থাচ্ছন্দ্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 
পৃথিবীতেই আবর্তিত হয়ে শেষ হয়ে যায়। আর পৃথিবীতে যদি শেষ নাও 
হয়, মৃত্যুর সাথে সাথে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে যায়। কাজেই কয়েকদিনের 
সুখ-দুঃখ নিয়ে চিনতাম হয়ে থাকা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বরং মৃত্যুর 
পরবর্তী চিন্তা করাই উচিত যে, সেখানে কি হবে? 

এজন্যই এ আয়াতে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর 
আস্বাদ গ্রহণ করবে। আর আখেরাতে নিজের কৃতকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি 
প্রাপ্ত হবে, যা কঠিনও হবে আবার দীর্ঘও হবে। সুতরাং বুদ্ধিমানের পক্ষে 
সে চিন্তা করাই উচিত। এ পরিপ্রেক্ষিতে সে লোকই সত্যিকার কৃতকার্য, 
যে দোযখ থেকে অব্যাহতি লাভ করবে এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট হবে। তা 
প্রাথমিক পর্যায়ে হোক__ যেমন, সৎকর্মশীল আবেদগণের সাথে যেরূপ 
আচরণ করা হবে_ অথবা কিছু শাস্তি ভোগের পরেই হোক_ যেমন, 
পাপী মুসলমানদের অবস্থা। কিন্ত সমস্ত মুসলমানই শেষ পর্যন্ত জাহান্নাম 
থেকে অব্যাহতি লাভ করে অনস্তকালের জন্য জান্নাতের আরাম-আয়েশ 
ও সুখ-শাস্তির অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে কাফেরদের চিরস্থায়ী ঠিকানা 
হবে জাহান্নাম। কাজেই তারা যদি সামান্য কয়েকদিনের পার্থিব 
সুক্স্থাচছন্দ্যের কারণে গর্বিত হয়ে ওঠে, তবে সেটা একান্তই ধোকা। 
সেজন্যই আয়াতে বলা হয়েছে “দুনিয়ার জীবন তো হলো ধোকার 
উপকরণ ।” তার কারণ এই যে, সাধারণতঃ এখানকার ভোগ-বিলাসই হবে 
আখেরাতের কঠিন যন্ত্রণার কারণ। পক্ষান্তরে এখানকার দুঃখ-কষ্ট হবে 
আখেরাতের সঞ্চয়। 

সবর দু£ঃখ-কষ্টের প্রতিকার £ সপ্তম আয়াতটি নাযিল হয়েছে 
একটি বিশেষ ঘটনার ভিত্তিতে, যার মোটামুটি আলোচনা আলোচ্য 
আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে করা হয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ এই যে, 
কোরআন করীমে যখন (৫2554124৬1৩ 
আয়াতটি নাধিল হয় এবং যাতে অত্যন্ত সালঙ্কার বর্ণনাভঙ্গিতে সদকা ও 
খয়রাতকে আল্লাহকে করয দেওয়া বলে অভিহিত করা হয় আর সে 
বৰ্ণনায় ইঙ্গিত করা হয় যে, যাই কিছু এখানে দান করবে, আখেরাতে তার 
প্রতিদান তেমনি নিশ্চিত__ যেন অন্যের খণ পরিশোধ করা হয়। 

একথা শুনে কোন মুর্খ বিদ্বেষপরায়ণ ইহুদী বলল “আল্লাহ্‌ ফকীর 
আর আমরা হলাম আমীর।” এতে হযরত আবু বকর (রাঃ) অত্যন্ত 
রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং সে ইহুদীকে এক চড় বসিয়ে দিলেন। ইহুদী 
এসে রসূলে করীম (সাঃ)-এর দরবারে অভিযোগ পেশ করল। তারই 
প্রেক্ষিতে নাধিল হল। -........ 441521105৮5 

এতে মুসলমানদিগকে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, দ্বীনের জন্য 
জান-মালের কোরবানী দিতে হবে এবং কাফের, মুশরেক ও আহলে 
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(১৮৭) আর আল্লাহ্‌ যখন আহুলে কিতাবদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা ্রহণ 
করলেন যে, তা মানুষের নিকট বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না, তখন 
তারা সে খ্রতিজ্ঞাকে নিজেদের পেছনে ফেলে রাঞ্চল আর তার কেনা-বেচা 
করল সামান্য মুল্যের বিনিষয়ে। সৃতরাং কতই না মন্দ তাদের এ 
বেচাকেনা । (১৮৮) তুমি মনে করো না, যারা নিজেদের কৃতকর্মের উপর 
আনন্দিত হয় এবং না করা বিষয়ের জন্য প্রশংসা কামনা করে, তারা আমার 
নিকট থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে। বস্তুতঃ তাদের জন্যে রয়েছে 
বেদনাদায়ক আযাব। ১৮৯) আর আল্লাহ্‌র জন্যই হল আসমান ও যমিনের 
বাদশাহী। আল্লাহই সব বিষয় ক্ষমতার অধিকারী ৷ (১১০) নিশ্চয় আসমান 
ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রি ও দিনের আবর্তন নিদশন রয়েছে বোৎসম্প্র 
লোকদের জন্যে। (৯১) খারা গড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে 
স্বরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে, (তারা 
বলে), পরওয়ারদেগার ৷ এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা 
তোমারই, আমাদিগকে তুমি দোষধখের শান্তি থেকে বীচাও। (১৯২) হে 
আমাদের পালনকতাঁ। নিশ্চয় তুমি যাকে দোযখে নিক্ষেপ করলে তাকে 
সবসময়ে অপমানিত করলে ; আর জালেমদের জন্যে তো কোন 
সাহায্যকারী নেই। (১৯৩) হে আমাদের পালনকতাঁ। আমরা নিশ্চিতরূপে 
শুনেছি একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে যে, 
তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আল; তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে 
আমাদের পালনকতার। অতঃপর আমাদের সকল গোনাহ মাফ কর এবং 
আমাদের সকল দোষক্রটি দূর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক 
লোকদের সাথে । 





কিতাবদের কটুক্তি এবং কষ্ট দানের কারণে ঘাবড়ে যাওয়া উচিত নয়। এ 
সমস্তই হলো তাদের জন্য পরীক্ষা। এতে ধৈর্য ধারণ করা এবং নিজেদের 
প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাকওয়ার পরাকাষ্ঠা সাধনে নিয়োজিত থাকাই হল 
তাদের পক্ষে উত্তম। তাদের সাথে বাদানুবাদ করা বাঞ্ছনীয় নয়। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

ধৰ্মীয় জ্ঞান গোপন করা হারাম এবং কোন কাজ না করেই তার 
জন্য প্রশংসার অপেক্ষা করা দৃষণীয় £ আলোচ্য আয়াতসমূহে আহলে 
কিতাবদের দু'টি অপরাধ এবং তার শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আর তা 
হল এই যে, তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল কিতাবের বিধি-বিধানসমূহকে কোন 
রকম হেরফের বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন না করে জনসমক্ষে বিবৃত করে 
দেবে এবং কোন নির্দেশই গোপন করবে না। কিন্তু তারা নিজেদের পার্থিব 
স্বার্থ ও লোভের বশবর্তী হয়ে সে প্রতিজ্ঞার কোন পরোয়াই করেন বহু 
বিধি-নিষেধ তারা গোপন করেছে। 

দ্বিতীয়ত £ তারা সৎকর্ম তো করেই না তদুপরি কামনা করে যে, 
সৎকাজ না করা সস্বেও তাদের প্রশংসা করা হোক। 

তওরাতের বিধি-বিধান গোপন করার ঘটনা সম্পর্কে সহীহ বুখারীতে 
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আববাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত অনুসারে উদ্ধৃত 
রয়েছে যে, রসূল্লাহ্‌ (সাঃ) ইহুদীদের কাছে একটি বিষয় জিজ্ঞেস করলেন 
যে, এটা কি তওরাতে আছে? তারা তা গোপন করল এবং যা তওরাতে 
ছিল, তার বিপরীত বলে দিল। আর তাদের এ অসৎকর্মের জন্য আনন্দিত 
হয়ে ফিরে এল যে, আমরা চমৎকার ধোকা দিয়ে দিয়েছি। এ ঘটনার 
প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হল, যাতে তাদের প্রতি অভিসম্পাত করা 
হয়েছে। 


আর দ্বিতীয় ব্যাপার, না-করা কাজের জন্য প্রশংসার আধহী হওয়া। 
তা হল মুনাফেক ইহুদীদের একটি কর্মপন্থা যে, কোন জেহাদ সমাগত হলে 
তারা কোন ছলছুতারভিত্তিতে ঘরে বসে থাকত এবং এভাবে জেহাদ থেকে 
অব্যাহতি লাভের জন্য আনন্দ উপযাপন করত। আর রসূলে-করীম (সাঃ) 
যখন ফিরে আসতেন, তখন তার সামনে উপস্থিত হয়ে মিথ্যা কসম খেয়ে 
নানা অজুহাত বৰ্ণনা করত এবং আশা করত যে, তাদের এহেন কাজের 
জন্য প্রশংসা করা হোক।_ (বুখারী) 

কোরআনে করীমে এতদুভয় বিষয়ে তাদের নিন্দা করা হয়েছে। তাতে 
প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ধর্মীয় জ্ঞান ও আল্লাহ্‌ রসূলের বিধি-বিধান গোপন 
করা হারাম। তবে এ গোপন করার ব্যাপারটি হল তেমনিভাবে গোপন করা 
যা ইহুদীদের কাজ ছিল। অর্থাৎ, _পার্থিব স্বার্থে আল্লাহ্র আহ্কাম 
গোপন করা। তারা তা করে মানুষের নিকট থেকে অর্থ-কড়ি গ্রহণ করত। 
অবশ্য কোন ধর্মীয় কল্যাণ বিবেচনায় যদি কোন বিশেষ হুকুম 
জনসাধারণের মাঝে প্রকাশ করা না হয়, তবে তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। 
যেমন, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) স্বতন্ত্র এক পরিচ্ছেদ এ ব্যাপারে হাদীসের 
উদ্ধৃতি সহকারে বিবৃত করেছেন যে, অনেক সময় কোন কোন হুকুম 
প্রকাশ করতে গেলে সাধারণ জনগণের মাঝে ভুল-বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে 
পারে এবং এতে তাদের নানা ফিৎনা-ফাসাদে পতিত হয়ে পড়ারও 
আশংকা দেখা দিতে পারে। এমন আশংকায় কোন হুকুম গোপন করা 
হলে, তাতে কোন দোষ নেই! 


কোন সৎকাজ করে সেজন্য প্রশংসা ও গুণ-কীর্তনের অপক্ষো করা 





২২৩ 


সুরাআল-ইমরান 


Md 





হলে সৎকাজ করা সত্বেও শরীয়তের নিয়মানুযায়ী তা দুষণীয় এবং কাজ 
না করা সত্বে এরূপ আচরণ তো আরও বেশী দৃষণীয়। আর মনের দিক 
দিয়ে এমন বাসনা সৃষ্টি হওয়া যে, আমিও অমুক কাজটি করব এবং তাতে 
সুনাম হবে, তাহলে তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য যদি সুনামের জন্য 
আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবস্থা করা না হয়।- (বয়ানুল-কোরআন) 

এ আয়াতগুলোতে চিন্তা-ভাবনার প্রসঙ্গেই নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর 
ব্যাপারে ভাবতে হয়। 

(এক) 'আসমান-ষমিন সৃষ্টি বলতে কি বোঝায় £ ০১৬ শব্দের 
অর্থে নতুন আবিষ্কার ও সৃষ্টি। অর্থ হচ্ছে আসমান এবং যমীন সৃষ্টির 
মধ্যে আল্লাহ্‌ তাআলার এক বিরাট নিদর্শন বিদ্যমান। এ দুয়ের মধ্যে 
অবস্থিত আল্লাহ্‌ তাআলার অসংখ্য সৃষ্টিরাজিকেও এ আয়াত দ্বারা 
বোঝানো হয়েছে। এ বিরাট সৃষ্টজগতের মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রতিটি 
সৃষ্ট বস্তুই স্ব স্ব সৃষ্টিকর্তার নিদর্শনরূপে দাড়িয়ে আছে। 

আরো একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে ০১১৯ শব্দ দ্বারা যেমন 
উর্ধ্বজঙগত তথা সকল উন্নতি বোঝায়, তেমনি ১৮১ বলতে নিয্রজগত 
তথা নিয্নমুষী সব কিছুকেই বোঝায়। সেমতে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্‌ 
পাক যেষন সকল উচ্চতা ও উন্নতির সৃষ্টিকর্তা, তেমনি নিম্ুজগৎ তথা 
সকল নিয়ুুষ্ষিতারও সৃষ্টিকর্তা । 

(দুই) দিন-রাত্রির আবর্তন £ চিস্তা-ভাবনার দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, 
দিন- রাত্রির আবর্তন অর্থে কি বোঝানো হয়েছে! এখানে 555. শব্দটি 
আরবী পরিভাষায় ৬১৬ ১১৬ -০৮| (অর্থাৎ, অমুক ব্যক্তি 
ব্যক্তির পরে এসেছে.) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। সেমতে ০41-355315 
415 বাক্যের অর্থ হবে, রাত্রির গমন এবং দিবসের আগমন।" 

3555. শব্দ দ্বারা কম-বেশীও বোঝায়। যেমন, শীতকালে রাত্রি হয় 
দীর্ঘ এবং দিন হয় খাটো, গরমকালে দিন বড় এবং রাত্রি হয় ছোট। অনুরূপ 
এক দেশ থেকে অন্য দেশে দিবস এবং রাত্রির দৈর্ঘ্য তারতম্য হয়ে থাকে। 
যেমন, উত্তর মেরুর সন্নিকটবর্তী দেশগুলোতে দিবাভাগ উত্তর মেরু থেকে 
দূরবর্তী দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশী দীর্ঘ হয়। এসবগুলো বিষয়ই 
আল্লাহ্‌ তাআলার অপার কুদরতের একেকটি অতি উজ্জ্বল নিদর্শন। 

(তিন) ‘আয়াত’ শব্দের অর্থ £ তৃতীয় ভাবনার বিষয় হচ্ছে ‘আয়াত’ 
বা নিদর্শন বলতে কি বোঝায়? ০১৬ -54| - এর বহুবচন। শব্দটি 
কয়েকটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যথা, মু'জেযাকে যেমন “আয়াত' বলা 
হয়, তেমনি কোরআন শরীফের বাক্যকেও ‘আয়াত’ বলা হয়। তৃতীয় 
অর্থে দলীল-প্রমাণও বোঝানো হয়ে থাকে। এখানে তৃতীয় অর্থেই শব্দটি 
ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, এসব বিষয়ের মধ্যে আল্লাহ্‌ তাআলার বিরাট 
নিদর্শনাবলী রয়েছে। 

চোর) ৩383 চতুর্থ বিবেচ্য বিষয়। ১91) শব্দের অর্থ 
সম্পর্কে ভাবনার বিষয় হচ্ছে, এর দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে? 

এ শব্দটি এ! শব্দের বহুবচন। অর্থ মগজ প্রত্যেক বন্তুরই মগজ 
অর্থে তার সারবস্তুকে বোঝায় এবং সে সারটুকু দ্বারা সংশ্লিষ্ট বস্তুর বৈশিষ্ট্য 
প্রমাণিত হয়। এ কারণেই মানুষের বৃদ্ধি ও মেধাকে এ বলা হয়। কেননা, 
বুদ্ধিই মানুষের প্রধান সারবস্ত। সেমতে ২০৫1) শব্দের অর্থ হচ্ছে 
বুদ্ধিস্পন্ন লোকজন। 






বুদ্ধিমান শুধুমাত্র তারাই যারা ঈমান গ্রহণ করে এবং সর্বক্ষণ 
আল্লাহকে স্মরণ করে £ এ বিষয়টি ছিল লক্ষ্যণীয় যে, বুদ্ধিমান বলতে 
কাদেরকে বোঝায়? কারণ, সমগ্র বিশ্বে প্রতিটি মানুষই বুদ্ধিমান হওয়ার 
দাবীদার। কোন একজন একান্ত নির্বোধ ব্যক্তিও নিজেকে নির্বোধ বলে 
স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। সেজন্যই কোরআনে করীম বুদ্ধিমানের এমন 
কয়েকটি লক্ষণ বাতলে দিয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষেই বুদ্ধির মাপকাটি হিসাবে 
গণ্য হতে পারে। 

প্রথম লক্ষণটি হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। লক্ষ্য করলে দেখা 
যায়, অনুভূত বিষয়ের জ্ঞান কান, নাক, চোখ, জিহ্বা প্রভৃতি 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারাও লাভ করা যায়। নির্বোধ জীব-জন্তর মধ্যেও তা 
রয়েছে। পক্ষান্তরে বুদ্ধির কাজ হলো, লক্ষ্যণীয় নিদর্শনাদির মধ্য থেকে 
গৃহীত দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে এমন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যা 
অনুভবযোগ্য নয় এবং যার দ্বারা বাস্তবতার সর্বশেষ উৎকর্ষ লাভ করতে 
পারে। 

এই মূলনীতির প্রেক্ষিতে সৃষ্ট-জগতের প্রতি লক্ষ্য করলে আসমান, 
যমীন এবং এর অন্তর্গত যাবতীয় সৃষ্টি ও সেগুলোর ক্ষুদ্র-বৃহৎ সামগ্রীর 
সুদৃঢ় ও বিস্ময়কর পরিচালন-ব্যবস্থা বুদ্ধিকে এমন এক সত্তার সন্ধান দেয়, 
যা জ্ঞান-অভিজ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত 
এবং যিনি যাবতীয় বস্তু সামগ্রীকে বিশেষ হেকমতের দ্বারা তৈরী করেছেন। 
তারই ইচ্ছায় এই সমগ্র ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। বস্তুতঃ সে সত্তা একমাত্র 
আল্লাহ্‌ জাল্লাহ্‌ শানুহ্রই হতে পারে। 

মানুষের ইচ্ছা ও পরিকল্পনার ব্যর্থতা সর্বদা সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়ে 
থাকে। কাজেই তাকে এই ব্যবস্থার পরিচালক বলা চলে না। সেজন্যই 
আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং তাতে উৎপন্ন বস্তুনিচয়ের সৃষ্টি সম্পর্কে 
চিন্তা-ভাবনা করলে বুদ্ধির সামনে একটিমাত্র পরিণতি সাব্যস্ত হয়ে যায়। 
আর তাহল আল্লাহ্র পরিচয় লাভ, তার আনুগত্য এবং তারই যিকর করা। 
যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করবে সে বুদ্ধিমান বলে কথিত 
হওয়ার যোগ্য নয়। কাজেই কোরআন মজীদ বৃদ্ধিমানদের লক্ষণ বর্ণনা 
করতে গিয়ে বলেছে__ 
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অর্থাৎ, বুদ্ধিমান হলো সে সমস্ত লোক যারা আল্লাহ্‌ তাআলাকে স্মুরণ 
করে বসে, শুনে, ডানে ও বায়ে। অর্থাৎ, সর্বাবস্থায় সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌ 
তাআলার স্মরণে নিয়োজিত থাকে। 

এতে বোঝা গেল যে, বর্তমান পৃথিবী যে বিষয়টিকে বুদ্ধি এবং 
বুদ্ধিমানের মাপকাঠি বলে গণ্য করে নিয়েছে, তা শুধুমাত্র একটা ধোকা। 
কেউ ধন-সম্পদ গুটিয়ে নেওয়াকে বুদ্ধিমত্তা সাব্যস্ত করেছে, কেউ বিভিন্ন 
ধরনের কল-কক্জা তৈরী করা কিংবা বাম্প-বিদ্যুৎকে প্রকৃত শক্তি মনে 
করার নামই রেখেছে বুদ্ধিমত্তা কিন্ত সুস্থ বিবেক ও সুস্থ বুদ্ধির কথা হলো 
তাই, যা আল্লাহ্‌ তাআলার নবী-রসূলগণ নিয়ে এসেছেন। যাতে করে 
এলম ও হেকমতের আলোকে পার্থিব ব্যবস্থা পরস্পরা নিম্ন থেকে শুরু 
করে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়ে গিয়ে মধ্যবর্তী পর্যায়গুলোকে উপেক্ষা 
করেছে। বিজ্ঞান তোমাদিগকে কাচা মাল থেকে কল-কারখানা পর্যস্ত এবং 
কল-কারখানা থেকে বাম্প-বিদ্যুতের শক্তি পর্যন্ত পৌছে দিয়েছে। কিন্ত 
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বুদ্ধির কাজ হলো আরও একটু এগিয়ে দেওয়া যাতে তোমরা বুঝতে পার, 
উপলব্ধি করতে পার যে, আসল কাজটি কি মাটি, পানি বা লোহা-তামার, 
না মেশিনের; আর নাইবা সেগুলোর মাধ্যমে তৈরী বাম্পের। বরং কাজটি 
তারই যিনি আগুন, পানি ও বাযুকে সৃষ্টি করেছেন_ যার ফলে এই 
বিদ্যুৎ, এই বাষ্প তোমরা পেতে পারছ। 

এ ব্যাখ্যার দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, সেসব লোকই শুধু বুদ্ধিমান বলে 
আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য, যারা আল্লাহকে চেনবেন এবং সর্বাবস্থায় সর্বক্ষণ 
তাকে স্বরণ করবেন। 

সারকথা, আল্লাহ্‌ তাআলার সৃষ্টি ও সৃষ্টজগতের উপর চিন্তা-গবেষণা 
করে তার মাহাত্ম্য ও কুদরত সম্পর্কে অবগত হওয়া একটি মহৎ ও উচ্চ 
পর্যায়ের এবাদত। সেগুলোর মধ্যে গভীর মনোনিবেশ করে তা থেকে 
কোন শিক্ষা গ্রহণ না করা একাস্তই নির্বুদ্ধিতা। উল্লেখিত আয়াতের শেষ 
বাক্যে আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহে চিন্তা গবেষণা করার ফলাফল বাতলে দেয়া 
হয়েছে। বলা হয়েছে $৮1৩১ ৩35.4. 6.57 অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলার 
সীমাহীন সৃষ্টির উপর যে লোক চিন্তা-ভাবনা করে সে লোক এই অবস্থায় 
না পৌছে পারে না যে, এসব বস্ত-সামগ্রীকে আল্লাহ্‌ নিরথক সৃষ্টি করেননি 
বরং এসবের সৃষ্টির পেছনে হাজারো তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। সে সমস্তকে 
মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়ে মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করার 
আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যে, সমগ্র পৃথিবী তাদের কল্যাণের জন্য তৈরী 
করা হয়েছে এবং তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


15 


এবাদত-আরাধনার উদ্দেশে। এটাই হলো তাদের জীবনের লক্ষ্য। তারপর 
চিস্তা-গবেষণা করে এই তাৎপর্য আবিষ্ষারে সমর্থ হয়েছে যে, গোটা এই 
বিশবসৃষ্টি নিরর্থক নয় বরং এগুলো সবই বিশৃবৃষ্টা আল্লাহ্‌ রাব্বুল 
আলামীনের অসীম কুদরত ও হেকমতেরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 

পরবর্তীতে সে সমস্ত লোকের কয়েকটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রার্থনা উল্লেখ করা 
হয়েছে যা তারা নিজেদের পালনকর্তাকে চিনে নিয়ে তার মহান দরবারে 
পেশ করেছিলেন। 

প্রথম আবেদনটি ছিল এই যে, 28০1563 অর্থাৎ, 
আমাদিগকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর। 

দ্বিতীয় আবেদনে আমাদিগকে আখেরাতের লাঞ্ছনা থেকে অব্যাহতি 
দান কর। কারণ, যাদেরকে তুমি জাহান্নামে প্রবিষ্ট করবে, তাদেরকে সমগ্র 
বিশ্বের সামনে লাঞ্ছিত করা হবে। কোন কোন ওলামা লিখেছেন, হাশরের 
মাঠের লাঙ্ছনা এমন এক আযাব হবে যার ফলে মানুষ কামনা করবে যে, 
হায়, যদি তাকে জাহান্নামেই দিয়ে দেয়া হতো তবুও যদি তার অপকর্মের 
প্রচার গোটা হাশরের সামনে করা না হতো। 

তৃতীয় আবেদন £ আমরা তোমার পক্ষ থেকে আগত আহবানকারী 
রসূলে মকবুল (সাঃ) - এর আহবান শুনেছি এবং তাতে ঈমান এনেছি। 
সুতরাং তুমি আমাদের বড় গোনাহ্‌গুলো ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের 
অন্যায় ও দোষ-ক্রটির কাফৃফারা করে দাও আর আমাদিগকে নেককার ও 
সংকর্মশীলদের সাথে মৃত্যু দান কর। অর্থাৎ, তাদের শ্রেণীভুক্ত করে দাও। 
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(১৯৪) হে আমাদের পালনকর্তাঁ। আমাদেরকে দাও, যা তুমি ওয়াদা করেছ 
তোমার রসৃলগপের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন আমাদিগকে তুমি 
অপমানিত করো না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ কর না। (১৯৫) অতঃপর 
তাদের পালনকা তাদের দোয়া (এই বলে) কবুল করে নিলেন যে, আমি 
তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক 
কিংবা স্বীলোক। তোমরা পরস্পর এক। তারপর সেসমস্ত লোক যারা 
হিজরত করেছে তাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে 
এবং তাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হয়েছে আমার পথে এবং যারা লড়াই 
করেছে ও মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্যই আমি তাদের উপর থেকে 
অকল্যাণকে অপসারিত করব এবং তাদেরকে প্রবিষ্ট করব জান্নাতে যার 
তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত । এই হলো বিনিময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আর 
আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময়। (১৯৬) নগরীতে কাফেরদের 
চাল-চলন যেন তোমাদিগকে ধোকা না দেয়। (১৯৭) এটা হলো সামান্য 
ফায়দা এরপর তাদের ঠিকানা হবে দোষখ। আর সেটি হলো অতি নিকৃষ্ট 
অবস্থান। (১৯৮) কিন্ত যারা ভয় করে নিজেদের পালনকর্তাকে তাদের জন্যে 
রয়েছে জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে প্রবণ ৷ তাতে আল্লাহর পক্ষ 
থেকে সদা আপ্যায়ন চলতে থাকবে। আর যা আল্লাহর নিকট রয়েছে, তা 
সৎকর্মশীলদের জন্যে একাত্তই উত্তম। (১৯৯) আর আহলে কিতাবদের 
মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে এবং যা 
কিছু তোমার উপর অবতীর্ণ হয়, আর যা কিছু তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে 
সেগুলোর উপর, আল্লাহর সামনে বিনয়াবনত থাকে এবং আল্লাহ্র 
আয়াতসমূহকে স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে সওদা করে না, তারাই হলো সে লোক 
যাদের জন্য পারিশ্রমিক রয়েছে তাদের পালনকর্তার নিকট। নিশ্চয়ই আল্লাহ 
যথাশীঘ হিসাব চুকিয়ে দেন। (২০০) হে ঈমানদারগণ ! বৈর্য ধারণ কর এবং 
মোকাবেলায় দৃঢ্তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক যাতে 
তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞতব্য বিষয় 


উপরোক্ত তিনটি আবেদন ছিল আযাব, কষ্ট এবং অনিষ্ট থেকে 
অব্যাহতি লাভের জন্য। পরবর্তীতে চতুর্থ আবেদনটি করা হয়েছে কল্যাণ 
লাভ সম্পর্কে যে, নবী-রসূলগপের মাধ্যমে জান্নাতের নেয়ামতসমূহের যে 
প্রতিশ্রুতি তুমি দান করেছ তা আমাদিগকে দান কর। কেয়ামতের দিন 
যেন লাঙ্নাও না হয়। অর্থাৎ, __ প্রাথমিক জবাবদিহী ও বদনামীর পর 
মাফ করার পরিবর্তে প্রথম পর্যায়েই আমাদিগকে ক্ষমা করে দাও। তুমি 
তো ওয়াদা ভঙ্গ কর না, কিন্তু এই আবেদন-নিবেদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই 
যে, আমাদিগকে এমন যোগ্যতা দান কর যাতে আমরা তোমার সে ওয়াদা 
লাভের অধিকারী হতে পারি এবং শেষ পর্যন্ত যেন তাতে স্থীর থাকতে 
পারি। আমাদের মৃত্যু যেন ঈমান ও আ'’ মালে ছালেহার সাথে হয়। 

হিজরত ও শাহাদতের দ্বারা হক্ুল এবাদ ব্যতীত অন্যান্য সব 
গোনাহ্‌ মাফ হয়ে যায় £-......- 2642445043 আয়াতের 
আওতায় তফসীরের সার- সংক্ষেপে এই শর্তারোপ করা হয়েছে যে, 
আল্লাহ্র হকের বেলায় যে সমস্ত ক্রটি গাফলতী ও পাপ-তাপ হয়ে থাকবে 
তা হিজরত ও শাহাদতের মাধ্যমে মাফ হয়ে যাবে। তার কারণ, স্বয়ং 
রসূলে করীম (সাঃ) হাদীসে খণ-ধারকে এ থেকে পৃথক করে দিয়েছেন। 
বরং তার ক্ষমার নিয়ম হলো স্বয়ং পাওনাদার কিংবা তার ওয়ারিসানকে 
প্রাপ্য পরিশোধ করে দেবে অথবা তাদের কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নেবে। 
অবশ্য যদি কারো প্রতি আল্লাহ্‌ তাআলা বিশেষ অনুগ্রহ করে 
পাওনাদারকে রাজী করিয়ে দেন, তবে তা স্বতন্ত্র কথা। কারো কারো 
ব্যাপারে এমন হবেও বটে। 

এ আয়াতটিতে মুসলমানগণকে তিনটি বিষয়ে নছিহত করা হয়েছে। 
০) সবর, (২) মুসাবারাহ (৩) মুরাবাতা ও (৪) তাকওয়া,যা এ তিনের 
সাথে অপরিহার্যভাবে যুক্ত। 

“সবর" এর শাব্দিক অর্থ বিরত রাখা ও বাধা। আর কোরআন ও 
সুন্নাহর পরিভাষায় এর অর্থ নফসকে তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ বিষয়ের উপর 
জমিয়ে রাখা। এর তিনটি প্রকার রয়েছে। 

(এক) “সবর আলাত্তাআত' ৷ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা ও তার রসূল 
যে সমস্ত কাজের হুকুম করেছেন, সেগুলোর অনুবর্তিতা মনের উপর যত 
কঠিনই হোক না কেন তাতে মনকে স্থির রাখা।. 

দই) “সবর “আনিল মা'আসী' অর্থাৎ, যে সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ্‌ ও 
তার রসূল নিষেধ করেছেন, সেগুলো মনের জন্য যত আকর্ষণীয়ই হোক 
না কেন, যত স্বাদেরই হোক না কেন, তা থেকে মনকে বিরত রাখা. । 

(তিন) “সবর আলাল-মাসায়েব" অর্থাৎ, বিপদাপদ ও কষ্টের বেলায় 
সবর করা, ধৈর্য ধারণ করা, অধৈর্য না হওয়া এবং দুঃখ-কষ্ট ও 
সুখ-শাস্তিকে আল্লাহ্রই পক্ষ থেকে আগত মনে করে মন-মস্তিন্ককে 
সেজন্য অধৈর্য করে না তোলা। 

*ঘোসাবারাহ' শব্দটি সবর থেকেই গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ, শত্রুর 
মোকাবিলা করতে গিয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করা। আর ’ মোরাবাতা’ অর্থ 
হলো, ঘোড়াকে বাধা এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্ততি গ্রহণ করা। এ অর্থেই 
কোরআনে করীমে বলা হয়েছে 4:2170% কোরআন ও হাদীসের 
পরিভাষায় এ শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। 


২২৬  তফণসীর মাআরেফুল কোরআন Mal 
৯৯৬৯-০১উউউউউউউউউউউ৬৪৭ 


১) ইসলামী সীমান্তের হেফাযতে সুসজ্জিত হয়ে থাকা অপরিহার্য, 
যাতে ইসলামী সীমান্তের প্রতি শক্ররা রক্তচক্ষু তুলে তাকাতেও সাহস না 
পায়। 


(২) জামাতের নামাযের এমন নিয়ামানুবর্তিতা করা যে, এক 
নামাযাস্তেই দ্বিতীয় নামাযের জন্য অপেক্ষামান থাকা। এ দু'টি বিষয়ই 
ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মকবুল ইবাদত। এর মাহাত্ম অসংখ্য অগণিত। 
এখানে কয়েকটি মাত্র লিখে দেয়া হলো। 

রেবাত বা ইসলামী সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা £ ইসলামী সীমান্তের 
হেফাযত করার লক্ষ্যে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষারত থাকাকেই 
“রেবাত’ ও মোরাবাতাহ বলা হয়। এর দু'টি রূপ হতে পারে। প্রথমতঃ 
যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা নেই... সীমান্ত সম্পূর্ণ শাস্ত, এমতাবস্থায় শুধুমাত্র 
অধ্িম হেফাযত হিসাবে তার দেখা-শোনা করতে থাকা। এক্ষেত্রে 
পরিবার-পরিজনসহ সেখানে (সীমান্তে) বসবাস করতে থাকা কিংবা 
চাষ-বাস করে রুষী-রোযগার করাও জায়েয। এমতাবস্থায় যদি সীমান্ত 
রক্ষাই নিয়্যত হয় এবং সেখানে থাকা অবস্থায় রুষী-রোষগার করা যদি 
তারই আনুষঙ্গিক বিষয় হয়, তবে এমন ব্যক্তিরও “রেবাত ফী 
সাবীলিল্লাহ'র সওয়াব হতে থাকবে। তাকে যদি কখনও যুদ্ধ করতে না 
হয়, তবুও। কিন্তু প্রকৃত নিয়্যত যদি সীমান্তের হেফাযত না হয়, বরং 
রুধী- রোজগারই হয় মুখ্য, তবে দৃশ্যত: সীমান্ত রক্ষার কাজ করে 
থাকলেও এমন বাক্তি * মোরাকেত ফী-সাবিলিল্লাহ' হবে না। অর্থাৎ, সে 
ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে সীমান্ত রক্ষাকারী বলে গণ্য হবে না.। 

দ্বিতীয়তঃ সীমান্তে যদি শক্রর আক্রমণের আশঙ্কা থাকে, তবে 
এমতাবস্থায় নারী ও শিশুদিগকে সেখানে রাখা জায়েয নয়। তখন সেখানে 
তারাই থাকবে, যারা শত্রুর মোকাবিলা করতে পারে।- (কুরতুবী) 

এতদুভয় অবস্থাতে ‘রেবাত’ বা সীমাস্তরক্ষার অসংখ্য ফযীলত 
রয়েছে। সহীহ্‌ বুখারীর এক হাদীসে হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী 
(রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেছেন, - 


“আল্লাহ্র পথে একদিনের “রেবাত' সৌমাস্তপ্রহরা) সমগ্র দুনিয়া এবং এর 
মাঝে যা কিছু রয়েছে সে সমুদয় থেকেও উত্তম। 

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে হযরত সালমান কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে 
যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন- ‘একদিন ও একরাতের 'রেবাত (সীমান্ত 
প্রহরা) ক্রমাগত এক মাসের রোযা এবং সমগ্র রাত এবাদতে কাটিয়ে দেয়া 
অপেক্ষাও উত্তম। যদি এমতাবস্থায় কেউ মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার 
সীমান্ত প্রহরার পর্যায় ক্রমিক সওয়াব সর্বদা অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ্র 
পক্ষ থেকে তার রিযিক জারী থাকবে এবং সে শয়তান থেকে নিরাপদে 
খাকবে। 


আবু দাউদ (রহঃ) ফ্যালাহ্‌ ইবনে ওবায়েদ-এর রেওয়ায়েতক্রমে এ 
মর্মে এক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূল করীম (সাঃ) এরশাদ 
করেছেন- প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল তার মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে 
যায় শুধুমাত্র মোরাবেত (ইসলামী সীমান্তরক্ষী ) ছাড়া। অর্থাৎ, তার আমল 
কিয়ামত পৰ্যন্ত বাড়তে থাকবে। এবং সে কবরে হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী 
থেকে নিরাপদ থাকবে। 

এসব রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 'রেবাত' বা সীমান্ত 
রক্ষার কাজটি সমস্ত সদকায়ে জারিয়া অপেক্ষাও উত্তম। কারণ, সদকায়ে 
জারিয়ার সওয়াব ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তার 
সদকাকৃত বাড়ী-ঘর,জমি-জমা, রচিত গ্রস্থরাজি কিংবা ওয়াকৃফকৃত 
জিনিসের দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে থাকে। যখন উপকারিতা বন্ধ হয়ে 
যায়, তখন তার সওয়াব বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ্র পথে সীমান্ত 
প্রহরার সওয়াব কিয়ামত পর্যস্ত বন্ধ হবে না। কারণ, সমস্ত মুসলমানের 
সৎকর্ম নিয়োজিত থাকা তখনই সম্ভব, যখন তারা শত্রুর আক্রমণ থেকে 
নিরাপদে থাকবে। ফলে একজন সীমান্তরক্ষীর এ কাজ সমস্ত মুসলমানের 
সৎকাজের কারণ হয়। সে কারণেই কিয়ামত পর্যন্ত তার “রেবাত' কর্মের 
সওয়াব অব্যাহত থাকবে। তাছাড়াও সে যত নেক কাজ দুনিয়ায় করতো, 
সেগুলোর সওয়াবও আমল করা ছাড়াই সর্বদা জারী থাকবে। 


সূরা আল -ইমরান সমাপ্ত 
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সূরা আন-নিসা 
মদীনায় অবতীর্ণ £ আয়াত £ ১৭০ 
পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। 


03) হে মানব সমাজ ৷ তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি 
(তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং খিনি তার থেকে তার 
সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু জন থেকে 
অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর, ধার নামে তোমরা একে 
অপরের নিকট যাচঞ্চা করে থাক এবং আতীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতকর্তা 
অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেল। (২) 
এতীমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও। খারাপ যালামালের সাথে ভালো 
মালামালের অদল-বদল করো না। আর তাদের ধন-সম্পদ নিজেদের 
ধন-সম্পদের সাথে সংষিশ্রিত করে তা গ্রাস করো না। নিশ্চয় এটা বড়ই মন্দ 
কাজ। (৩) আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতীম মেয়েদের হক 
যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্য থেকে 
যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই,তিন, কিংবা চারটি পর্য্তি। 
আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায়-সঙ্গত আচরণ বজায় 
রাখতে পারবে না,তবে একটিই; অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত 
দাসীদেরকে; এতেই পক্ষপাতিতে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সভাবনা। 
(৪) আর তোমরা স্বীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশীমনে ৷ তারা যদি 
খুশী হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর। 
(৫) আর যে সম্পদকে আল্লাহ্‌ তোমাদের জীবন-যাত্রার অবলম্বন করেছেন, 
তা অবর্চীনদের হাতে তুলে দিও না। বরং তা থেকে তাদেরকে খাওয়াও, 
পরাও এবং তাদেরকে সান্তনার বাণী শোনাও। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

প্রথমোক্ত সূরায় বিভিন্ন যুদ্ধ জেহাদ, শত্রুপক্ষের সাথে 
আচার-আচরণ, যুদ্ধলবু বস্তু সামগ্রীর (গপিমতের মাল) অপচয় ও 
আঅসাতের ভয়াবহ পরিণাম প্রভৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। আর আলোচ্য 
সূরার শুরুতে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অন্যের অধিকার সংক্রান্ত বিধান 
জারি করা হয়েছে। যেমন __ অনার্থ-এতীমের অধিকার, আত্মীয়-স্বজনের 
অধিকার ও স্ত্রীদের অধিকার প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। 

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, হকুল-এবাদ বা অন্যের অধিকারের সাথে 
সংশ্লিষ্ট এমন কতকগুলো অধিকার রয়েছে, যেগুলো সাধারণতঃ দেশের 
প্রচলিত আইনের আওতায় পড়ে এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তা 
কার্যকর করা যেতে পারে। 

সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া ও শ্রমের মজুরী প্রভৃতি এ 
জাতীয় অধিকার যা মূলতঃ দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে কার্যকর হয়ে 
থাকে। এসব অধিকার যদি কোন এক পক্ষ আদায় করতে ব্যর্থ হয় অথবা 
সেক্ষেত্রে কোন প্রকার ক্রটি-বিচ্যুতি হয়, তাহলে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে 
তার সুরাহা করা যেতে পারে। 

কিন্ত সম্তান-সম্ততি, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, কারো নিজ বংশের 
এতীম ছেলে মেয়ে এবং আতীয় স্বজনের পারস্পরিক অধিকার আদায় 
হওয়া নির্ভর করে সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও আস্তরিকতার উপর। এসব 
অধিকারকে তোলাদণ্ডে পরিমাপ করা যায় না। কোন চুক্তির মাধ্যমেও তা 
নির্ধারণ করা দুক্চর। সুতরাং এসব অধিকার আদায়ের জন্য আল্লাহ্‌ ভীতি 
এবং পরকালের ভয় ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন উত্তম উপায় নেই। আর 
একেই বলা হয়েছে 'তাকওয়া' ৷ বস্তুতঃ এই তাকওয়া দেশের প্রচলিত 
আইন ও প্রশাসনিক শক্তির চেয়ে অনেক বড়। তাই আলোচ্য সূরাটিও 
তাকওয়ার বিধান দিয়ে শুরু হয়েছে। বলা হয়েছেঃ /&॥€$ 
সহ 186/1 অৰ্থাৎ, হে মানবমণ্ডলী। তোমরা তোমাদের 
পালনকর্তার বিরুদ্ধাচরণকে ভয় কর। সম্ভবতঃ এ কারণেই রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বিয়ের খোতবায় এ আয়াতটি পাঠ করতেন। বিয়ের খোতবায় এই 
আয়াতটি পাঠ করা সুন্নত। 

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এখানে “হে মানবমগুলী” বলে সম্বোধন করা 
হয়েছে যাতে সমগ্র মানুষই-পুরুষ হোক অথবা মহিলা, কোরআন অবতীর্ণ 
হওয়ার সময়ের হোক অথবা দুনিয়ার প্রলয় দিবস পর্যন্ত ন্মগ্রহণকারী - 
প্রতিটি মানুষই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। 

তাকওয়ার হুকুমের সাথে সাথে আল্লাহ্র অসংখ্য নামের মধ্যে এখানে 
“রব" শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যেও একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। অর্থাৎ, 
এমন এক সত্তার বিরুদ্ধাচরণ করা কি করে সম্ভব হতে পারে, যিনি সমগ্র 
সৃষ্টিলাকের লালন-পালনের ফিম্মাদার এবং যার রবুবিয়াত বা 
পালন-নীতির দৃষ্টান্ত সৃষ্টির প্রতিটি স্তরে স্তরে দেদীপ্যমান। 

এরপর্ই আল্লাহ্‌ তাআলা মানব সৃষ্টির একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার কথা 
উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, তিনি বিশেষ কৌশল ও দয়ার মাধ্যমে মানব 
জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। মানব সৃষ্টির বিভিন্ন প্রক্রিয়া হতে পারতো, কিন্ত 
আল্লাহ্‌ একটি বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন। আর তা হচ্ছে এই যে, 


২২৮ তফসীর' 


দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে একটি মাত্র মানুষ তথা হযরত আদম (আঃ) থেকে 
সৃষ্টি করে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও আত্মীয়তার সুদৃঢ় বন্ধন তৈরী করে 
দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ ভীতি এবং পরকালের ভয় ছাড়াও এই ভ্রাত্‌ বন্ধনের 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্ষিতায় 
উদ্ধুদ্ধ হয়েই যেন একে অন্যের অধিকারের প্রতি পুরোপুরি সম্মান প্রদর্শন 
করে এবং উচু-নিচু, আশরাফ-আতরাফ তথা ইতর-ভদ্রের ব্যবধান ভুলে 


গিয়ে যেন সবাই একই মানদণ্ডে নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরী করে নেয়। 
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অর্থাৎ, __ সে মহাসত্তাকে ভয় কর যিনি তোমাদের সকলকে একটি 
মানুষ তথা আদম (আঃ) থেকে সৃষ্টি করেছেন। আদম থেকে সৃষ্টি করার 
অর্থ এই যে, প্রথমতঃ হযরত আদমের (আঃ) স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করা 
হয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে এই যুগল থেকেই পৃথিবীর সকল মানুষকে 
সৃষ্টি করা হয়েছে। 

অতএব, বলা যেতে পারে যে, এই আয়াতটি মূলতঃ পরবর্তী পর্যায়ে 
বর্ণিত আয়াতসমূহের ভূমিকা হিসেবেই বর্ণনা করা হয়েছে। আর এই 
ভূমিকায় একদিকে আল্লাহ্‌র অধিকারের ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে 
এবং তার বিরুদ্ধাচরণের পরিণাম সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে। 
দ্বিতীয়তঃ দুনিয়ার সমগ্র মানুষকে একই পিতার সন্তান হিসেবে গণ্য করে 
তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব ও সহানুভূতির অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত করা 
হয়েছে। 

অতঃপর আরো বলা হয়েছে যে, আল্লাহকে ভয় করো, ধার নাম 
উচ্চারণ করে তোমরা অন্যের থেকে অধিকার দাবী কর এবং ধার নামে 
শপথ করে অন্যের কাছ থেকে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করে থাক। এ 
পর্যায়ে আরো বলা হয়েছে যে, আত্মীয়তার সম্পর্কে তা পিতার দিক 
থেকেই হোক, অথবা মায়ের দিক থেকেই হোক, তাদের অধিকার সম্পর্ক 
সচেতন থাক, তা আদায়ের যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন কর। 

দ্বিতীয় আয়াতে এতীম শিশুদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে 
তাকিদ করা হয়েছে এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণের বিধানও জারি করা 
হয়েছে। 

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক £ আলোচ্য সূরার সূচনাতেই 
আতীয়তার সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। “আত্বীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক 
কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক। এর দ্বারা সব রকম আত্মীয়ই বোঝানো হয়েছে। 
কালামে-পাকে “আরহাম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা মূলতঃ একটি 
বহুবচনবোধক শব্দ। এর একবচন হচ্ছে 'রেহম' । আর “রেহম' অর্থ 
জরায়ু বা গর্ভশশয়। অর্থাৎ, জন্মের প্রাক্কালে মায়ের উদরে যে স্থানে সন্তান 
অবস্থান করে। জন্মসূত্রেই মূলতঃ মানুষ পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনে 
আবদ্ধ হয়। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বুনিয়াদকে 
ইসলামী পরিভাষায় “সেলায়ে-রেহম়ী” বলা হয়। আর এতে কোন রকম 
ব্যত্যয় সৃষ্টি হলে তাকে বলা হয় “কেত্বয়ে-রেহ্‌মী।" 

হাদীস শরীফে আত্মীয়তার সম্পর্কের উপর বিশেষ জোর দেওয়া 
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হয়েছে। মহানবী (সাঃ)বলেছেন £ যে ব্যক্তি তার রিযিকের প্রাচুর্য এবং দীর্ঘ 
জীবনের প্রত্যাশা করে, তার উচিত আতীয়-্বজনের সাথে সুসম্পর্ক 
বজায় রাখা। _ (মেশকাত - ৪১৯ পৃঃ ) 

এ হাদীসে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখার দুটি উপকারিতা 
বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমতঃ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক রাখলে 
পরকালে তো কল্যাণ লাভ হবেই, ইহকালেও সম্পদের প্রাচুর্য এবং 
আল্লাহ্‌র রসূলের (সাঃ) পক্ষ থেকে দীর্ঘ জীবন লাভের আশ্বাস সম্পর্কিত 
সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেন £ মহানবী (সাঃ)-এর 
মদীনায় আগমনের প্রায় সাথে সাথেই আমিও তার দরবারে গিয়ে হাজির 
হলাম। সর্বপ্রথম আমার কানে তার যে কথাটি প্রবেশ করল, তা হলো 
এইঃ 

- “হে লোক সকল! তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বেশী বেশী সালাম 
দাও। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য মানুষকে খাদ্য দান কর। 
আতীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোল এবং এমন সময়ে নামাযে 
মনোনিবেশ কর, যখন সাধারণ লোকেরা নিদ্রামগন থাকে। স্মরণ রেখো, এ 
কথাগুলো পালন করলে তোমরা পরম সুখ ও শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ 
করতে পারবে।” - (মেশকাত পৃঃ ১০৮) 

অন্য এক হাদীসে আছে £ উল্মুল-মু' মিনীন হযরত মায়মুনাহ (রাঃ) 
তার এক বাঁদীকে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর মহানবী (সাঃ)-এর নিকট 
যখন এ খবর পৌছালেন, তখন তিনি বললেন, তুমি যদি বাদীটি তোমার 
মামাকে দিয়ে দিতে, তাহলে অধিক পুণ্য লাভ করতে পারতে। - 
(মেশকাত - পঃ ১৭১) 

ইসলাম দাস-দাসীদের আযাদ করে দেয়ার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ 
দিয়েছে এবং একে অতীব পুণ্যের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছে। কিন্ত 
এতদসন্বেও আতীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখাকে তার চেয়েও বেশী 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী (সাঃ) এ প্রসঙ্গে আরো 
বলেছেনঃ 

- “কোন অভাবরস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করলে সদ্কার সওয়াব পাওয়া 
যাবে। কিন্তু কোন নিকটাআয়কে সাহায্য করলে একই সংগে সদ্‌কা এবং 
আত্মীয়তার হক আদায়ের দ্বৈত পুণ্য লাভ করা যায়। - (মেশ্কাত - পৃঃ 
১৭১) 

আয়াতের শেষাংশে মানুষের অস্তরকে আত্মীয়-স্বজনের অধিকার 
আদায়ের চেতনায় উদুদ্ধ করার লক্ষ্যে বলা হয়েছে, “আল্লাহ্‌ তোমাদের 
ব্যাপারে খুবই সচেতন ও পর্যবেক্ষণকারী'। আল্লাহ্‌ তোমাদের অস্তরের 
ইচ্ছার কথাও ভালোভাবে অবগত রয়েছেন। কিন্তু যদি লোকলজ্জার ভয়ে 
অথবা সমাজ ও পরিবেশের চাপে পড়ে আআীয়-স্বজনের প্রতি সুব্যবহার 
করা হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে এর কোন মূল্য নেই। এ প্রসংগে 
আল্লাহকে ভয় করার কি তাৎপর্য রয়েছে, তাও অনুধাবন করতে কোন 
বেগ পেতে হয় না। কারণ, তাকে ফাকি দেয়ার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। তিনি 
সর্বক্ষণই মানুষের আচার-আচরণ ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। 


কোরআনে-করীমের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে যে সব 
বিধি-নিষেধ বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোকে দুনিয়ার সাধারণ 
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আইন-কানুনের মতো বর্ণনা করা হয়নি। 


(কোরআনে বর্ণিত আইন-কানুনগুলোকে জনগণের হৃদয়গ্রাহী করার 
জন্য বিশেষ আস্তরিকতার সাথে এবং প্রশিক্ষণমূলক পপ্থায় বর্ণনা করা 
হয়েছে। আইনগুলো বর্ণনা করার সাথে সাথে মানুষের মন-যানসিকতারও 
প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে, যাতে তাদের মধ্যে সেগুলোর গ্রহণ ক্ষমতা 
বৃদ্ধি পায়। 

এতীমের অধিকার £ আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে £ 

(4194৩155 এতীমের সম্পদ তাদেরকে যথাযথভাবে বুঝিয়ে 
দাও। আররী ‘এতীম’ শব্দটির অর্থ হচ্ছে, নিঃসঙ্গ । একটি ঝিনুকের মধ্যে 
যদি একটি মাত্র মুক্তা জন্ম নেয়, তখন একে “দুররে-এতীম' বা নিঃসঙ্গ 
মুক্তা বলা হয়ে থাকে। 

ইসলামী পরিভাষায় যে শিশু-স্তানের পিতা ইস্তেকাল করে, তাকে 
এতীম বলা হয়ে থাকে। অবশ্য জীব-জন্তর ব্যাপারে এর বিপরীতভাবে 
শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন, যে সব জীব-জস্তর মা মরে যায়, সেগুলোকে 
এতীম বলা হয়। 

ছেলে-মেয়ে বালেগ হয়ে গেলে তাদেরকে ইসলামী পরিভাষায় এতীম 
বলা হয় না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন £ বালেগ 
হবার পর আর কেউ এতীম থাকে না। - (মেশকাত- পৃঃ ২৮৪) 

এতীম যদি পারিতোষিক অথবা উপটোকন হিসেবে কিছু সম্পদপ্রাপ্ত 
হয়, তাহলে এতীমের অভিভাবকের দায়িত্ব হচ্ছে সেসব মালেরও 
হেফাজত করা। এতীমের মৃত পিতা অথবা দেশের সরকার যে-ই উক্ত 
অভিভাবককে মনোনীত করুক না কেন; তার উপরই এতীমের সম্পত্তির 
রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বর্তায়। উক্ত অভিভাবকের উচিত, এতীমের 
যাবতীয় প্রয়োজন তার গচ্ছিত ধন-সম্পদ থেকে নির্বাহ করা। এবং 
যতক্ষণ পর্যন্ত এতীম বালেগ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট তার 
সম্পত্তি অর্পণ না করা। কারণ, বালেগ হওয়ার পূর্বে তার জ্ঞান ও বুদ্ধি 
বিবেচনা সম্পত্তি সংরক্ষণের মতো না হওয়াই স্বাভাবিক। 

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে, এতীমের ধন-সম্পদ তার নিকট 
পৌছে দাও। আর এর অর্থ হচ্ছে এই যে, সে বালেগ হলেই কেবল তার 
নিকট তার গচ্ছিত মালামাল পৌছে দেওয়া যেতে পারে। 

অতএব, এতীমের মালামাল তার নিকট পৌছে দেয়ার পন্থা হল 
এতীমের মালামাল পুরোপুরিভাবে সংরক্ষণ করা এবং সে বালেগ হলে 
যথাসময় তার নিকট তার সম্পত্তি হস্তান্তর করা। 

কোরআনের এ আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন 
অভিভাবক ব্যক্তিগতভাবে এতীমের মাল অপচয় ও আঅসাৎ করবে না, 
এটাই যথেষ্ট নয়; বরং তার নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে তার ধন-সম্পদের সার্বিক 
তত্বাবধান করা এবং এতীম বালেগ না হওয়া পর্যস্ত তার নিজস্ব দায়িত্বে তা 
সংরক্ষণ করা। 

মেয়েদের অধিকার সংরক্ষণ £ জাহেলিয়াত যুগে এতীম মেয়েদের 
অধিকার চরমভাবে ক্ষুণ্ন করা হত। যদি কোন অভিভাবকের অধীনে কোন 
এতীম মেয়ে থাকতো আর তারা যদি সুন্দরী হতো এবং তাদের কিছু সম্পদ 
-সম্পত্তিও থাকতো, তাহলে তাদের অভিভাবকরা নামমাত্র মোহর দিয়ে 





তাদেরকে বিয়ে করে নিতো অথবা তাদের সন্তানদের সাথে বিয়ে দিয়ে 
সম্পত্তি আঅসাৎ করার ফিকির করতো। এসব অসহায় মেয়েদের পূর্ণ 
অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থার কথা তারা চিন্তাও করতো না। 

বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা সিদ্দীক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, 
মহানবী (সাঃ)-এর যুগে ঠিক এ ধরনের একটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। 
জনৈক ব্যক্তির তত্বাবধানে একটি এতীম মেয়ে ছিল। সে ব্যক্তির একটি 
বাগান ছিল, যার মধ্যে উক্ত এতীম বালিকাটিরও অংশ ছিল। সে ব্যক্তি 
উক্ত মেয়েটিকে বিয়ে করে নিলো এবং নিজের পক্ষ থেকে “ দেন-মোহর" 
আদায় তো করলোই না, বরং বাগানে মেয়েটির যে অংশ ছিল তাও সে 
আজসাৎ করে নিলো। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত নাযিল 
হ্য়। 


অর্থাৎ, মেয়ের তো অভাব নেই; বিয়ে যদি করতেই হয়,তবে অন্য 
স্ত্রীলোকদের মধ্য থেকে একাধিক বিয়ে করতে পার। 

নাবালেগের বিয়ে প্রসংগে £ আলোচ্য আয়াতে যে 'ইয়াতামা” 
শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে এতীম মেয়ে। আর শরীয়তের 
পরিভাষায় সে বালক অথবা বালিকাকেই এতীম বলা হয়ে থাকে, যে 
এখনো বালেগ হয়নি। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা এ বিষয়টিও প্রমাণিত হয়ে 
গেছে যে, এতীমের অভিভাবকের এখতিয়ার রয়েছে যে, সে ইচ্ছা করলে 
বালেগ হওয়ার আগেই তাদের বিয়ে-শাদী দিতে পারে। তবে তাদের 
ভবিষ্যত মঙ্গল ও কল্যাণকে সামনে রেখেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে 
পারে। 

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বয়সের সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না। 
এমনকি অনেক বড় বড় মেয়েকেও ছোট ছোট ছেলেদের সাথে বিয়ে 
দেওয়া হয়। ছেলের স্বভাব-চরিত্র যাচাই-বাছাই না করেই কোন একটি 
মেয়েকে তার নিকট সোপর্দ করা হয়- এটা কোন ক্রমেই ঠিক হবে না। 

এ ছাড়া এমন অনেক বালেগ অবিবাহিতা মেয়েও পাওয়া যায়, বিয়ের 
পূর্বেই যাদের বাপ মারা গেছে। এসব মেয়ে বালেগ হলেও মেয়ে-সুলভ 
লজ্জা-শরমের কারণে তাদের বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবকের সামনে কোন 
প্রকার উচ্চ-বাচ্য করতে পারে না এবং অভিভাবক যা কিছু করে সেটাই 
তারা নতশিরে গ্রহণ করে নেয়। এমতাবস্থায় অভিভাবকদের অবশ্যই 
লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে তাদের অধিকার কোনক্রমেই ক্ষন না হয়। 

এ আয়াতে এতীম মেয়েদের বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় অধিকার 
সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সাধারণ 
আইন-কানুনের মতো তা শুধু প্রশাসনের উপর ন্যস্ত করার পরিবর্তে 
জনসাধারণের মধ্যে আল্লাহ্‌ -ভীতির অনুভূতি জাগ্রত করা হয়েছে। তাই 
বলা হয়েছে যে, যদি ইনসাফ করতে পারবে না বলে মনে কর, তা হলে 
এতীম মেয়েদেরকে বিয়ে করবে না; বরং সে ক্ষেত্রে অন্য মেয়েকেই বিয়ে 
করে নেবে। এ কথা বলার সাথে সাথে সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের 
দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। যাতে এতীম 
ছেলে-মেয়েদের কোন প্রকার অধিকার ক্ষুণু না হয় সে ব্যাপারে পুরোপুরি 
সচেতন থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 
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বহু-বিবাহ £ বহু-বিবাহের প্রথাটি ইসলামপূর্ব যুগেও দুনিয়ার প্রায় 
সকল ধর্ম মতেই বৈধ বলে বিবেচিত হতো। আরব, ভারতীয় উপমহাদেশ, 
ইরান, মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি সব দেশেই এই প্রথার প্রচলন ছিল। বহু 
বিবাহের প্রয়োজনীয়তার কথা বর্তমান যুগেও স্বীকৃত। 

বর্তমানকালে ইউরোপের এক শ্রেণীর চিন্তাবিদ বহু বিবাহ রহিত করার 
জন্য তাদের অনুসারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করে আসছেন বটে, কিন্তু তাতে কোন 
সুফল হয়নি। বরং তাতে সমস্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর ফল 
রক্ষিতার রূপে প্রকাশ পেয়েছে। অবশেষে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক 
ব্যবস্থারই বিজয় হয়েছে। তাই আজকে ইউরোপের দূরদর্শী চিন্তাশীল 
ব্যক্তিরা বহু-বিবাহ পুনঃপ্রচলন করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করছেন। 

ইসলাম পূর্ব যুগে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই বহু-বিবাহ প্রথা 
প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন ধর্ম এবং দেশের ইতিহাস থেকে এটা জানা যায় যে, 
এর প্রতি কোন প্রকার বাধা-নিষেধও ছিল না। ইহুদী, খ্রীষ্টান,আর্য, হিন্দু 
এবং পারসিকদের মধ্যে বহু -বিবাহ প্রচলিত ছিল। ইসলামের প্রাথমিক 
যুগেও কোন সংখ্যা নির্ধারণ ছাড়াই এই ব্যবস্থা চালু ছিল। তবে তৎকালে 
সীমা-সংখ্যাহীন বহু-বিবাহের জন্য অনেকের লোভ-লালসার অস্ত ছিল 
না। অন্য দিকে এ থেকে উদ্ভূত দায়িত্বের ব্যাপারেও তারা সঠিক ভূমিকা 
পালন করতে পারত ন: বরং এসব স্ত্রীকে তারা রাখত দাসী-বাদীর মত 
এবং তাদের সাথে যথেচ্ছা ব্যবহার করত। তাদের প্রতি কোন প্রকার 
ইনসাফ করা হত না। চরম বৈষম্য বিরাজ করত পারস্পরিক সম্পর্কের 
ক্ষেত্রে। 


অনেক সময়, পছন্দসই দু' একজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে অবশিষ্টদের 
প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করা হত। 

(ইসলামের বিধান £ কোরআন এই সামাজিক অনাচার এবং জুলুমের 
প্রতিরোধ করেছে। বহু-বিবাহের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধও জারি 
করেছে। ইসলাম একই সময় চার এর অধিক স্ত্রী রাখাকে হারাম ঘোষণা 
করেছে। ইসলাম এ ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েমের জন্য বিশেষ তাকিদ দিয়েছে 
এবং ইনসাফের পরিবর্তে জুলুম করা হলে তার জন্য শাস্তির কথা ঘোষণা 
করেছে। 

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, - তোমাদের পছন্দমত 
দুই,তিন,অথবা চারজন স্ত্রীও গ্রহণ করতে পার। 

আলোচ্য আয়াতে ৩১৬৬৩ (যা তোমাদের ভাল লাগে ) শব্দটি 
ব্যবহার করা হয়েছে। হযরত হাসান বসরী, ইবনে জুবায়ের এবং 
ইবনে-মালেক (রাহঃ) শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন ১৯> ৬ শব্দ দ্বারা; যার 
অর্থ হচ্ছে, যে সব মেয়ে তোমাদের জন্য বৈধ। আর অনেক তফসীরকার 
উপরোক্ত শব্দটির শাব্দিক অর্থ 'পছন্দ' দ্বারাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা 
করেছেন। তবে উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে কোন প্রকার বৈপরীত্য নেই। অর্থাৎ, 
এর মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, যেসব মেয়ে প্রকৃতিগতভাবে তোমাদের মনঃপৃত 
এবং শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ হয় কেবল তাদেরকেই বিয়ে করতে 
পার। 

আলোচ্য আয়াতে একাধিক অর্থাৎ, চারজন স্ত্রী গ্রহণ করার সুযোগ 
অবশ্য দেয়া হয়েছে, অন্যদিকে এই চার পর্যস্ত কথাটি আরোপ করে তার 
উ্ধ্ব সংখ্যক কোন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে না বরং তা হবে সম্পূর্ণ 








নিষিদ্ধ- তাও ব্যক্ত করে দেয়া হয়েছে। 

যদি সমতা রক্ষা করা সম্ভব না হয় £ চারটি পর্যন্ত বিয়ের 
অনুমতি দেয়ার পর বলা হয়েছে £ 

78৩5955925৩] অর্থাৎ, যদি আশঙ্কা কর 
যে, স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না, তবে এক স্ত্রীতেই তৃপ্ত 
থাক। 

পবিত্র কোরআনে চার জন স্ত্রীর কথা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং 
সাথে সাথে এও বলে দেয়া হয়েছে যে, যদি তোমরা তাদের মধ্যে সমতা 
বিধান তথা ন্যায় বিচার করতে না পার, তাহলে এক স্ত্রীর উপরেই নির্ভর 
কর। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, একাধিক বিয়ে ঠিক তখনই বৈধ হতে পারে, 
যখন শরীয়ত মোতাবেক সবার সাথে সমান আচরণ করা হবে; তাদের 
সবার অধিকার সমভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে অপারক 
হলে এক স্ত্রীর ওপরই নির্ভর করতে হবে এবং এটাই ইসলামের নির্দেশ। 

রসূলে করীম (সাঃ) একাধিক স্ত্রীর বেলায় সবার সাথে পরিপূর্ণ 
সমতার ব্যবহার করার ব্যাপারে বিশেষভাবে তাকিদ করেছেন এবং যারা 
এর খেলাফ করবে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তির খবর দিয়েছেন। নিজের 
ব্যবহারিক জীবনেও তিনি এ ব্যাপারে সর্বোত্তম আদর্শ স্থাপন করে 
দেখিয়েছেন। এমনকি তিনি এমন বিষয়েও সমতাপূর্ণ ব্যবহারের আদর্শ 
স্থাপন করেছেন যে ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন ছিল না। 

এক হাদীসে হুযুর (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী 
রয়েছে, সে যদি এদের মধ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা ও ইনসাফ 
করতে না পারে, তবে কিয়ামতের ময়দানে সে এমনভাবে উঠবে যে, তার 
শরীরের এক পার্শ অবশ হয়ে থাকবে। (মেশকাত শরীফ, ২৭৮ পৃঃ) 

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ভালবাসা ও অস্তরের আকর্ষণ মানুষের 
সাধ্যায়ত্ব ব্যাপার নয়। তাই অসাধ্য বিষয়টিতেও সমতা রাখার উদ্দেশে 
অজ্ঞপর বলা হয়েছেঃ (3184539 অর্থাৎ, কোন এক স্ত্রীর 
প্রতি যদি তোমার আস্তরিক আকর্ষণ বেশী হয়ে যায়, তবে সেটা তোমার 
সাধ্যায়ত্ব ব্যাপার নয় বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও অন্যজনের প্রতি পরিপূর্ণ 
উপেক্ষা প্রদর্শন করা জায়েয হবে না। আলোচ্য আয়াতে ৬ 
8৩599 491345 অর্থাৎ, যদি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার বজায় 
রাখতে পারবে না বলে ভয় কর, তবে এক স্ত্রীতেই তৃপ্ত থাক, বলে সে 
সমস্ত ব্যাপারেই ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে,. 
যেগুলো মানুষের সাধ্যায়ত্ব। এসব ব্যাপারে বেইনসাফী মহাপাপ। আর 
যাদের এরূপ পাপে জড়িত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তাদের পক্ষে 
একাধিক বিয়ে না করাই কর্তব্য। 

একটি সন্দেহ ও তার জবাব £ সূরা নিসার এ আয়াতে ইনসাফপূর্ণ 
ব্যবহার করতে না পারার আশঙ্কার ক্ষেত্রে এক বিয়েতেই তৃপ্ত থাকার 
নির্দেশ এবং পরবর্তী আয়াতে ‘তোমরা কোন অবস্থাতেই একাধিক স্ত্রীর 
মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না’ এ দু'আয়াতের মূল তাৎপর্য অনুধাবন 
করতে না পেরে অনেকেই এমন একটা ভূল সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, 
ইনসাফপূরণ ব্যবহার ক্ষুণু হওয়ার আশঙ্কার ক্ষেত্রে যেহেতু এক বিয়েরই 
নির্দেশ এবং খোদ কোরআনই যখন বলে যে, তোমরা কোন অবস্থাতেই 


২৩১ সূরা আন্-নিসা 


Mal 





একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমান ব্যবহার বজায় রাখতে সমর্থ হবে না, সুতরাং 
পরোক্ষভাবে কোরআন এক বিয়েরই অনুমোদন দেয় এবং বহু বিবাহ 
রহিতকরে। 


উপরোক্ত সিদ্ধান্ত যে ভুল তা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। 
কেননা, একাধিক বিয়ে বন্ধ করাই যদি আল্লাহ্‌ তাআলার অভিপ্রায় হত, 
তবে “নারীদের মধ্যে যাদের ভাল লাগে তাদের মধ্য থেকে তোমরা দুই, 
তিন, চারটি পর্যন্ত বিয়ে করতে পার” __ এরূপ বলার কোন প্রয়োজন 
ছিল না। তাছাড়া 1):515:50$ বলে ইনসাফ কায়েম না করার 
সন্ভাবনা ব্যক্ত করারও কোন অর্থ হয় না। 


এছাড়া খোদ রসূল (সাঃ) সাহাবীগণের কর্মধারা ও মৌখিক বর্ণনা এবং 
পরবর্তী সময়ে পরযা়ক্রমিকভাবে মুসলিম সমাজে বিনা দ্বিধায় একাধিক 
বিয়ের রীতি প্রচলিত থাকাই প্রমাণ করে যে, বহু বিবাহ বৈধ হওয়ার 
ব্যাপারে প্রথম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কেউ ভিন্নমত পোষণ করেন না। 

প্রকৃত প্রস্তাবে সূরা নিসার এ আয়াত দ্বারা মানুষের সাধ্যায়ত্ব ব্যাপারে 
স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে 
যা মানুষের সাধ্যের বাইরে অর্থাৎ, আস্তরিক আকর্ষণের ব্যাপারে সমতা 
রক্ষা করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করা হয়েছে। সুতরাং দু'টি আয়াতের মর্মে 
যেমন কোন বৈপরীত্য নেই, তেমনি এ আয়াতের দ্বারা একাধিক বিবাহের 
অবৈধতাও প্রমাণিত হয় না। 


আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে $..... 1335594১ 
এতে দু'টি শব্দ রয়েছে। একটি 5 এটি ৬১ ধাতু থেকে উৎপনু,যার অর্থ 
হয় নিকটতর। দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছেঃ 1৮০ =} -J ঝুঁকে পড়া 
অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে শব্দটি অসঙ্গতভাবে ঝুকে পড়া এবং দাম্পত্য 
জীবনে নির্যাতনের পথ অবলম্বন করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ হচ্ছে 
এই যে, এ আয়াতে তোমাদের যা বলা হলো যে, সমতা বজায় রাখতে না 
পারার আশঙ্কা থাকলে এক স্ত্রী নিয়েই সংসারযাত্রা নির্বাহ কর কিংবা 
শরীয়ত সম্মত ক্রীতদাসী নিয়ে সংসার কর; - এটা এমন এক পথ যা 
অবলম্বন করলে তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। বাড়াবাড়ি বা 
সীমা লত্ঘনের সম্ভাবনাও দূর হবে। 

প্রশ্ন হতে পারে যে, এক স্ত্রী হলে তো আর অবিচার কিংবা জুলুমের 
কোন অবকাশই থাকে না। কিন্তু তা সত্বেও ‘তোমরা জুলুম না করার 
নিকটে থাকবে’ এরূপ বলার অর্থ কি? বরং এখানে বলা উচিত ছিল যে, 
এক বিবাহের ক্ষেত্রে তোমরা অবিচারের পথ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে 
যাবে। 

জবাব হচ্ছে এই যে, যেহেতু অনেক ক্ষেত্রে লোকেরা এক স্ত্বীকেও 
নানাভাবে জ্বালা-যন্ত্রণার লক্ষ্যস্থলে পরিণত করে রাখে সুতরাং এক স্ত্রীর 
সংসার করলে তোমরা জুলুম বা সীমালংঘন থেকে সম্পূর্ণরূপে বেচে যাবে 
এরূপ না বলে 3 (আদ্না) শব্দটি বাড়িয়ে বলা হয়েছে যে, এটা 
অবিচারের পথ পরিহার করার নিকটবর্তী পন্থা। এ পথ অবলম্বন করলে 
তোমরা ইনসাফের কাছাকাছি পৌছতে পারবে। আর পরিপূর্ণ ইনসাফ 
তখনই হবে, যখন তোমরা স্ত্রীর বদ-মেজাজী, উদ্ধত আচরণ প্রভৃতি 
সবকিছু ধৈর্য সহকারে বরদাশ্ত করতে পারবে। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় £ 


স্ত্রীদের মোহরের ব্যাপারে তখনকার দিনে অনেক ধরনের অবিচার ও 
জুলুমের পদ্া প্রচলিত ছিল। 

(এক) স্ত্রীর প্রাপ্য মোহর তার হাতে পৌছাতো না; মেয়ের 
অভিভাবকগণই তা আদায় করে আঅসাৎ করতো। যা ছিল নিতাত্তই 
একটা নির্যাতনমূলক রেওয়াজ। এ প্রথা উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে কোরআন 
নির্দেশ দিয়েছে ঃ 


FEA ETE 


এতে স্বামীর প্রতি নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, স্ত্রীর মোহর তাকেই 
পরিশোধ কর; অন্যকে নয়। অন্যদিকে অভিভাবকগণকেও নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে যে, মোহর আদায় হলে তা যার প্রাপ্য তার হাতেই অর্পণ করে। 
তাদের অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ যেন তা খরচ না করে। 

(দুই) স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করার ক্ষেত্রে নানা রকম তিক্ততার সৃষ্টি 
হতো। প্রথমতঃ মোহর পরিশোধ করতে হলে মনে করা হতো যেন 
জরিমানার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে। এ অনাচার রোধ করার লক্ষ্যেই 
25 আয়াতে শব্দটি ব্যবহার করে অত্যন্ত হৃষ্টমনে তা পরিশোধ করার 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা, অভিধানে $2 বলা হয় সে দানকে যা 
অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে প্রদান করা হয়। 

মোটকথা, আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে যে, স্ত্রীদের মোহর অবশ্য 
পরিশোধ্য একটা খণ বিশেষ। এটা পরিশোধ করা অত্যন্ত জরুরী। পরস্ত 
অন্যান্য ওয়াজের গুণ যেমন সন্তষ্ট চিত্তে পরিশোধ করা হয়, স্ত্রীর 
মোহরের গ্রণও তেমনি হৃষ্টচিত্তে, উদার মনে পরিশোধ করা কর্তব্য। 

(তিন) অনেক স্বামীই তার বিবাহিত স্ত্রীকে অসহায় মনে করে 
নানাভাবে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে মোহর মাফ করিয়ে নিতো। এভাবে মাফ 
করিয়ে নিলে কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তা মাফ হতো না। অথচ স্বামী মনে করতো 
যে, মৌখিকভাবে যখন স্বীকার করিয়ে নেয়া গেছে, সুতরাং মোহরের খণ 
মাফ হয়ে গেছে। এ ধরনের জুলুম প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে £ 
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= অর্থাৎ, যদি স্ত্রী নিজের পক্ষ থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মোহরের কোন 
অংশ ক্ষমা করে দেয়, তবেই তোমরা তা হৃষ্টমনে ভোগ করতে পার। 

অর্থ হচ্ছে, চাপ প্রয়োগ কিংবা কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি করে 
ক্ষমা করিয়ে নেয়ার অর্থ কোন অবস্থাতেই ক্ষমা নয়। তবে স্ত্রী যদি 
সঙ্ছায়খুশী মনে মোহরের অংশবিশেষ মাফ করে দেয় কিংবা 
পুরোপুরিভাবে বুঝে নিয়ে কোন অংশ তোমাদের ফিরিয়ে দেয়, তবেই, 
কেবল তা তোমাদের পক্ষে ভোগ করা জায়েয হবে। 

এ ধরনের বহু নির্ধাতনমূলক প্রথা জাহেলিয়াত যুগে প্রচলিত ছিল। 
কোরআন এসব জুলুমের উচ্ছেদ করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজও 
মুসলিম সমাজে মোহর সম্পর্কিত এ ধরনের নানা নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা 
প্রচলিত দেখা যায়। কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী এরূপ নির্যাতনমূলক পথ 
পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য। 


২৩২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন পাশা 





আয়াতে ‘হষ্টচিত্তে' প্রদানের শর্ত আরোপ করার পেছনে গভীর 
তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। কেননা, মোহর স্ত্রীর অধিকার এবং তার নিজস্ব 
সম্পদ হৃষ্টচিত্তে যদি সে তা কাউকে না দেয় বা দাবী ত্যাগ না করে, তবে 
স্বামী বা অভিভাবকের পক্ষে সে সম্পদ কোন অবস্থাতেই হালাল হবে না। 
হুযুর (সাঃ) এ হাদীসে শরীয়তের মূল নীতিরূপে এরশাদ করেছেন। 
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- অর্থাৎ, ‘সাবধান’ ৷ জুলুম করো না। মনে রেখো, কারো পক্ষে 
অন্যের সম্পদ তার আস্তরিক তুষ্টি ব্যতীত গ্রহণ করা হালাল হবে না।' _ 
(মেশ্কাতঃ ২৫৫ পৃঃ) 

এ হাদীসটি এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির নির্দেশ দেয় যা সর্বপ্রকার 
প্রাপ্য ও লেন-দেনের ব্যাপারে হালাল এবং হারামের সীমারেখা নির্দেশ 
করে। 

সম্পদের হেফাজত জরুরী £ এ আয়াতে ধন-সম্পদের গুরুত্ব এবং 
মানুষের জীবন ধারণ ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে 
এবং তদসঙ্গে সম্পদের হেফাজতের ক্ষেত্রে একটা সাধারণ ক্রটির 
সংশোধন নির্দেশ করা হয়েছে। তা হচ্ছে, অনেকেই স্রেহান্ধ হয়ে 
অল্পবয়স্ক, অনভিজ্ঞ ছেলে-মেয়ে অথবা স্ত্বীলোকদের হাতে 
ধন-সম্পদের দায়-দায়িত্ব তুলে দেয়। যার অবশ্যস্তাবী পরিণতি সম্পদের 
অপচয় এবং যা দারিদ্র্য ঘনিয়ে আসার আকারে দেখা দেয়। 

অর্বাচীন ও অনভিজ্ঞদের হাতে সম্পদ তুলে দেয়া নিষিদ্ধ £ 
মুফাসসিরে কোরআন হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 
(কোরআনে পাকের এ আয়াতে নির্দেশ করা হচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের 
ধন-সম্পদ অপ্রাপ্তবয়স্ক সস্তান-সম্ভতি কিংবা অনভিজ্ঞ স্ত্রীলোকদের 
হাতে তুলে দিয়ে তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থেকো না, বরং আল্লাহ্‌ তাআলা 
যেহেতু তোমাকে অভিভাবক এবং দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছেন, সেজন্য 





তুমি সম্পদ তোমার নিজের হাতে রেখে তাদের খাওয়া-পরার দায়-দায়িত্ব 
পালন করতে থাক। যদি তারা অর্থ সম্পদের দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়ে 
নেয়ার আব্দার করে, তবে তাদেরকে ভালভাবে বুঝিয়ে দাও যে, এসব 
তোমাদের জন্যই সংরক্ষণ করা হচ্ছে, যাতে তাদের মনোকষ্টের কারণ না 
হয়, আবার সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা না দেয়। 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে-আব্বাসের এ ব্যাখ্যা মতে অপ্রাপ্ত বয়ন্ক 
বালক-বালিকা এবং অনভিজ্ঞ যে কোন স্ত্রীলোকের হাতেই ধন-সম্পদ 
তুলে না দেয়ার নির্দেশ প্রমাণ হয়- যাদের হাতে পড়ে সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার 
আশঙ্কা রয়েছে। এতে এতীম শিশু বা নিজের সন্তানের কোন পার্থক্য 
নেই। হযরত আবু মুসা আশআরীও এ আয়াতের এরূপ তফসীরই বর্ণনা 
করেছেন। ইমামে-তফসীর হাফেজ তাবারীও এ মতই গ্রহণ করেছেন। 

অবশ্য প্রসঙ্গ আলোচনার মধ্যে এ আয়াতের নির্দেশ এতীমদের 
বেলাতেই প্রযোজ্য বলে মনে হয়। কিন্তু আয়াতে যে ব্যাপক অর্থবোধক 
শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং “তোমাদের সম্পদ’ বলে যে ইশারা করা 
হয়েছে, তাতেও এতীম এবং সাধারণ বালক-বালিকা নির্বিশেষে সবার 
বেলাতেই এ নির্দেশ প্রযোজ্য বলে মনে হয়। মোট কথা, মালের হেফাজত 
অত্যন্ত জরুরী এবং অপচয় করা গোনাহের কাজ। 

নিজের সম্পদের হেফাজত করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয়, তবে 
সে শহীদের মর্যাদা পাবে। যেমন, জীবন রক্ষা করতে গিয়ে যদি কেউ 
নিহত হয়, তবে সেও শহীদের মর্যাদা পাবে বলে হাদীসে উল্লেখিত রয়েছে। 
হুযুর (সাঃ) এরশাদ করেন £ ১১ +4 44৬ ১১১০) ০* “নিজের 
মালের হেফাজত করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয়, তবে সে শহীদ।” 
অর্থাৎ, সওয়াবের দিক দিয়ে শহীদের মর্যাদা পাবে। - (বুখারী ও মুসলিম) 


১৫ সুরা আন্নিসা Mad 
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(৬) আর এতীমদের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখবে, যে পর্যন্ত না তারা 
বিয়ের বয়সে পৌছে। যদি তাদের মধ্যে বুক্ধি-বিবেচনার উন্নেষ আঁচ করতে 
পার, তবে তাদের সম্পদ তাদের হাতে অপণ করতে পার। এতীমের মাল 
এয়োজনাতিরিক্ত খরচ করো না বা তারা বড় হয়ে যাবে মনে করে তাড়াতাড়ি 
খেয়ে ফেলো না। যারা স্বচ্ছল তারা অবশাই এতীমের মাল খরচ করা থেকে 
বিরত থাকবে। আর যে অভাব্যান্ত সে সঙ্গত পরিমাণ খেতে পারে। যখন 
তাদের হাতে তাদের সম্পদ প্রত্যাপণ কর, তখন সাক্ষী রাখবে। অবশ্য 
আল্লাহই হিসাব নেয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট। (ক) পিতা-মাতা ও 
আতীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং 
পিতা-মাতা ও আতীয়-স্বজনদের পরিত্যাক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ 
আছে; অল্প হোক কিংবা বেশী। এ অংশ নিধারিত। (৮) সম্পত্তি বন্টনের 
সময় যখন আত্মীয় স্বজন, এতীম ও মিসকীন উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে 
তাদের কিছু খাইয়ে দাও এবং তাদের সাথে কিছু সদালাপ করো। (৯) তাদের 
ভয় করা উচিত, যারা নিজেদের পশ্চাতে দুর্বল-অক্ষম সন্তান-সন্ততি ছেড়ে 
গেলে তাদের জন্যে তারাও আশঙ্কা করে; সুতরাং তারা যেন আল্লাহ্‌কে ভয় 
করে এবং সংগত কথা বলে। (১০) যারা এতীমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে 
খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে এবং সত্বরই তারা অগ্নিতে 
এবেশকরবে। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
প্রথমতঃ আয়াত দ্বারা যখন বোঝা গেল যে, যে পর্যন্ত সাংসারিক 
ব্যাপারে নাবালেগদের বুদ্ধিমত্তা প্রমাণিত না হবে, সে পর্যন্ত তাদের হাতে 
ধন-সম্পদের দায়িত্ব অর্পণ করা সমীচীন নয়। সেজন্য দ্বিতীয় আয়াতে 
শিশুদের শিক্ষাদীক্ষা ও যোগ্যতা যাচাই করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে £ বলা 
হয়েছেঃ 


80585182145 


অর্থাৎ, বালেগ হওয়ার আগেই ছোট ছোট দায়িত্ব দিয়ে তাদের 
যোগ্যতা যাচাই করতে থাক, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহের বয়সে পৌছে 
অর্থাৎ, বালেগ হয়। মোটকথা, বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে তাদের যোগ্যতা 
যাচাই করতে থাক এবং যখন দেখ যে, তারা দায়িত্ব বহন করার যোগ্য 
হয়ে উঠেছে, তখন তাদের সম্পদ তাদের হাতে বুঝিয়ে দাও। সারকথা 
হচ্ছে, শিশুদের বিশেষ প্রকৃতি ও জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশের মাপকাঠিতে তিন 
ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। (এক) বালেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়, (দুই) 
বালেগ হওয়ার পরবর্তী সময়, (তিন) বালেগ হওয়ার আগেই জ্ঞান-বুদ্ধির 
যথেষ্ট বিকাশ। 

এতীম শিশুর অভিভাবকগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন তারা 
শিশুর লেখাপড়া ও জীবন গঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অতঃপর 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বুদ্ধির বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে ছোট ছোট 
কাজ কারবার এবং লেন-দেনের দায়িত্ব অর্পণ করে তাদের পরীক্ষা করতে 
থাকেন। আলোচ্য আয়াতে .... ৪45 বাক্যের অর্থ এটাই। এ 
থেকে হযরত ইমাম আবু হানিফা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, কোন অপ্রাপ্ত 
বয়স্ক শিশু যদি তার অভিভাবকের অনুমতিক্রমে লেন-দেন বা 
ক্রয়-বিক্রয় করে, তবে তা বৈধ ও কার্যকর বলে বিবেচিত হবে। 

দ্বিতীয় নির্দেশ হচ্ছে £ শিশু যখন বালেগ এবং বিয়ের যোগ্য হয়ে 
যায়, তখন তার অভিজ্ঞতা ও বিষয়-বুদ্ধি পরিমাপ করতে হবে। যদি দেখা 
যায়, সে তার ভালমন্দ বুঝবার মত যথেষ্ট অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে, তখন 
তার বিষয়-সম্পত্তি তার হাতে তুলে দাও। 


বুদ্ধি-বিবেচনার সংজ্ঞা £ আয়াতে উল্লেখিত 164,24 2545) 
বাক্য দ্বারা কোরআনের এ নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে যে, এতীম শিশুর মধ্যে 
যে পর্যন্ত বুদ্ধি-বিবেচনার বিকাশ লক্ষ্য না কর, সে পর্যন্ত তাদের 
বিষয়-সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দিও না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ 
“বুদ্ধি-বিবেচনার’ সময়সীমা কি? কোরআনের অন্য কোন আয়াতেও এর 
কোন শেষ সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। এ জন্য কোন কোন ফিকাহবিদ মত 
প্রকাশ করেছেন যে, যদি কোন এতীমের মধ্যে যথেষ্ট বয়স হওয়ার পরও 
বুদ্ধি বিবেচনার লক্ষণাদি দেখা না যায়, তবে অভিভাবক তার হাতে বিষয় 
সম্পত্তি তুলে দিতে পারবে না। সমগ্র জীবন এ সম্পত্তি তার তত্বাবধানে 
রাখতে হলেও না। 

এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফার সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, এখানে 
বুদ্ধি-বিবেচনা না থাকার অর্থ হচ্ছে শিশুসুলভ চপলতা। বালেগ হওয়ার 
পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে এ চপলতা স্বাভাবিকভাবেই দুর হয়ে যায়। 
সেমতে বালেগ হওয়ার বয়স পনের বছর এবং তারপর দশ বছর, এভাবে 
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তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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পঁচিশ বছর বয়স হওয়ার পর অভিভাবককে ধরে নিতে হবে যে, এতদিনে 
তার মধ্যে প্রয়োজনীয় বুদ্ধি-বিবেচনার বিকাশ অবশ্যই ঘটেছে, সুতরাং 
তার বিষয় সম্পত্তি তখন তার হাতেই তুলে দিতে হবে। কেননা, অনেকের 
মধ্যে জীবনের শেষ সীমা পর্যস্তও বুদ্ধি-বিবেচনার পরিপূর্ণ বিকাশ হয়নি। 
তাই বলে তাকে সারাজীবন তার বিষয়-সম্পত্তির দায়-দায়িত্ব থেকে 
বঞ্চিত রাখা যাবে না। আর যদি সে লোক বন্ধ পাগল কিংবা একেবারেই 
নির্বোধ হয়,তবে তার হুকুম স্বতস্ত্র। এ ধরনের লোকের ব্যাপারে নাবালেগ 
শিশুদের হুকুমই কার্যকর হবে। পাগলামীর এ অবস্থায় সমগ্র জীবন 
অতিবাহিত হয়ে গেলেও অভিভাবককে সারা জীবনই তার সহায় 
সম্পত্তির দেখা-শোনা করতে হবে। 

ওলী কতটুকু গ্রহণ করতে পারে £ শেষ আয়াত এতীমের 
বিষয়-সম্পত্তি হেফাজতের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি এ সম্পদ থেকে তার 
পাতিম ৰ লছ ক লা এলপি বিগ বল 
হয়েছে। বলা হয়েছেঃ ১5108545 অর্থাৎ, যে 
অভাবী নয় কিংবা তার প্রয়োজনীয় খরচ-পত্রের ব্যবস্থা অন্যত্র থেকে 
সংস্থান করতে পারে, তার উচিত এতীমের মাল থেকে তার পারিশ্রমিক 
গ্রহণ না করা। কেননা, ওলী হিসেবে এতীমের বিহয়-সম্পত্তি দেখা শোনা 
করার দায়িত্ব তার উপর 'ফরয' কর্তব্য। সুতরাং এ দায়িত্ব পালন করার 
বিনিময়ে তার পক্ষে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয হবে না। 

পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার স্বত্ব $ 
ইসলাম-পূর্বকালে আরব ও অনারব জাতিসমূহের মধ্যে দুর্বল শ্রেণী, এতীম 
বালক-বালিকা ও অবলা নারী চিরকালই জুলুম নির্যাতনের শিকার ছিল। 
প্রথমতঃ তাদের কোন অধিকারই স্বীকার করা হতো না। কোন অধিকার 
স্বীকার করা হলেও পুরুষদের কাছ থেকে তা আদায় করে নেয়ার সাধ্য 
কারো ছিল না। 

ইসলাম সর্বপ্রথম তাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করে। এরপর এসব 
অধিকার সংরক্ষণেরও চমৎকার ব্যবস্থা করে। উত্তরাধিকার আইনেও 
জগতের সাধারণ জাতিসমূহ সমাজের উভয় প্রকার দুর্বল অঙ্গকে তাদের 
স্বাভাবিক ও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। আরবদের 
নিয়মই ছিল এই যে, যারা অশ্বারোহণ করে এবং শত্রুদের মোকাবিলা করে 
তাদের অর্থ-সম্পদ লুট করার যোগ্যতা রাখে, তারাই শুধু মাত্র 
উত্তরাধিকারের যোগ্য হতে পারে।- (রুহুল-মা’ আনী ২১০ পৃঃ ৪র্থ খণ্ড ) 

বলাবাহুল্য, বালক-বালিকা ও নারী উভয় প্রকার দুর্বল শ্রেণী এ 
নিয়মের আওতায় পড়ে লা। তাই তাদের নিয়ম অনুযায়ী শুধুমাত্র যুবক ও 
বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্ৰই ওয়ারিস হতে পারতো। কন্যা কোন অবস্থাতেই ওয়ারিস 
বলে গণ্য হতো না, প্রাপতবয়স্কা হোক অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্কা। পুত্র 
সন্তানও অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে সে উত্তরাধিকারের যোগ্য বলে বিবেচিত 
হতোনা। 


রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলে একটি ঘটনা সংঘটিত হলো এই, আউস 
ইবনে সাবেত (রাঃ) স্ত্রী, দুই কন্যা ও একটি নাবালেগ পুত্র রেখে মৃত্যুমুখে 
পতিত হন। প্রাচীন আরবীয় পদ্ধতি অনুযায়ী তার দুই চাচাতো ভাই এসে 
তার সম্পত্তি দখল করে নিল এবং সন্তান ও স্ত্রীকে কিছুই দিল না। 
কেননা, তাদের মতে প্রাপ্ত বয়স্কা হোক কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্কা, নারী 





সর্বাবস্থায় উত্তরাধিকারের যোগ্য গণ্য হতো না, ফলে স্ত্রী ও দুই কন্যা 
এমনিতেই বঞ্চিতা হয়ে গেল। প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়ার কারণে পুত্রকেও 
বাদ দেয়া হলো এবং দুই চাচাতো ভাই সমগ্র বিষয় -সম্পত্তির ওয়ারিস 
হয়ে গেলো। 

আউস ইবনে সাবেতের স্ত্রী এ প্রস্তাবও দিল যে, যে চাচাতো ভাই 
তাদের বিষয়সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে, তারা তার কন্যাদুয়কে বিবাহ 
করে নিক, যাতে সে তাদের চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত হতে পারে। কিন্ত 
তারা এ প্রস্তাবেও স্বীকৃত হলো না। তখন আউস ইবনে সাবেতের স্ত্রী 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এ অবস্থা বর্ণনা করলো এবং সন্তানদের 
অসহায়ত্ব ও বঞ্চনার অভিযোগ করলো। তখন পর্যন্ত উত্তরাধিকার 
সম্পর্কিত কোরআন পাকের কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। তাই রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) উত্তর দিতে বিলম্ব করলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, ওহীর মাধ্যমে 
এই নিপীড়নমূলক আইনের অবশ্যই পরিবর্তন সাধন করা হবে। সেমতে 
তখনই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। 

এরপর উত্তরাধিকারের অন্যান্য আয়াত অবতীর্ণ হয়, যাতে 
অংশসমূহের পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। এ সূরার দ্বিতীয় রুকুতে এসব 
বিবরণ রয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোরআনী বিধান অনুযায়ী মোট ত্যাজ্য 
সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ স্ত্রীকে দিয়ে অবশিষ্ট সম্পত্তি মৃত 
ব্যক্তির পুত্র ও কন্যাদের মধ্যে এভাবে বন্টন করলেন যে, অর্ধেক পুত্রকে 
এবং বন্যাদুয়কে সমান হারে দিলেন। চাচাতো ভাই সম্তানদের তুলনায় 
নিকটবর্তী ছিল না। তাই তাদের বঞ্চিত করা হলো। - (রূহ্ুল-মা'আনী) 

উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভের বিধি £ আলোচ্য আয়াত উত্তরাধিকারের 
কতিপয় বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে উত্তরাধিকারের আইন ব্যক্ত করে দিয়েছে। 

3525015১432 এর শন্দৃয় উত্তরাধিকারের দু'টি 
মৌলিক নীতি ব্যক্ত করেছে। (এক) - জন্মের সম্পর্ক, যা পিতা-মাতা ও 
সন্তানদের মধ্যে রয়েছে এবং যা ০1-/।১ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। (দুই) 
সাধারণ আত্মীয়তা, যা ১১ শব্দের মর্ম । বিশুদ্ধ মত অনুসারে ১৯৬3! 
শব্দটি সর্ব প্রকার আতীয়তায় পরিব্যপ্, পারস্পরিক জন্মের সম্পর্ক 
হোক, যেমন পিতা-মাতা সন্তানদের মধ্যে কিংবা অন্য প্রকার সম্পর্ক 
হোক, যেমন, সাধারণ পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে কিংবা বৈবাহিক 
সম্পর্ক হোক_ সবগুলোই ১০| শব্দের আওতাভুক্ত। কিন্তু 
পিতা-মাতার গুরুত্ব অধিক। তাই তাদের কথা বিশেষভাবে পৃথকভাবে 
উল্লেখিত হয়েছে। অতঃপর এ শব্দটি আরো ব্যক্ত করেছে যে, কোন 
আত্মীয়তার যে কোন সম্পর্কই ওয়ারিস হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়, বরং 
নিকটতম আত্মীয় হওয়া শর্ত। কেননা, নিকটতম হওয়াকে যদি মাপকাঠি 
করা না হয়, তবে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তিই সমগ্র ভূপৃষ্ঠের 
মানুষের মধ্যে বন্টন করা জরুরী হয়ে পড়বে। কেননা, সব মানুষই এক 
পিতা-মাতা আদম ও হাওয়ার সস্তান। মূল রক্তের দিক দিয়ে কিছু না কিছু 
সম্পর্ক সবার মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। এর বাস্তবায়ন প্রথমতঃ সম্ভবপর 
নয়। দ্বিতীয়তঃ যদি কোনরপে চেষ্টা করে এর ব্যবস্থা করেও নেয়া যায়, 
তবে ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করতে করতে অবিভাজ্য অংশ পর্যস্ত 
পৌঁছাবে, যা কারো কাজে আসবে না। তাই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যখন 
আত্মীয়তার উপর নির্ভরশীল, তখন এরূপ নীতি নির্ধারণ করে দেওয়া 


২৩৫ সুরা আন-নিসা Yo 





জরুরী ছিল, যার ফলে নিকট ও দূরের বিভিন্ন সম্পর্ক একত্রিত হলে 
নিকটের আতীয়কে দূরের আত্মীয়ের উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং 
নিকটবর্তী আত্মীয় বিদ্যমান থাকলে দূরবর্তী আত্রীয়কে বঞ্চিত করতে 
হবে। অবশ্য যদি কিছু আত্মীয় এমন থেকে থাকে যে, একই সময়ে সবাই 
নিকটবর্তী সাব্যস্ত হয়, যদিও নিকটতম হওয়ার কারণ বিভিন্ন,তবে সবাই 
ওয়ারিস হবে। যেমন, সন্তানদের সাথে পিতা-মাতা কিংবা স্ত্রী থাকা; এরা 
সবাই নিকটতম ওয়ারিস,যদিও এ নৈকট্যের কারণ বিভিন্ন। 

৩৬৪ শব্দটি আরো একটি বিষয় ব্যক্ত করেছে যে, পুরুষদেরকে 
যেমন উত্তরাধিকারের হকদার মনে করা হয়, তেমনি নারী ও শিশুদেরকেও 
এ হক থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। কেননা, সন্তানের সম্পর্ক হোক কিংবা 
পিতা-মাতার সম্পর্ক হোক অথবা অন্য কোন সম্পর্ক হোক, 
প্রত্যেকটিতেই সম্পৃক্ততার মর্যাদা ছেলে ও মেয়ের মধ্যে সমান। ছেলে 
যেমন পিতা-মাতা থেকে জন্মগ্রহণ করে, তেমনি মেয়েও পিতা-মাতারই 
সন্তান। উত্তরাধিকার স্বত্ব সম্পর্কের উপর ভিত্তিশীল। কাজেই ছোট ছেলে 
কিংবা মেয়েকে বঞ্চিত করার কোন কারণই থাকতে পারে না। 

৬৮৬৪ শব্দ থেকে আরো একটি বিষয় জানা গেল যে, ত্যাজ্য 
সম্পত্তির বন্টন প্রয়োজনের মাপকাঠিতে নয়; বরং আত্মীয়তার 
মাপকাঠিতে হবে। তাই আত্মীয়দের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক দরিদ্র ও 
অভাবগ্ন্ত, তাকে বেশী হকদার মনে করা জরুরী নয়। বরং সম্পর্কে যে 
ব্যক্তি মৃতের অধিক নিকটবর্তী হবে, সে দুরবতীর তুলনায় অধিক হকদার 
হবে, যদিও প্রয়োজন ও অভাব দূরবর্তী বেশী হয়। আর যদি নিকটতম 
আত্মীয়তার মাপকাঠির পরিবর্তে কোন কোন আত্মীয় অভাবপ্স্ত ও 
উপকারী হওয়াকে মাপকাঠি করে নেয়া হয়, তবে তা কোন বিধানই হতে 
পারে না কিংবা একটি সুনির্দিষ্ট অটল আইনের আকার ধারণ করতে পারে 
না। কেননা, নিকটতম আত্মীয়তা ছাড়া অন্য যে কোন মাপকাঠি সাময়িক 
চিন্তাপ্রসূত হবে। কারণ, দারিদ্র্য ও অভাব চিরস্থায়ী নয়। অবস্থা ও স্তর 
সব সময় পরিবর্তিত হতে থাকে। এমতাবস্থায় হকের দাবীদার অনেক বের 
হয়ে আসবে এবং ফয়সালাকারীদের পক্ষে এর ফয়সালা করা কঠিন হবে। 


এতীম পৌত্রের উত্তরাধিকারিত্বের প্রশ্ন £ আজকাল এতীম পৌত্রের 
উত্তরাধিকারিত্বের প্রশ্নটিকে অহেতুক একটি বিতর্কিত প্রশ্নে পরিণত করা 
হয়েছে। অথচ কোরআনে উল্লেখিত মূলনীতির ভিত্তিতে এ প্রশ্নটির অকাট্য 
সমাধান আপনা-আপনি বের হয়ে আসে। পুত্রের তুলনায় পৌত্র অধিক 
অভাবগ্স্ত হলেও ১$%। এর আইনের দৃষ্টিতে সে ওয়ারিস হতে পারে না। 
কেননা, পুত্রের উপস্থিতিতে সে নিকটতম আত্মীয় নয়। তবে তার অভাব 
দুর করার জন্যে অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এমনি এক ব্যবস্থা 
পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হবে। 

এ প্রশ্নে বর্তমান যুগের পাশ্চাত্যভক্ত নব্যশিক্ষিতদের ছাড়া কেউ দ্বিমত 
করেনি। সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় আজ পর্যন্ত কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট 








বর্ণনা থেকে একথাই বুঝে এসেছে যে, পুত্র বিদ্যমান থাকা অবস্থায় পৌত্র 
উত্তরাধিকার স্বত্ব পাবে না,তার পিতা বিদ্যমান থাকুক অথবা মৃত্যুুখে 
পতিত হোক। 


উত্তরাধিকারের নির্ধারিত অংশ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মীমাংসিতঃ 
আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ ১১%১১-% এতে একথাও ব্যক্ত করা 
হয়েছে যে, বিভিন্ন ওয়ারিসের জন্যে যে বিভিন্ন অংশ কোরআন নির্দিষ্ট 
করেছে, এগুলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত অংশ। এতে কারো নিজস্ব 
অভিমত ও অনুমানের ভিত্তিতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার কোন অধিকার 
নেই। 

উত্তরাধিকারিত্ব একটি বাধ্যতামূলক মালিকানা £ (53৮১5 শব্দ 
থেকে আরো একটি মাসআলা জানা যায় যে, উত্তরাধিকারের মাধ্যমে 
ওয়ারিসরা সে মালিকানা লাভ করে, তা বাধ্যতামূলক। এতে ওয়ারিসের 
কবুল করা এবং সমূত হওয়া জরুরী ও শর্ত নয়, বরং সে যদি মুখে 
স্পষ্টতঃ বলে যে, সে তার অংশ নেবে না, তবুও আইনতঃ সে নিজের 
অংশের মালিক হয়ে ঘায়। এটা ভিন্ন কথা যে, মালিক হওয়ার পর 
শরীয়তের বিধি অনুযায়ী অন্য কাউকে দান, বিক্রি, অথবা বিলি-বন্টন 
করে দিতে পারবে, । 

বঞ্চিত আত্মীয়দের মননুষ্টি বিধান করা জরুরী £ মৃত ব্যক্তির 
আতীয়দের মধ্যে এমন কিছু লোকও থাকবে, যারা শরীয়তের বিধি 
অনুযায়ী তার ত্যাজ্য সম্পত্তিতে অংশ পাবে না। বলাবাহুল্য, ফারায়েযের 
বিস্তারিত আইন-কানুন সম্পর্কে প্রত্যেকেই জ্ঞাত নয়। সাধারণভাবে 
প্রতোক আতীয়ই অংশ পাওয়ার আশা পোষণ করতে পারে। তাই যেসব 
আতীয় নিয়মানুযায়ী বঞ্চিত সাব্যস্ত হয়, বন্টনের সময় তারা বিষন্ন ও 
দুঃখিত হতে পারে; যদি তারা বন্টনের সময় মজলিসে উপস্থিত থাকে এবং 
বিশেষতঃ যখন তাদের মধ্যে কিছু এতীম,মিসকীন ও অভাব্রস্তও থাকে। 
এমতাবস্থায় যখন অন্যান্য আজীয় নিজ নিজ অংশ নিয়ে যায় আর তারা 
দাড়িয়ে দাড়িয়ে তা দেখে তখন তাদের বেদনা, নৈরাশ্য ও মনোকষ্ট 
ভুক্তভোগী মাত্রই অনুমান করতে পারে। 

এখন কোরআনী ব্যবস্থার সৌন্দর্যও লক্ষ্য করুন। একদিকে স্বয়ং 
কোরআনেরই বর্ণিত সুবিচারভিত্তিক বিধান এই যে, নিকটবর্তী আজীয় 
বর্তমান থাকলে দূরবর্তী আতীয় বঞ্চিত হবে, অপরদিকে বঞ্চিত দূরবর্তী 
আত্মীয়ে যনোবেদনা ও নৈরাশ্যকেও উপেক্ষা করা হয়নি। এর জন্য একটি 
স্বতন্ত্র আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছেঃ 
বঞ্চিত হচ্ছে, যদি তারা বন্টনের সময় উপস্থিত থাকে, তবে অংশীদারদের 
নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে এ মাল থেকে স্বেচ্ছায় তাদেরকে কিছু দিয়ে দেওয়া। 
এটা তাদের জন্যে এক প্রকার সদকা ও সওয়াবের কাজ। ” 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন Yr 
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0১১) আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্ভানদের সম্পকে আদেশ করেন £ 
একজন পুরুষের অংশ দু জন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু 
নারীই হয় দু-এর অধিক, তবে তাদের জন্যে এ মালের তিন ভাগের দুই ভাগ 
যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে অর্ফেক মুতের 
পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক 
ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। যাদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিস 
হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অতঃপর যদি মৃতের 
কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ 
ওছিয়াতের পর, যা করে মরেছে কিংবা খাণ পরিশোধের পর। তোমাদের 
পিতা ও পুৱের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জান না। 
এটা আল্লাহ্‌ কর্তৃক নিধারিত অংশ নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সবর্জ, রহস্যবিদ। (১২) 
আর, তোমাদের হবে অর্ধেক সম্পত্তি, যা ছেড়ে যায় তোমাদের স্দ্রীরা যদি 
তাদের কোন সম্ভান না থাকে। যদি তাদের সম্ভান থাকে, তবে তোমাদের 
হবে এক-চতুরধাত্শ এ সম্পত্তির, যা তারা ছেড়ে যায় ওছিয়াতের পর, যা 
তারা করে এবং ঝাণ পরিশোধের পর স্ত্রীদের জন্যে এক -চতুষা্শ হবে ও 
সম্পত্তির, যা তোমরা ছেড়ে যাও যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে । আর 
যদি তোমাদের সান থাকে, তবে তাদের জন্যে হবে ও সম্পত্তির আট 
ভাগের এক ভাগ, যা তোমরা ছেড়ে যাও ওছিয়্যতের পর, যা তোমরা কর 
এবং খাণ পরিশোধের পর। যে পুরুষের, ত্যাজ্য সম্পত্তি, তার যদি 
পিতা-পুত্র কিংবা স্ত্রী না থাকে এবং এই মৃতের এক ভাই কিংবা এক বোন 
থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকে ছয়-ভাগের এক পাবে। আর যদি ততোধিক 
থাকে, তবে তারা এক তৃতীয়াংশ অংশীদার হবে ওছিয়্যতের পর, যা করা 
হয় অথবা ধের পর এমতাবস্থায় যে, অপরের ক্ষতি না করে। এ বিধান 
আল্লাহ্‌র আল্লাহ সবর্জ, সহনশীল। 








আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


সম্পদ বন্টনের পূর্বে করণীয় £ শরীয়তের নীতি এই যে, মৃত 
ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে প্রথমে শরীয়তানুযায়ী তার কাফন-দাফনের ব্যয় 
নির্বাহ করা হবে। এতে অপব্যয় ও কৃপণতা উভয়টি নিষিদ্ধ। এরপর তার 
ক্ষণ পরিশোধ করা হবে। যদি খণ সম্পত্তির সম পরিমাণ কিংবা তারও 
বেশী হয়, তবে কেউ ওয়ারিসী স্বত্ব পাবে না এবং কোন ওছিয়্যত কার্যকর 
হবে না। পক্ষান্তরে যদি খণ পরিশোধের পর সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে কিংবা 
্ণ একেবারেই না থাকে, তবে সে কোন ওছিয়্যত করে থাকলে এবং তা 
গোনাহ্র ওছিয়্যত না হলে অবশিষ্ট সম্পত্তির এক -তৃতীয়াংশ থেকে তা 
কার্যকর হবে। যদি সে তার সমস্ত সম্পত্তি ওছিয়্যত করে যায় তবুও এক 
তৃতীয়াংশের অধিক ওছিয়্যত কার্যকর হবে না। এমনটি করা সমীচীন নয় 
এবং ওয়ারীসদেরকে বঞ্চিত করার নিয়তে ওছিয়্যত করা পাপ কাজও 
বটে। 

রণ পরিশোধের পর এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে ওছিয়্যত কার্যকর 
করে অবশিষ্ট সম্পত্তি শরীয়তসম্মত ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করতে 
হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ ফারায়েয গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য ওছিয়্যত না 
থাকলে খণ পরিশোধের পর সমস্ত সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন 
করতেহবে। 

কন্যাদেরকে অংশ দেয়ার গুরুত্ব £ কোরআন পাক বন্যাদেরকে 
অংশ দেয়ার প্রতি এতটুকু গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, কন্যাদের অংশকে 
আসল ভিত্তি সাব্যস্ত করে এর অনুপাতে পুত্রদের অংশ ব্যক্ত করেছে এবং 
| ৬ 4২০ ০৮১১৫ (দুই কন্যার অংশ এক পুত্রের অংশের 
সমপরিমাণ) বলার পরিবর্তে ৬4154: (এক পুত্রের 
অংশ দুই কন্যার অংশের সমপরিমাণ) বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অনেকেই 
বোনদেরকে অংশ দেয় না এবং বোনরা একথা চিন্তা করে অনিচ্ছাসত্বেও 
চক্ষুলজ্জার খাতিরে ক্ষমা করে দেয় যে, পাওয়া যখন যাবেই না, তখন 
ভাইদের সাথে মন কষাকষির দরকার কি! এরূপ ক্ষমা শরীয়তের আইনে 
ক্ষমাই নয়; ভাইদের জিম্মায় তাদের হক পাওনা থেকে যায়। যারা এভাবে 
ওয়ারিসী স্বত্ব আঅসাৎ করে, তারা কঠোর গোনাহ্গার। তাদের মধ্যে 
কেউ কেউ নাবালেগা কন্যাও থাকে। তাদেরকে অংশ না দেয়া দ্বিগুণ 
গোনাহ, । এক গোনাহ্‌ শরীয়তসম্মত ওয়ারিসের অংশ আআসাৎ করার 
এবং দ্বিতীয় গোনাহ এতীমের সম্পত্তি হজম করে ফেলার। 


এরপর আরও ব্যাখ্যা সহকারে কন্যাদের অংশ বর্ণনা করে বলা 
হয়ছে ISL LESH BOY অর্থাৎ, 
যদি পুত্র সন্তান না থাকে, শুধু একাধিক কন্যাই থাকে, তবে তারা ত্যাজ্য 
সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে। এতে সব কন্যাই সমান অংশীদার 
হবে। অবশিষ্ট তিন ভাগের এক অন্যান্য ওয়ারিস যেমন মৃত ব্যক্তির 
পিতা-মাতা, স্ত্রী অথবা স্বামী প্রমুখ পাবে। কন্যাদের সংখ্যা দুই বা তার 
বেশী হলে দুই-তৃতীয়াংশের মধ্যে তারা সমান অংশীদার হবে। 

স্বামী ও স্ত্রীর অংশ £ উপরোক্ত বর্ণনায়ও স্ত্রীর অংশ নির্ধারণ করা 
হয়েছে। প্রথমে স্বামীর অংশ ব্যক্ত করা হয়েছে। একে প্রথমে বর্ণনা করার 





২৩৭ সুরা আন্‌-নিসা 


Mand 





উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এর গুরুত্ব প্রকাশ করা। কেননা, স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী 
ভিন্ন পরিবারের লোক হয়ে যায়। যদি পিত্রালয়ে স্ত্রীর মৃত্যু হয় এবং তার 
সম্পত্তি সেখানেই থাকে, তবে স্বামীর অংশ দেয়া থেকে গা বাচানোর চেষ্টা 
হতে পারে। এ অন্যায়ের অবসান ঘটানোর জন্যেই বোধ হয় স্বামীর অংশ 
প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে। মৃতা স্ত্রীর যদি কোন সন্তান না থাকে, তবে 
খণ পরিশোধ ও ওছিয়্যত কার্যকর করার পর স্বামী তার সম্পত্তির অর্ধেক 
পাবে। অবশিষ্ট অর্ধেক থেকে অন্যান্য ওয়ারিস যেমন মৃতার পিতা-মাতা, 
ভাই-বোন যথারীতি অংশ পাবে। 


মৃতার যদি সন্তান থাকে, এক বা একাধিক__পুত্র বা কন্যা, এ স্বামীর 
খরসজাত হোক বা পূর্ববর্তী কোন স্বামীর উরসজাত, তবে বর্তমান স্বামী 
খণ পরিশোধ ও ওছিয়্যত কার্যকর করার পর মৃতার সম্পত্তির 
এক চতুর্থাংশ পাবে। অবশিষ্ট তিন-চতূর্থাংশ অন্য ওয়ারিসরা পাবে। 

পক্ষান্তরে যদি স্বামী মারা যায় এবং তার কোন সন্তান না থাকে, তবে 
বণ পরিশোধ ও ওছিয়্যত কার্যকর করার পর স্ত্রী মোট সম্পত্তির 
এক-চতুৰ্থাংশ পাবে। আর যদি মৃত স্বামীর সন্তান থাকে, এ স্ত্রীর 
গর্ভজাত হোক কিংবা অন্য স্ত্রীর, তবে ঝণ পরিশোধ ও ওছিয়্যত কার্যকর 
করার পর স্ত্রী আট ভাগের এক ভাগ পাবে। স্ত্রী একাধিক হলেও 
উপরোক্ত বিবরণ অনুযায়ী এক অংশ সকল স্ত্রীর মধ্যে সমহারে বন্টন 
করা হবে। অর্থাৎ, প্রত্যেক স্ত্রীই এক-চতুর্থাশ কিংবা এক-অষ্টমাংশ 
পাবে না, বরং সবাই মিলে এক চতুর্থাংশ কিংবা এক-অষ্টমাংশে অংশীদার 
হবে। উভয় অবস্থাতে স্বামী অথবা স্ত্রীর অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট 
থাকবে, তা তাদের অন্যান্য ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হবে। 

মাসআলা £ প্রথমে দেখা উচিত যে, যদি স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ 
করা না হয়ে থাকে, তবে অন্যান্য খণের মতই প্রথমে মোট ত্যাজ্য সম্পত্তি 
থেকে মোহরানা পরিশোধ করার পর ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হবে। 





মোহরানা দেয়ার পর স্ত্রী ওয়ারিসী স্বত্বে অংশীদার হবার দরুন এ অংশও 
নেবে। মোহরানা পরিশোধ করার পর যদি মৃত স্বামীর সম্পত্তি অবশিষ্ট না 
থাকে, তবে অন্যান্য ব্বপের মত সম্পূর্ণ সম্পত্তি মোহরানা বাবদ স্ত্রীকে 
সমর্পণ করা হবে এবং কোন ওয়ারিসই অংশ পাবে না। 

“কালালা" র ওয়ারিসী স্বত্ব £ আলোচ্য আয়াতে “কালালা"র 
পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিধান বর্ণিত হয়েছে। “কালালার” অনেক সংজ্ঞা 
রয়েছে। আল্লামা কুরতুবী এগুলো স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। প্রসিদ্ধ 
সংজ্ঞা তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে,_ অর্থাৎ, যে মৃত 
ব্যক্তির উর্ধ্বতন ও অধ্যুস্তন কেউ নেই, সে-ই “কালালা' । 

রুহুল-মা'আনীর গ্রন্থকার লিখেন £ “কালালা’ শব্দটি আসলে ধাতু। 
এর অর্থ পরিশ্রান্ত হওয়া, যা দুর্বলতার পরিচায়ক। পিতা-পুত্রের 
আতীয়তা ব্যতীত অন্য আতীয়তাকে ‘কালালা’ বলা হয়েছে। কেননা, এ 
আত্মীয়তা পিতা-পুত্রের আত্মীয়তার তুলনায় দুর্বল। 

7525 এর তফসীর £ 'কালালা”র ওয়ারিসী স্বত্বের উপসংহারে 
এই ওয়ারিসী স্বত্ব ওছিয়্যত ও শ্রণ পরিশোধের পর কার্যকর হবে বলে 
উল্লেখ করার পর 45525 বলা হয়েছে। এ শর্তাট যদিও শুধু এখানেই 
উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এর পূর্বে অন্য যে দু' জায়গায় ওছিয়্যত ও স্বণের 
কথা বলা হয়েছে, সেখানেও এ হুক্ইগ্রহণীয় ও কার্যকর হবে। এর 
উদ্দেশ্য এই যে, মৃত ব্যক্তির জন্যে ওছিয়্যত কিংবা খাণের মাধ্যমে 
ওয়ারিসদেরকে ক্ষতিত্স্ত করা বৈধ নয়। ওছিয়্যুত করা কিংবা নিজের 
যিম্মায় ভিত্তিহীন হণ স্বীকার করার মধ্যে ওয়ারিসদেরকে বঞ্চিত করার 
ইচ্ছা লুকায়িত থাকা এবং সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করা কঠোরভাবে 
নিষিদ্ধ ও কবিরা গোনাহ্‌। 


২৩৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন পা 
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(১৩) এগুলো আল্লাহ্‌র নিধার্রিত সীমা। যে কেউ আল্লাহ্‌ ও রসূলের 
আদেশমত চলে, তিনি তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর 
তলদেশ দিয়ে হোতস্থিী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ 
হল বিরাট সাফল্য । (১৪) যে কেউ আল্লাহ্‌ ও রসুলের অবাধ্যতা করে এবং 
তার সীমা অতিক্রম করে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে 
চিরকাল থাকবে। তার জন্যে রয়েছে অপমানজনক শান্তি। (১৫) আর 
তোমাদের নারীদের মধ্য যারা ব্যভিচারিণী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য 
থেকে চার জন পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে তলব কর। অতঃপর যদি তারা 
সাক্ষ্য প্রদান করে তবে সংশলষ্টদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ, যে পযন্ত মৃত্যু 
তাদেরকে তুলে না নেয় অথবা আল্লাহ্‌ তাদের জন্য অন্য কোন পথ নির্দেশ 
না করেন। (১৬) তোমাদের মধ্য থেকে যে দু' জন সেই কুকর্মে লিগ হয়, 
তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর। অতঃপর যদি উভয়ে তওবা করে এবং 
নিজেদের সংশোধন করে, তবে তাদের থেকে হাত গুটিয়ে নাও। নিশ্চয় 
আল্লাহ্‌ তওবা কবুলকারী, দয়ালু । (১৭) অবশ্যই আল্লাহ্‌ তাদের তওবা 
কবুল করবেন, যারা ভুলবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে 
তওবা করে; এরাই হল সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। 
আল্লাহ্‌ মহাজ্ঞানী, রহস্যবিদ। (১৮) আর এমন লোকদের জন্য কোন ক্ষমা 
নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমন কি যখন তাদের কারো মাথার 
উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে £ আমি এখন তওবা করছি। 
আর তওবা নেই তাদের জন্য, যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি 
তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


কোরআন পাকের বর্ণনা-পদ্ধতি এই যে, বিধানাবলী বর্ণনা করার পর 
পরিশিষ্ট হিসেবে মান্যকারীদের জন্যে উৎসাহ্বাণী এবং তাদের ফযিলত 
উল্লেখ করা হয় আর অমান্যকারীদের জন্যে ভীতি প্রদর্শন, শাস্তি ও 
তাদের নিন্দা উল্লেখ করা হয়। 
এখানেও বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। তাই আলোচ্য ১৩ নং আয়াতে 
'আনুগত্যকারী ও অবাধ্যতাকারীদের পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে। 
ওয়ারিসীস্বত্বের বিধানাবলী পরিশিষ্ট 


মুসলমান কাক্ষেরের ওয়ারিস হতে পারে না £ ওয়ারিসী স্বত্ব 
বন্টনের ভিত্তি বংশগত আত্মীয়তার উপর রচিত। কিন্তু কোন কোন 
বিষয়ের ব্যতিক্রম রয়েছে। প্রথম, যার ওয়ারিস এবং যে ওয়ারিস তারা 
ভিতর ভিন্ন ধর্মাবল়ী হতে পারবে না। কাজেই মুসলমান কোন কাফেরের 
এবং কাফের কোন মুসলমানের ওয়ারিস হবে না, তাদের পরস্পরের মধ্যে 
যে কোন ধরনের বংশগত সম্পর্কই থাক না কেন। রসূলুল্লাহ ( সাঃ ) 
বলেনঃ 1411 391, 50 ০.| ০১ অর্থাৎ, মুসলমান 
কাফেরের এবং কাফের মুসলমানের ওয়ারিস হতে পারবে না।- 
(মেশকাত) 

এ বিধান তখনকার জন্য যখন জন্মের পর থেকেই একজন ব্যক্তি 
মুসলমান অথবা কাফের হয়। কিন্তু কেউ যদি পূর্বে মুসলমান থাকে, 
এরপর নাউযুবিল্লাহ ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে এরূপ ব্যক্তি 
মারা গেলে কিংবা নিহত হলে তার মুসলমান অবস্থায় উপার্জিত ধন-সম্পদ 
মুসলমান ওয়ারিসরা পাবে। আর ধর্মত্যাগী অবস্থায় উপার্জিত মাল 
বায়তুল মালে জমা হবে। 

কিন্তু কোন স্ত্রী লোক ধর্মত্যাগ করলে তার উভয় অবস্থার উপার্জিত 
ধন-সম্পদ মুসলমান ওয়ারিসরা পাবে। কিন্ত স্বয়ং ধর্মত্যাগী ব্যক্তি পুরুষ 
কিংবা স্ত্রী কোন মুসলমানের কাছ থেকে অথবা ধর্মত্যাগীর কাছ থেকে 
ওয়ারিসী স্বত্ব পাবে না। 

হত্যাকারীর স্বত্ব £ যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন ব্যক্তিকে হত্যা 
করে, যার ত্যাজ্য সম্পত্তিতে সে স্বত্বাধিকারী ছিল, তবে এ হত্যাকারী তার 
ওয়ারিসী স্বত্ব থেকে বঞ্চিত হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ৬ 50 
অর্থাৎ, হত্যাকারী ওয়ারিস হবে না।- (মেশকাত) তবে ভুলবশতঃ হত্যার 
কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হবে। বিস্তারিত তথ্য ফিকাহ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য 

গর্ভস্থ সন্তানের স্বত্ব £ যদি কোন ব্যক্তি কয়েকজন সস্ভান রেখে যায় 
এবং স্ত্রীর গর্ভেও সন্তান থাকে, তবে এই গর্ভস্থ সম্তানও ওয়ারিসদের 
তালিকাভুক্ত হবে। কিন্তু সন্তানটি পুত্র না কন্যা, একজন না বেশী, তা 
জানা যেহেতু দুষ্কর, তই গর্ভের এ সন্তান জন্ম গ্রহণ না করা পর্যস্ত বন্টন 
মূলতবী রাখা উচিত। কোন কারণে যদি তাতক্ষণিকভাবেই বন্টন জরুরী 
হয়, তবে গর্ভস্থ সন্তানকে এক পুত্র অথবা এক কন্যা উভয়ের মধ্য থেকে 
যা ধরে কন্টন করলে ওয়ারিসরা কম পায়, সেই প্রকার স্বত্ব তাদের মধ্যে 
বন্টন করতে হবে। অবশিষ্ট সম্পত্তি গর্ভস্থ সন্তানের জন্যে রেখে দিতে 
হবে। 


২৩৯ সূরা আন্-নিসা 11৭ 





আলোচ্য আয়াতসমূহে এমন পুরুষ ও নারীদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে, 
যারা নির্লজ্জ কাজ অর্থাৎ, ব্যভিচার লিপ্ত হয়। প্রথম আয়াতে বলা 
হয়েছে £ যেসব নারী দ্বারা এমন কুকর্ম সংঘটিত হয়, তাদের এ কাজ 
প্রমাণ করার জন্যে চার জন পুরুষ সাক্ষী তলব করতে হবে। অধ, 
যেসব বিচারকের কাছে এই মামলা পেশ করা হয়, তারা প্রমাণের জন্যে 
চার জন যোগ্য সাক্ষী তলব করবেন এবং এই সাক্ষীদের পুরুষ শ্রেণীভুক্ত 
হওয়াও জরুরী। এ ব্যাপারে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। 

ব্যভিচারের সাক্ষীদের ব্যাপারে শরীয়ত দু'রকম কঠোরতা করেছে 
যেহেতু ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এতে ইজ্জত ও আবরু আহত হয় এবং 
পারিবারিক মানসম্ত্রমের প্রশ্ন দেখা দেয়, তাই প্রথমে শর্ত আরোপ করা 
হয়েছে যে, এমন ক্ষেত্রে শুধু পুরুষই সাক্ষী হতে হবে- নারীদের সাক্ষ্য 
ধর্তব্য নয়। দ্বিতীয়তঃ চার জন পুরুষ হওয়া জরুরী সাব্যস্ত করা হয়েছে। 
বলাবাহুল্য, এ শর্তটি খুবই কঠোর। দৈবাৎ ও কদাচিৎ তা পাওয়া যেতে 
পারে। এ শর্ত আরোপের কারণ, যাতে স্ত্রীর স্বামী, তার জননী অথবা 
অন্য স্ত্রী অথবা ভাই-বোন ব্যক্তিগত জিঘাংসার বশবর্তী হয়ে অহেতুক 
অপবাদ আরোপ করার সুযোগ না পায় অথবা অন্য অমঙ্গলকারী 
লোকেরা শক্রুতা- বশতঃ অপবাদ আরোপ করতে সাহসী না হয়। কেননা, 
চার জন পুরুষ সাক্ষীর কমে ব্যভিচারের সাক্ষ্য দিলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহলীয় 
নয়। এমতাবস্থায় বাদী ও সাক্ষীরা সবে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয় এবং একজন 
মুসলমানের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করার দায়ে তাদেরকে ‘হন্দে-কযফ' 
বা অপবাদের শাস্তি ভোগ করতে হয়। 

ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত গোনাহ্‌ মাফ হয় কি না £ এখানে উল্লেখযোগ্য 
যে, কোরআন পাকে 21062 শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বাহ্যতঃ 
বোঝা যায়, অজ্ঞাতসারে এবং না জেনে-শুনে গোনাহ্‌ করলে তওবা কবুল 
হবে এবং জ্ঞাতসারে জেনে-শুনে গোনাহ্‌ করলে তওবা কবুল হবে না। 
কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম এ আয়াতের যে তফসীর করেছেন তা এই যে, 
এখানে এর 14৯ অর্থ এই নয় যে, সে গোনাহ্র কাজটি যে গোনাহ্‌ তা 
জানে না কিংবা গোনাহ্‌র ইচ্ছা নেই; বরং অর্থ এই যে, গোনাহ্র অশুভ 
পরিণাম ও পারলৌকিক আযাবের প্রতি তার সাময়িক অনীহাই তার 
গোনাহ্র কাজ করার কারণ; যদিও গোনাহ্‌টি যে গোনাহ, তা সে জানে 
এবং তার ইচ্ছাও করে। 

পক্ষান্তরে 21৯ শব্দটি এখানে নিবুদ্ধিতা ও বোকামির অর্থে ব্যবহৃত 





হয়েছে। যেমন, তফসীরের সারসংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা 
ইউসুফ-এর নবীর বিদ্যমান রয়েছে। হযরত ইউসুফ (আঃ) ভাইদেরকে 
এতে ভাইদেরকে জাহেল বলা হয়েছে, অথচ তারা যে কাজ করেছিল, তা 
কোন ভুল অথবা ভুলে যাওয়াবশতঃ ছিল নাচ বরং ইচ্ছাকৃতভাবে, 
জেনে-শুনেই করেছিল। কিন্তু এ কাজের পরিণতি সম্পর্কে গাফেল 
হওয়ার কারণে তাদেরকে জাহেল বলা হয়েছে। 

আবুল-আলিয়া ও কাতাদাহর বর্ণনা মতে সাহাবায়ে কেরাম এ বিষয়ে 
একমত ছিলেন যে, *৮-5)1 0 1১৮ 21৬৯ 44৯ ১৬০ lol ৮০১5 
অর্থাৎ, বান্দা যে গোনাহ্‌ করে-অনিচ্ছাকৃত করুক কিংবা ইচ্ছাকৃত, 
সর্বাবস্থায়ই তা মুর্খতা। 

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন £ ৯ ৮4 | inant ale JS 
৬০০ ০০ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন কাজে আল্লাহ্র নাফরমানী করছে, সে 
দৃশ্যতঃ বড় আলেম ও বিশেষ জানা-শোনা বিচক্ষণ হলেও সে কাজ করার 
সময় মুরখই হয়ে যায়।- (ইবনে-কাসীর) 

আবু হাইয়্যান তফসীরে বাহ্‌রে-মুহীতে বলেন £ এটা এমনই, যেমন 
হাদীসে বলা হয়েছে £ | ০ 3 অর্থাৎ, ব্যভিচারী ঈমানদার 
অবস্থায় ব্যভিচার করে না। উদ্দেশ্য এই যে, যখন সে এই কুকর্মে লিপ্ত 
হয়, তখন সে ঈমানের তাগিদ থেকে দূরে সরে পড়ে। 

তাই হযরত ইকরিমা বলেন £ 
দুনিয়ার যেসব কাজ আল্লাহর আনুগত্যের বাইরে, সেগুলো সবই মর্ঘতা। 
কারণ এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র না-ফরমানী করে, সে ক্ষণস্থায়ী সুখকে 
চিরস্থায়ী সুখের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করে। যে ব্যক্তি এই ক্ষলস্থায়ী 
সুখের বিনিময়ে চিরস্থায়ী কঠোর আযাব ক্রয় করে, তাকে বুদ্ধিমান বলা 
যায় না। তাকে সবাই মুর্খ বলবে, যদিও সে ভালভাবে জানা ও বোঝার 
পরও ইচ্ছাকৃতভাবে সে কুকর্ম সম্পাদন করে। 

মোটকথা, গোনাহ্র কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করা হোক, কিংবা ভুলক্রমে, 
উভয় অবস্থাতেই তা মুর্ধতাবশতঃ সম্পন্ন হয়। এ কারণেই সাহাবা, 
তাবেয়ীন ও সমগ্র উম্মৃতের এ ব্যাপারে ইজমা বা একমত্য রয়েছে যে, যে 
ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন গোনাহ করে, তার তওবাও কবুল হতে পারে। 
-(বাহরে-মুহীত) 
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(১৯) হে ঈমানদারগণ ৷ কলপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকারে গ্রহশ করা 
তোমাদের জন্যে হালাল নয় এবং তাদেরকে আটক রেখো না যাতে তোমরা 
তাদেরকে যা প্রদান করেছ তার কিয়দংশ নিয়ে নাও কিন্তু তারা যদি কোন 
প্রকাশ্য অশ্লীলতা করে! নারীদের সাথে সন্ভ্বে জীবন-যাপন কর। 
অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোষরা এফন এক 
জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ্‌ অনেক কল্যাণ রেষেছেন। (২০) 
যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ববী পরিবর্তন করতে ইচ্ছা কর এবং 
তাদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাক, তবে তা থেকে কিছুই 
ফেরত গ্রহণ করো না। তোমরা কি তা অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য গোনাহ্র 
মাধ্যমে গ্রহণ করবে? (২১) তোমরা কিরূপে তা গ্রহণ করতে পার, অথচ 
তোমাদের একজন অন্য জনের কাছে গমন এবং নারীরা তোমাদের কাছ 
থেকে সুদুঢ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে। (২২) যে নারীকে তোমাদের 
পিতা-পিতামহ বিবাহ করেছে তোমরা তাদের বিবাহ করো না, কিন্তু যা 
বিগত হয়ে সেছে। এটা অস্রীল, গযবের কাজ এবং নিকৃষ্ট আচরণ। (২৩) 
তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, 
তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ত্যাতৃকনাঃ ভগিনীকন্যা, 
তোমাদের সে মাতা, যারা তোমাদেরকে জ্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের 
দুষ-বোন, তোমাদের স্বীদের মাতা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে 
স্ত্রীদের কন্যা-যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের সাথে 
সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। 
তোমাদের গুরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একতে বিবাহ কর 
কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাকারী, দয়ালু। 


কোরআন Yc. 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

ইসলাম পূর্বূগের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ £ আলোচ্য আয়াত 
তিনটিতে সেসব নির্যাতন প্রতিরোধ করা হয়েছে, যেগুলো 
ইসলাম-পূর্বকালে অবলাদের প্রতি নিতান্ত সাধারণ আচরণ বলে মনে করা 
হতো। তন্মধ্যে একটি সর্ববৃহৎ নির্যাতন ছিল এই যে, পুরুষ নিজেকে স্ত্রীর 
জান ও মালের মালিক মনে করতো । স্ত্রী যার বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতো, 
সে তার প্রাণকে নিজের মালিকানাধীন মনে করতো। স্বামীর মৃত্যুর পর 
তার ওয়ারিসরা যেমন তার ত্যাজ্য সম্পত্তির ওয়ারিস ও মালিক হতো, 
তেমনি তার স্ত্রীর ওয়ারিস ও মালিক বলে গণ্য হতো। ইচ্ছা করলে 
নিজেই তাকে বিয়ে করতো কিংবা অন্যের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে 
তাকে বিয়ে দিয়ে দিতো। স্বামীর (অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত) পুত্র নিজেও 
পিতার মৃত্যুর পর তাকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারতো। স্ত্রীর 
প্রাণেরই যখন এই অবস্থা, তখন তার ধন-সম্পদের ব্যাপারটি তো বলাই 
বানুল্য। এই একটিমাত্র মৌলিক ভ্রাস্তির ফলশ্রুতিতে নারীদের উপর নানা 
ধরনের অগণিত নির্যাতন চলতো। উদাহরণতঃ - 

(এক) যেসব অর্থ-সম্পদ স্ত্রী উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা পিত্রালয় 
থেকে উপঢৌকন হিসেবে লাভ করতো, সেগুলো হজম করে ফেলা হতো। 

(ই) যদি কোন নারী তার নিজের অংশের ধন-সম্পদের উপর 
অধিকার প্রতিষ্ঠা করেই নিতো, তবে পুরুষরা তাকে অন্যত্র বিয়ে করতে 
বাধা দিত, যাতে ধন-সম্পদ বাইরে নিয়ে যেতে না পারে; বরং এখানেই 
মারা যায় এবং ধন-সম্পদ তাদের অধিকারভূক্ত থেকে যায়। 

(ভিন) যাঝে মাঝে স্ত্রীর কোন দোষ না থাকা সত্বেও শুধু 
স্বভাবগতভাবে স্বামী তাকে অপছন্দ করতো এবং স্ত্রীর প্রাপ্য প্রদান 
করতো না। অপরপক্ষে তালাক দিয়ে তাকে যুক্তও করতো না, যাতে সে 
অতিষ্ঠ হয়ে অলংকার ও মোহরানা বাবদ প্রদত্ত টাকা ফেরত দেয় কিংবা 
অপ্রদত্ত মোহরানা ক্ষমা করে দেয়। মাঝে মাঝে স্বামী তালাক দিয়েও 
তালাক্াপ্তাকে অন্যত্র বিয়ে করতে দিতো না, যাতে সে বাধ্য হয়ে প্রদত্ত 
মোহরানা ফেরত দেয় কিংবা আদায়যোগ্য মোহরানা ক্ষমা করে দেয়। 

চোর) কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যুর পর ওয়ারিসরা বিধবাকে 
অন্যত্র বিয়ে করতে দিতো না--মূর্খতাপ্রসূত লজ্জার কারণে কিংবা কিছু 
অর্থ আদায় করার লোভে। 

এসব নির্যাতনের ভিত্তি ছিল এই যে, তারা নিজেদেরকে স্ত্রীর সম্পত্তি 
এমন কি, তার প্রাণেরও মালিক মনে করতো। কোরআন পাক এসব 
অনর্থের সে মূলটি উৎপাটন করে দিয়েছে এবং এর আওতায় সংঘটিত 
নির্যাতনসমূহের প্রতিকারকল্পে ঘোষণা করেছে £ 

54 

অর্থাৎ, “হে ঈমানদারগণ। তোমাদের জন্যে হালাল নয় যে, তোমরা 
বলপূৰ্বক নারীদের মালিক হয়ে বস।” 

“বলপূর্বক’ কথাটি এখানে শর্ত হিসেবে বলা হয়নি, যাতে এমন মনে 
করে নেয়া যাবে যে, নারীদের সম্মতিক্রমে তাদের মালিক হওয়া হয়ত 


শুদ্ধ হবে, বরং বাস্তব ঘটনা বর্ণনার জন্যে সংযুক্ত হয়েছে। শরীয়ত-সম্মত 
ও যুক্তিগত কারণ ছাড়াই নারীদের মালিক হয়ে যাওয়া বলপূর্বকই হতে 


২৪১ 


পারে। কোন বুদ্ধিমতি ও জ্ঞানী নারী এতে সম্মত হতে পারে না। 
(বোহরে-মুহীত) 

এ কারণেই শরীয়ত এ ব্যাপারে তার সম্মতিকে গুরুত্ব দেয়নি। কোন 
নারী নিবুদ্ধিতাবশতঃ কারো মালিকানাধীন হতে রাষী হলেও ইসলামী 
আইন এতে রাষী নয় যে, কোন স্বাধীন মানুষ কারো মালিকানাধীন চলে 
যাবে। 

আলোচ্য আয়াতসমূহে যাদের সাথে বিয়ে হারাম, এমন নারীদের 
বিবরণ দেয়া হয়েছে। কোন কোন হারাম নারী কোন অবস্থাতেই হালাল হয় 
না, তাদেরকে “ মোহাররামাতে-আবাদীয়্যা” (চিরতরে হারাম) বলা হয়। 
কোন কোন নারী চিরতরে হারাম নয়, কোন কোন অবস্থায় তারা হালালও 
হয়ে যায়। 

প্রথমোক্ত তিন প্রকার £ (১) বংশগত হারাম নারী, (২) দুধের 
কারণে হারাম নারী এবং (৩) শৃশুর সম্পর্কের কারণে হারাম নারী চিরতরে 
হারাম। শেষোক্ত এক প্রকার অর্থাৎ, পর-স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত পরের স্ত্রী 
থাকে তখন পর্যন্ত হারাম। 


%761%05%? - জাহেলিয়াত যুগে পিতার মৃত্যুর পর 
তার স্ত্রীকে পুত্রেরা বিনাদবিধায় বিয়ে করে নিতো। এ আয়াতে আল্লাহ 
তাআলা এই নির্লজ্জ কাজটি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন এবং “একে আল্লাহ্‌র 
অসস্তষ্টির কারণ’ বলে অভিহিত করেছেন। বলাবাহুল্য, যাকে দীর্ঘদিন 
পর্যস্ত মা বলা হয়, পিতার মৃত্যুর পর তাকে স্ত্রী করে রাখা মানব-চরিত্রের 
জঘন্য অপমৃত্যু ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। 

মাসআলা £ আয়াতে পিতার বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম 
বলা হয়েছে। এতে এরূপ কোন কথা নেই যে, পিতা যদি তার সাথে 
সহবাসও করে। কাজেই যে কোন স্ত্রীলোকের সাথে পিতার বৈবাহিক 
সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলে পুত্রের পক্ষে তাকে বিয়ে করা কখনও হালাল 
নয়। 

এমনিভাবে পুত্রের স্ত্রীকে পিতার পক্ষে বিয়ে করা হালাল নয়; যদিও 
পুত্র শুধু বিবাহই করে - সহবাস না করে। আল্লামা শামী বলেনঃ 

3১ ৬ ১৬১ এ ১৮6০ ০৫ ০ 

মাসআলা £ যদি পিতা কোন স্ত্রীলোকের সাথে ব্যভিচার করে, তবুও 
তাকে বিয়ে করা পুত্রের পক্ষে হালাল নয়। 

247452% অৰ্থাৎ, আপন জননীদেরকে বিয়ে করা 
তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে। ৮! শব্দের ব্যাপকতায় দাদী, নানী 
সবই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 

28 - স্বীয় শুরসজাত কন্যাকে বিয়ে করা হারাম। কন্যার 
কন্যাকে এবং পুত্রের কন্যাকেও বিয়ে করা হারাম। 
সবাইকে বিয়ে করা হারাম এবং বিয়ে করা স্ত্রীর অন্য স্বামীর গুরসজাত 
কন্যাকে বিয়ে করা জায়েয কিনা; সে সম্পর্কে পরে বর্ণনা করা হবে। যে 


পুত্ৰ-কন্যা গুরসজাত নয়; বরং পালিত, তাদের এবং তাদের সন্তানকে 
বিয়ে করা জায়েষ_ যদি অন্য কোন পথে অবৈধতা না থাকে । এমনিভাবে 


সুরা আন্‌-নিসা 
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ব্যভিচারের মাধ্যমে যে কন্যা জন্মগ্রহণ করে, সেও কন্যারই পর্যায়ভুক্ত। 
তাদের বিয়ে করাও দুরস্ত নয়। 

এ _ সহোদরা ভগিনীকে বিয়ে করা হারাম। এমনিভাবে 
বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া ভগিনীকেও বিয়ে করা হারাম। 


2 _ পিতার সহোদরা, বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া বোনকে বিয়ে 
করা হারাম। তিন প্রকার ফুফুকেই বিয়ে করা যায় না। 


184১4 -আপন জননীর তিন প্রকার বোন, প্রত্যেকের সাথেই বিয়ে 
করা হারাম। 


5৬5 - ভ্ৰাতুপুত্ৰীর সাথেও বিয়ে হারাম, আপন হোক, 
বৈমাত্রেয় হোক-_ বিয়ে হালাল নয়। 


এখানেও বোনকে ব্যাপক অর্থে বুঝতে হবে। 


39524415 _ যেসব নারীর স্তন্য পান করা হয়, তারা 
জননী না হলেও বিবাহ হারাম হওয়ার ব্যাপারে জননীর পর্যায়ভুক্ত এবং 
তাদের সাথে বিয়ে হারাম। অল্প দুধ পান করুক কিংবা বেশী, একবার 
পান করুক কিংবা একাধিকবার-_ সর্বাবস্থার তারা হারাম হয়ে যায়। 
'ফিকাহ্বিদগণের পরিভাষায় একে “'হুরমতে-রেযাআত”" বলা হয়। 

তবে এতটুকু স্মরণ রাখা জরুরী যে, শিশু অবস্থায় দুধ পানের সময়ে 
দুধ পান করলেই এই “হুরমতে-রেযাআত' কার্যকরী হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেনঃ 2০৬41৩০০৮০। ০! অর্থাৎ, দুধ পানের কারণে যে 
অবৈধতা প্রমাণিত হয়, তা সে সময়ে দুধ পান করলে হবে, যে সময় দুধ 
পান করে শিশু শারীরিক দিক দিয়ে বর্ষিত হয়। _ (বোখারী, মুসলিম) 

ইমাম আবু হানীফার মতে এই সময়কাল হচ্ছে শিশুর জন্মের পর 
থেকে আড়াই বছর বয়স পর্যস্ত। ইমাম আবু হানীফার বিশিষ্ট শাগরেদ 
ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাস্মদসহ অন্যান্য ফেকাহবিদগণের মতে 
মাত্র দুই বছর বয়স পর্যন্ত দুধ পান করলে অবৈধতা প্রমাণিত হয়। ইমাম 
মুহাম্মদের ফতোয়াও তাই। কোন বালক-বালিকা যদি এ বয়সের পর 
কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করে, তবে এতে দুধ পানজনিত অবৈধতা 
প্রমাণিত হবে না। 


1973655 - অৰ্থাৎ, দুধ পানের সাথে সম্পর্কিত যেসব 
বোন আছে, তাদেরকে বিয়ে করা হারাম। এর বিশদ বিবরণ এই যে, দুধ 
পানের নির্দিষ্ট সময়কালে কোন বালক অথবা বালিকা কোন স্ত্রীলোকের 
দুধ পান করলে সে তাদের মা এবং তার স্বামী তাদের পিতা হয়ে যায়। 
এছাড়া সে স্ত্রীলোকের আপন পুত্র-কন্যা তাদেরই ভাই-বোন হয়ে যায়। 
অনুরূপ সে স্ত্রীলোকের বোন তাদের খালা হয় এবং সে স্ত্রীলোকের 
জেস্ট-দেবররা তাদের চাচা হয়ে যায়। তার স্বামীর বোনেরা শিশুদের ফুফু 
হয়ে যায়। দুধ পানের কারণে তাদের সবার পরস্পর বৈবাহিক অবৈধতা 
স্থাপিত হয়ে যায়। বংশগত সম্পর্কের কারণে পরস্পর যেসব বিয়ে হারাম 
হয়, দুধ পানের সম্পর্কের কারণে সেসব সম্প্কীয়দের সাথে বিয়ে হারাম 
হয়ে যায়। মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে £ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 
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(২৪) এবং নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্থীলোক তোমাদের 
জন্যে নিষিদ্ধ তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায় এটা 
তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র হুকৃম। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্যে সব নারী 
হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই বে, তোষরা তাদেরকে স্থীয় অর্থের বিনিময়ে 
তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য_ব্যভিচারের জন্যে নয়। 
অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক 
দান কর। তোষাদের কোন সোলাহ হবে না যদি নিরধারণের পর তোমরা 
পরস্পরে সম্মত হও! নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সুবিজ্ঞ, রহস্যবিদ। (২৫) আর 
তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিয়ে করার সামধ্য রাখে 
না, সে তোমাদের অধিকারতুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীদেরকে বিয়ে করবে। 
আল্লাহ্‌ তোমাদের ঈমান সম্পক ভালোভাবে জ্ঞাত রয়েছেন। তোমরা 
পরস্পর এক ; অতএব, তাদেরকে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিয়ে 
কর এবং নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর এমতাবস্থায় যে, 
রা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে ব্াভিচারিণী কিংবা উপ-পতি গ্রহণকারিশী 
হবে না। অতঃপর যখন তারা বিবাহ বন্ধনে এসে যায়, তখন যদি কোন 
অল্লীল কাজ করে, তবে তাদেরকে স্বাধীন নারীদের অর্ধেক শান্তি ভোগ 
করতে হবে। এ ব্যবস্থা আদের জন্যে, তোমাদের মধ্যে যারা ব্যাভিচারে লিপ্ত 
হওয়ার ব্যাপারে ভয় করে। আর যদি সবর কর, তবে তা তোমাদের জন্যে 
উত্তম। আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, করুশাময়। (২৬) আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্যে সব 
কিছু পরিষ্কার বর্ননা করে দিতে চান, তোমাদের পূর্ববরতীদের পথ প্রদর্শন 
করতে চান। এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান, আল্লাহ্‌ মহাজ্ঞানী 
রহস্যবিদ। (২৭) আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হতে চান। এবং যারা 
কামনা-বাসনার অনুসারী, তারা চায় যে, তোমরা পথ থেকে অনেক দূরে 
বিচ্যুত হয়ে পড়। (২৮) আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান। মানুষ 
্ 
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করলে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না। এমনিভাবে দুধ ভাই 
ও বোনের কন্যার সাথেও বিয়ে হতে পারে না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

১৮ -এর অর্থ শক্তি-সামর্থ্য। আয়াতের অর্থ এই যে, যার স্বাধীন 
নারীদেরকে বিয়ে করার শক্তি-সামর্থ্য নেই কিংবা প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র 
নেই, সে ঈমানদার দাসীদেরকে বিয়ে করতে পারে। এতে বোঝা গেল যে, 
যতটা সম্ভব স্বাধীন নারীকেই বিয়ে করা উচিত দাসীকে বিয়ে না করাই 
বান্ছুনীয়। অগত্যা যদি দাসীকে বিয়ে করতেই হয়, তবে ঈমানদার দাসী 
খোজ করতে হবে। 

হযরত ইমাম আবু হানীফার মাযহাব তাই। তিনি বলেন £ স্বাধীন 
নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা সত্বেও দাসীকে অথবা ইহুদী-ীষ্টান 
দাসীকে বিয়ে করা মকরহ। 

হযরত ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্য ইমামের মতে স্বাধীন নারীকে বিয়ে 
করার শক্তি থাকা সত্বেও দাসীকে বিয়ে করা হারাম এবং ইহুদী বা স্ীষ্টান 
দাসী বিয়ে করা সর্বাবস্থায় অবৈধ। 

মোটকথা, দাসীকে বিয়ে করা থেকে বেচে থাকা স্বাধীন পুরুষের জন্যে 
সর্বাবস্থায় উত্তম। যদি অগত্যা করতেই হয়, তবে ঈমানদার দাসীকে 
করবে। কারণ, দাসীর গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্গ্রহণ করে, সে এ ব্যক্তির 
গোলাম হয়, যে দাসীর মালিক। অমুসলমান দাসীর গর্ভে যে সন্তান 
জন্মগ্রহণ করবে, সে জননীর চাল-চলন অনুযায়ী ভিন্ন ধর্মের অনুসারী হয়ে 
যেতে পারে। অতএব, সন্তানকে গোলামীর কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে 
এবং ঈমানদার বানানোর জন্যে সন্তানের মাতার স্বাধীন হওয়া জরুরী। দাসী 
হলে কমপক্ষে ঈমানদার হওয়া দরকার, যাতে সন্তানের ঈমান সংরক্ষিত 
থাকে। এ কারণেই ওলামায়ে-কেরাম বলেনঃ স্বাধীন ইহুদী -্বষ্টান নারীকে 
বিয়ে করা যদিও বৈধ, কিন্তু তা থেকে বেঁচে থাকা উত্তম। বর্তমান যুগে এর 
গুরুত্ব অত্যধিক। কেননা, ইহুদী ও খ্রীষ্টান রমণীরা আজকাল সাধারণতঃ 
স্বয়ং স্বামীকে ও স্বামীর সন্তানদেরকে স্বধর্মে আনার উদ্দেশেই 
মুসলমানদেরকে বিয়ে করে। 

বিয়ের অনেকগুলো বিধান বর্ণনা করার পর আলোচ্য আয়াতসমূহে 
বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা সুস্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে তোমাদের 
বিধানাবলী বলে দেন এবং পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও পুণ্যবানগণের অনুসৃত পথ 
প্রদর্শন করেন। তোমরা মনে করবে না যে, হারাম ও হালালের এই বিবরণ 
শুধু তোমাদের জন্যই; বরং তোমাদের পূর্বে যেসব উম্মত অতিক্রান্ত 
হয়েছে, তাদেরকেও এ ধরনের বিধান বলা হয়েছিল। তারা এসব বিধান 
পালন করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য প্রাপ্ত হয়েছে। 

কামপ্রবৃত্তির অনুসারী যেনাকার এবং মিথ্যা ধর্মাবলম্বীদের কাছে 
হারাম-হালাল বলে কোন কিছুই নেই। তারা তোমাদেরকেও সৎপথ থেকে 
বিচ্যুত করে নিজেদের মিথ্যা পরিকল্পনার প্রতি আকৃষ্ট করতে চায়। 
তোমরা তাদের গতিবিধি সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। 


২৪৩ সুরা আন্‌-নিসা চো 
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(২৯) হে ঈমানদারগণ ৷ তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস 
করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মৃতক্রমে যে ব্যবসা করা হয় 
তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে 
আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি দয়ালু । (৩০) আর যে কেউ সীমালজ্ঘন 
কিংবা জুলুমের বশবতী হয়ে এরূপ করবে, তাকে খুব শীঘ্ঘই আগুনে 
নিক্ষেপ করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজসাধ্য । (৩১) যেগুলো 
সম্পকে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে যদি তোমরা সেসব বড় গোনাহৃগুলো 
থেকে বেঁচে থাকতে পার, তবে আমি তোষাদের ক্রটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা 
করে দেব এবং সম্মানজনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাব। (৩২) আর 
তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না এমনসব বিষয়ে যাতে আল্লাহ তাআলা 
তোমাদের একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠ দান করেছেন। পুরুষ যা অন 
করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অঞ্জন করে সেটা তার অংশ। আর 
আল্লাহর কাছে তার অনুগহ প্রার্থনা কর। নিসন্দেহে আল্লাহ্‌ তাআলা 
সর্ব-বিষয়ে জ্ঞাত। (৩৩) পিতা-মাতা এবং নিকটাত্ীয়গণ যা ত্যাগ করে 
যান সেসবের জন্যই আমি উত্তরাধিকারী নিধার্রণ করে দিয়েছি। আর যাদের 
সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবন্ধ হয়েছ তাদের প্রাপ্য দিয়ে দাও। আল্লাহ তাআলা 
নিঃসন্দেহে সব কিছুই প্রত্যক্ষ করেন। (৩৪) পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃ 
দ্বশীল। এ জন্য যে, আল্লাহ্‌ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন 
এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সেমতে নেককার 
স্ব্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ্‌ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন 
লোকচক্ষুর অস্তরালেও তার হেফাযত করে । আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার 
আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার 
কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন 
পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সবার উপর শ্রেষ্ঠ । 





এরপর বলা হয়েছে £ 4০558048652  - অর্থাৎ, 
আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদেরকে হান্কা ও সহজ বিধান দিতে চান। তোমাদের 
অসুবিধা দূর করার জন্যে বিয়ের ব্যাপারে এমন সরল বিধান তিনি 
দিয়েছেন, যা সবাই পালন করতে পার। স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার 
শক্তি না থাকার ক্ষেত্রে ধাদীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দান করেছেন। 
উভয়পক্ষকে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে মোহর নির্ধারণ করার ক্ষমতা 
দিয়েছেন এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ইনসাফ ও সুবিচারের শর্তে একাধিক 
বিয়ে করার অনুমতিও দিয়েছেন। 

এরপর বলা হয়েছে £ (35645 - অর্থাৎ, মানুষ 
সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল। তার মাঝে কাম-বাসনার উপাদানও নিহিত রয়েছে। 
যদি তাকে নারীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকার আদেশ দেয়া হতো, 
তবে সে আনুগত্য করতে অক্ষম হয়ে পড়তো। তার অক্ষমতা ও দুর্বলতার 
পরিপ্রেক্ষিতে নারীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়নি ; বরং 
উৎসাহিত করা হয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

নিজের সম্পদ অন্যায় পস্থায় ব্যয় করা বৈধ নয় £ আলোচ্য 
আয়াতের মধ্যে 94:09 - শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ 
“তোমাদের সম্পদ পরস্পরের মধ্যে” এর দ্বারা তফসীরকারগণ 
সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পরস্পরের মধ্যে অন্যায় 
পন্থায় একের সম্পদ অন্যের পক্ষে ভোগ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। 

আবু হাইয়্যান -তফসীরে-বাহ্‌রে মুহীত'_ এ বলেন, আয়াতে এ 
শব্দগুলো দ্বারা নিজস্ব সম্পদও অন্যায় পথে ব্যয় করা কিংবা অপব্যয় 
করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 

আয়াতে (469 বলা হয়েছে। যার অর্থ 'খেয়ো না । পরিভাষার 
বিচারে 'খেয়ো না’ বলতে যে কোনভাবে ভোগদখল বা হস্তক্ষেপ করো না 
বোঝানো হয়েছে। সেটা খেয়ে, পরিধান করে কিংবা অন্য যে কোন পদ্থায় 
ব্যবহার করেই হোক না কেন! কেননা, সাধারণ পরিভাষায় সম্পদে যে 
কোন হস্তক্ষেপকেই 'খেয়ে ফেলা" বলা হয়, যদি সস্রষ্ট বস্তুটি আদৌ 
খাদ্যবস্তু নাও হয়। 

৮৬ - শব্দটির তরজমা করা হয়েছে “অন্যায় পদ্থায়'। হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে-মাসউদ (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবীগণের মতে 
শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ এবং না-জায়েয সবগুলো পদ্থাকেই বাতেল বলা 
হয়। যেমন, চুরি, ডাকাতি, আত্মসাৎ, বিশ্বাসভংগ, ঘুষ, সুদ, জুয়া প্রভৃতি 
সকল প্রকার অন্যায় পস্থাই এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত (বাহুরে - মুহীত) 

*বাতেল' পন্থায় খাওয়া £ কোরআন পাক একটিমাত্র শব্দ ৬৮%, 
বলে অন্যায় পন্থায় অর্জিত সকল প্রকার সম্পদকে হারাম করে দিয়েছে। 
লেনদেন এর ব্যাপারে অন্যায় প্থা কি কি হতে পারে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর 
বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে, 
লেনদেন এর ব্যাপারে আল্লাহ্র রসূল (সাঃ) যেসব বিষয়কে হারাম বলে 
শব্দের ব্যাখ্যা মাত্র। ফলে হাদীসে উল্লেখিত অর্থনৈতিক লেনদেন বিষয়ক 
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বিধি-নিষেধগুলোও প্রকৃতপক্ষে কোরআনেরই নির্দেশ। 


সৎ-রোষগারের শর্তাবলী £ হযরত মুআয-ইবনে জাবাল (রাঃ) 
বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন,_ সর্বাপেক্ষা পবিত্র 
রোযগার হচ্ছে ব্যবসায়ীদের রোযগার। তবে শর্ত হচ্ছে, তারা যখন কথা 
বলবে তখন মিথ্যা বলবে না। কোন আমানতের খেয়ানত করবে না। কোন 
পণ্য ক্রয় করার সময় সেটাকে মন্দ সাব্যস্ত করে মূল্য কম দেয়ার চেষ্টা 
করবে না। নিজের মাল বিক্রয় করার সময় সে মালের অযথা তারিফ করে 
ক্রেতাকে বিভ্রান্ত করবে না। তার নিজের নিকট অন্যের ধার থাকলে 
পাওনাদারকে অযথা ঘুরাবে না। অপরপক্ষে, সে কারো কাছে কিছু পাওনা 
হলে তাকে উত্ত্যক্ত করবে না-_ (ইসফাহানী, তফসীরে - মাযহারী) 

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ৫ 

৮৪ এ EL সই Loss LUD 1৯ ৩১০ sb 0 

Cl nm 25৬০১ ye SU 1- Ges 

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে, সংভাবে লেন-দেন করে এবং 
সত্য বলে_সেসব লোক ছাড়া কেয়ামতের দিন ব্যবসায়ীরা গোনাহগারদের 
কাতারে উত্থিত হবে।” 

অন্যের সম্পদ হালাল হওয়ার দু'টি শর্ত £ আলোচ্য আয়াতে 

৫৩8৮৬ বাক্যটি সংযুক্ত করে বলে দেয়া হয়েছে যে, যেসব 
ক্ষেত্রে ব্যবসার নামে সুদ, জুয়া, ধোকা-প্রতারণা ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে 
অন্যের সম্পদ হস্তগত করা হয়, সেসব পন্থায় সম্পদ অর্জন করা বৈধ 
ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং হারাম ও বাতিল প্থা। তেমনি যদি স্বাভাবিক 
ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও লেনদেনের মধ্যে উভয় পক্ষের আস্তরিক সন্তষ্টি না 
থাকে, তবে সেরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও বাতিল এবং হারাম। 

পাপের প্রকারভেদ £ উল্লেখিত আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, 
পাপের প্রকারভেদ দু'রকম। কিছু কবীরা অর্থাৎ, কঠিন ও বড় রকমের 
পাপ, আর কিছু সগীরা অর্থাৎ, হালকা ও ছোট পাপ। এ কথাও প্রতীয়মান 
হচ্ছে যে, যদি কেউ সাহস করে কবীরা গোনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকতে পারে, 
তাহলে আল্লাহ্‌ তাআলা ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদের সগীরা 
গোনাহ্‌গুলো নিজেই ক্ষমা করে দেবেন। 

যাবতীয় ফরয-ওয়াজিবসমূহ সম্পাদন করাও কবীরা গোনাহ্‌ থেকে 
ধাচার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, ফরয-ওয়াজিবসমূহ ত্যাগ করাও কবীরা 
গোনাহ। বস্তুতঃ যে লোক ফরয-ওয়াজিবসমূহ পালনের ব্যাপারে যথাযথ 
অনুবর্তিতা অবলম্বন করে এবং যাবতীয় কবীরা গোনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকে, 
আল্লাহ্‌ স্বয়ং তার সগীরা গোনাহসমূহের কাফফারা করে দেবেন। 

'সৎকর্মসমূহ সগীরা গোনাহ্র প্রায়শ্চত্তস্বরপ £ প্রায়শ্চিত্ত অর্থ এই 
যে, কর্তার সৎ-কর্মসমূহকে সগীরা গোনাহের ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেখিয়ে 
তার হিসাব সমান সমান করে দেয়া হবে। জাহান্নামের পরিবর্তে সে জান্নাত 
প্রাপ্ত হবে। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, কোন লোক যখন নামায 
পড়ার জন্য অযু করে, তখন প্রতিটি অঙ্গ ধৌত হওয়ার সাথে সাথে তার 
গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়। মুখমণ্ডল ধুয়ে নিলে চোখ, কান ও নাক 
প্রভৃতি অঙ্গের পাপসমূহের কাফফারা হয়ে যায়। কুলি করার সঙ্গে সঙ্গে 
জিহ্বার পাপের কাফ্ফারা হয়ে যায়, আর পা ধোয়ার সাথে সাথে ধুয়ে 





যায় পায়ের পাপসমূহ। তারপর যখন সে মসজিদের দিকে রওয়ানা হয়, 
তখন প্রতিটি পদক্ষেপে পাপের কাফ্ফারা হতে থাকে। 

কবীরা গোনাহ শুধু তওবা দ্বারাই মাফ হয় £ আলোচ্য আয়াতের 
দ্বারা একথাও বোঝা গেল যে, অযু, নামায প্রভৃতি সংকর্মের মাধ্যমে 
গোনাহ্‌র কাফফারা হওয়ার ব্যাপারে হাদীসে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তার 
অর্থ হলো সগীরা গোনাহ্‌। কবীরা গোনাহ্‌ একমাত্র তওবা ছাড়া মাফ হয় 
না। বস্তুতঃ সগীরা গোনাহ্‌ মাফের শর্ত হল, সাহস ও চেষ্টার মাধ্যমে 
কবীরা গোনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকা। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে, যদি কোন লোক 
কবীরা গোনাহে লিপ্ত থেকেও অযু-নামায আদায় করতে থাকে, তবে শুধু 
মাত্র অযুনামায কিংবা অন্যান্য সতকর্মের দ্বারা তার সগীরা গোনাহের 
কাফফারাও হবে না-_কবীরা গোনাহ, তো থাকলই।_ কাজেই কবীরা 
গোনাহের একটা বিরাট অনিষ্ট স্বয়ং সে সমস্ত পাপের অস্তিত্ব, যার প্রতি 
কোরআন ও হাদীসে কঠোর সাবধানবাণী বর্ণিত হছে। সেগুলো সত্যিকার 
তওবা ছাড়া ক্ষমা হয় না। 

মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয় এমন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করাঃ এ আয়াতে 
অন্যের এমনসব বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে নিষেধ করা 
হয়েছে যা মানুষষের সাধ্যায়ত্ত নয়। কারণ, মানুষ যখন নিজেকে অন্যের 
চাইতে ধন-দৌলত, আরাম-আয়েশ, বিদ্যা-ুদ্ধি শারীরিক 
সৌন্দর্য-সৌষ্ঠবে খাটো অনুভব করে, তখন স্বভাবগতভাবেই তার অস্তরে 
হিংসার বীজ উপ্ত হতে শুরু করে। এতে কম করে হলেও তার মনে সেসব 
বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত লোকের সমপর্যায়ে উন্নীত হওয়া কিংবা তার চাইতেও 
কিছুটা উপরে উঠবার একটা বাসনা সৃষ্টি হতে থাকে। অথচ অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই তার সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়ার মত নয়। কেননা, তা অর্জন 
করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। যেমন, কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষ হয়ে 
জনুগ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা বা কোন সাধারণ ঘরের সন্তানের পক্ষে দেশের 
সেরা কোন পরিবারের সন্তান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা কিংবা কারো পক্ষে 
অত্যন্ত সুশ্রী হওয়ার বাসনা ইত্যাদি। যদি কেউ আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে 
জন্মগতভাবে এসব বৈশিষ্ট্য লাভ করতে না পারে, তবে সারা জীবন 
সাধ্য-সাধনা করেও তার পক্ষে সেটা লাভ করা সম্ভব হবে না। উদাহরণতঃ 
কোন বেটে কদাকার লোক সুন্দর-সুঠাম হওয়ার জন্য কিংবা কোন 
সাধারণ ঘরের সন্তান মহান সৈয়দ বংশের সন্তান হওয়ার জন্য যদি 
আজীবন সাধনা করে, তবে তার সে সাধনা সফল হওয়ার নয়। এটা 
মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়, কোন দাওয়া-তদবীরও এ ব্যাপারে ফলপ্রসূ হওয়ার 
নয়। এমতাবস্থায় যদি তার অস্তরে এরূপ আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় যে, আমার 
পক্ষে যখন এরপটি হওয়া সম্ভব নয়, তখন অন্য আর একজন কেন এরূপ 
বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হবে? এরূপ মনোভাবকে “হাসাদ' বা হিংসা বলা হয়। এটা 
মানব-চরিত্রের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর ও লজ্জাজনক রোগবিশেষ। 
দুনিয়ার অধিকাংশ ঝগড়া-ফ্যাসাদ এবং হত্যা-লুষঠনের উদগাতাই হচ্ছে 
মানব-চরিত্রের এ কুৎসিৎ ব্যাধি। 

(কোরআন-করীম সে অশান্তি অনাচারের পথ রুদ্ধ করার উদ্দেশেই 
এরশাদ করেছেঃ 


FUELS 
অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা বিশেষ কোন হেকমতের কারণেই মানুষের 


২৪৫ সুরা আন্‌-নিসা Yeo 





ধধ্য এ বৈশিষ্ট্যসমূহ বিভিন্ন জনের মধ্যে বন্টন করেছেন। তার 
বর্মাণহস্তই এক একজনের মধ্যে এক এক ধরনের গুণ-বৈশিষ্ট্য বিতরণ 
ফ্ররেছে। সুতরাং প্রত্যেককেই তার নিজের ভাগ্যের প্রতি তুষ্ট এবং রাজী 
ধরা উচিত। অন্যের গুণ-বৈশিষ্ট্যের আকাঙ্ক্ষায় অস্তর বিষিয়ে তোলা 
কান অবস্থাতেই সমীচীন নয়। কেননা, এতে নিজেকে অর্থহীন মানসিক 
গঢ়া এবং হিংসারূপী কঠিন গোনাহে লিপ্ত করা ছাড়া আর কোন ফল লাভ 
ঘনা। 

আল্লাহ্‌ তাআলা যাকে নররূপে সৃষ্টি করেছেন তাতেই তার 
প্াকরগুযারী করা কর্তব্য। অপরপক্ষে যাকে নারীরপে সৃষ্টি করেছেন 
অরও কর্তব্য এতে রাজী থাকা এবং চিন্তা করা যে, যদি তাকে পুরুষরূপে 
টি করা হতো তবে হয় তো সে পুরুষের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম 
হতা না, বরং উল্টা গোনাহ্‌গার হতে হতো। যাকে আল্লাহ্‌ তাআলা 
গীন্দর্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তার পক্ষে এ নেয়ামতের শুকরিয়া করা 
উটিত। অপরপক্ষে যে কদাকার তার পক্ষেও অনর্থক দুঃখ ভারাক্রান্ত না 
হ্য় বরং চিন্তা করা উচিত যে, হয় তো কোন মঙ্গলের জন্যই আল্লাহ্‌ পাক 
আমাকে এই চেহারা অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এরূপ না হয়ে যদি আমি 
স্ত্রী হতাম, তবে হয় তো কোন ফেতনার সম্মুখীন হতে হতো। অনুরূপ 
দাদ বংশে জন্মগ্রহণ করে যেমন কারো পক্ষে অহঙ্কারী হওয়া উচিত নয়, 
(মনি সাধারণ বংশে জন্মগ্রহণকারী কোন লোকের পক্ষেও রক্ত-ধারার 
দিক দিয়ে সৈয়দ হওয়ার দুরাশা পোষণ করা উচিত নয়। কেননা, হাজার 
জা ও আকাঙ্ক্ষার দ্বারাও তা অর্জিত হওয়ার নয়। সুতরাং এরূপ অর্থহীন 
অকাজক্ষা পোষণ করে মানসিক যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই লাভ হবে না। 
অই বংশ মর্যাদা লাভের দুরাশার চাইতে নেক আমল ও সদগুণের মাধ্যমে 
বদি কেউ প্রাধান্য অর্জন করতে সচেষ্ট হয়, তবেই তার সে চেষ্টা ফলপ্রসু 
যব। এটা মানুষের সাধ্যায়ন্ত। এ চেষ্টার মাধ্যমে মানুষ শুধু সাফল্যই লাভ 
করতে পারে না, বরং অনেক ক্ষেত্রে জন্মগত বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার স্তরকে 
ঘড়িয়ে আরো অনেক উরধব উঠতে পারে। 

কোরআনের কোন কোন আয়াত এবং একাধিক সহীহ হাদীসের 
ঝর্নায় সংকর্মে প্রতিযোগিতা অর্থাৎ, অন্যের চাইতে এগিয়ে যাওয়ার 
ধষটায় অগ্রণী হওয়ার নির্দেশ দেখতে পাওয়া যায়। অনুরূপ অন্যের মধ্যে 
ঘ গুণ-গরিমা রয়েছে, তা অর্জন করার জন্যে সচেষ্ট হওয়ার প্রতিও 
ঈংসাহ প্রদান করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে লক্ষণীয় এই যে, আল্লাহ্‌ এবং 
উর রসূল (সাঃ) শুধু এ সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেই অন্যের সাথে 
ধতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন, 
গুলো মানুষের সাধ্যায়ত্ত, যেগুলো চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে মানুষ অর্জন 
তে পারে। যেমন, কারো গভীর জ্ঞান কিংবা চারিত্রিক মহত্ব দেখে তার 
ফা থেকে তা অর্জন করার জন্য চেষ্টা-সাধনা করা প্রশংসনীয় কাজ। 
আলোচ্য এ আয়াতে সেরূপ চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহ দেয়া 
ছে। বলা হয়েছেঃ 


টক 
অর্থাৎ, পুরুষরা যাকিছু সাধনার মাধ্যমে অর্জন করবে তারা তার অংশ 


গাবে এবং নারীরা যাকিছু অর্জন করবে তার অংশও তারা পাবে। এখানে 
ইত করা হয়েছে যে, গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং কর্মে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে 





বৈশিষ্ট্য লাভ করার চেষ্টা ব্যর্থ হবে না। প্রত্যেকেই তার প্রচেষ্টার ফল 
অবশ্যই লাভ করবে। 

সুরা-নিসার শুরু থেকে এ পর্যস্ত অধিকাংশ হুকুম ও হেদায়েত ছিল 
নারী শ্রেণীর অধিকার সম্পর্কিত। ইসলাম-পূরব যুগে দুনিয়ার সর্বত্র অবলা 
নারীদের প্রতি ব্যাপকভাবে যেসব নির্ধাতনমূলক অন্যায় আচরণ প্রচলিত 
ছিল, এসব নির্দেশের মাধ্যমে কোরআন সেগুলোর উচ্ছেদ সাধন করেছে। 
বস্তুতঃ পুরুষেরা যেসব অধিকার ভোগ করে, ইসলাম নারীদেরকেও 
সেরূপ সমান অধিকার দিয়েছে। নারীদের যিশ্মায় যেমন পুরুষের প্রতি 
কিছু বিশেষ ধরনের কর্তব্য আরোপ করেছে, তেমনি পুরুষদের উপরও 
নারীদের প্রতি কিছু বিশেষ দায়িত্ব পালন ফরয করেছে। 

নাফরমান স্ত্রী ও তার সংশোধনের উপায় £ অতঃপর সেসব 
স্ত্রীলোকের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যারা স্বামীদের আনুগত্য করে 
না কিংবা যারা এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। কোরআনে করীম তাদের 
সংশোধনের জন্যে পুরুষদের যথাক্রমে তিনটি উপায় বাতলে দিয়েছে। বলা 
হয়েছে__ 

অর্থাৎ, স্ত্রীদের পক্ষ থেকে যদি নাফরমানী সংঘটিত হয় কিংবা এমন 
আশঙ্কা দেখা দেয়, তবে প্রথম পর্যায়ে তাদের সংশোধন হলো যে, 
নরমভাবে তাদের বোঝাবে। যদি তাতেও বিরত না হয়, তবে দ্বিতীয় 
পর্যায়ে তাদের বিছানা নিজের থেকে পৃথক করে দেবে। যাতে এই 
পৃথকতার দরুন সে স্বামীর অসস্তষ্টি উপলব্বি করে নিজের কৃতকর্মের জন্য 
অনুতপ্ত হতে পারে। কোরআন-বরীমে এ প্রসঙ্গে 7551) শব্দ 
ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ফেকাহ্শাস্ত্রবিদগণ এই মর্মোদ্ধার করেছেন 
যে, পৃথকতা শুধু বিছানাতেই হবে, বাড়ী বা থাকার ঘর পৃথক করবে না 
যাতে স্ত্রীকে সে ঘরে একা থাকতে হয়। কারণ, তাতে তার দুঃখও বেশী 
হবে এবং এতে কোন রকম অঘটন ঘটে যাওয়ারও সম্ভাবনা অধিক। 


আয়াতের শেষাংশে এরশাদ হয়েছে যে, এই তিনটি পন্থা প্রয়োগে যদি 
স্ত্রী অনুগত হয়ে যায়, তবে তোমরাও সহনশীলতার আশ্রয় নাও সাধারণ 
কথায় কথায় দোষারোপের পন্থা খুঁজে বেড়িয়ো না। আর জেনে রেখো, 
আল্লাহ্র কুদরত ও ক্ষমতা সবার উপরেই পরিব্যাপ্ত। 

বিষয় সংক্ষেপ £ এই আয়াতের দ্বারা মূলনীতিস্বরূপ যে বিষয়টি 
প্রতীয়মান হয় তা হচ্ছে এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের বক্তব্য অনুসারে 
পুরুষ ও নারীদের অধিকার পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ, বরং পুরুষের তুলনায় 
নারীদের দুর্বলতার কারণে তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে 
তুলনামূলকভাবে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কারণ নারীরা বল প্রয়োগের 
মাধ্যমে নিজেদের অধিকার আদায় করে নিতে পারে না। কিন্তু তথাপি এই 
সমতার অর্থ এই নয় যে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে মর্যাদার কোন পার্থক্যও 
থাকবে নাঃ বরং দুটি ন্যায়সঙ্গত ও তাৎপর্যের প্রেক্ষিতেই পুরুষদেরকে 
নারীদের পরিচালক নিযুক্ত করা হয়েছে। 

প্রথমতঃ পুরুষকে তার জ্ঞানৈশূর্য ও পরিপূর্ণ কর্মক্ষমতার কারণে নারী 
জাতির উপরে মর্যাদা দেয়া হয়েছে, যা অর্জন করা নারী জাতির পক্ষে 
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আদৌ সম্ভব নয়। দৈবাৎ কিংবা ব্যক্তিবিশেষের কথা স্বত্ব 

দ্বিতীয়তঃ নারীর যাবতীয় প্রয়োজনের নিশ্চয়তা পুরুষরা নিজের 
উপার্জন কিংবা স্বীয় সম্পদের দ্বারা বিধান করে থাকে। 

প্রথম কারণটি হল, আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত ও মানুষের নিজস্ব ক্ষমতা 
বহির্ভূত। আর দ্বিতীয় কারণটি নিজের উপার্জিত ও ক্ষমতাভিত্তিক। 
তাছাড়া একথাও বলা যেতে পারে যে, একই পিতা-মাতার স্তানদের 
মধ্যে কাউকে শাসক, কাউকে শাসিত বানানোর জন্য বুদ্ধি ও ন্যায়ের 
আলোকে দু'টি বিষয় অপরিহার্য ছিল £ (১) যাকে শাসক বানানো হবে, 
তার মধ্যে জ্ঞান ও কর্মের নিরিখে শাসনকার্ষের যোগ্যতা; (২) তার 
অভিভাবকত্বে শাসিতের সম্মতি। প্রথম কারণটি পুরুষের শাসকোচিত 
যোগ্যতার পরিচায়ক। আর দ্বিতীয় কারণ শাসিত হওয়ার ব্যাপারে 
নারীদের স্বীকারোক্তি। কারণ, নারীরা যখন বিয়ের সময় নিজের খোরপোষ 
ও মোহরের শর্তে বিয়ের অনুমতি দান করে, তখনই সে তাদের 
অভিভাবকত্ব মেনে নেয়। 

সারকথা, এ আয়াতের প্রথম বাক্যে পারিবারিক ও সামাজিক 
জীবন ব্যবস্থার একটি মূলনীতি বাতলে দেয়া হয়েছে। তাহল এই যে, 
অধিকাংশ বিষয়ে অধিকারের সমতাবিধান সত্বেও নারীর উপর পুরুষের 
একটি শাসকোচিত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। নারীরা হল পুরুষের শাসিত ও 
অধীন। 

এই মূলনীতির ভিত্তিতে পৃথিবীতে নারীদের দু'টি শ্রেণী রয়েছে। একটি 
হল তাদের শ্রেণী যারা আলোচ্য মূলনীতি এবং স্থিরীকৃত চুক্তির অনুবরতী 
রয়েছে এবং পুরুষের অভিভাবকত্ব স্বীকার করে নিয়ে তার আনুগত্য 
অবলম্বন করেছে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হল সে সমস্ত নারীরা, যারা 
যঘার্থভাবে এ মূলনীতির অনুবতীঁ থাকেনি। প্রথম শ্রেণীর নারীরা 
পারিবারিক ও বৈষয়িক শাস্তি ও স্বস্তির জন্য নিজেরাই ফিস্মাদার | তাদের 
কোন সংশোধনের প্রয়োজন নেই। 


দ্বিতীয় শ্রেণীর নারীদের সংশোধনকল্পে এ আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে 
এমন এক সুষ্ঠ ব্যবস্থা বাতলানো হয়েছে, যার মাধ্যমে ঘরের বিষয় ঘরের 





ভেতরেই সংশোধিত হয়ে যেতে পারে। এবং স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ-বিসংবাদ 
তাদের দু'জনের মধ্যেই মীমাংসা হয়ে যেতে পারে; তৃতীয় কোন লোকের 
যেন প্রয়োজনই না হয়। এতে পুরুষদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, 
তোমরা যদি নারীদের অবাধ্যতা কিংবা অনুগত্যের কিছু অভাব অনুভব 
কর, তবে সর্বাগ্ে বুঝিয়ে-শুনিয়ে তাদের মানসিক সংশোধন কর। এতেই 
যদি ফলোদয় হয়ে যায়, তবে বিষয়টি এখানেই মিটে গেল। এতে সংশিষ্ট 
স্ত্রীলোকটি সব সময়ের জন্য পাপ থেকে বেচে গেল। আর পুরুষও 
মানসিক যাতনা থেকে রেহাই পেল। এভাবে উভয়ে দুঃখ-বেদনার কবল 
থেকে মুক্তি পেল। পক্ষান্তরে যদি বুঝিয়ে-শুনিয়ে কাজ না হয়, তখন 
দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদেরকে সতর্ক করার জন্য এবং নিজের অসন্তষ্টি প্রকাশ 
করার উদ্দেশে নিজে পৃথক বিছানায় শোবে। এটা একটা মামুলি শাস্তি এবং 
উত্তম সতকীকিরণ। এতে যদি স্ত্রী সতর্ক হয়ে যায়, তবে বিবাদটিও 
এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারে। আর যদি সে এ ভদ্রজনোচিত শাস্তির 
পরেও স্বীয় অবাধ্যতা ও দুক্র্ম থেকে ফিরে না আসে, তাহলে তৃতীয় 
পর্যায়ে সাধারণভাবে মারধোর করারও অনুমতি রয়েছে। আর তার সীমা 
হল এই যে, শরীরে যেন সে মারধোরের প্রতিক্রিয়া কিংবা জখম না হয়। 
কিন্তু এই পর্যায়ের শাস্তি দানকেও রসূলে করীম (সাঃ) পছন্দ করেননি, 
বরং তিনি বলেছেন, “ভাল লোক এমন করে না'। 

যাহোক, এ সাধারণ মারধোরের মাধ্যমেই যদি সমস্যার সমাধান হয়ে 
যায় তবুও উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেল। এতে যেমন স্ত্রীদের সংশোধনকল্পে 
পুরুষদেরকে তিনটি অধিকার দান করা হয়েছে, তেমনিভাবে আয়াতের 
শেষাংশে একথাও বলা হয়েছে 35454555625 
অর্থাৎ, যদি এ তিনটি ব্যবস্থার ফলে তারা তোমাদের কথা মানতে আরস্ত 
করে, তবে তোমরাও আর বাড়াবাড়ি করো না এবং দোষানুদ্ধান করতে 
যেও না, বরং কিছু সহনশীলতা অবলম্বন কর। আর একথা খুব ভাল করে 
জেনে রেখো যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদেরকে নারীদের উপর তেমন 
কোন উচ্চ মর্যাদা দান করেননি। আল্লাহ্‌ তাআলার মহত্ব তোমাদের উপরও 
বিদ্যমান রয়েছে, তোমরা কোন রকম বাড়াবাড়ি করলে তার শাস্তি 
(তোমাদেরকেও ভোগ করতে হবে। 
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(৩৫) যদি তাদের মধ্যে সম্পক্ছেদ হওয়ার যত পরিস্থিতিরই আশঙ্কা কর, 
তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্র্রীর পরিবার থেকে একজন 
সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ের মীমাংসা চাইলে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, 
সবকিছু অবহিত। (৩৬) আর উপাসনা কর আল্লাহ্‌র, শরীক করো না তার 
সাথে অপর কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং 
নিক্টাত্ীয়, এতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের 
দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন লা 
দাঙিক-গরিতজনকে।- (৩৭) যারা নিজেরাও কাপণ্য করে এবং অন্যকেও 
কৃপণতা শিক্ষা দেয় আর গোপন করে সেসব বিষয় যা আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাদেরকে দান করেছেন স্বীয় অনুযহে-বস্ততঃ তৈরী করে রেখেছি 
কাফেরদের জন্য অপমানজনক আযাব। (৩৮) আর সে সমস্ত লোক যারা 
বায় করে স্বীয় ধন-সম্পদ লোক-দেখানোর উদ্দেশে এবং যারা আল্লাহ্‌র 
উপর ঈমান আনে লা, ঈমান আনে না কেয়ামত দিবসের প্রতি এবং শয়তান 
যার সাথী হয় সে হল নিকৃষ্টতর সাথী । (৩৯) আর কি-ই বা ক্ষতি হত 
তাদের যদি তারা ঈমান আনত আল্লাহ্‌র উপর, কেয়ামত দিবসের উপর 
এবং যদি ব্যয় করত আল্লাহ্‌-এ্রদত রিযিক থেকে! অথচ আল্লাহ্‌ তাদের 
ব্যাপারে যথার্থভাবেই অবগত (৪০) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ কারো প্রাপ্য হক 
বিন্ু-বিসগ্ড রাখেন ন আর যদি তা সৎকর্ম হয়, তবে তাকে দ্বিগুণ করে 
দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে বিপুল সওয়াব দান করেন। (৪১) আর তখন 
কি অবস্থা দীড়াবে, যখন আমি ডেকে আনব প্রতিটি উম্মতের মধ্য থেকে 
অবস্থা বর্ণনাকারী এবং আপনাকে ডাকব তাদের উপর অবস্থা 
বরশনাকারীরপে । 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


বিবাদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উভয় পরিবারের সালিসের মাধ্যমে মীমাংসা 
করার বিধান £ উল্লেখিত ব্যবস্থাটি ছিল- এ কারণে যাতে ঘরের ব্যাপার 
ঘরেই মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অনেক সময় মনোমালিন্য বা 
বিবাদ দীর্ঘায়িও হয়ে যায়। তা স্ব্রীর স্বভাবের তিক্ততা ও অবাধ্যতা 
কিংবা পুরুষের পক্ষ থেকে অহেতুক কড়াকড়ি প্রভৃতি যে কোন কারণেই 
হোক এমতাবস্থায় ঘরের বিষয় আর ঘরে সীমিত থাকে না; বাইরে নিয়ে 
যাওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু সাধারণতঃ এসব ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের 
সমর্থকরা একে অপরকে মন্দ বলে এবং পারস্পরিক অপবাদারোপ করে 
বেড়ায়। যার ফলে উভয় পক্ষের উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শেষ 
পর্যন্ত দু'জনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিবাদই পারিবারিক বিসংবাদের রূপ 
পরিগ্রহ করে। 

আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াতে কোরআনে-করীম এ ধরনের 
বিবাদ-বিসংবাদের দরজা বন্ধ করার উদ্দেশে সমসাময়িক শাসকবর্গ, 
উভয়পক্ষের সমর্থক ও পক্ষাবলম্বী এবং মুসলমান দলকে সম্বোধন করে 
এমন এক পূত-পবিত্র পন্থা বাতলে দিয়েছে, যাতে পক্ষদুয়ের মধ্যে সৃষ্ট 
উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যেতে পারে এবং সেই সঙ্গে পরস্পর 
অপবাদারোপের পথও বন্ধ হয়ে গিয়ে আপোষ-ম্ীমাংসার পথ বেরিয়ে 
আসতে পারে। আর ঘরের বিবাদ ঘরে মীমাংসা না হতে পারলেও অস্ততঃ 
পরিবারের মধ্যেই যেন তা হয়ে যায়, আদালতে মামলা-মোকদ্দমা রুজু 
করার ফলে যেন বিষয়টি হাটে-ঘাটে বিস্তার লাভ না করে। 

আর তা হল এই যে, সরকার, উভয়পক্ষের মুরববী-অভিভাবক 
অথবা মুসলমানদের কোন শক্তিশালী সংস্থা তাদের (অর্থাৎ, স্বামী-স্ত্রীর) 
মধ্যে আপোষ করিয়ে দেয়ার জন্য দু'জন সালিস নির্ধারণ করে দেবেন। 
একজন পুরুষের পরিবার থেকে এবং একজন স্ত্রীর পরিবার থেকে। 
এতদুভয় ক্ষেত্রে সালিস অর্থে (০ ( হাকাম) শব্দ প্রয়োগ করে 
কোরআন নির্বাচিত সালিসদুয়ের প্রয়োজনীয় গুণ-বৈশিষ্ট্ের বিষয়টিও 
নির্ধারণ করে দিয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, এতদুভয়ের মধ্যেই বিবাদ 
মীমাংসা করার গুণ থাকতে হবে। বলাবাহুল্য, এ গুণটি সে ব্যক্তির মধ্যেই 
থাকতে পারে, যিনি বিজ্ঞও হবেন এবং তৎসঙ্গেবিশৃস্ত,দ্বীনদারও হবেন। 

সারকথা, একজন সালিস পুরুষের (স্বামীর) পরিবার থেকে এবং 
একজন মহিলার (স্ত্রীর) পরিবার থেকে নির্বাচিত করে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের 
কাছে পাঠানো হবে। যেখানে গিয়ে এতদুভয় কি কি কাজ করবেন এবং 
এদের দায়িত্বই বা কি হবে কোরআনে-করীম তা স্থির করে দেয়নি। অবশ্য 
বরণনাশেষে একটি বাক্য 4৫3335124, অর্থাৎ, 
যদি এতদুভয় সালিস সমস্যার সমাধান এবং পারস্পরিক সমঝোতার 
মনোভাব গ্রহণ করে, তাহলে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের কাজে সহায়তা দান 
করবেন এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সন্তাব সৃষ্টি করে দেবেন। 

এ বাক্যটির দ্বারা দু'টি বিষয় বোঝা যায় £ 

(এক) আপোষ-মীমাংসাকারী সালিসদৃয়ের নিয়ত যদি সৎ হয় এবং 
সত্যিকারভাবেই যদি তারা স্বামী-স্ত্রীর সমঝোতা কামনা করেন, তাহলে 
আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের গায়বী সাহায্য হবে। ফলে তারা 


২৪৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন YEA 





নিজেদের উদ্দেশে কৃতকার্য হবেন। আর তাতেকরে তাদের মাধ্যমে 
স্বামী-স্ত্রীর মনেও আল্লাহ্‌ তাআলা সম্প্রীতি ও মহববত সৃষ্টি করে দেবেন। 
এতে আরো একটি কথা প্রতীয়মান হয় যে, যদি কোথাও পারস্পরিক 
মীমাংসা না হয়, তবে বুঝতে হবে, সালিসদুয়ের যে কোন একজনের মনে 
হয়তো নিস্ার্থতার অভাব ছিল। 

(দুই) এ বাক্যের দ্বারা একথাও বোঝা যায় যে, দু'পক্ষের সালিসকে 
পাঠানোর উদ্দেশ্য হল স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ মীমাংসা করা, এছাড়া অন্য 
কোন উদ্দেশ্য নেই। অবশ্য একথা স্বতন্ত্র যে, উভয়পক্ষ সম্মত হয়ে 
এতদুভয় ব্যক্তিকে নিজেদের উকীল, প্রতিনিধি অথবা সালিস নির্ধারণ 
করবে এবং একথা স্বীকার করে নেবে যে, তোমরা মিলেমিশে যে সিদ্ধান্ত 
নেবে, আমরা তাই মেনে নেব। এক্ষেত্রে এই সালিসদৃয় সম্পূর্ণভাবে তাদের 
বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারী হয়ে যাবে। তারা দু'জনে তালাকের 
ব্যাপারে একমত হয়ে গেলে তালাকই হয়ে যাবে। আবার তারা ‘খোলা’ 
প্রভৃতি যে কোন সিদ্ধান্তে একমত হবে, তাই হবে এবং পুরুষের পক্ষ 
থেকে প্রদত্ত অধিকার অনুসারে যদি তারা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে 
তাই মেনে নিতে হবে। পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের মধ্যে হযরত হাসান বসরী ও 
হযরত আবু হানীফা (রহঃ) প্রমুখেরও এমনি মত। (রাহুল মা' আলী) 

হযরত আলী (রাঃ)-এর সামনে একবার এমনি এক ঘটনা উপস্থিত 
হয়। তাতেও প্রমাণ হয় যে, একমাত্র আপোষ-মীমাংসা ছাড়া উল্লেখিত 
সালিসদুয়ের অন্য কোন অধিকার থাকে না, যতক্ষণ না উভয়পক্ষ 
তাদেরকে পূর্ণ অধিকার দান করে। ঘটনাটি সুনানে বায়হাকী গ্রন্থে হযরত 


ওবায়দা সালমানীর রেওয়ায়েতক্রমে নিম্নরূপ বর্ণিত রয়েছে £ 
একজন পুরুষ ও একজন মহিলা হযরত আলী (রাঃ)-এর খেদমতে 
হাযির হল। তাদের উভয়ের সাথেই ছিল বহু লোকের এক এক দল। 


হযরত আলী (রাঃ) নির্দেশ দিলেন যে, পুরুষের পরিবার থেকে একজন 
এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন 'হাকাম' বা সালিস নির্ধারণ করা 
হোক। অতঃপর সালিস নির্ধারিত হয়ে গেলে তাদের সম্বোধন করে হযরত 
আলী (রাঃ) বললেন, তোমরা কি তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জান? আর 
তোমাদেরকে কি করতে হবে সে ব্যাপারে কি তোমরা অবগত? শোন, 
তোমরা যদি এই স্বামী-স্ত্রীকে একত্রে রাখার ব্যাপারে এবং তাদের 
পারস্পরিক আপোষ মীমাংসা করে দেয়ার ব্যাপারে একমত হতে পার, 
তবে তাই করো। পক্ষান্তরে তোমরা যদি মনে কর যে, তাদের মধ্যে 
আপোষ-মীমাংসা করা সম্ভব নয়, কিংবা তা করে দিলে টিকতে পারবে না 
এবং তোমরা উভয়েই তাদের পৃথক করে দেয়ার ব্যাপারে একমত হয়ে 
এতেই মঙ্গল বিবেচনা কর, তবে তাই করবে। একথা শুনে মহিলাটি বলল, 
আমি এটা স্বীকার করি এতদুভয় সালিস আল্লাহর আইন অনুসারে যে 
ফয়সালা করবে, তা আমার মতের পক্ষে হোক অথবা বিরোধী হোক, 
আমি তাই মানি। 

কিন্ত পুরুষটি বলল, পৃথক হয়ে যাওয়া কিংবা তালাক হয়ে যাওয়া 
তো আমি কোনক্রমেই সহ্য করবো না। অবশ্য সালিসদের এ অধিকার 
দিচ্ছি যে, তারা আমার উপর যে কোন রকম আর্থিক জরিমানা আরোপ 
করে তাকে (স্ত্রীকে) সম্মত করিয়ে দিতে পারেন। 

হযরত আলী (রাঃ) বললেন, না তা হয় না। তোমারও সালিসদেরকে 
তেমনি অধিকার দেয়া উচিত যেমন স্ত্রী দিয়েছে। 





এ ঘটনার দ্বারা কোন কোন মুজতাহিদ ইমাম উদ্ভাবন করেছেন যে, 
সালিসদের অধিকারসম্পন্ন হওয়া কর্তব্য। যেমন, হযরত আলী 
উভয়পক্ষকে বলে তাদেরকে অধিকারসম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু ইমাম 
আযম হযরত আবু হানীফা ও হযরত হাসান বসরী (রহঃ) সাব্যস্ত করেছেন 
যে, উল্লেখিত সালিসদুয়ের অধিকারসম্পন্ন হওয়াই যদি অপরিহার্য হতো, 
তবে হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক উভয়পক্ষের সম্মতি লাভের চেষ্টা করার 
কোন প্রয়োজনীয়তাই ছিল না। সুতরাং উভয়পক্ষকে সম্মত করার চেষ্টাই 
প্রমাণ করে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে এই সালিসদৃয় অধিকারসম্পন্ন নয়। অবশ্য 
স্বামী-স্ত্রী যদি অধিকার দান করে, তবে অধিকারসম্প্ন হয়ে যায়। 

(কোরআনে-করীমের এ শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের পারস্পরিক 
বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসার ক্ষেত্রে অতি চমৎকার এক নতুন পথের 
উন্মোচন হয়ে যায়। 

হক বা অধিকার সংক্রান্ত বর্ণনার পূর্বে তওহীদের আলোচনার 
কারণ £ হক বা অধিকার সংক্রান্ত আলোচনার পূর্বে আল্লাহ্‌র আনুগত্য, 
এবাদত-বন্দেগী ও তওহীদের বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে _ 
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51955541538 অর্থাৎ, আল্লাহ্র এবাদত কর 
এবং এবাদতের বেলায় তার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করো 
না। 

হক বা অধিকার সংক্রান্ত বর্ণনার পূর্বে এবাদত-বন্দেগী ও তওহীদ 
সংক্রান্ত বিষয়টি আলোচনা করার বেশ কিছু তাৎপর্য রয়েছে। তার একটি 
হচ্ছে এই যে,আল্লাহ্‌ তাআলার ভয় এবং তার হুকুম-আহকামের প্রতি 
যাদের মধ্যে নিষ্ঠা না থাকে, তাদের দ্বারা দুনিয়ার অন্য অধিকার রক্ষা 
নিষ্ঠাও আশা করা যায় না। মানবগোষ্ঠী, সমাজের রীতি-নীতি কিংবা 
রাষ্ট্রের আইন-কানুন থেকে আতরক্ষার উদ্দেশে হাজারো পন্থা আবিষ্কার 
করে নেয়। কিন্তু যে বিষয়টি মানুষকে মানুষের অধিকারের প্রতি প্রকাশ্যে 
ও অপ্রকাশ্ শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বাধ্য করতে পারে, তাহল আল্লাহ্‌র ভয় ও 
পরহ্যগারী। আর এই খোদাভীতি ও পরহ্যেগারী শুধুমাত্র তওহীদের 
মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। কাজেই বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ক ও 
আত্মীয়-স্বজনের হক বা অধিকারসমূহের বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে 
তওহীদ ও এবাদত-বন্দেশী সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা একান্তই সঙ্গত। 

তওহীদের পর পিতা-মাতার অধিকার সংক্রান্ত আলোচনা £ 
অতঃপর সমস্ত আত্মীয়-আপনজন ও সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বাণে 
পিতা-মাতার হক সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় 
এবাদত-বন্দেগী ও হকসমূহের পর-পরই পিতা-মাতার হক সম্পর্কিত 
বিবরণ দানের মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত নেয়ামত ও 
অনুগ্রহ একান্তই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, কিন্তু বাহ্যিক উপকরণের 
দিক দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আল্লাহ্‌র পরে মানুষের প্রতি সর্বাধিক 
এহসান বা অনুগ্রহ থাকে পিতা-যাতার। সাধারণ উপকরণসমূহের মাঝে 
মানুষের অস্তিত্বের পেছনে পিতা-মাতাই বাহ্যিক কারণ। তাছাড়া জন্ম 
থেকে যৌবন প্রাপ্তি পর্যন্ত যে সমস্ত কঠিন বন্ধুর পথ ও স্তর রয়েছে, তাতে 
বাহ্যতঃ পিতা-মাতাই তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখেন, তার প্রতিপালন ও 
পরিবর্ধনের জামানতদার হয়ে থাকেন। সে জন্যই কোরআন-করীমের 
অন্যান্য জায়গায়ও পিতা-মাতার হকসমূহকে আল্লাহ্‌ তাআলার এবাদত ও 
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আনুগত্যের সাথে যুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ 
EE) 

অর্থাৎ, আমার এবং তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর। 

হযরত মা’ আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, রসূলে করীম (সাঃ) দশটি 
অসিয়্যত করেছিলেন। তন্মধ্যে-(১) আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে কাউকে 
শরীক করবে না, যদি তোমাদেরকে সেজন্য হত্যা কিংবা অগ্নিদগ্বও করা 
হয়। (২) নিজের পিতা-মাতার নাফরমানী কিংবা তাদের মনে কষ্ট দেবে 
না, যদি তারা এমন নির্দেশও দিয়ে দেন যে, তোমরা তোমাদের পরিবার 
পরিজন ও ধন-সম্পদ ত্যাগ কর।- (মুসনাদে আহমদ) 

রসূলে করীম (সাঃ)-এর বাণীসমূহে যেমন পিতা-মাতার আনুগত্য ও 
তাদের সাথে সদ্যুবহারের তাকিদ রয়েছে, তেমনিভাবে তার সীমাহীন 
ফযীলত, মর্তবা ও সওয়াবের কথাও উল্লেখ রয়েছে। 

বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, মহানবী (সাঃ) 
বলেছেন £ যে লোক নিজের রিযিক ও আয়ুতে বরকত কামনা করবে, তার 
পক্ষে সেলায়ে-রেহ্‌মী অর্থাৎ, নিজের আত্মীয়-স্বজনের হকসমূহ আদায় 
করাউচিত। 

তিরমিযী শরীফের এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলার সন্তষ্টি পিতা-মাতার সন্তষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহ্র অসন্তষ্টি 
পিতার অসন্তষ্টির মধ্যেই নিহিত রয়েছে। 

শোআবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত বায়হাকী (রহঃ) রেওয়ায়েত করেছেন 
যে, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে পুত্র স্বীয় পিতা-মাতার 
অনুগত, সে যখনই নিজের পিতা-মাতার প্রতি সম্মান ও মহব্রতের 
দৃষ্টিতে তাকায়, তখন প্রতিটি দৃষ্টিতে সে একটি করে মকবুল হজ্বে 
সওয়াব প্রাপ্ত হয়। 

বায়হাকীর অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ 
করেছেন, সমস্ত গোনাহ্‌ আল্লাহ্‌ তাআলা ক্ষমা করে দেন, কিন্তু যে লোক 
পিতা-মাতার নাফরমানী এবং তাদের মনে কষ্টদায়ক কাজ করে, তাকে 
আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই বিভিন্ন বিপদাপদে লিপ্ত করে দেয়া হয়। 

নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের সাথে স্যুবহারের তাকীদ £ 
উল্লেখিত আয়াতে পিতা - মাতার পরে পরেই সাধারণ ১00 
অর্থাৎ._ সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্যুবহার করার তাকীদ দেয়া 
হয়েছে। কোরআন-করীমের প্রসিদ্ধ এক আয়াতে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ 
করা হয়েছে যা হুযুর (সাঃ) প্রায়শঃই বিভিন্ন ভাষণের পর তেলাওয়াত 
করতেন। বলা হয়েছে_ 


PIRI IN ADS, 
অর্থাৎ, “আল্লাহ্‌ সবার সাথে ন্যায় ও সদ্যুবহারের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং 
নির্দেশ দিচ্ছেন আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করার জন্য।” এতে 
সামর্থানুযায়ী আত্মীয়-আপনজনদের কায়িক ও আর্থিক সেবা-যত্ব করা, 
তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা এবং তাদের খবরা-খবর নেয়াও অন্তর্ভুক্ত। 
হযরত সালমান ইবনে ‘আমের (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ 
করেছেন যে, সদকার মাল সাধারণ গরীব-মিসকীনকে দান করলে তাতে 





তো শুধু সদকার সওয়াবই পাওয়া যায়, অথচ তা যদি নিজের রক্ত 
সম্পর্কের আত্মীয়'আপনজনকে দান করা হয়, তাহলে তাতে দু'টি 
সওয়াব পাওয়া যায়। একটি হল সদকার সওয়াব এবং আরেকটি হল 
সেলায়ে-রেহ্‌মীর সওয়াব। অর্থাৎ, আত্মীয়তার হক আদায় করার 
সওয়াব।-(মুসনাদে আহমদ, নাসাঈ, তিরমিযী) 

উল্লেখিত আয়াতে প্রথমে পিতা-মাতার হকের ব্যাপারে তাকীদ দেয়া 
হয়েছে এবং তারপরেই আত্মীয়-স্বজনের হকের কথা বলা হয়েছে। 

এতীম-মিসকীনের হক £ তৃতীয় পর্যায়ে এরশাদ হয়েছে - 410 
24281 এতীম ও মিসকীনদের হক সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ যদিও 
সূরার প্রথমভাগে এসে গেছে, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের হক বর্ণনা প্রসঙ্গে 
এখানে তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, লা-ওয়ারিস তথা 
অনাথ শিশু এবং অসহায় মানুষের সাহায্য-সহায়তাকেও এমনি গুরুত্বপূর্ণ 


ও জরুরী বিবেচনা করবে, যেমন আত্মীয়-আপনজনদের বেলায় করে 
থাক। 


প্রতিবেশীর হক £ চতুর্থ পর্যায়ে বলা হয়েছে 3015১/৫1/ 
(এবং নিকট প্রতিবেশীর )- পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে _ 45 - 
২২1 ০৬ শব্দের অর্থ প্রতিবেশী। এ আয়াতে দু'রকম প্রতিবেশীর কথা 
বলা হয়েছে। 

(১) ul ৬১০৬ (২) ৭ ০৩ এতদুভয় প্রকার প্রতিবেশীর 
বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আববাস (রর) বলেছেন, ০৮০ ১১৬ 
বলতে সেসব প্রতিবেশীকে বোঝায়, যারা প্রতিবেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
আত্বীয়ও বটে। এভাবে এতে দু’টি হক সমন্বিত হয়ে যায়। আর +১৮ 
বলতে শুধুমাত্র সে প্রতিবেশীকে বোঝায় যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক 
নেই। আর সেই জন্যই তার উল্লেখ করা হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ে। 
প্রতিবেশীকে বলা হয়, যে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভূক্ত এবং মুসলমান। 
আর ‘জারে-জুনুব' বলা হয় অমুসলমান প্রতিবেশীকে। 

কোরআনে ব্যবহৃত শব্দে অবশ্য এসমুদয় সস্তাব্যতাই বিদ্যমান। 
তাছাড়া বাস্তবতার দিক দিয়েও প্রতিবেশীদের মাঝে স্তরভেদ থাকাটা 
একান্তই যুক্তিসঙ্গত এবং নির্ভরযোগ্যও বটে। আর প্রতিবেশীদের আত্মীয় 
অথবা অনাত্ীয় হওয়ার দিক দিয়েও। প্রতিবেশী চাই নিকটবর্তী হোক 
অথবা দূরবর্তী, আত্মীয় হোক অথবা অনাত্বীয়, মুসলমান হোক অথবা 
অমুসলমান, যে কোন অবস্থায় সাধ্যানুষায়ী তাদের সাহায্য-সহায়তা করা 
ও তাদের খবরা-খবর নেয়া কর্তব্য। 

অবশ্য প্রতিবেশী হওয়া ছাড়াও যার অন্যান্য হক রয়েছে, অন্যান্য 
প্রতিবেশীদের তুলনায় তাকে মর্যাদাগত অগ্রাধিকার দিতে হবে। এক 
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, স্বয়ং হুযুরে আকরাম (সাঃ) এ বিষয়টি স্পষ্ট করে 
দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে, “কোন কোন প্রতিবেশী রয়েছে, যাদের হক 
মাত্র একটি, কোন কোন প্রতিবেশী রয়েছে যাদের হক দু'টি এবং কোন 
কোন প্রতিবেশী রয়েছে যাদের হক তিনটি। এক হক বিশিষ্ট প্রতিবেশী হল 
এমন অমুসলমান যাদের সাথে কোন আত্মীয়তা নেই। দুই হকবিশিষ্ট 


২৫০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন Yo. 





প্রতিবেশী হল তারা, যারা প্রতিবেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানও বটে। 
আর তিন হকবিশিষ্ প্রতিবেশী হল তারা, যারা প্রতিবেশী ও মুসলমান এবং 
সেই সঙ্গে আত্বীয়ও বটে।’- (ইবনে-কাসীর) 

সহকর্মীদের হক £ যন্ঠ পর্যায়ে বলা হয়েছে ৬ ৬%; -এর 
শাব্দিক অর্থ হল সহকর্মী। এতে সেসব সফর সঙ্গীরাও অন্তর্ভুক্ত যারা 
রেল, জাহাজ, বাস, মোটর প্রভৃতিতে পাশাপাশি বসে ভ্রমণ করে এবং সে 
সমস্ত লোকও অন্তর্ভুক্ত যারা কোন সাধারণ বা বিশেষ বৈঠক বা 
অধিবেশনে আপনার সাথে উপবেশন করে থাকে। 

ইসলামী শরীয়ত নিকটবর্তী ও দূরবর্তী স্থায়ী প্রতিবেশীদের অধিকার 
সংরক্ষণকে যেমন ওয়াজিব করে দিয়েছে, তেমনিভাবে সে ব্যক্তির 
সাহচর্যের অধিকার বা হককেও অপরিহার্য করে দিয়েছে, যে সামান্য 
সময়ের জন্য হলেও কোন মজলিস, বৈঠক অথবা সফরের সময় আপনার 
সমপর্যায়ে উপবেশন করে। তাদের মধ্যে মুসলমান, অমুসলমান, আত্বীয়, 
অনাত্বীয় সবাই সমান-_ সবার সাথেই সদ্যুবহার করার হেদায়েত করা 
হয়েছে। এর সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে এই যে, আপনার কোন কথায় বা কাজে 
যেন সে কোন রকম কষ্ট না পায়। এমন কোন কথা বলবেন না, যাতে সে 
মর্মাহত হতে পারে। এমন কোন আচরণ করবেন না, যাতে তার কষ্ট হতে 
পারে। যেমন, সিগারেট পান করে তার দিকে ধোয়া ছাড়া, পান খেয়ে তার 
দিকে পিক ফেলা এবং এমনভাবে বসা যাতে তার বসার জায়গা সংকুচিত 
হয়ে যায় প্রভৃতি। 

(কোরআন-করীমের এ হেদায়েত অনুযায়ী যদি সবাই আমল করতে 
শুরু করে, তাহলে রেল, জাহাজ, বাস প্রভৃতির সফরক্ষেত্রে সংঘটিত 
সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। প্রত্যেকেরই লক্ষ্য করা 
প্রয়োজন যে, আমার শুধুমাত্র একজনের জায়গারই অধিকার রয়েছে; 
তার বেশী জায়গা দখল করে রাখার কোন অধিকার নেই। রেলে বা 
অন্যান্য যানবাহনে অন্য কোন যাত্রী পাশে বসতে গেলে একথা ভাবা 
উচিত যে, এখানে তারও ততটুকুই অধিকার রয়েছে যতটা রয়েছে 
আমার। 

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এমন প্রতিটি লোকই 
সাহেবে-বিল-জাম্ব-এর অন্তর্ভুক্ত যে কোন কাজে, কোন পেশায় বা 
কোন বিষয়ে আপনার সাথে জড়িত বা আপনার অংশীদার; তা 
শিল্পশ্রমেই হোক অথবা অফিস-আদালতের চাকরিতেই হোক কিংবা 
(কোন সফরে বা স্থায়ী বসবাসেই হোক।- (রূহুল-মা’ আনী) 

পথিকের হক £ সপ্তম পর্যায়ে এরশাদ হয়েছে ৯১৬5 
অর্থাৎ, পথিক। এতে এমন লোককে বোঝানো হয়েছে যে সফরের 
অবস্থায় আপনার নিকট এসে উপস্থিত হয় কিংবা আপনার মেহমান হয়ে 
যায়। যেহেতু এই অজানা-অচেনা লোকটির কোন আতীীয় বা সম্পর্কীয় 
লোক এখানে উপস্থিত থাকে না, সেহেতু কোরআন ইসলামী তথা মানবীয় 
সম্পর্কের প্রেক্ষিতে তার হকও আপনার উপর অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত 
করে দিয়েছে। তাহল, সামর্থ্য ও সাধ্যনুযায়ী তার সাথে সদ্যুবহার করা। 


গোলাম-বাঁদী ও কর্মচারীর হক £ অষ্টম পর্যায়ে বলা হয়েছে ৫ 
dv এতে অধিকারভুক্ত গোলাম-ধাদীকে বোঝানো হয়েছে। 





তাদের ব্যাপারেও এ হক সাব্যস্ত ও অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে যে, 
তাদের সাথে সদ্যুবহার করতে হবে। সাধ্যানুযায়ী তাদের খাওয়া-পরার 
ব্যাপারে কাপণ্য করবে না। তাছাড়া তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কাজ 
তাদের দ্বারা করাবে না। 

এখানে আয়াতের বাক্যগুলো যদিও সরাসরিভাবে অধিকারভুক্ত 
গোলাম-বাঁদীকেই বোঝাচ্ছে, কিন্তু কারণ-উপকরণের সামঞ্জস্য এবং রসূল 
করীম (সাঃ)-এর বিভিন্ন বক্তব্যের ভিত্তিতে আলোচ্য নির্দেশ ও 
বিধি-বিধান দাস-দাসী, চাকর-চাকরানী ও অন্যান্য কর্মচারীর ক্ষেত্রেও 
ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। তাদের হকও একই রকম । নির্ধারিত বেতন-ভাতা, 
খানাপিনা প্রভৃতির ব্যাপারে বিলম্ব বা কাপরণ্য করা যাবে না এবং তাদের 
উপর সাধ্যাতীত কোন কাজও চাপানো যাবে না। 

অধিকার প্রদানে তারাই শৈথিল্য প্রদর্শন করে যাদের মনে 
দাস্তিকতা বিদ্যমান £ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে- $4.34) 
13559% 552% -অৰ্থাৎ, আল্লাহ্‌ এমন লোককে পছন্দ করেন না, 
যে দাস্তিক এবং নিজেকে অন্যের চাইতে বড় প্রতিপন্ন করে। 

আয়াতের এই শেষ বাক্যটি পূর্ববর্তী সমস্ত বক্তব্যের উপসংহার। 
কারণ, পূর্ববর্তী আটটি পর্যায়ে যে সমস্ত লোকের হক সম্পর্কে তাকীদ 
করা হয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে সেসব লোকই শৈথিল্য প্রদর্শন করে 
যাদের মন-মানসিকতায় আত্মৃগর্ব, অহমিকা, তাকাববুর ও দাস্ভিকতা 
বিদ্যমান। আল্লাহ্‌ সমস্ত মুসলমানকে এর অভিশাপ থেকে মুক্ত রাখুন 

অতঃপর ৩38, বাক্যে বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত লোক 
দাস্তিক তারা ওয়াজিব হকের ক্ষেত্রেও কাপরণ্য অবলম্বন করে। নিজের 
দায়িত্ব উপলব্বি করে না এবং অন্যান্য লোককেও নিজের অশোভন কথা 
এবং কার্যকলাপের মাধ্যমে এহেন মন্দ অভ্যাস অবলম্বন করার প্রতি 
উৎসাহিত করে 


আয়াতে যে ১৯ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, প্রচলিত অর্থে এর 
প্রয়োগ হয়ে থাকে সাধারণতঃ অর্থ-সম্পদ সংক্রান্ত অধিকার বা হক 
আদায়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে। কিন্তু আয়াতের শানে-নুযুল 
পর্যালোচনা করতে গেলে বোঝা যায়, এখানে ৯ বা কার্পণ্য শব্দটি 
সাধারণ ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যাতে অর্থ-সম্পদ, জ্ঞান ও 
অধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্পণাই অন্তর্ভুক্ত। 

হযরত ইবনে আববাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 
এ আয়াতটি মদীনায় বসবাসরত ইহুদীদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল। এরা 
ভীষণ দাস্তিক ও অসম্ভব রকম কৃপণ ছিল। অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের বেলায় 
যেমন কৃপণতা করত, তেমনি সে সমস্ত জ্ঞানের বিষয়ও গোপন করত, যা 
তারা নিজেদের এলহামী গ্রন্থের মাধ্যমে অর্জন করেছিল এবং সে সমস্ত 
জ্ঞানও গোপন করত যাতে মহানবী (সাঃ)-এর আগমন সংক্রান্ত সুসংবাদ 
ও লক্ষণসমূহের উল্লেখ ছিল। কিন্ত ইহুদীরা এসব বিষয় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস 
করে নেয়ার পরেও কার্পণ্যের আশ্রয় নিত__ না তারা নিজেরা সে জ্ঞান 
অনুযায়ী আমল করত, আর না অন্যকে সে অনুযায়ী আমল করতে 
বলত। 


পরবর্তীতে বলা হয়েছে, যে সমস্ত লোক আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদের 


২৫১ 


সুরা আন্-নিসা 


০) 
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বেলায়ও কার্পণ্য করে এবং এলেম ও ঈমানের ব্যাপারেও কার্পণ্য করে, 
তারা আল্লাহ্‌ তাআলার নেয়ামতের প্রতি অক্তজ্ঞ ; তাদের জন্য নির্ধারিত 
রয়েছে অপমানজনক আযাব। 

দান-খয়রাতের ফযীলত এবং কার্পণ্যের ক্ষতি সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) 
এরশাদ করেছেন_ 

“প্রতিদিন ভোর বেলায় দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের 
একজন বলেন, হে আল্লাহ, সৎপথে ব্যয়কারীকে শুভ প্রতিদান দান কর। 
আর অন্যজন বলেন, হে আল্লাহ, ক্পণকে ধন-সম্পদের দিক দিয়ে 
ধ্বংসের সম্মুখীন করে দাও।”- (বোখারী, মুসলিম) 
অতঃপর (334৫8 বাক্যের দ্বারা দাস্তিকের আরেকটি দোষের 
কথা বলা হয়েছে। তা হল এই যে, এসব লোক আল্লাহ্‌র পথে নিজেরাও 
ব্যয় করে না এবং অন্যকেও ব্যয় না করার অনুপ্রেরণা যোগায়। অবশ্য 
তারা ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশে। আর যেহেতু এরা আল্লাহ্‌ এবং 
আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখে না, সেহেতু তাদের পক্ষে আল্লাহ্র সন্তষ্টি 
এবং আখেরাতের সওয়াবের নিয়তে ব্যয় করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে 
না। এ ধরনের লোক শয়তানের দোসর। অতএব, তাদের পরিণতিও তাই 
হবে, যা হবে তাদের দোসর শয়তানের পরিণতি। 

এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ওয়াজিব হকের ক্ষেত্র 
শৈথিল্য ও কার্পণ্য প্রদর্শন করা যেমন দূষণীয়, তেমনিভাবে লোক 
দেখানোর জন্য এবং উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ব্যয় করাও নিতান্ত মন্দ কাজ। 
যারা একান্তভাবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশে ব্যয় না করে লোক দেখানোর উদ্দেশে 
ব্যয় করে, তাদের আমল আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না। হাদীসে এমন 
কাজকে শেরক বলেও অভিহিত করা হয়েছে। যথা £ 

শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে 
শুনেছি যে, ‘যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশে নামায পড়ল সে শেরেকী 
করল। যে লোক দেখানোর উদ্দেশে রোযা রাখল সে শেরেকী করল এবং 
যে লোক দেখানোর উদ্দেশে সদকা-খয়রাত করল সে শেরেকী করল।”- 
(মুসনাদে-আহমদ) 

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে 441১32941523. অর্থাৎ, 
তাদের ক্ষতিটা কি হবে এবং তাদের এমন কি বিপদই বা হবে, যদি তারা 
আল্লাহ্‌ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে নেয় এবং আল্লাহ প্রদত্ত 
ধন-সম্পদের মধ্য থেকে ব্যয় করে? এগুলো সবই যে একান্ত সহজ 
কাজ। এগুলো গ্রহণ করা বা বাস্তবায়ন করা কোনই কষ্টের বিষয় নয়, 
তবুও কেন নাফরমান ও অকৃতজ্ঞ থেকে আখেরাতে ধ্বংসের বোঝা 
নিজের মাথায় তুলে নিচ্ছে। 

অতঃপর বলা হয়েছে 04259246) অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ 
তাআলা কারো সংকর্মের সওয়াব এবং অশুভ প্রতিদানের বেলায় 
কিছু-বিসরগণ অন্যায় করেন না। বরং নিজের পক্ষ থেকে এতে অধিকতর 
বৃদ্ধি করে দেন এবং আখেরাতে এগুলোকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে তার 
সওয়াব দান করবেন এবং নিজের পক্ষ থেকেও দেবেন মহান দান। _ 

আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট নিম্ৃতম সওয়াবের পরিমাণ হচ্ছে এই যে, 
সেখানে একটি সৎ কাজের জন্য দশ-দশটি সওয়াব লেখা হয়, তদুপরি 





নানা বাহানায় বৃদ্ধির পরেও বৃদ্ধি হতে থাকে। কোন কোন রেওয়ায়েতে 
প্রতীয়মান হয় যে, কিছু সৎকাজ এমনও রয়েছে, যেগুলোর সওয়াব বিশ 
লক্ষ গুণ পর্যন্ত বর্ধিত হয়ে যায়। তাছাড়া আল্লাহ্‌ হলেন মহাদাতা। তিনি 
তার অসীম রহমতে (সৎ কাজের বিনিময়) এমনভাবে বাড়িয়ে দেন, যা 
কোন হিসাব বা সীমা-পরিসীমায় আসে না। বলা হয়েছে_ ৯:81 
৩4) কাজেই আল্লাহ্‌ তাআলার দরবার থেকে যে কি মহাদান হতে 
পারে, তার কি কল্পনা করা যেতে পারে? 
আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 55 শব্দের একটি অর্থ তো সুবিদিত, 
যা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। এছাড়া কোন কোন মনীষী বলেছেন যে, লাল 
রঙের সর্বাধিক ক্ষুদ্র পিপড়াকে $5 (যাররাতুন) বলা হয়। আরবরা 
নিকৃষ্টতা ও ওজনহীনতা বোঝানোর জন্য শব্দটি উদাহরণস্বরূপ বলে 





কাফেরদের ভীতি প্রদর্শনও উদ্দেশ্য বটে। 


তাদের কি অবস্থা হবে, যখন হাশরের ময়দানে প্রত্যেক উম্মতের 
নব্বীগণকে নিজ নিজ উম্মতের নেক-বদ ও সৎ-অসৎ আমলের সাক্ষী 
হিসেবে উপস্থিত করা হবে এবং যখন আপনিও নিজের উম্মতের সাক্ষী 
হিসেবে উপস্থিত থাকবেন: আর বিশেষ করে সেই কাফের-মুশরিকদের 
সম্পর্কে খোদায়ী আদালতে সাক্ষ্য দান করবেন যে, তারা প্রকাশ্য সব 
মু' জেয প্রতাক্ষ করা সব্বেও মিথ্যারোপ করেছে এবং আল্লাহর তওহীদ ও 
আমার রেসালতে বিশ্বাস স্থাপন করেনি। 

বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুযুর (সাঃ) হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
মাসউদকে লক্ষ্য করে বলেছেন, আমাকে কোরআন শোনাও। হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ নিবেদন করলেন, আপনি কি আমার কাছ থেকে শুনতে চান, 
অথচ কোরআন আপনারই উপর অবতীর্ণ হয়েছে! হুযুর বললেন, হা 
পড়। হযরত আবদুল্লাহ্‌ বলেন, অতঃপর আমি সুরা আন-নিসা পড়তে 
পর তিনি বললেন, এবার থাম। তারপর যখন আমি তার দিকে চোখ তুলে 
তাকালাম, দেখলাম, তার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। 

আল্লামা কুস্তলানী (রহঃ) লিখেছেন, এ আয়াত পাঠে, হুযুর (সাঃ)-এর 
সামনে আখেরাতের দৃশ্যাবলী উদ্ভাসিত হয়ে যায় এবং স্বীয় উম্মতের 
শৈছিল্যপরায়ণ ব্যক্তিদের কথা স্মরণ হয়। আর সে জন্যই তার চোখ 
থেকে অঙ্ত প্রবাহিত হতে থাকে। 


জ্ঞাতব্য £ কোন কোন মনীষী বলেছেন, 8 -এর দ্বারা রসূলে 
করীম (সাঃ)-এর সময়ে উপস্থিত কাফের-মুনাফেকদের প্রতি ইঙ্গিত করা 
হয়েছে। আবার অনেকের মতে কেয়ামত পর্যস্ত আগত গোটা উম্মতের 
প্রতিই এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, কোন কোন রেওয়ায়েত দ্বারা 
বোঝা যায় যে, হুযুরের উম্মতের যাবতীয় আমল হুযুরের সামনে 
উপস্থাপিত করা হতে থাকে। 

যাহোক, এতে বোঝা গেল যে, বিগত উল্মতসমূহের নবী-রসুলগণ 
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(৪২) সেদিন কামনা করবে সে সমস্ত লোক, যারা কাফের হয়েছিল এবং 
রসূলের নাফরমানী করেছিল, যেন যমীনের সাথে মিশে যায়। কিন্তু গোপন 
করতে পারবে না আল্লাহ্‌র নিকট কোন বিষয়। (৪৩) হে ঈমানদারগণ । 
তোমরা যখন নেশাধন্ত থাক, তখন নামাযের ধারে-কাছেও যেও না, 
যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ, আর (নামাযের কাছে 
যেও না) ফরয গোসলের অবস্থায়ও, যতক্ষণ না গোসল করে নাও। কিন্তু, 
মুসাফীর অবস্থার কথা স্বতত্র। আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাক কিংবা 
সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি প্রস্াক-পায়খানা থেকে 
এসে থাকে কিংবা নারী গমন করে থাকে, কিন্তু পরে যদি পানিপ্াত্তি সম্ভব 
না হয়, তবে পাক-পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও_ তাতে 
মুখমণ্ডল ও হাতকে ঘষে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তাআলা ক্ষমাশীল। (৪৪) 
তুমি কি ওদের দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাণ হয়েছে, (অথচ) 
তারা পথ্রষ্টতা খরিদ করে এবং কামনা করে, যাতে তোমরাও আল্লাহ্র পথ 
থেকে বিভ্রান্ত হয়ে যাও। (৪৫) অথচ আল্লাহ্‌ তোমাদের শত্রদেরকে যথাখহ 
জানেন। আর অভিভাবক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী 
হিসাবেও আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট । (৪৬) কোন কোন ইহুদী তার লক্ষ্য থেকে কথার 
মোড় ঘুরিয়ে নেয় এবং বলে, আমরা শুনেছি কিন্তু অমান্য করছি। তারা 
আরো বলে, শোন, না শোনার যত। মুখ বীকিয়ে দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য 
প্রদর্শনের উদ্দেশে বলে, “রায়েনা' (আমাদের রাখাল)। অথচ যদি তারা 
বলত যে, আমরা শুনেছি ও যান্য করেছি এবং (যদি বলত,) শোন এবং 
আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ, তবে তাই ছিল তাদের জন্য উত্তম। আর সেটাই 
ছিল যথার্থ ও সঠিক। কিন্ত আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন 
তাদের কুফরীর দরুন। অতএব, তারা ঈমান আনছে না, কিন্তু অতি 
অল্পসংখ্যাক। 


নিজ নিজ উন্মতের সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপিত হবেন এবং স্বয়ং মহানবী 
(সোঃ)-ও স্বীয় উম্মতের কৃতকর্মের সাক্ষ্যদান করবেন। কোরআন করীমের 
এই বর্ণনারীতির দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হুযুর (সাঃ)-এর পর আর কোন 
নবীর আগমন ঘটবে না, যিনি স্বীয় উম্মতের উপর সাক্ষ্যদান করতে 
পারেন। অন্যথায় কোরআন করীমে তার (অর্থাৎ, সে নবীর এবং তার 
সাক্ষ্যদানের) বিষয়ও উল্লেখ থাকত। এ হিসেবে উক্ত আয়াতটি খতমে 
নবুওয়তেরও একটি প্রমাণ। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় £ 

11465308592 আয়াতে ময়দানে-আখেরাতে কাফেরদের 
দুরবস্থার বিবরণ দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, এরা কেয়ামতের দিন কামনা 
করবে যে, হায়! আমরা যদি ভূমির সাথে মিশে যেতাম, ভূমি যদি দ্বিধা 
হয়ে যেত আর আমরা তাতে ঢুকে গিয়ে মাটি হয়ে যেতাম এবং এখনকার 
জিজ্ঞাসাবাদ ও হিসাব-নিকাশ থেকে যদি অব্যাহতি লাভ করতে 
পারতাম ! 

হাশরের ময়দানে কাফেররা যখন দেখবে, সমস্ত জীব-জন্ত একে 
অপরের কাছ থেকে কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়ার পর মাটিতে 
পরিণত হয়ে যাচ্ছে, তখন তাদের আক্ষেপ হবে এবং কামনা করবে__হায়। 
আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম ! যেমন সূরা “নাবা’ তে বলা হয়েছে. 044 
৩৬৫ 8৫ (আর কাফেররা বলবে, কতই না উত্তম হত 
যদি আমরা মাটি হয়ে যেতাম) 

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ১০৭১৩১95 অর্থাৎ, 
এই কাফেররা নিজেদের বিশ্বাস ও কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্র কাছে কোন 
কিছুই গোপন রাখতে পারবে না। তাদের হাত-পা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
স্বীকার করবে, নবী-রসূলগণ সাক্ষ্য দান করবেন এবং আমলনামাসমূহেও 
সবকিছু বিধৃত থাকবে। 

হযরত ইবনে-আববাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, 
কোরআনের এক জায়গায় বলা হয়েছে, “কাফেররা কোন কিছুই গোপন 
করতে পারবে না। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে, তারা কসম খেয়ে খেয়ে 
বলবে ৫৫৮56৫45516 (আল্লাহ্র কসম আমরা শিরক 
করিনি।) বাহ্যতঃ এ দু'টি আয়াতের মাঝে যে বৈপরীত্য দেখা যায় তার 
কারণ কি? তখন হযরত ইবনে-আববাস (রাঃ)-উত্তরে বললেন, ব্যাপারটি 
হবে এমন যে, যখন প্রথমে কাফেররা লক্ষ্য করবে শুধুমাত্র মুসলমান ছাড়া 
অন্য কেউ জান্নাতে যাচ্ছে না, তখন তারা একথা স্থির করে নেবে যে, 
আমাদেরকেও নিজেদের শেরক ও অসৎকর্মের বিষয় অস্বীকার করা 
উচিত। হয় তো আমরা এভাবে মুক্তি পেয়েও যেতে পারি। কিন্তু এ 
অস্বীকৃতির পর স্বয়ং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য 
দিতে আরম্ত করবে এবং গোপন করার যে মতলব তারা স্থির করেছিল, 
তাতে সম্পূর্ণভাবে অক্তকার্য হয়ে পড়বে এবং তখন সবই স্বীকার করে 
নেবে। এজন্যই বলা হয়েছে ১5446323495 কোন কিছুই গোপন 
করতে পারবে না। 
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শরাব হারাম হওয়ার ধারাবাহিক নির্দেশাবলী £ আল্লাহ্‌ রাব্বুল 
আলামীন ইসলামী শরীয়তকে একটি বৈশিষ্ট্য এই দান করেছেন যে, এর 
প্রতিটি বিধি-বিধানকে তিনি সরল ও সহজ করেছেন। তারই এক বিশেষ 
দিক হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন যাদের মন-মানসকে একান্ত 
নিষ্পাপ করে তৈরী করেছিলেন এমন বিশেষ বিশেষ কিছু লোক ছাড়া 
মদ্যপান ছিল সমগ্র আরববাসীর পুরাতন অভ্যাস। কিন্তু বিশেষ বিশেষ 
লোকেরা কখনও এ দুষ্ট বস্তুর ধারে কাছেও যেতেন না। যেমন, মহানবী 
(সঃ) নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও কখনও মদ্য স্পর্শ করেননি। এছাড়া বলতে 
গেলে সমগ্র জাতিই ছিল এ বদভ্যাসে লিপ্ত। আর একথা সর্বজনবিদিত 
যে, কোন বস্তু একবার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে মানুষের পক্ষে তা 
পরিহার করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দীড়ায়। বিশেষ করে মদ্যপান কিংবা 
অন্যান্য নেশাজনিত অভ্যাস মানুষকে এমনভাবে কাবু করে বসে যে, তা 
থেকে বেরিয়ে আসাকে মৃত্যুর শামিল মনে করতে থাকে। 

আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট মদ্যপান ও নেশা করা ছিল হারাম। বিশেষতঃ 
ইসলাম গ্রহণ করার পর মুসলমানদেরকে এর অভিশাপ থেকে রক্ষা ছিল 
আল্লাহ্‌ তাআলার অভিপ্রায়। কিন্তু সহসা একে হারাম করে দেয়া হলে, 
মানুষের পক্ষে এ নির্দেশ পালন করা একাস্তই কঠিন হত। কাজেই প্রথমে 
এর উপর আংশিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হোল এবং এর অশুভ 
প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সতকীকিরপের মাধ্যমে মানুষের মন-মস্তিষ্ষকে একে 
পরিহার করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হল। সুতরাং আলোচ্য এ আয়াতে 
শুধুমাত্র এ হুকুমই দেয়া হয়েছে যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের ধারে- 
কাছেও যেও না। যার মর্ম ছিল এই যে, নামাযের সময়ে নামাযের প্রতি 
মনোনিবেশ করা ফরয। এ সময় মদ্যপান করা যাবে না। এতে 
মুসলমানগণ উপলব্থি করলেন যে, এটা এমন এক মন্দ বস্তু যা মানুষকে 
নামাযে বাধা দান করে। (কাজেই দেখা গেল) অনেকে তখন থেকেই 
অর্থাৎ, এ নির্দেশ আসার সাথে সাথেই মদ্যপান পরিহার করলেন এবং 





অনেকে এর মন্দ দিকগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে আরস্ত করলেন। 
শেষ পর্যন্ত সূরা যায়েদার আয়াতে শরাবের অপবিত্রতা ও হারাম হওয়ার 
ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ অবতীর্ণ হল এবং যে কোন অবস্থায় মদ্যপান 
সম্পূর্ণভাবে হারাম হয়ে গেল। 

মাসআলা £ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়া যেমন হারাম, তেমনি 
কোন কোন মুফাসসির মনীষী এমনও বলেছেন যে, নিদ্বার এমন প্রবল চাপ 
হলেও নামায পড়া জায়েয নয়, যাতে মানুষ নিজের মুখের উপর নিয়ন্ত্রণ 
হারিয়ে ফেলে। 

তায়াম্মুমের হুকুম একটি পুরস্কার--যা এ উম্মুতেরই বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য £ আল্লাহ্‌ তাআলার কতই না অনুগ্রহ যে, তিনি অযু-গোসল 
প্রভৃতি পবিত্রতার নিমিত্ত এমন এক বস্তুকে পানির স্থলাভিষিক্ত করে 
দিয়েছেন, যার প্রাপ্তি পানি অপেক্ষাও সহজ বলাবাহুল্য, ভূমি ও মাটি 
সর্বত্রই বিদ্যযান। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এ সহজ ব্যবস্থাটি 
একমাত্র-উম্মতে মুহাম্মদীকেই দান করা হয়েছে। তায়াম্মুম সংক্রান্ত 
প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল ফেকাহর কিতাব ছাড়াও সাধারণ 
বাংলা-উ্ুপুস্তিকায় বর্ণিত রয়েছে। প্রয়োজনে সেগুলো পাঠ করা যেতে 
পারে। 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাকওয়া ও পরহ্যেগারীর বিষয় আলোচনা 
করা হয় এবং তাতে অধিকাংশই ছিল পারস্পরিক লেন-দেন সংক্রান্ত 
এরই মাঝে প্রসঙ্গক্রমে নামায তার সাথে সম্পৃক্ত কিছু হুক্ষ-আহকামও 
বলে দেয়া হয়েছে, যা মানুষের মনে আল্লাহ্র ভয় ও আখেরাতের চিন্তা 
সৃষ্টি করে এবং তাতেকরে পারস্পরিক লেনদেনের সুষ্ঠুতা সূচিত হয়। 
উল্লেখিত আয়াতে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে পালনীয় কর্তব্য ও আচার-আচরণ 
সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যাতে ইহুদীদের দুক্র্ণের প্রতিকার এবং 
বাক্য প্রয়োগের রীতি-নীতি সম্পর্কেও মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেয়া 
হয়েছে। 


৫৮ 4৫ ১০১৯১ 
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(৪৭) হে আসমানী গ্রস্থের অধিকারীবৃন্দ । যাকিছু আমি অবতীর্ণ করেছি তার 
উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, যা সে গ্রন্থের সত্যায়ন করে এবং যা তোমাদের 
নিকট রয়েছে পুর্ব থেকে। (বিশ্বাস স্থাপন কর) এমন হওয়ার আগেই যে, 
আমি মুছে দেব অনেক চেহারাকে এবং অতঃপর সেগুলোকে ঘৃরিয়ে দেব 
পশ্চাৎ দিকে কিংবা অভিসম্পাত করব তাদের প্রতি যেমন করে 
অভিসম্পাত করেছি আছহাকে-সাবৃতের উপর। আর আল্লাহর নির্দেশ 
অবশ্যই কার্যকর হবে। (৪৮) ন্িসন্দেহে আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা করেন না, যে 
লোক তার সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিয়ন প্যাঁয়ের পাপ, 
যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল 
আল্লাহ্‌র সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল। (৪৯) তুমি কি তাদেকে 
দেখনি, যারা নিজেদেরকে পৃত-পবিত্র বলে থাকে, অথচ পবিত্র করেন 
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকেই? বস্তুতঃ তাদের উপর সৃতা পরিমাণ অন্যায়ও 
হবে না। (৫০) লক্ষ্য কর, কেমন করে তারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ 
আরোপ করে, অথচ এই প্রকাশ্য পাপই যথেষ্ট। (৫১) তুমি কি তাদেরকে 
দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, যারা মান্য করে প্রতিমা ও 
শয়তানকে এবং কাফেরদেরকে বলে যে, এরা মুসলমানদের তুলনায় 
অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে। (৫২) এরা হল সে সমস্ত লোক, 
যাদের উপর লা' নত করেছেন আল্লাহ্‌ তা আলা স্য়ং। বলতুতঃ আল্লাহ যার 
উপর লা নত করেন, তুমি তার কোন সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না। (৫৩) 
তাদের কাছে কি রাজ্যের কোন অংশ আছে? তাহলে যে এরা কাউকেও 
একটি তিল পরিমাণও দেবে না। (৫৪) নাকি যাকিছু আল্লাহ তাদেরকে 
স্বীয় অনুষাহে দান করেছেন সে বিষয়ের জন্য মানুষকে হিংসা করে। 
অবশ্যই আমি ইবরাহীমের বংশধরদেরকে কিতাব ও হেকমত দান 
করেছিলাম আর তাদেরকে দান করেছিলাম বিশালরাজ্য। 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আল্লাহর বাণী (4208 (অর্থাৎ, তাদের ঘুরিয়ে দেব 
পশ্চাঙ্িকে) ঘুরিয়ে দেয়া বা উল্টে দেয়ার মধ্যে দু'টি সম্ভাবনাই থাকতে 
পারে। মুখমণ্ডলের আকার-অবয়ব মুছে দিয়ে গোটা চেহারাকে পশ্চাঙ্দিকে 
ফিরিয়ে দেয়াও হতে পারে, আবার মুখমণ্ডলকে গর্দানের মত সমান্তরাল 
করে দেয়াও হতে পারে। 

অর্থাৎ, মুখমণ্ডলকে গর্দানের দিকে উল্টে না দিয়ে বরং গর্দানের মত 
পরিক্ষার ও সমান্তরাল করে দেয়া।_ (মাযহারী, রুহুল মা'আনী) 

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এমন ধরনের বিকৃতি সাধানের ব্যাপারটি 
কবে সংঘটিত হবে? কারো কারো মতে এ আযাব কেয়ামতের প্রান্কালে 
ইহুদীদের উপর অবতীর্ণ হবে। আবার কারো কারো মতে এ আযাব 
সংঘটিত হবার নয়। কারণ, তাদের কেউ কেউ ঈমান নিয়ে এসেছিল। 

হযরত হাকীমূল উম্মত থানভী (রহঃ) বলেন, আমার মতে এ প্রশ্নই 
আসতে পারে না। কারণ, কোরআনে এমন কোন শব্দের উল্লেখ নেই, 
যাতে বোঝা যায় যে, ঈমান যদি না আন তবে অবশ্যই এ আযাব আসবে, 
বরং সম্ভাবনার উল্লেখ রয়েছে মাত্র। অর্থাৎ, যদি তাদের অপরাধের প্রতি 
লক্ষ্য করা যায়, তবে মনে হয় তারা এমনি আযাবের যোগ্য। যদি আযাব 
দেয়া না হয়, তবে সেটা তার একাস্ত অনুগ্রহের ব্যাপার। 

শের্কের সংজ্ঞা ও তার কয়েকটি দিক £ 3946) 
22 আয়াতে আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে যেসব 
বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে, তেমন কোন বিশ্বাস সৃষ্ট বস্তুর ব্যাপারে পোষণ 
করাই হল শের্ক। এরই কিছু বিশ্লেষণ নিযনুরূপঃ 

জ্ঞানের ক্ষেত্রে শরীক সাব্যস্ত করা £ অর্থাৎ, (১) কোন বুযুর্গ বা 
পীরের ব্যাপারে এমন বিশ্বাস পোষণ করা যে, আমাদের যাবতীয় অবস্থা 
সম্পর্কে তিনি সর্বদা অবহিত। (২) কোন জ্যোতিষ-পণ্ডিতের কাছে 
গায়বের সংবাদ জিজ্ঞেস করা কিংবা (৩) কোন বুযুর্গের বাক্যে মঙ্গল দেখে 
তাকে অনিবার্য মনে করে নেয়া অথবা (৪) কাউকে দুর থেকে ডাকা এবং 
সাথে সাথে এ কথা বিশ্বাস করা যে, সে আমার ডাক শুনে নিয়েছে অথবা 
(৫) কারো নামে রোযা রাখা। 

ক্ষমতার ক্ষেত্রে শরীক করা £ অর্থাৎ, কাউকে হিত কিংবা অহিত 
তথা ক্ষতি-বৃদ্ধি সাধনের অধিকারী মনে করা। কারো কাছে উদ্দেশ্য যাঞ্চা 
করা। কারো কাছে রুষী-রোযগার বা সন্তান-সন্ততি প্রার্থনা করা। 

এবাদতে শরীক সাব্যস্ত করা £ কাউকে সেজদা করা, কারো নামে 
কোন পলু মুক্ত করা, কারো নামে মানত করা, কারো কবর কিংবা 
বাড়ী-ঘরের তওয়াফ করা, আল্লাহ্‌ তাআলার কোন হুকুমের তুলনায় অপর 
কারো কথা কিংবা কোন প্রথাকে প্রাধান্য দেয়া, কারো সামনে রুকু করার 
মত অবনত হওয়া, কারো নামে জীব কোরবানী করা, পার্থিব 
কাজ-কারবার কিংবা বিবর্তনকে নক্ষত্রের প্রভাব বলে বিশ্বাস করা এবং 
কোন কোন মাসকে অশুভ মনে করা প্রভৃতি। 

আত্মপ্রশংসা করা এবং নিজেকে ক্রটিমুক্ত মনে করা বৈধ নয় £ 


2000 - হীরা নিজেদেরকে 


২৫৫ সুরা আন্‌-নিসা 





পৃত-পবিত্র বলে বর্ণনা করত। তারই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ তাআলা এ আয়াতে 
তাদের নিন্দা করে বলেছেন, তাদের দিকে একটু লক্ষ্য করে দেখ, যারা 
নিজেরাই নিজেদের পবিত্রতা বর্ণনা করে; তাদের ব্যাপারে বিস্মিত হওয়াই 
উচিত। 


এতে প্রতীয়মান হয় যে, কারো পক্ষে নিজের কিংবা অন্য কারো 
পবিত্রতা বর্ণনা করা জায়েয নয়। এই নিষিদ্ধতার তিনটি কারণ রয়েছে_ 


(১) অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মপ্রশংসার কারণ হয়ে থাকে কেবর তথা 
অহমিকা বা আত্মগর্ব। কাজেই মূলতঃ এই নিষিদ্ধতাও কেবরেরই জন্য 
হয়ে থাকে। 

(২) দ্বিতীয়তঃ শেষ পরিণতি সম্পর্কে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলাই 
অবগত যে, তা পবিত্রতা কিংবা পরহেযগারীর মধ্যেই হবে কিনা। কাজেই 
নিজে নিজেকে পবিত্র বলে আখ্যায়িত করা খোদাভীতির পরিপন্থী। এক 
রেওয়ায়েতে হযরত সালমা বিনতে যয়নব (রাঃ) বলেছেন যে, হযরত 
রসূলে করীম (সাঃ) একবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? 
তখন যেহেতু আমার নাম ছিল »% (বাররাহ্‌ অর্থাৎ, পাপমুক্ত), কাজেই 
আমি তাই বললাম। তাতে হুযুর (সাঃ) বললেন_ 4 $5 $73 

(০ ৮০ এ। অৰ্থাৎ, তোমরা নিজেরা নিজেকে পাপ- 
মুক্ত বলে বর্ণনা করো না। কারণ, একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলাই জানেন, 
তোমাদের মধ্যে কে পবিত্র। অতঃপর বাররাহ্‌ নামটি পাল্টিয়ে তিনি যয়নব 
রেখে দিলেন।_ (মাযহারী) 

(৩) নিষিদ্ধতার তৃতীয় কারণটি হল এই যে, অধিকাংশ সময় এ 
ধরনের দাবী করতে গিয়ে মানুষের মনে এমন ধারণা সৃষ্টি হতে থাকে যে, 
সেলোক আল্লাহ্‌ তাআলার দরবারে এজন্য প্রিয় যে, সে যাবতীয় 
দোষ-ত্রটি থেকে মুক্ত। অথচ কথাটি সর্বেব মিথ্যা। কারণ, মানুষের মধ্যে 
অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যুতি বিদ্যমান থাকে ।__ (বয়ানুল-কোরআন) 

মাসআলা £ যদি উল্লেখিত কারণগুলো না থাকে, তাহলে নেয়ামতের 
প্রকাশকল্পে নিজের গুণ বর্ণনা করার অনুমতি রয়েছে।_ 
বেয়ানুল-কোরআন) 

“স্ববিবত' ও “তাগৃত'-এর মর্ম £ উল্লেখিত একান্ুতম আয়াতে 
“জ্বিবত’ ও “তাগুত শীর্ষক দু'টি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। শব্দ 
দু'টির মর্ম সম্পর্কে তফসীরকার মনীষীবৃন্দের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। 
হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, আবিসিনীয় ভাষায় ‘জ্বিবত’ বলা হয় 
জাদুকরকে। আর *তাগুত' বলা হয় গণক বা জ্যোতিষীকে। 

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন যে, “জ্বিবত' অর্থ জাদু এবং “তাগৃত" অর্থ 
শয়তান। হযরত মালেক ইবনে আনাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
যে সমস্ত জিনিসের উপাসনা করা হয়, সে সবই “তাগৃত’ বলে অভিহিত 
হয়। 

ইমাম কুরতুবী বলেন যে, মালেক ইবনে আনাস (রাঃ)-এর উক্তিটিই 
অধিক পছন্দনীয়। তার কারণ, কোরআন থেকেও এর সমর্থন পাওয়া 
যায়। এরশাদ হয়েছে? 526155215415521৩1 আল্লাহর 
এবাদত কর এবং ‘তাগৃত’ থেকে বেচে থাক।) কিন্ত উল্লেখিত বিভিন্ন 
মতের মাঝে কোন বিরোধ নেই। কাজেই এর যে কোনটিই অর্থ করা যায়। 


পুজ্য বস্তুতে এর প্রয়োগ হতে আরস্ত করে।_ (রুহুল-মা'আনী) 

আলোচ্য আয়াতের শানে নুষুল £ হযরত ইবনে আব্বাস (রচ) 
থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, ইহুদীদের সরদার হুইয়াই ইবনে আখতাব ও 
কা’ব ইবনে আশরাফ ওহুদ যুদ্ধের পর নিজেদের একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে 
কোরাইশদের সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশে মক্কায় এসে উপস্থিত হয়। 
ইহুদী সরদার কা’ব ইবনে আশরাফ আবু সুফিয়ানের কাছে এসে হুযুরে 
আকরাম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে তাদের সাথে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়। 
তখন মক্াবাসীরা কা’ব ইবনে আশরাফকে বলল, তোমরা হলে একটি 
প্রতারক সম্প্রদায়। সত্য সত্যই যদি তোমরা তোমাদের এই প্রতিশ্রুতির 
ব্যাপারে সত্য হয়ে থাক, তবে আমাদের এ দু'টি মূর্তির (জ্বিবত ও 
তাগুতের) সামনে সেজদা কর। 

সুতরাং সে কোরাইশদিগকে সন্তষ্ট করার উদ্দেশে ভাই করল। তারপর 
কা'ব কোরাইশদিগকে বলল, তোমাদের মধ্য থেকে ত্রিশ জন এবং 
আমাদের মধ্য থেকে ত্রিশ জন লোক এগিয়ে আস, যাতে আমরা সবাই 
মিলে কা’ বার প্রভুর সামনে দাড়িয়ে এ ওয়াদা করে নিতে পারি যে, আমরা 
মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। 

কা’বের এ প্রস্তাব কোরাইশরাও পছন্দ করল এবং সেভাবে তারা 
মুসলমানদের বিরুদ্ধ একটি এঁক্যজোট গঠন করল। অত্ঞপর আবু 
সুফিয়ান কা’ বকে বলল, তোমরা হলে শিক্ষিত লোক; তোমাদের নিকট 
আল্লাহ্র কিতাব রয়েছে, কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ মূর্খ। সুতরাং তুমিই 
আমাদেরকে বল, প্রকৃতপক্ষে আমরা ন্যায়ের উপর রয়েছি, নাকি মুহাম্মদ 
(সো) ন্যায়ের উপর রয়েছেন? 

তথন কা'ব জিজ্ঞেস করল, তোষাদের দ্বীন কি? আবু সুফিয়ান উত্তরে 
বলল, আমরা হন্ধের জন্য নিজেদের উট জবাই করি এবং সেগুলোর দুধ 
খাওয়াই, মেহমানদিগকে দাওয়াত করি, নিজেদের আত্মীয় স্বজনের সাথে 
সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখি এবং বায়তৃল্লাহ (আল্লাহ্র ঘর)-এর তওয়াফ করি, 
ওমরা আদায় করি। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে মুহাম্মদ (সাঃ) তার পৈত্রিক 
ধর্ম পরিহার করেছেন, নিজের আত্মীয় স্বজন থেকে পৃথক হয়ে গেছেন 
এবং সর্বোপরি তিনি আমাদের সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে নিজের এক নতুন 
ধর্ম উপস্থাপন করেছেন। এসব কথা শোনার পর কা'ব ইবনে আশরাফ 
বলল, তোমরাই ন্যায়ের উপর রয়েছ। মুহাম্মদ (সেঃ) গোমরাহ হয়ে 
গেছেন।-_ (নাউযুবিল্লাহ) 

এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ তাআলা আলোচ্য আয়াতটি নাফিল করে ওদের 
মিথ্যা ও প্রতারণার নিন্দা করেন।__ (রূহুল-যা'আনী) 

রিপুর কামনা-বাসনা অনেক সময় মানুষকে দ্বীন ও ঈমান থেকে 
বঞ্চিত করে দেয় £ কা’ ব ইবনে আশরাফ ছিল বিশিষ্ট ইহুদী পন্ভিত। সে 
আল্লাহ্তে বিশ্বাস পোষণ করত এবং তারই এবাদত-বন্দেগী করত। কিন্ত 
তার মন-যস্তিষ্কে যখন রৈপিক কামনা-বাসনার পিশ্যচ চেপে বসল, তখন 
সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোরাইশদের সাথে এঁক্যবদ্ধ হতে প্ররোচিত হয়। 
কোরাইশরা তার সাথে এঁক্যজোট করার জন্য শর্ত আরোপ করল যে, 
তাদেরকে আমাদের দেব-দেবীর সামনে সেজদা করতে হবে। সে তা মেনে 
নিল, যা আগেই বলা হয়েছে। সে নিজের ধর্মের বিরুদ্ধে কোরাইশদের শর্ত 
বাস্তবায়িত করলো বটে, কিন্ত স্বীয় ধর্ম-বিশ্বাসকে ঠিক রাখার জন্য তাদের 
থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া পছন্দ করলো না। কোরআনে-করীম অন্য 


২৫৬ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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জায়গায় বাল্‌ আম বাউরার ব্যাপারেও এমন ধরনের ঘটনা বিবৃত করেছে। 
এরশাদ হয়েছেঃ 


ভি 
SRS 


এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, শুধু কিতাব সম্পর্কিত এলেম বা জ্ঞান 
থাকাটাই কল্যান ও ষক্ষলকর হতে পারে না, যে পর্যন্ত না য্ার্থভাবে তার 
অনুসরণ করা হবে এবং যে পর্যন্ত না হীন পার্থিব লোভ-লালসা ও 
কামনা-বাসনাকে পরিপূর্ণরূপে বর্জন করতে পারবে। তা না হলে মানুষ 
তার ধর্ম হেন প্রিয় বস্তুকেও স্বীয় রৈপিক কামনা-বাসনার বলীতে পরিণত 
করা থেকে বাচতে পারে না। ইদানীংকালেও কোন কোন লোক এমন 
রয়েছে, যারা জৈবিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বীয় 
সত্য মতকে অতি সহজে বর্জন করে বসে এবং বর্ম বিবর্জিত বিশ্বাস ও 
মতবাদকে ইসলামের ছদ্মাবরণে উপস্থিত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। না 
দের সনে আল্লাহ্‌র সাখে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কোন পরোয়া থাকে, আর 
না থাকে আখেরাতের কোন রকম ভয়-ভীতি। বস্তুতঃ এ সমস্ত কিছুই 
সত্য সঠিক মতবাদকে বর্জন করে শয়তানের ইঙ্গিতে চলার পরিণতি । 

তফসীরকারগণ লিখেছেন, বাল্আম-বাউরা একজন বিশিষ্ট ইহুদী 
আলেম ও উচ্চন্তরের দরবেশ ছিল। কিন্তু যখন সে নিজের রৈপিক 
কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে অশুভ চক্রান্ত 
করতে আরস্ত করল, তখন মুসা (আঃ)-এর কোনই ক্ষতি হলো না। কিন্ত 
সে নিজে গোমরাহ হয়ে চিরতরে প্রত্যাখ্যাত হল। 

আল্লাহ্র অভিসম্পাত ইহ ও পরকালীন অপমানের কারণ £ 
লা" নত বা অভিসম্পাত অর্থ হলো আল্লাহ্র রহমত ও করুনা থেকে দূরে 
সরে পড়া__ চরম অপমান-অপদস্। যার উপর আল্লাহ্র লা’নত পতিত 
হয় সে কখনও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করতে পারে না। তাদের সম্পর্কে 
অতি কঠিন ভর্তসনার কথা বলা হয়েছে। কোরআনে আছে 

অৰ্থাৎ, “যাদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত হয়েছে, তারা যেখানেই 
পাওয়া যাবে সেখানেই নিহত অথবা ধৃত হবে।” এই তো গেল তাদের 
পার্থিব অপযান। আখেরাতে তাদের অপমান এর চেয়েও কঠিন হবে। 

আল্লাহ্‌র লা'নতের অধিকারী কারা £ 54435 
18%4৩ আয়াতের দারা বোঝা যায় যে, যার উপর আল্লাহর লা'নত 
বর্ধিত হয়, তার কোন সাহায্যকারী থাকে না। এখন চিন্তা করার বিষয় এই 
যে, আল্লাহ্র লা’নতের যোগ্য কারা? 

এক হাদীসে আছে যে, রসূলে করীম (সচ) সুদবহীতা এবং সুদ দাতা, 
সুদ সংক্রান্ত দলীল সম্পাদনকারী এবং সুদের লেনদেনের সাক্ষী সবার 
প্রতিই অভিসম্পাত করেছেন। এদের সবাই পাপের ক্ষেত্রে সমান।_ 
(মুসলিম) 

অন্য এক হাদীসে মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন, “যে লোক লূত 
(আই) এর সম্প্রদায়ের অনুরূপ অপকর্মে লিপ্ত হবে সে অভিশপ্ত হবে” 
অতপর তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌ তাআলা চোরদের প্রতিও অভিসম্পাত 


করেন। যে ডিম কিংবা রশির মত সাধারণ বস্তুও চুরি থেকে বিরত থাকে 
না, তারও হস্তকর্তন করা হয়।_ (মেশকাত) 


আরেক হাদীসে বলা হয়েছে “সুদগ্বহীতা ও দাতার উপর আল্লাহ্‌ 
তাআলার লা’নত এবং সে সমস্ত নারীর উপর যারা নিজের শরীর গোদায়, 
যে অন্যের শরীরও গুদিয়ে দেয়, তেমনিভাবে চিত্রকরের উপরও আল্লাহ্র 
লা'নত।" 

অপর এক হাদীসে মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন, “আল্লাহ্‌ তাআলা 
লা’নত করেন মদ্যপায়ীর প্রতি, মদ যে ব্যক্তি পান করায় তার প্রতি, তার 
বিক্রেতা ও ক্রেতার প্রতি, যে মদের জন্য নির্যাস বের করে তার প্রতি এবং 
যারা মদ্য বহন করে তাদের সবার প্রতি।_ (মেশকাত) 

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন,-_ ছয় প্রকার লোক 
রয়েছে যাদের প্রতি আমি অভিসম্পাত করেছি এবং আল্লাহ্‌ তাআলাও 
লা’নত করেছেন। আর প্রত্যেক নবীই মুস্তাজাবুদ্াওয়াত হয়ে থাকেন। সে 
ছয় প্রকার লোক নিয়ুরূপ £ 

(১) আল্লাহ্‌র কিতাবে যারা কাট্‌-ছাট করে, (২) যারা বলপূর্বক 
ক্ষমতা লাভ করে এবং এমনসব লোককে সম্মানে ভূষিত করে, যাদেরকে 
আল্লাহ্‌ অপদস্থ করেছেন আর এমন সব লোককে অপমানিত করে 
যাদেরকে আল্লাহ্‌ সম্মান দান করেছেন (৩) যারা আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত 
তকদীর বা নিয়তিকে অবিশ্বাস করে। (৪) যারা আল্লাহ্‌ কর্তৃক হারামকৃত 
বন্তসামস্রীকে হালাল মনে করে। (৫) বিশেষতঃ আমার বংশধরগণের মধ্যে 
সে সমস্ত লোক যারা হারামকে হালাল করে নেয় এবং (৬) যে লোক 
আমার সুন্নতকে বর্জন করে।-_ (বায়হাকী) 

মাসআলা £ নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি সম্পর্কে-যদি সে ফাসেকও হয়ে 
থাকে, যে পর্যন্ত একথা নিশ্চিতভাবে জানা না যায় যে, তার মৃত্যু কুফরী 
অবস্থায় হয়েছে, সে পর্যন্ত তার উপর লা'নত করা জায়েয নয়। এই 
মূলনীতির ভিত্তিতেই আল্লামা শামী এহীদের উপর লা'নত করতে বারণ 
করেছেন। তবে কুফরী অবস্থায় কোন ব্যক্তি মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত জানা 
থাকলে তার উপর লা’নত করা জায়েয। যেমন, আবু জাহ্‌ল, আবু লাহাব 
প্রভৃতি।__শোমী, ২য় খণ্ড, ৮৩৬ পৃঃ) 

মাসআলা £ কারও নাম না করে এভাবে লা'নত করা জায়েয যে, 
জালেমদের উপর কিংবা মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র লা’নত বর্ষিত 
হোক। 

মাসআলাঃ লা'নতের আভিধানিক অর্থ আল্লাহ্র রহমত হতে দূর 
হয়ে যাওয়া। শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ কাফেরদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 
হলে, রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া। আর মুমিনদের ক্ষেত্রে হলে আল্লাহ্র 
নৈকট্য লাভকারী (সৎকর্মশীলদের) মর্যাদা থেকে নীচে পড়ে যাওয়া। সে 
জন্যই কোন মুলসমানের জন্য তার নেক আমল কমে যাওয়ার দোয়া করা 
জায়েয নয়।_ (কাহতানী থেকে শামী কতৃক উদ্ধৃত ঃ ২য় খণ্ড, ৮৩৬ পৃঃ) 

ইহুদীদের হিংসা ও তার কঠোর নিন্দা £ আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন 
নবী করীম (সাঃ)-কে যে জ্ঞানৈশূর্য ও শান-শওকত দান করেছিলেন, তা 
দেখে ইহুদীরা হিংসার অনলে জুলে মরতো। আল্লাহ্‌ তাআলা আলোচ্য ৫৩ 
ও ৫৪তম আয়াতে ওদের সে হিংসা-বিদ্বেষের কঠোর নিন্দা করেছেন এবং 
তাদের বিদ্বেকে একান্ত অযৌক্তিক বলে আখ্যায়িত করে তার দু'টি 


২৫৭ সূরা আন্‌-নিসা 1০ 
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(৫৫) অতঃপর তাদের কেউ তাকে মানা করেছে আবার কেউ তার কাছ 
থেকে দূরে সরে রয়েছে। বস্তুতঃ (তাদের জন্য) দোযখের শিখায়িত আগুনই 
যথেষ্ট। (৫৬) এতে সন্দেহ নেই যে, আমার নিদশনসমূহের প্রতি যেসব 
লোক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে, আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। 
তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পালটে 
দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আযাব আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয়ই 
আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, হেকযতের আধিকারী। (৫৭) আর যারা ঈমান 
এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে,অবশাই আমি প্রবিষ্ট করাব তাদেরকে 
জান্নাতে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা থাকবে 
অনস্তকাল। সেখানে তাদের জন্য থাকবে পরিষ্কার-পরিচ্ছর স্ত্ীগণ। 
তাদেরকে আমি প্রবিষ্ট করব ঘন ছায়ানীড়ে। (৫৮) নিশ্চয়ই আল্লাহ 
তোমাদিগকে নিদেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আযানতসমূহ প্রাপকদের 
নিকট পৌছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা 
করতে আরস্ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক। আল্লাহ তোষাদিগকে 
সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ শ্রবণকারী, দর্শনকারী। (৫৯) হে 
ঈমানদারগণ ! আল্লাহর নিদেশ মান্য কর, নিদদের্শ মান্য কর রসূলের এবং 
তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে 
বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি পত্পর্ণ 
কর--যদি তোমরা আল্লাহ্‌ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। 
আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম। (৬০) আপনি কি 
তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে 
আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ 
হয়েছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ 
তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে 
শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায় 





কারণ বর্ণনা করেছেন। একটি কারণ ব্যক্ত হয়েছে ৫৩তম আয়াতে এবং 
দ্বিতীয় কারণটি ৫৪তম আয়াতে। কিন্তু এ দু'টির মর্ম মূলতঃ একই। তা 
হল এই যে, আল্লাহ্‌ বলেছেন যে, তোমাদের এই হিংসা, ঈর্ষা ও 
বিদ্বেফএর কারণটা কি? যদি এ কারণে হয়ে থাকে যে, তোমরাই প্রকৃত 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী অথচ তা তোমাদের হাতে না এসে তিনি পেয়ে 
গেছেন, তাহলে তোমাদের এ ধারণা যে একাস্তই ভ্রাস্ত তা সুস্পষ্ট কারণ, 
এখন তোমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার থেকে বঞ্চিত। কিন্তু তোমরা যদি তা থেকে 
কোন অংশ প্রাপ্ত হতে, তাহলে তোমরা তো জন্য কাউকে একটি কড়িও 
দিতে না। পক্ষান্তরে যদি তোমাদের এ বিদ্বেষ এ কারণে হয়ে থাকে যে, 
রাজক্ষমতা না হয় আমরা না-ই পেলাম, কিন্ত তার হাতে কেন যাবে? 
রাষ্ট্রের সাথে তার কি সম্পর্ক! তাহলে তার উত্তর হল এই যে, ইনিও 
নবীগণেরই বংশধর, যাদের নিকট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পূর্ব থেকেই ছিল। 
কাজেই রাষ্ট্র কোন অপাত্রে অর্পিত হয়নি। অতএব, তোমাদের ঈর্ষা 
একাস্তভাবেই অযৌক্তিক। 

ইর্ষার সংজ্ঞা তার বিধান এবং অপকারিতাসমূহ £ মুসলিম 
শরীফের ব্যাধ্যাতা আল্লমা নবী (রহঃ) হাসাদ বা ঈর্ষার সংজ্ঞা দান 
প্রসঙ্গে বলেছেন 

“অন্যের প্রাপ্ত নেয়ামতের অপসারণ কামনা করার নামই হলো হাসাদ 
বাঈর্ষা”" আর এটি হারাম। দি 

মহানবী (সঃ) এরশাদ করেছেনঃ 

“তোমরা পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পরের প্রতি 
মুখ ফিরিয়ে রেখো না: বরং আল্লাহ্‌র বান্দা ও পরস্পর ভাই ভাই হয়ে 
যাও। আর কোন মুসলমানের পক্ষে অন্য মুসলমান ভাইয়ের প্রতি তিন 
দিনের বেশী সময় পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখা জায়েয নয়।”_ 
(মুসলিম, ২য় খণ্ড) টি 

- “তোমরা হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাক। কারণ, হিংসা মানুষের 
সৎকর্মসমূহকে তেমনিভাবে খেয়ে ফেলে, যেমন করে আগুন খেয়ে ফেলে 
কাঠকে ৷''_(আবু দাউদ) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
2836504৬58৩ আয়াতে তফসীর প্রসঙ্গে হযরত 

মু’আয (রাঃ) বলেছেন যে, তাদের শরীরের চামড়াগুলো যখন ভবলে-পুড়ে 
যাবে, তখন সেগুলো পাল্টিয়ে দেয়া হবে এবং এ কাজটি এত দ্রুতগতিতে 
সম্পাদিত হবে যে, এক মুহূর্তে শতবার চামড়া পাল্টানো যাবে। আর 
হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, 

= “আগুন তাদের চামড়াকে একদিনে সত্তর হাজারবার খাবে। যখন 
তাদের চামড়া খেয়ে ফেলবে, অমনি সেসব লোককে বলা হবে, তোমরা 
ূর্বাবস্থায় ফিরে যাও। সাথে সাথে সেগুলো পূর্বের মত হয়ে যাবে।_ 
(মাযহারী, ২য় খণ্ড) 

আয়াতের শানে-নুষূলঃ আলোচ্য আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথম 
আয়াতটি নাযিল হওয়ার একটি বিশেষ ঘটনা রয়েছে। তাহল এই যে, 
ইসলাম-পূর্বকালেও কা’ বা ঘরের সেবাকে এক বিশেষ মর্যাদার কাজ মনে 
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করা হত। খানায়ে-কা’বার কোন বিশেষ খেদমতের জন্য যারা নির্বাচিত 
হত, তারা গোটা সমাজ তথা জাতির মাঝে সম্মানিত ও বিশিষ্ট বলে 
পরিগণিত হত। সে জন্যই বায়তুল্লাহ্র বিশেষ খেদমত বিভিন্ন লোকের 
মাঝে ভাগ করে দেয়া হত। জাহেলিয়াত আমল থেকেই হজ্বের মওসুমে 
হাজীদিগকে 'যমযম" কৃপের পানি পান করানোর সেবা মহানবী 
(সাঃ)-এর পিত্ব্য হযরত আব্বাসের (রাঃ) উপর ন্যস্ত ছিল। একে বলা 
হত “সেকায়া।' এমনি করে অন্যান্য আরো কিছু কিছু সেবার দায়িত্ব হুযুর 
(সাঃ)-এর অন্য পিতৃব্য আবু তালেবের উপর এবং কা’বা ঘরের চাবি 
নিজের কাছে রাখা এবং নির্ধারিত সময়ে তা খুলে দেয়া ও বন্ধ করার ভার 
ছিল ওসমান ইবনে তালহার উপর। 


এ ব্যাপারে স্বয়ং ওসমান ইবনে তালহার ভাষ্য হল এই যে, 
জাহেলিয়াত আমলে আমরা সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিন বায়তুল্লাহর 
দরজা খুলে দিতাম এবং মানুষ তাতে প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য অর্জন 
করত। হিজরতের পূর্বে একবার মহানবী (সাঃ) কতিপয় সাহাবীসহ 
বায়তুল্লা হতে প্রবেশের উদ্দেশে তশরীফ নিয়ে গেলে ওসমান (যিনি তখনও 
পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি) তাকে ভেতরে প্রবেশে বাধা দিলেন এবং 
অত্যন্ত বিরক্তি প্রদর্শন করলেন। কিন্তু মহানবী (সাঃ) অন্ত ধৈর্য ও 
গালতীর্য সহকারে ওসমানের কটুক্তিসমূহ সহ্য করে নিলেন। অতঃপর 
বললেন, হে ওসমান । হয়তো তুমি এক সময় বায়তুল্লাহর এই চাবি আমার 
হাতেই দেখতে পাবে। তখন যাকে ইচ্ছা এই চাবি অর্পণ করার অধিকার 
আমারই থাকবে। ওসমান ইবনে তালহা বলল, তাই যদি হয়, তবে সেদিন 
কোরাইশরা অপমানিত অপদস্থ হয়ে পড়বে। হুযুর বললেন, না, তা নয়। 
তখন কোরাইশরা আযাদ হবে, তারা হবে যথার্থ সম্মানে সম্মানিত। এ 
কথা বলতে বলতে তিনি বায়তুল্লাহর ভেতরে তশরীফ নিয়ে গেলেন। 
(ওসমান বলেন), তারপর আমি যখন আমার মনের ভেতর অনুসন্ধান 
করলাম, তখন আমার যেন নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে গেল যে, তিনি যাকিছু 
বললেন, তা অবশ্যই ঘটবে। সে মুহূর্তেই আমি মুসলমান হয়ে যাবার 
সংকল্প নিয়ে নিলাম। কিন্তু আমি আমার সম্প্রদায়ের মতিগতি পরিবর্তিত 
দেখতে পেলাম। তারা আমাকে কঠোরভাবে ভঙসনা করতে লাগল। 
কাজেই আমি আর আমার (মুসলমান হওয়ার) সংকল্প বাস্তবায়িত 
করতে পারলাম না। অতঃপর মক্কা বিজিত হয়ে গেলে পর রসূলে করীম 
(সাঃ) আমাকে ডেকে বায়তুল্লাহর চাবি চাইলেন। আমি তা পেশ করে 
দিলাম। 

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, ওসমান ইবনে তালহা চাবি নিয়ে 
বায়তুল্লাহর উপরে উঠে গেলেন এবং হযরত আলী (রাঃ) মহানবীর নির্দেশ 
পালনকল্পে তার নিকট থেকে বলপূর্বক চাবি ছিনিয়ে নিয়ে হুযুরের হাতে 
অর্পণ করলেন। যাহোক, বায়তুল্লায় প্রবেশ এবং সেখানে নামায আদায় 
করার পর মহানবী (সাঃ) যখন বাইরে বেরিয়ে এলেন, তখন পুনরায় 
আমার হাতেই সে চাবি ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন £ এই নাও, এখন 
থেকে এ চাবি কেয়ামত পর্যস্ত তোমার বংশধরদের হাতেই থাকবে। অন্য 
যে কেউ তোমাদের হাত থেকে এ চাবি ফিরিয়ে নিতে চাইবে, সে হবে 
যালেম, অত্যাচারী। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমাদের হাত থেকে এ চাবি 
ফিরিয়ে নেবার কোন অধিকার কারোরই থাকবে না। এতদসঙ্গে তিনি এই 
হেদায়েত করলেন যে, বায়তুল্লাহর এই খেদমত তথা সেবার বিনিময়ে 
তোমরা যে সম্পদ প্রাপ্ত হবে, তা শরীয়তের রীতি মোতাবেক ব্যবহার 


করবে। 


ওসমান ইবনে তালহা বলেন, যখন আমি চাবি নিয়ে হৃষ্টচিত্তে চলে 
আসছিলাম, তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। বললেন, ওসমান, আমি যা 
বলেছিলাম তাই হল নাকি? তৎক্ষণাৎ আমার সে কথাটি মনে হয়ে গেল, 
হিজরতের পূর্বে যা তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, “একদিন এ চাবি 
আমার হাতে দেখতে পারে।” তখন আমি নিবেদন করলাম, নিঃসন্দেহে 
আপনার কথা বাস্তবায়িত হয়েছে_আর এক্ষণে আমিও কলেমা পড়ে 
মুসলমান হয়ে গেলাম।_ (মাযহারী) 

হযরত ফারূকে আ'যম ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন যে, সেদিন 
যখন মহানবী (সাঃ) বায়তুল্লাহ থেকে বেরিয়ে আসেন তখন তার মুখে এ 
আয়াতটি আবৃত হচ্ছিল। 
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অর্থাৎ, “আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদিগকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা 
আমানতসমূহ তার অধিকারীর নিকট অর্পণ করে দাও।” এ হুকুমের লক্ষ্য 
সাধারণ মুসলমানরাও হতে পারে কিংবা বিশেষভাবে ক্ষমতাসীন 
শাসকবর্গও হতে পারেন। তবে সবচেয়ে স্পষ্ট বিষয় হল এই যে, এমন 
সবাই এর লক্ষ্য যারা আমানতের রক্ষক বা আমানতদার। এতে সাধারণ 
জনগণ ও শাসকবর্গ সবাই অন্তর্ভুক্ত। 

আমানত পরিশোধের তাকীদ £ বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, 
যার দায়িত্বে কোন আমানত থাকবে, সে আমানত প্রাপককে পৌছে দেয়া 
তার একান্ত কর্তব্য। রসূলে করীম (সাঃ) আমানত প্রত্যর্পণের ব্যাপারে 
বিশেষ তাকীদ প্রদান করেছেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এমন খুব 
কম হয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) কোন ভাষণ দিয়েছেন অথচ তাতে 
একথা বলেননি_ 

“যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার মধ্যে ইমান নেই। ““আর যার মধ্যে 
প্রতিশ্রুতি রক্ষার নিয়মনুবর্তিতা নেই, তার ধর্ম নেই।”- (শোআবুল ঈমান) 

খেয়ানত মুনাফেকীর লক্ষণ £ বোখারী ও মুসলিমের হযরত আবু 
হোরায়রা (রাঃ) ও হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) একদিন যুনাফেকীর লক্ষণসমূহ বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি লক্ষণ এটাও 
বলেছিলেন যে, যখন তার কাছে কোন আমানত রাখা হয় তখন সে তাতে 
খেয়ানত করে। 

আমানতের প্রকারভেদ £ এখানে লক্ষণীয় যে, কোরআন করীম 
আমানতের বিষয়টিকে -০১। বহুবচনে উল্লেখ করেছে। এতে ইঙ্গিত 
প্রদান করা হয়েছে যে, কারো নিকট অপর কারো কোন বস্তু বা সম্পদ 
গচ্ছিত রাখাটাই শুধুমাত্র “আমানত” নয়, যাকে সাধারণতঃ আমানত বলে 
অভিহিত করা হয় এবং মনে করা হয়; বরং আমানতের আরও কিছু 
প্রকারভেদ রয়েছে। আয়াতের শানে-নুষূল প্রসঙ্গে এখনই যে ঘটনার 
উল্লেখ করা হয়েছে, তাও কোন বস্তুগত আমানত ছিল না। কারণ, 
বায়তুল্াহ্র চাবি বিশেষ কোন বস্তু নয়, বরং তা ছিল বায়তুল্লাহ্‌র 
খেদমতের একটা পদের নিদর্শন। 

রস্ত্রীয় পদমর্যাদাসমূহ আল্লাহ্‌ তা'আলার আমানতঃ এতে 
প্রতীয়মান হয়, রাষ্ট্রীয় যত পদ ও পদমর্যাদা রয়েছে, সেসবই আল্লাহ্‌ 
তাআলার আমানত । যাদের হাতে নিয়োগ-বরখাস্তের অধিকার রয়েছে সে 
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সমস্ত কর্মকর্তা ও অফিসারবৃন্দ হলেন সে পদের আমানতদার। কাজেই 
তাদের পক্ষে কোন পদ এমন কাউকে অপণি করা জায়েয নয়, যে লোক 
তার যোগ্য নয়, বরং প্রতিটি পদের জন্য নিজের ক্ষমতা ও সাধ্যানুযায়ী 
যোগ্য ব্যক্তির অনুসন্ধান করা কর্তব্য। 

কোন পদে অযোগ্য ব্যক্তির নিয়োগকর্তা অভিসম্পাতঘোগ্যঃ 
যোগ্যতা ও পরিপূর্ণ শর্ত মোতাবেক কোন লোক পাওয়া না গেলে উপস্থিত 
লোকদের মধ্যে যোগ্যতা ও আমানতদারী তথা সততার দিক দিয়ে যে 
সবচেয়ে অগ্রবর্তী হবে, তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। 

এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, 
যাকে সাধারণ মুসলমানদের কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তারপর যদি 
কাউকে তার যোগ্যতা যাচাই ছাড়াই একাস্ত বন্ধুত্ব কিংবা সম্পর্কের কারণে 
কোন পদে নিয়োগ প্রদান করে, তবে তার উপর আল্লাহ্র লা"নত হবে। না 
তার ফরয (এবাদত) কবুল হবে, না নফল। এমন কি সে জাহান্নামে প্রবিষ্ট 
হবে।__ (জম্উল-ফাওয়ায়েদ, ৩২৫ পৃঃ) 

ন্যায়বিচার বিশ্ব-শাস্তির জামিন আয়াতের প্রথম বাক্যটিতে 
আমানত পরিশোধের এবং দ্বিতীয় বাক্যে ন্যায়বিচারের নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে। এতে আমানত পরিশোধ বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়ার কারণ 
সম্ভবতঃ এই যে, এর অবর্তমানে কোথাও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হতেই 
পারে না। কাজেই যাদের হাতে দেশের শাসনক্ষমতা থাকবে, তাদেরকে 
প্রথমে গচ্ছিত এই আমানতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। 
অর্থাৎ, সরকারী পদসমূহে সেসব লোককেই নিয়োগ করতে হবে 
যাদেরকে সর্বাধিক যোগ্য বলে মনে করবে। কোন প্রকার স্বজনগ্রীতি, 
আত্মীয়তার সম্পর্ক কিংবা কোন সুপারিশ অথবা ঘুষ-উৎকোচ যেন 
কোনক্রমেই প্রশ্রয় পেতে না পারে। অন্যথায় এর ফলে অযোগ্য, অথর্ব, 
আত্মসাৎকারী ও অত্যাচারী লোক সরকারী পদের অধিকারী হয়ে আসবে। 
অতঃপর শাসকবর্গ যদি একাত্তভাবেও দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কামনা 
করেন, তবুও তাদের পক্ষে সে লক্ষ্য অর্জন কোন অবস্থাতেই সম্ভবপর 
হবে না। কারণ, এসব সরকারী কর্মচারীই হলো সমগ্র রাষ্ট্রের হাত-পা। 
এরাই যখন অন্যায় ও আত্মসাৎকারী হবে, তখন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার 
আর কি উপায় থাকবে। 

এ আয়াতে বিশেষভাবে একটি কথা স্মরণযোগ্য যে, এতে মহান 
পরওয়ারদেগার সরকারী পদসমূহকেও আমানত বলে সাব্যস্ত করে 
প্রথমেই একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আমানত যেমন শুধুমাত্র 
তাদেরকে প্রত্যর্পণ করতে হয় যারা তার প্রকৃত মালিক; কোন 
ফকীর-মিসকীনকে কারো আমানত দয়াপরবশ হয়ে দিয়ে দেয়া কিংবা 
কোন আত্মীয়-স্বজন অথবা বন্ধু বান্ধবের প্রাপ্য হক আদায় করতে গিয়ে 
অন্য কারো আমানত তাদেরকে দিয়ে দেয়া জায়েয নয়। তেমনিভাবে 
সরকারী পদ-যার সাথে সর্বসাধারণের অধিকার জড়িত, তাও 
আমানতেরই অন্তর্ভুক্ত এবং একমাত্র সে সমস্ত লোকই এসব আমানতের 
অধিকারী, যারা নিজেদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও সামর্যের দিক দিয়ে এসব 
পদের জন্য উপযোগী এবং উপস্থিত লোকদের মধ্যে উত্তম। আর বিশৃস্ততা 
ও আমানতদারীর দিক দিয়েও যারা অন্যান্যদের তুলনার অগ্রগণ্য। এদের 
ছাড়া অন্য কাউকে এসব পদ অর্পণ করা হলে আমানতের মর্যাদা রক্ষিত 
হবেনা। 





এলাকার ভিত্তিতে সরকারী পদ বন্টন £ এতদসঙ্গে কোরআনে 
হাকীম উল্লেখিত বাক্যের দ্বারা সেই সাধারণ ভূলেরও অপনোদন করে 
দিয়েছে, যা অধিকাংশ দেশের সংবিধানে প্রচলিত রয়েছে যে, সরকারী 
পদসমূহকে দেশের অধিবাসীবৃন্দের হক বা অধিকার বলে সাব্যস্ত করা 
হয়েছে। 

বস্তুতঃ এই মূলনীতিগত ভুলের ভিত্তিতে আইন রচনা করতে হয়েছে 
যে, সরকারী পদসমূহ জনসংখ্যার ভিত্তিতে বন্টন করা হবে। দেশের 
প্রত্যেক প্রদেশ বা জেলার জন্য পৃথক পৃথক কোটা নির্ধারিত থাকবে। এক 
এলাকার কোটায় অপর এলাকার লোক নিয়োগ করা যাবে না, তা প্রার্থী 
যতই যোগ্য হোক না কেন। পক্ষান্তরে নির্ধারিত এলাকার প্রার্থী যতই 
অযোগ্য ও অকৰ্মণ্য হোক না কেন, তাকেই নিয়োগ করতে হবে। 
কোরআনে হাকীম পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করে দিয়েছে যে, এসব পদ 
কারোই ব্যক্তিগত বা এলাকাগত অধিকার নয়, বরং এগুলো হলো রাষ্ট্রীয় 
আমানত, যা শুধুমাত্র এর যোগ্য প্রাপককেই অর্পণ করা যেতে পারে, তা 
সে যে কোন এলাকারই হোক। অবশ্য কোন বিশেষ এলাকা বা প্রদেশের 
শাসনকল্পে সে এলাকার যানুষকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে, যাতে 
বহুবিধ কল্যাণ নিহিত থাকবে। কিন্তু তাতে শর্ত হলো এই যে, কাজের 
যোগ্যতা এবং আমানতদারীর ব্যাপারে তার উপর পূর্ণ আস্থা থাকতে হবে। 

সংবিধান সম্পর্কিত কয়েকটি মূলনীতিঃ এভাবে এই সংক্ষিপ্ত 
আয়াতে সংবিধান সম্পর্কিত কয়েকটি মৌলিক নীতির আলোচনাও এসে 
গেছে। সেগুলো নিয়ুরূপ £ 


(১) প্রথমতঃ আয়াতের প্রথম বাকা টু 4.৩, -এর দ্বারা 
আরম্ভ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রকৃত হুকুম ও নির্দেশ দানের মালিক 
আল্লাহ্‌ তাআলা। পৃথিবীর শাসকবর্গ তার আজ্ঞাবহ। এতে প্রতীয়মান হয় 
যে, শাসনক্ষেত্রে সার্বভৌমত্বের মালিকও একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলাই। 

(২) দ্বিতীয়তঃ সরকারী পদসমূহ দেশের অধিবাসীদের অধিকার নয়, 
যা জনসংখার হারে বন্টন করা যেতে পারে; বরং এগুলো হল আল্লাহ্‌ 
প্রদত্ত আমানত, যা শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট দায়িত্বের পক্ষে যোগ্য ও যথার্থ 
লোককেই দেওয়া যেতে পারে। 

(৩) তৃতীয়তঃ পৃথিবীতে মানুষের যে শাসন, তা শুধুমাত্র একজন 
প্রতিনিধি ও আমানতদার হিসেবেই হতে পারে। তারা দেশের আইন 
প্রণয়নে সে সমস্ত নীতিমালার অনুসরণে বাধ্য থাকবে যা একক ক্ষমতার 
অধিকারী আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে বাতলে দেয়া 
হয়েছে। 

(৪) চতুর্থতঃ তাদের নিকট যখন কোন মোকদ্দমা আসবে, তখন বংশ, 
গোত্র, বরণ, ভাষা এমন কি ধর্ম ও মতবাদের পার্থক্য না করে সঠিক ও 
ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা করে দেয়া শাসন কর্তৃপক্ষের উপর ফরয। 


এ আয়াতে রাষ্ট্রীয় সংবিধানের এসব মূলনীতি বর্ণনার পর এরশাদ 
হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তোষাদিগকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা খুবই উত্তম। 
কারণ, আল্লাহ্‌ তাআলা সবার ফরিয়াদই শোনেন এবং যে লোক বলার 
কিংবা ফরিয়াদ করার সামর্থ্য রাখে না, তিনি তার অবস্থাও উত্তমভাবে 
দেখেন। অতএব, তার রচিত নীতিমালাই সর্বদা সকল রাষ্ট্রের জন্য সর্বযুগে 
উপযোগী হতে পারে। পক্ষান্তরে মানবরচিত নীতিমালা ও সংবিধান 


২৬০ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন LR 





শুধুমাত্র নিজেদের পরিবেশেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে 
সেগুলোরও পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। 


প্রথম আয়াতের লক্ষ্য যেমন শাসনকর্তৃপক্ষ ছিল, তেমনি দ্বিতীয় 
আয়াতে সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, হে ঈমানদারগণ ৷ 
তোমরা আল্লাহ্‌, রসূল এবং তোমাদের সচেতন নেত্বর্গের অনুসরণ কর। 

“উলিল আমর' কাকে বলা হয় £ ‘উলিল-আমর' আভিধানিক 
অর্থে সে সমস্ত লোককে বলা হয়, যাদের হাতে কোন বিষয়ের 
ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত থাকে। সে কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস, 
মুজাহিদ ও হাসান বসরী (রঃ) প্রমুখ মুফাসসেরগণ ওলামা ও ফোকাহা 
সম্প্রদায়কে “উলিল-আমর' সাব্যস্ত করেছেন। তারাই হচ্ছেন মহানবী 
(সাঃ)-এর নায়েব বা প্রতিনিধি। তাদের হাতেই দ্বীনী ব্যবস্থাপনা দায়িত্ব 
আর্পিত। 

মুফাসসেরীনের অপর এক জামাআত-__যাদের মধ্যে হযরত আবু 
হোরায়রা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামও রয়েছেন_বলেছেন যে, 
“উলিল-আমর’-এর অর্থ হচ্ছে সে সমস্ত লোক যাদের হাতে সরকার 
পরিচালনার দায়িত্বন্যস্ত। 

এছাড়া তফসীরে-ইবনে-কাসীর এবং তফসীরে-মাযহারীতে উল্লেখ 
করা হয়েছে যে, এ শব্দটির দ্বারা (ওলামা ও শাসক) উভয় শ্রেণীকেই 
বোঝায়। কারণ, নির্দেশ দানের বিষয়টি তাদের উভয়ের সাথেই 
সম্পর্কিত। 

এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পেছনে একটি বিশেষ ঘটনা রয়েছে। 
তা এই যে, বিশূর নামক এক মুনাফেক ছিল। কোন এক ইহুদীর সাথে 
তার বিবাদ বেধে যায়। ইহুদী লোকটি বলল, চল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর 
কাছে গিয়ে এর মীমাংসা করিয়ে নেই। কিন্তু মুনাফেক বিশর এ প্রস্তাবে 
সম্মত হল না। বরং সে কা'ব ইবনে আশরাফ নামক ইহুদীর কাছে গিয়ে 
মীমাংসা করাবার প্রস্তাব করল। কা'ব ইবনে আশরাফ ছিল ইহুদীদের 
একজন সর্দার এবং রসূলে করীম (সাঃ) ও মুসলমানদের কঠিন শক্ত। 
কাজেই বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিষয়টি ছিল একান্তই বিস্ময়কর যে, ইহুদী 
নিজেদের সর্দারকে বাদ দিয়ে মহানবী (সাঃ)-এর মীমাংসাকে পছন্দ 
করছিল, অথচ নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয়দানকারী বিশর হুযুরের 
স্থলে ইহুদী সর্দারের মীমাংসা গ্রহণ করছিল! কিন্তু এর পেছনে রহস্য ছিল 
এই যে, তাদের উভয়ের মনেই এ বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, রসূলে করীম 
(সাঃ) যে মীমাংসা করবেন তা একান্তই ন্যায়সঙ্গত করবেন। আর তাতে 
কারোই পক্ষপাতিত্বের কোন সন্দেহ-সংশয় ছিল না। কিন্তু যেহেতু 
বিরোধীয় বিষয়ে ইহুদী লোকটি ছিল ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই তার 
নিজেদের সর্দার অপেক্ষাও বেশী বিশ্বাস ছিল মহানবী (সাঃ)-এর উপর। 
পক্ষান্তরে যুনাফেক বিশর ছিল অন্যায়ের উপর। সে জন্য সে জানত যে, 
মহানবীর মীমাংসা তার বিরুদ্ধেই যাবে, যদিও আমি মুসলমান বলে 
পরিচিত। 


যাহোক, এতদুভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটির পর মহানবী (সাঃ)-এর 
নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেদের বিষয় তারই মাধ্যমে মীমাংসা করার সিদ্ধান্ত 
হল। অতঃপর মহানবী (সাঃ) যোকদ্দমার বিষয় অনুসন্ধান করলেন। তাতে 
ইহুদীর অধিকার প্রমাণিত হয় এবং তিনি তারই পক্ষে ফয়সালা করে 
দিলেন। আর বাহ্যিকতাবে মুসলমান বিশ্রকে প্রত্যাখ্যান করলেন। এতে 








সে এ মীমাংসা মেনে নিতে অসম্মত হল এবং নতুন এক পন্থা উদ্ভাবন 
করল যে, কোনক্রমে ইহুদীকে রাষী করিয়ে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের 
নিকট মীমাংসা করাতে নিয়ে যাবে। ইহুদীও তাতে সম্মত হয়। এর পেছনে 
রহস্য ছিল এই যে, বিশবর মনে করেছিল, যেহেতু হযরত ওমর কাফেরদের 
ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন, কাজেই তিনি ইহুদীর পক্ষে রায় দেয়ার পরিবর্তে 
আমারই পক্ষে রায় দেবেন। 

তাদের দু'জনই হযরত ওমর ফারাকের নিকট হাযির হল। ইহুদী 
লোকটি ফারকে আযমের নিকট সমগ্র ঘটনা বিবৃত করে জানাল যে, এ 
মোকদ্দমার ফয়সালা হুযুর (সাঃ)-ও করেছেন, কিন্তু তাতে এ লোকটি 
সম্মত নয়। ফলে আপনার নিকট এসেছি। 

হযরত ওমর বিশূরকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনাটি কি তাই? সে স্বীকার 
করল। তখন হযরত ফারকে আযম বললেন, তাহলে একটু অপক্ষো কর, 
আমি এখনই আসছি। একথা বলে তিনি ঘরের ভেতর থেকে একটি 
তলোয়ার নিয়ে এলেন এবং মুনাফেক লোকটিকে সাবাড় করে দিলেন। 
তিনি বললেন, যে লোক রসূলের (সাঃ) ফয়সালা মানতে রাহী নয়, এই 
হল তার মীমাংসা। (ঘটনাটি ছা'লাবী, ইবনে আবী হাতেম ও হযরত, 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতক্রমে রুল মা’ আনীতে বর্ণিত 
রয়েছে) 

সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরকারগণ এতদসঙ্গে একথাও লিখেছেন যে, এরপর 
নিহত মুনাফেকের ওয়ারিসানরা হযরত ওমর (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে মামলাও 
দায়ের করেছিল যে, তিনি শরীয়তসিদ্ধ কোন দলীল ছাড়াই একজন 
মুসলমানকে হত্যা করেছেন। তদুপরি নিহত লোকটিকে মুসলমান বলে 
প্রমাণ করার জন্য তার কথা ও কার্যগত কুফরীর বিভিন্ন ব্যাখ্যা উপস্থাপন 
করল। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য এবং 
নিহত ব্যক্তির মুনাফেক হওয়ার কথা প্রকাশ করে হযরত ওমরকে মুক্ত 
করে দিয়েছেন। 

০৬৪৬ শব্দের অর্থ গুদ্ধত্য প্রকাশকারী। আর প্রচলিত অর্থে 
“তাগুত' বলা হয় শয়তানকে । এ আয়াতে বিরোধীয় বিষয়টিকে কা'ব 
ইবনে আশরাফের নিকট নিয়ে যাওয়াকে শয়তানের নিকট নিয়ে যাওয়া 
সাব্যস্ত করা হয়েছে। তা এ কারণে যে, কা'ব নিজেই ছিল এক শয়তান। 
কিংবা এ কারণে যে, শরীয়তের ফয়সালা বর্জন করে শরীয়ত বিরোধী 
মীমাংসার দিকে ধাবিত হওয়া শয়তানেরই শিক্ষা হতে পারে। বস্তুতঃ যে 
লোক সে শিক্ষার অনুসরণ করেছে সে শয়তানেরই নিকট যেন নিজের 
মোকদ্দমা নিয়ে গেছে। সেজন্য আয়াতের শেষাংশে হেদায়েত দান করা 
হয়েছে যে, যে লোক শয়তানের অনুসরণ করবে, শয়তান তাকে 
পথতরষ্টতার সুদুর প্রান্তে নিয়ে যাবে। 

দ্বিতীয় আয়াতে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, পারস্পরিক বিবাদ 
বিসংবাদের সময় রসূলে করীম (সাঃ) কৃত মীমাংসাকে অমান্য করা কোন 
মুসলমানের কাজ হতে পারে না। যে কেউ এমন কাজ করবে, সে 
মুনাফেক ছাড়া আর কিছু নয়। আর যখন সে মুনাফেকের কাফের হওয়া 
কার্যতঃ এভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল যে, সে মহানবী (সাঃ)-এর 
মীমাংসায় সম্মত হয়নি, তখন হযরত ফারূকে আযম কর্তৃক তাকে হত্যা 
করাও বৈধ হয়ে যায়। কারণ, তখন আর সে মুনাফেক থাকেনি, বরং 
প্রকাশ্য মুর্তাদ হয়ে যায়। কাজেই বলা হয়েছে_ এরা এমন লোক, যখন 
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(৬১) আর যখন আপনি তাদেরকে বলবেন, আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে 
এসো-যা তিনি রসূলের প্রতি নাযিল করেছেন, তখন আপনি 

দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে সম্পৃণর্ভাবে সরে 
যাচ্ছে। (৬২) এমতাবস্থায় যদি তাদের কৃতকর্মের দরুন বিপদ আরোপিত 
হয়, তবে তাতে কি হল! অতঃপর তারা আপনার কাছে আল্লাহর নামে 
কসম খেয়ে খেয়ে ফিরে আসবে যে, মঙ্গল ও সম্প্রীতি ছাড়া আমাদের অন্য 
কোন উদ্দেশ্য ছিল না। (৬৩) এরা হলো সে সমস্ত লোক, যাদের মনের 
গোপন বিষয় সম্পর্কেও আল্লাহ তা আলা অবগত। অতএব, আপনি 
ওদেরকে উপেক্ষা করুন এবং ওদেরকে সদুপদেশ দিয়ে এমন কোন কথা 
বলুন যা তাদের জন্য কল্যাণকর। (৬৪) বস্তুতঃ আমি একমাত্র এই 
উদ্দেশ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নি্দেশানুযায়ী তাদের 
আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়। আর সেসব লোক যখন নিজেদের অনিষ্ট 
সাধন করেছিল, তখন যদি আপনার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহর নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রসূলও যদি তাদেরকে ক্ষমা করিয়ে দিতেন, 
অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পেত। (৬৫) অতএব, 
তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের 
মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে যনে না করে! 
অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীণ্তা 
পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে। (৬৬) আর যদি আমি তাদের 
দিদেশ দিতাম যে, নিজেদের প্রাণ ধ্বংস করে দাও কিংবা নিজেদের নগরী 
ছেড়ে বেরিয়ে যাও, তবে তারা তা করত না; অবশ্য তাদের মধ্যে অল্প 
কয়েকজন। যদি তারা তাই করে যা তাদের উপদেশ দেয়া হয়, তবে তা 
অবশ্যই তাদের জন্য উত্তম এবং তাদেরকে নিজের ধর্মের উপর সুদৃঢ় রাখার 
জন্য তা উত্তম হবে। (৬৭) আর তখন অবশ্যই আমি তাদেরকে নিজের 
পক্ষ থেকে মহান সওয়াব দেব। (৬৮) আর তাদেরকে সরল পথে 
পরিচালিত করব। 








তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা সে নির্দেশের প্রতি চলে এসো, যা আল্লাহ্‌ 
তাআলা অবতীর্ণ করেছেন এবং চলে এসো তার রসূলের দিকে, তখন 
এসব মুনাফেক আপনার দিকে আসতে অনীহা প্রকাশ করে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

রসূল করীম (সাঃ)-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা কুফর £ এ 
আয়াতে রসূল করীম (সাঃ)-এর মহত্ব ও সুউচ্চ মর্যাদার বিষয় প্রকাশ 
করার সঙ্গে সঙ্গে কোরআনের অসংখ্য আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত মহানবী 
(সাঃ)-এর আনুগত্যের অপরিহার্যতার বিষয়টি সবিস্তারে বিশ্লেষণ করা 
হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা কসম খেয়ে বলেছেন যে, কোন 
মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন কিংবা মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ না সে 
ধীরস্থির মস্তিষ্কে মহানবী (সাঃ)-কে এভাবে স্বীকার করে নেবে যাতে তার 
কোন সিদ্ধান্তেই মনে কোন রকম সংকীর্ণতা না থাকে। 

মহানবী (সাঃ) রসূল হিসাবে গোটা উম্মতের শাসক এবং যে কোন 
বিবাদের মীমাংসার যিস্মাদার। তার শাসন ও সিদ্ধান্ত অপর কাউকে 
বিচারক সাব্যস্ত করার উপর নির্ভরশীল নয়। তার পরেও এ আয়াতে 
মুসলমানগণকে বিচারক সাব্যস্ত করে নিতে বলা হয়েছে। তার কারণ, 
সরকারীভাবে সাব্যস্তকৃত বিচারক এবং তার মীমাংসার উপর অনেকেরই 
সন্থষ্টি আসে না, যেমনটি আসে নিজের মনোনীত বা সাব্যস্তকৃত সালিস 
বা বিচারকের উপর ৷ কিন্তু মহানবী (সাঃ) শুধুমাত্র একজন শাসকই নন, 
বরং তিনি একজন নিষ্পাপ রসূল, রাহমাতুল লিল-আলামীন এবং 
উম্মতের জন্য একান্ত দয়ালু পিতাও বটেন। কাজেই শিক্ষা দেয়া হয়েছে 
যে, যখনই কোন বিষয়ে, কোন সমস্যার ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়, 
তখনই রসূলে মকবুল (সাঃ)-কে বিচারক সাব্যস্ত করে তার মীমাংসা 
করিয়ে নেয়া এবং অতঃপর তার মীমাংসাকে স্বীকার করে নিয়ে সেমতে 
কাজ করা উভয় পক্ষের উপর ফরয। 


মতবিরোধের ক্ষেত্রে মহানবী (সাঃ)-কে বিচারক সাব্যস্ত করা £ 
(কোরআনের তফসীরকারগণ বলেছেন যে, কোরআনের বাণীসমূহের উপর 
আমল করা মহানবী (সাঃ)-এর যুগের সাথেই সীমিত নয়। তার 
তিরোধানের পর তার পবিত্র শরীয়তের মীমাৎসাই হল তার মীমাংসা। 
কাজেই এ নির্দেশটি কেয়ামত পর্যন্ত তেমনিভাবে বলবৎ থাকবে, যেমন 
ছিল তার যুগে। তখন যেমন সরাসরি (কোন বিষয়ের সিদ্ধান্তকল্পে) তার 
কাছে উপস্থিত করা হত, তেমনি তার পরে তার শরীয়তের মীমাংসা নিতে 
হবে। আর এটা প্রকৃতপক্ষে তাঁরই অনুসরণ। 

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল £ প্রথমতঃ সে ব্যক্তি আদৌ মুসলমান 
নয়, যে নিজের যাবতীয় বিবাদ ও মোকক্দমায় রসূলে করীম (সাঃ)-এর 
মীমাংসায় সন্থষ্ট হতে পারে না। সে কারণেই হযরত ফারকে আযম (রাঃ) 
সে লোকটিকে হত্যা করে ফেলেছিলেন, যে মহানবী (সাঃ)-এর মীমাংসায় 
রাহী হয়নি এবং পুনরায় বিষয়টি ফারকে আযমের দরবারে নিয়ে 
গিয়েছিল। এই নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসবর্গ রসূলে করীম (সাঃ)-এর 
আদালতে হযরত ওমর ফারুকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে যে, তিনি 
একজন মুসলমানকে অকারণে হত্যা করেছেন। এই মামলা হুযুরের 


এ] দরবারে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার মুখ দিয়ে 


বেরিয়ে আসে ৩-+১+ ১৯১ J5 ০ ৬০৯৬ lS ৩ 
(অর্থাৎ, আমার ধারণা ছিল না যে, ওমর কোন মুমিনকে হত্যার সাহস 
করতে পারবে।) এতে প্রমাণিত হয় যে, উচ্চতর বিচারকের নিকট যদি 
কোন অধস্তন বিচারকের মীমাংসার ব্যাপারে আপীল করা হয়, তবে 


২৬২ তফসীর 
তাকে স্বীয় অধস্তন বিচারকের পক্ষপাতিত্ব করার পরিবর্তে ন্যায়ভিত্তিক 
মীমাংসা করা কর্তব্য। যেমন, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার 
পূর্বে মহানবী (সাঃ) হযরত ওমরের মীমাংসার বিরুদ্ধে অসন্তষ্টি প্রকাশ 
করেন। অতঃপর যখন এ আয়াত নাযিল হয়, তখন বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে 
যায় যে, এ আয়াতের ভিত্তিতে সে লোক মুমিনই ছিল না। 


দ্বিতীয় মাসআলাঃ এ আয়াতের দ্বারা এ বিষয়ও প্রমাণিত হয় যে, 
3% বাক্যটি শুধু আচার-অনুষ্ঠান কিংবা অধিকারের সাথেই 
সম্পৃক্ত নয় ; আকীদা, মতবাদ এবং অপরাপর বৈষয়িক বিষয়েও 
ব্যাপক ।-(বাহ্রে মুহীত) অতএব, কোন সময় কোন বিষয়ে পারস্পরিক 
মতবিরোধ দেখা দিলে বিবাদ পরিহার করে উভয়পক্ষকে রসূলে করীম 
(সাঃ)-এর নিকট এবং তার অবর্তমানে ততপ্রবর্তিত শরীয়তের আশ্রয়ে 
গিয়ে মীমাংসা অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয। 


তৃতীয় মাসআলা £ এতে একথাও জানা গেল যে, যে কাজ বা বিষয় 
মহানবী (সাঃ) কর্তৃক কথা বা কাজের মাধ্যমে প্রমাণিত, তা সম্পাদন 
করতে গিয়ে মনে কোন রকম সংকীর্ণতা অনুভব করাও ঈমানের দুর্বলতার 
লক্ষণ। উদাহরণতঃ ফেক্ষেত্রে শরীয়ত তায়াম্মুম করে নামায পড়ার 
অনুমতি দিয়েছে, সেক্ষেত্রে তায়াম্মুম করতে কেউ যদি সম্মত না হয়, 
তবে একে পরহ্যেগারী বলে মনে করা যাবে না, বরং এটা একান্তই 
মানসিক ব্যাধি। রসূলে করীম (সাঃ) অপেক্ষা কেউ বেশী পরহেযগার হতে 
পারে না। যে অবস্থায় মহানবী (সাঃ) বসে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছেন 
এবং নিজেও বসে নাযায আদার করেছেন, কারো ঘন যদি এতে সম্মত না 
হয় এবং অসহনীয় পরিশ্রম ও কষ্ট সত্বেও দাড়িয়ে নামায পড়ে, তবে তার 
জেনে রাখা উচিত যে, তার মন ব্যাধিগ্রস্ত। অবশ্য সাধারণ প্রয়োজন কিংবা 
কষ্টের সময় যদি প্রদত্ত অব্যাহতিকে পরিহার করে কষ্টের উপর আমল 
করে, তবে তা মহানবীর শিক্ষা অনুসারেই বৈধ। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই শরীয়ত 
প্রদত্ত অব্যাহতির প্রতি সংকীর্ণতা অনুভব করা তাকওয়া নয়। 

একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয় £ বিগত বিশ্লেষণের দ্বারা এ 
বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) তার উম্মতের জন্য 
শুধুমাত্র একজন সংস্কারক এবং নৈতিক পৎপ্রদর্শকই ছিলেন না, বরং 
তিনি একজন ন্যায়নিষ্ঠ বিচারকও ছিলেন। তদুপরি এমন শাসকও ছিলেন 
ধার সিদ্ধান্তকে ঈমান ও কুফরের মানদন্ড সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, 
মুনাফেক বিশরের ঘটনার দ্বারা প্রমাণ হয়। আর এ বিষয়টি বিশ্লেষণের 





ক্বোরআন না 
উদ্দেশেই আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় পবিত্র গ্রন্থের একাধিক জায়গায় স্বীয় 
আনুগত্যের সাথে সাথে রসূলে করীম (সাঃ)-এর আনুগত্যকেও অপরিহার্য 
বলে অভিহিত করেছেন। 

কা’আব ইবনে আশরাফ ইহুদীকে প্রস্তাব করে এবং পরে বাধ্য হয়ে 
মহানবী (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়। আর হুযুর আকরাম (সাঃ)-এর 
মীমাংসা যেহেতু তার বিরুদ্ধে হয়েছিল, সেহেতু সে তাতে আশৃস্ত না হয়ে 
বরং পুনর্বার মীমাংসা করার জন্য হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে 
উপস্থিত হল। এ ঘটনা মদীনায় জানাজানি হয়ে গেলে ইহুদীরা 
মুসলমানগণকে ধিক্কার দিতে লাগল। পূর্ব কারণে আলোচিত বিশ্র ইবনে 
আহবারের ঘটনা মদীনায় জানাজানি হয়ে গেলে ইহুদীরা মুসলমানদেরকে 
এই বলে ভর্তসনা করত যে, তোমরা কেমন মানুষ! যাকে তোমরা রসূল 
বলে মান্য কর এবং তার অনুসরণ কর বলেও দাবী কর, তার 
স্বীমাংসাসমূহকে স্বীকার কর না। ইহুদীদের প্রতি লক্ষ্য কর, তাদের 
গোনাহের তওবাকল্পে তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছিল যে, তোমাদের মধ্য 
থেকে একে অপরকে হত্যা কর, আমরা এহেন কঠিন নির্দেশ পর্যন্ত পালন 
করেছি। এমন কি এভাবে আমাদের সত্তর ব্যক্তি নিহত হয়। তোমাদেরকে 
যদি এমন কোন হুকুম দেয়া হত, তবে তোমরা কি করতে? আয়াতটিতে 
তারও উত্তর দেয়া হয়েছে যে, এই অবস্থা মুনাফেকদেরই হতে পারে, 
পাকা মুসলমানদের নয়। তার প্রমাণ হলো, এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়, 
তখন সাহাবায়ে-কেরামের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন) মধ্য থেকে 
একজন বললেন, আল্লাহ্‌ আমাদিগকে এহেন (কঠিন) পরীক্ষার সম্মুখীন 
করেননি। সাহাবীর এ বাক্যটি রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট পৌছলে 
অস্তরে পাহাড়ের মত সুদৃঢ় মজবুত ঈমান রয়েছে।” ইবনে ওহাব বলেন 
যে, এ বাক্য হল হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর 

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এ 
আয়াত শুনে বলেছিলেন যে, আল্লাহ্র কসম, এ হুকুম নাযিল হলে আমি 
নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে এর জন্য কোরবান করে 
দিতাম। অবশ্য সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) দেশত্যাগের নির্দেশ আমল করে 
দেখিয়েও দিয়েছেন। তারা স্বীয় জন্মভূমি মক্কা, নিজেদের সমস্ত সম্পদ ও 
ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ করে মদীনা অভিমুখে হিজরত করেছিলেন। 


২৬৩ সূরা আন্‌-নিসা ald 
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(৬৯) আর যে কেউ আল্লাহ্র হুকুম এবং তার রসূলের হুকুম মান্য করবে, 
তাহলে ধাদের প্রতি আল্লাহ্‌ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। 
তারা হলেন নবী, ছিন্দীক, শহীদ ও সৎকমশীল ব্যাক্তিবর্গ। আর তাঁদের 
সামদীধ্যই হল উত্তম। (4০) এটা হল আল্লাহ্‌-এরদত মহত্ব। আর আল্লাহ্‌ 
যথেষ্ট পরিজ্ঞাত। (৭১) হে ঈমানদারগণ! নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও এবং 
পৃথক পৃথক সৈনাদলে কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়। (৭২) আর 
তোমাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ রয়েছে, যারা অবশ্য বিলম্ব করবে এবং 
তোমাদের উপর কোন বিপদ উপস্থিত হলে বলবে, আল্লাহ্‌ আমার প্রতি 
অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে যাইনি। (৭৩) পক্ষান্তরে তোমাদের 
প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন অনুগ্রহ আসলে তারা এমনভাবে বলতে 
শুরু করবে যেন তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে কোন মিত্রতাই ছিল না। 
(বলবে) হায়, আমি যদি তাদের সাথে থাকতাম, তাহলে আমিও যে 
সফলতা লাভ করতাম। (৭৪) কাজেই আল্লাহ্‌র কাছে যারা পাখির 
জীবনকে আখেরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয় তাদের জেহাদ করাই 
কতব্যা। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ্‌র রাহে লড়াই করে এবং অতঃপর মৃত্যুবরণ 
করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহাপুণ্য দান করব। (৭৫) 
আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্‌র রাহে লড়াই করছ না দুর্বল 
সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকতাঁ। 
আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর এখানকার অধিবাসীরা যে 
অত্যাচারী। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালমব্নকারী 
নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী 
নিধারণ করে দাও। 








আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


জান্নাতের পদমর্যাদাসমূহ আমলের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে £ যে 
সমস্ত লোক আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের নির্দেশিত বিষয়ের উপর আমল 
করবেন এবং আল্লাহ্‌ ও রসূলের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকবেন, 
তাদের পদমর্যাদা ডাদেরই আমল তথা কৃতকর্ম অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। 
প্রথম শ্রেণীর লোকদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলা নবী-রসূলগণের সাথে 
জান্নাতের উচ্চতর স্থানে জায়গা দেবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদিগকে 
নবীগণের পরবর্তী মর্যাদার লোকদের সাথে স্থান দেবেন। তাদেরকেই বলা 
হয় ছিন্দীকীন। অর্থাৎ, তারা হলেন সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবায়ে কেরাম, 
খারা কোন রকম দ্বিধা-সংকোচ ও বিরোধিতা না করে প্রাথমিক পর্যায়েই 
ঈমান এনেছেন। যেমন, হযরত আবু বকর (রাঃ) প্রমুখ। অতঃপর তৃতীয় 
শ্রেণীর লোকেরা থাকবেন শহীদগণের সাথে। শহীদ সে সমস্ত লোককে 
বলা হয়, খারা আল্লাহ্র রাহে নিজেদের জান-মাল কোরবান করে 
দিয়েছেন। আর চতুর্থ শ্রেণীর লোকগণ থাকবেন সালেহীনদের সাথে। 
বস্তুতঃ সালেহীন হলেন সেসব লোক, খারা জাহের ও বাতেন, প্রকাশ্য ও 
গোপন সব ক্ষেত্রেই সৎকর্মসমূহের যথাযথ অনুবর্তী। 

'সারকথা, আল্লাহ্‌ তাআলার আনুগত্যশীল বান্দাগণ সে সমস্ত মহান 
ব্যক্তিদের সাথে থাকবেন, ধারা আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট সর্বাধিক 
সম্মানিত ও মকবুল। 

জান্নাতে দেখা সাক্ষাতের কয়েকটি দিক £ (১) নিজ নিজ অবস্থানে 
থেকেই একে অন্যকে দেখবেন। যেমন, মুয়াত্তা ইমাম মালেক গ্রন্থে হযরত 
আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, 
রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন £ জান্নাতবাসীরা নিজেদের জানালা 
দিয়ে উপরের শ্রেণীর লোকদেরকে তেমনিভাবে দেখতে পাবে, যেমন 
পৃথিবীতে তোমরা তাদেরকে দেখ। 


(২) উপরের শ্রেণীর লোকেরা নীচের শ্রেণীতে নেমে এসেও সাক্ষাৎ 
করবেন। যেমন, হযরত ইবনে জরীর (রহঃ) হযরত রবী’ (রাঃ) থেকে 
রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) এ আয়াতের 
তফসীর প্রসঙ্গে এরশাদ করেছেন যে, উপরের শ্রেণীর লোকেরা নীচের 
শ্রেণীতে নেমে আসবেন এবং তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও উঠা-বসা হবে। 


তাছাড়া নীচের শ্রেণীর অধীবাসীদের জন্য উপরের শ্রেণীতে যাওয়ার 
অনুমতি লাভও হতে পারে। আলোচ্য আয়াতের প্রেক্ষিতে রসূলে করীম 
(সাঃ) বহু লোককে জান্নাতে নিজের সাথে অবস্থানের সুসংবাদ দিয়েছেন। 

প্রেম নৈকট্যের শর্ত £ হুযুরে আকরাম (সাঃ)-এর সান্নিধ্য ও নৈকট্য 
তার সাথে প্রেম ও মহববতের মাধ্যমেই লাভ হবে। সহীহ বোখারীতে 
হাদীসে মুতাওয়াতেরায় সাহাবায়ে কেরামের এক বিপুল জামাআত কর্তৃক 
বর্ণিত রয়েছে £ রসূলে করীম (সাঃ)-কে একবার জিজ্ঞাসা করা হল যে, 
“সে লোকটির মর্যাদা কেমন হবে, যে লোক কোন জামাত বা দলের সাথে 
ভালবাসা পোষণ করে, কিন্তু আমলের বেলায় এদলের নির্ধারিত মান পর্যন্ত 
পৌছতে পারেনি?” হুযুর (সাঃ) বললেন, ৬৮1 ০ ৮ *৮-]| অর্থাৎ, 
হাশরের মাঠে প্রতিটি লোকই যার সাথে তার ভালবাসা, তার সাথে 
থাকবে। 


হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, পৃথিবীতে কোন কিছুতেই আমি এতটা 
আনন্দিত হইনি যতটা এ হাদীসের কারণে আনন্দিত হয়েছি। কারণ, এ 
হাদীসে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে খাদের 


২৬৪ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


LAT? 


২৬ 


গভীর ভালবাসা রয়েছে তারা হাশরের মাঠেও হুযুরের সাথেই থাকবেন। 


রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাঙ্মিধ্য লাভ কোন বর্ণ-গোত্রের উপর 
নির্ভরশীল নয় £ তিব্রানী (রহঃ) জামে কবীর গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে ওমর (রাঃ)-এর এ রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করেছেন যে, জনৈক হাবশী 
ব্যক্তি মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে এসে নিবেদন করলেন,_ “ইয়া 
রসূলাল্লাহ। আপনি আমাদের চাইতে আকার-আকৃতি, রং উভয় দিক 
দিয়েই সুন্দর ও অনন্য এবং নবুওয়তের দিক দিয়েও। এখন যদি আমি এ 
ব্যাপারেও ঈমান নিয়ে আসি, যাতে আপনার ঈমান রয়েছে এবং সেরূপ 
আমলও করি, যা আপনি করে থাকেন, তাহলে কি আমিও জান্নাতের 
মাঝে আপনার সাথে থাকতে পারব”"। 

মহানবী (সাঃ) বললেন, “হা, অবশ্যই। তুমি তোমার হাবশীসুলভ 
কদাকৃতির জন্য চিন্তিত হয়ো না। সে সত্তার কসম, ধার মুঠোয় আমার 
প্রাণ, জান্নাতের মাঝে কাল রংয়ের হাবশীও সাদা ও সুন্দর হয়ে যাবে এবং 
এক হাজার বছরের দূরত্বে থেকেও চমকাতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি ‘লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (কলেমায়) বিশ্বাসী হবে, তার মুক্তি ও কল্যাণ আল্লাহর 
দায়িত্বে এসে যায়। আর যে লোক ‘সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি' পড়ে, 
তার আমলনামায় একলক্ষ চব্বিশ হাজার নেকী লেখা হয় । 

সিদ্দীক-এর সংজ্ঞা £ দ্বিতীয় স্তর হল সিদ্দিকীনের। আর সিদ্দীক 
হলেন সে সমস্ত লোক যারা মা'রেফত বা আল্লাহ্‌ তাআলার পরিচয় 
লাভের (ক্ষেতে নবীগণের কাছাকাছি। এর উদাহরণ এই যে, কোন লোক 
যেন কোন বস্তুকে দূর থেকে অবলোকন করছে। হযরত আলী (রাঃ)-এর 
নিকট কোন এক লোক জিজ্ঞেস করলেন যে, “আপনি কি আল্লাহ 
তাআলাকে দেখেছেন?” তিনি বলেছিলেন, “আমি এমন কোন কিছুর 
এবাদত করতে পারি না, যা আমি দেখিনি" অতঃপর আরো বললেন,_ 
“আল্লাহকে মানুষ স্বচক্ষে দেখেনি সত্য, কিন্তু মানুষের অন্তর ঈমানের 
আলোকে তাকে উপলব্ধি করে নেয়।” এখানে “দেখা” বলতে হযরত আলী 
(রাঃ)-এর উদ্দেশ্য হল স্বীয় জ্ঞানের গভীরতা সক্ষমতার মাধ্যমে দেখার 
মতই উপলব্বি করে নেয়া। 

শহীদের সংজ্ঞা £ তৃতীয় স্তর হল শহীদগণের। আর শহীদ হলেন সে 
সমস্ত লোক, খারা বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 
সম্পর্কে অবগত হন; তারা তা প্রত্যক্ষ করেন না। তাদের উদাহরণ হল 
এমন, যেন কোন লোক কোন বস্তুকে আয়নার কাছে থেকে অবলোকন 
করছে। যেমন, হযরত হারেসা (রাঃ) বলেছেন, “আমার মনে হয় আমি 
যেন আমার মহান পরওয়ারদেগারের আরশ প্রত্যক্ষ করছি।” 

তাছাড়া ॥! ৬৬ 4)। ১৬ | হাদীসটিতেও এমন ধরনের দেখার; 
কথা বলা হয়েছে। 

সালেহীনের সংজ্ঞা $ চতুর্থ স্তর হল সালেহীনের। ধারা নিজেদের 
উদ্দেশ্য-লক্ষ্যকে অনুসরণ ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিশ্চিত জেনে নেন। 
তাদের উদাহরণ হলো, কোন বস্তুকে দূরে থেকে আয়নার মধ্যে দেখা। 
আর হাদীসে ৩! “১১ ১15 ০৮০ ১৬ যে বলা হয়েছে, তাতেও দেখা 
বা প্রত্যক্ষ করার এই স্তরের কথাই বোঝানো হয়েছে। ইমাম রাগেব 
ইস্পাহানীর এই পর্যালোচনার সার-নির্যাস হচ্ছে, এগুলোই হল “মা” 
রেফতে-রব’ বা আল্লাহ্‌ তাআলার পরিচয় লাভের স্তর। বস্তুতঃ এই 
মা" রেফতের স্তরের পার্থক্যহেতু মর্ধাদাও বিভিন্ন। যাহোক, আয়াতের 
বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। এতে মুসলমানদিগকে এই সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, 
আল্লাহ্‌ এবং তার রসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্যশীল অনুসারীগণ তাদেরই 





সাথে থাকবে ধারা অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। হে পরওয়ারদেগার 
তুমি আমাদের সবাইকে তোমার এমনি ভালবাসা লাভের তওফীক দান 
কর। আমীন। 


কতিপয় অতি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য £ 10441294340 
2৩৯ আয়াতের প্রথমাংশে জেহাদের জন্য অন্ত্র সংগ্রহের এবং অতঃপর 
আয়াতের দ্বিতীয় অংশে জেহাদে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে 
একটি বিষয় বোঝা যাচ্ছে এই যে, কোন ব্যাপারে বাহ্যিক উপকরণ 
অবলম্বন করা তাওয়াকুল বা আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়। 
এ বিষয়টি আরও কয়েক জায়গায় সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। 

দ্বিতীয়তঃ বোঝা যাচ্ছে, এখানে অস্ত্র সংগ্রহের নির্দেশ দেয়া হলেও 
এমন প্রতিশ্রুতি কিন্তু দেয়া হয়নি যে, এ অন্ত্রের কারণে তোমরা 
নিশ্চিতভাবেই নিরাপদ হতে পারবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বাহ্যিক 
উপকরণ অবলম্বন করাটা মূলতঃ মানসিক স্বস্তিলাভের জন্যই হয়ে থাকে। 
বাস্তবে এগুলো লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে 
না। এরশাদ হয়েছে_ 


অর্থাৎ, “হে নবী! আপনি বলে দিন, আমাদের উপর এমন কোন 
বিপদাপদই আসে না, যা আল্লাহ্‌ আমাদের তকদীর বা নিয়তিতে নির্ধারিত 
করেদেননি।” 

১। এ আয়াতে প্রথমে জেহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ অতঃপর 
জেহাদের উদ্দেশে রওয়ানা হওয়ার সুশৃংখল নিয়ম বাতলে দেওয়া হয়েছে। 


এ প্রসঙ্গে দু'টি বাক্য. ৬33৯১131330 ব্যবহার করা 
হয়েছে। : শব্দটি ৩৫ এর বহুবচন। এর অর্থ ক্ষুদ্র দল। অর্থাত, 
তোমরা যখন জেহাদের উদ্দেশে রওয়ানা হবে, তখন একা একা বেরোবে 
না, বরং ছোট ছোট দলে বেরোবে কিংবা (সম্মিলিত) বড় সৈন্যদল নিয়ে 
বেরোবে। তার কারণ, একা একা যুদ্ধ করতে গেলে ক্ষতির আশঙ্কা 
রয়েছে। শত্রুরা এমন সুযোগের সদ্যুবহার করতে মোটেই শৈথিল্য করে 


না। 


উৎপীড়িতের সাহায্য করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরষ $ 
মক্কা নগরীতে এমন কিছু দুর্বল মুসলমান রয়ে গিয়েছিলেন, যারা দৈহিক 
দুর্বলতা এবং আর্থিক দৈন্যের কারণে হিজরত করতে পারছিলেন না। পরে 
কাফেররাও তাদেরকে হিজরত করতে বাধাদান করছিল এবং বিভিন্নভাবে 
নির্যাতন করতে আরম্ভ করেছিল, যাতে তারা ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য 
হয়। এদের কারো কারো নামও তফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, 
হযরত ইবনে আব্বাস ও ভার মাতা, সালামা ইবনে হেশাম, ওলীদ ইবনে 
ওলী, আবু জান্দাল ইবনে সাহল প্রমুখ (কুরতুবী) এসব সাহাবী 
নিজেদের ঈমানী বলিষ্ঠতার দরুন কাফেরদের অসহনীয়-উৎপীড়ন সহ্য 
করেও ঈমানের উপর স্থির থাকেন। অবশ্য তারা এসব অত্যাচার উৎপীড়ন 
থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য বরাবরই আল্লাহ্‌ রাববুল আলামীনের দরবারে 
মোনাজাত করতে থাকেন। শেষ পর্যস্ত আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের সে প্রার্থনা 
মঞ্জুর করে নেন এবং মুসলমানদিগকে নির্দেশ দেন, যাতে তারা জেহাদের 
মাধ্যমে সেই নিপীড়িতদেরকে কাফেরদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন। 

এ আয়াতে বোঝা যায়, মুমিনরা আল্লাহ্‌ তাআলার দরবারে দু'টি 
বিষয়ের দোয়া করেছিলেন। একটি হলো এই যে, আমাদিগকে এই (মক্কা) 
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(৬) যারা ঈমানদার তারা যে জেহাদ করে আল্লাহ্‌র রাহেই। পক্ষান্তরে 
যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে সুতরাং তোমরা জেহাদ 
করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে_ (দেখবে) শয়তানের 
চক্রান্ত একান্তই দুবলি। (৭৭) তুমি কি সেসব লোককে দেখনি, যাদেরকে 
নিদে্শ দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত রাখ, নামায 
কায়েম কর এবং যাকাত দিতে থাক? অতঃপর যখন তাদের প্রতি জেহাদের 
নির্দেশ দেয়া হল, তৎক্ষণাৎ তাদের মধো একদল লোক মানুষকে ভয় 
করতে আরম্ভ করল, যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহ্‌কে। এমন কি তার 
চেয়েও অধিক ভয়। আর বলতে লাগল, হায় পালনকর্তা কেন আমাদের 
উপর যুদ্ধ ফরয করলে! আমাদেরকে কেন আরও কিছুকাল অবকাশ দান 
করলে না । (হে রসূল,) তাদেরকে বলে দিন, পাখিব ফায়দা সীমিত। আর 
আখেরাত পরহ্যেগারদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের অধিকার একটি 
সৃতা পরিমাণও খর্ব করা হবে না। (৭৮) তোমরা যেখানেই থাক না কেন; 
মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই-_ যদি তোমরা সুদৃঢ় দুগের 
ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও ৷ বস্তুতঃ তাদের কোন কল্যাণ সাধিত হলে 
তারা বলে যে, এটা সাধিত হয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আর যদি তাদের 
কোন অকল্যাণ হয়, তবে বলে, এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে, বলে দাও, 
এসবই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। পক্ষান্তরে তাদের পরিণতি কি হবে, যারা 
কখনও কোন কথা বুঝতে চেষ্টা করে না। (৭৯) আপনার যে কল্যাণ হয়, তা 
হয় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, আর আপনার যে অকল্যাণ হয়, সেটা হয় 
আপনার নিজের কারণে। আর আমি আপনাকে পাঠিয়েছি মানুষের প্রতি 
আমার পয়গামের বাহক হিসাবে। আর আল্লাহ্‌ সব বিষয়েই যথেষ্ট _ সব 
বিষয়ই তার সম্মুখে উপস্থিত। (৮০) যে লোক রসূলের হুকুম মান্য করবে 
সে অল্লাহ্রই হুকুম মান্য করল। আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করল, 
সা বেলা তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে 
1 





নগরী থেকে স্থানাস্তরের ব্যবস্থা কর এবং দ্বিতীয়টি হলো যে, আমাদের 
জন্য কোন সহায় বা সাহায্যকারী পাঠাও। আল্লাহ্‌ তাদের দু'টি প্রার্থনাই 
কবুল করে নিয়েছিলেন। তা এভাবে যে, কিছু লোককে তিনি সেখান 
থেকে বেরিয়ে যাবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, যাতে তাদের প্রথম 
প্রার্থনাটি পূরণ হয়েছিল। অবশ্য কোন কোন লোক সেখানেই রয়ে যান 
এবং বিজয়ের পর রসূলে মকবুল (সাঃ) ইতাব ইবনে উসায়দ (রাঃ)-কে 
সেসব লোকের মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি এসব 
উৎপীড়িতদেরকে অত্যাচারীদের উৎপীড়ন-অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন। 
আর এভাবেই পূর্ণ হয় তাদের দ্বিতীয় প্রার্থনাটি। 

এ আয়াতে পরিক্ষার ভাষায় জেহাদ করার নির্দেশ দানের পরিবর্তে 
3355920 বাক্য ব্যবহার করার মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
এমন পরিস্থিতিতে জেহাদ করাটাই স্বাভাবিক দায়িত্ব, যা না করা কোন 
ভালো মানুষের পক্ষে একাস্তই অসম্ভব। 

আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করা সর্ববিপদের অমোঘ প্রতিকার $ 
[Et 1১5 আয়াতে বলা হয়েছে যে, জেহাদের নির্দেশ 
দানের পেছনে একটি কারণ ছিল সে সমস্ত অসহায় দুর্বল নারী-পুরুষের 
প্রার্থনা। মুসলমানগণকে জেহাদ করার নির্দেশ দানের মাধ্যমে সে প্রার্থনা 
মঞ্জুরীর কথাই ঘোষণা হয়েছে। আর তাতে যথাশীঘ্ তাদের বিপদাপদ শেষ 
হয়ে যায়। 

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় £ 

যুদ্ধক্ষেত্রে মুমিন ও কাফেরের উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা £ রা 

49৩ এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা মুমিন বা 
ঈমানদার তারা জেহাদ করে আল্লাহ্‌র পথে। আর যারা কাফের তারা যুদ্ধ 
করে শয়তানের পথে। এতে পরিষ্ষারভাবেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, 
পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করাই মুখ্যতঃ মুমিনদের যাবতীয় 
চেষ্টাচরিত্রের লক্ষ্য। কারণ, আল্লাহ্‌ই সমগ্র সৃষ্টির মালিক এবং তার 
যাবতীয় বিধি-বিধান নির্ভেজাল ও ন্যায়ভিত্তিক। তাছাড়া ন্যায় ও 
কল্যাণভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলেই যথার্থ শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। 
বিশৃশাস্তির জন্যও সমগ্র বিশ্বে এমন সংবিধানের প্রচলন অপরিহার্য, যাকে 
আল্লাহ্‌র কানুন বা সংবিধান বলা হয়। সুতরাং পরিপূর্ণ কোন মুমিন ব্যক্তি 
যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখন তার সামনেই এ উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে। 

কিন্তু এর বিপরীতে যারা কাফের তাদের বাসনা থাকে কুফরের 
প্রচলন, কুফরের বিজয় এবং পৈশাচিক শক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা করা, যাতে 
করে বিশ্বময় কুফরী ও শেরেকী বিস্তার লাভ করতে পারে। আর কুফরী ও 
শেরেকী যেহেতু শয়তানের পথ, সুতরাং কাফেররা শয়তানের কাজেই 
সাহায্য করে থাকে। 


শয়তানের চক্রান্তের দুর্বলতা £ (০58৬১১810৫৬ 
আয়াতে বলা হয়েছে যে, শয়তানের চক্রান্ত ও কলাকৌশল হয় দুর্বল। 
ফলে তা মুমিনের সামান্যতমও ক্ষতি করতে পারে না। অতএব, 
মুসলমানগণকে শয়তানের বন্ুব্গ অর্থাৎ, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে 
গিয়ে কোন রকম দ্বিধা করা উচিত নয়। তার কারণ, তাদের সাহায্যকারী 
হলেন আল্লাহ্‌ তাআলা স্বয়ং। পক্ষান্তরে শয়তানের কলাকৌশল 
কাফেরদের কিছুই মঙ্গল সাধন করবে না। 
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এ আয়াতে শয়তানের কলাকৌশলকে যে দুর্বল বলে অভিহিত করা 
হয়েছে, সেজন্য আয়াতের মাধ্যমেই দু'টি শর্তের বিষয়ও প্রতীয়মান হয়। 
(এক) যে লোকের বিরুদ্ধে শয়তান কলাকৌশল অবলমৃন করবে, তাকে 
মুসলমান হতে হবে এবং (দুই) সে যে কাজে নিয়োজিত থাকবে, তা 
একাত্তভাবেই আল্লাহ্‌র জন্য হতে হবে; কোন পার্থিব বস্তুর আকাঙ্ক্ষা 
কিংবা আত্বস্বার্থ প্রণোদিত হবে না। প্রথম শর্ত 1:51 বাক্যের দ্বারা 
এবং দ্বিতীয় শর্ত ৪51১৯৩3৩ বাক্যের দ্বারা বোঝা যায়। এ 
দু'টি শর্তের যে কোন একটির অবর্তমানে শয়তানের কলাকৌশল দুর্বল 
হয়ে পড়া অবশ্যস্তাবী নয়। 

জেহাদের নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমানগণ কর্তৃক তা 
মুলতবীর আকক্ষ্ার কারণ £ জেহাদের হুকুম অবতীর্ণ হবার পর 
মুসলমানদের পক্ষ থেকে তা স্থগিত থাকার বাসনা কোন আপত্তির কারণে 
ছিল না, বরং এটা ছিল একটি আনন্দমিশ্রিত অভিযোগ। তার কারণ, 
স্বভাবতঃ মানুষ যখন ব্যক্তিগতভাবে একা একা কোন চরম অসুবিধার 
সম্মুখীন হয়, তখন তার উত্তেজনা হঠাৎ উথলে উঠে এবং তখন কোন 
বিষয়ের প্রতিশোধ নেয়া তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়। কিন্ত 
আরাম-আয়েশের সময়ে তাদের মন-মানস কোন যুদ্ধ-বিগ্রহে উদুন্ধ হতে 
চায় না। এটা হল মানুষের একটা সহজাত বৃত্তি। সুতরাং এসব মুসলমান 
যখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন, তখন কাফেরদের অত্যাচার-উৎপীড়নে 
অসহ্য হয়ে তারা জেহাদের নির্দেশ কামনা করতেন। কিন্তু মদীনায় 
হিজরত করে চলে আসার পর যখন তারা শাস্তি ও আরাম-আয়েশ লাভে 
সমর্থ হন, আর এমনি অবস্থায় যখন জেহাদের হুকুম অবতীর্ণ হয়, তখন 
তাদের পুরাতন সে প্রতিশোধ স্পৃহা অনেকটা প্রশমিত হয়ে গিয়েছিল এবং 
তাদের মন-স্তিষ্কে সেই উন্মাদনা ও উত্তেজনা বিদ্যমান ছিল না। সেজন্য 
তারা শুধু বাসনা করল যে, এক্ষণই যদি জেহাদের নির্দেশটি না আসত, 
তবেই ভাল হত। এই বাসনাকে আপত্তি হিসাবে দাড় করিয়ে সে সমস্ত 
মুসলমানকে পাপী সাব্যস্ত করা আদৌ সমীচীন নয়। মুসলমানগণ যদি 
উল্লেখিত অভিযোগটি মুখেই প্রকাশ করে থাকেন, তবে উল্লেখিত 
বক্তব্যটি প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু যদি অভিযোগটি মুখে প্রকাশ না করে 
থাকেন এবং তা শুধু মনে মনেই কল্পনাস্থরূপ এসে থাকে তাহলে 
শরীয়তের দৃষ্টিতে তা অপরাধ বা পাপ বলে গণ্যই হয় না। এক্ষেত্রে উভয় 
অবস্থারই সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া আয়াতে উল্লেখিত ।১/ শব্দের দ্বারা 
এমন কোন সন্দেহ করা উচিত হবে না যে, তারা মনের কল্পনাকে মুখেও 
প্রকাশ করেছিলেন। কারণ, এর অর্থ এমনও হতে পারে যে, তারা হয়ত 
মনে মনেই বলে থাকবেন ।-(বয়ানূল-কোরআন) কোন কোন 
তফসীরকারের মতে এ আয়াতের সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে নয়, বরং 
মুনাফেকদের সাথে। সেক্ষেত্রে কোন প্রশ্নই থাকে না।__ (তফসীরে - 
কবীর) 

রাষ্টরশুদ্ধি অপেক্ষা আত্মশুদ্ধি অগ্রবর্তী £ 155834486 
6%॥ আয়াতে আল্লাহ্‌ রাববুল্‌ আলামীন প্রথমে নামায ও যাকাতের 
নির্দেশ দিয়েছেন, যা প্রকৃতপক্ষে রাষ্টরশুদ্ধির উপকরণ। অর্থাৎ, এতে 
অত্যাচার__উৎপীড়নের প্রশমন করা যায়। এতেই প্রতিষ্ঠিত হয় সমগ্র 
দেশময় শাস্তি ও শৃংখলা। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষকে অপরের 
সংশোধন করার পূর্বে নিজের সংশোধন করা কর্তব্য। বস্তুতঃ মর্যাদার দিক 
দিয়েও প্রথম পর্যায়ের হুকুমটি হল ফরঘে- আইন, আর দ্বিতীয় পর্যায়ের 
হুকুম হচ্ছে ফরযে-কেফায়াহ্‌। এতে আত্মৃশুদ্ধির গুরুত্ব ও অগ্রবর্তিতাই 





প্রতীয়মান হয়।__ মোযহারী) 

দুনিয়া ও আখেরাতের নেয়ামতের পার্থক্য আয়াতে দুনিয়ার 
নেয়ামতের তুলনায় আখেরাতের নেয়ামতসমূহকে উত্তম বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে। তার কয়েকটি কারণ রয়েছে। তা হল এই 

(১) দুনিয়ার নেয়ামত অল্প এবং আখেরাতের নেয়ামত অধিক। 

(৫) দুনি়র নেয়ার অনিত্য এবং 
নিতয-অফ্রস্ত। 

(৩) দুনিয়ার নেয়ামতসমূহের সাথে নানা রকম অস্থিরতাও রয়েছে, 
কিন্তু আখেরাতের নেয়ামত এ সমস্ত জঞ্জালমুক্ত। 

(৪) দুনিয়ার নেয়ামত লাভ অনিশ্চিত, কিন্তু আখেরাতের নেয়ামত 
প্রত্যেক যুততাকী-পরহ্যগার ব্যক্তির জন্য একান্ত নিশচিত।_ (তফসীরে- 
কবীর) 

পাকা ও সুদৃঢ় বাসস্থান নির্মাণ করা তাওয়াকুলের পরিপন্থী নয় ঃ 

7370232895 আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমাদের 
রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা সুদৃঢ় প্রাসাদে হলেও মৃত্যু তোমাদেরকে বরণ 
করতেই হবে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, বসবাস করার জন্য কিংবা 
ধন-সম্পদের হেফাযতের উদ্দেশে সুদৃঢ় ও উত্তম গৃহ নির্মাণ করা 
তাওয়াকুল বা ভরসার পরিপন্থী কিংবা শরীয়তবিরুদ্ধ নয় (কুরতুবী) 


মানুষ শুধুমাত্র আল্লাহ্র অনুগ্রহেই নেয়ামত লাভ করে $ 
345৬ এখানে 2: হোসানাতিন) -এর 


দ্বারা নেয়ামতকে বোঝানো হয়েছে। 


এ আয়াতের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ যে সমস্ত নেয়ামত 
লাভ করে তা তাদের প্রাপ্য নয়, বরং একান্ত আল্লাহ্‌ তাআলার অনুগ্রহেই 
প্রাপ্ত হয়। মানুষ যত এবাদত-বন্দেশীই করুক না কেন, তাতে সে কোন 
নেয়ামত লাভের অধিকারী হতে পারে না। কারণ, এবাদত করার যে 
সামর্থ্য, তাও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই লাভ হয়। তদুপরি আল্লাহ তাআলার 
অসংখ্য নেয়ামত তো রয়েছেই। এ সমস্ত নেয়ামত সীমিত 
এবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে কেমন করে লাভ করা সম্ভব? বিশেষ করে 
আমাদের এবাদত-বন্দেগী যদি আল্লাহ্‌ তাআলার শান মোতাবেক না হয়? 


অতএব, মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন 


প্রবেশ করতে পারবে না।' বলা হল, "*আপনিও কি যেতে পারবেন না”? 
তিনি বললেন,'না আমিও না?" - (মাযহারী) 


বিপদাপদ মানুষের কৃতকর্মের ফল £ এখানে ৮৫৫০৮ 
4৮8৬3 -অর্থ হল বিপদাপদ। -(মাযহারী) 

'বিপদাপদ যদিও আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেন, কিন্তু তার কারণ হয় 
মানুষের কৃত অসৎকর্ম। মানুষটি যদি কাফের হয়ে থাকে, তবে তার উপর 
আপতিত বিপদাপদ তার জন্য সে সমস্ত আযাবের একটা সামান্য নমুনা 
হয়ে থাকে যা আখেরাতে তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে। বস্তুতঃ আখেরাতের 


আযাব এর চাইতে বহুগুণ বেশী। আর যদি লোকটি ঈমানদার হয়, তবে 
তার উপর আপতিত বিপদাপদ হয় তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত, যা আখেরাতে 
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(৮১) আর তারা বলে, আপনার আনুগত্য করি। অতঃপর আপনার নিকট 
থেকে বেরিয়ে গেলেই তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ পরামর্শ করে রাতের 
বেলায় সে কথার পরিপন্থী যা তারা আপনার সাথে বলেছিল। আর আল্লাহ্‌ 
লিখে নেন, সে সব পরামর্শ যা তারা করে থাকে। সুতরাং আপনি তাদের 
ব্যাপারে নিস্পৃহতা অবলম্বন করুন এবং ভরসা করুন আল্লাহ্‌র উপর, 
আল্লাহ্‌ হলেন যথেষ্ট ও কার্যসম্পাদনকারী। (৮২) এরা কি লক্ষ্য করে না 
কোরআনের প্রতি ? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ 
থেকে হত, তবে এতে অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত। (৮৩) আর 
যখন তাদের কাছে পৌছে কোন সংবাদ শাস্তি-সংক্রন্ত কিংবা ভয়ের, তখন 
তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। আর যদি সেগুলো পৌছে দিত রসূল পযন্ত 
কিংবা তাদের শাসকদের পর্যন্ত, তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেত সেসব 
বিষয়, যা তাতে রয়েছে অনুসন্ধান করার মত। বস্তুতঃ আল্লাহর অনুগ্রহ ও 
করুণা যদি তোমাদের উপর বিদ্যমান না থাকত তবে তোমাদের অল্প 
কতিপয় লোক ব্যতীত সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু করত! 
(৮৪) আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য 
কোন বিষয়ের যিশ্মাদার নন। আর আপনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত 
করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামধ খর্ব করে দেবেন। 
আর আল্লাহ্‌ শক্তি-সামর্ধের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন 
শাস্তিদাতা। (৮৫) যে লোক সৎকাজের জন্য কোন সুপারিশ করবে, তা 
থেকে সেও একটি অংশ পাবে। আর যে লোক সুপারিশ করবে মন্দ কাজের 
জন্যে সে তার বোঝারও একটি অংশ পাবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ সর্ব বিষয়ে 
ক্ষমতাশীল। (৮৬) আর তোমাদেরকে যদি কেউ দোয়া করে, তাহলে 
তোমরাও তার জন্য দোয়া কর; তারচেয়ে উত্তম দোয়া অথবা তারই মত 
ফিরিয়ে বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সর্ব বিষয়ে হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী । (৮৭) 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কোনোই উপাস্য নেই। অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে 
সমবেত করবেন কেয়ামতের দিল এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাছাড়া 
আল্লাহ্‌র চাইতে বেশী সত্য কথা আর কার হবে ! 


আন্‌-নিসা বান 


তার মুক্তির কারণ। অতএব, এক হাদীসে মহানবী (সাঃ) বলেছেন £ 
“কোন বিপদ এমন নেই, যা কোন মুসলমানের উপর পতিত হয়, অথচ 
তাতে আল্লাহ্‌ সে লোকের প্রায়শ্চিত্ত করে দেন না। এমন কি যে কীটাটি 
পায়ে ফোটে তাও” __ (মাযহারী) 

“অপর এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে-হযরত আবু মুসা (রাঃ) বলেন 
যে, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, বান্দার উপর যে সমস্ত লঘু বা 
গুরু বিপদ আসে, সে সবই হয় তাদের পাপের ফলে। অথচ তাদের বহু 
পাপ ক্ষমাও করে দেয়া হয়।- (মাযহারী) 

মহানবী (সাঃ)-এর নবুওয়ত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপকঃ 

3345445 আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী 
(সাঃ)-কে সমগ্র মানবমগ্ুলীর জন্য রসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। তিনি 
শুধু আরবদের জন্যই রসূল ছিলেন না, বরং তার রেসালত ছিল সমগ্র 


বিশুমানবের জন্য ব্যাপক। তা তারা তখন উপস্থিত থাক অথবা না-ই 
থাক। কেয়ামত পর্যস্ত আগত সমস্ত মানুষই এর আওতাভুক্ত। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
নেতৃত্বদানকারীদের প্রতি বিশেষ হেদায়েত £ 4৬%} 
3605080595  মুনাফেকরা যখন আপনার 


নিকট আসে, তখন বলে যে, আমরা আপনার নির্দেশ কবুল করে নিয়েছি। 
তখন রসূলে করীম (সাঃ) এর-বড় কষ্ট হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তাআলা 
মহানবী (সাঃ)-কে হেদায়েত দান করেছেন যে, এসব বিষয়ে আপনি কোন 
পরোয়া করবেন না। আপনি আপনার যাবতীয় কাজ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা 
করে চালিয়ে যেতে থাকুন। কারণ, আপনার জন্য তিনিই যথেষ্ট। 

এতে প্রতীয়মান হয় যে, যারা মানুষের নেতৃত্ব দান করতে যাবে, 
তাদেরকে নানা রকম জটিলতা অতিক্রম করতেই হবে। মানুষ তাদের 
প্রতি নানারকম উল্টা-সিধা অপবাদ আরোপ করবে। বনতরূপী বহু শত্রু 
থাকবে। এসব সত্বেও সে নেতার পক্ষে সংকল্প ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্র 
উপর ভরসা করে নিজের কাজে নিয়োজিত থাকা উচিত। যদি তার লক্ষ্য 
ও কর্মপন্থা সঠিক হয়, তবে ইনশাআল্লাহ কৃতকার্যতা অবশ্যই তার 
পদচুম্বন করবে। 

কোরআনের উপর চিন্তা-গবেষণা £ 518163%055$ আয়াতে 
আল্লাহ্‌ তাআলা কোরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করার জন্য 
মানবকুলকে আহ্বান জানিয়েছেন। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। 
প্রথমতঃ এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা ০১: ১৬। না বলে বলেছেন $$ 
৩৩5 এতে বাহ্যতঃ একটি সৃক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে 
বলেই বোঝা যায়। তা’হল এই যে, এ আয়াতের দ্বারা বোঝানো হয়েছে 
যে, তারা যদি গভীর মনোযোগের সাথে কোরআনের প্রতি লক্ষ্য করে, 
তাহলে তারা এর অর্থ ও বিষয়বস্তুর মাঝে কোন পার্থক্য খুঁজে পাবে না। 
আর এ বিষয়টি একমাত্র চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। 
শুধুমাত্র তেলাওয়াত বা আবৃত্তির দারা-_যাতে তাদাববুর বা চিস্তা-গবেষণা 
অনুপস্থিত থাকবে- বহুবিধ বৈপরীত্য দেখা যাবে, যা বাস্তবের পরিপন্থী। 

দ্বিতীয়তঃ এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, প্রতিটি মানুষ 
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কোরআনের উপর গভীর চিস্তা-গবেষণা করুক, এটাই হল কোরআনের 
চাহিদা। কাজেই কোরআন সম্পর্কিত চিস্তা-গবেষণা কিংবা তার 
পর্যালোচনা করা শুধুমাত্র ইমাম-মুজতাহিদগণেরই একক দায়িত্ব_ এমন 
মনে করা যথার্থ নয়। জ্ঞান-বুদ্ধির পর্যায়ের মতই অবশ্য চিন্তা-গবেষণা 
এবং পর্যালোচনারও বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। ইমাম-মুজতাহিদগণের 
গবেষণা-পর্যালোচনা একটি আয়াত থেকে বহু বিষয় উদ্ভাবন করবে। 
ওলামা সম্প্রদায়ের চিন্তা-ভাবনা এসব বিষয় উপলব্বি করবে। আর 
সাধারণ মানুষ যখন নিজের ভাষায় কোরআনের তরজমা-অনুবাদ পড়ে তা 
নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, তখন তাতে তাদের মনে সৃষ্টি হবে আল্লাহ্‌ 
তাআলার মহত্বের ধারণা ও ভালবাসা। এটাই হল কৃতকার্যতার মূল 
চাবিকাঠি। অবশ্য জনসাধারণের জন্য ভুল বোঝাবুঝি ও বিভ্রান্তি থেকে 
অব্যাহতি লাভ করার জন্য পরযায়ক্রমিকভাবে কোন বিজ্ঞ আলেমের নিকট 
কোরআন পাঠ করা উত্তম। আর তা সম্ভব না হলে কোন নির্ভরযোগ্য 
তফসীর অধ্যয়ন করবে এবং কোন জটিলতা বা সন্দেহ-সংশয় দেখা দিলে 
নিজের মনমতো তার কোন সমাধান করবে না, বরং বিজ্ঞ কোন আলেমের 
সাহায্য নেবে। 

কোরআন ও সুন্নাহর তফসীরের কয়েকটি শর্ত £ উল্লেখিত 
আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, কোরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও 
গবেষণা-পর্যালোচনা করার অধিকার প্রতিটি লোকেরই রয়েছে। কিন্তু 
আমরা বলেছি যে, চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা-পর্যালোচনার স্তরভেদ 
রয়েছে, সেমতে প্রত্যেক স্তরের হুকুমও পৃথক পৃথক। যে মুজতাহিদসুলভ 
গবেষণার দ্বারা কোরআনে হাকীমের ভেতর থেকে বিভিন্ন জটিল বিষয়ের 
মীমাংসাজনিত সিদ্ধান্ত বের করা হয়, তার জন্য তার লক্ষ্যসমূহ সম্পর্কিত 
জ্ঞান অর্জন করে নেয়া অপরিহার্য, যাতে নির্ভুল মর্ম নির্ণয় করা সম্ভব 
হবে। পক্ষান্তরে যদি তার পটভূমিকা সংক্রান্ত জ্ঞান মোটেই না থাকে, 
কিংবা স্বল্প পরিমাণ থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, একজন মুজতাহিদের 
যেসব গুণ-বৈশিষ্্য থাকা প্রয়োজন তা তার মধ্যে নেই। বলাবাহুল্য, 
তাহলে সে আয়াতের দ্বারা যেসব মর্ম উদ্ভাবন করবে, তাও হবে ভ্রান্ত । 
এমতাবস্থায় আলেম সম্প্রদায় যদি সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেন, তবে তা 
হবে একান্তই ন্যায়সঙ্গত। 

যে লোক কোন দিন কোন মেডিক্যাল কলেজের ছায়াও মাড়ায়নি, সে 
যদি আপত্তি তুলে বসে যে, দেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে চিকিৎসা শাস্ত্রে 
সনদপ্রাপ্ত ডাক্তারদের একক আধিপত্য কেন দেয়া হল? একজন মানুষ 
হিসাবে আমারও সে অধিকার রয়েছে। কিংবা কোন নির্বোধ যদি বলতে 
শুরু করে যে, দেশে নদীনালা, পুল-নদর্মা প্রভৃতি সংস্কার ও নির্মাণের 
ঠিকাদার শুধুমাত্র বিজ্ঞ প্রকৌশলীদেরকেই কেন দেয়া হবে? আমিও তো 
একজন নাগরিক হিসাবে এ দায়িত্ব পালনের অধিকারী। অথবা বিক্ত-বুদ্ধি 
কোন লোক যদি এমন আপত্তি তুলতে আরম্ভ করে যে, দেশের সংবিধান 
বা আইন-কানুনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে শুধু আইনবিদদের একছত্র অধিকার 
হবে কেন? আমিও একজন বুদ্ধিমান নাগরিক হিসাবে একাজ সম্পাদন 
করতে পারি। তখন নিঃসন্দেহে এসব লোককে বলা হবে যে, দেশের 
নাগরিক হিসাবে অবশ্যই এসব কাজ সমাধা করার অধিকার তোমারও 
রয়েছে, কিন্তু এ সমস্ত কার্য সম্পাদনের যোগ্যতা অর্জন করতে গিয়ে যে 
বছরের পর বছর মাথা ঘামাতে হয়, সুবিজ্ঞ শিক্ষকদের নিকট এসব শাস্ত্র 
ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় এবং সে জন্য যেসব সনদ 
হাসিল করতে হয়, তোমরাও প্রথমে সে কষ্টটুক স্বীকার করে আস। 
তাহলে সন্দেহাতীতভাবে তোমরাও এ সমস্ত কার্য সম্পাদনে সমর্থ হবে। 





কিন্তু এ কথাগুলোই যদি কোরআন ও সুন্নাহ ব্যখ্যা-বিশ্লেষণের মত সুক্ষ্ম 
ও জটিল কাজের বেলায় বলা হয়, তাহলে তখন আলেম সমাজের একছত্র 
আধিপত্যের বিরুদ্ধে শ্লোগান উতিত হয়। তাহলে কি সমগ্র বিশ্ব শুধুমাত্র 
কোরআন-সুন্বাহ্র জ্ঞানটিহ এমন লা-ওয়ারিস রয়ে গেছে যে, এ ব্যাপারে 
যে কোন লোক নিজ নিজ ভঙ্গিতে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অধিকার 
সংরক্ষণ করবে। যদি সে লোক কোরআন-সুন্নাহ্র জ্ঞানার্জনে কয়েকটি 
মাসও ব্যয় না করে থাকে, তবুও কি? 


কেয়াস একটি দলীল £ এ আয়াতের দ্বারা এ কথাও বোঝা যাচ্ছে 
যে, কোন মাসআলার বিশ্লেষণ যদি কোরআন ও সুন্নাহর মধ্যে সরাসরি না 
পাওয়া যায়, তাহলে তাতেই চিন্তা-ভাবনা করে তার সমাধান বের করার 
চেষ্টা করা কর্তব্য। আর একেই শরীয়তের পরিভাষায় “কেয়াস' বলা হয়। 
বহু মতবিরোধ ও তার ব্যাখ্যা $ ৬৩; 
1563594520845 এ আয়াতে উল্লেখিত += ৩১৯ বো 
বহু মতবিরোধ) এর মর্ম এই যে, যদি কোন একটি বিষয়ে মতবিরোধ 
একটি হয়, তবে বহু বিষয়ে মতবিরোধও বহু হয়ে থাকে। - (বয়ানুল- 
কোরআন) কিন্তু এখানে (অর্থাৎ, কোরআনে) কোন একটি বিষয়েও কোন 
মতবিরোধ বা মতপার্থক্য নেই। অতএব, এটা একাস্তভাবেই আল্লাহ্‌র 
কালাম। মানুষের কালামে এমন অপূর্ব সামঞ্জস্য হতেই পারে না। এর 
কোথাও না আছে ভাষালঙ্কারের কোন ক্রটি, না আছে তওহীদ, কুফর, 
কিংবা হারাম-হালালের বিবরণে কোন স্ববিরোধিতা ও পার্থক্য। তাছাড়া 
গায়বী বিষয়সমূহের মাঝেও এমন কোন সংবাদ নেই, যা প্রকৃত বিষয়ের 
সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তদুপরি না আছে কোরআনের ধারাবাহিকতার কোন 
পার্থক্য যে, একটি হবে অলঙ্কারপূর্ণ আরেকটি হবে অলঙ্কারহীন। প্রত্যেক 
মানুষের ভাষ্য-বিবৃতি ও রচনা-সঙ্কলনে পরিবেশের কম-বেশী প্রভাব 
অবশ্যই থাকে_ আনন্দের সময় তা এক ধরনের হয়, আবার বিষাদে হয় 
অন্য রকম। শাস্তিপূর্ণ পরিবেশে হয় এক রকম, আবার অশাস্তিপূর্ণ 
পরিবেশে অন্য রকম। কিন্তু কোরআন এ ধরনের যাবতীয় ক্রটি, পার্থক্য 
ও স্ববিরোধিতা থেকে পবিত্র ও উ্ধ্বে। আর এটাই হল কালামে-এলাহী 
হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 

যাচাই না করে কোন কথা রটনা করা মহাপাপ £ এ আয়াতের 
দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, কোন শোনা কথা যাচাই, অনুসন্ধান ব্যতিরেকে 
বর্ণনা করা উচিত নয়। রসূলে করীম (সাঃ)-এর এক হাদীসে বর্ণিত 
হয়েছে, “কোন লোকের পক্ষে মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট 
যে, সে কোন রকম যাচাই না করেই সমস্ত শোনা কথা প্রচার করে।” 
অপর এক হাদীসে তিনি বলেছেন £ “যে লোক এমন কোন কথা 
বর্ণনা করে, যার ব্যাপারে সে জানে যে, সেটি মিথ্যা, তাহলে সে দু'জন 
মিখ্যাবাদীর একজন মিথ্যাবাদী - (ইবনে - কাসীর) 
উলুল-আমর কারা £ 94010490155 

AIELLO, আয়াতে উল্লেখিত ৮৮৭ 
শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে কূপের গভীরতা থেকে পানি তোলা। সে জন্যই 
কূপ খননকালে প্রথম যে পানি বেরোয় তাকে আরবীতে ০ ৬ 


বলা হয়। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হল কোন বিষয়ের গভীরে গিয়ে তার 
প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। - (কুরতুবী) 


“উলুল-আমর' বা দায়িত্বশীল লোক নির্ণয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। 
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সূরা আন্-নিসা 
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হযরত হাসান, কাতাদা ও ইবনে আবী লায়লা (রহঃ) প্রমুখের মতে দায়ি 
ত্বশীল লোক বলতে ওলামা ও ফকীহগণকে বোঝায়। হযরত সুদ্দী (রহঃ) 
বলেন যে, এর দ্বারা শাসনকর্তা ও কর্তৃপক্ষকে বোঝায়। আল্লামা আবু 
বকর জাসসাস এতদুভয় মত উদ্ধৃত করার পর বলেছেন, সঠিক ব্যাপার 
হলো এই যে, এতদুভয় অর্থই ঠিক। কারণ, “উলুল-আমর শব্দটি 
উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য। অবশ্য এতে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে 
থাকেন যে, “উলুল-আমর' বলতে ফকীহগণকে বোঝানো যেতে পারে না। 
তার কারণ, /*১1 উলুল-আমর) শব্দটি তার শান্দিক অর্থের দিক 
দিয়ে দে সমস্ত লোককে বোঝায়, যাদের হু ব নির্দেশ চলতে পারে। 
বলাবাহুল্য, এ কাজটি ফকীহগণের নয়। প্রকৃত বিষয় হল এই যে, হুকুম 
চলার দু'টি প্রেক্ষিত রয়েছে। (এক) জবরদপ্তিমূলক। এটা শুধুমাত্র 
শাসকগোষ্ঠী বা সরকার দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। (দুই) বিশ্বাস ও আস্থার 
দরুন হুকুম মান্য করা। আর সেটা ফকীহগণই অর্জন করতে পেরেছিলেন 
এবং যা সর্বযুগের মুসলমানদের অবস্থার দ্বারা প্রতিভাত হয়। ধর্মীয় 
ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানগণ নিজের ইচ্ছা ও মতামতের তুলনায় আলেম 
সম্প্রদায়ের নির্দেশকে অবশ্য পালনীয় বলে সাব্যস্ত করে থাকে। তাছাড়া 
শরীয়তের দৃষ্টিতেও সাধারণ মানুষের জন্য আলেমদের হুকুম মান্য করা 
ওয়াজেবও বটে। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রেও 'উলুল আমর'-এর প্রয়োগ 
যথার্থ হবে।- (আহকামুল কোরআন, জাসসাস)। 

আধুনিক সমস্যাবলী সম্পর্কিত বিষয়ে কেয়াস ও ইজ্তেহাদ £ 
এ আয়াতের দ্বারা একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, যেসব বিষয়ে কোন 'নস' 
তথা কোরআন-হাদীসের সরাসরি কোন বিধান নেই, সেগুলোর হুকুম 
“ইজতেহাদ' ও কেয়াসের রীতি অনুযায়ী কোরআনের আয়াত থেকে 
উদ্ভাবন করতে হবে। তার কারণ, এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, 
আধুনিক কোন বিষয়ের সমাধানকল্পে রসূলে করীম (সাঃ)-এর বর্তমানে 
তাঁর নিকট যাও। আর যদি তিনি বর্তমান না থাকেন, তাহলে ফকীহগণের 
নিকট যাও। কারণ, তাদেরই মধ্যে বিধান উদ্ভাবন করার মত পরিপূর্ণ 
যোগ্যতা বিদ্যমান রয়েছে। 

এই বর্ণনার দ্বারা কতিপয় বিষয় প্রতীয়মান হয়। যথা, ‘নস’ বা 
কোরআন-হাদীসের সরাসরি নির্দেশের অবর্তমানে ওলামাদের কাছে যেতে 
হ্বে। 


দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্‌র নির্দেশ দু'রকম। কিছু হল সরাসরি 'নস' বা 


তৃতীয়তঃ এ ধরনের অস্তনিহিত মর্মগুলো কেয়াস ও ইজতেহাদের 
মাধ্যমে উদ্ভাবন করা আলেম সম্প্রদায়ের একান্ত দায়িত্ব 

চতুর্ধতঃ এসব বিধানের ক্ষেত্রে আলেম সম্প্রদায়ের অনুসরণ করা 
সাধারণ মানুষের অবশ্য কর্তবয।_ (আহ্‌কামুল-কোরআন, জাসসাস) 
রসূলে করীম (সাঃ)-ও প্রমাণ উদ্ভাবন সংক্রান্ত নির্দেশের 
প্রতীয়মান হয় যে, রসূলে করীম (সাঃ)-ও দলীল প্রমাণের মাধ্যমে 
হুকুম-আহকাম উদ্ভাবনের দায়িত্প্রাপ্ত। তার কারণ, আয়াতে দু'রকম 
লোকের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদের একজন 
হলেন রসূলে-আকরাম (সাঃ) এবং অপরজন হচ্ছেন “উলুম-আমর'। 
অতঃপর বলা হয়েছে 24555565484 _আর এই 


নির্দেশটি হল ব্যাপক। এতে উল্লেখিত দু'রকম লোকের মধ্যে কাকেও 
নিদিষ্ট করা হয়নি। অতএব, এতে প্রমাণিত হয় যে, ভুযুর (সাঃ) নিজেও 
আহকাম উদ্ভাবন-সংক্রান্ত নির্দেশের আওতাভুক্ত (আহ্‌কামুল 
-কোরআন, জাসসাস) 


কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয় £ (১) কারো মনে যদি এমন 
কোন সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, এ আয়াতের দ্বারা শুধুমাত্র এতটুকুই বোঝা যায় 
যে, শক্রর ভয়-শঙ্কা সম্পর্কে তোমরা নিজে নিজে কোন রটনা করো না, 
বরং যারা জ্ঞানী ব্যক্তি এবং যারা সমাজের নেতৃস্থানীয় তাদের সাথে 
যোগাযোগ কর। তারা চিন্তা-ভাবনা করে যা করতে বলবেন তোমরা সে 
মতই কাজ করবে। বলাবাহুল্য, দুর্যোগ সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে এর কোন 
সম্পর্কই নেই। 


তাহলে তার উত্তর এই যে, SDS ALAS 
বাকো শক্রর কোন উল্লেখ নেই। কাজেই এ নির্দেশ ভয় ও শস্তি উভয় 
অবস্থাতেই ব্যাপক। এ নির্দেশের সম্পর্ক যেমন শক্রর সাথে, তেমনিভাবে 
দুর্যোগ সংক্রান্ত সমস্যার সাথেও বটে। কারণ, যখন কোন নতুন বিষয় বা 
মাসআলা সাধারণ মানুষের সামনে উত্তব হয়, যার হালাল হওয়া কিংবা 
হারাম হওয়ার ব্যাপারে সরাসরি কোরআন বা হাদীসের কোন নির্দেশ নেই, 
তখন তারা বিরাট দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। তারা বুঝে উঠতে পারে 
না, কোন দিকটি তারা গ্রহণ করবে। অথচ উভয় দিকেই লাভ ক্ষতি উভয় 
সম্ভাবনাই রয়েছে। এমন অবস্থায় শরীয়ত সবচেয়ে উত্তম পথ বাতলে 
দিয়েছে। তাহল উত্তাবন ( ৮৬-=-। ) কর। উত্তাবনের মাধ্যমে যা পাওয়া 
যায়, তারই উপর আমল করবে। - (আহকামুল-কোরআন, জাসসাস) 

ইজতেহাদ ও এন্তেত্বাত বলিষ্ঠ ধারণা সৃষ্টি করে, নিশ্চিত বিশ্বাস 
নয় £ (২) এস্তেম্বাত এর মাধ্যমে আলেমগণ যে নির্দেশ উদ্ভাবন করবেন, 
সে সম্পর্কে নিশ্চিত ও অকাট্যভাবে একথা বলা যাবে না৷ যে, অ 
তাআলার নিকটও এটাই নিশ্চিতভাবে সত্য ও সঠিক । বরং এই নির্দেশ বা 
বিধানটি সম্পূর্ণভাবে অন্রন্ত নাও হতে পারে। তবে তা সঠিক হওয়ার 
সন্তাবনাই প্রবল হয়ে থাকে, যা আমল করার জন্য যথেষ্ট - (আহকামুল - 
কোরআন, জাসসাস) 

কোরআনী বিধানের বর্ণনাশৈলী £ 5:৮:30গ _ এ 
আয়াতের প্রথম বাক্যে রসূলে করীম (সচ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, 
“আপনি একাই যুদ্ধের জন্যে তৈরী হয়ে পড়ন্ট কেউ আপনার সাথে থাক 
বা নাই থাক।” কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বাক্যে একথাও বলা হয়েছে যে, 
অন্যান্য মুসলমানদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহদানের কাজটিও পরিহার 
করবেন না। এভাবে উৎসাহদানের পরেও যদি তারা যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ না 
হয়, তবে আপনার দায়িত্ব পালিত হয়ে গেল; তাদের কর্মের জন্য 
আপনাকে জবাবদেহী করতে হবে না। 

এতদসঙ্গে একা যুদ্ধ করতে গিয়ে যেসব বিপদাশঙ্কা দেখা দিতে পারে, 
তার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে_ “আশা করা যায় আল্লাহ্‌ কাফেরদের যুদ্ধ 
বন্ধ করে দেবেন এবং তাদেরকে ভীত ও পরাজিত করে দেবেন। আর 
আপনাকে একাই জয়ী করবেন।” অতঃপর এই বিজয় প্রসঙ্গে প্রমাণ 
বৰ্ণনা করা হয়েছে যে, আপনার প্রতি যখন আল্লাহ্‌ তাআলার সমর্থন 
রয়েছে, যার সমরশক্তি কাফেরদের শক্তি অপেক্ষা অসংধ্যগুণ বেশী, 
তখন আপনার বিজয়ই অবশ্যন্তাবী ও নিশ্চিত। তারপর এই সুদৃঢ় 
প্রতিরোধ ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় শাস্তির কঠোরতা বর্ণনা করা হয়েছে।এ 


২৭০ তফসীর যাআরেফুল কোরআন . 





শাস্তি কেয়ামতের দিনেই হোক, কিংবা পার্থিব জীবনেই হোক, যুদ্ধের 
ক্ষেত্রে যেমন আমার শক্তি অপরাজেয়, তেমনি শাস্তি দানের ক্ষেত্রেও 
আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। 


সুপারিশের স্বরূপ , বিধি ও প্রকারভেদ £ 2৩ 

45840 _এ আয়াতে শাফাআত অর্থাৎ, সুপারিশকে ভাল ও 
মন্দ দু'ভাগে বিভক্ত করার পর এর স্বরূপ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, 
প্রত্যেক সুপারিশ যেমন মন্দ নয়, তেমনি প্রত্যেক সুপারিশ ভালও নয়। 
আরও বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ভাল সুপারিশ করবে, সে সওয়াবের অংশ 
পাবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ সুপারিশ করবে, সে আযাবের অংশ পাবে। 
আয়াতে ভাল সুপারিশের সাথে ৬ শব্দ এবং মন্দ সুপারিশের সাথে 
৮ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অভিধানে উভয় শব্দের অর্থই এক। অর্থাৎ, 
কোন কিছুর অংশবিশেষ। কিন্তু সাধারণ পরিভাষায় ৬-:-০ শব্দটি ভাল 
অংশ এবং ১ শব্দটি মন্দ অংশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যদিও কখনও 


ভাল অংশেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, কোরআন পাকে 15:05 
(তোর রহমতের দু'টি অংশ) ব্যবহার করা হয়েছে। 


৮5১৬ -এর শাব্দিক অর্থ মিলিত হওয়া বা মিলিত করা। এ কারণেই 
আরবী ভাষায় ১ শব্দ জোড় অর্থে এবং বিপরীতে / শব্দ বিজোড় 
অর্থে ব্যবহার করা হয়। অতএব, 2০৬১ -এর শাব্দিক অর্থ এই পাড়ায় 
যে, কোন দুর্বল অধিকার প্রার্থীর সাথে স্বীয় শক্তি যুক্ত করে তাকে দেয়া 


কিংবা অসহায় একা ব্যক্তির সাথে নিজে মিলিত হয়ে তাকে জোড় করে 
দেয়া। 


এতে জানা গেল যে, বৈধ শাফাআত ও সুপারিশের একটি শর্ত এই 
যে, যার পক্ষে সুপারিশ করা হবে, তার দাবী সত্য ও বৈধ হতে হবে এবং 
অপর শর্ত এই যে, দুর্বলতার কারণে সে স্বীয় দাবী প্রবলদের কাছে স্বয়ং 
উত্থাপন করতে পারবে না। এতে বোঝা গেল যে, অসত্য সুপারিশ করা 
অথবা অপরকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে মন্দ সুপারিশ। নিজ 
সম্পর্কে ব্যবহার করলে কিংবা প্রভাব-প্রতিপত্তিজনিত চাপ ও জবরদস্তি 
প্রয়োগ করা হলে জুলুম হওয়ার কারণে তাও অবৈধ। কাজেই এরূপ 
সুপারিশও মন্দ সুপারিশেরই অন্তর্ভুক্ত। 

এখন আলোচ্য আয়াতের সারবস্ত এই যে, যে ব্যক্তি কারো বৈধ 
অধিকার ও বৈধ কাজের জন্যে বৈধ পদ্থায় সুপারিশ করবে, সেও 
সওয়াবের অংশ পাবে। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন অবৈধ কাজের জন্যে 
অথবা অবৈধ প্থায় সুপারিশ করবে, সে আযাবের অংশ পাবে। 

অংশ পাওয়ার অর্থ এই যে, যার কাছে সুপারিশ করা হয়, সে যখন এ 
উৎপীড়িতের কিংবা বঞ্চিতের কার্যোদ্ধার করে দেবে, তখন কার্যোদ্ধারকারী 
ব্যক্তি যেমন সওয়াব পাবে, তেমনি সুপারিশকারীও সওয়াব পাবে। 


এমনিভাবে কোন অবৈধ কাজের সুপারিশকারীও গোনাহগার হবে। 
পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সুপারিশকারীর সওয়াব কিংবা আযাব তার 
সুপারিশ কার্যকরী ও সফল হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং সর্বাবস্থায় 
সে নিজ অংশ পাবে। 

রসূলে-করীম (সাঃ) বলেন £ “যে, ব্যক্তি কোন সংকাজে অপরকে 
উদ্বুদ্ধ করে, সেও ততটুকু সওয়াব পায়, যতটুকু সৎক্মী পায়।” _ 
(যাযহারী) 





ইবনে মাজায় হযরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেন 2 ‘যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হত্যার কাজে একটি বাক্য দ্বারাও 
সাহায্য করে, তাকে কেয়ামতে আল্লাহ্‌ তাআলার সামনে উপস্থিত করা 
হবে এবং তার কপালে লিখিত থাকবে £ “এ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে 
বঞ্চিত ও নিরাশ” (মাযহারী) 


এতে জানা গেল যে, সৎকাজে কাউকে উদ্বুদ্ধ করা যেমন একটি 
সৎকাজ তেমনি অসৎ ও পাপ কাজে কাউকে উদ্বুদ্ধ করা কিংবা 
সহযোগিতা প্রদান করা সমান গোনাহ্‌। 

আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছেঃ SE LH 
আভিধানিক দিক দিয়ে ২ শব্দের অর্থ তিনটি £ (এক) শক্তিশালী ও 
ক্ষমতাবান, (দুই) উপস্থিত ও দর্শক এবং (তিন) রুষী বন্টনকারী। 
উল্লেখিত বাক্যে তিনটি অর্থই প্রযোজ্য । প্রথম অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের 
অর্থ হবে_ আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। যে কাজ 


করে এবং যে সুপারিশ করে তাদেরকে প্রতিদান কিংবা শাস্তিদান তার 
পক্ষে কঠিন নয়। 


দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের উদ্দেশ্য হবে_ আল্লাহ্‌ তাআলা 
প্রত্যেক বস্তুর পরিদর্শক ও প্রত্যেক বস্তুর সামনে উপস্থিত। কে কোন 
নিয়তে সুপারিশ করে; আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যার্থে 
করে, না ঘুষ হিসেবে তার কাছ থেকে কোন মতলব হাসিলের উদ্দেশে 
করে, তিনি সে সবই জানেন। 

তৃতীয় অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের মর্ম হবে রিযিক ও রুষী বন্টনের 
কাজে আল্লাহ্‌ স্বয়ং যিশ্মাদার। যার জন্যে যতটুকু লিখে দিয়েছেন, সে 
ততটুকু অবশ্যই পাবে। কারো সুপারিশে তিনি প্রভাবিত হবেন না; বরং 
যাকে যতটুকু ইচ্ছা দেবেন। তবে সুপারিশকারী ব্যক্তি মাঝখান থেকে 
সওয়াব পেয়ে যাবে। কেননা, এটা হচ্ছে দুর্বলের সাহায্য। 

হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ্‌ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য 
অব্যাহত রাখেন, যতক্ষণ সে কোন মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যে ব্যাপৃত 
থাকে। তোমরা সুপারিশ কর, সওয়াব পাবে। অতঃপর আল্লাহ্‌ স্বীয় 
পয়গম্বুরের মাধ্যমে যে ফয়সালা করেন তাতে সন্তুষ্ট থাক।" 


এ কারণেই কোরআন পাকের ভাষায় ইঙ্গিত রয়েছে যে, সুপারিশের 
সওয়াব ও আযাব সুপারিশ সফল হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং 
সুপারিশ করলেই সর্বাবস্থায় সওয়াব অথবা আযাব হবে। আপনি ভাল 
সুপারিশ করলেই সওয়াবের অধিকারী হয়ে যাবেন এবং মন্দ সুপারিশ 
করলেই আযাবের যোগ্য হয়ে পড়বেন_ আপনার সুপারিশ কার্যকরী 
হোক বানা হোক। 

তফসীর বাহ্‌রে মুহীত, বয়ানুল-কোরআন প্রভৃতি গ্রছ্থে ০০ ০ 
বাক্যে = শব্দটিকে ৮. সাব্যস্ত করে এদিকে ইঙ্গিত করে বলে বলা 
হয়েছে। তফসীরে মাযহারীতে তফসীরবিদ মুজাহিদের উক্তি বর্ণনা করা 
হয়েছে যে, সুপারিশকারী সুপারিশের সওয়াব পাবে, যদি তার সুপারিশ 
গ্রহণ করা নাও হয়। এ বিষয়টি শুধু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়, বরং অন্যের কাছে সুপারিশ 
করেই সুপারিশকারী যেন ক্ষান্ত হয়ে যায়, তা গ্রহণ করতে বাধ্য করবে 
না। স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেছেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার মুক্ত করা বাদী বরীরা স্বীয় 
স্বামী মুগীছের কাছ থেকে তালাক নিয়েছিলেন। তালাক দেয়ার পর মুগীছ 


২৭১ 


সুরা আন্‌নিসা 


LAA 


২৯১ 


বরীরার ভালবাসায় পাগলপারা হয়ে পড়লে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম মুগীছকে পুনরায় বিবাহ করার জন্য বরীরার কাছে সুপারিশ 
করেন। বরীরা আরয করলেন £ ইয়া রসূলাল্লাহ! এটি আপনার নির্দেশ 
হলে শিরোধার্য, পক্ষান্তরে সুপারিশ হলে আমার মন তাতে সম্মত নয়। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন £ নির্দেশ নয়, সুপারিশই। বরীরা জানতেন যে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) নীতির বাইরে অসস্তষ্ট হবেন না। তাই পরিষ্কার ভাষায় 
আরয করলেন £ তাহলে আমি এ সুপারিশ গ্রহণ করব না। রসূলুল্লাহ (সঃ) 
হষ্টচত্তে তাকে তদবস্থায়ই থাকতে দিলেন। 

এ ছিল সুপারিশের স্বরূপ। শরীয়তের .ৃষ্টিকোণে এ জাতীয় সুপারিশ 
দ্বারাই সওয়াব পাওয়া যায়। আজকাল বিকৃত আকারের যে সুপারিশ 
মানুষের মধ্যে প্রচলিত আছে, তা প্রকৃতপক্ষে সুপারিশ নয়, বরং এ হচ্ছে 
সম্পর্ক ও প্রতাক-প্রতিপত্তির মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করা। এ কারণেই 
আজকাল সুপারিশ গ্রহণ করা না হলে সুপারিশকারী অসন্তষ্ট হয়ে যায় 
বরং শত্রুতা সাধনে উদ্যত হয়। অথচ বিবেক ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু 
করতে চাপ সৃষ্টি করা জবরদস্তির অন্তর্ভুক্ত এবং কঠোর গোলাহ। এটি 
কারও অর্থ সম্পদ কিংবা কারও অধিকার জবরদস্তি করায়ত্ত করে নেয়ার 
মতই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শরীয়ত ও আইনের দৃষ্টিতে স্বাধীন ছিল। আপনি 
জোর-জবরদস্তি করে তার স্বাধীনতা হরণ করেন। সুতরাং এ হচ্ছে 
একজনের অভাব দূর করার জন্যে অন্যের ধন-সম্পদ চুরি করে বিলিয়ে 
দেয়ার অনুরূপ । সুপারিশের বিনিময় গ্রহণ করা ঘুষ। হাদীসে একে > 
বা হারাম বলা হয়েছে। আর্থিক ঘুষ হোক কিংবা সংশিষ্ট ব্যক্তির শ্রমের 
বিনিময়ে নিজের কোন কাজ হাসিল করা হোক__ সর্বপ্রকার ঘুষই এর 
অন্তৰ্ভুক্ত। 

কাশ্শাফ প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হয়েছে £ এ সুপারিশ ভাল, যার উদ্দেশ্য 
কোন মুসলমানের অধিকার পূর্ণ করা অথবা তার কোন বৈধ উপকার করা 
অথবা ক্ষতির কবল থেকে তাকে রক্ষা করা হয়ে থাকে। এছাড়া এ 
সুপারিশটিও কোন জাগতিক লাভালাভ অর্জনের জন্যে না হওয়া চাই; 
বরং আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দুর্বলের সমর্থনের লক্ষ্যে হওয়া উচিত এবং সুপারিশ 
করে কোন আর্থিক অথবা কায়িক ঘুষ না নেয়া চাই। এ সুপারিশ কোন 
অবৈধ কাজে না হওয়া চাই এবং যে অপরাধের শাস্তি কোরআনে নির্ধারিত 
রয়েছে, এরূপ কোন অপরাধ মাফ করাবার জন্যেও না হওয়া চাই। 

বাহরে মুহীত, মাযহারী প্রভৃতি গ্রন্থ বলা হয়েছে £ কোন মুসলমানের 
অভাব-অনটন দূর করার জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করাও ভাল 
সুপারিশের অন্তর্ভুক্ত। এতে দোয়াকারীও সওয়াব পায়। এক হাদীসে 
আছে, যখন কেউ মুসলমান ভাইয়ের জন্যে নেক দোয়া করে, তখন 
ফেরেশতা বলেন £ J+ এ)১ অর্থাৎ, আল্লাহ, তাআলা তোমারও অভাব 
দূর করুন। 


সালাম ও ইসলাম £ 19, 82 - 
এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা সালাম ও তার জওয়াবের আদব বর্ণনা 
করেছেন। 


1.>5- এর => শব্দের ব্যাখ্যা ও এর এঁতিহাসিক পটভূমি £ 
শাব্দিক অর্থ 4 ৬৩» (আল্লাহ্‌ তোমাকে জীবিত রাখুন) বলা। 
_ইসলামপূর্ব কালে আরবরা পরস্পরের সাক্ষাৎকালে একে অন্যকে এ. 
এ৷ কিংবা ০ ৫ এ ০5 কিংবা ০৬৯1০ ইত্যাদি সম্ভাষণে 
সালাম করত। ইসলাম এ সালাম পদ্ধতি পরিবর্তন করে ০7১.) 





বলার রীতি প্রচলিত করেছে। এর অর্থ, তুমি সর্বপ্রকার কষ্ট ও বিপদাপদ 
থেকে নিরাপদ থাক। 

ইবনে-আরাবী আহকামূল-কোরআন গ্রন্থে বলেন £ ‘সালাম’ শব্দটি 
আল্লাহ্‌ তাআলার উত্তম নামসমূহের অন্যতম। £১০১ - এর অর্থ 
এই যে, £৮ ৬১) অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের সংরক্ষক। 

ইসলামী সালাম অন্যান্য জাতির সালাম থেকে উত্তম £ জগতের 
প্রত্যেক সভ্য জাতির মধ্যে পারস্পরিক দেখা- সাক্ষাতের সময় ভালবাসা 
ও সম্প্রীতি প্রকাশার্থ কোন না কোন বাক্য আদান-প্রদান করার প্রথা 
প্রচলিত আছে। কিন্তু তুলনা করলে দেখা যাবে যে, ইসলামী সালাম 
যতটুকু ব্যাপক অর্থবোধক, অন্য কোন সালাম ততটুক নয়। কেননা, এতে 
শুধু ভালবাসাই প্রকাশ করা হয় না, বরং সাথে সাথে ভালবাসার যথার্থ 
হকও আদায় করা হয়। অর্থাৎ, আল্লাহ্র কাছে দোয়া করা হয় যে, আল্লাহ্‌ 
আপনাকে সর্ববিধ বিপদাপদ থেকে নিরাপদে রাখুন। এ দোয়াটি আরবদের 
প্রথা অনুযায়ী শুধু জীবিত থাকার দোয়া নয় বরং পবিত্র জীবনের দোয়া। 
অর্থাৎ, সর্ববিধ বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া। এতে এ বিষয়েরও 
অভিব্যক্তি রয়েছে যে, আমরা ও তোমরা- সবাই আল্লাহ্‌ তাআলার 
মুখাপেক্ষী। তার অনুমতি ছাড়া আমরা একে অপরের উপকার করতে 
পারি না। এ অর্থের দিক দিয়ে বাক্যটি একাধারে একটি এবাদত এবং 
মুসলমান ভাইকে আল্লাহ্র কথা মনে করিয়ে দেয়ার উপায়ও বটে। 

ইবনে আরাবী আহকামুল-কোরআন গ্রন্থে ইমাম ইবনে উয়াইনার এ 
উক্তি উদ্ধৃত করেছেনঃ 

লী ও 4৯5 ₹১০)। ৬ ৬১০ - অৰ্থাৎ, সালাম কি বন্ত, 
তুমি জান? সালামকারী ব্যক্তি বলে যে, তুমি আমার পক্ষ থেকে 
বিপদমুক্ত। 

মোটকথা এই যে, ইসলামী সালামে বিরাট অর্থগত ব্যাপ্তি রয়েছে। থা, 

০) এতে রয়েছে আল্লাহ্‌ তাআলার যিক্র, (২) আল্লাহর কথা মনে 
করিয়ে দেয়া, (৩) মুসলমান ভাইয়ের প্রতি ভালবাসা ও সম্প্রীতি প্রকাশ, 
৪) মুসলমান ভাইয়ের জন্য সর্বোত্তম দোয়া এবং (৫) মুসলমান ভাইয়ের 
সাথে এ চুক্তি যে, আমার হাত ও মুখ দ্বারা আপনার কোন কষ্ট হবে না। 
সহীহ্‌ হাদীসে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেন £ “যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য 
মুসলমানরা নিরাপদ সে-ই প্রকৃত মুসলমান ৷" 

আয়াতে বিষয়বস্তুর উপসংহারে বলা হয়েছে £ 

৬০৪৬৬, 

“আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক বস্তুর হিসাব নিবেন।” মানুষ এবং ইসলামী 
অধিকার যথা সালাম ও সালামের জওয়াব ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। 
আল্লাহ্‌ তাআলা এগুলোরও হিসাব নিবেন। এরপর বলা হয়েছেঃ 


452594314508654954)98 রি 
আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তাকেই উপাস্য মনে কর এবং যে কাজই 


কর, তার এবাদতের নিয়তে কর। তিনি কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে 
একত্রিত করবেন। এতে কোন সন্দেহ নেই। এ দিন সবাইকে প্রতিদান 


দেবেন। কেয়ামতের ওয়াদা, প্রতিদান ও শাস্তির সংবাদ সব সত্য। 
১%/৩55৫52- কেননা, এ সংবাদ আল্লাহ্‌র দেয়া। আল্লাহর 
চাইতে অধিক কার কথা সত্য হতে পারে? 


al ar 
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(৮৮) অতঃপর তোমাদের কি হল যে, মুনাফিকদের সম্পকে তোমরা দু' দল 
হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে ঘূরিয়ে দিয়েছেন তাদের মন্দ 
কাজের কারণে। তোমরা কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে চাও, যাদেরকে 
আল্লাহ্‌ পথভ্রষ্ট করেছেন? আল্লাহ্‌ যাকে পথভান্ত করেন, তুমি তার জন্য 
কোন পথ পাবে না। (৮৯) তারা চায় যে, তারা যেমন কাফের, তোমরাও 
তেমনি কাফের হয়ে যাও, যাতে তোমরা এবং তারা সব সমান হয়ে যাও। 
অতএব, তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না তারা 
আল্লাহর পথে হিজরত করে চলে আসে। অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয়, 
তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। তাদের মধ্যে 
কাউকে বন্ধুরপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী বানিও না। (১০) কিন্তু 
যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় যে, তোমাদের মধ্যে ও তাদের 
মধ্যে চুক্তি আছে অথবা তোমাদের কাছে এভাবে আসে যে, তাদের অস্তর 
তোমাদের সাথে এবং স্বজাতির সাথেও যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক ৷ যদি আল্লাহ্‌ 
ইচ্ছে করতেন, তবে তোমাদের উপর তাদেরকে প্রবল করে দিতেন। ফলে 
তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। অতঃপর যদি তারা তোমাদের 
থেকে পৃথক থাকে; তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে সন্ধি 
করে, তবে আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ দেননি। (১১) 
এখন তুমি আরও এক সম্প্রদায়কে পাবে। তারা তোমাদের কাছেও এবং 
স্বজাতির কাছেও নিরবধি হয়ে থাকতে চায় । যখন তাদেরকে ফ্যাসাদের প্রতি 
মনোনিবেশ করানো হয়, তখন তারা তাতে নিপতিত হয়, অতএব তারা যদি 
তোমাদের থেকে নিবৃত্ত না হয়, তোমাদের সাথে সন্ধি না রাখে এবং স্বীয় 
হস্তসমূহকে বিরত না রাখে, তবে তোমরা তাদেরকে পাকড়াও কর এবং 
যেখানে পাও হত্যা কর। আমি তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে প্রকাশ্য 


যুক্তি প্রমাণ দান করেছি। 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন MAA 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতসমূহে তিনটি দলের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের 
সম্পর্কে দু'টি বিধান উল্লেখিত হয়েছে। এসব দলের ঘটনাবলী নিত 
রেওয়ায়েতগুলো থেকে জানা যাবে। 

প্রথম রেওয়ায়েত £ আবদুল্লাহ ইবনে হুমাইদ মুজাহিদ থেকে বর্ণনা 
করেন যে, একবার কতিপয় যুশরেক মক্কা থেকে মদীনায় আগমন করে 
এবং প্রকাশ করে যে, তারা মুসলমান হিজরত করে মদীনায় এসেছে। 
কিছুদিন পর তারা ধর্মত্যাগী হয়ে যায় এবং রসূলুল্লাহ্‌ সোঃ)-এর কাছে 
পণ্যদব্য আনার অজুহাত পেশ করে পুনরায় মক্কা চলে যায়। এরপর তারা 
আর ফিরে আসেনি। এদের সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দেয়। 
কেউ কেউ বলল এরা কাফের, আর কেউ কেউ বলল এরা মুমিন। আল্লাহ্‌ 
হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন এবং এদেরকে হত্যা করার বিধান 
দিয়েছেন। 

দ্বিতীয় রেওয়ায়েত £ ইবনে আবী শায়বা হাসান বসরী থেকে বর্ণনা 
করেন যে, বদর ও ওহুদ যুদ্ধের পর সুরাকা ইবনে মালেক মুদলাজী 
রসুলুল্লাহ্‌ সৈঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা জানাল, আমাদের গোত্র 
বনী-মুদলাজের সাথে সন্ধি স্থাপন করুন। তিনি হযরত খালেদকে সন্ধি 
সম্পন্ন করার জন্যে সেখানে প্রেরণ করলেন। সন্ধির বিষয়বস্তু ছিল এই £ 

আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করব না। 
কোরায়েশরা মুসলমান হয়ে গেলে আমরাও মুসলমান হয়ে যাব। যেসব 
গোত্র আমাদের সাথে একতাবদ্ধ হবে, তারাও এ চুক্তিতে আমাদের 
অংশীদার। 

এর পরিে্িত 35 থেকে 350595) পর্যন্ত 
আয়াত অবতীর্ণ হয়। 

তৃতীয় রেওয়ায়েত £ হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে 
যে, ...... ০৮১১2 _ আয়াতে আসাদ ও গাতফান গোত্রদুয়ের 
কথা বর্ণিত হয়েছে। তারা মদীনায় এসে বাহ্যতঃ নিজেদেরকে মুসলমান 
বলে দাবী করত এবং স্বগোত্রের কাছে বলতঃ আমরা তো বানর ও বিজ্ছুদের 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তারাই আবার মুসলমানদের কাছে বলত, 
আমরা তোমাদের ধর্মে আছি! 

যাহহাক, হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বনী আবদুদ্দারেরও একই 
অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় রেওয়ায়েত 
রূহুল-মা'আনীতে এবং তৃতীয় রেওয়ায়েত মাআলেমে উল্লেখ করা 
হয়েছে। 

হযরত থানভী (রঃ) বলেন £ তৃতীয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত লোকদের 
অবস্থা প্রথম রেওয়ায়েতে বর্ণিত লোকদের অবস্থার মতই হয়ে গেছে। 
অর্থাৎ, তারা যে পূর্ব থেকেই মুসলমান নয়, একথা রেওয়ায়েত থেকেই 
প্রমাণিত হয়ে গেছে। এ কারণেই তারা সাধারণ কাফেরদের অনুরূপ। 
অর্থাৎ, সন্ধিচক্তি থাকাকালে তাদের সাথে যুদ্ধ করা চলবে না। কিন্তু 
সন্িচুক্তি না থাকা অবস্থায় যুদ্ধ করা চলবে। সেমতে প্রথম রেওয়ায়েতে 
বর্ণিত লোকদের সম্পর্কে দ্বিতীয় আয়াত অর্থাৎ, /১১১৩৮%৩$ 
25255- গ্রফতার করা ও হত্যা করার নির্দেশ এবং তৃতীয় আয়াত 


২৭৩ সুরা আন্-নিসা 


1550 
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5346979415) - শাস্তি চুক্তির সময় তাদের ব্যতিক্রম বিদ্যমান 
রয়েছে। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে তাদের শাস্তিচুক্তি উল্লেখিত হয়েছে। 
ব্যতিক্রমকে জোরদার করার জন্য পুনরায় 2839418 বলে দেয়া 
হয়েছে। 

তৃতীয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত লোকদের সম্পর্কে চতুর্থ আয়াত অর্থাৎ, 
+, 648163442 _ এ বৰ্ণনা করা হয়েছে যে, তারা যদি তোমাদের 
থেকে নিবৃত্ত না হয়; বরং লড়াই করে, তবে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ 
কর। এ থেকে বোঝা যায় যে, তারা সন্ধিচুক্তি করলে তাদের সাথে যুদ্ধ 
করবে না।- (বয়ানুল-কোরআন) 

মোটকথা, এখানে তিন দল লোকের কথা উল্লেখিত হয়েছে £ 

০) মুসলমান হওয়ার জন্যে যে সময় হিজরত করা শর্ত সাব্যস্ত হয়, 
সে সময় সামর্থ্য থাকা সত্বেও যারা হিজরত না করে কিংবা হিজরত করার 
পর দারুল ইসলাম ত্যাগ করে দারুল হরবে চলে যায়। 

(২) যারা স্বয়ং মুসলমানদের সাথে ‘যুদ্ধ নয়’ চুক্তি করে কিংবা এরূপ 
চুক্তিকারীদের সাথে চুক্তি করে। 

(৩) যারা সাময়িকভাবে বিপদ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশে শাস্তিচুক্তি 
করে অতঃপর মুসলমানদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করার আহান জানানো হলে 
তাতে অংশগ্রহণ করে এবং চুক্তিতে কায়েম না থাকে। 

প্রথম দল সাধারণ কাফেরদের মত। দ্বিতীয় দল হত্যা ও ধরপাকড়ের 
আওতা বহির্ভূত এবং তৃতীয় দল প্রথম দলের অনুরূপ শাস্তির যোগ্য। 
এসব আয়াতে মোট দু'টি বিধান উল্লেখিত হয়েছে: অর্থাৎ, সন্ধচুক্তি না 
থাকা কালে যুদ্ধ এবং সন্ধিচুক্তি থাকাকালে যুদ্ধ নয়। 

হিজরতের বিভিন্ন প্রকার ও বিধান £ ১৯৮৬১৪৩৬৫ 
4 -ইসলামের প্রাথমিক যুগে কাফেরদের দেশ থেকে হিজরত করা 
প্রত্যেক মুসলমানদের উপর ফরয ছিল। (১) এ কারণে যারা এ ফরয 





পরিত্যাগ করত, তাদের সাথে আল্লাহ্‌ তাআলা মুসলমানদের মত ব্যবহার 
করতে নিষেধ করে দেন। মক্কা বিজিত হলে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ঘোষণা করেন 
0554 4৬ ৮৯ অর্থাৎ, মক্কা বিজিত হয়ে যখন দারুল ইসলাম হয়ে 
গেল, তখন সেখান থেকে হিজরত করা ফরয নয়।- (বোখারী) এটা ছিল 
তখনকার কথা, যখন হিজরত ঈমানের শর্ত ছিল। তখন সামর্থ্য থাকা 
সত্ত্বেও যে ব্যক্তি হিজরত করত না, তাকে মুসলমান মনে করা হত না। 
কিন্তু পরে এ বিধান রহিত হয়ে যায়। 

দ্বিতীয় প্রকার হিজরত কেয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে। এ সম্পর্কে 
হাদীসে বলা হয়েছে ৪ £3)! ২০০০ ০৯৮ ০৮441 0০০3 অর্থাৎ, 
যতদিন তওবা কবুল হওয়ার সময় থাকবে, ততদিন হিজরত বাকী 
থাকবে।- (বোখারী) 

এ হিজরত সম্পর্কে বোখারীর টীকাকার আল্লামা আইনী লিখেন £ 
"স্থায়ী হিজরতের অর্থ হচ্ছে পাপকর্ম পরিত্যাগ করা।” যেমন, এক 
হাদীসে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন £ *-৮ 401 ০৫৬ ০৮৯ ০8407 
অর্থাৎ, এ ব্যক্তি মুহাজির, যে আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ বিষয় বর্জন করে। _ 
(মেরকাত, প্রথম খণ্ড) 

এ আলোচনা থেকে জানা গেল যে, পরিভাষায় হিজরত দু'অর্থে 
ব্যবহৃত হয়- (১) ধর্মের খাতিরে দেশ ত্যাগ করা; যেমন সাহাবায়ে কেরাম 
স্বদেশ মক্কা ছেড়ে মদীনা ও আবিসিনিয়ায় চলে যান। (২) পাপ কাজ বর্জন 
করা। 


1%5%%525১58555 - এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, 
কাফেরদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হারাম। বর্ণিত আছে যে, আনসাররা 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে কাফেরদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের কাছ থেকে 
সাহায্য চাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বললেনঃ 
+ এরা দুরাচারী জাতি। তাদের প্রয়োজন আমাদের নেই।-_(মাযহারী, ২য় খণ্ড) 
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(৯২) মুসলমানের কাজ নয় যে, মুসলমানকে হত্যা করে কিন্তু ভুলক্রমে। 
যে ব্যক্তি মুসলমানকে ভুলক্রমে হত্যা করে, সে একজন মুসলমান ক্রীতদাস 
মুক্ত করবে এবং রক্ত বিনিময় সমপণ করবে তার স্বজনদেরকে কিন্তু যদি 
তারা ক্ষমা করে দেয়। অতপর যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শক্ত 
সম্পদায়ের অস্তগরত হয়, তবে মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং যদি সে 
তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের অস্তরগত হয়, তবে রক্ত বিনিময় 
সঘপণি করবে তার স্বজনদেরকে এবং একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত 
করবে। অতঃপর যে ব্যক্তি না পায়, সে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে গোনাহ্‌ যাফ 
করানোর জন্যে উপধুপারি দুই মাস রোযা রাখবে। আল্লাহ্‌ মহাজ্ঞানী 
গ্রজ্ঞাময়। (১৩) যে ব্যক্তি স্বেচ্ছা্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি 
জাহন্নাঘ, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্‌ তার প্রতি কুদ্ধ হয়েছেন, 
তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত 
রেখেছেন। (৯৪) হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন আল্লাহুর পথে সফর কর, 
তখন যাচাই করে নিও এবং যে তোষাদেরকে সালাম করে তাকে বলো না 
যে, তুমি মুসলমান নও। তোষারা পাখিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ কর, 
কন্ততঃ আল্লাহ্‌র কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে। তোষরাও তো এমনি ছিলে 
ইতিপূর্বে অজ্পপর আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতি অনুযাহ করেছেন। অতএব, 
এখন অনুসন্ধান করে নিও। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের কাজকর্মের খবর 
রাখেন । (৯৫) গৃহে উপািষ্ট মুসলমান-_ যাদের কোন সঙ্গত ওযর নেই এবং 
এ মুসলমান যারা জান ও মাল দারা আল্লাহর পথে জেহাদ করে-_ সমান 
নয়। যারা জান ও মাল দ্বারা জেহাদ করে; আল্লাহ্‌ তাদের পদমযার্দা বাড়িয়ে 
দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ্‌ 
কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ্‌ মুজাহেদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান 
প্রতিদান শ্রেষ্ঠ করেছেন। 


 তফসীর মাআরেফুল কোরআন We 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

যোগসূত্র পূৰ্ব থেকে হত্যা ও যুদ্ধের আলোচনা চলে এসেছে। হত্যা 
সর্বমোট আট প্রকার। কেননা, নিহত ব্যক্তি হয় মুসলমান, না হয় যিশ্মী, 
না হয় চুক্তিবদ্ধ ও অভয়্রাপ্ত এবং না হয় দারুল হরবের কাফের হবে। এ 
চার অবস্থার কোন না কোন একটি হবেই। হত্যাকারী দুই প্রকার £ হয় 
ইচ্ছাকৃত, না হয় ভ্রমবশতঃ। অতএব, মোট প্রকার হল আটটি £ (এক) 
মুসলমানকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, (দুই) মুসলমানকে ভ্রমবশতঃ হত্যা, (তিন) 
যিন্মীকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, (চার) যিস্মীকে ভ্রমবশতঃ হত্যা, (পাচ) 
চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, (ছয়) চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ভ্রমবশতঃ 
হত্যা, (সাত) হরবী কাফেরকে ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং (আট) হরবী 
কাফেরকে ভ্রমবশতঃ হত্যা। 

এসব প্রকারের মধ্যে কিছু সংখ্যকের বিধান পূর্বে বলা হয়েছে, আর 
কিছু পরে বর্ণিত হবে এবং কিছু সংখ্যকের বিধান হাদীসে উল্লেখিত 
রয়েছে। প্রথম প্রকারের পার্থিব বিধান অর্থাৎ, কেসাস ওয়াজেব হওয়া সুরা 
বাকারায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং পারলৌকিক বিধান পরবর্তী আয়াত 
এ বর্ণিত হবে। দ্বিতীয় প্রকারের বর্ণনা ৩43545 
280 থেকে ৬546 আয়াতে আসবে। তৃতীয় প্রকারের 
বিধান দার-কুত্নীর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যিস্মী হত্যার বিনিময়ে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুসলমানের কাছ থেকে কেসাস নিয়েছেন।_ 
(তোখরীজে-হেদায়া) 


চতুর্থ প্রকার ৬৬৫58 
হব পঞ্চ কর পিল 954644৩25 
বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ প্রকারের বিধান চতুর্থ প্রকারের সাথেই 
উল্লেখিত হয়েছে। কেননা, টু; তথা চুক্তি অস্থায়ী ও স্থায়ী উভয় 
প্রকারই হতে পারে। অতএব, যি্মীও অভয়প্রাপ্ত কাফেরের অন্তর্ভুক্ত। 
দুর্রে-মোখতার গ্রন্থের ‘দিয়্যৎত' অধ্যায়ের শুরুতে অভয়প্রাপ্ত উভয়ই 
এর রক্ত-বিনিময় ওয়াজিব হওয়ার মাসআলা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণ করা 
হয়েছে। সপ্তম ও অষ্টম প্রকারের বিধান স্বয়ং জেহাদ আইনসিদ্ধ হওয়ার 
মাসআলা থেকে পূর্বেই জানা গেছে। কেননা, জেহাদে দারুল-হরবের 
কাফেরদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবেই নিহত করা হয়। অতএব, ভ্রমবশতঃ 
হত্যার বৈধতা আরও সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হবে।_ 
(বয়ানুল-কোরআন) 

তিন প্রকার হত্যা ও তার বিধান £ এ প্রথম প্রকার অর্থাৎ, 
ইচ্ছাকৃত হত্যা। এর সংজ্ঞা এই বাহ্যতঃ ইচ্ছা করে এমন অন্তর দ্বারা হত্যা 
করা, যা লৌহনির্মিত অথবা অঙ্চ্ছেদনের ব্যাপারে লৌহনির্মিত অন্ত্রের 
মত। যথা- ধারাল বাশ, ধারাল পাথর ইত্যাদি। 


দ্বিতীয় প্রকার 4-৪ 4+ অর্থাৎ, ইচ্ছাকৃত হত্যার সাথে যা 
সাদৃশ্যপূর্ণ। এর সংজ্ঞা এই £ ইচ্ছা করেই হত্যা করা, কিন্তু এমন অস্ত্র 
দ্বারা নয়, দারা অঙ্গচ্ছেদ হতে পারে। 

তৃতীয় প্রকার 1৮৮ অর্থাৎ ভ্রমবশতঃ হত্যা। ইচ্ছা ও ধারণায় ভ্রম 
হওয়া। যেমন, দূর থেকে মানুষকে শিকারী জন্তু কিংবা দারুল-হরবের 
কাফের মনে করে লক্ষ্য স্থির করতঃ গুলী করে ফেলা কিংবা 
ঘটা। যেমন, জন্তকে লক্ষ্য করেই তীর অথবা গুলী ছোঁড়া; কিন্ত তা কোন 
মানুষের গায়ে লেগে যাওয়া। এগুলো সব ভ্রমবশতঃ হত্যার অন্তর্ভুক্ত। 








২৭৫ সুরা আন্-নিসা 


Yo 





এখানে ভ্রম বলে ‘ইচ্ছা নয়’ বোঝানো হয়েছে। অতএব, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
উভয় প্রকার হত্যাই এর অস্তর্ভুক্ত। উভয় প্রকারের মধ্যে গোনাহ্‌ ও 
রক্ত-বিনিময়ের বিধান রয়েছে। তবে উভয় প্রকারের গোনাহ্‌ ও 
রক্ত-বিনিময় বিভিন্ন রকম। দ্বিতীয় প্রকারের রক্ত-বিনিময় হচ্ছে একশ 
উট। উটগুলো চার প্রকারের হবে। অর্থাৎ, প্রত্যেক প্রকারে পাচটি করে 
উট থাকবে। তৃতীয় প্রকারের রক্ত বিনিময়ও একশ উট। কিন্তু উটগুলো 
হবে পাচ প্রকারের। অর্থাৎ, প্রত্যেক প্রকারে বিশটি করে উট থাকবে। 
তবে রক্ত-বিনিময় মুদ্রার মাধ্যমে দিলে উভয় প্রকারে দশ হাজার দেরহাম 
অথবা এক হাজার দীনার দিতে হবে। ইচ্ছার কারণে দ্বিতীয় প্রকারের 
গোনাহ বেশী এবং তৃতীয় প্রকারের গোনাহ্‌ কম। অর্থাৎ, শুধু 
অসাবধানতার গোনাহ হবে।_ (হেদায়া) ক্রীতদাস মুক্তকরণ ওয়াজেব 
হওয়া এবং তওবা শব্দ দ্বারা একথা বোঝা যায়। উপরোক্ত তিন প্রকারের 
হত্যার যে স্বরূপ বর্ণিত হল, তা পার্থিব বিধানের দিক দিয়ে। গোনাহ্র দিক 
দিয়ে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত হওয়া আস্তরিক ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। 
শাস্তিবাণীও এরই উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্‌ তাআলা জানেন, এদিক দিয়ে 
প্রথম প্রকার অনিচ্ছাকৃত এবং দ্বিতীয় প্রকার ইচ্ছাকৃত হওয়ার সম্তাবনাও 
রয়েছে। 

০ রক্ত বিনিময়ের উপরোক্ত পরিমাণ তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন 
নিহত ব্যক্তি পুরুষ হবে। পক্ষান্তরে মহিলা হলে এর পরিমাণ হবে 
অর্ধেক।-_ (হেদায়া) 


০ মুসলমান ও যিশ্মীর রক্ত-বিনিময় সমান। রসূলুল্লাহ সাঃ) বলেন £ 
১৬১ dll ৮4০ ৩ 4০ ৬১ %১ (হেদায়া, আবুদাউদ) 

০ কাফফারা অর্থাৎ, ক্রীতদাস মুক্ত করা কিংবা রোযা রাখা স্বয়ং 
হত্যাকারীর করণীয় এবং রক্ত-বিনিময় হত্যাকারীর স্বজনদের যিশ্মায় 
ওয়াজেব। শরীয়তের পরিভাষায় তাদেরকে 'আকেলা' বলা হয়।_ 
(বয়ানুল-কোরআন) 

এখানে প্রশ্ন করা উচিত হবে না যে, হত্যাকারীর অপরাধের বোঝা তার 
স্বজনদের উপর কেন চাপানো হয়? তারা তো নিরপরাধ এর কারণ এই 
যে, হত্যাকারীর স্বজনরাও দোষী। তারা তাকে এ ধরনের উচ্ছংখল কাজ- 
কর্মে বাধা দেয়নি। রক্ত-বিনিময়ের ভয়ে ভবিষ্যতে তারা তার দেখাশোনা 
করতে ক্রটি করবে না। 

০ কাফফারায় বাদী ও ক্রীতদাস সমান। 25 শব্দে উভয়কেই, 
বোঝানো হয়েছে। তবে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিখুঁত হতে হবে। 

০ নিহত ব্যক্তির রক্ত-বিনিময় তার ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা 
হবে। কোন ওয়ারিস স্বীয় অংশ মাফ করে দিলে সে পরিমাণ মাফ হয়ে 
যাবে। সবাই মাফ করে দিলে সম্পূর্ণ মাফ হয়ে যাবে। 

০ যে নিহত ব্যক্তির কোন ওয়ারিস নেই; তার রক্ত-বিনিময় বায়তুল 
মাল তথা সরকারী কোষাগারে জমা হবে। কেননা, রক্ত-বিনিময় ত্যাজ্য 
সম্পত্তি।ত্যাজ্য সম্পত্তির বিধান তাই।_ বয়ানুল-কোরআন) 

চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায় (যিস্মী অথবা অভয়প্রাপ্ত-এর ক্ষেত্রে যে 
রক্ত-বিনিময় ওয়াজেব হয়, বাহ্যতঃ তা তখনই হয়, যখন যিশ্মী কিংবা 
অভয়প্রাপ্তের পরিবার-পরিজন বিদ্যমান থাকে। পক্ষান্তরে যদি তার 
পরিবার-পরিজন বিদ্যমান না থাকে কিংবা তারা অমুসলমান হয় মুসলমান 
কাফেরের ওয়ারিস হতে পারে না বলে এরূপ পরিবার-পরিজন বিদ্যমান 
থাকা না থাকারই শামিল এমত ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি যিস্মী হলে তার 





রক্ত-বিনিময় বায়তুল মালে জমা হবে। কেননা, যিল্মী বে-ওয়ারিসের 
ত্যাজ্য সম্পত্তি রক্ত-বিনিময়সহ বায়তুল মালে যায়। (দুররে মোখতার) 
নিহত ব্যক্তি যিস্মী না হলে রক্ত-বিনিময় ওয়াজেব হবে না।_ (বয়ানুল 
কোরআন) 

০ কাফ্ফারার রোযায় যদি রোগ ব্যাধির কারণে উপর্্পরিত ক্র হয়, 
তবে প্রথম থেকে রোযা রাখতে হবে। অবশ্য মহিলাদের খতুস্রাবের কারণে 
যে রোযা ভাংতে হয় তাতে উপধূপিতা ক্ষুণ্ন হবে না। 

০ ওযরবশতঃ রোযা রাখতে সক্ষম না হলে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত তওবা 
করবে। 

০ ইচ্ছাকৃত হত্যার বেলায় কাফ্ফারা নেই তওবা করা উচিত।_ 
বেয়ানুল-কোরআন) 

মুসলমান মনে করার জন্যে ইসলামী লক্ষাণাদিই যথেষ্ট £ 
উল্লেখিত তিনটি আয়াতের মধ্যে প্রথম আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, 
কেউ মুসলমান বলে নিজেকে পরিচয় দিলে অনুসন্ধান ব্যতিরেকে তার 
উক্তিকে কপটতা মনে করা কোন মুসলমানের জন্যেই বৈধ নয়। এ 
ব্যাপারে কোন কোন সাহাবী থেকে ভূল সংঘটিত হওয়ার কারণে আলোচ্য 
আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। 

তিরমিযী ও মুসনাদে-আহমদ গ্রন্থে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আববাস (রাঃ) 
থেকে বর্ণিত আছে যে, বলী-সুলায়মের এক ব্যক্তি একদিন ছাগলের পাল 
চরানো অবস্থায় একদল মুজাহিদ সাহাবীর সম্মুখে পতিত হয়। সে 
মুজাহিদ দলকে সালাম করল। তার পক্ষ থেকে এ বিষয়ের কার্যতঃ 
অভিব্যক্তি ছিল যে, সে একজন মুসলমান। কিন্ত মুজাহিদরা মনে করলেন 
যে, সে শুধু জীবন ও ছাগলের পাল রক্ষা করার জন্যেই এ প্রতারণার 
আশ্রয় নিয়েছে। এ সন্দেহে তারা লোকটিকে হত্যা করে তার ছাগলের 
পাল অধিকার করে নিলেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত 
করলেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে 
বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ইসলামী পদ্ধতিতে তোমাকে সালাম করে, তার 
সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ করো না যে, সে প্রতারণাপূর্বক নিজেকে মুসলমান 
বলে প্রকাশ করেছে। তার অর্থ-সম্পদ যুদ্ধলবব মাল মনে করে অধিকারে 
নিওনা।_ (ইবনে-কাসীর) 

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে এ দুটি ঘটনা ছাড়া আরও ঘটনাবলী বর্ণিত 
রয়েছে, কিন্তু সুবিজ্ঞ তফসীরবিদগণ বলেছেন, এসব রেওয়ায়েতের মাঝে 
কোন বিরোধ নেই। সমষ্টিগতভাবে কয়েকটি ঘটনাও আয়াতটি অবতরণের 
হেতু হতে পারে। 


ঘটনার তদন্ত না করে সিদ্ধান্ত নেয়া বৈধ নয় £ আলোচ্য 
আয়াতের প্রথম বাক্যে একটি সাধারণ নির্দেশ রয়েছে যে, মুসলমানরা 
কোন কাজ সত্যাসত্য যাচাই না করে শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে করবে না। 
বলা হয়েছেঃ 15548154555 অর্থাৎ, তোমরা যখন 
আল্লাহ্র পথে সফর কর, তখন সত্যাসত্য অনুসন্ধান করে সব কাজ 
করো। শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করলে প্রায়ই ভূল হয়ে যায়। 
সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সফরে সংঘটিত হয়েছিল বলে আয়াতে সফর উল্লেখ 
করা হয়েছে। কিংবা এর কারণ এও হতে পারে যে, সাধারণতঃ সফরে 
থাকা অবস্থায় অন্যের ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেয়। নিজ শহরে অন্যের 
অবস্থা সাধারণতঃ জানা থাকে। তাই আসল নির্দেশটি ব্যাপক। অর্থাৎ, 
সফরে হোক কিংবা বাসস্থানে হোক, সর্বত্রই খোজ-খবর না নিয়ে কোন 


২৭৬ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ৬৭ 
:-ল:_5777727227227--5--7577577 স্ল্শ 


পদক্ষেপ গ্রহণ করা বৈধ নয়। এক হাদীসে বলা হয়েছে £ ভেবে চিন্তে 
কাজ করা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং তড়িঘড়ি কাজ করা শয়তানের পক্ষ 
থেকে।__ বোহরে-মুহীত) 

কেবলার অনুসারীকে কাফের না বলার তাৎপর্য £ এ আয়াত 
থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা জানা গেল যে, যে ব্যক্তি নিজেকে 
মুসলমানরূপে পরিচয় দেয়, কলেমা পাঠ করে কিংবা অন্য কোন ইসলামী 
বৈশিষ্ট্য যথা নামায, আযান ইত্যাদিতে যোগদান করে, তাকে মুসলমান 
মনে করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। তার সাথে মুসলমানদের 
মতই ব্যবহার করতে হবে এবং সে আন্তরিকভাবে মুসলমান হয়েছে না 
কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছে., একথা প্রমাণ করার 
জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। 

এছাড়া এ ব্যাপারে তার কাজকর্মের উপরও উপরোক্ত নির্দেশ 
নির্ভরশীল হবে না। মনে করুন, সে নামায পড়ে না, রোযা রাখে না এবং 
সর্বপ্রকার গোনাহে জড়িত, তবুও তাকে ইসলাম বহির্ভূত বলার কিংবা তার 
সাথে কাফেরের মত ব্যবহার করার অধিকার কারও নেই। এ কারণেই 
ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন £ “আমরা কেবলার অনুসারীকে 
কোন পাপ কার্ধের কারণে কাফের সাব্যস্ত করি না।” কোন কোন হাদীসে 
এ জাতীয় উক্তি বর্ণিত আছে যে, যত গোনাহ্গার দুক্ষমীই হোক, কেবলার 
অনুসারীকে কাফের বলো না। 

কিন্তু এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ও স্মরণযোগ্য 
যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে, কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী 
তাকে কাফের বলা বা মনে করা বৈধ নয়। এর সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, 
কুফরের নিশ্চিত লক্ষণ, এরূপ কোন কথা বা কাজ যতক্ষণ তার দ্বারা 
সংঘটিত না হবে, ততক্ষণ তার ইসলামের স্বীকারোক্তিকে বিশুদ্ধ মনে করা 
হবে এবং তাকে মুসলমানই বলা হবে। তার সাথে মুসলমানের মতই 


ব্যবহার করা হবে এবং তার আস্তরিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করার 
অধিকার কারও থাকবে না। 


কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলাম ও ঈমান প্রকাশ করার সাথে সাথে কিছু 
কুফরী কলেমাও বকাবকি করে, অথবা প্রতিমাকে আভূমি নত হয়ে প্রণাম 
করে কিংবা ইসলামের কোন অকাট্য ও স্বতঃসিদ্ধ নির্দেশ অস্বীকার করে 
কিংবা কাফেরদের কোন ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে; যেমন, গলায় 
পৈতা পরা ইত্যাদি, তবে তাকে সন্দেহাতীতভাবে কুফরী কাজকর্মের 
কারণে কাফের আখ্যা দেওয়া হবে। আলোচ্য আয়াতের শব্দে এদিকেই 
ইঙ্গিত রয়েছে। নতুবা ইহুদী ও খৃষ্টান সবাই নিজেকে মুমিন-মুসলমান 
বলত। মুসায়লামা কায্যাব শুধু কলেমার স্বীকারোক্তিই নয়, ইসলামী 
বৈশিষ্ট্য, যথা নামায, আযান ইত্যাদিরও অনুগামী ছিল। আযানে “আশহাদু 
আল্লা ইলাহা ইাল্লাহ'-এর সাথে ‘আশহাদু আনন মুহামমাদাররসূলললাহ'ও 
উচ্চারণ করত। কিন্তু সাথে সাথে সে নিজেকেও নবী-রাসূল ও ওহীর 
অধিকারী বলে দাবী করত, যা কোরআন ও সুন্নাহর প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ। 
এ কারণেই তাকে ধর্মত্যাগী সাব্যস্ত করা হয় এবং সাহাবায়ে কেরামের 
এজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে তার বিরুদ্ধে জেহাদ করে তাকে হত্যা করা 
হয়। 

মোটামুটি মাসআলা হল এই যে, প্রত্যেক কলেমা উচ্চারণকারী 
কেবলার অনুসারীকে মুসলমান মনে কর। তার অস্তরে কি আছে, তা 
খোজাখুজি করার প্রয়োজন নেই. অস্তরের বিষয় আল্লাহ্‌র হাতে সমর্পণ 
কর। তবে ঈমান প্রকাশের সাথে সাথে ঈমান বিরোধী কোন কাজ সংঘটিত 
হলে তাকে মুরতাদ অর্থাৎ, ধর্মত্যাগী মনে কর। এর জন্যে শর্ত এই যে, 
কাজটি যে ঈমান বিরোধী, তা অকাট্য ও নিশ্চিত হতে হবে। এতে 
কোনরূপ দ্বযর্থতার অবকাশ না থাকা চাই। 


২৭৭ সুরা আন্-নিসা ৬ 
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(৯৬) এগুলো তার পক্ষ থেকে পদমযার্দা, ক্ষমা ও করুণা; আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল 
ও করুশাময়। (১৭) যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ 
হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে £ এ ভূখণ্ডে আমরা 
অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলে £ আল্লাহ্‌র পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, 
তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হল 
জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান। (৯৮) কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের 
মধ্যে যারা অসহায়, তারা কোন উপায় করতে পারে লা এবং পথও জানে 
না। (৯৯) অতএব, আশা করা যায়, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। 
আল্লাহ্‌ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। (১০০) যে কেউ আল্লাহ্‌র পথে দেশত্যাগ 
করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ নিজ 
গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ্‌ ও রসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশে, 
অতঃপর মৃত্যুযুখে পতিত হয়, তবে তার সওয়াব আল্লাহ্‌র কাছে অবধারিত 
হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (০১) যখন তোমরা কোন দেশ 
সফর কর, তখন নামাযে কিছুটা হাস করলে তোমাদের কোন গোনাহ্‌ নেই, 
যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে উত্যক্ত করবে। 
নিশ্চয় কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শক্র। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


হিজরতের সংজ্ঞা £ আলোচ্য চারটি আয়াতে হিজরতের ফযীলত, 
বরকত ও বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। অভিধানে হিজরত শব্দটি 
“হিজরান' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, অসম্তষ্টিচিত্তে কোন কিছুকে 
ত্যাগ করা। সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় দেশত্যাগ করাকে হিজরত 
বলা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় দারুল-কুফর তথা কাফেরদের দেশ ত্যাগ 
করে দারুল-ইসলাম তথা মুসলমানদের দেশে গমন করার নাম 
হিজরত।-_রেহুল-মা'আনী) 

মোল্লা আলী ক্বারী মেশকাতের শরায় বলেন $ ধর্মীয় কারণে কোন দেশ 
ত্যাগ করাও হিজরতের অন্তর্ৃক্ত'_ (মেরকাত, ১ম খণ্ড, ৩৯ পৃঃ) 

মুহাজির সাহাবীগণের সম্পর্কে অবতীর্ণ সূরা হাশরের 1:15 
₹১1%1505% আয়াত থেকে জানা যায় যে, কোন দেশের 
কাফেররা যদি মুসলমানকে মুসলমান হওয়ার কারণে দেশ থেকে জোর- 
জবরদস্তিমূলকভাবে বহিষ্কার করে তবে তাও হিজরতের অন্তর্ভুক্ত। 

হিজরতের ফধীলতঃ জেহাদ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ যেমন সমগ্র 
কোরআন পাকে ছড়িয়ে রয়েছে, তেমনি হিজরতের বর্ণনাও কোরআন 
পাকের অধিকাংশ সূরায় একাধিকবার বিবৃত হয়েছে। সবগুলো আয়াত 
একত্রিত করলে জানা যায় যে, হিজরত সম্পর্কিত আয়াতসমূহে তিন 
রকমের বিষয়বন্ত বর্ণিত হয়েছে। (এক) হিজরতের ফযীলত, (দুই) 
হিজরতের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বরকত এবং (তিন) সামর্থ্য থাকা 
সত্বেও দারুল-কৃফর থেকে হিজরত না করার কারণে শাস্তিবাণী। 


হিজরতের ফযীলত সম্পর্কিত প্রথম বিষয়বস্তু সূরা বাকারার এক 
আয়াতে রয়েছে - 


০০ 
BIE MEIOSIS 


অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্র 
পথে জেহাদ করেছে, তারা আল্লাহ্‌ তাআলার অনুগ্রহ-প্রার্থী। আল্লাহ্‌ 
অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়। 


দ্বিতীয় আয়াত - সূরা তওবায় আছেঃ 
০/9৬৩১০১১১৯৪/%৩1৮০ ৩৯ 
SHS SAEs RSS সি 
অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্র পথে 


জান ও মাল দ্বারা জেহাদ করেছে, তারা আল্লাহ্‌র কাছে বিরাট পদমর্যাদার 
অধিকারী এবং তারাই সফলকাম। 


তৃতীয় আয়াত_ আলোচ্য সুরা নিসার £ 
২১১54559৩4৮ 
45058859535 ৬৮ 


অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও রসূলের নিয়তে নিজ গৃহ থেকে বেরিয়ে 


২৭৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন YVA 





পথেই মৃত্যুবরণ করে তার সওয়াব আল্লাহ্‌র যিস্মায় সাব্যস্ত হয়ে যায়। 

কোন কোন রেওয়ায়েতমতে এ আয়াতটি হযরত খালেদ ইবনে হেযাম 
সম্পর্কে আবিসিনিয়ায় হিজরতের সময় অবতীর্ণ হয়। তিনি মক্কা থেকে 
হিজরতের নিয়তে আবিসিনিয়ার পথে রওয়ানা হয়ে যান। পথিমধ্যে 
সর্প-দংশনে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মোটকথা, উপরোক্ত তিনটি 
আয়াতে দারুল-কুফর থেকে হিজরতে উৎসাহদান এবং এর বিরাট 
ফযীলত সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। 

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন ঃ “হিজরত পূর্বকৃত সব গোনাহকে 
নিঃশেষ করে দেয়। 

হিজরতের বরকতঃ হিজরত বরকত সম্পর্কে সূরা নাহলের এক 
আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 

“যারা আল্লাহ্র জন্যে হিজরত করে নির্যাতিত হওয়ার পর, আমি 
তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম ঠিকানা দান করব এবং পরকালের বিরাট 
সওয়াব তো রয়েছেই, যদি তারা বুঝে।” 

সূরা নিসার উল্লেখিত চার আয়াতে বলা হয়েছেঃ ““যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র 
পথে হিজরত করবে, সে পৃথিবীতে অনেক জায়গা ও সুযোগ-সুবিধা 
পাবে।” 

আয়াতে বর্ণিত 41, শব্দটি একটি ধাতু। এর অর্থ এক জায়গা থেকে 
অন্য জায়গায় সথানাস্তরিত হওয়া। স্থানান্তরিত হওয়ার জায়গাকেও অনেক 
সময় (০5১ বলে দেয়া হয়। 


এ আয়াতদুয়ে হিজরতের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বরকত বর্ণিত 





হয়েছে। এতে আল্লাহ্‌ তাআলার ওয়াদা রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও 
রসূলের জন্যে হিজরত করে, আল্লাহ্‌ তার জন্যে দুনিয়াতে অনেক পথ 
খুলে দেন। সে দুনিয়াতেও উত্তম অবস্থান লাভ করে এবং পরকালের 
সওয়াব ও পদমর্যাদা তো কল্পনাতীত। 


মোটকথা এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা কোরআন পাকে মুহাজিরদের 
জন্যে যে ওয়াদা করেছেন, জগদ্বাসী তা স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে। তবে 
আলোচ্য আয়াতেই এ শর্ত বর্ণিত হয়েছে যে, 4১1311%1$ অর্থাৎ, 
আল্লাহর পথে হিজরত হওয়া চাই। পার্থিব ধন-সম্পদ, রাজত্ব,সম্মান 
অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তির অন্বেষায় হিজরত না হওয়া চাই। বোখারীর 
হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ উক্তিও বর্ণিত আছে যে, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ 
ও রসূলের নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ্‌ ও রসূলের জন্যেই 
হয়। অর্থাৎ, এটিই বিশুদ্ধ হিজরত। এর ফযীলত ও বরকত কোরআন 
পাকে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে “যে ব্যক্তি অর্থের অন্বেষণে কিংবা কোন 
মহিলাকে বিয়ে করার নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরতের বিনিময়ে ধ 
বস্তুই পাবে, যার জন্য সে হিজরত করে।” 


আজকাল কিছুসংখ্যক মুহাজিরকে দুর্দশাগ্রস্ত দেখা যায়। হয় তারা 
এখনও অন্তর্তীকালে অবস্থান করছে, অর্থাৎ, হিজরতের প্রাথমিক 
দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে, না হয় তারা সঠিক অর্থে মুহাজির নয়। স্বীয় নিয়ত 
ও অবস্থা সংশোধনের প্রতি তাদের মনোনিবেশ করা উচিত। নিয়ত ও 
আমল সংশোধন করার পর তারা আল্লাহ্‌ তাআলার ওয়াদার সত্যতা 
স্বচক্ষে দেখতে পাবে। 


A) ৭ 
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(১০২) যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকেন, অতঃপর নামাযে দাঁড়ান, তখন 
যেন একদল দাঁড়ায় আপনার সাথে এবং তারা যেন স্বীয় অস্ত্র সাথে নেয়। 
অতপর যখন তারা সেজদা সম্প্্ন করে, তখন আপনার কাছ থেকে যেন 
সরে যায় এবং অন্য দল যেন আসে, যারা নামায পড়েনি। অতঃপর তারা 
যেন আপনার সাথে নামায পড়ে এবং আত্মরক্ষার হাতিয়ার সাথে নেয়। 
কাফেররা চায় যে, তোমরা কোনরূপে অসতর্ক থাক, যাতে তারা একযোগে 
তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসে। যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয় 
অথবা তোমরা অসুস্থ হও, তবে স্বীয় অস্ত্র পরিত্যাগ করায় তোমাদের 
কোন গোনাহ্‌ নেই এবং সাথে নিয়ে নাও তোমাদের আঅরক্ষার অস্ব্র। 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ কাফেরদের জন্যে অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। 
(১০৩) অতঃপর যখন তোমরা নামায সম্প্ন কর, তখন দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট 
ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর। অতঃপর যখন বিপদযুক্ত হয়ে 
যাও, তখন নামায ঠিক করে পড়। নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর ফরয 
নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে। (১০৪) তাদের পশ্চান্ধাবনে শৈথিল্য করো না। যদি 
তোমরা আঘাতপ্রা্ড, তবে তারাও তো তোমাদের মতই হয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত 
এবং তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে আশা কর, যা তারা আশা করে না। আল্লাহ্‌ 
মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (১০৫) নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব 
অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যা আল্লাহ্‌ 
আপনাকে হাদয়ঙ্গম করান। আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ থেকে 
বিতকর্কারীহবেননা। 





আন্-নিসা ১৮ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


যোগসূত্র £ পূর্বে জেহাদ ও হিজরতের আলোচনা ছিল। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে জেহাদ ও হিজরতের জন্যে সফর করতে হয় এবং এ জাতীয় 
সফরে শত্রদের পক্ষ থেকে বিপদাশঙ্কাও থাকে। তাই সফর ও 
আতঙ্কাবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে নামাযে প্রদত্ত বিশেষ সুবিধা ও সংক্ষিপ্ততা 
আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হচ্ছে। 

সফর ও কসরের বিধান £ তিন মনযিল থেকে কম দূরত্বের সফরে 
পূর্ণ নামায পড়া হয়। 

০ সফর শেষ করে গন্তব্যস্থলে পৌছার পর যদি সেখানে পনর দিনের 
কম সময় অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে, তবে সে অবস্থানও সফরের 
অস্তর্ভূক্ত। এমতাবস্থায় চার রাকআতবিশিষ্ট ফরয নামায অর্ধেক পড়তে 
হবে। একে শরীয়তের পরিভাষায় ‘কসর’ বলা হয়। পক্ষাস্তরে যদি একই 
জনপদে পনের দিন অথবা তদুধর্ব সময় অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে, তবে 
তা সাময়িক বাসস্থান হিসেবে গণ্য হবে। এমন জায়গায় অস্থায়ী বাসস্থানের 
মত কসর পড়তে হবে না-_ পূর্ণ নামায পড়তে হবে। 

০ কসর শুধু তিন ওয়াক্তের ফরয নামাযে হবে। মাগরিব, ফজর, এবং 
সুন্নত ও বেতরের নামাযে কসর নেই। 

০ পূর্ণ নামাযের স্থলে অর্ধেক পড়ার মধ্যে কারও মনে এরূপ ধারণা 
আনাগোনা করে যে, বোধহয় এতে নামায পূর্ণ হলো না, এটা ঠিক নয়। 
কারণ, কসরও শরীয়তেরই নির্দেশ। এ নির্দেশ পালনে গোনাহ্‌ হয় না; বরং 
সওয়াব পাওয়া যায়। 


LALIT GTS বলা হয়েছে 
(অর্থাৎ, আপনি যখন তাদের মধ্যে থাকেন), এতে এরূপ মনে করার 
অবকাশ নেই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তিরোধানের পর এখন 
“সালাতুল-খণফ' -এর বিধান নেই। কেননা, তখনকার অবস্থা অনুযায়ী 
আয়াতে এ শর্ত বর্ণিত হয়েছে। নবী বিদ্যমান থাকলে ওযর ব্যতীত অন্য 
কেউ নামাযে ইমাম হতে পারে না। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর পর এখন যে 
ইমাম হবেন, তিনিই তার স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং “সালাতুল-খওফ” 
পড়াবেন। সব ফেকাহ্বিদের মতে সালাতৃল-খণফের বিধান এখনও 
অব্যাহত রয়েছে__ রহিত হয়নি। 

০ মানুষের পক্ষ থেকে বিপদাশঙ্কার কারণে “সালাতুল-খওফ' পড়া 
যেমন জায়েয, তেমনিভাবে যদি বাঘ-ভালুক কিংবা অজগর ইত্যাদির ভয় 
থাকে এবং নামাযের সময়ও সংকীর্ণ হয়, তাহলে তখনও “সালাতুল খওফ’ 
পড়া জায়েয। 

০ আয়াতে উভয় দলের এক এক রাকআত পড়ার নিয়ম বর্ণিত 
হয়েছ। দ্বিতীয় রাকআতের নিয়ম হাদীসে উল্লেখিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) দু'রাকআতের পর সালাম ফিরিয়েছেন।_বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে 
দ্রষ্টব্য) 


০ আয়াতে 


আয়াতের শানে নুযূল $ সূরা নিসার ১০৫ থেকে সাতটি আয়াত এক 
বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু কোরআনের সাধারণ পদ্ধতি 
অনুযায়ী এ ব্যাপারে প্রদত্ত নির্দেশাবলী এ ঘটনার সাথে বিশেষভাবে 
সম্পর্কযুক্ত নয়, বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতে আগমনকারী মুসলমানদের 
জন্যে ব্যাপক। এছাড়া এসব নির্দেশের মধ্যে অনেক মৌলিক ও শাখাগত 
মাসআলাও রয়েছে। 


২৮০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন A, 
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(১০৬) এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, 
দয়ালু ৷ (১০৭) যারা মনে বিশ্বাসঘাতকতা পোষণ করে তাদের পক্ষ থেকে 
বিতর্ক করবেন না। আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন লা তাকে, যে বিশ্যাসঘাতক পাপী 
হয়। (১০৮) তারা মানুষের কাছে লক্জিত হয় এবং আল্লাহ্‌র কাছে লক্ফিত 
হয় না। তিনি তাদের সাধে রয়েছেন, যখন তারা রাত্রে এমন বিষয়ে পরামর্শ 
করে, যাতে আল্লাহ্‌ সম্মত নন। তারা যাকিছু করে, সবই আল্লাহ্‌র 
আয়তাধীন। (১০৯) শুনছ? তোমরা তাদের পক্ষ থেকে পাব জীবনে 
বিবাদ করছ, অতঃপর কেয়ামতের দিনে তাদের পক্ষ হয়ে আল্লাহ্‌র সাথে 
কে বিবাদ করবে অথবা কে তাদের কা্যনিবার্হী হবে। (১১০) যে গোনাহ্‌ 
করে কিংবা নিজের অনিষ্ট করে, অতঃপর আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা 
করে, সে আল্লাহ্‌কে ক্ষমাশীল, করুণাময় পায়। (১১১) যে কেউ পাপ করে, 
সে নিজের পক্ষেই করে। আল্লাহ্‌ মহাজ্ঞানী, গ্রজ্ঞাময়। (১২) যে ব্যক্তি 
ভুল কিংবা গোনাহ করে, অতঃপর কোন নিরপরাধের উপর অপবাদ 
আরোপ করে সে নিজের মাথায় বহন করে জঘন্য মিথ্যা ও প্রকাশ্য গোনাহ্‌। 
(১১৩) যদি আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও করুণা না হত, তবে তাদের 
একদল আপনাকে পথভ্রষ্ট করার সংকল্প করেই ফেলোছিল। তারা পথভ্রাস্ত 
করতে পারে না কিন্তু নিজেদেরকেই এবং আপনার কোন অনিষ্ট করতে 
পারে না। আল্লাহ্‌ আপনার প্রতি শীগরন্থ ও গরজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং 
আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। আপনার 
প্রতি আল্লাহর করুণা অসীম। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় £ 


ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, হিজরতের প্রাথমিক যুগে সাধারণ মুসলমানরা 
দারিদ্র্য ও অনাহারে দিনাতিপাত করতেন। তাদের সাধারণ খাদ্য ছিল যবের 
আটা কিংবা খেজুর অথবা গমের আটা। এগুলো খুব দুর্লভ ছিল এবং 
মদীনায় প্রায় পাওয়াই যেত না। সিরিয়া থেকে চালান এলে কেউ কেউ 
মেহমানদের জন্যে কিংবা বিশেষ প্রয়োজনের জন্য ক্রয় করে রাখত। 
হযরত রেফাআহ্‌ এমনিভাবে কিছু গমের আটা কিনে একটি বস্তায় রেখে 
'দিয়েছিলেন। এ বস্তার মধ্যেই কিছু অন্ত্রশন্্ও রেখে একটি ছোট কক্ষে 
সংরক্ষিত রেখেছিলেন। বশীর কিংবা তো"মা সিধ কেটে বস্তা বের করে 
নেয়। সকালে হযরত রেফাআহ্‌ ব্যাপার দেখে শ্রতুস্পত্র কাতাদার কাছে 
ঘটনা বিবৃত করলেন। সবাই মিলে মহল্লায় খোজাখুজি শুরু করলেন। 
কেউ কেউ বলল, আজ রাত্রে আমরা বনী-উবায়রাকের ঘরে আগুন 
ভুলতে দেখেছি। মনে হয় সে খাদ্যই পাকানো হয়েছে। রহস্য ফাস হয়ে 
পড়ার সংবাদ পেয়ে বনী-উবায়রাক নিজেরাই এসে হাযির হল এবং বলল 
এটা লবীদ ইবনে সাহলের কাজ । আমরা তো তাকে খাটি মুসলমান বলেই 
জানতাম ৷ খবর পেয়ে লবীদ তরবারী কোষমুক্ত করে এলেন এবং বললেন 
£ তোমরা আমাকে চোর বলছ? শুনে নাও, চুরির রহস্য উদঘাটিত না 
হওয়া পর্যস্ত আমি এ তরবারি কোষবদ্ধ করব না। 

বনী-উবায়রাক আস্তে বলল £ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার নাম 
কেউ নেয় না। আপনার দ্বারা একাজ হতেও পারে না। বগভী ও 
ইবনে-জরীরের রেওয়ায়েতে এস্থলে বলা হয়েছে যে, বলী-উবায়রাক 
জনৈক ইহুদীর প্রতি চুরির অপবাদ আরোপ করল। ধূর্ততাবশতঃ তারা 
আটার বস্তা সামান্য ছিড়ে ফেলেছিল। ফলে রেফাআহর গৃহ থেকে 
উপরোক্ত ইহুদীর গৃহ পর্যস্ত আটার লক্ষণ পাওয়া গেল। জানাজানির পর 
চোরাই অস্ত্রশস্ত্র এবং লৌহ-বর্মও ইহুদীর কাছাকাছি রেখে দিল। 
তদন্তের সময় তার গৃহ থেকেই এগুলো বের হল। ইহুদী কসম খেয়ে 
বলল, ইবনে-উবায়রাক আমাকে লৌহ-বর্মটি দিয়েছে। 

তিরমিযী রেওয়ায়েত ও বগভীর রেওয়ায়েতে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান 
করা যায় যে, বনী-উবায়রাক প্রথমে দেখল যে, এটা ধোপে টিকবে না, 
তখন ইহুদীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। যাহোক, এখন বিষয়টি বনী-উবায়রাক 
ও ইহুদীর মধ্যে গিয়ে গড়ায়। 


এদিকে বিভিন্ন পন্থায় হজরত কাতাদা ও রেফাআহর প্রবল ধারণা 
জন্মেছিল যে, এটি বনী-উবায়রাকেরই কীর্তি। হযরত কাতাদা রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে চুরির ঘটনা এবং তদস্তত্রমে 
বনী-উবায়রাকের প্রতি প্রবল ধারণার কথা আলোচনা করলেন। 
বনী-উবায়রাক সংবাদ পেয়ে রসূলুল্লাহ সাঃ)-এর কাছে এসে রেফাআহ্‌ও 
কাতাদার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, শরীয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়াই তারা 
আমাদের নামে চুরির অপবাদ আরোপ করছে। অথচ চোরাই মাল ইহুদীর 
ঘর থেকে বের হয়েছে। আপনি তাদেরকে বারণ করুণ, তারা যেন 
আমাদেরকে দোষারোপ না করে এবং ইহুদী বিরুদ্ধে মামলা দায়ের 
করে। 


বাহ্যিক অবস্থা ও লক্ষণাদি দৃষ্টে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এরও প্রবল ধারণা 
জন্মে যে, এ কাজটি ইহুদীর। বলী-উবায়রাকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঠিক 
নয়। বগভীর রেওয়ায়েতে আছে, এমন কি, তিনি ইহুদীর উপর চুরির 
শাস্তি প্রয়োগ করার এবং হস্ত কর্তন করার বিষয়ও স্থির করে ফেলেন। 


৯৯ 


সূরা আন্-নিসা YAY 





এদিকে কাতাদা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি 
বললেন £ আপনি বিনা প্রমাণে একটি মুসলমান পরিবারকে চুরির জন্য 
দোষারোপ করছেন। এতে হযরত কাতাদা খুব দুঃখিত হলেন এবং 
আফসোস করে বললেন, আমার মাল গেলেও এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর কাছে কোন কিছু না বলাই ভাল ছিল। এমনিভাবে হযরত 
রেফাআহ্‌কেও তিনি এ ধরনের কথা বললেন। রেফাআহ্‌ও ধৈর্যধারণ 
করলেন এবং বললেন £ ৫:11) (আল্লাহ্‌ সহায়)। 

বেশীদিন অতিবাহিত না হতেই এ ব্যাপারে কোরআন পাকের পূর্ণ 
একটি রুকু অবতীর্ণ হয়। এর মাধ্যমে রসুলুল্লাহ সাঃ)-এর সামনে ঘটনার 
বাস্তবরূপ তুলে ধরা হয় এবং এ জাতীয় ব্যাপারাদি সম্পর্কে সাধারণ 
নির্দেশ দান করা হয়। 


কোরআন পাক বনী উবায়রাকের চুরি ফাস করে ইহুদীকে দোষমুক্ত 
করে দিল। এতে বনী-উবায়রাক বাধ্য হয়ে চোরাই মাল রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর কাছে সমর্পণ করল। তিনি রেফাআহকে তা প্রত্যর্পণ করলেন। 
রেফাআহ সমুদয় অ্ত্র-শস্ত্র জেহাদের জন্যে ওয়াকফ করে দিলেন। 
এদিকে বনী-উবায়রাকের চুরি প্রকাশ হয়ে পড়লে বশীর ইবনে-উবায়রাক 
মদীনা থেকে পলায়ন করল এবং মক্কার কাফেরদের সাথে একাত্ম হয়ে 
গেল। সে পূর্বে মুনাফেক থাকলে এবার প্রকাশ্য কাফের এবং পূর্বে 
মুসলমান থাকলে এবার ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। 

তফসীর বাহরে-মুহীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণের 
পাপ বশীরকে মকায়ও শান্তিতে থাকতে দেয়নি। যে মহিলার গৃহে সে 
আশ্রয় নিয়েছিল, সে ঘটনা জানতে পেয়ে তাকে বহিষ্কার করে দিল। 
এমনিভাবে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে সে এক ব্যক্তির গৃহে সিধ কাটে এবং 
প্রাচীর চাপা পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

এ পর্যন্ত ছিল ঘটনার বিবরণ; এবার এ সম্পর্কে কোরআনের বক্তব্য 
শুনুন। প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে চুরির ঘটনার আসল স্বরূপ 
বর্ণনা করে বলা হয়েছে £ আমি আপনার প্রতি কোরআন ও ওহী এজন্যে 
অবতারণ করেছি, যাতে আপনি আল্লাহ্‌ প্রদত্ত জ্ঞান ও তত্ব অনুযায়ী 
ফয়সালা করেন এবং বিশ্বাসঘাতকদের অর্থাৎ, বনী-উবায়রাকের 
পক্ষপাতিত্ব না করেন। যদিও বাহ্যিক অবস্থা ও লক্ষণাদি দৃষ্টে চুরির 
ব্যাপারে ইহুদীর প্রতি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রবল ধারণা হওয়া কোন 
গোনাহ্‌ ছিল নচ কিন্তু ছিল বাস্তব ঘটনার পরিপন্থী। তাই দ্বিতীয় আয়াতে 
তাকে ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ দেয়া হয়েছে। কেননা, পয়গম্বরগণের স্থান 
অনেক উ্ধ্ব। এতটুকু ব্যাপারও তার পক্ষে শোভা পায় না। 


তৃতীয় ( অর্থাৎ, ১০৭) আয়াতে পুনরায় তাকিদ করা হয়েছে যে, 
আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে পক্ষে কোন বিতর্ক করবেন না। কেননা, 
আল্লাহ্‌ তাদেরকে পছন্দ করে না। 


চতুর্থ (অর্থাৎ, ১০৮) আয়াতে বিশ্বাসঘাতকদের জঘন্য অবস্থা ও 
নিবুদ্ধিতা ব্যক্ত হয়েছে যে, তারা নিজেদের মত মানুষের কাছে তো 
লজ্জাবোধ করে এবং চুরি গোপন করে; কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে লজ্জিত হয় 
না, যিনি সর্বদা তাদের সাথে রয়েছেন এবং তাদের প্রত্যেক কাজ নিরীক্ষণ 
করছেন; বিশেষ করে এ ঘটনাটি দেখেছেন যে, তারা পরস্পর পরামর্শ 
করে স্থির করে যে, ইহুদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ কর, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
কাছে রেফাআহ্‌ ও কাতাদার বিরুদ্ধে নালিশ কর এবং তাকে অনুরোধ কর 
তিনি যেন ইহুদীর বিরুদ্ধে আমাদিগকে সমর্থন করেন। 


পঞ্চম (অর্থাৎ, ১০৯) আয়াতে বনী-উবায়রাকের সমর্থকদেরকে 





হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে তো তোমরা তাদের সমর্থন করলে 
কিন্তু ব্যাপার এখানেই শেষ নয়। কেয়ামতে যখন আল্লাহ্‌র আদালতে 
মোকদ্দমার শুনানী হবে, তখন কে সমর্থন করবে? এ আয়াতে তাদেরকে 
একাধারে তিরস্কার করা হয়েছে এবং পরকালের ভীতি প্রদর্শন করে স্বীয় 
দু্র্মের জন্যে তওবা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। 


ষষ্ঠ (অর্থাৎ, ১১০) আয়াতে কোরআন পাকের সাধারণ বিজ্ঞোচিত 
পদ্ধতি অনুযায়ী অপরাধী-পাপীদেরকে নৈরাশ্য থেকে উদ্ধার করার জন্যে 
বলা হয়েছে যে, ছোট গোনাহ, হোক বা বড় গোনাহ, গোলাহগার ব্যক্তি 
যখন আল্লাহর কাছে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহকে 
ক্ষমাশীল করুণাময় পায়। এতেকরে উপরোক্ত গোনাহে যারা জড়িত ছিল, 
তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে যে, এখনও সময় আছে ফিরে এস। খাটি 
মনে তওবা করলে কিছুই নষ্ট হয়নি, আল্লাহ্‌ তাআলা মাফ করবেন। 


সপ্তম (অর্থাৎ, ১১১) আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা এখনও 
যদি তওবা না করে, তাহলে তাতে আল্লাহ্‌র রসূল কিংবা মুসলমানদের 
কোন ক্ষতি হবে না; বরং এ পাপের বোঝা তাদেরকেই বহন করতে হবে। 

অষ্টম (অর্থাৎ, ১১২) আয়াতে একটি সাধারণ বিধির আকারে বলা 
হয়েছে, যে ব্যক্তি নিজে কোন অপরাধ করে তা অন্য নিরপরাধ ব্যক্তির 
ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়, (যেমন বর্ণিত ঘটনায় বনী-উবায়রাক নিজে চুরি করে 
হযরত লবীদ অথবা ইহুদীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল) সে জঘন্য অপবাদ 
এবং প্রকাশ্য গোনাহর বোঝা নিজে বহন করে। 


নবম (অর্থাৎ, ১১৩) আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা 
হয়েছে, আল্লাহ্‌ তাআলার অনুগ্রহ ও কৃপা আপনার সঙ্গী না হলে তারা 
আপনাকে বিভ্রান্ত করে দিত। তিনি ওহীর মাধ্যমে আপনাকে সত্য ঘটনা 
বলে দিয়েছেন। আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপা আপনার সঙ্গী। তাই কখনও 
তারা আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে না; বরং নিজেরাই পথভ্রষ্ট হবে। 
আপনার বিন্দু পরিমাণও ক্ষতি করতে পারে না। কেনলা, আল্লাহ্‌ তাআলা 
আপনার প্রতি এশীগরস্থ এবং জ্ঞানগর্ভ বিষয়াদি অবতারণ করেছেন, যা 
আপনি ইতিপূর্বে জানতেন না। 


রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইজতিহাদ করার অধিকার £ ভুরডার্ট, 

$8১:3$144 আয়াত থেকে পাচটি বিষয় প্রমাণিত হয়। (এক) 
যেসব বিষয় সম্পর্কে কোরআন পাকে কোন স্পষ্ট উক্তি বর্ণিত নেই 
সেগুলোতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিজ মতামত দ্বারা ইজতিহাদ করার 
অধিকার ছিল। জরুরী বিষয়াদিতে তিনি অনেক ফয়সালা স্বীয় ইজতিহাদ 
দ্বারাও করতেন। 

(দুই) আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে সে ইজতিহাদই গ্রহণযোগ্য, যা 
কোরআন ও সুন্নাহর মূলনীতি থেকে গৃহীত। এব্যাপারে নিছক ব্যক্তিগত 
মতামত ও ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়, শরীয়তের পরিভাষায় একে ইজতিহাদ 
বলাযায়না। 

(তিন) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইজতিহাদ অন্যান্য মুজতাহিদ ইমামের 
ইজতিহাদের মত ছিল না, যাতে ভুল-ভ্রাস্তির সম্ভাবনা সর্বদাই বিদ্যমান 
থাকে। তিনি যখন ইজতিহাদের মাধ্যমে কোন ফাসালা করতেন, তাতে 
কোন ভূল হয়ে গেলে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে সতর্ক করে ফয়সালাকে 
নির্ভুল ও সঠিক করিয়ে দিতেন। 

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কোন ইজতিহাদী ফয়সালার পর আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে যদি এ সম্পর্কে কোন ইঁশিয়ারী অবতীর্ণ না হত, তবে তাতে 


২৮২. তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


YAY 





প্রতিভাত হত যে, ফয়সালাটি আল্লাহ্র পছন্দনীয় ও নির্ভুল হয়েছে। 


(চার) রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) কোরআন থেকে যাকিছু বুঝতেন, তা ছিল 
আল্লাহ্‌ তাআলারই বোঝানো বিষয়। এতে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ ছিল 
না। অন্যান্য আলেম ও মুজতাহিদের অবস্থা তেমন নয়। তারা যা বোঝেন 
সে সম্পর্কে একথা বলা যায় না যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে বলে 
দিয়েছেন। আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে 4৩১ বলা 
হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ আপনাকে যা দেখিয়ে দেন। এ কারণেই 


| | ০ ০৪৬ (অৰ্থাৎ, আল্লাহ্‌ আপনাকে যা দেখিয়ে দেন, 


তদনুযায়ী ফয়সালা করুন)। তখন তিনি শাসিয়ে দিয়ে বললেন £ এ 
বৈশিষ্ট্য একমাত্র রসূলুল্লাহ সাঃ)-এর, অন্য কারও নয়। 

(পাচ) মিথ্যা মোকদ্দমা ও মিথ্যা দাবীর তদবীর করা, ওকালতি করা, 
সমর্থন করা ইত্যাদি সবই হারাম। 

তওবার তাৎপর্য £ ১১০ তম আয়াত অর্থাৎ 142০5 
£25255 থেকে জানা যায় যে, সংক্রামক গোনাহ্‌ ও অসংক্রামক 
গোনাহ, অর্থাৎ বান্দার হকের সাথে কিংবা আল্লাহর হকের সাথে 
সম্পর্কযুক্ত সব গোনাহই তওবা ও এস্তেগফার দ্বারা মাফ হতে পারে। তবে 
তওবা ও এস্তেগফারের স্বরূপ জানা জরুরী। শুধু মুখে “আস্তাগফেরুল্লাহ্‌ 
ওয়া আতুবু ইলাইহি’ বলার নাম তওবা ও এস্তেগফার নয়। তাই 
আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তি যদি সেজন্য 
অনুতপ্ত না হয় এবং তা পরিত্যাগ না করে কিংবা ভবিষ্যতে পরিত্যাগ 
করতে কৃতসংকল্প না হয়, তবে মুখে মুখে 'আস্তাগফেরুল্লাহ' বলা 
তওবার সাথে উপহাস করা বৈ কিছু নয়। 

তওবার জন্যে মোটামুটি তিনটি বিষয় জরুরী £ (এক) অতীত 
গোনাহ্র জন্যে অনুতপ্ত হওয়া, দুই) উপস্থিত গোনাহ, অবিলম্বে ত্যাগ 
করা এবং (তিন) ভবিষ্যতে গোনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকতে দৃঢ়সংকল্প 
হওয়া। বান্দার হকের সাথে যেসব গোনাহ্‌র সম্পর্ক, সেগুলো বান্দার কাছ 
থেকেই মাফ করিয়ে নেয়া কিংবা হক পরিশোধ করে দেয়া তওবার 
অন্যতম শর্ত। 





নিজের গোনাহ্‌র দোষ অন্যের উপর চাপানো দ্বিগুণ শান্তির 
কারণ £ ১১২ তম আয়াতে অর্থাৎ, 2/28৮৩৩৫5 
তত 5 থেকে জানা যায় যে, যে লোক নিজে পাপ করে এবং 
অপর নিরপরাধ ব্যক্তিকে সেজন্য অভিযুক্ত করে, সে নিজ গোনাহ্‌কে 
দ্বিগুণ ও অত্যন্ত কঠোর করে দেয় এবং নির্মম শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। 


একে তো নিজের আসল গোনাহ্‌র শাস্তি, দ্বিতীয়তঃ অপবাদের কঠোর 
শাস্তি। 


কোরআন ও সুন্নাহর তাৎপর্য £ ১$।৫5১10%5 
EOE: সু LILLIA বাক্যে ‘কিতাব’-এর সাথে 
“হেকমত’ শব্দটি উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর সুন্নাহ ও শিক্ষার নাম যে ‘হেকমত’ তাও আল্লাহ্‌ তাআলারই 
অবতারিত। পার্থক্য এই যে, সুন্নাহর শব্দাবলী আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নয়। 
এ কারণেই কোরআনের অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য কোরআন ও সুন্নাহ 
উভয়টিরই তথ্যসমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত। তাই উভয়ের 
বাস্তবায়নই ওয়াজেব। 

এ থেকে কোন কোন ফেকাহ্বিদের এ উক্তির স্বরূপও জানা গেল যে, 
ওহী দুই প্রকার £ (এক) ১৯ যা তেলাওয়াত করা হয় এবং (দুই) 
+ ৮৪ যা তেলাওয়াত করা হয় না। প্রথম প্রকার ওহী কোরআনকে 
বলা হয়, যার অর্থ ও শব্দাবলী উভয়ই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাধিলকৃত। 
দ্বিতীয় প্রকার ওহী হাদীস তথা সুন্নাহ। এর শব্দাবলী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
এবং মর্ম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। 


রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জ্ঞান সমগ্র সৃষ্টজীবের চাইতে বেশী £ 
৮৬৩ 44455 আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর জ্ঞান আল্লাহ্‌ তাআলার জ্ঞানের মত সর্বব্যাপী ছিল না; যেমন 
কতক মূর্খ বলে থাকে। বরং আল্লাহ্‌ যতটুকু দান করতেন, তিনি তাই 
পেতেন। তবে এতে বিতর্কের অবকাশ নেই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে জ্ঞান 
প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা সমগ্র সৃষ্টজীবের জ্ঞানের চাইতে অনেক বেশী। 


২৮৩ সূরা আন্-নিসা YAY 
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(১১৪) তাদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শ ভাল নয়; কিন্তু যে সলা-পরামর্শ 
দান ষয়রাত করতে কিংবা সৎকাজ করতে কিংবা মানুষের মধ্যে 
সঙ্িস্থাপন কল্পে করতো তা স্বতন্ত্। যে একাজ করে আল্লাহ্‌র সনষ্টির 
জন্যে আমি তাকে বিরাট ছওয়াব দান করব। (১১৫) যে কেউ রসূলের 
বিরুদ্ধাচারণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব 
মুসলমানের অনুসূত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে এ দিকেই ফেরার 
যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর 
তা নিকৃষ্টতর গস্তব্যস্থান। (১১৬) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা করেন না, 
যে তার সাথে কাউকে শরীক করে ! এছাড়া যাকে ইচ্ছা, ক্ষমা করেন। 
যে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে, সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়। (১১৭) 
তারা আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে শুধু নারীর আরাধনা করে এবং শুধু 
অবাধ্য শয়তানের পূজা করে (১১৮) যার প্রতি আল্লাহ্‌ অভিসম্পাত 
করেছেন। শয়তান বলল £ আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে 
নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব, (১১৯) তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে 
আশ্বাস দেক্‌ তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে 
আল্লাহ্‌র সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহকে 
ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়। 
6২০) সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে আশ্বাস দেয়। 
শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা সব প্রতারণা বৈ নয়। (১২১) 
তাদের বাসস্থান জাহানাম। তারা সেখান থেকে কোথাও পালাবার জায়গা 
পাবেনা। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পারস্পরিক সলা-পরামর্শ ও মজলিসের উত্তম পন্থা £ বলা 
হয়েছে £ 2৫১৮৫১27634 অর্থাৎ, মানুষের যেসব পারম্প- 
রিক সলা-পরামর্শ পরকালের ভাবনা ও পরিণতির চিন্তা বিবর্জিত শুধু 
ক্ষণস্থায়ী পার্থিব ও সাময়িক উপকার লাভের জন্য হয়ে থাকে, সেগুলোতে 
কোন মঙ্গল নেই। 

এরপর বলা হয়েছেঃ SRS 4575 
৬০৬ অর্থাৎ, এসব সলা-পরামর্শ ও কানাকানিতে মঙ্গলের কোন কিছু 
থাকলে তা হচ্ছে একে অপরকে দান-খয়রাতে উৎসাহিত করা কিংবা 
সৎকাজের আদেশ দেওয়া অথবা মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শাস্তি 
স্থাপনের পরামর্শ দান করা। এক হাদীসে বলা হয়েছে £ মানুষের যেসব 
কথাবার্তায় আল্লাহ্র যিকির কিংবা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের 
নিষেধ থাকে, সেগুলো ছাড়া সবই তাদের জন্য ক্ষতিকর। 


৬:৮5 এমন কাজকে বলা হয়, যা শরীয়তে প্রশংসিত এবং যা 
শরীয়তপন্থীদের কাছে পরিচিত। এর বিপরীতে 5 এ কাজ, যা 
শরীয়তে অপছন্দনীয় এবং শরীয়তপন্থীদের কাছে অপরিচিত। 


যে কোন সৎকাজের আদেশ এবং উৎসাহদান “আমর বিল-মারফে'র 
অন্তর্ভৃক্ত। উৎপীড়িতকে সাহায্য করা, অভাবীদের বণ দেয়া, পথভ্রান্তকে 
পথ বলে দেয়া ইত্যাদি সংকাজও “আমর বিল মারফে’র অন্তর্ভুক্ত। 
সদকা এবং মানুষের পরস্পরিক শাস্তিস্থাপন যদিও এর অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু 
স্বতন্তরভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এতদুভয়ের উপকারিতা 
বহুলোকের মধ্যে বিস্তার লাভ করে এবং জাতীয় জীবন সংশোধিত হয়। 

এ ছাড়া দুটি কাজ জনসেবার গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহকে পরিব্যপ্ত 
করে। (এক) সৃষ্ট জীবের উপকার করা, (দুই) মানুষকে দুঃখ-কষ্ট থেকে 
রক্ষা করা। সদকা উপকার সাধনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং মানুষের মধ্যে 
সন্ধি স্থাপন করা, সৃষ্টজীবকে ক্ষতির কবল থেকে রক্ষা করার সর্বপ্রধান 
মাধ্যম। তাই তফসীরবিদগণ বলেন £ এখানে সদকার অর্থ ব্যাপক। 
ওয়াজেব সদকা, জাকাত, নফল সদকা এবং যে কোন উপকার এর 
অন্তর্ভূক্ত। 

শিরক ও কুফরের শাস্তি চিরস্থায়ী হওয়া £ এখানে কেউ কেউ প্রশ্ন 
করে যে, কর্ম পরিমাণে শাস্তি হওয়া উচিত। মুশরেক ও কাফেররা যে 
শিরক ও কুফরের অপরাধ করে, তা সীমাবদ্ধ আযুক্ষালের মধ্যে করে। 
অতএব, এর শাস্তি অনন্তকাল স্থায়ী হবে কেন? উত্তর এই যে, কাফের ও 
মুশরেকরা কুফর ও শিরককে অপরাধই মনে করে না; বরং পুণ্যের কাজ 
বলে মনে করে। তাই তাদের ইচ্ছা ও সংকল্প এটাই থাকে যে, চিরকাল 
এ অবস্থার উপরই কায়েম থাকবে। মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত যখন সে এঅবস্থার 
উপরই কায়েম থাকে, তখন সে নিজ সাধ্যের সীমা পর্যন্ত চিরস্থায়ী 
অপরাধ করে নেয়। তাই শাস্তিও চিরস্থায়ী হবে। 

জুলুম ও অবিচার তিন প্রকার £ এক প্রকার জুলুম আল্লাহ্‌ তাআলা 
কখনও ক্ষমা করবেন না। দ্বিতীয় প্রকার জুলুম মাফ হতে পারে। তৃতীয় 
প্রকার জুলুমের প্রতিশোধ আল্লাহ্‌ তাআলা না নিয়ে ছাড়বেন না। 

প্রথম প্রকার জুলুম হচ্ছে শিরক, দ্বিতীয় প্রকার আল্লাহ্‌র হকে ক্রটি 
করা এবং তৃতীয় প্রকার বান্দার হক বিনষ্ট করা।-__ (ইবনে-কাসীর) 
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(১২২) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আমি তাদেরকে 
উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করাব, যেগুলোর তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। 
তারা চিরকাল তথায় অবস্থান করবে। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সত্য 
সত্য । আল্লাহর চাইতে অধিক সত্যবাদী কে? (১২৩) তোমাদের আশার 
উপরও ভিত্তি নয় এবং আহলে-কিতাবদের আশার উপরও না। যে কেউ 
মন্দ কাজ করবে, সে তার শান্তি পাবে এবং সে আল্লাহ ছাড়া নিজের 
কোন সমর্থক বা সাহায্যকারী পাবে না। (১২৪) যে লোক পুরুষ হোক 
কিংবা নারী, কোন সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, তবে তারা জান্নাতে 
প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে না। (১২৫) যে 
আল্লাহর নিদের্শের সামনে মস্তক অবনত করে সৎকাজে নিয়োজিত থাকে 
এবং ইবরাহীমের ধর্ম অনুসরণ করে যানি একনিষ্ঠ ছিলেন, তার চাইতে 
উত্তম ধর্ম কার” আল্লাহ ইবরাহীমকে বন্ধুরে হণ করেছেন। (১২৬) 
যা কিছু নভোগুলে আছে এবং যা কিছু ভূমণলে আছে, সব আল্লাহুরই। 
সব বন্ত আল্লাহ্‌র মুষ্টি-বলয়ে। (১২৭) তারা আপনার কাছে নারীদের 
বিবাহের অনুমতি চায়। বলে দিন £ আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে 
অনুমতি দেন এবং কোরআনে তোমাদেরকে যা যা পাঠ করে শুনানো হয়, 
তা সব পিতৃহীনা নারীদের বিধান, যাদেরকে তোমরা নির্ধারিত অধিকার 
প্রদান কর না অথচ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার বাসনা রাখ। আর অক্ষম 
শিশুদের বিধান এই যে, এতীমদের জন্যে ইনসাফের উপর কায়েম থাক। 
তোমরা যা ভাল কাজ করবে, তা আল্লাহ্‌ জানেন। 
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শিরকের তাৎপর্য £ শিরকের তাৎপর্য হচ্ছে আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন 
সৃষ্টবস্তকে এবাদত কিংবা মহববত ও সম্মান প্রদর্শনে আল্লাহ্‌র সমতুল্য 
মনে করা। জাহান্নামে পৌছে মুশরেকরা যে উক্তি করবে, কোরআন পাক 
তা উদ্ধত করেছে? 433/)5৫৩৫ _ 
ছিলাম যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্ব-পালনকর্তার সমতুল্য স্থির 
করেছিলাম। 

জানা কথা যে, মুশরেকদেরও এরূপ বিশ্বাস ছিল না যে, তাদের 
স্বনির্মিত প্রস্তরমূর্তি বিশবু-জাহানের সৃষ্টা ও মালিক। তারা অন্যান্য 
ভুল-বোঝাবোঝির কারণে এদেরকে এবাদতে কিংবা মহববত ও সম্মান 
প্রদর্শনে আল্লাহ্‌ তাআলার সমতুল্য স্থির করে নিয়েছিল। এ শিরকই 
তাদেরকে জাহান্নামে পৌছে দিয়েছে। (ফাতহুল মুলহিম) জানা গেল 
যে, ঘষ্টা রিষিকদাতা, সর্বশক্তিমান, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহ্‌ 
তাআলার ইত্যকার বিশেষ গুণে কোন সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহ্‌র সমতুল্য মনে 
করাই শিরক। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় £ 


শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড £ ৬৫:01:75 ৩৫ আয়াতে 
মুসলমান ও আহ্লে-কিতাবদের মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি কথোপকথন 
উল্লেখিত হয়েছে। এরপর এ কথোপকথন বিচার করে উভয় পক্ষকে 
বিশুদ্ধ হেদায়েতের পর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অবশেষে আল্লাহ্‌র কাছে 
্হণীয় ও শ্রেষ্ঠ হওয়ার একটি মানদণ্ড ব্যক্ত করা হয়েছে, যা সামনে 
রাখলে মানুষ কখনও ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার শিকার হবে না। 

হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন £ একবার কিছু সংখ্যক মুসলমান ও 
আহুলে-কিতাবের মধ্যে গর্বসূচক কথাবার্তা শুরু হলে আহলে-কিতাবরা 
বলল £ আমরা তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ ও সম্ভন্ত। কারণ, আমাদের নবী 
ও আমাদের গ্রন্থ তোমাদের নবী ও তোমাদের গ্রন্থের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। 
মুসলমানরা বলল £ আমরা তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কেননা, আমাদের 
নবী সর্বশেষ নবী এবং আমাদের গ্রন্থ সর্বশেষ গ্রন্থ। এ গ্রহ পূর্ববর্তী সব 
্রস্থকে রহিত করে দিয়েছে। এ কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য 
আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। 

এতে বলা হয়েছে যে, এ গর্ব ও অহংকার কারও জন্য শোভা পায় না। 
শুধু কল্পনা, বাসনা ও দাবী দ্বারা কেউ কারও চাইতে শ্রেষ্ট হয় না, বরং 
প্রত্যেকের কাজ-কর্মই শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি। কারও নবী ও গ্রন্থ যতই শ্রেষ্ঠ 
হোক না কেন, যদি সে ভ্রান্ত কাজ করে, তবে সেই কাজের শাস্তি পাবে। 
এ শাস্তির কবল থেকে রেহাই দিতে পারে-_ এরূপ কাউকে সে খুঁজে পাবে 
না। 


এ আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে 
পড়েন। ইমাম মুসলিম তিরমিযী, নাসায়ী ও ইমাম আহমদ (রাহ্‌ঃ) হযরত 
আবু হোরায়রার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, RIEL USE - 
অর্থাৎ, যে কেউ কোন অসৎকাজ করবে, সেজন্যে তাকে শাস্তি দেয়া 
হবে। আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হল, তখন আমরা খুব দুঃখিত ও চিন্তাযুক্ত 
হয়ে পড়লাম এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর কাছে আরয করলাম যে, এ 
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(১২৮) যদি কোন নারী স্বীয় স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা 
উপেক্ষার আশংকা করে, তবে পরস্পর কোন মীমাংসা করে নিলে তাদের 
উভয়ের কোন গোনাহ নাই। মীমাংসা উত্তম। মনের সামনে লোভ 
বিদ্যমান আছে। যদি তোমরা উত্তম কাজ কর এবং খোদাতীরু হও, তবে, 
আল্লাহ্‌ তোমাদের সব কাজের খবর রাখেন। (১২৯) তোমরা কখনও 
নারীদেরকে সমান রাখতে পারবে না, যদিও এর আকাঙ্ষ্ষী হও। অতএব, 
সম্পূর্ণ বুঁকেও পড়ো না যে, একজনকে ফেলে রাখ দোদুল্যমান 
অবস্থায়। যদি সংশোধন কর এবং খোদাতীরু হও, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, 
করুণাময় । (১৩০) যদি উভয়েই বিচ্ছিন হয়ে যায়, তবে আল্লাহ স্বীয় 
প্রশস্ততা দ্বারা প্রত্যেককে অমুখাপেক্ষী করে দিবেন। আল্লাহ্‌ সুপ্রশত্ত, 
প্রজ্ঞাময় । (৩১) আর যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে সবই 
আল্লাহর। বস্ততঃ আমি নির্দেশ দিয়েছি তোমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থের 
অধিকারীদেরকে এবং তোমাদেরকে যে, তোমরা সবাই ভয় করতে থাক 
আল্লাহকে যদি তোমরা তা না মান, তবে জেনো, সে সব কিছুই আল্লাহ্‌ 
তাআলার যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে। আর আল্লাহ হচ্ছেন 
অভাবহীন, প্রসংশিত। (১৩২) আর আল্লাহরই জন্যে সে সবকিছু যা 
কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে। আল্লাহই যথেষ্ট কর্মবিধায়ক। 
(৩৩) হে মানবকূল, যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সরিয়ে তোমাদের 
জায়গায় অন্য কাউকে প্রতিষ্ঠিত করেন? বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র সে ক্ষমতা 


রয়েছে। (১৩৪) যে কেউ দুনিয়ার কল্যাণ কামনা করবে, তার জেনে রাখা 


প্রয়োজন যে, দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ আল্লাহ্রই নিকট রয়েছে। 
আর আল্লাহ্‌ সব কিছু শোনেন, দেখেন। 





আয়াতটি তো কোন কিছুই ছাড়েনি। সামান্য মন্দ কাজ হলেও তার সাজা 
দেয়া হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন £ চিন্তা করো না, সাধ্যমত কাজ করে 
যাও। কেননা, (উল্লেখিত শাস্তি যে জাহান্নামই হবে, তা জরুরী নয়) 
তোমরা দুনিয়াতে যে কোন কষ্ট অথবা বিপদাপদে পড়, তাতে তোমাদের 
গোনাহর কাফফারা এবং মন্দ কাজের শাস্তি হয়ে থাকে। এমন কি যদি 
কারও পায়ে কাটা ফুটে, তাও গোনাহ্‌র কাফৃফারা বৈ নয়। 


অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, মুসলমান দুনিয়াতে যে কোন দুঃখ-কষ্ট, 
অসুখ-বিসুখ অথবা ভাবনা-চিস্তার সম্মুখীন হয়, তা তার গোনাহ্র 
কাফৃফারা হয়ে যায়। 

তিরমিযী ও তফসীরে ইবনে-জরীর হযরত আবুবকর (রাঃ) থেকে 
বৰ্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন তাদেরকে ৩05 
৯৮০4 আয়াতটি শুনালেন, তখন তাদের যেন কোমর ভেঙ্গে গেল। এ 
প্রতিক্রিয়া দেখে তিনি বললেনঃ ব্যাপার কি? হযরত সিদ্দীক (রাঃ) আরয 
করলেন £ ইয়া রসূলাল্লাহ্‌! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে কোন মন্দ 
কাজ করেনি? প্রত্যেক কাজেরই যদি প্রতিফল ভোগ করতে হয়, তবে 
কে রক্ষা পাবে? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন $ হে আবুবকর । আপনারা 
মোটেই চিন্তিত হবেন না। কেননা, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমে 
আপনাদের গোনাহ্‌র কাফ্ফারা হয়ে যাবে। 

এক রেওয়ায়েতে আছে, তিনি বললেন £ আপনি কি অসুস্থ হন না? 
আপনি কি কোন দুঃখ ও বিপদে পতিত হন না? হযরত আবুবকর সিদ্দীক 
(রাঃ) আরঘ করলেন £ নিশ্চয় এসব বিষয়ের সম্মুখীন হই। তখন 
রসূলুল্লাহ সাঃ) বললেনঃ ব্যাস, এটাই আপনাদের প্রতিফল। 

আবু দাউদ প্রমুখের বর্ণিত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর হাদীসে 
বলা হয়েছে, বান্দা জুরে কষ্ট পেলে কিংবা পায়ে কাটা বিদ্ধ হলে তা তার 
গোনাহ্‌র কাফ্ফারা হয়ে যায়। এমনকি, যদি কোন ব্যক্তি কোন বস্তু এক 
পকেটে তালাশ করে অন্য পকেটে পায়, তবে এতটুকু কষ্টও তার 
গোনাহ্‌র কাফফারা হয়ে যায়। 

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছে যে, 
শুধু দাবী ও বাসনায় লিপ্ত হয়ো না; বরং কাজের চিন্তা কর। কেননা, 
তোমরা অমুক নবী কিংবা গ্রন্থের অনুসারী__শুধু এ বিষয় দ্বারাই তোমরা 
সাফল্য অর্জন করতে পারবে না। বরং এ গ্রন্থের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান এবং 
তদনুযায়ী সংকার্য সম্পাদনের মধ্যেই প্রকৃত সাফল্য নিহিত রয়েছে। 


দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে কতিপয় পথনির্দেশ $ ..... নি 
৩৪ অত্র তিনটি আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষের দাম্পত্য 
জীবনের এমন একটি জটিল দিক সম্পর্কে পথনির্দেশ করেছেন, সুদীর্ঘ 
দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন সময়ে প্রত্যেকটি দস্পতিকেই যার সম্মুখীন হতে 
হয়। তা হলো স্বামী-স্ত্রীর পারস্পারিক মনোমালিন্য ও মন কষাকষি। 
আর এটি এমন একটি জটিল সমস্যা, যার সুষ্ঠু সমাধান যথাসময়ে না হলে 
শুধু স্বামী-স্ত্রীর জীবনই দুর্বিসহ হয় না, বরং অনেক ক্ষেত্রে এহেন 
পারিবারিক মনোমালিন্যই গোত্র ও বংশগত কলহ-বিবাদ তথা হানাহানি 
পর্যন্ত পৌছে দেয়। কোরআন পাক নর ও নারীর যাবতীয় অনুভূতি ও 
প্রেরণার প্রতি লক্ষ্য রেখে উভয় শ্রেণীকে এমন এক সার্থক জীবন ব্যবস্থা 
বাতলে দেয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যার ফলে মানুষের পারিবারিক 


২৮৬ তফসীর 


জীবন সুখময় হওয়া অবশ্যস্তাবী। এর অনুসরণে পারস্পরিক তিক্ততা ও 
মর্ম-পীড়া, ভালবাসা ও প্রশাস্তিতে রপাস্তরিত হয়ে যায়। আর যদি 
অনিবার্য কারণে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হয়, তবে তা করা হবে সম্মানজনক 
ও সৌজন্যমূলক পন্থায় যেন, তার পেছনে শত্রুতা, বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের 
মনোভাব না থাকে। 

১২৮ তম আয়াতটি এমনি সমস্যা সম্পর্কিত, যাতে অনিচ্ছাকৃতভাবে 
স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি হয়। নিজ নিজ হিসাবে উভয়ে নিরপরাধ 
হওয়া সত্বেও পারস্পরিক মনের মিল না হওয়ার কারণে উভয়ে নিজ নিজ 
ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা করে। যেমন, একজন সুদর্শন 
সুঠামদেহী স্বামীর স্ত্রী স্বাস্থ্যহীনা, অধিক বয়স্কা অথবা সুশী না হওয়ার 
কারণে তার প্রতি স্বামীর মন আকৃষ্ট হচ্ছে না। আর এর প্রতিকার করাও 
স্ত্রীর সাধ্যাতীত। এমতাবস্থায় স্ত্রীকেও দোষারোপ করা যায় না, 
অন্যদিকে স্বামীকেও নিরপরাধ সাব্যস্ত করা যায়। 

অত্র আয়াতের শানে নুষূল প্রসঙ্গে এ ধরনের কতিপয় ঘটনা 
তফসীরে-মাযহারী প্রভৃতি কিতাবে বর্ণিত রয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে 
কোরআন পাকের সাধারণ নীতি ৬০:৪৮:51 31292 
অর্থাৎ, উক্ত স্ত্রীকে বহাল রাখতে চাইলে তার যাবতীয় ন্যায্য অধিকার 
ও চাহিদা পূরণ করে রাখতে হবে। আর তা যদি সম্ভব না হয়, তবে 
কল্যাণকর ও সৌজন্যমূলক পন্থায় তাকে বিদায় করবে। এমতাবস্থায় 
স্ত্রীও যদি বিবাহ বিচ্ছেদে সম্মত হয়, তবে ভদ্রতা ও শালীনতার সাথেই 
বিচ্ছেদ সম্পন্ন হবে। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি তার সস্তানের খাতিরে অথবা 
নিজের অন্য কোন আশ্রয় না থাকার কারণে, বিবাহ বিচ্ছেদে অসম্মত 
হয়, তবে তার জন্য সঠিক পন্থা এই যে, নিজের প্রাপ্য মোহর বা 
খোর-পোষের ন্যায্য দাবী আংশিক বা পুরোপুরি প্রত্যাহার করে স্বামীকে 
বিবাহ বন্ধন অটুট রাখার জন্য সম্মত করাবে। দায়দায়িত্ব ও ব্যয় ভার 
লাঘব হওয়ার কারণে স্বামীও হয়ত এ সমস্ত অধিকার থেকে মুক্ত হতে 
পেরে এ প্রস্তাব অনুমোদন করবে। এভাবে সমঝোতা হয়ে যেতে পারে 

কোরআন করীমের অত্র আয়াতে এ ধরনের সমঝোতার সন্তাব্যতার 
প্রতি পথ নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে %।(5915/515 
অর্থাৎ, “প্রত্যেক অস্তরেই লোভ বিদ্যমান রয়েছে।” কাজেই স্ত্রী হয়ত 
মনে করবে যে, আমাকে বিদায় করে দিলে সস্তানাদির জীবন বরবাদ হবে, 
অথবা অন্যত্র আমার জীবন আরো দুর্বিসহ হতে পারে। তার চেয়ে বরং 
এখানে কিছু ত্যাগ স্বীকার করে পড়ে থাকাই লাভজনক। স্বামী হয়ত মনে 
করবে যে, দায়-দায়িত্ব হতে যখন অনেকটা রেহাই পাওয়া গেল, তখন 
তাকে বিবাহ বন্ধনে রাখতে ক্ষতি কি? অতএব, এভাবে অনায়াসে 
সমঝোতা হতে পারে। সাথে সাথে এরশাদ করা হয়েছে £ 


ESE PT 


“যদি কোন নারী স্বামীর পক্ষ থেকে কলহ-বিবাদ বা বিমুখ হওয়ার 
আশঙ্কা বোধ করে, তবে উভয়ের কারোই কোন গোনাহ্‌ হবে না, যদি তারা 
নিজেদের মধ্যে শর্ত সাপেক্ষে পারস্পরিক সমোঝতায় উপনীত হয়। 
এখানে গোনাহ্‌ না হওয়ার কথা বলার কারণ এই যে, ব্যাপারটি বাহ্যিক 
দৃষ্টিতে ঘুষের আদান-প্রদানের মত মনে হয়। কারণ, স্বামীকে মোহরানা 
ইত্যাদি ন্যায্য দাবী হতে অব্যাহতির প্রলোভন দিয়ে দাম্পত্য বন্ধন অটুট 








ক্কোরআন, YAY 


রাখা হয়েছে। কিন্তু কোরআন পাকের এ ভাষ্যের দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে 
দেয়া হয়েছে যে, বস্তুতঃ এটা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং উভয় পক্ষ কিছু 
কিছু স্বার্থ ত্যাগ করে মধ্যপন্থা অবলম্বন ও সমঝোতার ব্যাপার। অতএব, 
এটা সম্পূর্ণ জায়েয। 


দাম্পত্য কলহের মধ্যে অযথা অন্যের হস্তক্ষেপ অবান্ছনীয় £ 
তফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত আছে যে, ৫০৬৬5১০ অর্থাৎ, 
স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মধ্যে কোন সমঝোতা করে নেবে। এখানে (৫: শব্দ 
দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া-কলহ বা সন্ধি 
সমঝোতার মধ্যে অহেতুক কোন তৃতীয় ব্যক্তি নাক গলাবে না। বরং 
তাদের নিজেদেরকে সমঝোতায় উপনীত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। 
কারণ, তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতির ফলে স্বামী-স্ত্রীর দোষ-ক্রটি অন্য 
লোকের গোচরীভূত হয়, যা তাদের উভয়ের জন্যই লজ্জাক্ষর ও স্বার্থের 
পরিপন্থী। তদুপরি তৃতীয় পক্ষের কারণে সন্ধি-সমঝোতা দুর হয়ে 
পড়াও বিচিত্র নয়। অত্র আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ্‌ তাআলা এরশাদ 
করেন ECCS SRSA 
অর্থাৎ "আর যদি তোমরা কল্যাণ সাধন কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, 
তবে অবশ্যই আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের কার্য-কলাপ সম্পর্কে অবহিত 
রয়েছেন। এখানে বুঝানো হয়েছে যে, অনিবার্য কারণ বশতঃ স্বামীর 
অস্তরে যদি স্ত্রীর প্রতি কোন আকর্ষণ না থাকে এবং তার ন্যায্য অধিকার 
পূরণ করা অসম্ভব মনে করে তাকে বিদায় করতে চায়, তবে আইনের 
দৃষ্টিতে স্বামীকে সে অধিকার দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর পক্ষ থেকে 
কিছুটা স্বার্থ পরিত্যাগ করে সমঝোতা করাও জায়েয। কিন্তু এতদসত্বেও 
স্বামী যদি সংযম ও খোদাভীতির পরিচয় দেয়, স্ত্রীর সাথে সহানুভূতিপূর্ণ 
ব্যবহার করে, মনের মিল না হওয়া সত্বেও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ না করে 
বরং তার যাবতীয় অধিকার ও প্রয়োজন পূরণ করে, তবে তার এই ত্যাগ 
ও উদারতা সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলা ওয়াকিফহাল রয়েছেন। অতএব, 
তিনি এহেন ধৈর্য, উদারতা, সহনশীলতা ও মহানুভবতার এমন প্রতিদান 
দেবেন, যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। এখানে “আল্লাহ্‌ তাআলা 
তোমাদের কার্য-কলাপ সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন” বলেই ক্ষান্ত করা 
হয়েছে। কিন্তু প্রতিদান কি দেবেন, তা উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, এর 
প্রতিদান হবে কল্পনার উবে, ধারণার অতীত। 

মোটকথা, কোরআন পাক উভয় পক্ষকে একদিকে স্বীয় 
অভাব-অভিযোগ দূর করা ও ন্যায্য অধিকার লাভ করার আইনতঃ 
অধিকার দিয়েছে। অপর দিকে ত্যাগ, ধৈর্য, সংযম ও উন্নত চরিত্র আয়ত্ব 
করার উপদেশ দিয়েছে। এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, বিবাহবিচ্ছেদ 
হতে যথাসাধ্য বিরত থাকা কর্তব্য। বরং উভয়ের পক্ষেই কিছু কিছু ত্যাগ 
স্বীকার করে সমঝোতায় আসা বান্ছনীয়। 

৩955১414548 অর্থাৎ, আসমান ও যমীনে 

যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌ তাআলার। এখানে এই উক্তিটির তিন বার 
পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। প্রথমবার বোঝানো হয়েছে আল্লাহ্র সচ্ছলতা, 
প্রাচুর্য ও তার দরবারে অভাবহীনতা। দ্বিতীয়বার বোঝানো হয়েছে যে, 
কারো অবাধ্যতায় আল্লাহ্‌ তাআলার কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। তৃতীয়বার 
আল্লাহ্‌ পাকের অপার রহমত ও সহায়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
তোমরা যদি খোদাভীতি ও আনুগত্য করো, তবে তিনি তোমাদের সর্ব 
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(১৩৫) হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক; আল্লাহর 
ওয়ান্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা 
পিতা- মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্ীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও। 
কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্খী 
তোমাদের চাইতে বেশী। অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর 
কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোরা দুরিয়ে-পেচিয়ে 
কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় 
কাজ-কর্ম সম্পকেই অবগত। (১৩৬) হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর উপর 
পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তার রসূল ও তার 
কিতাবের উপর, যা তিনি নাধিল করেছেন স্বীয় রসূলের উপর এবং 
সেসমত্ত কিতাবের উপর, যেগুলো নাযিল করা হয়েছিল ইতিপূর্বে। যে 
এবং রসূলগণের উপর ও কিয়ামতদিনের উপর বিশ্বাস করবে না, সে 
পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে (১৩৭) যারা একবার মুসলমান হয়ে 
পরে পুনরায় কাফের হয়ে গেছে, আবার মুসলমান হয়েছে এবং আবারো 
কাফের হয়েছে এবং কুফরীতেই উন্নতি লাভ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে 
না কখনও ক্ষমা করবেন, না পথ দেখাবেন। (১৩৮) সেসব মুনাফেককে 
সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক 
আযাব_ (১৩৯) যারা মুসলমানদের বনি করে কাফেরদেরকে 
নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, 
অথচ সম্মান শৃহুমাত্র আল্লাহরই জন্য। (৪০) আর 
কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, 
যখন আল্লাহ্‌ তা আলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতিজ্ঞাপন ও বিদ্ুপ 
হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা 
প্রসঙ্গাস্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। 
আল্লাহ দোযখের মাঝে মুলাফেক ও কাফেরদেরকে একই জায়গায় 
সমবেত করবেন। 





সুসম্পন্ন করে দেবেন। 

তৃতীয় আয়াতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
অপরিসীম ক্ষমতাবান। তিনি ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তে সব কিছু পরিবর্তন 
করে দিতে পারেন। তোমাদের সবাইকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন 
করে তোমাদের স্থলে অন্যদেরকে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম। অবাধ্যদের 
পরিবর্তে তিনি অনুগত ও বাধ্য লোক অনায়াসে সৃষ্টি করতে পারেন। এই 
আয়াত দ্বারা আল্লাহ্‌ তাআলার স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও অনির্ভরতা স্পষ্টভাবে 
প্রকাশ করা হয়েছে এবং অবাধ্যদেরকে ভীত প্রদর্শন করা হয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

দুনিয়ার বুকে নবী প্রেরণ ও কিতাব নাধিলের উদ্দেশ্য ইনসাফ ও 
্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা এবং এটাই বিশুশাস্তি ও নিরাপত্তার চাবিকাঠি। 

সূরা-নিসার এই আয়াতে সব মুসলমানকে ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠার 
উপর অটল থাকতে এবং সত্য সাক্ষ্যদান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ 
ক্ষেত্রে স্তাব্য প্রতিবন্ধকতাসমূহও স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একই, 
বিষয় প্রসঙ্গে সূরা মায়েদা ও সূরা হাদীদে দু'খানি আয়াত রয়েছে। সূরা 
মায়েদার আয়াতের বিষয়বস্তর এমনকি শব্দাবলীও প্রায় অভিন্ন। সূরা 
হাদীদের আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, হযরত আদম (আঃ)-কে 
প্রতিনিধিরূপে দুনিয়ায় পাঠানো, অতঃপর একের পর এক নবী প্রেরণ এবং 
শতাধিক ছহীফা ও আসমানী কিতাব নাযিল করার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল 
দুনিয়ার বুকে শাস্তি-শৃঙ্খলা এবং ইনসাফ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, যাতে 
প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ ক্ষমতার গণ্ডির মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির 
উপর অবিচল থাকে। শিক্ষা-দীক্ষা, ওয়াজ-নছিহত, তালিম ও 
তরবিয়তের মাধ্যমে যেসব অবাধ্য লোককে সত্য ও ন্যায়ের পথে আনা 
যাবে না, তাদেরকে প্রশাসনিক আইন অনুসারে উপযুক্ত শাস্তি দান করে 
সৎপথে আসতে বাধ্য করা হবে। 

কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, ইনসাফ ও 
্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও তার উপর অবিচল থাকা শুধু সরকার ও বিচার 
বিভাগেরই বিশেষ দায়িত্ব নয়, বরং প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবেও নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে, যেন সে নিজে ন্যায়নীতির উপর স্থির থাকে এবং 
অন্যেকেও ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর অবিচল রাখার জন্য যথাসাধ্য 
চেষ্টা করে। অবশ্য ইনসাফ ও ন্যায়নীতির একটি পর্যায় সরকার ও শাসন 
কর্তৃপক্ষের বিশেষ দায়িত্ব। তা হচ্ছে দুষ্ট ও অবাধ্য লোকেরা যখন 
ন্যায়নীতিকে পদদলিত করবে নিজেরা তো ন্যায়-নীতির ধার ধারবেই না, 
বরং অন্যকেও ন্যায়নীতির উপর স্থির থাকতে দেবে ন তখন তাদেরকে 
দমন করার জন্য আইনের শাসন ও উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা 
অপরিহার্য। এমতাবস্থায় একমাত্র ক্ষমতাসীন সরকার ও কর্তৃপক্ষই 
ইনসাফ ও ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। 

বর্তমান বিশ্বের মূর্খ জনগণ তো দূরের কথা, শিক্ষিত সুধীরাও মনে 
করেন যে, ইনসাফ ও ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করা শুধু সরকার ও 
আদালতের দায়িত্ত এ ব্যাপরে জনগণের কোন দায়-দায়িত্ব নেই। এহেন 
ভ্রান্ত ধারণার কারণেই বিশ্বের সব দেশে সব রাজ্যে সরকার ও জনগণ 
দু'টি পরস্পর বিরোধী শক্তিতে বিভক্ত হয়ে গেছে। শাসক ও শাসিতের 
মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। সব দেশের জনগণ সরকারের কাছে 
ইনসাফ ও ন্যায়নীতি দাবী করে, কিন্তু নিজেরা কখনো ন্যায়-নীতি পালন 
করতে প্রস্তুত নয়। এরই কুফল আজ সারা বিশ্বকে গ্রাস করেছে। আইন 
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কানুন নিক্ষিয় ও অপরাধ প্রবণতা ত্রমবর্ধমান। আজকাল সব দেশেই 
আইন প্রণয়নের জন্য সংসদ রয়েছে। এখানে কোটি কোটি টাকা ব্যয় 
হচ্ছে। আর তার সদস্য মনোনয়নের জন্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সারা দুনিয়ায় 
হৈ চৈ পড়ে যাচ্ছে। অতঃপর নির্বাচিত সদস্যগণ দেশবাসীর 
মন-মানসিকতা, আবেগ-অনুভূতি ও দেশের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য 
রেখে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আইন প্রণয়ন করছেন। তারপর জনমত 
যাচাই করার জন্য তার প্রকাশ ও প্রচার করা হয় এবং জনসমর্থন লাভের 
পর তা প্রবর্তন করা হয়। আর সেটা কার্যকরী করার জন্য সরকারের 
প্রশাসনযন্্র সচল হয়ে উঠে যার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা সারা দেশে ছড়িয়ে 
রয়েছে। প্রত্যেক শাখার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন দেশের সুদক্ষ 
বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ দেশের শাস্তিশৃঙ্খলা, কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য তার 
সক্রিয় কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করছেন। কিন্তু এত বিপুল আয়োজন সত্বেও 
প্রচলিত তত্ব-্ত্ের মোহমুক্ত হয়ে, তথাকথিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
ঠিকাদারদের অন্ধ অনুকরণের উবে উঠে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ 
করলে প্রত্যেকেই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, ফলাফল অত্যন্ত 
নৈরাস্যজনক। 

খোদাতীতি ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসই বিশ্ব শাস্তির চাবিকাঠি 
£ সুষ্ঠ বিবেকসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি চলমান সমাজের প্রথা ও রীতিনীতির 
বন্ধন ছিন্ন করে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে রসূলে আরাবী (স)-এর আনীত 
পয়গাম সম্পর্কে চিন্তা করলে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে, শুধু 
আইন ও দণ্ডদান করেই পৃথিবীতে কখনো শাস্তি ও নিরাপত্তা অর্জিত হয়নি 
বরং ভবিষ্যতেও অর্জিত হবে না। একমাত্র খোদাতীতি ও আখেরাতের 
প্রতি বিশ্বাসই বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে। যার ফলে 
রাজা প্রজা, শাসক ও শাসিত সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব উপলব্বি করতে, তা 
যথাযথভাবে পালন করতে সচেষ্ট হয়। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে 
জনসাধারণ একথা বলে দায়িত্ব এড়াতে পারে না যে, এটা সরকারের 
কাজ। কোরআন-মজীদের পূর্বোল্লিখিত আয়াতসমূহে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার 
ব্যাপারে এক বৈপ্লবিক বিশ্বাসের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শেষ করা হয়েছে। 


উপরোক্ত আয়াতত্রয়ের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর 
অট্ল-অনড় থাকা এবং অন্যকেও অটল রাখার চেষ্টা করার জন্য 
শাসক-শাসিত নির্বিশেষে সবাইকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর 
আয়াতসমূহের শেষ দিকে এমন এক তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা 
হয়েছে যা মানুষের ধ্যান-ধারণা ও প্রেরণার জগতে মহা-বিপ্রবের সূচনা 
করতে পারে। তা হলো, আল্লাহ্‌ তাআলার অপরিসীম ক্ষমতা ও পরাক্রম, 
তার সম্মুখে উপস্থিতি ও জাবাবদিহী এবং প্রতিদান ও প্রতিফল লাভের 
বিশ্বাস। এটা এমন এক সম্পদ যার দৌলতে আজ থেকে সাতশত বছর 
পূর্ববর্তি অশিক্ষিত বিশ্বাসী লোকেরাও বিপুল শাস্তি ও নিরপত্তা ভোগ 
করতো এবং যার অভাবের কারণেই আজকের মহাশূন্যের অভিযাত্রী, 
কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপপকারী উন বিশৃবাসীরা শাস্তি ও নিরাপত্তা থেকে 
বঞ্চিত। 


আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূজারী ও তন্ত্র-মস্ত্রের অন্ধ অনুসারীদের 
উপলব্ধি করা উচিত যে, বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির ফলে তারা হয়তো 
মহাশূন্যে আরোহণ করতে, গ্রহ হতে গ্রহান্তরে ভেসে বেড়াতে এবং 
মহাসাগর পাড়ি দিতে পারবে, কিন্ত সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-কারখানা, 
উপাদান-উপকরণ প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের মূখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ, সুখ-শান্তি ও 
নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কোথাও পাবে না। কোন অত্যাধুনিক আবিষ্কারের 
মাকে কিংবা কোন গ্রহ-উপগ্রহেই তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং পাওয়া 





যাবে একমাত্র রসূলে আরাবী (সাঃ)-এর পয়গাম ও শিক্ষার মধ্যে, 
খোদাভীতি ও আখেরাতের বিশ্বাসের মধ্যে। এরশাদ হয়েছে_ $59 

384454 অৰ্থাৎ, মনে রেখো, একমাত্র আল্লাহ্‌র সুরের 
মধ্যেই অস্তরসমূহের প্রশান্তি নিহিত। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবি্কারসমূহ 
বস্তুতঃপক্ষে আল্লাহ্‌ তাআলার অফ্রস্ত কুদরত ও কল্পনাতীত সৃষ্টি 
বৈচিত্যকে ভাস্বর করে চলেছে, যার সামনে মানুষ তার অক্ষমতা ও 
অযোগ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু অনুভূতিশীল অস্তর ও 
অর্তদৃষ্টিসম্পন্ন চোখ না হলে তাতেই বা কি লাভ। 

কোরআন হাকীম একদিকে পৃথিবীতে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধানের ব্যবস্থা করেছে, অপরদিকে এমন এক 
অপূর্ব নীতিমালা ঘোষণা করেছে- যাকে পুরোপুরি গ্রহণ ও নিষ্ঠার সাথে 
বাস্তবায়ন করা হলে, যুলুম ও অনাচারে জর্জরিত দুনিয়া সুখ-শাস্তির 
আধারে পরিণত হবে। আখেরাতে বেহেশত লাভের পূর্বে দুনিয়াতেই 
জান্নাতী সুখের নমুনা উপভোগ করা যাবে। 
মর EBL - কারো মতে অত্র আয়াতে মুনাফিকদের 
অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আর অনেকের মতে আয়াতটিতে ইহুদীদের 
সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেননা, প্রথমে তারা হযরত মুসা (আঃ)-এর প্রতি 
ঈমান এনেছিল তারপর গো-বৎসের পূজা করে কাফের হয়েছিল, 
অতঃপর তওবা করে আবার ঈমান এনেছিল, পুনরায় হযরত ঈসা 
(আঃ)- কে অস্বীকার করে কুফরীর চরমে উপনীত হয়েছে। - (তফসীরে 
রুহুল মা'আনী) 

958594465 এ আয়াতের 
তাৎপর্য এই যে, বার বার কুফরীর মধ্যে লিপ্ত হওয়ার ফলে সত্যকে 
উপলদ্ধি করার এবং গ্রহণ করার যোগ্যতা রহিত হয়ে যায়। ভবিষ্যতে 
তওবা করা ও ঈমান আনার সৌভাগ্য হয় না। তবে কোরআন-হাদীসের 
অকাট্য দলীলাদির দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যত বড় কট্টর কাফের বা 
মোরতাদই হোক না কেন, যদি সত্যিকারভাবে তওবা করে, তবে পূর্ববর্তী 
সমুদয় গোনাহ মাফ হয়ে যায়। অতএব, বার বার কুফরী করার পরও যদি 
তারা সত্যিকারভাবে তওবা করে, তবে তাদের জন্য এখনো ক্ষমার আইন 
উন্মুক্ত রয়েছে। 

এখানে প্রথম আয়াতে মুনাফেকদের জন্য মর্মস্তদ শাস্তির হঁশিয়ারী 
দেওয়া হয়েছে। তবে এহেন দুঃসংবাদকে ০১১০. অর্থাৎ, “সু-সংবাদ’ বলে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে কোন সু-সংবাদ শুনার 
জন্য প্রত্যেকই উদৃশ্লীব থাকে। কিন্তু মুনাফেকদের জন্য এছাড়া আর কোন 
সংবাদ নেই। বরং তাদের জন্য সু-সংবাদের পরিবর্তে এটাই একমাত্র 
ভবিষ্যদ্বাণী। 

মানমর্যাদা একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার সমীপে কামনা করা 
বাঞ্ছ্নীয় $ দ্বিতীয় আয়াতে কাফের ও মুশরেকদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব 
ও সৌহার্দ্য স্থাপন করাকে নিষিদ্ধ করে এধরনের আচরণে লিপ্ত ব্যক্তিদের 
প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। সাথে সাথে এই ব্যাধিতে আক্রান্ত 
হওয়ার উৎস ও মূল কারণ বর্ণনা করতঃ একেও অযথা-অবাস্তর প্রতিপন্ন 
করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ করেন - 63০৫39 

৬৮১৪৪ অৰ্থাৎ, “তারা কি ওদের কাছে গিয়ে ইজ্জত - 
সম্মান লাভ করতে চায়? তবে ইজ্জত-সম্মান তো সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌ 
তাআলার এখতিয়ারাধীন।” 





২৮৯ সুরা আন্-নিসা 


YAS 


মি 


কাফের ও মুশরেকদের সাথে সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা এবং 
অন্তরঙ্গ মেলা-মেশার প্রধান কারণ এই যে, ওদের বাহ্যিক মান মর্যাদা, 
শক্তি-সামর্থ্য, ধনবলে-প্রভাবিত হয়ে হীনমন্যতার শিকার হয় এবং মনে 
করে যে, ওদের সাহায্য-সহযোগিতায় আমাদেরও মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে বলেন যে, তারা এমন 
লোকদের সাহায্যে মর্যাদাবান হওয়ার আকাঙ্খা করছে, যাদের নিজেদেরই 
সত্যিকার কোন মর্যাদা নেই। তাছাড়া যে শক্তি ও বিজয়ের মধ্যে 
সত্যিকার ইজ্জত ও সম্মান নিহিত, তাতো একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার 
এখতিয়ারভূক্ত। অন্য কারো মধ্যে যখন কোন ক্ষমতা বা সাফল্য পরিদৃষ্ট 
হয়, তা সবই আল্লাহ্‌ প্রদত্ত। অতএব, মান-মর্যাদা দানকারী মালিককে 
অসস্তষ্ট করে তার শক্রদের থেকে ইজ্জত হাসিল করার অপচেষ্টা কত বড় 
বোকামী। 


এ সম্পর্কে “সূরায়ে-মুনাফেকুন' - এ এরশাদ হয়েছে £ 


৩5459068952 

অর্থাৎ, ইজ্জত-সম্ান একমাত্র আল্লাহ, রসূল এবং ঈমানদারদের 
জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু মুনাফেকরা তা অবগত নয়। 

এখানে আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে হযরত রসূল (সাঃ) ও মুমিনদের 
উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে যে, ইজ্জতের মালিক একমাত্র আল্লাহ্‌ 
তাআলা। তিনি যাকে ইচ্ছা আংশিক মার্যাদা দান করেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
ও মুমিনগণ যেহেতু আল্লাহ্‌ তাআলার একান্ত অনুগত, পছন্দনীয় ও 
পরিয়পাত্র, তাই তিনি তাদেরকে সম্মান দান করেন। পক্ষান্তরে কাফের ও 
মুশরেকদের ভাগ্যে সত্যিকার কোন ইজ্জত নেই। অতএব, তাদের সাথে 
সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপন করে সম্মান অর্জন করা সুদূর পরাহত। 
ফারকে-আযম হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন £ যে ব্যক্তি বান্দাদের 
(মখলুকের ) সাহায্যে মর্যাদাবান হওয়ার বাসনা করে আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাকে লাঞ্ছিত করেন। 

হযরত আবুবকর জাসৃসাস (রাহঃ) “অহাকামূল - কোরআনে" 
লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্ম এই যে, কাফের, মুশরেক পাপিষ্ঠ ও 
পথভ্ষ্টদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অর্জনের ব্যর্থ চেষ্টা 
করা অন্যায় ও অপরাধ। তবে এই উদ্দেশে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব 
স্থাপন নিষেধ করা হয় নাই। কেননা, সূরা মুনাফেকুনের পূর্বোক্ত আয়াতে 
স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় রসূলকে (সাঃ) ও 
মমিনদেরকে ইজ্জত দান করেছেন। 

এখানে মর্যাদার অর্থ যদি আখেরাতের চিরস্থায়ী ইজ্জত-সম্মান হয়, 
তবে তা আল্লাহ্‌ তাআলা শুধুমাত্র তার রসূল (সাঃ) ও মুমিনদের জন্য 
সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। কারণ, আখেরাতের আরাম-আয়েশ, 
ইজ্জত-সম্মান কোন কাফের বা মুশরেক কশ্মিনকালেও লাভ করবে না। 
আর যদি এখানে পার্থিব মান-মর্যাদা ধরা হয়, তবে মুসলমানরা যতদিন 
সত্যিকার মুমিন থাকবে, ততদিন সম্মান ও প্রতিপত্তি তাদেরই করায়ত্ব 
থাকবে। অবশ্য তাদের ঈমানের দুর্বলতা, আমলের গাফলতি বা পাপাচারে 








লিপ্ত হওয়ার কারণে তাদের সাময়িক ভাগ্যবিপর্যয় হলে বা ঘটনাচক্রে 
অসহায় হতমান হলেও পরিশেষে তারাই আবার মর্যাদা ও বিজয়ের গৌরব 
লাভ করবে। দুনিয়ার ইতিহাসে এর বহু নজীর রয়েছে। শেষ যুগে হযরত 
ঈসা (আঃ) ও ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে মুসলমানরা আবার যখন সত্যিকার 
ইসলামের অনুসারী হবে, তখন তারাই দুনিয়ার একচ্ছত্র ক্ষমতা ও মর্যাদার 
অধিকারী হবে। 

৩3450945  অত্র আয়াতে ইতিপূর্বে মকা 
মোকাররমায় অবতীর্ণ সুরা আন্আমের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলা হয়েছে, 
আমি তো মানুষের সংশোধনের নিমিত্ত আগেই হুকুম নাযিল করেছিলাম 
যে, কাফের ও বদকারের ধারে কাছেও বসবে না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার 
যে, কপটাচারী মুনাফেকরা আদেশ লঙ্ঘন করে ওদের সাথে সৌহার্দ্য 
স্থাপন করতে শুরু করেছে এবং তাদেরকে ইজ্জত-সম্মানের মালিক 
মোখতার মনে করেছে। 


স্রায়ে-নেসার আলোচ্য আয়াত এবং সূরায়ে আন্আমের যে 
আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এতদুভয়ের সমন্বিত মর্ম এই যে, 
যদি কোন প্রভাবে কতিপয় লোক একত্রিত হয়ে আল্লাহ্‌ তাআলার কোন 
আয়াত বা হুকুমকে অস্বীকার বা ঠাট্রা-বিদুপ করতে থাকে, তবে যতক্ষণ 
তারা এহেন গিত ও অবাঞ্ছিত কার্যে লিপ্ত থাকবে, ততক্ষণ তাদের 
মজলিসে বসা বা যোগদান করা মুসলমানদের জন্যে হারাম। 

মোটকথা, বাতিল পন্হীদের মজলিসে উপস্থিতি ও তার হুকুম কয়েক 
প্রকার। প্রথমতঃ তাদের কুফরী চিন্তাধারার প্রতি সম্মতি ও সন্তষট 
সহকারে যোগদান করা। এটা মারাত্বক অপরাধ ও কুফরী। দ্বিতীয়তঃ 
গর্হিত আলোচনা চলাকালে বিনা প্রয়োজনে অপছন্দ সহকারে উপবেশন 
করা। এটা অত্যন্ত অন্যায় ও ফাসেকী। তৃতীয়তঃ পার্থিব প্রয়োজনবশতঃ 
বিরক্তি সহকারে বসা জায়েয। চতুর্থতঃ জোর-জবরদস্তির কারণে বাধ্য 
হয়ে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বসা ক্ষমার্হ। পঞ্চমতঃ তাদেরকে সৎপথে 
আনয়নের উদ্দেশে উপস্থিত হওয়া সওয়াবের কাজ। 

কৃষরীর প্রতি মৌন সম্মতিও কুক্করী £ আলোচ্য আয়াতের শেষে 
এরশাদ হয়েছে_ 2:43) অর্থাৎ, এমন মজলিস যেখানে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার আয়াত ও আহ্‌কামকে অস্বীকার, বিদ্রাপ বা বিকৃত করা হয়, 
সেখানে হৃষ্টচিত্তে উপবেশন করলে তোমরাও তাদের সমতুল্য ও তাদের 
গোনাহ্‌র অংশীদার হবে। অর্থাৎ, খোদা না করুন, তোমরা যদি তাদের 
সমতুল্য ও তাদের গোনাহ্র অংশীদার হবে। অর্থাৎ, খোদা না করুন, 
তোমরা যদি তাদের কুফরী কথাবার্তা মনে-প্রাণে পছন্দ কর, তাহলে 
বস্তুতঃ তোমরাও কাফের হয়ে যাবে। কেননা, কুফরীকে পছন্দ করাও 
কৃফরী। আর যদি তাদের কথাবাতা পছন্দ না করা সত্বেও বিনা প্রয়োজনে 
তাদের সাথে উঠা বসা কর এমতাবস্থায়ে তাদের সমতুল্য হওয়ার অর্থ হবে 
তারা যেভাবে শরীয়তকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের 
ক্ষতি সাধন করার অপ্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে, তোমরা তাদের আসরে 
যোগদান করে সহযোগিতা করায় তাদের মতই ইসলামের ক্ষতি সাধন 
করছ। নাউজু বিল্লাহে মিন যালেকা। 
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(১৪১) এরা এমনি মুনাফেক যারা তোমাদের কল্যাণ-অকল্যাণের 
প্রতীক্ষায় ৬ৎপেতে থাকে। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় তোমাদের যদি 
কোন বিজয় অজিত হয়, তবে তারা বলে, আমরাও কি তোমাদের সাথে 
ছিলাম লা? পক্ষান্তরে কাফেরদের যদি আংশিক বিজয় হয়, তবে বলে, 
আমরা কি তোমাদেরকে ঘিরে রাখিনি এবং মুসলমানদের কবল থেকে 
রক্ষা করিনি? সুতরাং আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কেয়ামতের দিন মীমাংসা 
করবেন এবং কিছুতেই আল্লাহ্‌ কাফেরদেরকে মুসলমানদের উপর বিজয় 
দানকরবেননা। 

(১৪২) অবশ্যই মুনাফেকরা প্রতারণা করছে আল্লাহ্‌র সাথে, অথচ তারা 
নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে। বস্ত্ততঃ তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় 
তখন দাঁড়ায়, একান্ত শিখিলভাবে লোক দেখানোর জন্য। আর তারা 
আল্লাহকে অল্পই স্বরণ করে। (১৪৩) এরা দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলন্ত; 
এদিকেও নয় ওদিকেও নয়। বস্ত্ততঃ যাকে আল্লাহ্‌ গোমরাহ্‌ করে দেন, 
তুমি তাদের জন্য কোন পথই পাবে না কোথাও। (১৪৪) হে 
ঈমানদারগণ ! তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধু বানিও না মুসলমানদের বাদ 
দিয়ে। তোমরা কি এমনটি করে নিজের উপর আল্লাহর প্রাকাশ্য দলীল 
কায়েম করে দেবে?(১৪৫) নিঃসন্দেহে মুনাফেকরা রয়েছে দোযখের 
সবনিম্ন স্তরে। আর তোমরা তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী কখনও 
পাবে না। (১৪৬) অবশ্য যারা তওবা করে নিয়েছে, নিজেদের অবস্থার 
সংস্কার করেছে এবং আল্লাহ্র পথকে সুদূঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আল্লাহর 
ফরমাবরদার হয়েছে, তারা থাকবে মুসলমানদেরই সাথে। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ 
শীঘই ঈমানদারগণকে মহাপুণ্য দান করবেন। (১৪৭) তোমাদের আযাব 
দিয়ে আল্লাহ কি করবেন যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমানের 
উপর প্রতিষ্ঠিত থাক! আর আল্লাহ হচ্ছেন সমুচিত হুল্যদানকারী, 
সবজ্ি। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


3৫ - আল্লাহ্র বাণীতে যে শিখিলতার নিন্দা করা হয়েছে 
তা হচ্ছে বিশ্বাসের শিখিলা। বিশ্বাস সুদঢ় থাকা সত্বেও আমলের মধ্যে 
যদি কোন শৈথিল্য থাকে, তবে তা অত্র আয়াতের আওতাভুক্ত নয়। কিন্ত 
তখনও বিনা ওরে শিথিলতা করা নিন্দনীয়। আর রোগকষ্ট, নিদ্রালুতা 
প্রভৃতি কোন অনিবার্য কারণবশতঃ হলে ক্ষমার্হ। 


4৮৮45  _ অত্ৰ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলার দরবারে একমাত্র এ সব আমলই গৃহীত ও কবুল হয় যা শুধু 
তীর সন্তষ্টি লাভের উদ্দেশে করা হয়েছে এবং কোনরূপ রিয়াকারী বা 
স্বার্থের লেশমাত্র যার মধ্যে নেই। মুখলেস শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
তফসীরে-মাযহারীতে লিখিত আছে ++.” 01 ০০৬১ 4 /-- ৬: 
4০ ৮ অথতৎ, মুখলেস সে ব্যক্তিকে বলে যে শুধু আল্লাহ্‌ তাআলার 
সন্থষ্টি লাভের জন্য সর্বপ্রকার আমল করে এবং এ কাজের জন্য লোকের 
প্রশংসা কামনা করে না। 
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(১৪৮) আল্লাহ্‌ কোন মন্দ বিষয় প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। তবে 
কারো প্রতি জুলুম হয়ে থাকলে সে কথা আলাদা । আল্লাহ্‌ শ্রবণকারী, 
বিজ্ঞ। (১৪৯) তোমরা যদি কল্যাণ কর প্রকাশ্যভাবে কিংবা গোপনে 
অথবা যদি তোমরা অপরাধ ক্ষমা করে দাও, তবে জেনো, আল্লাহ্‌ 
নিজেও ক্ষমাকারী, মহাশক্তিশালী। (১৫০) যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের 
প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী তদুপরি আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাসে 
তারতম্য করতে চায় আর বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি কিন্তু 
কতককে প্রত্যাখ্যান করি এবং এরই মধ্যবতী কোন পথ অবলম্বন 
করতে চায়। (৫১) প্রকৃতপক্ষে এরাই সত্য পরত্যাখ্যানকারী। আর যারা 
সত্যপত্যাখ্যানকারী তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছি অপমানজনক 
আযাব। (১৫২) আর যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর রসূলের 
উপর এবং তাঁদের কারও প্রতি ঈমান আনতে গিয়ে কাউকে বাদ দেয়নি, 
শীঘই তাদেরকে প্রাপ্য সওয়াব দান করা হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, 
দয়ালু। (১৫৩) আপনার নিকট আহলে-কিতাবরা আবেদন জানায় যে, 
আপনি তাদের উপর আসমান থেকে লিখিত কিতাব অবতীর্ণ করিয়ে 
নিয়ে আসুন। বস্তুতঃ এরা মুসার কাছে এর চেয়েও বড় জিনিস চেয়েছে। 
বলেছে, একেবারে সামনাসামনিভাবে আমাদের আললাহুকে দেখিয়ে দাও। 
অতএব, তাদের উপর বন্ধরপাত হয়েছে তাদের পাপের দরুন্ঠ অতঃপর 
তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ-নিদর্শন প্রকাশিত হবার পরেও তারা 
গো-বৎসকে উপাসারপে গ্রহণ করেছিল; তাও আমি ক্ষমা করে 
দিয়েছিলাম এবং আমি মুসাকে প্রকৃষ্ট প্রভাব দান করেছিলাম। (১৫৪) 
আর তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেবার উদ্দেশে আমি তাদের উপর তুর 
পর্বতকে তুলে ধরেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম, অবনত মস্তকে 
দরজায় ঢোক। আরো বলেছিলাম, শনিবার দিন সীমালত্ঘন করো না। 
এভাবে তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম । 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে দুনিয়া হতে 
জোর-জুলমের অবসান ঘটানোর বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। তবে তা 
মানব-রচিত শাসক-সূলভ আইনের মত নয়, বরং ভীতিপ্রদর্শন ও 
আশ্বাসদানের মাধ্যমে এক অপূর্ব কানুন পেশ করা হয়েছে। যার মধ্যে 
একদিকে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও অপরাধ দমনের জন্য 
মজলুমকে অধিকার দেয়া হয়েছে যে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ 
উত্থাপন করতে পারবে, তাকে আদালতের কাঠগড়ায় দাড় করাতে 
পারবে। অপরদিকে সূরায়ে নহল-এর আয়াতে একটি শর্ত আরোপ করে 
এরশাদ হয়েছে 2 
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অর্থাৎ, আর যদি তোমরা প্রতিশোধ নিতে চাও, তবে তোমাদের উপর 
যে পরিমাণ জুলুম করা হয়েছে, তোমরা ঠিক ততটুকুই প্রতিশোধ নিতে 
পার। তবে শর্ত হলো এই যে, প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তোমরা আবার জুলুম 
ও বাড়াবাড়ি করো না, বরং ইনসাফের গন্তীর মধ্যে থাকবে, অন্যথায় 
(তোমরাও অত্যাচারী ও অপরাধী সাব্যস্ত হবে। সাথে সাথে একথাও বলে 
দেওয়া হয়েছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণ করার ক্ষমতা ও অধিকার থাকা সত্বেও 
যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং ক্ষমা করে দাও, তবে নিঃসন্দেহে তা 
তোমাদের জন্য অতি উত্তম। 

এ আয়াতে করীমার দ্বারা আরো বোঝা যায় যে, মজলুম ব্যক্তি যদি 
অত্যাচারীর অন্যায়-অত্যাচারের কাহিনী লোকের কাছে প্রকাশ করে বা 
আদালতে অভিযোগের ফরিয়াদ জানায়, তবে তা শেকায়েত ও হারাম 
গীবতের আওতায় পড়বে না। কারণ, জালেম নিজেই মজলুমকে 
অভিযোগ উত্থাপন করতে সুযোগ দিয়েছে ও বাধ্য করেছেন। 

সারকথা, কোরআন পাক একদিকে মজলুমকে তার প্রতি জুলুমের 
সমতুল্য প্রতিশোধ গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেন। অপরদিকে প্রতিশোধ 
গ্রহণ করার পরিবর্তে উন্নত চরিত্রের শিক্ষা ও ক্ষমার মনোভাব সৃষ্টি করার 
জন্য পরকালের উত্তম প্রতিদানের আশ্বাস শুনিয়ে ক্ষমা ও ত্যাগের আদর্শ 
গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা 
এরশাদ করেছেন £ 
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অর্থাৎ, “যদি তোমরা কোন উত্তম কাজ প্রকাশ্যে কর, বা উহা 
গোপনে কর, অথবা কারো কোন অন্যায়কে ক্ষমা করে দাও, তবে তা 
অতি উত্তম। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা অতিশয় ক্ষমা পরায়ণ, 
ক্ষমতাবান।” 

অত্র আয়াতের মুখ্য উদ্দেশ্য কারো অন্যায়কে ক্ষমা করার আদর্শ 
শিক্ষা দেওয়া। প্রকাশ্যে বা গোপনে নেক কাজ করার উল্লেখ করে ইঙ্গিত 
করা হয়েছে যে, ক্ষমা করাও একটি বিশিষ্ট সৎকার্য। যে ব্যক্তি অন্যের 
অপরাধ মার্জনা করবে, সে আল্লাহ্‌ তাআলার ক্ষমা ও করুণার যোগ্য হবে। 


আয়াতের শেষে 1%১66:-0$416$ বলে জানিয়ে 


২৯২ তফসীর 


দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা সর্বশক্তিমান, যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি 
দিতে পারেন এবং যখন ইচ্ছা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন। তথাপি তিনি 
অতি ক্ষমাশীল। আর মানুষের শক্তি ও ক্ষমতা যখন সামান্য ও সীমাবদ্ধ, 
তাই ক্ষমা ও মার্জনার পথ অবলম্বন করা তার জন্য অধিক বান্ছুনীয়। 


এ হচ্ছে অন্যায়-অনাচার প্রতিরোধ ও সামাজিক সংস্কার সাধনের 
ইসলামী মূলনীতি এবং অভিভাবক সুলভ সিদ্ধাস্ত। এক দিকে ন্যায়সঙ্গত 
প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার প্রদান করে ইনসাফ ও ন্যায়নীতিকে সমুন্নত 
রাখা হয়েছে, অপরদিকে উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা শিক্ষা দিয়ে ক্ষমা ও 
মার্জনা করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। যার অনিবার্য ফলশ্রুতি সম্পর্কে 
কোরআন করীমের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে £ 


5454452তগা 
অর্থাৎ, “তোমার ও অন্য যে ব্যক্তির মধ্যে দুশমনী ছিল, এমতাবস্থায় 
সেব্যক্তি আস্তরিক বন্ধু হয়ে যাবে” 


আইন-আদালত বা প্রতিশোধ গ্রহণ করার মাধ্যমে যদিও 
অন্যায়-অত্যাচার প্রতিরোধ করা যায়, কিন্তু এর দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া 
অব্যাহত থাকে। যার ফলে পারস্পরিক বিবাদের সূত্রপাত হওয়ার আশঙ্কা 
বিদ্যমান থাকে। কিন্তু কোরআন করীম যে অপূর্ব নৈতিকতার আদর্শ শিক্ষা 
দিয়েছে, তার ফলে দীর্ঘকালের শক্ততাও গভীর বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হয়ে 
থাকে। 

এখানে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে কোরআন পাক স্পষ্ট 
ফয়সালা দিয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তাআলাকে মান্য করে কিন্তু তার 
রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, অথবা কোন পয়গ্ুরকে মান্য 
করে, আর কোন পয়গমবরকে অমান্য করে আল্লাহ্‌ তাআলার সমীপে সে 
ঈমানদার নয়, বরং প্রকাশ্য কাফের, পরকালে তার পরিত্রাণ লাভের কোন 
উপায় নেই। 


একমাত্র ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে মুক্তি নেই £ কোরআন 
হাকীমের উপরোক্ত স্পষ্ট ঘোষণা এ সব বিভ্রান্ত লোকদের হীনমন্যতা ও 
গৌঁজামিলকেও ফাস করে দিয়েছে, যারা অন্যান্য ধর্মানুসারীদের প্রতি 
উদারতা প্রদর্শন করতে গিয়ে নিজেদের ধর্মমত ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে 
বিজাতির পদমূলে উৎসর্গ করতে ব্যগ্র। যারা কোরআন ও হাদীসের স্পষ্ট 
ফয়সালাকে উপেক্ষা করে অন্যান্য ধর্মানুসারীদেরকে বুঝাতে চায় যে, 
“মুসলমানদের মতেও শুধু ইসলামই একমাত্র মুক্তিসনদ নয়, বরং ইহুদী ও 
খুস্টানরাও তাদের নিজ নিজ ধর্মে কর্মে স্থির থেকে পরকালে পরিত্রাণ 
লাভ করতে পারে। অথচ তারা অধিকাংশ রসূলকে অথবা অন্ততঃ কোন 
কোন পয়গম্বরকে অমান্য করে। যার ফলে তাদের কাফের ও জাহান্নামী 
হওয়ার কথা অত্র আয়াতে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে। '” 

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অমুসলমানদের প্রতি ইনসাফ, ন্যায়নীতি, 
সমবেদনা, সহানুভূতি, উদারতা ও এহসান বা হিতকামনার দিক দিয়ে 
ইসলাম নজীর বিহীন। কিন্তু উদারতা বা সহানুভূতি ব্যক্তিগত অধিকারের 
আওতায় হয়ে থাকে যা আমরা যে কোন ব্যক্তিকে উৎসর্গ করতে পারি। 
অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ বা অনধিকার চর্চা করা যাবে না। ইসলাম 
একদিকে অমুসলমানদের প্রতি সদ্্যব্যহার ও পরমসহিফ্ণুতার ক্ষেত্রে যেমন 
উদার ও অবারিত দ্বার, অপরদিকে স্বীয় সীমারেখা সংরক্ষণের ব্যাপারে 
অতি সতর্ক, সজাগ ও কঠোর। ইসলাম অমুসলমানদের প্রতি উদারতার 
সাথে সাথে কুফরী ও কুপ্রথার প্রতি পূর্ণ ঘৃণা প্রকাশ করে। ইসলামের 








ক্রোরআন, YAY 


দৃষ্টিতে মুসলমান ও অমুসলমানরা দু'টি পৃথক জাতি এবং মুসলমানদের 
জাতীয় প্রতীক ও স্বাতস্ত্য সযত্বে সংরক্ষণ করা একাস্ত প্রয়োজন। শুধু 
ইবাদতের ক্ষেত্রেই স্বাতস্ত্যু বজায় রাখলে চলবে না, বরং সামাজিকতার 
ক্ষেত্রেও স্বাতস্ত্য বজায় রাখতে হবে। একথা কোরআন ও হাদীসে বার বার 
উল্লেখ করা হয়েছে। 

কোরআন পাক ও ইসলামের অভিমত যদি এই হতো যে, যে কোন 
ধর্মমতের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করা সম্ভব, তাহলে ইসলাম প্রচারের জন্য 
জীবন উৎসর্গ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) 
ও খোলাফায়ে-রাশেদীনের জেহাদ পরিচালনা করা এমন কি রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) - এর নবুওয়ত ও কোরআন নাযিল করা নিরর্থক হতো। - 
(নাউযুবিল্লাহ মিন যালিকা)। 

সুরা বাকারার ৬২ তম আয়াত দ্বারা কেউ কেউ হয়ত সন্দেহে পতিত 
হতে পারেন যে, এতে এরশাদ করা হয়েছে £ 
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অর্থাৎ - নিশ্চয় যারা সত্যিকারভাবে ঈমান এনেছে (মুসলমান হয়েছে) 
এবং যারা ইহুদী হয়েছে এবং নাসারা (খৃস্টান) ও সাবেয়ীনদের মধ্যে যারা 
আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি ও কেয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান এনেছে আর 
সৎকাজ করেছে, তাদের পালনকর্তার সমীপে তাদের জন্য পূর্ণ প্রতিদান 
সংরক্ষিত রয়েছে। তাদের কোন শংকা নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। 

অত্র আয়াতে ঈমানদারীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার পরিবর্তে শুধু 
আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি ও কেয়ামতের প্রতি ঈমান আনার কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে। তাই যারা সামান্য পড়াশোনা করে কোরআন উপলব্নি করতে 
চায়, তারা অত্র আয়াত দ্বারা ধারণা করে বসেছে যে, শুধু আল্লাহ্‌ তাআলা 
ও কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস করাই পরকালীন মুক্তির জন্য যথেষ্ট; নবী- 
রসূলগণের প্রতি ঈমান আনা মুক্তির পূর্বশর্ত নয়। কিন্তু তারা একথা জানে 
না যে, কোরআনের পরিভাষায় আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি ঈমান তখনই শুধু 
গ্রহণযোগ্য ও ধর্তব্য হয় যখন তার সাথে পয়গম্বর, ফেরেশতা ও আসমানী 
কিতাবের প্রতিও ঈমান আনা হয়। অন্যথায় শুধু আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও 
একত্ববাদ তো স্বয়ং শয়তানও স্বীকার করে। কোরআন করীমের ভাষায় 


শুনুনঃ 
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অর্থাৎ - তাদের ঈমান এ সময় গ্রহণযোগ্য ও তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত 
'আনবে। যার মধ্যে আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি ঈমানের সাথে সাথে নবিগণের 
প্রতিও ঈমান আনয়ন করা অপরিহার্য। আর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে 
চিনে রাখো যে, তারা আল্লাহ্‌ ও রসূলের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট। 
অতএব, আপনার পক্ষে আল্লাহ্‌ তাআলাই তাদের মোকাবেলায় যথেষ্ট 
এবং তিনি সব কিছু শুনেন ও জানেন। 

সূরা নিসার আলোচ্য আয়াতে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, 
আল্লাহ তাআলার প্রেরিত কোন একজন নবীকেও যেব্যক্তি অস্বীকার 


২৯৩ সুরা আন্-নিসা 
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করবে সে প্রকাশ্য কাফের, তার জন্য জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব 
অবধারিত। রসূলের প্রতি ঈমান ছাড়া আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি সত্যিকার 
ঈমান সাব্যস্ত হয় না। 


শেষ আয়াতে পুনরায় দ্বর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, 
আখেরাতের মুক্তি ও কামিয়াবী শুধু এ সব লোকের জন্যেই সংরক্ষিত 
যারা আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি ঈমানের সাথে সাথে তার নবী ও রসূলগণের 
প্রতিও যথার্থ ঈমান ও আস্থা রাখে। 


হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন_ 

৬ sans pit SA Sl 

অর্থাৎ - “নিশ্চয় কোরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা ও 
তফসীর করে।” অতএব, কোরআনী তফসীরের পরিপন্থী কোন তফসীর 
বর্ণনা কারো জন্য জায়েয নয়। 

কতিপয় ইহুদী দলপতি রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে 
বলল, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তবে হযরত মুসা (আঃ)-এর 
প্রতি যেমন লিপিবদ্ধ আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছিল, আপনিও তদ্রূপ 
একখানি লিপিবদ্ধ কিতাব আসমান থেকে নিয়ে আসুন। তাহলে আমরা 
আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করবো। তারা আন্তরিকভাবে ঈমানের আগ্রহ 
কিংবা সত্যানুসন্ধিংসার কারণে এহেন আবদার করে নাই। বরং জিদ ও 
হঠকারিতার কারণে একের পর এক বাহানার আশ্রয় নিতে অভ্যস্ত ছিল। 
আল্লাহ্‌ তাআলা এ আয়াত দ্বারা ইহুদীদের স্বরূপ উদঘাটন করে তাদের 
হঠকারী মনোভাব সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ওয়াকিফহাল করেন এবং 
সাস্তবনা দান করেন যে, এরা এমন এক জাতি-গোষ্ঠীর সদস্য যারা পূর্ববর্তী 





রসুলগণকেও উত্যক্ত-বিরক্ত করতো, খোদাদ্রোহিতামূলক বড় বড় 
অপরাধও নির্দিধায় করে বসতো। এদের পূর্বসূরিরা হযরত মুসা (আঃ)-এর 
কাছে আবদার করেছিল যে, সরাসরি ও প্রকাশ্যেভাবে আমাদেরকে 
আল্লাহ্‌ দেখাতে হবে। এহেন চরম স্পর্ধার কারণে তাদের উপর অকস্মাৎ 
বন্ুপাত হয়েছিল এবং তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। পরবর্তী ইহুদীরা 
অদ্বিতীয় মাবুদ আল্লাহ্‌ তাআলার চিরস্তন সত্তা ও একত্ববাদের অকাট্য 
প্রমাণাদি অর্থাৎ, হযরত মুসা (আঃ)-এর প্রকাশ্য মোজেযাসমূহ ও 
ফেরাউনের শোচনীয় সলিল সমাধির দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার পরও আল্লাহ্‌ 
তাআলাকে ত্যাগ করে গো-বৎসের পূজায় লিপ্ত হয়েছিল। এসব 
অপকর্মের কারণে তারা সমূলে উৎখাতযোগ্য হওয়া সত্বেও আমি 
তাদেরকে ক্ষমা করেছি এবং হযরত মুসা (সাঃ)-কে কামিয়াব ও বিজয়ী 
করেছি। তারা তাওরাতের অনুশাসন মানতে স্পষ্ট অস্বীকার করায় আমি 
ত্র পাহাড়কে তাদের উপর তুলে এনে ঝুলিয়ে দিয়েছি, যাতে হয়ত তারা 
শরীয়তের বিধান মানতে বাধ্য হবে, অথবা তাদেরকে পাহাড়ের নীচে পিষে 
মারা হবে। আমি তাদেরকে আরো নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তারা যখন 
“ইলইয়া’ শহরের দ্বারদেশে উপনীত হবে, তখন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে 
আল্লাহ্‌র আনুগত্যের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত অন্তরে অবনত মস্তকে শহরে 
প্রবেশ করবে। আমি আরো জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, শনিবার দিন মৎস্য 
শিকার করবে না। এসব তোমাদের প্রতি আমার নির্দেশ। অতএব, এগুলো 
লংঘন করো না। এভাবে আমি তাদের থেকে দৃঢ় শপথ গ্রহণ নিয়েছিলাম 
কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, তারা একে একে প্রত্যেকটি নির্দেশ অমান্য 
করেছে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। অতএব, আমি দুনিয়াতেও তাদেরকে 
লাঞ্ছিত করেছি এবং আখেরাতেও তাদের নিকৃষ্ততর শাস্তি ভোগ করতে 
হবে। 
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(১৫৫) অতএব, তারা যে শাক্তিগ্াপ্ত হয়েছিল, তা ছিল তাদেরই অঙ্গীকার 
ভঙ্গের জনা এবং অন্যায়ভাবে রসূলগণকে হত্যা করার কারণে এবং তাদের 
এই উক্তির দরুন যে, 'আমাদের হৃদয় আচ্ছনন/ অবশ্য তা নয়, বরং 
কুফরীর কারণে স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাদের অস্ত্রের উপর যোহর এঁটে দিয়েছেন 
ফলে এরা ঈমান আনে না কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক। (১৫৬) আর তাদের 
কুফরী এবং মরিয়মের প্রতি মহা-অপবাদ আরোপ করার কারণে। (১৫৭) 
আর তাদের একথা বলার কারণে যে, আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহকে 
হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল। অথচ তারা না তাকে হত্যা 
করেছে, আর না শুলীতে চড়িয়েছে, বরং তারা এরপ ধাঁধায় পতিত 
হয়েছিল। বন্ততঃ তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে 
সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে 
কোন খবরই রাখে না। আর নিশ্চয়ই তাকে তারা হত্যা করেনি। (১৫৮) বরং 
তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ তা আলা নিজের কাছে। আর আল্লাহ 
হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১৫৯) আর আহলে-কিতাবদের মধ্যে 
যত শ্রেণী রয়েছে তারা সবাই ঈমান আনবে ঈসার উপর তাদের মৃত্যুর 
পৃর্বে। আর কেয়ামতের দিন তাদের জন্য সাক্ষীর উপর সাক্ষী উপস্থিত হবে। 
(১৬০) বস্তুতঃ ইহুদীদের জন্য আমি হারাম করে দিয়েছি বহু পৃত-পবিত্র 
বস্তু যা তাদের জন্য হালাল ছিল-_তাদের পাপের কারণে এবং আল্লাহ্‌র 
পথে অধিক পরিমাণে বাধা দানের দরুন। (১৬১) আর এ কারণে যে, তারা 
সুদ গ্রহণ করত, অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং এ 
কারণে যে, তারা অপরের সম্পদ ভোগ করতো অন্যায়ভাবে। বস্তুতঃ আমি 
কাফেরদের জন্য তৈরী করে রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব। (১৬২) কিন্তু 
যারা তাদের মধ্যে জ্ঞানপক ও ঈমানদার, তারা তাও মান্য করে যা আপনার 
উপর অবতী হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার পূর্বে। আর যারা 
নামাযে অনুবতিতা পালনকারী, যারা যাকাত দানকারী এবং যারা আল্লাহ্‌ ও 
কেয়ামতে আস্থাশীল। বস্তুতঃ এমন লোকদেরকে আমি দান করবো 
অহাপৃণ্য। 





ক্লোরআল YA 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাবত্য বিষয় 

সূরা আলে-ইমরানের ISL LTS — 
আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তাআলা দুশমন ইহুদীদের দূরভিসন্ধি বানচাল 
করে তাদের কবল থেকে হযরত ঈসা (আঃ)-কে হেফাযত করা প্রসঙ্গে 
পাচটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরা আলে-ইমরানের 
তফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম ওয়াদা ছিল তাকে হত্যা 
করার কোন সুযোগ ইহুদীদেরকে দেয়া হবে না, বরং আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাকে নিজের কাছে তুলে নেবেন। সূরায়ে নিসার আলোচ্য আয়াতে 
ইহুদীদের দুক্র্ষের বর্ণনার সাথে সাথে খোদায়ী ওয়াদা বাস্তবায়নের কথা 
উল্লেখ করে হযরত ঈসা (আঃ)- এর হত্যা সংক্রান্ত ইহুদীদের মিথ্যা দাবী 
খণ্ডন করা হয়েছে। এখানে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে যে, $33 
42120 _ অর্থাৎ _ ওরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যাও করতে 
পারেনি, শুলেও চড়াতে পারেনি, বরং আসলে ওরা সন্দেহে পতিত 
হয়েছিল। 

সন্দেহ কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল £ 251 - এর ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে ইমামে-তফসীর হযরত যাহ্হাক (রাহ) বলেন_ ইহুদীরা যখন 
হযরত ঈসা (সাঃ)-কে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর হলো, তখন তার ভক্ত 
সহচরবৃন্দ এক স্থানে সমবেত হলেন। হযরত ঈসা (আঃ)ও সেখানে 
উপস্থিত হলেন। শয়তান ইবলীস তখন রক্তপিপাসু ইহুদী ঘাতকদেরকে 
হযরত ঈসা (আঃ)-এর অবস্থানের ঠিকানা জানিয়ে দিল। চার হাজার 
ইহুদী দূরাচার একযোগে গৃহ অবরোধ করলো। তখন হযরত ঈসা (আঃ) 
স্বীয় ভক্ত অনুচরগণকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ অত্র 
গৃহ হতে বহির্গত ও নিহত হতে এবং পরকালে বেহেশতে আমার সাথী 
হতে প্রস্তুত আছো কি? জনৈক ভক্ত আত্মোৎসর্গের জন্যে উঠে 
দাড়ালেন। হযরত ঈসা (আঃ) নিজের জামা ও পাগড়ী তাকে পরিধান 
করালেন। অতঃপর তাকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাদৃশ করে দেয়া 
হলো। যখন তিনি গৃহ থেকে বহির্গত হলেন, তখন ইহুদীরা ঈসা (আঃ) 
মনে করে তাকে বন্দী করে নিয়ে গেল এবং শূলে চড়িয়ে হত্যা করলো। 
অপরদিকে হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌ তাআলা আসমানে তুলে 
নিলেন।-(তফসীরে-কুরতুবী)। 

অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইহুদীরা “তায়তালানুস’ নামক 
জনৈক নরাধমকে সর্বপ্রথম হযরত ঈসা (আঃ) -কে হত্যা করার জন্য 
পাঠিয়েছিল। কিন্তু ইতিপূর্বে আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে আসমানে তুলে 
নেওয়ায় সে তার নাগাল পেল না। বরং ইতিমধ্যে তার নিজের চেহারা 
হযরত ঈসা (আঃ)-এর মত হয়ে গেল। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সে যখন গৃহ 
থেকে বেরিয়ে এল তখন অন্যান্য ইহুদীরা তাকেই ঈসা (আঃ) মনে করে 
পাকড়াও করলো, এবং শুলেতে বিদ্ধ করে হত্যা করলো। _ 
(তফসীরে-মাযহারী) 


উপরোক্ত বর্ণনাদৃয়ের মধ্যে যে কোনটিই সত্য হতে পারে। কোরআন 
করীম এ সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু ব্যক্ত করেনি। অতএব, প্রকৃত ঘটনার সঠিক 
খবর একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলাই জানেন। অবশ্য কোরআন পাকের 
আয়াত ও তার তফসীর সংক্রান্ত রেওয়াতে সমন্বয়ে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, 
প্রকৃত ঘটনা ইহুদী-খৃস্টানদেরও অজ্ঞাত ছিল। তারা চরম বিদ্রান্তির 
আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়ে শুধু অনুমান করে বিভিন্ন উক্তি ও 'দাবী করছিল। 
ফলে উপস্থিত লোকদের মধ্যেই চরম মতভেদ ও বিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। 
তাই পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে ঃ 
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-রারওঞাপতে 
অর্থাৎ, যারা হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে নানা মতভেদ করে নিশ্চয় এ 
ব্যাপারে তারা সন্দেহে পতিত হয়েছে। তাদের কাছে এ সম্পর্কে কোন 
সত্যনির্ভর জ্ঞান নেই। তারা শুধু অনুমান করে কথা বলে। আর তারা যে 
হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করেনি, এ কথা সুনিশ্চিত। বরং আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাকে নিরাপদে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন।' 
কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, সম্বিত ফিরে পাওয়ার পর কিছু 
লোক বললো, আমরা তো নিজেদের লোককেই হত্যা করে ফেলেছি। 
কেননা, নিহত ব্যক্তির মুখমণ্ডল হযরত ঈসা (আঃ)-এর মত হলেও তার 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্য রকম। তদুপরি এ ব্যক্তি যদি ঈসা (আঃ) হয়, তবে 
আমাদের প্রেরিত লোকটি গেল কোথায়? আর এ ব্যক্তি আমাদের হলে 
হযরত ঈসা (আঃ)-ই বা কোথায় গেলেন? 

5895 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ জাল্লাশানুহ 
পরাক্রমশালী, রহস্যজ্ঞানী।' ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে কতল করার 
যত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তই করুক না কেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তাআলা 
যখন তার হেফাযতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন তখন তার অসীম কুদরত ও 
অপার হেকমতের সামনে ওদের অপচেষ্টার কি মূল্য আছে? আল্লাহ 
তাআলা প্রজ্ঞাময়, তার প্রতিটি কাজের নিগুঢ় রহস্য বিদ্যমান রয়েছে। 
জড়পুজারী বস্তুবাদীরা যদি হযরত ঈসা (আঃ)-কে সশরীরে আসমানে 
উত্তোলনের সত্যটুকু উপলব্বি করতে না পারে, তবে তা তাদেরই দুর্বলতার 
প্রমাণ। 


পরিশেষে এ ্রসঙ্গটির উপসংহার টেনে বলা হয়েছে_ 
905594০৬৬৩৪ 

- অর্থাৎ, ইহুদীরা ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে 
যদিও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করে না, এবং হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে 
ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, এমনকি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়াসাল্লামের নবুওয়তকে অস্বীকার করে, কিন্ত তাদের মৃত্যুর পূর্বে এমন 
এক সময় আসবে, যখন তাদের দৃষ্টির সম্মুখে সত্য উন্মোচিত হবে, তখন 
তারা যথার্থই বুঝতে পারবে যে, হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত মুহাম্মদ 
(সাঃ) সম্পর্কে তাদের ধারণা একাস্তই ভ্রাস্তিপূর্ণ ছিল! 

অত্র আয়াতের 15% অর্থাৎ, “তার মৃত্যুর পূর্বে” শব্দে ইহুদীদের 
মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াতের তফসীর এই 
যে, প্রত্যেক ইহুদীই তার অস্তিম মুহূর্তে যখন পরকালের দৃশ্যাবলী 
অবলোকন করবে, তখন হযরত ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়তের সত্যতা ও 
নিজেদের বাতুলতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং তার প্রতি ঈমান 
আনয়ন করতে বাধ্য হবে। কিন্তু তখনকার ঈমান তাদের আদৌ কোন 
উপকারে আসবে না; যেমন লোহিত সাগরে ডুবে মরার সময় ফেরাউনের 
ঈমান ফলপ্রসূ হয়নি! 





দ্বিতীয় তফসীর যা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িগণের বিপুল জামাত 
কর্তৃক গৃহীত এবং সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, তা হলো “তার 
মৃত্যু’ শব্দের সর্বনামে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু বুঝানো হয়েছে। 
এমতাবস্থায় অত্র আয়াতের তফসীর হলো £ আহলে-কিতাবরা এখন যদিও 
হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি সত্যিকার ঈমান আনে না, ইহুদীরা তো 
তাকে নবী বলে স্বীকারই করতো না, বরং ভণ্ড, মিথ্যাবাদী ইত্যাকার 
আপত্তিকর বিশেষণে ভূষিত করতো। (নাউযুবিল্লাহ মিন যালেকা)। অপর 
দিকে খৃস্টানরা যদিও ঈসা মসীহ (আঃ)-কে ভক্তি ও মান্য করার 
দাবীদার; কিন্তু তাদের মধ্যে একদল ইহুদীদের মতই হযরত ঈসা 
(আঃ)-এর ত্রুশ বিদ্ধ হওয়ার এবং মৃত্যুবরণ করার কথায় স্বীকৃতি প্রদান 
করে চরম মূর্খতার পরিচয় দিচ্ছে। তাদের আরেক দল অতিভক্তি দেখাতে 
গিয়ে হযরত ঈসা (আঃ)-কে স্বয়ং খোদা বা খোদার পুত্র বলে ধারণা করে 
বসেছে। কোরআন পাকের এই আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, 
ইহুদী ও খৃস্টানরা বর্তমানে যদিও হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি যথাযথ 
রাখে না, বরং শৈথিল্য বা বাড়াবাড়ি করে, কিন্তু কিয়ামতের 
যুগে তিনি যখন পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন, তখন 
এরাও তার প্রতি পুরোপুরি ঈমান আনয়ন করবে। খৃস্টানরা মুসলমানদের 
মত সহীহ আকীদা ও বিশ্বাসের সাথে ঈমানদার হবে। ইহুদীদের মধ্যে যারা 
তার বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাদেরকে নিধন ও নিশ্চিহ্ন করা হবে, অবশিষ্টরা 
ইসলাম গ্রহণ করবে। তখন সমগ্র দুনিয়া থেকে সর্বপ্রকার কুফরী 
ধ্যান-ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান উৎক্ষিপ্ত হয়ে যাবে; সর্বত্র ইসলামের 
একচ্ছত্র প্রাধান্য কায়েম হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত 
আছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন £ 'হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম 
(আঃ) একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক রূপে অবশ্যই অবতরণ করবেন। তিনি 
দাক্জালকে কতল করবেন, শুকর নিধন করবেন এবং জুশকে চুরমার 
করবেন। তখন একমাত্র পরোয়ারদেগার আল্লাহ্‌ তাআলার এবাদত করা 
হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) আরো বলেন-_ তোমরা ইচ্ছা করলে 
এখানে কোরআন পাকের এ আয়াত পাঠ করতে পার যাতে বলা হয়েছে_ 
“আহলে-কিতাবদের মধ্যে কেউ অবশিষ্ট থাকবে না, বরং ওরা তার মৃত্যুর 
পূর্বে অবশ্যই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে" হযরত আবু হুরায়রা 
(রাঃ) বলেন £ এর অর্থ হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পূর্বে।' এ বাক্যটি 
তিনি তিন বার উচ্চারণ করেন।- (তফসীরে-কুরতুবী) 
ইসলামী শরীয়তেও কোন কোন দ্রব্য পানাহার করা হারাম ঘোষিত 
হয়েছে। তবে তা শারীরিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষতিকর হওয়ার কারণে। 
পক্ষান্তরে ইহুদীদের জন্য কোন দৈহিক বা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর 
হওয়ার কারণে পবিত্র দ্রব্য হারাম করা হয়নি, বরং তাদের অবাধ্যতার 
শাস্তিস্বরূপ সেগুলো হারাম করা হয়েছিল। 
এই আয়াতে কতিপয় মহান ব্যক্তির জন্য যে বিপুল প্রতিদানের 
আশ্বাস দেয়া হয়েছে তা তাদের ঈমান ও সৎকর্মের কারণে। অন্যথায় শুধু 
জরুরী আকীদা-বিশ্বাসকে সংশোধনের উপরই আখেরাতের মুক্তি 
নির্ভরশীল। তবে অবশ্যই ঈমানের সাথে মৃত্যুর সৌভাগ্য হতে হবে। 
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(১৬৩) আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে ওহী 
পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি এবং সে সমস্ত নবী-রসূলের প্রতি যারা তার 
পরে প্রেরিত হয়েছেন। আর ওহী পাঠিয়েছি, ইসমাঈল, ইবরাহীম, 
ইসহাক, ইয়াকুব ও তার সস্তানবগের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, 
হারুন ও সুলায়মানের গ্রতি। আর আমি দাউদকে দান করেছি যবুর গ্রন্থ। 
(১৬৪) এছাড়া এমন রসূল পাঠিয়েছি যাদের ইতিবৃত্ত আমি আপনাকে 
শুনিয়েছি ইতিপূর্বে এবং এমন রসূল পাঠিয়েছি যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে 
শোনাইনি। আর আল্লাহ মুসার সাথে কখোপথন করেছেন সরাসরি । 
(১৬) সুসংবাদদাতা ও ভীতি-্রদশনকারী রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, 
যাতে রসূলগণের পরে আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন 
অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ্‌ প্রবল পরাক্রমশীল, প্রাজ্ঞ । 
(১৬৬) আল্লাহ্‌ আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তিনি যে তা 
সঞ্ঞানেই করেছেন, সে ব্যাপারে আল্লাহ নিজেও সাক্ষী এবং 
ফেরেশতাগণও সাক্চী। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। (১৬৭) যারা 
কুফরী অবলম্বন করেছে এবং আল্লাহ্র পথে বাধার সৃষ্টি করেছে, তারা 
বিভ্রান্তিতে সুদূরে পতিত হয়েছে। (১৬৯) যারা কুফরী অবলম্বন করেছে 
এবং সত্য চাপা দিয়ে রেখেছে, আল্লাহ কখনও তাদের ক্ষমা করবেন না 
এবং সরল পথ দেখাবেন না। (১৬৯) তাদের জন্য রয়েছে জাহান্রামের 
পথ। সেখানে তারা বাস করবে অনস্তকাল। আর এমন করাটা আল্লাহর 
পক্ষ্যে সহজ | (১৭০) হে মানবজাতি ! তোমাদের পালনকর্তার যথার্থ বাণী 
নিয়ে তোমাদের নিকট রসূল এসেছেন, তোমরা তা মেনে নাও যাতে 
তোমাদের কল্যাণ হতে পারে । আর যদি তোমরা তা না মান, জেনে রাখ, 
আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সে সবকিছুই আল্লাহর। আর 
আল্লাহ্‌ হচ্ছেন সবর, প্রান্ত । 





ক্লোরআল LAD) 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


HG tir > VESTS ELIE 

= এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, নবিগণের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্‌ 
তাআলার বিশেষ নির্দেশ ও বাণীকে ওহী বলা হয়। পূর্ববর্তী নবিগণের প্রতি 
যেমন খোদায়ী ওহী নাযিল হয়েছিল, হযরত মুহামুদ (সাঃ)-এর প্রতিও 
তেমনি আল্লাহ্‌ তাআলা ওহী নাযিল করেছেন। অতএব, পূর্ববর্তী 
নবিগণকে যারা মান্য করে, তারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কেও মান্য করতে 
বাধ্য। আর যারা তাকে অস্বীকার করে, তারা যেন অন্যসব নবীকে এবং 
তাদের প্রতি প্রেরিত ওহীকেও অস্বীকার করলো। 


রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি প্রেরিত ওহীকে হযরত নূহ (আঃ) ও 
তৎপরবর্তী নবিগণের ওহীর সাথে তুলনা করার কারণ হয়ত এই যে, 
হযরত আদম (আঃ)-এর প্রতি প্রেরিত ওহী ছিল একেবারে প্রাথমিক 
পর্যায়ের। হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগেই তা পূর্ণতা লাভ করেছিল। হযরত 
আদম (আঃ)-এর প্রতি প্রেরিত ওহী ছিল প্রাথমিক শিক্ষান্থরাপ, ক্রমে তা 
উন্নত হতে থাকে এবং পরীক্ষার স্তরে পৌছায়। যারা উত্তীর্ণ হলো, তাদের 
জন্য পুরষ্কার, আর যারা অবাধ্যতা করলো তাদের জন্য আযাবের ব্যবস্থা 
করা হলো। অতএব, শরীয়তের আদেশ-নিষেধ সম্বলিত ওহীপ্রাপ্ত 
নবিগণের আগমন হযরত নূহ (আঃ) থেকেই শুরু হয়েছিল। অপর দিকে 
ওহী অস্বীকারকারী বিরুদ্ধাচারীদের উপর সর্বপ্রথম আযাবও হযরত নূহ 
(আঃ)-এর কালেই আরস্ত হয়। 

সারকথা এই যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর পূর্বে আল্লাহ্র ওহীর অবাধ্য 
ও নবিগণের বিরুদ্ধাচরণকারীদের উপর কোন ব্যাপক আযাব বা গযব 
আপতিত হতো না। বরং তাদেরকে মাযুর সাব্যস্ত করে অব্যাহতি ও 
অবকাশ দেয়া হতো, বোঝাবার চেষ্টা করা হতো। হযরত নূহ (আঃ)-এর 
আমলে যখন ধর্মীয় শিক্ষার অধিকতর প্রচার-প্রসার হয়েছিল এবং 
আল্লাহ্‌র হুকুম সম্পর্কে মানুষের কাছে কোন অস্পষ্টতা ছিল না, তখন 
থেকেই অবাধ্যদের উপর আল্লাহ্র আযাব নাযিল হতে থাকে। হযরত নূহ 
(আঃ)-এর যমানার সর্বনাশা মহাপ্রাবনই সর্বপ্রথম ব্যাপক এঁতিহাসিক 
আযাব। পরবর্তী কালে হযরত হুদ (আঃ), হযরত ছালেহ (আঃ), হযরত 
শোয়ায়েব (আঃ), প্রমুখ পয়গম্বগণের আমলেও অমান্যকারী নাফরমান 
কাফেরদের প্রতি বিভিন্ন প্রকার আযাব ও গযব আপতিত হয়েছে। 
অতএব, প্রিয়নবী হযরত মুহামুদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি প্রেরিত 
ওহীকে হযরত নূহ (আঃ) ও তৎপরবর্তিগণের ওহীর সাথে তুলনা করে 
মক্কার মুশরেক ও আহলে-কিতাব ইহুদী ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের প্রতি পূর্ণ 
হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, উল্লিখিত চিরাচরিত নিয়মানুসারে তারা 
যদি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ ওহী অর্থাৎ, কোরআনকে 
অস্বীকার বা অমান্য করে, তবে তারাও ভয়াবহ শাস্তির আওতায় 
পড়বে ।__ফোওয়ায়েদে-ওসমানী) 

হযরত নূহ (আঃ)-এর অস্তিত্বই ছিল এক অনন্য মো'জেযা। তিনি 
সুদীর্ঘ সাড়ে নয় শত বছর জীবিত ছিলেন। কিন্তু ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত 
তার দৈহিক শক্তি বিন্দুমাত্র হাস পায়নি, একটি দাঁতও পড়েনি, একগাছি 
চুলও পাকেনি। তিনি সারা জীবন দেশবাসীর নির্যাতন-নিপীড়ন অত্যন্ত 


ধৈর্য সহকারে সহ্য করেছেন।_ (তফসীরে-মাযহারী) 
2250532; “এবং আরো বহু রসূল যাদের 


ইতিবৃত্তান্ত আপনাকে শুনিয়েছি।” এ আয়াতে হযরত নূহ (আঃ)-এর পরে 


২৯৭ সুরা আন্‌-নিসা 


YAY 





যেসব পয়গম্বর আগমন করেছেন, তাদের সম্পর্কে প্রথমে সাধারণভাবে 
বলার পর তন্মধ্যে বিশিষ্ট ও মর্যাদাসম্পন্ন কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বোঝানো হয়েছে যে, এঁরা সবাই আল্লাহ্র 
পয়গম্বর এবং নবিগণের নিকটে বিভিন্ন পন্থায় ওহী প্রেরিত হয়েছে। কখনো 
ফেরেশতার মাধ্যমে ওহী পৌছেছে, কখনো লিপিবদ্ধ কিতাব আকারে 
এসেছে, আবার কখনো আল্লাহ্‌ তাআলা রসূলের সাথে সরাসরি 
কথোপকথন করেছেন। সারকথা যে কোন পন্থায় ওহী পৌছুক না কেন, 
তদনুযায়ী আমল করা মানুষের একান্ত কর্তব্য। অতএব, ইহুদীদের এরূপ 
আবদার করা যে, তওরাতের মত লিখিত কিতাব নাযিল হলে আমরা মান্য 
করবো, অন্যথায় নয়-_সম্পূর্ণ আহম্মকী ও স্পষ্ট কুফরী। 

হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেছেন_ আল্লাহ্‌ তাআলা একলাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর প্রেরণ 
করেছেন, যাদের মধ্যে স্বতন্ত্র শরীয়তের অধিকারী রসূলের সংখ্যা ছিল 
তিন ’শ তের জন।_ (তফসীরে-কুরতুবী) 

25935025549 _ “পয়গম্বরগণ সুসংবাদ দানকারী এবং 
ভীতি প্রদর্শনকারী।" আল্লাহ্‌ তাআলা ঈমানদারদের ঈমান ও 
সংকর্মশীলতার পুরক্ষারম্বরূপ বেহেশতের সুসংবাদ দান করার জন্য এবং 
কাফের, বেঈমান ও দূরাচারদের কুফরী ও অবাধ্যতার শাস্তিস্বরপ 
জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভীতি প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে, দেশে 
দেশে অব্যাহতভাবে নবী প্রেরণ করেছেন যেন কেয়ামতের শেষ বিচারের 
দিনে অবাধ্য ব্যক্তিরা অজুহাত উত্থাপন করতে না পারে যে, ইয়া আল্লাহ, 
কোন্‌ কাজে আপনি সন্ধপ্ট আর কোন্‌ কাজে বিরাগ হন, তা আমরা 
উপলব্ধি করতে পারিনি। জানতে পারলে অবশ্যই আমরা আপনার স 
স্তষ্টির পথ অবলম্বর করতাম। অতএব, আমাদের অনিচ্ছাকৃত ক্রটি 
মার্জনীয় এবং আমরা নিরপরাধ। পথভ্রষ্ট লোকেরা যাতে এহেন অজুহাত 
পেশ করতে বা বাহানার আশ্রয় নিতে না পারে, তজ্জন্য আল্লাহ্‌ তাআলা 





অলৌকিক মোজেযাসহ নবিগণকে প্রেরণ করেছেন এবং তারা সর্বস্ব 
উৎসর্গ করে সত্য পথ প্রদর্শন করেছেন। অতএব, এখন আর সত্য দ্বীন 
ইসলাম গ্রহণ না করার ব্যাপারে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না, কোন 
বাহানারও অবকাশ নেই। আল্লাহ্র ওহী এমন এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ যার 
মোকাবিলায় অন্য কোন প্রমাণই কার্যকর হতে পারে না। কোরআন পাক 
এমন এক অকাট্য দলীল যার সামনে কোন অযুক্তি টিকেত পারে না। 
আল্লাহ্‌ তাআলা হেকমত ও তদবীরের এটা এক কল্পনাতীত নিদর্শন। 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন_ একদা হযরত 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সমীপে একদল ইহুদী উপস্থিত হলো। রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, - আল্লাহ্র কসম! তোমরা 
সন্দেহাতীতভাবে জান যে, আমি আল্লাহ্‌ তাআলার সত্য রসূল। তারা 
অস্বীকার করলো। তখনই ওহী নাযিল হল £ IH 
ও অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা এ কিতাবের (আল-কোরআনের) মাধ্যমে 
যা তার পরিপূর্ণ জ্ঞানের নিদর্শন, আপনার নবুওতের সাক্ষ্য দিচ্ছেন। তিনি 
আপনাকে ওঁ কিতাবেরযোগ্য জেনেই কিতাব নাযিল করেছেন। আর 
ফেরেশেতাগণও এর সাক্ষী। অধিকত্ত সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌ তাআলার 
সাক্ষ্যদানের পর আর কোন সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন নাই। 


মহানবী (সাঃ) ও কোরআন পাকের সত্যতা প্রমাণের পর আল্লাহ্‌ 
তাআলা বলেন £ এখনও যারা কোরআন মজীদ ও রসূলে করীম (সাঃ)-কে 
অস্বীকার করে এবং তওরাতে রসূল (সাঃ)-এর যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের 
উল্লেখ রয়েছে তা গোপন করে এবং এক কথায় অন্য কথা লোকের কাছে 
প্রকাশ করে এবং তাদেরকে সত্য দ্রীন হতে বিরত ও বঞ্চিত করে, এহেন 
চরম অপরাধীদের কস্মিনকালেও ক্ষমা ও হেদায়েত লাভের সৌভাগ্য হবে 
না। এতদ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, একমাত্র হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
আনুগত্যের মধ্যেই হেদায়েত সীমাবদ্ধ ; তার অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচারণ 
করা চরম গোমরাহী। অতএব, ইহুদীদের-ধ্যান-ধারণা, ধর্ম কর্ম ভ্রান্ত ও 
বাতিল। 
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(১৭১) হে আহলে-কিতাগণ । তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না 
এবং আল্লাহর শানে নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোন কথা বলো না। 
নিঃসন্দেহে মরিয়ম পুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহ্‌র রসূল এবং তাঁর বাণী যা 
তিনি প্রেরণ করেছেন মরিয়মের নিকট এবং রহ_-তারই কাছ থেকে 
আগত। অতএব, তোমরা অল্লাহ্‌কে এবং তার রসূলগণকে মান্য কর। 
আর একথা বলো না যে, আল্লাহ্‌ তিনের এক, একথা পরিহার কর 
তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ একক উপাস্য ৷ সস্তান-সম্ভতি 
হওয়াটা তার যোগ্য বিষয় নয়। যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে 
সবই তার। আর কমবিধানে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট (১৭২) মসীহ্‌ আল্লাহ্‌র বান্দা 
হবেন, তাতে তার কোন লজ্জাবোধ নেই এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাদেরও না। 
বস্তুতঃ যারা আল্লাহর দাসতে লজ্জাবোধ করবে এবং অহংকার করবে, 
তিনি তাদের সবাইকে নিজের কাছে সমবেত করবেন। (১৭৩) অতঃপর 
যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তিনি তাদেরকে পরিপূর্ণ 
সওয়াব দান করবেন, বরং স্বীয় অনুগ্রহে আরো বেশী দেবেন। পক্ষান্তরে 
যারা লজ্জাবোধ করেছে এবং অহঙ্কার করেছে তিনি তাদেরকে দেবেন 
বেদনাদায়ক আযাব । আল্লাহ্‌কে ছাড়া তারা কোন সাহায্যকারী ও সমর্থক 
পাবে না। (১৭৪) হে মানবকুল ! তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে 
তোমাদের নিকট সনদ পৌছে গেছে। আর আমি তোমাদের প্রতি গরকৃষ্ট 
আলো অবতীর্ণ করেছি। (১৭৫) অতএব, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান 
এনেছে এবং তাতে দৃঢ়তা অবলম্বন করেছে তিনি তাদেরকে স্বীয় রহমত 
ও অনুগৃহের আওতায় স্থান দেবেন এবং নিজের দিকে আসার যত সরল 
পথে তুলে দেবেন। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


4 শব্দে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র 
কালেমা। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীরকারগণ বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন। 


(এক) হযরত ইমাম গাযযালী (রাহঃ) বলেন £ কোন শিশুর জন্ম 
লাভের জন্য দু'টি শক্তির যৌথ ভূমিকা থাকে। তন্মধ্যে একটি হলো 
নারী-পুরুষের বীর্যের সম্মেলন। দ্বিতীয় শক্তি আল্লাহ্‌ তাআলার ০ (হও) 
নির্দেশ দান; যার ফলে উক্ত শিশুর অস্তিত্বের সঞ্চার হয়ে থাকে। হযরত 
ঈসা (আঃ)-এর জন্ম লাভের ক্ষেত্রে প্রথম শক্তি বর্তমান ছিল না। তাই 
দ্বিতীয় শক্তির সাথে সম্পর্কিত করে তাকে কালেমাতৃল্লাহ্‌ বলা হয়েছে। 
যার তাৎপর্য এই যে, তিনি বস্তুগত কার্যকারণ ছাড়া শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ 
তাআলার ৩5 (হয়ে যাও) নির্দেশের প্রভাবে জন্মলাভ করেছেন। 
এমতাবস্থায় 2:18 বাক্যের অর্থ হবে এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
এ কালেমাটি হযরত জিবারঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে হযরত মরিয়মের 
কাছে পৌছে দিলেন, আর হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মগ্রহণের মাধ্যমে তা 
কার্যকর ও বাস্তবায়িত হলো। 

(দুই) কারো মতে “কালেমাতুল্লাহ' অর্থ আল্লাহ্‌র সুসংবাদ। এর দ্বারা 
হযরত ঈসা (আঃ)-এর ব্যক্তি-সত্তাকে বোঝানো হয়েছে। ইতিপূর্বে 
আল্লাহ্‌ তাআলা ফেরেশতার মাধ্যমে হযরত মরিয়ম (আঃ)-কে হযরত 
ঈসা (আঃ) সম্পর্কে যে সুসংবাদ দান করেছিলেন সেখানে “কালেমা' শব্দ 
প্রয়োগ করা হয়েছে। যথা £ SD ELKIN 

4% এবং ফেরেশতারা বললো-যে মরিয়ম। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
তোমাকে সু-সংবাদ দিচ্ছেন ‘কালেমা’ সম্পর্কে 

(তিন) কারো মতে এখানে ‘কালেমা’ অর্থ নিদর্শন। যেমন, অন্য এক 
আয়াতে শব্দটি নিদর্শন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 

457333 _ এ শব্দে দুটি বিষয় প্রণিধাযোগ্য। প্রথমতঃ হযরত ঈসা 
(আঃ)-কে ‘রূহ’ বলার তাৎপর্য কি? দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে 
তাকে বিশেষভাবে সম্পর্কিত করার কারণ কি? 

এ সম্পর্কে তফসীরকারগণের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে _(এক) কারো 
মতে ‘রূহ' অতিশয় পবিত্র বস্তু হওয়ার কারণে এরূপ বলা হয়েছে। 
কেননা, প্রচলিত রীতি রয়েছে যে, কোন বস্তুর অধিক পবিত্রতা ও 
নিক্ষলুষতা বোঝাবার জন্য তাকে সরাসরি ' রহ’ বলা হয়। হযরত ঈসা 
(আঃ)-এর জন্মলাভের মধ্যে যেহেতু বীর্যের কোন দখল ছিল না, বরং 
তিনি শুধু আল্লাহ্‌ তাআলার ইচ্ছা এবং ৬$ নির্দেশের ভিত্তিতে জন্মলাভ 
করেছিলেন, কাজেই দৈহিক পবিত্রতার দিক দিয়ে তিনি শীর্ষস্থানীয় 
ছিলেন। অতএব, প্রচলিত রীতি অনুসারে তাকে ‘রহ’ বলা হয়েছে। আর 
আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে তাকে বিশেষভাবে সম্পর্কিত করার উদ্দেশ্য 
সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা। যেমন, মসজিদের সম্মানার্থ সেটিকে 
“আল্লাহ্র মসজিদ বলা হয়, কাবা শরীফকে বায়তুল্লাহ বা আল্লাহ্র ঘর 
বলা হয়; অথবা কোন একাস্ত আনুগত বান্দাকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত 
করে আবদুললাহ বা আল্লাহ্‌র বান্দা বলা হয়। যেমন, সূরা বনী-ইসরাঙ্গীলের 
১:2০ আয়াতে হযরত রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে “আল্লাহ্র বান্দা” বলে 
অভিহিত করা হয়েছে। 
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(দুই) কারো মতে আধ্যাত্মিক জীবন দান করে মানুষের মৃতপ্রায় 
অন্তরকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য হযরত ঈসা (আঃ) প্রেরিত 
হয়েছিলেন। দৈহিক জীবনের মূল যেমন রূহ বা প্রাণ, তদ্রীপ হযরত ঈসা 
(আঃ) ছিলেন আধ্যাত্মিক জীবনের প্রাণ স্বরূপ। তাকে ‘রহ’ বলে 
আখ্যা দেয়া হয়েছে। যেমন (/$454968163% আয়াতে 
পবিত্র কোরআনকেও ‘রূহ’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা, 
কোরআনপাক আধ্যাত্মিক জীবনের উৎসমূল। 

(তিন) কেউ বলেন-_“রহ শব্দটি রহস্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে 
এ অর্থই অধিক সমীচীন। কারণ, হযরত ঈসা (আঃ)-এর নজীরহীন ও 
বিস্ময়কর জন্ম আল্লাহ্‌ তাআলার অসীম কুদরতের নিদর্শন ও রহস্য। 
এজন্যই তাকে 'রনুল্লাহ' বলা হয়। 

(চার) আরেকটি অভিমত এই যে, 02১ (রূহ) শব্দ ফুঁক অর্থেও 
ব্যবহাত হয়। আল্লাহ্‌ পাকের নির্দেশক্রমে হযরত জিবরাঈল (আঃ) হযরত 
মরিয়ম (আঃ)-এর গলবন্দে ফুঁক দিয়েছিলেন। আর তার ফলেই তিনি 
গর্ভবতী হয়েছিলেন। যেহেতু হযরত ঈসা (আঃ) শুধু ফুৎকারে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন, তাই তাকে র্ল্লাহ্‌ খেতাব দেয়া হয়েছে। কোরআন পাকে 
এদিকেই ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে। ৩৯3১৩০৫56 

এতদ্যুতীত আরো কতিপয় ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। তবে হযরত 
ঈসা আঃ) আল্লাহর সত্তার অংশ ছিলেন বা আল্লাহই ঈসা (আঃ)-এর 
মানবীয় দেহে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন-এমন অর্থ করা বা ধারণা পোষণ 
করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বাতিল। 

একটি ঘটনা £ আল্লামা আলুসী (রাহঃ) লিখেছেন যে, একদিন 
খলিফা হারুনুর রশীদের দরবারে জনৈক খৃস্টান চিকিৎসক হযরত আলী 
ইবনে হোসাইন ওয়াকেদীর সাথে তর্কে প্রবৃত্ত হয়। সে বলল,_তোমাদের 
কোরআনে এমন একটি শব্দ রয়েছে যার দ্বারা বোঝা যায় যে, হযরত ঈসা 
(আঃ) আল্লাহ্র অংশ ছিলেন। প্রমাণ স্বরূপ সে কোরআনের 4:3%;) 
শব্দটি পেশ করল। তদুত্তরে আল্লামা ওয়াকেদী কোরআন পাকের আয়াত 

45465803০48 পাঠ করলেন। 
এখানে 4344 শব্দ দ্বারা সব কিছুকে আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে সম্পর্কিত 
করা হয়েছে। যার অর্থ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র 
পক্ষ হতে। অতএব, £5735 শব্দের অর্থ যদি করা হয় যে, ঈসা (আঃ) 
আল্লাহর অংশ, তবে ১ শব্দের অর্থ করতে হবে আসমান ও 
যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ্র অংশ। (নাযুবিল্লাহি মিন যালিক)। 
অতএব, হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিশেষ কোন মর্যাদা সাব্যস্ত হয় না। এ 
উত্তর শুনে খৃস্টান চিকিৎসক নিরুত্তর হয়ে গেল এবং ইসলাম গ্রহণ 
করলো। 

4505 কোরআন নাযিলের সমসাময়িক কালে খুস্টানরা 
যেসব উপদলে বিভক্ত ছিল, তন্মমধ্যে ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে তাদের ধর্মবিশ্বাস 
তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। একদল মনে 
করতো-_মসীহই খোদা। স্বয়ং খোদাই মসীহরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত 
হয়েছেন। দ্বিতীয় দল বলতো__মসীহ পুত্র। তৃতীয় দলের বিশ্বাস ছিল, 
তিন সদস্য সমন্বয়ে খোদার একক পরিবার। এ দলটি আবার দু'টি 
উপদলে বিভক্ত ছিল। এক দলের মতে পিতা, পুত্র ও মরিয়ম এ তিনের 
সমন্বয়ে এক খোদা। অন্য এক দলের মতে হযরত মরিয়ম (আঃ)-এর 
পরিবর্তে রহুল কুদুস পবিত্রাত্থা হযরত জিবরাঈল (আই) ছিলেন তিন 








খোদার একজন। 

মোটকথা, খৃস্টানরা হযরত ঈসা মসীহ্‌ (আঃ)-কে তিনের এক খোদা 
মনে করতো। তাদের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য কোরআন করীমে 
প্রত্যেকটি উপদলকে ভিন্ন ভিন্নভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং 
সম্মিলিতভাবেও সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের সামনে স্পষ্ট ও 
(জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, সত্য একটিই। আর তা হল হযরত 
ঈসা মসীহ (আঃ) তার মাতা হযরত মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী 
একজন মানুষ ও আল্লাহ্‌ তাআলার সত্য রসূল। এর অতিরিক্ত তার 
সম্পর্কে যা কিছু বলা বা ধারণা করা হয়, তা সম্পুর্ণ ভিত্তিহীন ও বাতিল। 
তার প্রতি ইহুদীদের মত অবজ্ঞা বা ঈর্ধা পোষণ করা অথবা খৃশ্টানদের 
মত অতি ভক্তি প্রদর্শন করা সমভাবে নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। 

কোরআন মজীদের অসংখ্য আয়াতে একদিকে ইহুদী-খৃস্টানদের 
পথভ্ষ্টতা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, অপরদিকে আল্লাহ্‌ তাআলার 
দরবারে হযরত ঈসা (আঃ)-এর উচ্চ মর্যাদা ও বিশেষ সম্মানের অধিকারী 
হওয়ার কথাও জোরালোভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। ফলে অবজ্ঞা ও 
'অতিভক্তি দু'টি পরস্পর বিরোধী ভ্রান্ত মতবাদের মধ্যবর্তী সত্য ও ন্যায়ে 
সঠিক পথ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 

46435১8985%5885 

অর্থাৎ, আসমান ও যমীনে উপর হতে নীচে পর্যন্ত যা কিছু আছে সবই 
আল্লাহ্‌ তাআলার সৃষ্টি ও তার বান্দা! অতএব, তার কোন অংশীদার বা 
পুত্রপরিজন হতে পারে না। আল্লাহ্‌ তাআলা একাই সর্বকার্য 
সম্পাদনকারী এবং সকলের কার্য সম্পাদনের জন্য তিনি একাই যথেষ্ট, 
অন্য কারো সাহাযা-সহায়তার প্রয়োজন নেই। তিনি একক; তার কোন 
অংশীদার বা পুত্র-পরিজন থাকতে পারে না। 

সারকথা, কোন সৃষ্ট ব্যক্তিরই ষ্টার অংশীদার হওয়ার যোগ্যতা নেই। 
আল্লাহ্‌ তাআলার পবিত্র সত্তার জন্য এর অবকাশও নেই, প্রয়োজনও 
নেই। অতএব, একমাত্র বিবেকবর্জিত, ঈমান হতে বঞ্চিত ব্যক্তি ছাড়া 
আল্লাহ্‌ তাআলার সৃষ্ট কোন জীবকে তার অংশীদার বা পুত্র বলা অন্য 
কারো পক্ষে সম্ভব নয়। 

ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা হারাম $ 342৬/১৬৪১ 
আয়াতে ইহুদী-নাসারাগণকে ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা 
হয়েছে। + শব্দের অর্থ সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া। ইমাম জাস্সাস 
“আহ্কামুল-কোরআনে" লিখেছেনঃ 
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অর্থাৎ, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার অর্থ তার ন্যায়সঙ্গত সীমা 
রেখা অতিক্রম করা! 

আহলে-কিতাব অর্থাৎ ইহুদী-খৃস্টান উভয় জাতিকে নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে যে, ধর্মের ব্যাপারে কোনরূপ বাড়াবাড়ি করো না। কারণ, এ 
বাড়াবাড়ির রোগে উভয় জাতিই আক্রান্ত হয়েছে। খৃস্টানরা হযরত ঈসা 
(আঃ)-কে ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। 
তাকে স্বয়ং খোদা, খোদার পুত্র অথবা তিনের এক খোদা বানিয়ে দিয়েছে। 
অপর দিকে ইহুদীরা তাকে অমান্য ও প্রত্যাখ্যান করার দিক দিয়ে 
বাড়াবাড়ির শিকার হয়েছে। তারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্র নবী 
হিসেবে স্বীকার করেনি। বরং তার মাতা হযরত মরিয়ম (আঃ)-এর উপর 
মারাত্মক অপবাদ আরোপ করেছে এবং তীর নিন্দাবাদ করেছে। 


৩০০ তফসীর, 


ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমা লঙ্ঘনের কারণে ইহুদী ও খৃষ্টানদের 
গোমরাহী ও ধ্বংস হওয়ার শোচনীয় পরিণতি বার বার প্রত্যক্ষ হয়েছে। 
তাই হযরত রসুলে করীম (সাঃ) তার প্রিয় উম্মতকে এব্যাপারে সংযত 
থাকার জন্য সতর্ক করেছেন। মুসনাদে আহমদে হযরত ফারকে আযম 
(রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন £ 
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অর্থাৎ, “তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে এমন অতিরঞ্জিত 

করোনা, যেমন খৃশ্টানরা হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)-এর ব্যাপারে 

করেছে। স্মরণ রাখবে যে, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা। অতএব, আমাকে 

আল্লাহ্‌র বান্দা ও তার রসূল বলবে।’ বোখারী এবং ইবনে-মাদয়িনী এ 
হাদীস উল্লেখ করে এর সনদকে সহীহ্‌ বলেছেন। 

সারকথা, আল্লাহ্‌র বান্দা ও মানুষ হিসেবে আমিও অন্য লোকদের 
সমপর্যায়ের। তবে আমার সবচেয়ে বড় মর্যাদা এই যে, আমি আল্লাহ্র 
রসূল। এরচেয়ে অগ্রসর করে আমাকে আল্লাহ্‌ তাআলার কোন বিশেষণে 
বিশেষিত করা বাড়াবাড়ি বৈ নয়। তোমরা ইহুদী-নাসারাদের মত বাড়াবাড়ি 
করো না। বস্তুতঃ ইহুদী-খৃস্টানরা শুধু নবিগণের ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি করে 
ক্ষান্ত হয়নি, বরং এটা যখন তাদের স্বভাবে পরিণত হলো, তখন তারা 
নবিগণের সহচর ও অনুগামীদের ব্যাপারেও অতিরঞ্জিত সব গুণ আরোপ 
করেছিল। পাত্রী-পুরোহিতগণকেও তারা নিষ্পাপ মনে করতো। অতঃপর 
এতটুকু যাচাই করারও প্রয়োজন মনে করতো না যে, তারা সত্যিকারভাবে 
নবিগণের অনুগত এবং তাদের শিক্ষার অনুসারী না শুধু উত্তরাধিকার সূত্রে 
পণ্ডিত-পুরোহিত রূপে পরিগণিত হন? ফলে পরবর্তীকালে তাদের নেতৃত্ব 
ও কর্তৃত্ব এমন পাদ্ী-পুরোহিতদের কুক্ষিগত হয়েছে যারা নিজেরা স্বার্থপর 
ও পথভ্রষ্ট ছিল এবং অনুসারীদেরকে চরম বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর আবর্তে 
নিক্ষেপ করেছে। ধর্ম-কর্ষের নামে তারা অধর্ম-অনাচারে লিপ্ত হয়েছে। 
কোরআন পাক ঘোষণা করছে £ 

99934600৮৩৮) 

“তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতগণ ও সন্যাসিগণকে 
মাবুদের আসনে বসিয়েছিল।' রসূলকে তো খোদা বানিয়েছিলই, রসূলের 
প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার নামে পূর্ববর্তী নবিগণকেও পূজা করা শুরু করেছিল। 

এতদ্বারা বোঝা গেল যে, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা এমন এক 
মারাত্মক ব্যাধি যা ধর্মের নামেই পূর্ববর্তী ধর্মসমূহের সত্যিকার 
রূপরেখাকে বিলীন করেছে। তাই আমাদের প্রিয়নবী (সাঃ) স্বীয় উম্মতকে 
এহেন ভয়াবহ মহামারীর কবল হতে রক্ষা করার জন্য পূর্ণ সতর্কতা ও 
নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। 

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হজ্বের সময় “রমীয়ে-জামারাহ্‌' 
অর্থাৎ, কন্কর নিক্ষেপের জন্য রসূলুল্লাহ হযরত ইবনে-আব্বাস (রোঃ)-কে 
কঙ্কর আনতে আদেশ করলেন। তিনি মাঝারী আকারের পাথরকুচি নিয়ে 
এলে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) অত্যন্ত পছন্দ করলেন এবং বললেন_ 
৬) অর্থাৎ, এ ধরনের মাঝারী আকারের কঙ্কর নিক্ষেপ করাই 
পছন্দনীয় বাক্যটি তিনি দুবার বললেন। অতঃপর আরো বললেনঃ 
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অর্থাৎ, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকে দূরে থেকো। কেননা, 





ক্কোরআন LA 


তোমাদের পূর্ববর্তী উল্মতসমূহ তাদের ধর্মের ব্যপারে বাড়াবাড়ি করার 
কারণেই ধ্বংস হয়েছে। এ হাদীস দ্বারা কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল জানা 
গেল। 

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল £ প্রথমতঃ হরে সময় যে কঙ্কর 
নিক্ষেপ করা হয় তা মাঝারী আকারের হওয়াই সুনূত। অতি ক্ষুদ্র বা বড় 
পাথর নিক্ষেপ করা সুন্নতের পরিপন্থী। বড় বড় প্রস্তর নিক্ষেপ করা ধর্মের 
কাজে বাড়াবাড়ির শামিল। 

দ্বিতীয়ত £ রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে যে কাজের 
যে সীমারেখা শিক্ষা দিয়েছেন, সেটিই শরীয়তের নির্ধারিত সীমা। তা 
অতিক্রম করাই বাড়াবাড়ি রূপে পরিগণিত হবে। 

তৃতীয়ত £ - যে কোন কাজে সুন্নাহ সম্মত সীমারেখা অতিক্রম করাই 
বাড়াবাড়ি রূপে বিচেনা করতে হবে। 

দুনিয়ার মহবুতের রূপরেখা $ পার্থিব ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশের 
প্রতি প্রয়োজনাতিরিক্ত আকাংখা ও লোভ-লালসা ইসলামের দৃষ্টিতে 
নিন্দনীয়। এটা পরিত্যাগ করার জন্য কোরআন পাকে বারবার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা হয়েছে। দুনিয়ার মহব্বত বা পার্থিব মোহ সম্পর্কে সতর্ক 
করার সাথে সাথে রসূলে করীম (সাঃ) স্বীয় কথা ও কার্য দ্বারা তার 
সীমারেখাও নির্ধারণ করেছেন। যেমন, বিবাহ করাকে তিনি নিজের সুনৃত 
বলে ঘোষণা করেছেন, বিবাহ করার জন্য উৎসাহিত করেছে, সন্তান 
জন্মদানের উপকারিতা বুঝিয়েছেন, পরিবার-পরিজনের সাথে সদ্যুবহার ও 
তাদের ন্যায্য অধিকার পূরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, নিজের ও 
পরিবারবর্গের জীবিকা নির্বাহের জন্য উপার্জন করাকে “ফরিযাতুন বা’দাল 
ফরিযা" বলে আখ্যায়িত করেছেন। ব্যবসায়, কৃষিকার্য, শিল্প-কর্ম, 
হস্তশিল্প ও মজদুরীর জন্য প্রেরণা যুগিয়েছেন। অতএব, এর কোনটাই 
দুনিয়ার মহববতের গন্তীর মধ্যে পড়ে না। ইসলামী সমাজ-ব্যবসথ প্রবর্তন 
এবং ইসলামী রা প্রতিষ্ঠা করাকে নবুওয়তের দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বীয় প্রচেষ্টায় সমগ্র আরব উপ-দ্বীপে একটি শক্তিশালী 
রাষ্ট্রের পত্তন করেন। অতঃপর খোলাফায়ে-রাশেদীনের সুবর্ণ যুগে সে 
রাষ্ট্রের এলাকা বহু দুর-দূরাস্তে বিস্তৃত হয়েছিল, অথচ তাদের অস্তরে 
দুনিয়ার কোন মোহই ছিল না। এতদ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, প্রয়োজন অনুসারে 
এসব করা নিন্দনীয় নয়। 


ইহুদী ও খৃস্টানরা এ তত্বটি অনুবাধন করতে অপারক হওয়ায় সন্যাস 

ব্রত গ্রহণ করেছে। তাদের এ ভ্রান্তি খণ্ডন করে আল্লাহ্‌ তাআলা এরশাদ 

করেনঃ 
৩০৬৬৪ 
৩৬৩৪৩ 

অর্থাৎ, তারা নিজেদের পক্ষ থেকে সন্যাস ব্রত গ্রহণ করেছে। যা আমি 


তাদের প্রতি আরোপ করিনি। অতঃপর তারা তা যথাযথভাবে বজায় 
রাখেনি। 


সুন্নত ও বেদাতের সীমারেখা £ এবাদত, লেন-দেন, আচার-ব্যবহার 
তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে রসূলে পাক (সাঃ) স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে 
মধ্যপদ্থা নির্দেশ করেছেন। তার চেয়ে পেছনে অবস্থান যেমন, অবান্থনীয়, 
তেমনি অগ্রসর হওয়াও অমার্জনীয়। এ জন্য রসূলুল্লাহ (সাঃ) সর্বপ্রকার 
বেদাতকে কঠোরভাবে প্রতিরোধ করেছেন। তিনি এরশাদ করেছেন 

১0 ০ ৪৯ 4১ ১৮৮ 25 U5 অর্থাৎ, প্রত্যেকটি বেদাতই 





৩০১ সুরা আন্‌-নিসা 1) 


গোমরাহী আর প্রত্যেকটি গোমরাহীর পরিণামই জাহম্লাম। রসূলে মকবৃল 
(সাঃ)-এর কথা বা কার্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে বিষয়ের 
সমর্থন পাওয়া যায় না, এরূপ কোন বিষয়কে সওয়াবের কাজ মনে করাই 
বেদাত। 


হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলবী (রাহঃ) লিখছেন £ 
“ইসলামের দৃষ্টিতে বেদাতকে চরম অপরাধ এ জন্য বলা হয়েছে যে, 
এটাই দীন ও শরীয়তকে বিকৃত করার প্রধান হাতিয়ার ও চিরাচরিত পদ্থা। 
পূর্ববর্তী উল্মতগণেরও প্রধান ব্যাধি ছিল যে, তারা নিজেদের নবী ও 
রসূলগণের মৌলিক শিক্ষার উপর নিজেদের পক্ষ থেকে পরিবর্তন 
করেছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা কিকি বর্ধিত করেছে আর আসল 
বিষয়টা কি ছিল, তা জানারও কোন উপায় ছিল না। 


দ্বীনকে বিকৃত করার কারণ ও পদ্থাসমূহ কি কি, কোনও গুপ্তপথে 
যাতে এ মহামারী উল্মতে-মোহাস্মদীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে না পারে, 
তজ্জন্য ইসলামী শরীয়তে কিভাবে প্রতিটি পথে সতর্ক ও শক্তিশালী 
প্রহরা মোতায়েন করা হয়েছে, সে সম্পর্কে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ 
মোহদ্দেস দেহলবী (রাহঃ) তদীয় 'হজ্জাতুললাহ্‌ হিলবালেগাহ" কিতাবে 


ধৰ্মীয় নেতাদের প্রতি ভক্তি ও সম্মানের অধাপন্থা উক্ত 
কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম কারণ হলো ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা। 
কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, নবী-করীম (সাঃ)-এর কঠোর হুশিয়ারী এবং 
শরীয়তের কঠিন বিধি-নিষেধ সত্বেও বর্তমান মুসলিম সমাজ ধৰয় 
ব্যাপারে বাড়াবাড়ির শিকারে পরিণত হয়েছে। দ্বীনের প্রতিটি শাখায় এই 
লক্ষণ সুস্পষ্ট ও উদ্বেগজনক। দ্বীন ও ঈমানের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর ও 
মারাত্মক হচ্ছে ধর্মীয় নেতাদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার আতিশয্য অথবা 
অবহেলা ও অবজ্ঞার মনোবৃত্তি। একদল মনে করছে যে, ধর্মীয় 
আলেম-ওলামা, পীর-বুযুর্গাণের কোন প্রয়োজনই নেই; আল্লাহ্র কিতাবই 
আমাদের জন্য যথেষ্ট। কারণ, তারাও মানুষ আমরাও মানুষ। 
এমনোভাবাপন্ন কোন কোন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি আরবী ভাষায়ও অনভিজ্ঞ, 
কোরআনের হাকীকত ও নিগুঢ় তব সম্পর্কে অজ্ঞ। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-ও 
সাহাবায়ে-কেরামের বর্ণিত ব্যাখ্যা ও তফসীর সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না 
হওয়া সত্বেও, কয়েকখানি অনুবাদ পুস্তক পাঠ করেই নিজেকে 
(কোরআনের সমঝদার মনে করে বসেছে। স্বয়ং রসূলুললহ (সাঃ) ও তার 
প্রত্যক্ষ শাগরেদ অর্থাৎ, সাহাবায়ে-কেরাম কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখা ও 
তফসীরের তোয়াকা না করে নিজেদের কল্পনা-প্রসূত মনগড়া ব্যাখ্যা 
দিতে শুরু করেছে। অথচ তারা চিন্তা করে না যে, ওস্তাদ ছাড়া শুধু 
কিতাবই যদি যথেষ্ট হতো, তবে আল্লাহ্‌ তাআলা পবিত্র কোরআনের 
লিখিত কপি প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পৌছে দিতে সক্ষম ছিলেন- রসূলুল্লাহ 
সঃ) -কে ওস্তাদরূপে প্রেরণের আবশ্যক হতো না। একথা শুধু আল্লাহর 
কিতাবের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং দুনিয়ার যে কোন বিষয় বা শাস্ত্রের 
বই পুস্তক বা অনুবাদ পাঠ করেই কেউ উক্ত শাস্ত্রে পারদর্শী হতে পারে 
না। শুধু ডাক্তারী বই পড়েই আজ পর্যন্ত কেউ বড় ডাক্তার হতে পারে 
নাই। প্রকৌশল বিদ্যার বই অধ্যয়ন করেই কোন পারদর্শী প্রকৌশলী 
হয়েছে বলে শুনা যায় না। এমনকি দর্জবিদ্যা বা পাক প্রণালীর শুধু বই 
পড়ে কোন সুদক্ষ দজী বা বাবুর্চি হতেও দেখা যায় না। বরং এসব ক্ষেত্রে 
শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সর্বজন 
স্বীকৃত। অথচ তারা কৌরআন-হাদীসকে এত হা্কা মনে করেছে যে, 
এগুলো বুঝার জন্য কোন ওস্তাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না। এটা 





সত্যই পরিতাপের বিষয়। 


অনুরূপভাবে একদল শিক্ষিত লোক গভ্ডালিকা প্রবাহে মেতে উঠেছে 
যে, কোরআন পাক বুঝার জন্য তরজমা অধ্যয়নই যথেষ্ট পূর্ববর্তী 
মনীষিগণের তফসীর ও ব্যাখ্যার প্রতি ক্ক্ষেপ করা বা তাদের 
অনুসরণ-অনুকরণ করার আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। আদতে এটাও এক 
প্রকার বাড়াবাড়ি বা অনধিকার চর্চা। 


অপরদিকে বহু মুসলমান অন্ধ ভক্তিজনিত রোগে আক্রান্ত। যাকে 
তাদের পছন্দ হয়েছে, তাকেই নেতা সাব্যস্ত করে অন্ধভাবে অনুসরণ 
করেছে। তারা কখনো এতটুকু যাচাই করে দেখে না যে, আমরা যাকে 
নেতারূপে অনুসরণ করছি তিনি এলেম-আমল, এছলাহ ও পরহেযগারীর 
মাপকাঠিতে টিকেন কিনা? তারা যে শিক্ষা দিচ্ছেন তা কোরআন ও সন 
মোতাবেক কিনা প্রকৃতপক্ষে এহেন অদ্ধভক্তিও বাড়াবাড়িরই নামান্তর । 


বাড়াবাড়ির উভয় পথ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ইসলামী শরীয়তের 
পথ-নির্দেশ হচ্ছে এই যে, আল্লাহর কিতাব আল্লাহ্‌ ওয়ালা লোকদের 
কাছে বুঝতে হবে এবং আল্লাহ্‌র কিতাব দ্বারা আল্লাহ্‌ ওয়ালা লোকদের 
চিনতে হবে। অর্থাৎ, প্রথমে কোরআন ও হাদীসের নির্ধারিত নিরিখের 
আলোকে খাটি আল্লাহ ওয়ালাগণকে চিনে নাও। অতঃপর দেখ তারা 
কোরআন ও হাদীসের চর্চায় সদা নিমগ্ন এবং তাদের জীবনধারাও 
কোরআন হাদীসের রয়ে রঞ্জিত কিনা। অতঃপর কোরআন ও হাদীসের 
সব জটিল প্রশ্রের সমাধানে তাদের অভিমত ও সিদ্ধান্তকে নিজের 
বুঝ ব্যবস্থার উপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিয়ে তার অনুসরণ করতে হবে। 

আল্লাহর বান্দা হওয়াই সর্বোচ্চ মর্যাদার বিষয় £ ৫৮ 
4032) - অর্থাৎ, হযরত ঈসা (অট) স্বয়ং এবং 
আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাগণ কখনো আল্লাহর 
বন্দারূপে পরিচিত হতে লজ্জা বা অপমান বোধ করেন না। কারণ, 
আল্লাহ্র দাসত্ব ও গোলামি করা, তার এবাদত-বন্দেশী করা, 
আদেশ-নিষেধ পালন করা অতি মর্যাদা, গৌরব ও সৌভাগ্যের বিষয়। 
হযরত ঈসা মসীহ (আঃ) ও হযরত জিবরাঈল (আঃ) প্রমুখ বিশিষ্ট 
ফেরেশতাগণ এ সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত রয়েছেন। তাই এতে তাদের 
কোন লঙ্জা নেই। আসলে আল্লাহ্‌ তাআলা ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব বা 
গোলামি করাই লজ্জা ও অমর্যাদার কাজ। যেমন, খৃষ্টানরা হযরত ঈসা 
মসীহ (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র ও অন্যতম উপাস্য সাব্যস্ত করেছে এবং 
মুশরেকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা ও দেবী সাব্যস্ত করে তাদের 
মূর্তি তৈরী করে পৃজা-অর্চনা শুরু করেছে। অতএব, তাদের জন্য 
চিরস্থায়ী শান্তি ও অপমান অবধারিত রয়েছে।-_ (ফাওয়ায়েদে-উসমানী) 

3559503224705 ‘বুরহান’ শব্দের আভিধানিক অর্থ 
অকাট্য দলীল-প্রমাণ। এ আয়াতে এর দ্বারা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র 
সত্তা ও মহান ব্যক্তিত্বকে বোঝানো হয়েছে।_ (তফসীরে রূহুল-মা’আনী) 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
মহান ব্যক্তিত্বের জন্য ‘বুরহান’ শব্দ প্রয়োগ করার তাৎপর্য এই যে, তার 
বরকতময় সত্তা, অনুপম চরিত্র মাধুর্য, অপূর্ব মো'জেযাসমূহ, তার প্রতি 
বিস্বয়কর কিতাব আল-কোরআন অবতীর্ণ হওয়া ইত্যাদি তার রেসালতের 
অকাট্য দলীল ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যার পরে আর কোন সাক্ষ্য প্রমাণের 
আবশ্যক হয় না। অতএব, তার মহান ব্যক্তিত্বই তার সত্যতার অকাট্য 
প্রমাণ। 


০ তফসীর মাআরেফুল ক্কোরআন ৮1 
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(১৭৬) মানুষ আপনার নিকট ফতোয়া জানতে চায় -অতএব, আপনি বলে 
দিন, আল্লাহ তোমাদিগকে ‘কালালাহ' -এর যীরাস সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নিদেশ 
বাতলে দিচ্ছেন; যদি কোন পুরুষ মারা যায় এবং তার কোন সস্তানাদি লা 
থাকে এবং এক বোন থাকে, তবে সে পাবে তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তির 
অর্ধেক অংশ এবং সে যদি ল্টিসন্তান হয়, তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী 
হবে। তা দুই বোন থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই 
তৃতীয়াংশ। পক্ষান্তরে যদি ভাই ও বোন উভয়ই থাকে, তবে একজন 
পুরুষের অংশ দুজন নারীর সমান। তোমরা বিত্ত হবে বলে আল্লাহ্‌ 
 তোমদিগকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ্‌ হচ্ছেন সর্ব বিষয়ে 
পরিজ্ঞাত। 
স্রাতুল - মায়েদাহ 

মদীনায় অবতীর্ণ £ আয়াত, ১২০ 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে 

(১) মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর। তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ 
জন্ত হালাল করা হয়েছে: যা তোমাদের কাছে বিবৃত হবে তা ব্যতীত। কিন্ত 
এহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় শিকারকে হালাল যনে করো না! নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
তা আলা যা ইচ্ছা করেন, নির্দেশ দেন। (২) হে মুমিনগণ ৷ হালাল মনে 
করো লা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ এবং সম্মানিত মাসসমূহকে এবং হরমে 
কুরবানীর জন্যে নিদিষ্ট জন্তকে এবং এসব জন্তকে, যাদের গলায় কন্ঠাভরশ 
রয়েছে এবং এসব লোককে, যারা সম্মানিত গৃহ অভিমুখে যাচ্ছে, যারা স্বীয় 
পালনকর্তার অনুষ্থহ ও সম্তষ্টি কামনা করে। যখন তোমরা এহরাম থেকে 
বের হয়ে আস, তখন শিকার কর। যারা পবিত্র মসজিদ থেকে তোমাদেরকে 
বাধা প্রদান করেছিল, সেই সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে 
সীমালজ্ঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও খোদভীতিতে একে অন্যের 
সাহায্য কর। পাপ ও সীঘালজ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো 
না। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহু তা আলা কঠোর শাভিদাতা। 





আলোচ্য আয়াতে ৬ (নূর) শব্দ দ্বারা কোরআন মজীদকে বোঝানো 
হয়েছে। েহুল-মা'আনী) যেমন, সূরায় মায়েদার আয়াত ৪৮১৩ 


পক্ষ থেকে এক উজ্জ্বল আলো তথা এক প্রকৃষ্ট কিতাব অর্থাৎ, কোরআন 
এসেছে।-(বয়ানুল কোরআন) 
আবার নূর অর্থ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং কিতাব অর্থ আল-কোরআনও 
হতে পারে।-(রূহুল মা"আনী) তবে তার অর্থ এই নয় যে, রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) মানবীয় দৈহিকতা থেকে পবিত্র শুধু নূর ছিলেন। 
সূরা আন-নিসা সমাপ্ত 


সুরাতুল মায়েদাহ 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


I 2684408৩59865 এখানে আয়াতটি নাযিল 


হওয়ার কারণ এবং ' কালালাহ্‌র' হুকুম বর্ণনার মাধ্যমে কয়েকটি বিষয় 
জানা গেল। 

প্রথমতঃ MG LAY CS 
বলার পর দৃষ্টান্ত স্বরূপ আহলে-কিতাবদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। 
তদ্প ১2154, 13402951 আয়াতে রসূলে করীম (সাঃ) - 
এর সাহাবায়ে-কেরামের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে যাতে করে ওহী হতে 
যারা পরান্খ তাদের পথভরষ্টতা ও সর্বনাশ এবং ওহীর আনুগত্য ও 
অনুসরণকারীদের সাফল্য ও সৌভাগ্য সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। 

দ্বিতীয়ত £ জানা গেল যে, আহলে-কিতাবরা আল্লাহ্‌ তাআলার পবিত্র 
সত্তার জন্য অংশীদার ও পুত্র সাব্যস্ত করার মত হীন মানসিকতাকে 
নিজেদের ঈমানের অঙ্গ বানিয়েছে। হঠকারিতার সাথে আল্লাহ্‌র ওহীর 
বিরুদ্ধাচরণ করেছে। অপর দিকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবায়ে-কেরাম 
ধর্মীয় মূলনীতি ও এবাদত তো দূরের কথা লেন-দেন, আচার-ব্যবহার, 
বিবাহ-শাদী এমনকি মীরাস বন্টনের মত ব্যাপারেও নিজেদের 
বুদ্ধি-বৃত্তিকে যথেষ্ট মনে করতেন না, বরং সর্ব ব্যাপারেই রসুলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর দিকে তাকিয়ে থাকতেন, ওহীর প্রতীক্ষা করতেন। যদি 
একবারে সাস্তবনা না পেতেন, তবে আবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সমীপে 
হাযির হয়ে জানতে চাইতেন। 

তৃতীয়ত আরো বোঝা গেল থে, হযরত সাইফুল মুরসালীন সঃ) 
ওহীর হুকুম ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে কোন আদেশ জারি করতেন না। 
যদি কোন ব্যাপারে পূর্ববর্তী কোন ওহী না থাকতো, তবে তিনি ওহীর 
প্রতীক্ষা করতেন। এখানে আরো ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
আহলে-কিতাবদের আবদার অনুসারে ওহী এক সাথে নাযিল না হয়ে 
যথাসময়ে অল্প-অল্প নাযিল হওয়া অতি উত্তম ছিল। কারণ, 
এমতাবস্থায় যে কোন ব্যক্তি নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে প্রশ্ন করার 
সুযোগ পায় এবং ওহীর মাধ্যমে জবাব জানতে পারে। যেমন, অত্র 
আয়াতে এবং কোরআন মজীদের আরো বহু আয়াতে তার নজীর দেখতে 
পাওয়া যায়। 


এ ব্যবস্থাটি অধিক উপকারী ও কার্যকরী। তাড়া স্বয়ং আল্লাহ্‌ 
তাআলা কর্তৃক বান্দাকে সুরণ ও সম্বোধন করা বন্দার জন্য অতি সৌভাগ্য 
ও গৌরবের বিষয় যা পূর্ববর্তী উম্মতগণ হাসিল করতে পারেনি। 





৩০৩ সূরা আল-মায়েদাহ 
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যে কোন সাহাবীর কল্যাণার্থ বা যার প্রশ্নের উত্তরে কোন আয়াত 
নাযিল হয়েছে, উক্ত আয়াত তাকে মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত করেছে। 
আর মতভেদ হলে যার বক্তব্য অনুসারে ওহী নাযিল হয়েছে, কেয়ামত 
পর্যস্ত চিরদিন তার সুনাম ও সুখ্যাতি বজায় থাকবে। যাহোক, “কালালাহ’ 
সম্পকে প্রশ্ন ও উত্তর উল্লেখ করে উপরোক্ত সমাধানসমূহের প্রতিও ইঙ্গিত 
করা হয়েছে।__ (ফাওয়ায়েদে-ওসমানী) 

শানে নুষুল £ এটি সূরা মায়েদার প্রথম আয়াত। সূরা মায়েদা 
সর্বসম্মতিক্রমে মদীনায় অবতীর্ণ মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যেও 
এটি শেষ দিককার সূরা। এমনকি, কেউ কেউ একে কোরআন মজীদের 
সর্বশেষ সূরাও বলেছেন। মুসনাদে-আহ্মদে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর 
(রাঃ) ও আসমা বিনতে এয়াযীদের (রাঃ) বাচনিক বর্ণিত আছে, সূরা 
মায়েদা যে সময় অবতীর্ণ হয়, সে সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) সফরে “আযবা” 
নামীয় উদ্থীর পিঠে সওয়ার ছিলেন। সাধারণতঃ ওহী অবতরণের সময় 
যেরূপ অসাধারণ ওজন ও বোঝা অনুভূত হতো, তখনও যথারীতি তা 
অনুভূত হয়েছিল। এমনকি ওজনের চাপে উদ্ী অক্ষম হয়ে পড়লে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) নীচে নেমে আসেন। কোন কোন রেওয়ায়েত দৃষ্টে বোঝা 
যায় যে, এটি ছিল বিদায় হজ্বের সফর। বিদায় হজু নবম হিজরীর ঘটনা। 
এ হজ্ব থেকে ফিরে আসার পর হুযুর (সাঃ) প্রায় আশি দিন জীবিত 
ছিলেন। ইবনে হাববান 'বাহরে-মুহীত' গ্রন্থে বলেন ঃ সূরা মায়েদার 
কিয়দংশ হোদায়বিয়ার সফরে, কিয়দংশ মক্কা বিজয়ের সফরে এবং 
কিয়দংশ বিদায় হজ্বের সফরে অবতীর্ণ হয়। এতে বোঝা যায় যে, এ 
সূরাটি সর্বশেষ সুরা না হলেও শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে। 

রুহুল-মা"আনী গ্রন্থে আবু ওবায়দাহ্‌ হযরত হামযা ইবনে হাবীব এবং 
আতিয়্যা ইবনে কায়স বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছেঃ 
৬৮1৮৮১৬১৮1৯ ys আহা ০৮ ০ ৮৪০ 

অর্থাৎ, “সূরা মায়েদাহ্‌ কোরআন অবতরণের শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ 
হয়েছে। এতে যা হালাল করা হয়েছে, সেগুলোকে চিরকালের জন্যে 
হালাল এবং যা হারাম করা হয়েছে, সেগুলোকে চিরকালের জন্যে হারাম 
নে করো।' 


ইবনে-কাসীরে এমনি ধরনের একটি রেওয়ায়েত হযরত জুবায়ের 
ইবনে নুফায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে, তিনি একবার হজ্বের পর 
হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেন £ 
জুবায়ের, তুমি কি সূরা মায়েদাহ্‌ পাঠ কর? তিনি আরয করলেন, জী-হা, 
পাঠ করি। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন £ এটি কোরআন পাকের 
সর্বশেষ সূরা। এতে হালাল ও হারামের যেসব বিধি-বিধান বর্ণিত আছে, 
তা অটল। এগুলো রহিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কাজেই এগুলোর প্রতি 
বিশেষ যত্নবান থেকো। 

সুরা মায়েদায়ও সুরা নেসার মত বিভিন্ন বিষয়ের মাসআলা মাসায়েল, 
লেন-দেন, পারস্পরিক চুক্তি-অঙ্গীকার ইত্যাদির বিধি-বিধান বর্ণিত 
হয়েছে। এ কারণেই রুহুল-মা*আনীর গ্রন্থকার বলেন £ বিষয়বস্তুর দিক 
দিয়ে সূরা বাকারা ও সূরা আলে-ইমরান অভিন্ন। কেননা, এ দু'টি সূরায় 
প্রধানতঃ মৌলিক বিধি-বিধান ও আকায়েদ, যথা, তওহীদ, রেসালত, 
কিয়ামত ইত্যাদির বর্ণনা উল্লেখিত হয়েছে। প্রসঙগক্রমে অনেক খুঁটিনাটি 
বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে সূরা নিসা ও সূরা যায়েদাহ বিষয়বস্তুর 
দিক দিয়ে অভিন্ন। কেননা, এ দু'টি সূরায় প্রধানতঃ বিভিন্ন বিধি-বিধানের 


বিস্তারিত আলোচনা স্থান লাভ করেছে এবং মৌলিক বিধি-বিধান 
প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হয়েছে। সূরা নিসায় পারস্পরিক লেন-দেন ও বন্দার 
হকের উপর জোর দেয়া হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর হক, এভীমের হক, 
পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের প্রাপ্য অধিকারের বিস্তারিত 
বিবরণ পেশ করা হয়েছে। সূরা মায়েদার প্রথম আয়াতেও এসব লেন-দেন 
ও চুক্তি -অঙ্গীকার মেনে চলা ও পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমনঃ 
১এ৬৯সা০ এ হে মুমিনগণ, তোমরা ওয়াদা 
_ অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এ কারণেই সূরা মায়েদার অপর নাম সূরা ওকুদ। 
অর্থাৎ, ওয়াদা-অঙ্গীকারের সূরা।- (বাহরে-মুহীত) 
চুক্তি-অঙ্গীকার ও লেন-দেনের ক্ষেত্রে এ সূরাটি বিশেষ করে এর প্রথম 
আয়াতটি সবিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এ কারণেই রসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আমর ইবনে হাযম (রাঃ)-কে এ আমলের 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন এবং একটি ফরমান লিখে তার হাতে 


এ সূরার প্রথম আয়াতের প্রথম বাক্যটি এত ব্যাপক অর্থবোধক যে, 
এর ব্যাখ্যায় হাজারো পৃষ্ঠা লেখা যায় এবং লেখা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে £ 

৯৮2৭ এ অথাৎ হে বিশ্বাসীগণ | স্বীয় চুক্তি 
অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এতে প্রথমে 1410 বলে সম্বোধন করে 
বিষয়বস্তুর গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, এতে যে নির্দেশ 
রয়েছে, তা সাক্ষাৎ ঈমানের দাবী। এরপর বলা হয়েছেঃ ৯১1 
১৮৮০ - ২৬০ - শব্দের বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ বাঁধা, আবদ্ধ করা। 
চুক্তিতে যেহেতু দুই ব্যক্তি অথবা দুই দল আবদ্ধ হয়, এজন্য এটাকেও 
4 বলা হয়। এভাবে ১৯০ এর অর্থ হয় ১১4 অর্থাৎ, চুক্তি ও 
অঙ্গীকার। 

খ্যাতনামা তফসীরবিদ ইবনে-জরীর উপরোক্ত অর্থে তফসীরবিদ 
সাহাবী ও তাবেয়ীগণের “ইজমা” (্রকমত্য) বর্ণনা করেছেন। ইমাম 
জাস্সাস বলেনঃ দুই পক্ষ যদি ভবিষ্যতে কোন কাজ করা অথবা না করার 
বাধ্য-বাধকতায় একমত হয়ে যায়, তবে তাকেই ১৫০, 4০ ও ১৯৬০ 
বলা হয়। আমাদের পরিভাষায় একেই চুক্তি বলা হয়। অতএব, উপরোক্ত 
বাকোর সারমর্ম এই যে, পারস্পরিক চুক্তি পূর্ণ করাকে জরুরী ও 
অপরিহার্য মনে কর। 

এখন দেখতে হবে আয়াতে চুক্তি বলে কোন্‌ ধরনের চুক্তিকে বুঝানো 
হয়েছে? এ ব্যাপারে তফসীরবিদগণের বাহ্যতঃ বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ 
কেউ বলেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা বান্দাদের কাছ থেকে ঈমান ও এবাদত 
সম্পর্কিত যে সব অঙ্গীকার নিয়েছেন অথবা আল্লাহ্‌ তাআলা বান্দাদের 
কাছ থেকে স্বীয় নাধিলকৃত বিধি-বিধান হালাল ও হারাম সম্পর্কিত যেসব 
অঙ্গীকার নিয়েছেন, আয়াতে সেগুলোকেই বুঝানো হয়েছে। এ উক্তি 
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। 

তফসীরবিদ ইবনে সাআদ ও যায়দ ইবনে আসলাম বলেন £ এখানে 
এসব চুক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যা মানুষ পরস্পরে একে অন্যের সাথে 
সম্পাদন করে। যেমন, বিবাহ-শাদী ও ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ইত্যাদি। 

কেউ কেউ বলেন £ এখানে এসব শপথ ও অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে 
যা জাহেলিয়াত যুগে একজন অন্যজনের কাছ থেকে পারস্পরিক 
সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে সম্পাদন করতো। মুজাহিদ,রবী,কাতাদাহ্‌ 


৩০৪ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 5 
৯-১উউউউউউউউশ 


প্রমুখ তফসীরবিদগণও একথাই বলেছেন। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এ সব উক্তির 
মধ্যে কোন পরস্পরবিরোধিতা নাই। অতএব, উপরোক্ত সব চুক্তি ও 
অঙ্গীকারই ১৬২০ শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং কোরআন সবগুলোই পূর্ণ করার 
নির্দেশ দিয়েছে। 

এ কারণেই ইমাম রাগেব বলেন চুক্তির যত প্রকার রয়েছে, সবই এ 
শব্দের অন্তর্ভূক্ত। অতঃপর তিনি বলেন 2 এর প্রাথমিক প্রকার তিনটি। 
(এক)-পালনকর্তার সাথে মানুষের অঙ্গীকার। উদাহরণতঃ ঈমান ও 
এবাদতের অঙ্গীকার অথবা হারাম ও হালাল মেনে চলার অঙ্গীকার। 
দেই) নিজের সাথে মানুষের অঙ্গীকার। যেমন, নিজ যিশ্মায় কোন বস্তুর 
মান্নত মানা অথবা শপথ করে কোন কাজ নিজের উপর জরুরী করে 
নেওয়া । (ভিন) - মানুষের সাথে মানুষের সম্পাদিত চুক্তি। এছাড়া সে সব 
চুক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত, যা দুই ব্যক্তি, দুই দল বা দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত 
হ্য়। 


বিভিন্ন সরকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি অথবা পারস্পরিক সমঝোতা, 
বিভিন্ন দলের পারস্পরিক অঙ্গীকার এবং দুই ব্যক্তির মধ্যকার সর্বপ্রকার 
লেন-দেন, বিবাহ, ব্যবসা, শেয়ার, ইজারা ইত্যাদিতে পারস্পরিক 
সম্মতিক্রমে যে সব বৈধ শর্ত স্থির করা হয়, আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে তা 
মেনে চলা প্রত্যেক পক্ষের অবশ্য কর্তব্য। “বৈধ' শব্দটি প্রয়োগ করার 
কারণ এই যে, শরীয়ত বিরোধী শর্ত আরোপ করা এবং তা গ্রহণ করা 
কারও জন্যে বৈধ নয়। 


অতঃপর কলা হয়েছেঃ 81462৩19] যেসব জী জন্তকে 
সাধারণভাবে নির্বোধ মনে করা হয়, সেগুলোকে 2: (অস্পষ্ট প্রাণী) 
বলা হয়। কেননা, মানুষ অভ্যাসগতভাবে তাদের ভাষা বুঝে না। ফলে 
তাদের বক্তব্য ৫০* তথা অস্পষ্ট থেকে যায়। ইমাম শা"রানী বলেন £ 
সাধারণ লোকের ধারণা অনুযায়ী এসব জন্তকে ৮:4/ বলার কারণ এটা নয় 
যে, তাদের বুদ্ধি নাই এবং বুদ্ধির বিষয়বস্তু তাদের কাছে অস্পষ্ট থেকে 
যায়, বরং প্রকৃত সত্য হল এই যে, কোন প্রাণীই বুদ্ধি ও অনুভূতিহীন নয়, 
এমনকি কোন বৃক্ষ এবং প্রস্তরও নয়। তবে এদের ততটুকু বুদ্ধি নাই, 
যতটুকু মানুষের রয়েছে। 
r=! = শব্দটি এর বহুবচন। এর অর্থ পালিত পশু। যেমন, 
উট, গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি। সূরা আনআমে এদের আটটি প্রকার 
বর্ণনা করা হয়েছে। এদের সবাইকে ৬! বলা হয়। 2.4: শব্দের 
ব্যাপকতাকে "৬ শব্দ এসে সংকুচিত করে দিয়েছে! এখন আয়াতের 
অর্থ দাড়িয়েছে এই যে, গৃহপালিত পশু আট প্রকার তোমাদের জন্যে 
হালাল করা হয়েছে। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ১+ শব্দ বলে যাবতীয় 
চুক্তি-অঙ্গীকার বুঝানো হয়েছে। তন্মধ্যে একটি ছিল এঁ অঙ্গীকার, যা 
আল্লাহ্‌ তাআলা হালাল ও হারাম মেনে চলার বাপারে বান্দার কাছ থেকে 
নিয়েছেন। আলোচ্য বাক্যে এই বিশেষ অঙ্গীকারটিই বর্ণিত হয়েছে যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের জন্যে উট, ছাগল, গরু, মহিষ ইত্যাদিকে 
হালাল করে দিয়েছেন। শরীয়তের নিয়ম অনুয়ায়ী তোমরা এগুলোকে 
যবেহ করে খেতে পার। 
আয়াতের প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে £ 
40905255202 = অর্থ হে মুমিনগণ, 
আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর অবমাননা করোনা। এখানে -১০.এ শব্দটি ০+ 
শব্দের বহুবচন। এর অর্থ চিহ্ন। যেসব অনুভূত ও প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকর্ষকে 
সাধারণের পরিভাষায় মুসলমান হওয়ার চিহ্রূপে গণ্য করা হয়, 





৫, 


সেগুলোকে +১..০/০. তথা “ইসলামের নিদর্শনাবলী' বলা হয়। যেমন, 
নামায, আযান, হজ্ত্‌, সুনৃতী দাড়ি ইত্যাদি। আয়াতে উল্লেখিত “আল্লাহ্র 
নিদৰ্শনাবলী’র ব্যাখ্যা বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত আছে। কিন্তু হযরত হাসান 
বছরী ও আতা (রাঃ) থেকে বর্ণিত বাহ্রে-মুহীত ও রাহুল-মাআনী গ্রন্থে 
উল্লেখিত ব্যাখ্যাটিই পরিস্কার ও সহজবোধ্য। ইমাম জাসসাস এ 
ব্যাখ্যাটিকে এ সম্পর্কিত সব উক্তির নির্যাস বলে আখ্যায়িত করেছেন। 
ব্যাখ্যাটি এই £ আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর অর্থ সব শরীয়ত এবং ধর্মের 
নির্ধারিত ওয়াজেব, ফরয ও এদের সীমা। 

আলোচ্য আয়াতে 4/155144$ বলার সারমর্ম এই যে, 
আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর অবমাননা করো না। আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর এক 
অবমাননা এই যে, মুলতঃই এসব বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে চলা। 
প্রথমতঃ এসব বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে চলা। দ্বিতীয়তঃ এসব 
বিধি-বিধানকে অসম্পূর্ণভাবে পালন করা এবং তৃতীয়তঃ নির্ধারিত 
সীমালজ্ঘন করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া। আয়াতে এ তিন প্রকার 
অবমাননাকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 

(কোরআন পাক এ নির্দেশটিই শব্দাস্তরে এভাবে বর্ণনা করেছে £ 

SEONG ALLIS অৰ্থাৎ , যে বাতি 

আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তা অন্তরের 
খোদা-ভীতিরই লক্ষণ। আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে কিছু বিবরণ প্রদান করা 
হয়েছে। 

বলা হয়েছেঃ 
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6555564% 
অর্থাৎ, পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে এগুলোর অবমাননা করো 

না। পবিত্র মাস হচ্ছে শাওয়াল, জিলহজ্ব ও রজব। এসব মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ 

করা শরীয়তের আইনে অবৈধ ছিল। সাধারণ আলেমগণের মতে পরবর্তী 
কালে এ নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। এছাড়া হরমে কুরবানী করার জন্ত 
বিশেষতঃ যেসব জন্তকে গলায় কুরবানীর চিহস্বরাপ কন্ঠাভরণ পরানো 
হয়েছে, সেগুলোর অবমাননা করো না। এসব জন্তুর অবমাননার এক পন্থা 
হচ্ছে এদের হরম পর্যস্ত পৌছতে না দেয়া অথবা ছিনিয়ে নেয়া। দ্বিতীয় এই 
যে, এগুলো কুরবানীর পরিবর্তে অন্য কোন কাজে নিয়োজিত করা। 
যেমন, আরোহন করা অথবা দুগ্ব লাভ করা ইত্যাদি। আয়াত এসব 
পন্থাকেই অবৈধ করে দিয়েছে। 

এছাড়া এসব লোকেরও অবমাননা করোনা, যারা হজ্বের জন্যে পবিত্র 
মসজিদের উদ্দেশে গৃহত্যাগ করেছে। এ সফরে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বীয় 
পালনকর্তার কৃপা ও সন্তুষ্টি অর্জন করা। অর্থাৎ, পথিমধ্যে তাদের 
গতিরোধ করো না এবং তাদের কোনরূপ কষ্ট দিয়ো না। 


দর 


অতঃপর বলা হয়েছেঃ 15555410095 অর্থাৎ, প্রথম আয়াতে 
এহরাম অবস্থায় শিকার করতে যে নিষেধ করা হয়েছিল, এখানে সে 
নিষেধাজ্ঞার সীমা বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন তোমরা এহরাম থেকে মুক্ত 
হয়ে যাও, তখন শিকার করার নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়ে যাবে। অতএব, তখন 
শিকারও করতে পারবে। 

উল্লেখিত আয়াতে প্রত্যেক মানব ও পালনকর্তার মধ্যকার চুক্তির 
কয়েকটি অংশ এ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে এতে প্রথমে আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর 


১০০০: সূরা আল-মায়েদাহ 1.০ 





প্রতি সর্বাবস্থায় সম্মান প্রদর্শন করতে এবং এগুলোর অবমাননা থেকে 
বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতঃপর বিশেষভাবে হু সম্পর্কিত 
আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর কিছু বিবরণ রয়েছে। তন্মধ্যে হজ্বের উদ্দেশে 
আগমনকারী যাত্রীসাধারণ ও তাদের সাথে আনীত কুরবানীর জন্তদের 
গতিরোধ ও সেগুলোর অবমাননা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে। 


৮০৮৮৮৮৮০০ 
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অর্থাৎ, যে সম্প্রদায় হোদায়বিয়ার ঘটনার সময় তোমাদের মক্কায় 
প্রবেশ করতে এবং ওমরা পালন করতে বাধা প্রদান করেছিল এবং তোমরা 
তীব্র ক্ষোভ ও দুঃখ নিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছিলে, এখন 
শক্তি-সামর্ঘের অধিকারী হয়ে তোমরা তাদের কাছ থেকে এভাবে 
প্রতিশোধ নিও না যে, তোমরা তাদের কাবাগৃহে ও পবিত্র মসজিদে প্রবেশ 
করতে এবং হজ্ব করতে বাধা দিতে শুরু করবে। এটাই হবে জুলুম। আর 
ইসলাম জুলুমের উত্তরে জুলুম করতে চায় না। বরং ইসলাম জুলুমের 
প্রতিদানে ইনসাফ এবং ইনসাফে কায়েম থাকার শিক্ষা দেয়। তারা শক্তি ও 
ক্ষমতা হাতে পেয়ে মুসলমানদের পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করতে এবং 
ওমরা পালন করতে অন্যায়ভাবে বাধা দিয়েছিল। এখন এর প্রত্ৃন্তরে 
এরূপ হওয়া সমীচীন নয় যে, মুসলমানরা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে তাদের হজ্বের 
করিয়াকর্ম থেকে বাধা প্রদান করবে। 

কোরআন পাকের শিক্ষা এই যে, ইনসাফ ও ন্যায়বিচারে শক্র-মিত্র 
সব সমান। তোমাদের শত্রু যতই কঠোর হোক সে তোমাদের যতই কষ্ট 
দিয়ে থাকুক, তার ব্যাপারেও ন্যায়বিচার করা তোমাদের কর্তব্য। 

এটা ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য যে, সে শক্রদের অধিকারও সংরক্ষণ করে 
এবং তাদের অন্যায়ের প্রত্যুত্তরে অন্যায় দ্বারা নয়; বরং ন্যায় বিচার দ্বারা 
দিতে শিক্ষা দেয়। 

পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার কোরআনী মূলনীতি £ 
৩5৩4০৯305/5465850429৩ 
SELL BGAN SNS 


আলোচ্য অংশটুকু সূরা মায়েদার দ্বিতীয় আয়াতের শেষ বাক্য। এতে 
কোরআন পাক এমন একটি মৌলিক প্রশ্ন সম্পর্কে বিজ্ঞজনোচিত 
ফয়সালা দিয়েছে, যা সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। এর উপরই মানুষের 
সর্বপ্রকার মঙ্গল ও সাফল্য বরং তার অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। এ 
প্রশ্নটি হচ্ছে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা । জ্ঞানী মাত্রই জানে যে, এ 
বিশ্বের গোটা রক্ষা ব্যবস্থা মানুষের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার 
উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি একজন অন্যজনের সাহায্য না করে, তবে একাকী 
মানুষ হিসেবে সে যতই বুদ্ধিমান, শক্তিধর অথবা বিত্তশালী হোক, জীবন 
ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র কিছুতেই সংগ্রহ করতে পারবে না। 
একাকী মানুষ স্বীয় খাদ্যের জন্যে শস্য উৎপাদন থেকে শুরু করে 
আহারোপযোগী করা পর্যন্ত সব স্তর অতিক্রম করতে পারে না। 
এমনিভাবে পোশাক-পরিচ্ছদের জন্যে তুলা চাষ থেকে শুরু করে স্বীয় 
দেহের মানানসই পোশাক তৈরী করা পর্যস্ত অসংখ্য সমস্যার সমাধান 
করতে একাকী কোন মানুষ কিছুতেই সক্ষম নয়। মোটকথা, প্রত্যেকটি 





মানুষই জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অন্য হাজারো লাখো মানুষের মুখাপেক্ষী। 
তাদের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা দ্বারাই সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা 
চালু রয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, এ সাহায্য ও সহযোগিতা পার্থিব 
জীবনের জন্যেই জরুরী নয়_ মৃত্যু থেকে নিয়ে কবরে সমাহিত হওয়া 
পর্যন্ত সকল স্তরও এ সাহায্য ও সহযোগিতার মুখাপেক্ষী। বরং এর পরও 
মানুষ জীবিতদের দোয়ায়ে-মাগফেরাত ও ইছালে-ছওয়াবের প্রতি 
মুখাপেক্ষী থাকে। 

আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় অসীম জ্ঞান ও পরিপূর্ণ ক্ষমতায় বিশুচরাচরের 
জন্যে এমন অটুট ব্যবস্থা রচনা করেছেন, যাতে একজন অন্যজনের 
মুখাপেক্ষী। দরিদ্র ব্যক্তি পয়সার জন্যে যেমন ধনীর মুখাপেক্ষী, তেমনি 
শ্ৰেষ্ঠতম ধনী ব্যক্তিও পরিশ্রম ও মেহনতের জন্যে দিনমজুরের মুখাপেক্ষী। 
ব্যবসায়ী গ্রাহকের মুখাপেক্ষী এবং গ্রাহক ব্যবসায়ীর মুখাপেক্ষী। গৃহ 
নির্মাতা রাজমিন্ত্রী, কর্মকার, ছুতারের মুখাপেক্ষী এবং এরা সবাই 
গৃহনির্মাতার মুখাপেক্ষী। যদি এহেন সর্বব্যাপী মুখাপেক্ষিতা না থাকতো 
এবং সাহাযা-সহযোগিতা কেবল নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের উপরই 
নির্ভরশীল হতো, তবে কে কার কাজ করতে এগিয়ে আসতো। 
এমতাবস্থায় সাহায্য-সহযোগিতার দশাও তাই হতো, যা এ জগতে সাধারণ 
নৈতিক মূল্যবোধের হচ্ছে। যদি এ কর্মবন্টন কোন সরকার অথবা 
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আইন আকারে করে দেওয়া হতো, 
তবে এর পরিণাম তাই হতো, যা আজকাল সারা বিশ্বে জাগতিক 
আইনের ক্ষেত্রে হচ্ছে। অর্থাৎ, আইন খাতাপত্রে সংরক্ষিত আছে এবং 
বাজারে ও অফিস আদালতে ঘুষ, অন্যায় সুবিধাদান, কর্তব্যবিমুখতা ও 
কর্মহীনতার আইন চালু রয়েছে। একমাত্র সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌, 
তাআলার বাবস্থাপনাই বিভিন্ন মানুষের মনে বিভিন্ন কারবারের স্পৃহা ও 
যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছে। 

মোটকথা, সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনাও পারস্পরিক সম্পর্কের উপরই 
প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ চিত্রের একটা ভিন্ন পিঠও আছে। তা এই যে, যদি 
অপরাধ, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুষ্ঠন ইত্যাদির জন্যে পারস্পরিক সাহায্য 
ও সহযোগিতা হতে থাকে, চোর ও ডাকাতদের বড় বড় সুশৃঙ্খল দল 
গঠিত হয়ে যায়, তবে এ সাহায্য ও সহযোগিতাই বিশ্বব্যবস্থাকে তছনছও 
করে দিতে পারে। এতে বোঝা গেল যে, পারস্পরিক সহযোগিতা একটি 
দুধারী তরবারি যা নিজের উপরও চালিত হতে পারে এবং 
বিশৃব্যবস্থাকেও বানচাল করতে পারে। এ বিশু মঙ্গলামঙ্গল, ভালমন্দ এবং 
সৎ-অসতের আবাসভূমি। এ কারণে এতে এরূপ হওয়া অসম্ভব ছিল না। 
এখানে অপরাধ, হত্যা, লুন্টন ও কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্যে 
পারস্পরিক সহযোগিতা ও শক্তি ব্যবহৃত হতে পারত। এটা শুধু 
সম্ভাবনাই নয়; বরং বাস্তব আকারে বিশ্ববাসীর সামনে ফুটে উঠেছে। তাই 
এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিশ্বের জ্ঞানীগুণীরা স্বীয় হেফাযতের জন্যে বিভিন্ন 
মতবাদের ভিত্তিতে বিশেষ বিশেষ দল অথবা জাতির ভিত্তি স্থাপন 
করেছে_ যাতে একদল অথবা একজাতির বিরুদ্ধে অন্য দল অথবা অন্য 
জাতি আক্রমনোদ্যত হলে সবাই মিলে পারস্পরিক সহযোগিতার শক্তি 
ব্যবহার করে তাপ্রতিহত করতে পারে। 

জাতীয়তা বন্টন £ আবদুল করিম শাহরেস্তানী প্রণীত “মিলাল 
ওয়ান্নিহাল' গ্রন্থে বলা হয়েছে £ প্রথম দিকে যখন পৃথিবীর জনসংখ্যা 
বেশী ছিল না, তখন বিশ্বের চার দিকের ভিত্তিতে চারটি জাতীয়তা 
জন্মলাভ করে £ প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, দক্ষিণ, উত্তর প্রত্যেক দিকে 
বসবাসকারীরা নিজেদেরকে এক জাতি এবং অন্যকে ভিন্ন জাতি মনে 


৩০৬ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 





করতে থাকে এবং এর ভিত্তিতেই পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তি রচিত 
হতে থাকে। এরপর যখন জনসংখ্যা বেড়ে যায়, তখন প্রত্যেক দিকের 
লোকদের মধ্যে বংশ ও গোত্রের ভিত্তিতে জাতীয়তার ধারণা বদ্ধমূল হতে 
থাকে। আরবের সমগ্র ব্যবস্থা এ বংশ ও গোত্রগত ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। এর ভিত্তিতেই যুদ্ধবগ্রহ সংঘটিত হতো। বনু হাশেম এক জাতি, বনু 
তামীম অন্য জাতি এবং বনু খোযায়াহ্‌ স্বতন্ত্র একটি জাতি বলে বিবেচিত 
হতো। হিন্দুদের মধ্যে আজ পর্যন্ত উচ্চজাত ও নীচ জাতের ব্যবধান 
অব্যাহতরয়েছে। 


আধুনিক ইউরোপীয়রা নিজেদের বংশ তো বিসর্জন দিয়েছেই, 
অন্যান্যদের রক্ত-ধারাকেও তারা মূল্যহীন প্রতিপন্ন করেছে। দুনিয়ায় 
তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই তারা বংশগত ও গোত্রগত 
জাতীয়তা ও বিভাগকে নিশ্চিহ্ন করে আবার আঞ্চলিক, প্রাদেশিক, দেশ 
ও ভাষার ভিত্তিতে মানবজাতিকে খন্ড বিখন্ড করে পৃথক পৃথক জাতি 
দাড় করিয়ে দিয়েছে। আজ প্রায় সারা বিশ্বেই ভাষা এবং অঞ্চল ভিত্তিক 
জাতীয়তার ধারণা চালু হয়ে গেছে। এমনকি, মুসলমানরাও এ জাদুর পরশ 
থেকে মুক্ত নয়। আরবী, তুকী, ইরাকী,সিন্ধীর বিভাগই নয়; বরং তাদের 
মধ্যেই ভাগফলকে ভাগ করে মিসরী,সিরীয়, হেজাধী, নজদী এবং 
করেছে। ইউরোপীয়রা এসবের ভিত্তিতেই সরকারী কাজ-কারবার 
পরিচালনা করেছে। ফলে আঞ্চলিকতা ভিত্তিক বিদ্বেষ জনগণের 
শিরা-উপশিরায় ঢুকে পড়েছে এবং প্রত্যেক প্রদেশের জনগণ এর 
ভিত্তিতেই সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে। 

জাতীয়তা ও কোরআনী শিক্ষা £ কোরআন পাক মানুষকে আবার 
ভুলে যাওয়া সবক স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সুরা নেসার প্রথম 
আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে £ তোমরা সব মানুষ এক পিতা-মাতার 
সন্তান। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিদায় হজ্বের ভাষণে 
ঘোষণা করেন যে, কোন আরবের অনারবের উপর অথবা কোন শ্রেতাঙ্গের 
ক্যাঙ্গের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। খোদাভীতি ও খোদার আনুগত্যই 
শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি। কোরআনের এ শিক্ষা 85:35:00 
(মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই) ঘোষণা করে আবিসিনিয়ার কৃষণাঙ্গকে লাল 
তুকী ও রোমীর ভাই এবং অনারব নীচ জাতের মানুষকে কোরায়শী ও 
হাশেমী আরবের ভাই করে দিয়েছে। জাতীয়তা ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি এভাবে 
রচনা করেছে যে, যারা আল্লাহ্‌ তাআলা ও তার রসূলকে মেনে চলে, তারা 
এক জাতি এবং যারা মানে না, তারা ভিন্ন জাতি। জাতীয়তার এ ভিত্তিই 
আবু জেহেল ও আবু লাহাবের পারিবারিক সম্পর্ক রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে 
ছিন্ন করে দিয়েছে এবং বেলাল হাবশী ও ছুহায়েব রোমীর সম্পর্ককে তার 
সাথে জুড়ে দিয়েছে। 

হাসান বসরা থেকে, বেলাল হাবাশা থেকে এবং ছুহাইব রোম থেকে 
আশ্চর্যজনক ব্যাপার” এমনকি, কোরআন পাক ঘোষণা করেছে £ 

68০৬9 অৰ্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা 

তোমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা দুই ভাগে বিভক্ত 
হয়ে পড়েছ_ কিছু কাফের হয়ে গেছ এবং কিছু মুমিন। বদর, ওহুদ, 
আহযাব ও হোনায়নের যুদ্ধে কোরআনের এ বিভক্তি কার্যক্ষেত্রে বিকাশ 
লাভ করেছিল। বংশগত ভাই আল্লাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্যের বাইরে চলে 
যাওয়ার কারণে মুসলমান ভাইয়ের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক তার সাথে ছিন্ন হয়ে 
গিয়েছিল এবং সে তার তরবারির নীচে এসে গিয়েছিল। বদর ওহুদ ও 





খন্দকের ঘটনাবলী এ সত্যের সাক্ষ্য দেয়। 


এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, যদি মুসলমান ভাইও ন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং 
অন্যায় ও উৎপীড়নের পথে চলে, তবে অন্যায় কার্যে তারও সাহায্য করো 
না। বরং অন্যায় ও অত্যাচার থেকে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কর। 
কেননা, প্রকৃতপক্ষে এটাই তাকে বিশুদ্ধ সাহায্য__যাতে অন্যায় ও 
অত্যাচারের পাপে তার ইহকাল ও পরকাল বিনষ্ট না হয়। 


কোরআন পাকের এ শিক্ষা সৎকর্ম ও খোদাতীতিকে আসল মাপকাঠি 
করেছে, তার উপরই মুসলিম জাতি জাতীয়তাবাদের প্রাচীর খাড়া করেছে 
এবং এর ভিত্তিতেই পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার আহ্বান 
জানিয়েছে। এর বিপরীতে পাপ ও অত্যাচার উৎপীড়নকে কঠোর অপরাধ 
গণ্য করেছে এবং এতে সাহায্য-সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছে। 
এক্ষেত্রে ॥ ও ৯০ দু'টি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। + শব্দের অর্থ 
সাধারণ তফসীরকারগণের মতে সৎকর্ম এবং ৯৮ শব্দের অর্থ মন্দ কাজ 
বর্জন।(4| শব্দের অর্থ যে কোন পাপকর্ষ-অধিকার সম্পর্কিত হোক অথবা 
এবাদত সম্পকিতি। ১1১-৬ শব্দের অর্থ সীমা লঙ্ঘন করা। এখানে অর্থ 
অত্যাচার ও উৎপীড়ন করা। 


সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে সাহায্য করার জন্য রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 
“LeU ০০৪ ০ Jl _ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন সতকর্মের পথ বলে 
দেয়, সে ততটুকু ছওয়াব পাবে, যতটুকু নিজে সৎকর্মটি করলে পেত। - 
(ইবনে-কাসীর) 

সহীহ বুখারীর হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ যে ব্যক্তি হেদায়েত ও 
সৎকর্মের প্রতি আহবান জানায়, তার আহবানে যতলোক সৎকর্ম করবে, 
সে তাদের সবার সমান ছওয়াব পাবে। এতে তাদের ছওয়াব হাস করা হবে 
না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অসৎকর্ম অথবা পাপের প্রতি আহ্বান করে, তার 
আহবানে যতলোক পাপকর্মে লিপ্ত হবে, তাদের সবার সমান গোনাহ 
তারও হবে। এতে তাদের গোনাহ হ্রাস করা হবে না। 

ইবনে-কাসীর বর্ণিত তিবরানীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 
যে ব্যক্তি কোন অত্যাচারীর সাথে তার সাহায্যার্থ বের হয়, সে ইসলাম 
থেকে বের হয়ে যায়। এর ভিত্তিতেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ অত্যাচারী 
বাদশাহর চাকুরী ও পদ গ্রহণ করতে কঠোরভাবে বিরত রয়েছেন। কারণ, 
এতে অত্যাচারে সহায়তা করা হয়। রুহুল-মাআনীতে 

25901 5$ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে এ হাদীস উদ্ধৃত 
করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ কেয়ামতের দিন ডাক দেয়া 
হবে_-অত্যাচারী ও তাদের সাহায্যকারীরা কোথায় আছ? অতঃপর যারা 
অত্যাচারীদের দোয়াত-কলমও ঠিক করে দিয়েছে, তাদেরকেও একটি 
লৌহ শবাধারে একত্রিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। 

(কোরআন ও সুন্নার এ শিক্ষাই জগতে সততা, ইনসাফ, সহানুভূতি ও 
সচ্চরিত্রতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিটি ব্যক্তিকে 
কর্মীরপে প্রস্তুত করেছে এবং অপরাধ ও উৎপীড়ন দমনের জন্যে প্রতিটি 
ব্যক্তিকে এমন সিপাহীরূপে গড়ে তুলেছিল, যারা খোদাভীতির কারণে 
প্রকাশ্যে ও গোপনে স্বীয় কর্তব্য পালনে বাধ্য থাকে। এ বিজ্ঞজনোচিত 
শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুফল সাহাবী ও তাবেয়ীগণের যুগে জগদ্বাসী প্রত্যক্ষ 
করেছে। আজকালও কোন দেশে যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিলে নাগরিক 
প্রতিরক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যেককেই কিছু কিছু আত্মরক্ষার কৌশল 
শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু অপরাধবৃত্তি নিবারণের জন্যে 
জনগণেকে সৎকাজের প্রতি আহবান প্রচেষ্টা কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। 


৩০৭ সূরা আল-মায়েদাহ 924 
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জজ 
যেসব জন্ত আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের নামে উৎসগর্কৃত হয়, যা ক্রোধে মারা 
যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা 
যায়, যা শিং এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, 
কিন্তু যাকে তোমরা যবেহ্‌ করেছ। যে জন্ত যক্জবেদীতে যবেহ্‌ করা হয় 
এবং যা ভাগ্য নিধার্রক শর দ্বারা বন্টন করা হয়। এসব গোনাহ্‌র কাজ। 
আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব 
তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের 
জন্যে তোমাদের দ্ীনকে পূ্ণর্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার 
অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে 
পছন্দ করলাম। অতএব যে ব্যক্তি তীর ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে কিন্ত 
কোন গোনাহ্‌র প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তাআলা 
ক্ষমাশীল। (৪) তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, কি বস্তু তাদের জন্যে 
হালাল? বলে দিন £ তোমাদের জন্যে পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে। 
যেসব শিকারী জন্তকে তোমরা প্রশিক্ষণ দান কর শিকারের প্রতি প্রেরণের 
জন্যে এবং ওদেরকে এ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দাও, যা আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে 
শিক্ষা দিয়েছেন। এমন শিকারী জন্ত যে শিকারকে তোমাদের জন্যে ধরে 
রাখে, তা খাও এবং তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। আল্লাহকে ভয় 
করতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী ৷ (৫) আজ তোমাদের 
জন্যে পবিত্র বন্তুসমূহ হালাল করা হল। আহলে কিতাবদের খাদ্য 
তোমাদের জন্যে হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল। 
তোমাদের জন্যে হালাল সতী-সাধবী মুসলমান নারী এবং তাদের 
সতী-সাধবী নারী, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তোমাদের পূর্বে; যখন 
তোমরা তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর তাদেরকে স্ত্রী করার জন্যে, 
কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্যে কিংবা গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত হওয়ার জন্যে 
নয়। যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় অবিশ্বাস করে, তার শ্রম বিফলে যাবে এবং 
পরকালে সে ক্ষতিগ্রিত্ত হবে। 





এটা জানা কথা যে, সামরিক কুচকাওয়াজ ও নাগরিক প্রতিরক্ষার নিয়ম 
অনুযায়ী এ কাজের অনুশীলনী হয় না; বরং এ কাজ শিক্ষা করা ও শিক্ষা 
দেয়ার উপযুক্ত স্থান হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, 
আজকাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এ বিষয়বস্তর সাথে পরিচিতই নয়। 
আজকালকার সাধারণ শিক্ষাঙ্গন গুলোতে 4 ও ৯৮ তথা সৎকর্ম ও 
খোদাভীতির প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং | ও 1১ তথা পাপ ও অত্যাচারের 
সকল পথ উন্মক্ত। গোটা জাতিই যেখানে হালাল ও হারাম, ন্যায় ও 
অন্যায় ভুলে গিয়ে অপরাধপ্রবণ হয়ে যায়, সেখানে বেচারা পুলিশ কতদূর 
অপরাধ দমন করতে পারে? আজ সর্বত্র ও সবদেশে অপরাধ, চুরি, 
এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তা দমন করতে অক্ষম হয়ে 
পড়েছে। বলাবাহুল্য, এর কারণ দু'টি £ এক, প্রচলিত সরকারগুলো 
কোরআনী ব্যবস্থা থেকে দূরে রয়েছে। ক্ষমতাসীন ব্যক্তির স্বীয় জীবনে 4 
ও ৬৯০ সৎকর্ম ও খোদাভীতির মূলনীতি অনুসরণ করতে দ্বিধা বোধ করে 
- যদিও এর ফলশ্রুতিতে তাদের অসংখ্য দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে। 
আক্ষেপ, তারা যদি একবার পরীক্ষার জন্যেই এ তিক্ত ঢোক গিলে 
ফেলতো এবং খোদায়ী কুদরতের তামাশা দেখতো যে, কিভাবে তাদের 
এবং জনগণের জীবনে সুখ, শাস্তি আরাম ও আনন্দের স্রোতধারা নেমে 
আসে! 

দুই, জনগণ মনে করে নিয়েছে যে, অপরাধ প্রবণতা দমন করা 
একমাত্র সরকারের দায়িত্। শুধু তাই নয়, তারা পেশাদার অপরাধীদের 
অপরাধ গোপন করতেও সচেষ্ট থাকে। শুধু সত্যকে প্রতিষ্ঠিত ও অপরাধ 
দমন করার উদ্দেশে সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার রীতিই দেশ থেকে উঠে গেছে। 
জনগণের বোঝা দরকার যে, অপরাধীর অপরাধ গোপন করা এবং সত্য 
সাক্ষ্যদানে বিরত থাকা অপরাধে সহায়তা করার নামান্তর। এটা 
কোরআনের আইনে হারাম ও কঠোর পাপ এবং আলোচ্য আয়াত 

01623105554 - এ বৰ্ণিত নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণার শামিল। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য অংশটুকু সূরা মায়েদার তৃতীয় আয়াত। এতে অনেক 
মূলনীতি এবং শাখাগত বিধি-বিধান ও মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম 
মাসআলাটি হচ্ছে হালাল ও হারাম জন্ত সম্পর্কিত। যেসব জন্তর মাংস 
মানুষের জন্যে শারীরিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর; যেমন দেহে রোগসৃষ্টি হতে 
পারে; অথবা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর; যেমন চরিত্র ও অস্তরগত 
অবস্থা বিনষ্ট হতে পারে, কোরআন পাক সেগুলোকে অশুচি আখ্যা দিয়ে 
হারাম করেছে। পক্ষান্তরে যেসব জন্তর মাংসে কোন শারীরিক ও 
আধ্যাত্মিক ক্ষতি নাই, সেগুলোকে পবিত্র ও হালাল ঘোষণা করেছে। 

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে £ তোমাদের জন্যে মৃত জন্ত হারাম 
করা হয়েছে। “মৃত' বলে ও জন্ত বুঝানো হয়েছে, যা যবেহ ব্যতীত কোন 
রোগে অথবা স্বাভাবিকভাবে মরে যায়। এধরনের মৃত জন্তর মাংস 
চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও মানুষের জন্যে ক্ষতিকর এবং আধ্যাতিক 
দিক দিয়েও। 


তবে হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) দুই প্রকার মৃতকে বিধানের বাইরে 
রেখেছেন; একটি মৃত মাছ ও অপরটি মৃত টি্টী। (মুসনাদে আহমদ, 


৩০৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


৪ 


-৮৮777777িিী শেপ 


ইবনে মাজাহ, দারেকুতনী, বায়হাকী) 


আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত দ্বিতীয় হারাম বস্তু হচ্ছে রক্ত। কোরআনের 
অন্য আয়াতে ৬১2531 বলায় বুঝা যায় যে, যে রক্ত প্রবাহিত হয়, 
তাই হারাম। সুতরাং কলিজা ও প্রীহা রক্ত হওয়া সত্বেও হারাম নয়। 
পূর্বোক্ত যে হাদীসে মাছ ও টিড্টীর কথা বলা হয়েছে, তাতেই কলিজা ও 
গ্রীহা হালাল হওয়ার কথাও বলা হয়েছে। 


তৃতীয় বস্তু শৃকরের মাংস। একেও হারাম করা হয়েছে। মাংস বলে 
তার সম্পূর্ণ দেহ বুঝানো হয়েছে। চর্বি ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত।। 

চতুৰ্থ এ জন্তু যা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। যদি 
যবেহ্‌ করার সময়ও অন্যের নাম নেয়া হয়, তবে তা খোলাখুলি শিরক। 
এরূপ জন্ত সর্বসম্মতভাবে মৃতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আরবের মুশরেকরা 
মূর্তিদের নামে যবেহ্‌ করতো। অধুনা কোন কোন মূর্খ লোক পীর-ফকীরের 
নামে যবেহ্‌ করে। যদিও যবেহ্‌ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে; 
কিন্তু জন্তটি যেহেতু অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত এবং তার সন্তুষ্টির জন্যে 
কুরবানী করে, তাই সাধারণ ফেকাহবিদগণ একেও ৬ 44163 
আয়াত দৃষ্টে হারাম বলেছেন। 

পঞ্চম ৯৩ অর্থাৎ এ জন্তু হারাম, যাকে গলাটিপে হত্যা করা 
হয়েছে অথবা নিজেই কোন জাল ইত্যাদিতে আবদ্ধ অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে 
মরে গেছে। 

ষষ্ঠ ১১০১৮ অর্থাৎ এ জন্ত হারাম, যা লাঠি অথবা পাথর ইত্যাদির 
প্রচ্ড আঘাতে নিহত হয়। যদি নিক্ষিপ্ত তীরের ধারাল অংশ শিকারের 
গায়ে না লাগে এবং তীরের আঘাতে শিকার নিহত হয়, তবে সে শিকারও 
৮১৮৮ এর অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। ১৯ এবং = উভয়টি ৪১১১৬* 
তথা মৃতের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু জাহেলিয়াত যুগে এগুলোকে জায়েয মনে 
করা হতো। এ কারণে আয়াতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 


হযরত আদী ইবনে হাতেম রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার রসূলুনাহ্‌ 
(সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন £ আমি মাঝে মাঝে চওড়া তীর দ্বারা শিকার 
করি। যদি এতে শিকার মরে যায়,তবে খেতে পারি কি না ? তিনি উত্তরে 
বললেন £ তীরের যে অংশ ধারাল নয়, যদি সে অংশের আঘাতে শিকার 
মরে যায়, তবে তা ১১১১+ এর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তুমি খেতে পারবে 
না। আর যদি ধারাল অংশ শিকারের গায়ে লাগে এবং শিকারকে আহত 
করে, তবে তা খেতে পার। ইমাম জাসসাস “আহ্‌কামূল-কোরআন' গ্রন্থে 
এ হাদীসটি নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন। এরূপ শিকার হালাল হওয়ার 
জন্যে শর্ত এই যে, বিসমিল্লাহ্‌ বলে তীর নিক্ষেপ করতে হবে। 

যে শিকার বন্দুকের গুলিতে মরে যায়, ফেকাহবিদগণ সেটাকেও 
৯৮ এর অন্তর্ভুক্ত করে হারাম বলেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
ওমর (রাঃ) বলতেন £ ১,১, এ 55,4: এ ৯৫ _ অর্থাৎ বন্দুক 
দ্বারা যে জন্তকে হত্যা করা হয়, তাই .... অতএব হারাম। (জাসসাস)। 
ইমাম আযম আবু হানীফা (রোহঃ) শাফেয়ী, মালেক প্রমুখ সবাই এ 
ব্যাপারে একমত।- (কুরতুবী) 

সপ্তম /১/ অর্থাৎ এ জন্ত হারাম, যা কোন পাহাড়, টিলা, উচু 
দালানের উপর থেকে অথবা কৃপে পড়ে মরে যায়। এ কারণেই হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ বলেন £ যদি তুমি পাহাড়ের উপর দণ্ডায়মান 
কোন শিকারের প্রতি বিসমিল্লাহ্‌ বলে তীর নিক্ষেপ কর এবং তীরের 
আঘাতে সে নীচে পড়ে মরে যায়, তবে তা খেয়ো না। কারণ, এতে 








সন্তাবনা আছে যে, শিকারটি তীরের আঘাতে না মরে নীচে পড়ে যাওয়ার 
কারণে মরে গেছে। এমতাবস্থায় তা 4 -এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। 
এমনিভাবে কোন পাখিকে তীর নিক্ষেপ করার পর যদি সেটি পানীতে পড়ে 
যায়, তবে উহা খাওয়াও নিষিদ্ধ। কারণ, এখানেও পানিতে ডুবে যাওয়ার 
কারণে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।- (জাসসাস) 

অষ্টম 2৯৮ অর্থাৎ এ জন্ত হারাম, যা কোন সংঘর্ষে নিহত হয়। 
যেমন রেলগাড়ী, মোটর ইত্যাদির নীচে এসে মরে যায় অথবা কোন জন্তুর 
শিং-এর আঘাতে মরে যায়। 

নবম এ জন্ত হারাম, যেটি কোন হিংস্র জন্তর কামড়ে মরে যায়। 
উপরোক্ত নয় প্রকার হারাম জন্তুর বর্ণনা করার পর একটি ব্যতিক্রম উল্লেখ 
করে বলা হয়েছেঃ 2409 - অর্থাৎ, এসব জন্তর মধ্যে কোনটিকে 
জীবিত অবস্থায় পাওয়ার পর যবেহ্‌ করতে পারলে হালাল হয়ে যাবে। 

এ ব্যতিক্রম প্রথমোক্ত চার প্রকার জন্তর সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে 
না। কেননা, মৃত ও রক্তকে যবেহ্‌ করার সন্তাবনা নাই এবং শুকর এবং 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত জন্ত সত্তার দিক দিয়েই হারাম। 
এ দুটোকে যবেহ্‌ করা না করা উভয়ই সমান। এ কারণে হযরত আলী 
(রাঃ), ইবনে আববাস (রাঃ), হাসান বসরী, কাতাদাহ প্রমুখ পূর্ববর্তী 
মনীষীগণ এ বিষয়ে একমত যে, এ ব্যতিক্রম প্রথমোক্ত চারটি পরবর্তী 
পাচটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। অতএব আয়াতের অর্থ এই দাড়ায় যে, এ পাচ 
প্রকার জন্তর মধ্যে যদি জীবনের স্পন্দন অনুভব করা যায় এবং 
তদবস্থায়ই বিসমিল্লাহ বলে যবেহ করে দেয়া হয়, তবে এগুলো খাওয়া 
হালাল হবে। 

দশম, এ জন্ত হারাম, যাকে নুছুবের উপর যবেহ্‌ করা হয়। নুছুব ও 
প্রস্তরকে বলা হয়, যা কাবা গৃহের আশেপাশে স্থাপিত ছিল। জাহেলিয়াত 
যুগে আরবরা এদের উপাসনা করত এবং এদের কাছে এদের উদ্দেশে জন্ত 
কোরবানী করত! একে তারা এবাদত বলে গণ্য করত। 

জাহেলিয়াত যুগের আরবরা উপরোক্ত সব প্রকার জন্তর মাংস ভক্ষণে 
অভ্যস্ত ছিল। কোরআন পাক এগুলোকে হারাম করেছে। 

একাদশ ১53/55 হারাম। ১! শব্দটি ॥41; এর বহুবচন। এর 
অর্থ এ তীর, যা জাহেলিয়াত যুগে ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে নির্ধারিত ছিল।এ 
কাজের জন্যে সাতটি তীর ছিল । তন্মধ্যে একটিতে ৬ (হা), একটিতে 3 
(নো) এবং অন্যগুলোতে অন্য শব্দ লিখিত ছিল। এ তীরগুলো কাবাগৃহের 
খাদেমের কাছে থাকত। কেউ নিজ ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাইলে অথবা 
কোন কাজ করার পূর্বে তা উপকারী হবে না অপকারী, তা জানতে চাইলে 
সে কা' বার খাদেমের কাছে পৌছে একশত মুদ্রা উপটোকন দিত। খাদেম 
তৃন থেকে একটি একটি করে তীর বের করত। “হা শব্দ বিশিষ্ট তীর বের 
হয়ে আসলে মনে করা হত যে, কাজটি উপকারী। পক্ষান্তরে ‘না’ শব্দ 
বিশিষ্ট তীর বের হলে তারা বুঝে নিত যে, কাজটি করা ঠিক হবে না। 
হারাম জন্তসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে এ বিষয়টি উল্লেখ করার কারণ এই যে, 
তারা এ তীরগুলো জন্তসমূহের মাংস বন্টনেও ব্যবহার করত। কয়েকজন 
শরীক হয়ে উট ইত্যাদি যবেহ করে তা মাংস প্রাপ্য অংশ অনুযায়ী বন্টন 
না করে এসব জুয়ার তীরের সাহায্যে বন্টন করত। ফলে কেউ সম্পূর্ণ 
বঞ্চিত, কেউ প্রাপ্য অংশের চাইতে কম এবং কেউ অনেক বেশী মাংস 
পেয়ে যেত। এ কারণে হারাম জন্তর বর্ণনা প্রসঙ্গে এ হারাম বন্টন পদ্ধতিও 
বৰ্ণনা করা হয়েছে। 











৩০৯ সুরা আল-মায়েদাহ্‌ Yr. 
৬৬ 


আলেমগণ বলেন £ ভবিষ্যৎ অবস্থা এবং অদৃশ্য বিষয় জানার যেসব 
পন্থা প্রচলিত আছে; যেমন ভবিষ্যৎ কথন বিদ্যা, হস্তরেখা বিদ্যা, শকুন 
বিদ্যা ইত্যাদি সব৮333:4৮-০-। এর অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। 

1১3১৬ 7০০৮ শব্দটি কখনও জুয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যাতে 
খুটিকা নিক্ষেপ অথবা লটারীর নিয়মে অধিকার নির্ধারণ করা হয়। 
কোরআন পাক একে += নাম দিয়ে হারাম ও নিষিদ্ধ করেছে। এ 
কারণেই হযরত ছায়ীদ ইবনে জুবায়র, মুজাহিদ ও শা’বী (রাঃ) বলেনঃ 
আরবে যেমন ভাগ্য নির্ধারক তীরের সাহায্যে অংশ বের করা হত পারস্য 
ও রোমেও তেমনি আবার ছক, চওসর ইত্যাদির গুটি দ্বারা অংশ বের করা 
হত। সুতরাং তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে নির্ধারণের ন্যায় এগুলোও হারাম। - 
(মাযহারী) 

ভাগ্য নির্ধারক তীর দ্বারা বন্টন হারাম করার সাথে সাথে বলা হয়েছে £ 
$335 -অর্থাৎ, এ বন্টন পদ্ধতি পাপাচার ও পথভষ্টতা। এরপর বলা 
হয়েছেঃ 

55599509৩৫5 
অর্থাৎ, অদ্য কাফেররা তোমাদের দ্বীনকে পরাভূত করার ব্যাপারে 
নিরাশ হয়ে গেছে। কাজেই তোমরা তাদেরকে আর ভয় করো না। তবে 
আল্লাহকে ভয় কর। 

এ আয়াতটি হিজরতের দশম বৎসরে বিদায় হজ্বের আরাফার দিনে 
অবতীর্ণ হয়। তখন মক্কা এবং প্রায় সমগ্র আরব মুসলমানদের করতলগত 
ছিল। সমগ্র আরব উপত্যকায় ইসলামী আইন প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। 
তাই বলা হয়েছে £ ইতিপূর্বে কাফেররা মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তি 
অপেক্ষকৃত কম দেখে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার পরিকল্পনা করতো । 
কিন্তু এখন তাদের মধ্যে এরূপ দুঃসাহস ও বল-ভরসা নাই। এ কারণে 
মুসলমানরা তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিত হয়ে স্বীয় প্রতিপালকের আনুগত্য 
ও এবাদতে মানোনিবেশ করুক। 

৬5৮65 Els HET 
৬5218 

এ আয়াতটি অবতরণের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। আরাফার দিন। এ 
দিনটি পূর্ণ বৎসরের মধ্যে সর্বোত্তম দিন। ঘটনাক্রমে এ দিনটি পড়েছিল 
শুক্রবারে। এর শ্রেষ্ঠত্ও সর্বজনবিদিত। স্থানটি হচ্ছে ময়দানে-আরাফাতের 
“জবলে-রহমত, (রহমতের পাহাড়) এর সন্নিকট। এ স্থানটিই আরাফার 
দিনে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রহমত অবতরণের বিশেষ স্থান। সময় আছরের 
পর-যা সাধারণ দিনগুলোতেও বরকতময় সময়। বিশেষতঃ শুক্রবার 
দিনে। অনেক রেওয়ায়েত দৃষ্টে এ দিনের এ সময়েই দোয়া কবুলের মুহূরতটি 
ঘনিয়ে আসে। আরাফার দিনে আরও বেশী বৈশিষ্ট্য সহকারে দোয়া 
কবুলের সময়। 

হজ্বের জন্যে মুসলমানদের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ এতিহাসিক সমাবেশ! 
প্রায় দেড় লক্ষ সাহাবায়ে-কেরাম উপস্থিত। রাহমাতুল্লিল-আলামীন 
সাহাবায়ে-কেরামের সাথে জবলে-রহমতের নীচে স্বীয় উষ্ঠী আযবার পিঠে 
সওয়ার। সবাই হজ্বের প্রধান রোকন অর্থাৎ, আরাফাতের ময়দানে 
অবস্থানরত। 

এসব শ্রেষ্ঠত্ব, বরকত ও রহমতের ছত্রছায়ায় উল্লেখিত পবিত্র 
আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সাহাবায়ে-কেরাম বর্ণনা করেন £ যখন হযরত 
রসূলে করীম (সাঃ) - এর উপর ওহীর মাধ্যমে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, 





তখন নিয়মানুযায়ী ওহীর গুরুভার সহ্য করতে না পেরে উ্টি ধীরে ধীরে 
মাটিতে বসে পড়ে। 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন £ এ আয়াত 
কোরআনের শেষ দিককার আয়াত। এরপর বিধি-বিধান সম্পর্কিত আর 
কোন আয়াত নাযিল হয়নি। বলা হয় যে, শুধু উৎসাহ প্রদান ও ভীতি 
প্রদর্শনমূলক কয়েকখানি আয়াত-এর পর নাযিল হয়েছে। এ আয়াত 
নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) মাত্র একাশি দিন পৃথিবীতে জীবিত 
ছিলেন। কেননা, দশম হিজরীর ৯ই যিলহজ্ব তারিখে এ আয়াত অবতীর্ণ 
হয় এবং একাদশ হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে হযরত রসূলে 
করীম (সাঃ) ওফাত পান। 

এ আয়াত যেমন বিশেষ তাৎপর্য ও গুরুত্ব সহকারে অবতীর্ণ হয়েছে, 
তেমনি এর বিষয়বস্তও ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের জন্যে বিরাট সুসংবাদ, 
অনন্য পুরস্কার ও স্বাতস্ত্ের স্বাক্ষর বহন করে। এ বিষয়বস্তুর সারমর্ম এই 
যে, পৃথিবীতে মানব জাতিকে সত্য দ্বীন ও খোদায়ী নেয়ামতের চূড়ান্ত 
মাপকাঠি প্রদানের যে ওয়াদা ছিল, আজ তা যোলকলায় পূর্ণ করে দেয়া 
হলো। হযরত আদম (আঃ) - এর আমল থেকে যে সত্যধর্ম ও খোদায়ী 
নেয়ামতের অবতরণ ও প্রচলন আরস্ত করা হয়েছিল এবং প্রত্যেক যুগ ও 
প্রত্যেক ভূখণ্ডের অবস্থানুযায়ী এ নেয়ামত থেকে আদম সন্তানদের অংশ 
দেয়া হচ্ছিল, আজ যেন সেই ধর্ম ও নেয়ামত পরিপূর্ণ আকারে শেষনবী 
মোহাম্মদ (সাঃ) ও তার উম্মতকে প্রদান করা হল। 


উপরোক্ত প্রশ্নোত্তরে শিকারী কুকুর, বাজ ইত্যাদি দ্বারা শিকার করা 
জন্তু হালাল হওয়ার জন্যে চারটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। 

প্রথম, কুকুর অথবা বাজ শিক্ষাপ্াপ্ত হতে হবে। শিকার পদ্ধতি এই 
যে, আপনি যখন কুকুরকে শিকারের দিকে প্রেরণ করবেন, তখন সে 
শিকার ধরে আপনার কাছে নিয়ে আসবে__ নিজে খাওয়া শুরু করবে না। 
বাজপক্ষীর বেলায় পদ্ধতি এই যে, আপনি ফেরৎ আসার জন্যে ডাক দেয়া 
মাত্রই সে কাল বিলম্ব না করে ফিরে আসবে__ যদিও তখন কোন 
শিকারের পিছনে ধাওয়া করতে থাকে। শিকারী জন্তু এমনভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
হয়ে গেলে বোঝা যাবে যে, সে আপনার জন্যে শিকার করে নিজের জন্যে 
নয়। এমতাবস্থায় এগুলোর ধরে আনা শিকার স্বয়ং আপনারই শিকার বলে 
গণ্য হবে। যদি শিকারী জন্তু কোন সময় এ শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করে 
যেমন, কুকুর নিজেই খাওয়া আরম্ত করে কিংবা বাজপাখী আপনার ডাকে 
ফেরৎ না আসে, তবে এ শিকার আপনার শিকার নয়। কাজেই তা 
খাওয়াও বৈধ নয়। 

দ্বিতীয়, আপনি নিজ ইচ্ছায় কুকুরকে অথবা বাজকে শিকারের 
পেছনে প্রেরণ করবেন। কুকুর অথবা বাজ যেন স্বেচ্ছায় শিকারের পেছনে 
দৌড়ে শিকার না করে। আলোচ্য আয়াতে এ শর্তটি ৫ শব্দে বর্ণিত 
হয়েছে। এটি ৮-455 ধাতু থেকে উদ্ভৃত। এর আসল অর্থ কুকুরকে শিক্ষা 
দেয়া। এরপর সাধারণ শিকারী জন্তকে শিক্ষা দেয়ার পর শিকারের দিকে 
প্রেরণ করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। জালালাইন- এর গ্রন্থকার ৫:44 
শব্দের ব্যাখ্যায় 4৮) শব্দ উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ শিকারের দিকে 
প্রেরণ করা। তফসীরে কুরতুবীতেও এ উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে। 
তৃতীয় শর্ত এই যে, শিকারী জন্ত নিজে শিকারকে খাবে না; বরং 
আপনার কাছে নিয়ে আসবে। এ শর্তটি রোড, বাক্যাংশ 
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বর্ণিত হয়েছে। 

চতুর্থ শর্ত এই যে, শিকারী কুকুর অথবা বাজকে শিকারের দিকে 
প্রেরণ করার সময় ‘বিসমিল্লাহ’ বলতে হবে। বর্ণিত চারটি শর্ত পূর্ণ হলে 
শিকার আপনার হাতে পৌছার পূর্বেই যদি মরে যায়, তবুও তা হালাল 
হবে; যবেহ্‌ করার প্রয়োজন হবে না। আর যদি জীবিত অবস্থায় হাতে 
আসে, তবে যবেহ ব্যতীত হালাল হবে না। 

ইমাম আযম আবু হানীফা (রাঃ)-এর মতে একটি পঞ্চম শর্তও আছে। 
তা এই যে, শিকারী জন্তু শিকারকে আহতও করতে হবে। ০1৯ শব্দে এ 
শর্তের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। 

যেসব বন্য জন্ত কারও করতলগত নয়, উপরোক্ত মাছআলা তাদের 
বেলায় প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে কোন বন্য জন্ত কারও করতলগত হয়ে গেলে, 
তা নিয়মিত যবেহ্‌ করা ব্যতীত হালাল হবে না। 

উপসংহারে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা শিকার 
করা জন্ত হালাল করেছেন ঠিক, কিন্তু শিকারের পেছনে লেগে নামায ও 
শরীয়তের অন্যান্য জরুরী নির্দেশের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়া কিছুতেই বৈধ 
নয়। 

সূরা মায়েদার প্রথম আয়াতে গৃহপালিত পশু ছাগল, গরু, মহিষ 
ইত্যাদির হালাল হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে এবং তৃতীয় আয়াতে নয় 
প্রকার হারাম জন্তুর বিবরণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের 
বিবরণে প্রথম বাক্যেই গোটা অধ্যায়ের সারমর্ম এমনভাবে ব্যক্ত হয়েছে, 
যাতে বিভিন্ন জন্তর মধ্যে হালাল ও হারাম হওয়ার বৈশিষ্ট্যসহ এর একটি 
মাপকাঠি ও মূলনীতি সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়। 

এরশাদ হচ্ছে ৩৫ 915891 - অর্থাৎ, আজ তোমাদের 
জন্যে সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্তু হালাল করা হল। “আজ ' বলে এ দিনকে 
বোঝানো হয়েছে, যেদিন এ আয়াত ও এর পূর্ববর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়। 
অর্থাৎ, দশম হিজরীর বিদায় হজ্বের আরাফার দিন। উদ্দেশ্য এই যে, আজ 
যেমন তোমাদের জন্যে তামাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেয়া 
হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নেয়ামত পূর্ণতা লাভ করেছে, 
তেমনি আল্লাহ্‌ তা'আলার পবিত্র বস্তুসমূহ, যা পূর্বেও তোমাদের জন্যে 
হালাল ছিল, চিরস্থায়ীভাবে হালাল রাখা হল। এ নির্দেশ রহিত হওয়ার 
সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে। কেননা, অচিরেই ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে 
যাচ্ছে। 

এ আয়াতে ৩/৬৮ অর্থাৎ, পবিত্র ও পরিষ্ষার-পরিচ্ছ্ বস্তু হালাল 
হওয়ার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে 2 

৬৮৫৪০০৪৪১৮১ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ হালাল করেন 
তাদের জন্যে ০৬৮ এবং হারাম করেন ৩১৯ এখানে ৩-৮ - এর 
বিপরীতে ১৬ ব্যবহার করে উভয় শব্দের মর্মার্থ বর্ণনা করা হয়েছে। 

অভিধানে ৩:৮ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাম্য বস্তুসমূহকে এবং এর 
বিপরীতে ১৬ নোংরা ও ঘৃণা বস্তুসমূহকে বলা হয়। কাজেই আয়াতের 
এ বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, যেসব বস্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, উপাদেয় ও 
পবিত্র, সেগুলো মানুষের জন্যে হালাল করা হয়েছে এবং যেসব বস্ত 
নোংরা,ঘৃণার্হ ও অপকারী, সেগুলো হারাম করা হয়েছে। এর কারণ এই 
যে, জগতে মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অন্যান্য জন্তু জানোয়ারের 
ন্যায় খাওয়া-পরা, নিদ্রা-জাগরণ ও জীবন-মরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। 





সর্বশক্তিমান অল্লাহ্‌ কোন বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্যেই মানুষকে সৃষ্টির 
সেরা করেছেন। সে লক্ষ্যটি উত্তম ও পবিত্র চরিত্র ব্যতিত অর্জিত হতে 
পারে না। এ কারণেই অসচচরিতর ব্যক্ত প্রকৃতপক্ষে মানুয আখ্যা লাভেরই 
যোগ্য নয়। 

কোরআন পাক এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে বলে £ 3৫৮44 - 
অর্থাৎ, এরা চতুষ্পদ জন্তর চাইতেও অধিকতর পথভ্ষ্ট। যখন চরিত্র 
সংশোধনের উপর মানবের মানবতা নির্ভরশীল, তখন যেসব বস্তু মানব 
চরিত্রকে কলুষিত ও বিনষ্ট করে, সেগুলো থেকে মানুষকে পুরোপুরিভাবে 
বাচিয়ে রাখা অত্যাবশ্যক। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, মানব চরিত্রের উপর 
পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সমাজের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। অতএব, একথা 
সুস্পষ্ট যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা যখন মানব চরিত্র প্রভাবান্বিত হয়, 
তখন যে বস্তু মানুষের শরীরের অংশে পরিণত হয়, তার দ্বারা মানব চরিত্র 
অবশ্যই প্রভাবান্বিত হবে। এ কারণে পানাহারের যাবতীয় বস্তুর মধ্যে এ 
বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই জরুরী। চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, সুদ, 
জুয়া ইত্যাদির আমদানী যে ব্যক্তির শরীরের অংশ হবে, সে নিশ্চিত 
রূপেই মানবতা থেকে দূরে সরে পড়বে এবং শয়তানের নিকটবর্তী হয়ে 
যাবে। 

এ কারণেই কোরআন পাক বলেঃ ৮4১15 

996 _ এখানে সৎকর্মের জন্যে হালাল ভক্ষণের নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে। কেননা, হালাল ভক্ষণ ব্যতীত সৎকর্ম কল্পনাতীত। 

বিশেষ করে মাংস মানব দেহের প্রধান অংশে পরিণত হয়। সুতরাং যে 
মাংস চরিত্র বিনষ্ট করে, তা যাতে মানুষের খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত না হয়, 
সেদিকে সতর্ক দৃষ্টিরাখা অধিকতর জরুরী। এমনিভাবে সে মাংস থেকেও 
বিরত থাকতে হবে, যা দৈহিক দিক দিয়ে মানুষের জন্যে ক্ষতিকর। 
কেননা, এতে রোগ-ব্যাধির জীবাণু থাকে। শরীয়ত যেসব বস্তুকে নোংরা ও 
ঘৃণার সাব্যস্ত করেছে, সেগুলো নিশ্চিতরূপেই মানুষের দেহ কিংবা আত্মা 
অথবা উভয়কে বিনষ্ট করে এবং মানুষের প্রাণ অথবা চরিত্রকে ধবংস 
করে। এ কারণে সেগুলোকে হারাম করা হয়েছে। এর বিপরীতে 
পরিস্কার-পরিচ্ছনন ও পবিত্র বস্তু দ্বারা মানুষের দেহ ও আত্মা লালিত হয় 
এবং উৎকৃষ্ট চরিত্র গঠিত হয়। এ কারণে এগুলো হালাল করা হয়েছে। 
মোটকথা 4814৩ বাক্যটি হালাল ও হারাম হওয়ার দর্শন এবং 
মূলনীতিও ব্যক্ত করেছে। 

এখন কোন কোন বস্তু ৬-৮ অর্থাৎ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, উপাদেয় ও 
কাম্য এবং কোন কোন্‌ বস্তু ১৬৮ অর্থাৎ, নোংরা ক্ষতিকর ও ঘৃণার, তা 
সুস্থ রুচিজ্ঞানের আগ্রহ ও অনীহার উপরই নির্ভরশীল। এ কারণেই যেসব 
জন্তকে ইসলাম হারাম সাব্যস্ত করেছে, প্রতিযুগের সুস্থ স্বভাব মানুষই 
সেগুলোকে নোংরা ও ঘৃপার্হ মনে করে এসেছে। যেমন, মৃতজন্ত, রক্ত 
ইত্যাদি। তবে মাঝে মাঝে মূর্খতাসুলভ রীতিনীতি সুস্থ স্বভাবের উপর 
প্রবল হয়ে যায়। ফলে ভাল ও মন্দের পার্থক্য লোপ পায় অথবা কোন 
কোন বস্তুর নোংরামিও অস্পষ্ট হয়ে থাকে। এ ধরনের ব্যাপারে 
পয়গমুরদের সিদ্ধান্ত সবার জন্যে অকাট্য দলীলম্বরূপ। কেননা, মানুষের 
মধ্যে পয়গস্বরগণই সর্বাধিক সুস্থ স্বভাবসম্পন্ন। আল্লাহ্‌ তাআলা 
বিশেষভাবে তাদেরকে সুস্থ স্বভাব দ্বারা ভূষিত করেছেন। স্বয়ং তাদের 
শিক্ষাদীক্ষা দিয়েছেন। তাদের চার দিকে ফেরেশতাদের পাহারা 
বসিয়েছেন। ফলে তাদের মন-মস্তিকক ও চরিত্র কোন ভ্রান্ত পরিবেশ দ্বারা 
দুষিত হতে পারে না। তারা যেসব বস্তুকে পরি্কার-পরিচ্ছন্ন আখ্যা 
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দিয়েছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে পরিষ্কার-পরিচ্ছনন। 

অতএব, নূহ (আঃ) - এর আমল থেকে শেষনবী (সাঃ) - এর আমল 
পর্যস্ত প্রত্যেক পয়গম্বর মৃত জন্ত ও শূকর ইত্যাদিকে নিজেদের সময়ে 
হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, প্রতি যুগের 
সুস্থ স্বভাব মনীষীরা এদের নোংরা ও ক্ষতিকর বলেই মনে করেছেন। 

হযরত শাহ্‌ ওয়ালী উল্লাহ্‌ দেহলভী (রাঃ) ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা" 
গ্রন্থে বলেন, ইসলামী শরীয়তে হারামকৃত জন্তদের সম্পর্কে চিন্তা করলে 
সেগুলো দুটি মূলনীতির অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। এক প্রকার জন্ত সৃষ্টিগত ও 
স্বভাবগতভাবে নোংরা ও অপবিত্র এবং দ্বিতীয় প্রকার জন্তর যবেহ পদ্ধতি 
ভ্রান্ত, ফলে যবেহ্‌-করা জন্তর পরিবর্তে মৃত বলেই সাব্যস্ত করা হবে। 

সূরা মায়েদার তৃতীয় আয়াতে নয়টি বস্তুকে হারাম বলা হয়েছে। 
তন্মধ্যে শূকর প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত এবং অবিশষ্ট আটটি দ্বিতীয় 
প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। 

কোরআন পাক বলে সংক্ষেপে সব নোংরা ও 
অপবিত্র জন্ত হারাম হওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। অতঃপর শুকরের 
মাংস, প্রবাহিত রক্ত ইত্যাদি কয়েকটি বস্তুর নাম পরিষ্কার উল্লেখ 
করেছে। অবশিষ্ট নোংরা ও অপবিত্র বন্তুসমূহের বর্ণনা রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) - এর দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়েছে। তিনি কোন জন্তর ৬৮ তথা 
নোংরা হওয়ার আলামত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন £ কোন জাতিকে শাস্তি 
হিসেবে কোন জন্তুর আকৃতিতে বিকৃত ও রূপান্তরিত করা হলে বোঝা যায় 
যে, জন্তটি স্বভাবগতভাবে নোংরা। ফলে যারা আল্লাহ্‌র গযবে পতিত, 
তাকে সেসব জীবের আকৃতিতে রপাস্তরিত করে দেয়া হয়েছে। 
উদাহরণতঃ কোরআনে বলা হয়েছেঃ 


চিনে 

অর্থাৎ, কোন কোন জাতিকে শাস্তি হিসেবে শূকর ও বানরের 
আকৃতিতে বিকৃত করা হয়েছে। অতএব, বোঝা যায় যে, এই দুই প্রকার 
জন্ত স্বভাবগতভাবেই, নোংরা শ্রেণীভূক্ত। নিয়মিত যবেহ করলেও এগুলো 
হালাল হবে না। এছাড়া অনেক জন্ত এমনও আছে, ক্রিয়াকর্ম ও লক্ষণাদি 
দ্বারা সেগুলো নোংরা হওয়ার বিষয় প্রত্যেকেই অনুভব করতে পারে। 
উদাহরণতঃ হিংস্র জন্ত। অন্যান্য জন্তকে ক্ষত-বিক্ষত করা, ছিড়ে-খামচে 
ভক্ষণ করা এবং নির্মমতাই এদের কাজ। 

এজন্যেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি সাধারণ নীতি হিসেবে বর্ণনা করেন 
যে, দাত দ্বারা ছিড়ে খায় এমন যাবতীয় হিংস্র জন্তু যেমন, সিংহ, বাঘ 
ইত্যাদি এবং থাবা দ্বারা শিকার করে এমন প্রত্যেক পাখী যেমন বাজ, চিল 
প্রভৃতি সবই হারাম। এছাড়া ইদুর, মৃতভোজী জন্ত, গাধা ইত্যাদির স্বভাব 
হচ্ছে হীনতা, নিকৃষ্টতা ও অপবিত্রতার সাথে জড়িত হওয়া। এসব জন্তর 
স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষতিকর হওয়া প্রত্যেক সাধারণ সুস্থ স্বভাব 
ব্যক্তিই অনুভব করতে সক্ষম। 

মোটকথা এই যে, ইসলামী শরীয়ত যেসব জন্তকে হারাম সাব্যস্ত 
করেছে, তন্মধ্যে এক প্রকার জন্তর মধ্যে প্রকৃতিগতভাবেই নোংরামি 
পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয় প্রকার জন্তর মাঝে প্রকৃতিগতভাবে কোন 
নোংরামি নাই; কিন্তু জন্ত যবেহ করার যে পদ্ধতি আল্লাহ্‌ তা'আলা নির্ধারণ 
করেছেন তাকে সে পদ্ধতিতে যবেহ করা হয়নি। এখন এর ধরন বিভিন্ন 
হতে পারে £ (এক) মূলতঃ যবেহই করা হয়নি। যেমন, হেঁচকা টা মেরে 
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ফেলা, আঘাত করে মারা ইত্যাদি। (দুই) যবেহ করা হয়েছে; কিন্তু 
আল্লাহ্‌র নামের পরিবর্তে অন্যের নাম নিয়ে। (তিন) কারও নাম নেয়া 
হয়নি এবং যবেহ্‌ করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা 
হয়নি। এরূপ যবেহ্‌ শরীয়তে ধর্তব্য নয়; বরং যবেহ ব্যতীত মেরে 
ফেলারই শামিল। 
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অর্থাৎ, আহলে কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল এবং 
তোমাদের খাদ্য আহলে কিতাবদের জন্যে হালাল। 

এক্ষেত্রে সাধারণ সাহাবী ও তাবেয়িগণের মতে “খাদ্য” বলতে যবেহ্‌ 
করা জন্তকে বোঝানো হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস, 
আবুদ্দারদা, ইবরাহীম, কাতাদাহ্‌, সুদ্দী, যাহহাক, মুজাহিদ রাদ্বিয়াল্লাহু 
আনহুম থেকে এ কথাই বর্ণিত আছে।_ (রুহুল মা’ আলী, জাসৃসাস) 
সবাই সমান। রুটি, আটা, চাল, ডাল ইত্যাদিতে যবেহ্‌ করার প্রয়োজন 
নেই। এগুলো যে কোন লোকের কাছ থেকে যে কোন বৈধ পন্থায় অর্জিত 
হলে মুসলমানের জন্যে খাওয়া হালাল। অতএব, আলোচ্য বাক্যের মূল 
বিষয়বস্তু হচ্ছে আহলে-কিতাবদের যবেহ করা জন্ত মুসলামনদের জন্যে 
এবং মুসলমানদের যবেহ্‌ করা জন্ত আহলে-কিতাবদের জন্যে হালাল। 

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম, কোরআন ও সুন্নাহর 
পরিভাযায় আহলে কিতাব কারা? কিতাব বলে কোন্‌ কিতাবকে বোঝানো 
হয়েছে? আহলে-কিতাব হওয়ার জন্যে স্বীয় কিতাবের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান 
থাকা এবং আমল করাও জরুরী কি লা? এটা জানা কথা যে, এ স্থলে 
কিতাবের আভিধানিক অর্থে যে কোন লিখিতপাতাকে বোঝানো হয়নি, 
বরং যে কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমন করেছে , তাই বোঝানো 
হয়েছে। তাই এ বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই যে, এখানে এ এশী কিতাবকেই 
বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্‌র কিতাব হওয়া কোরআনের সমর্থন দ্বারা 
নিশ্চিত। যেমন, তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর, মুসা ও ইবরাহীম (আঃ)-এর 
ছহীফা ইত্যাদি। সুতরাং যেসব জাতি এমন কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখে 
এবং তাকে খোদায়ী প্রত্যাদেশ বলে মনে করে তারাই আহলে কিতাব। 
পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র কিতাব বলে কোরআন ও সুন্নাহর নিশ্চিত পন্থায় 
প্রমাণিত নয়, তারা আহলে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন মক্কার 
মুশরেক, অগ্নিউপাসক, মূর্তিপুজারী হিন্দু, বৌদ্ধ, আর্য, শিখ ইত্যাদি। 
এতে বোঝা গেল যে, কোরআনের পরিভাষায় ইহুদী ও খ্রীস্টান জাতিই 
আহলে-কিতাবের অন্তর্ভুক্ত । তারা তওরাত ও ইঞ্জীলের প্রতি বিশ্বাসী 

তৃতীয় একটি জাতি হচ্ছে “ছাবেয়ীন' । তাদের অবস্থা সন্দেহযুক্ত। 

যেসব আলেমের মতে তারা দাউদ (আঃ)-এর কিতাব যবুরের প্রতি 
ঈমান রাখে, তারা তাদেরও আহলে-কিতাবের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। আর 
যারা অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছেন যে, যবুর কিতাবের সাথে এদের 
কোন সম্পর্ক নেই; এরা তারকা উপাসক জাতি, তারা এদের মূর্তি ও 
অগ্নিউপাসকদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। মোটকথা, নিশ্চিতরূপে 
যাদের আহলে-কিতাব বলা যায় তারা হল ইহুদী ও খ্রীস্টান জাতি। তাদের 
যবেহ করা জন্ত মুসলমানদের জন্যে এবং মুসলমানদের যবেহ্‌ করা জন্ত 
তাদের জন্যে হালাল। 


৩১২ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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ঈহুদী ও স্বষ্টানদের মধ্যে ষারা নাস্তিক, তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয় £ 
আজকাল ইউরোপে বিরাট সংখ্যক ইহুদী ও খ্রীষ্টান রয়েছে, যারা শুধু 
আদম শুমারীর দিক দিয়েই ইহুদী ও খ্রীষ্টান বলে কথিত হয়। প্রকৃতপক্ষে 
তারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও কোন ধর্মে বিশ্বাস করে না, তওরাত ও ইঞ্জিলকে 
আল্লাহ্‌র গ্রন্থ মনে করে না এবং মুসা ও ইসা (আঃ)-কে আল্লাহর নবী ও 
পয়গম্বর বলে স্বীকার করে না। সুতরাং এটা জানা কথা যে, এরূপ ব্যক্তি 
আদম শুমারীর নামের কারণে আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। 


“আহলে কিতাবের খাদ্য' বলে কি বোঝানো হয়েছে £ 7৮ 
শব্দের আভিধানিক অর্থ, খাদ্য দ্ব্য। শাব্দিক অর্থে সর্বপ্রকার খাদ্যই এর 
অস্ত্ভকত। কিন্তু সাধারণ আলেমদের মতে এ স্থলে “৬৬৮ বলে শুধু আহলে 
কিতাবদের যবেহ করা গোশত বোঝানো হয়েছে। কেননা, গোশত ছাড়া 
অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে আহলে কিতাব ও অপরাপর কাফেরদের মধ্যে 
কোন তফাৎ নেই। কাফেরদের হাতের আহার্য বস্তু গম, বুট, চাউল, ফল 
ইত্যাদি খাওয়া হালাল। এতে কারও দ্বিমত নেই। তবে যেসব খাদ্য 
মানুষের হাতে প্রস্তুত হয়, সেগুলোর ব্যাপারে যেহেতু কাফেরদের 
বাসন-কোসন ও হাতের পবিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না, সেহেতু 
তা থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম। কিন্তু এতে মুশরেক মুর্তিপূজারীর যে 
অবস্থা, আহলে কিতাবদেরও একই অবস্থা। কারণ, অপবিত্রতার সম্ভাবনা 
উভয় ক্ষেত্রেই সমান। 

আহলে-কিতাবদের যবেহ করা জন্তু হালাল হওয়ার কারণ £ 
এটি আলোচ্য বিষয়বস্তুর তৃতীয় প্রশ্ন। এর উত্তর অধিকাংশ সাহাবী, 
তাবেয়ী ও তফসীরবিদের পক্ষ থেকে এই দেয়া হয় যে, কাফেরদের মধ্য 
থেকে আহলে কিতাব ইহুদী ও ্বীষ্টানদের যবেহ করা জন্ত হালাল হওয়া 
এবং তাদের মহিলাকে বিবাহ করা হালাল হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, এ 
দুটি বিষয়ে তাদের ধর্মমতও ইসলামের হুবহু অনুরূপ। অর্থাৎ, আল্লাহর 
নাম উচ্চারণ করে জন্ত যবেহ করাকে তারাও বিশ্বাসগতভাবে জরুরী মনে 
করে। এ ছাড়া মৃত জন্ত্কেও তারা হারাম মনে করে 


এমনিভাবে ইসলামে যেসব মহিলাকে বিবাহ করা হারাম, তাদের 
ধর্মেও তাদের বিবাহ করা হরাম। ইসলামে যেমন বিবাহ প্রচার করা ও 
সাক্ষীদের উপস্থিতিতে হওয়া জরুরী, তেমনি তাদের ধর্মেও এসব বিধি 
বিধান জরুরী। 


আহলে-কিতাবদের যবেহ করা জন্ত হালাল হওয়ার কারণ এই যে, 
ইহুদী ও রষ্টানদের ধর্মে অনেক পরিবর্তন সত্বেও যবেহ করার মাসআলাটি 
ইসলামী শরীয়তের অনুরূপ রয়েছে। আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্যের নামে 
যবেহ করা জন্তকে তারাও হারাম মনে করে এবং যবেহ করার সময় 
আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা জরুরী মনে করে। 


মোটকথা, পূর্ববর্তী আলেমদের মধ্যে যারা আহলে-কিতাবদের 
আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা জন্তু খাওয়ার অনুমতি 
দিয়েছেন, তাদের মতেও আহলে-কিতাবদের আসল মাযহাবে এরূপ জন্ত 
হারাম। কিন্তু তারা বিভ্রান্ত লোকদেরকেও আসল আহলে-কিতাবদের 
সাথে এক করে তাদের যবেহ করা জন্তকেও হালাল বলেছেন। পক্ষান্তরে 
সাধারণ সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামগণ এ দিকটি লক্ষ্য করেছেন 
যে, আহলে কিতাবদের মূর্খ জনগণ যে আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্যের নামে 
অথবা আল্লাহর নাম ব্যতীতই যবেহ করে, তা যেমন ইসলামী বিধানের 
পরিপন্থী, তেমনি স্বয়ং খ্ীষ্টানদের বর্তমান ধর্মঘতেরও বিরোধী। এ কারণে 
ধর্মীয় বিধানের উপর তাদের কর্মের কোন প্রতিক্রিয়া না হওয়া উচিত। 





তারা ফায়সালা দিয়েছেন যে, তাদের যবেহ করা জন্ত আয়াতে বর্ণিত 
আহলে -কিতাবদের যবেহ করা জস্তর অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং তা হালাল 
হওয়ার কোন কারণ নাই। তাদের ভ্রান্ত কর্মের কারণে কোরআনের 
আয়াতে নসখ তথা রহিতকরণের পথ বেছে নেয়া কিছুতেই সমীচীন নয়। 

এ কারণেই ইবনে জরীর, ইবনে কাছীর, আবু হাইয়্যান প্রমুখ 
তফসীরবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, সূরা বাকারা ও সূরা আনআমের 
আয়াতসমূহে কোন নসৃখ হয়নি। এটাই সাধারণ সাহাবী ও তাবেয়ীদের 
মত। ইবনে কাহীরের বরাত দিয়ে পূর্বেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। এ মতই 
বাহরে-মুহীত গ্রে নিম্নোক্ত ভাষায় উল্লেখিত হয়েছেঃ 
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- তার মাযহাব এই যে, আহলে-কিতাব যদি যবেহ করার সময় 
আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে, অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম 
উচ্চারণ করে, তবে তা খাওয়া জায়েয নয়। আবুদ্দারদা, ওবাদা ইবনে 
ছামেত এবং একদল ছাহাবী এ কথাই বলেন এবং ইমাম আবু হানীফা, 
আবু ইউসুফ, মোহাম্মদ, যুফার ও ইমাম মালেকের মতও তাই। নাখায়ী ও 
সওযী এরূপ জন্তকে খাওয়া মকরূহ মনে করেন" - (বাহুর মুহীত, ৪৩১ 
পৃঃ, ৪র্থ খণ্ড) 

বিভিন্ন সময়ে মুদ্রিত আজকালকার তওরাত ও ইন্জীল থেকেও এ 
বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায়। তাদের নিম্নো্বৃত উক্তিসমূহ দেখুন। বর্তমান 
যুগের ইহুদী ও খ্রীষ্টান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে স্বীকৃত বাইবেলের প্রাচীন 
আহাদনামায় যবেহ সম্পর্কে এসব বিধি-বিধান রয়েছে £ 

(১) যে জন্তু আপনা আপনি মরে যায় এবং যেসব জন্তকে অন্য কোন 
হিত্ প্রাণী ছিড়ে ফেলে, তার চর্বি অন্য কাজে লাগালে লাগাতে পারে; 
কিন্তু কোন অবস্থাতেই তা খেতে পারবে না। (আহবারে - ২৪) 

(২) যে কোন পন্থা-প্রক্রিয়ায় মনের আগ্রহে এবং খোদাওয়ান্দ প্রদত্ত 
বরকত অনুযায়ী যবেহ করে মাংস খেতে পারবে; কিন্তু তোমরা রক্ত 
কখনও খেয়ো না। (এস্তেস্া, ১২-১৫) 

(৩) তোমরা দেবদেবীর নামে কোরবানীর মাংস, রক্ত, কঠরোধে নিহত 
জন্ত এবং হারাম কর্ষ থেকে বিরত থাক। - (আহদ নামা জাদীদ কিতাব 
আ'মাল১-২৯) 

(৪) খ্বীষ্টানদের প্রধান পোপ পলিস ক্রিছ্উনের নামে প্রথম পত্রে 
লিখেন £ বিধর্মীরা যেসব কোরবানী করে তা শয়তানের জন্যে করে; 
খোদার জন্যে নয়। আমি চাই না যে, তুমি শয়তানের অংশীদারও হও। 
তুমি খোদাওয়ান্দের পিয়ালা ও শয়তানের পেয়ালা উভয়টি থেকে পান 
করতে পার না। (ক্রিস্থিউন ১০-২০-৩০) 

(৫) 'আ+মালে হাওয়ারিয়ীন' গ্রন্থে আছে, আমি এ মীমাংসা 
লিখেছিলাম যে, তারা শুধু দেবদেবীর কোরবানীর মাংস থেকে এবং 
ক্ঠরোধে নিহত জন্ত ও হারাম কর্ম থেকে নিজকে বাচিয়ে রাখবে। 
(আ'মাল২১২৫) 


এগুলো হচ্ছে আজকালকার বাইবেল সোসাইটিসমূহের মুদ্রিত 
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(৬) হে মুমিমনগণ, যখন তোমরা নামাযের জন্যে উঠ, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল 
ও হস্তসমূহ কনুই পথস্ত ধৌত কর এবং পদযুগল গিটসহ। যদি তোমরা 
অবপবিত্র হও, তবে সারা দেহ পবিত্র করে নাও এবং যদি তোমরা রদ হও, 
অথবা প্রবাসে থাক অথবা তোমাদের কেউ এ্াক-পায়খানা সেরে আসে 
অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর, অতঃপর পানি না পাও, তবে 
তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও- অধ স্বীয় মুখ-মণ্ডল ও 
হু মাটি দ্বারা মুছে ফেল। আল্লাহ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান 
না; কিন্তু তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় 
নেয়ামত পূর্ণ করতে চান -যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৭) 
তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামতের কথা সব্রণ কর, যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ 
হয়েছে এবং এ অঙ্গীকারকেও যা তোমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন, যখন 
তোমরা বলেছিলে £ আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। আল্লাহকে ভয় 
কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ অস্তরের বিষয় সম্পকে পুরোপুরি খবর রাখেন। (৮) 
হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষযদানের ব্যাপারে অবিচল 
থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার 
পরিত্যাগ করো না। সুবিচার কর। এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবতী। 
আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত। 
০১) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ 
তাদেরকে ক্ষমা ও মহান প্রতিদানের পরতিক্িতি দিয়েছেন। 





তওরাত ও ইন্জীলের উদ্ধৃতি। এতে বিস্তর পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পরও 
হুবহু কোরআনের বিধি-বিধানের অনুরূপ এ বিষয়বস্তগুলো অবশিষ্ট 
রয়েছে। 

কোরআনের বক্তব্যও এমনি £ “তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে 
মৃত জন্ত, রক্ত, শুকরের মাংস, যে জীব আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ 
করা হয়, কষ্ঠরোধে নিহত জন্ত/আঘাতজনিত কারণে মৃত জন্ত, উস্থান 
থেকে পতনে মৃত জন্ত, শিং এর আঘাতে মৃত জন্ত, হিংস্র জন্তুর ভক্ষণ 
করা মৃত জন্তু __তবে যদি তোমরা যবেহ করে পাক করে নিতে পার এবং 
এ জন্ত, যা দেবদেবীর যজ্ঞবেদীতে যবেহ করা হয়।” 


দেখুন আহবার ৬-১৮-১৯ পর্যস্ত। এখানে হারাম মহিলাদের একটি দীর্ঘ 
তালিকা দেয়া হয়েছে। তাদের অধিকাংশই সব মহিলা, যাদের কোরআন 
হারাম করেছে। এমন কি, ০--১| ৬ ৫৯ অর্থাৎ, দুই বোনকে 
একত্রে বিবাহ করাও হারাম এবং হায়েয অবস্থায় সহবাস হারাম হওয়াও 
বর্ণিত রয়েছে। এছাড়া বাইবেলে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, 
মৃততিপূজারী ও মুশরিকদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা অবৈধ। 
প্রচলিত তওরাতের ভাষা এরূপ £ 

“তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করবে না। তাদের পুত্রদের 
স্বীয় কন্যা দান করবে না এবং স্বীয় পুত্রদের জন্যে তাদের কন্যা গ্রহণ 
করবে না। কারণ, তারা আমার অনুসরণ থেকে আমার পুত্রের বিমুখ 
করে দিবে _যাতে তারা অন্য উপাস্যের উপাসনা করে। (এস্তেযনা 
৭-৩-৪) 

তফসীর মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, যবেহ করার ব্যাপারে ও 
বিবাহের ব্যাপারে পার্থক্য এই যে, যবেহ করা জন্ত উভয় পক্ষ থেকেই 
হালাল: আহলে কিতাবদের যবেহ করা জন্ত মুসলমানদের জন্যে হালাল 
এবং মুসলমানদের যবেহ করা জন্ত আহলে-কিতাবদের জন্যে হালাল কিন্ত 
মহিলাদের বিবাহের ব্যাপারটি এরূপ নয়। আহলে-কিতাবদের মহিলাকে 
বিবাহ করা মুসলমানদের জন্যে হালাল বটে, কিন্তু আহলে-কিতাবদের 
সাথে মুসলমান মহিলাদের বিবাহ হালাল নয়। 

আরেকটি বিষয় এই যে, যদি কোন মুসলমান কখনও ধর্মত্যাগী হয়ে 
ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান হয়ে যায়, তবে সে আহলে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত 
থাকবে নাঃ বরং সে হবে ধর্মত্যাগী। তার যবেহ করা জন্ত সর্বসম্মতিক্রমে 
হারাম। এমনিভাবে যে মুসলমান ইসলামের কোন একটি জরুরী ও অকাট্য 
বিষয় অস্বীকার করার কারণে ধর্মত্যাগী বলে সাব্যস্ত হয়, সে কোরআন ও 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) __এর প্রতি বিশ্বাসের দাবী করলেও ধর্মত্যাগী এবং তার 
যবেহ করা জন্ত হালাল নয়। অবশ্য অন্য কোন ধর্মাবলম্বী যদি স্বীয় ধর্ম 
পরিত্যাগ করে ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান হয়ে যায়, তবে সে আহলে-কিতাবদের 
অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার যবেহ করা জন্ত হালাল বলে গণ্য হবে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


৮ নং আয়াতের বিষয়বস্ত প্রায় এসব শব্দেই সূরা নেসায়ও বর্ণিত হয়েছে। 
পার্থক্য এতটুকু যে, সেখানে 464৯9180598 - 
বলা হয়েছিল এবং এখানে ৯:৪৮93$54৯ (4435 13529 - বলা 


হয়েছে। এ দুটি আয়াতে শব্দ আগে পিছে করার একটি সূক্ষ্ম কারণ 
“বাহ্রে-মুহীত' কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই £ 


৩১৪ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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স্বভাবতঃ দুটি কারণই মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারে বাধা-প্রদান এবং 
অন্যায় ও অবিচারে প্ররোচিত করে। (এক) নিজের অথবা বন্ধু বান্ধব ও 
আত্মীয়-স্বজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। (দুই) কোন ব্যক্তির প্রতি শক্রতা ও 
মনোমালিন্য। সূরা নেসার আয়াতে প্রথমোক্ত কারণের উপর ভিত্তি করে 
সুবিচারের আদেশ দেয়া হয়েছে এবং সূরা মায়েদার আলোচ্য আয়াতে 
শেষোক্ত কারণ হিসেবে বক্তব্য রাখা হয়েছে। 

এ কারণেই, সুরা-নেসার পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে - 

89950191259 _অর্াৎন্যায়বিচারে 

অধিষ্ঠিত থাক, যদিও তা স্বয়ং তোমাদের অথবা তোমাদের পিতামাতা ও 
আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধ যায়। সূরা মায়েদার আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 
বাক্যের পর বলা হয়েছে 1১:৫%65450554৮৫258045 - 
অর্থাৎ, কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেমন তোমাদেরকে ন্যায়বিচারে 
পশ্চাদপদ হতে উদবুদ্ধ না করে। 

অতএব, সুরা নেসার আয়াতের সারমর্ম এই যে, ন্যায় ও সুবিচারের 
ক্ষেত্রে নিজের এবং পিতা-মাতা ও আত্তীয়-স্বজনেরও পরওয়া কারো না। 
যদি ন্যায় বিচার তাদের বিরুদ্ধে যায়, তবে তাতেই কায়েম থাক। সূরা 
মায়েদার আয়াতের সারমর্ম এই যে, ন্যায় ও সুবিচারের ক্ষেত্রে কোন শত্রর 
শক্রতার কারণে পশ্চাদপদ হওয়া উচিত নয় যে, শত্রুর ক্ষতি সাধনের 
উদ্দেশে সুবিচারের পরিবর্তে অবিচার শুরু করবে। 

এ কারণেই সূরা নেসার আয়াতে ৯5 অর্থাৎ, 'ইনসাফ'কে অগ্থে 
উল্লেখ করে বলা হয়েছে - 46৮৯-3$09% 
এবং সুরা মায়েদার আয়াতে 4 - কে অগ্ে উল্লেখ করে বলা হয়েছে 

1:8৮ 465448 (1935 13,3 অবশ্য উভয় আয়াত পরিণামের 
দিক দিয়ে একই উদ্দেশ প্রকাশ করে। কেননা, যে ব্যক্তি সুবিচারের জন্য 
দণ্ডায়মান হবে, সে আল্লাহ্‌র জন্যেই দণ্ডায়মান হবে এবং সে সুবিচারই 
করবে। কিন্তু নিজের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি লক্ষ্য রাখার ক্ষেত্রে এরূপ 
ধারণা হতে পারে যে, এসব সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য রাখাও তো আল্লাহ্‌র 
জন্যই। তাই এখানে 4৯-5 শব্দটি অগ্ে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে 
যে, সুবিচারের বিপক্ষে কারও প্রতি লক্ষ্য রাখা আল্লাহ্‌র জন্যে হতে পারে 
না। সূরা মায়েদায় শক্রদের সাথে ন্যায় বিচারের নির্দেশ দিতে গিয়ে 4 
শব্দটি অগ্রে এনে মানব স্বভাবকে ভাবাবেগের কবল থেকে দূরে রাখা 
হয়েছে। অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ্র জন্যে দণ্ডায়মান হয়েছ। এর অনিবার্য 
ফলশ্ৰুতি হিসেবে শত্রুদের সাথেও ন্যায় বিচার কর। 

মোটকথা এই যে, সূরা নেসা ও সূরা মায়েদার উভয় আয়াতে দুটি 
বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (এক) শত্র-মিত্র নির্বিশেষে সবার ব্যাপারে 
ন্যায় ও সৃবিচারে অটল থাক। আত্ীয়তার প্রতি লক্ষ্য করে অথবা কারও 
শক্রতা পরবশ হয়ে এতে দুর্বলতা প্রদর্শন করা উচিত নয়। (দুই) সত্য 
সাক্ষ্য এবং সত্য কথা প্রকাশ করতে পিছপা হবে না - যাতে বিচারকবর্গ 
সত্য ও বিশুদ্ধ রায় দিতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। 

সত্য সাক্ষ্য দিতে ত্রটি না করার প্রতি কোরআন পাক অনেক আয়াতে 
বিভিন্ন ভঙ্গিতে জোর দিয়েছে। এক আয়াতে অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে 
নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ 4452925৩484 
অর্থাৎ, সাক্ষ্য গোপন করো না। যে সাক্ষ্য গোপন করে, তার অন্তর পাপী। 





এতে প্রমাণিত হয় যে, সত্য সাক্ষ্য দেয়া অপরিহার্য কর্তব্য এবং সাক্ষ্য 
গোপন করা কঠোর গোলাহ্‌। 

কিন্তু যে বিষয়টি মানুষকে সত্য সাক্ষ্য দিতে বাধাদান করে, কোরআন 
পাক তার প্রতিও লক্ষ্য রেখেছে। বিষয়টি এই যে, সাক্ষীকে বার বার 
আদালতে হাজিরা দিতে হয় এবং অনর্থক নানা ধরনের হয়রানীরও 
সম্মুখীন হতে হয়। ফলে সাধারণ লোক সাক্ষীর তালিকাভূক্ত হওয়াকে 
সাক্ষাৎ বিপদ বলে মনে করে। নিজের কাজ কারবার তো নষ্ট হয়ই; 
তদুপরি অর্থহীন যাতনাও ভোগ করতে হয়। 


এ কারনেই কোরআন পাক সত্য সাক্ষ্য দেয়াকে অপরিহার্য কর্তব্য 
সাব্যস্ত করার সাথে সাথে এ কথাও ঘোষণা করেছে যে, 385; 
৩৮ অর্থাৎ, মোকদ্দমার বিবরণ লিপিবদ্ধকারী ও সাক্ষ্যদাতার কোন 
ক্ষতি করা যাবে না। 


আজ-কালকার আদালত ও মোকদ্দমাসমূহের খোজ নিলে দেখা যাবে 
যে, অকুস্থলের সত্য সাক্ষী খুব কমই পাওয়া যায়। সাক্ষীদের তালিকাভুক্ত 
হওয়ার ভয়ে জ্ঞানী ও ভদ্র ব্যক্তিরা কোথাও দুর্ঘটনার আঁচ পেলে দ্রুত 
সেখান থেকে পলায়ন করে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই বানোয়াট সাক্ষীর দ্বারা 
মামলা দাড় করানো হয়। এর ফল তাই দীড়াতে পারে, যা আজকাল 
আমরা দিবারাত্র প্রত্যক্ষ করে থাকি। শতকরা-দশ পাচটি মোকদ্দমারও 
ন্যায় ও সুবিচারভিত্তিক রায় হতে পারে না। এ ব্যাপারে আদালতকে দোষ 
দেয়া যায় না। কারণ, তারা প্রাপ্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই রায় দিতে বাধ্য। 

সাধারণতঃ এ মারাত্বক ভুলটির প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। 
যদি সাক্ষীদের সাথে ভদ্র ব্যবহার করা হতো এবং তাদেরকে বার বার 
পেরেশান করা না হতো, তবে কোরআনী শিক্ষা অনুযায়ী কোন সত্যবাদী 
লোক সাক্ষ্যদান থেকে বিরত থাকতো না। কিন্ত বাস্তবে হচ্ছে এই যে, যে 
পুলিশ মোকদ্দমার প্রাথমিক তদন্ত করে, সে-ই বার বার ডেকে সাক্ষীকে 
এমনভাবে পেরেশান করে দেয় যে, সে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে কোন 
ঘোকদ্দমার সাক্ষী না হওয়ার জন্যে ছেলেদেরকেও ওছিয়ত করে যেতে 
বাধ্য হয়। এরপর যদি মোকদ্দমা আদালতে পৌছে, তবে তারিখের পর 
তারিখ পড়তে থাকে। প্রতি তারিখেই নিরপরাধ সাক্ষীকে হাজিরা দেয়ার 
সাজা ভোগ করতে হয়। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকাররূপে আইনের 
এ দীর্ঘসূত্রিতা আমাদের আদালতসমূহকে নোংরা করে রেখেছে। হেজায ও 
অন্যান্য কতিপয় দেশে প্রচলিত প্রাচীন সাদা-সিধা বিচার পদ্ধতিতে 
একদিকে যেমন মোকদ্দমার প্রাচুর্য নাই, অন্যদিকে তেমনি সাক্ষীদের 
পক্ষে সাক্ষদানও কষ্টকর নয়। 

মোটকথা এই যে, সাক্ষ্যদান পদ্ধতি ও বিচার পদ্ধতিকে কোরআনী 
শিক্ষা অনুযায়ী গড়ে তোলা হলে এর বরকত আজও দেখা যেতে পারে। 
কোরআন একদিকে ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত লোকদের উপর সত্য সাক্ষ্যদান 
অপরিহার্য সাব্যস্ত করেছে এবং অপরদিকে সাক্ষীদেরকে অকারণে উত্যক্ত 
না করতে এবং যথাসম্ভব কম সময়ে বয়ান নিয়ে ছেড়ে দিতে নির্দেশ জারি 
করেছে। 

পরীক্ষার নম্বর, সনদ-সার্টিফিকেট ও নির্বাচনের ভোট দান সবই 
সাক্ষ্ের অন্তর্ভুক্ত £ পরিশেষে এখানে আরও একটি বিষয় জানা জরুরী। 
তা এইযে, আজকাল শাহাদত তথা সাক্ষ্যদানের যে অর্থ সর্বসাধারণের 
মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তা শুধু যামলা-মোকদ্দমায় কোন বিচারকের 
সামনে সাক্ষ্য দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহর 


৩১৫ সূরা আল-মায়েদাহ rie 





পরিভাষায় “শাহাদত' শব্দটি আরও ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
উদাহরণতঃ যদি ডাক্তার কোন রোগীকে সাটিফিকেট দেয় যে, সে কর্তব্য 
পালনের যোগ্য নয় কিংবা চাকুরী করার যোগ্য নয়, তবে এটিও একটি 
শাহাদত। এতে বাস্তব অবস্থার খেলাফ যদি কিছু লেখা হয়, তবে তা মিথ্যা 
সাক্ষ্য হয়ে কবিরা গোনাহ্‌ হবে। 

এমনিভাবে পরীক্ষার্থীদের লিখিত খাতায় নম্বর দেয়াও একটি শাহাদত। 
যদি ইচ্ছাপূর্বক কিংবা শৈথিল্যভরে কম বা বেশী নম্বর দেয়া হয়, তবে 
তাও মিথ্যা সাক্ষ্ের অন্তর্ভুক্ত হারাম ও কঠোর পাপ বলে গণ্য হবে। 

উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে সনদ ও সার্টিফিকেট বিতরণের অর্থ এ বিষয়ে 
সাক্ষ্য দেয়া যে, তারা সংশ্লিষ্ট কাজের পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছে। যদি 
সনদধারী ব্যক্তি বাস্তবে এরূপ না হয়, তবে সার্টিফিকেট ও সনদে 
স্বাক্ষরদাতা সবাই মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অপরাধে অপরাধী হয়ে যাবে। 

এমনিভাবে আইন সভা, কাউন্সিল ইত্যাদির নির্বাচনে ভোট দেয়াও 
এক প্রকার সাক্ষ্যদান। এতে ভোটদাতার পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দেয়া হয় যে, 
আমার মতে এ ব্যক্তি ব্যক্তিগত যোগ্যতা, সততা ও বিশৃস্ততার দিক দিয়ে 
জাতির প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য। 

এখন চিন্তা করুন, আমাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে কয়জন এমন 
আছেন, যাদের বেলায় এ সাক্ষ্য সত্য ও বিশুদ্ধ হতে পারে? দুর্ভাগ্যের 
বিষয়, আমাদের জনগণ নির্বাচনকে একটি হার-জিতের খেলা মনে করে 
রেখেছে। এ কারণে কখনও পয়সার বিনিময়ে ভোটাধিকার বিক্রয় করা 
হয়, আবার কখনও চাপের মুখে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা হয়। আবার 
কখনও সাময়িক বন্ধুত্ব এবং সস্তা অঙ্গীকারের ভরসায় একে ব্যবহার করা 
হয়। 

অন্যের কথা কি বলব, লেখাপড়া জানা ধার্মিক মুসলমানও আযোগ্য 
প্রার্থীকে ভোট দিতে গিয়ে কখনও চিন্তা করেন না যে, সে মিথ্যা সাক্ষ্য 
দিয়ে খোদায়ী অভিশাপ ও শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাচ্ছে। 

কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্যে ভোট দেয়ার 
দ্বিতীয় একটি দিক রয়েছে __যাকে শাফায়াত বা সুপারিশ বলা হয়। 
ভোটদাতা ব্যক্তি যেন সুপারিশ করে যে, অমুক প্রার্থীকে প্রতিনিধিত্ব দান 
করা হোক। কোরআনের ভাষায় এ সম্পর্কিত নির্দেশ পূর্বেই বর্ণিত 





হয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে £ 


অর্থাৎ, যে ব্যক্তি উত্তম ও সত্য সুপারিশ করবে, যার জন্যে সুপারিশ 
করে, তাকে তার পুণ্য থেকে অংশ দেয়া হবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ ও মিথ্যা 
সুপারিশ করবে, সে তার মন্দ কর্মের অংশ পাবে। 

এর ফলশ্রুতি এই যে, এ প্রার্থী নির্বাচিত হয়ে তার কর্মজীবনে যেসব 
ভ্রান্ত ও অবৈধ কাজ করবে, তার পাপ ভোটদাতাও বহন করবে। 

শরীয়তের দৃষ্টিতে ভোটের তৃতীয় দিক হচ্ছে ওকালতির দিক। অর্থাৎ, 
ভোটদাতা প্রার্থীকে নিজ প্রতিনিধিত্বের জন্যে উকিল নিযুক্ত করে। কিন্তু এ 
ওকালতি যদি ভোট দাতার ব্যক্তিগত অধিকার সম্পর্কে হতো এবং এর 
লাভ-লোকসান কেবল মাত্র সে-ই পেত, তবে এর জন্যে সে নিজেই দায়ী 
হতো, কিন্তু এখানে ব্যাপারটি তেমন নয়। কেননা, এ ওকালতি এমনসব 
অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত যাতে তার সাথে সমগ্র জাতিও শরীক। কাজেই 
কোন অযোগ্য ব্যক্তিকে স্বীয় প্রতিনিধিত্বের জন্যে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত 
করলে গোটা জাতির অধিকার খর্ব করার পাপও ভোটদাতার কীধে চেপে 
বসবে। 


মোটকথা, আমাদের ভোটের তিনটি দিক রয়েছে। (এক) সাক্ষ্যদান,. 


(দুই) সুপারিশ করা এবং (তিন) সম্মিলিত অধিকার সম্পর্কে ওকালাত-__ 


করা। এ তিনটি ক্ষেত্রে সং, ধর্মভীরু ও যোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দান করা 
যেমন বিরাট ছোয়াবের কাজ এবং এর সুফল যেমন ভোটদাতাও প্রাপ্ত হয়, 
তেমনি আযোগ্য ও অধর্মপরাফ়ণ ব্যক্তিকে ভোট দেয়া, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, 
মন্দ সুপারিশ এবং অবৈধ ওকালতির অন্তর্ভুক্ত এবং এর মারাত্মক 
ফলাফলও ভোটদাতার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে। 

তাই ভোটদানের পূর্বে প্রার্থী সংশ্লিষ্ট কাজের যোগ্যতা রাখে কিনা এবং 
সে সৎ ও ধর্মভীরু কিনা, তা যাচাই করে দেখা প্রত্যেকটি মুসলমান 
ভোটারের অবশ্য কর্তব্য। শৈথিল্য ও ওদাসীন্যবশতঃ অকারণে বিরাট 
পাপের ভাগী হওয়া উচিত নয়। 
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(১০) যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার নিদশনাবলীকে মিথ্যা বলে, তারা 
দোযখী। (১১) হে মুমিনগণ, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, 
যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের দিকে স্বীয় হস্ত প্রসারিত করতে সচেষ্ট 
হয়েছিল, তখন তিনি তাদের হস্ত তোমাদের থেকে প্রতিহত করে দিলেন। 
আল্লাহকে ভয় কর এবং মুমিনদের আল্লাহ্র উপরই ভরসা করা উচিত। 
(১২) আল্লাহ বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং 
আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন সর্দার নিযুক্ত করেছিলাম। আল্লাহ বলে 
দিলেন £ আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। যদি তোমরা নামায প্রতিষ্ঠিত কর, 
যাকাত দিতে থাক, আমার পয়গমবরদের প্রতি বিশ্বাস রাখ, তাঁদের সাহাযা 
কর এবং আল্লাহকে উত্তম পদ্থায় খণ দিতে থাক, তবে আমি অবশ্যই 
তোমাদের গোনাহ দূর করে দিব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে উদ্যানসমূহে 
প্রবিষ্ট করব, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নিঝারিলীসমূহ প্রবাহিত হয়। 
অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যাক্তি এরপরও কাফের হয়, সে 
নিষ্চিতই সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। (১৩) অতএব, তাদের 
অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন আমি তাদের উপর অভিসম্পাত করেছি এবং 
তাদের অস্তরকে কঠোর করে দিয়েছি। তারা কালামকে তার স্থান থেকে 
বিচ্যুত করে দেয় এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা তা 
থেকে উপকার লাভ করার বিষয়টি বিস্মৃত হয়েছে। আপনি সবর্দা তাদের 
কোন না কোন প্রতারণা সম্পর্কে অবগত হতে থাকেন, তাদের অল্প 
কয়েকজন ছাড়া। অতএব, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং যাজনা 


করুন| আল্লাহ অনুহকারীদেরকে ভালবাসেন। 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


সূরা মায়েদার পূর্বোল্লেখিত সপ্তম আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
মুসলমানদের কাছ থেকে একটি অঙ্গীকার নেয়ার এবং তাদের তা মেনে 
নেয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন £ 
55985865545 
BMP TSS 
এ অঙ্গীকারটি হচ্ছে আল্লাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্য ও শরীয়তের 
বিধি-বিধান মেনে চলার অঙ্গীকার। এর পারিভাষিক শিরোনাম কলেমা 
“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ” উচ্চারণকারী প্রতিটি মুসলমান 
এ অঙ্গীকারের অধীন। এর পরবর্তী আয়াতে অঙ্গীকারের কয়েকটি প্রধান 
দফা অর্থাৎ, শরীয়তের বিশেষ বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। তাতে 
শক্ত-মিত্র নিবিশেষে সবার জন্যে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার এবং 
ক্ষমতারোহণের পর শক্দের প্রতি প্রতিশোধের পরিবর্তে সুবিচার ও 
উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এ অঙ্গীকারটিও আল্লাহ্‌ তা'আলার 
একটি বড় নেয়ামত। এ কারণেই 243510533 বলে তার 
বৰ্ণনা শুরু করা হয়েছে। 
আলোচ্য আয়াতটিকেও আবার  %4414051%933। বাক্য 
দ্বারা শুরু করে বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা উপরোক্ত অঙ্গীকার পূর্ণ 
করার কারণে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে শক্তি, 
উন্নতি ও উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে শত্রদের কলা 
কৌশলকে সফল হতে দেননি। 


এ আয়াতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শক্ররা বার বার 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও মুসলমানদেরকে হত্যা, লুষ্ঠন ও ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে 
ফেলার যেসব পরিকল্পনা করে, সেগুলো আল্লাহ ব্যর্থ করে দেন। বলা 
হয়েছে £ একটি সম্প্রদায় তোমাদের প্রতি হস্ত প্রসারিত করার চিন্তায় লিপ্ত 
ছিল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের হস্তকে প্রতিহত করে দিয়েছেন। 
ইসলামের ইতিহাসে সামগ্রিকভাবে কাফেরদের পরিকল্পনা ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হওয়ার অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। কিন্তু তফসীরবিদগণ এ 
আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কিছু সংখ্যক বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও 
উল্লেখ করেছেন। উদাহরণতঃ মুসনাদে-আবদুর রাজ্জাকে হযরত জাবের 
(রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছেঃ 

কোন এক জেহাদে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম এক জায়গায় 
অবস্থান করছিলেন। বিস্তৃত ময়দানের বিভিন্ন অংশে সাহাবীগণ বিশ্রাম 
গ্রহণ করতে লাগলেন। এদিকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি গাছের ডালে 
তরবারি ঝুলিয়ে তার নীচে শুয়ে পড়লেন। শত্রুদের মধ্য থেকে জনৈক 
বেদুঈন সুযোগ বুঝে ভার দিকে ধাবিত হয়ে প্রথমেই তরবারিটি হস্তগত 
করে ফেলল। অতঃপর তার দিকে তরবারী উচিয়ে বলল £ আমার কবল 
থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে? 


রসূলুল্লাহ (সাঃ) চকিতে উত্তর দিলেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা। আগন্তক 
আবার তার বাক্য পুনরাবৃত্তি করল। তিনিও নিশ্চিন্তে বললেন £ আল্লাহ্‌ 
তা" আলা। কয়েকবার এরূপ কথাবার্তা হওয়ার পর অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে 
আগন্তক তরবারী কোষবন্ধ করতে বাধ্য হল। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
সাহাবীগণকে ডেকে ঘটনা শুনালেন। আগন্তক বেদুঈন তখনও তার 


৩১৭ সূরা আল-মায়েদাহ্‌ 


LAM 





পাশেই উপবিষ্ট ছিল। তিনি তাকে কিছুই বললেন না।- (ইবনে-কাসীর) 

কোন কোন সাহাবী থেকে এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে 
যে, ইহুদী কা’ব ইবনে আশরাফ একবার রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে স্বগৃহে 
দাওয়াত করে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় 
রসূলকে যথাসময়ে এ সংবাদ দিয়ে শত্রুর ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন। - 
(ইবনেকাসীর) 

হযরত মুজাহিদ, ইকরিমা (রাঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, 
একবার এক মোকদ্দমার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বনী-নুযায়রের 
ইহুদীদের বস্তিতে গমন করেন। তারা তাকে একটি প্রাচীরের নীচে বসতে 
দিয়ে কথাবর্তায় ব্যাপৃত রাখে। অপর দিকে আমর ইবনে জাহশ নামক 
এক দুরাত্মাকে নিয়োগ করা হয় প্রাচীরের পিছন দিক থেকে উপরে উঠে 
একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড তার উপর গড়িয়ে দেয়ার জন্য। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
স্বীয় পয়গমুরকে তাদের সংকল্পের কথা জানিয়ে দেন এবং তিনি 
তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে প্রস্থান করেন। - (ইবনে-কাসীর) 


এসব ঘটনায় কোন বৈপরীত্য নাই __সবগুলোই আলোচ্য আয়াতের 


সাক্ষী হতে পারে। আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও মুসলমানদের অদৃশ্য 
হেফাযতের কথা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছেঃ 
54901 55480599595 এতে প্রথমতঃ বলা 
হয়েছে যে, আল্লাহ্র নেয়ামত লাভ করা একমাত্র রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর 
বৈশিষ্ট্য নয়, বরং এ সাহায্য ও অদৃশ্য হেফাযতের আসল কারণ হচ্ছে 
তাকওয়া তথা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা। যে কোন জাতি অথবা ব্যক্তি 
যে কোন সময় যে কোন স্থানে এ দু'টি গুণ অবলম্বন করবে, আল্লাহ্‌ 
তা’আলার পক্ষ থেকে তারই এভাবে হেফাযত ও সংরক্ষণ করা হবে। 
আলোচ্য বাক্যটিতে পূর্ববর্তী আয়াত সমষ্টির সাথেও সংযুক্ত করা 
যায়, যাতে চরম শক্রদের সাথেও সদ্যুবহার ও সুবিচার করার নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে। তখন এদিকে ইঙ্গিত হবে যে, এহেন ঘোর শত্রুদের সাথে 
স্যুবহার ও উদারতার শিক্ষা বাহ্যতঃ একটি রাজনৈতিক ভ্রান্তি এবং 
শক্রদেরকে দুঃসাহসী করে তোলার নামাস্তর। তাই এ বাক্যে 
মুসলমানদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা যদি খোদাতীরু ও 
আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকারী হও, তবে এ উদারতা ও সদ্যুবহার তোমাদের 
জন্যে মোটেই ক্ষতিকর হবে না, বরং তা শক্তদেরকে বিরুদ্ধাচরণে 
দু'সোহসী করার পরিবর্তে তোমাদের প্রভাবাধীন ও ইসলামের নিকটবর্তী 
করার কারণ হবে। এছাড়া খোদাভীতিই মানুষকে অঙ্গীকার মেনে চলতে 
বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক থেকে বাধ্য করতে পারে। যেখানে খোদাতীতি 
নাই, সেখানে অঙ্গীকারের দশা তাই হয়, যা আজকাল সাধারণ মানুষের 
মধ্যে দেখা যায়। এ কারণে পূর্ববর্তী যে আয়াতে অঙ্গীকারের কথা বলা 
হয়েছিল, সেখানে আয়াতের শেষাংশে 28155 (আল্লাহকে ভয় কর) 
বলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে এ বাক্যটি আবার উল্লেখ করা হয়েছে। 
এছাড়া সম্পূর্ণ আয়াতে এদিকেও ইশারা করা হয়েছে যে, মুসলমানদের 
বিজয় ও সাফল্য শুধু বাহ্যিক সমরোপকরণের উপর মোটেও নির্ভরশীল 
নয়, বরং তাদের আসল শক্তি তাকওয়া ও আল্লাহ্র মধ্যেই নিহিত। 
আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, বনী-ইসরাঈল দুর্াগ্যবশতঃ এসব 
সুস্পষ্ট নির্দেশের প্রতি কর্ণপাত করেনি এবং অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ 
করে। ফলে আল্লাহ্‌ তা’ আলা তাদেরকে বিভিন্ন আযাবে নিক্ষেপ করেন। 
বনী ইসরাঈলের প্রতি কুকর্ম ও অবাধ্যতার ফলে দুই প্রকার আযাব 








নেমে আসে। (এক) বাহ্যিক ও ইন্দ্রিয়গ্রা্য আযাব। যেমন রক্ত, ব্যাঙ 
ইত্যাদির বৃষ্টি বর্ষণ, প্রস্তর বর্ষণ, ভূমি উলটিয়ে দেয়া ইত্যাদি। এগুলো 
কোরআন পাকের অনেক আয়াতে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। 


(দুই) আত্মিক আযাব। অর্থাৎ, অবাধ্যতার ফলে তাদের অস্তর ও 
মস্তি্ষ বিকৃত হয়ে যায়। তাতে চিন্তা-ভাবনা ও বুঝার ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। 
ফলে তারা পাপের পরিণামে আরও পাপে লিপ্ত হতে থাকে। 


এরশাদ হচ্ছে “আমি বিশ্বাসঘাতকতা ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করার সাজা 
হিসেবে তাদেরকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলাম এবং তাদের 
অন্তরকে কঠোর করে দিলাম।" ফলে এখন এতে কোন কিছুর সংকুলান 
রইল না। রহমত থেকে দুরে পড়া এবং অন্তরের কঠোরতাকেই সূরা 
মুতাফৃফিফীনে ‘মরিচা’ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে _ “কোরআনী 
আয়াত ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করার কারণ এই যে, তাদের 
অন্তরে পাপের কারণে “মরিচা” পড়ে গেছে।'' 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক হাদীসে বলেনঃ 

মানুষ প্রথমে যখন কোন পাপ কাজ করে, তখন তার অন্তরে একটি 
কাল দাগ পড়ে। এর অনিষ্ট সর্বদাই সে অনুভব করে, যেমন পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন কাপড়ে কাল দাগ লেগে গেলে তা দৃষ্টিকে সব সময়ই কষ্ট দেয়। 
এরপর যদি সে সতর্ক হয়ে তওবা করে এবং ভবিষ্যতে পাপ না করে, 
তবে এ দাগ মিটিয়ে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে যদি সে সতর্ক না হয় এবং 
উপধুঁপরি পাপ কাজ করেই চলে, তবে প্রত্যেক গোনাহ্‌র কারণে একটি 
করে কাল দাগ বেড়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তার অস্তর কাল দাগে 
আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তখন তার অস্তরের অবস্থা এ পাত্রের মত হয়ে যায়, যা 
উপুড় করে রাখা হয় এবং কোন জিনিস রাখলে তৎক্ষণাৎ বের হয়ে আসে। 
পরে পাত্রে কিছু থাকে না। ফলে কোন সৎ ও পুণ্যের বিষয় তার অস্তরে 
স্থান পায় না। তখন তার অন্তর $৩ £১১ ৬১ 4১৮৫) কোন 
পুণ্য কাজকে পুণ্য এবং মন্দ কাজকে মন্দ মনে করে না। বরং ব্যাপার 
উল্টো হয়ে যায়। অর্থাৎ, দোষকে গুণ, পুণ্যকে পাপ এবং পাপকে ছোয়াব 
মনে করতে থাকে এবং অবাধ্যতায় বেড়েই চলে। এটা হচ্ছে তার পাপের 
নগদ সাজা- যা সে ইহকালেই লাভ করে। 

বনী-ইরাঈলরা অঙ্গীকার ভঙ্গের নগদ সাজা এই লাভ করে যে, যুক্তির 
সর্ববৃহৎ উপায় আল্লাহর রহমত থেকে তারা দূরে পড়ে যায় এবং অস্তর 
এমন পাষাণ হয়ে যায় যে, আল্লাহ্র কালামকে তারা ্বস্থান থেকে ঘুরিয়ে 
দেয় অর্থাৎ, আল্লাহর কালামে পরিবর্তন করে। কখনও শব্দে, কখনও 
অর্থে এবং কখনও তেলাওয়াতে পরিবর্তন করে। পরিবর্তনের এ 
প্রকারগুলো কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আজকাল পাশ্চাত্যের 
কিছু সংখ্যক সরী্টানও একথা কিছু কিছু স্বীকার করে। - (তফসীরে 
ওসমানী) 

খ্ৰীষ্টান সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা £ এ আয়াতে 
আল্লাহ্‌ তা’ আলা স্রষ্টানদের অঙ্গীকার ভঙ্গের সাজা বর্ণনা করে বলেছেন 
যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ, বিদ্বেষ ও শক্রুতা সঞ্চারিত করে 
দেয়া হয়েছে __যা কেয়ামত পর্যস্ত অব্যাহত থাকবে। 

আজকালকার ব্বীষ্টানদেরকে পরস্পর এক্যবদ্ধ দেখে আয়াতের 
সত্যতায় সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। উত্তর এই যে, আয়াতে প্রকৃত 
ীষ্টানদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যারা ধর্মকর্ম ত্যাগ করে নাস্তিক হয়ে 
গেছে, তারা প্রকৃত পক্ষে খৃষ্টানদের তালিকাভূক্ত নয় _ যদিও 
জাতিগতভাবে তারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টান নামেই অভিহিত করে। এমন 
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(১৪) যারা বলে £ আমরা নাছারা, আমি তাদের কাছ থেকেও তাদের 
অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। অতঃপর তারাও থে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিল, তা 
থেকে উপকার লাভ করা ভুলে গেল। অতঃপর আমি কেয়ামত পযন্ত 
তাদের মধ্যে পারস্পারিক শক্রতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি 
অবশেষে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন। 
(১৫) হে আহলে-কিতাবগণ ৷ তোমাদের কাছে আমার রাসূল আগমন 
করেছেন। কিতাবের যেসব বিষয় তোমরা গোপন করতে, তিনি তার মধ্য 
থেকে অনেক বিষয় প্রকাশ করেন এবং অনেক বিষয় মানা করেন। 
তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এসেছে এবং একটি সমুজ্জ্বল গ্রন্থ। 
(১৬) এর দ্বারা আল্লাহ যারা তীর সন্তষ্টি কামনা করে, তাদেরকে নিরাপত্তার 
পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশ দ্বারা অন্ধকার থেকে বের 
করে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল পথে পরিচালনা করেন। 
০৭) নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলে, মসীহ ইবনে মরিয়যই আল্লাহ। 
আপনি জিজ্ঞেস করুন, যদি তাই হয়, তবে বল- যদি আল্লাহ মসীহ ইবনে 
মরিয়ম, তার জননী এবং ভূমণ্ডলে যারা আছে, তাদের সবাইকে ধ্বংস 
করতে চান, তবে এমন কারও সাধ্য আছে কি যে আল্লাহর কাছ থেকে 
তাদেরকে বিন্দুমাত্রও বাচাতে পারে? নভোমণ্ডল, ভূমগ্ডল ও এতদুভয়ের 
মধ্যে যা আছে, সবকিছুর উপর আল্লাহ্‌ তা অলারই আধিপত্য । তিনি যা 
ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। আল্লাহ সবকিছুর উপর শক্তিমান । 





খ্ৰীষ্টানদের মধ্যে যদি ধর্মীয় বিদ্বেষ ও পারম্পরিক শত্রুতা না থাকে, তবে তা 
আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয়। কেননা, ধর্মের ভিত্তিতেই বিভেদ ও 
বিদ্বেষ হতে পারত। যখন তাদের ধর্মই নাই, তখন বিভেদ কিসের। যারা 
ধর্মগত দিক দিয়ে খ্ৰীষ্টান, আয়াতে তাদের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। 
এরাপ ব্ীষ্টানদের মতভেদ সর্বজনবিদিত। 


বায়যাতীর টাকায় তাইসীর গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 
বষ্টানদের মধ্যে আসলে তিনটি সম্প্রদায় রয়েছে। (এক) নিস্তরিয়া। এরা 
ঈসা (অচ)-কে আল্লাহর পুর বলে। (নুই) ইয়াকুবিয়। এরা ইসাকে 
খোদার সাথে এক মনে করে। (তিন) মালকাইয়া। এরা ঈসা (আঃ)-কে 
তিন খোদার অন্যতম খোদা বলে বিশ্বাস করে। 

যেখানে মৌলিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এত বড় মতানৈক্য, সেখানে 
পারস্পরিক শত্রুতা অপরিহার্য। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াতে সবষ্টানদের একটি উক্তির খণ্ডন করা হয়েছে__ যা 
তাদের একদলের ধর্ম বিশ্বাসও ছিল। অর্থাৎ, হযরত মসীহ (আঃ) 
(মা' আযাল্লাহ) হুবহু আল্লাহ্‌ তাআলা। কিন্ত যে যুক্তি দ্বারা বিষয়টির খণ্ডন 
করা হয়েছে, তাতে খ্রীষ্টানদের সব দলের একত্ববাদ বিরোধী ভ্রান্ত 
বিশ্বাসেরই খণ্ডন হয়ে যায়, তা মসীহ্‌ (আঃ)-এর খোদার সন্তান হওয়া 
সংক্রান্ত বিশ্বাসই হোক অথবা তিন খোদার অন্যতম খোদা হওয়ার বিশ্বাসই 
হোক। 

এস্থলে হযরত মসীহ ও তার জননীকে উল্লেখ করার মধ্যে দু'টি রহস্য 
থাকতে পারে। (এক) আল্লাহ্‌ তাআলার সামনে মসীহ (আঃ)-এর এ 
অক্ষমতা যে, তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারেন না এবং যে জননীর 
খেদমত ও হেফাযত তার কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়, সে জননীকেও রক্ষা 
করতে পারেন না। (দুই) এতে এ সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসও খণ্ডন করা 
হয়েছে, যারা মরিয়মকে তিন খোদার অন্যতম খোদা বলে বিশ্বাস করে। 
এস্থলে হযরত মসীহ ও মরিয়মের মৃত্যুকে ধরে নেয়ার পর্যায়ে উল্লেখ 
করা হয়েছে। অথচ কোরআন অবতরণের সময় হযরত মরিয়মের মৃত্যু 
ধরে নেয়ার পর্যায়ে ছিল না; বরং বাস্তবেই মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল। এর এক 
কারণ ৬45 অর্থাৎ, আসলে হযরত মসীহ (আঃ)-এর মৃত্যুকে ধরে 
নেয়ার পর্যায়ে বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য ছিল। অতঃপর জননীর মৃত্যুকেও 
একই ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে_যদিও তার মৃত্যু আগেই হয়ে 
গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে একথাও বলা যায় যে, আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, 
আমি মরিয়মকে যেমন মৃত্যুদান করেছি, তেমনি হযরত মসীহ ও অন্যান্য 
সৃষ্টজীবের মৃত্যুও আমারই হাতে। /4/4% বাবে ্বীষ্টানদের এ 
ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণকেও খণ্ডন করা হয়েছে। কেননা, হযরত মসীহ্‌কে 
খোদা মনে করার আসল কারণ তাদের মতে এই ছিল যে, তিনি জগতের 
সাধারণ নিয়মের বিপরীতে পিতা ছাড়া শুধুমাত্র গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ 
করেছেন। তিনি মানুষ হলে নিয়মানুযায়ী পিতা-মাতা উভয়ের মাধ্যমে 
জন্মগ্রহণ করতেন। 

আলোচ্য বাক্যে এর উত্তর দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা যাকে 
ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। যেমন, ৬০ 
(9৩4৪4055 আয়াতে এ সন্দেহই নিরসন করা হয়েছে। অর্থাৎ, 
খোদার সাধারণ নিয়মের বাইরে মসীহ্‌ (আঃ)-কে সৃষ্টি করা তার খোদা 
হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না। 


৩১৯ সুরাআল-মায়েদাহ লহ 
৯৯৯৯০৯১০৬৬৭ 
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(১৮) ইহুদী ও স্রষ্টানরা বলে, আমরা আল্লাহ্‌র সন্তান ও তার প্িয়জন। 
আপনি বলুন, তবে তিনি তোমাদেরকে পাপের বিনিময়ে কেন শান্তি দান 
করবেন? বরং তোমারও অন্যান্য সৃষ্ট মানবের অস্তরভুর্তে সাধারণ মানুষ। 
তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন। 
নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তাতে আল্লাহরই 
আধিপত্য রয়েছে এবং তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (১৯) হে 
আহলে-কিতাবগণ । তোমাদের কাছে আমার রসূল আগমণ করেছেন, যিনি 
পয়গন্নরদের বিরতির পর তোমাদের কাছে পৃড্ধানুপুজ্ বর্ণনা 
করেন-_যাতে তোমরা একথা বলতে না পার যে, আমাদের কাছে কোন 
সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শক আগমন করেনানি। অতএব, তোমাদের কাছে 
সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক এসে গেছেন। আল্লাহ্‌ সবকিছুর উপর 
শক্তিমান। (২০) যখন মৃসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন £ হে আমার 
সম্প্রদায়, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নেয়ামত স্মরণ কর,যখন তিনি 
তোমাদের মধ্যে পয়গম্বর সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি 
করেছেন এবং তোমাদেরকে এমন জিনিস দিয়েছেন, যা বিশৃজগতের 
কাউকে দেননি (২১) হে আহার সম্প্রদায়, পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা 
আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং পেছন দিকে 
প্রত্যাবর্তন করো না। অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। (২২) তারা 
বলল £ হে মূসা, সেখানে একটি প্রবল পরাক্তান্ত জাতি রয়েছে। আমরা 
কখনও সেখানে যাব না, যে পযর্ন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। 
তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে নিশ্চিতই আমরা প্রবেশ করব। 
(২৩) খোদাভীরুদের মধ্য থেকে দুবযক্তি বলল, যাদের প্রতি আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ 
করেছিলেন £ তোমরা তাদের উপর আক্রমণ করে দরজায় প্রবেশ কর। 
অতঃপর তোমরা যখন তাতে প্রবেশ করবে, তখন তোমরাই জয়ী হবে। 
আর আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। 





লক্ষ্যণীয় যে, হযরত আদমকে আল্লাহ্‌ তাআলা পিতা ও মাতা 
উভয়ের মাধ্যম ছাড়াই সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি সবকিছুই করতে পারেন। 
তিনিই ষষ্ট, প্রভূ ও উপাসনার যোগ্য। অন্য কেউ তার অংশীদার নয়। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
:9৩90৬-০০৪ এর শাব্দিক অর্থ থর হওয়া, অনড় 
হওয়া, এবং কোন কাজকে বন্ধ করে দেয়া। আলোচ্য আয়াতে 
তফসীরবিদগণ ৩,৯ এর শেষোক্ত অর্থই বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, 
পয়গম্বরগণের আগমন-পরস্পরা কিছুদিনের জন্যে বন্ধ থাকা। হযরত 
ঈসার পর শেষনবী (সাঃ)-এর নবৃওয়ত লাভের সময় পর্যন্ত যে সুদীর্ঘকাল 
অতিবাহিত হয়েছে, তাই ০,৯ এর যমানা। 

৯ এর মানা কতটুকু $ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ) 
বলেন £ হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাঝখানে এক হাজার 
সাতশ, বছরের ব্যবধান ছিল। এ সময়ের মধ্যে পয়গম্বরগণের আগমন 
একাদিক্ৰমে অব্যাহত ছিল। এতে কখনও বিরতি ঘটেনি। শুধু 
বনী-ইসরাঈলের মধ্য থেকেই এক হাজার পয়গম্বর এ সময়ে প্রেরিত 
হয়েছিলেন। বনী-ইসরাঈল ছাড়া অন্য গোত্র থেকেও অনেক পয়গম্বর 
আগমন করেছিলেন। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম ও রসূলুল্লাহ 
(স)-এর নবুওয়ত লাভের মাঝখানে মাত্র পাচ’শ বছরকাল 
পয়গম্থরগণের আগমন বন্ধ ছিল। এ সময়টিকেই ০, তথা বিরতির 
সময় কলা হয়। এর আগে কখনও এত দীর্ঘ সময় পয়গম্বরগণের আগমন 
বন্ধ ছিল না।-(কুরতুবী) 

হযরত মৃসা ও ঈসা (অহ) এর মাঝখানে কতটুক_সময় ছিল এবং 
হযরত ঈসা ও শেষ নবী মোহাস্মদ (সাঃ)-এর মাঝখানে কতটুকু সময় 
ছিল, সে সম্পর্কে আরও বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে, যাতে সময়ের 
পরিমাণ কম-বেশী বর্ণনা করা হয়েছে; কিন্তু এতে আসল উদ্দেশে কোন 
ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না। 

ইমাম বোখারী হযরত সালমান ফারসীর রেওয়ায়েত ক্রমে বর্ণনা 
করেন £ হযরত ঈসা ও শেষনবী (সাঃ)-এর মাঝখানে সময় ছিল ছয়শ" 
বছর। এ সময়ের মধ্যে কোন পয়গাম্বর প্রেরিত হননি। বোখারী ও 
মুসলিষের বরাত দিয়ে মেশকাতে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেন, = ০-১| ০৮ | অর্থাৎ, আমি ঈসা (আঃ)-এর 
সবচাইতে নিকটবর্তী এর মর্ম হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে ৮: -:) 
এ অর্থাৎ, আমাদের মাঝখানে কোন পয়গম্বর প্রেরিত হলনি। 

সূরা ইয়াসীনে যে তিন জন ‘রসূলের’ কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা 
প্রকৃতপক্ষে ঈসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক প্রেরিত দূত ছিলেন। 
আভিধানিক অর্থেই তাদেরকে ‘রসূল’ বলা হয়েছে। 

বিরতির সময়ে খালেদ ইবনে সিনান নবী ছিলেন বলে কেউ কেউ বর্ণনা 
করেন। এ সম্পর্কে তফসীরে রূহুল মা’ আনীতে শিহাবের বরাত দিয়ে বলা 
হয়েছে যে, তিনি নবী ছিলেন ঠিক কিন্তু তার নবুওয়তকাল ছিল ঈসা 
আলাইহিস সালামের পূর্বে _পরে নয়। 

অস্তবরতীকালের বিধান £ আলোচ্য আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বোঝা 
যায় যে, যদি কোন সম্প্রদায়ের কাছে কোন রসূল, পয়গম্বর অথবা তাদের 
কোন প্রতিনিধি আগমন না করে এবং পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়তও 
তাদের কাছে সংরক্ষিত না থাকে, তবে তারা শেরক ছাড়া অন্য কোন 


৩২০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন $ 
০০৯০৬ EEE EEE mm a 


কুকর্ম ও গোমরাহীতে লিপ্ত হলে তা ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। 
তারা আযাবের যোগ্য হবে না। এ কারণেই অর্ভবীকালের লোকদের 
সম্পর্কে ফেকাহৃবিদগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত 
হবেকিনা। 


সাধারণ ফেকাহ্‌বিদগণ বলেন £ তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে বলেই আশা করা 
যায়, যদি তারা নিজেদের এ ধর্ম অনুসরণ করে, যা ভুলভ্রান্ত অবস্থায় 
হযরত ঈসা অথবা মুসা (আঃ)-এর সাথে সন্বন্ধযুক্ত হয়ে তাদের কাছে 
এসেছিল। তারা একত্ববাদের বিরু্ধাচরণ ও শেরকে লিপ্ত হলে একথা 
প্রযোজ্য হবে না। কেননা, একত্ববাদ কোন পয়গমবরের পথ প্রদর্শনের 
অপেক্ষা রাখে না। সামান্য চিন্তা-ভাবনা করে নিজস্ব জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারাই 
মানুষ তা জেনে নিতে পারে। 


একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর £ এখানে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, 
আলোচ্য আয়াতে যেসব ইহুদী ও খ্ৰীষ্টানকে সম্বোধন করা হয়েছে, 
অর্তবতীকালে তাদের কাছে কোন রসূল আগমন না করলেও তৌরাত ও 
ইঞ্জীল তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তাদের আলেম সম্প্রদায় ছিল। 
এমতাবস্থায় “ “আমাদের কাছে কোন সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক পৌছে 
নি”" বলে তাদের ওজর পেশ করার কোন যুক্তি ছিল কি? উত্তর এই যে, 
হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর আমল পর্যস্ত তৌরাত ও ইন্্রীল অবিকৃত 
অবস্থায় বিদ্যমান ছিল না। বিভিন্ন পরিবর্তনের ফলে তাতে মিথ্যা ও 
বানোয়াট কিচ্ছা-কাহিনী অনুপ্রবেশ করেছিল। কাজেই তা থাকা না থাকা 
সমান ছিল। ইবনে তাইমিয়া প্রমুখ আলেমের বর্ণনা অনুযায়ী তৌরাতের 
আসল লিপি কারও কাছে কোন অজ্ঞাত স্থানে বিদ্যমান থাকলেও তা এর 
পরিপন্থী নয়। 

শেষ নবীর বিশেষ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত £ ‘আমার রসূল যুহাস্মদ 
(সঃ) দীর্ঘ বিরতির পর আগমন করেছেন'__ আলোচ্য আয়াতে 
আহলে-কিতাবদের সম্বোধন করে একথা বলার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত 
রয়েছে যে, তোমাদের উচিত তার আগমনকে খোদাপ্রদত্ত বিরাট দান ও 
বড় নেয়ামত মনে করা। কেননা, পয়গম্বরের আগমন সুদীর্ঘকাল বন্ধ ছিল। 
এখন তোমাদের জন্যে তা আবার খোলা হয়েছে। 

দ্বিতীয় ইঙ্গিত এদিকেও রয়েছে যে.ডার আগমন এমন এক যুগে ও 
এমন স্থানে হয়েছে, যেখানে জ্ঞান ও বর্ষের কোন আলো ছিল না। খোদার 
সৃষ্ট মানব খোদার সাথে পরিচয় হারিয়ে মূর্তিপূজায় মনোনিবেশ করেছিল। 
এমন জাহেলিয়াতের যুগে এহেন প্রান্ত জাতির সংশোধন করা সহজ 
কাজ ছিল না। কিন্তু তার সংসর্গের কল্যাণ ও নবুওয়তের জ্যোতির পরশে 
অল্প দিনের মধ্যেই এ জাতি সময বিশ্বের জন্যে জ্ঞান-গরিমা, 
কর্মপ্রেরণা, সঙ্চরিত্রতা, লেন-দেন, সামাজিকতা ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে 
অনুসরণযোগ্য হয়ে পড়ে। এতে করে রসূলুল্লাহ্‌ এর নবুওয়ত ও তার 
পয়গস্বরসুলভ শিক্ষা যে পূর্ববর্তী পয়গমুরগণের চাইতে উত্তম ও উৎকৃষ্ট, 
তা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। যে ডাক্তার কোন চিকিৎসা থেকে 
নিরাশ রোগীর চিকিৎসা এমন জায়গায় করে, যেখানে ডাক্তারী যন্ত্রপাতি ও 
উধধপন্রও দুর্লভ, অতঃপর তার সফল চিকিৎসায় মরণোস্মুখ রোগী শুধু 
আরোগ্যই লাভ করে না; বরং একজন বিচক্ষণ ও পারদর্শী চিকিৎসকও 
হয়ে যায়, এমন ডাক্তারের উৎকৃষ্টতায় কারও যনে কি কোন সন্দেহ 


সুদীর্ঘ বিরতির পর যখন চারদিকে অন্ধকারই অন্ধকার বিরাজ 
করছিল, তখন তার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ চতুর্দিককে এমন আলোকোন্তাসিত 


Lad 


করে তুলে যে, অতীত যুগে এর দৃষ্টান্ত কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। 
অতএব, সব মো’জেযা একদিকে রেখে একা এ মো'জেযাটিই মানুষকে 
ভর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে বাধ্য করতে পারে। 

পূর্ববর্তী এক আয়াতে সে অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে যা আল্লাহ্‌ ও 
তার রসূলদের আনুগত্যের ব্যাপারে বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে নেয়া 
হয়েছিল। এর সাথে সাথে তাদের সাধারণ প্রতিজ্ঞাভঙ্গকরণ, অঙ্গীকারের 
বিরু্ধাচরণ এবং তার শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে 
তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের একটি বিশেষ ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। 


ঘটনাটি এই যে, ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী যখন সমুদ্রে নিমজ্জিত 
হল এবং মূসা (আঃ) ও তার সম্প্রদায় বনী-ইসরাঈল ফেরাউনের দাসত্ব 
থেকে মুক্তিলাভ করে মিসরের আধিপত্য লাভ করল, তখন আল্লাহ্‌ 
তাআলা সেই সঙ্গে তাদেরকে আরো কিছু নেয়ামত এবং তাদের পৈতৃক 
দেশ সিরিয়াকেও তাদের অধিকারে প্রত্যা্পণ করতে চাইলেন। সেমতে 
মূসা আলাইহিস সালামের মাধ্যমে তাদেরকে জেহাদের উদ্দেশে পবিত্র 
ভূষি সিরিয়ায় প্রবেশ করতে নির্দেশ দেয়া হল। সাথে সাথে তাদেরকে 
আগাম সুসংবাদও দেয়া হল যে, এ জেহাদে তারাই বিজয়ী হবে। কারণ, 
আল্লাহ্‌ তাআলা এ পবিত্র ভূমির আধিপত্য তাদের ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন 
যা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু বনী-ইসরাঈল প্রকৃতিগত হীনতার 
কারণে আল্লাহ্র বহু নেয়ামত তথা ফেরাউনের সাগরডুবি ও তাদের মিসর 
অধিকার ইত্যাদি স্বচক্ষে দেখেও এক্ষেত্রে অঙ্গীকার পালনের পরাকাষ্ঠা 
প্রদর্শন করতে সক্ষম হল না। তারা সিরিয়ার জেহাদ সম্পর্কিত আল্লাহ্‌ 
তাআলার এ নির্দেশের বিরুদ্ধে অন্যায় জেদ ধরে বসে রইল। ফলে আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাদের উপর কঠোর শাস্তি নাযিল করলেন। পরিণতিতে তারা 
চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত একটি সীমাবদ্ধ এলাকায় অবরুদ্ধ ও বন্দী হয়ে রইল। 
বাহ্যতঃ তাদের চারপাশে কোন বাধার প্রাচীর ছিল না এবং তাদের হাত, পা 
ও শেকল বাধা ছিল না; বরং তারা ছিল উন্মুক্ত প্রান্তরে। তারা স্বদেশে 
অর্থাৎ, মিসর ফিরে যাবার জন্যে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যস্ত পথও 
চলত; কিন্তু তারা নিজেদেরকে সেখানেই দেখতে পেত, যেখান থেকে 
রওয়ানা হয়েছিল। ইত্যবসরে হযরত মুসা ও হারুন (আঃ)-এর ওফাত 
হয়ে যায় এবং বনী-ইসরাঈল তীহ্‌প্রান্তরেই উদভ্রান্তের মত ঘুরাফেরা 
করতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের হেদায়েতের জন্য অন্য 
একজন পয়গম্বর প্রেরণ করলেন। 

এমনিভাবে চল্লিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর বনী-ইসরাঈলের 
অবশিষ্ট বংশধর তৎকালীন পয়গম্বরের নেতৃত্বে সিরিয়া ও 
বায়তুল-মুকান্দাসের জন্যে জেহাদের সংকল্প গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্‌ 
তাআলার ওয়াদা ও পূর্ণতা লাভ করে। এ হচ্ছে আয়াতে বর্ণিত ঘটনার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এবার কোরআনের ভাষায় বিস্তারিত ঘটনা শুনুন $ 

হযরত মুসা (অচ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বায়তুল মুকাদ্দাস ও সিরিয়া 
অভিযানের খোদায়ী নির্দেশ শোনাবার পূর্বে পয়গস্বরসুলভ বিচক্ষণতা ও 
উপদেশের মাধ্যমে বনী-ইসরাঈলকে প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে 
দিলেন। তিনি বললেনঃ 


৬৫52 থর 


“তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে স্মরণ কর। তিনি তোমাদের 


৩২১ সুরা আল-মায়েদাহ্‌ rN 





মধ্যে অনেক পয়গম্বর পাঠিয়েছেন, তোমাদেরকে রাজ্যের অধিপতি 
করেছেন এবং তোমাদেরকে এমন নেয়ামত দিয়েছেন,যা বিশ্বজগতের 
কেউ পায়নি। 


এতে তিনটি নেয়ামতের কথা বর্ণিত হয়েছে। একটি আধ্যাত্রিক 
নেয়ামত; অর্থাৎ, তার সম্প্রদায়ে অব্যাহতভাবে বহু পয়গম্বর প্রেরণ। এর 
চাইতে বড় পারলৌকিক সম্মান আর কিছু হতে পারে না। তফসীরে 
মাযহারীতে বর্ণিত আছে যে, বনী-ইসরাঈলের মত এত অধিক সংখ্যক 
পয়গম্বর অপর কোন উম্মতে হয়নি। 


হাদীসবিদ ইবনে আবী হাতেম আ’মাশের রেওয়ায়েত অনুযায়ী বর্ণনা 
করেন যে, বনী-ইসরাঈলের শেষ পর্বে যা হযরত মুসা আলাইহিস সালাম 
থেকে শুরু করে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়, 
তাতেই এ সম্প্রদায়ের মধ্যে এক হাজার পয়গম্বর প্রেরিত হন। আয়াতে 
বর্ণিত দ্বিতীয় নেয়ামতটি হচ্ছে পার্থিব ও বাহ্যিক। অর্থাৎ, তাদেরকে রাজ্য 
দান। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বনী-ইসরাঈল সুদীর্ঘ কাল ফেরাউন ও 
ফেরাউন বংশীয়দের ক্রীতদাসরূপে দিনরাত অসহনীয় নির্যাতনের শিকার 
হচ্ছিল। আজ আল্লাহ্‌ তাআলা ফেরাউন ও তার বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে 
বনী-ইসরাঈলকে তার রাজ্যের অধিপতি করে দিয়েছেন। এখানে 
প্রণিধানযোগ্য যে, পর়গম্বরগণের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ 86594 
74 অর্থাৎ, তোমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেককে পয়গম্বর করেছেন। 
এর অর্থ এই যে, সমগ্র জাতি পয়গমুর ছিল না। বাস্তব সত্যও তাই। 
পয়গম্বর কয়েকজনই হন। অবশিষ্ট গোটা জাতি তাদের উম্মত ও 
অনুসারী হয়। কিন্তু এখানে জাগতিক রাজত্ব ও সায়াজোর কথা উল্লেখ 
করতে গিয়ে বলা হয়েছে উঠ অর্থাৎ, তোমাদেরকে 
রাজ্যাধিপতি করে দিয়েছেন। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, তোমাদের 
সবাইকে রাজা করে দিয়েছেন। ৩+ শব্দটি এ+ এর বহুবচন। সাধারণ 
পরিভাষায় এর অর্থ অধিপতি, বাদশাহ, রাজা। একথা সবাই জানে যে, 
গোটা জাতি যেমন নবী ও পয়গমৃর হয় না, তেমনি কোনদেশে গোটা জাতি 
বাদশাহ বা রাজাও হয় না। বরং জাতির এক ব্যক্তি অথবা কয়েক ব্যক্তি 
শাসন কার্য পরিচালনা করে। অবশিষ্ট জাতি তাদের অধীনস্থ হয়ে থাকে। 
কিন্তু কোরআনের ভাষায় তাদের সবাইকে বাদশাহ বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে। 

এর একটি কারণ বয়ানুল --কোরআনে এক বুযুর্গের বরাত দিয়ে বলা 
হয়েছে যে, কোন জাতির মধ্য থেকে কেউ বাদশাহ হলে সাধারণ 
পরিভাষায় তার রাজত্ব ও সাম্রাজ্যকে গোটা জাতির দিকে সন্বন্ধ করা 
হয়। উদাহরণতঃ ইসলামের মধ্য যুগের বাদশাহদের রাজত্বকে 
বনী-উমাইয়া ও বনী আব্বাসের রাজত্ব বলা হয়। এমনিভাবে ভারতবর্ষে 
গযনবী বংশের রাজত্ব, ঘৌরী বংশের রাজত্ব, মোঘল বংশের রাজত্ব 
অতঃপর ইংরেজদের রাজত্বকে সমগ্র জাতির দিকে সনুন্ধযুক্ত করা 
হয়েছে। তাই যে জাতির একজন বাদশাহ্‌ হয়, সে জাতির সবাইকে 
বাদশাহ বলে দেয়া হয়। 

এই বিশেষ বাচনভঙ্গি অনুযায়ী কোরআন পাক সমগ্র 
বনী-ইসরাঈলকে রাজ্যাধিপতি বলে দিয়েছে। এতে এদিকেও ইঙ্গিত 
থাকতে পারে যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে জনগণের রাষ্ট্র। জনগণই স্বীয় 
রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করার অধিকারী এবং জনগণই সম্মিলিত মত দ্বারা 
তাকে অপসারণও করতে পারে। তাই দেখার ক্ষেত্রে যদিও একজন 
রাষ্ট্রপ্রধান হন, কিন্তু রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক জনগণই। 





তৃতীয় নেয়ামত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার নেয়ামতের 
সমষ্টি। বলা হয়েছে? ৩৪৫০০3৩359 অর্থাৎ, 
তোমাদেরকে এমনসব নেয়ামত দিয়েছেন, যা বিশ্বজগতের আর কাউকে 
দেননি। আভ্যন্তরীণ সম্মান, নবুওয়ত এবং রেসালতও এর অন্তর্ভুক্ত। এ 
ছাড়া বাহ্যিক রাজত্ব এবং অর্থ সম্পদ এরই মধ্যে পরিগণিত। প্রশ্ন হতে 
পারে, কোরআনের উক্তি অনুযায়ী মুসলিম সম্প্রদায় অন্য সব উম্মতের 


চাইতে শ্রেষ্ঠ। কোরআনের উক্তি 8৩535195534 প্রভৃতি 
বাক্য এবং 544301245; অসংখ্য হাদীসও এ বক্তব্য সমর্থন 


করে। উত্তর এই যে, আয়াতে বিশ্ব জগতের এসব লোককে বোঝানো 
হয়েছে, যারা মূসা (আঃ)-এর আমলে বিদ্যমান ছিল। তখন সমগ্র বিশ্বের 
কেউ এসব নেয়ামত পায়নি, যা বসী-ইসরাঈল পেয়েছিল। পরবর্তী যুগের 
কোন উম্মত যদি আরও বেশী নেয়ামত লাভ করে, তবে তা আয়াতের 
পরিপন্থীনয়। 


আলোচ্য প্রথম আয়াতে বর্ণিত মুসার উক্তিটি ছিল এ নির্দেশ বর্ণনার 
ভূমিকা, যা পরবর্তী আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ, //9019৬১1১%) 

8৫90520) অর্ধ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা সে 
পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের ভাগ্যে লিখে 
রেখেছেন। 

পবিত্র ভুমি বলে কোন্‌ ভূমি বোঝানো হয়েছে £ এ প্রশ্নে 
তফসীরবিদগণের মত বাহাতঃ ভিন্ন ভিনন। কারও মতে বায়তুল-মুকাদ্দাস, 
কারও মতে কুদস শহর ও ইলিয়া এবং কেউ কেউ বলেন £ আরিহা 
শহর_-যা জর্দান নদী ও বায়তুল মুকাদ্দাসের মধ্যন্থলে বিশ্বের একটি 
প্রাচীনতম শহর যা পূর্বেও ছিল এবং এখনও আছে। হযরত মুসা 
(আঃ)-এর আমলে এ শহরের অত্যাশ্চর্য জাক-জমক ও বিস্তৃতি ইতিহাসে 
বর্ণিত আছে। 

কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, এ শহরের এক হাজার ভিন্ন 
ভিন্ন অংশ ছিল। প্রতি অংশে এক হাজার করে বাগান ছিল। কোন কোন 
রেওয়ায়েতে আছে যে, পবিত্র ভূমি বলে দামেশ্ক ও ফিলিস্তিনকে এবং 
কারও মতে জর্দানকে বোঝানো হয়েছে। হযরত কাতাদাহ্‌ বলেন £ সমগ্র 
'সিরিয়াই পবিত্র ভূমি। কা'ব আহবার বলেন £ আমি আল্লাহ্র কিতাবে 
(স্তবত £ তৌরাতে) দেখেছি যে, সমগ্র সিরিয়ায় আল্লাহ্‌ তাআলার বিশেষ 
ধন-ভাণ্ডার রয়েছে এবং এতে আল্লাহ্র অনেক প্রিয় বাদা রয়েছেন। 
পয়গম্বরগণের জন্মস্থান ও বাসস্থান হওয়ার কারণে একে পবিত্র ভূমি বলা 
হয়। 

এক রেওয়ায়েতে আছে, একদিন হযরত ইবরাহীম (আঃ) লেবাননের 
পাহাড়ে আরোহণ করলে আল্লাহ্‌ তাআলা বললেন £ ইবরাহীম, এখান 
থেকে দৃষ্টিপাত কর। যে পর্যন্ত তোমার দৃষ্টি পৌছাবে, আমি তার 
সবটুকুকে পবিত্র ভূমি করে দিলাম। ইবনে-কাছীর ও মাযহারী তফসীর 
গ্রন্থ থেকে এসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হয়েছে। এসব উক্তির মধ্যে কোন 
বৈপরীত্য নেই। সর্বশেষ রেওয়ায়েত অনুযায়ী সমগ্র সিরিয়াই পবিত্র ভূমি। 
তবে বর্ণনায় কেউ সিরিয়ার অংশবিশেষকে এবং কেউ সমগ্র সিরিয়াকে 
বর্ণনা করেছেন। 

ও) এর আগে আল্লাহ্‌ তাআলা মুসা (আঃ)-এর মাধ্যমে 

বনী ইসরাঈলকে আমালেকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ করে সিরিয়া 


৩২২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ry 
শশী শী শী 


দখল করতে বলেছিলেন। সাথে সাথে এ সুসংবাদও দিয়েছিলেন যে, 
সিরিয়ার ভূখণ্ড তাদের ভাগ্যে লেখা হয়ে গেছে। কাজেই তোমাদের বিজয় 
সুনিশ্চিত। 

উল্লেখিত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সত্বেও বনী-ইসরাঈল 
চিরাচরিত গুদ্ধত্য ও বকর স্বভাবের কারণে এ নির্দেশ পালনে স্বীকৃত হল 
ন বরং মুসা (আঃ)-কে বলল £ হে মুসা, এ দেশে প্রবল পরাক্রান্ত জাতি 
বাস করে। যতদিন এ দেশ তাদের দখলে থাকবে, ততদিন আমরা সেখানে 
প্রবেশ করব না। যদি তারা অন্য কোথাও চলে যায়, তবে আমরা সেখানে 
যেতে পারি। 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ইকরিমা, আলী ইবনে আবী তালহা 
প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তখন সিরিয়া ও 
বায়তুল-মুকাদ্দাস আমালেকা সম্প্রদায়ের দখলে ছিল। তারা ছিল আদ 
সম্প্রদায়ের একটি শাখা। দৈহিক দিক দিয়ে তারা অত্যন্ত সুঠাম, বলিষ্ট ও 
ভয়াবহ আকৃতিবিশিষ্ট ছিল। তাদেরই সাথে জেহাদ করে 
বায়তুল-মুকান্দাস অধিকার করার নির্দেশ মুসা আলাইহিসসালাম ও তার 
সম্প্রদায়কে দেয়া হয়েছিল। 


ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌছা। জর্দান নদী পার হয়ে বিশ্বের প্রাচীনতম 
শহর আরিহায় পোছে শিবির স্থাপন করলেন। বনী-ইসরাঈলের 
দেখা-শোনার জন্যে বার জন সর্দার নির্বাচন করার কথা পূর্ববর্তী আয়াতে 
বর্ণিত হয়েছে। মুসা (আঃ) এই বার জন সর্দারকে শত্রুদের অবস্থা ও 
রণাঙ্গণের হাল-হকিকত জেনে আসার জন্যে পাঠান। বায়তুল মুকাদ্দাসের 
অদূরে শহরের বাইরে আমালেকা সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির সাথে তাদের 
দেখা হয়। সে একাই বার জনকে গ্রেফতার করে বাদশাহর সামনে উপস্থিত 
করে বলল £ এরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশে এসেছে। শাহী 
দরবারে নানাহ পরামর্শের পর তাদেরকে মুক্ত করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হল-_যাতে তারা স্বজাতির কাছে পৌছে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে আমালেকা 
জাতির শৌর্য বীর্যের কাহিনী বর্ণনা করে। ফলে আক্রমণ তো দূরের কথা, 
ভীত হয়ে এদিকে মুখ করার সাহসও তারা হারিয়ে ফেলে। 


এস্থলে অধিকাংশ তফসীর গ্রহে উল্লেখিত ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহে 
নাতিদীৰ্ঘ কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে এবং আমালেকা সম্প্রদায়ের 
উল্লেখিত ব্যক্তির নাম বলা হয়েছে আউজ ইবনে ওনুক। এসব 
রেওয়ায়েতে তার অন্ভুত আকার-আকৃতি ও শক্তি-সাহসকে এমন 
অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তা সুস্থ বুদ্ধিসম্পনু ব্যক্তির পক্ষে 
উদ্ধৃত করাও কঠিন। 

ইবনে-কাছীর বলেন £ আউজ ইবনে ওনুকের যেসব কিচ্ছা এসব 
ইসরাঈলী রেওয়ায়েতে স্থান পেয়েছে, সেগুলো কোন বুদ্ধিমানের কাছে 
গরহণীয় নয় এবং শরীয়তেও এগুলোর কোন বৈধতা নেই_এ সবই মিথ্যা ও 
বানোয়াট। আসল ব্যাপার এতটুকু যে, আমালেকা সম্প্রদায় ছিল আদ 
সম্প্রদায়ের উত্তর পুরুষদের একটি অংশ। আদ সম্প্রদায়ের ভয়াবহ 
আকার-আকৃতির কথা স্বয়ং কোরআন পাক বর্ণনা করেছে। তাদের 
বিশালাকৃতি ও শক্তি-সাহস প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ফলে 
তাদের এক ব্যক্তি বনী-ইসরাঈলের বার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে 
যেতে সক্ষম হয়েছিল। 

মোটকথা, বনী-ইসরাঈলের বার জন সর্দার আমালেকাদের কয়েদখানা 
থেকে মুক্ত হয়ে আরিহায় স্বজাতির কাছে ফিরে এল। তারা মুসা 
(আঃ)-এর কাছে এ বিস্ময়কর জাতি ও তাদের অবিশ্বাস্য শৌরযবীর্ধের 
কাহিনী বর্ণনা করল। হযরত মুসা (আঃ) এসব কাহিনী শুনে এতটুকুও 
ভীত হলেন না। কারণ, আল্লাহ্‌ তাআলা ওহীর মাধ্যমে তাকে বিজয় ও 
সাফল্যের বাণী শুনিয়ে রেখেছিলেন। 

হযরত মুসা তো তাদের শৌর্ষবীর্ষের অবস্থা শুনে স্বস্থানে পাহাড়ের মত 
দৃঢ়তা সহকারে জেহাদের প্রস্তুতিতে লেগে রইলেন। কিন্ত 
বনী-ইসরাঈলকে নিয়েই সমস্যা। তারা যদি প্রতিপক্ষের অসাধারণ 
শক্তি-সাহসের কথা জেনে ফেলে, তবে নিশ্চিতই ভরাডুবি। তাই তিনি 
বার জন সর্দারকে আমালেকা সম্প্রদায়ের অবস্থা বনী-ইসরাঈলের কাছে 
ব্যক্ত করতে নিষেধ করে দিলেন। কিন্তু তা হল না। তারা প্রত্যেকেই 
গোপনে গোপনে বন্ধু বান্ধবের কাছে তা ব্যক্ত করে দিল। শুধু ইউশা ইবনে 
নুন ও কালেব ইবনে ইউকেন্না নামক দুব্যক্তি মূসা (আঃ)-এর নির্দেশ 
পালন করে তা কারও কাছে প্রকাশ করল না। 


৯৬১৫ সূরা আল-মায়েদাহ্‌ re 
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(২৪) তারা বলল £ হে মুসা, আমরা জীবনেও কখনো সেখানে যাব না, 
যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব, আপনি ও আপনার পালনকতাি 
যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করে নিন। আমরা তো এখানেই বসলাম। (২৫) মূসা 
বলল £ হে আমার পালনকর্তা, আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের 
উপর ক্ষমতা রাখি। অতএব, আপনি আমাদের মধ্যে ও এ অবাধা 
সম্প্রদায়ের মধো সম্পকর্ছেদ করুন । (২৬) বললেন £ এ দেশ চল্লিশ বছর 
পযস্ত তাদের জন্যে হারাম করা হল। তারা ভূপৃষ্ঠে উদভ্রান্ত হয়ে ফিরবে। 
অতএব, আপনি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না। (২৭) আপনি 
তাদেরকে আদমের দুই পুত্রের বাস্তব অবস্থা পাঠ করে শুনান। যখন তারা 
উভয়েই কিছু উৎসর্গ নিবেদন করেছিল, তখন তাদের একজনের উৎসর্গ 
গৃহীত হয়েছিল এবং অপরজনের গৃহীত হয়নি। সে বলল £ আমি অবশ্যই 
তোমাকে হত্যা করব। সে বলল £ আল্লাহ্‌ ধ্মভীরুদের পক্ষ থেকেই তো 
গ্রহণ করেন। (২৮) যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে আমার দিকে হস্ত 
প্রসারিত কর,তবে আমি তোষাকে হত্যা করতে তোমার দিকে হস্ত 
প্রসারিত করব না। কেননা, আমি বিশুজগতের পালনকর্তা আল্লাহ্‌কে ভয় 
করি। (২৯) আমি চাই যে, আমার পাপ ও তোমার পাপ তুমি নিজের 
মাথায় চাপিয়ে নাও। অতঃপর তুমি দোযখীদের অভ্ভূক্তি হয়ে যাও। এটাই 
অত্যাচারীদের শান্তি। (৩০) অতঃপর তার অন্তর তাকে ভরাতৃহত্যায় উদদ্ধ 
করল। অনস্তর সে তাকে হত্যা করল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত 
হয়ে গেল। (৩১) আল্লাহ্‌ এক কাক প্রেরণ করলেন। সে মাটি খনন 
করছিল-যাতে তাকে শিক্ষা দেয় যে, আপন ভ্রাতার মৃতদেহ কিভাবে 
আবৃত করবে। সে বললঃ আফসোস, আমি কি এ কাকের সমতুল্যও হতে 
পারলাম না যে, আপন ভাতার মৃতদেহ আবৃত করি। অতঃপর সে অনুতাপ 
করতে লাগল। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


কিন্তু বনী-ইসরাঈল যেখানে পয়গম্বরের কথার প্রতিই কর্ণপাত করল 
না, সেখানে তাদের উপদেশের আর মূল্য কি? তারা পূর্বের জওয়াবই 
আরও বিশ্রী ভঙ্গিতে পুনরাবৃত্তি করলঃ উতর 
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৩১১5344১ অর্থাৎ, আপনি ও আপনার আল্লাহ্‌ উভয়ে গিয়েই যুদ্ধ 


করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব। বনী-ইসরাঈল বিদ্ধপের ভঙ্গিতে 
একথা বললে, তা পরিষ্কার কুফর হতো এবং অতঃপর তাদের সাথে মুসা 
(আঃ)-এর অবস্থান করা, তীহ প্রান্তরে দোয়া করা ইত্যাদি সম্ভবপর হতো 
নাযা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে। 

এ কারণে তফসীরবিদগণ উপরোক্ত বাক্যের অর্থ এরূপ সাব্যস্ত 
করেছেন_-আপনি যান এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন। আপনার আল্লাহই 
আপনার সাহায্য করবেন, আমরা সাহায্য করতে অক্ষম। এ অর্থের দিক 
দিয়ে বনী-ইসরাঈলের জওয়াবটি কুফরের পরিধি অতিক্রম করে 
যায়__যদিও কথাটি অত্যন্ত বিশ্রী ও পীড়াদায়ক। এ কারণেই তাদের এ 
বাক্যটি প্রবাদ বাক্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে। 

বদরযুদ্ধে নিরস্ত্র ও ক্ষুধার্ত মুসলমানদের মোকাবেলায় এক হাজার 
সশস্ত্র জওয়ানের বাহিনী প্রস্তুত হয়ে ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ দৃশ্য দেখে 
আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করতে লাগলেন। এতে ছাহাবী হযরত মেকদাদ 
ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) আরয করলেন £ ইয়া রসূলাল্লাহ্‌। খোদার কসম, 
আমরা কস্িন কালেও একথা )-কে তীর স্বজাতি 
বলেছিল বরং আমরা 
আপনার ডানে, বাঘে, সামনে ও পেছনে থেকে শক্তর আক্রমণ প্রতিহত 
করব। আপনি নিশ্চিন্তে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। 

হাবিল ও কাবীলের কাহিনী £ আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-কে আল্লাহ তাআলা নির্দেশে দিয়েছেন-আপনি 
আহলে-কিতাবদেরকে অথবা সমগ্র উম্মতকে আদম আলাইহিস 
সালামের পুত্দুয়ের কাহিনী সত্য সত্য বর্ণনা করে শুনিয়ে দিন। 

কোরআন মজীদে অভিনিবেশকারী মাত্রই জানে যে, কোরআন পাক 
কোন কিচ্ছাঁ-কাহিনী অথবা ইতিহাস গ্রন্থ নয় যে, তাতে কোন ঘটনাকে 
শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করা হবে। এতদসব্বেও অতীত ঘটনাবলী 
এবং বিগত জাতিসমূহের ইতিবৃত্তের মধ্যে অনেক শিক্ষা ও উপদেশ নিহিত 
রয়েছে। এগুলোই ইতিহাসের আসল প্রাণ। তন্মধ্যে অনেক অবস্থা ও ঘটনা 
এমনও রয়েছে, যেগুলোর ওপর শরীয়তের বিভিন্ন বিধি-বিধান ভিত্তিশীল। 
এসব উপকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন পাকের সামগ্রিক রীতি এই 
যে, স্থানে স্থানে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করে অধিকাংশ স্থানে পূর্ণ ঘটনা এক 
জায়গায় বর্ণনা করে না; বরং ঘটনার যে অংশের সাথে আলোচ্য 
বিষয়বস্তুর সম্পর্ক থাকে সে অংশটুকুই বর্ণনা করা হয়। 

হযরত আদম আলাইহিস সালামের পুত্রদবয়ের কাহিনীটিও এই বিজ্ঞ 
রীতির ভিত্তিতে বর্ণনা করা হচ্ছে। এতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের 
জন্যে অনেক শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে শরীয়তের অনেক 
বিধি-বিধানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

এখন প্রথমে আয়াতের শব্দাবলীর ব্যাখ্যা এবং তৎ্প্রসঙ্গে আসল 
কাহিনী শুনুন। অতঃপর সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান বর্ণনা করা হবে। 


পূর্ববর্তী আয়াতে বনী-ইসরাইলের প্রতি জেহাদের নির্দেশ এবং তাতে 









৩২৪ তফসীর: 
তাদের কাপুরুষতা ও ভীরুতা বর্ণনা করা হয়েছিল। এর বিপরীতে আলোচ্য 
কাহিনীতে অন্যায় হত্যার অনিষ্ট ও ধ্বংসকারিতা বর্ণনা করে জাতিকে 
মিতাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, সত্যের সমর্থনে এবং মিতাচার থেকে 
পেছনে হটা যেমন ভুল, তেমনি অন্যায় হত্যাকাণ্ডে এগিয়ে যাওয়া ইহকাল 
ও পরকালকে বরবাদ করার শামিল। 

প্রথম আয়াতে £3) শব্দ উল্লেখিত হয়েছে। সেমতে প্রত্যেকেই 
১০ বা আদম সন্তান বলা যায়। কিন্তু সাধারণ তফসীরবিদগণের মতে 
এখানে -233। বলে হযরত আদমের উরসজাত পুত্রদৃয় হাবিল ও 
কাবিলকে বোঝানো হয়েছে। 

এতিহাসিক রেওয়ায়েত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সাবধানতা ও সততা 
অপরিহার্য £ তাদের কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশে বলা হয়েছে £ 

বচ 5810810246035 অৰ্থাৎ, তাদেরকে পুত্রদয়ের কাহিনী 
বিশুদ্ধ ও বাস্তব ঘটনা অনুযায়ী শুনিয়ে দিন। এতে ও) শব্দ দ্বারা 
এতিহাসিক ঘঠনাবলী বর্ণনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি শিক্ষা দেয়া 
হয়েছে। অর্থাৎ, এতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনায় খুবই সাবধানতা প্রয়োজন 
এবং এতে কোনরাপ মিথ্যা জালিয়াতি ও প্রতারণার মিশ্রণ না থাকা চাই 
এবং প্রকৃত ঘটনা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত না হওয়া চাই।_ইবনে 
কাসীর) কোরআন পাক শুধু এখানেই নয়, বরং অন্যান্য জায়গায়ও এ 
মূলনীতি অনুসরণ-অনুকরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। 

এছাড়া এ শব্দ দ্বারা কোরআন পাকের সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গকে 
বোঝানো হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বাহ্যতঃ নিরক্ষর হওয়া সত্বেও 
হাজারো বছর পূর্বেকার ঘটনাবলী যেভাবে বিশুদ্ধ ও সত্য সত্য বর্ণনা 
করেছেন, তার কারণ খোদায়ী ওহী ও নবুওয়ত ছাড়া আর কি হতে পারে? 
এ ভূমিকার পর কোরআন পাক পুত্রদুয়ের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে 
বলেছেঃ 








9459৬ তত 

আভিধানিক দিক দিয়ে যে বস্তু কারও নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে 
ব্যবহৃত হয় তাকে ‘কোরবান’ বলা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় কোরবান 
এ জন্তুকে বলে যাকে আল্লাহ্‌ তাআলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশে যবেহ 
করা হয়। 

হযরত আদম আলাইহিস সালামের পুত্রদবয়ের কোরবানীর ঘটনাটি 
বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী সনদসহ বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাসীর একে পূর্ববর্তী 
ও পরবর্তী সর্বস্তরের আলেমদের সর্বসম্মত উক্তি বলে আখ্যা দিয়েছেন। 
ঘটনাটি এই £ যখন আদম ও হাওয়া (আঃ) পৃথিবীতে আগমন করেন এবং 
স্তন প্রজনন ও বংশ বিস্তার আরস্ত হয়,তখন প্রতি গর্ভ থেকে একটি পুত্র 
ও একটি কন্যা-_এরূপ যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করত। তখন ভ্রাতা-ভগিনী 





কোরআন 6 


ছাড়া হযরত আদমের আর কোন সন্তান ছিল না। অথচ ভ্রাতা-ভগিনী 
পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। তাই আল্লাহ্‌ তাআলা 
উপস্থিত প্রয়োজনের খাতিরে আদম (আঃ)-এর শরীয়তে বিশেষভাবে এ 
নির্দেশ জারি করেন যে, একই গর্ভ থেকে যে যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ 
করবে, তারা পরস্পর সহোদর ভ্রাতা-ভগিনী গণ্য হবে। তাদের মধ্যে 
বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হবে। কিন্তু পরবর্তী গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী 
পুত্রের জন্যে প্রথম গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারিনী কন্যা সহোদরা ভগিনী গণ্য 
হবে না। তাদের পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ হবে। 


কিন্তু ঘটনাচক্রে কাবিলের সহজাত সহোদরা ভগিনীটি ছিল 
পরমাসুন্দরী এবং হাবিলের সহজাত কন্যাটি ছিল কুণী ও কদাকার। 
বিবাহের সময় হলে নিয়মানুযায়ী হাবিলের সহজাত কৃত্রীকন্যা কাবিলের 
ভাগে পড়ল। এতে কাবিল অসস্তষ্ট হয়ে হাবিলের শত্রু হয়ে গেল। সে 
জেদ ধরল যে, আমার সহজাত ভগিনীকেই আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে 
হবে। হযরত আদম (আঃ) তার শরীয়তের আইনের পরিপ্রেক্ষিতে 
কাবিলের আব্দার প্রত্যাখ্যান করলেন। অতঃপর তিনি হাবিল ও কাবিলের 
মতভেদ দূর করার উদ্দেশে বললেন £ তোমরা উভয়েই আল্লাহ্‌র জন্যে 
নিজ নিজ কোরবানী পেশ কর। যার কোরবানী পরিগৃহিত হবে, সেই 
কন্যার পানিগ্রহণ করবে। হযরত আদম আলাইহিস সালামের নিশ্চিত 
বিশ্বাস যে, যে সত্য পথে আছে, তার কোরবানীই গৃহীত হবে। 

তৎকালে কোরবানী গৃহিত হওয়ার একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল এই যে, 
আকাশ থেকে একটি অস্নিশিখা এসে কোরবানীকে ভস্মিভূত করে আবার 
অস্তহ্িত হয়ে যেত। যে কোরবানী অগ্নি ভস্মিভূত করত না, তাকে 
প্রত্যাখ্যাত মনে করা হত। 

হাবিল ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি পশু পালন করত। সে একটি উৎকৃষ্ট 
দুম্বা কোরবানী করল। কাবিল কৃষিকাজ করত। সে কিছু শস্য, গম 
ইত্যাদি কোরবানীর জন্যে পেশ করল। অতঃপর নিয়মানুযায়ী আকাশ 
থেকে অগ্নিশিখা অবতরণ করে হাবিলের কোরবানীটি ভস্মীভূত করে দিল 
এবং কাবিলের কোরবানী যেমন ছিল, তেমনি পড়ে রইল। এ 
অকৃতকার্তায় কাবিলের দুঃখ ও ক্ষোভ বেড়ে গেল। সে আঅসংবরণ 
করতে পারল না এবং প্রকাশ্যে ভাইকে বলে দিল £ ৫৫8 অর্থাৎ, 
অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব। 

হাবিল তখন ক্রোধের জওয়াবে ক্রোধ প্রদর্শন না করে একটি মার্জিত 
ও নীতিগত বাক্য উচ্চারণ করল। এতে কাবিলের প্রতি তার সহানুভূতি ও 
শুভেচ্ছা ফুটে উঠেছিল। সে বলল £ 43624810840 
অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলার নিয়ম এই যে, তিনি খোদাতীরু পরহেজগারের 
কমই গ্রহণ করেন। তুমি খোদাভীতি অবলম্বন করলে তোমার কোরবানীও 
গৃহীত হত। তুমি তা করনি, তাই কোরবানী প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এতে 
আমার দোষ কি? 
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(৩২) এ কারণেই আমি বনী-ইসরাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ 
প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা 
করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, 
সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য 
নিদশনাবলী নিয়ে এসেছেন। বস্তুতঃ এরপরও তাদের অনেক লোক 
পৃথিবীতে সীমাতিক্রম করে। (৩৩) যারা আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের সাথে 
সম্থাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে 
এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শুলীতে চড়ানো হবে অথবা 
তাদের হত্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ 
থেকে বহিষ্চার করা হবে। এটি হল তাদের জন্যে পাখিব লাঞ্ছনা আর 
পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। (৩৪) কিন্তু যারা তোমাদের 
গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে; জেনে রাখ, আল্লাহ্‌ কম্প 
(৩৫) হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর, তার নৈকট্য অন্বেষণ কর এবং 
তার পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও। (৩৬) যারা কাফের, 
যদি তাদের কাছে পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ এবং তৎসহ আরও 
সো 
পেতে চায়, তবুও তাদের কাছ থেকে তা কবুল করা হবে না। তাদের জন্যে 
যন্ত্রণাদায়ক শান্তি রয়েছে। 








আয়াতসমূহে হত্যাকাণ্ড উনৰ ও বৈপ্লবিক পদ্ধতি £ পূর্ববর্তী 
হয়েছিল এবং তার গুরুতর অপরাধের কথা বর্ণিত 
॥ আলোচ্য আয়াত এবং পরবর্তী হি 
ডাকাতি ও চুরির শা বলত হয়েছে। ডাকাতি ওরা 
কেরাত ও অৰদতের যারে খোদার নট জাতের নি লয় 
হয়েছে। কোরআন পাকের এ পদ্ধতি অত্যন্ত রি 
সিকে মানব রচিত বিধির যত তালার ১ 
শাস্তি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং প্রত্যেক অপরাধ ও শাস্তির সাথে 
খোদাভীতি ও পরকাল কল্পনা উপস্থাপন করে মানুষের ধ্যান ধারণাকে 
এমন এক জগতের দিকে ঘুরিয়ে দেয়, যার কল্পনা মানুষকে যাবতীয় 
অপরাধ ও গোনাহ্‌ থেকে পবিত্র করে দেয়। সর 
রহ, জনে আলে জালা ও আখেরাতের তর্ক হা 
জগতের কোন আইন, পুলিশ ও সেনাবাহিনীই অপরাধ দমনের নিশ্চয়তা 
দিতে পারে না। কোরআন পাকের এই বিজ্ঞজনোচিত পদ্ধতিই জগতে 
অভূতপূর্ব বিপ্লব এনেছে এবং এমন লোকদের একটি সমাজ গঠন করেছে, 
যারা পবিত্রতায় ফেরেশতাদের চাইতেও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। 
শরীয়তের শাস্তি তিন প্রকার £ চুরি ও ডাকাতির শাস্তি এবং সংশ্লিষ্ট 
আয়াতের তফসীর বর্ণনা করার পূর্বে এসব শাস্তি সম্পর্কে শরীয়তের 
র কিছুটা ব্যাখ্যা আবশ্যক। কেননা, এসব পরিভাষা সম্পর্কে 
অজ্ঞতার কারণে অনেক শিক্ষিত লোকের মনেও নানাবিধ প্রশ্ন দেখা দেয়। 
জগতের সাধারণ আইনে অপরাধ সম্পর্কিত সব শাস্তিকেই ‘দণ্ডবিধি’ 
নামে অভিহিত করা হয়। "ভারতীয় দণ্ডবিধি', * বাংলাদেশ দণুবিধি’ 
ইত্যাদি নামে যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সর্বপ্রকার অপরাধ ও সব 
ধরনের শাস্তিই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত এরূপ নয়। ইসলামী 
তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে £ হুদুদ, 
কেছাছ ও তা" যীরাত। অর্থাৎ, দণ্ডবিধি। এগুলোর সংজ্ঞা ও অর্থ জানার 
পূর্বে প্রথমতঃ একথা জেনে নেয়া জরুরী যে, যেসব অপরাধের দরুন অন্য 
মানুষের কষ্ট অথবা ক্ষতি হয়, তাতে সৃষ্টজীবের প্রতিও অন্যায় করা হয় 
এবং ষ্টার নাফরমানী করা হয়। তাই এ জাতীয় অপরাধে ‘হকুললাহ’ 
(আল্লাহ্র হক) এবং *হকুল আবদ' (বান্দার হক) ৬ 
থাকে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উভয়ের কাছেই অপরাধী বলে বিবেচিত হয়। 
কিন্তু কোন কোন অপরাধে বান্দার হক এবং কোন কোন অপরাধে 
আল্লাহ্র হক প্রবল থাকে এবং এ প্রাবল্যের উপর ভিত্তি করেই 
বিধি-বিধান রচিত হয়েছে। 


দ্বিতীয়ত £ একথা জানা জরুরী যে, ইসলামী শরীয়ত বিশেষ বিশেষ 
অপরাধ ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধসমূহের শাস্তির কোন পরিমাণ নির্ধারণ 
করেনি; বরং বিচারকের অভিমতের উপর ছেড়ে দিয়েছে। বিচারক স্থান, 
কাল ও পরিবেশ বিবেচনা করে অপরাধ দমনের জন্যে যেরূপ ও যতটুকু 
শাস্তির প্রয়োজন মনে করবেন, ততটুকুই দেবেন। প্রত্যেক স্থান ও কালের 
ইসলামী সরকার যদি শরীয়তের রীতিনীতি বিবেচনা করে বিচারকদের 
ক্ষমতার উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে এবং অপরাধসমূহের শাস্তির 
কোন পরিমাণ নির্ধারণ করে বিচারকদেরকে তা মেনে চলতে বাধ্য করে, 
তবে তাও জায়েয। বর্তমান শতাব্দীতে তাই হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় সব 
ইসলামী দেশে এ ব্যবস্থাই চলিত রয়েছে 


৩২৬ তফসীর 

এখন লক্ষ্য করা দরকার যে, যেসব অপরাধের কোন শাস্তি কোরআন 
ও সুন্নাহ্‌ নির্ধারণ করেনি,বরং বিচারকদের অভিমতের উপর ন্যস্ত করেছে, 
সেসব শাস্তিকে শরীয়তের পরিভাষায় “তাযিরাত” তথা দণ্ড বলা হয়। 
পক্ষান্তরে যেসব অপরাধের শাস্তি কোরআন ও সুন্নাহ্‌ নির্ধারণ করে 
দিয়েছে, সেগুলো দু'রকম £ (এক) যেসব অপরাধে আল্লাহ্‌র হকের 
পরিমাণ প্রবল ধরা হয়েছে, সেগুলোর শাস্তিকে 'হদ' বলা হয়। আর 
“হদ’-এরই বহুবচন “হুদুদ'। (দুই) যেসব অপরাধে বান্দার হককে 
শরীয়তের বিচারে প্রবল ধরা হয়েছে, সেগুলোর শাস্তিকে বলা হয় 
'কেছাছ'। কোরআন পাক হুদুদ ও কেছাছ পূর্ণ ব্যাখ্যা সহকারে নিজেই, 
বর্ণনা করে দিয়েছে। আর দণ্ডনীয় অপরাধের বিবরণকে রসূলের বর্ণনা ও 
সমকালীন বিচারকদের অভিমতের উপর ছেড়ে দিয়েছে। 


সারকথা, কোরআন পাক যেসব অপরাধের শাস্তিকে আল্লাহ্‌র হক 
হিসেবে নির্ধারণ করে জারি করেছে, সেসব শাস্তিকে “হুদৃদ' বলা হয় এবং 
যেসব শাস্তিকে বান্দার হক হিসেবে জারি করেছে, সেগুলোকে ' কেছাছ' 
বলা হয়। পক্ষান্তরে যেসব অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করেনি, সে জাতীয় 
শাস্তিকে বলা হয় “তা’যীর’ তথা “দণ্ড” । শাস্তির এ প্রকার তিনটির বিধান 
অনেক বিষয়েই বিভিন্ন। যারা নিজেদের পরিভাষার ভিত্তিতে প্রত্যেক 
অপরাধের শাস্তিকে দণ্ড বলে এবং শরীয়তের পরিভাষাগত পার্থক্যের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, তারা শরীয়তের বিধি-বিধানে অনেক বিভ্রান্তির 
সম্মুখীন হয়। 

দণ্ডগত শাস্তিকে অবস্থানুযায়ী লঘু থেকে লঘুতর, কঠোর থেকে 
কঠোরতর এবং ক্ষমাও করা যায়। এব্যাপারে বিচারকদের ক্ষমতা অত্যন্ত 
ব্যাপক। কিন্ত হুদুদের বেলায় কোন সরকার, শাসনকর্তা অথবা বিচারকই 
সামান্যতম পরিবর্তন, লঘু অথবা কঠোর করার অধিকারী নয়। স্থান ও 
কাল ভেদেও এতে কোন পার্থক্য হয় না এবং কোন শাসক ও বিচারক তা 
ক্ষমাও করতে পারে না। শরীয়তে হুদুদ মাত্র পাচটি £ ডাকাতি, চুরি, 
ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ- এ চারটির শাস্তি কোরআনে বর্ণিত 
রয়েছে। পঞ্চমটি মদ্যপানের হদ। এটি সাহাবায়ে-কেরামের এজমা তথা 
একমত্য দ্বারা প্রমাণিত। এভাবে মোট পাচটি অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত ও 
হুদুদরূপে চিহ্নিত হয়েছে। এসব শাস্তি যেমন কোন শাসক ও বিচারক 
ক্ষমা করতে পারে না, তেমনি তওবা করলেও ক্ষমা হয়ে যায় না। তবে 
খাটি তওবা দ্বারা আখেরাতের গোনাহ মাফ হয়ে সেখানকার হিসাব-কিতাব 
থেকে অব্যাহতি লাভ হতে পারে। তন্মধ্যে শুধু ডাকাতির শাস্তির বেলায় 
একটি ব্যতিক্রম রয়েছে। ডাকাত যদি গ্রেফতারীর পূর্বে তওবা করে এবং 
তার আচার-আচরণের দ্বারাও তওবার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়, তবে সে 
হদ থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু গ্রেফতারীর পরবর্তী তওবা ধর্তব্য নয়। 
অন্যান্য হুদূদ তওবা দ্বারাও মাফ হয় না। এ তওবা গ্রেফতারীর পূর্বে হোক 
অথবা পরে। সব দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে ন্যায়ের অনুকূলে সুপারিশ 
শ্রবণ করা যায়; কিন্ত হুদুদের বেলায় সুপারিশ করা এবং তা শ্রবণ করা 
দুই-ই নাজায়েয। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ 
করেছেন। হুদুদের শাস্তি সাধারণতঃ কঠোর। এগুলো প্রয়োগ করার 
আইনও নির্মম। অর্থাৎ, কোন অবস্থাতেই তা পরিবর্তন ও লঘু করা যায় না 
এবং কেউ ক্ষমা করারও অধিকারী নয়। কিন্তু সাথে সাথে সামগ্রিক 
ব্যাপারে সমতা বিধানের উদ্দেশে অপরাধ এবং অপরাধ প্রমাণের 
শর্তাবলীও অত্যত্্ কঠোর করা হয়েছে। নির্ধারিত শর্তাবলীর মধ্য থেকে 
যদি কোন একটি শর্তও অনুপস্থিত থাকে, তবে হদ অপ্রযোজ্য হয়ে যায়। 
অর্থাৎ, অপরাধ প্রমাণে সামান্যতম সন্দেহ পাওয়া গেলেও হদ প্রয়োগ করা 





কোরআন rN 
যায় না। এ ব্যাপারে শরীয়তের স্বীকৃত আইন হচ্ছে ৬১ ৯১ 
৩/৮৬ অর্থাৎ, হুদুদ সামান্যতম সন্দেহের কারণেই অকেজো হয়ে 
পড়ে। 

এ ক্ষেত্রে বুঝে নেয়া উচিত যে, কোন সন্দেহ অথবা কোন শর্তের 
অনুপস্থিতির কারণে হদ অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ার অর্থ এই নয় যে, অপরাধী 
অবাধ ছাড়পত্র পেয়ে যাবে যার ফলে তার অপরাধ প্রবণতা আরও বেড়ে 
যাকে; বরং বিচারক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে তাকে দণ্ডগত শাস্তি 
দেবেন। শরীয়তের দণ্ডগত শাস্তিসমূহ সাধারণতঃ দৈহিক ও আর্থিক। 
এগুলো দৃষ্টান্তমূলক হওয়ার কারণে অপরাধ দমনে খুবই কার্যকর। ধরুন, 
ব্যভিচার প্রমাণে মাত্র তিন জন সাক্ষী পাওয়া গেল এবং তারা সবাই 
নির্ভরযোগ্য ও মিথ্যার সন্দেহ থেকে মুক্ত। কিন্তু আইনানুযায়ী চতুর্থ সাক্ষী 
না থাকার কারণে হদ জারি করা যাবে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, 
অপরাধী অবাধ ছুটি অথবা বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে, বরং বিচারক 
তাকে অন্য কোন উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করবেন, যা বেত্রাঘাতের আকারে 
হতে পারে। 

তেমনিভাবে চুরি প্রমাণের জন্যে নির্ধারিত শর্তসমূহে কোন ক্রটি অথবা 
সন্দেহ দেখা দেয়ার কারণে চোরের হাত কেটে দেয়া যাবে না বটে, কিন্ত 
এমতাবস্থায় সে সম্পূর্ণ ঘুক্তও হয়ে যাবে না; বরং তাকে অবস্থানুযায়ী অন্য 
দণ্ড দেয়া হবে। 

কেছাছের শাস্তিও হুদূদের মত কোরআন পাকে নির্ধারিত। অর্থাৎ, 
প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ সংহার করা হবে এবং জখমের বিনিময়ে সমান জখম 
করা হবে। কিন্তু পার্থক্য এই যে, হুদুদকে আল্লাহর হক হিসেবে প্রয়োগ 
করা হয়। সংশ্িষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা করলেও তা ক্ষমা হবে না এবং হুদ 
অব্যবহার্য হবে না। উদাহরণতঃ যার অর্থ চুরি যায়, সে ক্ষমা করলেও 
চোরের নির্ধারিত শাস্তি অপ্রযোজ্য হবে না। কিন্তু কেছাছ এর বিপরীত। 
কেছাছে বান্দার হক প্রবল হওয়ার কারণে হত্যা প্রমাণিত হওয়ার পর 
হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর এখতিয়ারে ছেড়ে দেয়া হয়। 
সে ইচ্ছা করলে কেছাছ হিসেবে তাকে মৃত্যুদণ্ড করাতে পারে। জখমের 
কেছাছও তত্রাপ। পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে যে, হুদুদ ও কেছাছ অপ্রযোজ্য 
হয়ে পড়ার অর্থ এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছুটি পেয়ে যাঝে বরং 
বিচারক দণ্মূলক শাস্তি যতটুকু উপযুক্ত মনে করবেন, দিতে পারবেন। 
কাজেই নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা হত্যাকারীকে ক্ষমা করে ছেড়ে 
দিলে হত্যাকারীদের সাহস বেড়ে যাবে কিংবা ব্যাপক হারে হত্যাকাণ্ড শুরু 
হয়ে যাবে_এরূপ আশঙ্কা করা ঠিক নয়। কেননা, হত্যাকারীর প্রাণ 
সংহার করা ছিল নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য। সে তা ক্ষমা করে 
দিয়েছে। কিন্তু অপরাপর লোকদের প্রাণরক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব। 
সরকার এ দায়িত্ব পালনের জন্য হত্যাকারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা 
অন্য কোন শাস্তি দিয়ে এ বিপদাশঙ্কা রোধ করতে পারে। 


খ্১59%49) অৰ্থাৎ, আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণ কর। ১ 
শব্দটি -. ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সংযোগ স্থাপন করা। এ শব্দটি 
০৩৫ উভয় বর্ণে প্রায় একই অর্থে আসে। পার্থক্য এতটুকু যে, ০ 
এর অর্থ যে কোনরপে সাক্ষাৎ করা ও সংযোগ করা এবং ১» এর অর্থ 
'আগ্রহও সম্প্রীতি সহকারে সাক্ষাৎ করা।_-(ছেহাহ, জওহরী, মুফরাদাতুল 
কোরআন) তাই ০১ ও 4১ এ বস্তুকে বলে, যা দুই বস্তুর মধ্যে 
মিলন ও সংযোগ স্থাপন করে-_তা আগ্রহ ও সম্প্রীতির মাধ্যমেই হোক 
অথবা অন্য কোন উপায়ে। পক্ষান্তরে “১ এ বস্তুকে বলা হয়, যা 
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একজনকে অপরজনের সাথে আগ্রহ ও সম্প্রীতি সহকারে সংযুক্ত করে 
দেয়।-_লিসানুল আরব, মুফরাদাতুল-কোরআন) 4১ শব্দটির সম্পর্ক 
আল্লাহ্র সাথে হলে এ বস্তুকে বলা হবে, যা বান্দাকে আগ্রহ ও মহব্বত 
সহকারে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে দেয়। তাই পূর্ববর্তী মনীষী, ছাহাবী ও 
তাবেয়ীগণ এবাদত, নৈকট্য, ঈমান ও সৎকর্ম দ্বারা আয়াতে উল্লেখিত 
4১৭৪ শব্দের তফসীর করেছেন। হাকেমের বর্ণনা মতে হযরত হোযায়ফা 
(রাঃ) বলেন, “ওসীলা’ শব্দ দ্বারা নৈকট্য ও আনুগত্য বোঝানো হয়েছে। 
ইবনে জরীর হযরত আ’তা (রাহ), মুজাহিদ (রাহঃ) ও হাসান বসরী 
(রাহঃ) থেকে এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। 

এ আয়াতের তফসীরে হযরত কাতাদাহ্‌ (রাহঃ) বলেন £ “211১৮ 
4৮৮০৫ ৬৯০১ 4৪৪৬ অর্থাৎ, আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন কর তার 
আনুগত্য ও সন্তষ্টির কাজ করে। অতএব, আয়াতের সারব্যাখ্যা এই 
দাঁড়ায় যে, ঈমান ও সংকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তাআলার নৈকট্য অন্বেষণ 
কর। 

মুসনাদে-আহ্মদ গ্রন্থে বর্ণিত এক ছহীহ্‌ হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন 
ঃ জান্নাতের একটি উচ্চ স্তরের নাম ‘ওসিলা’ ৷ এর উর্ধ্বে কোন স্তর নেই। 
তোমরা আল্লাহ্র কাছে দোয়া কর যেন তিনি এ স্তরটি আমাকে দান 
করেন। 

মুসলিমের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ যখন মুয়াযযিন 
আযান দেয়, তখন মুয়াযযিন যা বলে, তোমরাও তাই বল। এরপর দরূদ 
পাঠ কর এবং আমার জন্যে ওসীলার দোয়া কর। 

এসব হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, ওসীলা জান্নাতের একটি স্তর, যা 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট । আলোচ্য আয়াতে প্রত্যেক ঈমানদারকে 
ওসীলা অন্বেষণের নির্দেশ বাহ্যতঃ এর পরিপন্থী। উত্তর এই যে, 
হেদায়াতের সর্বোচ্চ স্থান যেমন রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর জন্যে নিদিষ্ট হওয়া 
সত্বেও তার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরগুলো সব মুমিনই প্রাপ্ত হবে, তেমনি 
ওসীলার সর্বোচ্চ স্তর রসূলুল্লাহ (সাঃ) লাভ করবেন এবং এর নিম্নের 





স্তরগুলো মুমিনরা প্রাপ্ত হবে। 

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী তার “মকতুবাত' গ্রন্থে এবং কাযী 
ছানাউল্লাহ পানিপথী তফসীরে মাযহারীতে বর্ণনা করেন যে, ওসীলা 
শব্দটিতে প্রেম ও আগ্রহের অর্থ সংযুক্ত থাকায় বোঝা যায় যে, ওসীলার 
্তরসমূহের উন্নতি আল্লাহ্‌ ও রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর মহববতের উপর 
নির্ভরশীল। মহববত সৃষ্টি হয় সুন্নতের অনুসরণের দ্বারা। 

কেননা, কোরআন বলেঃ £/4%:0%% (আমার অনুসরণ 
কর,তবেই আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে মহব্বত করবেন।) তাই এবাদত, লেন- 
দেন, চরিত্র, সামাজিকতা তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে সুন্নতের যত 
বেশী অনুসরণ করবে, আল্লাহ্‌র মহব্বত সে ততবেশী অর্জন করতে 
পারবে এবং আল্লাহ্‌র প্রিয়জনে পরিণত হবে। মহব্বত যতবেশী বৃদ্ধি 
পাবে, নৈকট্যও ততবেশী অর্জিত হবে। 

ওসীলা শব্দের আভিধানিক ব্যাখ্যা এবং ছাহাবী ও তাবেয়ীগণের 
তফসীর থেকে জানা গেল যে, যে বস্তু আল্লাহ্র সস্তষ্টি ও নৈকট্য লাভের 
মাধ্যম হয়, তাই মানুষের জন্যে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার ওসীলা। 
ঈমান ও সৎকর্ম যেমন এর অন্তর্ভুক্ত তেমনি পয়গম্বর ও সংকর্মীদের 
সংসর্গ এবং মহববতও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এগুলোও আল্লাহর সন্তুষ্টি 
লাভেরই উপায়। এ কারণেই তাদেরকে ওসীলা করে আল্লাহ্র দরবারে 
দোয়া করা জায়েয। দুর্ভিক্ষের সময় হযরত ওমর (রাঃ) হযরত 
আব্বাসকে ওসীলা করে বৃষ্টির জন্যে দোয়া করেছিলেন এবং আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সে দোয়া কবুল করেছিলেন। 

হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং জনৈক অন্ধ ছাহাবীকে 
এভাবে দোয়া করতে বলেছিলেন £ 
আল্লাহ, আমি রহমতের নবী মুহাম্মদের ওসীলায় তোমার কাছে প্রার্থনা 
করছি)।-_ (মানার) 
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(৩৭) তারা দোযখের আগুন থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে কিন্তু তা 
থেকে বের হতে পারবে না। তারা চিরস্থায়ী শান্তি ভোগ করবে। (৩৮) যে 
পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে দাও তাদের 
কৃতকর্মের সাজা হিসেবে। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হুশিয়ারী। আল্লাহ 
পরাক্রাস্ত, জ্ঞানময় । (৩৯) অতঃপর যে তওবা করে স্বীয় অত্যাচারের পর 
এবং সংশোধিত হয়, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তার তওবা কবুল করেন। নিশ্চয় 
আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৪০) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্‌র নিমিত্তেই 
নভোমণ্ডল ও ভূমভণ্ডলের আধিপত্য! তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং 
যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আল্লাহ্‌ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। (৪১) হে 
রসূল, তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না, যারা দৌড়ে গিয়ে কুফরে পতিত হয় 
যারা মুখে বলে £ আমরা মুসলমান, অথচ তাদের অন্তর মুসলমান নয় এবং 
যারা ইহুদী; মিথ্যা বলার জন্যে তারা গুপরচর বৃত্তি করে। তারা অন্যদলের 
গুপ্তচর, যারা আপনার কাছে আসেনি। তারা বাক্যকে স্বস্থান থেকে 
পরিবর্তন করে| তারা বলে £ যদি তোমরা এ নির্দেশ পাও, তবে কবুল করে 
নিও এবং যদি এ নিদেশ না পাও, তবে বিরত থেকো। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট 
করতে চান, তার জন্যে আল্লাহ্র কাছে আপনি কিছু করতে পারবেন না। 
এরা এমনিই যে, আল্লাহ এদের অন্তরকে পবিত্র করতে চান না। তাদের 
জন্যে রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং পরকালে বিরাট শাস্তি। 





কোরআন VYA 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


এ সম্পর্কে প্রথমে দেখা দরকার যে, কোরআন পাক মাত্র চারটি 
অপরাধের শাস্তি স্বয়ং নিদিষ্ট ও নির্ধারিত করেছে। শরীয়তের পরিভাষায় 
এগুলোকে 'হদ' বলা হয়। ডাকাতির শাস্তি ডান হাত বা বাম পা কর্তন 
করা, চুরির শাস্তি ডান হাত গিঠ থেকে কর্তন করা, ব্যভিচারের শাস্তি 
কোন কোন অবস্থায় একশ" বেত্রাঘাত এবং কোন কোন অবস্থায় প্রস্তর 
নিক্ষেপে হত্যা করা এবং ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের শাস্তি 
আশিটি বেত্রাঘাত। পঞ্চম “হদ" মদ্যপানের শাস্তি ছাহাবীদের কমত্যে 
আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারিত হয়েছে। এ পাচটি ছাড়া সব অপরাধের সাজা 
বিচারকের বিবেচনাধীন; তিনি অপরাধ, অপরাধী এবং পরিবেশের প্রতি 
লক্ষ্য রেখে যেরূপ ও যতটুকু শাস্তি উপযুক্ত মনে করবেন, দেবেন। এ 
ব্যাপারে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শ ক্রমে শাস্তির সীমা নির্ধারণের 
বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিচারকদেরকে তা মেনে চলতে বাধ্য করাও 
জায়েয। যেমন, আজকাল এসেমুলীর মাধ্যমে দণ্ডবিধি নির্ধারণ করা হয় 
এবং বিচারক ও জজগণ নির্ধারিত দণ্ডবিধির অধীনে মামলা-মোকদ্দমায় 
রায় দেন। তবে কোরআন ও ইজমা দ্বারা নির্ধারিত উপরোক্ত পাচটি 
অপরাধের শাস্তি পরিবর্তন করার ক্ষমতা কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী অথবা 
এসেম্বলীর নেই। কিন্তু এ পাচটির ক্ষেত্রেও যদি শরীয়তের নির্ধারিত 
সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা অপরাধ প্রমাণিত না হয় কিংবা অপরাধ প্রমাণিত 
হওয়ার পর যেসব শর্তের অধীনে “হদ' জারি করা হয়, সেগুলো পূরণ না 
হয়, তবে হদ জারি করা হবে না,বরং অন্য কোন দণ্ড দেয়া হবে। 
এতদসঙ্গে এ নীতিটিও স্বীকৃত যে, সন্দেহের সুযোগ অপরাধীরা ভোগ 
করতে পারবে। অপরাধ প্রমাণে কিংবা অপরাধের শর্তাবলীর মধ্য থেকে 
কোন একটিতে সন্দেহ দেখা দিলে হদ অব্যবহা্য হয়ে যায়। এক্ষেত্রে শুধু 
অপরাধ প্রমাণিত হলেই সাধারণ দণ্ড দেয়া হবে। 

এতে বোঝা গেল যে, উপরোক্ত পাচটি অপরাধের মধ্যে অনেক 
অবস্থায় হদ প্রয়োগ করা যাবে না, বরং বিচারকের বিবেচনা 
সাধারণ দণ্ডই দেয়া হবে। সাধারণ দণ্ড শরীয়ত নির্ধারণ করেনি। কাল ও 
পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে প্রচলিত সাধারণ আইনের অনুরূপ এগুলো 
পরিবর্তন ও কমবেশী করা যায়। কাজেই এগুলোর ব্যাপারে কারও 
আপত্তি করার অবকাশ নেই। এখন আলোচ্য বিষয় থেকে যাবে শুধু এ 
পাচটি অপরাধের শাস্তি এবং এগুলোর বিশেষ বিশেষ অবস্থা। 
উদাহরণতঃ চুরিই ধরুন এবং দেখুন যে, ইসলামে হস্ত কর্তনের শাস্তি সব 
চুরির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়; বরং যে চুরির কারণে চোরের হাত কাটা হয়, 
তার একটা বিশেষ সংজ্ঞা আছে। এর ব্যাখ্যা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, 
অন্যের মাল হেফাযতের জায়গা থেকে বিনানুমতিতে গোপনে নিয়ে 
যাওয়াকেই সংজ্ঞাদৃষ্টে ও সাধারণ পরিভাষায় চুরি বলা হয়_এরূপ। 

আলোচ্য তিনখানি আয়াত এবং তৎপরবর্তী কতিপয় আয়াত যেসব 
কারণ ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় তার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে 
উল্লেখ করা হয়েছে প্রাচীনকাল থেকেই ইহুদীরা কখনও স্বজন-গ্রীতির 
বশবর্তী হয়ে এবং কখনও নাম-যশ ও অর্থের লোভে ফতোয়া প্রার্থীদের 
মনমত ফতোয়া তৈরী করে দিত। বিশেষতঃ অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে 
এটিই ছিল তাদের সাধারণ প্রচলিত পদ্ধতি। কোন বড়লোক অপরাধ 
করলে তারা তওরাতের গুরুতর শাস্তিকে লঘু শান্তিতে পরিবর্তন করে 
দিত। তাদের এ অবস্থাটিই আয়াতের এ বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে_. 
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(৪২) এরা মিথ্যা বলার জন্যে গুপ্তচরবৃত্তি করে, হারাম ভক্ষণ করে। 
অতএব, তারা যদি আপনার কাছে আসে, তবে হয় তাদের মধ্যে ফয়সালা 
করে দিন, না হয় তাদের ব্যাপারে লিলিপ্ড থাকুন। যদি তাদের থেকে 
লিলিণ্ত থাকেন, তবে তাদের সাধ্য নেই যে, আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি 
করতে পারে। যদি ফয়সালা করেন, তবে ন্যায়ভাবে ফয়সালা করুন। 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। (৪৩) তারা আপনাকে 
কেমন করে বিচারক নিয়োগ করবে অথচ তাদের কাছে তওরাত রয়েছে। 
তাতে আল্লাহ্‌র নিশি আছে। অতঃপর এরা পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে 
নেয়। তারা কখনও বিশ্বাসী নয়। (৪৪) আমি তওরাত অবতীর্ণ করেছি। 
এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবহ পয়গম্বর, দরবেশ ও 
আলেমরা এর মাধ্যমে ইহুদীদেরকে ফয়সালা দিতেন। কেননা, তাদেরকে 
এ খোদায়ী গ্র্থের দেখাশোনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং তারা এর 
রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করো না এবং 
আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূলয গ্রহণ 
করো না। যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা 
করে না, তারাই কাফের। (৪৫) আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি 
যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, 
কানের বিনিময়ে কান, দীতের বিনিময়ে দীত এবং যখম সমূহের বিনিময় 
সমান যখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে, সে গোনাহ থেকে পাক হয়ে যায়। 
যেসব লোক আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, 
তারাই জালেম। 








করলেন এবং ইসলামের অভূতপূর্ব জীবন ব্যবস্থা ইহুদীদের সামনে এল, 
তখন তারা একে একটি সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইল। ইসলামী 
জীবন ব্যবস্থায় একদিকে যেমন অনেক নমনীয়তা ছিল, অন্যদিকে তেমনি 
অপরাধ-দমনের জন্যে একটি যুক্তিযুক্ত বিধি-ব্যবস্থাও ছিল। যেসব ইহুদী 
তওরাতের কঠোর শাস্তিসমূহকে পরিবর্তন করে সহজ করে নিত, তারা এ 
জাতীয় মোকদ্দমায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বিচারক নিযুক্ত করতে প্রয়াস 
পেত__যাতে একদিকে ইসলামের সহজ ও নরম বিধি-বিধান দ্বারা উপকৃত 
হওয়া যায় এবং অন্যদিকে তওরাত পরিবর্তন করার অপরাধ থেকেও 
অব্যাহতি পাওয়া যায়। কিন্তু এ ব্যাপারেও তারা একটি দুদ্ফৃতির আশ্রয় 
নিত। তা এই যে, নিয়মিত বিচারক নিযুক্ত করার পূর্বে কোন না কোন 
পন্থায় মোকদ্দমার রায় ফতোয়া হিসাবে জেনে নিতে। চাইত উদ্দেশ্য, এ 
রায় তাদের আকাজ্খিত রায়ের অনুরূপ হলে বিচারক নিযুক্ত করবে, 
অন্যথায় নয়। এ সম্পর্কে যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তাতে রসূলুল্লাহ্‌ 
(সাঃ) যথেষ্ট মর্মপীড়া অনুভব করেছিলেন। তাই আয়াতের প্রারস্তেই 
তাকে সাস্তুনা দেয়া হয়েছে যে, এতে আপনি দুঃখিত হবেন না। এর 
পরিণাম আপনার জন্যে শুভই হবে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় £ 

অতঃপর আয়াতে অবহিত করে দেয়া হয়েছে যে, তারা আত্তরিকতার 
সাথে আপনাকে বিচারক নিযুক্ত করছে না। তাদের নিয়তে গোলমাল 
রয়েছে। পরবর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ক্ষমতা দিয়ে বলা হয়েছে 
যে, আপনি ইচ্ছা করলে তাদের মোকদ্দমায় ফয়সালা করুন, নতুবা 
লিলিপ্ত থাকুন। আরও বলা হয়েছে যে, আপনি যদি লির্িপ্ত থাকতে চান, 
তবে তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। 2৫৫ 
282% আয়াতের বিষয়বস্তু তাই। পরের আয়াতে বলা হয়েছে 
যদি আপনি ফয়সালাই করতে চান, তবে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার সহকারে 
ফয়সালা করুন। অর্থাৎ, নিজ শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা করুন। কেননা 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবী হওয়ার পর পূর্ববর্তী সব শরীয়ত রহিত হয়ে 
গেছে। কোরআনে যেসব আইন বহাল রাখা হয়েছে, সেগুলো অবশ্য 
রহিত হয়নি। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌র আইনের বিরুদ্ধে অন্য কোন 
আইন, প্রথা ও প্রচলনের অধীনে মোকান্দমার রায় প্রদান করাকে অন্যায়, 
পাপাচার ও কুফর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 
ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিমদের মোকদ্দমা বিধি £ এখানে স্মর্তব্য 
যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) - এর আদালতে মোকদ্দমা দায়েরকারী ইহুদীরা, 
ইসলামে বিশ্বাসী ছিল না এবং মুসলমানদের অধীনস্ত যিস্মীও ছিল না। 
তবে তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ) -কে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যে, ইচ্ছা করলে 
তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন এবং ইচ্ছা করলে তাদের মোকদ্দমার 

ফয়সালা করুন। কেননা, তাদের ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্রের 
কোন দায়িত্ব ছিল না। তারা যিস্মী হলে এবং ইসলামী আদালতে মোকদ্দমা 
দায়ের করলে তার ফয়সালা করা মুসলিম বিচারকের দায়িত্বে ফরয হত; 
লিলিপ্ত থাকা জায়েয হত না! কেননা, তাদের অধিকারের দেখাশোনা করা 
এবং অত্যাচার থেকে রক্ষা করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে 
মুসলমান ও যিস্মীর মধ্যে কোন তফাৎ নেই; তাই পরবর্তী আয়াতে বলা 
হয়েছেঃ 2১78:455/9070525429।5 অর্থাৎ, তারা 
আপনার কাছে মোকদ্দমা নিয়ে আসলে আপনি তার ফয়সালা শরীয়ত 
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তফসীর মাআরেফুল ক্রোরআন rr. 





অনুযায়ী করে দিন। 

এ আয়াতে ক্ষমতা দেয়ার পরিবর্তে নির্দিষ্ট করে ফয়সালা করার 
আদেশ দেয়া হয়েছে। ইমাম আবু বকর জাসসাস আহকামূল কোরআন 
গ্রন্থে উভয় আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবেই করেছেন যে, যে আয়াতে ক্ষমতা 
দেয়া হয়েছে, তা এসব অমুসলিমের সম্পর্কে, যারা আমাদের রাষ্ট্রের 
বাসিন্দা অথবা যিশ্মী নয়, বরং নিজ দেশে বাস করে আমাদের সাথে কোন 
চুক্তি করেছে মাত্র। যেমন, বনী-কুরায়যা ও বনী-নুযায়ের। আর দ্বিতীয় 
আয়াত এসব অমুসলিমদের সম্পর্কে, যারা যিল্মী এবং ইসলামী রাষ্ট্রের 
নাগরিক। 

এখন প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, উভয় আয়াতে অমুসলিমদের 
মোকদ্দমায় নিজ শরীয়তানুযায়ী ফয়সালা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং 
তাদের মনোবাঞ্ছার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। 

বলাবাহুল্য, এ নির্দেশ এসব মোকদ্দমা সম্পর্কেই দেয়া হয়েছে, যা 
আলোচ্য আয়াতসমূহের শানে-নুযুলে বর্ণিত হয়েছে। তম্মধ্যে একটি হচ্ছে 
হত্যার শাস্তি ও রক্ত-বিনিময়ের মোকদ্দমা ও অপরটি হচ্ছে ব্যভিচার 
সংক্রান্ত মোকদ্দমা। এ জাতীয় মোকদ্দমার ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে একই নিয়ম। 
অর্থাৎ, সমগ্র দেশে একই আইন বলবৎ থাকে। একে সাধারণ আইন বলা 
হয়। সাধারণ আইনে শ্রেণী অথবা ধর্মের কারণে কোনরূপ পার্থক্য হয় না। 
উদাহরণতঃ চুরির শাস্তি হস্ত কর্তন শুধু মুসলমানদের বেলায়ই প্রযোজ্য 
নয়, বরং দেশের যে কোন বাসিন্দার বেলায় এ শাস্তিই প্রযোজ্য। 
এমনিভাবে হত্যা ও ব্যভিচারের শাস্তিও সবার বেলায় প্রযোজ্য। কিন্ত 
অমুসলমানদের ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় ব্যাপারাদির ফয়সালাও যে ইসলামী 
আইন অনুযায়ী করতে হবে এমনটি জরুরী নয়। 

স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদ্যপান ও শৃকরের মাংস মুসলমানদের জন্যে 
হারাম করে তার শাস্তিও নির্ধারিত করেছিলেন, কিন্তু অমুসলমানদেরকে এ 
ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি অমুসলমালদের বিবাহ-শাদী ইত্যাদি 
ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনও হস্তক্ষেপ করেলনি। তাদের ধর্ম অনুযায়ী যে 
বিবাহ শুদ্ধ ছিল, তিনি তাই বহাল রেখেছিলেন। 

হিজরের অগ্নি পূজারী এবং নাজরান ও ওয়াদিয়ে কুরার ইহুদী ও 
খ্রীষ্টানরা ইসলামী রাষ্ট্রের যিশ্মী ছিল। মহানবী (সাঃ) জানতেন যে, 
অগ্নি-উপাসকদের ধর্মে মা ও ভগিনীকেও বিয়ে করা হালাল। এমনিভাবে 
ইহুদী ও খ্ৰীষ্টানদের ধর্মমতে ইদ্দত অতিবাহিত না করে এবং সাক্ষী 
ব্যতিরেকেও বিবাহ শুদ্ধ। কিন্তু তিনি কখনও তাদের ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে 
হস্তক্ষেপ করেননি, বরং তাদের বিবাহ-শাদীর বৈধতা স্বীকার করে 
নিয়েছে। 

মোটকথা, ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী অমুসলিমদের ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় 
বিষয়াদির মীমাংসা তাদেরই ধর্মমতের উপর ছেড়ে দেয়া হবে। যদি এ সব 
ব্যাপারে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তবে তাদের ধর্মাবলম্বী বিচারক নিযুক্ত 
করে ফয়সালা করাতে হবে। 

তবে যদি তারা মুসলমান বিচারকের নিকট উপস্থিত হয়ে উভয় পক্ষ 
তার রায় মেনে নিতে সম্মত হয়, তবে মুসলমান বিচারক ইসলামী আইন 

ফয়সালা করবেন। কেননা, তখন তিনিই উভয় পক্ষে 
করীম সোঃ)-কে ইসলামী আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে দেয়ার যে 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তার এক কারণ হয় এই যে, মোকদ্দমাটিই সাধারণ 
আইনের_-যাতে কোন সম্প্রদায়ই আওতা বহির্ভূত নয়, অথবা এর কারণ 





এই যে, উভয় পক্ষ স্বয়ং রসূলুল্লাহ্‌কে বিচারক স্বীকার করে ফয়সালার 
জন্যে আসে, এমতাবস্থায় তার ফয়সালা তাই হবে, যার প্রতি তার ঈমান 
রয়েছে এবং যা তার শরীয়তের নির্দেশ। মোটকথা, আলোচ্য প্রথম 
আয়াতে প্রথমে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে সাস্তনা দেয়া হয়েছে অতঃপর 
ইহুদীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাকে অবহিত করা হয়েছে। ৫:10 
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54 বাক্য থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত এ বিষয়টিই বর্ণিত হয়েছে। 


এতে এ রহস্য উদঘাটন করা হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) - এর কাছে যে 
প্রতিনিধি দলটি আগমন করেছিল, তারা সবাই ছিল মুনাফেক। ইহুদীদের 
সাথে এদের গোপন যোগ-সাজশ রয়েছে এবং এরা তাদেরই প্রেরিত। 
এরপর প্রতিনিধিদলের কতিপয় বদভ্যাস বর্ণনা করে মুসলমানদের 
হুশিয়ার করা হয়েছে যে, এগুলো কাফেরসুলভ অভ্যাস। এগুলো থেকে 
আত্মরক্ষা করা উচিত। 

ইহুদীদের একটি বদভ্যাস £ ৪) 644 অর্থাৎ, তারা মিথ্যা 
ও ভ্রান্ত কথাবার্তা শোনাতে অভ্যত্ত। তারা আলেম বলে কথিত 
বিশ্বাসঘাতক ইছুদীদেরই অদ্ধ অনুসারী। তওরাতের নির্দেশাবলীর প্রকাশ্য 
বিরুদ্ধাচরণ দেখা সত্বেও তারা তাদেরই অনুসরণ করে এবং তাদের বর্ণিত 
মিথ্যা ও অমূলক কেচ্ছা-কাহিনীই শুনতে থাকে। 

আলেমদের অনুসরণ করার বিধি £ যারা তওরাত পরিবর্তন করে 
এবং আল্লাহ্‌ ও রাসূলের নির্দেশাবলীতে মিথ্যা বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করে, 
আয়াতে তাদেরকে লক্ষ্য করে যেমন শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, 
তেমনি এসব লোককেও অপরাধী বলা হয়েছে যারা তাদেরকে 
অনুসরণযোগ্য সাব্যস্ত করে মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথাবার্তা শোনায় অভ্যস্ত হয়ে 
গেছে। এতে মুসলমানদের জন্যেও একটি মৌলিক নির্দেশ রয়েছে যে, 
আলেমদের কাছ থেকে ফাতোয়া নেয়ার পূর্বে তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে 
খোজ-খবর নেয়া দরকার। অজ্ঞ জনগণের ধর্ম-কর্ম করার একমাত্র পথ 
হচ্ছে আলেমদের ফতোয়া ও শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করা। রম ব্যক্তি কোন 
ডাক্তার অথবা হাকীমের কাছে যাওয়ার পূর্বে পরিচিতদের কাছে ধোজ 
নেয় যে, এ রোগের জন্যে কোন্‌ ডাক্তার পারদর্শী, কোন্‌ হাকীম বেশী 
ভাল, তার কি কি ডিগ্রী আছে, তার চিকিৎসাধীন রোগীদের পরিণাম কি, 
যথাসম্ভব খোজ-খবর নেয়ার পরও যদি সে কোন ভ্রান্ত ডাক্তার অথবা 
হাকীমের ফাদে পড়ে যায়, তবে বিজ্ঞজনদের দৃষ্টিতে সে নিন্দার পাত্র নয়। 
কিন্ত যে ব্যক্তি কোনরূপ খোঁজ-খবর না নিয়েই কোন হাতুড়ে ডাক্তারের 
ফাদে পড়ে এবং পরিণামে অর্থ ও স্বাস্থ্য উভয়ই নষ্ট করে, বিজ্ঞজনদের 
মতে তার আত্মহত্যার জন্যে সে নিজেই দায়ী হয়। 

জনগণের ধর্মকর্মের অবস্থাও তাই। যদি তারা এলাকার বিজ্ঞ ও 
অভিজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে খোজ-খবর নিয়ে কোন আলেমের অনুসরণ 
করে এবং তার ফতোয়া অনুযায়ী আমল করে, তবে তারা মানুষের কাছেও 
ক্ষমাযোগ্য হবে এবং আল্লাহর কাছেও। এ জাতীয় বিষয় সম্পর্কেই 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, | ০-+ ০০ | ০৩১ - অর্থাৎ, 
এমতাবস্থায় আলেম ও মুফতী ভুল করলে এবং কোন মুসলমান তার ভুল 
ফতোয়া অনুযায়ী কাজ করলে, তার গোনাহ্‌ তার উপর নয়_ বরং 
আলেম ও মুফতীর উপরই বর্তাবে, যদি সে জেনেশুনে ভুল করে কিংবা 
সম্ভাব্য চিস্তা-ভাবনায় ক্রটি করে অথবা প্রকৃতপক্ষে সে আলেম না হয়েও 
যদি জনগণকে ধোকা দিয়ে আলেমের পদ দখল করে বসে থাকে। 

কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি প্রয়োজনীয় খোঁজ-খবর না নিয়ে শুধু নিজ 
মতে কোন আলেমের অনুসরণ করে এবং তার উক্তি অনুযায়ী কাজ করে 
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অথচ সংশিষ্ট আলেম অনুসরণের যোগ্য না হয়, তবে এর গোনাহ্‌ একা 
তথাকথিত আলেম ব্যক্তিই বহন করবে না, বরং অনুসরণকারীও সমান 
অপরাধী হবে। এমন লোকদের সম্পর্কেই কোরআন বলেছে 9244 
৬১৫ অর্থাৎ, তারা মিথ্যা কথা শোনায় অত্যন্ত অভ্যস্ত এবং স্বীয় 
অনুসৃতদের এলম, আমল ও ধার্মিকতার খোজ-খবর না নিয়েই তাদের 
অনুসরণে লিপ্ত। 

কোরআন পাক ইহুদীদের এ অবস্থা বর্ণনা করে মুসলমানদেরকে 
শুনিয়েছে যেন তারা এ দোষ থেকে আত্মরক্ষা করে। কিন্তু পরিতাপের 
বিষয়, মুসলমানরা এ ব্যাপারে উদাসীন। এ উদাসীনতাই আজকাল 
মুসলমানদের চরম দুরবস্থার অন্যতম কারণ। অথচ তারা বৈষয়িক 
ব্যাপারাদিতে খুবই হুশিয়ার, কর্মচঞ্চল ও সুচতুর। অসুস্থ হলে অধিকতর 
যোগ্য ডাক্তারবৈদ্য খোজ করে, মোকদ্দমা হলে নামীদামী 
উকিল-ব্যারিষ্টার নিয়োগ করে এবং গৃহ নির্মাণ করতে হলে উৎকৃষ্টতর 
স্থপতি ও ইঞ্জিনিয়ারের শরণাপন্ন হয়, কিন্ত ধর্মের ব্যাপারে এতই উদার 
যে, কারও দাড়ি-কোর্তা দেখে এবং কিছু কথাবার্তা শুনেই তাকে 
'অনুসরণযোগ্য আলেম, মুফতী ও পথপ্রদর্শক বলে নির্বাচন করে নেয়। সে 
নিয়মিত কোন মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছে কি না, বিশেষজ্ঞদের সংসর্গে 
থেকে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেছে কি না, শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার 
অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে কি না, সাচ্চা বুযুর্গ ও আল্লাহ্‌ ভক্তদের সংসর্গে 
থেকে কিছু আত্মিক পবিত্রতা অর্জন করেছে কি না ইত্যাদি বিষয়ের খবর 
নেয়ারও প্রয়োজন মনে করে না। 

এর ফলশ্রুতি এই যে, মুসলমানদের মধ্যে যারা ধর্ম-কর্মে মনোযোগী, 
তাদের একটি বিরাট অংশ মূর্খ ওয়ায়েজ ও ব্যবসায়ী পীরের ফাদে পড়ে 
বিশুদ্ধ ধর্মপথ থেকে দূরে পড়ে যায়। তাদের ধর্মীয় জ্ঞান এমন কতিপয় 
কেচ্ছা-কাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা রৈপিক কামনা-বাসনার পরিপন্থী নয়। 
তারা ধর্মপথে চলছে এবং বিরাট এবাদত করছে বলে আত্মপ্রসাদ লাভ 
করে, কিন্ত কোরআনের ভাষায় তাদের স্বরূপ হচ্ছে এই £ 
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অর্থাৎ, তারা এমন, যাদের চেষ্টা-চরিত্র ও কাজ-কর্ম পার্থিব জীবনেই 
লুপ্ত প্রায়, অথচ তারা মনে করছে যে, চমৎকার ধর্ম-কর্ম করে যাচ্ছে। 


2৮৬০ 


মোটকথা এই যে, কোরআন পাক ০১৫0৯ বাক্যে মুনাফেক 
ইহুদীদের অবস্থা বর্ণনা করে একটি বিরাট মূলনীতি ব্যক্ত করেছে। অর্থাৎ, 
মুর্খ জনগণের পক্ষে আলেমদের অনুসরণ করা অপরিহার্য বটে, কিন্ত 
যথার্থ খোজ-খবর না নিয়ে কোন আলেমের অনুসরণ করা ঠিক নয় এবং 
অজ্ঞ লোকদের মুখে মিছামিছি কথাবার্তা শোনায় অভ্যস্ত হওয়া উচিত 
নয়। 


ইহুদীদের দ্বিতীয় বদভ্যাস £ উপরোক্ত মুনাফেকদের দ্বিতীয় 
বদভ্যাস হচ্ছে 3) 9656323463442 - অর্থাৎ, এরা বাহাত £ 
আপনার কাছে একটি ধর্মীয় বিষয় জিজ্ঞেস করতে এসেছে, কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে ধর্ম তাদের উদ্দেশ্য নয় এবং ধর্মীয় বিষয় জানার জন্যও 
আসেনি। বরং তারা এমন একটি ইহুদী সম্প্রদায়ের গুপ্তচর, ‘যারা 
অহংকারবশতঃ নিজে আপনার কাছে আসেনি। তাদের বাসনা অনুযায়ী 
এরা শুধু ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে আপনার মতবাদ জেনে তাদেরকে 
বলে দিতে চায়। এরপর মানা না মানা সম্পর্কে তারাই সিদ্ধান্ত নেবে। এতে 





মুসলমানদের জন্যে হুশিয়ারী রয়েছে যে, আল্লাহ্‌ ও রাসূলের আদেশ জানা 
ও তা অনুসরণ করার নিয়তেই আলেমদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করা 
কর্তব্য নিজ প্রবৃত্তির অনুকূলে নির্দেশ অনুসন্ধান করার নিয়তে মুফতীদের 
কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করা রিপু ও শয়তানের অনুসরণ বৈ কিছু নয়। এ 
থেকে ধেঁচে থাকা কর্তব্য। 


ইহুদীদের তৃতীয় বদভ্যাস এশী গ্রন্থের বিক্তিসাধন £ ইহুদীরা 
আল্লাহ্‌র কালামকে যথার্থ পরিবেশ থেকে সরিয়ে তার ভূল অর্থ করত 
এবং খোদায়ী নির্দেশকে বিকৃত করত। এ বিকৃতি ছিল দ্রিবিধ £ তওরাতের 
ভাষায় কিছু হেরফের করা এবং ভাষা ঠিক রেখে তদস্থলে অযৌক্তিক 
ব্যাখ্যা ও পরিবর্তন করা। ইহুদীরা উভয় প্রকার বিকৃতিতেই অভ্যস্ত ছিল। 


এতে মুসলমানদের জন্যেও একটি হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। 
কোরআন পাকের হেফাযতের দায়ীত্ব আল্লাহ্‌ তাআলা স্বয়ং হাতে 
রেখেছেন। এতে শাব্দিক পরিবর্তনের দুঃসাহস কেউ করতে পারবে না। 
কেননা, লিখিত গ্রন্থ ছাড়াও লাখো মানুষের মস্তিক্কে সংরক্ষিত কালামে 
কেউ যের-যবরের পরিবর্তন করতেই ধরা পড়ে যায়। অর্থগত পরিবর্তন 
বাহ্যতঃ করা যায় এবং কেউ করেছেও। কিন্তু এর হেফাযতের জন্যে 
আল্লাহ্‌ তাআলার গৃহীত ব্যবস্থা এই যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের কিয়ামত 
পর্যস্ত একটি সত্যপন্থী দল থাকবে, যারা হবে কোরআন ও সুন্নাহর বিশুদ্ধ 
অর্থের বাহক। তারা পরিবর্তনকারীদের রহস্য ফাস করে দেবে। 

চতুর্থ বদভ্যাস উৎকোচ গ্রহণ £ দ্বিতীয় আয়াতে তাদের আরও 
একটি বদভ্যাস বর্ণনা করে বলা হয়েছে £ ৬:58 - অর্থাৎ, 
তারা ০. (সুহত) খাওয়ায় অভ্যস্ত৷ সুহতের শাব্দিক অর্থ কোন বস্তুকে 
মূলোৎপাটিত করে ধ্বংস করে দেয়া। এ অর্থেই কোরআনে বলা হয়েছে £ 

593% অর্থাৎ, তোমরা কুকর্ম থেকে বিরত না হলে আল্লাহ্‌ 
তাআলা আযাব দ্বারা তোমাদের মুলোৎপাটন করে দিবেন। অর্থাৎ, 
তোমাদের মূল শিকড় ধ্বংস করে দেয়া হবে। আলোচ্য আয়াতে “সুহৃত’ 
বলে উৎকোচকে বুঝানো হয়েছে। হযরত আলী (রাঃ), ইবরাহীম নখয়ী 
(রাঃ), হাসান বসরী (রহঃ), মুজাহিদ (রাঃ), কাতাদাহ্‌ (রাঃ) ও যাহ্হাক 
(রাঃ) প্রমুখ তফসীরবিদগণ এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। 

উৎকোচ বা ঘুষকে সুহৃত বলার কারণ এই যে, এটি শুধু গ্রহিতাকেই 
ধ্বংস করে না, সমগ্র দেশ ও জাতিরও মুলোৎপাটন করে এবং 
জননিরাপত্তা ধ্বংস করে। যে দেশে অথবা যে বিভাগে ঘুষ চালু হয়ে পড়ে, 
সেখানে আইনও নিক্ষিয় হয়ে পড়ে। অথচ আইনের উপরই দেশ ও 
জাতির শাস্তি নির্ভরশীল। আইন নিক্ষিয় হয়ে পড়লে কারও জান-মাল ও 
ইজ্জত-আবরু সংরক্ষিত থাকে না। তাই ইসলামে একে ‘সুহৃত’ আখ্যা 
দিয়ে কঠোরতর হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। ঘুষের উৎসমুখ বন্ধ করার 
উদ্দেশে পদস্থ কর্মচারী ও শাসকদেরকে প্রদত্ত উপটোকনকেও ছহীহ 
হাদীসে ঘুষ বলে আখ্যায়িত করে হারাম করে দেয়া হয়েছে। 

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা ঘুষদাতা ও 
ঘুষগ্রহীতার প্রতি অভিসম্পাত করেন এবং পর ব্যক্তির প্রতিও, যে উভয়ের 
মধ্যে দালালী বা মধ্যস্থতা করে। _ (জাসৃসাস) 

শরীয়তের পরিভাষায় ঘুষের সংজ্ঞা এই যে, যে কাজের পারিশ্রমিক 
গ্রহণ করা আইনতঃ জায়েয নয় সে কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা। 
উদাহরণতঃ যে কাজ করা কোন ব্যক্তির কর্তব্য কর্মের অন্তর্ভুক্ত, সে 





৩৩২. তফসীর: 
কাজের জন্যে কোন পক্ষ থেকে বিনিময় গ্রহণ করাই ঘুষ। সরকারী 
অফিসার ও ক্লার্ক চাকরীর অধীনে স্বীয় কর্তব্য -কর্ম সম্পাদন করতে বাধ্য 
$ সে যদি সংশ্লিষ্ট কোন লোকের কাছ থেকে সে কাজের বিনিময়ে কিছু 
গ্রহণ করে, তবে তা ঘুষের অস্তর্ভুক্ত। কন্যাকে পাত্রস্থ করা পিতা-মাতার 
দায়িত্ব। তারা কারও কাছ থেকে এর বিনিময় গ্রহণ করতে পারে না। এখন 
কোন পাত্রকে কন্যাদান করে তারা যদি কিছু গ্রহণ করে, তবে তাও ঘুষ । 
রোযা, নামায, হজ্ব, তেলাওয়াতে-কোরআন ইত্যাদি এবাদতও 
মুসলমানদের দায়িত্ব। এ জন্যে কারও কাছ থেকে বিনিময় নিলে তা ঘুষ 
হবে। অবশ্য পরবর্তী ফেকাহ্বিদদের ফতোয়া অনুযায়ী কোরআন শিক্ষা 
দান করা ও নামাযে ইমামতি করা এ থেকে আলাদা। 

কেউ যদি ঘুষের বিনিময়ে ন্যায়সংগত কাজও করে দেয়, তবে সে 
গোনাহ্গার হবে এবং ঘুষের অর্থও তার পক্ষে হারাম হবে। পক্ষান্তরে যদি 
ঘুষ গ্রহণ করে কারও অন্যায় কাজ করে দেয়, সে উপরোক্ত গোনাহ্‌ 
ছাড়াও অধিকার হরণ এবং খোদায়ী নির্দেশে বিকৃতি সাধনের কঠোর 
অপরাধে অপরাধী হয়ে যায়। আল্লাহ্‌ মুসলমানদেরকে এ থেকে রক্ষা 
করুন। 


আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে £ 

2490455, অৰ্থাৎ, আমি তওরাত গ্রন্থ 
'অবতারণ করেছি, যাতে সত্যের প্রতি পথপ্রদর্শন এবং একটি বিশেষ 
জ্যোতি ছিল। এ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আজ যে তওরাতের 
শরীয়তকে রহিত করা হচ্ছে, এতে করে তওরাতের কোনরূপ মর্যাদাহানি 
করা হচ্ছে না, বরং সময়ের পরিবর্তনের কারণে বিধি-বিধান পরিবর্তন 
করার তাগিদেই তা করা হচ্ছে। নতুবা তওরাতও আমারই প্রেরিত গ্রন্থ । 
এতে বনী-ইসরাঈলের জন্যে পথপ্রদর্শনের মূলনীতি রয়েছে এবং একটি 
বিশেষ জ্যোতিও রয়েছে, যা আধ্যাত্মিক পন্থায় তাদের অস্তরে প্রভাব 
বিস্তার করে। 


এরপর বলা হয়েছেঃ 
SEIS CML TCM MG BS 
35s 
অর্থাৎ, তওরাত অবতারণের কারণ ছিল এই যে, যত দিন তার 
শরীয়তকে রহিত করা না হয়, ততদিন পর্যন্ত ভবিষ্যতে আগমনকারী 
পয়গম্বর, তাদের প্রতিনিধি আল্লাহ্‌ ওয়ালা ও আলেমগণ সবাই এ তওরাত 
অনুযায়ী ফয়সালা করবেন এবং এ আইনকেই জগতে প্রবর্তন করবেন। এ 
বাক্যে পয়গমুরদের প্রতিনিষিবর্গকে দুই ভাগে উল্লেখ করা হয়েছে। 
প্রথমভাগ ০১৬) এবং দ্বিতীয়ভাগ ১৮৯। _ ৮ শব্দটি ৮১ এর সাথে 
সমৃন্ধযুক্ত। এর অর্থ আল্লাহ্‌ ওয়ালা (আল্লাহ্ভক্ত)। ১৬৯। শব্দটি ৮» এর 
বহুবচন। ইহুদীদের বাকপদ্ধতিতে আলেমকে >> বলা হত। একথা সুস্পষ্ট 
যে, আল্লাহ্‌ভক্ত ব্যক্তিমাত্রই আল্লাহ্‌র জরুরী বিধি-বিধান সম্পর্কে 
অবশ্যই আলেমও হবে। নতুবা এল্ম ব্যতীত আমল হতে পারে না এবং 
আমল ব্যতীত কোন ব্যক্তি আল্লাহ্তক্ত হতে পারে না। এমনিভাবে 
আল্লাহ্‌র কাছে সে ব্যক্তিই আলেম, যে এলৃম অনুযায়ী আমলও করে। 
পক্ষান্তরে যে আলেম খোদায়ী বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সত্বেও জরুরী 
ফরয ও ওয়াজেবের আমল করে না, তার প্রতি কেউ চোখ তুলেও তাকায় 
না। সে আল্লাহ্‌ ও রসূলের দৃষ্টিতে মূর্খের চাইতেও অধম। অতএব, 





কোরআন শা 
প্রত্যেক আল্লাহভক্তই আলেম এবং প্রত্যেক আলেমই আল্লাহ্তক্ত। কিন্ত 
আলোচ্য বাক্যে আল্লাহ্ভক্ত ও আলেমকে পৃথকভাবে উল্লেখ করে একথা 
ব্যক্ত করা হয়েছে যে, একটির জন্যে অপরটি জরুরী হলেও যার মধ্যে যে 
দিক প্রবল, সে অনুযায়ীই তার নাম রাখা হয়। যে ব্যক্তির মনোযোগ 
বেশীর ভাগ এবাদত, আমল ও যিকিরে নিবদ্ধ থাকে এবং যতটুকু দরকার 
ততটুকু এল্ম হাসিল করে ক্ষান্ত হয় তাকে ‘রাব্বানী’ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ ভক্ত 
বলা হয়। আধুনিক পরিভাষায় তাকে শায়খ, মুরশেদ, পীর ইত্যাদি নামেও 
অভিহিত করা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শিক্ষাক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জন 
করে জনগণকে শরীয়তের নির্দেশাবলী বর্ণনা করা ও শিক্ষা দেয়ার কাজে 
বেশীর ভাগ নিয়োজিত থাকে এবং ফরয, ওয়াজেব ও সুন্নতে-ুয়াকাদাহ 
ছাড়া অন্যান্য নফল এবাদতে বেশী সময় ব্যয় করে না তাকে +> অথবা 
আলেম বলা হয়। 

মোটকথা, এ বাক্যে শরীয়ত ও তরীকত এবং আলেম ও মাশায়েখের 
আসল একত্বও ব্যক্ত হয়েছে এবং কর্মপন্থা ও প্রধান বৃত্তির দিক দিয়ে 
তাদের পার্থকাও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, আলেম ও 
ছুফী দু'টি সম্প্রদায় বা দু'টি দল নয়, বরং উভয়ের জীবনের লক্ষ্যই 
আল্লাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্য । তবে লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের কর্মপন্থা 
বাহ্যতঃ পৃথক বলে মনে হয়। 

এরপর এরশাদ হয়েছে £ 


75584958649 ৩514830৩ অর্থাৎ, এসব 
পয়গম্বর ও তাদের উভয় শ্রেণীর প্রতিনিধিবর্গ আলেম ও মাশায়েখ 
তওরাতের নির্দেশাবলী প্রয়োগ করতে এ কারণে বাধ্য ছিলেন যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা তওরাতের হেফাযত তাদের দায়িত্বেই ন্যস্ত করেছিলেন এবং তারা 
এ দায়িত্ব পালনের ওয়াদা-অঙ্গীকারও করেছিলেন। 

এ পর্যস্ত বর্ণিত হল যে, তওরাত একটি এশী গ্রন্থ, পথ প্রদর্শক, 
জ্যোতি আর আম্বিয়া আলাইহিমুস্‌সালাম ও তাদের সাচ্চা প্রতিনিধিবর্গ 
হচ্ছেন মাশায়েখ ও ওলামা এর হেফাযত করেছেন। অতঃপর বর্তমান 
যুগের ইহুদীদেরকে তাদের বক্রুতা ও বক্ততার আসল কারণ সম্পর্কে 
অবহিত করে বলা হয়েছে £ তোমরা পূর্ববর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে 
তওরাতের হেফাযত করার পরিবর্তে এর বিধি-বিধান পরিবর্তন করে 
দিয়েছ। তওরাতে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে শেষ নবী (সাঃ) - এর 
আগমনের সংবাদ এবং ইহুদীদেরকে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নিদের্শ 
বর্ণিত হয়েছিল, কিন্তু তারা এ নির্দেশের বিরোধিতা করে এবং রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) - এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পরিবর্তে তার বিরোধিতা শুরু করে 
দেয়। আয়াতে তাদের এ মারাত্মুক ভ্রাস্তির কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 
£ পার্থিব নাম-যশ ও অর্থ লিগপ্সাই তোমাদের এ বিরোধিতার কারণ। 
তোমরা রসূলে করীম (সাঃ)-কে সত্য নবী জেনেও তার অনুসরণ করতে 
বিব্রত বোধ করছ। কারণ, এখন তোমরা স্বীয় সম্প্রদায়ের অনুসরণীয় বলে 
গণ্য হও এবং ইহুদী জনগণ তোমাদের পিছনেই চলে। এমতাবস্থায় 
ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেলে তোমদোদর সর্দারী নষ্ট হয়ে যাবে। এছাড়া 
বড়লোকদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের ঘুষ নিয়ে তওরাতের নির্দেশ সহজ 
করে দেয়াকে তারা পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এ সম্পর্কে হুশিয়ার 


করার জন্যে বর্তমান যুগের ইহুদীদেরকে বলা হয়েছেঃ 1৫9১6 
536659857555555154 অর্থাৎ, তোমরা 
(লোকদেরকে ভয় করো না যে, তারা তোমাদের অনুসরণ ত্যাগ করবে 


৩৩৩ সূরা আল-মায়েদাহ Md 
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(৪৬) আমি তাদের পেছনে মরিয়ম তনয় ঈসাকে প্রেরণ করেছি। তিনি 
পরবর্তী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়নকারী ছিলেন। আমি তাকে ইজীল প্রদান 
করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। এটি পূর্ববর্তী গর্ব তওরাতের, 
সত্যায়ন করে, পথ প্রদর্শন করে এবং এটি খোদাতীরুদের জন্যে হেদায়েত 
ও উপদেশবাণী। (৪৭) ইঞ্জীলের অধিকারীদের উচিত, আল্লাহ্‌ তাতে যা 
অবতীগ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সলালা করা। যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ 
করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই পাপাচারী। (৪৮) আমি 
আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্য, যা পূর্ববর্তী গ্রস্থসমূহের 
সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বন্তর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, 
আপনি তাদের পারস্পারিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন, 
তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা 
ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেককে 
একাটি আইন ও পথ দিয়েছি। যদি আল্লাহ্‌ চাইতেন, তবে তোমাদের 
সবাইকে এক উম্মত করে দিতেন, কিন্তু এরূপ করেননি যাতে 
তোমাদেরকে যে ধর্ম দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা নেন। অতএব, 
দৌড়ে কল্যাণকর বিষয়াদি অর্জন কর। তোমাদের সবাইকে আল্লাহ্‌র কাছে 
প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তিনি অবহিত করবেন সে বিষয়, যাতে 
তোমরা মতবিরোধ করতে। (৪৯) আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি 
তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন, তদনুযায়ী 
ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে 
সতর্ক থাকুন যেন তারা আপনাকে এমন কোন নিদেশ থেকে বিচ্যুত না 
করে, যা আল্লাহ্‌ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন। অনস্তর যদি তারা মুখ 
ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ্‌ তাদেরকে তাদের গোনাহ্‌র কিছু 


শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান। (৫০) তারা . 


কি জাহেলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা 
বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে? 








অথবা শক্ত হয়ে যাবে। তাছাড়া দুনিয়ার নিকৃষ্ট অর্থকড়ি গ্রহণ করে তাদের 
জন্যে আল্লাহ্‌র নির্দেশও পরিবর্তন করো না। এতে করে তোমাদের ইহকাল 
ও পরকাল উভয়টিই বরবাদ হয়ে যাবে। কেননা, (৯৫: 

3৫450582805 অৰ্থাৎ, যারা আল্লাহ্‌ প্রেরিত বিধানকে 
জরুরী মনে করে না এবং তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, বরং এর বিরুদ্ধে 
ফয়সালা করে, তারা কাফের ও অবিশ্বাসী। এর শাস্তি জাহান্নামের 
চিরস্থায়ী আযাব। 


এরপর দ্বিতীয় আয়াতে তওরাতের বরাত দিয়ে কেছাছের বিধান বর্ণনা 

করে বলা হয়েছে 
555881957959553590 

অর্থাৎ, আমি ইহুদীদের জন্যে তওরাতে এ বিধান অবতারণ 
করেছিলাম যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের 
বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাতের বিনিময়ে দাত এবং বিশেষ 
জখমেরও বিনিময় আছে। 

বনী-কোরায়যা ও বনী-নুযায়রের একটি মোকদ্দমা রসুলুল্লাহ (সাঃ) 
এর এজলাসে উত্থাপিত হয়েছিল। বনী-নুযায়র গায়ের জোরে বনী - 
কোরায়যাকে বাধ্য করে রেখেছিল যে, বনী-নুযায়রের কোন ব্যক্তি যদি 
তাদের কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ নেয়া হবে 
এবং রক্ত-বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি বনী-নুযায়রের কোন 
ব্যক্তি বনী-কোরায়যার কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, তবে শুধু কেছাছ নয়, 
রক্ত-বিনিময় দেয়া হবে তাও বনী-নুযায়রের রক্ত-বিনিময়ের অর্ধেক। 

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের এ জাহেলিয়াতের মুখোস 
উন্মোচন করে দিয়েছেন যে, স্বয়ং তওরাতের কেছাছ ও রক্ত-বিনিময়ের 
ক্ষেত্রে সমতার বিধান রয়েছে। তারা জেনেশুনে তার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে 
এবং শুধু বাহানাবাজির জন্যে নিজেদের মোকদ্দমা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) - এর 
এজলাসে উপস্থিত করে। 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ 

৩9855৩3১৪৩১ ৩০০ অথ যারা 

আল্লাহ প্রেরিত বিধান আনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা জালেম, খোদায়ী 
বিধানে অবিশ্বাসী এবং বিদ্রোহী। তৃতীয় আয়াতে প্রথমে হযরত ঈসা 
(সাঃ)-এর নবুওয়তপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে বার্ণিত হয়েছে যে, তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ 
তওরাতের সত্যায়নের জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। এরপর ইঞ্জীল সম্পর্কে 
বলা হয়েছে যে, এটিও তওরাতের মতই হেদায়েত ও জ্যোতি। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় £ 
৪৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইঞ্জীলের অধিকারীদের ইঞ্জীলে 
অবতীর্ণ আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা উচিত। যারা এ আইনের বিরুদ্ধে 
ফয়সালা করে, তারা অবাধ্য ও উদ্ধত। 
কোরআন তওরাত ও ইঞ্জীলের সংরক্ষক £ পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে 
নবী করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে £ “আমি আপনার প্রতি 
কোরআন অবতারণ করেছি, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাত ও ইঞ্জীলের সত্যায়ন 


৩৩৪ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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করে এবং এদের সংরক্ষকও বটে” কারণ, যখন তওরাতের অধিকারীরা 
তওরাতে এবং ইন্জীলের অধিকারীরা ইঞ্জীলে পরিবর্তন সাধন করে, তখন 
কোরআনই তাদের পবির্তনের মুখোস উম্মোচন করে সংরক্ষকের ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হয়েছে। তওরাত ও ইঞ্জীলের প্রকৃত শিক্ষা আজও কোরআনের 
মাধ্যমেই পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে। অথচ এসব গ্রন্থের উত্তরাধিকারী 
এবং অনুসরণের দাবীদাররা এদের রূপ এমনভাবে বিগড়িয়ে দিয়েছে যে, 
সত্য ও মিথ্যার পার্থকাই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শেষাংশে মহানবী 
সোঃ)-কে তওরাত ও ইঞ্জীলধারীদের অনুরূপ নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে £ 
আপনার যাবতীয় নির্দেশ ও ফয়সালা আল্লাহ্‌ প্রেরিত নির্দেশ অনুযায়ী হতে 
হবেণ যারা আপনার দ্বারা স্বীয় বৈষয়িক কামনা-বাসনা অনুযায়ী ফয়সালা 
করাতে চায়, তাদের ষড়যন্ত্র থেকে হুশিয়ার থাকবেন। এরূপ বলার একটি 
বিশেষ কারণ ছিল এই যে, ইহুদীদের কতিপয় আলেম মহানবী (সাঃ)-এর 
কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল, আপনি জানতেন, আমরা ইহুদীদের 
আলেম ও ধৰ্মীয় নেতা। আমরা মুসলমান হয়ে গেলে তারাও সবাই 
মুসলমান হয়ে যাবে। তবে আমাদের একটি শর্ত আছে। তা হল এই যে, 
আপনার কওমের সাথে আমাদের একটি মোকদ্দমা রয়েছে আমরা 
মোকদ্দমাটি আপনার কাছে উত্থাপন করব। আপনি এর ফয়সালা 
আমাদের পক্ষে করে দিলে আমরা মুসলমান হয়ে যাব। আল্লাহ্‌ তাআলা 
হুযুর সোঃ)-কে এ বিষয়ে সতর্ক করে বলছেন ঃ আপনি এদের মুসলমান 
হওয়ার প্রেক্ষিতে ন্যায়, সুবিচার ও আল্লাহ্‌ প্রেরিত আইনের বিপক্ষে কোন 
ফয়সালা দিবেন না এবং এরা মুসলমান হবে কি হবে না এ বিষয়ের প্রতি 
ভ্রক্ষেপও করবেন না। 
পয়গম্বরদের বিভিন্ন শরীয়তের আংশিক প্রতেদ ও তার তাৎপর্য 
£ আলোচ্য আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। 
প্রশ্নটি এই যে, সব আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাম যখন আল্লাহর পক্ষ 
থেকেই প্রেরিত এবং তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থ, ছহীফা ও শরীয়তসমূহও 
যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আগত, তখন এসব গ্রন্থ ও শরীয়তের মধ্যে 
প্রভেদ কেন এবং পরবর্তী গ্রন্থ ও শরীয়ত পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরীয়তকে রহিত 
করে দেয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর ও তাৎপর্য এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে £ 
SATE ICE Ys 
৯1554589638 
অর্থাৎ, আমি তোমাদের প্রত্যেক শ্রেণীর জন্যে একটি বিশেষ শরীয়ত 
ও বিশেষ কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছি। এতে মূলনীতি অভিন্ন ও সর্বসম্মত 
হওয়া সত্বেও শাখাগত নির্দেশসমূহে কিছু প্রভেদ আছে। যদি আল্লাহ্‌ 
তোমাদের সবাইকে একই উম্মত, একই জাতি এবং সবার জন্যে একই 
গ্রন্থ ও একই শরীয়ত নির্ধারণ করতে চাইতেন, তবে এরূপ করা তার পক্ষে 
মোটেই কঠিন ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা পছন্দ করেননি। কারণ, তার 
উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে পরীক্ষা করা। তিনি যাচাই করতে চান যে, কারা 
এবাদতের স্বরূপ অবগত হয়ে নির্দেশ এলেই তা পালন করার জন্যে সর্বদা 
কান পেতে রাখে, নতুন গ্রন্থ ও নতুন শরীয়ত এলে তার অনুসরণে লেগে 
যায়, পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরীয়ত প্রিয় হলেও এবং পৈতৃক ধর্ম হয়ে যাওয়ার 
কারণে তা বর্জন করা কঠিন হলেও কারা সর্বদা উন্মখভাবে আনুগত্যের 
জন্যে প্রস্তুত থাকে। পক্ষাত্তরে কারা এ সত্য বিস্মৃত হয়ে বিশেষ শরীয়ত 
ও বিশেষ গ্রস্থকেই সম্বল করে নেয় এবং পৈতৃক ধর্ম হিসেবে আঁকড়ে 
থাকে__ এর বিপক্ষে খোদায়ী নির্দেশের প্রতিও কর্ণপাত করে না। 


শরীয়তসমূহের বিভিন্নতার ক্ষেত্রে এটি একটি বিরাট রহস্য। এর 





মাধ্যমে প্রত্যেক যুগের ও প্রত্যেক স্তরের মানুষকে এবাদত ও দাসত্বের এ 
স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত করা হয় যে, প্রকৃতপক্ষে দাসত্ব, আনুগত্য ও 
অনুসরণকেই এবাদত বলা হয়। এ দাসত্ব ও আনুগত্য নামায, রোযা, হত, 
যাকাত, যিকর ও তেলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং স্বতস্্র দৃষ্টিতে 
এগুলো উদ্দেশ্যও নয়, বরং এগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে খোদায়ী নির্দেশের 
আনুগত্য। একারণেই যে সময়ে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে সে 
সময়ে নামায পড়লে ছোয়াব তো দুরের কথা, উল্টো পাপের বোঝাই ভারী 
হয়। দুই ঈদসহ বছরে পাচদিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ। এসময়ে রোযা রাখা 
নিশ্চিত গোনাহ্‌। ৯ই যিলহজ্ব ছাড়া অন্য কোনদিন কোন মাসে 
আরাফাতের ময়দানে একত্রিত হয়ে দোয়া ও এবাদত করা বিশেষভাবে 
কোন ছোয়াবের কাজ নয়। অথচ ৯ই যিলহজ্ব তারিখে এটি সর্ববৃহৎ 
এবাদত। অন্যান্য এবাদতের অবস্থাও তাই। যতক্ষণ তা করার নির্দেশ, 
ততক্ষণই তা এবাদত এবং যখন যেখানে নিষেধ করা হয়, তখন সেখানে 
তা হারাম ও না জায়েয হয়ে যায়। অজ্ঞ জনসাধারণ এ সত্য সম্পর্কে 
অবহিত নয়। যেসব এবাদত তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়, বরং যেসব 
জাতীয় প্রথাকে তারা এবাদত মনে করে পালন করতে থাকে, সেগুলোর 
বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌ ও রসূলের প্রকাশ্য নির্দেশের প্রতিও তারা কর্ণপাত করে 
না। এ ছিদ্রপথেই বেদআত ও মনগড়া আচার-অনুষ্ঠান ধর্মের অঙ্গীভূত 
হয়ে যায়। পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরীয়তে পরিবর্তন হওয়ার কারণও ছিল তাই। 
আল্লাহ্‌ তাআলা বিভিন্ন পয়গম্বরের প্রতি বিভিন্ন গ্রন্থ ও শরীয়ত অবতারণ 
করে মানবজাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, কোন একটি কাজ অথবা এক 
প্রকার এবাদতকে উদ্দেশ্য করে নেয়া ঠিক নয়, বরং বিশুদ্ধ অর্থে আল্লাহ্‌র 
অনুগত বান্দা হওয়া উচিত। আল্লাহ্‌ যখনই আগের কাজ বর্জন করার 
আদেশ দেন, তখনই তা বর্জন করা দরকার এবং যে কাজের নির্দেশ দেন, 
বিনা দ্বিধায় তা পালন করা কর্তব্য। 


এ ছাড়া শরীয়তসমূহের বিভিন্নতার আর একটি বড় রহস্য এই যে, 
জগতের প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক স্তরের মানুষের মনমেজাজ ও 
স্বভাব-প্রকৃতি বিভিন্ন। কালের পরিবর্তন মানবস্বভাবের উপর প্রভাব 
বিস্তার করে। যদি সবার জন্যে শাখাগত বিধান এক করে দেয়া হয়, তবে 
মানুষ গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। তাই খোদায়ী রহস্যের তাগিদে 
প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক মানুষের ভাবাবেগের প্রতি লক্ষ্য রেখে শাখাগত 
বিধি-বিধান পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। এখানে “নাসিখ' (রদকারী 
আদেশ) ও “মন্সুখ' (রদকৃত আদেশ)-এর অর্থ এরূপ নয় যে, 
আদেশদাতা পূর্বের পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন না বলে একটি আদেশ 
জারি করার ফলে যখন নতুন পরিস্থিতি সামনে এল, তখন অপর একটি 
আদেশ জারি করে একে রহিত করে দিলেন, অথবা পূর্বে অসাবধানতা ও 
ভ্রন্তিবশতঃ কোন নির্দেশ জারি করেছিলেন, পরে হুশিয়ার হয়ে তা 
পরিবর্তন করে দিলেন। বরং শরীয়তসমূহে নাসিখ ও মনসুখের অবস্থা 
একজন বিজ্ঞ হাকীম ও ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের মত। ডাক্তার ব্যবস্থাপত্র 
পর্যায়ক্রমে উষধ পরিবর্তন করে। তিনি পূর্ব থেকেই জানেন যে, তিন দিন 
এ ওষুধ প্রয়োগ করার পর রোগীর মধ্যে এরূপ অবস্থা দেখা দেবে, তখন 
অমুক ওষুধ সেবন করানো হবে। সুতরাং ডাক্তার যখন পূর্ববর্তী ব্যবস্থাপত্র 
রহিত করে নতুন ব্যবস্থাপত্র দেন তখন এরূপ বলা ঠিক নয় যে, পূর্বের 
ব্যবস্থাত্রটি ভুল ছিল বলেই রহিত করা হয়েছে। বরং আসল সত্য হচ্ছে 
এই যে, বিগত দিনগুলোতে সে ব্যবস্থাপত্রই নিৰ্ভুল ও জরুরী ছিল এবং 
পরবর্তী পরিবর্তিত অবস্থায় পরবর্তী পরিবর্তিত এ ব্যবস্থাপত্রই নির্ভুল ও 
জরুরী। 


৩৩৫ সূরা আল-মায়েদাহ ও 
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(৫১) হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খরীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো 
না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুর 
করবে, সে তাদেরই অন্ভুক্তি। আল্লাহ্‌ জালেমদেরকে পথ প্রদর্সন করেন 
না। ৫২) বস্তুতঃ যাদের অস্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, 
দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলে £ আমরা আশঙ্কা করি, 
পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন দূরে নয়, 
যেদিন আল্লাহ্‌ তা আলা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে 
কোন নিদদের্প দেবেন ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত 
হবে। (৫৩) মুসলমানরা বলবে £ এরাই কি সেসব লোক, যারা আল্লাহ্‌র 
নামে প্রতিজ্ঞা করত যে, আমরা তোমাদের সাথে আছি? তাদের 
কৃতকর্মসমূহ বিফল হয়ে গেছে, ফলে তারা ক্ষতিস্বত্ত হয়ে আছে। (৫৪) হে 
মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ্‌ 
এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা 
তাকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নয্র হবে এবং 
কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করবে এবং 
কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুহহ-_ 
তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচ্য দানকারী, মহাজ্ঞানী (৫৫) 
তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তার রসূল এবং মৃমিনবৃদ্দ_ যারা নামায 
কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনয়। (৫৬) আর যারা আল্লাহ্‌ তার রসূল 
এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরুপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই 
বিজয়ী। 























আলোচ্য আয়তসমূহে বর্ণিত স্পষ্ট ও প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহের 
সারসংক্ষেপ £ (১) প্রাথমিক আয়াতসমূহের দ্বারা জানা যায় যে, 
ইহুদীদের দায়েরকৃত মোকন্দমায় মহানবী (সাঃ) যে ফয়সালা দিয়েছিলেন, 
তা তওরাতের শরীয়তানুষায়ী ছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, বিগত 
শরীয়তসমূহের বিষি-বিষানকে যদি কোরআন অথবা ওহী রহিত না করে, 
তবে তা যথারীতি বহাল থাকে। যেমন ইহুদীদের মোকদ্দমায় কেছাছের 
সমতা এবং ব্যভিচারের শাস্তিতে প্রস্তর বর্ষণে হত্যার নির্দেশ তওরাতে ছিল 
এবং অজ্ঞপর কোরআলও তা হুবহু বহাল রেখেছে। 

(২) দ্বিতীয় আয়াতে জখমের কেছাছ সম্পর্কিত বিধান তওরাতের 
বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামেও এ বিধান রসূলুল্লাহ (সাঃ) জারি 
করেছেন। এ কারণেই আলেমদের মতে বিগত শরিয়তসমূহের যেসব 
বিধান কোরআন রহিত করেনি, সেগুলো আমাদের শরীয়তেও প্রযোজ্য 
এবং অনুসরণীয়। এর ভিত্তিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহে তওরাতের 
অনুসারীদেরকে তওরাত অনুযায়ী এবং ইঞ্জীলের অনুসারীদেরকে ইন্জীল 
অনুযায়ী ফয়সালা দেয়ার ও আমল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অথচ এ 
্র্দুয় ও তার শরীয়ত মহানবী (সাঃ)-এর আগমনের সাথে সাথেই রহিত 
হয়ে গেছে। উদ্দেশ এই যে, তওরাত ও ইস্্ীলের যেসব বিধান কোরআন 
রহিত করেনি, সেগুলোর আজও অনুসরণ করা জরুরী। 

(৩) আল্লাহ্‌ প্রেরিত বিধি-বিধান সত্য নয়_ এরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী 
হয়ে এসব বিধানের বিরুদ্ধে ফয়সালা করা কুফর, কিন্তু সত্য বিশ্বাস করার 
পর যদি কার্যতঃ বিপরীত করা হয়, তবে তা অন্যায় ও পাপ। 

(৪) ঘুষ গ্রহণ করা সর্বাবস্থায় হারাম বিশেষতঃ আইন বিভাগে ঘুষ 
গ্রহল করা অধিকতর হারাম । 

(৫) আলোচ্য আয়াত থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সব পয়গম্বর 
ও তাদের শরীয়ত মূলনীতির ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন, কিন্তু তাদের আংশিক 
ও শাখাগত বিধি-বিধান বিভিন্ন এবং এ বিভিন্নতা বিরাট রহস্যের উপর 
নির্ভরশীল। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

প্রথম আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন 
ইহুদী ও বৰীষ্টানদের সাথে সামজস্য ও গভীর বন্ধুত্ব না করে। সাধারণ 
অমুসলিম এবং ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের রীতিও তাই। তারা গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ 
সম্পর্ক শুধু স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে মুসলমানদের সাথে 
এরূপ সম্পর্ক স্থাপন করে না। 

এরপর যদি কোন মুসলমান এ নির্দেশ অমান্য করে কোন ইহুদী অথবা 
খ্ৰীষ্টানের সাথে গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে, তবে সে ইসলামের 
দৃষ্টিতে সে সম্প্রদায়ের লোক বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য। 

তফসীরবিদ ইবনে জরীর ইকরিমা (রাঃ)-এর বাচনিক বর্ণনা করেন £ 
এ আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনাটি 
এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় আগমনের পর পার্শবতী ইহুদী ও 
খ্ৰীষ্টানদের সাথে এই মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন যে, তারা 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিজেরা যুদ্ধ করবে না, বরং মুসলমানদের সাথে কাধ 
মিলিয়ে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করবে। এমনিভাবে মুসলমানরাও 
তাদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করবে না এবং কোন বহিরাক্রমণকারীর সাহায্য করবে 
না, বরং আক্রমপকারীকে প্রতিহত করবে। কিছুদিন পর্যন্ত এ চুক্তি উভয় 
পক্ষেই বলবৎ থাকে, কিন্তু ইহুদীরা স্বভাবগত কুটিলতা ও ইসলাম 
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বিদ্বেষের কারণে বেশীদিন এ চুক্তি মেনে চলতে পারল না এবং সবাই প্রত্যক্ষ করেছিল। 


মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কার মুশরেকদের সাথে ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে 
স্বীয় দুর্গে আহবান জানিয়ে পত্র লিখল। রসুলুল্লাহ (সঃ) এ ষড়যন্ত্রের কথা 
জানতে পেরে তাদের বিরুদ্ধে একটি মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করলেন। 
বলী-কুরায়যার এসব ইহুদী একদিকে মুশরকেদের সাথে হাত মিলিয়ে 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং অপরদিকে মুসলমানদের দলে অনুপ্রবেশ করে 
অনেক মুসলমানের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করে রেখেছিল। এভাবে 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরেকদের জন্যে গুপ্তচর বৃত্তিতে লিপ্ত ছিল। এ 
কারণে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং মুসলমানদেরকে ইহুদী ও 
ষ্টানদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করে দেয়া হয়, যাতে 
শক্ররা মুসলমানদের বিশেষ সংবাদ সংগ্রহ করতে না পারে। তখন ওবাদা 
ইবনে ছামেত রো?) প্রমুখ ছাহাবী প্রকাশ্যভাবে তাদের সাথে চুক্তি বিলোপ 
ও অসহযোগের কথা ঘোষণা করেন। অপর পক্ষে কিছুসংখ্যক লোক, 
যারা কপট বিশ্বাসের অধীনে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিংবা যারা 
তখনও ঈমানের দিক দিয়ে দুর্বল ছিল, তারা ইহুদী ও ্ীষ্টানদের সাথে 
সম্পর্কচ্ছেদ করার মধ্যে সমূহ বিপদাশঙ্কা অনুভব করত। তারা চিন্তা 
করত, যদি মুশরেক ও ইহুদীদের চক্রান্ত সফল হয়ে যায় এবং মুসলমানরা 
পরাজিত হয়, তবে আমাদের প্রাণ রক্ষার একটা উপায় থাকা দরকার। 
কাজেই এদের সাথেও সম্পর্ক রাখা উচিত, যাতে তখন আমরা বিপদে না 
পড়ি। আব্দল্লাহ্‌ ইবনে উবাই ইবনে সলুল একারণেই বলল £ এদের সাথে 
সম্পর্কচ্ছেদ করা আমার মতে বিপজ্জনক। তাই আমি তা করতে পারি 
না। এর পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় আয়াতটি অবতীর্ণ হলঃ 


ETE 
৪০৩ 


অর্থাৎ, অসহযোগের নির্দেশ শুনে যাদের অস্তরে কপটতাজনিত রোগ 
ছিল, তারা কাফের বন্ধুদের পানে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল এবং বলতে 
লাগল £ এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের মধ্যে আমাদের জন্য বিপদাশক্কা 
রয়েছে। 


আল্লাহ তাআলা এর উত্তরে বলেনঃ 
৬9৩03986884 


অর্থাৎ, এরা তো এ কল্পনাবিলাসে মত্ত যে, যুশরেক ও ইহুদীরা 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে, কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলার সিদ্ধান্ত এই 
যে, এরূপ হবে না, বরং মক্কা বিজয় অতি সন্নিকটে অথবা মক্কা বিজয়ের 
পূর্বেই আল্লাহ তাআলা মুনাফেকদের মুখোস উন্মোচন করে তাদেরকে 
লাহিত করবেন। তখন তারা মনের লুকায়িত চিন্তাধারার জন্যে অনুতপ্ত 
হবে। 

তৃতীয় আয়াতে এ বিষয়টি আরও পরিক্ষার করে বলা হয়েছে যে, 
যখন মুনাফেকদের মুখোস উন্মোচিত হবে এবং তাদের বন্ধুত্বের দাবী ও 
শপথের স্বরূপ ফুটে উঠবে, তখন মুসলমানরা বিসুয়াভিভূত হয়ে বলবে £ 
এরাই কি আমাদের সাথে আল্লাহর নামে কঠোর শপথ করে বন্ধুত্বের দাবী 
করত ? আজ এদের সব লোক দেখানো ধর্মীয় কার্যকলাপই বিনষ্ট হয়ে 
গেছে! আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তাআলা মকা বিজয় ও 
মুলাফেকদের লাঙছনার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার বাস্তব চিত্র কিছুদিন পর 


চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের স্বার্থেই তাদেরকে 
অযুসলিমদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব ও মেলামেশা করতে নিষেধ করা 
হয়েছে। নতুবা সত্যবর্ষ ইসলামের হেফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ্‌ নিজেই গ্রহণ 
করেছেন। কোন ব্যক্তি কিংবা দলের বক্রতা ও অবাধ্যতা দূরের কথা, স্বয়ং 
মুসলমানদের কোন ব্যক্তি কিংবা দল যদি সত্যি সত্যি ইসলাম ত্যাগ করে 
বসে এবং সম্পূর্ণ বর্মত্যাগী হয়ে অমুসলিমদের সাথে হাত মিলায়, তবে 
এতেও ইসলামের কোনই ক্ষতি হবে না হতে পারে না। কারণ, এর 
হেফাযতের দায়িত্ব সর্বশক্তিমানের। তিনি তৎক্ষণাৎ অন্য কোন জাতিকে 
কর্মক্ষেত্রে অবতারণ করবেন, যারা ইসলামের হেফাযত ও প্রচারের কর্তব্য 
সম্পাদন করবে। আল্লাহ্‌ তাআলার কাজ কোন ব্যক্তি, বিরাট দল অথবা 
প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল নয়। তিনি যখন চান খড়-কুটাকেও 
কড়িকাঠের কাজে লাগাতে পারেন। অন্যথায় কড়ি-কাঠও পচে-গলে মাটি 
হতে থাকে। 

এ আয়াতে যেখানে একথা বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা ধর্মত্যাগী হয়ে 
গেলে আল্লাহ্‌ তাআলা কোন জাতির অভ্যুত্থান ঘটাবেন, সেখানে সেই 
পুণযাত্থা জাতির কিছু গুণাবলীও বর্ণনা করেছেন। যারা ধর্মের কাজ করে, 
এ গুনগুলোর প্রতি তাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ, এসব গুণের 
অধিকারীরা আল্লাহর দৃষ্টিতে প্রিয় ও মকবুল। 

তাদের প্রথম গুণের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে £ আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাদেরকে ভালবাসবেন এবং তারা নিজেরাও আল্লাহ্‌ তাআলাকে 
ভালবাসবে এ গুনটি দুই অংশে বিভক্ত £ (এক) আল্লাহ্‌র সাথে তাদের 
ভালবাসা। একে কোন না কোন স্তরে মানুষের ইচ্ছাধীন মনে করা যায়। 
কারও সাথে কারও স্বভাবজাত ভালবাসা না হলেও কমপক্ষে যৌক্তিক 
ভালবাসাকে স্বীয় ইচ্ছাধীন রাখতে পারে। এছাড়া স্বভাবজাত ভালবাসা 
যদিও ইচ্ছাধীন নয়, কিন্তু এর উপায়-উপকরণগুলো ইচ্ছাধীন। 
উদাহরণতঃ আল্লাহ তাআলার মাহাত্য, প্রতাপ, শক্তি-সামর্থ্য এবং 
মানুষের প্রতি তার অসীম ক্ষমতা ও অগণিত নেয়ামতরাজির ধ্যান ও 
কল্পনা অবশ্যস্তাবীরূপে মানুষের মনে আল্লাহর প্রতি স্বভাবজাত 
ভালবাসা সৃষ্টি করে দেয়। 

কিন্ত দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ, তাদের সাথে আল্লাহ তাআলার ভালবাসার 
ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের কোন ভূমিকা নেই। যে বিয়টি 
মানুষের ইচ্ছা ও সামর্থ্যের বাইরে, তা মানুষকে শুনানোরও কোন বাহ্যিক 
সার্থকতা নেই। 

কিন্ত কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াতের পর্যালোচনা করলে বুঝা 
যায় যে, এ ভালবাসার উপায়-উপকরণগ্জলোও মানুষের ইচ্ছাধীন। মানুষ 
যদি এসব উপায়কে কাজে লাগায়, তবে তাদের সাথে আল্লাহ তাআলার 
ভালবাসা অবশ্যস্তাবী। এসব উপায় নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত হয়েছেঃ 

অর্থাৎ, হে রসূল, আপনি বলে দিন 3 যদি তোমরা আল্লাহকে 
ভালবাস, ভবে আমাকে অনুসরণ কর। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্‌ তাআলা 
(তোমাদেরকে ভালবাসতে থাকবেন। 

এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তাআলার 
ভালবাসা লাভ করতে চায়, তার উচিত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং 
প্রতিটি পদক্ষেপে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর সুননত অনুসরণে অবিচল থাকা। 


৩৩৭. 


সূরা আল-মায়েদাহ্‌ 


ry 


— — বশী শার্শা — শিস 


এমন করলে আল্লাহ তাআলা তাকে ভালবাসবেন বলে ওয়াদা দিয়েছেন। 
এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, যে দল সুন্নতের অনুসরণ করে, 
শরীয়তের নির্দেশ পালনে ক্রটি করে না এবং নিজেরা সুন্নত বিরোধী 
কাজ-কর্ম ও বেদআত প্রচার করে না, একমাত্র তারাই কুফর ও 
ধর্মত্যাগের মুকাবিলা করতে সক্ষম। 

“তারা মুসলমানদের সামনে নম্র হবে এবং কোন ব্যাপারে মতবিরোধ 
হলে সত্যপন্থী হওয়া সত্বেও সহজে বশ হয়ে তারা ঝগড়া ত্যাগ করবে। এ 
অর্থেই রসুলুল্লাহ্‌ সাঃ) বলেনঃ 
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অর্থাৎ, আমি এ ব্যক্তিকে জান্নাতের মধ্যস্থলে বাসস্থান দেওয়ার দায়িত্ব 
গ্রহণ করছি, যে সত্যপন্থী হওয়া সত্বেও ঝগড়া ত্যাগ করে। 

মোটকথা, তারা মুসলমানদের সাথে স্বীয় অধিকার ও 
কাজ-কারবারের ব্যাপারে কোনরূপ ঝগড়া-বিবাদ রাখবে না। বাক্যের 
দ্বিতীয় অংশে | শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটি + এর বহুবচন। এর অর্থ 
প্রবল, শক্তিশালী ও কঠোর। উদ্দেশ্য এই যে, তারা আল্লাহ্‌ ও তার ধর্মের 
শত্রুদের মোকাবিলায় কঠোর ও পরাক্রন্ত। শত্রুরা তাদেরকে সহজে কাবু 
করতে পারে না। 

উভয় বাক্য একত্রিত করলে সারমর্ম এই দাড়ায় যে, তারা হবে এমন 
একটি জাতি, যাদের ভালবাসা ও শত্রুতা নিজ সত্বা ও সন্বাগত 
অধিকারের পরিবর্তে শুধু আল্লাহ, তার রাসূল ও ধর্মের খাতিরে নিবেদিত 
প্রাণ হবে। এ কারণেই তাদের বন্দুকের নল আল্লাহ্‌ ও রসূলের অনুগতদের 
দিকে নয়; বরং ভার শক্ত ও অবাধ্যদের দিকে নিবদ্ধ থাকবে। সূরা ফাতৃহে 
উল্লেখিত 78/486965 আয়াতের বিষয়বস্তও তাই। 

প্রথম গুণের সারমর্ম ছিল অধিকারসমূহে পূর্ণতা এবং দ্বিতীয় গুণের 
সারমর্ম ছিল বান্দার অধিকার ও কাজ-কারবারের সমতা। তাদের তৃতীয় 
গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে £ 40১:%3৩১4১৮  - অর্থাৎ, 
তারা সত্যধর্মের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে জেহাদে প্রবৃত্ত হবে। এর সারমর্ম 
এই যে, কুফর ও ধর্মত্যাগের মুকাবিলা করার জন্যে শুধু কতিপয় প্রচলিত 
এবাদত এবং নম্র ও কঠোর হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত 
করার উদ্দীপনাও থাকতে হবে। এ উদ্দীপনাকে পূর্ণতা দানের জন্যে চতুর্থ 
গুণ ৪৪53035 বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, ধর্মকে 
প্রতিষ্ঠিত ও সমুন্নত করার চেষ্টায় তারা কোন ভরসনাকারীর ভর্সনারই 
পরওয়া করবে না। 

চিন্তা করলে বুঝা যাবে, যে কোন আন্দোলন পরিচালনার পথে দু'টি 
বিষয় অন্তরায় হয়ে থাকে। প্রথমতঃ বিরোধী শক্তির প্রবলতা এবং 
দ্বিতীয়তঃ আপন লোকদের ভর্থসনা ও তিরস্কার অভিজ্ঞতায় দেখা 
গেছে, যারা আন্দোলন পরিচালনায় দৃঢ়সংকল্প হয়ে অগ্রসর হয়, তারা 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরোধী শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে না- 
জেল-জুলুম, জখম, হত্যা ইত্যাদি সবকিছুই অগ্রানবদনে সহ্য করে নেয়। 
কিন্তু আপন লোকদের ভরসনা-বিদ্রুপ ও নিন্দাবাদের মুখে বড় বড় 
কর্মবীরদেরও পদস্ধলন ঘটে। সম্ভবত £ একারণেই আল্লাহ তাআলা 
এখানে এর গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশে বলেছেন যে, তারা কারও 
ভর্ঘসনার পরওয়া'না করে স্বীয় জেহাদ অব্যহত রাখবে। 

আয়াতের শেষাংশে এ কথাও বলা হয়েছে যে, এসব গুণ ও উত্তম 





অভ্যাসসমূহ আল্লাহ তাআলারই দান। তিনিই যাকে ইচ্ছা এসব গুণ দ্বারা 
ভূষিত করেন। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ছাড়া মানুষ শুধু চেষ্টারিত্রের মাধ্যমে 
এগুলো অর্জন করতে পারে না। 

আয়াতের শব্দসমূহ বিশ্লেষণ করলে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, 
মুসলমানদের মধ্য থেকে কিছু লোক ধর্মত্যাগী হয়ে গেলেও ইসলামের 
কোন ক্ষতি হবে না, বরং ইসলামের হেফাযত ও সমর্থনের জন্যে আল্লাহ 
তাআলা একটি উচ্চস্তরের চরিত্র ও আমলের অধিকারী দলকে কর্মক্ষেত্রে 
অবতারণ করবেন। 


তফসীরবিদগণ বলেছেন £ এ আয়াতটি প্রকৃতপক্ষে অনাগত, 
গোলযোগকে প্রতিহতকারী দলের জন্যে একটি সুসংবাদ। অনাগত 
গোলযোগ হচ্ছে ধর্মত্যাগের সে হিড়িক, যার কিছু কিছু জীবাণু নবুওতের 
সর্বশেষ দিনগুলোতে পাখা বিস্তার করতে শুরু করেছিল এবং অতঃপর 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ওফাতের পর তা ঘুর্ণির আকারে সমগ্র আরব 
উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। পক্ষান্তরে সুসংবাদ লাভের অধিকারী হচ্ছে 
ছাহাবায়ে কেরামের সে দল, যারা প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর (রাঃ) - 
এর ডাকে বন্ুকঠোর দৃঢ়তার সাথে ধর্মত্যাগের এ হিড়িককে স্তব্ধ করে 
দেন। 


ঘটনাগুলো ছিল এই £ সর্বপ্রথম মুসায়লামা কাযযাব মহানবী (সাঃ) - 
এর সাথে নবুওয়তে অংশিদারিত্বের দাবী করে। তার ধৃষ্টতা এত চরমে 
পৌছে যে, সে মহানবী (সাঃ) - এর দৃতকে অপমান করে ফেরত পাঠিয়ে 
দেয়। সে দূতদেরকে হুমকি দিয়ে বলে £ যদি দূতদেরকে হত্যা করা 
আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী না হত, তবে আমি তোমাদেরকে হত্যা 
করতাম। মুসায়লামা স্বীয় দাবীতে মিথ্যাবাদী ছিল। হুযুর (সাঃ) তার 
বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। 

এমনিভাবে এয়ামনে মুযুজাজ্‌ গোত্রের সর্দার আসওয়াদ আ'নাসী 
নবুওয়তের দাবী করে বসে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে দমন করার জন্যে 
এয়ামনে নিযুক্ত গভর্নরকে নির্দেশ দেন। কিন্তু যে রাত্রে তাকে হত্যা করা 
হয়, তার আগের দিন রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ওফাত পান। রবিউল আউয়াল 
মাসের শেষ দিকে ছাহাবায়ে কেরামের কাছে এ সংবাদ গৌছে। 
বনী-আসাদ গোত্রেও এমনি ধরনের আরেক ঘটনা ঘটে। তাদের সর্দার 
তোলায়হা ইবনে খুওয়াইলেদ নবুওয়ত দাবী করে বসে। 

উপরোক্ত তিনটি গোত্র হুযুর আকরম (সাঃ) - এর রোগ শয্যায় থাকা 
অবস্থায়ই ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। অতঃপর তার ওফাতের সংবাদ প্রচারিত 
হওয়ার সাথে সাথে সর্বত্র ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়। আরবের সাতটি 
গোত্র বিভিন্ন স্থানে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য বর্জন করে। তারা 
প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর সিদ্দীককে ইসলামী আইন অনুযায়ী 
যাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করে। 

হুযুর (সাঃ)-এর ওফাতের পর দেশ ও জাতির দায়িত্ব প্রথম খলিফা 
হযরত আবুবকর (রাঃ) এর কীধে অর্পিত হয়। একদিকে তারা ছিলেন 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বিয়োগ ব্যথায় মুহ্যমান; অপরদিকে ছিল গোলযোগ ও 
বিদ্রোহের হিড়িক। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন £ রসূলুল্লাহ্র 
ওফাতের পর আমার পিতা হযরত আবুবকরের উপর যে বিপদের বোঝা 
পতিত হয়, তা কোন পাহাড়ের উপর পতিত হলে পাহাড়ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে 
যেত, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে এমন দুর্জয় শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তা দান 
করেন যে, তিনি অমিত বিক্রমে সমস্ত আপদ-বিপদের মুখোমুখি দাড়িয়ে 
যান এবং সর্বশেষে সফলকাম হন। 


৩৩৮ তফসীর 

এটা জানা কথা যে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেও বিদ্রেহের মোকাবিলা 
করা যায়, কিন্তু তখনকার পরিস্থিতি এতই নাজুক ছিল যে, হযরত 
আবুবকর (রাঃ) ছাহাবায়ে-কেরামের কাছে পরামর্শ চাইলে কেউ সে 
পরিস্থিতিতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে মত দিলেন না। 
ছাহাবায়ে-কেরাম অন্তর্দন্দে লিপ্ত হয়ে পড়লে বহিঃশক্তি এ নবীন ইসলামী 
দেশটির উপর চড়াও হয়ে পড়তে পারে এমন আশঙ্কা ছিল। কিন্ত আল্লাহ 
তাআলাস্বীয় সিদ্দীকের অন্তরকে এ জেহাদের জন্যে পাথরের মত মজবুত 
করে দিলেন। তিনি ছাহাবায়ে-কেরামের সামনে এমন এক মর্মভেদী ভাষণ 
দিলেন, যার ফলে এ জেহাদের অপরিহার্যতা সম্পর্কে কারও মনে 
কোনরূপ দরিধা-দুন্ব অবশিষ্ট রইল না। তিনি নিয়ক্ত ভাষায় স্বীয় দৃঢ়তা ও 
অসম সাহসিকতা সবার সামনে তুলে ধরেন 

“যারা মুসলমান হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রদত্ত নির্দেশ ও ইসলামী 
আইনকে অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে অন্তরধারণ করা আমার কর্তব্য 
যদি আমার বিপক্ষে সব জিন-মানব ও বিশ্বের যাবতীয় বৃক্ষপ্রস্তর 
একত্রিত করে আনা হয় এবং আমার সাথে কেউ না থাকে, তবুও আমি 
একা এ জেহাদ চালিয়ে যাব।” 

একথা বলে তিনি ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তখন 
ছাহাবায়ে কেরাম সামনে এগিয়ে এলেন এবং তাকে এক জায়গায় বসিয়ে 
অল্পক্ষণের মধ্যে বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিভিন্ন বাহিনী প্রেরণের জন্য মানচিত্র 
তৈরী করে ফেললেন। 


একারণেই হযরত আলী মুর্তজা (রাঃ), হাসান বসরী (রহঃ), যাহ্হাক 
(রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদগণ বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতটি হযরত 
আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) ও তার সহকর্মীদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। 
আয়াতে যে জাতিকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কর্মক্ষেত্রে আনার কথা বর্ণিত 
হয়েছে, ডারাই হলেন সর্বপ্রথম সে জাতি। 


কিন্ত এর অর্থ এই নয় যে, অন্য কোন দল আয়াতে কথিত জাতি হবে 
না; বরং অন্যদের বেলায়ও এ আয়াতটি প্রযোজ্য হতে পারে। যারা হযরত 
আবু মুসা আশআরী (রাঃ) ও অন্যান্য ছাহাবায়ে-কেরামকে আয়াতের 
প্রতীক বলে আখ্যা দিয়েছেন, তারাও এর বিরোধী ন। বরং নির্ভুল বক্তব্য 
এই যে, ভারা সবাই এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী যেসব মুসলমান 
কোরআনী নির্দেশ অনুযায়ী কুফর ও ধর্মত্যাগের মুকাবিলা করবে, তারাও 
এ আয়াতের লক্ষণভুক্ত। মোটকথা, ছাহাবায়ে-কেরামের একটি দল 
খলিফার নির্দেশে এ গোলযোগ দমনে তৈরী হয়ে গেলেন। হযরত খালেদ 
ইবনে ওলীদ (রাঃ) - কে একটি বিরাট বাহিনীসহ মূসায়লামাকে দমন 
করার উদ্দেশে এয়ামামার দিকে প্রেরণ করা হল। সেখানে মুসায়লামার দল 
যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছিল। তুমুল যুদ্ধের পর মুসায়লামা হযরত 
ওয়াহুশী (রাঃ) - এর হাতে নিহত হল এবং তার দল তওবা করে পুনরায় 
মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এমনিভাবে তোলায়হা ইবনে 
খুওয়াইলেদের মুকাবিলায়ও হযরত খালেদই (রাঃ) গমন করলেন। 
তোলায়হা পলায়ন করে দেশের বাইরে চলে যায়। অতঃপর আল্লাহ 
তাআলা তাকে পুনরায় ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দান করেন এবং সে 
মুসলমান হয়ে ফিরে আসে। 

সিদ্দীকী খেলাফতের প্রথম মাসে রবিউল আউয়ালের শেষ দিকে 
আসওয়াদ আনাছীর হত্যা ও তার গোত্রের বশ্যতা স্বীকারের সংবাদ 
মদীনায় পৌছে। এটিহ ছিল সৰ্ব্রথম বিজয়বার্তা, যা চরম সঙ্কট মুহূর্তে 
খলিফা লাভ করেছিলেন। এমনিভাবে অন্যান্য যাকাত অস্বীকারকারীদের 
মুকাবিলায় আল্লাহ তাআলা প্রতিটি রণাঙ্গনে ছাহাবায়ে-কেরামকে প্রকাশ্য 





ক্বোরআন শা 


বিজয় দান করেন। 

এভাবে তৃতীয় আয়াতের শেষভাগে উল্লেখিত 4248৬ 
62৯8 (নিশ্চয় আল্লাহভক্তদের দলই বিজয়ী) আল্লাহ তাআলার এ 
উক্তির বাস্তব ব্যাখ্যা পৃথিবীবাসী স্বচক্ষে দেখতে পায়। খঁতিহাসিক 
বাস্তবতার আলোকে যখন একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, মহানবী 
(সোঃ)- এর ওফাতের পর আরবে ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে যায় এবং এর 
মুকাবিলার জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলা যে জাতিকে কর্মক্ষেত্রে আনয়ন করেন, 
তারা হলেন হযরত আবু বকর (রাঃ) ও তার সহকর্মী সাহাবায়ে কেরাম, 
তখন এ আয়াত থেকেই একথাও প্রমাণিত হয় যে, এ দলের যেসব গুণ 
(কোরআন পাক বর্ণনা করেছে, তা সবই হযরত আবুবকর (রাঃ) ও তার 
সহকর্মী ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ, - 

প্রথমতঃ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভালবাসেন। 

দ্বিতীয়তঃ তারা আল্লাহ তাআলাকে ভালবাসেন। 

তৃতীয়তঃ ভারা সবাই মুসলমানদের ব্যাপারে নয় এবং কাফেরদের 
বেলায় কঠোর। 

চতুর্ধত £ তাদের জেহাদ নিশ্চিত রূপেই আল্লাহ্র পথে ছিল এবং এতে 
তারা কোন ভর্তসনাকারীর ভসনার পরওয়া করেননি। 

আয়াতের শেষভাগে এ পরম সত্যটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, এসব 
গুণ, এগুলোর যথাসময়ে প্রয়োগ, এগুলোর মাধ্যমে ইসলামী জেহাদে 
সাফল্য অর্জন প্রভৃতি বিষয় শুধুমাত্র চেষ্টা-তদবীর, শক্তি অথবা দলের 
জোরে অর্জিত হয় না, বরং এ সবই আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। তিনিই 
যাকে ইচ্ছা এ অনুগ্রহ দান করেন। 

উপরোক্ত চার আয়াতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের সাথে গভীর 
বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে। পঞ্চম আয়াতে ধনাত্বকভাবে বলা 
হয়েছে যে, মুসলমানদের গভীর বন্ধুত্ব ও বিশেষ বন্ধুত্ব যাদের সাথে 
স্থাপিত হতে পারে, তারা কারা? এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা ও 
অতঃপর তার রসূলের উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে 
মুসলমানদের বন্ধু ও সাথী সর্বকালে ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলাই আছেন 
এবং তিনিই হতে পারেন। তার সম্পর্ক ছাড়া যত সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব আছে, 
সবই ধ্বংসশীল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর সম্পর্কও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ 
তাআলারই সম্পর্ক: পৃথক নয়। তৃতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের সাথী ও 
আন্তরিক বন্ধু এসব মুসলমানকে সাব্যস্ত করা হয়েছে, যারা শুধু নামে 
নয়- সত্যিকার মুসলমান। তাদের গুণাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা 
হয়েছেঃ 

CAD SES DOSS USGI CLIN _ শত 

তারা পূর্ণ আদব ও শর্তাদিসহ নিয়মিত নামায পড়ে। দ্বিতীয়তঃ স্বীয় 
অর্থ-সম্পদ থেকে যাকাত প্রদান করে। তৃতীয়তঃ তারা বিনয় ও বিনয়ী; 
স্বীয় সৎকর্ষের জন্যে গর্বিত নয়। 


তৃতীয় বাক্য 5343245 এ 5, শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে 
পারে। তাই কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ এখানে রুকুর অর্থ 
পারিভাষিক রুকু, যা নামাযের একটি রোকন। £34) 62% - এর পর 
৩323245 বাকাটি ব্যবহার করার উদ্দেশ্য মুসলমানদের নামাযকে 
অপরাপর সম্প্রদায়ের নামায থেকে ভিননরূপে প্রকাশ করা। কারণ, ইহুদী 


৩৩৯ 


সুরা আল-মায়েদাহ্‌ ৮ 





ও স্রষ্টানরাও নামায পড়ে, কিন্তু তাদের নামাযে রুকু নেই। রুকু একমাত্র 
ইসলামী নামাযেরই স্বাতস্ত্যমূলক বৈশিষ্ট্য। (মাযহারী) 

কিন্তু অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন £ এখানে রুকু শব্দ দ্বারা আভিধানিক 
অর্থই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, নত হওয়া, বিনয়, নম্রতা ও অক্ষমতা 
প্রকাশ করা। বাহরেমুহীত গ্রন্থে আবু হাইয়্যান এবং কাশশাফ গ্রন্থে 
যমখশরী এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। এছাড়া তফসীরে মাযহারী এবং 
বয়ানুল-কোরআনেও এ অর্থই নেওয়া হয়েছে। অতএব, বাক্যটির অর্থ 
হবে এই যে, তারা স্বীয় সৎকর্মের জন্যে গর্ব করে না, বরং বিনয় ও নম্বতা 
তাদেরস্বভাব। 


কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, এবাক্যটি হযরত আলী (রাঃ)- 
এর বিশেষ একটি ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন হযরত আলী 
(রাঃ) নামায পড়ছিলেন। যখন তিনি রুকুতে গেলেন, তখন জনৈক ভিক্ষুক 
কিছু ভিক্ষা চাইল। তিনি রুকু অবস্থায়ই অঙ্গুলি থেকে আংটি বের করে 
ভিক্ষুকের দিকে নিক্ষেপ করে দিলেন। নামায শেষে ভিক্ষুকের প্রয়োজন 
মিটাবেন, এতটুকু দেরী করাও তিনি পছন্দ করেননি। তিনি সৎকাজে যে 
দ্রুততা প্রদর্শন করলেন, তা আল্লাহ্‌ তাআলার খুব পছন্দ হয় এবং 
আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে তার মূল্য দেওয়া হয়। 

এ রেওয়ায়েতের সনদ আলেম ও হাদীছবিদৃদের মতে সর্বসম্মত নয়। 
তবে রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হলে এর সারমর্ম হবে এই যে, 
মুসলমানদের গভীর বন্ধুত্বের যোগ্য তারাই হবে, যারা নামায ও যাকাতের 
পাবন্দি করে। বস্তুতঃ তাদের মধ্যে বিশেভাবে হযরত আলী (রাঃ) এ 
বন্ধুত্বের অধিক যোগ্য। 

হযরত আলী (রাঃ)-কে এ বিশেষ সম্মানে ভূষিত করার কারণ 
সম্ভবত £ এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর অর্তদষ্টিতে ভবিষ্যৎ গোলযোগের 
ঘটনাবলী ফুটে উঠেছিল যে, কিছু লোক হযরত আলী (রাঃ) - এর 
শক্রুতায় মেতে উঠবে এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন 
করবে। খারেজী সম্প্রদায়ের গোলযোগের দরুন পরবর্তী কালে তাই প্রকাশ 
পেয়েছে। 





মোটকথা, আয়াতটি এ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেও আয়াতের ভাষা 
ব্যাপক; ছাহাবায়ে কেরাম ও সব মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত। বক্তব্যের 
দিক দিয়ে কোন এক ব্যক্তির সাথে আয়াতের বিশেষত্ব নেই। এ কারণেই 
হযরত ইমাম বাকের (রাঃ)-কে যখন কেউ জিজ্ঞেস করল £ 154৫ 
আয়াতে কি হযরত আলী (রহঃ)-কে বুঝানো হয়েছে? তিনি উত্তরে 
বললেন £ মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দিক দিয়ে তিনি আয়াতের 
লক্ষণভূক্ত। 

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে যারা কোরআনের নির্দেশ পালন করে 
[বিজাতির সাথে গভীর বন্ধুত্ব করা থেকে বিরত থাকে এবং শুধু আল্লাহ্‌, 
রসূল ও মুসলমানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে বিজয় ও 
বিশৃজয়ী হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছেঃ 


AMG SAG SI KIO; 


এতে বলা হয়েছে যে, যেসব মুসলমান আল্লাহ্‌ তাআলার নির্দেশ পালন 
করে, তারা আল্লাহ্‌র দল। এরপর সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, পরিণামে 
আল্লাহ্‌র দলই সবার উপর জয়ী হবে। 

পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে সবাই প্রত্যক্ষ করে নিয়েছে যে, ছাহাবায়ে 
-কেরাম (রাঃ) সবার উপর জয়ী হয়েছেন। যে শক্তিই এ পাহাড়ে মাথা 
ঠুকেছে, সে-ই চর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। প্রথম খলিফার বিরুদ্ধে আভ্যন্তরীণ 
গোলযোগ ও বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে সবার 
বিরুদ্ধে বিজয়ী করেন। হযরত ফারূকে আযম (রাঃ) - এর মোকাবিলায় 
বিশ্বের বৃহৎ শক্তিদুয় কায়সার ও কেসূরা অবতীর্ণ হলে আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাদের নাম-নিশানা পর্যস্ত মিটিয়ে দেন। তাদের পর খলিফা ও 
মুসলমানদের মধ্যে যতদিন আল্লাহ্‌র এসব নির্দেশ পালন অব্যাহত রয়েছে 
এবং মুসলমানরা বিজাতির সাথে মেলামেশা ও গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক 
স্থাপনে বিরত রয়েছে, ততদিন তাদেরকে বিজয়ী বেশেই দেখা গেছে। 


৩৪০ তফসীর মাআরেফুল ক্কোরআন ve. 
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(৫৭) হে মুমিনগণ, আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে 
উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফেরকে বন্ধুরপে 
গ্রহণ করো লা। আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও। (৫৮) 
আর যখন তোমরা নামাযের জন্যে আহ্বান কর, তখন তারা একে উপহাস 
ও খেলা বলে মনে করে! কারণ, তারা নিবোর্ধ। (৫৯) বলুন £ হে 
আহলে-কিতাবগণ, আমাদের সাথে তোমাদের এছাড়া কি শত্রুতা যে, 
আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি আল্লাহর প্রতি, আমাদের উপর অবতীর্ণ 
গ্রন্থের প্রতি এবং পূর্বে অবতীণ গর্থেরপ্রতি। আর তোমাদের অধিকাংশই 
নাফরমান। (৬০) বলুন £ আমি তোমাদেরকে বলি, তাদের মধ্যে কার মন্দ 
প্রতিফল রয়েছে আল্লাহ্র কাছে? যাদের প্রতি আল্লাহ্‌ অভিসম্পাত 
করেছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধানবিত হয়েছেন, যাদের কতককে বানর ও 
শৃকরে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন এবং যারা শয়তানের আরাধনা করেছে, 
তারাই মযার্দার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সত্যপথ থেকেও অনেক দূরে । 
(৬১) যখন তারা তোমাদের কাছে আসে, তখন বলে দাও £ আমরা বিশ্বাস 
স্থাপন করেছি। অথচ তারা কুফর নিয়ে এসেছিল এবং কুফর নিয়েই প্রস্থান 
করেছে। তারা যা গোপন করত, আল্লাহ তা খুব জানেন। (৬২) আর 
আপনি তাদের অনেককে দেখবেন যে, দৌড়ে দৌড়ে পাপে, সীমালজ্ঘনে 
এবং হারাম ভক্ষণে পতিত হয়। তারা অত্যন্ত মন্দ কাজ করছে। (৬৩) 
দরবেশ ও আলেমরা কেন তাদেরকে পাপ কথা বলতে এবং হারাম ভক্ষণ 
করতে নিষেধ করে না? তারা খুবই মন্দ কাজ করছে। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় £ 
৫৭ আয়াতে তাকীদের জন্যে রুক্র শুরুভাগে বর্ণিত নির্দেশের 
পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। অর্থাৎ, হে বিশ্ববাসী, তোমরা তাদেরকে সাথী 
অথবা ঘনিষ্ঠ বন্ধুরে গ্রহণ করো না, যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও 
খেলা মনে করে। এরা দুই দলে বিভক্ত £ ( এক) আহলে-কিতাব 
সম্প্রদায়, (দুই) সাধারণ কাফের ও মুশরিক সম্প্রদায়। 


আবু হাইয়্যান বাহরে-মুহীত গ্রন্থে বলেন £ ১ শব্দে আহলে-কিতাব 
সম্প্রদায়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবুও এখানে স্বতস্ত্রভাবে আহলে-কিতাবদের 
উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, আহলে-কিতাবরা অন্যান্য 
কাফেরদের তুলনায় যদিও বাহ্যতঃ ইসলামের নিকটবর্তী, কিন্ত 
অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, তাদের কমসংখ্যক লোকই ইসলাম 
গ্রহণ করেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর আমল ও তৎপরবর্তী আমলে যারা 
ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের সংখ্যা পর্যালোচনা করলে সাধারণ 
কাফেরদের সংখ্যাই বেশী দেখা যায়। আহলে-কিতাবদের মধ্যে যারা 
মুসলমান হয়েছে, তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। 

এর কারণ এই যে, আহলে-কিতাবদের গর্ব ছিল যে, তারা খোদায়ী 
ধর্ম ও এশীগ্রন্থের অনুসারী। এ গর্ব ও অহঙ্কারই তাদেরকে সত্যধর্ম গ্রহণে 
বিরত রেখেছে। মুসলমানদের সাথে তারাই বেশীর ভাগ ঠাট্রা-বিদ্প 
করেছে। এ দুষ্টামির একটি ঘটনা সপ্তম আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ 


9/55582894800595$ - অর্থাৎ 
মুসলমানরা যখন নামাযের আযান দেয়, তখন তারা হাসি-তামাশা করে। 


তফসীরে-মাযহারীতে ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে ঘটনাটি এভাবে 
বর্ণিত হয়েছে £ মদীনায় জনৈক খ্রীষ্টান বসবাস করত। সে আযানে যখন 


4010৮-1১০4৩। 44এ। বাক্যটি শুনত, তখন বলত অৰ্থাৎ, আল্লাহ্‌ 


মিথ্যাবাদীকে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করুক। 

পরিণামে তার এ বাক্যটিই তার গোটা পরিবার পুড়ে ভস্মীভূত হওয়ার 
কারণ হয়ে যায়। এক রাত্রে সে যখন ঘুমিয়েছিল, তার চাকর প্রয়োজন 
বশতঃ আগুন নিতে ঘরে প্রবেশ করল। আগুনের স্ফুলিঙ্গ উড়ে সবার 
অজ্ঞাতে কোন একটি কাপড়ে গিয়ে পড়ল। এরপর সবাই যখন নিদ্রায় 
বিভোর, তখন আগুন দাউ দাউ করে জুলে উঠল এবং সবাই পুড়ে কাবাব 
হয়ে গেল। 


এ আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছেঃ 

525555250-24১ - অর্থাৎ, সত্যধৰ্মের সাথে ঠাট্রা-মস্কারা 
করার কারণ এছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা নির্বোধ। 

তফসীরে-মাযহারীতে কাষী ছানাউল্লাহ্‌ (রঃ) বলেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাদেরকে নির্বোধ বলেছেন, অথচ সাংসারিক ব্যাপারে তাদের বুদ্ধিমত্তার 
জুড়ি নেই। এতে বোঝা যায় যে, একজন লোক এক ধরনের কাজে চতুর 
ও বুদ্ধিমান এবং অন্য ধরনের কাজে নির্বোধ ও বোকা হতে পারে। এ 
বোকা হওয়ার কারণ দ্বিবিধ - হয় সে বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না, না হয় 
তার বুদ্ধি এ ব্যাপারে অচল। কোরআন পাক এ বিষয়বস্তুটি অন্য এক 
আয়াতে এভাবে বর্ণনা করেছে ঃ 


৩১৯০৯ 
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অর্থাৎ, তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক বিষয়গুলো খুব বোঝ, কিন্ত 
পরিণাম ও পরকাল সম্পর্কে উদাসীন। 

৩৮৫ _ বাক্যে আল্লাহ্‌ তাআলা ইহুদী ও খ্ীষ্টানদেরকে 
সম্বোধন করে সবার পরিবর্তে অধিকাংশকে ঈমান থেকে বিচ্যুত বলে 
অভিহিত করেছেন। এর কারণ এই যে, তাদের কিছুসংখ্যক লোক এমনও 
ছিল, যারা সর্বাবস্থায় ঈমানদার ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়ত 
প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তারা ছিল তওরাত ও ইপ্্ীলের নির্দেশাবলীর অনুসারী 
এবং এতদুভয়ে বিশ্বাসী। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তি ও কোরআন 
অবতরণের পর তারা তীর প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কোরআন 
অনুসারে কাজকর্ম সম্পাদন করতে থাকে। 

পরচারকার্ষে সম্বোধিত ব্যক্তির রেয়াত করা £ /[$5$ 
বাক্যে উদাহরণের ভঙ্গিতে আল্লাহ্‌র অভিশাপ ও ক্রোধপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের যে 
অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে সম্বোধিত ব্যক্তিদেরই অবস্থা ছিল। 
কাজেই এ দোষ সরাসরি তাদের উপর আরোপ করে 'তোমরা এরূপ' 
বললেও চলত। কিন্তু কোরআন এ বর্ণনাভঙ্গি পরিবর্তন করে বিষয়টিকে 
একটি উদাহরণের রূপ দিয়েছে। এতে পয়গম্বরসুলভ একটি প্রচারকার্ধের 
বিশেষ পদ্ধতি ব্যক্ত করা হহেছে। অর্থাৎ, বর্ণনাভঙ্গি এরূপ হওয়া চাই, 
যদ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তির মনে উত্তেজনা সৃষ্টি না হয়। 

ইহুদীদের চারিত্রিক বিপর্যয় £ প্রথম আয়াতে অধিকাংশ ইহুদীর 
চারিত্রিক বিপর্যয় ও কর্মগত ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে - যাতে 
শ্রোতারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং এসব কার্যকলাপ ও তার কারণ থেকে 
আত্মরক্ষা করে। 

যদিও সাধারণভাবে ইহুদীদের অবস্থা তাই ছিল, তথাপি তাদের মধ্যে 
কিছু ভাল লোকও ছিল। কোরআন পাক তাদের ব্যক্তিক্রম প্রকাশ করার 
জন্যে !, (অনেকে) শব্দটি ব্যবহার করেছে। সীমালজ্ঘন এবং হারাম 
ভক্ষণ "| পোপ) শব্দের অর্থেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু উভয় প্রকার পাপের 
ধ্বংসকারিতা এবং সে কারণে শাস্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট হওয়ার বিষয়কে 
ফুটিয়ে তোলার জন্যে বিশেষভাবে এগুলোকে পৃথক ভাবে উল্লেখ করা 
হয়েছে।-_বোহরে-মুহীত) 

তফসীরে রুহুল মা’ আনী প্রভৃতিতে বলা হয়েছে যে, তাদের সম্পর্কে 
“দৌড়ে দৌড়ে পাপে পতিত হওয়ার' শিরোনাম ব্যবহার করে কোরআন 
পাক ইঙ্গিত করেছে যে, তারা এসব কু-অভ্যাসে অভ্যস্ত অপরাধী এবং 
এসব কুকর্ম মজ্জাগত হয়ে তাদের শিরা-উপশিরায় জড়িত হয়ে গেছে। 
এখন তারা ইচ্ছা না করলেও সেদিকেই চলে। 

এতে বোঝা যায় যে, মানুষ সৎ কিংবা অসৎ যে কোন কাজ উপধূ্পরি 
করতে থাকলে আস্তে আস্তে তা মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। 
এরপর তা করতে তার কোনরূপ কষ্ট ও দ্বিধা হয় না। ইহুদীরা কু-অভ্যাসে 
এ সীমায়ই পৌছে গিয়েছিল। এ বিষয়টি প্রকাশ করার জন্যে বলা হয়েছেঃ 

36584 তোরা দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে পাপে পতিত হয়) 
সৎকর্মে পয়গম্বর ও ওলীদের অবস্থাও তদ্রাপ। তাদের সম্পর্কেও 
কোরআন বলেছে £ 5১৩3/১ অর্থাৎ তারা দৌড়ে দৌড়ে 
পুণ্য কাজে আত্মনিয়োগ করে। 

কর্ম সংশোধনের পদ্ধতি £ সূফী-বৃযূর্গ ও ওলী-আল্লাহগণ কর্ম 
সংশোধনে সবচাইতে অধিক যত্বুবান। তারা কোরআন পাকের এসব বাণী 





থেকেই এ মূলনীতি বেছে নিয়েছেন যে, মানুষ যেসব ভাল কিংবা মন্দ 
কাজ করে, আসলে সেগুলোর মূল উৎস হচ্ছে এসব গোপন কর্মক্ষমতা ও 
চরিত্র, যা মানুষের মজ্জায় পরিণত হয়। এ কারণেই মন্দ কর্ম ও অপরাধ 
দমন করার জন্যে তাদের দৃষ্টি এসব সূক্ষ্ম গোপন বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ 
থাকে এবং তারা এগুলো সংশোধন করে দেন। ফলে সব কাজ-কর্ম 
আপনা থেকেই সংশোধিত হয়ে যায়। উদাহরণতঃ কারও অস্তরে জাগতিক 
অর্থলিপ্সা প্রবল হলে সে এর ফলে ঘুষ গ্রহণ করে, সুদ খায় এবং সুযোগ 
পেলে চুরি, ডাকাতি পর্যন্ত করতে উদ্যত হয়। সুফী বুুর্গরা এসব 
অপরাধের পৃথক পৃথক প্রতিকার না করে এমন ব্যবস্থাপত্র ব্যবহার করেন, 
যদ্দরুন এসব অপরাধের ভিত্তিই উৎপাটিত হয়ে যায়। অর্থাৎ, তারা 
সংশ্িষট ব্যক্তির কল্পনায় একথা বদ্ধমূল করে দেন যে, এ জগৎ ক্ষণস্থায়ী 
এবং এর আরাম-আয়েশ বিষাক্ত। 

এমনিভাবে মনে করুন, কেউ অহঙ্কারী কিংবা ক্রোধের হাতে 
পরাভূত। সে অন্যকে ঘৃণা ও অপমান করে এবং বন্ধুবান্ধব ও 
প্রতিবেশীদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে। সুফী বুযুর্গরা এমন লোকের 
ক্ষেত্রে পরকালের চিন্তা এবং আল্লাহর সামনে জবাবদিহির ব্যবস্থাপত্র 
প্রয়োগ করেন। ফলে উপরোক্ত মন্দ অভ্যাস আপনা থেকেই খতম হয়ে 
যায়। 

মোটকথা, এ কোরআনী ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের মধ্যে 
এমন কিছু কর্মক্ষমতা রয়েছে, যা মজ্জায় পরিণত হয়ে যায়। এগুলো সং 
কর্মক্ষমতা হলে সংকাজ আপনা-আপনি হতে থাকে। পক্ষান্তরে এগুলো 
মন্দ কর্মক্ষমতা হলে মন্দ কাজের দিকে মানুষ আপনা-আপনি ধাবিত হয়। 
কর্ম সংশোধনের নিমিত্ত এসব কর্মক্ষমতার সংশোধন অত্যাবশ্যক। 

আলেমদের কাধে সর্বসাধারণের কাজ-কর্মের দায়িত্ব £ দ্বিতীয় 
আয়াতে ইহুদী পীর-মাশায়েখ ও আলেমদেরকে কঠোরভাবে হুশিয়ার করা 
হয়েছে যে, তারা সাধারণ মানুষকে মন্দকাজ থেকে কেন বিরত রাখে না? 
(কোরআন পাকে এক্ষেত্রে দু'টি শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। একটি ৫১৮৬১ 
-এর অর্থ আল্লাহ্ভক্ত; অর্থাৎ, আমাদের পরিভাষায় যাকে দরবেশ, পীর 
কিংবা মাশায়েখ বলা হয়। দ্বিতীয় শব্দ ১৬৯| ব্যবহার করা হয়েছে। 
ইহুদীদের আলেমদেরকে *আহ্বার' বলা হয়। এতে বোঝা যায় যে, 
“সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ’ __এর মূল দায়িত্ব এ দু’ শ্রেণীর 
কীধেই অর্পিত - (এক) পীর ও মাশায়েখ এবং (দুই) আলেমবর্গ। কোন 
কোন তফসীরবিদ বলেন £ ০১১) বলে এসব আলেমকে বুঝানো 
হয়েছে, যারা সরকারের পক্ষ থেকে আদিষ্ট ও ক্ষমতাসীন এবং ১৬৯! বলে 
সাধারণ আলেমবর্গকে বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় অপরাধ থেকে 
বিরত রাখার দায়িত্ব শাসককূল ও আলেমকুল উভয়ের কাধে ন্যস্ত হয়ে 
যায়। অন্যান্য কতিপয় আয়াতে এ বিষয়টি স্পষ্টরূপে বর্ণিতও হয়েছে। 

আলেম ও পীর-মাশায়েখের প্রতি হুশিয়ারী £ আয়াতের শেষভাগে 
বলা হয়েছে V9 - অর্থাৎ, 'সংকাজে আদেশ ও 
অসৎ কাজে নিষেধ’ করার কর্তব্যটি ত্যাগ করে এসব মাশায়েখ ও আলেম 
অত্যন্ত বদভ্যাসে লিপ্ত হয়েছে; জাতিকে ধ্বংসের দিকে যেতে দেখেও 
তারা বাধা দিচ্ছে না। 

তফসীরবিদ আলেমগণ বলেন, প্রথম আয়াতে সর্বসাধারণের দুক্র্ম 


বর্ণিত হয়েছিল। এর শেষে (4%2516508 বলা হয়েছে এবং 


৩৪২ 


দ্বিতীয় আয়াতে মাশায়েখ ও আলেমদের ভ্রান্ত প্রকাশ করা হয়েছে। এর 
শেষে 63440869 বলা হয়েছে। কারণ এই যে, আরবী 
অভিধানের দিক দিয়ে ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত সব কাজকেই 4১ 
বলা হয়। ১-০ শব্দটি এ কাজকে বোঝাবার জন্যে ব্যবহার করা হয়, যা 
ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয় এবং ৮ ও ৩৯১০ শব্দ এ কাজের বেলায় 
প্রয়োগ করা হয়, যা ইচ্ছার সাথে সাথে বারবার অভ্যাস ও লক্ষ্য হিসেবে 
ঠিক করে করা হয়। তাই সর্বসাধারণের কৃকর্মের পরিণতির ক্ষেত্রে শুধু 
০ শব্দ ব্যবহার করে বলা হয়েছে 64451445014 আর বিশিষ্ট 
মাশায়েখ ও আলেমদের ভ্রান্ত কাজের জন্য ৮-০ শব্দ প্রয়োগে 
2594/৩% বলা হয়েছে। এতে এদিকে ইঙ্গিত হতে 
পারে যে, ইহুদীদের মাশায়েখ ও আলেমরা জানত যে, তারা নিষেধ করলে 
সর্বসাধারণ শুনবে এবং বিরত থাকবে, কিন্তু তা সত্বেও উপটোকনের 
লোভে কিংবা মানুষের বদধারণার ভয়ে তাদের মাশাযেখ ও আলেমদের 
মনে সত্য সমর্থন করার কোন আবেদন জাগ্রত হত না। এ নিস্পৃহতা 
সেসব দুক্ষীর দুক্ষর্মের চাইতেও গুরুতর অপরাধ। 
এর সারমর্ম এই যে, কোন জাতি অপরাধ ও পাপে লিপ্ত হলে তাদের 
মাশায়েখ ও আলেমরা যদি অবস্থাদৃষ্টে বুঝতে পারে যে, তারা নিষেধ 
করলে জাতি অপরাধ থেকে বিরত হবে, তবে এমতাবস্থায় কোন লোভ 
কিংবা ভয়ের কারণে অপরাধ ও পাপ থেকে বিরত না রাখলে মাশায়েখ ও 
আলেমদের অপরাধ প্রকৃত অপরাধীদের অপরাধের চাইতেও গুরুতর 
হবে। তাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন £ মাশায়েখ ও 
আলেমদের জন্যে সমগ্র কোরআনে এ আয়াতের চাইতে কঠোর হুশিয়ারী 
আর কোথাও নাই। তফসীরবিদ যাহ্হাক বলেন £ আমার মতে মাশায়েখ ও 
আলেমদের জন্যে এ আয়াত সর্বাধিক ভয়াবহ। - (ইবনে জরীর ও ইবনে 
কাসীর) 
কারণ এই যে, এ আয়াতদৃষ্টে তাদের অপরাধ সব চোর, ডাকাত ও 
দুক্ক্মীদের অপরাধের চাইতেও কঠোর হয়ে যায় (নাউযুবিল্লাহ) । কিন্ত 
স্বরণ রাখা দরকার যে, অপরাধের এ তীব্রতা তখনই হবে, যখন মাশায়েখ 
ও আলেমরা অবস্থাদৃষ্টে অনুমানও করতে পারবেন যে, তাদের নিষেধাজ্ঞা 
শোনা ও মান্য করা হবে। পক্ষান্তরে যদি অবস্থাদৃষ্টে কিংবা অভিজ্ঞতার 
আলোকে প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে, তাদের নিষেধাজ্ঞা শুনবে না; বরং উল্টা 
তাদেরকে নির্যাতন করা হবে, তবে তারা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবেন। 
কিন্তু উত্তম ও শ্রেষ্ঠ তরীকা তখনও এই যে, কেউ মানুক বা না মানুক, 
তারা স্বীয় কর্তব্য পালন করে যাবেন এবং এ ব্যাপারে কারও নির্যাতন বা 
তিরস্কারের প্রতি ভ্রক্ষেপ করবেন না। যেমন, কয়েক আয়াত পূর্বে 
আল্লাহ্‌ তাআলার প্রিয় মুজাহিদদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 
৪৪330339 অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র পথে এবং সত্য প্রকাশে 
কোন তিরম্কারকারীর তিরম্কারের পরওয়া করে না। 


মোটকথা, যে ক্ষেত্রে কথা শোনা ও মান্য করার সম্ভাবনা বেশী, 
সেখানে মাশায়েখ ও আলেম বরং প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে 
সাধ্যনুযায়ী পাপ কাজে বাধা দান করবে; হাতে হোক কিংবা মুখে অথবা 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


rey 


কমপক্ষে অস্তর দ্বারা ঘৃণা করে মুখ ফিরিয়ে নিবে। পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে 
প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে, নিষেধাজ্ঞা শোনা হবে না অথবা নিষেধকারীর 
বিরুদ্ধে শত্রুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, সেখানে নিষেধ করা ও বাধা দান 
করা ফরয নয়, তবে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ অবশ্যই। “সংকাজে আদেশ ও 
অসংকাজে নিষেধ’ সম্পর্কিত এ বিবরণ হাদীস থেকে সংগৃহীত হয়েছে। 
নিজে সৎকর্ম করা ও অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে 
অপরকেও সংকর্মের প্রতি পথ প্রদর্শন করা এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত 
রাখার দায়িত্ব সাধারণ মুসলমান এবং বিশেষ করে মাশায়েখ ও আলেমদের 
উপর ন্যস্ত করে ইসলাম জগতে শাস্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার স্বর্ণাক্ষরে 
লেখার যোগ্য একটি মূলনীতি স্থাপন করেছে। এটি যথাযথ বাস্তবায়িত 
হলে সমগ্র জাতি অনায়াসেই যাবতীয় দুর্নীতি থেকে পবিত্র হতে পারে। 

উম্মতের সংশোধনের পন্থা £ ইসলামের প্রথম ও পরবর্তী সমগ্র 
শতাব্দীগুলোতে যতদিন এ মূলনীতি বাস্তবায়িত হয়েছে, ততদিন মুসলিম 
জাতি জ্ঞান-গরিমা, কর্ম ও চরিত্রের দিক দিয়ে সারা বিশ্ব সমুন্নত ও স্বতন্ত্র 
রয়েছে। পক্ষান্তরে যেদিন থেকে মুসলমানরা এ কর্তব্য পালনে বিমুখ হয়ে 
পড়েছে এবং অপরাধ দমনকে শুধু সরকার ও পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব মনে 
করে নিজেরা হাত গুটিয়ে বসেছে, সেদিন থেকেই মুসলমানদের অবস্থা 
শোচনীয় আকার ধারণ করেছে। আজ পিতা-মাতা ও গোটা পরিবার 
ধার্মিক ও শরীয়তের অনুসারী; কিন্ত সস্তান-সস্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের 
অবস্থা এর বিপরীত। তাদের মতিগতি, চিন্তাধারা ও কর্মপন্থা ভিন্ন খাতে 
প্রবাহিত। একারণেই জাতির সামগ্রিক সংশোধনের নিমিত্ত কোরআন ও 
হাদীসে 'সংকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ" _এর প্রতি জোর দেয়া 
হয়েছে। কোরআন এ কর্তব্যটিকে উম্মতে-মোহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য আখ্যা 
দিয়েছে এবং এর বিরুদ্ধাচারণ করাকে কঠোর পাপ ও শাস্তির কারণ বলে 
সাব্যস্ত করেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ কোন জাতির মধ্যে যখন পাপ 
কাজ করা হয় অথচ কোন লোক তা নিষেধ করে না, তখন তাদের প্রতি 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আযাব প্রেরণের সন্ভাবনা প্রবল হয়ে যায়। - (বাহরে 
মুহীত) 

পাপ কাজে ঘণা প্রকাশ না করার কারণে সতর্কবাণী £ মালেক 
ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন £ আল্লাহ তাআলা এক জায়গায় 
ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, অমুক বস্তি ধ্বংস করে দাও। 
(ফেরেশতারা আরয করলেন £ এ বস্তিতে আপনার অমুক এবাদতকারী 
বান্দাও রয়েছে। নির্দেশ এল £ তাকেও আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাও- আমার 
অবাধ্যতা ও পাপাচার দেখেও তার চেহারা কখনও ক্রোধে বিবর্ণ হয়নি। 

হযরত ইউশা’ ইবনে নূন (আঃ) এর প্রতি ওহী আসে যে, আপনার 
জাতির এক লক্ষ লোককে আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করা হবে। এদের মধ্যে 
চল্লিশ হাজার সৎ লোক এবং যাট হাজার অসৎ লোক। ইউশা (আঃ) 
নিবেদন করলেন, হে রাববুল আলামীন, অসৎ লোকদেরকে ধ্বংস করার 
কারণ তো জানাই, কিন্তু সং লোকদেরকে কেন ধ্বংস করা হচ্ছে? উত্তর 
এল £ এ সংলোকগুলোও অসংলোকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখত। 
তাদের সাথে পানাহার ও হাসি-তামাশায় যোগদান করত। আমার 
অবাধ্যতা ও পাপাচার দেখে কখনও তাদের চেহারায় বিতুষ্ণার চিহ্‌ও ফুটে 
উঠেনি।- বোহরে মুহীত) 


৩৪৩ সুরা আল-মায়েদাহ rir 
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(৬৪) আর ইহুদীরা বলেঃ আল্লাহ্‌র হাত বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরই হাত বন্ধ 
হোক। একথা বলার জন্যে তাদের গতি অভিসম্পাত ৷ বরং তাঁর উভয় হস্ত 
উন্মুজ। তিনি যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন। আপনার প্রতি পালনকর্তার পক্ষ 
থেকে থে কালাম অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে তাদের অনেকের অবাধ্যতা 
ও কুফর পরিবধিত হবে। আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত 
শকতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি। তারা যখনই যুদ্ধের আগুন 
ন্বলিত করে, আল্লাহ তা নিরা্পিত করে দেন। তারা দেশে অশাজি 
উৎপাদন করে বেড়ায়। আল্লাহ অশান্তি ও বিশুজ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ 
করেন না। (৬৫) আর যদি আহলে-কিতাবরা বিশ্বাস স্থষ্পন করত এবং 
খোদাভীতি অবল্বন করত, তবে আমি তাদের মন্দ বিষয়সমূহ ক্ষমা করে 
দিতাম এবং তাদেরকে নেয়ামতের উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করতাম। (৬৬) যদি 
তারা তওরাত, ইঞ্জীল এবং যা প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি 
অবতীর্ণ হয়েছে, পুরোপুরি পালন করত, তবে ভারা উপর থেকে এবং 
গায়ের নীচ থেকে ভক্ষণ করত। তাদের কিছুসংখ্যক লোক সৎপথের 
অনুগামী এবং অনেকেই মন্দ কাজ করে যাচ্ছে। (৬৭) হে রসূল, পৌছে দিন 
আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর 
যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তার পয়গায কিছুই পৌছালেন 
না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (৬৮) বলে দিন £ হে আহলে- 
কিতাবগণ্, তোমরা কোন পথেই নও, যে পর্যন্ত না তোমরা তওরাত, ই্জীল 
এবং যে থর্থ তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ 
হয়েছে তাও পুরোপুরি পালন না কর। আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে 
আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে তাদের অনেকের অবাধ্যতা 
ও কুফর বৃদ্ধি পাবে। অতএব, এ কাফের সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন 
না 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


ইহুদীদের একটি ধৃষ্টতার জওয়াব £ $:0158/ আয়াতে 
ইহুদীদের একটি গুরুতর অপরাধ ও জঘন্য উক্তি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, 
হতভাগারা বলতে শুরু করেছে যে, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ্‌ তাআলা দরিদ্র 
হয়ে গেছেন। 

ঘটনাটি ছিল এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা মদীনার ইহুদীদেরকে বিত্তশালী 
ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল করেছিলেন, কিন্তু যখন রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) মদীনায় আগমন 
করেন এবং তাদের কাছে ইসলামের আহবান পৌছে, তখন পাষণুরা 
সামাজিক মোড়লি ও কুপ্রথার মাধ্যমে প্রাপ্ত নযর-নিয়াযের খাতিরে এ 
আহবান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ 
করে! ফলে আল্লাহ্‌ তাআলা শাস্তি হিসেবে তাদের সুখ স্থাচ্ন্দ্য হাস 
করে দেন। ফলে তারা দরিদ্র হয়ে পড়ে। তখন মুর্খদের মুখ থেকে এ 
জাতীয় কথাবার্তা বের হয়ে থাকে যে, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ্র ধনভাণ্ডার 
ফুরিয়ে গেছে অথবা আল্লাহ্‌ তাআলা কৃপণ হয়ে গেছেন। এর উত্তরে 
আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাত তো তাদেরই ধাধা হবে এবং 
তাদের প্রতি অভিসম্পাত হবে, যার ফলে পরকালে আযাব এবং ইহকালে 
লাঙ্কুনা ও অবমাননা ভোগ করতে হবে। আল্লাহ্‌ তাআলার হাত সব সময়ই 
উন্মুক্ত রয়েছে। ভার দান চিরকাল অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে। কিন্ত 
তিনি যেমন ধনবান ও বিত্তশালী, তেমনি সুবিজ্ঞও বটে। তিনি বিজ্ঞতা 
অনুযায়ী ব্যয় করেন; যাকে উপযুক্ত মনে করেন, বিত্তশালী করে দেন এবং 
যার ঘাড়ে উপযুক্ত মনে করেন, অভাব-অনটন ও দারিদ্র্য চাপিয়ে দেন। 

অতঃপর বলেছেন £ এরা উদ্ধত জাতি। আপনার প্রতি অবতীর্ণ 
কোরআনী নির্দেশাবলী দ্বারা উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে তাদের কুফর ও 
অবিশ্বাস আরও কঠোর হয়ে যায়। আল্লাহ্‌ তাআলা মুসলমানদেরকে 
তাদের অনিষ্ট থেকে বাচিয়ে রাখার উদ্দেশে তাদের বিভিন্ন দলের মধ্যে 
ঘোর মতানৈক্য সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। ফলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা 
8৮777777589 


সফল হয় না। 2)1341৮019155$/0% বাক্যে প্রকাশ্য 
যুদ্ধে ব্যর্থতা এবং 19:555591995242 বাক্যে গোপন চক্রান্তে 
ব্র্থতার কথাই বর্ণিত হয়েছে। 


খোদায়ী নির্দেশাবলী পুরোপুরি পালনে ইহকালীন কল্যাণ £ 
৬৪তম আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইহুদীরা তওরাত ও ইঞ্ীলের নির্দেশাবলী 
এবং পয়গম্বরগণের বাণী দ্বারা কোন উপকার লাভ করেনি এবং জাগতিক 
লোভ-লালসায় লিপ্ত হয়ে সবকিছু বিস্মৃত হয়ে বসেছে। ফলে দুনিয়াতেও 
এরা কপর্দকহীন হয়ে পড়েছে। যদি এখনও তারা বিশ্বাস ও খোদাতীতি 
অবলম্বন করে, তবে আমি তাদের বিগত সব গোনাহ্‌ মাফ করে দেব এবং 
নেয়ামতপূর্ণ উদ্যান দান করব। 

খোদায়ী নির্দেশাবলী পুরোপুরি পালন করার উপায় £ ডি 
১ আয়াতে এ বিশ্বাস ও খোদা ভীতির কিছু বিবরণ উল্লেখিত 
হয়েছে, যদ্থারা জাগতিক কল্যাণ ও সু স্বাচ্ছন্দ্য দানের ওয়াদা পূর্ববর্তী 
আয়াতে করা হয়েছিল। বিবরণ এই যে, ইহুদীরা তওরাত, ইঞ্জীল এবং 


পরবর্তী সর্বশেষ প্রস্থ কোরআনকে প্রতিষ্ঠিত করুক। এখানে = তথা 
পালন করার পরিবর্তে ১৬! তথা প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলা হয়েছে। 


৩৪৪ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
৯৯৯৯৯৬৯৬উউউউউউউউউউউড৬ 


উদ্দেশ্য এই যে, এসব গ্রন্থের আমল পুরোপুরি ও বিশুদ্ধ তখনই হবে, 
যখন তাতে কোন রকম ক্রটি ও বাড়াবাড়ি না থাকবে। যেমন, কোন 
সত্তকে তখনই প্রতিষ্ঠিত বলা যায়, যখন তা কোনদিকে ঝুঁকে থাকবে না 
বরং সোজা দীড়ানো থাকবে। 

এর সারমর্ম এই যে, যদি ইহুদীরা আজও তওরাত, ইন্জীল ও 
কোরআন পাকের নির্দেশাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সেগুলো 
পুরোপুরি পালন করে--ক্রটি এবং মনগড়া বিষয়াদিকে ধর্ম বলে আখ্যা 
দিয়ে বাড়াবাড়ি না করে, তবে তারা পরকালের প্রতিশ্রুত নেয়ামতরাজির 
যোগ্য হবে এবং ইহকালেও তাদের সামনে রিযিকের দ্বার উন্মুক্ত করে 
দেয়া হবে। ফলে উপর-নীচ সবদিক থেকে তাদের উপর রিযিক বর্ষিত 
হবে। 'উপর-নীচে'র বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে তারা অনায়াসে ও অব্যাহতভাবে 
রিযিক প্রাপ্ত হবে।_ (তফসীরে-কবীর) 

পূর্ববর্তী" আয়াতে শুধু পরকালের নেয়ামতের ওয়াদা ছিল। আলোচ্য 
আয়াতে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ওয়াদাও বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। এর 
কারণ সম্ভবতঃ এই যে, ইহুদীদের কুকর্ম এবং তওরাত ও ইন্জীলের 
নির্দেশাবলী পরিবর্তনের বড় কারণ ছিল তাদের সংসার-গ্রীতি ও 
অর্থলিপ্সা। এ মোহই তাদেরকে কোরআন ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রকাশ্য 
নিদর্শনাবলী দেখা সত্বেও সেগুলো মেনে নিতে বাধা প্রদান করছিল। তাদের 
আশঙ্কা ছিল এই যে, তারা মুসলমান হয়ে গেলে তাদের মোড়লি শেষ হয়ে 
যাবে এবং ধর্মীয় নেতা হওয়ার কারণে যেসব হাদিয়া ও উপটোকন পাওযা 
যায়, তা বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের এ আশঙ্কা দূর করার 
জন্যে ওয়াদাও করেছেন যে, তারা সাচ্চা ঈমানদার ও সৎকর্মী হয়ে গেলে 
তাদের জাগতিক অর্থ-সম্পদ ও আরাম-আয়েশ হাস পাবে না, বরং 
আরও বেড়ে যাবে। 

একটি সন্দেহ নিরসন £ এ বিবরণ থেকে একথা জানা গেল যে, এই 
বিশেষ ওয়াদাটি এসব ইহুদীর জন্য করা হয়েছে, যারা মহানবী (সাঃ)-এর 
আমলে বিদ্যমান ছিল। তারা এসব নির্দেশ মেনে নিলে ইহকালেও 
তাদেরকে সব রকম নেয়ামত ও শাস্তি প্রদান করা হত। সেমতে তখন যারা 
ঈমান ও সংকর্ম অবলম্বন করেছে, তারা এসব নেয়ামত পুরোপুরিভাবেই 
লাভও করেছে। যেমন, আবিসিনিয়ার সমাট নাজ্জাশী ও আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
সালাম প্রমুখ। এর অর্থ এই নয় যে, যে কেউ বিশ্বাস ও সৎকর্ম অবলম্বন 
করবে, সে-ই ইহকালে অবশ্যস্তাবীরূপে অগাধ ধন-দৌলতের অধিকারী 
হবে এবং যে এরূপ না করবে, সে অবশ্যই অভাব-অনটনে পতিত হবে। 
কারণ, এ স্থলে কোন সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়, বরং একটি 
বিশেষ দলের সাথে বিশেষ অবস্থায় ওয়াদা করা হয়েছে। 

তবে সাধারণ নীতি হিসেবে ঈমান ও সংকর্ষের ফলস্বরূপ 
পবিত্র-জীবন প্রাপ্ত হওয়ার ওয়াদা রয়েছে। এটি অগাধ ধন-দৌলতের 
'আকারেও হতে পারে কিংবা বাহ্যিক অভাক-অনটনের আকারেও। 
পয়গম্বর ও ওলীদের অবস্থাই এর প্রমাণ। তারা সবাই অগাধ-ধন-দৌলত 
প্রাপ্ত হননি, তবে পবিত্র-জীবন অবশ্যই প্রাপ্ত হয়েছেন। 

আয়াতের শেষাংশে ইনসাফ প্রদরশনার্ঘ একথাও বলা হয়েছে যে, 
ইহুদীদের যেসব বক্ততা ও কুকর্ম বর্ণনা করা হয়েছে, তা সব ইহুদী 
অবস্থা নয় বরং 844441 2% অৰ্থাৎ, তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি দল 
সংপথের অনুসারীও রয়েছে। তবে তাদের অধিকাংশই কুকমী। সংপথের 
অনুসারী বলে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা পূর্বে ইহুদী অথবা খৃষ্টান 
ছিল, এরপর কোরআন ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 





Vet 


করেছে। 

প্রচারকার্ষের তাকিদ ও রসূল (সাঃ)-এর প্রতি সাস্তবনা £ এ 
আযাতদুয়ে এবং এর পূর্ববর্তী উপধূপরি দুই রুকুতে ইহুদী ও খৃষ্টানদের 
বক্তৃতা, বিপথগামিতা, হঠকারিতা এবং ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র বর্ণিত 
হয়েছে। মানুষ হিসেবে এর একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এরূপ হওয়াও 
সম্ভবপর ছিল যে, এর ফলে মহানবী (সাঃ) নিরাশ হয়ে পড়তেন কিংবা 
বাধ্য হয়ে প্রচারকার্ধে ভাটা দিতে পারতেন। আর এর দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া 
এরূপও হতে পারত যে, তিনি বিরোধিতা, শত্রুতা ও নির্যাতনের পরওয়া না 
করে প্রচারকার্ষে ব্যাপৃত থাকতেন, ফলে তাকে শত্রুর পক্ষ থেকে নানা 
রকম কষ্ট ও বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হত। তাই তৃতীয় আয়াতে এর 
দিকে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে জোরালো ভাষায় নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, 
আপনার প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যাকিছু অবতরণ করা হয়, তার 
স্পপটিই বিনা দায় মানুষের কাছে পৌছে দিন কেউ মন্দ বলুক অথবা 
ভাল, বিরোধিতা করুক কিংবা গ্রহণ করুক। অপরদিকে তাকে এ সংবাদ 
দিয়ে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, প্রচারকার্যে কাফেররা আপনার কোন ক্ষতি 
করতে পারবে না। আল্লাহ্‌ তাআলা স্বয়ং আপনার দেখাশোনা করবেন। 
খর উদ্দেশ্য এই যে, যদি আপনি আল্লাহ্‌ তাআলার একটি নির্দেশও 
পৌছাতে বাকী রাখেন, তবে আপনি পয়গম্বরীর দায়িত্ব থেকে পরিত্রাণ 
পাবেন না। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) আজীবন এ কর্তব্য পালনে পূর্ণ 
সাহসিকতা ও সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। 

বিদায় হজ্বের সময় মহানবী (সাঃ)-এর একটি উপদেশ £ বিদায় 
হ্ছের প্রসিদ্ধ ভাষণটি একদিক দিয়ে ছিল ইসলামের আইন এবং অপর 
দিক দিয়ে দয়ার সাগর, পিতা-মাতার চেয়েও অধিক ্লেহশীল পয়গম্বরের 
অস্তিম উপদেশ। এ ভাষণে তিনি সাহাবায়ে-কেরামের অভূতপূর্ব 
সমাবেশকে লক্ষ্য করে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জারি করার পর প্রশ্ন করলেন £ 
০৬ ৯ ১ শোন, আমি কি তোমাদের কাছে দ্রীন পৌছে দিয়েছি? 
সাহাবীগণ স্বীকার করলেন, জি হা, অবশ্যই পৌছে দিয়েছেন। এরপর 
বললেন £ তোমরা এ বিষয়ে সাক্ষী থেকো। তিনি আরও বললেন, (১ 
১৬ ২৯০৪ অর্থাৎ, এ সমাবেশে যারা উপস্থিত আছ, তারা আমার 
কথাটি অনুপস্থিতদের কাছেও পৌছে দিবে। অনুপস্থিত বলে দুই শ্রেণীর 
লোককে বোঝানো হয়েছে। (এক) যারা তখন দুনিয়াতে বিদ্যমান ছিল, 
কিন্তু সমাবেশে উপস্থিত ছিল না এবং (দুই) যারা তখনো পর্যস্ত জন্মগ্রহণই 
করেনি। তাদের কাছে পয়গাম পৌছানোর পন্থা, ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার ও 
প্রসার। সাহাবী ও তাবেয়িগণ এ কর্তব্য যথাযথ পালন করেছেন। 

এর প্রভাবেই সাধারণ অবস্থায় সাহাবায়ে-কেরাম রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
বাণী ও হাদীসকে আল্লাহ্‌ তাআলার একটি বিরাট আমানতের ন্যায় অনুভব 
করেছেন। তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র মুখ নিঃসৃত প্রত্যেকটি কথাই 
উম্মতের কাছে পৌছে দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। যদি কোন বিশেষ 
কারণ অথবা অক্ষমতার দরুন কেউ বিশেষ হাদীস অন্যের কাছে বর্ণনা না 
করতেন, তবে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তা দু'চার জনকে অবশ্যই শুনিয়ে 
দিয়েছেন যাতে এ আমানতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে 
পারেন। সহীহ্‌ বোখারীতে হযরত মুয়ায (রাঃ)-এর একটি হাদীস সম্পর্কে 
এমনি ধরনের এক ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। বলা হয়েছে £ 4০০ ১৬ « ০৮ 
৬৩৬4৮ অর্থাৎ, এ আমানত না পৌছানোর কারণে গোনাহগার হওয়ার 
ভয়ে হযরত মুয়ায হাদীসটি মৃত্যুর সময় বর্ণনা করেছেন। 


৩৪৫ সূরা আল-মায়েদাহ্‌ 


rio 





৬ ৩১০৪/ আয়াতের এ দ্বিতীয় বাক্যে সুসংবাদ দেয়া 
হয়েছে, যে যত বিরোধিতাই করুক, শক্ররা আপনার কেশাগ্রও স্পর্শ 
করতে পারবেনা। 

হাদীসে বলা হয়েছে £ এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে কয়েকজন 
সাহাবী দেহরক্ষী হিসেবে সাধারণভাবে মহানবী (সাঃ)-এর সাথে থাকতেন 
এবং গৃহে ও প্রবাসে তাকে প্রহরা দিতেন। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর 
তিনি সবাইকে বিদায় করে দেন। কারণ, এ দায়িত্ব আল্লাহ্‌ তাআলা স্বহস্তে 
গ্রহণ করেন। 

হযরত হাসান (রাঃ)-বর্ণিত এক হাদীসে মহানবী (সাঃ) বলেন £ 
গ্রচারকার্ধের নির্দেশ প্রাপ্তির পর আমার মনে বেশ ভীতির সঞ্চার 
হয়েছিল। কারণ, চারদিক থেকে হয়ত সবাই আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করবে এবং বিরোধিতা করবে। অতঃপর যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল, 
তখন ভয়-ভীতি দূর হয়ে অস্তর প্রশান্ত হয়ে যায় (তফসীরে-কবীর) 

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রচারকার্ধে কেউ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে সক্ষম হয়নি। অবশ্য যুদ্ধ ও জেহাদে 
সাময়িকভাবে কোনরূপ কষ্ট পাওয়া এর পরিপন্থী নয়। 

আহলে-কিতাবদের প্রতি শরীয়ত অনুসরণের নির্দেশ £ প্রথম 
আয়াতে আহলে-কিতাব ইহুদী ও স্বষ্টানদেরকে শরীয়ত অনুসরণের 
নির্দেশদান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যদি তোমরা শরীয়তের নির্দেশাবলী পালন 
না কর, তবে তোমরা কিছুই নও। উদ্দেশ্য এই যে, ইসলামী শরীয়ত 
অনুসরণ না করলে তোমাদের যাবতীয় সাধুতা ও ক্রিয়াকর্ম পশুশ্রম মাত্র। 
আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদেরকে একটি সৃষ্টিগত মর্যাদা দান করেছেন ; 
অর্থাৎ, তোমরা পয়গম্বরদের বংশধর। দ্বিতীয়তঃ তওরাত ও ইন্ত্রীলের 
শিক্ষাগত মর্যাদাও তোমাদের আয়ত্তাধীন; তোমাদের মধ্যে অনেক সাধু 
ব্যক্তিও রয়েছে। তারা আধ্যাত্মিক পথে পরিশ্রম ও সাধনা করে। কিন্তু 
এসব বিষয়ের মূল্য আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে তখনই হবে, যখন তোমরা 
ইসলামী শরীয়তের অনুসরণ করবে। এছাড়া কোন সম্পর্কই কাজে 
আসবে না এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা, পরিশ্রম ও সাধ্য-সাধনার কোনটিতেই 
তোমাদের মুক্তি আসবে না। 

এ আয়াত থেকে মুসলমানরা নির্দেশ লাভ করেছে যে, শরীয়তের 
অন্ত্দষ্টিলাভ, এলৃহাম ইত্যাদি দ্বারা মুক্তিলাভ করা যাবে না। 

এ আয়াতে শরীয়ত অনুসরণের জন্যে তিনটি বিষয় মেনে চলার 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে £ প্রথম__তওরাত। দ্বিতীয়__ ইন্জীল, যা ইহুদী ও 
খীষ্টানদের কাছে পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং তৃতীয় 33039 
2 অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যা প্রেরিত হয়েছে। 

সাহাবা ও তাবেয়ী তফসীরবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, এর মর্ম 
কোরআন পাক, যা খ্রীষ্টান ও ইহুদী সম্প্রদায়সহ সব উম্মতের জন্যেই 
রসূলুল্লাহ (সা)-এর মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই 
যে, যে পর্যন্ত তওরাত, ইঞ্জীল ও কোরআনের আনীত বিধি-বিধানগুলো 
বিশুদ্ধভাবে ও পূর্ণরূপে পালন না করবে, সে পর্যন্ত তোমাদের বংশগত ও 
শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং মর্যাদা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় হবে না। 





এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, আয়াতে তওরাত ও ইন্জীলের মত 
(কোরআনেরও সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহার না করে একটি দীর্ঘ বাক্য 0] 
45328 ব্যবহার করা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, এতে কতিপয় 
হাদীসের বিষয়বস্তুর দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। এসব হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেন £ আমাকে যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার কোরআন দেয়া হয়েছে, 
তেমনি অন্যান্য তত্বকথা সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে। এগুলোকে এক 
দিক দিয়ে কোরআনের ব্যাখ্যাও বলা যেতে পারে। হাদীসের ভাষ্য এরূপ £ 
“শোন, আমাকে কোরআন দেয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে এমন হবে যে, কোন 
তৃপ্ত ও আরামপ্রিয় ব্যক্তি বলাবলি করবে যে, তোমাদের জন্যে কোরআনই 
যথেষ্ট। এতে যা হালাল করা হয়েছে তাকেই হালাল মনে কর এবং এতে যা 
হারাম করা হয়েছে তাকেই হারাম মনে কর। অথচ বাস্তব সত্য এই যে, 
আল্লাহ্র রসূল যা হারাম করেছেন, তাও আল্লাহ্‌র হারাম করা বস্তুর মতই 
হারাম।' --(আবু দাউদ, ইবনে-মাজা দারেমী)। 

শরীয়তের বিধান তিন প্রকার $ স্বয়ং কোরআনও এ বিষয়ে 
সাক্ষ্য দেয় £ 38299৩11৩৬5 অর্থাৎ, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বলেন না। তিনি যাকিছু 
বলেন, সবই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বলেন। যেসব ক্ষেত্রে তিনি কোন কথা 
স্বীয় ইজতেহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমে বলেন এবং অতঃপর ওহীর মাধ্যমে 
তার বিরুদ্ধে নির্দেশ অবতীর্ণ না হয়, পরিণামে সে ইজতেহাদও ওহীর 
মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। 

সারকথা এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেসব বিধান উম্মতকে দিয়েছেন, 
সেগুলো তিন প্রকার £ (এক) যেসব বিধান কোরআনে সুস্পষ্টভাবে 
উল্লেখিত রয়েছে, (দুই) যেসব বিধান সুস্পষ্টভাবে কোরআনে উল্লেখিত 
নাই; বরং পৃথক ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং 
(তিন) যেসব বিধান তিনি স্বয়ং ইজতেহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমে দিয়েছেন 
এবং এর বিরুদ্ধে ওহীর মাধ্যমে কোন নির্দেশ অবতীর্ণ হয়নি। 

আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এতে ইহুদী ও 
ীষ্টানদেরকে তওরাত, ইন্জীল ও কোরআন তিনটি গ্রন্থের নির্দেশাবলী 
পালন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ এগুলোর একটি অপরটিকে 
রহিত করে দিয়েছে। ইন্ত্রীল তওরাতের কতক বিধানকে এবং কোরআন 
তওরাত ও ইঞ্জীলের অনেক বিধানকে রহিত করেছে। এমতাবস্থায় তিনটির 
সমষ্টিকে পালন করা কিরূপে সম্ভবপর হবে? 

এর জওয়াব সুস্পষ্ট অর্থাৎ, পরবর্তীকালে আগমনকারী গ্রন্থ পূর্ববর্তী 
গ্রন্থের যেসব বিধানকে পরিবর্তন করেছে, সেসব পরিবর্তিত বিধান পালন 
করাই উভয় গ্রন্থ পালন করার নামাস্তর। রহিত বিধান পালন করা উভয় 
গ্রন্থের উদ্দেশ্যেরই পরিপন্থী। 

মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি একটি সান্তনা £ উপসংহারে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর সাস্তবনার জন্যে বলা হয়েছে £ আহ্লে-কিতাবদের অনেকেই 
আমার দেয়া সুযোগ-সুবিধা ও অনুগ্রহের দ্বারা উপকৃত হবে না, বরং 
তাদের কুফর ও খুঁদ্ধত্য আরও বেড়ে যাবে। অতএব, আপনি এতে দুঃখিত 
হবেন না এবং তাদের প্রতি অনুকম্পাশীলও হবেন না। 
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(৬৯) নিশ্চয় যারা মুসলমান, যারা ইহুদী, ছাবেয়ী বা খ্রীষ্টান, তাদের মধ্যে 
যারা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ্‌র প্রতি, কিয়ামতের প্রতি এবং সৎকর্ম 
সম্পাদন করে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (৭০) 
আমি বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তাদের কাছে 
অনেক পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম। যখনই তাদের কাছে কোন পয়গম্বর 
এমন নিদে্শ নিয়ে আসত যা তাদের মনে চাইত না, তখন তাদের অনেকের 
প্রতি তারা মিথ্যারোপ করত এবং অনেককে হত্যা করে ফেলত। (৭১) তারা 
ধারণা করেছে যে,কোন অনিষ্ট হবে না। ফলে তারা আরও অন্ধ ও বধির হয়ে 
গেল। অতঃপর আল্লাহ্‌ তাদের তওবা কবুল করলেন। এরপরও তাদের 
অধিকাংশই অন্ধ ও বধির হয়ে রইল। আল্লাহ্‌ দেখেন, তারা যা কিছু করে। 
(৭২) তারা কাফের, যারা বলে যে, মারিয়ম-তনয় মসীহ-ই আল্লাহ অথচ 
মসীহ্‌ বলেন, হে বনী- ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর, যিনি আমার 
পালন কতা এবং তোষাদেরও পালনকরতাঁ। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে 
অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ্‌ তার জন্যে জান্নাত হারায করে দেন এবং তার 
বাসস্থান হয় জাহান্নাম অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। (4৩) নিশ্চয় 
তারা কাফের, যারা বলে £ আল্লাহ্‌ তিনের এক ; অথচ এক উপাস্য ছাড়া 
কোন উপাস্য নেই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত লা হয়, তবে তাদের 
হবে। (৭৪) তারা আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করে না কেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে 
না কেন? আল্লাহ্‌ যে ক্ষমাশীল, দয়ালু। (4৫) মরিয়ম-তনয় যসীহ্‌ রাসুল 
ছাড়া আর কিছু নন। তার পূর্বে অনেক রাসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন আর তার 
জননী একজন ওলী। তারা উভয়েই খাদ্য তক্ষণ করতেন। দেখুন, আমি 
কোন দিকে যাচ্ছে। 



























































আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
চারটি সম্প্রদায়ের প্রতি পরকালে মুক্তির ওয়াদা £ দ্বিতীয় 
আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা চারটি সম্প্রদায়কে ঈমান ও সৎকর্ষের প্রতি 
আহ্বান জানিয়ে সেজন্য পরকালে মুক্তির ওয়াদা করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম 


০ 


সম্প্রদায় হচ্ছে 1৮428 অর্থাৎ, মুসলমান। দ্বিতীয়তঃ $3৬৫5 
অর্থাৎ, ইহুদী, তৃতীয়তঃ ৬১০৮ এবং চতুর্ঘত £ ৪); -এদের মধ্যে 


তিনটি জাতি, মুসলমান, ইহুদী ও খৃষ্টান সর্বজনপরিচিত এবং পৃথিবীর 
বিভিন্ন অংশে বিদ্যমান। সাবিয়্যুন অথবা ছাবেয়ী নামে আজকাল পৃথিবীতে 
কোন প্রসিদ্ধ জাতি নাই। এ কারণেই এদের. চিহ্তকরণের ব্যাপারে 
আলেমদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। 

তফসীরবিদ ইবনে-কাসীর হযরত কাতাদার বরাত দিয়ে উল্লেখ 
করেছেন যে, সাবিষ্যুন হল তারাই যারা ফেরেশতাদের এবাদত করে, 
বলাই লাহাঘস্ণতে অধংস্পীত” জট)-এ় সীত অযউি 
শশী গ্রন্থ যবুর পাঠ করে। 

কোরআন পাকের এ বর্ণনাভঙ্গি থেকে বাহ্যতঃ এর সমর্থন পাওয়া 
যায়: কেননা কোরআন মজীদে চারটি শশী গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে £ 
কোরআন, ইঞ্জীল, যবুর ও তওরাত। আয়াতে এ গ্রন্থ চতুষটয়ের 
অনুসারীদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। 

আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে সাফল্য সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল $ 
উভয় আয়াতের মোটামুটি বিষয়বস্তু এই যে, আমার দরবারে কারও 
বংশগত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কোন মূল্য নেই। যে ব্যক্তি পূর্ণ আনুগত্য, 
বিশ্বাস ও সৎকর্ম অবলম্বন করবে, সে পূর্বে যাই থাক, আমার কাছে প্রিয় 
বলে গণ্য হবে এবং তার কাজকর্ম গৃহীত হবে। একথা সুস্পষ্ট যে, 
(কোরআন অবতরণের পর পূর্ণ আনুগত্য মুসলমান হওয়ার মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ। কারণ, পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাত এবং ইন্জীলেও এরই নির্দেশ 
রয়েছে। কারআন পাক শুধুমাত্র এ উদ্দেশেই অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণেই 
কোরআন অবতরণ ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুয়ত প্রান্তির পর 
কোরআন ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া তওরাত, 
ইঞ্জীল ও যবুরের অনুসরণ বিশুদ্ধ হতে পারে না। অতএব, আয়াতের 
উদ্দেশ্য এই যে, এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা মুসলমান হবে, তারাই 
পরকালে মুক্তি ও ছোয়াবের অধিকারী হবে। এতে এ ধারণাও খণ্ডন করা 
হয়েছে যে, এরা কুফর ও পাপের পথে থেকে এযাবৎ ইসলাম ও 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেসব হীন চক্রান্ত করেছে, মুসলমান হওয়ার পর 
এদের পরিণাম কি হবে? আয়াতদৃষ্টে বোঝা যাচ্ছে যে, অতীত সব গোনাহ্‌ 
ও ভূল-ত্রটি ক্ষমা করা হবে এবং পরকালে তারা শঙ্কিত ও দুঃখিত হবে 
না। 

বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, এখানে 
মুসলমানদের উল্লেখ নিশ্রয়োজন। কেননা, আয়াতে যে স্তরের ঈমান ও 
আনুগত্য কামনা করা হয়েছে, তারা পূর্ব থেকেই সে স্তরে বিরাজমান। এ 
স্তরের প্রতি যাদেরকে ডাকা উদ্দেশ্য, আয়াতে শুধু তাদের উল্লেখ করাই 
প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাদের সাথে মুসলমানদের যুক্ত করার ফলে একটি 
বিশেষ ভাষালঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি বোঝা যাবে। 
কোন শাসনকর্তা অথবা বাদশাহ্‌ এরূপ স্থলে বলে থাকেন £ আমাদের 
আইন সবার বেলায় প্রযোজ্য, অনুগত হোক কিংবা বিরোধী যেই 
আনুগত্য করবে, সেই অনুগ্রহ ও পুরস্কারের যোগ্য হবে। এখন সবারই 
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জানা যে, অনুগতরা তো আনুগত্য করছেই__ যে বিরোধী আসলে তাকে 
শোনানোই উদ্দেশ্য। কিন্তু এখানে অনুগতকে উল্লেখ করার তাৎপর্য এই 
যে, অনুগতদের প্রতি আমাদের যে কৃপাদৃষ্টি, তা কোন বংশগত ও 
জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়, বরং তাদের আনুগত্যের উপরই 
নির্ভরশীল। যদি বিরুত্ধবাদী ব্যক্তিও আনুগত্য অবলম্বন করে, তবে সেও এ 
ক্পা ও অন্গুহের অধিকারী হবে। 

উপরোক্ত চার সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, 


তা তিনটি অশং আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস, কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস এবং 
সৎকর্ম। 


রেসালতে বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত মুক্তি নেই £ এ আয়াতে ঈমান ও 
বিশ্বাস সমৃদ্ধীয় সব বিষয়ের বিবরণ পেশ করা লক্ষ্য নয়। ইসলামের 
কয়েকটি মৌলিক বিশ্বাস উল্লেখ করে সব বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত করা এবং 
তৎপ্রতি আহবান জানানোই এখানে উদ্দেশ্য। নতুবা যে আয়াতেই ঈমানের 
উল্লেখ করা হবে, সেখানেই ঈমানের আদ্যোপান্ত বিবরণ উল্লেখ করতে 
হবে। অথচ এমনটি অপরিহার্য হতে পারে না। তাই এক্ষেত্রেও রসূল অথবা 
রেসালতের প্রতি বিশ্বাসের কথা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখিত না হওয়ায় কোন 
সামান্যতম জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-শক্তিসম্পনন ব্যক্তির পক্ষেও কোনরূপ 
সন্দেহ করার অবকাশ ছিল না। বিশেষ করে যখন সমগ্র কোরআন ও তার 
শত শত আয়াত রেসালতের প্রতি বিশ্বাসের স্পষ্টোক্তিতে পরিপূর্ণ রয়েছে। 
এসব আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, রসূল ও রসূলের বাণীর প্রতি 
পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত মুক্তি নেই এবং এ বিশ্বাস ছাড়া কোন ঈমান ও 
সংকর্মই গ্রহণীয় নয়। কিন্তু একটি ধর্মদ্রোহী দল কোন না কোন উপায়ে 
নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদ কোরআনের অন্তর্ভুক্ত করতে সচেষ্ট। আলোচ্য 
আয়াতে পরিষ্কারভাবে রেসালত উল্লেখিত না হওয়ায় তারা একটি নতুন 
মতবাদ খাড়া করেছে, যা কোরাআন ও হাদীসের অসংখ্য স্পষ্টোক্তির 
সম্পূর্ণ বিপরীত। তা এই যে, প্রত্যেক বিজ্ঞ লোক তা ইহুদী, খ্রীষ্টান এমন 
কি মুর্তিূজারী পৌত্তলিক থাকা অবস্থায়ও যদি শুধু আল্লাহ্‌ ও কেয়ামতের 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তবে পরকালে 
মুক্তির অধিকারী হতে পারে-_ পারলৌকিক মুক্তির জন্যে ইসলাম গ্রহণ 
করা কোন জরুরী বিষয় নয় (নাউযুবিল্লাহ) 

আল্লাহ্‌ তাআলা যাদেরকে কোরআন পাঠের শক্তি এবং কোরআনের 
প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান দান করেছেন, তাদের পক্ষে কোরআনী স্পষ্টোক্তি দ্বারা 
এ বিভ্রান্তি দূর করা খুব বেশী বিদ্যা-ুদ্ধির মুখাপেক্ষী নয়। যারা 
কোরআনের অনুবাদ জানে তারাও এ কাল্পনিক ভ্রান্তি অনায়াসে বুঝতে 
পারে। 


রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ “আজ যদি মুসা (আঃ) জীবিত থাকতেন, 
তবে আমার অনুসরণ ছাড়া তার গতি ছিল না৷” 

অতএব, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্ম পালন করে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করেই এবং মুসলমান না হয়েই পরকালে 


মুক্তি পাবে-এরূপ বলা কোরআনের উপরোক্ত আয়াতসমুহের প্রকাশ্য 
বিরুদ্ধাচরণ নয় কি? 

বলী-ইসরাঈলের অঙ্গীকার ভঙ্গঃ 38550552448 
শি অর্থাৎ, বনী-ইসরাঈলের কাছে তাদের রসূল যখন কোন নির্দেশ 
নিয়ে আসতেন যা তাদের রুচিবিরুত্ধ হত, তখন অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তারা 
আল্লাহ্‌র সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে শুরু করত এবং পয়গম্বরদের মধ্যে 





কারো প্রতি মিথ্যারোপ করত এবং কাউকে হত্যা করত। এটি ছিল 
আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা। এখন পরকালের 
প্রতি বিশ্বাসের অবস্থা এ দ্বারা অনুমান করা যায় যে, এতসব নির্মম 
অত্যাচার ও বিদ্রোহীসূলভ অপরাধে লিপ্ত হয়েও তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে 
বসে থাকত। ভাবখানা এই যে, এসব কুকর্মের কোন সাজাই ভোগ করতে 
হনব ২৭, বিভেতে তুর ব্কাঅহআমার 
না। এহেন ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা খোদায়ী নিদর্শন ও হুশিয়ারী থেকে 
সম্পূর্ণ অন্ধ ও বধির হয়ে যায় এবং যা গহিত তাই করতে থাকে। এমনকি, 
কতক পয়গম্বরকে তারা হত্যা করে এবং কতককে বন্দী করে। অবশেষে 
আল্লাহ্‌ তাআলা বাদশাহ বখতে-নসরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেন। 
অতঃপর দীর্ঘদিন অতীত হলে জনৈক পারস্য সম্রাট তাদেরকে 
বখতে-নসরের লাঞ্ছনা ও অবমাননার কবল থেকে উদ্ধার করে বাবেল 
থেকে বায়তুল-মোকাদ্দাসে আনেন। তখন তারা তওবা করে এবং অবস্থা 
সংশোধনে মনোনিবেশ করে। আল্লাহ্‌ তাদের সে তওবা কবুল করেন। কিন্ত 
কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা আবার দুক্ফৃতিতে মেতে উঠে এবং অন্ধ ও 
বধির হয়ে হযরত যাকারিয়া ও হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-কে হত্যা করার 
দুঃসাহস প্রদর্শন করে। তারা হযরত ঈসা (আঃ)-কেও হত্যা করতে উদ্যত 
হয়। _ফোওয়ায়েদে-ওসমানী) 

-.. 9884 অৰ্থাৎ, হযরত মসীহ, রুল কুদুস ও আল্লাহ 
কিংবা মসীহ, মরিয়ম ও আল্লাহ্‌ সবাই আল্লাহ্‌ -(নাউযুবিল্লাহ)। তাদের 
মধ্যে একজন অংশীদার হলেন আল্লাহ। এরপর তারা তিন জনই এক এবং 
একজনই তিন। এ হচ্ছে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের সাধারণ ধর্মবিশ্বাস। এ 
যুক্তিবিরোধী ধর্মবিশ্বাসকে তারা জটিল ও দ্বর্থবোধক ভাষায় ব্যক্ত করে। 
অতঃপর বিষয়টি যখন কারও বোধগম্য হয় না, তখন একে “বুদ্ধি বহির্ভূত 
সত্য' বলে আখ্যা দিয়ে ক্ষান্ত হয়।-_ (ফাওয়ায়েদে-ওসমানী) 

মসীহ আঃ)-এর উপাস্যতা খণ্ডন £ 05438255 
অর্থাৎ, অন্যান্য পয়গম্বর যেমন পৃথিবীতে আগমন করার পর কিছুদিন 
অবস্থান করে এখান থেকে লোকাস্তরিত হয়ে গেছেন এবং স্থায়িত্ব লাভ 
করতে পারেননি যা উপাস্য হওয়ার লক্ষণ, এমনিভাবে হযরত মসীহ্‌ 
(আঃ) যিনি তাদের মতই একজন মানুষ-স্থায়িত্ব ও অমরত্ব লাভ করতে 
পারেননি। কাজেই তিনি উপাস্য হতে পারেন না। 

চিন্তা করলে বোঝা যাবে, যে ব্যক্তি পানাহারের মুখাপেক্ষী, সে 
পৃথিবীর সব কিছুরই মুখাপেক্ষী। মাটি বাতাস, পানি, সূর্য এবং জীবজন্ 
থেকে সে পরাদ্মুখ হতে পারে না। খাদ্যশস্য উদরে পৌছা এবং হজম 
হওয়া পর্যন্ত চিন্তা করুন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কতকিছু প্রয়োজন। 
এরপর খাওয়ার যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, তা কতদূর পর্যন্ত পৌছবে। 
পরমুখাপেক্ষিতার এ দীর্ঘ পরম্পরার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা মসীহ্‌ ও 
মরিয়মের উপাস্যতা খণ্ডনকল্পে যুক্তির আকারে এরূপ বলতে পারি £ 
মসীহ্‌ ও মরিয়ম পানাহারের প্রয়োজনীয় আসবাক-পত্র থেকে মুক্ত ছিলেন 
না। এ বিষয়টি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও লোকপরম্পরা দ্বারা প্রমাণিত। যে 
ব্যক্তি পানাহার থেকে মুক্ত নয়, সে পৃথিবীর কোন বস্তু থেকেই নিষ্কৃতি 
লাভ করতে পারে না। এখন আপনিই বলুন, যে সত্তা মানব-মণ্ডলীর মত 
স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থ বস্তুগত থেকে পরাজ্মুখ নয়, সে কিভাবে আল্লাহ্‌ 
হতে পারে? এ শক্তিশালী ও সুস্পষ্ট যুক্তিটি জ্ঞানী ও মূর্খ সবাই সমভাবে 
বুঝতে পারে। অর্থাৎ, পানাহার করা উপাস্য হওয়ার পরিপন্থী__যদিও 
পানাহার না করাও উপাস্য হওয়ার প্রমাণ নয়। নতুবা সব ফেরেশতা 
আল্লাহ্‌ হয়ে যাবে +_ (ফাওয়ায়েদে ওসমানী)। 


৩৪৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন YEA 
চি বাত ১১: তে ছি নন হি 





sb ir ৭) 


SSNS: 4৩4১658 

টনি 
23S SL HMA ATE, 
CDSS SNAILS OE | 
|.559%১৩১১৩:/55978 | 
EEE TEE REG] 
ও SIHSEU SIS CECE TAE 
SEE PT EAR] 
UGA AL CB ES G0 GS 
28754528১55 
12220৬৩৩552 | 
| SEH ESAT EAS 
| LAN SEBE CHNAGH 
ও 6১86:592৮563/57535285 














+93 sn 






































































































(৭৬) বলে দিনঃ তোমরা কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন বস্তুর এবাদত কর, যে 
তোমাদের অপকার বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না? অথচ আল্লাহ্‌ সব 
শুনেন,জানেন। 

(৭৭) বলুন £ হে আহলে-কিতাবগণ, তোমরা স্বীয় ধর্ষে অন্যায় বাড়াবাড়ি 
করো না এবং এতে এ সম্্রদায়ের বৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা পূর্বে 
পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা সরল পথ থেকে 
বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। (৭৮) বনী-ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের, 
তাদেরকে দাউদ ও মরিয়মতনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। 
এটা একারণে যে,তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমা লংঘন করত। (৫৯) 
তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা 
করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল। (৮০) আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, 
কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্যে যা পাঠিয়েছে তা 
অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌ ক্রোধাননিত হয়েছেন এবং 
তারা চিরকাল আযাবে থাকবে । (৮১) যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও রসূলের 
প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফেরদেরকে 
বন্ুরপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার। (৮২) 
আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শক্ত ইহুদী ও 
মুশরেকদেরকে পাবেন এবং আপনি সবার চাইতে মুসলমানদের সাথে 
বন্ধুত্বে অধিক নিকটবর্তী তাদেরকে পাবেন, যারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টান 
বলে। এর কারণ এই যে, খরীষ্টানদের মধ্যে আলেম রয়েছে, দরবেশ রয়েছে 
এবং তারা অহঙ্কার করে না। 


হষরত মরিয়ম পয়গম্বর ছিলেন কি ওলী £ হযরত মরিয়মের 
পয়গম্বর ও ওলী হওয়ার ব্যাপারে যততেদ রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে 
প্রশংসার স্থলে 2--* শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, তিনি 
ওলী ছিলেন_ নবী নয়। কারণ, প্রশংসার স্থলে সাধারণতঃ উচ্চপদই 
উল্লেখ করা হয়। নবুওয়ত প্রাপ্ত হয়ে থাকলে এখানে + বলা হত। অথচ 
বলা হয়েছে 2৬--* এটি ওলীত্বের একটি স্তর। __ (রুহুল মাআনী, 
সংক্ষেপিত) 

আলেমদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, মহিলারা কখনও নবুওয়ত 
লাভ করেনি। এ পদ সর্বদা পুরুষদের জন্যেই সংরক্ষিত রয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
বনী-ইসরাঈলের কুটিলতার আরেকটি দিক £ SLA 

302013853 পূৰ্ববৰ্তী আয়াতসমূহে বনী-ইসরাঈলের উদ্ধত্য ও 
তাদের অত্যাচার-উৎপীড়ন বর্ণনা করা হয়েছিল যে, আল্লাহ্‌ প্রেরিত রসূল- 
যারা তাদের অক্ষয় জীবনের বার্তা ও তাদের ইহকাল ও পরকাল 
সংশোধনের কার্যবিধি নিয়ে আগমন করেছিলেন, তাদের প্রতি সম্মান 
প্রদর্শনের পরিবর্তে তারা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে (56: 
5% অৰ্থাৎ, কতক পয়গম্বরকে তারা মিথ্যারোপ করে এবং কতককে 
হত্যা করে ফেলে 

আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব বনী-ইসরাঈলেরই কুটিলতার আরেকটি 
দিক ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মূর্খরা যেমন গুদ্ধত্য ও অবাধ্যতার এক প্রান্তে 
থেকে আল্লাহ্‌র পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে এবং কতককে হত্যা 
করেছে, তেমনি এরাই বক্ততার অপর প্রান্তে পৌছে পয়গমবরদের প্রতি 
সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে আল্লাহ্‌তে পরিণত করে দিয়েছে, 

79445489530 we, যেসব 
বনী-ইসরাঈল বলে যে, আল্লাহ্‌ তো ঈসা ইবনে মরিয়মেরই নাম, তারা 
কাফের হয়ে গেছে। 

এখানে এ উক্তিটি শুধু খীষ্টানদের বলে বর্ণিত হয়েছে। অন্যত্র একই 
ধরনের বাড়াবাড়ি ও পথষ্টতা ইহুদীদের ব্যাপারেও বর্ণনা করা হয়েছে 

SCAR SSG BLESSES 
অর্থাৎ, ইহুদীরা বলে যে, হযরত ওযায়র আল্লাহর পুত্র এবং খ্রষ্টানরা বলে 
যে, মসীহ আল্লাহ্র পৃত্র। 

+ শব্দের অর্থ সীমা অতিক্রম করা। ধর্মের সীমা অতিক্রম করার 
অর্থ এই যে, বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে ধর্ম যে সীমা নির্ধারণ করেছে, তা 
লঙ্ঘন করা। 

উদাহরণতঃ পয়গম্বরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সীমা এই যে, 
আল্লাহ্‌র সৃষ্টজীবের মধ্যে তাদেরকে সর্বোত্তম মনে করতে হবে। এ সীমা 
অতিক্রম করে তাদেরকে আল্লাহ্‌ কিংবা আল্লাহ্র পুত্র বলে দেয়া হচ্ছে 
বিশ্বাসগত সীমা লজ্ঘন। 

রনী-ইসরাঈলের বাড়াবাড়ি £ পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করা 
এবং হত্যা করতেও কুষ্ঠিত না হওয়া, অথবা তাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ্‌ কিংবা 
আল্লাহ্‌র পুত্র বলে দেয়া, বনী -ইসরাঈলের এ পরস্পর বিরোধী দু'টি 


৩৪৯ 


সুরা আল-মায়েদাহ 


ria 





কাজই হচ্ছে মূর্ধতাপ্রসূত বাড়াবাড়ি। আরবের প্রসিদ্ধ প্রবচন হচ্ছে £ 
৮ 3! ৮০ U| ৯৬১ অৰ্থাৎ, মূৰ্খ ব্যক্তি কখনও মিতাচার ও 
মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে পারে না। সে হয় বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়, না হয় 
সীমালজ্ঘনে। এ বাড়াবাড়ি ও সীমালজ্ঘন বনী-ইসরাঈলের দু'টি ভিন্ন 
দলের পক্ষ থেকে হয়ে থাকতে পারে এবং এমনও হতে পারে যে, একদল 
লোকই দু'টি ভিন্নমুখী কর্ম বিভিন্ন পয়গম্বরদের সাথে করেছে। অর্থাৎ, 
কারো কারো প্রতি মিথ্যারোপ করে হত্যা করেছে এবং কাউকে আল্লাহ্র 
সমতুল্য করে দিয়েছে। 

আলোচ্য আয়াতসমূহে আহলে-কিতাবদেরকে সম্বোধন করে যে সব 
নির্দেশ তাদেরকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধরকে দেয়া 
হয়েছে, তা ধর্ম অনুসরণের ক্ষেত্রে একটি মূল স্তম্ত বিশেষ। এ মূলনীতি 
থেকে সামান্য এ দিক -সেদিক হলেই মানুষ পথভ্রষ্টতার আবর্তে পতিত 
হয়ে যায়। এ কারণে এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন। 

আল্লাহু পর্যন্ত পৌছার পথ £ এটা বাস্তব সত্য যে, সমগ্র 
দুনিয়া-জাহানের স্রষ্টা ও পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলা। সমগ্র বিশ্ব 
তারই রাজত্ব এবং তারই নির্দেশ চালু। তারই আনুগত্য করা প্রতিটি 
মানবের অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু বেচারী মাটির মানুষ মৃত্তিকাজনিত 
তমসা ও অধোগতির দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে। সে আল্লাহ্‌ তাআলার 
পবিত্র সত্তা এবং তার বিধান ও নির্দেশাবলী শত চেষ্টা করেও জানতে পারে 
না। আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় কৃপায় তার জন্যে দু'টি মাধ্যম নির্ধারণ করে 
দিয়েছেন। এ মাধ্যমদৃয়ের দ্বারা সে আল্লাহ্‌ তাআলার পছন্দ-অপছন্দ এবং 
আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের জ্ঞান লাভ করতে পারে। তন্মধ্যে একটি 
মাধ্যম হচ্ছে এশীগ্রন্থ, যা মানুষের জন্যে আইন ও নির্দেশনামাবিশেষ। 
দ্বিতীয় মাধ্যম হচ্ছে মানুষের মধ্য থেকেই মনোনীত আল্লাহ্‌ তাআলার প্রিয় 
বান্দা। আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে স্বীয় পছন্দ ও অপছন্দের বাস্তব নমুনা 
এবং স্বীয় গ্রন্থের বাস্তব ব্যাখ্যাতা রূপে পাঠিয়েছেন। ধর্মীয় পরিভাষায় 
তাদেরকে রসূল কিংবা নবী বলা হয়। কেননা, অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, 
কোন গ্রন্থ-তা যতই সর্ব বিষয় সমন্বিত ও বিস্তারিত হোক না কেন, 
মানুষের সংশোধন ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্যে যথেষ্ট হয় না। বরং 
স্বভাবগতভাবেই মানুষের প্রশিক্ষক ও সংস্কারক একমাত্র মানুষই হতে 
পারে। তাই আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষের সংশোধন ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্যে 
দু'টি উপায় রেখেছেন £ আল্লাহর গ্রন্থ এবং আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দার জামাত। 
পয়গম্বরগণ, তাদের উত্তরসূরি আলেম ও মাশায়েখ-এরা সবাই এ মানব 
মন্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্‌র প্রিয় এসব মানুষের সম্মানের হাস-বৃদ্ধির 
ব্যাপারে প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্ববাসী বাড়াবাড়ির ভূলে লিপ্ত রয়েছে। 
ধর্মের ক্ষেত্রে যেসব দল-উপদল সৃষ্টি হয়েছে, সে সবই এ ভুলের ফসল। 
কোথাও তাদেরকে সীমা ডিঙ্গিয়ে ব্যক্তিপূজার স্তরে পৌছিয়ে দেয়া হয়েছে 
এবং কোথাও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে 4|| ৬০ > - বাক্যটিকে ভুল 
অর্থ পরিয়ে দেয়া হয়েছে। একদিকে রসূলকে বরং পীরদেরকেও 
'আলেমুল গায়ব' এবং খোদায়ী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মনে করে নেয়া 
হয়েছে এবং পীর পূজা বরং কবরপূজা আরম্ভ হয়েছে, অপরদিকে 


বলা হয়েছে, তেমনি তাদেরকে সীমা ছাড়িয়ে আল্লাহ্র সমতুল্য, 
'আখ্যাদানকারীদেরকেও কাফের সাব্যস্ত করা হয়েছে। 513855 - 
8৯ -আয়াতখানি এ বিষয়বস্তরই ভূমিকা। এতে ফুটে উঠেছে যে, ধর্ম 


প্রকৃতপক্ষে কতগুলো সীমা ও প্রতিন্ধককেই বলা হয়। এ সীমার ভিতরে 
ক্রটি করা যেমন অপরাধ, তেমনি এ সীমাকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়াও অন্যায়। 
রসূল ও তাদের উত্তরসূরিদের কথা অমান্য করা এবং তাদের অবমাননা 
করা যেমন মহাপাপ, তেমনি তাদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলার বিশেষ 
গুণাবলীর অধিকারী মনে করা আরও গুরুতর অপরাধ। 

শিক্ষাগত তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিশ্লেষণ বাড়াবাড়ি নয় £ 
বলা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না। সৃক্ষ্মদশী 
তফসীরবিদদের মতে এ শব্দটি তাকীদ অর্থাৎ, বিষয়বস্তকে জোরদার 
করার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, ধর্মে বাড়াবাড়ি সর্বাবস্থায়ই অন্যায়। 
এটা ন্যায় হওয়ার কোন সম্ভবনাই নেই। আল্লামা যমখশরী প্রমুখ 
তফসীরবিদগণ, এ স্থলে বাড়াবাড়িকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি 
অন্যায় ও অসত্য, যা আলোচ্য আয়াতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং অপরটি 
ন্যায় ও বৈধ। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে তারা শিক্ষাগত তথ্যানুন্ধান ও চুলচেরা 
বিচার-বিশ্লেষণকে উপস্থিত করেছেন। ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কিত মাসআলায় 
মুসলিম দার্শনিকগণ এবং ফেকাহ্‌ সংক্রান্ত মাসআলায় ফেকাহ্বিদগণ 
এরূপ তথ্যানুসন্ধান করেছেন। উপরোক্ত তফসীরবিদগণের মতে এগুলোও 
বাড়াবাড়ি; তবে ন্যায় ও বৈধ। সাধারণ তফসীরবিদগণ বলেন £ এগুলো 
আদৌ বাড়াবাড়ি নয়। কোরআন ও সুন্নাহর মাসআলায় যতটুকু 
তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ রসূলে-করীম (সাঃ), সাহাবী ও 
তাবেয়ীগণ থেকে প্রমাণিত রয়েছে, ততটুকু বাড়াবাড়ি নয় এবং যা 
বাড়াবাড়ি সীমা পর্যন্ত পৌছে যায়, তা এ ক্ষেত্রেও নিন্দনীয়। 

ৰনী-ইসরাঈলকে মধ্যবর্তী পথ অবলম্বনের নির্দেশ £ আলোচ্য 
আয়াতের শেষভাগে বর্তমান কালের বনী-ইসরাঈলদেরকে সম্বোধন করে 
বলা হয়েছে- 

HABE OSES SAAS অর্থাৎ 

এ সম্প্রদায়ের অনুসরণ করো না, যারা তোমাদের পূর্বে নিজেরা পথভ্রষ্ট 
হয়েছিল এবং অপরকেও পথত্রষ্ট করেছিল। অতঃপর তাদের পথন্রষ্টতার 
স্বরূপ ও কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছেঃ 50345 
_ অর্থাৎ, তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল, যা ছিল বাড়াবাড়ি 
ও ক্রটির মাঝখানে মধ্যবর্তী পথ। এভাবে এ আয়াতে বাড়াবাড়ি ও ক্রটি 
যে, একটি মারাত্মক ভ্রান্তি, তা এবং সরল পথে কায়েম থাকার কথাও 
বর্ণিত হয়েছে। 

বনী-ইসরাঈলের কু-পরিণাম £ দ্বিতীয় আয়াতে বাড়াবাড়ি ও 
ক্রটিজনিত পথভষ্টতায় লিপ্ত বনী-ইসরাঈলের কুপরিণাম বর্ণনা করে বলা 
হয়েছে যে, তাদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছে প্রথমতঃ 
হযরত দাউদ (আঃ)-এর মুখে, যার ফলে তাদের আকার-আকৃতি বিকৃতি 
হয়ে শুকরে পরিণত হয়। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ)-এর বাচনিক এ 
অভিসম্পাত তাদের ঘাড়ে সওয়ার হয়। এর জাগতিক প্রতিক্রিয়া এই হয় 
যে, তারা বিকৃত হয়ে বানরে পরিণত হয়। কোন কোন তফসীরবিদ 
বলেছেন যে, এস্থলে স্থানোপযোগিতার কারণে মাত্র দু'জন পয়গম্বরের 
বাচনিক তাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্ত 
বাস্তবে তাদের উপর অভিসম্পাতের সূচনা হযরত মূসা (আঃ) থেকে 
হয়েছিল এবং তা সমাপ্ত হয়েছে শেষ নবী মুহাস্মদ (সাঃ)-এর বাচনিক। 
এভাবে উপধূ্পরি চারজন পয়গম্বরের বাচনিক তাদের উপর অভিসম্পাত 
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বর্ধিত হয়েছে, যারা পয়গম্বরদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল কিংবা তাদেরকে 
সীমা ডিঙ্গিয়ে আল্লাহ্‌ তাআলার খুণাবলীতে অংশীদার করেছিল। 

সর্বশেষ দু'আয়াতে কাফেরদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা 
হয়েছে এবং এর মারাত্মক পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। এতে এদিকেও ইঙ্গিত 
হতে পারে যে, বনী-ইসরাঈলের সব বক্তা ও পবত্রষ্টতা তাদের ভ্রান্ত 
পরিবেশ ও কাফেরদের সাথে আত্তরিক বন্ধুত্বই ফলশ্রতি ছিল, যা 
তাদেরকে ধ্বংসের গহ্বরে নিক্ষেপ করেছিল। 


কতিপয় আহ্‌লে-কিতাবের সত্যানুরাগ £ আলোচ্য আয়াতসমূহে 
মুসলমানদের সাথে শত্রুতা ও বন্ধুত্বের মাপকাঠিতে এসব 
আহ্লে-কিতাবের কথা আলোচনা করা হয়েছে, যারা সত্যানুরাগ ও 
খোদাভিরুতার কারণে মুসলমানদের প্রতি হিংসা ও শক্রতা পোষণ করত 
না। কিন্তু ইহুদীদের মধ্যে এ জাতীয় লোকের সংখ্যা ছিল নেহায়েতই 
নগণ্য। উদাহরণতঃ আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সালাম প্রমুখ। শ্বষ্টানদের মধ্যে 
তুলনামূলকভাবে এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল বেশী। বিশেষতঃ মহানবী 
(সাঃ)-এর আমলে আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
ও জনগণের মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল প্রচুর। এ কারণেই মক্কার 
নবদীক্ষিত মুসলমানরা কোরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে গেলে 
রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) তাদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পরামর্শ দেন 
এবং বলেন £ আমি শুনেছি আবিসিনিয়ার সম্বাট কারও প্রতি জুলুম করেন 
না এবং কাউকে জুলুম করতে দেন না। তাই মুসলমানরা কিছুদিনের জন্যে 
সেখানে চলে যেতে পারে। 

পরামর্শ অনুযায়ী প্রথমবার এগার জনের একটি দল আবিসিনিয়ায় 
চলে যায়। তাদের মধ্যে হযরত ওসমান গনী (রাঃ) এবং তার স্ত্রী 
নবী-দুহিতা হযরত রোকাইয়া (রাঃ)-ও ছিলেন। এরপর হযরত জা'ফর 
ইবনে আবু তালেবের নেতৃত্বে একটি বিরাট কাফেলা আবিসিনিয়ায় গিয়ে 
পৌছে। এ কাফেলায় পুরুষ ছিলেন বিরাশি জন। আবিসিনিয়ার 
অধিবাসিরা তাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানায় এবং তারা তথায় 
সুখে শান্তিতে বাস করতে থাকেন। 

কিন্তু মুসলমানরা অন্য কোন দেশে গিয়ে শান্তিতে জীবন যাপন 
করবে, মকার ক্রোধান্ধ তাও সহ্য হল না। তারা প্রচুর 
উপটৌকনসহ একটি প্রতিনিধিদল আবিসিনিয়ার সম্নাটের দরবারে পাঠিয়ে 
দিল এবং মুসলমানদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়ার জন্যে অনুরোধ 
করল। কিন্তু সম্রাট প্রকৃত অবস্থা তদস্ত করলেন এবং হযরত জা'ফর 
ইবনে আবু তালেব ও তার সঙ্গীদের কাছ থেকে ইসলাম ও রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অবগত হলেন। এসব তথ্য ও ইসলামী 
শিক্ষাকে তিনি হযরত ঈসা (আঃ) ও ইঞ্জীলের ভবিষ্যদ্বাণীর সম্পূর্ণ 
অনুরূপ পেলেন। বলাবাহুল্য, ভবিষ্যদ্বাণীতে মহানবী (সাঃ)-এর 
আবির্ভাব, তার শিক্ষার সংক্ষিপ্ত চিত্র, তার ও তার সহচরবর্গের দৈহিক 
আকার-আকৃতি ইত্যাদিও বর্ণিত হয়েছিল। এতে প্রভাবাম্বিত হয়ে সমাট 
কোরাইশী প্রতিনিধি দলের সব উপটোকন ফেরৎ দিলেন এবং তাদেরকে 
পরিষ্কার বলে দিলেন যে, আমি এমন লোকদেরকে কখনও দেশ থেকে 
বহিষ্কারের আদেশ দিতে পারি না। 


জা'ফর ইবনে আবু তালেবের বক্তৃতার প্রভাব £ হযরত জা'ফর 
ইবনে আবু তালেব নাজ্জাশীর দরবারে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার একটি 


সংক্ষিপ্ত ও সর্বাঙ্গ সুন্দর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এছাড়া সেখানে তাদের 
বসবাসের ফলেও সম্রাট, রাজকর্মচারী ও জনগণের অস্তরে ইসলামের 





প্রতি অগাধ ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। রসূল্লাহ্‌ সাঃ) মদীনায় হিজরত 
করার পর যখন সাহাবীদের নিয়ে নিরাপদে কালাতিপাত করতে থাকেন, 
তখন আবিসিনিয়ার মুহাজিরগণ মদীনা যাওয়ার সঙ্কল্প করেন। এ সময় 
ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ সম্রাট নাজ্জাশী তাদের সাথে প্রধান প্রধান খ্রীস্টান 
আলেম ও মাশায়েখের একটি প্রতিনিধিদল মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে 
পাঠিয়ে দিলেন। সত্তর জনের এ প্রতিনিধিদলে বাষট্রি জন আবিসিনিয় ও 
আট জন সিরীয় আলেম ও মাশায়েখ ছিলেন। 

নবীর দরবারে শাহী প্রতিনিধিদলের উপস্থিতি £ প্রতিনিধিদলটি 
সংসারত্যাগী দরবেশসুলভ পোশাক পরিহিত হয়ে দরবারে উপস্থিত হলে 
মহানবী (সাঃ) তাদেরকে সূরা-ইয়াসীন পাঠ করে শুনালেন। কোরআন 
পাঠ শুনে তাদের চোখ থেকে অবিরাম অশ্রু ঝরছিল। তারা শ্রদ্ধাপূত কণ্ঠে 
বললেন £ এ কালাম হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ কালামের সাথে 
কতই না গভীর সামঞ্জস্যপূর্ণ । অতঃপর প্রতিনিধিদলের সবাই মুসলমান 
হয়ে গেলেন। 

তাদের প্রত্যাবর্তনের পর সম্রাট নাজ্জাশীও ইসলাম গ্রহণের কথা 
ঘোষণা করলেন এবং একখানা চিঠি লিখে স্বীয় পূত্রের নেতৃত্বে অপর 
একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় পাঠালেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে জাহাজ ডুবির 
ফলে তারা সবাই প্রাণত্যাগ করল। মোটকথা, আবিসিনিয়ার সম্রাট, রাজ 
কর্মচারী ও জনগণ ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে শুধু ভদ্র ও 
সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং পরিশেষে তারা নিজেরাও 
মুসলমান হয়ে যান। 

তফসীরবিদগণের মতে উল্লেখিত আয়াতসমূহ তাদের সম্পর্কেই 
অবতীর্ণ হয়েছেঃ 

SSIES SABES এবং 
পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌র ভয়ে তাদের ক্রন্দন করা এবং সত্যকে গ্রহণ 
করার কথা বর্ণিত হয়েছে। তফসীরবিদগণ এ বিষয়েও একমত যে, যদিও 
আলোচ্য আয়াতসমূহ সম্রাট নাজ্জাশী ও তার প্রেরিত প্রতিনিধিদল 
সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্বেও ভাষার ব্যাপকতার দরুন অন্যান্য 
ন্যায়পরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ স্বষ্টানদের বেলায়ও এ আয়াত প্রযোজ্য। অর্থাৎ, 
যারা ইসলাম পূর্বকালে ইঞ্জীলের অনুসারী ছিল এবং ইসলামোত্তর কালে 
ইসলামের অনুসারী হয়ে গেছে। 

ইহুদীদের মধ্যেও এ ধরনের কয়েকজন ছিলেন যারা পূর্বে তওরাতের 
অনুসরণ করতেন এবং ইসলাম আসার পর ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন। 
কিন্তু তাদের সংখ্যা জাতিসমূহের আলোচনায় অনুল্লেখযোগ্য পরিমাণে কম 
'ছিল। অবশিষ্ট ইহুদীদের অবস্থা সবারই জ্ঞাত ছিল যে, তারা মুসলমানদের 
শত্রুতা ও মুলোৎপাটনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করত। তাই আয়াতের 
শুরুভাগে ইহুদীদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে £ ৬৫৫ 
28051 এ্রারা্ মুসলমানদের প্রতি শক্রতায় 
ইহুদীরাই সর্বাধিক কঠোর। 

মোটকথা, এ আয়াতে ্বীষ্টানদের একটি বিশেষ দলের গুণকীর্তন 
করা হয়েছে, যারা ছিল খোদাভীরু ও সত্য প্রিয়। নাজ্জাশী ও তার 
পারিষদবর্গও এ দলের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য যেসব খ্রীস্টান এসব গুণের 
বাহক ছিল কিংবা ভবিষ্যতে হবে, তারাও এ দলেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্ত 
আয়াতের অর্থ এই নয় এবং হতেও পারে না যে, খ্রীস্টান জাতি যতই 
পথভুষ্ট হোক না কেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যতই কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ 


সুরা আল-মায়েদাহ্‌ 
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(৮৩) আর তারা রসূলের প্রতি যা অবতী হয়েছে, তা যখন শুনে, তখন 
আপনি তাদের চোখ অশ্রু সজল দেখতে পাবেন্$ এ কারণে যে, তারা 
সত্যকে চিনে নিয়েছে। তারা বলে £ হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা 
মুসলমান হয়ে গেলাম। অতএব, আমাদেরকেও মান্যকারীদের 
তালিকাভুক্ত করে নিন। (৮৪) আমাদের কি ওষর থাকতে পারে যে, 
আমরা আল্লাহ্র প্রতি এবং যে সত্য আমাদের কাছে এসেছে, ততপ্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করব না এবং এ আশা করবো না যে, আমাদের প্রতিপালক 
১৮৮২১০৬৬৪৯৫ সাথে প্রবিষ্ট করবেন? (৮৫) অতঃপর 

আল্লাহ্‌ এ উক্তির প্রতিদানন্বরূপ এমন উদ্যান দিবেন যার 
তলদেশে নিঝারিীসমূহ প্রবাহিত হবে। তারা তন্মধ্যে চিরকাল অবস্থান 
ভি রন চর কাক রস থাম 

মিথ্যা বলেছে, তারাই দোষখী। (৮৭) হে মুমিনগণ, 
তোমরা এসব সুদধাদু বস্তু হারাম করো না, যেগুলো আল্লাহ তোমাদের 
জন্যে হালাল করেছেন এবং সীমা অতিক্রম করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সীমা 
অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (৮৮) আল্লাহ্‌ তা'আলা যেসব বস্তু 
তোমাদেরকে দিয়েছেন, তন্মধ্য থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও এবং 
টিসি যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী। (৮৯) আল্লাহ্‌ 
পাকড়াও করেন না তোমাদের অনর্থক শপথের জন্যে কিন্তু 

করেন এ শপথের জন্যে যা তোমরা মজবুত করে বাধ। অতএব, 
এর কাফ্‌ফারা এই যে, দশজন দরিপ্রকে খাদ্য প্রদান করকে মধ্যম শ্রেণীর 
খাদ্য, যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে দিয়ে থাক। অথবা, তাদেরকে বস্তু 
প্রদান করবে অথবা, একজন ক্রীতদাস কিংবা দাসী মুক্ত করে দিবে। যে 
ব্যক্তি সামত রাখে না, সে তিন দিন রোযা রাখবে। এটা কাফ্‌ 
(তোমাদের শপথের, যখন শপথ করবে। তোমরা স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা.কর 
এমনিভাবে আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদের্শ বর্ণনা করেন, যাতে 
তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। 


করুক না কেন সর্বাবস্থায়ই তাদেরকে মুসলমানদের বন্ধু ও হিতেষী বলে 
মনে করতে হবে এবং মুসলমানরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত 
করবে। কেননা, এমন অর্থ করাও নির্জলা ভুল এবং ঘটনাবলীর পরিপন্থী। 
তাই ইমাম আবু বকর জাসসাস আহকামুল কোরআনে বলেন £ কিছু 
সংখ্যক অজ্ঞ লোকের ধারণা এই যে, এসব আয়াতে সর্বাবস্থায় 
ব্বীস্টানদের প্রশংসা কীর্তন করা হয়েছে এবং তারা সর্বতোভাবে ইহুদীদের 
চাইতে উত্তম। এটি নিরেট মূর্খতা। কারণ, সাধারণভাবে উভয় সম্প্রদায়ের 
ধৰয় বিশ্বাস যাচাই করলে দেখা যায়, স্রষ্টানদের মুশরিক হওয়াই অধিক 
সুস্পষ্ট। মুসলমানদের সাথে কাজ-কারবার পরীক্ষা করলে দেখা যায়, 
বর্তমান কালের সাধারণ শ্ীস্টানরাও ইসলাম বিদ্বেষে ইহুদীদের চাইতে 
পিছিয়ে নেই। তবে এ কথা সত্য যে, এক সময় স্্ীষ্টানদের মধ্যে 
খোদাভীরু ও সত্যপ্রিয় লোকদের পরচূ্য ছিল। ফলে তারা ইসলাম গ্রহণে 
সমর্থ হয়েছে। আলোচ্য আয়াত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা পার্থক্য 
ফুটিয়ে তোলার জন্যেই অবতীর্ণ হয়েছে। স্বয়ং এ আয়াতের শেষভাগে 
কোরআন এ সত্য বর্ণনা করে বলেছে £ (5:552%. 8৫১ 
৩33325924563; অৰ্থাৎ, এসব আয়াতে স্ীলটানদলের প্রশংসা 
করার কারণ এই যে, তাদের মধ্যে আলেম, সংসারত্যাগী ও খোদাতীরু 
ব্যক্তিবর্গ রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অহঙ্কার নাই যে, অন্যের কথা শুনতে 
সম্মত হবে না। এতে বোঝা গেল যে, ইহুদীদের অবস্থা এমন ছিল না। 
তারা খোদাভীরু ও সত্যপরিয় ছিল না। তাদের আলেমরাও সংসারত্যাগের 
পরিবর্তে স্বীয় জ্ঞান-বুদ্ধিকে শুধু জীবিকা-উপার্জনে নিয়োজিত করেছিল 
এবং সংসারের প্রতি এমন মোহবিষ্ট ছিল যে, সত্যাসত্য ও হালাল-হারামের 
প্রতিও ভ্রক্ষেপ করত না। 


সত্যানুরাগী আলেম ও মাশায়েখই জাতির প্রাণকেন্দ্র £ আলোচ্য 
আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল যে, সত্যানুরাগী 
খোদাতীরু আলেম ও মাশায়েখই জাতির আসল ডর 
অস্তিত্বের মধ্যেই সমগ্র জাতির জীবন নিহিত। যতদিন কোন জাতির মধ্যে 
এমন আলেম ও মাশায়েখ বিদ্যমান থাকেন, যারা পার্থিব লোভ-লালসার 
বশবর্তী নয় এবং যারা খোদাতীরু, ততদিন সে জাতি অব্যাহতভাবে 
কল্যাণ ও বরকত লাভ করতে থাকে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সংসার ত্যাগ খোদায়ী সীমার ভিতরে হলে বৈধ, নতুবা হারাম £ 
উল্লেখিত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, সংসার ত্যাগ ও ভোগ-বিলাস 
ত্যাগ করা যদিও এক পর্যায়ে প্রশংসনীয়, কিন্তু এতেও আল্লাহ্র নির্ধারিত 
সীমা অতিক্রম করা নিন্দনীয় ও হারাম। এর বিবরণ নিযুরূপ £ 

হালাল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করার তিনটি স্তর £ কোন হালাল 
বস্তুকে হারাম করে নেয়ার তিনটি স্তর রয়েছে। (এক) বিশ্বাসগতভাবে 
হারাম মনে করে নেয়া, (দুই) উক্তির মাধ্যমে কোন বস্তুকে নিজের জন্যে 
হারাম করে নেয়া। উদাহরণতঃ এরূপ প্রতিজ্ঞা করা যে, ঠান্ডা পানি পান 
করবে না কিংবা অমুক হালাল খাদ্য খাবে না অথবা অমুক জায়েয কাজ 
করবে না এবং (তিন) বিশ্বাস ও উক্তি কিছুই নয় কিন্ত কার্যতঃ কোন 
হালাল বস্তুকে চিরতরে বর্জন করার সংকল্প করে নেয়া। 

প্রথমাবস্থায় যদি এ বস্তু অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে হালাল হয়ে থাকে, 
তবে তাকে হারাম বলে যে লোক বিশ্বাস করবে সে আল্লাহ্‌র আইনের 
প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণের কারণে কাফের হয়ে যাবে। 


৩৫২ তফসীর 
দ্বিতীয়াবস্থায়ে যদি কসমের শব্দ যোগে হালাল বস্তুটিকে নিজের উপর 
হারাম করে থাকে, তবে কসম শুদ্ধ হবে। কসমের শব্দ অনেক, যা 
ফেকাহ গ্রন্থে বিস্তারিত উল্লেখিত রয়েছে। উদাহরণতঃ কেউ এরূপ বলে 
যে, আমি আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলছি, অমুক বস্তু খাব না কিংবা অমুক 
কাজ করব না অথবা এরূপ বলে যে, আমি অমুক বস্তু কিংবা অমুক 
কাজকে নিজের উপর হারাম করছি। বিনা প্রয়োজনে এরূপ কসম খাওয়া 
গোনাহ্‌। কিন্তু এরূপ কসম ভঙ্গ করলে তার কাফফারা দেয়া জরুরী। 
কাফফারার বিবরণ পরে বর্ণিত হবে। 


তৃতীয় অবস্থায় অর্থাৎ, বিশ্বাস ও উক্তি দ্বারা কোন হালালকে হারাম না 
করে কার্যতঃ হারামের মত ব্যবহার করলে যদি এরূপ বর্জনকে ছোয়াবের 
কাজ মনে করে, তবে তা বেদআত এবং বৈরাগ্য বা সংসারত্যাগ। এরূপ 
বৈরাগ্য যে মহাপাপ তা কোরআনের স্পষ্ট আয়াতে বর্ণিত আছে। এর 
বিরুদ্ধাচরণ করা ওয়াজেব এবং এরূপ বিষিনিষেধে অটল থাকা গোনাহ্‌। 
তবে এরূপ বিধিনিষেধ ছোয়াবের নিয়তে না হয়ে অন্য কোন কারণে যথা, 
কোন দৈহিক কিংবা আত্মিক অসুস্থতার কারণে কোন বিশেষ বস্তুকে 
স্থায়ীভাবে বর্জন করলে তাতে গোনাহ্‌ নেই। কোন কোন সুফী বুযুর্গ 
হালাল বস্তু স্থায়ীভাবে বর্জন করেছেন বলে যেসব ঘটনা বর্ণিত আছে, তা 
এমনি ধরনের বর্জনের অন্তর্ভুক্ত। তারা এসব বস্তুকে স্বীয় নফসের জন্যে 
ক্ষতিকর মনে করেছেন কিংবা কোন বুযুর্গ ক্ষতিকর বলেছেন। তাই 
প্রতিকারার্থ তা বর্জন করেছেন। এতে কোন দোষ নেই। 


আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছেঃ 

C৬ 944৩/১355 অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা 

কর্তৃক নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করো না। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা 
সীমাতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। 

সীমা অতিক্রম করার অর্থ এই যে, কোন হালাল বস্তুকে বিনা ওযরে 


ছোয়াব মনে করে বর্জন করা। অজ্ঞ ব্যক্তি একে তাকওয়া তথা 
খোদাভীরুতা মনে করে। অথচ আল্লাহ্‌র কাছে এটা সীমাতিক্রম ও অবৈধ । 
তাই দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছেঃ 8309045 

6584 - অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা যে পবিত্র ও হালাল বস্তু তোমাদেরকে 
দিয়েছেন, তা খাও এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস 
রয়েছে। 

এ আয়াতে পরিক্ষার বলা হয়েছে যে, হালাল ও পবিত্র বস্তুকে ছোয়াব 
মনে করে বর্জন করা তাকওয়া নয়, বরং আল্লাহ্র নেয়ামত মনে করে 
ব্যবহার করা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মধ্যেই তাকওয়া নিহিত। হা, 
কোন দৈহিক ও আত্মিক রোগের প্রতিকারার্থে কোন বস্তু বর্জন করলে তা 
এর অন্তর্ভুক্ত নয়। 

শপথের কয়েকটি প্রকার ও তার বিধান £ আলোচ্য আয়াতে 
শপথের কয়েকটি প্রকার বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি 
সূরা-বাকারায়ও বর্ণিত হয়েছে। সবগুলোর সারকথা এই যে, যদি অতীত 
ঘটনা সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা শপথ করা হয়, তবে ফেকাহ্‌বিদদের 
পরিভাষায় এরূপ শপথকে 'এয়ামীনে গুমুস' বলা হয়। উদাহরণতঃ কেউ 
একটি কাজ করে ফেলল এবং সে জানে যে, এ কাজটি সে করেছে। 
এরপর সে জেনেশুনে শপথ করে যে, সে কাজটি করেনি। মিথ্যা শপথ 
কবীরা গোনাহ্‌ এবং ইহকাল ও পরকালে শাস্তির কারণ। কিন্ত এর জন্যে 
কোনরূপ কাফফারা ওয়াজেব হয় না- তওবা ও এস্তেগফার করা জরুরী। 


কোরআন তা 
এ কারণেই একে পরিভাষায় 'এয়ামীনে গুমৃস' বলা হয়। কেননা, গুমূসের 
অর্থ, যে ডুবিয়ে দেয়। এ শপথ শপথকারীকে গোনাহ্‌ ও শাস্তিতে ডুবিয়ে 
দেয়। 

দ্বিতীয় প্রকার এই যে, নিজ ধারণায় সত্য মনে করে কোন অতীত 
ঘটনা সম্পর্কে শপথ কর কিন্তু বাস্তবে তা অসত্য হওয়া। উদাহরণতঃ 
কোন সূত্রে জানা গেল যে, অমুক ব্যক্তি এসে গেছে। এর উপর নির্ভর 
করে কেউ শপথ করল যে, অমুক ব্যক্তি এসে গেছে। এরপর দেখ গেল 
যে, এটা বাস্তবের বিপরীত। এরূপ শপথকে 'এয়ামীনে লগ্ভ' বলা হয়। 
এরূপ শপথে গোনাহ নেই এবং কাফ্ফারাও দিতে হয় না। 

তৃতীয় প্রকার এই যে, ভবিষ্যতে কোন কাজ করা বা না করার শপথ 
করা। এরূপ শপথকে 'এয়ামীনে মুনআকেদা' বলা হয়। এ শপথ ভঙ্গ 
করলে কাফফারা ওয়াজেব হয়। তবে কোন কোন অবস্থায় গোনাহ্‌ হয়, 
কিন্তু কোন কোন অবস্থায় গোনাহ্‌ হয় না। 

এস্থলে কোরআন পাকের উল্লেখিত আয়াতে লগ্ভ বলে বাহ্যতঃ এমন 
শপথকেই বোঝানো হয়েছে, যাতে কাফফারা নেই; গোনাহ্‌ হোক বা না 
হোক। কেননা, এর বিপরীতে 65912544. - উল্লেখিত হয়েছে। এতে 
বোঝা গেল যে, এখানে পাকড়াও করার অর্থ জাগতিকভাবে পাকড়াও, যা 
কাফ্ফারার আকারে হয়। 
সূরা বাকারার আয়াতে বলা হয়েছে £ 


OBIS SLING FUSES 
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এখানে ৯এ বলে এ শপথকে বোঝানো হয়েছে, যা ইচ্ছা ব্যতিরেকেই 
মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে কিংবা কেউ নিজ ধারণায় সত্য মনে করে শপথ 
করে, কিন্ত বাস্তবে তা অসত্য হয়। এর বিপরীতে এ শপথ উল্লেখ করা 
হয়েছে, যাতে ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলা হয়। একে 'এয়ামীনে গুমুস' বলা হয়। 
অতএব, এ আয়াতের সারমর্ম এই যে, এয়ামীনে লগভে গোনাহ্‌ নেই- 
“এয়ামীনে গুমৃসে' গোনাহ্‌ আছে, যাতে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলা হয়। 
সুরা-বাকারায় পারলৌকিক গোনাহ্‌ বর্ণিত হয়েছে এবং সূরা-মায়েদার 
আলোচ্য আয়াতে জাগতিক নির্দেশ অর্থাৎ, কাফফারা বর্ণিত হয়েছে। এর 
সারমর্ম এই যে, এয়ামীনে লগভের জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদেরকে 
পাকড়াও করেন না- অর্থাৎ, কাফফারা ওয়াজেব করেন না, বরং 
কাফফারা শুধু এ শপথের জন্যেই ওয়াজেব করেন যা ভবিষ্যতে কোন 
কাজ করা লা করা সম্পর্কে করা হয় এবং অতঃপর তা ভঙ্গ করা হয়। 
এরপর কাফ্ফারার বিস্তারিত বিবরণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ 


69595053454 
রর পন 

অর্থাৎ, তিনটি কাজের মধ্য থেকে স্বেচ্ছায় যে কোন একটি কাজ 
করতে হবে £ (এক) দশ জন দরিদ্রকে মধ্যমস্রেণীর খাদ্য সকাল-বিকাল 
দু'বেলা খাওয়াতে হবে কিংবা (দুই) দশ জন দরিদ্রকে “সতর ঢাকা' পরিমাণ 
পোশাক-পরিচ্ছদ দিতে হবে। উদাহরণতঃ একটি পাজামা অথবা একটি 
লুঙ্গি অথবা একটি লম্বা কোর্তা কিংবা (৩) কোন গোলাম মুক্ত করতে 
হবে। 


৩৫৩ সূরা আল-মায়েদাহ্‌ or 
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(৯০) হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নিধার্রক 
শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব, এগুলো 
থেকে বেঁচে থাক-_যাতে তোমরা কল্যাণগ্রাণ্ড হও। (৯১) শয়তান তো 
চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ 
সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহ্‌র স্বরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে 
বিরত রাখতে । অতএব, তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে? (৯২) তোমরা 
আল্লাহর অনুগত হও, রসূলের অনুগত হও এবং আত্মরক্ষা কর। কিন্তু যদি 
তোমরা বিমুখ হও, তবে জেনে রাখ, আমার রসূলের দায়িত্ব প্রকাশ্য প্রচার 
বৈ নয়। (৯৩) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা পূর্বে 
যা ভক্ষণ করেছে, সে জন্য তাদের কোন গোনাহ্‌ নেই যখন ভবিষ্যতের 
জন্যে সংযত হয়েছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন 
করেছে। এরপর সংযত থাকে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে। এরপর সংযত 
থাকে এবং সৎকর্ম করে। আল্লাহ্‌ সৎকমীদেরকে ভালবাসেন। (৯৪) হে 
মুমিনগণ, আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে এমন কিছু শিকারের মাধ্যমে পরীক্ষা 
করবেন, যে শিকার পর্যন্ত তোমাদের হাত ও বর্শা সহজেই পৌছতে 
পারকে- যাতে আল্লাহ্‌ বুঝতে পারেন যে, কে তাকে অদৃশ্যভাবে ভয় 
করে। অতএব, যে ব্যক্তি এরপর সীমা অতিক্রম করবে, তার জন্যে 
যন্ত্রণাদায়ক শান্তি রয়েছে। (১৫) মুমিনগণ, তোমরা এহ্‌রাম অবস্থায় 
শিকার বধ করো না। তোমাদের মধ্যে যে জেনেশুনে শিকার বধ করবে, 
তার উপর বিনিময় ওয়াজেব হবে, যা সমান হবে এ জন্তর, যাকে সে বধ 
করেছে। দু'জন নিতরিযোগ্য ব্যক্তি এর ফয়সালা করবে- বিনিময়ের জন্তুটি 
উৎসর্গ হিসেবে কাবায় পৌছাতে হবে। অথবা তার উপর কাফুফারা 
ওয়াজেব- কয়েকজন দরিদ্রকে খাওয়ানো অথবা তার সমপরিমাণ রোযা 
রাখবে যাতে সে স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিফল আস্বাদন করে। যা হয়ে গেছে, 
তা আল্লাহ্‌ মাফ করেছেন। যে পুনরায় এ কান্ড করবে, আল্লাহ্‌ তার কাছ 
থেকে প্রতিশোধ নিবেন। আল্লাহ্‌ পরাক্রাস্ত, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম । 





এরপর বলা হয়েছেঃ এ 30435 - অর্থাৎ, কোন 
শপথ ভঙ্গকারী ব্যক্তি যদি এ আর্থিক কাফ্ফারা দিতে সমর্থ না হয়, তবে 
তার জন্যে কাফফারা এই যে, সে তিন দিন রোযা রাখবে। কোন কোন 
রেওয়ায়েতে এখানে উপর্যুপরি তিন রোযা রাখার নির্দেশ রয়েছে। তাই 
ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও অন্যান্য কয়েকজন ইমামের মতে শপথের 
কাফ্ফারা হিসেবে যে রোযা রাখা হবে, তা উপরয্পরি হওয়া জরুরী। 


আলোচ্য আয়াতে শপথের কাফফারা প্রসঙ্গে প্রথমে .1শব্দ বলা 


হয়েছে। আরবী ভাষায় এর অর্থ যেমন খাদ্য খাওয়ানো হয়, তেমনি 
কাউকে খাদ্য দান করাও হয়। তাই ফেকাহ্‌বিদগণ আলোচ্য আয়াতের 
উদ্দেশ্য এরূপ সাব্যস্ত করেছেন যে, দাতা ইচ্ছা করলে দশ জন দরিদ্কে 
ভোজনও করিয়ে দিতে পারে এবং ইচ্ছা করলে খাদ্য তার মালিকানায় 
দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু ভোজন করালে তা মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য হতে হবে, 
যা সে নিজগৃহে খেতে অভ্যস্ত। দশজন দরিদ্রকে দু'বেলা পেট ভরে 
খাওয়াতে হবে। পক্ষান্তরে খাদ্য দান করলে প্রত্যেক দরিদ্রকে একজনের 
ফেতরা পরিমাণ দিতে হবে। অর্থাৎ, পৌনে দু'সের গম অথবা তার মূল্য। 
মোটকথা, উপরোক্ত তিনটি কাজের মধ্যে যে কোন একটি করতে হবে। 
কিন্তু রোযা রাখা তখনই যথেষ্ট হতে পারে, যখন তিনটির মধ্যে যে কোন 
একটিরও সামর্থা না থাকবে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

মানুষের কল্যাণের জন্যেই বস্তজগতের সৃষ্টি £ আলোচ্য 
আয়াতসমূহে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, রাববুল আলামীন সমগ্র বিশ্বকে 
মানুষের উপকারার্থেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রত্যেক বস্তুকে মানুষের 
বিশেষ বিশেষ কাজে নিয়োজিত করেছেন এবং মানুষকে সমগ্র বিশ্বের 
সেবার যোগ্য করেছেন। তবে তিনি মানুষের প্রতি শুধু একটি বিধি-নিষেধ 
আরোপ করেছেন। তা এই যে, আমার সৃষ্টবস্ত দ্বারা উপকৃত হওয়ার যে 
সীমা আমি নির্ধারণ করে দিয়েছি, তা লঙ্ঘন করবে না। যেসব বস্তু 
তোমাদের জন্যে হালাল ও পবিত্র করেছি, সেগুলো থেকে বিরত থাকা 
ধৃষ্টতা ও অকৃজ্ঞতা এবং যেসব বস্তুর বিশেষ ব্যবহারকে হারাম করেছি, 
তার বিরুদ্ধাচরণ করা অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ । দাসের কর্তব্য প্রভুর নির্দেশ 
অনুযায়ী তার সৃষ্টবস্তুকে ব্যবহার করা? এরই নাম দাসত্ব। 

প্রথম আয়াতে মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য পরীক্ষার শর এই চারটি 
বস্তুকে হারাম বলা হয়েছে। এ বিষয়বস্তরই একটি আয়াত প্রায় একই 
ধরনের শব্দ সহযোগে সূরা-বাকারায়ও উল্লেখিত হয়েছে। 


SEUSS 
এতে উপরোক্ত চার বস্তুকে -+১ বলা হয়েছে। আরবী ভাষায় ৮+ 
এমন নোংরা বস্তুকে বলা হয়, যার প্রতি মানুষের মনে ঘৃণা জন্মে। এ চারটি 
বস্তুও এমন যে, সামান্য সুস্থ বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির মনেই এগুলোর 
প্রতি আপনা-আপনিই ঘৃণা জন্মে 
“আফলাম'-এর ব্যাখ্যা £ এ চার বস্তুর মধ্যে"3)| অন্যতম। এটি") 


এর বহুবচন। আযলাম এমন শরকে বলা হয়, যদ্বারা আরবে 
ভাগ্যনির্ধারণী জুয়া খেলার প্রথা প্রচলিত ছিল। দশ ব্যক্তি শরীক হয়ে 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 1০5 
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(৯৬) তোমাদের জন্য সমুফের শিকার ও সমুষের খাদ্য হালাল করা 
হয়েছে তোমাদের উপকারার্ধে এবং তোমাদের এহরামকারীদের জন্যে 
হারাম করা হয়েছে স্থল শিকার যতক্ষণ এহরাম অবস্থায় থাক। আল্লাহকে 
ভয় কর, যার কাছে তোমরা একত্রিত হবে। (১৭) আল্লাহ সম্মানিত গৃহ 
কা বাকে মানুষের স্থীতিশীলতার কারণ করেছেন এবং সম্মানিত 
মাসসমূহকে, হারাষ কোরবানীর জন্তকে ও যাদের গলায় আবরণ রয়েছে। 
এর কারণ এই যে, যাতে তোমরা জেনে নাও যে, আল্লাহ্‌ নভোমণ্ডল ও 
ভূষণ্ডলের সবকিছু জানেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (১৮) 
জেনে নাও, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ কঠোর শাত্তিদাতা ও নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
ক্ষমাশীল-দয়ালু। (১৯) রসূলের দায়িত্ব শুধু পৌছিয়ে দেওয়া। আল্লাহ 
জানেন, যা কিছু তোমরা প্রকাশ্যে কর এবং যা কিছু গোপনে কর। (১০০) 
বলে দিন £ অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য 
তোমাকে বিস্বিত করে। অতএব, হে বুদ্ধিমানগণ, আল্লাহকে ভয় 
কর-যাতে তোমরা মুক্তি পাও। (১০১) হে মুমিনগণ, এমন কথাবার্তা 
জিজ্ঞেস করো না, যা তোমাদের কাছে পরিব্যক্ত হলে তোমাদের খারাপ 
লাগবে। যদি কোরআন অবতরণকালে তোমরা এসব বিষয় জিজ্ঞেস কর, 
তবে তা তোমাদের জন্যে প্রকাশ করা হবে। অতীত বিষয় আল্লাহ ক্ষমা 
করেছেন আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল। (১০২) এরূপ কথাবার্তা তোমাদের 
পূর্বে এক সম্প্রদায় জিজ্ঞেস করেছিল। এরপর তারা এসব বিষয়ে 
অবিশ্বাসী হয়ে সেল ৷ (১০৩) আল্লাহ “বহিরা , “সায়েবা “ওসীলা এবং 
“হামী' কে শরীয়তসিদ্ধ করেননি। কিন্তু যারা কাফের, তারা আল্লাহ্‌র উপর 
মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। তাদের অধিকাংশেরই বিবেক বৃদ্ধি নেই। 


একটি উট যবাই করত। অতঃপর এর মাংস সমান দশ ভাগে ভাগ করার 
পরিবর্তে তা দ্বারা জুয়া খেলা হত। দশটি শরের সাতটিতে বিভিন্ন অংশের 
চিহ্ন অবিকৃত থাকত। কোনটিতে এক এবং কোনটিতে দুই বা তিন অংশ 
অঙ্কিত থাকত। অবশিষ্ট তিনটি শর অংশবিহীন সাদা থাকত। এ 
শরগুলোকে তৃনের মধ্যে রেখে খুব নাড়াচাড়া করে নিয়ে একেক 
অংশীদারের জন্যে একটি শর বের করা হত। যত অংশবিশিষ্ট শর যার 
নামে বের হত, সে তত অংশের অধিকারী হত এবং যার নামে অংশবিহীন 
শর হত, সে বঞ্চিত হত। আজকাল এ ধরনের অনেক লটারী বাজারে 
প্রচলিত আছে। এগুলোও জুয়া এবং হারাম। 

লটারীর জায়েষ প্রকার £ এক প্রকার লটারী জায়েয এবং রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) থেকে প্রমাণিত আছে। তা এই যে, অধিকার সবার সমান এবং 
অংশও সমান বন্টন করা হয়েছে। এখন কার অংশ কোনটি, তা লটারীর 
মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা যায়। উদাহরণতঃ একটি গৃহ চার জন অংশীদারের 
মধ্যে বন্টন করতে হবে। এখন মূল্যের দিক দিয়ে গৃহটিকে সমান চার 
ভাগে ভাগ করতে হবে। অতঃপর কে কোন ভাগ নিবে, তা যদি 
পারস্পরিক সম্মতিক্রমে নির্দিষ্ট করা সম্ভব না হয়, তবে লটারীর মাধ্যমে 
যার নামে যে অংশ আসে, তা তাকে দেয়াও জায়েয। অথবা মনে করুন, 
কোন একটি বস্তুর প্রার্থী এক হাজার জন এবং সবার অধিকারও সমান। 
কিন্তু যে বস্তুটি ভাগ করতে হবে, তা সর্বমোট একশটি। এ ক্ষেত্রেও 
লটারীযোগে মীমাংসা করা যায়। 

মাসআলা £ হরমের সীমার ভেতরে এহরাম অবস্থায় যেসব শিকার 
হারাম, তা খাদ্য জাতীয় অর্থাৎ, হালাল জন্তু হোক কিংবা অখাদ্য অর্থাৎ 
হারাম জন্তু হোক সবাই হারাম। 


* বন্য জন্তকে শিকার বলা হয়, যেগুলো প্রকৃতিগতভাবে মানুষের 
কাছে থাকে না। সুতরাং যেসব জন্ত সৃষ্টিগতভাবে গৃহপালিত; যেমন 
ভেড়া, ছাগল, গরু, উট এগুলো যবাই করা এবং খাওয়া জায়েয। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

* তবে যেসব জন্ত দলীলের ভিত্তিতে ব্যতিক্রমধর্মী, সেগুলোকে ধরা 

এবং বদ করা হালাল। যেমন, সামুদ্রিক জন্তু শিকার। দলীল এই ঃ 

৯414524৩৪ (তোমাদের জন্যে সমুদ্রের শিকার হালাল করা 

হয়েছে।) কিছুসংখ্যক স্থলভাগের জন্ত, যেমন-কাক, চিল, বাঘ, সাপ, 

বিচ্ছু পাগলা কুক্র-প্রভৃতি বধ করা হালাল। এমনিভাবে যে হিংস্র জন্ত 

নিজে আক্রমণ করে, সেটিকে বধ করাও হালাল। হাদীসে এগুলোর 
ব্যকিক্রম উল্লেখিত হয়েছে। 


* যে হালাল জন্ত এহরাম ছাড়া অবস্থায় এবং হরমের বাইরে শিকার 
করা হয়, এহরামওয়ালা ব্যক্তির পক্ষে তা খাওয়া জায়েয। যদি সে জ্কে 
শিকার করা ও বধ করার কাজে সে নিজে সহায়ক কিংবা পরামর্শদাতা 
কিংবা জন্তর প্রতি ইঙ্গিতকারী না হয়। হাদীসে তাই বলা হয়েছে এবং 
আয়াতের 142 শব্দেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, আয়াতে 
1283 (বধ করো না) বলা হয়েছে- (৩ (খেয়ো না) বলা হয়নি। 

* হরমের এলাকায় প্রাপ্ত শিকারকে জেনেশুনে বধ করলে যেমন 
বিনিময় ওয়াজেব হয়, তেমনিভাবে ভুলক্রমে বা অজান্তে বধ করলেও 
'বিনিময়ওয়াজেব।-(রুহুল-মা'আনী) 


৩৫৫ 


সূরা আল-মায়েদাহ 





* প্রথম বার বধ করলে যেমন বিনিময় ওয়াজেব, এমনিভাবে 
দ্বিতীয়-তৃতীয় বার বধ করলেও বিনিময় ওয়াজেব। 

* বিনিময়ের সারমর্ম এই যে, যে সময়ে এবং যে স্থানে জন্তকে বধ 
করা হয়, উত্তম এই যে, দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা (একজন 
নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি দ্বারাও জায়েয) জন্তুর মূল্য অনুমান করাতে হবে। যদি 
নিহত জন্ত খাবার অযোগ্য (অর্থাৎ, হারাম) হয়, তবে এর মূল্য একটি 
ছাগলের মূল্যের চাইতে বেশী ওয়াজেব হবে না। আর যদি জন্তটি 
খাবারযোগ্য (অর্থাৎ, হালাল) হয়, তবে যে পরিমাণ মূল্য অনুমান করা 
হবে, তাই ওয়াজেব হবে। উভয় অবস্থায় পরবর্তীতে তিনটি কাজের মধ্য 
থেকে সে যেকোন একটি করতে পারে। হয় এ মুল্যের দ্বারা কোরবানীর 
শর্তানুযায়ী কোন জন্ত ক্রয় করে হেরেমের সীমানার ভিতরে তা জবাই 
করে মাংস ফকিরদের মধ্যে বন্টন করে দিবে, না হয় এ মুল্যের 
সমপরিমাণ খাদ্যশস্য ফেতরার শর্তনুযায়ী প্রতি মিসকীনকে অর্ধ 
ছা’হিসেবে দান করে দিবে এবং না হয় সে খাদ্যশস্য অর্ধ ছা" হিসেবে 
যতজনকে দেয়া যেত ততসংখ্যক রোযা রাখবে। খাদ্যশস্য বন্টন এবং 
রোযা রাখা হেরেমের ভিতরে হওয়া শর্ত নয়। যদি অনুমানকৃত মূল্য অর্ধ 
ছা" থেকেও কম হয়, তবে ইচ্ছা করলে তা একজন ফকিরকে দিয়ে দিতে 
পারবে কিংবা ইচ্ছা করলে একটি রোযা রাখতে পারবে। এমনিভাবে প্রতি 
মিসকীনকে অর্ধ ছা*হিসেবে দেয়ার পর যদি অর্ধ ছা’ থেকে কম অবশিষ্ট 
থাকে, তবুও ইচ্ছা করলে তা এক মিসকীনকে দিয়ে দিবে কিংবা ইচ্ছা 
করলে একটি রোযা রাখবে। আমাদের দেশে প্রচলিত ওজন অনুযায়ী অর্ধ 
ছা'পৌণে দুই সেরের সমান। 

* উল্লেখিত অনুমানে যতজন মিসকিনের অংশ সাব্যস্ত হয়, যদি 
তাদেরকে দু' বেলা পেটভরে আহার করিয়ে দেয়, তবে তাও জায়েয। 

* যদি এ মুল্য দিয়ে যবেহ্‌ করার জন্যে জন্ত ক্রয় করার পর কিছু 
টাকা উদ্ধৃত্ত হয়, তবে উদ্ৃত্ত টাকা দিয়ে ইচ্ছা করলে অন্য জন্ত ক্রয় 
করতে পারবে কিংবা খাদ্যশস্য ক্রয় করতে পারবে কিংবা খাদ্যশস্যের 
হিসেবে রোযা রাখতে পারবে। জন্ত বধ করলে যেমন বিনিময় ওয়াজেব 
হয়, তেমনিভাবে জন্তকে আহত করলেও অনুমান করাতে হবে যে, এ 
আঘাতের ফলে জন্তটির কতটুকু মুল্য হাস পেয়েছে। অতঃপর হাসপ্রাপ্ত 
মূল্য দিয়ে পূর্বোক্ত তিনটি কাজের যে কোন একটি কাজ করা জায়েয 
হবে। 

* এহরাম বাধা ব্যক্তির পক্ষে যে জন্তু শিকার করা হারাম সেই জন্তকে 
যবেহ্‌ করাও হারাম। তার যবেহকৃত জীবটি মৃত বলে গণ্য হবে। 1১283 
বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এহরাম বাধা ব্যক্তির পক্ষে যবেহ্‌ করা বধ 
করারই অনুরূপ। 

* যদি কোন অনাবাদী জায়গায় জন্তু বধ করা হয়, তবে নিকটতম 
জনবসতির বাজার দর হিসাবে মূল্য অনুমান করতে হবে। 

* শিকার কাজের জন্য ইঙ্গিত-ইশারা করা, বলে দেয়া এবং সাহায্য 
করাও শিকার করার মতই হারাম । 

শাস্তির চারটি উপায় £ প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা চারটি 
বস্তুকে মানুষের প্রতিষ্ঠা, স্থায়িত্ব ও শাস্তির কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। 

প্রথমতঃ কা’বা। আরবী ভাষায় কা'বা চতুক্কোপবিশিষ্ট গৃহকে বলা 
হয়। আরবে খাছুআম গোত্রের নির্মিত অপর একটি গৃহও এ নামে খ্যাত 
ছিল। সে গৃহকে ‘কা'বা এমানিয়াহ্‌’ বলা হত। তাই বায়তুল্লাহকে সে 
কা’বা থেকে স্বতন্্র করে বোঝাবার জন্যে কাবা শব্দের সাথে 


52165 শব্দ যোগ করা হয়েছে। 

1৬5 ও11৯ শব্দটি ১-4 এর অর্থ এ সব বস্তু, যার উপর কোন 
বস্তুর স্থায়িস্ত নির্ভরশীল। তাই ৮৮435 - এর অর্থ হবে এই যে, 
কা'বা ও তৎসম্প্িত বস্তুসমূহ মানুষের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের কারণ এবং 
উপায়। 


৮ শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ। এক্ষেত্রে স্থানের ইঙ্গিতে বিশেষভাবে 
মক্কার লোকজন কিংবা আরববাসী কিংবা সমগ্র বিশ্বের মানুষকেও বোঝা 
যেথে পারে। বাহ্যতঃ সমগ্র বিশ্বের মানুষই এর অস্তর্ভুক্ত। তবে মক্কা ও 
আরববাসীদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কাজেই আয়াতের মর্ম এই 
যে, আল্লাহ তাআলা কা’ বা তথা বায়তুল্লাহ্‌কে এবং পরবর্তীতে উল্লেখিত 
আরও কতিপয় বস্তুকে সমগ্র বিশব-মানবের জন্যে শাস্তি ও স্থিতিশীলতার 
উপায় করে দিয়েছেন। যতদিন পর্যস্ত জগতের প্রতিটি দেশ ও অঞ্চলের 
মানুষ বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে থাকবে এবং 
হজরত পালন করতে থাকবে, অর্থাৎ, যাদের উপর হজ্ব ফরয, তারা হজ্ব 
করতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত সমগ্র বিশু প্রতিষ্ঠিত ও সংরক্ষিত থাকেব। 
পক্ষান্তরে যদি এক বছরকালও কেউ হজরত পালন না করে কিংবা 
বায়তুল্ার দিকে মুখ করে কেউ নামায আদায় না করে, তবে সমগ্র বিশ্বে 
ব্যাপক আযাব নেমে আসবে। 

কা'বা সমগ্র বিশ্বের স্তস্ত £ এ বিষয়বস্তুটি তফসীরবিদ হযরত আতা 
(রহঃ) এভাবে বর্ণনা করেছেন £ 
খানায়ে-কা’ বা সমগ্র বিশ্বের স্তম্ভ । যতদিন এর দিকে মুখ করা হবে এবং 
হজ্ব পালিত হতে থাকবে, ততদিনই জগৎ প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যদি কোন 
সময় বায়তুল্লাহ্‌র এ সম্মান বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে বিশুকেও বিলীন করে 
দেয়া হবে। বিশ্বের ব্যবস্থাপনা ও বায়তুল্লাহ্র মাঝে যে যোগসূত্র রয়েছে, 
তার স্বরূপ জানা জরুরী নয়। যেমন, চুম্বক লোহা এবং বিশেষ প্রকারের 
আঠা ও খড়-কুটোর পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ কেউ জানে না। কিন্তু 
এটি এমন একটি বাস্তব সত্য, যা চোখেই দেখা যায়, কেউ একে অস্বীকার 
করতে পারে না। বায়তুল্লাহ্র ও বিশব-ব্যবস্থাপনার পারস্পরিক সম্পর্কের 
স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা মানুষের সাধ্যাতীত। বিশব-্ষ্টার বর্ণনার মাধ্যমেই তা 
জালা যায়। বায়তুল্লাহর সমগ্র বিশ্বের স্থায়ীত্বের কারণ হওয়া এটি 
তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। বহ্যিক দৃষ্টি তা অনুভব করতে পারে না, কিন্তু আরব ও 
ক্কাবাসীদের জন্য এটি যে শাস্তি ও নিরাপত্তার কারণ, তা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা 
ও চাক্ষুষ জ্ঞান দারা প্রমাণিত। 


বায়তুল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্ব-শাস্তির কারণ £ সাধারণতঃ বিশ্বে রাষ্ট্রীয় 
আইন প্রয়োগের মাধ্যমে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসব কারণে ডাকাত 
চোর, হত্যা ও লুষ্ঠনকারীরা দুঃসাহস করতে পারে না। কিন্তু জাহেলিয়াত 
যুগের আরবে কোন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র কিংবা জন-নিরাপত্তার জন্যে কোন 
নিয়মিত আইনও প্রচলিত ছিল না। গোত্রীয় কাঠামোতেই রাজনৈতিক 
ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক গোত্র অন্য গোত্রের জান-মাল ও 
মান-সম্ভ্রমের উপর যখন ইচ্ছা আক্রমণ করতে পারত। কাজেই কোন 
গোত্রের পক্ষে কখনও শাস্তি ও নিরাপত্তার সুযোগ ছিল না। আল্লাহ্‌ 
তাআলার স্বীয় পরিপূর্ণ কুদরতের বলে মক্কার বায়তুল্লাহ্‌কে রাষ্ট্রের 
স্থলাভিষিক্ত করে শাস্তির উপায় করে দেন। রাষ্ট্রীয় আইনের বিরুদ্ধাচরণ 
করার মত ধৃষ্টতা যেমন, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি করতে পারে না, বায়তুল্লাহ্‌ 
শরীফের মর্যাদা ক্ষুন্ন করার সাহসও তেমনিভাবে কেউ করতে পারত না। 
আল্লাহ্‌ তাআলা জাহেলিয়াত যুগে বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের সম্মান ও মাহাত্ম্য 


৩৫৬ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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সি ০১-১ 


সাধারণ মানুষের অস্তরে এমনভাবে সংস্থাপিত করে দেন যে, তারা এর 
প্রতি সন্মান প্রদর্শনের জন্যে যাবতীয় ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তিকে বর্জন 
করতেও কুষ্ঠিত হত না। 

সে যুগের আরবদের রণোন্মাদনা ও গোত্রগত বিদ্বেষ সারা বিশ্বের 
প্রবাদবাক্যের মত খ্যাত ছিল। আল্লাহ্‌ তাদের অস্তরে বায়তুল্লাহ্‌ ও তার 
আনুষঙ্গিক বস্তসামস্রীর সম্মান ও মাহাত্য এমনভাবে বদ্ধমূল করে 
দিয়েছিলেন যে, প্রাণের ঘোরতর শক্ত কিংবা কঠোরতম অপরাধীও যদি 
একবার হারাম শরীফের সীমানায় আশ্রয় নিতে পারত, তবে তার সাত খুন 
মাফ হয়ে যেত। তারা তীব্র দুঃখ ও ক্রোধ সত্বেও তাকে কিছুই বলত না। 
হেরেমের অভ্যন্তরে পিতৃহস্ত্যাকে চোখের সামনে দেখেও তারা চক্ষু নত 
করে চলে যেত। 

এমনিভাবে যে ব্যক্তি হজ্ব ও ওমরার নিয়তে বাড়ী থেকে বের হত 
কিংবা যে জন্ত হারাম শরীফে কোরবানীর জন্যে আনা হত, তার প্রতিও 
আরবরা সম্মান প্রদর্শন করত এবং কোন অতি মন্দ ব্যক্তিও এর ক্ষতি 
করত না। হজ্ব ও ওমরার কোন লক্ষণ কিংবা কষ্ঠাভরণ বাধা অবস্থায় 
কোন প্রাণের শক্রকেও তারা কিছুই বলত না। 

ষষ্ঠ হিজরীতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদল সাহাবায়ে কেরামকে সাথে 
করে ওমরার এহরাম বেধে বায়তুল্লাহ্র উদ্দেশে রওয়ানা হন। হেরেম 
শরীফের সীমানার সন্নিকটে হোদায়বিয়া নামক স্থানে তিনি যাত্রাবিরতি 
করেন এবং হযরত ওছমান (রাঃ)-কে কয়েকজন সঙ্গীসহ মক্কায় পাঠিয়ে 
দেন, যাতে তারা মক্কার সর্দারদেরকে বলে দেন যে, মুসলমানরা যুদ্ধের 
নিয়তে নয়-ওমরা আদায় করার জন্যে এসেছেন। কাজেই তাদের পথে 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা উচিত হবে না। 


মোটকথা, জাহেলিয়াত যুগেও আল্লাহ্‌ তাআলা আরবদের মনে হারাম 
শরীফের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ফলে শাস্তি ও নিরাপত্তা অব্যাহত 
ছিল; এ সম্মানের ফলশ্রুতিতে শুধু হারাম শরীফের ভেতরে 
যাতায়াতকারী লোকজন এবং বিশেষ চিহ্ন পরিহিত অবস্থায় হজ্ব ও 
মরার জন্যে আগমনকারীরা নিরাপদ হয়ে যেত বটে, কিন্তু বহিবিশ্বের 
লোকজন এদ্বারা কোন উপকার, শাস্তি ও নিরাপত্তা অর্জন করতে পারত 
না। কিন্তু আরবে যেভাবে বায়তুল্লাহ্‌ ও হারাম শরীফের সম্মান 
ব্যাপকভাবে প্রতিপালিত হতো, তেমনিভাবে হজে মাসগুলোর প্রতিও 
বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হত। আরবরা এ মাসগুলোকে “আশঙুরে 
হুরুম" বা সম্মানিত মাস বলত। কেউ কেউ এগুলোর সাথে রজব 
মাসকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। এসব মাসে হেরেমের বাইরে 
যুদধ-বিগ্রহ করাকেও আরবরা হারাম মনে করত এবং এ থেকে সযত্বে 
বেঁচে থাকত। 

এ কারণে কোরআন পাক মানুষের স্থায়িত্বের উপায় হিসেবে কা'বার 
সাথে আরও তিনটি বস্তুর উল্লেখ করেছে £ প্রথমতঃ 4727337 
অর্থাৎ, সম্মান ও মহত্বের মাস। এখানে 4 শব্দটি একবচনে ব্যবহৃত 
হওয়ায় সাধারণ তফসীরবিদগণ বলেছেন যে, এখানে "1 4১ বলে 
জিলহজ মাসকে বোঝানো হয়েছে। এমাসেই হজের ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন হয়। 
আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, শব্দটি একবচন হলেও অর্থের দিক দিয়ে 
৬" হওয়ার কারণে অন্যান্য সম্মানিত মাসও এর অন্তর্ভুক্ত। 

দ্বিতীয় বস্তু হচ্ছে $৯ হারাম শরীফে যে জস্তকে কোরবানী করা হয়, 
তাকে $৯ বলা হয়। যে ব্যক্তির সাথে এরূপ জন্ত থাকত, সে নিবিবাদে 
পথ চলতে পারত; তাকে কেউ কিছু বলত না। এভাবে কোরবানীর জন্তুও 





ছিল শাস্তি ও নিরাপত্তার অন্যতম উপায়। 

তৃতীয় বস্তু -১৩।-_ এটি ৮১১৩ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ, গলার হার। 
জাহেলিয়াত যুগের আরবে প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কেউ হজের উদ্দেশে 
বের হলে চিহুস্বরূপ গলায় একটি হার পরে নিত - যাতে একে দেখে সবাই 
বুঝতে পারে যে, লোকটি হজ্ব করতে যাচ্ছে, ফলে কেউ যেন তাকে কোন 
কষ্ট না দেয়। কোরবানীর জন্তুর গলায়ও এধরনের হার পরিয়ে দেয়া হত। 
এসব হারকেও 4:১ বলা হয়। এ কারণে 45১5 ও শাস্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম 
উপায় হয়ে যায়। 

চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, সম্মানিত মাসসমূহ, কোরবানীর জন্তু 
এবং গলার হার এ তিনটি বস্তুই-বায়তুল্লাহূর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এদের 
সম্মানও বায়তুল্লাহ্র সম্মানেরই একেকটি অংশ। সারকথা এই যে, 
বায়তুল্লাহ্‌ ও তৎসম্পকিতি বস্তুসমূহকে আল্লাহ্‌ তাআলা সমগ্র বিশ্বমানবের 
জন্যে সাধারণভাবে এবং আরব ও মকাবাসীদের জন্যে বিশেষভাবে 
স্থায়িত্বের উপায় করে দিয়েছেন। 

ও এর ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন, এর অর্থ 
এই যে, বায়তুল্লাহ্‌ ও হারামকে সবার জন্যে শাস্তির আবাসস্থল করা 
হয়েছে। কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে মক্কাবাসীদের জন্যে 
রুধি-রোষগারের সুবিধা দান। কেননা, এখানে কোন কিছু উৎপন হয় না, 
কিন্তু আল্লাহ তাআলা সারা বিশ্বের জিনিসপত্র এখানে পৌছিয়ে দেন। 

কেউ বলেন, মক্কাবাসীরা যেহেতু কা’ বা গৃহের খাদেম ও সংরক্ষক বলে 
পরিচিত ছিল, তাই তাদেরকে আল্লাহ্ভক্ত মনে করে সর্বদা মানুষ তাদের 
সম্মান করত। সের] বাক্যে তাদের এ বিশেষ সপ্মানকেই 
বোঝানো হয়েছে। 

ইমাম আবদুল্লাহ্‌ রাযী (রাহঃ) বলেন, এসব উক্তির মধ্যে কোনরূপ 
বৈপরীত্য নেই। এসবগুলোই উপরোক্ত বাক্যের উদ্দেশ্য হতে পারে। 
কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা বায়তুল্লাহ্‌কে সব মানুষের স্থায়িত্ব, ইহকাল ও 
পরকালের মঙ্গল ও সাফল্যের উপায় করেছেন এবং আরব ও 
মন্কাবাসীদেরকে বিশেষভাবে এর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ মঙ্গল ও বরকত 
দ্বারা ভূষিত করেছেন। 

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছেঃ 
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অর্থাৎ, আমি বায়তুল্লাহ্‌ ও তৎসম্পর্িত বস্তুসমূহকে মানুষের জন্যে 
স্থায়িত্ব, শাস্তি ও নিরাপত্তার উপায় করেছি। আরববাসীরা বিশেষভাবে এ 
বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে। এটা এজন্যে বলা হয়েছে যাতে সবাই জেনে নেয় 
যে, আল্লাহ্‌ তাআলা ভূমণ্ডল ও নভোমগুলের যাবতীয় বিষয় যথাযথভাবে 
জানেন এবং তিনিই এর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতে পারেন। 
দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছেঃ 
226185৪0055) 
অর্থাৎ, জেনো, আল্লাহ্‌ তাআলা কঠোর শাস্তিদাতা এবং আল্লাহ্‌ 
তাআলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়। এতে বলা হয়েছে যে, হালাল ও 
হারামের যেসব বিধান দেয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত উপযোগী। এগুলো পালন 
করার মধ্যেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত। পক্ষান্তরে এগুলোর বিরুদ্ধাচরণ 


৩৫৭ সূরা আল-মায়েদাহ্‌ 


roy 





করা কঠোর শাস্তির কারণ। সাথে সাথে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, 


মানবীয় ভুলভ্রান্তি ও গঁদাসীন্যের কারণে কোন গোনাহ্‌ হয়ে গেলে আল্লাহ্‌ 


তাআলা তৎক্ষণাৎ শাস্তি দেন না, বরং তওবাকারী-অনুতপ্ত লোকদের 
জন্যেক্ষমার দ্বারও উনুক্ত রাখেন। 

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছেঃ 

SHELIA ep AC 

- অর্থাৎ, আমার রসূলের দায়িত্ব এতটুকই যে, তিনি আমার 
নির্দেশাবলী মানুষের কাছে পৌছে দিবেন। এরপর তা মানা না মানার লাভ 
ও ক্ষতি তারাই ভোগ করবে; তারা না মানলে আমার রসুলের কোনই ক্ষতি 
নেই। এ কথাও জেনো যে, আল্লাহ্‌ তাআলাকে ধোকা দেয়া যাবে না। তিনি 
তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন সব কাজ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। 

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে £ 41544514529 
আবরী ভাষায় ৬৮ ও ৬% দু'টি বিপরীত শব্দ। প্রত্যেক উৎকৃষ্ট বস্তুকে 
৯৮ এবং প্রত্যেক নিকৃষ্ট বস্তুকে ৩৯ বলা হয়। আয়াতে অধিকাংশ 
তফসীরবিদের মতে ৮ শব্দ দ্বারা হারাম ও অপবিত্র এবং ৬৮ শব্দ 
দ্বারা হালাল ও পবিত্র বস্তুকে বোঝানো হয়েছে। অতএব, আয়াতের অর্থ 
এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলার দৃষ্টিতে বরং প্রত্যেক সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের 
দৃষ্টিতেও পবিত্র ও অপবিত্র এবং হালাল ও হারাম সমান হতে পারে না। 

এক্ষেত্রে ৬৮৯ ও এ শব্দ দু'টি স্বীয় ব্যাপকতার দিক দিয়ে হালাল 


ও হারাম অর্থ-সম্পদ, উত্তম ও অধম মানুষ এবং ভাল ও মন্দ কাজ-কর্ম 


ও চরিত্রকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আয়াতের সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, কোন সুস্থ 
বিবেকবানের দৃষ্টিতে সৎ ও অসৎ এবং ভাল ও মন্দ সমান নয়। এ 
স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার কাছে হালাল ও হারাম কিংবা 
পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু সমান নয়। এমনিভাবে ভাল ও মন্দ কাজ-কর্ম ও 
চরিত্র এবং সৎ ও অসৎ লোকও সমান নয়। 

অতঃপর বলা হয়েছে £ ৬১%1%/৩%/ অর্থাৎ, 
মাঝে মাঝে মন্দ ও অনুংকৃষ্ট বস্তর প্রাচুর্য দর্শকদেরকে বিস্মিত করে দেয় 
এবং আশ-পাশে মন্দ ও অপবিত্র বস্তুর ব্যাপক প্রসারের কারণে 
সেগুলোকেই ভাল বলে মনে করতে থাকে, কিন্তু আসলে এটি মানুষের 
অবচেতন মনের একটি রোগ এবং অনুভূতির ক্রি বিশেষ। 


অনাবশ্যক প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ £ আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত করা 
হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক লোক খোদায়ী বিধি-বিধানে অনাবশ্যক চুলচেরা 
থাটাঘাটি করতে আগ্রহী হয়ে থাকে এবং যেসব বিধান দেয়া হয়নি, 
সেগুলো নিয়ে বিনা প্রয়োজনে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন তুলতে থাকে। আয়াতে 
তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন এরূপ প্রশ্ন না করে, যার 
ফলশ্রুতিতে তারা কষ্টে পতিত হবে কিংবা গোপন রহস্য ফাস হওয়ার 
কারণে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। 

শানে নুযূল £ মুসলিমের রেওয়ায়েত অনুযায়ী আলোচ্য 
আয়াতসমূহের শানে-নুযূল এই যে, যখন হজ্ব ফরয হওয়া সম্পর্কিত 
আদেশ অবতীর্ণ হয়, তখন আ’করা ইবনে হাবেস (রাঃ) প্রশ্ন করলেন £ 
ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ আমাদের জন্যে কি প্রতি বছরই হজ্ব করা ফরয? 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। প্রশ্নকারী পুন্বার প্রশ্ন 
করলেন। তিনি তবুও চুপ প্রশ্নুকারী তৃতীয় বার প্রশ্ন করলে তিনি শাসনের 
সুরে বললেন £ যদি আমি তোমার উত্তরে বলে দিতাম যে, হা, প্রতি বছরই 
হজ্ব ফরয, তবে তাই হয়ে যেত। কিন্তু তুমি এ আদেশ পালন করতে 








পারতে না। অতঃপর তিনি বললেন £ যেসব বিষয় সম্পর্কে আমি 
তোমাদেরকে কোন নির্দেশ দেই না, সেগুলোকে সেভাবেই থাকতে 
'দিও-ধাটাধাটি করে প্রশ্ন করো না। তোমাদের পূর্বে কোন কোন উদ্মত 
বেশী প্রশ্ন করেই ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লাহ্‌ ও রসূল যেসব বিষয় ফরয 
করেননি, তারা প্রশ্ন করে সেগুলোকে ফরয করিয়ে নিয়েছিল এবং পরে 
সেগুলোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হয়েছিল। আমি যে কাজের আদেশ দেই, 
সাধ্যানুযায়ী তা পালন করা এবং যে কাজে নিষেধ করি, তা পরিত্যাগ 
করাই তোমাদের কর্তব্য হওয়া উচিত। (অর্থাৎ, যেসব বিষয়ে আমি নীবর 
থাকি, সেগুলো নিয়ে ধাটাধাটি করবে না)। 

মহানবী (সাঃ)-এর পর নবুওয়ত ও ওহী আগমনের সমাপ্তি £ এ 
আয়াতে একটি প্রাসঙ্গিক বাক্যে বলা হয়েছেঃ ৯৫০১৩ 

সরব 6059 অর্থাৎ , কোরআন অবতরণকালে যদি তোমরা 
এরূপ প্রশ্ন কর, তবে ওহীর মাধ্যমে উত্তর এসে যাবে। এতে “কোরআন 
অবতরণকালে' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআন অবতরণ সমাপ্ত 
হলে নবুওয়ত ও ওহীর আগমনও বন্ধ করে দেয়া হবে। 


নবুওয়াতের আগমন খতম হয়ে যাওয়া ও ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে 
যাওয়ার পর এ ধরনের প্রশ্নের ফলে যদিও নতুন কোন বিধান আসবে না 
এবং যা ফযর নয়, তা ফযর হবে না কিংবা ওহীর মাধ্যমে কারও গোপন 
তথ্য ফাস হয়ে যাবে না, তথাপি অনাবশ্যক প্রশ্ন তৈরী করে সেগুলোর 
তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া কিংবা অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা 
নবুওয়ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধই থাকবে। কেননা, 
এতে করে নিজের ও অপরের সময় নষ্ট করা হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ 
এ YU 491৯০] ০৯ ৩ অৰ্থাৎ, মুসলমান হওয়ার একটি 
সৌন্দর্য এই যে, মুসলমান ব্যক্তি অনর্থক বিষয়াদি পরিত্যাগ করে। 
আজকাল অনেক মুসলমান অনর্থক বিষয়াদির তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত 
থাকে। আজকাল মুসা (আঃ)-এর মায়ের নাম কি ছিল, নূহ (আঃ) এর 
নৌকার দৈর্থা-প্রস্থ কি ছিল, ইত্যাকার প্রশ্নের কোন সম্পর্ক মানুষের 
কর্মের সাথে নাই। উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা গেল যে, এ জাতীয় প্রশ্ন 
করা নিন্দনীয়, বিশেষ করে যখন এ কথাও জানা যায় যে, এরূপ 
প্রশ্নকারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জরুরী ও গুরুত্বপূর্ন ধর্মীয় মাসআলা 
সম্পর্কেই অজ্ঞ থাকে। অনর্থক কাজে ব্যাপৃত হওয়ার ফলে মানুষ জরুরী 
কাজ থেকে বন্ধিত থাকে। অতীতে ফেকাহবিদ আলেমগণ 
মাসআলা-মাসায়েলের অনেক কাল্পনিক দিক বের করে এবং বিভিন্ন প্রশ্ন 
তৈরী করে শরীয়তের বিধান বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে 
প্রমাণিত হয়েছে যে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে এগুলো জরুরী ছিল। 
তাই এসব প্রশ্ন অনর্থক ও অনাবশ্যক ছিল না। ইসলামের অন্যতম শিক্ষা 
এই যে, কোন দ্বীনী কিংবা জাগতিক উপকার লক্ষ্য না হলে যে কোন 
জ্ঞানানুশীলন, কর্ম অথবা কথায় ব্যাপৃত হওয়া উচিত নয়। 
'হামী প্রভৃতি সবই জাহেলিয়াত যুগের কুপ্রথা ও কুসংস্কারের সাথে 
সম্পর্কযুক্ত বিষয়। এগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীরবিদদের মধ্যে বিস্তর 
মতভেদ রয়েছে। তবে আলোচ্য শব্দগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি বিভিন্ন 
প্রকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া সম্ভবপর। আমরা সহীহ্‌ বুখারী থেকে 
সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেবের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করছি। 

*বহিরা" এমন জন্তকে বলা হয় যার দুধ প্রতিমার নামে উৎসর্গ করা 
হত এবং কেউ নিজের কাজে ব্যবহার করত না। 


৩৫৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 1০/ 
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(১০৪) যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ্‌র নাধিলকৃত বিধান এবং রসূলের 
দিকে এস, তখন তারা বলে, আমাদের জন্যে তাই যথেষ্ট, যার উপর আমরা 
আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি। যদি তাদের বাপ-দাদারা কোন জ্ঞান না 
রাখে এবং হেদায়েতঞ্রাপ্ত না হয় তবুও কি তারা তাই করবে? (১০৫) হে 
মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। তোমরা যখন সংপথে রয়েছ, তখন 
কেউ পথভ্রাস্ত হলে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই। তোমাদের সবাইকে 
আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন, যা 
কিছু তোমরা করতে। (১০৬) হে, মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যখন কারও 
মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন ওছিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে 
ধমপিরায়ন দুজনকে সাক্ষী রেখো। তোমরা সফরে থাকলে এবং সে অবস্থায় 
তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হলে তোমরা তোমাদের ছাড়াও দু' ব্যক্তিকে সাক্ষী 
রেখো। যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে উভয়কে নামাযের পর থাকতে 
বলবে । অতঃপর উভয়েই আল্লাহর নামে কসম খাবে যে, আমরা এ কসমের 
বিনিময়ে কোন উপকার গ্রহণ করতে চাই না, যদিও কোন আত্বীয়ও হয় 
এবং আল্লাহর সাক্ষ্য আমরা গোপন করব না। এমতাবস্থায় কঠোর 
গোনাহ্‌গার হব। (১০৭) অতঃপর যদি জানা যায় যে, উভয় ওসি কোন 
গোনাহে জড়িত রয়েছে, তবে যাদের বিরুদ্ধে গোনাহ হয়েছিল, তাদের মধ্য 
থেকে মৃত ব্যক্তির নিকটতম দৃ' ব্যক্তি তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। অতঃপর 
আল্লাহর নামে কসম খাবে যে, অবশ্যই আমাদের সাক্ষ্য তাদের সাক্ষ্োর 
চাইতে অধিক সত্য এবং আমরা সীমা অতিক্রম করিনি। এমতাবস্থায় আমরা 
অবশাই অত্যাচারী হব। (১০৮) এটি এ বিষয়ের নিকটতম উপায় যে, তারা 
ঘটনাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করবে অথবা আশঙ্কা করবে যে, তাদের কাছ 
থেকে কসম নেয়ার পর আবার কসম চাওয়া হবে। আল্লাহকে ভয় কর এবং 
শুন, আল্লাহ্‌ দূরাচারীদেরকে পঞ্-পদশ্ন করবেন না। 





“সায়েবা” এ জন্ত, যাকে প্রতিমার নামে আমাদের দেশের ধাড়ের মত 
ছেড়ে দেয়া হত। 

“হামী’ পুরুষ উট, যে বিশেষ সংখ্যক রমন ক্রিয়া সমাপ্ত করে। এরূপ 
উটকেও প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া হত। 


“ওছিলা’ যে উ্থী উপযুপরি মাদী বাচ্চা প্রসব করে। জাহেলিয়াত যুগে 
এরূপ উ্থীকেও প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া হত। 

এসব শিরকের নিদর্শনাবলী তো ছিলই; তদুপরি যে জন্তর মাংস, দুধ 
ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া আল্লাহ্‌র আইনে বৈধ, নিজেদের পক্ষ থেকে 
শর্তাদি আরোপ করে সে জন্তকে হালাল ও হারাম করার অধিকার তারা 
কোথায় পেল? মনে হয়, তারা শরীয়ত প্রপেতার পদে নিজেরাই আসীন 
হয়ে গিয়েছিল। আরও অবিচার এই যে, নিজেদের এসব মুশরেক সুলভ 
কুপ্রথাকে তারা আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তষ্টি ও নৈকট্যের উপায় বলে মনে 
করত। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা কখনও এসব প্রথা 
নির্ধারণ করেননি, বরং তাদের বড়রা আল্লাহ্‌র প্রতি এ অপবাদ আরোপ 
করেছে এবং অধিকাংশ নির্বোধ জনগণ একে গ্রহণ করে নিয়েছে। 
মোটকথা, এখানে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, অনর্থক প্রশ্ন করে শরীয়তের 
বিধানে সংকীর্ণতা ও কঠোরতা সৃষ্টি করা যেমন অপরাধ, তেমনি শরীয়ত 
প্রণেতার নির্দেশ ছাড়া স্বীয় অভিমত ও প্রবৃত্তি দ্বারা হালাল-হারাম নির্ধারণ 
করা আরও বড় অপরাধ। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


039253096054359 
69০65 
অর্থাৎ, যখন তাদেরকে বলা হত যে, তোমরা আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ সত্য 
বিধানাবলী ও রসূলের দিকে এস, যা সর্বদিক দিয়ে উপযোগী এবং 
তোমাদের মঙ্গল ও সাফল্যের রক্ষাকবচ, তখন তারা এছাড়া কোন উত্তর 
দিত না যে, আমরা বাপ-দাদাদিগকে যে তরীকায় পেয়েছি, আমাদের 
জন্যে তাই যথেষ্ট। 
এ শয়তানী যুক্তিই লক্ষ লক্ষ মানুষকে সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী 
হওয়া সত্বেও পথব্ষ্ট, করেছে। কোরআন পাক এর উত্তরে বলে £ 
59455250৩889 চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারে 
যে, কোরআন পাকের এ বাক্যটি কোন ব্যক্তি অথবা দলের অনুসরণ 
করার ব্যাপারে একটি বিশুদ্ধ মূলনীতি ব্যক্ত করেছে। ফলে অন্ধরা 
দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছে এবং মূর্খ ও গাফেলদের জন্যে সত্য প্রকাশের পথ 
খুলে গেছে। মূলনীতিটি এই যে, অজ্ঞরা জ্ঞানবানদের,অনভিজ্ঞরা 
অভিজ্ঞদের এবং মূর্খরা জ্ঞানীদের অনুসরণ করবে-একথা স্বতঃসিদ্ধ, কিন্ত 
জ্ঞান-বুদ্ধি ও হেদায়েতের মাপকাঠি পরিত্যাগ করে বাপ-দাদা কিংবা 
ভাই-বন্ধুদের অনুসরণকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত 
হতে পারে না। অনুসৃত ব্যক্তি নিজে কোথায় যাচ্ছে এবং অনুসারীদেরকেই 
বা কোথা নিয়ে যাবে একথা না জেনে তার পদা্ক অনুসরণে লেগে যাওয়া 
মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। 
এমনিভাবে কিছুসংখ্যক লোক বেশী মানুষের সমাগমকেই অনুসরণের 
মাপকাঠি মনে করে। যার কাছে মানুষের ভিড় দেখে তারা তারই অনুসরণে 


৩৫৯ 


সুরা আল-মায়েদাহ 


oa 





লেগে যায়। এটিও একটি অযৌক্তিক কাজ। কেননা, জগতে সব সময়ই 
বেওকুফ, নির্বোধ ও কুকর্মীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। তাই মানুষের 
ভিড়ই সত্যাসত্য ও ভাল-মন্দ চিহ্নিত করার মাপকাঠি হতে পারে না। 

অযোগ্য ব্যক্তির অনুসরণ করা ধংস ডেকে আনার শামিল £ 
কোরআন পাকের এ বাক্যের সুস্পষ্ট শিক্ষা এই যে, বাপ-দাদা, 
ভাই-বেরাদর ইত্যাদি কেউ অনুসৃত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়। বরং প্রতিটি 
মানুষের পক্ষে সর্বপ্রথম স্বীয় জীবনের লক্ষ্য ও জীবনযাত্রার গতিপথ 
নির্ধারণ করা জরুরী। এরপর তা অর্জনের জন্যে দেখা দরকার যে, এমন 
ব্যক্তি কে, যার এ লক্ষ্য অর্জনের পথ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রয়েছে এবং 
এ পথে নিজেও চলছেন। এমন ব্যক্তি পাওয়া গেলে তার অনুসরণ অবশ্যই 
শীল শীত পা) -নুজভছিণ হান -অনুসম্মংলস 
তাৎপর্যও তাই। তারা দ্বীন সম্পর্কে যেমন সম্যক অবগত, তেমনি 
নিজেরাও এ পথেই চলেন। তাই অজ্ঞ ব্যক্তি তাদের অনুসরণ করে ধর্মের 
লক্ষ্য অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ ও রসূলের নির্দেশ পালন করতে পারে। পক্ষাস্তরে যে 
ব্যার্ডী নিজৈহ বি্পরগাথাট ধার ধনা্লৈ-এবছুদ জানা নেহ কবা” 
ভা, দি দিকে খর, তার, কিংছলে, চন্য, জ্ঞানী, স্তর, 
দৃঁষ্টতেই নিজ প্রচেষ্টা ও কর্মকে শবনষ্ট করার শামিল বরং ধ্বংস ডেকে 
আনার নামাস্তর। দুঃখের বিষয়, বর্তমান জ্ঞান-গরিমা ও আধুনিকতার 
যুগেও শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা এ সত্যের প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন 
করছে। বর্তমান ধ্বংস ও বিপর্যয়ের প্রধান কারণই হচ্ছে অযোগ্য ও ভ্রান্ত 
নেতাদের অনুসরণ। 

অনুসরণের মাপকাঠি £ কোরআন পাকের এ বাক্য দু'টি বিষয়কে 
অনুসরণের যুক্তিযুক্ত ও সুস্পষ্ট মাপকাঠি সাব্যস্ত করেছে £ একটি "০ ও 
অপরটি +14০৯| এখানে (4৮ - এর অর্থ মনযিলে-মকছুদ ও 
মনযিলে-মকছুদ পর্যন্ত পৌছার পথ সম্পর্কিত জ্ঞান এবং *14০৯| এর অর্থ 
এ লক্ষ্যের পথে চলা, অর্থাৎ, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সরল কর্ম। 


সারকথা এই যে, অনুসরণ করার জন্যে যে ব্যক্তিকে নির্বাচন করবে 
প্রথমে দেখে নিবে যে, অভীষ্ট লক্ষ্য ও লক্ষ্যের পথ সম্পর্কে সে অবগত 
কি না। এরপর দেখবে, সে নিজেও সে পথেই চলছে কি না এবং তার কর্ম 
তার জ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি নয়। 

মোটকথা, কাউকে অনুসৃতব্য সাব্যস্ত করার জন্যে তাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান 
ও সরল কর্মের কষ্টিপাথরে যাচাই করা জরুরী। শুধু বাপ-দাদা হওয়া 
কিংবা অনেক মানুষের নেতা হওয়া অথবা ধনাঢ্য হওয়া কিংবা রাষ্ট্রের 
অধিপতি হওয়া ইত্যাদি কোনটিই অনুসরণের মাপকাঠি হওয়ার যোগ্য 
নয়। 

কারও সমালোচনা করার কার্যকরী পন্থা £ কোরআন পাক 
আলোচ্য আয়াতে বাপ-দাদার অনুসরণে অভ্যস্ত লোকদের বিভ্রান্তি ব্যক্ত 
করার সাথে সাথে অন্যের সমালোচনা ও তার বিভ্রান্তি প্রকাশ করার একটি 
কার্যকরী পদ্থাও শিক্ষা দিয়েছে। এ পন্থায় সমালোচনা করলে সমালোচিত 
ব্যক্তি ব্যথিত কিংবা উত্তেজিত হয় না। কেননা, পৈতৃক ধর্ম 
অনুসরণকারীদের জওয়াবে কোরআন পাক এ কথা বলেনি যে, তোমাদের 
বাপ-দাদা মূর্খ ও পৎত্রষ্ট। বরং বিষয়টিকে প্রশ্নের আকারে বলেছে £ 
বাপ-দাদার অনুসরণ তখনও কি যুক্তিযুক্ত হতে পারে, যখন বাপ-দাদার 
মধ্যে না থাকে জ্ঞান এবং না থাকে সৎকর্ম? 

যারা মানুষের সংশোধন চিন্তা করে তাদের জন্যে একটি সাস্তবনাঃ 
দ্বিতীয় আয়াতে মানুষের সংশোধন চিন্তায় সবকিছু বিসর্জনকারী 


মুসলমানদেরকে সান্তনা দিয়ে বলা হয়েছেঃ সত্যপ্রচার ও শিক্ষায় 
তোমাদের সাধ্যমত চেষ্টা এবং যথাযথ হিতকাছ্খার পরও যদি কেউ 
পথভষ্টতায়ই ডুবে থাকে, তবে এর জন্যে মোটেই চিন্তিত হইও না। 
এমতাবস্থায় অন্যের পথভ্রষ্টতার কারণে তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। 


55955508582 

অর্থাৎ, হে মুসলমানগণ, তোমরা নিজেও চিন্তা কর। তোমরা যখন 
সঠিক পথে চলছ, তখন যে বিপথগামী, তার কারণে তোমাদের কোনই 
ক্ষতি নেই। 

এ আয়াতের বাহ্যিক শব্দের দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রতিটি মানুষের 
পক্ষে নিজের ও নিজের কর্ম সংশোধনের চিন্তা করাই যথেষ্ট। অন্যরা যা 
ইচ্ছা করুক। সেদিকে ভ্রক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। অথচ এ বিষয়টি 
কোরআন পাকের বহু আয়াতের পরিপন্থী। সেসব আয়াতে “সৎকাজে 
আদেশ ও অসৎকাজে বারণ’ করাকে ইসলামের একটি গুরুতপূর্ণ কর্তব্য 

এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি স্বাতস্ত্যমূলক বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করা 
হয়েছে ১এ কারণেই আয়াতটি অবতীর্ণ হলে কিছ, লোকের মনে প্রশু দেখা 
দেয়। তারা রসূলুললাছ (আঃ)-য় সামনে অর রাখেন এবং গনি উত্তায় 
বলেন যে, আয়াতটি “সৎকাজে আদেশ দান’ - এর পরিপন্থী নয়। তোমরা 
যদি 'সৎকাজে আদেশ দান’ পরিত্যাগ কর, তবে অপরাধীদের সাথে 
তোমাদেরকেও পাকড়াও করা হবে। এজন্যেই তফসীর বাহরে মুহীতে 
হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়র থেকে এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত 
রয়েছে, তোমরা স্বীয় কর্তব্য পালন করতে থাক। জেহাদ এবং 'সৎকাজে 
আদেশ’ দানও এ কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো করার পরও যদি কেউ 
পথভ্রষ্ট থেকে যায়, তবে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কোরআনের 
2:41 শব্দে চিন্তা করলে এ তফসীরের যথার্থতা ফুটে উঠে। কেননা, 
এর অর্থ এই যে, যখন তোমরা সঠিক পথে চলতে থাকবে, তখন অন্যের 
পথভ্রষ্টতা তোমাদের জন্যে ক্ষতিকর নয়। এখন এ কথা সুস্পষ্ট যে, যে 
ব্যক্তি “সৎকাজে আদেশ দান’ এর কর্তব্যটি বর্জন করে, সে সঠিক পথে 
চলমান নয়। 


তফসীর দুররে মনসুরে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমরের (রাঃ) একটি 
ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। তাকে কোন এক ব্যক্তি বলল যে, অমুক অমুক 
ব্যক্তির মধ্যে ঘোর বিবাদ-বিসম্থাদ রয়েছে। তারা একে অপরকে মুশরেক 
বলে অভিহিত করে। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বললেন £ তুমি কি মনে 
কর যে,আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করতে তোমাকে আদেশ করব? কখনই 
নয়। যাও, তাদেরকে নম্তার সাথে বোঝাও। যদি মানে উত্তর; নতুবা 
তাদের চিন্তা ছেড়ে নিজের চিন্তা কর। অতঃপর এ উক্তির প্রমাণ হিসেবে 
তিনি আলোচ্য আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন। 





পাপ দমন সম্পর্কে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর একটি ভাষণঃ 
আয়াতের বাহ্যিক শব্দাবলী থেকে বাহাদৃষ্টিতে যে প্রশ্ন দেখা দেয়, তার 
পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) এক ভাষণে বললেন £ 
তোমরা আয়াতটি পাঠ করে একে অস্থানে প্রয়োগ করছ এবং বলছ যে, 
“সৎকাজে আদেশ দান'-এর প্রয়োজন নেই। জেনে রাখ, আমি নিজে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখে শুনেছি £ যারা কোন পাপকাজ হতে দেখেও 
(সোধ্যানুযায়ী) তা দমন করতে চেষ্টা করে না, আল্লাহ্‌ তাআলা সত্বরই হয় 
তো তাদেরকেও অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত করে আযাবে নিক্ষেপ করবেন। 


এ হাদীসটি তিরমিযী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত রয়েছে। আবু দাউদের 


৩৬০. 


তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন 9, 





ভাষায় হাদীসটি এরূপ £ যারা কোন অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে 
দেখেও (সোধ্যানুযায়ী) বাধা দেয় না, আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের সবাইকে 
একযোগে আযাবে নিক্ষেপ করবেন। 

মাসআলা £ মরণোম্মুখ ব্যক্তি যার হাতে মাল সোপর্দ করে অন্য 
কাউকে দিতে বলে যায়, তাকে ওসী বলা হয়। ওসী একজন বা একাধিক 
ব্যক্তিও হতে পারে। 

০ সফরে হোক কিংবা স্বগৃহে অবস্থানকালে মুসলমান ও ধর্মপরায়ণ 
ওসি নিয়োগ করা উত্তম; জরুরী নয়। 

০ মোকদ্দমার যে পক্ষ অতিরিক্ত বিষয় প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়, সে 
বাদী এবং অপর পক্ষ বিবাদী। 

০ প্রথমে বাদীর কাছ থেকে সাক্ষী তলব করা হয়। যদি সে শরীয়তের 
বিধি মোতাবেক সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে, তবে তার পক্ষেই 
মোকদ্দমার রায় দেয়া হয়। পক্ষান্তরে সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারলে 
বিবাদীর কাছ থেকে কসম নেয়া হয় এবং তার পক্ষে মোকদ্দমার রায় দেয়া 
হয়। যদি বিবাদী কসম খেতে অস্বীকার করে, তবে বাদীর পক্ষেই 
মোকদ্দমার রায় দেয়া হয়। 

০ আলোচ্য আয়াতে অনুরূপ কাল কিংবা স্থান দ্বারা কসমকে কঠোর 
করা বিচারকের অভিমতের উপর নির্ভরশীল-_ জরুরী নয়। এ আয়াত 
দ্বারাও জরুরী হওয়া প্রমাণিত হয় না। অন্যান্য আয়াত ও হাদীস থেকেও 
জরুরী না হওয়া প্রমাণিত হয়। 

০ বিবাদী নিজের কোন কাজ সম্পর্কে কসম খেলে ভাষা এরূপ হয়_ 
“আমি এ কাজ সম্পর্কে জানি না।' 

০ যদি উত্তরাধিকারের মোকদ্দমার ওয়ারিস বিবাদী হয়, তবে 
শরীয়তের আইনানুযায়ী যারা উত্তরাধিকারী, তাদেরকেই কসম খেতে হবে 
তা একজন হোক কিংবা একাধিক। যারা উত্তরাধিকারী নয়, তারা কসম 
খাবে না।_ (বয়ানুল-কোরআন) 


কাফেরের ব্যাপারে কারের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য £ ৩১৬ 


2৩৮7 (পুনে 


এ আয়াতে 








মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু 
উপস্থিত হলে দু’ ব্যক্তিকে ওসি নিযুক্ত কর। তারা তোমাদের মধ্য থেকেই 
হবে এবং ধর্মপরায়ণ হবে। যদি স্বজাতীয় লোক না থাকে, তবে বিজাতি 
অর্থাৎ, কাফেরদের মধ্য থেকে নিযুক্ত কর। 


এ আয়াত থেকে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এ মাসআলা উদ্ভাবন 
করেছেন যে, কাফেরদের ব্যাপারে কাফেরদের সাক্ষ্য বৈধ। কেননা, 
আয়াতে কাফেরদের সাক্ষ্য মুসলমানদের ব্যাপারে বৈধ সাব্যস্ত করা 


নি 


হয়েছে। ৩55 থেকে তা সুস্পষ্ট অতএব, কাফেরের 
ব্যাপারে কাফেরের সাক্ষ্য আরও উত্তম রূপে বৈধ হবে। কিন্তু ররে এ 

৪6৪৩--৩০0)552890952৩ _ আয়াতে 
মুসলমানদের ব্যাপারে কাফেরদের সাক্ষ্যের বৈধতা রহিত হয়ে গেছে। 
কিন্তু কাফেরদের ব্যাপারে কাফেরদের সাক্ষ্ের বৈধতা পূর্বাবস্থায়ই বহাল 
রয়েছে।_ (কুরতুবী, আহকামুল-কোরআন) 

ইমাম সাহেবের মতের সমর্থন এ হাদীস দ্বারাও হয়। জনৈক ইহুদী 
ব্যভিচারে লিপ্ত হলে জনগণ তার মুখে চুনকালি মাখিয়ে মহানবী 
(সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত করে। তিনি তার দূরবস্থার কারণ জিজ্ঞেস 
করলে তারা বলল £ সে ব্যভিচার করেছে। তিনি সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ 
করে অপরাধীকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন।_ (জাসসাস) 


প্রাপক খাতককে কয়েদ করাতে পারে £ 14462: আয়াত 
থেকে একটি মূলনীতি জানা যায় যে, যার যিশ্মায় অপরের কোন প্রাপ্য 
ওয়াজেব রয়েছে, তাকে পাওনাদার ব্যক্তি পাওনার দায়ে প্রয়োজন বোধে 
কয়েদ করাতে পারে।_ (কুরতুবী) 

534১০ - এখানে £১০ বলে আছরের নামায বুঝানো 
হয়েছে। এ সময়টি নির্ধারণ করার কারণ এই যে, আহলে-কিতাব এ 
সময়ের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করত। এ সময়ে মিথ্যা বলা তাদের 
মতে নিষিদ্ধ ছিল। এতে বুঝা যায় যে, কোন বিশেষ সময় কিংবা স্থানের 
শর্ত যোগ করে কসমকে কঠোর করা জায়েয।_ (কুরতুবী) 


৩৬১ সুরা আল-মায়েদাহ্‌ lal 
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(১০৯) যেদিন আল্লাহ্‌ সব পয়গম্ুরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর বলবেন £ 
তোমরা কি উত্তর পেয়েছিলে? তারা বলবেন £ আমরা অবগত নই; আপনিই 
অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (১১০) যখন আল্লাহ্‌ বলবেন £ হে ঈসা ইবনে 
মরিয়ম, তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, 
যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মার দ্বারা সাহায্য করেছি। তুমি মানুষের 
সাথে কথা বলতে কোলেও এবং পরিণত বয়সেও এবং যখন আমি তোমাকে 
গ্রস্থ, প্রগাঢ় জ্ঞান, তওরাত ও ইঞজীল শিক্ষা দিয়েছি এবং যখন তুমি কাদামাটি 
দিয়ে পাখীর প্রতিকৃতির মত প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে আমার আদেশে, 
অতঃপর তুমি তাতে ফুঁ দিতে ফলে তা আমার আদেশে পাখী হয়ে যেত 
এবং তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করে দিতে এবং 
যখন তুমি আমার আদেশে মূতদেরকে বের করে দীড় করিয়ে দিতে এবং 
যখন আমি বনী-ইসরাঈলকে তোমা থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম, যখন তুমি 
তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফের 
ছিল, তারা বলল £ এটা প্রকাশ্য জাদু ছাড়া কিছুই নয়। 
(১১১) আর যখন আমি হাওয়ারীদের মনে জাগ্রত করলাম যে, আমার প্রতি 
এবং আমার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তারা বলতে লাগল, 
আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা 
আনুগত্যশীল। (১১২) যখন হাওয়ারীরা বলল £ হে মরিয়ম-তনয় ঈসা, 
আপনার পালনকর্তা কি এরূপ করতে পারেন যে, আমাদের জন্যে আকাশ 
থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চ অবতরণ করে দেবেন? তিনি বললেন £ যদি তোমরা 
ঈমানদার হও, তবে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। (১১৩) তারা বলল £ আমরা তা 
থেকে খেতে চাই; আমাদের অন্তর পরিতৃপ্ত হবে, আমরা জেনে নেব যে, 
আপনি সত্য বলেছেন এবং আমরা সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাব। 






























































আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

কেয়ামতে পয়গস্বরগণকে সর্বপ্রথম প্রশ্ব করা হবে £ 2% 
3128 কিয়ামতে পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যস্ত জন্মগ্রহণকারী সব 
মানুষ একটি উন্মুক্ত মাঠে উপস্থিত হবে। যে কোন অঞ্চলের, যে কোন 
দেশের এবং যে কোন সময়ের মানুষই হোক না কেন, সবাই সে সুবিশাল 
ময়দানে উপস্থিত হবে এবং সবার কাছ থেকে তাদের সারা জীবনের 
কাজকর্মের হিসাব নেয়া হবে। কিন্তু আয়াতে বিশেষভাবে নবী-রসুলগণের 
কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, (১04১1552225 অর্থাৎ, এ 
দিনটি বাস্তবিকই স্মরণীয়, যেদিন আল্লাহ্‌ তাআলা সব পয়গমুরকে 
হিসাবের জন্যে একত্রিত করবেন। উদ্দেশ্য এই যে, একত্রিত সবাইকে 
করা হবে, কিন্ত সর্ব প্রথম প্রশ্ন নবী-রসূলগণকেই করা হবে যাতে সমগ্র 
সৃষ্টজগত দেখতে পায় যে, আজ হিসাব ও প্রশ্ন থেকে কেউ বাদ পড়বে 
না। পয়গম্বরগণকে যে প্রশ্ন করা হবে, তা এই £ গু অর্থাৎ, 
তোমরা যখন নিজ নিজ উম্মতকে আল্লাহ্‌ তাআলা ও তার সত্য ধর্মের 
দিকে আহবান করেছিলে, তখন তারা তোমাদেরকে কি উত্তর দিয়েছিল? 
তারা তোমাদের বর্ণিত নির্দেশাবলী পালন করেছিল, না অস্বীকার ও 
বিরোধিতা করেছিল? 


এ প্রশ্নটি যদিও আম্বিয়া (আঃ)-কে করা হবে, কিন্ত প্রকৃত উদ্দেশ্য 
হবে তাদের উম্মতকে শুনানো। অর্থাৎ, উদ্মতরা যেসব সৎকর্ম ও কুকর্ম 
করেছে, তার সাক্ষ্য সর্ব প্রথম তাদের পয়গমুরদের কাছ থেকে নেয়া হবে। 
উম্মতের জন্যেও মুহূর্তটি হবে অত্যন্ত নাজুক। কারণ, তারা এ 
হৃদয়বিদারক পরিস্থিতিতে যখন নিজেদের নবী-রসূলগণের সুপারিশ আশা 
করবে, তখনই স্বয়ং নবী-রসূলগণের কাছে তাদের সম্পর্কে এ প্রশ্ন করা 
হবে। এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, আম্বিয়াগণ কোন ভ্রান্ত ও বাস্তব বিরোধী 
কথা বলতে পারবেন না। তাই গোনাহগার ও অপরাধীরা আশঙ্কা করবে 
যে, যখন স্বয়ং নবীগণই আমাদের অপরাধসমূহের সাক্ষ্যদাতা তখন আর 
কে আমাদের সুপারিশ ও সাহায্য করবে? 

এ প্রশ্নের উত্তরে তারা বলবেন £ 45৫48040416 
৮3%) অর্থাৎ, তাদের ঈমান ও কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের জানা 
নেই। আপনিই স্বয়ং যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী। 

একটি সন্দেহের নিরসন £ এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, প্রত্যেক 
পয়গম্বরের ওফাতের পর তার যে উম্মত জন্মগ্রহণ করে, তাদের সম্পর্কে 
পয়গম্বরগণের এ উত্তর নির্ভুল ও সুস্পষ্ট। কেননা, অদৃশ্য বিষয় আল্লাহ্‌ 
ছাড়া কারও জানা নেই। কিন্তু বিরাট সংখ্যক উম্মত এমনও তো রয়েছে, , 
যারা স্বয়ং পয়গম্বরগণের অক্লান্ত চেষ্টায় এ তাদের হাতেই মুসলমান হয় 
এবং তাঁদের সামনেই বর্ণিত নির্দেশাবলী পালন করে। এমনিভাবে যেসব 
কাফের পয়গম্ুরগণের আদেশের বিরোধিতা ও তাদের সাথে শত্রুতা করে, 
তাদের সম্পর্কে একথা বলা কিভাবে নির্ভুল হতে পারে যে, তাদের ঈমান 
ও কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের জানা নেই? তফসীর বাহরে-মুহীতে ইমাম 
আবু আবদুল্লাহ্‌ রাহী এর উত্তরে বলেন £ এখানে পৃথক পৃথক দু'টি বিষয় 
রয়েছে £ (এক) এলম্,যার অর্থ পূর্ণ বিশ্বাস, (দুই) প্রবল ধারণা। একজন 
মানুষ অন্য একজন মানুষের সামনে থাকা সত্বেও তার ঈমান ও কাজকর্ম 
সম্পর্কে প্রবল ধারণার ভিত্তিতেই সাক্ষ্য দিতে পারে, পূর্ণ বিশ্বাসের 
ভিত্তিতে নয়। কেননা, অন্তরের ভেদ ও সত্যিকার ঈমান সম্পর্কে কেউ 
ওহী ব্যতীত নিশ্চিতভাবে জানতে পারে না। কারণ, ঈমানের সম্পর্ক হল 
অস্তরের সাথে। প্রত্যেক উন্মতেই কপট বিশ্বাসী যুনাফেকদেরও একটি 
দল ছিল। তারা বাহাতঃ ঈমানও আনত এবং নির্দেশাবলীও পালন করত, 
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কিন্তু তাদের অস্তরে ঈমান ছিল না এবং নির্দেশাবলী অনুসরণের আন্তরিক 
কোন প্রেরণাও ছিল না। তাদের মধ্যে যা কিছু ছিল, সবই ছিল লোক 
দেখানো। তবে বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের উপরই জাগতিক বিচার নির্ভরশীল। 
যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে, খোদায়ী নির্দেশাবলী 
অনুসরণ করে এবং ইসলাম ও ঈমান বিরোধী কোন কথা ও কর্মে জড়িত 
হয় না, নবী-রসূলগণ তাকে “ঈমানদার ও সৎকমী" বলতে বাধ্য ছিলেন; 
সে অন্তরে খাটি ঈমানদার কিংবা মুনাফেক যাই হোক। এ কারণেই 
রসুলুল্লাহ সা) বলেনঃ 

অর্থাৎ, আমরা তো বাহ্যিক কাজকর্ম দেখে বিচার করি। অন্তর্নিহিত 
গোপনভেদের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্‌ তাআলা। 

এ বিধান অনুযায়ী দুনিয়াতে আম্বিয়া (আঃ) ও তাদের উত্তরাধিকারী 
আলেমসমাজ বাহ্যিক কাজকর্মের ভিত্তিতে কারও ঈমানদার সৎকর্মী 
হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারতেন। কিন্তু আজ সে দুনিয়া ও দুনিয়ার 
রীতি-নীতি শেষ হয়ে গেছে। আজ হাশরের ময়দান। এখানে চুলচেরা তথ্য 
উদঘাটিত হবে এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন হবে। 
অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রথমে অন্যদের সাক্ষ্য নেয়া হবে। যদি অপরাধী 
এতে নিশ্চিত না হয় এবং স্বীয় অপরাধ স্বীকার না করে, তবে বিশেষ 
ধরনের সরকারী সাক্ষী উপস্থিত করা হবে। অপরাধীদের মুখে ও জিহবায় 
সীল মেরে দেয়া হবে এবং তাদের হস্ত,পদ ও চামড়ার সাক্ষ্যগ্রহণ করা 
হবে। এরা প্রত্যেক কাজের পূর্ণ স্বরূপ তুলে ধরবে।- 
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অর্থাৎ, অদ্য আমি তাদের মুখে সীল মেরে দিব। তাদের হাত আমার 
সাথে কথা বলবে এবং তাদের পদযুগল তাদের ক্রিয়া-কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য 
দেবে। তখন মানুষ জানতে পারবে যে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ছিল 
রাববুল-আলামীনের গুপ্ত পুলিশ। এদের বর্ণনার পর অস্বীকার করার কোন 
উপায়ই থাকবে না। 

মোটকথা, পরজগতে শুধু ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে কোন কিছুর 
বিচার করা হবে না বরং অকাট্য জ্ঞান ও দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সবকিছুর 
বিচার হবে। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, কারও ঈমান ও কর্ণের সত্যিকার ও 
নিশ্চিত জ্ঞান আল্লাহ্‌ ছাড়া কারও নেই। তাই হাশরের ময়দানে যখন 
নবী-রসূলগণকে প্রশ্ন করা হবে 2১০14 তখন তারা এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য 
বুঝে ফেলবেন যে, এ প্রশ্ন ইহজগতে হচ্ছে না যে, ধারণা ও অনুমানের 
ভিত্তিতে জওয়াব দিলেই চলবে, বরং এ প্রশ্ন হচ্ছে হাশরের ময়দানে, 
যেখানে দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া কোন কিছু বলা যাবে না। তাই তাদের এ উত্তর 
যথার্থ ও সঙ্গত যে, এ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। 


একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর-পয়গম্বরগণের চূড়ান্ত দয়ার্তা প্রকাশ 
£ এখানে প্রশ্ন হয় যে, উম্মতের গ্রহণ করা ও গ্রহণ না করা এবং আনুগত্য 
ও অবাধ্যতার যেসব ঘটনা তাদের সামনে সংঘটিত হয়েছে, এগুলো 
সম্পর্কে প্রবল ধারণাপ্রসূত যে জ্ঞান তারা অর্জন করেছিলেন, উপরোক্ত 
প্রশ্নের উত্তরে অস্ততঃ তা বর্ণনা করা উচিত ছিল। এ জ্ঞানটি নিশ্চিত কি 
না, শুধু এ বিষয়টিই আল্লাহ্‌র জ্ঞানে সমর্পন করলে চলত। কিন্তু এখানে 
নবী-রসূলগণ নিজস্ব জ্ঞান ও সংঘটিত ঘটনাবলী একেবারেই উল্লেখ 
করেননি। সবকিছু আল্লাহ্‌র জ্ঞানের উপর সমর্পন করে তারা চুপ হয়ে 
গেলেন। 








এর তাৎপর্য এই যে, নবী-রসূলগণ নিজ নিজ উম্মত ও সাধারণ সৃষ্টির 
প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল। তাদের সম্পর্কে এমন কোন কথাই উচ্চারণ করতে 
তারা অনিচ্ছুক, যার ফলে তারা বিপদের সম্মুখীন হয়। তবে নিরুপায় 
হলে অবশ্যই বলতে হত। এখানে অকাট্য জ্ঞান না থাকার অজুহাত ছিল। 
এ অজুহাতকে কাজে লাগিয়ে মুখে উম্মতের বিরুদ্ধে কিছু বলা থেকে 
আতরক্ষা করতে পারতেন এবং সেমতে তারা তাই করে আত্মরক্ষা 
করেছেন। 


হাশরে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন £ সারকথা এই যে, আলোচ্য 
আয়াতে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের একটি ঝলক সম্মুখে উপস্থাপিত করা 
হয়েছে। হিসাব-নিকাসের কাঠগড়ায় আল্লাহ্‌ তাআলার সর্বাধিক ঘনিষ্ট ও 
প্রিয় রসূলগণ কম্পিত বদনে উপস্থিত হবেন। সুতরাং অন্যদের যে কি 
অবস্থা হবে, তা সহজেই অনুমেয়। তাই এখন থেকেই সে ভয়াবহ দিনের 
চিন্তা করা উচিত এবং জীবনকে এ হিসাব-নিকাস প্রস্তুতিতে নিয়োজিত 
করা কর্তব্য। 

তিরমিযীর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 

“হাশরের ময়দানে কোন ব্যক্তির পদযুগল ততক্ষণ পর্যস্্র সামনে 
অগ্রসর হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার কাছ থেকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর 
নেয়া হয়। প্রথম এই যে, সে জীবনের সুদীর্ঘ ও প্রচুর সংখ্যক দিবারাত্রকে 
কি কাজে ব্যয় করেছে? দ্বিতীয় এই যে, বিশেষভাবে কর্মক্ষম 
যৌবনকালকে সে কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তৃতীয় এই যে, সে 
অর্থকড়ি কোন (হালাল কিংবা হারাম) পথে উপার্জন করেছে? চতুর্থ এই 
যে, অর্থকড়িতে সে কোন (জায়েয কিংবা নাজায়েয) কাজে ব্যয় 
করেছে? পঞ্চম এই যে, নিজ এল্ম্‌ অনুযায়ী সে কি আমল করেছে? 

আল্লাহ্‌ তাআলা চূড়ান্ত অনুগ্রহ ও দয়া বশতঃ এ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র 
পূর্বেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাধ্যমে উম্মতের কাছে প্রকাশ করে 
দিয়েছেন। এখন এসব প্রশ্নের সমাধান শিক্ষা করাই উম্মতের কাজ। 
পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্নপত্র প্রকাশ করে দেয়ার পরও যদি কেউ ফেল করে, 
তবে এর চাইতে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে? 


হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে বিশেষ প্রশ্নোত্তর $ প্রথম আয়াতে 
সমগ্র পয়গম্বরগণের অবস্থা ও তাদের সাথে প্রশ্নোত্তর বর্ণিত হয়েছে। 
দ্বিতীয় আয়াতে এবং এর পরবর্তী নয় আয়াতে (সূরার শেষ পর্যস্ত ) 
(বিশেষভাবে বনী-ইসরাঈলের শেষ পয়গম্বর হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে 
আলোচনা ও তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহের কিছু বিবরণ দেয়া হয়েছে। 
হাশরে তাকে একটি বিশেষ প্রশ্ন ও তার উত্তর পরবর্তী আয়াতসমূহে 
উল্লেখিত হয়েছে। 

এ প্রশ্নোত্তরের সারমর্ম ও বনী-ইসরাঈল তথা সমগ্র মানব জাতির 
সামনে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য তুলে ধরা। এ ময়দানে রূহুলল্লাহ্‌ ও 
কলেমাতুল্লাহ্‌ অর্থাৎ, ঈসা (আঃ)-কেও প্রশ্ন করা হবে যে, তোমার উম্মত 
তোমাকে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। হযরত ঈসা স্বীয় সম্মান, 
মাহাত্য, নিষ্পাপতা ও নবুওয়ত সত্বেও অস্থির হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে 
সাফাই পেশ করবেন। একবার নয়, বার বার বিভিন্ন ভঙ্গিতে প্রকাশ 
করবেন যে, তিনি উম্মতকে এ শিক্ষা দেননি। প্রথমে বলবেন £ 

৬৩250554444 
অর্থাৎ, আপনি পবিত্র, আমার কি সাধ্য ছিল যে, আমি এমন কথা বলব, 
যা বলার অধিকার আমার নেই? 


স্বীয় সাফাইয়ের দ্বিতীয় ভঙ্গি এই যে, তিনি স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলাকে 


৩৬৩ 


সুরা আল-মায়েদাহ rr 





সাক্ষী করে বলবেন £ যদি আমি এরূপ বলতাম, তবে অবশ্যই আপনার তা 
জানা থাকত। কেননা, আপনি তো আমার অন্তরের গোপন রহস্য 
সম্পর্কেও অবগত। কথা ও কর্মেরই কেন, আপনি তো “আল্লামূল-গুুব", 
যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী। 

এ দীর্ঘ ভূমিকার পর হযরত ঈসা (আঃ) প্রশ্নের উত্তর দেবেন। 

হযরত ঈসার উত্তর £ আমি তাদেরকে এ শিক্ষাই দিয়েছি, যার 
নির্দেশ আপনি দিয়েছিলেন, 43541১৬421৩ অর্থাৎ, আল্লাহ্র 
দাসত্ব অবলম্বন কর, যিনি আমার ও তোমাদের সকলের পালনকর্তা। এ 
শিক্ষার পর আমি যত দিন তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি তাদের 
কথাবার্তা ও ক্রিয়াকর্মের সাক্ষী ছিলাম, (তখন পর্যন্ত তাদের কেউ এরূপ 
কথা বলত না-) এরপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নেন, তখন তারা 
আপনার দেখাশোনার মধ্যেই ছিল। আপনিই তাদের কথাবার্তা ও 
ক্ৰিয়াকৰ্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। 

হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি কতিপয় বিশেষ অনুগ্রহের বর্ণনা 
£ আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে যে প্রশ্লোত্তরের 
কথা বর্ণিত হয়েছে, তার পূর্বে এসব অনুগ্রহের বিষয়ও উল্লেখিত হয়েছে, 
যা বিশেষভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-কে মো'জেযার আকারে দেয়া হয়। 
এতে একদিকে বিশেষ অনুগ্রহ ও অপরদিকে জবাবদিহির দৃশ্যের 
অবতারণা করে বনী-ইসরাঈলের এ জাতিদৃয়কে হুশিয়ার করা হয়েছে, 
যাদের এক জাতি তাকে অপমানিত করে এবং নানা অপবাদ আরোপ করে 
কষ্ট দেয় এবং অন্য জাতি ‘খোদা’ কিংবা “খোদার পুত্র' আখ্যা দেয়। 
অনুগ্রহ উল্লেখ করে প্রথম জাতিকে এবং প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করে শেষোক্ত 
জাতিকে হুশিয়ার করা হয়েছে। এখানে যেসব অনুগ্রহ কয়েকটি আয়াতে 
বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে একটি বাক্য খুবই প্রণিধানযোগ্য। এতে 


বলা হয়েছে £ 38401598159 অর্থাৎ, হযরত ঈসা 
(আঃ)-কে দেয়া একটি বিশেষ মো+জেযা এই যে,তিনি মানুষের সাথে 
শিশু অবস্থায়ও কথা বলেন এবং পরিণত বয়সেও কথা বলেন। 

এখানে প্রথমোক্ত বিষয়টি যে, মো’জেযা ও বিশেষ অনুগ্রহ, তা বলাই 
বাহুল্য। জনগ্রহণের প্রথম দিকে শিশু কথা বলতে পারে না। কোন শিশু 
মায়ের কোলে কিংবা দোলনায় কথাবার্তা বললে, তা তার বিশেষ 
স্বাতস্ত্যরপে গণ্য হবে। পরিণত বয়সে কথা বলা, যা আয়াতে বর্ণিত 
হয়েছে, কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। প্রত্যেক মানুষই এ বয়সে কথা 
বলে থাকে। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিশেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য 
করলে বুঝা যাবে যে, এটিও একটি মো'জেযা। কেননা, পরিণত বয়সে 
পৌছার পূর্বেই ঈসা (আঃ)-কে ইহজগত থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। 
এখন এ জগতের মানুষের সাথে পরিণত বয়সে কথা বলা তখনই হতে 
পারে, যখন দ্বিতীয় বার তিনি এ জগতে পদার্পণ করবেন। মুসলমানদের 
সর্বসম্মত বিশ্বাস তাই এবং কোরআন ও সুন্নাহর বর্ণনা থেকেও একথাই 
প্রমাণিত। অতএব, বোঝা গেল যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর শিশু অবস্থায় 
কথা বলা যেমন মো'জেযা, তেমনি পরিণত বয়সে কথা বলাও একটি 
মো’জেযা। কারণ, তিনি পুনর্বার পৃথিবীতে পদার্পন করবেন। 

মো'জেমা দাবী করা মুমিনের পক্ষে অনুচিত £ 31140 
9৮3৫ যখন হাওযারীরা ঈসা আঃ)-এর কাছে আকাশ থেকে 
খাদ্যাধার অবতারণ দাবী করল, তখন তিনি উত্তরে বললেন £ যদি তোমরা 
ঈমানদার হও, তবে আল্লাহকে ভয় কর। এতে বুঝা যায় যে, ঈমানদার 
বান্দার পক্ষে এ ধরনের ফরমায়েশ করে আল্লাহ্‌কে পরীক্ষা করা কিংবা 
তার কাছে অলৌকিক বিষয় দাবী করা একান্ত অনুচিত। বরং ঈমানদার 
বান্দার পক্ষে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত পথে রুষী ইত্যাদি অন্বেষণ করাই কর্তব্য। 


৩৬৪ তফসীর: 


si In এ৮পনসত 
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(১১৪) ঈসা ইবনে মরিয়ম বললেন £ হে আল্লাহ্‌, আমাদের পালনকর্তাঁ। 
আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করুন। তা 
আমাদের জন্যে অধার্ত আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্যে 
আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। আপনি 
আমাদেরকে রুষী দিন। আপনিই শ্রেষ্ট রুষীদাতা। (১১৫) আল্লাহ্‌ বললেন £ 
নিশ্চয় আমি সে খাঞ্চা তোমাদের প্রতি অবতরণ করব। অতঃপর যে ব্যক্তি 
এর পরেও অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি 
বিশ্বজগতের অপর কাউকে দেব না। (১১৬) যখন আল্লাহ বললেন £ হে ঈসা 
ইবনে মরিয়ম! তুমি কি লোকদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহ্‌কে ছেড়ে 
আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? ঈসা বলবেন; আপনি 
পবিত্র! আমার জন্যে শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার 
কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই 
পরিজ্ঞাত আপনি তো আমার মনের কথাও জানেন এবং আমি জানি না যা 
আপনার মনে আছে। নিশ্চয় আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। (১১৭) আমি 
তো তাদেরকে কিছুই বলিনি, শুধু সে কথাই বলেছি যা আপনি বলতে 
আদেশ করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ্‌র দাসত অবলয্বন কর-__ যিনি 
আমার ও তোমাদের পালনকর্তা আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম 
যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত 
করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পকে অবগত রয়েছেন। আপনি 
সবববিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত। (১১৮) যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে 
ভারা আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপানিই 
পরাক্রাস্ত, মহাবিজ্ঞ। (১১৯) আল্লাহ্‌ বললেন £ আজকের দিনে সত্যবাদীদের 
সত্বাদিতা তাদের উপকারে আসবে। তাদের জন্যে উদ্যান রয়েছে, যার 
তলদেশে নিঝারিণী প্রবাহিত হকে; তারা তাতেই চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্‌ 
তাদের প্রতি সম্তষ্ট। এটিই মহান সফলতা (১২০) নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং 
এতদুভয়ে অবস্থিত সবকিছুর আধিপত্য আল্লাহুরই। তিনি সবকিছুর উপর 
ক্ষমতাবান। 





কোরআন Lar 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


নেয়ামত অসাধারণ বড় হলে অক্তজ্ঞতার শাস্তিও বড় হয়ঃ ঠি 

এ54৩9৫পঘ3696444৭ এ আয়াত থেকে জানা 

গেল যে, নেয়ামত অসাধারণ ও অনন্য হলে তার কৃতজ্ঞতার তাকিদও 

অসাধারণ হওয়া দরকার এবং অক্তজ্ঞতার শাস্তিও অসাধারণ হওয়াই 
স্বাভাবিক। 

মায়েদা তথা খাদ্যাধার আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল কি না, এ 
সম্পর্কে তফসীরবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সাধারণ তফসীরবিদগণ 
বলেন £ অবতীর্ণ হয়েছিল। তিরমিযীর হাদীসে আম্মার ইবনে ইয়াসির 
থেকে বর্ণিত আছে যে, খাদ্যাধার আকাশ থেকে নাযিল হয়েছিল এবং 
তাতে রুটি ও গোশ্ত ছিল। এ হাদীসে আরও বলা হয়েছে যে, তারা 
(অর্থাৎ, তাদের কিছু সংখ্যক) বিশ্বাসভঙ্গে লিপ্ত হয়েছিল এবং পরবর্তী 
দিনের জন্যে সঞ্চয় করে রেখেছিল। ফলে তারা বানর ও শুকরে 
রপাস্তরিত হয়ে গিয়েছিল। (4 ৬০ ০414 ১৯০) 

এ হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, তারা তা ভক্ষণও করেছিল। 
আয়াতের 4৮ শব্দে এ তথ্যও বিবৃত হয়েছে। তবে পরবর্তী সময়ের 
জন্যে সঞ্চয় করে রাখা নিষিদ্ধ ছিল।__ (বয়ানুল -কোরআন) 

88864 আল্লাহ্‌ তাআলা সবকিছু জানেন। সুতরাং 
অজানাকে জানার জন্যে ঈসা (আঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়নি। বরং এর 
উদ্দেশ্য খ্ৰীষ্টান জাতিকে তিরস্কার করা ও ধিক্কার দেয়া যে, যাকে তোমরা 
উপাস্য মনে করছ সে স্বয়ং তোমাদের বিশ্বাসের বিপরীতে স্বীয় দাসত্ব 
স্বীকার করছে এবং তোমাদের অপবাদ থেকে সে মুক্ত।- (ইবনে-কাছীর) 

2৩399 হযরত ঈসা আঃ) - এর 
মৃত্যু অথবা আকাশে উদিত করা ইত্যাদি বিষয়ে সুরা-আলে-এমরানের 

35৩4725) আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 
সেখানে দেখে নেওয়া দরকার। 845৫8 বাক্যটিকে ঈসা (আঃ)-এর 
মৃত্যুর দলীল ও আকাশে উতিত হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করার প্রমাণ 
হিসাবে উপস্থিত করা ঠিক নয়। কেননা, এ কথোপকথন কিয়ামতের দিন 
হবে। তখন আকাশ থেকে অবতরণের পর ভার সত্যিকার মৃত্যু হবে 
অতীত বিষয়। ইবনে-কাসীর আবু-মুসা আশআরীর রেওয়ায়েত ক্রমে এক 
হাদীস বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন 
নবী-রসূলগণকে ও তাদের উল্মতকে ডাকা হবে। অতঃপর ঈসা (আঃ)- 
কে ডাকা হবে। আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে স্বীয় নেয়ামতের কথা স্মরণ 
করাবেন এবং নিকটে এনে বলবেন £ হে মরিয়ম তনয় ঈসা, ৫০০] 

51595 তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমি যে 
সমস্ত নেয়ামত দান করেছিলাম তা স্মরণ কর। অবশেষে বলবেন £ 

১১০39 049০048515558280685হ 
ঈসা, তুমি কি লোকদেরকে এমন কথা বলেছ যে, আমাকে ও আমার 
মাতাকে আল্লাহ ছাড়া উপাস্যরূপে গ্রহণ কর? ঈসা বলবেন £ 
পরওয়ারদেগার, আমি এরূপ বলিনি। এরপর স্বষ্টানদেরকে প্রশ্ন করা হবে। 
তারা বলবে £ হা, তিনি আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছিলেন। এরপর 
খ্ৰীষ্টানদেরকে দোযখের দিকে হাকিয়ে দেয়া হবে। 

এ 8৬ অৰ্থাৎ, আপনি বান্দাদের প্রতি জুলুম ও 


৩৬৫ 


সুরা আল-মায়েদাহ 


Lal] 


শিপ 6৮ ৮৮৮77 OO 


অন্যায় কঠোরতা করতে পারেন না। তাই তাদেরকে শাস্তি দিলে তা 
ন্যায়বিচার ও বিজ্ঞতা-ভিত্তিকই হবে। অগত্যা যদি ক্ষমা করে দেন, তবে 
এক্ষমাও অক্ষমতাপ্রসূত হবে না। কেননা, আপনি মহাপরাক্রান্ত ও প্রবল। 
তাই কোন অপরাধী আপনার শক্তির নাগালের বাইরে যেতে পারবে না। 
যেহেতু আপনি সুবিজ্ঞ, তাই এটাও সম্ভব নয় যে, অপরাধীকে বিনা 
বিচারেই ছেড়ে দেবেন। মোটকথা, অপরাধীদের ব্যাপারে আপনি যে রায়ই 
দেবেন, তাই সম্পূর্ণ বিজ্ঞজনোচিত ও সক্ষমতাসুলভ হবে। হযরত ঈসা 
(আঃ) হাশরের ময়দানে এসব কথা কলবেন। সেখানে কাফেরদের পক্ষে 
কোনরূপ সুপারিশ, দয়া ভিক্ষা ইত্যাদি চলবে না। তাই তিনি ৮৮ 
2১5 এর পরিবর্তে % পু ৮2% ইত্যাদি গুপবচক শব্দ অবলম্বন 
করেননি। এর বিপরীতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) দুনিয়াতে 
প্িত্যাছদেসারের দরবারে আনব করছিলেন 

17500 $555 


CITES OAS Seri 
1৮555546501 


হে পরওয়ারদেগার, এ মূর্তিগুলো অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। 
তাদের মধ্যে যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার লোক এবং যে আমার 
অবাধ্যতা করে, তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। অর্থাৎ, এখনও 
সময় আছে; তুমি স্বীয় রহমতে ভবিষ্যতে তাদেরকে তওবা ও সত্যের 
প্রতি প্রত্যাবর্তনের শক্তি দান করে অতীত গোনাহ্‌ ক্ষমা করতে পার।_ 
(ফোওয়ায়েদে-ওসমানী) 

ইবনে-কাসীর হযরত আবু যরের (রাঃ) বাচনিক বর্ণনা করেন যে, 
মহানবী (সাঃ) একবার সারা রাত্রি 336283550) আয়াতখানিহ 
পাঠ করতে থাকেন। ভোর হলে আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, 
আপনি এ আয়াতটিই পাঠ করতে করতে ভোর করেছেন। এ আয়াত 
দ্বারাই রুকু করেছেন এবং এ আয়াত দ্বারাই সেজদা করেছেন। তিনি 
বললেন £ আমি পরওয়ারদেগারের কাছে নিজের জন্যে শাফায়াতের 
আবেদন করেছি। আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। অতি সত্বরই আমি তা লাভ 
করব। আমি এমন ব্যক্তির জন্যে শাফায়াত করতে পারব, যে আল্লাহ্‌ 
তাআলার সাথে কোন অংশীদার করেনি। 


অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে £ মহানবী (সাঃ) উপরোক্ত আয়াত পাঠ 
করে আকাশের দিকে হস্ত প্রসারিত করেন এবং বলেন £ ৮৮! (40 





অর্থাৎ, হে পাক পরওয়ারদেগার, আমার উম্মতের প্রতি করুণার দৃষ্টি 
দাও। অতঃপর তিনি কাদতে থাকেন। আল্লাহ্‌ তাআলা জিবরাঈলের 
মাধ্যমে এভাবে কীদার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জিবরাঈলকে 
উপরোক্ত উক্তি শুনিয়ে দেন। আল্লাহ্‌ তাআলা জিবরাঈলকে বললেনঃতা 
হলে যাও এবং (হযরত) মুহম্মদ (সাঃ)-কে বলে দাও যে, আমি 
অতিসত্বর আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সস্তষ্ট করব_ অসন্তুষ্ট 
করবনা। 
lols BEAL 

বাস্তবসম্মত উক্তিকে ‘সিদক’ তথা সত্য এবং বাস্তব বিরুদ্ধ উক্তিকে 
“কিয্ব’ তথা মিথ্যা মনে করা হয়। কিন্তু কোরআন-সুন্নাহ্‌ থেকে জানা 
যায় যে, সত্য ও মিথ্যা শুধু উক্তিই নয়, কর্মও হতে পারে। নিন্মোক্ত 
হাদীসে বাস্তব বিরোধী কর্মকে মিথ্যা বলা হয়েছে £ 

০১১ ৮৯ ADE ৩৬ ৭ ৩:৪৬ ০ _ ‘অৰ্থাৎ, কেউ 
যদি এমন অলঙ্কারে সজ্জিত হয়, যা তাকে দেয়া হয়নি, অর্থাৎ, এমন 
কোন গুণ বা কর্ম দাবী করে, যা তার মধ্যে নেই, তবে সে যেন মিথ্যার 
বস্ত্র পরিধান করে।" 

অন্য এক হাদীসে প্রকাশ্যে ও গোপনে উত্তমরূপে নামায 
আদায়কারীকে সত্য বান্দা বলা হয়েছেঃ 

যে ব্যক্তি জনসমক্ষে উত্তমরূপে নামায পড়ে এবং নির্জনিতায়ও 
এমনিভাবে নামায পড়ে, তার সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন £ সে আমার 
সত্যিকার বান্দা।_ (মেশকাত) 

29259৮54১৩৪ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি সন্তষট 
এবং তারাও আল্লাহর প্রতি। এক হাদীসে বলা হয়েছে £ জান্নাত পাওয়ার 
পর আল্লাহ্‌ তাআলা বলবেন £ বড় নেয়ামত এই যে, আমি তোমাদের প্রতি 
সন্তষ্ট এখন থেকে কখনও তোমাদের প্রতি অসন্তষ্ট হব না। 

42158৩4১ _ অর্থাৎ, এটিই মহান সফলতা। বষ্টা ও পরম 
প্রভুর সততষ্টি অর্জিত হয়ে গেলে এর চাইতে বৃহত্তর সফলতা আর কি হতে 
পারে? 


।।সূরামায়েদাহ সমাপ্ত ।। 
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সূরা আল্‌-আন-আম 
(মক্কায় অবতীর্ণ £ আয়াত ১৬৫) 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি। 

(১) সব্বিধ প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি 
করেছেন এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভব করেছেন। তথাপি কাফেররা স্বীয় 
পালনকতার সাথে অন্যান্যকে সমতুল্য স্থির করে। (২) তিনিই তোমাদেরকে 
মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর নি্দিষ্টকাল নিধার্রণ করেছেন। আর 
অপর নি্দিষ্টকাল আল্লাহ্‌র কাছে আছে। তথাপি তোমরা সন্দেহ কর। (৩) 
তিনিই আল্লাহ্‌ নভোমগুলে এবং ভূমগুলে। তিনি তোমাদের গোপন ও 
প্রকাশ্য বিষয় জানেন এবং তোমরা যা কর তাও অবগত (৪) তাদের কাছে 
তাদের প্রতিপালকের নিদশর্নাবলী থেকে কোন নিদর্শন আসেনি; যার প্রতি 
তারা বিমুখ হয় না। (৫) অতএব, অবশ্য তারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে যখন 
তা তাদের কাছে এসেছে। বস্তৃতঃ অচিরেই তাদের কাছে এ বিষয়ের সংবাদ 
আসবে, যার সাথে তারা উপহাস করত। (৬) তারা কি দেখেনি যে, আমি 
তাদের পুর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে 
এমন প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, যা তোমাদেরকে দেইনি। আমি আকাশকে তাদের 
উপর অনবরত বৃষ্টি বণ করতে দিয়েছি এবং তাদের তলদেশে নদী সৃষ্টি 
করে দিয়েছি, অতঃপর আমি তাদেরকে তাদের পাপের কারণে ধ্বংস করে 
দিয়েছি এবং তাদের পরে অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি। (৭) যদি আমি 
কাগজে লিখিত কোন বিষয় তাদের প্রতি নাযিল করতাম, অতঃপর তারা তা 
সহস্তে স্পর্শ করত, তবুও অবিশ্বাসীরা একথাই বলত যে, এটা প্রকাশ্য জাদু 
বৈ কিছু নয়। (৮) তারা আরও বলে যে, তাঁর কাছে কোন ফেরেশতা কেন 
প্রেরণ করা হল না? যদি আমি কোন ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, তবে গোটা 
ব্যাপারটাই শেষ হয়ে যেত। অতঃপর তাদেরকে সাম্যন্যও অবকাশ দেওয়া 
হতা। 
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সূরা আল্‌-আন-আম 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন £ সূরা আন'আমের 
একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কয়েকখানি আয়াত বাদে গোটা সূরাটিই একযোগে 
মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। সত্তর হাজার ফেরেশতা তসবীহ পাঠ করতে 
করতে এ সুরার সাথে অবতরণ করেছিলেন। তফসীরবিদগণের মধ্যে 
মুজাহিদ, কলবী, কাতাদাহ প্রমুখও প্রায় একথাই বলেন। 

আবু ইসহাক ইসকেরায়িনী বলেন £ এ সূরাটিতে তওহীদের সমস্ত 
মূলনীতি ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এ সূরাটিকে 4১২ বাক্য দ্বারা 
আরম্ভ করা হয়েছে। এতে খবর দেওয়া হয়েছে যে, সর্ববিধ প্রশংসা 
আল্লাহ্‌র জন্যে। এ খবরের উদ্দেশ্য মানুষকে প্রশংসা শিক্ষা দেওয়া এবং এ 
বিশেষ পদ্ধতির শিক্ষাদানের মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি 
কারও হামদ বা প্রশংসার মুখাপেক্ষী নন। কেউ প্রশংসা করুক বা না 
করুক, তিনি স্বীয় ওজুদ বা সত্তার পরাকাষ্ঠার দিক দিয়ে নিজেই 
প্রশংসনীয়। এ বাক্যের পর নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং অন্ধকার ও আলো 
সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করে তার প্রশংসনীয় হওয়ার প্রমাণও ব্যক্ত করা 
হয়েছে যে, যে সত্তা এ হেন মহান শক্তি-সামর্থ্য ও বিজ্ঞবান বাহক, তিনিই 
হাম্দ ও প্রশংসার যোগ্য হতে পারেন। 

এ আয়াতে ৩১৬ শব্দটিকে বহুবচনে এবং ৬১! শব্দটিকে 
একবচনে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও অন্য এক আয়াতে উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, নভোমগুলের ন্যায় ভূমগ্ডলও সাতটি। সম্ভবতঃ এতে ইঙ্গিত 
করা হয়েছে যে, সপ্ত আকাশ আকার-আকৃতি ও অন্যান্য অবস্থার দিক 
দিয়ে একটি অপরটি থেকে অনেক স্বতন্ত্র, কিন্তু সপ্ত পৃথিবী পরস্পর 
সমআকৃতি বিশিষ্ট, তাই এগুলোকে এক গণ্য করা হয়েছে।- (মাযহারী) 

এমনিভাবে ০১০৯ শব্দটিকে বহুবচনে এবং 2+ শব্দটিকে একবচনে 
উল্লেখ করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, +; বলে বিশুদ্ধ সরল পথ ব্যক্ত 
করা হয়েছে এবং তা মাত্র একটিই। আর ১৯ বলে ভ্রান্ত পথ ব্যক্ত করা 
হয়েছে, যা অসংখ্য।- (মাযহারী ও বাহ্রে-মুহীত) 

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, নভোমগুল ও ভূমণ্ডল নির্মাণ 
করাকে ০ শব্দ দ্বারা এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভব করাকে ৯ 
শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, অন্ধকার ও 
আলো নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডের মত স্বতত্ত্র ও স্বনির্ভর বস্তু নয়, বরং 
পরনির্ভর আনুষঙ্গিক ও গুণবাচক বিষয়। অন্ধকারকে আলোর পূর্বে 
উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, এ জগতে অন্ধকার হল আসল এবং 
আলো বিশেষ বিশেষ বস্তুর সাথে জড়িত। সেসব বস্তু সামনে থাকলে 
আলোর উদ্ভব হয়, না থাকলে সবকিছু অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। 

আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য একত্ববাদের স্বরূপ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ বর্ণনা 
করে জগতের এসব জাতিকে হুশিয়ার করা, যারা মূলতঃ একত্ববাদের 
বিশ্বাসী নয় কিংবা বিশ্বাসী হওয়া সত্বেও একত্ববাদের তাৎপর্যকে পরিত্যাগ 
করে বসেছে। 

অগ্নি উপাসকদের মতে জগতের সৃষ্টা দু" জন-ইয়াযুদান ও আহ্রামান। 
তারা ইয়াযূদানকে মঙ্গলের স্ষ্টা এবং আহরামানকে অমঙ্গলের সষ্টা বলে 
বিশ্বাস করে এ দুটিকেই তারা অন্ধকার ও আলো বলে ব্যক্ত করে। 

ভারতের পৌত্বলিকদের মতে তেত্রিশ কোটি দেবতা খোদার 
অংশীদার। আর্য সমাজ একতৃবাদে বিশ্বাসী হওয়া সত্বেও আত্মা ও মূল 


৩৬৭ 


সুরাআল-আন্আম 


Lal 





পদার্থকে অনাদি এবং খোদার শক্তি-সামর্থ্য ও সৃষ্টি থেকে মুক্ত সাব্যস্ত 
করে একত্ববাদের মূল স্বরূপ থেকে সরে দাড়িয়েছে। এমনিভাবে সরীষ্টানরা 
একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ার সাথে সাথে হযরত ঈসা (আঃ) ও তার মাতাকে 
আল্লাহ্‌ তাআলার অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। এরপর একত্ববাদের 
বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার জন্যে তারা “একে তিন’ এবং “তিনে এক’ এর 
অযৌক্তিক মতবাদের আশ্রয় নিয়েছে। আরবের মুশরেকরা তো খোদায়ী 
কন্টনে চূড়ান্ত বদান্যতার পরিচয় দিয়েছে। প্রতিটি পাহাড়ের প্রতিটি বড় 
পাথরও তাদের মতে মানবজাতির উপাস্য হতে পারত। মোটকথা, যে 
যানবকে আল্লাহ্‌ তাআলা’ আশরাফুল-মখলুকাত' তথা সৃষ্টির সেরা 
করেছিলেন, তারা যখন পথভ্রষ্ট হল, তখন চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি, 
উপাস্য রুষীদাতা ও বিপদ বিদুরণকারী সাব্যস্ত করে নিল। 

কোরআন পাক আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলাকে নভোমন্ডল ও 
ভূমন্ডলের স্রষ্টা এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভাবক বলে উপরোক্ত সব 
ভ্রান্ত বিশ্বাসের মুলোৎপাটন করেছে। কেননা, অন্ধকার ও আলো, 
নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং এতে উৎপন্ন যাবতীয় বস্তু আল্লাহ্‌ তাআলা 
সৃষ্ট। অতএব, এগুলোকে কেমন করে আল্লাহ্‌ তাআলার অংশীদার করা 
যায়? 

প্রথম আয়াতে বৃহৎ জগৎ অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের বৃহত্তম বস্তগুলোকে 
আল্লাহ্‌ তাআলার সৃষ্ট ও মুখাপেক্ষী বলে মানুষকে নির্ভুল একত্ববাদ শিক্ষা 
দেয়া হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে মানুষকে বলা হয়েছে যে, তোমার 
অস্তিত্ব স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র জগৎ বিশেষ। যদি এরই সুচনা, পরিণতি ও 
বাসস্থানের প্রতি লক্ষ্য করা হয়, তবে একত্ববাদ একটা বাস্তব সত্য হয়ে 
সামনে ফুটে উঠবে। এ আয়াতে বলা হয়েছে £ 

395৬৩৫৪৫5৫9 _ অর্থাৎ, আল্লাহ 

তাআলাই সে সত্তা যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃজন করেছেন। 
আল্লাহ্‌ তাআলা আদম (আঃ)-কে একটি বিশেষ পরিমাণ মাটি থেকে সৃষ্টি 
করেছেন। সমগ্র পৃথিবীর অংশ এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ কারণেই 
আদম-সস্তানরা বর্ণ, আকার এবং চরিত্র ও অভ্যাসে বিভিন্ন। কেউ 
কৃষ্ণবৰ্ণ, কেউ শ্রেতবর্ণ, কেউ লালবর্ণ, কেউ কঠোর, কেউ নম্র, কেউ 
পবিত্র-স্বভাব বিশিষ্ট এবং কেউ অপবিত্র-স্বভাবের হয়ে থাকে। - 
(মাযহারী) 

এই হচ্ছে মানব সৃষ্টির সূচনা। এরপর পরিণতির দু'টি মনযিল উল্লেখ 
করা হয়েছে। একটি মানবের ব্যক্তিগত পরিণতি, যাকে মৃত্যু বলা হয়। 
অপরটি সমগ্র মানবগোষ্ঠীর ও তার উপকারে নিয়োজিত সৃষ্টজগত_ 
সবার সমষ্টির পরিণতি, যাকে কেয়ামত বলা হয়। মানবের ব্যক্তিগত 
পরিণতি বুঝাবার জন্যে বলা হয়েছে £ ১৫9% __অর্থাৎ, মানব 
সৃষ্টির পর আল্লাহ্‌ তাআলা তার স্থায়িত্ব ও আযুক্ষালের জন্যে একটি 
মেয়াদ নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এ মেয়াদের শেষ প্রান্তে পৌছার নাম 
মৃত্যু। এ মেয়াদ মানবের জানা না থাকলেও আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা জানেন, 
বরং এ দিক দিয়ে মানুষও মৃত্যু সম্পর্কে অবগত। কেননা, সে সর্বদা, সর্বত্র 
আশ-পাশে আদম-সস্তানদেরকে মৃত্যুবরণ করতে দেখে। 


এরপর সমগ্র বিশ্বের পরিণতি অর্থাৎ, কেয়ামতের উল্লেখ করা বলা 
হয়েছেঃ ১: %%]5 _ অর্থাৎ, আরও একটি মেয়াদ নিদিষ্ট 
আছে, যা একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলাই জানেন। এ মেয়াদের পূর্ণ জ্ঞান 








ফেরেশতাদের নেই এবং মানুষেরও নেই। সারকথা এই যে, প্রথম আয়াতে 
বৃহৎ জগৎ অর্থাৎ, গোটা বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা 
আল্লাহ্‌ তাআলা কর্তৃক সৃষ্টি ও নির্মিত। দ্বিতীয় আয়াতে এমনিভাবে ক্ষুদ্র 
জগৎ অর্থাৎ, মানুষ যে আল্লাহর সৃষ্টজীব, তা বর্ণিত হয়েছে। এরপর 
মানুষকে শৈথিল্য থেকে জাগ্রত করার জন্যে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক 
মানুষের একটি বিশেষ আযুক্ষাল রয়েছে, যার পর তার মৃত্যু অবধারিত। 
প্রতিটি মানুষ এ বিষয়টি সর্বক্ষণ নিজের আশ-পাশে প্রত্যক্ষ করে। 

৫৮৬95 বাক্যে এ নির্দেশ রয়েছে যে, মানুষের ব্যক্তিগত। 
মৃত্যুকে যুক্তি ও প্রমাণ হিসেবে দাড় করিয়ে সমগ্র বিশ্বের ব্যাপক মৃত্যু 
অর্থাৎ, কেয়ামতকে সপ্রমাণ করা একটা. মনস্তাত্বিক ও স্বাভাবিক বিষয়। 
তাই কেয়ামতের আগমনে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এ কারণে 
আয়াতের শেষভাবে উপযুক্ত প্রকাশার্থে বলা হয়েছে 93 রটে 
= অর্থাৎ, এহেন সুস্পষ্ট যুক্তি প্রমাণ সত্বেও তোমরা কেয়ামত সম্পর্কে 
সন্দেহ পোষণ কর। এটা অনুচিত। 

তৃতীয় আয়াতে প্রথম দু' আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর ফলাফল বর্ণিত 
হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলাই এমন এক সত্তা যিনি নভোমণ্ডল ও 
ভূমগুলে এবাদত ও আনুগত্যের যোগ্য এবং তিনিই তোমাদের প্রতিটি 
প্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা এবং প্রতিটি উক্তি ও কর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি 
পরিজ্ঞাত। 

চতুর্থ আয়াতে অমনোযোগী মানুষের হঠকারিতা ও সত্য বিরোধী 
জেদের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে £ 


BoA EIEN CGAL 

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলার একতৃবাদের সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শন 
সত্বেও অবিশ্বাসীরা এ কর্মপন্থা অবলম্বন করে রেখেছে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে তাদের হেদায়েতের জন্যে যে-কোন নিদর্শন প্রেরণ করা হয়, তারা 
তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়_ এ সম্পর্কে মোটেই চিন্তা-ভাবনা করে না। 

পঞ্চম আয়াতে কতক ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে এ অমনোযোগিতার 
আরও বিবরণ দেওয়া হয়েছে (৫5665 _ অর্থাৎ, 
সত্য যখন তাদের সামনে প্রতিভাত হল, তখন তারা সত্যকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করল। এখানে “সত্যের অর্থ কোরআন হতে পারে এবং নবী 
করীম (সাঃ)-এর পবিত্র ব্ক্িত্বও হতে পারে। 


কেননা, মহানবী (সাঃ) আজীবন আরব গোত্রসমূহের মধ্যেই অবস্থান 
করেন। তার শৈশব থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে বার্ধক্য তাদের সামনে 
সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা একথাও পুরোপুরিই জানত যে, মহানবী (সাঃ) 
কোন মানুষের কাছে এক অক্ষরও শিক্ষালাভ করেননি। এমন কি তিনি 
নিজ হাতে নিজের নামও লিখতে পারতেন না। সারা আরবে তিনি উল্মি 
(নিরক্ষর) উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়ে যেতেই অকস্মাৎ 
তার মুখ দিয়ে নিগুঢ়তত্ব, আধ্যাত্মবিদ্যা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন 
স্রোতারা প্রবাহিত হতে লাগল, যা জগতের পারদর্শী দার্শনিকদেরকেও 
বিসুয়াভিভূত করে দেয়। তিনি নিজের আলীতকালামের মোকাবেলা করার 
জন্যে আরবের স্বনামখ্যাত প্রাঞ্জলভাষী কবি-সাহিত্যিক ও 
অলঙ্কারবিদদেরকে চ্যালেঞ্জ দিলেন। তারা মহানবী (সাঃ)-কে হেয় 
প্রতিপন্ন করার জন্যে স্বীয় জান-মাল, মান-সম্ত্রম, সন্তান-সন্ততি ও 
পরিবার-পরিজন বিসর্জন দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকত, কিন্তু এ চ্যালেঞ্জ 
গ্রহণ করে কোরআনের একটি আয়াতের অনুরূপ বাক্য রচনা করার সাহস 


৩৬৮ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


MAA 





তাদের কারও হল না। 


এভাবে নবীকরীম (সাঃ) এবং কোরআনের অস্তিত্ব ছিল সত্যের এক 
বিরাট নিদর্শন। এছাড়া মহানবী(সাঃ) - এর মাধ্যমে হাজারো মো’ জেযা ও 
খোলাখুলি নিদর্শন প্রকাশ পায়, যে কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ যা 
অস্বীকার করতে পারত না। কিন্তু কাফেররা এসব নিদর্শনকে সম্পূর্ণ মিথ্যা 
বলে উড়িয়ে দিল। তাই আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 
[৮৮4 
আয়াতের শেষে তাদের অস্বীকৃতি ও মিথ্যারোপের অশুভ পরিণতির 


দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে £ 1১615282535 


৬82 -অর্থাৎ, আজ তো এসব অপরিনামদশী লোকেরা রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর মো'জেযা, তার আনীত হেদায়াত, কেয়ামত ও পরকাল 
সবকিছু নিয়েই হাস্যোপহাস করছে, কিন্তু সে সময় দূরে নয়, যখন 
এগুলোর স্বরূপ তাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হবে। কেয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। 
ঈমান ও আমলের হিসাব দিতে হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ 
কৃতকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি পাবে। তখন এগুলোকে বিশ্বাস ও স্বীকার 
করলেও কোন উপকার হবে না। কেননা, সেটা কর্ম জগৎ নয় প্রতিদান 
'দিবস। আল্লাহ্‌ তাআলা এখনও চিস্তা-ভাবনার সুযোগ দিয়েছেন। এ 
সুযোগের সদ্যুবহার করে খোদায়ী নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করলেই 
ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ সাধিত হবে। 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যারা খোদায়ী বিধান ও পয়গমুরগণের শিক্ষা 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত কিংবা বিরোধিতা করত, তাদের প্রতি কঠোর 
শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব অবিশ্বাসীর 
দৃষ্টি পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রাচীনকালের এতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতি 
আকৃষ্ট করে তাদেরকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। 
নিঃসন্দেহে বিশু-ইতিহাস একটি শিক্ষাগ্রন্থ। জ্ঞানচক্ষু মেলে নিরীক্ষণ করলে 
এটি হাজারো উপদেশের চাইতে অধিক কার্যকরী উপদেশ। "জগৎ একটি 
উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং কাল উৎকৃষ্ট শিক্ষক" - জনৈক দার্শনিকের এ উক্তি 
অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ কারণেই কোরআন পাকের একটি বিরাট বিষয়বস্তু 
হচ্ছে কাহিনী ও ইতিহাস। কিন্তু সাধারণভাবে অমনোযোগী মানুষেরা 
জগতের ইতিহাসকেও একটি চিত্ববিনোদনের সামগ্রীর চাইতে অধিক 
গুরুত্ব দেয়নি, বরং উপদেশ ও জ্ঞানের এ উৎকৃষ্ট বিষয়টিকেও তারা 
অমনোযোগিতা ও গোনাহের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে। পূর্ববর্তী 
কিচ্ছা-কাহিনীকে হয় শুধু ঘুমের পূর্বে ঘুমের ওষুধের স্থলে ব্যবহার করা 
হয়; না হয় অবসর সময়ে চিত্তবিনোদনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করা হয়। 

সম্ভবতঃ এ কারণেই কোরআন পাক শিক্ষা ও উপদেশের জন্যে 
বিশব-ইতিহাসকে বেছে নিয়েছে। তবে কোরআনের বর্ণনাভঙ্গী বিশ্বের 
সাধারণ এঁতিহাসিক গ্রন্থের মত নয়, যাতে কাহিনী ও ইতিহাস রচনাই মূল 
লক্ষ্য হয়ে থাকে। তাই কোরআন এঁতিহাসিক ঘটনাবলীকে ধারাবাহিক 
কাহিনীর আকারে বর্ণনা করেনি,বরং কাহিনীর যতটুকু অংশ যে ব্যাপারে ও 
যে অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত, সে ব্যাপারে ততটুকু অংশই উল্লেখ 
করেছে। অতঃপর অন্যত্র এ কাহিনীর অন্য অংশ বিষয়বস্তুর সাথে 
সামঞ্জস্যের কারণে বর্ণনা করেছে। এতে এ সত্যের দিকে ইঙ্গিত হতে পারে 
যে, কোন কাহিনী কখনও স্বয়ং উদ্দেশ্য হয় না, বরং প্রত্যেক ঘটনা বর্ণনা 
করার লক্ষ্য হচ্ছে তা থেকে কোন কার্যকর ফল বের করা। এ কারণে এ 
ঘটনার যতটুকু অংশ এ লক্ষ্যের জন্যে জরুরী, ততটুকু পাঠ কর এবং 


সামনে এগিয়ে যাও। স্বীয় অবস্থা পর্যালোচনা কর এবং অতীত ঘটনাবলী 
থেকে শিক্ষা অর্জন করে আত্মসংশোধনে ব্রতী হও। 


আলোচ্য প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রত্যক্ষ সম্বোধিত 
মক্কাবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা কি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের 
অবস্থা দেখেনি? দেখলে তা থেকে তারা শিক্ষা ও উপদেশ অর্জন করতে 
পারত। এখানে “ দেখা"র অর্থ তাদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা। 
কেননা, সে জাতিগুলো তখন তাদের সামনে ছিল না। এরপর পূর্ববর্তী 
জাতিসমূহের ধ্বংস ও বিপর্যয় উল্লেখ করে বলা হয়েছে। ১4৫ 
৬৩৪৪৫ _ অর্থাৎ , তাদের পূর্বে অনেক ‘কারণ’ কে (অর্থাৎ, 
সম্প্রদায়কে) আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। 

০ শব্দের অর্থ সমসাময়িক লোকসমাজ এবং সুদীর্ঘ কাল। দশ বছর 
থেকে একশ’ বছর পর্যস্ত সময়কাল অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 
৬ শব্দের অর্থ যে এক শতাব্দী, কোন কোন ঘটনা ও হাদীস থেকে এর 
সমর্থন পাওয়া যায়। এক হাদীসে আছে £ মহানবী (সাঃ) আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
বিশর মায়োনীকে বলেছিলেন £ তুমি এক ‘কারণ’ পর্যন্ত জীবিত থাকবে। 
পরে দেখা গেল যে, তিনি পূর্ণ একশ’ বছর জীবিত ছিলেন। মহানবী (সাঃ) 
জনৈক বালককে দোয়া দেন যে, তুমি এক ‘কারণ’ জীবিত থেকো। 
বালকটি পূর্ণ একশ" বছর জীবিত ছিল। ০447 ০ A ০.৯ 
145 ০০০1: এ হাদীসের অর্থ করতে গিয়ে অধিকাংশ 
আলেম এক ‘কারণ’ বলতে এক শতাব্দী স্থির করেছেন। 

এ আয়াতে অতীত জাতিসমূহ সম্পর্কে প্রথমে বলা হয়েছে যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে পৃথিবীতে এমন বিস্তৃতি, শক্তি ও জীবন 
ধারণের সাজ-সরজ্জাম দান করেছিলেন, যা পরবর্তী লোকদের ভাগ্যে 
জুটেনি। কিন্তু তারাই যখন পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল এবং 
খোদায়ী নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করল, তখন প্রভূত জাকজমক, 
প্রতাপ-প্রতিপত্তি ও অর্থ-সম্পদ তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা 
করতে পারল না। তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আজ 
মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে। আদ ও সামূদ গোত্রের মত শক্তিবল 
তাদের নেই এবং সিরিয়া ও এয়ামেনবাসীদের অনুরূপ স্বাচ্ছন্দ্যশীলও তারা 
নয়। এসব অতীত জাতিসমূহের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং 
নিজেদের ক্রিয়াকর্মের পর্যালোচনা করে দেখা তাদের উচিত। বিরুদ্ধাচরণ 
করলে তাদের পরিণতি কি হবে, তাও ভেবে দেখা দরকার। 

আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে £ SARA 
_ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলার শক্তি-সামর্থ্য শুধু প্রবল প্রতাপান্বিত, 
অসাধারণ জাকজমক ও সাম্রাজ্যের অধিপতি এবং জনবহুল ও 
মহাপরাত্রান্ত জাতিসমূহকে চোখের স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করে সেখানে 
বসিয়ে দিয়েছে। ফলে কেউ বুঝতেই পারল না যে, এখান থেকে লোকজন 
হাস পেয়েছে। 

দ্বিতীয় আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। 
একদিন আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আবী উমাইয়া রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সামনে 
একটি হঠকারিতাপূর্ণ দাবী পেশ করে বসল। সে বললো £ আমি আপনার 
প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না, যে পর্যন্ত না আপনাকে 
আকাশে আরোহণ করে সেখান থেকে একটি গ্রন্থ নিয়ে আসতে দেখব। 
্রন্থে আমার নাম উল্লেখ করে এ আদেশ লিপিবদ্ধ থাকতে হবে £ হে 
আবদুল্লাহ, রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। সে আরও বলল £ আপনি 


bes সুরাআল-আন্আম lal 





এগুলো করে দেখালেও আমার মুসলমান হওয়ার সন্তাবনা ক্ষীণ। 

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এতসব কথার পরও লোকটি মুসলমান 
হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ইসলামের গাজী হয়ে তায়েফ যুদ্ধে শাহাদতও 
বরণ করেছিল। 

জাতির এহেন অন্যায়, হঠকারিতাপূর্ণ দাবী-দাওয়া এবং উপহাসের 
ভঙ্গিতে কথাবার্তা পিতা-মাতার চাইতে অধিক স্লেহশীল রসূলে করীম 
(সাঃ)-এর অন্তরকে কতটুকু ব্যথিত করেছিল, তার সঠিক অনুমান আমরা 
করতে পারি না। শুধু এ ব্যক্তি হয়ত তা অনুভব করতে পারে, যে জাতির 
মঙ্গল ও কল্যাণ চিন্তাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মত জীবনের লক্ষ্য হিসেবে 
বেছে নিয়েছে। 

তৃতীয় আয়াত অবতরণেরও একটি ঘটনা রয়েছে। পূরবোল্লেখিত 
আবদুল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়া, নযর ইবনে হারেস এবং নওফেল ইবনে 
খালেদ একবার একত্রিত হয়ে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয় 
এবং বলে £ আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব যদি আপনি আকাশ 
থেকে একটি গ্রন্থ নিয়ে আসেন। গ্রন্থের সাথে চারজন ফেরেশতা এসে 
সাক্ষ্য দিবে যে, এ গ্রন্থ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই এসেছে এবং আপনি 
আল্লাহর রসূল। 

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এর এক উত্তর এই যে, গাফেলরা এসব 
দাবী-দাওয়া করে মৃত্যু ও ধ্বংসকেই ডেকে আনছে। কেননা, আল্লাহর 
আইন এই যে, কোন জাতি কোন পয়গম্বরের কাছে যখন বিশেষ কোন 
মো'জেযা দাবী করে এবং আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের দাবী পূরণ 
করে দেওয়া হয়, তখন ইসলাম গ্রহণে সামান্য দেরীও সহ্য করা হয় না। 
ব্যাপক আযাবের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। মন্কাবাসীরাও 
এ দাবী সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে করছিল না যে, তা মেনে নেয়ার আশা 
করা যেত।তাই বলা হয়েছে £ 55980 
GHEY অর্থাৎ, আমি যদি তাদের চাহিদা মত মো’ জেযা 


দেখানোর জন্যে ফেরেশতা পাঠিয়ে দেই তবে মো'জেযা দেখার পরও 
বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহ্‌ পক্ষ থেকে ধ্বংসের নির্দেশ জারি হয়ে যাবে। 
এরপর তাদেরকে বিন্দুমাত্রও অবকাশ দেওয়া হবে না। কাজেই তাদের 
বুঝে নেওয়া উচিত যে, তাদের চাওয়া মো’জেযা প্রকাশ না করলে 
তাদেরই মঙ্গল। 


এরই দ্বিতীয় উত্তর চতুর্থ আয়াতে অন্যভাবে দেওয়া হয়েছে। বলা 
হয়েছে এরা ফেরেশতা অবতারণের দাবী করে অদ্ভুত বোকামির.পরিচয় 
দিচ্ছে। কেননা, ফেরেশতা যদি আসল আকার-আকৃতিতে সামনে আসে, 
তবে ভয়ে মানুষের অস্তরাত্মা কাঠ হয়ে যাবে। এমনকি, আতঙ্বগ্স্ত হয়ে 
তৎক্ষণাৎ প্রাণবায়ু বের হয়ে যাবার আশঙ্কাও রয়েছে। 

পক্ষান্তরে যদি মানবাকৃতি ধারণ করে ফেরেশতা সামনে আসে, যেমন 
জিবরাঈল বহুবার মহানবী (সাঃ)-এর কাছে এসেছেন, তবে তারা তাকে 
একজন মানুষই মনে করবে এবং তাদের আপত্তি পূর্ববস্থায়ই বহাল 
থাকবে। 


এসব হঠকারিতাপূর্ণ কথাবার্তার উত্তর দেওয়ার পর পঞ্চম আয়াতে 
নবী করীম (সাঃ)-এর সাস্মবনার জন্যে বলা হয়েছে £ স্বজাতির পক্ষ থেকে 
আপনি যে উপহাস, ঠাট্রা-বিদ্রপ ও যাতনা ভোগ করছেন, তা শুধু 
আপনারই বৈশিষ্ট নয়, আপনার পূর্বেও সব পয়গম্বরকে এমনি 
হৃদয়বিদারক ও প্রাণঘাতি ঘটনাবলীর সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু তারা 
সাহস হারায়নি। পরিণামে বিদ্রপকারী জাতিকে সে আযাবই পাকড়াও 
করেছে, যাকে নিয়ে তারা ঠাট্রা-বিদ্রপ করত। 

মোটকথা এই যে, আল্লাহর বিধানাবলী প্রচার করাই আপনার কাজ। 
এ দায়িত্ব পালন করে আপনি দায়মুক্ত হয়ে যান। কেউ তা গ্রহণ করল কি 
না তা দেখাশোনা করা আপনার দায়িত্বে নয়। তাই এতে মশগুল হয়ে 
আপনি অস্তরকে ব্যথিত করবেন। 


৮০০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন Vv. 
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(৯) যদি আমি কোন ফেরেশতাকে রসূল করে পাঠাতাম, তবে সে মানুষের 
আকারেই হত। এতেও এ সন্দেহই করত, যা এখন করছে। (১০) নিশ্চয়ই 
আপনার পূর্ববর্তী পয়গয়রগণের সাথেও উপহাস করা হয়েছে। অতঃপর 
যারা তাদের সাথে উপহাস করেছিল, তাদেরকে এ শাস্তি বেষ্টন করে নিল, 
যা নিয়ে তারা উপহাস করত। (১১) বলে দিন £ তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ 
কর, অতঃপর দেখ, মিখ্যারোপকারীদের পরিণাম কি হয়েছে? (১২) 
জিজ্ঞেস করুন, নভোমগুল ও ভূমণ্ডলে যা আছে, তার মালিক কে? বলে 
দিন £ যালিক আল্লাহ। তিনি অনুকম্পা প্রদর্শনকে নিজ দায়িতে লিপিবদ্ধ 
করে নিয়েছেন। তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন একত্রিত 
করবেন। এর আগমনে কোন সন্দেহ নেই। যারা নিজেদেরকে ক্ষত্যান্ত 
করেছে, তারাই বিশ্বাস স্থাপন করে না। (১৩) যা কিছু রাত ও দিনে স্থিতি 
লাভ করে, তারই। তিনিই শ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (১৪) আপনি বলে দিনঃ আমি 
কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত-_ঘিনি নভোমণ্ডল ও ভূষণ্ডলের সষ্টা এবং যিনি সবাইকে 
আহার্য দান করেন ও তাকে কেউ আহার্য দান করে না--অপরকে 
সাহায্যকারী স্থির করব? আপনি বলে দিন £ আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, 
সবার্থে আমিই আজ্ঞাবহ হব। আপনি কদাচ অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন 
না। (১৫) আপনি বলুন, আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হতে ভয় পাই 
কেননা, আমি একটি মহাদিবসের শাস্তিকে ভয় করি। (১৬) যার কাছ থেকে 
এদিন এ শাস্তি সরিয়ে নেওয়া হবে, তার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুকম্পা হবে। 
এটাই বিরাট সাফল্য ৷ (১৭) আর যদি আল্লাহ্‌ তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে 
তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই। পক্ষান্তরে যদি তোমার মঙ্গল 
করেন, তবে তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান (১৮) তিনিই পরাক্তান্ত স্বীয় 
বান্দাদের উপর | তিনিই জ্ঞানময়, সবভ্তি। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

53১413429. আয়াতে কাফেরদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে 
£ নভোমগুল, ভূমগ্ডল এবং এতদুভয়ে যা আছে, তার মালিক কে? 
অতঃপর আল্লাহ নিজেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বাচনিক উত্তর দিয়েছেন £ 
সবার মালিক আল্লাহ্‌। কাফেরদের উত্তরের অপেক্ষা করার পরিবর্তে 
নিজেই উত্তর দেয়ার কারণ এই যে, এ উত্তর কাফেরদের কাছেও স্থীকৃত। 
তারা যদিও শিরক ও পৌত্তলিকতায় লিপ্ত ছিল, তথাপি ভূমণ্ডল, 
নভোমগুল ও সবকিছুর মালিক আল্লাহ্‌ তাআলাকেই মানত। 

331650134] বাক্যে | শব্দটি 9 অৰ্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে। তাতে মর্ম দাড়িয়েছে এই যে, আল্লাহ তাআলা আদি-অস্ত সব 
মানুষকে কেয়ামতের দিন সমবেত করবেন কিংবা এখানে কবরে একত্রিত 
করা বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, কেয়ামত পর্যন্ত সব মানুষকে 
কবরে একত্রিত করতে থাকবেন এবং কেয়ামতের দিন সবাইকে জীবিত 
করবেন।-(ক্রতুবী) 

£0345) 56 ছহীহ মুসলীমে হযরত আবু হোরায়রা 

(রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ যখন আল্লাহ্‌ 
তাআলা যাবতীয় বস্তনিচয় সৃষ্টি করেন, তখন একটি ওয়াদাপত্র লিপিবদ্ধ 
করেন। এটি আল্লাহ্‌ তাআলার কাছেই রয়েছে। এতে লিখিত আছে £ 
আমার অনুগ্রহ আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে।- (কুরতুবী) 


2415554 এতে ইঙ্গিত আছে যে, আয়াতের শুরুতে 
বর্ণিত আল্লাহ্‌ তাআলার ব্যাপক অনুগ্রহ থেকে যদি কাফের ও মুশরেকরা 


বঞ্চিত হয়, তবে স্বীয় কৃতকর্মের কারণেই হবে। কারণ, তারা অনুগ্রহ 
লাভের উপায় অর্থাৎ, ঈমান অবলম্বন করেনি। - (কুরতুবী) 
25449944 এখানে ০৬০ অর্থ ১1০ অবস্থান 
করা ; অর্থাৎ, পৃথিবীর দিবারাত্রিতে যা কিছু অবস্থিত আছে, তা সবই 
আল্লাহর অথবা এর অর্থ ০5০৯১ ১১ এর সমষ্টি অর্থাৎ, ০০ ৬ 
৩ U১ (স্থাবর ও অস্থাবর)। আয়াতে শুধু ১১০. উল্লেখ করা হয়েছে। 
কেননা, এর বিপরীত ০০ আপনা-আপনিই বোঝা যায়। 
পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তাআলার অপার শক্তি-সামর্থ্য উল্লেখ 
করে তৎপ্রতি বিশ্ব স্থাপন করার এবং শিরক থেকে ধেচে থাকার নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়াত সমূহের প্রথম আয়াতে এ নির্দেশ 
অমান্য করার শাস্তি এক বিশেষ ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্‌ 
(সাঃ)-কে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি বলেদিন £ মনে কর, যদি 
আমিও স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করি, তবে আমারও 
কেয়ামতের শাস্তির ভয় রয়েছে। এটা জানা কথা যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) 
নিষ্পাপ । তার দ্বারা অবাধ্যতা হতেই পারে না। কিন্তু তার দিকে সমৃদ্ধ করে 
উম্মতকে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, এ নির্দেশের বিরোধিতা করলে যখন 
নবীগণের সর্দারকেও ক্ষমা করা যায় না, তখন অন্যরা কোন ছার! 





এরপর বলা হয়েছে? ৯5834544795 _ অর্থাৎ, 
হাশর দিবসের শাস্তি অত্যন্ত লোমহর্ষক ও কঠোর হবে। কারও উপর 
থেকে এ শাস্তি সরে গেলে মনে করতে হবে যে, তার প্রতি আল্লাহ্র 
অশেষ করলা হয়েছে। 58/555 অর্থাৎ, এটিই বৃহৎ ও 
প্রকাশ্য সফলতা। এখানে সফলতার অর্থ জান্নাতে প্রবেশ। এতে বোঝা 
গেল যে, শাস্তি থেকে মুক্তি ও জান্রাতে প্রবেশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 
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(১৯) আপনি জিজ্ঞেস করুন £ সবর্বৃহৎ সাক্ষাদাতা কে? বলে দিন £ 
আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। আমার প্রতি এ কোরআন 
অবতীর্ণ হয়েছে__ যাতে আমি তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে এ 
কোরআন পৌছে-সবাইকে ভীতি-প্রদরশন করি। তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, 
আল্লাহ্‌র সাথে অন্যান্য উপাস্যও রয়েছে? আপনি বলে দিন £ আমি এরূপ 
সাক্ষ্য দেব না। বলে দিন £ তিনিই একমাত্র উপাস্য; আমি অবশাই 
তোমাদের শিরক থেকে মুক্ত। (২০) যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি, 
তারা তাকে চিনে, যেমন তাদের সম্ভানদেরকে চিনে। যারা নিজেদেরকে 
ক্ষতির মধ্যে ফেলেছে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (২১) আর যে 
আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথবা তার নিদশনাবলীকে মিথ্যা 
বলে, তার চাইতে বড় জালেম কে? নিশ্চয় জালেমরা সফলকাম হবে না। 
(২২) আর যেদিন আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করব, অতঃপর যারা 
শিরক করেছিল, তাদেরকে বলব £ যাদেরকে তোমরা অংশীদার বলে ধারণা 
করতে, তারা কোথায় (২৩) অতঃপর তাদের কোন অপরিচ্ছন্ুতা থাকবে 
না; তবে এটুকুই যে তারা বলবে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র কসম, 
আমরা মুশরিক ছিলাম না। (২৪) দেখতো, কিভাবে মিথ্যা বলছে নিজেদের 
বিপক্ষে? এবং যেসব বিষয় তারা আপনার প্রতি মিছামিছি রচনা করত, তা 
সবই উধাও হয়ে গেছে। (২৫) তাদের কেউ কেউ আপনার দিকে কান 
লাগিয়ে থাকে। আমি তাদের অস্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি যাতে 
একে না বুঝে এবং তাদের কানে বোঝা ভরে দিয়েছি। যদি তারা সব নিদর্শন 
অবলোকন করে তবুও সেগুলো বিশ্বাস করবে না। এমনকি, তারা যখন 
আপনার কাছে ঝগড়া করতে আসে, তখন কাফেররা বলে £ এটি 
পুর্ববতী্দের কিচ্ছাকাহিনী বৈ তো নয়। (২৬) তারা এ থেকে বাধা প্রদান 
করে এবং এ থেকে পলায়ন করে। তারা নিজেদেরকেই ধ্বংস করছে, কিন্ত 
বুঝছেনা। 


























দ্বিতীয় আয়াতে ইসলামের একটি মৌলিক বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে। 
অর্থাৎ, প্রতিটি লাভ-ক্ষতির মালিক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ তাআলা। 
সত্যিকারভাবে কোন ব্যক্তি কারও সামান্য উপকারও করতে পারে না 
ক্ষতিও করতে পারে না। আমরা বাহ্যতঃ একজনকে অপরজন দ্বারা 
উপকৃত কিংবা ক্ষতিত্রস্ত হতে দেখি। এটি নিছক একটি বাহ্যিক আকার। 
সত্যের সামনে একটি পর্দার চাইতে বেশী এর কোন গুরুত্ব নেই। 

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখা প্রসঙ্গে ইমাম বগভী হযরত আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন £ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) উটে 
সওয়ার হয়ে আমাকে পিছনে বসিয়ে নিলেন। কিছু দূর চলার পর আমার 
দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন £ হে বৎস! আমি আরয করলাম £ আদেশ 
করুন, আমি হাযির আছি। তিনি বললেন £ “তুমি আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখবে, 
আল্লাহ তোমাকে সুরণ রাখবেন।” তুমি আল্লাহকে স্মরণ রাখলে সর্বাবস্থায় 
তাকে সামনে দেখতে পাবে। তুমি শাস্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় 
আল্লাহকে সুরণ রাখলে, বিপদের সময় তিনি তোমাকে স্যুরণ রাখবেন। 
কোন কিছু যাঞ্চা করতে হলে তুমি আল্লাহ্র কাছেই যাঞ্চা কর এবং 
সাহায্য চাইতে হলে আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য চাও। জগতে যা কিছু হবে, 
ভাগ্যের লেখনী তা লিখে ফেলেছে। তোমর অংশে নেই_তোমার এমন 
কোন উপকার করতে সমগ্র সৃষ্টজীব সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করলে, তারা 
কখনও তা করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি তারা সবাই মিলে তোমার 
এমন কোন ক্ষতি করতে চায়, যা তোমার ভাগ্যে নেই, তবে কখনই তারা 
তা করতে সক্ষম হবে না। যদি তুমি বিশ্বাস সহকারে ধৈর্যধারণ করতে পার 
তবে অবশ্যই তা করো। সক্ষম না হলে ধৈর্য ধর। কেননা, স্বভাব-বিরুদ্ধ 
কাজে ধৈর্য ধরার মধ্যে অনেক মঙ্গল রয়েছে। মনে রাখবে, আল্লাহ্র 
সাহায্য ধৈর্যের সাথে জড়িত_কষ্টের সাথে সুখ এবং অভাবের সাথে 
স্বাচ্ছন্দ্য জড়িত।' _ (তিরমিযী, মুসনাদে-আহমদ) 

পরিতাপের বিষয়, কোরআন পাকের এ সুস্পষ্ট ঘোষণা এবং রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর আজীবনের শিক্ষা সত্বেও এ বাপারে পথভ্রান্ত। 
তারা আল্লাহ্‌ তাআলার সব ক্ষমতা মধ্যে বন্টন করে দিয়েছে। 
আজ এমন মুসলমানের সংখ্যা নগণ্য নয়, যারা বিপদের সময় আল্লাহ্‌ 
 তাআলাকে স্মুরণ করে না বরং তারা তার কাছে দোয়া করার পরিবর্তে 
বিভিন্ন নামের দোহাই দেয় এবং তাদেরই সাহায্য কামনা করে। তারা 
আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি লক্ষ্য করে না। পয়গম্বর ও ওলীদের ওসিলায় 
দোয়া করা ভিন্ন কথা। এটা জায়েয স্বয়ং নবী করীম (সাঃ)-এর শিক্ষায় 
এর প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু সরাসরি কোন সৃষ্টজীবকে অভাব পূরণের জন্যে 
ডাকা এ কোরআনী নির্দেশের পরিপন্থী ও প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণার 
নামান্তর। আল্লাহ্‌ তাআলা মুসলমানদেরকে সরল পথে কায়েম রাখুন। 

আয়াতের শেষে বলেছেনঃ 42144735615 
743) অৰ্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলাই সবার উপর পরাক্রান্ত ও শক্তিমান এবং 
সবাই তার ক্ষমতাধীন ও মুখাপেক্ষী। এ কারণেই দুনিয়ার জীবনে অনেক 
যোগ্যতাসম্পন্ন মহত্তম ব্যক্তিগণও সব কাজে সাফল্য অর্জন করতে পারে 
না এবং তার সব মনোবান্ছা পূর্ণ হয় না; তিনি নৈক্যট্যশীল রসূলই হোন 
কিংবা রাজাধিরাজ। 

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

মুশরেকদের ব্যর্থতার অবস্থা £ পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা 
হয়েছিল যে, অত্যাচারী ও কাফেররা সফলতা পাবে না। আলোচ্য আ- 
য়াতসমূহে এর বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে 
একটি সর্ববৃহৎ পরীক্ষার কথা বর্ণিত হয়েছে যা হাশরের ময়দানে রাববুল 


৮৫ 


আলামীনের সামনে অনুষ্ঠিত হবে। বলা হয়েছেঃ ৫5৮5 


৩৭২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


অর্থাৎ, এ দিনটিও স্মরণযোগ্য, যেদিন আমি সবাইকে অর্থাৎ, মুশরক ও 
তাদের তৈরী করা উপাস্যসমূহকে একত্রিত করব। 3 G3 0%5 
02287 5৫৫4৫ অৰ্থাৎ, অতঃপর আমি তাদেরকে 
প্রশ্ন করব যে, তোমরা যেসব উপাস্যকে আমার অংশীদার, স্বীয় অভাব 
পূরণকারী ও বিপদ বিদুরণকারী মনে করতে, আজ তারা কোথায়? 
তারা তোমাদের সাহায্য করে না কেন? 


এখানে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা বিলম্ব ও দেরীর অর্থে ব্যবহৃত 
হয়। এতে বুঝা যায় যে, হাশরের মাঠে একত্রিত হওয়ার সাথে সাথে 
প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান আরস্ত হবে না, বরং সবাই দীর্ঘকাল পর্যস্ত হতবাক ও 
কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাড়িয়ে থাকবে। অনেক কাল পর হিসাব-কিতাব 
ও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে। 

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন £ তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে, 
যখন আল্লাহ্‌ তাআলা হাশরের ময়দানে তোমাদেরকে এমনভাবে একত্রিত 
করবেন, যেমন তীরসমূহকে তৃণীরে একত্রিত করা হয়। পঞ্চাশ হাজার 
বছর তোমরা এমনিভাবে থাকবে। অন্য এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের 
দিন এক হাজার বছর পর্যন্ত সবাই অন্ধকারে থাকবে। পরস্পর কথাবার্তাও 
বলতে পারবে না।__ (মুস্তাদরাক, বায়হাকী)। 

উপরোক্ত দুই হাদীসে পঞ্চাশ হাজার ও এক হাজারের যে পার্থক্য, তা 
কোরআন পাকের দুই আয়াতেও উল্লেখিত আছে। এক আয়াতে বলা 
হয়েছে? 6401444689 অর্থাৎ, এ দিনের পরিমাণ 
পঞ্চাশ হাজার বছর হবে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ 3৮%) 
2453464 অৰ্থাৎ, একদিন তোমার প্রতিপালকের কাছে এক হাজার 
বছরের মত হবে। এ পার্থক্যের কারণ এই যে, এ দিনটি তীব্র কষ্ট ও 
কঠোর শ্রমের দিক দিয়ে দীর্ঘ হবে। কষ্ট ও শ্রমের স্তর বিভিন্ন রূপ হবে। 
তাই কারও কাছে এ দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের এবং কারও কাছে এক 
হাজার বছরের সমান বলে মনে হবে। 

সারকথা, এ মহাপরীক্ষা কেন্দ্রে প্রথমতঃ দীর্ঘকাল পর্যস্ত পরীক্ষা শুরুই 
হবে না। এমনকি সবাই বাসনা করতে থাকবে যে, কোনরূপে পরীক্ষা ও 
হিসাব-কিতাব হয়ে যাক- পরিণতি যাই হোক, এ অনিশ্চয়তার কষ্ট তো 
দূর হবে। এ দীর্ঘ অবস্থানের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যে শব্দ প্রয়োগ করে 
035% বলা হয়েছে। এমনিভাবে পরবর্তী আয়াতে মুশরেকদের পক্ষ 
থেকে যে উত্তর বর্ণিত হয়ছে, তাতেও 1" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বুঝা 
যায় যে, তারাও দীর্ঘ বিরতির পর যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিশ্লেষণ 
করে উত্তর দেবেঃ (46৮5:6৫435416 _ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ রাব্বুল 
আলামীনের কসম, আমরা মুশরেক ছিলাম না। এ আয়াতে তাদের 
উত্তরকে :=5 শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ শব্দটি পরীক্ষার অর্থেও 
ব্যবহৃত হয় এবং কারও প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। 
এখানে উভয় অর্থই সম্ভবপর। প্রথম অর্থে তাদের পরীক্ষার উত্তরকেই 
পরীক্ষা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় অর্থে উদ্দেশ্য এই যে, এরা পৃথিবীতে 
এসব মূর্তি ও স্বহস্ত নির্মিত উপাস্যদের প্রতি আসক্ত ছিল, স্বীয় অর্থ- 
সম্পদ এদের জন্যেই উৎসর্গ করত। কিন্তু আজ সব ভালবাসা ও আসক্তি 
নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং এ ছাড়া তাদের মুখে কোন উত্তর যোগাচ্ছে না। 
কাজেই তাদের থেকে নির্লিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হওয়ারই দাবী করে বসল। 


VY 


তাদের উত্তরে একটি বিস্ময়কর বিষয় এই যে, কিয়ামতের ভয়াবহ ও 
লোমহর্ষক দৃশ্যাবলী এবং রাব্বুল আলামীনের শক্তি-সামর্থের অভাবনীয় 
ঘটনাবলী দেখার পর তারা কোন সাহসে রাব্বুল আলামীনের সামনে 
দাড়িয়ে এমন নির্জলা মিথ্যা বলতে পারল! তাও এমন বলিষ্ঠ চিত্তে যে, 
আল্লাহ্‌র মহান সত্তার কসম খেয়ে বলছে যে, আমরা মুশরেক ছিলাম না। 

অধিকাংশ তফসীরবিদ এর উত্তরে বলেন £ তাদের এ উত্তর বিবেক- 
বুদ্ধি ও পরিণামদর্শিতার উপর ভিত্বিশীল নয়, বরং ভয়ের আতিশয্যে 
হতবুদ্ধিতার আবেশে মুখে যা এসেছে, তাই বলেছে। কিন্তু হাশরের 
সাধারণ ঘটনাবলী ও অবস্থা চিন্তা করলে এ কথাও বলা যায় যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাদের পূর্ণ অবস্থা দৃষ্টির সামনে আনার জন্যে তাদেরকে এ 
শক্তিও দিয়েছেন যেন, তারা পৃথিবীর মত অবাধ ও মুক্ত পরিবেশে যা 
ইচ্ছা বলুক- যাতে কুফর ও শিরকের সাথে সাথে তাদের এ দোষটিও 
হাশরবাসীদের জানা হয়ে যায় যে, তারা মিথ্যা ভাষণে অদ্বিতীয় পটু 
এহেন ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও তারা মিথ্যা বলতে দ্বিধা করে না। কোরআন 
পাকের অপর এক আয়াতে %1456414 বলে এরই 
প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বাক্যটির অর্থ এই যে, এরা মুসলমানদের সামনে 
যেমন মিথ্যা কসম খায়, তেমনি স্বয়ং রাববুল আলামীনের সামনেও মিথ্যা 
কসম খেতে দ্বিধা করবে না। 

হাশরের ময়দানে যখন তারা কসম খেয়ে নিজ নিজ শেরেকী ও কুফরী 
অস্বীকার করবে, তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের মুখে মোহর 
এঁটে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও হস্তপদকে নির্দেশ দিবেন যে, তোমরা সাক্ষ্য 
দাও, তারা কি করতো। তখন প্রমাণিত হবে যে, আমাদের হস্ত-পদ, চক্চু- 
কর্ণ এরা সবাই ছিল আল্লাহ্‌ তাআলার গুপ্ত পুলিশ। তারা সব কাজকর্ম 
একটি একটি করে সামনে তুলে ধরবে। এ সম্পর্কেই সূরা ইয়াসীনে বলা 
হয়েছেঃ 


অদ্য আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব, তাদের হাত আমার সাথে 
কথা বলবে এবং তাদের পদযুগল তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সাক্ষ্য 
দেবে। 


এহেন ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করার পর আর কেউ কোন তথ্য গোপনে ও 
মিথ্যা ভাষণে দুঃসাহসী হবে না। 

অন্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ (4১2১4:45৫$% অর্থাৎ, এদিন 
তারা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কোন কথা গোপন করতে পারবে না। হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আববাস (রাঃ)-এর মতে এর অর্থ এই যে, প্রথম প্রথম 
তারা খুব মিথ্যা বলবে এবং মিথ্যা কসম খাবে, কিন্ত স্বয়ং তাদের হস্তপদ 
যখন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, তখন কেউ ভুল কথা বলতে সাহসী হবে 
না। 

মহাবিচারপতির আদালতে সম্পূর্ণ মুক্ত পরিবেশে আত্ুপক্ষ সমর্থনের 
পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হবে। পৃথিবীতে যেভাবে সে মিথ্যা বলত, তখনও তার 
মিথ্যা বলার এ ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হবে না। কেননা, সর্বশক্তিমান 
আল্লাহ্‌ তার মিথ্যার আবরণ স্বয়ং তার হস্তপদের সাক্ষ্য দ্বারা উন্মোচিত 
করে দিবেন। 

মৃত্যুর পর কবরে মুনকীর-নকীর ফেরেশতাদুয়ের সামনে প্রথম 
পরীক্ষা হবে। একে ভর্তি পরীক্ষা বলা যেতে পারে। এ পরীক্ষা সম্পর্কে 
হাদীসে বলা হয়েছে £ মুনকির-নাকীর যখন কাফেরকে জিজ্ঞেস করবে, 
৬১ ৬৬ ৬০ ৩৮ অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক কে এবং তোমার দ্বীন 


৩৭৩ সুরাআল-আন্আম 


ঠা 





কি? কাফের বলবে ৬১১ 3 ॥৯:৬ অর্থাৎ, হায়, হায়! আমি কিছুই 
জানি না। এর বিপরীতে মুমিন বলবে, ১৮-১| ১১ আমার প্রতিপালক, 
আল্লাহ্‌ এবং আমার দ্বীন, ইসলাম। এতে বুঝা যায় যে, এ পরীক্ষায় কেউ 
মিথ্যা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে পারবে না। নতুবা কাফের ও মুমিনের ন্যায় 
উত্তর দিতে পারতো। কারণ এই যে, এখানে পরীক্ষক হচ্ছেন ফেরেশতা। 
তারা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত নয় এবং তারা হস্তপদের সাক্ষ্যও গ্রহণ করতে 
অক্ষম। এখানে মিথ্যা বলার ক্ষমতা মানুষকে দেওয়া হলে ফেরেশতা তার 
উত্তর অনুযায়ীই কাজ করতো, ফলে পরীক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেত। 
হাশরের পরীক্ষা এরূপ নয়। সেখানে প্রশ্ন ও উত্তর সরাসরি সর্বজ্ঞ, 
সর্বজ্ঞাত ও সর্বশক্তিমানের সাথে হবে। সেখানে কেউ মিথ্যা বললেও তা 
কার্যকরী হবে না। 

তফসীর ‘বাহ্রে-মুহীত’ ও “মাযহারী' তে কোন কোন তফসীরবিদের 
এ উক্তিও বর্ণিত আছে যে, যারা মিথ্যা কসম খেয়ে স্বীয় শিরককে 
অস্বীকার করবে, তারা হলো সেসব লোক, যারা কোন সৃষ্টজীবকে 
খোলাখুলি আল্লাহ্‌ কিংবা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি না বলেও আল্লাহ্‌র সব ক্ষমতা 
সৃষ্টজীবে বন্টন করে দিয়েছিল। সৃষ্টজীবের কাছেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র 
যাঞ্চা করত,তাদের নামে নৈবেদ্য প্রদান করত এবং তাদের কাছেই স্বাস্থ, 
রুষী-রোযগার, সস্তান-সস্ততি ও অন্যান্য যাবতীয় মনোবাঞ্ছা প্রার্থনা 
করতো। তারা নিজেদেরকে মুশরেক মনে করত না। তাই হাশরের 
ময়দানেও কসম খেয়ে বলবে যে, তারা মুশরেক ছিল না। কিন্তু কসম 
খাওয়া সত্বেও আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের লাঞ্ছিত করবেন। 

আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, কোরআনের কোন কোন 
আয়াতের দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ্‌ তাআলা কাফের ও গোনাহগারদের 
সাথে কথা বলবেন না। অথচ আলোচ্য আয়াত থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে 
যে, তাদেরকে সম্বোধন করে তিনি কথা বলবেন। 

উত্তর এই যে, এ সম্বোধন ও কথাবার্তা সম্মান প্রদান ও প্রার্থনা শ্রবণ 
হিসেবে হবে না। হুমকি প্রদর্শন ও শাসানির জন্যেও সম্বোধন হবে না, 
উক্ত আয়াতের অর্থ তা নয়। এ কথাও বলা যায় যে, আলোচ্য আয়াতে যে 
সম্বোধন রয়েছে, তা হবে ফেরেশতাদের মধ্যস্থতায়। পক্ষান্তরে যে আয়া- 
তে সম্বোধন ও কথাবার্তা হবে না বলে বলা হয়েছে, সেখানে প্রত্যক্ষ 
কথাবার্তা বুঝানো হয়েছে। 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ 

(৪58555৮8449 

এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলা হয়েছে যে, দেখুন, তারা নিজেদের 
বিপক্ষে কেমন মিথ্যা বলেছে; আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যাদেরকে তারা মিছামিছি 
শরীক তৈরী করেছিল, আজ তারা সবাই উধাও হয়ে গেছে। নিজেদের 
বিরুদ্ধে মিথ্যা বলার অর্থ এই যে, এ মিথ্যার শাস্তি তাদের উপরই পতিত 
হবে। মনগড়া তৈরী করার অর্থ এই যে, দুনিয়াতে তাদেরকে আল্লাহ্‌র অং 
শীদার করার ব্যাপারটি ছিল মিছামিছি (শরীক) ও মনগড়া। আজ বাস্তব 
সত্য সামনে এসে যাওয়ায় এ মিথ্যা অকেজো হয়ে গেছে। মনগড়া তৈরীর 
অর্থ মিথ্যা কসমও হতে পারে, যা হাশরের ময়দানে উচ্চারণ করবে। 
অতঃপর হস্তপদ ও অঙ্গ-পরত্যঙ্গের সাক্ষ্য দ্বারা সে মিথ্যা ধরা পড়ে যাবে। 
কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন £ মনগড়া তৈরী করা বলে মুশরেকদের 





সব অপব্যাখ্যা বুঝানো হয়েছে, যা তারা দুনিয়াতে মিথ্যা উপাস্যদের 
সম্পর্কে বর্ণনা করত। উদাহরণতঃ তারা বলতঃ 1541 ০১১৩ 
5 অর্থাৎ, আমরা উপাস্য মনে করে মূর্তির উপাসনা করি না, বরং 
উপাসনা করার কারণ এই যে, তারা আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করে 
আমাদেরকে তার নিকটবর্তী করে দেবে। হাশরে তাদের এ মনগড়া ব্যাখ্যা 
এমনভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হবে যে, তাদের মহাবিপদের সময় কেউ তাদের 
সুপারিশ করবে না। 


উভয় আয়াতে এ বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, হাশরের 
ভয়াবহ ময়দানে মুশরিকদেরকে যা ইচ্ছা, বলার স্বাধীনতাদানের মধ্যে 
সম্ভবতঃ ইঙ্গিত রয়েছে যে, মিথ্যা বলার অভ্যাস একটি দুষ্ট অভ্যাস যা 
পরিত্যাগ করা অতি কঠিন। সুতরাং যারা দুনিয়াতে মিথ্যা কসম খেত, 
তারা এখানেও তা থেকে বিরত থাকতে পারেনি। ফলে সমগ্র সৃষ্টজগতের 
সামনে তারা লাঞ্ছিত হয়েছে। এ কারণেই কোরআন ও হাদীসে মিথ্যা বলার 
নিন্দা জোরালো ভাষায় করা হয়েছে। কোরআনের স্থানে স্থানে মিথ্যাবাদীর 
প্রতি অভিসম্পাত বর্ণিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন ঃ মিথ্যা থেকে 
বেঁচে থাক। কেননা, মিথ্যা পাপাচারের দোসর। মিথ্যা ও পাপাচার উভয়ই, 
জাহান্নামে যাবে।- (ইবনে-হাববান) 

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয় £ যে কাজের দরুন মানুষ 
দোযখে যাবে, তা কি? তিনি বললেন £ সে কাজ হচ্ছে মিথ্যা। - 

মে'রাজ রজনীতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, এক 
ব্যক্তির চোয়াল চিরে দেওয়া হচ্ছে। সে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসছে। 
অতঃপর আবার চিরে দেওয়া হচ্ছে। তার সাথে এ কার্ধধারা কিয়ামত 
পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তিনি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলেন £ এ ব্যক্তি 
কে? জিবরাঈল বললেন £ এ হল মিথ্যাবাদী। 


মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন 
$ মিথ্যা সম্পূর্ণরূপে বর্জন না করা পর্যস্ত কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারে না। 
এমনকি, হাসি-ঠাট্রা ছলেও মিথ্যা না বলা উচিত। 

বায়হাকীতেও ছহীহ্‌ সনদ সহকারে বর্ণিত আছে, মুসলমানের মধ্যে 
অন্য কু-অভ্যাস থাকতে পারে, কিন্তু আত্মসাৎ ও মিথ্যা থাকতে পারে 
না। অন্য এক হাদীসে আছে, মিথ্যা মানুষের রিযিক কমিয়ে দেয়। 


2৫261 


00345243 যাহ্হাক, কাতাদাহ, মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া 
(রাহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদগণের মতে এ আয়াত মক্কার কাফেরদের 
সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা কোরআন শুনতে ও অনুসরণ করতে 
লোকদের বারণ করত এবং নিজেরাও তা থেকে দূরে সরে থাকত। হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে আরও বর্নিত আছে যে, এ আয়াত 
মহানবী (সাঃ)-এর চাচা আবু তালেব ও আরও কয়েকজন চাচা সম্পর্কে 
অবতীর্ণ হয়েছে, ধারা তাকে সমর্থন করতেন এবং কাফেরদের উৎপীড়ন 
থেকে তাকে রক্ষা করতেন, কিন্ত কোরআনে বিশ্বাস স্থাপন করতেন না। 
এমতাবস্থায় $3 শব্দের সর্বনামটির অর্থ কোরআনের পরিবর্তে নবী করীম 
(সাঃ) হবেন।- (মাযহারী) 
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(২৭) আর আপনি যদি দেখেন, যখন তাদেরকে দোযখের উপর দীড় 
করানো হবে । তারা বলবে £ কতই না ভাল হত, যদি আমরা পুনঃ প্রেরিত 
হতাম; তা হলে আমরা স্বীয় পালনকর্তার নিদশনিসমূহে মিধ্যারোপ করতাম 
না এবং আমরা বিশ্বাসীদের অন্তভুক্তি হয়ে যেতাম। (২৮) এবং তারা 
ইতিপূর্বে যা গোপন করত, তা তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। যদি 
তারা পুনঃ ধ্েরিত হয়, তবুও তাই করবে, যা তাদেরকে নিষেধ করা 
হয়েছিল। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী। (২৯) তারা বলে £ আমাদের এ পাখির 
জীবনই জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত হতে হবে না। (৩০) আর যদি 
আপনি দেখেন; যখন তাদেরকে প্রতিপালকের সামনে দীড় করানো হবে। 
তিনি বলবেন £ এটা কি বাস্তব সত্য নয়? তারা বলবে £ হা, আমাদের 
প্রতিপালকের কসম। তিনি বলবেন £ অতএব, স্বীয় কুফরের কারণে শাস্তি 
আস্বাদন কর। (৩১) নিশ্চয় তারা ক্ষতি, যারা আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎকে মিথ্যা 
মনে করেছে। এমনকি, যখন কিয়ামত তাদের কাছে অকস্মাৎ এসে যাবে, 
তারা বলবে £ হায় আফসোস, এর ব্যাপারে আমরা কতই না ক্রটিস 
করেছি! তারা স্বীয় বোঝা স্বীয় পৃষ্ঠে বহন করবে। শুনে রাখ, তারা যে 
বোঝা বহন করবে, তা নিকৃষ্টতর বোকা। (৩২) পািব জীবন ক্রীড়া ও 
কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পরকালের আবাস পরহ্যেগারদের জন্যে 
শষ্ঠতর। তোমরা কি বুঝ না? (৩৩) আমার জানা আছে যে, তাদের উক্তি 
আপনাকে দুঃখিত করে। অতএব, তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না, 
বরং জালেমরা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে। (৩৪) আপনার 
পুরববতী অনেক পয়গাম্বরকে মিথ্যা বলা হয়েছে। তারা এতে ছবর করেছেন। 
তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌছা পযন্ত তারা নিযার্তিত হয়েছেন। 
আল্লাহ্‌র বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। আপনার কাছে পয়গম্নরদের 
কিছু কাহিনী পৌছেছে। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
ইসলামের তিনটি মূলনীতি রয়েছে - (১) একত্ববাদ, (২) রেসালত ও 
(৩) আখেরাতে বিশ্বাস। অবশিষ্ট সব বিশ্বাস এ তিনটিরই অধীন। এ তিন 
মূলনীতি মানুষকে স্বীয় স্বরূপ ও জীবনের লক্ষ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে 
দেয় এবং জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি করে তাকে এক সরল ও স্বচ্ছ পথে দাড় 
করিয়ে দেয়। এগুলোর মধ্যে পরকাল ও পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির 
বিশ্বাস কার্যতঃ এমন একটি বৈপ্লবিক বিশ্বাস, যা মানুষের প্রত্যেক কাজের 
গতি বিশেষ একটি দিকে ঘুরিয়ে দেয়। এ কারণেই কোরআন পাকের সব 
বিষয়বন্ত এ তিনটির মধ্যেই চক্রাকারে আবর্তিত হয়। আলোচ্য আ- 
য়াতসমূহে বিশেষভাবে পরকালের প্রশ্ন ও উত্তর, কঠোর শাস্তি, অশেষ 
ছওয়াব এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। 
প্রথম আয়াতে অবিশ্বাসী, অপরাধীদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে 
$ পরকালে যখন তাদেরকে দোযখের কিনারায় দাড় করানো হবে এবং 
তারা কল্পনাতীত ভয়াবহ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা আকাঙ্খা 
প্রকাশ করে বলবে, আফসোস, আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ 
করা হলে আমরা পালনকর্তা প্রেরিত নিদর্শনাবলী ও নির্দেশনাবলীকে 
মিথ্যারোপ করতাম না, বরং এগুলো বিশ্বাস করে ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত 
হয়ে যেতাম। 


দ্বিতীয় আয়াতে সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞাত, মহাবিচারপতি তাদের বিহবল 
আকাঙ্খার রহস্য উন্মোচন করে বলেছেন £ এরা চিরকালই মিথ্যায় অভ্যস্ত 
ছিল। এ আকাঙ্খায়ও এরা মিথ্যাবাদী। আসল ব্যাপার এই যে, 
পয়গস্বরদের মাধ্যমে যেসব বাস্তব সত্য তাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল 
এবং তারা তা জানা ও চেনা সত্বেও শুধু হঠকারিতা কিংবা লোভ-লালসার 
বশবর্তী হয়ে এসব সত্যকে পর্দায় আবৃত রাখার চেষ্টা করত। আজ 
সেগুলো একটি একটি করে তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে গেছে, আল্লাহ্‌ 
পাকের একচ্ছত্র অধিকার ও শক্তি-সামর্থ্য চোখে দেখেছে, পয়গম্বরদের 
সত্যতা অবলোকন করেছে, পরকালে পুনজীবিত হওয়া যা সব সময়ই 
তারা অস্বীকার করত, নির্মম সত্য হয়ে সামনে এসেছে, প্রতিদান ও শাস্তি 
প্রকাশ হতে দেখেছে এবং দোযখও দেখেছে। কাজেই বিরোধিতা করার 
কোন ছুতা তাদের হাতে অবশিষ্ট রইল না। তাই এমনিতেই বলতে শুরু 
করেছে যে, আমরা দুনিয়াতে পুনর্বার প্রেরিত হলে ঈমানদার হয়ে 
ফিরতাম। 

তাদের এ উক্তিকে মিথ্যা বলা পরিণতির দিক দিয়েও হতে পারে। 
অর্থাৎ, তারা যে ওয়াদা করছে যে, আমরা দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হলে 
মিথ্যারোপ করব না, এর পরিণতি কিন্তু এরূপ হবে না; তারা দুনিয়াতে 
পৌছে আবারও মিথ্যারোপ করবে। এ মিথ্যা বলার এ অর্থও হতে পারে 
যে, তারা এখনও যা কিছু বলছে, তা সদিচ্ছায় বলছে না, বরং সাময়িক 
বিপদ টলানোর উদ্দেশ্যে, শাস্তির কবল থেকে বাচার জন্যে বলছে-অস্তরে 
এখনও তাদের সদিচ্ছা নেই। 

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছেঃ 41055] এর ike 
হয়েছে।১১৬ এর উপর। অর্থ এই যে, যদি তারা দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত 
হয়, তবে সেখানে পৌছে একথাই বলবে যে, আমরা এ পার্থিব জীবন ছাড়া 
অন্য কোন জীবন মানি না; এ জীবনই একমাত্র জীবন। আমাদেরকে 
পুনরায় জীবিত করা হবে না। 


এখানে একটি প্রশ্ন উঠে যে, যখন কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে 
এবং হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান ও শাস্তিকে একবার স্বচক্ষে দেখেছে, তখন 


৩৭৫ সুরাআল-আন্আম 


LAL 





দুনিয়াতে এসে পুনরায় তা অস্বীকার করা কিরূপে সম্ভবপর? 

উত্তর এই যে, অস্বীকার করার জন্যে বাস্তবে ঘটনাবলীর বিশ্বাস না 
থাকা জরুরী নয়। বরং আজকাল যেমন অনেক কাফের ইসলামী 
সত্যসমূহে পূর্ণ বিশ্বাসী হওয়া সত্বেও শুধু হঠকারিতা বশতঃ ইসলামকে 
অস্বীকার করে চলছে, এমনিভাবে তারা দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের পর 
কিয়ামত, পুনরুজ্জীবন ও পরকাল সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাসী হওয়া সত্বেও শুধু 
হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে এগুলো অস্বীকারে প্রবৃত্ত হবে। কোরআন পাক 
বর্তমান জীবনে কোন কোন কাফের সম্পর্কে বলে £ 

95৩৬20৩0৩০6 ge, তা 

আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করছে কিন্তু তাদের অস্তরে এগুলোর সত্যতা 
সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। যেমন, ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, 
তারা শেষ নবী (সাঃ)- কে এমনভাবে চেনে, যেমন স্বীয় সম্তানদেরকে 
চেনে। কিন্তু তা সত্বেও তারা তার বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগে আছে। 

মোট কথা, জগধমষ্টা স্বীয় আদি জ্ঞানের মাধ্যমে জানেন যে, তাদের এ 
বক্তব্য যে, দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হলে মুমিন হয়ে যাব, - সম্পূর্ণ মিথ্যা ও 
প্রতারণামূলক। তাদের কথা অনুযায়ী পুনরায় জগৎ সৃষ্টি করে তাদেরকে 
সেখানে ছেড়ে দিলেও তারা আবার তাই করবে, যা প্রথম জীবনে করত। 
₹ _তক্ষয়ীর মাযহারীতে তিবরানীর বরাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর 
উক্তি বর্ণিত আছে যে, হিসাব-কিতাবের সময় আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত 
আদম (আঃ)-কে বিচার দণ্ডের কাছে দীড় করিয়ে বলবেন £ সন্তানদের 
কাজকর্ম স্বচক্ষে পরিদর্শন কর। যার সৎকর্ম পাপকর্মের চাইতে এক রতি 
বেশী হয়, তাকে তুমি জান্নাতে পৌছাতে পার। আল্লাহ্‌ তাআলা আরও 
বলবেন £ আমি জাহান্নামের আযাবে এ ব্যক্তিকে প্রবিষ্ট করাব, যার 
সম্পর্কে জানি যে, দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হলেও পূর্বের মতই কাজ 
করবে। 


281816344243 হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন সং লোকদের 








কাজকর্ম তাদের বাহন হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে অসৎ লোকদের কাজকর্ম 
ভারী বোঝার আকারে তাদের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হবে। 


এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কাফের ও পাপীরা হাশরের 
ময়দানে প্রাণরক্ষার্থে কিংকর্তব্যবিষূঢ় হয়ে নানা ধরনের কথা-বার্তা বলবে। 
কখনও মিথ্যা কসম খাবে, কখনও দুনিয়ায় পুনঃ প্রেরিত হওয়ার আকাঙ্খা 
করবে। কিন্তু একথা কেউ বলবে না যে, আমরা এখন বিশ্বাস স্থাপন 
করেছি এবং এখন সৎকাজ করব। কেননা, এ সত্য স্বতঃসিদ্ধ হয়ে তাদের 
সামনে এসে যাবে যে, এ জগৎ কর্মজগৎ নয় এবং বিশ্বাস স্থাপন ততক্ষণ 
পর্যন্তই শুদ্ধ, যতক্ষণ তা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন হয়। দেখার পর সত্য 
জানা, তা দেখারই প্রতিক্রিয়া -আল্লাহ্‌ ও রসূলকে সত্য জানা নয়। এতে 
বুঝা গেল যে, আল্লাহর সন্তষ্টি, এর ফলাফল -অর্থাৎ, চিরস্থায়ী আরাম- 
আয়েশ, দুনিয়াতে শাস্তিময় পবিত্র জীবন এবং পরকালে জান্নাত লাভ 
শুধুমাত্র পার্থিব জীবনের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। এর পূর্বে 
আআজগতে এগুলো অর্জন করা সম্ভব নয় এবং এর পরে পরকালেও 
এগুলো উপার্জন করা সম্ভবপর নয়। 


এতে ফুটে উঠল যে, পার্থিব জীবন অনেক বড় নেয়ামত এবং অত্যন্ত 
মুল্যবান বিষয়। উপরোক্ত সুমহান সওদা এ জীবনেই ক্রয় করা যায়। তাই 
ইসলামে আঅহত্যা হারাম এবং মৃত্যুর জন্য দোয়া ও মৃত্যু কামনা করা 
নিষিদ্ধ। কারণ এতে আল্লাহ্‌ তাআলার একটি বিরাট নেয়ামতের প্রতি 
অক্তজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। 

সারকথা এই যে, দুনিয়াতে যে বস্তুটি প্রত্যেকেই প্রাপ্ত হয়েছে এবং যা 
সর্বাধিক মুল্যবান ও প্রিয়, তা হচ্ছে মানুষের জীবন। একথাও সবার জানা 
যে, মানুষের জীবনের একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডি রয়েছে কিন্তু জীবনের সঠিক 
সীমা কারও জানা নেই যে, তা সত্তর বছর হবে, না সত্তর ঘন্টা, না একটি 
শ্বাস ছাড়ারও সময় পাওয়া যাবে না। 


৩৬ তফসীর 
৭) irr 4৮৯৩৩ 
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(৩৫) আর যদি তাদের বিমুখতা আপনার পক্ষে কষ্টকর হয়, তবে আপনি 
যদি ভূতলে কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে কোন সিড়ি অনুসন্ধান করতে সমর্থ 
হন, অতঃপর তাদের কাছে কোন একটি মোজেযা আনতে পারেন, তবে 
নিয়ে আসুন। আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে সবাইকে সরল পথে সমবেত করতে 
পারতেন। অতএব, আপনি নিবোধদের হবেন না। (৩৬) তারাই 
মানে, যারা শ্রবণ করে। আল্লাহ্‌ মৃতদেরকে করে উত্থিত করবেন। 
অত্যপর তারা তারই দিকে প্রত্যাবতিত হবে। (৩৭) তারা বলে £ তার প্রতি 
তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়নি কেন? বলে দিন 
£ আল্লাহ্‌ নিদর্শন অবতারণ করতে পূর্ণ সক্ষম; কিন্তু তাদের অধিকাংশই 
জানে না। (৩৮) আর যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং 
যত একার পাখী দু' ডানাযোগে উড়ে বেড়ায় তারা সবাই তোমাদের মতই 
একেকটি শ্রেণী। আমি কোন কিছু লিখতে ছাড়িনি। অতঃপর সবাই স্বীয় 
প্রতিপালকের কাছে সমবেত হবে। (৩৯) যারা আমার নিদশনিসমূহকে 
মিথ্যা বলে, তারা অন্ধকারের মধ্যে যূক ও বধির। আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা 
পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। (৪০) বলুন, 
বলতো দেখি, যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র শান্তি পতিত হয় কিংবা 
তোমাদের কাছে কিয়ামত এসে যায়, তবে তোমরা কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
অন্যকে ডাকবে যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (৪১) বরং তোমরা তো তাকেই 
ডাকবে। অতঃপর যে বিপদের জন্যে তাকে ডাকবে, তিনি ইচ্ছা করলে তা 
দূরও করে দেন। যাদেরকে অংশীদার করছ, তখন তাদেরকে ভুলে যাবে। 
(৪২) আর আমি আপনার পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতিও পয়গমনুর প্রেরণ 
করেছিলাম। অতঃপর আমি তাদেরকে অভাক-অনটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা 
পাকড়াও করেছিলাম যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে । (৪৩) অতঃপর 
তাদের কাছে যখন আমার আযাব আসল, তখন কেন কাকুতি-মিনতি করল 
না? বস্তুতঃ তাদের অস্তর কঠোর হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাছে 
সুশোভিত করে দেখাল, যে কাজ তারা করছিল। 








কব ৮81 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতসমূহ প্রথম আয়াতে বলা হয়ছে £ $3502 


অর্থাৎ, কাফেররা প্রকৃতপক্ষে আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করে না, বরং 
আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতিই মিথ্যারোপ করে। সুদ্দীর বাচনিক তফসীরে 
মাযহারীতে এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, একবার দু'জন 
কাফের সর্দার আখনাস ইবনে শরীক ও আবু জাহলের মধ্যে সাক্ষাৎ হলে 
আখনাস আবু জাহলকে জিজ্ঞেস করল £ হে আবুল হিকাম। (আরবে 
আবু জাহল “আবুল হিকাম’ (জ্ঞানধর) নামে খ্যাত ছিল। ইসলামযুগে 
কুফুরী ও হঠকারিতার কারণে তাকে “আবু জাহল' (মূর্খতাধর) উপাধি 
দেয়া হয়।) আমরা এখন একান্তে আছি। আমাদের কথাবার্তা কেউ শুনবে 
না, মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্‌ সম্পর্কে তোমার সঠিক ধারণা কি’ আমাকে 
সত্য সত্য বল? তাকে সত্যবাদী মনে কর, না মিথ্যাবাদী? 

আবু জাহল আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলল £ নিঃসন্দেহে মুহম্মদ সত্যবা- 
দী। তিনি সারা জীবন মিথ্যা বলেননি। কিন্তু ব্যাপার এই যে, কোরাইশ 
গোত্রের একটি শাখা 'বনী-কুসাই' এসব গৌরব ও মহত্বের সমাবেশ 
ঘটবে, অবশিষ্ট কোরাইশরা রিক্ত হস্ত থেকে যাবে-_ আমরা তা কিরপে 
সহ্য করতে পারি? পতাকা বনী-কুসাই-এর হাতে রয়েছে। হরম শরীফে 
হাজীদেরকে পানি পান করানোর গৌরবজনক কাজটিও তাদের দখলে। 
খানায়ে-কা' বার প্রহরা ও চাবি তাদের করায়ন্ত। এখন যদি আমরা নবুওয়- 
তও তাদের ছেড়ে দেই, তবে অবশিষ্ট কোরাইশদের হাতে কি থাকবে? 

নাজিয়া ইবনে কা'ব থেকে বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েত বলা হয়েছে 
যে, একবার আবু জাহল স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলল £ আপনি 
মিথ্যাবাদী- এরূপ কোন ধারণা আমরা পোষণ করি না। তবে আমরা ও ধর্ম 
ও গ্রন্থকে অসত্য মনে করি, যা আপনি প্রাপ্ত হয়েছেন।__ (মাযহারী) 

এসব রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতটিকে তার প্রকৃত 
অর্থেও নেয়া যেতে পারে, কোন রূপক অর্থ করার প্রয়োজন হয় না। 
অর্থাৎ, কাফেররা আপনাকে নয় আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে। 
আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, কাফেররা বাহ্যতঃ যদিও আপনাকে 
মিথ্যা বলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনাকে মিথ্যা বলার পরিণাম স্বয়ং 
আল্লাহ্‌ তাআলা ও তার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলা। যেমন, এক হাদীসে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন $ যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দেয়, সে যেন প্রকৃতপক্ষে 
আল্লাহকে কষ্ট দেয়। 

যন্ঠ আয়াতে 2050505 বাক্য থেকে জানা যায় যে, কেয়ামতের 
দিন মানুষের সাথে সর্বপ্রকার জানোয়ারকেও জীবিত করা হবে, ইবনে- 
জরীর, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী প্রমুখ হযরত আবু হোরায়রা 
(রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, কেয়ামতের দিন সব প্রাণী, 
চতুস্পদ জন্তু এবং পক্ষীকুলকেও পুনরুজ্জীবিত করা হবে এবং আল্লাহ্‌ 
তাআলা এমন সুবিচার করবেন যে, কোন শিং বিশিষ্ট জন্তু কোন শিংবিহীন 
জন্তকে দুনিয়াতে আঘাত করে থাকলে এর দিনে তার প্রতিশোধ তার কাছ 
থেকে নেয়া হবে। (এমনিভাবে অন্যান্য জন্তুর পারস্পরিক নির্যাতনের 
প্রতিশোধ নেয়া হবে।) যখন তাদের পারস্পরিক অধিকার ও নির্যাতনের 
প্রতিশোধ নেয়া সমাপ্ত হবে, তখন আদেশ হবে £ “তোমরা সব মাটি হয়ে 
যাও।' সব জন্ত তৎক্ষণাৎ মাটির স্তূপে পরিণত হবে। এ সময়েই কাফেররা 


আক্ষেপ করে বলবে ঃ 45৩8 অর্থাৎ, আফসোস আমিও 
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যদি মাটি হয়ে যেতাম এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে বেঁচে যেতাম। 


ইমাম বগভী হযরত আবু হোরায়রার বাচনিক রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
উক্তি বৰ্ণনা করেন যে, কেয়ামতের দিন সব পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ 
করা হবে, এমনকি, শিংবিহীন ছাগলের প্রতিশোধ শিংবিশিষ্ট ছাগলের কাছ 
থেকে নেয়া হবে। 


সৃষ্টজীবের পাওনার গুরুত্ব £ সবাই জানে যে, জীব-জানোয়ারকে 
কোন শরীয়ত ও বিধি-বিধান পালন করতে আদেশ দেয়া হয়নি, এ আদেশ 
শুধু মানুষ ও জিনদের প্রতি। একথাও জানা যে, যারা আদিষ্ট নয়, তাদের 
সাথে প্রতিদান ও শাস্তির ব্যবহার হতে পারে না। তাই আলেমগণ বলেন £ 
হাশরে জীব-জানোয়ারের প্রতিশোধ তাদের আদিষ্ট হওয়ার কারণে নয়, 
বরং রাববুল-আলামীনের চূড়ান্ত ইনসাফ ও সুবিচারের কারণে এক জন্তুর 
নির্যাতনের প্রতিশোধ অন্য জন্তর কাছ থেকে নেয়া হবে। তাদের অন্য 
কোন কাজের হিসাব-নিকাশ হবে না। এতে বোঝা যায় যে, সৃষ্টজীবের 
পারস্পরিক পাওনা বা নির্যাতনের ব্যাপারটি এতই গুরুতর যে, আদিষ্ট 
নয়_ এমন জন্তদেরকেও তা থেকে মুক্ত রাখা হয়নি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
অনেক ধার্মিক ও এবাদতকারী ব্যক্তিও এর প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন 
করেন। 


আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে কুফর ও শিরক বাতিল 
করে একত্ববাদ সপ্রমাণ করা হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতে মক্কার 
মুশরেকদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে £ যদি আজ তোমাদের উপর কোন বিপদ 
এসে পড়ে_উদাহরণতঃ আল্লাহ্‌র আযাব যদি দুনিয়াতেই তোমাদেরকে 
পাকড়াও করে, কিংবা মৃত্যু অথবা কেয়ামতের ভয়াবহ হাঙ্গামা শুরু হয়ে 
যায়, তবে চিন্তা করে বল, তোমরা এ বিপদ দূর করার জন্যে কাকে 
ডাকবে? কার কাছে বিপদমুক্তির আশা করবে? নাকি পাথরের এসব 
হস্তনির্মিত মূর্তি কিংবা অন্য কোন সৃষ্টজীব, যাদেরকে তোমরা খোদার 
মর্যাদায় আসীন করে রেখেছ, তারা তখন তোমাদের কাজে আসবে কি? 
তোমরা তাদের কাছে ফরিয়াদ করবে? না শুধু আল্লাহ্‌ তাআলাকেই 
আহ্বানকরবে? 

এর উত্তর যে কোন সচেতন মানুষের পক্ষ থেকে এছাড়া কিছুই হতে 
পারে না, যা আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের পক্ষ থেকে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, 
এ ব্যাপক বিপদমুহূর্তে কট্টর মুশরেকই সব মূর্তি ও হত্তনির্ষিত 
উপাস্যদেরকে ভুলে যাবে এবং একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলাকেই আহ্বান 
করবে। এখন ফলাফল সুস্পষ্ট যে, তোমাদের মুর্তি এবং এ উপাস্য, 
যাদেরকে তোমরা আল্লাহর আসনে আসীন করে রেখেছ এবং বিপদ 
বিদূরণকারী ও অভাব মোচনকারী মনে করছ, তারা যখন এ বিপদ মুহূর্তে 
তোমাদের কাজে আসবে না এবং তোমরা সাহায্যের জন্যে তাদেরকে 
আহবান করতেও সাহসী হবে না, তখন তাদের এবাদত কোন্‌ উপকারে 
আসবে! 

এ বিষয়টি পূর্ববর্তী আয়াতের সারমর্ম। এসব আয়াতে কুফর, শিরক 
ও অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ পার্থিব জীবনেও আযাব আসার সম্ভাব্যতা বর্ণিত 
হয়েছে। ধরে নেয়া যাক, যদি এ জীবনে আযাব নাও আসে, তবে 
কেয়ামতের আগমন তো অবশ্যন্তাবী। সেখানে মানুষের সব কাজকর্মের 
হিসাব নেয়া হবে এবং প্রতিদান ও শাস্তির বিধান জারি হবে। 

এখানে 2০. শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ কেয়ামতও হতে পারে এবং 
“কেয়ামতে ছুগরা" (ছোট কেয়ামত)-ও হতে পারে। প্রত্যেক মানুষের 
মৃত্যুতেই এ কেয়ামত কায়েম হয়ে যায়। প্রবাদবাক্য আছে £ ০৬ ৮ 





“=; ৩০৬ ৪ অর্থাৎ, যার মৃত্যু হয়, তার কেয়ামত সেদিনই হয়ে 
যায়। কেননা, কেয়ামতের হিসাব-কিতাবের প্রাথমিক নমুনাও কবর ও 
বরযখে দেখা যাবে এবং প্রতিদান ও শাস্তির নমুনাও এখান থেকেই শুরু 
হয়ে যাবে। 


সারকথা এই যে, অবাধ্যদেরকে এসব আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে, 
তারা যেন নিশ্চিন্ত হয়ে না যায়। পার্থিব জীবনেও তারা আযাবে পতিত 
হতে পারে-__ যেমন, পূর্ববর্তী উদ্মতরা হয়েছে। যদি তা না হয়, তবে মৃত্যু 
কিংবা কেয়ামত পরবর্তী হিসাব তো অবশ্যস্তাবী। 

কিন্তু যে মানব সীমাবদ্ধ জীবনের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার আলোতে 
সমগ্র বিশ্বকে বোঝার চেষ্টা করে, তারা এ জাতীয় বিষয়বস্তুতে 
বাহানাবাজির আশ্রয় নেয়। তারা পয়গম্বরদের ভয়ভীতি প্রদর্শন ও 
সতর্কবাণীকে কুসংস্কারপূর্ণ ধারণা আখ্যা দিয়ে গা বাচিয়ে যায়। বিশেষ 
করে যখন প্রায় সব যুগেই এমন অবস্থাও সামনে আসে যে, অনেক মানুষ 
আল্লাহ্‌ ও রসূলের অবাধ্যতা সত্বেও ধনেজনে সমৃদ্ধ হচ্ছে। অর্থ-সম্পদ, 
জাকজমক ও সম্মান-মর্ধাদা সব কিছুই তাদের করায়ত্ত রয়েছে। 
একদিকে এ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা এবং অপরদিকে পয়গম্বরদের ভীতি প্রদর্শন 
যখন তারা উভয়টিকে মিলিয়ে দেখে, তখন বাহানাবাজ মন ও শয়তান 
তাদেরকে এ শিক্ষাই দেয় যে, পয়গম্বরদের উক্তি একটি প্রতারণা ও 
কুসংস্কার প্রসূত ধারণা বৈ নয়। 

এর উত্তরে আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তাআলা পূর্ববর্তী 
উল্মতদের ঘটনাবলী এবং তাদের উপর প্রয়োগকৃত আইন বর্ণনা 
করেছেন। বলেছেনঃ 
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অর্থাৎ, আমি আপনার পূর্বেও অন্যান্য উস্মতের কাছে স্বীয় রসূল 
প্রেরণ করেছি। দু'ভাবে তাদের পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। প্রথমে কিছু অভাব- 
অনটন ও কষ্টে ফেলে দেখা হয়েছে যে, কষ্টে ও বিপদে অস্থির হয়েও তারা 
আল্লাহ্র প্রতি মনোনিবেশ করে কি না। তারা যখন এ পরীক্ষায় ফেল 
করল এবং আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসা ও অবাধ্যতা ত্যাগ করার পরিবর্তে 
তাতে আরও বেশী লিপ্ত হয়ে পড়ল, তখন তাদের দ্বিতীয় পরীক্ষা নেয়া 
হল। অর্থাৎ, তাদের জন্যে পার্থিব ভোগ-বিলাসের সব দ্বার খুলে দেয়া হল 
এবং পার্থিব জীবন সম্পর্কিত সবকিছুই তাদেরকে দান করা হল। আশা 
ছিল যে, তারা এ সব নেয়ামত দেখে নেয়ামতদাতাকে চিনবে এবং এভাবে 
তারা খোদাকে স্মরণ করবে। কিন্তু এ পরীক্ষায়ও তারা অকৃতকার্য হল। 
নেয়ামতদাতাকে চেনা ও তার কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে তারা ভোগ- 
বিলাসের মোহে এমন মত্ত হয়ে পড়ল যে, আল্লাহ্‌ ও রসূলের বাণী ও শিক্ষা 
সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গেল। উভয় পরীক্ষায় অক্তকার্য হওয়ার পর যখন 
তাদের ওযর-আপত্তির আর কোন ছিদ্র অবশিষ্ট রইল না, তখন আল্লাহ্‌ 
তাআলা অকস্মাৎ তাদেরকে আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করলেন এবং 
এমন ভাবে নাস্তানাবুদ করে দিলেন যে, বংশে বাতি ভ্বালাবারও কেউ 
অবশিষ্ট রইল না। পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর এ আযাব জলে-স্থলে__ 
অস্তরীক্ষে বিভিন্ন পদ্থায় এসেছে এবং গোটা জাতিকে মিসমার করে 
দিয়েছে। নূহ (আঃ)-এর গোটা জাতিকে এমন প্লাবন ঘিরে ধরে, যা থেকে 
তারা পর্বতের শূঙ্গেও নিরাপদ থাকতে পারেনি। আদ জাতির উপর দিয়ে 
উপর্যপরি আট দিন প্রবল ঝড়-ঝঞ্চা বয়ে যায়। ফলে তাদের একটি 
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প্রাণীও বেচে থাকতে পারেনি। সামুদ জাতিকে একটি হৃদয়বিদারী 
আওয়াজের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হয়। লূত (আঃ)-এর কওমের 
সম্পূর্ণ বস্তি উল্টে দেয়া হয়, যা আজ পর্যস্ত জর্দান এলাকায় একটি অভ- 
পূর্ব জলাশয়ের আকারে বিদ্যমান। এ জলাশয়ে ব্যাঙ, মাছ ইত্যাদি 
জীব-জন্বও জীবিত থাকতে পারে না। এ কারণেই একে “বাহ্‌রে 
মাইয়্যে’ তথা "মৃত সাগর’ নামেও অভিহিত করা হয় এবং “বাহরে লূত’ 
নামেও। 

মোটকথা, পূর্ববর্তী উম্মতদের অবাধ্যতার শাস্তি প্রায়ই বিভিন্ন প্রকার 
আযাবের আকারে অবতীর্ণ হয়েছে যাতে সমগ্র জাতি বরবাদ হয়ে গেছে। 
কোন সময় তারা বাহ্যতঃ স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে এবং 
পরবর্তীতে তাদের নাম উচ্চারণকারীও কেউ অবশিষ্ট থাকেনি। 

আলোচ্য আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন 
কোন জাতির প্রতি অকস্মাৎ আযাব নাযিল করেন না, বরং প্রথমে 
হুশিয়ারীর জন্যে অল্প শাস্তির অবতারণা করেন। এতে ভাগ্যবান লোক 
অসাবধানতা পরিহার করে বিশুদ্ধ পথ অবলম্বন করার সুযোগ পায়। 
আরও জানা গেল যে, ইহকালে সাজা হিসেবে যে কষ্ট ও বিপদ আসে, তা 
সাজার আকারে হলেও প্রকৃত সাজা তা নয়,বরৎ অসাবধানতা থেকে 
সজাগ করাই তার উদ্দেশ্য। বলাবাহুল্য, এটি সাক্ষাৎ করুণা। 


এসব আয়াত দ্বারাই এ সন্দেহ দূর হয়ে যায় যে, ইহকাল প্রতিদান 
জগৎ নয়, বরং কর্মজগৎ। এখানে সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ একই পাল্লায় 





ওজন করা হয় বরং অসৎ লোক সংলোকদের চাইতে অধিক সুখে থাকে। 
অতএব, এ জগতে শাস্তি কার্যকর করার অর্থ কি? এ সন্দেহের উত্তর 
সুস্পষ্ট। অর্থাৎ, আসল প্রতিদান ও শাস্তি কেয়ামতেই হবে। তাই 
কিয়মতের অপর নাম 'ইয়াওমুদ্ীন'; প্রতিদান দিবস। কিন্তু আযাবের 
নমুনা কিছু কষ্ট এবং ছোয়াবের নমুনা হিসেবে কিছু সুখ করুণাবশতঃ 
ইহজগতে প্রেরণ করা হয়। কোন কোন সাধক বলেছেন যে, এ জগতের 
সব সুখ ও আরাম জান্াতের সুখেরই নমুনা, যাতে মানুষ জান্নাতের প্রতি 
আগ্রহী হয়। পক্ষান্তরে দুনিয়াতে যত কষ্ট, বিপদ ও দুঃখ রয়েছে, সব 
পরকালের শাস্তিরই নমুনা, যাতে মানুষ জাহান্নাম থেকে আত্রক্ষায় সচেষ্ট 
হয়। বলাবাহুল্য, নমুনা ব্যতীত কোন কিছুর প্রতি আগ্রহও সৃষ্টি করা যায় 
না এবং কোন কিছু থেকে ভীতি প্রদর্শনও করা যায় না। 


আলোচ্য আয়াতের শেষ ভাগেও 3324 বাক্যে এ 
তাৎপর্যটিরই উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, আমি তাদেরকে দুনিয়াতে যে 
কষ্ট ও বিপদে জড়িত করেছি, এর উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে শাস্তিদান নয়, বরং 
এ পরীক্ষায় ফেলে আমার দিকে আকৃষ্ট করাই ছিল উদ্দেশ্য। কারণ, 
স্বাভাবিকভাবেই বিপদে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়। এতে বুঝা গেল যে, 
দুনিয়াতে আযাব হিসেবেও যে কষ্ট ও বিপদ কোন ব্যক্তি অথবা 
সম্প্রদায়ের উপর পতিত হয়, তাতেও একদিক দিয়ে আল্লাহ্র রহমতই 
কার্যরত থাকে। 


৩৭৯ সুরাআল-আন্আম ra 
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(৪৪) অতঃপর তারা যখন এ উপদেশ ভুলে গেল, যা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, 
তখন আমি তাদের সামনে সব কিছুর দ্রার উৰুক্ত করে দিলাম। এমনকি, যখন 
তাদেরকে প্রদত্ত বিষয়াদির জন্যে তারা খুব গবিত হয়ে পড়ল, তখন 
আমি অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তখন তারা নিরাশ হয়ে গেল। 
(৪৫) অতপর জালেমদের মূল শিকড় কতিতি হল। সমস্ত প্রশংসা 
আল্লাহরই জন্যে, যিনি বিশ্বজগতের পালনকতাঁ। (৪৬) আপনি বলুন£ বল 
তো দেখি, যদি আল্লাহ তোমাদের কান ও চোখ নিয়ে যান এবং তোমাদের 
এবং তোমাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেন, তবে আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন উপাস্য 
কে আছে, যে তোমাদেরকে এগুলো এনে দেবে? দেখ, আমি কিভাবে 
ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি। তথাপি তারা বিমুখ হচ্ছে। (৪৭) 
বলে দিন £ দেখতো, যদি আল্লাহ্‌র শাস্তি, আকস্মিক কিংবা প্রকাশ্যে 
তোমাদের উপর আসে, তবে জালেম, সম্প্রদায় ব্যতীত কে ধ্বংস হবে? 
(৪৮) আমি পয়গন্নরদেরকে প্রেরণ করি না, কিন্তু সুসংবাদদাতা ও 
ভীতি-পরদর্শকরূপে _ অতঃপর যে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংশোধিত হয়, 
তাদের কোন শঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (৪৯) যারা আমার 
নিদশনাবলীকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে তাদের নাফরমানীর কারণে আযাব 
স্পর্শ করবে। (৫০) আপনি বলুন £ আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার 
কাছে আল্লাহ্র ভাণ্ডার রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। 
আমি এমনও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো শুধু এ ওহীর 
অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে। আপনি বলে দিন £ অন্ধ ও চ্ুন্যান 


কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা কর না?(৫১) আপনি এ কোরআন 
দ্বারা তাদেরকে ভয়-প্রদর্শন করুন, যারা আশঙ্কা করে স্বীয় পালনকর্তার 
কাছে এমতাবস্থায় একত্রিত হওয়ার যে, তাদের কোন সাহায্যকারী ও 
সুপারিশকারী হবে না-_ যাতে তারা গোনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকে। 








আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

এরপর তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছেঃ 3 SS 2 
অর্থাৎ, তাদের অবাধ্যতা যখন সীমাতিক্রম করতে থাকে, তখন তাদেরকে 
একটি বিপজ্জনক পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। অর্থাৎ, তাদের জন্যে 
দুনিয়ার নেয়ামত, সুখ ও সাফল্যের দ্বার খুলে দেয়া হয়। 

এতে সাধারণ মানুষকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে কোন 
ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদের প্রাচুর্য দেখে ধোকা 
খেয়ো না যে, তারাই বুঝি বিশুদ্ধ পথে আছে এবং সফল জীবন যাপন 
করছে। অনেক সময় আযাবে পতিত অবাধ্য জাতিসমূহেরও এরূপ অবস্থা 
হয়ে থাকে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত এই যে, তাদেরকে 
অকস্মাৎ কঠোর আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করা হবে। 

তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যখন তোমরা দেখ যে, কোন ব্যক্তির 
উপর নেয়ামত ও ধন-দৌলতের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে, অথচ সে গোনাহ ও 
অবাধ্যতায় অটল, তখন বুঝে নেবে, তাকে ঢিল দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ, তার 
এ ভোগ-বিলাস কঠোর আযাবে গ্রেফতার হওয়ারই পূর্বাভাস।-_ (ইবনে 
কাছীর) 

তফসীরবিদ ইবনে জরীর ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) থেকে 
রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন $ “আল্লাহ্‌ তাআলা 
যখন কোন জাতিকে টিকিয়ে রাখতে ও উন্নত করতে চান, তখন তাদের 
মধ্যে দুটি গুণ সৃষ্টি করে দেন_ (এক) প্রত্যেক কাজে সমতা ও 
মধ্যবর্তিতা, (দুই) সাধূতা ও পবিত্রতা। অর্থাৎ, অসত্য বিষয় ব্যবহারে 
বিরত থাকা। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ তাআলা যখন কোন জাতিকে ধ্বংস ও 
বরবাদ করতে চান, তাদের জন্যে বিশ্বাসভঙ্গ ও আত্মসাতের দ্বার খুলে 
দেন। অর্থাৎ, বিশ্বাস ভঙ্গ ও কুকর্ম সত্বেও তারা দুনিয়াতে সফল বলে মনে 


শেষ আয়াতে বলা হয়েছে £ আল্লাহ্‌র ব্যাপক আযাব আসার ফলে 
অত্যাচারীদের বংশ নির্মূল হয়ে গেল। এরই পর বলা হয়েছে £ ৬১:41 

4154৮ এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অপরাধী ও অত্যা- 
চারীদের উপর আযাব নাযিল হওয়াও সারা বিশ্বের জন্যে একটি নেয়ামত। 
এ জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। 

কিন্তু তা সত্বেও কোরাইশ কাফেরদেরকে তাদের বাসনা অনুযায়ী অন্য 
রকম মো'জেযাসমূহের মধ্যে কোন কোনটি আল্লাহ্‌ তাআলা প্রকাশ্যভাবে 
কার্যক্ষেত্রে দেখিয়ে দিয়েছেন। তারা চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করার দাবী 
করেছিল। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার মো’জেযাটি শুধু কোরাইশরাই নয়, 
তৎকালীন বিশ্বের বহু লোক স্বচক্ষে দেখেছিল। 

তাদের দাবী অনুযায়ী এমন বিরাট মো*জেযা প্রকাশিত হওয়া সত্বেও 
তারা কুফর ও পথভ্রষ্টতায় এবং জেদ ও হঠকারিতায় পূর্ববৎ অটল থেকে 
যায় এবং আল্লাহ্‌ তাআলার এ নির্ঘশনকে += = 3113৯ | বলে 
উপেক্ষা করে। এসব বিষয় দেখা ও বোঝা সত্বেও তারা প্রতিদিন রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর কাছে নতুন নতুন মো’ জেযা দাবী করত। 

আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের লোকদের প্রশ্ন ও দাবীর উত্তর 
একটি বিশেষ ভঙ্গিতে দেয়া হয়েছে। 

কাফেররা বিভিন্ন সময়ে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর কাছে তিনটি দাবী 
করেছিল। (এক) যদি আপনি বাস্তবিকই আল্লাহ্র রসূল হয়ে থাকেন, 


৩৮০ 


 তফসীর মাআরেফুল কোরআন VA 
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তবে মো'জেযার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর ধনভাণ্ডার আমাদের জন্যে 
একত্রিত করে দিন। (দুই) যদি আপনি বাস্তবিকই সত্য রসূল হয়ে থাকেন, 
তবে আমাদের ভবিষ্যৎ উপকারী ও ক্ষতিকর অবস্থা ও ঘটনাবলী ব্যক্ত 
করুন যাতে আমরা উপকারী বিষয়গুলো অর্জন করার এবং ক্ষতিকর 
বিষয়গুলো বর্জন করার ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই করে নিতে পারি। (তিন) 
আমরা বুঝতে অক্ষম যে, আমাদেরই স্বগোত্রের একজন লোক, যিনি 
আমাদের মতই পিতা-মাতার মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং পানাহার ও 
বাজারে ঘুরাফেরা ইত্যাদি মানবিক গুণে আমাদের সম অংশীদার, তিনি 
কিরপে আল্লাহ্র রসূল হতে পারেন! সৃষ্টি ও গুণাবলীতে আমাদের থেকে 
স্বতন্ত্র কোন ফেরেশতা হলে আমরা তাকে আল্লাহ্‌র রসূল ও মানব জাতির 
নেতারূপে মেনে নিতাম। 

উপরোক্ত তিনটি দাবীর উত্তরে বলা হয়েছে £' রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে 
নিদের্শ দেয়া হয়েছে যে, তাদের বাজে প্রশ্রাদির উত্তরে আপনি বলে দিন £ 
তোমরা আমার কাছে পৃথিবীর ধনভাণ্ডারও দাবী করছ, কিন্তু আমি কবে 
এ দাবী করলাম যে, আল্লাহ্‌ তাআলার সব ধনভাণ্ডার আমার করায়ত্ত? 
তোমরা দাবী করছ যে, আমি ভবিষ্যতের সব উপকারী ও ক্ষতিকর ঘটনা 
তোমাদেরকে বলে দেই, আমি এ কথাও কবে বললাম যে, আমি সব 
অদৃশ্য বিষয় জানি? তোমরা আমার মধ্যে ফেরেশতা সুলভ গুণাবলী 
দেখতে চাও, আমি কবে এ দাবী করলাম যে, আমি ফেরেশতা? 

মোটকথা, আমি যে বিষয় দাবী করি, তার প্রমাণই আমার কাছে 
চাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ, আমি আল্লাহ্র রসূল। তার প্রেরিত 
নির্দেশাবলী মানুষের কাছে পৌছাই এবং নিজেও তা অনুসরণ করি, 
'অপরকেও অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করি। এর জন্যে একটি দু'টি নয়_ অসংখ্য 
সুস্পষ্ট প্রমাণও উপস্থিত করা হয়েছে। 

রেসালত দাবী করার জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলার সব ধনভাণ্ডারের মালিক 
হওয়া, আল্লাহ্‌ তাআলারই মত প্রত্যেক ছোটবড় অদৃশ্য বিষয়ে অবগত 
হওয়া এবং মানবিক গুণের উধের্ব কোন ফেরেশতা হওয়া মোটেই জরুরী 
নয়। রসুলের কর্তব্য এতটুকুই যে, তিনি আল্লাহ্‌ প্রেরিত এশীবাণী 
অনুসরণ করবেন; নিজেও তদনুযায়ী কাজ করবেন এবং অপরকেও কাজ 
করতে আহবান করবেন। 

এ নির্দশনামা দ্বারা এক দিকে রেসালতের প্রকৃত দায়িত্ব ফুটিয়ে তোলা 
হয়েছে এবং অপরদিকে রসুল সম্পর্কে মানুষের মনে যে ভ্রান্ত ধারণা 
বিরাজ করছিল, তাও দুর করা হয়েছে। প্রসঙ্ক্রমে মুসলমানদেরকেও পথ 
নির্দেশ করা হয়েছে যে, তারা যেন খ্রীষ্টানদের মত রসূলকে খোদা না মনে 
করে বসে। রসূলের মাহাআয ও ভালবাসার দাবীও তাই। এ ব্যাপারে ইহুদী 
ও শ্রষ্টানদের মত বাড়াবাড়ি করা যাবে না। ইহুদীরা রসূলদের সম্মান 
হানিতে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে হত্যা পর্যন্ত করেছে এবং স্বষ্টানরা 
সম্মানদানে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে আল্লাহ্‌ বানিয়ে দিয়েছে। 

আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে £ আল্লাহ্র ধনভাপার 
আমার করায়ন্ত নয়। এ ধনভাণ্ডার দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে £ সে সম্পর্কে 
তফসীরবিদগণ অনেক জিনিসের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্ত কোরআন 


স্বয়ং ধনভাণার প্রসঙ্গে অন্যত্র বলেছে £ £4%%553%195353 





অর্থাৎ, দুনিয়াতে এমন কোন বস্তু নেই, যার ভাণ্ডার আমার কাছে নেই। 
এতে বুঝা যায়, ভাণ্ডার বলে দুনিয়ার সব বস্তুকেই বুঝানো হয়েছে, এতে 
কোন বিশেষ বস্তুকে নিদিষ্ট করা যায় না। অবশ্য তফসীরবিদগণ যেসব 
নিদিষ্ট বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন, তাও দৃষ্টান্ত স্বরূপই উল্লেখ করেছেন। 
কাজেই এতে কোন মতবিরোধ নেই। এ আয়াতে যখন বলা হয়েছে যে, 
খোদায়ী ভাণ্ডার পয়গম্বরকুল-শিরোমণি হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (সাঃ) - 
এর হাতেও নেই, তখন উম্মতের কোন ওলী অথবা বুযুর্গ সম্বন্ধে এরূপ 
ধারণা পোষণ করা যে, তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন, যাকে যা ইচ্ছা দিতে 
পারেন সুস্পষ্ট মূর্খতা বৈ কিছু নয়। 

শেষ বাক্যে বলা হয়েছে ৫60240%%5 অর্থাৎ, আমি 
তোমাদেরকে বলি না যে, আমি ফেরেশতা, যে কারণে তোমরা আমার 
মানবিক গুণ দেখে রেসালতে অস্বীকার করবে। 

মধ্যবর্তী কথায় বাক্যে ভঙ্গি পরিবর্তন করে pe! ৮|/511১13 
| বলার পরিবর্তে 3) 15 বলা হয়েছে। অর্থাৎ, “আমি 
তোমাদেরকে বলি না যে, আমি অদৃশ্য বিষয় জানি। একথা না বলে “আমি 
অদৃশ্য বিষয় জানি না’ বলা হয়েছে। 

তফসীর বাহরে-মুহীতে আবু হাইয়্যান এরূপ বলার একটি সক্ষম কারণ 
বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, খোদায়ী ভাণ্ডারের মালিক হওয়া না হওয়া 
এবং কোন ব্যক্তির ফেরেশতা হওয়া না হওয়া এগুলো প্রত্যক্ষ বিষয়। 
কাফেররাও জানত যে, আল্লাহ্‌ তাআলার সব ভাণ্ডার রসুলের হাতে নেই 
এবং তিনি ফেরেশতাও নন। তারা শুধু হঠকারিতাবশতঃ এসব দাবী করত। 
কাজেই কাফেরদের এসব কথার উত্তরে একথা বলে দেয়াই যথেষ্ট ছিল 
যে, আমি আল্লাহ্র ভাণ্ডারের মালিক হওয়া এবং ফেরেশতা হওয়ার দাবী 
কখনও করিনি। 


দ্বিতীয় আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এ 
সুস্পষ্ট বর্ণনার পরও যদি তারা জেদ পরিহার না করে, তবে তাদের সাথে 
তর্ক-বিতর্ক বন্ধ করে আসল কাজে অর্থাৎ রেসালত প্রচারে আত্মনিয়োগ 
করুন। যারা কেয়ামতে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিতি ও হিসাব-নিকাশে 
বিশ্বাস করে, তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন। যেমন, মুসলমান কিংবা যারা 
কমপক্ষে এসব বিষয় অস্বীকার করে না, আর কিছু না হোক, কমপক্ষে 
তারা হিসাবের আশঙ্কা করে। 

মোটকথা এই যে, কেয়ামত সম্পর্কে তিন প্রকার লোক রয়েছে (এক) 
কেয়ামতে নিশ্চিত বিশ্বাসী, (দুই) অনিশ্চিত বিশ্বাসী এবং (তিন) সম্পূর্ণ 
অবিশ্বাসী। এ তিন প্রকার লোককেই ভীতি প্রদর্শনের নির্দেশ নবী- 
রসূলগণকে দেয়া হয়েছে। কোরআনের অনেক আয়াত দ্বারা তা প্রমাণিত। 
কিন্ত প্রথমোক্ত দুই প্রকার লোক ভীতি প্রদর্শনে প্রভাবান্বিত হবে বলে 
বেশী আশা করা যায়। তাই আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে তাদের দিকে 
মনোযোগ দানের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছেঃ 


2515৩893555 
অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্‌র কাছে একত্রিত হওয়ার আশঙ্কা করে, 
তাদেরকে কোরআন দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করুন। 


৩৮১ সূরা আল-আন্আম VAN 
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৫৫২) আর তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল-বিকাল স্বীয় 
পালনকর্তার এবাদত করে, তার সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের হিসাব 
কিন্দুমারও আপনার দায়িতে নয় এবং আপনার হিসাব কিন্দুমাত্ও তাদের 
দায়িত্বে নয় যে, আপনি তাদেরকে বিতাড়িত করবেন। নতুবা আপনি 
অবিচারকারীদের অন্ভুক্ি হয়ে যাবেন। (৫৩) আর এভাবেই আমি কিছু 
লোককে কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় ফেলেছি_ যাতে তারা বলে যে, 
এদেরকেই কি আমাদের সবার মধ্য থেকে আল্লাহ্‌ স্বীয় অনুগ্রহ দান 
করেছেন? আল্লাহ্‌ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত নন? (৫৪) আর 
যখন তারা আপনার কাছে আসবে যারা আমার নিদশনসমূহে বিশ্বাস করে, 
তখন আপনি বলে দিন £ তোমাদের উপর শাস্তি বিত হোক। তোষাদের 
পালনকর্তা রহমত করা নিজ দায়িতে লিখে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে 
যে কেউ অজ্ঞতাবশতঃ কোন মন্দ কাজ করে, অনস্তর এরপরে তওবা করে 
নেয় এবং সৎ হয়ে যায়, তবে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময় । (৫৫) 
আর এমনিভাবে আমি নিদর্শনসমূহ বিস্তারিত বণনা কারি_ যাতে 
অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। (৫৬) আপনি বলে দিন £ আমাকে 
তাদের এবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের 
এবাদত কর। আপনি বলে দিন £ আমি তোষাদের বুলীমত চলবো না। 
কেননা, তাহলে আমি পথভ্রাস্ত হয়ে যাব এবং সুপথগামীদের অন্তভূক্তি হব 
না। (৫৭) আপনি বলে দিন £ আমার কাছে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি 
প্রমাণ আছে এবং তোমরা তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছ। তোমরা যে বস্ত 
শীঘ্র দাবী করছ, তা আমার কাছে নেই। আল্লাহ্‌ ছাড়া কারো নিদেশ চলে 
না। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী। (৫৮) 
আপনি বলে দিন £ যদি আমার কাছে তা থাকত, যা তোমরা শীঘ্র দাবী 
করছ, তবে আমার ও তোমাদের পারস্পরিক বিবাদ কবেই চুকে যেত। 
আল্লাহ জালেমদের সম্পকে যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত। 











আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


মান-অপমানের ইসলামী মাপকাঠি £ ইসলামে ধনী ও দরিদ্রের 
মধ্যে পার্থক্য নেই £ যারা মানুষ হওয়া সত্বেও মনুষত্ব কাকে বলে তা 
জানে না,বরং মানুষকে জগতের বিভিন্ন জানোয়ারের মধ্যে এমন একটি 
সজ্ঞান জানোয়ার মনে করে, যে অন্য জানোয়ারদেরকে অধীনস্ত ও 
প্রভাবাধীন করে স্বীয় সেবাদাসে পরিণত করেছে, তাদের মতে জীবনের 
লক্ষ্য পানাহার, নিদ্া-জাগরণ ও অন্যান্য জৈবিক অনুভূতিতে ব্যবহার করা 
ছাড়া আর কিইবা হতে পারে? জীবনের লক্ষ্য যখন শুধু তাই হয়, তখন 
জগতে ভাল-মন্দ, ছোট-বড়, সম্মানিত ও অপমানিত, ভদ্র ও ইতর 
পরিচয়ের মাপকাঠি এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, যার কাছে পানাহার 
ও ভোগ্য বস্তুর প্রাচুর্য রয়েছে, সেই কৃতকর্মা, সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র এবং যার 
কাছে এসব বস্ত স্বল্পমাত্রায় আছে সে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও অক্তকর্মা। 

সত্য বলতে কি, এ বিশ্বাস ও মতবাদ অনুযায়ী ভদ্র ও সম্ভা্ত হওয়ার 
জন্যে সচ্চরিত্র ও সংকর্মের কোন প্রয়োজনই নেই, বরং যে কর্ম ও চরিত্র 
এ জৈবিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক, তাই সৎকর্ম ও সক্চরিত্রতা। 


এ কারণেই নবী-রসূলগণের এবং তাদের আনীত ধর্মের সর্ব প্রথম ও 
সর্বশেষ শিক্ষা ছিল এই যে, এ জীবনের পর আরেকটি চিরস্থায়ী ও অন্ত 
জীবন রয়েছে, সে জীবনের সুখশাস্তি যেমন পূর্ণ ও চিরস্থায়ী, তেমনি কষ্ট, 
শাস্তি ও চিরস্থায়ী। পার্থিব জীবন স্বয়ং লক্ষ্য নয়, বরং পর জীবনে যে যে 
বিষয় উপকারী, তা সংগ্রহে ব্যস্ত থাকাই ক্ষণস্থায়ী জীবনের আসল লক্ষ্য। 

মানুষ ও জন্তু জানোয়ারের মধ্যে পার্থক্য এই যে, জন্ধ-জানোয়ারকে 
পর জীবনের চিন্তা করতে হয় না, কিন্ত জ্ঞানী ও সচেতন ব্যক্তিদের মতে 
পরজীবনের সংশোধনই মানুষের সর্ববৃহৎ চিন্তা। এ বিশ্বাস ও মতবাদ 
অনুযায়ী ভদ্রতা ও নীচতা এবং সম্মান ও অপমানের মাপকাঠি অধিক 
পানাহার কিংবা অধিক ধন-সম্পদ আহরণ হবে না, বরং সচ্চরিত্রতা ও 
সৎকর্মই হবে আভিজাত্যের এক মাত্র মাপকাঠি। পরকালের সম্মান 
এগুলোর উপরই নির্ভরশীল। 


জগদ্বাসী যখনই নবী-রসূলগণের নির্দেশাবলী, শিক্ষা এবং পরকাল- 
বিশ্বাসের প্রতি অমনোযোগী হয়েছে, তখনই তার স্বাভাবিক ফলশ্রুতিও 
সামনে এসে গেছে_ অর্থাৎ, শুধু অন্ন ও উদরই মান-অপমান, ভদ্রতা ও 
নীচতার মাপকাঠি হিসাবে গণ্য হয়েছে। যারা এতে সফলকাম তারা ভদ্র ও 
সম্ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত হয়েছে এবং যারা এতে ব্যর্থ কিংবা অসম্পূর্ণ, 
তারা দরিদ্র, সম্মানহীন, নীচ ও লাঞ্ছিত বলে পরিগণিত রয়েছে। 

তাই সর্বকালে শুধু পার্থিব জীবনের গোলক ধাধায় আবদ্ধ মানুষ 
বিত্তবানদেরকে সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র এবং দীন-দরিদর বিত্তহীনদেরকে সম্মানহীন 
ও নীচ বলে গণ্য করেছে। এ মাপকাঠির ভিত্তিতেই হযরত নূহ (আঃ)-এর 
কওম বিশ্বাস স্থাপনকারী দরিদ্রদেরকে নীচ বলে আখ্যা দিয়ে বলেছিল £ 
আমরা এ নীচদের সাথে একত্রে বসতে পারি না। আপনি যদি আমাদেরকে 
কোন পয়গাম শুনাতে চান, তবে দরিদ্র ও ন্টিস্বদেরকে আগে দরবার 
থেকে বহিষ্কার করুন। 


মহানবী (সাঃ)-এর আমলে আবারও এ প্রশ্রই দেখা দেয়। আলোচ্য 
আয়াতসমূহ এরই উত্তর বিশেষ নির্দেশসহ উল্লেখিত হয়েছে। 
ইবনে কাছীর ইমাম ইবনে জরীরের বাচনিক বর্ণনা করেন যে, ওতবা, 


৩৮২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন VAY 





কতিপয় কোরাইশ সর্দার মহানবী (সাঃ)-এর চাচা আবু তালেবের নিকট 
এসে বলল £ আপনার ভ্রাতুস্পুত্র মুহস্মদ (সাঃ)-এর কথা মেনে নিতে 
আমাদের সামনে একটি বাধা এই যে, তার চার পাশে সর্বদা এমন সব 
লোকের ভিড় লেগে থাকে, যারা হয় আমাদের ক্রীতদাস ছিল, এরপর 
আমরা মুক্ত করে দিয়েছি, না হয় আমাদেরই দান-দক্ষিণয় যারা লালিত- 
পালিত হতো। এমন নিকৃষ্ট লোকদের উপস্থিতিতে আমরা তার মজলিসে 
যোগদান করতে পারি না। আপনি তাকে বলে দিন, যদি সে আমাদের 
আসার সময় তাদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে দেয়, তবে আমরা তার 
কথা নিয়ে বিবেচনা করতে সম্মত রয়েছি। 

আবু তালেব মহানবী (সাঃ)-কে তাদের বক্তব্য জানিয়ে দিলে হযরত 
ওমর (রাঃ) মত প্রকাশ করে বললেন £ এতে অসুবিধা কি? আপনি 
কিছুদিন তাই করে দেখুন। এরা তো অকপট বন্ধুরগই। কোরাইশ সর্দাদের 
আগমনের সময় এরা না হয় সরেই যাবে। 

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে উল্লেখিত 
পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। আ- 
য়াত অবতরণের পর হযরত ফারকে আজম (রাঃ)-কে আমার মত ভ্রান্ত 
ছিল’ এই বলে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়। 

যে দরিদ্রদের সম্পর্কে আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে, তারা ছিলেন 
হযরত বেলাল হাবশী (রাঃ), ছোহায়েব রুমী (রাঃ), আম্মার ইবনে 
ইয়াসির (রাঃ), আবু হুযায়ফার মুক্ত ক্রীতদাস সালেম (রাঃ), উসায়েদের 
মুক্ত ক্রীতদাস ছবীহ্‌ (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রাঃ), 
মেকদাদ ইবনে আমর (রাঃ), মসউদ ইবনুল কারী (রাঃ), যুশ-শিষালাইন 
(রাঃ) প্রমুখ সাহারায়ে কেরাম। তাদের সম্মান ও ভদ্রতার সনদ আল্লাহ্র 
তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। 

কতিপয় নির্দেশ £ উল্লিখিত আয়াত থেকে কতিপয় নির্দেশ বোঝা 
যায়_ প্রথমতঃ কারও ছিননবন্ত্র কিংবা বাহ্যিক দুরবস্থা দেখে তাকে নিকৃষ্ট 
ও হীন মনে করার অধিকার কারও নেই। প্রায়ই এ ধরনের পোশাকে এমন 
লোকও থাকেন, যারা আল্লাহ্‌র কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ও প্রিয়। রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেন £ অনেক দুরদশগ্স্ত, ধুলি-ধূসরিত লোক এমনও রয়েছে যারা 
আল্লাহর প্রিয় তারা যদি কোন কাজের আবদার করে বলে বসেন, ‘এরূপ 
হবে" তবে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের সে আবদার অবশ্যই পূর্ণ করেন।” 

দ্বিতীয়তঃ শুধু পার্থিব ধন-দৌলতকে ভদ্রতা ও নীচতার মাপকাঠি মনে 
করা মানবতার অবমাননা। এর প্রকৃত মাপকাঠি হচ্ছে সচ্চরিত্র ও সৎকর্ষ। 


তৃতীয়তঃ কোন জাতির সংস্কারক ও প্রচারকের জন্যে ব্যাপক 
প্রচারকার্যও জরুরী। অর্থাৎ, পক্ষ-বিপক্ষ, মান্যকারী ও অমান্যকারী সবার 
কাছেই স্বীয় বক্তব্য প্রচার করতে হবে। কিন্তু যারা তার শিক্ষার সাথে 
একাত্মতা ঘোষণা করে তা পালন করে চলবে, তাদের অধিকার অগ্রগণ্য। 
অন্যের কারণে তাদেরকে পেছনে ফেলা কিংবা উপেক্ষা করা জায়েয নয়। 
উদাহরণতঃ অমুসলমানদের মধ্যে প্রচার কার্যের জন্যে অজ্ঞ মুসলমানদের 
শিক্ষাদান ও সংশোধনকে পিছনে ফেলে দেয়া উচিত নয়। 

চতুর্থতঃ, আল্লাহর নেয়ামত কৃতজ্ঞতার অনুপাতে বৃদ্ধি পায়! যে 
ব্যক্তি খোদায়ী নেয়ামতের আধিক্য কামনা করে, কথায় ও কাজে 
কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করা তার পক্ষে অপরিহার্য 


এবার আয়াতসমূহের পূর্ণ ব্যাখ্যা দেখুন। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে 





০০ 

অর্থাৎ, আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে, এমন লোক যখন 
আপনার কাছে আসে (এখানে ৩৬! _এর অর্থ কোরআনের আয়াতও 
হতে পারে এবং আল্লাহ্‌ তাআলার শক্তি ও কুদরতের সাধারণ 
নিদর্শনাবলীও হতে পারে।) তখন রসূলুল্লাহ সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে 
যে, আপনি তাদেকে 4৫ বলে সম্বোধন করুন। এখানে 34 
3 _ এর দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে £ (এক) তাদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলার 
সালাম পৌছিয়ে দিন, যাতে তাদের প্রতি চূড়ান্ত সম্মান বোঝা যায়। এতে 
করে এসব দরিদ্র মুসলমানের মনোবেদনার চমৎকার প্রতিকার হয়ে গেছে, 
যাদেরকে মজলিস থেকে হটিয়ে দেয়ার প্রস্তাব কোরাইশ সর্দাররা 
করেছিল। (দুই) আপনি তাদেরকে নিরাপত্তার সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, 
তাদের ভূলক্রটি হয়ে থাকলেও তা ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং তারা 
সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। 


259588% ৫৫ _বাক্য এ অনুগ্রহের উপর আরও 
অনুগ্রহ ও নেয়ামত দানের ওয়াদা করে বলা হয়েছে যে, আপনি 
মুসলমানদেরকে বলে দিন £ তোমাদের প্রতিপালক দয়া প্রদর্শনকে নিজ 
দায়িত্বে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। কাজেই খুব ভীত ও অস্থির হয়ো না। এ 
বাক্যে প্রথমতঃ ১ (প্রতিপালক) শব্দ ব্যবহার করে আয়াতের 
বিষয়বস্তকে যুক্তিযুক্ত করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের 
প্রতিপালক। এখন জানা কথা যে, কোন প্রতিপালক স্বীয় পালিতদেরকে 
বিনষ্ট হতে দেন না। অতঃপর ++) শব্দটি যে দয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছিল, 
তা পরিষ্কারভাবেও উল্লেখ করা হয়েছে। তাও এমন ভঙ্গিতে যে, 
তোমাদের প্রতিপালক দয়া প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্বে লিখে নিয়েছেন। 
কাজেই কোন ভাল ও সৎ লোকের দ্বারাই যখন ওয়াদা খেলাফী হতে পারে 
না, তখন রাববুল আলামীনের দ্বারা তা কেমন করে হতে পারে? বিশেষ 
করে যখন ওয়াদাটি চুক্তির আকারে লিপিবদ্ধ করে নেয়া হয়। 


সহীহ্‌ বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে হযরত আবু হোরায়রা 
থেকে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ যখন আল্লাহ্‌ তাআলা সব 
কিছু সৃষ্টি করলেন এবং প্রত্যেকের ভাগ্যের ফয়সালা করলেন, তখন 
একটি কিতাব লিপিবদ্ধ করে নিজের কাছে আরশে রেখে দিলেন। তাতে 
লেখা আছে £ ৮১০০ ০০ =>) 91 অর্থাৎ, আমার দয়া 
আমার ক্রোধের উপর প্রবল হয়ে গেছে। 

হযরত সালমান (রাঃ) বলেন £ আমি তওরাতে লিখিত দেখেছি, যখন 
আল্লাহ্‌ তাআলা আসমান, যমিন ও এতদুভয়ের সবকিছু সৃষ্টি করলেন, 
তখন ‘রহমত’ (দয়া) গুণটিকে একশ’ ভাগ করে একভাগ সমগ্র 
সৃষ্টজীবকে দান করলেন। মানুষ, জীবজন্তু ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে 
দয়ার যেসব লক্ষণ দেখা যায়, তা এ এক ভাগেরই ক্রিয়া। পিতা-মাতা ও 
সন্তানদের মধ্যে, ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, অন্যান্য 
আত্তীয়দের মধ্যে এবং প্রতিবেশী ও বন্ধু বান্ধবের মধ্যে যে পারস্পরিক 
সহানুভূতি, ভালবাসা ও দয়া পরিলক্ষিত হয়, তা এ একভাগ দয়ারই 
ফলশ্রুতি। অবশিষ্ট নিরানব্বই ভাগ দয়া আল্লাহ্‌ তাআলা নিজের জন্যে 
রেখেছেন। কোন কোন রেওয়ায়েত একে নবী করীম (সাঃ)-এর 
হাদীসরূপেও বর্ণনা করা হয়েছে। এতেই অনুমান করা যায় যে, সৃষ্টজীবের 
প্রতি আল্লাহ্‌ তাআলার দয়া কিরূপ ও কতটুকু! 


৩৮৩ 


সূরা আল-আন্আম 


Ar 
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আর তিনি অত্যন্ত দয়ালু। অর্থাৎ, ক্ষমা করেই ক্ষান্ত হবেন না, বরং 
নেয়ামতও দান করবেন। 


আয়াতের ‘অজ্ঞতা’ শব্দ দ্বারা বাহ্যতঃ কেউ ধারণা করতে পারে যে, 
গোনাহ্‌ ক্ষমা করার ওয়াদা একমাত্র তখনই প্রযোজ্য হবে যখন 
অজ্ঞতাবশতঃ কোন গোনাহ্‌ হয়ে যায়, জেনেশুনে গোনাহ করলে হয়তো 
এ ওয়াদা প্রযোজ্য নয়। কিন্ত বাস্তবে তা নয়। কেননা, এস্থলে ‘অজ্ঞতা’ 
বলে অজ্ঞতার কাজ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, এমন কাজ করে বসে, যা 
পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ ও মূর্খ ব্যক্তিই করে। এর জন্যে বাস্তবে অজ্ঞ হওয়া 
জরুরী নয়। স্বয়ং - 4৯ (অজ্ঞতা) শব্দেই এর সমর্থন পাওয়া যায়। 
এখানে 44৯ শব্দের পরিবর্তে ০/৬৯ - এর ব্যবহার সম্ভবতঃ এদিকে 
ইঙ্গিত করার জন্যেই করা হয়েছে। কেননা, 44৯ শব্দটি [০ (জ্ঞান) এর 
বিপরীত এবং ০৯ শব্দটি ১333 4» (সহনশীলতা ও গাতীর্য) এর 
বিপরীত। অর্থাৎ, ০৬৯ শব্দটি বাকপদ্ধতিতে 'কার্যগত অজ্ঞতার’ 
অর্থেই ব্যবহৃত হয়। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, যখনই কোন গোনাহ হয়ে 
যায়, তা কার্যগত অজ্ঞতার কারণেই হয়। তাই কোন কোন বুযুর্গ বলেন $ 
যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও রসূলের কোন নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, সে অজ্ঞ। 
এখানে কার্গত অজ্ঞতাই বোঝানো হয়েছে। এর জন্যে অজ্ঞান হওয়া 
জরুরী নয়। কেননা, কোরআন পাক ও অসংখ্য সহীহ হাদীস থেকে জানা 
যায় যে, তওবা দ্বারা প্রত্যেক গোনাহ্‌ মাফ হয়ে যায়- অমনোযোগিতা ও 
অজ্ঞতাবশতঃ হোক কিংবা জেনেশুনে মানসিক দুর্মতি ও প্রবৃত্তির তাড়না 
বশতঃ হোক। 

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, আয়াতে দু'টি শর্তাধীনে 
গোনাহগারদের সম্পর্কে ক্ষমা ও রহমতের ওয়াদা করা হয়েছে (এক) 
তওবা অর্থাৎ, গোনাহ্‌র জন্য অনুতপ্ত হওয়া। হাদীসে বলা হয়েছে 
4) ১৭ | _ অর্থাৎ, অনুশোচনার নামই হল তওবা। 

(দুই) ভবিষ্যতের জন্য আমল সংশোধন করা। কয়েকটি বিষয় এ 
আমল সংশোধনের অন্তর্ভুক্ত। ভবিষ্যতে এ পাপ কাজের নিকটবর্তী না 





হওয়ার সংকল্প করা ও সে বিষয়ে যত্বুবান হওয়া এবং কৃত গোনাহর 
কারণে কারও অধিকার নষ্ট হয়ে থাকলে যথাসম্ভব তা পরিশোধ করা, তা 
আল্লাহর অধিকার হোক কিংবা বান্দার অধিকার। আল্লাহ্র অধিকার 
যেমন, নামায, রোযা, যাকাত, হজ্ব ইত্যাদি ফরয কর্মে ক্রটি করা। আর 
বান্দার অধিকার যেমন, কারও অর্থ-সম্পদ অবৈধভাবে করায়ত্ত করা ও 
ভোগ করা, কারও ইজ্জত-আবরু নষ্ট করা, কাউকে গালি-গালাজের 
মাধ্যমে কিংবা অন্য কোন প্রকারে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি। 

তাই তওবার পূর্ণতার জন্যে যেমন অতীত গোনাহ্‌র জন্যে অনুতপ্ত 
হয়ে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, ভবিষ্যতের জন্যে কর্ষ-সংশোধন 
করা এবং গোনাহ্‌র নিকটবর্তী না হওয়া জরুরী, তেমনিভাবে যেসব নামায 
ও রোযা অমনোযোগিতাবশতঃ তরক করা হয়েছে, সেগুলোর কাযা করা, 
যে যাকাত দেয়া হয়নি, তা এখন দিয়ে দেয়া, হজ্ব ফরয হওয়া সত্বেও হজ্ব 
না করে থাকলে এখন তা আদায় করে নেয়া, নিজে করতে সক্ষম না হলে 
বদলী হু করানো প্রভৃতি বিষয়ও অপরিহার্য যদি জীবদ্দশায় বদলী হজ্ব 
ও অন্যান্য কাযার পুরোপুরি সুযোগ না মিলে তবে ওছিয়ত করা, যাতে 
ওয়ারিশ ব্যক্তিরা তার ফরযসমূহের ফিদিয়া (বিনিময়) ও বদলী হজের 
ব্যবস্থা করে। মোটকথা, কর্ম-সংশোধনের জন্যে শুধু ভবিষ্যৎ 
কর্ম সংশোধন করাই যথেষ্ট নয়, বিগত ফরয ও ওয়াজেবসমূহ আদায় 
করাও জরুরী। 

এমনিভাবে যদি কারও অর্থ-সম্পদ অবৈধভাবে হস্তগত করে থাকে, 
তবে তা ফেরৎ দিতে হবে কিংবা তার কাছ থেকে ক্ষমা নিতে হবে। 
কাউকে হাতে কিংবা মুখে কষ্ট দিয়ে থাকলে তারও ক্ষমা নিতে হবে। যদি 
ক্ষমা নেয়া সম্ভবপর না হয়__ উদাহরণতঃ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি মারা যায়, 
কিংবা তার ঠিকানা অজ্ঞাত হয়, তবে তার জন্যে নিয়মিতভাবে আল্লাহ্‌ 
তাআলার কাছে মাগফেরাতের দোয়া করতে থাকবে। এতে আশা করা 
যায়, সে সন্তষ্ট হবে এং খলী ব্যক্তি খণ থেকে অব্যাহতি পাবে। 
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(৫৯) তার কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত 
কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন। কোন পাতা ঝরে 
না; কিন্তু তিনি তা জানেন। কোন শস্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত 
হয় না এবং কোন আর্ ও শুষ্ক ভ্রবা পতিত হয় ন কিন্তু তা সব প্রকাশ্য 
খে রয়েছে। (৬০) তিনিই রাত্রি বেলায় তোমাদেরকে করায়ত্ত করে নেন 
এবং যা কিছু তোমরা দিনের বেলা কর, তা জানেন। অতঃপর তোমাদেরকে 
দিবসে সমুখত করেন-__যাতে নিদিষ্ট ওয়াদা পূর্ণ হয়। (৬১) অনস্তর তারই 
দিকে তোমাদের এরত্যাবর্তন। অতঃপর তোমাদেরকে বলে দিবেন, যা কিছু 
তোমরা করছিলে। তিনিই স্বীয় বান্দাদের উপর এরবল। তিনি প্রেরণ করেন 
তোমাদের কাছে রক্ষণাবেক্ষণকারী। এমন কি, যখন তোমাদের কারও মৃত্যু 
আসে তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তার আত্মা হস্তগত করে নেয় 
(৬২) অতঃপর সবাইকে সত্যিকার প্রভু আল্লাহর কাছে পৌছানো হবে। 
শুনে রাখ, ফয়সালা তাঁরই এবং তিনি ফ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন। (৬৩) 
আপনি বলুন £ কে তোমাদেরকে স্থল ও জলের অন্ধকার থেকে উদ্ধার 
করেন, যখন তোমরা তাঁকে বিনীতভাবে ও গোপনে আহবান কর যে, যদি 
আপনি আমাদেরকে এ থেকে উদ্ধার করে নেন, তবে আমরা অবশ্যই 
কৃতজ্ঞদের অস্ত্র হয়ে যাব। (৬৪) আপনি বলে দিন £ আল্লাহ্‌ 
তোমাদেরকে তা থেকে মুক্তি দেন এবং সব দুঃখ-বিপদ থেকে। তথাপি 
তোমরা শেরক কর । (৬৫) আপনি বলুন £ তিনিই শক্তিমান যে, তোমাদের 
উপর কোন শান্তি উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে প্রেরণ 
করবেন অধথবা তোমাদেরকে দলে -উপদলে বিভক্ত করে সবাইকে মুখোমুখী 
করে দিবেন এবং এককে অন্যের উপর আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করাবেন। 
দেখ, আমি কেমন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদশনাবলী বণনা করি_যাতে তারা 
বুঝে নেয়। (৬৬) আপনার সম্প্রদায় একে মিথ্যা বলছে, অথচ তা সত্য। 
আপনি বলে দিন £ আমি তোমাদের উপর নিয়োজিত নই । (৬৭) প্রত্যেক 
খবরের একটি সময় নিদিষ্ট রয়েছে এবং অচিরেই তোমরা তা জেনে নিবে । 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার অমোদ ব্যবস্থাপত্র £ সারা বিশ্বে যত 
ধর্মমত প্রচলিত রয়েছে, তন্মধ্যে ইসলামের স্বাতস্ত্যমূলক বৈশিষ্ট্য ও প্রধান 
স্তম্ভ হচ্ছে একত্বাদে বিশ্বাস। বলাবাহুল্য, শুধু আল্লাহ্‌র সত্তাকে এক ও 
অদ্বিতীয় জানার নামই একত্বাদ নয়, বরং পূর্ণত্বের যত গুণ আছে 
সবগুলোতেই তাকে একক ও অদ্বিতীয় মনে করা এবং ডাকে ছাড়া কোন 
সৃষ্ট বস্তুকে এসব গুণে অংশীদার ও সমতুল্য মনে না করাকে একত্ববাদ 
বলাহয়। 


আল্লাহ্‌ তাআলার গুণাবলী হচ্ছে জীবন, জ্ঞান, শক্তি-সামর্থ্য, শ্রবণ, 
দর্শন, বাসনা, ইচ্ছা, সৃষ্টি, অনুদান ইত্যাদি। তিনি এসব গুণে এমন 
পরিপূর্ণ যে, কোন সৃষ্টজীব কোন গুণে তার সমতুল্য হতে পারে না। এসব 
গুণের মধ্যেও দু'টি গুণ সব চাইতে বিখ্যাত। (এক) জ্ঞান এবং (দুই) 
শক্তি-সামর্থ্য। তার জ্ঞান বিদ্যমান, অবিদ্যমান, প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, ছোট, 
বড়, অণু পরমাণু সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত এবং তার শক্তি-সামর্থও 
সবকিছুতেই পরিবেষ্টিত। উল্লেখিত দু'আয়াতে এ দু'টি গুণই বর্ণিত 
হয়েছে। এ দু'টি গুণ এমন যে, যে ব্যক্তি এগুলোর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন 
করে এবং চিন্তায় উপস্থিত রাখে, তার পক্ষে গোনাহ্‌ ও অপরাধ করা 
কিছুতেই সম্ভবপর নয়। বলাবাহল্য, কথায় , কাজে, উঠায়-বসায় এমনকি 
প্রতি পদক্ষেপে যদি কারও চিন্তায় একথা উপস্থাপিত থাকে যে, একজন 
সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান তাকে দেখছেন এবং তার প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য 
এবং মনের ইচ্ছা ও কল্পনা পর্যস্ত জানেন তবে এ উপস্থিতি কখনও তাকে 
সর্ব শক্তিমানের অবাধ্যতার দিকে পা বাড়াতে দিবে না। তাই আলোচ্য 
আয়াত দু'টি মানুষকে পূর্ণ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তার 
্রিয়াকর্ম ও চরিত্র সংশোধন করা ও সংশোধিত রাখার একটি অমোঘ 
ব্যবস্থাপত্র বললে অত্যুক্তি হবে না। 

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছেঃ 41455301548 
- [5৬ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন ০৮» ও (৮% -উভয়টিই হতে 
পারে। (৮% এর অর্থ ভাণ্ডার এবং (৮% অর্থ চাবি £ আয়াতে উভয় 
অর্থ হওয়ার অবকাশ আছে। তাই কোন কোন তফসীরবিদ ও অনুবাদক 
[5৬ _এর অনুবাদ করেছেন ভাণ্ডার, আবার কেউ কেউ অনুবাদ 
করেছেন চাবি। উভয় অনুবাদের সারকথা এক। কেননা, “চাবির মালিক’ 
বলেও ‘ভাণ্ডারের মালিক’ বোঝানো যায়। 

কোরআনের পরিভাষায় অদৃশ্যের জ্ঞান ও অসীম ক্ষমতা একমাত্র 
আল্লাহর £ »-৯ শব্দ দ্বারা এমন বস্তু বোঝানো হয়, যা অস্তিত্ব লাভ 
করেছে, কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা কাউকে সে বিষয়ে অবগত হতে দেননি।_ 
(মাযহারী) 

প্রথম প্রকারের দৃষ্টান্ত এসব অবস্থা ও ঘটনা, যা কেয়ামতের সাথে 
সম্পর্কযুক্ত কিংবা সৃষ্ট জগতের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর সাথে সম্পর্যুক্ত। 
উদাহরণতঃ কে কখনও কোথায় জন্মগ্রহণ করবে, কি কি কাজ করবে, 
কতটুকু বয়স পাবে, কতবার শ্বাস গ্রহণ করবে, কতবার পা ফেলবে, 
কোথায় মরবে, কোথায় সমাধিস্থ হবে এবং কে কতটুকু রিযিক পাবে, 
কখন পাবে, বৃষ্টি কখন, কোথায় কি পরিমাণ হবে। 

দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টান্ত এ ভ্রু, যা স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়ে অস্তিত্ব লাভ 
করেছে, কিন্তু কারও জানা নেই যে, পুত্র না কন্যা, সুশ্রী না কুলী, 
সংস্বভাব না বদস্বভাব। এমনি ধরনের আরও যেসব বস্তু অস্তিত্ব লাভ করা 


৩৮৫ 


সত্বেও সৃষ্ট জীবের জ্ঞান ও দৃষ্টি থেকে উহ্য রয়েছে। 

৬৪৮৮6 - এর অর্থ এই দাড়াল যে, অদৃশ্য বিষয়ের 
ভাণ্ডার আল্লাহ্রই কাছে রয়েছে। কাছে থাকার অর্থ মালিকানায় ও 
করায়ত্ত থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, অদৃশ্য বিষয়ের ভাণ্ডারসমূহের জ্ঞান তার 
করায়ত্ব এবং সেগুলোকে অস্তিত্ব দান করা অর্থাৎ, কখন কতটুকু অস্তিত্ব 
লাভ করবে তাও তার সামর্থ্যের অন্তর্গত। কোরআন পাকের অন্য 
আয়াতে বলা হয়েছেঃ 


SSIES 


অর্থাৎ, প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার আমার কাছে রয়েছে। কিন্তু আমি 
প্রত্যেক বস্তু একটি বিশেষ পরিমাণে অবতীর্ণ করি। 


মোটকথা এই যে, এ বাক্য দ্বারা আল্লাহ্‌ তাআলার নজিরবিহীন 
জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠাও প্রমাণিত হয়েছে এবং সামর্থ্যগত পরাকাষ্ঠাও। আরও 
প্রমাণিত হয়েছে যে, এ জ্ঞান ও সামর্থ্য একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার 
বৈশিষ্ট্য। এ গুণ অন্য কেউ অর্জন করতে পারে না। আরবী ব্যাকরণের 
নিয়মানুযায়ী». শব্দটি অথ উল্লেখ করে এ বৈশিষ্ট প্রতি ইঙ্গিত করা 
হয়েছে। পরবর্তী বাক্যে এ ইঙ্গিতকে সুস্পষ্ট উক্তিতে রপাস্তরিত করে 
পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্যে বলা হয়েছেঃ 4৫445 
- অর্থাৎ অদৃশ্য বিষয়ের এসব ভাণ্ডার সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ 
অবহিত নয়। 


তাই এ বাক্য দ্বারা দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে £ (এক) আল্লাহ্‌ 
তাআলার পরিব্যাপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে সব অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া ও 
পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের মাধ্যমে সব অদৃশ্য বিষয়ের উপর সামর্থ্যবান 
হওয়া এবং (দুই) তাকে ছাড়া অন্য কোন সৃষ্ট বস্তুর এরূপ জ্ঞান ও সামর্থ্য 
অর্জিত না হওয়া। 

(কোরআনের পরিভাষায় »- শব্দের অর্থ পূর্বে তফসীরে মাযহারীর 
বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, যেসব বিষয় এখন পর্যস্ত অস্তিত্ব লাভ 
করেনি কিংবা অস্তিত্ব লাভ করলেও কোন সৃষ্টজীব সে সম্পর্কে জ্ঞাত হতে 
পারেনি। এ অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখলে অদৃশ্য বিষয়ের প্রশ্নে জনসাধারণের 
মনে বাহাদৃষ্টিতে যেসব প্রশ্ন দেখা দেয়, তা আপনা-আপনিই দূর হয়ে 
যাবে। 

কিন্ত ৮ শব্দ দারা মানুষ সাধারণতঃ আভিধানিক অর্থ বুঝে। ফলে 
যে বস্তু আমাদের জ্ঞান ও দৃষ্টির অন্তরালে, তাকেও সাধারণ মানুষ ৬% 
বলে দেয়, যদিও অন্যদের কাছে সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের উপকরণাদি 
বিদ্যমান থাকে। এর ফলে নানাবিধ প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। উদাহরণতঃ 
জ্যোতি বিদ্যা, ভবিষ্যৎকথন বিদ্যা, গণনবিদ্যা কিংবা হস্ত-রেখা বিদ্যা দ্বারা 
ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর জ্ঞান অর্জন করা হয় অথবা “কাশফ ও এলহাম’ 
আল্লাহ্‌ প্রকাশিত সত্য স্বগীয় প্রেরণা) দ্বারা কেউ কেউ ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী 
জেনে ফেলে অথবা মৌসুমী বায়ুর গতি-প্রকৃতি দেখে আবহাওয়া 
বিশেষজ্ঞরা ঝড়-বৃষ্টি সম্পর্কে ভবিষ্যৎদ্বাণী করে এবং তা অনেকাংশে 
সত্যেও পরিণত হয়__ এসব বিষয় জনসাধারণের দৃষ্টিতে ‘এলমে গায়ব’ 
তথা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান। তাই আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয় 
যে, কোরআন পাক “এলমে-গায়ব'-কে আল্লাহ্‌ তাআলার বৈশিষ্ট্য 
বলেছে, অথচ চাক্ষুষ দেখা যায় যে, অন্যরাও তা অর্জন করতে পারে। 

উত্তর এই মে, আল্লাহ্‌ তাআলা “কাশফ্‌ ও এলহামের’ মাধ্যমে যদি 
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কোন বান্দাকে কোন ভবিষ্যৎ ঘটনা বলে দেন, তবে কোরআনের 
পরিভাষায় তাকে ‘এলমে গায়ব’ বলা যায় না। এমনিভাবে উপকরণ ও 
যস্ত্াদির মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করা হয়, তাও কোরআনী পরিভাষা 
অনুযায়ী ‘এলমে-গায়ব’ নয়, যেমন আবহাওয়া বিভাগের খবর কিংবা 
নাড়ি দেখে রোগীর শারীরিক অবস্থা বলে দেয়া। কারণ, আবহাওয়া বিভাগ 
কিংবা কোন হাকীম-ডাক্তার এসব খবর দেয়ার সুযোগ তখনই পায়, যখন 
এসব ঘটনার উপকরণ সৃষ্টি হয়ে প্রকাশ পায়। তবে ব্যাপকভাবে প্রকাশ 
পায় না। যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে প্রকাশ পায় কিন্ত 
জনসাধারণ অজ্ঞ থাকে। এরপর উপকরণ যখন শক্তিশালী হয়ে যায়, 
তখন সবার দৃষ্টিতেই ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায়। এ কারণেই আবহাওয়া 
বিভাগ একমাস দু'মাস পর যে বৃষ্টি হবে, তার খবর আজ দিতে পারে না। 
কেননা, এখনও পর্যন্ত এ বৃষ্টির উপকরণ সৃষ্টি হয়ে প্রকাশ পায়নি। 
এমনিভাবে কোন হাকীম -ডাক্তার আজ নাড়ী দেখে বংসর-দুই বছর পূর্বে 
কিংবা পরে সেবনক্ত ওষুধ কিংবা পথ্যের সন্ধান দিতে পারে না। কারণ, 
স্বভাবতঃ এর কোন ক্রিয়া নাড়ীতে থাকে না। 

মোটকথা, চিহ্ন ও লক্ষণাদি দেখেই এসব বিষয়ের অস্তিত্বের খবর 
দেয়া হয়। লক্ষণাদি ও উপকরণ প্রকাশ পাওয়ার পর আর সেগুলো অদৃশ্য 
বিষয় থাকে না, বরং প্রত্যক্ষ বিষয়ে পরিণত হয়। তবে সূক্ষ্ম হওয়ার 
কারণে ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না; শক্তিশালী হয়ে উঠার পরই 
সবার চোখে ফুটে উঠে। 

এতদ্যাতীত উপরোক্ত উপায়ে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, তা সবকিছু সত্বেও 
অনুমানের অতিরিক্ত কিছু নয়। এল্ম বলা হয় নিশ্চিত জ্ঞানকে, তা 
এগুলোর কোনটির মাধ্যমেই অর্জিত হয় না। তাই এসব খবর ভ্রান্ত হওয়ার 
ঘটনাও বিরল নয়। 


জ্যোতিবিজ্ঞানে যেসব বিষয় হিসাবের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা জানা 
এল্ম বটে, কিন্তু ‘গায়ব' নয়। যেমন হিসাব করে কেউ বলে দেয় যে, 
আজ পাচটা একচন্লিশ মিনিটে সূর্যোদয় হবে কিংবা অমুক মাসের অমুক 
তারিখে চন্ত্গৃহণ অথবা সূর্যগ্রহণ হবে। বলাবাহুল্য, একটি ইন্দিরা 
বস্তুর গতি হিসাব করে সময় নির্দিষ্ট করা এমনই যেমন আমরা কোন 
রেলগাড়ী কিংবা উড়োজাহাজের স্টেশনে কিংবা বিমান বন্দরে পৌছার 
খবর দিয়ে দেই। এছাড়া জ্যোতিবিজ্ঞানের মাধ্যমে খবর জানার যে দাবী 
করা হয়, তা প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। একশটি মিথ্যার ভিতর থেকে একটি 
সত্য বেরিয়ে আসা আদৌ পাণ্ডিত্য নয়। 

গর্ভস্থ রণ পুত্র না কন্যা, এ সম্পর্কেও বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করতে ছাড়ে 
না। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, এটিও নিছক অনুমান ছাড়া কিছু নয়। 
শতকরা দু'চার ক্ষেত্রে নির্ভুল হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। কোন জ্ঞান 
ও পাণ্ডিত্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। 


এক্সরে মেশিন আবিষ্ষৃত হওয়ার পর অনেকেই মনে করেছিল, এবার 
এর মাধ্যমে গর্ভস্থ সন্তান পুত্র কি কন্যা জানা যাবে। কিন্ত প্রমাণিত হয়ে 
গেছে যে, এক্ষেত্রে এক্সরে যন্তরপাতিও ব্যর্থ। 

মোটকথা, কোরআনের পরিভাষায় যাকে “গায়ব’ বা অদৃশ্য বলা হয়, 
তা আল্লাহ্‌ ছাড়া কারও জানা নেই। পক্ষান্তরে উপকরণ ও যন্ত্রপাতির 
মাধ্যমে মানুষ স্বভাবতঃ যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করে, তা প্রকৃত পক্ষে 
“গায়ব' নয়; যদিও ব্যাপকভাবে প্রকাশ না পাওয়ার দরুন তাকে “গায়ব* 
বলেই অভিহিত করা হয়। 


৩৮৬. 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

খোদায়ী জ্ঞান ও অপার শক্তির কয়েকটি নমুনা £ পূর্ববর্তী 
আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তাআলার জ্ঞান ও শক্তির পরাকাষ্ঠা এবং 
নজিরবিহীন বিস্তৃতি বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এতদুভয়ের 
কয়েকটি চিহ্ন ও নমুনা বর্নিত হচ্ছে। 

প্রথম আয়াতে ৩৮ শব্দটি 54৮ এর বহুবচন। অর্থ অন্ধকার। 

90548 - এর অর্থ স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারসমূহ। অন্ধকারের 
অনেক প্রকার রয়েছে £ রাত্রির অন্ধকার, মেঘমালার অন্ধকার, ধুলাবালির 
অন্ধকার, সমুদ্রের ঢেউ এর অন্ধকার ইত্যাদি সব প্রকার বোঝাবার জন্যে 
০৬০৯ শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। 

নিদ্রা ও বিশ্রাম গ্রহণের জন্যে অন্ধকারও মানুষের জন্যে একটি 
নেয়ামত। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় মানুষের কাজকর্ম আলো দ্বারাই সম্পন্ন 
হয় এবং অন্ধকার সব কাজকর্ম থেকে অকেজো করা ছাড়াও মানুষের 
অগণিত দুঃখ ও বিপদাপদের কারণ হয়ে যায়। তাই আরবদের 
বাক-পদ্ধতিতে ১4৮ শব্দটি দুঃখ ও বিপদাপদের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। 
আলোচ্য আয়াতেও সাধারণ তফ সীরবিদগণ এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। 

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা মুশরেকদেরকে হুঁশিয়ার 
ও তাদের ভ্রান্ত কর্ম সম্পর্কে সতর্ক করার জন্যে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে 
নির্দেশ দিয়েছেন £ আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, স্থল ও সামুদ্রিক 
ভ্রমণে যখনই তোমরা বিপদের সম্মুখীন হও এবং সব আরাধ্য 
দেব-দেবীকে ভূলে গিয়ে একমাত্র আল্লাহকে আহবান কর, কখনও 
প্রকাশ্যে বিনীতভাবে এবং কখনও মনে মনে স্বীকার কর যে, এ বিপদ 
থেকে আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউ উদ্ধার করতে পারবে না, এর সাথে সাথে 
তোমরা এরূপ ওয়াদাও কর যে, আল্লাহ্‌ তাআলা যদি আমাদেরকে এ 
বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তবে আমরা তার কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করব, 
ভাকেই কার্যনির্বাহী মনে করব, তার সাথে কাউকে অংশীদার করব না। 
কেননা, বিপদেই যখন কাজে আসে না, তখন তাদের পৃজাপাট আমরা 
কেন করব? তাই আপনি জিজ্ঞেস করুন যে, এমতাবস্থায় কে 
(তোমাদেরকে বিপদ ও ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করে? উত্তর নির্দিষ্ট ও 
জানা। কেননা, তারা এ স্বতঃসিদ্ধতা অস্বীকার করতে পারে না যে, আল্লাহ্‌ 
ছাড়া কোন দেব-দেবী এ অবস্থায় তাদের কাজে আসেনি। তাই দ্বিতীয় 
আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা স্বয়ং রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)_কে আদেশ দিয়েছেন যে, 
আপনিই বলে দিন £ একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলাই তোমাদেরকে এ বিপদ 
থেকে মুক্তি দিবেন, বরং অন্যান্য সব কষ্ট-বিপদ থেকে তিনি উদ্ধার 
করবেন। কিন্তু এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন সত্বেও যখন তোমরা বিপদ মুক্ত হয়ে 
যাও, তখন আবার শেরকে লিপ্ত হয়ে পড় এবং দেব-দেবীর পৃজা-পার্বণ 
শুরু করে দাও। এটা কেমন বিশ্বাসঘাতকতা ও মারাত্মক মূর্খতা! 

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে কয়েকটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে £ (এক) আল্লাহ্‌ 
তাআলা অপার শক্তি-সামর্থচ অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষকে বিপদাপদ থেকে 
যুক্তি দিতে তিনি পুরোপুরি সামর্থ্য (দুই) সর্বপ্রকার বিপদাপদ, কষ্ট ও 
অস্থিরতা দূর করা একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলারই করায়ত্ত এবং (তিন) 
একথা বাস্তব সত্য ও স্বতঃসিদ্ধ যে, আজীবন দেব-দেবীর পৃজাকারীরাও 
যখন বিপদে পতিত হয়,. তখন একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলাকেই আহবান 
করে এবং তীর প্রতিই মনোনিবেশ করে। 

শিক্ষণীয় £ মুশরেকদের এ কর্মপন্থা বিশ্বাসঘাতকতার দিক দিয়ে 
যতবড় অপরাধই হোক, কিন্তু বিপদে পড়ে একমাত্র আল্লাহ্র প্রতি 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন VAY 
৯৯৯৯৮১৯৬৬৬৭ 


মনোনিবেশ করা ও সত্যকে স্বীকার করা মুসলমানদের জন্যে একটি 
শিক্ষার চাবুক বিশেষ। আমরা মুসলমান আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী হওয়া 
সত্বেও বিপদের সময়ও তাকে স্মরণ করি না; বরং আমাদের সব ধ্যান 
বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জামের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। আমরা যদিও মূর্তি ও 
দেব দেবীকে স্বীয় কার্যনির্বাহী মনে করি না, কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জাম 
উপকরণ ও যন্ত্রপাতিও আমাদের কাছে দেব-দেবীর চাইতে কম নয়। 
এদের চিন্তায় আমরা এমনভাবে ডুবে আছি যে, আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র অপার 
মহিমার প্রতি মনোযোগ দেয়ার অবসর আমাদের নেই। 
বিপদাপদের আসল প্রতিকার £ আমরা প্রত্যেক অসুখে শুধু 
ডাক্তার ও ওষুধকে এবং প্রত্যেক ঝড়-তুফান-বন্যায় শুধু বস্তুনিষ্ঠ 
সাজ-সরঞ্জামকে কার্যনির্বাহী মনে করে এমন মত্ত হয়ে পড়ি যে, সষ্টার 
কথা চিন্তাই করি না। অথচ কোরআন পাক বার বার সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা 
করেছে যে, পার্থিব বিপদাপদ সাধারণতঃ মানুষের কুকর্মের ফল এবং 
পারলৌকিক শাস্তির একটা অতি সাধারণ নমুনা। এসব বিপদাপদ 
মুসলমানদের জন্যে এক প্রকার রহমত। কারণ, বিপদাপদ দিয়েই 
অমনোযোগী মানুষকে সতর্ক করা হয়, যাতে তারা এখনও স্বীয় কুকর্ম 
থেকে বিরত থাকতে যত্রবান হয় এবং পরকালের কঠোর বিপদ থেকে 
নিরাপদ থাকে। এ বিষয়বস্তুটি বোঝানোর জন্যেই কোরআন পাক বলে 


9৩1635925156402854$ 
নিন 


অর্থাৎ, আমি তাদেরকে পৃথিবীতে সামান্য শাস্তি আস্বাদন করাই 
পরকালের বড় শাস্তির পূর্বে -যাতে তারা অমনোযোগিতা ও মন্দকাজ 
থেকে ফিরে আসে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে 


৩০৮৩৩ 


অর্থাৎ, তোমাদেরকে যে বিপদাপদ স্পর্শ করে, তা তোমাদের 
কুকর্মের প্রতিফল। আল্লাহ্‌ তাআলা অনেক কুকর্ম ক্ষমা করে দেন।_ 
প্রা) 

এ আয়াতের বর্ণনায় রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন £ এ সত্তার কসম, যাঁর 
হাতে আমার প্রাপ_ কারও গায়ে কোন কাষ্টখণ্ডের সামান্য আঁচড় লাগলে 
কিংবা কারও কোথাও পদস্ধলন ঘটলে কিংবা কারও রোগ-ব্যথা দেখা 
দিলে তা সবই কোন না কোন গোনাহের প্রতিফল মনে করতে হবে। 
আল্লাহ তাআলা অনেক গোনাহ ক্ষমাও করে দেন। 

বায়যাভী (রহঃ) বলেন £ এর অর্থ এই যে, অপরাধী ও গোনাহ্‌গাররা 
যেসব রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদের সম্মুখীন হয়, তা সবই গোনাহের ফল। 
কিন্তু নিষ্পাপ ও পাপমুক্তদেরকে রোগ ব্যাধি ও বিপদাপদের সম্মুখীন 
করার উদ্দশ্য তাদের ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরীক্ষা নেয়া এবং জান্নাতে তাদেরকে 
উচ্চস্তর মর্যাদা দান করা হয়ে থাকে। 

এ থেকে আরও জানা যায় যে, সব বিপদাপদ, অস্থিরতা, দুর্ঘটনা ও 
সঙ্কটের আসল ও সত্যিকার প্রতিকার হচ্ছে আল্লাহ্‌ তাআলার দিকে 
প্রত্যাবর্তন করা, অতীত গোনাহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে ভবিষ্যতে তা 
থেকে বিরত থাকতে কৃতসংকল্প হওয়া এবং বিপদ মুক্তির জন্যে আল্লাহ্‌র 
কাছেই দোয়া করা। 


৩৮৭ সূরাআল-আন্আম 


৩৮৫ স্পা 


এর অর্থ এই নয় যে, বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জাম, ওষুধ-পত্র, চিকিৎসা 
এবং বিপদমুক্তির জন্য বস্তুগত কলা-কৌশল অনর্থক, বরং উদ্দেশ্য এই 
যে, প্রকৃত কার্যনির্বাহী আল্লাহ্‌ তাআলাকেই মনে করতে হবে এবং বস্তুগত 
সাজ-সরঞ্জামকেও তারই নেয়ামত মনে করে ব্যবহার করতে হবে। 
কেননা, সব সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি তারই সৃজিত এবং তারই প্রদত্ত 
নেয়ামত। এগুলো তারই নির্দেশ ও ইচ্ছার অনুগামী হয়ে মানুষের সেবা 
করে। 


মোটকথা এই যে, বিপদ মুহূর্তে মুশরেকরা আল্লাহ্‌কেই সুরণ করে 
এ ঘটনা থেকে মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। সব বিপদাপদ ও 
কষ্ট দূর করার জন্যে বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জাম ও কলা-কৌশলের চাইতে 
আল্লাহ্‌ তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তন করাই মুমিনের কাজ। নতুবা এর 
পরিণতি যা হচ্ছে তাই হবে। অর্থাৎ, সব কলা-কৌশল সামঘিক হিসেবে 
উল্টো দিকে যাচ্ছে। বন্যা প্রতিরোধ ও তার ক্ষয়ক্ষতির কবল থেকে 
আত্মরক্ষার সব কৌশলই অবলম্বন করা হচ্ছে, কিন্তু বন্যা আসে এবং বার 
বার আসে। রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার নতুন নতুন ফন্দি-ফিকির করা হচ্ছে, 
কিন্তু রোগ-ব্যাধি রোজ রোজ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ 
করার জন্যে সর্ব প্রকার চেষ্টা চলছে এবং বাহ্যতঃ তা কার্যকরীও মনে 
হচ্ছে। কিন্তু সামগ্রিক দিক দিয়ে এ পাগলা ঘোরা ছুটেই চলছে। চুরি, 
ডাকাতি, অপহরণ, ঘুষ, চোরা কারবার প্রভৃতি দমন করার জন্যে সব 
সরকারই বস্তুনিষ্ঠ কলা-কৌশল ব্যবহার করছে, কিন্তু হিসাব করলে দেখা 
যাবে যে, প্রত্যহ এসব অপরাধের মাত্রা বেড়েই চলেছে। আফসোস! 
আজ ব্যক্তিগত ও বাহ্যতঃ লাভ-লোকসানের উধের্ব উঠে অবস্থা 
পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হবে যে, সামগ্রিক দিক দিয়ে আমাদের 
বস্তগত কলা-কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, বরং এগুলো আমাদের 
বিপদকে আরও বাড়িয়ে তূলেছে। এর পর কোরআন বর্ণিত প্রতিকারের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করা দরকার যে, বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র 
পথ হচ্ছে স্টার দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং বস্তুগত কলা-কৌশলকেও 
তার প্রদত্ত নেয়ামত হিসেবে ব্যবহার করা। এছাড়া নিরাপত্তার আর কোন 
বিকল্প পথ নেই। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তাআলার সুবিস্তৃত জ্ঞান ও নজিরবিহীন 
শক্তি-সামর্থ্য উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, প্রত্যেক মানুষের বিপদাপদ 
তিনিই দূর করতে পারেন এবং বিপদ মুহূর্তে যে তাকে আহবান করে, সে 
তার সাহায্য স্বচক্ষে দেখতে পায়। কেননা, সমগ্র সৃষ্টজগতের উপর তার 
শক্তি-সামর্থ্য কামেল ও পরিপূর্ণ এবং সৃষ্টজীবের প্রতি তার দয়াও 
অসাধারণ। তাকে ছাড়া অন্য কারও এরূপ শক্তি-সামর্থ্য নেই এবং সমগ্র 
সৃষ্টজীবের প্রতিও দয়া-মমতা নেই। 


উল্লেখিত আয়াতসমূহে পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের অপর পিঠ বর্ণিত 
হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা যে কোন আযাব ও যে কোন বিপদ দূর 
করতে যেমন সক্ষম, তেমনিভাবে তিনি যখন কোন ব্যক্তি অথবা 
সম্প্রদায়কে অবাধ্যতার শাস্তি দিতে চান, তখন যে কোন শাস্তি দেয়া তার 
পক্ষে সহজ। কোন অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার জন্যে দুনিয়ার 
শাসনকর্তাদের ন্যায় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর দরকার হয় না এবং কোন 
সাহায্যকারীও প্রয়োজন হয় না। এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ 








অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা এ বিষয়েও শক্তিমান যে, তোমাদের প্রতি 
উপর দিক থেকে কিংবা পদতল থেকে কোন শাস্তি পাঠিয়ে দেবেন কিংবা 
তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত করে পরস্পরের মুখোমুখি করে 
দেবেন এবং এককে অপরের হাতে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দেবেন। 


খোদায়ী শাস্তির তিনটি প্রকার £ এখানে তিন প্রকার শাস্তি বর্ণিত 
হয়েছেঃ (এক) - যা উপর দিক থেকে আসে, (দুই) যা নীচের দিক থেকে 
আসে এবং (তিন) যা নিজেদের মধ্যে মতানৈক্যের আকারে সৃষ্টি হয়। 
৩০ শব্দটিকে ০:৯5 সহ *৮১ উল্লেখ করে ব্যাকরণের দিক দিয়ে ইঙ্গিত 
করা হয়েছে যে, এ তিন প্রকারের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। 

তফসীরবিদগণ বলেন £ উপর দিক থেকে আযাব আসার দৃষ্টান্ত বিগত 
উম্মতসমূহের মধ্যে অনেক রয়েছে। যেমন নূহ্‌ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের 
উপর প্রাবনাকারে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল, আ'দ জাতির উপর ঝড়বঞ্জা 
চড়াও হয়েছিল, লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রস্তর বর্ষিত হয়েছিল 
এবং বনী-ইসরাঈলের উপর রক্ত, ব্যাঙ ইত্যাদি বর্ষণ করা হয়েছিল। 
আবরাহার হস্তীবাহিনী যখন মক্কার উপর চড়াও হয়, তখন পক্ষীকুল দ্বারা 
তাদের উপর কঙ্কর বর্ষণ করা হয়। ফলে সবাই চর্বিত ভূষির ন্যায় হয়ে 
যায়। 

এমনিভাবে বিগত উম্মতসমূহের মধ্যে নীচের দিক থেকে আযাব 
আসারও বিভিন্ন প্রকার অতিবাহিত হয়েছে । নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের 
প্রতি উপরের আযাব বৃষ্টির আকার এবং নীচের আযাব ভূতল থেকে পানি 
স্ফীত হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। তারা একই সময়ে উভয় প্রকার আযাবে 
পতিত হয়েছিল। ফেরআউনের সম্প্রদায়কে পদতলের আযাবে গ্রেফতার 
করা হয়েছিল। কারণ, স্বীয় ধন-ভাণ্ডারসহ এ আঘাবে পতিত হয়ে 
মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রোথিত হয়েছিল। 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ প্রমুখ তফসীরবিদগণ 
বলেন £ উপরের আযাবের অর্থ অত্যাচারী বাদশাহ্‌ ও নির্দয় শাসকবর্গ এবং 
নীচের আযাবের অর্থ নিজ চাকর, নোকর ও অধীন কর্মচারীদের 
বিশ্বাসঘাতক, কর্তব্যে অবহেলাকারী ও আত্মসাৎকারী হওয়া। 

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কতিপয় উক্তি থেকেও উপরোক্ত তফসীরের 
সমর্থন পাওয়া যায়। মেশকাত শরীফে এ উক্তি বর্ণিত রয়েছে £ 
(৮ ১৮৮০ ৩৬ অৰ্থাৎ, তোমাদের কাজকর্ম যেমন ভাল 
কিংবা মন্দ হবে, তেমনি শাসক বর্গ তোমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। 
তোমরা সৎ ও আল্লাহ্‌র বাধ্য হলে তোমাদের শাসকবর্গও দয়ালু ও 
সুবিচারক হবে। পক্ষান্তরে তোমরা কুকর্ষী হলে তোমাদের শাসকবর্গও 
নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী হবে। প্রসিদ্ধ উক্তি /$/০ এর অর্থ তাই। 

মেশকাতে উল্লেখিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন £ 

আল্লাহ্‌ বলেন, আমি আল্লাহ্‌ । আমাকে ছাড়া অন্য কোন উপাস্য 
নেই। আমি সব বাদশাহ্‌রও প্রভু। সব অন্তর আমার করায়ত্ত। আমার 
বান্দারা যখন আমার আনুগত্য করে, তখন আমি বাদশাহ্‌ ও শাসকদের 
অস্তরে তাদের প্রতি স্লেহ-মমতা সৃষ্টি করেই দেই। পক্ষান্তরে আমার 
বান্দারা যখন আমার অবাধ্যতা করে, তখন আমি শাসকদের অন্তরকে 
তাদের প্রতি কঠোর করে দেই। তারা তাদেরকে সব রকম নির্যাতন করে। 
তাই শাসকবর্গকে মন্দ বলে নিজের সময় নষ্ট করো না, বরং আল্লাহ্র 
দিকে প্রত্যাবর্তন ও স্বীয় কাজ কর্মসংশোধন কর__ যাতে আমি তোমাদের 


৩৮৮ 


তফসীর মাআরেফুল ক্কোরআন 


YAN 


০7702 


সবকাজ ঠিক করে দেই। 

এমনিভাবে আবু দাউদ ও নাসায়ীতে হযরত আয়ে (রাঃ) বর্ণিত 
হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ 

যখন আল্লাহ্‌ তাআলা কোন প্রশাসক বা শাসনকর্তাঁর মঙ্গল চান, তখন 
তাকে উত্তম সহকারী দান করেন, যাতে প্রশাসক কোন ভুল করে ফেললে 
সে সুরণ করিয়ে দেয় এবং সঠিক কাজ করলে সে তার সাহায্য করে। 
পক্ষান্তরে যখন কোন প্রশাসক বা শাসনকর্তার জন্যে অমঙ্গল অবধারিত 
হয়, তখন মন্দ লোকদেরকে তার পরামর্শদাতা ও অধীন করে দেয়া হয়। 

এসব হাদীস ও আলোচ্য আয়াতের উল্লেখিত তফসীরের সারমর্ম এই 
যে, জনগণ শাসকবর্গের হাতে যেসব কষ্ট ও বিপদাপদ ভোগ করে, তা 
উপর দিককার আযাব এবং এসব কষ্ট অধীন কর্মচারীদের দ্বারা ভোগ 
করতে হয়, সেগুলো নীচের দিককার আযাব এগুলো কোন আকস্মিক 
দুটিনা নয়, বরং খোদায়ী আইন অনুসারে মানুষের কৃতকর্মের শান্তি। 
হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন £ যখন আমি কোন গোনাহ্‌ করে 
ফেলি, তখন এর ক্রিয়া স্বীয় চাকর, আরোহণের ঘোড়া ও বোঝা বহনের 
গাধার মেজাজেও অনুভব করি। এরা সবাই আমার অবাধ্যতা করতে 
থাকে। 


আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় প্রকার আযাব হচ্ছে £ ওঠে ঠা 
_ অর্থাৎ, তোমরা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরে মুখোমুখী 
হয়ে যাবে এবং একদল অন্য দলের জন্যে আযাব হয়ে যাবে। এতে 
(4 শব্দটি ০ ধাতু থেকে উদ্ভৃত। এর আসল অর্থ গোপন করা, 
আবৃত করা। এ অর্থেই ৬) এ কাপড়কে বলে, যা মানুষের দেহকে 
আবৃত করে এবং এ কারণেই ৬৬ সন্দেহ ও অস্পষ্টতা অর্থে ব্যবহৃত 
হয়। অর্থাৎ, যেখানে কোন বাক্যের উদ্দিষ্ট অর্থ আবৃত ও অস্পষ্ট হয়। 

৮৯ শব্দটি ০৮ এর বহুবচন। এর অর্থ অনুসারী ও অনুগামী। 
কোরআনে বলা হয়েছে £ :%১৯/:%4১3451$ -_ অর্থাৎ, নূহ 
(আঃ)-এর অনুসারী হলেন ইবরাহীম (আঃ)। সাধারণে প্রচলিত ভাযা ও 
বাক-পদ্ধতিতে = শব্দটি এমন দলকে বলা হয়, যারা কোন বিশেষ 
উদ্দেশে একত্রিত হয় এবং এ উদ্দেশে একে অন্যের সহায়ক হয়। অধুনা 
প্রচলিত ভাষায় এর স্বতঃস্ফূর্ত অনুবাদ হচ্ছে দল বা পার্টি। 

তাই আয়াতের অনুবাদ এরূপ হবে £ এক প্রকার আযাব এই যে, 
জাতি বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরে মুখোমুখী হয়ে যাবে। এ 
কারণেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেন £ 

vant ৮৩০৬ ৮৮1০৩ ৬০৪ (লই এ 
অর্থাৎ, তোমরা আমার পরে পুনরায় কাফের হয়ে যেয়ো না যে, একে 
অন্যের গর্দান মারতে শুরু করবে।_ (মাযহারী)। 





হযরত সায়ীদ ইবনে আবী ওয়াকাস বলেন £ একবার আমরা রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর সাথে চলতে চলতে মসজিদে প্রবেশ করে দু"রাকাত নামায 
পড়লাম। অনেকক্ষণ দোয়া করার পর তিনি বললেন £ আমি পালনকর্তার 
কাছে তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেছি £ (এক) আমার উম্মতকে যেন 
নিমজ্জিত করে ধ্বংস করা না হয়। আল্লাহ্‌ তাআলা এ দোয়া কবুল 
করেছেন। (দুই) আমার উদ্মুতকে যেন দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধা দ্বারা ধ্বংস করা না 
হয় আল্লাহ্‌ তাআলা এ দোয়াও কবুল করেছেন। (তিন) আমার উম্মত 
যেন পারস্পরিক দুন্দু-কলহে ধ্বংস না হয়। আমাকে শেষ পর্যস্ত এরপ 
দোয়া করতে নিষেধ করা হয়েছে।_ (মাযহারী) 

এ বিষয়বস্তু সম্পর্কিত অন্য একটি হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে। এতে তিনটি দোয়ার মধ্যে একটি এই যে, 
আমার উম্মতের উপর এমন শত্রুকে চাপিয়ে দিবেন না, যে সবাইকে 
ধ্বংস ও বরবাদ করে দেয়। এ দোয়া কবুল হয়েছে। অপর দোয়া এই যে, 
তারা যেন পরস্পরে মারমুখী না হয়ে পড়ে। এরূপ দোয়া করতে নিষেধ 
করা হয়েছে। 

এসব হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, উস্মতে মোহাম্মদীর উপর বিগত 
উস্মতদের ন্যায় আকাশ কিংবা ভূতল থেকে কোন ব্যাপক আযাব 
আগমন করবে না; কিন্তু একটি আযাব দুনিয়াতে তাদের উপরও আসতে 
থাকবে। এ আযাব হচ্ছে পারস্পরিক যুন্ধ-বিগ্রহ এবং দলীয় সংঘর্ষ। এ 
জন্যেই হযরত (সাঃ) অত্যন্ত জোর সহকারে উম্মতকে বিভিন্ন 
দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পারস্পরিক দৃন্দ-কলহ ও যুদ্ধ-বিশ্হে লিপ্ত 
হতে নিষেধ করেছেন। তিনি প্রতি ক্ষেত্রে ইশিয়ার করেছেন যে, দুনিয়াতে 
যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি নেমে আসে, তবে তা পারস্পরিক 
যুদধ-বিগ্রহের মাধ্যমেই আসবে। 

সূরা হুদের এক আয়াতে এ বিষয় বস্তুটি আরও স্পষ্টভাবে বর্ণিত 


হয়েছেঃ ০৮৬১ 53795 অৰ্থাৎ, তারা সর্বদা 
পরস্পরে মতবিরোধই করতে থাকবে, তবে যাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত 
রয়েছে, তারা এর ব্যতিক্রম। 

এতে বোঝা গেল যে, যারা পরম্পরে (শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া) 
মতবিরোধ করে, তারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত কিংবা দুরবরতী। 

এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ 1৫444545445 
অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দলবদ্ধভাবে শক্ত করে ধারণ কর এবং 
বিভক্ত হয়ে পড়ো না। অন্য এক আয়াতে আছে £ 865 

19995 অর্থাৎ, যারা বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং মতবিরোধ 
করেছে, তোমরা তাদের মত হয়ো না। 


৩৮৯ সুরাআল-আন্আম VAS 
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(৬৮) যখন আপনি তাদেরকে দেখেন, যারা আমার আয়াতসমূহে 
ছিছারেষণ করে, তখন তাদের কাছ থেকে সরে যান যে পর্যন্ত তারা অন্য 
কথায় প্রবৃত্ত না হয়। যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্বরণ 
হওয়ার পর জালেমদের সাথে উপবেশন করবেন না। (৬৯) এদের যখন 
বিচার করা হবে তখন পরহেযগারদের উপর এর কোন প্রভাব পড়বে ন্‌ 
কিন্তু তাদের দায়িত্ব উপদেশ দান করা-_ যাতে ওরা ভীত হয়। (৭০) 
তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা নিজেদের ধর্মকে ডীড়া ও কৌতুকরপে 
গ্রহণ করেছে এবং পাতিব জীবন যাদেরকে ধোকায় ফেলে রেখেছে। 
কোরআন দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দিন, যাতে কেউ স্বীয় কর্মে এমনভাবে 
থোফতার না হয়ে যায় যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী ও 
সুপারিশকারী নেই এবং যদি তারা জগতের বিনিময়ও প্রদান করে, তবু 
তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। একাই স্বীয় কর্মে জড়িত হয়ে 
পড়েছে। তাদের জন্যে উত্তপ্ত পানি এবং যত্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে 
কুফরের কারণে। (৭১) আপনি বলে দিনঃ আমরা কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন 
বন্তুকে আহবান করব, যে আমাদের উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও 
করতে পারে না এবং আমরা কি পশ্চাৎপদে ফিরে যাব, এরপর যে, আল্লাহ্‌ 
আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন? এ ব্যক্তির মত, যাকে শয়তানরা 
বনভূমিতে বিপথগামী করে দিয়েছে__ সে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছে। 
তার সহচররা তাকে পথের দিকে ডেকে বলছে £ আস, আমাদের কাছে। 
আপনি বলে দিন £ নিশ্চয় আল্লাহ্‌র পথই সুপথ। আমরা আদিষ্ট হয়েছি 
যাতে স্বীয় পালনকর্তা আজ্ঞাবহ হয়ে যাই। (৭২) এবং তা এই যে, নামায 
কায়েম কর এবং তাকে ভয় কর। তার সামনেই তোমরা একত্রিত হবে। 
(৭৩) তিনিই সঠিকভাবে নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। যেদিন তিনি বলবেনঃ 
হয়ে যা, অতঃপর হয়ে যাবে। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

বাতেল পন্থীদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ £ উল্লেখিত 
আয়াতসমূহ মুসলমানদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে যে, যে কাজ নিজে করা গোনাহ, সেই কাজ যারা করে, তাদের 
মজলিসে যোগদান করাও গোনাহ। এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এর 
বিবরণ এরূপ £ 

প্রথম আয়াতে ১১৮১ শব্দটি ০৮৯৯ থেকে উদ্ভুত। এর আসল অর্থ 
পানিতে অবতরণ করা ও পানিতে চলা। বাজে ও অনর্থক কাজে প্রবেশ 
করাকেও ০০৬৮ বলা হয়। কোরআন পাকে এ শব্দটি সাধারণতঃ এ অর্থেই 
ব্যবহৃত হয়েছে। GL 8% এবং SEALE 
ইত্যাদি আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। 

তাই ০৬১। ৮ ০৯৬৯ এর অনুবাদ এ স্থলে ‘ছিদ্রান্বেষণ' (অর্থাৎ, 
দোষ খোজাখুঁজি করা) কিংবা ‘কলহ করা'_- করা হয়েছে। অর্থাৎ, আপনি 
যখন তাদেরকে দেখেন, যারা আল্লাহ্‌ তাআলার নিদর্শনাবলীতে শুধু 
ক্রীড়া-কৌতুক ও ঠাট্রা-বিদ্পের জন্যে প্রবেশ করে এবং ছিদ্রান্বেষণ করে, 
তখন আপনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। 

এ আয়াতে প্রত্যেক সম্বোধনযোগ্য ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে। 
নবী করীম (সাঃ) ও এর অন্তর্ভুক্ত আছেন এবং উম্মতের ব্যক্তিবর্গও। 
প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বোধন করাও সাধারণ মুসলমানদেরকে 
শুনানোর জন্যে। নতুবা তিনি এর আগেও কখনও এরূপ মজলিসে 
যোগদান করেননি। কাজেই কোন নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজন ছিল না। 

অতঃপর মিথ্যাপন্থীদের মজলিস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া কয়েক 
প্রকারে হতে পারে £ (এক) - মজলিস ত্যাগ করা, (দুই) - সেখানে 
থেকেও অন্য কাজে প্রবৃত্ত হওয়া তাদের দিকে ভ্রক্ষেপ না করা। কিন্তু 
আয়াতের শেষে যা বলা হয়েছে তাতে, প্রথম প্রকারই বোঝানো হয়েছে, 
অর্থাৎ, মজলিসে বসা যাবে না, সেখান থেকে উঠে যেতে হবে। 


আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ যদি শয়তান তোমাকে বিস্মৃত করিয়ে 
দেয় অর্থাৎ, ভুলক্রমে তাদের মজলিসে যোগদান করে ফেল-_ নিষেধাজ্ঞা 
স্মরণ না থাকার কারণে হোক কিংবা তারা যে স্বীয় মজলিসে আল্লাহ্‌র 
আয়াত ও রসূলের বিপক্ষে আলোচনা করে, তা তোমার স্মরণ ছিল না, 
তাই যোগদান করেছ। উভয় অবস্থাতে যখনই স্মরণ হয় তখনই মজলিস 
ত্যাগ করা উচিত। স্মরণ হওয়ার পর সেখানে বসে থাকা গোনাহ্‌। অন্য 
এক আয়াতেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে এবং শেষ ভাগে বলা হয়েছে 
যে, যদি তুমি সেখানে বসে থাক, তবে তুমিও তাদের মধ্যে গণ্য হবে। 

ইমাম রাখী তফসীর-কবীরে বলেন £ এ আয়াতের আসল উদ্দেশ্য 
হচ্ছে গোনাহের মজলিস ও মজলিসের লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নেয়া। এর উত্তম পন্থা হচ্ছে মজলিস ত্যাগ করে চলে যাওয়া। কিন্তু 
মজলিস ত্যাগ করার মধ্যে যদি জান, মাল কিংবা ইজ্জতের ক্ষতির 
আশঙ্কা থাকে, তবে সর্বসাধারণের পক্ষে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অন্য পন্থা 
অবললমুন করাও জায়েয। উদাহরণতঃ অন্য কাজে ব্যাপ্ত হওয়া এবং 
তাদের প্রতি ভ্রক্ষেপ না করা। কিন্তু বিশিষ্ট লোক ধর্মীয় ক্ষেত্রে যাদের 
অনুকরণ করা হয়_ তাদের পক্ষে সর্বাবস্থায় সেখান থেকে উঠে যাওয়াই 
সমীচীন 


এরপর বলা হয়েছে £ _ অর্থাৎ, যদি 


৩৯০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন fA 


শয়তান তোমাকে বিস্মৃত করিয়ে দেয়। এখানে সাধারণ মুসলমানের প্রতি 
সম্বোধন হয়ে থাকলে তাতে কোন আপত্তির বিষয় নেই। কেননা, ভুল করা 
ও বিস্মৃত হওয়া প্রত্যেক মানুষের অনিচ্ছাকৃতদোষ। কিন্তু রসুলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর প্রতি যদি সম্বোধন হয়ে থাকে, তবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, 
আল্লাহ্‌র রসূলও যদি ভুল করেন এবং বিস্মৃত হন, তবে তার শিক্ষার প্রতি 
আস্থা কিরূপে থাকতে পারে? 


উত্তর এই যে, বিশেষ কোন রহস্য ও উপযোগিতার অধীনে নবীগণও 
(আঃ) ভুল করতে পারেন, কিন্তু আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অনতিবিলম্বে ওহীর 
মাধ্যমে তাদের ভুল সংশোধন করে দেয়া হতো। ফলে তারা ভুলের উপর 
কায়েম থাকতেন না; তাই পরিণামে তাদের শিক্ষা ভুলভ্রান্তি ও বিস্মৃতির 
সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। 


মোটকথা, আয়াতের এ বাক্য থেকে জানা গেল যে, কেউ ভুলক্রমে 
কোন ভ্রান্ত কাজে জড়িত হয়ে পড়লে তা মাফ করা হবে। এক হাদীসে 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ এ IAA Ly bs পা ৩৪৬১ 
অর্থাৎ, আমার উম্মতকে ভূলস্রাস্তি ও বিস্মৃতির গোনাহ্‌ এবং যে কাজে 
'অপরে জোরজবরদদ্তির সাথে করায়, সেই কাজের গোনাহ্‌ থেকে 
অব্যাহতি দান করা হয়েছে। 
দ্বারা বুঝা যায় যে, যে মজলিসে আল্লাহ, আল্লাহ্র রসূল কিংবা শরীয়তের 
বিপক্ষে কথাবার্তা হয় এবং তা বন্ধ করা, করানো কিংবা কমপক্ষে সত্য 
কথা প্রকাশ করার সাধ্য না থাকে, তবে এরূপ প্রত্যেকটি ঘজলিস বর্জন 
করা মুসলমানদের উচিত। হা, সংশোধনের নিয়তে এরূপ মজলিসে 
যোগদান করলে এবং হুক কথা প্রকাশ করলে তাতে কোন দোষ নাই ।'” 
আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ স্মরণ হওয়ার পর অত্যাচারী সম্প্রদায়ের 
সাথে উপবেশন করো না। এ থেকে ইমাম জাস্‌সাস মাসআলা চয়ন 
করেছেন যে, এরূপ অত্যাচারী, অধার্ষিক ও উদ্ধত লোকদের মজলিসে 
যোগদান করা সর্বাবস্থায় গোনাহ্‌; তারা তখন কোন অবৈধ আলোচনায় 
লিপ্ত হোক বা না হোক। কারণ, বাজে আলোচনা শুরু করতে তাদের দেরী 
লাগে না। কেননা, আয়াতে সর্বাবস্থায় জালেমদের সাথে বসতে নিষেধ 
করা হয়েছে। তারা তখনও জুলুমে ব্যাপৃত থাকবে এরূপ কোন শর্ত 
আয়াতে নেই। 


(কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও এ বিষয়বস্তুটি পরিষ্কারভাবে 





বর্ণিত হয়েছেঃ 4314৫505485 = অর্থাৎ, 
অত্যাচারীদের সাথে মেলামেশা ও উঠাবসা করো না। নত্বা 
তোমাদেরকেও জাহান্নামের অগ্নি স্পর্শ করবে। 


আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আরয 
করলেন £ ইয়া রসূলাল্লাহ, যদি সর্বাবস্থায় তাদের মজলিসে যাওয়ার 
নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে, তবে আমরা মসজিদে-হারামে নামায ও তওয়াফ 
থেকেও বঞ্চিত হয়ে যাব। কেননা, তারা সর্বাদাই সেখানে বসে থাকে (এটি 
মকাবিজয়ের পূর্ববর্তী ঘটনা) এবং ছিন্রন্বেষণ ও কুভাষণ ছাড়া তাদের আর 
কোন কাজ নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী দ্বিতীয় আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ 


EL OE 


EA 
৩5 


অর্থাৎ, যারা সংযমী, তারা নিজের কাজে মসজিদে হারামে গেলে দুষ্ট 





লোকদের কুকর্মের কোন দায়-দায়িত্ব তাদের উপর বর্তাবে না। তবে 
তাদের কর্তব্য শুধু হক কথা বলে দেয়া। সম্ভবতঃ দুষ্টেরা এতে উপদেশ 
গ্রহণ করে বিশুদ্ধ পথ অনুসরণ করবে। 

তৃতীয় আয়াতেও প্রায় একই বিষয়বস্তুর উপর আরও জোর দিয়ে বলা 
হয়েছেঃ 1385094235609 289 _ এখানে ১১ শব্দটি ১3 
থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ অসন্তষ্ট হয়ে কোন কিছু পরিত্যাগ করা। আয়াতের 
অর্থ এই £ আপনি তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা স্বীয় ধর্মকে ক্রীড়া ও 
কৌতুক করে রেখেছে। এর দু'টি অর্থ হতে পারে £ (এক) তাদের জন্যে 
সত্য ধর্ম ইসলাম প্রেরিত হয়েছে; কিন্তু একে তারা ক্রীড়া ও কৌতুকের 
বস্তুতে পরিণত করেছে এবং একে নিয়ে ঠাটটা-বি্রপ করে। (দুই) তারা 
আসল ধর্ম পরিত্যাগ করে ক্রীড়া ও কৌতুককেই ধর্ম হিসেবে গ্রহণ 
করেছে। উভয় অর্থেরই সারমর্ম প্রায় এক। 

এরপর বলা হয়েছেঃ ১28585 অর্থাৎ দুনিয়ার 
ক্ষণস্থায়ী জীবন তাদেরকে ধোকায় ফেলে রেখেছে। এটিই তাদের ব্যাধির 
আসল কারণ অর্থাৎ, তাদের যাবতীয় লম্ঝম্ফ ও উদ্ধত্যের আসল 
কারণই হচ্ছে এই যে, তারা ইহকালের ক্ষণস্থায়ী জীবন দ্বারা প্রলোভিত 
এবং পরকাল বিস্মৃত। পরকাল ও কেয়ামতের বিশ্বাস থাকলে তারা 
কখনও এসব কান্ড করত না। 

এ আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাধারণ মুসলমানদেরকে দু'টি নির্দেশ 
দেয়া হয়েছে £ এক, উল্লেখিত বাক্যে বর্ণিত লোকদের কাছ থেকে দুরে 
সরে থাকা এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়াই যথেষ্ট নয়, বরং ধনাত্বকভাবে 
তাদেরকে কোরআন দ্বারা উপদেশ দান করা এবং আল্লাহ্‌ তাআলার 
আযাবের ভয় প্রদর্শন করাও জরুরী। 

আয়াতের শেষে আযাবের বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, তাদের এ 
অবস্থা অব্যাহত থাকলে তারা স্বয়ং কুকর্মের জালে আবদ্ধ হয়ে যাবে। 
আয়াতে 4৬ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ আবদ্ধ হয়ে যাওয়া 
এবং জড়িত হয়ে পড়া। 

কোন ভুল কিংবা কারও প্রতি অত্যাচার করে বসলে তার সন্তাবয 
শাস্তির কবল থেকে আত্রক্ষার জন্যে মানুষ দুনিয়াতে তিন প্রকার উপায় 
অবলম্বন করতে অভ্যন্ত। স্বীয় দলবল ব্যবহার করে অত্যাচারের 
প্রতিশোধ থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করে। এতে ব্যর্থ হলে 
প্রভাবশালীদের সুপারিশ কাজে লাগায়। এতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হলে 
শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার চেষ্টা 
করে। 

আল্লাহ্‌ তাআলা আলোচ্য আয়াতে বলেছেন যে, আল্লাহ্‌ অপরাধীকে 
যখন শাস্তি দেবেন, তখন সে শাস্তির কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যে 
কোন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু বান্ধব এগিয়ে আসবে না, আল্লাহ্র অনুমতি 
ছাড়া কারও সুপারিশ কার্যকর হবে না এবং কোন অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করা 
হবে না। যদি কেউ সারা বিশ্বের অর্থ-সম্পদের অধিকারী হয় এবং শাস্তির 
কবল থেকে আত্রক্ষার জন্যে তা বিনিময় স্বরূপ দিতে চায়, তবুও এ 
বিনিময় গ্রহণ করা হবে না। 


আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ 
৩৩৩৮৮৬১০৫22 
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তার কথা সত্য । যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার করা হবে, সেদিন তারই আধিপত্য 
হবে। তিনি অদৃশ্য বিষয়ে এবং প্রত্যক্ষ বিষয়ে জ্ঞাত। তিনিই প্রজ্ঞাময়, 
সবর্জ। (৫৪) স্বরণ কর, যখন ইবরাহীম পিতা আযরকে বললেন £ তুমি কি 
প্রতিমা মসূহকে উপাস্য মনে কর? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, ও 
তোমার সম্প্রদায় প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট । (৭৫) আমি এরূপভাবেই 
নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের অত্যশ্চয বস্তুসমূহ দেখাতে লাগলাম- যাতে সে 
দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যায়। (৭৬) অনস্তর যখন রজনীর অন্ধকার তার উপর 
সমাচ্ছন হল, তখন সে একটি তারকা দেখতে পেল। বলল £ এটি আমার 
প্রতিপালক। অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল, তখন বলল £ আমি 
অস্তগামীদেরকে ভালবাসি না। (৭৭) অতঃপর যখন চন্দ্রকে ঝলমল করতে 
দেখল, বলল £ এটি আমার প্রতিপালক। অনস্তর যখন তা অদৃশ্য হয়ে 
গেল, তখন বলল £ যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পঞ্চ প্রদর্শন না 
করেন, তবে অবশ্যই আমি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (4৮) 
পালনকর্তা, এটি বৃহত্তর। অতঃপর যখন তা ডুবে গেল, তখন বলল £ হে 
আমার সম্প্রদায়, তোমরা যেসব বিষয়কে শরীক কর, আমি ওসব থেকে 
মুক্ত। (৭৯) আমি একমুখী হয়ে স্বীয় আনন এ সত্তার দিকে করেছি, যিনি 
নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরেক নই। (৮০) তার 
সাথে তার সম্প্রদায় বিতকর্করল। সে বলল £ তোমরা কি আমার সাথে 
আল্লাহ্‌র একতবাদ সম্পর্কে বিতককিরছ, অথচ তিনি আমাকে পথপ্রদশন 
করেছেন! তোমরা যাদেরকে শরীক কর, আমি তাদেরকে ভয় করি না 
তবে আমার পালনকতারইি যদি কোন কষ্ট দিতে চান। আমার পালনকতহি 
প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। তোমরা কি চিন্তা কর 
নাঃ (৮১) যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে রেখেছ, তাদেরকে 
কিরপে ভয় কর, অথচ তোমরা ভয় কর না যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে 
এমন বস্তুকে শরীক করছ, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতি কোন 
প্রমাণ অবতীর্ণ করেনানি। অতএব, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শাস্তি লাভের 
অধিক যোগ্য কে, যদি তোমরা জ্ঞানী হয়ে থাক! 





অর্থাৎ, এরা এ সব লোক, যাদেরকে কৃকর্মের শাস্তিতে গ্রেফতার করা 
হয়েছে। তাদেরকে জাহান্নামের ফুটস্ত পানি পান করার জন্যে দেয়া হবে। 
অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ পানি তাদের নাড়ীভুঁড়িকে ছিন্ন-বিচ্ছিন 
করে দেবে। এ পানি ছাড়াও অন্যান্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে, তাদের কুফর 
ও অবিশ্বাসের কারণে। 

এ শেষ আয়াত দ্বারা আরও জানা গেল যে, যারা পরকালের প্রতি 
অমনোযোগী হয়ে শুধু পার্থিব জীবন নিয়ে মগ্ন, তাদের সংসর্গও অপরের 
জন্যে মারাত্মক। তাদের সংসর্গে উঠা-বসাকারীরাও পরিণামে তাদের 
অনুরূপ আযাবে পতিত হবে। 


উল্লেখিত আয়াত তিনটির সারমর্ম মুসলমানদেরকে অশুভ পরিবেশ ও 
খারাপ সংসর্গ থেকে ধাচিয়ে রাখা। এটি যে কোন মানুষের জন্যেই 
বিষতুল্য। কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য উক্তি ছাড়াও চাক্ষুস অভিজ্ঞতা 
সাক্ষ্য দেয় যে, অসৎ সমাজ ও মন্দ পরিবেশই মানুষকে কুকর্ম ও 
অপরাধে লিপ্ত করে। এ পরিবেশে জড়িয়ে পড়ার পর মানুষ প্রথমতঃ 
বিবেক ও মনের বিরুদ্ধে কুকর্মে লিপ্ত হয়। এর পর আস্তে আস্তে কুকর্ম 
যখন অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন মন্দের অনুভূতিও লোপ পায়, বরং 
মন্দকে ভাল এবং ভালকে মন্দ মনে করতে থাকে। যেমন, এক হাদীসে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ যখন কোন ব্যক্তি প্রথমবার গোনাহ্‌ করে, তখন 
তার মানসপটে একটি কাল দাগ পড়ে। সাদা কাপড়ে কাল দাগ যেমন 
প্রত্যেকের কাছেই অপ্রীতিকর ঠেকে, তেমনি সে-ও গোনাহের কারণে 
অস্তরে অস্বস্তি অনুভব করে। কিন্তু যখন অব্যাহতভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
গোনাহ্‌ করে চলে এবং অতীত গোনাহর জন্যে তওবা না করে, তখন 
একের পর এক কাল দাগ পড়তে থাকে, এমনকি, নূরোজ্বূল মানসপট 
সম্পূর্ণ কৃষ্ণবৰ্ণ ধারণ করে। এর ফলশ্রুতিতে ভালমন্দের পার্থক্য থাকে 
না। কোরআন পাকে ৩5 শব্দ দ্বারা এ অবস্থাকেই ব্যক্ত করা হয়েছে £ 

9405600980605 অর্াৎকুকর্মের কারণে 
তাদের অন্তরে মরচে পড়ে গেছে। ফলে ভালমন্দ পার্থক্য করার যোগ্যতাই 
লোপ পেয়েছে। 

চিন্তা করলে বুঝা যায়, অধিকাংশ ভ্রান্ত পরিবেশ ও অসৎ সঙ্গই 
মানুষকে এ অবস্থায় পৌছায়। +4 “৷ ১+ এ কারণেই অভিভাবকদের 
কর্তব্য ছেলেপেলেদেরকে এ ধরনের পরিবেশ থেকে ধাচিয়ে রাখতে 
আপ্রাণ চেষ্টা করা। 


পরবর্তী তিন আয়াতেও শিরকের খণ্ডন এবং একত্ববাদ ও পরকাল 
সপ্রমাণের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, যা অনুবাদ থেকেই বুঝা যায়। 


'আনুষক্ষিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ 
থেকে মুশরেকদেরকে সম্বোধন এবং প্রতিমাপূজা ছেড়ে আল্লাহ্‌র 
আরাধনার আহ্বান বর্ণিত হয়েছিল। 

আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে এ আহ্বানকেই সমর্থন 
দান করা হয়েছে। এ ভঙ্গি স্বভাবগতভাবেই আরবদের মনে প্রভাব বিস্তার 
করতে পারে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন সমগ্র আরবের পিতামহ। 
তাই গোটা আরব তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে সর্বদা একমত ছিল। আলোচ্য 
আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের একটি তর্কযুদ্ধ 
উল্লেখ করা হয়েছে, যা তিনি প্রতিমাপৃজা ও তারকা-পৃজার বিপক্ষে স্বীয় 


৩৯২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ধা 
১৯১৯৯৯৬৭০৯১ িউউউউউউউউউউউ৬১৭ 


সম্প্রদায়ের সাথে করেছিলেন এবং সবাইকে একত্ববাদের শিক্ষা দান 
করেছিলেন। 

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) তদীয় পিতা 
আযরকে বললেন £ তুমি স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমাকে স্বীয় উপাস্য স্থির 
করেছ। আমি তোমাকে এবং তোমার গোটা সম্প্রদায়কে পথ ভ্রষ্টতায় 
পতিত দেখতে পাচ্ছি। 


হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতার নাম ‘আযর'- বলেই প্রসিদ্ধ। 
অধিকাংশ ইতিহাসবিদ তার নাম “তারেখ' উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে 
'আযর' তার উপাধি ইমাম রাষী এবং কিছু সংখ্যক পূর্ববর্তী আলেম বলেন 
যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতার নাম 'তারেখ' এবং চাচার নাম 
‘আযর' ছিল। তার চাচা আযর নমরূদের মনত গ্রহণ করার পর মুশরেক 
হয়ে যায়। চাচাকে পিতা বলা আরবী বাকপদ্ধতিতে সাধারণভাবে প্রচলিত 
রীতি এ রীতি অনুযায়ী আয়াতে আযরকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর 
পিতা বলা হয়েছে। যরকানী ‘মাওয়াহেব' গ্রন্থের টাকায় এর পক্ষে কয়েকটি 
সাক্ষ্য-প্রমাণও বর্ণনা করেছেন। 

বিশ্বাস ও কর্ম সংশোধনের আহ্বান £ আযর হযরত ইবরাহীম 
(আঃ)-এর পিতা হোক কিংবা চাচা সর্বাবস্থায় বংশগত দিক দিয়ে 
একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিল। হযরত ইবরাহীম (আঃ) সর্বপ্রথম নিজ গৃহ 
থেকে সত্য প্রচারের কাজ শুরু করেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কেও অনুরূপ 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল £ 533152583 অর্থ, নিকট 
আতীয়দেরকে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন। সেমতে তিনি সর্বপ্রথম সাফা 
পর্বতে আরোহপপূ্বক সত্য প্রচারের জন্যে পরিবারের সদস্যদেরকে 
একত্রিত করেন। 

তফসীরে বাহরে-মুহীতে বলা হয়েছে £ এতে বুঝা যায় যে, পরিবারের 
কোন সম্মানিত ব্যক্তি যদি ভ্রান্ত পথে থাকে তবে তাকে বিশুদ্ধ পথে 
আহ্বান করা সম্মানের পরিপন্থী নয়, বরং সহানুভূতি ও শুভেচ্ছার দাবী 
তাই। আরও জানা গেল যে, সত্যপ্রচার ও সংশোধনের কাজ নিকট 
আত্মীয়দের থেকে শুরু করা পয়গমুরগণেরসুননত। 

দ্বিজাতি তত্ব £ এ ছাড়া আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় 
পরিবার ও সম্প্রদায়কে নিজের দিকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে পিতাকে 
বললেন £ তোমার সম্প্রদায় পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়েছে। মুশরেক 
স্বজনদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্র পথে যে 
মহান ত্যাগ স্বীকার করেন, এ উক্তিতে সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
তিনি স্বীয় কর্ণের মাধ্যমে বলে দিলেন যে, ইসলামের সম্পর্ক দ্বারাই 
মুসলিম জাতিয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। বংশগত ও দেশগত জাতিয়তা যদি 
মুসলিম জাতিয়তার পরিপন্থী হয়, তবে মুসলিম জাতিয়তার বিপরীতে সব 
জাতিয়তাই বর্জনীয়। 

(কোরাআন পাক হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এ ঘটনা উল্লেখ করে 
ভবিষ্যৎ উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছে, যেন তারা তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। 
বলা হয়েছেঃ 

SICH Asc tal Ces 
545555455%555861582 


অর্থাৎ, ইব্রাহীম (আঃ) ও তার সঙ্গীরা যা করেছিলেন, তা উম্মতে 
মুহাস্মদীর জন্যে উত্তম আদর্শ ও অনুকরণযোগ্য। তারা স্বীয় বংশগত ও 





দেশগত স্বজনদেরকে পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন যে, আমরা তোমাদের ও 
তোমাদের ভ্রাস্ত উপাস্যদের থেকে মুক্ত। আমাদের ও তোমারে মধ্যে 
পারস্পরিক প্রতিহিংসা ও শক্রতার প্রাচীর ততদিন অবস্থিত থাকবে, 
যতদিন তোমরা এক আল্লাহ্র আরাধনায় সমবেত না হও। 

বলাবাহুল্য এ দ্বিজাতি তত্বই এ যুগের একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের 
জন্ম দিয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সর্বপ্রথম এ মতবাদ ঘোষণা করেন। 
উম্মতে মুহাস্মদী ও অন্যান্য সব উম্মত নির্দেশানুযায়ী এ পন্থাই অবলম্বন 
করেছে এবং মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এ জাতিয়তা জনপ্রিয়তা 
লাভ করেছে। বিদায় হজ্বের সফরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি কাফেলার 
সাক্ষাৎ পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন £ তোমরা কোন্‌ জাতীয় লোক? উত্তর 
হলঃ ৬+ +5 ০% - অর্থাৎ, আমরা মুসলমান জাতি।_ (বুখারী) 
এতে এ সত্যিকার ও কালজয়ী জাতিয়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা 
দুনিয়া থেকে শুরু করে পরকাল পর্যন্ত চালু থাকবে। হযরত ইবরাহীম 
(আঃ) এখানে পিতাকে সম্বোধন করার সময় স্বজনদেরকে পিতার যুক্ত 
করে স্বীয় অসন্তষ্টি ব্যক্ত করেছেন; কিন্তু সেখানে জাতিকে নিজের দিকে 
সমৃদ্ধ করে বলেছেনঃ 63745177054 - অর্থাৎ, হে 
আমার কওম, আমি তোমাদের শিরক থেকে মুক্ত। এতে এদিকে ইঙ্গিত 
রয়েছে যে, যদিও বংশ ও দেশ হিসেবে তোমরা আমার জাতি, কিন্ত 
তোমাদের মুশরেকসুলভ ক্রিয়াকর্ম আমাকে তোমাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ 
করতে বাধ্য করছে। 

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর স্বজন ও তদীয় পিতা দ্বিবিধ শিরকে লিপ্ত 
ছিল। তারা প্রতিমা পূজাও করত এবং নক্ষত্র পূজাও। এ কারণেই ইব্রাহীম 
(আঃ) এ দু'টি প্রশ্নেই পিতা ও স্বজাতির সাথে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। 

প্রথম আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে যে, প্রতিমা পূজা পথভ্রষ্টতা পরবর্তী 
আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, তারকাপুঞ্জ আরাধনার যোগ্য নয়। 
মাঝখানে এক আয়াতে ভূমিকাস্বরাপ আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত ইবরাহীমের 
বিশেষ মর্যাদা ও সুউচ্চ জ্রান-গরিমা উল্লেখ করে বলেছেনঃ 

69055045467 

অর্থাৎ, আমি ইবরাহীমকে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টব্তসমূহ 
প্রদর্শন করেছি, যাতে সেসব বিষয়ের স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে জেনে নেয় এবং 
তার বিশ্বাস পূর্ণতা লাভ করে। এর ফলশ্রুতিই পরবর্তী আয়াতসমূহে 
একটি অভিনব বিতর্কের আকারে বর্ণিত হয়েছে। 

শ্রচারকার্ষে প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা প্রয়োগ করা পয়গস্বরগণের 
সুন্ৃতঃ SILOS UNL ILS _ অর্থাৎ, এক 
রাত্রিতে যখন অন্ধকার সমাচ্ছনন হল এবং একটি নক্ষত্রের উপর দৃষ্টি পড়ল, 
তখন স্বজাতিকে শুনিয়ে বললেন £ এ নক্ষত্র আমার প্রতিপালক। উদ্দেশ্য 
এই যে, তোমাদের ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী এটিই আমার ও তোমাদের 
প্রতিপালক। এখন অল্পক্ষণের মধ্যেই এর স্বরূপ দেখে নেবে। 
পর নক্ষত্রটি অস্তমিত হয়ে গেলে ইব্রাহীম (আঃ) জাতিকে জব্দ করার 
চমৎকার সুযোগ পেলেন। তিনি বললেন_ (28৬3 - 2:41 
_শব্দটি 4+ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অস্ত যাওয়া। 


৩৯৩ 
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উদ্দেশ্য এই যে, আমি অস্তগামী বস্তুসমূহকে ভালবাসি না। যে বস্তু 
খোদা কিংবা উপাস্য হবে, তার সর্বাধিক ভালবাসার পাত্র হওয়া উচিত। 


এরপর অন্য কোন রাত্রিতে টাদকে ঝলমল করতে দেখে পুনরায় 
জাতিকে শুনিয়ে পূর্বোক্ত পন্থা অবলম্বন করলেন এবং বললেন £ 
(তোমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী) এটি আমার পালনকর্তা। কিন্তু এর স্বরাপও 
কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুটে উঠবে। সেমতে চন্দ্র যখন অস্তাচলে ডুবে গেল, 
তখন বললেন £ যদি আমার পালনকর্তা আমাকে পৎপ্রদর্শন না করতে 
থাকতেন, তবে আমিও তোমাদের মত পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম 
এবং চাদকেই স্বীয় পালনকর্তা ও উপাস্য মনে করে বসতাম। কিন্তু এর 
উদয়াস্তের পরিবর্তনশীল অবস্থা আমাকে সতর্ক করেছে যে, এ নক্ষত্রটিও 
আরাধনার যোগ্য নয়। 

এ আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত আছে যে, আমার পালনকর্তা অন্য কোন 
শক্তি, যার পক্ষ থেকে আমাকে সর্বক্ষণ পৎপ্রদর্শন করা হয়। 


এরপর একদিন সূর্য উদিত হতে দেখে পুনরায় জাতিকে শুনিয়ে 
'ধভাবেই বললেন £ (তোমাদের ধারণা অনুযায়ী) এটি আমার প্রতিপালক 
এবং বৃহত্তম। কিন্তু এ বৃহত্তমের স্বরাপও অতি স্তর দৃষ্টিগোচর হয়ে যাবে। 
সেমতে যথাসময়ে সূর্যও অন্ধকারে মুখ লুকালে জাতির সামনে সর্বশেষ 
প্রমাণ সম্পন্ন করার পর প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরলেন এবং বললেন £ 

68945533545 অৰ্থাৎ, হে আমার জাতি, আমি 

তোমাদের এসব মুশরেকসুলভ ধারণা থেকে মুক্ত। তোমরা আল্লাহ্‌ 
তাআলার সৃষ্ট বস্তুকেই আল্লাহ্র অংশীদার স্থির করেছ। 

অতঃপর এ স্বরূপ উদ্ঘাটন করলেন যে, আমার ও তোমাদের 
পালনকর্তা এসব সৃষ্টবস্তর মধ্যে কোনটিই হতে পারে না। এরা স্বীয় অস্তিত্ 
রক্ষার্থে অন্যের মুখাপেক্ষী এবং প্রতি মুহূর্তে উত্থান-পতন, উদয়-অস্ত 
ইত্যাদি পরিবর্তনের আবর্তে নিপতিত। বরং সেই সত্তা আমাদের সবার 
পালনকর্তা, যিনি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে সৃষ্ট 
সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন। তাই আমি স্বীয় আনন তোমাদের স্বনির্মিত 
প্রতিমা এবং পরিবর্তন ও প্রভাবের আবর্তে নিপতিত নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে 
হটিয়ে 'খোদায়ে ওয়াহদাহু লা-শরীকের' দিকে করে নিয়েছি এবং আমি 
তোমদের ন্যায় অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই। 


এ বিতর্কে হযরত ইবরাহীম (আঃ) পয়গমরসুলভ প্রজ্ঞা ও উপদেশ 
প্রয়োগ করে প্রথমবারেই তাদের নক্ষত্র পূজাকে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্টতা বলে 
আখ্যা দেননি, বরং এমন এক পন্থা অবলম্বন করলেন, যাতে প্রত্যেক 
সচেতন মানুষের মন ও মস্তি প্রভাবান্বিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সত্যকে 
উপলব্দি করে ফেলে। তবে মুর্তিপৃজার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে প্রথমবারেই 
কঠোর হয়ে যান এবং স্বীয় পিতা ও জাতির পথভ্রষ্ট হওয়ার বিষয়টি 
্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করে দেন। কেননা, মুর্তিপূজা যে একটি 
অযৌক্তিক পথভ্রষ্টতা, তা সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও সুবিদিত। এর বিপরীতে নক্ষত্র 
পুজার ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা এতটা সুস্পষ্ট ছিল না। 





নক্ষত্র পৃজার বিরুদ্ধে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বর্ণিত যুক্তি 
প্রমাণের সারমর্ম এই যে, যে বস্তু পরিবর্তনশীল, যার অবস্থা নিয়তই, 
পরিবর্তিত হতে থাকে এবং স্বীয় গতিশীলতায় অন্য শক্তির অধীন, সে 
কিছুতেই পালনকর্তা হওয়ার যোগ্য নয়। এ যুক্তি-প্রমাণে নক্ষত্রের উদয়, 
অস্ত এবং মধ্যবর্তী সব অবস্থাও উল্লেখ করে বলা যেত যে, নক্ষত্র স্বীয় 
গতি-প্রকৃতিতে স্বাধীন নয়_ অন্য কারও নির্দেশ অনুসরণ করে একটি 
বিশেষ পথে বিচরণ করে। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আঃ) এসব অবস্থার 
মধ্য থেকে শুধু নক্ষত্র-পুঞ্জের অস্তমিত হওয়াকে প্রমাণে উল্লেখ করেছেন। 
কেননা; এগুলোর অস্তমিত হওয়ার বিষয়টি জনসাধারণের দৃষ্টিতে 
সেগুলির এক প্রকার পতনরূপে গণ্য হয়। যে যুক্তি-প্রমাণ জনগণের মনে 
সাড়া জাগাতে পারে, পয়গমবরগণ সাধারণতঃ সে যুক্তি-প্রমাণই অবলম্বন 
করেন। তারা দার্শনিকসুলত সত্যাসত্যের পেছনে বেশী পড়েন না; বরং 
সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির মাপকাঠিতেই সম্বোধন করেন। তাই নক্ষত্রপুঞ্জের 
অসহায়ত্ব ও শক্তিহীনতা প্রমাণ করার জন্যে অস্তমিত হওয়ার বিষয়টি 
উল্লেখ করেছেন। নতুবা এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে উদয় এবং তৎপরবরতী 
অস্তমিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সব পরিবর্তনকেও প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা 
যেত। 


প্রচারকদের জন্যে কয়েকটি নির্দেশ £ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর 
বিতর্ক-পদ্ধতি থেকে ওলামা ও ইসলাম প্রচারকদের জন্যে কয়েকটি 
গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ অর্জিত হয়। প্রথম এই যে, প্রচার ও সংশোধনের কাজে 
সবক্ষেত্রে কঠোরতা সমীচীন নয় এবং সবক্ষেত্রে নমতাও সমীচীন নয়। বরং 
প্রত্যেকটির একটা বিশেষ ক্ষেত্র ও সীমা রয়েছে। প্রতিমা-পূজার ব্যাপারে 
ইবরাহীম (আঃ) কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন। কেননা, এর ভ্রষ্টতা 
প্রত্যক্ষ বিষয়। কিন্ত নক্ষত্র পূজার ক্ষেত্রে এরূপ কঠোর ভাষা প্রয়োগ 
করেননি, বরং বিশেষ দূরদর্শিতার সাথে আসল স্বরূপ জাতির সামনে তুলে 
ধরেছেন। কেননা, নক্ষত্র-পুঞ্জের ক্ষমতাহীনতা স্বহস্ত-নির্মিত প্রতিমাদের 
ক্ষমতাহীনতার মত সুস্পষ্ট নয়। এতে বোঝা গেল যে, জনসাধারণ যদি 
এমন কোন ভ্রান্ত কাজে লিপ্ত হয়, যার ভ্রাস্তি ও ্রষ্টতা সাধারণ দৃষ্টিতে 
সুস্পষ্ট নয়, তবে আলেম ও প্রচারকের উচিত, কঠোরতার পরিবর্তে 
তাদের সন্দেহ ভঞ্জনের পন্থা অবলম্বন করা। 

দ্বিতীয় নির্দেশ এই যে, সত্য প্রকাশের বেলায় এখানে ইবরাহীম (আঃ) 
জাতিকে একথা বলেননি যে, তোমরা এরূপ কর; বরং নিজের অবস্থা ব্যক্ত 
করেছেন যে, আমি এসব উদয় ও অস্তের আবর্তে নিপতিত বস্তুকে 
উপাস্য স্থির করতে পারি না। তাই আমি স্বীয় আনন এমন সত্তার দিকে 
করে নিয়েছি, যিনি এসব বস্তুর সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা । উদ্দেশ্য তাই ছিল 
যে, তোমাদেরও এরূপ করা দরকার। কিন্তু বিজ্রজনোচিত ভঙ্গিতে তিনি 
স্পষ্ট সম্বোধনে বিরত থাকেন যাতে তারা জেদের বশবর্তী না হয়ে পড়ে। 
এতে বোঝা গেল যে, যেভাবে ইচ্ছা সত্যকথা বলে দেয়াই সংস্কারক ও 
প্রচারকের দায়িত্ব নয়, বরং কার্যকরী ভঙ্গীতে বলা জরুরী। 
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(৮২) যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শেরেকীর সাথে মিশ্রিত করে 
না, তাদের জন্যেই শাজি এবং তারাই সুপথগামী। (৮৩) এটি ছিল আমার 
যুক্তি, যা আমি ইবরাহীমকে তার সম্প্রদায়ের বিপক্ষে প্রদান করেছিলাম। 
আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় সমুন্নত করি। আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, 
মহাজ্ঞানী। (৮৪) আমি তাকে দান করেছি ইসহাক এবং এয়াকুব। 
প্রত্যেকেই আমি পথ-প্রদর্শন করেছি এবং পূর্বে আমি নৃহকে পথ-প্রদ্শন 
করেছি_ তার সম্তানদের মধ্যে দাউদ, সোলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মুসা 
ও হারনকে। এমনিভাবে আমি সতকমমীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (৮৫) 
আরও যাকারিয়া, ইয়াহ্‌ইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকে। তারা সবাই 
পুণাবানদের অন্তুক্তি ছিল। (৮৬) এবং ইসরাঈল, ইয়াসা, ইউনুস, 
লৃতকে-_ প্রত্যেককেই আমি সারা বিশ্বের উপর গৌরবান্নিত করেছি। (৮৭) 
আরও তাদের কিছু সংখ্যক পিতৃপুরুষ, সম্ভান-সম্ততি ও ভ্রাতাদেরকে; 
আমি তাদেরকে মনোনীত করেছি এবং সরল পথ প্রদর্শন করেছি। (৮৮) 
এটি আল্লাহ্‌র হেদায়েত। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা, এপথে চালান। 
যদি তারা শেরেকী করত, তবে তাদের কাজকর্ম তাদের জন্যে বার্থ হয়ে 
যেত। (৮৯) তাদেরকেই আমি রন, শরীয়ত ও নবুওয়ত দান করেছি। 
অতএব, যদি এরা আপনার নবুওয়ত অস্বীকার করে, তবে এর জন্যে এমন 
সম্প্রদায় নিদিষ্ট করেছি, যারা এতে অবিশ্বাসী হবে না। (১০) এরা এমন 
ছিল, যাদেরকে আল্লাহ্‌ পথ-প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব, আপনিও 
তাদের পথ অনুসরণ করুন। আপনি বলে দিন £ আমি তোমাদের কাছে এর 
জন্যে কোন পারিশ্রমিক চাই না। এটি সারা বিশ্বের জন্যে একটি 
উপদেশমাত্র। 



























































আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ শাস্তির কবল 
থেকে নিরাপদ ও নিশ্চিত তারাই হতে পারে, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করে, অতঃপর বিশ্বাসের সাথে কোনরূপ জুলমকে মিশ্রিত না 
করে। হাদীসে আছে, এ আয়াত নাযিল হলে সাহাবায়ে কেরাম চমূকে 
উঠেন এবং আরয করেন £ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমাদের মধ্যে এমন কে 
আছে, যে পাপের মাধ্যমে নিজের উপর কোন জুলুম করেনি? এ আয়াতে 
শাস্তির কবল থেকে নিরাপদ হওয়ার জন্যে বিশ্বাসের সাথে জুলুমকে 
মিশ্রিত না করার শর্ত বর্ণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় আমাদের মুক্তির উপায় 
কি? মহানবী (সাঃ) উত্তরে বললেন £ তোমরা আয়াতের প্রকৃত অর্থ 
বুঝতে সক্ষম হওনি। আয়াতে 'জুলুম' বলে শেরককে বোঝানো হয়েছে। 
দেখ অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেনঃ 2৮4,81৬ 
2৬ - (নিশ্চিত শিরক বিরাট জুলুম) কাজেই আয়াতের অর্থ এই যে, 
যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলীতে 
কাউকে অংশীদার স্থির না করে, সে শাস্তির কবল থেকে নিরাপদ ও সুপথ 
প্রাপ্ত। 


মোটকথা এই যে, যারা প্রতিমা, প্রস্তর, বৃক্ষ, নক্ষত্র, সমুদ্র ইত্যাদির 
পূজা করে তারা নিবুদ্ধিতাবশতঃ এগুলোকে ক্ষমতাশালী মনে করে এবং 
ধারণা করে, এরা হয়তো কোন ক্ষতি করে ফেলবে__ এ কারণে এদের 
আরাধনা ত্যাগ করতে ভয় পায়। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাদের নিগুঢ় 
কথা বলে দিলেন যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের ভালমন্দ সবকিছু করার 
ব্যাপারে সর্বশক্তিমান। তার বিরুদ্ধাচরণ করলে বিপদ হবে অথচ এ ভয় 
তো তোমরা কর না। পক্ষান্তরে যাদের জ্ঞানও নেই, শক্তিও নেই__ তাদের 
পক্ষ থেকে বিপদের ভয় কর-_ এটা নিরুদ্ধিতা নয় তো কি? একমাত্র 
আল্লাহ্‌ তাআলাকে ভয় করা উচিত। যে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করে, তার কোন বিপদাশঙ্কা নেই। 

এ আয়াতে 4০০32385 বলা হয়েছে। এতে রসুলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী জুলুমের অর্থ শেরক- সাধারণ গোনাহ্‌ নয়। 
কিন্তু "৯ শব্দটি *৮% ব্যবহার করায় আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী এর অর্থ 
ব্যাপক হয়ে গেছে। অর্থাৎ, যাবতীয় শেরকই এর অন্তর্ভুক্ত। |, 
শব্দটি ০-:/ থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ পরিধান করা কিংবা মিশ্রিত করা। 
আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি স্বীয় বিশ্বাসের সাথে কোন প্রকার 
শেরক মিশ্রিত করে; অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলাকে তার যাবতীয় গুণসহ 
স্বীকার করা সত্বে অন্যকেও কোন কোন এশী গুণের বাহক মনে করে, সে 
ঈমান থেকে খারিজ। 


এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল যে, খোলাখুলিভাবে মুশরেক ও 
মূৰ্তিপূজারী হয়ে যাওয়াই শুধু শেরক নয়, বরং সে ব্যক্তিও মুশরেক, যে 
কোন প্রতিমার পুজা করে না এবং ইসলামের কলেমা উচ্চারণ করে; কিন্ত 
কোন ফেরেশতা কিংবা রসূল কিংবা ওলীকে খোদার কোন কোন বিশেষ 
গুণে অংশীদার মনে করে। সুতরাং জনসাধারণের মধ্যে যারা ওলীদেরকে 
এবং তাদের মাযারকে 'মনোবাঙ্থাপূরণকারী' বলে বিশ্বাস করে এবং কার্যতঃ 
মনে করে যে, খোদায়ী ক্ষমতা যেন তাদেরকে হস্তাস্তর করা হয়েছে, 
আয়াতে তাদের প্রতি কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। 


আয়াতে উল্লেখিত সতের জন পয়গস্বরের তালিকায় একজন অর্থাৎ, 
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(৯১) তারা আল্লাহ্‌কে যথা! মূল্যায়ন করতে পারেনি, যখন তারা বলল £ 
আল্লাহ্‌ কোন মানুষের প্রতি কোন কিছু অবতীর্ণ করেননি। আপনি জিজ্ঞেস 
করুন £ এ এছ কে নাযিল করেছে, যা মুসা নিয়ে এসেছিল? যা 
জ্যোতিবিশেষ এবং যানবমন্ডলীর জন্যে হেদায়েতস্বরূপ, যা তোমরা 
বিক্ষিপ্তপত্রে রেখে লোকদের জন্যে প্রকাশ করছ এবং বহুলাংশকে গোপন 
করছ। তোমাদেরকে এমন অনেক বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যা তোমরা 
এবং তোমাদের পর্বপুরুষরা জানতো না। আপনি বলে দিন £ আল্লাহ্‌ নাযিল 
করেছেন। অতঃপর তাদেরকে তাদের ত্রীড়ামূলক বৃত্তিতে ব্যাপ্ত থাকতে 
দিন। (৯২) এ কোরআন এমন গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি বরকতময়, 
পূর্ববর্তী গ্রন্থের সত্যতা প্রমাগকারী এবং যাতে আপনি মক্াবাসী ও 
পাশুবিতীদেরকে ভয়প্রদশন করেন। যারা পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে 
তারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তারা স্বীয় নামায সংরক্ষণ করে। 
(৯৩) এ ব্যক্তির চাইতে বড় জালেম কে হবে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা 
আরোপ করে অথবা বলে £ আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তার 
প্রতি কোন ওহী আসেনি এবং যে দাবী করে যে, আমিও নাজিল করে 
দেখাচ্ছি, যেমন আল্লাহ্‌ নাযিল করেছেন। যদি আপনি দেখেন যখন 
জালেমরা মৃত্যা-যন্ত্রায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে 
বলে, বের কর স্বীয় আত্মা! অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান 
করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহ্‌র উপর অসত্য বলতে এবং তার 
আয়াতসমূহ থেকে অহংকার করতে । (১৪) তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ 
হয়ে এসেছ, আমি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। আমি 
তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম, তা পশ্চাতেই রেখে এসেছ। আমি তো 
তোমাদের সাথে তোমাদের সৃপারিশকারীদেরকে দেখছি না, যাদের সম্পর্কে 
তোমাদের দাবী ছিল যে, তারা তোমাদের ব্যাপারে অংশীদার বাস্তবিকই 
তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক ছিন হয়ে গেছে এবং তোমাদের দাবী উধাও 
হয়েগেছে। 
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হযরত নূহ (আঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পূর্বপুরুষ। অবশিষ্ট সবাই 
তার সন্তান-সন্ততি বলা হয়েছে 44051575556 _এ 
আয়াতে হযরত ঈসা (আই) সম্পর্কে প্রশ্ন হতে পারে যে, তিনি পিতা ছাড়া 
জন্মগ্রহণ করার কারণে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কন্যা পক্ষের সন্তান; 
অর্থাৎ, পৌত্র নয় দৌহিত্র। অতএব, তাকে বংশধর কিরপে বলা যায়? 
অধিকাংশ আলেম ও ফেকাহবিদ এর উত্তরে বলেছেন যে, ৩৩১১ শব্দটি 
পৌত্র ও দৌহিত্র সবাইকেই অন্তর্ভুক্ত করে। এ প্রমাণের ভিত্তিতেই তারা 
বলেন যে, হযরত হুসাইন (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বংশধর। 

দ্বিতীয় আপত্তি হযরত লূত (আঃ) সম্পর্কে দেখা দেয় যে, তিনি 
ইব্রাহীম (আঃ)-এর সন্তানভুক্ত নন, বরং তিনি ভ্রাতুপ্পুত্র। এর উত্তরও 
সুস্পষ্ট যে, সাধারণ পরিভাষায় পিত্ব্যকে পিতা এবং ভ্রাতুম্পুত্রকে পুত্র 
বলাসুবিদিত। 

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি খোদায়ী 
অবদানসমূহ বর্ণনা করে এ আইন ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি 
আল্লাহর পথে প্রিয় বস্তু বিসর্জন দেয়, আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে দুনিয়াতেও 
তদপেক্ষা উত্তম বস্তু দান করেন। অপরদিকে মক্কার মুশরেকদেরকে এসব 
অবস্থা শুনিয়ে বলা হয়েছে যে, দেখ, তোমাদের মান্যবর হযরত ইবরাহীম 
(আঃ) ও তার সমগ্র পরিবার এ কথাই বলে এসেছেন যে, আরাধনার 
যোগ্য একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার সত্তা। তার সাথে অন্যকে আরাধনায় 
শরীক করা কিংবা তার বিশেষ গুণে তার সমতুল্য মনে করা কুফর ও 
পথতষ্টতা। অতএব তোমরা যদি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আদেশ অমান্য কর, 
তবে তোমরা আপন স্বীকৃত বিষয় অনুযায়ীও অভিযুক্ত। 

অষ্টম আয়াতে এ বিষয়বস্তাই বর্ণিত হয়েছে। পরিশেষে মহানবী 
(সোঃ)-কে সান্তনা দিয়ে বলা হয়েছে £ 538 9A ICY 

654৩ অৰ্থাৎ, আপনার কিছু সংখ্যক সম্বোধিত 
ব্যক্তি যদি আপনার কথা অমান্য করে এবং পূর্ববর্তী সব পয়গস্বরের 
নিৰ্দেশ বর্ণনা করা সত্বেও অস্থীকারই করতে থাকে, তবে আপনি দুঃখিত 
হবেন না। কেননা, আপনার নবুয়ত স্বীকার করার জন্যে আমি একটি 
বিরাট জাতি স্থির করে রেখেছি: তার, অরিশুস, করে বম 
(সাঃ)-এর আমলে বিদ্যমান মুহাজির ও আনসার এবং কেয়ামত পর্যন্ত 
আগমনকারী সব মুসলমান এ ‘বিরাট জাতির' অন্ত্ভুক্ত।এ আয়াত তাদের 
সবার জন্যে গর্বের সাম্ত্রী। কেননা, এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা প্রশংসার 
স্থলে তাদের উল্লেখ করেছেন ৯425 ০ ১৮১৯1১৫৮4০৪] (40 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র জন্যে স্বজাতি ও স্বগোত্র পরিত্যাগ 
করার বিনিময়ে আম্িয়া (আঃ) - এর একটি বিরাট দল লাভ করেন, 
যাদের অধিকাংশই ছিলেন তার সন্তান-সস্ততি। তিনি ইরাক ও সিরিয়া 
পরিত্যাগ করার বিনিময়ে আল্লাহ্র ঘর, নিরাপদ শহর, উম্মুল কুরা অর্থাৎ, 
মক্কা লাভ করেন। তার জাতি তাকে লাঙ্ছিত করতে চাইলে এর বিনিময়ে 
তিনি সমগ্র বিশ্ব এবং কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মানব জাতির ইমাম ও 
নেতা রূপে বরিত হন। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও ধর্মাবলম্বী পারস্পরিক 
মতবিরোধ সত্বেও তার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে একমত। 


এ ক্ষেত্রে সতের জন পর়গম্বরের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। তাদের 


৩৯৬ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ১) 
৯৬৯৬১ 


অধিকাংশই ইবরাহীম (আঃ) এর সন্তান-সন্ততি ও বংশধর। তাদের 
সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে,আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে ধর্মের খেদমতের 
জন্যে মনোনীত করেছেন এবং সংপথ প্রদর্শন করেছেন। 

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে সম্বোধন 
করে মক্কাবাসীদেরকে শুনানো হয়েছে যে, কোন জাতির পূর্ব-পুরুষরা শুধু 
পিতৃপুরুষ হওয়ার কারণেই অনুসরণীয় হতে পারে না যে, তাদের 
প্রত্যেকটি কথা ও কাজকে অনুসরণযোগ্য মনে করতে হবে। আরবদের 
সাধারণ ধারণা তাই ছিল। অনুসরণের ক্ষেত্রে প্রথমে দেখতে হবে যে, যার 
অনুসরণ করা হবে, সে নিজেও বিশুদ্ধ পথে আছে কি না। তাই আতিয়া 
(আঃ) _এর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা উল্লেখ করে বলা হয়েছে মা] 
এ৩৩১৩:৬- অৰ্থাৎ, রাই এমন লোক, যাদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলা 
সংপথ প্রদর্শন করেছেন। এরপর বলেছেন 2৫১5$12$,১৬৫ অর্থাৎ, 
আপনিও তাদের হেদায়াত ও কর্মপন্থা অনুসরণ করুন। 

এতে দু'টি নির্দেশ রয়েছে £ (এক) আরববাসী ও সমগ্র উল্মতকে 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, পৈতৃক অনুসরণের কুসংস্কার পরিত্যাগ কর 
এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুপথপ্রাপ্ত মহাপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর। 

(দুই) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনিও পূর্ববর্তী 
পয়গম্বরগণের পদ্থা অবলম্বন করুন। 

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আম্বিয়া (আঃ)-এর 
শরীয়তসমূহে শাখাগত ও আংশিক বিভিন্নতা পূর্বেও ছিল এবং ইসলামেও 
তাদের থেকে ভিন্ন অনেক বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়েছে । এমতাবস্থায় 
মহানবী (সাঃ)-কে পূর্ববর্তী পয়গমবরগণের পথ অনুসরণের নির্দেশ দানের 
অর্থ কি? দ্বিতীয় আয়াত এবং বিভিন্ন হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে এর উত্তর 
এই যে, এখানে সব শাখাগত ও আংশিক বিধি-বিধানে পূর্ববর্তী পয়গম্দের 
পথ অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি, বরং ধর্মের মূলনীতি একতুবাদ, 
রেসালত ও পরকালে তাদের পথ অনুসরণ করা উদ্দেশ্য। এগুলো কোন 
পয়গম্বরের শরীয়তেই পরিবর্তিত হয়নি। আদম (আঃ) থেকে শুরু করে 
শেষ নবী (সাঃ) পর্যন্ত একই বিশ্বাস এবং একই পথ অব্যাহত রয়েছে। 
যেসব শাখাগত বিধানে পরিবর্তন করা হয়নি, সেগুলোতেও অভিন্ন 
কর্মপন্থা রয়েছে এবং যেসব বিধানের ক্ষেত্রে অবস্থার পরিবর্তনের কারণে 
ভিন্ন নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা পালিত হয়েছে। 

এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওহীর মাধ্যমে বিশেষ নির্দেশ না পাওয়া 
পর্যন্ত শাখাগত ব্যাপারেও পূর্ববর্তী পয়গম্ুরগণের কর্মপন্থা অনুসরণ 


এরপর মহানবী (সাঃ)-কে বিশেষভাবে একটি ঘোষণা করতে বলা 
হয়েছে, যা পূর্ববর্তী পয়গম্বগণও করেছেন। ঘোষণাটি এই 

9০3048-5505%3524644াত৩০ 
_ অর্থাৎ, আমি তোমাদের জীবনকে পরিপাটী করার জন্যে যেসব নির্দেশ 
দিয়ে যাচ্ছি, তজ্জন্য তোমাদের কাছে কোন ফিস বা পারিশ্রমিক চাই না। 
তোমরা এসব নির্দেশ মেনে নিলে আমার কোন লাভ নেই এবং না মানলে 
তাতেও কোন ক্ষতি নেই। এটি হচ্ছে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে উপদেশ ও 
শুভেচ্ছার বার্তা” শিক্ষা ও প্রচার কার্যের জন্যে কোনরূপ পারিশ্রমিক 
গ্রহণ না করা সব যুগে সব পয়গম্নরের অভিন্ন রীতি ছিল। প্রচারকার্য 
কার্যকরী হওয়ার ব্যাপারে এর প্রভাব অনস্বীকার্য। 


দ্বিতীয় আয়াতে সব লোকের জওয়াব দেয়া হয়েছে, যারা বলেছিল, 
আল্লাহ্‌ তাআলা কোন মানুষের প্রতি কখনও কোন গ্রন্থ অবতীর্ণই করেননি; 
গ্র্থও রসূলদের ব্যাপারটি মূলতঃ ভিত্তিহীন। 

ইবনে কাসীরের বর্ণনা অনুযায়ী এটি মূর্তিপূজারীদের উক্তি হলে 
ব্যাপার সুস্পষ্ট। কেননা, তারা কোন গ্রন্থ ও নবীর প্রবক্তা কোন কালেই 
ছিল না। অন্যান্য তফসীরকারের মতে এটি ইহুদীদের উক্তি। আয়াতের 
বর্ণনা-পরম্পরা বাহ্যতঃ এরই সমর্থন করে। এমতাবস্থায় তাদের এ উক্তি 
ছিল ক্রোধ ও বিরক্তির বহিঃপ্রকাশ, যা স্বয়ং তাদেরও ধর্মের পরিপন্থী 
ছিল। ইমাম বগভী (রহঃ)-এর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এ 
উক্তি করেছিল, ইহুদীরা তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে গিয়ে তাকে ধর্মীয় পদ থেকে 
অপসারিত করেছিল। 


এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা রসূলুল্লাহ সোঃ)-কে বলেছেন ৫ যারা 
এমন বাজে কথা বলেছে, তারা যথোপযুক্তভাবে আল্লাহ্‌ তাআলাকে চিনে 
নি। নতুবা এরূপ ধৃষ্তাপূর্ণ উক্তি তাদের মুখ থেকে বেরই হত না। যারা 
সর্ববস্থায় এশীগ্র্থকে অস্বীকার করে, আপনি তাদেরকে বলে দিন £ 
আল্লাহ্‌ তাআলা কোন মানুষের কাছে যদি গ্রন্থ প্রেরণ না-ই করে থাকেন, 
তবে যে তওরাত তোমরা স্বীকার কর এবং যার কারণে তোমরা জাতির 
“চৌধুরী' হয়ে বসে আছ, সে তওরাত কে অবতীর্ণ করেছে? আরও বলে 
দিন £ ভোমরা এমন বক্রগামী যে, তোমরা যে তওরাতকে উশীগর্থ বলে 
স্বীকার কর, তার সাথেও তোমাদের ব্যবহার সহজ-সরল নয়। তোমরা 
একে বীধাই করা গ্রন্থের আকারে না রেখে বিচ্ছিন্ন পত্রে লিপিবদ্ধ করে 
রেখেছ, যাতে যখনই মন চায়, তখনই মাঝখান থেকে কোন পাতা উধাও 
করে দিয়ে তার বিষয়বস্ত অস্বীকার করতে পার। তওরাতে 
(সাঃ)-এর পরিচয় ও গুণাবলী সম্পর্কিত কিছু আয়াত ছিল। ইহুদীরা 
সেগুলো তওরাত থেকে উধাও করে দিয়েছিলে। আয়াতের শেষে 
৩৮ বাক্যের উদ্দেশ্য তাই। 5% শব্দটি ৬১৮৪ এর 
বহুবচন। এর অর্থ কাগজের পাতা। 

এরপর তাদেরকেই সম্বোধন করে বলা হয়েছেঃ 252 

808 _ অর্থাৎ, কোরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে 

তওরাত ও ইঞ্ীলের চাইতেও অধিক জ্ঞান দান করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে 
তোমরাও জানতে না এবং তোমাদের বাপ-দাদাদেরও জানা ছিল না। 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ (৮:-/55%8 
৩১৪ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা কোন গর অবতীৰ্ণ না করে থাকলে 
তওরাত কে অবতীর্ণ করেছে? এ প্রশ্নের উত্তর তারা কি দেবে; আপনিই 
বলেদিন £ আল্লাহ্‌ তাআলাই অবতীৰ্ণ করেছেন। যখন তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি 
পূর্ণ হয়ে গেছে, তখন আপনার কাজও শেষ হয়ে গেছে। এখন তারা যে 
জীড়া-কৌতুকে ডুবে আছে তাতেই তাদেরকে থাকতে দিন। 

তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ গ্রস্সমূহের ব্যাপারে তাদের 
বিরুদ্ধে যুক্তি পূর্ণ করার পর তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছেঃ 
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(৯৫) নিশ্চয় আল্লাহই বীজ ও আঁটি থেকে অঙ্থর সৃষ্টিকারী; তিনি 
জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন ও মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। 
তিনি আল্লাহ, অতঃপর তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ? (১৬) তিনি প্রভাত 
রশ্মির উন্বেষক। তিনি রাত্রিকে আরামদায়ক করেছেন এবং সূর্য ও চন্্রকে 
হিসেবের জন্য রেখেছেন। এটি পরাক্রা্, মহাজ্ঞানীর নিধাররণ। (১৭) 
তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্রপুঞ্জ সৃজন করেছেন যাতে তোমরা স্থল ও 
জলের অন্ধকারে পথ প্রাপ্ত হও। নিশ্চয় যারা জ্ঞানী তাদের জন্যে আমি 
িদর্শনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছি। (১৮) তিনিই তোমাদেরকে এক 
ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অনস্তর একটি হচ্ছে তোমাদের স্থায়ী ঠিকানা 
ও একটি হচ্ছে গচ্ছিত স্কূল। নিশ্চয় আমি প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে বণনা 
করে দিয়েছি তাদের জন্যে, যারা চিন্তা করে। (৯৯) তিনিই আকাশ থেকে 
পানি বৰ্ণ করেছেন অতঃপর আমি এর দ্বারা সবপ্রিকার উদ্ভিদ উৎপন্ন 
করেছি, অতঃপর আমি এ থেকে সবুজ ফসল নিগতি করেছি, যা থেকে 
যুগ্ম বীজ উৎপ্র করি। খেজুরের কদি থেকে গুচ্ছ বের করি, যা নুয়ে 
থাকে এবং আঙ্গুরের বাগান, যয়তুন, আনার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং 
সাদৃশ্যহীন। বিভিন্ন গাছের ফলের প্রতি লক্ষ্য কর-_ যখন সেগুলো ফলস্ত 
হয় এবং তার পরিপকতার প্রতি লক্ষ্য কর। নিশ্চয় এগুলোতে নিদর্শন 
রয়েছে ঈমানদারদের জন্যো। (১০০) তারা জিনদেরকে আল্লাহ্‌র অংশীদার 
স্থির করে; অথচ তাদেরকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তারা অজ্ঞতাবশতঃ 
আল্লাহর জন্যে পুত্র ও কন্যা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। তিনি পবিত্র ও সমূনৃত, 
তাদের বর্ণনা থেকে। (১০১) তিনি নভোমণ্ডল ও ভূষণ্ডলের আদি সৃষ্টা। 
ক্রিপে আল্লাহর পুত্র হতে পারে, অথচ তার কোন সঙ্গিনী নেই? তিনি 
যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সব বস্তু সম্পকে সুবিজ্ঞ। 




































































অর্থাৎ, তওরাত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ-_ একথা যেমন তারাও 
স্বীকার করে, তেমনিভাবে এ কোরআনও আমি অবতীর্ণ করেছি। 
কোরআনের সত্যতার জন্যে তাদের পক্ষে এ সাক্ষ্যই যথেষ্ট যে, 
কোরআন, তওরাত ও ইন্তীলে অবতীর্ণ সব বিষয়বস্তুর সত্যায়ন করে। 
তওরাত ও ইপ্জীলের পর এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করার প্রয়োজন এ জন্যে দেখা 
দেয় যে, এ গ্র্থদবয় বনী-ইসরাঈলের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছিল। তাদের 
অপর শাখা বনী-ইসমাঈল যারা আরব নামে খ্যাত এবং উম্মুল কুরা 
অর্থাৎ, মক্কা ও তার পার্নববর্তী এলাকায় বাসবাস করে, তাদের পথ 
প্রদর্শনের নিমিত্ত কোন বিশেষ পয়গম্বর ও গ্রন্থ এ যাবত অবতীর্ণ হয়নি। 
তাই এ কোরআন বিশেষভাবে তাদের জন্যে এবং সাধারণভাবে সমগ্র 
বিশ্বের জন্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে। মক্কা মোয়াজ্জমাকে কোরআন পাক 
উম্মুল কুরা’ বলেছে। অর্থাৎ, বস্তিসমূহের মূল। এর কারণ এই যে, 
'বতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী এখান থেকেই পৃথিবী সৃষ্টির সুচনা হয়েছিল। 
এছাড়া এ সথানটিই সারা বিশ্বের কেবলা এবং মুখ ফেরানোর কেন্দ্রবিন্দু 
(মাযহারী) 

উ্মুল কুরার পর '৩% বলা হয়েছে। অর্থাৎ, মক্কার পার্শৃবতী 
এলাকা। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের সমগ্র বিশ্ব এর অন্তর্ভুক্ত। 

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে 

ASSES CSS SLES 
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অর্থাৎ, যারা পরকালে বিশ্বাস করে, তারা কোরআনের প্রতিও বিশ্বাস 
স্থাপন করে এবং নামায সংরক্ষণ করে। এতে ইহুদী ও মুশরিকদের একটি 
অভিন্ন রোগ সম্পর্কে হুশিয়ার করা হয়েছে। অর্থাৎ, যা ইচ্ছা মেনে নেয়া 
এবং যা ইচ্ছা প্রত্যাখান করা এর বিরুদ্ধে রণক্ষেত্র তৈরী করা এটি 
পরকালে বিশ্বাসহীনতা রোগেরই প্রতিক্রিয়া। যে ব্যক্তি পরকালে বিশ্বাস 
করে, খোদভীতি অবশ্যই তাকে যুক্তি -প্রমাণে চিন্তা-ভাবনা করতে এবং 
পৈতৃক প্রথার পরওয়া না করে সত্যকে গ্রহণ করে নিতে উদৃদ্ধ করবে। 

চিন্তা করলে দেখা যায়, পরকালের চিন্তা না থাকাই সর্বরোগের মূল 
কারণ। কুফর ও শিরকসহ যাবতীয় পাপও এরই ফলশ্রুতি। পরকালে 
বিশ্বাসী ব্যক্তির দ্বারা যদি কোন সময় ভুল ও পাপ হয়েও যায়, তাতে তার 
অস্তরাত্বা কেঁপে উঠে এবং অবশেষে তওবা করে পাপ থেকে বেঁচে 
থাকতে কৃতসংকল্প হয়। প্রকৃতপক্ষে খোদাভীতি এবং পরকালভীতিই 
মানুষকে মানুষ করে এবং অপরাধ থেকে বিরত রাখে। এ কারণেই 
(কোরআন পাকের কোন সুরা বরং কোন রুকু এমন নেই, যাতে পরকাল 
চিন্তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

৯৫ থেকে ৮৯ এই চার আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষের এ রোগের 
প্রতিকারা্থ স্বীয় বিস্তৃত জ্ঞান ও মহান শক্তির কয়েকটি নমুনা এবং 
মানুষের প্রতি নেয়ামত ও অনুগ্রহরাজি উল্লেখ করেছেন। এতে সামান্য 
চিন্তা করলেই প্রত্যেক সুস্থ স্বভাব ব্যক্তি ষ্টার মাহাত্য ও তার অপরিসীম 
শক্তি-সাম্থয স্বীকার না করে থাকতে পারবে না। তখন সে যুক্ত কণ্ঠ 
ঘোষণা করবে যে, এ বিরাট কীর্তি আল্লাহ্‌ তাআলা ছাড়া আর কারও হতে 
পারে না। বলা হয়েছে £ 53155218206 অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ 


৩৯৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ৮) 
৯৯১৯৯৯৬৬৯৬০ 


তাআলা বীজ ও আঁটি অন্ধুরণকারী। এতে খোদায়ী শক্তি-সামর্থোর এক 
বিস্ময়কর ঘটনা বিধৃত হয়েছে। শুষ্ক বীজ ও শুক আঁটি ফাক করে তার 
ভেতর থেকে শ্যামল ও সতেজ বৃক্ষ বের করে দেয়া একমাত্র জগত 
ষ্টারই কাজ__ এতে কোন মানুষের চেষ্টা ও কর্মের কোন প্রভাব নেই। 
খোদায়ী শক্তির বলে বীজ ও আঁটির ভেতর থেকে যে নাজুক অঙ্কুর 
গজিয়ে উঠে, তার পথ থেকে সকল প্রতিবন্ধকতা ও ক্ষতিকর বস্তুকে দূরে 
সরিয়ে দেয়াই কৃষকের সকল চেষ্টার মূল বিষয়। লাঙ্গল চষে মাটি নরম 
করা, সার দেয়া, পানি দেয়া ইত্যাদি কর্মের ফল এর চাইতে বেশী কিছু নয় 
যে, অঙ্কুরের পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা না থাকে। এ ব্যাপারে আসল 
কাজ হচ্ছে বীজ ও আঁটি ফেটে বৃক্ষের অস্করোদৃ্ম হওয়া, অতঃপর তাতে 
রং-বেরঙের রকমারি পাতা গজানো এবং এমন ফল-ফুলে সুশোভিত 
হওয়া যে, মানুষের বুদ্ধি ও মন্তি্ষ তার একটি পাতা ও পাপড়ি তৈরী 
করতেও অক্ষম হয়ে যায়। এটা জানা কথা যে, এতে মানব কর্মের কোন 
প্রভাব নেই। তাই কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছেঃ 


অথাৎ, তোমরা কি এ বীজগুলোকে দেখ না যা তোমরা মাটিতে 
ফেলে দাও? এগুলো তোমরা বপন ও তৈরী কর না আমি করি? 


দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে £ GFR 
1৫5 অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলাই মৃত বস্তু থেকে জীবিত বস্তু সৃষ্ট 
করেন। মৃত বস্তু যেমন, বীর্য ও ডিম এগুলো থেকে মানুষ ও জন্তু 


জানোয়ারের সৃষ্টি হয়, এমনিভাবে তিনি জীবিত বস্তু থেকে মৃত বস্তু বের 
করে দেন-_ যেমন, বীর্য ও ডিম জীবিত বস্তু থেকে বের হয়। 

এরপর বলেছেনঃ 64/১ __অর্থাৎ এগুলো সব 
এক আল্লাহ্‌র কাজ। অতঃপর একথা জেনে-শুনে তোমরা কোন দিকে 
বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছ? তোমরা স্বহস্ত নির্মিত প্রতিমাকে 
বিপদ-বিদুরণকারী ও অভাব পূরণকারী উপাস্য বলতে শুরু করেছ। 

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে £ ৮41 - $5 শব্দের অর্থ 
ফাককারী এবং ০৮-৮।শব্দের অর্থ এখানে প্রভাতকাল। ৮৫116 
-এর অর্থ প্রভাতের ফাককারী, অর্থাৎ, গভীর অন্ধকারের চাদর ফাক করে 
প্রভাতের উন্মেষকারী। এটিও এমন একটি কাজ, যাতে জিন, মানব ও 
সম সৃষ্ট জীবের শক্তিই ব্যর্থ। প্রতিটি চক্চুন্মান ব্যক্তি একথা বুঝতে বাধ্য 
যে, রাত্রির অন্ধকারের পর প্রভাতরশ্মির উদ্ভাবক জিন, মানব, ফেরেশতা 
অথবা অন্য কোন সৃষ্টজীব হতে পারে না, বরং এটি বিশুষ্টা আল্লাহ্‌ 
তাআলারই কাজ। 

সৌর ও চান্দ্র হিসাব £ বলা হয়েছেঃ উক 
৩৬৯ একটি ধাতু। এর অর্থ হিসাব করা, গণনা করা। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ 
তাআলা সূর্য ও চন্দ্রের উদয়, অস্ত এবং এদের গতিকে একটি বিশেষ 
হিসাবের অধীনে রেখেছেন। এর ফলে মানুষ বৎসর, মাস, দিন, ঘন্টা 
এমনকি, মিনিট ও সেকেণ্ডের হিসাবও অতি সহজে করতে পারে। 

আল্লাহ্‌ তাআলার অপার শক্তিই এসব উজ্জ্বল মহাগোলক ও এদের 
গতি-বিধিকে অটল ও অনড় নিয়মের অধীন করে দিয়েছে। হাজার হাজার 
বছরেও এদের গতি-বিধিতে এক মিনিট বা এক সেকেণ্ডের পার্থক্য হয় 
না। এদের কলকব্জা মেরামতের জন্যে কোন ওয়াকশিপের প্রয়োজন হয় 





না এবং যন্ত্রাংশের ক্ষয়প্রাপ্তি ও পরিবর্তনের আবশ্যকতাও দেখা দেয় না। 
এ উজ্জ্বল গোলকদুয় নিজ নিজ কক্ষপথে নির্দিষ্ট গতিতে বিচরণ করছে £ 
4৩030-359583১ততি (84 

পরিতাপের বিষয়, প্রকৃতির এ অটল ও অপবির্তনীয় ব্যবস্থা থেকেই 
মানুষ প্রতারিত হয়েছে। তারা এগুলোকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ বরং উপাস্য ও 
উদ্দিষ্ট মনে করে বসেছে। যদি এ ব্যবস্থা মাঝে মাঝে অচল হয়ে যেত এবং 
কলকক্জা মেরামতের জন্যে কয়েক দিন বা কয়েক ঘন্টার বিরতি দেখা 
দিত, তবে মানুষ বুঝতে পারত যে, এসব মেশিন আপনা আপনি চলে না, 
বরং এগুলোর পরিচালক ও নির্মাতা আছে। এশীগ্নন্থ, পয়গম্বর ও রসূলগণ 
এ সত্য উদঘাটন করার জন্যেই প্রেরিত হন। 

কোরআন পাকের এ বাক্য আরও ইঙ্গিত করেছে যে, বছর ও মাসের 
সৌর ও চান্দ্র উভয় প্রকার হিসাবই হতে পারে এবং উভয়টি আল্লাহ্‌ 
তাআলার নেয়ামত। এটা ভিন্ন কথা যে, সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের 
সুবিধার্থ এবং তাদেরকে হিসাব-কিতাবের জটিলতা থেকে দুরে রাখার 
জন্যে ইসলামী বিধি-বিধানে চান্দ্র বৎসর ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু 
ইসলামী তারিখ এবং ইসলামী বিধান পুরোপুরিভাবে চান্দ্র হিসাবের উপর 
নির্ভরশীল, তাই এ হিসাবকে স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত রাখা সকল মুসলমানের 
অবশ্যই কর্তব্য। প্রয়োজনবশতঃ সৌর ও অন্যান্য হিসাবও ব্যবহার করা 
যেতে পারে, তাতে কোন পাপ হবে না। কিন্তু চান্দ্র হিসাবকে সম্পূর্ণ 
উপেক্ষা করা এবং বিলোপ করে দেয়া পাপের কারণ। এতে রমযান কিংবা 
যিলহজ্ব ও মহররম কবে হবে তা অজ্ঞাত হয়ে যাবে। 

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছেঃ 4071/51) অর্থাৎ, 
এ বিস্ময়কর অটল ব্যবস্থা যাতে কখনও এক মিনিট ও এক সেকেণ্ড 
এদিক-ওদিক হয় না-_ একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলারই অপরিসীম শক্তির 
কারসাজি, যিনি পরাক্রান্ত ও শক্তিমান এবং সব ব্যাপারে জ্ঞানী। 


তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছেঃ 
-৮5455৩494858002% 


অর্থাৎ, সূর্য ও চন্দ্র ছাড়া অন্যান্য নক্ষত্রও আল্লাহ্‌ তাআলার অপরিসীম 
শক্তির বহিঃপ্রকাশ । এগুলো সৃষ্টি করার পেছনে যে হাজারো রহস্য রয়েছে 
তন্মধ্যে একটি এই যে, জল ও স্থলপথে ভ্রমণ করার সময় রাত্রির 
অন্ধকারে যখন দিক নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে, তখন মানুষ এসব 
নক্ষত্রের সাহায্যে পথ ঠিক করতে পারে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়, আজ 
বৈজ্ঞানিক কলকজ্জার যুগেও মানুষ নক্ষত্রপূঞ্জের পথ প্রদর্শনের প্রতি 
অমুখাপেক্ষী নয়। 

এ আয়াতেও মানুষকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, এসব নক্ষত্রও কোন 
একজন নির্মাতা ও নিয়ন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন বিচরণ করছে। এরা স্বীয় 
অতি স্থায়িত্ব ও কর্মে স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। যারা শুধু এদের প্রতিই দৃষ্টি 
নিবদ্ধ করে বসে আছে এবং নির্মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, তারা অত্যন্ত 
সংকীর্ণমনা এবং আত্মপ্রবঞ্চিত। 


এরপর বলেছেনঃ  $80%42,5444550 _ অর্থাৎ, আমি 
শক্তির প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি বিজ্ঞজনদের জন্যে 
এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যারা এসব সুস্পষ্ট নর্দশন দেখেও আল্লাহকে 


৩৯৯ 


চিনে না, তারা বেখবর ও অচেতন। 
চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে 2 $533 EIS 
55 - ০০০৮৮ শব্দটি ১1,5 থেকে উত্ভৃত। কোন বস্তুর 
অবস্থান স্থলকে += বলা হয়। 6১৮২, শব্দটি ০০:১১ থেকে উদ্ভূত। 
এর অর্থ কারও কাছে কোন বস্তু অস্থায়ীভাবে কয়েক দিন রেখে দেয়া। 
অতএব, (১+--- এ জায়গাকে বলা হবে, যেখানে কোন বস্তু অস্থায়ী 
ভাবে কয়েক দিন রাখা হয়। 
অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলাই সে পবিত্র সত্তা যিনি মানুষকে এক সত্তা 
থেকে অর্থাৎ, আদম (অট) থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তার জন্যে 
একটি দী্ঘকালীন এবং একটি সৃ্পকালীন অবস্থান-স্থল নির্ধারণ করে 
দিয়েছেন। 
কোরআন পাকের ভাষা এরূপ হলেও এর ব্যাখ্যায় বহুবিধ সম্তাবন৷ 
রয়েছে। এ কারণেই এ সম্পর্কে তফসীরকারদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। 
কেউ বলেছেন ১+=- ও +=. যথাক্রমে মত্গর্ভ ও দুনিয়া। আবার 
কেউ বলেছেন £ কবর ও পরলোক। এছাড়া আরও বিভিন্ন উক্তি আছে 
এবং কোরআনের ভাষায় সবগুলোরই অবকাশ রয়েছে। কাষী সানাউল্লাহ 
(রঃ) তফসীরে মাযহারীতে বলেছেন = হচ্ছে পরলোকের 
বেহেশত ও দোষখ। আর মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে জে 
সবগুলো স্তর। তা মাতৃগর্তই হোক কিংবা পৃথিবীতে 
হোক কিংবা কবর ও বরযখই হোক সবগুলোই হচ্ছে {+= অর্থাৎ, 
সাময়িক অবস্থানস্থল। কোরআন পাকের এক আয়াত দ্বারাও এ উক্তির 
অগ্রগণ্যতা বুঝা যায়। আয়াতে কলা হয়েছে £ 35 AL 
= অর্থাৎ, তোমরা সর্বদা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করতে 
থাকবে। এর সারমর্ম এই যে, পরকালের পূর্বে মানুষ সমর জীবনে একজন 


ফিরসদৃশ। বাহ্যিক স্থিরতা ও অবস্থিতির সময়ও প্রকৃতপক্ষে সে 
জীবন-সফরের বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম করতে থাকে। 


সুরা আল- আন্আম 


৭ 


আলোচ্য আয়াতসমূহের বিষয়বন্তুতে অভিনব শ্রেণীবিন্যাস 
হয়েছে। এখানে তিন প্রকার সৃষ্ট জগতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ঃ 
(এক) উ্ধ্বজগত (দুই) অধঃজগত এবং (তিন) শুন্যজগত। অৰ্থাৎ, 
ভূমণ্ডল ও নভোমগ্ুলের মধ্যবর্তী শূন্যজগতে সৃষ্ট বস্তুসমূহ। প্রথমে 
অশতগতের বস্ত সমূহ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ এগুলো 
অধিক নিকটবর্তী। অতঃপর এগুলোর বর্শনাকে দু'ভাগে ভাগ 
করা হয়েছে (এক) মাটি থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও বাগানের কর্ন 
এবং (দুই) মানব ও জীবজস্তর বর্ণনা। প্রথমোক্তটি প্রথমে বর্ণিত হয়েছে। 
কেননা, এটি অপরটির তুলনায় অধিক স্পষ্ট এবং অপরটি যেহেতু আত্মার 
উপর নিরলীল, তাই কিছুটা সূস্ম। সেমতে বীর্যের বিভিন্ন রর ও অবস্থা 
অনুভূতির সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কশীল। এর বিপরীতে 
উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফলে-ফুলে সমৃদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটি 
প্রত্যক্ষ । এরপর শুন্যজগতের উল্লেখ করা হয়েছে; অর্থাৎ সকাল ও 
বিকাল। এরপর উর্ধ্বজগতের সৃষ্ট বস্তু বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, সূর্য, চন ও 
নক্ষত্ররাজি। অতঃপর অধঃজগতের বস্তুসমূহ অধিক প্রত্যক্ষ হওয়ার 
কারণে এগুলোর পূর্ণ বর্ণনা দ্বারা আলোচনা সমাপ্ত করা হয়েছে। তবে পূর্বে 
এগুলো সংস্ষিপ্তাকারে উল্লেখিত হয়েছিল, এবার বিস্তারিতভাবে বর্ণিত 
হরেছে। কিন্তু বিশারিত বর্ণনার শ্রেণীবিন্যাসে সংক্ষিপ্ত বর্ণনার 
শ্ৰেণীবিন্যাসের বিপরীত করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রাণীদের বর্ণনা অগ্বে এবং 
উদ্ভিদের বর্ণনা পরে। সম্ভবতঃ এর কারণ এই যে, এ বিস্তারিত বর্ণনায় 
ভিজা তি যমন ক কহে ভাই গট শম 
কে নেয়ামত প্রদান করা হয়েছে, তারা উদ্দিষ্ট হওয়ার কারণে 
অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। উদ্ভিদের মধ্যে পূর্বোক্ত শ্রেণীবিন্যাস বহাল 
রয়েছে। অর্থাৎ, শস্যের অবস্থা, বীজ ও আঁটির বর্ণনার আগে এনে এবং 
একে উদ্ভিদের অনুগামী করে মাঝখানে বৃষ্টির প্রসঙ্গ টানা হয়েছে। এতে 
আরও একটি সূক্ষ্ম কারণ থাকতে পারে। তা এই যে, সূচনার দিক থেকে 
বৃষ্টি উধ্বজগতের, পরিণতির দিক দিয়ে অধ ৬০৪ 
'অতিক্রমের দিক দিয়ে শূন্যজগতের বন্ত। 
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(১০২) তিনিই আল্লাহ তোমাদের পালনকতাঁ। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য 
নেই। তিনিই সব কিছুর সৃষ্টা। অতএব, তোমরা তারই এবাদত কর। তিনি 
এত্যেক বস্তার কাধনিবা্হী। (১০৩) দৃ্টিসমূহ তাকে পেতে পারে না, অবশ্য 
তিনি দৃষ্টিসমূহকে পেতে পারেন। তিনি অতয সৃক্মৃদশী, সুবিজ্ঞ। (১০৪) 
তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিদর্শনাবলী এসে 
গেছে। অতএব, যে প্রত্যক্ষ করবে, সে নিজেরই উপকার করবে এবং যে 
অন্ধ হবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে আমি তোমাদের পর্যবেক্ষক নই। 
(১০৫) এমনিভাবে আমি নিদশর্নাবলী ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বণনা করি যাতে 
তারা না বলে যে, আপনি তো পড়ে নিয়েছেন এবং যাতে আমি একে 
সৃবীবন্দের জন্যে খুব পরিবাক্ত করে দেই। (১০৬) আপনি পথ অনুসরণ 
করুন, যার আদেশ পালনকর্তার পক্ষ থেকে আসে। তিনি ব্যতীত কোন 
উপাস্য নেই এবং মুশরিকদের তরফ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। (১০৭) যদি 
আল্লাহ চাইতেন তবে তারা শেরক করত না। আমি আপনাকে তাদের 
সংরক্ষক করিনি এবং আপনি তাদের কারনিবার্থী নন। (১০৮) তোমরা 
তাদেরকে মন্দ বলো না, যাদের তারা আরাধনা করে আল্লাহকে ছেড়ে 
তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহকে মন্দ বলবে। এমনিভাবে 
আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্ম সুশোভিত করে 
দিয়েছি। অতঃপর স্বীয় পালনকর্তার কাছে তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে 
হবে। তখন তিনি তাদেরকে বলে দেবেন যাকিছু তারা করত। (১০৯) তারা 
জোর দিয়ে আল্লাহ্‌র কসম খায় যে, যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন 
আসে, তবে অবশ্যই তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে। আপনি বলে দিন £ 
নিদর্শনাবলী তো আল্লাহর কাছেই আছে। হে মুসলমানগণ, তোষাদেরকে 
কে বলল যে, যখন তাদের কাছে নিদশনাবলী আসবে, তখন তারা বিশ্বাস 
স্থাপন করবেই? (১১০) আমি ঘুরিয়ে দিব তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে, যেমন- 
তারা এর প্রতি প্রথমবার বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং আমি তাদেরকে তাদের 
অবাধ্যতায় উদভ্রাস্ত ছেড়ে দিব 


আলোচ্য প্রথম আয়াতে ১৮4! শব্দটি +৫ -এর বহুবচন। এর অর্থ 
দৃষ্টি এবং দৃষ্টিশক্তি । এ।,১। শব্দের অর্থ পাওয়া, ধরা, বেষ্টন করা। হযরত 
ইবনে আব্বাস (রাঃ) এস্থলে ৩!১১| শব্দের অর্থ বেষ্টন করা বর্ণনা 
করেছেন।__বোহরে-মুহীত) 

এতে আয়াতের অর্থ হয় এই যে, জিন, মানব, ফেরেশতা ও যাবতীয় 
জীব-জন্তর দৃষ্টি একত্রিত হয়েও আল্লাহ্‌র সত্তাকে বেষ্টন করে দেখতে 
পারে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ তাআলা সমগ্র সৃষ্টজীবের দৃষ্টিকে পূর্ণরূপে 
দেখেন এবং সবাইকে বেষ্টন করে দেখেন। এ সংক্ষিপ্ত আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তাআলার দু'টি বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে। (এক) সমগ্র সৃষ্ট জগতে কারও 
দৃষ্টি বরং সবার দৃষ্টি একত্রিত হয়েও তার সত্তাকে বেষ্টন করতে পারে না। 

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)-এর এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ সেঃ) 
বলেন £ এযাবত পৃথিবীতে যত মানুষ, জিন, ফেরেশতা ও শয়তান 
জন্মগ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতে যত জন্মগ্রহণ করবে, তারা সবাই যদি 
এক কাতারে ছড়িয়ে যায়, তবে সবার সম্মিলিত দৃষ্টি দ্বারাও আল্লাহ্‌ 
তাআলার সত্তাকে পুরোপুরি বেষ্টন করা সম্ভবপর নয়। _(মাহহারী) 

এ বিশেষ গুণটি একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলারই হতে পারে। নতুবা 
আল্লাহ্‌ দৃষ্টিকে এত শক্তি দিয়েছেন যে, কষুরতম জীবের ক্ষুদ্রতম চক্ষু 
পৃথিবীর বৃহত্তম মণ্ডলকে দেখতে পারে এবং চতুর্দিক বেষ্টন করে দেখতে 
পারে। সূর্য ও চন্দ্র কি বিরাট গ্রহ! এদের বিপরীতে পৃথিবীও কিছুই নয়। 
কিন্তু প্রত্যেক মানুষ, বরং ক্ষুদ্ৃতম জস্তরচক্ছ এসব গ্রহকে চতুরদিক বেষ্টন 
করে দেখতে পারে। 

সত্যি বলতে কি, দৃষ্টি মানুষের একটি ইন্দিয়বিশেষ। এর দ্বারা শুধু 
ইন্দিয়গ্াহ্য বিষয়সমূহেরই জ্ঞান লাভ করা যায়। আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তা বুদ্ধ 
ও ধারণার বেষ্টনীরও উর্ধ্বে দৃষ্টিশক্তি দ্বারা তার জ্ঞান কিরূপে অর্জিত 
হতে পারে? 

অষ্টার দর্শন সম্পর্কিত আলোচনা £ মানুষ আল্লাহ্‌ তাআলাকে 
দেখতে পারে কিনা, এ সম্পর্কে আহলে সুনৃত ওয়াল জামাআতের বিশ্বাস 
এই যে, এ জগতে এটা সম্ভবপর নয়। এ কারণেই হযরত মুসা (আঃ) 
যখন ি 555 (হে পরওয়ারদেগার, আমাকে দেখা দাও) বলে আল্লাহকে 
দেখতে চেয়েছিলেন, তখন উত্তরে বলা হয়েছিল £ (4:60 (তুমি 
কস্মিনকালেও আমাকে দেখতে পারবে না।) হযরত মুসাই যখন এ উত্তর 
পেয়েছিলেন, তখন অন্য কোন জিন ও মানুষের সাধ্য কি! তবে পরকালে 
মুমিনরা আল্লাহ্‌ তাআলার সাক্ষাৎ লাভ করবে। একথা সহীহ্‌ হাদীস দ্বারা 
পমাণিত।স়্ং কোরআন পাকে কলা হয়েছে এ 393% 
৯5৩5৫) _ কেয়ামতের দিন অনেক মুখমণ্ডল স্ব ও শর 
হবে। তারা স্বীয় পালনকতাকে দেখতে থাকবে। 


তবে কাফের ও অবিশ্বাসীরা সেদিনও সাজা হিসেবে আল্লাহ্‌কে দেখার 
গৌরব থেকে বঞ্চিত থাকবে। কোরআনের এক আয়াতে আছে £ 





পরকালে বিভিন্নস্থানে আল্লাহ্‌ তাআলার সাক্ষাৎ ঘটবে_ হাশরে 


৪০১ সুরা আল--আন্আম 5.1 





অবস্থানকালেও এবং জান্নাতে পৌছার পরও জান্নাতীদের জন্যে আল্লাহ্‌র 
সাক্ষাতই হবে সর্ববৃহৎ নেয়ামত। 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলনে £ জান্াতীরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ্‌ 
বলবেন, তোমরা যেসব নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছ, এগুলোর চাইতে বৃহৎ 
আরও কোন নেয়ামতের প্রয়োজন হলে বল, আমি তাও দেব। জান্নাতীরা 
নিবেদন করবে £ ইয়া আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে দোযখ থেকে যুক্তি 
দিয়েছেন এবং জান্নাতে স্থান দিয়েছেন। এর বেশী আমরা আর কি চাইব। 
তখন মধ্যবর্তী পর্দা সরিয়ে নেয়া হবে এবং সবার সাথে আল্লাহর সাক্ষাৎ 
হবে। এটিই হবে জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে 
হযরত সোহায়ব থেকে বর্ণিত আছে। 

বোখারীর এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক চন্দ্রালোকিত রাত্রে 
সাহাবীদের সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি চাদের দিকে দৃষ্টিপাত 
করে বললেন £ (পরকালে) তোমরা স্থীয় প্রতিপালককে এ চাদের ন্যায় 
চাক্ষুষ দেখতে পাবে। 

তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে ইবনে ওমর (রাঃ)-এর 
রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা যাদেরকে জান্নাতে বিশেষ 
মর্যাদা দান করবেন, তাদেরকে প্রতিদিন সকাল-বিকাল সাক্ষাৎ দান 
করবেন। 

মোটকথা, এ জগতে কেউ আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ করতে পারবে না 
এবং পরকালে সব জান্নাতী এ নেয়ামত লাভ করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
মে’ রাজের রাত্রে যে সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, তাও প্রকৃতপক্ষে পরকালেরই 
সাক্ষাৎ। শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী বলেন £ আকাশসমূহের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ স্থানকেই জগত বা দুনিয়া বলা হয়। আকাশের উপরে পরকালের 
স্থান। সেখানে পৌছে যে সাক্ষাৎ হয়েছে, তাকে পার্থিব সাক্ষাৎ বলা যায় না। 

এখন প্রশ্ন থাকে যে, £ ১4818924১] __ আয়াত দ্বারা জানা গেল 
যে, মানুষ আল্লাহ্‌ তাআলাকে দেখতেই পারে না। এমতাবস্থায় কেয়ামতে 
কিরূপে দেখবে? এর উত্তর এই যে, “আল্লাহকে দেখা মানুষের পক্ষে 
অসম্ভব।' আয়াতের অর্থ এটা নয়; বরং অর্থ এই যে, মানুষের দৃষ্টি তার 
সত্তাকে চতুর্দিক বেষ্টন করে দেখতে পারে না। কারণ, তার সত্তা অসীম 
এবংমানুষের দৃষ্টি সসীম। * 

কেয়ামতের দেখাও চতুর্দিক বেষ্টন করে হবে না। দুনিয়াতে এরূপ দর্শন 
সহ্য করার মত শক্তি মানুষের চোখে নেই। তাই দুনিয়াতে কোন 
অবস্থাতেই দেখা যেতে পারে না। পরকালে এ শক্তি সৃষ্টি হবে এবং দেখা ও 
সাক্ষাৎ হতে পারবে। কিন্ত দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র সত্তাকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন 
করে দেখা তখনও হতে পারবে না। 

আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ্‌র দ্বিতীয় গুণ এই যে, তার দৃষ্টি সমগ্র 
সৃষ্টজগতকে পরিবেষ্টনকারী। জগতের অণু-কণা পরিমাণ বস্তুও তার দৃষ্টির 
অন্তারালে নয়। সর্বাবস্থায় এ জ্ঞান এবং জ্ঞানগত পরিবেষ্টনও আল্লাহ্‌ 
তাআলারই বৈশিষ্ট্য। তাকে ছাড়া কোন সৃষ্টবস্তুর পক্ষে সমগ্র সৃষ্টজগত ও 
-তার অণু-পরমাণুর এরূপ জ্ঞান লাভ কখনও হয়নি এবং হতে পারেও না। 
কেননা, এটা আল্লাহ্‌ তাআলারই বিশেষ গুণ। 


এরপর এরশাদ হয়েছেঃ £2129 _ আরবী অভিধানে 
০ শব্দটি দু’ অৰ্থে ব্যবহৃত হয় £ (এক) দয়ালু, (দুই) সূক্ষ্ম বস্তু যা 
ইন্দ্িয়ের সাহায্যে অনুভব করা কিংবা জানা যায় না। 


= শব্দের অর্থ যে খবর রাখে। বাক্যের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ সুক্ষ 





তাই ইন্দিয়ের সাহায্যে তাকে অনুভব করা যায় না এবং তিনি খবর 
রাখেন। তাই সমগ্র সৃষ্টজগতের কণা পরিমাণ বস্তুও তার জ্ঞান ও খবরের 
বাইরে নয়। এখানে ২৮] শব্দের অর্থ দয়ালু নেয়া হলে আলোচ্য বাক্যে 
এদিকে ইঙ্গিত হবে যে, তিনি যদিও আমাদের প্রত্যেক কথা ও কাজের 
খবর রাখেন এবং এজন্যে আমাদের গোনাহ্‌র কারণে আমাদেরকে 
পাকড়াও করতে পারেন, কিন্তু যেহেতু তিনি দয়ালুও, তাই সব গোনাহ্‌র 
কারণেই পাকড়াও করেন না। 

দ্বিতয়ী আয়াতের 3% শব্দটি ০.৮ __এর বহুবচন। এর অর্থ বুদ্ধি 
ও জ্ঞান। অর্থাৎ, যে শক্তি দ্বারা মানুষ অতিন্দ্রীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ 
করে। আয়াতে 4 বলে এসব যুক্তি প্রমাণ ও উপায়াদিকে বোঝানো 
হয়েছে, যেগুলো দ্বারা মানুষ সত্য ও বাস্তব রূপকে জানতে পারে। 
আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে 
সত্য দর্শনের উপায়-উপকরণ পৌছে গেছে। অর্থাৎ, কোরআন, রসূল 
(সাঃ) ও বিভিন্ন মো'জেযা আগমন করেছে এবং তোমরা রসূলের চরিত্র, 
কাজ-কর্ম ও শিক্ষা প্রত্যক্ষ করেছ। এগুলোই হচ্ছে সত্য দর্শনের উপায়। 

অতএব, যে ব্যক্তি এসব উপায় ব্যবহার করে চক্ষুদ্মান হয়ে যায়, সে 
নিজেরই উপকার সাধন করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসব উপায় পরিত্যাগ 
করে সত্য সম্পর্কে অন্ধ হয়ে থাকে, সে নিজেরই ক্ষতিসাধন করে। 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ আমি তোমাদের সংরক্ষক নই। অর্থাৎ, 
মানুষকে জবরদস্তিমূলকভাবে অশোভনীয় কাজ থেকে বিরত রাখা 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দায়িত্ব নয়, যেমন সংরক্ষকের দায়িত্ব হয়ে থাকে। 
রসূলের একমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী পৌছে দেয়া ও বুঝিয়ে 
দেয়া। এরপর স্বেচ্ছায় সেগুলো অনুসরণ করা না করা মানুষের দায়িত্ব। 


এরপর বলা হয়েছে; SAL SSDS -এর 
মর্ম এই যে, হেদায়েতের সব সাজ-সরঞ্জাম, মো'জেযা, অনুপম 
প্রমাণাদি_ যেমন, কোরআন-_ একজন নিরক্ষরের মুখ দিয়ে এমন 
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সত্য প্রকাশ করা, যা ব্যক্ত করতে জগতের সব দার্শনিক 
পর্যন্ত অক্ষম এবং এমন অলঙ্কারপূর্ণ কালাম উচ্চারিত হওয়া, যার সমতুল্য 
কালাম রচনা করার জন্যে কেয়ামত পর্যস্ত আগমনকারী সমস্ত জিন ও 
মানবকে চ্যালেঞ্জ করার পরও সারা বিশ্ব অক্ষমতা প্রকাশ করেছে__সত্য 
দর্শনের এসব সরঞ্জাম দেখে যে কোন হটকারী অবিশ্বাসীরও রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর পদতলে লুটিয়ে পড়া উচিত ছিল, কিন্তু যাদের অস্তরে বক্তা 
বিদ্যমান ছিল, তারা বলতে থাকে ৩-১১ অর্থাৎ, এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান 
আপনি কারও কাছ থেকে অধ্যয়ন করে নিয়েছেন। 

সাথে সাথেই বলা হয়েছেঃ 388734545 -এর সারমর্ম এই 
যে, সঠিক বুদ্ধিমান ও সুস্থ জ্ঞানীদের জন্যে এ বর্ণনা উপকারী প্রমাণিত 
হয়েছে। মোটকথা এই যে, হেদায়েতের সরঞ্জাম সবার সামনেই রাখা 
হয়েছে। কিন্তু কুটিল ব্যক্তিরা এর দ্বারা উপকৃত হয়নি। পক্ষান্তরে সুস্থ 
জ্ঞানী মনীষীরা এর মাধ্যমে বিশ্বের পথপ্রদর্শক হয়ে গেছেন। 

রসূলুল্লাহ সোঃ)-কে বলা হয়েছে £ কে মানে আর কে মানে না_ 
আপনি তা দেখবেন না। আপনি স্বয়ং এ পথ অনুসরণ করুন, যা অনুসরণ 
করার জন্যে পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ আগমন 
করেছে। এর প্রধান বিষয় হচ্ছে এ বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া উপাসনার 
যোগ্য আর কেউ নেই। এ প্রত্যাদেশ প্রচারের নির্দেশও রয়েছে। এর উপর 
প্রতিষ্ঠিত থেকে মুশরিকদের জন্যে পরিতাপ করবেন না যে, তারা কেন 


৪০২ তফসীর মাআরেফুল ক্রোরআন তি 
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গ্রহণ করল না। 


এর কারণ এই ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ যদি সৃষ্টিগতভাবে ইচ্ছা 
করতেন যে, সবাই মুসলমান হয়ে যাক, তবে কেউ শেরক করতে পারত 
না। কিন্তু তাদের দুক্চৃতির কারণে তিনি ইচ্ছা করেননি, বরং তাদেরকে 
শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। তাই শাস্তির সরঞ্জামও সরবরাহ করে দিয়েছেন। 
এমতাবস্থায় আপনি তাদেরকে কিরূপে মুসলমান করতে পারেন? আপনি 
এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন কেন, আমি আপনাকে তাদের সংরক্ষক নিযুক্ত 
করিনি এবং আপনি এসব কাজকর্মের জন্যে তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্যে 
আমার পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্তও নন। কাজেই তাদের কাজ-কর্মের 
ব্যাপারে আপনার উদ্রিন না হওয়াই বান্ধুনীয়। 

আলোচ্য প্রথম আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ 
হয়েছে। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মাসআলা নির্দেশিত হয়েছে যে, 
যে কাজ করা বৈধ নয়, সে কাজের কারণ ও উপায় হওয়াও বৈধ নয়। 

ইবনে জরীরের বর্ণনা অনুযায়ী আয়াতের শানে-নুযুল এই £ রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর পিত্ব্য আবু তালেব যখন অস্তিম রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন, 
তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শক্রতায়, নির্যাতনে এবং তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র 
লিগ মুশরেক সর্দাররা মহাফাপরে পড়ে যায়। তারা পরল্পর বলাবলি 
করতে থাকে £ আবু তালেবের মৃত্যু আমাদের জন্যে কঠিন সমস্যা হয়ে 
দাড়াবে। তার মৃত্যুর পর আমরা যদি মৃহাস্মদকে হত্যা করি, তবে এটা 
আমাদের আত্মসম্মান ও গৌরবের পরিপন্থী হবে। লোকে বলবে £ আবু 
তালেব জীবিত থাকতে তো তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি, এখন 
একা পেয়ে তাকে হত্যা করেছে। কাজেই এখনও সময় আছে, চল আমরা 
সকলে মিলে স্বয়ং আবু তালেবের সাথেই চূড়ান্ত কথাবার্তা বলে নেই। 

প্রায় প্রতিটি শিক্ষিত মুসলমান জানে যে, আবু তালেব মুসলমান না 
হলেও শ্রাতৃপূত্রের প্রতি তার অগাধ মহব্বত ছিল। তিনি রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর শত্রুদের মোকাবেলায় সব সময় ঢাল হয়ে থাকতেন। 

কতিপয় কোরাইশ সর্দারের পরামরশক্রমে আবু তালেবের কাছে 
যাওয়ার জন্যে একটি প্রতিনিধিদল গঠন করা হল। আবু সুফিয়ান, আবু 
জাহল. আমর ইবনে আছ প্রমুখ সর্দার এ প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 
সাক্ষাতের সময় নির্ধারণের জন্যে মুত্তালিব নামক এক ব্যক্তিকে দায়িত্ব 
অর্পণ করা হল। সে আবু তালেবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রতিনিধি 
দলকে সেখানে পৌছিয়ে দিল। 

তারা আবু তালেবকে বলল £ আপনি আমাদের মান্যবর এবং সর্দার। 
আপনি জানেন, আপনার ভ্রাতুপ্পুত্র মুহাস্মদ আমাদেরকে এবং আমাদের 
উপাস্যদেরকে ভীষণ কষ্টে ফেলে রেখেছেন। আমাদের অনুরোধ এই যে, 
তিনি যদি আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ না বলেন, তবে আমরা তার সাথে 
সন্ধি স্থাপন করব। তিনি যেভাবে ইচ্ছা নিজ ধর্ম পালন করবেন, যাকে 
ইচ্ছা, উপাস্য করবেন। আমরা কিছুই বলব না। 

'আবু তালেব রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে কাছে ডেকে বললেন £ এরা 
সমাজের সর্দার, আপনার কাছে এসেছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
প্রতিনিধিদলকে সম্বোধন করে বললেন £ আপনারা কি চান? তারা বলল £ 
আমাদের বাসনা, আপনি আমাদেরকে এবং আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ 
বলা থেকে বিরত থাকুন। আমরাও আপনাকে এবং আপনার উপাস্যকে 
মন্দ বলব না। এভাবে পারস্পরিক বিরোধের অবসান হবে। 


রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন £ আচ্ছা, যদি আমি আপনাদের কথা মেনে 
নেই, তবে আপনারা কি এমন একটি বাক্য উচ্চারণ করতে সম্মত হবেন, 
যা উচ্চারণ করলে আপনারা সমগ্র আরবের প্রভু হয়ে যাবেন এবং 
অনারবরাও আপনাদের অনুগত ও করদাতায় পরিণত হয়ে যাবে? 





আবু জাহল উচ্ছুসিত হয়ে বলল £ এরূপ বাক্য একটি নয়, আমরা 
দশটি উচ্চারণ করতে সম্মত। বলুন বাক্যটি কি? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন 
£ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ।একথা শুনেতই তারা উত্তেজিত হয়ে উঠল। আবু 
তালেবও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বললেন: ভ্রাতুম্পত্, এ কলেমা ছাড়া অন্য 
কোন কথা বলুন। কেননা, আপনার সম্প্রদায় এ কলেমা শুনে ঘাবড়ে 
গেছে। 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন £ চাচাজান, আমি এ কলেমা ছাড়া অন্য 
কোন কলেমা বলতে পারি না। যদি তারা আকাশ থেকে সূর্যকে নিয়ে 
আসে এবং আমার হাতে রেখে দেয়, তবুও আমি এ কলেমা ছাড়া অন্য 
কিছু বলব না। এভাবে তিনি কোরাইশ সর্দারদেরকে নিরাশ করে দিলেন। 

এতে তারা অসন্তষ্ট হয়ে বলতে লাগল £ হয় আপনি আমাদের উপাস্য 
প্রতিমাদেরকে মন্দ বলা থেকে বিরত হবেন, না হয় আমরা আপনাকেও 
গালি দিব এবং এ সত্তাকেও, আপনি নিজেকে যার রসূল বলে দাবী 
করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। 


এনা 


অর্থাৎ, আপনি এ প্রতিমাদেরকে মন্দ বলবেন না, যাদেরকে তারা 
উপাস্য বানিয়ে রেখেছে। তাহলে তারা আল্লাহকে মন্দ বলা শুরু করবে 
পথত্রষ্টতা ও অজ্ঞতার কারণে। 
এখানে 15: শব্দটি ৬... ধাতু থেকে উদ্ভুত এর অর্থ গালি দেওয়া। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বভাবগত চরিত্রের কারণে শৈশবকালেও কোন মানুষকে 
বরং কোন জন্তকেও কখনও গালি দেননি। সম্ভবতঃ কোন সাহাবীর মুখ 
থেকে এমন কোন কঠোর বাক্য বের হয়ে থাকতে পারে, যাকে 
গালি মনে করে নিয়েছে। কোরাইশ সর্দাররা এ ঘটনাকে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর সামনে রেখে ঘোষণা করেছে যে, আপনি আমাদের 
প্রতিমাদেরকে গালি-গালাজ করা থেকে বিরত না হলে আমরা আপনার 
আল্লাহকেও গালি-গালাজ করব। 
এতে কোরআনের এ নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে। এতে মুশরিকদের মিথ্যা 
উপাস্যদের সম্পর্কে কোন কঠোর বাক্য বলতে মুসলমানদেরকে নিষেধ 
করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এর পূর্ববর্তী আয়াতে 
স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাঃ)-কে সম্বোধন করা হচ্ছিল; যেমন বলা হয়েছেঃ 
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এবং -এসব বাক্যে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছিল যে, আপনি এমন করুন কিংবা এমন 
করবেন না। অতঃপর এ আয়াতে সম্বোধনকে রসূলুল্লাহ থেকে ঘুরিয়ে 
সাধারণ মুসলমানদের দিকে করে দিয়ে 1:5$ বলা হয়েছে। এতে এ 
দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তো কখনও কাউকে গালি 
দেননি। কাজেই সরাসরি তাকে সম্বোধন করা হয়েছে। ফলে সব 
সাহাবায়ে কেরামও এ ব্যাপারে সাবধান হয়ে যান। _(বোহরে-মুহীত) 
এখন প্রশ্ন হয় যে, কোরআন পাকের অনেক আয়াতে কঠোর ভাষায় 
প্রতিমাদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এসব আয়াত রহিত নয়। 
অদ্যাবধি এগুলো তেলাওয়াত করা হয়। 
উত্তর এই যে, কোরআনের আয়াতে যেখানে কঠোর ভাষা ব্যবহৃত 
হয়েছে, সেখানে বিতর্ক হিসেবে কোন সত্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে তা 


৪০৩ 


সূরা আল- আন্আম 


৮৮ 


শেল 


বলা হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে কারও মনে কষ্ট দেয়া উদ্দেশ্য নয় এবং কোন 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না যে, এতে প্রতিমাদেরকে 
মন্দ বলা কিংবা মুশরিকদের সাথে ব্যঙ্গ-বিদ্রপ করা হয়েছে। এ সুস্পষ্ট 
পার্থক্যটি প্রত্যেক ভাষার বিশেষ বাক-পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি 
সহজেই বুঝতে পারে যে, কখনও কোন বিষয়ের তথ্য উদঘাটনের উদ্দেশে 
কোন ব্যক্তির দোষ-ক্রটি আলোচনা করা হয়, যেমন সাধারণতঃ 
আদালতসমূহে এরূপ হয়ে থাকে । আদালতের সামনে প্রদত্ত এ ধরনের 
বিবৃতিকে জগতের কেউ এরূপ বলে না যে, অমুক অমুককে গালি 
'দিয়েছে। এমনিভাবে ডাক্তার ও হাকীমদের সামনে মানুষের অনেক দোষ 
বর্ণিত হয়। এগুলোই অন্যত্র ও অন্যভাবে বর্ণিত হলে গালি মনে করা 
হবে। কিন্তু চিকিৎসার উদ্দেশে এগুলো বর্ণনা করাকে কেউ গালি মনে করে 
না। 


শক্তিহীন ও অসহায় হওয়ার কথা এমনভাবে ব্যক্ত করেছে, যাতে বুদ্ধিমান 
ব্যক্তিমাত্রই তাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝে নিতে পারে এবং যারা বুঝতে পারে 
না, তাদের ভ্রান্তি ও অদূরদর্শিতা ফুটে উঠে। বলা হয়েছে £ ৬১15 
৩381 অর্থাৎ প্রতিমা ও প্রতিমার উপাসক উভয়ই দুর্বল। অন্যত্র বলা 


পু 


হয়েছেঃ 8444.93১ ৫ 34/2553) অর্থাৎ, তোমরা 
এবং তোমাদের উপাস্য প্রতিমারা-_ সবাই জাহান্নামের ইন্ধন। এখানেও 
কাউকে মন্দ বলা উদ্দেশ্য নয়_ পথন্রষ্টতা ও ভ্রান্তির কৃপরিণাম ব্যক্ত 
করাই লক্ষ্য। ফেকাহবিদগণ বর্ণনা করেছেন যে, কেউ এ আয়াতটি 
মুশরিকদের সাথে ব্যঙ্গ করার উদ্দেশ্যে পাঠ করলে এ পাঠও নিষিদ্ধ গালির 
অন্তর্ভুক্ত এবং না-জায়েয হবে। যেমন, মকরহ স্থানসমূহে কোরআন 
তেলাওয়াত যে না-জায়েয, তা সবাই জানে।- (রূহুল-মা'আনী) 
মোটকথা, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখে এবং কোরআন পাকে পূর্বে 
এরূপ কোন বাক্য উচ্চারিত হয়নি যাকে গালি বলা যায় এবং ভবিষ্যতেও 
উচ্চারিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল না। তবে মুসলমানদের পক্ষ থেকে এরূপ 
হওয়ার সন্তাবনা ছিল। তাই আলোচ্য আয়াতে তা নিষেধ করা হয়েছে। 


এ ঘটনা ও এ সম্পর্কিত কোরআনী নির্দেশ একটি বিরাট জ্ঞানের দ্বার 
উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং কতিপয় মৌলিক বিধান এ থেকে বের হয়ে 
এসেছে। 

কোন পাপের কারণ হওয়াও পাপ £ উদাহরণতঃ একটি মূলনীতি 
এই বের হয়েছে যে, যে কাজ নিজ সত্তার দিক দিয়ে বৈধ; বরং কোন না 
কোন স্তরে প্রশংসনীয়ও, সে কাজ করলে যদি কোন ফ্যাসাদ অবশ্যন্তাবী 
হয়ে পড়ে কিংবা তার ফলশ্রুতিতে মানুষ গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে 
সে কাজও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কেননা, মিথ্যা উপাস্য অর্থাৎ, প্রতিমাদেরকে 
মন্দ বলা কমপক্ষে বৈধ অবশ্যই এবং ঈমানী মর্যাদাবোধের দিক দিয়ে 
দেখলে সম্ভবতঃ নিজ সততায় ছওয়াব ও প্রশংসনীয়ও বটে, কিন্তু এর 
ফলশ্রুতিতে আশঙ্কা দেখা দেয় যে, প্রতিমাপূজারীরা আল্লাহ্‌ তাআলাকে 
মন্দ বলবে। অতএব, যে ব্যক্তি প্রতিমাদেরকে মন্দ বলবে, সে এ মন্দের 
কারণ হয়ে যাবে। তাই এ বৈধ কাজটিও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 


হাদীসে এর আরও একটি দৃষ্টান্ত বর্ণিত রয়েছে। একবার রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন £ জাহেলিয়াত যুগে এক 
দুর্ঘটনায় কাবাগৃহ বিধ্বস্ত হয়ে গেলে কোরাইশরা তার পুননির্মাণ করে। এ 
পুননির্মাণে কয়েকটি বিষয় প্রাচীন ইবরাহীম ভিত্তির খেলাফ হয়ে গেছে। 








প্রথমতঃ কা'বার যে অংশকে “হাতীম' বলা হয়, তাও কা’ বাগৃহের 
অংশবিশেষ ছিল। কিন্ত পুননির্মাণে অর্থাভাবের কারণে সে অংশ বাদ দেয়া 
হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কা'বা গৃহের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দু'টি দরজা ছিল। 
একটি প্রবেশের এবং অপরটি প্রস্থানের জন্যে নিদিষ্ট ছিল। জাহেলিয়াত 
যুগের নির্মাতারা পশ্চিম দরজা বন্ধ করে একটি মাত্র দরজা রেখেছে। 
এটিও ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চে স্থাপন করেছে যাতে কেউ তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
কা'বা গৃহে প্রবেশ করতে না পারে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বললেন £ 
আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, কা'বা গৃহের বর্তমান নির্মাণ ভেঙ্গে দিয়ে 
সম্পূর্ণরূপে ইবরাহীম (আঃ)-এর নির্মাণের অনুরূপ করে দেই। কিন্ত 
আশঙ্কা এই যে, তোমার সম্প্রদায় অর্থাৎ, আরব জাতি নতুন নতুন 
মুসলমান হয়েছে। কা'বা গৃহ বিধ্বস্ত করলে তাদের মনে বিরূপ সন্দেহ 
দেখা দিতে পারে। তাই আমি আমার বাসনা মুলতবী রেখেছি। 

এটা জানা কথা যে, কা'বা গৃহকে ইবরাহীমী ভিত্তির অনুরূপ নির্মাণ 
করা একটি এবাদত ও সওয়াবের কাজ ছিল। কিন্তু জনগণের অজ্ঞতার 
কারণে এতে আশঙ্কা আচ করে রসূলুল্লাহ্‌ সোঃ)এ পরিকল্পনা ত্যাগ 
করেন। এ ঘটনা থেকেও এ মূলনীতিই জানা গেল যে, কোন বৈধ বরং 
সওয়াবের কাজেও যদি কোন অনিষ্ট অবশ্যন্তাবী হয়ে পড়ে, তবে সে বৈধ 
কাজও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। 


কিন্তু এতে রুহুল মা'আনী গ্রন্থে আবু মনসুর কর্তৃক একটি আপত্তির 
বিষয় উল্লেখ রয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা মুসলমানদের উপর 
জেহাদ ও কাফের নিধন ফরয করেছেন। অথচ কাফের নিধনের 
অবশ্যন্তাবী পরিণতি হল এই যে, কোন মুসলমান কোন কাফেরকে হত্যা 
করলে কাফেররাও মুসলমানদেরকে হত্যা করবে। অথচ মুসলমানকে 
হত্যা করা হারাম। এখানে জেহাদ মুসলমান হত্যার কারণ হয়েছে। 
অতএব, উপরোক্ত মূলনীতি অনুযায়ী জেহাদ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। 
এমনিভাবে আমাদের প্রচারকার্য, কোরআন তেলওয়াত, আযান ও 
নামাযের প্রতি অনেক কাফের ব্য্গ-বিদ্রপ করে। অতএব, আমরা কি 
তাদের এ ভ্রান্ত কর্মের দরুন নিজ এবাদত থেকেও হাত গুটিয়ে নেব? 


এর জওয়াব স্বয়ং আবু মনসুর থেকে বর্ণিত আছে যে, একটি জরুরী 
শর্তের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের ফলে এ প্রশ্নের জন্ম হয়েছে। শর্তটি এই 
যে, ফ্যাসাদ অবশ্ন্তাবী হওয়ার কারণে যে বৈধ কাজটি নিষিদ্ধ করা হয়, 
তা ইসলামের উদ্দিষ্ট ও জরুরী কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া চাই। 
যেমন, মিথ্যা উপাস্যদেরকে মন্দ বলা। এর সাথে ইসলামের কোন উদ্দেশ্য 
সম্পর্কযুক্ত নয়। এমনিভাবে কা'বা গৃহের নির্মাণকে ইররাহীমী ভিত্তির 
অনুরূপ করার উপরও ইসলামের কোন উদ্দেশ্য নির্ভরশীল নয়। তাই, 
এগুলোর কারণে যখন কোন ধর্মীয় অনিষ্টের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তখন 
এগুলো পরিত্যক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে যে কাজ স্বয়ং ইসলামের উদ্দেশ্য 
কিংবা কোন ইসলামী উদ্দেশ্য যার উপর নির্ভরশীল, যদি বিধর্মীদের ভ্রান্ত 
আচরণের কারণে তাতে কোন অনিষ্টও দেখা দেয়, তবুও এ জাতীয় 
উদ্দেশ্যকে কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করা হবে না। বরং এরূপ কাজ 
স্বস্থানে অব্যাহত রেখে যতদূর সম্ভব অনিষ্টের পথ বন্ধ করার চেষ্টা করা 
হ্‌বে। 

এ কারণেই একবার হযরত হাসান বসরী ও মুহাম্মদ ইবনে সিরীন 
(রহঃ) উভয়েই এক জানাযার নামাযে যোগদানের উদ্দেশে রওয়ানা হন। 
নিকটে পৌছে দেখলেন, সেখানে পুরুষদের সাথে সাথে মহিলাদেরও 
সমাবেশ হয়েছে। এ অবস্থা দেখে মুহাম্মদ ইবনে সিরীন সেখান থেকেই 
ফিরে গেলেন। কিন্তু হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বললেন £ জনসাধারণের 


808 তফসীর মাআরেফুল কোরআন 5৪ 
উপ 


ভ্রান্ত কর্ম-পদ্থার কারণে আমরা জরুরী কাজ কিরপে ত্যাগ করতে পারি? 
জানাযার নামায ফরয। উপস্থিত অনিষ্টের কারণে তা ত্যাগ করা যায় না। 
তবে অনিষ্ট দূরীকরণের জন্যে যথাসম্ভব চেষ্টা করা হবে। 

এ ঘটনাটিও রুহুল মা'আনীতে বর্ণিত রয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াত 
থেকে উদ্ভূত মূলনীতির সারমর্ম এই যে, যে কাজ নিজ সত্তায় বৈধ বরং 
এবাদত, কিন্তু শরীয়তের উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়, যদি তা করলে 
ফ্যাসাদ বা অনিষ্ট অবশ্যস্তাবী হয়ে পড়ে, তবে তা বর্জন করা ওয়াজেব। 
পক্ষান্তরে কাজটি শরীয়তের উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত হলে অনিষ্ট 
অবশ্যস্তাবী হওয়ার কারণেও তা বর্জন করা যাবে না। 

এ মূলনীতি অনুসরণ করে ফেকাহ্বিদগণ হাজারো বিধান ব্যক্ত 
করেছেন। তারা বলেছেন £ পিতা যদি অবাধ্য পুত্র সম্পর্কে একথা জানেন 
যে, তাকে কোন কাজ করতে বললে অস্বীকার করবে এবং বিরুদ্ধাচরণ 
করবে যদ্দরুন তার কঠোর গোনাহগার হওয়া অবশ্যস্তাবী হয়ে পড়বে, 
তবে পিতার উচিত আদেশের ভঙ্গিতে কাজটি করতে বা না করতে বলার 
পরিবর্তে উপদেশের ভঙ্গিতে এভাবে বলবেন £ অমুক কাজটি করলে খুবই 
ভাল হত। এভাবে অস্বীকার অথবা বিরুদ্ধাচরণ করলেও একটি নতুন 
অবাধ্যতার গোনাহ পুত্রের উপর বর্তাবে না। --(খোলাছাতুল ফাতাওয়া) 

এমনিভাবে কাউকে উপদেশ দানের ক্ষেত্রেও যদি লক্ষণাদি দৃষ্টে জানা 
যায় যে, সে উপদেশ গ্রহণ করার পরিবর্তে কোন কুকাণ্ড করে বসবে, 
যদ্দরুন আরও অধিকতর গোনাহে লিপ্ত হয়ে.পড়বে, তবে তাকে উপদেশ 
প্রদান না করাই উত্তম। ইমাম বোখারী স্বীয় হাদীস গ্রন্থে এ বিষয়ে একটি 
স্বতন্ত্র অধ্যায় রেখেছেন ঃ 
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অর্থাৎ, মাঝে মাঝে বৈধ বরং উত্তম কাজও এজন্যে পরিত্যাগ করা হয় 

যে, তাতে স্বল্পবুদ্ধি জনগণের কোন ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হওয়ার 

আশঙ্কা থাকে। তবে শর্ত এই যে, কাজটি ইসলামী উদ্দেশ্যসমূহের 
অন্তর্ভুক্ত না হওয়া চাই। 

কিন্তু যে কাজ ইসলামী উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভূক্ত- ফরয, ওয়াজেব, 
সুন্নতে মোয়াকাদাহ অথবা অন্য কোন প্রকার ইসলামী বৈশিষ্ট্য হবে তা 
করলে যদিও কিছু স্বল্পজ্ঞানী লোক ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হয়, তবু এ 
কাজ কখনও ত্যাগ করা যাবে না। বরং অন্য পদ্থায় তাদের ভুল 
বোঝাবুঝির ও ভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করা হবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের 
ঘটনাবলী সাক্ষ্য দেয় যে, নামায, কোরাআন তেলাওয়াত ও ইসলাম 
প্রচারের কারণে কাফেররা উত্তেজিত হয়ে উঠত, কিন্তু এ কারণে এসব 
ইসলামী বৈশিষ্ট্য কখনও ত্যাগ করা হয়নি। স্বয়ং আলোচ্য আয়াতের 
শানে-নুযুলে বর্ণিত আবু জাহল প্রমুখের ঘটনার সারমর্ম তাই ছিল যে, 
কোরাইশ সর্দাররা তওহীদ প্রচার ত্যাগ করার শর্তে সন্ধি স্থাপন করতে 
চেয়েছিল। কিন্ত উত্তরে রসূলুল্াহ্‌ (সাঃ) বললেন যে, তারা যদি চন্দ্র ও সূর্য 
এনে আমার হাতে রেখে দেয়, তবুও আমি তওহীদ প্রচার ত্যাগ করতে 
পারি না। 

তাই এ মাসআলাটি এভাবে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যে কাজ ইসলামী 
উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত, যদি তা করলে কিছু লোক ভুল বোঝাবুাঝির 
শিকার হয়, তবুও তা কখনও ত্যাগ করা যাবে না। অবশ্য যে কাজ 
ইসলামী উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং যা ত্যাগ করলে কোন ধর্মীয় 
উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় না, এ ধরনের কাজ অপরের ভুল বোঝাবুঝি অথবা 
্ান্তির আশঙ্কার কারণে পরিত্যাগ করা উচিত। 


পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 


মো'জেযা ও আল্লাহ্‌ তাআলার উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ দেখা সত্ত্বেও 
লোকেরা সেগুলো দ্বারা উপকৃত হয়নি এবং স্বীয় অস্বীকার ও 
জেদে অটল রয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, তারা স্বীয় 
জেদ ও নতুন সংস্করণ রচনা করে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে বিশেষ 
বিশেষ ধরনের মো'জেযা দাবী করেছে। যেমন, ইবনে জরীরের বর্ণনা 
অনুযায়ী কোরাইশ সর্দাররা দাবী উত্থাপন করেছে যে, আপনি যদি সাফা 
পাহাড়টি স্বর্ণে পরিণত হওয়ার মো'জেযা আমাদেরকে দেখাতে পারেন, 
তবে আমরা আপনার নবুওয়ত মেনে নেব এবং মুসলমান হয়ে যাব। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন £ আচ্ছা, শপথ কর, যদি এ মো'জেযা 
প্রকাশ পায়, তবে তোমরা মুসলমান হয়ে যাবে। তারা শপথ করল। তিনি 
আল্লাহ্র কাছে দোয়া করার জন্যে দাড়ালেন যে, এ পাহাড়কে স্বর্ণে 
পরিণত করে দিন। তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরাঈল প্রত্যাদেশ নিয়ে এলেন 
যে, আপনি চাইলে আমি এক্ষুণি এ পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দেব। 
কিন্তু আল্লাহ্র আইনানুযায়ী এর পরিণাম হবে এই যে, এরপরও বিশ্বাস 
স্থাপন না করলে ব্যাপক আযাব নাধিল করে সবাইকে ধ্বংস করে দেয়া 
হবে। বিগত সম্প্রদায়সমূহের বেলায়ও তাই হয়েছে। তারা বিশেষ কোন 
মো'জেযা দাবী করার পর তা দেখানো হয়েছে। এরপরও যখন তারা 
বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তখন তাদের উপর আল্লাহ্‌র গযব ও আযাব নাযিল 
হয়েছে। দয়ার সাগর রসূলুল্লাহ (সাঃ) কাফেরদের অভ্যাস ও হঠকারিতা 
সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তাই দয়াপরবশ হয়ে বললেন £ এখন আমি এ 
মো'জেযার দোয়া করি না। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় 


£ 254401337 এতে কাফেরদের উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে 
যে, তারা পরার্থিত মো' জেযা প্রকাশিত হলে মুসলমান হওয়ার জন্যে শপথ 
করল। এর পরবর্তী %১/৩১৮৬১31) আয়াতে তাদের উক্তির জওয়াব 
দেয়া হয়েছে যে, মো'জেযা ও নিদর্শন সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছামীন। যেসব 
মো'জেযা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোও তার পক্ষ থেকেই ছিল 
এবং যেসব মো'জেযা দাবী করা হচ্ছে, এগুলো প্রকাশ করতেও তিনি 
পূর্ণরূপে সক্ষম। কিন্তু বিবেক ও ইনসাফের দিক দিয়ে তাদের এরূপ দাবী 
করার কোন অধিকার নেই। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) রেসালতের দাবীদার 
এবং এ দাবীর পক্ষে অনেক যুক্তি-প্রমাণ ও সাক্ষ্য মো'জেযা আকারে 
উপস্থিত করেছেন। এখন এসব যুক্তি প্রমাণ ও সাক্ষ্য খণ্ডন করার এবং 
ভ্রান্ত প্রমাণিত করার অধিকার প্রতিপক্ষের আছে। কিন্তু এসব সাক্ষ্য খণ্ডন 
না করে অন্য সাক্ষ্য দাবী করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। যেমন, আদালতে 
কোন বিবাদী বাদীর উপস্থিত করা সাক্ষীদের অযোগ্যতা প্রমাণ না করেই 
দাবী করে বসে যে, আমি এসব সাক্ষীর সাক্ষ্য মানি না। অমুক নিদ্দিষ্ট 
ব্যক্তি সাক্ষ্য দিলে তা মেনে নেব। বাদীর এ উদ্তুট দাবীর প্রতি কোন 
আদালতই কর্ণপাত করবে না.। 


এমনিভাবে নবুওয়ত ও রেসালতের পক্ষে অসংখ্য নিদর্শন ও 
মো'জেযা প্রকাশিত হওয়ার পর এগুলো খণ্ডন না করা পর্যন্ত তাদের 
এরূপ বলার অধিকার নেই যে, আমরা তো অমুক ধরনের মো'জেযা 
দেখেই বিশ্বাস স্থাপন করব। 

এরপর শেষ অবধি আয়াতসমূহে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে 
আদেশ করা হয়েছে যে, নিজে সত্য ধর্মে কায়েম থাকা এবং অপরের 
কাছে তা শুদ্ধরূপে পৌছে দেয়াই হচ্ছে তোমাদের দায়িত্ব। এরপরও যদি 
তারা হঠকারিতা করে, তবে তাদের চিন্তায় মাথা ঘাষানো উচিত নয়। 
কেননা, জোর-জবরদস্তি করে কাউকে মুসলমান করা উদ্দেশ্য নয়। যদি 
তা উদ্দেশ্য হত, তবে তা করিতে আল্লাহ্‌র চাইতে শক্তিশালী কে? তিনি 
নিজেই সবাইকে মুসলমান করে দিতেন। এসব আয়াতে 
সান্ত্বনা দান করার জন্যে আরও বলা হয়েছে যে, আমি যদি তাদের প্রার্থিত 
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(১১১) আমি যদি তাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে অবতারণ করতাম এবং 
তাদের সাথে মৃতরা কথাবার্তা বলত এবং আমি সব বস্তুকে তাদের সামনে 
জীবিত করে দিতাম, তথাপি তারা কখনও বিশ্বাস স্থাপনকারী নয়; কিন্তু 
যদি আল্লাহ চান। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুর্খ। (১১২) এমনিভাবে আমি 
প্রত্যেক নবীর জন্যে শত্রু করেছি শয়তান, মানব ও জিনকে। তারা ধোঁকা 
দেয়ার জন্যে একে অপরকে কারুকাযযর্থচিত কথাবার্তা শিক্ষা দেয়। যদি 
আপনার পালনকর্তা চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না। (১১৩) 
অতএব, আপনি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যাপবাদকে মুক্ত ছেড়ে দিন 
যাতে কারুকাযর্খচিত বাক্যের প্রতি তাদের মন আকৃষ্ট হয় যারা পরকালে 
বিশ্বাস করে না এবং তারা একেও পছন্দ করে নেয় এবং যাতে এসব কাজ 
করে, যা তারা করছে। (১১৪) তবে কি আমি অল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন 
বিচারক অনুসন্ধান করব, অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত গ্রন্থ 
অবতীর্ণ করেছেন? আমি যাদেরকে গ্রস্থ প্রদান করেছি, তারা নিশ্চিত জানে 
যে, এটি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে। 
অতএব, আপনি সংশয়কারীদের অন্ুক্ত হবেন না। (১৫) আপনার 
এতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুষম। তার বাক্যের কোন পরিবর্তনিকারী 
নেই। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (১১৬) আর যদি আপনি পৃথিবীর 
অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্‌র পথ 
থেকে বিপথগামী করে দেবে। তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে 
এবং সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক কথাবার্তা বলে থাকে। (১১৭) আপনার 
প্রতিপালক তাদের সম্পর্কে খুব জ্ঞাত রয়েছেন, যারা তার পথ থেকে 
বিপথগামী হয় এবং তিনি তাদেরকেও খুব ভাল করে জানেন, যারা তার 
পথে অনুগমন করে। (১১৮) অতঃপর যে জন্তুর উপর আল্লাহ্‌র নাম 
উচ্চারিত হয়, তা থেকে ভক্ষণ কর যদি তোমরা তার বিধানসমূহে বিশ্বাসী 
হও। 








মো’ জেযাসমূহ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে দেই, তবুও তারা বিশ্বাস স্থাপন 
করবে না। কেননা, তাদের অস্বীকৃতি কোন ভুল বোঝাবুঝি ও অজ্ঞতার 
কারণে নয়, বরং জেদ ও হঠকারিতার কারণে। কোন মো’ জেযা দ্বারা এর 
প্রতিকার হবার নয়। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

ধনে আয়াতে এ বিষয়বস্তই বর্ণিত হয়েছে 
যে, যদি আমি তাদের প্রার্থিত মো’জেযাসমূহ দেখিয়ে দেই; বরং এর 
চাইতেও বেশী- ফেরেশতাদের সাথে তাদের সাক্ষাৎ এবং মৃতদের সাথে 
বাক্যালাপ করিয়ে দেই, তবুও তারা মানবে না। পরবর্তী দু'আয়াতে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সান্তনা দেয়া হয়েছে যে, এরা যদি আপনার সাথে 
শক্ততা করে, তবে তা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। পূর্ববর্তী সব 
পয়গম্বরেরও অব্যাহতভাবে শক্ত ছিল। অতএব, আপনি এতে মন্ঃক্ষুণু 
হবেননা। 


59194951 অর্থাৎ, তোমরা কি চাও যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলার এ ফয়সালার পর আমি অন্য কোন ফয়সালাকারী অনুসন্ধান 
করি? না, তা হতে পারে না। এরপর কোরআন পাকের এমন কতিপয় 
বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো স্বয়ং কোরআনের সত্যতা এবং 
আল্লাহর কালাম হওয়ারই প্রমাণ। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে £ 

458388056219$ এ আয়াতে কোরআন 
পাকের চারটি বিশেষ পূর্ণতার কথা বর্ণিত হয়েছে £ (এক) কোরআন 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (দুই) এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অলৌকিক 
গ্রন্থ-এর মোকাবেলা করতে সারা বিশু অক্ষম। (তিন) যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ 
ও মৌলিক বিষয়বস্তু এতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। (চার) পূর্ববর্তী 
আহলে কিতাব ইহুদী ও খীষ্টানরাও নিশ্চিতভাবে জানে যে, কোরআন 
আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সত্য কালাম। এরপর তাদের মধ্যে যারা 
সত্যভাষী ছিল, তারা একথা প্রকাশও করেছে। পক্ষান্তরে যারা হঠকারী, 
তারা বিশ্বাস সত্বেও তা প্রকাশ করেনি। 

কোরআন পাকের এ চারটি পূর্ণতা বর্ণনা করার পর রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে 2 9241629355. অর্থাৎ 
"এসব সুস্পষ্ট প্রমাণের পর আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।" 
এটা জানা কথা যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন সময়ই সংশয়কারী ছিলেন না, 
থাকতে পারেন না; যেমন স্বয়ং তিনি বলেন £ আমি কোন সময় সন্দেহ 
করিনি এবংপ্রশ্ন করিনি --(ইবনে-কাসীর)। এতে বোঝা গেল যে, এখানে 
রসূলুল্লাহ সাঃ)-কে সম্বোধন করা হলেও প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য লোকদের 
শোনানোই এর উদ্দেশ্য। এছাড়া বিষয়টিকে জোরদার করার উদ্দেশে 
সরাসরি তাকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কেই যখন 
এরূপ বলা হয়েছে, এখন অন্য আর কে সন্দেহ করতে পারে? 

দ্বিতীয় আয়াতে কোরআন পাকের আরও দু'টি বৈশিষ্ট্যমূলক অবস্থা 
বর্ণিত হয়েছে। এগুলোও কোরআন পাক যে আল্লাহ্র কালাম, এর প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ। বলা হয়েছেঃ 


4958555535৬ 


অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তার কালাম সত্যতা, ইনসাফ ও সমতার 
দিক দিয়ে সম্পূর্ণ। তার কালামের কোন পরিবর্তনকারী নেই। 


৪০৬ তফসীর মাআরেফুল কোরআন Et. 
০ 


৪০ শব্দে সম্পূর্ণ হওয়া বর্ণিত হয়েছে এবং 57942 বলে 
কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। __(বাহরে-মুহীত)। কোরআনের গোটা 
বিষয়বস্ত দু'প্রকার, (এক) যাতে বিশ্ব ইতিহাসের শিক্ষণীয় ঘটনাবলী, 
অবস্থা, সংকাজের জন্যে পুরস্কারের ওয়াদা এবং অসৎ কাজের জন্যে 
শাস্তির ভীতি প্রদর্শন বর্ণিত হয়েছে এবং (দুই) যাতে মানব জাতির কল্যাণ 
ও সাফল্যের বিধান বর্ণিত হয়েছে। কোরআন পাকের এ দুই প্রকার 
বিষয়ব্ত সম্পর্কে $:%$.5 দুই অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। 5১১০ 
-এর সম্পর্ক প্রথম প্রকারের সাথে ; অর্থাৎ, কোরআনে যেসব ঘটনা, 
অবস্থা, ওয়াদা ও ভীতি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সবই সত্য ও নির্ভূল। 
এগুলোতে কোনরূপ ভ্রাস্তির সন্ভাবনা নেই। J এর সম্পর্ক দ্বিতীয় 
প্রকার অর্থাৎ, বিধানের সাথে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলার সব 
বিধান ১১০ তথা ন্যায়বিচার ভিত্তিক। J শব্দের দুটি অর্থ £ (এক) 
ইনসাফ, যাতে কারও প্রতি অবিচার ও অধিকার হরণ করা হয় না। (দুই) 
সমতা ও সুষমতা। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র বিধান সম্পূর্ণরূপে মানবিক প্রবৃত্তির 
অনুসারীও নয় এবং এমনও নয় যে, মানবিক প্রেরণা ও স্বভাবগত ধারণ 
ক্ষমতা তা সহ্য করতে পারে না। অতএব আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, 
খোদায়ী বিধান সুবিচার ও সমতার উপর ভিত্বিশীল। এতে কারও প্রতি 
অবিচার নেই এবং এমন কোন কঠোরতাও নেই যা মানুষ সহ্য করতে পারে 
না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ 90 ৩৫S 
অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা ক্ষমতা ও সামর্থ্যের বাইরে কারো প্রতি কোন 
বাধ্যবাধকতা আরোপ করেননি। আলোচ্য আয়াতে ১ শব্দ ব্যবহার 
করে আরও বলা হয়েছে যে, কোরআনে শুধু ০ ও ১১১ বিদ্যমানই 
নয়, বরং কোরআন এসব গুণে সব দিক দিয়ে পূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ । 

কোরআন পাকের যাবতীয় বিধান বিশ্বের সকল জাতি, কেয়ামত 
পর্যন্ত আগমনকারী বংশধর এবং পরিবর্তনশীল অবস্থার জন্যে সুবিচার ও 
সমতাভিত্তিক। একথাটি একমাত্র আল্লাহ্‌ রচিত বিধানের মধ্যেই থাকা 
সম্ভবপর হতে পারে। জগতের কোন আইনসভা বর্তমান ও ভবিষ্যত 
সকল অবস্থা পুরোপুরি অনুমান করে তদনুযায়ী কোন আইন রচনা করতে 
পারে না। প্রত্যেক দেশ ও জাতি নিজ দেশ ও জাতির শুধু বর্তমান অবস্থার 
পরিপ্েক্ষিতেই আইন রচনা করে। এসব আইনের মধ্যেও অনেক বিষয় 


পরিবর্তন করতে হয়। ভবিষ্যৎ অবস্থার প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখে 
প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক অবস্থার জন্যে সুবিচার ও 
সমতাভিত্তিক আইন রচনা করার বিষয়টি মানুষের চিন্তা-কল্পনারও 
অনেক উধের্ব। এটা একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার কালামেই সম্ভবপর। তাই 
কোরআন পাকের এ পঞ্চম অবস্থাটি (অর্থাৎ, কোরআনে বর্ণিত অতীত ও 
ভবিষ্যতের ঘটনাবলী, পুরস্কারের ওয়াদা ও শাস্তির ভীতি- প্রদর্শন সবই 
সত্য; এসব ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কোরআন বর্ণিত 
যাবতীয় বিধান সমগ্র বিশ্ব ও কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধরদের 
জন্যে সুবিচার ও সমতাভিত্তিক, এগুলোতে কারও প্রতি অবিচার নেই 
এবং সমতা ও মধ্যবর্তিতার চুল পরিমাণ লঙ্ঘন নেই।) কোরআন যে 
আল্লাহ্‌র কালাম - তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 

(কোরআনের ষষ্ঠ অবস্থা এই যে, 4549945 অর্থাৎ, আল্লাহর 
কালামের কোন পরিবর্তনকারী নেই। পরিবর্তনের এক প্রকার হচ্ছে যে, 
এতে কোন ভূল প্রমাণিত করার কারণে পরিবর্তন করা এবং দ্বিতীয় প্রকার 
হচ্ছে জবরদস্তিমূলকভাবে পরিবর্তন করা। আল্লাহ্র কালাম এ সকল 
প্রকার পরিবর্তনেরই উর্ধ্বে । আল্লাহ্‌ স্বয়ং ওয়াদা করেছেনঃ ৬১৩৬) 


321995540] অৰ্থাৎ, আমিই কোরআন অবতীর্ণ করেছি 


এবং আমিই এর সংরক্ষক । এমতাবস্থায় কার সাধ্য আছে যে, এ রক্ষাব্যুহ 
ভেদ করে এতে পরিবর্তন করে? কোরআনের উপর দিয়ে চৌদ্দশত বছর 
অতিবাহিত হয়ে গেছে। প্রতি শতাব্দী ও প্রতি যুগে এর শক্রদের সংখ্যাও 
এর অনুসারীদের তুলনায় বেশী ছিল; কিন্তু এর একটি যের ও যবর 
পরিবর্তন করার সাধ্যই কারো হয়নি। অবশ্য একটি তৃতীয় প্রকার 
পরিবর্তন সম্ভবপর ছিল। তা এই যে, স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলা কোরআনকে 
রহিত করে পরিবর্তন করতে পারতেন। একারণেই হযরত আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন £ এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) সর্বশেষ পয়গম্বর এবং কোরআন সর্বশেষ গ্রস্থ। একে 
রহিতকরণের আর কোন সম্ভাবনা নেই। কোরআনের অন্যান্য আয়াতে এ 
বিষয়বস্তুটি আরও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। 

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে 414: অর্থাৎ, তারা 
যেসব কথাবার্তা বলছে, আল্লাহ্‌ সব শোনেন এবং সবার অবস্থা জানেন। 
তিনি প্রত্যেকের কার্ধের প্রতিফল দেবেন। 

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা রসূলুল্লাহ সোঃ)-কে অবহিত 
করেছেন যে, পৃথিবীর অধিবাসীদের অধিকাংশই পথভ্রষ্ট। আপনি এতে 
ভীত হবেন না এবং তাদের কথায় কর্ণপাত করবেন না। কোরআন 
একাধিক জায়গায় এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে। এক জায়গায় বলা হয়েছেঃ 
এগ 
অন্যত্র বলা হয়েছেঃ 

37405 উদ্দেশ্য এই যে, সংখ্যাধি- 
ক্যের ভীতি স্বভাবতই মানুষের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। ফলে মানুষ তাদের 
আনুগত্য করতে থাকে। কাজেই রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে বলা হয়েছে £ 

পৃথিবীতে অধিকাংশ লোক এমন রয়েছে যে, আপনি যদি তাদের 
নির্দেশ মান্য করেন, তবে তারা আপনাকে বিপথগামী করে দেবে। কেননা, 
তারা বিশ্বাস ও মতবাদে শুধুমাত্র কল্পনা ও কুসংস্কারের পেছনে চলে 
এবং বিধি-বিধানে একমাত্র ভিত্তিহীন অনুমান দ্বারা চালিত হয়। 

মোটকথা, আপনি তাদের সংখ্যাধিক্যে ভীত হয়ে তাদের সাথে 
একাত্মতার কথা চিন্তাও করবেন না। কারণ, এরা সবাই নীতিহীন ও 
বিপথগামী। 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ যারা আল্লাহ্‌র পথ ছেড়ে বিপথগামী 
হয়ে যায় এবং যারা আল্লাহ্র পথে চলে, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা 
তাদের সবাইকে জানেন। অতএব, তিনি বিপথগামীদেরকে যেমন শাস্তি 
দেবেন, তেমনি সরল পথের অনুসারীদেরকেও পুরস্কৃত করবেন। 

540221589 এ বাক্যে ইচ্ছাধীন যবেহ ও নিরুপায় অবস্থার 
যবেহ উভয় প্রকার যবেহকেই বোঝানো হয়েছে। নিরুপায় অবস্থার 
যবেহ হচ্ছে তীর, বাজপক্ষী ও কুকুরের শিকার করা জন্ত। এগুলো ছাড়ার 
সময় বিছমিল্লাহ্‌ পাঠ করলে এদের শিকার করা জন্ত জীবিত না পাওয়া 
গেলেও তাকে যবেহ করা জন্ত বলেই মনে করতে হবে। অবশ্য জীবিত 
পাওয়া গেলে ইচ্ছাধীনভাবে যবেহ্‌ করতে হবে। যবেহ করার সময় 
আল্লাহর নাম উচ্চারণও দুই প্রকারে হতে পারে (এক) সত্যিকার 
উচ্চারণ এবং (দুই) অসত্যিকার ও নির্দেশগত উচ্চারণ। যেমন, 
মুসলমান ব্যক্তি কর্তৃক ভুলক্রমে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ না করে যবেহ 
করা। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে ভুলক্রমে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ 
না করলেও তা উপরোক্ত বাক্যের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং হালাল হবে। তবে 
ইচ্ছাকৃতভাবে উচ্চারণ না করলে হারাম হবে। 


৪৩৭ সূরা আল- আন্আম 5৬ 
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(১১৯) কোন্‌ কারণে তোমরা এমন জন্ত থেকে ভক্ষণ করবে না, যার উপর 
আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয়, অথচ আল্লাহ্‌ এ সব জন্তুর বিশদ বিবরণ 
দিয়েছেন, যেগুলোকে তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন; কিন্তু সেগুলোও 
তোমাদের জন্যে হালাল, যখন তোমরা নিরুপায় হয়ে যাও। অনেক লোক 
স্বীয় ভরা, প্রবৃত্তি দ্বারা না জেনে বিপথগামী করতে থাকে। আপনার 
প্রতিপালক সীমাতিক্রমকারীদেরকে যথার্থই জানেন। (১২০) তোমরা 
প্রকাশ্য ও গ্রচ্ছর গোনাহ্‌ পরিত্যাগ কর। নিশ্চয় যারা গোনাহ্‌ করছে, তারা 
অতিসত্বর তাদের কৃতকর্মের শাস্তি পাবে। (১২১) যেসব জন্তুর উপর 
আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না; এ ভক্ষণ 
করা গোনাহ্‌। নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্রত্যাদেশ করে__ যেন 
তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, 
তোমরাও মুশরেক হয়ে যাবে। (১২২) আর যে মৃত ছিল অতঃপর আমি 
তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে এমন একটি আলো দিয়েছি, যা নিয়ে সে 
মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে। সে কি এ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে 
অন্ধকারে রয়েছে_ সেখান থেকে বের হতে পারছে না? এমনিভাবে 
কাফেরদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্মকে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে। 
(১২৩) আর এমনিভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের জন্য কিছু 
সার নিয়োগ করেছি_ যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে। তাদের সে চক্রান্ত 
তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই কিন্তু তারা তা উপলব্ন করতে পারে না। 
(১২৪) যখন তাদের কাছে কোন আয়াত পৌছে, তখন বলে £ আমরা 
কখনই মানব না যে পর্যন্ত না আমরাও তা প্রদত্ত হই, যা আল্লাহ্‌র রসূলগণ 
প্রদত্ত হয়েছেন। আল্লাহ এবিষয়ে সুপারিজ্ঞাত যে, কোথায় স্বীয় পয়গাম 
প্রেরণ করতে হবে। যারা অপরাধ করছে, তারা অতিসত্বর আল্লাহ্‌র কাছে 
পৌছে লাঞ্ছনা ও কঠোর শান্তি পাবে, তাদের চক্রান্তের কারণে। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে উল্লেখিত হয়েছিল যে, ইসলামের শত্রুরা 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও কোরআন পাকের খোলাখুলি মো'জেযা দেখা সত্বেও 
জেদ ও হঠকারিতাবশতঃ নতুন নতুন মো'জেযা দাবী করে। অতঃপর 
কোরআন ব্যক্ত করেছে যে, যদি তারা বাস্তবিকই সত্যান্বেধী হত, তবে এ 
যাবত যেসব মো'জেযা প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলো তাদেরকে সৎপথ 
প্রদর্শনের জন্যে পর্যাপ্তের চাইতেও বেশী ছিল। অতঃপর সেসব মো'জেযা 
বর্ণিত হয়েছে। 


আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং কোরআনে বিশ্বাসী ও 
অবিশ্বাসীদর কিছু অবস্থা, চিন্তাধারা, উভয়ের সু ও কুপরিণামের বর্ণনা, 
মুমিন ও কাফের এবং ঈমান ও কুফরের স্বরূপ উদাহরণের মাধ্যমে 
বোঝানো হয়েছে। মুমিন ও কাফেরের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃত দ্বারা এবং 
ঈমান ও কুফরের দৃষ্টান্ত আলোক ও অন্ধকার দ্বারা দেয়া হয়েছে। এগুলো 
কোরআন বর্ণিত দৃষ্টান্ত । এগুলোতে কবিত্ব নেই_ আছে সত্যের উদঘাটন। 

মুমিন জীবিত, আর কাফের মৃত £ এ দষ্টান্ে মুমিনকে জীবিত এবং 
কাফেরকে মৃত বলা হয়েছে। এর কারণ এই যে, মানুষ, জীব-জন্ত, উদ্ভিদ 
ইত্যাদির মধ্যে জীবনের প্রকার ও রূপরেখা যদিও ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু বিষয়টি 
কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না যে, এদের মধ্যে 
প্রত্যেকের জীবনই কোন বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত। প্রকৃতি 
প্রত্যেকের মধ্যে সে লক্ষ্য অর্জনের যোগ্যতা ও পারদর্শিতা নিহিত 
৩১৪৪৫৪৮৪৫৬৮ _কারআনের এ বাক্যে এ 
বিষয়টিই বর্ণিত হয়েছে যে আল্লাহ্‌ তাআলা, বিশ্ব জাহানের প্রত্যেক বস্তু 
সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে অভীষ্ট লক্ষ্য পর্যন্ত পৌছার জন্যে পূর্ণরূপে পথ 
প্রদর্শন করেছেন। এ পথ প্রদর্শন অনুযায়ী প্রত্যেক সৃষ্টজীব নিজ নিজ 
কর্তব্য সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হয়ে তা পালন করে যাচ্ছে। কর্তব্য 
পালনই তাদের প্রত্যেকের জীবনের প্রমাণ। এদের মধ্যে যে বস্তু যখন যে 
অবস্থায় স্বীয় কর্তব্য পালন ত্যাগ করে, তখন সে জীবিত নয়- মৃত। পানি 
যদি স্বীয় কর্তব্য পিপাসা নিবারণ ও ময়লা নিষ্কাশন ইত্যাদি ছেড়ে দেয়, 
তবে তাকে পানি বলা যায় না। আগুন জ্বালানো-পোড়ানো ছেড়ে দিলে 
আগুন থাকবে না। বক্ষ ও ঘাস উৎপন্ন হওয়া, বেড়ে উঠা অতঃপর 
ফলে-ফুলে সমৃদ্ধ হওয়া ত্যাগ করলে বৃক্ষ ও উদ্ভিদ থাকবে না। কেননা, 
সে স্বীয় জীবনের লক্ষ্যকে ত্যাগ করেছে। ফলে সে নিশ্ভাণ মৃতের মত হয়ে 
গেছে। 

সমর সৃষ্ট জগতের বিস্তারিত পর্যালোচনা করার পর সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধি 
ও চেতনাসম্পন্ ব্যক্তিও এ ব্যাপারে চিন্তা করতে বাধ্য হবে যে, মানুষের 
জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য কি? সে যদি স্বীয় জীবনের লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী 
হয়, তবে সে জীবিত বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। নতুবা তার স্বরূপ 
একটি মৃতদেহের চাইতে বেশী কিছু নয়। 

এখন দেখতে হবে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য কি? উল্লেখিত 
নীতি অনুযায়ী একথা সুনির্দিষ্ট যে, সে যদি জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য পালন 
করে যায়, তবে সে জীবত, নতুবা মৃত বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য। 
যেসব জ্ঞানপাপী পন্ডিত মানুষকে জগতের একটি স্বউদগত ঘাস কিংবা 
একটি চালাক ধরনের জন্ত বলে সাব্যস্ত করেছে, যাদের মতে মানুষ ও 
গাধার মধ্যে কোন স্বাতন্ত্য নেই এবং যারা মানবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা, 
পানাহার, নিদ্রা-জাগরণ এবং অবশেষে মরে যাওয়াকেই মানব জীবনের 


রেখেছে। 


৪০৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


EA 


শী? 222 শি 


লক্ষ্য হিসাবে স্থির করেছে, তারা প্রকৃত জ্ঞানীদের কাছে সম্বোধনের 
যোগ্যও নয়। বিশ্বের প্রত্যেক ধর্ম ও চিন্তাধারার সাথে সম্পর্কশীল 
মনীষীবৃন্দ সৃষ্টির আদিকাল থেকে অদ্যাবধি এ বিষয়ে একমত যে, মানুষ 
সৃষ্টির সেরা, আশরাফুল মাখলুকাত। এটা জানা কথা যে, যার জীবনের 
লক্ষ্য সেরা ও উত্তম হওয়ার দিক দিয়ে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী, তাকেই 
সেরা ও উত্তম বলা যেতে পারে। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথাও জানে 
যে, পানাহার, নিদ্রা-জাগরণ, বসবাস ও পরিধানের ব্যাপারে অন্যান্য 
জীব-জন্তর চাইতে মানুষের বিশেষ কোন স্বাতস্ত্য নেই। বরং অনেক 
জীবজন্ত মানুষের চাইতে উত্তম ও বেশী পানাহার করে, মানুষের চাইতে 
ভাল প্রাকৃতিক পোশাকে পরিবৃত এবং মানুষের চাইতে উৎকৃষ্ট 
আলো-বাতাসে বসবাস করে। নিজের লাভ-লোকসান চেনার ব্যাপারেও 
প্রত্যেক জন্ত বরং প্রত্যেক উদ্ভিদ বেশ সচেতন। উপকারী বস্তু অর্জন এবং 
ক্ষতিকর বস্তু থেকে আত্মরক্ষার যথেষ্ট যোগ্যতা তারা রাখে। এমনিভাবে 
অপরের উপকার সাধনের ব্যাপারে তো সকল জীবজন্তু ও উদ্ভিদ বাহ্যতঃ 
মানুষের চাইতেও অগ্ঠে। তাদের মাংস, চামড়া, অস্থি, রগ এবং বৃক্ষের 
শিকড় থেকে নিয়ে শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লব পর্যন্ত প্রতিটি বস্তু 
সৃষ্টজীবের জন্যে উপকারী। পক্ষান্তরে মানুষের মাংস, চামড়া, লোম, 
অস্থি, রগ ইতাদি কোন কাজেই আসে না। 


এখন দেখতে হবে, এমতাবস্থায় মানুষ কিসের ভিত্তিতে ‘সৃষ্টির সেরা" 
পদে অভিষিক্ত হয়েছে? সত্যোপলব্বির মন্যিল এবার কাছেই এসে 
গেছে। সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, উপরোক্ত বন্তসমূহের বুদ্ধি 
ও চেতনার দৌড় উপস্থিত জীবনের সাময়িক লাভ-লোকসান পর্যন্তই 
সীমাবন্ধ। এ জীবনেই এগুলো অপরের জন্যে উপকারী বলে দেখা যায়। 
পার্থিব জীবনের পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি হবে__ এ ক্ষেত্রে জড়পদার্থ ও 
উদ্ভিদের তো কথাই নেই, কোন বৃহত্তম হুশিয়ার জন্তুর জ্ঞান-চেতনাও 
কাজ করে না এবং এক্ষেত্রে এগুলোর মধ্যে কোন বস্তুই কারও উপকারে 
আসে না। ব্যস, এক্ষেত্রেই সৃষ্টির সেরা মানুষকে কাজ করতে হবে এবং 
এর দ্বারাই অন্যান্য সৃষ্টজীব থেকে তার স্বাতস্ত্যু পরিস্ফুট হতে পারে। 

জানা গেল যে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের 
আদি-অস্তকে সামনে রেখে সবার পরিণাম চিন্তা করে এটা নির্ধারণ করা 
যে, সামগ্রিক দিক দিয়ে কোন্‌ বস্তু উপকারী এবং কোন বন্তু ক্ষতিকর ও 
কষ্টদায়ক। অতঃপর এ জ্ঞানের আলোতে নিজের জন্যে উপকারী বস্তুসমূহ 
অর্জন করা এবং ক্ষতিকর বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকা। অপরকেও এসব 
উপকারী বস্তুসমূহের প্রতি আহ্বান করা এবং ক্ষতিকর বস্তুসমূহ থেকে 
বাচিয়ে রাখতে সচেষ্ট হওয়া, যাতে চিরস্থায়ী সুখ, আরাম ও শাস্তির জীবন 
অর্জিত হয়। যখন মানব জীবনের লক্ষ্য এবং মানবিক পূর্ণতার এ 
আদর্শগত উপকার নিজেকে অর্জন করতে হবে এবং অপরকে পৌছাতে 
হবে, তখন কোরআনের এ দৃষ্টান্ত বাস্তব রূপ ধারণ করে ফুটে উঠবে যে, 
খু ব্যক্তিই জীবিত যে, আল্লাহ্‌ তাআলা ও তার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করে এবং বিশ্বের আদি-অন্ত ও এর সামগ্রিক লাভ-লোকসানকে খোদায়ী 
প্রত্যাদেশের আলোকে যাচাই করে। কেননা, নিছক মানবিক 
কখনও একাজ করেনি এবং করতে পারেও না। বিশ্বের বড় বড় পন্ডিত ও 
দার্শনিক অবশেষে একথা স্বীকার করেছেন। 


ঈমান আলো এবং কুফর অন্ধকার £ ঈমানকে আলো এবং 
কুফরকে অন্ধকার বলা হয়েছে। চিন্তা করলে বোঝা যায়, এ দৃষ্াস্তটি 
মোটেই কাল্পনিক নয় বাস্তব সত্যেরই বর্ণনা। আলো ও অন্ধকারের 
আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করলে দৃষ্া্তের স্বরূপ ফুটে উঠবে। আলোর 





উদ্দেশ্য হচ্ছে নিকট ও দুরের বস্তুসমূহ দেখা, যার ফলে ক্ষতিকর বস্তুসমূহ 
বেঁচে থাকা এবং উপকারী বন্তুসমূহকে অবলম্বন করার সুযোগ পাওয়া 
যায়। 


এখন ঈমানকে দেখুন। সেটি একটি নূর, যার আলো সমগ্র আকাশ, 
ভূপৃষ্ঠ এবং এগুলোর বাইরের সব বস্তুতে প্রতিফলিত। একমাত্র এ 
আলোই গোটা বিশ্বের পরিণাম এবং সবকিছুর বিশুদ্ধ ফলাফল দেখাতে 
পারে। যার কাছে এ নূর থাকে, সে নিজেও সব ক্ষতিকর বস্তু থেকে 
বাচতে পারে এবং অপরকেও বাচাতে পারে। পক্ষান্তরে যার কাছে এ 
আলো নেই, সে নিজে অন্ধকারে নিমজ্জিত। সামগ্রিক বিশ্ব এবং গোটা 
জীবনের দিক দিয়ে কোন্‌ বস্তু উপকারী এবং কোন্‌ বস্তু অপকারী, সে তা 
বাছাই করতে পারে না। শুধু হাতের কাছের বস্তুসমূহকে অনুমান করে 
কিছু চিনতে পারে। ইহকালীন জীবনই হচ্ছে হাতের কাছের পরিবেশ। 
কাফের ব্যক্তি পার্থিব ও ক্ষণস্থায়ী এ জীবন এবং এর লাভ-লোকসান চিনে 
নেয়। কিন্তু পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনের কোন খবরই সে রাখে না। এ 
জীবনের লাভ-লোকসানের কোন অনুভূতিও তার নেই? কোরআন পাক 
এ বিষয়টি বোঝাবার জন্যেই বলেছে ঃ 


৮৯৩০১ 





অর্থাৎ, তারা বাহ্যিক পার্থিব জীবন এবং এর লাভ-লোকসান 
যৎসামান্য বোঝে, কিন্তু পরকাল সম্পর্কে এরা একেবারেই গাফেল। 

অন্য এক আয়াতে পূর্ববর্তী কাফের সম্প্রদায়সমূহের কথা উল্লেখ 
করার পর কোরআন বলে £ ৩:৮4৫-:48 অর্থাৎ, পরকালের 
ব্যাপারে এমন তীব্র গাফেল ব্যক্তিরা এ জগতে বোকা ও নির্বোধ ছিল না; 
বরং তারা ছিল উর্বর মস্তিক্ক প্রগতিবাদী। কিন্তু এ বাহ্যিক চিন্তার ওঁজ্জবল্য 
শুধু জগতের ক্ষণস্থায়ী জীবনের পরিপাটিতেই কাজে লাগতে পারত। 
পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে এর কোন প্রভাব ছিল না। 

এ বিবরণ শোনার পর আলোচ্য আয়াতটি পুনরায় পাঠ করুন £ 








ও! ৬ ৩০৩৬৬৮ 
৩5০48৩42৬2৩ 


উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি পূর্বে মৃত অর্থাৎ, কাফের ছিল, অতঃপর 
আমি তাকে জীবিত করেছি অর্থাৎ, মুসলমান করেছি এবং তাকে এমন 
একটি নূর অর্থাৎ, ঈমান দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা 
করে, সে কি ওঁ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যার অবস্থা এই যে, সে এমন 
অন্ধকারে নিমজ্জিত, যা থেকে বের হতে পারে না। অর্থাৎ, কুফরের 
অন্ধকারসমূহে পতিত। সে নিজেই নিজের লাভ-লোকসান চিনে না, 
অপরকে কি উপকার করবে। 

ঈমানের আলোর উপকার অন্যেরাও পায় £ এ আয়াতে 
৫৬৩৪৫৫$১  বলে এ কথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ঈমানের 
আলো শুধু মসজিদ, খানকা, নির্জন প্রকোষ্ঠ কিংবা হুজরার মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ থাকে নাঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ নূর প্রাপ্ত হয়, সে 
একে নিয়ে জনসমাবেশে চলাফেরা করে এবং সর্বত্র এর দ্বারা নিজেও 
উপকৃত হয় এবং অপরকেও উপকার পৌছায়। আলো কোন অন্ধকারের 
কাছে পরাভূত হয় না। একটি মিটিমিটি প্রদীপ ও অন্ধকারে নতিস্বীকার 
করে না, তবে প্রদীপের আলো দূর পর্যন্ত পৌছে না। কিরণ প্রথর হলে দূর 
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পর্যন্ত পৌছে এবং নিস্তেজ হলে অল্প স্থান আলোকিত করে। কিন্ত 
সর্বাবস্থায়ই সে অন্ধকার ভেদ করে। অন্ধকার তাকে ভেদ করতে পারে 
না। অন্ধকার যে আলোকে ভেদ করে, সে আলোই নয়। এমনিভাবে যে 
ঈমান কুফরের কাছে পরাভূত হয়ে যায়, তা ঈমানই নয়। ঈমানের নূর 
মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায় ও সর্বযুগে মানুষের সাথে থাকে। 
এমনিভাবে এ দৃষ্টান্তে আরও একটি ইঙ্গিত রয়েছে যে, আলোর 
উপকারিতা প্রত্যেক মানুষ ও জীব-জন্ত ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় সর্বাবস্থায় 
কিছু না কিছু ভোগ করে। মনে করুন, আলোর মালিক চায় না যে, অন্য 
কেউ এ আলোর দ্বারা উপকৃত হোক এবং অপর ব্যক্তিও উপকার লাভের 
ইচ্ছা করেনি, কিন্ত কারো সাথে আলো থাকলে অনিচ্ছায় ও 
স্বাভাবিকভাবে সবাই তদ্দারা উপকৃত হবে। এমনিভাবে মুমিনের ঈমান 
দ্বারা অন্যরাও কিছু না কিছু উপকার লাভ করে, সে অনুভব করুক বা না 
করুক। আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ 1/5895916 
$94% অর্থাৎ, এসব স্পষ্ট ও খোলাখুলি প্রমাণ সত্বেও কাফেরদের কৃফরে 
অটল থাকার কারণ এই যে, প্রত্যেকেই নিজ ধারণায় একটা না একটা 
বাতিক পোষণ করে। শয়তান ও মানসিক প্রবৃত্তি তাদের মন্দ কাজকেই, 
তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে রেখেছে। এটা মারাত্মক বিশ্ান্তি।- 


পূর্ববর্তী আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছিল যে, এ জগত একটি 
পরীক্ষাকেন্দ্র। এখানে সংকর্মের সাথে যেমন কিছু পরিশ্রম, কষ্ট ও 
বাধা-বিপত্তি রয়েছে, তেমনি মন্দ কর্মের সাথে ক্ষণস্থায়ী আনন্দ এবং 
কামনা-বাসনার ধোকা সংযুক্ত রয়েছে। এ ধোকা অপরিণামদশী মানুষের 
দৃষ্টিতে তাদের মন্দ কাজকেই সুশোভিত করে রাখে। জগতের অনেক 
চতুর ব্যক্তিও এ ধোকায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। 

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথমটিতে বর্ণিত হয়েছে যে, এটাও এ 
পরীক্ষারই এক পিঠ যে, পৃথিবীর আদিকাল থেকে প্রত্যেক জনপদের 
সর্দার ও ধনী ব্যক্তিরাই বাস্তব সত্য ও পরিণাম ফল থেকে উদাসীন হয়ে 
ক্ষণস্থায়ী আনন্দে বিভোর হয়ে অপরাধ করে থাকে এবং জনসাধারণ বড় 
লোকদের পিছনে চলা এবং তাদের অনুকরণ করাকেই সৌভাগ্য ও সাফল্য 
গণ্য করে। আম্বিয়া (আঃ) ও তাদের নায়েব আলেম ও মাশায়েখগণ 
তাদেরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে এবং পরিণামের প্রতি আকৃষ্ট 
করতে চাইলে বড় লোকেরা তাদের বিরুদ্ধে নানারকম চক্রান্ত করে। এসব 
চক্রান্ত বাহ্যতঃ পয়গমুর, আলেম ও মাশায়েখদের বিরুদ্ধে হলেও 
পরিণামের দিক দিয়ে এগুলোর শাস্তি স্বয়ং তাদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে 
এবং প্রায়শঃ দুনিয়াতেও তা প্রকাশ পায়। 

এতে মুসলমানদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যাতে তারা বড় লোক ও 
ধনীদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে, যেন তাদের পিছনে চলার অভ্যাস না 
করে, যেন পরিণামদর্শিতা অবলম্বন করে এবং ভাল-মন্দ যেন নিজেই 
চিনে নেয়। 


এছাড়া আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সান্তনা দেয়া হয়েছে যে, 
কোরাইশ সর্দারদের বিরুদ্ধাচরণে আপনি মনঃক্ষ্ন হবেন না। এটা নতুন 
ঘটনা নয়। পূর্ববর্তী পয়গম্বরদেরকেও এধরনের লোকের সাথে পালা 
পড়েছে। পরিণামে এরা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। 

ইমাম বগভী বর্ণনা করেন যে, কোরাইশ প্রধান আবু জাহল একবার 
বলল যে, আবদে মনাফ গোত্রের (অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর গোত্রের) 





সাথে আমরা প্রতি ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা করেছি এবং কখনও পিছনে 
পড়িনি। কিন্তু এখন তারা বলে £ তোমরা ভদ্রতা ও শ্রেষ্ঠত্বে আমাদের 
সমতুল্য হতে পারবে না। আমাদের পরিবারে একজন নবী আগমন 
করেছেন। তার কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী আসে। আবু জাহল বললঃ 
আল্লাহ্র কসম, আমরা কোনদিনই তাদের অনুসরণ করব না, যে পর্যন্ত না 
আমাদের কাছে তাদের অনুরূপ ওহী আসে। আয়াতের 05৮45 

980576৬3৯৬4 বাকোর অর্থ 
তাই। 


নবুওয়ত সাধনালৰ্ব বিষয় নয়, বরং আল্লাহ প্রদত্ত একটি মহান 
পদ £ কোরআন পাক এ উক্তি বর্ণনা করার পর জওয়াবে বলেছে £ 
40943521481 অৰ্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলাই জানেন, 
রেসালত কাকে দান করতে হবে। উদ্দেশ্য এই যে, এ নির্বোধ মনে করে 
রেখেছে যে, নবুওয়ত বংশগত সম্তরান্ততা কিংবা গোত্রীয় সর্দারী ও 
ধনাঢ্যতার মাধ্যমে অর্জন করা যায়। অথচ নবুওয়ত হচ্ছে আল্লাহ্র 
প্রতিনিধিত্বের একটি পদ। এটা অর্জন করা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত। 
হাজারো গুণ অর্জন করার পরও কেউ স্বেচ্ছায় অথবা গুণের জোরে 
রেসালত অর্জন করতে পারে না। এটা খাটি আল্লাহ্‌র দান। তিনি যাকে 
ইচ্ছা দান করেন। 


এতে প্রমাণিত হয় যে, রেসালত ও নবুওয়ত উপার্জন করার বস্তু নয় 
যে, জ্ঞানগত ও কর্ষগত গুণাবলী অথবা সাধনা ইত্যাদি দ্বারা অর্জন করা 
যাবে। আল্লাহ্‌র বন্ধুত্বের সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করেও কেউ নবুয়ত 
লাভ করতে পারে না। বরং আল্লাহ্‌র এ খাটি অনুগ্রহ আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও 
রহস্য অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ বন্দাকে দান করা হয়। তবে এটা জরুরী যে, 
আল্লাহ্‌ যাকে এ পদমর্যাদা দিতে ইচ্ছা করেন তাকে প্রথম থেকেই এর 
জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়, তার চরিত্র ও কাজকর্ম বিশেষভাবে 
গঠন করা হয়। 
আয়াতে বলা হয়েছে £ 
৩৬১৪৩৩৩৭০৬০ পা 
3 
এখানে ১৬০ শব্দটি একটি ধাতু। এর অর্থ, অপমান ও লাঞ্ছনা। এ 
বাক্যের অর্থ এই যে, সত্যের যেসব শত্রু আজ স্বগোত্রে সর্দার ও বড় 
লোক খেতাবে ভূষিত, অতিসত্বর তাদের বড়ত্ব ও সম্মান ধুলায় লুষ্ঠিত 
হবে। আল্লাহর কাছে তারা তীব্র অপমান ও লাঙ্ছনা ভোগ করবে এবং 
কঠোর শাস্তিতে পতিত হবে। 


“আল্লাহর কাছে' -এর এক অর্থ এই যে, কেয়ামতের দিন যখন তারা 
আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত হবে, তখন অপমানিত ও লাঙ্ছিত অবস্থায় 
উপস্থিত হবে। অতঃপর তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। দ্বিতীয় অর্থ 
এটাও হতে পারে যে, বর্তমানে বাহাতঃ তারা সর্দার ও সম্মানিত হলেও 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে তীব্র অপমান ও লাঞ্ছুনা স্পর্শ করবে। 
এমনটি দুনিয়াতেও হতে পারে এবং পরকালেও। যেমন, পয়গম্বরদের 
শক্রদের ব্যাপারে জগতের ইতিহাসে এরূপ হতে দেখা গেছে। অর্থাৎ, 
তাদের শত্রুরা পরিণামে দুনিয়াতেও লাঙ্ছিত হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী 
হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বড় বড় শত্রু, যারা নিজেরা সম্মানী বলে খুব 
আস্ফালন করত, তারা একে একে হয় ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে, না হয় 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 0. 








vn ie bls 


[5:১5 2818 টি 
৩৫৩০৬৩৬৮ $32 রে 
| 5565/5403 
| TEE HES 

































| 28০3 ALY 5293 
১০ 6৩5285% 





| EEN SHE ss ] 
1 হেয়েছ যন নিছে ESTE শি 
[৪৯ টি 
।4১০%৮৪৬৪ রি 
EEE EEN 25৩5 | 
০৮35842১3৩2 
ক ০৯৪ 858) টিলা 
| 8555 CBT FUSE 
GE BEL Le EBSA GS 











































Se) EH eT ET PRS TR তার বক্ষকে 
ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার 
বক্ষকে সংকীর্ণ অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন__ যেন সে সবেগে আকাশে 
আরোহণ করছে। এমনিভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহ্‌ তাদের 
উপর আযাব বর্ষণ করেন। (১২৬) আর এটাই আপনার পালনকর্তার সরল 
পথ। আমি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্যে আয়াতসমূহ পুজ্খানুপুজ্খ বর্ণনা 
করেছি। (১২৭) তাদের জন্যেই তাদের প্রতিপালকের কাছে নিরাপত্তার গৃহ 
রয়েছে এবং তিনি তাদের বন্ধু তাদের কর্মের কারণে। (১২৮) যেদিন আল্লাহ্‌ 
সবাইকে একত্রিত করবেন, হে জিন সম্প্রদায়, তোমরা মানুষদের মধ্যে 
অনেককে অনুগামী করে নিয়েছ। তাদের মানব বন্ধুরা বলবে £ হে আমাদের 
পালনকর্তা, আমরা পরস্পরে পরস্পরের মাধ্যমে ফল লাভ করেছি। 
আপনি আমাদের জন্যে যে সময় নিধার্রণ করেছিলেন, আমরা তাতে 
উপনীত হয়েছি। আল্লাহ্‌ বলবেন £ আগুন হল তোমাদের বাসস্থান। তথায় 
তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে; কিন্তু যখন চাইবেন আল্লাহ্‌। নিশ্চয় 
আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। (১২৯) এমনিভাবে আমি 
পাপীদেরকে একে অপরের সাথে যুক্ত করে দেব তাদের কাজকর্মের 
কারণে। (১৩০) হে জিন ও মানব সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে কি তোমাদের 
মধ্য থেকে পয়গম়রগণ আগমন করেনি, ধারা তোমাদেরকে আমার 
বিধানাবলী বণনা করতেন এবং তোমাদেরকে আজকের এ দিনের সাক্ষাতের 
ভীতি প্রদর্শন করতেন? তারা বলবে £ আমরা স্বীয় গোনাহ্‌ স্বীকার করে 
নিলাম। পাখিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে। তারা নিজেদের বিরুদ্ধে 
স্বীকার করে নিয়েছে যে, তারা কাফের ছিল। 





অপমানিত ও লাচ্ছিত অবস্থায় ধ্বংস হয়ে গেছে। আবু জাহল, আবু লাহাব 
প্রমুখ কোরাইশ সর্দারদের শোচনীয় অবস্থা বিশ্ববাসীর চোখের সামনে ফুটে 
উঠেছে। মক্কা বিজয়ের ঘটনা তাদের সবার কোমর ভেঙ্গে দেয়। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় : 


ধর্ম সম্পর্কে বক্ষ উন্মক্তকরণ এবং এর লক্ষণাদি £ বলা হয়েছে £ 
SLMS EESTI TMDLS 


অং বক আতাৰ ভালা জাল তান, নত 
ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন। 


হাকেম মুস্তাদরাক গ্রন্থে এবং বায়হাকী শোআবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদের বাচনিক বর্ণনা করেন যে, এ আয়াত অবতীর্ণ 
হলে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ১১-০ (++ অর্থাৎ, বক্ষ 
উন্মুক্তকরণের তফসীর জিজ্ঞেস করেন। তিনি বললেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা 
মুমিনের অন্তরে একটি আলো সৃষ্টি করে দেন। ফলে তার অন্তর সত্যকে 
নিরীক্ষণ করা, হৃদয়ঙ্গম করা এবং গ্রহণ করার জন্যে উন্মুক্ত হয়ে যায়। 
(সত্যকে সহজে গ্রহণ করতে শুরু করে এবং অসত্যকে ঘৃণা করতে 
থাকে।) সাহাবায়ে-কেরাম আরয করলেন £ এরূপ ব্যক্তিকে চেনার মত 
কোন লক্ষণ আছে কি? তিনি বললেন £ হা, লক্ষণ এই যে, এরূপ ব্যক্তির 
সমগ্র আশা-আকাঙ্ষ্ষা পরকাল ও পরকালের নেয়ামতের সাথে যুক্ত হয়ে 
যায়। সে পার্থিব অন্যায় কামনা-বাসনা এবং ধ্বংসশীল আনন্দ-উল্লাস 
থেকে বিরত থাকে এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হতে 
থাকে। অতঃপর বলা হয়েছেঃ 
ক সার 


এ 


অর্থাৎ, যাকে আল্লাহ্‌ তাআলা পথভ্রষ্টতায় রাখতে চান, তার অন্তর 
সংকীর্ণ এবং অত্যাধিক সংকীর্ণ করে দেন। সত্যকে গ্রহণ করা এবং 
তদনুযায়ী কাজ করা তার কাছে এমন কঠিন মনে হয়, যেমন কারও 
আকাশে আরোহণ করা। 

তফসীরবিদ কলবী বলেন $ তার অস্ত সংকীর্ণ হওয়ার অর্থ এই যে, 
তাতে সত্য ও সৎকর্মের জন্যে কোন পথ থাকে না। হযরত ফারকে 
আযম (রাঃ) থেকেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত আছে। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে 
আব্বাস (রাঃ) বলেন £ আল্লাহ্‌র যিকির থেকে তার মন বিমুখ থাকে এবং 
কুফর ও শেরকের কথাবার্তায় নিবিষ্ট হয়। 

সাহাবায়ে কেরাম ধর্মের ব্যাপারে উন্মুক্তবক্ষ ছিলেন £ আল্লাহ্‌ 
তাআলা সাহাবায়ে কেরামকে স্বীয় রসূলের সংসর্গ এবং প্রত্যক্ষ শিষ্যত্বের 
জন্যে মনোনীত করেছিলেন। ইসলামী বিধি-বিধানে তারা খুব কমই সন্দেহ 
ও সংশয়ের সম্মুখীন হতেন। তারা সারা জীবনে যেসব প্রশ্ন রসূলুলল্লাহ্‌ 
(সাঃ)-এর কাছে উত্থাপন করেন, সেগুলো গুণাগুণতি কয়েকটি মাত্র। 
কারণ এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সংসর্গের কল্যাণে আল্লাহ্র মাহাত্য ও 
ভালবাসা তাদের অস্তরে সুগভীর রেখাপাত করেছিল। ফলে তারা ০৮৬ 
৮৪ তথা বক্ষ উন্মুক্তকরণের স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন। তাদের অন্তর 
আপনা থেকেই সত্য ও মিথ্যার মানদন্ডে পরিণত হয়েছিল। তারা সত্যকে 
অতি সহজে কালবিলম্ব না করে গ্রহণ করে নিতেন এবং অসত্য তাদের 


৪১১ সূরা আল--আন্আম 


5) 
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অস্তরে পথ খুঁজে পেত না। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগ থেকে যতই 
দূরত্ব বাড়তে থাকে, সন্দেহ ও সংশয় ততই অন্তরে রাস্তা পেতে থাকে 
এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মতবিরোধ দেখা দিতে থাকে। 

সন্দেহ দূর করার প্রকৃত পন্থা £ আজ সমর বিশ্ব এসব সন্দেহ ও 
সংশয়ের আবর্তে নিপতিত। তারা তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে এর মীমাংসা 
করতে সচেষ্ট। অথচ এটা এর নির্ভুল পথ নয়। 

সাহাবায়ে কেরাম ও পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ যে পথ ধরেছিলেন, সেটাই 
ছিল যথার্থ পথ। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলার পরিপূর্ণ শক্তি ও নেয়ামত 
কল্পনায় উপস্থিত করে অন্তরে তার মাহাত্ম্য ও ভালবাসা সৃষ্টি করলে 
সন্দেহ-সংশয় আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়। এ কারণেই কোরআন পাক 
রসূলুল্লাহ সোঃ)-কে এ দোয়া করার আদেশ দিয়েছে £ 47335 
৩৩ অর্থাৎ, হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দাও। 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ FLL 
345025) অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা এমনিভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন 
করে না, তাদের প্রতি ধিকার দেন। তাদের অস্তরে সত্য আসন পায় না 
এবং তারা প্রত্যেক মন্দ ও অপকর্মে সোল্লাসে ঝাপিয়ে পড়ে । 

আলোচ্য প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা 
হয়েছে (4%::451/55% অর্থাৎ, এটা আপনার পালনকর্তার 
সরল পথ। এখানে 1১৯ (এটা) শব্দ দ্বারা ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর মতে 
কোরআনের দিকে এবং ইবনে আববাস (রাঃ)-এর মতে ইসলামের দিকে 
ইশারা করা হয়েছে_ (রুহুল মা'আনী)। উদ্দেশ্য এই যে, আপনাকে 
প্রদত্ত কোরআন কিংবা ইসলাম আপনার পালনকর্তার পথ। অর্থাৎ, এমন 
পথ, যা আপনার পালনকর্তা স্বীয় প্রজ্ঞার মাধ্যমে স্থির করেছেন এবং 
মনোনীত করেছেন। এখানে পথকে পালনকর্তার দিকে সম্পৃক্ত করে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআন ও ইসলামের যে কর্মব্বস্থা রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-কে দেয়া হয়েছে, তা পালন করা আল্লাহ্‌ তাআলার উপকারের 
জন্যে নয়, বরং পালনকারীদের উপকারের জন্যে পালনকর্তার দাবীর 
ভিত্তিতে দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষকে এমন শিক্ষাই দান করা 
উদ্দেশ্য যা তাদের চিরস্থায়ী সাফল্য ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান করে। 

এখানে ৬১ শব্দকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দিকে সমুন্ধ করে তার প্রতি 
এমন এক বিশেষ অনুগ্রহ ও কৃপা প্রকাশ করা হয়েছে, যার রসাস্থাদন 
বিশেষ ব্যক্তিরাই করতে পারেন। কেননা, পালনকর্তা ও উপাস্যের সাথে 
কোন বন্দার সামান্যতম সমৃদ্ধ জড়িত হয়ে যাওয়াও তার জন্যে পরম 
গৌরবের বিষয়। তদুপরি যদি পরম পালনকর্তা নিজেকে বান্দার দিকে 


সমন্ধ করে বলেন যে, আমি তোমার, তখন তার সৌভাগ্যের সীমা- 
পরিসীমা থাকে না। 


এরপর (4 শব্দ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআনের এ পথই 
হলো সরল পথ। এখানেও ৩৫০4 -কে 4195 -এর বিশেষণ হিসেবে 
উল্লেখ না করে অবস্থা হিসেবে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিশ্ব 
পালকের স্থিরীকৃত পথ মুস্তাকীম ও সরল হওয়া ছাড়া আর কিছু হওয়ার 
সন্তাবনাই নাই। -(রেহুল মা'আনী, বাহরে মুহীত) 
_অর্থাৎ, আমি উপদেশ 
গ্রহণকারীদের জন্যে আয়াতসমূহকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছি। বলা 





এরপর (6৫5 








হয়েছে £ এখানে 5 শব্দটি ১০৮০ থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ কোন 
বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে এক এক অধ্যায়কে পৃথক পৃথক 
করে বিশদভাবে বর্ণনা করা। এভাবে গোটা বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়। 
অতএব, 4০০ -এর সারমর্ম হচ্ছে বিস্তারিত ও বিশদভাবে বর্ণনা করা। 
উদ্দেশ্য এই যে, আমি মৌলিক বিষয়গুলোকে পরিষ্কার ও বিশদভাবে 
বর্ণনা করেছি; এতে কোন সংক্ষিপ্ততা বা অস্পষ্টতা রাখিনি। এতে 4 
ওক বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কোরআনের বক্তব্য পুরোপুরি সুস্পষ্ট 
ও পরিক্ষার হলেও, তদ্দারা একমাত্র তারাই উপকৃত হয়েছে, যারা উপদেশ 
গ্রহণের অভিপ্রায়ে কোরআনের উপর চিন্তা-ভাবনা করে; জেদ, 
হঠকারিতা এবং পৈতৃক প্রথার নিশ্চল অনুসরণের প্রাচীর যাদের সামনে 
অন্তরায় সৃষ্টি করে না। 


25559401352 অর্থাৎ, উপরোক্ত ব্যক্তি, যারা মুক্ত 
মনে উপদেশ গ্রহণের অভিপ্রায়ে কোরআনের পয়গাম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা 
করে এবং এর অবশ্যস্তাবী পরিণতিস্বরূপ কোরআনী নির্দেশ মেনে চলে, 
তাদের জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে 'দারুস্‌-সালাম' এর পুরস্কার 
সংরক্ষিত রয়েছে। এখানে ‘দার’ শব্দের অর্থ গৃহ এবং ‘সালাম’ শব্দের 
অর্থ যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা। কাজেই 'দারুস-সালাম' এমন 
গৃহকে বলা যায়, যেখানে কষ্ট-শ্রম, দুঃখ, বিষাদ, বিপদাপদ ইত্যাদির 
সমাগম নেই। নিঃসন্দেহে এটা জান্নাতই হতে পারে। 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন £ সালাম আল্লাহ্‌ 
তাআলার একটি নাম। দারুস-সালামের অর্থ আল্লাহ্‌র গৃহ। আল্লাহ্‌র গৃহ 
বলতে শাস্তি ও নিরাপত্তার স্থান বোঝায়। অতএব, সার অর্থ আবারও তাই 
হয় যে, এমন গৃহ যাতে শাস্তি, সুখ, নিরাপত্তা ও প্রশান্তি বিদ্যমান। 
জান্নাতকে দারুস-সালাম বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একমাত্র জান্নাতই 
এমন জায়গা, যেখানে মানুষ সর্বপ্রকার কষ্ট, উতকষ্ঠা, উপদ্রব ও স্বভাব 
বিরুদ্ধ বস্তু থেকে পূর্ণরূপে ও স্থায়ীভাবে নিরাপদ থাকে। এরূপ নিরাপত্তা 
জগতে কোন রাজাধিরাজ এবং নবী-রসূলও কখনও লাভ করেন না। 
কেননা, ধ্বংসশীল জগত এরূপ পরিপূর্ণ ও স্থায়ী শাস্তির জায়গাই নয়। 

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব সৌভাগ্যশালীর জন্যে 
তাদের প্রতিপালকের কাছে দারুস-সালাম রয়েছে। ‘প্রতিপালকের 
কাছে'-এর এক অর্থ এই যে, এ দারুস-সালাম ইহজগতে নগদ পাওয়া 
যায় না; কেয়ামতের দিন যখন তারা স্বীয় প্রতিপালকের কাছে যাবে, 
তখনই তা পাবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, দারুস-সালামের ওয়াদা ভ্রান্ত হতে 
পারে না। প্রতিপালক নিজেই এর জামিন। তার কাছে তা সংরক্ষিত 
রয়েছে। এতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ দারুস-সালামের নেয়ামত ও 
আরাম আজ কেউ কল্পনাও করতে পারে না। যে প্রতিপালকের কাছে এ 
ভাণ্ডার সংরক্ষিত আছে, তিনিই তা জানেন। 


দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে দারুস-সালাম লাভ করা কেয়ামত ও 
পরকালের উপর নির্ভরশীল মনে হয় না। বরং পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা, এ 
জগতেও সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা দিয়ে দারুস-সালাম 
(শাস্তির আবাস) দান করতে পারে। দুনিয়ার কোন বিপদাদই তাকে স্পর্শ 
করে না। যেমন, পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও ওলীগণের মধ্যে এর নজীর দেখতে 
পাওয়া যায়। আবার পরকালের নেয়ামত তার সামনে উপস্থিত করে তার 
দৃষ্টিকে এমন সত্যদশী করে দেয়া হয় যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী বিপদাপদ তার 
দৃষ্টিতে নিতান্ত নগণ্য বলে প্রতিভাত হতে থাকে। বিপদের পাহাড়ও তাকে 


৪১২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনা। 


এ আয়াতে সংলোকের জন্যে যে দারুস-সালামের কথা বলা হয়েছে, 
তা পরকালে তো নিশ্চিত ও অবধারিত; পরস্ত দুনিয়াতেও তাদেরকে দারুস 
সালামের সুখ ও আনন্দ দেয়া যেতে পারে। 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ 53586244525 
অর্থাৎ, তাদের সৎকর্মের কারণে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের অভিভাবক, 
পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হয়ে যান। তাদের সব মুশকিল আসান হয়ে 
যায়। 

তৃতীয় আয়াতে হাশরের ময়দানে সব জিন ও মানবকে একত্রিত করার 
পর উভয় দলের সাথে একটি প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্‌ 
তাআলা শয়তান জিনদেরকে সম্বোধন করে তাদের অপরাধ ব্যক্ত করবেন 
এবং বললেন £ তোমরা মানব জাতিকে পথভ্রষ্ট করার কাজে বিরাট অংশ 
নিয়েছ। এর উত্তরে জিনরা কি বলবে, কোরআন তা উল্লেখ করেনি। তবে 
এটা বোঝা যায় যে, মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র সামনে স্বীকারোক্তি করা 
ছাড়া গতি নেই। কিন্তু তাদের স্বীকারোক্তি উল্লেখ না করার মধ্যেই ইঙ্গিত 
রয়েছে যে, এ প্রশ্ন শোনে তারা এমন হতবাক হয়ে যাবে যে, উত্তর দেয়ার 
জন্যে মুখই খুলতে পারবে না।- (রূহুল-মা'আনী) 

এরপর শয়তান মানব অর্থাৎ, দুনিয়াতে যারা শয়তানদের অনুগামী 
ছিল, নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করেছে, তাদের 
পক্ষ থেকে আল্লাহ্র দরবারে একটি উত্তর বর্ণনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে 
উপরোক্ত প্রশ্ন যদিও তাদেরকে করা হয়নি; কিন্ত ্রসঙ্গক্রমে তাদেরকেও 
যেন সম্বোধন করা হয়েছিল। কেননা, তারাও শয়তান জিনদের কাজ 
অর্থাৎ, পথভ্রষ্টতাই প্রচার করেছিল। এ প্রাসঙ্গিক সম্বোধনের কারণে তারা 
উত্তর দিয়েছে। কিন্তু বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, মানবরূপী শয়তানদেরকেও 
প্রশ্ন করা হয়ে থাকবে। তা স্পষ্টতঃ এখানে উল্লেখ করা না হলেও সূরা 
ইয়াসীনের এক আয়াতে উল্লেখিত হয়েছেঃ ARIE 

519৩1 অর্থাৎ, হে আদম সন্তানরা, আমি কি তোমাদেরকে 
পয়গম্থরদের মাধ্যমে বলিনি যে, শয়তানদের অনুসরণ করো না? 

এতে বোঝা যায়, এ সময়ে মানুষ শয়তানদেরকেও প্রশ্ন করা হবে। 
তারা উত্তরে স্বীকার করবে যে, নিঃসন্দেহে আমরা শয়তানদের কথা মান্য 
করার অপরাধ করেছি। তারা আরও বলবে £ হা, জিন শয়তানরা আমাদের 
সাথে এবং আমরা তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে পরস্পর 
পরস্পরের দ্বারা ফল লাভ করেছি। মানুষ শয়তানরা তাদের কাছ থেকে 
এ ফল লাভ করেছে যে, দুনিয়ার ভোগবিলাস আহরণের উপায়াদি শিক্ষা 
করেছে এবং কোথাও কোথাও জিন শয়তানদের দোহাই দিয়ে কিংবা অন্য 
পন্থায় তাদের কাছ থেকে সাহায্যও লাভ করেছে, যেমন মূর্তিপূজারীর 
মধ্যে বরং ক্ষেত্রবিশেষে অনেক মুর্খ মুসলমানের মধ্যেও এ পন্থা প্রচলিত 
আছে, যদ্বারা শয়তান ও জিনদের কাছ থেকে কোন কোন কাজে সাহায্য 
নেয়া যায়। জিন শয়তানরা মানুষদের কাছ থেকে যে ফল লাভ করেছে, 
তা এই যে, তাদের কথা অনুসরণ করা হয়েছে এবং তারা মানুষকে 
অনুগামী করতে সক্ষম হয়েছে। এমন কি, তারা মৃত্যু ও পরকালকে ভূলে 
গিয়েছে। এই মুহূর্তে তারা স্বীকার করবে যে, শয়তানের বিপথগামী করার 
কারণে আমরা যে মৃত্যু ও পরাকালকে ভূলে গিয়েছিলাম, এখন তা সামনে 
পি কারি পরলে তায়ালা বললঃ 


19258৩052৯১ 








অর্থাৎ, তোমরা উভয় দলের অপরাধের শাস্তি এই যে, তোমাদের 
বাসস্থান হবে অগ্নি, যাতে সদা-সর্বদা থাকবে। তবে আল্লাহ্‌ কাউকে তা 
থেকে বের করতে চাইলে তা ভিন্ন কথা। কোরআনের অন্যান্য আয়াতে 
সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্‌ তাআলাও তা চাইবেন না। তাই অনস্তকালই 
সেখানে থাকতে হবে। 


আয়াতে % শব্দটির আভিধানিক দিক দিয়ে দু'টি অর্থ হতে পারে। 
(এক) পরস্পরকে যুক্ত করে দেয়া ও নিকটবর্তী করে দেয়া এবং (দুই) 
শাসক হিসেবে চাপিয়ে দেয়া। তফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাছ 
থেকে উভয় প্রকার অর্থই বর্ণিত আছে। 


হাশরে কর্ম ও চরিত্রের ভিত্তিতে দল বিভক্ত হবে-- জাগতিক 
সম্পর্কের ভিত্তিতে নয় £ হযরত সায়ীদ ইবনে জোবায়র, কাতাদা (রাঃ) 
প্রমুখ তফসীরবিদ প্রথমোক্ত অর্থে আয়াতের উদ্দেশ্য এরূপ ব্যক্ত 
করেছেন যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে মানুষের দল 
'বিভপ্রি বংশ, দেশ কিংবা বর্ণ ও ভাষার ভিত্তিতে হবে না; বরং কর্ম ও 
চরিত্রের ভিত্তিতে হবে। আল্লাহ্‌র আনুগত্যশীল মুসলমান যেখানেই 
থাকবে, সে মুসলমানদের সাথী হবে এবং অবাধ্য কাফের যেখানেই 
থাকবে, সে কাফেরদের সাথী হবে, তাদের বংশ, দেশ, ভাষা, বর্ণ ও 
জীবনযাপন পদ্ধতিতে যতই দূরত্ব ও পার্থক্যই থেকে থাকুক না কেন। 


এরপর মুসলানদের মধ্যেও সৎ ও ধার্মিকেরা ধার্মিকদের সাথে থাকবে 
এবং পাপী ও কুকমীদেরকে কুকর্মীদের সাথে যুক্ত করে দেয়া হবে। সূরা 
তাকভীরে বলা হয়েছেঃ %/%404)$ __ অর্থাৎ, মানবকুলের 
যুগল ও দল তৈরী করে দেয়া হবে। এর উদ্দেশ্যও তাই যে, কর্ম ও চরিত্রের 
দিক দিয়ে হাশরবাসীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। 

হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেন £ সৎ কিংবা 
অসৎ-এক ধরনের আমলকারীদেরকে একত্রিত করে দেয়া হবে। 
সংলোকেরা সংলোকদের সাথে জান্নাত এবং অসংলোকেরা অসংদের 
সাথে জাহান্নামে পৌছবে। 

আলোচ্য আয়াতের সার বিষয়বস্তু এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা কতক 
জালেমকে অন্য জালেমদের সাথে যুক্ত করে একদলে পরিণত করে 
দেবেন__ বংশগত ও দেশগতভাবে তাদের মধ্যে যতই দুরত্ব থাক না কেন। 


অন্য এক আয়াতে একথাও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আজ 
মানুষের মধ্যে বংশ, দেশ, বর্ণ, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে যে পার্থিব ও 
আনুষ্ঠানিক এক্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, হাশরের মাঠে তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে 
যাবে। বলা হয়েছ £ 3:৫:5540555255__ অর্থাৎ, যেদিন 
কেয়ামত কায়েম হবে, সেদিন পরস্পরে খরক্যবদ্ধ ও একমত্য পোষণকারী 
ব্যক্তিরা পৃথক হয়ে যাবে। 

দুনিয়ার সঙ্বদ্ধ কাজ-কারবারে কর্ম ও চরিত্রের প্রভাবঃ পার্থিব 
আত্মীয়তা, সম্পর্ক ও আনুষ্ঠানিক সংগঠনসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া 
কেয়ামতের দিন তো সুস্পষ্টভাবে সবারই দৃষ্টিগোচর হবে, দুনিয়াতেও এর 
সামান্য নমুনা সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এখানে সৎলোকের সম্পর্ক সৎ 
লোকদের সাথেই স্থাপিত হয় এবং তাদেরই দল ও সমাজের সাথে জড়িত 
থাকে। ফলে তার সামনে সংকর্মের বিভিন্ন পথ খুলতে থাকে এবং তার 
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সংকল্প দৃঢ় হতে থাকে। এমনিভাবে অসৎ ব্যক্তির সম্পর্ক তার মত অসৎ 
ব্যক্তিদের সাথেই স্থাপিত হয়। সে তাদের মধ্যে উঠাবসা করে। তাদের 
সংসর্গে তার অসৎকর্ম ও অসচ্চরিত্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং 
তার সামনে সৎকর্মের দ্বার রুদ্ধ হতে থাকে। এটা তার মন্দ-কর্মের নগদ 
সাজা, যা এ দুনিয়াতেই সে পায়। 

রসূলুল্লাহ বলেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা কোন বাদশাহ্‌ ও শাসনকর্তার প্রতি 
অপ্রসন্ন হলে তাকে সৎ মন্ত্রী ও সৎ কর্মচারী দান করেন, ফলে তার 
রাজ্যের সব কাজকর্ম ঠিকঠাক ও উন্নত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ 
তাআলা কারও প্রতি অপ্রসন্ন হলে সে অসৎ সহকর্মী ও অসৎ কর্মচারী 
পায়। সে কোন ভাল কাজ করার ইচ্ছা করলেও ফুলিয়ে উঠতে পারে না। 

এক জালেম অপর জালেমের হাতে শাস্তি ভোগ করে £ আলোচ্য 
আয়াতের ব্যাখ্যা 5%; শব্দের প্রথমোক্ত অর্থের দিক বর্ণিত হল। হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে যোবায়র, ইবনে যায়েদ (রাঃ), মালেক ইবনে দীনার 
(রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের 
তফসীর এরূপ বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা একজন জালেমকে 
অপর জালেমের উপর শাসক হিসেবে চাপিয়ে দেন এবং এভাবে এককে 
অপরের হাতে শস্তি দেন। 

এ বিষয়বন্তুও যথাস্থানে সঠিক ও নির্ভুল এবং কোরআন-হাদীসের 
অন্যান্য বক্তব্যের সাথে সঙ্গতিশীল। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেনঃ ৮০ ৮:% 4055 ০১১৩ ৮ অর্থাৎ, তোমরা যেমন হবে 
তোমাদের উপর তেমনি শাসনকর্তা নিযুক্ত হবে। তোমরা জালেম ও 
পাপাচারী হলে তোমাদের শাসকবর্গ ও জালেম ও পাপাচারীই হবে। 
পক্ষান্তরে তোমরা সাধু ও সৎকর্মী হলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের 
শাসনকর্তারূপে সাধু, দয়ালু ও সুবিচারক লোকদের মনোনীত করবেন। 

ইবনে-কাসীর হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদের বাচনিক রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর এ উক্তি বর্ণনা করেছেন £ 4| ৬৮. ৮৬ ১৩| ০* 
4০ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন অতাচারীর অত্যাচারে তাকে সাহায্য করে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে শাস্তি দেয়ার জন্যে এ জালেমকেই তার উপর 
চাপিয়ে দেন। তার হাতেই তাকে শাস্তি দেন। 

দ্বিতীয় আয়াতে একটি প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হয়েছে। এ প্রশ্নটি হাশরের 
ময়দানে জিন ও মানবকে করা হবে। প্রশ্নটি এই £ তোমরা কি কারণে 
কুফর ও আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় লিপ্ত হলে? তোমাদের কাছে কি আমার 
পয়গম্বর পৌছেনি। সে তো তোমাদের মধ্য থেকেই ছিল এবং আমার 
আয়াতসমূহ তোমাদেরকে পাঠ করে শোনাত, আজকের দিনের উপস্থিতি 
এবং হিসাব-কিতাবের ভয় প্রদর্শন করত। এর উত্তরে তাদের সবার পক্ষ 
থেকে পয়গম্ুরদের আগমন, আল্লাহ্‌র বাণী পৌছানো এবং এতদসত্বেও 
কুফরে লিপ্ত হওয়ার স্বীকারোক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ভ্রান্ত 
কর্মের কোন কারণ ও হেতু তাদের পক্ষ থেকে বর্ণনা করা হয়নি; বরং 
আল্লাহ্‌ নিজেই এর কারণ বর্ণনা করেছেন যে, 1৫250182155 
অর্থাৎ, তাদেরকে পার্থিব জীবন ও ভোগ-বিলাস ধোকায় ফেলে দিয়েছে। 
ফলে তারা একেই মুক্ষ মনে করে বসেছে, অথচ এটা প্রকৃতপক্ষে কিছুই 
নয়। 

আলোচ্য আয়াতে প্রথমতঃ প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, অন্য 
কতিপয় আয়াতে বলা হয়েছে, হাশরের ময়দানে মুশরিকদেরকে কুফর ও 
শিরক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তারা মুখ মুছে অস্বীকার করবে এবং 


সূরা আল- আন্আম 


5) 


পালনকর্তার দরবারে কসম খেয়ে মিথ্যা বলবে £ (৫4 

3৬ _ অর্থাৎ, আমাদের পালনকর্তার কসম, আমরা কখনও 
মুশরিক ছিলাম না। অথচ এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, তারা অনুতাপ 
সহকারে স্বীয় কুফর ও শেরক স্বীকার করে নিবে। অতএব, আয়াতদুয়ের 
মধ্যে বাহ্যতঃ পরস্পর বিরোধিতা দেখা দেয়। কিন্তু অন্যান্য আয়াতে 
এভাবে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, প্রথমে যখন তাদেরকে প্রশ্ন করা 
হবে, তখন তারা অস্বীকার করবে। সেমতে আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় কুদরত- 
বলে তাদের মুখ বন্ধ করে দেবেন। হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 
সাক্ষ্য নেবেন। আল্লাহ্‌র কুদরতে সেগুলো বাকশক্তি প্রাপ্ত হবে। সেগুলো 
পরিষ্কারভাবে তাদের কুকর্মের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে দেবে। তখন জিন ও 
মানব জানতে পারবে যে, তাদের হাত, পা, কান, জিহ্বা সবই ছিল 
আল্লাহ্র গুপ্ত প্রহরী, যারা সব কাজ-কারবার ও অবস্থার অন্রান্ত রিপোর্ট 
প্রদান করেছে। এমতাবস্থায় তাদের আর অস্বীকার করার জো থাকবে না। 
তখন তারা সবাই পরিষ্কার ভাষায় অপরাধ স্বীকার করে নেবে। 

জিনদের মধ্যেও কি পয়গম্বর প্রেরিত হন? দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য 
বিষয় এখানে এই যে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা জিন ও মানব 
উভয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলেছেন £ তোমাদের মধ্য থেকে আমার 
পয়গম্বর কি তোমাদের কাছে পৌছেনি? এতে বোঝা যায় যে, মানব 
জাতির পয়গম্বররূপে যেমন মানব প্রেরিত হয়েছে, তেমনি জিন জাতির 
পয়গমুররূপে জিন প্রেরিত হয়েছে। 

এ ব্যাপারে হাদীস ও তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ কেউ 
বলেন £ রসূল ও নবী একমাত্র মানবই হয়েছে। জিন জাতির মধ্যে কোন 
ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে রসূল হয়নি; বরং মানব রসূলের বাণী স্বজাতির কাছে 
পৌছানোর জন্যে জিনদের মধ্য থেকে কিছু লোক নিযুক্ত হয়েছে। তারা 
প্রকৃতপক্ষে মানব-রসূলগণের দূত ও বার্তাবহ ছিল। অপ্রকৃতভাবে 
তাদেরকেও রসূল বলে দেয়া হয়। যেসব তফসীরবিদ একথা বলেন, 
তাদের প্রমাণ এসব আয়াত, যেগুলোতে জিনদের এ জাতীয় উক্তি বর্ণিত 
হয়েছে যে, তারা নবীর বাণী অথবা কোরআন শ্রবণ করে স্বজাতির কাছে 


পৌছিয়েছে। উদাহরণতঃ ৩2১342%::531%5 _ এবং সূরা জিনের 
আয়ত NOE IGS EEA 
ইত্যাদি। 


কিন্তু আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে একদল আলেম এ 
বিষয়েরও প্রবক্তা যে, শেষ নবী (সাঃ)-এর পূর্বে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের 
রসূল সে সম্প্রদায় থেকেই প্রেরিত হতেন। মানব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্তরে 
মানব রসূল এবং জিন জাতির বিভিন্ন স্তরে জিন রসূলই আগমন করতেন। 
শেষনবী (সাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সমগ্র বিশ্বের মানব ও জিনদের 
একমাত্র রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন; তাও কোন এক বিশেষ কালের 
জন্যে নয়, বরং কেয়ামত অবধি সমস্ত জিন ও মানব তার উম্মত এবং 
তিনিই সবার রসূল। 

হিন্দুদের অবতারও সাধারণতঃ জিন, তাদের মধ্যে কোন রসূল 
ও নবী হওয়ার সম্ভাবনা £ কলবী, মুজাহিদ (রঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ এ 


_ উক্তিই গ্রহণ করেছেন। বাধী ছানাউল্লাহ্‌ পানিপথী তফসীরে-মাযহারীতে এ 


উক্তি গ্রহণ করে বলেছেন £ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আদম 
(আঃ)-এর পূর্বে জিনদের রসূল জিনদের মধ্য থেকেই আবির্ভূত হত। 
যখন একথা প্রমাণিত যে, পৃথিবীতে মানব আগমনের হাজার হাজার বছর 
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(১৩১) এটা এ জন্যে যে, আপনার প্রতিপালক কোন জনপদের 
অধিবাসীদেরকে জুলুমের কারণে ধ্বংস করেন না এমতাবস্থায় যে, তথাকার 
অধিবাসীরা অজ্ঞ থাকে। (১৩২) প্রত্যেকের জন্যে তাদের কর্মের 
আনুপাতিক মযার্দা আছে এবং আপনার প্রতিপালক তাদের কর্ম সম্পর্কে 
বে-ধবর নন। (১৩৩) আপনার প্রতিপালক অমুখাপেক্ষী, করুণাময় তিনি 
ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে উচ্ছেদ করে দিবেন এবং তোমাদের পর 
যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলে অভিষিক্ত করবেন; যেমন তোমাদেরকে অন্য 
এক সম্প্রদায়ের বংশধর থেকে সৃষ্টি করেছেন। (১৩৪) যে বিষয়ের ওয়াদা 
তোমাদের সাথে করা হয়, তা অবশ্যই আগমন করবে এবং তোমরা অক্ষম 
করতে পারবে না। (১৩৫) আপনি বলে দিন £ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা 
স্বস্থানে কাজ করে যাও, আমিও কাজ করি। অচিরেই জানতে পারবে যে, 
পরিণাম গৃহ কে লাভ করে| নিশ্চয় জালেমরা সুফলপ্রাপ্ত হবে না। (১৩৬) 
আল্লাহ্‌ যেসব শস্যক্ষেত্র ও জীবজত্ত সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো থেকে তারা 
এক অংশ আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারণ করে অতঃপর নিজ ধারণা অনুসারে বলে, 
এটা আল্লাহর এবং এটা আমাদের অংশীদারদের। অতঃপর যে অংশ তাদের 
অংশীদারদের, তা তো আল্লাহ্‌র দিকে পৌছে না এবং যা আল্লাহ্‌র তা 
তাদের উপাস্যদের দিকে পৌছে যায়। তাদের বিচার কতই না মন্দ ৷ (১৩৭) 
এমনিভাবে অনেক মুশরেকের দৃষ্টিতে তাদের উপাস্যরা সম্ভান হত্যাকে 
সুশোভিত করে দিয়েছে যেন তারা তাদেরকে বিনষ্ট করে দেয় এবং তাদের 
খর্মমতকে তাদের কাছে বিভ্রান্ত করে দেয়। যদি আল্লাহ্‌ চাইতেন, তবে 
তারা এ কাজ করত না। অতএব, আপনি তাদেরকে এবং তাদের মনগড়া 
বুলিকেপরিত্যাগকরুন। 





কোরআন 505 


পূর্বে জিন জাতি বসবাস করত এবং তারাও মানবজাতির মত বিধি-বিধান 
পালন করতে আদিষ্ট ছিল, তখন শরীয়ত ও যুক্তির দিক দিয়ে তাদের 
মধ্যে আল্লাহ্‌র বিধান পৌছানোর জন্যে পয়গম্বর হওয়া অপরিহার্য । 
কাযী ছানাউল্লাহ্‌ (রঃ) আরও বলেন £ ভারতবর্ষের হিন্দুরা তাদের 
ধর্মগ্রন্থ বেদের ইতিহাস হাজার হাজার বছরের পুরানো বলে বর্ণনা করে 
এবং তাদের অনুসৃত অবতারদেরকে সে যুগেরই লোক বলে উল্লেখ করে। 
এটা অসম্ভব নয় যে, তারা এ জিন জাতিরই পয়গম্বর ছিলেন এবং 
তাদেরই আনীত নির্দেশাবলী কালে পুস্তকাকারে সন্নিবেশিত করা 
হয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের অবতারদের যেসব চিত্র ও মূর্তি মন্দিরসমূহে 
রাখা হয়, সেগুলোর দেহাকৃতিও অনেকটা এমনি ধরনের। কারও 
অনেকগুলো মুখমণ্ডল, কারও অনেক হাত-পা, কারও হাতীর মত শুঁড়। 
এগুলো সাধারণ মানবাকৃতি থেকে ভিন্ন। জিনদের পক্ষে এহেন আকৃতি 
ধারণ করা মোটেই অসম্ভব নয়। তাই এটা সম্ভব যে, তাদের অবতার জিন 
জাতির রসূল কিংবা তাদের প্রতিনিধি ছিলেন এবং তাদের ধর্মগ্রন্থও তাদের 
নির্দেশাবলীর সমষ্টি ছিল। এরপর আস্তে আস্তে অন্যান্য ধর্মগ্রদ্থের ন্যায় 
একেও পরিবর্তিত করে তাতে শেরক ও মৃর্তিপূজা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। 
যদি আসল ধর্মগ্ন্থ এবং জিন জাতির বিশুদ্ধ নির্দেশাবলীও বিদ্যমান 


থাকত, তবুও রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর আবির্ভাব ও রেসালতের পর তাও 
রহিত হয়ে যেত, বিকৃত ও পরিবর্তিত ধর্মগস্থের তো কথাই নেই। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

১৩১ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানব ও জিনদের মধ্য রসূল প্রেরণ 
করা আল্লাহ্‌ তাআলার ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহের প্রতীক। তিনি কোন 
জাতির প্রতি এমনিতেই শাস্তি প্রেরণ করেন না, যে পর্যস্ত না তাদেরকে 
পূর্বাহ্নে পয়গম্বরদের মাধ্যমে জাগ্রত করা হয় এবং হেদায়েতের আলো 
প্রেরণ করা হয়। 

১৩২ নং আয়াতের মর্ম সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে মানব ও 
জিন জাতির প্রত্যেক স্তরের লোকদের পদমর্যাদা নির্ধারিত রয়েছে। এসব 
পদমর্যাদা তাদের কাজকর্মের ভিত্তিতেই নির্ধারণ করা হয়েছে। তাদের 
প্রত্যেকের প্রতিদান ও শাস্তি এসব কর্মের মাপ অনুযায়ী হবে। 

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, জিন ও মানব জাতির প্রত্যেক 
সম্প্রদায়ের নিকট রসূল ও হেদায়েত প্রেরণ করা আল্লাহ্‌ তাআলার চিরস্তন 
বীতি। পয়গমুরদের মাধ্যমে তাদেরকে পূর্ণভাবে সতর্ক না করা পর্যন্ত 
কুফর, শেরক ও অবাধ্যতার কারণে কখনও শাস্তি দেয়া হয়নি। 

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, পয়গম্বর ও এশীগ্রস্থসমূহের 
অব্যাহত ধারা এ জন্যে ছিল না যে, বিশু পালনকর্তা আমাদের এবাদত ও 
আনুগত্যের মুখাপেক্ষী কিংবা তার কোন কাজ আমাদের আনুগত্যের উপর 
নির্ভরশীল নয়, তিনি সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত। তবে পরিপূর্ণ 
অমুখাপেক্ষী হওয়ার সাথে সাথে তিনি দয়া গুণেও গুণান্বিত। সমগ্র বিশ্বকে 
অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব দান করা এবং বিশৃবাসীর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ, 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব প্রয়োজন অযাচিতভাবে মিটানোর কারণও তার এ 
দয়াগুণ। নতুবা মানুষ তথা গোটা সৃষ্টি নিজের প্রয়োজনাদি নিজে সমাধা 
করার যোগ্য হওয়া তো দুরের কথা, সে স্থীয় প্রয়োজনাদি চাওয়ার 
রীতি-নীতিও জানে না। বিশেষতঃ অস্তিত্বের যে নেয়ামত দান করা 
হয়েছে, তা যে চাওয়া ছাড়াই পাওয়া গেছে, তা দিবালোকের মত স্পষ্ট। 
কোন মানুষ কোথাও নিজের সৃষ্টির জন্যে দোয়া করেনি এবং অস্তিত্ব 
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লাভের পূর্বে দোয়া করা কল্পনাও করা যায় না। এমনিভাবে অস্তর এবং 
যেসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমনৃয়ে মানুষের সৃষ্টি হাত, পা, মন-মস্তিক্ক প্রভৃতি 
এগুলো কোন মানব চেয়েছিল কি? 


3৮১ জাস্টিন 





আল্লাহ ষে কোন মানুষকে অমুখাপেক্ষী করেননি তার তাৎপর্য £ 
অমুখাপেক্ষিতা আল্লাহ্‌ পাকেরই বিশেষ গুণ। নতুবা মানুষ অপরের প্রতি 
অমুখাপেক্ষী হয়ে গেলে সে অপরের লাভ-লোকসান ও সুখ-দুঃখের প্রতি 
মোটেই ভ্রক্ষেপ করত না বরং অপরের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন 
করতে উদ্যত হত। কোরআন পাকের এক আয়াতে বলা হয়েছে £ 

৬৪৮34 331, অর্থাৎ, মানুষ যখন নিজেকে 
অমুখাপেক্ষী দেখতে পায়, তখন অবাধ্যতা ও উদ্ধত্যে মেতে উঠে। তাই 
আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষকে এমন প্রয়োজনাদির শিকলে আন্টেপৃষ্ঠে বেধে 
দিয়েছেন, যেগুলো অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে পূর্ণ হতে পারে না। প্রবল 
প্রতাপান্বিত রাজা-বাদশাও চাকর-চাকরানীর মুখাপেক্ষী। বিত্তশালী ও মিল 
মালিক শ্রমিকদের মুখাপেক্ষী প্রত্যুষে একজন শ্রমিক ও রিক্সাচালক কিছু 
পয়সা উপার্জন করে অভাব-অনটন দূর করার জন্যে যেমন রোযগারের 
তালাশে বের হয়, ঠিক তেমনিভাবে বিত্তশালী ব্যক্তিও শ্রমিক, রিক্সা ও 
যান বাহনের খোজে বের হয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ সবাইকে 
অভাব-অনটনের এক শিকলে ধেঁধে রেখেছেন। প্রত্যেকেই মুখাপেক্ষী। 
কারও প্রতি কারও অনুগ্রহ নেই। এরূপ না হলে কোন ধনী ব্যক্তি কাউকে 
এক পয়সাও দিত না এবং কোন শ্রমিক কারও সামান্য বোঝাও বহন করত 
না। এটা একমাত্র আল্লাহ্‌ পাকেরই বিশেষ গুণ যে, পুরোপুরি 
অমুখাপেক্ষিতা সত্বেও তিনি দয়ালু, করুশাময়। 

এরপর আরও বলা হয়েছে যে, তার রহমত যেমন ব্যাপক ও পূর্ণ, 
তেমনি তার শক্তি-সামর্থ প্রত্যেক বস্তু ও প্রত্যেক বিষয়ে পরিব্যাপ্ত। তিনি 
ইচ্ছা করলে মুহূর্তে সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন। সমগ্র সৃষ্টজগত 
নিশ্চিহ্ন করে দিলেও তার কুদরতের কারখানায় বিন্দুমাত্র পার্থক্য দেখা 
দেবে না। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে বর্তমান সৃষ্টজগতকে ধ্বংস করে 
তদস্থলে অন্য সৃষ্টজগত এমনিভাবে এ মুহূর্তে উদ্ভব করে স্থাপন করতে 
পারেন। এর একটি নজীর প্রতি যুগের মানুষের সামনেই রয়েছে। আজ 
কোটি কোটি মানুষ পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বসবাস করছে এবং জীবনের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজ-কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। যদি আজ থেকে 
একশ’ বছর পূর্বেকার অবস্থার দিকে তাকানো যায়, তবে দেখা যাবে, 
তখনও এ পৃথিবী এমনিভাবে জমজমাট ছিল এবং সব কাজ-কারবার 
এভাবেই চলত। কিন্তু তখন বর্তমান অধিবাসী ও কার্য পরিচালনাকারীদের 
কেউই ছিল না। অন্য এক জাতি ছিল, যারা আজ ভূগর্ভে চলে গেছে এবং 
যাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। বর্তমান দুনিয়া সে জাতির 
বংশধর থেকেই সৃজিত হয়েছে। বলা হয়েছে £ 

“আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে, তোমাদের সবাইকে নিয়ে যেতে পারেন। “নিয়ে 
যাওয়ার” অর্থ এমনভাবে ধ্বংস করে দেয়া যেন নাম নিশানা পর্যস্ত 
অবশিষ্ট না থাকে। তাই এখানে ধ্বংস করা বা মেরে ফেলার কথা বলা 
হয়নি ; বরং নিয়ে যাওয়া বলা হয়েছে। এতে পুরোপুরি ধ্বংস ও 


নাম-নিশানাহীন করে দেয়ার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।” 

এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলার অমুখাপেক্ষী হওয়া, করুণাময় হওয়া 
এবং সর্বশক্তির অধিকারী হওয়ার কথা উল্লেখ করার পর অবাধ্য ও নির্দেশ 
অমান্যকারীদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, 


৩৪৪৯০৬৩৬১৩১৩৩৪৩৬ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা 
বরন কর তা কাপ ৰ 
এবং তোমরা সব একত্রিত হয়েও আল্লাহ্র সে আযাব প্রতিরোধ করতে 
পারবে না। 


তৃতীয় আয়াতে পুনরায় তাদেরকে হুশিয়ার করার জন্যে অন্য এক 
পন্থা অবলম্বন করে বলা হয়েছেঃ 

“হে রসূল, আপনি মক্কাবাসীদেরকে বলে দিন £ হে আমার সম্প্রদায়, 
যদি তোমরা আমার কথা না মান, তবে না মানা তোমাদের ইচ্ছা এবং 
স্বস্থানে স্বীয় বিশ্বাস ও হঠকারিতা অনুযায়ী কাজ করতে থাক। আমিও 
স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে থাকব। এতে আমার কোন ক্ষতি নেই। 
কিন্তু অচিরেই তোমরা জানতে পারবে যে, কে পরকালের মুক্তি ও 
সফলতা অর্জন করে। মনে রেখো, জালেম অর্থাৎ, অধিকার 
আত্মসাৎকারী কখনও সফল হয় না।” 

পরবর্তী আয়াতে মুশরিকদের একটি বিশেষ পথত্ষ্টতা ব্যক্ত করা 
হয়েছে! আরবদের অভ্যাস ছিল যে, শস্য্ষেত্র, বাগান এবং 
ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে যাকিছু আমদানী হত, তার এক অংশ আল্লাহ্র 
জন্যে এবং এক অংশ উপাস্য দেব-দেবীর নামে পৃথক করে রাখত। 
আল্লাহ্‌র নামের অংশ থেকে গরীব-মিসকীনকে দান করা হত এবং 
দেব-দেবীর অংশ মন্দিরের পূজারী, সেবায়েত ও রক্ষকদের জন্যে ব্যয় 
করত। 


প্রথমতঃ এটাই কম অবিচার ছিল না যে, যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন 
আল্লাহ্‌ এবং সমুদয় উৎপন্ন ফসলও তিনিই দান করেছেন, কিন্ত আল্লাহ্‌ 
প্রদত্ত বস্তুসমূহের মধ্যে প্রতিমাদেরকে অংশীদার করা হত। তদুপরি তারা 
আরও অবিচার করত এই যে, কখনও উৎপাদন কম হলে তারা কমের 
ভাগটি আল্লাহ্র অংশ থেকে কেটে নিত, অথচ মুখে বলত £ আল্লাহ্‌ তো 
সম্পদশালী, অভাবমুক্ত, তিনি আমাদের সম্পদের মুখাপেক্ষী নন। এরপর 
প্রতিমাদের অংশ এবং নিজেদের ব্যবহারের অংশ পুরোপুরি নিয়ে নিত। 
আবার কোন সময় এমনও হত যে, প্রতিমাদের কিংবা নিজেদের অংশ 
থেকে কোন বস্তু আল্লাহ্‌র অংশে পড়ে গেলে তা হিসাব ঠিক করার জন্যে 
সেখান থেকে তুলে নিত। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ্‌র অংশ থেকে কোন বস্তু 
নিজেদের কিংবা প্রতিমাদের অংশে পড়ে যেত, তবে তা সেখানেই থাকতে 
দিত এবং বলত £ আল্লাহ্‌ অভাবমুক্ত, তার অংশ কম হলেও ক্ষতি নেই। 
কোরআন পাক তাদের এ পঘন্রষ্টতার উল্লেখ করে বলেছেঃ 
৩38৩5৮ অর্থাৎ, তাদের এ বিচারপন্ধতি অত্যন্ত বিশ্বী ও 
একদেশদ্শী। যে আল্লাহ্‌ তাদেরকে এবং তাদের সমুদয় বন্ত-সামগ্রীকে 
সৃষ্টি করেছেন, প্রথমতঃ তারা তার সাথে অপরকে অংশীদার করেছে। 
তদুপরি তার অংশও নানা ছলছুতায় অন্যদিকে পাচার করে দিয়েছে। 
কাফেরদের প্রতি হুশিয়ারীতে মুসলমানদের জন্যে শিক্ষাঃ এ হচ্ছে 
মুশরিকদের একটি পথভ্রষ্টতা ও ভ্রাস্তির জন্যে হুশিয়ারী। এতে এসব 
মুসলমানের জন্যেও শিক্ষার চাবুক রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত জীবন ও 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পূর্ণ কার্যক্ষমতাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে বয়স ও 


৪১৩ তফসীর মাআরেফুল কোরআন £5 
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(১৩৮) তারা বলে £ এসব চতুষ্পদ জন্তু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ । আমরা যাকে 
ইচ্ছা করি, সে ছাড়া এগুলো কেউ খেতে পারবে না, তাদের ধারণা 
অনুসারে । আর কিছুসংখ্যক চতুষ্পদ জন্তুর পিঠে আরোহণ হারাম করা 
হয়েছে এবং কিছুসংখ্যক চতুষ্পদ জন্তুর উপর তারা ভ্রান্ত ধারণাবশতঃ 
আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না, তাদের মনগড়া বুলির কারণে; অচিরেই 
তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন। (১৩৯) তারা বলে £ এসব চতুষ্পদ জন্তুর 
পেটে যা আছে, তা বিশেষভাবে আমাদের পুরুষদের জন্যে এবং আমাদের 
মহিলাদের জন্যে তা হারাম। যদি তা মৃত হয়, তবে তার প্রাপক হিসাবে 
সবাই সমান। অচিরেই তিনি তাদেরকে তাদের বর্ণনার শাস্তি দিবেন। তিনি 
প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। (১৪০) নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা নিজ 
সম্ভানদেরকে নিবুদ্ধিতাবশতঃ কোন প্রমাণ ছাড়াই হত্যা করেছে এবং আল্লাহ্‌ 
তাদেরকে যেসব দিয়েছিলেন, সেগুলোকে আল্লাহ্‌র প্রতি ভ্রান্ত ধারণা 
পোষণ করে হারাম করে নিয়েছে। নিশ্চিতই তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং 
সুপথগামী হয়নি। (১৪১) তিনিই উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছে -তাও, যা যাচার 
উপর তুলে দেয়া হয় এবং যা মাচার উপর তোলা হয় না, এবং খলুর বৃক্ষ ও 
শস্যক্ষেত্-যেসবের স্বাদবিশিষ্ট এবং যয়তুন ও আনার সৃষ্টি করেছেন-একে 
অন্যের সাদৃশ্যশীল এবং সাদৃশ্যহীন। এগুলোর ফল খাও, যখন ফলস্ত হয় 
এবং হক দান কর কর্তনের সময়ে এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি 
অপবায়ীদেরকে পছন্দ করেন না। (১৪২) তিনি সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জ 
স্তর মধ্যে বোঝা বহনকারীকে এবং খবার্কৃতিকে। আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে যা 
কিছু দিয়েছেন, তা থেকে খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। 
সে তোমাদের প্রকাশ্য শক্ত। 





সময়ের এক অংশ তারা আল্লাহর এবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট করে, অথচ 
জীবনের সমস্ত সময় ও মুহূর্তকে ভারই এবাদত ও আনুগত্যের জন্যে 
ওয়াকৃফ করে মানবিক প্রয়োজনাদি মিটানোর জন্যে তা থেকে কিছু সময় 
নিজের জন্যে বের করে নেয়াই সঙ্গত ছিল। সত্য বলতে কি, এরপরও 
আল্লাহ্‌র যথার্থ কৃতজ্ঞতা আদায় হত না। কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, 
দিবা-রাত্রির চবিবশ ঘণ্টার মধ্যে যদি কিছু সময় আমরা আল্লাহর 
এবাদতের জন্যে নিদিষ্ট করি, তবে কোন প্রয়োজন দেখা দিলে 
কাজ-কারবার ও আরাম-আয়েশের সময় পুরোপুরি ঠিক রেখে তার সমস্ত 
জের নামায, তেলাওয়াত ও এবাদতের জন্যে নিদিষ্ট সময়ের উপর ফেলে 
দেই। কোন অতিরিক্ত কাজের সম্মুখীন হলে কিংবা অসুখ-বিসুখ হলে 
সর্বপ্রথম এর প্রভাব এবাদতের নির্দিষ্ট সময়ের উপর পড়ে। এটা 
নিঃসন্দেহে অবিচার, অকৃতজ্ঞতা এবং অধিকা রহরণ। আল্লাহ্‌ 
আমাদেরকে এবং সব মুসলমানকে এহেন গর্হিত কাজ থেকে বাচিয়ে 
রাখুন। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পুববর্তী আয়াতসমূহে মুশরিকদের এ পথত্রষ্টতা বর্ণিত হয়েছিল যে, 
জালেমরা আল্লাহ্‌ সৃজিত জন্ত-জানোয়ার এবং আল্লাহ্‌ প্রদত্ত 
নেয়ামতসমূহে স্বহ্তনির্ষিত নিষ্বাণ অচেতন প্রতিমাদেরকে আল্লাহ্র 
অংশীদার স্থির করেছিল এবং যেসব বস্তু তারা সদকা-খয়রাতের জন্যে 
পৃথক করত, যেগুলোতে এক অংশ আল্লাহ্র এবং এক অংশ প্রতিমাদের 
জন্যে রাখত। অতঃপর আল্লাহ্‌র অংশকেও বিভিন্ন ছলছুতায় প্রতিমাদের 
অংশের মধ্যে পাচার করে দিত। এমনি ধরনের আরও অনেক মুর্খতাসুলত 
কুপ্রথাকে তারা ধর্মীয় আইনের মর্যাদা দান করেছিল। 

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা উদ্ভিদ ও 
বৃক্ষের বিভিন্ন প্রকার এবং তাদের উপকারিতা ও ফল সৃজনে স্বীয় 
শক্তি-সামথোরি বিস্যয়কর পরাকাষ্ঠা বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় আয়াতে 
এমনিভাবে জানোয়ার ও চতুষ্পদ জন্তদের বিভিন্ন প্রকার সৃজনের কথা 
উল্লেখ করে মুশরিকদের পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে হুশিয়ার করেছেন যে, এ 
কাশুজ্ঞানহীন লোকেরা কেমন সর্বশক্তিমান, মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহর 
সাথে কেমন অজ্ঞ, অচেতন, নিশ্রাণ ও অসহায় বস্তুসমূহকে শরীক ও 
অংশীদার করে ফেলেছে। 


অতঃপর তাদেরকে সরল পথ ও বিশুদ্ধ কর্মপন্থা নির্দেশ করেছেন যে, 
যখন এসব বস্তু সৃষ্টি করা ও তোমাদেরকে দান করার কাজে কোন 
অংশীদার নেই, তখন এবাদতে তাদেরকে অংশীদার করা একাস্তই 
অকৃতজ্ঞতা ও জুলুম। যিনি এসব বস্ত সৃষ্টি করে তোমাদেরকে দান 
করেছেন এবং এমন অনুগত করে দিয়েছেন যে, তোমরা যেভাবে ইচ্ছা 
সেগুলোকে ব্যবহার করতে পার, এরপর সবগুলোকে তোমাদের জন্যে 
হালাল করে দিয়েছেন, তোমাদের কর্তব্য এসব নেয়ামত দ্বারা উপকৃত 
হওয়ার সময় তার কৃতজ্ঞতা স্মরণে রাখা এবং প্রকাশ করা__শয়তানী 
ধ্যান-ধারণা এবং মূর্খতাসুলভ প্রথাকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়। 

প্রথম আয়াতে [৫ শব্দের অর্থ সৃষ্টি করেছেন এবং ৩২755 শব্দটি 
০: থেকে উত্তৃত। এর অর্থ উঠানো এবং উচ্চ করা । ৩০২33 উদ্ভিদের 
এসব লতা বোঝানো হয়েছে, যেগুলোকে মাচার উপর চড়ানো হয়। 
যেমন, আঙ্গুর ও কোন কোন শাকসব্জি। এর বিপরীতে 52/4755 
বলে এ সমস্ত বৃক্ষ বোঝানো হয়েছে, 2 
ন কাণুবিশিষট বৃক্ষ হোক, যাদের লতাই হয় না, কিংবা লতাবিশিষ্ট হোক; 


৪১৭ সূরা আল-_আন্আম 


ENV 





কিন্তু সেগুলো মাটিতেই বিস্তৃত হয় এবং উপরে চড়ানো হয় না; যেমন 
তরমুজ, খরবুযা ইত্যাদি। 

৯০ শব্দের অর্থ খর্জুর বৃক্ষ, 6১3 সর্বপ্রকার শস্য, ০১) যয়তুন 
বৃক্ষকে বলা হয় এবং এর ফলকেও এবং ১৬) ডালিমকে বলা হয়। 

এসব আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা প্রথমে বাগানে উৎপন্ন বৃক্ষসমূহের দুই 
প্রকার বর্ণনা করেছেন। এক, যেসব বৃক্ষের লতা উপরে চড়ানো নয় এবং 
দুই, যেসব বৃক্ষের লতা উপরে চড়ানো হয় না। এতে আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত রহস্য 
ও কুদরতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, একই মাটি, একই পানি এবং একই 
পরিবেশে কেমন বিভিন্ন প্রকার চারাগাছ সৃষ্টি করেছেন। এরপর এদের ফল 
তৈরী, সজীবতা এবং এদের মধ্যে নিহিত হাজারো বৈশিষ্ট্য ও প্রভাবের 
প্রতি লক্ষ্য রেখে কোন বৃক্ষের প্রকৃতি এমন করেছেন যে, যতদিন লতা 
উপরে না চড়ানো হয়, ততদিন প্রথমতঃ ফলই ধরে না-যদি ধরেও, তবে 
তা বাড়ে না এবং বাকী থাকে না; যেমন আঙ্গুর ইত্যাদি। পক্ষান্তরে কোন 
বৃক্ষের প্রকৃতি এমন করেছেন যে, লতা উপরে চড়াতে চাইলেও চড়ে 
না- চড়ালেও ফল দুর্বল হয়ে যায়; যেমন খরবুযা, তরমুজ ইত্যাদি। কোন 
কোন বৃক্ষকে মজবুত কাণ্ডের উপর দাড় করিয়ে এত উচ্চে নিয়ে গেছেন 
যে, মানুষের চেষ্টায় এত উচ্চে নিয়ে যাওয়া স্বভাবতঃ সম্ভবপর ছিল না। 
বিরাট রহস্যের অধীনে ফলের প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে বৃক্ষসমূহ 
'বিভিন্নরপ সৃষ্টি করা হয়েছে। কোন কোন ফলে মাটিতেই বাড়ে এবং 
পরিপক্্‌ হয় এবং কোন কোন ফল মাটির সংস্পর্শে নষ্ট হয়ে যায়। কতক 
ফলের জন্যে উচ্চ শাখায় ঝুলে অবিরাম তাজা বাতাস, সূর্যকিরণ এবং 
তারকার রশ্মি থেকে রং গ্রহণ করা জরুরী। সর্বশক্তিমান প্রত্যেকের জন্যে 
উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। CSI 

এরপর বিশেষভাবে খর্জুর বৃক্ষ এবং শস্যের কথা উল্লেখ করেছেন। 
খর্জুর ফল সাধারণভাবে চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে খাওয়া হয়। প্রয়োজন 
হলে এ দ্বারা পূর্ণ খাদ্যের কাজও নেয়া যায়। শস্যক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্য থেকে 
সাধারণতঃ মানুষের খোরাক এবং জন্ত-জানোয়ারের খাদ্য সংগ্রহ করা হয়। 
এ দু'টি বস্তু উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে £ ২14 এখানে 44 
-এর সর্বনাম £25 এবং ১৯৩ উভয়ের দিকে যেতে পারে। অর্থ এই যে, 
খেজুরের বিভিন্ন প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের বিভিন্ন স্বাদ আছে। শস্যের 
তো শত শত প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের বিভিন্ন স্বাদ ও উপকারিতা 
আছেই। একই পানি, বাতাস এবং একই মাটি থেকে উৎপন্ন ফলের মধ্যে 
এত বিরাট ব্যবধান এবং প্রত্যেক প্রকারের উপকারিতা ও বৈশিষ্ট্যের এমন 
বিস্ময়কর বিভিন্নতা স্বল্প জ্ঞানসম্পনন ব্যক্তিকেও একথা স্বীকার করতে 
বাধ্য করে যে, এদের সৃষ্টিকর্তা এমন এক অচিন্তনীয় সত্তা, যার জ্ঞান ও 
রহস্য মানুষ অনুমান করতেও সক্ষম নয়। 

এরপর আরও দু'টি বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে £ যয়তুন ও ডালিম। 
যয়তুন একাধারে ফল ও তরকারি হয়ে থাকে। এর তৈল সর্বাধিক 
পরিক্ষার, স্বচ্ছ এবং অসংখ্য গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে থাকে। 
এটি হাজারো রোগের উত্তম প্রতিষেধক। এমনিভাবে ডালিমেরও অনেক 
গুণাগুণ সবার জানা আছে। এ দুই প্রকার ফল উল্লেখ করার পর বলা 
হয়েছেঃ 3444 952 অর্থাৎ, এদের প্রত্যেকটির কিছু ফল রং 
ও স্বাদের দিক দিয়ে সাদৃশ্যশীল হয় এবং কিছু ফলের রং, স্বাদ ও পরিমাণ 
একই রূপ হয় এবং ভিন্ন ভিন্নও হয়। যয়তুনের অবস্থাও তদ্রূপ। 

এসব বৃক্ষ ও ফল সম্পর্কে উল্লেখ করার পর মানুষের প্রতি দু'টি 





নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রথম নির্দেশ মানুষের বাসনা ও প্রবৃত্তির দাবীর 
পরিপূরক । বলা হয়েছে £ 23) 25৩13 অর্থাৎ, এসব বৃক্ষের ও 
শস্যক্ষেত্রের ফল ভক্ষণ কর, যখন এগুলো ফলস্ত হয়। এতে ইঙ্গিত আছে 
যে, এসব বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ সৃষ্টি করে সৃষ্টিকর্তা নিজের কোন প্রয়োজন 
মেটাতে চান না; বরং তোমাদেরই উপকারের জন্যে এগুলো সৃষ্টি 
করেছেন। অতএব, তোমরা খাও এবং উপকৃত হও। 755) বলে ইঙ্গিত 
করেছেন যে, বৃক্ষের ডাল থেকে ফল বের করা তোমাদের সাধ্যাতীত 
কাজ। কাজেই আল্লাহ্‌র নির্দেশে যখন ফল বের হয়ে আসে, তখনই 
তোমরা তা খেতে পার-পরিপকৃ্‌ হোক বা না হোক। 


চারে 


ক্ষেতের ওশর $ দ্বিতীয় নির্দেশ এই দেয়া হয়েছে £ 45421: 
955 শব্দের অর্থ আন অথবা আদায় কর। ফসল কাটা কিংবা ফল 
নামানোর সময়কে ১০৮ বলা হয়। শব্দের সর্বনাম পূর্বোল্লেখিত প্রত্যেকটি 
খাদ্য বস্তুর দিকে যেতে পারে। বাক্যের অর্থ এই যে, এমন বস্তু খাও, পান 
কর এবং ব্যবহার কর; কিন্তু মনে রাখবে যে, ফসল কাটা কিংবা ফল 
নামানোর সময় এদের হকও আদায় করতে হবে। ‘হক’ বলে 


ফকীর-মিসকীনকে দান করা বুঝানো হয়েছে £ $215 
42৮৯15429১৯ অৰ্থাৎ, সৎ লোকদের ধন-সম্পদে নির্দিষ্ট 
হক রয়েছে ফকীর-মিসকীনদের। 


এখানে সাধারণ সদকা-খয়রাত বোঝানো হয়েছে না ক্ষেতের যাকাত ও 
ওশর বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের 
দু'রকম উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ প্রথমোক্ত মত প্রকাশ করে প্রমাণ 
হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ এবং যাকাত 
মদীনায় হিজরত করার দুই বছর পর ফরয হয়েছে। তাই এখানে ‘হক’ 
-এর অর্থ ক্ষেতের যাকাত হতে পারে না। পক্ষান্তরে কেউ কেউ 
আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলেছেন এবং ০» -এর অর্থ যাকাত ও 
ওশর নিয়েছেন। 


তফসীরবিদ ইবনে-কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এবং ইবনে আরাবী 
উন্দুলুসী 'আহকামুল-কারআনে' -এর সিদ্ধান্ত দিয়ে বলেছেন যে, আয়াত 
মক্কায় অবতীর্ণ হোক অথবা মদীনায়, উভয় অবস্থাতেই এ আয়াত থেকে 
শস্যক্ষেত্রের যাকাত অর্থাৎ, ওশর অর্থ নেয়া যেতে পারে। কেননা, তাদের 
মতে যাকাতের নির্দেশ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। সূরা মুযযাস্মেলের 
আয়াতে যাকাতের নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে। এ সুরাটি সর্বসম্মতিক্রমে মক্কায় 
অবতীর্ণ। তবে যাকাতের পরিমাণ ও নেসার নির্ধারণের নির্দেশ হিজরতের 
পর অবতীর্ণ হয়েছে। আলোচ্য আয়াত থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, 
ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের উপর আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে একটি হক 
আরোপ করা হয়েছে। এর পরিমাণ আয়াতে উল্লেখিত হয়নি। কাজেই 
পরিমাণের ব্যাপারে আয়াতটি সংক্ষিপ্ত। মন্কায় পরিমাণ নির্ধারণের 
প্রয়োজনও ছিল না। কেননা, ক্ষেত ও বাগানের ফসল অনায়াসে লাভ 
করার ব্যাপারে তখন মুসলমানরা নিশ্চিত ছিলেন না। তাই পূর্ব থেকে 
সংলোকদের মধ্যে যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাই অনুসৃত হত। অর্থাৎ, 
ফসল কাটা ও ফল নামানোর সময় যেসব গরীব-মিসকীন সেখানে 
উপস্থিত থাকত, তাদেরকে কিছু দান করা হত। কোন বিশেষ পরিমাণ 
নির্ধারিত ছিল না। ইসলামপূর্ব কালে অন্যান্য উম্মতের মধ্যেও ফল ও 


uw তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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ফসল এভাবে দান করার প্রথা 9592৬620088 
কোরআন পাকের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে । হিজরতের দু'বছর পর 


রসুলুল্লাহ (সাঃ) যেমন অন্যান্য ধন-সম্পদের যাকাত ও নেসাবের পরিমাণ 
ওহীর নির্দেশক্রমে বর্ণনা করেন, তেমনিভাবে ফসলের যাকাতও বর্ণনা 
করেন। মুয়ায ইবনে জাবাল, ইবনে ওমর ও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ(রাঃ) 
প্রমুখের রেওয়ায়েতক্রমে বিয়টি সব হাদীসগ্রস্থে এভাবে বর্ণিত রয়েছে; 
All ০০৪০ 5 he ৩৩ pill 4৪ bl Ci Le 
অর্থাৎ, যেসব ক্ষেতে জল সেচনের ব্যবস্থা নেই শুধু বৃষ্টির পানির উপর 
নির্ভর করতে হয়, সেসব ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ 
যাকাত হিসেবে দান করা ওয়াজেব এবং যেসব ক্ষেত কূপের পানি দ্বারা 
সেচ করা হয়, সেগুলোর উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ 
ওয়াজেব। 

ইসলামী শরীয়ত যাকাত আইনে সর্বত্র এ বিষয়টিকে মূলনীতি হিসাবে 
ব্যবহার করেছে। যে ফসলে পরিশ্রম ও ব্যয় কম, তার যাকাতের পরিমাণ 
বেশী এবং পরিশ্রম ও ব্যয় যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, যাকাতের পরিমাণও 
সে পরিমাণে হাস পায়। উদাহরণতঃ যদি কেউ কোন লুকায়িত ধনভাণ্ডার 
পেয়ে বসে কিংবা সোনা-রূপা ইত্যাদির খনি আবিষ্কৃত হয়, তবে তার 
পাচ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে দান করা ওয়াজেব। কেননা, 
এখানে পরিশ্রম ও ব্যয় কম এবং উৎপাদন বেশী। এরপর বৃষ্টি বিধৌত 
ক্ষেতের নম্বর আসে। এতে পরিশ্রম ও ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। তাই এর 
যাকাত পাচ ভাগের একের অর্ধেক অর্থাৎ, দশ ভাগের এক ধার্য করা 
হয়েছে। এরপর রয়েছে এ ক্ষেত, যা কূপ থেকে সেচের মাধ্যমে কিংবা 
খালের পানি ক্রয় করে সিক্ত করা হয়। এতে পরিশ্রম ও খরচ বেড়ে যায়। 
ফলে এর যাকাত তারও অর্ধেক। অর্থাৎ, বিশ ভাগের এক ভাগ ধার্য করা 
হয়েছে। এরপর আসে সাধারণ সোনা-রূপা ও পপ্যসামগ্্ীর পালা। এগুলো 
অর্জন করতে পরিশ্রম ও ব্যয় অত্যধিক। এ জন্যে এগুলোর যাকাত তারও 
অর্ধেক অর্থাৎ, চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ধার্য করা হয়েছে। 


উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসে ক্ষেতের ফসলের জন্যে কোন নেসাব 
নির্ধারিত হয়নি। তাই ইমাম আবু হানীফা ও আহমদ ইবনে হাম্বল 





(রহঃ)-এর মাযহাব এই যে, ক্ষেতের ফসল কম হোক কিংবা বেশী, 
সর্বাবস্থায় তার যাকাত বের করা জরুরী। সূরা বাকারার যে আয়াতে 
ক্ষেতের যাকাত উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেও এর কোন নেসাব বর্ণিত 


হয়নি। বলা হয়েছে 2442522954৩ 
৪91৩3- অর্থাৎ, স্বীয় হালাল উপার্জন থেকে ব্যয় কর এবং ফসল 
থেকে, যা আমি তোমাদের জন্যে ক্ষেত-খামার থেকে উৎপন্ন করেছি। 


রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্য-সামগ্বী ও চতুষ্পদ জন্তর নেসাব বর্ণনা প্রসঙ্গে 
বলেছেন যে, রূপা সাড়ে বায়ান্ন তোলার কম হলে যাকাত নেই। ছাগল 
১০০ এবং উট ৫-এর কম হলে যাকাত নেই। কিন্ত ক্ষেতের ফসল সম্পর্কে 
পূর্বোল্লেখিত হাদীসে কোন নেসাব ব্যক্ত করা হয়নি। তাই প্রত্যেক ক্ষেতের 
ফসলের উপরই উৎপাদনের পরিমাণ অনুসারে দশ ভাগের এক ভাগ 
কিংবা বিশ ভাগের এক যাকাত দেয়া ওয়াজেব। 
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অর্থাৎ, সীমাতিরিক্ত ব্যয় করো না। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা 
অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না। এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্‌র পথে যদি 
কেউ সমস্ত ধন-সম্পদ বরং জীবনও ব্যয় করে দেয়, তবে একে অপব্যয় 
বলা যায় নাঃ বরং যথার্থ প্রাপ্য পরিশোধ হয়েছে এরূপ বলাও কঠিন। 
এমতাবস্থায় এখানে অপব্যয় করতে নিষেধ করার উদ্দেশ্য কি? উত্তর এই 
যে, বিশেষ কোন ক্ষেত্রে অপব্যয়ের ফল স্বভাবতঃ অন্যান্য ক্ষেত্রে 
ক্রটিরূপে দেখা দেয় যে ব্যক্তি স্বীয় কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে 
মুক্তহস্তে সীমাতিরিক্ত ব্যয় করে, সে সাধারণতঃ অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ 
করতে ত্রুটি করে। এখানে এরূপ ক্রটি করতেই বারণ করা হয়েছে। 
অর্থাৎ, যদি কেউ একই ক্ষেত্রে স্বীয় যথাসর্ব্থ লুটিয়ে দিয়ে রিক্তহস্ত হয়ে 
বসে, তবে পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন বরং নিজের প্রাপ্য কিরূপে 
পরিশোধ করবে? তাই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ও 
সুষম হওয়া চাই, যাতে সবার প্রাপ্য পরিশোধ করা সম্ভব হয়। 


৪১৯ সুরাআল-আন্আম 5৭ 
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(১৪৭) যদি তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে বলে দিন £ তোমার 
প্রতিপালক সুপ্রশত্ত করুণার মালিক । তার শাস্তি অপরাধীদের উপর থেকে 
টলবে না। (১৪৮) এখন মুশরেকরা বলবে £ যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করতেন, 
তবে না আমরা শিরক করতাম, না আমাদের বাপ-দাদারা এবং না আমরা 
কোন বস্তুকে হারাম করতাম। এমনিভাবে তাদের পুবর্বতীরা মিথ্যারোপ 
করেছে, এমন কি তারা আমার শাস্তি আস্বাদন করেছে। আপনি বলুন £ 
তোমাদের কাছে কি কোন প্রমাণ আছে, যা আমাদেরকে দেখাতে পার? 
তোমরা শুধুমাত্র আন্দাজের অনুসরণ কর এবং তোমরা শুধু অনুমান করে 
কথা বল। (১৪৯) আপনি বলে দিন £ অতএব, পরিপূর্ণ যুক্তি আল্লাহরই । 
তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে পথ প্রদর্শন করতেন। (১৫০) আপনি 
বলুন £ তোমাদের সাক্ষীদেরকে আন, যারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
এগুলো হারাম করেছেন। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে আপনি এ সাক্ষ্য গ্রহণ 
করবেন না এবং তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, যারা আমার 
নিদের্শাবলীকে মিথ্যা বলে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং যারা স্বীয় 
প্রতিপালকের সমতুল্য অংশীদার করে। (১৫১) আপনি বলুন £ এস, আমি 
তোমাদেরকে এসব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক 
তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন। তা এই যে, আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে 
অংশীদার করো না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো, স্বীয় 
সম্তানদেরকে দারিহ্যের কারণে হত্যা করো না-আমি তোমাদেরকে ও 
তাদেরকে আহার দেই-নিলজ্জিতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক কিংবা 
অ্রকাশ্য, যাকে হত্যা করা আল্লাহ্‌ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো নট 
কিন্ত ন্যায়ভাবে। তোমাদেরকে এ নিদের্শ দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ। 


(১৪৩) সৃষ্টি করেছেন আটটি নর ও মাদী। ভেড়ার মধ্যে দুই প্রকার ও 
ছাগলের মধ্যে দুই প্রকার। জিজ্ঞেস করুন, তিনি কি উভয় নর হারাম 
করেছেন, না উভয় মাদীকে? না যা উভয় মাদীর পেটে আছে? তোমরা 
আমাকে প্রমাণসহ বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (১৪৪) সৃষ্টি করেছেন 
উটের মধ্যে দুই প্রকার এবং গরুর মধ্যে দুই প্রকার । আপনি জিক্রেস করুন 
£ তিনি কি উভয় নর হারাম করেছেন, না উভয় মাদীকে, না যা উভয় 
যাদীর পেটে আছে? তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন আল্লাহ্‌ এ নিদর্শ 
দিয়েছিলেন? অতএবক সে ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী অত্যাচারী কে, যে আল্লাহ 
সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা পোষণ করে যাতে করে মানুষকে বিনা প্রমাণে পথভ্রষ্ট 
করতে পারে? নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে প্ধদশন করেন না। 
(১৪৫) আপনি বলে দিন £ যা কিছু বিধান ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে 
পৌছেছে, তরধ্যে আমি কোন হারাম খাদ্য পাই না কোন তক্ষশকারীর 
জন্যে, যা সে ভক্ষণ করে কিন্তু মৃত অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শৃকরের 
মাংস-এটা অপবিত্র অথবা অবৈধ; যবেহ করা জন্ত, যা আল্লাহ্‌ ছাড়া 
অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। অতঃপর যে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে 
এমতাবস্থায় যে অবাধ্যতা করে না এবং সীমালজ্ঘন করে না, নিশ্চয় 
আপনার পালনক ক্ষমাশীল দয়ালু। (১৪৬) ইহুদীদের জন্যে আমি 
প্রত্যেক নখবিশিষ্ট জন্ত হারাম করেছিলাম এবং ছাগল ও গরু থেকে 
এতদুভয়ের চবি আমি তাদের জন্যে হারাম করেছিলাম, কিন্তু এ চবি: যা 
পৃষ্ঠে কিংবা অস্ত্রে সংযুক্ত থাকে অথবা অস্থির সাথে মিলিত থাকে। তাদের 
অবাধ্যতার কারণে আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম। আর আমি 
অবশ্যই সত্যবাদী । 


৪২০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ঠা 








AS 1১. 95 আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
রক টির আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্বে প্রায় দু’তিন রুকুতে অব্যাহতভাবে এ 
০৬৮৩৬১৮৫৫১৬ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে যে, গাফেল ও মুর্খ মানুষ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্লের 


1 ৩৮১99241228 ALS সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রেরিত আইন পরিত্যাগ করে পৈতৃক ও মনগড়া 












































17৮84257575 2 A222 EE কুপ্রথাকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ্‌ তাআলা যেসব বস্তু অবৈধ 
| 3৮558455585 করেছিলেন, সেগুলোকে তারা বৈধ মনে করে ব্যবহার করতে শুরু 
1 ৫8৫4৮৯54927 BS করেছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ কর্তৃক হালালকৃত অনেক বস্তুকে তারা 
MAS RLS SABIE নিজেদের জন্যে হারাম করে নিয়েছে এবং কোন কোন বস্তুকে শুধু 
৮2০ ১৪ পুরুষদের জন্যে হালাল, স্ত্রীদের জন্যে হারাম করেছে। আবার কোন 
1৩55৮৯১5595 কোন বস্তুকে স্ত্রীদের জন্যে হালাল, পুরুষদের জন্যে হারাম করেছে। 
Ne HEN FUE SACHS আলোচ্য তিন আয়াতে সেসব বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে, যেগুলোকে 
REALL ELISE কা 
286 21557125672 0506৬ হয়েছে। এরপর দশম নির্দেশ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, (195১ 
| EF 2 35:43 অর্থাৎ, এ ধর্মই হচ্ছে আমার সরল পথ। এ পথের 
5০৬৯০ অনুসরণ কর। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর আনীত ও বর্ণিত ধর্মের প্রতি 
! “এ ইঙ্গিত করে সমস্ত হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয, মকরূহ ও মোস্তাহাব 
| GBB AEN LIC TI IES | বিষয়কে এ ধর্মে ন্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ধর্ম যে 
ছিঃ CAA AEE 4 বিষয়কে হালাল বলেছে, তাকে হালাল এবং যে বিষয়কে হারাম বলেছে, 
2৬৬৮২০০৬১৩০ ] তাকে হারাম মনে করবে_ নিজের পক্ষ থেকে হালাল-হারামের ফতোয়া 
0445৩ %1৬৩৩৫৬% জারি করবে না। 
| ১৫১56 NIN RELL OBS ( আলোচ্য আয়াতসমূহে যে দশটি বিষয় বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে, 


সেগুলোর আসল লক্ষ্য হচ্ছে হারাম বিষয়সমূহ বর্ণনা করা। কাজেই 
সবগুলোকে নিষেধাজ্ঞার ভঙ্গিতে বর্ণনা করাই ছিল সঙ্গত, কিন্তু কোরআন 
(১৫২) এতীমদের ধন-সম্পদের কাছেও যেয়ো নট কিত উত্তম পাবে পাক স্বীয় বিজ্ঞজনোচিত পদ্ধতি অনুসারে তন্মধ্যে কয়েকটি বিষয়কে 
যাস সে বরা না হয়। ওজন ও মাপ পর্ণ কর ন্যায় সহকারে। আমি | ধনাঅকভাবে আদেশের ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। তার উদ্দেশ্য এই যে, এর 
কাউকে তার সাধ্যের অতীত কষ্ট দেই না। যখন তোমরা কথা বল, তখন ত কর বায়ান ) এর তাৎপর্য পরে জানা যাবে। 
সুবিচার কর, যদিও সে আত্বীয়ও হয়। আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার পূর্ণ কর। k মাড় 


(১৫৩) তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। বর্ণিত দশটি হারাম বিষয় হচ্ছে এই $ 





নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে (১) আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে এবাদত ও আনুগত্যে কাউকে অংশীদার 
চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে | স্থির করা, (২) পিতা-মাতার সাথে সদ্্যহার না করা, (৩) দারিদ্র্যের ভয়ে 
দিবে। তোমাদেরকে এ নিদের্শ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও। সন্তান হত্যা করা, (৪) অশ্লীল কাজ করা, (৫) কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা 


(১৫৪) অতঃপর আমি মুসাকে গ্রন্থ দিয়েছি, সৎকর্মীদের প্রতি নেয়ামতপূর্ণ | করা, (৬) এতীমের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাৎ করা, (৭) ওজন ও 
১ মাপে কম দেয়া, (৮) সাক্ষ্য, ফয়সালা অথবা অন্যান্য কথাবার্তায় অবিচার 
করুণার জন্যে যাতে তারা স্বীয় পালনকর্তা সাথে সাক্ষাত বিশ্বাসী হয়। | করা (৯) আল্লাহর অঙ্গীকার তি তাআলার 
(১৫৫) এটি এমন একটি গ্রন্থ যা আমি অবতীর্ণ করেছি, খুব মঙ্গলময়, শপ 
অতএব, এর অনুসরণ কর এবং ভয় কর-_ যাতে তোমরা করশাপ্াপ্ত হও। 
(১৫৬) এ জন্যে যে, কখনও তোমরা বলতে শুরু কর £ গ্র্থ তো কেবল আলোচ্য আয়াতসমূহের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য £ তওরাত বিশেষজ্ঞ 
আমাদের পূর্ববর্তী দু' সম্প্রদায়ের প্রতিই অবতীর্ণ হয়েছে এবং আমরা | কা'বে আহ্বার পূর্বে ইহুদী ছিলেন, অতঃপর মুসলমান হয়ে যান। তিনি 
সেগুলোর পাঠ ও পঠন সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। (১৫৭) কিংবা বলতে | বলেন £ আল্লাহ্র কিতাব তওরাত বিস্মিল্লাহর পর কোরআন পাকের 
শুরু কর £ যদি আমাদের প্রতি কোন গ্রন্থ অবতীর্ণ হত, আমরা এদের এসব আয়াত দ্বারাই শুরু হয়, যেগুলোতে দশটি হারাম বিষয় বর্ণিত 
চাইতে অধিক পথপ্রাপ্ত হতাম। অতএব, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হয়েছে। আরও বর্ণিত আছে যে, এ দশটি বাক্যই হযরত মুসা (আঃ)-এর 
থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ, হেদায়েত ও রহমত এসে গেছে। প্রতিও অবতীর্ণ হয়েছিল। 

অতঃপর সে ব্যক্তির চাইতে অধিক অনাচারী কে হবে, যে আল্লাহ্‌র 


তফসীরবিদ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন £ সূরা 
আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে এবং গা বাচিয়ে চলে। অতি সত্বর আমি é 
তাদেরকে শাস্তি দেব, যারা আমার আয়াতসমূহ থেকে গা বাচিয়ে চলে আলে রিমন সুরার আারাতির এ আয়াতগুলোকেই বুঝাদে 
জন্য পাতি তাদের গা বাচানোর কারণে। হয়েছে। হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষ নবী (সাঃ) পর্যস্ত সব 


পয়গম্বরের শরীয়তই এসব আয়াত সম্পর্কে একমত। কোন ধর্ম ও 
শরীয়তে এগুলোর কোনটিই মনসুখ বা রহিত হয়নি (তফসীর 


৪২১ সুরাআল-আন্আম 


ঠা? 


০০ 


বাহরে-মুহীত) 

এসব আয়াত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওছীয়তনামা £ তফসীর 
ইবনে কাছীরে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদের উক্তি বর্ণিত আছে যে, 
যে ব্যক্তি রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর মোহরাষ্কিত ওছিয়তনামা দেখতে চায়, সে 
যেন এ আয়াতগুলো পাঠ করে। এসব আয়াতে এ ওছিয়ত বিদ্যমান, যা 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে উ্মতকে দিয়েছেন। 

হাকেম হযরত ওবাদা ইবনে ছামেতের রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন 
যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন £ কে আছে যে আমার হাতে তিনটি 
আয়াতের আজ্ঞানুবর্তী হওয়ার শপথ করবে? অতঃপর তিনি আলোচ্য 
তিনটি আয়াত তেলওয়াত করে বললেন £ যে ব্যক্তি এ শপথ পূর্ণ করবে, 
তাকে পুরস্কৃত করা আল্লাহর দায়িত্ব। 

এবার দশটি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা এবং আয়াতত্রয়ের তফসীর লক্ষ্য 
করুন। আয়াতগুলোর সূচনা এভাবে করা হয়েছে £ S$ 
£34575, শব্দের অর্থ 'এস'। আসলে উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান 
হয়ে নিয়ে লোকদেরকে নিজের কাছে ডাকা অর্থে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 
এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ দাওয়াত কবুল করার মধ্যেই তাদের জন্যে 
শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য বিদ্যমান। এখানে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে 
বলা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে বলুন £ এস, যাতে আমি তোমাদেরকে 
এসব বিষয় পাঠ করে শুনাতে পারি যেগুলো আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের 
জন্যে হারাম করেছেন। এটা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত 
বার্তা। এতে কারও কল্পনা, আন্দাজ ও অনুমানের কোন প্রভাব নেই; 
যাতে তোমরা এসব বিষয় থেকে আঅরক্ষা করতে যত্ববান হও এবং 
অনর্থক নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র হালালকৃত বিষয়সমূহকে হারাম না 
কর। 

এ আয়াতে যদিও সরাসরি মক্কার মুশরেকদেরকে সম্বোধন করা 
হয়েছে, কিন্তু বিষয়টি ব্যাপক হওয়ার কারণে সমগ্র মানবজাতিই এর 
আওতাধীন মুমিন হোক কিংবা কাফের, আরব হোক কিংবা অনারব, 
উপস্থিত লোকজন হোক কিংবা অনাগত বংশধর ।__ (বাহ্রে-মুহীত) 

সর্বপ্রথম মহাপাপ শিরক, ঘা হারাম করা হয়েছে £ এরূপ সযত্ব 
সম্বোধনের পর হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের তালিকায় সর্বপ্রথম বলা 
হয়েছে £ অর্থাৎ, উ2£413,%5 9 সর্বপ্রথম কাজ এই যে, আল্লাহর 
সাথে কাউকে শরীক ও অংশীদার করো না। আরবের মুশরেকদের মত 
দেব-দেবীদেরকে বা মুর্তিকে খোদা মনে করো না। ইহুদী ও স্বীস্টানদের 
মত পয়গম্বরগণকে খোদা কিংবা খোদার পুত্র বলো না। অন্যদের মত 
ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলে আখ্যা দিয়ো না। মূর্খ জনগণের মত 
পয়গম্বর ও ওলীগণকে জ্ঞান ও শক্তি সামর্থ্য আল্লাহ্‌র সমতুল্য সাব্যস্ত 
করোনা। 

শিরকের সংজ্ঞা ও প্রকার ভেদ £ তফসীরে-মাযহারীতে বলা 
হয়েছেঃ এখানে ৬০৫ এর অর্থ এরূপ হতে পারে যে, ‘জলী’ অর্থাৎ, 
প্রকাশ্য শিরক ও প্রচ্ছন্ন শিরক__ এ প্রকারদুয়ের মধ্য থেকে কোনটিতেই 
লিপ্ত হয়ো না। প্রকাশ্য শিরকের অর্থ সবাই জানে যে, এবাদত আনুগত্য 
অথবা অন্য কোন বিশেষ গুণে অন্যকে আল্লাহ্‌ তাআলার সমতুল্য অথবা 
তার অংশীদার সাব্যস্ত করা। প্রচ্ছন্ন শিরক এই যে, নিজ কাজ-কর্মে ধর্মীয় 
ও পার্থিব উদ্দেশ্যসমূহে এবং লাভ-লোকসানে আল্লাহ্‌ তাআলাকে 
কার্যনির্বাহী বলে বিশ্বাস করেও কার্যতঃ অন্যান্যকে কার্যনির্বাহী মনে করা 





এবং যাবতীয় প্রচেষ্টা অন্যদের সাথেই জড়িত রাখা। এছাড়া লোক দেখানো 
এবাদত করা, অন্যদেরকে দেখানোর জন্যে নামায ইত্যাদি ঠিকমত পড়া, 
নাম-যশ লাভের উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করা অথবা কার্যতঃ 
লাত-লোকসানের মালিক আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যকে সাব্যস্ত করা ইত্যাদিও 
প্রচ্ছনন শিরকের অন্তরভূক্ত। 

মোটকথা, প্রকাশ্য প্রচ্ছন্ন উভয় প্রকার শিরক থেকেই বেঁচে থাকা 
দরকার। প্রতিমা ইত্যাদির পুজাপাট যেমন শিরকের অন্তর্ভুক্ত, তেমনি 
পয়গম্বর ও ওলীদেরকে জ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি গুণে আল্লাহ্‌ 
তাআলার সমতুল্য মনে করাও অন্যতম শিরক। আল্লাহ্‌ না করুন, যদি 
কারও বিশ্বাস এরূপ হয়, তবে তা প্রকাশ্য শিরক। আর বিশ্বাস এরূপ না 
হয়ে কাজ এরূপ করলে তা হবে প্রচ্ছন্ন শিরক। এ স্থলে সর্বপ্রথম শিরক 
থেকে আতররক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ, শিরকের অপরাধ সম্পর্কে 
কোরআন পাকের সিদ্ধান্ত এই যে, এর ক্ষমা নাই। 

দ্বিতীয় গোনাহ পিতা-মাতার সাথে অসম্যুবহার £ বর্ননা করা 
হয়েছে £ ৬:2৩:12$ অর্থাৎ, পিতা-মাতার সাথে সদ্যুবহার করা। 
উদ্দেশ্য এই যে, পিতা-মাতার অবাধ্যতা করো না। তাদেরকে কষ্ট দিও না; 
কিন্তু বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, পিতা-মাতার সাথে সদ্যুহার 
কর। এতে এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, পিতা-মাতার অবাধ্যতা না 
করা এবং কষ্ট না দেয়াই যথেষ্ট নয়; বরং সম্যুবহারের মাধ্যমে তাদেরকে 
সন্তুষ্ট রাখা ফরয। কোরআন পাকের অন্যত্র এ কথাটি এভাবে বর্ণিত 
হয়েছেঃ JAE ES 

এ আয়াতে পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া শিরকের পর দ্বিতীয় পর্যায়ের 
অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে তাদের আনুগত্য 
ও সুখবিধানকে আল্লাহ্‌ তাআলার এবাদতের সাথে সংযুক্ত করে বলা 
হয়েছেঃ 

81599485654 অর্থাৎ, তোমার 

পালনকর্তা ফয়সালা করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও এবাদত করো 
না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্যুবহার কর। অন্য এক জায়গায় বলা 
হয়েছেঃ 4546141583৩ অর্থাৎ, আমার কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ কর এবং পিতা-মাতার। অতঃপর আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন 
করতে হবে। অর্থাৎ, বিপরীত করলে শাস্তি পাবে। 

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত 
আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, সর্বোত্তম কাজ 
কোনটি? তিনি উত্তরে বললেন £ নামায মুস্তাহাব সময়ে পড়া। তিনি আবার 
প্রশ্ন করলেন £ এরপর কোন্টি উত্তম? উত্তর হল £ পিতা-মাতার সাথে 
সদ্ুবহার। আবার প্রশ্ন হল £ এরপর কোন্টি? উত্তর হল £ আল্লাহ্র পথে 
জেহাদ। 

ছহীহ্‌ মুসলিমে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বাচনিক বর্ণিত আছেঃ 
একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তিনবার বললেন * “011১ * 5১৯১ 
4০119 অর্থাৎ, লাঞ্ছিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন £ 
ইয়া রসূলাল্লাহ! কে লাঞ্ছিত হয়েছে? তিনি বললেন £ যে ব্যক্তি 
পিতা-মাতাকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না। 

তৃতীয় হারাম £ সন্তান হত্যা £ আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় হারাম বিষয় 
হচ্ছে সন্তান হত্যা। এখানে পূর্বাপর সম্পর্ক এই যে, ইতিপূর্বে 


৪২২ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


ঠা 





পিতা-মাতার হক বর্ণিত হয়েছে, যা সন্তানের কর্তব্য। এখন সন্তানের হক 
বর্ণিত হচ্ছে, যা পিতা-মাতার কর্তব্য। জাহেলিয়াত যুগে সন্তানকে জীবন্ত 
পুঁতে ফেলা কিংবা হত্যা করার ব্যাপারটি ছিল সন্তানের সাথে 
'অসদ্যবহারের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। আয়াতে তা নিষিদ্ধ করে বলা হয়েছে £ 

0555553945555 9৬5৩5 অৰ্থাৎ, দারিদ্র 
কারণে স্বীয় সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমি তোমাদেরকে এবং 
তাদেরকে _ উভয়কেই জীবিকা দান করব। 

জাহেলিয়াত যুগে এ নিকৃষ্টতম নিরদয়-পাষণ্ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, 
কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে কাউকে জামাতা করার লজ্জা থেকে 
পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশে তাকে জীবন্ত পুতে ফেলা হতো। মাঝে মাঝে 
জীবিকা নির্বাহ কঠিন হবে মনে করে পাষণ্ডরা নিজ হাতে সন্তানদেরকে 
হত্যা করত। কোরআন পাক এ কু্রথা রহিত করে দিয়েছে। উল্লেখিত 
আয়াতে তাদের সেই মানসিক ব্যাধিরও প্রতিকার বর্ণিত হয়েছে, যে 
কারণে তারা এ ঘৃণ্য অপরাধে লিপ্ত হত। সন্তানের পানাহারের সংস্থান 
কোথা থেকে হবে, এ ভাবনাই ছিল তাদের মানসিক রোগ। আল্লাহ্‌ 
তাআলা আয়াতে ব্যক্ত করেছেন যে, পানাহার করানো এবং জীবিকা 
প্রদানের আসল দায়িত্ব তোমাদের নয়, এ কাজ সরাসরি আল্লাহ্‌ 
তাআলার। তোমরা স্বয়ং জীবিকা ও পানাহারে তার মুখাপেক্ষী। তিনি দিলে 
তোমরা সস্তানদেরকেও দিয়ে থাক। তিনি না দিলে তোমাদের কি সাধ্য যে, 
একটি গম অথবা চালের দানা নিজে সৃষ্টি করবে। শক্ত মাটির বুক চিরে 
বীজকে অঙ্কুরিত করা, অতঃপর তাকে বৃক্ষের আকার দান করা, অতঃপর 
ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ করা কার কাজ? পিতা-মাতা এ কাজ করতে পারে 
কি? এগুলো সব সর্বশক্তিমানের কৃদরতের কারসাজি। একাজে মানুষের 
কোন হাত নেই। সে শুধু মাটিকে নরম করতে এবং চারা গজালে পানি 
দিতে পারে। কিন্তু ফুল-ফল সৃষ্টিতে তার বিন্দুমাত্রও হাত নেই। অতএব, 
পিতা-মাতার এ ধারণা অমূলক যে, তারা সস্তানদেরকে রিযিক দান করে। 
বরং আল্লাহ্‌ তাআলার অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে পিতা-মাতাও পায় এবং 
সন্তানরাও। তাই এখানে প্রথমে পিতা-মাতার উল্লেখ করে বলা হয়েছে 
যে,আমি তোমাদেরকেও রিযিক দেব এবং তাদেরকেও। এতে আরও 
ইঙ্গিত হতে পারে যে, তোমাদেরকে রিযিক এজন্যে দেয়া হয়, যাতে 
তোমরা সন্তানদেরকে পৌছে দাও। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন 
৩৬০ ০৯১৮১ ৩১৮৯০ ৩০) অর্থাৎ, তোমাদের দুর্বল ও অক্ষম; 
লোকদের কারণে আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের সাহায্য করেন ও রিযিক দান 
করেন। 

সুরা ইস্রায়ও এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে রিযিকের 
ব্যাপারে প্রথম সন্তানের উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ 1 
অর্থাৎ, আমি তাদেরকেও রিযিক দেব এবং তোমাদেরকেও। এতেও ইঙ্গিত 
রয়েছে যে, আমার কাছে রিযিকের প্রথম হকদার দুর্বল ও অক্ষম 
সন্তানরা তাদের খাতিরেই তোমাদেরকেও দেয়া হয়। 

সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্রগঠন না করা এবং ধর্মবিমুখতার জন্যে 
স্বাধীন ছেড়ে দেয়া ও এক প্রকার সন্তান হত্যা £ আয়াতে বর্ণিত সন্তান 
হত্যা যে অপরাধ ও কঠোর গোনাহ্‌ তা বাহ্যিক হত্যা ও মেরে ফেলার 
অর্থে তো সুস্পষ্টই। চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, সন্তানকে শিক্ষা-দীক্ষা না 
দেয়া এবং তার চরিত্র গঠন না করা, যদ্দরুন সে আল্লাহ রসূল ও 
পরকালের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে এবং চরিত্রহীন ও নির্লজ্জ কাজে 
জড়িত হয়ে পড়ে, এটাও সন্তান হত্যার চাইতে কম মারাঅক নয়। 








কোরআন পাকের ভাষায় সে ব্যক্তি মৃত, যে আল্লাহকে চিনে না এবং তার 
আনুগত্য করে না। ভা আয়াতে তাই বর্ণিত 
হয়েছে। যারা সন্তানদের কাজ-কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের প্রতি মনোযোগ 
দেয় না, তাদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয় কিংবা এমন ভ্রান্ত শিক্ষা দেয়, 
যার ফলে ইসলামী চরিত্র ধ্বংস হয়ে যায়, তারাও একদিক দিয়ে সন্তান 
হত্যার অপরাধে অপরাধী। বাহ্যিক হত্যার প্রভাবে তো শুধু ক্ষণস্থায়ী 
জাগতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। কিন্তু এ হত্যা মানুষের পারলৌকিক ও 
চিরস্থায়ী জীবনের মূলেও কুঠারাঘাত করে। 

চতুর্থ হারাম নির্লজ্জ কাজ £ আয়াতে বর্ণিত চতুর্থ হারাম বিষয় 
হচ্ছে নির্লজ্জ কাজ। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে £ ৮৯135১59; 
৩54546 অর্থাৎ, প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন, যে কোন রকম 
অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না। 

০১৯1৯ শব্দটি ৮৯ এর বহুবচন। ১১০১ « “১৯৪ ও 2১৯৩ 
সবগুলো ধাতু। এগুলোর অর্থ সাধারণতঃ অশ্লীলতা ও নির্লজ্জ হয়। 
কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এসব শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন সব কাজ, 
যার অনিষ্টতা ও খারাবী সুদূর প্রসারী। ইমাম রাগেব 
মুফরাদাতুল' -কোরআন' গ্রন্থে এবং ইবনে আসীর নেহায়াহ গ্রন্থে এ অর্থই 
বর্ণনা করেছেন৷ কোরআন পাকের বিভিন্ন জায়গায় এসব কাজের 
নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ JES 

85 অন্যত্র বলা হয়েছেঃ $2308 

যাবতীয় বড় গোনাহ ৬ ও * ০.১ এর অর্থের অন্তর্ভুক্ত, তা উক্তি 
সম্পর্কিত হোক কিংবা কর্ম সম্পর্কিত, বাহ্যিক হোক কিংবা আভ্যত্তরীণ। 
এছাড়া আত্বিক ব্যভিচার ও নির্জ্জতার যাবতীয় কাজও এর অন্তর্ভুক্ত। 
এ কারণেই সাধারণ ভাষায় এ শব্দটি ব্যভিচারের অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
কোরআনের আলোচ্য আয়াতে নির্লজ্জ কাজসমূহের কাছে যেতেও নিষেধ 
করা হয়েছে। ব্যাপক অর্থ নেয়া হলে যাবতীয় বদঅভ্যাস, মুখ, হাত, পা 
ও অন্তরের যাবতীয় গোনাহই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে 
সাধারণের মধ্যে প্রচলিত অর্থ ব্যভিচার নেয়া হলে আয়াতে ব্যভিচার ও 
তার ভূমিকা এবং কারণসমূহ বুঝানো হয়েছে। 

এ আয়াতেই ০:৮১ এর ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছেঃ 54 
3 প্রথমোক্ত অর্থ অনুযায়ী বাহ্যিক ৮৯1১ এর অর্থ হবে হাত, 
পা ইত্যাদি দ্বারা সম্পন্ন গোনাহ্‌ এবং আভ্যন্তরীণ ১১৯1১ এর অর্থ হবে 
অন্তর সম্পর্কিত গোনাহ। যেমন -হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, অকৃতজ্ঞতা, 
অধৈর্য ত্যাদি। 

দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী বাহ্যিক ০১৮৬ এর অর্থ এমন ব্যভিচার যা 
প্রকাশ্যে করা হয়। আর আভ্যন্তরীণের অর্থ যে ব্যভিচার গোপনে করা 
হয়। ব্যভিচারের ভূমিকাও প্রকাশ্য ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত। কু-নিয়তে পর 
নারীকে দেখা, হাতে স্পর্শ করা এবং তার সাথে প্রেমালাপ করা এরই 
অন্তর্ভক্ত। পক্ষান্তরে ব্যভিচার সম্পর্কিত যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা, সংকল্প 
এবং গোপন কৌশল অবলম্বন আভ্যন্তরীণ ব্যভিচারের অন্তর্ভূক্ত। 

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ বাহ্যিক নির্লজ্জতার অর্থ 
সাধারণভাবে প্রচলিত অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজকর্ম এবং আভ্যন্তরীণ 
নিলজ্জিতার অর্থ আল্লাহ্‌ তাআলার দৃষ্টিতে নির্লজ্জ কাজ-কর্ম, যদিও 





৪২৩ 


সুরাআল-আন্আম 


ঠা 


২৭ 7777 লা লা বাল শিট 


সাধারণভাবে মানুষ সেগুলোকে খারাপ মনে করে না কিংবা সেগুলো যে 
হারাম, তা সাধারণ মানুষ জানে না। উদাহরণতঃ স্ত্রীকে তিন তালাক 
দেয়ার পরও তাকে স্ত্রী হিসেবে রেখে দেয়া কিংবা হালাল নয় এরূপ 
মহিলাকে বিয়ে করা। 


মোটকথা, এ আয়াত নির্লজ্জতার প্রকৃত অর্থের দিক দিয়ে বাহ্যিক ও 
আভ্যন্তরীণ সমস্ত গোনাহ্‌কে এবং সাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধ অর্থের দিক 
দিয়ে ব্যভিচারের প্রকাশ্য ও গোপন সকল পন্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এ 
সম্পর্কে নির্দেশ এই যে, এগুলোর কাছেও যেয়ো না। কাছে না যাওয়ার 
অর্থ এরূপ মজলিস ও স্থান থেকে বেঁচে থাকা যেখানে গেলে গোনাহে লিপ্ত 
হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং এরূপ কাজ থেকেও বেচে থাক, যদ্দারা এসব 
গোনাহ্র পথ খুলে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ ৮4৯৯৬ ০ 
এ &5 01 ৬১% অর্থাৎ, যে লোক নিষিদ্ধ জায়গার আশপাশে 
ঘুরাফেরা করে, সে তাতে প্রবেশ করার কাছাকাছি হয়ে যায়। 

পঞ্চম হারাম বিষয় অন্যায় হত্যা £ এ সম্পর্কে বলা হয়েছে £ 

৬541548৩4148545 অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ 
যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না, তবে ন্যায়ভাবে। 
এ 'ন্যায়ভাবে’ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ তিনটি 
কারণ ছাড়া কোন মুসলমানের খুন হালাল নয়। (এক) বিবাহিত হওয়া 
সত্বেও ব্যভিচারে লিপ্ত হলে, (দুই) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে তার 
কেছাছ হিসেবে তাকে হত্যা করা যাবে এবং (তিন) সত্যধর্ম ইসলাম ত্যাগ 
করে মুরতাদ হয়ে গেলে। 

খলিফা হযরত ওসমান গনী (রাঃ) যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হন 
এবং বিদ্রোহীরা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখনও তিনি তাদেরকে এ 
হাদীস শুনিয়ে বলেছিলেন £ আল্লাহর রহমতে আমি এ তিনটি কারণ 
থেকেই মুক্ত। মুসলমান হয়ে তো দুরের কথা, জাহেলিয়াত যুগেও আমি 
ব্যভিচার লিপ্ত হইনি, আমি কোন খুন করিনি, স্বীয় ধর্ম ইসলাম ত্যাগ 
করব_ এরূপ কল্পনাও আমার মনে কখনও জাগেনি। এমতাবস্থায় 
তোমরা আমাকে কি কারণে হত্যা করতে চাও? 

বিনা কারণে মুসলমানকে হত্যা করা যেমন হারাম, তেমনিভাবে এমন 
কোন অমুসলমানকে হত্যা করাও হারাম, যে কোন ইসলামী দেশের 
প্রচলিত আইন মান্য করে বসবাস করে কিংবা যার সাথে মুসলমানের চুক্তি 
থাকে। 

তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হযরত আবু হোরায়রা রাঃ বর্ণিত এক 
রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ যে ব্যক্তি কোন যিশ্মী অমুসলিমকে 
হত্যা করে, সে আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। যে আল্লাহ্‌ অঙ্গীকার ভঙ্গ 
করে, সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি সত্তর বছরের 
দূরত্ব পর্যন্ত পৌছে। এই একটি আয়াতে দশটির মধ্যে পাচটি হারাম 
বিষয়ের বর্ণনা দেয়ার পর বলা হয়েছেঃ /৫%.৬০2$১ 
33% অর্থাৎ, এসব বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলা জোর নির্দেশ 
দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ, ৷ 

ষষ্ঠ হারাম এতীমের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করা £ দ্বিতীয় 
আয়াতে এতীমদের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করা যে হারাম, সে 
সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ 78৬১1৮50225, 
$4155 3৬ অর্থাৎ, এতীমের মালের কাছেও যেয়ো না; কিন্ত উত্তম 








পন্থায়, যে পর্যন্ত না সে বয়োঃপ্রাপ্ত হয়ে যায়। এখানে অপ্রাপ্ত বয়স্ক 
এতীম শিশুদের অভিভাবককে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তারা যেন 
এতীমদের মালকে আগুন মনে করে এবং অবৈধভাবে তা খাওয়া ও নেয়ার 
কাছেও না যায়। অন্য এক আয়াতে অনুরূপ ভাষায়ই বলা হয়েছে যে, 
যারা এতীমদের মাল অন্যায় ও অবৈধভাবে ভক্ষণ করে, তারা নিজেদের 
পেটে আগুন ভর্তি করে। 


তবে এতীমের মাল সংরক্ষণ করা এবং স্বভাবতঃ লোকসানের আশঙ্কা 
নেই_ এরূপ কারবারে নিয়োগ করে তা বৃদ্ধি করা উত্তম ও জরুরী পন্থা। 
এতীমদের অভিভাবকের এ পন্থা অবলম্বন করাই উচিত। 

এরপর এতীমের মাল সংরক্ষণের সীমা বর্ণনা করা হয়েছে, 
১৩55 ১ অৰ্থাৎ, সে বয়োঃপাপ্ত হয়ে গেলে অভিভাবকের দায়িত্ব 
শেষ হয়ে যায়। অতঃপর তার মাল তার কাছে সমর্পন করতে হবে। 

১ শব্দের প্রকৃত অর্থ শক্তি। আলেমগণের মতে বয়োঃপ্রাপ্ত হলেই 
এর সূচনা হয়। বালক-বালিকার মধ্যে বয়োঃপ্রান্তির লক্ষণ দেখা দিলে 
কিংবা বয়স পনের-যোল বছর পূর্ণ হয়ে গেলে শরীয়ত মতে তাদেরকে 
বয়ঃপ্রাপ্ত বলা হবে। 

তবে বয়োঃুপ্রাপ্ত হওয়ার পর দেখতে হবে, তার মধ্যে নিজের মালের 
রক্ষণা-বেক্ষণ এবং শুদ্ধ খাতে ব্যয় করার যোগ্যতা হয়েছে কিনা। যোগ্যতা 
দেখলে বয়োঃপ্রাপ্তির সাথে সাথে তার ধন-সম্পদ তার হাতে সমর্পণ করা 
হবে। অন্যথায় পচিশ বছর বয়স পর্যন্ত ধন-সম্পদ হেফাযত করার দায়িত্ব 
অভিভাবকদের। ইতিমধ্যে যখনই ধন-সম্পদ সংরক্ষণ এবং কারবারের 
যোগ্যতা তার মধ্যে দেখা যাবে, তখনই তার ধন-সম্পদ তার হাতে সমর্পণ 
করতে হবে। যদি পঁচিশ বছর বয়স পর্যস্তও তার মধ্যে এ যোগ্যতা সৃষ্টি না 
হয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে তার মাল তাকেই সমর্পণ 
করতে হবে যদি সে উন্মাদ না হয়। কোন কোন ইমামের মতে তখনও তার 
মাল তাকে দেয়া যাবে না, বরং শরীয়তের কাষী (বিচারক) তার মাল 
সংরক্ষণের জন্যে কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করবেন। 

সপ্তম হারাম ওজন ও মাপে ক্রটি করা £ এ আয়াতে সপ্তম নির্দেশ 
ওজন ও মাপ ন্যায়ভাবে পূর্ণ করা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। “ন্যায়ভাবে' 
বলার উদ্দেশ্য এই যে, যে ওজন করে দেবে, সে প্রতিপক্ষকে কম দেবে না 
এবং প্রতিপক্ষ নিজ প্রাপ্যের চাইতে বেশী নেবে না। - (রুহুল-মা'আনী) 


দ্রব্য আদান-প্রদানে ওজন ও মাপে কম-বেশী করাকে কোরআন 
কঠোর হারাম সাব্যস্ত করেছে। যারা এর বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের জন্য 
সূরা মুতাফফিফীনে কঠোর শাস্তিবাণী বর্ণিত হয়েছে। 

তফসীরবিদ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন £ যারা 
ব্যবসা-বাণিজ্যে ওজন ও মাপের কাজ করে, তাদেরকে সম্বোধন করে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন £ ওজন ও মাপ এমন একটি কাজ যে, এতে 
অন্যায় আচরণ করে তোমাদের পূর্বে অনেক উম্মত আল্লাহ্‌র আযাবে 
পতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমরা এ ব্যাপারে পুরোপুরি সাবধানতা 
অবলম্বনকর।-ইবনে-কাহীর) 

কর্মচারী ও শ্রমিকদের নির্ধারিত কর্তব্য কর্মে ক্রুটি করাও ওজন 
ও মাপে ক্রটি করার অনুরূপ £ ওজন ও মাপে ত্রুটি করাকে কোরআন 
পাকে ২০5 বলা হয়েছে। এটা শুধু ওজন করার সময় কমবেশী করার 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং অন্যের প্রাপ্যে ত্রুটি করাও ৮২৮5 এর 
অন্তর্ভুক্ত । ইমাম মালেক (রহঃ) স্বীয় মুয়াত্তা গ্রন্থে হযরত ওমর (রাঃ) 


৪২৪ 


থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তিকে নামাযের আরকানে ক্রুটি করতে 
দেখে তিনি বলেছিলেন £ তুমি 4:১5 করেছ, অর্থাৎ, যথার্থ প্রাপ্য শোধ 
করনি।এ ঘটনা বর্ণনা করে ইমাম মালেক বলেন £*৬১ 49 
(০৪5০১ অর্থাৎ, প্রাপ্য পুরোপুরি দেয়া ও ত্রুটি করা প্রত্যেক বিষয়ের 
মধ্যেই হয় - শুধু ওজন ও মাপের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ নয়। 

এতে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি কর্তব্য কর্ম পূর্ণ করে না, সময় চুরি করে 
কিংবা কাজে ক্রি করে, সে-ও উপরোক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, সে কোন 
মন্ত্রী হোক প্রশাসক হোক কিংবা সাধারণ কর্মচারী হোক অথবা ধর্মীয় 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিয়োজিত হোক না কেন! 

এরপুর বলা হয়েছে? -:১15৩$ অর্থাৎ, আমি কোন 
ব্যক্তিকে তার সাধ্যাতিরিক্ত কাজের নির্দেশ দেই না। কোন কোন হাদীসে 
এর অর্থ এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি সাধ্যমত পুরোপুরি ওজন 
করে, এতদস্বেও যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে ওজনে কমবেশী হয়ে যায়, তবে 
তা মাফ। কেননা, এটা তার শক্তি ও সাধ্যের বাইরে। 

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে £ এ বাকা যোগ করে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে যে, প্রাপ্য পরিশোধের সময় কিছু বেশী দেয়াই সতর্কতা- যাতে 
কর্মের সন্দেহ না থাকে, যেমন এরূপ স্থলেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
ওজনকারীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন £ ৯১1১ ৬; অর্থাৎ, ওজন কর এবং 
কিছু ঝুকিয়ে ওজন কর।- (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী) 

রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সাধারণ অভ্যাস তাই ছিল। তিনি কারও প্রাপ্য 
পরিশোধ করার সময় প্রাপ্যের চাইতে বেশী দেয়া পছন্দ করতেন। 

অষ্টম নির্দেশ ন্যায় ও সুবিচারের বিপরীত করা হারাম £ বলা 
হয়েছেঃ 9195684555$58%5 অর্থাৎ, তোমরা যখন কথা 
বলবে, তখন ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে, যদি সে আতীয়ও হয়।' এখানে 
বিশেষ কোন কথার উল্লেখ নাই। তাই সাধারণ তফসীরবিদগণের মতে সব 
রকম কথাই এর অন্তর্ভুক্ত। কোন ব্যাপারের সাক্ষ্য হোক কিংবা বিচারকের 
ফয়সালা হোক অথবা পারস্পরিক বিভিন্ন প্রকার কথাবার্তাই হোক- সব 
ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় ন্যায় ও সত্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কথা বলতে নির্দেশ 
দেয়া হয়েছে। মোকদ্দমার সাক্ষ্য কিংবা ফয়সালার ক্ষেত্রে ন্যায় ও সত্য 
কায়েম রাখার অর্থ এই যে, ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে যা জানা আছে, 
নিজের পক্ষ থেকে কমবেশী না করে তা পরিষ্কার বলে দেয়া- অনুমান ও 
ধারণার ভিত্তিতে কোন কথা না বলা এবং এতে কারও উপকার কিংবা 
কারও অপকারের ভ্রক্ষেপ না করা। মোকন্দমার ফয়সালার সাক্ষীদেরকে 
শরীয়তের নীতি অনুযায়ী যাচাই করার পর তাদের সাক্ষ্য ও অন্যান্য সূত্র 
দ্বারা যা প্রমাণিত হয়, তাই ফয়সালা করা। সাক্ষ্য ও ফয়সালায় কারও 
বন্ধুও ভালবাসা এবং কারও শক্রতা ও বিরোধিতা সত্য বলার পথে 
অস্তরায় না হওয়া উচিত। এ কারণেই আয়াতে ৬%515935 বাক্যটি 
যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, যার মোকদ্দমার সাক্ষ্য দিবে কিংবা ফয়সালা 
করবে, সে তোমার নিকটাআয়ের হলেও ন্যায় ও সত্যকে কোন 
অবস্থাতেই হাতছাড়া করবে না। 

মিথ্যা সাক্ষ্য ও অসত্য ফয়সালা প্রতিরোধ করাই এ আয়াতের 
উদ্দেশ্য। মিথ্যা সাক্ষ্য সম্পর্কে আবু দাউদ ও ইবনে মাজায় নিযবোক্ত হাদীস 
বর্ণিত রয়েছে £- মিথ্যা সাক্ষ্য শেরেকীর সমতুল্য ৷ 

নবম নির্দেশ £ আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করা £ বলা 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


চা 


হয়েছেঃ 1:%:4,৬৬3$ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার সাথে কৃত অঙ্গীকার 
পূর্ণ কর। এর অর্থ ওঁ অঙ্গীকারও হতে পারে, যা রূহের জগতে অবস্থান 
করার সময় প্রত্যেক মানুষের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে। তখন সব 
মানুষকে বলা হয়েছিল 26৩] (আমি কি তোমাদের পালনকর্তা 
নই?) তখন সবাই সমস্বরে উত্তর দিয়েছিল £ (}? (অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে 
আপনি আমাদের পালনকর্তা)। এ অঙ্গীকারের দাবী হল এই যে, 
পালনকর্তার কোন নির্দেশ অমান্য করা যাবে না। তিনি যে কাজের আদেশ 
দেন, তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তিনি যে কাজে নিষেধ করেন, তার 
কাছেও যাওয়া যাবে না এবং সন্দেহযুক্ত কাজ থেকেও ধাচতে হবে। 
অঙ্গীকারের সারকথা এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলার পুরোপুরি আনুগত্য 
করতে হবে। 

এছাড়া এর অর্থ কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত বিশেষ বিশেষ 
অঙ্গীকারও হতে পারে। বর্ণিত তিনটি আয়াত এদের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর 
তফসীর করা হচ্ছে এবং যেগুলোতে দশটি নির্দেশ তাকীদ সহকারে উল্লেখ 
করা হয়েছে। 

আলেমগণ বলেন £ নযর, মানত ইত্যাদি পূর্ণ করাও এ অঙ্গীকারের 


অন্তর্ভুক্ত। এতে অমুক কাজ করব কিংবা করব না বলে মানুষ আল্লাহ্‌ 
তাআলার সাথে অঙ্গীকার করে। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও 


একথা পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে 2১3 6:2} অর্থাৎ, আনার 
সৎ বান্দারা স্বীয় মান্নত পূর্ণ করে। 


মোটকথা, এ নবম নির্দেশটি গণনার দিক দিয়ে নবম হলেও স্বরূপের 
দিক দিয়ে শরীয়তের যাবতীয় আদেশ-নিষেধের মধ্যে পরিব্যপ্ত। 


এ আয়াতের শেষভাগে বলা রয়েছে? 49434435; 
5355 অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদেরকে এসব কাজের জোর 
নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। 
দশম নির্দেশ £ 
044508495০9 


৬35 


অর্থাৎ, এ শরীয়তে মুহাস্মদী হল আমার সরল পথ। অতএব, তোমরা 
এ পথে চল এবং অন্য কোন পথে চলো না। কেননা, সেসব পথ 
তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। 

এখানে 1৩১ শব্দ দ্বারা দ্বীনে ইসলাম অথবা কোরআনের প্রতি ইশারা 
করা হয়েছে। সূরা আনআমের প্রতিও ইশারা হতে পারে। কেননা, তাতেও 
ইসলামের যাবতীয় মূলনীতি, তৌহীদ, রেসালত এবং মূল বিধি-বিধান 
ব্যক্ত হয়েছে। 24 শব্দটি %1/5 এর বিশেষণ। কিন্ত ব্যাকরণিক 
দিক দিয়ে একে বর্তমান কাল বাচক উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
সরল হওয়া ইসলামের একটি অপরিহার্য বিশেষণ। এরপর বলা হয়েছে £ 
ও অর্থাৎ, ইসলামই যখন আমার পথ এবং এটাই যখন সরল পথ, 
তখন মনধিলে-মকছুদের (অভিষ্ট লক্ষ্যের) সোজা পথ হাতে এসে গেছে। 
তাই এ পথেই চল। 
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(১৫৮) তারা শুধু এ বিষয়ের দিকে চেয়ে আছে যে, তাদের কাছে 
ফেরেশতা আগমন করবে কিংবা আপনার পালনকর্তা আগমন করবেন 
অথবা আপনার পালনকর্তার কোন নির্দেশ আসবে। যেদিন আপনার 
পালনকতার কোন নিদর্শন আসবে, সেদিন এমন কোন ব্যক্তির বিশ্বাস 
স্থাপন তার জন্যে ফলপ্রসু হবে না, যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি 
কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোনরূপ সৎকর্ম করেনি। আপনি বলে দিন £ 
তোমরা পথের দিকে চেয়ে থাক, আমরাও পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। 
(১৫৯) নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে 
গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহ্‌ 
তা আলার নিকট সমপিত ৷ অতঃপর তিনি বলে দেবেন যা কিছু তারা করে 
থাকে। (১৬০) যে একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে এবং যে 
একটি মন্দ কাজ করবে, সে তার সমান শাস্তিই পাবে। বস্তুতঃ তাদের প্রতি 
জুলুম করা হবে না। (১৬১) আপনি বলে দিন £ আমার প্রতিপালক 
আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করেছেন একাযচিত ইবরাহীমের বিশুদ্ধ ধর্ম। 
সে অংশীবাদীদের অভ্তুক্তি ছিল না। (১৬২) আপনি বলুন £ আমার নামায, 
আমার কোরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশু-এ্রতিপালক আল্লাহরই 
জন্যে । (১৬৩) তার কোন অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং 
আমি প্রথম আনুগত্যশীল। (১৬৪) আপনি বলুন £ আমি কি আল্লাহ ব্যতীত 
অন্য প্রতিপালক খৌজব, অথচ তিনিই সবকিছুর প্রতিপালক ? যে ব্যক্তি 
কোন গোনাহ্‌ করে, তা তারই দায়িত্বে থাকে। কেউ অপরের বোঝা বহন 
করবে না। অতঃপর তোমাদেরকে সবাইকে প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন 
করতে হবে। অনস্তর তিনি তোমাদেরকে বলে দিবেন, যেসব বিষয়ে তোমরা 
বিরোধ করতে। (১৬৫) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন 
এবং একে অন্যের উপর ম্যার্দা সমুন্নত করেছেন, যাতে তোমাদেরকে এ 
বিষয়ে পরীক্ষা করেন, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন। আপনার প্রতিপালক 
ভরত শাত্তিদাতা এবং তিনি অত্যস্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। 








এরপর বলা হয়েছে 1৮৬65505158, 
= শব্দটি J এর বহুবচন। এর অর্থও পথ। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ 
পর্যন্ত পৌছা এবং তার সন্তষ্টি অর্জনের আসল পথ তো একটিই, জগতে 
যদিও মানুষ নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী অনেক পথ করে রেখেছে। তোমরা 
সেসব পথে চলো না। কেননা, সেগুলো বাস্তবে আল্লাহ্‌ পর্যস্ত পৌছে না। 
কাজই তে এসব পথ ভরে সে, আল্লাহ থেকে দূরেই সরে পরবে 


তফসীর-মাযহারীতে বলা হয়েছে £ কোরআন পাক ও রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-কে প্রেরণ করার আসল উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ নিজ নিজ 
ধ্যান-ধারণা, ইচ্ছা ও পছন্দকে কোরআন ও সুন্নাহর ছাচে ঢেলে নিক এবং 
স্বীয় জীবনকে এরই অনুসারী করে নিক। কিন্ত বাস্তব হচ্ছে এই যে, মানুষ 
কোরআন ও সুন্নাহকে নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা ও পছন্দের ছাচে ঢেলে নিতে 
চাচ্ছে। কোন আয়াত কিংবা হাদীসকে নিজের মতলব বা ধারণার বিপরীতে 
দেখলে তারা তার মনগড়া ব্যাখ্যা করে হবীয় এবৃতির পক্ষে নিয়ে যায়। 
এখান থেকেই অন্যান্য বেদাত ও পথভ্রষ্টতার জন্ম। আয়াতে এসব পথ 
থেকে বেঁচে থাকতেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 


গাফেল থাকার কারণ এটা নয় যে, তওরাত ও ইঞ্জীল আরবী ভাষায় 
ছিল না, অনুবাদের মাধ্যমে বিষয়বস্তু জানা সম্ভবপর ও বাস্তবসম্মত। বরং 
কারণ এই যে, আহলে-কিতাবরা আরবদের শিক্ষা ও একত্ববাদের ব্যাপারে 
কখনও যতুবান হয়নি। ঘটনাচক্রে কোন বিষয়বস্তু পাঠ করাই হুঁশিয়ার 
হওয়ার ব্যাপারে ততটুকু কার্যকর নয়। তবে এতটুকু ছঁশিয়ারীর কারণে 
একত্ববাদের জ্ঞান অনুসন্ধান ও তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ওয়াজেব হয়ে 
যায় এবং এ কারণেই একত্ববাদ বর্জন করার জন্য আরবদেরকে শাস্তি 
দেয়া সম্ভবপর ছিল। এতে একথা জরুরী হয় না যে, তাহলে হযরত মুসা 
ও ঈসা (আঃ)-এর নবুয়ত ব্যাপক ও সবার জন্য ছিল। এরাপ নয়, বরং 
এ ধরনের ব্যাপকতা আমাদের পয়গম্বর মুহম্মদ (সাঃ)-এরই বৈশিষ্ট্য এবং 
তা মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখা উভয়ের সমষ্টির দিক দিয়ে। নতুবা 
মূলনীতিতে সকল পয়গমবরের অনুসরণই সব মানুষের জন্যে জররী। 
সুতরাং এ দিক দিয়ে আরবদেরকে শাস্তি দেয়া অশুদ্ধ হত না; কিন্ত 
আয়াতে বর্ণিত অজুহাতটি বাহাদৃষ্টিতে পেশ করা সম্ভবপর ছিল। এখন 
তারও অবকাশ রইল না এবং আল্লাহর যুক্ত পূর্ণ হয়ে গেল। 


দ্বিতীয় উক্তি 84 ৬৯৮৮১৪০০০ 2018 সম্পর্কে 
একটি প্রশ্ন ও উত্তর নবুওয়তের বিরতিকালে অবস্থান করার কারণে যারা 


মুক্তি পাবে, তাদের সম্পর্কে সূরা মায়েদার তৃতীয় রুক্র শেষ দিকে বর্ণিত 
হয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
সূরা আনআমের অধিকাংশই মকাবাসী ও আরব-মুশরেকদের বিশ্বাস 
ও ক্রিয়াকর্মের সংস্কার এবং তাদের সন্দেহ ও প্রশ্নের জওয়াবে অবতীর্ণ 
হয়েছে। 


গোটা সূরায় এবং বিশেষভাবে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মক্কা ও আরবের 
অধিবাসীদের সামনে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তোমরা রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর মো’ জেযা ও প্রমাণাদি দেখে নিয়েছ, তার সম্পর্কে পূর্ববর্তী গ্রন্থ 
ও পয়গস্বরগণের ভবিষ্যদ্বাণীও শুনে নিয়েছ এবং একজন নিরক্ষরের মুখ 
থেকে কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াত শোনার মো’জেযাটিও লক্ষ্য করেছ। 
এখন ন্যায় ও সত্যের সমুদয় পথ তোমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। 


৪২৬ তফসীর 


অতএব, বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে আর কিসের অপেক্ষা? 
এ বিষয়টি আলোচ্য আয়াতে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে বলা হয়েছে £ 





অর্থাৎ, তারা কি বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে এ জন্যে অপেক্ষা করছে 
যে, মৃত্যুর ফেরেশতা তাদের কাছে পোছবে। না কি হাশরের ময়দানের 
জন্যে অপেক্ষা করছে, যেখানে প্রতিদান ও শাস্তির ফয়সালা করার জন্যে 
আল্লাহ্‌ তাআলা স্বয়ং আগমন করবেন অথবা কিয়ামতের কোন একটি 
সর্বশেষ নিদর্শন দেখে নেয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে? ফয়সালার জন্যে 
কিয়ামতের ময়দানে পালনকর্তার উপস্থিতি কোরআন পাকের একাধিক 
আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। 

কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্‌ তাআলা কিভাবে এবং কি অবস্থায় 
উপস্থিত হবেন, তা মানবজ্ঞান পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। তাই এ 
ধরনের আয়াত সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম ও পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের 
অভিমত এই যে, কোরআনে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তাই বিশ্বাস করতে 
হবে। উদাহরণতঃ এ আয়াতে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
কিয়ামতের ময়দানে প্রতিদান ও শাস্তির মীমাংসা করার জন্যে উপস্থিত 
হবেন। তবে কি অবস্থায় উপস্থিত হবেন এবং কোন দিকে অবস্থান করবেন 
এ আলোচনা অর্থহীন । 

অতঃপর “যেদিন আপনার পালনকর্তার কোন কোন নিদর্শন এসে 


এতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলার কোন কোন নিদর্শন 
প্রকাশিত হওয়ার পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে 
বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তখন বিশ্বাস স্থাপন করলে তা কবুল করা হবে না 
এবং যে ব্যক্তি পূর্বেই বিশ্বাস স্থাপন করেছে; কিন্তু কোন সৎকর্ম করেনি, 
সে তখন তওবা করে ভবিষ্যতে সৎকর্ম করার ইচ্ছা করলে তার তওবাও 
কবুল করা হবে না। মোটকথা, কাফের স্বীয় কুফর থেকে এবং পাপাচারী 
স্বীয় পাপাচার থেকে যদি তখন তওবা করতে চায়, তবে তা কবুল হবে 
না। 


কারণ, বিশ্বাস স্থাপন ও তওবা যতক্ষণ মানুষের ইচ্ছাধীন থাকে, 
ততক্ষণই তা কবুল হতে পারে। আল্লাহ্‌র শাস্তি ও পরকালের স্বরূপ ফুটে 
উঠার পর প্রত্যেক মানুষ বিশ্বাস স্থাপন ও তওবা করতে আপনা থেকেই 
বাধ্য হবে। বলাবাহুল্য, এরূপ ঈমান ও তওবা গ্রহণযোগ্য নয়। 

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ যখন কেয়ামতের সর্ব 
শেষ নির্দশনটি প্রকাশিত হবে অর্থাৎ, সূর্য পূর্বদিকের পরিবর্তে পশ্চিমদিক 
থেকে উদিত হবে, তখন এ নির্শশনটি দেখা মাত্রই সারা বিশ্বের মানুষ 
ঈমানের কালেমা পাঠ করতে শুরু করবে এবং সব অবাধ্য লোকও অনুগত 
হয়ে যাবে। কিন্তু তখনকার ঈমান ও তওবা গ্রহণীয় হবে না।_ (বেগভী) 

এ আয়াত থেকে একথা জানা গেল যে, কেয়ামতের কোন কোন 
নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। তখন আর 
কোন কাফের কিংবা ফাসেকের তওবা কবুল হবে না। কিন্তু এ নিদর্শন 
কোন্টি, কোরআন পাক তা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেনি। 

ছহীহ মুসলিমে এর বিস্তারিত বিবরণে হুযায়ফা ইবনে ওসায়দ 
(রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার সাহাবায়ে কেরাম 





কোরআন, ঠা 


পরস্পর কেয়ামতের লক্ষণাদি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তখন 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন £ দশটি নিদর্শন না দেখা 
পর্যন্ত কেয়ামত হবে না। (এক) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়। (দুই) 
বিশেষ এক প্রকার ধোয়া, (তিন) দাব্বাতুল-আরদ, (চার) ইয়াজুয- 
মাজুযের আবির্ভাব (পাচ) ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ, (ছয়) দাজ্জালের 
অভ্র, (সাত, ছাট,নয়) প্রা, পাশ্চাত্য ও আরব উপরীপ-এ ডিন 
জায়গায় মাটি ধসে যাওয়া এবং (দশ) আদন থেকে একটি আগুন বেরিয়ে 
মানুষকে সামনের দিকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া। মসনদ-আহমদে হযরত 
ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেন £ এসব নিদর্শনের মধ্যে সর্বপ্রথম নিদর্শনটি হল পশ্চিম দিক 
থেকে সূর্যোদয় ও দাববাতুল-আরদের আবির্ভাব। 

ইমাম কুরতুবী তাষকেরা গ্রন্থে এবং হাফেয ইবনে হাজার বুখারীর 
টীকায় হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ এ ঘটনার অর্থাৎ, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের 
পর একশ বিশ বছর পর্যন্ত পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে ।_ (রুহুল-মা'আনী) 

এ বিবরণ দৃষ্ট প্রশ্ন হয় যে, ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের পর ছহীহ্‌ 
রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি মানব জাতিকে ঈমানের দাওয়াত দেবেন এবং 
মানুষ ঈমান কবুল করবে। ফলে সমগ্র বিশ্বে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা 
প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি তখনকার ঈমান গ্রহণীয় না হয়, তবে এ দাওয়াত এবং 
মানুষের ইসলাম গ্রহণ অর্থহীন হয়ে যায় নাকি? 

তফসীর রুহুল-মা' আনীতে এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, পশ্চিম দিক 
থেকে সূর্যোদয়ের ঘটনাটি ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের অনেক পরে হবে। 
তওবার দরজা তখন থেকেই বন্ধ হবে; ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের সঙ্গে 
সঙ্গে নয়। 


সুরা আল-আনআমের অধিকাংশই মক্কার যুশরেকদেরকে সম্বোধন 
এবং তাদের প্রশ্ন ও উত্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এতে তাদেরকে নির্দেশ 
দেয়া হয়েছে যে, এখন আল্লাহ্‌ তাআলার সোজাপথ একমাত্র কোরআন ও 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ পূববর্তী পয়গম্বরগণের 
যুগে যেমন তাদের ও তাদের গ্রন্থ ও শরীয়তের অনুসরণের উপর মুক্তি 
নির্ভরশীল ছিল, তেমনি আজ শুধু রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ও ভার শরীয়তের 
নির্দেশ মেনে চলার মধ্যেই মুক্তি সীমাবদ্ধ। কাজেই তোমরা বুদ্ধিমত্তার 
পরিচয় দাও এবং সোজা-সরল পথ ছেড়ে এদিক-ওদিক ত্রান্তপথ অবলম্বন 
করো না। এসব পথ তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। 


আলোচ্য প্রথম আয়াতে মুশরেক, ইহুদী, ্রস্টান ও মুসলমান 
সবাইকে ব্যাপকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র সরল 
পথ পরিহার করার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে ইঁশিয়ার করা হয়েছে। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলা হয়েছে যে, এসব ভ্রান্ত পথের মধ্যে কিছু সরল 
পথের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখীও রয়েছে ; যেমন, মুরেক ও 
আহলে-কিতাবদের অনুসৃত পথ এবং কিছু বিপরীতমুখী নয়, কিন্তু সরল 
পথ থেক বিচ্যুত করে ডানে-বামে নিয়ে যায়। এগুলো হচ্ছে সন্দেহযুক্ত ও 
বেদআতের পথ । এগুলোও মানুষকে পথভ্ষ্টতায় লিপ্ত করে দেয়। 

“যারা ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন পথ আবিষ্কার করেছে এবং বিভিন্ন দলে 
বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের 
কাজ আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট সম্পর্কিত। অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাদের কাছে তাদের কৃতকর্মসমূহ বিবৃত করবেন। 


৪২৭ সুরাআল-আন্আম 


ঠা 





আয়াতে উল্লেখিত ‘ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করা” এবং “বিভিন্ন দলে বিভক্ত 
হওয়ার’ অর্থ ধর্মের মূলনীতিসমূহের অনুসরণ ছেড়ে স্বীয় ধ্যান-ধারণাও 
প্রবৃত্তি অনুযায়ী কিংবা শয়তানের ধোকা ও সন্দেহে লিপ্ত হয়ে ধর্মে কিছু 
নতুন বিষয় ঢুকিয়ে দেয়া অথবা কিছু বিষয় তা থেকে বাদ দেয়া। 

ধর্মে বেদআত আবিষ্কার করার কারণে কঠোর শাস্তিবাণী ঃ 
তফসীর মাযহারীতে বলা হয়েছে__ কিছু লোক ধর্মের মূলনীতি বর্জন করে 
সে জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে কিছু বিষয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। এ উম্মতের 
বেদআতীরাও নতুন ও ভিত্তিহীন বিষয়কে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। 
তারা সবাই আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ বিয়টি বর্ণনা 
করে বলেন £ বনী-ইসরাঈলরা যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল, আমার 
উম্মতও সেগুলোর সম্মুখীন হবে। তারা যেমন কর্মে লিপ্ত হয়েছিল, 
আমার উম্মতও তেমনি হবে। বলী-ইসরাঈলরা ৭২টি দলে বিভক্ত 
হয়েছিল, আমার উল্মতে ৭৩টি দল সৃষ্টি হবে। তন্মধ্যে একদল ছাড়া সবাই 
দোযখে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন £ মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোন্টি? 
উত্তর হল ঃ যে দল আমার ও আমার সাহাবীদের পথ অনুসরণ করবে, 
তারাই মুক্তি পাবে।- (তিরমিযী, আবু দাউদ) 

তিবরানী নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে হযরত ফারকে আযম (রাঃ) 
থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছিলেন £ এ 
আয়াতে বেদআতী, প্রবৃত্তির অনুসারী এবং নতুন পথের উদ্তাবকদের কথা 
উল্লেখ রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকেও অনুরূপ উক্তি বর্ণিত 
আছে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ধর্মে নিজের পক্ষ থেকে নতুন নতুন 
পথ আবিষ্কার করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। 

ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী প্রমুখ ইরবায ইবনে সারিয়া 
(রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেন ঃ "তোমাদের 
মধ্যে যারা আমার পর জীবিত থাকবে, তারা বিস্তর মতানৈক্য দেখতে 
পাবে। তাই (আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে,) তোমরা আমার ও 
খোলাফায়ে-রাশেদীনের সুন্নতে শক্তভাবে আকড়ে থেকো এবং 
তদনুযায়ী কাজ করে যেও। নতুন নতুন পথ থেকে সযত্বে গা বাচিয়ে 
চলো। কেননা, ধর্মে নতুন সৃষ্ট প্রত্যেক বিষয়ই বেদআত এবং প্রত্যেক 
বেদআতইপথত্রষ্টতা।" 

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেন ঃ ছয় 
ব্যক্তির প্রতি আমি অভিসম্পাত করি, এবং আল্লাহ্‌ তাআলাও তাদের 
প্রতি অভিসম্পাত করুন। (এক) যে ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহ্র 
গ্রন্থে কোন কিছু যোগ করে (তা শব্দই যোগ করুক কিংবা এমন কোন অর্থ 
যোগ করুক যা সাহাবায়ে কেরামের তফসীরের বিপরীত)। (দুই) যে 
ব্যক্তি তকদীরকে অস্বীকার করে। (তিন) যে ব্যক্তি জবরদস্তীমূলকভাবে 
মুসলানদের নেতা হয়ে যায়_ যাতে এ ব্যক্তিকে সম্মানিত করে, যাকে 
আল্লাহ্‌ লাঞ্ছিত করেছেন এবং এ ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করে, যাকে আল্লাহ্‌ 
সম্মান দান করেছেন। (চার) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ কর্তৃক হারামকৃত বস্তুকে 
হালাল মনে করে; অর্থাৎ, মক্কার হেরেমে খুন-খারাবি করে কিংবা শিকার 
করে। (পাচ) যে ব্যক্তি আমার বংশধর ও সস্তান-সম্ভতির সম্মান হানি 
করে। (ছয়) যে ব্যক্তি আমার সুন্নত ত্যাগ করে। 


দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে £ 
HEM YALE 








পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, সরল পথ থেকে বিমুখ 
ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলাই কেয়ামতের দিন শাস্তি দিবেন। 

এ আয়াতে পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির একটি সহৃদয় বিধি বর্ণিত 
হয়েছে যে, যে ব্যক্তি একটি সৎকাজ করবে, তাকে দশগুণ প্রতিদান দেয়া 
হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি গোনাহ্‌ করবে, তাকে শুধু এক গোনাহর 
সমান বদলা দেয়া হবে। 


বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও মুসনাদে-আহমদে বর্ণিত এক হাদীসে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত দয়ালু। যে ব্যক্তি 
কোন সৎকাজের শুধু ইচ্ছা করে, তার জন্যে একটি নেকী লেখা হয়_ 
ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করুক বা না করুক। অতঃপর যখন সে সৎকাজটি 
সম্পাদন করে, তখন তার আমলনামায় দশটি নেকী লেখা হয়। পক্ষান্তরে 
যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজের ইচ্ছা করে, অতঃপর তা কার্যে পরিণত না 
করে, তার আমলনামায়ও একটি নেকী লেখা হয়। অতঃপর যদি সে 
ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করে, তবে একটি গোনাহ লেখা হয়। কিংবা একেও 
মিটিয়ে দেয়া হয়। এহেন দয়া ও অনুকম্পা সত্বেও আল্লাহর দরবারে ই 
ব্যক্তিই ধ্বংস হতে পারে, যে ধ্বংস হতেই দৃঢ়সংকল্প।- (ইবনে-কাছীর) 

এক হাদীসে কুদসীতে হযরত আবুবকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে_ 
যে ব্যক্তি একটি সৎকাজ করে, সে দশটি সৎকাজের ছওয়াব পায় বরং 
আরও বেশী পায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি গোনাহ্‌ করে সে তার শাস্তি 
এক গোনাহ্র সম-পরিমাণ পায় কিংবা তাও আমি মাফ করে দিব। যে 
ব্যক্তি পৃথিবী ভর্তি গোনাহ্‌ করার পর আমার কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা 
করে, আমি তার সাথে ততটুকুই ক্ষমার ব্যবহার করব। “যে ব্যক্তি আমার 
দিকে অর্ধহাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে একহাত অগ্রসর হই এবং যে 
ব্যক্তি আমার দিকে একহাত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে বা' (অর্থাৎ, দুই 
বাহু প্রসারিত) পরিমাণ অগ্রসর হই। যে ব্যক্তি আমার দিকে লাফিয়ে 
আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।"” 


এসব হাদীস থেকে জানা যায়, আয়াতে যে সৎকাজের প্রতিদান 
দশগুণ দেয়ার কথা বলা হয়েছে, তা সর্বনিম্ন পরিমাণ। আল্লাহ্‌ তাআলা 
স্বীয় কৃপায় আরও বেশী দিতে পারেন এবং দিবেন। অন্যান্য হাদীস দ্বারা 
সত্তর গুণ বা সাতশ’ গুণ পর্যন্ত প্রমাণিত রয়েছে। 

আলোচ্য আয়াতগুলো হচ্ছে সূরা আনআমের সর্বশেষ ছয় আয়াত। 
যারা সত্যধর্মে বাড়াবাড়ি ও কম-বেশী করে একে ভিন্ন ধর্মে রপান্তরিত 
করেছিল এবং নিজেরা বিভিন্ন দলে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, 
তাদের মোকাবেলায় প্রথম তিন আয়াতে সত্যধর্মের বিশুদ্ধ চিত্র, মৌলিক 
নীতি এবং কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শাখাগত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম 
দু'আয়াতে মূলনীতি এবং তৃতীয় আয়াতে শাখাগত বিধান উল্লেখিত 
হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, 
আপনি তাদেরকে একথা বলে দিন যে, আমাকে আমার পালনকর্তা একটি 
সরল পথ বাতলে দিয়েছেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমি 
তোমাদের মত নিজ ধ্যান-ধারণা বা পৈতৃক কুপ্রথার অনুসারী হয়ে এ পথ 
অবলম্বন করিনি, বরং আমার পালনকর্তাই আমাকে এ পথ বাতলে 
দিয়েছেন। (পালনকর্তা) শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিশুদ্ধ পথ 
বলে দেয়া তার পালনকর্তার একটি দাবী। তোমরাও ইচ্ছা কর তবে 
হেদায়েতের আয়োজন তোমাদের জন্যেও বিদ্যমান রয়েছে। 


৪২৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


চান 





অতঃপর বলা হয়েছেঃ 
4881645% এখানে 

৬ শব্দটি ০ ধাতুর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ, সুদৃঢ় অর্থাৎ, এ 
দ্বীন সুদৃঢ় যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত মজবুত ভিত্তির উপর 
সুপ্রতিষ্ঠিত, কারও ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা নয় এবং যাতে সন্দেহ হতে 
পারে-এমন কোন নতুন ধর্মও নয়, বরং এটিই ছিল পূর্ববর্তী সব পয়গমবরের 
ধর্ম। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর নাম উল্লেখ করার 
কারণ এই যে, জগতের প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই তার মাহাত্যে ও নেতৃত্বে 
বিশ্বাসী। বর্তমান সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ইহুদী, খ্রীস্টান ও আরবের 
মুশরেকরা পরস্পর যতই ভিন্ন ঘতাবলম্রী হোক না কেন, ইবরাহীম 
(আঃ)-এর মাহাত্যে ও নেতৃত্বে সবাই একমত। নেতৃত্বের এ মহান 
পদমর্যাদা আল্লাহ্‌ তাআলা বিশেষভাবে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে দান 
করেছেন। বলা হয়েছে £ “আমি তোমাকে মানবজাতির নেতারূপে বরণ 
করব" 


তাদের মধ্যে প্রতিটি সম্প্রদায়ই একথা প্রমাণ করতে সচেষ্ট থাকত 
যে, তারা ইবরাহীমী ধর্মেই অটল রয়েছে এবং তাদের ধর্মই মিল্লাতে 
ইবরাহীম। তাদের এ বিভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশে বলা হয়েছে £ ইবরাহীম 
(আঃ) আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের উপাসনা থেকে ধেচে থাকতেন এবং 
শিরকের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতেন। এটাই তার সর্ববৃহৎ ও অক্ষয় কীর্তি। 
তোমাদের মধ্যে যখন ইহুদীরা ওযায়ের (আঃ)-কে খ্রীস্টানরা ঈসা 
(আঃ)-কে এবং আরবের মুশরেকরা হাজারো পাথরকে আল্লাহর অংশীদার 
করে নিয়েছে, তখন কারও একথা বলার অধিকার নেই যে, তারা 
ইবরাহীমী ধর্মের অনুসারী। অবশ্য বুক ফুলিয়ে একথা বলার অধিকার 
একমাত্র মুসলমানদেরই আছে। কারণ, তারা যাবতীয় শিরক ও কুফরের 
প্রতি বীতশ্রদ্ধ। 
35558355355957055$2 এখানে 
৬ শব্দের অর্থ কোরবানী। হেরে ক্রিয়াকর্মকেও এ বলা হয়। এ 
শব্দাট সাধারণ এবাদত-উপাঙ্গনার এথের্ধ ধ্যবন্ধত হর তাইএ-৬ শব্দাটী 
৮ (এবাদতকারী) অর্থেও বলা হয়। আয়াতে এসব ক'টি অর্থই নেয়া 
যেতে পারে। তফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকেও এসব 
তফসীর বর্ণিত রয়েছে। তবে এখানে সাধারণ এবাদত অর্থ নেয়াই অধিক 
সঙ্গত মনে হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, আমার নামায, আমার সমগ্র 
এবাদত, আমার জীবন, আমার মরণ_ সবই বিশুঁ-প্রতিপালক আল্লাহ্র 
জন্যেনিবেদিত। 
এখানে ধর্মের শাখাগত কাজকর্মের মধ্যে সর্ব প্রথম নামাযের কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, এটি যাবতীয় সৎকর্মের প্রাণ ও ধর্মের স্তম্ভ । 
এরপর অন্যান্য সব কাজ ও এবাদত সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। 
অতঃপর সমগ্র জীবনের কাজকর্ম ও অবস্থা এবং সবশেষে মরণের কথা 
উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আমার এসব কিছুই একমাত্র বিশ্ব পালক 
আল্লাহ্র জন্যে নিবেদিত যার কোন শরীক নেই। এটিই হচ্ছে পূর্ণ বিশ্বাস 
ও পূর্ণ আন্তরিকতার ফল। মানুষ জীবনের প্রতিটি কাজে ও প্রতিটি 
অবস্থায় একথা মনে রাখবে যে, আমার এবং সমগ্র বিশ্বের একজন 
পালনকর্তা আছেন, আমি তার দাস এবং সর্বদা তার দৃষ্টিতে রয়েছি। 
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আমার অন্তর, মস্তি, চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা, কলম ও পদক্ষেপ তার 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়। মানুষ যদি অন্তরে ও মস্তিষ্কে এ 
মোরাকাবা ও ধ্যানকে সদাসর্বদা উপস্থিত রাখে, তবে সে বিশুদ্ধ অর্থে 
পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত হতে পারে এবং যাবতীয় পাপ ও অপরাধ থেকে 
নিৰ্মল ও পৃতঃপবিত্র জীবন যাপন করতে পারে। 


অতঃপর বলা হয়েছে £ “আমাকে আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে এরূপ 
ঘোষণা করার এবং আন্তরিকতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" 
আর আমি সর্বপ্রথম অনুগত মুসলমান। উদ্দেশ্য এই যে, এ উম্মতের 
মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমান আমি। কেননা, প্রত্যেক উম্মতের প্রথম 
মুসলমান স্বয়ং ই পয়গম্বরই হন যার প্রতি ওহী অবতরণ করা হয়। প্রথম 
মুসলমান হওয়া দারা এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, সৃষ্ট জগতের মাঝে 
সর্বপ্রথম রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নূর সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর সমস্ত 
নভোমণুল, ভূমণ্ডল ও অন্যান্য সৃষ্টজগত অস্তিত্ব লাভ করেছে। এক 
হাদীসে বলা হয়েছে ঃ 
আল্লাহ্‌ তাআলা সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন।- (রুহুল-মা' আনী) 

একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করতে পারে না £ চতুর্থ 
আয়াতে মক্কার মুশরেক ওলীদ ইবনে মুগীরা প্রমুখের উত্তর দেয়া হয়েছে। 
তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে বলত £ তোমরা 
আমাদের ধর্মে ফিরে এলে আমরা তোমাদের যাবতীয় পাপের বোঝা বহন 
করব। বলা হয়েছে £ 14৮ 
অর্থাৎ, আপনি তাদেরকে বলে দিন £ তোমরা কি আমার কাছ থেকে এমন 
আশা কর যে, তোমাদের মত আমিও আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন পালনকর্তা 
অনুসন্ধান করব? অথচ তিনিই সারা জাহান ও সমগ্র সৃষ্ট জগতের 
পালনকর্তা। আমার কাছ থেকে এরূপ পথ-ভ্রষ্টতার আশা করা বৃথা। 
আমাদের পাপের বোঝা বহন করার যে কথা তোমরা বলছ, তা একাস্তই 
একটি নির্বুদ্ধিতা। যে ব্যক্তি পাপ করবে, তারই আমলনামায় তা লেখা হবে 
এবং সে-ই এর শাস্তি ভোগ করবে। তোমাদের এ কথার কারণে পাপ 
তোমাদের দিকে স্থানাস্তরিত হতে পারে না। যদি মনে করা হয় যে, হিসাব 
ও আমলনামায় তো তাদেরই থাকবে, কিন্তু হাশরের ময়দানে এর যে শাস্তি 
নির্ধারিত হবে, তা আমরা ভোগ করে নেব, তবে এ ধারণাকেও পরবর্তী 
আয়াত নাকচ করে দিয়েছে। বলা হয়েছে £ 838943599 অর্থাৎ, 
কেয়ামতের দিন কেউ কারও পাপের বোঝা বহন করবে না। 

এ আয়াত মুশরেকরের অর্থহীন উক্তির জওয়াব তো দিয়েছেই; সাথে 
সাথে সাধারণ মুসলমানদেরকেও এ নীতি বলে দিয়েছে যে, কেয়ামতের 
আইন-কানুন দুনিয়ার মত নয়। দুনিয়াতে কেউ অপরাধ করে তার দায়িত্ব 
অপরের ঘাড়ে চাপাতে পারে; যখন অপর পক্ষ তাতে সম্মত হয়। কিন্ত 
খোদায়ী আদালতে এর কোন অবকাশ নেই। সেখানে একজনের পাপের 
জন্য অন্য জনকে কিছুতেই পাকড়াও করা হবে না। এ আয়াতদৃষ্টেই 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন £ ব্যভিচারের ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, 
তার উপর পিতা-মাতার অপরাধের কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। এ হাদীসটি 
হাকেম হযরত আয়েশার (রাঃ) রেওয়ায়েতক্রমে বিশুদ্ধ সনদ সহকারে 
বর্ণনা করেছেন। 

সূরা আল-আনআম সমাপ্ত 
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সূরা আলআ' রাফ 
মক্কায় অবতীণ £ আয়াত ২০৬ 
আল্লাহর নামে শুরু, যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু ।। 


৫) আলিফ, লাম, মীম, ছোয়াদ। (২) এটি একটি গ্রন্থ যা আপনার প্রতি 
অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে করে আপনি এর মাধ্যমে ভীতি-প্রদ্শন করেন। 
অতএব, এটি পৌছে দিতে আপনার মনে কোনরূপ সংকীণর্তা থাকা উচিত 
নয়। আর এটি বিশ্বাসীদের জন্যে উপদেশ৷ (৩) তোমরা অনুসরণ কর, যা 
তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ 
দিয়ে অন্য সাথীদের অনুসরণ করো না। (৪) আর তোমরা অল্পই উপদেশ 
হণ কর। অনেক জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের কাছে 
আমার আযাব রাত্রি বেলায় পৌছেছে অথবা দ্িপ্রহরে বিশ্রামরত আবস্থায়। 
(৫) অনস্তর যখন তাদের কাছে আমার আযাব উপস্থিত হয়, তখন তাদের 
কথা এই ছিল যে, তারা বলল £ নিশ্চয় আমরা অত্যাচারী ছিলাম। (৬) 
অতএব, আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করব যাদের কাছে রসূল খেরিত 
হয়েছিল এবং আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করব রসূলগণকে। (৭) অতঃপর 
আমি স্বজ্ঞানে তাদের কাছে অবস্থা বণনা করব বস্তুতঃ আমি অনুপস্থিত তো 
ছিলাম না। (৮) আর সেদিন যথাথই ওজন হবে। অতঃপর যাদের পাল্লা 
ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে। (৯) এবং যাদের পালা হাল্কা হবে, 
তারাই এমন হবে, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে। কেননা, তারা আমার 
আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো । (১০) আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠাই 
দিয়েছি এবং তোমাদের জীবিকা নিদিষ্ট করে দিয়েছি। তোমরা অল্পই 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (১১) আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর 
আকার-অবয়ব, তৈরী করেছি। অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছি - 
আদমকে সেজদা কর তখন সবাই সেজদা করেছে: কিন্তু ইবলীস সে 
(সেজদাকারীদের অন্তভূক্তি ছিল না। 




























































































































সমগ্র সূরা আ'রাফের প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, এ সূরার 
অধিকাংশ বিষয়বস্তুই পরকাল ও রেসালতের সাথে সম্পৃক্ত। প্রথম 
সত্যতা সম্পর্কিত। চতুর্থ রুক্র অর্ধেক থেকে ষষ্ঠ রুকুর শেষ পর্যন্ত 
সম্পূর্ণ পরকালের আলোচনা রয়েছে। অতঃপর অষ্টম রুকু থেকে ২১ তম 
রুকু পর্যন্ত আম্বিয়া (আঃ) ও তাদের উম্মতের ব্যাপারাদি বর্ণিত হয়েছে। 
এগুলো সবই রেসালতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এসব কাহিনীতে রেসালতে 
অবিশ্বাসীদের শাস্তির কথাও বর্ণনা করা হয়েছে যাতে বর্তমান অবিশ্বাসীরা 
শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ২২ তম রুকুর অর্ধেক থেকে ২৩ রুকুর শেষ 
পর্যস্ত পরকাল সম্পর্কিত বিষয়ের পুনরালোচনা করা হয়েছে। শুধু সপ্তম 
ও ২২ তম রুক্র শুরুতে এবং সর্ব শেষ ২৪ তম রুক্র বেশীর ভাগ অংশে 
তওহীদ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা। এ সুরার খুব কম অংশই এমন আছে 
যাতে স্থানোপযোগী শাখাগত বিধি-বিধান আলোচিত হয়েছে। _ (বয়ানুল - 
কোরআন) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

£/৮4১333৫5$  - প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে 
সম্বোধন করে বলা হয়েছে £ এ কোরআন আল্লাহ্‌র গ্রন্থ, যা আপনার কাছে 
প্রেরিত হয়েছে। এর কারণে আপনার অস্তরে কোন সংকোচ থাকা উচিত 
নয়। অন্তরের সংকোচন অর্থ হল কোরআন পাক ও এর নির্দেশাবলী 
প্রচারের ক্ষেত্রে কারও ভয়ভীতি অস্তরায় না হওয়া উচিত যে, মানুষ এর 
প্রতি মিথ্যারোপ করবে এবং আপনাকে কষ্ট দেবে।- (মাযহারী) 

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যিনি আপনার প্রতি এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন, 
তিনি আপনার সাহায্য এবং হেফাযতেরও ব্যবস্থা করেছেন। কাজেই 
আপনি মনকে সংকোচিত করবেন কেন? কারো কারো মতে এখানে 
অন্তরের সংকোচনের অর্থ এই যে, কোরআন ও ইসলামী বিধি-বিধান 
শুনেও যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) দয়ার 
কারণে মর্মাহত হতেন। একেই মানসিক সংকোচ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে 
এবং বলা হয়েছে £ আপনার কর্তব্য শুধু দ্বীনের প্রচার করা। এটা করার 
পর কে মুসলমান হলো আর কে হলো না- এ দায়িত্ব আপনার নয়। 

৬৪০ প্যাড ০ 
কিয়ামতের দিন সর্বসাধারণকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আমি তোমাদের 
কাছে রসূল ও গ্রন্থসমূহ প্রেরণ করেছিলাম, তোমরা তাদের সাথে কিরূপ 
ব্যবহার করেছিলে? পয়গম্বরগণকে জিজ্ঞেস করা হবে £ যেসব বার্তা ও 
বিধান দিয়ে আমি আপনাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম, সেগুলো আপনারা 
নিজ নিজ উম্মতের কাছে পৌছিয়েছেন কি না? _ (মাযহারী) 

ছহীহ মুসলিমে হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বিদায় হজ্তের ভাষণে উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন করেছিলেন £ 
কিয়ামতের দিন আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, 
আমি আল্লাহ্র পয়গাম পৌছিয়েছি কি না। তখন তোমরা উত্তরে কি 
বলবে? সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন £ আমরা বলব, আপনি আল্লাহ্‌র 


৪৩০ 


তফসীর মাআরেফুল ক্বোর আন 


তো 


Cc 


পয়গাম আমাদের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছেন এবং খোদা প্রদত্ত দায়িত্ব 
যথাযথ পালন করেছেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, 
4410 অৰ্থাৎ, হে আল্লাহ্‌, আপনি সাক্ষী থাকুন। 

মুসনাদ আহমদে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন £ কিয়ামতের 
দিন আল্লাহ্‌ তাআলা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি তার পয়গাম 
বান্দাদের কাছে পৌছিয়েছি কি না। আমি উত্তরে বলব, পৌছিয়েছি। 
কাজেই এখানে তোমরা এ বিষয়ে সচেষ্ট হও যে, যারা এখন উপস্থিত 
রয়েছে, তারা যেন অনুপস্থিতদের কাছে আমার পয়গাম পৌছিয়ে দেয়।_ 
(মাযহারী) 

অনুপস্থিতদের অর্থ যারা সেযুগে বর্তমান ছিল; কিন্তু মজলিসে 
উপস্থিত ছিল না এবং সেসব বংশধর যারা পরবর্তী কালে জনুগ্ৃহণ করবে। 
তাদের কাছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর পৌছানোর অর্থ এই যে, প্রতি যুগের 
মানুষ তাদের পরবর্তী বংশধরদের কাছে পৌছানোর ধারা অব্যাহত রাখবে- 
যাতে কিয়ামত পৰ্যন্ত জনগৃহণকারী সব মানুষের কাছে এ পয়গাম পৌছে 
যায়। 


এ আয়াতে বলা হয়েছে £ $১০৯৬ (সেদিন 
দা এন হব সততা হয এত | 
কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এতে 
মানুষ ধোকায় পড়তে পারে যে, যেসব বস্তু ভারী, সেগুলোর ওজন ও 
পরিমাপ হতে পারে। মানুষের ভাল-মন্দ কাজকর্ম কোন জড় পদার্থ নয় 
যে, এগুলোকে ওজন করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় কাজকর্মের ওজন 
কিরূপে করা হবে? উত্তর এই যে, প্রথমতঃ পরমপ্রভু আল্লাহ্‌ 
সর্বশক্তিমান। তিনি সব কিছুই করতে পারেন। অতএব, আমরা যা ওজন 
করতে পারি না আল্লাহ্‌ তাআলাও তা ওজন করতে পারবেন না, এটা 
জরুরী নয় দ্বিতীয়তঃ আজকাল জগতে ওজন করার নতুন নতুন যন্্ 
আবিষ্কার হয়েছে যাতে দীড়িপাল্লা, স্কেলকীটা ইত্যাদির কোন প্রয়োজন 
নেই। এসব নবাবিশ্ক্ত যস্ত্ের সাহায্যে আজকাল এমন বস্তু ও ওজন করা 
যায়, যা ইতিপূর্বে ওজন করার কল্পনাও করা যেত না। আজকাল 
বাতাসের চাপ এবং বৈদ্যুতিক প্রবাহও ওজন করা যায়, এমনকি 
শীত-্নম পর্যন্ত ওজন করা হয়। এগুলোর মিটারই এদের দাঁড়িপললা। 
যদি আল্লাহ তাআলা স্বীয় অসীম শক্তির বলে মানুষের কাজকর্ম ওজন 
করে নেন, তবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। 

আমলের ওজন সম্পর্কে একটি সন্দেহ ও তার উত্তর £ আমলের 
ওজন সম্পর্কে হাদীসসমূহের বিশদ বর্ণনায় একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই 
যে, একাধিক হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী হাশরের দীড়িপাল্লায় কলেমা 
লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর ওজন হবে সবচাইতে বেশী। এ 
কলেমা যে পাল্লায় থাকবে, তা সর্বাধিক ভারী হবে। 

তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান, বায়হাকী ও হাকেম প্রমুখ 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেন £ হাশরের ময়দানে আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে তার 
নিরানববইটি আমলনামাসহ সকলের সামনে উপস্থিত করা হবে। 
প্রত্যেকটি আমলনামা তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। আর সবগুলো 
আমলনামাই অসৎকাজ এবং গোনাহে পরিপূর্ণ হবে। তাকে জিজ্ঞেস করা 
হবে £ এসব আমলনামায় যা কিছু লেখা রয়েছে, তার সবই ঠিক, না কি 
আমলনামা লেখক ফেরেশতা তোমার প্রতি কোন অবিচার করেছে এবং 
অবাস্তব কোন কথাও লিখে দিয়েছে? সে স্বীকার করে বলবে £ আয় 





পরওয়ারদেগার, এতে যা কিছু লেখা আছে, সবই ঠিক। সে মনে মনে 
অস্থির হবে যে, এখন মুক্তির উপায় কি? তখন আল্লাহ্‌ তাআলা বলবেন £ 
আজ কারও প্রতি অবিচার হবে না। এসব পাপের মোকাবিলায় তোমার 
একটি নেকীর পাতাও আমার কাছে আছে। তাতে তোমার কলেমা 
'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আনন মুহাম্মাদান আবদুহু 
ওয়া রাসূলুহু' লেখা রয়েছে। লোকটি বলবে £ ইয়া রব, এত বিরাট 
পাপপূর্ণ আমলনামার মোকাবেলায় এ ছোট পাতাটির কি মূল্য? তখন 
আল্লাহ্‌ বলবেন £ তোমার প্রতি অবিচার করা হবে না। অতঃপর এক 
পাল্লায় পাপে পরিপূর্ণ আমলনামাগুলো রাখা হবে এবং অপর পাল্লায় 
ঈমানের কলেমা সমুলিত পাতাটি রাখা হবে এতে কলেমার পাল্লা ভারী 
হবে এবং পাপের পাল্লা হালকা হবে। এ ঘটনা বর্ণনা করার পর রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বললেন £ আল্লাহ্র নামের তুলনায় কোন বস্তুই ভারী হতে পারে না। 
= (মাযহারী) মুসনাদ, বাযযার ও মুস্তাদরাক হাকেমে উদ্ধৃত হযরত ইবনে 
ওমরের এক রেওয়ায়েতে রসূল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন £ নূহ (আঃ) - এর ওফাত 
নিকটবর্তী হলে তিনি তার পুত্রদেরকে সমবেত করে বললেন £ আমি 
তোমাদেরকে কলেমা লা-ইলাহা ইললাল্লাহর ওছিয়ত করছি। কেননা, যদি 
সাত আসমান ও যমিন এক পাল্লায় এবং কলেমা “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" 
অপর পাল্লায় রাখা হয়, তবে কলেমার পাল্লাই ভারী হবে। এ সম্পর্কিত 
অনেক হাদীস হযরত আবু সায়ীদ খুদরী, ইবনে আববাস ও আবুদদারদা 
(রাঃ) থেকে নির্বরযোগ্য সনদসহ হাদীস গ্রসথসমূহে বর্ণিত রয়েছে। - 
(মাযহারী) 

এসব হাদীস থেকে জানা যায় যে, মুমিনের পাল্লা সব সময়ই ভারী 
হবে, সে যত পাপই করুক। কিন্তু কোরআনের অন্যান্য আয়াত এবং 
অনেক হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, মুসলমানের নেকী ও 
পাপকর্মসমূহেরও ওজন করা হবে। কারও নেকীর পাল্লা ভারী হবে এবং 
কারও পাপের পাল্লা ভারী হবে। যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে মুক্তি 
পাবে এবং যার পাপের পাল্লা ভারী হবে, সে শাস্তি ভোগ করবে। 

উদাহরণতঃ কোরআন পাকের এক আয়াতে আছেঃ 


31585454855 
৫৮১৬০৫455৩৮ 
অর্থাৎ, আমি কিয়ামতের দিন ইনছাফের পাল্লা স্থাপন করব। কাজেই 
কারও প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার হবে না। যদি একটি রাঈদানা পরিমাণও 


ভালমন্দ কাজ কেউ করে, তবে সবই সে পাল্লায় রাখা হবে। আমিই 
হিসাবের জন্যে যথেষ্ট । সূরা কারেয়ায় বলা হয়েছে £ 






৯35৬৬ 


০4৬১৮৬০৬, 


রঃ 






অর্থাৎ, যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে সুষধ-্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে এবং 
যার নেকীর পাল্লা হালকা হবে, তার স্থান হবে দোযখে। 

এসব আয়াতের তফসীরে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন £ যে 
মুমিনের নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে স্বীয় আমলসহ জান্নাতে এবং যার 
পাপের পাল্লা ভারী হবে, সে স্বীয় পাপকর্মসহ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। 
(মাযহারী) 

আবু দাউদে আবু হোরায়রা (রাঃ) - এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত 


৪৩১ সূরা আল আ'রাফ ঠা 





রয়েছে যে, যদি কোন বান্দার ফরয কাজসমূহে কোন ক্রটি পাওয়া যায়, 
তবে রাব্বুল আলামীন বলবেন £ দেখ, তার নফল কাজও আছে কি না। 
নফল কাজ থাকলে ফরযের ক্রটি নফল দ্বারা পুরণ করা হবে। 


আমলের ওজন কিভাবে হবে £ আবু হোরায়রার (রাঃ) 
রেওয়ায়েতক্রমে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 
কিয়ামতের দিন কিছু মোটা লোক আসবে। তাদের মূল্য আল্লাহ্‌র কাছে 
মশার পাখার সমানও হবে না। এ কথার সমর্থনে তিনি কোরআন পাকের 
এ আয়াত পাঠ করলেন £ 


53031252855 = অৰ্থাৎ, কিয়ামতের দিন আমি 
তাদের কোন ওজন স্থির করবো না! - (মাযহার) 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রাঃ) _ এর প্রশংসায় বর্ণিত এক 
হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ তার পা দু'টি বাহ্যতঃ যতই সরু হোক, 
কিন্তু যার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম, কিয়ামতের দীড়ি-পাল্লায় 
তার ওজন ওহুদ পর্বতের চাইতেও বেশী হবে। 

হযরত আবু হোরায়রার যে হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী স্বীয় গ্রন্থের 
সমাপ্তি টেনেছেন, তাতে বলা হয়েছে £ দু'টি বাক্য উচ্চারণের দিক দিয়ে 
খুবই হালকা; কিন্ত দাঁড়ি পাল্লায় অত্যন্ত ভারী এবং আল্লাহ্‌র কাছে অতি 
প্রিয়। বাক্য দু'টি এই £ 
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হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলতেন £ “সোবহাল্লাহ' ! বললে আমলের দাড়ি -পাল্লার অর্ধেক 
ভরে যায় আর আলহামদু লিল্লাহ্‌ বললে বাকী অর্ধেক পূর্ণ হয়ে যায়। 

আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে হাববান বিশুদ্ধ সনদে আবৃদ্দারদা (রাঃ) 
থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেন £ আমলের ওজনের 
বেলায় কোন আমলই সচ্চরিত্রতার সমান ভারী হবে না। 

হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ)-কে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছিলেন £ 
তোমাকে দু'টি কাজের কথা বলছি- এগুলো করা মানুষের জন্যে মোটেই 
কঠিন নয়; কিন্তু ওজনের দিক দিয়ে এগুলো খুবই ভারী হবে। (এক) 
সঙ্চরিত্রতা এবং (দুই) অধিক মৌনতা, অর্থাৎ বিনা প্রয়োজনে কথা না 
ব্লা। 


ইমাম আহমদ কিতাব্য যুহদে হযরত হাযেম (রাঃ)-এর 
রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেছেন যে, একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে 


হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলেন। তখন একব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয়ে 
কাদছিলেন। জিবরাঈল বললেন £ মানুষের সব আমলেরই ওজন হবে; 
কিন্তু আল্লাহ্‌ ও পরকালের ভয়ে কাদা এমন একটি আমল, যার কোন 
ওজন হবে না। বরং এর এক ফোটা অশ্রুও জাহান্নামের বৃহত্তম আগুন 
নিৰ্বাপিত করে দিবে।- (মাযহারী) 


এক হাদীসে আছে, হাশরের ময়দানে একটি লোক উপস্থিত হয়ে যখন 
আমল-নামায় সৎকর্ম কম দেখবে, তখন খুবই অস্থির হয়ে পড়বে। তখন 
হঠাৎ একটি বস্তু মেঘের মত উঠে আসবে এবং তার আমলনামার পাল্লায় 
এসে পড়বে। তাকে বলা হবে £ দুনিয়াতে তুমি মানুষকে মাসআলা বলতে 
এবং শিক্ষা দিতে । এ হচ্ছে তোমার সেই আমলের ফল। তোমার এ শিক্ষা 
এগিয়ে এসেছে এবং যারা এ শিক্ষা অনুযায়ী আমল করেছে, তাদের সবার 
আমলেও তোমার অংশ রাখা হয়েছে। - (মাযহারী) 

তিবরানী ইবনে আববাস (রাঃ)-এর বাচনিক বর্ণনা করেছেন যে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি জানাযার সাথে কবরস্থান পর্যন্ত যায়, 
তার আমলের ওজনে দু'টি কিরাত রেখে দেয়া হবে। অন্য এক 
রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, এই কিরাতের ওজন হবে ওহুদ পাহাড়ের 
সমান। 

তিবরানী জাবের (রাঃ)-এর বাচনিক বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেছেন £ মানুষের আমলের দাড়ি-পাল্লায় সর্বপ্রথম যে আমল রাখা হবে, 
তা হবে তার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের ব্যয়রূপী সৎকর্ম। 

ইমাম যাহাবী (রহঃ) হযরত এমরান ইবনে হাছীন (রাঃ)-এর বাচনিক 
বর্ণনা করেছেন, যে কালি দ্বারা দ্বীনী এলেম ও বিধান সংক্রান্ত বিষয় লেখা 
হয় তা এবং শহীদদের রক্ত কিয়ামতের দিন ওজন করা হবে। তখন 
ওজনের ক্ষেত্রে আলেমদের কালি শহীদদের রক্তের চাইতেও ভারী হবে। 

কিয়ামতে আমলের ওজন সম্পর্কে এ ধরনের বহু হাদীস রয়েছে। 
এখানে কয়েকটি এজন্যে উল্লেখ করা হলো যে, এগুলো দ্বারা বিশেষ 
আমলের শ্রেষ্ঠত্ব ও মূল্য অনুমান করা যায়। 

মোটকথা, মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র আল্লাহ্‌ তাআলা 
ভূ-পৃষ্টে সঞ্চিত রেখেছেন। কাজেই সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌ তাআলার 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাই মানুষের কর্তব্য। কিন্ত মানুষ গাফেল হয়ে ষ্টার 
অনুগ্রহরাজি বিস্মৃত হয়ে যায় এবং পার্থিব দরব্-সামধ্বীর মধ্যেই নিজেকে 
হারিয়ে ফেলে। তাই আয়াতের শেষে অভিযোগের সুরে বলা হয়েছে £ 
380554 অৰ্থাৎ, তোমরা খুব কম লোকই কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
কর। 


৪৩২  তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
৮৬৯৯৩৬৯৪৬০৪ 
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এখানে উল্লেখিত হযরত আদম (আঃ) ও শয়তানের এ ঘটনা সূরা 














SCE Tob os GE Jes I বাকারার চতুর্থ রুকুতেও বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত অনেক জ্ঞাতব্য 
0০06265225৩ বিষয়ের আলোচনা সেখানে করা হয়েছে। এখানে আরও কতিপয় জ্ঞাতব্য 
চে রি 854 বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। 

SHIGA INS কিয়ামত পৰ্যন্ত জীবিত থাকা সম্পৰ্কে ইবলীসের দোয়া কৰুল 
RENE AES]: হয়েছে কি না? কবৃল হয়ে থাকলে দু'টি পরস্পর বিরোধী আয়াতের 
5 55525528555 / ভাষায় সামঞ্জস্য বিধান £ ইবলীস ঠিক ক্রোধ ও গযবের মুহূর্তে আল্লাহ্‌ 





ন নি তাআলার কাছে একটি অভিনব প্রার্থনা করে বলেছিল £ আমাকে হাশরের 
55792055250 দিন পর্যস্ত জীবন দান করুন। আলোচ্য আয়াতে এর উত্তরে শুধু এতটুকুই 
1244 বলা হয়েছেঃ 504926, - অর্থাৎ, তোকে অবকাশ দেয়া হল। 
5690৮১2৩255 দোয়া ও প্রশ্নের ইঙ্গিতে এ থেকে বুঝে নেয়া যায় যে, এ অবকাশ হাশর 
5 ৫ পর্যস্ত সময়ের জন্যই দেয়া হয়েছে। কারণ, সে এ প্রার্থনাই করেছিল। 
কিন্তু এ আয়াতে স্পষ্টভাবে একথা বলা হয়নি যে, এখানে উল্লেখিত 
+ অবকাশ ইবলীসের আবদার অনুযায়ী হাশর পর্যন্ত দেয়া হয়েছে, না কি 
৬ ১৯১৬৯৭৩৯৬৩১] | অন্য কোন মেয়াদ পযন্ত কিন্তু অন্য আয়াতে এ স্থলে 530) 
EEE SEAT 4259 শব্দাবলীও ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে ব্যাহ্যতঃ বোজা যায় যে, 
| SERS SABES ইবলীসের প্রার্ছিত অবকাশ কিয়ামত পর্যন্ত দেয়া হয়নি, বরংএকটি বিশেষ 
ভি রর EERE মেয়াদ পর্যস্ত দেয়া হয়েছে, যা আল্লাহ্‌র জ্ঞানে সংরক্ষিত। অতএব 
5 ৯১৬১ | সারকথা এই যে, ইবলীসের এ দোয়া কবুল হলেও আংশিক কবুল হয়ে 
বিডির থাকবে। অর্থাৎ, কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দানের পরিবর্তে একটি বিশেষ 
(১২) আল্লাহ বললেন £ আমি যখন নিদের্শ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হয়েছে। 
সেজদা করতে বারণ করল? সে বলল £ আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি মোটকথা, শয়তান এ সময় পর্যন্ত অবকাশ প্রার্থনা করেছিল যখন 
আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। 
(১৩) বললেন তুই এখান থেকে যা। এখানে অহংকার করার কোন অধিকার | দ্বিতীয়বার শিঙ্গা ক দেয়া পর্যস্ত সব মৃতকে জীবিত করা হবে। একেই 
তোর নাই। অতএব তুই বের হয়ে যা। তুই হীনতমদের অ্ভক্তি। (১৪) সে পনরুধান দিবস বলা হয়। এ দোয়া হুবহু কবুল হলে যে সময় একমাত্র 
বলল £ আমাকে কেয়ামত দিবস পন্ড অবকাশ দিন। (১৫) আল্লাহ | আল্লাহ্‌কে ছাড়া অন্য কেউ জীবিত থাকবে না এবং ৬:৬৫ 
বললেন £ তোকে সময় দেয়া হল। (১৬) সে বললঃ আপনি আমাকে যেমন 43554555258 এর বহিঃপ্রকাশ ঘটবে, এ দোয়ার 
উদ্ভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্য তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে কারণে ইবলীস তখনও জীবিত থাকতো। এ কারণেই তার পুনরুখান দিবস 


থাকবো। (১৭) এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পর্যন্ত অবকাশ দানের দোয়াকে পরিবর্তন করে 
পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বামদিক থেকে। আপনি তাদের রি 8 


দেয়া পর্যস্ত কবুল করা হয়েছে। এর ফলে যেসময় সমগ্র বিশ্ব মৃত্যুর 
অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। (১৮) আল্লাহ বললেন বের হয়ে যা এখান ক 

থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। তাদের যে কেউ তোর পথে চলবে, কোলে ঢলে পড়বে, তখন ইবলীসও মৃত্যুুখে পতিত হবে। অতঃপর 
নিশ্চয় আমি তোদের সবার দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করে দিব। (১৯) হে আদম! | সবাই যখন পুনরায় জীবিত হবে, তখন সে-ও জীবিত হবে। 

তুমি এবং তোমার স্থী জানাতে বসবাস কর। অতঃপর সেখান থেকে যা 



































2৮ ৭)৮৫2০2 
ইচ্ছা খাও, তবে এ বৃক্ষের কাছে যেয়ো না। তাহলে তোমরা গোনাহ্গার হয়ে 'ফেরের দোয়াও কবুল হতে পারে কি £ GA 305 
যাবে। (২০) অতঃপর শয়তান উভয়কে প্ররোচিত করল, যাতে তাদের ২১53! এ আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, কাফেরের দোয়া 


অঙ্গ, যা তাদের কাছে গোপন ছিল, তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়। সে 
বললঃ তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেননি | কবুল হয় নচ কিন্তু ইবলীসের এ ঘটনাও আলোচ্য আয়াত থেকে 
তবে তা এ কারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও- কিংবা হয়ে | সুস্পষ্টভাবে উপরোক্ত প্রশ্ন দেখা দেয়। উত্তর এই যে, দুনিয়াতে কাফেরের 
যাও চিরকাল বসবাসকারী । (২১) সে তাদের কাছে কসম খেয়ে বলল £ দোয়াও কবুল হতে পারে। ফলে ইবলীসের মত মহা কাফেরের দোয়াও 
আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাচ্ঘী। (২২) অতঃপর প্রতারণাপূর্বক কবুল হয়ে গেছে। কিন্তু পরকালে কাফেরের দোয়া কবুল হবে না। 
তাদেরকে সম্মত করে ফেলল। অনস্তর যখন তারা বৃক্ষ আস্বাদন করল, | উল্লিখিত আয়াত 355229০3113 পরকালের সাথে 
তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে খুলে গেল এবং তারা নিজের উপর সম্পর্কযুক্ত দুনিয়ার সাথে এর কোন সম্পর্ক নাই। 
বেহেশতের পাতা জড়াতে লাগল। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে =. 
বললেন £ আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি আল্লাহ্র সামনে এমন নির্ভীকভাবে কথা বলার দুঃসাহস 
যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শক্ত? ইবলীসের কিরূপে হল £ রাব্বুল ইযযত আল্লাহ্‌র মহান দরবারে তার 
মাহাত্য ও প্রতাপের কারণে রসূল কিংবা ফেরেশতাদেরও নিঃশ্বাস ফেলার 
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(২৩) তারা উভয়ে বলল £ হে আমাদের পালনকর্তা আমরা নিজেদের প্রতি 
জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের 
প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব। (২৪) 
আল্লাহ্‌ বললেন £ তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শক্ত। 
তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে বাসস্থান আছে এবং একটি নিদিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত 
ফল ভোগ আছে। (২৫) বললেন £ তোমরা সেখানেই জীবিত থাকবে, 
সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই পুনরুখিত হবে। (২৬) হে 
বনী-আদম। আমি তোমাদের জন্যে পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা 
তোমাদের লক্জবাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজজ-সন্জ্ার বস্ত্র 
এবং পরহ্যেগারীর পোশাক, এটি সবোর্তি। এটি আল্লাহ্‌র কুদরতের 
অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। (২৭) হে বনী-আদম । 
শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে; যেমন সে তোমাদের 
পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে এমতাবস্থায় যে, তাদের 
পোশাক তাদের থেকে খুলিয়ে দিয়েছে- যাতে তাদেরকে লল্জাস্থান দেখিয়ে 
দেয়। সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা 
তাদেরকে দেখ না। আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি, যারা 
বিশ্বাস স্থাপন করে না। (২৮) তারা যখন কোন মন্দ কাজ করে, তখন বলে 
£আমরা বাপ-দাদাকে এমনি করতে দেখেছি এবং আল্লাহ্‌্ও আমাদেরকে এ 
নি্দের্পই দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ মন্দকাজের আদেশ দেন না। এমন কথা 
আল্লাহ্র প্রতি কেন আরোপ কর, যা তোমরা জান না । (২৯) আপনি বলে 
দিন £ আমার প্রতিপালক সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তোমরা প্রত্যেক 
সেজদার সময় স্বীয় মুখমণ্ডল সোজা রাখ এবং তাকে বাটি 

হয়ে ডাক। তোমাদেরকে প্রথমে যেমন সৃষ্টি করেছেন, পুনরবারও সৃজিত 
হবে। (৩০) একদলকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং একদলের জন্যে 
পথত্র্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে শয়তানদেরকে বন্ধু 
হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং ধারণা করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে। 





সাধ্য ছিল না। ইবলীসের এরূপ দুঃসাহস কিরূপে হল? আলেমগণ বলেন 
£ এটাও আল্লাহ তাআলার চূড়ান্ত গযবের বহিঃগ্রকাশ। আল্লাহ্‌র রহমত 
থেকে বিতাড়িত হওয়ার কারণে ইবলীসের সামনে একটি পর্দা অন্তরায় 
হয়ে যায়। এ পর্দা তার সামনে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও প্রতাপকে ঢেকে দেয় 
এবং তার মধ্যে নিলজ্জতা প্রবল করে দেয়। - (বয়ানুল-কোরআন £ 
সংক্ষেপিত) 

মানুষের উপর শয়তানের হামলা চতুর্দিকে সীমাবদ্ধ নয়- আরও 
ব্যাপক £ আলোচ্য আয়াতে ইবলীস আদম সন্তানদের উপর আক্রমণ 
করার জন্যে চারটি দিক বর্ণনা করেছে- অগ্র, পশ্চাৎ, ডান ও বাম। এখানে 
প্রকৃতপক্ষে কোন সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর অর্থ হল প্রত্যেক দিক 
ও প্রত্যেক কোণ থেকে। তাই উপর কিংবা নিচের দিক থেকে পথভ্রষ্ট 
করার সম্ভাবনা এর পরিপন্থী নয়। এভাবে হাদীসের এ বর্ণনাও এর পরিপন্থী 
নয় যে, শয়তান মানবদেহে প্রবেশ করে রক্তবাহী রগের মাধ্যমে সমগ্র 
দেহে হস্তক্ষেপ করে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আদম (আঃ) ও ইবলীসের যে ঘটনা আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত 
হয়েছে, হুবহু এ ঘটনাই সূরা বাকারার চতুর্থ রুকুতে বিশদ বর্ণনাসহ 
উল্লেখিত হয়েছে। এ সম্পর্কে সম্ভাব্য সব প্রশ্ন ও সন্দেহের বিস্তারিত উত্তর 
পূর্ণ ব্যাখ্যা ও জ্ঞাতব্য বিষয়াদিসহ সূরা বাকারার তফসীরে লিপিবদ্ধ করা 
হয়েছে। প্রয়োজন হলে সেখানে দেখে নেয়া যেতে পারে। 

ইতিপূর্বে পূর্ণ এক রুকুতে আদম (আঃ) ও অভিশপ্ত শয়তানের ঘটনা 
বর্ণনা করা হয়েছিল। এতে শয়তানী প্ররোচনার প্রথম পরিণতিতে আদম ও 
হাওয়া (আঃ)-এর জান্নাতী পোশাক খুলে গিয়েছিল এবং তারা উলঙ্গ হয়ে 
পড়েছিলেন। ফলে তারা বৃক্ষপত্র দ্বারা গুপ্তাঙ্গ ঢাকতে শুরু করেছিলেন। 

আলোচ্য ২৬ নং আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা সমস্ত আদম সন্তানকে 
সম্বোধন করে বলেছেন £ তোমাদের পোশাক আল্লাহ্‌ তাআলার একটি 
মহান নেয়ামত। একে যথার্থ মূল্য দাও। এখানে মুসলমানদেরকে সম্বোধন 
করা হয়নি-সমগ্র বলী-আদমকে করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, 
পুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদন ও পোশাক মানব জাতির একটি সহজাত প্রবৃত্তি ও 
প্রয়োজন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই এ নিয়ম পালন করে। অতঃপর এর 
বিশদ বিবরণে তিন প্রকার পোশাকের উল্লেখ করা হয়েছে। 

প্রথম, 38723494. -এখানে 3)% শব্দটি ১1৮ থেকে 
উদ্ভুত। এর অর্থ আবৃত করা ০১ শব্দটি ৮ ৬ এর বহুবচন। এর অর্থ 
মানুষের এসব অঙ্গ, যেগুলো খোলা রাখাকে মানুষ স্বভাবতই খারাপ ও 
লঙ্জাকর মনে করে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তোমাদের মঙ্গলার্থ এমন 
একটি পোশাক সৃষ্টি করেছি, যদ্দারা তোমরা গুপ্তাঙ্গ আবৃত করতে পার। 

এরপর বলা হয়েছে £ 152১5 সাজ-সঙ্জার জন্যে মানুষ যে পোশাক 
পরিধান করে, তাকে ০৯) বলা হয়। অর্থ এই যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করার 
জন্যে তো সংক্ষিপ্ত পোশাকই যথেষ্ট হয়; কিন্ত আমি তোমাদেরকে আরও 
পোশাক দিয়েছি, যাতে তোমরা তদ্বারা সাজ-সজ্জা করে বাহ্যিক 
দেহাবয়বকে সুশোভিত করতে পার। 

পোশাকের দ্বিবিধ উপকারিতা £ আয়াতে পোশাকের দু'টি 
উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। (এক) - গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদিত করা এবং (দুই) 


৪৩৪ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ENE 





শীত-গ্ৰীন্ম থেকে আত্মরক্ষা এবং অঙ্গ-সজ্জা। প্রথম উপকারিতাটি অগ্ে 
বৰ্ণনা করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা পোশাকের আসল 
লক্ষ্য। এটাই সাধারণ জন্ত-জানোয়ার থেকে মানুষের স্বাতস্ত্য। 
জন্ত-জানোয়ারের পোশাক সৃষ্টিগতভাবে তাদের দেহের অঙ্গ। এ 
পোশাকের কাজ শুধু শীত-গ্রীন্ম থেকে আত্মরক্ষা নয় অঙ্গ-সজ্জাও বটে। 
পুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনেও এর তেমন কোন ভূমিকা নেই। তবে তাদের দেহে 
গুপ্তাঙ্গ এমনভাবে স্থাপিত হয়েছে,যাতে সম্পূর্ণ খোলা না থাকে। কোথাও 
লেজ দ্বারা আবৃত করা হয়েছে এবং কোথাও অন্যভাবে। 

আদম, হাওয়া এবং তাঁদের সাথে শয়তানী প্ররোচনার ঘটনা বর্ণনা 
করার পর পোশাকের কথা উল্লেখ করায় এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উলঙ্গ 
হওয়া এবং গুপ্তাঙ্গ অপরের সামনে খোলা চূড়ান্ত হীনতা ও নির্লজ্জতার 
লক্ষণ এবং নানা প্রকার অনিষ্টের ভূমিকা বিশেষ। 

মানুষের উপর শয়তানের প্রথম হামলা £ মানুষের বিরুদ্ধে 
শয়তানের সর্বপ্রথম আক্রমণের ফলে তার পোশাক খসে পড়েছিল। 
আজও শয়তান তার শিষ্যবর্গের মাধ্যমে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছায় 
সভ্যতার নামে সর্বপ্রথম তাকে উলঙ্গ বা অর্ধ-উলঙ্গ করে পথে নামিয়ে 
দেয়। শয়তানের তথাকথিত প্রগতি নারীকে লজ্জা-শরম থেকে বঞ্চিত 
করে সাধারণ্যে অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় নিয়ে আসা ছাড়া অর্জিতই হয় না। 

ঈমানের পর সর্বপ্রথম ফরয গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা £ শয়তান 
মানুষের এ দুর্বলতা আঁচ করে সর্বপ্রথম হামলা গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনের উপর 
করেছে। তাই মানুষের সর্বপ্রকার মঙ্গল বিধানকারী শরীয়ত গুপ্তাঙ্গ 
আচ্ছাদনের প্রতি এতটুকু গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, ঈমানের পর 
সর্বপ্রথম ফরয খণ্তাঙ্গ আবৃত করাকেই স্থির করেছে। নামায, রোযা 
ইত্যাদি সবই এরপর। 

হযরত ফারকে আযম (রাঃ) বলেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেন £ 
নতুন পোশাক পরিধান করার সময় এ দোয়া পাঠ করা উচিত £ “সমস্ত 
প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাকে পোশাক দিয়েছেন। এ পোশাক দ্বারা 
আমি গুপ্ত-অঙ্গ আবৃত করি এবং সাজ-সজ্জা করি।” 

নতুন পোশাক তৈরীর সময় পুরাতন পোশাক দান করে দেয়ার 
ছওয়াব £ তিনি আরও বলেন £ যে ব্যক্তি নতুন পোশাক পরার পর 
পুরাতন পোশাক ফকীর-মিসকীনকে দান করে দেয়, সে জীবনে ও মরণে 
সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র আশ্রয়ে চলে আসে।- (ইবনে-কাসীর) 

এ হাদীসেও মানুষকে পোশাক পরিধানের সময় এ দু'টি উপকারিতাই 
স্মরণ করানো হয়েছে, যার জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলা পোশাক সৃষ্টি 
করেছেন। 

পোশাকের তৃতীয় প্রকার  খপ্ত-অঙ্গ আবৃতকরণ এবং আরাম ও 
সাজ-সঙ্জার জন্যে দু'প্রকার পোশাক বর্ণনা করার পর কোরআন পাক 
তৃতীয় এক প্রকার পোশাকের কথা উল্লেখ করে বলেছে? $3445 
48১ কোন কোন কেরাআতে যবর দিয়ে ১4 পড়া হয়েছে। 
এমতাবস্থায় 41 এর 1৯ হয়ে অর্থ হবে এই যে, আমি একটি তৃতীয় 
পোশাক অর্থাৎ, তাকওয়ার পোশাক অবতীর্ণ করেছি। প্রসিদ্ধ কেরাআত 
অনুযায়ী অর্থ এই যে, এ দু'প্রকার পোশাক তো সবাই জানে। তৃতীয় 
একটি পোশাক হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক। এটি সর্বোত্তম পোশাক। হযরত 
ইবনে আববাস ও ওরওয়া ইবনে যুবায়র (রাঃ)-এর তফসীর অনুযায়ী 
তাকওয়ার পোশাক বলে সৎকর্ম ও খোদাভীতিকে বোঝানো হয়েছে। - 


ক্হুল-মা'আনী) 

উদ্দেশ্য এই যে, বাহ্যিক পোশাক যেমন মানুষের গুপ্ত অঙ্গের জন্যে 
আবরণ এবং শীত-গ্রীষ থেকে আত্মরক্ষা ও সাজ-সজ্জার উপায় হয়, 
তেমনি সৎকর্ম ও খোদাভীতিও একটি আধ্যাত্মিক পোশাক। এটি মানুষের 
চারিত্রিক দোষ ও দুর্বলতার আবরণ এবং স্থায়ী কষ্ট ও বিপদাপদ থেকে 
মুক্তিলাভের উপায়। এ কারণেই এটি সর্বোত্তম পোশাক। 

বাহ্যিক পোশাকের আসল উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন করা £ 
3৫15 শব্দ থেকে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বাহ্যিক 
পোশাক দ্বারা গুপ্ত-অঙ্গ আবৃত করা ও সাজ-সজ্জা করার আসল উদ্দেশ্য 
তাকওয়া ও খোদাভীতি। এ খোদাভীতি পোশাকের মধ্যেও এভাবে প্রকাশ 
পাওয়া উচিত যেন গুপ্তাঙ্গসমূহ পুরোপুরি আবৃত হয়। পোশাক শরীরে 
এমন আঁটসাটও না হওয়া চাই, যাতে এসব অঙ্গ উলঙ্গের মত দৃষ্টিগোচর 
হয়। পোশাকে অহঙ্কার ও গর্বের ভঙ্গিও না থাকা চাই; বরং নম্রতার চিহ্ন 
পরিদৃষ্ট হওয়া চাই। প্রয়োজনাতিরিক্ত অপব্যয় না হওয়া চাই, মহিলাদের 
জন্যে পুরুষদের এবং পুরুষদের জন্যে মহিলাদের পোশাক না হওয়া চাই, 
যা আল্লাহ্‌ তাআলার অপছন্দনীয়। অধিকন্ত পোশাকে বিজাতির 
অনুকরণও না হওয়া চাই, যা স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পরিচায়ক। 

এতদসঙ্গে পোশাকের আসল উদ্দেশ্য চরিত্র ও কর্মের সংশোধনও 
হওয়া চাই। আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ 2১) 3 
৩৫ অর্থাৎ, মানুষকে এ তিন প্রকার পোশাক দান করা আল্লাহ্‌ 
তাআলার শক্তির নিদর্শনসমূহের অন্যতম-_ যাতে মানুষ এ থেকে শিক্ষা 
গ্রহণকরে। 

দ্বিতীয় আয়াতে পুনরায় সব মানব সন্তানকে সম্বোধন করে হুঁশিয়ার 
করা হয়েছে যে, প্রত্যেক কাজে শয়তান থেকে বেচে থাক। সে যেন 
আবার তোমাদেরকে ফাসাদে ফেলে না দেয়; যেমন তোমাদের পিতা-মাতা 
আদম ও হাওয়াকে জান্নাত থেকে বের করিয়েছে এবং তাদের পোশাক 
খুলে উলঙ্গ করার কারণ হয়েছে। সে তোমাদের পুরাতন শক্ত। সর্বদা তার 
শত্রুতার প্রতি লক্ষ্য রাখ। 

ইসলামের পূর্বে জাহেলিয়াত যুগে শয়তান মানুষকে যেসব 
লজ্জাজনক ও অর্থহীন কৃপ্রথায় লিপ্ত করেছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল এই 
যে, কোরাইশদের ছাড়া কোন ব্যক্তি নিজ বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় কা'বা 
গৃহের তওয়াফ করতে পারত না। তাকে হয় কোন কোরাইশীর কাছ থেকে 
বস্ত্র ধার করতে হতো, না হয় উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করতে হতো। 

এটা জানা কথা যে, আরবের সব মানুষকে বস্ত্র দেয়া কোরাইশদের 
পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই পুরুষ মহিলা অধিকাংশ লোক উলঙ্গ 
অবস্থায় তওয়াফ করত। মহিলারা সাধারণতঃ রাতের অন্ধকারে তওয়াফ 
করত। তারা এ শয়তানী কাজের কারণ এই বর্ণনা করত যে, যেসব 
পোশাক পরে আমরা পাপকাজ করি, সেগুলো পরিধান করে আল্লাহ্‌র ঘর 
প্রদক্ষিণ করা বেআদবী। এ জ্ঞানপাপীরা এ বিষয়টি বুঝত না যে, উলঙ্গ 
হয়ে তওয়াফ করা আরও বেশী বেআদবীর কাজ। হরমের সেবক হওয়ার 
সুবাদে শুধু কোরাইশ গোত্র এ উলঙ্গতা আইনের ব্যতিক্রম ছিল। 

আলোচ্য প্রথম আয়াত এ নির্লজ্জ প্রথা ও তার অনিষ্ট বর্ণনা করার 
জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে £ তারা যখন কোন অশ্লীল কাজ 
করত, তখন কেউ নিষেধ করলে তারা উত্তরে বলত £ আমাদের বাপ-দাদা 
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ও মুরুবিবরা তাই করে এসেছেন। তাদের তরিকা ত্যাগ করা লজ্জার কথা। 
তারা আরও কলত আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন। 

অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতে অশ্লীল কাজ বলে উলঙ্গ 
অবস্থায় তওয়াফকেই বোঝানো হয়েছে। ১৮১ '* ১৯৩ ও ১>৬ এমন 
প্রত্যেক মন্দ কাজকে বলা হয়, যা চূড়ান্ত পর্যায়ের মন্দ এবং যুক্তি, বুদ্ধি ও 
সুস্থ বিবেকের কাছে পূর্ণমাত্রায় সুস্পষ্ট। - (মাযহারী) 

এস্তরে ভাল ও মন্দের যুক্তিগত ব্যাপার হওয়া সবার কাছে স্বীকৃত - 
(রুহুল-মা’আনী) 

তারা এ বাজে প্রথার বৈধতা প্রতিপন্ন করার জন্যে দু'টি প্রমাণ 
উপস্থিত করেছে। (এক) বাপ-দাদার অনুসরণ; অর্থাৎ, বাপ-দাদার তরিকা 
কায়েম রাখার মধ্যেই মঙ্গল নিহিত। এর উত্তর দিবালোকের মত সুস্পষ্ট 
মুর্খ বাপ-দাদার অনুসরণ করার মধ্যে কোন যৌক্তিকতা নেই। সামান্য 
জ্ঞান ও চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিও একথা বুঝতে পারে যে, কোন তরিকার 
বৈধতার পক্ষে এটা কোন প্রমাণ হতে পারে না যে, বাপ-দাদা এরূপ 
করত। কেননা, বাপ-দাদার তরিকা হওয়া যদি কোন তরিকার বিশুদ্ধতার 
জন্যে যথেষ্ট হয়, তবে দুনিয়াতে বিভিন্ন লোকের বাপ-দাদার বিভিন্ন ও 
পরস্পর বিরোধী তরিকা ছিল। এ যুক্তির ফলে জগতের সব ভ্রান্ত তরিকাও 
বৈধ ও বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয়ে যায়। মোটকথা, মূর্খদের এ প্রমাণ 
ক্রক্ষেপযোগ্য ছিল না বলেই কোরআন পাক এখানে এর উত্তর দেয়া 
জরুরী মনে করেনি। তবে অন্যান্য আয়াতে এরও উত্তর দিয়ে বলা হয়েছে 
যে, বাপ-দাদারা কোন মূর্খতাসুলভ কাজ করলেও কি তা অনুসরণযোগ্য 
হতেপারে? 

উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করার বৈধতার প্রশ্নে তাদের দ্বিতীয় প্রমাণ এই 
যে, আল্লাহ তাআলাই আমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন। এটা সর্বেব মিথ্যা 
এবং আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি ভ্রান্তি আরোপ। এর উত্তরে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে? SASL 
অর্থাৎ, আপনি বলে দিন £ আল্লাহ্‌ তাআলা কখনও অশ্লীল কাজের নির্দেশ 
দেন না। কেননা, এরূপ নির্দেশ দেয়া খোদায়ী প্রজ্ঞা ও শানের পরিপন্থী। 
অতঃপর তাদের এ মিথ্যা অপবাদ ও ভ্রান্ত ধারণা পূর্ণরূপে প্রকাশ করার 
জন্যে তাদেরকে হুশিয়ার করে বলা হয়েছে £ 40504%5 
59৩ অর্থাৎ, তোমরা কি আল্লাহ্র প্রতি এমন বিষয় আরোপ কর, 
যার জ্ঞান তোমাদের কাছে নেই? জানা কথা যে, না জেনে না শুনে কোন 
ব্যক্তির প্রতি কারো সম্বন্ধ করে দেয়া চরম ধৃষ্টতা ও অন্যায়। অতএব, 
আল্লাহ্‌র প্রতি এমন ভ্রান্ত সম্বন্ধ করা কত বড় অপরাধ ও অন্যায় হবে! 
মুজতাহিদগণ কোরআনের আয়াত থেকে ইজতিহাদের মাধ্যমে যেসব 
বিধান উদ্ভাবন করেন, সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, তারা প্রমাণের 
ভিত্তিতে এসব বিধান উদ্ভাবন করেন। 


রী আয়াতে বলা হয়েছেঃ 30505 অর্থ, যেসব 
মূর্খ উলঙ্গ তওয়াফ বৈধ করার ভ্রান্ত সম্বন্ধ আল্লাহ্‌র দিকে করে, আপনি 
তাদের বলে দিন £ আল্লাহ্‌ তাআলা সর্বদা ৯5 এর নির্দেশ দেন। 5 
এর আসল অর্থ ন্যায়বিচার ও সমতা। এখানে এ কাজকে বোঝানো 
হয়েছে, যাতে কোনরূপ ক্রটিও নেই এবং নির্দিষ্ট সীমার লক্ঘনও নেই। 
অর্থাৎ, স্বল্পতা ও বাহুল্য থেকে মুক্ত। শরীয়তের সব বিধি-বিধানের 
অবস্থা তাই। এজন্যে 4.১ শব্দের অর্থে যাবতীয় এবাদত, আনুগত্য ও 
শরীয়তের সাধারণ বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।- (রুহুল-মা’ আনী) 





এ আয়াতে ন্যায়বিচার ও সমতার নির্দেশ বর্ণনা করার পর তাদের 
পতভ্রষ্টতার উপযোগী দু'টি বিধান বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 


এক, ১৯০১৬53432322 এবংদূই, L336 
32884 প্রথম বিধানটি মানুষের বাহ্যিক কাজকর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত। 
অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে প্রথম বিধানে শব্দটি সেজদা ও এবাদতের 
অর্থে বর্ণিত হয়েছে। অর্থ এই যে, প্রত্যেক এবাদত ও নামাযের সময় স্বীয় 
মুখমণ্ডল সোজা রাখা। এর এক উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, নামাযের 
সময় মুখমণ্ডল সোজা কেবলার দিকে রাখতে যত্বুবান হও এবং দ্বিতীয় 
উদ্দেশ্য এ-ও হতে পারে যে, প্রত্যেক কথায়, কাজে এবং কর্মে স্বীয় 
আননকে প্রতিপালকের নির্দেশের অনুসারী রাখ এবং সতর্ক থাক যে, 
এদিক-সেদিক যেন না হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে এ বিধানটি বিশেষভাবে 
নামাযের জন্যে হবে না; বরং যাবতীয় এবাদত ও লেন-দেনকেও পরিব্যাপ্ত 
করবে। 


দ্বিতীয় বিধানের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলাকে এমনভাবে ডাক, 
যেন এবাদত খাটিভাবে তারই হয়; এতে যেন অন্য কারও অংশীদারিত্ব না 
থাকে; এমন কি, গোপন শিরক অর্থাৎ, লোক-দেখানো ও নাম-যশের 
উদ্দেশ্য থেকেও পবিত্র হওয়া চাই। 

এ বিধান দু'টি পাশাপাশি উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে 
পারে যে, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় অবস্থাকে শরীয়তের বিধান 
অনুযায়ী সংশোধন করা অবশ্য কর্তব্য। আস্তরিকতা ব্যতীত শুধু বাহ্যিক 
আনুগত্য যথেষ্ট নয়। এমনিভাবে শুধু আস্তরিকতা বাহ্যিক শরীয়তের 
অনুসরণ ব্যতীত যথেষ্ট হতে পারে না। বরং বাহ্যিক অবস্থাকেও শরীয়ত 
অনুযায়ী সংশোধন করা এবং অস্তরকেও আল্লাহর জন্যে খাটি রাখা একাস্ত 
জরুরী। এতে তাদের ভ্রান্তি ফুটে উঠেছে, যারা শরীয়ত ও তরীকতকে ভিন্ন 
ভিন্ন পদ্থা মনে করে। তাদের ধারণা এই যে, তরীকত অনুযায়ী অন্তর 
সংশোধন করে দেয়াই যথেষ্ট, তাতে শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ হলেও কোন 
দোষ নেই। বলাবাহুল্য এটা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা। 


আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ ৩3335581904 অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ 
তাআলা যেভাবে তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনিভাবে 
কেয়ামতের দিন পুনর্বার তোমাদেরকে সৃষ্টি করে দণ্ডায়মান করবেন। তার 
অসীম শক্তির পক্ষে এটা কোন কঠিন কাজ নয়; বরং খুব সহজ । সম্ভবতঃ 
এ সহজ হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করার জন্যে $4 এর পরিবর্তে $3335 
বলেছেন। অর্থাৎ, পুনর্বার সৃষ্টি করার জন্যে বিশেষ কোন কর্মতৎপরতা ও 
প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই।- (রুহুল-মা*আনী) 

এ বাক্যটি এখানে আনার আরও একটি উপকারিতা এই যে, এর ফলে 
শরীয়তের বিধানাবলীতে পূর্ণরূপে কায়েম থাকা মানুষের জন্যে সহজ হয়ে 
যাবে। কেননা, পরকাল ও কেয়ামত এবং তথায় ভালমন্দ কর্মের প্রতিদান 
ও শাস্তির কল্পনাই মানুষের জন্যে প্রত্যেক কঠিনকে সহজ এবং কষ্টকে 
সুখে রূপান্তরিত করতে পারে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, মানুষের মধ্যে 
এ ভীতি জাগ্রত না হওয়া পর্যস্ত কোন ওয়াজ ও উপদেশ তাকে সোজা 
করতে পারে না এবং কোন আইনই তাকে অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখতে 
পারেনা। 


তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে £ একদল লোককে তো আল্লাহ্‌ তাআলা 
হেদায়েত দান করেছেন এবং একদলের জন্যে পথভরষ্টতা অবধারিত হয়ে 
গেছে। কেননা, তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদেরকে সহচর করেছে; 


৪৩৬ 


 তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


তো 


পাস 


অথচ তাদের ধারণা এই যে, তারা সঠিক পথে রয়েছে। 


উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর হেদায়েত যদিও সবার জন্যে ছিল কিন্ত 
তারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে শয়তানদের অনুসরণ করেছে এবং জুলুমের 
উপর জুলুম এই হয়েছে যে, তারা স্থীয় অসুস্থাবস্থাকেই সুস্থতা এবং 
পথভ্ষ্টতাকেই হেদায়েত মনে করে নিয়েছে। 

এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে 
মূর্খতা ও অজ্ঞতা কোন ওযর নয়। যদি কেউ ভ্রান্ত পথকে বিশুদ্ধ মনে 
করে পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে তা অবলম্বন করে, তবে সে আল্লাহ্‌র 
কাছে ক্ষমাযোগ্য নয়। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেককে চেতনা, ইন্দ্রিয় 
এবং জ্ঞান ও বুদ্ধি এ জন্যেই দিয়েছেন, যাতে সে তদ্ৰারা আসল ও মেকী 
এবং অশুদ্ধ ও শুদ্ধকে চিনে নেয়। অতঃপর তাকে এ জ্ঞানবুদ্ধির উপরই 
ছেড়ে দেননি, পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন এবং গ্রন্থ নাযিল করেছেন। এসবের 
মাধ্যমে শুদ্ধ ও ভ্রান্ত এবং সত্য ও মিথ্যাকে পুরোপুরিভাবে ফুটিয়ে 
তুলেছেন। 

যদি কারও মনে সন্দেহ জাগে যে, যে ব্যক্তি বাস্তবে নিজেকে সত্য 
মনে করে যদিও সে ভ্রান্ত হয়, তাতে তার দোষ কি? সে ক্ষমার্হ্‌ হওয়া 
উচিত। কারণ, সে নিজের ভ্রান্তি সম্পর্কে জ্ঞাতই ছিল না। উত্তর এই যে, 
আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষকে জ্ঞান, বিবেচনা অতঃপর পয়গম্বরদের 
শিক্ষা দান করেছেন। এগুলোর মাধ্যমে কমপক্ষে তার অবলম্িত পথের 
বিপরীতটির সন্তাবনা ও সন্দেহ অবশ্যই হওয়া উচিত। এখন তার দোষ 
এই যে, সে এসব সম্ভাবনা ও সন্দেহের প্রতি ভ্রক্ষেপই করেনি এবং যে 
ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছে তাতেই অটল রয়েছে। 

অবশ্য যে ব্যক্তি সত্যান্বেষণে যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্বেও বিশুদ্ধ পথ 
ও সত্যের সন্ধান লাভে ব্যর্থ হয়, আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে তার ক্ষমার্হ 
হওয়ার সস্তাবনা আছে। ইমাম গাযালী (রহঃ) 'আত্তাফরেকাতু বাইনাল 
ইসলামে ওয়াযযিনদিকাহ' গ্রন্থ একথা বর্ণনা করেছেন। 

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে £ হে আদম সন্তানেরা ৷ তোমরা মসজিদে 
প্রত্যেক উপস্থিতির সময় স্বীয় পোশাক পরিধান করে নাও এবং তৃপ্তির 
সাথে খাও ও পান কর-সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাআলা সীমা 
লত্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। জাহেলিয়াত যুগে আরবরা উলঙ্গ 
অবস্থায় কা'বা গৃহের তওয়াফকে যেমন বিশুদ্ধ এবাদত এবং কা’ বা গৃহের 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন মনে করত, তেমনি তারা হজ্বের দিনগুলোতে 
পানাহার ত্যাগ করত। এতটুকু পানাহার করত, যাতে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু 
থাকতে পারে। বিশেষতঃ ঘি,দুধ ও অন্যান্য সুস্বাদু খাদ্য সম্পূর্ণরূপে বর্জন 
করত।- (ইবনে-জরীর) 


তাদের এ অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে এ আয়াত অবতীর্ণ 





হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করা নিলজ্জিতা ও 
কে-আদবী বিধায় বর্জনীয়। এমনিভাবে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত সুস্বাদু খাদ্য অহেতুক 
বর্জন করাও কোন ধর্মকাজ নয়; বরং তার হালালকৃত বস্তসমূহকে হারাম 
করে নেয়া ধৃষ্টতা এবং এবাদতে সীমালজ্ঘন। আল্লাহ্‌ তাআলা একে পছন্দ 
করেন না। তাই হজ্বের দিনগুলোতে তৃপ্তির সাথে খাও, পান কর; তবে 
অপব্যয় করো না। হালাল খাদ্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করাও অপব্যয়ের 
অন্তর্ভুক্ত । যেমন, হজ্বের আসল লক্ষ্য এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল 
হয়ে পানাহারে মশগুল থাকাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। 


এ আয়াতটি যদিও জাহেলিয়াত যুগের আরবদের একটি বিশেষ 
কুপ্রথা উলঙ্গতাকে মিটানোর জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে, যা তারা তওয়াফের 
সময় আল্লাহর গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নামে করত, কিন্তু 
তফসীরবিদ ও ফেকাহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোন বিশেষ ঘটনায় 
কোন নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ এরূপ নয় যে,নির্দেশটি এ ঘটনার 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। বরং ভাষার ব্যাপকতা দেখতে হবে। যে যে 
বিষয় ভাষার ব্যাপকতার আওতায় পড়ে, সবগুলোর ক্ষেত্রে সে নির্দেশ 
প্রযোজ্য হবে। 


নামাযে গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করা ফরয £ তাই ছাহাবী, তাবেয়ী ও 
মুজতাহিদ ইমামগণ এ আয়াত থেকে বেশ কয়েকটি বিধান উদ্ভাবন 
করেছেন। প্রথম-_ উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করা যেমন নিষিদ্ধ হয়েছে, 
(তেমনি উলঙ্গ অবস্থায় নামায পড়াও হারাম ও বাতিল। কারণ, রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেন £ £১০৩৬ ১1,১) বোযতুল্লাহর তওয়াফও এক প্রকার 
নামায) এছাড়া স্বয়ং এ আয়াতেই তফসীর বিদগণের মতে যখন ৬. 
বলে সেজদা বোঝানো হয়েছে, তখন সেজদা অবস্থায় উলঙ্গতার 
নিষেধাজ্ঞা আয়াতে স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হয়ে যায়। সেজদায় যখন নিষিদ্ধ 
হল, তখন নামাযের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মেও অপরিহার্যরপে নিষিদ্ধ হবে। 

অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তি বিষয়টিকে আরও ফুটিয়ে 
তুলেছে। এক হাদীসে তিনি বলেন $ চাদর পরিধান ব্যতীত কোন 
প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার নামায জায়েয নয়।_ (তিরমিযী) 

নামায ছাড়া অন্যান্য অবস্থায়ও গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করা যে ফরয, তা 
অন্যান্য আয়াত ও রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত আছে। তন্মধ্যে এ সুরারই 
একটি আয়াত পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে £ 

8৮9৩৪ কা 
মোটকথা, এই যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা মানুষের জন্যে প্রথম মানবিক 


ও ইসলামী ফরয। এটা সর্বাবস্থায় অপরিহার্য। নামায ও তওয়াফে আরও 
উত্তমরূপে ফরয। 





~~ সূরা আল আ'রাফ 
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(৩১) হে বনী-আদম ৷ তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সাজসজ্জা পরিধান 
করে নাও- খাও ও পান কর এবং অপবায় করো না। তিনি অপবায়ীদেরকে 
পছন্দ করেন না। (৩২) আপনি বলুনঃ আল্লাহ্র সাজ-সজ্জাকে- যা তিনি 
বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যবস্তুসমূহকে কে হারাম 
করেছে? আপনি বলুন £ এসব নেয়ামত আসলে পারিব জীবনে 
জন্যে এবং কিয়ামতের দিন খাটিভাবে তাদেরই জনো। এমনিভাবে আমি 
আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি তাদের জন্যে, যারা বুঝে। (৩৩) আপনি 
বলে দিন £ আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম 
করেছেন- যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গোনাহ, 
অন্যায়-অত্যাচার,আল্লাহ্‌র সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার 
কোন, সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ্‌র প্রতি এমন কথা আরোপ করা, 
যা তোমরা জান না। (৩৪) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি মেয়াদ রয়েছে। 
যখন তাদের মেয়াদ এসে যাবে, তখন তারা না এক মুহূর্ত পিছে যেতে 
পারবে, আর না এগিয়ে আসতে পারবে। (৩৫) হে বনী-আদয, যদি 
তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে পয়গম্বর আগমন করে - 
তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ শুনায়, তবে যে ব্যক্তি সংযত হয় এবং 
সৎকাজ অবলম্বন করে, তাদের কোন আশঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে 
না। (৩৬) যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলবে এবং তা থেকে 
অহংকার করবে, তারাই দোষখী এবং তথায় চিরকাল থাকবে। (৩৭) 
অতঃপর এ ব্যাক্তির চাইতে অধিক জালেম কে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা 
আরোপ করে অথবা তার নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলে? তারা তাদের গ্রন্থে 
লিখিত অংশ পেয়ে যাবে। এমন কি, যখন তাদের কাছে আমার প্রেরিত 
(ফেরেশতারা প্রাণ নেওয়ার জন্যে পৌছে, তখন তারা বলে 4 তারা কোথায় 
গেল, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আহবান করতে? তারা উত্তর দেবে 
£ আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে, তারা নিজেদের সম্পর্কে স্বীকার 
করবে যে, তারা অবশ্যই কাফের ছিল। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
নামাযের জন্যে উত্তম পোশাক £ আয়াতের দ্বিতীয় মাসআলা, 
পোশাককে ০4 (সাজ-সজ্জা) শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে যে, নামাযে শুধু গুপ্ত-অঙ্গ আবৃত করা ছাড়াও সামর্থ্য অনুযায়ী 
সাজ-সজ্জার পোশাক পরিধান করা শ্রেয়ঃ। হযরত হাসান (রাঃ) নামাযের 
সময় উত্তম পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি, বলতেন £ আলুহ, 
তাআলা সৌন্দর্য পছন্দ করেন, তাই আমি প্রতিপালকের সামনে সুন্দর 
পোশাক পরে হাজির হই। তিনি বলেছেন £ 
EBLE 
বোঝা গেল, এ আয়াত দ্বারা যেমন নামাযে গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করা 
ফরয বলে প্রমাণিত হয়, তেমনি সামর্থ্য অনুযায়ী পরিস্কার-পরিচ্ছর 
পোশাক পরিধান করার ফযীলতও প্রমাণিত হয়। 
নামাযে পোশাক সম্পর্কে কয়েকটি মাসআলা £ আয়াতের তৃতীয় 
মাসআলা, যে গুপ্ত-অঙ্গ সর্বাবস্থায় বিশেষতঃ নামায ও তওয়াফে আবৃত 
করা ফরয, তার সীমা কি? কোরআন পাক সংক্ষেপে গুপ্ত-অঙ্গ আবৃত 
করার নির্দেশ দিয়ে এর বিবরণ দানের দায়িত্ব রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর 
ন্যস্ত করেছে। তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন যে, পুরুষের গুপ্াঙ্গ নাভী 
থেকে হাটু পর্যস্ত এবং মহিলাদের গুপ্তাঙ্গ মুখমণ্ডল, হাতের তালু এবং 
পদযুগল বাদে সমস্ত দেহ। 


হাদীসসমূহে এসব বিবরণ বর্ণিত রয়েছে। নাভীর নীচের অংশ অথবা 
হাটু খোলা থাকলে পুরুষের জন্যে এরূপ পোশাক এমনিতেও গহিত এবং 
এতে নামাযও আদায় হয় না। এমনিভাবে নারীর মস্তক, ঘাড় অথবা বাহু 
অথবা পায়ের গোছা খোলা থাকলে এরূপ পোশাক এমনিতে 

এবং এতে নামাযও আদায় হয় না। এক হাদীসে বলা হয়েছে £ যে গৃহে 
নারী খোলা মাথায় থাকে, সে গৃহে নেকীর ফেরেশতা প্রবেশ করে না। 
নারীর মুখমণ্ডল, হাতের তালু এবং পদযুগল গুপ্তাঙ্গের বাইরে রাখা 
হয়েছে। এর অর্থ এই যে, নামাযে এসব অঙ্গ খোলা থাকলে নামাযে কোন 
ক্রটি হবে না। এর অর্থ এরূপ কখনও নয় যে, মাহ্রাম নয়, এরপ ব্যক্তির 
সামনেও সে শরীয়ত সম্মত ওযর ব্যতীত মুখমণ্ডল খুলে ঘুরাফেরা করবে। 


এ হচ্ছে গণ্তাঙ্গের ফরয সম্পর্কিত বিধান। এটি ছাড়া নামাযই হয় না। 
নামাযে শুধু গুপ্তাঙ্গ আবৃত করাই কাম্য নয়; বরং সাজ-সজ্জার পোশাক 
পরিধান করতেও বলা হয়েছে। তাই পুরুষের উলঙ্গ মাথায় নামায পড়া 
কিংবা কনুই খুলে নামায পড়া মাকরহ। হাফশার্ট পরিহিত অবস্থায় হোক 
কিংবা আস্তিন খুটানো হোক-_ সর্বাবস্থায় মাকরুহ। রা 
পোশাক পরে নামায পড়া মাকরূহ, যা পরিধান করে বন্ধু বান্ধব কিংবা 
সাধারণ লোকের সামনে যাওয়া লজ্জাজনক মনে করা হয়; যেমন কোর্তা 
ছাড়া শুধু গেঞ্জি গায়ে নামায পড়া যদিও আন্তিন পূর্ণ হয় কিংবা টুপির 
পরিবর্তে মাথায় কোন কাপড় অথবা ছোট হাত-রুমাল বেধে নামায পড়া। 
কারণ, রুচি সম্মত ব্যক্তি মাত্রই এ অবস্থায় বন্ধু বান্ধব অথবা অপরের 
সামনে যাওয়া পছন্দ করে না। এমতাবস্থায় বিশ্ব পালনকর্তা 
সপ ৭ 
খুলে নামায পড়া যে মাকরূহ তা আয়াতে ব্যবহৃত ৩-4১ (সাজ-সজ্জা) 
শব্দ থেকে এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বক্তব্য থেকেও বোঝা যায়। 
মিটানোর প্রথম বাক্য যেমন মূর্খতা যুগের আরবদের উলঙ্গতা 

জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু ভাষার ব্যাপকতাদৃষ্টে তা থেকে 


এ তফসীর 
অনেক বিধান ও মাসআলাও জানা গেছে। এমনিভাবে দ্বিতীয় 1১4 

134599381 বাক্যটিও আরবদের হজ্বের দিনগুলোতে উৎকৃষ্ট 
পানাহারকে গোনাহ্‌ মনে করার কুপ্রথা মিটানোর জন্যে অবতীর্ণ হলেও 
ভাষার ব্যাপকতাদৃষ্টে এখানেও অনেক বিধান ও মাসআলা প্রমাণিত হয়। 

যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু পানাহার ফরয প্রথম, শরীয়তের দিক 
দিয়েও পানাহার করা মানুষের জন্য ফরয ও জরুরী। সামর্থ্য থাকা সত্বেও 
যদি কেউ পানাহার বর্জন করে, ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয় কিংবা এমন 
দুর্বল হয়ে পড়ে যে, ফরয কর্মও সম্পাদন করতে অক্ষম হয়, তবে সে 
আল্লাহ্র কাছে অপরাধী ও পাপী হবে। 

নিষিদ্ধতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছু অবৈধ হয় না $ 
'আহকামুল কোরআন জাসৃসাসের বর্ণনামতে এ আয়াত থেকে একটি 
মাসআলা এরূপ বোঝা যায় যে, জগতে পানাহারের যত বস্তু রয়েছে 
আসলের দিক দিয়ে সেগুলো সব হালাল ও বৈধ। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন 
বিশেষ বস্তুর অবৈধতা ও নিষিদ্ধতা শরীয়তের কোন প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত 
নাহয়, ততক্ষণ প্রত্যেক বস্তুকে হালাল ও বৈধ মনে করা হবে। [৫ 
13819 বাক্যে 1৯৬ অর্থাৎ, কি বন্ধ পানাহার করবে, তা উল্লেখ না 
করায় এ মাসআলার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আরবী ভাষায় 
বিশেষন্গণ বলেন % এরূপ স্থলে ১০১০ উল্লেখ লা, করে ১৯৯১, এর 
ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয় অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু পানাহার করতে 
পার - এ সব দ্রব্য-সামস্্ী বাদে, যেগুলো স্পষ্টভাবে হারাম করা হয়েছে। 

পানাহারে সীমালংঘন বৈধ নয় £ আয়াতের শেষ বাক্য 1/$5 
দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পানাহারের অনুমতি বরং নির্দেশ থাকার সাথে সাথে 
অপব্যয় করার নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। আয়াতে ব্যবহৃত 1৮ শব্দের অর্থ 
সীমালক্ঘন করা। সীমালজ্ঘন কয়েক প্রকারের হতে পারে। এক, 
হালালকে অতিক্রম করে হারাম পর্যন্ত পৌছা এবং হারাম বস্তু পানাহার 
করতে থাকা। এ সীমালজ্ঘন যে হারাম তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। 

দুই, আল্লাহর হালালকৃত বন্তসমূহকে শরীয়ত সম্মত কারণ ছাড়াই 
হারাম মনে করে বর্জন করা। হারাম বস্তু ব্যবহার করা যেমন অপরাধ ও 
গোনাহ তেমনি হালালকে হারাম মনে করাও খোদায়ী আইনের বিরোধিতা 
ও কঠোর গোনাহ (ইবনে-কাসীর, মাযহারী,রুহল-মাআনী) 

ক্ষুধা ও প্রয়োজনের চাইতে অধিক পানাহার করাও সীমালজ্ঘনের 
মধ্যে গণ্য। তাই ফেকাহবিদগণ উদর পূর্তির অধিক ভক্ষণ করাকে 
না-জায়েয লিখেছেন। (আহকামুল-কোরআন) এমনিভাবে শক্তি-সামর্থ্য 
থাকা সত্তেও কম খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়া, ফলে ফরয কর্ম সম্পাদনের শক্তি 
না থাকা- এটাও সীমালজ্ঘনের মধ্যে গণ্য। উল্লেখিত উভয় প্রকার অপব্যয় 
নিষিদ্ধ করার জন্যে কোরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছেঃ 


৩৯৪৩০০১৫০এ 
অর্থাৎ, অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। অন্যত্র বলা হয়েছেঃ 
১8575151228 
৬; 
অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাদেরকে পছন্দ করেন, যারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে 


মধ্যবর্তিতা অবলম্বপ করে- প্রয়োজনের চাইতে বেশী ব্যয় করে না এবং 
কমও করে না। 





কোরআন 


পানাহারে মধ্য পদ্থাই দ্বীন ও দুনিয়ার জন্যে উপকারী £ হযরত 
ওমর (রাঃ) বলেন £ বেশী পানাহার থেকে ধেচে থাক। কারণ, অধিক 
পানাহার দেহকে নষ্ট করে, রোগের জন্ম দেয় এবং কর্মে অলসতা সৃষ্টি 
করে। পানাহারের ক্ষেত্রে মধ্য পন্থা অবলম্বন কর। এটা দৈহিক সুস্থতার 
পক্ষে উপকারী এবং অপব্যয় থেকে দূরবর্ী। তিনি আরও বলেন £ আল্লাহ্‌ 
তাআলা স্থুলদেহী আলেমকে পছন্দ করেন না। (অর্থাৎ, যে বেশী পানাহার 
করে সে নিজের প্রচেষ্টায় স্থূলদেহী হয়।) আরও বলেন £ মানুষ ততক্ষণ 
ধ্বংস হয় না, যতক্ষণ না সে মানসিক প্রবৃত্তিকে ধর্মের উপর অগ্রাধিকার 
দান করে।- (রুহুল-মা'আনী) 

বায়হাকী বর্ণনা করেন, একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আয়েশাকে 
দিনে দু'বার খেতে দেখে বললেন £ হে আয়েশা, তুমি কি পছন্দ কর যে, 
আহার করাই তোমার একমাত্র কাজ হোক? 

এ আয়াতে পানাহার সম্পর্কে যে মধ্যবর্তিতার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, 
তা শুধু পানাহারের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং পরিধান ও বসবাসের 
প্রত্যেক কাজেই মধ্য পন্থা পছন্দনীয় ও কাম্য। হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাঃ) বলেন $ যা ইচ্ছা পানাহার কর এবং যা ইচ্ছা পরিধান কর, তবে শুধু 
দু'টি বিষয় থেকে বেচে থাক। (এক) তাতে অপব্যয় অর্থাৎ, প্রয়োজনের 
চাইতে বেশী না হওয়া চাই এবং (দুই) গর্ব ও অহঙ্কার না থাকা চাই। 


এক আয়াত থেকে আটটি মাসআলা £ মোট কথা এই যে, ১ 
সি 


1395 5282 বাক্য থেকে আটটি াসআলার উদ্ভব হয়। (এক) 
যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু পানাহার করা ফরয। (দুই) শরীয়তের কোন 
প্রমাণ দ্বারা কোন বস্তুর অবৈধতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সব বস্তুই 
হালাল। (তিন) আল্লাহ তাআলা ও রসুলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তসমূহ 
ব্যবহার করা অপব্যয় ও অবৈধ। (চার) যেসব বস্ত আল্লাহ্‌ তাআলা হালাল 
করেছেন, সেগুলোকে হারাম মনে করাও অপব্যয় এবং মহাপাপ। (পাচ) 
পেট ভরে খাওয়ার পরও আহার করা নাজায়েয। (ছয়) এতটুকু কম 
খাওয়াও অবৈধ, যন্দরুন দুর্বল হয়ে ফরয কর্ম সম্পাদন করতে অক্ষম হয়ে 
পড়ে। (সাত) সর্বদা পানাহারের চিন্তায় মগ্ন থাকাও অপব্যয়। (আট) মনে 
কিছু চাইলেই তা অবশ্যই খাওয়া অপব্যয়। 

আলোচ্য প্রথম আয়াতে সেসব লোককে হুশিয়ার করা হয়েছে, যারা 
এবাদতে বাড়াবাড়ি করে এবং স্বকল্পিত সংকীরণতা সৃষ্টি করে আল্লাহ্‌ 
তাআলা কর্তৃক হালালকৃত বস্তুসমূহ থেকে বিরত থাকা এবং হারাম মনে 
তওয়াফ করার সময় পোশাক পরিধানকেই বৈধ মনে করত না এবং 
আল্লাহ্‌ তাআলা কর্তৃক হালালকৃত ও উপাদেয় খাদ্যসমূহ বর্জন করাকে 
এবাদত মনে করত। 

এহেন লোকদেরকে শাসানোর ভঙ্গিতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, 
বান্দাদের জন্য সৃজিত আল্লাহর ০২১ অর্থাৎ, উত্তম পোশাক এবং আল্লাহ্‌ 
প্রদত্ত সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্যকে হারাম করেছে ? 

উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য বর্জন করা ইসলামের শিক্ষা নয় ঃ 
উদ্দেশ্য এই যে, কোন বস্তু হালাল অথবা হারাম করা একমাত্র সে সত্তারই 
কাজ যিনি এসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন। এতে অন্যের হস্তক্ষেপ বৈধ নয়। 
কাজেই সেসব লোক দণ্ডনীয়, যারা আল্লাহ্‌র হালালকৃত উৎকৃষ্ট পোশাক 
অথবা পবিত্র ও সুস্বাদু খাদ্যকে হারাম মনে করে। সংগতি থাকা সত্বেও 
জীর্ণাবস্থায় থাকা ইসলামের শিক্ষা নয় এবং ইসলামের দৃষ্টিতে পছন্দনীয়ও 


EVA 


৪৩৯ সুরা আল আদ্রাফ ra 
৯৯৯৯৯ 


নয়; যেমন অনেক অজ্ঞ লোক মনে করে। 


পূর্ববর্তী মনীষীদের অনেককেই আল্লাহ তাআলা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দান 
করেছিলেন। তারা প্রায়ই উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান পোশাক পরিধান করতেন। 
দু'জাহানের সর্দার রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও যখন সঙ্গতিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তখন 
উৎকৃষ্টতর পোশাকও অঙ্গে ধারণ করেছিলেন। এক হাদীসে আছে, 
একবার যখন তিনি বাড়ীর বাইরে আসেন, তখন তার গায়ে এমন চাদর 
শোভা পাচ্ছিল, যার মূল্য ছিল এক হাজার দিরহাম। বর্ণিত আছে, ইমাম 
আযম আবু হানীফা (রহঃ) চারশ ‘গিনি মূল্যের চাদর ব্যবহার করেছেন। 
এমনিভাবে হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) সব সময় উৎকৃষ্ট পোশাক 
পরিধান করতেন। তার জন্যে জনৈক বিত্তশালী ব্যক্তি সারা বছরের জন্যে 
৩৬০ জোড়া পোশাক নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করেছিল। যে বস্ত্রজোড়া 
তিনি একবার পরিধান করতেন, দ্বিতীয়বার ব্যবহার করতেন না। মাত্র 
একদিন ব্যবহার করেই কোন দরিদ্র ছাত্রকে দিয়ে দিতেন। 


কারণ এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা যখন কোন 
বান্দাকে নেয়ামত ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা এ 
নেয়ামতের চিহ্ন তার পোশাক-পরিচ্ছদে ফুটে উঠাকে পছন্দ করেন। 
কেননা, নেয়ামতকে ফুটিয়ে তোলাও এক প্রকার ক্তজ্ঞতা। এর বিপরীতে 
সামর্থ্য থাকা সত্বেও ছিননবস্ত্র অথবা মলিন পোশাক পরিধান করা 
অকৃতজ্ঞতা। 

অবশ্য, দু'টি বিষয় থেকে ধেচে থাকা জরুরী £ (এক) রিয়া ও 
নাম-যশ এবং (দুই) গর্ব ও অহঙ্কার। অর্থাৎ, শুধু লোক দেখানো এবং 
নিজের বড় মানুষী প্রকাশ করার জন্যে জাকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান 
করা যাবে না। পূর্ববর্তী মনীষীগণ এ দু'টি বিষয় থেকে মুক্ত ছিলেন। 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও বুরববর্তী মনীষীদের মধ্যে হযরত ওমর (রাঃ) এবং 
আরও কয়েকজন ছাহাবী থেকে মামুলী পোশাক কিংবা তালিযুক্ত পোশাক 
পরিধান করার কথা বর্ণিত আছে। এর কারণ ছিল দ্বিবিধ। প্রথম এই যে, 
তাদের হাতে যে ধনসম্পদ আসত, তা প্রায়ই ফকীর-মিসকীন ও ধর্মীয় 
কাজে ব্যয় করে ফেলতেন। নিজের জন্যে কিছুই অবশিষ্ট থাকত না, 
যদ্দারা উৎকৃষ্ট পোশাক নিতে পারতেন। দ্বিতীয় এই যে, তিনি ছিলেন 
সবার অনুসৃত। সাদাসিধা ও সস্তা পোশাক পরে অন্যান্য শাসনকর্তাকে 
শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য ছিল - যাতে সাধারণ দরিদ্র ও ফকীরদের উপর তাদের 
আৰ্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রভাব না পড়ে। 

এমনিভাবে সূফী বুযুগগণ শিষ্যদেরকে প্রথম পর্যায়ে সাজ-সজ্জার 
পোশাক পরিধান করতে এবং উৎকৃষ্ট খাদ্য ভক্ষণ করতে নিষেধ করেন। 
এর উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, এসব বস্তু স্থায়ীভাবে বর্জন করা ছওয়াবের 
কাজ, বরং প্রবৃত্তিকে বশে আনার জন্যে প্রথম পর্যায়ে চিকিৎসা ও 
প্রতিকারার্থে এধরনের সাধনার ব্যবস্থা করা হয়। যখন সে প্রবৃত্তিকে 
বশীভূত করে ফেলে এবং এমন স্তরে পৌছে যায় যে, প্রবৃত্তি তাকে হারাম 
ও নাজায়েযের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে না, তখন সব সূফী বুযুগই 
পূর্ববর্তী সাধক মনীষীদের ন্যায় উত্তম পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য ব্যবহার 
করেন। তখন এসব উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পোশাক তাদের জন্যে আধ্যাত্য পথে 
বিঘ্ন সৃষ্টির পরিবর্তে অধিক নৈকট্য লাভের উপায় হয়ে যায়। 

খোরাক ও পোশাকে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর সুন্নত £ খোরাক ও 
পোশাক সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ছাহাবী ও তাবেয়ীগণের সুন্নতের 
সারকথা এই যে, এসব ব্যাপারে লৌকিকতা পরিহার করতে হবে। যেরপ 
পোশাক ও খোরাক সহজলভ্য তাই কৃতজ্ঞতা সহকারে ব্যবহার করতে 





হবে। মোটা ভাত ও মোটা কাপড় জুটলে যে কোন উপায়ে এমনকি, কর্জ 
করে হলেও উৎকৃষ্টটি অর্জনের জন্যে চেষ্টিত হবে না। 

এমনিভাবে উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য জুটলে তাকে জেনে শুনে 
খারাপ মনে করবে না অথবা তার ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে না। উৎকৃষ্ট 
পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্যের পিছনে লাগা যেমন লৌকিকতা, তেমনি 
উৎকৃষ্টকে নিকৃষ্ট করা কিংবা তা বাদ দিয়ে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যবহার করাও 
নিন্দনীয় লৌকিকতা। 

আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এর একটি বিশেষ তাৎপর্য বর্ণনা করা 
হয়েছে যে, দুনিয়ার সব নেয়ামত; উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য 
প্রকৃতপক্ষে আনুগত্যশীল মুমিনদের জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদের 
কল্যাণেই অন্যেরা ভোগ করতে পারছে। কেননা, এ দুনিয়া হচ্ছে 
কর্মক্ষেত্র প্রতিদান ক্ষেত্র নয়। এখানে পার্থিব নেয়ামতের মধ্যে 
আসল-নকল ও ভালমন্দের পার্থক্য করা যায় না। করুণাময় আল্লাহ্‌ 
তাআলার দস্তরখান সবার জন্যে সমভাবে বিছানো রয়েছে বরং এখানে 
আল্লাহর রীতি এই যে, মুমিন ও অনুগত বান্দাদের আনুগত্যে কিছু তর 
হয়ে গেলে অন্যেরা তাদের উপর প্রবল হয়ে পার্থিব নেয়ামতের ভাণ্ডার 
অধিকার করে বসে এবং তারা দারিদ্র্য ও উপবাসের করাল গ্রাসে পতিত 
হয়। 

কিন্তু এ আইন শুধু এ দুনিয়ারপী কর্মক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। 
পরকালে সমস্ত নেয়ামত ও সুখ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাদের 
জন্যে নিদিষ্ট থাকবে। আয়াতের এ বাক্যে তাই বলা হয়েছে £ 2 
BEAST ধা আপনি 
বলে দিন $ সব পার্থিব নেয়ামত প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনেও 
প্রাপ্য এবং কিয়ামতের দিন তো এককভাবে তাদের জন্যেই নির্দিষ্ট হবে। 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের (রাঃ) মতে এ বাক্যটির অর্থ এই 
যে, পার্থিব সব নেয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরকালে শাস্তির কারণ হবে না- 
এ বিশেষ অবস্থাসহ তা একমাত্র অনুগত মুমিন বানদাদেরই পরাপ্য। কাফের 
ও পাপাচারীর অবস্থা এরূপ নয়। পার্থিব নেয়ামত তারাও পায় বরং আরও 
বেশী পায়,কিন্তু এসব নেয়ামত পরকালে তাদের জন্যে শাস্তি ও স্থায়ী 
আযাবের কারণ হবে। কাজেই পরিণামের দিক দিয়ে এসব নেয়ামত 
তাদের জন্যে সম্মান ও সুখের বস্তু নয়। 

কোন কোন তফসীরবিদের মতে এর অর্থ এই যে, পার্থিব সব 
নেয়ামতের সাথে পরিশ্রম, কষ্ট, হস্তচযুত হওয়ার আশঙ্কা ও নানারকম 
দুঃখ-কষ্ট লেগে থাকে, নির্ভেজাল নেয়ামত ও অনাবিল সুখের অস্তিত্ব 
এখানে নেই। তবে কিয়ামতে যারা এসব নেয়ামত লাভ করবে, তারা 
নির্ভেজাল অবস্থায় লাভ করবে। এগুলোর সাথে কোনরূপ পরিশ্রম, কষ্ট 
হস্তচত হওয়ার আশঙ্কা এবং কোন চিন্তা-ভাবনা থাকবে না। উপরোক্ত 
তিন প্রকার অর্থই আয়াতের এ বাক্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই ছাহাবী ও 
তাবেয়ী তফসীরবিদগণ এসব অর্থই গ্রহণ করেছেন। 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ ৩4280658915 
অর্থাৎ, “আমি স্বীয় অসীম শক্তির নিদর্শনাবলী জ্ঞানবানদের জন্যে 
এমনিভাবে খুলে খুলে বর্ণনা করি, যাতে পণ্ডিত-মূর্খ নির্বিশেষে সবাই বুঝে 
নেয়।” ভাল পোশাক ও ভাল খাদ্য বর্জন করলে আল্লাহ্‌ তাআলা সন্তুষ্ট 


হন - এ আয়াতে মানুষের এ বাড়াবাড়ি ও মুর্খতাসুলভ ধারণা খণ্ডন করা 
হয়েছে। 
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(৩৮) আল্লাহ্‌ বলবেন £ তোমাদের পূর্বে জিন ও মানবের যেসব সম্প্রদায় 
চলে গেছে, তাদের সাথে তোমরাও দোযখে যাও। যখন এক সম্প্রদায় 
প্রবেশ করবে; তখন অন্য সম্প্রদায়কে অভিসম্পাত করকে। এমনকি, যখন 
তাতে সবাই পতিত হবে, তখন পরবর্তীরা পুর্ববরতীদের সম্পর্কে বলবে £ হে 
আমাদের প্রতিপালক ৷ এরাই আমাদেরকে বিপথগামী করেছিল। অতএব, 
আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শান্তি দিন। আল্লাহ বলবেন £ প্রত্যেকেরই দ্বিগুণ; 
তোমরা জান না। (৩৯) পুরবতীরা পরবর্তীদেরকে বলবে £ তাহলে 
আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠ নেই। অতএব, শাস্তি আস্বাদন কর 
স্বীয় কমের কারণে। (৪০) নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা 
বলেছে এবং এগুলো থেকে অহংকার করেছে, তাদের জন্যে আকাশের দ্বার 
উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জানাতে প্রবেশ করবে না, যে পযস্তি না 
সুচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। আমি এমনিভাবে পাপীদেরকে শান্তি 
প্রদান করি (৪১) তাদের জন্যে নরকায়নির শয্যা রয়েছে এবং উপর থেকে 
চাদর। আমি এমনিভাবে জালেমদেরকে শাস্তি প্রদান করি। (৪২) যারা 
বিশাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে আমি কাউকে তার সামথোর 
চাইতে বেশী বোঝা দেই না, তারাই জান্নাতের অধিবাসী। তারা তাতেই 
চিরকাল থাকবে। (৪৩) তাদের অন্তরে যা কিছু দুঃখ ছিল, আমি তা বের 
করে দেব। তাদের তলদেশ দিয়ে নিবরিণী প্রবাহিত হবে। তারা বলবেঃ 
আল্লাহ্‌ শোকর, যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। আমরা কখনও 
পথ পেতাম না, যদি আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করতেন। 
আমাদের প্রতিপালকের রসূল আমাদের কাছে সত্যকথা নিয়ে এসেছিলেন। 
আওয়াজ আসবে £ এটি জান্নাত। তোমরা এর উত্তরাধিকারী হলে তোমাদের 
কর্মেরপ্রতিদানে। 





কোরআন LL. 


অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে কতিপয় এমন বিষয় বর্ণিত হয়েছে, 
যেগুলো আল্লাহ্‌ তাআলা হারাম করেছেন। সত্য এই যে, এগুলো বর্জন 
করলেই আল্লাহর সন্তষ্টি অর্জন করা যায়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা 
দ্বিবিধ মূৰ্খতায় লিপ্ত। একদিকে আল্লাহ্‌ তাআলার হালালকৃত উত্তম ও 
মনোরম বস্তুসমূহকে নিজেদের জন্যে অহেতুক হারাম সাব্যস্ত করে এসব 
নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং অপরদিকে যেসব বস্তু প্রকৃতপক্ষে 
হারাম ছিল এবং যেগুলো ব্যবহারের পরিণতিতে আল্লাহ্র গযব ও 
পরকালের শাস্তি অবশ্যস্তাবী ছিল, সেগুলোর ব্যবহারে লিপ্ত হয়ে 
পরকালের শাস্তি ক্রয় করেছে। এভাবে ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রে 
নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে দু'কুলই হারিয়েছে বলা হয়েছেঃ 

“যেসব বস্তুকে তোমরা অহেতুক হারাম সাব্যস্ত করেছ, সেগুলো তো 
হারাম নয়, কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা সব নির্লজ্জ কাজ হারাম করেছেন, তা 
প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন হোক। আরও হারাম করেছেন প্রত্যেক 
পাপকাজ, অন্যায়-উৎপীড়ন, বিনা প্রমাণে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে 
অংশীদার করা এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যার কোন 
সনদ তোমাদের কাছে নেই।"" 

এখানে 4! (পাপকাজ) শব্দের আওতায় সেসব গোনাহ অন্তর্ভুক্ত হয়ে 
গেছে, যেগুলো মানুষের নিজের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং ৬৭ (উৎপীড়ন) 
শব্দের আওতায় অপরের সাথে লেনদেন ও অপরের অধিকার সম্পর্কিত 
গোনাহ এসে গেছে। অতঃপর শিরক ও আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ এগুলো 
সুস্পষ্টভাবেই বিশ্বাসগত মহাপাপ। 

প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় আয়াতে মুশরেকদের দুটি ভ্রান্ত কাজ বর্ণিত 
হয়েছিল। (এক) হালালকে হারাম করা এবং (দুই) হারামকে হালাল করা। 
তৃতীয় আয়াতে তাদের ভয়াবহ পরিণাম এবং পরকালীন শাস্তি ও আযাব 





আল্লাহ্‌ তাআলার নেয়ামতের মধ্যে লালিত-পালিত হচ্ছে এবং বাহ্যতঃ 
তাদের উপর কোন আযাব আসতে দেখা যায় না, তারা যেন আল্লাহ্‌ 
তাআলার এ চিরাচরিত রীতি সম্পর্কে উদাসীন না থাকে যে, তিনি 
অপরাধীদেরকে কৃপাবশতঃ ঢিল দিতে থাকেন, যাতে কোনরকমে তারা 
স্বীয় কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়; কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলার জ্ঞানে এ ঢিল ও 
অবকাশের একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকে। যখন এ মেয়াদ এসে যায়, তখন 
এক মুহূর্তও আগেপিছে হয় না এবং তাদেরকে আযাব দ্বারা পাকড়াও করা 
হয়। কখনও দুনিয়াতেই আযাব এসে যায়, এবং যদি দুনিয়াতে না আসে, 
তবে মৃত্যুর সাথে সাথেই আযাবে প্রবিষ্ট হয়ে যায়। 

এ আয়াতে নির্দিষ্ট মেয়াদের আগেপিছে না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। 
এটি এমন একটি বাকপদ্ধতি, যেমন আমাদের পরিভাষায় ক্রেতা 
দোকানদারকে বলে £ মূল্য কিছু কম-বেশী হতে পারবে কি না? এখানে 
জানা কথা যে, বেশী মূল্য তার কাম্য নয়- কম হবে কিনা, তাই জিজ্ঞেস 
করে। কিন্তু কমের অনুগামী করে বেশীও উল্লেখ করা হয়। এমনিভাবে 
এখানে আসল উদ্দেশ্য এই যে, নিদিষ্ট মেয়াদের পর বিলম্ব হবে না। কিন্ত 
সাধারণের বাকপদ্ধতি অনুযায়ী বিলম্বের সাথে আগে হওয়া উল্লেখ করা 
হয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
পূর্বে কতিপয় আয়াতে একটি অঙ্গীকার বর্ণিত হয়েছে। এটি প্রত্যেক 


মানুষের কাছ থেকে তার দুনিয়াতে আগমনের পূর্বে আত্মা জগতে নেয়া 
হয়েছিল। অঙ্গীকারটি ছিল এই £ যখন আমার পয়গম্বর তোমাদের কাছে 
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আমার নির্দেশাবলী নিয়ে আসবেন, তখন মনে-প্রাণে সেগুলো মেনে নেবে 
এবং তদনুযায়ী কাজ করবে। এ কথাও বলে দেয়া হয়েছিল যে, দুনিয়াতে 
আগমনের পর যে ব্যক্তি এ অঙ্গীকারে অটল থেকে তা পূর্ণ করবে, সে 
যাবতীয় দুঃখ ও চিন্তা থেকে মুক্তি পাবে এবং চিরস্থায়ী সুখ ও শাস্তির 
অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে যে পয়গমুরগণকে মিথ্যা বলবে এবং তাদের 
নির্দেশাবলী অমান্য করবে, তাদের জন্যে জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি 
অপেক্ষমান রয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে সে পরিস্থিতি বর্ণিত হয়েছে, 
যা দুনিয়াতে আগমনের পর বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সৃষ্টি করেছে। কেউ 
অঙ্গীকার ভুলে গিয়ে তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে আবার কেউ তাতে অটল 
রয়েছে এবং তদনুযায়ী সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। এ উভয় দলের পরিণতি 
এবং আযাব ও ছওয়াব আলোচ্য চার আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। 

প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে অঙ্গীকার ভঙ্গকারী অবিশ্বাসীদের কথা এবং 
শেষ দু" আয়াতে অঙ্গীকার পূ্ণকারী মুমিনদের কথা আলোচিত হয়েছে। 

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ যারা পয়গম্বরগণকে মিথ্যা বলেছে এবং 
আমার নির্দশাবলীর প্রতি গুদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে, তাদের জন্যে 
আকাশের দরজা খোলা হবে না। 

তফসীর বাহ্রে মুহীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে 
এ আয়াতের বর্ণিত এক তফসীরে উল্লেখ রয়েছে যে, তাদের আমল ও 
তাদের দোয়ার জন্যে আকাশের দরজা খোলা হবে না। অর্থাৎ, তাদের 
দোয়া কবুল করা হবে না এবং তাদের আমলকে খু স্থানে যেতে দেয়া হবে 
না, যেখানে আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের আমলসমূহ সংরক্ষিত রাখা হয়। 
কোরআনের সূরা মুতাফফিফীনে এ স্থানটির নাম ইল্লিয়ীন বলা হয়েছে। 
কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও উল্লিখিত বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত 
রয়েছে। বলা হয়েছে? £১5%)5854/588445540 
অর্থাৎ, মানুষের পবিত্র বাক্যাবলী আল্লাহ্‌ তাআলার দিকে উরধ্বগামী হয় 
এবং সৎকর্ম সেগুলোকে উ্িত করে। অর্থাৎ, মানুষের সংকর্মসমূহ পবিত্র 
ও বাক্যাবলী আল্লাহ্র বিশেষ দরবারে পৌছানোর কারণ হয়। 

এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে অপর এক রেওয়ায়েত হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য সাহাবী থেকে এমনও বর্ণিত আছে 
যে, কাফেরদের আত্মার জন্যে আকাশের দরজা খোলা হবে না। এসব 
আত্মাকে নীচে নিক্ষেপ করা হবে। এ বিষয়বস্তুর সমর্থন হযরত বারা ইবনে 
আযেব (রাঃ)-এর এ হাদীস থেকে পাওয়া যায়, যা আবু দাউদ, নাসায়ী, 
ইবনে-মাজা ও ইমাম আহাম্মদ বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি 
সংক্ষেপে এই £ 

“রসুলুল্লাহ (সাঃ) জনৈক আনসারী সাহাবীর জানাযায় গমন করেন। 
কবর প্রস্তুতে কিছু বিলম্ব দেখে তিনি এক জায়গায় বসে যান। সাহাবায়ে 
কেরামও তার চারদিকে চুপচাপ বসে যান। তিনি মাথা উচু করে বললেনঃ 
মুমিন বান্দার মৃত্যুর সময় হলে আকাশ থেকে সাদা ধবধবে চেহারাবিশিষ্ট 
ফেরেশতারা আগমন করে। তাদের সাথে জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধি 
থাকে। তারা মরণোন্ণুখ ব্যক্তির সামনে বসে যায়। অতঃপর মৃত্যুদূত 
আযরাঈল আসেন এবং তার আত্মাকে সম্বোধন করে বলেন £ হে নিশ্চিন্ত 
আত্মা, পালনকর্তা মাগফেরাত ও সন্তষ্টির জন্যে বের হয়ে আস। তখন 
তার আত্মা এমন অনায়াসে বের হয়ে আসে, যেমন মশকের মুখ খুলে 
দিলে তার পানি বের হয়ে আসে। মৃত্যুদৃত তার আত্মাকে হাতে নিয়ে 
উপস্থিত ফেরেশতাদের কাছে সমর্পন করেন। ফেরেশতারা তা নিয়ে 
রওয়ানা হলে পথিমধ্যে একদল ফেরেশতার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা 





জিজ্ঞেস করে £ এ পাক আত্মা কার? ফেরেশতারা তার ধ নাম ও উপাধি 
উল্লেখ করে, যা দুনিয়াতে তার সম্মানর্থ ব্যবহার হত এবং বলে £ ইনি 
হচ্ছেন অমুকের পুত্র অমুক। ফেরেশতারা তার আত্মাকে নিয়ে প্রথম 
আকাশে পৌছে দরজা খোলতে বলে। দরজা খোলা হয়। এখান থেকে 
আরও ফেরেশতা তাদের সঙ্গী হয়। এভাবে তারা সপ্তম আকাশে গৌছে। 
তখন আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন £ আমার এ বান্দার আমলনামা ইল্লিয়ীনে 
লিখ এবং তাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দাও। এ আত্মা আবার কবরে ফিরে 
আসে। কবরে হিসাব গ্রহণকারী ফেরেশতা এসে তাকে উপবেশন করায় 
এবং প্রশ্ন করে £ তোমার পালনকর্তা কে? তোমার ধর্ম কি? সে বলে, 
আমার পালনকর্তা আল্লাহ্‌ তাআলা এবং ধর্ম ইসলাম। এর পর প্রশ্ন হয় ঃ 
এই যে ব্যক্তি, যিনি তোমাদের জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন,তিনি কে? সে 
বলে £ ইনি আল্লাহ্র রসূল। তখন একটি গায়েবী আওয়াজ হয় যে, আমার 
বান্দা সত্যবাধী। তার জন্যে জান্নাতের শয্যা পেতে দাও, জান্নাতের 
পোষাক পরিয়ে দাও এবং জান্নাতের দিকে তার দরজা খুলে দাও। এ দরজা 
দিয়ে জানাতে সুগন্ধি ও বাতাস আসতে থাকে। তার সংকর্ম একটি সু 
আকৃতি ধারণ করে তাকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে তার কাছে এসে যায়। 

“এর বিপরীতে কাফেরের মৃত্যু সময় উপস্থিত হলে আকাশ থেকে 
কাল রঙের ভয়ঙ্কর মূর্তি ফেরেশতা নিকৃষ্ট চট নিয়ে আগমন করে এবং 
তার বিপরীত দিকে বসে যায়। অতঃপর মৃত্যুদূত তার আত্মা এমনভাবে 
বের করে, যেমন কোন কীটা-বিশিষ্ট শাখা ভিজা পশমে জড়িয়ে থাকলে 
তাকে সেখান থেকে টেনে বের করা হয়। আত্মা বের হলে তার দুধ মৃত 
জন্তর দুগন্ধের চাইতেও প্রকট হয়। ফেরেশতারা তাকে নিয়ে রওয়ানা হলে 
পথিমধ্যে একদল ফেশেতার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা জিজ্ঞেস করে £ এ 
দুরাত্মাটি কার? ফেরেশতারা তখন তার এ হীনতম নাম ও উপাধি উল্লেখ 
করে, যদ্দারা সে দুনিয়াতে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ, সে অমুকের পুত্র 
অমুক। অতঃপর প্রথম আকাশে পৌছে দরজা খুলতে বললে তার জন্যে 
দরজা খোলা হয় না বরং নির্দেশ আসে যে, এ বান্দার আমলনামা সিজ্জীনে 
রেখে দাও। সেখানে অবাধ্য বান্দাদের আমলনামা রাখা হয়। এ আত্মাকে 
নীচে নিক্ষেপ করা হয় এবং তা পুনরায় দেহে প্রবেশ করে। ফেরেশতারা 
তাকে কবরে বসিয়ে মুমিন বান্দার অনুরূপ প্রশ্ন করে। সে প্রত্যেক প্রশ্নের 
উত্তরে কেবল ৬০৭ ১১৮ *৬ (হায় হায় আমি জানি না) বলে। তাকে 
জাহান্নামের শয্যা ও জাহান্নামের পোষাক দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দিকে 
দরজা খুলে দেয়া হয়। ফলে তার কবরে জাহান্নামের উত্তাপ পৌছতে থাকে 
এবং কবরকে তার জন্যে সংকীর্ণ করে দেয়া হয়। 

আয়াতের শেষে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে £ 

৮৬555 

শব্দটি ৫১ থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ সংকীর্ণ জায়গায় প্রবেশ 
করা। J এর অর্থ উট এবং এর অর্থ সূচের ছিদ্র। অর্থ এই যে, 
তারা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না উটের 
মত বিরাট বপু জন্ত সূচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করবে। উদ্দেশ্য এই যে, 
সূচের ছিদ্ধে উট প্রবেশ করা যেমন স্বভাবতঃ অসম্ভব, তেমনি তাদের 
জান্নাতে প্রবেশ করাও অসম্ভব। এতে তাদের চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি 
বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অতঃপর তাদের আযাবের অধিকতর তীব্রতা বর্ণনা 
করে বলা হয়েছেঃ 3585258522৬ 
শব্দের অর্থ বিছানা এবং 5% শব্দটি £5 এর বহুবচন। এর অর্থ 
আবৃতকারী বস্তু। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের চাদর ও শয্যা সবই জাহান্নামের 


8৪২. তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


LEY 





হবে। প্রথম আয়াতে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। 


দিনা 


তার শেষে ৮১410 ৩1১৫ বলা হয়েছিল । দ্বিতীয় আয়াতে 
জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করার পর ৫১85 ৩3 বলা হয়েছে। 
কেননা, এটি আগেরটির চাইতে গুরুতর। 

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী যারা পালন করে, তাদের কথা 
বলা হয়েছে যে, তারা জান্নাতের অধিবাসী এবং জান্নাতেই অনস্তকাল 
বসবাস করবে। 

শরীয়তের নির্দেশাবলী সহজ করা হয়েছে £ কিন্তু তাদের জন্যে 
সেখানে বিশ্বাস স্থাপন করা ও সৎকর্ম সম্পাদন করার শর্ত উল্লেখ করা 
হয়েছে, কৃপাবশত £এ কথাও বলা হয়েছে £ 2১5৮ ৬৫ 
অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা কোন বান্দার উপর এমন বোঝা চাপান না, যা তার 
শক্তি ও সাধ্যের বাইরে। উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতে প্রবেশ করার জন্যে 
যেসব সৎকর্ম শর্ত করা হয়েছে, সেগুলো মানুষের সাধ্যাতীত কঠিন কাজ 
নয়। বরং আল্লাহ্‌ তাআলা প্রতি ক্ষেত্রেই শরীয়তের নির্দেশাবলী নরম ও 
সহজ করেছেন। প্রত্যেক নির্দেশে অসুস্থতা, দুর্বলতা, সফর ও অন্যান্য 
মানবিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। 

তফসীর বাহ্‌রে মুহীতে বলা হয়েছে £ মানুষকে সংকর্মের আদেশ 
দেয়ার সময় এরূপ সম্ভাবনা ছিল যে, সব সৎকর্ম সর্বত্র ও সর্বাবস্থায় 
পালন করা মানুষের সাধ্যাতীত হওয়ার কারণে আদেশটি তাদের জন্যে 
কঠিন হতে পারে। তাই এ সন্দেহ দুরীকরণার্থে বলা হয়েছে £ আমি মানব 
জীবনের সকল কাল ও অবস্থা যাচাই করে সর্বাবস্থায় সব সময় ও সব 
জায়গার জন্যে উপযুক্ত নির্দেশাবলী প্রদান করি। এগুলোর বাস্তবায়ন 
মোটেই কঠিন কাজ নয়। 

জান্নাতীদের মন থেকে পারস্পরিক মালিন্য অপসারণ করা হবে 
£ চতুর্থ আয়াতে জান্নাতীদের দু'টি বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। (এক) £ 

894 ৬৬০৬৩৯০১০১৬) অর্ধ 
জান্নাতীদের অস্তরে পরস্পরের পক্ষ থেকে যদি কোন মালিন্য থাকে, তবে 
আমি তা তাদের অস্তর থেকে অপসারণ করে দেব। তারা একে অপরের 
প্রতি সন্তষ্টি ও ভাই ভাই হয়ে জান্নাতে যাবে এবং বসবাস করবে। 

ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, মুমিনরা যখন পুলসিরাত অতিক্রম 
করে জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ করবে, তখন জান্নাত ও দোযখের মধ্যবর্তী 
এক পুলের উপর তাদেরকে থামিয়ে দেয়া হবে। তাদের পরস্পরের মধ্যে 
যদি কারও প্রতি কারও কোন কষ্ট থাকে কিংবা কারও কাছে কারও পাওনা 
থাকে, তবে এখানে পৌছে পরস্পরে প্রতিদান নিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক 
পরিষ্কার করে নেবে। এভাবে হিংসা দ্বেষ, শত্রুতা, ঘৃণা ইত্যাদি থেকে 
সম্পূর্ণ পৃতপবিত্র হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। 

তফসীর মাযহারীতে আছে, এ পুল বাহ্যতঃ পুলসিরাতের শেষ প্রান্ত 
এবং জান্নাত সংলগ্ন আল্লামা সুয়ৃতী প্রমুখ এ মতই গ্রহণ করেছেন। 

এ স্থলে যেসব পাওনা দাবী করা হবে সেগুলো টাকা পয়সা দ্বারা 
পরিশোধ করা যাবে না। কারণ, সেখানে কারও কাছে টাকা-পয়সা থাকবে 
না। মুসলিমের এক হাদীস অনুযায়ী সৎকর্ম দ্বারা এ সব পাওনা পরিশোধ 
করা হবে। যদি কারও সৎকর্ম এভাবে নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং তার 
পরেও পাওনা বাকী থাকে, তবে প্রাপকের গোনাহ তার উপর চাপিয়ে 
দেয়া হবে। 








এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরূপ ব্যক্তিকে সর্বাধিক নিঃস্ব বলে 
আখ্যা দিয়েছেন, যে দুনিয়াতে সৎকর্ম সম্পাদন করে, কিন্তু অপরের 
পাওনার প্রতি ভ্রক্ষেপ করে না, ফলে পরকালে সে যাবতীয় সৎকর্ম থেকে 
রিক্তহস্ত হয়ে পড়ে। 


এ হাদীসে পাওনা পরিশোধের সাধারণ বিধি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সবার 
ক্ষেত্রে এরূপ করা জরুরী নয়। ইবনে কাছীর ও তফসীরে মাযহারীর বর্ণনা 
অনুযায়ী সেখানে প্রতিশোধ গ্রহণ ব্যতিরেকে পারস্পরিক হিংসা ও মালিন্য 
দূর হয়ে যাওয়াও সম্ভব। 


যেমন, কোন কোন হাদীসে আছে, তারা পুলসিরাত অতিক্রম করে 
একটি ঝর্ণার কাছে পৌছবে এবং পানি পান করবে। এ পানির বৈশিষ্ট্য এই 
যে, সবার মন থেকে পারস্পরিক হিংসা ও মালিন্য ধোয়ে-মুছে যাবে। 


ইমাম কুরতবী (রহঃ) কোরআন পাকের 1534601762045 24445 
আয়াতের তফসীরও তাই বর্ণনা করেছেন যে, এ পানি দ্বারা সবার মনের 
কলহ ও মালিন্য ধোয়ে পরিক্ষার হয়ে যাবে। 


হযরত আলী মুর্তযা (রাঃ) একবার এ আয়াতে পাঠ করে বললেন £ 
আমি আশা করি আমি, ওসমান, তালহা ও যুবায়ের এ সব লোকের 
অন্তর্ভুক্ত হব, যাদের বক্ষ জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে মনোমালিন্য থেকে 
পরিষ্কার করে দেয়া হবে। (ইবনে কাসীর) বলাবাহুল্য, দুনিয়াতে তাদের 
পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দেয়ার ফলে যুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছিল। 

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত জান্নাতীদের দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, জান্নাতে 
পৌছে তারা আল্লাহ্‌ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে যে, তিনি 
তাদেরকে জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং জান্নাতের পথ সহজ 
করে দিয়েছেন। তারা বলবে £ যদি আল্লাহ্‌ তাআলা কৃপা না করতেন, 
তবে এখানে পৌছার সাধ্য আমাদের ছিল না। 

এতে বোঝা যায় যে, কোন মানুষ কেবল স্বীয় প্রচেষ্টায় জান্নাতে যেতে 
পারে না, যে পর্যন্ত না তার প্রতি আল্লাহ্‌ তাআলার কৃপা হয়। কেননা, 
স্বয়ং প্রচেষ্টা তার ইচ্ছাধীন নয়। এটাও শুধু আল্লাহ্‌ তাআলার দয়া ও 
অনুগ্রহেই অর্জিত হয়ে থাকে। 

হেদায়তের বিভিন্ন স্তর £ ইমাম রাগেব ইস্পাহানী ‘হেদায়েত’ শব্দের 
ব্যাখ্যায় অত্যন্ত চমৎকার ও গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তা এই যে, 
“হেদায়েত' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক। এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে। সত্য এই যে, 
আল্লাহর দিকে যাওয়ার পথ প্রাপ্তির নামই হেদায়েত। তাই আল্লাহর 
লৈকট্ের স্তর যেমন বিভিন্ন ও অনন্ত, তেমনি হেদায়াতের স্তরও অত্যধিক 
বিভিন্ন। কুফর ও শিরক থেকে মুক্তি ও ঈমান এর সর্বনিম্ন স্তর। এরই 
মাধ্যমে মানুষের গতিধারা ভ্রান্ত পথ থেকে সরে আল্লাহ্‌ মুখী হয়ে যায়। 
অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলা ও বান্দার মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে, তা অতিক্রম 
করার প্রত্যেক স্তরই হেদায়েত। তাই হেদায়াত অন্বেষণ থেকে কখনও 
কোন মানব এমনকি, নবী-রসূল পর্যস্ত নিলিপ্ত হতে পারেন না। এ কারণেই 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) জীবনের শেষ পর্যন্ত /5:11/2)6১-2) দোয়াটি 
যেমন উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন, তেমনি নিজেও যত্তুসহকারে অব্যাহত 
রেখেছেন। কেননা, আল্লাহ্‌র নৈকট্যের স্তরের কোন শেষ নেই। এমন কি, 
আলোচ্য আয়াতে জান্নাতে প্রবেশকেও হেদায়েত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা 
হয়েছে। কেননা, এটি হচ্ছে হেদায়েতর সর্বশেষ স্তর। 
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(৪৪) জান্রাতীরা দোযখীদেরকে ডেকে বলবে £ আমাদের সাথে আমাদের 
প্রতিপালক যে ওয়াদা করেছিলেন, তা আমরা সত্য পেয়েছি। অতএব, 
তোমরাও কি তোমাদের প্রতিপালকের ওয়াদা সত্য পেয়েছ? তারা বলবে £ 
হা। অতঃপর একজন ঘোষক উভয়ের মাঝখানে ঘোষণা করবে £ আল্লাহর 
আভিসম্পাত জালেমদের উপর, (৪৫) যারা আল্লাহর পথে বাধা দিত এবং 
তাতে বক্রতা অন্বেষণ করত। তারা পরকালের বিষয়েও অবিশ্বাসী ছিল। 
(৪৬) উভয়ের মাঝখানে একটি প্রাচীর থাকবে এবং আরাফের উপরে 
অনেক লোক থাকবে। তারা প্রত্যেককে তার চিহ্ন দ্বারা চিনে নেবে। তারা 
জানাতীদেরকে ডেকে বলবে £ তোমাদের উপর শাস্তি বর্ষিত হোক। তারা 
তখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না, কিন্ত প্রবেশ করার ব্যাপারে আগ্রহী হবে। 
(৪৭) যখন তাদের দৃষ্টি দোযখীদের উপর পড়বে, তখন বলবে £ হে 
আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এ জালেমদের সাথী করো না। (৪৮) 
আরাফবাসীরা যাদেরকে তাদের চিহ্ন দ্রারা চিনবে, তাদেরকে ডেকে বলবে 
তোমাদের দলবল ও ওঁধত্য তোমাদের কোন কাজে আসেনি। (৪৯) এরা 
কি তারাই; যাদের সম্পকে তোমরা কসম খেয়ে বলতে যে, আল্লাহ এদের 
প্রতি অনুগ্রহ করবেন না। প্রবেশ কর জান্নাতে। তোমাদের কোন আশঙ্কা 
নেই এবং তোমরা দুঃখিত হবে না। (৫০) দোষখীরা জান্নাতীদেরকে ডেকে 
বলবে £ আমাদের উপর সামান্য পানি নিক্ষেপ কর অথবা আল্লাহ 
তোমাদেরকে যে বুযী দিয়েছেন, তা থেকেই কিছু দাও। তারা বলবে £ 
আল্লাহ্‌ এই উভয় বস্তু কাফেরদের জনো নিষিদ্ধ করেছেন, (৫১) তারা স্বীয় 
ধর্মকে তামাশা ও খেলা বানিয়ে নিয়েছিল এবং পাখির জীবন তাদেরকে 
ধোকায় ফেলে রেখেছিল। অতএব, আমি আজকে তাদেরকে ভুলে যাক 
যেমন তারা এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিল এবং যেমন তারা 
আয়াতসমূহকে বিশ্বাস করত। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


জান্নাতীরা জান্নাতে এবং দোযখীরা দোযখে নিজ নিজ ঠিকানায় পৌছে 
গেলে বাহ্যতঃই উভয় স্থানের মধ্যে সব দিক দিয়ে বিরাট ব্যবধান হবে। 
কিন্তু এতদসত্বেও কোরআন পাকের অনেক আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, উভয় 
স্থানের মাঝখানে এমন কিছু রাস্তা থাকবে, যার ফলে একে অপরকে 
দেখতে পারবে এবং পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা ও প্রশ্নোত্তর হবে। 


সূরা ছাফফাতে দু' ব্যক্তির কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 
তারা দুনিয়াতে একে অপরের সঙ্গী ছিল; কিন্তু একজন ছিল মুমিন আর 
অপর জন ছিল কাফের। পরকালে যখন মুমিন জান্নাতে এবং কাফের 
দোযখে চলে যাবে, তখন তারা এখে অপরকে দেখবে এবং কথাবার্তা 
বলবে। বলা হয়েছে £ “জান্নাতী সাথী উকি দিয়ে দোযখী সাথীকে দেখবে 
এবং তাকে দোযখের মধ্যস্থলে পতিত পাবে। সে বলবে £ হতভাগা, তোর 
ইচ্ছা ছিল আমিও তোর মত বরবাদ হয়ে যাই। যদি আল্লাহ্‌র কৃপা না হত, 
তবে আজ আমিও তোর সাথে জাহান্নামে পড়ে থাকতাম। তুই আমাকে 
বলতে যে, এ দুনিয়ার মৃত্যুর পর কোন জীবন, কোন হিসাব-কিতাব বা 
সওয়াব-আযাব হবে না।"' এখন দেখুলি এসব কি হচ্ছে? 

আলোচ্য আয়াতসমূহ ও পরবর্তী প্রায় এক রুকু পর্যন্ত এধরনেরই 
কথাবার্তা ও প্রশ্নোত্তর বর্ণিত হয়েছে, যা জান্নাতী ও দোযখীদের মধ্যে 
হবে। 

জান্নাত ও দোযখের মাঝখানে একে অপরকে দেখা ও কথাবার্তা বলার 
পথও প্রকৃতপক্ষে দোযখীদের জন্যে এক প্রকার আযাব হবে। চারদিক 
থেকে তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষিত হবে। জান্নাতীদের নেয়ামত ও সুখ 
দেখে দোযখের আগুনের সাথে সাথে অনুতাপের আগুনেও তারা দগ্ম হবে। 
অপরপক্ষে জান্নাতীদের নেয়ামত ও সুখে এক নতুন সংযোজন হবে। 
কেননা, প্রতিপক্ষের বিপদ দেখে নিজ সুখ ও নেয়ামতের মূল্য বেড়ে যাবে। 
যারা দুনিয়াতে ধার্মিকদের প্রতি বিদ্রপ-বাণ বর্ষণ করত এবং তারা 
কোনরূপ প্রতিশোধ নিত না, আজ তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত 
অবস্থায় আযাবে পতিত দেখে তারা হাসবে যে, তাদের কৃতকর্মের 
প্রতিফল তারা পেয়ে গেছে। কোরআন পাকে এ বিষয়টি সুরা 


“মুতাফফেফীনে' এভাবে বিধৃত হয়েছে 
FHT HE I SA এ$ 
SAS 


দোযখীদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতার জন্যে হুশিয়ারী এবং বোকাসূলভ 
কথাবার্তার জন্যে ফেরেশতাদের পক্ষ থেকও তিরস্কার করা হবে। তারা 
তাদেরকে সম্বোধন করে বলবে £- S3১ 

9৯ এ হচ্ছে এ আগুন, যাকে তোমরা মিথ্যা 
বলতে। এখন দেখ এটা কি জাদু, না তোমরা চোখে দেখ না। 

এমনিভাবে আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, জান্নাতীরা 
দোযখীদেরকে প্রশ্ন করবে £ আমাদের পালনকর্তা আমাদের সাথে যেসব 
নেয়ামত ও সুখের ওয়াদা করেছিলেন, আমরা সেগুলো সম্পূর্ণ সঠিক 
পেয়েছি। তোমরা বল, তোমাদেরকে যে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা 
হয়েছিল, তা তোমাদের সামনে এসেছে কিনা? তারা স্বীকার করবে যে, 
নিঃসন্দেহে আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। 


888 তফসীর মাআরেফুল কোরআন 555 
৬৬৮১ 


তাদের এ প্রশ্নোত্তরের সমর্থনে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন ফেরেশতা 
ঘোষণা করবে যে, জালেমদের উপর আল্লাহ্‌ তাআলার অভিসম্পাত 
হোক। তারা মানুষকে আল্লাহ্র পথে আসতে বাধা দিত এবং পরকালে 
অবিশ্বাস করত। 

আ'রাফবাসী কারা £ জান্নাতী ও দোযখীদের পারস্পরিক কথাবার্তা 
প্রসঙ্গে তৃতীয় আয়াতে আরও একটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে যে, কিছু লোক 
এমনও থাকবে, যারা দোযখ থেকে তো মুক্তি পাবে, কিন্তু তখনও জান্নাতে 
প্রবেশ করবে না। তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করার আশা পোষণ করবে। 
তাদেরকেই আ'রাফবাসী বলা হয়। 

আ'রাফ কি? সূরা হাদীদের আয়াত থেকে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। 
এতে জানা যায় যে, হাশরের ময়দানে তিনটি দল হবে। (এক) সুস্পষ্ট 
কাফের ও মুশরিক। এদের পুলসেরাতে চলার প্রশ্নই উঠবে না। এর 
আগেই জাহান্নামের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়া হবে। (দুই) মুমিনের 
দল। তাদের সাথে ঈমানরে আলো থাকবে। (তিন) মুনাফেকের দল। এরা 
দুনিয়াতে মুসলমানদের সাথে লাগা থাকত। সেখানেও প্রথম দিকে সাথে 
লাগা থাকবে এবং পুলসেরাতে চলতে শুরু করবে। তখন একটি ভীষণ 
অন্ধকার সবাইকে ঘিরে ফেলবে। মুমিনরা ঈমানের আলোর সাহায্যে 
সামনে এগিয়ে যাবে। মুনাফেকরা ডেকে ডেকে তাদেরকে বলবে £ একটু 
আস। আমরাও তোমাদের আলো দ্বারা উপকৃত হই। এতে আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে কোন ফেরেশতা বলবে £ পেছনে ফিরে যাও এবং সেখানেই আলো 
তালাশ কর। উদ্দেশ্য এই যে, এ আলো হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্মের। এ 
আলো হাসিল করার স্থান পেছনে চলে গেছে। যারা সেখানে ঈমান ও 
সংকর্মের মাধ্যমে এ আলো অর্জন করেনি, তারা আজ আলো দ্বারা 
উপকৃত হবে না। এমতাবস্থায় মুমিন ও মুনাফেকদের মধ্যে একটি প্রাচীর 
বেষ্টনী দাড় করিয়ে দেয়া হবে। এতে একটি দরজা থাকবে। দরজার বাইরে 
কেবলই আযাব দৃষ্টিগোচর হবে এবং ভেতরে মুমিনরা থাকবে। তাদের 
সামনে আল্লাহ্‌র রহমত এবং জান্নাতের মনোরম পরিবেশ বিরাজ করবে। 


১১৮৫059০৩5৬ 





ইবনে জরীর ও অন্যান্য তফসীরের মতে এ আয়াতে ৩৩, বলে ও 
প্রাচীর বেষ্টনীকেই বোঝানো হয়েছে। এ প্রাচীর বেষ্টনীর উপরিভাগের 
নামই আ'রাফ। কেননা, আ'রাফ" ওরফে"র বহুবচন। এর অর্থ প্রতেক 
বস্তুর উপরিভাগ। কারণ, দূর থেকে এ ভাগই ‘মারুফ’ তথা খ্যাত হয়ে 
থাকে। এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, জান্নাত ও দোযখের মধ্যবর্তী 
প্রাচীর-বেষ্টনীর উপরিভাগকে আ'রাফ বলা হয়। আয়াতে বলা হয়েছে যে, 
হাশরে এ স্থানে কিছুসংখ্যক লোক থাকবে। তারা জান্নাত ও দোযখ উভয় 
দিকের অবস্থা নিরীক্ষণ করবে এবং উভয়পক্ষের লোকদের সাথে প্রশ্নোত্তর 
ও কথাবার্তা বলবে। 

সালামের মসনুন শব্দ £ আ'রাফবাসীদের ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা জ্ঞাত 
হওয়ার পর এখন আয়াতের বিষয়বস্ত দেখুন। বলা হয়েছে £ 
আ'রাফবাসীরা জান্নাতীদের ডেকে বলবে £ সালামুন আলাইকুম। এ 
বাক্যটি দুনিয়াতেও পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় সম্মান প্রদর্শনার্থ বলা হয় 
এবং বলা সুন্নত। মৃত্যুর পর কবর যিয়ারতের সময় এবং হাশর ও 
কেয়ামতেও বলা হবে। কিন্তু আয়াত ও হাদীসদৃষ্টে জানা যায় যে, 
দুনিয়াতে আসসালামু আলাইকুম বলা সুন্নত। কবর যিয়ারতের জন্যে 
কোরআন পাকে J 2403034 জন্মত 
হয়েছে। ফেরেশতাগণ যখন জান্নাতীদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে, তখনও 
বলা হবে- ৩১১৯৯৩১১৬১৩ ১৩৮:৫০১- আলোচ্য আয়াতেও 
আ+রাফবাসীরা জান্নাতীদেরকে এ বাক্য দ্বারা সালাম করবে। 

অতঃপর আ'রাফবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা এখনও 
জান্নাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু এ ব্যাপারে আগ্রহী। অতঃপর বলা হয়েছে 
“আরাফবাসীদের দৃষ্টি যখন দোযখীদের উপর পড়বে এবং তাদের শাস্তি ও 
বিপদ প্রত্যক্ষ করবে, তখন আল্লাহ্র কাছে আশয় প্রার্থনা করবে যে, 
আমাদেরকে এসব জালেমের সাথী করবেন না।” 
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(৫২) আমি তাদের কাছে গন পৌছিয়েছি, যা আমি স্বীয় জ্ঞানে বিস্তারিত 
বর্ণনা করেছি, যা পথপ্রদর্শক এবং মুমিনদের জন্যে রহমত। (৫৩) তারা কি 
এখন এ অপেক্ষায়ই আছে যে, এর বিষয়বন্ত প্রকাশিত হোক? যেদিন এর 
বিষয়বন্ত প্রকাশিত হবে, সেদিন পুর্বে যারা একে ভুলে গিয়েছিল, তারা 
বলবে £ বাস্তবিকই আমাদের প্রতিপালকের পয়গয়রগণ সত্যসহ আগমন 
করেছিলেন। অতএব, আমাদের জন্যে কোন সুপারিশকারী আছে কি যে, 
সুপারিশ করবে অথবা আমাদেরকে পুনঃ প্রেরণ করা হলে আমরা পূর্বে যা 
করতাম তার বিপরীত কাজ করে আসতাম। নিশ্চয় তারা নিজেদেরকে 
ক্ষতির করেছে। তারা মনগড়া যা বলত, তা উধাও হয়ে যাবে। (৫৪) 
নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় 
দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি 
পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের 
পিছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র স্বীয় আদেশের 
অনুগামী। শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। 
আল্লাহ, বরকতময় যিনি বিশুজগতের প্রতিপালক। (৫৫) তোমরা স্বীয় 
প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা 
অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (৫৬) পৃথিবীকে কুসংস্কারমূক্ত ও 
ঠিক করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। তাকে আহ্বান কর ভয় ও 
আশা সহকারে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবতী। (৫৭) 
তিনিই বৃষ্টির পূর্বে সৃসংবাদবাহী বায়ু পাঠিয়ে দেন। এমনকি যখন বায়ুরাশি 
পানিপূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এ মেঘমালাকে একটি মৃত 
শহরের দিকে হাঁকিয়ে দেই। অতঃপর এ মেঘ থেকে বৃষ্টিধারা বণ করি। 
অতঃপর পানি দ্বারা সব রকমের ফল উৎপন্ন করি । এমনিভাবে মৃতদেরকে 
বের করক__ যাতে তোমরা চিন্তা কর। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য তৃতীয় আয়াতে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করা 
এবং একটি বিশেষ অটল ব্যবস্থার অনুগামী হয়ে তাদের নিজ নিজ কাজে 
নিয়োজিত থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তাআলার 
অসীম শক্তির কথা বর্ণনা করে প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষকে চিন্তার আহবান 
জানানো হয়েছে যে, যে পবিত্র সত্তা এ বিশাল বিশব সৃষ্টি করতে এবং 
বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থাধীনে পরিচালনা করতে সক্ষম, তার জন্য এসব 
বস্তুকে ধ্বংস করে কেয়ামতের দিন পুনরায় সৃষ্টি করা কি কঠিন কাজ? 
তাই কেয়ামতকে অস্বীকার না করে একমাত্র তাকেই স্বীয় পালনকর্তা মনে 
কর, তার কাছেই প্রয়োজনাদি প্রার্থনা কর, তারই এবাদত কর এবং সৃষ্ট 
বস্তুকে পূজা করার পঙ্ধিলতা থেকে বের হয়ে সত্যকে চিন। এ আয়াতে 
বলা হয়েছে £ আল্লাহ্‌ তা'আলাই তোমাদের পালনকর্তা। তিনি নভোমণ্ডল 
ও ভূমগ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। 

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করার কারণ £ এখানে 
প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বকে মুহূর্তের মধ্যে সৃষ্টি করতে 
সক্ষম। স্বয়ং কোরআন পাকেও বিভিন্ন ভঙ্গিতে একথা বার বার বলা 
হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে £ “এক নিমেষের মধ্যে আমার আদেশ 
কার্যকরী হয়ে যায়।” কোথাও বলা হয়েছেঃ 


“আল্লাহ তা“আলা যখন কোন বস্ত সৃষ্টি করতে চান, তখন বলে দেন £ 
হয়ে যাও। আর সঙ্গে সঙ্গে তা সৃষ্টি হয়ে যায়” । এমতাবস্থায় বিশ্ব সৃষ্টিতে 
ছয় দিন লাগার কারণ কি? 

তফসীরবিদ হযরত সায়ীদ ইবনে জোবায়র (রঃ) এ প্রশ্নের উত্তরে 
বলেন £ আল্লাহ্‌ তা'আলার মহাশক্তি নিঃসন্দেহে এক নিমেষে সব কিছু 
সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু মানুষকে বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনায় ধারাবাহিকতা 
ও কর্মপকৃতা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশেই এতে ছয় দিন ব্যয় করা হয়েছে। 

নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও গ্রহ-উপপ্রহ সৃষ্টির পূর্বে দিবা-রাির 
পরিচয় কি ছিল? 

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, সূর্যের পরিক্রমণের ফলে দিন ও রাত্রির সৃষ্টি। 
নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির পূর্বে যখন চন্দ্র-সূর্যই ছিল না, তখন ছয় 
দিনের সংখ্যা কি হিসাবে নিরূপিত হল? 

কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন £ ছয় দিন বলে এতটুকু সময় 
বোঝানো হয়েছে, যা এ জগতের হিসাবে ছয় দিন হয়। কিন্তু পরিক্ষার ও 
নির্মল উত্তর এই যে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে দিন এবং সূর্যাস্ত 
থেকে সূর্যোদয় পর্যস্ত যে রাত এটা এ জগতের পরিভাষা । বিশ সৃষ্টির পূর্বে 
আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে দিবা-রাত্রির পরিচয়ের অন্য কোন লক্ষণ নির্দিষ্ট 
থাকতে পারে; যেমন জান্নাতের দিবা-রাত্রি সূর্যের পরিক্রমণের অনুগামী 
হবেনা। 

সহীহ্‌ রেওয়ায়েত অনুযায়ী যে ছয় দিনে জগত সৃষ্টি হয়েছে তা 
রবিবার থেকে শুরু করে শুক্রবারে শেষ হয়। শনিবারে জগত সৃষ্টির কাজ 
হয়নি। কোন কোন আলেম বলেন ৩: -এর অর্থ কর্তন করা। এদিনে 
কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে এদিনকে <! ৫ (শনিবার) বলা হয়। 
- (ইবনে কাসীর) 

আলোচ্য আয়াতে নভোমশুল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি ছয় দিনে সমাপ্ত 
হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সূরা হা-মী-ম সেজদার নবম ও দশম আয়াতে 
এর বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, দু'দিনে ভূমগুল, দু'দিনে ভূমগুলের 


8৪৬ তফসীর- 


পাহাড়, সমুদ্র, খনি, বৃক্ষ, উদ্ভিদ এবং মানুষ ও জন্ত-জানোয়ারের 
পানাহারের বস্তু - সামগ্রী সৃষ্টি করা হয়েছে। মোট চার দিন হল। বলা 
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যে দু'দিনে ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে, তা ছিল রবিবার ও সোমবার। 
দ্বিতীয় দু'দিন ছিল মঙ্গল ও বুধ, যাতে ভূমণ্ডলের সাজ-সরঞ্জাম পাহাড়, 
নদী ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। এরপর বলা হয়েছেঃ ৩2:১৪ 
ওঠে অর্থাৎ, অতঃপর সাত আকাশ সৃষ্টি করেন দুদিনে। বাহ্যত £ এ 
দুদিন হবে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার । এভাবে শুক্রবার পর্যস্ত ছয় দিন হল। 

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজনের কথা বর্ণনার পর বলা হয়েছে £ 

০16 অর্থাৎ, অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত 
হলেন। ৬54! - এর শান্দিক অর্থ অধিষ্ঠিত হওয়া। ‘আরশ’ 
রাজসিংহাসনকে বলা হয়। এখন আল্লাহ্‌র ‘আরশ’ কিরূপ এবং কি এর 
উপর অধিষ্ঠিত হওয়ার অর্থই বা কি? এ সম্পর্কে নির্মল, পরিক্ষার ও 
বিশুদ্ধ মাযহাব সাহাবী ও তাবেয়ীদের কাছ থেকে এবং পরবর্তীকালে সূফী 
বুযু্গদের কাছ থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, মানব জ্ঞান আল্লাহর সত্তা ও 
গুণাবলীর স্বরূপ পূর্ণরূপে বুঝতে অক্ষম। এর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া 
অর্থহীন; বরং ক্ষতিকরও বটে। এ সম্পর্কে সংক্ষেপে এরূপ বিশ্বাস স্থাপন 
করা উচিত যে, এসব বাক্যের যে অর্থ আল্লাহ্‌ তা'আলার উ্দিষ্ট, তাই 
শুদ্ধ ও সত্য। এরপর নিজে কোন অর্থ উদ্ভাবন করার চিন্তা করাও 
অনুচিত। 

হযরত ইমাম মালেক (রহঃ)-কে কেউ 348321 - এর 
অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন £ *1৯২-| শব্দের 
অর্থ তো জানাই আছে; কিন্তু এর স্বরূপ ও অবস্থা মানব বুদ্ধি সম্যক 
বুঝতে অক্ষম। এতে বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজেব। এর অবস্থা ও স্বরূপ 
জিজ্ঞেস করা বেদআত। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-কে এ ধরনের প্রশ্ন করেননি। সুফিয়ান সওরী, ইমাম আওযায়ী, 
লায়স ইবনে সা'দ, সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা, আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মোবারক 
(রহঃ) প্রমুখ বলেছেন £ যেসব আয়াত আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী 
সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, সেগুলোর প্রতি যেভাবে আছে সেভাবে রেখেই 
কোনরাপ ব্যাখ্যা ও সদর্থ ছাড়াই বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত। _ (মাযহারী) 


আল্লাহ্‌ তা“আলা রাত্রি দ্বারা দিনকে সমাচ্ছন্ন করেন এভাবে যে, রাত্রি দ্রুত 
দিনকে ধরে ফেলে। উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র বিশুকে আলো থেকে অন্ধকারে 
অথবা অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন। দিবা-রাত্রির এ বিরাট 
পরিবর্তন আল্লাহ্‌র কুদরতে অতি দ্রুত ও সহজে সম্পন্ন হয়ে যায়_ 
মোটেই দেরী হয় না। 


এরপর বলা হয়েছেঃ 7৮৩:::2887755586 


অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তা“আলা সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রমূহকে এমতাবস্থায় সৃষ্টি 
করেছেন যে, সবাই আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশের অনুগামী। 


এতে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের জন্যে চিন্তার খোরাক রয়েছে। বড় বড় 





কোরআন ELAN 


বিশেষজ্ঞদের তৈরী মেশিনসমূহে প্রথমতঃ কিছু না কিছু দোষ-ক্রটি থাকে। 
যদি দোষ-ক্রটি নাও থাকে, তবুও যত কঠিন ইস্পাতের মেশিন ও 
কল-কল্জাই হোক না কেন, চলতে চলতে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং এক 
সময় ঢিলে হয়ে পড়ে। ফলে মেরামত গ্রেসিং দরকার হয়। এজন্যে 
কয়েকদিন বরং অনেক সময় কয়েক সপ্তাহ ও কয়েক মাস তা অকেজো 
পড়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্মিত মেশিনের প্রতি লক্ষ্য করুন, 
প্রথম দিন যেভাবে এগুলো চালু করা হয়েছিল, আজো তেমনি চালু 
রয়েছে। এগুলোর গতিতে কখনও এক মিনিট কিংবা এক সেকেণ্ডের 
পার্থক্য হয় না। কখনও এগুলোর কোন কলকন্জা ক্ষয়াপ্ত হয় না এবং 
কখনও ওয়ার্কশপে পাঠাতে হয় না। কারণ, এগুলো শুধুমাত্র আল্লাহর 
আদেশে চলছে। অর্থাৎ, এগুলো চালানোর জন্য না বিদ্ুৎশক্তির প্রয়োজন 
হয়, না কোন ইঞ্জিনের সাহায্য নিতে হয়, বরং শুধু আল্লাহ্র আদেশের 
শক্তিবলেই চলছে। এ চলার গতিতে বিন্দুমাত্র পার্থক্য আসাও অসম্ভব। 
তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ নিজেই যখন নিদ্দিষ্ট সময়ে এগুলোকে ধ্বংস 
করার ইচ্ছা করবেন, তখন গোটা ব্যবস্থাই তছনছ হয়ে যাবে। আর এরই 
নাম হল কেয়ামত। 

কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করার পর আল্লাহ্‌ তা'আলার অসীম ক্ষমতা 
একটি সামগ্রিক বিধির আকারে বর্ণনা করে বলা হয়েছেঃ ঠা 
9 - 3৬ শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা এবং | শব্দের অর্থ আদেশ করা। 
বাক্যের অর্থ এই যে, সৃষ্টিকর্তা হওয়া এবং আদেশদাতা হওয়া আল্লাহ্র 
জন্যেই নির্দষ্ট। অন্য কেউ না সামান্যতম বস্তু সৃষ্টি করতে পারে, আর না 
কাউকে আদেশ করার অধিকার রাখে। তবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কাউকে 
কোন বিশেষ বিভাগ বা কার্যভার সমর্পণ করা হলে তাও বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ 
তাআলারই আদেশ। তাই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব বস্তু সৃষ্টি 
করাও তারই কাজ এবং সৃষ্টির পর এগুলোকে কর্মে নিয়োগ করাও অন্য 
কারও সাধ্যের বিষয় নয়; বরং আল্লাহ্‌ তা“আলারই অসীম শক্তির 
কারসাজি। 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলার অসীম শক্তির বহিঃপ্রকাশ 
এবং গুরুত্বপূর্ণ নেয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে 
বর্ণিত হয়েছে যে, একমাত্র বিশৃপালকই যখন অসীম শক্তির অধিকারী 
এবং যাবতীয় অনুকম্পা ও নেয়ামত প্রদানকারী, তখন বিপদাপদ ও 
অভাব-অনটনে তাকেই ডাকা এবং তার কাছেই দোয়া-প্রার্থনা করা 
উচিত। তাকে ছেড়ে অন্যদিকে মনোনিবেশ করা মূর্খতা এবং বঞ্চিত 
হওয়ার নামাস্তর। 

এতদসহ আলোচ্য আয়াতসমূহে দোয়ার কতিপয় আদবও ব্যক্ত করা 
হয়েছে। এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখলে দোয়া কবুল হওয়ার আশা বেড়ে 
যায়। 

আরবী ভাষায় $3 (দোয়া) শব্দটির অর্থ দরিবিধ_ (এক) বিপদাপদ 
দুরীকরণ ও অভাব পূরণের জন্যে কাউকে ডাকা এবং (দুই) যে কোন 
অবস্থায় কাউকে স্মরণ করা। এ আয়াতে উভয় অর্থই হতে পারে। বলা 
হয়েছেঃ 3133] অর্থাৎ, অভাব পূরণের জন্যে স্বীয় পালনকর্তাকে 
ডাক অথবা স্মরণ কর এবং পালনকর্তার এবাদত কর। 


প্রথমাবস্থায় অর্থ হবে, স্বীয় অভাব-অনটনের সমাধান একমাত্র 
আল্লাহ্‌র কাছেই প্রার্থনা কর। আর দ্বিতীয়াবস্থায় অর্থ হবে, স্মরণ ও 
এবাদত একমাত্র তারই কর। উভয় তফসীরই পূর্ববর্তী মনীষী ও 
তফসীরবিদগণের কাছ থেকে বর্ণিত রয়েছে। 


সুরাআল-আদ্রাফ 


Ly 








বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা এবং 2১ শব্দের অর্থ গোপন। 

এ শব্দদৃয়ে দোয়া ও স্মরণের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ আদব বর্ণিত হয়েছে। 
প্রথমতঃ অপারকতা ও অক্ষমতা এবং বিনয় ও নম়তা প্রকাশ করে দোয়া 
করা, তা কবুল হওয়ার জন্য জরুরী শর্ত । দোয়ার ভাষাও অক্ষমতার সাথে 
সামন্জ্যসপূর্ণ হতে হবে। বলার ভঙ্গি এবং দোয়ার আকার-আকৃতিও বিনয় 
এবং নম্রতাসূচক হওয়া চাই। এতে বোঝা যায় যে, আজকাল জনসাধারণ 
যে ভঙ্গিতে দোয়া প্রার্থনা করে প্রথমতঃ একে দোয়া-প্রার্থনা বলাই যায় না; 
বরং দোয়া পড়া বলা উচিত। কেননা, প্রায়ই জানা থাকে না যে, মুখে 
যেসব শব্দ উচ্চারণ করা হচ্ছে, তার অর্থ কি? আজকাল সাধারণ 
মসজিদসমূহে এটি ইমামদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তাদের কতিপয় 
আরবী বাক্য মুখস্থ থাকে এবং নামায শেষে সেগুলোই আবৃত্তি করা হয়। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বয়ং ইমামদেরও এসব শব্দের অর্থ জানা থাকে না। 
তাদের জানা থাকলেও মুক্তাদীরা সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে। তারা 
অর্থ না বুঝেই ইমামের আবৃত্তি কর৷ বাক্যবলীর সাথে সাথে “আমীন 
“আমীন' বলতে থাকে। এই আগাগোড়া প্রহসনের সারমর্ম কতিপয় 
বাক্যের আবৃত্তি ছাড়া কিছুই নয়। দোয়া প্রার্থনার যে স্বরূপ, তা এ ক্ষেত্রে 
পাওয়া যায় না। এটা ভিন্ন কথা যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় কৃপায় এসব 
নিপ্রাণ বাক্যগুলোও কবুল করে নিতে পারেন। কিন্তু একথা বোঝা দরকার 
যে, দোয়া প্রার্থনা পাঠ করার বিষয় নয়। কাজেই চাওয়ার যথার্থ রীতি 
অনুযায়ীই চাইতে হবে। 

এছাড়া যদি কারও নিজ বাক্যাবলীর অর্থও জানা থাকে এবং তা 
বুঝেসুঝে বলে, তবে বলার ভঙ্গি এবং বাহ্যিক আকার-আকৃতিতে বিনয় ও 
মতা ফুটে না উঠলে এ দোয়াও দাবীতে পরিণত হয়, যা করার অধিকার 
কোন বান্দার নেই। 

মোটকথা, প্রথম শব্দে দোয়ার প্রাণ ব্যক্ত হয়েছে যে, স্বীয় অক্ষমতা, 
দীনতা, হীনতা এবং বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে আল্লাহ্র কাছে 
অভাব-অনটন ব্যক্ত করা। দ্বিতীয় শব্দে আরও একটি নির্দেশ রয়েছে যে, 
চুপিচুপি ও সংগোপনে দোয়া করা উত্তম এবং কবুলের নিকটবর্তী। কারণ, 
উচ্চেঃস্বরে দোয়া চাওয়ার মধ্যে প্রথমতঃ বিনয় ও নম্রতা বিদ্যমান থাকা 
কঠিন। দ্বিতীয়তঃ এতে রিয়া এবং সুখ্যাতিরও আশঙ্কা রয়েছে। তৃতীয়তঃ 
এতে প্রকাশ পায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একথা জানে না যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
শ্রোতা ও মহাজ্ঞানী, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবই তিনি জানেন এবং সরব ও 
নীরব সব কথাই তিনি শোনেন। এ কারণেই খয়বর যুদ্ধের সময় দোয়া 
করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরামের আওয়াজ উচ্চ হয়ে গেলে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বললেন £ তোমরা কোন বধিরকে অথবা অনুপস্থিতকে ডাকাডাকি 
করছ না যে, এত জোরে বলতে হবে; বরং একজন শ্রোতা ও নিকটবতীকে 
সম্বোধন করছ_ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তা'আলাকে, তাই সজোরে বলা 
অর্থহীন। স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলা জনৈক সৎকর্মীর দোয়া উল্লেখ করে 
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অর্থাৎ, যখন সে তার পালনকর্তাকে অনুচ্চস্বরে ডাকল। এতে বোঝা 
যায় যে, অনুষ্চস্বরে দোয়া করা আল্লাহ্‌ তা+আলার পছন্দনীয়। 

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ প্রকাশ্যে ও সজোরে দোয়া করা 
এবং নীরবে ও অনুষ্চস্বরে দোয়া করা এতদুভয়ের ফযীলত ৭০ ডিগ্রী তফাৎ 
রয়েছে পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ অধিকাংশ সময় আল্লাহ্র স্মরণে ও দোয়ায় 





মশগুল থাকতেন, কিন্তু কেউ তাদের আওয়ায শুনতে পেত না। বরং 
তাদের দোয়া তাদের ও আল্লাহ্র মধ্যে সীমিত থাকত। তাদের অনেকেই 
সমগ্র কোরআন মুখস্থ তেলাওয়াত করতেন, কিন্তু অন্য কেউ টেরও পেত 
না। অনেকেই প্রভূত ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতেন; কিন্তু মানুষের কাছে তা 
প্রকাশ করে বেড়াতেন না। অনেকেই রাতের বেলায় স্বগৃহে দীর্ঘ সময় 
নামায পড়তেন; কিন্তু আগন্তকরা তা বুঝতেই পারত না। হযরত হাসান 
বসরী আরও বলেন £ আমি এমন অনেককে দেখেছি, যারা গোপনে 
সম্পাদন করার মত কোন এবাদত কখনও প্রকাশ্যে করেননি। দোয়ায় 
তাদের আওয়ায অত্যন্ত অনুচ্চ হত।- (ইবনে কাসীর, মাযহারী) 

ইবনে জুরাইজ বলেন £ দোয়ায় আওয়াযকে উচ্চ করা এবং শোরগোল 
করা মকরহ। আবু বকর জাস্সাস হানাফী আহ্‌কামুল কোরআন গ্রন্থে 
বলেন £ এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, নীরবে দোয়া করা জোরে দোয়া 
করার চাইতে উত্তম। হাসান বসরী ও ইবনে আববাস (রাঃ) থেকেও 
একথাই বর্ণিত রয়েছে। এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, নামাযে 
সুরা ফাতেহার শেষে ‘আমীনও' আস্তে বলা উত্তম। কারণ, এটিও একটি 
দোয়া। 

অভাব-অনটনের ব্যাপারে দোয়া করা সম্পর্কে এ পর্যন্ত বর্ণনা করা 
হল। আয়াতে যদি দোয়ার অর্থ যিকর ও এবাদত নেয়া হয়, তবে এ 
সম্পর্কেও পূর্ববর্তী মনীষীদের সুনিশ্চিত অভিমত এই যে, নীরবে যিকর 
সরব যিকর অপেক্ষা উত্তম। সুফীগণের মধ্যে চিশতিয়া তরীকার বুযুর্গগণ 
মুরীদকে প্রথম পর্যায়ে সরব যিকর শিক্ষা দেন। তারা সংশিষ্ট ব্যক্তির 
অবস্থার প্রতিকার হিসেবে এরূপ করেন, যাতে শব্দের মাধ্যমে অলসতা 
দূর হয়ে যায় এবং যিকরের সাথে আত্মার সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে। নতুবা 
সরব যিকর জায়েয হলেও তা তাদের কাম্য নয়। অবশ্য এর বৈধতাও 
হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে, এ বৈধতার জন্যে রিয়া ও সুখ্যাতি অর্জন 
উদ্দেশ্য না হওয়া শর্ত। 

ইমাম আহমদ, ইবনে হাববান ও বায়হাকী প্রমুখ হযরত সা’দ ইবনে 
আবী-ওকাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন £ 
এত ৩391 ৮৯১ AL SIU ৮৯ অৰ্থাৎ, নীরব যিকর উত্তম 
এবং এ রিযিক উত্তম, যা যথেষ্ট হয়ে যায়। 

তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এ সময়ে সরব যিকরই কাম্য ও উত্তম। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বীয় উক্তি ও কর্ম দ্বারা এসব অবস্থা ও সময় বিস্তারিত 
বর্ণনা করেছেন। উদাহরণতঃ আযান ও একামত উচ্চেঃস্বরে বলা, সরব 
নামাযসমূহে উচ্চেঃস্বরে কোরআন তেলাওয়াত করা, নামাজের তকবীর, 
তশরীকের তকবীর এবং হজ্জে লাববাইকা উচ্চেঃস্বরে বলা ইত্যাদি। এ 
কারণেই এ সম্পর্কে ফেকাহ্বিদগণের সিদ্ধান্ত এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
যেসব বিশেষ অবস্থা ও স্থানে কথা ও কর্মের মাধ্যমে সরব যিকর করার 
শিক্ষা দিয়েছেন, সেখানে সজোরেই করা উচিত। এছাড়া অন্যান্য অবস্থা ও 
স্থানে নীরব যিকরই উত্তম ও অধিক উপকারী। 


আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ SDSS) - ০০০ 

শব্দটি “14০1 থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ সীমাঅতিক্রম করা। উদ্দেশ্য 
এই যে,আল্লাহ্‌ তাআলা সীমা অতিত্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। তা 
দোয়ায় সীমা অতিক্রম করাই হোক কিংবা অন্য কোন কাজে-_কোনটিই 
আল্লাহ্র পছন্দনীয় নয়। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সীমা ও শর্তাবলী 
পালন ও আনুগত্যের নামই ইসলাম। নামায, রোযা, হজ, যাকাত ও 
অন্যান্য লেনদেনে শরীয়তের সীমা অতিক্রম করলে সেগুলো এবাদতের 
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পরিবর্তে গোনাহে রূপান্তরিত হয়ে যায়। 


দোয়ায় সীমা অতিক্রম করা কয়েক প্রকারে হতে পারে। (এক) 
দোয়ায় শাব্দিক লৌকিকতা, ছন্দ ইত্যাদি অবলম্বন করা। এতে বিনয় ও 
নম্রতা ব্যাহত হয়। (দুই) দোয়ায় অনাবশ্যক শর্ত সংযুক্ত করা। যেমন, 
বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে যুগাফফাল (রাঃ) স্বীয় পুত্রকে 
এভাবে দোয়া করতে দেখলেন £ হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে জান্নাতে 
শুভ্র রঙ্গের ডান দিকস্থ প্রাসাদ প্রার্থনা করি। তিনি পুত্রকে বারণ করে 
বললেন £ দোয়ায় এ ধরনের শর্তযুক্ত করা সীমা অতিক্রম। কোরআন ও 
হাদীসে তানিষিদ্ধ।-_ (মাযহারী) 


(তিন) সাধারণ মুসলমানদের জন্যে বদ দোয়া করা কিংবা এমন কোন 
বিষয় কামনা করা যা সাধারণ লোকের জন্যে ক্ষতিকর এবং এমনিভাবে 
এখানে উল্লেখিত দোয়ায় বিনা প্রয়োজনে আওয়ায উচ্চ করাও এক প্রকার 
সীমা অতিক্রম।_ (তফসীরে মাযহারী, আহকামূল কোরআন) 

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে 339548890 $4855 
এখানে (১-০ ও ১৮১ দুটি পরস্পর বিরোধী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ০১. 
শব্দের অর্থ সংস্কার এবং ১.১ শব্দের অর্থ অনর্থ ও গোলযোগ । ইমাম 
রাগেব “মুফরাদাতুল কোরআন, গ্রন্থে বলেন £ সমতা থেকে বের হয়ে 
যাওয়াকেই ১.১ বলা হয়; তা সামান্য হোক কিংবা বেশী। কম বের হলে 
কম ফাসাদ এবং বেশী বের হলে বেশী ফাসাদ হবে। ১১। শব্দের অর্থ 
অনৰ্থ সৃষ্টি করা এবং (১৮! শব্দের অর্থ সংস্কার করা। কাজেই 
আয়াতের অর্থ দাড়ায় এই যে, পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না, আল্লাহ্‌ 
তাআলা কর্তৃক সংস্কার করার পর। 

ইমাম রাগেব বলেন £ আল্লাহ্‌ তা'আলার সংস্কার কয়েক প্রকার হতে 
পারে। (এক) প্রথমেই জিনিসটি সঠিকভাবে সৃষ্টি করা। যেমন, বলা 
হয়েছে £ 24) 24 দই) অনর্থ আসার পর তা দূর করা। যেমন, 

রে 9 (তিন) সংস্কারের নির্দেশ দান করা। আয়াতে বলা 
হয়েছে, যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা পৃথিবীর সংস্কার সাধন করেছেন, তখন 
তোমরা তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। এখানে পৃথিবীর সংস্কার সাধন করার 
দু'টি অর্থ হতে পারে। (এক) বাহ্যিক সংস্কার, অর্থাৎ, পৃথিবীকে চাষাবাদ 
ও বৃক্ষ রোপণের উপযোগী করেছেন, তাতে মেঘের সাহায্যে পানি বর্ষণ 
করে মাটি থেকে ফল-ফুল উৎপন্ন করেছেন এবং মানুষ ও অন্যান্য 
জীব-জন্তর জন্যে মাটির থেকে জীবন ধারনের প্রয়োজনীয় সামী সৃষ্ট 
করেছেন। 


(দুই) পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ ও অর্থগত সংস্কার করেছেন। পয়গমৃর, 
গ্রন্থ, ও হেদায়েত প্রেরণ করে পৃথিবীকে কুফর, শেরক ও পাপাচার থেকে 
পবিত্র করেছেন। আয়াতে উভয় অর্থ, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সংস্কারও 
উদ্দিষ্ট হতে পারে। অতএব, আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বাহ্যিক ও আত্যস্তরীণ দিক দিয়ে পৃথিবীর সংস্কার সাধন করেছেন। এখন 
তোমরা এতে গোনাহ্‌ ও অবাধ্যতার মাধ্যমে গোলযোগ ও অনর্থ সৃষ্টি করো 
না। 

ভূপুষ্ঠের সংস্কার ও অনর্থের মর্ম £ সংস্কার যেমন দু'রকম £ 
বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ, তেমনি অনর্থও দু'রকম। ভূপৃষ্ঠের বাহ্যিক 
সংস্কার এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা একে এমন এক পদার্থরপে সৃষ্টি 
করেছেন, যা পানির মত নরমও নয় যে, তাতে কোন কিছু স্থিতাস্থা লাভ 
করতে পারে না এবং পাথরের মত শক্তও নয় যে, খনন করা যাবে না। 





বরং এক মধ্যবর্তী অবস্থায় রেখেছেন যাতে মানুষ একে চাষাবাদের মাধ্যমে 
নরম করে নিয়ে বৃক্ষ ও ফল-ফুল উৎপন্ন করতে পারে এবং খনন করে 
কূপ, পরিখা ও নদীনালা তৈরী করতে পারে ও গৃহের ভিত্তি স্থাপন করতে 
পারে। এরপর মাটির ভেতরে ও বাইরে আবাদ করার উপকরণ সৃষ্টি 
করেছেন, যাতে তরিতরকারী, উদ্ভিদ ও ফলমূল উৎপন্ন হয়। বাইরে 
বাতাস, আলো, ঠাণ্ডা ও উত্তাপ সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর মেঘমালার 
মাধ্যমে তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, যার ফলে বৃক্ষ উৎপন্ন হতে পারে। 
বিভিন্ন নক্ষত্র ও গ্রহপুজ্ের শীতল ও উত্তপ্ত কিরণ নিক্ষেপ করে ফুল ও 
ফলে রঙ ও রস ভরে দেয়া হয়েছে। মানুষকে জ্ঞান-বুদধি দান করা হয়েছে, 
যদ্বারা সে মৃত্তিকাজাত কীচামাল কাঠ, লোহা, তামা, পিতল, 
এলোমোনিয়াম ইত্যাদিকে জোড়া দিয়ে শিল্পদ্রব্যের এক নতুন জগত সৃষ্টি 
করেছে। এগুলো ভূপৃষ্ঠের বাহ্যিক সংস্কার এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় 
অসীম শক্তির বলে তা সাধন করেছেন। 

আভ্যন্তরীণ ও আত্মিক সংস্কার হল আল্লাহ্র স্মরণ, আল্লাহ্র সাথে 
সম্পর্ক স্থাপন এবং তার আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। এর জন্যে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা প্রথমে প্রতিটি মানুষের অস্তরে আনুগত্য ও স্মরণের একটি 
প্রেরণা নিহিত রেখেছেন £ (১৪896 (আল্লাহ্‌ মানুষকে 
পাপাচার ও খোদাভীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত করেছেন।) মানুষের চার 
পাশের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে অসীম শক্তি ও বিস্ময়কর কারিগরির এমন 
বহিপ্রকাশ রেখেছেন, যেগুলো দেখে সামান্য বুদ্ধি-বিবেকসস্পন ব্যক্তিও 
বলেউঠেঃ 9৬-14)095 (সমুক্চ হোন সুন্দরতম সৃষ্ট |) 
এছাড়া রসূল প্রেরণ করেছেন এবং ধর্মগ্রন্থ নাযিল করেছেন। এভাবে স্টার 
সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক স্থাপনের পুরোপুরি ব্যবস্থা করা হয়েছে। 

এভাবে যেন ভূপৃষ্টের পরিপূর্ণ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সংস্কার হয়ে 
গেছে। এখন নির্দেশ দেয়া হচ্ছে £ আমি এ ভূপৃষ্ঠকে ঠিকঠাক করে 
দিয়েছি। তোমরা একে নষ্ট করো না। 


সংস্কারের যেমন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দুটি রূপ বর্ণিত হয়েছে, 
তেমনি এর বিপরীতে ফাসাদ ও অনর্থ সৃষ্টিরও বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দুটি 
প্রকার রয়েছে। আলোচ্য আয়াত দ্বারা ফাসাদের উভয় প্রকারই নিষিদ্ধ 
করাহয়েছে। 

কোরআন ও রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর আসল ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে 
আভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধন এবং আভ্যন্তরীণ অনর্থ সৃষ্টিকে প্রতিরোধ 
করা। কিন্তু এ জগতে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও ফাসাদের মধ্যে 
এমন নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে যে, একটির ফাসাদ অন্যটির ফাসাদের কারণ 
হয়ে যায়। তাই শরীয়ত আভ্যন্তরীণ ফাসাদের দ্বার যেমন রুদ্ধ করেছে, 
তেমনি বাহ্যিক ফাসাদকেও প্রতিরোধ করেছে। চুরি, ডাকাতি, হত্যা এবং 
যাবতীয় অশ্রীল কার্যকলাপও জগতে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ফাসাদ সৃষ্টি 
করে। তাই এসব বিষয়ের উপর বিশেষভাবে নিষেধাজ্ঞা ও কঠোর শাস্তি 
আরোপ করা হয়েছে এবং সাধারণ অপরাধকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 
কেননা, প্রত্যেকটি অপরাধ ও পাপ কাজই কোথাও বাহ্যিক ফাসাদ সৃষ্টি 
করে এবং কোথাও আভ্যন্তরীণ অনর্থের কারণ হয়। চিন্তা করলে দেখা 
যায়, প্রতিটি বাহ্যিক ফাসাদ আভ্যন্তরীণ ফাসাদের কারণ হয় এবং প্রতিটি 
আত্যস্তরীণ ফাসাদ বাহ্যিক ফাসাদ ডেকে আনে। 

বাহ্যিক ফাসাদ যে আভত্তরীণ ফাসাদের কারণ হয় তা বলাই বানুল্য। 
কারণ, বাহ্যিক ফাসাদ হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ। 


৪৪৯ সুরাআল-আত্রাফ 52৭ 
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বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র নাফরমানীরই অপর নাম আভ্যন্তরীণ ফাসাদ। তবে 
আভ্যন্তরীণ ফাসাদ যে বাহ্যিক ফাসাদ ডেকে আনে, তা বোঝা কিছুটা 
চিন্তাসাপেক্ষ ব্যাপার। কারণ এ বিশুচরাচর ও এর প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র-বৃহত 
বস্তু আল্লাহ্‌ তা'আলার সৃষ্ট এবং তার আজ্ঞাধীন। মানুষ যতদিন আল্লাহ্‌ 
তাআলার আজ্ঞাধীন থাকে, ততদিন এসব বস্তুও মানুষের খাদেম হয়ে 
থাকে। পক্ষান্তরে মানুষ যখন আল্লাহ্‌ তা'আলার অবাধ্যতা করতে শুরু 
করে, তখন জগতের প্রত্যেকটি বস্তু অজান্তে ও পরোক্ষভাবে মানুষের 
অবাধ্য হয়ে উঠে, যা মানুষ বাহ্যতঃ চর্মচক্ষে দেখে নাঃকিন্ত এসব বস্তুর 
প্রভাব, বৈশিষ্ট্য, পরিণাম ও উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করলে এর 
জাজ্জ্বল্যমাণ প্রমাণ পাওয়া যায়। 

বাহ্যতঃ জগতের সব বস্তুই মানুষের ব্যবহারে এসে থাকে। পানি 
কন্ঠনালীতে পৌছে পিপাসা নিবৃত্ত করতে অস্বীকার করে না। খাদ্য ক্ষুধা 
দূর করতে বিরত হয় না। পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাসগৃহ শীত-গ্রীন্মে সুখ 
সরবরাহ করতে অস্বীকৃত হয় না। 

কিন্তু পরিণাম চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এসবের কোন একটি বস্তুও 
স্বীয় কর্তব্য পুরোপুরি পালন করছে না। কেননা, এসব বস্তু ও এসবের 
ব্যবহারের আসল উদ্দেশ্য আরাম ও সুখ লাভ করা, অস্থিরতা ও কষ্ট দূর 
হওয়া এবং অসুখে-বিসুখে রোগমুক্তি অর্জিত হওয়া। অথচ তা হচ্ছে না। 

এখন জগতের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন যে, 
আজকাল আরাম-আয়েশ ও রোগমুক্তি, সাজ-সরঞ্জামের ধারণাতীত 
প্রাচুর্য সত্বেও মানবগোষ্ঠী অস্থিরতা ও রোগ-ব্যাধির শিকার হচ্ছে। নতুন 
নতুন রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদ ভিড় জমাচ্ছে। কোন ধনকৃবেরই স্বস্থানে 
নিশ্চিন্ত ও তৃপ্ত নয়। বরং এসব সাজ-সরঞ্জাম যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে 
হারেই বিপদাপদ, রোগ-ব্যাধি এবং অস্থিরতাও বেড়ে চলছে। 

আজ বিদ্যুৎ, বাষ্প ও অন্যান্য বস্তুনিষ্ঠ চাকচিক্যে বিমোহিত মানুষ 
যদি এসব বস্তুর উর্ধেব উঠে চিন্তা করে, তবে বোঝা যাবে যে, আমাদের 
সব প্রচেষ্টা, সব শিল্প ও আবিক্ষারই আমাদের আসল লক্ষ্য অর্থাৎ, 
সুখ-শান্তি দানে ব্যর্থ হয়েছে। এই আভ্যন্তরীণ কারণ ছাড়া এর অন্য কোন 
কারণ নেই যে, আমরা স্বীয় প্রতিপালক ও প্রভুর অবাধ্যতার পথ বেছে 
নিয়েছি। ফলে তার সৃষ্ট বস্তুসমৃহও অর্থগতভাবে আমাদের অবাধ্যতা শুরু 
করেছে। 

অর্থাৎ, জগতের এসব বস্তুকে বাহ্যতঃ প্রাণহীন ও চেতনাহীন বলে মনে 
হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রভুর আজ্ঞাধীন হয়ে কাজ করার উপলক্কি তাদেরও 
রয়েছে। 

সারকথা, চিন্তা করলে বোঝা যায়, প্রতিটি গোনাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র 
প্রত্যেকটি অবাধ্যতা দুনিয়াতে শুধু আভ্যন্তরীণ অনর্থই সৃষ্টি করে না, বরং 
বাহ্যিক অনর্থও এর অবশ্যস্তাবী পরিণতি হয়ে থাকে। 

এটা কোন কবির কল্পনা নয়, বরং এমন একটি বাস্তব সত্য, 
কোরআন ও হাদীস যার সাক্ষ্য। শাস্তির হালকা নমুনা এ জগতে 
রোগ-ব্যাধি, মহামারী, ঝড় ও বন্যার আকারে দেখা দেয়। 


তাই ১৩০5313, ৮১০০৪ বাক্যের অর্থে যেমন 
জগতে বাহ্যিক ফাসাদ সৃষ্টিকারী গোনাহ্‌ ও অপরাধসমূহ অন্তর্ভুক্ত 


রাস 


তাই আলোচ্য আয়াতে অতঃপর বলা হয়েছে £ ৩355423 





অর্থাৎ, আল্লাহ্‌কে ভয় ও আশা সহকারে ডাক। অর্থাৎ, একদিকে দোয়া 
অগ্রাহ্য হওয়ার ভয় থাকবে এবং অপরদিকে তার করুণা লাভের পূর্ণ 
আশাও থাকবে। এ আশা ও ভয়ই দৃঢ়তার পথে মানবাত্মার দু'টি বাহু। এ 
বাহুদুয়ের সাহায্যে সে উধর্বলোকে আরোহণ করে এবং সুউচ্চ পদ মর্যাদা 
অর্জনকরে। 


এ বাক্য থেকে বাহ্যতঃ প্রতীয়মান হয় যে, আশা ও ভয় সমান সমান 
হওয়া উচিত। কোন কোন আলেম বলেন, জীবিতাবস্থায় ও সুস্থতার সময় 
ভয়কে প্রবল রাখা প্রয়োজন, যাতে আনুগত্যে ক্রটি না হয়, আর যখন 
মৃত্যু নিকটবর্তী হয়, তখন আশাকে প্রবল রাখবে। কেননা, এখন কাজ 
করার শক্তি বিদায় নিয়েছে। করুণা লাভের আশা করাই এখন তার 
একমাত্র কাজ।- (বাহরে-মুহীত) 

কোন কোন সুক্ষদর্শী আলেম বলেন £ ধর্মের বিশুদ্ধ পথে অটল থাকা 
এবং সর্বক্ষণ আল্লাহ্র আনুগত্য করাই প্রকৃত লক্ষ্য। মানুষের মেজাজ ও 
স্বভাব বিভিন্নরপ। কেউ ভয়ের প্রবলতার দ্বারা এ লক্ষ্য অর্জন করতে 
পারে, আবার কেউ মহব্বত ও আশার প্রবলতার দ্বারা। যার জন্যে যে 
অবস্থা লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হয়, সে তাই হাসিল করতে চেষ্টিত হবে। 

মোটকথা, পরবর্তী আয়াতে দোয়ার দু'টি আদব বর্ণিত হয়েছে। (এক) 
বিনয় ও নম্রতা সহকারে দোয়া করা এবং (দুই) আস্তে ও সংগোপনে দোয়া 
করা। এ দু'টি গুণই মানুষের বাহ্যিক দেহের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা, 
বিনয়ের অর্থ হল দোয়ার সময় দৈহিক আকার-আকৃতিকে অপারক ও 
ফকীরের মত করে নেয়া, অহংকারী ও বেপরওয়ার মত না হওয়া। দোয়া 
সংগোপনে করার সম্পর্কও মুখ ও জিহবার সাথে যুক্ত। 

এ আয়াতে দোয়ার আরও দু'টি আভ্যন্তরীণ আদব বর্ণিত হয়েছে। এ 
গুলোর সম্পর্ক মানুষের মনের সাথে। আর তা হল এই যে, দোয়াকারীর 
মনে এ আশঙ্কা থাকা উচিত যে, সম্ভবতঃ দোয়াটি গ্রাহ্য হবে না এবং এ 
আশাও থাকা উচিত যে, দোয়া কবুল হতে পারে। কেননা, পাপ ও গোনাহ্‌ 
থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়াও ঈমানের পরিপন্থী। অপরদিকে আল্লাহ্র 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়াও কুফর। এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় 
থাকলেই দোয়া কবুল হবে বলে আশা করা যায়। 


অতঃপর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ GLE MES, 5] 
৩3581 অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তা'আলার করুণা সৎকর্মীদের নিকটবর্তী। 
এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও দোয়ার সময় ভয় ও আশা উভয় 
অবস্থাই থাকা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে আশার দিকটিই থাকবে 
প্রবল। কেননা, বিশু প্রতিপালক পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহে 
কোন ক্রটি ও কৃপণতা নেই। তিনি মন্দের চেয়ে মন্দ লোক, এমনকি 
শয়তানের দোয়াও কবুল করতে পারেন। কবুল না হওয়ার আশঙ্কা 
একমাত্র স্বীয় কুকর্ম ও গোনাহর অকল্যাণেই থাকতে পারে। কারণ, 
আল্লাহ্‌র রহমতের নিকটবর্তী হওয়ার জন্যে সংকর্মী হওয়া প্রয়োজন। 

এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন £ কেউ কেউ সুদীর্ঘ সফর করে, 
স্বীয় বেশভূঘা ফকীরের মত করে এবং আল্লাহ্র সামনে দোয়ার হস্ত 
প্রসারিত করে; কিন্তু তাদের খাদ্য, পানীয় ও পোশাক সবই হারাম- এরূপ 
লোকের দোয়া কিরূপে কবুল হতে পারে? - (মুসলিম, তিরমিযী) 

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন £ বান্দা যতক্ষণ কোন গোনাহ 
অথবা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদের দোয়া না করে এবং তড়িঘড়ি না করে, 
ততক্ষণ তার দোয়া কবুল হতে থাকে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন £ 
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(৫৮) যে শহর উৎকৃষ্ট, তার ফসল তার প্রতিপালকের নিদের্শে উতপন হয় 
এবং যা নিকৃষ্ট তাতে অল্পই ফসল উৎপন হয়। এমনিভাবে আমি 
আয়াতসমূহ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বণনা করি কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জনো। (৫৯) 
নিশ্চয় আমি নৃহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছি। সে বলল £ হে 
আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের 
কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্যে একটি মহাদিবসের শান্তির 
আশঙ্কা করি। (৬০) তার সম্প্রদায়ের সদার্ররা বলল £ আমরা তোমাকে 
প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মাঝে দেখতে পাচ্ছি। (৬১) সে বলল £ হে আমার 
সম্প্রদায়, আমি কখনও ভ্রান্ত নই; কিন্ত আমি বিশুতিপালকের রসূল। 
(৬২) তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌছাই এবং তোমাদেরকে 
সদুপদেশ দেই। আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমনসব বিষয় জানি, যেগুলো 
তোমরা জান না। (৬৩) তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদের 
কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের মধা থেকেই 
একজনের বাচনিক উপদেশ এসেছে__ যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি 
দর্শন করে, যেন তোমরা সংযত হও এবং যেন তোমরা অনুগৃহীত হও। 
(৬৪) অতঃপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপ্ন করল। আমি তাকে এবং 
নৌকান্থিত লোকদেরকে উদ্ধার করলাম এবং যারা মিথ্যারোপ করত, 
তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম । নিশ্চয় তারা ছিল অন্ধ। (৬৫) আদ সম্প্রদায়ের 
কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই হুদকে সে বলল £ হে আমার সম্্রদায়, 
তোমরা আল্লাহ্র এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। 
(৬৬) তার সম্রদায়ের সদার্ররা বলল £ আমরা তোমাকে নিবোর্ধ দেখতে 
পাচ্ছি এবং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। (৬৭) সে বলল £ হে 
আমার সম্থদায়, আমি মোটেই নিবেধধি নই, বরং আমি বিশ্ব প্রতিপালকের 
প্রেরিতপয়গন্নর। 


'ঝআরেফুল কোরআন badd 


তড়িঘড়ি দোয়া করার অর্থ কি? তিনি বললেন £ এর অর্থ হল এরূপ ধারণা 
করে বসা যে, আমি এত দীর্ঘ দিন থেকে দোয়া করছি, অথচ এখনো পর্যন্ত 
কবুল হল না! অতঃপর নিরাশ হয়ে দোয়া ত্যাগ করা। - (মুসলিম, 
তিরমিযী) 


অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ যখনই আল্লাহ্র কাছে 
দোয়া করবে, তখনই কবুল হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে দোয়া করবে। 

অর্থাৎ, আল্লাহর রহমতের বিস্তৃতিকে সামনে রেখে দোয়া করলে 
অবশ্যই দেয়া কবুল হবে বলে মনকে মজবুত কর। এমন মনে কর, 
গোনাহ্র কারণে দোয়া কবুল না হওয়ার আশঙ্কা অনুভব করা এর পরিপন্থী 
নয়। 


পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলা বিশেষ ও বড় নেয়ামতসমূহ 
উল্লেখ করেছিলেন। নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল, দিবারাত্র, চন্দ্সূর্য সাধারণ 
নক্ষত্রমণ্ডলীর সৃষ্টি ও মানুষের প্রয়োজনাদি সরবরাহে এবং সেবায় 
এগুলোর নিয়োজিত থাকার কথা উল্লেখ করে এ ব্যাপারে হুশিয়ার 
করেছিলেন যে, যখন এক পবিত্র সত্তাই যাবতীয় প্রয়োজন ও সুখ-শাস্তির 
উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, তখন যে কোন অভাব-অনটন ও প্রয়োজনে তার 
কাছেই দোয়া প্রার্থনা করা উচিত এবং তার দিকে প্রত্যাবর্তনকেই 
সাফল্যের চাবিকাঠি বলে মনে করা কর্তব্য। 


আলোচ্য প্রথম আয়াতেও এমনি ধরনের গুরত্বপূর্ণ ও বড় নেয়ামত 
উল্লেখিত হয়েছে। এসব নেয়ামতের উপরই মানুষ ও পৃথিবীর সব 
সৃষ্টজীবের জীবন ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। উদাহরণতঃ বৃষ্টি এবং তদ্বারা 
উৎপনু বৃক্ষ, ফসলাদি তরিতরকারী ইত্যাদি। পার্থক্য এই যে, পূর্ববর্তী 
আয়াতসমূহে উ্ধ্বজগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত নেয়ামতসমূহ বর্ণিত 
হয়েছিল এবং আলোচ্য আয়াতে নিয্নবজগতের সাথে সম্পর্কশীল 
নেয়ামতসমূহ বর্ণিত হচ্ছে।- (বাহ্রে-মুহীত) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় £ 

৫৮ নং আয়াতে বিশেষভাবে একথা বলা হয়েছে যে, আমার এসব 
বিরাট নেয়ামত যদিও ভূখণ্ডের সর্বত্র ব্যাপক, বৃষ্টি বর্ষিত হলে যদিও 
পাহাড়, সমুদ্র, উর্বর, অনুর্বর এবং উত্তম ও অনুত্তম সব রকম ভূখণ্ডেই 
সমভাবে বর্ষিত হয়, কিন্তু ফসল, বৃক্ষ ও তরিতরকারী একমাত্র এমন 
ভূখণ্ডেই উৎপন হয়, যাতে উর্বরতা রয়েছে_ কঙ্কর ও বালুকাময় ভূখণ্ড 
এ বৃষ্টির দ্বারা উপকৃত হয় না। 

প্রথম আয়াতের ফলাফল ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যে পবিত্র সত্তা মৃত 
ভূখণ্ডে ফসল উৎপাদনের মত জীবনীশক্তি দান করেন, তার পক্ষে যে 
মানুষ পূর্বে জীবিত ছিল অতঃপর মারা যায়, তার মধ্যে পুনরায় জীবনের 
স্পন্দন সৃষ্টি করে দেয়া মোটেই কঠিন নয়। এ ফলাফলটি আয়াতে 
স্পষ্টরূপে বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াত থেকে এরূপ ফলাফল বের করা 
হয়েছে যে, আল্লাহ্র হেদায়েত, এশ গ্রন্থসমূহ, আম্বিয়া (আঃ), তাদের 
প্রতিনিধি আলেম ও মাশায়েখের শিক্ষা বৃষ্টির মত সবার জন্যেই ব্যাপক; 
কিন্তু বৃষ্টি দ্বারা যেমন সব ভূখণ্ডই উপকৃত হয় না তেমনি এ আধ্যাত্মিক 
বৃষ্টির উপকারও তারাই লাভ করে, যাদের মধ্যে যোগ্যতা রয়েছে। 
পক্ষান্তরে যাদের অস্তর ক্করময় কিংবা বালুকাময় ভূখন্ডের মত 
উৎপাদনের যোগ্যতা বিবর্জিত, তারা যাবতীয় সুস্পষ্ট নিদর্শন সত্বেও স্বীয় 
পথভষ্টতায় অটল থাকে। এ ফলাফলের দিকেই দ্বিতীয় আয়াতের শেষ 


৪৫১ সুরাআল-আত্রাফ 5) 
৯৯৯৯ 


আমি এমনিভাবে স্বীয় প্রমাণাদি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বর্ণনা করি তাদের জন্যে 
যারা এর মূল্য দেয়। উদ্দেশ্য এই যে, বাস্তবে যদিও এ বর্ণনা সবার জন্যেই 
ব্যাপক কিন্তু পরিণতির দিক দিয়ে তাদের জন্যেই উপকারী প্রমাণিত 
হয়েছে যারা যোগ্যতাসম্পন্ন এবং যারা এর মূল্য ও মর্যাদা বোঝে । এভাবে 
উল্লেখিত আয়াতদুয়ে ইহকাল ও পরকালের গুরত্বপূর্ণ বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত 
হয়ে গেল। এবার উভয় আয়াতের বিস্তারিত বর্ণনা শুনুন। প্রথম আয়াতে 
বলা হয়েছে? 15৮5$5555154750৩৮88%5 - এতে 
[৬১ শব্দটি এ - এর বহুবচন। এর অর্থ বায়ু, (/২$ শব্দের অর্থ 
সুসংবাদ। এবং রহমত বলে বৃষ্টির রহমত বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, 
আল্লাহ্‌ তা“আলাই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদ দেয়ার জন্যে বায়ু পরেশ করেন। 

উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টির পূর্বে ঠাণ্ডা বায়ু প্রেরণ করা আল্লাহ্‌র চিরস্তন 
রীতি । এ বাতাস দ্বারা স্বয়ং মানুষ আরাম ও প্রফুল্লুতা অর্জন করে এবংতা 
যেন ভাবী বৃষ্টির সংবাদও পূর্বে প্রদান করে। অতএব, এ বায়ু দু'টি 
নেয়ামতের সমষ্টি। (এক) স্বয়ং মানুষ ও সাধারণ সৃষ্টজীবের জন্যে 
উপকারী এবং (দুই) বৃষ্টির পূর্বে বৃষ্টির আগমনবার্তা বহনকারী। কেননা, 
মানুষ একটি নরম ও নাজুক সৃষ্টি, তার অনেক প্রয়োজনীয় কাজ বৃষ্টির 
কারণে বন্ধ হয়ে যায়। বৃষ্টির সংবাদ পূর্বে পেয়ে সে নিজের ব্যবস্থা সম্পন্ন 
করে নেয়। এছাড়া স্বয়ং তার অস্তিত্ব এবং তার আসবাবপত্র ও নিজের 
রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করে নেয়। 

এরপর বলা হয়েছেঃ ৩৩)! - ৮/৬ শব্দের 
অর্থ মেঘ এবং J শব্দটি +45 - এর বহুবচন। এর অর্থ ভারী। অর্থাৎ, 
বায়ু যখন ভারী মেঘমালাকে উপরে উঠিয়ে নেয়। ভারী মেঘমালার অর্থ 
পানিতে ভরপুর মেঘমালা __ যা বাতাসের কাধে সওয়ার হয়ে উপরে উঠে 
যায়। এভাবে হাজারো মণ ভারী পানি বাতাসে ভর করে উপরে পৌছে 
যায়। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এতে কোন মেশিন কাজ করে না এবং 
কোন মানুষও শ্রম নিয়োগ করে না। আল্লাহ্‌ তা'আলার হুকুম হওয়া মাত্র 
আপনা-আপনি সমুদ্র থেকে বাষ্প (মৌসুমী বায়ু) উদিত হতে থাকে এবং 
উপরে উঠে মেঘমালার আকার ধারণ করে। অতঃপর হাজারো বরং লাখো 
গ্যালন পানিভর্তি এ জাহাজ বাতাসের কাধে সওয়ার হয়ে আকাশ পানে 
ধাবিত হয়। 


এরপর বলা হয়েছে ঃ ৯,১৬5 ৩১ - এর অর্থ কোন 
জন্বকে হাকানো ও চালানো, -4 এর অর্থ শহর, বস্তি ও জনপদ। 
আর ৩ - এর অর্থ মৃত। 

অর্থাৎ, বাতাস যখন ভারী মেঘমালাকে তুলে নেয়, তখন আমি 
মেঘমালাকে কোন মৃত শহরের দিকে পরিচালিত করি। মৃত শহর বলে 
এমন জনপদকে বোঝানো হয়েছে, যা পানির অভাবে উজাড়প্রায়। এখানে 
সাধারণ ভূখণ্ডের পরিবর্তে বিশেষভাবে শহর উল্লেখ করা এ জন্যে সমীচীন 
হয়েছে যে, বৃষ্টি-বাদল প্রেরণ ও মাটিকে সিক্ত করার প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে 
মানুষের প্রয়োজন মেটানো। মানুষের বাসস্থান হচ্ছে শহর। নতুবা 
বন-জঙ্গলের সজীবতা স্বয়ং কোন লক্ষ্য নয়। 

এ পর্যস্ত আলোচ্য আয়াতের বিষয়-বন্তর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক 
প্রমাণিত হল। প্রথমতঃ বৃষ্টি মেঘমালা থেকে বর্ষিত হয়। এতে বোঝা গেল 
যে, যেসব আয়াতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা বলা হয়েছে, 
সেখানেও ‘সামা’ (আকাশ) শব্দ দ্বারা মেঘমালাকেই বোঝানো হয়েছে। 
কোন সময় সামুদ্রিক মৌসুমী বায়ুর পরিবর্তে সরাসরি আকাশ থেকে 








মেঘমালা সৃষ্টি হয়ে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া সম্ভব নয়। 


দ্বিতীয়ত £ কোন বিশেষ দিক কিংবা বিশেষ ভূখণ্ডের দিকে মেঘমালা 
ধাবিত হওয়া সরাসরি আল্লাহ্র নির্দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তিনি যখন 
যেখানে ইচ্ছা এবং যে পরিমাণ ইচ্ছা বৃষ্টি বর্ষণের নির্দেশ দান করেন। 
মেঘমালা আল্লাহ্‌র সে নির্দেশই পালন করে মাত্র। 


এ বিষয়টি সর্বত্রই এভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় যে, মাঝে মাঝে কোন 
শহর অথবা জনপদের উপর মেঘমালা পুপ্জীভূত হয়ে থাকে এবং সেখানে 
বৃষ্টির প্রয়োজনও থাকে, কিন্তু মেঘমালা সেখানে এক ফোটা পানিও দেয় 
না; বরং আল্লাহর নির্দেশে যে শহর বা জনপদের প্রাপ্য নির্ধারিত থাকে, 
সেখানে পৌছেই বর্ষিত হয়। নির্দিষ্ট শহর ছাড়া অন্যত্র মেঘের পানি লাভ 
করার সাধ্য কারো নেই। 


প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকগণ মৌসুমী বায়ুর গতিপথ নির্ণয়ের জন্যে 
কিছু কিছু বিধি ও মূলনীতি আবিষ্কার করে রেখেছেন। এসবের মাধ্যমে 
তারা বলে দেন যে, অমুক সাগর থেকে যে মৌসুমী বায়ু উতিত হয়েছে, তা 
কোন্‌ দিকে প্রবাহিত হবে, কোথায় বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং কতটুকু বৃষ্টিপাত 
হবে। বিভিন্ন দেশে এ ধরনের তথ্য পরিবেশন করার জন্যে আবহাওয়া 
বিভাগ কায়েম করা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, আবহাওয়া 
বিভাগ প্রদত্ত খবরাদি প্রচুর পরিমাণে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। খোদায়ী নির্দেশ 
তাদের বিপরীতে বলে তাদের সব নিয়ম-কানুনই অকেজো হয়ে যায় এবং 
মৌসুমী বায়ু তাদের প্রদত্ত খবরের বিপরীতে অন্য কোন দিকে গতি 
পরিবর্তন করে চলে যায়। ফলে আবহাওয়া বিভাগের নিষ্ফল তাকিয়ে 
থাকাই সার হয়। 

এছাড়া বায়ুর গতিপ্রবাহ নির্ণয়ের জন্যে বৈজ্ঞানিকদের উদ্ভাবিত 
নীতিমালাও মেঘমালা যে আল্লাহ্‌ তা'আলার আজ্ঞাধীন_ এ বিষয়ের 
পরিপন্থী নয়। কেননা, বিশ্ব চরাচরের সব কাজ-কারবারে আল্লাহ্র চিরন্তন 
রীতি এই যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ স্বাভাবিক কারণসমূহের আবরণ ভেদ করে 
প্রকাশ পায়। এসব স্বাভাবিক কারণদৃষ্টেই মানুষ নীতিমালা প্রণয়ন করে। 

অতঃপর বলা হয়েছে £ অর্থাৎ, আমি মৃত শহরে পানি বর্ষণ করি, 
অতঃপর পানি দারা সব রকম ফল-মূল উৎপন্ন করি। 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ 5800302 
অর্থাৎ, এভাবেই আমি মৃতদেরকে কেয়ামতের দিন উিত করব যাতে 
তোমরা বোঝ। উদ্দেশ্য এই যে, আমি যেভাবে মৃত ভূখণ্ডে জীবিত করি 
এবং তা থেকে বৃক্ষ ও ফল-মূল নির্গত করি, তেমনিভাবে কেয়ামতের দিন 
মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করে তুলব। আমি এসব দৃষ্টান্ত এজন্যে বর্ণনা 
করি, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পাও। 

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলল্লাহ (সাঃ) 
বলেছেন £ কেয়ামতে দু'বার শিঙ্গা ফুঁকা হবে। প্রথম ফুৎকারের পর সারা 
বিশু ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে, কোনকিছুই জীবিত থাকবে না। দ্বিতীয় 
ফুৎকারের পর নতুনভাবে সারা বিশ্ব সৃজিত হবে এবং সব মৃত জীবিত 
হয়ে যাবে। হাদীসে আরও বলা হয়েছে যে, উভয়বার শিঙ্গা ফুৎকারের 
মাঝখানে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে। এ চল্লিশ বছর পর্যন্ত অবিরাম 
বৃষ্টিপাত হতে থাকবে। এ সময়ের মধ্যেই প্রতিটি মৃত মানুষ ও জন্তর 
দেহের অংশ একত্রিত করে পূর্ণ কাঠামো তৈরী করা হবে। অতঃপর শিঙ্গা 
ফুঁকার সাথে সাথে এসব মৃতদেহে আত্মা এসে যাবে এবং জীবিত হয়ে 
দণ্ডায়মান হবে। এ রেওয়ায়োতের বেশীর ভাগ বোখারী ও মুসলিম থেকে 


৪৫২ তফসীর 


এবং কিছু অংশ আবু দাউদের কিতাবুল বা’ছ থেকে গৃহীত হয়েছে। 
দ্বিতীয় আয়াতে এরশাদ হয়েছে 32 SD; 

15755১৪৬995 - শব্দের অর্থ বন্ত, যা অনর্থক 
এবং সামান্য। অর্থাৎ, বৃষ্টির কল্যাপধারা যদিও প্রত্যেক শহর ও ভূখণ্ডে 
সমভাবে বর্ষিত হয়, কিন্তু ফলাফলের দিক দিয়ে ভূখণ্ড দু'প্রকার হয়ে 
থাকে। (এক) উর্বর ও ভাল-_ যাতে উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। এ ধরনের 
ভূখণ্ড থেকে সর্বপ্রকার ফল-মূল উৎপন্ন হয়। (দুই) শক্ত ও লবণাক্ত 
ভূখণ্ড। এতে উৎপাদনের যোগ্যতা নেই। এরূপ ভূখণ্ডে একে তো কিছু 
উৎপন্নই হয় না, আর কিছু হলেও খুব অল্প পরিমাণে হয়। যা উৎপন্ন হয় 
তাও অকেজো ও নষ্ট হয়ে থাকে। 


আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ 42644317441 
অর্থাৎ, আমি স্বীয় শক্তির প্রমাণাদি নানাভাবে বর্ণনা করি তাদের জন্যে, 
যারা এগুলোর মর্যাদা দেয়। 

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বৃষ্টির কল্যাপধারার মত খোদায়ী হেদায়েত ও 
নিদর্শনাবলীর কল্যাণও সব মানুষের জন্যে ব্যাপক; কিন্ত প্রতিটি ভূখন্ডই 
যেমন বৃষ্টি থেকে উপকার লাভ করে না, তেমনি প্রতিটি মানুষই এ 
হেদায়েত থেকে ফায়দা হাসিল করে না; বরং একমাত্র তারাই ফায়দা 
হাসিল করে, যারা কৃতজ্ঞ ও এর মর্যাদাদা করে থাকে। 

আলোচ্য আয়াতসমূহ সূরা আরাফের পূর্ণ অষ্টম রুকু। এতে হযরত 
নূহ (আঃ) এর উম্মতের অবস্থা ও তাদের সংলাপের বিবরণ রয়েছে। 
নবীদের পরম্পরায় হযরত আদম (আঃ) যদিও সর্বপ্রথম নবী, কিন্তু তার 
আমলে ঈমানের সাথে কুফর ও গোমরাহীর মোকাবেলা ছিল না। তার 
শরীয়তের অধিকাংশ বিধানই পৃথিবী আবাদকরণ ও মানবীয় প্রয়োজনাদির 
সাথে সম্পৃক্ত ছিল। কুফর ও কাফেরদের কোথাও অস্তিত্ব ছিল না। কুফর 
ও শেরকের সাথে ঈমানের প্রতিদুন্দ্িতা হযরত নূহ (আঃ)-এর আমল 
থেকেই শুরু হয়। রেসালত ও শরীয়তের দিক দিয়ে তিনিই জগতের প্রথম 
রসূল। এছাড়া তুফানে সমগ্র বিশ্ব নিমজ্জিত হওয়ার পর যারা প্রাণে বেঁচে 
ছিল, তারা ছিল হযরত নূহ (আঃ) ও তার নৌকাস্থিত সঙ্গী-সাথী। তাদের 
দ্বারাই পৃথিবী নতুনভাবে আবাদ হয়। একারণেই তাকে ‘ছোট আদম’ বলা 
হয়। বলাবাহুল্য, একারণেই পয়গম্বরদের কাহিনীর সূচনা তার দ্বারই করা 
হয়েছে। এই কাহিনীতে সাড়ে নয় শ’ বছরের সুদীর্ঘ আয়ুকালে তার 
পয়গম্বরসুলভ চেষ্টা-চরিত্র, অধিকাংশ উম্মতের বিরুদ্ধাচরণ এবং এর 
পরিণতিতে গুটিকতক ঈমানদার ছাড়া অবশিষ্ট সবার প্রাবনে নিমজ্জিত 
হওয়ার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এর বিবরণ নিয্রূপ £ 

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছেঃ +%1৬১৩০/ওগ্র 

নুহ আঃ) হযরত আদমের অষ্টম পুরুষ। যুস্তাদরাকে হাকেমে হযরত 
ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, আদম (আঃ) ও নূহ (আঃ)-এর 
মাঝখানে দশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে। এ বিষয়বস্তই তিবরানী আবু যর 

(রাঃ)- এর বাচনিক রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। - (তফসীরে 
মাযহারী) একশ’ বছরে এক শতাব্দী হয়। তাই এ রেওয়ায়েত অনুযায়ী 
তাদের উভয়ের মাঝে এক হাজার বছরের ব্যবধান হয়ে যায়। ইবনে জরীর 
বর্ণনা করেন যে, নূহ (আঃ)-এর জন্ম হযরত আদম (আঃ)-এর জন্মের 
আটশ' ছাব্বিশ বছর পর হয়েছিল। আর কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তার 
বয়স হয়েছিল নয়শ’ পঞ্চাশ বছর। আদম (আঃ)-এর বয়স সম্পর্কে এক 





কোরআন tor 


হাদীসে চল্লিশ কম এক হাজার বছর বলা হয়েছে। এভাবে আদম 
(আঃ)-এর জন্ম থেকে নৃহ (আঃ)-এর ওফাত পর্যন্ত মোট দু'হাজার 
আটশ' ছায়ান্ন বছর হয়। - (মাযহারী) নূহ (আঃ)-এর আসল নাম 
“শাকের'। কোন কোন রেওয়ায়েতে “সাকান' এবং কোন কোন 
রেওয়ায়েতে আব্দুল গাফ্ফার বর্ণিত হয়েছে। 

এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, তার যুগটি হযরত ইদরীস (আঃ)-এর 
পূর্বে ছিল, না পরে? অধিকাংশ সাহাবীর মতে তিনি পূর্বে ছিলেন।_ 
(বাহরে-মুহীত) 

মুস্তাদরাকে হাকেমে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ নূহ্‌ (আঃ) চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হন 
এবং প্রাবনের পর ষাট বছর জীবিত থাকেন। 

145015329] আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নুহ 
(আঃ) শুধু স্বজাতিরই জন্যে নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি সমগ্র 
বিশ্বের নবী ছিলেন না। তার সম্প্রদায় ইরাকে বসবাসকারী ছিল এবং 
বাহ্যতঃ সভ্য হলেও শেরকে লিপ্ত ছিল। তিনি তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে 
একথা বলেনঃ SSE GAL LLIB IG 
#6455345  অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্‌ 
তাআলার এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি 
তোমাদের জন্যে একটি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি। এর প্রথম 
বাক্যে আল্লাহ্‌র এবাদতের প্রতি দাওয়াত রয়েছে। এটাই সব নীতির 
মূলনীতি। দ্বিতীয় বাক্যে শেরক ও কুফর থেকে বিরত থাকতে বলা 
হয়েছে। এটি এ সম্প্রদায়ের মধ্যে মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। 
তৃতীয় বাক্যে এ মহাশাস্তির আশঙ্কা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, যা 
বিরুদ্ধাচরণের অবশ্যস্তাবী পরিণতি । এর অর্থ পরকালের মহাশাস্তিও হতে 
পারে এবং জগতে প্রাবনের শাস্তিও হতে পারে। (কবীর) তার সম্প্রদায় 








সমতার সর্দার ও সমাজের মোড়ল। উদেশ্য এই যে, হযরত নূহ 
(আঃ)-এর দাওয়াতের জওয়াবে সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল £ আমরা মনে 
করি যে, আপনি প্রকাশ্য ভ্রাস্তিতে পতিত রয়েছেন। কারণ, আপনি 
আমাদেরকে বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করতে বলছেন। কেয়ামতে পুনরায় 
জীবিত হওয়া, প্রতিদান ও শাস্তি ইত্যাদি কুসংস্কার বৈ নয়। 

এহেন পীড়াদায়ক ও মর্মন্তদ কথাবার্তার জওয়াবে নূহ (সাঃ) 
পয়গস্বরসুলভ ভাষায় যা বললেন, তা প্রচারক ও সংস্কারনেদের জন্যে 
একটি উজ্জ্বল শিক্ষা ও হেদায়েত। উত্তেজনার স্থলে উত্তেজিত ও 
ক্রোধান্বিত হওয়ার পরিবর্তে তিনি সাদাসিধা ভাষায় তাদের সন্দেহ নিরসনে 
প্রবৃত্ত হলেন। বললেনঃ 


পুত BIST TSA TS U6 
SETA NAST, 
অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়, আমার মধ্যে কোন পথভ্রষ্টতা নেই। তবে 
আমি তোমাদের ন্যায় পৈতৃক ধর্মের অনুসারী নই, বরং বিশ্ব পালনকর্তার 
পক্ষ থেকে পয়গম্বর। আমি যাকিছু বলি, পালনকর্তার নির্দেশেই বলি 


এবং আল্লাহ্‌ তাআলার পয়গামই তোমাদের কাছে পৌছাই। এতে 
তোমাদেরই মঙ্গল। এতে না আল্লাহর কোন লাভ আছে এবং না আমার 


৪৫৩ সূরাআল-আদ্রাফ Lor 


নন 


কোন স্বার্থ আছে। এখানে 41৩5 “বিশ্ব পালনকর্তা” শব্দটি শেরকের 
মূলে কুঠারাঘাতস্বরূপ। 

এ সম্পর্কে চিন্তা করলে কোন দেব-দেবী-ইয়াযদা ও আহরেমানই 
টিকতে পারে না। এরপর বলেছেন £ কেয়ামতের শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের 
যে সন্দেহ -এর কারণ তোমাদের অজ্ঞতা। আমাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
এ সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান দান করা হয়েছে। 


এরপর তাদের দ্বিতীয় সন্দেহের উত্তর দেয়া হয়েছে, যা সূরা মুমিনূনে 

স্পষ্টভাবে উল্লেখিত রয়েছে 
আগ 
SL 

অর্থাৎ, নূহ্‌ (আঃ)-এর দাওয়াত শোনে তার কম এমনও সন্দেহ 
করল যে, সে তো আমাদেরই মত একজন মানুষ, আমাদেরই মত 
পানাহার করে এবং নিদ্রিত ও জাগ্রত হয়, তাকে আমরা কিরূপে অনুসৃত 
মেনে নিতে পারি? আল্লাহ্‌ তাআলা যদি আমাদের কাছে কোন পয়গাম 
পাঠাতে চাইতেন, তবে ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করতেন। তাদের স্বাতস্ত্য 
ও মাহাত্য আমাদের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট হত। এবং এছাড়া আর কোন কিছু নয় 
যে, আমাদের গোত্রেরই এক ব্যক্তি আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত 
করতে চায়। 

এর উত্তরে তিনি বললেনঃ 

4556 অর্থাৎ, তোমরা কি এ ব্যাপারে বিস্মিত যে, 
তোমাদের পালনকর্তার পয়গাম তোমাদেরই মধ্যে থেকে একজনের 
মাধ্যমে তোমাদের কাছে এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন 
করে, যাতে তোমরা ভীত হও এবং যাতে তোমরা অনুগৃহীত হও। অর্থাৎ, 
তার ভয় প্রদর্শনের ফলে তোমরা হুশিয়ার হয়ে বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ কর, যার 
ফলে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ নাযিল হয়। 

উদ্দেশ্য এই যে, মানুষকে রসূল করা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। 
প্রথমতঃ আল্লাহ্‌ তাআলা সম্পূর্ণ স্বচ্ছাধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা রেসালত 
দান করবেন। এতে কারও টু শব্দটি করার অধিকার নেই। এছাড়া আসল 
ব্যাপারে চিন্তা করলেও বোঝা যায় যে, সাধারণ মানুষের প্রতি রেসালতের 
উদ্দেশ্য মানুষের মাধ্যমেই পূর্ণ হতে পারে। ফেরেশতাদের দ্বারা এ উদ্দেশ্য 
সাধিত হতে পারে না। 

কারণ, রেসালতের আসল লক্ষ্য হচ্ছে মানব জাতিকে আল্লাহ্‌র 
আনুগত্য ও এবাদতে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তার নির্দেশাবলীর বিরোধিতা 
থেকে রক্ষা করা। এটা তখনই সম্ভব, যখন মানুষের মধ্য থেকেই এক 
ব্যক্তি আদর্শ হয়ে তাদেরকে দেখিয়ে দেয় যে, মানবিক কামনা-বাসনার 
সাথেও আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও এবাদত একত্রিত হতে পারে। ফেরেশতা এ 
দাওয়াত নিয়ে আসলে এবং নিজের দৃষ্টান্ত মানুষের সামনে তুলে ধরলে 
মানুষের প্রকাশ্য আপত্তি থেকে যেত যে, ফেরেশতারা মানবিক প্রবৃত্তি 
থেকে যুক্ত__তাদের ক্ষুধা - তৃষ্ণা এবং নিদ্রা ও শ্রাস্তি কিছুই নেই- আমরা 
তাদের মত হব কেমন করে? কিন্ত নিজেদেরই এক ব্যক্তি যখন সব 
মানবিক প্রবৃত্তি ও বৈশিষ্ট্য থাকা সত্বেও খোদায়ী নির্দেশাবলীর পূর্ণ 
আনুগত্য প্রদর্শন করবে, তখন তাদের কোন অজুহাত থাকতে পারবে না। 





মানুষ ও মানবিক বৈশিষ্ট্যসম্পন ব্যক্তির ভয় প্রদর্শনে প্রভাবান্বিত হয়েই 
মানুষ ভীত হতে পারে- কারো ভয় প্রদর্শনে নয়। অধিকাংশ উদ্মতের 
কাফেররা এ সন্দেহ উত্থাপন করেছে যে, কোন মানুষের নবী ও রসূল 
হওয়া উচিৎ নয়। কোরআন পাক সবাইকে এ উত্তরই দিয়েছে। 
পরিতাপের বিষয় যে, কোরআনের এতসব বর্ণনা সত্বেও আজও কিছু 
লোক রসূলুল্লাহ সাঃ)-এর মানবত্ব অস্বীকার করার দুঃসাহস করে। কিন্ত 
মূর্খরা এ সত্যটি বোঝে না। তারা কোন স্বজাতীয় ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বকে 
স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নয়। এ কারণেই মুর্খরা সব সময়ই সমসাময়িক ওলী 
ও আলেমদের প্রতি সমসাময়িকতার কারণে ঘৃণা ও বিমুখতা পোষণ করে 
এসেছে। 

স্বজাতির মর্মন্তদ কথাবার্তার জওয়াবে নৃহ (আঃ)-এর দয়ার্দ এবং 
শুভেচ্ছামূলক আচরণও চেতনাহীন জাতির মধ্যে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার 
করতে পারল না। তারা অন্ধভাবে মিথ্যারোপেই ব্যাপৃত রইল। তখন 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের প্রতি প্লাবনের শাস্তি প্রেরণ করলেন। বলা হয়েছেঃ 


ডে 


০5450881905 = অর্থাৎ নূহ (আঃ)-এর জালেম 
সম্প্রদায় তার উপদেশ ও শুভেচ্ছার পরোয়া করল না এবং যথারীতি 
মিথ্যারোপে অটল রইল। এর পরিণতিতে আমি নৃহ্‌ (আঃ) ও তার 
সঙ্গীদেরকে একটি নৌকায় উঠিয়ে মুক্তি দিয়েছি এবং যারা আমার 
নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলেছিল, তাদেরকে নিমজ্জিত করে দিয়েছি। নিশ্চয় 
তারা ছিল অন্ধ। 

হযরত নূহ (আঃ)-এর কাহিনী, তার সম্প্রদায়ের সলিল সমাধি লাভ 
এবং নৌকারোহীদের মুক্তির পূর্ণ বিবরণ সূরা নূহ ও সূরা হুদে বর্ণিত হবে। 
এস্থলে আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মোটামুটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত 
যায়েদ ইবনে আসলাম বলেন £ যে সময় নৃহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপর 
প্লাবনের আযাব নেমে এসেছিল, তখন তারা জনসংখ্যা ও শক্তির দিক 
দিয়ে ভরপুর ছিল। সংখ্যাধিক্যের কারণে ইরাকের ভূখণ্ড এবং পাহাড়েও 
তাদের সংকুলান হচ্ছিল না। আল্লাহ্‌ তাআলার চিরস্তন নীতি এই যে, তিনি 
অবাধ্য জাতিদেরকে টিল দেন। তারা যখন সংখ্যাধিক্য, শক্তি ও 
ধনাদ্যতার চরম সীমায় উপনীত হয়ে দিপ্থিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তখনই 
তাদের উপর আল্লাহর আযাব নেমে আসে।--(ইবনে কাসীর) 

নৃহ (আঃ)-এর সাথে নৌকায় কতজন লোক ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন 
রেওয়ায়েত রয়েছে। ইবনে কাসীর ইবনে আবী হাতেমের রেওয়ায়েতক্রমে 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আশি জন লোক 
ছিল। তন্মধ্যে একজনের নাম ছিল জুরহাম। সে আরবী ভাষায় কথা 
বলত ।-_(ইবনে-কাসীর) 

কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, আশি জনের মধ্যে 
চল্লিশ জন পুরুষ ও চল্লিশ জন মহিলা ছিল। প্রাবনের পর তারা মোসেলের 
যে স্থানটিতে বসতি স্থাপন করেন, তা “ছামানুন' (অর্থাৎ, আশি) নামে 
খ্যাত হয়ে যায়। 

মোটকথা, এখানে নৃহ্‌ (আঃ)-এর সংক্ষিপ্ত কাহিনী বর্ণনা করে 
কয়েকটি বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে। (এক) পূর্বতন সব পয়গম্বরের 
দাওয়াত ও বিশ্বাসের মূলনীতি ছিল অভিনন। (দুই) আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় 
পয়গম্বরদের সাহায্য ও সমর্থন কিরূপ বিস্ময়কর পন্থায় করেন যে 
পাহাড়ের সুউচ্চ শৃঙ্গে পর্যন্ত প্রাবনের মধ্যেও তাদের নিরাপত্তা ব্যাহত 


8৫৪ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


tot 





হয়নি। (তিন) পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করা আল্লাহ্‌র আযাব ডেকে 
আনারই নামাস্তর। পূর্ববর্তী উম্মতরা যেমন পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ 
করার কারণে আযাবে গ্রেফতার হয়েছে, একালের লোকদেরও এ থেকে 
ভয়মুক্ত হওয়া উচিত নয়। 

আদ ও সামূদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস £ ‘আদ’ প্রকৃতপক্ষে নূহ 
(আঃ)-এর পঞ্চম পুরুষের মধ্যে এবং তার পুত্র সামের বংশধরেরই এক 
ব্যক্তির নাম। অতঃপর তার বংশধর ও গোটা সম্প্রদায় “আদ' নামে খ্যাত 
হয়ে গেছে। কোরআন পাকে আদের সাথে কোথাও 'আদে উলা’ (প্রথম 
আদ) এবং কোথাও ৯1155 শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বোঝা 
যায় যে, আদ সম্প্রদাকে “ইরাম"ও বলা হয় এবং প্রথম আদের বিপরীতে 
কোন দ্বিতীয় আদও রয়েছে। এ সম্পর্কে তফসীরবিদ ও ইতিহাসবিদদের 
উক্তি বিভিন্ন রূপ। অধিক প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, আদের দাদার নাম ইরাম। 
তার এক পুত্র আওসের বংশধররাই আদ। তাদেরকে প্রথম আদ বলা হয়। 
অপর পুত্র জাসুর পুত্র হচ্ছে সামুদ। তার বংশধরকে দ্বিতীয় আদ বলা হয়। 
এ বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, আদ ও সামূদ উভয়ই ইরামের দু'শাখা। এক 
শাখাকে প্রথম আদ এবং অপর শাখাকে সামূদ অথবা দ্বিতীয় আদ বলা 
হয়। ইরাম শব্দটি আদ ও সামুদ উভয়ের জন্যে সমভাবে প্রযোজ্য। 

আদ সম্প্রদায়ের তেরটি পরিবার ছিল। আম্মান থেকে শুরু করে 
হাযরামাওত ও ইয়ামন পর্যস্ত তাদের বসতি ছিল। তাদের খেত-খামারগুলো 
অত্যন্ত সজীব ও শস্যশ্যামল ছিল। সব রকম বাগান ছিল। তারা ছিল 
সুঠামদেহী ও বিরাট বপুসম্পন্ন । আয়াতে 2৬৬1৩113758 
বাক্যের উদ্দেশ্য তাই। আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের সামনে দুনিয়ার যাবতীয় 
নেয়ামতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রবুদ্ধির কারণেই এসব 
নেয়ামতই তাদের জন্যে কাল হয়ে দীড়াল। তারা শক্তিমদমত্ত হয়ে 
(684৬০ (আমাদের চাইতে শক্তিশালী কে?) -এর উদ্ধত প্রদর্শন 
করতে থাকে। 

যে বিশ্ব প্রতিপালকের নেয়ামতের বৃষ্টি তাদের উপর বর্ষিত হচ্ছিল, 
তারা তাকে পরিত্যাগ করে মূর্তিপূজায় আত্মনিয়োগ করে। 

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ আদ সম্প্রদায়ের উপর যখন আযাব 
আসে, তখন তাদের একটি প্রতিনিধিদল মক্কা গমন করেছিল। ফলে তারা 
আযাব থেকে রক্ষা পেয়ে যায়-_তাদেরকে দ্বিতীয় আদ বলা হয়। - 
বেয়ানুল কোরআন) 

“হুদ’ একজন পয়গম্বরের নাম। তিনি নৃহ (আঃ)-এর পঞ্চম পুরুষের 
মধ্যে এবং সামের বংশধরের এক ব্যক্তি। আদ সম্প্রদায় এবং হুদ 
(আঃ)-এর বংশতালিকা চতুর্থ পুরুষে সাম পর্যন্ত পৌছে এক হয়ে যায় 
তাই হুদ (আঃ) আদের বংশগত ভাই। এ কারণেই আয়াতে 1224 
(তাদের ভাই হুদ) বলা হয়েছে। 

হযরত হুদ আঃ)-এর বংশতালিকা ও কিছু জীবন-চরিত্র £ 
আল্লাহ্‌ তাআলাই তাদের হেদায়েতের জন্যে হুদ (আঃ)-কে পয়গম্বররূপে 
প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন তাদেরই পরিবারের একজন। আরব বংশ 
বিশেষজ্ঞ আবুল বারাকাত জওফী লিখেন £ হুদ (আঃ)-এর পুত্র ইয়ারাব 
ইবনে কাহতান ইয়ামনে পৌছে বসতি স্থাপন করে। ইয়ামনের সব 
সম্প্রদায় তারই বংশধর। আরবী ভাষার সূচনা তার থেকেই হয়েছে এবং 
তার নামানুসারে ভাষার নাম আরবী এবং এ ভাষাভাষীদের নাম হয়েছে 
আরব।__বোহরে-মুহীত) 


কিন্তু বিশুদ্ধ তথ্য এই যে, আরবী ভাষা নূহ্‌ (আঃ)-এর আমল 
থেকেই প্রচলিত ছিল। নৃহ (আঃ)-এর নৌকার একজন আরোহী জুরহাম 
আরবী ভাষায় কথা বলতেন। _ (বাহরে-মুহীত)। জুরহাম থেকেই মক্কা 
শহর আবাদ হয়েছে। এটা সম্ভব যে, ইয়ামনে আরবী ভাষার সূচনা 
ইয়ারাব ইবনে কাহতান থেকে হয়েছিল। আবুল বারাকাতের বক্তব্যের 
উদ্দেশ্যও তাই। 


হযরত হুদ (আঃ) আদ জাতিকে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে একত্ববাদের 
অনুসরণ করতে এবং অত্যাচার-উৎপীড়ন ত্যাগ করে ন্যায় ও সুবিচারের 
পথ ধরতে আদেশ করেন। কিন্তু তারা স্বীয় ধনৈশূর্ষের মোহে মত্ত হয়ে তার 
আদেশ অমান্য করে। এর পরিণতিতে তাদের উপর প্রথম আযাব নাযিল 
হয় এবং তিন বছর পর্যন্ত উপরি বৃষ্টি বন্ধ থাকে। তাদের শস্যক্ষেত্ 
শুষ্ক বালুকায়ময় মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যায়। বাগান ভুলে-পুড়ে 
ছারখার হয়ে যায়। কিন্তু এতদসত্বেও তারা শেরেক ও মূর্তি পৃজা ত্যাগ 
করে না। অতঃপর আট দিন সাত রাত্রি পর্যন্ত তাদের উপর প্রবল 
ঘূর্ণিঝড়ের আযাব সওয়ার হয়। ফলে তাদের অবশিষ্ট বাগবাগিচা ও 
দালান-কোঠা ভূমিসাৎ হয়ে যায়। মানুষ ও জীবজন্ত শূন্যে উড়তে থাকে। 
অতঃপর উপুড় হয়ে মাটিতে পড়তে থাকে। এভাবে আদ জাতিকে সমূলে 
ধ্বংস করে দেয়া হয়। আলোচ্য আয়াতসমূহ বলা হয়েছে £ 34569155 
135536894 অর্থাৎ, আমি মিথ্যারোপকারীদের বংশ কেটে দিয়েছি। এর 
মর্ম কোন কোন তফসীরকার এটাই স্থির করেছেন যে, তখন তাদের মধ্যে 
যারা জীবিত ছিল তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। কেউ কেউ 
এর অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, ভবিষ্যতের জন্যেও আদ জাতিকে 
নির্বংশ করে দেয়া হয়েছে। 

হযরত হুদ (আঃ)-এর আদেশ অমান্য করা এবং কুফর ও শেরকে 
লিপ্ত থাকার কারণে যখন আদ জাতির উপর আযাব নাযিল হয়, তখন হুদ 
(আঃ) ও তার সঙ্গীরা একটি কুঁড়ে ঘরে আশ্রয়গ্রহণ করেন। আশ্চর্যের 
বিষয় ছিল এই যে, ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে বিরাট বিরাট অট্টালিকা মাটিতে 
লুটিয়ে পড়লেও এ কুঁড়ে ঘরটিতে বাতাস খুব সুষম পরিমাণে প্রবেশ 
করত। হযরত হুদ (আঃ) ও তার সঙ্গীরা ঠিক আযাবের মুহূর্তেও এখানে 
নিশ্চিন্তে বসে রইলেন। তাদের কোন কষ্টই হয়নি। সবাই ধ্বংস হয়ে 
যাওয়ার পর তিনি মক্কায় চলে যান এবং সেখানেই ওফাত পান।__(বাহ্‌রে 
যুহীত) 

আদ জাতির উপর ঘূর্ণিঝড়ের আকারে আযাব আসা কোরআন পাকে 
সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত রয়েছে। সূরা মুমিনুনে নূহ (আঃ)-এর কাহিনী উল্লেখ 
করার পর বলা হয়েছে 2 502,495 অর্থাৎ, 
অতঃপর আমি তাদের পরে আরও একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি। বাহ্যতঃ 
এরাই হচ্ছে “আদ' জাতি। পরে এ সম্প্রদায়ের কাজ-কর্ম ও কথা বার্তা 
বৰ্ণনা করার পর বলা হয়েছে- রম) অর্থাৎ, একটি 
বিকট শব্দ তাদেরকে পাকড়াও করল। এ আয়াতের ভিত্তিতে কোন কোন 
তফসীরবিদ বলেন £ আদ জাতির উপর বিকট ধরনের শব্দের আযাব 
সওয়ার হয়েছিল। কিন্তু উভয় মতের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। এটা 
সম্ভব যে, বিকট শব্দ ও ঘূর্ণিঝড় উভয়টিই হয়েছিল। 

এ হচ্ছে আদ জাতি ও হযরত হুদ (আঃ)-এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা। 
(কোরআন পাকের ভাষায় এর বিবরণ এরূপ £ 
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ভাই হুদ (আঃ) - কে হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করেছি। সে বলল £ হে 
আমার সম্প্রদায়, তোমরা শুধু আল্লাহ্‌ তাআলারই এবাদত কর। তিনি 
ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমরা কি ভয় কর না? 

আদ জাতির পূর্বে নুহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপর পতিত মহাশাস্তির 
স্মৃতি তখনও মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি। তাই হুদ (আঃ) আযাবের 
কঠোরতা বর্ণনা করা প্রয়োজন মনে করেননি। বরং এতটুকু বলাই যথেষ্ট 
মনে করেছেন যে, তোমরা কি ভয় কর না? 

৬৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ ৫৫৬,748 ৩5885554910 
৯৬৩59445555 অর্থাৎ, সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলেন £ 
আমরা তোমাকে নির্বৃদ্ধিতায় লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি। আমাদের ধারণা, তুমি 
একজন মিথ্যাবাদী। 

এটা প্রায় নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের প্রত্যুত্তরের মতই_ শুধু 
কয়েকটি শব্দের পার্থক্য মাত্র। তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে এর উত্তর প্রায় 
তেমনি দেয়া হয়েছে, যেমন নুহ (আঃ) দিয়েছিলেন অর্থাৎ, আমার মধ্যে 
কোন নিবুর্ধিতা নেই। ব্যাপার শুধু এতটুকু যে, আমি বিশ্ব পালনকর্তার 
কাছ থেকে রাসুল হয়ে এসেছি। তার বার্তা তোমাদের কাছে পৌছাই। 
আমি সুস্পষ্টভাবে তোমাদের হিতাকা্্ষী। তাই তোমাদের পৈতৃক 
মূর্খতায় তোমাদের সঙ্গী হওয়ার পরিবর্তে তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য 
কথা তোমাদের কাছে পৌছে দেই। কিন্তু তা তোমাদের মনঃপূত নয়। 

পঞ্চম আয়াতে আদ জাতির সে আপত্তির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে, 
যা তাদের পূর্বে নৃহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় উত্থাপন করেছিল। অর্থাৎ, 
আমরা নিজেদেরই মত কোন মানুষকে নেতারূপে কিভাবে মেনে নিতে 
পারি? কোন ফেরেশতা হলে মেনে নেয়া সম্ভবপর ছিল। এর উত্তরেও 
কোরআন পাক তাই উল্লেখ করেছে, যা নূহ (আঃ) দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, 
এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, কোন মানুষ আল্লাহ্‌র রসূল হয়ে মানুষকে 
ভয় প্রদর্শনের জন্যে আসবেন। কেননা, মানুষকে বোঝানোর জন্যে 
মানুষের পয়গম্বর হওয়াই কার্যকরী হতে পারে। 


এরপর আদ জাতিকে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে বলা 
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অর্থাৎ স্মরণ কর যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে কওমে নূহের 
পর ভূপৃষ্ঠের মালিক করে দিয়েছেন এবং দেহাবয়বে বিশালতা সম্পদ 
জনসংখ্যায় আধিক্য দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র এসব নেয়ামত স্মরণ করলে 
তোমাদের মঙ্গল হবে। 

কিন্তু এ অবাধ্য জাতি এসব উপদেশের প্রতি কর্ণপাত করল না। তারা 
পথভ্রষ্টদের চিরাচরিত প্রথায় উত্তর দিল £ তুমি কি আমাদের বাপ-দাদাদের 
ধর্ম আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাও? দেবতাদেরকে ছেড়ে আমরা 
এক আল্লাহ্‌র এবাদত করি_এটাই কি তোমার কাম্য? না, আমরা তা 
করতে পারব না। তুমি যে শাস্তির হুমকি দিচ্ছ, তা নিয়ে আস যদি 
সত্যবাদী হও। 

৬৭নং আয়াতে হুদ (আঃ) উত্তর দিয়েছেন £ তোমরা যখন এমনি 
অবাধ্য ও অজ্ঞান, তখন তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র গযব ও শাস্তি এল 
বলে, তোমরা অপেক্ষা কর। আমিও এখন তারই প্রতীক্ষা করছি। জাতির 
এ উস্কানিমূলক উত্তর শুনে তিনি আযাব আসার সংবাদ দিয়েছিলেন বটে; 
কিন্তু পয়গন্বরসুলভ দয়া ও শুভেচ্ছা তাকে সাথে সাথে একথা বলতেও 
বাধ্য করল £ পরিতাপের বিষয়, তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা জড় 
ও অচেতন পদার্থসমূহকে উপাস্য করে নিয়েছে। এদের উপাস্য হওয়ার না 
কোন যুক্তিগত প্রমাণ আছে, না ইতিহাসগত। এদের এবাদতে তোমরা 
এতই পাকা হয়ে গেছ যে, এদের সমর্থনে আমার সাথে বিতর্ক করে যাচ্ছ। 


সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে, হুদ (আঃ)-এর সব প্রচেষ্টা এবং আদ 
জাতির অবাধ্যতার সর্বশেষ পরিণতি এই দাড়ায় যে, আমি হুদ ও তার 
সাথী মুমিনদেরকে আযাব থেকে নিরাপদে রেখেছি এবং 
মিথ্যারোপকারীদের মূল কেটে দিয়েছি। তারা বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিল না। 

এ কাহিনীতে গাফেলদের জন্যে আল্লাহ্‌র স্বরণ ও আনুগত্যে 
আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ, বিরুদ্ধাচরণকারীদের জন্যে শিক্ষাসামগ্্রী এবং 
প্রচারক সংস্কারকদের জন্যে পয়গম্বরসূলভ প্রচার ও সংস্কারপদ্ধতির 
শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে। 


৪৫৬  তফসীর মাআরেফুল কোরআন Lon 
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(৬৮) তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌছাই এবং আমি তোমাদের 
হিতাকাফষ্ষী বিশৃত্ত। (৬৯) তোমরা কি আশ্চযর্বোধ করছ যে, তোমাদের 
কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের 
বাচনিক উপদেশ এসেছে যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে। 
তোমরা সুরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে কওষে নৃহের পর সদা 
করেছেন এবং তোমাদের দেহের বিস্তৃতি বেশী করেছেন। তোমরা আল্লাহর 
নেয়ামতসমূহ স্বরণ কর-যাতে তোমাদের মঙ্গল হয়। (৭০) তারা বললঃ 
তুমি কি আমাদের কাছে এজন্যে এসেছ যে আমরা এক আল্লাহর এবাদত 
করি এবং আমাদের বাপ-দাদা যাদের পূজা করত, তাদেরকে ছেড়ে দেই? 
অতএব নিয়ে আস আমাদের কাছে যদ্ধারা আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ, যদি 
তুমি সত্যবাদী হও। (৭১) সে বলল £ অবধারিত হয়ে গেছে তোমাদের উপর 
তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে শাস্তি ও ক্রোধ। আমার সাথে এসব 
নাম সম্পকে কেন তক্কিরছ, যেগুলো তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা 
রেখেছে। আল্লাহ এদের কোন মন্দ অবতীর্ণ করেননি। অতএব অপেক্ষা 
কর। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি। (4২) অন্তর আমি তাকে 
ও তার সঙ্গীদেরকে স্বীয় অনুহহে রক্ষা করলাম এবং যারা আমার 
আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করত তাদের মূল কেটে দিলাম। তারা মান্যকারী 
ছিল না। (৭৩) সামূদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই 
সালেহকে। সে বলল £ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর। 
তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের 
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি প্রযাণ এসে গেছে। এটি আল্লাহর 
উ্ী_তোমাদের জন্য পমাগ। অতএব একে ছেড়ে দাও, আল্লাহর ভুমিতে 
চড়ে বেড়াবে। একে অসত্ভাবে স্পর্শ করবে না। অন্যথায় তোমাদেরকে 
যত্ত্ণাদায়ক শান্তি পাকড়াও করবে। 





আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ছালেহ (আঃ) ও তার সম্প্রদায়ের 
অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। যেমন, ইতিপূর্বে কওমে নৃহ ও কওমে হুদের প্রসঙ্গ 
আলোচিত হয়েছে। সূরা আ’রাফের শেষ পর্যস্ত পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও 
তাদের উম্মতদের অবস্থা এবং সত্যের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার কারণে 
তাদের কুফর ও অশুভ পরিণতির বিষয় বর্ণিত হবে। 

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ৬A 5250 
ইতিপূর্বে আদ জাতির আলোচনায় বলা হয়েছে যে, আদ ও সামূদ একই 
দাদার বংশধরের দু' ব্যক্তির নাম। তাদের সম্তানরাও তাদের নামে অভিহিত 
হয়ে দু' সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। একটি আদ সম্প্রদায়, আর একটি সামূদ 
সম্প্রদায়। তারা আরবের উত্তর পশ্চিম এলাকায় বসবাস করত। তাদের 
প্রধান শহরের নাম ছিল 'হজর'। বর্তমানে একে সাধারণতঃ “মাদায়েনে 
ছালেহ’ বলা হয়। আদ জাতির মত সামুদ জাতিও সম্পন্ন, শক্তিশালী ও 
বীর জাতি ছিল। তারা প্রস্তর খোদাই ও স্থাপত্য বিদ্যায় খুবই পারদর্শী 
ছিল। সমতল ভূমিতে বিশালকায় অট্টালিকা নির্মাণ ছাড়াও পর্বত খোদাই 
করে নানা রকম প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করত। আরদুল কোরআন গ্রন্থে মাওলানা 
সাইয়োদ সোলায়মান নদভী লিখেছেন £ তাদের স্থাপত্যের নিদর্শনাবলী 
আজও পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর গায়ে ইরামী ও সামূদী বর্ণমালায় 
শিলালিপি রয়েছে। 

পার্থিব বিত্ত ও ধনৈশুর্ষের পরিণতি প্রায়ই অশুভ হয়ে থাকে। 
বিত্তশালীরা আল্লাহ ও পরকাল ভূলে গিয়ে শরন্তপথে পা বাড়ায়। সামূদ 
জাতির বেলায়ও তাই হয়েছে। 

অথচ পূর্ববর্তী কওমে নূহের শাস্তির ঘটনাবলী তখনও লোকমুখে 
আলোচিত হত এবং আদ জাতির ধ্বংসের কাহিনী যেন সাম্প্রতিক কালের 
ঘটনা বলে বিবেচিত হত। কিন্ত ধশূর্ধ ও শক্তির নেশা এমনি জিনিস যে, 
একজনের ধ্বংসন্তপের উপর অন্যজন এসে স্বীয় প্রাসাদ নির্মাণ করে এবং 
প্রথম জনের ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ ভুলে যায়। আদ জাতির ধ্বংসের পর সামুদ 
জাতি তাদের পরিত্যক্ত ঘরবাড়ী ও সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় এবং 
যে সব জায়গায় নিজেদের বিলাস বহুল প্রাসাদ গড়ে তোলে, সেখানেই 
তাদের ভাইয়েরা নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। তারা আদ জাতির অনুরপ কার্যকলাপ 
শুরু করে দেয়। আল্লাহ্‌ ও পরকাল বিস্মিত হয়ে শিরক ও মূর্তি পূজায় 
মনোনিবেশ করে। আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় চিরস্তন রীতি অনুযায়ী তাদের 
হেদায়েতের জন্যে ছালেহ (আঃ) কে পয়গম্বররূপে প্রেরণ করেন। তিনি 
বংশ ও দেশের দিক দিয়ে সামুদ জাতিরই একজন এবং সামেরই বংশধর 
ছিলেন। একারণেই আয়াতে তাকে ১১০ অর্থাৎ সামূদ জাতির 
ভাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ছালেহ (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে সে 
দাওয়াতই দেন, যা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে তখনও পর্যন্ত 
সমস্ত পয়গম্বর দিয়ে এসেছিলেন। যেমন, কোরআনে বলা হয়েছেঃ এড 

৩৯145455585 ১858 ওত অর্থাৎ 
আমি প্রত্যেক উম্মতে একজন করে রসূল প্রেরণ করেছি, যাতে তারা 
মানুষকে আল্লাহ্‌র এবাদত করার ও মূর্তি পুজা পরিহার করার নির্দেশ 
দেয়। পূর্ববর্তী পয়গমুরদের ন্যায় ছালেহ (আঃ)ও তার জাতিকে একথাই 
বললেন যে, আল্লাহ্‌ তাআলাকে প্রতিপালক ও স্নষ্টা মনে কর। তিনি 
ব্যতীত এবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তার ভাষায় MALLS 
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এতদসঙ্গে আরও বললেন £ ৮$%53525৩$ অর্থাৎ, 
এখন তো একটি সুস্পষ্ট নিদর্শনও প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের 
কাছে এসে গেছে। এ নিদর্শনের অর্থ একটি আশ্চর্য ধরনের উদ্ী। এ 
আয়াতে এর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রয়েছে। এবং কোরআনের বিভিন্ন সূরায় এর 
বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে। এ উষ্টির ঘটনা এই যে, হযরত ছালেহ 
(আঃ) যৌবনকাল থেকেই স্বীয় সম্প্রদায়কে একতৃবাদের দাওয়াত দিতে 
শুরু করেন এবং এ কাজেই বার্ধক্যের দ্বারে উপনীত হন। তার বার বার 
পীড়াপীড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা স্থির করল যে, তার 
কাছে এমন একটি দাবী করতে হবে যা পূরণ করতে তিনি অক্ষম হয়ে 
পড়বেন এবং আমরা তার বিরুদ্ধে জয়লাভ করব। সে মতে তারা দাবী 
করল যে, আপনি যদি বাস্তবিকই আল্লাহর পয়গম্বর হন, তবে 
আমাদেরকে “কাতেবা পাহাড়ের ভিতর থেকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী, 
সবল ও ্াস্থ্যতীউ্টী বের করে দেখান। 

ছালেহ (আঃ) প্রথমে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, যদি 
আমি তোমাদের দাবী পুরণ করে দেই, তবে তোমরা আমার প্রতি ও 
জয়ার দাঃয়াতর রতি রিহাস স্থাপন কুর্যর কি না? সরাই যখন এই মর্মে 
অঙ্গীকার করল, তখন ছালেহ্‌ (আঃ) দু' রাকআত নামায পড়ে আল্লাহ্‌র 
কাছে দোয়া করলেন, “ইয়া পরওয়ারদেগার, আপনার জন্যে কোন কাজই, 
কঠিন নয়। তাদের দাবী পুরণ করে দিন।' দোয়ার সাথে সাথে পাহাড়ের 
গায়ে স্পন্দন দেখা গেল এবং একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড বিস্ফোরিত হয়ে 
তার ভেতর থেকে দাবীর অনুরূপ একটি উষ্টী বের হয়ে এল। 

ছালেহ (আঃ)-এর এ বিস্ময়কর মো'জেযা দেখে কিছু লোক 
তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে গেল এবং অবশিষ্টরাও মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা 
করল, কিন্তু দেবদেবীদের বিশেষ পূজারী ও মূর্তিপৃজার ঠাকুর ধরনের কিছু 
সর্দার তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিল। হযরত ছালেহ্‌ (আঃ) স্বীয় 
সম্প্রদায়কে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে দেখে শঙ্কিত হলেন যে, এদের উপর 
আযাব এসে যেতে পারে। তাই পয়গম্বরসুলভ দয়া প্রকাশ করে বললেন £ 
এ উ্্ীর দেখাশোনা কর। একে কোনরূপ কষ্ট দিও না। এভাবে হয়ত 
তোমরা আযাব থেকে বেঁচে যেতে পার। এর অন্যথা হলে তোমরা সাথে 
সাথে আযাবে পতিত হবে। নিম্নোক্ত আয়াতে এই কথাই ব্যক্ত হয়েছে £ 


55559353355 MAN AMIS G0 


2৩50393323 অৰ্থাৎ , এটি আল্লাহ্‌র উচ্টী_তোমাদের 
জন্যে নিদর্শন। অতএব একে আল্লাহ্র যমিনে চরে বেড়াতে দাও এবং একে 
অনিষ্টের অভিপ্রায়ে স্পর্শ করো না। নতুবা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তি পাকড়াও করবে। এ উয্্রীকে “আল্লাহর উন্্ী' বলার কারণ এই যে, 
এটি আল্লাহর আসীম শক্তির নির্দশন এবং ছালেহ (আঃ)-এর মো'জেযা 
হিসেবে বিস্ময়কর পন্থায় সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন, হযরত ঈসা (আঃ)-এর 
জন্মও অলৌকিক পদ্থায় হয়েছিল বলে তাকে রহুল্লাহ (আল্লাহ্‌র আত্মা) 
বলা হয়েছে। $351 6 ৩৬ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ 
উষ্টীর পানাহারে তোমাদের মালিকানা ও তোমাদের ঘর থেকে কিছুই ব্যয় 
হয় না। যমিন আল্লাহর এবং এর উৎপন্ন ফসলও আল্লাহ্‌র সৃজিত। 
কাজেই তার উদ্ীকে তার যমিনে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও, যাতে 
সাধারণভাবে চারণ ক্ষেত্রে বিচরণ করে বেড়াতে পারে। 

সামূদ জাতি যে কূপ থেকে পানি পান করত এবং জন্তদেরকে পান 
কর এ উ্টী এক তপ এরই পারি পান রুরত) রিড এ তা্চর্য 
ধরনের উদ্থী যখন পানি পান করত, তখন পানি নিঃশেষে পান করে 
ফেলত। হযরত ছালেহ (আঃ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে ফয়সালা করে দিলেন যে, 
একদিন এউ্টী পানি পান করবে এবং অন্য দিন সম্প্রদায়ের সবাই পানি 
'নিবে। যেদিন উ্থী পানি পান করত সেদিন অনারা উদ্থীর দুধ দ্বার তাদের 
সব পাত্র ভর্তি করে নিত। কোরআনের অন্যত্র এভাবে পানি বন্টনের কথা 
উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ 

15৮৬5৮8০45701685 — অর্থাৎ, হে 
ছালেহ তুমি স্বজাতিকে বলে দাও যে, কৃপের পানি তাদের এবং উদ্থীর 
মধ্যে বন্টন হবে__একদিন উষ্থীর এবং পরবর্তী দিন তাদের । আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে ফেরেশতারা এ কন ব্যবস্থা দেখাশোনা করবে_যাতে কেউ এর 
খেলাফ করতে না পারে। অন্য এক আয়াতে আছে 4 

+3:52335 অৰ্থাৎ, এটি আল্লাহর উ্ী। একদিন এর পানি 
এবং অন্য নির্দিষ্ট দিনের পানি তোমাদের। 
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(4৪) তোমরা স্বরণ কর, যখন তোমাদেরকে আদ জাতির পরে সদার্র 
করেছেন; তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠিকানা দিয়েছেন। তোমরা নরম মাটিতে 
অট্টালিকা নিার্ণ কর এবং পর্বত গাত্র খনন করে প্রকোষ্ঠ নির্মাণ কর। 
অতএব আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মারণ কর এবং পৃথিবীতে অন সৃষ্টি করো না। 
(৭৫) তার সম্প্রদায়ের দা্জিক সদার্ররা ঈমানদার দরিদ্রদেরকে জিজ্ঞেস 
করল £ তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, সালেহকে তার পালনকর্তা প্রেরণ 
করেছেন? তারা বলল £ আমরা তো তার আনীত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসী। 
(৭৬) দাজিকরা বলল £ তোমরা যে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা 
তাতে অস্বীকৃত। (4৭) অতঃপর তারা উদ্রীকে হত্যা করল এবং স্বীয় 
প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। তারা বলল £ হে ছালেহ, নিয়ে এস 
যদ্থারা আমাদেরকে ভয় দেখাতে, যদি তুমি রাসূল হয়ে থাক। (৭৮) 
অতঃপর পাকড়াও করল তাদেরকে ভূমিকম্প। ফলে সকাল বেলায় নিজ 
নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (4৯) ছালেহ তাদের কাছ থেকে প্রস্থান 
করলো এবং বলল £ হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের কাছে স্বীয় 
প্রতিপালকের পয়গাম পৌছিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি 
কিন্তু তোমরা মঙ্গলাকাজ্ষীদেরকে ভালবাস না। (৮০) এবং আমি লৃতকে 
প্রেরণ করেছি। যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল £ তোমরা কি এমন অশ্লীল 
কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি? (৮১) তোমরা 
তো কামবশতঃ পুরুষদের কাছে গমণ কর নারীদেরকে ছেড়ে। বরং তোমরা 
সীমা অতিক্রম করেছ। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


৭৪ নং আয়াতে এ অবাধ্য ও অঙ্গীকারভঙ্গকারী জাতির শুভেচ্ছা ও 
তাদেরকে আযাব থেকে বাচানোর জন্যে পুনরায় তাদেরকে আল্লাহ্‌র 
নেয়ামতসমূহ সুরণ করানো হয়েছে, যাতে তারা অবাধ্যতা পরিহার করে। 
বলা হয়েছেঃ 
+ BBG ১5২৩৫৬০৪৬১৫) 
a এতে 24৬ শব্দটি £5.1৯ এর বহুবচন। এর অর্থ স্থলাভিষিক্ত ও 
প্রতিনিধি। ১৮5 শব্দটি ৮০৪ এর বহুবচন। এর অর্থ উচ্চ অট্টালিকা ও 
প্রাসাদ। ১১০৮০ শব্দটি ৩৩ -থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ প্রস্তর খোদাই করা। 
এ শব্দটি ৯ এর বহুবচন। এর অর্থ পাহাড়। ০৬ শব্দটি ৩৫ - এর 
বহুবচন। এর অর্থ প্রকোষ্ঠ। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তা'আলার নেয়ামত সুরণ 
কর যে, তিনি আদ জাতিকে ধবংস করে তাদের স্থলে তোমাদেরকে 
অভিষিক্ত করেছেন, তাদের ঘরবাড়ী ও সহায়-সম্পত্তি তোমাদেরকে দান 
করেছেন এবং তোমাদেরকে এ শিল্প কার্য শিক্ষা দিয়েছেন যে, উন্মুক্ত 
জয়গায় তোমরা প্রাসাদোপম অট্রালিকা নির্মাণ করে ফেল এবং পাহাড়ের 
গাত্র খোদাই করে তাতে প্রকোষ্ঠ তৈরী কর। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে 

৩১১৮১০০৪০991885551205$ অর্থাৎ, আল্লাহ্র 
নেয়ামতসমূহ স্মরণ কর, অনুগ্রহ স্বীকার কর, তার আনুগত্য অবলম্বন কর 
এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে ফিরো না। 

জ্ঞাতব্য বিষয় £ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় মৌলিক ও 
শাখাগত মাসআলা জানা যায়। 

(এক) ধর্মের মূল বিশ্বাসসমূহে সব পয়গাম্বরই একমত এবং তাদের 
সবার শরীয়তই অভিন্ন। সবারই দাওয়াত ছিল এক আল্লাহ্‌র এবাদত করা 
এবং এর বিরুদ্ধাচরণের কারণে ইহকাল ও পরকালের শাস্তির ভয় প্রদর্শন 
করা। 

(দুই) পূর্ববর্তী সব উম্মতের মধ্যে এই হয়েছে যে, সম্প্রদায়ের 
বিত্তশালী ও প্রধানরা পয়গম্বরদের দাওয়াত কবুল করেনি। ফলে তারা 
ইহকালেও ধ্বংস হয়েছে এবং পরকালেও শাস্তির যোগ্য হয়েছে। 

(তিন) তফসীর কুরতুবীতে বলা হয়েছে, এ আয়াত দ্বারা জানা গেল 
যে, আল্লাহ্‌র নেয়ামত সমূহ দুনিয়াতে কাফেরদেরকেও দান করাহয় ; 
যেমন, আদ ও সামূদ জাতির সামনে আল্লাহ্‌ তাআলা ধন-সম্পদ ও 
শক্তির দ্বার খুলে দিয়েছেন। 

(চার) তফসীর কুরতুবীতে আছে, এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, 
সুউচ্চ প্রাসাদ ও বৃহদাকার অট্টালিকা নির্মাণ করাও আল্লাহ্‌ তাআলার 
নেয়ামত ও বৈধ। 

এটা ভিন্ন কথা যে, কোন নবী, রাসূল ও ওলীগণ অটট্রালিকা পছন্দ 
করেননি। কারণ, এগুলো মানুষকে গাফেল করে দেয়। রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) 
থেকে সুউচ্চ প্রসাদ নির্মাণ সম্পর্কে যেসব বক্তব্য বর্ণিত আছে, সেগুলো 
এধরনেরই। 

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে সামূদ জাতির দু'দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত 
সংলাপ উল্লেখ করা হয়েছে। একদল ছালেহ্‌ (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করেছিল। দ্বিতীয় দল ছিল অবিশ্বাসী কাফেরদের। বলা হয়েছে 
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৫৩৭ অর্থাৎ, ছালেহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা অহঙ্কারী 
ছিল, তারা তাদেরকে বলল, যাদেরকে দুর্বল ও হীন মনে করা 
হত-_ অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। 

ইমাম রাযী তফসীর কবীরে বলেন £ এখানে দু'দলের দুটি গুণ ব্যক্ত 
হয়েছে। কিন্তু কাফেরদের গুণটি ১ ৯-০ এ |} বলা হয়েছে 
এবং মুমিনদের গুণটি 1১৫৮ ৮০ এ 13% বলা হয়েছে। এতে 
ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কাফেরদের অহঙ্কার গুণটি ছিল তাদের নিজস্ব 
কাজ যা, দণ্ডনীয়, তিরস্কৃত ও পরিণামে শাস্তির কারণ হয়েছে। পক্ষান্তরে 
মুমিনদের যে বিশেষণ তারা বর্ণনা করত যে, এরা নিকৃষ্ট, হীন ও দুর্বল, 
এটা কাফেরদেরই কথা, স্বয়ং মুমিনদের বাস্তব অবস্থা ও বিশেষণ নয়, যা 
তিরস্কারযোগ্য হতে পারে। বরং তিরস্কার তাদেরই প্রাপ্য, যারা বিনা 
কারণে তাদেরকে হীন ও দুর্বল বলত ও মনে করত। উভয় দলের মধ্যে 
অনুষ্ঠিত সংলাপ ছিল এই যে, কাফেররা মুমিনদেরকে বলল £ তোমরা কি 
বাস্তবিকই জান যে, ছালেহ্‌ (আঃ) তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরীত 
রসূল? 

উত্তরে মুমিনরা বলল £ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে হেদায়েতসহ তিনি 
প্রেরিত হয়েছেন আমরা সেগুলোর প্রতি বিশ্বাসী। 

তফসীর কাশ্শাফে বলা হয়েছে ঃ সামৃদ জাতির মুমিনরা কি চমৎকার 
অংকারপূর্ণ উত্তরই না দিয়েছে যে, তোমরা এ আলোচনায় ব্যস্ত রয়েছ যে, 
তিনি রসূল কি না। আসলে এটা আলোচনার বিষয়ই নয় ; বরং 
জান্ভুল্যমান ও নিশ্চিত। সাথে সাথে এটাও নিশ্চিত যে, তিনি যা বলেন, তা 
আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে থেকে আনীত পয়গাম। জিজ্ঞাস্য বিষয় কিছু 
থাকলে তা এই যে, কে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কে করে না? 
আল্লাহ্‌র ফযলে আমরা তার আনীত সব নির্দেশের প্রতিই বিশ্বাসী। 

কিন্তু তাদের অলংকারপূর্ণ উত্তর শুনেও সামূদ জাতি পূর্ববৎ উদ্ধত্য 
প্রদর্শন করে বললঃ যে বিষয়ের প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছ, 
আমরা তা মানি না। দুনিয়ার মহব্বত, ধন-সম্পদ ও শক্তির মত্ততা থেকে 
আল্লাহ্‌ তাআলা নিরাপদ রাখুন। এগুলো মানুষের চোখে পর্দা হয়ে দীড়ায়। 
ফলে তারা জাজুল্যমান বিষয়কেও অস্বীকার করতে শুরু করে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, ছালেহ্‌ (আঃ)-এর দোয়ায় 
পাহাড়ের একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড বিস্ফোরিত হয়ে আশ্চর্য ধরনের এক 
উদ্ভী বের হয়ে এসেছিল। আল্লাহ্‌ তাআলা এ উষ্টীকেই এ সম্প্রদায়ের জন্যে 
সর্বশেষ পরীক্ষার বিষয় করে দিয়েছিলেন। সেমতে সে জনপদের সব 
মানুষ ও জীব-জন্ত যে কূপ থেকে পানি পান করত, উ্ী তার সব পানি 
পান করে ফেলত। তাই ছালেহ (আঃ) তাদের জন্যে পানির পালা নির্ধারণ 
করে দিয়েছিলেন যে, একদিন উষ্টরী পানি পান করবে এবং অন্য দিন 
জনপদের অধিবাসীরা। 

সুতরাং এ উ্ধীর কারণে সামুদ জাতির বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। ফলে 
তারা এর ধ্বংস কামনা করত। কিন্তু আযাবের ভয়ে নিজেরা একে ধ্বংস 
করতে উদ্যোগী হত না। 

যে সুবৃহৎ প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান মানুষের বুদ্ধি-জ্ঞান ও চেতনাকে 
বিলুপ্ত করে দেয়, তা হচ্ছে নারীর প্রলোভন। সুতরাং সম্প্রদায়ের দু'জন 
পরমাসুন্দরী নারী বাজী রাখল যে, যে ব্যক্তি এ উদ্ীকে হত্যা করবে, সে 


আমাদের এবং আমাদের কন্যাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে 
পারবে। 

সম্প্রদায়ের দু'জন যুবক মিছদা' ও কাসার এ নেশায় মত্ত হয়ে উঠ্টীকে 
হত্যা করার জন্যে বেরিয়ে পড়ল। তারা উত্্রীর পথে একটি বড় প্রস্তর 
খণ্ডের আড়ালে আত্মগোপণ করে বসে রইল। উত্্রী সামনে আসতেই 
মিছদা’ তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করল এবং কাসার তরবারির আঘাতে তার 
পা কেটে হত্যা করল। 

(কোরআন পাক তাকেই সামুদ জাতির সর্ববৃহৎ হতভাগ্য বলে আখ্যা 
দিয়ে বলেছে£ 53219. কেননা, তার কারণেই গোটা সম্প্রদায় 
আযাবে পতিত হয়। 

উষ্টী হত্যার ঘটনা জানার পর ছালেহ (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে আল্লাহর 
নির্দেশ জানিয়ে দিলেন যে, এখন থেকে তোমাদের জীবন কাল মাত্র তিন 
দিন অবশিষ্ট রয়েছে। ১৩১35205855 
৬১৫৫ অর্থাৎ, আরও তিন দিন আরাম করে নাও (এরপরই আযাব 
নেমে আসবে)। এ ওয়াদা সত্য, এর ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু 
যে জাতির দুঃসময় ঘনিয়ে আসে, তার জন্যে কোন উপদেশ ও হুশিয়ারী 
কার্যকর হয় না। সুতরাং ছালেহ (আঃ)-এর একথা শুনেও তারা 
ঠাট্রা-বিদ্প করে বলল £ এ শাস্তি কিভাবে এবং কোথা থেকে আসবে? 
এর লক্ষণ কি হবে? 


ছালেহ (আঃ) বললেন £ তাহলে আযাবের লক্ষণও শুনে নাও 
আগামী কাল বৃহস্পতিবার তোমাদের নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে 
সবার মুখমণ্ডল হলদে ফ্যাকাশে হয়ে যাবে। অতঃপর পরশু শুক্রবার 
সবার মুখমণ্ডল গাঢ় লাল বর্ণ ধারণ করবে। অতঃপর শনিবার দিন সবার 
মুখমণ্ডল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যাবে। এটাই হবে তোমাদের জীবনের শেষ 
দিন। হতভাগ্য জাতি একথা শুনেও ক্ষমা প্রার্থনা করার পরিবর্তে স্বয়ং 
ছালেহ্‌ (আঃ)-কেই হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। তারা ভাবল, যদি সে 
সত্যবাদী হয় এবং আমাদের উপর আযাব আসেই, তবে আমরা নিজেদের 
পূর্বে তার ভবলীলাই সাঙ্গ করে দেই না কেন? পক্ষান্তরে যদি সে 
মিথ্যাবাদী হয়, তবে মিথ্যার সাজা ভোগ করুক। সামুদ জাতির এ 
সংকল্পের বিষয় কোরআন পাকের অন্যত্র বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ 
সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু লোক রাতের বেলা ছালেহ (আঃ)-কে 
হত্যা করার উদ্দেশে তার গৃহপানে রওয়ানা হল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা 
পথিমধ্যেই প্রস্তর বর্ষণে তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন। 
5945000994209 অৰ্থাৎ, তারাও গোপন 
ষড়যন্ত্র করল এবং আমিও প্রত্যত্তরে এমন কৌশল অবলম্বন করলাম যে, 
তারা তা জানতেই পারল না। বৃহস্পতিবার ভোরে ছালেহ্‌ (আঃ)-এর কথা 
অনুযায়ী সবার মুখমণ্ডল গভীর হলুদ রঙে আচ্ছাদিত হয়ে গেল। প্রথম 
লক্ষণ সত্য হওয়ার পরও জালেমরা ঈমানের প্রতি মনোনিবেশ করল না; 
বরং তারা ছালেহ্‌ (আঃ)-এর প্রতি আরও চটে গেল এবং সমগ্র জাতি 
তাকে হত্যা করার জন্যে ঘোরাফেরা করতে লাগল। আল্লাহ রক্ষা করুন, 
তার গযবেরও লক্ষণাদি থাকে। মানুষের মন ও মস্তি্ষ যখন অধোমুখী 
হয়ে যায়, তখন লাভকে ক্ষতি ও ক্ষতিকে লাভ এবং ভালকে মন্দ ও 
মন্দকে ভাল মনে করতে থাকে। 
দ্বিতীয়দিন ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সবার মুখমণ্ডল লাল এবং তৃতীয় দিন 


ঘোর কাল হয়ে গেল। তখন সবাই নিরাশ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল যে, 


৪৬০ তফসীর: 


কোন্‌ দিক থেকে কিভাবে আযাব আসে। 


এমতাবস্থায় ভীষণ ভূমিকম্প শুরু হল এবং উপর থেকে বিকট ও 
ভয়াবহ চিৎকার শুনা গেল। ফলে সবাই একযোগে বসা অবস্থায় অধোমুখী 
হয়ে ভূশায়ী হল। আলোচ্য আয়াতসমূহে ভূমিকম্পের কথা উল্লেখিত 
রয়েছে। 423) ১55 এখানে 2৯১ শব্দের অর্থ ভূমিকম্প। 

অন্যান্য আয়াতে ১5 ও বলা হয়েছে। 6 শব্দের 
অর্থ ভীষণ চিৎকার ও বিকট শব্দ। উভয় আয়াতদৃষ্টে প্রতিয়মান হয় যে, 
তাদের উপর উভয় প্রকার আযাবই এসেছিল ; নীচের দিক থেকে 
ভূমিকম্প আর উপর দিক থেকে বিকট চিৎকার। ফলে তাদের 

৩৮৯৮০০১1৮০৩ এ পরিণতি হয়েছিল। 14৬ শব্দটি "১ 
ধাতু থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ চেতনাহীন হয়ে পড়ে যাওয়া কিংবা বসে 
থাকা। (কামূস) অর্থাৎ, যে যে অবস্থায় ছিল, সে সেভাবেই মৃত্যুমুখে 
পতিত হল। ie) ০৫9 ০* 44৬১০ 

এ কাহিনীর প্রধান অংশগুলো স্বয়ং কোরআন পাকের বিভিন্ন সূরায় 
এবং কিছু অংশ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। কিছু অংশ এমনও রয়েছে যা 
তফসীরবিদগণ ইসরাইলী (অর্থাৎ, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের) বর্ণনা থেকে সংগ্রহ 
করেছেন। কিন্তু এগুলোর উপর কোন ঘটনার প্রমাণ নির্ভরশীল নয়। 

ছহীহ বুখারীর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, তাবৃক যুদ্ধের সফরে 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) হিজর নামক সে স্থানটি অতিক্রম করেন, যেখানে সামূদ 
জাতির উপর আযাব এসেছিল। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দেন, 
কেউ যেন এ আযাব-বিধবস্ত এলাকার ভিতরে প্রবেশ কিংবা এর কৃপের 
পানি ব্যবহার না করে__ (মাযহারী) 

কোন কোন হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ সামূদ জাতির উপর 
আপতিত আযাব থেকে আবুরেগাল নামক এক ব্যক্তি ছাড়া কেউ প্রাণে 
বাচতে পারেনি। এ ব্যক্তি তখন মক্কায় এসেছিল। মক্কার হেরেমের 
সম্মানার্থে আল্লাহ তাআলা তাকে ধাচিয়ে রাখেন। অবশেষে যখন সে 
হেরেম থেকে বাইরে যায়, তখন সামূদ জাতির আযাব তার উপরও পতিত 
হয় এবং সেও মৃত্যুুখে পতিত হয়। রসূলুল্লাহ (আঃ) সাহাবায়ে কেরামকে 
মক্কার বাইরে আবুরেগালের কবরের চিহও দেখান এবং বলেন £ তার সাথে 
স্বর্ণের একটি ছড়িও দাফন হয়ে গিয়েছিল। সাহাবায়ে কেরাম কবর খনন 
করলে ছড়িটি পাওয়া যায়। এ রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, 
তায়েফের অধিবাসী ছকীফ গোত্র আবু রেগালেরই বংশধর- (মাযহারী) 

এসব আযাব-বিধবস্ত সম্প্রদায়ের বস্তিগুলোকে আল্লাহ্‌ তাআলা 
ভবিষ্যৎ লোকদের জন্যে শিক্ষাস্থল হিসাবে সংরক্ষিত রেখেছেন। 
কোরআন পাক আরবদেরকে বার বার হুশিয়ার করেছে যে, তোমাদের 
সিরিয়া গমনের পথে এসব স্থান আজও শিক্ষার কাহিনী হয়ে বিদ্যমান 
রয়েছে। 959-৯১৩588 

আযাবের ঘটনা বিবৃত করার পর বলা হয়েছেঃ 

NESSUS ELIT TEESE 

৯9463355 অর্থাৎ , স্বজাতির উপর আযাব নাযিল 
হওয়ার পর ছালেহ্‌ (আঃ) ও ঈমানদারগণ সে এলাকা পরিত্যাগ করে 
অন্যত্র চলে যান। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তার সাথে চার হাজার 
মুমিন ছিল। তিনি সবাইকে নিয়ে এয়ামনের ‘হাযারা মাওতে" চলে 
গেলেন। সেখানেই তার ওফাত হয়। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে তার 








কোরআন সে 


মক্কায় প্রস্থান এবং সেখানে ওফাতের কথাও জানা যায়। 


আয়াতের বাহ্যিক অর্থে জানা যায় যে, ছালেহ (আঃ) প্রস্থানকালে 
জাতিকে সম্বোধন করে বললেন £ হে আমার সম্প্রদায়, আমি 
তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ 
কামনা করেছি, কিন্তু আফসোস, তোমরা কল্যাণকামীদেরকে পছন্দই কর 


না। 


এখানে প্রশ্ন হয় যে, সবাই যখন ধ্বংস হয়ে গেছে, তখন তাদেরকে 
সম্বোধন করে লাভ কি? উত্তর এই যে, এক লাভ তো এই যে, এ থেকে 
অন্যরাও শিক্ষা লাভ করতে পারবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেও বদর যুদ্ধে 
নিহত কোরাইশ সর্দারদেরকে এমনিভাবে সম্বোধন করে কিছু কথা 
বলেছিলেন। এছাড়া ছালেহ (আঃ)-এর এ সম্বোধন আযাব অবতরণের 
পূর্বেও হতে পারে যদিও বর্ণনায় তা পরে উল্লেখ করা হয়েছে। 

পয়গম্বর ও তাদের উম্মতদের কাহিনী পর্বের চতুর্থ কাহিনী হচ্ছে 
হযরত লৃত (আঃ)-এর কাহিনী। 

লৃত (আঃ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ভ্রাতুম্পুত্র। উভয়ের 
মাতৃভূমি ছিল পশ্চিম ইরাকে বসরার নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ বাবেল শহর। 
এখানে মূর্তিপুজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। স্বয়ং হযরত ইরবাহীমের 
পরিবারও মুর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। তাদের হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ্‌ 
তাআলা ইবরাহীম (আঃ)-কে পয়ম্বর করে পাঠান। কিন্তু সবাই তার 
বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ব্যাপারটি নমরূদের অসি পর্যস্ত গড়ায়। স্বয়ং পিতা 
তাকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দেন। 

নিজ পরিবারের মধ্যে শুধু সহধর্মিনী হযরত সারা ও ভ্রাতুম্পুত্র লূত 
মুসলমান হন। 3)4 (23 অবশেষে তাদেরকে সাথে নিয়ে হযরত 
ইবরাহীম দেশ ছেড়ে সিরিয়ায় হিজরত করেন। জর্দান নদীর তীরে পৌছার 
পর আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আঃ) কেনানে গিয়ে অবস্থান 
করেন, যা বায়তুল মোকাদ্দাসের অদূরেই অবস্থিত। 

লৃত (আঃ)-কেও আল্লাহ তাআলা নবুওয়ত দান করে জর্দান ও 
বায়তুল মোকাদ্দাসের মধ্যবর্তী সাদূমের অধিবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্যে 
প্রেরণ করেন। এ এলাকায় সাদুম, আমূরা, উমা, ছাবুবিম, বালে, অথবা 
সুগর নামক পাঁচটি বড় বড় শহর ছিল। কোরআন পাক বিভিন্ন স্থানে 
এদের সমষ্টিকে 'মু' তাফেকা' ও মু'তাফেকাত শব্দে বর্ণনা করেছে। এসব 
শহরের মধ্যে সাদুমকেই রাজধানী মনে করা হত। হযরত লূত (আঃ) 
এখানেই অবস্থান করতেন। এ এলাকার ভূমি ছিল উর্বর ও শস্যশ্যামল। 
এখানে সর্বপ্রকার শস্য ও ফলের প্রাচুর্য ছিল। (এসব এতিহাসিক তথ্য 
বাহরে মুহীত, মাযহারী, ইবনে কাছীর, আল-মানার প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখিত 
হয়েছে)। 

কোরআন পাকের ভাষায় মানুষের সাধারণ অভ্যাস হচ্ছে 

NIE অর্থাৎ, মানুষ যখন দেখে, সে 

কারও মুখাপেক্ষী নয়, তখন অবাধ্যতা শুরু করে। তাদের সামনেও আল্লাহ্‌ 
তাআলার স্বীয় নেয়ামতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। তারা মানুষের সাধারণ 
অভ্যাস অনুযায়ী ধনৈশূ্যের নেশায় মত্ত হয়ে বিলাস ব্যসন, কাম প্রবৃত্তি ও 
লোভ-লালসার জালে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে যে, লজ্জা-শরম ও 
ভাল-মন্দের স্বভাবজাত পার্থক্যও বিস্মৃত হয়ে যায়। তারা এমন 
প্রকৃতিবিরুদ্ধ নিরলজ্জতায় লিপ্ত হয়, যা হারাম ও গোনাহ তো বটেই, সুস্থ 
স্বভাবের কাছে ঘৃণ্য হওয়ার কারণে সাধারণ জন্ত _জানোয়ারও এর 


৪৬১ সুরাআল-আদ্রাফ £1) 





নিকটবর্তী হয় না। 


আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত লূত (আঃ)-কে তাদের হেদায়েতের জন্যে 
নিযুক্ত করেন। তিনি স্বজাতিকে সম্বোধন করে বলেন £ 

SHIGE BLL LTE অর্ধ 
হুশিয়ার করে বললেন £ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ কর, যা তোমাদের 
পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি। 

যিনা তথা ব্যাভিচার সম্পর্কে কোরআন পাক ££) আলিফ 
ও লাম ব্যতিরেকেই £৮ শব্দ ব্যবহার করেছে, কিন্তু এখানে আলিফ 
লামসহ 5£৯ু। বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাভিচার 
যেন একাই সমস্ত অশ্লীলতার সমাহার এবং যিনার চাইতেও কঠোর 
অপরাধ। 

এরপর বলা হয়েছে £ এ নির্লজ্জ কাজ তোমাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ 
করেনি। আমর ইবনে দীনার বলেন £ এ জাতির পূর্বে পৃথিবীতে কখনও 
এহেন কুকর্ম দেখা যায়নি।__ (মাযহারী) সাদুমবাসীদের পূর্বে কোন 
ঘোরতর মন্দ ব্যক্তির চিন্তাও এদিকে যায়নি। উমাইয়া খলিফা আবদুল 
মালেক বলেন £ কোরআনে লৃত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের ঘটনা উল্লেখ না 
হলে আমি কল্পনাও করতে পারতাম না যে, কোন মানুষ এরূপ কাজ 
করতে পারে।_ (ইবনে কাছীর) 

এতে তাদের নিরলজ্জতার কারণে দু’ দিক দিয়ে হুশিয়ার করা হয়েছে। 
(এক) অনেক গোনাহে মানুষ পরিবেশ অথবা পূর্ববর্তীদের অনুকরণের 
কারণে লিপ্ত হয়ে যায়-_যদিও তা কোন শরীয়ত সম্মত ওযর নয়; কিন্ত 
সাধারণের দৃষ্টিতে তাকে কোন না কোন স্তরে ক্ষমাযোগ্য মনে করা যায়। 
কিন্তু যে গোনাহ পূর্বে কেউ করেনি এবং তা করার বিশেষ কোন কারণও 
নেই; তা নিঃসন্দেহে অধিক শাস্তির যোগ্য। (দুই) যে ব্যক্তি কোন মন্দ 
কাজ কিংবা কুপ্রথার উদ্ভাবন ও প্রথম প্রচলন করে, তার উপর তার 
নিজের কাজের গোনাহ্‌ ও শাস্তি তো চাপেই সাথে সাথে এসব লোকের 
শাসত্তিও তার গর্দানে চেপে বসে, যারা কেয়ামত পর্যন্ত তার সে কাজে 
প্রভাবিত হয়ে গোনাহে লিপ্ত হয়। 

দ্বিতীয় আয়াতে তাদের এ নিলজ্জতাকে আরও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত 
করে বলা হয়েছে £ তোমরা নারীদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে কাম 
প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের স্বভাবজাত 
কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য আল্লাহ্‌ তাআলা একটি হালাল ও 
জায়েজ পপ্থা নির্ধারণ করেছেন এবং তা হচ্ছে নারীদেরকে বিয়ে করা। এ 
পন্থা ছেড়ে অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করা একান্ত হীনতা ও বিকৃত 
চিন্তারই পরিচায়ক। 

এ কারণেই সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদগণ এ অপরাধকে সাধারণ 
ব্যভিচারের চাইতেও অধিক গুরুতর অপরাধ ও গোনাহ বলে সাব্যস্ত 
করেছেন। ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন £ যারা একাজ করে, 
তাদেরকে এ রকম শাস্তিই দেয়া উচিত, যেমন লৃত (আঃ)-এর 
সম্প্রদায়কে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, আকাশ থেকে 
প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে এবং মাটি উলটিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই এরূপ 
ব্যক্তিকে কোন উচু পাহাড় থেকে নীচে ফেলে দিয়ে উপর থেকে প্রস্তর 
বর্ষণ করা উচিত। মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে 





মাজায় হযরত ইবনে আবাস (রাঃ)-এর বাচনিক বর্ণিত আছে যে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরূপ ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলেছেন £ অর্থাৎ, একাজে 
জড়িত উভয় ব্যক্তিকে হত্যা কর।- (ইবনে কাছীর) 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ 654255109 অর্থাৎ, তোমরা 
মনুষ্যত্বের সীমা অতিক্রমকারী সম্প্রদায়। প্রত্যেক কাজে সীমা অতিক্রম 
করাই তোমাদের আসল রোগ। যৌন কামনার ক্ষেত্রেও তোমরা আল্লাহ্‌র 
নির্ধারিত সীমা ডিঙ্গিয়ে স্বভাববিরুদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়েছ! 

তৃতীয় আয়াতে, লৃত (আঃ)-এর উপদেশের জওয়াবে তার 
সম্প্রদায়ের উক্তি বর্ণনা করে বলা হয়েছে £ তাদের দ্বারা যখন কোন 
যুক্তিসংগত জওয়াব দেয়া সম্ভবপর হল না, তখন জেদের বশবর্তী হয়ে 
পারস্পরিক বলতে লাগল £ এরা বড় পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বলে দাবী করে। 
এদের চিকিৎসা এই যে, এদেরকে বস্তি থেকে বের করে দাও। 

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে সাদুম সম্প্রদায়ের বক্তা ও বেহায়াপনার 
আসমানী শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, গোটা জাতিই 
আল্লাহ্র আযাবে পতিত হল। শুধু লৃত (আঃ) ও তার কয়েকজন সঙ্গী 
আযাব থেকে ধেঁচে রইলেন। কোরআনের ভাষায় ঘুর 54 বলা 
হয়েছে। অথাৎ, আমি লৃত ও তার পরিবারকে আযাব থেকে বাচিয়ে 
রেখেছি। *আহ্ল' তথা পরিবারকে বলা হয়, এ সম্পর্কে কোন কোন 
তফসীরবিদ বলেন £ তার পরিবারের মধ্যে দু'টি কন্যা মুসলমান হয়েছিল; 
কিন্তু ভার সহধর্মিনী মুসলমান হয়নি। কোরআন পাকের অন্য এক 
আয়াতে বলা হয়েছে £  4%৮:0% 
অর্থাৎ, সমগ্র বস্তির মধ্যে একটি ঘর ছাড়া কোন মুসলমান ছিল না। এতে 
বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, লূত (আঃ)-এর ঘরের লোকই শুধু মুসলমান 
ছিল। সুতরাং তারাই আযাব থেকে মুক্তি পেল। অবশ্য তাদের মধ্যে ঠার 
বিবি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ আহ্‌লের অর্থ 
ব্যাপক। এতে পরিবারের লোকজন এবং অন্যান্য মুসলমানকেও বোঝানো 
হয়েছে। সারকথা এই যে, গুণা-গুণতি কয়েকজন মুসলমান ছিল। 
তাদেরকে আযাব থেকে ধাচানোর জন্য আল্লাহ্‌ তাআলা লূত (আঃ)-কে 
নির্দেশ দেন যে, বিবি ব্যতীত অন্যান্য পরিবার-পরিজন ও সম্পর্কশীল 
লোককে নিয়ে শেষ রাত্রে বস্তি থেকে বের হয়ে যান এবং পিছনে ফিরে 
দেখবেন না। কেননা, আপনি যখন বস্তি থেকে বের হয়ে যাবেন, তখনই 
কালবিলম্ব না করে আযাব এসে যাবে। 


হযরত লৃত (আঃ) এ নির্দেশ মত স্বীয় পরিবার পরিজন ও 
সম্পর্কশীলদেরকে নিয়ে শেষ রাত্রে সাদুম ত্যাগ করেন। তার বিবি প্রসঙ্গে 
দু'রকম রেওয়ায়েতই বর্ণিত রয়েছে। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী সে সঙ্গে 
রওয়ানা হয়নি। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে আছে, কিছু দূর সঙ্গে চলার পর 
আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিপরীতে পিছনে ফিরে বস্তিবাসীদের অবস্থা দেখতে 
চেয়েছিল। ফলে সাথে সাথে আযাব এসে তাকেও পাকড়াও করল। 
কোরআন পাকের বিভিন্ন জায়গায় এ ঘটনাটি সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে 
বর্ণিত হয়েছে। এখানে তৃতীয় আয়াতে শুধু বলা হয়েছে যে, আমি লূত 
(আঃ) ও তার পরিবার-পরিজনকে আযাব থেকে মুক্তি দিয়েছি। কিন্তু তার 
সহধর্ষিনী আযাবে লিপ্ত রয়ে গেছে। শেষ রাত্রে বস্তি ত্যাগ করা এবং পিছন 
ফিরে না দেখার নির্দেশ কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াতেও উল্লেখিত 
রয়েছে। 





৯1 তফসীর মাআরেফুল কোরআন তা 
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(৮২) তার সম্প্রদায় এ ছাড়া কোন উত্তর দিল না যে, বের করে দাও 
এদেরকে শহর থেকে। এরা খুব সাধু থাকতে চায়। (৮৩) অতঃপর আমি 
তাকে ও তাঁর পরিবার পরিজনকে বাঁচিয়ে দিলাম, কিন্তু তার স্ত্রী। সে 
তাদের মধ্যেই রয়ে গেল, যারা রয়ে গিয়েছিল। আমি তাদের উপর প্রস্তর 
বৃষ্টি বর্ণ করলাম। (৮৪) অতএব দেখ, গোনাহগারদের পরিণতি কেমন 
হয়েছে। (৮৫) আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েবকে প্রেরণ 
করেছি। সে বলল £ হে আমার সম্প্দায়। তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর। 
তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নাই। তোমাদের কাছে তোমাদের 
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণ এসে গেছে। অতএব তোমরা মাপ ও ওজন 
পূর্ণ কর এবং মানুষকে তাদের ডব্যাদি কম দিয়ো না এবং ভূপৃষ্ঠের সংস্কার 
সাধন করার পর তাতে অনথ সৃষ্টি করো না। এই হল তোমাদের জন্যে 
কল্যাণকর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (৮৬) তোমরা পথে ঘাটে এ কারণে 
বসে থেকো লা যে, আল্লাহ্‌ বিশ্বাসীদেরকে হুমকি দিবে, আল্লাহ্র পথে বাধা 
সৃষ্টি করবে এবং তাতে বক্তা অনুসন্ধান করবে। স্বরণ কর, যখন তোমরা 
সংখ্যায় অল্প ছিলে অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে অধিক করেছেন এবং 
লক্ষ্য কর কিরূপ অশুভ পরিণতি হয়েছে অনর্থকারীদের। (৮৭) আর যদি 
তোমাদের একদল এ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে যা নিয়ে আমি 
প্রেরিত হয়েছি এবং একদল বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে ছবর কর যে 
পন্ড আল্লাহ আমাদের মধ্যে মীমাংসা না করে দেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ 
মীমাংসাকারী। 








আনুষজ্ঞিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

৮৪ নং আয়াতে আযাব সম্পর্কে সংক্ষেপে এটুকুই বলা হয়েছে যে, 
তাদের উপর এক অভিনব বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়। সূরা হুদে এ আযাবের 
বিস্তারিত অবস্থা উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ 

৩০৬৬০৬এও 
AAI SSIS hii Ys, 
অর্থাৎ, যখন আমার আযাব এসে গেল, তখন আমি বস্তিটিকে উলটে 
দিলাম এবং তাদের উপর স্তরে স্তরে প্রস্তর বর্ষণ করলাম যা আপনার 
প্রতিপালকের নিকট চিহ্নযুক্ত ছিল। সে বস্তিটি এ কাফেরদের থেকে বেশী 
দুরেনয়। 

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, উপর থেকে প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে এবং নীচে 
থেকে জিবরাঈল (আঃ) গোটা ভূখপ্তকে উপরে তুলে উল্টে দিয়েছেন। 
বর্ষিত প্রস্তরসমূহ স্তরে স্তরে একত্রিত ছিল। অর্থাৎ, এমন অবিরাম ধারায় 
বর্ষিত হয়েছিল যে, স্তরে স্তরে জমা হয়ে গিয়েছিল। এসব প্রস্তর চিহনযুক্ত 
ছিল। কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ প্রত্যেক পাথরে এ ব্যক্তির নাম 
লিখিত ছিল, যাকে খতম করার জন্যে পাথরটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সুরা 
হিজরের আয়াতে এ আযাবের বর্ণনার পূর্বে বলা হয়েছে £ 4৫: 

৮৭৩৩৩) অর্থাৎ, সূর্যোদয়ের সময় বিকট নাদ তাদেরকে 
পাকড়াও করল। 

এতে জানা যায় যে, প্রথমে আকাশ থেকে একটি বিকট চীৎকার ধ্বনি 
এবং এরপর অন্যান্য আযাব এসেছে। বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, চীৎকার 
ধ্বনির পর প্রথমে ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর তাদেরকে 
অধিকতর লাঞ্ছিত করার জন্যে উপর থেকে প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়। 
তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, প্রথমে প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করা হয় এবং পরে 
ভূখণ্ড উলটিয়ে দেয়া হয়। কারণ, কোরআনের বর্ণনা পদ্ধতিতে যে 
বিষয়টি আগে উল্লেখ করা হয়, তা বাস্তবেও আগেই সংঘটিত হবে, তা 
অপরিহার্যনয়। 

লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপর পতিত ভয়াবহ আযাবসমূহের মধ্যে 
ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেয়ার আযাবটি তাদের অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজের সাথে 
বিশেষ সঙ্গতিও রাখে। কারণ, তারা সিদ্ধ পন্থার বিপরীত কাজ করেছিল। 

সূরা হুদে বর্ণিত আয়াতসমূহের শেষে কোরআন পাকে আরবদেরকে 
হুশিয়ার করে এ কথাও বলেছে যে, ১৪০০১০2৪৮3 অর্থাৎ, 
উলটে দেয়া বস্তিগুলো জালেমদের কাছ থেকে বেশী দূরে নয়। সিরিয়া 
গমনের পথে সব সময়ই সেগুলো তাদের চোখের সামনে পড়ে। কিন্তু 
আশ্চর্যের বিষয়, তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। 

এ দৃশ্য শুধু কোরআন অবতরণের সময়েই নয়, আজও বিদ্যমান 
রয়েছে। বায়তুল মুকান্দাস ও জর্দান নদীর মাঝখানে আজও এ ভূখগুটি 
“লৃত সাগর’ অথবা “মৃত সাগর’ নামে পরিচিত। এর ভূভাগ সমু পৃষ্ঠ 
থেকে অনেক নীচে অবস্থিত। এর একটি বিশেষ অংশে নদীর আকারে 
আশ্চর্য ধরনের পানি বিদ্যমান। এ পানিতে কোন মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি 
জীবিত থাকতে পারে না। এ কারণেই একে মৃত সাগর বলা হয়। কথিত 
আছে, এটাই সাদৃমের অবস্থান স্থল। 

পয়গম্বরদের কাহিনী পরম্পরার পঞ্চম কাহিনী হচ্ছে হযরত শোয়ায়েব 
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সুরাআল-আদ্রাফ 
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(আঃ) ও তার সম্প্রদায়ের। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ কাহিনীটিই বিবৃত 
হয়েছে। 

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত শোয়ায়েব (আঃ) 
ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পুত্র যাদইয়ানের বংশধর। হযরত লূত 
(আঃ)-এর সাথেও তার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তার বংশধরও 
মাদইয়ান নামে খ্যাত হয়েছে। যে বস্তিতে তারা বসবাস করত, তাও 
মাদইয়ান নামে অভিহিত হয়েছে। অতএব “মাদইয়ান' একটি জাতির ও 
একটি শহরের নাম। এ শহর অদ্যাবধি পূর্ব জর্দানের সামুদ্রিক বন্দর 
“মায়ানের’ অদূরে বিদ্যমান রয়েছে। কোরআন পাকের অন্যত্র মুসা (আঃ) 
= এর কাহিনীতে বলা হয়েছে (654755%/42 এতে এ বস্তিটিকে 
বোঝানো হয়েছে। (ইবনে কাছীর) হযরত শোয়য়েব (আঃ)-কে চমৎকার 
বাগ্মিতার কারণে ‘খতিবুল আম্বিয়া" বলা হয়।- (ইিব্নে কাছীর, বাহ্‌রে 
মুহীত) 

হযরত শোয়ায়েব (আঃ) যে সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, 
কোরআন পাকে কোথাও তাদেরকে “আহলে মাদইয়ান' ও “আছহাবে 
মাদইয়ান’ নামে উল্লেখ করা হয়েছে আবার কোথাও ‘আছহাবে আইকা" 
নামে। “আইকা” শব্দের অর্থ জঙ্গল ও বন। 

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ *আছহাবে মাদইয়ান' ও *“আছহাবে 
আইকা" পৃথক পৃথক জাতি। তাদের বাসস্থানও ছিল ভিন্ন ভিন্ন এলাকায়। 
হযরত শোয়ায়েব (আঃ) প্রথমে এই জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। 
তারা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর অপর জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। 
উভয় জাতির উপর যে আযাব আসে, তার ভাষাও বিভিন্ন রূপ। আছহাবে 
মাদইয়ানের উপর কোথাও > এবং কোথাও 2.৯) এবং আছহাবে 
আইকার উপর কোথাও 24৮ এর আযাব উল্লেখ করা হয়েছে। ৯-০ 
শব্দের অর্থ বিকট চীৎকার এবং ভীষণ শব্দ। 2৯.) শব্দের অর্থ ভূমিকম্প 
এবং 4 শব্দের অর্থ ছায়াযুক্ত ছাদ, শামিয়ানা। আছহাবে আইকার উপর 
এভাবে আযাব নাযিল করা হয় যে, প্রথমে কয়েকদিন তাদের বস্তিতে 
ভীষণ গরম পড়ে। ফলে গোটা জাতি ছটফট করতে থাকে। অতঃপর 
নিকটস্থ একটি গভীর জঙ্গলের উপর গাঢ় মেঘমালা দেখা দেয়। ফলে 
জঙ্গলে ছায়া পড়ে এবং শীতল বাতাস বইতে থাকে। এ দৃশ্য দেখে বস্তির 
সবাই জঙ্গলে জমায়েত হয়। এভাবে খোদায়ী অপরাধীরা কোনরূপ 
গ্রেফতারী পরোয়ানা ও সিপাই-সাস্তীরপ্রহরা ছাড়াই নিজ পায়ে হেঁটে 
বধ্যভূমিতে গিয়ে পৌছে। যখন সবাই সেখানে একত্রিত হয়, তখন 
মেঘমালা থেকে অগ্নি বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং নীচের দিকে শুরু হয় 
ভূমিকম্প ফলে সবাই নিস্তনাবুদ হয়ে যায়। 

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ “আছহাবে মাদইয়ান' ও *আছহাবে 
আইকা’ একই সম্প্রদায়ের দুই নাম। পূর্বোল্লেখিত তিন প্রকার আযাবই 
তাদের উপর নাযিল হয়েছিল। প্রথমে মেঘমালা থেকে অগ্নি বর্ষিত হয়, 
অতঃপর বিকট চীৎকার শোনা যায় এবং সবশেষে ভূমিকম্প হয়। ইবনে 
কাছীর এ তফসীরেরই প্রবক্তা। 

মোটকথা, উভয় সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন হোক কিংবা একই সম্প্রদায়ের 
দু'নাম হোক হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদেরকে যে পয়গাম দেন, তা 
প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। এর ব্যাধার পূর্বে জেনে নিন 
যে, ইসলামই সব পয়গমবরের অভিন্ন দাওয়াত। এর সারমর্ম হচ্ছে হক 
আদায় করা। হক দু'প্রকার £ (এক) সরাসরি আল্লাহ্র হক, যা করা না 
করার সাথে অন্য মানুষের কোন উল্লেখযোগ্য লাভ-ক্ষতি সম্পর্কযুক্ত নয়। 


HE), 





যেমন__ এবাদত, নামায, রোযা ইত্যাদি। (দুই) বান্দার হক। এর সম্পর্ক 
অন্য মানুষের সাথে। শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায় উভয় প্রকার হক 
সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে উভয়ের বিপক্ষে কাজ করছিল। 

তারা আল্লাহ্‌ তাআলা ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে আল্লাহর 
হকের বিরুদ্ধাচরণ করছিল। এর সাথে ক্রয়-বিক্রয়ে মাপ ও ওজনে কম 
দিয়ে বান্দাদের হক নষ্ট করছিল। তদুপরি তারা রাস্তা ও সড়কের মুখে বসে 
থাকত এবং পথিকদের ভয়-ভীতি দেখিয়ে তাদের ধন-সম্পদ লুটে নিত 
এবং শোয়ায়েব (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধা দিত। তারা 
এভাবে ভূপৃষ্টে অর্থ সৃষ্টি করছিল। এসব অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের 
হেদায়েতের জন্যে শোয়ায়েব (আঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন। 

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম দু'আয়াতে তাদের সংশোধনের জন্যে 
শোয়ায়েব (আঃ) তিনটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। প্রথমতঃ 1১৬1৫) 
53)৩92-054। অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর 
এবাদত কর। তিনি ব্যতীত উপাস্য হওয়ার যোগ্য কেউ নেই। একত্ববাদের 
এ দাওয়াতই সব পয়গম্বর দিয়ে এসেছেন। এটিই সব বিশ্বাস ও কর্মের 
প্রাণ। এ সম্প্দায়ও সৃষ্টবস্তুর পূজায় লিপ্ত ছিল এবং আল্লাহর সত্তা, 
গুণাবলী ও হক সম্পর্কে গাফেল হয়ে পড়েছিল। তাই তাদেরকে সর্বপ্রথম 
এ পয়গাম দেয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে £ 
থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। এখানে “সুস্পষ্ট প্রমাণ’-এর অর্থ সব 
মো'জেযা, যা শোয়ায়েব (আঃ)-এর হাতে প্রকাশ পেয়েছিল। তার 
মো' জেযার বিভিন্ন প্রকার তফসীর বাহরে মুহীতে উল্লেখিত হয়েছে। 
দ্বিতীয়ঃ 2১7৮1488355 LEN 
এতে 4-5 শব্দের অর্থ মাপ এবং ১! শব্দের অর্থ ওজন করা। ৬4 
শব্দের অর্থ কারও পাওনা হাস করে ক্ষতি করা। অর্থাৎ তোমরা মাপ ও 
ওজন পূর্ণ কর এবং মানুষের দ্রব্যাদিতে কম দিয়ে তাদের ক্ষতি করো না। 
এতে প্রথমে একটি বিশেষ অপরাধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা 
ক্রয়-বিক্তয়ের সময় ওজনে কম দিয়ে করা হত। অতঃপর 
2A 95৮8535 বলে সর্ব প্রকার হকে ত্রুটি করাকে 
ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা ধন-সম্পদ, ইযযত-আবরু অথবা 
অন্য যে কোন বন্ধর সাথেই সম্পর্কযুক্ত হোক না কেন।- (বহরে মুহীত) 
এ থেকে জানা গেল যে, মাপ ও ওজনে পাওনার চাইতে কম দেয়া 
যেমন - হারাম, তেমনি অন্যান্য হকে ক্রটি করাও হারাম। কারও 
ইযযত-আবরু নষ্ট করা, কারও পদমর্যাদা অনুযায়ী তার সম্মান না করা, 
যাদের আনুগত্য জরুরী তাদের আনুগত্যে ক্রটি করা অথবা যার সম্মান 
করা ওয়াজেব, তার সম্মানে ক্রটি করা ইত্যাদি সবই এ অপরাধের 
অন্তর্ভুক্ত, যা শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায় করত। বিদায় হদ্ধের ভাষণে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) মানুষের ইযযত-আবরুকে তাদের রক্তের সমান 
সম্মানযোগ্য ও সংরক্ষণযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন। 

কোরআন পাকে ৬০ ও -১-45 এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
উপরোক্ত সব বিষয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে 
তড়িঘড়ি রুকু-সেজদা করতে দেখে বললেন £ ৩১৮ 45 অর্থাৎ, তুমি মাপ 
ও ওজনে ক্রটি করেছ। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক) অর্থাৎ, তুমি নামাযের হক 
পূর্ণ করনি। এখানে নামাযের হক পূর্ণ না করাকে 4১০৮5 শব্দে ব্যক্ত করা 
হয়েছে। 


আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ 3254259194855 





৪৬৪ 


অর্থাৎ পৃথিবীর সংস্কার সাধিত হওয়ার পর তাতে অনর্থ ছড়িও না। এ 
বাক্যটি সূরা আ'রাফে পূর্বেও উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে এর বিস্তারিত 
অর্থ এই বর্ণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর বাহ্যিক সংস্কার হল, প্রত্যেকটি 
বস্তুকে যথার্থ স্থানে ব্যয় করা, এবং নির্ধারিত সীমার প্রতি লক্ষ্য রাখা। 
বস্তুতঃ তা ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভরশীল। আর আভ্যন্তরীণ 
সংস্কার হল আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তা তার নির্দেশাবলী 
পালনের উপর ভিত্তিশীল। এমনিভাবে পৃথিবীর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ 
অনৰ্থ এসব নীতি ত্যাগ করার কারণেই দেখা দেয়। শোয়ায়েব (আঃ)-এর 
সম্প্রদায় এসব নীতির প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করেছিল। ফলে 
পৃথিবীতে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সব রকম অনর্থ বিরাজমান ছিল। তাই 
তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের এসব কর্মকাণ্ড সমগ্র 
ভূপৃষ্ঠে অনৰ্থ সৃষ্টি করবে। তাই এগুলো থেকে বেঁচে থাক। 

যদি তোমরা আমার কথা মান্য কর, তবে এ বিষয়টি তোমাদের জন্যে 
উত্তম। উদ্দেশ্য এই যে, যদি তোমরা অবৈধ কাজ-কর্ম থেকে বিরত হও, 
তবে এতেই তোমাদের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত 
রয়েছে। ধর্ম ও পরকালীন মঙ্গলের বর্ণনা নিশ্রয়োজন। কারণ, এটি 
আল্লাহ্‌র আনুগত্যের সাথেই সর্বতোভাবে জড়িত। ইহকালের মঙ্গল এ 
জন্যে যে, যখন সবাই জানতে পারবে যে, অমুক ব্যক্তি মাপ ও ওজনে 
এবং অন্যান্য হকের ব্যাপারে সত্যনিষ্ঠ, তখন বাজারে তার প্রভাব বিস্তৃত 
হবে এবং ব্যবসায়ে উন্নতি সাধিত হবে। 


তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা মানুষকে ভীতি প্রদর্শন ও 
আল্লাহ্‌র পথে বাধা দান করার জন্যে পথে-ঘাটে ওত পেতে বসে থেকো 
না। কোন কোন তফসীরবিদের মতে এখানে উভয় বাক্যের উদ্দেশ্যই এক। 
অর্থাৎ, তারা রাস্তাঘাটে বসে শোয়ায়েব (আঃ) -এর কাছে 
আমানতকারীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করত। তাদেরকে এ কাজ করতে 
নিষেধ করা হয়েছে। 

আবার কেউ কেউ বলেন যে, তাদের পৃথক পৃথক দু'টি অপরাধ 
ছিল। পথে বসে লুটপাটও করত এবং শোয়ায়েব (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করতেও বাধা দিত। প্রথম বাক্যে প্রথম অপরাধ এবং দ্বিতীয় বাক্যে 
দ্বিতীয় অপরাধ বর্ণনা করা হয়েছে। বাহরে মুহীত প্রভৃতি তফসীর গ্রন্থে এ 
অর্থই গৃহীত হয়েছে। তারা শরীয়ত বিরোধী অবৈধ ট্যাক্স আদায় করার 
জন্যে রাস্তার মোড়ে স্থাপিত চৌকিসমূহকেও পথে বসে লুটপাট করার 





তফসীর মাআরেফুল কোরআন ENE 
শা ৫06 


অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 

আল্লামা কৃর্তবী বলেন £ যারা পথে বসে শরীয়ত বিরোধী অবৈধ 
ট্যাক্সআদায় করে, তারাও শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের ন্যায় 
অপরাধী, বরং তাদের চাইতেও অধিক অত্যাচারী  দুষ্কৃতিকারী। 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ (5৮5: অর্থাৎ, তোমরা 
আল্লাহ্‌র পথে বক্রতার অন্বেষণে ব্যাপৃত থাক, যাতে কোথাও অঙ্গুলি 
রাখার জায়গা পাওয়া গেলে আপত্তি ও সন্দেহের ঝড় সৃষ্টি করে মানুকে 
সত্য ধর্ম থেকে বিমুখ করার চেষ্টা করা যায়। 

এরপর বলা হয়েছে? 17851524636 58135 
৯০/৭055 ৫৩১৪ এখানে তাদেরকে হুশিয়ার করার জন্যে 
উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন উভয় পন্থা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে 
উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশে আল্লাহ্‌ তাআলার নেয়ামত স্মরণ করানো হয়েছে 
যে, তোমরা পূর্বে সংখ্যা ও গণনার দিক দিয়ে কম ছিলে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
তোমাদের বংশ বৃদ্ধি করে তোমাদেরকে একটি বিরাট জাতিতে পরিণত 
করেছেন। অথবা তোমরা ধন-সম্পদের দিক দিয়ে কম ছিলে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা এশৃধ্য দান করে তোমাদের স্বনির্ভর করে দিয়েছেন। অতঃপর 
ভীতি প্রদ্শনার্থ বলা হয়েছে £ পূর্ববর্তী অনর্থ সৃষ্টিকারী জাতিসমূহের 
পরিণামের প্রতি লক্ষ্য কর_কওমে নূহ, আদ, সামৃদ ও কওমে লৃতের 
উপর কি ভীষণ আযাব এসেছে। তোমরা ভেবে-চিন্তে কাজ করো। 

পঞ্চম আয়াতে এ সম্প্রদায়ের একটি সন্দেহের জওয়াব দেয়া হয়েছে। 
শোয়ায়েব (আঃ)-এর দাওয়াতের পর তার সম্প্রদায় দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে 
যায়। কিছু সংখ্যক মুলমান হয় এবং কিছু সংখ্যক কাফেরই থেকে যায়। 
কিন্তু বাহ্যিক দিক দিয়ে উভয় দল একই রূপ আরাম-আয়েশে 
দিনাতিপাত করতে থাকে। এতে তারা সন্দেহ প্রকাশ করে যে, কাফের 
হওয়া অপরাধ হলে অপরাধীরা অবশ্যই শাস্তি পেত। এ সন্দেহের উত্তরে 
বলা হয়েছে £ 58:43, অর্থাৎ, তাড়াহুড়া কিসের? 
আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় সহনশীলতা ও কৃপাগুণে অপরাধীদেরকে অবকাশ 
দিয়ে থাকেন। তারা যখন চূড়ান্ত সীমায় পৌছে যায়, তখন সত্য ও মিথ্যার 
মীমাংসা করে দেয়া হয়। তোমাদের অবস্থাও তদ্প। তোমরা যদি কুফর 
থেকে বিরত না হও, তবে অতি সত্বর কাফেরদের উপর চূড়ান্ত আযাব 
নাযিল হয়ে যাবে। 


৪৬৫ সুরাআল-আদ্রাফ BD 
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(৮৮) তার সম্প্রদায়ের দাঙিক সদার্ররা বলল £ হে শোয়ায়েব, আমরা 
অবশ্যই তোমাকে এবং তোমার সাথে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে শহর 
থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্ষে প্রত্যাবর্তন করবে। 
শোয়ায়েব বলল £ আমরা অপছন্দ করলেও কি? (৮৯) আমরা আল্লাহ্‌র 
প্রতি মিথ্যা অপবাদকারী হয়ে যাব যদি আমরা তোমাদের ধর্যে প্রত্যাবর্তন 
করি, অথচ তিনি আমাদেরকে এ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আমাদের কাজ 
নয় এ ধর্মে প্রত্যাবর্তন করা, কিন্তু আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যদি চান। 
আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। 
আল্লাহ্‌র প্রতিই আমরা ভরসা করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক ! 

আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিন যথার্থ 
ফয়সালা। আপনিই শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী। (১০) তার সম্প্রদায়ের 
কাফের সদার্ররা বলল £ যদি তোমরা শোয়ায়েবের অনুসরণ কর, তবে 
নিশ্চিতই ক্ষত্থস্থ হবে। (১১) অনস্তর পাকড়াও করল তাদেরকে 
ভূমিকম্প। ফলে তারা সকাল বেলায় গৃহ মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। 

(৯২) শোয়ায়েবের প্রতি মিথ্যারোপকারীরা যেন কোন দিন সেখানে 
বসবাসই করেনি। যারা শোয়ায়েবের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল, তারাই 
ক্ষতিযান্ত হল। (৯৩) অনস্তর সে তাদের কাছ থেকে প্রস্থান করল এবং 
বলল £ হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম 
পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের হিত কামনা করেছি। এখন আমি 
কাফেরদের জন্যে কেন দুঃখ করব? (১৪) আর আমি কোন জনপদে কোন 
নবী পাঠাইনি, তবে (এমতাবস্থায় যে) পাকড়াও করেছি সে জনপদের 
অধিবাসীদিগকে কষ্ট ও কঠোরতার মধ্যে, যাতে তারা শিথিল হয়ে পড়ে। 
(৯৫) অতঃপর অকল্যাণের স্থলে তা কল্যাণে বদলে দিয়োছি। এমনকি তারা 
অনেক বেড়ে গিয়েছে এবং বলতে শুরু করেছে, আমাদের বাপ-দাদাদের 
উপরও এমন আনন্দ-বেদনা এসেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও 
করেছি এমন আকাস্বিকভাবে যে তারা টেরও পায়নি। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


শোয়ায়েব (আঃ)-কে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল £ আপনি যদি 
সত্যপন্থী হতেন, তবে আপনার অনুসারীরা সমৃদ্ধ হত এবং 
অমান্যকারীদের উপর আযাব আসত। কিন্তু হচ্ছে এই যে, উভয় দল 
সমভাবে আরামে দিন যাপন করছে। এমতাবস্থায় আমরা আপনাকে 
সত্যপন্থী বলে কিরূপে মেনে নিতে পারি? উত্তরে শোয়ায়েব (আঃ) 
বললেন £ তাড়াহুড়া কিসের? অতি সত্বর আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদের ও 
তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন। এরপর সম্প্রদায়ের অহঙ্কারী 
সর্দাররা অত্যাচারী ও উদ্ধত লোকদের চিরাচরিত পন্থায় বলে উঠল £ হে 
শোয়ায়েব, হয় তুমি এবং তোমার অনুসারী মুমিনরা আমাদের ধর্মে ফিরে 
আসবে, না হয় আমরা তোমাদেরকে বস্তি থেকে উচ্ছেদ করে দেব। 

তাদের ধর্মে “ফিরে আসা’ কথাটা মুমিনদের ক্ষেত্রে যথার্থই প্রযোজ্য। 
কারণ, তারা পূর্বে তাদের ধর্মেই ছিল এবং পরে শোয়ায়েব (আঃ)-এর 
দাওয়াতে সাড়া দিয়ে মুসলমান হয়েছিল। কিন্তু শোয়ায়েব (আঃ) একদিনও 
তাদের মিথ্যা ধর্মে ছিলেন না। আল্লাহ্‌র কোন পয়গম্বর কখনও কোন 
মুশরিকসুলভ মিথ্যা ধর্মের অনুসারী হতেই পারেন না। এমতাবস্থায় তাকে 
ফিরে আসার কথা বলা সম্ভবতঃ এ কারণে ছিল যে, নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে 
হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদের বাতিল কথাবার্তা ও কাজকর্ম দেখে চুপ 
থাকতেন এবং তাদের সাথে মিলেমিশে থাকতেন। ফলে তার সম্পর্কেও 
সম্প্রদায়ের লোকদের ধারণা ছিল যে, তিনিও তাদেরই সমধর্মী। ঈমানের 
দাওয়াত দেয়ার পর তারা জানতে পারল যে, তার ধর্ম তাদের থেকে ভিন্ন 
অথবা তিনি তাদের ধর্ম ত্যাগ করেছেন। শোয়ায়েব (আঃ) উত্তরে বললেনঃ 
৩২৯৪9 অর্থাৎ, তোমাদের উদ্দেশ্য কি এই যে, তোমাদের ধর্মকে 
অপছন্দ করা সত্বেও আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে যাব? অর্থাৎ, এটা হতে 
পারে না। এ পর্যন্ত প্রথম আয়াতের বিষয়বস্তু বর্ণিত হল। 

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, শোয়ায়েব (আঃ) জাতিকে বললেন £ 
তোমাদের মিথ্যা ধর্ম থেকে আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। 
এরপর আমরা যদি তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই, তবে এ হবে আমাদের পক্ষ 
থেকে আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি জঘন্য অপবাদ আরোপ করা। 

কেননা, প্রথমতঃ কুফর ও শিরককে ধর্ম বলে স্বীকার করার অর্থ এই 
যে, আল্লাহ্‌ তাআলাই যেন এ নির্দেশ দিয়েছেন। এটা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা 
অপবাদ। এছাড়া বিশ্বাস স্থাপন করা এবং জ্ঞান ও চক্ষুন্মানতা অর্জিত 
হওয়ার পর পুনরায় কুফরের দিকে ফিরে যাওয়া যেন একথা বলা যে, 
পূর্বের ধর্ম মিথ্যা ও ভ্রান্ত ছিল। এখন যে ধর্ম গ্রহণ করা হচ্ছে, তাই সত্য ও 
বিশুদ্ধ। এটা দ্বিমুখী মিথ্যা ও অপবাদ। কারণ, এতে সত্যকে মিথ্যা এবং 
মিথ্যাকে সত্য বলা হয়। 

হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর এ উক্তিতে এক প্রকার দাবী ছিল যে, 
তোমাদের ধর্মে আমরা কখনও ফিরে যেতে পারি না। এরূপ দাবী করা 


বাহ্যতঃ দাসত্বের পরিপন্থী এবং নৈকট্যশীল ও আধ্যাত্যবিদদের পক্ষে 
অসমীচীন; তাই পরে বলেছেনঃ (৩68505%5 
5৩০৩৪০০5৩০৪ 
অর্থাৎ, আমরা তোমাদের ধর্মে কখনও ফিরে যেতে পারি না। অবশ্য যদি 
(খোদা না করুন) আমাদের প্রতিপালকই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা 





৪৬৬ 


করেন, তবে ভিন্ন কথা। আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞান প্রত্যেক বস্তুকে 
পরিবেষ্টনকারী। আমরা তার উপরই ভরসা করেছি। 

এতে স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করা হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা 
ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, আমরা কোন কাজ করা অথবা না করার কে? 
কোন সৎকাজ করা অথবা মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা আল্লাহ্র 
মেহেরবানীতেই হয়ে থাকে। যেমন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 
blo, Guay, 0০০৭ ৩ এ০। 5৪ alls 
অর্থাৎ, আল্লাহর কৃপা না হলে আমরা সৎপথ পেতাম না ছদকা 
খয়রাত করতে পারতাম না এবং নামায পড়তে সক্ষম হতাম না। 

জাতির অহঙ্কারী সর্দারদের সাথে এ পর্যন্ত আলাপ-আলোচনার পর 
যখন শোয়ায়েব (আঃ) বুঝতে পারলেন যে, তারা কোন কিছুতেই 
প্রতাবান্বিত হচ্ছে না, তখন তাদের সাথে কথা-বার্তা ছেড়ে আল্লাহ্‌ 
তাআলার কাছে দোয়া করলেন £ SA EHS 
৬৯৪৩৫) অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ও 
আমাদের জাতির মধ্যে ফয়সালা করে দিন, সত্যভাবে এবং আপনি 
প্রষ্ঠতম ফয়সালাকারী। হযরত আবদুললাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 
০৯ শব্দের অর্থ এখানে ফয়সালা করা। এ অর্থেই 5৬ শব্দটি ৮৮3 
অর্থাৎ, বিচারক অর্থে ব্যবহৃত হয়।_ (বাহে মুহীত) 

প্রকৃতপক্ষে এর মাধ্যমে শোয়ায়েব (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়ের 
কাফেরদেরকে ধ্বংস করার দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ্‌ তাআলা এ দোয়া 
কবুল করে ভূমিকম্পের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। 

তৃতীয় আয়াতে অহঙ্কারী সর্দারদের একটি ভ্রান্ত উক্তি উদ্ধৃত করা 
হয়েছে যে, তারা পরস্পর অথবা নিজ নিজ অনুসারীদেরকে বলতে লাগল 
£ যদি তোমরা শোয়ায়েবের অনুসরণ কর, তবে অত্যন্ত বেওকুফ ও মুর্খ 
প্রতিপন্ন হবে।_ বোহরে মুহীত) 

চতুর্থ আয়াতে তাদের আযাবের ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে £ 

14422450, 456805 অৰ্থাৎ, তাদেরকে ভীষণ 

পাকড়াও করল। ফলে তারা গৃহমধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। 

শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের আযাবকে এ আয়াতে ভূমিকম্প 
বলা হয়েছে। কিন্ত অন্যান্য আয়াতে 96814/5856$ বলা 
হয়েছে। অর্থাৎ, তাদেরকে ছায়াদিবসের আযাব পাকড়াও করেছে। ‘ছায়া 
দিবসের’ অর্থ এই যে, প্রথমে তাদের উপর ঘন কাল মেঘের ছায়া পতিত 
হয়। তারা এর নীচে একত্রিত হয়ে গেলে এ মেঘ থেকেই তাদের উপর 
প্রস্তর অথবা অগ্িবষ্টি বর্ষণ করা হয়। 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) উভয় আয়াতের সামঞ্জস্য 
প্রসঙ্গে বলেন £ শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রথমে এমন 
ভীষণ গরম চাপিয়ে দেয়া হয়, যেন জাহান্নামের দরজা তাদের দিকে খুলে 
দেয়া হয়েছিল। ফলে তাদের শ্বাস রুদ্ধ হতে থাকে। ছায়া এমন কি, 
পানিতেও তাদের জন্যে শাস্তি ছিল না। তারা অসহ্য গরমে অতিষ্ঠ হয়ে 
ভূগর্ভস্থ কক্ষে প্রবেশ করে দেখল, সেখানে আরও বেশী গরম। অতঃপর 
অস্থির হয়ে জঙ্গলের দিকে ধাবিত হল। সেখানে আল্লাহ তাআলা একটি 
ঘন কাল মেঘ পাঠিয়ে দিলেন, যার নীচে শীতল বাতাস বইছিল। তারা 
সবাই গরমে দিদ্িদিক জ্ঞানহারা হয়ে মেঘের নীচে এসে ভিড় করল। তখন 
মেঘমালা আগুনে রূপান্তরিত হয়ে তাদের উপর বর্ষিত হল এবং 
ভূমিকম্পও এল। ফলে তারা সবাই ভস্যস্তূপে পরিণত হল। এভাবে 
তাদের উপর ভূমিকম্প ও ছায়ার আযাব উভয়টিই আসে।_ (বাহ্রে 








স্তক্ষসীর 'নাআরেক্চুল ক্বোরআন ENN 
শা 


মুহীত) 

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ এটাও সম্ভব যে, তাদের বিভিন্ন 
অংশের উপর বিভিন্ন আযাব এসেছে। ফলে এক অংশ ভূমিকম্পে এবং 
এক অংশ ছায়া আযাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। পঞ্চম আয়াতে তাদের ঘটনা 
থেকে অন্যান্যকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যা এ ঘটনা বর্ণনা করার আসল 
উদ্দেশয। বলা হয়ছে, ECA 7০ 
শব্দের এক অর্থ কোন স্থানে আরাম আয়েশে জীবন-যাপন করা। এখানে 
এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেসব গৃহে 
আরাম-আয়েশে জীবন-যাপন করত, আযাবের পর এমন অবস্থা হল, 
যেন এখানে কোনদিন আরাম-আয়েশের নাম নিশানাও ছিল না। অতঃপর 
বলা হয়েছেঃ GAEL অর্থাৎ, 
যারা শোয়ায়েব (আঃ)-কে মিথ্যা বলেছিল, তারাই ক্ষতিগ্বস্থ হল। এতে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যারা শোয়ায়েব (আঃ) ও তার মুমিন সঙ্গীদেরকে 
বস্তি থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দিত, পরিণামে ক্ষতির বোঝা তাদের 
ঘাড়েই চেপেছে। 

ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে £ 284% অর্থাৎ, স্বজাতির উপর 
আযাব আসতে দেখে শোয়ায়েব (আঃ) সঙ্গীদেরকে নিয়ে সেখান থেকে 
প্রস্থান করেন। তফসীরবিদগণ বলেন যে, তারা মক্কা মুয়াযযমায় চলে 
আসেন এবং শেষ পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করেন। 


জাতির চরম অবাধ্যতায় নিরাশ হয়ে শোয়ায়েব (আঃ) বদদোয়া 
করেছিলেন ঠিকই কিন্তু যখন আযাব এসে গেল, তখন 
দয়ার কারণে তার অন্তর ব্যথিত হল। তাই নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে 
জাতির উদ্দেশে বললেন £ আমি তোমাদের কাছে প্রতিপালকের নির্দেশ 
পৌছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের হিতাকাছ্খায় কোন ক্রি করিনি; কিন্তু 
আমি কাফের সম্প্রদায়ের জন্য কতটুকু কি করতে পারি? 

পূর্ববর্তী নবিগণ (আঃ), তাদের জাতিসমূহের ইতিহাস এবং তাদের 
দৃষ্টান্তমূলক অবস্থা ও সুরণীয় ঘটনাবলী যার বর্ণনাধারা কয়েক রুকু পূর্ব 
থেকেই চলে আসছে, তাতে এ পর্যস্ত পাচ জন নবীর কাহিনী বর্ণিত 
হয়েছে। ষষ্ঠ কাহিনীটি হযরত যুসা(আঃ) এবং তার সম্প্রদায় 
বনী-ইসরাঈলের। 

পূর্বেই বলা হয়েছে, কোরআনে করীম বিশ্বু-ইতিহাস এবং বিশ্বের 
বিভিন্ন জাতির অবস্থা বর্ণনা করে। কিন্তু তার বর্ণনারীতি হল এই যে, 
তাতে সাধারণ ইতিহাসগ্রন্থ কিংবা গল্প-উপন্যাসের মত আলোচ্য বিষয়ের 
সবিস্তার বর্ণনা না করে বরং স্থান ও কালের উপযোগিতা অনুসারে ইতিহাস 
ও গল্প-কাহিনীর অংশবিশেষ তুলে ধরা হয়। সে সঙ্গে আলোচা 
কাহিনীতে প্রাপ্ত নিদর্শনমূলক ফলাফল সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। এ 
নিয়ম অনুযায়ী সে পাচটি কাহিনী বর্ণনার পর এখানে কিছু সতর্কতামূলক 
প্রসঙ্গ অলোচনা করা হয়েছে। 

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় এবং 'আদ' 
ও “সামুদ জাতিকে যেসব ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা শুধুমাত্র 
তাদের সাথেই এককভাবে সম্পৃক্ত নয়, বরং আল্লাহ্‌ রাববুল আলাই 
স্বীয় রীতি অনুযায়ী দুনিয়ার বিভ্রান্ত ও পৎতষ্ট জাতি-সম্পরদায়ের সংশোহন 
ও কল্যাণ সাধনকল্পে যেসব নবি-রসূল প্রেরণ করেন ভাদ্র 
আদেশ-উপদেশের প্রতি যারা মনোনিবেশ করে না প্রথমে তাদেরকে 
পার্থিব বিপদাপদের সম্মুখীন করা হয়, যাতে এই বিপদাপদের চাপে তারা 
নিজেদের গতি আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি পরিবর্তিত করে নিতে পারে 
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কারণ, প্রকৃতিগতভাবেই মানুষের মনে বিপদাপদের মুখেই আল্লাহ্র কথা 
স্বরণ হয় বেশী। আর এই বাহ্যিক দুঃখকষ্ট প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ 
রাহমানুর-রহীমেরই দান। উল্লেখিত আয়াতে ৮১৫ ও *U- শব্দ দু'টির 
অর্থ দারিদ্র্য ও ক্ষ্ধা। আর + ও "1৮ শবদদুয়ের অর্থ হলো রোগ ও 
ব্যাধি। কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত অর্থেই শব্দগুলো 
ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)-ও এ অর্থই বর্ণনা 
করেছেন। কোন কোন অভিধানবিদ অবশ্য ৮% ও*. শব্দ দু'টির 
অর্থ আর্থিক ক্ষতি এবং +৮ ও "1 অর্থ শারীরিক বা স্বাস্থ্যগত ক্ষতি 
বলে উল্লেখ করেছেন। মূলতঃ উভয়বিদ অর্থেরই মর্ম এক। 

আয়াতটির মর্ম হচ্ছে এই যে, যখনই আমি কোন জাতি বা 
সম্প্রদায়ের প্রতি রসূল প্রেরণ করি এবং সে জাতি তাদের কথা অমান্য 
করে, তখন আমার রীতি হলো, প্রথমে সে অবাধ্য লোকগুলোকে 
পৃথিবীতেই অর্থনৈতিক ও শারীরিক ক্ষতি আর রোগ-ব্যাধির সম্মুখীন 
করে দেয়া যাতে পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে। 
পরবর্তি আয়াতে  1%54231259148445% এখানে 
শব্দে পূর্বোল্লেখিত দারিদ্র, ক্ষুধা ও রোগ-ব্যাধির দুরবস্থাই উদ্দেশ 
করা হয়েছে। আর £: শব্দে উদ্দেশ করা হয়েছে দারিদ্্য, ক্ষুধা ও 
রোগ-ব্যাধির বিপরীত দিক; ধন-সম্পদের বিস্তৃতি ও স্বচ্ছলতা এবং সুস্বাস্থ্য 
ও নিরাপত্তা। 1৬ শব্দটি +১০ থেকে উদ্ভৃত। এর একটি অর্থ হয় প্রবৃদ্ধি 





ও উন্নতি লাভ করা। 

সারমর্ম এই যে, প্রথম পরীক্ষাটি নেয়া হয়েছে তাদিগকে দারিদ্র, ক্ষুধা 
এবং রোগ-ব্যাধির সম্মুখীন করে। তারা যখন তাতে অকৃতকার্য হয়েছে 
আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি ফিরে আসেনি, তখন দ্বিতীয় পরীক্ষাটি নেয়া হয় 
দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও রোগ-ব্যাধির পরিবর্তে তাদের ধন-সম্পদের প্রবৃদ্ধি এবং 
সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দানের মাধ্যমে। তাতে তারা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে 
এবং অনেক গুণে বেড়ে যায়। এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল যাতে তারা 
দুঃখ-কষ্টের পরে সুখ ও সমৃদ্ধি প্রাপ্তির ফলে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা 
স্বীকার করে এবং এভাবে যেন আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত পথে ফিরে আসে। 
কিন্ত কর্মবিমুখ, শৈথিল্যপরায়ণের দল তাতেও সতর্ক হয়নি। বরং বলতে 
শুরু করে দেয় যে, “এটা কোন নতুন বিষয় নয়, সৎ কিংবা অসৎ কর্মের 
পরিণতিও নয়; বরং প্রকৃতির নিয়মই তাই, কখনও সুখ, কখনও দুখে, 
কখনও রোগ কখনও স্বাস্থ্য, কখনও দারিদ্য, কখনও স্বচ্ছলতা-_ এমনই, 
হয়ে থাকে। আমাদের পিতা-পিতামহ প্রমুখ পূর্ব-পুরুষদেরকেও এমনি সব 
অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আর তখনই ধরা পড়লো আকস্মিক 
আযাবের মধ্যে। ৩359244329555  বোগৃতাতান) হঠাৎ, 
সহসা বা অকস্মাৎ। তার অর্থ, যখন তারা উভয় পরীক্ষাতেই অকৃতকার্য 
হয়ে গেল এবং সতর্ক হলো না, তখন আমি তাদেরকে আকস্মিক 
আযাবের মাধ্যমে ধরে ফেললাম এবং এ ব্যাপারে তাদের কোন খবরই ছিল 
না। 
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(৯৬) আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং পরহ্ষেগারী 
অবলম্বন করত, তবে আঘি তাদের প্রতি আসমানী ও পাখি নেয়ামতসমূহ 
উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আমি 
তাদেরকে পাকড়াও করেছি তাদের কৃতকর্মের বদলাতে ! (১৭) এখনও কি 
এই জনপদের অধিবাসীরা এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত যে, আমার আযাব তাদের 
উপর রাতের বেলায় এসে পড়বে অথচ তখন তারা থাকবে ঘুমে অচেতন। 
(৯৮) আর এই জনপদের অধিবাসীরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে যে, তাদের 
উপর আমার আযাব দিনের বেলাতে এসে পড়বে অথচ তারা তখন থাকবে 
খেলা-ধূলায় মত। (৯৯) তারা কি আল্লাহ্‌র পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত 
হয়ে গেছে? বস্তুতঃ আল্লাহর পাকড়াও থেকে তারাই নিশ্চিন্ত হতে পারে, 
যাদের ধ্বংস ঘনিয়ে আসে। (১০০) তাদের নিকট কি একথা প্রকাশিত 
হয়নি, যারা উত্তরাধিকার লাভ করেছে। সেখানকার লোকদের ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হবার পর যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবে তাদেরকে তাদের পাপের দরুন 
পাকড়াও করে ফেলতাম। বস্তুতঃ আমি মোহর এঁটে দিয়েছি তাদের 
অন্তরসমূহের উপর। কাজেই এরা শুনতে পায় না। (১০১) এগুলো হল 
সেসব জনপদ যার কিছু বিবরণ আমি আপনাকে অবহিত করছি। আর 
নিশ্চিতই ওদের কাছে পৌছোছিলেন রসূল নিদর্শন সহকারে । অতঃপর 
কম্মিনকালেও এরা ঈমান আনবার ছিল না, তারপরে যা তারা ইতিপূর্বে 
মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করেছে। এভাবেই আল্লাহ্‌ কাফেরদের অস্তরে মোহর 
এঁটে দেন। (১০২) আর তাদের অধিকাংশ লোককেই আমি প্রতিজ্ঞা 
বা্তবায়নকারীরপে পাইনি বরং তাদের অধিকাংশকে পেয়েছি হুকুম 
অমান্যকারী। (১০৩) অতঃপর আমি তাদের পরে মুসাকে পাঠিয়েছি 
নিদদশনাবলী দিয়ে ফেরাউন ও তার সভাসদদের নিকট। বস্তুতঃ ওরা তার 
মোকাবেলায় কুফরী করেছে। সুতরাং চেয়ে দেখ, কি পরিণতি হয়েছে 
অনাচারীদের। (১০৪) আর মূসা বললেন, হে ফেরাউন, আমি 
বিশব-পালনকতার পক্ষ থেকে আগত রসূল। 
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অর্থাৎ, সে জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আন্ত এবং নাফরমানী 
থেকে বিরত থাকত তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও যমীনের সমস্ত 
বরকতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা যখন মিথ্যারোপ করেছে, 
তখন আমি তাদেরকে তাদেরই কৃতকর্মের দরুন পাকড়াও করেছি। 

বরকতের শাব্দিক অর্থ প্রবৃদ্ধি। “আসমান ও যমীনের সমস্ত বরকত 
খুলে দেয়া’ বলতে উদ্দেশ্য হল সব রকম কল্যাণ সবদিক থেকে খুলে 
দেয়া। অর্থাৎ, তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক সময়ে আসমান থেকে 
বৃষ্টি বর্ষিত হত আর যমীন থেকে যে কোন বস্তু তাদের মনোমত উৎপাদিত 
হত এবং অতঃপর সেসব বস্তু দ্বারা তাদের লাভবান হওয়ার এবং 
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দেয়া হত। তাতে তাদেরকে এমন কোন 
চিন্তা-ভাবনা কিংবা টানাপোড়নের সম্মুখীন হতে হত না যার দরুন বড় বড় 
নেয়ামতও পক্িলতাপূর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে তাদের প্রতিটি বিষয়ে বরকত বা 
প্রবৃদ্ধি ঘটত। 

পৃথিবীতে বরকতের বিকাশ ঘটে দু'রকমে। কখনও মুল বস্তুটি 
প্রকৃতভাবেই বেড়ে যায়। যেমন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মো’ জেযাসমূহের 
মধ্যে রয়েছে, একটা সাধারণ পাত্রের পানি দ্বারা গোটা কাফেলার পরিতৃপ্ত 
হওয়া। কিংবা সামান্য খাদা-দ্রব্য বিরাট সমাবেশের পূর্ণোদর খাওয়া যা 
সঠিক ও বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। আবার কোন কৌন সময় মূল 
বস্তুতে বাহ্যতঃ কোন বরকত বা প্রবৃদ্ধি যদিও হয় না, পরিমাণ যা ছিল 
তাই থেকে যায়, কিন্তু তার দ্বারা এতবেশী কাজ হয় যা এমন দ্বিগুণ, 
চতুণ্থণ বস্তুর দ্বারাও সাধারণতঃ সম্ভব হয় না। তাছাড়া সাধারণভাবেও 
দেখা যায় যে, কোন একটা পাত্র, কাপড়-চোপড় কিংবা ঘরদোর অথবা 
ঘরের অন্য কোন আসবাবপত্র এমন বরকতময় হয় যে, মানুষ তাতে 
আজীবন উপকৃত হওয়ার পরেও তা তেমনি বিদ্যমান থেকে যায়। 
পক্ষান্তরে অনেক জিনিস তৈরী করার সময়ই ভেঙ্গে বিনষ্ট হয়ে যায় কিংবা 
অটুট থাকলেও তার দ্বারা উপকার লাভের কোন সুযোগ আসে না। অথবা 
উপকারে আসলেও তাতে পরিপূর্ণ উপকৃত হওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। 

এই বরকত মানুষের ধন-সম্পদেও হতে পারে, মন মস্তিষ্ষেও হতে 
পারে, আবার কাজ-কর্মেও হতে পারে। কোন কোন সময় মাত্র একগ্রাস 
খাদ্যও মানুষের জন্য পূর্ণশক্তি-সামর্থ্যের কারণ হয়। আবার কোন কোন 
সময় অতি উত্তম পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য বা ওষুধও কোন কাজে আসে না। 
তেমনিভাবে কোন সময়ের মধ্যে বরকত হলে মাত্র এক ঘন্টা সময়ে এত 
অধিক কাজ করা যায়, যা অন্য সময় চার ঘন্টায়ও করা যায় না। বস্তুতঃ 
এসব ক্ষেত্রে পরিমাণের দিক দিয়ে সম্পদ বা সময় বাড়ে না সত্য, কিন্ত 
এমনি বরকত তাতে প্রকাশ পায় যাতে কাজ হয় বহুগুণ বেশী। 

এ আয়াতের দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আসমান ও যমীনের সমস্ত 
সৃষ্টি ও বন্ত-রাজির বরকত ঈমান ও পরহ্ষগারীর উপরই নির্ভরশীল। 
ঈমান ও পরহ্যগারীর পথ অবলম্বন করলে আখেরাতের মুক্তির সঙ্গে 
সঙ্গে দুনিয়ার কল্যাণ এবং বরকতও লাভ হয়। পক্ষান্তরে ঈমান ও 
পরহেযগারী পরিহার করলে সেগুলোর কল্যাণ ও বরকত থেকে বন্ধিত 
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হতে হয়। বর্তমান বিশ্বের যে অবস্থা সেদিকে লক্ষ্য করলে বিষয়টি বাস্তব 
সত্য হয়ে সামনে এসে যায়। এখন বাহ্যিক দিক দিয়ে জমির উৎপাদন 
পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী। তাছাড়া ব্যবহার্য দ্রব্যাদির আধিক্য এবং 
নতুন নতুন আবিষ্কার এত বেশী যা পূর্ববর্তী বংশধরেরা ধারণা- কল্পনাও 
করতে পারত না। কিন্তু এ সমুদয় বস্তু উপকরণের প্রাচ্য ও আধিক্য 
সত্বেও আজকের মানুষকে নিতান্তই হতবুদ্ধি, রুগ্ন ও দারিদ্য-প্রপীড়িত 
দেখা যায়। সুখ ও শাস্তি কিংবা মানসিক প্রশাস্তির অস্তিত্ব কোথাও নেই। 
এর কারণ এছাড়া আর কি বলা যায় যে, উপকরণ সবই বর্তমান এবং 
প্রচুর পরিমাণেই বর্তমান, কিন্তু এ সবের বরকত শেষ হয়ে গেছে। 

RST CG SS SLATS 

2923424551 আয়াতে ৬৭৯ +৬এ৫ অর্থ চিহ্নিতকরণ এবং 
বাতৃলে দেয়া। এখানে এর কর্তা হল সে সমস্ত ঘটনাবলী যা উপরে উল্লেখ 
করা হয়েছে। অর্থাৎ, বর্তমান যুগের লোকেরা যারা অতীত জাতিসমূহের 
ধ্বংসের পরে তাদের ভূ-সম্পত্তি ও ঘর-বাড়ীর উত্তরাধিকারী হয়েছে, 
কিংবা পরে হবে, তাদেরকে শিক্ষণীয় সেসব অতীত ঘটনাবলী একথা 
বাতলে দেয়নি যে, কুফরী ও অস্বীকৃতি এবং আল্লাহর বিধানের বিরোধিতার 
পরিণতিতে যেভাবে তাদের পূর্বপুরুষেরা (অর্থাৎ, বিগত জাতিসমূহ) 
ধ্বংস ও বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। তেমনিভাবে তারাও যদি অনুরূপ অপরাধে 
লিপ্ত থাকে, তাহলে তাদের উপরও আল্লাহ্‌ তাআলার আযাব ও গযব 
আসতে পারে। 
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৮ শব্দের অর্থ ছাপ এবং মোহর লাগানো। তার মানে, এরা অতীত 
ঘটনাবলী থেকেও কোন রকম শিক্ষা গ্রহণ করে না। ফলে আল্লাহ্‌র গযবের 
দরুন তাদের অস্তরে মোহর এঁটে যায়; তারা তখন কিছু শুনতে পায় না। 
হাদীসে মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, কোন লোক যখন প্রথম প্রথম 
পাপ কাজ করে, তখন তার অস্তরে কালির একটা বিন্দু লেগে যায়। 
দ্বিতীয়বার পাপ করলে দ্বিতীয় বিন্দু লাগে আর তৃতীয়বার পাপ করলে 
তৃতীয় বিন্দুটি লেগে যায়। এমনকি সে যদি অনবরত পাপের পথে অগ্রসর 
হতে থাকে; তওবা না করে, তাহলে এই কালির বিন্দু তার সমগ্র অন্তরকে 
ঘিরে ফেলে ও মানুষের অস্তরে ভাল-মন্দকে চেনার এবং মন্দ থেকে ধেচে 
থাকার জন্য আল্লাহ্‌ তাআলা যে স্বাভাবিক যোগ্যতাটি দিয়ে রেখেছেন, তা 
হয় নিঃশেষিত, না হয় পরাভূত হয়ে যায়। আর তখন তার ফল দীড়ায় এই 
যে, সে ভালকে মন্দ, মন্দকে ভাল এবং ইষ্টকে অনিষ্ট, অনিষ্টকে ইষ্ট বলে 
ধারণা করতে আরম্ভ করে। এ অবস্থানটিকেই কোরআনে ৩1) অর্থাৎ, 
অন্তরের মরচে বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর এ অবস্থার সর্বশেষ 
পরিণতিকেই আলোচ্য আয়াতে এবং আরও বহু আয়াতে ৮৮ অর্থাৎ, 
মোহর এঁটে দেয়া হয় বলা হয়েছে। 


এখানে লক্ষণীয় যে, মোহর লেগে যাওয়ার পরিণতি তো জ্ঞান-বুদ্ধির 
সম্পূর্ণ বিলুস্তি-কানের দ্বারা শ্রবণের উপর তো তার কোন প্রতিক্রিয়া 
স্বভাবতঃ হওয়ার কথা নয়। কাজেই উক্ত আয়াতের এ স্থানটিতে 
৩১85 অৰ্থাৎ, “তারা বোঝে না’ বলাই সমীচীন ছিল। কিন্ত 
কোরআনে-করীমে এ ক্ষেত্রে বলা হয়েছে ৩3459745 অর্থাৎ, তারা 
শুনে না। এর কারণ হলো এই যে, এখানে শোনা অর্থ মান্য করা এবং 
অনুসরণ করা, যা বোঝা বা উপলদ্ধি করারই ফল। কাজেই প্রকৃত মর্ম 
দাড়ায় এই যে, অস্তরে মোহর এঁটে যাবার দরুন তারা কোন সত্য ও ন্যায় 





বিষয়কে মেনে নিতে উদবুদ্ধ হয় না। তাছাড়া এও বলা যেতে পারে যে, 
মানুষের অন্তর হল তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অনুভূতিসমূহের কেন্দ্র। 
অন্তরের ক্রিয়ায় যখন কোন রকম গোলযোগ দেখা দেয়, তখন 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যাবতীয় কার্যকলাপও গোলযোগপূর্ণ হয়ে যায়। অন্তরে 
যখন কোন বিষয়ের ভাল কিংবা মন্দ বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন চোখেও তাই 
দেখা যায় এবং কানেও তাই শোনা যায়। 

+ আৰা 6010; আয়াতে এখানে | শব্দটি 
৮ এর বহুবচন। যার অর্থ কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। অর্থাৎ, বিধ্বস্ত 
জনপদসমূহের কোন কোন ঘটনা আপনাকে বলছি। এখানে ৬* বিশেষণের 
মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অতীত জাতিসমূহের যে ঘটনাবলী 
আলোচনা করা হলো, এগুলোই শেষ নয়, বরং এমন হাজারো ঘটনার 
মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা মাত্র। 
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5৩13/74} অর্থাৎ, এসব লোকদের প্রতি প্রেরিত নবী ও 
রসূলগণ তাদের কাছে মু'জেযা (অলৌকিক নিদর্শন) সমূহ নিয়ে 
উপস্থিত হয়েছেন, যার দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মীমাংসা হয়ে যায়, কিন্তু 
তাদের একগুয়েমী ও হঠকারিতার এমনি অবস্থা ছিল যে, যে বিষয় 
সম্পর্কে একবার তাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়তো যে এটা ভুল এবং 
মিথ্যা, তখন আর সে বিষয়ের যথার্থতা ও সত্যতার পক্ষে যতই মু'জেযা 
এবং দলীল-প্রমাণ উপস্থিত হোক না কেন, কিছুতেই তারা আর তাকে 
বিশ্বাস ও স্বীকার করতে উদবুদ্ধ হতো না। 

এ আয়াতের দ্বারা একটা বিষয় জানা গেল যে, সমস্ত নবী-রসূলকেই 
মু'জেযা দান করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে কোন নবী (আঃ)-এর 
মু'জেযার আলোচনা কোরআনে এসেছে, অনেকের আসেও নি। এতে 
এমন কোন ধারণা করা যথার্থ হতে পারে না যে, যাদের মু*জেযার বিষয় 
কোরআনে আলোচিত হয়নি, আদৌ তাদের কোন মু”জেযাই ছিল না। 
আর সুরা হুদ-এ হযরত হুদ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের যে উক্তি উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, 2৮: অর্থাৎ, আপনি কোন মু*জেযা উপস্থিত 
করেননি_ এই আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, তাদের এ উক্তিটি ছিল 
শুধুমাত্র হঠকারিতা ও একগুঁয়েমীবশতঃ কিংবা তার মু'জেযাগুলোকে 
তারা তুচ্ছ জ্ঞান করে একথা বলেছিল। 

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এ আয়াতে তাদের যে অবস্থার 
কথা বলা হয়েছে যে, কোন ভুল কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলে তারা তাই 
পালন করত; তার বিপরীতে যতই প্রকৃষ্ট দলীল-প্রমাণ আসুক না কেন, 
নিজের ধ্যান-ধারণা থেকে ফিরতো না। আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ও 
কাফের জাতিসমূহের এমনি অবস্থা। বহু মুসলমান এমনকি 
আলেম-ওলামা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও এ ব্যাধিতে ভূগছেন। প্রথম ধাক্কায় 
একবার কোন বিষয়কে মিথ্যা বা ভুল বলে উচ্চারণ করে ফেললে পরে 
বিষয়টির সত্যতার হাজারো প্রমাণ উপস্থাপিত হলেও তারা নিজের সে 
ধারণাই অনুসরণ করতে থাকেন। সূফীতত্ব মতে এ অবস্থাটি আল্লাহ্র 
গযবের কারণ হয়ে দাড়ায়। 

অতঃপর বলা হয়েছে ৩2১৬৬ 
অর্থাৎ, যেভাবে তাদের অস্তরে মোহর এটে দেয়া হয়েছে, তেমনিভাবে 
সাধারণ কাফের ও নাস্তিকদের অস্তরেও আল্লাহ্‌ মোহর এঁটে দিয়ে থাকেন, 
যাতে সততা বা নেকী অবলম্বনের যোগ্যতা অবশিষ্ট থাকে না। 


তারপর বলা হয়েছে, ০০24310453015 অর্থাৎ, আমি 
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(১০৫) আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সত্য এসেছে, তার ব্যতিক্রম কিছু না বলার 
ব্যাপারে আমি সুদূঢ়। আমি তোমাদের পরওয়ারদেগারের নিদর্শন নিয়ে 
এসোছি। সুতরাং তুমি বনী ইসরাঈলদেরকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও ৷ 
(১০৬) সে বলল, যদি তুমি কোন নিদর্শন নিয়ে এসে থাক, তাহলে তা 
উপস্থিত কর যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক। (১০৭) তখন তিনি নিক্ষেপ 
করলেন নিজের লাঠিখানা এবং তৎক্ষণাৎ তা জলজ্যান্ত এক অজগরে 
রূপান্তরিত হয়ে গেল। (১০৮) আর বের করলেন নিজের হাত এবং তা সঙ্গে 
সঙ্গে দশকিদের চোখে ধবধবে উজ্্বল দেখাতে লাগল। (১০৯) ফেরাউনের 
সাঙ্গ-পাঙ্গরা বলতে লাগল, নিশ্চয় লোকটি বিজ্ঞ-যাদুকর। (১১০) সে 
তোমাদিগকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়। এ ব্যাপারে 
তোমাদের কি মত? (১১১) তারা বলল, আপনি তাকে ও তার ভাইকে 
অবকাশ দান করুন এবং শহরে বন্দরে লোক পাঠিয়ে দিন লোকদের 
সমবেত করার জন্য-(১১২) যাতে তারা পরাকাষ্ঠাসম্প্র বিজ্ঞ যাদুকরদের 
এনে সমবেত করে। (১১৩) বস্তুতঃ যাদুকররা এসে ফেরাউনের কাছে 
উপস্থিত হল। তারা বলল, আমাদের জন্য কি কোন পারিশ্রমিক নিধারিত 
আছে, যদি আমরা জয়লাভ করি? (১১৪) সে বলল, হা। এবং অবশ্যই 
তোমরা আমার নিকটবতী লোক হয়ে যাবে। (১৫) তারা বলল, হে মুসা! 
হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা আমরা নিক্ষেপ করছি। (১১৬) তিনি বললেন, 
তোমরাই নিক্ষেপ কর। যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন লোকদের 
চোখগুলোকে ধিয়ে দিল, ভীত-সন্্ত করে তুলল এবং মহাযাদু প্রদর্শন 
করল। (১১৭) তারপর আমি ওহীযোগে মুসাকে বললাম, এবার নিক্ষেপ কর 
তোমার লাঠিখানা। অতএব সঙ্গে সঙ্গে তা সে সমুদয়কে গিলতে লাগল, যা 
তারা বানিয়েছিল যাদু বলে। (১১৮) সুতরাং এভাবে প্রকাশ হয়ে গেল সত্য 
বিষয় এবং ভুল প্রতিপন্ন হয়ে গেল যা কিছু তারা করেছিল। (১১৯) সৃতরাং 
তারা সেখানেই পরাজিত হয়ে গেল এবং অতীব লাঙ্ছিত হল। (১২০) এবং 
যাদুকররা সেজদায় পড়ে গেল। (১২১) বলল, আমরা ঈমান আনছি মহা 
বিশ্বের পরওয়ারদোরেরপ্রতি। 





তাদের অধিকাংশকে শ্রদ্ধা ও আনুগত্য থেকে বিমুখ পেয়েছি। 

এপর্যন্ত বিগত নবী-রসূল (আঃ)-গণ এবং তাদের জাতি সম্প্রদায়ের 
পাচটি ঘটনা বিবৃত করার মাধ্যমে বর্তমান উম্মতকে সেগুলো থেকে শিক্ষা 
গ্রহণের তাগিদ দেয়া হয়েছে। 


অতঃপর ষষ্ঠ ঘটনাটিতে হযরত মূসা (আঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনা করা হবে। এতে প্রসঙ্গক্রমে বহু হুকুম-আহকাম, 
মাসআলা-মাসায়েল এবং শিক্ষা ও উপদেশসংক্রান্ত বিচিত্র বিষয় রয়েছে। 
সেজন্যই কোরআন করীমে এ ঘটনার অংশবিশেষ বার বার পুনরাবৃত 
হয়েছে। 


এ সূরা নবী-রসুলগণ এবং তাদের জাতি ও সম্প্রদায় সম্পর্কে যত 
কাহিনী ও ঘটনাবলী আলোচনা করা হয়েছে, এ হল সেগুলার মধ্যে ষষ্ঠ 
কাহিনী। এখানে এ কাহিনীটি বেশী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার কারণ এই 
যে, হযরত মুসা (আঃ)-এর মু'জেযাসমূহ বিগত অন্যান্য নবী-রসূলগণের 
তুলনায় যেমন সংখ্যায় বেশী, তেমনিভাবে প্রকাশের বলিষ্ঠতার দিক 
দিয়েও অধিক। এমনিভাবে তার সম্প্রদায় বনী-ইসরাঈলের মূর্খতা এবং 
হঠকারিতাও বিগত উম্মত বা জাতিসমূহের তুলনায় বেশী কঠিন। তদুপরি 
এই কাহিনীর আলোচনা প্রসঙ্গে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ও হুকুম-আহকামের 
কথা এসেছে। 

১০৩ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, তাদের পরে অর্থাৎ, হযরত নূহ, 
হুদ সালেহ, লূত ও শোয়াইব (আঃ)-এর বা তাদের জাতি ও সম্প্রদায়ের 
পরে আমি হযরত মূসা (আঃ)-কে আমার নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার 
জাতির প্রতি পাঠিয়েছি। নিদর্শন বা আয়াত" বলতে আসমানী কিতাব 
তাওরাতের আয়াতও হতে পারে, কিংবা হযরত মুসা (আঃ)-এর 
মু'জেযাসমূহও হতে পারে। আর সে যুগে 'ফেরাউন' হতো মিসরের 
সম্রাটের খেতাব। হযরত মুসা (আঃ)-এর সময়ে যে ফেরাউন ছিল তার 
নাম ‘কাবুস' বলে উল্লেখ করা হয় (কুরতুবী) 

৩12৬ - এর যে সর্বনাম তার লক্ষ্য হল নিদর্শন। অর্থাৎ, তারা 
আয়াত বা নিদর্শনসমূহের প্রতি জুলুম করেছে। আর আল্লাহ্‌র আয়াত বা 
নিদর্শনের প্রতি জুলুম করার অর্থ হল এই যে আল্লাহ্‌ তাআলার আয়াত বা 
নিদর্শনের কোন মর্যাদা বোঝেনি। সেগুলোর শুকরিয়া আদায় করার 
পরিবর্তে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং ঈমানের পরিবর্তে কুফরী 
অবলম্বন করেছে। কারণ, জুলুম-এর প্রকৃত সংজ্ঞা হচ্ছে কোন বস্তু বা 
বিষয়কে তার সঠিক স্থান কিংবা সঠিক সময়ের বিপরীত ব্যবহার করা। 

অতঃপর বলা হয়েছে, $১3 563436. অর্থাৎ, 
চেয়ে দেখ না, সেই দাঙ্গা-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কি পরিণতি ঘটেছে। এর 
মর্মার্থ এই যে, ওদের দুক্র্মের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা কর এবংতা 
থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
১০৪ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত মুসা (আঃ) ফেরাউনকে 
বললেন, আমি বিশ্ব পালক আল্লাহ্‌ তাআলার রসূল। আর আমার অবস্থা 
এই যে, আমার যে নবুওয়তী মর্যাদা তার দাবী হলো, যাতে আমি আল্লাহ্‌র 
প্রতি সত্য ছাড়া কোন বিষয় আরোপ না করি। কারণ, নবীগণকে (আঃ) 
আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে সত্যের যে পয়গাম দান করা হয়, তা হয় 
তাদের নিকট আল্লাহ্‌র আমানত। নিজের পক্ষ থেকে সেগুলোতে কোল 


৪৭১ সুরাআল-আন্রাফ 


5৮) 





পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা সবই আমানতের খেয়ানত। পক্ষান্তরে 
নবী-রসূলগণ হলেন খেয়ানত ও যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত-নিষ্পাপ। 
সারকথা, আমার কথার উপর তোমাদের বিশ্বাস এজন্য স্থাপন করা কর্তব্য 
যে, আমার সত্যতা তোমাদের সবার সামনে ভাস্বর; আমি কখনও মিথ্যা 
বলিওনি, বলতে পারিও না! তাছাড়া ৩৮655555845 

904৫৫ অৰ্থাৎ, শুধু তাই নয় যে, আমি কখনও মিথ্যা বলিনি 
$ বরং আমার দাবীর স্বপক্ষে আমার মু’ জেযাসমূহও প্রমাণ হিসাবে রয়েছে। 
সুতরাং এসব বিষয়ের প্রেক্ষিতে তোমরা আমার কথা শুন, আমার কথা 
মান। বনী-ইসরাঈল সম্প্রদায়কে অন্যায় দাসত্ব থেকে যুক্তি দিয়ে আমার 
সাথে দিয়ে দাও। কিন্তু ফেরাউন অন্য কোন কথাই লক্ষ করল না; 
মু'জেযা দেখাবার দাবী করতে লাগল এবং বলল, 30৬ ৩৫৮৩:৩) 


৫৯/৩৩/৫১৩৬ অর্থাৎ বাস্তবিকই যদি তুমি কোন 
মু'জ্যা নিয়ে এসে থাক, তাহলে তা উপস্থাপন কর যদি তুমি সত্যবাদীদের 
অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক। 

হযরত মুসা (আঃ) তার দাবী মেনে নিয়ে স্বীয় লাঠিখানা মাটিতে ফেলে 
দিলেন ; আর অমনি তা এক বিরাট অজগরে পরিণত হয়ে গেল 

4৩23085 “সু’বান’ বলা হয় বিরাটকায় অজগরকে। আর 
তার গুণবাচক (14 মুবীন) শব্দ উল্লেখ করে বলে দেয়া হয়েছে যে, সে 
লাঠির সাপ হয়ে যাওয়াটা এমন কোন ঘটনা ছিল না যা অন্ধকারে কিংবা 
পর্দার আড়ালে ঘটে থাকবে, যা কেউ দেখে থাকবে, কেউ দেখবে না__ 
সাধারণতঃ যা যাদুকর বা এন্দ্রজালিকদের বেলায় ঘটে থাকে। বরং এ 
ঘটনাটি_ সংঘটিত হল প্রকাশ্য দরবারে, সবার সামনে। 


কোন কোন এঁতিহাসিক উদ্ধৃতিতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে 
বর্ণিত আছে যে, সেই অজগর ফেরাউনের প্রতি যখন হা করে মুখ বাড়াল, 
তখন সে সিংহাসন থেকে লাফিয়ে পড়ে হযরত মুসা (আঃ)-এর শরণাপন্ন 
হল; আর দরবারের বহু লোক ভয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হল।- (তফসীরে - 
কবীর) 

লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া অসম্ভব কোন ব্যাপার নয়, অবশ্য সাধারণ 
প্রকৃতি বিরুদ্ধ হওয়ার কারণে এটা যে অত্যন্ত বিস্ময়কর, তাতে সন্দেহ 
নেই। আর মু'জেযা বা কারামতের উদ্দেশ্যও থাকে তাই। যে কাজ 
সাধারণ মানুষ করতে পারে না, তা নবী-রসুলগণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে অনুষ্ঠিত করে দেয়া হয় যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে, তাদের সঙ্গে 
কোন এরশীশক্তি সক্রিয় রয়েছে। কাজেই হযরত মুসা (আঃ)-এর লাঠির 
সাপ হয়ে যাওয়াটা বিস্ময়কর কিংবা অস্বীকার করার মত কোন বিষয় 
হতে পারে না। 

অতঃপর বলা হয়েছে _ ৫৯৯০৫1৪৬৮৩৫ 
= (5; (নাযউন) অর্থ হচ্ছে কোন একটি বস্তুকে অপর একটি বস্তুর 
ভেতর থেকে কিছুটা বল প্রয়োগের মাধমে বের করা। অর্থাৎ, নিজের 
হাতটিকে টেনে বের করলেন। এখানে কিসের ভেতর থেকে বের করলেন, 
তা উল্লেখ করা হয়নি। অন্য আয়াতে দু'টি বস্তুর উল্লেখ রয়েছে। এক 
স্থানে এসেছে স্বীয় হাত গলাবন্ধ কিংবা বগলের নীচে থেকে অর্থাৎ, কখনও 
গলাবন্ধের ভিতরে ঢুকিয়ে হাত বের করলে আবার কখনও বগল তলে 
দাবিয়ে সেখান থেকে বের করে আনলে এ মু'জেযা প্রকাশ পেত অর্থাৎ, 
সে হাতটি দর্শকদের সামনে প্রদীপ্ত হতে থাকতো। 


তখন ফেরাউনের দাবীতে হযরত মূসা (আঃ) দু'টি মু*জেযা প্রদর্শন 





করেছিলেন। একটি হল লাঠির সাপ হয়ে যাওয়া; আর অপরটি হল হাত 
গলাবন্ধ কিংবা বগলের নীচে দাবিয়ে বের করে আনলে তার প্রদীপ্র ও 
উজ্জ্বল হয়ে উঠা। প্রথম মু’জেযাটি ছিল বিরোধীদিগকে ভীতি প্রদর্শন 
করার জন্য; আর দ্বিতীয়টি তাদেরকে আকৃষ্ট করে কাছে আনার উদ্দেশে। 
এতে ইঙ্গিত ছিল যে, মূসা (আঃ)-এর শিক্ষায় একটি হেদায়েতের জ্যোতি 
রয়েছে, আর সেটির অনুসরণ ছিল কল্যাণের কারণ। 

'910$ ১০ শব্দটি ব্যবহৃত হয় কোন সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী 
নেত্বর্গকে বোঝাবার জন্য। অর্থ হচ্ছে এই যে, ফেরাউনের সম্প্রদায়ের 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এসব মু'জেযা দেখে তাদের সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে 
বলল, এ যে বড় পারদর্শী যাদুকর ৷ তার কারণ, প্রত্যেকের চিন্তাই তার 
নিজ যোগ্যতা অনুসারেই হয়ে থাকে। সে হতভাগারা আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ 
কুদরত ও মহিমা সম্পর্কে কি বুঝবে, যারা জীবনভর ফেরাউনকে খোদা 
আর যাদুকরদিগকে নিজেদের পথপ্রদর্শক মনে করেছে এবং যাদুকরদের 
ভোজবাজীই দেখে এসেছে। কাজেই তারা এহেন বিস্ময়কর ঘটনা দেখার 
পর এছাড়া আর কিইবা বলতে পারত যে, এটা একটা মহাযাদু। কিন্তু 
তারাও এখানে >. এর সাথে + শব্দটি যোগ করে একথা প্রকাশ করে 
দিয়েছে যে, হযরত মুসা (আঃ) - এর মু*জেযা সম্পর্কে তাদের মনেও এ 
অনুভূতি জন্মেছিল যে, এ কাজটি সাধারণ যাদুকরদের কাজ থেকে স্বতস্তর 
ও ভিন্ন প্রকৃতির। সেজন্যই স্বীকার করে নিয়েছে যে, তিনি বড়ই বিজ্ঞ 
যাদুকর। 

মু'জেযা ও যাদুর পার্থক্য £ বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ তাআলা সর্বযুগেই নবী 
রসূলগণের মু'জেযাসমূহকে এমনি ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন যে, দর্শকবৃন্দ 
যদি সামান্যও চিন্তা করে আর হঠকারিতা অবলম্বন না করে, তাহলে 
মু'জেযা ও যাদুর মাঝে যে পার্থক্য তা নিজেরাই বুঝতে পারে। যাদুকররা 
সাধারণতঃ অপবিত্রতা ও পঙ্কিলতার মধ্যে ডুবে থাকে। পদ্ধিলতা ও 
অপবিভ্রতা যত বেশী হবে, তাদের যাদুও তত বেশী কার্যকর হবে। 
পক্ষান্তরে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা হল নবী রসুলগণের সহজাত অভ্যাস। 
আর এও একটা পরিক্ষার পার্থক্য যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই নবুওয়তের 
দাবীর পর কারও কোন যাদু কার্যকর হয় না। 

তাছাড়া বিজ্ঞজনেরা জানেন যে, যাদুর মাধ্যমে যে বিষয় প্রকাশ করা 
হয়, সেসব মানসিক বিষয়সমূহের আওতাভূক্তই হয়ে থাকে। পার্থক্য শুধু 
এতটুকু যে, সে বিষয়গুলো সাধারণ মানুষের মাঝে প্রকাশ পায় না; বরং 
অন্তর্নিহিত থাকে। কাজেই সে মনে করে, একাজটি বাহ্যিক কোন কারণ 
ছাড়াই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। পক্ষান্তরে মু জেযাতে বাহ্যিক বা মানসিক 
কোন বিষয়ের সামান্যতম সংযোগও থাকে না। তা সরাসরি আল্লাহ্‌ 
তাআলার কুদরতের কাজ। তাই কোরআন মজীদে এ বিষয়টিকে আল্লাহ্‌ 
তাআলারা সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যেমন, 454483 - এবং 
আল্লাহ তাআলাই সে তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। 

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, যু'জেযা এবং যাদুর প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও 
বিপরীতধর্মী। যারা তত্বজ্ঞ তাদের কাছে এতদুভয়ের মিলে যাওয়ার কোন 
কারণই নেই। তবে সাধারণ মানুষের কাছে তা মিলে যেতে পারে, কিন্ত 
আল্লাহ্‌ তাআলা এই বিভ্রান্তিটি দূর করার উদ্দেশে এমনসব বৈশিষ্ট্য স্থাপন 
করে দিয়েছেন যার ফলে মানুষ ধোকা থেকে বেচে যেতে পারে। 

সারমর্ম এই যে, ফেরাউনের সম্প্রদায়ও হযরত মূসা (আঃ)-এর 
মু'জেযাকে নিজেদের যাদুকরদের কার্যকলাপ থেকে কিছুটা স্বতন্ত্রই মনে 
করেছিল। সেজন্যই একথা বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, এ যে বড় বিজ্ঞ 


৪৭২ তফসীর 


যাদুকর, সাধারণ যাদুকররা যে এমন কাজ দেখাতে পারে না! 

56949 0520545058 অৰ্থাৎ, এই বিজ্ঞ 
যাদুকরের ইচ্ছা হলো তোমাদিগকে দেশ থেকে বের করে দেয়া। এবার 
বল, তোমরা কি পরামর্শ দাও? 


এ আয়াতগুলোতে মূসা (আঃ)-এর অবশিষ্ট কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে 
যে, ফেরআউন যখন হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রকৃষ্ট মু'জেযা দেখল; লাঠি 
মাটিতে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তা সাপে পরিণত হয়ে গেল এবং আবার যখন 
সেটাকে হাতে ধরলেন, তখন পুনরায় লাঠি হয়ে গেল। আর হাতকে যখন 
গলাবদ্ধের ভিতরে দাবিয়ে বের করলেন, তখন তা প্রদীপ্ত হয়ে চকমক 
করতে লাগল। এ এঁশী নিদর্শনের যৌক্তিক দাবী ছিল মুসা (আঃ)-এর 
উপর ঈমান নিয়ে আসা, কিন্তু ভরান্তবাদীরা যেমন সত্যকে গোপন করার 
জন্য এবং তা থেকে ফিরিয়ে রাখার উদ্দেশে বাস্তব ও সঠিক বিষয়ের উপর 
মিথ্যার শিরোনাম লাগিয়ে থাকে, ফেরআউন এবং তার সম্প্রদায়ের 
নেতারাও তাই করল। বলল যে, তিনি বড় বিজ্ঞ যাদুকর এবং তার উদ্দেশ্য 
হলো তোমাদের দেশ দখল করে নিয়ে তোমাদিগকে বের করে দেয়া। 
কাজেই তোমরাই বল এখন কি করা উচিত? 

ফেরাউনের সম্প্রদায় একথা শুনে উত্তর দিল, ৬৮494 

2৬:9১ ৮৯৩০৩ এ বাকাটিতে =| শব্দটি 
১৬১। থেকে উদ্ভূত যার অর্থ ঢিল দেয়া, শিথিল করা এবং আশা দান 
করা। আর ৬) শব্দটি 2 এর বহুবচন, যা যেকোন বড় শহরকে 
বলা হয়। ৬৮৮ শব্দটি ৮১৬ এর বহুবচন যার অর্থ হলো আহবানকারী 
এবং সংগ্রহকারী । মর্মার্থ হল সৈন্যদল, যারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে 
যাদুকরদিগকে তুলে এনে একত্রিত করবে। 

আয়াতের অর্থ দাঁড়াল এই যে, সম্প্রদায়ের লোকেরা পরামর্শ দিল যে, 
ইনি যদি যাদুকর হয়ে থাকেন এবং যাদুর দ্বারাই আমাদের দেশ দখল 
করতে চান, তবে তার মোকাবেলা করা আমাদের পক্ষে মোটেই কঠিন 
নয়। আমাদের দেশেও বহু বড় বড় অভিজ্ঞ যাদুকর রয়েছে যারা তাকে 
যাদুর দ্বারা পরাভূত করে দেবে। কাজেই কিছু সৈন্য-সামস্ত দেশের বিভিন্ন 
স্থানে পাঠিয়ে দিন। তারা সব শহর থেকে যাদুকরদিগকে ডেকে নিয়ে 
আসবে। 

তার কারণ ছিল এই যে, তখন যাদু-মন্ত্ের বহুল প্রচলন ছিল এবং 
সাধারণ লোকদের উপর যাদুকরদের প্রচুর প্রভাব ছিল। আর মুসা 
(আঃ)-কেও লাঠি এবং উজ্ভুল হাতের মু’জেযা এজন্যই দেয়া হয়েছিল 
যাতে যাদুকরদের সাথে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং মু*জেযার মোকাবেলায় 
যাদুর পরাজয় সবাই দেখে নিতে পারে। আল্লাহ্‌ তাআলার সনাতন রীতিও 
ছিল তাই। প্রত্যেক যুগের নবী-রসূলকেই তিনি সে যুগের জনগণের 
সাধারণ প্রবণতা অনুপাতে মু'জেযা দান করেছেন। হযরত ঈসা 
(আঃ)-এর যুগে গ্রীক বিজ্ঞান ও গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞান যেহেতু উৎকর্ষের 
চরম শিখরে ছিল, সেহেতু তাঁকে মু'জেযা দেয়া হয়েছিল জন্মান্ধকে 
দৃষ্টিসম্পন্ন করে দেয়া এবং কৃষ্ঠরোগগ্স্তকে সুস্থ করে তোলা। রসূলে 
করীম (সাঃ)-এর যুগে আরবরা সর্বাধিক পরাকাষ্ঠা অর্জন করেছিল 
অলংকার শাস্ত্র ও বাগ্িতায়। তাই হুযুরে আকরাম (সাঃ)-এর সবচেয়ে 
বড় ঘু'জেযা হল কোরআন যার মোকাবেলায় গোটা আরব-আজম 
অসমর্থ হয়ে পড়ে। 


মুসা (আঃ)-এর সাথে প্রতিদৃন্দিতার উদ্দেশে সারা দেশ থেকে যেসব 








কোরআন ডো 


যাদুকর এসে সমবেত হয়েছিল তাদের সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন 
এ্তিহাসিক বর্ণনা রয়েছে। ৯০০ থেকে শুরু করে তিন লক্ষ পর্যন্ত 
রেওয়ায়েত আছে। তাদের সাথে লাঠি ও দড়ির এক বিরাট স্বূপও ছিল যা 
৩০০ উটের পিঠে বোঝাই করে আনা হয়েছিল।-_ (কুরতুবী) 

ফেরাউনের যাদুকররা প্রথমে এসেই দরকষাকষি করতে শুরু করল 
যে, আমরা প্রতিদৃন্দিতা করলে এবং তাতে জয়ী হলে, আমরা কি পাব? 
তার কারণ, যারা ত্রন্তবাদী, পার্থিব লাভই হল তাদের মুখ্য। কাজেই 
যেকোন কাজ করার পূর্বে তাদের সামনে থাকে বিনিময় কিংবা লাভের 
প্রশ্ন। অথচ নবী-রসূলগণ এবং তাদের যারা নায়েব বা প্রতিনিধি, তারা 
প্রতি পদক্ষেপে ঘোষণা করেন GH 

৩৮5৪০ অর্থাৎ, আমরা যে সত্যের বাণী তোমাদের মঙ্গলের 
জন্য তোমাদেরকে পৌছে দেই তার বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন 
প্রতিদান কামনা করি না। বরং আমাদের প্রতিদানের দায়িত্ব শুধু আল্লাহ্‌র 
উপরই রয়েছে। ফেরআউন তাদেরকে বলল, তোমরা পারিশ্রমিক চাইছ? 
আমি পারিশ্রমিক তো দেবই; আর তার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদিগকে শাহী 
দরবারের ঘনিষ্ঠদেরও অন্তর্ভুক্ত করে নেব। 

ফেরাউনের সাথে এসব কথাবার্তা বলে নেয়ার পর যাদুকররা হযরত 
মুসা (আঃ)-এর সাথে প্রতিদুন্দিতার স্থান ও সময় সাব্যস্ত করিয়ে নিল। 
সেমতে, এক বিস্তৃত ময়দানে এবং এক উৎসবের দিনে সূর্যোদয়ের 
কিছুক্ষণ পরে প্রতিদৃন্দ্িতার সময় সাব্যস্ত হল। যেমন, কোরআনে বলা 


হয়েছে _ 
TES IES SUAS 
কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, এ সময় যাদুকরদের 
সর্দারের সাথে হযরত মূসা (আঃ) আলোচনা করলেন যে, আমি যদি 
তোমাদের উপর জয় লাভ করি, তবে তোমরা ঈমান গ্রহণ করবে তো? সে 
বলল, আমাদের কাছে এমন যাদু রয়েছে যে, তার উপর কেউ জয়ী হতে 
পারে না। কাজেই আমাদের পরাজয়ের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আর 
অগত্যাই যদি তুমি জয়ী হয়ে যাও, তাহলে প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে 
ফেরাউনের চোখের সামনে তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নেব।_ 
(মাযহারী, কুরতুবী) 
GIGS THIES HEIGL TSE 
এখানে * এর অর্থ নিক্ষেপ করা। অর্থাৎ, প্রতিদবন্দ্িতার জন্য যখন 
মাঠে গিয়ে সবাই উপস্থিত, তখন যাদুকরেরা হযরত মুসা (আঃ)-কে 
বলল, হয় আপনি প্রথমে নিক্ষেপ করুন অথবা আমরা প্রথম 
নিক্ষেপকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই। যাদুকরদের এ উক্তিটি ছিল 
নিজেদের নিশ্চিন্ততা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশে যে, এ ব্যাপারে 
আমাদের কোন পরোয়াই নেই যে, প্রথমে আমরা শুরু করি। কারণ, 
আমরা নিজের শাস্ত্রের ব্যাপারে সম্পূর্ণ আশুস্ত। তাদের বর্ণনাভঙ্গিতে 
একথা বোঝা যায় যে, তারা মনে মনে প্রথমে আক্রমণের প্রত্যাশী ছিল, 
কিন্ত শক্তিমত্তা প্রকাশের উদ্দেশে হযরত মুসা (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করে 
নিল যে, প্রথমে আপনি আরম্ত করবেন, না আমরা করব। 


হযরত মুসা (আঃ) তাদের উদ্দেশ্য উপলব্কি করে নিয়ে নিজের 


" মু’জেযা সম্পর্কে পরিপূর্ণ আশৃস্ততার দরুন প্রথম তাদেরকেই সুযোগ 


দিলেন। বললেন, 1১০ অর্থাৎ, তোমরাই প্রথমে নিক্ষেপ কর। 
তফসীরে-ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে যে, যাদুকররা হযযরত মুসা 
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(১২২) যিনি মুসা ও হারনের পরওয়ারদেগার। (১২৩) ফেরাউন বলল, 
তোমরা কি (তাহলে) আমার অনুমতি দেয়ার আগেই ঈমান নিয়ে আসলে_ 
এটা যে প্রতারণা, যা তোমরা এ নগরীতে প্রদর্শন করলে। যাতে করে এ 
শহরের অধিবাসীদিগকে শহর থেকে বের করে দিতে পার। সুতরাং তোমরা 
শীঘই বুঝতে পারবে। (১২৪) অবশ্যই আমি কেটে দেব তোমাদের হাত ও 
পা বিপরীত দিক থেকে। তারপর তোমাদের সবাইকে শৃূলীতে চড়িয়ে 
মারব। (১২৫) তারা বলল, আমাদেরকে তো মৃত্যুর পর নিজেদের 
পরওয়ারদেগারের নিকট ফিরে যেতেই হবে। (১২৬) বস্তুতঃ আমাদের সাথে 
তোমার শক্রতা তো এ কারণেই যে, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের 
পরওয়ারদেগারের নিদর্শনসমূহের প্রতি যখন তা আমাদের নিকট পৌঁছেছে। 
হে আমাদের পরওয়ারদেগার, আমাদের জন্য ধৈর্যের দ্বার খুলে দাও এবং 
আমাদেরকে মুসলমান হিসাবে মৃত্যু দান কর। (১২৭) ফেরাউনের 
সম্প্রদায়ের সদার্ররা বলল, তুমি কি এমনি ছেড়ে দেবে মুসা ও তার 
সম্প্রদায়কে। দেশময় হৈ-চৈ করার জন্য এবং তোমাকে ও তোমার 
দেব-দেবীকে বাতিল করে দেবার জন্য। সে বলল, আমি এখনি হত্যা করব 
তাদের পুত্র সভ্ভানদিগকে আর জীবিত রাখব মেয়েদেরকে ৷ বস্তুতঃ আমরা 
তাদের উপর প্রবল। (১২৮) মুসা বললেন তার কওমকে, সাহায্য প্রার্থনা 
কর আল্লাহর নিকট এবং ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই এ পৃথিবী আল্লাহ্‌র | তিনি 
নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং শেষ 
কল্যাণ মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে। (১২৯) তারা বলল, আমাদের 
কষ্ট ছিল তোমার আসার পূর্বে এবং তোষার আসার পরে। তিনি বললেন, 
তোমাদের পরওয়ারদেগার শীঘই তোমাদের শত্রুদের ধংস করে দেবেন 
এবং তোমাদেরকে দেশে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। তারপর দেখবেন, 
তোমরা কেমন কাজ কর। (১৩০) তারপর আমি পাকড়াও 
করেছি-ফেরাউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল ফসলের 
ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। 





(আঃ)-এর প্রতি আদব ও সম্মানজনক ব্যবহার করতে গিয়েই প্রথম 
সুযোগ নেয়ার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানাল। তারই প্রতিক্রিয়ায় তাদের 
ঈমান আনার সৌভাগ্য হয়েছিল। 

অর্থাৎ, যাদুকররা যখন তাদের লাঠি ও দড়িগুলো মাটিতে নিক্ষেপ করল, 
তখন দর্শকদের নজরবন্দী করে দিয়ে তাদের উপর ভীতি সঞ্চারিত করে 
দিল এবংমহাযাদু দেখাল। 

এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, তাদের যাদু ছিল এক প্রকার 
নজরবন্দী যাতে দর্শকদের মনে হতে লাগল যে, এই লাঠি আর দড়িগুলো 
সাপ হয়ে দৌড়াচ্ছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ছিল তেমনি লাঠি ও দড়ি 
যা পূর্বে ছিল, সাপ হয়নি। এটা এক রকম সন্মোহনী, যার প্রভাব মানুষের 
কল্পনা ও দৃষ্টিকে ধাধিয়ে দেয়। 

কিন্তু তাই বলে একথা প্রতীয়মান হয় না যে, যাদু এ প্রকারেই 
সীমাবদ্ধ এবং যাদুর মাধ্যমে বাস্তব বিষয়ের পরিবর্তন ঘটতে পারে না। 
কারণ, শরীয়তের বা যুক্তির কোন প্রমাণ এর বিরুদ্ধে স্থাপিত হয়নি। বরং 
বিভিন্ন প্রকার যাদুর প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। কোথাও তা শুধু হাতের 
চালাকি, যাতে দর্শকরা একটা বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। কোথাও শুধু 
নজরবন্দীর কাজ করে। যেমন, কাজ করে সন্মোহনী। আর কোথাও যদি 
বাস্তব বিষয়ের পরিবর্তন ঘটেও যায়, যেমন মানুষের পাথর হয়ে যাওয়া, 
তাহলে সেটা শরীয়ত বা বৈজ্ঞানিক যুক্তির বিরুদ্ধে নয়। 

ECE EEN 
অর্থাৎ, আমি মূসা (আঃ)-কে নির্দেশ দিলাম যে, তোমার লাঠিটি মাটিতে 
ফেলে দাও। তা মাটিতে পড়তেই সবচেয়ে বড় সাপ হয়ে সমস্ত 
সাপগুলোকে গিলে খেতে শুরু করল, যেগুলো যাদুকররা যাদুর দ্বারা 
প্রকাশ করেছিল। 

তিহাসিক বর্ণনা রয়েছে যে, হাজার হাজার যাদুকরের হাজার হাজার 
লাঠি আর দড়িগুলো যখন সাপ হয়ে দৌড়াতে লাগল, তখন সমগ্র মাঠ 
সাপে ভরে গেল এবং সমবেত দর্শকদের মাঝে এক অদ্ভুত ভীতি ছেয়ে 
গিয়েছিল। কিন্তু হরত মুসা (আঃ)-এর লাঠি যখন এক বিরাট আযদাহা বা 
অজগরের আকার ধরে এল তখন সে সবগুলোকে গিলে খেয়ে শেষ করে 
ফেলল। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

এর পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে উল্লেখ ছিল যে, ফেরাউন তার 
সম্প্রদায়ের সর্দারদের পরামর্শ অনুযায়ী মুসা (আঃ)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা 
করার জন্য যেসব যাদুকরকে সমগ্র দেশ থেকে এনে সমবেত করেছিল, 
তারা প্রতিদুন্দিতার ময়দানে পরাজয় বরণ করল তো বটেই, তদুপরি 
হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমানও নিয়ে এল। 

এতিহাসিক বর্ণনায় রয়েছে যে, যাদুকরদের সর্দার মুসলমান হয়ে 
গেলে তার দেখাদেখি ফেরাউনের সম্প্রদায়ের ছয় লক্ষ লোক মূসা 
(আঃ)-এর প্রতি ঈমান নিয়ে এল এবং তা ঘোষণা করে দিল। 

এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিতর্কের পূর্বে তো হযরত মুসা ও হারূন (আঃ) এ 
দু'জন ফেরাউনের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু এর পরে সবচেয়ে বড় যাদুকর 
যে স্বীয় সম্প্রদায়ের বিপুল প্রভাবের অধিকারী ছিল এবং তার সাথে ছিল 


৪৭৪ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


EVE 





ছয় লক্ষ জনসাধারণ; তারা সবাই মুসলমান হয়ে যাবার দরুন একটা বিরাট 
শক্তি ফেরাউনের প্রতিদুন্ী হয়ে দাড়াল। 

সে সময় ফেরাউনের ব্যাকুলতা ও ভীত-সন্তস্ত হয়ে পড়াটা একেবারে 
নিরর্থক ছিল না। কিন্তু সে তা গোপন করে একজন ধূর্ত ও বিজ্ঞ 
রাজনীতিকের ভঙ্গিতে প্রথমে যাদুকরদের উপর বিদ্রোহমূলক অপবাদ 
আরোপ করল যে, তোমরা মুসা (আঃ)-এর সাথে গোপন ষড়যন্ত্র করে এ 
কাজটি নিজের দেশ ও জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশে করেছ। 

34543855844155$ অৰ্থাৎ, এটা একটা ষড়যন্ত্ৰ, যা 
তোমরা প্রতিদৃন্দিতার মাঠে আসার পূর্বেই শহরের ভেতরে নিজেদের মধ্যে 
স্থির করে রেখেছিলে। তারপর যাদুকরদিগকে লক্ষ্য করে বলল, 
806৮5 অর্থাৎ, তোমরা কি আমার অনুমতির পূর্বেই 
ঈমান গ্রহণ করে ফেললে! অস্বীকৃতিবাচক এই কৈফিয়তটি ছিল হুমকি ও 
তাস্ীহস্বরূপ। স্বীয় অনুমতির পূর্বে ঈমান আনার কথা বলে লোকেদেরকে 
আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল যে, আমারও কাম্য ছিল যে, মুসা (আঃ)-এর 
সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারটি যদি প্রতীয়মান হয়ে যায় তাহলে 
আমিও তাকে মেনে নেব এবং লোকদেরকেও মুসলমান হওয়ার জন্য 
অনুমতি দান করব। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করলে এবং প্রকৃত তাৎপর্য না 
বুঝে-শুনেই একটা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে গেলে। 

এই চাতুর্ষের মাধ্যমে একদিকে লোকের সামনে মুসা (আঃ)-এর 
মু'জেযা আর যাদুকরদের স্থীকৃতিকে একটা ষড়যন্ত্র সাব্যস্ত করে 
তাদেরকে আদি বিভ্রান্তিতে ফেলে রাখার ব্যবস্থা করল। অপরদিকে 
রাজনৈতিক চালাকীটি করল এই যে, মুসা (আঃ)-এর কার্যকলাপ এবং 
যাদুকরদের ইসলাম গ্রহণ একাস্তই ফেরাউনের পথভ্রষ্টতাকে পরিষ্কার 
করে তুলে ধরার জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং জাতি ও জনসাধারণের 
সাথে যার কোনই সম্পর্ক ছিল না একটা রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক বিষয়ে 
পরিণত করার উদ্দেশে বলল, (6/4 অর্থাৎ, তোমরা এই 
ষড়যন্ত্র এ জন্য করেছ যে, তোমরা মিসর দেশের উপর জয়লাভ করে এ 
দেশের অধিবাসীদিগকে এখান থেকে বহিষ্কার করতে চাও। এই 
চাতুর্-চালাকীর পর সবার উপর নিজের আতঙ্ক এবং সরকারের প্রভাব ও 
ভীতি সঞ্চার করার জন্য যাদুকরদের হুমকি দিতে আর্ত করল। প্রথমে 
অস্পষ্ট ভঙ্গিতে বলল, (১45$ অর্থাৎ, তোমাদের যে কি 
পরিণতি, তোমরা এখনই দেখতে পাবে। অতঃপর তা পরিষ্কারভাবে বলল 

এলি ৪০৮৯৩৪৫056৩ অর্থাৎ 
আমি তোমাদের সবার বিপরীত দিকের হাত-পা কেটে তোমাদের সবাইকে 
শূলীতে চড়াব। বিপরীত দিকের কাটা অর্থ হল ডান হাত, বাম পা। যাতে 
উভয়পার্শে জখমী হয়ে বেকার হয়ে পড়বে। 

(ফেরআউন এই দুরবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করার জন্য এবং স্বীয় 
পারিষদবর্গ ও জনগণকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশে যথেষ্ট ব্যবস্থা নিয়েছিল। 
আর তার উৎপীড়নমূলক শাস্তি আগে থেকেই প্রসিদ্ধ এবং অস্তরাত্থাকে 
কাপিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। 

কিন্তু ইসলাম ও ঈমান এমন এক প্রবল শক্তি যে, যখন তা কোন 
আত্তায় বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন মানুষ সমগ্র পৃথিবী ও তার যাবতীয় 
উপকরণের মোকাবেলা করতে তৈরী হয়ে যায়। 

যে যাদুকররা কয়েক ঘণ্টা আগেও ফেরআউনকে নিজের খোদা বলে 
মানত এবং অন্যকেও এই পথভ্রষ্টতার দীক্ষা দিত, কয়েক মুহূর্তে 
ইসলামের কলেমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে সে কি জিনিস সৃষ্টি 





হয়েছিল, যাতে তারা ফেরাউনের যাবতীয় হুমকির উত্তরে বলে উঠে £ 
5284555010 অর্থাৎ, তুমি যদি আমাদিগকে হত্যা করে ফেল, 
তাতে কিছু আসে যায় না, আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছেই চলে 
যাব, যেখানে আমরা সব রকম শাস্তি পাব। 

3408815১385 $ি৩৯$ অৰ্থাৎ, 
আমাদের ব্যাপারে তোমার যা ইচ্ছা হুকুম দিয়ে দাও। ব্যাস, এতটুকুই তো 
যে, তোমার হুকুম আমাদের পার্থিবজীবনে চলতে পারে এবং তোমার 
রোষানলে আমাদের এ জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ঈমান আনার 
পর আমাদের দৃষ্টিতে এই পার্থিব জীবনের সে গুরুত্বই অবশিষ্ট রয়নি যা 
ঈমান আনার পূর্বে ছিল। কারণ, আমরা জেনেছি যে, এ জীবন দুঃখে হোক 
সুখে হোক কেটে যাবেই। চিন্তা সে জীবনের ব্যাপারে করা কর্তব্য যার 
পরে আর মৃত্যু নেই এবং যার শাস্তিও স্থায়ী, অশাস্তিও স্থায়ী। 

চিন্তা করার বিষয় যে, যারা কিছুক্ষণ আগেও নিকৃষ্টতম কুফরীতে 
আক্রান্ত ছিল, ফেরাউনের মত একজন বাজে লোককে খোদা হিসাবে 
মানত, আল্লাহর মহিমা-মহত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল, তাদের মধ্যে 
সহসা এমন বৈপ্রুবিক পরিবর্তন কেমন করে এল যে, এখন বিগত সমস্ত 
বিশ্বাস ও কার্যক্রম থেকে একেবারে তওবা করে নিয়ে সত্য দ্বীনের উপর 
এমন বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, তার জন্য প্রাণ পর্যস্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত 
দেখা যায় এবং দুনিয়া থেকে বিগত হয়ে যাওয়াকে এজন্য পছন্দ করে নেয় 
যে, এতে স্বীয় পালনকর্তার কাছে চলে যেতে পারবে। 

শুধু ঈমানের শক্তি এবং আল্লাহ্র রাহে জেহাদের সৎসাহসই যে, 
তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় তাই নয়; বরং মনে হয়, তাদের জন্য সত্য ও প্রকৃত 
মা'রেফত জ্ঞানের দ্বারও যেন উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। সে কারণেই 
ফেরাউনের বিরুদ্ধে এহেন সাহসী বিবৃতি দেয়ার সাথে সাথে এ প্রার্থনাও 
করেযে, ৫৯৮৪০, 

অর্থাৎ, __ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদিগকে পরিপূর্ণ ধৈর্য দান 
কর এবং মুসলমান অবস্থায় আমাদিগকে মৃত্যু দান কর। 

এতে সেই মা' রেফতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্‌ যদি না চান, 
তাহলে মানুষের সাহস ও দৃঢ়তা কিছু কাজেরই নয়। কাজেই এখানে দৃঢ়তা 
লাভ করার প্রার্থনা করা হয়েছে। আর এ প্রার্থনা যেমন সত্যকে চিনে 
নেয়ার ফল, তেমনিভাবে সেই বিপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্যও সর্বোত্তম 
উপায়, যাতে তারা তখন পড়েছিল । কারণ, ধৈর্য ও দৃঢ়তাই এমন বিষয় যা 
মানুষকে তার প্রতিপক্ষের সাথে প্রতিদৃ্দিতায় বিজয় লাভের নিশ্চয়তা 
দিতে পারে। 

যাদুকরদের ঈমানী বিপ্রুব হযরত মূসা আঃ)-এর এক বিরাট 
মু'জেযা £ পরিতাপের বিষয়, ইদানীং মুসলমানগণ এবং মুসলিম রাষ্ট্রসূহ 
নিজেদের শক্তিশালী করে তোলার জন্য সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন করে 
চলছে, কিন্তু সে রহস্যটি তারা ভুলে গেছে যা শক্তি ও স্বকীয়তার 
প্রাকেন্দ্র। অথচ ফেরাউনের যাদুকরেরাও প্রথম পর্যায়েই তা বুঝে 
নিয়েছিল। আর তা সারা জীবন আল্লাহ্র পরিচয়বিমুখ 
নাস্তিক-কাফেরদিগকে মুহূর্তে শুধু যে মুসলমান বানিয়ে দিয়েছিল তাই 
নয়; বরং একেকজনকে পরিপূর্ণ আরেফ এবং মুজাহিদে পরিণত করে 
দিয়েছিল। কাজেই হযরত মূসা (আঃ)-এর এই মু*জেযা লাঠি এবং 
জ্যোতির্ময় হাতের মু" জেযা অপেক্ষা কম ছিল না। 

ফেরাউনের উপর হষরত মূসা ও হারুন (আঃ)-এর ভীতিজনক 


৪৭৫ 


সুরাআল-আদ্রাফ 


5৪ 





প্রতিক্রিয়া £ ফেরাউনের ধূর্ততা এবং রাজনৈতিক চাল তার মূর্খজাতিকে 
তার সাথে পুরাতন পথ ভ্রষ্টতায় লিপ্ত থাকার ব্যাপারে কিছুটা সহায়ক 
হয়েছিল বটে, কিন্তু এই বিস্ময়কর ব্যাপারটি তাদের জন্য লক্ষ্য করার মত 
ছিল যে, ফেরাউনের সমস্ত রোষানল যাদুকরদের উপরেই শেষ হয়ে গেল। 
মুসা (আঃ) সম্পর্কে ফেরাউনের মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হল না, অথচ 
তিনিই ছিলেন আসল বিরোধী। কাজেই তাদেরকে বলতে হল £ 
4459555809৬039৬5 অর্থাৎ 

তাহলে কি তুমি মুসা (আঃ) এবং তার সম্প্রদায়কে এমনি ছেড়ে দেবে, 
যাতে তোমাকে এবং তোমার উপাস্যদিগকে পরিহার করে দেশময় 
দাঙ্গা-ফাসাদ করতে থাকবে? 

এতে বাধ্য হয়ে ফেরআউন বলল £ ২: 2A < 
67/+5174205 অৰ্থাৎ, তার বিষয়টি আমাদের পক্ষে তেমন 
চিন্তার বিষয় নয়। আমরা তাদের জন্য এই ব্যবস্থা নেব যে, তাদের মধ্যে 
কোন পুত্রসস্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে হত্যা করব, শুধু কন্যা-সস্তানদের 
ধাচতে দেব। যার ফলে কিছুকালের মধ্যেই তাদের জাতি পুরুষশূন্য হয়ে 
পড়বে; থাকবে শুধু নারী আর নারী। আর তারা হবে আমাদের সেবাদাসী। 
তাছাড়া তাদের উপরে তো আমাদের পরিপূর্ণ ক্ষমতা রয়েছেই; যা ইচ্ছা 
তাই করব। এরা আমাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। 

তফসীরকার আলেমগণ বলেছেন যে, সম্প্রদায়ের এহেন জেরার 
মুখেও ফেরআউন একথাই বলল যে, আমরা বনী-ইসরাঈলের 
ছেলে-সন্তানদিগকে হত্যা করে দেব, কিন্তু হযরত মুসা ও হারন (আঃ) 
সম্পর্কে তখনও তার মুখে কোন কথাই এল না। তার কারণ হযরত মুসা 
(আঃ)- এর এই মু'জেযা এবং তার পরবর্তী ঘটনা ফেরাউনের 
মন-মস্তিষ্কে হযরত মুসা (আঃ)-এর ব্যাপারে কঠিন ভীতির সঞ্চার করে 
দিয়েছিল। 

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহঃ) বলেন, ফেরাউনের এমন অবস্থা 
দাড়িয়েছিল যে, যখনই সে হযরত মুসা (আঃ)-কে দেখত, তখন 
অবচেতন অবস্থায়ই তার পেশাব বেরিয়ে যেত। 

ফেরআউন মুসা (আঃ)-এর সাথে প্রতিদুন্দিতায় পরাজিত হয়ে 
বনী-ইসলাঈলদের প্রতি তার রাগ ঝাড়ল যে, তাদের ছেলেদিগকে হত্যা 
করে মেয়েদিগকে জীবিত রাখার আইন তৈরী করে দিল। এতে 
বনী-ইসরাঈলরা ভীত-সনতস্ত হয়ে পড়ল যে, মুসা (আঃ)-এর জন্মের পূর্বে 
ফেরআউন তাদের উপর যে আযাব চাপিয়ে দিয়েছিল তা আবার চাপিয়ে 
দেয়া হয়েছে। আর মুসা (আঃ)ও যখন তা উপলদ্ধি করলেন, তখন 
একাত্তই রসূল জনোচিত সোহাগ ও দর্শনানুযায়ী সে বিপদ থেকে অব্যাহতি 
লাভের জন্য তাদেরকে দু'টি বিষয় শিক্ষাদান করলেন। (এক) শত্রর 
মোকাবেলায় আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করা এবং (দুই) কার্যসিদ্ধি পর্যন্ত 
সাহস ও ধৈর্য ধারণ। সেই সঙ্গে একথাও বাতলে দিলেন যে, এই ব্যবস্থা 
যদি অবলম্বন করতে পার, তাহলে এ দেশ তোমাদের, তোমরাই জয়ী 
হবে। এই হলো প্রথম আয়াতের বক্তব্য যাতে বলা হয়েছেঃ 
185৮41544342 অৰ হর নিট সাহা এধা কর 





এবংধৈর্য ধারণ কর। তারপর বলা হয়েছে - $2 & 5, 

007০৩০305 অৰ্থাৎ, সমগ্র ভূমি আল্লাহর 
তিনি যাকে ইচ্ছা এই ভূমির উত্তরাধিকারী ও মালিক করবেন। আর একথা 
নিশ্চিত যে, শেষ পর্যন্ত মুত্তাকী পরহেযগারগণই কৃতকার্যতা লাভ করে 
থাকে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যদি পরহেযগারী অবলম্বন 
কর যার পদ্ধতি উপরে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা ও 
ধৈর্য ধারণের ব্যাপারে নিয়মানুবর্তী হও, তাহলে শেষ পর্যন্ত তোমরাই হবে 
মিসর দেশের মালিক ও অধিপতি। 


জটিলতা ও বিপদমুক্তির অমোদ ব্যবস্থা £ হযরত মুসা (আঃ) 
শত্রর উপর বিজয় লাভের জন্য বনী-ইসরাইলদিগকে যে দার্শনিকসুলভ 
ব্যবস্থার শিক্ষা দান করেছিলেন, গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এই হচ্ছে সেই 
অমোঘ ব্যবস্থা, যা কখনও ভুল হয় না এবং যার অবলম্বনে বিজয় 
সুনিশ্চিত। এই ব্যবস্থার প্রথম অংশটি হলো আল্লাহ্র নিকট সাহায্য 
প্রার্থনা। এটাই হল এ ব্যবস্থার প্রকৃত প্রাণ। কারণ বিশ্ববষ্টা যার সহায় 
থাকেন, তার দিকে সমগ্র বিশ্বের সহায়তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সমগ্র 
সৃষ্টি হয় তারই হুকুমের আওতাভুক্ত। 

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ্‌ যখন কোন কাজের ইচ্ছা করেন, 
তখন আপনা থেকেই তার উপকরণাদি সংগৃহীত হতে থাকে। কাজেই 
শক্তুর মোকাবেলায় বৃহত্তর শক্তিও মানুষের ততটা কাজে আসতে পারে 
না, যতটা আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা কাজে লাগতে পারে। অবশ্য তার শর্ত 
হলো এই যে, এই সাহায্য প্রার্থনা হতে হবে একাস্তই সত্যনিষ্ঠার সাথে, 
শুধু কিছু শব্দের আবৃত্তি নয়। 

দ্বিতীয় অংশটি হলো, ‘সবর’ এর ব্যবস্থা। অভিধান অনুযায়ী 
সবর-এর প্রকৃত অর্থ হল ইচ্ছাবিরুদ্ধ বিষয়ে ধীর স্থির থাকা এবং রিপুকে 
আয়ত্তে রাখা। কোন বিপদে ধৈর্য ধারণকেও সেজন্যই ‘সবর’ বলা হয় যে, 
তাতে কান্নাকাটি এবং বিলাপের স্বাভাবিক চেতনাকে দাবিয়ে রাখা হয়। 


যে কোন অভিজ্ঞ বুদ্ধিমান ব্যক্তিই জানেন যে, দুনিয়ার যে কোন 
বৃহদোদ্দেশ্য সাধনের পথে বহু ইচ্ছাবিরুন্ধ পরিশ্রম ও কষ্টসহিষ্ণতা 
অপরিহার্য। যে লোক পরিশ্রমের অভ্যাস করে নিতে পারে এবং 
ইচ্ছাবিরুদ্ধ বিষয়সমূহকে সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করে নিতে পারে, সে 
তার অধিকাংশ উদ্দেশ্যে সিদ্ধি লাভ করতে পারে। হাদীসে রসূলে করীম 
(সোঃ)- এর এরশাদ বর্ণিত আছে যে, সবর বা ধৈর্য এমন একটি নেয়ামত, 
যার চাইতে বিস্তৃত আর কোন নেয়ামত কেউ পায়নি। - (আবু দাউদ) 

হযরত মুসা (আঃ)-এর বিজ্ঞজনোচিত উপদেশ এবং তার প্রেক্ষিতে 
বিজয় ও কৃতকার্যতার সংক্ষিপ্ত ওয়াদা কুটিলমতি বনী-ইসরাঈল কি 
বুঝবে; এসব শুনে বরং বলে উঠল 4S $33 
৪৮৯৯ অর্থাৎ, আপনার আগমনের পূর্বেও আমাদেরকে কষ্টই দেয়া 
হয়েছে, আর আপনার আগমনের পরেও তাই হচ্ছে। 

উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আপনার আগমনের পূর্বে তো এ আশায় দিন 
কেটে যেত যে, আমাদের উদ্ধারের জন্য কোন একজন পয়গম্বর 
আসবেন। অথচ এখন আপনার আগমনের পরেও উৎপীড়নের সে ধারাই 
যদি বহাল থাকল, আমরা কি করব। 
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(১৩১) অতঃপর যখন শুভদিন ফিরে আসে, তখন তারা বলতে আরজ করে 
যে, এটাই আমাদের জন্য উপযোগী ৷ আর যদি অকল্যাণ এসে উপস্থিত হয় 
তবে তাতে মুসার এবং তীর সঙ্গীদের অলক্ষণ বলে অভিহিত করে। শুনে 
রাখ তাদের অলক্ষণ যে, আল্লাহরই এলেষে রয়েছে, অথচ এরা জানে না। 
(১৩২) তারা আরও বলতে লাগল, আমাদের উপর জাদু করার জন্য তুমি 
যে নিদর্শনই নিয়ে আস না কেন আমরা কিন্তু তোমার উপর ঈমান আনছি 
না। (১৩৩) সুতরাং আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম তুফান, পঙ্গপাল, 
উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত প্রভৃতি বহুবিধ নিদর্শন একের পর এক। তারপরেও 
তারা গর্ব করতে থাকল। বস্তুতঃ তারা ছিল অপরাধপ্রবণ। (১৩৪) আর 
তাদের উপর যখন কোন আযাব পড়ে তখন বলে, হে মুসা। আমাদের জন্য 
তোমার পরওয়ারদেগারের নিকট সে বিষয়ে দোয়া কর যা তিনি তোমার 
সাথে ওয়াদা করে রেখেছেন। যদি তুমি আমাদের উপর থেকে এ আযাব 
সরিয়ে দাও, তবে অবশ্যই আমরা ঈমান আনব তোমার উপর এবং তোমার 
সাথে বনী-ইসরাঈলদেরকে যেতে দেব। (১৩৫) অতঃপর যখন আমি 
তাদের উপর থেকে আযাব তুলে নিতাম নির্ধারিত একটি সময় পর্যন্ত 
যেখান পযন্ত তাদেরকে পৌছানো উদ্দেশ্য ছিল , তখন তড়িঘড়ি তারা 
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত। (১৩৬) সুতরাং আমি তাদের কাছ থেকে বদলা নিয়ে 
নিলাম-বস্ততঃ তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে দিলাম। কারণ, তারা মিথ্যা 
প্রতিপনন করেছিল আমার নিদশনিসমূহকে এবং ততপরতি অনীহা প্রদর্শন 
করেছিল। (১৩?) আর যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকেও আমি 
উত্তরাধিকার দান করেছি এ ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের যাতে আমি 
বরকত সমনহিত রেখেছি এবং পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তোমার পালনকর্তার 
প্রতিত্রন্ত কল্যাণ বনী-ইসরাঈলদের জন্য তাদের ধৈরধারণের দরুন। আর 
ধ্বংস করে দিয়েছি সে সবকিছু যা তৈরী করেছিল ফেরাউন ও তার 
সম্প্রদায় এবং ধ্বংস করেছি যা কিছু তারা সুউচ্চ নিম করেছিল। 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াতগুলোতে ফেরাউনের সম্প্রদায় এবং হযরত মুসা 
(আঃ)-এর অবশিষ্ট কাহিনীর আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, 
(ফেরাউনের জাদুকররা মুসা (আঃ)-এর সাথে প্রতিদৃন্দিতায় হেরে গিয়ে 
ঈমান এনেছে, কিন্তু ফেরাউনের সম্প্রদায় তেমনি উদ্ধত ও কৃফরীতে 
আঁকড়ে রয়েছে। 

এ ঘটনার পর এরতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মুসা (আঃ) বিশ 
বছর যাবৎ মিসরে অবস্থান করে সেখানকার অধিবাসীদেরকে আল্লাহর 
বাণী শোনান এবং সত্য ও সরল পথের দিকে আহবান করতে থাকেন। এ 
সময়ে আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত মুসা (আঃ)-কে নয়টি মু’জেযা দান 
করেছিলেন। এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল ফেরাউনের সম্প্রদায়কে সতর্ক করে 
সত্য পথে আনা।  545954390৫/ আয়াতে এই নয়টি 
মু'জেযা সম্পর্কেই বলা হয়েছে। 

এই নয়টি মু'জেযার মধ্যে প্রথম দু'টি মু’ জেযা অর্থাৎ, লাঠির 
সাপে পরিণত হওয়া এবং হাতের কিরণময় হওয়া ফেরাউনের দরবারে 
প্রকাশিত হয়। আর এগুলোর মাধ্যমেই জাদুকরদের বিরুদ্ধে হযরত মুসা 
(আঃ) জয়লাভ করেন। তারপরের একটি মু'জেযা যার আলোচনা 
পূর্ববর্তী আয়াতে করা হয়েছে, তা ছিল ফেরাউনের সম্প্রদায়ের হঠকারিতা 
ও দুরাচরণের ফলে দুর্ভিক্ষের আগমন। যাতে তাদের ক্ষেতের ফসল এবং 
বাগ-বাগিচার উৎপাদন চরমভাবে হাস পেয়েছিল। ফলে এরা অত্যন্ত 
ব্যাকুল হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যস্ত হযরত মুসা (আঃ)-এর মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ 
থেকে মুক্তিলাভের দোয়া করায়। কিন্ত দুর্ভিক্ষ রহিত হয়ে গেলে পুনরায় 
নিজেদের ওদ্ধত্যে লিপ্ত হয় এবং বলতে শুরু করে যে, এই দুর্ভিক্ষ তো 
মুসা আঃ)-এর সঙ্গী-সাধীদের অলক্ষণের দরুনই আপতিত হয়েছিল। 
আর এখন যে দুর্ভিক্ষ রহিত হয়েছে তা হলে আমাদের সুকৃতির স্বাভাবিক 
ফলশ্রুতি। এমনটিই তো আমাদের প্রাপ্য। 

পরবর্তী ছয়টি মু'জেযার বিষয় আলোচিত হয়েছে আলোচ্য 
আয়াতঙলোতে। SSAC 
৩4455 অর্থাৎ, অতঃপর আমি তাদের উপর পাঠিয়েছি 
তুফান, পঙ্গপাল, ঘুণ পোকা, ব্যাড এবং রক্ত। এতে ফেরাউনের 
সম্প্রদায়ের উপর আপতিত পাচ রকমের আযাবের কথা আলোচিত 
হয়েছে এবং এগুলোকে উক্ত আয়াতে ৩444; বলে উল্লেখ 
করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর তফসীর 
অনুযায়ী এর অর্থ হল এই যে, এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি আযাবই 
নির্ধারিত সময় পর্যন্ত থেকে রহিত হয়ে যায় এবং কিছু সময় বিরতির পর 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় আযাব পৃথক পৃথকভাবে আসে। 

ইবনে-যুন্যির হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত 
উদ্ধৃত করেছেন যে, এর প্রতিটি আযাব ফেরাউনের সম্প্রদায়ের উপর সাত 
দিন করে স্থায়ী হয়। শনিবার দিন শুরু হয়ে দ্বিতীয় শনিবারে রহিত হয়ে 
যেত এবং পরবর্তী আযাব আসা পর্যস্ত তিন সপ্তাহের অবকাশ দেয়া হত। 

ইমাম বগভী (রহঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে 
বলেছেন যে, প্রথমবার যখন ফেরাউনের সম্প্রদায়ের উপর দুর্ভিক্ষের 
আযাব চেপে বসে এবং হযরত মুসা (আঃ)-এর দোয়ায় তা রহিত হয়ে 
যায়, কিন্তু তারা নিজেদের গুদ্ধত্য থেকে বিরত হয় না, তখন হযরত মূসা 
(আঃ) প্রার্থনা করেন, হে আমার পরওয়ারদেগার, এরা এতই উদ্ধত যে, 
দুর্ভিক্ষের আযাবেও প্রভাবিত হয়নি; নিজেদের কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে। 


৪৭৭ সূরাআল-আশ্রাফ iv 
সরি 


এবার তাদের উপর এমন কোন আযাব চাপিয়ে দাও, যা হবে তাদের জন্য 
বেদনাদায়ক এবং আমাদের জাতির জন্য উপদেশের কাজ করবে ও 
পরবর্তীদের জন্য যা হবে ভসনামূলক শিক্ষা। তখন আল্লাহ্‌ প্রথমে তাদের 
উপর নাযিল করেন তুফানজনিত আযাব। প্রখ্যাত মুফাসসেরগণের মতে 
তুফান অর্থ পানির তুফান। অর্থাৎ, জলোচ্ছাস। তাতে ফেরাউনের 
সম্প্রদায়ের সমস্ত ঘর-বাড়ী ও জমি-জমা জলোচ্ছাসের আবর্তে এসে 
যায়। না থাকে কোথাও শোয়া-বসার জায়গা, না থাকে জমিতে 
চাষ-বাসের কোন ব্যবস্থা। আরো আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, ফেরাউন 
সম্প্রদায়ের সঙ্গেই ছিল বনী-ইসরাঈলদেরও জমি-জমা ও ঘর-বাড়ী। 
অথচ বনী-ইসরাঈলদের ঘর-বাড়ী জমি-জমা সবই ছিল শুফ। সেগুলোর 
(কোথাও জলোচ্ছাসের পানি ছিল না, অথচ ফেরাউন সম্প্রদায়ের জমি ছিল 
অথৈ পানির লীচে। 

এই জলোচ্ছাসে ভীত হয়ে ফেরাউন সম্প্রদায় হযরত মুসা (আঃ)-এর 
নিকট প্রার্থনা করল যে, আপনার পরওয়ারদেগারের দরবারে দোয়া করুন 
যাতে এ আযাব দূর হয়ে যায়, তাহলে আমরা ঈমান আনব এবং 
বনী-ইসরাঈলদিগকে মুক্ত করে দেব। মুসা (আঃ)-এর দোয়ায় 
'জলোচ্ছাসের তুফান রহিত হয়ে গেল এবং তারপর তাদের শস্য-ফসল 
অধিকতর সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠল। তখন তারা বলতে আরম্ত করল যে, 
আদতে এই তুফান তথা জলোঙ্ছ্াস কোন আযাব ছিল নাঃবরং আমাদের 
ফায়দার জন্যেই তা এসেছিল। যার ফলে আমাদের শস্যভূমির উৎপাদন 
ক্ষমতা বেড়ে গেছে। সুতরাং মূসা (আঃ)-এর এতে কোন দখল নেই। এসব 
কথা বলেই তারা কৃত প্রতিজ্ঞার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতে শুরু করে। 

এভাবে এরা মাসাধিককাল সুখে-শাস্তিতে বসবাস করতে থাকে। 
আল্লাহ্‌ তাদের চিন্তা-ভাবনার অবকাশ দান করলেন। কিন্তু তাদের 
চৈতন্যেদয় হল না। তখন দ্বিতীয় আযাব পঙ্গপালকে তাদের উপর চাপিয়ে 
দেয়া হল। এই পঙ্গপাল তাদের সমস্ত শস্য, ফসল ও বাগানের 
ফল-ফলারী খেয়ে নিঃশেষিত করে ফেলল। কোন কোন রেওয়ায়েতে 
বর্ণিত আছে যে, কাঠের দরজা-জানালা, ছাদ প্রভৃতিসহ ঘরে ব্যবহার্য 
সমস্ত আসবাবপত্র পঙ্গপালেরা খেয়ে শেষ করে ফেলেছিল। আর এ 
আযাবের ক্ষেত্রেও মুসা (আঃ)-এর মু'জেযা পরিলক্ষিত হয় যে, এই 
সমস্ত পঙ্গপালই শুধুমাত্র কিব্তী বা ফেরাউনের সম্প্রদায়ের শস্যক্ষেত্র ও 
ঘর-বাড়ীতে ছেয়ে গিয়েছিল। সংলগ্ন ইসরাঈলীদের ঘর-বাড়ী, শস্যভূমি ও 
বাগ-বাগিচা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকে। 

এবারও ফেরাউনের সম্প্রদায় চীৎকার করতে লাগল এবং মুসা 
(আঃ)-এর নিকট আবেদন জানাল যে, এবার আপনি আল্লাহ্‌ তাআলার 
দরবারে দোয়া করে আযাব সরিয়ে দিলে আমরা পাকা ওয়াদা করছি যে, 
ঈমান আনব এবং বনী-ইসরাঈলদিগকে যুক্তি দিয়ে দেব। তখন মূসা 
(আঃ) আবার দোয়া করলেন এবং এ আযাবও সরে গেল। আযাব সরে 
যাওয়ার পর তারা দেখল যে, আমাদের কাছে এখনও এ পরিমাণ খাদ্যশস্য 
মজুদ রয়েছে, যা আমরা আরও বছরকাল খেতে পারব। তখন আবার 
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে এবং উদ্ধত প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হল। ঈমানও আনল না, 
বনী-ইসরাঈলদিগকেও মুক্তি দিল না। 

আবার আল্লাহ্‌ তাআলা এক মাসের জন্য অবকাশ দান করলেন। এই 
অবকাশের পর তাদের উপর চাপালেন তৃতীয় আযাব ১5 (কোম্মালা)। 
4-4 সে উকুনকে বলা হয়, যা মানুষের চুলে বা কাপড়ে জন্মে থাকে এবং 
সেসব পোকা বা কীটকেও বলা হয়, যা কোন কোন সময় খাদ্যশস্য পড়ে 
এবং যাকে সাধারণতঃ ঘুণ এবং কেরী পোকাও বলা হয়। কোম্মালের এ 





আযাবে সম্ভবতঃ উভয় রকমের পোকাই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের 
খাদ্যশস্যেও ঘুণ ধরেছিল এবং শরীরে মাথায়ও উকুন পড়েছিল বিপুল 
পরিমাণে। 

সে ঘুণের ফলে খাদ্যশস্যের অবস্থা দাড়িয়েছিল যে, দশ সের গমে তিন 
সের আটাও হতো না। আর উকুন তাদের চুল-ভ্র পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছিল। 


শেষে আবার ফেরাউনের সম্প্রদায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাদতে লাগল 
এবং মুসা (আঃ)-এর নিকট এসে ফরিয়াদ করল, এবার আর আমরা 
ওয়াদা ভঙ্গ করব না, আপনি দোয়া করুন। হযরত মুসা (আঃ) -এর 
দোয়ায় এ আযাবও চলে গেল। কিন্তু যে হতভাগাদের জন্য ধ্বংসই ছিল 
অনিবার্য এরা প্রতিজ্ঞা পূরণ করবে কেমন করে। অব্যাহতি লাভের সাথে 
সাথে সবই ভুলে গেল এবং অস্বীকার করে বসল। 


তারপর আবার একমাসের সময় দেয়া হলো। যাতে প্রচুর 
আরাম-আয়েশে কাটাল। কিন্তু যখন এই অবকাশেরও কোন সুযোগ নিল 
না, তখন চতুর্থ আযাব হিসাবে এসে হাযির হল ব্যাঙ। এত অধিক সংখ্যায় 
ব্যাঙ তাদের ঘরে জন্মাল যে, কোনখানে বসতে গেলে গলা পর্যস্ত উঠত 
ব্যাঙের স্তূপ। শুতে গেলে ব্যাঙের স্তূপের নীচে তলিয়ে যেতে হতো, পাশ 
ফেরা অসম্ভব হয়ে পড়ত। রান্নার হাড়ি, আটা-চালের মটকা বা টিন সব 
কিছুই ব্যাঙে ভরে যেত। এই আযাবে অসহ্য হয়ে সবাই বিলাপ করতে 
লাগল এবং আগের চাইতেও পাকাপাকি ওয়াদার পর হযরত মুসা (আঃ) 
এর দোয়ায় এ আযাবও সরলো। 

কিন্তু যে জাতির উপর খোদায়ী গযব চেপে থাকে তাদের 
বদ্ধি-বিবেচনা, জ্ঞান-চেতনা কোন কাজই করে না। কাজেই এ ঘটনার 
পরেও আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে এরা আবারও নিজেদের হঠকারিতায় 
আকড়ে বসল এবং বলতে আরস্ত করল যে, এবার তো আমাদের বিশ্বাস 
আরও দৃঢ় হয়ে গেছে যে, মূসা (আঃ) মহাজাদুকর, আর এসবই তার 
জাদুর কীর্তি-কাণ্ড। 

অতঃপর আরেক মাসের জন্য আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে অব্যাহতি 
দান করলেন, কিন্তু তারা এরও কোন সুযোগ নিল না। তখন এল পঞ্চম 
আযাব 'রক্ত' । তাদের সমস্ত পানাহারের বস্তু রক্তে রূপান্তরিত হয়ে গেল। 
কুপ কিংবা হাউয থেকে পানি তুলে আনলে তা রক্ত হয়ে যায়, খাবার রান্না 
করার জন্য তৈরী করে নিলে, তাও রক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এ সমস্ত 
আযাবের বেলায়ই হযরত মুসা (আঃ)-এর এ মু’জেযা বরাবর প্রকাশ 
পেতে থাকে যে, যে কোন আযাব থেকে ইসরাঈলীরা থাকে মুক্ত ও 
সুরক্ষিত। রক্তের আযাবের সময় ফেরাউনের সম্প্রদায়ের লোকেরা 
বনী-ইসরাঈলদের বাড়ী থেকে পানি চাইত। কিন্তু তা তাদের হাতে যাওয়া 
মাত্র রক্তে পরিণত হয়ে যেত। একই দত্তরখানে বসে কিবতী ও 
বনী ইসরাঈল খাবার খেতে গেলে যে লোকমাটি বনী-ইসরাঈলেরা তুলত 
তা যথারূপ থাকত, কিন্ত যে লোকমা বা পানির ঘোট কোন কিবতী মুখে 
তুলত তাই রক্ত হয়ে যেত। এ আযাবও পূর্বরীতি অনুযায়ী সাত দিন পর্যন্ত 
স্থায়ী হল এবং আবার এই দুরাচার প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী জাতি চীৎকার করতে 
লাগল। অতঃপর হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট ফরিয়াদ করল এবং 
অধিকতর দৃঢ়ভাবে ওয়াদা করল। দোয়া করা হলে এ আযাবও সরে গেল, 
কিন্তু এরা তেমনি গোমরাহীতে স্থির থাকল। এ বিষয়েই কোরআন 
বলেছে_ ৩০১৪651867৩ অর্থাৎ, এরা আত্মগর্ব 
প্রকাশ করতে থাকল। বস্তুতঃ এরা ছিল অপরাধে অভ্যস্ত জাতি। 

অতঃপর ষষ্ঠ আযাবের আলোচনা প্রসঙ্গে আয়াতে ১৯১ এর নাম বলা 


৪৭৮ তফসীর 


হয়েছে। এই শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্লেগ রোগকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত 
হয়। অবশ্য বসন্ত প্রভৃতি মহামারীকেও ১৯১ (রিজ্য) বলা হয়। 
তফসীরসংক্রান্ত রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, ওদের উপর প্রেগের 
মহামারী চাপিয়ে দেয়া হয়, যাতে তাদের সত্তর হাজার লোকের মৃত্যু 
ঘটেছিল। তখন আবারও তারা নিবেদন করে এবং পুনরায় দোয়া করা হলে 
প্েগের আযাবও তাদের উপর থেকে সরে যায়। কিন্তু তারা যথারীতি 
ওয়াদা ভঙ্গ করে। ক্রমাগত এতবার পরীক্ষা ও অবকাশ দানের পরেও যখন 
তাদের মধ্যে অনুভূতির সৃষ্টি হয়নি তখন চলে আসে সর্বশেষ আযাব। 
তাহল এই যে, তারা নিজেদের ঘর-বাড়ী,জমি-জমা ও আসবাবপত্র ছেড়ে 
মুসা আঃ)-এর পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত 
লোহিত সাগরের গ্রাসে পরিণতি হয়। তাই বলা হয়েছে_ 
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অর্থাৎ - যে জাতিকে দুর্বল ও হীন বলে মনে 
করা হতো, তাদেরকে আমি সে ভূমির উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতি 
বানিয়ে দিয়েছি, যাতে আমি রেখেছি বরকত বা আশীর্বাদ। 

কোরআনের শব্দগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এতে 'যে জাতিকে 
ফেরাউনের সম্প্রদায় দুর্বল ও হীন মনে করেছিল’ বলা হয়েছে। এ কথা 
বলা হয়নি যে, ‘যে জাতি দুর্বল ও হীন ছিল।’ এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে 
যে, আল্লাহ্‌ তাআলা যে জাতির সহায়তায় থাকেন প্রকৃতপক্ষে তারা 
কখনও দুর্বল হয় না। যদিও কোন সময় তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে 
অন্যান্য লোক ধোকায় পড়ে যায় এবং তাদেরকে দুর্বল বলে মনে করে 
বসে। কিন্তু শেষ পরিণতির ক্ষেত্রে সবাই দেখতে পায় যে, তারা মোটেই 


দুৰ্বল ও হীন ছিল না। কারণ, প্রকৃত শক্তি ও মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্রই 
হাতে। 









বলেছেন যে, তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানিয়েছি। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে 
যে, “ওয়ারেস' বা উত্তরাধিকারী যেমন করে নিজের পূর্ব পুরুষের সম্পদের 
অধিকারী হয় এবং পিতার জীবদ্দশায়ই সবাই একথা জেনে নিতে পারে 
যে, শেষ পর্যন্ত তার ধন-সম্পদের মালিক তার সম্তানেরাই হবে, 
তেমনিভাবে আল্লাহ্র জানা মতে বনী-ইসরাঈলরা পূর্ব থেকেই 
কওযমে-ফেরাউনের ধন-সম্পদের অধিকারী ছিল। 








EVA 


ও শব্দটি ও. এর বহুবচন। আর ১৬৬ হচ্ছে ৬+ এর 
বহুবচন। শীত ও গ্রীষ্মের বিভিন্ন খতুতে যেহেতু সূর্যের উদয়াস্ত পরিবর্তিত 
হয়ে থাকে, সেহেতু এখানে ‘মাশারিক’ (উদয়াচলসমূহ) এবং “মাগারিব’ 
(অস্তাচলসমূহ) বহুবচন জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর ভূমি ও 
যমিন বলতে এক্ষেত্রে অধিকাংশ মুফাস্সেরীনের মতে শাম বা সিরিয়া ও 
মিসর ভূমিকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে - যাতে আল্লাহ্‌ তাআলা 
কওমে-ফেরাউন ও কওমে-আ'মালেকাহ্‌কে ধ্বংস করার পর 
বনী-ইসরাঈলকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং শাসনক্ষমতা দান 
করেছিলেন। 


হযরত মূসা (আঃ) যখন স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে সাহায্যের ওয়াদা 
করেছিলেন তখনও তিনি জাতিকে বলেছিলেন যে, আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য 
প্রার্থনা করা এবং একান্ত দৃঢ়তার সাথে বিপদাপদের মোকাবেলা করাই 
কৃতকার্যতার চাবিকাঠি। হযরত হাসান বস্রী (রহঃ) বলেছেন যে, এ 
আয়াতে হথঙ্গত করা হয়েছে যে, মানুষ যাঁদ এমন কোন লোক বা দলের 
প্রতিদৃদ্দিতার সম্মুখীন হয়, যাকে প্রতিহত করা তার ক্ষমতার বাইরে, 
তবে সে ক্ষেত্রে কৃতকার্যতা ও কল্যাণের সঠিক পথ হল তার মোকাবেলা 
না করে বরং সবর করা। তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি অপর কোন 
ব্যক্তির উৎপীড়নের মোকাবেলা উৎপীড়নের মাধ্যমে করে অর্থাৎ, নিজেই 
নিজের প্রতিশোধ নেবার চিন্তা করে, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে তার 
শক্তি-সামথেরি উপর ছেড়ে দেন। তাতে সে কৃতকার্য হোক, কি 
অকৃতকার্য হোক সে ব্যাপারে তার কোন দায়িত্ব থাকে না। পক্ষান্তরে যখন 
কোন লোক মানুষের উৎপীড়নের মোকাবেলা ধৈর্য বা সবর এবং আল্লাহ্র 
সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে করে, তখন আল্লাহ্‌ স্বয়ং তার জন্য পথ খুলে 
দেন। 

আর যেভাবে আল্লাহ্‌ বনী-ইসরাঈলের সাথে তাদের সবর ও দৃঢ়তার 
প্রেক্ষিতে এই ওয়াদা করেছিলেন যে, তাদিগকে শক্রর উপর বিজয় এবং 
যমীনের উপরে শাসনক্ষমতা দান করবেন, তেমনিভাবে মহানবী (সাঃ)-এর 
উম্মতের প্রতিও ওয়াদা করেছেন।- 


৮৫৫৫ 
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আর যেভাবে বনী-ইসরাঈলরা আল্লাহ্র ওয়াদা প্রত্যক্ষ করেছিল, 
মহানবী (সাঃ)-এর উল্মতরা তার চেয়েও প্রকৃষ্টভাবে আল্লাহ্র সাহায্য 
প্রত্যক্ষ করেছে; সমগ্র বিশ্বে তাদের শাসন ও রাষ্ট্রকে ব্যাপক করে দেয়া 
হয়েছে। _ (রূহুল-বয়ান) 
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(১৩৮) বস্তুতঃ আমি সাগর পার করে দিয়েছি বনী-ইসরাঈলদিগকে। তখন 
তারা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে পৌছাল, যারা স্বহ্স্তনিমিত 
মৃতিপূজ্ায় নিয়োজিত ছিল। তারা বলতে লাগল, হে মুসা! আমাদের 
উপাসনার জন্যও তাদের মৃতির মতই একটি মৃতি নিার্ণ করে দিন। তিনি 
বললেন, তোমাদের মধ্যে বড়ই অজ্ঞতা রয়েছে। (১৩৯) এরা যে কাজে 
নিয়োজিত রয়েছে তা ধ্বংস হবে এবং যা কিছু তারা করেছে তা যে ভুল! 
(১৪০) তিনি বললেন, তাহলে কি আল্লাহ্‌কে ছাড়া তোমাদের জন্যে অন্য 
কোন উপাস্য অনুসন্ধান করব, অথচ তিনিই তোষাদিগকে সারা বিশ্বে 
শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। (১৪১) আর সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আমি 
তোমাদেরকে ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছি তারা 
তোমাদেরকে দিত নিকৃষ্ট শাস্তি, তোমাদের পুক্র-সম্ভানদের মেরে ফেলত 
এবং মেয়েদের বাচিয়ে রাখত। এতে তোমাদের প্রতি তোমাদের 
পরওয়ারদেগারের বিরাট পরীক্ষা রয়েছে। (১৪২) আর আমি মুসাকে 
এতিশ্রপতি দিয়েছি ত্রিশ রাত্রির এবং সেগুলোকে পূর্ণ করেছি আরো দশ 
দ্বারা। বস্তুতঃ এভাবে চল্লিশ রাতের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে। আর মুসা তার 
ভাই হারুনকে বললেন, আমার সম্প্রদায়ে তুমি আমার প্রতিনিধি হিসাবে 
থাক। তাদের সংশোধন করতে থাক এবং হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের পথে চলো 
না। (১৪৩) তারপর মূসা যখন আমার প্রতিশ্রন্ত সময় অনুযায়ী এসে হাযির 
হলেন এবং তার সাথে তার পরওয়ারদেগার কথা বললেন, তখন তিনি 
বললেন, হে আমার প্রভু, তোমার দীদার আমাকে দাও, ফেন আমি 
তোমাকে দেখতে পাই। তিনি বললেন, তুমি আমাকে কস্মিনকালেও 
দেখতে পাবে না, তবে তুমি পাহাড়ের দিকে দেখতে থাক, সেটি যদি স্থানে 
দাড়িয়ে থাকে, তবে তুমিও আমাকে দেখতে পাবে। তারপর যখন তার 
পরওয়ারদেগার পাহাড়ের উপর আপন জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন, সেটিকে 
বিধ্বস্ত করে দিলেন এবং মূসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। অতঃপর যখন 
তার জ্ঞান ফিরে এল বললেন, হে প্রভু । তোমার সত্তা পৰিভ্র, তোমার 
দরবারে আমি তওবা করছি এবং আমিই সকরঘম বিশ্বাস স্থাপন করছি। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


3056280465525 অৰ্থাৎ, আমি বনী-ইসরাঈলদিগকে 
সাগর পার করে দিয়েছি। ফেরাউন সম্প্রদায়ের মোকাবেলায় 
বনী-ইসরাঈলদের যে অলৌকিক কৃতকাৰ্যতা ও প্রশান্তি লাভ হয়, তার 
সে প্রতিক্রিয়াই হয়েছে যা সাধারণতঃ প্রাচূর্য আসার পর বস্তুবাদী 
জনগোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে। অর্থাৎ, ওরাও ভোগবিলাসের প্রতি 
আকৃষ্ট হতে শুরু করল। 

ঘটনাটি হলো এই যে, এই জাতি মূসা (আঃ)-এর মু’জেযা বলে সদ্য 
লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছিল এবং গোটা ফেরাউন সম্প্রদায়ের 
সাগরে ডুবে মরার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে নিয়েছিল, কিন্তু তা সত্বেও একটু 
অগ্রসর হতেই তারা এমন এক মানব গোষ্ঠীর বাসভূমির উপর দিয়ে 
অতিক্রম করল, যারা বিভিন্ন মূর্তির পূজায় লিপ্ত ছিল। এই দেখে 
বনী-ইসরাঈলদেরও তাদের সে রীতি-নীতিই পছন্দ হতে লাগল। তাই মূসা 
(আ)-এর নিকট আবেদন জানাল, এসব লোকের যেমন বনু উপাস্য 
রয়েছে, আপনি আমাদের জন্যেও এমনি ধরনের কোন একটা উপাস্য 
নির্ধারণ করে দিন, যাতে আমরা একটা দৃষ্ট বস্তুকে সামনে রেখে 
এবাদত-উপাসনা করতে পারি, আল্লাহ্র সত্তা তো আর সামনে আসে না। 
মুসা শালাইহিস্‌ সালাম বললেন, (23275 অর্থাৎ - তোমাদের 
মধ্যে বড়ই মূর্খতা রয়েছে। যাদের রীতি-নীতি তোমরা পছন্দ করছ, তাদের 
সমস্ত আমল যে বিনষ্ট ও বরবাদ হয়ে গেছে। এরা মিথ্যার অনুগামী। 
ওদের এসব ভ্রান্ত রীতি-ীতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তোমাদের পক্ষে উচিত 
নয়। আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আমি কি তোমাদের জন্য অন্য কোন উপাস্য 
বানিয়ে দেব? অথচ তিনিই তোমাদিগকে দুনিয়াবাসীর উপর বিশিষ্টতা দান 
করেছেন। অর্থাৎ, তৎকালীন বিশ্ববাসীর উপর ম্র্যাদাসম্পন্ন করেছেন। 
কারণ, তখন মুসা (আঃ)-এর উপর যারা ঈমান এনেছিল, তারাই ছিল 
অন্যান্য লোক অপেক্ষা বেশী মর্ধাদাসম্পন্ন ও উত্তম। 

অতঃপর বনী-ইসরাঈলদিগকে তাদের বিগত অবস্থা স্মরণ করিয়ে 
দেয়া হয়েছে যে, ফেরাউনের কওমের হাতে তারা এমনই অসহায় ও 
দুৰ্দশাসবস্ত ছিল যে, তাদের ছেলেদিগকে হত্যা করে নারীদিগকে অব্যাহতি 
দেয়া হতো সেবাদাসী বানিয়ে রাখার উদ্দেশে। আল্লাহ্‌ মূসা (আঃ)-এর 
বদৌলতে এবং তার দোয়ার বরকতে তাদেরকে সে আযাব থেকে মুক্তি 
দিয়েছেন। এই অনুগ্রহের প্রভাব কি এই হওয়া উচিত যে, তোমরা সেই 
রাববুল-আলামীনের সাথে দুনিয়ার নিকৃষ্টতর পাথরকে অংশীদার সাব্যস্ত 
করবে। এযে মহা জুলুম। এর থেকে তওবা কর। 

এতে (১০১ শব্দটি ৯০১ (ওয়াদাহ) থেকে উদ্ভৃত। আর ওয়াদার 
তাৎপর্য হল এই যে, কাউকে লাভজনক কোন কিছু দেয়ার পূর্বে তা 
প্রকাশ করে দেয়া যে, তোমার জন্য অমুক কাজ করব। 

এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ তাআলা মূসা (আঃ)-এর প্রতি স্বীয় কিতাব নাযিল 
করার ওয়াদা করেছেন এবং সেজন্য শর্ত আরোপ করেছেন যে, মুসা 
(আঃ) ত্রিশ রাত্রি ত্র পর্বতে এতেকাফ ও আল্লাহ্‌র এবাদত-আরাধনায় 
অতিবাহিত করবেন। অতঃপর এই ত্রিশ রাত্রির উপর আরও দশ রাত্রি 
বাড়িয়ে চল্লিশ করে দিয়েছেন। 

৩০১3 শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো দু'পক্ষ থেকে প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি 
দান করা। এখানেও আল্লাহ্‌ জাল্লা-শানুহুর পক্ষ থেকে ছিল তওরাত দানের 


৪৮০ তফসীর 


ক্রোরআন tA: 


প্রতিশ্রুতি, আর মুসা (আঃ)এর পক্ষ থেকে চল্লিশ রাত এবং _ আমাদের নাশতা বের কর। কারণ, এ ভ্রমণ আমাদেরকে পরিশ্রাস্তির 


এ তেকাফের প্রতিজ্ঞা। কাজেই (52১5 না বলে (32১2 বলা হয়েছে। 
এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় ও নির্দেশ লক্ষশীয়। 


প্রথমতঃ চল্লিশ রাত এ'তেকাফ করানোই যখন আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল, 
তখন প্রথমে ত্রিশ এবং পরে দশ বৃদ্ধি করে চল্লিশ করার তাৎপর্য কি? 
একত্রেই চল্লিশ রাতের এ’তেকাফের হুকুম দিয়ে দিলে কি ক্ষতি ছিল? 
আল্লাহ্র হেকমতের সীমা-পরিসীমা কে জানবে! তবুও আলেম সমাজ 
এর কিছু কিছু হেকমত বা তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন। 

তফসীরে কুরতৃবীতে বলা হয়েছে যে, এর একটি তাৎপর্য হল ক্রমধারা 
সৃষ্টি করা। যাতে কোন কাজ কারো দায়িত্বে অর্পণ করতে হলে, প্রথমেই 
তার উপর সম্পূর্ণ কাজের চাপ সৃষ্টি করা না হয় বরং ক্রমানুয়ে বা ধাপে 
ধাপে যেন বাড়ানো হয়, যাতে সে সহজে তা পালন করতে পারে। তারপর 
অতিরিক্ত কাজ অর্পণ করা। 

তফসীরে কুরত্বীতে আরও বলা হয়েছে যে, এভাবে শাসক ও 
দায়িত্বশীল লোক দিগকে শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য যে, কাউকে যদি কোন নিদিষ্ট 
সময়ে কোন কাজের বা বিষয়ের দায়িত্ব দেয়া হয় আর সে যদি উক্ত 
সময়ের মধ্যে তা সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তাকে আরও সময় 
দেয়া বান্ধনীয়। যেমন, মূসা (আঃ)-এর সাথে হয়েছে ত্রিশ রাত্রিতে যে 
অবস্থা লাভ উদ্দেশ্য ছিল তা যখন পূর্ণ হয়নি, তখন অতিরিক্ত দশ রাত্রি 
বাড়িয়ে দেয়া হয়। কারণ, এই দশ রাত্রি বৃদ্ধির ব্যাপারে তফসীরকারগণ 
যে ঘটনার উল্লেখ করেছেন তা হলো এই যে, ত্রিশ রাত্রির এ'তেকাফের 
সময় হযরত মুসা (আঃ) নিয়মানুযায়ী ত্রিশটি রোযাও রেখেছেন, কিন্তু 
মাঝে কোন ইফতার করেন নাই। ত্রিশ রোযা শেষ করার পর ইফতার 
করে ত্র পর্বতের নির্ধারিত স্থানে গিয়ে হাযির হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে 
বলা হলো যে, রোযাদারের মুখ থেকে যে বিশেষ এক রকম গন্ধ পেটের 
বাস্পজনিত কারণে সৃষ্টি হয়, তা আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট অতি পছন্দনীয়, 
কিন্তু আপনি মেসওয়াক করে সে গন্ধ দূর করে দিয়েছেন! কাজেই আরও 
দশটি রোযা রাখুন যাতে সে গন্ধ আবার সৃষ্টি হয়। 

কোন কোন তফসীর-সংক্রান্ত রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত আছে যে, ত্রিশ 
রোযার পর হযরত মুসা (আঃ) মেসওয়াক করে ফেলেছিলেন,যার ফলে 
রোযাজনিত মুখের গন্ধ চলে গিয়েছিল। এতে প্রমাণিত হয় না যে, 
রোযাদারের জন্য মেসওয়াক করা অনুত্তম বা নিষিদ্ধ। কারণ, প্রথমতঃ এই 
রেওয়ায়েতের কোন সনদ নেই। দ্বিতীয়তঃ এমনও হতে পারে যে, এ 
হুকুমটি ব্যক্তিগতভাবে শুধু মুসা (আ৪)-এরই জন্য; সাধারণ নির্দেশ নয়। 
অথবা মূসা (আঃ)-এর শরীয়তে এ ধরনের হুকুম হয়তো সবারই জন্য 
ছিল যে, রোযার সময় মেসওয়াক করা যাবে না। কিন্তু শরীয়তে 
মুহাস্মদীয়া বা মহানবী (সাঃ)-এর শরীয়তে রোযার অবস্থায় মেসওয়াক 
করার প্রচলন হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে, যা বায়হাকী হযরত 
আয়েশা (রাঃ) - এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, হুযুরে আকরাম (সাঃ) বলেছেন £ ৮-০! = +> 
এ।৮। অৰ্থাৎ, রোযাদারের সর্বোত্তম কাজ হল মেসওয়াক করা। এই 
রেওয়ায়েতটি জামেউস্‌-সগীরে উদ্ধৃত করে, একে ‘হাসান’ বলা হয়েছে। 

জ্ঞাতব্য £ এ রেওয়ায়েতের প্রেক্ষিতে একটা প্রশ্ন হয় যে, হযরত মুসা 
(আঃ) হযরত খিযিরের সন্ধানে যখন সফর করছিলেন, তখন যে ক্ষেত্রে 
অর্ধ দিনের ক্ষ্ধাতেও বৈর্যধারণ করতে পারেননি এবং নিজের শ্রমণসঙ্গীকে 


বলেছেন যে, ৩5585 অর্থাৎ 


সম্মুখীন করে দিয়েছে, সেক্ষেত্রে তুর পর্বতে ক্রমাগত এমনভাবে ত্রিশ 
রোযা করা যাতে রাতের বেলায়ও কোন ইফতার করা যাবে না-বিস্বুয়ের 
ব্যাপার নয় কি? 


তফসীরে রূহুল-বয়ানে বর্ণিত আছে যে, এই পার্থক্যটা ছিল এতদুভয় 
সফরের প্রকৃতির পার্থক্যের দরুন। প্রথমোক্ত সফরের সম্পর্ক ছিল সৃষ্টির 
সাথে সৃষ্টির। পক্ষান্তরে তৃর পর্বতের এই সফর ছিল সৃষ্টি থেকে আলাদা 
হয়ে মহান পরওয়ারদেগারের অন্বষায়। এমন একটি মহত ক্রিয়ার 
প্রতিক্রিয়াতেই তার জৈবিক চাহিদা এমন স্তিমিত হয়ে গেছে এবং 
পানাহারের প্রয়োজনীয়তা এত কমে গেছে যে, ত্রিশ রোযা পর্যস্ত কোন 
কষ্টই তিনি অনুভব করেন নাই। 

এবাদতের বেলায় চান্ হিসাব ও পার্থিব ব্যাপারে সৌর 
হিসাবের অবকাশ £ আয়াতটিতে আরও একটি বিষয় সাব্যস্ত হয় যে, 
নবী-রসূলগণের শরীয়তে তারিখের হিসাব ধরা হতো রাত থেকে। কারণ, 
এ আয়াতেও ত্রিশ দিনের স্থলে ত্রিশ রাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ 
হলো এই যে, নবী-রসূলগণের শরীয়তে চান্দ্রমাস গ্রহণীয়। আর চান্দ্রমাস 
শুরু হয় রাত এবং তার প্রতিটি তারিখের গণনা শুরু হয় সূর্যাস্তের সাথে 
সাথে। আসমানী যত গ্রন্থ রয়েছে সে সবগুলোর হিসাবই এভাবে চান্দ্রমাস 
থেকে এবং তারিখের গণনা সূর্যাস্ত থেকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। 


ইবনে-আরাবীর বরাতে কুরতুবী উদ্ধৃত করেছেন যে, | ৮...» 
৩১১৪ | ৮৮৪ ৪৬২ অর্থাৎ, - সৌর হিসাব হলো পার্থিব 
লাভের জন্য; আর চান্দ্র হিসাব হলো এবাদত-উপাসনার জন্য। 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আববাস (রাঃ)-এর তফসীর অনুসারে এই 
ত্রিশ রাত্রি ছিল ধিলকদ মাসের রাত্রি, আর এরই উপর যিলহজ, মাসের দশ 
রাত বাড়িয়ে দেয়া হয়। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, হযরত মুসা (আঃ) 
তওরাতের উপঢৌকনটি লাভ করেছিলেন কোরবানীর দিনে।- (কুরতুবী) 

আত্মশুদ্ধিতে ৪০ দিনের বিশেষ তাৎপর্য £ এ আয়াতের ইঙ্গিতে 
বুঝা যাচ্ছে যে, আত্যস্তরীণ অবস্থার সংশোধনে ৪০ দিনের একটা বিশেষ 
তাৎপর্য রয়েছে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে লোক 
৪০ দিন ন্িস্বার্থতার সাথে আল্লাহ্‌র এবাদত করবে, আল্লাহ্‌ তার অন্তর 
থেকে জ্ঞান ও হেকমতের বর্ণাধারা প্রবাহিত করে দেন।- (রূহুল-বয়ান) 


মানুষের প্রতি সকল কাজে ্বীর-স্থীরতা ও ক্রুমানৃয়ের শিক্ষা £ এ 
আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য একটা বিশেষ 
সময় নির্ধারিত করে নেয়া এবং তা বীর-স্থিরিতার সাথে পর্যায়ক্রমিকভাবে 
সমাধা করা আল্লাহ্‌ তাআলার রীতি। কোন কাজে তাড়াহুড়া করা আল্লাহর 
পছন্দ নয়। 


সর্বপ্রথম স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলা তার কাজের জন্য অর্থাৎ, বিশু সৃষ্টি 
উপলক্ষে ছয় দিনের সময় নির্ধারণ করে এ নিয়মটিই বাতলে দিয়েছেন। 
অথচ আল্লাহ্‌র পক্ষে আসমান-যমীন তথা সমগ্র বিশৃজাহান সৃষ্টির জন্য 
এক মিনিট সময়েরও প্রয়োজন ছিল না। কারণ, তিনি যখনই কোন কিছু 
সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়। কিন্তু সময় নির্ধারণের 
এ বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে সৃষ্টিকে এ হেদায়েত দানই ছিল উদ্দেশ্য যে, 
তোমরা প্রতিটি কাজ একান্ত বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে ধীরস্থিরভাবে 
সমাধা করবে। তেমনিভাবে মূসা (আঃ)-কে তওরাত দান করার জন্যেও 
যে সময় নির্ধারণ করা হয় তাতেও সে ইঙ্গিতই রয়েছে। 


৪৮১ 


সুরাআল-আত্রাফ 


551 





আর এই হল সে রীতি, যাকে উপেক্ষা করার দরুন 
বনী-ইসরাঈলদিগকে গোমরাহী সম্মুখীন হতে হয়। কারণ, হযরত মূসা 
(আঃ) আল্লাহ্‌ তাআলার সাবেক হুকুম অনুসারে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলে 
গিয়েছিলেন যে, আমি ত্রিশ দিনের জন্য যাচ্ছি। কিন্তু এদিকে যখন দশ 
দিনের সময় বাড়িয়ে দেয়া হয়, তখন এরা নিজেদের তাড়াহুড়ার দরুন 
বলতে শুরু করে যে, মুসা (আঃ) তো কোথাও হারিয়েই গেছেন। কাজেই 
আমাদের অপর কোন নেতা নির্ধারণ করে নেয়াই উচিত। তার ফলে তারা 
সহসাই 'সামেরী'-এর ফাদে আটকে গিয়ে "বাছুর" -এর পূজা করতে শুরু 
করে দেয়। তারা যদি চিন্তা-ভাবনা এবং নিজেদের কাজে ধীর-স্থিরতা ও 
পর্ায়ত্রীমকতা অবলম্বন করত, তাহলে এহেন পরিণতি হত না। _ 
(কুরতুবী) 

প্ৰয়োজনবশত £ স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ £ প্রথমতঃ হযরত মুসা 
(আঃ) আল্লাহ্‌ তাআলার ওয়াদা অনুসারে ত্র পর্বতে গিয়ে যখন 
এ'তেকাফ করার ইচ্ছা করেন, তখন স্বীয় সঙ্গী হযরত হারুন (আঃ) কে 


বললেন, ৩%34১। অর্থাৎ, আমার পেছনে বা 
আপনি আমার সম্প্রদায়ে আমার স্থলাভিষিক্ত হিসাবে দায়িত্ব পালন 
করুন। এতে প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন কাজের দায়িত্বে 
নিয়োজিত হন তবে প্রয়োজনবোধে কোথাও যেতে হলে সে কাজের 


ব্যবস্থাপনার জন্য কোন লোক নিয়োগ করে যাওয়া কর্তব্য। 


আরও প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ যখন কোথাও 
সফরে যাবেন, তখন নিজের কোন লোককে স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধি 
নিযুক্ত করে যাবেন। 

রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাধারণ রীতি এই ছিল যে, কখনও যদি 
তাকে মদীনার বাইরে যেতে হত, তখন তিনি কাউকে প্রতিনিধি নিযুক্ত 
করে যেতেন। একবার তিনি হযরত আলী মুর্তজা (রাঃ)-কে খলীফা বা 
প্রতিনিধি নির্ধারণ করেন এবং একবার হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উচ্মে 
মাক্তুম (রাঃ)-কে খলীফা নিযুক্ত করেন। এমনিভাবে বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন সাহাবী (রাঃ)-কে মদীনায় খলীফা নিযুক্ত করে তিনি বাইরে 
যেতেন।- (কুরতুবী) 

মুসা (আঃ) হারুন (আঃ)-কে খলীফা নিযুক্ত করার সময় তাকে 
কয়েকটি উপদেশ দান করেন। তাতে প্রমাণিত হয় যে, কাজের সুবিধার 
জন্য প্রতিনিধিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ বা উপদেশ দিয়ে যেতে হয়। এই 
হেদায়েত বা নির্দেশাবলীর মধ্যে প্রথম নির্দেশ হল %-১1এখানে ৯-ঠা এর 
কোন “কর্ম” উল্লেখ করা হয়নি যে, কার এসলাহ বা সংশোধন করা হবে। 
এতে বুঝা যায় যে, নিজেরও এসলাহ করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় 
সম্পরদায়েরও এসলাহ করবেন। অরার্, তাদের মাঝে দাঙ্গা হাঙ্গামা জনিত 
কোন বিষয় আচ করতে পারলে তাদেরকে সরল পথে আনয়নের চেষ্টা 
করবেন। দ্বিতীয় হেদায়েত দেয়া হলো এই যে, GN 0225S; 
অর্থাৎ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবেন না। বলাবাহুল্য, 
হারুন (আঃ) হলেন আল্লাহ্‌র নবী,তার নিজের পক্ষে ফাসাদে পতিত 
হওয়ার কোন আশঙ্কাই ছিল না। কাজেই এই হেদায়েতের উদ্দেশ্য ছিল 
এই যে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কোন সাহায্য-সহায়তা 
করবেননা। 

সুতরাং হযরত হারুন (আঃ) যখন দেখলেন, তার সম্প্রদায় “সামেরী” 
এর অনুগমন করতে শুরু করেছে, এমনকি তার কথা মত ‘বাছুরের’ পূজা 
করতে শুরু করে দিয়েছে, তখন তার সম্প্রদায়কে এহেন ভগ্ডামী থেকে 


















বাধা দান করলেন এবং সামেরীকে সে জন্য শাসালেন। অতঃপর ফিরে 
এসে হযরত মূসা (আঃ) যখন ধারণা করলেন যে, হারুন (আঃ) আমার 
অবর্তমানে কর্তব্য পালনে অবহেলা করেছেন, তখন তার প্রতি কঠোরতা 
অবলম্বন করলেন। 


হযরত মূসা (আঃ)-এর এ ঘটনা থেকে সেসব লোকের শিক্ষা গ্রহণ 


করা উচিত, যারা অব্যবস্থা এবং নিশ্চিস্ততাকেই সবচেয়ে বড় বুযুগী বলে 
মনে করে থাকেন। 


১৩ অর্থাৎ, আপনি আমাকে দেখতে পারবেন না।) এতে ইঙ্গিত 
কর হয়েছে যে, দর্শন যি অসম্ভব নয়, কিন্ত যার প্রতি সম্বোধন করা 
হচ্ছে অর্থাৎ, মূসা (আঃ) বর্তমান অবস্থায় তা সহ্য করতে পারবেন না। 
পক্ষান্তরে দর্শন যদি আদৌ সম্ভব না হতো, তাহলে (/0 না বলে বলা 
হত, ৬১০/ “আমার দর্শন হতে পারে না" ।_(মায্হারী) 


এতে প্রমাণিত হয় যে, যৌক্তিকতার বিচারে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র দর্শন 
লাভ যদিও সম্ভব, কিন্তু তবুও এতে তার সংঘটনের অসম্ভবতা প্রমাণিত 
হয়ে গেছে। আর এটাই হল, অধিকাংশ আহলে সুন্নাহর মত যে, এ 
পৃথিবীতে আল্লাহর দীদার বা দর্শন লাভ যুক্তিগতভাবে সম্ভব হলেও 
শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্ভব নয়। যেমন, সহী মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত 
আছে_ ০১: ০৮৮ 4১০ ১৯ $% & অর্থাৎ, “তোমাদের মধ্যে 
কেউ মৃত্যুর পূর্বে তার পরওয়ারদেগারকে দেখতে পারবে না।" 

0 89৩44 এতে প্রমাণ করা হচ্ছে যে, বর্তমান অবস্থায় 
শ্রোতা আল্লাহ্র দর্শন সহ্য করতে পারবে না বলেই পাহাড়ের উপর 
যৎসামান্য ছটা বিকিরণ করে বলে দেয়া হয়েছে যে, তাও তোমার পক্ষে 
সহ্য করা সম্ভবপর নয়; মানুষ তো একাস্ত দুর্বলচিত্ত সৃষ্টি, সে তা কেমন 
করে সহ্য করবে? 


১% 3455 আরবী অভিধানে ১45 অর্থ, প্রকাশিত ও 
বিকশিত হওয়া। সূফী সম্প্রদায়ের পরিভাষায় “তাজাল্লী" অর্থ হলো কোন 
বিষয়কে কোন কিছুর মাধ্যমে দেখা। যেমন, কোন বস্তুকে আয়নার 
মাধ্যমে দেখা হয়। সেজন্যই তাজাল্লীকে দর্শন বলা যায় না। স্বয়ং এ 
আয়াতেই তার সাক্ষ্য বর্তমান যে, আল্লাহ্‌ তাআলা দর্শনকে বলেছেন 
অসম্ভব আর তাজাল্লী বা বিকশিত হওয়াকে তা বলেননি। 

ইমাম আহমদ, তিরমিযী ও হাকেম হযরত আনাস (রাঃ)-এর 
উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) এ আয়াতটি তেলাওয়াত 
করে হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলির মাথায় বৃদ্ধাঙ্গুলিটি রেখে ইঙ্গিত করেছেন যে, 
আল্লাহ্‌ জাল্লা-শানুহুর এতটুকু অংশই শুধু প্রকাশ করা হয়েছিল, যাতে 
পাহাড় পধর্ত ছিনভ্নরি হয়ে গেল। অবশ্য এতে গোটা পাহাড়ই যে 
খন্শুবিখণ্ড হয়ে যেতে হবে তা অপরিহার্য নয়, বরং পাহাড়ের যে অংশে 
আল্লাহ্র তাজাল্লী বিকিরিত হয়েছিল সে অংশটিই হয়তো প্রভাবিত হয়ে 
থাকবে। 

হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে আল্লাহর কালাম বা 
বাক্যবিনিময় £ এ বিষয়টি তো কোরআনের প্রকৃষ্ট শব্দের দ্বারাই প্রমাণিত 
যে, আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত মুসা (আঃ) -এর সাথে সরাসরিই বাক্য 
বিনিময় করেছেন। এ কালামের মধ্যে রয়েছে প্রথমতঃ সেসব কালাম যা 
নবুওয়ত দানকালে হয়েছিল। আর দ্বিতীয়তঃ সেসব কালাম, যা তওরাত 
দানকালে হয়েছে এবং যার আলোচনা এ আয়াতে করা হয়েছে। আয়াতের 
শব্দের দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, দ্বিতীয় পর্যায়ের কালাম বা বাক্যবিনিময় 


৪৮২, তফসীর মাআরেফুল কোরআন LAY 
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(১৪৪) পেরওয়ারদেগার) বললেন, হে মুসা, আমি তোমাকে আমার বার্তা 
পাঠানোর এবং কথা বলার মাধ্যমে লোকদের উপর বিশিষ্টতা দান করেছি। 
সুতরাং যা কিছু আমি তোমাকে দান করলাম, গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ থাক। 
(১৪৫) আর আমি তোমাকে পটে লিখে দিয়েছি সর্বপ্রকার উপদেশ ও 
বিস্তারিত সব বিষয়। অতএব, এগুলোকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং 
স্বজাতিকে এর কল্যাণকর বিষয়সমূহ দৃঢ়তার সাথে পালনের নির্দেশ দাও। 
শীঘই আমি তোমাদেরকে দেখাব কাফেরদের বাসস্থান। (১৪৬) আমি 
আমার নিদশনিসমূহ হতে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখি, যারা পৃথিবীতে 
অন্যায়ভাবে গর্ব করে। যদি তারা সমস্ত নিদশন প্রত্যক্ষ করে ফেলে, তবুও 
তা বিশ্বাস করবে না। আর যদি হেদায়েতের পথ দেখে, তবে সে পথ গ্রহণ 
করে না। অথচ গোমরাহীর পথ দেখলে তাই গ্রহণ করে নেয়। এর কারণ, 
তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলে মনে করেছে এবং তা থেকে 
বে-ধবর রয়ে গেছে। (১৪৭) বস্তুতঃ যারা মিথ্যা জেনেছে আমার 
আয়াতসমূহকে এবং আখেরাতের সাক্ষাতকে, তাদের যাবতীয় কাজকর্ম 
ধ্বংস হয়ে গেছে। তেমন বদলাই সে পাবে যেমন আমল করত। (১৪৮) 
আর বানিয়ে নিল মুসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের 
অলংকারাদির দ্বারা একটি বাছুর তা থেকে বেরুচ্ছিল “হাম্বা হাম্বা শব্দ। 
তারা কি একথাও লক্ষ্য করল না যে, সেটি তাদের সাথে কথাও বলছে না 
এবং তাদেরকে কোন পথও বাতলে দিচ্ছে না! তারা সেটিকে উপাস্য 
বানিয়ে নিল। বস্তুতঃ তারা ছিল জালেম। (১৪৯) অতঃপর যখন তারা 
অনুতপ্ত হল এবং বুঝতে পারল যে, আমরা নিশ্চিতই গোমরাহ হয়ে 
পড়েছি, তখন বলতে লাগল, আমাদের প্রতি যদি আমাদের পরওয়ারদেগার 
করুণা না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। 





প্রথম পর্যায়ের কালামের তুলনায় ছিল কিছুটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ 
কালামের তাৎপর্য এবং তা কেমন করে সংঘটিত হয়েছিল, তা একমাত্র 
আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউ জানতে পারে না। তবে এতে শরীয়তের পরিপন্থী নয়, 
এমন যত রকম যৌক্তিক সম্ভাব্যতা থাকতে পারে, সেগুলোর কোন 
একটিকে বিনা প্রমাণে নির্দিষ্ট করা জায়েয হবে না। তাছাড়া এ ব্যাপারে 
পূর্ববর্তী সাহাবী-তাবেঈগণের মতামতই সব চাইতে উত্তম যে, এ বিষয়টি 
আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দেয়া এবং নানা ধরনের সন্তাব্যতা খুঁজে বেড়ানোর 
পেছনে না পড়াই বাচছনীয়।_(বয়ানুল-কোরআন) 

55890505945 এ 85895 ক্ষেত্রের অর্থ কি? এতে 
দু'টি মত রয়েছে। একটি মিসর, অপরটি শাম বা সিরিয়া। কারণ, হযরত 
মুসা (আঃ)-এর বিজয়ের পূর্বে মিসরে ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায় ছিল 
শাসক ও প্রবল। এ হিসাবে মিসরকে “দারুল ফাসেকীন" বা পাপাচারীদের 
আবাসস্থল বলা যায়। আর সিরিয়ায় যেহেতু তখন আমালেকা সম্প্রদায়ের 
অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং যেহেতু ওরাও ছিল ফাসেক বা পাপাচারী, 
সেহেতু তখন সিরিয়াও ছিল ফাসেকদেরই. আবাসভূমি। এতদুভয় অর্থের 
কোন্টি যে এখানে উদ্দেশ্য" সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আর তার 
ভিত্তি হল এই যে, ফেরাউনের সম্প্রদায়ের ডুবে মরার পর 
বনী-ইসরাঈলরা মিসরে ফিরে গিয়েছিল কি না? যদি মিসরে ফিরে গিয়ে 
থাকে এবং মিসর সাম্রাজ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে থাকে; যেমন আয়াত 
257230899 এর দ্বারা সমর্থন পাওয়া যায়, তবে মিসরে তাদের 
আধিপত্য আলোচ্য তুর পর্বতে তাজাল্লী বা জ্যোতি বিকিরণের ঘটনার 
আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে এ আয়াতে (34195 অর্থ শাম 
দেশ বা সিরিয়াই নির্ধারিত হয়ে যায়। কিন্তু যদি তখন তারা মিসরে ফিরে 
না গিয়ে থাকে, তাহলে তাতে উভয় দেশই উদ্দেশ্য হতে পারে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় : 

721391333 এতে প্ৰতীয়মান হয় যে, পূর্ব থেকে লেখা 
তওরাতের পাতা বা তখতী হযরত মুসা (আঃ)-কে অর্পণ করা হয়েছিল। 
আর সে তখতীগুলোর নামই হলো “তওরাত' । 

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, “আমি আমার নিদর্শনসমূহ থেকে 
সেসব লোককে বিমুখ বা বঞ্চিত করব, যারা পৃথিবীতে অধিকার না থাকা 
সত্বেও গর্বিত, অহংকারী হয়।” 

এখানে “অধিকার না থাকা” শব্দটি প্রয়োগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে 
যে, গর্বিত অহংকারীদের মোকাবিলায় প্রতি-অহংকার করা অন্যায় বা 
গোনাহ্‌ নয়। কারণ, এক্ষেত্রে তা শুধু বাহ্যিক রূপের দিক দিয়ে অহংকার, 
প্রকৃত প্রস্তাবে তা নয়। যেমন, প্রবাদ আছে অর্থাৎ, অহংকারীদের সাথে 
প্রতি-অহংকারই হলো নম্রতা।_ (মাসায়েলে-সুলুক) 


অহংকার মানুষকে সুষ্ঠু জ্ঞান ও এঁশী এল্‌ম থেকে বঞ্চিত করে 
দেয় £ গর্বিত-অহংকারীদিগকে স্বীয় নিদর্শনসমূহ থেকে বঞ্চিত করে 
দেয়ার প্রকৃত মর্ম হচ্ছে এই যে, তাদের থেকে আল্লাহ্‌র নিদর্শন বা 
আয়াতসমূহ বোঝা বা উপলক্কি করার এবং তার দ্বারা উপকৃত হওয়ার 
সামর্থ্য ও তওফীক তুলে নেয়া হয়। আর এখানে “আল্লাহ্‌র নিদর্শন বা 
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আয়াত’ কথাটিও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। যাতে তওরাত, যবুর 
ও কোরআনে বর্ণিত আয়াত বা নিদর্শনসমূহ যেমন অন্তর্ভুক্ত, তেমনিভাবে 
অন্তর্ভুক্ত প্রাকৃতিক নিদর্শনসমূহ যা আসমান, যমীন ও তাতে অবস্থিত 
সৃষ্টির মাঝে বিস্তৃত। কাজেই আলোচ্য আয়াতের মূল বক্তব্য দীড়ায় এই 
যে, “তাকাববুর, অর্থাৎ, নিজকে নিজে অন্যান্যদের চাইতে বড় ও উত্তম 
মনে করা এমনই দৃষণীয় ও জঘন্য অভ্যাস যে, এতে যে পতিত হয়,তার 
সুষ্ঠু বুদ্ধি-জ্ঞান থাকে না। সেজন্যই সে আল্লাহ্‌ তাআলার আয়াতের জ্ঞান 
থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। না থাকে কোরআনের আয়াত বুঝবার ক্ষমতা ও 
তওফীক, না আল্লাহ্‌র সৃষ্ট প্রাকৃতিক নির্দশনসমূহ সম্পর্কে যথার্থ 
চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র মা’রেফাত বা পরিচয় লাভে মন চলে। 

তফসীরে রূহুল-বয়ানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অহংকার ও গর্ব এমন 
এক মন্দ অভ্যাস,যা এশী জ্ঞান লাভের পথে অন্তরায় হয়ে দাড়ায়। কারণ, 
আল্লাহ্র জ্ঞান লাভ হতে পারে একমাত্র আল্লাহরই রহমতে । আর আল্লাহ্‌র 
রহমত হয় একমাত্র বিনমরতার মাধ্যমে। 

হযরত মুসা (আঃ) যখন তওরাত গ্রহণ করার জন্য তুর পাহাড়ে গিয়ে 
ধ্যানে বসলেন এবং ইতিপূর্বে ত্রিশ দিন ও ত্রিশ রাত ধ্যানের যে নির্দেশ 
হয়েছিল; সে মতে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলে গিয়েছিলেন যে, ত্রিশ দিন পরে 
আমি ফিরে আসব, সেক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ তাআলা যখন আরও দশ দিন 
ধ্যানের মেয়াদ বাড়িয়ে দিলেন, তখন ইসরাঈলী সম্প্রদায় তাদের 
চিরাচরিত তাড়াহুড়া ও ভ্রষ্টতার দরুন নানা রকম মন্তব্য করতে আর্ত 
করল। তার সম্প্রদায়ে “সামেরী" নামে একটি লোক ছিল। তাকে 
সম্প্রদায়ের লোকেরা “বড় মোড়ল’ বলে মানত। কিন্তু সে ছিল একাস্তই 
দুর্বল বিশ্বাসের লোক। কাজেই সে সুযোগ বুঝে বনী-ইসরাঈলের 


লোকদের বলল, তোমাদের কাছে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের যেসব 
অলংকারপত্র রয়েছে, সেগুলো তো তোমরা কিবতীদের কাছ থেকে ধার 
করে এনেছিলে, এখন তারা সবাই ডুবে মরেছে, আর অলংকারগুলো 
তোমাদের কাছেই রয়ে গেছে, কাজেই এগুলো তোমাদের জন্যে হালাল 
নয়। কারণ, তখন কাফেরদের সাথে যুদ্ধে বিজিত সম্পদও হালাল ছিল 
না। বনী-ইসরাঈলরা তার কথামত সমস্ত অলংকারাদি তার কাছে 
(সামেরীর কাছে) এনে জমা দিল। সে এই সোনা-রূপা দিয়ে একটি 
বাছুরের প্রতিমূর্তি তৈরী করল এবং হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর ঘোড়ার 
খুরের তলার মাটি যা পূর্ব থেকেই তার কাছে রাখা ছিল এবং যাকে আল্লাহ্‌ 
তাআলা জীবন ও জীবনী শক্তিতে স্মদ্ধ করে দিয়েছিলেন, 
সোনা-রূপাগুলো আগুনে গলাবার সময় সে তাতে মাটি মিশিয়ে দিল। 
ফলে বাছুরের প্রতিমূর্তিটিতে জীবনী শক্তির নিদর্শন সৃষ্টি হলো এবং তার 
ভেতর থেকে গাভীর মত হাম্বা রব বেরোতে লাগল। এ ক্ষেত্রে ১৫৬ 
শব্দের ব্যাখ্যায় /% 26৩5 বলে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
সামেরীর এ বিস্ময়কর পৈশাচিক আবিষ্কার যখন সামনে উপস্থিত 
হলো, তখণ সে বনী-ইসরাঈলদিগকে কুফরীর প্রতি আমন্ত্রণ জানাল যে, 
“এটাই হলো খোদা। মুসা (আঃ) তো আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলার জন্যে 
গেছেন তুর পাহাড়ে, আর এদিকে আল্লাহ্‌ (নাউযুবিল্লাহ) সশরীরে এখানে 
এসে হাজির হয়ে গেছেন। মুসা (আঃ)-এর সত্যি ভুলই হয়ে গেল।” 
বনী-ইসরাঈলদের সবাই পূর্ব থেকেই সামেরীর কথা শুনত। আর এখন 
তার এই অদ্ভুত ম্যাজিক দেখার পর তো আর কথাই নেই; সবাই 
একেবারে ভক্তে পরিণত হয়ে গেল এবং সে বাছুরকে খোদা মনে করে 
তারই উপাসনা-এবাদতে প্রবৃত্ত হল। 
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(১৫০) তারপর যখন মূসা নিজ সম্পরদায়ে ফিরে এলেন রাগান্বিত ও অনুতপ্ত 
অবস্থায়, তখন বললেন, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কি নিকৃষ্ট 
গ্রতিনিধিতটাই না করেছ! তোমরা নিজ পরওয়ারদেগারের হুকুম থেকে কি 
তাড়াহুড়া করে ফেললে এবং সে তখতীগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং নিজের 
ভাইয়ের মাথার চুল চেপে ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলেন! ভাই 
বললেন, হে আমার মায়ের পুত্র, লোকগুলো যে আমাকে দুর্বল মনে করল 
এবং আমাকে যে মেরে ফেলার উপক্রম করেছিল সুতরাং আমার উপর আর 
শক্রদের হাসিও না। আর আমাকে জালিমদের সারিতে গণ্য করো না। (১৫১) 
মুসা বললেন, হে আমার পরওয়ারদেগার, ক্ষমা কর আমাকে আর আমার 
ভাইকে এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের অস্তুক্তি কর। তুমি যে 
সবার্ধিক করুণাময়। (১৫২) অবশ্য যারা গোবৎসকে উপাস্য বানিয়ে 
নিয়েছে, তাদের উপর তাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে পাখিব এ 
জীবনেই গযব ও লাঞ্ছনা এসে পড়বে। এমনি আমি অপবাদ 
আরোপকারীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। (১৫৩) আর যারা মন্দ কাজ করে, 
তারপরে তওবা করে নেয় এবং ঈমান নিয়ে আসে, তবে নিশ্চয়ই তোমার 
পরওয়ারদেগার তওবার পর অবশ্য ক্ষমাকারী, করুশাময়। (৫৪) তারপর 
যখন মুসার রাগ পড়ে গেল, তখন তিনি তখতীগুলো তুলে নিলেন। আর যা 
কিছু তাতে লেখা ছিল, তা ছিল সে সমস্ত লোকের জন্য হেদায়েত ও রহমত 
যারা নিজেদের পরওয়ারদেগারকে ভয় করে। (১৫৫) আর মুসা বেছে নিলেন 
নিজের সম্প্রদায় থেকে সত্তর জন লোক আমার প্রতিশ্রুত সময়ের জন্য । 
তারপর যখন তাদেরকে ভূমিকম্প পাকড়াও করল, তখন বললেন, হে 
আমার পরওয়ারদেগার, তুমি যদি ইচ্ছা করতে, তবে তাদেরকে আগেই 
ধ্বংস করে দিতে এবং আমাকেও । আমাদেরকে কি সে কর্মের কারণে ধ্বংস 
করছ, যা আমার সম্প্রদায়ের নিবোর্ধ লোকেরা করেছে? এসবই তোমার 
পরীক্ষা; তুমি যাকে ইচ্ছা এতে পথভ্রষ্ট করবে এবং যাকে ইচ্ছা সরলপথে 
রাখবে। তুমি যে আমাদের রক্ষক-সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং 
আমাদের উপর করুণা কর। তাছাড়া তুমিই তো সবা্ধিক ক্ষমাকারী। 


ক্কোরআন LAL 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


কোন কোন পাপের শাস্তি পার্থিব জীবনেই পাওয়া যায় $ সামেরী 
ও তার সঙ্গীদের যেমন হয়েছিল যে, গোবৎস উপাসনা থেকে যখন তারা 
যথার্থভাবে তওবা করল না, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে এ পৃথিবীতে 
অপদস্থ অপমানিত করে ছেড়েছেন। তাকে মুসা (আঃ) নির্দেশ দিয়ে 
দিলেন, সে যেন সকলের কাছ থেকে পৃথক থাকে; সেও যাতে কাউকে না 
ছোয়, তাকেও যেন কেউ না ছোয়। সুতরাং সারা জীবন এমনিভাবে 
জীব-জন্তর সাথে বসবাস করতে থাকে; কোন মানুষ তার সংস্পর্শে 
আসতোনা। 


তফসীরে-কুরতুবীতে হযরত কাতাদাহ্‌ (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে বলা 
হয়েছে যে,আল্লাহ্‌ তাআলা তার উপর এমন আযাব চাপিয়ে দিয়েছিলেন 
যে, যখনই সে কাউকে স্পর্শ করত কিংবা তাকে কেউ স্পর্শ করত, তখন 
সঙ্গে সঙ্গে উভয়েরই গায়ে জবর এসে যেত ।--(ক্রতুবী) 

তফসীরে রুহুল-বয়ানে বলা হয়েছে যে, আজও তার বংশধরদের 
মাঝে এমনি অবস্থা বিদ্যমান। আয়াতের শেষদিকে বলা হয়েছে, 


54%৩15৫ অৰ্থাৎ, যারা আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপ 
করে, তাদেরকে এমনি শাস্তি দিয়ে থাকি। হযরত সুফিয়ান ইবনে 
উইয়াইনাহ্‌ (রহঃ) বলেন, যারা ধর্মীয় ব্যাপারে বেদআত অবলম্বন করে 
(অর্থাৎ, ধর্মে কোন রকম কুসংস্কার সৃষ্টি অথবা গ্রহণ করে,) তারাও 
আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ আরোপের অপরাধে অপরাধী হয়ে সে শাস্তিরই 
যোগ্য হয়ে পড়ে --(মাযহারী) 

ইমাম মালেক (রহঃ) এ আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, ধর্মীয় 
ব্যাপারে যারা নিজেদের পক্ষ থেকে কোন বেদআ'ত বা কুসংস্কার 
আবিষ্কার করে তাদের শাস্তি এই যে, তারা আখেরাতে আল্লাহ্র রোষানলে 
পতিত হবে এবং পার্থিবজীবনে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করবে।_ 
কুরতুবী) 

দ্বিতীয় আয়াতে সেসব লোকের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা 
হযরত মুসা (আঃ)-এর সতকীকিরণের পর নিজেদের এই অপরাধের জন্য 
তওবা করে নিয়েছে এবং তওবার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে কঠোরতর 
শর্ত আরোপ করা হয়েছিল যে, তাদেরই একজন অপরজনকে হত্যা 
করতে থাকলেই তওবা কবুল হবে_তারা সে শর্তও পালন করল, তখন 
হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ্‌ তাআলার নির্দেশক্রমে তাদেরকে ডেকে 
বললেন, তোমাদের সবার তওবাই কবুল হয়েছে। এই হত্যাযজ্ঞে যারা 
মৃত্যুবরণ করেছে, তারা শহীদ হয়েছে, আর যারা বেচে রয়েছে তারা এখন 
ক্ষমাপ্রাপ্ত। এ আয়াতে বলা হয়েছে, যেসব লোক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে 
পড়ে তা সে কাজ যত বড় পাপই হোক, কুফুরীও যদি হয়, তবুও 
পরবর্তীতে তওবা করে নিলে এবং ঈমান ঠিক করে ঈমানের দাবী অনুযায়ী 
নিজের আমল বা কর্ম সংশোধন করে নিলে, আল্লাহ্‌ তাকে নিজ রহমতে 
ক্ষমা করে দেবেন। কাজেই কারো দ্বারা কোন পাপ হয়ে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে 
তা থেকে তওবা করে নেয়া একান্ত কর্তব্য 

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত মুসা (আঃ)-এর রাগ যখন 
প্রশমিত হয়, তখন তাড়াতাড়িতে ফেলে রাখা তওরাতের তখতিগুলো 
আবার তুলে নিলেন। আল্লাহ্‌ তাআলাকে যারা ভয় করে তাদের জন্য সে 
“সংকলনে' হেদায়েত ও রহমত ছিল। 


৪৮৫ সুরাআল-আ'্রাফ LAS 
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৯ বা ‘সংকলন’ বলা হয় সে লেখাকে যা কোন গ্রস্থরাজি থেকে 
উদ্ধৃত করা হয়। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত মূসা (আঃ) রাগের 
মাথায় যখন তওরাতের তখতীগুলো তাড়াতাড়িতে নামিয়ে রাখেন, তখন 
সেগুলো ভেঙ্গে গিয়েছিল। ফলে পরে আল্লাহ্‌ তাআলা অন্য কোন কিছুতে 
লেখা তওরাত দান করেছিলেন। তাকেই *নোসখা" বা সংকলন বলে উল্লেখ 
করা হয়েছে। 


সত্তর জন বনী-ইসরাঈলের নির্বাচন এবং তাদের ধ্বংসের ঘটনা 
$ চতুর্থ আয়াতে একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, 
হযরত মুসা (আঃ) যখন আল্লাহ্র কিতাব তওরাত নিয়ে এসে 
বনী-ইসরাঈলদিগকে দিলেন, তখন নিজেদের বক্রতা ও ছলছুতার দরুন 
বলতে লাগল যে, আমরা একথা কেমন করে বিশ্বাস করব যে, এটা 
আল্লাহরই কালাম? এমনও তো হতে পারে যে, আপনি নিজেই এগুলো 
নিয়ে এসে থাকবেন। মুসা (আঃ) তখন এ বিষয়ে তাদের নিশ্চয়তা 
বিধানের জন্য আল্লাহ্‌ তাআলার দরবারে প্রার্থনা করলেন। তারই প্রেক্ষিতে 
আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে বলা হলো যে, আপনি এ সম্প্রদায়ের 
নির্বাচিত ব্যক্তিদিগকে তুরে নিয়ে আসুন। আমি তাদেরকেও নিজের 
কালাম শুনিয়ে দেব। তাহলেই বিষয়টি তাদের বিশ্বাস হয়ে যাবে। মুসা 
(আঃ) তাদের মধ্য থেকে সত্তর জনকে নির্বাচিত করে তৃরে নিয়ে গেলেন। 
ওয়াদা অনুযায়ী তারা নিজ কানে আল্লাহ্র কালামও শুনল। এ প্রমাণও 
যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, তারা পুনরায় বলতে লাগল, কে জানে, 
এ শব্দ আল্লাহরই, না অন্য কারও! আমরা তো তখনই বিশ্বাস করব, 
আল্লাহ্‌কে যখন প্রকাশ্য আমাদের সামনে সরাসরি দেখতে পাব। তাদের এ 
দাবী যেহেতু একাস্তই হঠকারিতা ও মুর্খতার ভিত্তিতে ছিল, তাই তাদের 
উপর এঁশী রোষানল বর্ষিত হল। ফলে তাদের নীচের দিক থেকে এল 
ভূকম্পন, আর উপর দিক থেকে শুরু হল বদ্ধ গর্জন। যার দরুন তারা 
অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল এবং দৃশ্যতঃ মৃতে পরিণত হল। এ ঘটনার বর্ণনা 
প্রসঙ্গে সূরা বাকারায় এ ক্ষেত্রে 2০০১৮ (সায়ে' কাহ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 
আর এখানে বলা হয়েছে 2৯) (রাজফাহ)। “সায়েকা’ অর্থ বন্ধু গর্জন। 
আর “রাজফাহ অর্থ ভূকম্পন। কাজেই ভূকম্পন ও বন্ধ গর্জন একই 
সাথে আরম্ত হয়ে যাওয়াও কিছুই অসম্ভব নয়। 

প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু হোক আর নাই হোক, তারা মৃতের মত হয়ে মাটিতে 





লুটিয়ে পড়ল, যাতে বাহ্যতঃ মৃত বলেই মনে হতে পারে। এঘটনায় হযরত 
মুসা (আঃ) অত্যন্ত বিচলিত হলেন। কারণ, একে তো এরা ছিল 
সম্প্রদায়ের বাছা বাছা বুদ্ধিজীবী) লোক, দ্বিতীয়তঃ জাতির কাছে গিয়ে 
তিনি কি জবাব দেবেন! তারা অপবাদ আরোপ করবে যে, মুসা (আঃ) 
তাদেরকে কোথাও নিয়ে গিয়ে হত্যা করে ফেলেছে। তদুপরি এ অপবাদ 
আরোপের পর এরা আমাকেও রেহাই দেবে না; নির্ঘাত হত্যা করবে। 
সেজন্যেই তিনি আল্লাহ্র দরবারে নিবেদন করলেন; ইয়া 
পরওয়ারদেগার,আমি জানি, এ ঘটনায় তাদেরকে হত্যা করা আপনার 
উদ্দেশ্য নয়। কারণ, তাই যদি হতো, তবে ইতিপূর্বে বহু ঘটনা ঘটেছে 
যাতে এরা নিহত হয়ে যেতে পারত; ফেরাউনের সাথে তাদেরও সলিল 
সমাধি হতে পারত, কিংবা গোবৎস পুজার সময়ও সবার সামনে হত্যা 
করে দেয়া যেতে পারত। তাছাড়া আপনি ইচ্ছা করলে আমাকেও তাদের 
সাথেই ধ্বংস করে দিতে পারতেন, কিন্তু আপনি তা চাননি। তাতে বোঝা 
যাচ্ছে, এক্ষেত্রেও তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য 
হলো শাস্তি দেয়া এবং সতর্ক করা। তাছাড়া এটা হয়ইবা কেমন করে যে, 
আপনি আমাদের কয়েকজন নিরেট মূর্খের কার্যকলাপের দরুন আমাদের 
সবাইকে ধ্বংস করে দেবেন। এক্ষেত্রে “নিজকে নিজে ধ্বংস করা' এজন্য 
বলা হয়েছে যে, এই সত্তর জনের এভাবে অদৃশ্য মৃত্যুর পরিণতি 
সম্প্রদায়ের হাতে মূসা (আঃ)-এর ধ্বংসেরই নামান্তর ছিল। 

অতঃপর নিবেদন করলেন যে, আমি'জানি, এটা একাস্তই পরীক্ষা, 
যাতে আপনি কোন কোন লোককে পৎত্রষ্ট-গোমরাহ করে দেন, যার ফলে 
তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার না-শোকর বা কৃতন্র হয়ে উঠে। আবার অনেককে 
এর দ্বারা সুপথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। ফলে তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার তত্ব ও 
কল্যাণসমূহ উপলবি করে প্রশান্তি অনুভব করতে থাকে। আমিও 
আপনার বিজ্ঞতা ও জ্ঞানী হওয়ার ব্যাপারে জ্ঞাত রয়েছি। সুতরাং আপনার 
এ পরীক্ষায় আমি সস্তষ্ট। তাছাড়া আপনিই তো আমাদের প্রকৃত 
অভিভাবক-_আমাদিগকে ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি করুণা ও রহমত 
দান করুন। আপনিই সমস্ত ক্ষমাকারীদের মধ্যে মহান ক্ষমাকারী। কাজেই 
তাদের ধৃষ্টতাকেও ক্ষমা করুন। বস্তুতঃ (এ প্রার্থনার পর) তারা যথাপূর্ব 
জীবিত হয়ে উঠে। 
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(১৫৬) আর পৃথিবীতে এবং আখেরাতে তত্র 
আমরা তোমার দিকে পরত্যাবতনি করছি। আল্লাহ্‌ তায়ালা বললেন, আমার 
আযাব তারই উপর পরিব্যাণ্। সুতরাং তা তাদের জন্য লিখে দেব যারা ভয় 
রাখে, যাকাত দান করে এবং যারা আমার আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস 
বপন কর (১৫) নরম বারা আনুযেতা বরন করে ও 
রাজের মন রস উর পরে নদের কারে রত 
তওরাত ও ইঞ্জীলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন 
সংকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে; তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু 
হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের উপর 
থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দীত্‌ অপসারণ করেন যা তাদের উপর 
বিদ্যমান ছিল। সুতরাং যেসব লোক তার উপর ঈমান এনেছে, তার সাহচর্য 
অবলম্বন করেছে, তাকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে যা 
তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই নিজেদের উদ্দেশে 
সফলতা অজন করতে পেরেছে । (১৫৮) বলে দাও, হে 
তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহ্‌ থোরিত রসূল, স্ব 
তার রাজত্ব। একমাত্র তাকে ছাড়া আর কারো উপাসনা নয়। তিনি জীবন ও 
মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহর উপর, 
রে নিলো জন এজ 
সমস্ত উপর। তার অনুসরণ কর যাতে সরল পথপ্রাপ্ত হতে পার। 
(১৫৯) বস্তুতঃ মুসার সম্রদায়ে একটি দল রয়েছে যারা সত্যপথ নির্দেশ 
করে এবং সে মতেই বিচার করে থাকে। 































































আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

বলিত বয়ীন মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ও তাঁর উম্মতের 
প্রতিউত্তরে £ পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মুসা (আঃ)-এর দোয়ার 

বলা হয়েছিল যে, সাধারণতঃ আল্লাহ্‌র রহমত তো সমস্ত মানুষ 
ও বিষয়-সাম্রীতে ব্যাপক; আপনার বর্তমান উম্মতও তা থেকে বঞ্চিত 
নয়, কিন্তু পরিপূর্ণ নেয়ামত ও রহমতের অধিকারী হলো তারাই যারা 
ঈমান, তাকওয়া-পরহ্যেগারী ও যাকাত দান প্রভৃতি বিশেষ শর্তসমূহ 
পূরণ করেন। 

এ আয়াতে তাদেরই সন্ধান দেয়া হয়েছে যে, উল্লেখিত শরতসমূহ্র 
যথার্থ পূরণকারী কারা হতে পারে। বলা হয়েছে, এরা হচ্ছে সেসব লোক, 
যারা উদ্বী-নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর যথাযথ অনুসরণ 
১৬৮1 

কথা উল্লেখ করে তার প্রতি শুধু ঈমান আনা বা বিশ্বাস স্থাপনই 
নয়; বরং সেই সাথে তার অনুসরণ ও আনুগত্যেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 
এতে প্রতীয়মান হয় যে, পরকালীন কল্যাণ লাভের জন্য ঈমানের সঙ্গে 
সঙ্গে শরীয়ত ও সুন্নাহর আনুগত্য - অনুসরণও একান্ ন 

398804591 এখানে মহানবী সোঃ)-এর দু'টি পদবী 'রসূল' 
ও ‘নবী’ - এর সাথে সাথে তৃতীয় একটি বৈশিষ্ট্য “উম্মী'-এরও উল্লেখ 
করা হয়েছে। ৮1 (উম্মী) শব্দের অর্থ হল নিরক্ষর। যে লেখা-পড়া 
কোনটাই জানে না। সাধারণ আরবদিগকে সে কারণেই কোরআন ৬: 
ডেন্মিয়ীন) বা নিরক্ষর জাতি বলে অভিহিত করেছে যে, তাদের মধ্যে 
লেখা-পড়ার প্রচলন খুবই কম ছিল। তবে উত্ষ্ী বা নিরক্ষর হওয়াটা কোন 
মানুষের জন্য প্রসংশনীয় গুণ নয়, বরং ক্রি হিসেবেই গণ্য। কিন্তু রসূলে 
করীম (সাঃ)-এর জ্ঞান-গরিমা, তত্বও, তথ্য অবগতি এবং অন্যান্য 

ষ্্য ও পরাকাষ্ঠা সত্বেও উম্মী হওয়া তার পক্ষে বিরাট গুণ ও 
রিপূর্ণতায় পরিণত হয়েছে। কারণ, শিক্ষাগত, কার্ধগত ও নৈতিক 
পরাকাষ্ঠা যদি কোন লেখাপড়া জানা মানুষের দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহলে 
তা হয়ে থাকে তার সে লেখাপড়ারই ফলশ্রুতি, কিন্ত কোন একাস্ত নিরক্ষর 
ব্যক্তির দ্বারা এমন অসাধারণ, অভূতপূর্ব ও অনন্য তত্-তথ্য ও সু 
বিষয় প্রকাশ পেলে, তা তার প্রকৃষ্ট মু'জেযা ছাড়া আর কি হতে 
পারে__যা কোন প্রথম শ্রেণীর বিদ্বেষীও অস্বীকার করতে পারে না। বিশেষ 
করে মহানবী (সাঃ)-এর জীবনের প্রথম চল্লিশটি বছর মক্কা নগরীতে সবার 
১৮১৮ হয়েছে, যাতে তিনি কারও কাছে এক 
৪ । ঠিক চল্লিশ বছর বয়সকালে সহসা তার 
পবিত্র মুখ থেকে এমন বাণীর বর্ণাধারা প্রবাহিত হলো, যার একটি ক্ষুদ্র 
থেকে ক্ষুদ্র অংশের মত একটি সূরা রচনায় সমগ্র বিশ্ব অপারক হয়ে 
পড়ল। কাজেই এমতাবস্থায় তার উম্মী বা নিরক্ষর হওয়া, আল্লাহ্‌ কর্তৃক 
মনোনীত রসূল হওয়ার এবং কোরআন মজীদ আল্লাহ্‌র কালাম হওয়ারই 
সবচেয়ে বড় প্রমাণ। অতএব, উল্মী হওয়া যদিও অন্যদের জন্য কোন 
রানে জা লারা 
নিট? ছাড়া আর কিছুই নয়। কোন মানুষের 
জন্য যেমন ‘অহংকারী’ শব্দটি কোন প্রশংসাবাচক গুণ নয় বরং ক্রটি 
বলে গণ্য হয়, কিন্তু মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল জর 
বিশেষ্ভাবেই প্রশংসাবাচক সিফত। আলামীনের 
আলোচ্য আয়াতে মহানবী (সাঃ)-এর চতুর্থ বৈশিষ্ট্য এই বর্ণনা করা 
হয়েছে যে, তারা (অর্থাৎ, ইহদী-নাসারারা) আপনার সম্পর্কে তওরাত ও 
ইন্জীলে লেখা দেখবে। এখানে লক্ষণীয় যে, কোরআন মজীদ একথা বলেনি 
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যে, আপনার গুণ-বৈশিষ্্য ও অবস্থাসমূহ তাতে লেখা পাবে।’ এতে ইঙ্গিত 
করা হয়েছে যে, তওরাত ও ইঞ্ভীলে মহানবী (সাঃ)-এর অবস্থা ও 
গুণ-বৈশিষ্ট্যসমূহ এমন স্পষ্ট ও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, যার 
প্রতি লক্ষ্য করা স্বয়ং হুযুর আকরাম (সাঃ)-কে দেখারই শামিল। আর 
এখানে তওরাত ও ইন্তীলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, 
বনী-ইসরাঈলরা এ দু'টি গ্রন্থকেই স্বীকৃতি দিয়ে থাকত। তা না হলে 
মহানবী (সাঃ)-এর গুণ-বৈশিষ্ট্যের আলোচনা “যবুর' গ্রন্থেও রয়েছে। 

উল্লেখিত আয়াতের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছেন হযরত মূসা (আঃ)। এতে 
তাকে বলা হয়েছে, দুনিয়া ও আখেরাতের পরিপূর্ণ কল্যাণ আপনার 
উদ্মতের মধ্যে তারাই পেতে পারবে, যারা উম্মী-নবী ও খাতেমুল আম্বিয়া 
আলাইহিসৃসালাতু ওয়াস সালামের অনুসরণ করবে। এ বিষয়গুলো তারা 
তওরাত ও ইঞ্জীলে লেখা দেখতে পাবে। 

তওরাত ও ইঞ্জীলে রসূলুল্লাহ সোঃ)- এর গুণবৈশিষ্ট্য ও 
নিদর্শন $ বর্তমান কালের তওরাত ও ইন্ত্রীল অসংখ্য রদবদল ও বিকৃতি 
সাধনের ফলে বিশ্বাসযোগ্য থাকেনি। কিন্তু তা সত্বেও এখন পর্যস্ত তাতে 
এমনসব বাক্য ও বর্ণনা রয়েছে, যাতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ- মোস্তফা 
(সাঃ) - এর সন্ধান পাওয়া যায়। আর এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, 
কোরআন মজীদ যখন ঘোষণা করেছে যে, শেষ নবীর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও 
নিদর্শনসমূহ তওরাত ও ইঞ্জীলে রয়েছে, তখন একথাটি যদি বাস্তবতা 
বিরোধী হত, তবে সে যুগের ইহুদী ও নাসারাদের হাতে ইসলামের বিরুদ্ধে 
এমন এক বিরাট হাতিয়ার উপস্থিত হতো যার মাধ্যমে (সহজেই) 
কোরআনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে পারত যে, না, তওরাত ও ইন্জীলের 
কোথাও নবীয়ে -উম্মী (সাঃ) সম্পর্কে আলোচনা নেই। কিন্তু তখনকার 
ইহুদী বা নাসারারা কোরআনের এ ঘোষণার বিরুদ্ধে কোন পাল্টা ঘোষণা 
করেনি। এটাই একটা বিরাট প্রমাণ যে, তখনকার তওরাত ও ইন্জীলে 
রসূলে করীম (সাঃ)-এর গুণবৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনাদি সম্পর্কে বিশদ 
আলোচনা বিদ্যমান ছিল, ফলে তারাও ছিল সম্পূর্ণ নীরব-নিশ্চুপ। 


খাতেমুন্যাবিয়ীন (সমস্ত নবীর শেষ নবী) (সাঃ)-এর যেসব গুণবৈশিষ্ট্য 
তওরাত ও ইন্ত্ীলে লিপিবদ্ধ ছিল সেগুলোর কিছু আলোচনা তওরাত ও 
ইঞ্জীলের উদ্ধৃতি সাপেক্ষে কোরআন মজীদেও করা হয়েছে। আর কিছু সে 
সমস্ত মনীষীবৃন্দের উদ্ধৃতিতে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, ধারা তওরাত ও 
ইণ্জীলের আসল সংকলন স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তাতে হ্যুরে আকরাম 
(সাঃ)-এর আলোচনা নিজে পড়েই মুসলমান হয়েছেন। 

হযরত বায়হাকী (রহঃ), দালায়েলুনুবুয়্যাত' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন যে, 
কোন এক ইহুদী বালক নবী করীম (সাঃ)- এর খেদমত করত । হঠাৎ সে 
একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে হুযুর (সাঃ) তার অবস্থা জানার জন্য তশরীফ 
নিয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন, তার পিতা তার মাথার কাছে দীড়িয়ে 
তওরাত তেলাওয়াত করছে। হুযুর (সাঃ) বললেন £ হে ইহুদী, আমি 
তোমাকে কসম দিচ্ছি সে মহান সত্তার যিনি মূসা (আঃ)-এর উপর 
তওরাত নাযিল করেছেন, তুমি কি তওরাতে আমার অবস্থা ও গুণ বৈশিষ্ট্য 
এবং আবির্ভাব সম্পর্কে কোন বর্ণনা পেয়েছ? সে অস্বীকার করল। তখন 
তার ছেলে বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ, তিনি (অর্থাৎ, এই ছেলের পিতা) ভুল 
বলছেন। তওরাতে আমরা আপনার আলোচনা এবং আপনার গুণ-বৈশিষ্ট্য 
দেখতে পাই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন 
উপাস্য নেই এবং আপনি তার প্রেরিত রসূল। অতঃপর হুযুরে আকরাম 
(সাঃ) সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)- কে নির্দেশ দিলেন যে, এখন এ বালক 
মুসলমান। তার মৃত্যুর পর তার কাফন-দাফন মুসলমানরা করবে। তার 





পিতার হাতে দেয়া হবে না।_ (মাযহারী) 

হযরত আলী মুর্তা (রাঃ) বলেন যে, হুযুর আকরাম (সাঃ) - এর 
নিকট জনৈক ইুদীর কিছু গুণ প্রাপ্য ছিল। সে এসে তার খণ চাইল। 
হুযুর (সাঃ) বললেন, এমুহূর্তে আমার কাছে কিছুই নেই; আমাকে কিছু 
সময় দাও। ইহুদী কঠোরভাবে তাগাদা করে বলল, আমি আপনাকে খণ 
পরিশোধ না করা পর্যস্ত কিছুতেই ছাড়ব না। হুযুর (সাঃ) বললেন, তোমার 
সে অধিকার রয়েছে_-আমি তোমার কাছে বসে পড়ব। তারপর হুযুর 
(সাঃ) সেখানেই বসে পড়লেন এবং যোহর, আসর, মাগরেব ও এশার 
নামায সেখানেই আদায় করলেন। এমনকি পরের দিন ফজরের নামায 
সেখানই পড়লেন। বিষয়টি দেখে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) অত্যন্ত মর্মাহত 
হলেন এবং ক্রমাগত রাগান্বিত হচ্ছিলেন; আর ইহুদীকে আস্তে আস্তে 
ধমকাচ্ছিলেন যাতে সে হুযুর (সাঃ)-কে ছেড়ে দেয়। হুযুর (সাঃ) বিষয়টি 
বুঝতে পেরে সাহাবীগণকে বললেন, একি করছ? তখন তারা নিবেদন 
করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্‌, এটা আমরা কেমন করে সহ্য করব যে, একজন 
ইহুদী আপনাকে বন্দী করে রাখবে? হুযুর (সাঃ) বললেন, “আমার 
পরওয়ারদেগার কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির প্রতি জুলুম করতে আমাকে বারণ 
করেছেন" এহুদী এসব ঘটনাই লক্ষ্য করছিল। 

, ভোর হওয়ার সাথে সাথে ইহুদী বলল - 44131 এ| 3 ol ১ 
401 4৮5 এ০। 445১ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন 
উপাস্য নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ্‌র রসূল।) 
এভাবে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়ে সে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি আমার 
অর্ধেক সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় দিয়ে দিলাম। আর আমি আল্লাহ্‌র কসম 
করে বলছি, এতক্ষণ আমি যা কিছু করেছি তার উদ্দেশ্য ছিল শুধু পরীক্ষা 
করা যে, তওরাতে আপনার যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্ের কথা বলা হয়েছে, তা 
আপনার মধ্যে যথার্থই বিদ্যমান কি নয়। আমি আপনার সম্পর্কে তওরাতে 
এ কথাগুলো পড়েছিঃ 


“মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, তার জন্ম হবে মক্কায়, তিনি হিজরত 
করবেন 'তাইবা*র দিকে; আর তার দেশ হবে সিরিয়া। তিনি কঠোর 
মেযাজের হবেন না, কঠোর ভাষায় তিনি কথাও বলবেন না, হাটে-বাজারে 
তিনি হট্টগোলও করবেন না। অশ্লীলতা ও নিলজ্জতা থেকে তিনি দূরে 
থাকবেন।" 

পরীক্ষা করে আমি এখন এসব বিষয় সঠিক পেয়েছি। কাজেই সাক্ষ্য 
রসূল। আর এই হল আমার অর্ধেক সম্পদ। আপনি যেভাবে খুশী খরচ 
করতে পারেন। সে ইহুদী বহু ধন-সম্পাত্তির মালিক ছিল। তার অর্ধেক 
সম্পদও ছিল এক বিরাট সম্পদ।--(বায়হাকী কৃত “দালায়েলুননবুওয়্যত'" 
গ্রন্থের বরাত দিয়ে “তফসীরে-মাযহারীতে' ঘটনাটি উদ্ধৃত করা হয়েছে।" 

ইমাম বগভী (রহঃ) নিজ সনদে কা'আবে আহবার (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত 
করেছেন যে, তিনি বলেছেন, তওরাতে হুযুর আকরাম (সাঃ) সম্পর্কে 
লেখা রয়েছে ঃ 

“*মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল ও নির্বাচিত বান্দা। তিনি না কঠোর 
মেজাজের লোক, না বাজে বক্তা। নাইবা তিনি হাটে-বাজারে হট্রগোল 
করার লোক। তিনি মন্দের প্রতিশোধ মন্দের দ্বারা গ্রহণ করেন না; বরং 
ক্ষমা করে দেন এবং ছেড়ে দেন। তার জন্ম হবে মক্কায়, আর হিজরত হবে 
তাইবায়, তার দেশ হবে শাম (সিরিয়া)। আর তার উম্মত হবে 
“হাম্মাদীন’ ৷ অর্থাৎ, আনন্দ-বেদনা উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ্‌ তাআলার 


৪৮৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


EAA 





প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। তারা যে কোন উর্ধ্বারোহণকালে 
তকবীর বলবে। তারা সূর্যের ছায়ার প্রতি লক্ষ্য রাখবে, যাতে সময় নির্ণয় 
করে যথাসময় নামায পড়তে পারে। তিনি তার শরীরের নিস্াংশে 
“তহবন্দ’ (লুঙ্গি) পরবেন এবং হস্ত-পদাদি ওযুর মাধ্যমে পবিত্র-পরিছন্ন 
রাখবেন। তাদের আযানদাতা আকাশে সুউচ্চ স্বরে আহবান করবেন। 
জেহাদের ময়দানে তাদের সারিগুলো এমন হবে যেমন নামাযে হয়ে থাকে। 
রাতের বেলায় তাদের তেলাওয়াত ও যিকিরের শব্দ এমনভাবে উঠতে 
থাকবে, যেন মধুমক্ষিকার শব্দ।"-_(মাযহারী) 

ইবনে সা’আদ ও ইবনে আসাকির (রহঃ) হযরত সাহাল মওলা 
খাইসামা (রাঃ) থেকে সনদ সহকারে উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত সাহাল 
বলেন, আমি নিজে ইনঞ্জীলে মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) - এর গুণ - 
বৈশিষ্ট্যসমূহ পড়েছি যে, £ 

“তিনি খুব ধেটেও হবেন না আবার খুব লম্বাও হবেন না। উজ্জ্বল বর্ণ ও 
দু'টি কেশ-গুচ্ছধারী হবেন। তার দু' কাধের মধ্যস্থলে নবুওয়তের মোহর 
থাকবে। তিনি সদকা গ্রহণ করবেন না। গাধা ও উটের উপর সওয়ারী 
করবেন। ছাগলের দুধ নিজে দুইয়ে নেবেন। তালি লাগানো জামা পরবেন। 
আর যারা এমন করে তারা অহঙ্কার যুক্ত হয়ে থাকেন। তিনি ইসমাঈল 
(আঃ)-এর বংশধর হবেন। তার নাম হবে আহমদ ৷” 

আর ইবনে সা' আদ, দারেমী ও বায়হাকী যথাক্রমে তাবকাত, মুসনাদ 
ও "দালায়েলে নবুওয়ত' গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) থেকে 
উদ্ধৃত করেছেন ; যিনি ছিলেন ইহুদীদের সবচেয়ে বড় আলেম এবং 
তওরাতের সর্বপ্রধান বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেছেন যে, তওরাতে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে £ 

"হে নবী, আমি আপনাকে সমস্ত উম্মতের জন্য সাক্ষী, 
সংকর্মীশীলদের জন্য সুসংবাদদাতা, অসৎকর্মীদের জন্য ভীতি 
্রদর্শনকারী এবং উম্মিয়ীন অর্থাৎ, আরবদের জন্য রক্ষণা-বেক্ষণকারী 
বানিয়ে পাঠিয়েছি। আপনি আমার বান্দা ও রসূল। আমি আপনার নাম 
“মুতাওয়াক্কিল’ রেখেছি। আপনি কঠোর মেজাজও নন, দাঙ্গাবাজও নন। 
হাটে-বাজারে হট্রগোলকারীও নন। মন্দের প্রতিশোধ মন্দের দ্বারা গ্রহণ 
করেন না; বরং ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ্‌ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে 
মৃত্যু দেবেন না; যতক্ষণ না তার মাধ্যমে বাঁকা জাতিকে সোজা করে 
নেবেন। এমনকি যতক্ষণ না তারা £8/19 (আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোন 
উপাস্য নেই) - এর মন্ত স্বীকৃত হয়ে যাবেন, যতক্ষণ না অন্ধ চোখ খুলে 
দেবেন, বধির কান যতক্ষণ না শোনার যোগ্য বানাবেন এবং বদ্ধ হৃদয় 
যতক্ষণ না খুলে দেবেন।” 

এমনি ধরনের একটি রেওয়ায়েত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 
আস্‌ (রাঃ) থেকে বোখারী শরীফেও উদ্ধৃত করা হয়েছে। 

আর প্রাচীন গ্রন্থ-বিশারদ আলেম হযরত ওহাব ইবনে মুনাবিবহ্‌ (রাঃ) 
থেকে ইমাম বায়হাকী তার দালায়েলে-নবুওয়ত গ্রন্থ উদ্ধৃত করেছেন যে, 

“আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি ওহী নাযিল করেন 
যে, হে দাউদ, আপনার পরে একজন নবী আসবেন, ধার নাম হবে 
“আহ্মদ’ । আমি তীর প্রতি কখনও অসন্তুষ্ট হবো না এবং তিনি কখনোও 
আমার নাফরমানী করবেন না। আমি তার গত-আগত সমস্ত পাপ ক্ষমা 
করে দিয়েছি। তার উম্মত হল দয়াকৃত উম্মত (উম্মতে মরহুমাহ)। আমি 
তাদেরকে সে সমস্ত নফল বিষয় দান করছি, যা পূর্ববর্তী নবীগণকে 
দিয়েছিলাম এবং তাদের উপর সেসব ফরয আরোপ করেছি, যা পূর্ববর্তী 





নবীগণের প্রতি অপরিহার্য করেছিলাম। এমনকি তারা হাশরের দিন আমার 
সামনে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তাদের নূর আম্বিয়া আলাইহিমুস 
সালামের নূরের মত হবে। হে দাউদ, আমি মুহাম্মদ (সাঃ) ও তার 
উম্মতকে সমস্ত উম্মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। আমি তাদেরকে 
বিশেষভাবে ছয়টি বিষয় দিয়েছি, যা অন্য কোন উম্মতকে দেইনি। (১) 
কোন ভুল-ভ্রান্তির জন্য তাদের কোন শাস্তি হবে না। (২) অনিচ্ছা সত্বেও 
তাদের দ্বারা কোন পাপ কাজ হয়ে গেলে যদি সে আমার নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা করে, তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। (৩) যে মাল সে পবিত্র 
মনে আল্লাহ্র রাহে খরচ করবে, আমি দুনিয়াতেই তাকে তা থেকে বহুগুণ 
বেশী দিয়ে দেব! (৪) তাদের উপর কোন বিপদ এসে উপস্থিত হলে যদি 
তারা ৩১৫১/০৫,5%। পড়ে, তবে আমি তাদের জন্য এ 
বিপদকে করুণা ও রহমত এবং জান্নাতের দিকে পথনির্দেশে পরিণত করে 
দেব। (৫-৬) তারা যে দোয়া করবে আমি তা কবুল করব, কখনও যা 
চেয়েছে তাই দান করে, আর কখনও এই দোয়াকেই তাদের আখেরাতের 
পাথেয় করে দিয়ে।"_(রূহল মা’ আনী) 

শত শত আয়াতের মধ্যে এ ক'টি রেওয়ায়েত তওরাত, ইঞ্জীল ও 
যবুর-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হলো। সমগ্র রেওয়ায়েতসমূহ 
মোহাদ্দেসগণ বিভিন্ন গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। 

তওরাত ও ইঞ্জীলে বর্ণিত শেষনবী (সাঃ) ও তার উম্মতের 
গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং নিদর্শনসমূহের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে বহু ্বত্তগরনথ 
প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমান যমানায় হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ্‌ 
কীরানভী মুহাজেরে মক্ধী (রহঃ) তার গ্রন্থ 'এযহারুল-হক' এ বিষয়টিকে 
অত্যন্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও গবেষণাসহ লিখেছেন। তাতে উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, বর্তমান যুগের তওরাত ও ইণ্জীল যাতে সীমাহীন বিকৃতি 
সাধিত হয়েছে, তাতেও মহানবী (সাঃ) -এর বহু গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের 
উল্লেখ রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই গ্রন্থটির উর্দু অনুবাদ ইতিমধ্যেই 
প্রকাশিত হয়েছে। 

উপরে তওরাতের উদ্ৃতিতে রসূলে করীম (সাঃ) - এর যে সমস্ত 
গুণ-বৈশিষ্ট্য বৰ্ণনা করা হয়েছিল, তাতে একথাও ছিল যে, আল্লাহ্‌ রাব্বুল 
আলামীন তার মাধ্যমে অন্ধ চোখে আলো এবং বধির কানে শ্রবণশক্তি দান 
করবেন; আর বন্ধ অস্তরাত্থাকে খুলে দেবেন। রসূলে করীম (সাঃ)-কে 
আল্লাহ্‌ তাআলা ১১৮৬ +*| (সৎ কাজের নির্দেশ দান) এবং 
| ০০ ০% (অন্যায় কাজ থেকে বারণ করা)-এর জন্য যে অনন্য 
স্বাতস্ত্যু দান করেছিলেন এসমস্ত গুণাবলীও হয়ত তারই ফলশ্রুতি। 

দ্বিতীয় গুণটি এই বলা হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) মানবজাতির জন্য 
পবিত্র ও পছন্দনীয় বস্ত-সামগ্রী হালাল করবেন; আর পদ্ধিল 
বন্ত-সামগ্্বীকে হারাম করবেন। অর্থাৎ, অনেক সাধারণ পছন্দনীয় বস্ত 
সামগ্রী যা শাস্তিস্বরূপ বনী-ইসরাঈলদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছিল, 
রসূলে করীম (সাঃ) সেগুলোর উপর থেকে বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করে 
নেবেন। উদাহরণতঃ পশুর চর্বি বা মেদ প্রভৃতি যা বনী-ইসরাঈলদের 
অসদাচরণের শাস্তি হিসাবে হারাম করে দেয়া হয়েছিল, মহানবী (সাঃ) 
সেগুলোকে হালাল সাব্যস্ত করেছেন। আর নোংরা ও পঙ্ধিল বস্তু-সামন্রীর 
মধ্যে রক্ত, মৃত পশু, মদ ও সমস্ত হারাম জন্ত অন্তর্ভুক্ত এবং যাবতীয় 
হারাম উপায়ের আয় যথা, সুদ, ঘুষ, জুয়া প্রভৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত 
(আসৃসিরাজুল _যুনীর) কোন কোন মনীষী মন্দ চরিত্র ও অভ্যাসকেও 
পঙ্কিলতার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 


৪৮৯ 


সুরাআল-আদরাফ 


LAA 





তৃতীয় গুণ বৰ্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 2431284855 
৬৫ 38015 অর্থাৎ মহানবী (সাঃ) মানুষের উপর থেকে 
সেই বোঝা ও প্রতিবন্ধকতাও সরিয়ে দেবেন, যা তাদের উপর চেপে ছিল। 

4! (ইসর) শব্দের অর্থ এমন ভারী বোঝা যা নিয়ে মানুষ চলাফেরা 
করতে অক্ষম। আর | (আগলাল) ১ এর বহুবচন। “গালুন' সে 
হাতকড়াকে বলা হয় যারা অপরাধীর হাত তার ঘাড়ের সাথে বেঁধে দেয়া 
হয় এবং সে একেবারেই নিরুপায় হয়ে পড়ে। 

4! (ইসর) ও ০১।(আগলাল) অর্থাৎ, অসহনীয় চাপ ও আবন্ধতা 
বলতে এ আয়াতে সে সমস্ত কঠিন ও সাধ্যাতীত কর্তব্যের বিধি-বিধানকে 
বুঝানো হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে ধর্মের উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু বনী-ইসরাঈল 
সম্প্রদায়ের উপর একাস্ত শাস্তি হিসাবে আরোপ করা হয়েছিল। যেমন, 
কাপড় নাপাক হয়ে গেলে পানিতে ধুয়ে ফেলা বনী-ইসরাঈলদের জন্যে 
যথেষ্ট ছিল না; বরং যে স্থানটিতে অপবিত্র বস্তু লেগেছে সেটুকু কেটে 
ফেলা ছিল তাদের জন্য অপরিহার্য। আর বিধর্মী কাফেরদের সাথে জেহাদ 
করে গনীমতের যে মাল পাওয়া যেত, তা বনী-ইসরাঈলদের জন্য হালাল 
ছিল না, বরং আকাশ থেকে একটি আগুন নেমে এসে সেগুলোকে 
জ্বালিয়ে দিত। শনিবার দিন শিকার করাও তাদের জন্য বৈধ ছিল না। 
কোন অঙ্গ দ্বারা কোন পাপ কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে, সেই অঙ্গটি কেটে 
ফেলা ছিল অপরিহার্য, ওয়াজিব। কারো হত্যা, তা ইচ্ছাকৃত হোক বা 
অনিচ্ছাকৃত, উভয় অবস্থাতেই হত্যাকারীকে হত্যা করা ছিল ওয়াজিব, 
খুনের ক্ষতিপূরণের কোন বিধানই ছিল না। 

এ সমস্ত কঠিন ও জটিল বিধানসমূহ যা বনী-ইসরাঈলদের উপর 
আরোপিত ছিল, কোরআনে সেগুলাকে 'ইসর' ও ‘আগলাল' বলা 
হয়েছে এবং সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, রসুলে করীম (সাঃ) এসব কঠিন 
বিধি-বিধানের পরিবর্তন অর্থাৎ, এগুলোকে রহিত করে তদস্থলে সহজ 
বিধি-বিধান প্রবর্তন করবেন। 

এক হাদীসে মহানবী (সাঃ) এ বিষয়টিই বলেছেন যে, আমি 
তোমাদিগকে একটি সহজ ও সাবলীল শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। 
তাতে না আছে কোন পরিশ্রম, না পথভ্রষ্টতার কোন ভয়-ভীতি 


অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, ++ ৮৮)! অর্থাৎ, ধর্ম সহজ। 
কোরআন কারীমে বলা হয়েছে ৫-$4৩23114:6৩৩$ 
অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা ধর্মের ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা আরোপ 
করেননি। 


দান না পপ 


পর বলা হয়েছে? 700545158:-55585/555+29 06 


629৮5৩4705৩ অর্থাৎ, তওরাত ও ইঞ্জীলে আখেরী 
নবী (সাঃ)-এর প্রকৃষ্ট গুণ-বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণাদি বাতলে দেয়ার পরিণতি এই. 
যে, যারা আপনার প্রতি ঈমান আনবে এবং আপনার সহায়তা করবে আর 
সেই নূরের অনুসরণ করবে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে_অর্থাৎ, 
যারা কোরআনের অনুসরণ করবে, তারাই হল কল্যাণপ্রাপ্ত। 

এখানে কল্যাণ লাভের জন্য চারটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। 
প্রথমতঃ মহানবী (সাঃ) _এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ঈমান আনা, 
দ্বিতীয়তঃ তার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান করা, তৃতীয়তঃ তার সাহায্য ও 





সহায়তা করা এবং চতুর্থতঃ কোরআন অনুযায়ী চলা। 

শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন বোঝাবার জন্য $55 (আযযারহু) শব্দ 
ব্যবহৃত হয়েছে যা থেকে উদ্ভূত। 2১ (তা’যীর) অর্থ সম্্হে 
বারণ করা ও রক্ষা করা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) 465 
(আযযারহু) - এর অর্থ করেছেন শ্রদ্ধা ও সম্মান করা। মুবাররাদ বলেছেন 
যে, উচ্চতর সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনকে বলা হয় ৯১5 (তা+যীর)। 

তার অর্থ, যারা মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি যথাযথ সম্মান ও মহত্ববোধ 
সহকারে তার সাহায্য ও সমর্থন করবে এবং বিরোধীদের মোকাবেলায় তার 
সহায়তা করবে, তারাই হবে পরিপূর্ণ কৃতকার্য ও কল্যাণপ্রাপ্ত। নবী করীম 
(সাঃ)-এর জীবৎকালে সাহায্য ও সমর্থনের সম্পর্ক ছিল স্বয়ং তার সত্তার 
সাথে। কিন্তু হুযুর (সাঃ)-এর তিরোধানের পর তার শরীয়ত এবং তার 
প্রবর্তিত দ্বীনের সাহায্য-সমর্থনই হলো মহানবী সাহায্য-সমর্থনের শামিল। 

এ আয়াতে কোরআনে কারীমকে ‘নূর’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। 
তার কারণ এই যে, নূর" বা জ্যোতির পক্ষে জ্যোতি হওয়ার জন্য যেমন 
কোন দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন নেই; বরং সে নিজেই নিজের অস্তিত্বের 
প্রমাণ, তেমনিভাবে কোরআন কারীমণ নিজেই আল্লাহ্‌র কালাম ও 
সত্যবাণী হওয়ার প্রমাণ__যে, একজন একান্ত উম্মী বা নিরক্ষর ব্যক্তির 
মুখ দিয়ে এমন উচ্চতর সালঙ্কার বাগ্মিতাপূর্ণ কালাম বেরিয়েছে, যার কোন 
উপমা উপস্থাপনে সমগ্র বিশ্ব অপারক হয়ে পড়েছে। এটা স্বয়ং 
কোরআন-কারীমের আল্লাহ্র কালাম হওয়ারই প্রমাণ। 

তদুপরি নূর যেমন নিজেই উজ্জ্বল হয়ে উঠে এবং অন্ধকারকে 
আলোময় করে দেয়, তেমনিভাবে কোরআন কারীমও ঘোর অন্ধকারের 
আবর্তে আবদ্ধ পৃথিবীকে আলোতে নিয়ে এসেছে। 


কোরআনের সাথে সাথে সুন্নাহর অনুসরণও ফরয £ এ আয়াতের 
শুরুতে বলা হয়েছে - ($96৫)0%:9552 - এর আয়াতের 
শেষে বলা হয়েছে - £0 31530245 5 - এর প্রথম বাক্যে 
“উল্মী নবীর’ অনুসরণ এবং পরবর্তী বাক্যে কোরআনের অনুসরণের 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 

এতে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, আখেরাতের মুক্তি কোরআন ও সুন্নাহ 
উভয়টি অনুসরণের উপরই নির্ভরশীল। কারণ, উম্মী নবীর অনুসরণ তার 
সুন্নাহর অনুসরণের মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে। 

শুধু রসূলের অনুসরণই নয়; বরং মুক্তির জন্য তার প্রতি শ্রদ্ধা 
এবং মহবৃত থাকাও ফরয £ উল্লেখিত বাক্য দু'টির মাঝে $১৮৫%5 
8:১5 শীর্ষক দু'টি শব্দ সংযোজন করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মহানবী 
(সাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত বিধি-বিধানের এমন অনুসরণ উদ্দেশ্য নয়, যেমন 
সাধারণতঃ দুনিয়ার শাসকদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে করতে হয়। বরং 
অনুসরণ বলতে এমন অনুসরণই উদ্দেশ্য যা হবে মহত্ব, শ্রদ্ধাবোধ ও 
ভালবাসার ফলশ্রুতি। অর্থাৎ, অস্তরে হুযুরে আকরাম (সাঃ)-এর মহবত 
ও ভালবাসা এত অধিক পরিমাণে থাকতে হবে, যার ফলে তার 
বিধি-বিধানের অনুসরণে বাধ্য হতে হয়। কারণ, উম্মতের সম্পর্ক থাকে 
নিজ রসূলের সাথে বিভিন্ন রকম। একে তো তিনি হলেন আজ্ঞাদানকারী 
মনিব, আর উল্মত হচ্ছে আজ্ঞাবহ প্রজা। দ্বিতীয়তঃ তিনি হলেন 
প্রেমাম্পদ, আর উম্মত হচ্ছে প্রেমিক। 

এদিকে রসুলে করীম (সাঃ) জ্ঞান, কর্ম ও নৈতিকতার ভিত্তি 


৪৯০ তফসীর: 


স্থাপনকারী একক মহত্বের আধার; আর সে তুলনায় সমগ্র উ্মত হচ্ছে 
একান্তই হীন ও অক্ষম। 

আমাদের পেয়ারা নবী (সাঃ)-এর মাঝে যাবতীয় মহত্ব পরিপূর্ণভাবে 
বিদ্যমান, কাজেই তার প্রতিটি মহত্বের দাবী পূরণ করা প্রত্যেক উল্মতের 
জন্য অবশ্য কর্তব্য রসূল হিসাবে তার প্রতি ঈমান আনতে হবে, মনিব ও 
হাকেম হিসাবে তর প্রতিটি নির্দেশের অনুসরণ করতে হবে, প্রিয়জন 
হিসাবে তার সাথে গভীরতম প্রেম ও ভালবাসা রাখতে হবে এবং 
নবুওয়তের ক্ষেত্রে যেহেতু তিনি পরিপূর্ণ, তাই তার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান 
প্রদর্শন করতে হবে। 

রসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর আনুগত্য ও অনুসরণ তো উম্মতের উপর ফরয 
হওয়াই উচিত। কারণ, এছাড়া নবী-রসূলগণকে প্রেরণের উদ্দেশ্যই সাধিত 
হয় না। কিন্ত আল্লাহ্‌ রাববুল আলামীন আমাদের রসূলে মকবুল (সাঃ) 
সম্পর্কে শুধু আনুগত্য অনুসরণের উপর ক্ষান্ত করেননি; বরং উম্মতের 
উপর তাঁর প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও মর্যাদা দান করাকেও অবশ্য কর্তব্য 
সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। উপরস্ত কোরআন করীমের বিভিন্ন স্থানে তার 
রীতি-নীতির শিক্ষা দেয়া হয়েছে। 


৩৮৮ ০৫52৫ 


এ আয়াতে ৬১১-৩১১৮১/ বাক্যে সেদিকেই হেদায়েত দান করা 
হয়েছে। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে 45824715284 অর্থাৎ, তার 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং তাকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দান কর। এ ছাড়া 
আরও কয়েকটি আয়াতে এই হেদায়েত দেয়া হয়েছে যে, মহানবী 
(সাঃ)-এর উপস্থিতিতে এত উচ্চেঃস্বরে কথা বলো না, যা তার স্বর থেকে 
বেড়ে যেতে পারে। বলা হয়েছে - 

৬০55 EIA GING 

অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে- LSA GHGS 
1434544৩৩ অর্থাৎ, হে মুসলমানগণ, আল্লাহ্‌ ও তার রসূল থেকে 
এগিয়ে যেয়ো না। অর্থাৎ, যদি মজলিসে হুযূর আকরাম (সাঃ) উপস্থিত 
থাকেন এবং তাতে কোন বিষয় উপস্থিত হয়, তাহলে তোমরা তার আগে 
কোন কথা বলো না। 

হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ্‌ (রাঃ) এ আয়াতের অর্থ করতে গিয়ে 
বলেছেন যে, হুযুর (সাঃ)-এর পূর্বে কেউ কথা বলবে না এবং তিনি যখন 
কোন কথা বলেন, তখন সবাই তা নিশ্চুপ বসে শুনবে। 

কোরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ)-কে ডাকার 
সময় আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখবে; এমনভাবে ডাকবে না; নিজেদের মধ্যে 
একে অপরকে যেভাবে ডেকে থাক। বলা হয়েছে- 3189359 

5৫37013291 এ আয়াত শেষে সতর্ক করে দেয়া 
হয়েছে যে, এ নির্দেশের খেলাফ কোন অসম্মানজনক কাজ করা হলে 
সমস্ত সৎকর্ম ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাবে। 

একারণেই সাহাবায়ে কেরাম রেযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম যদিও সর্বক্ষণ 
সর্বাবস্থায় মহানবী (সাঃ)-এর কর্মসঙ্গী ছিলেন এবং এমতাবস্থায় সম্মান ও 
আদবের প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখা বড়ই কঠিন হয়ে থাকে; তবুও তাদের 
অবস্থা এই ছিল যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত সিদ্দীকে 
আকবর (রাঃ) যখন মহানবী (সাঃ)-এর খেদমতে কোন বিষয় নিবেদন 
করতেন, তখন এমনভাবে বলতেন, যেন কোন গোপন বিষয় আস্তে আস্তে 
বলছেন। এমনি অবস্থা ছিল হযরত ফারকে আযম (রাঃ)-এর ও 





কোরআন 2৭, 


(শেফা) 

হযরত আমর ইবনুল আ’স (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) অপেক্ষা 
আমার কোন প্রিয় ব্যক্তি সারা বিশ্বে ছিল না। আর আমার এ অবস্থা ছিল 
যে, আমি তীর প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেও পারতাম না। আমার কাছে যদি 
হুযুর আকরাম (সাঃ)-এর আকার-অবয়ব সম্পর্কে কেউ জানতে চায়, 
তাহলে তা বলতে আমি এ জন্যে অপারক যে, আমি কখনও তার প্রতি 
পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়েও দেখিনি। 

ইমাম তিরমিযী হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় রেওয়ায়েত 
করেছেন যে, মজলিসে যখন হুযুর আকরাম (সাঃ) তশরীফ আনতেন 
তখনই সবাই নিযনৃষ্টি হয়ে বসে থাকতেন। শুধু সিদ্দীকে আকবর ও 
ফারকে আযম (রাঃ) তার দিকে চোখ তুলে চাইতেন; আর তিনি তাদের 
দিকে চেয়ে মুচকি হাসতেন। 

ওরওয়া ইবনে মাসউদকে মক্কাবাসীরা গুপ্তচর বানিয়ে মুসলমানদের 
অবস্থা জানার জন্য মদীনায় পাঠাল। সে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে হুযুর 
(সাঃ)-এর প্রতি এমন নিবেদিত প্রাণ দেখতে পেল যে, ফিরে গিয়ে রিপোর্ট 
দিল; “আমি কিসরা ও কায়সারের দরবারও দেখেছি এবং সম্রাট 
নাজ্জাশীর সাথেও সাক্ষাত করেছি, কিন্তু মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাহাবীগণের 
যে অবস্থা আমি দেখেছি, এমনটি আর কোথাও দেখিনি। আমার ধারণা, 
তোমরা কস্মিনকালেও তাদের মোকাবেলায় জয়ী হতে পারবে না।” 

হযরত মুগীরা ইবনে শো’ বা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে 
যে, হুযুর আকরাম (সাঃ) যখন ঘরের ভেতর অবস্থান করতেন, তখন 
তাকে বাইরে থেকে সশব্দে ডাকাকে সাহাবায়ে কেরাম কে-আদবী মনে 
করতেন। দরজায় কড়া নাড়তে হলেও শুধু নখ দিয়ে টোকা দিতেন যাতে 
বেশী জোরে শব্দ না হয়। 


মহানবী (সাঃ)-এর তিরোধানের পরও সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাস 
ছিল যে, মসজিদে-নবভীতে কখনও জোরে কথা বলা তো দুরের কথা, 
কোন ওয়াজ কিংবা বয়ান বিবৃতিও উচ্চৈঃস্বরে করা পছন্দ করতেন না। 
অধিকাংশ সাহাবী (রাঃ)-এর এমনি অবস্থা ছিল যে, যখনই কেউ হুযুর 
আকরাম (সাঃ)-এর পবিত্র নাম উল্লেখ করতেন, তখনই কেঁদে উঠতেন 
এবং ভীত হয়ে পড়তেন। 

এই শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধের বরকতেই তারা নবুওয়তী ফয়েয থেকে 
বিশেষ উত্তরাধিকার লাভ করতে পেরেছিলেন এবং আল্লাহ্‌ রাববুল 
আলমীনও এ কারণেই তাদেরকে আম্ধিয়া (আঃ) - এর পর সর্বোচ্চ মর্যাদা 
দান করেছেন। 

এ আয়াতে ইসলামের মূলনীতি সংক্রান্ত বিষয়গুলোর মধ্য থেকে 
রেসালতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচিত হয়েছে যে, আমাদের 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রেসালত সমগ্র দুনিয়ার সমস্ত জিন ও মানবজাতি 
তথা কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাদের বংশধরদের জন্য ব্যাপক। 

এ আয়াতে রসূলে করীম (সাঃ)-কে সাধারণভাবে ঘোষণা করে দেয়ার 
জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি মানুষকে বলে দিন যে, আমি 
তোমাদের সবার প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি। আমার নবুয়ত লাভ ও 
রেসালতপ্রান্তি বিগত নবীগণের মত কোন বিশেষ জাতি কিংবা বিশেষ 
ভূখণ্ড অথবা কোন নিদিষ্ট সময়ের জন্য নয়; বরং সমগ্র বিশ্ব মানবের 
জন্য, বিশ্বের প্রতিটি অংশ, প্রতিটি দেশ ও রাষ্ট্র এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত 
বত্ধরদের জন্য কিয়ামতকাল পর্যস্তের জন্য তা পরিব্যাপ্ত। আর মানব 
জাতি ছাড়াও এতে জিন জাতিও অন্তর্ভূক্ত । 


৪৯১ সুরাআল-আদ্রাফ 


৫ 





মহানবী (সাঃ)-এর নবুয়ত কিয়ামতকাল পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের 
জন্য ব্যাপক, তাই তাঁর উপরই -নবুওয়তের ধারাও সমাপ্ত £ 
নবুওয়ত সমাপ্তির এটাই হল প্রকৃত রহস্য। কারণ, মহানবী (সাঃ)-এর 
নবুওয়ত যখন কিয়ামত পর্যস্ত আগত বংশধরদের জন্য ব্যাপক, তখন 
আর অন্য কোন নবী বা রসূলের আবির্ভাবের না কোন প্রয়োজনীয়তা 
রয়ে গেছে, না তার কোন অবকাশ আছে। আর এই হল মহানবীর (সঃ) 
-এর উম্মতের বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত রহস্য যে, নবী করীম (সাঃ)-এর ভাষায় 
এতে সর্বদাই এমন একটি দল প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যারা ধর্মের মাঝে সৃষ্ট 
যাবতীয় ফেতনা-ফাসাদের মোকাবেলা করবেন এবং ধর্মীয় বিষয়ে সৃষ্ট - 
সমস্ত প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ করতে থাকবেন। কোরআন-সুন্লাহর ব্যাখ্যা 
ও বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে যেসব বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে, এদল সেগুলোরও অপনোদন 
করবে এবং আল্লাহ্‌ তাআলার বিশেষ সাহায্য ও সহায়তাপ্রান্ত হবেন; যার 
ফলে তারা সবার উপরই বিজয়ী হবেন। কারণ, প্রকৃতপক্ষে এ দলটি হবে 
মহানবী (সাঃ)-এর রেসালতের দায়িত্ব সম্পাদনে তারই স্থলাভিষিক্ত, 
নায়েব। 

ইমাম রাষী (রহঃ) ($১১/%4::%$ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
বলেছেন যে, এ আয়াতে এই ইঙ্গিত বিদ্যমান রয়েছে যে, এই উম্মতের 
মধ্যে “সাদেকীন” অর্থাৎ, সত্যনিষ্ঠদের একটি দল অবশ্যই অবশিষ্ট 
থাকবে। তা নাহলে বিশুবাসীর প্রতি সত্যনিষ্ঠদের সাথে থাকার নির্দেশই 
দেয়া হতো না। আর এরই ভিত্তিতে ইমাম রাযী (রহঃ) সর্বযুগে 
এজমায়ে-উদ্মত বা মুসলমান জাতির একমত্যকে শরীয়তের দলীল বলে 
প্রমাণ করেছেন। তার কারণ, সত্যনিষ্ঠ দলের বর্তমানে কোন ভুল বিষয় 
কিংবা কোন পতত্রষ্টতায় সবাই একমত্য বা একাবদ্ধ হতে পারে না। 


ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতে মহানবী 
(সাঃ)-এর খাতামুন্নাবিয়ীন বা শেষনবী হওয়ার বিষয়ে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে। কারণ, হুযুর (সাঃ)-এর আবির্ভাব ও রেসালত যখন কিয়ামত 
পর্যন্ত আগত সমস্ত বংশধরদের জন্য এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক, 
তখন আর অন্য কোন নতুন রসূলের প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকেই না। 
সেজন্যই শেষ যমানায় হযরত ঈসা (আঃ) যখন আসবেন, তখন তিনিও 
যথাস্থানে নিজের নবুওয়তে বিদ্যমান থাকা সত্বেও মহানবী (সাঃ) কর্তৃক 
প্রবর্তিত শরীয়তের উপরই আমল করবেন। (হুযুরে আকরাম (সাঃ)-এর 
আবির্ভাবের পূর্বে তার নিজস্ব যে শরীয়ত ছিল, তাকে তখন তিনিও রহিত 
বলেই গণ্য করবেন।) বিশুদ্ধ রেওয়াত দ্বারা তাই প্রতীয়মান হয়। 

মহানবী (সাঃ)-এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য £ ইবনে কাসীর 
মুসনাদে আহমদ গ্রন্থের বরাত দিয়ে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদের সাথে 
উদ্ধৃত করেছেন যে, গযওয়ায়ে তাবুকের (তাবুক যুদ্ধের) সময় রসূলে 
করীম (সাঃ) তাহাজ্জুদের নামায পড়ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের ভয় 
হচ্ছিল যে, শক্ররা না এ অবস্থায় আক্রমণ করে বসে। তাই তারা হুযুর 
(সাঃ)-এর চারদিকে সমবেত হয়ে গেলেন। হুযুর নামায শেষ করে এরশাদ 
করলেন, আজকের রাতে আমাকে এমন পাচটি বিষয় দান করা হয়েছে, 
যা আমার পূর্বে আর কোন নবী-রসূলকে দেয়া হয়নি। তার একটি হল এই 
যে, আমার রেসালত ও নবুওয়তকে সমগ্র দুনিয়ার জাতিসমূহের জন্য 
ব্যাপক করা হয়েছে। আর আমার পূর্বে যত নবী-রসূলই এসেছেন, তাদের 
দাওয়াত ও আবির্ভাব নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। দ্বিতীয়তঃ 
আমাকে আমার শত্রুর মোকাবেলায় এমন প্রভাব দান করা হয়েছে যাতে 
তারা যদি আমার কাছ থেকে এক মাসের দূরত্বেও থাকে, তবুও তাদের 
উপর আমার প্রভাব ছেয়ে যাবে। তৃতীয়তঃ কাফেরদের সাথে যুদ্ধেপ্রাপ্ত 


মালে-গনীমত আমার জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। অথচ পূর্ববর্তী 
উন্মতদের জন্য তা হালাল ছিল না। বরং এসব মালের ব্যবহার মহাপাপ 
বলে মনে করা হত। তাদের গনীমতের মাল ব্যয়ের একমাত্র স্থান ছিল এই 
যে, আকাশ থেকে বিদ্যুৎ এসে সে সমস্তকে ভ্থালিয়ে খাক করে দিয়ে 
যাবে। চতুর্থতঃ আমার জন্য সমগ্র ভূমণ্ডলকে মসজিদ করে দেয়া হয়েছে 
এবং পবিত্র করার উপকরণ বানিয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে আমাদের নামায 
যে কোন যমি, যে কোন জায়গায় শুদ্ধ হয়, কোন বিশেষ মসজিদে 
সীমাবদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী উম্মতদের এবাদত শুধু তাদের 
উপসনালয়েই হতো, অন্য কোথাও নয়। নিজেদের ঘরে কিংবা 
যা্ে ময়দানে তাদের নামায বা এবাদত হত না। তাছাড়া পানি ব্যবহারের 
যখন সামর্থ্ও না থাকে, তা পানি না পাওয়ার জন্য হোক কিংবা কোন 
রোগ-শোকের কারণে, তখন মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নেয়াই পবিত্রতা 
ও অযুর পরিবর্তে যথেষ্ট হয়ে যায়। পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য এ সুবিধা 
ছিল না। অতঃপর বললেন- আর পঞ্চমটির কথা তো বলতেই নেই, তা 
নিজেই নিজের উদাহরণ, একেবারে অনন্য। তা হলো এই যে, আল্লাহ 
তাআলা তার প্রত্যেক রসূলকে একটি দোয়া কবুল হওয়ার এমন নিশ্চয়তা 
দান করেছেন, যার কোন ব্যতিক্রম হতে পারে না। আর প্রত্যেক 
নবী-রসূলই তাদের নিজ নিজ দোয়াকে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশে ব্যবহার 
করে নিয়েছেন এবং সে উদ্দেশ্যেও সিদ্ধ হয়েছে। আমাকে তাই বলা হলো 
যে, আপনি কোন একটা দোয়া করুন। আমি আমার দোয়াকে 
আখেরাতের জন্য সংরক্ষিত করিয়ে নিয়েছি। সে দোয়া তোমাদের জন্য 
এবং কিয়ামত পর্যন্ত 81518 কলেমার সাক্ষ্য দানকারী যেসব 
লোকের জন্ম হবে, তাদের কাজে লাগবে। 
হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত ইমাম আহমদ 

(রহঃ)-এর এক রেওয়ায়েতে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
এরশাদ করেছেন যে, যে লোক আমার আবির্ভাব সম্পর্কে শুনবে, তা সে 
আমার উম্মতদের মধ্যে হোক কিংবা ইহুদী-খরীষ্টান হোক, যদি সে আমার 
উপর ঈমান না আনে, তাহলে জাহান্নামে যাবে। 


আর সহীহ বোখারী শরীফে এ আয়াতের বর্ণনা প্রসঙ্গে আবুদ্দারদা 
(রাঃ)-এর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, হযরত আবু বকর ও হযরত 
ওমর (রাঃ)-এর মধ্যে কোন এক বিষয়ে মতবিরোধ হয়। তাতে হযরত 
ওমর (রাঃ) নারায হয়ে চলে যান। তা দেখে হযরত আবু বকর (রাঃ)ও 
তাকে মানাবার জন্য এগিয়ে যান। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) কিছুতেই রাষী 
হলেন না। এমনকি নিজের ঘরে পৌছে দরজা বন্ধ করে দিলেন। হযরত 
আবু বকর (রাঃ) ফিরে যেতে বাধ্য হন এবং মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে 
গিয়ে হাযির হন। এদিকে কিছুক্ষণ পরেই হযরত ওমর (রাঃ) নিজের এহেন 
আচরণের জন্য ল্জিত হয়ে মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে গিয়ে উপস্থিত 
হয়ে নিজের ঘটনা বিবৃত করেন। হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন যে, এতে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) অসস্তষ্ট হয়ে পড়েন। হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন লক্ষ্য 
করলেন যে, হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রতি ভতসনা করা হচ্ছে, তখন 
নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, দোষ আমারই বেশী। রসূলে করীম 
(সাঃ) বললেন, আমার একজন সহচরকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকাটাও 
কি তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না! তোমরা কি জান না যে, আল্লাহ্‌র 
অনুমতিক্রমে আমি যখন বললাম £ “হে মানবমণ্ডলী, আমি তোমাদের 


- সমস্ত লোকের আল্লাহ্‌ রসূল ৷’ 


তখন তোমরা সবাই আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে। শুধু এই আবু 
বকর (রাঃ)-ই ছিলেন, যিনি সর্বপ্রথম আমাকে সত্য বলে স্বীকৃতি 
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দিয়েছেন। 

সারমর্ম এই যে, এ আয়াতের দ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যত বংশধরদের 
জন্য, প্রত্যেক দেশ ও ভূখণ্ডের অধিবাসীদের জন্য এবং প্রত্যেকটি জাতি 
ও সম্প্রদায়ের জন্য মহানবী (সাঃ)-এর ব্যাপকভাবে রসূল হওয়া প্রমাণিত 
হয়েছে। সাথে সাথে একথাও সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, হুযুরে আকরাম 
(সাঃ)-এর আবির্ভাবের পর যে লোক তার প্রতি ঈমান আনবে না, সে 
লোক কোন সাবেক শরীয়ত ও কিতাবের কিংবা অন্য কোন ধর্ম ও মতের 
পরিপূর্ণ আনুগত্য একান্ত নিষ্ঠাপরায়ণভাবে করতে থাকা সত্বেও 
কস্মিনকালেও মুক্তি পাবে না। 

হযরত মৃসা (আঃ)- এর সম্প্রদায়ের একটি সত্যনিষ্ঠ দল £ 
দ্বিতীয় আয়াতে এরশাদ হয়েছে £ ০১০১84245৩5 5 
69955 অর্থাৎ, হযরত মুসা (আঃ) -এর সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন 
একটি দলও রয়েছে যারা নিজেরা সত্যের অনুসরণ করে এবং নিজেদের 
বিতক্কমূলক বিষয়সমূহের মীমাংসার বেলায় সত্য অনুযায়ী মীমাংসা করে 
থাকে। 

বিগত আয়াতসমূহ মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের অসদাচরণ, কূটতর্ক 
এবং গোমরাহীর বর্ণনা ছিল। কিন্তু এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, গোটা 
জাতিটিই এমন নয়; তাদের মধ্যে বরং কিছু লোক ভালও রয়েছে যারা 
সত্যানুসরণ করে এবং ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করে। এরা হলো সেসব 
লোক, যারা তওরাত ও ইঞ্জীলের যুগে সেগুলোর হেদায়েত অনুযায়ী 
আমল করত এবং যখন খাতামুন্নাবিয়ীন (সাঃ)-এর আবির্ভাব হয়, তখন 
তওরাত ও ইঞ্জীলের সুসংবাদ অনুসারে তার উপর ঈমান আনে এবং তার 
যথাযথ অনুসরণও করে। বনী-ইসরাঈলদের এই সত্যনিষ্ঠ দলটির 
উল্লেখও কোরআন মজীদে বারংবারই করা হয়েছে। 

প্রখ্যাত তফসীরকার ইবনে জরীর ও ইবনে কাসীর (রহঃ) প্রমুখ এ 
প্রসঙ্গে এক কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন যে, এ জমাআত বা দল দ্বারা সে দলই 
উদ্দেশ্য, যারা বনী-ইসরাঈলদের গোমরাহী, অসংকর্ম, নারী হত্যা প্রভৃতি 
কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের থেকে সরে পড়েছিল। বনী-ইসরাঈলদের 
বারটি গোত্রের মধ্যে একটি গোত্র ছিল, যারা নিজেদের জাতির 
কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে প্রার্থনা করেছিল যে, হে পরওয়ারদেগারে 
আলম আমাদিগকে এদের থেকে সরিয়ে কোন দূর দেশে পুনর্বাসিত করে 
দিন, যাতে আমরা আমাদের দ্বীনের উপর দৃঢ়তার সাথে আমল করতে 


পারি। আল্লাহ্‌ তার পরিপূর্ণ কুদরতের দ্বারা তাদেরকে দুর প্রাচ্যের কোন 
ভূখণ্ডে পৌছে দেন। সেখানে তারা নির্ভেজাল এবাদতে আত্মনিয়োগ 
করে। রসূলে করীম (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পরেও আল্লাহ্‌র মহিমায় 
তাদের মুসলমান হওয়ার এই ব্যবস্থা হয় যে, মে'রাজের রাতে হযরত 
জিবরাঈল (আঃ) হুযুর (সাঃ)-কে সেদিকে নিয়ে যান। তখন তারা মহানবী 
(সাঃ)-এর উপর ঈমান আনে। হুযূর আলাইহিস সালাতু ওয়াস্সালাম 
তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, তোমাদের কি মাপ-জোখের কোন ব্যবস্থা 
আছে? আর তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা কি? তারা উত্তর দিল যে, 
আমরা যমীতে শস্য বপন করি, যখন তা উপযোগী হয়, তখন সেগুলোকে 
কেটে সেখানেই স্তুপীকৃত করে দেই। সেই স্তুপ থেকে সবাই নিজ নিজ 
প্রয়োজনমত নিয়ে আসে। কাজেই আমাদের মাপ-জোখের কোন 
প্রয়োজন পড়ে না। হুযুর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কি 
কেউ মিথ্যা কথা বলে? তারা নিবেদন করল, না। কারণ, কেউ যদি তা 
করে, তাহলে সাথে সাথে একটি আগুন এসে তাকে পুড়িয়ে দেয়। হুযূর 
(সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সবার ঘর-বাড়ীগুলো একই রকম 
কেন? নিবেদন করল, যাতে কেউ কারও উপর প্রাধান্য প্রকাশ করতে না 
পারে। অতঃপর হুযুর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা তোমাদের 
বাড়ীগুলোর সামনে এসব কবর কেন বানিয়ে রেখেছ? নিবেদন করল, 
যাতে আমাদের সামনে সর্বক্ষণ মৃত্যু উপস্থিত থাকে । অতঃপর হুযুর (সাঃ) 
যখন মে’রাজ থেকে মক্কায় ফিরে আসলেন, তখন আয়াতটি নাযিল হল 
9১58১524354: তীরে কু 
এ রেওয়ায়েতটিকে মৌলিক সাব্যস্ত করে অন্যান্য সস্তাব্যতার কথাও 
লিখেছেন। ইবনে কাসীর একে বিস্ময়কর কাহিনী বলেছেন, কিন্তু একে 
খণ্ডন করেননি। অবশ্য কুরতুবী এ রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, 
সম্ভবতঃ এই রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ নয়। 

যাহোক, এ আয়াতের মর্ম দাড়াল এই যে, হযরত মুসা (আঃ)-এর 
সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি দল রয়েছে যারা সব সময়ই সত্যে সুদৃঢ় রয়েছে। 
তা তারা হুযুর (সাঃ)-এর আবির্ভাবের সংবাদ শুনে যারা ইসলামে দীক্ষিত 
হয়েছিল তারাই হোক অথবা বনী-ইসরাঈলদের দ্বাদশতম সে গোত্রই 
হোক, যাকে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর কোন বিশেষ স্থানে পুনর্বাসিত করে 
রেখেছেন যেখানে যাওয়া অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়। (আল্লাহই সর্বাধিক 
জ্ঞানী)। 
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(১৬০) আর আমি পৃথক পৃথক করে দিয়েছি তাদের বার জন পিতামহের 
সন্তানদেরকে বিরাট বিরাট দলে, এবং নির্দেশ দিয়েছি মৃসাকে, যখন তার 
কাছে তার সম্প্রদায় পানি চাইল যে, স্বীয় যাষ্টির দ্বারা আঘাত কর এ 
পাথরের উপর। অতঃপর এর ভেতর থেকে ফুটে বের হল বারটি এসব । 
প্রতিটি গোত্র চিনে নিল নিজ নিজ ধাটি। আর আমি ছায়া দান করলাম 
তাদের উপর মেঘের এবং তাদের জন্য অবতীর্ণ করলাম মান্না ও 
সালওয়া। যে পরিচ্ছর বন্ত জীবিকারপে আমি তোমাদের দিয়েছি, তা 
থেকে তোমরা ভক্ষণ কর। বস্তুতঃ তারা আমার কোন ক্ষতি করেনি, বরং 
ক্ষতি করেছে নিজেদেরই ৷ (১৬১) আর যখন তাদের প্রতি নির্দেশ হল যে, 
তোমরা এ নগরীতে বসবাস কর এবং খাও তা থেকে যেখান থেকে ইচ্ছা 
এবং কল, আমাদের ক্ষমা করুন। আর দরজা দিয়ে প্রবেশ কর প্রণত 
অবস্থায়। তবে আমি ক্ষমা করে দেব তোমাদের পাপসমূহ। অবশ্য আমি 
সৎকমীদিগকে অতিরিক্ত দান করব। (১৬২) অনস্তর জালেমরা এতে অন্য 
শব্দ বদলে দিল তার পরিবর্তে, যা তাদেরকে বলা হয়েছিল। সুতরাং আমি 
তাদের উপর আযাব পাঠিয়েছি আসমান থেকে তাদের অপকর্মের কারণে। 
(১৬৩) আর তাদের কাছে সে জনপদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর যা 
ছিল নদীর তীরে অবস্থিত । যখন শনিবার দিনের নির্দেশ ব্যাপারে সীমাতিক্রম 
করতে লাগল, যখন আসতে লাগল মাছগুলো তাদের কাছে শনিবার দিন 
পানির উপর, আর যেদিন শনিবার হত না, আসত না। এভাবে আমি 
তাদেরকে পরীক্ষা করেছি। কারণ, তারা ছিল নাফরমান। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মুসা (আঃ)-এর অবশিষ্ট 
কাহিনী বিবৃত করার পর তার উম্মত (ইহুদী)-এর অসৎকর্মশীল 
লোকদের প্রতি নিন্দাবাদ এবং তাদের নিকৃষ্ট পরিণতির বর্ণনা এসেছে। এ 
আয়াতগুলোতেও তাদের শাস্তি এবং অশুভ পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা 
করা হয়েছে। 


প্রথম আয়াতে সে দু'টি শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে যা পৃথিবীতে 
তাদের উপর আরোপিত হয়েছে। আর তা হল প্রথমতঃ কেয়ামত পর্যন্ত 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের উপর এমন কোন ব্যক্তিকে অবশ্য চাপিয়ে রাখতে 
থাকবেন, যে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে এবং অপমান ও 
লাক্কনায় জড়িয়ে রাখবে। সুতরাং তখন থেকে নিয়ে অদ্যাবধি ইহুদীরা 
সবসময়ই সর্বত্র ঘৃণিত, পরাজিত ও পরাধীন অবস্থায় রয়েছে। 
সাম্প্রতিককালের ইসরাঈলী রাষ্ট্রের কারণে এ বিষয়ে এজন্য সন্দেহ হতে 
পারে না যে, যারা বিষয়টি সম্পর্কে অবগত তাদের জানা আছে যে, 
প্রকৃতপক্ষে আজও ইসরাঈলীদের না আছে নিজস্ব কোন ক্ষমতা, না আছে 
রাষ্ট্র। প্রকৃতপক্ষে এটা ইসলামের প্রতি রাশিয়া ও আমেরিকার একাস্ত 
শক্ততারই ফলশ্রুতি হিসাবে তাদেরই একটা খাটি মাত্র। এরচেয়ে বেশী 
কোন গুরুত্বই এর নেই। তাছাড়া আজও ইহুদীরা তাদেরই অধীন ও 
আজ্ঞাবহ। যখনই এতদুভয় শক্তি তাদের সাহায্য করা বন্ধ করে দেবে, 
তখনই ইসরাঈলের অস্তিত্ব বিশ্বের পাতা থেকে মুছে যেতে পারে। 
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(১৬৪) আর যখন তাদের মধ্য থেকে এক সম্প্রদায় বলল, কেন সে 
লোকদের সদুপদেশ দিচ্ছেন, যাদেরকে আল্লাহ্‌ ধ্বংস করে দিতে চান কিংবা 
আযাব দিতে চান-কঠিন আযাব? সে বলল, তোমাদের পালনকতাঁর সামনে 
দোষ ফুরাবার জন্য এবং এজন্য যেন তারা ভীত হয়। (১৬৫) অতঃপর 
যখন তারা সেসব বিষয় ভুলে গেল, যা তাদেরকে বোঝানো হয়েছিল, তখন 
আমি সেসব লোককে মুক্তি দান করলাম যারা মন্দ কাজ থেকে বারণ 
করত। আর পাকড়াও করলাম, গোনাহগারদেরকে নিকৃষ্ট আযাবের মাধ্যমে 
তাদের না-ফরমানীর দরুন। (১৬৬) তারপর যখন তারা এগিয়ে যেতে 
লাগল সে কর্মে যা থেকে তাদের বারণ করা হয়েছিল, তখন আমি নির্দেশ 
দিলাম যে, তোমরা লাঙ্ছিত বানর হয়ে যাও। (১৬৭) আর সে সময়ের কথা 
স্বরণ কর, যখন তোমার পালনকর্তা সংবাদ দিয়েছেন যে, অবশ্যই 
কেয়ামত দিবস পযন্ত ইহুদীদের উপর এমন লোক পাঠাতে থাকবেন যারা 
তাদেরকে নিকৃষ্ট শান্তি দান করতে থাকবে। নিঃসন্দেহে তোমার পালনকর্তা 
শীঘ্র শাতিদানকারী এবং তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৬৮) আর আমি 
তাদেরকে বিভক্ত করে দিয়েছি দেশময় বিভিন্ন শ্রেণীতে, তাদের মধ্যে কিছু 
রয়েছে ভাল, আর কিছু অন্য রকম! তাছাড়া আমি তাদেরকে পরীক্ষা 
করেছি ভাল ও মন্দের মাধ্যমে যাতে তারা ফিরে আসে। (১৬৯) তারপর 
তাদের পেছনে এসেছে কিছু অপদাথ, যারা উত্তারিকারী হয়েছে কিতাবের; 
তারা নিকৃষ্ট পারব উপকরণ আহরণ করছে এবং বলছে, আমাদের ক্ষমা 
করে দেয়া হবে। বস্তুতঃ এমনি ধরনের উপকরণ যদি আবারো তাদের 
সামনে উপস্থিত হয়, তবে তাও তুলে নেবে তাদের কাছ থেকে কিতাবে কি 
অঙ্গীকার নেয়া হয়নি যে, আল্লাহ্র প্রতি সত্য ছাড়া কিছু বলবে না? অথচ 
তারা সে সবই পাঠ করেছে, যা তাতে লেখা রয়েছে। বস্তুতঃ আখেরাতের 
আলয় ভীতদের জন্য উত্তম- তোমরা কি তা বোঝ না? (১৭০) আর যেসব 
লোক সুদৃঢ়ভাবে কিতাবকে আঁকড়ে থাকে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে 
নিশ্চয়ই আমি বিনষ্ট করব না সৎকমীর্দের সওয়াব। 




































































দ্বিতীয় আয়াতে ইহুদীদের উপর আরোপিত অন্য আরেক শাস্তির কথা 
বলা হয়েছে, যা এই পৃথিবীতেই তাদেরকে দেয়া হয়েছে। তা হল এই যে, 
তাদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একাস্ত বিক্ষিপ্ত করে দেয়া। কোথাও কোন 
এক দেশে তাদের সমবেতভাবে বসবাসের সুযোগ হয়নি। ৬.১৯% 
(৬০ এর মর্মও তাই। (০5 শব্দটি ৫৮০০ থেকে নিগতি। যার 
অর্থ খণ্-বিখণ্ড করে দেয়া। আর£4হল £4 এর বহুবচন। যার অর্থ দল 
বা শ্রেণী। মর্ম হল এই যে, আমি ইহুদী জাতিকে খণ্ড খণ্ড করে পৃথিবীর 
বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছি। 
এতে বুঝা গেল যে, কোন জাতিবিশেষের কোন এক স্থানে সমবেত 
জীবন যাপন ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনও আল্লাহ্‌ তাআলার একটি নেয়ামত 
$ পক্ষান্তরে তাদের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া একরকম 
বশী আযাব। মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্‌র এ নেয়ামত সব সময়ই রয়েছে 
এবং ইনশাআল্লাহ্‌ থাকবেও কেয়ামত পর্যস্ত। তারা যেখানেই অবস্থান 
করেছে সেখানেই তাদের প্রবল একটা সমবেত শক্তি গড়ে উঠেছে। মদীনা 
থেকে এ ধারা শুরু হয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এভাবেই এক বিস্ময়কর 
প্রক্রিয়ায় বিস্তার লাভ করেছে। দূরপ্রাচ্যে পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি 
স্থায়ী ইসলামী রাষ্টরসমূহ এর ফলশ্রুতিতে গঠিত। পক্ষান্তরে ইহুদীরা সব 
সময়ই বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। যতই ধনী ও সম্পদশালী হোক না 
কেন কখনও শাসনক্ষমতা তাদের হাতে আসেনি। 
কয়েক বছর থেকে ফিলিস্তীনের একটি অংশে তাদের সমবেত হওয়া 
এবং কৃত্রিম ক্ষমতার কারণে ধোকায় পড়া উচিত হবে না। শেষ যমানায় 
এখানে তাদের সমবেত হওয়াটা ছিল অপরিহার্য। কারণ, সদাসত্য রসূলে 
করীম (সাঃ)-এর হাদীসে বলা আছে যে, কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে 
তাই ঘটবে। শেষ যমানায় ঈসা (আঃ) অবতীর্ণ হবেন, সমস্ত খ্রীষ্টান 
মুসলমান হয়ে যাবে এবং তিনি ইহুদীদের সাথে জেহাদ করে তাদেরকে 
হত্যা করবেন। অবশ্য আল্লাহ্‌র অপরাধীকে সমন জারি করে এবং 
পুলিশের মাধ্যমে ধরে হাযির করা হবে না। বরং তিনি এমনই প্রাকৃতিক 
উপকরণ সৃষ্টি করবেন যাতে অপরাধী পায়ে হেটে বহু চেষ্টা করে নিজের 
বধ্যভূমিতে গিয়ে হাযির হবে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ ঘটবে 
সিরিয়ার দামেশকে। ইহুদীদের সাথে তার যুদ্ধও সেখানে সংঘটিত হবে, 
যাতে ঈসা (আঃ)-এর পক্ষে তাদেরকে নিধন করা সহজ হয়। আল্লাহ্‌ 
তাআলা ইহুদীদিগকে সর্বদাই রাজক্ষমতা থেকে বঞ্চিত অবস্থায় বিভিন্ন 
দেশে বিক্ষিপ্ত করে রেখে অমর্যাদাজনিত শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করিয়েছেন। 
অতঃপর শেষ যমানায় হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্য সহজসাধ্য করার 
লক্ষ্যে তাদেরকে তাদের বধাভূমিতে সমবেত করেছেন। কাজেই তাদের 
এই সমবেত হওয়া বর্ণিত আযাবের পরিপন্থী নয়। 


রইল তাদের বর্তমান রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রশ্ন। বস্তুতঃ এটা এমন 
একটা ধোকা, যার উপরে বর্তমান যুগের সভ্য পৃথিবী যদিও অতি সুন্দর 
কারুকার্ময় আবরণ জড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে 
সজাগ কোন ব্যক্তি এক মুহূর্তের জন্যও এতে ধোকা খেতে পারে না। 
কারণ, অধুনা যে এলাকাটিকে ইসরাঈল নামে অভিহিত করা হয়, 


৪৯৫ 


সুরাআল-আত'্রাফ 
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প্রকৃতপক্ষে রাশিয়া, আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের একটা যৌথ ছাউনির 
অতিরিক্ত কোন গুরুত্ব তার নেই। এটি শুধুমাত্র এসব দেশের সাহায্যে 
বেঁচে আছে এবং এদের বশংবদ থাকার ভেতরেই নিহিত রয়েছে তার 
অস্তিত্বের রহস্য। বলাবাহুল্য, নির্ভেজাল দাসত্বকে ভেজাল রাষ্ট্র নামে 
অভিহিত করে দেয়ায় এ জাতির কোন ক্ষমতালাভ ঘটে না। কোরআনে 
করীম তাদের সম্পর্কে কেয়ামতকাল পর্যস্ত অপমান ও লাঙ্কনাজনিত যে 
শাস্তির কথা বলেছে তা আজও তেমনিভাবে অব্যাহত। প্রথম আয়াতটিতে 


তারই আলোচনা এভাবে করা হয়েছে ৩4০ 


৩632298453,56৩ অৰ্থাৎ, 
আপনার পালনকর্তা যখন সুদৃঢ় ইচ্ছা করে নিয়েছেন যে, কেয়ামত পৰ্যন্ত 
তাদের উপর এমন এক শক্তিকে চাপিয়ে দেবেন, যা তাদেরকে নিকৃষ্ট 
আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাবে। যেমন, প্রথমে হযরত সোলায়মান 
(আঃ)-এর হাতে, পরে বুখতানাসারের দ্বারা এবং অতঃপর মহানবী 
(সাঃ)-এর মাধ্যমে, আর বাদবাকী হযরত ফারকে আযমের মাধ্যমে সব 
জায়গা থেকে অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে ইহুদীদের বহিষ্কার করা একাস্ত 
প্রসিদ্ধ এতিহাসিক ঘটনা। 


এ আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যটি হল এই »...১.. 09125 
অর্থাৎ, “এদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে সৎ এবং কিছু অন্য রকম।" “অন্য 
রকম'-এর মর্ম হল এই যে, কাফের দু'কৃতকারী ও অসৎ লোক রয়েছে। 
অর্থাৎ, ইহুদীদের মধ্যে সবই এক রকম লোক নয়, কিছু সৎও আছে। এর 
অর্থ, সেসব লোক, যারা তওরাতের যুগে তওরাতের নির্দেশাবলীর পূর্ণ 
আনুগত্য ও অনুশীলন করেছে। না তার হুকুমের প্রতি কৃতনুতা প্রকাশ 
করেছে, আর না কোন রকম অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছে। 

এছাড়া এতে তারাও উদ্দেশ্য হতে পারেন, যারা কোরআন অবতীর্ণ 
হওয়ার পর তার আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর উপর ঈমান এনেছেন। অপরদিকে রয়েছে সে সমস্ত লোক, 
যারা তওরাতকে আসমানী গ্রন্থ বলে স্বীকার করা সত্বেও তার বিরুদ্ধাচরণ 
করেছে, কিংবা তার আহ্‌কাম বা বিধি বিধানের বিকৃতি ঘটিয়ে নিজেদের 
পরকালকে পৃথিবীতে নিকৃষ্ট বস্ত-সামগ্রীর বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে। 

আয়াতের শেষাংশে এরশাদ হয়েছে £ 55454:228% 

39280] অর্থাৎ, আমি ভাল-মন্দ অবস্থার দ্বারা তাদের পরীক্ষা 
করেছি যেন তারা নিজেদের গর্হিত আচার-আচরণ থেকে ফিরে আসে। 
“ভাল অবস্থার দ্বারা’ এর অর্থ হলো এই যে, তাদেরকে ধন-সম্পদের 
প্রাচুর্য ও ভোগ-বিলাসের উপকরণ দান। আর মন্দ অবস্থা অর্থ হয় 
লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সে অবস্থা যা যুগে যুগে বিভিন্নভাবে তাদের উপর নেমে 
এসেছে, অথবা কোন কোন সময়ে তাদের উপর আপতিত দুর্ভিক্ষ ও 
দারিদ্র্। যাহোক, সারমর্ম হল এই যে, মানব জাতির আনুগত্য ও গুদ্ধতের 
পরীক্ষা করার দু'টিই প্রক্রিয়া। তাদের ব্যাপারে উভয়টিই ব্যবহৃত হয়েছে। 
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কিন্ত ইহুদী সম্প্রদায় এতদুভয় পরীক্ষাতেই অকৃতকার্য হয়েছে। 


আল্লাহ্‌ তাআলা যখন তাদের জন্য নেয়ামতের দুয়ার খুলে দিয়েছেন 
ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দান করেছেন, তখন তারা বলতে শুরু করেছে 





মা 058৮৬ অৰ্থাৎ, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ হলেন ফকীর 
আর আমরা ধনী। আর তাদেরকে যখন দারিদ্র্য ও দুর্দশার মাধ্যমে পরীক্ষা 
করা হয়েছে, তখন বলতে শুরু করেছে £ 3৬০১১১৩৭; 
অর্থাৎ, আল্লাহ্র হাত সংকুচিত হয়ে গেছে। 

জ্ঞাতব্য বিষয় £ এ আয়াতের দ্বারা একটা বিষয় তো এই জানা গেল 
যে, কোন জাতির একত্র বাস আল্লাহ্‌ তাআলার নেয়ামত এবং তার 
বিচ্ছিন্নতা ও বিক্ষিপ্ততা হল একটা শাস্তি। দ্বিতীয়তঃ পার্থিব 
আরাম-আয়েশ, আনন্দ-বেদনা এগুলো প্রকৃতপক্ষে খুশী পরীক্ষারই 
বিভিন্ন উপকরণ, যার মাধ্যমে তাদের ঈমান ও আল্লাহর আনুগত্যের 
পরীক্ষা নেয়া হয়। এখানকার যে দুঃখ-কষ্ট তা তেমন একটা হা-হুতাশ বা 
কাদাকাটার বিষয় নয়। তেমনিভাবে এখানকার আনন্দ-উচ্ছলতাও 
অহঙ্কারী হয়ে উঠার মত কোন উপকরণ নয়। দূরদর্শী বুদ্ধিমানের জন্য 
এতদুভয়টিই লক্ষণীয় বিষয়। 

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে একটি প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে 
আলোচনা করা হয়েছে যা বিশেষতঃ বনী-ইসরাঈলের আলেম সম্প্রদায়ের 
নিকট থেকে তওরাত সম্পর্কে নেয়া হয়েছিল যে, এতে কোন রকম 
পরিবর্তন কিংবা বিকৃতি সাধন করবে না এবং সত্য ও সঠিক বিষয় ছাড়া 
মহান পরওয়ারদেগারের প্রতি অন্য কোন বিষয় আরোপ করবে না। আর 
এ বিষয়টি পূর্বেই উল্লেখিত হয়ে গিয়েছিল যে, বনী-ইসরাঈলের 
আলেমগণ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে স্বার্ান্বেষীদের কাছ থেকে উৎকোচ নিয়ে 
তওরাতের বিধি-বিধানের পরিবর্তন করেছে এবং তাদের উদ্দেশ্য ও স্বার্থের 
সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে বাতলিয়েছে। এখন আলোচ্য এই আয়াতটিতে সে 
বর্ণনারই উপসংহার হিসাবে বলা হয়েছে যে, বনী-ইসরাঈলের সব 
আলেমই এমন নয়_কোন কোন আলেম এমনও রয়েছে যারা তওরাতের 
বিধি-বিধানকে দৃঢ়তার সাথে ধরেছে এবং বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সংকাজেও 
নিষ্ঠা অবলম্বন করেছে। আর যথারীতি নামাযও প্রতিষ্ঠা করেছে। এমনি 
লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে_আল্লাহ তাদের প্রতিদান বিনষ্ট করে দেন 
না, যারা নিজেদের সংশোধন করে। কাজেই যারা ঈমান ও আমলের উভয় 
ফরয আদায়ের মাধ্যমে নিজের সংশোধন করে নিয়েছে, তাদের প্রতিদান 
বাপ্রাপ্য বিনষ্ট হতে পারে না। 

এ আয়াতে কয়েকটি লক্ষণীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় রয়েছে। প্রথমতঃ এই 
যে, কিতাব বলতে এতে সে কিতাবই উদ্দেশ্য যার আলোচনা ইতিপূর্বে 
এসেছে। অর্থাৎ, তওরাত। আর এও হতে পারে যে, এতে সমস্ত আসমানী 
কিতাবই উদ্দেশ্য। যেমন, তওরাত, যবুর, ইঞ্জীল ও কোরআন। 

দ্বিতীয়তঃ এ আয়াতের দ্বারা বোঝা গেছে যে, আল্লাহ্র কিতাবকে 
একান্ত আদব ও সম্মানের সাথে অতি যত্ন সহকারে নিজের কাছে শুধু 
রেখে দিলেই তার উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাঃ বরং তার বিধি-বিধান ও 
নির্দেশাবলীর অনুবতী হতে হবে। আর এ কারণেই এখানে বলা 
হয়েছে, ৫35৫ যার অর্থ হয় দৃঢ়তার সাথে পরিপূর্ণভাবে ধরা। অর্থাৎ, 
তার সমস্ত বিধি-বিধানের অনুশীলন করা। 
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(১৭১) আর যখন আমি তুলে ধরলাম পাহাড়কে তাদের উপরে সামিয়ানার 
মত এবং তারা ভয় করতে লাগল যে, সেটি তাদের উপর পড়বে, তখন 
আমি বললাম, ধর, যা আমি তোমাদের দিয়েছি, দৃঢ়ভাবে এবং স্বরণ 
রেখো যা তাতে রয়েছে, যেন তোমরা বাচতে পার। (১৭২) আর যখন 
তোমার পালনকর্তা বনী-আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করলেন তাদের 
সন্তানদেরকে এবং নিজের উপর তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করালেন, “আমি কি 
তোমাদের পালনকর্তা নই?' তারা বলল, ‘অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার 
করছি/ আবার না কেয়ামতের দিন বলতে শুরু কর যে, এ বিষয়টি 
আমাদের জানা ছিল না। (১৭৩) অথবা বলতে শুরু কর যে, অংশীদারিত্বর 
প্রথা তো আমাদের বাপ-দাদারা উদ্ভাবন করেছিল আমাদের পৃর্বেই। আর 
আমরা হলাম তাদের পশ্চাত্বতী সম্ভান-সম্ভতি। তাহলে কি সে কর্মের 
জন্য আমাদেরকে ধ্বংস করবেন, যা পধব্রষ্টরা করেছে? (১৭৪) বস্তুতঃ 
এভাবে আমি বিষয়সমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করি, যাতে তারা ফিরে আসে। 
(১৭৫) আর আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন, সে লোকের অবস্থা, যাকে 
আমি নিজের নিদরশনসমূহ দান করেছিলাম, অথচ সে তা পরিহার করে 
বেরিয়ে গেছে। আর তার পেছনে লেগেছে শয়তান, ফলে সে পথভষ্টদের 
অস্তভু্ত হয়ে পড়েছে। (১৭৬) অবশ্য আমি ইচ্ছা করলে তার মযার্দা 
বাড়িয়ে দিতাম সে সকল নিদর্শনসমূহের দৌলতে। কিন্তু সে যে 
অব্যপাতিত এবং নিজের রিপুর অনুগামী হয়ে রইল। সৃতরাং তার অবস্থা 
হল কুকুরের মত; যদি তাকে তাড়া কর তবুও হাপাবে আর যদি ছেড়ে দাও 
তবুও হাপাবে। এ হল সেসব লোকের উদাহরণ যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করেছে আমার নিদর্শনসমূহকে। অতএব, আপনি বিবৃত করুন এসব 
কাহিনী, যাতে তারা চিন্তা করে। (১৭৭) তাদের উদাহরণ অতি নিকৃষ্ট, যারা 
মিথ্যাপ্রতিপ্ন করেছে আমার আয়াতসমূহকে এবং তারা নিজেদেরই ক্ষতি 
সাধন করছে। (১৭৮) যাকে আল্লাহ্‌ পথ দেখাবেন, সে-ই পথ্থরাপ্ত হবে। 
আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করবেন, সে হবে ক্ষতিযাত্ত। 


১৮০৯৯ EAN 


তৃতীয় লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, এখানে তওরাতের বিধি-বিধানের 
অনুবর্তিতার কথা বলা হয়েছিল আর তওরাতের বিধি-নিষেধ একটি দু'টি 
নয়, শত শত। সেগুলোর মধ্যে এখানে একটিমাত্র বিধান নামায প্রতিষ্ঠা 
করার কথা বলেই ক্ষান্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
আল্লাহ্র কিতাবের বিধি-বিধানসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ বিধান 
হল নামায। তদুপরি নামাযের অনুবর্তিতা শী বিধানসমূহের অনুবর্তিতার 
বিশেষ লক্ষণ। এরই মাধ্যমে চেনা যায়, কে কৃতজ্ঞ আর কে কৃতঘ্ব। আর 
এর নিয়মানুবর্তিতার একটা বিশেষ কার্যকারিতাও রয়েছে যে, যে লোক 
নামাযে নিয়মানুবর্তী হয়ে যাবে, তার জন্য অন্যান্য বিধি-বিধানের 
নিয়মানুবর্তিতাও সহজ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে লোক নামাযের ব্যাপারে 
নিয়মানুবতী নয়, তার দ্বারা অন্যান্য বিধি-বিধানের নিয়মানুবর্তিতাও সম্ভব 
হয় না। সহীহ্‌ হাদীসে রসূলে-করীম (সাঃ)-এর এরশাদ রয়েছে_“নামায 
হল দ্বীনের স্তম্ভ, যার উপরে তার ইমারত রচিত হয়েছে, যে ব্যক্তি এই 
স্তম্ভকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে, সে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে, যে এ ত্তস্তকে 
বিধ্বস্ত করেছে, সে গোটা দ্বীনের ইমারতকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। 

সে কারণেই এ আয়াতে ডী (35450 এর পরে [সা 
85) বলে এ কথাই বাতলে দেয়া হয়েছে যে, দৃঢ়তার সাথে কিতাব 
অবলম্বুনকারী এবং তার অনুবতী তাকেই বলা যাবে যে সমুদয় শর্ত 
মোতাবেক নিয়মানুবর্তিতার সাথে নামায আদায় করে। আর যে নামাযের 
ব্যাপারে গাফেলতি করে, সে যত তসবীহ-ওষীফাই পড়.ক কিংবা যত 
মুজাহাদা-সাধনাই করুক না কেন আল্লাহ্‌র নিকট সে কিছুই নয়। এমন কি 
তার যদি কারামত-কাশফও হয় তবুও তার কোন গুরুত্ব আল্লাহ্র কাছে 
নেই। 

ধর্মের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা না থাকার প্রকৃত মর্ম ও কয়েকটি 
সন্দেহের উত্তর £ এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, কোরআন 
মজীদের পরিষ্কার ঘোষণা রয়েছে যে, 53/138%1 অর্থাৎ, দ্বীনের 
ব্যাপারে কোন জবরদস্তী বা বাধ্যবাধকতা নেই, যার ভিত্তিতে কাউকে 
বাধ্যতামূলকভাবে সত্যধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা যেতে পারে। অথচ আলোচ্য 
এই ঘটনায় পরিক্ষার বোঝা যাচ্ছে যে, দ্বীন কবুল করার জন্য 
বনী-ইসরাঈলদিগকে বাধ্য করা হয়েছে। 

কিন্ত সামান্য একটু চিন্তা করলেই পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, কোন 
অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণে কোথাও কখনও বাধ্য করা হয়নি। কিন্তু যে 
ব্যক্তি মুসলমান হয়ে ইসলামী প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতির অনুবর্তী হয়ে যায় এবং 
তারপরে সে যদি তার বিরুদ্ধাচরণ করতে আরম্ভ করে, তাহলে অবশ্যই 
তার উপর জবরদস্তী করা হবে এবং এই বিরুদ্ধাচরণের দরুন তাকে শাস্তি 
দেয়া হবে। ইসলামী শাস্তি বিধানে এ ব্যাপারে বহুবিধ শাস্তি নির্ধারিত 
রয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

“আলাস্ত'-সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতির বিশ্লেষণ £ এ আয়াতগুলোতে মহা 
প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির কথা আলোচনা করা হয়েছে যা সৃষ্ট ও সৃষ্টি এবং 
দাস ও মনিবের মাঝে সেসময় হয়েছিল, যখন এই দাঙ্গা বিক্ষুদ্ধ পৃথিবীতে 
কোন সৃষ্টি আসেওনি। যাকে বলা হয় 4) ১৮ বা | 4০ 

আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন সমগ্র বিশ্বের সনষ্টা ও অধিপতি। আকাশ ও 
ভূমন্ডলের মাঝে অথবা এসবের বাইরে যাকিছুই রয়েছে সবই তার সৃষ্টি ও 
অধিকারভূক্ত। তিনিই এসবের মালিক। না তার উপর কারো কোন বিধান 
চলতে পারে, আর নাই বা থাকতে পারে তার কোন কাজের উপর কারও 


৪৯৭ সুরাআল-আদ্রাফ 
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কোন প্রশ্ন করার অধিকার। 

কিন্তু তিনি নিজের একান্ত অনুগ্রহে বিশৃব্যবস্থাকে এমনভাবে তৈরী 
করেছেন ঘে, প্রত্যেকটি বস্তুর জন্য একটা নিয়ম, একটা বিধিব্যবস্থা 
রয়েছে। নিয়ম ও বিধিব্যবস্থা অনুযায়ী যারা চলবে তাদের জন্য নির্ধারিত 
রয়েছে স্থায়ী ও সুখ ও শাস্তি। আর তার বিপরীতে যারা তার বিরুদ্ধাচারী 
তাদের জন্যে রয়েছে সব রকমের আযাব ও শাস্তি। 

তাছাড়া বিরুদ্ধাচরণকারী অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার জন্য তার নিজস্ব 
সর্ব্যাপক জ্ঞানই যথেষ্ট ছিল, যা সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরামাণুকে 
পর্যস্ত অন্তর্ভুক্ত করে নেয় এবং সে জ্ঞানের সামনে গোপন ও প্রকাশ্য 
যাবতীয় কাজ-কর্ম; বরং মনের গোপন ইচ্ছা পর্যস্ত সম্পূর্ণ বিকশিত। 
কাজেই আমলনামা লিখে রাখার জন্য কোন পরিদর্শক নিয়োগ করা, 
আমলনামা তৈরী করা, আমলনামাসমূহের ওজন দেয়া এবং সেজন্য 
সাক্ষী-সাবুদ দাড় করানোর কোন প্রয়োজনীয়তাই ছিল না। 

কিন্তু তিনিই তার বিশেষ অনুগ্রহের দরুন এ ইচ্ছাও করলেন যে, কোন 
লোককে ততক্ষণ পর্যস্ত শাস্তি দেবেন না, যতক্ষণ না তার বিরুদ্ধে 
লিখিত- পড়িত প্রমাণ এবং অনস্বীকার্য সাক্ষী-সাবুদের মাধ্যমে সে অপরাধ 
তার সামনে এমনভাবে এসে যায়, যেন সে নিজেও নিজেকে অপরাধী বলে 
স্বীকার করে এবং নিজেকে যথার্থই শাস্তিযোগ্য মনে করে। 

সে জন্যই প্রতিটি মানুষের সঙ্গে তার প্রতিটি আমল এবং প্রতিটি বাক্য 
লেখার জন্য ফেরশতা নিয়োগ করে দিয়েছেন। বলা হয়েছেঃ 45৫ 


ভু) অর্থাৎ, এমন কোন বাক্য মানুষের মুখ 
থেকে উচ্চারিত হয় না, যার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পরিদর্শক 
ফেরেশতা নিয়োজিত রয়নি। আরো বলা হয়েছে £ 9৫575 ৫5 
486 অর্থাৎ, মানুষের প্রতিটি ছোট-বড় কাজ লিখিত রয়েছে। 

অতঃপর হাশর ময়দানে ন্যায়বিচারের মানদন্ড স্থাপন করে মানুষের 
সৎ ও অসৎ কর্মের ওজন দেয়া হবে। যদি সৎকর্মের পাল্লা ভারী হয়ে যায়, 
তাহলে সে যুক্তি পাবে। আর যদি পাপের পাল্লা ভারী হয়ে যায়, তাহলে 
আযাবে ধরা পড়বে। 

এছাড়া মহা বিচারকের দরবার যখন হাশরের মাঠে স্থাপিত হবে, তখন 
প্রত্যেকের কাজ-কর্মের উপর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। কোন কোন 
অপরাধী সাক্ষীদেরকে মিথ্যা বলে দাবী করবে, তখন তারই হাত-পা এবং 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে এবং সে ভূমি ও স্থান থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে, যার 
দ্বারা এবং যেখানে সে এ অপরাধমূলক কাজ করেছিল। সেগুলো আল্লাহ্র 
নির্দেশক্রমে সত্য-সঠিক ঘটনা বাতলে দেবে। এমনকি তখন অপরাধীদের 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কিংবা অস্বীকার করার কোন সুযোগই থাকবে না। 
তারা স্বীকার করবে_ 


মহান করুণাময় প্রভু ন্যায়বিচার অনুষ্ঠানের এ ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত 
হননি এবং পার্থিব রাষ্ট্রসূহের মত নিছক একটা পদ্ধতি ও আইনই শুধু 
তাদেরকে দিয়ে দেননি; বরং আইনের সঙ্গে সঙ্গে একটা ধারাবাহিক 
বাস্তবায়ন ব্যবস্থাও স্থাপন করেছেন। 


একজন অনন্য সাধারণ স্লেহপরায়ণ পিতা যেমন নিজের পারিবারিক 
ব্যবস্থার সুষ্ঠৃতা বিধানের উদ্দেশে এবং পরিবার-পরিজনকে ভদ্রতা ও 


শিষ্টাচার শেখাবার জন্য কিছু পারিবারিক নিয়ম-পদ্ধতি ও রীতি-নীতি 
তৈরী করেন যে, ফে-ই বিরুদ্ধাচরণ করবে সে-ই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু 
তার (পিতার) স্নেহ ও অনুগ্রহ তাকে এমন ব্যবস্থা স্থাপনেও উদ্বুদ্ধ করে, 
যাতে কেউ শাস্তিযোগ্য না হয় ; বরং সবাই যেন সেই নিয়ম-পদ্ধতি 
মোতাবেক চলতে পারে। বাচ্চার জন্য যদি সকাল বেলা স্কুলে যাওয়ার 
নির্দেশ থাকে এবং তার বিরুদ্ধাচরণের জন্য যদি শাস্তি নির্ধারিত থাকে, 
তাহলে পিতা ভোর হতেই এ চিন্তাও করেন, যাতে বাচ্চা তার কাজটি 
করার জন্য সময়ের আগেই তৈরী হয়ে যেতে পারে। 

সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্‌ রাববুল আলামীনের রহমত মাতা-পিতার দয়া ও 
করুণার চেয়ে বহুগুণ বেশী। কাজেই তিনি তার কিতাবকে শুধু 
আইন-কানুন ও শাস্তিবিধি হিসাবেই তৈরী করে দেননি; বরং একটি 
নির্দেশনামাও বানিয়েছেন এবং প্রতিটি আইনের সাথে সাথে এমন সব 
নিয়ম-পদ্ধতি লিখে দিয়েছেন, যেগুলোর মাধ্যমে আইনের উপর আমল 
করা সহজ হয়ে যায়। 

বশী এ ব্যবস্থার তাগিদেই তিনি নিজে নবী-রসূল পাঠিয়েছেন, তাদের 
সাথে পাঠিয়েছেন আসমানী নির্দেশনামা। এক বিরাট সংখক ফেরেশতাকে 
সৎকর্মের প্রতি পথ প্রদর্শনের জন্য এবং সংকর্মে সাহায্য করার জন্য 
নিয়োজিত করে দিয়েছেন। 

এই এশী ব্যবস্থাই একটা তাগিদ ছিল, প্রত্যেকটি জাতি ও 
সম্প্রদায়কে অবহেলা থেকে সজাগ করার এবং নিজের মহান 
পালনকর্তাকে সুরণ করার জন্য বিভিন্ন উপকরণ তৈরী করে দেয়া, 
আসমান ও যমীনের সমস্ত সৃষ্টি, রাত ও দিনের পরিবর্তন এবং স্বয়ং 
মানুষের নিজস্ব পরিমন্ডলে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার যত এমনসব 
নি্দশন স্থাপন করে দেয়া যে, যদি সামান্য সচেতনতা অবলম্বন করা যায়, 
তাহলে কোন সময় স্বীয় মালিককে ভুলবে না। তাই বলা হয়েছে £ 
৩2045085658858035 যার 
দৃষ্টিমান তাদের জন্য পৃথিবীতে আমার নিদর্শন রয়েছে। আর স্বয়ং 
তোমাদের সত্তার মাঝেও (নিদর্শন রয়েছে)। তারপরেও কি তোমরা দেখছ 
নাঃ 

তাছাড়া যারা গাফেল, তাদেরকে সজাগ করার জন্য এবং সৎকাজে 
নিয়োজিত করার জন্য রাব্বুল আলামীন একটি ব্যবস্থা এটাও করেছেন যে, 
ব্যক্তি, দল ও জাতিসমূহের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় 
নবী-রসূলগণের মাধ্যমে প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি আদায় করে তাদেরকে 
আইনের অনুবর্তিতার জন্য প্রস্তুত করেছেন। 

কোরআন মজীদের একাধিক আয়াতে বহু প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির কথা 
আলোচনা করা হয়েছে, যা বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বিভিন্ন 
সময়ে ও অবস্থায় আদায় করা হয়েছে। নবী-রসূলগণের কাছ থেকে 
প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে, তারা যেন আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত; 
রেসালাতের বাণীসমূহ অবশ্যই উম্মতকে পৌছে দেন। এতে যেন কারো 
ভয়-ভীতি, মানুষের অপমান ও ভর্তসনার কোন আশঙ্কাই তাদের জন্য 
অস্তরায় না হয়। আল্লাহ্র এই পবিত্র দল নিজেদের এই প্রতিশ্রুতির হক 
পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করেছেন। রেসালতের বাণী পৌছাতে গিয়ে তারা 


- নিজেদের সবকিছু কোরবান করে দিয়েছেন। 


এমনিভাবে প্রত্যেক রসূল ও নবীর উম্মতের কাছ থেকেও প্রতিশ্রুতি 
নেয়া হয়েছে যে, তারাও নিজ নিজ নবী-রসূলের যথাযথ অনুসরণ করবে। 


৪৯৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


EAA 





তারপর প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে এবং বিশেষভাবে 
সেগুলো সম্পাদন করতে গিয়ে নিজের পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্যকে ব্যয় করার 
জন্য_যা কেউ পূরণ করেছে, কেউ করেনি। 

এসব প্রতিশ্রুতির মধ্যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি হলো সে 
প্রতিশ্রুতিটি যা আমাদের রসূল মকবুল (সাঃ) সম্পর্কে সমস্ত 
নবী-রসূলগণের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে যে, তারা 'নবীয়েউম্থী” 
খাতামূল আম্বিয়া (সাঃ)-এর অনুসরণ করবেন। আর যখনই সুযোগ 
পাবেন, তাকে সাহায্য-সহায়তা করবেন। যার আলোচনা নিয়নের আয়াতে 
করা হয়েছেঃ 

রিলে GM GE BSS 

এ সমুদয় প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতিই হল আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের 
পরিপূর্ণ রহমতের বিকাশ। এগুলোর উদ্দেশ্য হল এই যে, মানুষ যারা 
অত্যন্ত মনভোলা, প্রায়ই যারা নিজেদের কর্তব্যকর্ম ভুলে যায়, তাদেরকে 
বার বার এসব প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সতর্ক করে দেয়া, যাতে 
সেগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করে তারা ধ্বংসের সম্মুখীন না হয়। 

ৰায়আত গ্রহণের তাৎপর্য £ নবী-রসূল এবং তাদের প্রতিনিধি ওলামা 
ও মাশায়েখগণের মাঝে বায়আত গ্রহণের যে রীতি প্রচলিত রয়েছে, তাও 
এই শী রীতিরই অনুসরণ। স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ)-ও বিভিন্ন ব্যপারে 
সাহাবীগণ (রাঃ)-এর নিকট থেকে বায়আত গ্রহণ করেছেন। সেসব 
বায়আতের মধ্যে “বায়আতে-রেদ্ওয়ান-এর কথা কোরআন করীমে 
আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ GPRS 
যারা বিশেষ গাছের নীচে আপনার হাতে বায়আত নিয়েছেন। 

হিজরতের পূর্বে মদীনার আনসারগণের বায়আতে ‘আকাবা’ ও এমনি 
ধরনের প্রতিশ্রুতির অস্তর্ভুক্ত। 

বহু সাহাবীর নিকট থেকে ঈমান ও সংকর্ষে নিষ্ঠার ব্যাপারে বায়আত 
নেয়া হয়েছে। মুসলমান সূফী সম্প্রদায়ে যে বায়আত প্রচলিত রয়েছে, 
তাও ঈমান ও সংকর্মে নিয়মানুবর্তিতা এবং পাপাচার থেকে বিরত থাকারই 
আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহ্‌ ও নবী-রসূলগণের সে রীতিরই 
অনুসরণ। আর সে কারণেই এতে বিশেষ বরকত রয়েছে। এতে মানুষ 
পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার এবং শরীয়তের নির্দেশাবলী যথাযথ পালনের 
সৎসাহস ও সামর্থ্য লাভ করতে পারে। বায়আতের তাৎপর্য জানার সঙ্গে 
সঙ্গে একথাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, বর্তমানে যে ধরনের বায়আত 
সাধারণভাবে অজ্ঞ ও মূর্খদের মাঝে প্রচলিত হয়ে গেছে যে, কোন বুযুর্গের 
হাতে হাত রেখে দেয়াকেই মুক্তির জন্য যথেষ্ট বলে ধারণা করা হয়_-তা 
সম্পূর্ণই মুর্খতা। বায়আত হল একটি চুক্তি বা প্রতিশ্রুতির নাম। তখনই 
এর উপকারিতা লাভ হবে, যখন এ চুক্তি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা 
হবে। অন্যথায় এতে মহাবিপদের আশঙ্কা। 

সূরা আ*রাফের বিগত আয়াতগুলোতে সে প্রতিশ্রুতির বিষয় 
আলোচিত হয়েছে যা বনী-ইসরাঈলদের কাছ থেকে তওরাতের 
বিধি-বিধানের অনুবর্তিতার ব্যাপারে গ্রহণ করা হয়েছিল। আলোচ্য 
আয়াতে সেই বিশুজনীন প্রতিশ্রুতির কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যা সমস্ত 
আদমসস্তানের কাছ থেকে এই দুনিয়ায় আসারও পূর্বে সৃষ্টিলগ্নে নেয়া 
হয়েছিল। যা সাধারণ ভাষায় -...| ১৫৮ (আহদে-আলাস্ত) বলে প্রসিদ্ধ। 
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2 এ আয়াতগুলোতে আদমসন্তানদের বুঝাবার জন্য ২৬১১ শব্দ 
ব্যবহার করা হয়েছে। ইমাম রাগেব ইস্ফাহানী বলেন যে, এ শব্দটি 


প্রকৃতপক্ষে 1১ (যরউন্‌) থেকে গঠিত। যার অর্থ সৃষ্টি করা। কোরআন 
করীমে কয়েক জায়গায় এ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন 

(9 প্রভূতি। কাজেই *ঘুররিয্যাৎ'-এর শাব্দিক 
তরজমা হল সৃষ্টি। এ শব্দটি দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই প্রতিশ্রুতি 
সে সমস্ত মানুষেই ব্যাপক ও প্রসারিত যারা আদম (আঃ)-এর মাধ্যমে এ 
পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে ও করবে। 


হাদীসের রেওয়ায়েতে এই আদি প্রতিশ্রুতির আরও কিছু বিস্তারিত 
আলোচনা এসেছে। যথা £ 


ইমাম মালেক, আবু দাউদ, তির্মিযী ও ইমাম আহমদ (রহঃ) মুসলিম 
ইবনে ইয়াসারের বরাতে উদ্ধৃত করেছেন যে, কিছু লোক হযরত ফারকে 
আ'যম (রাঃ)-এর নিকট এ আয়াতটির মর্ম জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 
রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর নিকট এ আয়াতটির মর্ম জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। 
তার কাছে যে উত্তর আমি শুনেছি তাহল এই 


“আল্লাহ্‌ তাআলা সর্বপ্রথম আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন। তারপর 
নিজের কুদরতের হাত যখন তার পিঠে বুলিয়ে দিলেন, তখন তার গুরসে 
যত সতমানুষ জন্মাবার ছিল তারা সব বেরিয়ে এল। তখন তিনি বললেন, 
এদেরকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা জান্রাতেরই কাজ 
করবে। পুনরায় দ্বিতীয়বার তার পিঠে কুদরতের হাত বুলালেন। তখন যত 
পাপী-তাপী মানুষ তার গুরসে জন্মাবার ছিল, তাদেরকে বের করে 
আনলেন এবং বললেন, এদেরকে আমি দোযখের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং 
এরা দোযখে যাবার মতই কাজ করবে।" সাহাবীগণের মধ্যে একজন 
নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ প্রথমেই যখন জান্নাতী ও দোযথী সাব্যস্ত 
করে দেয়া হয়েছে, তখন আর আমল করানো হয় কি উদ্দেশে? হুযুর 
(সাঃ) বললেন, “যখন আল্লাহ্‌ তাআলা কাউকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি 
করেন, তখন সে জান্নাত বাসের কাজই করতে শুরু করে। এমনকি তার 
মৃত্যুও এমন কাজের ভেতরেই হয়, যা জান্নীতবাসীদের কাজ। আর 
আল্লাহ্‌ যখন কাউকে দোযখের জন্য তৈরী করেন, তখন সে দোযখের 
কাজই করতে আরম্ভ করে। এমনকি তার মৃত্যুও এমন কোন কাজের 
মাধ্যমেই হয়, যা জাহান্নামের কাজ।” 

অর্থাৎ, মানুষ যখন জানে না যে, সে কোন শ্রেণীভুক্ত, তখন তার 
পক্ষে নিজের সামর্থ্য, শক্তি ও ইচ্ছাকে এমন কাজেই ব্যয় করা উচিত যা 
জান্নাতবাসীদের কাজ, আর এমন আশাই পোষণ করা কর্তব্য যে, সেও 
তাদেরই অন্তর্ভূক্ত হবে। 

ইমাম আহমদ (রহ?) এর রেওয়ায়েতে এ বিষয়টি হযরত আবৃদ্দারদা 
(রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথমবারে যারা আদম 
(আঃ)-এর উরস থেকে বেরিয়ে এসেছিল তারা ছিল শ্বেতবর্ণ__যাদেরকে 
বলা হয়েছে জান্নাতবাসী। আর দ্বিতীয়বার যারা বেরিয়েছিল তারা ছিল 
কৃষ্ণবর্ণ__যাদেরকে জাহান্রামবাসী বলা হয়েছে। 

আর তিরমিযীতেও একই বিষয় হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর 
রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এতে এ কথাও রয়েছে যে, এভাবে 
কেয়ামত পর্যন্ত জন্মানোর মত যত আদমসস্তান বেরিয়ে এল, তাদের সবার 
ললাটে একটা বিশেষ ধরনের দীপ্তি ছিল! 


৪৯৯ সুরাআল-আদ্রাফ গৈ 





এখন লক্ষণীয় এই যে, এসব হাদীসে তো 'যুরুরিয়াত'-এর আদম 
(আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে নেয়ার এবং বেরিয়ে আসার কথা উল্লেখ 
রয়েছে, অথচ কোরআনের শব্দে “বনী-আদম" অর্থাৎ, আদমসস্তানের 
রসে জন্মগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এতদুভয়ের সামঞ্জস্য এই যে, 
আদম (আঃ)-এর পিঠ থেকে তাদেরকে বের করা হয়েছে, যারা সরাসরি 
আদম (আঃ)-এর রসে জন্মগ্রহণ করার ছিল। তারপর তার বংশধরদের 
পৃষ্ঠদেশ থেকে অন্যান্যদেরকে। এভাবে যে ধারায় এ পৃথিবীতে 
আদমসস্ভানেরা জন্মাবার ছিল, সে ধারায়ই তাদেরকে পৃষ্ঠদেশ থেকে বের 
করা হয়েছে। 

হাদীসের বর্ণনায় সবাইকে আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে বের 
করার অর্থও এই যে, আদম থেকে তার স্তানদিগকে, অতঃপর এই 
সন্তানদের থেকে তাদের সন্তানদিগকে আনুক্রমিকভাবে সৃষ্টি করা হয়। 

কোরআন মজীদে সমস্ত আদমসস্তানের কাছ থেকে যে স্বীকৃতি নেয়া 
হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে, এতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, এই 
আদমসস্তান, যাদেরকে তখন পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়েছিল, তারা 
শুধু আত্মাই ছিল না; বরং আত্মা ও শরীরের এমন একটা সমনৃয় ছিল যা 
শরীরের স্তর অণু-পরমাণুর দ্বারা তৈরী করা হয়েছিল। কারণ, 
পালনকর্তা, বিদ্যমানতা এবং লালন-পালনের প্রয়োজন বেশীর ভাগ সে 
ক্ষেত্রেই দেখা দেয়, যেখানে দেহ ও আত্মার সমন্বয় ঘটে এবং যাকে এক 
পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে উন্নীত হতে হয়। রূহ বা আত্মাসমূহের 
অবস্থা তা নয়। তা প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত একই অবস্থায় থাকে। তাছাড়া 
উল্লেখিত হাদীসসমূহে যে তাদের সাদা ও কাল বর্ণের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে কিংবা তাদের ললাটদেশে দীপ্তির বর্ণনা রয়েছে. তাতেও বুঝা যায় 
যে, সেগুলো শুধু অশরীরি আত্মাই ছিল না। রূহ বা আত্মার কোন রং বা 
বর্ণ নেই; শরীরের সাথেই এসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক হয়ে থাকে। 

এতেও বিস্ময়ের কোন কারণ নেই যে, কেয়ামত পর্যস্ত জন্মাবার 
যোগ্য সমস্ত মানুষ এক জায়গায় কেমন করে সমবেত হতে পারল? 
কারণ, হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসে এ বিষয়েও বিশ্লেষণ 
রয়ে গেছে যে, তখন যে আদমসস্তানকে আদমের পষ্ঠদেশ থেকে বের 
করা হয়েছিল, সেগুলো নিজেদের প্রকৃত অবয়বে ছিল না, যা নিয়ে তারা 
পৃথিবীতে আসবে। বরং তখন তারা ছিল ক্ষুদ্র পিপড়ার মত। তাছাড়া 
বিজ্ঞানে বর্তমান উন্নতির যুগে তো কোন সমঝদার লোকের মনে এ 
ব্যাপারে কোন প্রশ্নেই উদয় হওয়া উচিত নয় যে, এত বড় 
আকার-অবয়বসম্পন্ন মানুষ একটা পিপড়ার আকৃতিতে কেমন করে 
বিকাশ লাভ করল। ইদানীং তো একটি অপুর ভেতরে গোটা সৌরমন্ডলীয় 
ব্যবস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ফিল্মের মাধ্যমে একটি 
বড়র চেয়ে বড় বস্তুকেও একটি বিন্দুর আয়তনে দেখানো যেতে পারে। 
কাজেই আল্লাহ তাআলা যদি এই অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির সময় 
সমস্ত আদমসস্তানকে নিতান্ত ক্ষুদ্র দেহে অস্তিত্ব দান করে থাকেন, তবে 
তা আর তেমন কঠিন হবে কেন? 

আদি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর £ এই 
আদি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আরও কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। প্রথমতঃ 
এই প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি কোথায় এবং কখন নেয়া হয়েছিল? 

দ্বিতীয়তঃ এ অঙ্গীকার যখন এমন অবস্থাতে নেয়া হয় যে, তখন 
একমাত্র আদম ছাড়া অন্য কোন মানুষের জন্মই হয়নি, তখন তাদের 
জ্ঞান-বুদ্ধি কেমন করে হল, যাতে তারা আল্লাহকে চিনতে পারবে এবং 


তার পালনকর্তা হওয়ার কথা স্বীকার করবে? কারণ, পালনকর্তার কথা 
সে-ই স্বীকার করতে পারে, যে পালনকর্তা সম্পর্কে জানবে বা প্রত্যক্ষ 
করবে। পক্ষান্তরে এই প্রত্যক্ষ করাটা এ পৃথিবীতে জন্মানোর পরেই সম্ভব 
হতে পারে। 


প্রথম প্রশ্ন যে, প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি কোথায় এবং কখন নেয়া 
হয়েছিল-এ সম্পর্কে মোফাস্সেরে কোরআন হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
আব্বাস (রাঃ) থেকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে ইমাম আহমদ, 
নাসায়ী ও হাকেম (রহঃ) যে রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন তাহল এই যে, 
এই প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি তখনই নেয়া হয়, যখন আদম (আঃ)-কে জান্নাত 
থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়া হয়। আর এ প্রতিশ্রুতির স্থানটি হল, 
“ওয়াদিয়ে নু" মান' _ যা পরবর্তীকালে আরাফাতের ময়দান নামে প্রসিদ্ধি ও 
খ্যাতি লাভ করেছে।_(তফসীরে-মাহহারী) 

থাকল দ্বিতীয় প্রশ্ন যে, এই নতুন সৃষ্টি যাকে এখনও উপকরণগত 
অস্তিত্ব দান করা হয়নি, সে কেমন করে বুঝবে যে, আমাদের কোন মষ্টা ও 
পালনকর্তা রয়েছেন? এমন অবস্থাতে তাদেরকে প্রশ্ন করাই তাদের উপর 
অসহনীয় চাপ, তা তারা উত্তর কি দেবে। এর উত্তর হল এই যে, যে 
বিশৃষষ্টা ভার পরিপূর্ণ ক্ষমতাবলে সমস্ত মানুষকে একটি অপুর আকারে 
সৃষ্টি করেছেন, তার পক্ষে তখন প্রয়োজনানুপাতে তাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও 
চেতনা-অনুভূতি দেয়া কি তেমন কঠিন ব্যাপার ছিল। আর প্রকৃতপক্ষে 
হয়েও ছিল তাই। আল্লাহ জাললাশানুহ সেই ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মাঝে যাবতীয় 
মানবীয় ক্ষমতার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল 
জ্ঞানানুভূতি। 

স্বয়ং মানুষের অস্তিত্বে আল্লাহ্‌ তাআলার মহত্ব ও কুদরতের এমনসব 
অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে যে লোক সামান্যও লক্ষ্য 
করবে, সে আল্লাহ্র পরিচয় সম্পর্কে গাফেল থাকতে পারে না। 
কোরআনে রয়েছে- 
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অর্থাৎ, বিজ্ঞজনদের জন্য এ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌ তাআলার বহু নিদর্শন 
রয়েছে। আর স্বয়ং তোমাদের সত্তার মাঝেও (নিদর্শন রয়েছে), তবুও কি 
তোমরা দেখছ না? 


এখানে তৃতীয় আরেকটি প্রশ্ন হতে পারে যে, এই আদি প্রতিশ্রুতি 
(আহদে আলাস্ত) যতই নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহ হোক না কেন, কিন্তু এ 
কথাটি তো অন্ততঃ সবাই জানে যে, এ পৃথিবীতে আসার পর এ প্রতিশ্রুতি 
কারোই স্মরণ থাকেনি। তাহলে প্রতিশ্রুতিতে লাভটা কি হল? 

এর উত্তর এই যে, একে তো এই আদমসস্তানদের মধ্যে অনেক এমন 
ব্যক্তিবর্গও রয়েছে যারা একথা স্বীকার করেছেন যে, আমাদের এই 
প্রতিশ্রুতির কথা যথার্থই মনে আছে। হযরত যুন্ূন মিসরী (রহঃ) 
বলেছেন, এই প্রতিশ্রুতির কথা আমার এমনভাবে স্মরণ আছে, যেন 
এখনও শুনছি। আর অনেকে তো এমনও বলেছেন যে, যখন এই 
স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা হয়, তখন আমার আশেপাশে কারা কারা উপস্থিত 
ছিল সে কথাও আমার স্মরণ আছে। তবে একথা বলাই বাহুল্য যে, এমন 
লোকের সংখ্যা একাস্তই বিরল। কাজেই সাধারণ লোকের বুঝার বিষয় হল 
এই যে, বহু কাজ থাকে যেগুলোর বৈশিষ্্যগত কিছু প্রভাব থেকে যায়, তা 
কারো স্মরণ থাক বা নাই থাক। এ বিষয়ে কারও ধারণা-কল্পনা না 
থাকলেও সে তার প্রভাব বিস্তার করবেই। এই প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির 
অবস্থাও তেমনি। প্রকৃতপক্ষে এই স্বীকারোক্তি প্রত্যেকটি মানুষের মনে 
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খোদা-পরিচিতির একটা বীজ বপন করে দিয়েছে, যা ক্রমান্বয়ে লালিত 
হচ্ছে, সে ব্যাপারে কারও জানা থাক কিংবা না থাক। আর এই বীজেরই. 
ফুল-ফসল এই যে, প্রতিটি মানুষের মনেই শশী প্রেম ও মহত্বের অস্তিত্ব 
বিদ্যমান রয়েছে_তার বিকাশ যেভাবেই হোক। চাই পৌত্তলিকতা এবং 
ৃষ্টি-পৃজার কোন ভ্রান্ত পদ্ধতির মাধ্যমেই হোক বা অন্য কোনভাবে। সেই 
কতিপয় হতভাগ্য, যাদের প্রকৃতি বিকৃত হয়ে গিয়ে তাদের জ্ঞান ও 
রুচিবোধ বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং তিক্ত-মিষ্টির পার্থক্য করাও যাদের দ্বারা 
সম্ভব নয়, তাদের ছাড়া সমগ্র দুনিয়ার শত শত কোটি মানুষ আল্লাহ্‌র 
ধ্যান, তার কল্পনা ও মহিমান্বিত অস্তিত্বের অনুভূতি থেকে শূন্য নয়। 
অবশ্য যদি কেউ জৈবিক কামনা-বাসনায় মোহিত হয়ে অথবা কোন 
গোমরাহ ও ভ্রষ্ট সমাজ-পরিবেশের কবলে পড়ে সেই সহজাত বৃত্তিকে 
ভুলে যায়, তবে তা স্বতন্ত্র কথা। মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন ১) 
55। ০০০ 4৮ ১৮ কোন কোন বৰ্ণনায় রয়েছে | ১ ০ 
(বোখারী, মুসলিম) অর্থাৎ, প্রতিটি সন্তান স্বভাবধর্ম অর্থাৎ, ইসলামের 
উপরেই জন্মায়। পরে তার পিতা-মাতা তাকে অন্যান্য মত ও পথে প্রবৃত্ত 
করে দেয়। সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন 
£ আল্লাহ বলেন যে, আমি আমার বন্দাদিগকে “হানীফ' অর্থাৎ, এক 
আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসীরপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শয়তান তাদের পেছনে 
লেগে গেছে এবং তাদেরকে সেই সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। 

এমনিভাবে বৈশিষ্ট্যগত প্রভাব বা প্রতিক্রিয়াসম্পন্ন বহু আমল ও কথা 
রয়েছে, যা এ পৃথিবীতে ও নবী-রসূল (আঃ)-এর শিক্ষার মাধ্যমে প্রচলিত 
হয়েছে। সেগুলোর ক্রিয়া: প্রতিক্রিয়া মানুষ বুঝুক বা না বুঝুক, সুরণ 
রাখুক বা না রাখুক। সেগুলো কিন্তু যে কোন অবস্থাতেই নিজের কাজ 
করে যাচ্ছে এবং আপন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিকশিত করছে। 

উদাহরণতঃ শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তার ডান কানে আযান 
আর বাম কানে একামত ও তকবীর বলার যে সুন্নতটি সব মুসলমানই 
জানে এবং (আলহামদু লিল্লাহ) সমগ্র মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত 
রয়েছে_যদিও শিশুরা এসব বাক্যের অর্থ কিছুই বুঝে না এবং বড় হওয়ার 
পর স্মরণও থাকে না যে, তার কানে কি কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু তবুও 
এর একটা তাৎপর্য রয়েছে। আর তাহল এই যে, এতেকরে সেই আদি 
প্রতিশ্রুতিতে শক্তি সঞ্চার করে কানের পথে অন্তরে ঈমানের বীজ বপন 
করে দেয়া হয়। পরবর্তীকালে এরই প্রতিক্রিয়ায় লক্ষ্য করা যায় যে, বড় 
হওয়ার পর যদি সে ইসলাম ও ইসলামিয়াত থেকে বহু দূরেও সরে পড়ে, 
কিন্তু নিজকে নিজে মুসলমান বলে এবং মুসলমানের তালিকা থেকে 
বিচ্ছিন্ন হওয়াকে একাস্তই খারাপ মনে কর। এমনিভাবে যারা কোরআনের 
ভাষা জানে না তাদের প্রতিও কোরআন তেলাওয়াতের যে নির্দেশটি দেয়া 
হয়েছে, তারও তাৎপর্য হয় তো এই যে, এতেকরে অন্ততঃ এই গোপন 
উপকারিতা নিশ্চিতই লাভ হয় যে, মানুষের মনে ঈমানের জ্যোতি সজীব 
হয়। 

সেজন্যেই. আযাতের শেষাৎশে বলা হয়েছে % LY 

৩৮৮৩৬৬৪। অৰ্থাৎ, এ স্বীকারোক্তি আমি এ কারণে গ্রহণ 
করেছি যাতে তোমরা কেয়ামতের দিন একথা বলতে না পার যে, আমরা 
তো এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলাম। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই আদি 


প্রশ্নোত্তরে তোমাদের অস্তরে ঈমানের মূল এমনিভাবে স্থাপিত হয়ে গেছে 
যে, সামান্য একটু চিন্তা করলেই তোমাদের পক্ষে আল্লাহ্‌ রাববুল 





আলামীনকে পালনকর্তা স্বীকার না করে কোন অব্যাহতি থাকবে না। 
অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে (9094 গে 
ETE 
অর্থাৎ, এ অঙ্গীকার আমি এ জন্যেও গ্রহণ করেছি, আবার না তোমরা 
কেয়ামতের দিন এমন কোন ওযর-আপত্তি করতে থাক যে, শিরক ও 
পৌত্তলিকতা তো আসলে আমাদের বড়রা অবলম্বন করেছিল, আর 
আমরা তো ছিলাম তাদের পরে তাদের বংশধর। আমরা তো খাটি-অাটি, 
ভূল-শুদ্ধ কোনটাই জানতাম না। কাজেই বড়রা যা কিছু করেছে 
আমরাও তাই করেছি। অতএব, বড়দের শাস্তি আমাদেরকে দেয়া হবে 
কেন? আল্লাহ্‌ তাআলা বাতলে দিয়েছেন যে, অন্যের শাস্তি তোমাদেরকে 
দেয়া হয়নি; বরং স্বয়ং তোমাদেরই শৈথিল্য ও গাফলতির শাস্তি দেয়া 
হয়েছে। কারণ, আদি প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে মানবাত্থায় এমন এক জ্ঞান ও 
দর্শনের বীজ রোপণ করে দেয়া হয়েছিল যাতে সামান্য চিন্তা করলেই 
এটুকু বিষয় বুঝতে পারা কোন কঠিন ছিল না যে, এসব পাথরের মূর্তি 
যেগুলোকে আমরা নিজের হাতে গড়ে নিয়েছি কিংবা আগুন, পানি, বৃক্ষ 
অথবা কোন মানুষ প্রভৃতির কোন একটিও এমন নয়, যাকে কোন মানুষ 
নিজের সষ্টা ও পালনকর্তা বা মোক্ষদাতা কিংবা মুক্তিদাতা বলে বিশ্বাস 
করতে পারে। 





তৃতীয় আয়াতেও একই বিষয়ে বর্ণনা এভাবে দেয়া হয়েছে ৫১৫ 

৩৯৪৪৮৪৫99১5 অৰ্থাৎ, আমি এমনিভাবে আমার 
নিদর্শনগুলোকে সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকি, যাতে মানুষ শৈথিল্য, 
গাফলতি ও অনাচার থেকে ফিরে আসে। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ 
সম্পর্কে যদি কেউ সামান্য লক্ষাও করে, তাহলে সে সেই আদি 
প্রতিজ্ঞ-প্রতিশ্নুতির দিকে ফিরে আসতে পারে, যা সৃষ্টিলগ্নে করেছিল। 
অর্থাৎ, একটু লক্ষ্য করলেই আল্লাহ্‌ রাববুল আলামীনের পালনকর্তা 
হওয়ার স্বীকৃতি দিতে শুরু করবে এবং তার ফলে তার আনুগত্যকে নিজের 
জন্য অবশ্যন্তাবী মনে করবে। 


উল্লেখিত আয়াতে বনী-ইসরাঈলের জনৈক বড় আলেম ও অনুসরণীয় 
ব্যক্তির জ্ঞান ও দর্শনের সুউচ্চ স্তরে পৌছার পর সহসা গোমরাহ ও 
অভিশপ্ত হয়ে যাওয়ার একটি দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা এবং তার কারণসমূহ 
বিবৃত হয়েছে। আর তাতে বহু শিক্ষণীয় বিষয়ও রয়েছে। 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এ ঘটনার যোগসূত্র এই যে, পূর্বের 
আয়াতগুলোতে সেই প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির আলোচনা ছিল যা আল্লাহ্‌ 
তাআলা আদিলগ্রে সমস্ত আদমসন্তান থেকে এবং পরবর্তীতে বিশেষ 
বিশেষ অবস্থায় ইহুদী-নাসারা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ জাতি-সম্পরদায়ের 
কাছ থেকে নিয়েছেন। আর উল্লেখিত আয়াতগুলোতে এ আলোচনাও 
প্রাঙ্গিকভাবে এসেছিল যে, প্রতিশ্রুতিদাতাদের মধ্যে অনেকেই সেই 
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। যেমন, ইহুদীরা খাতেমুননাবিষ্টান (সাঃ)-এর এ 
পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে তার আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করত এবং তার 
গুণ-বৈশিষ্ট্য ও আকার-অবয়ব সম্পর্কে মানুষের কাছে বর্ণনা করত এবং 
তিনি যে সত্য নবী তাও প্রমাণ করত। কিন্তু যখন মহানবী (সাঃ)-এর 
আবির্ভাব হয়, তখন তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থের লোভে তীর প্রতি ঈমান আনতে 
এবং তার অনুসরণ করতে বিরত থাকে। 


০১ সুরাআল-আদ্রাফ 5. 





বনী-ইসরাঈলের জনৈক অনুসরণীয় আলেমের পথষ্টতার 
দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা £ এ আয়াতগুলোতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি নির্দেশ 
দেয়া হয়েছে যে, আপনি স্বীয় জাতিকে সে ঘটনা শুনিয়ে দিন, যাতে 
বনী-ইসরাঈলের একজন বিরাট আলেম ও আরেফের এমনি উত্থানের পর 
পতন ও হেদায়েতের পর গোমরাহীর কথা বর্ণিত রয়েছে। সে বিস্তারিত 
জ্ঞান এবং পরিপূর্ণ মারেফাত হাসিল করার পর যখন রৈপিক 
কামনা-বাসনা ও স্বার্থ তার উপর প্রবল হয়ে গেল, তখন তার সমস্ত 
জান-গরিমা, নৈকট্য ও সমস্ত মর্যাদা বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং তাকে চরম 
লাঞ্ছনা ও অপমানের সম্মুখীন হতে হল। 

কোরআন মজীদে সে লোকের নাম বা কোন পরিচয় উল্লেখ করা 
হয়নি। তফসীরবিদ, সাহাবী ও তাবেঈনের কাছ থেকে এ ব্যাপারে বিভিন্ন 
রেওয়ায়েত উল্লেখ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং 
অধিকাংশ আলেমের নিকট গ্রহণযোগ্য রেওয়ায়েতটি হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে-আব্বাস (রাঃ) থেকে হযরত ইবনে মারদুক্তয়াহ্‌ (রহঃ) উদ্ধৃত 
করেছেন। তাতে বলা হয়েছে যে, সে লোকটির নাম ছিল বাল্আম ইবনে 
বাউ'রা। সে সিরিয়ায় বায়তুল মোকাদ্দাসের নিকটবর্তী কেন্আনের 
অধিবাসী ছিল। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, সে বনী-ইসরাঈল 
সম্প্রদায়ের লোক ছিল। আল্লাহর কোন কোন কিতাবের এলেম তার ছিল। 
তার গুণ-বৈশিষ্্য সম্পর্কে কোরআন করীমে যে 90 বলা 
হয়েছে, তাতে সে এলেমের প্রতিই ঈঙ্গিত করা হয়েছে। 


ফেরাউনের জল-মগ্নুতা ও মিসর বিজয়ের পর যখন হযরত মুসা 
(আঃ) ও বনী-ইসরাঈলদিগকে “জাববারীন' সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ 
করার হুকুম হল এবং 'জাববারীন' সম্প্রদায় যখন দেখল যে, মুসা (আঃ) 
সমগ্র বনী-ইসরাঈল সৈন্যসহ পৌছে গেছেন_পক্ষান্তরে তাদের 
মোকাবেলায় ফেরাউন সম্প্রদায়ের জল-মগ্ন হয়ে মরার কথা পূর্ব থেকেই 
তাদের জানা ছিল, তখন তাদের ভয় হল। তারা সবাই মিলে বাল্আম 
ইবনে বাউ' রার কাছে সমবেত হয়ে বলল, মুসা (আঃ) অতি কঠিন লোক, 
তদুপরি বিপুল সংখ্যক লোকজনও রয়েছে তার সাথে তারা এসেছে 
আমাদিগকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেয়ার জন্য। আপনি 
আমাদের জন্য আল্লাহ্‌ তাআলার দরবারে প্রার্থনা করুন, যাতে তিনি 
তাদেরকে আমাদের মোকাবেলা থেকে ফিরিয়ে দেন। বাল্আম ইবনে 
বাউ’রা ইস্মে আ'যম জানত এবং সেই ইস্মের মাধ্যমে যে দোয়া করত 
তাই কবুল হত। 

বাল্‌আ’ম বলল, অতি পরিতাপের বিষয়, তোমরা একি বলছ! তিনি 
হলেন আল্লাহ্‌র নবী। তার সাথে রয়েছেন আল্লাহ্‌র ফেরেশতা । আমি তার 
বিরুদ্ধে কেমন করে বদদোয়া করতে পারি? অথচ আল্লাহ্‌র দরবারে তার 
যে মর্যাদা, তাও আমি জানি! আমি যদি এহেন কাজ করি, তাহলে আমার 
দুনিয়া-আখেরাত সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। 

সমাজের প্রভাবশালী লোকেরা পীড়াপীড়ি করতে থাকলে বাল্আ"ম 
বলল, আচ্ছা, তাহলে আমি আমার পালনকর্তার নিকট জেনে নেই; এ 
ব্যাপারে দোয়া করার অনুমতি আছে কিনা? সে তার নিয়মানুযায়ী বিষয়টি 
জানার জন্য এন্তেখারা কিংবা অন্য কোন আমল করল। তাতে স্বপ্রযোগে 
তাকে বলে দেয়া হল, সে যেন এমন কাজ কখনও না করে। সে 
সম্প্রদায়কে বলল যে, বদদোয়া করতে আমাকে বারণ করা হয়েছে। তখন 
সমাজপতিরা তাকে একটা লোভনীয় উপটৌকন দান করল। প্রকৃতপক্ষে 
সেটি ছিল উৎকোচবিশেষ। সে যখন সেই উপটৌকন গ্রহণ করে নিল, 








তখন সম্প্রদায়ের লোকজন তার পেছনে লেগে গেল যে, আপনি একাজটি 
করে দিন। তাদের অনুরোধ-উপরোধ আর পীড়াপীড়ির অস্ত ছিল না। 
কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী তার স্ত্রী উৎকোচ গ্রহণ করে তাদের কাজটি 
করে দেয়ার পরামর্শ দেয়। তখন স্ত্রীর সস্তষ্টি কামনা এবং সম্পদের মোহ 
তাকে অন্ধ করে দিল। ফলে সে মুসা (আঃ) এবং বনী-ইসরাঈলদের 
বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে আরম্ভ করল। 


সে মুহূর্তে আল্লাহ্র মহা কুদরতের এক আশ্চর্য বিষয় দেখা দেয়__মুসা 
(আঃ) ও তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে গিয়ে সে যেসব বাক্য 
বলতে চাইছিল সেসবই নিজ সম্প্রদায়ের প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত 
হয়ে যাচ্ছিল। তখন সবাই চীৎকার করে উঠল, তুমি যে আমাদের জন্যই 
বদদোয়া করছ। বাল্‌আ’ম বলল, এটা আমার ইচ্ছাকৃত নয়_আমার 
জিহ্বা এর বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ নয়। 

ফল দাড়াল এই যে, সে সম্প্রদায়ের উপর ধ্বংস নাযিল হল। আর 
বালআ'মের শাস্তি হল এই যে, তার জিহ্বা বেরিয়ে এসে বুকের উপর 
লটকে গেল। এবার সে নিজ সম্প্রদায়কে বলল, আমার যে 
দুনিয়া-আখেরাত সবই শেষ হয়ে গেল। আমার দোয়া যে আর চলছে না। 
তবে আমি তোমাদিগকে একটা কৌশল বলে দিচ্ছি, যার দ্বারা তোমরা মুসা 
(আঃ)-এর বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারবে। 

তাহল এই যে, তোমরা তোমাদের সুন্দরী নারীদিগকে সাজিয়ে 
বনী-ইসরাঈল সৈন্যদের মাঝে পাঠিয়ে দাও। তাদেরকে একথা ভাল করে 
বুঝিয়ে দাও যে, বনী ইসরাঈলের লোকেরা তাদের সাথে যা-ই কিছু 
করতে চায়, তারা যেন তা করতে দেয়; কোন রকম বাধ যেন না সাধে। 
এরা মুসাফির, দীর্ঘদিন ঘর ছাড়া, হয় তো বা এরা এ ব্যবস্থায় ব্যভিচারে 
লিপ্ত হয়ে পড়বে। আর আল্লাহ্‌র নিকট ব্যভিচার অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। যে 
জাতির মাঝে তা অনুপ্রবেশ করে, তাদের উপর গযব ও অভিসম্পাত 
নাযিল হয়, সে জাতি কখনও বিজয় কিংবা কৃতকাৰ্যতা অর্জন করতে 
পারে না। 

বালআ'মের এই পৈশাচিক চালটি তাদের বেশ পছন্দ হল এবং 
সেমতেই কাজ করা হল। বনী-ইসরাঈলদের জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এ 
চালের শিকার হয়ে গেল। হযরত মুসা (আঃ) তাকে এই দুক্ষর্ম থেকে 
বারণ করলেন। কিন্তু সে বিরত হল না; বরং পৈশাচিক ফাদে জড়িয়ে 
পড়ল। 

ফলে বনী-ইসরাঈলের মাঝে কঠিন প্রেগ ছড়িয়ে পড়ল। তাতে একই 
দিনে সত্তর হাজার ইসরাঈলী মৃত্যুমুখে পতিত হল। এমনকি যে লোক 
অসংকর্মে লিপ্ত হয়েছিল, তাকে এবং যার সাথে লিপ্ত হয়েছিল তাকে 
বনী-ইসরাঈলরা হত্যা করে প্রকাশ্যে টাঙ্গিয়ে রাখল, যাতে অন্যান্যরা 
শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তারা সবাই তওবাও করল। তখন সে প্রেগ দমিত 
হল। 


অর্থাৎ, আমি আমার নিদর্শনসমূহ এবং এ সম্পর্কিত জ্ঞান-পরিচয় সে 
লোককে দান করেছিলাম, কিন্ত সে তা থেকে বেরিয়ে গেছে। ৮১... 


(ইন্‌সেলাখুন) শব্দটি প্রকৃতপক্ষে পশুদের চামড়ার ভেতর থেকে কিংবা 
সাপের ছলমের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে বলা হয়। এখানেও 
আয়াতের জ্ঞানকে একটি পোশাক বা লেবাসের সাথে তুলনা করে বলা 
হয়েছে যে, এ লোকটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে 


৫০২ 


পড়েছে। $5:$2-$ (শয়তান তার পেছনে লেগে গেছে।) অর্থাৎ, 
যে পর্যস্ত আয়াতের জ্ঞান এবং আল্লাহ্র স্মরণ তার সাথে ছিল, সে পর্যন্ত 
তার উপর শয়তান কোন রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারছিল না। কিন্ত 
যখন তা শেষ হয়ে গেল, তখন শয়তান তাকে কাবু করে ফেলল। 

&%152585 (অতঃপর সে হয়ে গেল গোমরাহদের অন্তর্ভুক্ত )| 
অর্থাৎ, শয়তান কাবু করে ফেলার দরুন সে পত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে 
গেল। 


অন্য আয়াতে বলা হয়েছে 3,39 SS LESS ALS ESI 
45745 অর্থাৎ, আমি ইচ্ছা করলে এসব আয়াতের মাধ্যমে তাকে 


উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন করে দিতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গিয়ে 
রৈপিক কামনা-বাসনার দাসত্ব করতে শুরু করেছে। এখানে ৫১1 শব্দটি 
১১৬ ধাতু থেকে গঠিত হয়েছে। যার অর্থ হল কোন কিছুর প্রতি আকৃষ্ট 
হওয়া কিংবা কোন স্থানকে আকড়ে ধরা। আর ৬2+! -এর প্রকৃত অর্থ হল 
ভূমি। পৃথিবীতে যাবতীয় যাকিছু রয়েছে সেগুলো হয় সরাসরি ভূমি হবে, 
আর না হয় ভূমিসংক্রান্ত বিষয়সম্পত্তি, বাড়ী-ঘর, ক্ষেত-খামার প্রভৃতি 
হবে অথবা ভূমি থেকেই উৎপন্ন অন্যান্য লাখো-কোটি বন্তু-সামন্ত্রী, যার 
উপর মানুষের জীবন এবং আরাম-আয়েস নির্ভরশীল। সুতরাং * ০৮১1? 
(আরদ) শব্দ বলে এখানে সমগ্র পৃথিবীকেই বোঝানো হয়েছে। এ আয়াতে 
ইঙ্গিত করে দেয়া হয়েছে যে, এ আয়াতসমূহ এবং সে সম্পর্কিত জ্ঞানই 
হল প্রকৃত মর্যাদা ও উন্নতির কারণ। কিন্তু যে লোক এ সমস্ত আয়াতের 
যথার্থ সম্মান না দিয়ে পার্থিব কামনা-বাসনাকে আল্লাহর আয়াতসমূহ 
অপেক্ষা অগ্রাধিকার দেবে, তার জন্য এই জ্ঞানই মহাবিপদ হয়ে যাবে। 

এই বিপদের কথাটিও আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে- 84:25 

SIESTA ৬৪ পাদ কৃত অর্থ 
হল জিহ্বা বের করে জোরে শ্বাস নেয়া। 

প্রত্যেকটি প্রাণীই নিজের জীবন রক্ষার জন্য ভেতরের উষ্ণ বায়ু 
বাইরে বের করে দিতে এবং বাইরে থেকে নতুন তাজা বায়ু নাক ও গলার 
মাধ্যমে ভেতরে টেনে নিতে বাধ্য। এরই উপর নির্ভরশীল প্রতিটি প্রাণীর 
জীবন। আল্লাহ্‌ তাআলাও প্রত্যেক জীবের জন্য একাজটি এতই সহজ ও 
সাবলীল করে দিয়েছেন যে, কোন ইচ্ছা বা পরিশ্রম ছাড়াই নাকের র্ধ 
দিয়ে ভেতরের হাওয়া বাইরে এবং বাইরের হাওয়া ভেতরে আসা-যাওয়া 








করছে। এতে না কোন শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, না ইচ্ছা করে করার 
প্রয়োজন পড়ে। স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিকভাবেই এ কাজটি ক্রমাগত সম্পন্ন 
হতে থাকে। 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন ০.1 
স্পা 


ভীক-জন্তর মধ্যে শুধু কুকুরই এমন এক জীব, যাকে নিজের 
শ্বাস পরশ্থাসের আসা-যাওয়ার ব্যাপারে জিহ্বা বের করে জোর দিতে হয় 
এবং পরিশ্রম করতে হয়। অন্যান্য জীবের বেলায় এমন অবস্থা তখনই সৃষ্টি 
হয়, যখন তাদের প্রতি কেউ আক্রমণ করে কিংবা সে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে 
পড়ে অথবা আকস্মিক কোন বিপদের সম্মুখীন হয়। 

কোরতান করীম সে ব্যাক্তিকে কুকুরের সাথে তুলনা করেছে। তার 
কারণ আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার দরুনই তাকে এ শাস্তি দেয়া 
হয়েছিল। তার জিহ্বা বেরিয়ে গিয়ে বুকের উপর ঝুলে পড়েছিল এবং 
তাতে সে অনবরত কুকুরের মত হাপাচ্ছিল। তাকে কেউ তাড়া করুক 
আর না-ই করুক, সে যে কোন অবস্থায় শুধু হাপাতেই থাকত। 

উল্লেখিত আয়াতগুলোর সারমর্ম হচ্ছে_ 

প্রথমতঃ কারো পক্ষেই নিজের জ্ঞান-গরিমা এবং এবাদত-উপাসনার 
ব্যাপারে গর্ব করা উচিত নয়। কারণ, সময় বদলাতে এবং বিপরীতগামী 
হতে দেরী হয় না। যেমন হয়েছিল বাল্আ"ম ইবনে বাউরার পরিণতি। 
এবাদত-উপাসনার সাথে সাথে আল্লাহ্র শোকরগোযারী ও তাতে দৃঢ়তার 
জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করা এবং তার উপর ভরসা করা কর্তব্য। 

দ্বিতীয়তঃ এমনসব পরিবেশ ও কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকা উচিত, 
যাতে স্বীয় ধর্মীয় ব্যাপারে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। বিশেষ করে ধন-সম্পদ 
ও সন্তান-সম্ততির ভালবাসার ক্ষেত্রে সেই অশুভ পরিণতির কথা সর্বক্ষণ 
সুরণ রাখা আবশ্যক। 

তৃতীয়তঃ অসৎ ও পথভ্রষ্ট লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তাদের 
নিমন্ত্রণ বা উপহার-উপটোকন গ্রহণ করা থেকে বেচে থাকাও কর্তব্য। 
কারণ, ভ্রান্ত লোকদের উপটৌকন গ্রহণ করার কারণেই বাল’ আম ইবনে 
বাউরা এই মহাবিপদের সম্মুখীন হয়েছিল। 

চতুর্থতঃ অশ্লীলতা ও হারামের অনুসরণ গোটা জাতির জন্য ধ্বংস ও 
বিলুপ্তির কারণ হয়ে দীড়ায়। যে জাতি নিজেদেরকে বিপদাপদ থেকে 
বিমুক্ত রাখতে চায়, তার কর্তব্য হল নিজ জাতিকে যথাশক্তি অশ্লীলতার 
প্রকোপ হতে বিরত রাখা। অন্যথায় আল্লাহ তাআলার আযাবকেই 
আমন্ত্রণ জানানো হবে। 

পঞ্চমতঃ আল্লাহ্র আয়াতসমূহের বিরুদ্ধাচরণ নিজেও একটি আযাব 
এবং এর কারণে শয়তান তার উপর প্রবল হয়ে গিয়ে আরও হাজার 
রকমের মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে দেয়। কাজেই যে লোককে আল্লাহ্‌ 
তাআলা দ্বীনের জ্ঞান দান করেছেন, সাধ্যমত সে জ্ঞানের সম্মান দান এবং 
নিজ আমল সংশোধনের চিন্তা থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও বিরত না থাকা 
তার একাস্ত কর্তব্য। 
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(১৭৯) আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু স্কিন ও মানুষ । তাদের 
অস্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা 
দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ 
জন্তর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল, 
শৈথিল্যপরায়ণ। (১৮০) আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। 
কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তার 
নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই 
পাবে। (১৮১) আর যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি, তাদের মধ্যে এমন এক 
দল রয়েছে যারা সত্য পথ দেখায় এবং সে অনুযায়ী ন্যায়বিচার করে। 
(১৮২) বস্তুতঃ যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার আয়াতসমৃহকে, আমি 
তাদেরকে ক্রমান্বয়ে পাকড়াও করব এমন জায়গা থেকে, যার সম্পর্কে 
তাদের ধারণাও হবে না। (১৮৩) বস্তুতঃ আহি তাদেরকে ঢিল দিয়ে থাকি। 
নিঃসন্দেহে আমার কৌশল সুনিপুণ। (১৮৪) তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, 
তাদের সঙ্গী লোকটির মস্তিষ্কে কোন বিকৃতি নেই? তিনি তো ভীতি 
প্রদর্শনকারী প্রকৃষ্টভাবে। (১৮৫) তারা কি প্রত্যক্ষ করেনি আকাশ ও 
পৃথিবীর রাজ্য সম্পকে এবং যাকিছু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তাআলা বস্তু 
সামী থেকে এবং এ ব্যাপারে যে, তাদের সাথে কৃত ওয়াদার সময় 
নিকটবর্তী হয়ে এসেছে? বস্তুতঃ এরপর কিসের উপর ঈমান আনবে? 
(১৮৬) আল্লাহ্‌ যাকে পথভ্রষ্ট করেন। তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। আর 
আল্লাহ্‌ তাদেরকে তাদের দুষ্টামীতে মত অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে রাখেন। 
(১৮৭) আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কেয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? বলে 
দিনএর খবর তো আমার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে। তিনিই তা অনাবৃত 
করে দেখাবেন নির্ধারিত সময়ে। আসমান ও যমীনের জন্য সেটি অতি 
কঠিন বিষয়। যখন তা তোমাদের উপর আসবে অজান্তেই এসে যাবে। 
আপনাকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, যেন অপানি তার অনুসন্ধানে লেগে 
আছেন। বলে দিন, এর সংবাদ বিশেষ করে আল্লাহর নিকটই রয়েছে। 
কিন্ত তা অধিকাংশ লোকই উপলাবু করে না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


কাফেরদের না বোঝা, না দেখা ও না শোনার তাৎপর্য £ এ 
আয়াতে সেসব লোকের বোঝা, দেখা ও শুনাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার 
করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এরা কিছুই বোঝে না, কোন কিছু দেখেও না 
এবং শোনেও না। অথচ বাস্তবে এরা পাগল বা উন্মাদ নয় যে, কিছুই 
বুঝতে পারে না। অন্ধও নয় যে, কোন কিছু দেখবে না, কিংবা কালাও নয় 
যে, কোন কিছু শোনবে না। বরং প্রকৃতপক্ষে এরা পার্থিব বিষয়ে 
অধিকাংশ লোকের তুলনায় অধিক সতর্ক ও চতুর। 

কিন্তু কথা হল এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় সৃষ্টিসমূহের মধ্যে 
প্রত্যেক সৃষ্টির প্রয়োজন অনুপাতে তার জীবনের লক্ষ্য অনুযায়ী বুদ্ধি ও 
উপলব্ধি ক্ষমতা দান করেছেন। যেসব জিনিসকে আমরা বুদ্ধি বিবর্জিত ও 
অনুভূতিহীন বলে মনে করি, প্রকৃতপক্ষে সেগুলোও জ্ঞান-বুদ্ধি ও 
চেতনা-অনুভূতি বিবর্জিত নয়। অবশ্য এসব বিষয় সেগুলোর মাঝে সে 
অনুপাতেই দেয়া হয়েছে যেটুকু তাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের 
জন্য প্রয়োজন। সবচেয়ে কম বুদ্ধি ও চেতনা-উপলব্ি রয়েছে মাটি, পাথর 
প্রভৃতি জড় পদার্থের মাঝে। যাদের না আছে প্রবৃদ্ধি, না ্বস্থান থেকে 
কোথাও যাওয়া কিংবা চলাফেরার প্রয়োজন। কাজেই এতে সে 
শক্তি-সামধ্য এতই ক্ষীণ যে, তাদের জীবনীশক্তির আন্দাজ করাও কঠিন। 
এগুলোর চাইতে সামান্য বেশী রয়েছে উদ্ভিদদের মধ্যে, যার অস্তিত্বের 
লক্ষ্যের মাঝে প্রবৃদ্ধি এবং ফল দান প্রভৃতি অন্তর্ভৃক্ত। এগুলোকে 
বুদ্ধি উপলব্বি সে অনুপাতেই দেয়া হয়েছে। তারপর আসে পশুর নমর; 
যাদের জীবনের উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রবর্ধন ও চলাফেরা করে 
খাবার আহরণ, ক্ষতিকর বিষয় থেকে আত্মরক্ষা আর বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি 
বিষয়। এ কারণেই তাদেরকে যে বুদ্ধি, চেতনা ও অনুভূতি দেয়া হয়েছে 
তা অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় বেশী। কিন্তু ততটুকু বেশী যাতে তারা নিজেদের 
পানাহার, উদরপূর্তি ও নিদ্রা-জাগরণ প্রভৃতি ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে পারে, 
শক্তর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। এসবের পরে আসে 
মানুষের নম্বর যার অস্তিত্বের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য হল নিজের মরষ্টা ও 
পালনকর্তাকে চেনা, তার ইচ্ছা অনুযায়ী চলা, তার অসন্তষ্টির বিষয় থেকে 
বেচে থাকা, সমগ্র সৃষ্টির তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য করা এবং তার দ্বারা 
উপকৃত হওয়া। সমগ্র বজুজগতের পরিণতি ও ফলাফলকে উপলব্ি করা, 
আসল ও মেকী যাচাই করে যা ভাল, মঙ্গল ও কল্যাণকর সেগুলোকে 
গ্রহণ করা, আর যাকিছু মন্দ, অকল্যাণকর সেগুলো থেকে বেঁচে থাকা। এ 
কারণেই মানব জাতি এমন বৈশিষ্প্রাপ্ত হয়েছে, জীবনের উন্নুতি লাভের 
সুবিস্তৃত ক্ষেত্র লাভ করেছে যা অন্য কোন সৃষ্টি পায়নি। মানুষ উন্নতি লাভ 
করে ফেরেশতাদের কাতার থেকেও এগিয়ে যেতে পারে। একমাত্র মানুষের 
মাঝেই এমন গুণ-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে যে, তার কর্মের জন্য 
ভাল-মন্দ প্রতিদান রয়েছে। যে কারণে তাদেরকে বৃদ্ধি, জ্ঞান এবং 
চেতনা-উপলব্বিও দেয়া হয়েছে সমগ্র সৃষ্টির তুলনায় অধিক, যাতেকরে 
সাধারণ জীবের স্তরের উধের্ব উঠে নিজের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য মোতাবেক 
কাজে আত্মনিয়োগ করে। আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বিশেষ বুদ্ধি, চেতনা ও 
উপলব্বিকে এবং দর্শন ও শ্রবণশক্তিকে যেন সেমত কাজে নিয়োগ করে। 

এই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি সামনে এসে যাবার পর একজন মানুষের 
বোঝা, তার দর্শন ও শ্রবণ অন্যান্য জীব-জন্তর বোঝা, শোনা ও দেখা 
থেকে ভিন্ন রকম হওয়াই উচিত। মানুষও যদি নিজেদের দর্শন, শ্রবণ ও 
বিবেচনাশক্তিকে তেমনি কাজে নিয়োগ করে, যেমন কাজে অন্যান্য 


৫০৪ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ot 





জীক-জন্তরা নিয়োগ করে থাকে এবং মানুষের জন্য মন্দ পরিণতি ও 
ভবিষ্যৎ ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য রাখা, অমঙ্গল থেকে বেঁচে থাকা, কল্যাণ 
ও মঙ্গলকর বিষয়কে গ্রহণ করা প্রভৃতি যেসব কাজ নির্ধারিত ছিল, 
সেগুলোর প্রতি যদি লক্ষ্য না রাখে, তবে বুদ্ধি থাকা সত্বেও তাকে নির্বোধ 
বলা হবে, চোখ থাকা সত্বেও তাকে অন্ধ এবং কান থাকা সত্বেও তাকে 
বধির বলেই আখ্যায়িত করা হবে। সেজন্যই কোরআন করীম অন্যত্র এ 
ধরনের লোকদিগকে 468 ও ৫ অর্থাৎ, কানা, বোবা ও অন্ধ বলে 
আখ্যায়িত করেছে। 

এতে একথা বিবৃত করা হয়নি যে, তারা নিজেদের পানাহার, 
থাকা-পরা ও নিদ্রা-জাগরণ প্রভৃতি জৈবিক প্রয়োজন সম্পর্কেও বোঝে না 
কিংবা জৈবিক প্রয়োজন সম্পর্কিত বিষয়গুলোও দেখতে বা শোনতে পায় 
না; বরং স্বয়ং কোরআন-করীম তাদের সম্পর্কে এক জায়গায় বলেছে 

৩১১৮৮৯৩০০০5 0558 অর্থ 
“তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিকগুলো সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন, কিন্ত 
আখেরাত সম্পর্কে একান্ত গাফেল' । আর ফেরাউন, হামান এবং তাদের 
সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেছে_ ৩5418 “তারা একান্তভাবেই 
বাহাদৃষ্টিসম্পন্ন ছিল'। কিন্তু তাদের বুদ্ধিমত্তা ও দর্শনক্ষমতার ব্যবহার 
যেহেতু শুধুমাত্র সে পর্যায়েই সীমিত ছিল, যে পর্যায়ে সাধারণ জীব-জন্তর 
থাকে_অর্থাৎ, শুধু পেট ও দেহের সেবা করা, আত্মার সেবা কিংবা তার 
তৃপ্তি সম্পর্কে কোন কিছুই না ভাবা বা না দেখা__সেহেতু তারা এই 
বৈষয়িকতা ও সামাজিকতায় যত উন্নতি-অগ্রগতিই লাভ করুক না কেন, 
চন্দ্র ও মঙ্গলের অভিযানে যত বিজয়ই অর্জন করুক না কেন এবং কৃত্রিম 
উপগ্রহে সমগ্র নভোমণ্ডলকে ভরে দিক না কেন, কিন্তু এসবই পেট ও 
শরীরের সেবা, তার চেয়ে অধিক কিছু নয়। আত্মার স্থায়ী শাস্তি ও তৃপ্তির 
জন্য এগুলোতে কিছুই নেই। কাজেই কোরআন তাদেরকে অন্ধ-বধির 
বলেছে। এ আয়াতে তাদের উপলবি, দর্শন ও শ্রবণকে অস্বীকার করা 
হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের যা বোঝা বা উপলব্ি করা উচিত ছিল 
তারা তা করেনি, যা দেখা উচিত ছিল তা তারা দেখেনি, যাকিছু তাদের 
শোনা উচিত ছিল তা তারা শোনেনি। আর যাকিছু বুঝেছে, দেখেছে এবং 
শোনেছে, তা সবই ছিল সাধারণ জীব-জন্তর পর্যায়ের বোঝা, দেখা ও 
শোনা, যাতে গাধা-ঘোড়া, গরু-ছাগল সবই সমান। 

এ জন্যই উল্লেখিত আয়াতের শেষাংশে এসব লোক সম্পর্কে বলা 
হয়েছে_ 4৫564 অর্থাৎ, এরা চতুষ্পদ জীব-জানোয়ারেরই মত, 
শুধুমাত্র শরীরের বর্তমান কাঠামোর সেবায় নিয়োজিত। খাদ্য আর পেটই 
হলো তাদের চিন্তার সর্বোচ্চ স্তর। অতঃপর বলা হয়েছে ১৫ 





৩০০৪৬ 
অর্থাৎ, এরা চতুষ্পদ জীব-জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট। তার কারণ চতুষ্পদ 
জীব-জানোয়ার শরীয়তের বিধি-নিষেধের আওতাভুক্ত নয়-_তাদের জন্য 
কোন সাজা-শাস্তি কিংবা দান প্রতিদান নেই। তাদের লক্ষ্য যদি শুধুমাত্র 
জীবন ও শরীর কাঠামোতে সীমিত থাকে তবেই যথেষ্ট। কিন্তু মানুষকে যে 
স্বীয় কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। সে জন্য তাদের সুফল কিংবা শাস্তি 
ভোগ করতে হবে। কাজেই এসব বিষয়কেই নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 
বলে সাব্যস্ত করে বসা জীব-জন্তর চেয়েও অধিক নিবুদ্ধিতা। তাছাড়া 
জীব-জানোয়ার নিজের প্রভূ ও মালিকের সেবা যথার্থই সম্পাদন করে। 
পক্ষান্তরে অকৃতজ্ঞ না-ফরমান মানুষ স্বীয় মালিক, পরওয়ারদেগারের 
আনুগত্যে ক্রটি করতে থাকে। সে কারণে তারা চতুষ্পদ জানোয়ার 








অপেক্ষা বেশী নির্বোধ ও গাফেল প্রতিপন্ন হয়। কাজেই বলা 
হয়েছে ৬1৯15) অর্থাৎ, এরাই হলো প্রকৃত গাফেল। 
৩৫৮১৪৬০০504 অর্থাৎ, সব উত্তম নাম আল্লাহরই 
জন্যে নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই তোমরা তাকে সেসব নামেই ডাক। 
“আসমায়ে-হুসনা" বা উত্তম নামের বিশ্লেষণ £ উত্তম নাম বলতে 
সে সমস্ত নামকে বোঝানো হয়েছে, যা গুণ-বৈশিষ্ট্ের পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ 
স্তরকে চিহ্নিত করে। বলাবাহুল্য, কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সর্বোচ্চ স্তর 
যার উর্ধ্বে আর কোন স্তর থাকতে পারে না, তা শুধুমাত্র মহান পালনকর্তা 
আল্লাহ্‌ জাল্লা শানাহুর জন্যই নির্দিষ্ট। তাকে ছাড়া কোন সৃষ্টির পক্ষে এই 
স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, যে কোন পূর্ণ ব্যক্তি অপেক্ষা অপর 
বাতি তর এবং জানী অপেদ্ধা জন হতে পারে। ৪653535 
55 -এর মর্মও তাই। প্রত্যেক জ্ঞানসম্পনন ব্যক্তি অপেক্ষা অপর ব্যক্তি 
অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন হতে পারে। 
সে কারণেই আয়াতে এমন ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে বোঝা 
যায় যে, এসব আসমায়ে-হুসনা বা উত্তম নামসমূহ একমাত্র আল্লাহ্‌ 
রাব্বুল আলামীনের বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য লাভ করা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব 
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নয়৷ কাজেই 8 অর্থাৎ, __ এ বিষয়টি যখন জানা গেল যে, 
আল্লাহ্‌ রাববুল আলামীনের কিছু আসমায়ে-হুসনা রয়েছে এবং সে সমস্ত 
আসমা বা নাম একমাত্র আল্লাহ্‌র সত্তার সাথেই নির্দিষ্ট, তখন আল্লাহকে 
যখনই ডাকবে এসব নামে ডাকাই কর্তব্য। 

ডাকা কিংবা আহবান করা হলো ‘দোয়া’ শব্দের অর্থ। আর দোয়া 
শব্দটি কোরআনে দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি হল আল্লাহ্‌র যিকির, 
প্রশংসা ও তসবীহ-তাহ্‌লীলের সাথে যুক্ত। আর অপরটি হল নিজের 
অভীষ্ট বিষয় প্রার্থনা এবং বিপদাপদ থেকে মুক্তি আর সকল জটিলতার 
নিরসনকল্পে সাহায্যের আবেদন সম্পর্কিত। এ আয়াতে $5৯3 
শব্দটি উভয় অর্থেই ব্যাপক। অতএব, আয়াতের মর্ম হল এই যে, হামদ, 
সানা, গুণ ও প্রশংসাকীর্তন, তসবীহ্‌-তাহলীলের যোগ্যও শুধু তিনিই এবং 
বিপদাপদে মুক্তি দান আর প্রয়োজন মেটানোও শুধু তারই ক্ষমতায়। 
কাজেই যদি প্রশংসা বা গুণকীর্তন করতে হয়, তবে তারই করবে আর 
নিজের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সিদ্ধি কিংবা বিপদমুক্তির জন্য ডাকতে হলে, 
সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে শুধু তাকেই ডাকবে, তারই কাছে সাহায্য 
চাইবে। 

আর ডাকার সে পদ্ধতিও বলে দেয়া হয়েছে যে, এসব 
আসমায়ে-হুসনা বা উত্তম নামে ডাকবে যা, আল্লাহ্‌র নাম বলে প্রমাণিত। 

দোয়া করার কিছু আদব-কায়দা £ এ আয়াতের মাধ্যমে গোটা 
মুসলিম জাতি দোয়া প্রার্থনার বিষয়ে দু'টি হেদায়েত বা দিকনির্দেশ লাভ 
করেছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন সত্তাই প্রকৃত হামদ-সানা কিংবা 
বিপদমুক্তি বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ডাকার যোগ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ তাকে 
ডাকার জন্য মানুষ এমন মুক্ত নয় যে, যেকোন শব্দে ইচ্ছা ডাকতে 
থাকবে, বরং আল্লাহ্‌ বিশেষ অনুগ্রহপরবশ হয়ে আমাদিগকে সেসব 
শব্দসমষ্টিও শিখিয়ে দিয়েছেন যা তার মহত্ব ও মর্যাদার উপযোগী। সেই 
সাথে এ সমস্ত শব্দেই তাকে ডাকার জন্য আমাদিগকে বাধ্য করে 
দিয়েছেন যাতে আমরা নিজের মতে শব্দের পরিবর্তন না করি। কারণ, 
আল্লাহ্র গুণ-বৈশিষ্ট্ের সব দিক লক্ষ্য রেখে তার মহত্বের উপযোগী শব্দ 
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চয়ন করতে পারা মানুষের সাধ্যের উর্ধ্বে 


ইমাম বোখারী ও মুসলিম, হযরত আবু হুরায়ারা (রাঃ) থেকে 
রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলে-করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌ 
তাআলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলোকে আয়ত্ত করে 
নেবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এই নিরানববইটি নাম সম্পর্কে ইমাম 
তিরমিযী ও হাকেম (রহঃ) সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। 

আল্লাহ্‌র নিরানব্বই নাম পাঠাস্তে যে উদ্দেশ্যের জন্যই প্রার্থনা করা 
হয়, তা কবুল হয়। আল্লাহ্‌ স্বয়ং ওয়াদা করেছেন - $040,323) 
অর্থাৎ, ‘তোমরা যদি আমাকে ডাক, তাহলে আমি তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর 
করব।" উদ্দেশ্য সিদ্ধি কিংবা জটিলতা বা বিপদমুক্তির জন্য দোয়া ছাড়া 
অন্য কোন পন্থা এমন নেই যাতে কোন না কোন ক্ষতির আশঙ্কা থাকবে না 
এবং ফললাভ নিশ্চিত হবে। নিজের প্রয়োজনের জন্য আল্লাহ্‌ তাআলার 
নিকট প্রার্থনা করাতে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। তদুপরি একটা নগদ 
লাভ হল এই যে, দোয়া যে একটি এবাদত তার সওয়াব দোয়াকারীর 
'আমলনামায় তখনই লেখা হয়ে যায়। হাদীসে বর্ণিত আছে- ৮ | 
৯১৮৭ অর্থাৎ, দোয়া হল এবাদতের মগজ। যে উদ্দেশে মানুষ দোয়া করে 
অধিকাংশ সময় হুবহু সে উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হয়ে যায়। আবার কোন কোন 
সময় এমনও হয় যে, যে বিষয়টিকে প্রার্থনাকারী নিজের উদ্দেশ্য সাব্যস্ত 
করেছিল, তা তার পক্ষে কল্যাণকর নয় বলে আল্লাহ্‌ স্বীয় অনুগ্রহে সে 
দোয়াকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন, যা তার জন্য একাস্ত উপকারী ও 
কল্যাণকর। আর আল্লাহর হামদ ও সানার মাধ্যমে যিকর করা হলো 
ঈমানের খোরাক। এর দ্বারা আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি মানুষের মহব্বত ও 
আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং তাতে সামান্য পার্থিব দুঃখ-কষ্ট উপস্থিত হলেও 
শীঘ্রই সহজ হয়ে যায়। 

সেজন্যই বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈর হাদীসে বর্ণিত 
হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে লোক চিন্তা-ভাবনা, 
পেরেশানী কিংবা কোন জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হবে, তার পক্ষে 
নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পড়া উচিত। তাতে সমস্ত জটিলতা সহজ হয়ে 
যাবে। বাক্যগুলো এরূপ _। 
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“মুসতাদরাকে হাকেমে' হযরত আনাস (রাঃ)- এর উদ্ধৃতিতে বর্ণিত 
রয়েছে যে, রসূলে-করীম (সাঃ) হযরত ফাতেমা যাহ্‌রা (রাঃ)-কে বলেন, 
আমার ওসীয়তগুলো শুনে নিতে (এবং সেমতে আমল করতে) তোমার 
বাধা কিসে! সে ওসীয়তটি হল এই যে, সকাল-সন্ধ্যায় এই দোয়াটি পড়ে 
নেবে_ 
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এ আয়াতটি সমস্ত মকসূদ ও জটিলতা থেকে যুক্তি লাভের জন্য 
তুলনাহীন। সারকথা হল এই যে, উল্লেখিত আয়াতের এ বাক্যে উম্মতকে 
দু'টি হেদায়েত দেয়া হয়েছে। একটি হল এই যে, যেকোন উদ্দেশ্য 





হাসিলের জন্য, যে কোন বিপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য শুধুমাত্র 
আল্লাহ্‌কেই ডাকবে; কোন সৃষ্টিকে নয়। অপরটি হলো এই যে, তাকে সে 
নামেই ডাকবে যা আল্লাহ্‌ তাআলার নাম হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে; তার 
শব্দের কোন পরিবর্তন করবে না। 


আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এ সম্পর্কেই বলা হয়েছে- ৫3: 
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0480332 অর্থাৎ সেসমস্ত লোকের 
কথা ছাড়ুন, যারা আল্লাহ্‌ তাআলার আসমায়ে-হুসনার ব্যাপারে ধাকা চাল 
অবলম্বন করে। তারা তাদের কৃত বাঁকামীর প্রতিফল পেয়ে যাবে। 
অভিধান অনুযায়ী ১ (এলহাদ) অর্থ ঝুকে পড়া এবং মধ্যমপস্থা থেকে 
সরে পড়া। এ কারণেই বগলী কবরকে -৬ বলা হয়। কারণ, তাতেও লাশ 
মাঝ থেকে সরিয়ে রাখা হয়। কোরআনের পরিভাষায় ১৬| বলা হয় 
কোরআনের সঠিক অর্থ ছেড়ে তাতে এদিক সেদিকের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
জুড়ে দেয়াকে। 

এ আয়াতে রসূলে-করীম (সাঃ)-কে হেদায়েত দেয়া হয়েছে যে, 
আপনি এমন সব লোকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলুন, যারা আল্লাহ্‌ 
তাআলার আসমায়ে হুসৃনার ব্যাপারে বক্রতা অর্থাৎ, অপব্যাখ্যা ও 
অপবিশ্রেষণ করে। 

আল্লাহ্‌র নামের বিকৃতি সাধনের নিষেধাজ্ঞা এবং তার কয়েকটি 
দিক £ আল্লাহ্‌র নামের অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির কয়েকটি পদ্থাই হতে 
পারে। আর সে সমস্তই এ আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। 

প্রথমতঃ আল্লাহ তাআলার জন্য এমন কোন নাম ব্যবহার করা যা 
কোরআন-হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত নয়। সত্যনিষ্ঠ আলেমগণ এ ব্যাপারে 
একমত যে, আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর ব্যাপারে কারোই এমন কোন 
অধিকার নেই যে, যে যা ইচ্ছা নাম রাখবে কিংবা যে গুণে ইচ্ছা তার 
গুণকীর্তন করবে। শুধুমাত্র সে সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করাই আবশ্যক যা 
কোরআন ও সুন্নাহতে আল্লাহ্‌ তাআলার নাম কিংবা গুণবাচক হিসাবে 
উল্লেখিত রয়েছে। যেমন, আল্লাহকে ‘করীম’ বলা যাবে, কিন্তু ‘সখী’ বা 
“দাতা' বলা যাবে না। ‘নূর’ বলা যাবে, কিন্তু জ্যোতি বলা যাবে না। 
“শাফী’ বলা যাবে, কিন্তু “তবীব" বা ‘চিকিৎসক’ বলা যাবে না। কারণ, 
এই দ্বিতীয় শব্দগুলো প্রথম শব্দের সমার্থক হলেও কোরআন-হাদীসে 
বর্ণিত হয়নি। 

ইসলামে বিকৃতি সাধনের দ্বিতীয় পদ্থাটি হলো আল্লাহ্‌র যে সমস্ত নাম 
কোরআন-হাদীসে উল্লেখ রয়েছে সেগুলোর মধ্যে কোন নামকে অশোভন 
মনে করে বর্জন বা পরিহার করা। এতে সে নামের প্রতি বেআদবী বা 
অবজ্ঞা প্রদর্শন বুঝা যায়। 

কোন লোককে আল্লাহ্‌ তা"আলার জন্য নির্ধারিত নামে সম্বোধন 
করা জায়েষ নয় £ তৃতীয় পন্থা হলো আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত নাম অন্য 
কোন লোকের জন্য ব্যবহার করা। তবে এতে এই ব্যাখ্যা রয়েছে যে, 
আসমায়ে-হুসৃনাসমূহের মধ্যে কিছু নাম এমনও আছে যেগুলো স্বয়ং 
কোরআন ও হাদীসে অন্যান্য লোকের জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে। আর 
কিছু নাম রয়েছে যেগুলো শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপর কারোও জন্য 
ব্যবহার করার কোন প্রমাণ কোরআন-হাদীসে নেই। যেসব নাম আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত অন্য কারও জন্য ব্যবহার করা কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, 
সেসব নাম অন্যের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, রাহীম, রাসীদ, 
আলী, কারীম, আজীজ প্রভৃতি। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ ছাড়া অপর কারো 
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জন্যে যেসব নামের ব্যবহার কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, সেগুলো 
একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো জন্যে এগুলোর 
ব্যবহার করাই উল্লেখিত “এলহাদ' তথা বিকৃতি সাধনের অন্তর্ভুক্ত এবং 
না-জায়েয ও হারাম। যেমন, রাহ্মান, সুব্হান, রায্যাক, খালেক, 
গাফ্ফার, কুদ্দুস প্রভৃতি। 

তদুপরি এই নিদিষ্ট নামগুলো যদি আল্লাহ্‌ ছাড়া অপর কারো ক্ষেত্রে 
কোন ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে হয় যে, যাকে এসব শব্দের দ্বারা সম্বোধন 
করা হচ্ছে তাকেই যদি খালেক কিংবা রাষ্যাক মনে করা হয়, তাহলে তা 
সম্পূর্ণ কুফর। আর বিশ্বাস যদি ভ্রান্ত না হয়, শুধুমাত্র অমনোযোগিতা 
কিংবা না বোঝার দরুন কাউকে খালেক, রাষ্যাক, রাহ্মান কিংবা সুবৃহান 
বলে ডেকে থাকে, তাহলে তা যদিও কুফর নয়, কিন্তু শেরেকী সুলভ শব্দ 
হওয়ার কারণে কঠিন পাপের কাজ বটে। 

উল্লেখিত আয়াত সমূহের সারমর্ম এই যে, তাদের হঠকারিতা এবং 
সত্য গ্রহণে অনীহার দরুন তিনি যেন মনঃক্ষুণু না হন। কারণ, সত্য বিষয়টি 
পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্ন ও হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে পৌছে দেয়াই ছিল তার নির্ধারিত 
দায়িত্ব। তা তিনি সম্পাদনও করেছেন। তার উপর অর্পিত দায়-দায়িত্ব 
শেষ হয়ে গেছে। এখন কারও মানা না মানার ব্যাপারটি হল একান্ত 
ভাগ্যসংক্রান্ত। এতে তার কোন হাত নেই। সুতরাং তিনি কেন দুঃখিত 
হবেন! 

এ সূরার বিষয়বন্তগুলোর মধ্যে তিনটি বিষয় ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
(এক) তওহীদ। (দুই) রেসালত। (তিন) আখেরাত। আর এই তিনটি 
বিষয়ই ঈমান ও ইসলামের মুলভিত্তি। এগুলোর মধ্যে তওহীদ ও 
রেসালতের বিষয় পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। 
উল্লেখিত অয়াতগুলোর মধ্যে শেষ দু'টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে আখেরাত 
ও কেয়ামত সংক্রান্ত বিষয়। এগুলো নাযিলের পেছনে বিশেষ একটি ঘটনা 
কার্যকর ছিল। তাই তফসীরে ইমাম ইবনে জরীর (রহঃ) এবং আবদ ইবনে 
হুমাইদ (রহঃ) হযরত কাতাদা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, 
মক্কার কোরাইশরা হুযুরে আকরাম (সাঃ)-এর নিকট ঠাট্রা ও বিদ্রপচ্ছলে 
জিজ্ঞেস করল যে, আপনি কেয়ামত আগমনের সংবাদ দিয়ে মানুষকে এ 
ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন,_এ ব্যাপারে যদি আপনি সত্য হয়ে 
থাকেন, তবে নির্দিষ্ট করে বলুন, কেয়ামত কোন সালের কত তারিখে 
অনুষ্ঠিত হবে, যাতে আমরা তা আসার আগেই তৈরী হয়ে যেতে পারি। 
আপনার এবং আমাদের মাঝে আত্মীয়তার যে সম্পর্ক বিদ্যমান তার 
দাবীও তাই। আর যদি সাধারণ লোকদিগকে বিষয়টি আপনি বলতে না 
চান, তবে অস্ততঃ আমাদেরকে বলে দিন। এ ঘটনার ভিত্তিতেই নাযিল হয় 

21৩05 আয়াতটি। 


এখানে উল্লেখিত 2০৬. শব্দটি আরবী ভাষায় সামান্য সময় বা 
মুহূর্তকে বলা হয়। আভিধানিকভাবে যার কোন বিশেষ পরিসীমা নেই। 
আর গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদদের পরিভাষায় রাত ও দিনের চব্বিশ 
অংশের এক অংশকে বলা হয় £6 (সাআত), যাকে বাংলায় ঘণ্টা নামে 
অভিহিত করা হয়। কোরআনের পরিভাষায় এ শব্দটি সে দিবসকে 
বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা হবে সমগ্র সৃষ্টির মৃত্যুদিবস এবং 
সেদিনকেও বলা হয় যাতে সমগ্র সৃষ্টি পুনরায় জীবিত হয়ে আল্লাহ্‌ রাব্বুল 
আলামীনের দরবারে উপস্থিত হবে। (টু (আইয়্যানা) অর্থ কবে। আর 
৩5 ঘসা) অর্থ অনুষ্ঠিত কিংবা স্থাপিত হওয়া। 





ও শব্দটি 24৫০ থেকে গঠিত। এর অর্থ প্রকাশিত এবং খোলা। 
৫ বোগ্তাতান) অর্থ অকস্যাৎ। &% হোফিয়ুন) অর্থ হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, জ্ঞানী ও অবহিত ব্যক্তি। 
প্রকৃতপক্ষে এমন লোককে “হাফী" বলা হয়, যে প্রশ্ন করে বিষয়ের 
পরিপূর্ণ তথ্য অনুসন্ধান করে নিতে পারে। 

কাজেই আয়াতের মর্ম দাঁড়াল এই যে, এরা আপনার নিকট কেয়ামত 
সম্পর্ক প্রশ্ন করে যে, তা কবে আসবে? আপনি তাদেরকে বলে দিন, এর 
নি্দিষ্টতার জ্ঞান শুধুমাত্র আমার পালনকর্তারই রয়েছে। এ ব্যাপারে পূর্ব 
থেকে কারও জানা নেই এবং সঠিক সময়ও কেউ জানতে পারবে না। 
নির্ধারিত সময়টি যখন উপস্থিত হয়ে যাবে, ঠিক তখনই আল্লাহ্‌ তাআলা 
তা প্রকাশ করে দেবেন। এতে কোন মাধ্যম থাকবে না। কেয়ামতের 
ঘটনাটি আসমান ও যমীনের জন্যও একান্ত ভয়ানক ঘটনা হবে। সেগুলোও 
টুকরো টুকরো হয়ে উড়তে থাকবে। সুতরাং এহেন ভয়াবহ ঘটনা সম্পর্কে 
পূর্ব থেকে প্রকাশ না করাই বিচক্ষণতার তাকাদা। তা না হলে যারা বিশ্বাসী 
তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত এবং যারা অবিশ্বাসী মুনকের তারা 
অধিকতর ঠাট্রা-বিদ্রপের সুযোগ পেয়ে যেত। সেজন্যই বলা হয়েছে 

255 অর্থাৎ, কেয়ামত তোমাদের নিকট আকস্থিকভাবেই 
এসে উপস্থিত হবে। 

বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর 
রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) কেয়ামতের 
আকস্মিক আগমন সম্পর্কে বলেছেন, “মানুষ নিজ নিজ কাজে পরিব্যস্ত 
থাকবে। এক লোক খরিদদারকে দেখাবার উদ্দেশে কাপড়ের থান খুলে 
সামনে ধরে থাকবে, সে (সওদাগর) এ বিষয়টিও সাব্যস্ত করতে পারবে 
না, এরই মধ্যে কেয়ামত এসে যাবে। এক লোক তার উটনীর দুধ দুইয়ে 
নিয়ে যেতে থাকবে এবং তখনও তা ব্যবহার করতে পারবে না, এরই মধ্যে 
কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। কেউ নিজের হাউজ মেরামত করতে 
থাকবে-তা থেকে অবসর হওয়ার পূর্বেই কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। 
কেউ হয় তো খাবার লোকমা হাতে তুলে নেবে, তা মুখে দেবার পূর্বেই 
কেয়ামত হয়ে যাবে।__-(রূহুল-মা'আনী) 

যেভাবে মানুষের ব্যক্তিগত মৃত্যুর তারিখ ও সময়-ক্ষণ অনির্দিষ্ট ও 
গোপন রাখার মাঝে বিরাট তাৎপর্য নিহিত রয়েছে, তেমনিভাবে 
কেয়ামতকেও-যা সমগ্র বিশ্বের সামগ্রিক মৃত্যুই নামাস্তর, তাকে গোপন 
এবং অনির্দিষ্ট রাখার মধ্যেও বিপুল রহস্য ও তাৎপর্য বিদ্যমান। তা না হলে 
একে তো এতেই বিশ্বাসীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে এবং পার্থিব 
যাবতীয় কাজকর্ম অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাড়াবে, তদুপরি অবিশ্বাসীরা সুদীর্ঘ 
সময়ের কথা শুনে ঠাট্রা-বিদ্ধপের সুযোগ পাবে এবং তাদের ওদ্বত্য 
অধিকতর বৃদ্ধি পাবে। 

সেজন্যই হেকমত ও বিচক্ষণতার তাগিদে তার তারিখ বা দিন-ক্ষণকে 
অনির্দিষ্ট রাখা হয়েছে, যাতেকরে মানুষ তার ভয়াবহতা সম্পর্কে সদা ভীত 
থাকে। আর এ ভয়ই মানুষকে অপরাধপ্রবণতা থেকে বিরত রাখার জন্য 
সর্বাধিক কার্যকর পদ্থা। সুতরাং উক্ত আয়াতগুলোতে এ জ্ঞানই দেয়া 
হয়েছে যে, কোন একদিন কেয়ামতের আগমন ঘটবে, আল্লাহ্‌র সমীপে 
সবারই উপস্থিত হতে হবে এবং তাদের সারা জীবনের ছোট-বড়, 
ভাল-মন্দ সমস্ত কার্যকলাপের নিকাশ নেয়া হবে। যার ফলে হয় জান্নাতের 
অকল্পনীয় ও অনন্ত নেয়ামতরাজি লাভ হবে অথবা জাহান্নামের সেই 
কঠিন ও দুর্বিষহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে, যার কল্পনা 


৫০৭ সুরাআল-আদ্রাফ ০.৫ 
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করতেও পিত্ত পানি হয়ে যেতে থাকবে। যখন কারও বিশ্বাস ও প্রত্যয় 
থাকবে, তখন কোন বুদ্ধিমানের কাজ এমন হওয়া উচিত নয় যে, আমলের 
অবকাশকে এমন বিতর্কের মাঝে নষ্ট করবে যে, এ ঘটনা কবে কখন 
সংঘটিত হবে। বরং বুদ্ধিমত্তার সঠিক দাবী হল বয়সের অবকাশকে 
গনীমত মনে করে সে দিবসের জন্য তৈরী হওয়ার কাজে ব্যাপৃত থাকা 
এবং আল্লাহ্‌ রাব্বুল “আলামীনের নির্দেশ লংঘন করতে গিয়ে এমনভাবে 
ভয় করা, যেমন আগুনকে ভয় করা হয়। 
আয়াতের শেষাংশে পুনরায় তাদের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে বলা 
হয়েছেঃ 449% প্রথম প্রশ্নটি ছিল এ প্রসঙ্গে যে, 
এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যখন সংঘটিত হবেই তখন আমাদিগকে তার যথাযথ 
ও সঠিক তারিখ, দিন-ক্ষণ ও সময় সম্পর্কে অবহিত করা প্রয়োজন। 
তারই উত্তর দেয়া হয়েছে যে, এ প্রশ্নটি একান্ত নিৰ্বুদ্ধিতা ও 
বোকামিপ্রসূত। পক্ষান্তরে বুদ্ধিমত্তার দাবী হল এর নি্িষ্টতা সম্পর্কে 
কাউকে অবহিত না করা, যাতে প্রত্যেক আমলকারী প্রতি মুহূর্তে 
আখেরাতের আযাবের ভয় করে নেক আমল অবলম্বন করার এবং 
অসংকর্ম থেকে বিরত থাকার প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগী হয়। 
আর এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উদ্দেশ্য হল তাদের একথা বোঝা যে, মহানবী 
(সাঃ) অবশ্যই কেয়ামতের তারিখ ও সময়-ক্ষণ সম্পর্কে অবগত এবং 
আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট থেকে এ বিষয়ে অবশ্যই তিনি জ্ঞান লাভ করে 
নিয়েছেন, কিন্তু তিনি কোন বিশেষ কারণে সেকথা বলছেন না। সেজন্যই 
নিজ আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে তারা তাকে প্রশ্ন করল যে, আমাদিগকে 
কেয়ামতের পরিপূর্ণ সন্ধান দিয়ে দিন। এ প্রশ্নের উত্তরে এরশাদ হয়েছে 
SASSI LTTE অর্থাৎ, আপনি 
লোকদিগকে বলে দিন যে, প্রকৃতপক্ষে কেয়ামতের সঠিক তারিখ 
সম্পর্কিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া তার কোন ফেরেশতা কিংবা 
নবী-রসূলগণেরও জানা নেই। কিন্তু এ বিষয়টি অনেকেই জানে না যে, বহু 
জ্ঞান আল্লাহ শুধুমাত্র নিজের জন্যই সংরক্ষণ করেন যা কোন ফেরেশতা 
কিংবা নবী-রসুল পর্যন্ত জানতে পারেন না। মানুষ নিজেদের মূর্খতাবশতঃ 
মনে করে যে, কেয়ামত অনুষ্ঠানের তারিখ সম্পর্কিত জ্ঞান নবী কিংবা 





রসূল হওয়ার জন্য অপরিহার্য। এরই ভিত্তিতে তারা এই প্রেক্ষিত 
আবিষ্কার করে যে, মহানবী (সাঃ)-এর যখন এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ এলেম 
নেই, কাজেই এটা তার নবী না হওয়ারই লক্ষণ-(নাউযুবিল্লাহ)। কিন্ত 
উপরোল্লেখিত আলোচনায় জানা গেছে যে, এ ধরনের ধারণা সম্প্ণস্স্ত। 

সারকথা হল এই যে, যারা এ ধরনের প্রশ্ন উথাপন করে, তারা বড়ই 
বোকা, নির্বোধ ও অজ্ঞ। না এরা বিষয়ের তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত, না 
জানে তার অস্তনিহিত রহস্য ও প্রশ্ন করার পদ্ধতি। 

তবে হা, মহানবী (সাঃ)-কে কেয়ামতের কিছু নিদর্শন ও লক্ষণাদি 
সম্পকিতি জ্ঞান দান করা হয়েছে। আর তাহল এই যে, এখন তা 
নিকটবর্তী। এ বিষয়টি মহানবী (সাঃ) বহু বিশুদ্ধ হাদীসে অত্যন্ত 
পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে-“'আমার আবির্ভাব 
এবং কেয়ামত এমনভাবে মিশে আছে, যেমন মিশে থাকে হাতের দু'টি 
আঙ্গুল।-_(তিরমিযী) 

কোন কোন ইসলামী কিতাবে পৃথিবীর বয়স সাত হাজার বছর হয়েছে 
বলে যে কথা বলা হয়েছে, তা হুযুর আকরাম (সাঃ)-এর কোন হাদীস নয়; 
বরং তা ইসরাঈলী মিথ্যা রেওয়ায়েত থেকে নেয়া বিষয়। 

ভূমণ্ডল বিষয়ক পণ্ডিতগণ আধুনিক গবেষণার মাধ্যমে পৃথিবীর বয়স 
লক্ষ লক্ষ বছর হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। (কোরআনের কোন 
আয়াত কিংবা কোন বিশুদ্ধ হাদীসের সাথে এ নতুন গবেষণার কোন 
বিরোধ ঘটে না। ইসলামী রেওয়ায়েতসমূহে এহেন অলীক রেওয়ায়েত 
ঢুকিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যই হয় তো ইসলামের বিরুদ্ধে মানুষের মনে 
কুধারণা সৃষ্টি করা, যার খণ্ডন স্বয়ং বিশুদ্ধ হাদীসেও বিদ্যমান রয়েছে। 
বিশুদ্ধ এক হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ) স্বয়ং উম্মতকে লক্ষ্য করে এরশাদ 
করেছেন যে, “পূর্ববর্তী উম্মতদের তুলনায় তোমাদের উদাহরণ এমন যেন 
এক কালো বলদের গায়ে একটা সাদা লোম।” এতে যে কেউ অনুমান 
করতে পারে যে, হুযুর (সাঃ)-এর দৃষ্টিতেও পৃথিবীর বয়স এত দীর্ঘ, যার 
অনুমান করাও কঠিন। সে কারণেই হাফেয ইবনে হাযেম 
বলেছেন যে, আমাদের বিশ্বাস, দুনিয়ার বয়স সম্পর্কে সঠিক কোন ধারণা 
করা যায় না; তার সঠিক জ্ঞান শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তারই রয়েছে।-(মুরাগী) 
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(১৮৮) আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের এবং 
অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ্‌ চান। আর আমি যদি 
গায়বের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে 
পারতাম। ফলে আমার কোন অমঙ্গল কখনও হতে পারত না। আমি তো 
শুধুমাত্র একজন ভীতিদর্শক ও সুসংবাদদাতা ঈমানদারদের জন্য। 
(১৮৯) তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা 
থেকে; আর তার থেকেই তৈরী করেছেন তার জোড়া, যাতে তার কাছে 
সবজি পেতে পারে। অতঃপর পুরুষ যখন নারীকে আবৃত করল, তখন, সে 
গভর্বতী হল। অতি হালকা গর্ভ। সে তাই নিয়ে চলাফেরা করতে থাকল। 
তারপর যখন বোঝা হয়ে গেল, তখন উভয়েই আল্লাহকে ডাকল যিনি 
তাদের পালনকর্তা যে, তুমি যদি আমাদিগকে সুস্থ ও ভাল দান কর তবে 
আমরা তোমার শুকরিয়া আদায় করব। (১৯০) অতঃপর তাদেরকে যখন 
সুস্থ ও ভাল দান করা হল, তখন দানকৃত বিষয়ে তার অংশীদার তৈরী 
করতে লাগল। বস্ততঃ আল্লাহ্‌ তাদের শরীক সাব্যস্ত করা থেকে বহু 
উফ্বে। (১৯১) তারা কি এমন কাউকে শরীক সাব্যস্ত করে যে একটি 
বস্তুত সৃষ্টি করেনি, বরং তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (১৯২) আর তারা না 
তাদের সাহায্য করতে পারে, না নিজের সাহায্য করতে পারে। (১৯৩) 
আর তোমরা যদি তাদেরকে আহ্বান কর সুপথের দিকে, তবে তারা 
তোমাদের আহবান অনুযায়ী চলবে না। তাদেরকে আহ্বান জানানো কিংবা 
নীরব থাকা উভয়টিই তোমাদের জন্য সমান। (১৯৪) আল্লাহৃকে বাদ দিয়ে 
তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা সবাই তোমাদের মতই বান্দা। অতএব, 
তোমরা যখন তাদেরকে ডাক, তখন তাদের পক্ষেও তো তোমাদের সে 
ডাক কবুল করা উচিত-যাদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক? (১৯৫) তাদের 
কি পা আছে, যদ্ধারা তারা চলাফেরা করে, কিংবা তাদের কি হাত আছে, 
যদ্ধারা তারা ধরে। অথবা তাদের কি চোখ আছে যদ্ধারা তারা দেখতে পায় 
কিংবা তাদের কি কান আছে যারা তারা শুনতে পায়? বলে দাও, তোমরা 
ডাক তোমাদের অংশীদারদিগকে, অতঃপর আমার অমঙ্গল কর এবং 
আমাকে অবকাশ দিওনা। 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


প্রথম আয়াতে মুশরিক ও সাধারণ মানুষের সেই ভ্রান্ত আকীদার খণ্ডন 
করা হয়েছে; যা তারা নবী-রসূলগণের ব্যাপারে পোষণ করত যে, তারা 
গায়েবী বিষয়েও অবগত রয়েছেন। তাদের জ্ঞানও আল্লাহ্র মতই সমগ্র 
বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে পরিব্যপ্ত এবং তারা কল্যাণ-অকল্যাণের 
মালিক। যাকে ইচ্ছা কল্যাণ দান কিংবা যার জন্য ইচ্ছা অকল্যাণ করার 
ক্ষমতাও তাদেরই হাতে। 

এ আয়াতে তাদের এই শেরেকী আকীদার খণ্ডন উপলক্ষে বলা হয়েছে 
যে, এলমে-গায়ব এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুর ব্যাপক এলেম 
শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলারই রয়েছে। এটা তারই বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এতে 
কোন সৃষ্টিকে অংশীদার সাব্যস্ত করা, তা ফেরেশতাই হোক আর নবী ও 
রসূলগণই হোক, শেরেকী এবং মহাপাপ। তেমনিভাবে প্রত্যেক 
লাভ-ক্ষতি কিংবা মঙ্গলামঙ্গলের মালিক হওয়াও এককভাবে আল্লাহ 
তাআলারই গুণ। এতে কাউকে অংশীদার দাড় করানোও শেরেকী। বস্তুতঃ 
এই শেরেকী বা আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের সাথে কোন অংশীদারিত্বের 
আকীদাকে খণ্ডন করার জন্যই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং রসূলে 
মকবুল (সাঃ)-এর আবির্ভাব ঘটেছে। 

কোরআনে করীম তার অসংখ্য আয়াতে এ বিষয়টি একাস্ত প্রকৃষ্টভাবে 
বিশ্লেষণ করেছে। এরশাদ হয়েছে, এলমে-গায়ব এবং ব্যাপক জ্ঞান, যে 
জ্ঞানের বাইরে কোন কিছুই থাকতে পারে না, তা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ 
তাআলারই একক গুণ। তেমনি সাধারণ ক্ষমতা, অর্থাৎ_যাবতীয় 
কল্যাপ-অকল্যাপ, লাভ-লোকসান সবই যার অন্তর্ভুক্ত তাও আল্লাহর 
একক গুণ। এতে আল্লাহ্‌ ছাড়া অপর কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা 
শেরক। 


এ আয়াতে মহানবী (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে; আপনি ঘোষণা 
করে দিন যে, আমি নিজের লাভ-ক্ষতিরও মালিক নই-_অন্যের 
লাভ-ক্ষতি তো দূরের কথা! 


এভাবে তিনি যেন একথাও ঘোষণা করে দেন যে, আমি 
আলেমে-গায়ব নই যে, যাবতীয় পূর্ণ জ্ঞান আমার থাকা অনিবার্য হবে। 
তাছাড়া আমার যদি গায়বী জ্ঞান থাকতই, তবে আমি প্রত্যেকটি 
লাভজনক বস্তুই হাসিল করে নিতাম, কোন একটি লাভও আমার 
হাতছাড়া হতে পারত না। আর প্রতিটি ক্ষতিকর বিষয় থেকে সর্বদা রক্ষিত 
থাকতাম। কখনও কোন ক্ষতি আমার ধারে-কাছে পর্যন্ত পৌছাতে পারত 
না। অথচ এতদুভয় বিষয়ের কোনটিই বাস্তব নয়। বহু বিষয় রয়েছে যা 
রসূলে করীম (সাঃ) আয়ত্ত করতে চেয়েছেন, কিন্তু তা করতে পারেননি। 
তাছাড়া বহু দুঃখ-কষ্ট রয়েছে যা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি ইচ্ছা 
করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতে পতিত হতে হয়েছে। হুদায়রিয়ার সন্ধির 
সময় হুযূর (সাঃ) এহরাম বেঁধে সাহাবায়ে-কেরামের সাথে ওমরা করার 
উদ্দেশে হেরেমের সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে যান, কিন্তু হেরেম শরীফে প্রবেশ 
কিংবা ওমরা করা তখনও সম্ভব হতে পারেনি, সবাইকে এহরাম খুলে ফিরে 
আসতে হয়েছে। 

তেমনিভাবে ওহুদ যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) আহত হন এবং 
মুসলমানদেরকে সাময়িক পরাজয় বরণ করতে হয়। এমনি আরও বহু 
অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে যা মহানবী (সাঃ)-এর জীবনে সংঘটিত হয়েছে। 


আর এমনসব ঘটনা প্রকাশের উদ্দেশ্যও হয় তো এই ছিল যাতে 
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(১৯৬) আমার সহায় তো হলেন আল্লাহ্‌, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। 
বস্তুতঃ তিনিই সাহায্য করেন সৎকর্মশীল বান্দাদের । (১৯৭) আর তোমরা 
তাকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাক তারা না তোমাদের কোন সাহায্য করতে 
পারবে, না নিজেদের আত্মরক্ষা করতে পারবে। (১৯৮) আর তুমি যদি 
তাদেরকে সুপথে আহবান কর, তবে তারা তা কিছুই শুনবে না। আর তুমি 
তো তাদের দেখছই, তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, অথচ তারা কিছুই 
দেখতে পাচ্ছে না। (১৯৯) আর ক্ষমা করার অভ্যস গড়ে তোল, সৎকাজের 
নির্দেশ দাও এবং মূর্খ জাহেলদের থেকে থেকে দূরে সরে থাক।(২০০)আর যদি 
শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন 
হও। তিনিই শ্রবগকারী, মহাজ্ঞানী। (২০১) যাদের মনে ভয় রয়েছে, তাদের 
উপর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং 
তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে।(২০২)পক্ষাস্তরে যারা শয়তানের | 
ভাই, তাদেরকে সে ক্রমাগত পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। অতঃপর তাতে 
কোন কমতি করে না। (২০৩) আর যখন আপনি তাদের নিকট কোন 
নিদর্শন নিয়ে না যান, তখন তারা বলে, আপনি নিজের পক্ষ থেকে কেন 
অমুকটি নিয়ে আসলেন না, তখন আপনি বলে দিন, আমি তো সে মতেই 
চলি যে হুকুম আমার নিকট আসে আমার পরওয়ারদেগারের কাছ থেকে । 
এটা ভাববার বিষয় তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এবং হেদায়েত 
ও রহমত সেসব লোকের জন্য যারা ঈমান এনেছে। (২০৪) আর যখন 
কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তাতে কান লাগিয়ে রাখ এবং নিশ্চুপ থাক 
যাতে তোমাদের উপর রহমত হয়। (২০৫) আর স্বরণ করতে থাক স্বীয় 
পালনকতার্কে আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীত-সন্র্ত অবস্থায় এবং এমন স্বরে 
যা চীৎকার করে বলা অপেক্ষা কম; সকালে ও সঙ্ধ্ায়। আর কে-খবর 
থেকো না। (২০৬) নিশ্চয়ই যারা তোমার পরওয়ারদেগারের সানিধ্ে 
রয়েছেন, তারা তার বন্দেগীর ব্যাপারে অহঙ্কার করেন না এবং স্বরণ করেন 
তার পবিত্র সত্তাকে আর তাকেই সেজদা করেন। 





মানুষের সামনে কার্যতঃ একথা স্পষ্ট করে দেয়া যায় যে, নবী-রসূলগণ 
আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট সবচেয়ে বেশী উত্তম ও প্রিয় সৃষ্টি, কিন্তু তবুও 
তারা খোদায়ী জান ও শক্তির অধিকারী নন। এভাবে সুস্পষ্ট করে দেয়ার 
উদ্দেশ্যও এই, যাতে মানুষ এমন কোন বিভ্রান্তিতে পতিত না হয় যে, 
নবী-রসূলগণ খোদায়ী গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যাবলীর অধিকারী। যেমন, 
ইহুদী-্বীষ্টানরা এমনিভাবে নিজেদের রসূলগণ সম্পর্কে খোদায়ী গুণাবলীর 
অধিকারী হওয়ার বিশ্বাস করে শেরক ও কৃফরে পতিত হয়েছিল। 

এ আয়াত একথাও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, নবী-রসূলগণ 
সর্বশক্তিমানও নন এবং এলমে-গায়বেরও মালিক নন, বরং তারা জ্ঞান ও 
কুদরতের ততটুকুরই অধিকারী হয়েছিলেন, যতটা আল্লাহ্‌ রাব্বুল 
আলামীন তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে দান করেছিলেন। 

অবশ্য এতে কোন রকম সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই যে, 
তাদেরকে জ্ঞানের যতটা অংশ দান করা হয়েছে, তা সমগ্র সৃষ্টির সমষ্টিগত 
জ্ঞানের চাইতেও বহু বেশী। বিশেষ করে আমাদের রসূলে করীম 
(সাঃ)-কে তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র সৃষ্টির সমপরিমাণ জ্ঞান দান করা 
হয়েছে। অর্থাৎ, সমস্ত নবী-রসূলগণকে যে পরিমাণ জ্ঞান দান করা হয়েছে 
সে সমুদয় এবং তার চেয়েও বহুগুণ বেশী জ্ঞান দান করা হয়েছিল। আর 
এই দানকৃত জ্ঞান অনুযায়ী তিনি শত-সহস্ন গোপন বা সাধারণভাবে 
অজানা বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন, যার সত্যতা সম্পর্কে 
সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সবাই প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে বলা যেতে 
পারে যে, রসূলে করীম (সাঃ)-কে লক্ষ লক্ষ গায়বী বিষয়ের জ্ঞান দান 
করা হয়েছিল। কিন্তু একে কোরআনের পরিভাষায় এলমে গায়ব বলা হয় 
না। কাজেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জ্ঞানকে “এলমে-গায়ব" বলা যেতে 
পারে না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
GIES YS 

এখানে “ওলী’ অর্থ রক্ষাকারী; সাহায্যকারী। আর ‘কিতাব’ অর্থ 
কোরআন। সালেহীন’ অর্থ হযরত ইবনে আববাস (রাঃ)-এর ভাষায় সে 
সমস্ত লোক, ধারা আল্লাহ্র সাথে কাউকে সমান করে না। এতে 
নবী-রসূল থেকে শুরু করে সাধারণ সংকর্মশীল মুসলমান পর্যস্ত সবাই 
অন্তর্ভুক্ত। 

বস্তুতঃ আয়াতের অর্থ হল এই যে, তোমাদের বিরোধিতার কোন ভয় 
আমার এ কারণেই নেই যে, আমার রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী হলেন 
আল্লাহ্‌, যিনি আমার উপর কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। 

এখানে আল্লাহ্‌ তাআলার সমস্ত গুণাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে 
কোরআন অবতীর্ণ করার গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, তোমরা 
যে আমার শক্তুতা ও বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর হয়ে আছ তার কারণ হচ্ছে 
যে, আমি তোমাদেরকে কোরআনের শিক্ষা দেই এবং কোরআনের প্রতি 
আহবান করি। কাজেই যিনি আমার উপর কোরআন নাযিল করেছেন 
তিনিই আমার সাহায্যদাতা ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, আমার কি 
চিন্তা? 

অতঃপর আয়াতের শেষ বাক্যটিতে একটি সাধারণ নিয়ম বাতলে 
দেয়া হয়েছে যে, নবী-রসূলগণের মর্যাদা তো বহু উর্ধ্বে, সাধারণ সৎ 
মুসলমানদের জন্যও আল্লাহ্‌ সহায় ও রক্ষাকারী। তিনি তাদের সাহায্য 


৭১০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ০). 





করেন বলেই কোন শক্রর শত্রুতা তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারে না। 
অধিকাংশ সময় এ পৃথিবীতেই তাদেরকে শত্রুর উপর জয়ী করে দেয়া 
হয়। আর যদি কখনও কোন বিশেষ তাৎপর্যের কারণে তাৎক্ষণিক বিজয় 
দান করা নাও হয়, তাতে বিজয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কোন ব্যাঘাত ঘটে 
না। তারা বাহ্যিক অকৃতকার্যতা সত্বেও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে কৃতকার্য হয়ে 
থাকেন। কারণ, সৎকর্মশীল মুমিনের প্রতিটি কাজ হয় আল্লাহ তাআলার 
সন্তষ্টিরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তার আনুগত্যের জন্য। কাজেই তারা যদি 
কোন কারণে পার্থিবজীবনে অকৃতকার্য হয়, কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলার 
ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য লাভে কৃতকার্য হয়ে থাকে। বস্তুতঃ এটাই হল 
সত্যিকার কৃতকার্যতা। 

কোরআনী চরিত্রের একটি ব্যাপক হেদায়েতনামাঃ আলোচ্য 
আয়াতগুলো কোরআনী চরিত্র দর্শনের এক অনন্য ও ব্যাপক 
হেদায়েতনামান্বরূপ। এর মাধ্যমে রসূলে করীম (সাঃ)-কে প্রশিক্ষণ দান 
করে তাকে পুববরতী ও পরবর্তী সমস্ত সৃষ্টির মাঝে “মহান চরিত্রবান” 
খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে। 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইসলামের শত্রুদের মন্দ চাল-চালন, হঠকারিতা 
ও অসঙ্চরিত্রতার আলোচনার পর আলোচ্য এই আয়াতগুলোতে তার 
বিপরীতে মহানবী (সাঃ)-কে সর্বোত্তম চরিত্রের হেদায়েত দেয়া হয়েছে। 
তাতে তিনটি বাক্য রয়েছে। প্রথম বাক্য ১৬ আরবী অভিধান 
মোতাবেক + (আফ্বুন)-এর অর্থ একাধিক হতে পারে এবং একত্রে সব 
ক'টি অর্থই প্রযোজ্য হতে পারে। সে কারণেই তফসীরবিদ আলেমগণের 
বিভিন্ন দল বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন। অধিকাংশ তফসীরকার যে অর্থ 
নিয়েছেন তাহল এই যে, ৬০ বলা হয় এমন প্রত্যেকটি কাজকে, যা 
সহজে কোন রকম আয়াস ব্যতিরকে সম্পন্ন হতে পারে। তাহলে বাক্যটির 
অর্থ দাড়ায় এই যে, আপনি এমন বিষয় গ্রহণ করে নিন, যা মানুষ 
অনায়াসে করতে পারে। অর্থাৎ, শরীয়ত নির্ধারিত কর্তব্য সম্পাদনে 
আপনি সাধারণ মানুষের কাছে সুউচ্চমান দাবী করবেন না; বরং তারা 
সহজে যে পরিমাণ আমল করতে পারে আপনি তাই গ্রহণ করে নিন। 
যেমন, নামাযের প্রকৃত রূপ হচ্ছে এই যে, বান্দা সমগ্র দুনিয়া থেকে 
বিচ্ছিন্ন ও একাগ্ন হয়ে আপন পালনকর্তার সামনে হাত বেঁধে এমনভাবে 
দাড়াবে যেন আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনার মাধ্যমে নিজের 
আবেদনসমূহ কোন প্রকার মাধ্যম ব্যতীত তার দরবাবে সরাসরি পেশ 
করছে। তখন সে যেন সরাসরি আল্লাহ্‌ বাববুল আলামীনের সাথে 
কথোপকথন করছে। এজন্য যে বিনয়, নম্রতা, রীতি-পদ্ধতি ও 
সম্মানবোধের প্রয়োজন, তা যে লাখো নামাধীর মধ্যে বিরল বান্দাদের 
ভাগ্যেই জোটে, তা বলাই বাহুল্য। সাধারণ মানুষ এ স্তর লাভ করতে 
পারে না। অতএব, এ আয়াতে রসূলে করীম (সাঃ)-কে শিক্ষা দেয়া 
হয়েছে যে, আপনি সেসব লোকদের কাছে এমন সুউচ্চ স্তরের প্রত্যাশাই 
করবেন না; বরং যে স্তর তারা সহজে ও অনায়াসে লাভ করতে পারে 
তাই গ্রহণ করে নিন। তেমনিভাবে অন্যান্য এবাদত-যাকাত, রোযা, হজ্ব 
এবং সাধারণ আচার-আচরণ ও সামাজিক ব্যাপারে শরীয়ত নির্ধারিত 
কর্তব্যসমূহ যারা পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করতে পারে না, তাদের কাছ 
থেকে সেটুকুই কবুল করে নেয়া বাঞ্ছনীয়, যা তারা অনায়াসে করতে 
পারে। 

সহীহ বোখারী শরীফেও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়র (রাঃ)-এর 
উদ্ধৃতিতে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে উল্লেখিত আয়াতের এই অর্থই বর্ণনা 


করা হয়েছে। 


অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, এ আয়াতটি নাযিল হলে হুযুর (সাঃ) 
আনুগত্য কবুল করে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছি 
যে, যে পর্যন্ত আমি তাদের মাঝে থাকব এমনি করব।__(ইবনে-কাসীর) 


তফসীরশাম্ত্ের ইমামগণের এক বিরাট জামাত__হ্যরত আবদুল্লাহ 
ইবনে ওমর, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়র, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা 
(রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এবং মুজাহিদ প্রমুখও এ বাক্যটির উল্লেখিত অর্থই 
সাব্যস্ত করেছেন। 

৯৯০ এর অপর অর্থ ক্ষমা করা এবং অব্যাহতি দেয়াও হয়ে থাকে। 
তফসীরকার আলেমগণের এক দল এ ক্ষেত্রে এ অর্থেই বাক্যটির মর্ম 
সাব্যস্ত করেছেন এই যে, আপনি পাপী-তাপীদের অপরাধ ক্ষমা করে 
দিন। 


তফসীরশাস্ত্রের ইমাম ইবনে-জরীর (রহঃ) উদ্ধৃত করেছেন যে, এ 
আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন মহানবী (সাঃ) হযরত 
জিবরাঈল-আমীনকে এর মর্ম জিজ্ঞেস করেন। অতঃপর হযরত 
জিবরাঈল স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট থেকে জেনে নিয়ে মহানবী 
(সাঃ)-কে জানান যে, কেউ যদি আপনার প্রতি অন্যায়-অবিচার করে, 
তবে আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। যে আপনাকে কিছুই দেয় না, তাকে 
আপনি দান করুন এবং যে আপনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আপনি তার 
সাথেও মেলামেশা করুন। 


এ প্রসঙ্গে ইবনে মারদুবিয়া (রহঃ) সা’দ ইবনে ওবাদা (রাঃ)-এর 
রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, গয্ওয়ায়ে-ওহুদের সময় যখন হুযুর 
(সাঃ)-এর চাচা হযরত হামযা (রাঃ)-কে শহীদ করা হয় এবং অত্যন্ত 
নৃশংসভাবে তার শরীরের অংগ-প্রত্যঙ্গ কেটে লাশের প্রতি চরম 
অসম্মানজনক আচরণ করা হয়, তখন মহানবী (সাঃ) লাশটিকে সে 
অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন, যারা হামযা (রাঃ)-এর সাথে এহেন 
আচরণ করেছে, আমি তাদের সত্তর জনের সাথে এমনি আচরণ করে 
ছাড়ব। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং এতে হুযূর 
(সাই)-কে বাতলে দেয়া হয় যে, এটা আপনার মর্ধাদাসম্পন্ন নয়; বরং 
আপনার মর্যাদার উপযোগী হলো ক্ষমা ও অব্যাহতি দান করা। 


৬৪৮৮4 - 5১% অর্থে ০০৮ বলা হয় যে কোন ভাল ও 
প্রশংসনীয় কাজকে। অর্থাৎ, যেসব লোক আপনার সাথে মন্দ ও 
উৎপীড়নমূলক আচরণ করে, আপনি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ 
করবেন না; বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। কিন্তু সেই সাথে তাদেরকে 
সৎকাজেরও উপদেশ দিতে থাকুন। অর্থাৎ, অসদাচরণের বিনিময় 
সদাচরণ এবং অত্যাচারের বিনিময় শুধুমাত্র ্যায়নীতির মাধ্যমেই নয়; বরং 
অনুগ্রহের মাধ্যমে দান করুন। 

১৯৭1৩৩৯৮% -এর অর্থ হল এই যে, যারা জাহেল বা মুর্খ 
তাদের কাছ থেকে আপনি দূরে সরে থাকুন। মর্মার্থ এই যে, আপনি 
অত্যাচারের প্রতিশোধ না নিয়ে তাদের সাথে কল্যাণকর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ 
ব্যবহার .করুন এবং একান্ত কোমলতার সাথে তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের 
বিষয় বাতলে দিন। কিন্তু বহু মূর্খ এমনও থাকে যারা এহেন ভদ্রোচিত 
আচরণে প্রভাবিত হয় না; বরং এমতাবস্থায় তারা মূর্খজনোচিত রঢ় 
ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। এমন ধরনের লোকদের সাথে আপনার আচরণ হবে 


৫১১ সুরাআল-আ" রা 





এই যে, তাদের হৃদয়বিদারক মূর্খ-জনোচিত কথা-বার্তয় দুঃখিত হয়ে 
তাদেরই মত ব্যবহার আপনিও করবেন নচ বরং তাদের থেকে দূরে সরে 
থাকবেন। 

তফসীরশা্ত্রের ইমাম ইবনে-কাসীর (রহঃ) বলেন যে, দূরে সরে 
থাকার অর্থও মন্দের প্রত্যত্তরে মন্দ ব্যবহার না করা। এর অর্থ এই নয় যে, 
তাদের হেদায়েত করাও বর্জণ করতে হবে। কারণ, এটা রেসালত ও 
নবুওয়তের দায়িত্ব এবং মর্যাদার যোগ্য নয়। 

সহীহ্‌ বোখারীতে এক্ষেত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রো) 
থেকে বর্ণিত একটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, হযরত ফারূকে আ'যম 
(রাঃ)-এর খেলাফত আমলে উয়াইনাহ্‌ ইবনে হিসন একবার মদীনায় 
আসে এবং স্বীয় ভ্রাতুমপুত্র হুর-ইবনে কায়সের মেহমান হয়। হুর-ইবনে 
কায়স ছিলেন সে সমস্ত বিজ্ঞ আলেমদের একজন ধারা হযরত ফারূকে 
আযম (রাঃ)-এর পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণ করতেন। উয়াইনাহ্‌ স্বীয় 
ভ্রাতুম্পুত্ৰ হুরকে বলল, তুমি তো আমীরুল-মু'মিনীনের একজন অতি 
ঘনিষ্ঠ লোক; আমার জন্য তার সাথে সাক্ষাতের একটা সময় নিয়ে এসো। 
হুর ইবনে-কায়স (রাঃ) ফারূুকে আযম (রাঃ)-এর নিকট নিবেদন করলেন 
যে, আমার চাচা উয়াইনাহ আপনার সাথে সাক্ষাত করতে চান। তখন 
তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন। 

কিন্তু উয়াইনাহ্‌ ফারূকে আযম (রো) এর দরবারে উপস্থিত হয়েই 
একান্ত অমার্জিত ও ভ্রান্ত কথাবাতাঁ বলতে লাগল যে, “আপনি 
আমাদেরকে না দেন আমাদের ন্যায্য অধিকার, না করেন আমাদের সাথে 
ন্যায় ও ইনসাফের আচরণ।” হযরত ফারূকে আযম (রাঃ) তার এসব 
কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে হুর ইবনে-কায়স নিবেদন করলেন, ইয়া 
আমীরাল-মু'মিনীন, “আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন বলেছেন- 325304. 

(১৫4৩৯15332 আর এ লোকটিও জাহেলদের একজন” 
এই আয়াতটি শোনার সাথে সাথে হযরত ফারূকে আযম (রাঃ)-এর সমস্ত 
রাগ শেষ হয়ে গেল এবং তাকে কোন কিছুই বললেন না। হযরত ফারূকে 
আযম (রঃ)-এর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিল যে, 41 ৮০০ 5১০৬ 
১৯০১০ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র কিতাবে বর্ণিত হুকুমের সামনে তিনি ছিলেন 
উৎসর্গিত প্রাণ। 


অর্থাৎ, আপনার মনে যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোন ওস্ওসা আসতে 
আরস্ত করে, তখন সাথে সাথে আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা 
করবেন। তিনি শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। 


প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতের উপসংহার। কারণ, এতে 
হেদায়েত দেয়া হয়েছে যে, যারা অত্যাচার-উৎপীড়ন করে এবং 
মুর্জনোচিত ব্যবহার করে, তাদের ভুল-ক্রটি ক্ষমা করে দেবেন। তাদের 
মন্দের উত্তর মন্দের দ্বারা দেবেন না। এ বিষয়টি মানব প্রকৃতির পক্ষে 
একাত্তই কঠিন। বিশেষতঃ এমন পরিস্থিতিতে সৎ এবং ভাল 
মানুষদেরকে শয়তান রাগান্বিত করে লড়াই-ঝগড়ায় প্রবৃত্ত করেই ছাড়ে। 
সে জন্যই পরবর্তী আয়াতে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, যদি এহেন মুহূর্তে 
রোষানল জ্বলে উঠতে দেখা যায়, তবে বোঝবেন শয়তানের পক্ষ থেকেই 
এমনটি হচ্ছে এবং তার প্রতিকার হল আল্লাহর নিকট পানা-চাওয়া, তার 
সাহায্য প্রার্থনা করা। 


হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, দু'জন লোক মহানবী (সাঃ)-এর সামনে 
ঝগড়া-বিবাদ করছিল। এদের একজন রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারাবার 
উপক্রম হলে হুযুর সাঃ) বললেন, “আমি একটি বাক্য জানি, যদি এ 
লোকটি সে বাক্য উচ্চারণ করে, তাহলে তার এই উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে 
যাবে। তারপর বললেন, বাক্যটি হল এই | ০* 418 ১১০ 
(৯ _ সে লোক হুযুর (সাঃ)-এর নিকট শোনে সঙ্গে সঙ্গে বাক্যটি 
উচ্চারণ করল। তাতে সাথে সাথে তার রোষানল প্রশমিত হয়ে গেল। 

2৩৩৯ অর্থাৎ, এই কোরআন তোমাদের পরওয়ার- 
দেগারের পক্ষ থেকে আগত বহুবিধ দলীল-প্রমাণ ও মু'জেযার এক 
সমাহার এতে সামান্য লক্ষ্য করলেই একথা বিশ্বাস না করে উপায় থাকে 
না যে, এটি যথার্থই আল্লাহ্র কালাম। এতে কোন সৃষ্টিরই কোন হাত নেই। 
অজ্ঞপর বলা হয়েছে - (44455 $56$ অর্থাৎ, এই 
কোরআন সারা বিশ্বের জন্য সত্য দলীল তো বটেই, তদুপরি যারা 
ঈমানদার তাদেরকে আল্লাহ্‌র রহমত ও হেদায়েত পর্যন্ত পৌছে দেয়ার 
অবলম্বনও বটে! 

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, কোরআন মুমিনদের জন্যে রহমত। 
কিন্তু এই রহমতের দ্বারা লাভবান হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত ও প্রক্রিয়া 
রয়েছে, যা সাধারণ সম্বোধনের মাধ্যমে এভাবে বলা হয়েছে- $3135 

39541551802 অৰ্থাৎ, যখন কোরআন পাঠ করা হয়, 
তখন তোমরা সবাই তার প্রতি কান লাগিয়ে চুপচাপ থাকবে। 

এ আয়াতের শানে-নুযুল সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, এ 
ভুকমটি কি নামাযের কোরআন পাঠ সংক্রান্ত, না কোন বয়ান-বিবৃতিতে 
কোরআন পাঠের ব্যাপারে, নাকি সাধারণভাবে কোরআন পাঠের বেলায়; 
তা নামাযেই হোক অথবা অন্য যে কোন অবস্থায় হোক। অধিকাংশ 
মুফাস্সেরীনের মতে এটাই যথার্থ যে, আয়াতের শব্দগুলো যেমন ব্যাপক, 
তেমনি এই হুকুমটিও ব্যাপক। কতিপয় নিষিদ্ধ স্থান বা কাল বতীত 
যেকোন অবস্থায় কোরআন পাঠের ক্ষেত্রে এ নির্দেশ ব্যাপক। 

সে কারণেই হানাফী মাযহাবের ওলামাগণ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ 
করেছেন যে, ইমামের পেছনে নামায পড়ার সময় মুক্তাদীগণের জন্য 
কেরাআত পড়া বিষেয় নয়। পক্ষান্তরে যেসব ফোকাহা মুক্তাদীগণকে 
(ইমামের পেছনে নামায পড়ার ক্ষেত্রেও) সূরা ফাতেহা পাঠ করার কথা 
বলেছেন, তাদের মধ্যেও অনেকে বলেছেন যে, ফাতেহা পড়লেও তা 
ইমামের কেরাআতের ফাকে ফাকে পড়বে। 

আলোচ্য আয়াতের প্রকৃত বিষয় হল এই যে, কোরআন-করীমকে 
যাদের জন্য রহমত সাব্যস্ত করা হয়েছে, সে জন্য শর্ত হচ্ছে যে, 
তাদেরকে কোরআনের আদব ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে এবং 
এর উপর আমল করতে হবে। আর কোরআনের বড় আদব হলো এই যে, 
যখন তা পাঠ করা হয়, তখন শ্রোতা সেদিকে কান লাগিয়ে নিশ্চুপ 
থাকবে। 

কোরআন পাঠ শ্রবণ করা এবং তার হুকুম-আহ্‌কামের উপর আমল 
করার চেষ্টা করা উভয়টিই কান লাগিয়ে রাখার অন্তর্ভূক্ত (মাযহারী ও 
কুরতুবী) আয়াত শেষে ৩:১৫ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
(কোরআনের রহমত হওয়া উল্লেখিত আদবসমূহের অনুবর্তিতার উপর 
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তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


৪১1 


(০০১৯১ 


নির্ভরশীল। 


কোরআন তেলাওয়াতের সময় নীরব থেকে তা শ্রবণ করা 
সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী মাসায়েল £ একথা একান্তই সুস্পষ্ট যে, কেউ 
যদি উল্লেখিত নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে কোরআন-করীমের প্রতি 
অসম্মান প্রদর্শন করে, তবে সে রহমতের পরিবর্তে আল্লাহ্র গযব ও 
রোষানলের অধিকারী হবে। 

নামাযের মধ্যে কোরআনের দিকে কান লাগানো এবং নিশ্চুপ থাকার 
বিষয়টি মুসলমান মাত্রেরই জানা রয়েছে। তবে অনেক সময় 
অমনোযোগিতার কারণে এমনও ঘটে যায় যে, অনেকে একথাও বলতে 
পারে না যে, ইমাম কোন্‌ সূরাটি পাঠ করেছেন। তাদের পক্ষে কোরআনের 
মাহাত্য অবগত হওয়া এবং শোনার জন্য মনোনিবেশ করা কর্তব্য। 
জুম'আ কিংবা ঈদের খুতবার হুকুমও তাই। এই আয়াত ছাড়াও রসূলে 
করীম (সাঃ) বিশেষ করে খুতবার ব্যাপারে এরশাদ করেছেন £ ০১৮1১ 
794 2, 5১৮০ ১৬ ২৮৯৪৬ অর্থাৎ, ইমান যখন খুত্বার জন্য 
এসে উপস্থিত হন, তখন না নামায পড়বে, না কোন কিছু বলবে। 

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, তখন কোন লোক অপর কাউকে 
উপদেশ দেয়ার উদ্দেশে একথাও বলবে না যে, ‘চুপ কর।' (অগত্যা যদি 
বলতেই হয়, তবে হাতে ইশারা করে দেবে), যাহোক, খুত্বা চলাকালে 
প্রভৃতি জায়েয নয়। 

ফেকাহবিদগণ বলেছেন যে, জুম'আর খুত্বার যে হুকুম, ঈদ কিংবা 
বিয়ে প্রভৃতির খুত্বার ভুকমও তাই। অর্থাৎ, তখন মনোনিবেশ সহকারে 
নীরব থাকা ওয়াজিব। 

অবশ্য নামায এবং খুত্বা ব্যতীত সাধারণ অবস্থায় কেউ যখন আপন 
মনে কোরআন তেলাওয়াত করতে থাকে, তখন অন্যান্যদের কান লাগিয়ে 
রাখা এবং নীরব থাকা ওয়াজিব কিনা, এ ব্যাপারে ফকীহগণের মতপার্থক্য 
রয়েছে। কোন কোন মনীষী এমতাবস্থায়ও কান লাগানো এবং নীরব 
থাকাকে ওয়াজিব বলেছেন; আর এর বিরুদ্ধাচরণকে পাপ বলে সাব্যস্ত 
করেছেন। সেজন্যই যেসব স্থানে মানুষ নিজ নিজ কাজ-কর্মে নিয়োজিত 
থাকে কিংবা বিশ্রাম করতে থাকে, সেসব জায়গায় কারও পক্ষে সরবে 
কোরআন পাঠ করাকে তারা অবৈধ বলেছেন এবং যে লোক এমন 
জায়গায় উচ্চেঃশ্বরে কোরআন পাঠ করবে, তাকে গোনাহগার বলেছেন। 
'খোলাসাতৃল-ফাতাওয়া' প্রভৃতি গরন্থেও তাই লেখা রয়েছে। 

কিন্ত কোন কোন ফকীহ বিশ্লেষণ করেছেন যে, কান লাগানো এবং 
শোনা শুধুমাত্র সে সমস্ত জায়গায়ই ওয়াজিব, যেখানে শোনাবার উদ্দেশেই 
কোরআন তেলাওয়াত করা হয়। যেমন, নামায ও খুত্বা প্রভৃতিতে। আর 
যদি কোন লোক নিজের ভাবে তেলাওয়াত করতে থাকে, কিংবা 
কয়েকজন কোন এক স্থানে নিজ নিজ তেলাওয়াতে নিয়োজিত থাকে, 
তাহলে অন্যের আওয়াষের প্রতি কান লাগিয়ে রাখা এবং নীরব থাকা 
ওয়াজিব নয়। তার কারণ, সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে 
যে, রসূলে করীম (সাঃ) রাত্রি বেলায় নামাযে সরবে কোরআন তেলাওয়াত 
করতেন এবং আয্ওয়াজে-মুতাহ্হারাত তখন ঘুমোতে থাকতেন। অনেক 
সময় হুজরার বাইরেও হুযুর (সাঃ)-এর আওয়ায শোনা যেত। 

নীরব ও সরব ধিকরের বিধি-বিধান £ এ আয়াতে কোরআন করীম 
নিঃশব্দ যিকির কিংবা সশব্দ যিকর দু'রকম যিকিরেরই স্বাধীনতা দিয়েছে। 
নিঃশব্দ যিকর সম্পর্কে বলা হয়েছে £ ৩-৮3১955%35 অর্থাৎ, 


স্বীয় পরওয়ারদেগারকে স্মরণ কর নিজের মনে। এরও দু'টি উপায় রয়েছে। 
(এক) জিহ্বা না নেড়ে শুধু মনে মনে আল্লাহ্র ‘যাত’ (সত্তা) ও গুণাবলীর 
ধ্যান করবে, যাকে “যিকরে কৃল্বী' (আত্মিক যিকর) বা “তাফাক্কুর' 
(নিবিষ্ট চিন্তা) বলা হয়। (দুই) তসঙ্গে মুখেও ক্ষীণ শব্দে আল্লাহ্‌ 
তাআলার নামের অক্ষরগুলো উচ্চারণ করবে। এটাই হল যিকরের 
সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্টতর উপায় যে, যে বিষয়ের যিকর করা হচ্ছে তার 
বিষয়বস্ত উপলদ্ধি করে অন্তরেও তার প্রতিফলন ঘটিয়ে ধ্যান করবে এবং 
মুখেও তা উচ্চারণ করবে। কারণ, এভাবে অন্তরের সাথে সুখও যিকরে 
অংশগ্রহণ করে। পক্ষান্তরে যদি শুধু মনে মনেই ধ্যান ও চিন্তায় মগু থাকে, 
মুখে কোন অক্ষর উচ্চারিত না হয়, তবে তাতেও যথেষ্ট সওয়াব রয়েছে, 
কিন্ত সর্বনিম্ন স্তর হল শুধু মুখে মুখে যিকর করা, অস্তরাত্মার তা থেকে 
বিমুখ থাকা। 

যিকরের দ্বিতীয় পন্থা এ আয়াতেই বলা হয়েছে, 54,3৩35 
5 অর্থাৎ, সুউচ্চ স্বরের চাইতে কম স্বরে। অর্থাৎ, যে লোক আল্লাহ্‌ 
তাআলার যিকর করবে তার সশব্দ যিকর করারও অধিকার রয়েছে, তবে 
তার আদব হল এই যে, অত্যন্ত জোরে চীৎকার করে যিকর করবে না। 
মাঝামাঝি আওয়াযে করবে যাতে আদব এবং মর্যাদাবোধের প্রতি লক্ষ্য 
থাকে। অতি উচ্চেম্বেরে যিকর বা তেলাওয়াত করাতে একথাই প্রতীয়মান 
হয় যে, যার উদ্দেশে যিকর করা হচ্ছে, তার মর্ধাদাবোধ অস্তরে নেই। যে 
সত্তার সম্মান ও মর্যাদা এবং ভয় মানব মনে বিদ্যমান থাকে, তার সামনে 
স্বভাবগতভাবেই মানুষ অতি উচ্চেঃব্বরে কথা বলতে পারে না। কাজেই 
আল্লাহ্‌র সাধারণ ধিকরই হোক, কিংবা কোরআনের তেলাওয়াতই হোক, 
যখন আওয়াষের সাথে পড়া হবে, তখন সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য যাতে 
তা প্রয়োজনের চাইতে বেশী উচ্চস্বরে না হতে পারে। 

সারকথা এই যে, এ আয়াতের দ্বারা আল্লাহ্র যিকর বা কোরআন 
তেলাওয়াতের তিনটি পদ্ধতি বা নিয়ম জানা গেল। প্রথমতঃ আত্মিক 
যিকর। অর্থাৎ, কোরআনের মর্ম এবং ধিকরের কল্পনা ও চিন্তার মাঝেই 
যা সীমিত থাককে, যার সাথে জিহ্বার সামান্যতম স্পন্দনও হবে না। 
দ্বিতীয়তঃ যে যিকরে আত্মার চিন্তা-কল্পনার সাথে সাথে জিহ্বাও নড়বে। 
কিন্তু বেশী উচ্চ শব্দ হবে না, যা অন্যান্য লোকেও শোনবে। এ দু'টি 
পদ্ধতিই আল্লাহ্‌র বাণী 5:50,4$5%35 -এর অন্তর্ভক্ত। আর 
তৃতীয় পদ্ধতিটি হল অস্তরে উদ্দিষ্ট সত্তার উপস্থিতি ও ধ্যান করার সাথে 
সাথে জিহ্বার স্পন্দনও হবে এবং সেই সঙ্গে শব্দও বেরোবে। কিন্তু এই 
পদ্ধতির জন্য আদব বা রীতি হল আওয়াযকে অধিক উচ্চ না করা। সীমার 
বাইরে যাতে না যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখা। যিকরের এ পদ্ধতিটিই 
331552386355 আয়াতে শেখানো হয়েছে। কোরআনের আরও 
একটি আয়াতে বিষয়টিকে বিশেষ বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে- 535 
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(সাঃ)-এর প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে, যাতে কেরাআত পড়তে গিয়ে অতি 
ডউচ্চেহস্বরেও পড়া না হয় এবং একেবারে মনে মনেও নয়। বরং কেরাআতে 
যেন মাঝামাঝি আওয়ায অবলম্বন করা হয়। 

নামাযের মাঝে কোরআন তেলাওয়াত সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) হযরত 
সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) ও হযরত ফারুকে আ'যম (োঃ)-কে এ 
হেদায়েতই দিয়েছেন। 


৫১৩ সূরাআল-আ'রাফ ০) 


সহীহ্‌ ও বিশুদ্ধ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, একবার রসূলে করীম 
(সাঃ) শেষ রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর 
বাড়ী গিয়ে দেখলেন, তিনি নামায পড়ছেন। কিন্তু তাতে আস্তে আস্তে 
অর্থাৎ, শব্দহীনভাবে কোরআন তেলাওয়াত করছেন। তারপর তিনি (হুযূর 
[সাঃ]) সেখান থেকে হযরত ওমর ফারক (রাঃ)-এর বাড়ী গিয়ে দেখলেন, 
তিনি অতি উচ্চেবেরে তেলাওয়াত করছেন। অতঃপর ভোরে যখন উভয়ে 
হুযুরে আকরাম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি হযরত 
আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আমি রাতের বেলায় 
আপনার নিকট গিয়ে দেখলাম, আপনি অতি ক্ষীণ আওয়াষে কোরআন 
তেলাওয়াত করছিলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) নিবেদন করলেন, 
ইয়া রসূলাল্লাহ, যে সত্তাকে শোনানো আমার উদ্দেশ্য ছিল তিনি শোনে 
নিয়েছেন, তাই যথেষ্ট নয় কি? তেমনিভাবে হযরত ফারকে আযম 
(রাঃ)-কে লক্ষ্য করে হুযুর (সাঃ) বললেন, আপনি অতি উচ্চৈঃস্বরে 
তেলাওয়াত করছিলেন। তিনি নিবেদন করলেন, উচ্চ শব্দে কেরাআত 
পড়তে গিয়ে আমার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে ঘুম আসতে না পারে এবং 
শয়তান যেন সে শব্দ শুনে পালিয়ে যায়। অতঃপর হ্যুরে আকরাম (সাঃ) 
মীমাংসা করে দিলেন। তিনি হযরত সিদ্দীকে-আকবর রোঃ) কে কিছুটা 
জোরে এবং হযরত ফারকে আযম (রাঃ)-কে কিছুটা আস্তে তেলাওয়াত 


সেজদার কতিপয় ফমীলত ও আহকাম £ এখানে নামাযসংক্রান্ত 
এবাদতের মধ্য থেকে শুধু সেজদার কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, 
নামাযের সমগ্র আরকানের মধ্যে সেজদার একটি বিশেষ ফযীলত রয়েছে। 


সহীহ্‌ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে যে, কোন এক লোক হযরত সওবান 
(রাঃ)-এর নিকট নিবেদন করলেন যে, আমাকে এমন একটা আমল 
বাতলে দিন যাতে আমি জান্নাতে যেতে পারি। হযরত সওবান (রাঃ) নীরব 
রইলেন কিছুই বললেন না। লোকটি আবার নিবেদন করলেন, তখনও 
তিনি চুপ করে রইলেন। এভাবে তৃতীয়বার যখন বললেন, তখন তিনি 
বললেন, আমি এ প্রশ্নটিই রসূলে করীম (সাঃ)-এর দরবারে করেছিলাম। 
তিনি আমাকে ওসীয়ত করেছিলেন যে, অধিক পরিমাণে সেজদা করতে 


থাক। কারণ, তোমরা যখন একটি সেজদা কর তখন তার ফলে আল্লাহ্‌ 
তাআলা তোমাদের মর্যাদা এক ডিগ্রী বাড়িয়ে দেন এবং একটি গোনাহ ক্ষমা 


(লোকটি বললেন, হযরত সওবান (রাঃ)-এর সাথে আলাপ করার পর 
আমি হযরত আবুদ্দাদ (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তার কাছেও একই 
নিবেদন করলাম এবং তিনিও একইউত্তর দিলেন। 

সহীহ মুসলিমে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে 
উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, বান্দা স্বীয় 


সিজদায় অবনত থাকে। কাজেই তোমরা সেজদারত অবস্থায় খুব বেশী 
করে দোয়া-প্রর্থনা করবে। তাতে তা কবুল হওয়ার যথেষ্ট আশা রয়েছে। 

মনে রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র সেজদা হিসাবে কোন এবাদত নেই। 
কাজেই ইমাম আ'যম হযরত আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে অধিক 
পরিমাণে সেজদা করার অর্থ অধিক পরিমাণে নফল নামায পড়া। নফল 
যতবেশী হবে সেজদাও ততই বেশী হবে। 

কিন্তু কোন লোক যদি শুধু সেজদা করেই দোয়া করে নেয়, তাহলে 
তাতেও কোন ক্ষতি নেই। আর সেজদারত অবস্থায় দোয়া করার হেদায়েত 
শুধু নফল নামাযের সাথে সম্পৃক্ত, ফরয নামাযে নয়। 

সুরা আরাফ শেষ হল। এর শেষ আয়াতটি হল আয়াতে সেজদা। 
সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত্রমে 
উদ্ধত রয়েছে যে, কোন আদমসস্তান যখন কোন সেজদার আয়াত পাঠ 
করে অতঃপর সেজদায়ে তেলাওয়াত সম্পন্ন করে, তখন শয়তান কাদতে 
কাদতে পালিয়ে যায় এবং বলে যে, আফসোস, মানুষের প্রতি সেজদার 
হুকুম হল আর সে তা আদায়ও করলো, ফলে তার ঠিকানা হল জান্নাত, 
আর আমার প্রতিও সেজদার হুকুম হয়েছিল, কিন্তু আমি তার না-ফরমানী 
করেছি বলে আমার ঠিকানা হল জাহান্নাম। 


সূরা আ'রাফ সমাপ্ত 
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তফসীর মাআরেফুল কোরআন ০) 
৯৫৬১। Ian +১।এত 


সূরা আল-আনফাল 

সূরার বিষয়বস্তু £ 

সূরা আন্ফাল এখন যা আরস্ত হচ্ছে, এটি মদীনায় অবতীর্ণ সূরা। এর 
পূর্ববর্তী সূরা আ'রাফে মুশরেকীন (অংশীবাদী) এবং আহলে-কিতাবের 
ঘূর্ঘতা, বিদ্বেষ, কুফরী ও ফেত্না-ফাসাদ সংক্রান্ত আলোচনা এবং 
তৎসম্পর্কিত বিষয়ের বর্ণনা ছিল। 

বর্তমান সূরাটিতে আলোচিত অধিকাংশ বিষয়ই বদরের যুদ্ধকালে 
সেই কাফের, মুশরিক ও আহলে-কিতাবের অশুভ পরিণতি, তাদের 
পরাজয় ও অক্তকার্যতা এবং তাদের মোকাবেলায় মুসলমানদের 
কৃতকার্যতা সম্পর্কিত, যা মুসলমানদের জন্য ছিল একান্ত কৃপা এবং 
কাফেরদের জন্য ছিল আযাব ও প্রতিশোধস্বরূপ। 

আর যেহেতু এই কৃপা ও দানের সবচাইতে বড় কারণ ছিল 
মুসলমানদের নিস্বার্থতা, পারস্পরিক এক্য, আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের 
পরিপূর্ণ আনুগত্যের ফল, সেহেতু সূরার প্রারস্তেই তাক্ওয়া,পরহেযগারী 
এবং আল্লাহ্র আনুগত্য, যিকির ও ভরসা প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেয়া 
হয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
এ আয়াতটি বদর যুদ্ধে সংঘটিত একটি ঘটনার সাথে সম্পর্কিত। 
আয়াতের বিস্তারিত তফসীরের পূর্বে সে-ঘটনাটি জানা থাকলে এর 
তফসীর বুঝতে সহজ হবে বলে আশা করি। 
ঘটনাটি হল এই যে, কুফর ও ইসলামের প্রথম সংঘর্ষ বদর যুদ্ধে যখন 
মুসলমানদের বিজয় সূচিত হয়ে গেল এবং কিছু গনীমতের মাল-সামান 


হাতে এল, তখন সেগুলোর বিলি-বন্টন নিয়ে সাহাবায়ে-কেরামের মধ্যে 


১৯ এমন এক ঘটনা ঘটে যা নি্বার্থতা, এখলাস ও এঁক্যের সেই সুউচ্চমানের 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না, যার ভিত্তিতে সাহাবায়ে-কেরাম (রাঃ)-এর 


গোটা জীবন ঢেলে সাজানো ছিল। সেজন্য সর্বাগ্বে এ আয়াতে তার 
সমাধান দেয়া হয়, যাতে করে এই পৃতঃপবিত্র এবং নিধ্কলুষ সম্প্রদায়ের 
অন্তরে বিশ্বাস ও নিঃস্বার্থতা এবং এঁক্য ও আত্মত্যাগের প্রেরণা ছাড়া অন্য 
কোন বিষয় থাকতে না পারে। 

এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হযরত ওবাদা 
(রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে-মাজা, 
মুসতাদরাকে-হাকেম প্রভৃতি গ্রন্থে এভাবে উদ্ধৃত রয়েছে যে, হযরত ওবাদা 
ইবনে সামেত (রাঃ)-এর নিকট কোন এক ব্যক্তি আয়াতে উল্লেখিত 
“আনফাল" শব্দের মর্ম জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, “এ আয়াতটি তো 
আমাদের অর্থাৎ, বদর যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের সম্পর্কেই 
নাধিল হয়েছে। সে ঘটনাটি ছিল এই যে, গনীমতের মালামাল বিলি-বন্টন 
ব্যাপারে আমাদের মাঝে সামান্য মতবিরোধ হয়ে গিয়েছিল যাতে আমাদের 
পবিত্র চরিত্রে একটা অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আল্লাহ্‌ এ আয়াতের 
মাধ্যমে গনীমতের সমস্ত মালামাল আমাদের হাত থেকে নিয়ে রসূলে 
করীম (সাঃ)-এর দায়িত্বে অর্পণ করেন। আর রসূলে করীম (সাঃ) বদরে 
অংশগ্রহণকারী সবার মধ্যে সমানভাবে সেগুলো কন্টন করে দেন” 

ব্যাপার ঘটেছিল এই যে, বদরের যুদ্ধে আমরা সবাই রসূলে করীম 
(সাঃ)-এর সাথে বেরিয়ে যাই এবং উভয়দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধের পর 
আল্লাহ্‌ তাআলা যখন শক্রদের পরাজিত করে দেন, তখন আমাদের 
সেনাবাহিনী তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কিছু লোক শক্রদের 


(5) আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, গনীমতের হুকুষ। বলে দিন, গলীমতের 
মাল হল আল্লাহ্‌র এবং রসূলের। অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর 
এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ্‌ এবং তার রসূলের 
হুকুম মান্য কর - যদি ঈমানদার হয়ে থাক। (২) যারা ঈমানদার, তারা 
এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের 
অস্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, তখন তাদের 
ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদেগারের প্রতি ভরসা পোষণ 
করে। (৩) সে সমস্ত লোক যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি 
তাদেরকে যে রুষী দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে- (৪) তারাই হল সত্যিকার 
ঈমানদার তাদের জন্য রয়েছে স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট মযার্দা ক্ষমা 
এবং সম্মানজনক রুষী। (৫) যেমন করে তোমাকে তোমার 
পরওয়ারদেগার ঘর থেকে বের করেছেন ন্যায় ও সৎকাজের জন্য, অথচ 
ঈমানদারদের একটি দল (তাতে) সম্মত ছিল না। (৬) তারা তোমার সাথে 
বিবাদ করছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে,তা প্রকাশিত হবার পরু তারা যেন 
মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে দেখতে দেখতে । (৭) আর যখন আল্লাহ্‌ দু' টি 
দলের একাটির ব্যাপারে তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, সেটি 
তোমাদের হস্তগত হবে, আর তোমরা কামনা করছিলে যাতে কোন রকম 
কল্টক নেই, তাই তোমাদের ভাগে আসুক; অথচ আল্লাহ্‌ চাইতেন সত্যকে 
স্বীয় কালামের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করতে এবং কাফেরদের মূল কর্তন 
করে দিতে, (৮) যাতে করে সত্যকে সত্য এবং মিখ্যাকে মিথ্যা প্রতিপ্ন 
করে দেন, যদিও পাপীরা অসন্তষট হয়। 


৫১৫ 


সুরাআল-আনফাল 


০০ 





পশ্চান্ধাবন করেন, যাতে তারা পুনরায় ফিরে আসতে না পারে। কিছু 
লোক কাফেরদের পরিত্যক্ত গনীমতের মালামাল সংগ্রহে মনোনিবেশ 
করেন। আর কিছু লোক রসূলে করীম (সাঃ)-এর পাশে এসে সমবেত হন, 
যাতে গোপনে লুকিয়ে থাকা কোন শক্ত মহানবী (সাঃ)-এর উপর আক্রমণ 
করতে না পারে। যুদ্ধ শেষে সবাই যখন নিজেদের অবস্থানে এসে উপস্থিত 
হন, তখন খারা গনীমতের মালামাল সংগ্রহ করেছিলেন, তারা বলতে 
লাগালন /য « সম মালামাল /য়াহতু আয়া সহাহ করেছি লাঙ্েই 
এতে আমাদের ছাড়া অপর কারও ভাগ নেই। আর যারা শত্রুর পশ্চান্ধাবন 
করতে গিয়েছিলেন তারা বললেন, এতে তোমরা আমাদের চাইতে বেশী 
অধিকারী নও। কারণ, আমরাই তো শত্রুকে হটিয়ে দিয়ে তোমাদের জন্য 
সুযোগ করে দিয়েছি যাতে তোমরা নিশ্চিন্তে গনীমতের মালামালগুলো 
সংগ্রহ করে আনতে পার। পক্ষান্তরে যারা মহানবী (সাঃ)-এর 
হেফাযতকল্পে তার পাশে সমবেত ছিলেন, তারা বললেন, আমরাও ইচ্ছা 
করলে গনীমতের এই মাল সংগ্রহে তোমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে 
পারতাম, কিন্তু আমরা জেহাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হুযুরে 
আকরাম (সাঃ)-এর হেফাযতে নিয়োজিত ছিলাম। অতএব আমরাও এর 
অধিকারী। 


সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর এসব কথাবার্তা হুযুর (সাঃ) পর্যন্ত 
পৌছলে পর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, 
এসব মালামাল আল্লাহ তাআলার; একমাত্র আল্লাহ্‌ ব্যতীত এর অন্য কোন 
মালিক বা অধিকারী নেই; শুধু তাকে ছাড়া যাকে রসূলে করীম (সাঃ) দান 
করেন। সুতরাং মহানবী (সাঃ) আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ অনুযায়ী 
এসব মালামাল জেহাদে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সমানভাবে বন্টন করে 
দেন।__ই্বনে-কাসীর) অতঃপর সবাই আল্লাহ্‌ ও রসূলের এই সিদ্ধান্তের 
উপর রাঘী হয়ে যান এবং তাদের মহান মর্যাদার পরিপন্থী পারস্পরিক 
পরতিদ্দিতার যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল সেজন্য সবাই লজ্জিত হন। 

৬৪ শব্দটি 4 এর বহুবচন। এর অর্থ অনুগ্রহ, দান ও উপটোকন। 
নফল নামায, রোযা, সদ্কা প্রভৃতিকে এ কারণেই ‘নফল’ বলা হয় যে, 
এগুলো কারো উপর অপরিহার্য কর্তব্য ও ওয়াজিব নয়। যারা তা করে, 
নিজের খুশীতেই করে থাকে। কোরআন ও সুন্নাহ্র পরিভাষায় “নফল ও 
আন্ফাল' গনীমত বা যুদ্ধলবব মালামালকে বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা 
যুদ্ধকালে কাফেরদের থেকে লাভ করা হয়। তবে কোরআন মজীদে 
এতদর্থ তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে - (১) আন্ফাল (২) গনীমত এবং 
(৩) ফায়। । শব্দটি তো এ আয়াতেই রয়েছে। আর 2». (গনীমত) 
শব্দ এবং তার বিশ্লেষণ এ সুরার একচল্লিশতম আয়াতে আসবে। আর 
এবং তার ব্যাখ্যা সূরা হাশরের আয়াত .. 2800 প্রসঙ্গে করা| 
হয়েছে। এ তিনটি শব্দের অর্থ যৎসামান্য পার্থক্যসহ বিভিন্ন রকম। 
সামান্য ও সাধারণ পার্থক্যের কারণে অনেক সময় একটি শব্দকে অন্যটির 
জায়গায় শুধু 'গনীমতের মাল’ অর্থেও ব্যবহার করা হয়। 1/(গলীমত) 
সাধারণতঃ সে মালকে বলা হয়, যা যুদ্ধ-জেহাদের মাধ্যমে বিরোধী দলের 
কাছ থেকে হাসিল করা হয়। আর: (ফায়) বলা হয় সে মালকে যা কোন 
রকম যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই কাফেরদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। তা সেগুলো 
ফেলে কাফেররা পালিয়েই যাক, অথবা স্বেচ্ছায় দিয়ে দিতে রাজী হোক। 
আর ১০ ও | (নফল ও আন্ফাল) শব্দটি অধিকাংশ সময় এন্আম 
বা পুরস্কার অর্েও ব্যবহৃত হয়, যা জেহাদের নায়ক কোন বিশেষ 
মুজাহিদকে তার কৃতিত্বের বিনিময় হিসাবে গনীমতের প্রাপ্য অংশের 
অতিরিক্ত পুরস্কার দিয়ে থাকেন। তফসীরে ইবনে-জরীর গ্রন্থে হযরত 


আবদুল্লাহ্‌ ইবনে-আববাস (রাঃ) থেকে এ অর্থই উদ্ধৃত করা হয়েছে।_ 
(ইবনে-কাসীর) আবার কখনও ‘নফল’ ও “আন্ফাল' শব্দ দ্বারা সাধারণ 
গনীমতের মালকেও বোঝানো হয়। এ আয়াতের ক্ষেত্রেও অধিকাংশ 
তফসীরকার এই সাধারণ অর্থই গ্রহণ করেছেন। সহীহ্‌ বোখারী শরীফে 
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে-আববাস (রাঃ) থেকে এ অর্থই উদ্ধৃত করা 
হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ শব্দটি সাধারণ-অসাধারণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত 
হায় গাকে। এতে বদ মাজবিরোধ নেই) রত এর সোর্তিষ তা? ও 
পর্যালোচনা হল সেটাই; যা ইমাম আবু ওবাইদ (রহঃ) করেছেন। তিনি 
স্বীয় গ্রন্থ “কিতাবুল আম্ওয়াল'-এ উল্লেখ করেছেন যে, মূল অভিধান 
অনুযায়ী ‘নফল’ বলা হয় দান ও পুরস্কারকে। আর এই উম্মতের প্রতি 
এটা এক বিশেষ দান যে, জেহাদ ও লড়াইয়ের মাধ্যমে যেসব মাল-সামান 
কাফেরদের কাছ থেকে লাভ করা হয়, সেগুলো মুসলমানদের জন্য হালাল 
করে দেয়া হয়েছে। বিগত উম্মতের মধ্যে এই প্রচলন ছিল না। 

উল্লেখিত আয়াতে আন্ফাল-এর বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, 
এগুলো আল্লাহর এবং রসূলের। তার অর্থ এই যে, এগুলোর প্রকৃত 
মালিকানা আল্লাহ্‌ রাববুল আলামীনের এবং রসূলে করীম (সাঃ) হচ্ছেন 
সেগুলোর ব্যবস্থাপক। তিনি আল্লাহ্‌ তাআলার নির্দেশ মোতাবেক স্বীয় 
কল্যাণ বিবেচনায় সেগুলো বিলি-বন্টন করবেন। 


সেজন্যই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে-আববাস, ইকরিমাহ্‌ (রাঃ) এবং 
মুজাহিদ ও সুঙ্গী (রহঃ) প্রমুখসহ তফসীরবিদগণের এক বিরাট দল মত 
প্রকাশ করেছেন যে, এই হুকুমটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক আমলের, 
যখন গনীমতের মাল-সামান বিলি-বন্টনের ব্যাপারে কোন আইন অবতীর্ণ 
হয়নি। আলোচ্য সূরার পঞ্চম রুকুতে এ বিষয়টিই আলোচিত হবে। এ 
আয়াতে গনীমতের যাবতীয় মালামালের বিষয়টি মহানবী (সাঃ)-এর 
কল্যা-বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তার 
ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু পরবর্তীতে যে বিস্তারিত বিধি-বিধান এসেছে, 
তাতে বলে দেয়া হয়েছে যে, গনীমতের সম্পূর্ণ মালামালকে পাচ ভাগ 
করে তার এক ভাগ বায়তৃলমালে সাধারণ মুসলমানদের প্রয়োজনের লক্ষ্যে 
সংরক্ষণ করতে হবে এবং বাকী চার ভাগ বিশেষ নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে 
জেহাদে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদগণের মাঝে বন্টন করে দেয়া হবে। এ 
সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। সে সমস্ত বিস্তারিত 
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সূরা আন্‌ফালের আলোচ্য প্রথম আয়াতটিকে রহিত করে 
দিয়েছে। আবার কোন কোন মনীষী বলেছেন যে, এখানে কোন 
'নাসেখ-মনসুখ" অর্থাৎ, রহিত কিংবা রহিতকারী নেই, বরং সংক্ষেপন ও 
বিশ্লেষণের পার্থক্য মাত্র। সূরা আন্ফালের প্রথম আয়াতে যা সংক্ষেপে 
বলা হয়েছে, একত্রিশতম আয়াতে তারই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অবশ্য 
“ফায়'-এর মালামাল-_যার বিধান সুরা হাশরে বিবৃত হয়েছে, তা 
সম্পূর্ণভাবে রসূলে করীম (সাঃ)-এর অধিকারভূক্ত। তিনি নিজের ইচ্ছা ও 
বিবেচনা অনুযায়ী যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন। সে কারণেই 
সেখানে তার বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে - 

“আমার রসূল যা কিছু তোমাদের দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে 
বারণ করেন, তা থেকে বিরত থাক।” 

এই বিশ্লেষণের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, গনীমতের মাল হলো 
সেসমস্ত মালামাল যা যুদ্ধ-জেহাদের মাধ্যমে হস্তগত করা হয়। আর 
“ফায়’ হল সে সমস্ত মালামাল যা কোন রকম লড়াই এবং জেহাদ ছাড়াই 
হাতে আসে। আর J৬| (আন্ফাল) শব্দটি উভয় মালামালের জন্য 
সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় এবং সেই বিশেষ পুরস্কার বা উপটোকনের 


৫১৬ 


তফসীর: 


অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা জেহাদের নেতা বা পরিচালক দান করেন। 


এ প্রসঙ্গে সাধীদেরকে পুরস্কার দেয়ার চারটি রীতি মহানবী (সাঃ) 
-এর যুগ থেকে প্রচলিত রয়েছে। (এক) একথা ঘোষণা করে দেয়া যে, যে 
লোক কোন বিরোধী শক্রকে হত্যা করতে পারবে__ যে সামগ্রী তার সাথে 
থাকবে সেগুলো তারই হয়ে যাবে, যে হত্যা করেছে। এসব সামগ্রী 
গনীমতের সাধারণ মালামালের সাথে জমা হবে না। (দুই) বড় কোন 
সৈন্যদল থেকে কোন দলকে পৃথক করে কোন বিশেষ দিকে জেহাদ করার 
জন্য পাঠিয়ে দেয়া এবং এমন নির্দেশ দিয়ে দেয়া যে, এদিক থেকে যেসব 
গনীমতের মালামাল সংগৃহীত হবে সেগুলো উল্লেখিত বিশেষ দলের জন্য 
নিদ্দিষ্ট হয়ে যাবে যারা সে অভিযানে অংশগ্রহণ করবে। তবে এতে শুধু 
এটুকু করতে হবে যে, সমস্ত মালামাল থেকে এক পঞ্চমাংশ সাধারণ 
মুসলমানদের প্রয়োজনে বায়তুলমালে জমা করতে হবে। (তিন) 
বায়তুলমালে গনীমতের যে এক পঞ্চমাংশ জমা করা হয়,তা থেকে কোন 
বিশেষ গাযী (জয়ী)-কে তার কোন বিশেষ কৃতিত্বের প্রতিদান হিসাবে 
আমীরের কল্যাণ বিবেচনা অনুযায়ী কিছু দান করা। (চার) সমগ্র 
গনীমতের মালামালের মধ্য থেকে কিছু অংশ পৃথক করে নিয়ে সেবাজীবী 
লোকদের মধ্যে পুরস্কারম্বরূপ দান করা, যারা মুজাহিদ বা সৈনিকদের 
ঘোড়া প্রভতির দেখাশোনা করে এবং তাদের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করে। 
- (ইবনে-কাসীর) 

তাহলে আয়াতের মোটামুটি বিষয়বস্তু দাড়াল এই যে, এতে আল্লাহ্‌ 
তাআলা রসূলে করীম (সাঃ)-কে উদ্দেশ করে বলেছেন যে, আপনার 
নিকট লোকেরা “আনফাল' সম্পর্কে প্রশ্ন করে_আপনি তাদেরকে বলে 
দিন যে, ‘আন্্‌ফাল’ সবই হল আল্লাহ্‌ এবং তার রসুলের। অর্থাৎ, 
নিজস্বভাবে কেউ এসবের অধিকারী কিংবা মালিক নয়। আল্লাহ্র 
নির্দেশক্রমে তার রসূল (সাঃ) এগুলোর ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নেবেন, তাই 
কার্যকর হবে। 

তাকওয়া ও খোদাতীতি সৌহার্দ্য ও একের ভিত্তি £ এ আয়াতের 
শেষ বাক্যে বলা হয়েছে। 1%:৮/279912554804$ 
9 %48)189॥ এতে সাহাবায়ে-কেরামকে উদ্দেশ করে 
বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে 
ভাল রাখ। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে সে ঘটনার প্রতি যা বদর যুদ্ধে 
গনীমতের মালামালের বিলি-বন্টনসংক্রাস্ত ব্যাপারে সাহাবায়ে-কেরামের 
মাঝে ঘটে গিয়েছিল। এতে পারস্পরিক তিক্ততা এবং অসন্তষ্টি সৃষ্টির 
আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। কাজেই আল্লাহ্‌ রাবুল আলামীন স্বয়ং গনীমতের 
মালামালের বিলি-বন্টনের বিষয় এ আয়াতের দ্বারা পরে মীমাংসা করে 
দিয়েছেন। তারপর তাদের আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও পারস্পরিক সম্পর্ককে 
সুন্দর করার উপায় বলা হয়েছে যার কেন্দ্রবিন্দু হল তাকওয়া বা 
পরহ্যেগারী এবং খোদাভীতি। 


89582 অর্থা্তাকওয়া ও পরহ্যগারীর মাধ্যমে 
পারস্পরিক সম্পর্কের সংশোধন কর। এরই কিছুটা বিশ্লেষণ করে বলা 
হয়েছে (১4544544196 অর্থাৎ, তোমরা যদি 
মুখিনই হবে, তাহলে আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের পূর্ণ আনুগত্য কর। অর্থাৎ, 
ঈমানের দাবীই হল আনুগত্য। আর আনুগত্যের ফল হল তাকওয়া। 
কাজেই মানুষ যখন এ বিষয়গুলো লাভ করতে সমর্থ হয়, তখন তাদের 
পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ, লড়াই-ঝগড়া আপনা থেকেই তিরোহিত 





কোরআন ৪1৭ 


হয়ে যায় এবং শত্রুতার স্থলে অস্ত্রে সৃষ্টি হয় প্রেম ও সৌহার্দ্য। 

মুমিনের বিশেষ গুণ-বৈশিষ্ট্য £ এ আয়াতগুলোতে সে সমস্ত 
গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে যা প্রতিটি মুমিনের মধ্যে থাকা 
প্রয়োজন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রতিটি মুমিন নিজের বাহ্যিক ও 
আভ্যন্তরীণ অবস্থার পর্যালোচনা করে দেখবে, যদি তার মধ্যে এসব 
গুণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, তাহলে আল্লাহ্‌ তাআলার শুকরিয়া আদায় 
করবে যে, তিনি তাকে মুমিনের গুণাবলীতে মণ্ডিত করেছেন। আর যদি 
এগুলোর মধ্যে কোন একটি গুণ তার মধ্যে না থাকে, কিংবা থাকলেও তা 
একান্ত দুর্বল বলে মনে হয়, তাহলে তা অর্জন করার কিংবা তাকে সবল 
করে তোলার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবে। 

প্রথম বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্‌র ভয় £ আয়াতে প্রথম বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা 
হয়ছে 4498 ৩125243100858 অর্থাৎ, তাদের সামনে যখন 
আল্লাহ্‌র আলোচনা করা হয়, তখন তাদের অস্তর আতকে উঠে। অর্থাৎ, 
তাদের অস্তর আল্লাহ্‌র মহত্ব ও প্রেমে ভরপুর, যার দাবী হল ভয় ও 
ভীতি। কোরআন করীমের অন্য এক আয়াতে তারই আলোচনাক্রমে 
খোদা- প্রেমিকদিগকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে_ ৮ 
88255558599 ৩ 04 অর্থাৎ, (হে নবী), সুসংবাদ 
দিয়ে দিন সে সমস্ত বিনয়ী, কোমলপ্রাণ লোকদিগকে, যাদের অস্তর তখন 
ভীত-সন্স্ত হয়ে উঠে, যখন তাদের সামনে আল্লাহ্র আলোচনা করা হয়। 
এতদুভয় আয়াতে আল্লাহ্র আলোচনা ও স্মরণের একটা বিশেষ অবস্থার 
কথা উল্লেখ করা হয়েছে; তা হল ভয় ও ত্রাস। আর অপর আয়াতটিতে 
আল্লাহর যিকিরের এই বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাতে অন্তর 
প্রশান্ত হয়ে উঠে। বলা হয়েছে_ 15209 অর্থাৎ, 
আল্লাহ্র যিকিরের দ্বারাই আত্মা শাস্তি লাভ করে, প্রশান্ত হয়। 

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, আয়াতে যে ভয় ও ভীতির কথা বলা হয়েছে, 
তা মনের প্রশাস্তি এবং স্বস্তির পরিপন্থী নয়, যেমন হিংস্র জীব-জন্তু কিংবা 
শক্রর ভয় মানুষের মনের শাস্তিকে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ্‌র যিকিরের 
দরুন অন্তরে সৃষ্ট ভয় তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সেজন্য এখানে ৬ 
শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। ১১ শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে। এর অর্থ 
সাধারণ ভয় নয়; বরং এমন ভয়, যা বড়দের মহত্বের কারণে মনের মধ্যে 
সৃষ্টি হয়। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন যে, এখানে আল্লাহ্র যিকির 
বা স্মরণ অর্থ হচ্ছে, কোন ব্যক্তি কোন পাপ কাজে লিপ্ত হতে ইচ্ছা 
করছিল, তখনই আল্লাহ্র কথা তার স্মরণ হয়ে গেল এবং তাতে সে 
আল্লাহ্র আযাবের ভয়ে ভীত হয়ে গেল এবং সে পাপ থেকে বিরত রইল। 
এ ক্ষেত্রে ভয় অর্থ হবে আযাবের ভয়।-- (বোহ্রে-মুহীত) 

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ঈমানের উন্নতি £ মুমিনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে 
বলা হয়েছে যে, তার সামনে যখন আল্লাহ্‌ তাআলার আয়াত পাঠ করা 
হয়, তখন তার ঈমান বৃদ্ধি পায়। সমস্ত আলেম, তফসীরবিদ ও 
হাদীসবিদগণের সর্বসম্মত মতে, ঈমান বৃদ্ধির অর্থ হলো ঈমানের শক্তি, 
অবস্থা এবং ঈমানী জ্যোতির উন্নতি। আর একথা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে 
প্রমাণিত যে, সৎকাজের দ্বারা ঈমানী শক্তি এবং এমন আত্তিক প্রশান্তি 
সৃষ্টি হয়, তাতে সৎকর্ম মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তখন তা 
পরিহার করতে গেলে খুবই কষ্ট হয় এবং পাপের প্রতি একটা প্রকৃতিগত 
ঘৃণার উদ্ভব হয়, যার ফলে সে তার কাছেও যেতে পারে না। ঈমানের এ 


৫১৭ সুরাআল-আনফাল 


AM 





অবস্থাকেই হাদীসে “ঈমানের মাধুর্য’ শব্দে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 

সুতরাং আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, একজন পরিপূর্ণ মুমিনের 
এমন গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত যে, তার সামনে যখনই আল্লাহ্র আয়াত 
পাঠ করা হবে, তখন তার ঈমানের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাবে, তাতে উন্নতি 
সাধিত হবে এবং সৎকর্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাবে। এতে বোঝা যাচ্ছে, 
সাধারণ মুসলমানেরা যেভাবে কোরআন পাঠ করে এবং শুনে, যাতে না 
থাকে কোরআনের আদব ও মর্যাদাবোধের কোন খেয়াল, না থাকে আল্লাহ্‌ 
জাল্লা শানুহুর মহত্বের প্রতি লক্ষ্য, সে ধরনের তেলাওয়াত উদ্দেশও নয় 
এবং এতে উচ্চতর ফলাফলও সৃষ্টি হয় না। অবশ্য সেটাও সম্পূর্ণভাবে 
পুণ্য বিবর্জিত নয়। 


তৃতীয় বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা £ মুমিনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য 
বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌ তাআলার উপর ভরসা 
করবে। তাওয়াকুল অর্থ হল আস্থা ও ভরসা। অর্থাৎ, নিজের যাবতীয় 
কাজ-কর্ম ও অবস্থায় তার পরিপূর্ণ আস্থা ও ভরসা থাকে শুধুমাত্র একক 
সত্তা আল্লাহ তাআলার উপর। সহীহ্‌ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, মহানবী (সাঃ) 
বলেছেন, এর অর্থ এই নয় যে, স্বীয় প্রয়োজনের জন্য জড়-উপকরণ এবং 
চেষ্টা-চরিত্রকে পরিত্যাগ করে বসে থাকবে। বরং এর অর্থ হলো এই যে, 
বাহ্যিক জড়-উপকরণকেই প্রকৃত কৃতকার্যতার জন্য যথেষ্ট বলে মনে না 
করে বরং নিজের সামর্থ্য ও সাহস অনুযায়ী জড়-উপকরণের আয়োজন ও 
চেষ্টা-চরিত্রের পর সাফল্য আল্লাহ্‌ তাআলার উপর ছেড়ে দেবে এবং মনে 
করবে যে, যাবতীয় উপকরণও তারই সৃষ্টি এবং সে উপকরণসমূহের 
ফলাফলও তিনিই সৃষ্টি করেন। বস্তুতঃ হবেও তাই, যা তিনি চাইবেন। এক 
হাদীসে বলা হয়েছে 4]1:5//5৮, ০] ০৪ 4-৯/ অর্থাৎ, স্বীয় 
যিকির এবং অন্যান্য প্রয়োজনের জন্যে মাঝামাঝি পর্যায়ের অন্বেষণ এবং 
জড়-উপকরণের মাধ্যমে চেষ্টা করার পর তা আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দাও। 
নিজের মন-মস্তিষ্ককে শুধুমাত্র স্থল প্রচেষ্টা ও জড়উপকরণের মাঝেই 
জড়িয়ে রেখো না। 

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য নামাষ প্রতিষ্ঠা করা $ মুমিনের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য বলা 
হয়েছে নামায প্রতিষ্ঠা করা। এখানে এ বিষয়টি স্মরণ রাখার যোগ্য যে, 
এখানে ‘নামায’ পড়ার কথা নয়; বরং নামায প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা 
হয়েছে ৩4 শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কোন কিছুকে সোজা দাড় 
করানো। কাজেই +০ ৩০৬ এর মর্মার্থ হচ্ছে নামাযের যাবতীয় 
আদব-কায়দা, রীতি-নীতি ও শ্তাশর্ত এমনভাবে সম্পাদন করা, যেমন 
করে রসূলে করীম (সাঃ)স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে বাতলে দিয়েছেন। 
আদব-কায়দা ও শর্তাশর্তের কোন রকম ক্রটি হলে তাকে নামায পড়া বলা 
গেলেও নামায প্রতিষ্ঠা করা বলা যেতে পারে না। কোরআন মজীদে 
নামাযের যেসব উপকারিতা, প্রভাক-প্রতিক্রিয়া এবং বরকতের কথা বলা 
হয়েছে_ যেমন, /৫0৮6০413:5855)61 অর্থাৎ, 
নামায লজ্জাহীনতা ও পাপ থেকে বিরত রাখে।) তা নামায প্রতিষ্ঠা করার 
উপরই নির্তরশীল। নামাযের আদবসমূহে যখন কোন রকম ক্রটি-বিচ্যুতি 
ঘটে, তখন ফতোয়ার দিক দিয়ে তার সে নামাযকে জায়েয বলা হলেও 
ক্রটির পরিমাণ হিসাবে নামাযের বরকত ও কল্যাণে পার্থক্য দেখা দেবে। 
কোন কোন অবস্থায় তার বরকত বা কল্যাণ থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত 
হতেহবে। 

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয় করা £ মর্দেযুমিনের পঞ্চম 
বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাকে যে রিযিক দান করেছেন, 








তা থেকে আল্লাহ্র রাহে খরচ করবে। আল্লাহ্‌র রাহে এই ব্যয় করার অর্থ 
ব্যাপক। এতে শরীয়ত নির্ধারিত যাকাত-ফেতরা প্রভৃতি,নফল 
দান-খয়রাতসহ মেহমানদারী, বড়দের কিংবা বন্ধুবান্ধবদের প্রতি কৃত 
আর্থিক সাহায্য-সহায়তা প্রভৃতি সব রকমের দান-খয়রাতই অন্তর্ভুক্ত। 

মর্দে মুমিনের এই পাচটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে 
যে ৩3450124৩] অর্থাৎ, এমনসব লোকই হল সত্যিকার মুমিন 
যাদের ভেতর ও বাহির এক রকম এবং মুখ ও অস্তর এক্যবদ্ধ। অন্যথায় 
যাদের মধ্যে এসমস্ত বৈশিষ্ট্য অবর্তমান, তারা মুখে 3| 413 ০ 
এ৷ ০,০০৯,০০০ 44১ 401 বললেও তাদের অস্তরে না থাকে 
তওহীদের রং, আর না থাকে রসূলের আনুগত্য । তাদের কার্যধারা তাদের 
কথাকে প্রত্যাখ্যান করে। কাজেই এ আয়াতে এই ইঙ্গিতই দেয়া হয়েছে 
যে, প্রত্যেক সত্যেরই একটা তাৎপর্য থাকে, তা যখন অর্জিত হয় না, 
তখন সত্যটিও লাভ হয় না। 

কোন এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস 
করেছিল যে, হে আবু সাঈদ! আপনি কি মুমিন? তখন তিনি বললেন, 
ভাই, ঈমান দু'প্রকার। তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ যদি এই হয়ে থাকে যে, 
আমি আল্লাহ, তার ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও রসূলগণের উপর এবং 
বেহেশত, দোযখ, কেয়ামত ও হিসাব-কিতাবের উপর বিশ্বাস রাখি কি 
না? তাহলে তার উত্তর এই যে, নিশ্চয়ই আমি মুমিন। পক্ষান্তরে সূরা 
আন্ফালের আয়াতে যে মুমিনে কামেল বা পরিপূর্ণ মুমিনের কথা বলা 
হয়েছে তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ যদি এই হয় যে, আমি তেমন মুমিন কি না? 
তাহলে আমি তা কিছুই জানি না যে, আমি তার অন্তর্ভুক্ত কি না। সূরা 
আন্ফালের আয়াত বলতে সে আয়াতগুলোই উদ্দেশ যা আপনারা 
এইমাত্র শুনলেন। 


আয়াতগুলোতে সত্যিকার মুমিনের গুণ-বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণাদি বর্ণনা 


৫৫৯ এপ & 1৫52 


করার পর বলা হয়েছে_-2:১০০$$১$8/55:5/৮৬55 
এতে মুমিনদের জন্য তিনটি বিষয়ের ওয়াদা করা হয়েছে। (১) সুউচ্চ 
মর্যাদা, (২) মাগফেরাত বা ক্ষমা এবং (৩) সম্মানজনক রিযিক। 
তফসীরে বাহরে-মুহীতে উল্লেখ রয়েছে যে, এর পূর্ববর্তী আয়াতে 
মুমিনদের যে গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে সেগুলো তিন রকম। (১) 
সেসব বৈশিষ্ট্য যার সম্পর্ক অস্তর ও অভ্যস্তরের সাথে। যেমন, ঈমান, 
খোদাভীতি,আল্লাহ্‌র উপর ভরসা বা নির্ভরশীলতা, (২) যার সম্পর্ক 
দৈহিক কার্যকলাপের সাথে। যেমন, নামায, রোযা প্রভৃতি (৩) যার 
সম্পর্ক ধন-সম্পদের সাথে। যেমন, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা। 


এ তিনটি বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে তিনটি পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে। 
আত্মিক গুণাবলীর জন্য “সুউচ্চ মর্যাদা'। সে সমস্ত আমল বা 
কাজ-কর্মের জন্য মাগফেরাত" বা ক্ষমা যেগুলোর সম্পর্ক মানুষের 
দেহের সাথে। যেমন নামায, রোযা প্রভৃতি। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, 
নামাযে পাপসমূহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। আর “সম্মান জনক 
রিযিক’-এর ওয়াদা দেয়া হয়েছে আল্লাহ্র রাহে ব্যয় করার জন্য। মুমিন এ 
পথে যা ব্যয় করবে, আখেরাতে সে তদপেক্ষা বহু উত্তম ও বেশী প্রাপ্ত 
হবে। 


সূরার শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সূরা আন্ফালের অধিকাংশ 
বিষয়ই হলো কাফের-মুশরিকদের আযাব ও প্রতিশোধ এবং মুসলমানদের 


৫১৮ 


প্রতি অনুগ্রহ ও পুরস্কার সম্পর্কিত। এতে উভয়পক্ষের জন্যই শিক্ষা ও 
উপদেশমূলক বিষয় এবং বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। আর এসব বিষয়ের 
মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল বদর যুদ্ধ। এতে বিপুল আয়োজন, 
সংখ্যাধিক্য ও প্রচুর শক্তি সত্বেও মুশরেকীনরা জান-মালের বিপুল 
ক্ষতিসহ পরাজয় বরণ করেছে। পক্ষান্তরে মুসলমানরা সর্বপ্রকার স্বল্পতা 
সত্বেও বিজয়ের গৌরব অর্জন করেছেন। 

বদর যুদ্ধের সময় কোন কোন মুসলমান জেহাদের অভিযান পছন্দ 
করছিলেন না, কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা বিশেষ ফরমানের সাহায্যে রসূল 
করীম (সাঃ)-কে জেহাদাভিযানের নির্দেশ দিলে তারাও তাতে অংশগ্রহণ 
করেন, যারা ইতিপূর্বে বিষয়টিকে পছন্দ করছিলেন। এ বিষয়টি বর্ণনা 
করতে গিয়ে কোরআন করীম এমনসব শব্দ প্রয়োগ করেছে, যেগুলো 
বিভিন্নভাবে প্রণিধানযোগ্য। 


আয়াতটি আরস্ত করা হয়েছে ৫5504 বাক্য দিয়ে। এতে 
্ এমন একটি বাক্যাংশ যা তুলনা বা উদাহরণ দিতে গিয়ে প্রয়োগ করা 


হয়। অতএব, লক্ষ্য করার বিষয় যে, এখানে কিসের সাথে কিসের তুলনা 
করা হচ্ছে। তফসীরকার মনীষীবৃন্দ এর বিভিন্ন বিশ্লেষণ করেছেন। তাতে 
বহুবিধ সম্ভাব্যতা রয়েছে। 

এক £ এই তুলনার উদ্দেশ এই যে, যেভাবে বদর যুদ্ধে হস্তগত 
গনীমতের মালামাল বন্টন করার সময় সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর মাঝে 
পারস্পরিক কিছুটা মতবিরোধ হয়েছিল এবং পরে আল্লাহ্‌ তাআলার 
নির্দেশ মোতাবেক সবাই মহানবী (সাঃ)-এর হুকুমের প্রতি আনুগত্য করেন 
এবং তার বরকত ও শুভ পরিণতিসমূহ দেখতে পান, তেমনিভাবে এ 
জেহাদের প্রারস্তে কারো পক্ষ থেকে তা অপছন্দ করা হলেও পরে আল্লাহ্‌ 
তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী সবাই আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং তার শুভফল 
ও উত্তম পরিণতি দেখতে পায়। এ বিশ্লেষণকে ফার্রা ও মুবার্রাদ এর 
সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া বয়ানুল-কোরআনেও এ বিশ্লেষণকেই 
অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। 

দুই £ এমন সম্ভাবনাও হতে পারে যে, বিগত আয়াতসমূহে সত্যিকার 
মুমিনগণের জন্য আখেরাতে সুউচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রুষী 
দানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। অতঃপর এ আয়াতগুলোতে সে সমস্ত 
প্রতিশ্রুতির অবশ্যস্থাবিতা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আখেরাতের 
প্রতিশ্রুতি যদিও এখনই চোখে পড়ে না, কিন্ত বদর যুদ্ধে আল্লাহ্‌ তাআলার 
পক্ষ থেকে বিজয় ও সাহায্যের যে প্রতিশ্রুতি প্রত্যক্ষ করা গেছে, তা 
থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং দৃঢ়ভাবে একথা বিশ্বাস কর যে, এ পৃথিবীতেই 
যেভাবে ওয়াদা বাস্তবায়িত হয়েছে তেমনিভাবে আখেরাতের ওয়াদাও 
অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।- (কুরতুবী) 


তিন £ এমনও সম্ভাবনা রয়েছে যা আকুহাইয়্যান (রহঃ) 
মুফাসসেরীনদের উক্তি উদ্ধৃত করার পর লিখেছেন যে, এ সমস্ত উক্তির 
কোনটির উপরেই আমার পরিপূর্ণ আস্থা ছিল না। একদিন আমি এ 
আয়াতটির বিষয় চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লে স্বপ্নে দেখলাম, আমি 
কোথাও যাচ্ছি এবং আমার সাথে অন্য একটি লোক রয়েছে। আমি সে 
লোকটির সাথে এ আয়াতের ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক করতে গিয়ে বললাম, 
আমি কখনও এমন জটিলতার সম্মুখীন হইনি, যেমনটি এ আয়াতের 
ব্যাপারে হয়েছি। আমার মনে হচ্ছে, যেন এখানে কোন একটি শব্দ উহ্য 
রয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ স্বপ্নের মাঝেই আমার মনে পড়ে গেল যে, 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


এ 


এখানে ৬৮০০ (নাছারাকা) শব্দটি উহ্য রয়েছে। বিষয়টি আমারও বেশ 
মনঃপূত ও পছন্দ হল এবং যার সাথে তর্ক করছিলাম সেও পছন্দ করলো। 
ঘুষ থেকে জাগার পর পুনরায় বিষয়টি নিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম। 
তাতে আমার মনের সন্দেহ বা প্রশ্ন দূর হয়ে গেল। কারণ, এ ক্ষেত্রে ৫৫ 
শব্দটির ব্যবহার উদাহরণ ব্যক্ত করার জন্য থাকে না, বরং কারণ 
বিশ্লেষণাত্বক হয়ে দীড়ায়। আর তখন আয়াতের অর্থ দাড়ায় এই যে, বদর 
যুদ্ধের সময় মহান পরওয়ারদেগার আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকেই যে 
বিশেষ সাহায্য-সহায়তা নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি হয়েছিল, তার কারণ 
ছিল এই যে, এই জেহাদে তিনি যা কিছু করেছিলেন তার কোন কিছুই 
নিজের মতে করেননি, বরং সেসবই করেছিলেন প্রভুর নির্দেশে এবং 
খোদায়ী হুকুমের প্রেক্ষিতে। তারই হুকুমে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন। 
আল্লাহর আনুগত্যের ফলও তাই হওয়া উচিত এবং তাতেই আল্লাহ্‌র 
সাহায্য-সহায়তা পাওয়া যায়। 

যাহোক,আয়াতে বর্ণিত এই বাক্যটিতে উল্লেখিত তিনটি অর্থেরই 
সম্ভাবনা রয়েছে এবং তিনটিই যথার্থ বটে। 


বস্তুতঃ ৩৯! বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জেহাদের 
উদ্দেশে মহানবী (সাঃ)-এর যাত্রা প্রকৃত প্রস্তাবে যেন আল্লাহ্‌ তাআলারই 
যাত্রা ছিল যা হুযুরের মাধ্যমে বাস্তবতা লাভ করেছে বা প্রকাশ পেয়েছে। 

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, এখানে $45949% বলা হয়েছে, 
যাতে আল্লাহ্‌র উল্লেখ এসেছে ‘রব’ “গুণবাচক' নামে। এতে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে যে, তার এ জেহাদ যাত্রা ছিল পালনকর্তা ও লালনসুলভ গুণেরই 
দাবী। কারণ, এতে অত্যাচারিত, উৎপীড়িত মুসলমানদের জন্য বিজয় 
এবং অত্যাচারী, দাস্তিক কাফেরদের জন্যে আযাবের বিকাশই ছিল 
উদ্দেশ। 


45৩ এর অর্থ হল আপনার ঘর থেকে। অর্থাৎ, আপনার 
পালনকর্তা আপনাকে আপনার ঘর থেকে বের করেছেন। অধিকাংশ 
তফসীরকারের মতে এই ‘ঘর’ বলতে মদীনা তাইয়্যেবার ঘর কিংবা 
মদীনাকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে হিজরতের পর তিনি অবস্থান 
করছিলেন। কারণ, বদরের ঘটনাটি হিজরী দ্বিতীয় বর্ষে সংঘটিত হয়েছিল। 
এরই সঙ্গে $১ শব্দ ব্যবহার করে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, এই সমুদয় 
বিষয়টিই সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় ও অসত্যকে প্রতিহত করার 
উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য রাষ্ট্র বা সরকারের মত রাজ্য বিস্তারের 
লোভ কিংবা রাজন্যবর্গের রাগ-রোষের প্রেক্ষিতে ছিল না। আয়াতের 
শেষাংশে বলা হয়েছে - 5450658/094)61/ অর্থাৎ, 
মুসলমানদের কোন একটি দল এ জেহাদ কঠিন মনে করছিল এবং পছন্দ 
করছিল না। সাহাবায়ে কেরামের মনে এই কঠিনতাবোধ কেমন করে এল, 
সেকথা উপলস্কি করার জন্য এবং পরবর্তী অন্যান্য আয়াতগুলো 
যথাযথভাবে বোঝার জন্য প্রথম গয্ওয়ায়ে বদরের প্রাথমিক অবস্থা ও 
কারণগুলো জেনে নেয়া প্রয়োজন। 


ইবনে-আকাবাহ্‌ ও ইবনে আমরের বর্ণনা অনুসারে ঘটনাটি ছিল এই 
যে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট মদীনায় এ সংবাদ এসে পৌছে যে, 
আবু সুফিয়ান একটি বাণিজ্যিক কাফেলাসহ বাণিজ্যিক পণ্য-সামনত্ নিয়ে 
সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে যাচ্ছে। আর এই বাণিজ্যে মক্কার সমস্ত 
কোরায়েশ অংশীদার। ইবনে-আকাবার বর্ণনা অনুযায়ী মক্কায় এমন কোন 
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কোরায়েশ নারী বা পুরুষ ছিল না যার অংশ এ বাণিজ্যে ছিল না। কারো 
কাছে এক মিস্কাল (সাড়ে চার মাশা) পরিমাণ সোনা থাকলে, সেও তা 
এতে নিজের অংশ হিসাবে লাগিয়েছিল। এই কাফেলার মোট পুঁজি 
সম্পর্কে ইবনে আকাবার বর্ণনা হচ্ছে এই যে, তা পঞ্চাশ হাজার দীনার 
ছিল। দীনার হল একটি স্বর্ণমুদ্রা যার ওজন সাড়ে চার মাশা। স্বর্ণের দর 
অনুয়ায়ী এর মুল্য হয়, বাহান্ন টাকা এবং গোটা পুঁজির মূল্য হয় ছাব্বিশ 
লক্ষ টাকা। আর তাও আজকের নয়, বরং চৌদ্দ শ' বছর পূর্বেকার 
ছাব্বিশ লক্ষ যা বর্তমান ছাবিবশ কোটি অপেক্ষাও অনেক গুণ বেশী হতে 
পারে। এই বাণিজ্যিক কাফেলার রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবসায়ের জন্য সত্তর 
জন কোরায়েশ যুবক ও সর্দার এর সাথে ছিল। এতে প্রতীয়মান হয় যে, 
প্রকৃতপক্ষে এই বাণিজ্য কাফেলাটি ছিল কোরায়েশদের একটি বাণিজ্য 
কোম্পানী। 

ইবনে আববাস (রাঃ) প্রমুখের রেওয়ায়েত মতে বগভী (রহঃ) উল্লেখ 
করেছেন যে, এই কাফেলার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কোরায়েশদের চল্লিশ জন 
ঘোড়সওয়ার সর্দার যাদের মধ্যে আমর ইবনুল আস, মাখরামাহ ইবনে 
নাওফেল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া একথাও সবাই জানত যে, 
কোরায়েশদের এই বাণিজ্য এবং বাণিজ্যিক এই পুঁজিই ছিল সবচেয়ে বড় 
শক্তি। এরই ভরসায় তারা রসূলে করীম (সাঃ) ও তার সঙ্গীসাথীদিগকে 
উৎপীড়ন করে মক্কা ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছিল। সে কারণেই হুযুর (সাঃ) 
যখন সিরিয়া থেকে এই কাফেলা ফিরে আসার সংবাদ পেলেন, তখন তিনি 
স্থির করলেন যে, এখনই কাফেলার মোকাবেলা করে কোরায়েশদের 
ক্ষমতাকে ভেঙ্গে দেয়ার উপযুক্ত সময়। তিনি সাহবায়ে কেরামের সাথে এ 
বিষয়ে পরামর্শ করলেন। তখন ছিল রমযানের মাস। যুদ্ধেরও কোন 
ূর্বপস্তুতি ছিল না। কাজেই কেউ কেউ সাহস ও শৌর্য প্রদর্শন করলেও 
অনেকে কিছুটা দোদুল্যমানতা প্রকাশ করলেন। স্বয়ং হুযুর (সাঃ)-ও সবার 
উপর এ জেহাদে অংশগ্রহণ করাকে অপরিহার্য বা বাধ্যতামূলক হিসেবে 
সাব্যস্ত করলেন না; বরং তিনি হুকুম করলেন, যাদের কাছে সওয়ারীর 
ব্যবস্থা রয়েছে,তারা যেন আমাদের সাথে যুদধযাত্রা করেন। তাতে অনেকে 
যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত থেকে যান। আর খারা যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন, 
কিন্তু তাদের সওয়ারী ছিল গ্রাম এলাকায়, তারা গ্রাম থেকে সওয়ারী 
আনিয়ে পরে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি চাইলেন, কিন্তু এতটা অপেক্ষা 
করার মত সময় তখন ছিল না। তাই নির্দেশ হল, খাদের নিকট এ মুহূর্তে 
সওয়ারী উপস্থিত রয়েছে এবং জেহাদে যেতে চান, শুধু তারাই যাবেন। 
বাইরে থেকে সওয়ারী আনিয়ে নেবার মত সময় এখন নেই। কাজেই হুযুর 
(সাঃ)-এর সাথে যেতে আগ্রহীদের মধ্যেও অল্পই তৈরী হতে পারলেন। 
বস্তুতঃ ধারা এই জেহাদে অংশগ্রহণের আদৌ ইচ্ছাই করেনি, তার কারণও 
ছিল, তা এই যে, মহানবী (সাঃ) এতে অংশগ্রহণ করা সবার জন্য ওয়াজিব 
বা অপরিহার্য সাব্যস্ত করেননি। তাছাড়া তাদের মনে এ বিশ্বাসও ছিল যে, 
এটা একটা বাণিজ্যিক কাফেলা মাত্র, কোন যুদ্ধবাহিনী নয় যার মোকাবেলা 
করার জন্য রসূলে করীম (সাঃ) এবং তার সঙ্গীদিগকে খুব বেশী পরিমাণ 
সৈন্য কিংবা মুজাহেদীনের প্রয়োজন পড়তে পারে। কাজেই 
'সাহাবায়ে-কেরামের এক বিরাট অংশ এতে অংশগ্রহণ করেননি। 

মহানবী (সাঃ) ‘বি’রে সুকইয়া' নামক স্থানে পৌছে যখন কায়েস 
ইবনে সা” দা'আ (রাঃ)-কে সৈন্য গণনা করার নির্দেশ দেন, তখন তিনি তা 
গুণে নিয়ে জানান তিনশ তের জন রয়েছে। মহানবী (সাঃ) এ কথা শুনে 
আনন্দিত হয়ে বললেন, তালুতের সৈন্য সংখ্যাও তাই ছিল। কাজেই লক্ষণ 
শুভ। বিজয় ও কৃতকার্যতারই লক্ষণ বটে। সাহাবায়ে কেরামের সাথে 





মোট উট ছিল সন্তরটি। প্রতি তিন জনের জন্য একটি, যাতে তারা 
পালাক্রমে সওয়ারী করেছিলেন। স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাথে 
অপর দু'জন একটি উটের অংশীদার ছিলেন। তারা ছিলেন হযরত আবু 
লুবাবাহ্‌ ও হযরত আলী (রাঃ)। যখন হুযুর (সাঃ)-এর পায়ে হেটে চলার 
পালা আসতো, তখন তারা বলতেন, ইয়া রসূলাল্লাহ আপনি উটের 
উপরেই থাকুন, আপনার পরিবর্তে আমরা হেঁটে চলব। তাতে রাহমাতুল্লিল 
আলামীনের পক্ষ থেকে উত্তর আসত £ না, তোমরা আমার চাইতে বেশী 
বলিষ্ঠ, আর না আখেরাতের সওয়াবে আমার প্রয়োজন নেই যে, আমার 
সওয়াবের সুযোগটি তোমাদিগকে দিয়ে দেব। সুতরাং নিজের পালা এলে 
মহানবী (সাঃ)-ও পায়ে হেঁটে চলতেন। 

অপরদিকে সিরিয়ার বিখ্যাত স্থান ‘আইনে-যোর্কায়' পৌছে এক 
ব্যক্তি কোরায়েশ কাফেলার নেতা আবু সুফিয়ানকে এ সংবাদ দিল যে, 
রসূলে করীম (সাঃ) তাদের এ কাফেলার অপেক্ষা করেছেন; তিনি এর 
পশ্চান্ধাবন করবেন। আবু সুফিয়ান সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করল। 
যখন কাফেলাটি হেজাযের সীমানায় পৌছাল, তখন বিচক্ষণ ও কর্মক্ষম 
জনৈক দম্দম্‌ ইবনে ওমরকে কুড়ি মেসকাল সোনা অর্থাৎ, প্রায় দু'হাজার 
টাকা মজুরী দিয়ে এ ব্যাপারে রাযী করাল যে, সে একটি দ্রুতগামী উদ্থীতে 
চড়ে যথাশীঘ্ মক্কা মুকাররমায় গিয়ে এ সংবাদটি পৌছে দেবে যে, তাদের 
কাফেলা সাহাবায়ে-কেরামের আক্রমণ আশঙ্কার সম্মুখীন হয়েছে। 

দম্‌ দম্‌ ইবনে ওমর সেকালের বিশেষ রীতি অনুযায়ী আশঙ্কার ঘোষণা 
দেয়ার উদ্দেশে তার উষ্টরীর নাক-কান কেটে এবং নিজের পরিধেয় 
পোশাকের সামনা পেছনে ছিড়ে ফেলল এবং হাওদাটি উল্টোভাবে উ্থীর 
পিঠে বসিয়ে দিল। এটি ছিল সেকালে ঘোর বিপদের চিহ্ন। যখন সে 
এভাবে মক্কায় এসে ঢুকল, তখন গোটা মক্কা নগরীতে এক হৈ-চৈ পড়ে 
গেল, সাজ সাজ রব উঠল। সমস্ত কোরাইশ প্রতিরোধের জন্য তৈরী হয়ে 
গেল। যারা এ যুদ্ধে যেতে পারল, নিজেই অংশগ্রহণ করল। আর যারা 
কোন কারণে অপারক ছিল, তারা অন্য কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে 
যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করল। এভাবে মাত্র তিন দিনের মধ্যে সমগ্র কোরাইশ 
বাহিনী পরিপূর্ণ সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। 

তাদের মধ্যে যারা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণে গড়িমসি করত, তাদেরকে তারা 
সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত এবং মুসলমানদের সমর্থক বলে মনে করত। 
কাজেই এ ধরণের লোককে তারা বিশেষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধ্য 
করেছিল। যারা প্রকাশ্যভাবে মুসলমান ছিলেন এবং কোন অসুবিধার দরুন 
তখনও হিজরত করতে না পেরে মক্কাতে অবস্থান করছিলেন, তাদেরকে 
এবং বনু-হাশেম গোত্রের যেসব লোকের প্রতি সন্দেহ হতো যে, এরা 
মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করে, তাদেরকেও এ যুদ্ধে 
অংশগ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিল। এ সমস্ত অসহায় লোকদের মধ্যে মহানবী 
(সাঃ)-এর পিত্ব্য হযরত আব্বাস (রাঃ) এবং আবু তালেবের দুই পুত্র 
তালেব ও আকীলও ছিলেন। 

যাহোক, এভাবে সব মিলিয়ে এই বাহিনীতে এক হাজার জওয়ান, 
দু'শ" ঘোড়া ছ’শ’ বর্মধারী এবং সারী গায়িকা বাদীদল তাদের 
বাদ্যযস্তরাদিসহ বদর অভিমুখে রওনা হল। প্রত্যেক মঞ্জিলে তাদের খাবার 
জন্য দশটি করে উট জবাই করা হত। 

অপরদিকে রসূলে করীম (সাঃ) শুধুমাত্র একটি বাণিজ্যিক কাফেলার 
মোকাবেলা করার অনুপাতে প্রস্তুতি নিয়ে ১২ই রমযান শনিবার মদীনা 
তাইয়্েবা থেকে রওনা হন এবং কয়েক মঞ্জিল অতিক্রম করার পর 
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বদরের নিকট এসে পৌছে দু'জন সাহাবীকে আবু সুফিয়ানের কাফেলার 
সংবাদ নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়ে দেন।__মোযহারী) 


সংবাদবাহকরা ফিরে এসে জানালেন যে, আবু সুফিয়ানের কাফেলা 
মহানবীর পশ্চাদ্ধাবনের সংবাদ জানতে পেরে নদীর তীর ধরে অতিক্রম 
করে চলে গেছে। আর কোরাইশরা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও মুসলমানদের 
সাথে মোকাবেলা করার জন্য মক্কা থেকে এক হাজার সৈন্যের এক বাহিনী 
নিয়ে এগিয়ে আসছে।__€ইবনে-কাসীর) 

বলাবাহুল্য, এ সংবাদে অবস্থার মোড় পাল্টে গেল। তখন রসূলে করীম 
(সাঃ) সঙ্গী সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করলেন যে, আগত এ বাহিনীর 
সাথে যুদ্ধ করা হবে কি না। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী ও অন্যান্য 
কতিপয় সাহাবী নিবেদন করলেন, তাদের মোকাবেলা করার মত শক্তি 
আমাদের নেই। তাছাড়া আমরা এমন কোন উদ্দেশ্য নিয়েও আসিনি। তখন 
হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) উঠে দাড়ালেন এবং রসূলের নির্দেশ 
পালনের জন্য নিজেকে নিবেদন করলেন। তারপর হযরত ফারূকে আযম 
(রাঃ) উঠে দাড়ালেন এবং তেমনিভাবে নির্দেশ পালন ও জেহাদের জন্য 
প্রস্তুতির কথা প্রকাশ করলেন। অতঃপর মেকদাদ (রাঃ) উঠে নিবেদন 
করলেনঃ 


“ইয়া রসূলাল্লাহ, আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনি যে ফরমান পেয়েছেন, 
তা জারি করে দিন, আমরা আপনার সাথে রয়েছি। আল্লাহ্‌র কসম, 
আমরা আপনাকে এমন উত্তর দেব না, যা বনী-ইসরাঈলরা দিয়েছিল 
হযরত মুসা (আঃ)-কে। তারা বলেছিল £ $159 
৩১534 অর্থাৎ, যান, আপনি ও আপনার রব (পালনকর্তা) গিয়ে 
লড়াই করুন, আমরা তো এখানেই বসে থাকলাম। সে সত্তার কসম, যিনি 
আপনাকে সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদের 
আবিসিনিয়ার ‘বার্কুলগিমাদ’ নামক স্থানে নিয়ে যান, তবুও আমরা জেহাদ 
করার জন্য আপনার সাথে যাব" । 

মহানবী (সাঃ) হযরত মেকদাদের কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হন 
এবং দোয়া করেন। কিন্তু তখনও আনসারগণের পক্ষ থেকে সহযোগিতার 
কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। আর এমন একটা সন্তাবনাও ছিল যে, 
হুযুরে আকরাম (সাঃ)-এর সাথে আনসারগণের যে সহযোগিতা-চুক্তি 
সম্পাদিত হয়েছিল যেহেতু তা ছিল মদীনার অভ্যস্তরের জন্য, সেহেতু 
তারা মদীনার বাইরে সাহায্য-সহায়তার ব্যাপারে বাধ্যও ছিলেন না। সুতরাং 
মহানবী (সাঃ) সভাসদকে লক্ষ্য করে বললেন-বন্ধুগণ, তোমরা আমাকে 
পরামর্শ দাও যে, আমরা এই জেহাদে মদীনার বাইরে এগিয়ে যাব কি না? 
এই সম্বোধনের মূল লক্ষ্য ছিলেন আনসারগণ। হযরত সা*দ ইবনে 
মো'আয আনসারী (রাঃ) হুযুর (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে নিবেদন 
করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনি কি আমাদিগকে জিজ্ঞেস করছেন? 





তিনি বললেন,হা। তখন সা’দ ইবনে মো'আয (রাঃ) বললেনঃ 

“ইয়া রসূলাল্লাহ আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি এবং সাক্ষ্য দান 
করেছি যে, আপনি যা কিছু বলেন তা সত্য। আমরা এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছি 
যে, যে কোন অবস্থায় আপনার আনুগত্য করব। অতএব, আপনি 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে ফরমান লাভ করেছেন, তা জারি করে দিন। সে 
সত্তার কসম, যিনি আপনাকে দ্বীনে-হক দিয়ে পাঠিয়েছেন,আপনি যদি 
আমাদিগকে সমুদ্রে নিয়ে যান, তবে আমরা আপনার সাথে তাতেই 
ঝাপিয়ে পড়ব। আমাদের মধ্য থেকে কোন একটি লোকও আপনার কাছ 
থেকে সরে যাবে না। আপনি যদি কালই আমাদিগকে শত্রুর সম্মুখীন করে 
দেন, তবুও আমাদের মনে এতটুকু ক্ষোভ থাকবে না। আমরা আশা করি, 
আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদের কর্মের মাধ্যমে এমন বিষয় প্রত্যক্ষ করাবেন, যা 
দেখে আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র নামে আমাদিগকে যেখানে 
ইচ্ছা নিয়ে যান।”” 

এ বক্তব্য শুনে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) অত্যস্ত খুশী হলেন এবং স্বীয় 
কাফেলাকে হুকুম করলেন, আল্লাহর নামে এগিয়ে যাও। সাথে সাথে এ 
সুসংবাদও শোনালেন যে, আমাদের আল্লাহ্‌ রাববুল আলামীন ওয়াদা 
করেছেন যে, এ দু'টি দলের মধ্যে একটির উপর আমাদের বিজয় হবে। 
দু'টি দল বলতে, একটি হল আবু সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলা, আর 
অপরটি হল মক্কা থেকে আগত সৈন্যদল। অতঃপর তিনি এরশাদ 
করলেন, আল্লাহ্র কসম, আমি যেন মুশরিকদের বধ্যভূমি স্বচক্ষে দেখছি। 

(এ সমুদয় ঘটনা তফসীরে ইবনে-কাসীর এবং মাযহারী থেকে 
ডদ্ধৃত।) 

৩3840080395 অৰ্থাৎ, মুসলমানদের একটি দল 
এই জেহাদকে কঠিন মনে করছিল বলে যে উক্তি করা হয়েছে, তাতে 
পরামর্শকালে সাহাবায়ে-কেরামের পক্ষ থেকে জেহাদের ব্যাপারে যে 
দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল, সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

আর এ ঘটনারই বিশ্লেষণ ব্যক্ত হয়েছে পরবর্তী 3684 

৩3059 095এে। আয়াতে 
অর্থাৎ, এরা আপনার সাথে সত্যের ব্যাপারে বিতর্ক ও বিরোধ করেছে যেন 
তাদেরকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যা তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ 
করেছে। 

সাহাবায়ে-কেরাম যদিও কোন রকম নির্দেশ লংঘন করেননি ; বরং 
পরামর্শের উত্তরে নিজেদের দুর্বলতা ও ভীরুতা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু 
রসূলের সহচরদের কাছ থেকে এহেন মত প্রকাশও তাদের সুউচ্চ মর্যাদার 
প্রেক্ষিতে আল্লাহ্র পছন্দ ছিল না, কাজেই অসস্তোষের ভাষায়ই তা বিবৃত 
করা হয়েছে। 
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(৯) তোমরা যখন ফরিয়াদ করতে আরস্ত করেছিলে স্বীয় পরওয়ারদেগারের 
নিকট, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদের মঞ্জুরী দান করলেন যে, আমি 
তোমাদিগকে সাহায্য করব ধারাবাহিকভাবে আগত হাজার ফেরেশতার 
মাধামে। (১০) আর আল্লাহ তো শুধু সুসংবাদ দান করলেন যাতে তোমাদের 
মন আশ্বস্ত হতে পারে। আর সাহায্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ছাড়া অন্য কারো 
পক্ষ থেকে হতে পারে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ মহাশক্তির অধিকারী, 
হেকমত ওয়ালা। (১১) যখন তিনি আরোপ করেন তোমাদের উপর 
ন্্াচ্ছন্রতা নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রশান্তির জন্য এবং তোমাদের 
উপর আকাশ থেকে পানি অবতরণ করেন, যাতে তোমাদিগকে পবিত্র করে 
দেন এবং যাতে তোমাদের থেকে অপসারিত করে দেন শয়তানের 
অপাবিত্রতা। আর যাতে করে সুরক্ষিত করে দিতে পারেন তোমাদের 
অন্তরসমূহকে এবং তাতে যেন সুদৃঢ় করে দিতে পারেন তোমাদের 
পা' গুলো। (১২) যখন নিদেশ দান করেন ফেরেশতাদিগকে তোমাদের 
পরওয়ারদেগার যে, আমি সাথে রয়েছি তোমাদের, সুতরাং তোমরা 
চিত্তসমূহকে ধীরস্থির করে রাখ। আমি কাফেরদের মনে 
সঞ্চার করে দেব। কাজেই গানের উপর আঘাত হান এবং 
তাদেরকে কাট জোড়ায় জোড়ায়। (১৩) যেহেতু তারা অবাধ্য হয়েছে 
আল্লাহ্‌ এবং তার রসূলের, সেজন্য এই দি্দেশ। বস্তুতঃ যে লোক আল্লাহ্‌ ও 
রসূলের অবাধ্য হয়, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। (১৪) 
আপাততঃ বর্তমান এ শাস্তি তোমরা আস্বাদন করে নাও এবং জেনে রাখ যে, 
কাফেরদের জন্য রয়েছে দোযখের আযাব । (১৫) হে ঈমানদারগণ, তোমরা 
যখন কাফেরদের সাথে মুখোমুখী হবে, তখন পশ্চাদপসরণ করবে না। 
(১৬) আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসরণ করবে, অবশ্য যে 
লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় 
নিতে আসে সে বাতীত-_অন্যরা আল্লাহ্‌র গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন 
করবে। আর তার ঠিকানা হল জাহান্নাম । বস্তুতঃ সেটা হল নিকৃষ্ট অবস্থান । 








সুরা আন্ফালের শুরু থেকেই আল্লাহ্‌ তা'আলার সে সমস্ত 
নেয়ামতের আলোচনা চলছে যা তার অনুগত বান্দাদের প্রতি প্রদত্ত 
হয়েছে। গযওয়ায়ে-বদরের ঘটনাগুলোও সে ধারারই কয়েকটি বিষয়। 
গযওয়ায়ে-বদরে যেসব নেয়ামত আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে দান করা 
হয়েছে তার প্রথমটি ছিল এ যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের যাত্রা করা যা 
49495 0 আয়াতে বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয় নেয়ামত হল 
ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য করার ওয়াদা, যা 23)4৩%:১15 আয়াতে 
ব্যক্ত হয়েছে। আর তৃতীয় নেয়ামত দোয়ার মঞ্জুরী ও সাহায্যের ওয়াদা 
পূরণ । আর তারই আলোচনা করা হয়েছে 8655853) 
আয়াতে। উল্লেখিত আয়াতসমূহের প্রথমটিতে রয়েছে চতুর্থ দানের 
আলোচনা। তাতে মুসলমানদের জন্য দু'টি নেয়ামতের কথা বলা হয়েছে। 
একটি হল সবার উপর তন্দ্রা নেমে আসার ফলে ক্ান্তি-শ্রাস্তি বিদুরিত হয়ে 
যাওয়া এবং দ্বিতীয়টি হল বৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জন্য পানির ব্যবস্থা করে 
দেয়া এবং যুদ্ধক্ষেত্রটিকে তাদের জন্য সমতল আর শত্রুদের জন্য কাদাপূর্ণ 
করে দেয়া। 

এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, কুফর ও ইসলামের সর্ব প্রথম এই 
সমর যখন অবশ্যস্তাবী হয়ে পড়ে, তখন মক্কার কাফের বাহিনী প্রথমে 
সেখানে পৌছে গিয়ে এমন জায়গায় অবস্থান নিয়ে নেয় যা উপরের দিকে 
ছিল। পানি ছিল তাদের নিকটে। পক্ষান্তরে মহানবী (সাঃ) ও সাহাবায়ে 
কেরাম সেখানে পৌছলে তাদেরকে অবস্থান গ্রহণ করতে হয় নিম্াঞ্চলে। 
কোরআনে করীম এই যুদ্ধক্ষেত্রের নকশা এ সূরার বিয়াল্লিশতম আয়াতে 
এভাবে বিবৃত করেছে _ 5/32৬১/৩381804৮30% এর 
৬৯৮১ সবিস্তার বিশ্লেষণ পরবর্তীতে করা হবে। 

যেখানে পৌছার পর রসূলে করীম (সাঃ) প্রথম অবস্থান গ্রহণ করেন, 
সে স্থানের সাথে পরিচিত হযরত হোবাব ইবনে মুন্যির (রাঃ) স্থানটিকে 
যুদ্ধের জন্য অনুপযোগী বিবেচনা করে নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! 
যে জায়গাটি আপনি গ্রহণ করেছেন,তা কি আপনি আল্লাহ্‌ তা'আলার 
নির্দেশে গ্রহণ করেছেন, যাতে আমাদের কিছু বলার কোন অধিকার নেই, 
না কি শুধুমাত্র নিজের মত ও অন্যান্য কল্যাণ বিবেচনায় বেছে নিয়েছেন? 
হুযুর আকরাম (সাঃ) বললেন, না, এটা আল্লাহ্‌র নির্দেশ নয়; এতে 
পরিবর্তনও করা যেতে পারে। তখন হোবাব ইবনে- মুন্যির (রাঃ) নিবেদন 
করলেন, তাহলে এখান থেকে এগিয়ে গিয়ে মৰী সর্দারদের বাহিনীর 
নিকটবর্তী একটি পানিপূ্ণ স্থান রয়েছে, সেটি অধিকার করাই হবে উত্তম। 
মহানবী (সাঃ) তার এ পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সেখানে পৌছে পানির 
উপর ককব্জা করে নেন। একটি হাউজ বানিয়ে তাতে পানির সঞ্চয় গড়ে 
তোলেন। 

এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর হযরত সা'দ ইবনে মো’আয (রাঃ) 
নিবেদন করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা আপনার জন্য কোন একটি 
সুরক্ষিত স্থানে একটি সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে দিতে চাই। সেখানে আপনি 
অবস্থান করবেন এবং আপনার সওয়ারীগুলিও আপনার কাছেই থাকবে। 

এর উদ্দেশ্য এই যে, আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ করব। আল্লাহ্‌ যদি 
আমাদিগকে বিজয় দান. করেন, তবে তো এটাই উদ্দেশ্য। আর যদি 


৫২২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 3) 
পপ -্্পর্শীর্+7৮ 


খোদানাখাস্তা অন্য কোন অবস্থার উদ্ভব হয়ে যায়, তাহলে আপনি আপনার 
সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের সাথে গিয়ে 
মিশবেন, ধারা মদীনা-তাইয়্যেবায় রয়ে গেছেন। কারণ, আমার ধারণা, 
তারাও একান্ত জীবন উৎসর্গকারী এবং আপনার সাথে মহববতের ক্ষেত্রে 
তারাও আমাদের চাইতে কোন অংশে কম নয়। আপনার মদীনা থেকে 
বেরিয়ে আসার সময় তারা যদি একথা জানতেন যে, আপনাকে এহেন 
সুসজ্জিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে, তাহলে তাদের একজনও 
পেছনে থাকতেন না। আপনি মদীনায় গিয়ে পৌছলে তারা হবেন আপনার 
সহকর্মী। মহানবী (সাঃ) তার এই বীরোচিত প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে দোয়া 
করলেন এবং তার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত সামিয়ানার ব্যবস্থা করে দেয়া হল। 
তাতে মহানবী (সাঃ) এবং সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) ছাড়া আর কেউ ছিলেন 
না। হযরত মো'আয (রাঃ) তাদের হেফাযতের জন্য তরবারি হাতে 
দরজায় দাড়িয়ে - ছিলেন। 

যুদ্ধের প্রথম রাত। তিনশ’ তের জন নিরস্ত্র লোকের মোকাবেলা 
নিজেদের চাইতে তিন গুণ অর্থাৎ, প্রায় এক হাজার লোকের এক বাহিনীর 
সাথে। যুদধক্ষেত্রের উপযুক্ত স্থানটিও ওদের দখলে। পক্ষান্তরে নিয্াঞ্চল, 
তাও বালুময় এলাকা, যাতে চলাফেরাও কষ্টকর, সেটি পড়ল মুসলমানদের 
ভাগে। স্বাভাবিকভাবেই পেরেশানী ও চিন্তা-দর্তাবনা সবারই মধ্যে ছিল; 
কারো কারো মনে শয়তান এমন ধারণাও সঞ্চার করেছিল যে, তোমরা 
নিজেদেরকে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী কর এবং এখনও আরাম 
করার পরিবর্তে তাহাজ্জুদের নামাযে ব্যাপৃত রয়েছে। অথচ সবদিক দিয়েই 
শত্ররা তোমাদের উপর বিজয়ী এবং ভাল অবস্থায় রয়েছে। এমনি অবস্থায় 
আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলমানদের উপর এক বিশেষ ধরনের তন্দ্রা চাপিয়ে 
'দিলেন। তাতে ঘুমানোর কোন প্রবৃত্তি থাক বা নাই থাক জবরদস্তি সবাইকে 
ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। 

হাফেযে হাদীস আবু ইয়া" লা উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত আলী ুর্তবা 
(রাঃ) বলেছেন, বদর যুদ্ধের এই রাতে কেউ ছিল না, যে ঘুমায়নি। শুধু 
রসূলে করীম (সাঃ) সারা রাত জেগে থেকে ভোর পর্যন্ত তাহাজ্জুদের 
নামাযে নিয়োজিত থাকেন। 

ইবনে-কাসীর বিশুদ্ধ সনদসহ উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলে করীম 
(সাঃ) এ রাতে যখন স্বীয় “আরীশ' অর্থাৎ, সামিয়ানার নীচে তাহাজ্জুদ 
নামাযে নিয়োজিত ছিলেন তখন তার চোখেও সামান্য তন্দ্রা এসে 
গিয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাসতে হাসতে জেগে ওঠে বলেন, হে 
আবু বকর । সুসংবাদ শুন; এই যে জিবরাঈল (আঃ) টিলার কাছে দাড়িয়ে 
আছেন। একথা বলতে বলতে তিনি 31054571552 
আয়াতটি পড়তে পড়তে সামিয়ানার বাইরে বেরিয়ে এলেন। আয়াতের 
অর্থ এই যে, শীঘ্রই শক্রপক্ষ পরাজিত হয়ে যাবে এবং পশ্চাদপসরণ করে 
পালিয়ে যাবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি সামিয়ানার 
বাইরে এসে বিভিন্ন জায়গার প্রতি ইশারা করে বললেন, এটা আবু 
জাহলের হত্যা স্থান, এটা অমুকের; সেটা অমুকের। অতঃপর ঘটনা 
তেমনিভাবে ঘটতে থাকে।_ (তফসীরে মাযহারী) আর বদর যুদ্ধে যেমন 
ঝ্বা্তি-পরিশ্ান্তি দূর করে দেয়ার জন্য আল্লাহ্‌ তাআলা সমস্ত সাহাবায়ে 
কেরামের উপর এক বিশেষ ধরনের তত্দালুতা চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি 
ঘটনা ঘটেছিল ওহুদ যুদ্ধের ক্ষেত্রেও। 

সুফিয়ান সওরী (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর 
রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, যুদ্ধাবস্থায় ঘুম আসাটা আল্লাহ্‌র পক্ষ 


থেকে শাস্তি ও স্বস্তির লক্ষণ, আর নামাযের সময় ঘুম আসাটা শয়তানের 
পক্ষ থেকে।_ (ইবনে-কাসীর) 


এ রাতে মুসলমানগণ দ্বিতীয় যে নেয়ামতটি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা ছিল 
বৃষ্টি। এর ফলে গোটা সমরাঙ্গনের চেহারাই পাল্টে যায়। কোরাইশ সৈন্যরা 
যে জায়গাটি দখল করেছিল তাতে বৃষ্টি হয় খুবই তীব্র এবং সারা মাঠ জুড়ে 
কাদা হয়ে গিয়ে চলাচলই দুক্ষর হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যেখানে মহানবী 
(সঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম অবস্থান করছিলেন, সেখানে বালুর কারণে 
চলাচল করা ছিল দুক্ষর। বৃষ্টি এখানে অল্প হয়। যাতে সমস্ত বালুকে 
বসিয়ে দিয়ে মাঠকে অতি সমতল ও আরামদায়ক করে দেয়া হয়। 


উল্লেখিত আয়াতে এ দু'টি নেয়ামতের কথাই বলা হয়েছে। (১) নিদ্রা 
ও (২) বৃষ্টি, যাতে গোটা মাঠের রূপই বদলে যায় এবং দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিদের 
মন থেকে সে সমস্ত শয়তানী ওসওসা ধুয়ে- মুছে যায় যে, আমরা ন্যায়ের 
উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্বেও পরাজিত ও পতিত বলে মনে হচ্ছে, অথচ 
শক্তরা অন্যায়ের উপর থেকেও শক্তি-সামর্থ্য ও শাস্তিপূর্ণ অবস্থায় 
রয়েছে। 

উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন 
আল্লাহ্‌ তোমাদের উপর তন্দ্াঙ্ছন্নতা চাপিয়ে দিচ্ছিলেন তোমাদিগকে 
প্রশান্তি দান করার জন্য; আর তোমাদের উপর পানি বর্ষণ করছিলেন, যেন 
তোমাদের পবিত্র করে দেন এবং যেন তোমাদের মন থেকে শয়তানী 
ওসওসা দূর করে দেন। আর যেন তোমাদের মনকে সুদৃঢ় করেন এবং 
তোমাদেরকে দৃঢ়পদ করেন। 

দ্বিতীয় আয়াতে পঞ্চম নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যা বদরের 
সমরাঙ্গনে মুসলমানদের দেয়া হয়েছে। তাহল এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
যেসব ফেরেশতাকে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছিলেন তাদের 
সম্বোধন করে বলা হয়েছে, আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি, তোমরা 
ঈমানদারদিগকে সাহস দান করতে থাক। আমি এখনই কাফেরদের মনে 
ভীতির সঞ্চার করে দিচ্ছি। বস্তুতঃ তোমরা কাফেরদের গর্দানের উপর 
অস্ত্রের আঘাত হান; তাদের হত্যা কর দলে দলে। 

এভাবে ফেরেশতাদিগকে দু'টি কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। 
প্রথমতঃ মুসলমানদের সাহস বৃদ্ধি করবে। একাজটি ফেরেশতাগণ কর্তৃক 
মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে দলবৃদ্ধি করে কিংবা তাদের 
সাথে মিলে যুদ্ধ করার মাধ্যমেও হতে পারে এবং নিজেদের দৈবক্ষমতা 
প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলমানদের অস্তরসমূহকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করেও 
হতে পারে। যাহোক তাদের উপর দ্বিতীয় দায়িত্ব অর্পণ করা হয় যে, 
ফেরেশতাগণ নিজেরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন এবং কাফেরদের উপর 
আক্রমণ করবেন। সুতরাং এ আয়াতের দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে, 
ফেরেশতাগণ উভয় দায়িত্বই যথাযথ সম্পাদন করেছেন। মুসলমানদের 
মনে দৈবক্ষমতা প্রয়োগক্রমে তাদের সাহস ও বল বৃদ্ধিও করেছেন এবং 
যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন। তদুপরি বিষয়টির সমর্থন কতিপয় হাদীসের 
বর্ণনার দ্বারাও হয়, যা তফসীরে দুররে-মনসূর ও মাযহারীতে সবিস্তারে 
বিধৃত হয়েছে। তাতে ফেরেশতাদের যুদ্ধ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের 
চাক্ষুস সাক্ষ্য-প্রমাণও বর্ণনা করা হয়েছে। 

আলোচ্য তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, কুফর ও ইসলামের এ 
সম্মুখ সমরে যা কিছু ঘটেছে তার কারণ ছিল কৃফ্ফার কর্তৃক আল্লাহ্‌ ও 
তার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ। আর যে লোক আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের 
বিরুদ্ধাচরণ করে তার উপর আরোপিত হয় আল্লাহ্‌ তাআলার সুকঠিন 


৫২৩ 


সূরা আল-আনফাল 
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আযাব। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, বদর যুদ্ধে একদিকে মুসলমানদের উপর 
নাধিল হয়েছে আল্লাহ্‌ তাআলার নেয়ামতরাজি,অপরদিকে কাফেরদের 
উপর মুসলমানদের মাধ্যমে আযাব নাযিল করে তাদেরই অসদাচরণের 
যৎসামান্য শাস্তি দেয়া হয়েছে। অবশ্য তার চেয়ে কঠিন শাস্তি হবে 


আখেরাতে। আর তাই বলা হয়েছে চতুর্থ আয়াতে  $15435345% 
481৩/৫০০2%৫ূ অর্থাৎ, এটা হল আমার যৎসামান্য আযাক এর 
আস্থাদ গ্রহণ কর এবং জেনে রাখ যে, এরপরেও কাফেরদের জন্য আরো 
আযাব আসবে, যা হবে অত্যন্ত কঠিন, দীর্ঘস্থায়ী ও কল্পনাতীত। 

উল্লেখিত ১৫ ও ১৬ আয়াত দু'টিতে ইসলামের একটি সমরনীতি 
বাতলে দেয়া হয়েছে। ১৫ নং আয়াতে 4৯) শব্দের মর্মার্থ হল, উভয় 
বাহিনীর মোকাবেলা ও মুখোমুখি সংঘর্ষ। অর্থাৎ, এমনভাবে যুদ্ধ আরস্ত 
হয়ে যাবার পর পশ্চাদপসরণ এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া 
মুসলমানদের জন্যে জায়েয নয়। 

১৬ নং আয়াতে এই হুকুমের আওতা থেকে একটি অব্যাহতি এবং 
না-জায়েয পন্থায় পলায়নকারীদের সুকঠিন আযাবের বিষয় বর্ণনা করা 
হয়েছে। 

দু'টি অবস্থার ক্ষেত্রে অব্যাহতি রয়েছে_ 19244411904: 
28 অর্থাৎ, যুদ্ধাবস্থায় পশ্চাদপসরণ করা দুই অবস্থায় জায়েয। 
প্রথমতঃ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এ পশ্চাদপসরণ হবে শুধুমাত্র যুদ্ধের 
কৌশলম্বরূপ, শক্রকে দেখাবার জন্য। প্রকৃতপক্ষে এতে যুদ্ধ ছেড়ে 
পলায়নের কোন উদ্দেশ্য থাকবে না; বরং প্রতিপক্ষকে অসতর্কবস্থায় 
ফেলে হঠাৎ আক্রমণ করাই থাকবে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। এটাই হল 
৬৪, এর অর্থ। কারণ, ১৮০০ অর্থ হয় কোন একদিকে ঝুঁকে 
পড়া।_ রেসুল-মা*আনী) 

দ্বিতীয়তঃ বিশেষ কোন অবস্থা যাতে সমরক্ষেত্র থেকে 
পশ্চাদপসরণের অনুমতি রয়েছে, তাহল এই যে, নিজেদের উপস্থিত 
সৈন্যদের দুর্বলতা বোধ করে সেজন্যে পেছনের দিকে সরে আসা যাতে 
মুজাহিদগণ অতিরিক্ত শক্তি অর্জন করে নিয়ে পুনরায় আক্রমণ করতে 
সমর্থ হয়। 2015 এর অর্থ তাই। কারণ, ১.» এর 
আভিধানিক অর্থ হল মিলিত হওয়া এবং 28 অর্থ দল। কাজেই এর মর্মার্থ 
হচ্ছে এই যে, নিজেদের দলের সাথে মিলিত হয়ে শক্তি অর্জন করে নিয়ে 
পুনরায় আক্রমণ করার উদ্দেশে সমরাঙ্গন থেকে পেছনের দিকে সরে 
আসলে তা জায়েয। 

এই স্বতস্ত্রতার বর্ণনার পর সেসব লোকের শাস্তির কথা বলা হয়েছে, 
যারা এই স্বতস্ত্রাবস্থা ছাড়াই অবৈধভাবে যুদ্ধক্ষেত্ৰ ত্যাগ করেছে কিংবা 
পশ্চাদপসরণ করেছে। এরশাদ হয়েছে _ 


BPI EE LING AGRE 
অর্থাৎ, যুদ্ধক্ষেত্ৰ ছেড়ে যারা পালিয়ে যায় তারা আল্লাহ্‌ তাআলার 
গযব নিয়ে ফিরে যায় এবং তাদের ঠিকানা হুল জাহান্নাম। আর সেটি হল 
নিকৃষ্ট অবস্থান। 
এ আয়াত দু'টির দ্বারা এই নির্দেশ বোঝা যাচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ সংখ্যা, 
শক্তি ও আড়ম্বরের দিক দিয়ে যতবেশীই হোক না কেন, মুসলমানদের 





জন্য তাদের মোকাবেলা থেকে পশ্চাদপসরণ করা হারাম, দু'টি স্বতন্ত্র 
অবস্থা ব্যতীত। তা হল এই যে, এই পশ্চাদপসরণ পলায়নের উদ্দেশ হবে 
না; বরং তা হবে পায়তারা, পরিবর্তন কিংবা শক্তি অর্জনের মাধ্যমে 
পুরাক্রমণের উদ্দেশে। 

বদর যুদ্ধকালে যখন এ আয়াতগুলো নাধিল হয়,তখন এটাই ছিল 
সাধারণ হুকুম যে, নিজেদের সৈন্য সংখ্যার সাথে প্রতিপক্ষের কোন তুলনা 
করা না গেলেও পশ্চাদপসরণ কিংবা যুদধক্ষেত্র ছেড়ে যাওয়া জায়েয নয়। 
বদর যুদ্ধের অবস্থাও ছিল তাই। মাত্র তিনশ’ তের জনকে মোকাবেলা 
করতে হচ্ছিল তিন গুণ অর্থাৎ, এক হাজারের অধিক সৈন্যের সাথে। 
তারপরে অবশ্য এই হুকুমটি শিথিল করার জন্য সুরা আন্ফালের ৬৫ ও 
৬৬ তম আয়াত নাযিল করা হয়। ৬৫তম আয়াতে বিশ জন মুসলমানকে 
দু'শ' কাফেরের সাথে এবং একশ" মুসলমানকে এক হাজার কাফেরের 
সাথে যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হয়। তারপর ৬৬ তম আয়াতে তা আরো 
শিথিল করার জন্য এ বিধান অবতীর্ণ হয় 43 28 A 

Ee SE 
এখন আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন এবং 
তোমাদের দুর্বলতার প্রেক্ষিতে এই বিধান জারি করেছেন যে, দৃঢ়চিত্ত 
মুসলমান যদি একশ’ হয় তবে তারা দু'শ’ কাফেরের উপর জয়ী হতে 
পারবে। এতে ইঙ্গিত করে দেয়া হয়েছে যে, নিজেদের দ্বিগুণ সংখ্যক 
প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় মুসলমানদেরই জয়ী হওয়ার আশা করা যায়। 
কাজেই এমন ক্ষেত্রে পশ্চাদপসরণ করা জায়েয নয়। তবে প্রতিপক্ষের 
সংখ্যা যদি দ্বিগুপের চেয়ে বেশী হয়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্ 
ত্যাগ করা জায়েয রয়েছে। 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি একা তিন 
ব্যক্তির মোকাবেলা থেকে পালিয়ে যায়, তা পলায়ন নয়। অবশ্য যে ব্যক্তি 
দু'জনের মোকাবেলা থেকে পালায় সেই পলাতক বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ, 
সে কৰীরা গোনাহে লিপ্ত হবে।-- (রুহুল-মা’ আনী) এখন এই হুকুমই 
কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। 

অধিকাংশ উম্মত এবং চার ইমামের মতেও এটাই শরীয়তের নির্দেশ 
যে, প্রতিপক্ষের সংখ্যা যতক্ষণ না দ্বিগুণের বেশী হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত 
যুদ্ধক্ষেত্ৰ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া হারাম ও গোনাহে-কবীরা। 

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর 
রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাতটি বিষয়কে 
মানুষের জন্য মারাত্মক বলেছেন। সেগুলোর মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে 
পালিয়ে যাওয়া অন্তর্ভূক্ত। কাজেই গযওয়ায়ে হুনাইনের ঘটনায় সাহাবায়ে 
কেরামের প্রাথমিক পশ্চাদপসরণকে কোরআনে করীম একটি শয়তানী 
পদস্থলন বলে সাব্যস্ত করেছে, যা মহাপাপেরই দলীল। এরশাদ হয়েছে_ 

তাছাড়া তিরমিযী ও আবু দাউদে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর 
(রাঃ)-এর এক কাহিনী বর্ণিত রয়েছে যে, একবার তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে 
পালিয়ে মদীনা এসে আশ্রয় নেন এবং মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত 
হয়ে এই বলে অপরাধ স্বীকার করেন যে, আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলাতক 
অপরাধীতে পরিণত হয়ে পড়েছি। মহানবী (সাঃ) অসস্তোষ প্রকাশের 
পরিবর্তে তাকে সান্ত্বনা দান করলেন। বললেন £ 01১ ১S = J+ 
(559 অর্থাৎ, “তোমরা পলাতক নও ; বরং অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করে 
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(১৭) সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহ্‌ূই তাদেরকে 
হত্যা করেছেন। আর তুমি মাটির মুষ্টি নিক্ষেপ করনি, যখন তা নিক্ষেপ 
করেছিলে, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ্‌ স্বয়ং যেন ঈমানদারদের 
প্রতি এহসান করতে পারেন যথারভাবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ শ্রবণকারী; 
পরিজ্ঞাত। (১৮) এটাতো গেল, আর জেনে রেখো, আল্লাহ্‌ নস্যাৎ করে 
দেবেন কাফেরদের সমস্ত কলা-কৌশল। (১৯) তোমরা যদি মীমাংসা 
কামনা কর, তাহলে তোমাদের নিকট মীমাংসা পৌছে গেছে। আর যদি 
তোমরা প্রত্যাবর্তন কর, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমরা যদি 
তাই কর,তবে আমিও তেমনি করব। বস্তুতঃ তোমাদের কোনই কাজে 
আসবে না তোমাদের দল-বল, তা যত বেশীই হোক। জেনে রেখ, আল্লাহ্‌ 
রয়েছেন ঈমানদারদের সাথে। (২০) হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তার 
রসূলের নি মান্য কর এবং শোনার পর তা থেকে বিমুখ হয়ো না। (২১) 
আর তাদের অস্ভ্তি হয়ে না, যারা বলে যে, আমরা শুনেছি, অথচ তারা 
শোনে না। (২২) নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার নিকট সমস্ত প্রাণীর তুলনায় 
তারাই মুক ও বধির, যারা উপলাবু করে না। (২৩) বস্তুতঃ আল্লাহ যদি 
তাদের মধ্যে কিছুমাত্র শুভ চিন্তা জানতেন, তবে তাদেরকে শুনিয়ে 
দিতেন। আর এখনই যদি তাদের শুনিয়ে দেন, তবে তারা মুখ ঘুরিয়ে 
পালিয়ে যাবে। (২৪) হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তার রসূলের নিদেশ মান্য 
কর, যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহবান করা হয়, যাতে রয়েছে 
তোমাদের জীবন | জেনে রেখো, আল্লাহ্‌ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে 
অন্তরায় হয়ে যান। বস্তুতঃ তোমরা সবাই তারই নিকট সমবেত হবে 
(২৫) আর তোমরা এমন ফাসাদ থেকে বেঁচে থাক যা বিশেষতঃ শুধু 
তাদের উপর পতিত হবে না যারা তোমাদের মধ্যে জালেম এবং জেনে রেখ 
যে, আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠোর। 





পুনর্বার আক্রমণকারী, আর আমি হলাম তোমাদের জন্য সে অতিরিক্ত 
শক্তি ৷” এতে মহানবী (সাঃ) এ বাস্তবতাকেই পরিষ্কার করে দিয়েছেন 
যাদের পালিয়ে এসে মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ সেই স্বাতস্ত্যের অন্তর্ভুক্ত 
যাতে অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশে সমরাঙ্গন ত্যাগ করার অনুমতি 
দেয়া হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে-ওমর (রাঃ) আল্লাহ্‌ তাআলার 
ভয়-ভীতি ও মহত্ব-জ্ঞানের যে সুউচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন তারই 
ভিত্তিতে তিনি এই বাহ্যিক পশ্চাদপসরণেও ভীত-সন্তন্ত হয়ে পড়েছিলেন 
এবং সেজন্যই নিজেকে অপরাধী হিসাবে মহানবী (সাঃ)-এর খেদমতে 
উপস্থিত করছিলেন। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

১৭ নং আয়াতে গযওয়ায়ে বদরের অপরাপর ঘটনাবলী বর্ণনা করার 
সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানগণকে হেদায়েত দেয়া হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধে 
অধিকের সাথে অল্পের এবং সবলের সাথে দুর্বলের অলৌকিক বিজয়কে 
তোমরা নিজেদের চেষ্টার ফসল বলে মনে করো না; বরং সে মহান সত্তার 
প্রতি লক্ষ্য কর; ধার সাহায্য-সহায়তা গোটা যুদ্ধেরই চেহারা পাল্টে 
দিয়েছে। 

এ আয়াতে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তারই বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 
ইবনে জরীর ও হযরত বায়হাকী (রহঃ) প্রমুখ মনীষীবৃন্দ হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে-আববাস (রাঃ) প্রমুখ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, বদর যুদ্ধের দিনে 
যখন মক্কার এক হাজার জওয়ানের বাহিনী টিলার পেছন দিক থেকে 
ময়দানে এসে উপস্থিত হয়, তখন মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা এবং 
নিজেদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তারা একান্ত গর্বিত ও সদস্ত ভঙ্গীতে 
উপস্থিত হয়। সে সময় রসূলে করীম (সাঃ) দোয়া করেন, “ইয়া আল্লাহ্‌, 
আপনাকে মিথ্যা জ্ঞানকারী এই কোরাইশরা গর্ব ও দস্ত নিয়ে এগিয়ে 
আসছে, আপনি বিজয়ের যে প্রতিশ্রুতি আমাকে দিয়েছেন, তা যথা শীঘ্র 
পূরণ করুন" (রূহল-বয়ান) তখন হযরত জিব্রাঈল (আঃ) অবতীর্ণ 
হয়ে নিবেদন করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ আপনি এক মুঠো মাটি তুলে নিয়ে 
শক্রবাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করুন। তিনি তাই করলেন। এ প্রসঙ্গে হযরত 
ইবনে-হাতেম হযরত ইবনে-যায়েদের রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, 
মহানবী (সাঃ) তিন বার মাটি ও কাকরের মুঠো তুলে নেন এবং একটি 
শক্রবাহিনীর ডান অংশের উপর, একটি বাম অংশের উপর এবং একটি 
সামনের দিকে নিক্ষেপ করেন। তার ফল দীড়ায় এই যে, সেই এক কিংবা 
তিন মুষ্ঠি কাকরকে আল্লাহ্‌ একাস্ত এশীভাবে এমন বিস্তৃত করে দেন যে, 
প্রতিপক্ষের সৈন্যদের এমন একটি লোকও বাকী ছিল না,যার চোখে অথবা 
মুখমণ্ডলে এই ধূলি ও কাকর পৌছেনি। আর তারই প্রতিক্রিয়ায় গোটা 
শক্রবাহিনীর মাঝে এক ভীতির সঞ্চার হয়ে যায়। আর এই সুযোগে 
মুসলমানরা তাদের ধাওয়া করে। ফেরেশতাগণ পৃথকভাবে তাদের সাথে 
যুদ্ধে শরীক ছিলেন।-- (মাযহারী, রুহুল-বয়ান) 

শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের কিছু লোক নিহত হয়, কিছু হয় বন্দী; আর 
বাকী সবাই পালিয়ে যায় এবং ময়দান চলে আসে মুসলমানদের হাতে। 


সম্পূর্ণ নৈরাশ্য ও হতাশার মধ্যে মুসলমানগণ এই মহান বিজয় লাভে 
সমর্থ হন। যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে ফিরে আসার পর তাদের মধ্যে এ প্রসঙ্গে 
আলাপ-আলোচনা আরস্ত হয়। সাহাবায়ে-কেরাম একে অপরের কাছে 
নিজ নিজ কৃতিত্বের বর্ণনা দি্ছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে নাযিল হয়- 


hfs, 


2585243255 আয়াত। এতে তাদেরকে হেদায়েত দান 


৫২৫ সুরাআল-আনফাল 


০০ 


১১১2 


করা হয় যে, কেউ নিজের চেষ্টা-চরিত্রের জন্য গর্ব করো ন যা কিছু 
ঘটেছে তা শুধুমাত্র তোমাদের পরিশ্রম ও চেষ্টারই ফসল নয়; বরং এটা 
আল্লাহ্‌ তাআলার একাস্ত সাহায্য ও সহায়তারই ফল। তোমাদের হাতে 
যেসব শক্ত নিহত হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে তোমরা হত্যা করনি; 
বরং আল্লাহ্‌ তাআলাই হত্যা করেছেন। 


এমনিভাবে রসুলে করীম (সাঃ)-কে উদ্দেশ করে এরশাদ হয়েছে 


$৩০৯)৬$০১৩ অর্থাৎ, আপনি যে কাকরের 
মুঠো নিক্ষেপ করেছেন প্রকৃতপক্ষে তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরং স্বয়ং 
আল্লাহ্‌ই নিক্ষেপ করেছেন। সারমর্ম হচ্ছে, যে, কাকর নিক্ষেপের এই 
ফলাফল যে, তা প্রতিটি শক্ত সৈন্যের চোখে পৌছে গিয়ে সবাইকে 
ভীত-স্ত্স্ত করে দেয়, এটা আপনার নিক্ষেপের প্রভাবে হয়নি; বরং স্বয়ং 
আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় কুদরতের দ্বারা এহেন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন। 
গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, মুসলমানদের জন্য জেহাদে বিজয় 
লাভের চাইতেও অধিক মূল্যবান ছিল এই হেদায়েতটি যা তাদের 
মনমানসকে উপকরণ থেকে ফিরিয়ে উপকরণের স্বষ্টার সাথে সম্পৃক্ত 
করে দেয় এবং তাতে করে এমন অহংকার ও আত্মগর্বের অভিশাপ থেকে 
তাদেরকে মুক্তি দান করে, যার নেশায় সাধারণতঃ বিজয়ী সম্প্রদায় লিপ্ত 
হয়ে পড়ে। তারপর বলে দেয়া হয়েছে যে, জয়-পরাজয় আমারই হুকুমের 
অধীন। আর আমার সাহায্য ও বিজয় তারাই লাভ করে যারা অনুগত। 
৩4508880545 অর্থাৎ, আমি মুখিনগণকে এই 
মহাবিজয় দিয়েছি তাদের পরিশ্রমের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেয়ার উদ্দেশে । 
চব এর শব্দগত অর্থ হল পরীক্ষা বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ তাআলার পরীক্ষা 
কখনো হয় বিপদাপদের সম্মুখীন করে, আবার কখনো হয় ধন-দৌলত ও 
সাহায্য-বিজয় দানের মাধ্যমে। ০. *১4 বলা হয় এমন পরীক্ষাকে যা 
আয়েশ-আরাম, ধন-সম্পদ ও সাহায্য দানের মাধ্যমে নেয়া হয়। এতে 
দেখা হয় যে, এরা একে আমার অনুগ্রহের দান মনে করে শুকরিয়া আদায় 
করে, নাকি একে নিজেদের ব্যক্তিগত যোগ্যতার ফল ধারণা করে গর্ব ও 
অহঙ্কারে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং কৃত আমলকে বরবাদ করে দেয়। কারণ, 
আল্লাহ্‌ তাআলার দরবারে কারও গর্বাহস্কারের কোন অবকাশ নেই। 
পরবর্তী আয়াতে এর পাশাপাশি এই বিজয়ের আরও একটি 
উপকারিতার কথা বাতলে দেয়া হয়েছে যে, ৩3286633 
89৫৮৫ অর্থাৎ, মুদলমানদিগকে এ বিজয় এ কারণেই দেয়া হয়েছে 
যেন এর মাধ্যমে কাফেরদের পরিকল্পনা ও কলা-কৌশলসমূৃহকে নস্যাৎ 
করে দেয়া যায় এবং যাতে কাফেররা একথা উপলব্কি করে যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলার সহায়তা আমাদের প্রতি নেই এবং কোন কলা-কৌশল তথা 
পরিকল্পনাই আল্লাহ্‌ তাআলার সাহায্য ছাড়া কৃতকার্য হতে পারে না। 
পঞ্চম আয়াতে পরাজিত কোরায়েশী কাফেরদের সম্বোধন করে 
একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা মুসলমানদের সাথে মোকাবেলা 
করার উদ্দেশে কোরায়শ বাহিনীর মক্কা থেকে বেরোবার সময় ঘটেছিল। 
ঘটনাটি এই যে, কোরায়েশ কাফেরদের বাহিনী মুসলমানদের সাথে 
যুদ্ধ করার উদ্দেশে প্রস্তুতি নেয়ার পর মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার 
প্রাক্কালে বাহিনী প্রধান আবু জাহল প্রমুখ বায়তুল্লাহ্‌র পর্দা ধরে প্রার্থনা 
করেছিল। আর আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এই দোয়া করতে গিয়ে তারা 






নিজেদের বিজয়ের দোয়ার পরিবর্তে সাধারণ বাক্যে এভাবে দোয়া 
করেছিল 


ইয়া আল্লাহ্‌! উভয় বাহিনীর মধ্যে যেটি উত্তম ও উচ্চতর, উভয় 
বাহিনীর মধ্যে যেটি বেশী হেদায়েতের উপর রয়েছে এবং উভয় দলের 
যেটি বেশী ভদ্র ও শালীন এবং উভয়ের মধ্যে যে ধর্ম উত্তম তাকেই বিজয় 
দানকরো।'__মোষহারী) 
এই নির্বোধেরা এ কথাই ভাবছিল যে, মুসলমানদের তুলনায় আমরাই 
উত্তম ও উচ্চতর এবং অধিক হেদায়েতের উপর রয়েছি, কাজেই এ 
দোয়াটি আমাদেরই অনুকূলে হচ্ছে। আর এই দোয়ার মাধ্যমে তারা কামনা 
করছিল, আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে যেন হক ও বাতেল তথা সত্য ও 
মিথ্যার ফয়সালা হয়ে যায়। তাদের ধারণা ছিল, যখন আমরা বিজয় অর্জন 
করব, তখন এটাই হবে আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে আমাদের সত্যতার 
ফয়সালা । 
কিন্তু তারা একথা জানত না যে, এই দোয়ার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তারা 
নিজেদের জন্য বদদোয়া ও মুসলমানদের জন্য নেক-দোয়া করে যাচ্ছে। 
যুদ্ধের ফলাফল সামনে আসার পর কোরআনে করীম তাদের বাতলে দিল 
3354355132535) অর্থাৎ, তোমরা যদি এশী মীমাংসা 
কামনা কর, তবে তা সামনে এসে গেছে। সত্যের জয় এবং মিথ্যার 
পরাজয় সূচিত হয়েছে।  3591853$ অর্থাৎ, আর যদি 
তোমরা এখনও কুফরীজনিত শত্রুতা পরিহার কর, তাহলে তা তোমাদের 


ESE 


পক্ষে কল্যাণকর। ৬৬1১3১5৩] আর তোমরা আবারো যদি নিজেদের 
দুষ্টামী ও যুদ্ধের দিকে ফিরে যাও, তবে আমিও মুসলমানদের সাহায্যের 
দিকে ফিরে যাব। 9545803000305 অর্থাৎ, 
তোমাদের দল ও জোট যতই অধিক হোক না কেন, আল্লাহ্‌র সাহায্যের 
মোকাবেলায় তা কোন কাজেই লাগবে না। (540143)$5 
অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ যখন মুসলমানদের সাথে রয়েছেন, তখন কোন দল 
তোমাদের কিই বা কাজে লাগতে পারে? 

333 240১ অর্থাৎ সর্বপ্রকার উপকরণ ও শক্তি 
থাকা সত্বেও মক্কার মুশরিকদের পরাজয়ের প্রকৃত কারণ ছিল আল্লাহ্‌ ও 
তার রসূলের বিরোধিতা। এতে সে সমস্ত লোকের জন্য এক চরম শিক্ষা 
বিদ্যমান রয়েছে, যারা আসমান-যমীনের স্রষ্টা ও একচ্ছত্র মালিকের 
পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও গায়েবী শক্তিকে উপক্ষো করে শুধুমাত্র স্থূল ও 
জড়-উপকরণ এবং শক্তির উপর নির্ভর করে থাকে, কিংবা আল্লাহ্র 
না-ফরমানী করা সত্বেও তার সাহায্য লাভের ভ্রান্ত আশার মাধ্যমে নিজের 
সাথে প্রতারণা করে। 

উল্লেখিত আয়াতে এরই দ্বিতীয় আরেকটি দিক মুসলমানদের সম্বোধন 
করে বর্ণনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে তা হল এই যে, মুসলমানগণ তাদের 
সংখ্যাল্পতা ও নিঃসম্বলতা সত্বেও শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার সাহায্যের 
মাধ্যমেই এহেন বিপুল বিজয় অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন। আর এই যে 
সাহায্য, এটা হল আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের আনুগত্যের ফল। এই আনুগত্যের 
উপর দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকার জন্য মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে 

32534151130) 094 5 ‘হে ঈমানদারগণ, তোমরা 
আল্লাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্য অবলম্বন কর এবং তাতে স্থির থাক। অতঃপর 


bad তফসীর মাআরেফুল কোরআন ০1৭ 
৯১৯৯৬৬৯৬৬৯উউউউউউউউএ ৪৭ 


এ বিষয়টির প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 
৩54549৬4555 অৰ্থাৎ, কোরআন ও সত্যের বালী শুনে 
নেবার পরেও তোমরা আনুগত্য-বিমুখ হয়ো না। 

05459594540 01585 অর্থ, তোমরা 
তাদের মত হয়ো না যারা মুখে একথা বলে সত্য যে; আমরা শুনে নিয়েছি, 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে কিছুই শুনেনি। “সে সমস্ত লোক’ বলতে উদ্দেশ হল 
সাধারণ কাফেরকুল, যারা শোনার দাবী করে বটে, কিন্তু বিশ্বাস করে বলে 
দাবী করে না এবং এতে মুনাফেকও উদ্দেশ যারা শোনার সাথে সাথে 
বিশ্বাসেরও দাবীদার, কিন্ত বাস্তবিকপক্ষে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা এবং 
সঠিক উপলব্ধি থেকে এতদুভয় সম্পরদায়ই বঞ্চিত। কাজেই তাদের এই 
শ্রবণ না শোনারই শামিল। মুসলমানদিগকে এদের অনুরূপ হতে বারণ করা 
হয়েছে। 

তৃতীয় আয়াতে সে সমস্ত লোকের কঠিন নিন্দা করা হয়েছে, যারা 
সত্য ও ন্যায়ের বিষয় গভীর মনোযোগ ও নিবিষ্টতার সাথে শ্রবণ করে না 
এবং তা কবুলও করে না। এহেন লোককে কোরআনে করীম চতুষ্পদ 
জীক-জ্ত অপেক্ষাও নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করেছে। এরশাদ করেছেঃ 

9585 SND GN FE) 

ও শব্দটি 2/1১ এর বহুবচন। অভিধান অনুযায়ী যমীনের উপর 
বিচরণকারী প্রতিটি জীবকেই 41১ বলা হয়। কিন্তু সাধারণ প্রচলন ও 
পরিভাষায় 1১ বলা হয় শুধুমাত্র চতুষ্পদ জন্তকে। সুতরাং আয়াতের অর্থ 
দাড়ায় এই যে, আল্লাহ্র নিকট সে সমস্ত লোকই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও 
চতুষ্পদ জীবতুল্য যারা সত্য ও ন্যায়ের শ্রবণের ব্যাপারে বধির এবং তা 
গ্রহণ করার ব্যাপারে মুক। বস্তুতঃ মুক ও বধিরদের মধ্যে, সামান্য বুদ্ধি 
থাকলেও তারা ইঙ্গিত-ইশারায় নিজেদের মনের কথা ব্যক্ত করে এবং 
অন্যের কথা উপলব্বি করে নেয়। অথচ এরা মুক ও বধির হওয়ার সাথে 
সাথে নির্বোধও বটে। বলাবাহুল্য, যে মুক-বধির বুদ্ধি বিবির্জিতও হবে, 
তাকে বুঝবার এবং বুঝাবার কোনই পথ থাকে না। 

এ আয়াতে আল্লাহ্‌ রাববুল আলামীন একথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, 
মানুষকে যে, 16 (সুগঠিত অঙ্গ সৌস্ঠব) দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে 
এবং সৃষ্টির সেরা ও বিশ্বের বরেণ্য করা হয়েছে এই যাবতীয় এন্আম ও 
কৃপা শুধু সত্যের আনুগত্যের উপরই নির্ভরশীল। যখন মানুষ সত্য ও 
ন্যায়কে শুনতে, উপলব্কি করতে এবং তা মেনে নিতে অস্বীকার করে, 
তখন এই সমুদয় পুরস্কার ও কৃপা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং 
তার ফলে সে জানোয়ার অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হয়ে পড়ে। 

তফসীরে রছল-বয়ান গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, মানুষ প্রকৃত সৃষ্টির দিক 
দিয়ে সমস্ত জীব-জানোয়ার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ফেরেশতা অপেক্ষা নিম্ন 
মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু যখন সে তার অধ্যাবসায়, আমল ও 
সত্যানুগত্যের সাধনায় ব্রতী হয়, তখন ফেরেশতা অপেক্ষাও উত্তম এবং 
শর্ট হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সে যদি সত্যানুগত্যে বিমুখ হয়, তখন 
নিকৃষ্টতার সর্বনিম্ন পর্যায়ে উপনীত হয় এবং জানোয়ার অপেক্ষাও অধম 
হয়ে যায়। 
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অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা যদি তাদের মধ্যে সামান্যতম কল্যাণকর দিক 





তথা সংচিন্তা দেখতেন, তবে তাদেরকে বিশ্বাস সহকারে শোনার সামর্থ্য 
দান করতেন কিন্তু বর্তমান সত্যানুরাগ না থাকা অবস্থায় যদি আল্লাহ্‌ 
তাআলা সত্য ও ন্যায় কথা তাদেরকে শুনিয়ে দেন, তাহলে তারা 
অনীহাভরে তা থেকে বিমুখতা অবলম্বন করবে। 


এখানে কল্যাণকর দিক বা সংচিন্তা বলতে সত্যানুরাগ বুঝানো 
হয়েছে। কারণ, অনুরাগ ও অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমেই চিন্তা-ভাবনা ও 
উপলব্বির দ্বারা উদঘাটিত হয় এবং এতেই বিশ্বাস ও আমলের সামর্থ্য লাভ 
হয়। পক্ষান্তরে যার মাঝে সত্যানুরাগ বা অনুসন্ধিৎসা নেই, তাতে যেন 
কোন রকম কল্যাণ নেই। অর্থাৎ, তাদের মধ্যে যদি কোন রকম ভালাই 
থাকত, তবে তা আল্লাহ্‌ তাআলার অবশ্যই জানা থাকত। যখন আল্লাহ্‌ 
তাআলার জানা মতে তাদের মধ্যে কোন ভালাই তথা সংচিন্তা নেই, তখন 
একথাই প্রতীয়মান হল যে, প্রকৃতপক্ষেই তারা যাবতীয় কল্যাণ থেকে 
বঞ্চিত। আর এই প্রবঞ্চিত অবস্থায় তাদেরকে যদি চিন্তা-ভাবনা ও সত্যের 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানানো হয়, তবে তারা কম্মিনকালেও তা 
গ্রহণ করবে না, বরং তা থেকে মুখ ফিরিয়েই নেবে। অর্থাৎ, তাদের এই 
বিমুখতা এ কারণে হবে না যে, তারা দ্বীনের মধ্যে কোন আপত্তিকর বিষয় 
দেখতে পেয়েছে, সে জন্যই তা গ্রহণ করেনি; বরং প্রকৃতপক্ষে তারা 
সত্যের বিষয় কোন লক্ষ্যই করেনি। 


50195054484) অৰ্থাৎ, জেনে রাখ, আল্লাহ 
তাআলা মানুষের এবং তার অস্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে থাকেন। এ 
বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে এবং উভয়টির মধ্যেই বিরাট তাৎপর্য ও 
শিক্ষণীয় বিষয় পাওয়া যায়, যা প্রতিটি মানুষের পক্ষে সর্বক্ষণ সূরণ রাখা 
কর্তব্য। 

একটি অর্থ এই হতে পারে যে, যখনই কোন সৎকাজ করার কিংবা 
পাপ থেকে বিরত থাকার সুযোগ আসে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তা করে ফেলেচ 
এতটুকু বিলম্ব করো না এবং অবকাশকে গনীমত জ্ঞান কর। কারণ, কোন 
কোন সময় মানুষের ইচ্ছার মাঝে আল্লাহ্‌ নির্ধারিত কাযা বা নিয়তি 
অন্তরায় হয়ে দাড়ায় এবং সে তখন আর নিজের ইচ্ছায় সফল হতে পারে 
না। কোন রোগ-শোক, মৃত্যু কিংবা এমন কোন কাজ উপস্থিত হয়ে যেতে 
পারে, যাতে সে কাজ করার আর অবকাশ থাকে না। সুতরাং মানুষের 
কর্তব্য হল আয়ু এবং সময়ের অবকাশকে গনীমত মনে করা। আজকের 
কাজ কালকের জন্য ফেলে না রাখা। কারণ, একথা কারোই জানা নেই, 
কাল কি হবে। 

তাছাড়া এ বাক্যের দ্বিতীয় মর্ম এও হতে পারে যে, এতে আল্লাহ্‌ 
তাআলা যে বন্দার অতি সন্নিকটে তাই বলে দেয়া হয়েছে। যেমন, জন্য 
আয়াত ৩%4)% এতে আল্লাহ্‌ তাআলা যে 
মানুষের জীবন শিরার চেয়েও নিকটবর্তী সেকথা ব্যক্ত করা হয়েছে। 

সারকথা এই যে, মানবাত্যা সর্বক্ষণ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যখনই 
তিনি কোন বন্দাকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করতে চান, তখন তিনি তার 
অন্তর ও পাপের মাঝে অস্তরায় সৃষ্টি করে দেন। আবার যখন কারও 
ভাগ্যে অমঙ্গল থাকে, তখন তার অস্তর ও সৎকর্মের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি 
করে দেয়া হয়। সে কারণেই রসূলে করীম (সাঃ) অধিকাংশ সময় এই 
দোয়া করতেন ১৫০ ৮১ ০ ০2 ৮4০5 অর্থাৎ, হে 
অস্তরসমূহের বিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর 
প্রতিষ্ঠিত রাখ। 





৫২৭ সূরা আল-আনফাল ১৪৪ 
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(২৬) আর স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে অল্প, পরাজিত অবস্থায় 
পড়েছিলে দেশে ভীত-সম্স্র ছিলে যে, তোমাদের না অন্যেরা হো মেরে 
নিয়ে যায়। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে আশ্রয়ের ঠিকানা দিয়েছেন, স্বীয় 
সাহাযোর দ্বারা তোমাদিগকে শক্তি দান করেছেন এবং পরিচ্ছন জীবিকা 
দিয়েছে যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর। (২৭) হে ঈমানদারগণ, 
খেয়ানত করোনা আল্লাহ্‌র সাথে ও রসূলের সাথে এবং খেয়ানত করো না 
নিজেদের পারস্পরিক আমানতে জেনে-শুনে। (২৮) আর জেনে রাখ, 
তোমাদের ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতি অকল্যাণের সম্মুষীনকারী। বত: 
আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে মহা সওয়াব । (২৯) হে ঈমানদারগণ ! তোমরা যদি 
আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তবে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেকেন 
এবং তোমাদের থেকে তোমাদের পাপকে সরিয়ে দেবেন এবং তোমাদের 
ক্ষমা করবেন। বন্ততঃ আল্লাহ্‌র অনুযাহ অত্যন্ত যহান। (৩০) আর 
কাফেরেরা যখন প্রতারণা করত আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার 
উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে বের করে দেয়ার জন্য, তখন তারা যেমন ছলনা 
করত তেমনি, আল্লাহ্‌ও ছলনা করতেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্র ছলনা সবচেয়ে 
উত্তম। (৩১) আর কেউ যখন তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ 
করে তবে বলে, আমরা শুনেছি, ইচ্ছা করলে আমরাও এমন বলতে পারি; 
এ তো পুর্ববতী ইতিকথা ছাড়া আর কিছুই নয়। (৩২) তাছাড়া তারা যন 
বলতে আরভ করে যে, ইয়া আল্লাহ, এই যদি তোমার পক্ষ থেকে 
(আগত) সত্য দ্রীন হয়ে থাকে, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর 
বর্ণ কর কিংবা আমাদের উপর বেদনাদায়ক আযাব নাফিল কর। (৩৩) 
অথচ আল্লাহ কখনই তাদের উপর আযাব নাফিল করবেন না যতক্ষণ 
আপনি তাদের মাঝে অবস্থান করবেন। তাছাড়া তারা যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা 
করতে থাকবে আল্লাহ্‌ কখনও তাদের উপর আযাব দেবেন না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


কোরআনে করীম গযওয়ায়ে বদরের কিছু বিস্তারিত বিবরণ এবং তাতে 
মুসলমানদের প্রতি নাফিলকৃত এন্আমসমূহের উল্লেখের পর তা থেকে 
অর্জিত ফলাফল এবং অতঃপর সে প্রসঙ্গে মুসলমানদের প্রতি কিছু 
উপদেশ দান করেছে 432545 41398415321 059% আয়াত 
থেকে তা আরস্ত হয়। আলোচ্য এ আয়াতগুলো তারই কয়েকটি আয়াত। 


এর মধ্যে প্রথম আয়াতটিতে এমন সব পাপ থেকে বেচে থাকার জন্য 
বিশেষভাবে হেদায়েত করা হয়েছে, যার জন্য নির্ধারিত সুকঠিন আযাব 
শুধু পাপীদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং পাপ করেনি এমন লোকও 
তাতে জড়িয়ে পড়ে। 

সে পাপ যে কি, সে সম্পর্কে তফসীরবিদ ওলামায়ে-কেরামের বিভিন্ন 
মত রয়েছে। কোন কোন মনীষী বলেন, “আমুর বিল্‌ মা’রফ’ তথা 
সৎকাজের নির্দেশ দান এবং “নাহী আনিল মুনকার’ অর্থাৎ, অসৎকাজ 
থেকে মানুষকে বিরত করার চেষ্টা পরিহার করাই হল এই পাপ। হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে-আব্বাস রো) বলেন, আল্লাহ্‌ মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন 
যেন তারা নিজের এলাকায় কোন অপরাধ ও পাপানুষ্ঠান হতে না দেয়। 
কারণ, যদি তারা এমন না করে, অর্থাৎ, সামর্থ্য থাকা সত্বেও অপরাধ ও 
পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হতে দেখে তা থেকে বারণ না করে, তবে আল্লাহ্‌ স্বীয় 
আযাব সবার উপরই ব্যাপক করে দেন। তখন তা থেকে না বাচতে পারে 
কোন গোনাহ্‌গার, আর না বাচতে পারে নিরপরাধ। 

এখানে “নিরপরাধ” বলতে সেসব লোককেই বুঝানো হচ্ছে যারা মূল 
পাপে পাপীদের সাথে অংশগ্রহণ করেনি, কিন্তু তারাও “আমর বিল 
যা"রূফ" বর্জন করার পাপে পাপী। কাজেই এ ক্ষেত্রে এমন কোন সন্দেহ 
করার কারণ নেই যে, একজনের পাপের জন্য অন্যের উপর আযাব 
করাটা অবিচার এবং কোরআনী সিদ্ধান্ত (51:28:15; এর 
পরিপন্থী। কারণ, এখানে পাপী তার মূল পাপের পরিণতিতে এবং 
'নিরপরাধরা তাদের “আমর বিল মা”রূফ” থেকে বিরত থাকার পাপের 
দরুন ধরা পড়েছে, কারো পাপ অন্যের কষে চাপানো হয়নি। 

ইমাম বগভী (রহঃ) "শরহুসূসুনাহ' ও “মা’ আলিন’ নামক গ্রন্থে হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে-মসউদ (বাঃ) ও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর 
রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌ 
তাআলা কোন নির্দিষ্ট দলের পাপের আযাব সাধারণ মানুষের উপর 
আরোপ করেন না, যতক্ষণ না এমন কোন অবস্থার উদ্ভব হয় যে, সে 
নিজের এলাকায় পাপকর্ষ অনুষ্ঠিত হতে দেখে তা বাধাদানের ক্ষমতা থাকা 
সত্বেও তাতে বাধা দেয়না, তবেই আল্লাহ্‌র আযাব সবাইকে ঘিরে ফেলে। 

তিরমিযী ও আবু দাউদ প্রভৃতি গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদসহ উদ্ধৃত রয়েছে 
যে, হযরত আবু বকর (রট) তার এক ভাষণে বলেছেন যে, আমি রসূলে 
করীম (সঃ) -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, মানুষ যখন কোন 
অত্যাচারীকে দেখেও অত্যাচার থেকে তার হাতকে প্রতিরোধ করবে না, 
শীঘ্রই আল্লাহ্‌ তাদের সবার উপর ব্যাপক আযাব নাধিল করবেন। 

সহীহ বোখারীতে হযরত নু'মান ইবনে বশীর (ো£)_এর 
বেওয়ারেতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, যারা 
আল্লাহ্‌র কালুনের সীমালংঘনকারী গোনাহগার এবং যারা তাদের দেখেও 


৫২৮ তফসীর: 
মৌনতা অবলম্বন করে, অর্থাৎ, সামর্থ্য থাকা সত্বেও তাদেরকে সেই 
পাপানুষ্ঠান থেকে বাধা দান করে না, এতদুভয় শ্রেণীর উদাহরণ এমন 
একটি সামুদ্রিক জাহাজের মত যাতে দু'টি শ্রেণী রয়েছে এবং নীচের 
শ্রেণীর লোকেরা উপরে উঠে এসে নিজেদের প্রয়োজনে পানি নিয়ে যায়, 
যাতে উপরের লোকেরা কষ্ট অনুভব করে। নীচের লোকেরা এমন অবস্থা 
দেখে জাহাজের তলায় ছিদ্র করে নিজেদের কাজের জন্য পানি সংগ্রহ 
করতে শুরু করে। কিন্তু উপরের লোকেরা এহেন কাণ্ড দেখেও বারণ করে 
না। এতে বলাইবানুল্য যে, গোটা জাহাজেই পানি ঢুকে পড়বে। আর 
তাতে নীচের লোকেরা যখন ডুবে মরবে, তখন উপরের লোকেরাও বাচতে 
পারবে না। 

এসব রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে অনেক তফসীরবিদ মনীষী সাব্যস্ত 
করেছেন যে, এ আয়াতে 2.3 (ফিৎনাহ) বলতে “এই পাপ’ অর্থাৎ, 
“সৎকাজে নির্দেশ দান ও অসৎ কাজে বাধা দান’ বর্জনিকেই বুঝানো 
হয়েছে। 

তফসীরে-মাযহারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, “এই” বলতে উদ্দেশ হল 
জেহাদ বর্জন করা। বিশেষ করে এমন সময়ে জেহাদ থেকে বিরত থাকা, 
যখন আমিরুল-মু’মেনীন তথা মুসলমানদের নেতার পক্ষ থেকে জেহাদের 
জন্য সাধারণ মুসলমানদের প্রতি আহবান জানানো হয় এবং ইসলামী 
“"শয়ার’ সমূহের হেফাযতও তার উপর নির্ভরশীল হয়ে দীড়ায়। কারণ, 
তখন জেহাদ বর্জনের পরিণতি শুধু জেহাদ বর্জনিকারীদের উপরই নয 
বরং সমগ্র মুসলিম জাতির উপর এসে পড়ে। কাফেরদের বিজয়ের ফলে 
নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং অন্যান্য বহু নিরপরাধ মুসলমান হত্যার শিকারে 
পরিণত হয়। তাদের জান-মাল বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় 
“আযাব’ অর্থ হবে পার্থিব বিপদাপদ। 

আর যেহেতু আল্লাহ্‌ ও বান্দার হকসমূহ আদায় করার ক্ষেত্রে 
গাফেলতী ও শৈথিল্যের কারণ সাধারণতঃ মানুষের ধন-দৌলত ও 
সন্তান-সম্ততিই হয়ে থাকে, কাজেই সে সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে 
বলা হয়েছে 3% 4 61983225755 
25021 অৰ্থাৎ, জেনে রেখো যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও 
সস্তান-সস্ততি তোমাদের জন্য ফেতলা। 

“"ফৎনা’, শব্দের অর্থ পরীক্ষাও হয়৷ আবার আযাবও হয়। তাছাড়া 
এমনসব বিষয়কেও ফেৎনা বলা হয় যা আযাবের কারণ হয়ে থাকে। 
কোরআন করীমের বিভিন্ন আয়াতে এই তিন অর্থেই ফেতনা শব্দের 
ব্যবহার হয়েছে। বস্তুতঃ এখানে তিনটি অর্থেরই সুযোগ রয়েছে। কোন 
কোন সময় সম্পদ ও সন্তান মানুষের জন্য পৃথিবীতেই প্রাণ শক্ত হয়ে 
দাড়ায় এবং সেগুলোর জন্য শৈথিল্য ও পাপে লিপ্ত হয়ে আযাবের কারণ 
হয়ে পড়াটা একান্তই স্বাভাবিক। প্রথমতঃ ধন-দৌলত ও সন্তান-সম্ততির 
মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করাই আল্লাহ্‌ তাআলার উদ্দেশ যে, আমার 
এসব দান গ্রহণ করার পর তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, না অক্জ্ঞ হও। 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সম্ভতির 
মায়ায় জড়িয়ে গিয়ে যদি আল্লাহকে অসন্তষ্ট করা হয়, তবে এই 
ধন-সম্পদ ও সস্তান-সম্ভতিই তোমাদের জন্য আযাব হয়ে দীড়াবে। কোন 
সময় তো পার্থিব জীবনেই এসব বন্ত মানুষকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন 
করে দেয় এবং দুনিয়াতে সে ধন-দৌলত ও সন্তান-সম্ভতিকে আযাব বলে 
মনে করতে শুরু করে। অন্যথায় একথাটি অপরিহার্য যে, যে ধন-সম্পদ 
দুনিয়ায় আল্লাহ্‌ তাআলার হুকুম-আহ্‌কামের বিরদ্ধাচরণের মাধ্যমে অর্জন 


কোরআন OYA 


করা হয়েছে কিংবা ব্যয় করা হয়েছে, সে সম্পদই আখেরাতে তার জন্য 
সাপ, বিচ্ছু ও আগুনে পোড়ার কারণ হবে। যেমন, কোরআনের বিভিন্ন 
আয়াত ও অসংখ্য হাদীসে তার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ রয়েছে। আর 
তৃতীয় অর্থ এই যে, এসব বস্তৃ-সামগ্রী আযাবের কারণ হয়ে দীড়ায়। 
এবিষয়টি তো একান্তই স্পষ্ট যে, এসব বস্ত আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে 
গাফেল করে তোলে এবং তার হুকুম-আহ্‌কামের প্রতি অমনোযোগী করে 
দেয়, তখন সেগুলোই আযাবের কারণ হয়। আয়াত শেষে বলা হয়েছে 
50221093545 515 অর্থাৎ, এ কথাটিও জেনে রেখো যে, যে 
লোক আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের আনুগত্য করতে গিয়ে ধন-সম্পদ ও 
সন্তান-সম্ভতির ভালবাসার সামনে পরাজয় বরণ না করবে তার জন্য 
আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট রয়েছে মহান প্রতিদান। 

পূর্ববর্তী আয়াতে এ বিষয়ের আলোচনা হচ্ছিল যে, মানুষের জন্য 
ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি একটি ফেত্নাবিশেষ। অর্থাৎ, এগুলো সবই 
পরীক্ষার বিষয়। কারণ, এসব বস্তুর মায়ায় হেরে গিয়েই মানুষ সাধারণতঃ 
আল্লাহ্‌ এবং আখেরাতের প্রতি গাফেল হয়ে পড়ে। অথচ এই 
মহানেয়ামতের যৌক্তিক দাবী ছিল, আল্লাহর এহেন মহা অনুগ্রহের জন্য 
তার প্রতি অধিকতর বিনত হওয়া। 


আলোচ্য এ আয়াতসমূহের প্রথমটি সে বিষয়েরই উপসংহার। এতে 
বলা হয়েছে, যে লোক বিবেককে স্বভাবের উপর প্রবল রেখে এই পরীক্ষায় 
দৃঢ়তা অবলম্বন করবে এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও মহববতকে সবকিছুর 
উর্ধে স্থাপন করবে__যাকে কোরআন ও শরীয়তের ভাষায় “তাক্‌ওয়া" 
বলা হয়__-তাহলে সে এর বিনিময়ে তিনটি প্রতিদান লাভ করে। (১) 
ফোরকান, (২) পাপের প্রায়শ্চিত্ত (৩) মাগফেরাত বা পরি্রাণ। 

9৩৮ ও 3৮ দু'টি ধাতুর সমার্থক। পরিভাষাগতভাবে ১৬ 
(ফোরকান) এমন সব বস্তু বা বিষয়কে বলা হয় যা দু’ টি বস্তুর মাঝে প্রকৃষ্ট 
পার্থক্য ও দুরত্ব সূচিত করে দেয়। সেজন্যই কোন বিষয়ের মীমাংসাকে 
ফোরকান বলা হয়। কারণ, উহা হক ও না-হকের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট 
করে দেয়। তাছাড়া আল্লাহ্‌ তাআলার সাহায্যকেও ফোরকান বলা হয়। 
কারণ, এর দ্বারাও সত্যপস্থীদের বিজয় এবং তাদের প্রতিপক্ষের পরাজয় 
সুচিত হওয়ার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। সে 
জন্যই কোরআনে করীমে গযওয়ায়ে-বদরকে “ইয়াওমুল-ফোরকান' তথা 
পার্থক্যসূচক দিন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 

এ আয়াতে বর্ণিত ‘তাকওয়া’ অবলম্বনকারীদের প্রতি ‘ফোরকান’ দান 
করা হবে_ কথাটির মর্ম অধিকাংশ মুফাসসেরীনের মতে এই যে, তাদের 
প্রতি আল্লাহ্‌ তাআলার সাহায্য-সহায়তা থাকে এবং তিনি তাদের হেফাযত 
করেন। কোন শক্ত তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারে না। যাবতীয় উদ্দেশ্যে 
তারা সাফল্য লাভে সমর্থ হন। 


তফসীরে-মুহায়েমী গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, পূর্ববর্তী ঘটনায় হযরত 
আবু লুবাব (রাঃ) কর্তৃক স্বীয় পরিবার-পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে 
যে পদস্ধলন ঘটে গিয়েছিল, তা এ কারণেও একটি ত্রুটি ছিল যে, 
পরিবার-পরিজনের হেফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও আল্লাহ্‌ ও রসূলের 
প্রতি যথাযথ আনুগত্য অবলম্বন করাই ছিল সঠিক পদ্থা। তা হলেই 
ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি সবই আল্লাহ্‌ তাআলার হেফাযতে চলে 
আসত। কোন কোন মুফাসীসের বলেছেন যে, এ আয়াতে ফোরকান 
বলতে সেসব জ্ঞান-বুদ্ধিকে উদ্দেশ করা হয়েছে যার মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা 
ও খাটি মেকীর মাঝে পার্থক্য করা সহজ হয়ে যায়। অতএব, মর্ম দাড়ায় 


২৯ সুরাআল-আনফাল 


তা 





এই যে, যারা “তাকওয়া” অবলম্বন করেন, আল্লাহ্‌ তাদেরকে এমন জ্ঞান 
ও অর্তদৃষ্টি দান করেন যাতে তাদের পক্ষে ভাল-মন্দের পার্থক্য করা সহজ 
হয়ে যয়। 


দ্বিতীয়তঃ তাকওয়ার বিনিময়ে যা লাভ হয়, তাহল পাপের মোচন। 
অর্থাৎ, পার্থিবজীবনে মানুষের দ্বারা যেসব ক্রটি-বিচ্যুতি ঘটে যায় 
দুনিয়াতে সেগুলোর কাফ্‌ফারা ও বদলার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। অর্থাৎ, 
এমন সৎকর্ম সম্পাদনের তৌফীক তার হয়, যা তার সমুদয় ক্রটি-বিচ্যুতির 
উপর প্রবল হয়ে পড়ে। তাকওয়ার প্রতিদানে তৃতীয় যে জিনিষটি লাভ 
হয়, তাহল আখেরাতের মুক্তি ও যাবতীয় পাপের ক্ষমা লাভ। 

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে_ 33১,১১ অর্থাৎ, 
আল্লাহ্‌ তাআলা বড়ই অনুগ্রহশীল ও করুণাময়। এতে ইঙ্গিত করে দেয়া 
হয়েছে যে, আমলের যে প্রতিদান তা তো আমলের পরিমাণ অনুযায়ীই 
হয়ে থাকে। এখানেও তাকওয়ার প্রতিদানে যে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা 
হয়েছে তা তারই বদলা বা প্রতিদান। কিন্ত আল্লাহ্‌ হচ্ছেন বিরাট অনুগ্রহ ও 
এহসানের অধিকারী। তার দান ও দয়া কোন পরিমাপের গণ্ডিতে আবদ্ধ 
নয় এবং তার দান ও এহসানের অনুমান করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। 
কাজেই তাকওয়া অবলমবনকারীদের জন্য তিনটি নির্ধারিত প্রতিদান ছাড়াও 
আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট থেকে আরও বহু দান ও অনুগ্রহ লাভের আশা 
রাখা কর্তব্য। 


দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলার বিশেষ এক অনুগ্রহ ও দানের কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে যা রসূলে মকবুল (সাঃ), সাহাবোয়ে কেরাম তথা সমগ্র 
বিশ্বের উপরই হয়েছে। তাহল এই যে, হিজরত-পূর্বকালে মহানবী (সাঃ) 
যখন কাফের পরিবেষ্ঠিত ছিলেন এবং তারা তাকে হত্যা কিংবা বন্দী করার 
ব্যাপারে সলা-পরামর্শ করছিল, তখন আল্লাহ্‌ রাব্বুল “আলামীন তাদের এ 
অপবিত্র হীনচক্রান্তকে ধুলিস্মাৎ করে দেন এবং মহানবী (সাঃ)-কে 
নিরাপদে মদীনায় পৌছে দেন। 


তফসীরে ইবনে-কাসীর ও মাযহারীতে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, ইমাম 
আহমদ ও ইবনে জরীর (রহঃ) প্রমুখের রেওয়ায়েতক্রমে এই ঘটনাটি 
এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে যে, মদীনা থেকে আগত আনসারদের মুসলমান 
হওয়ার বিষয়টি যখন মক্কায় জানাজানি হয়ে যায়, তখন মক্কার কোরাইশরা 
চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে যে, এ পর্যন্ত তো তার ব্যাপারটি মক্কার ভেতরেই 
সীমিত ছিল, যেখানে সর্বপ্রকার ক্ষমতাই ছিল আমাদের হাতে। কিন্তু এখন 
যখন মদীনাতেও ইসলাম বিস্তার লাভ করছে এবং বহু সাহাবী হিজরত 
করে মদীনায় চলে গেছেন, তখন এদের একটি কেন্দ্র মদীনাতেও স্থাপিত 
হয়েছে। এমতাবস্থায় এরা যে কোন রকম শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রহ 
করতে পারেন এবং শেষ পর্যস্ত আমাদের উপর আক্রমণও করে বসতে 
পারেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা এ কথাও উপলন্বি করতে পারে যে, এ পর্যস্ত 
সামান্য কিছু সাহাবীই হিজরত করে মদীনায় গিয়েছেন, কিন্তু এখন প্রবল 
সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যে, স্বয়ং মুহাম্মদ (সাঃ) ও সেখানে চলে যেতে 
পারেন। সে কারণেই মক্কার নেত্বর্গ এ বিষয়ে সলা-পরামর্শ করার 
উদ্দেশে ' দারুন-নদৃওয়াতে' এক বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করে। 
“দারুন-নদওয়া” ছিল মসজিদে-হারাম সংলগ্ন কোসাই ইবনে কেলাবের 
বাড়ী। বিশেষ জটিল বিষয় ও সমস্যাদির ব্যাপারে সলা-পরামর্শ ও 
বৈঠকের জন্য তারা এ বাড়ীটিকে নিদিষ্ট করে রেখেছিল। অবশ্য ইসলামী 
আমলে এটিকে মসজিদে-হারামের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়। কথিত 
আছে যে, বর্তমান “বাবু-যিয়াদাতই' সে স্থান যাকে তৎকালে 
দারুন-নদওয়া বলা হতো। 


প্রচলিত নিয়মানুযায়ী এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শের জন্য কোরাইশ 
নেত্বর্গ দারুন-নদওয়াতেই সমবেত হয়েছিলেন যাতে আবু-জাহল, নযর 
ইবনে হারেস, উষাইয়া ইবনে-খালফ, আবু সুফিয়ান এমুখসহ সমস্ত 
বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ করেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও 
ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তির মোকাবেলার উপায় ও ব্যবস্থা সম্পর্কে 
চিন্তা-ভাবনা করা হয়। এখানে বসেই মহানবী (সাঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র 
করাহয়। 

কিন্তু নবী-রসূলগণের গায়বী শক্তি সম্পর্কে এই মূর্খের দল কেমন 
করে জানবে। সেদিকে হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাদের পরামর্শ কক্ষের 
যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে রসূল করীম (সাঃ)-কে অবহিত করে এই ব্যবস্থা 
বাতলে দেন যে, আজকের রাতে আপনি নিজের বিছানায় শয়ন করবেন 
না। আল্লাহ্‌ তাআলা আপনাকে মক্কা থেকে হিজরত করারও অনুমতি দিয়ে 
দিয়েছেন। 

এদিকে পরামর্শ অনুযায়ী কোরাইশী নওজোয়ানরা সন্ধ্যা থেকেই 
সরওয়ারে দু'আলম (সাঃ) - এর বাড়ীটি অবরোধ করে ফেলে। রসূলে 
করীম (সাঃ) বিষয়টি লক্ষ্য করে হযরত আলী (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন 
যে, আজ রাতে তিনি মহানবীর বিছানায় রাত্রি যাপন করবেন এবং সাথে 
সাথে এই সুসংবাদ শুনিয়ে দিলেন যে, এতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রাণের ভয় 
থাকলেও শক্ররা কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। 

হযরত আলী (রাঃ) একাজের জন্য নিজেকে পেশ করলেন এবং 
মহানবীর (সাঃ)-এর বিছানায় শুয়ে পড়লেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছিল 
যে, হুযুর (সাঃ) এই অবরোধ ভেদ করে বেরোবেন কেমন করে। বস্তুতঃ 
স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলা এক মু’জেযার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করে 
দেন। তাহল এই যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে মহানবী (সাঃ) একমুঠো মাটি 
হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং অবরোধকারীরা তার ব্যাপারে যে 
আলাপ-আলোচনা করছিল, তার উত্তর দান করেন। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাদের দৃষ্টি ও চিস্তাশক্তিকে তার দিক থেকে ফিরিয়ে অন্যদিকে নিবন্ধ 
করে দিয়েছিলেন। ফলে কেউই তাকে দেখতে পায়নি; অথচ তিনি সবার 
মাথায় মাটি দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। তার চলে যাবার পর কোন এক 
আগন্তক এসে অবরোধকারীদের কাছে জিজ্ঞেস করল, তোমরা এখানে 
কেন দীড়িয়ে আছ? তারা জানাল, মুহাম্মদ (সাঃ)- এর অপেক্ষায়। 
আগন্তক বলল, কোন স্বপ্নে পড়ে রয়েছে; তিনি এখান থেকে বেরিয়ে 
চলেও গিয়েছেন এবং যাবার সময় তোমাদের প্রত্যেকের মাথায় মাটি দিয়ে 
গিয়েছেন! তখন তারা সবাই নিজেদের মাথায় হাত দিয়ে বিষয়টি সত্য 
বলে প্রমাণ পেল। 

হযরত আলী (রাঃ) মহানবী (সাঃ)- এর বিছানায় শুয়েছিলেন। কিন্ত 
অবরোধকারীরা তার পাশ ফেরার ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারল, তিনি মুহাম্মদ 
(সাঃ) নন। কাজেই তাকে তারা হত্যা করতে উদ্যোগী হলো না। ভোর 
পর্যস্ত অবরোধ করে রাখার পর এরা লজ্জিত-অপদস্থ হয়ে ফিরে গেল। 
এই রাত এবং এতে রসূলে করীম (সাঃ)-এর জন্য নিজেকে নিশ্চিত মৃত্যুর 
সম্মুখীন করার বিষয়টি হযরত আলী (রাঃ)- এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের 
অন্তর্ভুক্ত। 

কোরাইশী সর্দারদের পরামর্শে মহানবী (সাঃ)-এর সম্পর্কে যে তিনটি 
মত উপস্থাপিত হয়েছিল সে সবকটিই কোরআনের এ আয়াতে উল্লেখ 
করে বলাহয়েছে_ S389 GSES 

3353 অর্থাৎ, সে সময়টি স্মুরণযোগ্য, যখন কাফেররা আপনার 


৫৩০ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন or 


৯১৮৯৯৯৬১১৯০ 


বিরুদ্ধে নানা রকম ব্যবস্থা নেয়ার বিষয় চিন্তা-ভাবনা করছিল যে, 
আপনাকে বন্দী করে রাখবে না হত্যা করবে, নাকি দেশ থেকে বের করে 
দেবে। 

কিন্তু আল্লাহ্‌ তাদের সমস্ত পরিকল্পনা ধূলিস্মাৎ করে দিয়েছেন। 
সুতরাং আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, $245 অর্থাৎ, 
আল্লাহ্‌ তাআলা সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থাপক, যা যাবতীয় ব্যবস্থা ও 
পরিকল্পনাকে ছাপিয়ে যায়। যেমনটি এ ঘটনার ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত 
হয়েছে। 


আরবী অভিধানে ৮. শব্দের অর্থ হল কোন ছল-কৌশলের মাধ্যমে 
প্রতিপক্ষের লোককে তার উদ্দেশ্য সাধনে বিরত রাখা। বস্তুতঃ একাজ যদি 
কোন সদুঙ্দেশে করা হয় তবে তা উত্তম ও প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু অসৎ 
মতলবে করা হলে দুষণীয় এবং মন্দকাজ। কাজেই এ শব্দটি মানুষের 
ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে এবং আল্লাহ্‌ তাআলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অবশ্য 
আল্লাহ্‌ তাআলার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এমনসব পরিবেশ ও পরিস্থিতিতেই এ 
শব্দের ব্যবহার হতে পারে যেখানে বাক্যের ধারাবাহিকতা কিংবা তুলনার 
মাধ্যমে দুষণীয় ছলনার কোন অবকাশ থাকতে না পারে। যেমনটি এখানে 
হয়েছে।-(মাযহারী) 

এখানে এ কথাটিও প্রণিধানযোগ্য যে, আয়াতের শেষাংশে যেসব শব্দ 
বলা হয়েছে তা বর্তমান -ভবিষ্যতকাল জ্ঞাপক ক্রিয়াপদে ব্যবহৃত হয়েছে। 
বলা হয়েছে, 4১/353 3855 অর্থাৎ, তারা ঈমানদারদেরকে 
কষ্টদানের জন্য কলা-কৌশল করতে থাকবে এবং আল্লাহ্‌ তাদের সে 
কলা-কৌশলকে ব্যর্থ করে দেয়ার ব্যবস্থা নিতে থাকবেন। এতে ইঙ্গিত 
করা হয়েছে যে, মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা তদবীর করাটা 
কাফেরদের চিরাচরিত বৃত্তি থাকবে। আর তেমনিভাবে আল্লাহ্‌ তাআলার 
সাহায্য-সহায়তাও সর্বকালেই সত্যিকার মুসলমানদের উপর থেকে তাদের 
সেসব ব্যবস্থাকে ব্যর্থ করে দিতে থাকবে। 

একত্রিশ ও বত্রিশতম আয়াতে সেই “দারুন-নদওয়ার’ জনৈক সদস্য 
নযর ইবনে হারেসের এক অহেতুক সংলাপ এবং ত্রিশতম আয়াতে তার 
জওয়াব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নযর ইবনে হারেস ব্যবসায়ী 
লোক ছিল এবং বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের ফলে ইহ্দী-নাসারাদের গ্রন্থ ও তাদের 
এবাদত-উপাসনা বার বার দেখার সুযোগ পেয়েছিল। কাজেই সে যখন 
কোরআনে করীমে বিগত উস্মতসমূহের অবস্থা সংক্রান্ত বিবরণ শুনল 
তন বলল 31 CTL EIS 
455) অৰ্থাৎ, “এসব তো আমাদের শোনা কথাহ। আমরা ইচ্ছা করলে 
এমন কথা বলতে পারি। এগুলো তো বিগত লোকদেরই ইতিকথা” । 
তারপর কোন কোন সাহাবী যখন তাকে লা-জওয়াব করে দিলেন যে, যদি 
বলতেই পার, তবে বলছ না কেন? কোরআন যে সত্য ও মিথ্যার মাঝে 
পার্থক্য বিধান করে দিয়েছে এবং সমগ্র বিশ্বকে চ্যালেঞ্জও করে দিয়েছে 
যে, এর বিরোধীরা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে কোরআনের ছোট একটি 
সূরার অনুরূপই একটি সূরা উপস্থাপন করে দেখাক। অথচ বিরোধিতায় 
যারা জানের বাজি লাগিয়েছিল, যারা ধন-দৌলত আর সন্তান-সস্ততিকে 
পর্যন্ত কোরবান করেছিল তাদের সবাই মিলে কোরআনের মোকাবেলায় 
ছোট একটি সূরাও পেশ করতে পারেনি। তাহলে একথা বলা যে, আমরা 
যদি ইচ্ছা করি তবে আমরাও এমন কালাম বলতে পারি,_এমন একটি 





কথা যা লাজ-লজ্জার অধিকারী কোন লোকই বলতে পারে না। তারপর 
নযর ইবনে হারেসের সামনে সাহাবায়ে কেরাম এই কালামের সত্যতা 
সম্পর্কে বর্ণনা করলেন, তখন সে স্বীয় ভ্রান্ত মতবাদের উপর তার দৃঢ়তা 
প্রকাশ করার উদ্দেশে বলতে লাগলঃ SRI sah 
গত 

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, এই কোরআনই যদি আপনার পক্ষ থেকে সত্য হয়ে 
থাকে, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করুন কিংবা কোন 
কঠিন আযাব নাযিল করে দিন। 


স্বয়ং কোরআন করীম এর উত্তর দিয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে 

55 এগিক5:১।৩4৩৩ অর্থাৎ, হে মুহাম্মদ (সাঃ), আপনার 
মক্কায় থাকা অবস্থায় আল্লাহ্‌ তাদের উপর আযাব করবেন না। কারণ, 
সমস্ত নবী-রসূলগণের ব্যাপারেই আল্লাহর নীতি এই যে, তারা যে জনপদে 
থাকেন তাতে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন আযাব নাযিল করেন না, যতক্ষণ না 
স্বীয় পয়গম্বরগণকে সেখান থেকে সরিয়ে নেন। 

এ উত্তরের সারমর্ম এই যে, তোমরা তো কোরআন ও ইসলামের 
বিরোধিতার কারণে পাথর বর্ষণেরই যোগ্য, কিন্তু মহানবী (সাঃ)- এর 
মক্কায় অবস্থান এর অন্তরায়। ইমাম ইবনে জরীর (রহঃ) বলেন, আয়াতের 
এ অংশটি সে সময় নাযিল হয়েছিল যখন হুযুর (সাঃ) মক্কায় অবস্থান 
করছিলেন। তারপর মদীনায় হিজরত করার পর আয়াতের দ্বিতীয় অংশ 
অবতীর্ণ হয়। €33344245249944 68৬5 অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাদের উপর আযাব নাধিল করবেন না, তখন তারা এস্তেগফার 
তথা ক্ষমাপ্রার্থনা করে। এর মর্ম এই যে, মহানবী (সাঃ)-এর মদীনা চলে 
যাবার পর যদিও ব্যাপক আযাবের পথে যে অস্তরায় ছিল তা দূর হয়ে 
গেছে, অর্থাৎ, তার সেখানে বর্তমান থাকা, কিন্তু তারপরেও আযাব আসার 
পথে আরেকটি বাধা রয়ে গেছে তাহল এই যে, অনেক দুর্বল মুসলমান 
যারা হিজরত করতে পারছিলেন না, সেখানে রয়ে গিয়েছিলেন এবং 
আল্লাহ্‌র দরবারে এস্তেগফার ও ক্ষমাপ্রার্থনা করে যাচ্ছিলেন। তাদেরই 
খাতিরে মন্কাবাসীদের উপর আযাব নাযিল করা হয়নি। 

অতঃপর এ সমস্ত মুসলমানও হিজরত করে যখন মদীনায় পৌছে 
যান, তারপরে আয়াতের এই বাক্যটি নাযিল হয় £ 2535024 

282৩332454 অৰ্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাদেরকে 
আযাব দেবেন না তা কেমন করে হয়, অর্থাৎ, তারা রসূলকে 
মসজিদে-হারামে গিয়ে এবাদত করতে বাধা দান করে। 

অর্থাৎ, আযাব আসার পথের দু'টি অস্তরায়ই এখন দূর হয়ে গেছে। 
এখন মক্কাতে না আছেন মহানবী (সাঃ), না আছেন ক্ষমা প্রার্থনাকারী 
মুসলমানগণ। অতএব, আযাব আসতে এখন আর কোন বাধাই অবশিষ্ট 
নেই। বিশেষতঃ তাদের শাস্তিযোগ্য অপরাধের মধ্যে ইসলাম বিরোধিতা 
ছাড়াও আরেকটি অপরাধ সংযোজিত হয়েছে যে, তারা নিজেরা তো 
এবাদত -উপাসনার যোগ্য ছিলই না, তদুপরি যেসব মুসলমান এবাদত, 
ওমরা ও তওয়াফের উদ্দেশে মসজিদে-হারামে আসতে চায় তাদেরকেও 
বাধাদান করতে শুরু করেছে। অতএব, এখন তাদের শাস্তিপ্রাপ্তির বিষয়টি 
পরিপূর্ণ হয়ে গেছে: সুতরাং মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তাদের উপর সে 
আযাবই নাধিল করা হয়। 


৫৩১ সুরাআল-আনফাল or) 
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(৩৪) আর তাদের মধ্যে এমন কি বিষয় রয়েছে, যার ফলে আল্লাহ তাদের 
উপর আযাব দান করবেন না ৷ অথচ তারা মসজিদে-হারামে যেতে বাধাদান 
করে, অথচ তাদের সে অধিকার নেই। এর অধিকার তো তাদেরই রয়েছে 
যারা পরহেযগার ৷ কিন্তু তাদের অধিকাংশই সে বিষয়ে অবহিত নয়। (৩৫) 
আর কা! বার নিকট তাদের নামায বলতে শিস দেয়া আর তালি বাজানো 
ছাড়া অন্য কোন কিছুই ছিল না। অতএব, এবার নিজেদের কৃত কুফরীর 
আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর। (৩৬) নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফের, তারা 
ব্যয় করে নিজেদের ধন-সম্পদ, যাতে করে বাধাদান করতে পারে আল্লাহর 
পথে। বস্তুতঃ এখন তারা আরো বায় করবে। তারপর তাই তাদের জন্য 
আক্ষেপের কারণ হবে এবং শেষপর্যন্ত তারা হেরে যাবে। আর যারা 
কাফের, তাদেরকে দোযখের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। (৩৭) যাতে 
পৃথক করে দেন আল্লাহ্‌ অপবিত্র ও না-পাককে পবিত্র ও পাক থেকে। 
আর যাতে একটির পর একটিকে স্থাপন করে সমবেত সপে পরিণত 
করেন এবং পরে দোষখে নিক্ষেপ করেন। এরাই হল ক্ষতিগ্রস্ত । (৩৮) তুমি 
বলে দাও, কাফেরদেরকে যে, তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তবে যা কিছু 
ঘটে গেছে ক্ষমা হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আবারও যদি তাই করে, তবে 
পুরবতীদের পথ নিধাররিত হয়ে গেছে। (৩৯) আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে 
থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহ্র সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত 
হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের 
কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন। (৪০) আর তারা যদি না মানে, তবে জেনে রাখ, 
আল্লাহ তোমাদের সমর্থক; এবং কতই না চমৎকার সাহায্যকারী। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে বলা হয়েছিল যে, মক্কার মুশরিকরা নিজেদের 
কুফরী ও অস্বীকৃতির দরুন যদিও আসমানী আযাব পরাপ্তিরই যোগ্য, কিন্ত 
মক্কায় রসূলে করীম (সাঃ) - এর উপস্থিতি ব্যাপক আযাবের পথে অন্তরায় 
হয়ে আছে। আর তার হিজরতের পর সে সমস্ত অসহায়-দুর্বল 
মুসলমানদের কারণে এমন আযাব আসছে না যারা মকায় থেকে আল্লাহ্‌ 
তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন। 

আলোচ্য আয়াতগুলোতে বলা হচ্ছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) কিংবা 
অসহায় ও দুর্বল মুসলমানদের কারণে যদি দুনিয়াতে তাদের আযাব রহিত 
হয়েও গিয়ে থাকে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, এরা আযাবের 
যোগ্যই নয়। বরং তাদের আযাবের যোগ্য হওয়াটা পরিষ্কার। তাছাড়া 
কুফরী ও অস্বীকৃতি ছাড়াও তাদের এমনসব অপরাধ রয়েছে যার ফলে 
তাদের উপর আযাব নেমে আসা উচিত। আলোচ্য আয়াত দু”টিতে তাদের 
তিনটি অপরাধ বর্ণনা করা হয়েছে। 

প্রথমতঃ এরা নিজেরা তো মসজিদে-হারাম অর্থাৎ, খানায়ে-কা' বায় 
এবাদত করার যোগ্য নয়, তদুপরি যেসব মুসলমান সেখানে 
এবাদত-বন্দেশী ও নামায, তওয়াফ প্রভৃতি আদায় করতে চায়, তাদেরকে 
বাধাদান করে। এতে হোদায়বিয়ার ঘটনার পতি ইঙ্গিত করা হয়েছে) ৬ষ্ঠ 
হিজরী সালে যখন রসূলে করীম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামসহ ওমরা 
পালনের উদ্দেশে মক্কায় আগমন করেন, তখন মক্কার মুশরিকরা তাকে 
বাধাদান করেছিল এবং ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল। 

দ্বিতীয় অপরাধ হল এই যে, এই নির্বোধের দল মনে করত এবং বলত 
যে, আমরা মসজিদে-হারামের মোতাওয়াল্ী, যাকে ইচ্ছা এখানে আসতে 
অনুমতি দেব, যাকে ইচ্ছা দেব না। 

তাদের এই ধারণা ছিল দু'টি ভুল বুঝাবুঝির ফলশ্রুতি। প্রথমতঃ এই 
যে, তারা নিজেদেরকে মসজিদে-হারামের মোতাওয়াল্লী বলে মনে 
করেছিল, অথচ কোন কাফের কোন মসজিদের মোতাওয়াল্লী হতে পারে 
না। দ্বিতীয়তঃ তাদের এই ধারণা যে, যাকে ইচ্ছা তারা মসজিদে আসতে 
বাধাদান করতে পারে। অথচ মসজিদ যেহেতু আল্লাহ্‌র ঘর, সুতরাং এতে 
আসতে বাধা দেবার অধিকার কারো নেই। তবে এমন বিশেষ অবস্থার 
কথা স্বতন্ত্র, যাতে মসজিদের অবমাননা কিংবা অন্যান্য নামাযীদের কষ্টের 
আশঙ্কা থাকে। যেমন, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন “নিজেদের 
মসজিদসমূহকে রক্ষা কর ছোট শিশুদের থেকে, পাগলদের থেকে এবং 
নিজেদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ থেকে।” ছোট শিশু বলতে সেসব 
শিশুকে উদ্দেশ করা হয়েছে যাদের দ্বারা মসজিদ অপবিত্র হওয়ার আশঙ্কা 
রয়েছে। আর পাগলদের দ্বারা অপবিত্রতারও আশঙ্কা থাকে এবং 
নামাধীদের কষ্টেরও সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া নিজেদের পারস্পরিক 
'বিবাদ-বিসংবাদের দরুন মসজিদের অসম্মানও হয় এবং নামাধীদের কষ্টও 
হয়। 

এ হাদীসের ভিত্তিতে মসজিদের একজন মোতাওয়াল্লীর এমন শিশু ও 
পাগলদেরকে মসজিদে আসতে না দেয়ার এবং মসজিদে পারস্পরিক 
বিবাদ-বিসংবাদ হতে না দেয়ার অধিকার থাকলেও এমন অবস্থা বা 
পরিস্থিতি ব্যতীত কোন মুসলমানকে মসজিদে আসতে বাধা দেয়ার কোন 
অধিকার নেই। 

কোরআন করীমে আলোচ্য আয়াতটিতে শুধু প্রথম বিষয়টিরই 


৫৩২ 


তফসীর মাআরেফুল ক্রোরআন 


তা 


১১৪৪উউউউউউউউউ৬৭ 


আলোচনা করা হয়েছে যে, মসজিদে-হারামের মোতাওয়াল্লী যখন শুধুমাত্র 
মুততাকী-পরহ্যগার ব্যক্তিই হতে পারেন, তখন তাদেরকে কেমন করে 
এর মোতাওয়াল্লী হিসাবে স্বীকার করা যায়! এতে প্রতীয়মান হয় যে, 
মসজিদের মোতওয়াল্লী কোন মুসলমান দ্বীনদার,ও পরহ্যেগারব্যক্তিরই 
হওয়া বাচ্ছনীয়। কোন কোন মুফাসসেরীন 51.3৩) এর সর্বনামটি 
আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত বলে সাব্যস্ত করে এই অর্থ করেছেন যে, 
আল্লাহ্‌র ওলী শুধুমাত্র মুত্তাকী-পরহ্যেগার ব্যক্তিরাই হতে পারেন। 

এই তফসীর বা ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের মর্ম এই গড়ায় যে, যারা 
শরীয়ত ও সুন্নতের বরখেলাফ আমল করা সত্বেও আল্লাহ্‌র ওলী হওয়ার 
দাবী করে, তারা সর্বেব মিথ্যাবাদী এবং যারা এহেন লোকদের ওলীআল্লাহ্‌ 
বলে মনে করে, তারা (একাস্তভাবেই) ধোকায় পতিত। 

তাদের তৃতীয় অপরাধ এই যে, তাদের মধ্যে কুফর ও শেরেকের 
পঞ্ধিলতা তো ছিলই, তাদের কার্ধকলাপও সাধারণ মানবিকতার স্তর 
থেকেও বহু নিয়ে রয়েছে। কারণ, এরা নিজেদের যে কাজকে “নামায” 
নামে অভিহিত করে, তা মুখে কিছু শিস দেয়া এবং হাতে কিছু তালি 
বাজানো ছাড়া আর কিছু নয়। বলাবাহুল্য, যার সামন্যতম বুদ্ধিও থাকবে 
সেও এধরনের কার্যকলাপকে এবাদত কিংবা নামায তো দুরের কথা, 
সঠিক কোন মানবীয় আচরণও বলতে পারে না। কাজেই আয়াতের 
শেষাংশে বলা হয়েছে, $35৫১5$.-০1৩--01936$ অর্থাৎ 
তোমাদের কুফরী ও অপরাধের পরিণতি এই যে, এবার আল্লাহর আযাবের 
আস্বাদ গ্রহণ কর। আযাব বলতে এখানে আখেরাতের আযাব হতে পারে 
এবং পার্থিব আযাবও হতে পারে যা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের মাধ্যমে 
তাদের উপর নাযিল হয়। 

এ ঘটনার বিবরণ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রাঃ)-এর বর্ণনা মতে হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে উদ্ধত রয়েছে যে, 
গযওয়ায়ে-বদরের পরাজয়ের পর অবশিষ্ট আহত মক্কাবাসী কাফেররা 
যখন মক্কায় গিয়ে পৌছল, তখন যাদের পিতা-পুত্র এযুদ্ধে নিহত হয়েছিল, 
তারা বাণিজ্যিক কাফেলার আমীর আবু সুফিয়ানের কাছে উপস্থিত হয় 
এবং বলে যে, আপনি তো জানেন, এ যুদ্ধটি বাণিজ্যিক কাফেলার 
হেফাযতকল্পে করা হয়েছে, যার ফলে জান-মালের এহেন ক্ষতির 
সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই আমরা চাই, সংশিষ্ট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর 
পক্ষ থেকে আমাদের কিছু সাহায্য করা হোক, যাতে আমরা ভবিষ্যতে 
মুসলমানদের থেকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারি। তারা এ দাবী মেনে 
নিয়ে তাদেরকে এক বিরাট অঙ্কের অর্থ দিয়ে দেয় যা তারা বদর যুদ্ধের 
প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ওহুদ যুদ্ধে ব্যয় করে এবং তাতেও শেষ পর্যন্ত 
পরাজিত হয়। ফলে পরাজয়ের গ্রানির সাথে সাথে অর্থ অপচয়ের 
অতিরিক্ত অনুতাপ যোগ হয়ে যায়। 


কোরআন করীম এ আয়াতে এই ঘটনার পূর্বেই রসূলুল্লাহ সোঃ)-কে 
এর পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে দেয়। বলা হয়, যারা কাফের, তারা 
নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর দ্বীন থেকে মানুষকে বাধাদান করার কাজে 
ব্যয় করতে চাইছে। অতএব, তার পরিণতি হবে এই যে, নিজেদের 
ধন-সম্পদও ব্যয় করে বসবে এবং পরে এ ব্যয়ের জন্য তাদের অনুতাপ 
হবে। অথচ শেষ পর্যস্ত তাদেরকে পরাজয়ই বরণ করতে হবে। বস্তুতঃ 
গযওয়ায়ে-ওহদে ঠিক তাই ঘটেছে, সঞ্চিত ধন-সম্পদ ব্যয় করে 
ফেলেছে এবং পরে যখন পরাজিত হয়েছে, তখন পরাজয়ের গ্রানির সাথে 
সাথে ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার জন্য অতিরিক্ত অনুতাপ ও দুঃখ পোহাতে 
হয়েছে। 





বগভী প্রমুখ কোন কোন তফসীরবিদ এ আয়াতের বিষয়বস্তকে বদর 
যুদ্ধের ব্যয়সংক্রান্ত বলেই অভিহিত করেছেন। বদর যুদ্ধে এক হাজার 
জোওয়ানের বাহিনী মুসলমানদের মোকাবেলা করতে গিয়েছিল। তাদের 
খাবার-দাবার এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যয়ভার মক্কার বার জন সর্দার 
নিজেদের দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল আবু-জাহ্‌ল, ওৎবা, 
শায়বা প্রমুখ। বলাবাহুল্য, এক হাজার লোকের যাতায়াত ও খানা-পিনা 
প্রভৃতিতে বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় হয়েছিল। কাজেই নিজেদের পরাজয়ের 
সাথে সাথে অর্থ ব্যয়ের জন্যও বিপুল অনুতাপ ও আফসোস হয়েছিল _ 
(মাযহারী) 

আয়াত শেষে আখেরাতের দিক দিয়ে তাদের মন্দ পরিণতির বর্ণনা 
দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ৩343525915 অর্থাৎ, 
যারা কাফের, জাহান্নামের দিকেই হবে তাদের হাশর। 

উল্লেখিত আয়াতসমূহে সত্য দ্বীন থেকে বাধা দানকল্পে অর্থ ব্যয়ের 
যে অশুভ পরিণতির কথা বলা হয়েছে, তাতে বর্তমান কালের সেসব 
কাফেরও অন্তর্ভুক্ত যারা মানুষকে ইসলাম থেকে বিরত রাখতে এবং 
নিজেদের মিথ্যা ও বাতিল মতবাদের প্রতি আহবান করতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ 
টাকা হাসপাতালে, শিক্ষাঙ্গনে এবং দান-খয়রাতের নামে ব্যয় করে থাকে। 
তেমনিভাবে সেসব পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরাও এর অন্তর্ভুক্ত, যারা ইসলামের 
সর্ববাদীসম্মত আকীদা ও বিশ্বাসসমূহে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি ও সেগুলোর 
বিরুদ্ধে মানুষকে আহ্বান করার উদ্দেশে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে। কিন্তু 
আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তার দ্বীনের হেফাযত করেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখাও 
যায় যে, এরা বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ ব্যয় করা সত্বেও নিজেদের 
উদ্দেশে ব্যর্থ ও অকৃতকার্য থেকে যায়। 

৩৭তম আয়াতে উল্লেখিত ঘটনাবলীর কিছু ফলাফল বর্ণনা করা 
হয়েছে যার সার-সংক্ষেপ এই যে, কাফেররা যেসব সম্পদ ইসলামের 
বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে এবং পরে যার জন্য দুঃখ ও অনুতাপ করেছে আর 
অপমানিত-অপদস্থ হয়েছে, তাতে ফায়দা হয়েছে এই ১4144 
৬1 5+ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা যাতে অপবিত্র পদ্ধিল এবং পবিত্র 
পৃতঃ বস্তুতে পার্থক্য প্রকাশ করে দেন। ৬৮ ও ৩৯ দু'টি বিপরীতার্থক 
শব্দ। ২: শব্দটি অপবিত্র, পঙ্ধিল ও হারাম বস্তুকে বোঝাতে ব্যবহৃত 
হয়। আর ৬৮ তার বিপরীতে পবিত্র, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও হালাল 
বন্তকে বোঝাতে বলা হয়। এখানে এ দু'টি শব্দের দ্বারা যথাক্রমে 
কাফেরদের অপবিত্র ধন-সম্পদ এবং মুসলমানদের পবিত্র সম্পদ ও অর্থ 
বোঝা যেতে পারে। এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে এই যে, কাফেররা যে 
বিপুল অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছে তা ছিল অপবিত্র ও হারাম সম্পদ। ফলে 
তার অশুভ পরিণতি দাড়িয়েছে এই যে, তাতে মালও গেছে এবং জানও 
গেছে। পক্ষান্তরে তার বিপরীতে মুসলমানরা অতি অল্প পরিমাণ সম্পদ 
ব্যয় করেছে, কিন্তু সে সম্পদ ছিল পবিত্র ও হালাল। ফলে তা ব্যয়কারীরা 
বিজয় অর্জন করেছেন এবং সাথে সাথে গনীমতের মালামাল অর্জনেও 
সমর্থ হয়েছেন। তারপর এরশাদ হয়েছে £ 
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অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা এক ‘খবীস’ তথা অপবিত্রকে অপর 
অপবিত্রের সাথে মিলিয়ে দেন এবং তারপর সে সমস্তকে সমবেত করে 





৫৩৩ 


সূরা আল-আনফাল 


or 


টি 


দেবেন জাহান্নামে বস্তুতঃ এরাই হল ক্ষতির সম্মুখীন। 

অর্থাৎ, পৃথিবীতে যেমন চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে, এবং 
আধুনিক বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাই পারস্পরিক 
আকর্ষণের উপর স্থাপিত, তেমনিভাবে কাজ-কর্ম, আচার-আচরণ ও 
স্বভাব-চরিত্রের মধ্যেও একটা আকর্ষণ রয়েছে। একটি মন্দ কাজ অন্যান্য 
মন্দ কাজকে এবং একটি ভাল কাজ অন্যান্য ভাল কাজকে আকর্ষণ 
করে। একটি খারাপ সম্পদ আরেকটি খারাপ সম্পদকে টেনে আনে এবং 
তারপর এসব খারাপ সম্পদ মিলে অশুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আর 
এরই পরিণতি হিসাবে আল্লাহ্‌ তাআলা সমস্ত অপবিত্র সম্পদরাজিকে 
জাহান্নামে সমবেত করবেন এবং এসব সম্পদের অধিকারীরা ক্ষতির 
সম্মুখীন হয়ে পড়বে। 

এছাড়া এখানে অনেক তফ সীরবিদ মনীষী ৩-৯ ও ৮৮ এর সাধারণ 
অর্থ যথাক্রমে অপবিত্র ও পবিত্র বলেই সাব্যস্ত করেছেন এবং “পাক' 
বলতে মুমিন আর অপবিত্র বলতে কাফের বুঝিয়েছেন। এমতাবস্থায় মর্ম 
হবে এই যে, উল্লেখিত অবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তাআলা পবিত্র ও অপবিত্র 
অর্থাৎ, মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য করতে চান; সমস্ত মুমিন 
জান্নাতে আর সমস্ত কাফের জাহান্নামে সমবেত হোক, এটাই তার ইচ্ছা। 

৩৮তম আয়াতে কাফেরদের প্রতি আবারো এক মুরুবীসুলভ আহবান 
জানানো হয়েছে। এতে উৎসাহও রয়েছে এবং ভীতিও রয়েছে। উৎসাহ এ 
ব্যাপারে যে, যদি তারা এ সমুদয় কুকর্মের পরে এখনও তওবা করে নেয় 
এবং ঈমান নিয়ে আসে, তাহলে পূর্বকৃত সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। 
আর ভীতি হলো এই যে, তারা যদি এখনো অপকর্ম থেকে বিরত না হয়, 
তবে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তাদের জন্য আল্লাহ্‌ তাআলাকে নতুন 
কোন আইন প্রণয়ন কিংবা নতুন করে কোন চিন্তাভাবনা করতে হবে না। 
বিগত কালের কাফেরদের জন্য যে আইন প্রবর্তিত হয়ে গেছে তাই তাদের 
উপরও প্রবর্তন করা হবে। অর্থাৎ, পৃথিবীতে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে 
এবং আখেরাতে হয়েছে কঠিন আযাবের যোগ্য ৷ 

এটি হলো সুরা আনফালের উনচল্লিশতম আয়াত। এতে দু'টি শব্দ 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 

(১) ফেলা (২) দ্বীন। আরবী অভিধান অনুযায়ী শব্দ দু'টি একাধিক 
অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 

তফসীরশাম্ত্রের ইমামগণ সাহাবায়ে-কেরাম ও তাবেঈনদের নিকট 
থেকে এখানে দু'টি অর্থ উদ্ধৃত করেছেন। (১) ফেতনা অর্থ কুফ্র ও শিরক 
আর (২) দ্বীন অর্থ ইসলাম। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) 
থেকেও এই বিশ্লেষণই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এই তফসীর অনুযায়ী 
আয়াতের অর্থ হবে এই যে, মুসলমানদিগকে কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ 
পর্যন্ত যুদ্ধ করে যেতে হবে যতক্ষণ না কুফর নিঃশেষিত হয়ে ইসলামের 
পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটে এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে 
যায়। এ ক্ষেত্রে এই নির্দেশ শুধুমাত্র মকাবাসী এবং আরববাসীদের জন্যে 
নির্দিষ্ট হবে। কারণ,আরব হচ্ছে ইসলামের উৎসস্থল। এতে ইসলাম ছাড়া 
যদি অন্য কোন ধর্ম বিদ্যমান থাকে তাহলে দ্বীনে-ইসলামের জন্য তা হবে 
আশংকাজনক। তবে পৃথিবীর অন্যত্র অন্যান্য ধর্মমত ও আদর্শকে আশ্রয় 
দেয়া যেতে পারে। যেমন, কোরআন করীমের অন্যান্য আয়াতে এবং 
হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় প্রমাণিত হয়েছে। 

আর দ্বিতীয় তফসীর যা হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ) প্রমুখ 
সাহাবায়ে কেরামের উদ্ধৃতিতে বর্ণিত রয়েছে তাহল এই যে, এতে 





“ফেতনা” অর্থ হচ্ছে সেসব দুঃখ-দুর্শশা ও বিপদাপদের ধারা, যা মক্কার 
কাফেররা সদাসর্বদা মুসলমানদের উপর অব্যাহত রেখেছিল যতক্ষণ পর্যন্ত 
তারা মক্কায় অবস্থান করছিলেন। প্রতি মুহূর্তে তাদের অবরোধে আবদ্ধ 
থেকে নানা রকম কষ্ট সহ্য করে গেছেন। তারপর যখন তারা মদীনায় 
হিজরত করেন, তখন তারা মুসলমানের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের হত্যা ও 
লুষ্টন করতে থাকে। এমনকি মদীনায় পৌছার পরও গোটা মদীনা 
আক্রমণের মাধ্যমে তাদের হিংসা-রোফই প্রকাশ পেতে থাকে। 


পক্ষান্তরে ‘দ্বীন’ শব্দের অর্থ হল প্রভাব ও বিজয়। এ ক্ষেত্রে আয়াতের 
ব্যাখ্যা হবে এই যে, মুসলমানগণকে কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত 
যুদ্ধ করতে থাকা কর্তব্য, যতক্ষণ না তারা অন্যের অত্যাচার-উৎপীড়ন 
থেকে যুক্তি লাভ করতে সমর্থ হন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রাঃ)-এর এক ঘটনার দ্বারাও এ ব্যাখ্যাই পাওয়া যায়। তাহল এই যে, 
মক্কার প্রশাসক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে যখন 
হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সৈন্য সমাবেশ করে এবং উভয়পক্ষে মুসলমানদের 
উপরই যখন মুসলমানদের তলোয়ার চলতে থাকে, তখন দু'জন লোক 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) - এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন 
করেন যে, এইক্ষণে মুসলমানগণ যে মহাবিপদের সম্মুখীন, তা আপনি 
নিজেই দেখছেন। অথচ আপনি সেই ওমর ইবনে খাত্তাবের পুত্র, যিনি 
কোনক্রমেই এহেন ফেত্না-ফাসাদকে বরদাশত করতেন না। কাজেই 
আপনি আজকের ফেতনার সমাধান করার উদ্দেশে কি কারণে এগিয়ে 
আসেন না? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বললেন, তার কারণ এই. 
যে, আল্লাহ্‌ তাআলা কোন মুসলমানের রক্তপাত করাকে হারাম সাব্যস্ত 
করেছেন। আগত দু'জন আরয করলেন, আপনি কি কোরআনের এ 
আয়াতটি পাঠ করেন না 5১৩36 3০১09 অর্থাৎ, যুদ্ধ 
করতে থাক, যতক্ষণ না ফেতনা-ফাসাদ তথা দাঙ্গা-হাঙ্গামা থাকে। হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই আমি এ আয়াত পাঠ করি 
এবং এর উপর আমলও করি। আমরা এ আয়াতের ভিত্তিতে কাফেরদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছি যতক্ষণ না ফেনা শেষ হয়ে দ্বীন-ইসলামের 
বিজয় সূচিত হবে। অথচ তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত সত্যধর্মের বিরুদ্ধে অন্য 
কারো বিজয় সূচিত হোক, তা চাও না! তার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, জেহাদ 
ও যুদ্ধের হুকুম ছিল কুফুরীর ফেতনা এবং কাফেরদের 
অত্যাচার-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে। তা আমরা করেছি এবং বরাবরই করে 
যাচ্ছি। আর তাতে করে সে ফেনা প্রদমিত হয়ে গেছে। মুসলমানদের 
পারস্পরিক গৃহযুদ্ধকে তার সাথে তুলনা করা যথার্থ নয়। বরং 
মুসলমানদের পারস্পরিক লড়াই-বিবাদের ক্ষেত্রে মহানবী (সাঃ)- এর 
হেদায়েত হচ্ছে এই যে, তাতে বসে থাকা লোকটি দাড়ানো ব্যক্তি অপেক্ষা 
উত্তম। 

এ বিশ্লেষণের সারমর্ম এই যে, মুসলমানদের উপর ইসলামের শত্রুদের 
বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যস্তযুদ্ধ-জেহাদ অব্যাহত রাখা ওয়াজিব, যতক্ষণ না 
মুসলমানদের উপর তাদের অত্যাচার-উৎপীড়নের ফেতনার পরিসমাপ্তি 
ঘটে এবং যতক্ষণ না তথাকথিত সমস্ত ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় 
সূচিত হয়। আর এমন অবস্থাটি কেয়ামতের নিকটবর্তী কালেই বাস্তবায়িত 
হবে এবং সে কারণে কেয়ামত পর্যন্তই জেহাদের হুকুম অব্যাহত ও বলবৎ 
থাকবে। 

ইসলামের শক্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জেহাদের পরিণতিতে দু'টি অবস্থার 
সৃষ্টি হতে পারে। প্রথমতঃ এই যে, তারা মুসলমানদের উপর 
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(৪১) আর এ কথাও জেনে রাখ যে, কোন বন্ত-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা 
কিছু তোমরা গনীমত হিসাবে পাবেও, তার এক পঞ্চামাংশ হল আল্লাহ্র 
জন্য, রসূলের জন্য, তার নিকটাত্যীয়-স্বজনের জন্য এবং এতীম-অসহায় 
ও মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহ্‌র উপর এবং সে 
বিষয়ের উপর যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার 
দিনে, যেদিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল। আর আল্লাহ্‌ সব কিছুর 
উপরই ক্ষমতাশীল। (৪২) আর যখন তোমরা ছিলে সমরাঙ্গনের এ প্রান্তে 
আর তারা ছিল সে প্রান্তে অথচ কাফেলা তোমাদের থেকে নীচে নেমে 
গিয়েছিল। এমতাবস্থায় যদি তোমরা পারস্পরিক অঙ্গীকারাবন্ধ হতে, তবে 
তোমরা এক সঙ্গে সে ওয়াদা পালন করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ 
তা আলা এমন এক কাজ করতে চেয়েছিলেন, যা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল 
= যাতে সে সব লোক নিহত হওয়ার ছিল, প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর এবং 
যাদের বাচার ছিল, তারা বেঁচে থাকে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর। আর নিশ্চিতই 
আল্লাহ্‌ শ্রবণকারী, বিজ্ঞ। (৪৩) আল্লাহ যখন তোমাকে স্বপ্নে সেসব 
কাফেরের পরিমাণ অল্প করে দেখালেন ; বেশী করে দেখালে তোমরা 
কাপুরুষতা অবলম্বন করতে এবং কাজের বেলায় বিপদ সৃষ্টি করতে। কিন্ত 
আল্লাহ্‌ বাচিয়ে দিয়েছেন। তিনি অতি উত্তমভাবেই জানেন: যা কিছু অস্তরে 
রয়েছে। (৪) আর যখন তোমাদেরকে দেখালেন সে সৈন্য দল 
মোকাবেলার সময় তোমাদের চোখে অল্প এবং তোমাদেরকে দেখালেন 
তাদের চোখে অল্প, যাতে আল্লাহ্‌ সে কাজ করে নিতে পারেন যা ছিল 
নিধারিত। আর সব কাজই আল্লাহ্‌র নিকট গিয়ে পৌছায়। (৪৫) হে 
ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন 
সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিষাণে স্মরণ কর যাতে তোমরা 
উদ্দেশে কৃতকার্য হতে পার। 


অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে বিরত হয়ে যাবে, তা ইসলামী হা 
অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমেও হতে পারে, কিংবা নিজ নিজ ধর্মমতে 
আনুগত্যের চুক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমেও হতে পারে। বং 

দ্বিতীয়তঃ এতদুভয় অবস্থার কোনটি গ্রহণ না করে অব্যহত 
মোকাবেলায় স্থির থাকবে। আয়াতে এই উভয় অবস্থার হুক্যই বির 
হয়েছে। বলা হয়েছেঃ 
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অর্থাৎ, তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ্‌ তাদের কার্যবন্ 
যর্থাতভাবেই অবলোকন করেন। 


আনুষঙ্গিক জ্রতব্য বিষয় 

এ আয়াতে গনীমতের বিধান ও তার বন্টননীতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 

অভিধানে “গনীমত' বলা হয় সে সমস্ত মাল-সামানকে যা শঙ্কা 
নিকট থেকে লাভ হয়। শরীয়তের পরিভাষা অনুযায়ী অমুসলমানম্ে 
নিকট থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহে বিজয়ার্জনের মাধ্যমে যে মালামাল অর্জিত হয 
তাকেই বলা হয় “গনীমত'। আর যা কিছু আপোষ, সন্ধি-সম্মজি 
মাধ্যমে অর্জিত হয়, যেমন, জিযিয়া কর, খাজনা-টেকস প্রভৃতি -- তাকে 
বলা হয় ‘ফাই’ । কোরআন করীমে এতদুভয় শব্দের মাধ্যমে (অর্থাৎ 
“গনীমত' ও'ফাই") এতদুভয প্রকার মালামালের হুকুম-আহকাম জা 
বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা-আনফালে সে গনীমতের মালামানের 
কথাই আলোচিত হয়েছে যা যুদ্ধকালে অমুসলমানদের কাছ থেকে লা 
হয়েছে। 

এখানে সর্বাগ্রে একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ইসলামী 
কোরআনী মতাদর্শ অনুযায়ী সমগ্র বিশ্ব-জাহানের মালিকানা শুধুমা ॥ 
সত্তার জন্য নির্ধারিত যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের পক্ষে কোন 
কিছুর মালিকানা লাভ করার একটি মাত্র পদ্থা রয়েছে। তা হল এইযে 
স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় আইনের মাধ্যমে কোন বস্তুতে কোন বাজি 
মালিকানা সাব্যস্ত করে দেন। যেমন, সূরা ইয়াসীনে চতুষ্পদ জীবে 
আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে _ “এরা কি দেখতে পায় না যে 
চতৃষ্পদ-জন্তসমূহকে আমি নিজে সৃষ্টি করেছি (এবং) তারপর তর 
সেগুলোর মালিক হয়েছে।' অর্থাৎ, এদের মালিকানা নিজস্ব নয়, বাং 
আমিই নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে এগুলোর মালিক বানিয়েছি। 

কোন জাতি যখন আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা কয়, 
অর্থাৎ, কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন প্রথম আল্লাহ্‌ তান 
তাদের সংশোধনের উদ্দেশে স্বীয় রসূল ও কিতাব পাঠিয়ে থাকেন। ৫ 
হতভাগা এ খোদায়ী দানের মাধ্যমেও প্রভাবিত না হয়, তার বির 
জেহাদ করার জন্য আল্লাহ্‌ তাআলা যে নির্দেশ দিয়েছেন তার মর্ম দাড়া 
এই যে, এই বিদ্রোহীদের জান-মাল সবই হালাল করে দেয়া হয়েছ 
আল্লাহ প্রদত্ত মালামালের দ্বারা লাভবান হওয়ার কোন অধিকারই অর 
তাদেরই নেই। বরং তাদের ধন-সম্পদ সরকারের পক্ষে বাজেয়াপ্ত ক 
নেয়া হয়েছে। এই বাজেয়াপ্ত করা মালামালেরই অপর নাম, গনীমঞ্জে 
মাল যা কাফেরদের মালিকানা থেকে বেরিয়ে একান্তভাবে অর্ধ 
তাআলার মালিকানায় রয়ে গেছে। 
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(৪৬) আর আল্লাহ তাআলার নিদেশ মান্য কর এবং তার রসূলের ৷ তাছাড়া 
তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা 
কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য 
ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা আলা রয়েছেন দৈরযশীলদের সাথে (৪৭) 
আর তাদের মত হয়ে যেয়ো না, যারা বেরিয়েছে নিজেদের অবস্থান থেকে 
গবিতভাবে এবং লোকদেরকে দেখাবার উদ্দেশে। আর আল্লাহ্‌র পথে তারা 
বাধা দান করত। বস্তুতঃ আল্লাহর আয়তে রয়েছে সে সমস্ত বিষয় যা তারা 
করে। (৪৮) আর যখন সুদৃশ করে দিল শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের 
কার্থকলাপকে এবং বলল যে, আজকের দিনে কোন মানুষই তোমাদের 
উপর বিজয়ী হতে পারবে না আর আমি হলাম তোমাদের সমর্থক, 
অতঃপর যখন সামনাসামনী হল উভয় বাহিনী তখন সে অতি ফ্রুত পায়ে 
পেছন দিকে পালিয়ে গেল এবং বলল, আমি তোমাদের সাথে নাই_আমি 
দেখছি, যা তোমরা দেখছ না; আমি ভয় করি আল্লাহকে । আর আল্লাহ্‌র 
আযাব অত্যন্ত কঠিন। (৪৯) যখন মোনাফেকরা বলতে লাগল এবং যাদের 
অন্তর ব্যাধিখনস্ত, এরা নিজেদের ধর্মের উপর গবিত। বস্তুতঃ যারা ভরসা 
করে আল্লাহ্র উপর, সে নিশ্চিন্ত, কেননা আল্লাহ্‌ অতি পরাক্রমশীল, 
সুবিজ্ঞ। (৫০) আর যদি তুমি দেখ, যখন ফেরেশতারা কাফেরদের জান 
ভ্বলত্ত আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর। (৫১) এই হলো সে সবের বিনিময় যা 
তোমরা তোমাদের পূর্বে পাঠিয়েছ নিজের হাতে। বস্তুতঃ এটি এ জন্য যে, 
আল্লাহ্‌ বন্দার উপর যুলুম করেন না। (৫২) যেমন, রীতি রয়েছে 
ফেরাউনের অনুসারীদের এবং তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের ব্যাপারে যে, 
এরা আল্লাহ্‌র নিদের্শর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং সেজন্য আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাদের পাকড়াও করেছেন তাদেরই পাপের দরুন। নিঃসন্দেহে 
আল্লাহ্‌ মহা শক্তিশালী, কঠিন শাজিদাতা। 








ঘুদ্ধ-জেহাদে ক্তকার্ষতা লাভের জন্য কোরআনের হেদায়েত $ 
প্রথম দুই আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা মুসলমানগণকে যুদক্ষত্র এবং শত্রুর 
মোকাবেলার জন্য একটি বিশেষ হেদায়েতনামা দান করেছেন, যা তাদের 
জন্য পার্থিব জীবনে কৃতকার্যতা এবং পরকালীন নাজাতের অমোঘ ব্যবস্থা। 
প্রাথমিক যুগের যুদ্ধসমূহে মুসলমানদের কৃতকার্যতা ও বিজয়ের রহস্যও 
এতেই নিহিতছিল। 

প্রথমত দৃঢ়তা £ অর্থাৎ, দৃঢ়তা অবলমৃন করা ও স্থির-অটল থাকা। 
মনের দৃঢ়তা ও সংকল্পের অটলতা উভয়টি এর অন্তর্ভূক্ত মুমিন ও 
কাফের নির্বিশেষে সবাই জানে, উপলব্ধি করে এবং পৃথিবীর প্রতিটি জাতি 
নিজেদের যুদ্ধে এরই উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। কারণ, 
অভিজ্ঞ লোকদের কাছে এ বিষয়টি গোপন নেই যে, সমরক্ষেত্রে সর্বপ্রথম 
এবং সব চাইতে কার্যকর অল্ত্রই হচ্ছে মন ও পদক্ষেপের দৃঢ়তা। এর 
অবর্তমানে অন্যান্য সমস্ত উপায়-উপকরণই অকেজো, বেকার। 

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্‌র ঘিকর £ এটি সেই বিশেষ ধরনের আধ্যাত্মিক 
হাতিয়ার যার ব্যাপারে ঈমানদারগণ ব্যতীত সাধারণ পৃথিবী গাফেল। সমগ্র 
পৃথিবী যুদ্ধের জন্য সর্বোত্তম অস্ত্রশস্ত্র, আধুনিকতম সাজ-সরঞ্জাম ও 
উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য এবং সেনাবাহিনীকে সুদৃঢ় রাখার জন্য 
পরিপূর্ণ চেষ্টা নেয়। কিন্তু মুসলমানদের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব এ হাতিয়ার 
সম্পর্কে তারা অপরিচিত ও অজ্ঞ। সে কারণেই এই হেদায়েত, এই 
নির্দেশনামা। এই নির্দেশনামা মোতাবেক যে কোন অঙ্গনে যে কোন জাতির 
সাথে মোকাবেলা হয়েছ, প্রতিপক্ষের সমস্ত শক্তি ও চেষ্টা-তদবীর 
পুরোপুরি নিক্ষয় হয়ে পড়েছে। আল্লাহ্‌র যিকরে নিজস্বভাবে যে বরকত ও 
কল্যাণ রয়েছে তা তো যথাস্থানে আছেই, তদুপরি এটাও একটি বাস্তব 
সত্য যে, দৃঢ়তার জন্যও এর চেয়ে পরীক্ষিত কোন ব্যবস্থা নেই। আল্লাহকে 
স্মরণ করা এবং তাতে বিশ্বাস রাখা এমন এক বিদ্যুৎ শক্তি যা একজন 
দুর্বলতর মানুষকেও পাহাড়ের সাথে মোকাবেলা করতে উদ্ব-দ্ধ করে 
তোলে। বিপদ যত কঠিনই হোক না কেন, আল্লাহ্‌র স্মরণ সে সমস্ত 
হওয়ায় উড়িয়ে দেয় এবং মানুষের মন-মানসকে বলিষ্ঠ ও পদক্ষেপকে 
সুদৃঢ় করে রাখে। 


কোরআনে করীম এহেন শঙ্কাপূর্ণ পরিবেশে মুসলমানদেরকে 
আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার শিক্ষা দিয়েছে, তাও আবার অধিক পরিমাণে স্মরণ 
করার তাকীদসহ। 

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, সমগ্র কোরআনে আল্লাহর যিকর 
ব্যতীত অন্য কোন এবাদতই এত অধিক পরিমাণে করার হুকুম কোথাও 
উল্লেখ নেই। তার কারণ এই যে, আল্লাহ্র যিকর তথা স্বরণ এমন সহজ 
একটি এবাদত যে, তাতে না তেমন কোন বিরাট সময় ব্যয় হয়, না 
পরিশ্রম এবং নাইবা অন্য কোন কাজের কোন রকম ব্যাঘাত ঘটে। তদুপরি 
আল্লাহ্‌ রাববুল আলামীন একান্ত অনুগ্রহ করে আল্লাহ্‌র যিকরের জন্য 
কোন শর্াশর্ত, কোন বাধ্যবাধকতা, ওযু কিংবা পবিত্রতা পোশাকাশাক 
এবং কেবলামুখী হওয়া প্রভৃতি কোন নিয়মই আরোপ করেননি। যে কোন 
মানুষ যে কোন অবস্থায় ওযুর সাথে, বিনা ওযুতে, দাড়িয়ে, বসে, শুয়ে 
যেভাবে ইচ্ছা আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে। এর পরেও যদি ইমাম 
জাযারীর গবেষণার বিষয়টি তুলে ধরা যায়, যা তিনি হিসনে হাসীন গ্রন্থে 
উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্‌র যিকর শুধু মুখে কিংবা মনে মনে যিকর 


৫৩৬ 


 তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


5, 


সা 


করাকেই বলা হয় না বরং প্রতিটি জায়েয বা বৈধ কাজ আল্লাহ্‌ রাসূলের 
আনুগত্যের আওতায় থেকে করা হলে সে সবই যিকরুল্লাহ্র অন্তর্ভুক্ত, 
তবে এই পর্যালোচনা অনুযায়ী ফিক্রুল্লাহ্র মর্ম এত ব্যাপক ও সহজ হয়ে 
যায় যে, নিদ্ৰিত মানুষকেও যাকের বলা যেতে পারে। যেমন কোন কোন 
রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে_ “আলেম ব্যক্তির ঘুমও এবাদতেরই 
অস্তর্ভুক্ত”। কারণ, যে আলেম তার এলেমের চাহিদা অনুযায়ী আমল 
করেন তার জন্য তার নিা, তার জাগরণ সবাই আল্লাহ্র আনুগত্যের 
আওতাভুক্ত হওয়া অপরিহার্য। 

যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণ করার নির্দেশটিতে যদিও 
বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুজাহেদীনের জন্য একটি কাজ বাড়িয়ে দেয়া হল বলে 
মনে হয় যা স্বভাবতঃই কষ্ট ও পরিশ্রমসাধ্য হবে, কিন্তু আল্লাহ্র যিক্রের 
এটা এক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য যে, তাতে কখনও কোন পরিশ্রম তো হয়ই 
না, বরং এতে একটা সুখকর অনুভূতি, একটা শক্তি এবং একটা পৃথক 
স্বাদ অনুভূত হতে থাকে যা মানুষের কাজ-কর্মে অধিকতর সহায়ক হয়। 
তাছাড়া এমনিতেও কষ্ট-পরিশ্রমের কাজ যারা করে থাকে তাদের অভ্যাস 
থাকে কোন একটা বাক্য কিংবা কোন গানের কলি কাজের ফাকেও 
গুনগুনিয়ে পড়তে বা গাইতে থাকার। সুতরাং কোরআন করীম 
মুসলমানগণকে তার একটি উত্তম বিকল্প দিয়েছে যা হাজারো উপকারিতা 
ও তাৎপর্যমণ্ডিত। সে কারণেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ৫২৫৫ 
৩১৯১৪ অৰ্থাৎ, তোমরা যদি দৃঢ়তা এবং আল্লাহর যিকরের দু'টি গোপন 
রহস্য স্মরণ রাখ এবং কর্মক্ষেত্রে সেগুলো প্রয়োগ কর, তবে বিজয় ও 
কৃতকাৰ্যতা তোমাদেরই হবে। 

যুদ্ধক্ষেত্রের একটি যিকর তো হলো তাই, যা সাধারণতঃ “না’রায়ে 
তকবীর শ্রোগানের মাধ্যমে করা হয়। এছাড়া আল্লাহ্‌ তাআলার উপর 
ভরসার খেয়াল রাখা, তারই উপর নির্ভর করতে থাকা, তার কথা মনে 
রাখা প্রভৃতি সবই যিক্রুল্লাহ’ - এর অন্তর্ভূক্ত। 

৪৬ তম আয়াতে তৃতীয় আরেকটি বিষয়ের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বলা 
হয়েছে 45554,%/9 অর্থাৎ “আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের আনুগত্যকে 
অপরিহার্যভাবে পালন কর” । কারণ, আল্লাহ্‌র সাহায্য-সমর্থন শুধুমাত্র 
তার আনুগত্যের মাধমেই অর্জন করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে পাপকর্ম ও 
আনুগত্যহীনতা আল্লাহ্‌ তাআলার অসন্তষ্টি ও বঞ্চিতির কারণ হয়ে থাকে। 
এভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য কোরআনী হেদায়েতনামার তিনটি ধারা সাব্যস্ত 
হয়ে যায়। তা হল দৃঢ়চিত্ততা, আল্লাহ্‌র যিকর ও আনুগত্য। অতঃপর 

1334509336, 05345 114551025695 আয়াতে ক্ষতিকর দিক- 
গুলোর উপর আলোকপাত করে তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে। তাই বলা হয়েছে !3:5€55 অর্থাৎ, তোমরা পারস্পরিক 
বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত হয়ো না। তা হলে তোমাদের মাঝে সাহসহীনতা 
বিস্তার লাভ করবে এবং তোমাদের মনোবল ভেঙ্গে যাবে, তোমরা হীনবল 
হয়ে পড়বে। 


তারপর 1;4১515 (অবশ্য অবশ্যই ধৈর্যধারণ কর।) বাক্যের 
বিন্যাসধারায় প্রতীয়মান হয় যে, এতে বিবাদ-বিসংবাদ থেকে রক্ষা পাবার 
একান্ত কার্যকর ব্যবস্থা বাতলে দেয়া হয়েছে। এর বিশ্লেষণ এই যে, কোন 
দলের মত ও উদ্দেশে যত এক্যই থাক না কেন, কিন্ত ব্যক্তি মানুষের 
স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তাছাড়া কোন 








উদ্দেশ্য লাভের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞ, বুদ্ধিজীবীদের মতপার্থক্য থাকা 
অপরিহার্য কাজেই অন্যের সাথে চলতে গিয়ে এবং অন্যকে সঙ্গে রাখতে 
গিয়ে মানুষকে স্বভাব বিরুদ্ধ বিষয়েও দৈ্যধারণ ও সহনশীলতার মনোভাব 
গড়ে তোলা এবং নিজের মতের উপর এত অধিক দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা না 
থাকা উচিত যা গৃহীত না হলে খেপে যায়। এই গুণের অপর নামই হ'ল 
"ছবর'। ইদানীং এ কথাটি সবাই জানে এবং বলেও থাকে যে, নিজেদের 
মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি করা অত্যন্ত মন্দ কাজ। কিন্তু তা 
থেকে বেঁচে থাকার মূল কথা “ছবর" অবলম্বনে অভ্যস্ত হওয়া এবং নিজের 
মত মানবার ফিকিরে খেপে না যাওয়ার গুণটি অতি অল্প লোকের মাঝেই 
পাওয়া যায়। সে কারণেই এঁক্য ও একতার যাবতীয় ওয়াজ-নসীহতই 
নিক্ষল হয়ে যায়। 

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, এক্ষেত্রে কোরআন করীম 14595 
বলেছে। অর্থাৎ, পারস্পরিক বিবাদ-দুন্দু থেকে বিরত করেছে, মতের 
পার্থক্য কিংবা তা প্রকাশ করতে বাধা দেয়নি। যে ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের 
সাথে সাথে নিজের মত অন্যকে মানাবার প্রেরণা কার্যকর থাকে তাকেই 
বলা হয় বিবাদ ও বিসংবাদ। আর এটিই হল সে প্রেরণা যাকে কোরআন 
করীম-_ 13১53 শব্দে ব্যক্ত করেছে এবং সবশেষে “ছবর' অবলম্বনের 
এক বিরাট উপকারিতার কথা বলে এর তিক্ততা দূর করে দিয়েছে যে, 


৬৮১5৬ (যারা ছবর তথা ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্‌ 
তাদের সঙ্গে রয়েছেন।) এটি এমন এক মহাসম্পদ যে, ইহ পর-কালের 
যাবতীয় সম্পদ এর মোকাবেলায় নগণ্য। 


ইমাম ইবনে জরীর হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আববাস (রাঃ)-এর 
রেওয়ায়েত ক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, মক্কার কোরায়েশ বাহিনী যখন 
মুসলমানদের সাথে মোকাবেলার উদ্দেশে রওয়ানা হয়, তখন তাদের মনে 
এমন এক আশঙ্কা চেপে ছিল যে, আমাদের প্রতিবেশী বনু-বকর গোত্রও 
আমাদের শত্রু, আমরা মুসলমানদের সাথে বুদ্ধ করতে চলে গেলে সেই 
সুযোগে এই শক্ গোত্র না আবার আমাদের বাড়ী-ঘর এবং নারী-শিশুদের 
উপর হামলা করে বসে ! সুতরাং কাফেলার নেতা আবু সুফিয়ানের ভয়ার্ত 
আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রস্তুতি নিয়ে বাড়ি থেকে তারা বেরিয়ে গেল বটে, 
কিন্তু মনের এ আশঙ্কা তাদের পায়ের বেড়ী হয়ে রইল। এমনি সময়ে 
শয়তান সোরাকা ইবনে মালেকের রূপে এমনভাবে সামনে এসে উপস্থিত 
হল যে, তার হাতে রয়েছে একটি পতাকা আর তার সাথে রয়েছে বীর 
সৈনিকদের একটি খণ্ড দল। সোরাকা ইবনে মালেক ছিল সে এলাকার 
এবং গোত্রের বড় সর্দার। কোরায়েশদের মনে তারই আক্রমণের আশঙ্কা 
ছিল। সে এগিয়ে গিয়ে কোরায়েশ জোওয়ানদের বাহিনীকে লক্ষ্য করে এক 
ভাষণ দিয়ে বসল এবং দু'ভাবে তাদেরকে প্রতারিত করল। প্রথমতঃ 

০5/৩৮/814৫ ৩19 অর্থাৎ, আজকের দিনে এমন কেউ নেই 
যারা তোমাদের উপর জয়লাভ করতে পারে। এর উদ্দেশ্য ছিল একথা 
বুঝিয়ে দেয়া যে, আমি তোমাদের প্রতিপক্ষ সম্পর্কেও অবগত রয়েছি 
এবং তোমাদের শক্তি সামর্থ্য ও সংখ্যাধিক্য তো চোখেই দেখছি, কাজেই 
তোমাদের এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, তোমরা নিশ্চস্তে এগিয়ে 
যাও, তোমরাই প্রবল থাকবে, তোমাদের মোকাবেলায় বিজয় অর্জন 
করবে, এমন কেউ নেই। 


তোমাদের মনে যে আশঙ্কা চেপে আছে যে, তোমাদের অবর্তমানে তারা 
মক্কা আক্রমণ করে বসবে, তার দায়-দায়িত্ব আমি নিয়ে নিচ্ছি যে, এমনটি 


৫৩৭ 


সূরা আল-আনফাল 


ory 





হবে না; আমি তোমাদের সমর্থনে রয়েছি। মক্কার কোরায়েশরা সোরাকা 
ইবনে মালেক এবং তার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রভাক প্রতিপত্তি সম্পর্কে পূর্ব 
থেকেই অবগত ছিল। কাজেই তার বক্তব্য শোনামাত্র তা তাদের মনে বসে 
গেল এবং বনু-বকর গোত্রের আমক্তমণাশঙ্কা মুক্ত হয়ে মুসলমানদের 
মোকাবেলায় উদু দ্ধ হল। 

এই দ্বিবিধ প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান তাদেরকে নিজেদের বধ্যভূমির 
দিকে দাবড়ে দিল। কিন্তু 8 LSE 
অর্থাৎ, যখন মক্কার মুশরেক ও মুসলমানদের উভয় দল (বদর প্রাঙ্গণে) 
সম্মুখ সমরে লিপ্ত হল, তখন শয়তান পেছন ফিরে পালিয়ে গেল। 

বদর যুদ্ধে যেহেতু মক্কার মুশরেকদের সহায়তায় একটি শয়তানী 
বাহিনীও এসে উপস্থিত হয়েছিল, কাজেই আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের 
মোকাবেলায় হযরত জিব্রাঈল ও মীকাঈল (আঃ)-এর নেতৃত্বে 
ফেরেশতাদের বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। ইমাম ইবনে জরীর হযরত ইবনে 
আব্বাসের (রাঃ) রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, শয়তান যখন 
সোরাকা ইবনে মালেকের রূপে স্বীয় বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল, তখন সে 
জিবরাঈল-আমীন এবং তার সাথী ফেরেশতা বাহিনী দেখে আতঙ্কিত হয়ে 
পড়ল। সে সময় তার হাত এক কোরায়শী যুবক হারেছ ইবনে হাশামের 
হাতে ধরা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে চাইল। 
হারেছ তিরস্কার করে বলল, এ কি করছ। তখন সে বুকের উপর এক 
প্রবল ঘা মেরে হারেছকে ফেলে দিল এবং নিজের বাহিনী নিয়ে পালিয়ে 
গেল। হারেছ তাকে সোরাকাহ্‌ মনে করে বলল, হে আরব সর্দার 
সোরাকাহ, তুমি তো বলেছিলে, আমি তোমাদের সমর্থনে রয়েছি। অথচ 
ঠিক যুদ্ধের ময়দানে এমন আচরণ 
বেশেই উত্তর দিল, 940 








অর্থাৎ, আমি তোমাদের সাথে কৃত চুক্তি থেকে মুক্ত হয়ে যাচ্ছি। কারণ, 
আমি এমন জিনিস দেখছি যা তোমাদের চোখ দেখতে পায় না। অর্থাৎ, 
ফেরেশতা বাহিনী। তাছাড়া আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি। কাজেই তোমাদের 
সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি। 


শয়তান যখন ফেরেশতা বাহিনী দেখতে পেল এবং সে যেহেতু তাদের 
শক্তি সম্পর্কে অবহিত ছিল, তখন বুঝল যে, এবার আর পরিত্রাণ নেই। 
তবে তার বাক্য “আমি আল্লাহকে ভয় করি' ! সম্পর্কে তফসীর শাস্ত্রের 
ইমাম কাতাদাহ বলেন যে, কথাটি সে মিথ্যা বলেছিল। সত্যি সত্যিই যদি 
সে আল্লাহকে ভয় করত, তাহলে নাফরমানী করবে কেন? কিন্ত 
অধিকাংশ মনীষী বলেছেন যে, ভয় করাও যথাস্থানে ঠিক। কারণ, সে 
যেহেতু আল্লাহ্‌ তাআলার পরিপূর্ণ কুদরত তথা মহা ক্ষমতা এবং কঠিন 
আযাব সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত, কাজেই ভয় না করায় কোন কারণ 
থাকতে পারে না। তবে ঈমান ও আনুগত্য ছাড়া শুধু ভয় করা কোন লাভ 
নেই। 

শয়তানের প্রতারণা থেকে বাঁচার উপায় £ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত 
ঘটনা থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যাচ্ছে £ 

০) শয়তান মানুষের জাতশক্র, তাদের ক্ষতি সাধনের জন্য সে নানা 
রকম কলা-কৌশল ও চাল-ছলনার আশ্রয় নেয় এবং বিভিন্ন রূপ বদলাতে 


থাকে। কোন কোন সময় শুধু মনে ওসওয়াসা সৃষ্টি করে পেরেশান করে .| 


(তোলে, আবার কখনো সামনাসামনি এসে ধোকা দেয়। 
(২) শয়তানকে আল্লাহ্‌ তাআলা ক্ষমতা দান করেছেন যে, সে বিভিন্ন 





রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। জনৈক প্রখ্যাত হানাফী ফেকাহ্‌বিদের গ্রন্থ 
'আকামূল-মার্জান ফী আহকামিল্‌ জানান'-এ বিষয়টি সবিস্তারে প্রমাণ 
করা হয়েছে। সে কারণেই গবেষক সুফী মনীষীবন্দ যারা আধ্যাত্মিক 
কাশ্ফ ও দর্শনের ক্ষমতা রাখেন তারা মানুষকে এ বিষয়ে সতর্ক করে 
দিয়েছেন যে, কোন লোককে দেখেই কিংবা তার কথাবার্তা শুনেই কোন 
রকম অনুসন্ধান না করে তার পেছনে চলতে আরস্ত করা অত্যন্ত 
আশঙ্কাজনক হয়ে থাকে_এমন কি কাশ্‌ফ ও এলহামেও শয়তানের পক্ষ 
থেকে সংমিশ্রণ হয়ে যেতে পারে। 

কৃতকার্ধতার জন্য নিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়, পথের সরলতাও 
অপরিহার্য £ 

(৩) যেসব লোক কুফর ও শিরক কিংবা অন্য কোন অবৈধ 
কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তার কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই হয়ে থাকে যে, 
শয়তান তাদের দুক্র্মকে সুন্দর, প্রশংসনীয় এবং কল্যাণকর হিসাবে 
প্রকাশ করে তাদের মন-মস্তি্ষকে ন্যায় ও সত্য এবং প্রকৃত পরিণতি 
থেকে ফিরিয়ে দেয়। তারা নিজেদের অন্যায়কেই ন্যায় এবং মন্দকেই ভাল 
মনে করতে শুরু করে। ন্যায়পন্থীদের মত তারাও নিজেদের 
অন্যায়-অসত্যের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে তৈরী হয়ে যায়। সেজন্য 
কোরায়েশ বাহিনী এবং তার সর্দার যখন বায়তুল্লাহ থেকে বিদায় নিচ্ছিল 
তখন বায়তুল্লাহর সামনে এসব শব্দে প্রার্থনা করে বলেছিল - +৯! 4 
০:59 ৬ _ অর্থাৎ, আয় আল্লাহ, উভয় দলের যেটি অধিকতর 
সংপন্থী তারই সাহায্য করো তাকেই বিজয় দান করো। এই অজ্ঞ লোকেরা 
শয়তানের প্রতারণায় পড়ে নিজেরা নিজেদেরকেই অধিক হেদায়েত-প্রাপ্ত 
এবং ন্যায়পন্থী বলে মনে করত। আর পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে 
নিজেদের মিথ্যা ও অন্যায়ের সাহায্য ও সমর্থনে জান-মাল কোরবান করে 
দিত। 

এতেই প্রতীয়মান হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমল তথা কার্যকলাপের 
গতি-প্রকৃতি সঠিক না হয়, ততক্ষণ পরযস্ত শুধুমাত্র নিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়। 

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে মুসলমানদের ব্যাপারে মদীনার মুনাফেক ও 
মক্কার মুশরেকদের একটি যৌথ সংলাপ উদ্ধৃত করা হয়েছে যা তাদের 
জন্য দুঃখ করেই যেন বলা হয়েছিল। তা হচ্ছে এই (4:3/5% 
অর্থাৎ, বদরের ময়দানে মুষ্টিমেয় এই মুসলমানরা যে এহেন বিরাট 
শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে এসেছে, তা এই বেচারাদেরকে তাদের 
দ্বীনই প্রতারণায় ফেলে মৃত্যুর মুখে এনে দাড় করিয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাদের উত্তরে বলেছেন ৮১৮46840465 
অর্থাৎ, যে লোক আল্লাহ্র উপর তাওয়াকুল ও ভরসা করে, জেনে রাখো, 
সে কখনও আপমানিত ও অপদস্ত হয় না। কারণ, আল্লাহ্‌ তাআলা সব 
কিছুর উপর পরাক্রমশীল। তার কৌশলের সামনে সবার জ্ঞান-বুদ্ধিই 
বিকল হয়ে যায়। মর্মার্থ এই যে, তোমরা শুধু বস্তু ও বস্তুগত সম্পর্কেই 
অবগত এবং তারই উপর নির্ভর কর। কিন্তু সেই গোপন শক্তি সম্পর্কে 
তোমাদের কোন খবরই নেই, যা বস্তু ও বস্তুজগতের শ্রষ্টা আল্লাহ্‌ 
তাআলার ভান্ডারে রয়েছে এবং যা তার উপর ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপনকারী 
লোকদের সঙ্গে থাকে। 

ইদানিংকালেও সরল সোজা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দেখে তথাকথিত 
অনেক বিজ্ঞ-বুদ্ধিমান বলে থাকে_এরা সেকেলে, এদের কিছু বলো নাক। 
কিন্তু এদের মধ্যে যদি আল্লাহ্‌র উপর পরিপূর্ণ ঈমান ও ভরসা থাকে, তবে 


৫৩৮ 


এতে তাদের কিছুই অনিষ্ট হতে পারে না। 

আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্ববর্তী দু' আয়াতে কাফেরদের মৃত্যুকালীন 
আযাব এবং ফেরেশতাদের সতকীকরণের আলোচনা করা হয়েছে। এতে 
নবী করীম সোঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্র 
ফেরেশতাগণ কাফেরদের রূহ কবজ করছিলেন, তাদের মুখে ও পিঠে 
আঘাত করছিলেন এবং বলছিলেন যে, আগুনে জুলার আযাবের স্বাদ গ্রহণ 
কর; আপনি যদি সে সময়ে তাদের অবস্থা দেখতেন, তখন আপনি এক 
ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পেতেন। 

তফসীরশান্ত্রের ইমামগণের কেউ কেউ এ বিবরণকে সে সমস্ত 
কোরায়েশ কাফেরের অবস্থা বলে সাব্যস্ত করেছেন, যারা বদর যুদ্ধে 
মুসলমানদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং আল্লাহ্‌ তাআলা 
মুসলমানদের সাহায্যের জন্য ফেরেশতা বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। 
এক্ষেত্রে এর অর্থ হবে এই যে, বদর যুদ্ধে যে সব কাফের সর্দার নিহত হয় 
তাদের মৃত্যুতে ফেরেশতাদের হাত ছিল। তারা তাদেরকে সামনের দিক 
দিয়ে তাদের মুখে এবং পেছন দিক থেকে তাদের পিঠে আঘাত করে 
তাদের হত্যা করছিলেন আর সেই সঙ্গে আখেরাতে জাহান্নামের আযাব 
সম্পর্কে তাদের সংবাদ দিয়ে দিচ্ছিলেন। 

আর যারা আয়াতের শব্দের ব্যাপকতারভিত্তিতে এর বিষয়বস্তুকেও 
ব্যাপক হিসাবেই গ্রহণ করেছেন তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের অর্থ 
হবে এই যে, যখন কোন কাফের মৃত্যুবরণ করে, তখন মওতের ফেরেশতা 
রূহ কবজ করার সময় তার মুখে ও পিঠে আঘাত করেন। কোন কোন 
রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তাদের হাতে আগুনের চাবুক এবং লোহার 
গদা থাকে যার দ্বারা মরণোম্মুখ কাফেরকে আঘাত করা হয়। কিন্তু যেহেতু 
এই আযাবের সম্পর্ক জড়জগতের সাথে নয়, বরং কবর জগতের সাথে 
যাকে বরযখ বলা হয়, কাজেই এই আযাব সাধারণতঃ চোখে দেখা যায় 
না। 

সেইজন্যই রসূলে করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, যদি 
আপনি দেখতেন, তবে বড়ই করুণ দৃশ্য দেখতে পেতেন। এতে বোঝা 
যাচ্ছে যে, মৃত্যুর পর আলমে বরযখেও অর্থাৎ, মৃত্যুর পর থেকে 
কেয়ামতের বিচারের পূর্ব পর্যস্ত সময়ের কাফেরদের উপর আযাব হয়ে 
থাকে। তাই তা সাধারণভাবে দেখা যায় না। কোরাআন মজীদের অন্যান্য 
আয়াতে এবং হাদীসের বর্ণনাতেও কবর আযাবের ব্যাপারে বিপুল 
আলোচনা রয়েছে। 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


OYA 


দ্বিতীয় আয়াতে কাফেরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, দুনিয়া ও 
আখেরাতে এ আযাব তোমাদের নিজের হাতেরই অর্জিত। সাধারণ 
কাজকর্ম যেহেতু হাতের দ্বারা সম্পাদিত হয়, সেহেতু এখানেও হাতেরই 
উল্লেখ করা হয়েছে। মর্মার্থ হল এই যে, এসব আযাব তোমাদের নিজেদের 
আমলেরই ফলাফল। আর একথা সত্য যে, আল্লাহ্‌ তার বন্দার উপর 
যুলুমকারী নন যে, অকারণেই কাউকে আযাবে নিপতিত করে দেবেন। 

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব অপরাধীর উপর আল্লাহ্‌ 
তাআলার এই আযাব নতুন কিছু নয়, বরং এটাই আল্লাহ্‌ তাআলার 
সাধারণ রীতি যে, তিনি তার বন্দাদের হেদায়েতের জন্য তাদেরকে 
জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেন, আশে-পাশে তাদের জন্য এমন অসংখ্য বিষয় 
বিদ্যমান থাকে যেগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলেই তারা আল্লাহ্‌ 
তাআলার অসীম কুদরত ও মহত্ব সম্পর্কে জানতে পারে এবং অসহায় 
সৃষ্টিকে আর তার সাথে শরীক করে না। তদুপরি অতিরিক্ত সতকীকরণের 
জন্য নবী-রসূল পাঠান। আল্লাহর রসূল তাদের বুঝতে ও বোঝাতে 
সামান্যতম ক্রটিও রাখেন না। তারা তাদেরকে মুজেযা আকারে আল্লাহ্‌ 
তাআলার ভয়ানক ক্ষমতার দৃশ্যাবলীও দেখান। তারপরেও যখন কোন 
ব্যক্তি বা সম্প্রদায় এ সমস্ত বিষয়ে চোখ বন্ধ করে নেয় এবং খোদায়ী 
সতর্কতার কোনটিতেই কান দেয় না, তখন এহেন লোকদের ব্যাপারে 
আল্লাহ্‌ তাআলার রীতি হল এই যে, পৃথিবীতেও তাদের উপর আযাব 
নেমে আসে এবং আখেরাতেও অস্তহীন আযাবে বন্দী হয়ে যায়। এরশাদ 
হয়েছে - 657045533) - ০১ - অর্থাৎ, রীতি, 
অভ্যাস। অর্থাৎ, ফেরাউনের অনুসারী এবং তাদের পূর্ববর্তী কাফের ও 
উদ্ধত লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তাআলার রীতি সম্পর্কে গোটা বিশ্বই 
জানতে পেরেছে যে, তিনি ফেরাউনকে তার সমস্ত আড়মবর ও 
প্রভাব-প্রতিপত্তিসহ সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছেন এবং তার পূর্ববর্তী আদ ও 
সামৃদ জাতিসমূহকে বিভিন্ন প্রকৃতির আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করে 
দিয়েছেন।এরশাদ হচ্ছে 

৯৬025689498 অৰ্থাৎ, তারা আল্লাহ্‌ 
তাআলার আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে তখন আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাদেরকে স্বীয় আযাবে নিপতিত করেছেন। ৬$4%৩) 
শক্তির বলে তার আযাব থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না। আর আল্লাহ্‌ 
তাআলার শাস্তিও অত্যন্ত কঠিন। 





৫৩৯ সুরাআল-আনফাল ora 


আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয় 








৯০ ৮৫৩০ প 10009 97014) 2 ৫২) 
৬ 8254৬65৬৬4১ নহাত অহ বক্তা ত a 
| ৩০6৮4488552 1 জন্য এবং তা অব্যাহত রাখার জন্য একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। 
রে টির রান্নার 
EINES, EIA Y IY 
{ ৪৯৬ 
অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা কোন জাতিকে যে নেয়ামত দান করেন তিনি 


2০৯ 5৯০ তা ততক্ষণ পর্যন্ত বদলান না, যে পর্যন্ত না সে জাতি নিজেই নিজেদের 
15৮৬০৪৩৬০52 অবস্থা ও কার্যকলাপ বদলে দেয়। 


















































+৮৩৮৬৬৩৫০৩১০৬১০৪৪০) এখানে প্রথম লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্‌ নেয়ামত দান করার অন্য কোন 
ভরগ4%94৬৮9-55054680 | | | মূলনীতি বৰ্ণনা করেননি। না সে জন্য কোন রকম বাধ্যবাধকতা ওপর্তর্ত 

ব্রা নি আরোপ করেছেন, না কারো কোন সৎকর্মের উপর তা নির্ভরশীল 

52৩৮2০০১455 OS | রেখেছেন। তার কারণ যদি এমনই হতো, তবে সর্বপ্রথম নেয়ামত 

০1১৮৬ 86585552535 আমাদের অস্তিত্ব যাতে আল্লাহ্র আশ্চর্যজনক শিল্পকর্মের হাজারো 
113550558635545১22 বিস্ময়কর নেয়ামতের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে_বলাইবাহুল্য, এসব 

১১৪98892055 নেয়ামত সে সময় দান করা হয়, যখন না ছিলাম আমরা, না ছিল 

5 আমাদের কোন আমল বা কাজকর্ম। 
Ag 140 ERNIE ক 

1 | a লও ও অর যা 

| BASRA SLANE WAS | সৎকর্মের অপেক্ষা থাকত, তবে আমাদের অস্তিত্বই স্থাপিত হতো না। 











চিনির এ রী সুতরাং আল্লাহ তাআলার নেয়ামত ও রহমত তথা তার দান ও করুণা 
81478-৮১১৯1৮০৯৮78৭ তার রাববুল আলামীন ও রাহমানুররাহীম গুণেই প্রকৃতিগত ফসল। অবশ্য 
নেয়ামত, যা কোন দান |, যতক্ষণ না সে নেয়ামতের স্থায়িত্বের মূলনীতি 

নিজেই পরিবর্তিত করে দেয় নিজের জন্য নির্ধারিত বিষয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ ৭ শপ ৮১ 
শ্রবগকারী, মহাজ্ঞানী ৷ (৫৪) যেমন ছিল রীতি ফেরাউনের বংশধর এবং যারা এ আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে বে, বে আল্লাহ্‌ তাআলা কোন 
তাদের পূর্বে ছিল, তারা মিথ্যা প্রতিপ্র করেছিল স্বীয় পালনকর্তার নেয়ামত দান করেন, ততক্ষণ পর্যস্ত তিনি তা তাদের কাছে থেকে ফিরিয়ে 
নিদর্শনসমূহকে। অতঃপর আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি তাদের নেন না, যে পর্যস্ত না তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থা ও কার্যকলাপকে 
পাপের দরুন এবং ডুবিয়ে মেরেছি ফেরাউনের বংশধরদেরকে। বস্তুতঃ এরা পরিবর্তিত করে আল্লাহ্‌ তা'আলার আযাবকে আমন্ত্রণ জানায়। 

সবাই ছিল যালেম। (৫৫) সমস্ত জীবের মাঝে আল্লাহ্‌র নিকট তারাই 

সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যারা অস্বীকারকারী হয়েছে, অতঃপর আর ঈমান আনেনি অবস্থা পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে ভাল ও সৎ অবস্থা ও কর্মের পরিবর্তে 
(৫৬) যাদের সাথে তুমি চুক্তি করেছ তাদের মধ্য থেকে অতঃপর প্রতিবার | মন্দ অবস্থা ও কার্যকলাপ অবলম্বন করে নেয়া কিংবা আল্লাহ্‌ তাআলার 
154 নেয়ামত আগমনের সময় যে সমস্ত মন্দ ও পাপ কাজে লিপ্ত ছিল নেয়ামত 
কখনো তুমি তাদেরকে পেয়ে যাও, তবে তাদের এমন দাও, যেন 

৮১৮৯৬ তাদেরও যেন শিক্ষা হয়। পর পর তার চেয়ে অধিক মদ কাজে লি হয়ে পড়া। 

(৫৮) তবে কোন সম্প্রদায়ের ধোকা দেয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের ভয় এই বিশ্লেষণের দ্বারা একথাও বোঝা গেল যে, বিগত আয়াতগুলোতে 
থাকে, তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকেই ছুঁড়ে ফেলে দাও এমনভাবে যেন | যে সমস্ত জাতি-সম্প্রদায়ের আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ, কোরায়েশ 


হয়ে যাও তোমরা ও তারা সমান। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ধোকাবাজ, প্রতারককে ডি 
পছন্দ করেন না। (৫৯) আর কাফেররা যেন একথা মনে না করে যে, তারা ৪ এ মানাবে 


* বেঁচে গেছে, কখনও এরা আমাকে পরিশ্রাস্ত করতে পারবে না। (৬০) আর সম্পর্ক এ কারণে যে, এরা যদিও আল্লাহ্‌ তাআলার নেয়ামতপ্রাপ্তির 
প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের | সময়ও তেমন কোন ভাল অবস্থায় ছিল না; সবাই ছিল মুশিরক ও 
শক্তি সামধোর মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে | কাফের, কিন্তু নেয়ামতপ্রান্তির পর এরা নিজেদের মন্দাচার ও অসৎ কর্মে 
আল্লাহ্‌র শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া 
অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ্‌ তাদেরকে চেনেন পূর্বের চাইতে বহুগুণে বেশী তৎপর হয়ে উঠে। 
বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা বায় করবে আল্লাহ্‌র রাহে, তা তোমরা ফেরাউনের বংশধররা বনী-ইসরাঈলদের উপর নানা করম 
পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না। | অত্যাচার-উৎপীড়ন আরস্ত করে এবং হযরত মুসা (আঃ)-এর মোকাবেলা 
(৬১) আর যদি তারা সন্ধি করতে আহ প্রকাশ করে, তাহলে তুমিও সে. | ও বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়। যা ছিল তাদের পূর্ববর্তী অপরাধে আরেকটি 


আরে শা উপ মলা ৰর তারা নি যি 


৫8০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ot. 
C————__——_____ 


দিকে প্রত্যাবর্তিত করে দেয়। তখন আল্লাহ্‌ তাআলাও তার নেয়ামতকে 
বিপদাপদ ও শাস্তি-সাজায় বদলে দেন। তেমনিভাবে মক্কার কোরায়েশরা 
যদিও মুশরিক ও বদকার ছিল, কিন্তু তার সাথে সাথে তাদের মাঝে কিছু 
সৎকর্ম, সেলাহ-রেহমী, তথা স্বজনবাৎসল্য, মেহমান-নাওয়াযী তথা 
অতিথিপরায়ণতা, হাজীদের সেবা, বায়তুল্লাহ্র প্রতি সম্মানবোধ প্রভৃতি 
কিছু সদগুণও বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের জন্য দ্রীন-দুনিয়ার 
নেয়ামতরাজির দরজা খুলে দিয়েছেন; দুনিয়াতে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের 
উন্নৃতি দান করেছেন। যেসব দেশে কারো বাণিজ্যিক কাফেলা নিরাপদে 
অতিক্রম করতে পারত না সেসব দেশে__যেমন, সিরিয়া ও ইয়ামেনে 
তাদের বাণিজ্যিক কাফেলা যেত এবং একাস্ত নিরাপদে লাভবান হয়ে ফিরে 
আসত। 


আর দ্বীনের দিক দিয়ে সে মহা-নেয়ামত তাদের দান করা হয়েছে যা 
বিগত কোন জাতি-সম্প্রদায়ই পায়নি। তাদেরই মাঝে আবির্ভূত হন 
নবীকুল শিরোমণি সর্বশেষ নবী (সাঃ) এবং তাদেরই মাঝে অবতীর্ণ হয় 
আল্লাহ্‌ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ কোরআন করীম। 

কিন্তু এরা আল্লাহ্‌ তাআলার এসমস্ত দান ও অনুগ্রহের জন্য শুকরিয়া 
আদায় করা, এর যথার্থ মর্যাদা দান এবং এগুলোর মাধ্যমে নিজেদের 
অবস্থার সংশোধন করার পরিবর্তে আগের চেয়েও বেশী পঞ্ধিলতায় মজে 
যায়। সেলাহ্‌-রেহমী পরিহার করে মুসলমান হয়ে যাওয়ার অপরাধে নিজ 
ভ্রাতুম্পুত্রের উপর চরম বর্বরতাসুলভ উৎপীড়ন চালাতে আরস্ত করে, 
অতিথিপরয়াণতার পরিবর্তে সেই মুসলমানদের জন্য দানা-পানি বন্ধ করার 
প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করে, হাজীদের সেবা করার পরিবর্তে মুসলমানদের 
হরমে প্রবেশে পর্যন্ত বাধা দান করতে থাকে। এগুলো ছিল সেসব অবস্থা 
যাকে কোরায়েশ কাফেররা পরিবর্তিত করে ফেলেছিল। এরই পরিণতিতে 
আল্লাহ্‌ তাআলা তার নেয়ামতসমূহকে বিপদাপদ ও আযাবে রাপাস্তরিত 
করে দেন। ফলে এরা দুনিয়াতেও অপদস্থ হয় এবং যে সত্তা দুনিয়া ও 
আখেরাতের জন্য রাহ্মাতুল্‌ লিল আলামীন হয়ে আগমন করেছিলেন 
তারই মাধ্যমে এরা নিজেদের মৃত্যু ও ধবংসকে আমন্ত্রণ জানায়। 

তফসীরে-মাযহারীতে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থের উদ্ধৃতি সহকারে 
উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিলাব ইবনে মুররা যিনি রসূলে করীম (সাঃ)-এর 
বংশ পরম্পরায় তৃতীয় পুরুষে পরদাদা হিসাবে গণ্য। তিনি প্রথম থেকেই 
দ্বীনে-ইবরাহীমী ও ইসমাঈলীর অনুগামী ছিলেন এবং বংশানুক্রমিকভাবে এ 
দ্বীনের নেতৃত্ব ও পৌরোহিত্য তাদেরই হাতে ন্যস্ত ছিল। কোসাই ইবনে 
কিলাবের সময়ে তাদের মধ্যে মুর্তি উপাসনার সুচনা হয়। তার পূর্বে তাদের 
ধর্মীয় নেতা ছিলেন কা'আব ইবনে লুওয়াই। তিনি জুমার দিন যাকে তাদের 
ভাষায় 'আরোয়িয়া' বলা হয় (সমাজের) সবাইকে সমবেত করে ভাষণ 
দিতেন এবং বলতেন যে, তার সস্তানবর্গের মাঝে শেষনবী (সাঃ)-এর জন্ম 
হবে। তার অনুসরণ ও আনুগত্য করা সবার জন্য অপরিহার্য হবে। যে 
লোক তার উপর ঈমান আনবে না, তার কোন আমলই কবুল হবে না। 
মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে তার আরবী কবিতা জাহেলিয়াত আমলের 
কবিদের মধ্যে খুবই প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই কোসাই 
ইবনে কিলাব সমস্ত হাজীর জন্য খানাপিনার ব্যবস্থা করতেন। এমনকি এ 
দায়িত্বটি মহানবী (সাঃ)-এর বংশে তার আমলেও বলবৎ ছিল। এই 
ইতিহাসের দ্বারা একথাও বলা যেতে পারে যে, কোরায়েশদের পরিবর্তনের 





মর্ম হল দ্বীনে ইবরাহীমী পরিহার করে মূর্তি উপাসনা আরস্ত করা। 


যাহোক, আয়াতের প্রতিপাদ্যে এ কথা বোঝা যাচ্ছে যে, কোন কোন 
সময় আল্লাহ্‌ তাআলা তার নেয়ামত এমন কোন কোন লোককেও দান 
করেন, যে তার আমল বা কর্মের দ্বারা তার যোগ্য নয়, কিন্ত প্রদত্ত হওয়ার 
পর যদি সে নিজের আমল বা কর্মধারা সংশোধন করে কল্যাণের দিকে 
ফিরানোর পরিবর্তে মন্দ কাজের দিকেই আরো বেশী উৎসাহী হয়ে পড়ে, 
তখন প্রদত্ত নেয়ামত তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং সে লোক 
আল্লাহ্‌র আযাবের যোগ্য হয়ে পড়ে। 


আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে- 
» সিন ভাত গভির 
কার্যকলাপ জানেন। এতে কোন রকম ভুল-বিশ্রাস্তির কোনই অবকাশ 
নেই। 

উল্লেখিত আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথম আয়াতের বিষয়বস্তু বরং 
27577785215 








বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ ভূ-পৃষ্টে বিচরণকারী। মানুষসহ যত প্রাণী 
ভূ-পৃষ্টে বিচরণ করে সবই এর অন্তর্ভুক্ত । তবে সাধারণ প্রচলনে এ শব্দটি 
বিশেষ করে চতুষ্পদ জীবের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেহেতু নিবুদ্ধিতা ও 
অনুভূতিহীনতার দিক দিয়ে তাদের অবস্স্থা চুতন্পদ জীব-জানোয়ার 
অপেক্ষাও নীচে নেমে গিয়েছিল, কাজেই তাদেরকে বোঝাতে গিয়ে এ 
শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ সুস্পষ্ট যে, সমস্ত জীবজন্ত ও 
মানুষের মধ্যে এরাই সবচেয়ে নিকৃষ্টতর। আয়াতের শেষাংশে রয়েছে- 

3435545 অর্থাৎ, এরা ঈমান আনবে না। মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে যেসব যোগ্যতা দান করেছিলেন, তারা সে 
সবই হারিয়ে ফেলেছে এবং চুতম্পদ জীব-জানোয়ারেরই মত পানাহার ও 
নিদ্া-জাগরণকেই জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করে নিয়েছে। 
কাজেই ঈমান পর্যন্ত তাদের পৌছা হবে না। 

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতটি ইহুদী 
সম্প্রদায়ের ছ'জন লোক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ 


তাআলা পূর্বাহ্নেই সংবাদ দিয়ে দিয়েছেন যে, এরা শেষ পর্যন্ত ঈমান 
'আনবেনা। 
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95 - এ আয়াতটি মদীনার ইহুদী এবং বনু-কোরায়যা ও বনু-নাযীর 


সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতগুলো মক্কার মুশরিকদের উপর 
বদর ময়দানে মুসলমানদের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র আযাব অবতীর্ণ হওয়ার 
বিষয় আলোচনা এবং পূর্ববর্তী উম্মতের কাফেরদের সাথে তাদের 
সামন্জস্যের বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে সে যালেম দলের আলোচনা করা 
হয়েছে যারা মদীনায় হিজরতের পর মুসলমানদের জন্য আস্তীনের সাপে 
পরিণত হয় এবং যারা একদিকে মুসলামানদের বন্ধুত্ব ও সখ্যতার দাবীদার 
ছিল এবং অপরদিকে মক্কার কাফেরদের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্র করত। ধর্মমতের দিক দিয়ে এরা ছিল ইহুদী। মক্কার মুশরেকদের 
মাঝে আবু-জাহল যেমন ইসলামের বিরুদ্ধে সবচেয়ে অগ্রবর্তী ছিল, 
তেমনি মদীনার ইহুদীদের মধ্যে এ কাজের নেতা ছিল কা'আব ইবনে 





৫৪১ সূরা আল-আনফাল ৪5) 


পল 


আশরাফ 


রসূলে করীম (সাঃ) হিজরত করে মদীনায় চলে আসার পর 
মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতিপত্তি লক্ষ্য করে এরা ভীত হলেও 
তাদের মনে ইসলামের প্রতি শত্রুতার এক দাবদাহ জুলেই যাচ্ছিল। 

ইসলামী জাতীয়তা £ রসূলে করীম (সাঃ) মদীনায় আগমনের পর 
ইসলামী রাজনীতির সর্বপ্রথম বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত করেন। মুহাজেরীন ও 
আনসারদের স্বদেশী ও স্বজাতীয় সাম্প্রদায়িকতাকে মিটিয়ে দিয়ে 
ইসলামের নামে এক নতুন জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করেন। মুহাজেরীন ও 
আনসারদের বিভিন্ন গোত্রকে ভাই-ভাইয়ে পরিণত করে দেন। আর হুযুর 
(সাঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তাআলা আনসারদের সে সমস্ত বিরোধও দূর 
করে দেন যা শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে চলে আসছিল। 
এবং মুহাজেরীনদের সাথেও তিনি পারস্পরিকভাবে ভাই ভাই সম্পর্ক 
স্থাপন করেন। 


ইহুদীদের সাথে মৈত্রী চুক্তি £ হিজরতের পর দেখা যায়, 
মুসলমানদের প্রতিপক্ষ ছিল দু'টি। (১) মক্কার মুশরেকীন, যাদের 
অত্যাচার-উৎপীড়ন মক্কা তাগ করতে বাধ্য করছিল এবং (২) মদীনার 
ইহুদীবর্গ, যারা এখন মুসলমানদের প্রতিবেশী হয়েছিল। এদের মধ্য থেকে 
ইহুদীদের সাথে এক চুক্তি সম্পাদন করা হয়, এবং একটা বিস্তারিত 
প্রতিজ্ঞা পত্রও লেখা হয়। এই চুক্তির প্রতি আনুগত্য মদীনা এলাকার সমস্ত 
ইহুদী এবং মুসলমান, আনসার ও মুহাজেরদের উপর আরোপ করা হয়। 
চুক্তির পূর্ণ ভাষ্য ইবনে-কাসীর “আল্বেদায়াহ্‌ ওয়াননহায়াহ্‌' গ্রন্থে এবং 
সীরাতে ইবনে-হেশাম প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বস্তুতঃ এর সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এই যে, মদীনার ইহুদিগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন 
শত্রুকে প্রকাশ্য কি গোপন সাহায্য করবে না। কিন্তু এরা বদর যুদ্ধের সময় 
সম্পাদিত চুক্তি লংঘন করে মক্কার মুশরেকদেরকে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের 
সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করে, তবে বদর যুদ্ধের ফলাফল যখন 
মুসলমানদের সুস্পষ্ট বিজয় এবং কাফেরদে অপমানজনক পরাজয়ের 
আকারে সামনে এসে যায়, তখন পুনরায় তাদের উপর মুসলমানদের 
প্রভাব ও ভীতি প্রবল হয়ে উঠে এবং তারা মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে 
হাজির হয়ে ওযর পেশ করে যে, এবারে আমাদের ভুল হয়ে গেছে, এবার 
বিষয়টি ক্ষমা করে দিন, ভবিষ্যতে আর এমনভাবে আমরা চুক্তি লংঘন 
করবনা। 

মহানবী (সাঃ) ইসলামী গাস্তীর্য, দয়া ও সহনশীলতার প্রেক্ষিতে যা 
তার অভ্যাস ছিল আবারও তাদের সাথে চুক্তি নবায়ন করে নিলেন। কিন্তু 
এরা নিজেদের অসৎ স্বভাব থেকে বিরত ছিল না। ওহুদের যুদ্ধে 
মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা জানতে পেরে 
তাদের সাহস বেড়ে যায় এবং তাদের সর্দার কা'আব ইবনে আশরাফ 
মক্কায় গিয়ে মক্কার মুশরেকদের পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মুসলমানদের উপর 
আক্রমণ করতে উদ দ্ধ করে এবং আশ্বাস দেয় যে, মদীনার ইহুদীরা 
তোমাদের সাথে থাকবে। 


এটা ছিল তাদের দ্বিতীয়ারে চুক্তি লঙ্ঘন যা তারা ইসলামের বিরুদ্ধে 
করেছে। আলোচ্য আয়াতে এভাবে বার বার চুক্তি লঙ্ঘনের কথা উল্লেখ 
করে তাদের দুক্কৃতির বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে যে, এরা হচ্ছে এ সমস্ত 
লোক, যাদের সাথে আপনি চুক্তি সম্পাদন করে নিয়েছেন, কিন্তু এরা 





প্রতিবারই সে চুক্তি লঙ্ঘন করে চলছে। আয়াতের শেষাংশে এরশাদ 
হয়েছে £ 5395245 অর্থাৎ, এরা ভয় করে না। এর মর্মার্থ এও হতে 
পারে যে, এ হতভাগ্যরা যেহেতু দুনিয়ার লোভে উন্মাদ ও অজ্ঞান হয়ে 
আছে, তাদের মনে আখেরাতের কোন চিন্তাই নেই। কাজেই এরা 
আখেরাতের আযাবকে ভয় করে না। এছাড়া এও হতে পারে যে, এহেন 
দূরাচার ও চুক্তি লঙ্ঘনকারী লোকদের যে অশুভ পরিণতি পৃথিবীতেই 
হয়ে থাকে এরা নিজেদের গাফলতী ও অজ্ঞানতার দরুন সে ব্যাপারেও ভয় 
করেনা। 

অতঃপর সমগ্র বিশ্বই স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে যে, এসব লোক নিজেদের 
দক্র্মের শাস্তি পৃথিবীতেও ভোগ করেছে। আবু জাহলের মত কাআব 
ইবনে আশরাফ নিহত হয়েছে এবং মদীনার ইহুদীদেরকে দেশছাড়া করা 
হয়েছে। 
5৬৮2০2৮৮385 
শব্দটির অর্থ, তাদের উপর ক্ষমতা লাভ করা। আর ১৮১ 
মূল ধাতু আর ৫ থেকে গঠিত হয়েছে। এর প্রকৃত অর্থ বিতাড়িত এবং 
বিক্ষিপ্ত করে দেয়া। অতএব, আয়াতের অর্থ হবে যে, “আপনি যদি কোন 
যুদ্ধে তাদের উপর ক্ষমতা লাভে সমর্থ হয়ে যান, তবে তাদেরকে এমন 
কঠোর শাস্তি দিন যা অন্যান্যের জন্যও দৃষ্টান্ত হয়ে যায়।" তাদের পশ্চাতে 
যারা তাদের সহায়তা ও ইসলামের শক্রুতায় লেগে আছে তারাও যেন 
একথা উপলব্ধি করে নেয় যে, এখান থেকে পালিয়ে প্রাণ ধাচানোই 
কল্যাণ। এর মর্ম হল এই যে, এদেরকে এমন শাস্তিই যেন দেয়া হয়, যা 
দেখে মক্কার মুশরেকীন ও অন্যান্য শত্রু সম্প্রদায়গুলোও প্রভাবিত হবে 
এবং ভবিষ্যতে মুসলমানদের মোকাবেলা করার সাহস করবে না। 






এতে 285 


আয়াতের শেষাংশে 339,24] বলে রাব্বুল আলামীনের ব্যাপক 
রহমতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই সুকঠিন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির 
প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রতিশোধ গ্রহণ কিংবা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা নয় বরং 
এতে তাদেরই কল্যাণ যে, হয়তো বা এহেন অবস্থা দেখে এরা কিছুটা 
চেতনা ফিরে পাবে এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে নিজেদের 
সংশোধন করে নেবে। 


সন্ধি চুক্তি বাতিল করার উপায় £ পরবর্তী আয়াতে রসূলে মকবুল 
(সাঃ)-ক যুদ্ধ ও সন্ধির আইনসংক্রাস্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা বলে দেয়া 
হয়েছে। এতে যদি চুক্তির দ্বিতীয় পক্ষের দিক থেকে বিশ্বাসঘাতকতা 
অর্থাৎ, চুক্তি লত্ঘনের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে চুক্তির বাধ্যবাধকতাকে 
অক্ষুণ্ন রাখা অপরিহার্য নয়। কিন্তু চুক্তিকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেয়ার 
পূর্বে তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করাও জায়েয নয়। বরং এর 
বিশুদ্ধ প্থা হল এই যে, প্রতিপক্ষকে শাস্ত পরিস্থিতিতে এবং অবকাশের 
অবস্থায় এ ব্যাপারে অবহিত করে দিতে হবে যে, তোমাদের কুটিলতা ও 
বিরুদ্ধাচারণের বিষয়টি আমাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়েছে কিংবা 
তোমাদের আচার-আচরণ আমাদের সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে, তাই 
আমরা আগামীতে এই চুক্তি পালনে বাধ্য থাকব না; তোমাদেরও সব রকম 
অধিকার থাকবে যে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা করতে পার। 
আয়াতের কথাগুলো হল এই £ 





৫৪২ তফসীর 


অর্থাৎ, আপনার যদি কোন চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের ব্যাপারে চুক্তি ভঙ্গের 
আশঙ্কা হয়, তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকে এমনভাবে ফিরিয়ে দেবেন 
যেন আপনারা এবং তারা সমান সমান হয়ে যান। কারণ, আল্লাহ্‌ 
খেয়ানতকারীদেরকে পছন্দ করেন না। 


অর্থাৎ, যে জাতির সাথে কোন সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেছে, তার 
মোকাবেলায় কোন রকম সামরিক পদক্ষেপ খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। আর 
আল্লাহ্‌ খেয়ানতকারীদেরকে পছন্দ করেন না। যদি এ খেয়ানত কাফের 
শত্রুর সাথেও করা হয়, তবুও তা জায়েয নয়। অবশ্য যদি অপরপক্ষ 
থেকে চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়, তবে এমনটি করা যেতে পারে যে, 
তাদেরকে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণার মাধ্যমে অবহিত করে দেবেন যে, 
আগামীতে আমরা এ চুক্তির বাধ্য থাকব না। কিন্তু ঘোষণাটি এমনভাবে 
হতে হবে যেন মুসলমান ও অপরপক্ষ এতে সমান সমান হয়। অর্থাৎ, 
এমন অবস্থা যেন সৃষ্টি করা না হয় যে, এই ঘোষণা ও সতর্ককীকরণের পূর্ব 
থেকেই তদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার প্রস্ততি নিয়ে নেবে এবং তারা 
চিন্তামুক্ত হয়ে থাকার দরুন প্রস্তুতি নিতে পারবে না। বরং যদি কোন 
প্রস্তুতি নিতে হয়, তা এই ঘোষণা ও সতকীকরণের পরেই নেবেন। 

চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের একটি বিস্ময়কর ঘটনা £ আবু 
দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) প্রমুখ 
সুলায়ম ইবনে “আমের এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, নির্দিষ্ট 
এক সময়ের জন্য হযরত মো'আবিয়া (রাঃ) এবং কোন এক সম্প্রদায়ের 
সাথে এক যুদ্ধবিরতি চুক্তি ছিল। হযরত মো'আবিয়া (রাঃ) ইচ্ছা করলেন 
যে, এই চুক্তির দিনগুলোতে নিজেদের সৈন্য-সামন্ত ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম 
সে সম্প্রদায়ের কাছাকাছি নিয়ে রাখবেন, যাতে চুক্তির মেয়াদ শেষ 
হওয়ার সাথে সাথেই শত্রুর উপর ঝাপিয়ে পড়া যায়। কিন্তু ঠিক যখন 
হযরত মো'আবিয়ার সৈন্য দল সেদিকে রওয়ানা হচ্ছিল, দেখা গেল, 
একজন বুড়ো লোক ঘোড়ায় চড়ে খুব উচ্চৈঃস্বরে না'রা, লাগিয়ে আসছেন 
যে, 1১১১১ 51 4) ৮ 4| অর্থাৎ, না'রায়ে তকবীরের সাথে 


তিনি বললেন, সম্পাদিত চুক্তি পুরণ করা কর্তব্য। এর বিরুদ্াচারণ করা 
উচিৎ নয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে, কোন জাতি-সম্প্রদায়ের সাথে 
কোন সন্ধি বা যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেলে, তার বিরুদ্ধে কোন 
গিঠ খোলা অথবা বাধাও উচিত নয়। যাহোক, হযরত মো'আবিয়াকে 
বিষয়টি জানানো হলো। দেখা গেল কথাগুলো যিনি বলেছেন, তিনি হলেন 
সাহাবী হযরত আমর ইবনে আম্মাসাহ্‌ (রাঃ)। হযরত মো'আবিয়া 
ততক্ষণাৎ স্বীয় বাহিনীকে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়ে দিলেন, যাতে 
যুদ্ধবিরতির মেয়াদে সৈন্য স্থাপনার পদক্ষেপের দরুন খেয়ানতকারীদের 
অন্তর্ভুক্ত হয়ে না পড়েন।--(ইবনে কাসীর) 

উল্লেখিত আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথম আয়াতে সে সমস্ত কাফেরের 
বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি বলে 
বেচে গেছে কিংবা অংশ নিয়েও পালিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করেছে। তাদের 
সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এরা যেন এমন ধারণা না করে যে, বাস্তবিক 
পক্ষেই আমরা বেঁচে গেছি। কারণ, বদরেরযু দ্ধটি কাফেরদের জন্য এক 
খোদায়ী আযাব। এই পাকড়াও থেকে বেঁচে যাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব 
নয়। সুতরাং বলা হয়েছে_. ৩52৮1 অর্থাৎ, এরা নিজেদের 
চতুরতার দ্বারা আল্লাহকে অপারক করতে পারবে না, তিনি যখনই, 
ওদেরকে ধরতে চাইবেন, তখন এরা এক পা'ও সরতে পারবে না। হয়তো 
বা পৃথিবীতেই এরা ধরা পড়ে যেতে পারে, না হয় আখেরাতে তো তাদের 








কোরআন 


আটকে পড়া অবধারিত। 

এ আয়াত ইঙ্গিত করে দিচ্ছে যে, কোন অপরাধী পাপী যদি কোন 
বিপদ ও কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে যায় এবং তারপরেও যদি তওবা না করে 
বরং স্বীয় অপরাধে অটল-অবিচল থাকে, তবে তাকে এর লক্ষণ মনে 
করো না যে, সে কৃতকার্য হয়ে গেছে এবং চিরকালের জন্যেই মুক্তি পেয়ে 
গেছে, বরং সে সরবক্ষণই আল্লাহ্র হাতের মুঠোয় রয়েছে এবং এই 
অব্যাহতি তার বিপদকে আরো বাড়াচ্ছে যদিও সে তা অনুভব করতে 
পারছে না। 

জেহাদের জন্য যুদ্ধোপকরণ ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করা ফরঘ £ 
পরবর্তী আয়াতে ইসলামের শত্রুকে প্রতিরোধ ও কাফেরদের সাথে 
মোকাবেলা করার জন্যে প্রস্তুতির বিধান বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে 
150554015445 অৰ্থাৎ, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধোপকরণ তৈরী 
করে নাও যতটা তোমাদের পক্ষে সম্ভব। এক্ষেত্রে যুদ্ধোপকরণ তৈরী করার 
সাথে 45৬ -এর শর্ত আরোপ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
তোমাদের সফলতা লাভের জন্য এটা অপরিহার্য নয় যে, তোমাদের 
প্রতিপক্ষের নিকট যে ধরনের এবং যে পরিমাণ উপকরণ রয়েছে 
তোমাদেরকেও ততটাই অর্জন করতে হবে বরং সামর্থ্য অনুযায়ী যা কিছু 
উপকরণ জোগাড় করতে পার তাই সংগ্রহ করে নাও, তবে সেটুকুই 
যথেষ্ট_আল্লাহ্র সাহায্য ও সহায়তা তোমদের সঙ্গে থাকবে। 

অতঃপর সে উপকরণের কিছুটা বিশ্লেষণ এভাবে করা হয়েছে 


হুর্ুওঃ অর্থাৎ, মোকাবেলা করার শক্তি সঞ্চয় কর। এতে সমস্ত 
যুদ্ধোপকরণ, অস্তরশ্ত, যানবাহন প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত এবং শরীরচর্চা ও 
সমর বিদ্যা শিক্ষা করারও অন্তর্ভূক্ত। কোরআন করীম এখানে তৎকালে 
প্রচলিত অন্ত্রশস্ত্রের কোন উল্লেখ করেনি, বরং ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ 
“শক্তি' ব্যবহার করে ইঙ্গিত দিয়েছে, ‘শক্তি' প্রত্যেক যুগ, দেশ ও স্থান 
অনুযায়ী বিভিন্ন রকম হতে পারে। তৎকালীন সময়ের অন্ত্র ছিল 
তীর-তলোয়ার, বর্শা প্রভৃতি। তারপরে বন্দুক-তোপের যুগ এসেছে। 
তারপর এখন চলছে বোমা, রকেটের যুগ। 'শক্তি' শব্দটি এ সবকিছুতেই 
ব্যাপক। সুতরাং যে কোন বিদ্যা ও কৌশল শিক্ষা করার প্রয়োজন হবে 
সেসবই যদি এই নিয়তে হয় যে, তার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের 
শক্রকে প্রতিহত করা এবং কাফেরদের মোকাবেলা করা হবে, তাহলে তাও 
জেহাদেরই শামিল। 

বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করা এবং 
সেগুলো ব্যবহার করার কায়দা-কৌশল অনুশীলন করাকে বিরাট এবাদত 
ও মহাপুণ্য লাভের উপায় বলে সবাস্ত্য করেছেন। 

আর জেহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য যেহেতু ইসলাম ও মুসলমানদের 
প্রতিরক্ষা এবং প্রতিরক্ষার বিষয়টি সর্বযুগে ও সব জাতিতে আলাদা রকম, 
সেহেতু রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন “মুশরেকীনদের বিরুদ্ধে 
জান-মাল ও মুখে জেহাদ কর।"_ (আবু দাউদ, নাসায়ী) 

এ হাদীসের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, জেহাদ ও প্রতিরোধ যেমন 
অন্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে, তেমনি কোন কোন সময় মুখেও হয়ে 
থাকে! তাছাড়া কলমও মুখেরই পর্যায়ভূক্ত। ইসলাম ও কোরআনের 
বিরুদ্ধে কাফের ও মুলহেদদের আক্রমণ এবং তার বিকৃতি সাধনের 
প্রতিরোধ মুখে কিংবা কলমের দ্বারা করাও এই সুস্পষ্ট নির্দেশেরভিত্তিতে 
জেহাদের অন্তর্ভুক্ত। 


5৪ 


সুরাআল-আনফাল 


2d 





উল্লেখিত আয়াতে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করার নির্দেশ দানের পর সেসব 
সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করার ফায়দা এবং আসল উদ্দেশ্যও এভাবে বর্ণনা 


করা হয়েছে- 65554/545+5৩4৯ অর্থাৎ, যুদ্ধোপকরণ সমুহ 
করার প্রকৃত উদ্দেশ্য যুদ্ধ-বিগ্রহ করা নয়, বরং কুফর ও শিরককে 
পরাভূত ও প্রভাবিত করে দেয়া। তা কখনো মুখ ও কলমের মাধ্যমেও 
হতে পারে। আবার অনেক সময় যুদ্ধেরও প্রয়োজন হয়। কাজেই 
পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতিরোধ করা ফরয। 

অতঃপর বলা হয়েছে, যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিতে যাদেরকে প্রভাবিত 
করা উদ্দেশ্য তাদের অনেককে মুসলমানরা জানে। আর তারা হল সেসব 
লোক যাদের সাথে মুসলমানদের মোকাবেলা চলছে। এ ছাড়াও কিছু লোক 
রয়েছে যাদেরকে এখনও মুসলমানরা জানে না। এর মর্ম হল সারা দুনিয়ার 
কাফের ও মুশরিক, যারা এখনও মুসলমানদের মুকাবেলায় আসেনি কিন্তু 
ভবিষ্যতে তাদের সাথেও সংঘর্ষ বাধতে পারে। কোরআন করীমের এ 
আয়াতটিতে বলে দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানগণ যদি নিজেদের উপস্থিত 
শক্রর মোকাবেলার প্রস্তুতি নেয়, তবে এর প্রভাব শুধু সে শক্রর উপরই. 
পড়বে না, বরং দুরদুরাস্তের কাফের শক্তির উপরেও পড়বে। বস্তুতঃ 
হয়েছেও তাই। খোলাফায়ে-রাশেদীনের আমলে এরা সবাই পরাজিত ও 
প্রভাবিত হয়ে যায়। 

যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অর্থেরও 
প্রয়োজন হয়; বরং যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম অর্থ-সম্পদের দ্বারাই তৈরী করা 
যেতে পারে। সেজন্যই আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্‌র রাহে মাল বা 
অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার ফযীলত এবং তার মহা-প্রতিদানের বিষয়টি 
এভাবে বলা হয়েছে যে, এ পথে তোমরা যাই কিছু ব্যয় করবে তার বদলা 
পুরোপুরিভাবে তোমাদেরকে দেয়া হবে। কোন কোন সময় দুনিয়াতেই 
গনীমতের মালের আকারে এ বদলা মিলে যায়, না হয় আখেরাতের বদলা 
তো নির্ধারিত রয়েছেই। বলাবাহুল্য, সেটিই অধিকতর মুল্যবান। 

তৃতীয় আয়াতে সন্ধির বিধি-বিধান এবং সে সম্পর্কিত বর্ণনা। বলা 
হয়েছে). 35418435 -1৮ সীন বর্ণের উপর যবর (< ) 
এবং সীন বর্ণের নীচে যের (- ) উভয় উচ্চারণেই শব্দটি সন্ধি অর্থে 
ব্যবহৃত হয়। তাহলে আয়াতের অর্থ দাড়ায় এই যে, যদি কাফেরা কোন 
সময় সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয়, তবে আপনারও তাই করা উচিত। এখানে 
নির্দেশবাচক পদ উত্তমতা বোঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। মর্মার্থ এই 


যে, কাফেরা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয়, তবে সেক্ষেত্রে আপনার এ 
অধিকার রয়েছে যে সন্ধি করায় যদি মুসলমানদের কল্যাণ মনে করেন, 
তাহলে সন্ধিও করতে পারেন। 


আর 32৩5 -এর শর্ত আরোপ করাতে বোঝা যাচ্ছে, সন্ধি তখনই 
করা যেতে পারে, যখন কাফেরদের পক্ষ থেকে সন্ধির আগ্রহ প্রকাশ 
পাবে। কারণ, তাদের আগ্রহ ব্যতীত যদি স্বয়ং মুসলমানগণ সন্ধির উদ্যোগ 
করে, তবে এতে তাদের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে। তবে যদি এমন কোন 
পরিস্থিতির উত্তব হয় যে, মুসলমানগণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং নিজেদের 
প্রাণের নিরাপত্তার জন্য একমাত্র সন্ধি ছাড়া অন্য কোন পন্থা দেখা না যায়, 
তবে সেক্ষেত্রে ফেকাহ্‌ শাস্তরবিদদের মতে সন্ধির উদ্যোগ করাও জায়েয। 

আর যদি শত্রুদের পক্ষ থেকে সন্ধির আগ্রহ প্রকাশে এমন কোন 
সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে যে, তারা মুসলমানদেরকে ধোকা দিয়ে, শৈথিল্যে 
ফেলে হঠাৎ আক্রমণ করে বসবে, সেজন্য আয়াতের শেষাংশে রসূলে 
করীম (সাঃ)-কে হেদায়েত দান করা হয়েছে যে, 4$15১14:%%5 
23/4540% অর্থাৎ, আপনি আল্লাহ্‌ তাআলার উপর ভরসা 
করুন। কারণ, তিনিই যথার্থ শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। তিনি তাদের 
কথাবার্তাও শোনেন এবং তাদের মনের গোপন ইচ্ছাও জানেন। তিনি 
আপনার সাহায্যের জন্য যথেষ্ট। কাজেই আপনি এহেন প্রমাণহীন 
আশঙ্কা-সম্ভাবনার উপর নিজ কাজের ভিত রাখবেন না। এসব আশঙ্কার 
বিষয়গুলো আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দিন। 

পরবর্তী আয়াতে বিষয়টিকে আরো কিছুটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এভাবে 
বর্ণনা করেছেন যে, “এ সন্তাবনাই যদি বাস্তবায়িত হয়ে যায়, সন্ধি করতে 
গিয়ে তাদের নিয়ত যদি খারাপ থাকে এবং আপনাকে যদি এভাবে ধোকা 
দিতে চায়, তবুও আপনি কোন পরোয়া করবেন না। আল্লাহ্‌ তাআলাই 
আপনার জন্য যথেষ্ট। পূর্বেও আল্লাহ্‌র সাহায্য-সমর্থনেই আপনার ও 
মুমিনদের কার্যসিদ্ধি হয়েছে।” তিনি তার বিশেষ সাহায্যে আপনার 
সহায়তা করেছেন, যা আপনার বিজয় ও কৃতকার্যতার ভিত্তি ও বাস্তব 
সত্য। আবার বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের জামাতকে আপনার সাহায্যে 
দাড় করিয়ে দিয়েছেন, যা ছিল বাহ্যিক উপকরণ। সুতরাং যিনি প্রকৃত 
মালিক ও মহাশক্তিমান, যিনি বিজয় ও কৃতকার্যতার যাবতীয় উপকরণকে 
বাস্তবতায় রূপায়িত করেছেন, তিনি আজও শত্রুদের ধোকা-প্রতারণার 
ব্যাপারে আপনার সাহায্য করবেন। 
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(৬২) পক্ষান্তরে তারা যদি তোমাকে প্রতারণা করতে চায়, তবে তোমার 
জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট, তিনিই তোমাকে শক্তি যুগিয়েছেন স্বীয় সাহায্যে ও 
মুসলমানদের মাধামে। (৬৩) আর প্রীতি সঞ্চার করেছেন তাদের অস্তরে। 
যদি তুমি সেসব কিছু বায় করে ফেলতে, যা কিছু যমীনের বুকে রয়েছে, 
তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাদের মনে 
শ্রীতি সঞ্চার করেছেন। ন্টসন্দেহে তিনি পরাক্রমশালী, সুকৌশলী। (৬৪) 
হে নবী, আপনার জন্য এবং যেসব মুসলমান আপনার সাথে রয়েছে তাদের 
সবার জন্য আল্লাহ্‌ যথেষ্ট। (৬৫) হে নবী, আপনি মুসলমানগণকে 
উৎসাহিত করুন জেহাদের জন্য। তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন দুঢ়পদ 
ব্যক্তি থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শর মোকাবেলায়। আর যদি তোমাদের 
মধ্যে থাকে এক শ' লোক, তবে জয়ী হবে হাজার কাফেরের উপর থেকে 
তার কারণ, ওরা জ্ঞানহীন। (৬৬) এখন বোঝা হালকা করে দিয়েছেন 
আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের উপর এবং তিনি জেনে নিয়েছেন যে, তোমাদের 
মধ্যে দূর্বলতা রয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি দৃঢ়চি্ত একশ’ লোক 
বিদ্যমান থাকে, তবে জয়ী হবে দৃ'শর উপর ৷ আর যদি তোমরা এক হাজার 
হও তবে আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী জয়ী হবে দু'হাজারের উপর। আর 
আল্লাহ্‌ রয়েছেন দৃঢচিত লোকদের সাথে। (৬৭) নবীর পক্ষে উচিত নয় 
কন্দীদিগকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে। 
তোমরা পাথিব সম্পদ কামনা কর, অথচ আল্লাহ্‌ চান আখেরাত। আর 
আল্লাহ্‌ হচ্ছেন পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা। (৬৮) যদি একটি বিষয় না 
হত যা পূর্ব থেকেই আল্লাহু লিখে রেখেছেন, তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করছ 
সে জন্য বিরাট আযাব এসে পৌছাত। (৬৯) সুতরাং তোমরা খাও গনীমত 
হিসাবে তোমরা যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু অর্জন করেছ তা থেকে। আর 
আল্লাহুকে ভয় করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, যেহেরবান। 












মুসলমানদের পারস্পরিক স্থায়ী খক্য ও সম্প্রীতির প্রকৃত ভিত্তি 
$ এতে বোঝা যাচ্ছে যে, মানুষের অস্তরে পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি হওয়া 
আল্লাহ্‌ তাআলার দান। তাছাড়া এতে একথাও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলার না-ফরমানীর মাধ্যমে তার দান অর্জন করা সম্ভব নয়; 
বরং তার দান লাভের জন্য তার আনুগত্য ও সন্তষ্টি অর্জনের চেষ্টা একান্ত 
শর্ত। 


দল বা ব্যক্তিবর্গের মাঝে একতা ও একমত্য এমন একটি বিষয় যার 
উপকারিতা ও প্রশংসনীয় হওয়ার ব্যাপারে কোন মযহাব ও ধর্ম, কিংবা 
কোন মতবাদেই কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। সেজন্যই এমন প্রতিটি 
লোক, যে মানুষের সংশোধন ও সংস্কার কামনা করে সে তাদের 
পরস্পরের মাঝে এঁক্য সৃষ্টির উপর জোর দিয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণ 
পৃথিবী এ বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত নয় যে, দীর্ঘস্থায়ী ও আত্তরিক এক্য 
বাহ্যিক প্রচেষ্টার দ্বারা অর্জিত হয় না। একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তৃষ্টি 
বিধান ও আনুগত্যের মাধ্যমেই তা অর্জিত হতে পারে। কোরআন হাকীম 
এই বাস্তবতার প্রতিই কয়েকটি আয়াতে ইঙ্গিত করেছে। এক জায়গায় 
বলা হয়েছে 994444545/ এই আয়াতে 
মতবিরোধ ও অনৈক্য থেকে বাচার পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে যে, সবাই 
মিলে আল্লাহ্র রজ্জুকে অর্থাৎ, কোরআন তথা ইসলামী শরীয়তকে 
সুদৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর। তাহলে সবাই আপনা থেকেই এক্যবদ্ধ হয়ে যাবে 
এবং পারস্পরিক যেসব বিরোধ রয়েছে, তা মিটে যাবে। অবশ্য মতের 
পার্থক্য থাকা পৃথক জিনিস; যতক্ষণ পর্যস্ত এ পার্থক্য তার সীমায় থাকে, 
ততক্ষণ তা বিবাদ-বিসংবাদ ও বিভেদের কারণ হতে পারে না। 
ঝগড়া-বিবাদ তখনই হয়, যখন শরীয়ত নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘিত হয়। 

আয়াতের শেষভাগে সাধারণ নীতি আকারে বলা হয়েছে £ 2414 

৩ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা দৃঢ়চিত্ত লোকদের সাথে রয়েছেন। এতে 
যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ়তা অবলম্বনকারীও অন্তর্ভুক্ত এবং শরীয়তের সাধারণ 
হুকুম-আহকামের অনুবর্তিতায় দৃঢ়তা অবলমৃনকারীরাও শামিল। তাদের 
সবার জন্যই আল্লাহ্‌ তাআলার সঙ্গদানের এ প্রতিশ্রুতি। আর এই খোদায়ী 
সঙ্গই প্রকৃতপক্ষে তাদের কৃতকার্যতা ও বিজয়ের মূল রহস্য। কারণ, যে 
ব্যক্তি একক ক্ষমতার অধিকারী পরওয়ারদেগারের সঙ্গলাভে সমর্থ হবে, 
তাকে সারা বিশ্বের সমবেত শক্তিও নিজের জায়গা থেকে এক বিন্দু 
নাড়াতে পারে না। 

১০০ ৪৯৮3854/ আয়াতটি গম্ওয়ায়ে বদরের বিশেষ এক 
ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বিধায় এগুলোর তফসীর করার পূর্বে বিশুদ্ধ ও 
প্রামাণ্য রেওয়ায়েত ও হাদীসের মাধ্যমে ঘটনাটি বিবৃত করা বাঙ্ছনীয়। 

ঘটনাটি হল এই যে, বদর যুদ্ধটি ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম জেহাদ যা 
একান্তই দৈবাৎ সংঘটিত হয়। তখনও জেহাদ সংক্ৰান্ত হুকুম-আহ্‌কামের 
কোন বিস্তারিত বিবরণ কোরআনে অবতীর্ণ হয়নি। যেমন, জেহাদ করতে 
গিয়ে গনীমতের মাল হস্তগত হলে তা কি করতে হবে, শক্ত সৈন্য 
নিজেদের আয়ত্বে এসে গেলে, তাকে বন্দী করা জায়েয হবে কিনা এবং 
বন্দী করে ফেললে তাদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে প্রভৃতি। 


সহীহ্‌ বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলে 


৫8৫. সুরাআল-আনফাল oto 





করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আমাকে এমন পাচটি বিষয় দান করা 
হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কোন নবীকে দেয়া হয়নি। সেগুলোর মাঝে 
এও একটি যে, কাফেরদের থেকে প্রাপ্ত গনীমতের মালামাল কারো জন্য 
হালাল ছিল না, কিন্তু আমার উম্মতের জন্য তা হালাল করে দেয়া হয়েছে। 
গনীমতের মাল বিশেষভাবে এ উম্মতের জন্য হালাল হওয়ার বিষয়টি 
আল্লাহ্র তো জানা ছিল, কিন্তু গযওয়ায়ে বদরের পূর্ব পর্যস্ত এর হালাল 
হওয়ার ব্যাপারে মহানবী (সাঃ)-এর উপর কোন ওহী নাযিল হয়নি। অথচ 
গযওয়ায়ে বদরে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
মুসলমানগণকে ধারণা-কল্পনার বাইরে অসাধারণ বিজয় দান করেন। 
শক্ররা বহু মালামালও ফেলে যায়, যা গনীমত হিসাবে মুসলমানদের 
হস্তগত হয় এবং তাদের বড় বড় সত্তর জন সর্দারও মুসলমানদের হাতে 
বন্দী হয়ে আসে। কিন্তু এতদুভয় বিষয়ের বৈধতা সম্পর্কে কোন ওহী 
তখনওআসেনি। 


সে কারণেই সাহাবায়ে কেরামের প্রতি এহেন তড়িৎ পদক্ষেপের দরুন 
ভতসনা অবতীর্ণ হয়। এই ভর্তসনা ও অসন্তষ্টিই এই ওহীর মাধ্যমে ব্যক্ত 
করা হয়েছে যাতে যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে বাহ্যতঃ দুটি অধিকার 
মুসলমানগণকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এরই মাঝে এই ইঙ্গিতও করা 
হয়েছিল যে, বিষয়টির দুটি দিকের মধ্যে আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট একটি 
পছন্দনীয় এবং অপরটি অপছন্দীয়। তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী, সহীহ 
ইবনে হাববান প্রভৃতি গ্রন্থে হযরত আলী মুর্তজা (রাঃ)-এর 
রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এ সময় হযরত জিব্রাঈলে-আমীন 
রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট আগমন করে তাকে আল্লাহ্র এ নির্দেশ 
শোনান যে, আপনি সাহাবায়ে কেরামকে দুটি বিষয়ের যে কোন একটি 
গ্রহণ করার অধিকার দান করুন। তার একটি হলো এই যে, এই 
যুদ্ধবন্দীদিগকে হত্যা করে শত্রুর মনোবলকে চিরতরে ভেঙ্গে দেবে। আর 
দ্বিতীয়টি হলো এই যে, তাদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেবে। তবে 
দ্বিতীয় অবস্থায়, আল্লাহ্‌ তাআলার নির্দেশক্রমে একথা অবধারিত হয়ে 
রয়েছে যে এর বদলা হিসাবে আগামী বছর মুসলমানদের এমনি সংখ্যক 
লোক শহীদ হবেন, যে সংখ্যক বন্দী আজ মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে 
দেয়া হবে। এভাবে যদিও ক্ষমতা দেয়া হয় এবং সাহাবায়ে কেরামকে এ 
দুটি থেকে একটি বেছে নেয়ার অধিকার দেয়া হয় কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় 
সত্তর জন সাহাবার শাহাদাতের ফয়সালার বিষয় উল্লেখ করার মাঝে 
অবশ্যই এই ইঙ্গিত বিদ্যমান ছিল যে, এ দিকটি আল্লাহ্র নিকট পছন্দনীয় 
নয়। কারণ, এটি যদি পছন্দই হত, তবে এর ফলে সত্তর জন মুসলমানের 
খুন অবধারিত হতো না। 

সাহাবায়ে কেরামের সামনে এ দুটি বিষয় যখন এচ্ছিক বিষয় হিসাবে 
পেশ করা হল যে, এদেরকে যদি মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়, তবে 
হয়তো এরা সবাই অথবা এদের কেউ কেউ কোন সময় মুসলমান হয়ে 
যাবে। আর প্রকৃতপক্ষে এটাই হল জেহাদের উদ্দেশ্য ও মূল উপকারিতা। 
দ্বিতীয়তঃ এমনও ধারণা করা হয়েছিল যে, এ সময় মুসলমানগণ যখন 
নিদারুণ দৈন্যাবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন, তখন সত্তর জনের আর্থিক মুক্তিপণ 
অর্জিত হলে এ কষ্টও কিছুটা লাঘব হতে পারে এবং তা ভবিষ্যতে 
জেহাদের প্রস্তুতির জন্যও সহায়ক হতে পারে। রইল সত্তর জন 
মুসলমানের শাহাদতের বিষয় প্রকৃতপক্ষে এটাও একটা বিপুল গৌরবের 
বিষয়। এতে ঘাবড়ানো উচিত নয়। এসব ধারণার প্রেক্ষিতে সিদ্দীকে 
আকবর (রাঃ) ও অন্যান্য অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম এ মতই প্রদান 
করলেন যে, বন্দিগণকে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দেয়া হোক। শুধুমাত্র 








হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) ও হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) প্রমুখ 
কয়েকজন এ মতের বিরোধিতা করলেন এবং বন্দীদের সবাইকে হত্যা 
করার পক্ষে মত দান করলেন। তাদের যুক্তি ছিল এই যে, একান্ত 
সৌভাগ্যক্ৰমে ইসলামের মোকাবেলায় শক্তি ও সামধ্যের বলে 
যোগদানকারী সমস্ত কোরায়েশ সর্দার এখন মুসলমানদের হস্তগত হলেও 
পরে তাদের ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়টি একাস্তই কল্পনানির্ভর। কিন্ত 
ফিরে গিয়ে এরা যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অধিকতর তৎপরতা প্রদর্শন 
করবে সে ধারণাই প্রবল। 

রসুলে করীম (সাঃ) যিনি রাহমাতুললিল আলামীন হয়ে আগমন 
করেছিলেন এবং আপাদমস্তক করুণার আধার ছিলেন, তিনি সাহাবায়ে 
কেরামের মধ্যে দুটি মত লক্ষ্য করে সে মতটিই গ্রহণ করে নিলেন, যাতে 
বন্দীদের ব্যাপারে রহমত ও করুণা প্রকাশ পাচ্ছিল এবং বন্দীদের জন্যও 
ছিল সহজ। অর্থাৎ মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া। তিনি 
ছিদ্দীকে আকবর ও ফারকে আযম (রাঃ)-কে উদ্দেশ করে বললেন 
৮৬০৬ ৬5৪1৯ অর্থাৎ, তোমরা উভয়ে যদি কোন বিষয়ে 
একমত হয়ে যেতে, তবে আমি তোমাদের বিরোধিতা করতাম না। 
(মাযহারী) তাদের মত-বিরোধের ক্ষেত্রে বন্দীদের প্রতি সহজতা প্রদর্শন 
করাই ছিল সৃষ্টির প্রতি তার দয়া ও করুণার তাকাদা। অতএব, তাই হল। 
আর তারই পরিণতিতে পরবর্তী বছর খোদায়ী বাণী মোতাবেক সত্তর জন 
মুসলমানের শাহাদতের ঘটনা সংঘটিত হল। 

380555558৫8 আয়াতে সে সমস্ত সাহাবাকে সম্বোধন করা 
হয়েছে, যারা মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের ছেড়ে দেয়ার পক্ষে মত 
দিয়েছিলেন। এতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আমার রসূলকে অসংগত 
পরামর্শ দান করছো। কারণ, শকত্রদেরকে বশে পাওয়ার পরেও তাদের 
শক্তি ও দস্তকে চূর্ণ করে না দিয়ে অনিষ্টকর শত্রুকে ছেড়ে দিয়ে 
মুসলমানদের জন্য স্থায়ী বিপদ দাড় করিয়ে দেয়া কোন নবীর পক্ষেই 
শোভন নয়। 

এ আয়াতে 535,934 ৬৮ বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে ০৬১। এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কারও শক্তি ও দস্তকে ভেঙ্গে দিতে গিয়ে 
কঠোরতর ব্যবস্থা নেয়া। এ অর্থের তাকীদ বোঝাবার জন্য ০23৬ 
বাক্যের প্রয়োগ। এর সারার্থ হল এই যে, শত্রুর দস্তকে ধুলিস্মাৎ করে 
দেন। 

যেসব সাহাবী মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদের ছেড়ে দেয়ার পক্ষে মত 
দিয়েছিলেন, তাদের সে মতে যদিও নির্ভেজাল একটি দ্বীনী প্রেরণাও 
বিদ্যমান ছিল-__অর্থাৎ, মুক্তি পাবার পর তাদের মুসলমান হয়ে যাবার 
আশা, কিন্তু সেই সাথে আত্স্বার্থজনিত অপর একটি দিকও ছিল যে, 
এতে করে তাদের হাতে কিছু অর্থ-সম্পদ এসে যাবে। অথচ তখনও পর্যন্ত 
কোন সরাসরি 'নছ' বা খোদায়ী বাণীর মাধ্যমে সে সমস্ত মালামালের 
বৈধতা প্রমাণিত ছিল না। কাজেই মানুষের যে সমাজটিকে রসূলে করীম 
(সাঃ)-এর তত্বাবধানে এমন মানদন্ডের গঠন করা হচ্ছিল, যাতে তাদের 
মর্যাদা ফেরেশতাদের চেয়েও বেশী হবে, তাদের পক্ষে গনীমতের সে 
মাল-সামান বা দ্রব্য সামগ্রীর আগ্রহকেও এক রকম পাপ বলে গণ্য করা 


|. হয়। তাছাড়া যে কাজে বৈধাবৈধের সমন্বয় থাকে, তার সমষ্টিকে অবৈধ 


বলেই বিবেচনা করা হয়। সে জন্যই সাহাবায়ে কেরামের সে কাজটিকে 
ভর্নাযোগ্য সাব্যস্ত করে বলা হয়েছে £ SRI 
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(৭০) হে নবী, তাদেরকে বলে দাও, যারা তোমার হাতে বন্দী হয়ে আছে 
যে, আল্লাহ্‌ যদি তোমাদের অন্তরে কোন রকম মঙ্গলচিত্তা রয়েছে বলে 
জানেন, তবে তোমাদেরকে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী দান করবেন যা 
তোমাদের কাছ থেকে বিনিময়ে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া তোমাদেরকে তিনি 
ক্ষমা করে দিবেন। বন্ততঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুশাময়। (৭১) আর যদি 
তারা তোমার সাথে প্রতারণা করতে চায়_বস্ততঃ তারা আল্লাহ্‌র সাথেও 
ইতিপূর্বে প্রতারণা করেছে, অতঃপর তিনি তাদেরকে ধরিয়ে দিয়েছেন। 
আর আল্লাহ্‌ সববিষয়ে পরিজ্ঞাত, সুকৌশলী। (4২) এতে কোন সন্দেহ 
নেই যে, যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে, স্বীয় জান ও মাল দ্বারা 
আল্লাহর রাহে জেহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য 
সহায়তা দিয়েছে, তারা একে অপরের সহায়ক। আর যারা ঈমান এনেছে 
কিন্তু ত্যাগ করেনি তাদের বন্ধুত্বে তোমাদের প্রয়োজন নেই যতক্ষণ না 
তারা দেশত্যাগ করে। অবশ্য যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা 
কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তরা। কিন্তু তোমাদের 
সাথে যাদের সহযোগী-চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের মোকাবেলায় নয়। 
বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ্‌ সেসবই দেখেন। (৭৩) আর যারা 
কাফের তারা পারস্পরিক সহযোগী, বন্ধু। তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না 
কর, তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ 
হবে। (৭৪) আর যারা ঈমান এনেছে, নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়েছে এবং 
আল্লাহ্‌র রাহে জেহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, 
সাহায্য-সহায়তা করেছে, তাঁরাই হলো সত্যিকার মুসলমান । তাঁদের জন্যে 
রয়েছে, ক্ষমা ও সম্মানজনক রুষী। (৭৫) আর যারা ঈমান এনেছে পরবতী 
পায়ে এবং ঘর-বাড়ী ছেড়েছে এবং তোমাদের সাথে সম্বলিত হয়ে জেহাদ 
করেছে, তারাও তোমাদেরই অন্তভুক্ত। বন্ততঃ যারা আত্মীয়, আল্লাহ্র 
বিধান মতে তারা পরস্পর বেশী হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ে 
সক্ষমওঅবগত। 


2৮6০5৯5৯0১৯ অর্থাৎ তোমরা দুনিয়া কামনা করছ 
অথচ তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ্‌ চান, তোমরা যেন আখেরাত কামনা 
কর। এখানে ভর্থসনা হিসাবে শুধুমাত্র তাদের সে কাজের কথাই উল্লেখ 
করা হয়েছে যা ছিল অসন্তষ্টির কারণ। বন্দীদের মুসলমান হওয়ার আশা 
সংক্রান্ত দ্বিতীয় কারণটির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এতে ঈঙ্গিত 
করা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামের মত নিঃস্বার্থ, পবিত্রাত্থা দলের পক্ষে 
এমন ছ্যর্থবোধক নিয়ত করা, যাতে কিছু পার্থিব স্বার্থও নিহিত থাকবে 
গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, এ আয়াতে ভর্তসনা ও 
সতকীকরণের লক্ষ্যস্থল হলেন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)। যদিও রসূলে 
করীম (সাঃ) নিজেও তাদের মতামত সমর্থন করে তাদের সাথে 
আংশিকভাবে যুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তার সে কাজটি ছিল একাস্তভাবেই 
তার রাহ্মাতুললিল আলামীন বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ। সে কারণেই তিনি 
মতানৈকোর ক্ষেত্রে সে দিকটিই গ্রহণ করে নিয়েছিলেন, যা বন্দীদের পক্ষে 
সহজ ও দয়াভিত্বিক। 

আয়াতের শেষাংশে 2454315 বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা মহাপরাক্রমশীল, হেকমতওয়ালা; আপনারা যদি 
তাড়াহুড়া না করতেন, তবে তিনি স্বীয় অনুগ্রহে পরবর্তী বিজয়ে 
আপনাদের জন্য ধন-সম্পদের ব্যবস্থাও করে দিতেন। 

মাসআলা £ উল্লেখিত আয়াতে যুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের 
মুক্তিদান ও গনীমতে মালামাল সংগ্রহের কারণে ভর্তসনা নাযিল হয়েছে 
এবং আল্লাহ্র আযাবের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং পরে তা 
ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এতে ভবিষ্যতে এসমস্ত ব্যাপারে 
মুসলমানদিগকে কোন্‌ পন্থা অবলম্বন করতে হবে, তা পরিষ্কারভাবে 
বোঝা যায় না। সে কারণেই পরবর্তী আয়াতে গনীমতের মালামাল সংক্রান্ত 
মাসআলাটি পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে_ ৫% 
98 অর্থাৎ, গলীমতের যে সব মালামাল তোমাদের হস্তগত হবে, এখন 
থেকে সেগুলো তোমরা খেতে পারবে এবং ভবিষ্যতের জন্যও তা হালাল 
করে দেয়া হল। কিন্তু তার পরেও এতে একটি সন্দেহের অবকাশ থেকে 
যায় যে, গনীমতের মাল হালাল হওয়ার নির্দেশটি তো এখন হলো? কিন্ত 
ইতিপূর্বে যেসব মালামাল সংগ্রহ করে নেয়া হয়েছিল হয়তো সেগুলোতে 
কোন রকম কারাহাত বা দোষ থাকতে পারে। সেইজন্যই এর পর 

৬১) বলে সে সন্দেহের অপনোদন করা হয়েছে যে, যদিও 
বৈধতার হুকুম নাযিল হওয়ার প্রাকালে গলীমতের মাল সংগ্রহের পদক্ষেপ 
নেয়া জায়েয ছিল না, কিন্তু এখন যখন গনীমতের মালের বৈধতা সংক্রান্ত 
হুকুম এসে গেছে, তখন সংগৃহীত মালামালও নির্দোষভাবেই হালাল। 

মাসআলা £ এখানে উসুলে ফেকাহর একটি বিষয় লক্ষণীয় ও 
প্রণিধানযোগ্য। তা হল এই যে, যখন কোন অবৈধ পদক্ষেপের পর স্বতন্ত্র 
কোন আয়াতের মাধ্যমে সে বিষয়টিকে হালাল করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়, 
তখন তাতে পূর্ববর্তী পদক্ষেপের কোনই প্রভাব থাকে না; সে মালামাল 
যথার্থভাবেই পবিত্র ও হালাল হয়ে যায়। 

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

গযওয়ায়ে বদরের বন্দীদিগকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। ইসলাম 
ও মুসলমাদের সে শক্ত যারা তাদেরকে কষ্ট দিতে, মারতে এবং হত্যা 
করতে কখনই কোন ক্রটি করেন্টি যখনই কোন রকম সুযোগ পেয়েছে 


একান্ত নির্দয়ভাবে অত্যাচার-উৎপীড়ন করেছে, মুসলমানদের হাতে বন্দী 
হয়ে আসার পর এহেন শক্রদেরকে প্রাণে বাঁচিয়ে দেয়াটা সাধারণ ব্যাপার 


৫৪৭ সূরা আল-আনফাল 
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ছিল না; এটা ছিল তাদের জন্য বিরাট প্রাপ্তি এবং অসাধারণ দয়া ও 
করুণা। পক্ষান্তরে মুক্তিপণ হিসাবে তাদের কাছ থেকে যে অর্থ গ্রহণ করা 
হয়েছিল, তাও ছিল অতি সাধারণ । 

এটা আল্লাহ্‌ তাআলার একান্ত ঘেহেরবাণী ও দয়া যে, এই সাধারণ 
অর্থ পরিশোধ করতে গিয়ে যে কষ্ট তাদের করতে হয়, তাও তিনি কি 
চমৎকারভাবে দূর করে দিয়েছেন। উল্লেখিত আয়াতে এরশাদ হয়েছে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা যদি তোমাদের মন-মানসিকতায় কোন রকম কল্যাণ 
দেখতে পান, তবে তোমাদের কাছ থেকে যা কিছু নেয়া হয়েছে, তার চেয়ে 
উত্তম বস্তু তোমাদের দিয়ে দেবেন। তদুপরি তোমাদের অতীত পাপও তিনি 
ক্ষমা করে দেবেন। এখানে অর্থ ঈমান ও নিষ্ঠা অর্থাৎ, যুক্তি লাভের 
পর সেসব বন্দীদের মধ্যে যারা পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সাথে ঈমান ও ইসলাম 
গ্রহণ করবে, তারা যে মুক্তিপণ দিয়েছে, তার চাইতে অধিক ও উত্তম বস্তু 
পেয়ে যাবে। বন্দীদেরকে মুক্ত করে দেয়ার সাথে সাথে তাদেরককে 
এমনভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যে, তারা যেন মুক্তি লাভের পর 
নিজেদের লাভ-ক্ষতির প্রতি মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করে। সুতরাং 
বাস্তব ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, তাদের মধ্যে যারা মুসলমান 
হয়েছিলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে ক্ষমা এবং জান্নাতে সুউচ্চ স্থান দান 
ছাড়াও পার্থিব জীবনে এত অধিক পরিমাণ ধন-সম্পদ দান করেছিলেন, যা 
তাদের দেয়া মুক্তিপণ অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম ও অধিক ছিল। 

অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেছেন যে, এ আয়াতটি মহানবী (সাঃ)-এর 
পিত্ব্য হযরত আববাস (রাঃ) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। কারণ, তিনিও 
বদরের যুন্ধবন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর কাছ থেকেও মুক্তিপণ নেয়া 
হয়েছিল। এ ব্যাপারে তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, মক্কা থেকে তিনি যখন 
বদর যুদ্ধে যাত্রা করেন, তখন কাফের সৈন্যদের জন্য ব্যয় করার উদ্দেশে 
প্রায় সাতশ’ স্বর্ণমৃদ্রা সাথে নিয়ে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু সেগুলো ব্যয় 
করার পূর্বেই তিনি গ্রেফতার হয়ে যান। 

যখন মুক্তিপণ দেয়ার সময় আসে, তখন তিনি হুযুর আকরাম 
(সাঃ)-এর নিকট নিবেদন করলেন, আমার কাছে যে স্বর্ণ ছিল 
সেগুলোকেই আমার মুক্তিপণ হিসাবে গণ্য করা হোক। হুযুর (সাঃ) 
বললেন, যে সম্পদ আপনি কুফরীর সাহায্যের উদ্দেশে নিয়ে এসেছিলেন, 
তা তো মুসলমাদের গনীমতের মালে পরিণত হয়ে গেছে, ফিদৃইয়া বা 
মুক্তিপণ হতে হবে সেগুলো বাদে। সাথে সাথে তিনি একথাও বললেন যে, 
আপনার দুই ভাতিজা 'আকীল ইবনে-আবী তালেব এবং নওফল ইবনে 
হারেসের মুক্তিপণও আপনাকেই পরিশোধ করতে হবে। আব্বাস (রাঃ) 
নিবেদন করলেন, আমার উপর যদি এত অধিক পরিমাণে অর্থনৈতিক চাপ 
সৃষ্টি করা হয়, তবে আমাকে কোরাইশদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে হকে 
আমি সম্পূর্ণভাবে ফকীর হয়ে যাব। মহানবী (সাঃ) বললেন, কেন, 
আপনার নিকট কি সে সম্পদগুলো নেই, যা আপনি মক্কা থেকে রওয়ানা 
হওয়ার প্রাকালে আপনার স্ত্রী উম্মুল ফযুলের নিকট রেখে এসেছেন? 
হযরত আববাস (রাঃ) বললেন, আপনি সে কথা কেমন করে জানলেন? 
আমি যে রাত্রের অন্ধকারে একাস্ত গোপনে সেগুলো আমার স্ত্রীর নিকট 
অর্পন করেছিলাম এবং এ ব্যাপারে তৃতীয় কোন লোকই অবগত নয়! 
হুযুর (সাঃ) বললেন, সে ব্যাপারে আমার পরওয়ারদেগার আমাকে 
বিস্তারিত অবহিত করেছেন। একথা শুনেই হয়রত আববাস (রাঃ)-এর 
মনে হুযুর (সাঃ)-এর নবুওয়তের সত্যতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি 
হয়ে যায়। তাছাড়া এর আগেও তিনি মনে মনে হুযুর (সাঃ)-এর ভক্ত 
ছিলেন, কিন্তু কিছু সন্দেহও ছিল যা এ সময় আল্লাহ্‌ তাআলা দূর করে 





দেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি তখনই মুসলমান হয়ে যান। কিন্তু তিনি বহু 
টাকা-কড়ি মক্কার কোরাইশদের নিকট খণ হিসাবে প্রাপ্য ছিল। তিনি যদি 
তখনই তাঁর মুসলমান হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি প্রাকাশ্যে ঘোষণা করতেন, 
তবে সে টাকাগুলো মারা যেত। কাজেই তিনি তখনই তা ঘোষণা করলেন 
না। সুয়ং রসূলুল্লাহ সোঃ)ও এ ব্যাপারে কারো কাছে কিছু প্রকাশ করলেন 
না। মক্কা বিজয়ের পূর্বে তিনি মহানবী (সাঃ)-এর নিকট মক্কা থেকে 
হিজরত করে মদীনায় চলে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলে মহানবী (সাঃ) 
তাঁকে এ পরামর্শই দিলেন, যাতে তিনি এ মুহূর্তে হিজরত না করেন। 
হযরত আববাস (রাঃ)-এর এ সমস্ত কথোপকথনের প্রেক্ষিতে রসূলে 
করীম (সাঃ) উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত খোদায়ী ওয়াদার বিষয়টিও তাঁকে 
জানিয়ে দিলেন যে, আপনি যদি মুসলমান হয়ে গিয়ে থাকেন এবং একান্ত 
নিষ্ঠাসহকারে ঈমান এনে থাকেন, তবে যেসব মালামাল আপনি মুক্তিপণ 
বাবদ খরচ করেছেন, আল্লাহ্‌ তাআলা আপনাকে তার চেয়ে উত্তম 
প্রতিদান দেবেন। সুতরাং হযরত আবাস (রাঃ) ইসলাম প্রকাশের পর 
প্রায়ই বলে থাকতেন, আমি তো সে ওয়াদার বিকাশ বাস্তবতা সৃচক্ষেই 
প্রত্যক্ষ করছি। কারণ, আমার নিকট থেকে মুক্তিপণ বাবদ বিশ উকিয়া 
সোনা নেয়া হয়েছিল। অথচ এখন আমার বিশটি গোলাম (ক্রীতদাস) 
বিভিন্ন স্থানে আমার ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে এবং তাদের কারো 
ব্যবসায়ই বিশ হাজার দেরহাম থেকে কম নয়। তদুপরি হজ্বের সময় 
হাজীদের পানি খাওয়ানোর খেদমতটিও আমাকেই অর্পণ করা হয়েছে যা 
আমার নিকট এমন এক অমূল্য বিষয় যে, সমগ্র মক্কাবাসীর যাবতীয় 
ধন-সম্পদ এ তুলনায় তুচ্ছ বলে মনে হয়। 
গয্ওয়ায়ে বদরের বন্দীদের মধ্যে কিছু লোক মুসলমান হয়ে 
গিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের সম্পর্কে লোকদের মনে একটা খটকা ছিল যে, 
হয়তো এরা মায় ফিরে গিয়ে আবার ইসলাম থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং 
পরে আমাদের কোন না কোন ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত হবে। পরবর্তী আয়াতে 
আল্লাহ্‌ তাআলা এ খট্কাটি এভাবে দূর করে দিয়েছেন £ 
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অর্থাৎ, যদি আপনার সাথে খেয়ানত করার সংকল্পই তারা করে, 
তবে তাতে আপনার কোন ক্ষতিই সাধিত হবে না। এরা তো সেসব 
লোকই, যারা ইতিপূর্বে আল্লাহ্‌র সাথেও খেয়ানত করেছে। অথত, 
সৃষ্টিলগ্নে আল্লাহ্‌ তাআলার রাব্বুল আলামীন তথা বিশ্বপালক হওয়ার 
ব্যাপারে যে অঙ্গীকার তারা করেছিল, পরবর্তীকালে তার বিরোধিতা 
করতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু তাদের এই খেয়ানত তাদের নিজেদের 
জন্যই ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারা অপদস্ত, পদদলিত, 
লাস্ছিত ও বন্দী হয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ তাআলা মনের গোপনতম রহস্য 
সম্পর্কেও অবহিত রয়েছেন । তিনি বড়ই সুকৌশলী, হেকমতওয়ালা। 
এখনও যদি তারা আপনার বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হয়, তবে আল্লাহ্‌র হাত 
থেকে অব্যাহতি লাভ করে যাবেটা কোথায়? তিনি এমনিভাবে তাদেরকে 
পুনরায় গ্রেফতার করে ফেলবেন। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে মুক্তিপ্রাপ্ত 
বন্দীদেরকে একাত্ত উৎসাহব্যঞ্জক ভঙ্গিতে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা 
হয়েছিল। আর আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে 
সর্তক করে দেয়া হয়েছে যে, তাদের পার্থিব ও পারত্রিক কল্যাণ শুধুমাত্র 
ইসলাম ও ঈমানের উপরই নির্ভরশীল। 


৫৪৮ তফসীর' 

এ পযন্ত কাফেরদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ, তাদের বন্দীদশা ও মুক্তিদান 
এবং তাদের সাথে সন্ধি-সমঝোতার বিধান সংক্রান্ত আলোচনা চলছিল। 
পরবর্তী আয়াতসমূহে অথ, সূরার শেষ পযর্ন্ত এ প্রসঙ্গেই এক বিশেষ 
অধ্যায়ের আলোচনা ও তার বিধি-বিধান সংক্রান্ত কিছু বিশ্লেষণ বর্ণিত 
হয়েছে। আর সেগুলো হচ্ছে হিজরত সংক্রান্ত হুকুম-আহ্কাম। কারণ, 
কাফেরদের সাথে মোকাবেলা করতে গিয়ে এমন পরিস্থিতিরও উদ্ভব হতে 
পারে যে, মুসলমাদের হয়তো তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা 
থাকবে না এবং তারাও সন্ধি করতে রাজী হবে না। এহেন নাযুক 
পরিস্থিতিতে মুসলমানদের পরিত্রাণ লাভের একমাত্র পথ হল হিজরত। 
অর্থাৎ, এ নগরী বা দেশ অন্য কোন নগরী বা জনপদে গিয়ে বসতি স্থাপন 
করা, যেখানে স্বাধীনভাবে ইসলামী হুকুম-আহ্‌কামের উপর আমল করা 
যাবে। 

সূরা আনৃফালের শেষ চারিটি আয়াতে সে সমস্ত আহকাম বর্ণনাই 
প্রকৃত ও মূল উদ্দেশ্য যা মুসলমান মুহাজেরদের উত্তরাধিকারের সাথে 
সম্পৃক্ত। তবে প্রাসঙ্গিকভাবে অমুহাজের মুসলমানও অমুসমানদের 
উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আলোচনাও এসে গেছে। 

এসব বিধি-বিধান বা হুকুম-আহকামের সারমর্ম এই যে, যে সমস্ত 
লোকের উপর শরীয়তের বিধি-বিধান বতয়ি তারা প্রথমতঃ দু'ভাগে 
বিভক্ত ; মুসলমান ও কাফের। আবার মুসলমান তখনকার দৃষ্টিতে 
দু'রকম; (১) মুহাজের ; যারা হিযরত ফরয হওয়ার প্রেক্ষিতে মক্কা থেকে 
মদীনায় এসে অবস্থান করতে থাকেন। (২) যারা কোন বৈধ অসুবিধার 
দরুন কিংবা অন্য কোন কারণে মকাতেই থেকে যান। 

পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক এ সবরকম লোকদের মাঝেই 
বিদ্যমান ছিল। কারণ, ইসলামের প্রাথমিক পূর্বে এমন হয়েছিল যে, পুত্র 
হয়তো মুসলমান হয়ে গেলেন কিন্তু পিতা কাফেরই রয়ে গেল, কিংবা 
পিতা মুসলমান হয়ে গেলেন কিন্ত পুত্র রয়ে গেল কাফের। তেমনিভাবে 
ভাই ভাতিজা ভাছতে, নানা-মামা প্রভৃতির অবস্থাও ছিল তাই। তদুপরি 
মুহাজের-অমুহাজের মুসলমানদের মধ্যে আত্মীয়তা থাকা তো 
বলাইবাহুল্য। 

আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর অসীম রহমত ও পরম কুশলতার দরুন মৃত 
ব্যক্তিদের পরিত্যক্ত মাল-আসবাব তথা ধন-সম্পদের অধিকারী তারই 
নিকটবর্তী ঘনিষ্ট আত্মীয় স্বজনকে সাব্যস্ত করেছেন। অথচ যে যা কিছু এ 
পৃথিবীতে অর্জন করেছেন, প্রকৃতপক্ষে সে সমস্ত কিছুর মালিকানাই 
আল্লাহ্‌ তাআলার। তাঁর পক্ষ থেকে এগুলো সারা জীবন ব্যবহার করার 
জন্য, এগুলোর দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য মানুষকে অস্থায়ী মালিক 
বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। সুতরাং মানুষের মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সব কিছু 
আল্লাহ্‌ তাআলার অধিকারে চলিয়া যাওয়াটাই ছিল ন্যায় বিচার ও 
যুক্তিসমৃত। যার কার্যকররূপ ছিল ইসলামী বায়তুল মাল তথা সরকারী 
কোষাগারে জমা হয়ে যাওয়ার পর তদ্বারা সমগ্র সৃষ্টির লালন-পালন ও 
শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। কিন্তু এমনটি করতে গেলে একদিকে 
মানুষের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক অনুভূতি আহত হত। তাছাড়া মানুষ যখন 
একথা জানত যে, মৃত্যুর পর আমার ধন-সম্পদ না পাবে আমার 
সন্তান-সন্ততি, না পাবে আমার পিতা-মাতা, আর নাইবা পাবে আমার 
স্ত্রী, তখন তার ফল দীড়াত এই যে, স্বভাবসিদ্ধভাবে কোন মানুষই স্বীয় 
মালামাল ও ধন-সম্পদ বৃদ্ধি কিংবা রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তা করত না। 
শুধুমাত্র নিজের জীবন পর্যন্তই প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ করত। 
তার বেশী কিছু করার জন্য কেউ এতটুকু যত্তবান হত না। বলাবাহুল্য, 





কোরআন OLA 
এতে সমগ্র মানবজাতি ও সমস্ত শহর-নগরীর উপর ধ্বংস ও বরবাদী নেমে 
আসত। 


সে কারণেই আল্লাহ্‌ রাববুল আলামীন মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে 
তার আত্মীয় স্বজনের অধিকার বলে সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। বিশেষ করে 
এমন আত্মীয়-স্বজনের উপকারিতার লক্ষ্যে সে তার জীবনে ধন-সম্পদ 
অর্জন ও সঞ্চয় করত এবং নানা রকম কষ্ট পরিশ্রমে ব্রতী হত। 


এরই সাথে সাথে ইসলাম যে অতি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যটির প্রতিও 
মীরাসের বন্টন ব্যাপার লক্ষ্য রেখেছে, যার জন্য গোটা মানব জাতির সৃষ্টি। 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলার আনুগত্য ও এবাদত। এদিক দিয়ে সমগ্র মানব 
বিশ্বকে দু'টি পৃথক পৃথক জাতি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে; মুমিন ও 
কাফের কোরআনে উল্লেখিত এ আয়াত 64684: ৮০৩৬ 
৬ এর মর্মও তাই। 

এই দ্বিবিধ জাতীয়তার দর্শনই বংশ ও গোত্রগত সম্পর্কে মীরাসের 
পর্যায় পর্যন্ত বিচ্ছন্ন করে দিয়েছে। সুতরাং কোন মুসলমান কোন কাফের 
আত্তীয়ের মীরাসের কোন অংশ পাবে না এবং কোন কাফেরেরও তার 
কোন মুসলমান আত্তীয়ের মীরাসে কোন অধিকার থাকবে না। প্রথমোক্ত 
দু'টি আয়াতে এ বিষয়েরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বস্তুতঃ এ নির্দেশটি 
চিরস্থায়ী ও অরহিত। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে কেয়ামত 
পর্যন্ত ইসলামের এ উত্তরাধিকার নীতিই বলবৎ থাকবে। 

এর সাথে মুসলমান মুহাজের ও আনসারদের মীরাস সংক্রান্ত অন্য 
একটি হুকুম রয়েছে, যার সম্পর্কে প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, 
মুসলমানগণ যতক্ষণ মক্কা থেকে হিজরত না করবে, হিজরতকারী 
মুসলমানদের সাথে তাদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন থাকবে। 
না কোন মুহাজের মুসলমান তার অমুহাজের মুসলমান আত্মীয়ের 
উত্তরাধিকারী হবে, না অমুহাজের কোন মুসলমান মুহাজের মুসলমানদের 
মীরাসের কোন অংশ পাবে। বলাবাহুল্য, এ নির্দেশটি তখন পর্যন্তই 
কার্যকর ছিল যতক্ষণ না মক্কা বিজয় হয়ে যায়। কারণ, মক্কা বিজয়ের পর 
স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ) ঘোষণা করে দেন, ৮১) এ ৬ অর্থাৎ, 
মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের হুকুমটিই শেষ হয়ে গেছে। আর হিজরতের 
হুকুমই যখন শেষ হয়ে গেল, তখন যারা হিজরত করবে না, তাদের সাথে 
সম্পর্কচ্ছেদের প্রশ্নটিও শেষ হয়ে যায়। 

এ কারণেই অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেছেন, এ হুকুমটি মক্কা বিজয়ের 
মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে। পক্ষাত্তরে অনুসন্ধানবিদদের মতে এ হুকুমটিও 
চিরস্থায়ী ও গায়েব মনসুখ, কিন্তু এটি অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত 
হয়েছে। যে পরিস্থিতিতে কোরআনের অবতরণকালে এ হুকুমটি নাযিল 
হয়েছিল, যদি কোন কালে কোন দেশে এমনি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, 
তাহলে সেখানেও এ হুকমুই প্রবর্তিত হবে। 


বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে গেলে এই দীড়ায় যে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে 
প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর হিজরত করা “ফরযে আইন’ তথা 
অপরিহার্য কর্তব্য হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এ নির্দেশ পালন করতে 
গিয়ে হাতে গণা কতিপয় মুসলমান ছাড়া বাকী সব মুসলমানই হিজরত 
করে মদীনায় চলে এসেছিলেন। তখন মক্কা থেকে হিজরত না করা এরই 
লক্ষণ হয়ে গিয়েছিল যে, সে মুসলমান নয়। কাজেই অমুহাজেরদের 
ইসলামও তখন সনদিগ্ হয়ে পড়েছিল। সেজন্যই মুহাজের-অমুহাজেরদের 
উত্তরাধিকার স্বত্ব ছিন্ন করে দেয়া হয়েছিল। 


৫৪৯ সূরা আল-আনফাল ০০৭ 





এখন যদি কোন দেশে আবারও এমনি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, সেখানে 
বসবাস করে যদি ইসলামী ফরায়েয সম্পাদন করা আদৌ সম্ভব না হয়, 
তবে সে দেশ থেকে হিজরত করা পুনরায় ফরয হয়ে যাবে। আর এমন 
পরিস্থিতিতে অতি জটিল কোন ওযর ব্যতীত হিজরত না করা 
নিশ্চিতভাবে যদি কৃফরীর লক্ষণ বলে গণ্য হয়, তবে আবারও এ হুকুমই 
আরোপিত হবে। মুহাজের ও অমৃহাজেরের মাঝে পারস্পরিক 
উত্তরাধিকার স্বত্ব বজায় থাকবে না। এ বর্ণনাতে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে 
যায় যে, মুহাজের ও অমুহাজেরদের মাঝে মীরাসী স্বত্ব রহিতকরণের 
হুকুমটি প্রকৃতপক্ষে পৃথক কোন হুকুম নয়, বরং এটিও সে প্রাথমিক 
নির্দেশ, যা মুসলমান ও অমুসলমানের মাঝে উত্তরাধিকার স্বত্বকে ছিন্ন 
করে দেয়। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, এই কুফরীর লক্ষণের প্রেক্ষিতে তাকে 
কাফের বলে সাব্যস্ত করা হয়নি, যতক্ষণ না তার মধ্যে প্রকৃষ্ট ও 
সুস্পষ্টভাবে কুফরীর প্রমাণ পাওয়া যাবে। 

আর হয়তো এ যুক্তিতেই এখানে আরেকটি নির্দেশ অমুহাজের 
মুসলমানদের কথা উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে যে, যদি তারা মুহাজের 
মুসলমানদের নিকট কোন রকম সাহায্য-সহায়তা কামনা করে, তবে 
মুহাজের মুসলমানদের জন্য তাদের সাহায্য করা কর্তব্য; যাতে একথা 
প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, অমুহাজের মুসলমানদিগকে সম্পূর্ণভাবে 
কাফেরদের কাতারে গণ্য করা হয়নি, বরং তাদের এই ইসলামী অধিকার 
এখনও বলবৎ রয়ে গেছে যে, সাহায্য কামনা করলে তারা সাহায্য পেতে 
পারে। 

আর যেহেতু এ আয়াতের শানে-নুযুল মক্কা থেকে মদীনায় বিশেষ 
হিজরতের সাথে যুক্ত এবং তারাই অমুহাজের মুসলমান ছিলেন, যারা 
মক্কায় অবস্থান করেছিলেন এবং কাফেরদের উৎপীড়নের সম্মুখীন 
হচ্ছিলেন, কাজেই তাদের সাহায্য প্রার্থনার বিষয়টি যে একান্তই মক্কার 
কাফেরদের বিরুদ্ধে ছিল, তা বলাইবাহুল্য। আর কোরআন করীম যখন 
মুহাজের মুসলমানদের প্রতি তাদের (অমুহাজের) মকাবাসী মুসলমানদের 
সাহায্যের নির্দেশ দান করেছে, তাতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে একথাই বোঝা যায় 
যে, যে কোন অবস্থায়, যে কোন জাতির মোকাবেলায় তাদের সাহায্য করা 
মুসলমানদের উপর অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে। এমনকি যে জাতি বা 
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করা হবে তাদের সাথে যদি 
মুসলমানদের কোন যুদ্ধ বিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়েও থাকে তবুও তাই 
করতে হবে, অথচ ইসলামী নীতিতে ন্যায়নীতি ও চুক্তির অনুবর্তিতা একটি 
অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। সে কারণেই এ আয়াতে একটি ব্যতিক্রমী 
নির্দেশেরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, অমুহাজের মুসলমান যদি মুহাজের 
মুসলমানের নিকট এমন কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা 
করে, যাদের সাথে মুসলমানরা যুদ্ধ নয় চুক্তি সম্পাদন করে রেখেছে, তবে 
চুক্তিবদ্ধ কাফেরদের মোকাবেলায় নিজেদের মুসলমান ভাইদের সাহায্য 
করাও জায়েয নয়। 

এই ছিল প্রথম দু'টি আয়াতের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্ত। এবার বাক্যের 
সাথে তুলনা করে দেখা যাক। এরশাদ হচ্ছে_ 
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অর্থাৎ__ যে সমস্ত লোক যারা ঈমান এনেছে এবং যারা আল্লাহ্র 
ওয়াস্তে নিজেদের প্রিয় জন্মভূমি ও আত্ীয়-আপনজনদের পরিত্যাগ 
করেছে এবং আল্লাহ্র রাহে নিজেদের জান-মাল দিয়ে জেহাদ করেছে, 
সম্পদ ব্যয় করে যুদ্ধের জন্য ও সাজ-সরজ্বাম সংগ্রহ করেছে এবং যুদ্ধের 
জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছে: অর্থাৎ, প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজেরবৃন্দ 
এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে: অর্থাৎ, মদীনার 
আনসার মুসলমানগণ-_এতদুভয়ের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা 
পরস্পরের ওলী বা সহায়ক। অতঃপর বলা হয়েছে, সেসব লোক যারা 
ঈমান এনেছে বটে কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের সাথে তোমাদের কোন 
সম্পর্ক নেই যতক্ষণ না তারা হিজরত করবে। 


এখানে কোরআন করীম .%১ ও 3১ শব্দ ব্যবহার করেছে, যার 
প্রকৃত অর্থ হল বন্ধুত্ব ও গভীর সম্পর্ক। হযরত ইবনে আববাস (রাঃ), 
হযরত হাসান কাতাদাহ্‌ ও মুজাহেদ (রাহঃ) প্রমুখ তফসীর শাস্ত্রের 
ইমামগণের মতে এখানে ০২3১ অর্থ উত্তাধিকার এবং অর্থ ৮৮১ 
উত্তরাধিকারী । আর কেউ কেউ এখানে এর আভিধানিক অর্থ বন্ধুত্ব ও 
সাহায্য সহায়তাও নিয়েছেন। 

প্রথম তফসীর অনুসারে আয়াতের মর্ম এই যে, মুসলমান মুহাজের ও 
আনসার পারস্পরিকভাবে একে অপরের ওয়ারিস হবেন। তাদের 
উত্তরাধিকারের সম্পর্ক না থাকবে অমুসলমানদের সাথে আর নাইবা 
থাকবে সে সমস্ত মুসলমানের সাথে যারা হিজরত করেননি। প্রথম নির্দেশ 
অর্থাৎ দ্বীনী পার্থক্য তথা ধর্মীয় বৈপরিত্যের ভিত্তিতে উত্তরাধিকারের 
ছিন্নতার বিষয়টি তো চিরস্থায়ী আছেই, বাকী থাকল দ্বিতীয় হুকুমটি। মকা 
বিজয়ের পর যখন হিজরতেরই প্রয়োজন থাকেনি। তখন মুহাজের ও 
অমুহাজেদের উত্তরাধিকারের বিচ্ছিন্নতার হুকুমটিও আর বলবৎ থাকেনি। 
এর দ্বারা কোন কোন ফেকাহ্‌বিদ প্রমাণ করেছেন যে, দ্বীনের পার্থক্য 
যেমন উত্তরাধিকার ছিন্ন হওয়ার কারণ তেমনিভাবে দেশের পার্থক্যও 
উত্তরাধিকার ছিন্ন হওয়ার কারণ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা ফেকাহ্‌র 
কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। 

অতঃপর এরশাদ হয়েছে_ 
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অর্থাৎ, এসব লোক হিজরত করেনি যদিও তাদের উত্তরাধিকারের 
সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে, কিন্তু যে কোন অবস্থায় তারাও মুসলমান। 
যদি তারা নিজেদের দ্রীনের হেফাযতের জন্য মুসলমানদের নিকট সাহায্য 
প্রার্থনা করেন, তবে তাদের সাহায্য করা তাদের উপর অপরিহার্য কর্তব্য 
হয়ে দীড়ায়। কিন্তু তাই বলে ন্যায় ও ইনসাফের অনুবর্তিতার নীতিকে 
বিসর্জন দেয়া যাবে না। তারা যদি এমন কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে 
তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, যাদের সাথে তোমাদের যুদ্ধ নয় 
চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেছে, তবে সেক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে সেসব 
মুসলমানের সাহায্য করা জায়েয নয়। 

হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে এমনি ঘটনা ঘটেছিল। রসূল করীম (সাঃ) যখন 
মক্কার কাফেরদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন এবং চুক্তির শর্তে এ 
বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকে যে, এখন মক্কা থেকে যে ব্যক্তি মদীনায় চলে 
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যাবে হুযুর (সাঃ) তাকে ফিরিয়ে দেবেন। ঠিক এই সন্ধি চুক্তিকালেই 
আবুজান্দাল (রাঃ) যাকে কাফেররা মক্কায় বন্দী করে রেখেছিল এবং 
নানাভাবে নির্যাতন করছিল কোন রকমে মহানবীর খেদমতে গিয়ে হাজির 
হলেন এবং নিজের উৎপীড়নের কাহিনী প্রকাশ করে রসূলুল্লাহ নিকট 
সাহায্য প্রার্থনা করলেন। যে নবী সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত হয়ে আগমন 
করেছিলেন, একজন নিপীড়িত মুসলমানের ফরিয়াদ শুনে তিনি কি 
পরিমাণ মর্মাহত হয়েছিলেন, তার অনুমান করাও যার তার জন্য সম্ভব 
নয়, কিন্তু এহেন মর্মপীড়া সত্বেও উল্লেখিত আয়াতে হুকুম অনুসারে তিনি 
তার সাহায্যের ব্যাপারে অপারকতা জানিয়ে ফিরিয়ে দেন। 

তার এভাবে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি সমস্ত মুসলমানের জন্যই একান্ত 
পীড়াদায়ক ছিল, কিন্তু সরওয়ারে কায়েনাত (সাঃ) খোদায়ী নির্দেশের 
আলোকে যেন প্রত্যক্ষ করছিলেন যে, এখন আর এ নির্যাতন-নিপীড়নের 
আয়ু বেশী দিন নেই। তাছাড়া আর ক'টি দিন ধৈর্যধারণের সওয়াবও 
আবু-জান্দানের প্রাপ্য রয়েছে। এর পরেই মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এসব 
কাহিনীর সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। যাহোক, তখন মহানবী (সাঃ) কোরআনী 
নির্দেশ মোতাবেক চুক্তির অনুবর্তিতাকেই তার ব্যক্তিগত বিপদাপদের 
উপর গুরুত্বদান করেছিলেন। এটাই হল ইসলামী শরীয়তের সেই 
অসাধারণ বৈশিষ্ট্য, যার ফলে তারা পার্থিব জীবনে বিজয় ও সম্মান এবং 
আখেরাতের কল্যাণ ও মুক্তির অধিকারী হতে পেরেছেন। অন্যথায় 
সাধারণভাবে দেখা যায়, পৃথিবীর সরকারসমূহ চুক্তির নামে এক ধরনের 
প্রহসনের অবতারণা করে থাকে, যাতে দুর্বলকে দাবিয়ে রাখা এবং 
সবলকে ফাকি দেয়াই থাকে উদ্দেশ্য। যখন নিজেদের সামান্যতম স্বার্থ 
দেখতে পায়, তখনই নানা রকম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সম্পাদিত চুক্তি 
বাতিল করে দেয়া হয় এবং দোষ অন্যের উপর চাপানোর- ফন্দি-ফিকির 
করতে থাকে। 

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে_ ০$73045/:8 ৩5 
অর্থাৎ, কাফেররা পরস্পর একে অপরের বন্ধু। ৬১ শব্দটি যেমন পূর্বে 
বলা হয়েছে, একটি সাধারণ ও ব্যাপকার্থক শব্দ। এতে যেমন ওরাসত বা 
উত্তরাধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত, তেমনিভাবে অন্তর্ভুক্ত বৈষয়িক সম্পর্ক 
ও পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়ও। কাজেই এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, 
কাফেরদিগকে পারস্পরিক উত্তরাধিকারী মনে করতে হবে এবং 
উত্তরাধিকার বন্টনের যে আইন তাদের নিজেদের ধর্মে প্রচলিত রয়েছে, 
তাদের উত্তরাধিকারের বেলায় সে আইনই প্রয়োগ করা হবে। তদুপরি 
তাদের এতীম-অনাথ শিশুদের ওলী এবং বিবাহ-শাদীর অভিভাবক 
তাদেরই মধ্য থেকে নির্ধারিত হবে। সারকথা, সামাজিক বিষয়াদিতে 
অমুসলমানদের নিজস্ব আইন-কানুন ইসলামী রাষ্ট্েও সংরক্ষিত রাখা হবে। 


এরশাদ হয়েছে $559 

48৩8 অর্থাৎ, তোমরা যদি এমনটি না কর, তাহলে গোটা 
পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়বে। 

এ বাক্যটি সে সমস্ত হুকুম-আহকামের সাথে সম্পর্কযুক্ত যা ইতিপূর্বে 
আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, মুহাজেরীন ও আনসারগণকে একে 
অপরের অভিভাবক হতে হকে_যাতে পারস্পরিক সাহায্য-সহায়তা এবং 
ওরাসাত তথা উত্তরাধিকারের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত দ্বিতীয়তঃ এখানকার 
মুহাজেরীন ও অমুহাজেরীন মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক 





উত্তরাধিকারের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু 
সাহায্য-সহায়তার সম্পর্ক তার শর্ত মোতাবেক বলবৎ থাকা উচিত। 
তৃতীয়তঃ কাফেরগণ একে অন্যের ওলী বিধায় পারস্পরিক অভিভাবকত্ব 
ও তাদের উত্তরাধিকার আইনের ব্যাপারে কোন রকম হস্তক্ষেপ করা 
মুসলমানদের জন্য সমীচীন নয়। বস্তুতঃ এ সমস্ত নির্দেশের উপর যদি 
আমল করা না হয়, তাহলে পৃথিবীতে গোলযোগ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে 
পড়বে। সম্ভবতঃ এ ধরনের সতর্কতা এ কারণে উচ্চারিত হয়েছে যে, 
এখানে যেসব হুকুম-আহ্‌কাম বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো ন্যায়, সুবিচার ও 
সাধারণ শাস্তি-শৃংখলার মূলনীতি স্বরাপ। কারণ, এসব আয়াতের দ্বারা 
সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে গেছে যে, পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও 
উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সম্পর্ক যেমন আত্মীয়তার উপর নির্ভরশীল, 
তেমনিভাবে এক্ষেত্রে ধর্মীয় ও মতাদর্শগত সম্পর্কও বংশগত সম্পর্কের 
চেয়ে অগ্রবর্তী। সেজন্যই বংশগত সম্পর্কের দিক দিয়ে পিতা-পুত্র কিংবা 
ভাই-ভাই হওয়া সত্বেও কোন কাফের কোন মুসলমানের এবং কোন 
মুসলমান কোন কাফেরের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। এরই সঙ্গে সঙ্গে 
ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও মূর্খতা জনোচিত বিদ্বেষের প্রতিরোধকল্পে এই 
হেদায়েতও দেয়া হয়েছে যে, ধর্মীয় সম্পর্ক এহেন সুদৃঢ় হওয়া সত্বেও 
চুক্তির অনুবর্তিতা তার চেয়েও বেশী অগ্রাধিকারযোগ্য। ধর্মীয় 
সাম্প্রদায়িকতার উত্তেজনাবশে সম্পাদিত চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করা জায়েয 
নয়। এমনিভাবে এই হেদায়েতও দেয়া হয়েছে যে, কাফের একে অপরের 
উত্তরাধিকারী ও অভিভাবক। তাদের ব্যক্তিগত অধিকার ও 
উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে যেন কোন রকম হস্তক্ষেপ করা না হয়। দৃশ্যতঃ 
এগুলোকে কতিপয় আনুষঙ্গিক ও শাখাগত বিধান বলে মনে হয়, কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে বিশৃশাস্তির জন্য এগুলোই ন্যায় ও সুবিচারের সর্বোত্তম ও 
ব্যাপক মুলনীতি। আর সে কারণেই এখানে এসব আহকাম তথা 
বিধি-বিধান বর্ণনার পর এমন কাঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, যা 
সাধারণতঃ অন্যান্য আহ্‌কামের ক্ষেত্রে করা হয়নি। তা হল এই যে, 
তোমারা যদি এসব আহ্কামের উপর আমল না কর, তবে বিশ্বময় 
বিশৃংখলা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে। বাক্যটিতে এ ইঙ্গিতও 
বিদ্যমান যে, দাঙ্গা-বিশৃংখলা রোধে এসব বিধি-বিধানের বিশেষ প্রভাব ও 
অবদান রয়েছে। 

তৃতীয় আয়াতে মক্কা থেকে হিজরতকারী সাহাবায়ে কেরাম এবং 
তাদের সাহায্যকারী মদীনাবাসী আনসারদের প্রশংসা, তাদের সত্যিকার 
মুসলমান হওয়ার সাক্ষ্য ও তাঁদের মাগফেরাত ও সম্মানজনক উপার্জন 
দানের ওয়াদার কথা বলা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে S468 
৬ অর্থাৎ, তারাই হচ্ছেন সত্যিকারভাবে মুসলমান। এতে ইঙ্গিত রয়েছে 
যে, যারা হিজরত করতে পারেননি যদিও তারা মুসলমান, কিন্তু তাদের 
ইসলাম পরিপূর্ণ নয় এবং নিশ্চিতও নয়। কারণ, তাতে এমন সম্ভাবনাও 
রয়েছে যে, হয়তোবা তারা প্রকৃতপক্ষে মুনাফেক হয়ে প্রকাশ্যে ইসলামের 
দাবী করছে। তারপরেই বলা হয়েছে $5424 অর্থাৎ, তাদের জন্য 
মাগফেরাত নির্ধারিত। যেমন, বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে বর্ণিত রয়েছে যে, 
US UL pags 5405 4৪ ১৬০ ৯4৯। অর্থাৎ, ইসলাম 
গ্রহণ যেমন তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপকে নিঃশেষ করে দেয়, তেমনিভাবে 
হিজরত তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপকে নিঃশেষ করে দেয়। 

চতুর্থ আয়াতে যুহাজেরীনদের বিভিন্ন শ্রেণীর নির্দেশাবলী বর্ণিত 
হয়েছে। বলা হয়েছে, যদিও তাদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছেন প্রাথমিক 


৫৫১ 


সুরাআল-আনফাল 


6৪) 





পর্যায়ের মুহাজের, যারা হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির পূর্বে হিজরত করেছেন 
এবং কেউ কেউ রয়েছেন দ্বিতীয় পর্যায়ের মুহাজের, ধারা হুদায়বিয়ার 
সন্ধির পরে হিজরত করেছেন। এর ফলে তাদের পরকালীন মর্যাদায় 
পার্থক্য হলেও পার্থিব বিধান মতে তাদের অবস্থা প্রাথমিক পর্যায়ের 
মুহাজেরীনদেরই অনুরূপ। তারা সবাই পরস্পরের ওয়ারেস তথা 
উত্তরাধিকারী হবেন। সুতরাং মুহাজেরীনগণকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে - 
2,5 অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ের এই মুহাজেরীনরাও তোমাদেরই 
সমপর্যয়ভূক্ত। সে কারণেই উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধিতেও তাদের হুকুম 
সাধারণ মুহাজেরদেরই মত। 

এটি সুরা আনফালের সর্বশেষ আয়াত। এর শেষাংশে উত্তরাধিকার 
আইনের একটি ব্যাপক মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এরই মাধ্যমে সেই 
সাময়িক বিধানটি বাতিল করে দেয়া হয়েছে, যেটি হিজরতের প্রথম পর্বের 
মুহাজের ও আনসারদের মাঝে পারস্পরিক ভ্রাত্‌ বন্ধন স্থাপনের মাধ্যমে 
একে অপরের উত্তরাধিকারী হওয়ার ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল। বলা 
হয়েছে 


99৬৮3০43255 CEN 

আরবী অভিধানে 1১1১1 শব্দটি ““সাথী”' অর্থে ব্যবহৃত হয়। যার বাংলা 
অর্থ হল “সম্পন্ন'। যেমন ১+০)।1১1১। বুদ্ধিসম্পন্ন। ৮*১11১)| দায়িত্ব 
সম্পন্ন। কাজেই 531335 অর্থ হয় গর্ভ-সাথী, একই গর্ভসম্পন্ন 

(৮০ শব্দটি ৯১ শব্দের বহুবচন। এর প্রকৃত অর্থ হল সে অঙ্গ যাতে 
সন্তানের জনুক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আর যেহেতু আত্মীয়তার সম্পর্ক গর্ভের 
অংশীদায়িত্বের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়, কাজেই £5335 আত্মীয় অর্থে 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 

বস্তুতঃ আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, যদিও পারস্পরিকভাবে একে 
অপরের উপর প্রত্যেক মুসলমানই একটি সাধারণ অধিকার সংরক্ষণ করে 
এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একের প্রতি অন্যের সাহায্য করা 
ওয়াজেব হয়ে দাড়ায় এবং একে অন্যের উত্তরাধিকারীও হয় কিন্তু যেসব 
মুসলমানের মাঝে পারস্পরিক আত্মীয়তা ও নৈকট্যের সম্পর্ক বিদ্যমান, 
তারা অন্যান্য মুসলমানের তুলনায় অগ্রবর্তী। এখানে 40৬5 
অর্থ | ৮০ ০ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা এক বিশেষ নির্দেশ বলে এ 
বিধান জারি করেছেন। 

এ আয়াত এই মূলনীতি বাতলে দিয়েছে যে, মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি 
আত্মীয়তার মান অনুসারে বন্টন করা কর্তব্য। আর £3533; 
সাধারণভাবে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন অর্থেই বলা হয়। তাদের মধ্যে বিশেষ 
বিশেষ আত্মীয়ের অংশ স্বয়ং কোরআন করীম সূরা নিসায় নির্ধারিত করে 
দিয়েছে। মীরাস শান্ত্রের পরিভাষায় এদেরকে বলা হয় “আহলে 
ফারায়েয’ বা “যাবিল ফুরূয’ । এদেরকে দেয়ার পর যে সম্পদ উদৃত্ত হবে 
তা আয়াত দৃষ্টে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করা কর্তব্য। 


তাছাড়া এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট যে, সমস্ত আত্মীয়ের মধ্যে কোন সম্পত্তি 
বন্টন করে দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই। কারণ, দূরবর্তী আত্মীয়তা যে 
সময বিশবমানুষের মাঝেই বর্তমান, তাতে কোন রকম সন্দেহ-সংশয়েরই 
অবকাশ নেই। সারা পৃথিবীর মানুষ একই পিতা-মাতা, আদম ও হাওয়ার 
বংশধর। কাজেই নিকটবর্তী আত্মীয়দিগকে দূরবর্তীর উপর অগ্থাধিকার 
দেয়া এবং নিকটবর্তীর বর্তমানে দূরবর্তীকে বঞ্চিত করাই আত্মীয়দের মধ্যে 
মীরাস বন্টনের কার্যকর ও বাস্তবরূপ হতে পারে। এর বিস্তারিত বিবরণ 
রসূলে করীম (সাঃ)- এর হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, “যাবিল 
ফুরযে’র অংশ দিয়ে দেয়ার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, তা মৃত ব্যক্তির 
“আসাবাগণ’ অর্থাৎ, পিতামহ সম্পৰ্কীয় আত্মীয়দের মধ্যে 
পর্যায়ক্রমিকভাবে দেয়া হবে। অর্থাৎ, নিকটবর্তী আসাবাকে দূরবর্তী 
আসাবা অপেক্ষা অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং নিকটবর্তী আসাবার বর্তমানে 
দূরবর্তীকে বঞ্চিত করা হবে। আর “আসাবা” এর মধ্যে আর কেউ জীবিত 
না থাকলে অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করা হবে। 

আসাবা ছাড়াও অন্যান্য যেসব লোক আত্মীয় হতে পারে, ফরায়েয 
শাস্ত্রের পরিভাষায় তাদের বোঝাবার জন্য “যাবিল আরহাম’ শব্দ 
নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই পরিভাষাটি পরবর্তীকালে নির্ধারিত 
হয়েছে। কোরআনে করীমে বর্ণিত £533 শব্দটি কিন্তু আভিধানিক 
অর্থ অনুযায়ী সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রেই ব্যাপক। এতে যাবিল 
ফুরূয, আসাবা এবং যাবিল আরহাম সবাই মোটামুটিভাবে অন্তর্ভুক্ত। 

তদুপরি এর কিছু বিস্তারিত বিশ্লেষণ সূরা নিসার বিভিন্ন আয়াতে দেয়া 
হয়েছে। তাতে বিশেষ বিশেষ আত্মীয়ের প্রাপ্য অংশ আল্লাহ্‌ তাআলা 
নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাদেরকে মীরাস শাস্ত্রের পরিভাষায় 
“যাবিল ফুরুয’ বলা হয়। এছাড়া অন্যান্যদের সম্পর্কে রসূলে করীম (সাঃ) 
এরশাদ করেছেন_ 

০১০৯০ ০১২ ৬ লি LS ৬১০ ০এ০%। Lidl 

অর্থাৎ, যাদের অংশ স্বয়ং কোরআন নির্ধারণ করে দিয়েছে, তাদের 
দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা তাদেরকেই দিতে হবে যারা মৃতের 
ঘনিষ্টতম পুরুষ। 

এদেরকে মীরাসের পরিভাষায় “আছাবা” (৬-০) বলা হয়। যদি 
কোন মৃত ব্যক্তির আসাবাদের কেউ বর্তমান না থাকে, রসূলে করীম 
(সাঃ)-এর কথা অনুযায়ী তবেই মৃতের সম্পত্তির অংশ তাদেরকে দিতে 
হবে। এদেরকে বলা হয় “যাবিল আরহাম।' যেমন, মামা, খালা প্রভৃতি। 

সূরা আনফালের শেষ আয়াতের সর্বশেষ বাক্যটির দ্বারা ইসলামী 
উত্তরাধিকার আইনের সে ধারাটি বাতিল করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত 
আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যার ভিত্তিতে মুহাজেরীন ও আনসারগণ 
আত্মীয়তার কোন বন্ধন না থাকলেও পরস্পরের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী 
হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ হুকুমটি ছিল একটি সাময়িক হুকুম যা 
হিজরতের প্রাথমিক পর্যায়ে দেয়া ছিল। 


সূরা আল-আনফাল সমাপ্ত 
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সূরা আত্‌-তাওবাহ 
মদীনায় অবতীর্ণ £ আয়াত ১২৯ 


0১ সম্পকাচ্ছেদ করা হল আল্লাহ ও তার রসূলের পক্ষ থেকে সেই 
মুশরিকরদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে। (২) অতঃপর 
তোমরা পরিভ্রমণ কর এ দেশে চার মাসকাল। আর জেনে রেখো, তোমরা 
আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না, আর নিশ্চিয় আল্লাহ কাফেরদিগকে 
লাঞ্ছিত করে থাকেন। (৩) আর মহান হ্তবের দিনে আল্লাহ ও তার রসূলের 
পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা করে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ মুশরেকদের 
থেকে দায়িত মুক্ত এবং তীর রসূলও। অবশ্য যদি তোমরা তওবা কর, তবে 
তা, তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, আর যদি মুখ ফেরাও, তবে জেনে রেখো, 
আল্লাহকে তোমরা পরাভূত করতে পারবে না। আর কাফেরদেরকে 
যমা্জিক শাস্তির সুসংবাদ দাও। (৪) তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা 
চুক্তিবদ্ধ, অতঃপর যারা তোমাদের ব্যাপারে কোন ক্রটি করেনি এবং 
তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে 
তাদের দেয়া মেয়াদ পর্য্ত পূরণ কর। অবশ্যই আল্লাহ সাবধানীদের পছন্দ 
করেন। (৫) অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর 
যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক 
ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, 
নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৬) আর মুশরিকদের কেউ 
যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে 
আল্লাহর কালাম শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌছে 
দেবে। এটি এজন্যে যে এরা জ্ঞান রাখে না। 
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সূরা আত্‌-তাওবাহ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

এখান থেকে সূরা বরাআতের শুরু। একে সূরা “তওবাও' বলা হয়। 
বরাআত বলা হয় এ জন্য যে, এতে কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও 
তাদের ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্তির উল্লেখ রয়েছে। আর ‘তওবা’ বলা হয় 
এজন্য যে, এতে মুসলমানদের তওবা কবুল হওয়ার বর্ণনা রয়েছে_ 
(মাযহারী)। সুরাটির একটি বৈশিষ্ট্য হল, কোরআন মজীদে এর শুরুতে 
বিসমিল্লাহ" লেখা হয় না, অথচ অন্যান্য সকল সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ 
লেখা হয়। এই সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ লিখিত না হওয়ার কারণ 
অনুসন্ধানের আগে মনে রাখা আবশ্যক যে, কোরআন মজীদ তেইশ 
বছরের দীর্ঘ পরিসরে অল্প অল্প করে নাযিল হয়। এমনকি একই সুরার 
বিভিন্ন আয়াত বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হয়। হযরত জির্রীলে আমীন ‘ওহী 
নিয়ে আসলে আল্লাহ্‌র আদেশ মতে কোন্‌ সুরার কোন আয়াতের পর অত্র 
আয়াতকে স্থান দিতে হবে তাও বলে যেতেন। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
ওহী লেখকদের দ্বারা তা’ লিখিয়ে নিতেন। 

একটি সূরা সমাপ্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় সূরা শুরু করার আগে 
“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ নাযিল হত। এর থেকে বোঝা যেত যে, 
একটি সূরা শেষ হল, অতঃপর অপর সূরা শুরু হল। কোরআন মজীদের 
সকল সূরার বেলায় এ নীতি বলবৎ থাকে। সূরা তওবা সর্বশেষে নাযিলকৃত 
সূরাগুলোর অন্যতম। কিন্তু সাধারণ নিয়ম মতে এর শুরুতে না বিসমিল্লাহ্‌ 
নাযিল হয় আর না রসূলুল্লাহ (সাঃ) তা লিখে নেয়ার জন্য ওহী লেখকদের 
নির্দেশ দেন। এমতাবস্থায় হযরত (সাঃ)-এর ইন্তেকাল হয়। 

কোরআন সংগ্রাহক হযরত ওসমান গনী (রাঃ) স্বীয় শাসনামলে যখন 
কোরআনকে গ্রন্থের রূপ দেন, তখন দেখা যায়, অপরাপর সূরার 
বরখেলাফ সূরা তওবার শুরুতে “বিসমিল্লাহ নেই। তাই সন্দেহ ঘনীভূত 
হয় যে, হয়তো এটি স্বতন্ত্র কোন সূরা নয় বরং অন্য কোন সুরার অংশ। 
এতে এ প্রশ্নের উদ্ভবও হয় যে, এমতাবস্থায় তা কোন্‌ সূরার অংশ হতে 
পারে? বিষয়-বস্তুর দিক দিয়ে একে সূরা আন্ফালের অংশ বলাই সংগত। 

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর এক রেওয়ায়েতে একথাও বর্ণিত আছে যে, 
নবী করীম (সাঃ)-এর যুগে সুরা আনফাল ও তওবাকে করীনাতাইন বা 
মিলিত সূরা বলা হত (মোযহারী)। সেজন্য একে সুরা আন্ফালের পর স্থান 
হয়। এতে এ সত্কতাও অবলম্বিত হয়েছে যে, বাস্তবে যদি এটি সুরা 
আন্ফালের অংশ হয়, তবে তারই সাথে যুক্ত থাকাই দরকার। পক্ষান্তরে 
সুরা তওবার স্বতন্ত্র সুরা হওয়ার সম্ভাবনাও কম নয়। তাই কোরআন 
লিপিবদ্ধ হওয়ার সময় সূরা আন্ফালের শেষে এবং সূরা তওবা শুরু করার 
আগে কিছু ফাক রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়। যেমন, অপরাপর সুরার শুরুতে 
“বিসমিল্লাহ’-এর স্থান হয়। 

সূরা বরাআত বা তওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ লিখিত না হওয়ার এ 
তত্বটি হাদীসের কিতাব আবু দাউদ, নাসায়ী ও মুসনাদে ইমাম আহমদের 
স্বয়ং হযরত ওসমান গনী (রাঃ) থেকে এবং তিরমিযী শরীফে মুফাসসেরে 
কোরআন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। এ 
বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত ওসমান গনী (রাঃ)-কে প্রশ্নও 
করেছিলেন যে, যে নিয়মে কোরআনের সূরাগুলোর বিন্যাস করা হয়, 
অর্থাৎ, প্রথম দিকে শতাধিক আয়াতসম্বলিত বৃহৎ সূরাগুলো রাখা 
হয়_পরিভাষায় যাদের বলা হয় “মি-ঈন", অতঃপর রাখা হয় শতের কম 


৫৫৩ সুরাআল-আনফাল ০০ 





আয়াত সম্বলিত সুরাগুলো__যাদের বলা হয় “মাসানী' ৷ এর পর স্থান দেয়া 
হয় ছোট সূরাগুলোকে__যাদের বলা হয় 'মুফাচ্ছালাত'। কোরআন 
সংকলনের এ নিয়মানুসারে সূরা তওবাকে সূরা আনৃফালের আগে স্থান 
দেয়া কি উচিত ছিল না? কারণ, সূরা তওবার আয়াতসংখ্যা শতের 
অধিক। আর আনৃফালের শতের কম। প্রথম দিকের দীর্ঘ সাতটি সূরাকে 
আয়াতের সংখ্যানুসারে যে নিয়মে রাখা হয়েছে যাদের 1৯৮ = বলা হয়; 
তদনুসারে আন্ফালের স্থলে সূরা তওবা থাকাই তো অধিক সঙ্গত। অথচ 
এখানে এ নিয়মের বরখেলাফ করা হয়। এর রহস্য কি? 

হযরত উসমান গনী (রাঃ) বলেন, কথাগুলো সত্য, কিন্ত কোরআনের 
বেলায় যা করা হল, তা’ সাবধানতার খাতিরে। কারণ, বাস্তবে সূরা তওবা 
যদি স্বতন্ত্র সূরা না হয়ে আনফালের অংশ হয়, আর একথা প্রকাশ্য যে, 
আনৃফালের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় তওবার আয়াতগুলোর আগে, তাই 
ওহীর ইঙ্গিত ব্যতীত আন্ফালের আগে সূরা তওবাকে স্থান দেয়া আমাদের 
পক্ষে বৈধ হবে না। আর একথাও সত্য যে, ওহীর মাধ্যমে এ ব্যাপারে 
আমাদের কাছে কোন হেদায়েত আসেনি। তাই আনৃফালকে আগে এবং 
তওবাকে পরে রাখা হয়েছে। 


এ তত্ব থেকে বোঝা গেল যে, সুরা তওবা স্বতন্ত্র সুরা না হয়ে সূরা 
আন্ফালের অংশ হওয়ার সন্ভাবনাটি এর শুরুতে বিসমিল্লাহ্‌ না লেখার 
কারণ, এ সন্তাবনা থাকার ফলে এখানে বিসমিল্লাহ লেখা বৈধ নয়, যেমন 
বৈধ নয় কোন সুরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ্‌ লেখা। এ কারণেই আমাদের 
মান্য ফেকাহশাস্ত্রবিদগণ বলেন, যে ব্যক্তি সুরা আন্ফালের তেলাওয়াত 
সমাপ্ত করে সূরা তওবা শুরু করে, সে বিসমিল্লাহ পাঠ করবে না। কিন্ত 
যে ব্যক্তি প্রথমেই সুরা তওবা থেকে তেলাওয়াত শুরু করে, কিংবা এর 
মাঝখান থেকে আরম্ভ করে, সে বিসমিল্লাহ পড়বে। অনেকে মনে করে 
যে, সুরা তওবার তেলাওয়াত কালে কোন অবস্থায়ই বিসমিল্লাহ্‌ পাঠ 
জায়েয নয়। তাদের এ ধারণা ভুল। অধিকন্ত, এ ভূলও তারা করে বসে 
যে, এখানে বিসমিল্লাহ এর স্থলে ১ ৬ 4) ১১০। তারা পাঠ করে.। 
এর কোন প্রমাণ হুযুর (সাঃ) ও তার সাহাবায়ে কেরাম থেকে পাওয়া যায় 
না। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক হযরত আলী (রাঃ) থেকে অপর 
একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এতে সুরা তওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ্‌ না 
লেখার কারণ দর্শানো হয় যে, বিসমিল্লাহতে আছে শাস্তি ও নিরাপত্তার 
পয়গাম, কিন্তু সূরা তওবায় কাফেরদের জন্যে শাস্তি ও নিরাপত্তা 
চুক্তিগুলো নাকচ করে দেয়া হয়। নিঃসন্দেহে এটিও এক সূক্ষ্ম তত্ব যা মূল 
কারণের পরিপন্থী নয়। মূল কারণ হল, তওবা ও আন্ফাল একটি মাত্র 
সূরা হওয়ার সপ্ভাবনা। হা, উপরোক্ত কারণও যুক্ত হতে পারে এ সূরায় 
কাফেরদের নিরাপত্তাকে নাকচ করে দেয়া হয় বিধায় “বিসমিল্লাহ সঙ্গত 
নয়। 


সুরা তওবার উপরোক্ত আয়াতগুলোর যথাযথ মর্মোপলব্ির জন্যে যে 
ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে, প্রথমে তা জেনে নেয়া 
আবশ্যক । এখানে সংক্ষেপে ঘটনাগুলোর বিবরণ দেয়া হল। 

0) সূরা তওবার সর্বত্র কতিপয় যুদ্ধ, যুদ্ধ সংক্রান্ত ঘটনাবলী এবং এ 
প্রসঙ্গে অনেকগুলো হুকুম-আহকাম ও মাসায়েলের বর্ণনা রয়েছে। যেমন, 
আরবের সকল গোত্রের সাথে কৃত সকল চুক্তি বাতিলকরণ, মক্কা বিজয়, 
হোনাইন ও তাবুক যুদ্ধ প্রভৃতি। এ সকল ঘটনার মধ্যে প্রথম হল অষ্টম 
হিজরী সালের মক্কা বিজয় অতঃপর এ বছরেই সংগঠিত হয় হোনাইন 





যুদ্ধ। এরপর তাবুক যুদ্ধ বাধে নবম হিজরীর রজব মাসে। তারপর এ 
সালের জিলহজ মাসে আরবের সকল গোত্রের সাথে সকল চুক্তি বাতিল 
করার ঘোষণা দেয়া হয়। 


(২) চুক্তি বাতিলের যে কথাগুলোর আয়াতে উল্লেখিত আছে, তার 
সারমর্ম হল, ষষ্ঠ হিজরী সালে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওমরা পালনের নিয়ত 
করেন। কিন্তু মক্কার কোরাইশ বংশীয় লোকেরা হযরত (সাঃ)-কে মক্কা 
প্রবেশে বাধা দেয়। পরে তাদের সাথে হোদায়বিয়ায় সন্ধি হয়। এর 
মেয়াদকাল ছিল তফসীরে “রূহুল-মা'আনী"র বর্ণনা মতে, দশ বছর। 
মক্কার কোরাইশদের সাথে অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও বসবাস করত। 
হোদায়বিয়ায় যে সন্ধি হয়, তার: একটি ধারা এও ছিল যে, কোরাইশ 
বংশীয় লোক ছাড়া অন্যান্য বংশের লোকেরা ইচ্ছা করলে কোরাইশদের 
মিত্র অথবা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মিত্র হয়ে তার সঙ্গী হতে পারে। এ ধারা 
মতে 'খোযাআ' গোত্র রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এবং বনু-বকর গোত্র 
কোরাইশদের মিত্রে পরিণত হয়। এ সন্ধির অপর উল্লেখযোগ্য ধারা হল, এ 
দশ বছরে না পরস্পরের মধ্যে কোন যুদ্ধ বাধবে, আর না কেউ 
যুদ্ধকারীদের সাহায্য করবে। যে গোত্র যার সাথে রয়েছে তার বেলায়ও এ 
নীতি প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ, এদের কারো প্রতি আক্রমণ বা আক্রমণে 
সাহায্যদান হবে চুক্তিভঙ্গের নামাস্তর। 

এ সন্ধি স্থাপিত হয় ষষ্ঠ হিজরীতে সপ্তম হিজরীতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
গত বছরের ওমরা কাযা করার উদ্দেশে মক্কা শরীফে গমন করেন এবং তিন 
দিন তথায় অবস্থান করে সন্ধি মোতাবেক মদীনা প্রত্যার্বন করেন। এ 
সময়ের মধ্যে কোন পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের কিছু পাওয়া যায়নি। 

এরপর পাচ-ছয় মাস অতিবাহিত হলে এক রাতে বনু-বকর গোত্র বনু 
খোযা আর উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। কোরাইশগণ মনে করে যে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অবস্থান বহুদূরে, তদুপরি এ’ হল নৈশ অভিযান। 
ফলে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তার কাছে সহজে পৌছিবে না। তাই তারা 
এ আক্রমণে লোক ও অস্ত্র দিয়ে বনু-বকরের সাহায্য করে। এ ঘটনার 
প্রেক্ষিতে যা কোরাইয়েশরাও স্বীকার করে নিয়েছিল। অর্থাৎ, হোদায়বিয়ার 
সন্ধি বাতিল হয়ে যায়, যাতে ছিল দশ বছরকাল যুদ্ধ স্থগিত রাখার চুক্তি। 

ওদিকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মিত্র বনূ-খোযাআ গোত্র ঘটনার বিস্তারিত 
বিবরণ তার কাছে পৌছে দেয়। তিনি কোরাইশদের চুক্তি ভঙ্গের সংবাদ 
পেয়ে তাদের বিরুদ্ধে গোপনে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। 

বদর, ওহোদ ও আহযাব যুদ্ধে মুসলমানদের গায়েবী সাহায্য লাভের 
বিষয়টি কোরইশরা আচ করে হীনবল হয়ে পড়েছিল। তার উপর চুক্তি 
ভঙ্গের বর্তমান ঘটনায় মুসলমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতির আশঙ্কা বেড়ে গেল। 
চুক্তি ভঙ্গের সংবাদ হযরতের কাছে পৌছার পর পূর্ণনীরবতা লক্ষ্য করে এ 
আশঙ্কা আরো ঘনীভূত হল। তাই তারা বাধ্য হয়ে আবু সুফিয়ানকে অবস্থা 
পর্যবেক্ষণের জন্যে মদীনায় প্রেরণ করে। যাতে তিনি মুসলমানদের যুদ্ধ 
প্রস্তুতি আচ করতে পারলে পূর্ববর্তী ঘটনার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে 
ভবিষ্যতের জন্যে সেই চুক্তিকে নবায়ন করতে পারেন। 

আবু সুফিয়ান মদীনায় উপস্থিত হয়ে হযরত (সাঃ) যুদ্ধ প্রস্তুতি 
অবলোকন করেন, এতে তিনি শঙ্কিত হয়ে গণ্যমান্য সাহাবীদের কাছে 
যান, যাতে তারা হযরত (সাঃ)-এর কাছে চুক্তিটি বলবৎ রাখার সুপারিশ 
করেন। কিন্তু তারা সবাই তাদের পূর্ববর্তী ও উপস্থিত ঘটনাবলীর তিক্ত 
অভিজ্ঞতার দরুন কথাটি নাকচ করে দেন। ফলে আবু সুফিয়ান বিফল 
মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন, আর এতে মক্কার সর্বত্র যুদ্ধের ভয়-ভীতি 


৫৫৪ 


ছড়িয়ে পড়ে। 

“বিদায়া’ ও “ইবনে-কাসীর" এর বর্ণনা মতে হযরত রসূলে করীম 
(সাঃ) অষ্টম হিজরীর দশই রমযান সাহাবায়ে কেরামের এক বিশাল বাহিনী 
নিয়ে মা জয়ের উদ্দেশে মদীনা ত্যাগ করেন, পরিশেছে মক বিজিত 
হয়। 

সুরার তৃতীয় আয়াত 49181 বাক্যের অর্থ নিয়ে 
মুফাসূসেরগণের মধ্যে মতবেধ রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ বিন আববাস 
(রাঃ), হযরত ওমর ফারক (রাঃ), আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) এবং 
আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের প্রমুখ সাহাবা বলেন £ 8122 এর 
অর্থ_আরাফাতের দিন। কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাদীস শরীফে এরশাদ 
করেছেন। ৭4৮ ০ “হু হল আরাফাতের দিন” (আবু দাউদ)। আর 
কেউ বলেন, এর অর্থ কোরবানীর দিন বা দশই যিলহজ্ব । 

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) এবং অপরাপর ইমামগণ এ সকল 
উক্তির সমন্বয় সাধন উদ্দেশে বলেন, হজ্তবর পাচ দিন হল হজ্বে আকবরের 
দিন। এতে আরাফাত ও কোরবানীর দিনগুলোও রয়েছে। তবে এখানে 
%% (দিন) শব্দের একবচন আরবী বাকরীতির বিরুদ্ধ নয়। কোরআনের 
অপর আয়াতে বদর যুদ্ধের দিনগুলোকে 7১, রূপে অভিহিত করা 
হয়েছে। এখানেও শব্দটি একবচন রূপে ব্যবহৃত হয়। তেমনি আরবের 
অপরাপর যুদ্ধ যথা ৬৮4 "৮: ৯114 প্রভৃতিতে একবচন রয়েছে। 
রয়েছে অনেক দিনব্যাপী এ সকল যুদ্ধ চলতে থাকে। 

আ'ছাড়া ওমরার অপর নাম হল হজ্বে-আসগর বা ছোট হজ্ব্‌। এর 
থেকে হজ্বৃকে পৃথক করার জন্যে বলা হয় হজে-আকবর অর্থাৎ, বড় 
হন্ব। তাই কোরআনের পরিভাষা মতে, প্রতি বছরের হ্ুকে 
হজ্ধে-আকবর বলা যাবে। সাধারণ লোকেরা যে মনে করে, যে বছর 
আরাফাতের দিন হবে শুক্রবার, সে বছরের হজ্ব হল 
হন্ছে-আকবর-তাদের এই ধারণা ভুল। তবে এতটুকু কথা বলা আছে যে, 
হযরত (সাঃ)-এর বিদায় হন্তে আরাফাতের দিনটি ঘটনাচক্রে শুক্রবার 
পড়েছিল। সম্ভবতঃ এর থেকে উক্ত ধারণার উৎপত্তি। অবশ্য শুক্রবারের 
বিশেষ ফযীলতের বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না। তবে আয়াতের মর্মের 
সাথে উক্ত ধারণার কোন সম্পর্ক নেই। 

ইমাম জাস্সাস (রহঃ) “আহকামুল-কোরআন' গরচথে বলেন, হদ্ধের 
দিনগুলোকে 'হন্দে-আকবর' নামে অভিহিত করা থেকে এ মাসআলাটি 
বের হয় যে, হজ্বের দিনগুলোতে ওমরা পালন করা যাবে না। কেননা, 
কোরআন মজীদ এ দিনগুলোকে হজ্ঞে-আকবরের জন্যে নিদিষ্ট রেখেছে। 

সুরা তওবার প্রথম পাচ আয়াতে মক্কাবিজয়ের পর মক্কা ও তার 
'আশ-পাশের সকল কাফের-মুশরিকের জান-মালের সার্বিক নিরাপত্তা 
দানের বিষয়টি উল্লেখিত হয়। তবে তাদের চুক্তিভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার 
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কোরআন 


তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে তাদের সাথে আর কোন চুক্তি না 
করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সত্বেও ইতিপূর্বে যাদের সাথে চুক্তি করা হয় 
এবং যারা চুক্তিভঙ্গ করেনি, তাদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়া অবধি চুক্তি রক্ষার 
জন্যে এ আয়তসমূহে মুসলমানদের আদেশ দে হয় 'আর ঘাদেয় সাথে 
কোন চুক্তি হয়নি, কিংবা যাদের সাথে কোন মেয়াদী চুক্তি হয়নি, তাদের 
প্রতি এই অনুকম্পা করা হয় যে, তড়িৎ মক্কা ত্যাগের আদেশের স্থলে চার 
মাসের সময় দেয়া হয়। যাতে এ অবসরে যেদিকে সুবিধা চলে যেতে পারে 
অথবা, এ সময়ে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করে মুসলমান হতে পারে। 
আল্লাহর এ সকল আদেশের উদ্দেশ হল, আগামী সাল নাগাদ যেন মক্কা 
শরীফ এ সকল বিশ্বাসঘাতক মুশরিকদের থেকে পবিত্র হয়ে যায়। তবে এ 
ব্যবস্থা যেহেতু প্রতিশোধমূলক নয়, বরং তাদের একটানা বিশ্বাসঘাতকতার 
প্রেক্ষিতে নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে নেয়া হয়, সেহেতু তাদের সংশোধন 
ও মঙ্গল লাভের দরজা খোলা রাখা হয়। 

ইসলামের সত্যতার দলীল-প্রমাণ পেশ করা আলেমগণের 
কর্তব্য £ 

প্রথমত £ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন বিধর্মী যদি ইসলামের 
সত্যতার দলীল জানতে চায়, তবে প্রমাণপন্ধী সহকারে তার সামনে 
ইসলামকে পেশ করা মুসলমানদের কর্তব্য। 

দ্বিতীয়ত £ কোন বিধর্মী ইসলামের সম্যক তথ্য ও তন্বাবলী হাসিলের 
জন্যে যদি আমাদের কাছে আসে, তবে এর অনুমতি দান ও তার নিরাপত্তা 
বিধান আমাদের পক্ষে ওয়াজিব। তাকে বিব্রত করা বা তার ক্ষতিসাধন 
অবৈধ। তফসীরে-কুরতুবীতে আছে £ এ হুকুম প্রযোজ্য হয় তখন, যখন 
আল্লাহ্‌র কালাম শোনা ও ইসলামের গবেষণাই তার উদ্দেশে হয়। ভিন্ন 
কোন উদ্দেশ্য ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির জন্যে যদি আসতে চায়, তবে তা’ 
মুসলিম স্বার্থ ও মুসলিম শাসকগণের বিচেনার উপর নির্ভরশীল। সঙ্গত 
মনে হলে অনুমতি দেয়া যেতে পারে। 

ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলমানদের অধিক সময়ের অনুমতি দেয়া 
খায় নাঃ 

তৃতীয়ত £ বিদেশী অমুসলমান যাদের সাথে আমাদের কোন চুক্তি 
নেই, আবশ্যকভাবে অধিক সময় অবস্থানের অনুমতি তাদের দেয়া যাবে 
না। কারণ, এ আয়াতে তাদের আশ্রয় দান অবস্থানের সীমা নির্ধারণের 
উদ্দেশে বলা হয়েছে যে, %১1/৫-$৬ অর্থাৎ, এদের অবস্থানের 
এতটুকু সময় দাও, যাতে এরা আল্লাহ্‌র কালাম শুনতে পায়। 

চতুর্ঘত £ মুসলিম শাসক ও রাষ্ট্রনায়কের কর্তব্য হবে কোন 
অমুসলমান প্রয়োজনে আমাদের অনুমতি (ভিসা) নিয়ে আমাদের দেশে 
আগমন করলে তার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং প্রয়োজন শেষে 
নিরাপদে তাকে প্রত্যপপণ করা। 
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(৭) মুশরিকদের চুক্তি আল্লাহর নিকটও তার রসূলের নিকট কিরূপে বলবৎ 
থাকবে। তবে যাদের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছ 
মসজিদুল-হারামের নিকট। অতএব, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের জন্যে সরল 
থাকে, তোমরাও তাদের জন্য সরল থাক। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সাবধালীদের 
পছন্দ করেন। (৮) কিরে? তারা তোমাদের উপর জয়ী হলে তোষাদের 
আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মযার্দা দেবে না। তারা মুখে তোমাদের 
সন্তষ্ট করে. কিন্তু তাদের অস্তরসমূহ তা অস্বীকার করে, আর তাদের 
অধিকাংশ প্রতিক্রুতি ভঙ্গকারী। (৯) তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ নগণ্য মূল্যে 
বিক্রয় করে, অতঃপর লোকদের নিবৃত রাখে তার পথ থেকে, তারা যা করে 
চলছে, তা অতি নিকৃষ্ট। (১০) তারা মযার্দা দেয় না কোন মুসলমানের ক্ষেত্রে 
আত্বীয়তার, আর না অঙ্গীকারের। আর তারাই সীঘালত্ঘনকারী। (১১) 
অবশ্য তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে আর যাকাত আদায় 
করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। আর আমি বিধানসমূহে জ্ঞানী 
লোকদের জন্যে সবস্তিরে বর্ণনা করে থাকি। (১২) আর যদি ভঙ্গ করে তারা 
তাদের শপথ প্রতিশ্রুতির পর এবং বিদ্রুপ করে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে 
তবে কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ, এদের কোন শপথ নেই যাতে 
তারা ফিরে আসে। (১৩) তোমরা কি সেই দলের সাথে যুদ্ধ করবে না; যারা 
ভঙ্গ করেছে নিজেদের শপথ এবং সঙ্কল্প নিয়েছে রসূলকে বহিষ্কারের? 
আর এরাই প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি 
তাদের ভয় কর? অথচ তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন 
আল্লাহ_-যদিতোমরাযুমিনহও। 


আনুসঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

ন্যায়ের উপর অবিচল এবং বাড়াবাড়ি হতে বিরত থাকার শিক্ষা 
$ কোরআন মজীদ মুসলমানদের তাকিদ করে যে, শত্রুদের বেলায়ও 
ইনসাফ থেকে কোন অবস্থায় যেন বিচ্যুত না হয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে 
আল্লাহ্‌ তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যেমন, নগণ্যসংখ্য মুশরিক ছাড়া 
বাকী সবাই চুক্তিভংগ করেছে। সাধারণতঃ এমতাবস্থায় বাছ-বিচার তেমন 
থাকে না। নির্দোশ ক্ষুদ্র দলকেও সংখ্যা গুরু অপরাধী দলের একই ভাগ্য 
বরা করতে হয়। কিন্তু কোরআন 4৮1৬৯10৮৯১3 
“তবে যাদের সাথে তোমরা মসজিদুল-হারামের পাশে চুক্তি সম্পাদন 
করেছ” বলে ওদের পৃথক করে দেয়, যারা চুক্তিততগ করেনি, এবং 
আদেশ দেয়া হয় যে, সংখ্যাগুরু চুক্তিভংগকারী মুশরিকদের প্রতি রাগ 
করে এদের সাথে তোমরা চুক্তিভংগ করো না; বরং এরা যতদিন তোমাদের 
প্রতি সরল ও চুক্তির উপর অবিচল থাকে, তোমরাও তাদের প্রতি সরল 
থাক। ওদের প্রতি আক্রোশ বশতঃ এদের কষ্ট দেবে না। অষ্টম আয়াতের 
শেষ বাকা থেকেও বিষয়টি আঁচ করা যায়। যেখানে বলা হয় £ 


৬%০১:৯৩০$“এদের অধিকাংশই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী।" অর্থাৎ, 


এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ভদ্রচিত্ত লোক চুক্তির উপর অবিচল থাকতে 
চায়। কিন্তু সংখ্যাগুরুর ভয়ে তারাও জড়সড়। কোরআন মজীদ বিষয়টি 
অপর এক আয়াতে পরিষ্কার ব্যক্ত করেছে। বলা হয়েছে £2795 

132559052545 “কোন জাতির শক্রতা যেন বে-ইনসাফ 
হতে তাহাদের উদ্বুদ্ধ না করে''।- (মায়েদাহ) 

এরপর নবম আয়াতে বিশ্বাসঘাতক মুশরিকদের বিশ্বাসঘাতকতা ও 
তাদের মর্মপীড়ার কারণ উল্লেখ করে তাদের উপদেশ দেয়া হয় যে, তারা 
যেন বিচার-বিবেচনা করে নিজেদের বিশুদ্ধ করে নেয়। তৎসঙ্গে 
মুসলমানদেরও হুশিয়ার করা হয় যে, ওরা যে কারণে বিশ্বাসভঙ্গে লিপ্ত 
হয়েছে, সাবধান ৷ তোমরা তার থেকে পূর্ণ সতর্ক থাকবে। সে কারণটি হল 
দুনিযাগ্রীতি। মূলতঃ দুনিয়াবী অর্থ-সম্পদের লালসা এদের অন্ধ করে 
রেখেছে। তাই এরা আল্লাহর আদেশাবলী ও ঈমানকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি 
করে দেয়। তাদের এ স্বভাব বড়ই পুতিগন্ধময়। 

দশম আয়াতে এদের চরম হঠকারিতার বর্ণনা দেয়া হয়। 38 

15856 ৯৩৯১ এরা চুক্তিবদ্ধ মুসলমানদের সাথেই যে 
বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মীয়তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে, তা নয়; বরং তারা যে 
কোন অমুসলমানের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে, আত্মীয়তাকেও জলাঞ্জলি 
দেবে। 

মুশরিকদের উপরোক্ত ঘৃণ্য চরিত্রের প্রেক্ষিতে মুসলমানদের জন্যে 
তাদের সাথে চিরতরে সম্পর্কচ্ছেদ করে নেয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু না। 
কোরআন যে আদর্শ ও ন্যায়-নীতিকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার আলোকে 
মুসলমানদের হেদায়েত দেয়? $3355 AGS ESS 

৬8890 - “তবে, তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম 
করে ও যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই।” এখানে 
বলা হয় যে, কাফেররা যত শত্রুতা করুক, যত নিপীড়ন চালাক, যখন সে 
মুসলমান হয়, তখন আল্লাহ্‌ যেমন তাদের কৃত অপরাধগুলো ক্ষমা করেন, 
তেমনি সকল তিক্ততা ভুলে তাদের ভ্রাত্-বন্ধনে আবদ্ধ করা এবং 
ভ্রাতৃত্বের সকল দাবী পূরণ করা মুসলমানদের কর্তব্য। 

ইসলামী ভ্রাত্ত্ব লাভের তিনটি শর্ত £ এ আয়াত প্রমাণ করে যে, 
ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তিনটি শর্ত রয়েছে। প্রথম, কুফর ও 


৫৫৬ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


০০৭ 





শিরক থেকে তওবা। দ্বিতীয় নামায, তৃতীয় যাকাত। কারণ, ঈমান ও 
তওবা হল গোপন বিষয়। এর যথার্থতা সাধারণ মুসলমানের জানার কথা 
নয়। তাই ঈমান ও তওবার দুই প্রকাশ্য আলামতের উল্লেখ করা হয়; 
নামায ও যাকাত। 

হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ (রাঃ) বলেন, এ আয়াত সকল 
কেবলানুসারী মুসলমানের রক্তকে হারাম করে দিয়েছে। অর্থাৎ, যারা 
নিয়মিত নামায ও যাকাত আদায় করে এবং ইসলামের বরখেলাফ কথা ও 
কর্মের প্রমাণ পাওয়া যায় না, সর্বক্ষেত্রে তারা মুসলমানরূপে গণ্য; তাদের 
স্তরে সঠিক ঈমান বা মুনাফেকী যাই থাক না কেন। 

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে এ 
আয়াত থেকে অন্ত্রধারণের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে সাহাবায়ে কেরামের 
সন্দেহ নিরসন করেছিলেন।- (ইবনে কাসীর) 

একাদশ আয়াতের শেষ চুক্তিকারী ও তওবাকারী লোকদের উদ্দেশে 
সংশ্লিষ্ট আদেশাবলী পালনের তাগিদ দিয়ে বলা হয় £ 4)53। ১585 
৩৮৬ “আর আমরা জ্ঞানী লোকদের জন্যে বিধানসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা 
করেথাকি।” 

ষষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়ায় মক্কার যে কোরাইশদের সাথে যুদ্ধ স্থগিত 
রাখার সন্ধি হয়েছিল, তাদের ব্যাপারে সুরা তওবার শুরুর আয়াগুলোতে 
ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে, তারা সন্ধিচুক্তির উপর অবিচল থাকবে না। 
অতঃপর অষ্টম, নবম ও দশম আয়াতে তাদের চুক্তিভঙ্গের কারণসমূহ 
বর্ণিত হয়। একাদশ আয়াতে বলা হয় যে, চুক্তিভঙ্গের ভীষণ অপরাধে 
অপরাধী হলেও তারা যদি মুসলমান হয় এবং ইসলামকে নামায ও 
যাকাতের মাধ্যমে প্রকাশ করে, তবে অতীতের সকল তিক্ততা ভুলে 
যাওয়া ও তাদের ভ্রাত্বন্ধনে আবদ্ধ করা মুসলমানদের কর্তব্য। 

আলোচ্য দ্বাদশ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক 
এরা যখন চুক্তিটি ভঙ্গ করে দিল; তখন এদের সাথে মুসলমানদের কি 
ব্যবহার করা উচিত। এরশাদ হয় £ 23503 IY; 
BEANE BG 30/5455 অৰ্থাৎ, “এরা যদি চুক্তি 
সম্পাদনের পর শপথ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং ইসলামও গ্রহণ না 
করে, অধিকস্ত ইসলামকে নিয়ে বিদ্প করে, তবে সেই কুফর-প্রধানদের 
সাথে যুদ্ধ কর।" 








(৯৮5১৪ লক্ষ্যণীয় যে, এখানে আপাতঃদৃষ্টিতে বলা সঙ্গত ছিল, 
“সেই কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর।" কিন্তু তা না বলে বলা হয় 
১০99 “সেই কুফর-প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর।” তার কারণ, 
এরা চুক্তিভঙ্গের দ্বারা কুফরের ইমাম বা প্রধানে পরিণত হয়ে যুদ্ধের 
উপযুক্ত হয়। এ বাক্যরীতিতে যুদ্ধাদেশের কারণের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। 

কতিপয় মুফাসসির বলেন, এখানে কুফর প্রধান বলতে বোঝায় মক্কার 
ওঁ সকল কোরাইশ-প্রধান যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লোকদের উস্কানি 
দান ও রণ-প্রস্তুতিতে নিয়োজিত ছিল। বিশেষতঃ এদের সাথে যুদ্ধ করার 
আদেশ এজন্যে দেয়া হয় যে, মন্কাবাসীদের শক্তির উৎস হল এরা। 
তাছাড়া, এদের সাথে ছিল অনেক মুসলমানের আত্মীয়তা। যার ফলে 
এরা হয়ত প্রশ্রয় পেয়ে বসতো ।_মোযহারী) 

৯1০৮১ “এবং বিদ্রাপ করে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে” 
বাক্য থেকে কতিপয় আলেম প্রমাণ করেন যে, মুসলমানদের ধর্মের প্রতি 
বিদ্রাপ করা চুক্তিভঙ্গের নামাস্তর। যে ব্যক্তি ইসলাম ও ইসলামী 
শরীয়তকে নিয়ে ঠাট্রা-বিদ্রপ করে, তাকে চুক্তি রক্ষাকারী বলা যাবে না। 
তবে মাননীয় ফকীহ বৃন্দের কমত্যে আলোচ্য বিদ্রাপ হল তা, যা ইসলাম 
ও মুসলমানদের হেয় করার উদ্দেশে প্রকাশ্যরূপে করা হয়, ইসলামী 
আইন-কানুনের গবেষণার উদ্দেশে কৃত সমালোচনা বিদ্বাপের শামিল নয় 
এবং আভিধানিক অর্থেও তাকে বিদ্রুপ বলা যায় না। মোটকথা, ইসলামী 
রাষ্ট্রে অবস্থানকারী অমুসলিম যিস্মীদের তত্বত সমালোচনার অনুমতি 
দেয়া যায়, কিন্ত ঠাট্রা-বিদ্রপের অনুমতি দেয়া যায় না। 

আয়াতের অপর বাক্য হল ৮94: অর্থাৎ “এদের কোন 
শপথ নেই; কারণ, এরা শপথ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে অভ্যন্ত। তাই এদের 
শপথের কোন মূল্য-মান নেই। 
আয়াতের শেষ বাক্য হল ৩৮৮১৫ “যাতে তারা ফিরে আসে” 
এতে বলা হয় যে, মুসলমানদের যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্য অপরাপর জাতির 
মত শক্ত নির্যাতন ও প্রতিশোধ -স্পৃহা নিবারণ, কিংবা সাধারণ 
রাষ্ট্রনায়কগণের মত নিছক দেশ দখল না হওয়া চাই। বরং তাদের যুদ্ধের 
উদ্দেশ্য হওয়া চাই শত্রুদের মঙ্গল কামনা ও সহানুভূতি এবং বিপথ থেকে 
তাদের ফিরিয়ে আনা। 
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গে 
(১৪) যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন। 
তাদের লাঙ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং 
মুসলমানদের অস্তরসমূহ শান্ত করবেন (১৫) এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর 
করবেন। আর আল্লাহ্‌ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবে, আল্লাহ সবর, 
পরজ্ঞাময়। (৬) তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে 
এমনি, যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নেবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং 
কে আল্লাহ্‌, তার রসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ 
বন্ধুরপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে 
আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। (১৭) মুশরিকরা যোগ্যতা রাখে না আল্লাহ্‌র 
মসজিদ আবাদ করার, যখন তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর স্বীকৃতি 
দিচ্ছে। এদের আমল বরবাদ হবে এবং এরা আগুনে স্থায়ীভাবে বসবাস 
করবে। (১৮) নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা 
ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং কায়েম করেছে 
নামায ও আদায় করে যাকাত; আর আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কাউকে ভয় 
করে না। অতএব, আশা করা যায়, তারা হেদায়েতগ্রাপ্তদের অন্ভুক্তি 
হবে। (১৯) তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও যসজিদুল-হারাম 
আবাদকরণকে সেই লোকের সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ্‌ ও 
শেষ দিনের প্রতি এবং যুদ্ধ করেছে আল্লাহ্‌র রাহে, এরা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে 
সমান নয়, আর আল্লাহ্‌ জালেম লোকদের হেদায়েত করেন না। (২০) যারা 
ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহ্‌র রাহে নিজেদের মাল ও 
জান দিয়ে জেহাদ করেছে তাদের বড় মযার্দা রয়েছে আল্লাহ্‌র কাছে আর 
তারাইসফলকাম। 








সুরাআত্‌্-তাওবাহ্‌ ov 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুশরিকদের হঠকারিতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও 
নিজেদের বাতিল ধর্মকে টিকিয়ে রাখার সকল প্রচেষ্টা এবং তাদের 
মোকাবেলায় মুসলমানদের জেহাদে অনুপ্রাণিত করার বর্ণনা রয়েছে। আর 
উপরোক্ত আয়াতসমূহে জেহাদের তাগিদের সাথে রয়েছে এর তাৎপর্য। 
অর্থাৎ, জেহাদের দ্বারা মুসলমানদের পরীক্ষা করা হয়। এ পরীক্ষায় 
নিষ্ঠাবান মুসলমান এবং মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানসম্পন্নদের মধ্যে পার্থক্য 
করা যায়। অতএব, এ পরীক্ষা জরুরী। 

যষ্ঠদশ আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা কি মনে কর যে, শুধু কলেমার 
মৌখিক উচ্চারণ ও ইসলামের দাবী শোনে তোমাদের এমনিতে ছেড়ে দেয়া 
হবে? অথচ আল্লাহ প্রকাশ্য দেখতে চান কারা আল্লাহ্‌র রাহে জেহাদকারী 
এবং কারা আল্লাহ, তার রসূল ও মুমিনদের ব্যতীত আর কাউকে অন্তরঙ্গ 
বন্ধুরূপে গ্রহণ করছে না। এ আয়াতে সম্বোধন রয়েছে মুসলমানদের 
প্রতি। এদের মধ্যে কিছু মুনাফিক প্রকৃতির, উল 
ইতস্ততঃকারী, যারা মুসলমানদের গোপন বিষয়গুলো নিজেদের 
অ-মুসলিম বন্ধুদের বলে দিত। সেজন্য অত্র আয়াতে নিষ্ঠাবান 
মুসলমানদের দু'টি আলামতের উল্লেখ করা হয়। 

নিষ্ঠাবান মুসলমানদের দুই আলামত £ প্রথম, শুধু আল্লাহর জন্যে 
কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করে। দ্বিতীয়, কোন অমুসলমানকে নিজের অন্তরঙ্গ 
বন্ধু সাব্যস্ত করে না। এ আয়াতের শেষে বলা হয় 

৩225০ 444 এআর আল্লাহ্‌ তোমরা যা কর সে সম্মন্ধে 
সবিশেষ অবহিত” । তাই তার কাছে কোন হীলা-বাহানা চলবে না। 

অমুসলিমদের অন্তরঙ্গ বন্ধু করা জায়েয নয় £ ষষ্ঠদশ আয়াতে 
উল্লেখিত শব্দ 4; - এর অর্থ, অস্তরঙগ বন্ধু যে গোপন কথা জানে। 
অন্য এক আয়াতে এ অর্থে ৬ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক 
অর্থ কাপড়ের এ স্তর যা অন্যান্য কাপড়ের ভিতরে পেট বা শরীরের স্পর্শে 





০ 

অর্থাৎ, “হে ঈমানদারগণ, মুমিনদের ব্যতীত আর কাউকেও অস্তরঙ্গ 
বন্ধু সাব্যস্ত করো না, তারা তোমাদের ধ্বংসসাধনে কোন ত্রুটি বাকী রাখবে 
না” 

এ সকল বিষয় আলোচনার পর সপ্তদশ ও অষ্টাদশ আয়াতে 
মসজিদুল-হারাম ও অন্যান্য মসজিদগুলোকে বাতিল উপাসনা থেকে 
পবিত্রকরণ এবং সঠিক ও কবুলযোগ্য তরীকায় এবাদত করার পথনির্দেশ 
রয়েছে। 

কতিপয় মাসায়েল £ আয়াতে বলা হয় যে, মসজিদ আবাদ করার 
উপযুক্ততা কাফেরদের নেই। অর্থ হল, কাফেররা মসজিদের মুতাওয়াল্লী 
ও ব্যবস্থাপক হতে পারবে না। আরও ব্যাপক অর্থে বলা যায়, কোন 
কাফেরকে কোন ইসলামী ওয়াকফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপক 
পদে নিয়োগ করা জায়েয নয়। তবে নির্মাণকাজে অমুসলিমের সাহায্য 
নিতে দোষ নেই।- (তফসীরে-মুরাগী) 

কোন অ-মুসলিম যদি সওয়াব মনে করে মসজিদ নির্মাণ করে দেয় 


অথবা মসজিদ নির্মাণের জন্য মুসলমানদের টাদা দেয়, তবে কোন প্রকার 


দ্বীনি বা দুনিয়াবী ক্ষতি সেটার উপর আরোপ করা অথবা ধোটা দেয়ার 
আশংকা না থাকলে তা গ্রহণ করা জায়েয রয়েছে। - (শামী) 


৫৫৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ০৫/ 
কউ 


দ্বিতীয় আয়াতে যা বলা হয়, আল্লাহ্‌র মসজিদ আবাদ করার যোগ্যতা 
রয়েছে উপরোক্ত গুণাবলীসম্পন্ন নেক্কার যুসলমানদের। এর থেকে 
বোঝা যায়, যে ব্যক্তি মসজিদের হেফাজত, পরিষ্কার-পরিচ্ছননতা ও 
অন্যান্য ব্যবস্থায় নিয়োজিত থাকে কিংবা যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিকর বা দীন 
এলমের শিক্ষা দানে, কিংবা শিক্ষা লাভের উদ্দেশে মসজিদে যাতায়াত 
করে, তা'তার কামেল মুমিন হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে। তিরমিযী ও 
ইবনে-মাজা শরীফে বর্ণিত আছে £ রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, 
যে ব্যক্তিকে তোমরা মসজিদে উপস্থিত হতে দেখ, তোমরা তার ঈমানদার 
হওয়ার সাক্ষ্য দেবে। কারণ, আল্লাহ্‌ নিজেই বলেছেন, (4:20 

৬৩4৩2 “আল্লাহ্র মসজিদগুলো আবাদ করে তারা, যারা 


বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে; নবীয়ে করীম (সাঃ) এরশাদ 
করেছেনঃ 


“যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে উপস্থিত হয়, আল্লাহ্‌ তার জন্যে 
জান্নাতে একটি মাকাম প্রস্তুত করেন”"। হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) 
থেকে বর্ণিত ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন; “মসজিদে আগমনকারী 
ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যেয়ারতকারী মেহমান, আর মেজবানের কর্তব্য হল 
মেহমানের সম্মান করা”। __(মোযহারী, তাবরানী, ইবনে-জরীর ও 
বায়হাকী শরীফ প্রভৃতি) 

কাী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ) বলেন, মসজিদের উদ্দেশ্য-বহিরভূত 
কার্যকলাপ থেকে মসজিদকে পবিত্র রাখাও মসজিদ আবাদ করার 
শামিল। যেমন, মসজিদে ক্রয়-বিক্রয়, দুনিয়াবী কথাবার্তা, হারানো বস্তুর 
সন্ধান, ভিক্ষাবৃত্তি, বাজে কবিতা পাঠ, ঝগড়া-বিবাদ ও হৈ-হল্লোড প্রভৃতি 
মসজিদের উদ্দেশ্য-বহির্ভূত কাজ। - (মাযহারী) 

১৯ থেকে ২২ পর্যন্ত বর্ণিত চারটি আয়াতে একটি বিশেষ ঘটনার সাথে 
সম্পৃক্ত। তা হল- মক্কার অনেক মুসরিক মুসলমানদের মোকাবেলায় গর্ব 
সহকারে বলত, মসজিদুল-হারামের আবাদ ও হাজীদের পানি সরবরাহের 
ব্যবস্থা আমরাই করে থাকি। এর উপর আর কারো কোন আমল শ্রেষ্ঠত্বের 
দাবীদার হতে পারে না। ইসলাম গ্রহণের আগে হযরত আববাস (রাঃ) যখন 
বদর যুদ্ধে বন্দী হন এবং তার মুসলিম আত্মীয়গণ তাকে বাতিল ধর্মের 
উপর বহাল থাকায় বিদ্রপের সাথে বলেন, আপনি এখনো ঈমানের দৌলত 
থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। উত্তরে তিনি বলেন, তোমরা ঈমান ও হিজরত 
(দেশত্যাগ)-কে বড় শ্রেষ্ঠ কাজ মনে করে আছ, কিন্তু আমরাও তো 
মসজিদুল-হারামের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা 
করে থাকি। তাই আমাদের সমান আর কারো আমল হতে পারে না। 
তফসীরে ইবনে-কাসীরে আছে, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে উপরোক্ত 
আয়াতসমূহ নাযিল হয়। 

মুস্নাদে আবদুর রাষ্যাকের রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আব্বাস 
(রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের পর তালহা বিন শায়বা, হযরত আববাস ও 
হযরত আলী (রাঃ)-এর মধ্যে আলোচনা চলছিল। হযরত তালহা বলেন, 
আমার যে ফযীলত তা তোমাদের নেই। বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের চাবি আমার 
দখলে। ইচ্ছা করলে বায়তুল্লাহ্র অভ্যন্তরেও রাত্রিযাপন করতে পারি। 
হযরত আববাস বললেন, হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থাপনা আমার 
হাতে। শাসনক্ষমতা, আমার নিয়ন্ত্রে। হযরত আলী 
(রাঃ) অতঃপর বললেন, বুঝতে পারি না এগুলোর উপর তোমাদের এত 
গর্ব কেন? আমার কৃতিত্ব হল, আমি সবার থেকে ছয় মাস আগে 
বায়তুল্লাহ্র দিকে করে নামায আদায় করছি এবং রসূলুল্লাহ সাথে যুদ্ধেও 





অংশ নিয়েছি। তাদের এ আলোচনার প্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত নাযিল 
হয়। যাতে স্পষ্ট করে দেয়া হয় যে, ঈমানশূন্য কোন আমল-_তা" যতই 
বড় হোক__আল্লাহর কাছে কোন মূল্য রাখে না। আর না শিরক অবস্থায় 
অনুরূপ আমলকারী আল্লাহ্‌র মকবুল বন্দায় পরিণত হতে পারবে। 

মুসলিম শরীফে নোমান বিন বশীর থেকে বর্ণিত হাদীসে ঘটনাটি 
ভিন্ন রূপে উদ্ধৃত হয়। এক জুমআর দিন তিনি কতিপয় সাহাবার সাথে 
মসজিদে নববী (সাঃ)-তে মিম্বরের পাশে বসা ছিলেন। উপস্থিত একজন 
বললেন, ইসলাম ও ঈমানের পর আমার দৃষ্টিতে হাজীদের পানি 
সরবরাহের মত মর্যাদাসম্পন্ন আর কোন আমল নেই এবং এর 
মোকাবেলায় আর কোন আমলের ধার আমি ধারি না। তার উক্তি খণ্ডন 
করে অপরজন বললেন, আল্লাহ্‌র রাহে জেহাদ করার মত উত্তম আমল 
আর নেই। এভাবে দু'জনের মধ্যে বাদানুবাদ চলতে থাকে। হযরত ওমর 
ফারূক (রাঃ) তাদের ধমক দিয়ে বললেন, রসূলুল্লাহ্র মিম্বরের কাছে 
(শোরগোল বন্ধ কর। জুমআর নামাযের পর স্বয়ং হযরতের কাছে বিষয়টি 
পেশ কর। কথামত প্রশ্নটি তার কাছে রাখা হয়। এর প্রেক্ষিতেই উপরোক্ত 
আয়াত নাযিল হয় এবং এতে মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি 
সরবরাহের উপর জেহাদকে প্রাধান্য দেয়া হয়। 


ঘটনা যাই হোক না কেন, আয়াতগুলো অবতরণ হয়েছিল মূলতঃ 
মুশরিকদের অহঙ্কার নিবারণ উদ্দেশে। অতঃপর মুসলমানদের পরস্পরের 
মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটে, তার সম্পর্কে প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয় এ 
সকল আয়াত থেকে। যার ফলে শ্রোতারা ধরে নিয়েছে যে, এ ঘটনার 
প্রেক্ষিতে আয়াতগুলো নাযিল হয়। 


সে যাহোক, উপরোক্ত আয়াতে যে সত্যটি তুলে ধরা হয় তা হল, 
শিরক মিশ্রিত আমল তা যত বড় আমলই হোক কবুলযোগ্য নয় এবং এর 
কোন মুল্যমানও নেই। সে কারণে কোন মুশরিক মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ ও 
হাজীদের পানি সরবরাহ দ্বারা মুসলমানদের মোকাবেলায় ফযীলত ও 
মর্যাদা লাভ করতে পারবে না, । অন্যদিকে ইসলাম গ্রহণের পর ঈমান ও 
জেহাদের মর্যাদা মসজিদুল-হারামের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি 
সরবরাহের তুলনায় অনেক বেশী। তাই যে মুসলমান ঈমান ও জেহাদে 
অগ্রগামী, সে জেহাদে অনুপস্থিত মুসলমানের চেয়ে অধিক মর্যাদার 
অধিকারী। 


আয়াতের শেষ বাক্য হল- (21455494385 “ আর 
জয় সালাম লালে োরির কার পি নন 
আমলের মুল ও সকল এবাদত থেকে আফঘল এবং জেহাদ যে মসজিদ 
আবাদ ও হাজীদের পানি সরবরাহ থেকে উত্তম, তা’ কোন সুক্ষ ত্ব বা 
দুর্বোধ্য বিষয় নয়; বরং একান্ত পরিষ্কার কথা। কিন্তু আল্লাহ্‌ যালেম 
লোকদের হেদায়েত ও উপলব্বি শক্তি দান করেন না বিধায় তারা একটি 
সোজা কথায়ও কু-তর্কে অবতীর্ণ হয়। 

বিংশতিতম আয়াতে তার উপরের আয়াতে উল্লেখিত শব্দ 0:55 
“সমান নয়’ এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়। এরশাদ হয় 1; 15 

১১280558055 “যারা ঈমান এনেছে, দেশ আগ করেছে 

এবং আল্লাহর রাহে মাল ও জান দিয়ে যুদ্ধ করেছে, আল্লাহর কাছে রয়েছে 
তাদের বড় মর্যাদা এবং তারাই সফলকাম””। পক্ষান্তরে তাদের প্রতিপক্ষ 
মুশরিকদের কোন সফলতা আল্লাহ্‌ দান করেন না। তবে সাধারণ 
মুসলমানগণ এ সফলতার অংশীদার, কিন্তু দেশত্যাগী মুজাহিদগণের 
সফলতা সবার উর্ধ্বে তাই পূর্ণ সফলতার অধিকারী হল তারা। 


৫৫৯ সুরাআতু-তাওবাহ 4৪৭ 
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(২১) তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের পরওয়ারদেগার স্বীয় দয়া ও 
সম্ভোষের এবং জামাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শাস্তি। (২২) 
তথায় তারা থাকবে চিরদিন। ন্টিসন্দেহে আল্লাহর কাছে আছে মহা 
পুরস্কার। (২৩) হে ঈমানদারগণ ৷ তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের 
অভিভাবকরণপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে 
ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরপে গ্রহণ করে তারা 
সীমালত্ঘনকারী। (২৪) কল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, 
তোমাদের সম্ভান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পটী, তোমাদের গোত্র, 
তোমাদের অজিতি ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় 
কর এবং তোমাদের বাসস্থান_যাকে তোমরা পছন্দ কর-_ আল্লাহু তার 
রসূল ও তার রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, 
আল্লাহ্‌র বিধান আসা প্যস্ত, আর আল্লাহ্‌ ফাসেক সম্পরদায়কে হেদায়েত 
করেন না। (২৫) আল্লাহ্‌ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং 
হোনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ন করেছিল, 
কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্বেও 
তোমাদের জন্যে সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদশনি করে পলায়ন 
করেছিলে। (২৬) তারপর আল্লাহ্‌ নাফিল করেন নিজের পক্ষ থেকে সান্তনা 
তার রসূল ও মুমিনদের প্রতি এবং অবতীর্ণ করেন এমন সেনাবাহিনী যাদের 
তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেন কাফেরদের এবং এটি হল 
কাফেরদের কর্মফল। 



































আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


২১তম ও ২২তম আয়াতে সেই সকল লোকদের পুরস্কার ও 
পরকালীন মর্যাদার বর্ণনা রয়েছে। এরশাদ হয় £ 309 2423 
১০০০3৪91955 “তাদের প্রতিপালক তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন 
স্বীয় দয়া ও সস্ভোষের এবং জান্নাতের, যেখানে তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী 
শাস্তি, তারা থাকবে সেখানে চিরদিন, আর আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে মহান 
পুরস্কার।” 

উপরোক্ত আয়াতে হিজরত ও জেহাদের ফযীলত বর্ণিত হয়। 
সেক্ষেত্রে দেশ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধব ও অর্থ-সম্পদকে বিদায় 
জানাতে হয়। আর এটি হল মনুষ্য স্বভাবের পক্ষে বড় কঠিন কাজ। তাই 
সামনের আয়াতে এগুলোর সাথে মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসার নিন্দা করে 
হিজরত ও জেহাদের জন্যে উৎসাহিত করা হয়। এরশাদ 
হয়ঃ ...... 891529১৯547 “হে 
ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরপে গ্রহণ 
করো না, যদি তারা ঈমানের বদলে কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের 
যারা অভিভাবকরূপে তাদের গ্রহণ করে, তারাই হবে সীমালংঘনকারী।” 

মাতা-পিতা, ভাই-বোন এবং অপরাপর আত্বীয়-স্বজনের সাথে 
সম্পর্ক বজায় রাখার তাগিদ কোরআনে বহু আয়াত রয়েছে। কিন্ত 
আলোচ্য আয়াতে বলা হয় যে, প্রত্যেক সম্পর্কের একেকটি সীমা আছে 
এবং এ সকল সম্পর্ক তা মাতা-পিতা, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজন যার 
বেলাতেই হোক, আল্লাহ্‌ ও রসূলের সম্পর্কের প্রশ্নে বাদ দেয়ার উপযুক্ত। 
যেখানে এ দুসম্পর্কের সংঘাত দেখা দেবে, সেখানে আল্লাহ্‌ ও রসূলের 
সম্পর্ককেই বহাল রাখা আবশ্যক। 

আরও কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় £ উল্লেখিত পাচটি আয়াত থেকে 
আরও কিছু তত্ব পাওয়া যায়। প্রথমতঃ ঈমান হল আমলের প্রাণ। 
ঈমানবিহীন আমল প্রাণশূন্য দেহের মত যা কবুলিয়তের অযোগ্য। 
আখেরাতের নাজাত ক্ষেত্রে এর কোন দাম নেই। তবে আল্লাহ্‌ যেহেতু 
বে-ইনসাফ নন, সেহেতু কাফেরদের নিশ্রাণ ভাল আমলগুলোকেও 
সম্পূর্ণ নষ্ট করেন না’; বরং দুনিয়ায় এর বিনিময়স্বরূপ আরাম-আয়েশ ও 
অর্থ-সম্পদ দান করে হিসাব পরিষ্কার করে নেন। কোরআনের বিভিন্ন 
আয়াতে বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। 

দ্বিতীয় £ গোনাহ ও পাপাচারের ফলে মানুষের বিবেক ও বিচারশক্তি 
নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে সে ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে পারে না। 
উনবিংশতম আয়াতের শেষ বাক্য (45814541১85 
“আল্লাহ্‌ যালেম লোকদের সত্য পথ প্রদর্শন করেন না” থেকে কথাটির 
ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন, এর বিপরীতে অপর এক আয়াতে বলা হয়ঃ 
3025053) “তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর, 
তবে তিনি ভাল-মন্দ পার্থক্যের শক্তি দান করবেন।” অর্থাৎ, 
এবাদত-বন্দেগী ও তাকওয়া-পরহেযাগারীর ফলে বিবেক প্রখর হয়, সুষ্ঠু 
বিচার-বিবেচনার শক্তি আসে। তাই সে ভাল-মন্দের পার্থক্যে ভুল করে 
না। 

তৃতীয় £ নেক আমলগুলোর মর্যাদায় তারতম্য রয়েছে। সেমতে 
আমলকারীর মর্যাদায়ও তারতম্য হবে। অর্থাৎ, সকল আমলকারীকে 
একই মর্যাদায় অভিষিক্ত করা যাবে না। আর একটি কথা হল, আমলের 
আধিক্যের উপর ফযীলত নির্ভরশীল নয়; বরং আমলের সৌন্দর্যের উপর 





৫৬০ 


তা নির্ভরশীল। সূরা মুলকের শুরুতে আছেঃ ৫৮4: 
95৪ “যাতে আল্লাহ্‌ পরীক্ষা করতে পারেন তোমাদের কার আমল কত 
সৌন্দর্যমণ্তিত।” 


চতুর্থ £ আরাম-আয়েশের স্থায়ত্বের জন্যে দু'টি বিষয় আবশ্যক। 
প্রথম, নেয়ামতের স্থায়িত্ব। দ্বিতীয়, নেয়ামত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়া। 
তাই আল্লাহ্র মকবুল বন্দাদের জন্যে আয়াতে এ দু'টি বিষয়ের নিশ্চয়তা 
দেয়া হয়। 4:45 (স্থায়ী শাস্তি) এতে আছে প্রথম বিষয়, আর 
॥ 


পঞ্চম £ এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাহল, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের 
সকল সম্পর্কের উপর আল্লাহ্‌ ও রসূলের সম্পর্ক অগ্রগণ্য। এ দুই 
সম্পর্কের সাথে সংঘাত দেখা দিলে আত্মীয়তার সম্পর্ককে জলাঞ্জলি দিতে 
হবে। উম্মতের শ্রেষ্ঠ জামাতরপে সাহাবায়ে কেরাম যে অভিহিত, তার 
মূলে রয়েছে তাদের এ ত্যাগ ও কোরবানী। তারা সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় 
আল্লাহ ও রসূলের সম্পর্কেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। 

তাই আফ্রিকার হযরত বেলাল (রাঃ), রোমের হযরত সোহাইব 
ঝোঃ),পারস্যের হযরত সালমান (রাঃ), মক্কার কোরাইশ ও মদীনার 
'আনসারগণ গভীর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং ওহুদ ও বদর যুদ্ধে 
পিতা ও পুত্র এবং ভাই ও ভাইয়ের মধ্যে অস্ত্রের প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার 
এই প্রমাণ বহন করে। 

সূরা তওবার ২৪তম আয়াতটি নাযিল হয় মূলতঃ ওদের ব্যপারে যারা 
হিজরত ফরয হওয়াকালে মক্কা থেকে হিজরত করেনি। মাতা-পিতা, 
ভাই-বোন, সস্তান-সম্ভতি, স্ত্রী-পরিবার ও অর্থ-সম্পদের মায়া 
হিজরতের ফরয আদায়ে এদের বিরত রাখে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ 
তাআলা রসূলে করীম (সাঃ)-কে নির্দেশ দেন যে, আপনি তাদিগকে বলে 
দিন £ “যদি তোমাদের নিকট তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, 
তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত 
ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং 
তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহ, তার রসূল ও তার 
রাহে জেহাদ করা থেকে তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা 
কর আল্লাহ্‌র বিধান আসা পর্যস্ত, আল্লাহ্‌ নাফরমানদিগকে কৃতকার্য করেন 
না।” 

এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলার বিধান আসা পর্যস্ত অপেক্ষা করার যে 
কথা আছে, তৎসম্পর্কে তফসীরশাস্ত্রের ইমাম হযরত মুজাহিদ (রহঃ) 
বলেন, এখানে ‘বিধান’ অর্থে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মকা জয়ের আদেশ। বাক্যের 
মর্ম হল, যারা দুনিয়াবী সম্পর্কের জন্যে আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের সম্পর্ককে 
জলাঞ্জলি দিচ্ছে, তাদের করুণ পরিণতির দিন সমাগত। মক্কা যখন বিজিত 
হবে আর এ সকল নাফরমানেরা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে, তখন দুনিয়াবী 
সম্পর্ক তাদের কোন কাজে আসবে না। 


হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, এখানে বিধান অর্থ আল্লাহ্র 
আযাবের বিধান। অর্থাৎ, আখেরাতের সম্পর্কের উপর যারা দুনিয়াবী 
সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে হিজরত থেকে বিরত রয়েছে, আল্লাহ্র আযাব 
অতি শীঘ্ব তাদের গ্রাস করবে। দুনিয়ার মধ্যেই এ আযাব আসতে পারে। 
অন্যথায় আখেরাতের আযাব তো আছেই। এখানে হুশিয়ারী উচ্চারণটি 
মূলতঃ হিজরত-না করার প্রেক্ষিতে। কিন্তু তদস্থলে উল্লেখ করা হয় 
জেহাদের__যা হল হিজরতের পরবর্তী পদক্ষেপ। এই বর্ণনাভঙ্গির দ্বারা 





তফসীর মাআরেফুল কোরআন ৪৭. 
সি 


ইঙ্গিত দেয়া হয় যে, সবেমাত্র হিজরতের আদেশ দেয়া হল। এতেই 
অনেকের হাপ ছেড়ে বসার অবস্থা। কিন্তু অচিরেই আসবে জেহাদের 
আদেশ, যে আদেশ পালনে আল্লাহ্‌ ও রসূলের জন্যে সকল বস্তুর মায়া 
এমন কি প্রাণের মায়া পর্যন্ত ত্যাগ করতে হবে। 


এও হতে পারে যে, এখানে ‘জেহাদ’ বলে হিজরতকে উদ্দেশ করা 
হয়েছে। কারণ, হিজরত মূলতঃ জেহাদেরই অন্যতম অংশ। 

আয়াতের শেষ বাক্য হল £ ৫৯84415১498 “আর 
আল্লাহ্‌ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করবেন না।” “এতে বলা হয় যে, 
যারা হিজরতের আদেশ আসা সত্বেও দুনিয়াবী সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে 
আত্মীয় স্বজন এবং অর্থ-সম্পদকে বুকে জড়িয়ে বসে আছে, তাদের এ 
আচরণ দুনিয়াতেও কোন কাজ দেবে না এবং তারা আত্মীয়-স্বজন 
পরিবেষ্টিত অবস্থায় স্বগৃহে আরাম-আয়েশ ও ভোগের যে আশা পোষণ 
করে আছে, তা পূরণ হওয়ার নয়; বরং জেহাদের দামামা বেজে উঠার পর 
সকল সহায়-সম্পত্তি তাদের জন্যে অভিশাপ হয়ে দীড়াবে। কারণ, 
আল্লাহ্‌র রীতি হল, তিনি নাফরমান লোকদের উদ্দেশ্য পূরণ করেন না। 

হিজরতের মাসায়েল £ প্রথম, মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের ফরয 
হুকুম যখন আসে, তখন এ হুকুম পালন শুধু কর্তব্য আদায় করাই ছিল 
ন বরং তা ছিল মুসলমান হওয়ার আলামতও। তাই যারা সামর্থ্য থাকা 
সত্বেও হিজরত থেকে বিরত ছিল তাদের মুসলমান বলা যেতো না। মক্কা 
বিজয়ের পর এ আদেশ রহিত হয়। তবে আদেশের মুল বক্তব্য এখনো 
বলবৎ আছে যে, যে দেশে আল্লাহ্র আদেশ তথা নামায-রোযা প্রভৃতি 
পালন সম্ভব না হয়, সামর্থ্য থাকলে সে দেশ ত্যাগ করা মুসলমানদের 
পক্ষে সব সময়ের জন্যে ফরয। 


দ্বিতীয় £ গোনাহ্‌ ও পাপাচার যে দেশে প্রবল, সে দেশ ত্যাগ করা 
মুসলমানদের পক্ষে সব সময়ের জন্যে মুস্তাহাব। _ (বিস্তারিত অবগতির 
জন্যে ‘ফাতহুল বারী দ্রষ্টব্য) 

উল্লেখিত আয়াতে সরাসরি সম্বোধন রয়েছে তাদের প্রতি, যারা 
হিজরত ফরয হওয়াকালে পার্থিব সম্পর্কের মোহে হিজরত করেনি। তবে 
আয়াতটির সংশ্লিষ্ট শব্দের ব্যাপক অর্থে সকল মুসলমানের প্রতি এ আদেশ 
রয়েছে যে, আল্লাহ্‌ ও তার রসুলের ভালবাসাকে এমন উন্নত স্তরে রাখা 
ওয়াজিব, যে স্তর অন্য কারো ভালবাসা অতিক্রম করবে না। ফলে যার 
ভালবাসা এ স্তরে নয়, সে আযাবের যোগ্য। 

পূর্ণতর ঈমানের পরিচয় £ এজন্যে বোখারী ও মুসলিম শরীফের 
হাদীসে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে 2 “রসূলুল্লাহ সেঃ) 
এরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না 
আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য সকল লোক 
থেকে অধিক প্রিয় হই।”' আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফে আবু উমামা 
(রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে £ “রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে 
ব্যক্তি কারো সাথে বন্ধুত্ব রেখেছে শুধু আল্লাহর জন্যে, শত্রুতা রেখেছে 
শুধু আল্লাহ্র জন্যে, অর্থ ব্যয় করে। আল্লাহ্র জন্যে, অর্থ ব্যয় থেকে 
বিরত রয়েছে আল্লাহ্র জন্যে, সে নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছে।” 

হাদীসের এ বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর 
ভালবাসাকে. অপরাপর ভালবাসার উর্ধে স্থান দেয়া এবং শক্রতা ও 
মিত্রতায় আল্লাহ রসূলের হুকুমের অনুগত থাকা পূর্ণতর ঈমান লাভের 
পূর্বশর্ত। 

ইমামে তফসীর কাষী বায়যাবী (রহঃ) বলেন, অল্পসংখ্যক লোকই 


৫৬১ সুরাআত্-তাওবাহ্‌ on 





আয়াতে উল্লেখিত শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। কারণ, অনেক বড় বড় 
আলেম ও পরহ্যেগার লোককেও স্ত্রী-পরিজন এবং অর্থ-সম্পদের মোহে 
মত্ত দেখা যায়, তবে আল্লাহ্‌ যাদের হেফাযত করেন তাদের কথা স্বতন্ত্র 
কিন্তু কাষী বায়যাবী প্রসঙ্গতঃ একথাও বলেছেন যে, এখানে ভালবাসা অর্থ 
অনিচ্ছাকৃত ভালবাসা উদ্দেশ্য নয়। কারণ, আল্লাহ্‌ কোন মানুষকে তার 
সামর্থ্যের বাইরে কষ্ট দেন না। তাই কারো অন্তরে যদি পার্থিব সম্পর্কের 
স্বাভাবিক আকর্ষণ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু এ আকর্ষণ আল্লাহ রসূলের 
ভালবাসাকে প্রভাবিত এবং বিরুদ্ধাচরণে প্ররোচিত না করে, তবে তার এ 
পার্থিব আকর্ষণ উপরোক্ত দণ্ডবিধির আওতায় আসে না। যেমন, কোন 
অসুস্থ লোক ওঁষধের তিক্ততা বা অস্ত্রোপারকে ভয় করে, কিন্তু তার 
বিবেক একে শাস্তি এ আরোগ্যের মাধ্যম মনে করে। এখানে যেমন তার 
অপারেশন-ভীতি স্বাভাবিক এবং এর জন্যে কেউ তাকে তিরস্কারও করে 
না, তেমনি স্ত্বী-পরিজন ও অর্থ-সম্পদের মোহে কারো অন্তর যদি 
শরীয়তের কোন কোন হুকুম পালনে অনিচ্ছাকৃতভাবে চাপ বোধ করে 
এবং এসত্বেও সে শরীয়তের হুকুম পালন করে, তবে তার পক্ষে দুনিয়ার এ 
আকর্ষণ দূষণীয় নয়; বরং সে প্রশংসার পাত্র এবং তার আল্লাহ রসূলের এ 
ভালবাসাকে এ আয়াত অনুসারে সবার উর্ধ্বে স্থান দাতাগণের কাতারে 
শামিল রাখা হবে। 

কাষী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ) তফসীরে-মাযহারীতে বলেন, 
আল্লাহ্‌ ও রসূলের ভালবাসার এ স্তরে উপনীত হওয়া এক বিরাট 
নেয়ামত। কিন্তু এ নেয়ামত লাভ করা যায় আল্লাহ্‌র ওলীগণের সংসর্গে 
থেকে। এজন্যে সুফিয়ায়ে কেরাম তা" হাসিলের জন্যে মাশায়েখগণের 
পদসেবাকে আবশ্যকীয় মনে করেন।' তফসীরে “রুহুল-বয়ান' প্রণেতা 
বলেন, ‘বন্ধুত্বের এই মাকাম হাসিল হয় তাদের, যারা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্‌ 
(আঃ)-এর মত নিজের জান-মাল ও সস্তানের কোরবানী দিয়েছে আল্লাহ্‌র 
পথে, তারই প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে।' 

কাষ বায়যাবী (রহঃ) স্বীয় তফসীরে বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
সুন্নত ও শরীয়তের হেফাযত এবং এতে ছিদ্র সৃষ্টিকারী লোকদের 
প্রতিরোধও আল্লাহ্‌ এবং তার রসূলের ভালবাসার স্পষ্ট প্রমাণ। 

২৫ তম আয়াতের শুরুতে আল্লাহ্র সেই দয়া ও দানের উল্লেখ রয়েছে 
যাপ্রতি ক্ষেত্রে মুসলমানেরা লাভ করে। বলা হয়ঃ 0,4 549 
8:৮৫4%% “আল্লাহ্‌ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে । 
এরপর বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় হোনাইন যুদ্ধের কথা। কারণ, সে 
যুদ্ধে এমনসব ধারণাতীত অদ্ভুত ঘটনার প্রকাশ ঘটেছে, যেগুলো নিয়ে 
চিন্তা করলে মানুষের ঈমানী শক্তি প্রবল ও কর্মপ্রেরণা বৃদ্ধি পায়। সেজন্যে 
আয়াতের শাব্দিক তফসীরের আগে হাদীস ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থে 
উল্লেখিত এ যুদ্ধের কতিপয় উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণ দেয়া সমীচীন মনে 
করি। এতে আয়াতের তফসীর অনুধাবন সহজ হবে এবং যে সকল 
হিতকর বিষয়ের উদ্দেশে ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয়, তা সামনে এসে যাবে। 
এ বিবরণের অধিকাংশ তথ্য তফসীরে-মাযহারী থেকে নেয়া হয়েছে, যাতে 
হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থের উদ্ধৃতি রয়েছে। 

“হোনাইন' মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম। যা মক্কা 
শরীফ থেকে প্রায় দশ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। অষ্টম হিজরীর রমযান 
মাসে যখন মক্কা বিজিত হয় আর মক্কার কোরাইশগণ অস্ত্র সমর্পণ করে, 
তখন আরবের বিখ্যাত ধনী ও যুদ্ধবাজ হাওয়াজেন গোত্রে _যার একটি 
শাখা তায়েফের বনূ-সকীফ নামে পরিচিত, তাদের মাঝে ব্যাপক 
প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ফলে তারা একত্রিত হয়ে আশংকা প্রকাশ করতে 


থাকে যে, মক্কা বিজয়ের পর মুসলমানদের বিপুল শক্তি সঞ্চিত হয়েছে, 
তখন পরবর্তী আক্রমণের লক্ষ্য হবে তায়েফ তাই তাদের আগে আমাদের 
আক্রমণ পরিচালনা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। পরামর্শ মতে এ উদ্দেশে 
হাওয়াজেন গোত্র মক্কা থেকে তায়েফ পর্যস্ত বিস্তৃত শাখা-গোত্রগুলোকে 
একত্রিত করে। আর বিশাল সে গোত্রের প্রায় সবাই যুদ্ধের জন্যে সমবেত 
হ্য়। 

এ অভিযানের নেতা ছিলেন মালেক বিন আউফ। অবশ্য পরে তিনি 
মুসলমান হয়ে ইসলামের অন্যতম ঝাণ্ডাবাহী হন। তবে প্রথম 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার তীর প্রেরণা ছিল তাঁর মনে। তাই 
স্বগোত্রের সংখ্যাগুরু অংশ তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে যুদ্ধের 
প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে। কিন্ত এ গোত্রের অপর দু'টি ছোট 
শাখা-_বনুকাব ও বনু-কেলাব মতানৈক্য প্রকাশ করে। আল্লাহ্‌ তাদের 
কিছু দিব্যদৃষ্টি দান করেছিলেন। তারা বলতে থাকে, পূর্ব থেকে পশ্চিম 
পর্যন্ত সমগ্র দুনিয়াও যদি মুহাম্মদের (সাঃ) বিরুদ্ধে একত্রিত হয়, তথাপি 
তিনি সকলের উপর জয়ী হবেন, আমরা খোদায়ী শক্তির সাথে যুদ্ধ করতে 
পারবনা। 

যাহোক, এই দুই গোত্র ছাড়া বাকী সবাই যুদ্ধ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত 
হয়। সেনানায়ক মালেক বিন আউফ পূর্ণ শক্তির সাথে রণাঙ্গনে তাদের 
সুদৃঢ় রাখার জন্যে এ কৌশল অবলম্বন করেন যে, যুদ্ধেক্ষেত্রে সকলের 
পরিবার-পরিজনও উপস্থিত থাকবে এবং প্রত্যেকের জীবিকার প্রধান 
সহায় পশুপালও সাথে রাখতে হবে। উদ্দেশ্য, কেউ যেন 
পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদের টানে রণক্ষেত্র ত্যাগ না করে। তাদের 
সংখ্যা সম্পর্কে ধরতিহাসিকগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। হাফেযুল-হাদীস 
আল্লামা ইবনে হাজার (রঃ) চবিবশ বা আটাশ হাজারের সংখ্যাকে সঠিক 
মনে করেন। আর কেউ কেউ বলেন, এদের সংখ্যা চার হাজার ছিল। তবে 
এও হতে পারে যে, পরিবার-পরিজনসহ ছিল তারা চব্বিশ বা আটাশ 
হাজার, আর যোদ্ধা ছিল চার হাজার। 

মোটকথা, এদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) মক্কা শরীফেই 
অবহিত হন এবং তিনিও এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প নেন। মক্কায় 
হযরত আত্তাব ইবনে আসাদ (রাঃ)-কে আমীর নিয়োগ করেন এবং 
মাআয ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে লোকদের ইসলামী তলীম দানের জন্য 
তার সাথে রাখেন। অতঃপর মক্কার কোরাইশদের থেকে অন্ত্র-শম্ত্র 
ধারস্বরূপ সংগ্রহ করেন। কোরাইশ সরদার সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া এতে 
ক্ষেপে উঠে বলে, আমাদের অস্ত্র-শম্ত্ব কি আপনি জোর করে নিয়ে 
যেতে চান? হযরত (সাঃ) বলেন, না, না, বরং ধারস্বরূপ নিচ্ছি। যুদ্ধ শেষে 
ফিরিয়ে দেব। একথা শোনে সে একশত লৌহবর্ম এবং নওফেল ইবনে 
হারেস তিন হাজার বর্শা তার হাতে তুলে দেয়। ইমাম যুহরীর (রহঃ) 
বর্ণনামতে চৌদ্দ হাজার মুসলিম সেনা নিয়ে হযরত (সাঃ) এ যুদ্ধের প্রস্তুতি 
নেন। এতে ছিলেন মদীনার বার হাজার আনসার ধারা মক্কা বিজয়ের জন্য 
তার সাথে এসেছিলেন। বাকী দু'হাজার ছিলেন আশ পাশের অধিবাসী, 
যারা মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হয়েছিলেন এবং যাদের বলা হত 
“তোলাকা’ । অর্থাৎ, সাধারণ ক্ষমায় মুক্তিপ্রাপ্ত । ৮ম হিজরীর ৬ই শাওয়াল 
শুক্রবার হযরতের নেতৃত্বে মুসলমান সেনাদলের যুদ্ধযাত্রা শুরু হয়। 
হযরত (সাঃ) বলেন, ইনশাআল্লাহ, আগামীকাল আমাদের অবস্থান হবে 
খায়ফে বনীকেনানা'র সে স্থানে, যেখানে মক্কার কোরাইশগণ ইতিপূর্বে 
মুসলমানদের সাথে সামাজিক বয়কটের চুক্তিপত্র সই করেছিল। 

চৌদ্দ হাজারের এই বিরাট সেনাদল জেহাদ-উদ্দেশে বের হয়ে পড়ে, 
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তাদের সাথে মক্কার অসংখ্য নারী-পুরুষ যুদ্ধের দৃশ্য উপভোগের জন্যে 
বের হয়ে আসে। তাদের সাধারণ মনোভাব ছিল, এ যুদ্ধে মুসলিম সেনারা 
হেরে গেলে আমাদের পক্ষে প্রতিশোধ নেয়ার একটা ভাল সুযোগ হবে। 
আর তারা জয়ী হলেও আমাদের অবশ্য ক্ষতি নেই। 


এ মনোভাবসম্পন্ন লোকদের মধ্যে শায়বা ইবনে ওসমানও ছিলেন। 
যিনি পরে মুসলমান হয়ে নিজের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বদর 
যুদ্ধে আমার পিতা হযরত হামযা (রাঃ)-এর হাতে এবং আমার চাচা 
হযরত আলী (রাঃ)-এর হাতে নিহত হন। ফলে অস্তরে প্রতিশোধের যে 
আগুন জ্লছিল, তা’ বর্ণনার বাইরে। আমি এটাকে অপূর্ব সুযোগ মনে 
করে মুসলমানদের সহযাত্রী হলাম। যেন মওকা পেলেই 
(সাঃ)-কে আক্রমণ করতে পারি। তাই আমি তাদের সাথে থেকে সদা 
সুযোগের সন্ধানে রইলাম। এক সময় যখন পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় 
এবং যুদ্ধের সূচনায় দেখা যায়, মুসলমানরা হতোদ্যম হয়ে পালাতে শুরু 
করেছে; আমি এ সুযোগে ত্বরিৎবেগে হযরতের (সাঃ) কাছে পৌছি। কিন্ত 
দেখি যে, ডান দিকে হযরত আব্বাস, বাম দিকে আবু সুফিয়ান ইবনে 
হারেস হযরতের (সাঃ) দেহরক্ষীরূপে আছেন। এজন্যে পেছন দিকে 
অগ্রসর হয়ে তার কাছে পৌছি এবং সংকল্প নেই যে, তরবারির অতর্কিত 
আঘাত হেনে তাকে হত্যা করব। ঠিক এ সময় আমার প্রতি তার দৃষ্টি 
নিবন্ধ হয় এবং আমাকে ডাক দিয়ে বলেন, শায়বা, এদিকে এস। আমি 
তার পাশে গেলে তার পবিত্র হাত আমার বুকের উপর রাখেন আর দোয়া 
করেন, “হে আল্লাহ্‌’ । এর থেকে শয়তানকে দূর করে দাও।' অতঃপর 
আমি যখন দৃষ্টি উঠাই, আমার চোখ, কান ও প্রাণ থেকেও হযরত 
(সোঃ)-কে অধিক প্রিয় মনে হচ্ছিল। তারপর তিনি আদেশ দেন, যাও, 
কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। আমার তখন এ অবস্থা যে, হযরতের (সাঃ) 
জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। তাই কাফেরদের সাথে সর্বশক্তি দিয়ে 
যুদ্ধ করি। যুদ্ধ শেষে হযরত (সাঃ) মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলে তার খেদমতে 
হাযির হই। তিনি আমার মনের গোপন দুরভিসন্ধি প্রকাশ করে বলেন, 
মক্কা থেকে মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে চলেছিলে। আর আমাকে হত্যার জন্যে 
আশে পাশে ঘুরছিলে। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল তোমার দ্বারা সৎ কাজ 
করানো। পরিশেষে তাই হ’ল। 

'এ ধরনের ঘটনা ঘটে নযর ইবনে হারেসের সাথে, তিনিও এ উদ্দেশে 
হোনাইন গিয়েছিলেন। কিন্ত সেখানে আল্লাহ্‌ তার অস্তরে হযরতের (সাঃ) 
ভালবাসা প্রবিষ্ট করান। ফলে একজন মুসলিম যোদ্ধারূপে কাফেরদের 
মোকাবেলা করেন। 


তেমনি ঘটনা ঘটে আবু বুর্দা ইবনে নায়ার (রাঃ)-এর সাথে। তিনি 
“আওতাস’ নামক স্থানে পৌছে দেখেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক বৃক্ষের 
নীচে উপবিষ্ট। তার পাশে অন্য একজন লোক। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে হযরত 
(সাঃ) বলেন, এক সময় আমার তন্দ্রা এসে যায়। এ সুযোগে লোকটি 
আমার তরবারিটি হাতে নিয়ে আমার শির পাশে এসে বলে, হে যুহাস্মদ! 
এবার বল, আমার হাত থেকে তোমায় কে রক্ষা করবে? বললাম, আল্লাহ্‌ 
আমার হেফাযতকারী। একথা শুনে তরবারিটি তার হাত থেকে খসে 
পড়ে। আবু বুরদা (রাঃ) বলেন, ইয়া-রসূলাল্লাহ! অনুমতি দিন, আল্লাহর 
এই শক্রর গর্দান বিচ্ছিন্ন করে দিই। একে শত্রুদলের গোয়েন্দা মনে হচ্ছে 
হযরত (সাঃ) বলেন, তুমি থাম, আল্লাহ্র দ্বীন অপরাপর দ্বীনকে পরাজিত 
না করা অবধি আল্লাহ্‌ আমার হেফাযত করে যাবেন। এ বলে লোকটিকে 
বিনা তিরস্কারে যুক্তি দিলেন। সে যাহোক, মুসলিম সেনাদল হোনাইন 
নামক স্থানে পৌছে শিবির স্থাপন করে। এ সময় হযরত সুহাইল ইবনে 





হান্যালা (রাঃ) রসূলুল্লাহকে এসে বলেন, জনৈক অশ্বারোহী এসে 
শক্রদলের সংবাদ দিয়েছে যে, তারা পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদসহ 
রণাঙ্গনে জমায়েত হয়েছে। স্মিতহাস্যে হযরত (সাঃ) বললেন, চিন্তা করো 
না! ওদের সবকিছু গনীমতের মালামাল হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত 
হবে। 


রসূলুল্লাহ (সাঃ) হোনাইনে অবস্থান নিয়ে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
হাদ্দাদ (রাঃ)-কে শত্রুদলের অবস্থান পর্যবেক্ষণের জন্যে গোয়েন্দারপে 
পাঠান। তিনি দু'দিন তাদের সাথে অবস্থান করে তাদের সকল যুদ্ধ প্রস্তুতি 
অবলোকন করেন। এক সময় শক্র সেনানায়ক মালেক ইবনে আউফকে 
স্বীয় লোকদের একথা বলতে শোনেন, “মুহাম্মদ এখনো কোন সাহসী 
যোদ্ধাবাজদের পাল্লায় পড়েনি। মক্কার নিরীহ কোরাইশদের দমন করে 
তিনি বেশ দাস্তিক হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এখন বুঝতে পারবেন কার সাথে 
ভার মোকাবেলা। আমরা তার সকল দত্ত চূর্ণ করে দেব। তোমরা কাল 
ভোরেই রণাঙ্গনে এরূপ সারিবদ্ধ হয়ে দাড়াবে যে, প্রত্যেকের পেছনে তার 
স্ত্রীপরিজন ও মালামাল উপস্থিত থাকবে। তরবারির কোষ ভেঙ্গে 
ফেলবে এবং সকলে এক সাথে আক্রমণ করবে’ । বস্তুতঃ এদের ছিল প্রচুর 
যুদ্ধ অভিজ্ঞতা। তাই তারা বিভিন্ন ধাটিতে কয়েকটি সেনাদল লুকায়িত 
রেখেদেয়। 

এ হল শত্রুদের রণ প্রস্তুতির একটি চিত্র। কিন্তু অন্যদিকে এক হিসাবে 
এটি ছিল মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ, যাতে অংশ নিয়েছে চৌদ্দ হাজারের 
এক বিরাট বাহিনী। এছাড়া অস্ত্র-শস্ত্রও ছিল আগের তুলনায় প্রচুর 
ইতিপূর্বের ওহুদ ও বদর যুদ্ধে মুসলমানদের এ অভিজ্ঞতা হয় যে, মাত্র 
তিনশ" তের জন প্রায় নিরস্ত্র লোকের হাতে পরাজয় বরণ করেছে এক 
হাজার কাফের সৈন্য। তাই হোনাইনের বিরাট যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রেক্ষিতে 
হাদীসতত্ববিদ ‘হাকেম’ ও 'বাজ্জার"-এর বর্ণনামতে কতিপয় মুসলিম 
সেনা উৎসাহের আতিশয্যে এ দাবী করে বসে যে, আজকের জয় 
অনিবাৰ্য, পরাজয় অসম্ভব। যুদ্ধের প্রথম ধাকায়ই শক্রদল পলাতে বাধ্য 
হবে। 

কিন্তু মুসলমানরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা না করে জনবলের উপর তৃপ্ত 
থাকবে এটা আল্লাহ্র পছন্দ ছিল না। এটাই হুনাইনের যুদ্ধে দেখিয়ে দেয়া 
হয়েছে। 

হাওয়াষেন গোত্র পূর্ব পরিকল্পনা মতে মুসলমানদের প্রতি সম্মিলিত 
আক্রমণ পরিচালনা করে। একই সাথে বিভিন্ন ধাটিতে লুকায়িত কাফের 
সেনারা চতুর্দিক থেকে মুসলমানদের ঘিরে ফেলে। এ সময় আবার 
ধুলি-ঝড় উঠে সর্বত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলে, এতে সাহাবীগণের পক্ষে 
স্ব স্ব অবস্থানে টিকে থাকা সম্ভব হল না। ফলে তারা পিছু হটতে শুরু 
করেন। কিন্ত রসূলুল্লাহ (সাঃ) অশ্ব চালিয়ে সামনের দিকে বাড়তে থাকেন। 
আর তার সাথে ছিলেন অল্পসংখ্যক সাহাবী, যাদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন 
শ'। অন্য রেওয়ায়েত মতে এক শ’ কিংবা তারও কম, যাঁরা হযরত 
(সাঃ)-এর সাথে অটল রইলেন। কিন্তু এদেরও মনোবাঞ্ছা ছিল যে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেন আর অগ্রসর না হন। 

এ অবস্থা দেখে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আববাস (রাঃ)-কে বলেন, 
উচ্চস্বরে ডাক দাও, বৃক্ষের নীচে জেহাদের বায়আত গ্রহণকারী 
সাহাবীগণ কোথায়? সূরা বাকারাওয়ালারা কোথায়? জান কোরবানের 
প্রতিশ্রুতিদানকারী আনসারগণই বা কোথায়? সবাই ফিরে এস, রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) এখানে আছেন। 


সুরাআত্-তাওবাহ্‌ oar 





হযরত আব্বাসের (রাঃ) এ আওয়ায রগাঙ্গনকে প্রকম্পিত করে 





০৬৩৯৪৩০১5৫৪ 


তোলে। পলায়নরত সাহাবীগণ ফিরে দীড়ান এবং প্রবল সাহসিকতার সাথে 
বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে চলেন। ঠিক এ সময় আল্লাহ্‌ এদের সাহায্যে 





৫০032 (ডক 


ফেরেশতাদল পাঠিয়ে দেন। এরপর যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়, কাফের 
সেনানায়ক মালেক ইবনে আউফ পরিবার-পরিজন ও মালামালের মায়া 





EOFS ESE 


ত্যাগ করে পালিয়ে যায় এবং তায়েফ দুর্গে আত্মুগোপ করে। এরপর গোটা 





শত্রদল পালাতে শুরু করে। এ যুদ্ধে সত্তর জন কাফের নেতা নিহত হয়। 
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কতিপয় মুসলমানদের হাতে কিছু শিশু আহত হয়। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
এটাকে শক্ত ভাষায় নিষেধ করেন। যুদ্ধ শেষে মুসলমানদের হাতে আসে 
তাদের সকল মালামাল, ছয় হাজার যুদ্ধবন্দী, চব্বিশ হাজার উ্র, চব্বিশ 
হাজার বকরী এবং চার হাজার উকিয়া রৌপ্য। 

আলোচ্য ২৫ ও ২৬ নং আয়াতে যুদ্ধের এদিকটি তুলে ধরে বলা হয় 
যে, তোমরা নিজেদের সংখ্যাধিক্যে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলে। 
কিন্তু সেই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কাজে আসল না। প্রশস্ত হওয়া সত্বেও 
পৃথিবী তোমাদের জন্যে সঙ্কুচিত হয়ে গেল, তারপর তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে 
পড়ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্‌ সাস্তবনা নাযিল করলেন আপন রসূলের উপর 
ও মুসলমানদের উপর এবং ফেরেশতাদের এমন সৈন্যদল প্রেরণ করলেন, 
যাদের তোমরা দেখনি। তারপর তোমাদের হাতে কাফেরদের শাস্তি 
দিলেন। “অতঃপর আল্লাহ সান্ত্বনা নাযিল করলেন আপন রসূলের উপর ও 
মুসলমানদের উপর'। এ বাক্যের অর্থ হল হোনাইন যুদ্ধের প্রথম 
আক্রমণে যে সকল সাহাবী আপন স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন 
তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মনোবল ফিরে পাবার পর স্ব স্ব অবস্থানে ফিরে 
আসেন, আর রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও আপন অবস্থানে সুদৃঢ় হন। সাহাবীদের 








(২৭) এরপর আল্লাহ্‌ যাদের প্রতি ইচ্ছা তওবার তওফীক দেবেন, 


প্রতি সান্তনা প্রেরণের অর্থ হল, তারা বিজয় সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস ফিরে 
আর পেয়েছিলেন। এতে বোঝা গেল যে, আল্লাহ্‌র সাস্না ছিল দুই প্রকার। এক 


আল্লাহ্‌ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (২৮) “হে ঈমানদারগণ মুশরিকরা প্রকার পলায়নরত সাহাবীদের জন্যে অন্য প্রকার হযরতের (সাঃ) সাথে 
তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল-হারামের নিকট | খারা সুদৃঢ় ছিলেন তাদের জন্যে। এ কথার ইঙ্গিত দানের জন্যে ‘উপর’ 
না আসে। আর যদি তোমরা দারিহ্োর আশংকা কর, তবে আল্লাহ্‌ চাইলে | শব্দটি দু'বার ব্যবহার করা হয়। যেমন, “অতঃপর আল্লাহ সান্ত্বনা নাযিল 
নিজ করশায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিঃসন্দেহে | করলেন তার রসূলের উপর ও মুসলমানদের উপর । 


৫৮7০ 


আল্লাহ্‌ সবজি, প্রজ্ঞাময়। (২৯) “তোমরা যুদ্ধ কর আহুলে-কিতাবের অতঃপর বলা হয়ঃ (41554 0%5 এবং প্রেরণ করলেন এমন 
লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ্‌ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ্‌ ও সৈন্যদল যাদের তোমরা দেখনি। এটি হল সাধারণ লোকের ব্যাপারে । তাই 
তার রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না কেউ কেউ দেখেছেন বলে কতিপয় রেওয়ায়েতে যে বর্ণিত আছে, তা 
সত্য ধর্ম; যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিবিয়া প্রদান করে। (৩০) ইহুদীরা উপরোক্ত উক্তির বিরোধী নয়। এ আয়াতের শেষ বাক্য হলঃ ৩১652 


বলে “ওযাইর আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে “মসীহ আল্লাহ্‌র পুত্র 


হচ্ছে তাদের মুখের কথা । এরা পৃববিতী কাফেরদের যত কথা বলে। আল্লাহ্‌ 


এদের ধ্বংস করুন, এরা কোন্‌ উল্টা পথে চলে যাচ্ছে/ (৩১) 
তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারপে 


নি ৫৯০১1: ৫2১৫ “আর শাস্তি দিলেন কাফেরদের 
এবং এটি হল কাফেরদের পরিণাম।”" এ শাস্তি বলতে বোঝায় 
হাতে পরাস্ত ও বিজিত হওয়া, যা স্পষ্ট প্রতিভাত হল। আর এটি ছিল 


ই পার্থিব শাস্তি, যা দ্রুত কার্যকর হল। পরবর্তী আয়াতে আখেরাতের 


খ্হণ 


করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল 
একমাত্র মাবৃদের এবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তারা তাঁর আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


শরীক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র। 


১৮5৯5 SL FY SSG MOTE 
“অতঃপর আল্লাহ্‌ যার প্রতি ইচ্ছা তওবা নসীব করবেন। আল্লাহ্‌ 
অতীব মার্জনাকারী, পরম দয়ালু।” এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে, যারা 
মুসলমানদের হাতে পরাস্ত ও বিজিত হওয়ার শাস্তি পেয়েছে এবং এখনো 
কুফরী আদর্শের উপর অটল রয়েছে, তাদের কিছুসংখ্যক লোককে 
আল্লাহ্‌ ঈমানের তওফীক দেবেন। নিয়ে এ ধরনের ঘটনার বিবরণ দেয়া 


৫৬৪ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


NE 





হল। 


হোনাইন যুদ্ধে হাওয়াযেন ও সকীফ গোত্রের কতিপয় সরদার নিহত 
হয়; কিছু পালিয়ে যায়। তাদের পরিবার-পরিজন বন্দীরূপে এবং মালামাল 
গনীমতরূপে মুসলমানদের আয়ত্তে আসে। 

অতঃপর পরাজিত হাওয়াযেন ও সকীফ গোত্রদ্বয় বিভিন্ন স্থানে 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হয়, কিন্ত প্রত্যেক স্থানে তারা পরাজিত 
হয়। শেষ পর্যস্ত তারা তায়েফের এক মজবুত দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করে। 
রসূলে করীম (সাঃ) পনের-বিশ দিন পর্যন্ত এই দুর্গ অবরোধ করে রাখেন। 
ওরা দুর্গ থেকে ঝাকে ঝাকে তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হওয়ার সাহস তাদের কারো ছিল না। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, 
ইয়া রসূলাল্লাহ্‌। এদের বদদোয়া দিন। কিন্তু তিনি এদের জন্যে হেদায়েতের 
দোয়া করেন। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে সেখান 
থেকে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জি’ রানা নামক স্থানে পৌছে 
প্রথমে মক্কা গিয়ে ওমরা আদায় ও পরে মদীনা প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়া 
হয়। অপর দিকে মক্কাবাসীদের যারা মুসলমানদের শেষ পরিণতি দেখার 
উদ্দেশে দর্শকরূপে যুদ্ধে এসেছিল, তাদের অনেকে ইসলামের সত্যতা 
প্রত্যক্ষ করে উক্ত জি’রানা নামক স্থানে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে 
ঘোষণা করেন। 


আত্মপ্রসাদ পরিত্যাজ্য £ উল্লেখিত আয়াতগুলোর প্রথম হেদায়েত 
হল, মুসলমানদের কোন অবস্থায় শক্তি-সামর্থ্য ও সংখ্যাধিক্যের উপর 
আত্মপ্রসাদ লাভ করা উচিত নয়, সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় যেমন তাদের দৃষ্টি 
আল্লাহর সাহায্যের প্রতি নিবদ্ধ থাকবে, তেমন সকল শক্তি-সামর্থ্য 
থাকাবস্থায়ও আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখতে হবে। 


হোনাইন যুদ্ধের পর্যাপ্ত পরিমাণ সাজ-সরঞ্জাম ও সংখ্যাধিক্য দেখে 
কতিপয় সাহাবী যে আত্মগর্বের সাথে বলেছিলেন, আজকের যুদ্ধে কেউ 
আমাদের পরাস্ত করতে পারবে না, আল্লাহ্র নিকট তার প্রিয় বন্দাদের মুখ 
থেকে এ ধরনের কথা পছন্দ হচ্ছিল না। যার ফলে রণাঙ্গনে কাফেরদের 
প্রথম ধাক্কা সামলাতে না পেরে তারা পলায়নপর হয়েছিলেন অতঃপর 
আল্লাহ্র গায়বী সাহায্য পেয়ে তারা এ যুদ্ধে জয়ী হন। 

বিজিত শত্রুর মালামাল গ্রহণে ন্যায়নীতি বিসর্জন না দেয়া £ 
দ্বিতীয় হেদায়েত যা এই ঘটনা থেকে হাসিল হয়, তাহল এই যে, রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) হোনাইন যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে মক্কার বিজিত কাফেরদের থেকে যে 
যুদ্ধ-সরঞ্জাম নিয়েছিলেন তা ধারস্বরূপ ছিল এবং প্রত্যর্পণ করার প্রতিশ্রুতি 
দিয়ে নিয়েছিলেন এবং পরে এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। অথচ, এরা 
ছিল বিজিত ও ভীত-সনত্স্। তাই জোর করেও সমর্থন আদায় করা যেত। 
কিন্তু হযরত (সাঃ) তা করেননি। এতে রয়েছে শত্রুর সাথে পূর্ণ 
সদ্যুবহারের হেদায়েত। 

তৃতীয় £ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) হোনাইন গমনকালে “খাইফে বনী কেনানা' 
নামক স্থান সম্পর্কে বলেছিলেন, আগামীকালের অবস্থান হবে আমাদের 
সেখানে, যেখানে মকার কোরাইশগণ মুসলমানদের একঘরে করে রাখার 
প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছিল। এতে মুসলমানদের প্রতি যে হেদায়েত আছে, 
তহল,আল্লাহ্‌ তাদের শক্তি-সামর্থ্য ও বিজয় দান করলে বিগত বিপদের 
কথা যেন ভূলে না যায় এবং যাতে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে। দুর্গে 
আশ্রয় নেয়া হাওয়াযেন গোত্রের বাণ নিক্ষেপের জবাবে বদ-দোয়ার 
পরিবর্তে হেদায়েত লাভের যে দোয়া হযরত (সাঃ) করেছেন_তাতে 
রয়েছে এই শিক্ষা যে, মুসলমানের যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্য শত্রুকে নিছক 





পরাভূত করা নয়; বরং উদ্দেশ হল হেদায়েতের পথে তাদের নিয়ে আসা। 
তাই এ চেষ্টা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। 


চতুর্থ £ পরাজিত শত্রুদের থেকেও নিরাশ হওয়া উচিত নয়; আল্লাহ্‌ 
ইসলাম ও ঈমানের হেদায়েত তাদেরও দিতে পারেন। যেমন হাওয়াযেন 
গোত্রের লোকদের ইসলাম গ্রহণের তওফীক দিয়েছিলেন। 

হাওয়াষেন গোত্রের যুদ্ধবন্দী মুক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ 
(সঃ) সাহাবীগণের মতামত জানতে চেয়েছিলেন এবং তারা আনন্দের 
সাথে রাজীও হয়েছিলেন। কিন্তু এ সত্বেও সকলের ব্যক্তিগত মতামত 
যাচাইয়ের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, হকদারের পূর্ণ 
সন্তুষ্টি ছাড়া কেউ তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। লজ্জা বা 
জনগণের চাপে কেউ নীরব থাকলে তা" সন্তুষ্টি বলে ধর্তব্য হবে না। 
আমাদের মাননীয় ফেকাহশাম্ত্রবিদগণ এ থেকে মাসআলা বের করেন যে, 
ব্যক্তিগত প্রভাব দেখিয়ে কারো থেকে ধর্মীয় প্রয়োজনে টাদা আদায় 
করাও জায়েয নয়। কারণ, অবস্থার চাপে পড়ে বা লজ্জা রক্ষার খাতিরে 
অনেক ভদ্রলোকই অনেক সময় কিছু না কিছু দিয়ে থাকে, অথচ অস্তর 
এতে পূর্ণ সায় দেয় না। এ ধরনের অর্থ-কড়িতে বরকতও পাওয়া যায় না। 


-১০০৪৮15:3185 - সুতরাং তারা এ বছরের পর যেন 
মসজিদুল -হারামের নিকটবর্তী না হয়। 

“মসজিদুল-হারাম' বলতে সাধারণতঃ বোঝায় বায়তুল্লাহ শরীফের 
চতুর্দিকের আঙ্গিনাকে যা দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত। তবে কোরআন ও 
হাদীসে কোন কোন স্থানে তা মক্কার পূর্ণ হরম শরীফ অর্থেও ব্যবহৃত হয় 
যা কয়েক বর্গমাইল এলাকাব্যাপী। যার সীমানা চিহ্নিত করেছেন হযরত 
ইব্রাহীম (আঃ)। যেমন, মে"রাজের ঘটনায় মসজিদুল-হারাম উল্লেখ 
রয়েছে। ইমামগণের একমত্যে এখানে মসজিদুল-হারাম অর্থ বায়তুল্লাহর 
আঙ্গিনা নয়। কারণ, মে' রাজের শুরু হয় হযরত উম্মে হানী (রাঃ)-এর 
গৃহ থেকে, যা ছিল বায়তুল্লাহর আঙ্গিনার বাইরে অবস্থিত। অনুরূপ সুরা 
তওবার শুরুত যে মসজিদুল হরাম - এর উল্লেখ রয়েছে 4৮4৫৮৫ 
491১৯:। তার অর্থও পূর্ণ হরম শরীফ। কারণ, এখানে উল্লেখিত 
সন্ধির স্থান হল ‘হোদায়বিয়া’ যা হরম শরীফের সীমানার বাইরে তার 
সন্নিকটে অবস্থিত।-- (জাস্সাস)। এ বছরের পর মুশরিকদের জন্যে পূর্ণ 
হারাম-শরীফে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হল। 

তবে এ বছর বলতে কোন্টি বোঝায় তা নিয়ে মুফাসেরিগণের কিছু 
মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, দশম হিজরী। তবে অধিকাংশ 
মুফাসসেরের মতে তাহল নবম হিজরী। কারণ, নবী করীম (সাঃ) নবম 
হিজরীর হজ্বের মৌসুমে হযরত আলী ও আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর 
দ্বারা কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করান, তাই নবম 
হিজরী থেকে দশম হিজরী পর্যন্ত ছিল অবকাশের বছর। দশম হিজরীর 
পর থেকেই এ নিষেধাজ্ঞা জারী হয়। 

কতিপয় প্রশ্ন £ উল্লেখিত আয়াত দ্বারা দশম হিজরীর পর 
মসজিদুল-হারামে মুশরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। এতে তিনটি প্রশ্ন 
আসে। প্রথম, এ নিষেধাজ্ঞা কি শুধু মসজিদুল-হারামের জন্যে, না 
অন্যান্য মসজিদের জন্যেও? দ্বিতীয়, মসজিদুল-হারামের জন্যে হয়ে 
থাকলে তা কি সর্বাবস্থার জন্যে, না শুধু হজ্ব ও ওমরার জন্যে? তৃতীয়, এ 
নিষেধাজ্ঞা কি শুধু মুশরিকদের জন্যে, না আহলে-কিতাব কাফেরদের 
জন্যেও? 


৫৬৫ 


সুরাআত্‌-তাওবাহ 


০৭০ 





এ সকল প্রশ্নের উত্তরে কোরআন নীরব। তাই ইজতিহাদকারী 
ইমামগণ কোরআনের ইশারা-ইঙ্গিত ও হযরত (সাঃ)-এর হাদীস সামনে 
রেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছেন। 

এ প্রসঙ্গে প্রথমে আলোচনা করতে হয়, কোরআন মজিদ মুশরিকদের 
ঘোজনপাব্র ঘোষণা" করেছে, তা কোন্‌ দৃষ্টতৈ ধাদ প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য 
জানাবত ইত্যাদি অপবিত্রহেত্‌ বলা হয়ে থাকে, তবে তর্কের কিছুই নেই। 
কারণ, দৃশ্যমান অপবিত্র বস্তু সাথে রেখে কিংবা গোসল ফরয হয়েছে 
এরূপ নারী-পুরুষের মসজিদে প্রবেশ জায়েয নয়। পক্ষান্তরে কথাটি যদি 
কুফর-শেরকের গোপন অপবিত্রতার দৃষ্টিকোণে বলা হয়ে থাকে, তবে 
সম্ভবতঃ এর হুকুম হবে ভিন্ন। 

“তফসীরে-ক্রতুবীতে বলা হয়েছে £ মদীনার ফেকাহশাল্ব্রবিদগণ 
তথা ইমাম মালেক (রহঃ) ও অন্যান্য ইমামগণের মতে মুশরিকরা যে 
কোন দৃষ্টিকাণে অপবিত্র। কারণ, তারা প্রকাশ্য অপবিত্রতা থেকে সতর্কতা 
অবলম্বন করে না। তেমনি ফরয গোসলেরও ধার ধারে না। তদুপরি কুফর 
শিরকের বাতেনী অপবিত্রতা তো তাদের আছেই। সুতরাং সকল মুশরিক 
এবং সকল মসজিদের জন্যেই হুকুমটি সাধারণভাবে প্রযোজ্য। 

এ মতের সমর্থনে তারা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের (রহঃ) 
একটি ফরমানকে দলীলরূপে পেশ করেন, যা তিনি বিভিন্ন রাজ্যের 
প্রশাসকগণকে লিখেছিলেন। এতে লেখা ছিল, ““মসজিদসমূহে কাফেরদের 
প্রবেশ করতে দেবে না।” এ ফরমানে তিনি উপরোক্ত আয়াতটি উল্লেখ 
করেছিলেন। তাদের দ্বিতীয় দলীল হল নবী করীম (সাঃ)-এর এই হাদীস £ 
“কোন খতুবতী মহিলা বা গোসল ফরয হয়েছে এরূপ ব্যক্তির পক্ষে 
মসজিদে প্রবেশ করাকে আমি জায়েয মনে করি না।” আর এ কথা সত্য 
যে, কাফের-মুশরিকগণ ফরয গোসল সাধারণতঃ করে না। তাই তাদের 
জন্যে মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ। 

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, হুকুমটি কাফের মুশরিক এবং 
আহলে-কিতাব সকলের জন্যে প্রযোজ্য, কিন্তু তা শুধু মসজিদুল - 
হারামের জন্যে নিদিষ্ট; অপরাপর মসজিদে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়।_ 
(কুরতুবী) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর দলীল হল ছুমামা ইবনে উছালের 
ঘটনাটি। তিনি ইসলাম গ্রহণের আগে একস্থানে মুসলমানদের হাতে বন্দী 
হলে নবী করীম (সাঃ) তাকে মসজিদে নববীর এক খুঁটির সাথে বেধে 
রাখেন। 

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে উপরোক্ত আয়াতে 

নিকটবর্তী না হওয়ার জন্যে মুশরিকদের প্রতি যে 
আদেশ রয়েছে, তার অর্থ হল, আগামী বছর থেকে মুশরিকদের স্বীয় রীতি 
অনুযায়ী হজ ও ওমরা আদায়ের অনুমতি দেয়া যাবে না। তার দলীল হল, 
হজ্বের যে মৌসুমে হযরত আলী (রাঃ)-এর দ্বারা কাফেরদের সাথে 
সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করা হয়, তাতে একথা ছিল- এ ০৫3 
৬০:1৬ অর্থাৎ, ‘এ বছর পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে 
না।' তাই এ ঘোষণার আলোকে আয়াত .. 2S IAS 
অর্থাৎ, মুশরিকগণ মসজিদুল-হারামের নিকটবর্তী হবে না'_এর অর্থ হবে 
আগামী বছর থেকে মুশরেকদের জন্যে হজ্ব ও ওমরা নিষিদ্ধ করা হল। 
ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) অতঃপর বলেন, হজ্ব ও ওমরা ছাড়া মুশরিকগণ 
অন্য কোন প্রয়োজনে আমীরুল-মু'মিনীনের অনুমতিক্রমে মসজিদুল - 
হারামে প্রবেশ করতে পারবে। 

এ মতের সমর্থনে তার দলীল হলো, মক্কা বিজয়ের পর সকীফ গোত্রের 





প্রতিনিধিবৃ্দ নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলে মসজিদে তাদের 
অবস্থান করানো হয়। অথচ, এরা তখনও অমুসলমান ছিল এবং সাহাবায়ে 
কেরামও আপত্তি তুলেছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, এরা তো অপবিত্র। হযরত 
(সাঃ) তখন বলেছিলেন, “মসজিদের মাটি এদের অপবিভ্রতায় প্রভাবিত 
হাকনা। দল) 

এ হাদীস দ্বারা একথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোরআন-মজীদে 
মুশরিকদের যে অপবিত্র বলা হয়েছে, তা তাদের কুফর ও শিরকজনিত 
বাতেনী অপবিত্রতার কারণে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এ মতেরই 
অনুসারী। অনুরূপ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ (রাঃ) থেকে বর্ণিত 
আছে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, কোন মুশরিক মসজিদের 
নিকটবর্তী হবে না। তবে সে কোন মুসলমানের দাস বা দাসী হলে 
প্রয়োজন-বোধে প্রবেশ করতে পারে।__ক্রতুবী) 

এ হাদীস থেকেও বোঝা যায় যে, প্রকাশ্য অপবিত্রতার কারণে 
মসজিদুল-হারাম থেকে মুশরিকদের বারণ করা হয়নি। নতুবা 
দাস-দাসীকে পৃথক করা যেত না, বরং আসল কারণ হল কুফর ও শিরক 
এবং এ দুয়ের প্রভাব-প্রতিপত্তির আশংকা। এ আশংকা দাস-দাসীর মধ্যে 
না থাকায় তাদের অনুমতি দেয়া হল। এছাড়া প্রকাশ্য অপবিভ্রতার 
দৃষ্টিকোণে কাফের-মুশরিক-মুসলমান সমান। অপবিত্র বা গোসল ফরয 
হওয়া অবস্থায় তো মুসলমানগণও মসজিদুল-হারামে প্রবেশ করতে পারবে 
না। 

তদুপরি, অধিকাংশ মুফাসসেরগণের মতে এখানে মসজিদুল-হারাম 
বলতে যখন পূর্ণ হরম শরীফ উদ্দেশ, তখন এ নিষেধাজ্ঞা প্রকাশ্য 
অপবিত্রতার কারণে না হয়ে কৃফর-শিরকজনিত অপবিত্রতার কারণে 
হওয়া অধিকতর সঙ্গত। এজন্যে শুধু মসজিদুল-হারামের নয়, বরং পূর্ণ 
হরম শরীফে মুশরেকদের প্রবেশও নিষিদ্ধ করা হয়। কারণ, এটি হল 
ইসলামের দুর্গ। 

ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর উপরোক্ত তত্বের সার কথা হল, 
কোরআন ও হাদীসমতে মসজিদসমূহকে অপবিত্রতা থেকে বিশুদ্ধ রাখা 
আবশ্যক এবং এটি জরুরী বিষয়, কিন্তু আমাদের আলোচ্য আয়াতটি এ 
বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং তা ইসলামের সেই বুনিয়াদী হুকুমের 
সাথে সংশ্লষ্ট, যার ঘোষণা রয়েছে সূরা বরাআতের শুরুতে। অর্থাৎ, 
অচিরেই হরম শরীফকে সকল মুশরিক থেকে পবিত্র করে নিতে হবে। 
কিন্ত আদর্শ ও ন্যায়নীতি এবং দয়া ও অনুকম্পার প্রেক্ষিতে মক্কা বিজয়ের 
সাথে সাথেই তাদের হরম শরীফ ত্যাগের আদেশ দেয়া হয়নি; বরং যাদের 
সাথে নিদিষ্ট সময় পর্যস্তের চুক্তি ছিল এবং যারা চুক্তির শর্তসমূহ পালন 
করে যাচ্ছিল, তাদের মেয়াদ শেষ হওয়ার এবং অন্যান্যদের কিছু দিনের 
সুযোগ দিয়ে চলতি সালের মধ্যেই এই আদেশ কার্যকরী হওয়ার 
প্রয়োজনীয়তা ছিল। আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হয়, “এবছরের পর-পূর্ণ 
হরম-শরীফে মুশরিকদের প্রবেশাধিকার থাকবে না’ । তারা শেরেকী প্রথা 
মতে হজ্ব ও ওমরা আদায় করতে পারবে না। সূরা তওবার আয়াতে যেমন 
পরিষ্কার ঘোষণা দেয়া হয় যে, নবম হিজরীর পর কোন মুশরিক হরমের 
সীমানায় প্রবেশ করতে পারবে না। রসূলে করীম (সাঃ) এ আদেশকে 
আরও ব্যাপক করে হুকুম দেন যে, গোটা আরব উপদ্বীপে কোন 
কাফের-মুশ্বরিক থাকতে পারবে না। কিন্তু হযরত (সাঃ) নিজে এ আদেশ 
কার্যকর করতে পারেননি। অতঃপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর 
পক্ষেও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সমস্যায় জড়িত থাকার ফলে তা সম্ভব হয়নি। তবে 
হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর শাসনামলে আদেশটি যথাযথভাবে প্রয়োগ 


৫৬৬ 


করেন। 

ইতিপূর্বে মক্কার মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ ছিল। আর এ 
আয়াতদুয়ে আহলে-কিতাবের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ রয়েছে। তাবুকে 
আহুলে কিতাবের সাথে মুসলমানদের যে সংঘটিত 
হয়েছিল, আয়াত দু'টি তারই পটভূমি। “তফসীরে-দুররে মনসূরে' 
মুফাসসেরে-কোরআন হযরত মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, 
উক্ত আয়াত দু’টি তাবুক যুদ্ধ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিল। 

আভিধানিক অর্থে 'আহলে-কিতাব' বলতে যদিও সেই কাফের 
দলসমূহকে বোঝায়, যারা কোন না কোন আসমানী কিতাবের প্রতি 
বিশ্বাসী; কিন্তু কোরআনের পরিভাষায় আহ্‌লে-কিতাব বলতে বোঝায় শুধু 
ইহুদী ও খ্বষ্টানদের। কারণ, আরবের আশেপাশে এই দু-সম্পরদায়ই 
আহলে-কিতাব নামে সমধিক পরিচিত ছিল। এজন্যে কোরআনে আরবের 
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তোমরা হয়তো বলতে পার যে, কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে 
দু'সম্প্রদায়ের প্রতিই নাযিল হয়েছিল, আর আমরা তো এর পঠন ও পাঠন 
থেকে সম্পূর্ণ বেখবর ছিলাম_(আনআম £- ১৫৬)। 

আহ্লে-কিতাবের উল্লেখ করে অত্র আয়াতদুয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ 
করার যে নির্দেশ রয়েছে, তা শুধু আহলে কিতাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। 
বরং এ আদেশ রয়েছে সকল কাফের সম্প্রদায়ের জন্যেই। কারণ, যুদ্ধ 
করার যে সকল হেতু সামনে বর্ণিত হয়েছে, তা' সকল কাফেরদের মধ্যে 
সমভাবে বিদ্যমান। সুতরাং এ আদেশ সকলের জন্যই প্রযোজ্য। তবে 
বিশেষভাবে আহ্লে-কিতাবের উল্লেখ করা হয় মুসলমানদের এ দ্বিধা 
নিবারণ-উদ্দেশে যে, ইহুদী ্বীষ্টানেরা অন্ততঃ তাওরাত-ইন্ত্রীল এবং 
হযরত মুসা ও ঈসা (আঃ)-এর প্রতি তো ঈমান রাখে । অতএব, পূর্বের 
আম্বিয়া (আঃ) ও কিতাবের সাথে তাদের সম্পর্ক থেকে মুসলমানের 
জেহাদী মনোভাবের জন্য বাধা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাই বিশেষভাবে 
তাদের উল্লেখ করা হয়। 

দ্বিতীয়তঃ বিশেষভাবে আহলে-কিতাবের উল্লেখ করার মাঝে এ 
ইঙ্গিতও রয়েছে যে, তারা এই দৃষ্টিকোণে অধিক শাস্তির যোগ্য। কারণ, 
এরা অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী। এদের কাছে তওরাত ইন্ত্রীলের জ্ঞান, যে 
তাওরাত ও ইন্জীলের রয়েছে রসূলে করীম (সাঃ) সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী, 
এমনকি তাঁর দৈহিক আকৃতির বর্ণনা। এ সত্বেও তাদের সাথে যুদ্ধের 
আদেশ দেয়া হয়। 

প্রথম আয়াতে যুদ্ধের চারটি হেতুর বর্ণনা রয়েছে। প্রথমতঃ 434% 
তারা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস রাখে না। দ্বিতীয়তঃ 23/8255 
রোজ হাশরের প্রতিও তাদের বিশ্বাস নেই। তৃতীয়তঃ 
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এখানে প্রশ্ন জাগে, ইহুদী-খ্ীষ্টানেরা তো বাহ্যতঃ আল্লাহ্‌, পরকাল ও 
রোজ কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাসী নয়। যে ঈমান বিশ্বাস আল্লাহ্‌র 
অভিপ্রেত, তা না হলে তার কোন মূল্য নেই। ইহুদী-খ্ীষ্টানেরা যদিও 
প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র একত্বকে অস্বীকার করে না, কিন্তু পরবর্তী আয়াতের 
বর্ণনা মতে ইহুদীদের কর্তৃক হযরত ওযাইর ও খ্রীষ্টানদের কর্তৃক হযরত 





তফসীর মাআরেফুল কোরআন ৪৭৭ 
৯৯৯৯৯৯৯১৯৯৯ 


ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র সাব্যস্ত করা প্রকারাস্তরে শিরক তথা 
অংশীবাদকে স্বীকার করে নেয়া। তাই তাদের তাওহীদ ও ঈমানের দাবী 
অর্থহীন। 


অনুরূপ, আখেরাতের প্রতি যে ঈমান-বিশ্বাস রাখা আবশ্যক তা 
আহলে-কিতাবের অধিকাংশের মধ্যে নেই। তাদের অনেকের ধারণা হল, 
রোজ কেয়ামতে মানুষ জড়দেহ নিয়ে উঠবে না; বরং তা হবে মানুষের এক 
ধরনের রূহানী জিন্দেগী। তারা এ ধারণাও পোষণ করে যে, জান্নাত ও 
জাহান্নাম বিশেষ কোন স্থানের নাম নয়; বরং আত্মার শাস্তি হল জান্নাত 
আর অশাস্তি হল জাহান্নাম। তাদের এ বিশ্বাস কোরআনের পেশকৃত 
ধ্যান-ধারণার বরখেলাফ। সুতরাং আখেরাতের প্রতি ঈমানও তাদের 
যথাযোগ্য নয়। 


তৃতীয় হেতুর উল্লেখ করে বলা হয় যে, ই্‌দী-খরীষ্টানেরা আল্লাহ্র 
হারামক্ত বস্তুকে হারাম মনে করে না। এ কথার অর্থ হল-তওরাত ও 
ইঞ্জীলে যে সকল বস্তুকে হারাম করে দেয়া হয়েছে, তা তারা হারাম বলে 
গণ্য করে না। যেমন, সুদ ও কতিপয় খাদ্যদ্রব্য-যা তওরাত ও ইণ্জীলে 
হারাম ছিল, তারা সেগুলোকে হারাম মনে করত না। 

এ থেকে একটি মাসআলা পরিষ্কার হয় যে, আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ বস্তুকে 
হালাল মনে করা যে শুধু পাপ তা' নয়, বরং কুফরীও বটে। অনুরূপ কোন 
হালাল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করাও কুফরী। তবে হারামকে হারাম মনে 
করে কেউ যদি ভুলে অসতর্ক পদক্ষেপ নেয়, তবে তা কুফরী নয়, বরংতা 
গোনাহ ও ফাসেকী। 

আয়াতে উল্লেখিত ৩১১৯-৮১১$%৩০%১৪)1৬৩ 
“যতক্ষণ না তারা করজোড়ে জিযিযা প্রদান করে" বাক্য দ্বারা যুদ্ধবিগ্রহের 
একটি সীমা ঠিক করে দেয়া হয়। অথ, তাবেদার প্রজারূপে জিযিয়া 
প্রদান না করা পযর্ন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। 

“জিযিয়া'র শাব্দিক অর্থ, বিনিময়' পুরস্কার। শরীয়তের পরিভাষায় 
জিযিয়া বলা হয় কাফেরদের প্রাণের বিনিময়ে গৃহীত অর্থকে। 

জিষিয়ার তাৎপর্য £ কুফর ও শিরক হল আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের 
সাথে বিদোহ। এই বিস্রোহের শাস্তি মৃত্ুদণ্ড। কিন্তু আল্লাহ্‌ নিজের অসীম 
রহ্মতগুণে শাস্তির এই কঠোরতা হাস করে ঘোষণা করেন যে, তারা যদি 
ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত প্রজারপে ইসলামী আইন-কানুনকে মেনে নিয়ে 
থাকতে চায় তবে তাদের থেকে সামান্য জিযিয়াকর নিয়ে মৃত্যুদণ্ড থেকে 
তাদের অব্যাহতি দেয়া হবে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তাদের 
জান-মালের নিরাপত্তা বিধান থাকবে। কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। 
শরীয়তের পরিভাষায় এ হল জিষিয়া কর। 


দু'পক্ষের সম্ৃতিক্রমে জিযিয়ার যে হার ধার্য হবে তাতে শরীয়তের 
পক্ষ থেক কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ধার্যক্ত হারে জিযিয়া নেয়া হবে। 
যেমন, নাজরান গোত্রের সাথে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) -এর চুক্তি হয় 
যে, তারা সকলের পক্ষ থেকে বার্ষিক দু'হাজার জোড়া বস্ত্র প্রদান করবে। 
প্রতি জোড়ায় থাকবে একটা লুঙ্গি ও একটা চাদর। প্রতি জোড়ার মূল্যও 
ধার্য হয়। অথত্, এক উকিয়া রূপার সমমূল্য। চল্লিশ দিরহামে হয় এক 
উকিয়া। যা আমাদের দেশের প্রায় সাড়ে এগার তোলা রূপার সমপরিমাণ। 

অনুরূপ তাগ্‌লিব গোত্রীয় খ্রীষ্টানদের সাথে হযরত ওমর (রাঃ)-এর 
চুক্তি হয় যে, তারা যাকাতের নেসাবের দ্বিগুণ পরিমাণে জিযিয়াকর প্রদান 
করবে। 


৫৬৭ সূরাআত্‌_তাওবাহ on 
৯৯৯১৯৯৯০০১৭ 


মুসলমানগণ যদি কোন দেশ যুদ্ধ করে জয় করে নেয় এবং সে দেশের 
অধিবাসিগণকে তাদের সহায়-সম্পত্তির মালিকানা স্বত্বের উপর বহাল 
রাখে এবং তারাও ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিক হিসাবে থাকতে চায়, 
তবে তাদের জিযিয়ার হার তা হবে যা হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) আপন 
শাসনকালে ধার্য করেছিলের। তাহল, উচ্চবিত্তের জন্যে মাসিক চার 
দিরহাম, মধ্যবিত্তের জন্যে দু'দিরহাম এবং স্বাস্থাবান শ্রমিক ও ক্ষুদ্র 
ব্যবসায়ী প্রভৃতি নিয্নবিত্তের জন্য মাত্র এক দিরহাম। অথ, সাড়ে তিন 
মাশা রূপা অথবা তার সমমূল্যের অর্থ । গরীব-দুঃখী, বিকলাঙ্গ, মহিলা, 
শিশু, বৃদ্ধ এবং সংসারত্যাগী ধর্মযাজকদের এই জিযিয়া কর থেকে 
অব্যাহতি দেয়া হয়। 

কিন্তু এই স্বল্প পরিমাণ জিযিয়া আদায়ের বেলায় রসূলে করীম 
(সাঃ)-এর তাগিদ ছিল যে, কারো সাধ্যের বাইরে কোনরূপ 
জোর-জবরদস্তি করা না হয়। হযরত (সাঃ) হুশিয়ারী উচ্চারণ করে 
বলেন, “যে ব্যাক্তি কোন অমুসলিম নাগরিকের উপর যুলুম চালাবে, রোজ 
হাশরে আমি যালেমের বিরদ্ধে এ অমুসলিমের পক্ষ অবলম্বন করব ।" - 
(মাযহারী) 

উপরোক্ত রেওয়ায়েতসমূহের প্রেক্ষিতে কতিপয় ইমাম এক মত 
পোষণ করেন যে, শরীয়ত জিযিয়ার বিশেষ কোন হার নিদিষ্ট করে দেয়নি, 
বরং তা ইসলামী শাসকের সুবিবেচনার উপর নির্ভরশীল। তিনি 
অমুসলিমদের অবস্থা পর্যালোচনা করে যা সঙ্গত মনে হয়, ধার্য করবেন। 

আমাদের এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হল যে, 
জিযিয়াপ্রথা ‘ইসলামের বিনিময় নয়' বরং তা আদায় করা হয় কাফেরদের 
মৃত্যুদণ্ড মওকুফের বিনিময়ে। সুতরাং এ সন্দেহ যেন না হয় যে, অল্প 
মূল্যের বিনিময়ে ওদের কুফরী অবস্থায় বহাল থাকার অনুমতি কেমন করে 
দেয়া হল? কারণ, এমন অনেক লোক অছে, যাদের স্বধর্মে অবিচল থেকে 
বিনা জিযিয়ায় ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসের অনুমতি দেয়া হয়। যেমন, 
মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ বিকলাঙ্গ এবং যাজক সম্প্রদায়। ইসলামের বিনিময়ে 
জিযিয়া নেয়া হলে এরা কিছুতেই অব্যাহতি পেত না। 

আলোচ্য আয়াতে ৫৩ শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হয়েছে। % অর্থ 
এখানে কারণ, ** অর্থ শক্তি ও বিজয়। তাই জিযিয়া যেন খয়রাতি চাদা 
প্রদানের মত না হয়; বরং তা হবে ইসলামের বিজয়কে মেনে নিয়ে একাস্ত 
অনুগত নাগরিক হিসেবে। __ রূহুল মা'আনী)। এরপরের বাক্য হল_ 
৩3534০2১5 ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর তফসীর অনুযায়ী এর অর্থ 
হল তারা যেন ইসলামের সাধারণ আনুগত্যকে 
নিজেদের কর্তব্যরূপে গ্রহণ করে নেয়।_ (রূহুল-মা'আনী, তফসীরে 
মাযহারী)। 

জিযিয়া দানে স্বীকৃত হলে ওদের সাথে যুদ্ধ বন্ধ করার যে আদেশ 
'আয়াতে হয়েছে তা অধিকাংশ ইমামের মতে সকল অমুসলিমের বেলায়ই 
প্রযোজ্য। তারা আহলে-কিতাব হোক বা অন্য কেউ। তবে আরবের 
মুশরিকগণ এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাদের থেকে জিষিয়া গৃহীত 
হয়নি। 


দ্বিতীয় আয়াত হল প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যা। প্রথম আয়াতে 
মোটামুটিভাবে বলা হয় যে, আহলে-কিতাবগণ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখে 
না। দিতীয় আয়াতে তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয় যে, ইহুদীরা হযরত ওযাইর 
(আঃ) ও খ্বীষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করে। 





তাই তাদের ঈমান ও তওহীদের দাবী নিরর্থক। এরপর বলা হয়__ 
49 285৩১ এট তাদের মুখের কথা।' এ বাক্যের দু'টি অর্থ 
হতে পারে। (এক) তারা নিজেদের ভ্রান্ত আকীদার কথা নিজ মুখেও 
স্বীকার করে। এতে গোপনীয়তা কিছুই নেই। (দুই) তারা মুখে যে কুফরী 
উক্তি করে যাচ্ছে তার পেছনে না কোন দলীল আছে, না কোন যুক্তি। 
অতঃপর বলা হয় £. $14৮5$১৪৩-5177536 05623 
৩3% ঠা "এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মত কথা বলে, আল্লাহ্‌ এদের 
ধ্বংস করুন। ওরা কোন উল্টা পথে চলে যাচ্ছে । এতে অর্থ হল ইহুদী ও 
খীষ্টারা নবীগণকে আল্লাহর পুত্র বলে পূর্ববর্তী কাফের ও মুশরিকদের 
মতই হয়ে গেল, তারা ফেরেশতা ও লাত-মানাত মৃত্তিদবয়কে আল্লাহ্‌র 
কন্যা সাব্যস্ত করেছিল। 

উপরোক্ত আয়াত চতুষ্টয়ে ইহ্দী-্বষ্টান পন্ডিত ও 
পীর-পুরোহিতগণের কুফরী উক্তি ও আমলের বিবরণ রয়েছে। >! - 
-_ এর এবং ১১ - ৬) - এর বহুবচন। +> ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের 
আলেমকে এবং!) তাদের সংসারবিরাগীদেরকে বলা হয়। 

প্রথম আয়াতে বলা হয় যে, ইহুদী-খ্ীষ্টানরা তাদের আলেম ও যাজক 
শ্েণীকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে প্রতিপালক ও মাবুদ সাব্যস্ত করে রেখেছে। 
অনুরূপ হযরত ঈসা (আঃ)-কেও মাবুদ মনে করে। তাকে আল্লাহর পুত্র 
মনে করায় তাকে মাবুদ বানানোর বিষয়টি তো পরিষ্কার, তবে আলেম ও 
যাজক শ্রেণীকে মাবুদ সাব্যস্ত করার দোষে যে দোষী করা হয়, তার কারণ 
হল, তারা পরিষ্কার ভাষায় ওদের মাবুদ না বললেও পূর্ণ আনুগত্যের যে 
হক বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র রয়েছে, তাকে তারা যাজক শ্রেণীর জন্যে 
উৎসর্গ রাখে। অর্থাৎ, তারা সর্বাবস্থায় যাজক শ্রেণীর আনুগত্য করে চলে; 
তা আল্লাহ্‌ রসূলের যতই বরখেলাফ হোক না কেন? বলাবাহুল্য, 
পুরোহিতগণের অল্লাহ্‌-রসূল বিরোধী উক্তি ও আমলের আনুগত্য করা 
তাদেরকে মাবুদ সাব্যস্ত করার নামাস্তর। আর এটি হল প্রকাশ্য কৃফরী। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শরীয়তের মাসায়েল সম্পর্কে অজ্ঞ 
জনসাধারণের পক্ষে ওলামায়ে-কেরামের ফতোয়ার অনুসরণ বা 
ইজতিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামগণের মতামতের 
অনুসরণ-এর সাথে অত্র আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ, এঁদের 
অনুসরণ হল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ রসূলেরই আনুগত্য। এর তাৎপর্য হল, 
ইমাম ও আলেমগণ আল্লাহ রসূলের আদেশ-নির্দেশকে সরাসরি বিশ্লেষণ 
করে তার উপর আমল করেন। আর জনসাধারণ আলেমদের জিজ্ঞেস 
করে- তারপর সেমতে আমল করেন। যে ওলামায়ে-কেরামের 
ইজতিহাদী ক্ষমতা নেই তারাও ইজতিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে মুজতাহিদ 
ইমামগণের পায়রবী করেন। এই পায়রবী হল কোরআনের নির্দেশক্রমে, কাজেই 


মুলত: আল্লাহই পায়রবী। কোরআনে এরশাদ হয়ঃ 10456 
55543 অৰ্থত, তোমরা যদি আল্লাহ্‌ ও রসুলের হুকুম আহকাম 
সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হও, তবে বিজ্ঞ আলেমদের কাছে ছিজ্েস কর। 
পক্ষান্তরে ইহুদী-খীষ্টানরা আল্লাহ্‌র কিতাব এবং আল্লাহর রসূলের 
আদেশ-নিষেধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে স্বার্থপর আলেম এবং অজ্ঞ 
পুরোহিতদের কথা ও কর্মকে যে নিজেদের ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে, তারই 
নিন্দা জ্ঞাপন করা হয় অত্র আয়াতে। অতঃপর বলা হয়, “এই গোমরাহী 
অবলম্বন করেছে বটে, কিন্তু আল্লাহ্র আদেশ হল একমাত্র তার এবাদত 
করার এবং তিনি তাদের শেরেকী কার্য কলাপ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র” 


৫৬৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ০৭৪ 
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(৩২) তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র নুরকে নিবার্পিত করতে চায়। 
কিন্ত আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পৃণতা বিধান করবেন যদিও কাফেররা 
তা অগ্্রীতিকর মনে করে। (৩৩) তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূলকে 
হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর 
জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অগ্রীতিকর মনে করে। (৩৪) হে 
ঈমানদারগণ ৷ পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদের অনেকে লোকদের মালামাল 
অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলছে এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে লোকদের নিবৃত 
রাখছে। আর যারা সৃর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না 
আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। (৩৫) সে 
দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, 
পার ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ম করা হবে (সেদিন বলা হবে) এগুলো যা তোমরা 
নিজেদের জন্যে জমা রেখেছিলে, সৃতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর জমা 
করে রাখার। (৩৬) নিশ্চয় আল্লাহ্‌র বিধান ও গণনায় যাস বারটি, 
আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটিই 
সুধতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার 
করো না। আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেষন 
তারাও তোমাদের সাধে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, 


আল্লাহ্‌ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


ইহুদী ্রীষ্টানদের এহেন বাতিল পথের অনুসরণ এবং গায়রুল্লাহর 
অবৈধ আনুগত্যের বিবরণ দিয়ে এ আয়াতটি শেষ করা হয়। পরবর্তী 
আয়াতে বলা হয় যে, তারা গোমরাহী করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না বরং আল্লাহ্র 
সত্য দ্বীনকে নিশ্চিহ্ন করারও ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছে। আয়াতে উপমা দিয়ে 
বলা হচ্ছে যে, এরা মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। 
অথচ এটি তাদের জন্যে অসম্ভব। বরং আল্লাহ্র অমোঘ ফয়সালা যে, 
তিনি নিজের নূর তথা দ্বীন ইসলামকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, তা 
কাফের ও মুশরিকদের যতই মর্মপীড়ার কারণ হোক না কেন? 

এরপর ৩৩ নং আয়াতের সারকথাও এটাই যে, আল্লাহ আপন 
রসূলকে হেদায়েতের উপকরণ কোরআন এবং সত্য দ্বীন-ইসলাম সহকারে 
এজন্যে প্রেরণ করেছেন, যাতে অপরাপর ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের 
বিজয় সূচিত হয়। এ মর্মে আরও কতিপয় আয়াত কোরআনে রয়েছে, 
যাতে সকল ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের বিজয় লাভের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। 

তফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ আছে যে, অন্যান্য দ্বীনের উপর 
দ্বীন-ইসলামের বিজয় লাভের সুসংবাদগুলো অধিকাংশ অবস্থা ও 
কালানুপাতিক যেমন, হযরত মিক্দাদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে 
রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এরশাদ করেছেন £ “এমন কোন কাচা ও পাকা ঘর 
দুনিয়ার বুকে থাকবে না, যেখানে ইসলামের প্রবেশ ঘটবে না। সম্মানীদের 
সম্মানের সাথে এবং লা্ছিতদের লাঞ্ছনার সাথে, আল্লাহ্‌ যাদের সম্মানিত 
করবেন তারা ইসলাম কবুল করবে এবং যাদের লা্ছিত করবেন তারা 
ইসলাম গ্রহণে বিমুখ থাকবে, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত প্রজায় 
পরিণত হবে।" আল্লাহ্‌র এই প্রতিশ্রুতি অচিরেই পূর্ণ হয়। যার ফলে গোটা 
দুনিয়ার উপর প্রায় এক হাজার বছর যাবত ইসলামের প্রভুত্ব বিস্তৃত 
থাকে। 


চতুর্থ আয়াতে মুসলমানদের সম্বোধন করে ইহুদী-খীষ্টান 
পীর-পুরোহিতদের এমন কুকীর্তির বর্ণনা দেয়া হয়, যা লোকসমাজে 
গোমরাহী প্রসারের অন্যতম কারণ। ইহুদী-খ্রষ্টানের আলোচনায় 
মুসলমানদের হয়তো এ উদ্দেশে সম্বোধন করা হয় যে, তাদের অবস্থাও 
যেন ওদের মত না হয়। আয়াতে ইহুদী খ্রীষ্টান পীর-পুরোহিতগণের 
অধিকাংশ সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা গহিত পন্থায় লোকদের মালামাল 
গলাধঃকরণ করে চলছে এবং আল্লাহ্র সরল পথ থেকে মানুষকে নিবৃত 
রাখছে। 

অধিকাংশ পীর-পুরোহিতগণের যেখানে এ অবস্থা, সেখানে সাধারণতঃ 
সমকালীন সবাইকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু কোরআন মজীদ তা না 
করে |, (অধিকাংশ) শব্দ প্রয়োগ করেছে। এর দ্বারা মুসলমানদেরকে 
শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য যে, তারা যেন শক্রর বেলায়ও কোনরূপ বাড়াবাড়ির 
আশ্রয় না নেয়। 

গহিত পন্থায় মানুষের সম্পদ ভোগের অর্থ হল, অনেক সময় তারা 
পয়সা নিয়ে তওরাতের শিক্ষাবিরোধী ফতোয়া দান করত। আবার কখনো 
তওরাতের বিধি-নিষেধকে গোপন রেখে কিংবা তাতে নানা হীলা-বাহানা 
সৃষ্টি করে জ্ঞানপাপীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো। তাদের বড় অপরাধ হল 
যে, তারা নিজেরাই শুধু পথভ্রষ্ট নয়, বরং সত্যপথ অন্ব্ষণকারীদের 
বিভ্রান্ত হওয়ারও কারণ হয়ে ঈ্লাড়াতো। কেননা, যেখানে নেতাদের এ 
অবস্থা, সেখানে অনুসারীদের সত্য সন্ধানের স্পৃহাও আর বাকী থাকে না। 


৫৬৯ 


সুরাআত্-তাওবাহ্‌, 


oA 





তাছাড়া, পীর-পুরোহিতগণের বাতিল ফতোয়ার দরুন সরল জনগণ 
মিথ্যাকেও সত্যরপে বিশ্বাস করে নেয়। 


ইহুদী-শবীষ্টান আলেম সম্প্রদায়ের মিথ্যা ফতোয়া দানের ব্যাধি সৃষ্টি হয় 
অর্থের লোভ-লালসা থেকে। এজন্যে আয়াতে বর্ণিত অর্থলিপ্সার করুণ 
পরিণতি ও কঠোর সাজা এবং এ ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় 
বর্ণিত হয়। এরশাদ হয়েছেঃ SMC ES 

2৩৩১১55৯১20 555355 “অর্ধ যারা স্বর্ণ 
ও রৌপ্য জমা করে রাখে, তা খরচ করে না আল্লাহ্র পথে, তাদের কঠোর 
আযাবের সুসংবাদ দিন।" 

“আর তা খরচ করে না আল্লাহ্‌র পথে” বাক্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া 
যায় যে, যারা বিধানমতে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে খরচ করে, তাদের পক্ষে 
তাদের অবশিষ্ট অর্থ সম্পদ ক্ষতিকর নয়। হাদীস শরীফে রসূলে করীম 
(সাঃ) এরশাদ করেছেন £ “যে মালামালের যাকাত দেয়া হয়, তা জমা 
রাখা সঞ্চিত ধন-রত্বের শামিল নয়।" -(আবু দাউদ, আহমদ)। এ থেকে 
ব্যেঝা যায় যে, যাকাত আদায়ের পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা জমা রাখা 
গোণাহ নয়। অধিকাংশ ফকীহ ও ঈমামগণ এমতের অনুসারী। 

9535 “আর তা খরচ করে না" বাক্যের “তা সর্বনামের উদ্দিষ্ট 
বস্তু হল রৌপ্য। অথচ, আয়াতে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়েরই উল্লেখ রয়েছে। 
তফসীরে মাযহারীর মতে এ বর্ণনাভঙ্গিতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, যার অল্প 
পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য রয়েছে, সে যাকাত প্রদানের বেলায় স্বর্ণকে রূপার 
মূল্যের সাথে যোগ করে রূপার হিসাবমতে যাকাত প্রদান করবে। 

শেষের আয়াতে জমাকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত 
করে ললাট, পার্শ ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ করার যে কঠোর সাজার উল্লেখ রয়েছে, 
তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বয়ংকৃত আমলই সে আমলের সাজা। 

অর্থাৎ, যে অর্থ সম্পদ অবৈধ পন্থায় জমা করা হয়, কিংবা বৈধ পন্থায় 
জমা করলেও তার যাকাত আদায় করা না হয়, সে সম্পদই তার জন্য 
আযাবের রূপধারণ করে। 

এ আয়াতে যে ললাট, পার্শু ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ব করার উল্লেখ রয়েছে, 
তার অর্থ সমগ্র শরীরও হতে পারে । কিংবা এই তিন অঙ্গের উল্লেখ এজন্যে 
করা হয়েছে যে, যে কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাহে খরচ করতে চায় না, তার 
কাছে যখন কোন ভিক্ষুক কিছু চায়, কিংবা যাকাত তলব করে, তখন সে 
প্রথমে ভ্রকুঞ্চন করে, তারপর পাশ কাটিয়ে তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। 
এতেও সে ক্ষান্ত না হলে তাকে পৃষ্ঠ দেখিয়ে চলে যায়। এজন্যে বিশেষ 
করে এ তিন অঙ্গে আযাব দানের উল্লেখ করা হয়। 


1৮55649৩3১8 5) “নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট 
মাস-গণনায় মাস হল বারটি।" এখানে উল্লেখিত ০ অর্থ গণনা। ১১৫১ 
হল -4-এর বহুবচন। অর্থাৎ, মাস। বাক্যের সারমর্ম হল, আল্লাহ্‌র কাছে 





মাসের সংখ্যা বারটি নির্ধারিত, এতে কম বেশী করার কারো ক্ষমতা নেই। 


অতঃপর) বলে স্পষ্ট করা হয় যে, বিষয়টি রোজে আযল 
অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম দিনেই লওহে-মাহফুযে লিখিত রয়েছে। এরপর 

৩৪৩1/৬১- 542 বলে ইঙ্গিত করা হয় যে, রোজে 
আযলে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও মাসগুলোরও ধারাবাহিকতা 
নির্ধারিত হয়। আসমান ও যমীনের সৃষ্টি পরবর্তী মুহূর্তে। 


এ 


তারপর বলা হয়- £১5510, অর্থাৎ, তন্মধ্যে চার মাস হল 
নিষিদ্ধ। সেহেতু এ চার মাস যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাত হারাম। অর্থ হল, এই 
চারটি মাস সম্মানী, যেহেতু মাসগুলো অতীব বরকতময়। এতে এবাদতের 
সওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। প্রথম অর্থ মতে যে হুকুম, তা ইসলামী 
শরীয়তে রহিত। তবে দ্বিতীয় অর্থ মতে আদব ও সম্মান প্রদর্শন এবং 
এবাদতে যত্তবান হওয়ার হুকুমটি ইসলামেও বাকী রয়েছে। 

বিদায় হজ্বের সময় মিনা প্রান্তরে প্রদত্ত খোতবায় নবী করীম (সাঃ) 
সম্মানিত মাসগুলোকে চিহ্নিত করে বলেন, 'তিনটি মাস হল 
ধারাবাহিক__ ঘিলকদ, যিলহজ্ব ও মহররম, অপরটি হল রজব। তবে 
রজব সম্পর্কে আরববাসীদের দ্বিমত রয়েছে। কতিপয় গোত্রের মতে রজব 
হল রমযান। আর মুযার গোত্রের ধারণামতে রজব হল জমাদিউস-সানী ও 
শা'বানের মধ্যবর্তী মাসটি। তাই নবী করীম (সাঃ) খোতবায় মুযার গোত্রের 
রজব বলে বিষয়টি পরিষ্কার করে দেন। 


420 ৬530 “এটিই হল সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান।" অর্থাৎ, মাস- 
গুলোর ধারাবাহিকতা নির্ধারণ ও সম্মানিত মাসগুলোর সাথে সম্পৃক্ত 
হুকুম-আহ্‌কামকে সৃষ্টির প্রথম পর্বের এলাহী নিয়মের সাথে সঙ্গতিশীল 
রাখাই হল দ্বীনে-মুসতাকীম। এতে কোন মানুষের কম-বেশী কিংবা 
পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার প্রয়াস অসুস্থ বিবেক ও মন্দ স্বভাবের 
আলামত। 


5৫5143555 'সুতরাং তোমরা এ মাসগুলোতে 
নিজেদের প্রতি অবিচার করো না" অর্থাৎ, এ পবিত্র মাসগুলোর যথাযথ 
আদব রক্ষা না করে এবং এবাদত বন্দেগীতে অলস থেকে নিজেদের ক্ষতি 
করোনা। 

ইমাম জাস্সাস (রহঃ) ‘আহ্‌কামুল - কোরআন' গ্রন্থে বলেন, 
(কোরআনের এ বাক্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এ মাসগুলোর এমন 
বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার ফলে এতে এবাদত করা হলে বাকী মাসগুলোতেও 
এবাদতের তওফীক ও সাহস লাভ করা যায়। অনুরূপ কেউ এ 
মাসগুলোতে পাপাচার থেকে নিজেকে দুরে রাখতে পারলে বছরের বাকী 
মাসগুলোতেও পাপাচার থেকে দূরে থাকা সহজ হয়। তাই এ সুযোগের 
সদ্ব্যবহার থেকে বিরত থাকা হবে অপূরণীয় ক্ষতি। 
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(৩৭) এই মাস পিছিয়ে দেয়ার কাজ কেবল কুফরীর মাত্রা বৃদ্ধি করে, যার 
ফলে কাফেরগণ গোমরাহীতে পতিত হয়। এরা হালাল করে নেয় একে এক 
বছর এবং হারাম করে নেয় অন্য বছর, যাতে তারা গণনা পুর্ণ করে নেয় 
আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ মাসগুলোর। অতঃপর হালাল করে নেয় আল্লাহ্‌র 
হারামকৃত মাসগুলোকে। তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের জন্যে শোভনীয় 
করে দেয়া হল। আর আল্লাহ্‌ কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। 
(৩৮) হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহ্র পথে বের হবার 
জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের 
পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় 
দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। (৩৯) যদি বের না হও, তবে 
আল্লাহ্‌ তোমাদের মর্যন্তদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের 
স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর 
আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে শক্তিমান | (৪০) যদি তোমরা তাকে (রসূলকে) সাহায্য 
না কর, তবে মনে রেখো, আল্লাহ্‌ তার সাহায্য করেছিলেন, যখন তাকে 
কাফেররা বহিষ্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তারা 
গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন, বিষ্্র হয়ো না, 
আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ্‌ তার প্রতি স্বীয় সান্তনা 
নাযিল করলেন এবং তার সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা 
দেখনি। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ কাফেরদের মাথা নীচু করে দিলেন আর আল্লাহ্র 
কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । (৪১) তোমরা 
বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জেহাদ কর আল্লাহ্‌র 
পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি 
তোমরা বুঝতে পার। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আহকাম ও মাসায়েল 

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাসের যে ধারাবাহিকতা 
এবং মাসগুলোর যে নাম ইসলামী শরীয়তে প্রচলিত, তা মানবরচিত 
পরিভাষা নয়, বরং রাববূল আলামীন যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি 
করেছেন, সেদিনই মাসের তরতীব, নাম ও বিশেষ মাসের সাথে সংশ্লিষ্ট 
হুকুম-আহ্‌কাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আয়াত দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় 
যে, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে শরীয়তের আহ্কামের ক্ষেত্রে চান্দ্রমাসই 
নির্ভরযোগ্য। চান্দরমাসের হিসাবমতেই রোযা, হজ্ব ও যাকাত প্রভৃতি 
আদায় করতে হয়। তবে কোরআন মজীদ চন্দ্রকে যেমন, তেমনি সূর্যকেও 
সন-তারিখ ঠিক করার মানদন্ডরূপে অভিহিত করেছেন 59413 
৩5082 (যাতে তোমরা বৎসর গণনা ও কাল নির্ণয়ের জ্ঞান লাভ 
কর)। অতএব, চন্দ্র ও সূর্য উভয়টির মাধ্যমেই সন-তারিখ নিদিষ্ট করা 
জায়েয। তবে চন্দ্রের হিসাব আল্লাহ্‌র অধিকতর পছন্দ। তাই শরীয়তের 
আহকামকে চন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট রেখেছেন। এজন্যে চান্দ্র বছরের হিসাব 
সংরক্ষণ করা ফরযে-কেফায়া, সকল উম্মত এ হিসাব ভুলে গেলে সবাই 
গোনাহগার হবে। চাদের হিসাব ঠিক রেখে অন্যান্য সূত্রের হিসাব ব্যবহার 
করা জায়েয আছে। তবে তা আল্লাহ্‌র রাসূল ও পরবর্তীগণের তরীকার 
বরখেলাফ। সুতরাং অনাবশ্যকভাবে অন্য হিসাব নিয়ে মাথা ঘামানো 
উচিত নয়। 

মাসের হিসাব পূর্ণ করার উদ্দেশে মূল মাস বাড়ানোর যে প্রথা আছে, 
এই আয়াতের প্রেক্ষিতে কেউ কেউ তাকেও না-জায়েয মনে করেন। কিন্তু 
এই মত ঠিক নয়। কেননা, এতে শরীয়তের বিধানের কোন সম্পর্ক নেই। 
জাহেলী যুগে চান্দ্রমাস পরিবর্তনের ফলে শরীয়তের হুকুম পরিবর্তিত 
হতো বিধায় তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। মুসলমানের দ্বারা যেহেতু 
পরিবর্তন হয় না, তাই তা উক্ত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। 

দুনিয়ার মোহ ও আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা সকল অপরাধের 
মূল £ অলসতার যে কারণ ও প্রতিকারের উপায় এখানে বর্ণিত হয়েছে, 
তা'এক বিশেষ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, 
দ্বীনের ব্যাপারে সকল আলস্য, নিক্কিয়তা ও সকল অপরাধ এবং 
গোনাহের মূলে রয়েছে দুনিয়া প্রীতি ও আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা। 
হাদীস শরীফে আছে - 4-৮৯ ০৮1১ 440৮৯ অর্থাৎ, , দুনিয়ার 
মোহ সকল গোনাহের মূল। সেজন্য আয়াতে বলা হয়ঃ 

“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, আল্লাহ্র পথে বের হওয়ার 
জন্য বলা হলে তোমরা মাটি জড়িয়ে ধর (চলাফেরা করতে চাও না)। 
আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়েই কি পরিতুষ্ট হয়ে গেলে।” 

রোগ নির্ণয়ের পর পরবর্তী আয়াতে তার প্রতিকার উল্লেখ করা হয়েছে 
যে, “পার্থিব জিন্দেশীর ভোগের উপকরণ আখেরাতের তুলনায় অতি 
নগণ্য” 

সারকথা হল, আখেরাতের স্থায়ী জীবনের চিন্তা-ভাবনাই মানুষের করা 
উচিত। বস্তুতঃ আখেরাতের চিন্তা-ফিকিরই সকল রোগের একমাত্র 
প্রতিকার এবং অপরাধ দমনের সার্থক উপায়। 

ইসলামী আকাদীর মৌলিক বিষয় তিনটি £ তওহীদ, রেসালত ও 
পরকালের বিশ্বাস। তন্মধ্যে পরকালের বিশ্বাস হল বিশুদ্ধ আমলের রূহ 


৫৭১ সূরাআত্‌_তাওবাহ ০৬) 
-স্্্্্স্্্্্_ল 


এবং গোনাহ ও অপরাধের ক্ষেত্রে এক দুর্েদয প্রাচীর। চিন্তা করলে 
পরিষ্কার বোঝা যায় যে, দুনিয়ার শাস্তি-শৃংখলা আখেরাতের আকীদা 
ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বস্তুবাদী উন্নতির এখন যৌবনকাল। 
অপরাধ দমনে সকল জাতি ও দেশের চেষ্টা-তদবীরের অস্ত নেই। 
আইন-আদালত ও অপরাধ দমনকারী সংস্থাসমূহের উন্নত ব্যবস্থাপনা 
সবই আছে। কিন্তু তা সত্বেও আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, প্রত্যেক দেশ ও 
জাতির মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দৈনন্দিন বেড়েই চলছে। আমাদের দৃষ্টিতে 
সঠিক রোগ নির্ণয় ও তার সঠিক প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না বলেই 
আজকের এ অস্থিরতা। বস্তুতঃ এ সকল রোগের মূলে রয়েছে বস্তুবাদী 
ধ্যান-ধারণা, পার্থিব ব্যস্ততা এবং আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা । আমাদের 
বিশ্বাস, এর একমাত্র প্রতিকার হল, আল্লাহর যিকর ও সুরণ এবং 
আখেরাতের চিস্তা-ভাবনা। যে দেশে যখন এই অমোঘ প্রতিকার প্রয়োগ 
করা হয়, সে দেশ ও সমাজ মানবতার মূর্ত প্রতীক হয়ে ফেরেশতাগণেরও 
ঈর্ষার পাত্র হয়েছিল। নবী ও সাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণযুগ তার জ্বলন্ত 
প্রমাণ। 


আজকের বিশ্ব অপরাধপ্রবণতার উচ্ছেদ চায়, কিন্তু আল্লাহ্‌ ও 
আখেরাত থেকে উদাসীন হয়ে পদে পদে এমন ব্যবস্থাও করে রাখছে, যার 
ফলে আল্লাহ্‌র ও আখেরাতের প্রতি মনোযোগ আসে না। তাই এর 
অবশ্য্তাবী পরিণতি আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, অপরাধ দমনের সকল 
উন্নত ব্যবস্থাপনাই ব্যর্থ হয়ে পড়ছে। অপরাধ দমন তো দূরের কথা, 
ঝড়ের বেগে যেন তা" বৃদ্ধি পাচ্ছে। হায়! আজকের চিন্তাশীল মহল যদি 
উপরোক্ত কোরআনী প্রতিকার প্রয়োগ করে দেখত, তবে বুঝতে পারত, 
কত সহজে অপরাধপ্রবণতার উচ্ছেদ সাধন করা যায়। 


৩৯ নং আয়াতে অলস ও নিক্ষিয় লোকদের ব্যাধি ও তার প্রতিকারের 
উল্লেখ করে সর্বশেষ ফয়সালা জানিয়ে দেয়া হয় যে, “তোমরা জেহাদে 
বের না হলে আল্লাহ্‌ তোমাদের মর্মন্তদ শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থলে 
অন্য জাতির উত্থান ঘটাবেন। আর দ্বীনের আমল থেকে বিরত হয়ে তোমরা 


আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা, আল্লাহ্‌ 
সর্ববিষয়ে শক্তিমান। 





৪০ নং আয়াতে রসূলে করীম (সাঃ)-এর হিজরতের ঘটনা উল্লেখ করে 
দেখিয়ে দেয়া হয় যে, আল্লাহ্‌র রসূল কোন মানুষের সাহায্য-সহযোগিতার 
মোহতাজ নন। আল্লাহ্‌ প্রত্যক্ষভাবে গায়ব থেকে তার সাহায্য করতে 
সক্ষম। যেমন, হিজরতের সময় করা হয়, যখন তার আপন গোত্র ও 
দেশবাসী তাকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে। সফরসঙ্গী হিসেবে একমাত্র 
সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) ছাড়া আর কেউ ছিল না। পদবৃজী ও অশ্বারোহী 
শত্রুরা সর্বত্র তার খোজ করে ফিরছে। অথচ আশ্রয়স্থল কোন মজবুত দুর্গ 
ছিল না; বরং তা ছিল এক গিরিগুহা, যার দ্বারপ্রাস্ত পর্যন্ত পৌছেছিল তার 
শক্তরা। তখন গুহা-সঙ্গী আবু বকর (রাঃ)-এর চিন্তা নিজের জন্য ছিল না, 
বরং তিনি এই ভেবে সন্স্ত হয়েছিলেন যে, হয়তো শত্রুরা তার বন্ধুর 
জীবন নাশ করে দেবে, কিন্তু এ সময়েও রসূলুল্লাহ (সাঃ) ছিলেন পাহাড়ের 
মত অনড়, অটল ও নিশ্চিন্ত । শুধু যে নিজে, তা নয়, বরং সফরসঙ্গীকেও 
অভয় দিয়ে বলছিলেন, চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ্‌ আমাদের সাথে 
আছেন।'' দু'শব্দের এ বাক্যটি বলা মুশকিল কিছু নয়। কিন্তু শ্রোতাবৃদ্দ এ 
নাজুক দৃশ্য সামনে রেখে চিন্তা করলে বুঝতে দেরী হবে না যে, নিছক 
দুনিয়াবী উপায়-উপকরণের প্রতি ভরসা রেখে মনের এই নিশচিস্তভাব 
সন্ভব নয়। তবুও যে সম্ভব হল, আয়াতের পরবর্তী বাক্যে তার রহস্য বলে 
দেয়া হল। এরশাদ হয় £ “আল্লাহ্‌ তার কলব মোবারকে সাস্তবনা নাযিল 
করেন এবং এমন বাহিনী দ্বারা তার সাহায্য করেন, যা তোমাদের 
দৃষ্টিগোচর হয়নি।"" অদৃশ্য বাহিনী বলতে ফেরেশতাগণও হতে পারেন 
এবং জগতের গোপন শক্তিসমূহও হতে পারে। কারণ, এগুলোও আল্লাহ্র 
সৈন্যদল। সার কথা, এর ফলে কুফরীর পতাকা অবনমিত হয় এবং 
আল্লাহর ঝাণ্ডা মাথা তুলে দীড়ায়। 

৪১ নং আয়াতে তাগিদদানের উদ্দেশে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে যে, 
জেহাদে বের হবার জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন তোমাদের আদেশ করেন, 
তখন সর্বাবস্থায় তা তোমাদের জন্যে ফরয হয়ে গেল। আর এ আদেশ 
পালনের মাঝেই নিহিত রয়েছে তোমাদের সমুদয় কল্যাণ। 


৫৭২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ০৮ 
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(৪২) যদি আশু লাভের সম্ভাবনা থাকতো এবং যাত্রাপথও সংক্ষিপ্ত হতো, 
তবে তারা অবশ্যই আপনার সহযাত্রী হতো, কিন্তু তাদের নিকট যাত্রাপথ 
সুদীর্ঘ মনে হল। আর তারা এমনই শপথ করে বলবে, আমাদের সাধা 
থাকলে অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম, এরা নিজেরাই নিজেদের 
বিনষ্ট করছে, আর আল্লাহ জানেন যে, এরা মিথ্যাবাদী। (৪৩) আল্লাহ্‌ 
আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনি কেন তাদের অব্যাহতি দিলেন, যে পর্যন্ত না 
আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যেত সত্যবাদীরা এবং জেনে নিতেন 
মিথ্যাবাদীদের। (৪৪) আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতের প্রতি যাদের ঈমান 
রয়েছে তারা মাল ও জান দ্বারা জেহাদ করা থেকে আপনার কাছে 
অব্যাহতি কামনা করবে না, আর আল্লাহ্‌ সাবধানীদের ভাল জানেন। (৪৫) 
নিঃসন্দেহে তারাই আপনার কাছে অব্যাহতি চায়, যারা আল্লাহ্‌ ও রোজ 
কেয়ামতে ঈমান রাখে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহহত্ত হয়ে পড়েছে, 
সুতরাং সন্দেহের আবর্তে তারা ঘুরপাক খেয়ে চলছে। (৪৬) আর যদি তারা 
বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্র্তত করতো। কিন্তু 
তাদের উথান আল্লাহ্র পছন্দ নয়, তাই তাদের নিবৃত রাখলেন এবং 
আদেশ হল বসা লোকদের সাথে তোমরা বসে থাক। (৪৭) যদি তোমাদের 
সাধে তারা বের হত, তবে তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করতো 
না, আর অশু ছুটাতো তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশে। আর 
তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের গুপ্তচর। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ যালিমদের 
ভালভাবেই জানেন। 
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৪২ নং আয়াতে অলসতার দরুন জেহাদ থেকে বিরত রয়েছে এমন 
লোকদের একটি ওযরকে প্রত্যাখ্যান করে বলা হয় যে, এ ওর গ্রহণযোগ্য 
নয়। কারণ আল্লাহ্‌ যে শক্তি-সাম্্ তাদের দান করেছেন, তা, আল্লাহ্র 
রাহে সাধ্যমত ব্যয় করেনি। তাই তাদের অসমর্থ থাকার ওযর গ্রহণযোগ্য 
নয়। 


গ্রহণযোগ্য ওর ও বাহানার পার্থক্য £ এ আয়াত থেকে একটি 
মূলনীতির সন্ধান পাওয়া যায়, যার দ্বারা প্রকৃত ওযর ও বাহানার মধ্যে 
পার্থক্য করা যাবে। তাহল, সেই লোকদের ওযর প্রকৃত গ্রহণযোগ্য, যারা 
আদেশ পালনে প্রস্তুত, কিন্তু কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে পরে অসমর্থ 
হয়ে পড়ে। মাযুরগণের সকল বিষয় এ নিরিখে যাচাই করা যাবে, কিন্তু 
আদেশ পালনে যার কোন কোন ইচ্ছা ও প্রস্তুতি নেই, পরে তার যদি কোন 
ওযরও উপস্থিত হয়, তবে গোনাহের এ ওযর হবে গোনাহের চাইতে 
নিকৃষ্ট। সুতরাং এ ওযর গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ জুমআ'র নামাযে শরীক 
হওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছে। কিন্তু যেইমাত্র চলার ইচ্ছা করল, হঠাৎ এক 
ঘটনায় তার গতি স্তবু হয়ে গেল। এ ধরনের ওযর গ্রহণযোগ্য এবং এতে 
আল্লাহ্‌ মা’ যুর লোকের পূর্ণ সাওয়াব দান করেন। কিন্তু যে জুমআ'র কোন 
প্রস্তুতিই নেয়নি, তার কোন ওযর উপস্থিত হলে তা’ হবে বাহানার 
নামাস্তর। 

উদাহরণতঃ দেখা যায়, ভোরে ফজরের জামাআতে শরীক হওয়ার 
প্রস্ততিস্বরপ ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখে, কিংবা সময়মত জাগাবার জন্য 
কাউকে নিয়োজিত রাখে, কিন্তু পরে দেখা যায়, ঘটনাচক্রে সকল চেষ্টাই 
ব্যর্থ। ফলে নামায কাযা হয়ে যায়। যেমন, রসূলে করীম (সাঃ)-এর 
লায়লাতৃত্‌ তা’রীসের ঘটনা। সময়মত জেগে উঠার জন্যে তিনি হযরত 
বেলাল রোঃ)-কে নিয়োজিত রাখেন যেন প্রত্যুষে সবাইকে জাগিয়ে দেন। 
কিন্তু ঘটনাচক্রে তাকেও তন্দ্রায় পেয়ে বসে। ফলে সূর্যোদয়ের পর 
সকলের চোখ খোলে। এ ওযর প্রকৃত ও গ্রহণযোগ্য । যে কারণে 
(সঃ) সাহাবা কেরামকে সান দিয়ে বলেন, 5 | | pl ৬৮ ১5১ 
55 অর্থাৎ, “ঘুমের মধ্যে মানুষ মা’ যুর। তাই এটি হল যা মানুষ 
জাগ্রত অবস্থায় করে।”' সাস্তবনার কারণ হল, সময়মত জেগে উঠার 
সন্তাব্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। সারকথা এই যে, আদেশ পালনের প্রস্তুতিও 
ও অপ্রস্তুতির মাধ্যমে কোন ওযর গ্রহণযোগ্য কিনা তা জানা যাবে। নিছক 
মৌখিক জমা-খরচ দিয়ে কিছু লাভ হবে না। 

৪২ নং আয়াতে মিথ্যা ওর দেখিয়ে অব্যাহতি লাভকারী মুনাফিকদের 
প্রসঙ্গে বলা হয় যে, জেহাদ থেকে নিবৃত্ত থাকাই উত্তম। কারণ, ওখানে 
গেলে নানা ষড়যন্ত্র ও গুজবের মাধ্যমে সর্বত্র ফ্যাসাদ সৃষ্টি করত। 
অতঃপর বলা হয় ৩১:১৫:১০ অর্থাৎ, তোমাদের মাঝে আছে 
এমন এক সরল প্রাণ মুসলমান যারা তাদের মিথ্যা গুজবে বিভ্রান্ত হত। 
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4455840130145] অৰ্থাৎ, “ইতিপূৰ্বেও তারা ফাসাদ 
সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিল” যেমন, ওহুদ যুদ্ধ প্রভৃতিতে। 981১9985 
৩৮৪১৪৯$অরথাৎ “আল্লাহর বিজয় হল, যাতে মুনাফিকরা মর্মপীড়া 
বো করছিল এক দ্র ইন্তিত য় ত্য. সু কিভ মৰ অজ্সু, 
আয়তে। যেমন ইতিপৃর্বের যুদ্ধসমূহে আপনাকে জয়ী করা হয়েছে, 
তেমনি এ যুদ্ধেও জয়ী হবেন এবং মুনাফিকদের সমস্ত ষড়যন ব্যর্থ হয়ে 
পড়বে। 


































ষষ্ঠ আয়াতে জদ বিন কায়স নামক জনৈক বিশিষ্ট মুনাফিকের এক 
বিশেষ বাহানার উল্লেখ করে তার গোমরাহীর বর্ণনা দেয়া হয়। সে জেহাদ 
থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যে ওযর পেশ করে বলেছিল, আমি এক 
পৌকরুষদীপ্ত যুবক। রোমানদের সাথে যুদ্ধে লড়তে গিয়ে তাদের সুন্দরী 
যুবতীদের মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। কোরআন মজীদ তার 
কথার উত্তরে বলে 21285496381 “ভাল করে শোন” এই নির্বোধ 
এক সম্ভাব্য আশংকার বাহানা করে এক নিশ্চিত আশংকা অর্থাৎ, রসূলের 
অবাধ্যতা ও জেহাদ পরিত্যাগের অপরাধের এখনই দণ্ডযোগ্য হয়ে গেল। 

044515 “আর নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই 
কাফেরদের পরিবেষ্টন করে আছে” । তা থেকে নিস্তার লাভের উপায় নেই। 
এর এক অর্থ এই হতে পারে যে, আখেরাতে জাহান্নাম এদের ঘিরে রাখবে। 
দ্বিতীয় অর্থ এই হতে পারে যে, জাহান্নামে পৌছার যে সকল কারণ 
এদেরকে বর্তমানে ঘিরে রেখেছে, সেগুলোই এখানে জাহান্নাম নামে 
(৪৮) তারা পূর্বে থেকেই বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ সন্ধানে ছিল এবং আপনার | অভিহিত। এ অর্থ হতে বলা যায়, এরা বর্তমানেও জাহান্নামের গণ্ডির মধ্যে 
কার্যসমূহ উলট-পালট করে দিচ্ছিল। শেষ পযর্্ত সত্য প্রতিশ্রুতি এসে বরেছে। 
গেল এবং জয়ী হল আল্লাহর হুকুম, যে অবস্থায় তারা মন্দবোধ করল। সপ্তম আয়াতে এদের এক হীন স্বভাবের বর্ণনা দিয়ে বলা হয় যে, এরা 
(৪৯) আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং পথভ্রষ্ট করবেন যদিও বাহ্যতঃ মুসলমানদের সাথে উঠাবসা রাখে, কিন্ত 
না। শোনে রাখ, তারা তো পুর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট এবং নিঃসন্দেহে জাহানাম | 2414302. ৫১৩) “আপনার কোন মঙ্গল দেখলে তাদের মুখ 
এই কাফেরদের পরিবেটন করে রয়েছে। (৫০) আপনার কোন কল্যাপহলে | কাল হয়ে যায়” (৮৯১৯ ৮ ৩৮7 ৩1১ এবং কোন বিপদ 
তারা মন্দবোধ করে এবং কোন বিপদ উপস্থিত হলে তারা বলে, আমরা পূর্ব উপস্থিত হলে উল্লাস করে বলে যে, আমরা আগেভাগেই তা জানতাম যে, 
থেকেই নিজেদের কাজ সামলে নিয়েছি এবং ফিরে যায় উল্লসিত মনে। মুসলমানরা বিপদগ্রস্ত হবেই, তাই আমাদের জন্যে যা কল্যাণকর, তাই 
(৫১) আপনি বলুন, আমাদের কাছে কিছুই পৌঁছবে না, কিন্তু যা আল্লাহ অবলম্বন করেছি। 
আমাদের জন্য রেখেছেন; তিনি আমাদের কা্যনিবার্হক। আল্লাহ্‌র উপরই অষ্টম আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক মহানবী (সাঃ) ও মুসলমানদেরকে 
মুমিনদের ভরসা করা উচিত। (৫২) আপনি বলুন, তোমরা তো তোমাদের মুনাফিকদের কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে আসল সত্যকে সদা সামনে রাখার 
জন্যে দুটি কল্যাণের একটি প্রত্যাশা ফর আর আমরা প্রত্যাশায় আছি হেদায়েত দান করেছেন। এরশাদ হয়েছে £ 3905 
রক সদ কে রর নিক || ELC এ বারি লে রন জেরা 
পিকে আয আহাছের হতে সুতরাং জের অনেক কর, আরও ধোকায় পড়ে আছ। এসব পার্থিব উপকরণ হল এক যবনিকাবিশেষ। এই 
তোমাদের সাথে জপেক্ষমাগ। (৫৩) “আপনি বহন, ভোমরা ইচ্ছার অর্থ যবনিকার অস্তরালে যে শক্তি সক্রিয় রয়েছে, তা আল্লাহ্রই। আমরা যে 
বায় কর বা অনিচ্ছায়, তোমাদের থেকে তা' কখনো কবুল হবে না, সকল অবস্থার সম্মুখীন হই তা’ আগেই আল্লাহ্‌ আমাদের জন্যে নির্ধারিত 
(তোমরা নাফরমানের দল। (৫৪) তাদের অর্থ ব্যয় করুল না হওয়ার এছাড়া | করে রেখেছেন। তিনিই আমাদের কার্যনির্বাহক ও সাহায্যকারী। তাই 
আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের প্রতি অবিশ্বাসী, | মুসলমানদের আবশ্যক তার প্রতি ভালবাসা রাখা এবং পার্থিব 
তারা নামাযে আসে অলসতার সাথে আর ব্যায় করে স্ভুচিত মনে। উপায়-উপকরণকে নিছক মাধ্যম মনে করা, আর মনে করা যে, এগুলোর 
উপর ভাল-মন্দ নির্ভরশীল নয়। 


তদবীর সহকারে তকদীরে বিশ্বাস করা কর্তব্য £ বিনা তদবীরে 
তাওয়ান্ধুল করা ভুলঃ আলোচ্য আয়াতটি তকদীর ও তাওয়ানুলের 
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(৫৫) সুতরাং তাদের ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতি যেন আপনাকে বিস্থিত 
না করে। আল্লাহর ইচ্ছা হল এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদের আযাবে 
নিপতিত রাখা এবং প্রাণবিয়োগ হওয়া কুফরী অবস্থায়। (৫৬) তারা 
আল্লাহ্‌র নামে হলফ করে বলে যে, তারা তোমাদেরই অস্তভুক্তি, অথচ 
তারা তোমাদের অন্তভুক্তি নয়, অবশ্য তারা তোমাদের ভয় করে। (৫৭) 
তারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গুহা বা মাথা গৌজার ঠাই পেলে সেদিকে 
পলায়ন করবে দ্রুতগতিতে ৷ (৫৮) তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা 
সদকা বন্টনে আপনাকে দোষারূপ করে। এর থেকে কিছু পেলে সম্তষ্ট হয় 
এবং না পেলে বিক্ষুব্ব হয়। (৫৯) কতই না ভাল হত, যদি তারা সম্ষ্ট হত 
আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের উপর এবং বলত, আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট, 
আল্লাহ্‌ আমাদের দেবেন নিজ করুশায় এবং তার রসূলও, আমরা শুধু 
আল্লাহ্‌কেই কামনা করি। (৬০) “যাকাত হল কেবল ফকীর, মিসকীন, 
যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা 
দাস-মুক্তির জন্যে, খণখা্তদের জন্যে, আল্লাহ্‌র পথে জেহাদকারীদের 
জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে- এই হল আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ্‌ 
সবজি, গজ্ঞাময়। (৬১) আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ নবীকে ক্লেশ দেয়, 
এবং বলে, এ লোকটি তো কানসবন্থ। আপনি বলে দিন, কান হলেও 
তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য, আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস রাখে এবং বিশ্বাস রাখে 
মুসলমানদের কথার উপর। বন্তাতঃ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার তাদের 
জন্য তিনি রহমতবিশেষ। আর যারা আল্লাহ্‌র রসূলের প্রতি কুৎসা রটনা 
করে, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। 









































































































মুল-তত্বকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। তকদীর ও তাওয়াবুল (আল্লাহর প্রতি 
ভরসা) এর প্রতি বিশ্বাসের অর্থ এই নয় যে, মানুষ হাত-পা গুটিয়ে বসে 
থাকবে এবং বলবে যে, ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। বরং তার অর্থ হল, 
স্ভার্য সকল উপায় অক্লহবদের পর সাধামত ডেটা ও সাহস করে যাবে 
এরপর বিষয়টিকে তকদীর ও তাওয়াকুলের উপর অর্পণ করবে; আর দৃষ্টি 
আল্লাহর প্রতি নিবন্ধ রাখবে। কারণ, চেষ্টা ও তদবীরের ফলাফল দানের 
মালিক হলেন তিনি। 


তকদীর ও তাওয়াকুলের বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি বিদ্যমান। ধর্ম 
বিরোধী কিছু লোক আদতেই তকদীর ও তাওয়াকুলে বিশ্বাসী নয়। তারা 
পার্থিব উপায়-উপকরণকেই আল্লাহ্র স্থলাভিষিক্ত করে রেখেছে। অপর 
দিকে কিছু মূর্খ লোক আছে, যারা নিজেদের দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতা চাপা 
দেয়ার জন্য তকদীর ও তাওয়াকুলের আশ্রয় নেয়। জেহাদের জন্য নবী 
করীম (সাঃ)-এর প্রস্তুতি, অতঃপর অত্র আয়াতের অবতরণ এ সকল 
বাড়াবাড়ির নিরসন করে সত্য পথ কি,তা' দেখিয়ে দিয়েছে। ফাসী প্রবাদ 
আছে, তাওয়াকুলের মাধ্যমে উটের পা 
বেধে নাও।" অর্থাৎ, দুনিয়ার উপায়-উপকরণও আল্লাহ্‌র নেয়ামত, এ 
নেয়ামতের সদ্ুবহার না করা হল না-শোকরী ও মুর্খতা। তবে 
উপায়-উপকরণকে ঠিক তাই মনে কর, ফলাফল তার অধীন নয়; বরং 
আল্লাহ্‌র হুকুমের অধীন, সে বিশ্বাস রাখবে। 

শেষের আয়াতে মু'মিনদের এক বিরল শানের উল্লেখ করে তাদের 
বিপদে আনন্দ উপভোগকারী কাফেরদের বলা হয় যে, আমাদের যে বিপদ 
দেখে তোমরা এত উৎফুল্ল, তাকে আমরা বিপদই মনে করি না; বরং তা 
আমাদের জন্যে শাস্তি ও সফলতার অন্যতম মাধ্যম। কারণ, মু’ মিন 
আপন চেষ্টায় বিফল হলেও স্থায়ী সওয়াব ও প্রতিদান লাভের যোগ্য হয়, 
আর এটিই সকল সফলতার মূলকথা। তাই তারা অকৃতকার্য হলেও ক্তকার্য। 
তার ভাঙ্গনে রয়েছে গড়ার প্রতিষ্রতি। এই হল ৩৩/1৫/9545 
৬১৯! তোমরা কি আমাদের দু'টি মঙ্গলের একটির প্রতীক্ষায় আছ?” 

অপরদিকে কাফেরদের অবস্থা হল তার বিপরীত। আযাব থেকে কোন 
অবস্থায়ই তাদের অব্যাহতি নেই। এ জীবনেই তারা মুসলমানগণের 
মাধ্যমে আল্লাহ্র আযাব ভোগ করবে এবং এভাবে তারা দুনিয়া ও 
আখেরাতের লাঞ্ছনা পোহাবে। আর যদি এ দুনিয়ায় কোন প্রকারে নিক্কৃতি 
পেয়েও যায়, তবে আখেরাতের আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার কোন 
উপায় নেই; তা অবশ্যই ভোগ করবে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

৩5484 (আল্লাহ্র ইচ্ছা হল, এগুলোর দ্বারা 
তাদের আযাবে রাখা) বাক্যে মুনাফিকদের জন্যে তাদের ধন-সম্পদ ও 
সন্তান-সম্ততিকে যে আযাব বলে অভিহিত করা হয়েছে, তার কারণ হল, 
দুনিয়ার মোহে উন্মত্ত থাকা মানুষের জন্যে পার্থিব জীবনেও এক বড় 
আযাব। প্রথমে অর্থ উপার্জনের সুতীব্র কামনা, অতঃপর তা হাসিলের 
জন্যে নানা চেষ্টা-তদবীর, নিরস্তর দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম, না দিনের 
আরাম, না রাতের ঘুম, না স্বাস্থ্যের হেফাযত আর না পরিবার-পরিজনের 
সাথে আমোদ-আহলাদের অবকাশ। অতঃপর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম দ্বারা যা 
কিছু অর্জিত হয়, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও তাকে দ্বিগুণ-চতুর্থণ বৃদ্ধি করার 
'আবিশবান্ত চিন্তা-ভাবনা প্রভৃতি হল একেকটি স্বতন্ত্র আযাব। এরপর যদি 
কোন দুর্ঘটনা ঘটে বা রোগ-ব্যাধির কবলে পতিত হয়, তখন যেন আকাশ 


৫৭৫ সুরাআত্-তাওবাহ্‌ ১, 
৯৯৯] 


ভেঙ্গে পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে সবই যদি ঠিক থাকে এবং মনের চাহিদামত 
অর্থ কড়ি আসতে থাকে, তখন তার নিরাপত্তার প্রয়োজনও উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পায় এং তখন সে চিস্তা-ফিকির তাকে মুহূর্তের জন্যও আরামে বসতে 
দেয় না। 


পরিশেষে এ সকল অর্থ-সম্পদ যখন মৃত্যুকালে বা তার আগে 
হাত ছাড়া হতে দেখে, তখন দুঃখ ও অনুশোচনার অস্ত থাকে না। বস্তুতঃ 
এসবই হল আযাব। অজ্ঞ মানুষ একে শাস্তি ও আরামের সমল মনে করে। 
কিন্তু মনের প্রকৃত শাস্তি ও তৃপ্তি কিসে, তার সন্ধান নেয় না। তাই শাস্তির 
এই উপকরণকেই প্রকৃত শান্তি মনে করে তা’ নিয়েই দিবানিশি ব্যস্ত 
থাকে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা দুনিয়ার জীবনে তার আরামের শক্ত এবং 
আখেরাতের আযাবের পটভূমি। 

কাফেরদের সদকা দেয়া যায় কি? শেষের আয়াত থেকে প্রতীয়মান 
হয় যে, মুনাফিকরাও সদ্কার অংশ পেত। কিন্তু তাদের মনমত না 
পাওয়ায় ক্ষুৰ হয়ে নানা আপত্তি উথ্থাপন করত। এখানে যদি সদকার 
সাধারণ অর্থ নেয়া যায়, যে অর্থ অনুযায়ী সকল ওয়াজিব ও নফল সদকা 
বোঝায়, তবে কোন প্রশ্ন থাকে না। কারণ, অমুসলিমদের নফল সদ্কা 
দান ইমামগণের একমত্যে জায়েয এবং তা হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। আর 
যদি সদ্‌কা বলতে ফরয সদকা যথা, যাকাত ও ওশর প্রভৃতি বোঝানো 
হয়, তবে তা থেকে মুনাফিকদেরকেও এজন্যে দেয়া হত যে, তারা 
নিজেদেরকে মুসলমানরপেই প্রকাশ করত এবং কুফরীর কোন প্রকাশ্য 
প্রমাণও তাদের থেকে পাওয়া যায়নি। আল্লাহ্‌ বিশেষ কোন উদ্দেশে 
আদেশ দান করেন যে, তাদের সাথে মুসলমানদের অনুরূপ আচরণ করা 
হোক।_বেয়ানুল কোরআন) 

245963403, 95 “ভরা নামাযে আসে না, কিন্ত 
আলস্যভরে”-_ আয়াতে মুনাফিকদের দু'টি আলামত বর্ণিত হয়েছে। 
নামাযে আলস্য ও দান-খয়রাতে কুন্ঠাবোধ। এতে মুসলমানদের প্রতি 
হুশিয়ারী প্রদান করা হয়েছে, যেন তারা মুনাফিকদের এই দু' প্রকার 
অভ্যাস থেকে দূরে থাকে। 

সদ্‌কার ব্যয় খাতঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহে সদ্‌কা সম্পর্কে মহানবী 

(সাঃ)-এর উপর মুনাফিকদের আপত্তির বর্ণনা ও তার জবাব দেয়া 
হয়েছে। মুনাফিকরা অপবাদ রটাত যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) (নাউযুবিল্লাহ) 
সদকা কন্টনে স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নিয়েছেন এবং যাকে যা ইচ্ছা দিয়ে 
চলেছেন। 

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক সদ্কার ব্যয়-খাত ঠিক করে দিয়ে 
তাদের সন্দেহ নিরসন করেছেন এবং কারা সদ্কা পাওয়ার উপযুক্ত তা 
বাতলে দিয়েছেন। আর দেখিয়ে দিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ্র 
হুকুমমতেই সদ্‌কার বিলি-বন্টন করছেন; নিজের খেয়াল-খুশীমত নয়। 

হাদীস গ্রন্থ আবু দাউদ ও দারে কৃত্নী ্স্থে বর্ণিত এবং হযরত ঘেয়াদ 
বিন হারেস ছদরী কর্তৃক রেওয়ায়েতকৃত এক হাদীস দ্বারাও এ সত্যটি 
প্রমাণিত হয়। রেওয়ায়েতকারী বলেন, আমি একদা রসূলে করীম 

(সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে জানতে পারলাম যে, তিনি তার গোত্রের 
সাথে যুদ্ধ করার জন্যে সৈন্যের একটি দল অচিরে প্রেরণ করবেন। আমি 
'আরয করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ্‌! আপনি বিরত হোন, আমি দায়িত্ব নিচ্ছি 
যে, তারা সবাই আপনার বশ্যতা স্বীকার করে এখানে হাযির হবে। 
অতঃপর আমি স্বগোত্রের কাছে পত্র প্রেরণ করি। পত্র পেয়ে তারা সবাই 
ইসলাম গ্রহণ করে। এর প্রেক্ষিতে হযরত (সাঃ) আমাকে বলেন, 





45 ০ 6৬ 4৮০৬৭ অৰ্থাৎ, “তুমি তোমার গোত্রের একাস্ প্রিয় 
নেতা।' আমি আরয করলাম, এতে আমার কৃতিত্বের কিছুই নেই। 
আল্লাহ্র অনুগ্রহে তারা হেদায়েত লাভ করে মুসলমান হয়েছে। 
রেওয়ায়েতকারী বলেন, আমি এই বৈঠকে থাকাবস্থায়ই এক ব্যক্তি এসে 
হযরত (সাঃ)-এর কাছে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করল। হুযুর (সাঃ) তাকে 
জবাব দিলেন £ “সদ্কার ভাগ-বাটোয়ারার দায়িত্ব আল্লাহ্‌ নবী বা অন্য 
কাউকে দেননি। বরং তিনি নিজেই সদ্কার আটটি খাত নিদিষ্ট করে 
দিয়েছেন। এই আট শ্রেণীর কোন একটিতে তুমি শামিল থাকলে দিতে 
পারি।__ (কুরতুবী পৃষ্ঠা ১৬৮, খণ্ড-১) 
ফকীর-বঞ্চিতদের অধিকার (সূরা যারিয়াত) এতে বলা হয়েছে যে, 
ধনীদের সম্পদে গরীবদের একটি নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে; আর এ হল তাদের 
হক। 

এ থেকে বোঝা যায় যে, ধনীরা যে দান-খয়রাত করে, তা তাদের 
এহসান নয়, বরং এটি গরীবদের হক, যা আদায় করা তাদের কর্তব্য। 
দ্বিতীয়তঃ এ হক আল্লাহ্‌ নিজেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কেউ নিজের 
খেয়াল-খুশীমত তাতে কষ-বেশী করতে পারবে না। আল্লাহ্‌ নিদিষ্ট হকের 
পরিমাণ এবং তা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব রসূলের উপর সোপর্দ করেছেন। 
তিনিও এ কাজটিকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে, তা সাহাবায়ে কেরামকে 
মৌখিক বলেই যথেষ্ট মনে করেননি এবং এ বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা 
সম্বলিত ফরমান লিখে হযরত ওমর ফারুক ও আমর ইবনে হায্ম, 
(রাঃ)-কে সোপর্দ করেছেন। এতে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, যাকাতের 
নেসাব এবং প্রত্যেক নেসাবে যাকাতের যে হার তা চিরদিনের জন্যে 
আল্লাহ্‌ তার রসূলের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এতে কোন যুগে বা 
কোন দেশে কম-বেশী বা রদবদল করার অধিকার কারো নেই। 

নির্ভরযোগ্য তথ্যমতে মক্কায় ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় যাকাত 
ফরয হওয়ার আদেশ নাযিল হয়। তফসীরে ইবনে কাসীরে সূরা 
মুযযাস্মিলের আয়াত $$15989.40%-28$ (৫ সুতরাং নামায 
কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর’ |) __ দ্বারা তাই প্রমাণ করা হয়। 
কারণ, সূরাটি ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় নাযিল হয়েছে। তবে বিভিন্ন 
হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের শুরুতে যাকাতের বিশেষ 
নেসাব বা বিশেষ হার নির্ধারণ করা হয়নি, বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা 
থাকত, তা" মুসলমানগণ যুক্তহস্তে আল্লাহ্র রাহে দান করে দিতেন। 
হিজরতের পরে মদীনা শরীফে যাকাতের নেসাব ও হার নির্ধারণ করা হয় 
এবং মক্কা বিজয়ের পর সদ্কা ও যাকাত আদায়ের সুষ্ঠু নিয়ম-নীতি 
প্রবর্তন করা হয়। 

সাহাবা ও তাবেয়ীগণের একমত্যে অত্র আয়াতে সেই ওয়াজিব 
সদ্কার খাতগুলোর বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা মুসলমানদের জন্যে নামাযের 
মতই ফরয। কারণ, এ আয়াতে নির্ধারিত খাতগুলো ফরয সদ্কারই খাত। 
হাদীসমতে নফল সদ্কা আট খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরংএর পরিসর 
আরওপ্রশস্ত। 


যদিও পূৰ্ববৰ্তী আয়াতসমূহে সাধারণ অর্থেই সদ্‌কা শব্দের ব্যবহার 
করা হয়েছে। যার মধ্যে ওয়াজিব ও নফল উভয় সদকাই শামিল রয়েছে, 
তবে অত্র আনাতে ইমামগণের এঁকমত্যে কেবল ফরয নদ্কার 


খাতসমূহের উল্লেখ রয়েছে। তফসীরে কুরতুবীতে উল্লেখ আছে যে, 
কোরআনে যেসব স্থানে “সদ্‌কা’ শব্দের ব্যবহার রয়েছে, সেখানে নফল 


৫৭৬ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ৪৮৭ 
রর YL 


সদ্‌কার কোন নিদর্শন না থাকলে ফরয সদ্কাই উদ্দেশ্য হবে। 

আলোচ্য আয়াতের শুরুতে 5 (কেবল) শব্দ আনা হয়। তাই শুরু 
থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, সদ্কার যে সকল খাতের বর্ণনা সামনে দেয়া 
হচ্ছে কেবল সে খাতগুলোতেই সকল ওয়াজিব সদকা ব্যয় করা হবে। 
এছাড়া অন্য কোন ভাল খাতেও ওয়াজিব সদ্কা ব্যয় করা যাবে না। 
যেমন, জেহাদের প্রস্তুতি, মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ কিংবা 
জনকল্যাণমূলক সংস্থা প্রভৃতি। এগুলোও যে ভাল ও আবশ্যকীয় এবং 
তাতে ব্যয় করা যে বড় সওয়াবের কাজ, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু যে 
সকল সদ্কার হার নির্দিষ্ট, তা’ এ সকল কাজে ব্যয় করা যাবে না। 

আয়াতের দ্বিতীয় শব্দ “সাদাকাত” হল সদ্কার বহুবচন। আরবী 
অভিধানে আল্লাহ্র ওয়াস্তে সম্পদের সে অংশ ব্যয় করা হয়, তাকে 
'সদ্কা বলা হয়। __.কোমুস) ইমাম রাগেব (রাঃ) “মুফরাদাতুল কোরআন" 
গ্রন্থে বলেন, দানকে সদ্‌কা বলা হয় এজন্যে যে, দানকারী প্রকারাস্তরে দাবী 
করে যে, কথা ও কাজে সে সত্যবাদী এবং কোন পার্থিব স্বার্থে নয়, বরং 
আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশেই তার এই দান-খয়রাত। বস্তুতঃ যে দানের সাথে 
দুনিয়ার স্বার্থ বা রিয়াকারী যুক্ত থাকে, কোরআন সে দানকে ব্যর্থ বলে গণ্য 
করেছে। 

সদ্কা শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। নফল ও ফরয উভয় দানই এতে 
শামিল রয়েছে। নফলের জন্যে শব্দটির প্রচুর ব্যবহার, তেমনি ফরয 
সদ্কার ক্ষেত্রেও কোরআনের বহুস্থানে শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, 
০০০7৩৫১৬, এবং আলোচ্য ৬$5/10, আয়াত প্রভৃতি। 
বরং আল্লামা কুরতুবী (রহঃ)-এর তত্ত্ব মতে কোরআনে যেখানে শুধু সদ্‌কা 
শব্দের ব্যবহার রয়েছে, সেখানে ফরয সদ্কা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আবার 
কতিপয় হাদীসে সদ্কা বলতে প্রত্যেক সৎকর্মকেও বোঝানো হয়েছে। 
যেমন, হাদীস শরীফে আছে, “কোন মুসলমানের সাথে হৃষটচিত্ে সাক্ষাৎ 
করাও সদ্কা, কোন বোঝা বহনকারীর কাধে ভার তুলে দেয়াও সদ্কা। 
কুপ থেকে নিজের জন্যে উত্তোলিত পানির কিছু অংশ অন্যকে দান করাও 
সদ্কা।' এ হাদীসে সদ্কা শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। 

আলোচা আয়াতের তৃতীয় শব্দ হল %:££| _এর শুরুতে লাম) 
ব্ণটি উদ্দেশ্য নির্ধারণের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই বাক্যের অর্থ হবে, 
সকল সদ্কা সেই লোকদেরই হক, যাদের উল্লেখ পরে রয়েছে। 

আটটি খাতের বিবরণ £ প্রথম ও দ্বিতীয় খাত হল যথাক্রমে ফকীর 
ও মিসকীনের। আসল অর্থে যদিও পার্থক্য রয়েছে। যথা, ফকীর হল যার 
কিছুই নেই এবং মিসকীন হল যে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়। 
তবে যাকাতের হুকুমে সমান। মোটকথা, যার কাছে প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ অর্থ নেই, তাকে যাকাত দেয়া যাবে এবং সে-ও 
নিতে পারবে। প্রয়োজনীয় মালামালের মধ্যে থাকার ঘর, ব্যবহৃত 
বাসন-পেয়ালা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আসবাবপত্র প্রভৃতি শামিল রয়েছে। 

সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপা বা তার মূল্য 
যার কাছে রয়েছে এবং সে খগগ্রস্ত নয়, সে-ই নেসাবের মালিক। তাকে 
যাকাত দেয়া ও তার পক্ষে যাকাত নেয়া জায়েয় নয়। অনুরূপ, যার কাছে 
কিছু রূপা বা নগদ কিছু টাকা এবং কিছু স্বর্ণ আছে_ সব মিলে যদি সাড়ে 
বাহান্ন তোলা রূপার সমমূল্য হয়, তবে সেও নেসাবের মালিক; তাকেও 
যাকাত দেয়া নেয়া জায়েয নয়। তবে এ হিসাবে যে নেসাবের মালিক নয়, 
কিন্ত স্বাস্থ্যবান উপার্জনক্ষম এবং একদিনের খাবার সংস্থানও যার রয়েছে, 
তাকে যাকাত দেয়া অবশ্য জায়েয, কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি তার জন্যে জায়েয 





নয়। এ ধরনের লোকের পক্ষে মানুষের কাছে হাত পাতা হারাম। এব্যাপারে 
অনেকের অসাবধানতা রয়েছে। এ ধরনের লোকেরা হাত পেতে যা লাভ 
করে, তাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) জাহান্নামের অঙ্গার বলে অভিহিত 
করেছেন।-_ (আবু দাউদ (রাঃ) হতে কুরতুবী) 


অবশ্য সাধারণ সদ্কা অমুসলিমদেরকেও দেয়া যায়। 
রসূলে করীম (সাঃ) হযরত মুআয (রাঃ)-কে ইয়ামেন প্রেরণ 
কালে যাকাত সম্পর্কে হেদায়েত দিয়েছিলেন যে, যাকাতের অর্থ শুধু 
মুসলিম ধনীদের থেকে নেয়া হবে এবং মুসলিম গরীবদেরকে দেয়া হবে। 
তাই যাকাতের অর্থ শুধু মুসলমান ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করতে 
হবে। যাকাত ব্যতীত অন্যান্য সদ্কা-খয়রাত এমনিক সদ্কায়ে ফিতরও 
অমুসলিমদের দেয়া জায়েয ।__(হেদায়া) 

দ্বিতীয় শর্ত নেসাবের মালিক না হওয়া। আর তা ফকীর বা মিসকীন 
শব্দের অর্থেই প্রকাশ পায়। কেননা, তার নিকট হয় কিছুই থাকবে না, 
অথবা নেসাবের পরিমাণ থেকে কম থাকবে। সুতরাং ফকীর ও মিসকীনের 
মধ্যে নেসাব পরিমাণ মালের মালিক না হওয়ার ব্যাপারে কোন পার্থক্য 
নেই। যাহোক, এই খাতের পর আরো ছয়টি খাতের বর্ণনা রয়েছে যার 
প্রথমটি হল “আমেলীনে সদ্কা" অর্থাৎ, সদ্কা আদায়কারী। এরা ইসলামী 
সরকারের পক্ষ থেকে লোকদের কাছ থেকে যাকাত ও ওশর প্রভৃতি 
আদায় করে বায়তৃলমালে জমা দেয়ার কাজে নিয়োজিত থাকে। এরা 
যেহেতু এ কাজে নিজেদের সময় ব্যয় করে, সেহেতু তাদের জীবিকা 
নির্বাহের দায়িত্ব ইসলামী সরকারের উপর বর্তায়। কোরআন মজীদের 
উপরোক্ত আয়াত যাকাতের একাংশ তাদের জন্য রেখে একথা পরিক্ষার 
করে দিয়েছে যে, তাদের পারিশ্রমিক যাকাতের খাত থেকেই আদায় করা 
হবে। 

এর মূল রহস্য হল এই যে, আল্লাহ্‌ পাক মুসলমানদের থেকে যাকাত 
ও অপরাপর সদ্‌কা আদায়ের দায়িত্ব দিয়েছেন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে। অত্র 
সূরার শেষের দিকে এক আয়াতে বলা হয়েছে £ ০১০১৩১৬ 
“হে রসূল, আপনি তাদের মালামাল থেকে সদকা আদায় করুন।” উক্ত 
আয়াত মতে রসূলের অবর্তমানে তার উত্তরাধিকারী খলীফা বা আমীরুল 
মু'মেনীনের উপর যাকাত ও সদ্কা আদায়ের দায়িত্ব বর্তায়। বলাবাহুল্য, 
সহকারী ব্যতীত আমীরের পক্ষে এ দায়িত্ব সম্পাদন করা সম্ভব নয়। 
আলোচ্য আয়াতে “আমেলীন” বলতে যাকাত আদায়কারী তথা সেসব 
সহকারীদের কথাই বলা হয়েছে। 

এ আয়াত মতে নবী করীম (সাঃ) অনেক সাহাবাকে বিভিন্ন স্থানে 
যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেছিলেন এবং আদায়কৃত যাকাত থেকেই 
তাদের পারিশ্রমিক দিতেন। এ সকল সাহাবীর অনেকে ধনীও ছিলেন। 
হাদীস শরীফে আছে £ ধনীদের জন্য সদ্কার অর্থ হালাল নয়, তবে পাচ 
ব্যক্তির জন্য হালাল। প্রথমতঃ যে জেহাদের উদ্দেশে বের হয়েছে, কিন্ত 
সেখানে প্রয়োজনীয় অর্থ তার নেই, যদিও সে স্বদেশে ধনী। দ্বিতীয়তঃ 
সদ্‌কা আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি। তৃতীয়তঃ সেই অর্থশালী 
ব্যক্তি, যার মজুদ অর্থের তুলনায় খণ অধিক। চতুরথত যে ব্যক্তি মূল্য 
আদায় করে গরীক-মিসকীন থেকে সদ্‌কার মালামাল ক্রয় করে। প্রঞ্চমতঃ 
যাকে গরীব লোকেরা সদ্‌কার প্রাপ্ত মাল হাদিয়াস্বরূপ প্রদান করে। 


৫৭৭ সূরাআত্তাওবাহ 


৪৪ 





সদ্কা আদায়কারীদের কি পরিমাণ পারিশ্রমিক দেয়া হবে সে প্রশ্ন 
আসা স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে হুকুম হল, তাদের কাজ ও পরিশ্রম অনুসারে 
পারিশ্রমিক দেয়া হবে। __(আহকামুল-কোরআন £ জাসৃসাস, কুরতুবী) 
তবে তাদের পারিশ্রমিক আদায়কৃত যাকাতের অর্ধাংশের বেশী দেয়া যাবে 
না। যাকাতের আদায়কৃত অর্থ যদি এত অল্প হয় যে, আদায়কারীদের 
বেতন দিয়ে তার অর্ধেকও বাকী থাকে না, তবে বেতনের হার হাস করতে 
হবে। অর্ধেকের বেশী বেতন খাতে ব্যয় করা যাবে না।_(তফসীরে 
মাযহারী,যহীরিয়া)। 

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, যাকাত তহ্বীল থেকে 
'আদায়কারীদের যে বেতন দেয়া হয়, তা সদ্কা হিসেবে নয়, বরং 
পরিশ্রমের বিনিময় হিসেবেই দেয়া হয়। তাই তারা ধনী হলেও এ অর্থের 
উপযুক্ত এবং যাকাত থেকে তাদেরকে দেয়া জায়েয। আট প্রকারের 
ব্যয়খাতের মধ্যে এই একটি খাতই এমন যে, সেখানে স্বয়ং যাকাতের অর্থ 
পারিশ্রমিকরূপে দেয়া যায়। অথচ, যাকাত সে দানকেই বলা হয়, যা 
কোন বিনিময় ছাড়াই গরীবদের প্রদান করা হয়। সুতরাং কোন গরীবকে 
কাজের বিনিময়ে যাকাতের অর্থ দিলে যাকাত আদায় হবে না। 

এখানে দু'টি প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রথমতঃ যাকাত আদায়কারীদেরকে 
কাজের বিনিময়ে কিরূপে যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে? দ্বিতীয়তঃ ধনীর 
জন্যে যাকাতের অর্থ কিভাবে হালাল হবে? উভয় প্রশ্নের উত্তর একটিই। 
তা'হল এই যে, সদ্কা আদায়কারীদের আসল পরিচয় জেনে নিতে হবে। 
তারা আসলে গরীবদেরই উকীলন্বরূপ। বলাবাহুল্য, উকীল কিছু গ্রহণ 
করলে তা মকেলের গ্রহণ বলেই গণ্য হয়। কেউ যদি অন্য লোককে কারো 
কাছ থেকে কর্জ আদায়ের জন্য উকীল নিযুক্ত করে, তবে কর্জের টাকা 
উকীলের হাতে অর্পণ করলেও যেমন খণী ব্যক্তি দায়িত্ব যুক্ত হয়, তেমনি 
গরীবদের উকীল হিসেবে আদায়কারীর মাধ্যমে সদকা আদায় করলেও 
ধনীদের যাকাত আদায় হয়ে যাবে। অতঃপর উকীল হিসেবে সদ্কার যে 
অর্থ তারা সংগ্রহ করবে, গরীবরাই তার মালিক হবে। এর পর যাকাতের 
অর্থ থেকে আদায়কারীর যে বেতন দেয়া হয়, তা আসলে গরীবদের পক্ষ 
থেকেই, ধনীদের পক্ষ থেকে নয়। গরীবরা যাকাতের অর্থ যে কোন 
প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারে। সুতরাং যাকাতের অর্থ দ্বারা তাদের 
উকীলদের পারিশ্রমিক দেয়ার অধিকারও তাদের থাকবে। 

অতঃপর প্রশ্ন আসে যে, যাকাত আদায়কারীদেরকে তো গরীবরা 
উকীল নিযুক্ত করেনি, তারা কেমন করে উকীল সেজে বসল? জবাব হল 
যে, ইসলামী রাষ্ট্রের আমীর স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সে 
দেশের সকল গরীব-মিসকীনের উকীল। কারণ, এদের ভরণ-পোষণের 
সমুদয় দায়িত্ব ভার। তিনি যাকাত আদায়ের জন্যে যাদের নিযুক্ত করেন, 
তারা তীর প্রতিনিধি হিসেবে গরীবদেরও উকীল সাব্যস্ত হয়। 

এ থেকে বোঝা যায় যে, সদকা আদায়কারীদের বেতন হিসেবে যা 
দেয়া হয় তা' মূলতঃ যাকাতের টাকা নয়; বরং যাকাত যে গরীবদের হক, 
সে গরীবদের পক্ষ থেকেই তা' কাজের বিনিময় মাত্র। 

বিশেষ জ্ঞাতব্য £ এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান যুগে ইসলামী 
মাদ্রাসা এবং সে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালক বা তাদের 
প্রতিনিধিগণ সদ্কা ও যাকাত যে ধনীদের থেকে আদায় করেন, তারা 
উপরোক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নন। তাই যাকাত-সদ্কা থেকে তাদের 
বেতন-ভাতা আদায় করা যাবে না; বরং ভিন্ন খাত থেকে তার ব্যবস্থা 
করতে হবে। কারণ, তারা ধনীদের উকীল, গরীবদের নয়। ধনীদের পক্ষ 


থেকেই যাকাতের টাকা উপযুক্ত খাতে ব্যয় করার অধিকার তাদের দেয়া 
হয়। সুতরাং যাকাতের টাকা তাদের হস্তগত হওয়ার পর সঠিক স্থানে ব্যয় 
না করা পর্যন্ত দাতাদের যাকাতও আদায় হবে না। 


তারা যে গরীবদের উকীল নয়, তা সুস্পষ্ট। কারণ, কোন গরীব তাদের 
উকীল নিযুক্ত করেননি এবং আমীরুল মুমেনীনের প্রতিনিধিত্বও তারা 
করেন না। তাই তাদের পক্ষে ধনীদের উকীল হওয়া ব্যতীত আর কোন 
পথ খোলা নেই। সুতরাং যাকাত খাতে ব্যয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যাকাতের 
টাকা তাদের হাতে থাকা ও মালিকের হাতে থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য 
নেই। 


এ ব্যাপারে সাধারণতঃ সাবধানতা অবলম্বন করা হয় না। বহু প্রতিষ্ঠান 
যাকাতের বিস্তর টাকা সংগ্রহ করে বছরের পর বছর সিদ্ধুকে তালাবদ্ধ 
করে রাখে। আর যাকাতদাতারা মনে করে যে, যাকাত আদায় হয়ে গেল। 
অথচ তাদের যাকাত আদায় হবে তখনই, যখন তা যাকাতের নির্ধারিত যে 
কোন একটি খাতে ব্যয়িত হবে। 

অনুরূপ অনেকে বর্তমান যুগের যাকাত আদায়কারীদেরকে আমীরুল 
মুমেনীনের প্রতিনিধিবর্গের সাথে তুলনা করে যাকাতের অর্থ থেকে তাদের 
বেতন পরিশোধ করে। একাস্তভাবেই এটি অজ্ঞতাপ্রসূত। দাতা ও গ্রহীতা 
কারো পক্ষেই তা জায়েয নয়। 


এবাদতের পারিশ্রমিক গ্রহণ £ এখানে আরও একটি প্রশ্ন আসে। 
কোরআনের ইশারা-ইঙ্গিত এবং হাদীসের স্পষ্ট উক্তি দ্বারা প্রমাণিত 
রয়েছে যে, কোন এবাদতের বিনিময় ও মজুরী নেয়া হারাম। মুসনাদে 
আহ্মদে বর্ণিত এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে £ 415৮ 3১ 01521 Ll 
অর্থাৎ, “কোরআন পাঠ কর, কিন্তু কোরআনকে জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমে 
পরিণত করো না।" অপর হাদীসে কোরআন দ্বারা উপার্জিত বস্তুকে 
জাহান্নামের অংশ বলা হয়েছে। এসব হাদীসের প্রেক্ষিতে ফেকাহ্‌ 
শাম্ত্রবিদগণ একমত যে, এবাদত-বন্দেগীর পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয নয়। 
সুতরাং নিঃসন্দেহে সদ্কা-খয়রাত আদায় করাও এবাদত ও দ্বীনের একটি 
সেবা। রসূলে করীম (সাঃ) একে এক প্রকারের জেহাদ বলে অভিহিত 
করেছেন। তাই এ এবাদতের মজুরী গ্রহণ করাও হারাম হওয়া সঙ্গত। 
অথচ কোরআনের আলোচ্য আয়াতটি তা স্পষ্টরূপে জায়েয করে দিয়েছে 
এবং যাকাতের আট খাতের মধ্যে একেও শামিল করেছে। 

ইমাম কুরতুবী (রাঃ) তার তফসীরে বলেন, যে এবাদত ফরযে আইন 
বা ওয়াজেবে আইন, তার পারিশ্রমিক নেয়া সর্বাবস্থায় হারাম। কিন্তু যে 
এবাদত ফরযে কেফায়াহ, তার বিনিময় নেয়া এ আয়াত মতে জায়েয। 
ফরযে কেফায়াহ্‌ হল, যা সকল উম্মত বা শহরের সকল বাসিন্দার জন্যে 
ফরয, কিন্তু সকলের আদায় করা জরুরী নয়, কিছু লোক আদায় করলেই 
সবাই দায়িত্ব যুক্তি হয়। কিন্তু কেউ আদায় না করলে সবাই গুনাহগার 
হয়। 

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, “এ আয়াত মতে ইমামতি ও 
ওয়ায-নসীহতের পারিশ্রমিক নেয়াও জায়েয রয়েছে। কারণ, এগুলো 
ওয়াজেবে আইন নয়; বরং ওয়াজেবে-কেফায়াহ।" অনুরূপ 
কোরআন-হাদীস ও অপরাপর দ্বীনী এলমের তালীম ও প্রচার সকল 
উম্মতের জন্যেই ফরযে-কেফায়াহ। কতিপয় লোক দায়িত্ব পালন করলে 
সকলেই দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যায়। তাই এ সকল এবাদতের বিনিময় নেয়া 
জায়েয। 


যাকাতের চতুর্থ ব্যয়খাত হল 'মুআল্লাফাতুল কুলুব' । সাধারণতঃ তারা 


৫৭৮ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


OVA 
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তিন-চার শ্রেণীর বলে উল্লেখ করা হয়। এদের কিছু মুসলমান, কিছু 
অমুসলমান। মুসলমানদের মধ্যে কেউ ছিল চরম অভাবগ্রস্ত এবং 
নওমুসলিম, এদের চিত্তাকর্ষণের ব্যবস্থা এজন্যে নেয়া হয়, যেন তাদের 
ইসলামী বিশ্বাস পরিপক হয়। আর কেউ ছিল ধনী, কিন্তু তাদের অস্তর 
তখনো ইসলামে রঞ্জিত হয়নি। আর কেউ কেউ ছিল পরিপক্ক মুসলমান, 
কিন্তু তার গোত্রকে এর দ্বারা হেদায়েতের পথে আনা উদ্দেশ্য ছিল। 
অমুসলমানদের মধ্যেও এমন অনেকে রয়েছে, যাদের শত্রুতা থেকে বাচার 
জন্যে তাদের পরিতুষ্ট রাখার প্রয়োজন ছিল। আর কেউ ছিল, যারা ওয়ায 
নসীহত কিংবা যুদ্ধ ও শক্তি প্রয়োগ দ্বারাও ইসলামে প্রভাবিত হচ্ছে না; 
বরং অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যাচ্ছে যে, তারা দয়া, দান ও সদ্যুবহারে 
ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। রসূলে করীম (সাঃ)-এর সমগ্র জীবনের ব্রত 
ছিল কুফরীর অন্ধকার থেকে আল্লাহ্র বন্দাদের ঈমানের আলোয় নিয়ে 
আসা। তাই এ ধরনের লোকদের প্রভাবিত করার জন্য যে কোন বৈধ পদ্থা 
অবলম্বন করতেন। এরা সবাই মুআল্লাফাতুন কুলুবের অন্তর্ভুক্ত এবং 
আলোচ্য আয়াতে এদেরকে সদ্কার চতুর্থ ব্যয়খাত রূপে অভিহিত করা 
হয়েছে। 

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, এদের চিত্তাকর্ষণের জন্য সদ্কার অংশ 
দেয়া হত। সাধারণ ধারণা মতে মুসলিষ-অমুসলিম উভয় শ্রেণীই এতে 
রয়েছে। অমুসলিমদের চিত্তাকর্ষণ করা হয় ইসলামের প্রতি উৎসাহিত 
করার জন্যে, আর নওমুসলিমদের পরিতুষ্ট করা হয় ইসলামের উপর 
অবিচল থাকার জন্য। জনশ্রুতি রয়েছে যে, নবী-যুগে উল্লেখিত বিশেষ 
কারণে এদের সদ্কা দান করা হত। কিন্তু হযরত (সাঃ)-এর ওফাতের পর 
যখন ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং কাফেরদের শত্রুতা থেকে বাচা ও 
নওমুসলিমদের আকীদা পোক্ত করার জন্য এ সকল পন্থা অবলম্বনের 
প্রয়োজন তিরোহিত হয়ে যায়, তখন সেই কারণ ও উদ্দেশ্য আর বাকী 
থাকেনি। তাই তাদের সদ্কা দানও বন্ধ করে দেয়া হয়। কতিপয় 
ফেকাহবিদ এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ভ্কুমটি রহিত বলে মন্তব্য করেন। তাদের 
মধ্যে রয়েছে হযরত ওমর ফারূক (রাঃ), হযরত হাসান বসরী, শা'বী, 
ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রহঃ)। 

তবে অপরাপর ইমাম ও ফেকাহবিদগণের মতে হুকুমটি রহিত নয়, 
বরং হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও ওমর ফারূক (রাঃ)-এর যুগে প্রয়োজন 
ছিল না বলে তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ভবিষ্যতে পুনরায় 
প্রয়োজন দেখা দিলে এই শ্রেণীর লোকদিগকে যাকাতের অংশ দেয়া যাবে। 
এ মতের অনুসারী হলেন ইমাম যুহরী, কাযী আবদুল ওহাব ইবনে আরবী, 
ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)। 

প্রকৃত সত্য কথা হল এই যে, কোন যুগেই সদকা প্রভৃতি থেকে 
অমুসলিমদের অংশ দেয়া হয়নি এবং তারা যাকাতের চতুর্থ ব্যয়খাত_ 
“মুআল্লাফাতুলকুলুবে' শামিল ছিল না। 

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) স্বীয় তফসীর গ্রন্থে রসুলে করীম (সাঃ) যাদের 
চিত্তাকর্ষণের জন্য সদ্‌কার খাত থেকে দান করেছিলেন, সবিস্তারে তাদের 
নামধামসহ উল্লেখ করে বলেছেন, ০ ১ ০+/45১ 41৬১ 
৮৬4৯ অর্থাৎ, তারা ছিল মুসলমান, তাদের মধ্যে অযুসলমান বলতে 
কেউ ছিল না। 

অনুরূপ তফসীরে মাযহারীতে আছেঃ 

০০ ৮৮০ ply ale Ul এ lo 

54531 ০০৩০৪ ১১১৪ ১U50| অর্থাৎ, কোন রেওয়ায়েত থেকে 





একথা প্রমাণিত নেই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কাফেরদের চিত্তাকর্ষণের জন্য 
যাকাতের অংশ দিয়েছিলেন। এ কথার সমর্থনে তফসীরে কাশ্শাফের 
একটি উক্তি পেশ করা যায়। তাতে উল্লেখ আছে যে, “কোরআনে এ স্থানে 
যাকাতের ব্যয়খাতের বর্ণনার উদ্দেশ্য হল কাফের-মুনাফেকদের অপবাদ 
খন্ডন করা যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) সদকার অংশ থেকে তাদের বঞ্চিত 
করেছেন। আয়াতে এই ব্যয়-খাতসমূহের বিবরণ দিয়ে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে 
যে, সদকায় কাফেরদের কোন অধিকার নেই। মুআল্লাফাতুল কুলুবে 
কাফেরগণ শামিল থাকলে একথা বলার প্রয়োজন ছিল না।" 

তফসীরে মাযহারীতে সে ভ্রমটিকেও অত্যস্ত সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করে দেয়া 
হয়েছে যা কোন কোন হাদীসের রেওয়ায়েতের দরুন মানুষের মনে সৃষ্টি 
হয়েছে। সেসব রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
কোন কোন অমুসলিমদেরকেও কিছু উপটোকন দিয়েছেন। সুতরাং সহীহ 
মুসলিম ও তিরমিযীর রেওয়ায়েতে সে কথা উল্লেখ রয়েছে যে, মহানবী 
(সাঃ) সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যাহ্‌কে তার কাফের থাকাকালে কিছু 
উপটোকন দান করেছেন, সে সম্পর্কে ইমাম নবী (রহঃ)-এর 
উদ্ধৃিক্রমে লেখা হয়েছে যে, এসব দান যাকাতের মালের মধ্য থেকে ছিল 
নাঃ বরং হুনাইন যুদ্ধের গনীমতের মালের যে পঞ্চমাংশ বায়তুল মালের 
অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তার মধ্য থেকেই দেয়া হয়েছিল। আর একথা বলাই 
বাহুল্য যে, বায়তুলমালের এই খাত থেকে মুসলিম-অমুসলিম উভয়ের 
জন্য ব্যয় করা সমস্ত ফেকাহবিদগণের একমত্যেই জায়েয । অতঃপর বলা 
হয়েছে, ইমাম বায়হাকী (রহঃ), ইবনে সাইয়োুন্নাস, ইমাম ইবনে কাসীর 
প্রমুখ সবাই বলেছেন যে, এ দান যাকাতের মাল থেকে ছিল না, বরং 
গনীমতের পঞ্চমাংশ থেকে ছিল। 

এ পর্যন্ত সদকার আটটি ব্যয়ক্ষেত্রের চারটির বিবরণ দান করা হল। এ 
চারটির অধিকার ‘লাম' বর্ণের আওতায় বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে 

৬০) 5,548) পরবর্তীতে যে চারটি ব্যয়খাতের আলোচনা করা 
হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে শিরোনাম পরিবর্তন করে ‘লাম'-এর পরিবর্তে $$ 
(ফী) ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে ৮১১০3৬3 ইমাম 
যামাখ্শারী তার কাশ্শাফ গ্রন্থে এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এতে 
এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, শেষের এ চারটি ব্যয়খাত প্রথম 
চারটি ব্যয়খাতের তুলনায় বেশী হকদার। কারণ, ০ হরফটি পাত্রকে 
বোঝাবার জন্য বলা হয়। ফলে তার অর্থ দাড়ায় এই যে, সদ্কাসমূহ সে 
সমস্ত লোকের মাঝে রেখে দেয়া উচিত। তাদের অধিকতর হকদার হওয়ার 
কারণ এই যে, প্রয়োজনীয়তা তাদেরই অধিক। কেননা, যে লোক কারো 
মালিকানাধীন দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ, সে সাধারণ ফকীর-মিসকীনদের 
তুলনায় অধিক কষ্টে রয়েছে। তেমনিভাবে যে লোক কারো কাছে খণী 
এবং পাওনাদাররা তার উপর তাকাদা করছে, সে সাধারণ গরীব-মিসকীন 
অপেক্ষা অধিক অভাবে থাকে। কারণ, নিজের দৈনন্দিন ব্যয়ভারের 
চাইতেও বেশী চিন্তা থাকে তার পাওনাদারদের প্রতি। 

আরেকটি ব্যয়খাত হল ৩৮৮ যা 9৬ এর বহুবচন। এর অর্থ 
দেনাদার, খণী। একথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পঞ্চম ও ষ্ঠ ব্যয়খাত যা 
০৮ -এর সহযোগে বর্ণনা করা হয়েছে, তা প্রাপ্যতার অধিকারে প্রথম 
চারটি ব্যয়খাত অপেক্ষা অগ্রগণ্য। সেজন্য গোলামকে তার মুক্তির জন্য 
কিংবা ঝগগ্রস্তকে তার ঝণমুক্তির জন্য দান করা সাধারণ 
ফকীর-মিসকীনকে দান করার চাইতে উত্তম। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, সে 
খণগ্বস্তের কাছে এ পরিমাণ সম্পদ থাকবে না, যাতে সে খণ পরিশোধ 
করতে পারে। কারণ, অভিধানে এমন খণী ব্যক্তিকেই'১৬ (গারেম) বলা 
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হয়। আবার কোন কোন ইমাম এ শর্তও আরোপ করেছেন যে, সে খণ 
যেন কোন অবৈধ কাজের জন্য না করে থাকে । কোন পাপ কাজের জন্য 
যদি খণ করে থাকে_যেমন, মদ কিংবা বিয়ে-শাদীর নাজায়েয 
প্রথা_ অনুষ্ঠান প্রভৃতি, তবে এমন খণগ্রস্তকে যাকাতের অর্থ থেকে দান 
করা যাবে না; যাতে তার পাপ কাজও অপব্যয়ে অনর্থক উৎসাহ দান করা 
নাহয়। 

401 J ০৪ এখানে আবারো ০ হরফের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। 
তফসীরে-কাশৃশাফে বর্ণিত রয়েছে যে, এই পুনরাবৃত্তিতে ইঙ্গিত করা 
উদ্দেশ্য যে, এ খাতটি পূর্বোল্লেখিত সব খাত অপক্ষো উত্তম। তার কারণ 
এই যে, এতে দু'টি ফায়দা রয়েছে। (১) গরীব-নিঃস্বের সাহায্য এবং (২) 
একটি ধর্মীয় সেবায় সহায়তা করা। কারণ 4$| }= ৮ -এর মর্ম সেসব 
গাযী ও মুজাহিদ, যাদের অস্ত্র ও জেহাদের উপকরণ ক্রয় করার ক্ষমতা 
নেই অথবা এ ব্যক্তি যার উপর হজ্ব ফরয হয়ে গেছে, কিন্তু এখন আর 
তার কাছে এমন অর্থ নেই যাতে সে ফরয হজ্ব আদায় করতে পারে। এ 
দু'টি কাজই নির্ভেজাল ধর্মীয় খেদমত ও এবাদত। কাজেই যাকাতের মাল 
এতে ব্যয় করায় একজন নিঃস্ব লোকের সাহায্য হয় এবং একটি এবাদত 
আদায়ের সহযোগিতাও হয়। এমনিভাবে ফেকাহবিদগণ ছাত্রদেরকেও এর 
অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ, তারাও একটি এবাদত আদায় করার জন্যই এ 
ব্রত গ্রহণ করে থাকে ।-_ (যাহেরিয়ার হাওয়ালায় রহুল-মা'আনী) 

বাদায়ে, প্রণেতা বলেছেন যে, এমন প্রত্যেক লোকই “ফী-সাবীলিল্লাহ' 
খাতের আওতাভুক্ত যে কোন সৎকাজ কিংবা এবাদত করতে চায় যাতে 
অর্থের প্রয়োজন। অবশ্য এতে শর্ত এই যে, তার কাছে এমন অর্থ-সম্পদ 
থাকবে না যদ্দারা সংশ্লিষ্ট সে কাজটি সম্পাদন করতে পারে। যেমন, ধর্মীয় 
শিক্ষা ও তবলীগ এবং সে জন্য প্রচার প্রকাশনা প্রভৃতি। কোন যাকাতের 
হকদার লোক যদি এ কাজ করতে চায়, তবে তাকে যাকাতের মাল দিয়ে 
সাহায্য করা যেতে পারে, কিন্তু কোন মালদার লোককে তা দেয়া যায় না। 

উল্লেখিত বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে, এ সমস্ত অবস্থাতেই যা = ০৮ 
401 এর তফসীরে বর্ণনা করা হলো দারিদ্য ও অভাবধ্স্ততার শর্তটির 
প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কোন ধনী সাহেবে-নেসাবের কোন অংশ এতে 
নেই। অবশ্য যদি তার বর্তমান মালামাল তার সে প্রয়োজন মেটাতে না 
পারে, যা জেহাদ কিংবা হজ্বের জন্য প্রয়োজন, তবে যদিও নেসাব 
পরিমাণ মালামাল বর্তমান থাকার কারণে তাকে ধনী বলা যেতে পারে 
যেমন এক হাদীসেও তাকে / (ধনী) বলা হয়েছে, কিন্তু সেও এ হিসাবে 
ফকীর ও অভাবগ্রস্ত বলে গণ্য হবে। যে পরিমাণ অর্থ সম্পদ জেহাদ 
অথবা হজ্বের জন্য প্রয়োজন তা তার কাছে বর্তমান নয়। 'ফতহুল-কাদীর' 
গ্রন্থে শাইখ ইবনে-হুমাম (রহঃ) বলেছেন, সদকা সংক্রান্ত আয়াতসমূহে 
যেসব ব্যয়খাতের কথা বলা হয়েছে তার প্রত্যেকটির শব্দ স্বয়ং এর প্রমাণ 
বহন করে যে, সে তার দৈন্য ও অভাবের ভিত্তিতেই হকদার। ফকীর ও 
মিসকীন শব্দে তো তা সুস্পষ্ট রয়েছেই ; রেকাব, গাবেরীন, 
ফী-সাবীলিল্লাহ, ইবনুসূসাবীল প্রভৃতি শব্দও এরই ইঙ্গিতবহ যে, তাদের 
অভাব দুর করার ভিত্তিতেই তাদেরকে দান করা হয়। অবশ্য যারা ০4০০ 
(আমেলীন) যাকাত উসুলকারী__ তাদেরকে দেয়া হয় তাদের সেবার 
বিনিময়ে। সুতরাং এতে আমীর-ফকীর সমান। যেমন, ০১৬ এর খাত 
সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে লোকের উপর দশ হাজার টাকার ধরণ 
রয়েছে এবং পাচ হাজার টাকা তার কাছে রয়েছে, তাকে পাচ হাজার 
টাকার যাকাত দেয়া যেতে পারে। কারণ, যে মাল তার কাছে মওজুদ 
রয়েছে, তা তার খণের দরুন না থাকারই শামিল। 





জ্ঞাতব্য £ 4 ১, ৮ শব্দের অর্থ অতি ব্যাপক। যেসব কাজ 
আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে করা হয়, সে সবই এই ব্যাপক 
মর্মনুযায়ী 4U| 4.» ৮ -এর অন্তর্ভুক্ত। যেসব লোক রসূলে করীম 
(সাঃ)-এর ব্যাখ্যা ও বর্ণনা এবং তফসীরশান্ত্রের ইমামগণের বক্তব্য থেকে 
দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে শুধুমাত্র শাব্দিক অর্থের মাধ্যমে কোরআনকে বুঝতে 
চায়, এখানে তাদের এ বিভ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে যে, তারা 
4০ ০০ ৮ শব্দটি দেখেই সে সমস্ত কাজকেও যাকাতের ব্যয়-খাতের 
অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে, যা কোন কোন দিক দিয়ে সৎকাজ কিংবা এবাদত 
বলে গণ্য। মসজিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, সরাইখানা প্রভৃতি নির্মাণ, কূপ 
খনন, পুল ও সড়ক তৈরী করা এবং সেসব জনকল্যাণমূলক সংস্থার 
কর্মচারীদের বেতন ও যাবতীয় ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তাকে তারা 
4 ৮ ০৮ -এর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে যাকাতের ব্যয়খাত সাব্যস্ত করে 
দিয়েছেন, যা একাত্তই ভুল এবং সমগ্র উম্মতের ইজমার পরিপন্থী। 
সাহাবায়ে-কেরাম, ধারা কোরআনকে সরাসরি রসূলে করীম (সাঃ)-এর 
নিকট অধ্যায়ন করেছেন ও বুঝেছেন, তাদের এবং তাবেয়ীন ইমামগণের 
যত রকম তফসীর এ শব্দটির ব্যাপারে উদ্ধৃত রয়েছে তাতে এ শব্দটিকে 
হস্তুরতী ও মুজাহেদীনের জন্য নির্দিষ্ট বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। 

এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, এক ব্যক্তি তার একটি উট 
4 ১৮ ০ (ফৌ-সাবীল্লাহ) ওয়াকফ করে দিয়েছিল। তখন মহানবী 
(সাঃ) সে লোকটিকে বলে দেন যে, একে হাজীদের সফরের কাজে 
ব্যবহার করো।__(মবসূত ৩, পৃঃ- ১০) 

ইমাম ইবনে জরীর, ইবনে-কাসীর প্রমুখ হাদীসের রেওয়ায়েতের 
দ্বারাই কোরআনের তফসীর করেন। তাদের সবাই 4 ++ ৮ শব্দকে 
এমন মুজাহেদীন ও হজ্ব্রতীদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, যাদের কাছে 
জেহাদ কিংবা হজ্ব করার উপকরণ নেই। আর যেসব ফেকাহবিদ 
মনীষীবৃন্দ তালেবে-এলম কিংবা অন্যান্য সৎকর্মীদিগকে এর অন্তর্ভূক্ত 
করেছেন তারাও এ শর্তেই তা করেছেন যে, তাদেরকে ফকীর ও 
অভাব্রস্ত হতে হবে। আর একথা বলাই বাহুল্য যে, ফকীর ও 
অভাবগ্রস্তরা নিজেই যাকাতের সর্বপ্রথম ব্যয়খাত। এদেরকে 
ফী-সাবীলিল্লাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত করা না হলেও এরা যাকাতের হকদার ছিল। 
কিন্তু চার ইমাম ও উম্মতের ফেকাহবিদগণের কেউই. একথা বলেননি যে, 
জনকল্যাপমূলক প্রতিষ্ঠান ও মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণে এবং সে সমস্তের 
যাবতীয় প্রয়োজন যাকাতের ন্যয়খাতের অন্তর্ভুক্ত। বরং ভারা এ বিষয়ে 
ভিন্নমত ব্যক্ত করে বলেছেন যে, যাকাতের মালামাল এসব বিষয়ে ব্যয় 
করা না জায়েয। হানাফী ফেকাহবিদ ইমামগণের মধ্যে শামসুল আয়েম্মা 
সারাখ্সী মবসূত দ্বিতীয় খন্ড, ২০২ পৃষ্ঠায় এবং শরহে-সিয়ার চতুর্থ খন্ড, 
২৪৪ পৃষ্ঠায়, শাফেয়ী ফেকাহবিদগণের মধ্যে আবু ওবায়েদ 
“কিতাবুল-আমওয়াল' গ্রন্থে, মালেকী ফেকাহবিদগণের 'দার্দেজ শরহে 
মুখতাসারুল খলীল' প্রথম খন্ড, ১৬১ পৃষ্ঠায় এবং হাম্বলী ফেকাহবিদগণের 
মধ্যে মুত্তাফিক মুগনী গ্রন্থে এ বিষয়টি সবিস্তারে লিখেছেন। 

=| ০ ইবনুস-সাবীল)। ৩৯ অর্থ পথ। আর ০ অর্থ মূলতঃ 
পুত্র হলেও আরবী পরিভাষায় ০| _ ০ ও 0 প্রভৃতি সে সমস্ত বিষয়ের 
জন্যও বলা হয়, যার গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক কারো সাথে থাকে। এই 
পরিভাষা অনুযায়ী =| ০%| বলা হয় পথিক ও মুসাফিরকে। কারণ, 
পথ অতিক্রম করা এবং গস্তব্য-স্থানের সন্ধান করার সাথে তাদের সম্পর্কও 
অতি নিবিড়। আর যাকাতের ব্যয়খাতের ক্ষেত্রে এমন মুসাফির বা 
পথিককে বুঝানোই উদ্দেশ্য; যার কাছে সফরকালে প্রয়োজনীয় 


৫৮০, তফসীর মাআরেফুল কোরআন 5. 
৬-৩১০উউউউউউউ৬স 
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(৬২) তোমাদের সামনে আল্লাহ্‌র কসম খায় যাতে তোমাদের রাষী করতে 
পারে । অবশ্য তারা যদি ঈমানদার হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্‌কে এবং তার 
রসলকে রাষী করা অত্যন্ত জরুরী। (৬৩) তারা কি একথা জেনে নেয়নি 
যে, আল্লাহ্‌র সাথে এবং তার রসূলের সাথে যে মোকাবেলা করে তার জন্য 
নির্ধারিত রয়েছে দোযখ; তাতে সব সময় থাকবে। এটিই হল মহা-অপমান। 
(৬৪) মুনাফেকরা এ ব্যাপারে ভয় করে যে, মুসলমানদের উপর না এমন 
কোন সূরা নাযিল হয়, যাতে তাদের অন্তরের গোপন বিষয় অবহিত করা 
হবে। সুতরাং আপনি বলে দিন, ঠাটা-বিদ্রাপ করতে থাক ; আল্লাহ্‌ তা 
অবশ্যই প্রকাশ করবেন যার ব্যাপারে তোমরা ভয় করছ। (৬৫) আর যদি 
তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা 
বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ্‌র 
সাথে, তার হুকুম-আহ্কামের সাথে এবং তার রসূলের সাথে ঠাট্টা 
করছিলে? (৬৬) ছলনা করো না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান 
প্রকাশ করার পর। তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে যদি আমি ক্ষমা 
করে দেইও, তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দেব। কারণ, তারা ছিল 
গোনাহ্গার | (৬৭) মুনাফেক নর-নারী সবারই গতিবিধি এক রকম; শিক্ষায় 
মন্দ কথা, ভাল কথা থেকে বারণ করে এবং নিজ মুঠো বন্ধ রাখে। 
আল্লাহকে ভুলে গেছে তারা, কাজেই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। 
নিঃসন্দেহে মুনাফেকরাই লাফরমান। (৬৮) ওয়াদা করেছেন আল্লাহ্‌ 
মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারীদের এবং কাফেরদের জন্যে দোযখের 
আগুনের- তাতে পড়ে থাকবে সবর্দা। সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর 
আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী 
আজাব। 


অর্থ-সম্পদ নেই, স্বদেশে তার যত অর্থ-সম্পদই থাক না কেন! এমন 
মুসাফিরকে যাকাতের মাল দেয়া ঘেতে পারে, যাতে করে সে তার 
সফরের প্রয়োজনাদি সমাধা করতে পারবে এবং স্বদেশে ফিরে যেতে সমর্থ 
হবে। 

এপর্যন্ত যাকাতের সে আটটি খাতের বিবরণ সমাপ্ত হল, যা উল্লেখিত 
আয়াতে সদ্কা ও যাকাত সম্পর্কে বলা হয়েছে। এবার এমন কিছু 
মাসআলা বর্ণনা করা যাচ্ছে যেগুলো একইভাবে সে সমস্ত খাতের সাথে 


সম্পর্কযুক্ত। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

মালিকানা £ অধিকাংশ ফেকাহ্‌বিদ এ ব্যাপারে একমত যে, 
যাকাতের নির্ধারিত আটটি খাতে ব্যয় করার ব্যাপারেও যাকাত আদায় 
হওয়ার জন্য শর্ত রয়েছে যে, এসব খাতে কোন হকদারকে যাকাতের 
মালের উপর মালিকানা স্বত্ব বা অধিকার দিয়ে দিতে হবে। মালিকানা 
অধিকার দেয়া ছাড়া যদি কোন মাল তাদেরই উপকার কল্পে ব্যয় করা 
হয়, তবুও যাকাত আদায় হবে না। সে কারণেই চার ইমামসহ উম্মাহর 
অধিকাংশ ফেকাহবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, যাকাতের অর্থ 
মসজিদ-মাদ্রাসা কিংবা হাসপাতাল-এতীমখানা প্রভৃতি নির্মাণ অথবা 
তাদের অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যয় করা জায়েয নয়। যদিও এসব বিষয়ের 
উপকারিতা সেই ফকীর-মিসকীন ও প্রাপ্ত হয়, যারা যাকাতের খাত 
হিসাবে গণ্য, কিন্তু তাদের মালিকানা স্বত্ব এসব বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত 
না হওয়ার দরুন এতে যাকাত আদায় হবে না। 


অবশ্য এতীমখানাগুলোতে যদি মালিকানা স্বত্ব হিসাবে এতীমদের 
খাওয়া-পরা দেয়া হয়, তবে সে ব্যয়ের অনুপাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা 
যেতে পারে। তেমনিভাবে হাসপা তালসমূহে সেযব ওষুধ অভাবী 
গরীবদিগকে মালিকানা অধিকার মোতাবেক দিয়ে দেয়া হয়, তার মূল্যও 
যাকাতের অর্থে পরিশোধ করা যেতে পারে। এমনিভাবে উম্মাহর 
(ফেকাহবিদগণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী লা-ওয়ারিস মৃতের কাফন যাকাতের 
অর্থ থেকে দেয়া যেতে পারে না। কারণ, মৃতের মালিক হওয়ার যোগ্যতা 
থাকে না। তবে যাকাতের অর্থ যদি কোন গরীব হকদার লোককে দিয়ে 
দেয়া হয় এবং সে স্বেচ্ছায় সে অর্থ লা-ওয়ারিস মৃতের কাফনে ব্যয় করে, 
তাহলে তা জায়েয। তেমনিভাবে যদি সে মৃতর উপর খণ থাকে, তবে সে 
ঝণ সরাসরি যাকাতের অর্থের দ্বারা আদায় করা যায় না। তবে তার কোন 
ওয়ারিস যদি গরীব ও যাকাতের হকদার হয়, তবে তাকে মালিকানার 
ভিত্তিতে তা দেয়া যেতে পারে। তখন সে অর্থের মালিক হয়ে নিজের 
ইচ্ছায় তদ্দারা মৃতের খণ পরিশোধ করতে পারে। এমনিভাবে 
জনকল্যাণমূলক যাবতীয় কাজকর্ম__যেমন, কূপ খনন, পুল নির্মাণ কিংবা 
সড়ক তৈরী প্রভৃতি। যদিও এসবের মাধ্যমে যাকাত পাবার যোগ্য 
লোকেরাও উপকৃত হয়, কিন্তু এতে তাদের মালিকানা, অধিকার প্রতিষ্ঠিত 
না হওয়ার দরুন এতে যাকাত আদায় হবে না। 

মালিকুল-ওলামা তার “বেদায়াহ্‌’ গ্রন্থে যাকাত আদায় হওয়ার জন্য 
মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার শর্তের পক্ষে দলীল দিয়েছেন যে, কোরআনে 
সাধারণতঃ যাকাত ও ওয়াজিব সদকার ক্ষেত্রে *54| শব্দ প্রয়োগ করা 
হয়েছে। বলা হয়েছে_ $৯2/1৮ __ 89148950426 
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(৬৯) যেমন করে তোমাদের পূর্ববতী লোকেরা তোমাদের চেয়ে বেশী ছিল 
শক্তিতে এবং ধন-সম্পদের ও সম্ভান-সম্ভতির অধিকারীও ছিল বেশী ; 
অতঃপর উপকৃত হয়েছে নিজেদের ভাগের দ্বারা। আবার তোমরা ফায়দা 
উঠিয়েছ তোমাদের ভাগের দ্বারা- যেমন করে তোমাদের পূ্ববতীরা ফায়দা 
উঠিয়েছিল নিজেদের ভাগের দ্বারা। আর তোমরাও চলছ তাদেরই চলন 
অনুযায়ী। তারা ছিল সে লোক, যাদের আমলসমূহ নিঃশেফিত হয়ে গেছে 
দুনিয়া ও আখেরাতে। আর তারাই হয়েছে ক্ষতির সম্মুখীন (৭০) তাদের 
সংবাদ কি এদের কানে এসে পৌঁছায়নি, যারা ছিল তাদের পূর্কে নৃহের 
আ'দের ও সামূদের সম্প্রদায় এবং ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের এবং 
মাদইয়ানবাসীদের? এবং সেসব জনপদের যেগুলোকে উল্টে দেয়া 
হয়েছিল? তাদের কাছে এসেছিলেন তাদের নবী পরিষ্কার নি্দশ নিয়ে। 
বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ তো এমন ছিলেন না যে, তাদের উপর জুলুম করতেন, কিন্তু 
তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করতো। (৭১) আর ঈমানদার পুরুষ 
ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং 
মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্‌ ও 
তার রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ্‌ 
তাআলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, সুকৌশলী। (৭২) 
আল্লাহ্‌ ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন 
কানন-কুঞ্জের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রতরবণ। তারা সেগুলোরই মাঝে 
থাকবে। আর এসব কানন-কুঞ্জে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুতঃ এ 
সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হল আল্লাহর সর্জ্। এটিই হল মহান 
কৃতকা্যতা। 





প্রভৃতি আর * | শব্দটি অভিধানে দান করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইমাম 
রাগের ইসপাহানী (রহঃ) “ "গ্রন্থে বলেছেন_ 
০২০ ০০ ০ Gall ৮০০ ০৯৯৪ 258] ০519 অর্থাৎ, 
ঈতা’ অর্থ দান করা। আর কোরআনে ওয়াজিব সদকা আদায় করাকে 
ঈতা শব্দের সাথে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। “আর একথা বলাই বাহুল্য 
যে, কাউকে কোন কিছু দান করার মর্ম এটাই যে, তাকে সে বস্তুর মালিক 
বানিয়ে দেয়া হবে। 

তাছাড়া যাকাত ছাড়াও * | শব্দটি কোরআন করীমে মালিক বানিয়ে 
দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, 53০75515 অর্থাৎ, 
স্ত্রীদিগকে তাদের মোহরানা দিয়ে দাও। আর একথা সুস্পষ্ট যে, মোহরানা 
পরিশোধ করা হয়েছে বলে তখনই স্বীকৃত হবে যখন, মোহরের উপর 
স্ত্রীর মালিকানা স্বত্ব দিয়ে দেয়া হবে। 

দ্বিতীয়তঃ কোরআন করীমে যাকাতকে “সদ্কা' শব্দে উল্লেখ করা 
হয়েছে। বলা হয়েছে_-/:4/৬5)104, আর 254.০ সদ্কাহ)-এর 
প্রকৃত অর্থ তাই যে, কোন ফকীর-অভাবগ্রস্তকে তার মালিক বানিয়ে 
দেয়া হবে। 

কাউকে খাবার খাইয়ে দেয়া কিংবা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে 
দেয়াকে প্রকৃত অর্থের দিক দিয়ে “সদ্কা' বলা হয় না। শায়খ-ইবনে হুমাম 
'ফাতহুল-কাদীর' গ্রন্থে বলেছেন, সদকার তাৎপর্যও তাই যে, কোন 
কাফেরকে সে মালের মালিক বানিয়ে দেয়া হবে। এমনিভাবে ইমাম 
জাসসাস “আহ্কামুল-কোরআনে" বলেছেন, “সদ্কা' শব্দটি হল মালিক 
করে দেয়ার নাম।-(জাসসাস ২য় খঃ ১৫২ পৃঃ) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


28058195058 আয়াতে কাফের ও 
মুনাফিক উভয় সম্প্রদায়ের সাথে জেহাদ করতে এবং তাদের ব্যাপারে 
কঠোর হতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রকাশ্যভাবে যারা 
কাফের তাদের সাথে জেহাদ করার বিষয়টি তো সুস্পষ্ট, কিন্ত 
মুনাফিকদের সাথে জেহাদ করার অর্থ স্বয়ং রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর 
কর্মধারায় প্রমাণিত হয়েছে যে, তাদের সাথে জেহাদ করার মর্ম হল 
মৌখিক জেহাদ। অর্থাৎ, তাদেরকে ইসলামের সত্যতা উপলব্ি করার 
জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে যাতে করে তারা ইসলামের দাবীতে নিষ্ঠাবান 
হয়ে যেতে পারে।- (কুরতুবী, যাযহারী) 

84585 - এতে 4৬ এর প্রকৃত অর্থ হল এই যে, উদ্দিষ্ট 
ব্যক্তি যে আচরণের যোগ্য হবে তাতে কোন রকম রেয়ায়েত বা কোমলতা 
যেন না করা হয়। এ শব্দটি ০১1) এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ হল 
কোমলতা ও করুণা। 

ইমাম কুরতুবী বলেছেন যে, এক্ষেত্রে ২৬% শব্দ ব্যবহারে বাস্তব ও 
কার্যকর কঠোরতাই বোঝানো হয়েছে যে, তাদের উপর শরীয়তের হুকুম 
জারী করতে গিয়ে কোন রকম দয়া বা কোমলতা করবেন না। মুখে বা 
কথায় কঠোরতা প্রদর্শন করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। কারণ, তা 
নবী-রসূলগণের রীতি বিরুদ্ধ তারা কারো প্রতি কটুবাক্য কিংবা গালাগালি 
করতেন না। এক হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন “যদি 
তোমাদের কোন ক্রীতদাসী যিনায় লিপ্ত হয়, তবে শরীয়ত অনুযায়ী তার 
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(৭৩) হে নবী, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং মুনাফেকদের সাথে; 
তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হল দোযখ এবং 
তাহল নিকৃষ্ট ঠিকানা । 

(48) তারা কসম খায় যে, আমরা বলিনি, অথচ নিঃসন্দেহে তারা বলেছে 
কুফরী বাক্য এবং মুসলমান হবার পর অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী হয়েছে। আর 
তারা কামনা করেছিল এমন বস্তুর যা তারা প্রা্ড হয়নি। আর এসব তারই 
পরিণতি ছিল যে, আল্লাহ্‌ ও তার রসূল তাদেরকে সম্পদশালী করে 
দিয়েছিলেন নিজের অনুগ্রহের মাধামে। বস্তুতঃ এরা যদি তওবা করে নেয়, 
তবে তাদের জন্য মঙ্গল। আর যদি তা না মানে, তবে তাদেরকে আযাব 
দেবেন আল্লাহ্‌ তাআলা, বেদনাদায়ক আযাব দুনিয়া ও আখেরাতে । অতএব, 
বিশ্বচরাচরে তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী-সমর্থক নেই। (6৫) তাদের 
মধ্যে কেউ কেউ রয়েছে যারা আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে ওয়াদা করেছিল যে, 
তিনি যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ দান করেন, তবে অবশ্যই আমরা বায় 
করব এবং সৎকমী্দের অভ্তভুক্তি হয়ে থাকব। (৭৬) অতঃপর যখন 
তাদেরকে স্বীয় অনুহের মাধ্যমে দান করা হয়, তখন তাতে কাপণ্য করেছে 
এবং কৃত ওয়াদা থেকে ফিরে গেছে তা ভেঙ্গে দিয়ে । (৭৭) তারপর এরই 
পরিণতিতে তাদের অন্তরে কপটতা স্থান করে নিয়েছে সেদিন পর্যন্ত, যেদিন 
তারা তার সাথে গিয়ে মিলবে। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত 
ওয়াদা লত্ঘণ করেছিল এবং এজন্যে যে, তারা মিথ্যা কথা বলতো। (৭৮) 
তারা কি জেনে নেয়নি যে, আল্লাহ্‌ তাদের রহস্য ও সলা-পরামর্শ সম্পর্কে 
অবগত এবং আল্লাহ্‌ খুব ভাল করেই জানেন সমস্ত গোপন বিষয়? (৯) সে 
সমস্ত লোক যারা ভৎসর্না-বিদ্প করে সেসব মুসলমানদের প্রতি যারা যন 
খুলে দান-খয়রাত করে এবং তাদের প্রতি যাদের কিছুই নেই শুধুমাত্র 
নিজের পরিশ্রমলবু বন্ত ছাড়া। অতঃপর তাদের প্রতি ঠাট্টা করে। আল্লাহ্‌ 
তাদের প্রতি ঠাটা করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব । 








উপর শাস্তি প্রয়োগ কর, কিন্তু মুখে তাকে ভর্সনা বা গালাগালি করো 
না" - (কুরতুবী) 

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন- 

IF SETA KEES 

“আপনি যদি কটুবাক্য ও কঠোরমনা হতেন, তবে আপনার কাছ 
থেকে মানুষ পালিয়ে যেত।'' তাছাড়া স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
রীতি-নীতিতেও কোথাও একথার প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, কখনো তিনি 
কাফের ও মুনাফিকদের সাথে কথা বলতে বা তাদের সম্বোধন করতে 
গিয়ে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

£ -তে মুনাফিকদের আলোচনা করা হয়েছে যে, তারা 
পাল ৬ 
মুসলমানরা জেনে ফেলে, তখন মিথ্যা কসম খেয়ে খেয়ে নিজেদের সূচিতা 
প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়। ইমাম বগভী (রহঃ) এ আয়াতের শানে-নুযুল 
বর্ণনা প্রসঙ্গে এ ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) গযওয়ায়ে 
তাবৃক প্রসঙ্গে এক ভাষণ দান করেন যাতে মুনাফিকদের অশুভ পরিণতি 
ও দুরবস্থার কথা বলা হয়। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে জুল্লাস নামক এক 
মুনাফিকও ছিল। সে নিজ বৈঠকে গিয়ে বলল, মুহাম্মদ (সাঃ) যা কিছু 
বলেন তা যদি সত্যি হয়, তবে আমরা (মুনাফিকরা) গাধার চাইতেও 
নিকৃষ্ট। তার এ বাক্যটি আমের ইবনে কায়েস (রাঃ) নামক এক সাহাবী 
শুনে বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যা কিছু বলেন নিঃসন্দেহে তা সত্য এবং 
তোমরা গাধা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। 


রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন তাবুকের সফর থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে 
আসেন, তখন আমের ইবনে কায়েস (রাঃ) এ ঘটনা মহানবী (সাঃ)-কে 
বলেন। জুল্লাস নিজের কথা ঘুরিয়ে বলতে শুরু করে যে, আমের ইবনে 
কায়েস (রাঃ) আমার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছে (আমি এমন 
কথা বলিনি)। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) উভয়কে “মিম্বরে-নববী'র পাশে 
দাড়িয়ে কসম খাবার নির্দেশ দেন। জুল্লাস অবলীলাক্রমে কসম খেয়ে নেয় 
যে, আমি এমন কথা বলিনি, আমের মিথ্যা কথা বলছে! হযরত আমের 
(রাঃ)-এর পালা এলে তিনিও (নিজের বক্তব্য সম্পর্কে) কসম খান এবং 
পরে হাত উঠিয়ে দোয়া করেন যে, আয় আল্লাহ, আপনি ওহীর মাধ্যমে 
স্বীয় রসূলের উপর এ ঘটনার তাৎপর্য প্রকাশ করে দিন। তার প্রার্থনায় 
স্বয়ং রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এবং সমস্ত মুসলমান “আমীন” বললেন। অতঃপর 
সেখান থেকে তাদের সরে আসার পূর্বেই জিবরীলে-আমীন ওহী নিয়ে 
হাযির হন যাতে উল্লেখিত আয়াতখানি নাযিল হয়। 

জুল্লাস আয়াতের পাঠ শুনে সঙ্গে সঙ্গে দাড়িয়ে বলতে আরম্ত 
করে,ইয়া রসূলাল্লাহ, এখন আমি স্বীকার করছি যে, এ ভুলটি আমার দ্বারা 
হয়ে গিয়েছিল। 

আমের ইবনে কায়েস (রাঃ) যা কিছু বলেছেন তা সবই সত্য। তবে এ 
আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা আমাকে তওবা করার অবকাশ দান করেছেন। 
কাজেই এখনই আমি আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট মাগফেরাত তথা ক্ষমা 
প্রার্থনা করছি এবং সাথে সাথে তওবা করছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তার 
তওবা কবুল করে নেন এবং অতঃপর তিনি নিজ তওবায় অটল থাকেন। 
তাতে তার অবস্থাও শুধরে যায়।__(মাযহারী) 





৫৮৩ সুরাআত্-তাওবাহ্‌ 


কোন কোন তফসীরবিদ মনীষী এ আয়াতের শানে নুষুল প্রসঙ্গে এমনি 
ধরনের অন্যান্য ঘটনার বর্ণনা করেছেন। বিশেষতঃ এজন্য যে, আয়াতে এ 
বাক্যটিও রয়েছে যে, 1:12001::%/ অর্থাৎ, তারা এমন এক কাজের 
চিন্তা করল, যাতে তারা কৃতকার্য হতে পারেনি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, 
এ আয়াতটি এমন কোন ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত যাতে মুনাফিকরা মহানবী 
(সাঃ) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করে কৃতকার্য হতে পারেনি। 
যেমন, উক্ত গযওয়ায়ে তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের বিখ্যাত ঘটনা যে, 
মুনাফিকদের বার জন লোক পাহাড়ী এক ধাটিতে এমন উদ্দেশে লুকিয়ে 
বসেছিল যে, মহানবী (সাঃ) যখন এখানে এসে পৌছবেন, তখন 
আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলবে। এব্যাপারে হযরত 
জিবরীলে-আমীন তাকে খবর দিয়ে দিলে তিনি এ পথ থেকে সরে যান 
এবং এতে করে তাদের হীনচক্রান্ত ধূলিস্মাৎ হয়ে যায়। 

এছাড়া মুনাফিকদের দ্বারা এ ধরনের অন্যান্য ঘটনাও সংঘটিত হয়। 
তবে এসবের মধ্যে কোন বৈপরীত্ব কিংবা বিরোধ নেই। এ সমুদয় ঘটনাই 
উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হতে পারে। 

4৫২৩০৪43 এ আয়াতটিও এক বিশেষ ঘটনার সাথে 
সম্পৃক্ত। ইবনে জরীর, ইবনে-আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া, তাবারানী 
ও বায়হাকী প্রমুখ হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রাঃ)-এর 
রেওয়ায়েতক্রমে ঘটনাটি এভাবে উদ্ধৃত করেছেন যে, জনৈক সা'লাবাহ্‌ 
ইবনে হাতেম আনসারী রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে 
নিবেদন করল যে, হুযুর দোয়া করে দিন যাতে আমি মালদার ধনী হয়ে 
যাই। তিনি বললেন, তাহলে কি তোমার কাছে আমার তরীকা পছন্দ নয়? 
সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন, যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবে 
মদীনার পাহাড় সোনা হয়ে গিয়ে আমার সাথে সাথে ঘুরত। কিন্তু এমন ধনী 
হওয়া পছন্দ নয়। তখন লোকটি ফিরে গেল। কিন্তু আবার ফিরে এল এবং 
আবারো একই নিবেদন করল এ চুক্তির ভিত্তিতে যে, যদি আমি 
সম্পদপ্রাপ্ত হয়ে যাই, তবে আমি প্রত্যেক হকদারকে তার হক বা প্রাপ্য 
পৌছে দেব। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করে দিলেন। যার ফল এই. 
দাড়ায় যে, তার ছাগল-ভেড়ায় অসাধারণ প্রবৃদ্ধি আরস্ত হয়। এমনকি 
মদীনায় বসবাসের জায়গাটি যখন তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন সে 
বাইরে চলে যায়। তবে যোহর ও আসরের নামায মদীনায় এসে মহানবী 
(সাঃ)-এর সঙ্গেই আদায় করতো এবং অন্যান্য নামায সেখানেই পড়ে নিত 
যেখানে তার মালামাল ছিল। 

অতঃপর এ সমস্ত ছাগল-ভেড়ার আরো প্রবৃদ্ধি ঘটে, যার ফলে সে 
জায়গাটিতেও তার সংকুলান হয় না। সুতরাং মদীনা শহর থেকে আরো 
দূরে গিয়ে কোন একটি জায়গা নিয়ে নেয়। সেখান থেকে শুধু জুম'আর 
নামাযের জন্য সে মদীনায় আসত এবং অন্যান্য পাঞ্জেগানা নামাযগুলো 
সেখানেই পড়ে নিত। তারপর এসব মালামাল আরো বেড়ে গেলে সে 
জায়গাও তাকে ছাড়তে হয় এবং মদীনা থেকে বহু দূরে চলে যায়। সেখানে 
জুম্‌’আ ও জামাআত সব কিছু থেকেই তাকে বঞ্চিত হতে হয়। 

কিছুদিন পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) লোকদের কাছে সে লোকটির অবস্থা 
জানতে চাইলে লোকেরা বলল যে, তার মালামাল এত বেশী বেড়ে গেছে 
যে, শহরের কাছাকাছি কোথাও তার সংকূলান হয় না। ফলে বহু দূরে 
কোথাও গিয়ে সে বসবাস করছে। এখন আর তাকে এখানে দেখা যায় না। 
রসূলে করীম (সাঃ) একথা শুনে তিন বার বললেন- এ ৮৬ অর্থাৎ, 
সা'লাবাহর প্রতি আফসোস। সা' লাবাহ্‌র প্রতি আফসোস। সা'লাবাহ্র 
প্রতি আফসোস। 


oY 


ঘটনাক্রমে সে সময়েই সদ্কার আয়াত নাযিল হয়, যাতে রসূলে 
করীম (সাঃ)-কে মুসলমানদের কাছ থেকে সদৃকা আদায় করার নির্দেশ 
দেয়া হয়। 5559992১৬. তিনি পালিত পশুর সদকার যথাযথ 
আইন প্রণয়ন করিয়ে দুজন লোককে সদকা উসুলকারী বানিয়ে 
মুসলমানদের পালিত পশুর সদকা আদায় করার জন্য পাঠালেন এবং 
তাদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে দিলেন, যেন তারা সা’লাবাহ্র কাছে যান। 
এছাড়া বনী সুলাইমের আরো এক লোকের কাছে যাবার হুকুমও করলেন। 

এরা উভয়ে যখন সা’লাবাহ্র কাছে গিয়ে পৌছাল এবং রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর লিখিত ফরমান দেখাল, তখন সা’ লাবাহ্‌ বলতে লাগল, এ তো 
“জিযিয়া’ কর হয়ে গেল, যা অ-মুসলমানদের কাছ থেকে আদায় করা 
হয়! তারপর বলল, এখন আপনারা যান, ফেরার পথে এখানে হয়ে 
যাবেন। এরা চলে গেলেন। 


আর সুলাইম গোত্রের অপর লোকটি যখন মহানবী (সাঃ)-এর ফরমান 
শুনল, তখন নিজের পালিত পশু উট-বকরীসমূহের মধ্যে যেগুলো 
সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ছিল তা থেকে সদকার নেসাব অনুযায়ী সে পশু নিয়ে 
স্বয়ং রসূল (সাঃ)-এর সে দুই কর্মকর্তার কাছে হাযির হলেন। তারা 
বললেন, আমাদের প্রতি যে নির্দেশ রয়েছে, পশুসমূহের মধ্যে যেটি 
উৎকৃষ্ট সেটি যেন না নেই। কাজেই আমরা তো এগুলো নিতে পারি না। 
সুলাইমী লোকটি বার বার বিনয় করে বললেন, আমি নিজের খুশীতে 
এগুলো দিতে চাই; আপনারা দয়া করে কবুল করে নিন। 

অতঃপর এ দুই কর্মকর্তা অন্যান্য মুসলমানদের সদকা আদায় করে 
সা" লাবাহর কাছে এলে সে বলল, দাও দেখি সদকার আইনগুলো আমাকে 
দেখাও। তারপর তা দেখে সে কথাই বলতে লাগল যে, এ তো এক রকম 
জিযিয়া করই হয়ে গেল যা মুসলমানদের কাছ থেকে নেয়া উচিত নয়। 
যাহোক, এখন আপনারা যান,আমি পরে চিন্তা করে একটা সিদ্ধান্ত নেব। 


যখন এরা মদীনায় ফিরে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলেন, 
তখন তিনি তাদের কুশল জিজ্ঞেস করার পূর্বে আবার সে বাক্যটিই 
পুনরাবৃত্তি করলেন, যা পূর্বে বলেছিলেন। %১ ০১৬ 44০১ ০১৬ 
৮০৪১৬ সা'লাবাহ্‌র উপর আফসোস!) কথাটি তিন তিন বার 
বললেন। তারপর সুলাইমীর ব্যাপারে খুশী হয়ে তার জন্য দোয়া করলেন। 
এ ঘটনারই প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাধিল হয় 4/৫৩23. অর্থাৎ, 
তাদের মধ্যে কোন কোন লোক এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ্র সাথে ওয়াদা 
করেছিল যে, আল্লাহ্‌ যদি তাদের ধন-সম্পদ দান করেন, তবে তারা 
দান-খয়রাত করবে এবং উম্মতের সংকর্মশীলদের মত সমস্ত হকদার, 
আত্বীয়-স্বজন ও গরীব-মিসকীনের প্রাপ্য আদায় করবে। অতঃপর যখন 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদ দান করলেন, তখন 
কার্পণ্য করতে আরস্ত করেছে এবং আল্লাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্যে বিমুখ 
হয়ে গেছে। 
ও অঙ্গীকার লংঘনের ফলে তাদের অস্তরসমূহে মুনাফেকী বা কুটিলতাকে 
আরো পাকাপোক্ত করে বসিয়ে দেন, যাতে তাদের তওবা করার ভাগ্যও 
হবেনা। 

হযরত আবু উমামাহ্‌ (রাঃ)-এর বিস্তারিত রেওয়ায়েতের পর-__ যা 
এইমাত্র উল্লেখ করা হল, ইবনে জরীর লিখেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
যখন সা" লাবাহ্‌র জন্য তিন তিন বার আফসোস করেন তখন সে মজলিসে 
সা" লাবার কতিপয় আত্ীয়-আপনজনও উপস্থিত ছিল। হুযুর (সাঃ)-এর 
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(৮০) তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না কর। যদি তুমি তাদের 
জন্য সত্তর বারও ক্ষমাপ্াথনা কর, তথাপি কখনোই তাদেরকে আল্লাহ্‌ ক্ষমা 
করবেন না। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্‌কে এবং তার রসূলকে অস্বীকার 
করেছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ না-ফরমানদেরকে পথ দেখান না। (৮১) পেছনে 
থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহ্‌র রসূল থেকে বিচ্ছিন হয়ে বসে থাকতে 
পেরে আনন্দ লাভ করেছে আর জান ও মালের দ্বারা আল্লাহ্‌র রাহে জেহাদ 
করতে অপছন্দ করেছে এবং বলেছে, এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের 
হয়ো না। বলে দাও, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম। যদি তাদের 
বিবেচনাশক্তি থাকত ৷ (৮২) অতএব, তারা সামান্য হেসে নিক এবং তারা 
তাদের কৃতকর্মের বদলাতে অনেক বেশী কাদবে। (৮৩) বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ যদি 
তোমাকে তাদের মধ্য থেকে কোন শ্রেণীবিশেষের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যান 
এবং অতঃপর তারা তোমার কাছে অভিযানে বেরোবার অনুমতি কামনা 
করে, তবে তুমি বলো যে, তোমরা কখনো আমার সাথে বেরোবে না এবং 
আমার পক্ষ হয়ে কোন শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না, তোমরা তো প্রথমবারে 
বসে থাকা পছন্দ করেছ, কাজেই পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথেই বসে 
থাক। (৮৪) আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার উপর কখনও 
নামায পড়বেন না এবং তার কবরে দীড়াবেন না। তারা তো আল্লাহ্‌র প্রতি 
অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং রসূলের গ্রতিও। বস্তুতঃ তারা না-ফরমান 
অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে। (৮৫) আর বিস্মিত হয়ো না তাদের ধন-সম্পদ 
ও সস্তান-সম্ভতির দরুন। আল্লাহ্‌ তো এই চান যে, এ সবের কারণে 
তাদেরকে আযাবের ভেতরে রাখবেন দুনিয়ায় এবং তাদের প্রাণ নিগতি হওয়া 
পর্যন্ত যেন তারা কাফেরই থাকে। (৮৬) আর যখন নাযিল হয় কোন সূরা 
যে, তোমরা ঈমান আন আল্লাহর উপর, তার রসূলের সাথে একাত্ম হয়ে 
তখন বিদায় কামনা করে তাদের সামধ্য্বান লোকেরা এবং বলে আমাদের 
অব্যাহতি দিন, যতে আমরা (নিক্তিয়ভাবে) বসে থাকা লোকদের সাথে 
থেকে যেতে পারি। 


































































































এ বাক্যটি শুনে তাদের মধ্য থেকে একজন সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হয়ে 
সা'লাবার কাছে গিয়ে পৌছল এবং তাকে ভৎ্সনা করে বলল, তোমার 
সম্পর্কে কোরআনে আয়াত নাযিল হয়ে গেছে। এ কথা সা’ লাবাহ্‌ শুনে 
ঘাবড়ে গেল এবং মদীনায় হাযির হয়ে নিবেদন করল, হুযুর আমার সদ্‌কা 
কবুল করে নিন। নবী করীম (সাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌ তাআলা আমাকে 
(তোমার সদ্কা কবুল করতে বারণ করে দিয়েছেন। একথা শুনে সা'লাবাহ্‌ 
নিজের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করতে লাগল। 


হুযুর (সাঃ) বললেন, এটা তো তোমার নিজেরই কৃতকর্ম। আমি 
তোমাকে হুকুম করেছিলাম, কিন্তু তুমি তা মান্য করনি। এখন আর 
তোমার সদ্কা কবুল হতে পারে না। তখন সা'লাবাহ অকৃতকার্য হয়ে 
ফিরে গেল এবং এর কিছুদিন পরই মহানবী (সাঃ)-এর ওফাত হয়ে যায়। 
অতঃপর হযরত আবুবকর (রাঃ) খলীফা হলে সা" লাবাহ সিদ্দীকে আকবর 
(রাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে তার সদ্কা কবুল করার আবেদন জানাল। 
তিনি উত্তর দিলেন,যখন স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-ই কবুল করেননি, তখন 
আমি কেমন করে কবুল করব। 

তারপর হযরত সিদ্দীকে-আকবর (রাঃ)-এর ওফাতের পর সা'লাবাহ্‌ 
ফারকে আযম (রাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয় এবং সে আবেদন জানায় 
এবং একই উত্তর পায়, যা সিদ্দীকে-আকবর (রাঃ) দিয়েছিলেন। এরপর 
হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফত আমলেও সে এ নিবেদন করে। কিন্ত 
তিনিও অস্বীকার করেন। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালেই 
সা'লাবার মৃত্যু হয়।- (মাযহারী) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

এখানে উপর থেকেই মুনাফিকদের অবস্থার বর্ণনা ধারাবাহিকভাবে 
চলে আসছে, যারা সাধারণ নির্দেশ আসার পরেও তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করেনি। আলোচ্য আয়াতগুলোতেও তাদেরই এক বিশেষ অবস্থার কথা 
বলা হয়েছে এবং এ কারণে তাদের প্রতি আখেরাতের শাস্তি, দুনিয়াতে 
ভবিষ্যতের জন্য তাদের নাম মুজাহেদীনের তালিকা থেকে কেটে দেয়া 
এবং পরবর্তী কোন জেহাদে তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে না দেয়ার বিষয় 
আলোচনা করা হয়েছে। 


০১৬৯ শব্দটি ৯ এর বহুবচন। অর্থ-*পরিত্যক্' অর্থাৎ, যাকে 
পরিহার করা বা ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এরা 
নিজেরা একথা মনে করে আনন্দিত হচ্ছে যে, আমরা নিজেদেরকে 
বিপদের হাত থেকে বাচিয়ে নিতে পেরেছি এবং জেহাদে শামিল হতে 
হয়নি, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের এহেন সম্মান পাবার 
যোগ্য মনে করেননি। কাজেই এরা জেহাদ 'বর্জনিকারী' নয়; বরং জেহাদ 
থেকে 'বর্জিত'। কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-ই তাদেরকে বর্জনিযোগ্য মনে 
করেছেন। 

48/১55 এতে ১১৬ অর্থাৎ, ‘পেছনে’ বা “পরে’। আবু 
ওবায়দা (রাঃ) এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। তাতে এর মর্মার্থ দাড়ায় এই যে, 
এরা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর জেহাদে চলে যাবার পর তার পেছনে রয়ে যেতে 
পারল বলে আনন্দিত হচ্ছে যা বাস্তবিকপক্ষে আনন্দের বিষয়ই নয়। 
7১৩ শব্দটি এখানে ১৮ বেসে থাকা) এর ধাতুগত অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে। 

দ্বিতীয় অর্থে এক্ষেত্রে ১৬ অর্থ ৩১/৮৬৩ তথা বিরোধিতাও হতে 
পারে। অর্থাৎ, এরা রসূলে করীম (সাঃ)-এর নির্দেশের বিরোধিতা করে 


৫৮৫ 


সুরাআত্‌-তাওবাহ্‌ 


০/০ 


পাটানি শিশির 


ঘরে বসে রইল। আর শুধু নিজেরাই বসে রইল নাচ বরং অন্যান্য 
(লোকদেরকেও এ কথাই বোঝাল যে, 71914 অর্থাৎ, (এমন) 
গরমের সময়ে জেহাদে বেরিয়ো না। 

একথা পূর্বেই জানা গেছে যে, তাবুক যুদ্ধের অভিযান এমন এক 
সময়ে সংঘটিত হয়েছিল, যখন প্রচণ্ড গরম পড়ছিল। আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাদের এ কথার উত্তর দান প্রসঙ্গে বলেছেন 1345905803 
অর্থাৎ, এই হতভাগারা এ সময়ের উত্তাপ তো দেখছে এবং তা থেকে 
বাচার চিন্তা করছে। বস্তুতঃ এর ফলে আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের 
না-ফরমানীর দরুন যে জাহান্নামের আগুনের সম্মুখীন হতে হবে সে কথা 
ভাবছেই না। তাহলে কি মওসুমের এ উত্তাপ জাহান্নামের উত্তাপ অপেক্ষা 
বেশী? অতঃপর বলেন - 

০ 5551336 এর শান্দিক অর্থ এই যে, “হাসো কম, কাদো৷ 
বেশী'। শব্দটি যদিও নির্দেশবাচক পদ আকারে ব্যবহার করা হয়েছে, 
কিন্তু তফসীরবিদ মনীষীবৃন্দ একে সংবাদবাচক সাব্যস্ত করেছেন এবং 
নি্দেশবাচক পদ ব্যবহারের এই তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন যে, এমনি ঘটা 
অবধারিত ও নিশ্চিত। অর্থাৎ, নিশ্চিতই এমনটি ঘটবে যে, তাদের এ 
আনন্দ ও হাসি হবে অতি সাময়িক। এরপর আখেরাতে তাদেরকে 
চিরকাল কাদতে হবে। এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে ইবনে আবী হাতেম 
(রাঃ) হযরত ইবনে আববাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, 
Lyles Wal ০০4৪০১৩1১৩৬ ৬০1৯০০০৪9০৩ all 
Lal 0553 5৬৩ 1৯০৪৪ এ|। | দুনিয়া সামান্য কয়েক- 
দিনের অবস্থানস্থল, এতে যত ইচ্ছা হেসে নাও। অতঃপর দুনিয়া যখন শেষ 
হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে উপস্থিত হবে, তখনই কান্নার পালা শুরু 
হবে যা আর নিবৃত্ত হবে না।” __ (মোযহারী) 

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে 1358 এর মর্মার্থ এই যে, এরা যদি 
ভবিষ্যতে কোন জেহাদে অংশগ্রহণের ইচ্ছা বা আগ্রহ প্রকাশ করে, 
তাহলে যেহেতু তাদের অস্তরে ঈমান নেই, সেহেতু এদের সে ইচ্ছাও 
নিষ্ঠাপূর্ণ হবে না; যখন রওয়ানা হবার সময় হবে, পূর্বেকার মতই নানা 
রকম ছলছুতার আশ্রয় নেবে। সুতরাং মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি নির্দেশ হল 
যে, তারা নিজেরাও যখন কোন জেহাদে অংশগ্রহণের কথা বলবে, তখন 
আপনি প্রকৃত বিষয়টি তাদেরকে বাতলে দিন যে, তোমাদের কোন কথা 
বা কাজে বিশ্বাস নেই। তোমরা না যাবে জেহাদে, না আমার পক্ষ হয়ে 
ইসলামের কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। 

অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেছেন যে, এ হুকুমটি তাদের জন্য পার্থিব 
শাস্তি হিসাবে প্রবর্তন করা হয় যে, সত্যিকারভাবে তারা কোন জেহাদে 
অংশগ্রহণ করতে চাইলেও যেন তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে দেয়া না হয়। 

গোটা উম্মতের একমত্যে আলোচ্য সহীহ হাদীসসমূহের মাধ্যমে 
প্রমাণিত রয়েছে যে, আলোচ্য ৮৪ তম এ আয়াতটি মুনাফিক আবদুল্লাহ 
ইবনে উবাইয়ের মৃত্যু ও তার জানাযা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। সহীহাইন 
আর্থাৎ, বোখারী ও মুসলিম)-এর রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে 
যে, তার জানাযায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামায পড়েন। নামায পড়ার পরই এ 
আয়াত নাযিল হয় এবং এরপর আর কখনো তিনি কোন যুনাফিকের 
জানাযার নামায পড়েননি। 

সহীহ্‌ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় এ 
আয়াত নাধিলের ঘটনাটি সবিস্তারে উল্লেখ রয়েছে। তা'হল এই যে, 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই ইবনে সালুল যখন মারা যায়, তখন তার পুত্র 





আবদুল্লাহ্‌ যিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ও সাহাবী ছিলেন হুযুর 
(সাঃ)-এর নিকট এসে নিবেদন করলেন যে, হুযুর, আপনি আপনার 
জামাটি দান করুন যাতে আমি তা আমার পিতার কাফনে পরাতে পারি। 
রসূলে করীম (সাঃ) নিজের জামা মোবারক দিয়ে দিলেন। তারপর 
আবদুল্লাহ্‌ নিবেদন করেন যে, আপনি তার জানাযার নামাযও পড়াবেন। 
হুযুর (সাঃ) তাও কবুল করেন। জানাযার নামাযে দীড়ালে হযরত ওমর 
ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হুযুর (সাঃ)-এর কাপড় আকর্ষণ করে নিবেদন 
করলেন, আপনি এ মুনাফিকের জানাযা পড়ছেন, অথচ আল্লাহ্‌ আপনাকে 
মুসাফিকের নামায পড়তে বারণ করেছেন। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বললেন, 
আল্লাহ্‌ আমাকে এ ব্যাপারে এখতিয়ার দিয়েছেন_মাগফেরাতের দোয়া 
করব অথবা করব না। আর সে আয়াতে যাতে সত্তর বার মাগফেরাতের 
দোয়া করলেও ক্ষমা হবে না বলে উল্লেখ রয়েছে, তা আমি সত্তর বারের 
বেশীও ইস্তেগফার করতে পারি। সে আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হল সূরা 
তওবার এ আয়াত যা এইমাত্র বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, 45) 
অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার জানাযার নামায পড়েন এবং নামাযের 
পরেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ৬০0/55/% ....... (সুতরাং এরপর 
কখনও তিনি কোন মুনাফিকের জানাযা পড়েননি।) 

উল্লেখিত ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর £ এখানে 
প্রথমতঃ প্রশ্ন উঠে এই যে, আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই এমন এক মুনাফিক 
ছিল যার মুনাফিকী বিভিন্ন সময়ে প্রকাশও পেয়েছিল এবং সে ছিল সব 
মুনাফিকের সর্দার। কাজেই এর সাথে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এমন বৈশিষ্ট্পূর্ণ 
ব্যবহার করলেন কেমন করে যে, তার কাফনের জন্য নিজের পবিত্র জামা 
মোবারক পর্যন্ত দিয়ে দিলেন। 


উত্তর এই যে, এর দু'টি কারণ থাকতে পারে £ (এক) তার পুত্র যিনি 
একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী ছিলেন তার আবেদন। অর্থাৎ, শুধুমাত্র তার 
মনস্তষ্টির জন্যই তিনি এমনটি করেছিলেন। (দুই) অপর একটি কারণ এও 
হতে পারে, যা বুখারীর হাদীসে হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে 
উদ্ধৃত রয়েছে যে, গঘওয়ায়ে বদরের সময় যখন কিছু কোরাইশ সর্দার 
বন্দী হয়ে আসে, তাদের মধ্যে মহানবী (সাঃ)-এর চাচা আব্বাসও ছিলেন। 
হুযুর (সাঃ) দেখলেন, তার গায়ে কোর্তা নেই। তখন সাহাবীদিগকে 
বললেন, তাকে একটি কোর্তা পরিয়ে দেয়া হোক। হযরত আব্বাস ছিলেন 
দীর্ঘদেহী লোক। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছাড়া অন্য কারো কোর্তা তার 
গায়ে ঠিক মত লাগছিল না। ফলে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাইর কোর্তা বা 
কামীস নিয়েই রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের চাচা আব্বাসকে পরিয়ে 
দিয়েছিলেন। তার সে এহসানের বদলা হিসাবেই মহানবী (সাঃ) নিজের 
জামা মোবারকখানা তাকে দিয়ে দেন। (কুরতুবী) 

দ্বিতীয় প্রশ্ন £ এখানে আরো একটি প্রশ্ন এই যে, ফারকে আযম 
(রাঃ) যে মহানবী (সাঃ)-কে বললেন যে, আল্লাহ্‌ তাআলা আপনাকে 
মুনাফিকদের নামায পড়তে বারণ করেছেন, তা কিসের ভিত্তিতে 
বলেছিলেন? কারণ, ইতিপূর্বে কোন আয়াতে পরিষ্কারভাবে তাকে 
মুনাফিকের জানাযা পড়তে বারণ করা হয়নি। এতে একথাই প্রতীয়মান 
হয় যে, হযরত ওমর বারণের বিষয়টি উক্ত সুরা তওবার সাবেক আয়াত 
22%] .......। থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। এক্ষেত্রে আবারো প্রশ্ন 
দেখা দেয় যে, এ আয়াতটি যদি জানাযার নামাযের বারণের প্রতি ইঙ্গিত 
করে থাকে, তবে মহানবী (সাঃ) এতে বারণ হওয়া সাব্যস্ত করলেন না 








৫৮৬ তফসীর 


কেন? বরং তিনি বললেন যে, এ আয়াতে আমাকে অধিকার দেয়া 
হয়েছে। 

উত্তর £ প্রকৃতপক্ষে আয়াতের শব্দাবলীর বাহ্যিক মর্ম হচ্ছে 
এখতিয়ার দান। তাছাড়া একথাও সুস্পষ্ট যে, সত্তর বারের উল্লেখ নি্দষ্টতা 
বোঝাবার জন্য নয়, বরং আধিক্য বোঝাবার জন্য। সুতরাং উক্ত আয়াতের 
সারমর্ম এর বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী এই হবে যে, মুনাফিকদের মাগফেরাত 
হবে না, যতবারই তাদের জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন না কেন। কিন্ত 
এখানে পরিষ্কারভাবে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হুযুরকে বারণ করা 
হয়নি। কোরআন করীমের অপর এক আয়াতে যা সূরা ইয়াসীনে উক্ত 
হয়েছে তাতে এর উদাহরণও রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে_ 


এ আয়াতে মহানবী (সাঃ)-কে দ্বীনের তবলীগ ও ভীতি প্রদর্শনে বারণ 
করা হয়নি, বরং অন্যান্য আয়াতের দ্বারা তবলীগ ও দাওয়াতের কাজ 


| 







সারকথা এই যে, 1০5১4941585: আয়াতের দ্বারা তো 
মহানবী (সাঃ)-কে ভীতি প্রদর্শন ব্যাপারে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছেই, 
তদুপরি বর্তমান আলোচ্য আয়াতে নির্দিষ্ট দলীলের মাধ্যমে 
ভীতি প্রদর্শনের ধারাকে অব্যাহত রাখা প্রমাণিত হয়ে গেল। মহানবী 
(সাঃ) উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে একথা বুঝে নিতে পেরেছিলেন যে, 
তাদের মাগফেরাত হবে না! কিন্তু অপর কোন আয়াতের মাধ্যমে এ পর্যন্ত 
ডাকে ভীতি -প্রদর্শনেও বাধা দেয়া হয়নি। 

আর মহানবী (সাঃ) জানতেন যে, তার জামার কারণে কিংবা জানাযা 
পড়ার দরুন তার মাগফেরাত হবে না, কিন্তু এতে অন্যান্য দ্বীনী কল্যাণ 
সাধিত হওয়ার আশা করা যায়। এতে হয়তো তার পরিবারের লোক ও 
অন্যান্য কাফেররা যখন হুযুর (সাঃ)-এর এহেন সৌজন্যমূলক আচরণ 
লক্ষ্য করবে, তখন তারাও ইসলামের নিকটবর্তী হবে এবং মুসলমান হয়ে 
যাবে। তাছাড়া তখনো পর্যন্ত যেহেতু (মুনাফেকের) জানাযা পড়ার 
সরাসরি নিষেধাজ্ঞা ছিল না, সেহেতু তিনি তার জানাযা পড়েছেন। 

এ উত্তরের সমর্থন হয়তো সহীহ বুখারীর বাক্যেও পাওয়া যাবে, যা 
হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি যদি জানতে 
পারতাম, সত্তর বারের বেশী দোয়া ও মাগফেরাত কামনায় তার 
মাগফেরাত হয়ে যাবে, তাহলে আমি তাও করতাম।-_ (কুরতুবী) 

দ্বিতীয় প্রমাণ হল, সে হাদীস যাতে মহানবী (সাঃ) বলেছেন, আমার 
জামা তাকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে বাচাতে পারবে না। তবে আমি এ 
কাজটি এ জন্য করেছি যে, আমার আশা, এ কাজের ফলে তার 
সম্প্রদায়ের হাজারো লোক মুসলমান হয়ে যাবে। সুতরাং মাগাযী এবং 
কোন কোন তফসীর গ্রন্থে উদ্ধৃত রয়েছে যে, এ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে 
খাযুরাজ গোত্রের এক হাজার লোক মুসলমান হয়ে যায়। 

মোটকথা, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের মাধ্যমে স্বয়ং হুযূর (সাঃ)- এরও এ 
বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, তার এ কাজের দরুন এই মুনাফেকের 
মাগফেরাত তথা পাপ মুক্তি হবে না, কিন্তু যেহেতু আয়াতের শব্দাবলীতে 
বাহ্যতঃ এই অধিকার দেয়া হয়েছিল; অন্য কোন আয়াতের মাধ্যমে 





কোরআন oA 


নিষেধও করা হয়নি এবং যেহেতু অপর দিকে একজন কাফেরের প্রতি 
ইহসান করার মধ্যে পৃথিবীর কল্যাণের আশাও বিদ্যমান ছিল এবং এ 
ব্যবহারের দ্বারাও অন্যান্য কাফেরদের মুসলমান হওয়ার আশা ছিল, 
কাজেই তিনি নামায পড়াকেই অগ্থাধিকার দান করেছিলেন। আর ফারকে 
আ'যম (রাঃ) বুঝেছিলেন যে, এ আয়াতের দ্বারা যখন প্রমাণিত হয়ে গেছে 
যে, মাগফেরাত হবে না, তখন তার জন্য নামাযে জানাযা পড়ে মাগফেরাত 
প্রার্থনা করাটা একটা অহেতুক কাজ, যা নবুওয়তের শানের খেলাফ। আর 
একেই তিনি নিষেধাজ্ঞা হিসাবে প্রকাশ করেছেন। পক্ষান্তরে রসূলে মকবুল 
(সাঃ) যদিও এ কাজটিকে মূলতঃ কল্যাণকর মনে করতেন না, কিন্ত 
অন্যান্যদের ইসলাম গ্রহণের পক্ষে সহায়ক হওয়ার প্রেক্ষিতে তা অহেতুক 
ছিল না। এভাবে না রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাজের উপর কোন আপত্তি 
থাকে, না ফারকে আ'যম (রাঃ-এর কথায় কোন প্রশ্ন উঠতে পারে।_ 
বেয়ানুল- কোরআন) 

মাসআলা £ এ আয়াতের দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, কোন 
কাফেরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশে তার সমাধিতে দাড়ানো 
কিংবা তা যেয়ারত করতে যাওয়া জায়েয নয়। অবশ্য শিক্ষা গ্রহণের জন্য 
অথবা কোন বাধ্যবাধকতার কারণে হলে তা এর পরিপন্থী নয়। যেমন 
হেদায়া গ্রন্থে বণিত রয়েছে যে, যদি কোন মুসলমানের কোন কাফের 
আতীয় মারা যায় এবং তার কোন ওলী-ও়ারিস না থাকে, তবে মুসলমান 
অত্বীয় সুন্নত নিয়মের প্রতি লক্ষ্য না করে তাকে সাধারণভাবে মাটিতে 
পৃততে পারে ।_(বয়ানুল- কোরআন) 

উল্লেখিত আয়াতগুলোতেও সেসব মুনাফেকের কথাই বর্ণনা করা 
হয়েছে যারা তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে নানা রকম ছলনার আশ্রয়ে বিরত 
থেকে ছিল। সেসব মুমাফেকের মাঝে কেউ কেউ সম্পদশালী লোকও 
ছিল। তাদের অবস্থা থেকে মুসলমানদের ধারণা হতে পারত যে, এরা যখন 
আল্লাহ্‌র নিকট ধিকৃত, তখন দুনিয়াতে এরা কেন এসব নেয়ামত পাবে? 

এর উত্তরে ৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি লক্ষ্য করে দেখা 
যায়, তবে দেখা যাবে, তাদের এ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন 
রহমত ও নেয়ামত নয়; বরং পার্থিবজীবনেও এগুলো তাদের জন্য 
আযাববিশেষ। আখেরাতের আযাব তো এর বাইরে আছেই। দুনিয়াতে 
আযাব হওয়ার ব্যাপারটি এভাবে যে, ধন-সম্পদের মহব্বত, তার 
রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃদ্ধির চিন্তা-ভাবনা তাদেরকে এমন কঠিনভাবে পেয়ে বসে 
যে, কোন সময় কোন অবস্থাতেই স্বস্তি পেতে দেয় না। আরাম-আয়েশের 
যত উপকরণই তাদের কাছে থাক না কেন, তাদের ভাগ্যে সে আরাম 
জুটে না যা মনের শাস্তি ও স্বপ্তি হিসাবে গণ্য হতে পারে। এছাড়া দুনিয়ার 
এসব ধন-সম্পদ যেহেতু তাদেরকে আখেরাত সম্পর্কে গাফেল করে দিয়ে 
কুফর ও পাপে নিমজ্জিত করে রাখার কারণ হয়ে থাকে, সেহেতু আযাবের 
কারণ হিসাবেও এগুলোকে আযাব বলা যেতে পারে। এ কারণেই 
কোরআনের ভাষায় 44434 বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা এ সমস্ত 
ধন-সম্পদের মাধ্যমেই তাদেরকে শাস্তি দিতে চান। 

98199 শব্দটি সম্পন্ন লোকদের নিদিষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়নি; 
বরং এর দ্বারা যারা সম্পন্ন নয় অর্থাৎ, যারা অসম্পন্ন এতে তাদের অবস্থা 
সুস্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, তাদের কাছে একটা বাহ্যিক ওযরও ছিল 
(যার ভিত্তিতে তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণে অব্যাহতি কামনা করতে পারত)। 
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(৮৭) তারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পেরে আনন্দিত 
হয়েছে এবং মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে তাদের অস্তরসমূহের উপর। বস্তুতঃ 
তারা বোঝে না। (৮৮) কিন্তু রসূল এবং সেসব লোক যারা ঈমান এনেছে, 
তার সাথে তারা যুদ্ধ করেছে নিজেদের জান ও মালের দ্বারা। তাদেরই জনা 
নির্ধারিত রয়েছে কল্যাণসমূহ এবং তারাই মুক্তির লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে। 
(৮৯) আল্লাহ তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন কাননকুঞ্জ, যার তলদেশে 
প্রবাহিত রয়েছে প্রশ্ববণ। তারা তাতে বাস করবে অনস্তকাল। এটাই হল 
বিরাট কৃতকার্থতা। (৯০) আর ছলনাকারী বেদুঈন লোকেরা এলো, যাতে 
তাদের অব্যাহতি লাভ হতে পারে এবং নিবৃত্ত থাকতে পারে তাদেরই যারা 
আল্লাহ ও রসূলের সাথে মিথ্যা বলেছিল। এবার তাদের উপর শীগই আসবে 
বেদনাদায়ক আযাব যারা কাফের (৯১) দুর্বল, রুট, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ 
লোকদের জন্য কোন অপরাধ নেই, যখন তারা মনের দিক থেকে পবিত্র 
হবে আল্লাহ ও রসূলের সাথে। নেককারদের উপর অভিযোগের কোন পথ 
নেই। আর আল্লাহ্‌ হচ্ছেন ক্ষমাকারী দয়ালু । (৯২) আর না আছে তাদের 
উপর যারা এসেছে তোমার নিকট যেন তুমি তাদের বাহন দান কর এবং তুমি 
বলেছ, আমার কাছে এমন কোন বস্তু নেই যে, তার উপর তোমাদের 
সওয়ার করাব তখন তারা ফিরে গেছে অথচ তখন তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু 
বইতেছিল এ দুঃখে যে, তারা এমন কোন বস্তু পাচ্ছে না যা ব্যয় করবে। 
(৯৩) অভিযোগের পথ তো তাদের ব্যাপারে রয়েছে, যারা তোমার নিকট 
অব্যাহতি কামনা করে অথচ তারা সম্পদশালী যারা পেছনে পড়ে থাকা 
লোকদের সাথে থাকতে পেরে আনন্দিত হয়েছে। আর আল্লাহ্‌ মোহর এঁটে. 
দিয়েছেন তাদের অস্তরসমূহে ৷ বস্তুতঃ তারা জানতেও পারেনি। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

বিশ্লেষণের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এসব বেদুইন যাযাবরদের মধ্যে 
দু'রকম লোক ছিল। (এক) যারা ছল-ছুতা পেশ করার জন্য মহানবী 
(সাঃ)- এর খেদমতে হাযির হয় যাতে তাদেরকে জেহাদে যাওয়ার ব্যাপারে 
অব্যাহতি দান করা হয়। আর কিছু লোক ছিল এমন উদ্ধত যারা অব্যাহতি 
লাভের তোয়াক্কা না করেই নিজ নিজ অবস্থানে নিজের মতেই বসে থাকে। 

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) যখন 
জান্দ ইবনে কায়েসকে জেহাদে না যাবার অনুমতি দিয়ে দেন, তখন 
কতিপয় মুনাফেকও খেদমতে উপস্থিত হয়ে কিছু কিছু ছল-ছুতা পেশ 
করে জেহাদ বর্জনের অনুমতি প্রার্থনা করে। এতে তিনি অনুমতি অবশ্য 
দিয়ে দেন, কিন্তু একথাও বুঝতে পারেন যে, এরা মিথ্যা ওযর পেশ 
করছে। কাজেই তাদের ব্যাপারে অমনোযোগিতা প্রদর্শন করেন। এরই 
প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়। এতে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, তাদের 
ওযর গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে তাদেরকে বেদনাদায়ক আযাবের দুঃসংবাদ 
শুনিয়ে দেয়া হয়। অবশ্য এরই সঙ্গে ১৫:০১) বলে ইঙ্গিত করে 
দিয়েছেন যে, এদের মধ্যে কারো কারো ওযর কুফরী ও মুনাফেকীর কারণে 
ছিল না; বরং স্বভাবগত আলস্যের কারণে ছিল। এরা এই কাফেরদের 
আযাবের আওতাভুক্ত নয়। 

বিগত আয়াতসমূহে এমনসব লোকের অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল যারা 
প্রকৃতপক্ষে জেহাদে অংশগ্রহণে অপারগ ছিল না, কিন্তু শৈথিল্যবশতঃ 
অজুহাত দর্শিয়ে তা থেকে বিরত রয়েছে কিংবা এমন সব মুনাফেকরা 
বিরত থেকেছে, যারা নিজেদের কুফরী ও কুটিলতা হেতু নানা রকম 
ছলছুতার আশ্রয়ে রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে 
নিয়েছিল। তাছাড়া এতে এমন কিছু উদ্ধত লোকও ছিল যারা অজুহাত 
দৰ্শিয়েও অনুমতি গ্রহণের কোন প্রয়োজনবোধ করেনি, এমনিতেই বিরত 
থেকে গেছে। এদের অপারগ না হওয়া এবং তাদের মধ্যে যারা কুফরীতে 
লিপ্ত ছিল, তাদের বেদনাদায়ক আযাব হওয়ার ব্যাপারটি বিগত 
আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছে। 

উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহে যে সমস্ত নিষ্ঠাবান মুসলমানদের কথা 
আলোচনা করা হচ্ছে, যারা প্রকৃতই অপরাগতার দরুন জেহাদে অংশ 
গ্রহণে অসমর্থ ছিল। এদের মধ্যে কিছু লোক ছিল অন্ধ বা অসুস্থতার 
কারণে অপারগ এবং যাদের অপারগতা ছিল একান্ত সুস্পষ্ট। আর কিছু 
লোক ছিল যারা জেহাদে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিল, বরং জেহাদে 
যাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল, কিন্তু তাদের কাছে সফর করার জন্য 
সওয়ারীর কোন জীব ছিল না। বস্তুতঃ সফর ছিল সুদীর্ঘ এবং মওসুমটি 
ছিল গরমের। তারা নিজেদের জেহাদী উদ্দীপনা এবং সওয়ারীর অভাবে 
তাতে অংশগ্রহণে অপরাগতার কথা জানিয়ে রসূলে করীম (সাঃ) - এর 
নিকট আবেদন করে যে, আমাদের জন্য সওয়ারীর কোন ব্যবস্থা করা 
হোক। 


 তফসীরের গ্রন্থসমূহে এ ধরনের একাধিক ঘটনার কথা লেখা হয়েছে। 
কোন কোন ক্ষেত্রে এমন হয়েছে যে, প্রথমে রসূলে করীম (সাঃ) তাদের 
কাছে নিজের অপারগতা জানিয়ে দেন যে, আমাদের কাছে সওয়ারী বা 
যানবাহনের কোন ব্যবস্থ নেই। তাতে তারা অশ্রুসিক্ত অবস্থায় ফিরে যায় 
এবং কেঁদেই সময় কাটাতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের জন্য 
এ ব্যবস্থা করেন যে, তখনই হুযুর (সাঃ) - এর নিকট ছয়টি উট এসে যায় 
এবং তিনি সেগুলো তাদের দিয়ে দেন।__(মাযহারী) তাদের মধ্যে তিন 
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(৯৪) তুমি যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা তোমাদের নিকট 
ছল-ছুতা নিয়ে উপস্থিত হকে তুমি বলো, ছল কারো না, আমি কখনো 
তোমাদের কথা শুনব ন;্‌ আমাকে আল্লাহ্‌ তা আলা তোমাদের অবস্থা 
সম্পর্কে অবহিত করে দিয়েছেন। আর এখন তোমাদের কর্ম আল্লাহই 
দেখবেন এবং তার রসূল ৷ তারপর তোমরা প্রত্যাবতিত হবে সেই গোপন ও 
অগোপন বিষয়ে অবগত সত্তার নিকট। তিনি-ই তোমাদের বাতলে দেবেন 
যা তোমরা করছিলে। (১৫) এখন তারা তোমার সামনে আল্লাহর কসম 
খাবে, যখন তুমি তাদের কাছে ফিরে যাবে, যেন তুমি তাদের ক্ষমা করে 
দাও। সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা কর- নিঃসন্দেহে এরা অপবিত্র এবং তাদের 
কৃতকর্মের বদলা হিসাবে তাদের ঠিকানা হলো দোযখ। (১৬) তারা তোমার 
সামনে কসম খাবে যাতে তুমি তাদের প্রতি রাষী হয়ে যাও। অতএব, তুমি 
যদি রাষী হয়ে যাও তাদের প্রতি তবু আল্লাহ তা'আলা রাষী হবেন না, এ 
নাফরমান লোকদের প্রতি। (৯৭) বেদুইনরা কুফর ও মুনাফেকীতে অত্যন্ত 
কঠোর হয়ে থাকে এবং এরা সেসব লীতি-কানুন লা শেখারই যোগ্য যা 
আল্লাহ্‌ তা আলা তীর রসূলের উপর নাযিল করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ সব 
কিছুই জানেন এবং তিনি অত্যন্ত কুশলী । (১৮) আবার কোন কোন বেদুইন 
এমনও রয়েছে যারা নিজেদের বায় করাকে জরিমানা বলে গণ্য করে এবং 
তোমার উপর কোন দু'দিন আসে কিনা সে অপেক্ষায় থাকে। তাদেরই উপর 
দু'দিন আসুক । আর আল্লাহ্‌ হচ্ছেন শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। (১৯) আর কোন 
কোন বেদুইন হল তারা, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌র উপর, কেয়ামত দিনের 
উপর এবং নিজেদের ব্যয়কে আল্লাহ্‌র নৈকট্য এবং রসূলের দোয়া লাভের 
উপায় বলে গণ্য করে। জেনো! তাই হল তাদের ক্ষেত্রে নৈকট্য। আল্লাহ 
তাদেরকে নিজের রহমতের অস্ততুক্তি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, 
করশাময়। 





জনের সওয়ারীর ব্যবস্থা করেন হযরত ওসমান গনী (রাঃ) । অথচ ইতিপূর্বে 
তিনি বিপুল পরিমাণ ব্যবস্থা নিজ খরচে করেছিলেন। 

আবার অনেক এমন লোকও থেকে যায়, যাদের জন্য শেষ পর্যন্তও 
কোন সওয়ারীর ব্যবস্থা হয়নি এবং বাধ্য হয়ে তারা জেহাদে বিরত থাকে। 
আলোচ্য আয়াতগুলোতে তাদের কথাই বলা হয়েছে যাদের অপরাগতা 
আল্লাহ্‌ কবুল করে নিয়েছেন। আয়াতের শেষাংশে এ ব্যাপারে সতর্কবাণী 
উচ্চারণ করা হয়েছে যে, বিপদ শুধু তাদের ক্ষেত্রে যারা সামর্থ্য ও শক্তি 
থাকা সত্বেও জেহাদে অনুপস্থিত থাকাকে নারীদের মত পছন্দ করে 
নিয়েছে। %%1৮১5 ৩৪১57023৩14 _ এর 
মর্ম তাই। 






আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সেসব মুনাফেকের আলোচনা ছিল যারা 
গযওয়ায়ে তাবুকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে মিথ্যা অজুহাত দশিয়ে 
জেহাদে যাওয়া থেকে অপারগতা প্রকাশ করেছিল। উপরোল্লেখিত 
আয়াতগুলোতে আলোচনা করা হচ্ছে সেসব লোকদের, যারা জেহাদ 
থেকে ফিরে আসার পর রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে 
নিজেদের জেহাদে অংশগ্রহণ না করার পক্ষে মিথ্যা ওযর-আপত্তি পেশ 
করছিল। এ আয়াতগুলো মদীনায় তাইয়্যেবায় ফিরে আসার পূর্বেই 
অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তাতে পরবর্তী সময়ে সত্ঘটিতব্য ঘটনার 
সংবাদ দিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, আপনি যখন মদীনায় ফিরে যাবেন, তখন 
মুনাফেকরা ওযর-আপত্তি নিয়ে আপনার নিকট আসবে। বস্তুতঃ ঘটনাও 
তাই ঘটে। 


উল্লেখিত আয়াতগুলোতে তাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে তিনটি 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে_(এক) যখন এরা আপনার কাছে ওযর-আপত্তি 
পেশ করার জন্য আসে, আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, খামাথা মিথ্যা 
ওযর পেশ করো না। আমরা তোমাদের কথাকে সত্য বলে স্বীকার করব 
না। কারণ, আল্লাহ্‌ তাআলা ওহীর মাধ্যমে আমাদেরকে তোমাদের দুষ্টামী 
এবং তোমাদের মনের গোপন ইচ্ছা প্রভৃতি সবই বাতলে দিয়েছেন। ফলে 
তোমাদের মিথ্যাবাদিতা আমাদের কাছে প্রকৃষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই কোন 
রকম ওযর-আপত্তি বর্ণনা করা অর্থহীন! তারপর বলা হয়েছে_ 
%$4559555 এতে তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে, এখনও যেন 
তারা মুনাফেকী পরিহার করে সত্যিকার মুসলমান হয়ে যায়। কারণ, এতে 
বলা হয়েছে যে, পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ্‌ তাআলা এবং তার রসূল 
তোমাদের কার্যকলাপ দেখবেন যে, তা কি এবং কোন্‌ ধরনের হয়। যদি 
তোমরা তওবা করে নিয়ে সত্যিকার মুসলমান হয়ে যাও, তবে সে 
অনুযায়ীই ব্যবস্থা করা হবে; তোমাদের পাপ মাফ হয়ে যাবে। অন্যথায় তা 
তোমাদের কোন উপরকারই সাধন করবে না। 

(দুই) ৯৫ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, এসব লোক আপনার ফিরে 
আসার পর মিথ্যা কসম খেয়ে খেয়ে আপনাকে আশৃস্ত করতে চাইবে এবং 
তাতে তাদের উদ্দেশ্য হবে, ২৮১৬১) অর্থাৎ, আপনি যেন তাদের 
জেহাদের অনুপস্থিতির বিষয়টি উপেক্ষা করেন এবং সেজন্য যেন কোন 
ভর্তসনা না করেন। এরই প্রেক্ষিতে এরশাদ হয়েছে যে, আপনি তাদের এই 
বাসনা পূরণ করে দিন। 241355 অর্থাৎ, আপনি তাদের বিষয় 
উপেক্ষা করুন। তাদের প্রতি ভৎসনাও করবেন না কিংবা তাদের সাথে 
উৎফুল্ল সম্পর্ক রাখবেন না। কারণ, ভতসনা করে কোন ফায়দা নেই। 
তাদের মনে যখন ঈমান নেই এবং তার বাসনাও নেই, তখন ভরসনা করেই 


৫৮৯ 


বা কি হবে। খামাখা কেন নিজের সময় নষ্ট করা। 


(তিন) ৯৬ নং আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এরা কসম খেয়ে 
খেয়ে আপনাকে এবং মুসলমানদেরকে রাহী করাতে চাইবে। এ বাপারের 
আল্লাহ্‌ তাআলা হেদায়েত দান করেছেন যে, তাদের প্রতি রাযী হবেন না। 
সাথে সাথে একথাও বলে দিয়েছেন যে, আপনি রাষী হয়ে গেলেন বলে 
যদি ধরেও নেয়া যায়, তবুও তাতে তাদের কোন লাভ হবে না এ কারণে 
যে, আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি রাযী নন। তাছাড়াও তারা যখন নিজেদের কুফরী 
ও মুনাফেকীর উপরই অটল থাকল, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা কেমন করে 
রাষীহবেন। 


০1০০ শব্দটি ৬:৮০ শব্দের বহুবচন নয়; বরং এটি একটি পদ বিশেষ 
যা শহরের বাইরের অধিবাসীদের বোঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়। এর 
একক করতে হলে |! বলা হয়। যেমন, ১৮০১| - এর এক বচন, 
১০০ হয়ে থাকে। 

তাদের অবস্থা আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, এরা কুফরী ও 
মুনাফেকীর ব্যাপারে শহরবাসী অপেক্ষাও বেশী কঠোর। এর কারণ বর্ণনা 
প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এরা এলম ও আলেম তথা জ্ঞান ও জ্ঞানী 
লোকদের থেকে দূরে থাকার কারণে মূর্খতা, কঠোরতায় ভুগতে থাকার 
দরুন মনের দিক দিয়েও কঠোর হয়ে পড়ে। 
2055১৮%অিোঠ অর্থাৎ, এসব লোকের 
পরিবেশই অনেকটা এমন যে, এরা আল্লাহ্‌ কর্তৃক নাধিলকৃত সীমা 
সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। কারণ, না কোরআন তাদের সামনে আসে, না তার 
অর্থ-মর্ম ও বিধি বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে। 

৯৮ নং আয়াতেও এ সমস্ত বেদুইনেরই একটি অবস্থা বর্ণনা করা 
হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এরা যাকাত প্রভৃতিতে যে অর্থ ব্যয় করে, তাকে 
এক প্রকার জরিমানা বলে মনে করে। তার কারণ, তাদের অস্তরে তো 
ঈমান নেই, শুধু নিজেদের কুফরীকে লুকাবার জন্য নামাযও পড়ে নেয় 
এবং ফরয যাকাতও দিয়ে দেয়। কিন্তু মনে এ কালিমা থেকেই যায় যে, এ 


সুরাআত্‌-তাওবাহ্‌ 


০৪৭ 


অর্থ অনর্থক খরচ হয়ে গেল। আর সেজন্য অপেক্ষায় থাকে যে, কোন 
রকমে মুসলমানদের উপর কোন বিপদ নেমে আসুক এবং তারা পরাজিত 
হয়ে যাক; তাহলেই আমাদের এহেন অর্থদণ্ড থেকে মুক্তিলাভ হবে। 
4150 শব্দটি £1১- এর বহুবচন। আরবী অভিধান অনুযায়ী 11১ 
(দায়েরাহ) এমন পরিবর্তনশীল অবস্থাকে বলা হয়, যাতে প্রথম ভাল 
অবস্থার পর মন্দে পরিণত হয়ে যায়। সেজন্যই কোরআন করীম তাদের 
উত্তরে বলেছে +3485 অর্থাৎ, তাদেরই উপর মন্দ অবস্থা 
আসবে। আর এরা নিজেদের সেসব কাজ-কর্ম ও কথাবার্তার কারণে 
অধিকতর অপমানিত। 

বেদুইন মুনাফেকদের অবস্থা বর্ণনার কোরআনী বর্ণনারীতি অনুযায়ী 
তৃতীয় আয়াতে সেসব বেদুইনের আলোচনা সংগত মনে করা হয়েছে যারা 
সত্যিকার ও পাকা মুসলমান। আর তা এজন্য যাতে একথা প্রতীয়মান 
হয়ে যায় যে, সব বেদুইনই এক রকম নয়। তাদের মধ্যেও নিঃস্বার্থ 
নিষ্ঠাবান ও জ্ঞানী লোক আছে। তাদের অবস্থা হল এই যে, তারা যে 
সদকা-যাকাত দেয়, তাকে তারা আল্লাহ্‌ তাআলার নৈকট্য লাভের উপায় 
এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দোয়াপরাপ্তির আশায় দিয়ে থাকে। 

সদৃকা যে আল্লাহ্‌ তাআলার নৈকট্য লাভের উপায় তা সুস্পষ্ট। তবে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দোয়া লাভের আশা এভাবে যে, কোরআন-করীমে 
যেখানে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মুসলমানদের কাছ থেকে যাকাতের মালামাল 
আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেখানে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, 
যাকাত দানকারীদের জন্য আপনি দোয়াও করতে থাকুন। যেমন, পরবর্তী 
এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে - 2১/%4:55-2০8125১৬ 

15840452955 এ আয়াতে রসুলুল্লাহ সোঃ)-কে সদকা উসূল 
করার সাথে সাথে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদের জন্য দোয়াও করুন। এ 
নি্দেশটি এসেছে ৮১৮ শব্দের মাধ্যমে। বলা হয়েছে, (949 এ 
কারণেই উল্লেখিত আয়াতে রসূলে করীম (সাঃ)-এর দোয়াকে ১০ শব্দে 
ব্যক্ত করা হয়েছে। 


৯৫ তফসীর মাআরেফুল ক্রোরআন A. 
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(১০০) আর যারা সবর্ধখম হিজরতকারী ও আনছারদের মাঝে পুরাতন, 
এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তষ্ট 
হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্ত্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত 
রেখেছেন কাননকুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্র্ববণসমূহ। সেখানে 
তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকারযতা। (১০১) আর কিছু কিছু 
তোমার আশ-পাশের মুনাফেক এবং কিছু লোক মদীনাবাসী কঠোর 
মুনাফেকীতে অনঢ। তুমি তাদের জান না; আমি তাদের জানি। আমি 
তাদেরকে আযাব দান করব দু' বার, তারপর তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে 
মহান আযাবের দিকে। (০২) আর কোন কোন লোক রয়েছে যারা 
নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেককাজ ও 
অন্য একটি বদকাজ। শীঘই আল্লাহ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময় । (১০৩) তাদের মালামাল থেকে 
যাকাত হণ কর যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে 
বরকতময় করতে পার এর মাধ্যমে। আর তুমি তাদের জন্য দোয়া কর, 
ন্ঃসন্দেহে তোমার দোয়া তাদের জন্য সান্বনা্বরপ। বন্ততঃ আল্লাহ্‌ 
সবকিছুই শোনেন, জানেন। (১০৪) তারা কি একথা জানতে পারেনি যে, 
আল্লাহ নিজেই স্বীয় বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং যাকাত গ্রহণ 
করেন? বস্তুতঃ আল্লাহই তওবা কবুলকারী, করুণাময় ৷ (১০৫) আর তুমি 
বলে দাও, তোমরা আমল করে যাও, তার পরবর্তীতে আল্লাহ্‌ দেখবেন 
তোমাদের কাজ এবং দেখবেন রসূল ও মুসলমানগণ। তাছাড়া তোমরা 
শীঘই প্রত্যাবতিতি হবে তার সামীধো ঘিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে 
অবগত। তারপর তিনি জানিয়ে দেবেন তোমাদেরকে যা করতে। (১০৬) 
আবার অনেক লোক রয়েছে যাদের কাজকর্ম আল্লাহর নিদের্শের উপর 
স্থগিত রয়েছে: তিনি হয় তাদের আযাব দেবেন না হয় তাদের ক্ষমা করে 
দেবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সব কিছুই জ্ঞাত, বিজ্ঞতাসম্পন্ন। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


AIGA বাক্যটিতে ব্যবহৃত ০০ 
অব্যয়কে অধিকাংশ তফসীরবিদগণ ১০৮ - এর জন্য সাব্যস্ত করে 
মুহাজেরীন ও আনসারদের দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। (১) ঈমান 
গ্রহণে ও হিজরতে যারা অগ্রবর্তী এবং (২) অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম। 

এমন করার ক্ষেত্রেও মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন মনীষী সাহাবায়ে 
কেরামদের মধ্যে ৬+! ০. তাদেরকেই সাব্যস্ত করেছেন, যারা উভয় 
কেবলা (অর্থাৎ, বায়তুল মুকান্দাস ও বায়তুল্লাহ) এর দিকে মুখ করে 
নামায পড়েছেন। অর্থাৎ, যারা কেবলা পরিবর্তনের পূর্বে মুসলমান 
হয়েছেন তাদেরকে ০4১1 ৬৩, গণ্য করেছেন। এমনটি হল সাঈদ ইবনে 
মুসাইয়্যেব ও কাতাদাহ্‌ (রাঃ)-এর। হযরত আ'’তা ইবনে আবী রাবাহ্‌ 
বলেছেন যে, “সাবেকীনে আওয়ালীন' হলেন সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম 
যারা গযওয়ায়ে বদরে অংশগ্রহণ করেছেন। আর ইমাম শা’বী (রাঃ)-এর 
মতে যেসব সাহাবী হোদায়বিয়ার বাইআতে-রেদওয়ানে অংশগ্রহণ 
করেছিলেন, তারাই “সাবেকীনে আওয়ালীন'। বস্তুতঃ প্রতিটি মতানুযায়ী 
অন্যান্য সাহাবাগণ মুহাজির হোক বা আনসার-সাবেকীনে আওয়ালীনের 
পর দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত (কুরতুবী, মাযহারী) 

তফসীরে-মাযহারীতে আরো একটি মত উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এ 
আয়াতে ০* অব্যয়টি আংশিককে বোঝাবার উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়নি; বরং 
বিবরণের উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন এর মর্ম হবে এই যে, সমস্ত 
সাহাবায়ে কেরাম অন্যান্য সমস্ত উ্মতের তুলনায় সাবেকীনে আওয়ালীন। 
আর ঠ4১| ০০৫৮ হল তার বিবরণ। --“বয়ানুল-কোরাআন' থেকে 
তফসীরের যে সার-সংক্ষেপ উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতেও এ ব্যাখ্যাই 
গ্রহণ করা হয়েছে। 

প্রথম তফসীর অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরামের দু'টি শ্রেণী সাব্যস্ত 
হয়েছে। একটি হল সাবেকীনে আওয়ালীনের, আর দ্বিতীয়টি কেবলা 
পরিবর্তন কিংবা গযওয়ায়ে বদর অথবা বাইআতে রেদওয়ানের পরে যারা 
মুসলমান হয়েছেন তাদের, আর দ্বিতীয় তফসীরের মর্ম হল এই যে, 
সাহাবায়ে কেরামই হলেন মুসলমানদের মধ্যে সাবেকীনে আওয়ালীন। 
কারণ, ঈমান আনার ক্ষেত্রে তাঁরাই সমগ্র উম্মতের অগ্রবর্তী ও প্রথম। 

৩৬০৪৪ ৫50$ অর্থাৎ, যারা আমল ও চরিত্রের ক্ষেত্রে 
প্রথম পর্যায়ের অগ্রবর্তী মুসলমানদের অনুসরণ করেছে পরিপূর্ণভাবে । 
প্রথম বাক্যের প্রথম তফসীর অনুযায়ী তাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে রয়েছে 
সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম, ধারা কেবলা পরিবর্তন কিংবা গযওয়ায়ে বদর 
অথবা বাইআতে হোদায়বিয়ার পর মুসলমান হয়ে সাহাবায়ে কেরামের 
অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন। দ্বিতীয় শ্রেণী হল তাদের পরবর্তী সে সমস্ত 
মুসলমানদের, যারা কেয়ামত অবধি ঈমান গ্রহণ, সৎকর্ম ও 
সঙ্চারিত্রিকতার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের উপর চলবে এবং 
পরিপূর্ণভাবে তাদের অনুসরণ করবে। 

আর দ্বিতীয় তফসীর অনুযায়ী 24% বাক্যে সাহাবায়ে 
কেরামের পরবর্তী মুসলমানগণ অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে পরিভাষাগতভাবে 
৩৭5 (তাবেয়ী) বলা হয়। এরপর পরিভাষাগত এই তাবেয়ীগণের পর 
কেয়ামত অবধি আগত সে সমস্ত মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত যারা ঈমান ও 
সৎকর্ম ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে সাহাবায়ে কেরামের আনুগত্য ও অনুসরণ 


করবে। 


৫৯১ সুরাআত্‌-তাওবাহ ০৭) 
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(১০৭) আর যারা নিমা্ণ করেছে মসজিদ জিদের বশে এবং কুফরীর তাড়নায় 
মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশে এবং এ লোকের জন্য ধীটিস্বরপ যে 
পূর্ব থেকে আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের সাথে যুদ্ধ করে আসছে, আর তারা 
অবশ্যই শপথ করবে যে, আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছি। পক্ষান্তরে 
আল্লাহ্‌ সাক্ষী যে, তারা সবাই মিথ্যুক ৷ (১০৮) তুমি কখনো সেখানে গড়াবে 
না, তবে যে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন 
থেকে, সেটিই তোমার দীড়াবার যোগ্য স্থান। সেখানে রয়েছে এমন লোক, 
যারা পবিব্রতাকে ভালবাসে। আর আল্লাহ্‌ পবিত্র লোকদের ভালবাসেন। 
(১০৯) যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহের ভিত্তি রেখেছে কোন গতের কিনারায় যা ধ্বসে 
পড়ার নিকটবর্তী এবং অতঃপর তা ওকে নিয়ে দোযখের আগুনে পতিত 
হয়। আর আল্লাহ্‌ জালেমদের পথ দেখান না। (১১০) তাদের নিষিত গৃহটি 
তাদের অন্তরে সদা সন্দেহের উদ্রেক করে যাবে যে পর্য্ত না তাদের 
অস্তরগুলো চৌচির হয়ে যায়। আর আল্লাহ্‌ সবজ্ঞি-এজ্ঞাময়।(১১১) আল্লাহ্‌ 
ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মুল্যে যে, 
তাদের জন্য রয়েছে জাত । তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্‌র রাহে, অতঃপর মারে 
ও মরে। তওরাত, ইঞ্জীল ও কোরআনে তিনি এ সত্য গ্তিশ্রতিতে অবিচল। 
আর আল্লাহ্‌র চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত 
হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তার সাথে। আর এ হল মহান 
সাফল্য 



































সাহাবায়ে কেরাম জান্নাতী ও আল্লাহ্‌র সন্তষ্টিপ্রাপ্ত £ 

মুহাম্মদ ইবনে কা’আব কুরবী (রাঃ)-কে কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস 
করেছিলেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সাহাবীগণ সম্পর্কে আপনি কি 
বলেন ? তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরামের সবাই জান্নাতবাসী হবেন_ যদি 
দুনিয়াতে তাদের কারো দ্বারা কোন ক্রটি বিচ্যুতি হয়েও থাকে তবুও। সে 
লোকটি জিজ্ঞেস করল, একথা আপনি কোথেকে বলছেন (এর প্রমাণ 
কি)? তিনি বললেন, কোরআন করীমের আয়াত পড়ে দেখ। 

30৩৯৯ এতে শর্তহীনভাবে সমস্ত সাহাবা সম্পর্কেই বলা 
০০৮৪ [৮ এর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, 
সাহাবায়ে কেরামের সবাই কোন রকম শর্তাশর্ত ছাড়াই আল্লাহ্‌ তাআলার 
সন্তষ্টিধন্য হবেন। 

তফসীরে-মাযহারীতে এ বক্তব্যটি উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে যে, 
আমার মতে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে এর 
চাইতেও প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল %01):55585:85$ 

০9058814898 

৬৪) আয়াতটি। এতে বিস্তারিতভাবে বলে দেয়া হয়েছে 
যে, সাহাবায়ে কেরাম প্রাথমিক পর্যায়ের হন কি পরবর্তী পর্মায়ের, আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাদের সবার জন্যই জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। 

তাছাড়া রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এক হাদীসে এরশাদ করেছেন যে, 
জাহান্নামের আগুন সে মুসলমানকে স্পর্শ করতে পারে না, যে আমাকে 
দেখেছে কিংবা আমাকে যারা দেখেছে তাদেরকে দেখেছে।_(তিরমিযী) 
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280656546389 জে দশ জন মুমিন বিনা ওজরে তরুক 
যুদ্ধে অংশগ্রহণে বিরত ছিলেন তাদের সাত জন মসজিদের খুঁটির সাথে 
নিজেদের বেঁধে নিয়ে মনের অনুতাপ-অনুশোচনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। 
এদের উল্লেখ রয়েছে '334163:55 আয়াতে। বাকী তিন জনের হুকুম 
রয়েছে ০১445 আয়াতে, যারা প্রকাশ্যে এভাবে নিজেদের 
অপরাধ স্বীকার করেননি। রসূলে করীম (সাঃ) তাদের সমাজচ্যুত করার, 
এমনকি তাদের সাথে সালাম-দোয়ার আদান-প্রদান পর্যন্ত বন্ধ রাখার 
নির্দেশ দেন। এ ব্যবস্থা নেয়ার পর তাদের অবস্থা শোধরে যায় এবং 
এখলাসের সাথে অপরাধ স্বীকার করে তওবা করে নেন। ফলে তাদের 
জন্য ক্ষমার আদেশ দেয়া হয়।- (বোখারী, মুসলিম)। 

মসজিদে যেরার £ মদীনায় আবু আ'মের নামের এক ব্যক্তি জাহেলী 
যুগে খ্ৰীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে আবু আ’ মের পানী নামে খ্যাত হলো। তার পুত্র 
ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী হযরত হানযালা (রাঃ) ধার মরদেহকে 
ফেরেশতাগণ গোসল দিয়েছিলেন। কিন্তু পিতা নিজের গোমরাহী ও 
খ্ৰীষ্টবাদের উপর অবিচল ছিল। 

হযরত নবী করীম (সাঃ) হিজরত করে মদীনায় উপস্থিত হলে আবু 
আ"মের ভার সমীপে উপস্থিত হয় এবং ইসলামের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ 
উত্থাপন করে। মহানবী (সাঃ) তার অভিযোগের জবাব দান করেন। কিন্ত 


৫৯২, তফসীর 


তাতে সেই হতভাগার সান্তনা আসলো না। অধিকন্ত সে বলল, “আমরা 
দু'জনের মধ্যে যে মিথ্যুক সে যেন অভিশপ্ত ও আত্মীয় স্বজন থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করে। সে একথাও বলল যে, আপনার যে কোন 
প্রতিপক্ষের সাহায্য আমি করে যাবো। সে মতে হোনাইন যুদ্ধ পর্যন্ত সকল 
রণাঙ্গনে সে মুসলমানদের বিপরীতে অংশ নেয়। হাওয়াযেনের মত সুবৃহৎ 
শক্তিশালী গোত্রও যখন মুসলমানদের কাছে পরাজিত হলো, তখন সে 
নিরাশ হয়ে সিরিয়ায় চলে গেল। কারণ, তখন এটি ছিল খ্রীষ্টানদের 
কেন্তস্থল। আর সেখানে সে আত্মীয় স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় 
মৃত্যুবরণ করল। সে যে দোয়া করেছিল, তা সে ভোগ করলো। আসলে 
লাঞ্ছনা ভোগ কারো অদৃষ্টে থাকলে সে এমনই করে এবং নিজের দোয়ায় 
নিজেই লাঙ্ছিত হয়। 

তবে আজীবন সে ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। সে রোম 
সম্রাটকে মদীনায় অভিযান চালিয়ে মুসলমানদের উৎখাত করার 
প্ররোচনাও দিয়েছিল। 

এ যড়যস্ত্রের শুরুতে সে মদীনার পরিচিত মুনাফেকদের কাছে চিঠি 
লিখে যে, “রোম সমাট কর্তৃক মদীনা অভিযানের চেষ্টায় আমি আছি। 
কিন্তু যথা সময় সম্রাটের সাহায্য হয় এমন কোন সম্মিলিত শক্তি 
তোমাদের থাকা চাই। এর পন্থা হলো এই যে, তোমরা মদীনায় মসজিদের 
নাম দিয়ে একটি গৃহ নির্মাণ কর, যেন মুসলমানদের অস্তরে কোন সন্দেহ 
না আসে। অতঃপর সে গৃহে নিজেদের সংগঠিত কর এবং যতটুকু সম্ভব 
যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে সেখানে রাখ এবং পারস্পরিক আলোচনা 
ও পরামর্শের পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে কর্মপন্থা গ্রহণ কর।" 

তার এ পত্রের ভিত্তিতে বার জন মুনাফেক মদীনার কোবা মহল্লায়, 
যেখানে হুযুরে আকরাম (সাঃ) হিজরত করে এসে অবস্থান নিয়েছিলেন 
এবং একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন-_ আরেকটি মসজিদের ভিত্তি 
রাখল। ইবনে ইস্হাক (রহঃ) প্রমুখ এতিহাসিকগণ এ বার জনের নাম 
উল্লেখ করেছেন। সে যাহোক অতঃপর তারা মুসলমানদের প্রতারিত করার 
উদ্দেশে সিদ্ধান্ত নিল যে, স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ)-এর দ্বারা এক ওয়াক্ত 
নামায সেখানে পড়াবে। এতে মুসলমানগণ নিশ্চিত হবে যে, পূর্বনির্মিত 
মসজিদের মত এটিও একটি মসজিদ। 

এ সিদ্ধান্ত মতে তাদের এক প্রতিনিধিদল মহানবী (সাঃ)-এর খেদমতে 
হাযির হয়ে আর করে যে, কোবার বর্তমান মসজিদটি অনেক ব্যবধানে 
রয়েছে। দুর্বল ও অসুস্থ লোকদের সে পর্যস্ত যাওয়া দুক্চর। এছাড়া 
মসজিদটি এত প্রশত্তও নয় যে, এলাকার সকল লোকের সংকুলান হতে 
পারে। তাই আমরা দুর্বল লোকদের সুবিধার্থে অপর একটি মসজিদ নির্মাণ 
করেছি। আপনি যদি তাতে এক ওয়াক্ত নামায আদায় করেন, তবে 
আমরা বরকত লাভে ধন্য হব। 

রসূলে করীম (সাঃ) তখন তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি 
প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, এখন সফরের প্রস্তুতিতে আছি। ফিরে এসে নামায 
আদায় করব। কিন্তু তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে যখন তিনি মদীনার 
নিকটবর্তী এক স্থানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন মসজিদে যেরার সম্পর্কিত 
এই আয়াতগুলো নাযিল হয়। এতে মুনাফেকদের ষড়যন্ত্র ফাস করে দেয়া 
হল। আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর রসূলে করীম (সাঃ) কতিপয় 
সাহাবীকে_ যাদের মধ্যে আমের বিন সকস্‌ এবং হযরত হামযা 
(রাঃ)-এর হ্তা“ওয়াহশী'ও উপস্থিত ছিলেন এ হুকুম দিয়ে পাঠালেন যে, 
এক্ষুণি গিয়ে কথিত মসজিদটি ধ্বংস কর এবং আগুন লাগিয়ে এসো। 





কোরআন oar 


আদেশমতে তারা গিয়ে মসজিদটি সমূলে ধ্বংস করে মাটিতে মিশিয়ে 
দিয়ে আসলেন। এসব ঘটনা তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী থেকে উদ্ধৃত। 


তফসীরে-মাযহারীতে ইউসুফ বিন সালেহীর বরাত দিয়ে উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, নবী করীম (সাঃ) মদীনা পৌছে দেখেন যে, সে মসজিদের 
জায়গাটি ফাকা পড়ে আছে। তিনি আসেম বিন আ'দীকে সেখানে গৃহ 
নির্মাণের অনুমতি দান করেন। তিনি বললেন, ইয়া রসূলাললাহ, যে জায়গা 
সম্পর্কে কোরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে, সেই অভিশপ্ত স্থানে গৃহ 
নির্মাণ আমার পছন্দ নয়। তবে সাবেত বিন আকরামের ভোগদখলে 
জায়গাটি দিয়ে দিন। কিন্তু পরে দেখা যায় যে, সে ঘরে তারও কোন 
সন্তান-সন্ততি হয়নি কিংবা জীবিত থাকেনি। 


এ্রতিহাসিকগণ লিখেছেন, সে জায়গায় মানুষ তো দূরের কথা, 
পাখীকুল পর্যন্ত ডিম ও বাচ্চা দেয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। তাই সেই 
থেকে আজ পর্যন্ত মসজিদে কোবা থেকে কিছু দূরত্বে অবস্থিত সে 
জায়গাটি বিরান পড়ে আছে। 

৩:28 ৩0 যারা মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশে 
মসজিদের নামে গৃহ নির্মাণ করেছে ওরাও মুনাফেকদের অন্তর্ভুক্ত । 

এ আয়াতে উক্ত মসজিদ নির্মাণের তিনটি উদ্দেশ্য উল্লেখিত হয়েছে। 
প্রথমতঃ 109 অর্থাৎ, মুসলমানদের ক্ষতিসাধন। ১1৮ ও ১+ শব্দের 
অর্থ ক্ষতিসাধন। তবে ভাষাবিদগণ এ শব্দ দু'টির মধ্যে কিছু পার্থক্য 
করেছেন। তারা বলেন, ১ সেই ক্ষতিকে বলা হয়, যা ক্ষতি সাধনকারীর 
পক্ষে হয় লাভজনক, আর তার প্রতিপক্ষের জন্য হয় ক্ষতিকারক; আর 
২০৮ হলো যা ক্ষতি সাধনকারীর পক্ষেও মঙ্গলজনক হয় না। যেহেতু উক্ত 
মসজিদ নির্মাতাদের মঙ্গলের পরিবর্তে মারাত্মক 1//$ পরিণতি ভোগ 
করতে হয়েছে, তাই আয়াতে ১1০৮ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, ৩১045, অর্থাৎ, অপর মসজিদ 
নির্মাণ দ্বারা মুসলমানদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করা। একটি দল সে 
মসজিদে নামায আদায়ের জন্য পৃথক হয়ে যাবে, যার ফলে কোবার 
পুরাতন মসজিদের যুসল্লী হাস পাবে। 

তৃতীয় উদ্দেশ্য, 4$/5-৩%1421/ অৰ্থাৎ, সেখানে আল্লাহ্‌ ও 
রসূলের শক্রদের আশ্রয় মিলবে এবং তারা বসে বসে ষড়যন্ত্র পাকাতে 
পারবে। 


এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হলো যে, যে মসজিদকে কোরআন 
মজীদ ‘মসজিদে যিরার' নামে অভিহিত করেছে এবং যাকে মহানবী 
(সাঃ)-এর আদেশে ধ্বংস ও ভস্ম করা হয়েছে তা মূলতঃ মসজিদই ছিল 
না, তা নামায আদায়ের জন্য নির্মিত হয়নি। বরং তার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন, 
যা কোরআন চিহ্নিত করে দিয়েছে। এ থেকে বোঝা গেল যে, বর্তমান যুগে 
কোন মসজিদের মোকাবেলায় তার কাছাকাছি অন্য মসজিদ নির্মাণ করা 
হলে এবং এর পেছনে যদি মুসলমানদের বিভক্তিকরণ ও পূর্বতন 
মসজিদের মুসন হাস প্রভৃতি অসৎ নিয়ত থাকে, তবে এতে মসজিদ 
নির্মাতার সওয়াব তো হবেই না, বরং বিভেদ সৃষ্টির অপরাধে সে গুনাহগার 
হবে। কিন্তু এ সত্বেও শরীয়ত মতে সে জায়গাটিকে মসজিদই বলা হবে 
এবং মসজিদের আদব ও হুকুমগুলো এখানেও প্রযোজ্য হবে। একে ধ্বংস 
করা কিংবা আগুন লাগিয়ে ভস্ম করা জায়েয হবে না। এ ধরনের মসজিদ 
নির্মাণ মূলতঃ গুনাহের কাজ হলেও যারা এতে নামায আদায় করবে, 
তাদের নামাযকে অশুদ্ধ বলা যাবে না। এ থেকে অপর একটি বিষয় 
পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কেউ যদি জিদের বশে বা লোক দেখানোর উদ্দেশে 


৫৯৩ 


সূরাআত্‌_তাওবাহ 


AY 





কোন মসজিদ নির্মাণ করে, তবে যদিও মসজিদ নির্মাণের সওয়াব সে 
পাবে না বরং গুনাহগার হকে; কিন্তু একে আয়াতে উল্লেখিত ‘মসজিদে 
যিরার' বলা যাবে না। অনেকে এ ধরনের মসজিদকে ‘মসজিদে যিরার' 
নামে অভিহিত করে থাকে। কিন্তু তা ঠিক নয়। তবে একে 'মসজিদে 
যিরার এর মত' বলা যায়। তাই এর নির্মাতাকে এ প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত রাখা 
যেতে পারে। যেমন, হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) এক আদেশ জারী 
করেছিলেন যে, এক মসজিদের পার্শ্বে অন্য মসজিদ নির্মাণ করবে না, 
যাতে পূর্বতন মসজিদের জামাআত ও সৌন্দর্য হাস পায়।_ (কাশ্শাফ) 

উপরোক্ত “মসজিদে যিরার’ সম্পর্কে ১০৮ নং আয়াতে মহানবী 
(সোঃ)-কে হুকুম করা হয় যে, 1৮:3৩ এখানে দাড়ানো অর্থ 
নামাযের উদ্দেশে দীড়ানো। অর্থাৎ, আপনি এই তথাকথিত মসজিদে 
কখনো নামায আদায় করবেন না। 

এ আয়াতে মহানবী (সাঃ)-কে হেদায়েত দেয়া হয়েছে যে, আপনার 
নামায সে মসজিদেই দুরস্ত হবে, যার ভিত্তি রাখা হয় প্রথমদিন থেকে 
তাকওয়া বা খোদাভীতির উপর। আর সেখানে এমন লোকেরা নামায 
আদায় করে, যারা পাকপবিত্রতায় পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনে উদয়ীব। 
বস্তুতঃ আল্লাহ নিজেও এমনিতর পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন। 

আয়াতের বর্ণনাধারা থেকে বোঝা যায় যে, প্রশংসিত সে মসজিদটি 
হলো মসজিদে কোবা, যেখানে মহানবী (সাঃ) তখন নামায আদায় 
করতেন। হাদীসের কতিপয় রেওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। 
(তেফসীরে মাযহারী) 

15538 & 33093 এ আয়াতে সেই মসজিদকে মহানবী 
(সাঃ)-এর নামাযের অধিকতর হকদার বলে অভিহিত করা হয়, যার 
ভিত্তি শুরু থেকেই তাকওয়ার উপর রাখা হয়েছে। সে হিসেবে মসজিদে 
কোবা ও মসজিদে নববী উভয়টিই এ মর্যাদায় অভিষিক্ত। সে মসজিদেরই 
ফযীলত বৰ্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তথাকার মুসন্লীগণ পাক-পবিত্রতা 
অর্জনে সবিশেষ যত্ুবান। পাক-পবিত্রতা বলতে এখানে সাধারণ না-পাকী 
ও ময়লা থেকে পাক-পরিচ্ছন্ন হওয়া এবং তৎসঙ্গে গুনাহ্‌ ও অশ্লীলতা 
থেকে পবিত্র থাকা বোঝায়। আর মসজিদে নববীর মুসল্লীগণ সাধারণতঃ 
এসব গুণেই গুণান্নিত ছিলেন। 

১১১তম আয়াতের শানে নুষুল £ অধিকাংশ মুফাসসেরের 
ভাষ্যমতে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে 'বায়আতে আকাবায়' অংশ 
গ্রহণকারী লোকদের ব্যাপারে । এ' বায়'আত নেয়া হয়েছিল মক্কায় মদীনার 
আনসারদের থেকে। তাই সূরাটি মদনী হওয়া সত্বেও এ আয়াতগুলোকে 
মন্ধী বলা হয়েছে। 

'আকাবা' বলা হয় পর্বতাংশকে। এখানে আকাবা বলতে বোঝায় 
মিনার জমরায়ে আকাবার সাথে মিলিত পর্বতাংশকে। বর্তমানে হাজীদের 
সংখ্যাধিক্যের দরুন পর্বতের এ অংশটিকে শুধু জমরা বাদ দিয়ে মাঠের 
সমান করে দেয়া হয়েছে। এখানে মদীনা থেকে আগত আনসারগণের তিন 
দফায় বায়আত নেয়া হয়। প্রথম দফা নেয়া হয় নবুওয়তের একাদশ বর্ষে। 
তখন মোট ছয় জন লোক ইসলাম গ্রহণ করে বায়'আত নিয়ে মদীনা ফিরে 
যান। এতে মদীনার ঘরে ঘরে ইসলাম ও নবী করীম (সাঃ)-এর চর্চা শুরু 
হয়। পরবর্তী বছর হজ্বের মৌসুমে বার জন লোক সেখানে একত্রিত হন। 
এদের পাচ জন ছিলেন পূর্বের এবং সাত জন ছিলেন নতুন। তারা সবাই 
মহানবী (সাঃ)-এর হাতে বায়'আত নেন। এর ফলে মদীনায় মুসলমানদের 
সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, চল্লিশ জনেরও বেশী। তারা 











নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে আবেদন জানান যে, তাদেরকে কোরআনের 
তালীম দানের উদ্দেশে সেখানে কাউকে প্রেরণ করা হোক। তিনি হযরত 
মোসআব বিন ওমাইর (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন, যিনি তথাকার 
মুসলমানদের কোরআন পড়ান ও ইসলামের তাবলীগ করেন। ফলে 
মদীনার বিরাট অংশ ইসলামের ছায়াতলে এসে যায়। 

অতঃপর নবুওয়তের ত্রয়োদশ বর্ষে সত্তর জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা 
সেখানে একত্রিত হন। এ হলো তৃতীয় ও সর্বশেষ বায় আতে আকাবা। 
সাধারণতঃ বায়’ আতে আকাবা বলতে একেই বোঝানো হয়। এ 
বায়’ আতটি ইসলামের মৌল আকীদা ও আমল, বিশেষতঃ কাফেরদের 
সাথে জেহাদ এবং মহানবী (সাঃ) হিজরত করে মদীনা গেলে তার 
হেফাযত ও সাহায্য-সহযোগিতার জন্য নেয়া হয়। বায়'আত গ্রহণকালে 
সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন রাওয়াহা (রাঃ) বলেছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ। 
এখন অঙ্গীকার নেয়া হচ্ছে; আপনার রব কিংবা আপনার সম্পর্কে কোন 
শর্তারোপ করার থাকলে তা পরিষ্কার বলে দেয়া হোক। হুযুর (সাঃ) 
বলেন, আল্লাহ্‌র ব্যাপারে শর্তারোপ করেছি যে, তোমরা সবাই তারই. 
এবাদত করবে, তাকে ছাড়া কারো এবাদত করবে না। আর আমার নিজের 
ব্যাপারে শর্ত হলো যে, তোমরা আমার হেফাযত করবে যেমন নিজের 
জান-মাল ও সন্তানদের হেফাযত কর। তারা আরয করলেন, এ শর্ত দু'টি 
পূরণ করলে এর বিনিময়ে আমরা কি পাব? তিনি বললেন, জান্নাত । তারা 
পুলকিত হয়ে বললেন, আমরা এর জন্য রাযী, এমন রাষী যে, নিজেদের 
পক্ষ থেকে এ চুক্তি রহিত করার আবেদন কোন দিনই পেশ করব না এবং 
রহিতকরণকে পছন্দও করব না। 

জেহাদের সর্বপ্রথম আয়াত £ মহানবী (সাঃ)-এর মক্কা শরীফে 
অবস্থানকালে এ পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কিত কোন হুকুম নাযিল হয়নি। 
এটিই সর্বপ্রথম জেহাদ সংক্রান্ত আয়াত, যা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। 
তবে এর উপর আমল শুরু হয় হিজরতের পরে। এরপর দ্বিতীয় আয়াত 
নাযিল হয়ঃ 05429993) (সুরা হজ্ব ৩৯) মক্কায় কোরাইশ বংশীয় 
কাফেরদের অগোচরে যখন বায়’ আতে আকাবা সম্পাদিত হয় তখনই 
মহানবী (সাঃ) মক্কার মুসলমানদের মদীনায় হিজরতের আদেশ দিয়ে দেন। 
অতঃপর ক্রমশঃ সাহাবায়ে কেরামের হিজরতের ধারা শুরু হয়ে যায়। 
কিন্তু নবী করীম (সাঃ) নিজে আল্লাহ্‌র অনুমতির অপেক্ষায় থাকেন। 
হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হিজরতের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তাকে 
নিজের সহযাত্রী করার মানসে তখনকার মত নিবৃত রাখেন। - (মাযহারী) 


BUNS থেকে SAIS LAG, 
আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, জেহাদের হুকুম পূর্ববর্তী উষ্মতগণের 
জন্যও সকল কিতাবে নাযিল হয়েছিল। ইঞ্জিল (বাইবেলে) জেহাদের হুকুম 
নেই বলে যে কথা প্রচলিত রয়েছে, তা সম্ভবতঃ এজন্য যে, পরবর্তী 
খ্ীষ্টানরা ইঞ্জিলের যে বিকৃতি ঘটিয়েছে তার ফলে জেহাদের হুকুম সম্বলিত 
আয়াতগুলো খারিজ হয়ে যায় - ‘আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ'। ১৫% ১১০ 
বায়’আতে আকাবায় রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সাথে যে অঙ্গীকার করা হয়, 
তা দৃশ্যতঃ ত্রয়-বিক্রয়ের মত। তাই আয়াতের শুরুতে ক্রয় শব্দের 
ব্যবহার করা হয়। উপরোক্ত বাক্যে মুসলমানদের বলা হচ্ছে যে, 
ক্রয়বিক্রয়ের এই সওদা তোমাদের জন্য লাভজনক ও বরকতময়। 
কেননা, এর দ্বারা অস্থায়ী জান-মালের বিনিময়ে স্থায়ী জান্নাত পাওয়া 
গেল। চিন্তা করার ব্যাপার যে, এখানে ব্যয় হলো শুধু মাল। কিন্তু আত্মা 
মৃত্যুর পরও বাকী থাকবে। চিন্তা করলে আরো দেখা যায় যে, মালামাল 
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(১১২) তারা তওৱাকারী, এবাদতকারী, শোকরগোযার, (দুনিয়ার সাথে) 
সম্পকর্ছেদকারী, রুকু ও সিজদা আদায়কারী, সৎকাজের আদেশ 
দানকারী ও মন্দ কাজ থেকে নিবৃতকারী এবং আল্লাহ্‌র দেওয়া সীমাসমূহের 
হেফাযতকারী। বস্তুতঃ সুসংবাদ দাও ঈমানদারদেরকে। (১১৩) নবী ও 
মুমিনের উচিত নয় মুশরেকদের মাগফেরাত কামনা করে, যদিও তারা 
আত্মীয় হোক- একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা দোষযী। (১১৪) আর 
ইবরাহীম কর্তৃক স্বীয় পিতার মাগফেরাত কামনা ছিল কেবল সেই 
প্রতিশ্রুতির কারণে, যা তিনি তার সাথে করেছিলেন। অতঃপর যখন তার 
কাছে একথা প্রকাশ পেল যে, সে আল্লাহ্‌র শত্রু তখন তার সাথে সম্পর্ক 
ছিন্ন করে নিলেন। নিঃসন্দেহে ইরাহীম ছিলেন বড় কোমলহাদয়, সহনশীল। 
(১১৫) আর আল্লাহ্‌ কোন জাতিকে হেদায়েত করার পর পথভ্রষ্ট করেন না 
- যতক্ষণ না তাদের জন্য পরিষ্কারভাবে বলে দেন সেসব বিষয় যা থেকে 
তাদের বেঁচে থাকা দরকার। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ সব বিষয়ে ওয়াকেফহাল। 
(১৬) নিশ্চয় আল্লাহরই জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের সায্রাজ্য। তিনিই 
জিন্দা করেন ও মৃত্যু ঘটান, আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের জন্য কোন 
সহায়ও নেই, কোন সাহায্যকারীও নেই। (১১৭) আল্লাহ্‌ দয়াশীল নবীর প্রতি 
এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সঙ্গে ছিল, 
যখন তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর 
তিনি দয়াপরবশ হন তাদের প্রতি। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও 
করুণাময়। 





হলো আল্লাহ্রই দান। মানুষ শূন্য হাতেই জন্ম নেয়। অতঃপর আল্লাহ্‌ 
তাকে অর্থ-সম্পদের মালিক করেন এবং নিজের দেয়া সে অর্থের 
বিনিময়েই বান্দাকে জান্নাত দান করবেন। তাই হযরত ওমর ফারক (রাঃ) 
বলেন, 'এ এক অভিনব বেচা-কেনা, মাল ও মূল্য উভয়ই তোমাদিগকে 
দিয়ে দিলেন আল্লাহ।' হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেন, ‘লক্ষ্য কর, এ 
কেমন লাভজনক সওদা, যা আল্লাহ্‌ সকল মুমিনের জন্য সুযোগ করে 
দিয়েছেন।' তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্‌ তোমাদের যে সম্পদ দান 
করেছেন, তা থেকে কিছু ব্যয় করে জান্নাত ক্রয় করে নাও। 
আনৃঘঙ্জিক জ্ঞাতব্য বিষয় £ 

3541৬ এ গুণাবলী হলো সেসব মুমিনের যাদের সম্পর্কে 
পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে - 'আল্লাহ্‌ জান্নাতের বিনিময়ে তাদের 
জান-মাল খরিদ করে নিয়েছেন।' আয়াতটি নাযিল হয়েছিল বায়'আতে 
আকাবায় অংশ গ্রহণকারী একটি বিশেষ জামাত সম্পর্কে। তবে আল্লাহ্র 
রাহে জেহাদকারী সবাই এ আয়াতের মর্মভুক্ত। আর ৫ থেকে শেষ 
পর্যন্ত যে গুণাবলীর উল্লেখ হয়েছে, তা শর্তরূপে নয়। কারণ,. আল্লাহর 
রাহে কেবল জেহাদের বিনিময়েই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তবে 
এ গুণাবলী উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে, যারা জান্নাতের উপযুক্ত, তারা এ 
সকল গুণের অধিকারী হয়। বিশেষতঃ বায়'আতে আকাবায় অংশ 
গ্রহণকারী সাহাবাদের এ সকল গুণ ছিল। 

অধিকাংশ মুফাসসেরের মতে 3%4॥ এর অর্থ ১১০ অর্থাৎ, 
রোযাপালনকারী। শব্দটি ০৮ (দেশ ভ্রমণ) থেকে উদ্ভূত। ইসলাম-পূর্ব 
যুগে সর্ট ধর্মে দেশ ভ্রমণকে এবাদত মনে করা হতো। অর্থাৎ, মানুষ 
পরিবার-পরিজন ও ঘর-বাড়ী ত্যাগ করে ধর্ম প্রচার করার উদ্দেশে 
দেশ-দেশাস্তরে ঘুরে বেড়াত। ইসলাম ধর্মে একে বৈরাগ্যবাদ বলে 
অভিহিত করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং এর পরিবর্তে রোযা 
পালনের এবাদতকে এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। কারণ দেশ ভ্রমণের 
উদ্দেশ্য সংসার ত্যাগ । অথচ রোযা এমন এক এবাদত, যা পালন করতে 
গিয়ে যাবতীয় পার্থিব বাসনা ত্যাগ করতে হয় এবং এরই ভিত্তিতে 
কতিপয় রেওয়ায়েতে জেহাদকেও দেশ ভ্রমণের অনুরূপ বলা হয়। এ 
হাদীসটি ইবনে মাজা, হাকেম ও বায়হাকী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ সহী সূত্রে 
বর্ণনা করেছেন। হুযুরে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, অর্থাৎ, ‘আমার 
উদ্মতের দেশত্রমণ 4১) ০ ১৫৯১ =| 2৮৬ হলো জেহাদ 
ফীসাবীলিল্লাহ।' 

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আববাস (রাঃ) বলেন, কোরআন মজীদে 
ব্যবহৃত ০১" শব্দের অর্থ রোযাদার। হযরত ইকরিমা (রাঃ) ০৯, 
শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এরা হলো এলমে দ্বীনের শিক্ষার্থী, যারা এলম 
হাসিলের জন্য ঘর-বাড়ী ছেড়ে বের হয়ে পড়ে। 

আলোচ্য আয়াতে মুখিন-মুজাহিদের সাতটি গুণ যথা £ রা 

EISSN A EATEN GIL SIGH 

5340553700 উল্লেখ করে অষ্টম গুণ হিসেবে বলা 
হয়েছে 4১৬৬১০১4৪৮1 এতে রয়েছে উপরোক্ত সাতটি গুণের 
সমাবেশ। অর্থাৎ, সাতটি গুণের মধ্যে যে তফসীল রয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত 
সার হলো এই যে, এরা নিজেদের প্রতিটি কর্ম ও কথায় আল্লাহ্‌ কর্তৃক 
নির্ধারিত সীমা তথা শরীয়তের হুকুমের অনুগত ও তার হেফাযতকারী। 


৫৯৫ সুরাআত্-তাওবাহ্‌ ৪৭৪ 
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(১১৮) এবং অপর তিন জনকে যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল, যখন 
পৃথিবী বিত্ৃত হওয়া সত্বেও তাদের জন্য সুচিত হয়ে গেল এবং তাদের 
জীবন দুবিসহ হয়ে উঠলে; আর তারা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
আর কোন আশ্রয়স্থল নেই-__অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি যাতে 
তারা ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ দয়াময় করুশাশীল। (১১৯) হে 
ঈমানদারগণ, আল্লাহৃকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক। (১২০) 
মদীনাবাসী ও পাশুবতী পল্লীবাসীদের উচিত নয় রসূলুল্লাহ্‌র সঙ্গ ত্যাগ করে 
পেছনে থেকে যাওয়া এবং রসূলের প্রাণ থেকে নিজেদের প্রাণকে অধিক 
প্রিয় মনে করা। এটি এজন্য যে, আল্লাহ্‌র পথে যে তৃষ্ণা, রাজি ও ক্ষুধা 
তাদের স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের মনে ক্রোধের 
কারণ হয় আর শক্রদের পক্ষ থেকে তারা যাকিছু প্রাপ্ত হয়--তার 
প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয় নেক আমল। নিঃসন্দেহে 
আল্লাহ্‌ সৎকর্মশীল লোকদের হক নষ্ট করেন না। (১২১) আর তারা 
অল্প-বিস্তর যা কিছু ব্যয় করে, যত প্রান্তর তারা অতিক্রম করে, তা 
সবই তাদের নামে লেখা হয়, যেন আল্লাহ্‌ তাদের কৃতকর্মসমূহের উত্তম 
বিনিময় প্রদান করেন। (১২২) আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে বের হওয়া 
সঙ্গত নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, 
যাতে দীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা 
তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাচতে পারে? 





মুহূর্ত বলে অভিহিত করেছে। কারণ, সে সময় মুসলমানগণ বড় 
অভাব-অনটনে ছিলেন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) সে অবস্থার বর্ণনা 
দিতে গিয়ে বলেছেন, সে সময় দশ জনের জন্য ছিল একটি মাত্র বাহন, 
যার উপর পালা করে তারা আরোহণ করতেন। তদুপরি সফরের সম্বলও 
ছিল নিতান্ত অপ্রতুল। অন্যদিকে ছিল গ্রীন্মকাল, পানিও ছিল পথের মাত্র 
কয়েকটি স্থানে এবং তাও অতি অল্প পরিমাণে। 
25৩55৩38856 ৬০৩৮% আয়াতের এ বাক্যে যে, 
কিছু লোকের অন্তরের বি্যুতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার অর্থ 
ধর্মান্তর নয়, বরং এর অর্থ হলো, কড়া শ্রীন্ম ও সমবলের স্বল্পতা হেতু 
সাহস হারিয়ে ফেলা এবং জেহাদ থেকে গা বাচিয়ে চলা। হাদীসের 


রেওয়ায়েতগুলোও এ অর্থেরই সমর্থক। এই ছিল তাদের অপরাধ। যেজন্য 
তারা তওবা করেন এবং তা কবুল হয়। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

15.05.9384 {5 এখানে 1৯৮ অর্থ যাদের পেছনে রাখা 
হয়েছে। তবে মর্মার্থ হলো, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হল। এরা 
তিন জন হলেন হযরত কা’ আব ইবনে মালেক, শা-এর মুরারা ইবনে রবি 
এবং হেলাল ইবনে উমাইয়া (রাঃ) তারা তিন জনই ছিলেন আনসারের 
শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। ধারা ইতিপূর্বে বায়'আতে আ+কাবা ও মহানবী 
(সাঃ)-এর সাথে বিভিন্ন জেহাদে শরীক হয়েছিলেন। কিন্তু এ সময় 
ঘটনাচক্রে তাদের বিচ্যুতি ঘটে যায়। অন্যদিকে যে মুনাফেকরা কপটতার 
দরুন এ যুদ্ধে শরীক হয়নি, তারা তাদের কৃপরামর্শ দিয়ে দুর্বল করে 
তুললো। অতঃপর যখন হুযুরে আকরাম (সাঃ) জেহাদ থেকে ফিরে 
আসলেন, তখন মুনাফেকরা নানা অজুহাত দেখিয়ে ও মিথ্যা শপথ করে 
তাকে সন্তষ্ট করতে চাইল আর মহানবী (সাঃ)-ও তাদের গোপন অবস্থাকে 
আল্লাহর সোপর্দ করে তাদের মিথ্যা শপথেই আশুস্ত হলেন, ফলে তারা 
দিব্যি আরামে সময় অতিবাহিত করে চলে আর এ তিন বুযুর্গ সাহাবীকে 
পরামর্শ দিতে লাগল যে, আপনারাও মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে হুযুর 
(সোঃ)-কে আশুস্ত করুন। কিন্তু তাদের বিবেক সায় দিল না। কারণ, প্রথম 
অপরাধ ছিল জেহাদ থেকে বিরত থাকা, দ্বিতীয় অপরাধ আল্লাহ্‌র নবীর 
সামনে মিথ্যা বলা, যা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই তারা পরিষ্কার ভাষায় 
নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিলেন যে, অপরাধের সাজাস্বরূপ তাদের 
সমাজচ্যুতির আদেশ দেয়া হয়। আর এদিকে কোরআন মজীদ সকল 
গোপন রহস্য উদঘাটন এবং মিথ্যা শপথ করে অজুহাত সৃষ্টিকারীদের 
প্রকৃত অবস্থাও ফাস করে দেয়। অত্র সুরার ৯৪ থেকে ৯৮ আয়াত 
এব - PIRES পরত 
রয়েছে এদের অবস্থা ও নির্মম পরিণতির বর্ণনা। কিন্তু যে তিন জন সাহাবী 
মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে অপরাধ স্বীকার করেছেন, অত্র আয়াতটি নাযিল 
হয় তাদের তওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারে। ফলে দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন এহেন 
দুর্বিসহ অবস্থা ভোগের পর তারা আবার আনন্দিত মনে রসুলে করীম 

(সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের সাথে মিলিত হন। 
EAE AE 
আয়াতসমূহে জেহাদ থেকে বিরত থাকার যে ক্রটি কতিপয় নিষ্ঠবান 
সাহাবীর দ্বারাও সংঘটিত হয়ে গেল এবং পরে তাদের তওবা কবুল হলো, 


৫৯৬ 


এ ছিল তাদের তাকওয়া ও খোদাভীতিরই ফলশ্রুতি। তাই এ’ আয়াতের 
মাধ্যমে সমস্ত মুসলমানকে তাকওয়ার হেদায়েত দান করা হয়েছে। আর 

23৯৯) (তামরা সবাই সত্যবাদীদের সাথে থাক।) বাক্যে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সত্যবাদীদের সাহচর্য এবং তাদের অনুরূপ 
আমলের মাধ্যমেই তাকওয়া লাভ হয়। এখানে এমনও ইঙ্গিত থাকতে 
পারে যে, এ সকল সাহাবীর পদস্থলনের মধ্যে মুনাফেকদের সাথে 
উঠাবসা ও তাদের পরামর্শেরও একটা দখল ছিল। তাই নাফরমানদের 
সাহচর্য ত্যাগ করে সত্যবাদীদের সাহচর্য অবলম্বন করা প্রয়োজন। 
(কোরআনের এ আয়াতে আলেম ও সালেহগণের পরিবর্তে “সাদেকীন' শব্দ 
ব্যবহার করে আলেম ও সালেহ-এর প্রকৃত পরিচয় দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ, 
সে ব্যক্তিই যথার্থ সালেহ বা নেককার যে ভেতরে ও বাহিরে সমান এবং 
নিয়ত ও ইচ্ছায় এবং কথা ও কর্মে সমান সত্য হয়। 

ট্রীনের এলম হাসিল ও সংশ্লিষ্ট নীতি-নিয়ম £ 

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এ আয়াতটি দ্বীনের এলম হাসিলের 
মৌলিক দলীল। চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, এতে দ্বীনী এলমের এক 
সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচী এবং এলম হাসিলের পর আলেমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য 
কি হবে তাও বলে দেয়া হয়েছে। এখানে বিষয়টির কিছু বিস্তারিত 
আলোচনা করা প্রয়োজন। 


দ্বীনী এলমের ফযীলত £ দ্বীনী এলমের অগণিত ফযীলত ও সওয়াব 
সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম ছোট বড় অনেক কিতাব লিখেছেন। এখানে 
কয়েকটি সংক্ষিপ্ত হাদীস পেশ করা হলো। তিরমিযী শরীফে 
(রাঃ) রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ 
যে ব্যক্ত এলম হাসিল করার উদ্দেশে কোন পথ দিয়ে চলে, আল্লাহ্‌ এই 
চলার সওয়াব হিসাবে তার রাস্তাকে জান্নাতমুখী করে দেবেন। আল্লাহ্র 
ফেরেশতাগণ দ্বীনী জ্ঞান আহরণকারীর জন্য নিজেদের পালক বিছিয়ে 
রাখেন। আলেমের জন্য আসমান-যমীনের সমস্ত সৃষ্টি এবং পানির 
মৎস্যকুল দোয়া ও মাগফেরাত কামনা করে। অধিকহারে নফল 
এবাদতকারী লোকের উপর আলেমের ফযীলত অপরাপর তারকারাজির 
উপর পূর্ণিমা টাদেরই অনুরূপ। আলেমসমাজ নবীগণের ওয়ারিস। নবীগণ 
স্বর্ণ, রূপার মীরাস রেখে যান না। তবে এলমের মীরাস রেখে যান। তাই যে 
ব্যক্তি এলমের মীরাস পায়, সে যেন মহা-সম্পদ লাভ করলো।_ 
(কুরতুবী) 

ইমাম দারেমী (রহঃ) স্বীয় “মুসনাদ গ্রন্থে এ হাদীসটি রেওয়ায়েত 
করেছেন যে, জনৈক সাহাবী নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন। 
বনী-ইসরাঈলের দু'জন লোক ছিলেন, যাদের একজন ছিলেন আলেম। 
তিনি শুধু নামায ও লোকর দ্বীনী তা’লীম দানে ব্যস্ত থাকতেন। অপরজন 
সারাদিন রোযা রাখতেন এবং সারা রাত এবাদতে নিয়োজিত থাকতেন। এ 
দু'জনের মধ্যে কার ফযীলত বেশী? হুযুর (সাঃ) বলেন, সেই আলেমের 
ফযীলত আবেদের উপর এমন, যেমন আমার ফযীলত তোমাদের সাধারণ 
মানুষের উপর।_ (কুরতুবী) 

রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন, শয়তানের মোকাবেলায় একজন 
ফেকাহবিদ এক হাজার আবেদের চাইতেও শক্তিশালী ও ভারী।_ 
(তিরমিযী, মাযহারী) তিনি আরো বলেন, মানুষের মৃত্যু হলে তার সমস্ত 
আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমলের সওয়াব মৃত্যুর পরেও 
অব্যাহত থাকে। (এক) সদকায়ে জারিয়া-_(যেমন, মসজিদ, মাদ্রাসা ও 
জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান)। (দুই) এলম-যার দ্বারা লোকেরা উপকৃত 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন ০৭৭ 


হয়। (যেমন, শাগরিদ রেখে গিয়ে এলমে দ্বীনের চর্চা জারী রাখা বা কোন 
কিতাব লিখে যাওয়া।) (তিন) নেককার সন্তানযে তার পিতার জন্য 
দোয়া করে এবং সওয়াব পাঠাতে থাকে।_ (ক্রতবী) 

দ্বীনী এলম ফরষে-আইন অথবা ফরফে-কেফায়া হওয়ার বিবরণ £ 

ইবনে আ*দী ও বায়হাকী বিশুদ্ধ সনদে হযরত আনাস (রাঃ) কর্তৃক 
বর্ণিত এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন--, ১৮০ ২০১১ pl ৮4 
“প্রত্যেক মুসলমানের উপর এলম শিক্ষা করা ফরয।' বলাবাহুল্য, এ 
হাদীসও উপরোক্ত অপরাপর হাদীসে উল্লেখিত 'এলম' শব্দের অর্থ দ্বীনের 
এলম। তবে অন্যান্য বিষয়ের মত ছরিনিয়াবী জ্ঞান-বিভ্ঞানও মানুষের জন্য 
জরুরী। কিন্তু হাদীসসমূহে সে সবের ফযীলত বর্ণিত হয়নি। অতঃপর দ্বীনী 
এলম বলতে একটি মাত্র বিষয়ই বোঝায় না; বরং তা বহু বিষয়েরই উপর 
পরিব্যাপ্ত এক বিরাট ব্যবস্থা। সুতরাং সমস্ত বিষয়ই একা আয়ত্ত করা 
প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই উল্লেখিত হাদীসে 
প্রত্যেক মুসলমানদের উপর যে এলম তলব ফরয করা হয়েছে, তার অর্থ 
হবে এই যে, সমস্ত মুসলমানদের জন্য দ্বীনী এলমের শুধু সে অংশটি 
আয়ত্ত করাই ফরয করা হয়েছে, যা ঈমান ও ইসলামের জন্য জরুরী এবং 
যার অবর্তমানে মানুষ না পারে ফরযসমূহ আদায় করতে, আর না পারে 
হারাম বিষয় থেকে ধাচতে। এছাড়া অন্যান্য বিষয়, কোরআন-হাদীসের 
মাসআলা-মাসায়েল, কোরআন-হাদীস থেকে আহরিত শরীয়তের 
হুকুম-আহ্‌কাম ও তার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা আয়ত্তে আনা সকল 
মুসলমানের পক্ষে সম্ভবও নয় এবং ফরযে-আইনও নয়। তবে গোটা 
মুসলিম বিশ্বের জন্য তা ফরযে কেফায়াহ্‌। তাই প্রত্যেকটি শহরেই যদি 
শরীয়তের উপরোক্ত এলম ও আইন-কানুনের একজন সুদক্ষ আলেম 
থাকেন, তবে অন্যান্য মুসলমান এ ফরযের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ 
করতে পারে। কিন্তু যদি শহর বা পল্লীতে একজনও অভিজ্ঞ আলেম না 
থাকেন, তবে তাদের কাউকেই আলেম বানানো বা অন্যখান থেকে কোন 
'আলেমকে ডেকে এনে এখানে রাখার ব্যবস্থা করা স্থানীয় লোকের পক্ষে 
ফরয। যাতে করে যে কোন প্রয়োজনীয় মাসআলা-যাসায়েল সম্পর্কে 
তার কাছ থেকে ফতোয়া নিয়ে সেমত আমল করা যায়। দ্বীনী এলম 
সম্পর্কে ফরযে-আইন ও ফরযে-কেফায়ার তফছীল নিয়ুরূপ £ 

ফরষে-আইন £ ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদাসমূহের জ্ঞান হাসিল করা, 
পাকী-নাপাকীর হুকুম-আহকাম জানা, নামায-রোযা ও অন্যান্য এবাদত 
বা শরীয়ত যেসব বিষয় ফরয বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর জ্ঞান 
রাখা এবং যেসব বিষয় হারাম বা মকরাহ করে দিয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে 
ওয়াকেফহাল হওয়া প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয। 
অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি নেসাবের মালিক, তার জন্য যাকাতের 
মাসআলা-মাসায়েল জানা, যে হজ্ব আদায় করতে সমর্থ তার পক্ষে তার 
আহ্কাম ও মাসায়েল জেনে নেয়া, যে ব্যবসা-বাণিজ্য, কেনা-বেচা বা 
শিল্প-কারখানায় নিয়োজিত, তার পক্ষে সংশ্লিষ্ট হক্ম-আহকাম জেনে 
রাখা এবং যে বিয়ের উদ্যোগ নিচ্ছে, তার পক্ষে বিয়ে ও তালাকের 
মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অবগত হওয়া ফরয। এক কথায় শরীয়ত 
মানুষের উপর যেসব কাজ ফরয বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর 
হুকুম-আহকাম ও মাসআলা- মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান হাসিল করা 
প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরয। 


এলমে-তাসাউফ ও ফরষে-আইনের অন্তর্ভুক্ত £ শরীয়তের 
যাহেরী হুকুম তথা নামাফ-রোযা প্রভৃতি যে ফরযে-আইন তা 


৫৯৭ 


সুরাআত্-তাওবাহ্‌ 


১১৪ 





সর্বজনবিদিত। তাই সেগুলোর এলম রাখাও ফরযে-আইন। হযরত কাযী 
সানাউল্লাহ্‌ পানিপথী (রহঃ) তফসীরে মাযহারীতে এ আয়াতের টীকায় 
লিখেছেন যে. যেহেতু বাতেনী আমলও সকলের জন্য ফরযে-আইন, তাই 
বাতেনী আমল ও বাতেনী হারাম বস্তুর এলম-যাকে পরিভাষায় 
“এলমে-তাসাউফ' বলা হয়, তা হাসিল করাও ফরযে-আইন। 

অধুনা বিভিন্ন এলম., তত্বজ্ঞান, কাশফ ও আত্মোপলদ্ধির সম্মিলিত 
রূপকে এলমে তাসাউফ বলা হয়। তবে এখানে ফরযে-আইন বলতে 
বাতেনী আমলের শুধু সে অংশকেই বোঝায়, যা ফরয-ওয়াজিবের 
তফ্সীল। যেমন, বিশুদ্ধ আকীদা, যার সম্পর্ক বাতেন তথা অন্তরের 
সাথে অথবা সবর, শোকর ও তাওয়াকুল প্রভৃতি এর বিশেষ স্তর পর্যন্ত 
ফরয, কিংবা গর্ব-অহংকার, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, কৃপণতা ও দুনিয়ার 
মোহ প্রভৃতি কোরআন ও হাদীস মতে হারাম। এগুলোর গতি-প্রকৃতি, 
অথবা সেগুলো হাসিল করার কিংবা হারাম থেকে বেঁচে থাকার 
নিয়ম-নীতি জেনে রাখাও সকল মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরয। এ 
সকল বিষয়ের উপরই হল এলমে তাসাউফের আসল ভিত্তি, যা ফরযে 
আইন। 

ফরযে কেফায়া £ পূর্ণ কোরআন মজীদের অর্থ ও মাসআলা- 
মাসায়েল সম্পর্কে অবহিত হওয়া, সমুদয় হাদীসের মর্ম বোঝা, বিশুদ্ধ ও 
দুর্বল হাদীস সম্পর্কে ওয়াকেফহাল থাকা, কোরআন ও হাদীস থেকে 
নির্গত আহকাম ও মাসায়েলের জ্ঞান অর্জন এবং এ সমস্ত ব্যাপারে 
সাহাবা, তাবেয়ীন ও মুজতাহেদ ইমামগণের ভাষ্য ও আমল থেকেও এ 
সম্পর্কিত পূর্ণ জ্ঞান হাসিল করা দুঃসাধ্য। তাই শরীয়ত একে 
ফরযে-কেফায়া রূপে সাব্যস্ত করেছে। অথত কিছু লোক যদি 
প্রয়োজনমত এগুলোর জ্ঞান হাসিল করে নেয়, তবে অন্যান্যরাও 
দাসিত্যুক্ত হয়ে যাবে। 

দ্বীনী এলমের সিলেবাস £ কোরআন মজীদ আলোচ্য আয়াতের 
একটি মাত্র শব্দে দ্বীনী এলমের প্রকৃতি ও তার পাঠ্যক্রম কি হবে তা ব্যক্ত 
করে দিয়েছে। বলা হয়েছে £ ৬2১ ৬/১449, অথচ | ১৯০ 
(যেন দ্বীনের জ্ঞান হাসিল করে) ও বলা যেত। কিন্তু কোরআন এখানে 
(৭৮০ এর স্থলে 4 শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করেছে যে, নিছক দ্বীনের 
এলম ‘পাঠ’ করাই যথেষ্ট নয়। কারণ, ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরাও তা পাঠ করে, 
আর শয়তান তো এক্ষেত্রে তাদের সকলের আগে; বরং এলমে দ্বীনের 
উদ্দেশ্য হলো দ্বীনকে অনুধাবন করা কিংবা তাতে বিজ্ঞতা অর্জন 
করা। 4০ শব্দের অর্থও তাই। এটি “১ থেকে উদ্ভৃত। “১ অর্থ বোঝা, 
অনুধাবন করা। উল্লেখ্য যে, কোরআন মজীদ এ আয়াতে ১ 4৯০ 
ব্যবহার করে ৬131১449), (যেন তারা দ্বীনকে বোঝে নেয়) 
বলেনি, বরং একে 4০৮ ৯এ নিয়ে ৬9২১1: বলেছে। 
ফলে এতে পরিশ্রম ও সাধনাও শামিল হয়ে গেছে। সেমতে ব্যক্যের মর্ম 
হবে “তারা যেন দ্বীন অনুধাবনের জন্য কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ভাতে 
দক্ষতা হাসিল করে।" বলাবাহুল্য, পাকী-নাপাকী, নামায-রোযা ও 
হল্ত্ব যাকাতের মাসআলা-মাসায়েল জানাকেই দ্বীনকে অনুধাবন করা বলা 
যাবে না। বরং দ্বীনের সত্যিকার অনুধাবন হলো, তাকে বোঝে তার প্রতিটি 


কথা ও কর্ম এবং যাবতীয় গতিবিধির হিসাব দিতে হবে রোজ হাশরে। 
দুনিয়ার এ জীবন তাকে কিরূপে অতিবাহিত করতে হকে_মূলতঃ এ 
চিন্তাই হলো দ্বীন অনুধাবন। এজন্য ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) 

“ফেকাহ্‌’-এর যে সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন তা' হলো এই যে, “ফেকাহ্‌ সে 
শাস্ত্রকে বলা হয়, যাতে মানুষ নিজের করণীয় কাজকে বোঝে নেয় এবং 
সে সকল কাজকেও বোঝে নেয় যা’ থেকে বেঁচে থাকা তার জন্য 
জরুরী।” অধুনা মাসআলা-মাসায়েলের বিস্তারিত জ্ঞানকেই যে, 

“এলমে-ফেকাহ্‌" বলা হয় তা’ পরবর্তী যুগের পরিভাষা। কোরআন ও 
হাদীস অনুযায়ী ফেকাহ্‌র তাৎপর্য তাই যা ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বর্ণনা 
করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি দ্বীনের সমস্ত কিতাব পাঠ করে নিল, 
কিন্ত দ্বীনকে পুরোপুরি বুঝতে পারল না, সে কোরআন ও হাদীসের 
পরিভাষায় আদৌ আলেম নয়। 

এ তত্ব থেকে বোঝা গেল যে, কোরআনের পরিভাষায় দ্বীনের এলম 
হাসিল করার অর্থ হলো, দ্বীন সম্পর্কে প্রজ্ঞা অর্জন করা। তা কিতাবের 
মাধ্যমে বা আলেমগণের সাহায্যে যে কোন উপায়েই হোক-সবই একই 
সিলেবাসের অন্ত্ভূক্ত। 

ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব £ দ্বীনের জ্ঞান হাসিলের পর ওলামায়ে 
কেরামের দায়িত্ব কি হবে তার পূর্ণ বিবরণ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে 


22 $ (যেন তারা জাতিকে আল্লাহ্‌র নাফরমানী থেকে 
ভয়গ্রদর্শন করে) বাক্যটিতে। উল্লেখ্য যে, এখানে আলেমগণের দায়িত্ব 
বলা হয়েছে ১.১ বা ভয়প্রদর্শন। এটি 4441 -এর শাব্দিক তরজমা, 


যথাযথ মর্মার্থ নয়। বস্তুতঃ ভয়প্রদর্শন বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এক 
ধরনের ভীতিপ্রদর্শন হলো, চোর-ডাকাত, শক্ত, হিংসরজন্ত ও বিষাক্ত প্রাণী 
থেকে ভয়প্রদর্শন করা। অন্য ধরনের হলো, পিতা স্েহবশে আপন 
ছেলেকে আগুন, বিষাক্ত প্রাণী ও অন্যান্য কষ্টদায়ক বস্তু থেকে যে 
ভয়প্রদর্শন করে। এর মূলে থাকে প্রগাঢ় মমতা, স্েহবোধ। এ 
ভয়প্রদর্শনের কলাকৌশলও ভিন্ন। আরবীতে একেই বলা হয় ১/১|_ 
এজন্য নবী-রসূলগণ 44১ উপাধীতে ভূষিত। আলেমগণের উপর জাতিকে 
ভয়প্রদর্শনের যে দায়িত্ব রয়েছে, তা মূলতঃ নবীগণের আংশিক মীরাস-যা 
হাদীসমতে ওলামায়ে কেরাম লাভ করেছেন। 


তবে এখানে উল্লেখ্য যে, নবীগণ +4 ও 44 উভয় উপাধিতেই, 
ভূষিত। 44 এর অর্থ উপরে জানা গেল। আর + অর্থ সুসংবাদ 
দানকারী। সুতরাং নবীগণের উপর দায়িত্ব হলো সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ 
দান করা। আলোচ্য আয়াতে যদিও শুধু ভয়প্রদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে, 
কিন্তু অন্য দলীলের দ্বারা একথাও বোঝা যায় যে, আলেমগণের অন্যতম 
দায়িত্ব হলো নেককার বান্দাদিগকে সুসংবাদ দেয়া। তবে এখানে শুধু 
ভয়প্রদর্শনের উল্লেখ থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মানুষের আসল 
কাজ দু'টি। (এক) দুনিয়া ও আখেরাতে যা কল্যাণকর, তা অবলম্বন 
করা এবং (দুই) অকল্যাণ ও অনিষ্টকর কাজ থেকে বেঁচে থাকা। আলেমও 
দার্শনিকদের এঁকমত্যে শেষোক্ত কাজটিই গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকার 
পাওয়ার যোগ্য 
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(১২৩) হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ 
চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক। আর 
জেনে রাখ, আল্লাহ্‌ মুতাকীদের সাথে রয়েছেন। (১২৪) আর যখন কোন 
সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এ সূরা তোমাদের মধ্যে 
কার ঈমান কতটা বৃদ্ধি করলো? অতএব যারা ঈমানদার, এ সূরা তাদের 
ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়েছে। (২৫) বস্তুতঃ যাদের 
অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এটি তাদের কলৃষের সাথে আরো কলুষ বৃদ্ধি করেছে 
এবং তারা কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করলো। (১২৬) তারা কি লক্ষ্য 
করে না, প্রতিবছর তারা দু' একবার বিপর্ন্ত হচ্ছে, অথচ, তারা এরপরও 
তওবা করে না কিংবা উপদেশ গ্রহণ করে না। (২৭) আর যখনই কোন 
সরা অবতীর্ণ হয়, তখন তারা একে অন্যের দিকে তাকায় যে, কোন 
মুসলমান তোমাদের দেখছে কি-না-- অতঃপর সরে পড়ে। আল্লাহ ওদের 
অন্তরকে সত্য বিমুখ করে দিয়েছেন । নিশ্চয়ই তারা নিবো সম্দায়। 
০২৮) তোমাদের কাছে এসেছে তোষাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। 
তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের যঙ্গলকামী, 
মুমিনদের প্রতি ম্েহশীল, দয়াময় । (২৯) এ সত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে 
থাকে, তবে বলে দাও, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর 
কারো বন্দেগী নেই। আমি তাঁরই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের 
অধিপতি । 


পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ছিল জেহাদের প্রেরণা। আলোচ্য ১২৩ তম 
আয়াত থেকে ১২৭ তম আয়াতের প্রথম আয়াতে 12:1025%1৩5 
1358 - এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হচ্ছে যে, কাফেররা দুনিয়া সর্বরই 
রয়েছে। তবে কোনু নিয়মে তাদের সাথে জেহাদ করা হবে? এ আয়াতে 
বলা হচ্ছে যে, কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী, প্রথমে তাদের 
সাথে জেহাদ করবে। নিকটবর্তী দু'রকমের হতে পারে। (এক) অবস্থানের 
দিক দিয়ে অর্থাৎ, যারা তোমাদের নিকটে অবস্থানকারী, প্রথমে তাদের 
সাথে জেহাদ কর। (দুই) গোত্র, আত্মীয়তা ও সম্পর্কের দিক দিয়ে যারা 
নিকটবর্তী অন্যান্যদের আগে তাদের সাথে জেহাদ চালিয়ে যাও। কারণ, 
ওদের কল্যাণ সাধনই ইসলামী জেহাদের উদ্দেশ্য। আর কল্যাণ সাধনের 
বেলায় আত্মীয়-স্বজন অগ্রগপ্য। যেমন, কোরআনে রসূলে করীম (সাঃ)- 
কে আদেশ দেয়া হয়েছে_ (291 45553 অর্থাৎ, “হে রসূল, 
নিজের নিকটাত্বীয়গণকে আল্লাহ্‌র আযাবের ভয়প্রদর্শন করুন।” তাই 
তিনি এ আদেশ পালনে সর্বাগ্রে স্বগোত্রীয়দের সমবেত করে আল্লাহ্‌র বাণী 
শুনিয়ে দেন। অনুরূপ, তিনি স্থান হিসাবে প্রথমে মদীনার আশ-পাশের 
কাফের তথা বনু-কোরাইযা, বনু -নযীর ও খায়বরবাসীদের সাথে বোঝা 
পড়া করেন। তারপর দূরবর্তী লোকদের সাথে জেহাদ করেন এবং 
সবশেষে রোমানদের সাথে জেহাদের আদেশ আসে, যার ফলে তাবুক যুদ্ধ 
সংঘটিত হয়। 


285851545 _ 24৮ অর্থ কঠোরতা, শক্তিমত্তা। বাকোর 
মর্ম হলো, কাফেরদের সাথে এমন ব্যবহার কর, যাতে তোমাদের কোন 
দুর্বলতা তাদের চোখে ধরা না পড়ে। $521815$ বাক্য থেকে বোঝা 
যায়, কোরআনের আয়াতের তেলাওয়াত, চিন্তা-ভাবনা এবং সে অনুযায়ী 
আমল করার ফলে ঈমানের উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ঘটে। অর্থাৎ, ঈমানের নূর ও 
আস্বাদ বৃদ্ধি পায়। ফলে আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের ফরখাবরদারী সহজ হয়ে 
উঠে। এবাদতে স্বাদ পায়, গুনাহের প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণা জন্মে ও কষ্টবোধ 
হয়। 


হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ঈমান যখন অন্তরে প্রবেশ করে, তখন 
একটি নূরের শ্রেতবিন্দুর মত দেখায়। অতঃপর যতই ঈমানের উন্নতি হয়, 
সেই শ্বেতবিন্দু সম্প্রসারিত হয়ে উঠে। এমনকি শেষ পর্যস্ত গোটা অন্তর 
নুরে ভরপুর হয়ে যায়। তেমনি গুনাহ ও মুনাফেকীর ফলে প্রথমে অস্তরে 
একটি কাল দাগ পড়ে। অতঃপর পাপাচার ও কুফরীর তীবরতার সাথে 
সাথে সে কাল দাগটিও বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যস্ত গোটা অস্তর কাল 
হয়ে যায়। _ (মাযহারী) এজন্য সাহাবায়ে কেরাম একে অন্যকে বলতেন ঃ 
আস, কিছুক্ষণ একত্রে বসি এবং দ্বীন ও পরকাল সম্পর্কে আলোচনা করি, 
যাতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। 

5438245 00,696% বাবে মুনাফেকদের সতর্ক করা 
হয়েছে যে, তাদের কপটতা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ প্রভৃতি অপরাধের 
পরিণতিতে প্রতিবছরই তারা কখনো একবার, কখনো দু'বার নানা ধরনের 
বিপদে পতিত হয়। যেমন, কখনো তাদের কাফের মিত্ররা পরাজিত হয়, 
কখনো তাদের গোপন অভিসন্ধি ফাস হয়ে যাওয়ার ফলে তারা দিবানিশি - 
মর্ষপীড়া ভোগ করে। এখানে এক বা দু'বার বলতে কোন বিশেষ সংখ্যা 
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সূরাইউনুস 
মক্কায় অবতীর্ণ £ আয়াত ১০৯ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 


(১) এগুলো হেকমতপূর্ণ কিতাবের আয়াত। (২) মানুষের কাছে কি 
আশ্চর্য লাগছে যে, আমি ওহী পাঠিয়েছি তাদেরই মধ্য থেকে একজনের 
কাছে যেন তিনি মানুষকে সতক করেন এবং সুসংবাদ শুনিয়ে দেন 
ঈমানদারগণকে যে, তাদের জন্য সত্য মধার্দা রয়েছে তাদের পালনকর্তার 
কাছে। কাফেররা বলতে লাগল, নিঃসন্দেহে এ লোক প্রকাশ্য যাদুকর ৷ (৩) 
নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌ যিনি তৈরী করেছেন আসমান ও 
যমীনকে ছয় দিনে, অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। 
তিনি কার্য পরিচালনা করেন। কেউ সুপারিশ করতে পারবে না তবে তার 
অনুমতি ছাড়া ইনিই আল্লাহ তোমাদের পালনকতার। অতএব, তোমরা তারই 
এবাদত কর। তোমরা কি কিছুই চিন্তা কর না? (৪) তার কাছেই ফিরে 
যেতে হবে তোমাদের সবাইকে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য, তিনিই সৃষ্টি করেন 
প্রথমবার আবার পুনবা্র তৈরী করবেন তাদেরকে বদলা দেয়ার জনা, যারা 
ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে ইনসাফের সাথে । আর যারা কাফের 
হয়েছে, তাদের পান করতে হবে ফুটন্ত পানি এবং ভোগ করতে হবে 
যন্ত্রণাদায়ক আযাব এ জন্যে যে, তারা কুফরী করছিল। (৫) তিনিই সে 
মহান সত্তা, যিনি বানিয়েছেন সৃ্ধ্কে উজ্জ্বল আলোকময়, আর চন্্রকে স্রিগ্ব 
আলো বিতরণকারীরপে এবং অতঃপর নির্ধারিত করেছেন এর জন্য 
মনযিলসমূহ, যাতে করে তোমরা চিনতে পার বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব। 
আল্লাহ এই সমস্ত কিছু এমনিতেই সৃষ্টি করেননি, কিতত যথার্থতার সাথে । 
তিনি প্রকাশ করেন লক্ষণসমূহ সে সমস্ত লোকের জন্য যাদের জ্ঞান আছে। 
(৬) নিশ্চয়ই রাত-দিনের পরিবর্তনের মাঝে এবং যা কিছু তিনি সৃষ্টি 
করেছেন আসমান ও যমীনে, সবই হল নিদর্শন সেসব লোকের জন্য যারা 
ভয়করে। 








উদ্দেশ্য নয়, বরং বলা হচ্ছে যে, তাদেরই এই দুর্ভোগের পালা শেষ 
হওয়ার নয়। এ সত্বেও কি তারা উপদেশ গ্রহণ করবে না? 


এ দু'টি আয়াত সূরা তওবার সর্বশেষ আয়াত, তাতে বলা হয়েছে যে, 
রসূলে করীম (সাঃ) সকল সৃষ্টির উপর, বিশেষতঃ মুসলমানদের উপর বড় 
দয়াবানও স্লেহশীল। সর্বশেষ আয়াতে তাঁকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে 
যে, আপনার যাবতীয় চেষ্টা-তদবীরের পরও যদি কিছু লোক ঈমান গ্রহণে 
বিরত থাকে, তবে ধৈর্য ধরুন এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখুন। 


সূরা তওবার শেষে একথা বলার সঙ্গত কারণ হলো এই য়ে, এর সর্বত্র 
রয়েছে কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও যুদ্ধ-জেহাদের বর্ণনা, যা" 
আল্লাহ্র প্রতি আহ্বানের সর্বশেষ পন্থা রূপে বিবেচিত। আর এ পন্থা 
তখনই অবলম্বন করা হয়, যখন মৌখিক দাওয়াত ও ওয়াজ তবলীগে 
হেদায়েতের সকল আশা তিরোহিত হয়। তবে নবীগণের সমস্ত কাজ হলো 
স্রেহ মমতা ও হামদর্দির সাথে আল্লাহ্‌র পথে মানুষকে ডাকা, তাদের পক্ষ 
থেকে অবজ্ঞা ও যাতনার সম্মুখীন হলে, তা আল্লাহ্‌র প্রতি সোপর্দ করা 
এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখা। এখানে “আরশে আযীমের অধিপতি’ বলার 
উদ্দেশ্য একথা বোঝানো যে, তাঁর অনন্ত কুদরত সমগ্র জগতের উপর 
পরিব্যাপ্ত। হযরত উবাই বিন কা’ আব (রাঃ)-এর মতে এ দু”টি আয়াত 
হলো কোরআন মজীদের সর্বশেষ আয়াত। এরপর আর কোন আয়াত 
অবতীর্ণ হয়নি। এ অবস্থায় নবী করীম (সাঃ)- এর ইন্তেকাল হয়। হযরত 
ইবনে আব্বাস (রাঃ)-ও এ মতই পোষণ করেন।__ক্রেত্বী) 


সূরা তওবা সমাপ্ত 


সূরা ইউনুস 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সূরা ইউনুস মক্কায় অবতীর্ণ কেউ কেউ সূরার মাত্র তিনটি আয়াতকে 
মদনী বলে উল্লেখ করেছেন, যা মদীনায় হিজরত করার পর নাযিল 
হয়েছে। এই সূরার মধ্যেও কোরআন পাক এবং ইসলামের মৌলিক 
উদ্দেশ্যাবলী-তওহীদ, রেসালত, আখেরাত ইত্যাদি বিষয়ের যথার্থতা 
বিশুচরাচর এবং তার মধ্যকার পরিবর্তন-পরিবর্ধনশীল ঘটনাবলীর মাধ্যমে 
প্রমাণ দেখিয়ে ভালো করে বোদগম্য করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাথে 
সাথে কিছু উপদেশমূলক, এতিহাসিক ঘটনাবলী এবং কাহিনীর অবতারণা 
করে সে সমস্ত লোকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যারা আল্লাহ্‌ তাআলার 
এ সব প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহের উপর একটুও চিন্তা করে না। এতদসঙ্গে 
'অংশীবাদের খণ্ডন এবং তদসম্পর্কিত কিছু সন্দেহেরও উত্তর দেয়া হয়েছে। 
এ সুরার বিষয়বস্তুর প্রতি নিবিড়ভাবে চিন্তা করলে পূর্ববর্তী সূরা তওবা 
আর এ সুরার মধ্যে যে যোগসূত্র রয়েছে তাও সহজেই বোঝা যায়। সুরা 
 তওবায় এসব উদ্দেশ্যাবলী (তওহীদ, রেসালত, আখেরাত ইত্যাদি) হাসিল 
করার জন্যই অবিশ্বাসী কাফেরদের সাথে জেহাদ করা এবং কুফর ও 
শেরকের শক্তিকে সাধারণ উপকরণের মাধ্যমে পরাস্থ করার কথা উল্লেখ 
করা হয়েছে। আর এ সূরা যেহেতু জেহাদের হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে 
মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, তাই উপরোল্লেখিত উদ্দেশ্যাবলীকে মৰী যিন্দেগীর 
রীতি অনুযায়ী শুধু দলীল দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে। 

_ ৮1 এগুলোকে হরফে 'মোকাততাআহ" বলা হয়, যা কোরআন 
মজিদের অনেক সূরার প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, 3% ' 5 
৯ 3. ইত্যাদি। এ সমস্ত শব্দের অর্থ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 
তফসীরকারকগণ অনেক কিছু লিখেছেন। এ ধরনের সমস্ত হরুফে 


৬০০ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন A 


নর 


মোকাততাআহ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং অধিকাংশ 
বুযুর্গানে কেরামের অভিমত হলো এই যে, এগুলো বিশেষ কিছু গুপ্ত কথা, 
যার অর্থ হয়তো বা হুযূর (সাঃ)- কে বলা হয়েছিল, কিন্তু তিনি সাধারণ 
উম্মতকে শুধু সে সমস্ত জ্ঞান জ্ঞাতব্য সমৃদ্ধেই অবহিত করেছেন, যা 
তায়া বহন করতে পারবে এবং যা না হলে তাদের কাজকর্মে অসুবিধার 
সৃষ্টি হতে পারত। আর হরফে মোকাততাআহ্‌র গুঢ় তত্ব এমন কোন 
জ্ঞাতব্য বিষয় নয় যে, তা না জানলে উম্মতের ঈমান ও আমলে 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে, কিংবা এমনও নয় যে, এগুলোর তত্বকথা না 
জানলে উম্মতের কোন ক্ষতি হতে পারে। এ জন্যই হুযুর (সাঃ)ও 
এগুলোর অর্থ উল্মতের জন্য অপ্রয়োজনীয় মনে করে বর্ণনা করেননি। 
অতএব আমাদের পক্ষেও এগুলোর অর্থ বের করার পেছনে সময় ব্যয় 
করা উচিত হবে না। কারণ, এটাতো সত্য কথা যে, এসব শব্দের অর্থ 
জানার মধ্যে যদি আমাদের কোন রকম মঙ্গল নিহিত থাকত, তাহলে 
রহয়তে-আলম্‌ (সাঃ), অন্্তেং. এগার অর নিজ, ক বর কাশ, 
করতেননা। 


দ্বিতীয় আয়াতে রয়েছে মুশরেকদের একটি সন্দেহ ও প্রশ্নের উত্তর। 
সন্দেহটি ছিলো এই যে, কাফেররা তাদের মুর্খতার দরুন সাব্যস্ত করে 
রেখেছিল যে, আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে যে নবী বা রসূল আসবেন 
তিনি মানুষ হবেন না বরং তিনি মানুষ না হয়ে ফেরেশতা হওয়াটাই উচিত। 
কোরআন পাক বিভিন্ন জায়গায় তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার উত্তর বিভিন্ন 
প্রকারে দিয়েছে। এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে £ “যমীনের উপর যদি 
ফেরেশতারা বাস করতো, তাহলে আমি তাদের জন্য কোন ফেরেশতাকেই 
রসূল বানিয়ে পাঠাতাম।” যার মূল কথা হলো এই যে,রেসালতের উদ্দেশ্য 
ততক্ষণ পর্যস্ত পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না রসূল এবং যাদের মধ্যে 
রসূল পাঠানো হচ্ছে এই দুয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে। বস্তুতঃ 
ফেশেতার সম্পর্ক থাকে ফেরেশতাদের সাথে আর মানুষের সম্পর্ক থাকে 
মানুষের সাথে। যখন মানুষের জন্য রসূল পাঠানোটাই উদ্দেশ্য, তখন 
কোন মানুষকেই রসূল বানানো উচিত। 

এই আয়াতে এ বিষয়টিই অন্যভাবে বলা হয়েছে যে, এ কারণে এসব 
লোকের বিস্মিত হওয়া যে, মানুষকে কেন রসূল বানানো হলো এবং সে 
মানুষকেই বা কেন নাফরমান ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্‌র আযাবের ভীতি 
প্রদর্শন করার জন্য এবং যারা আল্লাহ্র ফরযাবরদার তাদেরকে সওয়াবের 
সুসংবাদ শুনিয়ে দেয়ার জন্য দায়িত্ব দেয়া হলো? এই বিস্ময় প্রকাশই 
একটা বিস্ময়ের বিষয়। কারণ, মানুষের কাছে মানুষকে রসূল করে 
পাঠোনোই তো বুদ্ধিমত্তার কাজ। আশ্চর্য হওয়ার কারণ তখনই হতো যদি 
মানুষের কাছে মানুষ না পাঠিয়ে ফেরেশতা বা অন্য কাউকে পাঠানো 
হতো। 


৮৮৬৪: 28৫ বাক্যের দ্বারা সুসংবাদ দেয়া হয়েছে 
এখানে (43 অর্থ পা। যেহেতু পা-ই মানুষের চেষ্টা-তদবীর এবং উন্নতির 
চাবিকাঠি হয়ে থাকে, সেহেতু ভাবার্থ হিসেবে উচ্চমর্যাদাকে আরবীতে 
“কদম” (পদমর্যাদা) বলে দেয়া হয়। আর “সত্যের পা’ বলে এ কথাই 
বোঝানো হয়েছে যে, এই উচ্চমর্দাদা যা তারা পাবে তা সত্য ও 
এবং তা চিরকাল থাকার মতো প্রতিষ্ঠিতও বটে। পৃথিবীর পদমর্যাদার 
মতো নয়। মোটকথা, , শব্দ ব্যবহার করে এ কথাই বোঝানো হয়েছে যে, 
আখেরাতের পদমর্যাদা যেমন সত্য-সঠিক, তেমনি পরিপূর্ণ এবং 
চিরস্থায়ীও বটে। অতএব, বাক্যের অর্থ দাড়ালো এই যে, ঈমানদারদেরকে 








এ সুসংবাদ দিয়ে দিন যে, তাদের জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে অনেক 
বড় সম্মানিত মর্যাদা রয়েছে যা তারা নিশ্চিতই পাবে এবং পাওয়ার পর 
কখনো তা শেষ হয়ে যাবে না। চিরকালই তারা সেই সম্মানিত মর্যাদায় 
অধিষ্ঠিত থাকবে। কোন কোন মুফাসসের বলেছেন, এক্ষেত্রে ও শব্দ 
প্রয়োগের মাঝে এমন ইশারাও করা উদ্দেশ্য যে, বেহেশতের এসব 
উচ্চমর্যাদা একমাত্র সত্য নিষ্ঠা ও এখলাসের কারণেই পাওয়া যাবে। শুধু 
মৌখিকভাবে ঈমানের বাক্য উচ্চারণ করাই যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না 
মুখ এবং অন্তর উভয়টির মাধ্যমে নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনবে। যার 
অনিবার্য ফলাফল হলো নেক কাজের উপর পাবন্দী করা এবং মন্দ কাজ 
থেকে বিরত থাকা। 


তৃতীয় আয়াতে তওহীদকে এমন অনস্বীকার্য বাস্তবতার দ্বারা প্রমাণ 
করা হয়েছে যে, আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করার মধ্যে অতঃপর সমস্ত 
কাজ-কর্ম পরিচালনার মধ্যে যখন আল্লাহ্‌ তাআলার কোন 
শরাক-অংশীদার নেই, তখন এবাদত-বন্দেগী এবং হুকুম পালনের ক্ষেত্রে 
অন্য কেউ কি করে শরীক হতে পারে? বরং এতে (এবাদতে) অন্য 
কাউকে শরীক করা একাত্তই অবিচার এবং সীমালত্ঘনের শামিল। এ 
আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, আসমান ও যমীনকে (আল্লাহ্‌ পাক) মাত্র ছয় 
দিনে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আমাদের পরিভাষায় সময়ের সে পরিমাণকেই 
দিন বলা হয়, যা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সীমিত। আর এটা 
প্রকাশ্য যে, আসমান-যমীন ও তারকা নক্ষত্রের সৃষ্টির পূর্বে সূর্যের কোন 
অস্তিত্বই ছিল না। তাহলে সূর্য উঠা এবং সূর্য ডুবার হিসাব কি করে হবে? 
কাজেই (দিন বলতে) এখানে এ পরিমাণ সময় উদ্দেশ্য যা এই পৃথিবীতে 
সূর্য উঠা এবং ডুবার মাঝখানে হয়ে থাকে। 


এই ছয় দিনের সামান্য সময়ে এতো বড় বিশ্ব যা আসমান, যমীন, 
তারকারাজি এবং এই বিশ্বে যত কিছু আছে সমস্তকে তৈরী করে দেয়া 
একমাত্র সে পবিত্র “যাতে-খোদা-ওয়ান্দী'র পক্ষেই সম্ভব ছিল যিনি সমস্ত 
কিছুর উপরে কুদরত রাখেন। তার সৃষ্টিকার্যের জন্য না আগে থেকে কোন 
উপকরণের প্রয়োজন, না কোন কারিগর বা খাদেমের প্রয়োজন। বরং 
আল্লাহ্‌ পাকের পরিপূর্ণ কুদরতের এমনই শান যে, যখনই তিনি কোন 
কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তখন কোন বস্তু বা কারো সাহায্য ছাড়াই 
এক মুহূর্তে তৈরী করে ফেলেন। এই ছয় দিনের অবকাশও হয়ত কোন 
বিশেষ হেকমত এবং মঙ্গলের জন্যই গ্রহণ করা হয়েছিল। না হয় তিনি এই 
অসামান, যমীন এবং বিশ্বের সমস্ত কিছু এক মুহূর্তে তৈরী করে দিতে 
পারতেন। তারপর বলেছেন, (24554) অর্থাৎ, আরশের 
উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কোরআন এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় 
যে, আল্লাহ পাকের আরশ এমন এক সৃষ্টি যা সমস্ত আসমান, যমীন এবং 
সমগ্র বিশ্ব-জাহানকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। গোটা সৃষ্টিজগত তারই 
বেষ্টনীর মধ্যে আবর্তিত। 

এ তিনটি আয়াতে সমগ্র সৃষ্টজগতের বহু নিদর্শন উল্লেখিত হয়েছে, যা 
আল্লাহ্‌ জাল্লাশানুহর পূর্ণ কুদরত ও পরিপূর্ণ হেকমতের স্বাক্ষর বহন করে 
এবং এ দাবীর প্রমাণ হিসাবে দাড়িয়ে আছে যে, আল্লাহ্‌ পাক বিশ্বকে ধ্বংস 
করে গুড়িয়ে দিতে সক্ষম এবং পরে পুনরায় সেই কণাসমূহকে একত্রিত 
করে একেবারে নতুন অবস্থায় জীবিত করে হিসাব-নিকাশের পর পুরস্কার 
কিংবা শাস্তির আইন-জারী করবেন ( আর এটাই বিবেক ও জ্ঞানের 
চাহিদা)। 


(9558৩5৩% খানে ০৬৮ এবং 
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(৭) অবশ্যই যেসব লোক আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে না এবং 
পাথিব জীবন নিয়েই উৎফুল্ল রয়েছে, তাতেই প্রশান্তি অনুভব করেছে এবং 
যারা আমার নিদর্পনসমূহ সম্পর্কে বেখবর (৮) এমন লোকদের ঠিকানা হল 
আগুন সেসবের বদলা হিসাবে যা তারা অজ্জনি করছিল। (৯) অবশ্য যেসব 
লোক ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, তাদেরকে হেদায়েত দান 
করবেন তাদের পালনকর্তা, তাদের ঈমানের মাধামে। এমন সুসময় 
কাননকুঞ্জের প্রতি যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রববণসমূহ (১০) সেখানে 
তাদের প্রার্থনা হল “পবিত্র তোমার সত্তা হে আল্লাহ্‌ । আর শুভেচ্ছা হল 
সালাম আর তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি হয়, ‘সমস্ত প্রশংসা বিশৃপালক 
অল্লাহ্রজন্য' বলে। 

(১১) আর যদি আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষকে যথাশীঘ অকল্যাণ পৌছে দেন 
যতমীঘ্র তার কামনা করে, তাহলে তাদের আশাই শেষ করে দিতে হত। 
সুতরাং যাদের মনে আমার সাক্ষাতের আশা নেই, আমি তাদেরকে তাদের 
দুষ্টামীতে ব্যতিব্যস্ত ছেড়ে দিয়ে রাখি। (১২) আর যখন মানুষ কষ্টের 
সম্মুখীন হয়, শুয়ে বসে, দীড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে। তারপর আমি 
যখন তা থেকে মুক্ত করে দেই, সে কষ্ট যখন চলে যায়, তখন মনে হয়, 
কখনো কোন কষ্টেরই সম্মুখীন হয়ে যেন আমাকে ডাকেইনি। এমনিভাবে 
মনঃপুত হয়েছে নির্ভয় লোকদের যা তারা করেছে। (১৩) অবশ্য তোমাদের 
পূর্বে বহু দলকে ধ্বংস করে দিয়েছি, তখন তারা জালেম হয়ে গেছে। অথচ 
রসূল তাদের কাছেও এসব বিষয়ের প্রকৃষ্ট নির্দেশ নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু 
কিছুতেই তারা ঈমান আনল না। এমনিভাবে আমি শাস্তি দিয়ে থাকি পাপী 
সম্প্রদায়কে। (১৪) অতঃপর আমি তোমাদেরকে যমীনে তাদের পর 
প্রতিনিধি বানিয়েছি যাতে দেখতে পারি তোমরা কি কর। kl 








১ উভয়টির অর্থই জ্যোতি ও জ্ছুল্য। 

সে জন্যই বিশিষ্ট অভিধানবিদগণ এ দু’টি শব্দকে একই অর্থবোধক 
শব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আল্লামা যমখ্শরী এবং তায়েবী প্রমুখ 
বলেছেন যে, যদিও উভয় শব্দের মাঝেই জ্যোতি অর্থ বিদ্যমান, তথাপি 
-৬ শব্দটি ব্যাপক। দুর্বল সবল, ক্ষীণ-তীষ্ষ্ম যে কোন জ্যোতিকেই নূর 
বলা যায়। কিন্তু-+ এবং *-৮যে আলোতে তীক্ষ্মৃতা বিদ্যমান শুধু 
তাকেই বলা হয়। আর মানুষের উভয় রকমের আলোরই প্রয়োজন 
রয়েছে। সাধারণ কাজকর্মের জন্য দিনের প্রথর আলোর প্রয়োজন, আর 
ছোট ছোট কাজের জন্য রাতের ক্ষীণ আলোই বেশী পছন্দনীয়। যদি 
দিনের বেলায়ও শুধু চাদের অনুজ্জ্বল আলোই থাকতো, তাহলে কাজকর্মে 
অসুবিধার সৃষ্টি হতো। পক্ষান্তরে যদি রাতেও সূর্যের তীক্ষ্ম আলো 
থাকতো, তাহলে ঘুম এবং রাতের উপযুক্ত কাজে অসুবিধা হতো। কাজেই 
আল্লাহ্‌ পাক দু'ধরনের আলোর ব্যবস্থাই এমনভাবে করেছেন যে, সূর্যের 
আলোকে *১৮ (যাও) এবং %2 যিয়া)-এর পর্যায়ে রেখেছেন। 
কাজকর্মের সময়ে তারই বিকাশের ব্যবস্থা করেছেন। আর চাদকে হান্ধা 
এবং মৃদু আলো দিয়ে বানিয়েছেন এবং রাতে তার প্রকাশের ব্যবস্থা 
করেছেন। সূর্য এবং চাদের আলোর পার্থক্যের কথা কোরআন একাধিক 
জায়গায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। 

সূর্য ও চন্দ্রের পরিচালনা ব্যবস্থার মাঝে স্রষ্টার মহান নিদর্শনাবলীর মধ্য 
থেকে আরেকটি নির্দশন হচ্ছে SSI OLS 
৩১ - ১-5 শব্দটি ০৫১০ শব্দ থেকে ঘটিত। 4% অর্থ হল কোন 
বস্তুকে স্থান কাল অথবা গুণাবলী অনুযায়ী একটা বিশেষ পরিমাণের উপর 
স্থাপন করা। 


332 শব্দটি J} এর বহুবচণ। এর প্রকৃত অর্থ নাযিল হওয়ার 
জায়গা। আল্লাহ্‌ পাক চন্দ্র-সূর্য উভয়ের চলার জন্য বিশেষ সীমানা নির্ধারণ 
করে দিয়েছেন যার প্রত্যেকটিকেই একেক 4১ বলা হয়। চাদ যেহেতু 
প্রতি মাসে তার নিজস্ব পরিক্রমণ সমাপ্ত করে ফেলে, সেহেতু তার মনযিল 
হল ত্রিশ অথবা উনত্রিশটি। অথবা যেহেতু চাদ প্রতিমাসে কমপক্ষে 
একদিন লুকায়িত থাকে সেজন্যে সাধারণতঃ চাদের মনযিল আটশটি বলা 
হয়। আর সূর্যের পরিক্রমণ বছরাস্তে পূর্ণ হয় বলে তার মনধিল হল তিনশ’ 
ষাট অথবা পয়ষট্রি। আরবের প্রাচীন জাহেলিয়াত যুগে এবং 
জ্যোতির্বিদদের মতেও এই মনযিলগুলোর বিশেষ বিশেষ নাম সেসব 
নক্ষত্রের সাথে মিলিয়ে রাখা হয়েছে যেগুলো সেসব মনযিলের নিকটবর্তী 
স্থানে অবস্থিত। কোরআন করীম এ সমস্ত প্রচলিত নামের বহু উর্ধ্বে 
বস্তুতঃ কোরআনের উদ্দেশ্য হলো শুধুমাত্র এটুকু দূরত্ব বোঝানো, যা 
চন্দ্র-সূর্য বিশেষ বিশেষ দিনগুলোতে অতিক্রম করে থাকে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে মহান পরওয়ারদেগার আল্লাহ্‌ তাআলার 
পরিপূর্ণ শক্তি-নৈপুণ্যের বিশেষ বিশেষ প্রকাশক্ষেত্র আসমান-যমীন ও 
চন্দ্র-সূর্য প্রভৃতি সৃষ্টির বিষয় আলোচনা করে তওহীদ ও আখেরাতের 
আকীদা ও বিশ্বাসকে এক “সালক্কার ভঙ্গিতে প্রমাণ করা হয়েছে। আলোচ্য 
আয়াতের প্রথম তিনটিতে বলা হয়েছে যে, বিশবঁ-জাহানের এমন মুক্ত, 
পরিচ্ছন্ন, নিদর্শন ও প্রমাণসমূহের পরে মানবকুল দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত 
হয়ে গেছে। (এক) সে শ্রেণী যারা কুদরতের এসব নিদর্শনের প্রতি আদৌ 
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মনোনিবেশ করেনি। না চিনেছে নিজেদের সৃষ্টিকর্তা মালিককে, না এ 
সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা করেছে যে, আমরা দুনিয়ার সাধারণ 
জীক-জন্তর যতই কোন জীব নই, আল্লাহ্‌ তাআলা যখন আমাদেরকে 
পৃথিবীর সমস্ত জীব-জন্ত অপেক্ষা বহুগুণ বেশী চেতনানুভূতি ও 
জান-বুদ্ধি দান করেছেন এবং সমগ্র সৃষ্টিকে যখন আমাদেরই সেবায় 
নিয়োজিত করে দিয়েছেন, তখন হয়তোবা আমাদের প্রতিও কিছু 
দায়-দায়িত্ব অর্পণ করে থাকবেন এবং সে সবের জন্য হিসাব-নিকাশ দিতে 
হবে আর সেজন্য একটা হিসাবের দিন বা প্রতিদান দিবসেরও প্রয়োজন। 
কোরআনের পরিভাষায় যাকে কেয়ামত ও হাশর-নশর বলে অভিহিত 
করা হয়েছে। বরং তারা নিজেদের জীবনকে সাধারণ জীব-জানোয়ারের 
পর্যায়েই রেখে দিয়েছে। প্রথম দুই আয়াতে এ শ্রেণীর লোকদের বিশেষ 
লক্ষণ বর্ণনা করার পর তাদের পরকালীন শাস্তির কথা বলা হয়েছে। 
এরশাদ হয়েছে_-“আমার নিকট আসার ব্যাপারে যেসব লোকের মনে 
কোন ধারণা-কল্পনাও নেই, তাদের অবস্থা হল এই যে, তারা আখেরাতের 
চিরস্থায়ী জীবন ও তার অনস্ত অসীম সুখ-দুঃখের কথা ভূলে গিয়ে শুধুমাত্র 
পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তষ্ট হয়ে গেছে।' 

দ্বিতীয়তঃ ‘পৃথিবীতে তারা এমন নিশ্চিত হয়ে বসেছে যেন এখান 
থেকে আর কোথাও যেতেই হবে না; চিরকালই যেন এখানে থাকবে। 
কখনোও তাদের একথা মনে হয় না যে, এ পৃথিবী থেকে প্রত্যেকটি 
লোকের বিদায় নেয়া এমন বাস্তব বিষয় যে, এতে কখনো কোন সন্দেহ 
হতে পারে না। তাছাড়া এখান থেকে নিশ্চিতই যখন যেতে হবে, তখন 
যেখানে যেতে হবে, সেখানকার জন্যও তো খানিকটা প্রস্তুতি নেয়া কর্তব্য 
ছ্লি।' 

তৃতীয়তঃ “এসব লোক আমার নিদর্শনাবলী ও আয়াতসমূহের প্রতি 
ক্রমাগত গাফেলতী করে চলেছে। এরা যদি আসমান-যমীন কিংবা এ 
দুয়ের মধ্যবর্তী সাধারণ সৃষ্টি অথবা, নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটুও 
চিন্তা-ভাবনা করত, তাহলে বাস্তব সত্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া কঠিন 
হত না এবং তাতে করে তারা এহেন মূর্খজনোচিত গাফেলতীর গণ্ডি থেকে 
বেরিয়ে আসতে পারত।" 

এ সমস্ত লোক যাদের এসব লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে আখেরাতে 
তাদের শাস্তি হল এই যে, এদের ঠিকানা হবে জাহান্নামের আগুন। আর এ 
শাস্তি স্বয়ং তাদের কৃতকর্মেরই পরিণতি। 

পরবর্তী আয়াতে সে সমস্ত ভাগ্যবান লোকদেরও আলোচনা করা 
হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌ তাআলার কুদরত তথা মহাশক্তির নির্দেশাবলী 
সম্পর্কে গভীর মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা-ভাবনা করেছে এবং 
সেগুলোকে চিনেছে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং ঈমানের চাহিদা 
মোতাবেক সৎকর্ম সম্পাদনে নিয়ত নিয়োজিত রয়েছে, 


কোরআন করীম সেসব মহান ব্যক্তিদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে যে 
কল্যাণকর প্রতিদান নির্ধারণ করেছে তার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছে এ১। 
4১৮-4 অর্থাৎ, তাদের পরওয়ারদেগার তাদেরকে তাদের ঈমানের 
কারণে মনযিলে-মকসূদ বা উদ্দিষ্ট লক্ষ্য জান্নাতের পথ দেখিয়েছেন 
যেখানে সুখ ও শান্তিময় কাননকুঞ্জে প্রশ্নবণসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। 

এতে “হেদায়েত” শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত অর্থ হল 
পথপ্রদর্শন এবং রাস্তা দেখানো। আবার কখনো উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছে দেয়ার 
অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে এ অর্থই উদ্দেশ্য। আর 





মনযিলে-মকসূদে বা উদ্দিষ্ট লক্ষ্য বলতে জান্নাতকে বোঝানো হয়েছে যার 
বিশ্লেষণ করা হয়েছে পরবর্তী শব্দে। প্রথম শ্রেণীর লোকদের শাস্তি যেমন 
তাদের কৃতকর্মের জন্য ছিল, তেমনিভাবে দ্বিতীয় এই মুমিন প্রতিদান 
সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এই উত্তম প্রতিদান তারা তাদের ঈমানের জন্য 
পাবেন। আর যেহেতু ঈমানের সাথে সাথে সংকর্মের কথাও আলোচিত 
হয়েছে কাজেই এখানে ঈমান বলতে সে ঈমানকেই উদ্দেশ করা হয়েছে, 
যার সাথে সংকর্মও বিদ্যমান থাকবে। ঈমান ও সৎকর্মের প্রতিদানই ছিল 
সুখ শাস্তির আলয় জান্নাত। 

28024531445 এখানে এ১০১ শব্দটি তার নির্ধারিত দাবী 
অর্থে ব্যবহৃত হয়নি যা কোন বাদী তার প্রতি পক্ষের বিরুদ্ধে করে থাকে, 
বরং এখানে ১০১ অর্থ হল দোয়া। সুতরাং এর মর্মার্থ হল এই যে, 
জান্নাতে পৌছার পর জান্নাতবাসীদের দোয়া বা প্রার্থনা হবে এই যে, তারা 
“সুবহানাকাল্লাহুম্মা’ অর্থাৎ, তারা আল্লাহ্‌ জাললাশানুহুর পবিত্রতা ঘোষণা 
করতে থাকবেন। 

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, সাধারণ পরিভাষায় তো “দোয়া” বলা হয় 
কোন বিষয়ের আবেদন এবং কোন উদ্দেশ্য যাত্রা করাকে, কিন্ত 
৯৯৪ সুবহানাকাল্লাহুস্মা-তে কোন আবেদন কিংবা কোন কিছুর 
প্রার্থনা, নেই একে দোয়া বলা যায় কেমন করে? 

এর উত্তর এই যে, এ বাক্যের দ্বারা এ কথাই বোঝানো উদ্দেশ্য যে, 
জান্নাতাবাসীরা জান্নাতে যাবতীয় আরাম-আয়েশ ও যাবতীয় চাহিদা 
সতস্ফূর্তভাবে পেতে থাকবেন; কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করতে কিংবা 
চাইতে হবে না। কাজেই বাসনা প্রার্থনা ও প্রচলিত দোয়ার অনুরূপ বাক্য 
তাদের মুখে আবৃত্ত হতে থাকবে। অবশ্য তাও পার্থিব জীবনের মত 
অবশ্যকরণীয় কোন এবাদত হিসাবে নয়, বরং তারা এ বাক্যের জপ করে 
স্বাদানুভব করবেন এবং সানন্দ চিত্তে সুবহানাকাল্লাহুম্মা বলতে থাকবেন। 
এছাড়া এক হাদীসে কুদ্‌সীতে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, 
“যে বান্দা আমার প্রশংসাকীর্তনে সতত নিয়োজিত থাকে এবং এমনকি 
নিজের প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনা করার সময় পর্যন্ত তার থাকে না, আমি 
তাকে সমস্ত প্রার্থনাকারী অপেক্ষা উত্তম বস্তু দান করব, বিনা প্রার্থনায় তার 
যাবতীয় কাজ পূর্ণ করে দেব।" এ হিসাবেও সুবহানাকাল্লাহুস্মা বাক্যটিকে 
দোয়া বলা যেতে পারে। 

এ অর্থেই বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলে করীম 
(সাঃ)-এর সামনে যখনই কোন কষ্ট কিংবা পেরেশানী উপস্থিত হত, তখন 
তিনি এ দোয়া পড়তেন। 
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আর ইমাম তারাবী বলেছেন যে, পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ একে “দোয়ায়ে 
কারব’ তথা বিপদের দোয়া বলে অভিহিত করতেন এবং যে কোন 
বিপদাপদ ও মানসিক পেরেশানীর সময় এ বাক্যগুলো পড়ে দোয়া প্রার্থনা 
করতেন।_ (তফসীরে কুরতুবী) 

ইমাম ইবনে জরীর ও ইবনে মানযার প্রমুখ এমন এক রেওয়ায়েতও 
উদ্ধৃত করেছেন যে, জান্নাতবাসীদের যখন কোন জিনিসের প্রয়োজন 
কিংবা বাসনা হবে, তখন তারা “সুবহানাকাল্লাহুম্মা’ বলবেন এবং এ 


৬০৩ 


বাক্যটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতাগণ তাদের আরাধ্য বস্তু এনে উপস্থিত 
করে দেবেন। “বস্তুতঃ সুবহানাকাল্লাহুম্মা বাক্যটি যেন জান্নাতবাসীদের 
একটি পরিভাষা হবে, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের বাসনা প্রকাশ করে 
থাকবেন আর ফেরেশতাগণ প্রতিবারই তা পূরণ করে দেবেন।_ (রূহুল 
মা’আনী, কুরতুবী) সুতরাং এ হিসাবেও “সুবহানাকাল্লাহুম্মা’ বাক্যটিকে 
দোয়া বলা যেতে পারে। 

জান্তবাসীদের দ্বিতীয় অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 245 
৩ প্রচলিত অর্থে ২০০৩ বলা হয় এমন শব্দ বা বাক্যকে যার 
মাধ্যমে কোন আগন্তক কিংবা অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। 
অর্থাৎ, যেমন, সালাম স্বাগতম, খোশ আমদেদ, কিংবা আহ্‌লান ওয়া 
সাহলান প্রভৃতি। সুতরাং এ আয়াতের মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা অথবা ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে জান্নাতবাসীদেরকে *১.-এর 
মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানানো হবে। অর্থাৎ, এ সুসংবাদ দেয়া হবে যে, 
তোমরা যে কোন রকম কষ্ট ও অপছন্দনীয় বিষয় থেকে হেফাজতে 
থাকবে। এ সালাম স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকেও হতে পারে। 
যেমন, সূরা ইয়াসীনে রয়েছে. “উ৮৮৩%$৯ আবার 
ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও হতে পারে। যেমন, অন্যত্র এরশাদ হয়েছে 
ফেরেশতাগণ প্রতিটি দরজা দিয়ে 'সালামুন আলাইকুম’ বলতে বলতে 
জান্নাতাবাসীদের কাছে আসতে থাকবেন। আর এ দু'টি বিষয়ে 
বিরোধ-বৈপরিত্ব নেই যে, কখনো সরাসরি স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ 
থেকে এবং কখনো ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে সালাম আসবে। সালাম 
শব্দটি যদিও পৃথিবীতে দোয়া হিসাবেই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু জান্নাতে পৌছে 
যখন যাবতীয় উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যাবে, তখন এ বাক্যটি দোয়ার 
পরিবর্তে সুসংবাদের বাক্য হিসেবে ব্যবহার হবে।_ (রুহুল মা'আনী) 


জান্নাতবাসীদের তৃতীয় অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 41 
৫5485551825 অর্থাৎ, জান্নাতবাসীদের সর্বশেষ 
দোয়াহবে 6940555১442 

অর্থাৎ, জান্নাতবাসীরা জান্নাতে পৌছার পর আল্লাহ্‌ তাআলার 
মা’রেফাত বা পরিচয়ের ক্ষেত্রে (বিপুল) উন্নতি লাভ করবে। যেমন, 
হযরত শিহাব উদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (রহঃ) তার এক পুস্তিকায় বলেছেন 
যে, জান্নাতে পৌছে সাধারণ জান্নাতবাসীদের জ্ঞান ও মা'রেফাতের এমন 
স্তর লাভ হবে, যেমন পার্থিব জীবনে ওলামাদের হয়ে থাকে। আর 
ওলামাগণ সে স্তরে উন্নীত হবেন, যা এখানে নবী রসূলগণের হত। আর 
নবী-রসূলগণ সে স্তর প্রাপ্ত হবেন, যা পৃথিবীতে সাইয়্দুল আম্বিয়া 
মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) পেয়েছিলেন। হয়তো বা এই স্তরের নামই হবে 
“মাকামে মাহমুদ’ যার জন্য আযানের পর তিনি দোয়া করতে বলেছেন। 


সারকথা হল এই যে, জান্নাতবাসীদের প্রাথমিক দোয়া হবে এ: 
20 আর সর্বশেষ দোয়া হবে 544৩59১৩4১ এতে আল্লাহ্‌ 
রাব্বুল আলামীনের গুণ-বৈশিষ্ট্ের দু'টি প্রকারভেদের প্রতি ইঙ্গিত করা 
হয়েছে। একটি “সিফাতে জালালী’ তথা পরাক্রম ও মহত্ব গুণ যাতে 
যাবতীয় দোষক্রটি হতে আল্লাহ্‌ তাআলার পবিত্রতার কথা ব্যক্ত হয়েছে 


সুরা ইউনুস 
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এবং দ্বিতীয়টি হল “সিফাতে করম’ যাতে তার মহানুভবতা, পরিপূর্ণতা ও 
পরাকাষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে। কোরআন করীমের 659524936 

:430592। আয়াতে এতদুভয় প্রকার বৈশিষ্ট্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা 
হয়েছে। লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, সুবহানত্ব' আল্লাহ্‌ তাআলার জালালী 
গুণের অন্তর্ভুক্ত। আর তা'রীফ প্রশংসার অধিকারী হওয়া মহানুভবতা 
সক্রান্ত গুণের অন্তর্ভুক্ত। স্বাভাবিক বিন্যাস অনুযায়ী জালালী বৈশিষ্ট্য 
করুণা ও মহানুভবতা গুণের অগ্রবর্তী। সে কারণেই জান্নাতবাসীরা প্রথমে 
তার জালালী গুণ £4৩২ বাক্যে বর্ণনা করবেন এবং সর্বশেষে 
মহানুভবতা গুণ প্রকাশ করবেন 61/5/4১$421। বলে। আর এই 
হবে তাদের রাত-দিনের কর্ম। 

এ তিনটি আয়াতের স্বাভাবিক ক্রমবিন্যাস হচ্ছে এই যে, 
তাআলার পক্ষ থেকে তাদেরকে সালাম দেয়া হবে এবং এর ফলে তারা 
0400558১4450 বলবেন।_ কেনুল-মা'আনী) 

দোয়া প্রার্থনাকারীর পক্ষে দোয়া শেষে 4) -| 0| 01১০১ 1) 
০৬৭ ০১ বলা মুস্তাহাব। এতদসঙ্গে সূরা সাফ্‌ফাতের শেষ আয়াতগুলো 
অর্থাৎ, GL TNID LS - LAE SNS YI 
38415541545 পড়ে নেয়া অধিকতর উত্তম। 

উল্লেখিত আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথমটির সমৃদ্ধ সেসব লোকের সাথে 
যারা আখেরাতে অবিশ্বাসী। সে জন্যই যখন তাদেরকে আখেরাতের 
ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা হয়, তখন বিদ্রাপচ্ছলে বলতে থাকে যে, যদি 
তুমি সত্যবাদীই হয়ে থাক, তবে এখনই এ আযাব ডেকে আন। অথবা 
বলে, যদি তুমি সত্যবাদীই হয়ে থাক, অথবা বলে, এ আযাব শীঘ্র কেন 
আসে না? যেমন, নযর ইবনে হারেস বলেছিল £ “আয় আল্লাহ, একথা যদি 
সত্য হয়ে থাকে, তবে আকাশ থেকে অমাদের উপর পাথর বর্ষণ করুন 
কিংবা এর চেয়েও কোন কঠিন আযাব পাঠিয়ে দিন।' 

১১ নং আয়াতে এরই উত্তর দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তো সর্ববিষয়েই 
ক্ষমতাশীল, প্রতিশ্রুত সে আযাব এক্ষণেই নাযিল করতে পারেন। কিন্ত 
তিনি তার মহান হেকমত ও দয়া-করুশার দরুন এ মুর্খরা নিজের জন্য যে 
বদ্দোয়া করে এবং বিপদ ও অকল্যাণ কামনা করে তা নাযিল করেন না। 
যদি আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের বদদোয়াগুলোও তেমনিভাবে যথাশীঘ্র কবুল 
করে নিতেন, যেভাবে তাদের ভাল দোয়াগুলো কবুল করেন, তাহলে এরা 
সবাই ধ্বংস হয়ে যেত। 

এতে প্রতীয়মান হয় যে, কল্যাণ ও মঙ্গলের শুভ দোয়া-পরার্থনার 
ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলার রীতি হচ্ছে যে, অধিকাংশ সময় তিনি সেগুলো 
শীঘ্র কবুল করে নেন। অবশ্য কখনো কোন হেকমত ও কল্যাণের কারণে 
কবুল না হওয়া এর পরিপন্থী নয়। কিন্তু মানুষ যে কখনো নিজেদের 
অজান্তে এবং কখনো দুঃখ-কষ্ট ও রাগের বশে নিজের কিংবা নিজের 
পরিবার-পরিজনের জন্য বদদোয়া করে বসে, অথবা আখেরাতের প্রতি 
স্বীকৃতির দরুন আযাবকে প্রহসন মনে করে নিজের জন্য তাকে আমন্ত্রণ 
জানাতে থাকে সেগুলো তিনি সঙ্গে সঙ্গে কবুল করেন না; বরং অবকাশ 
দেন, যাতে অস্বীকারকারীরা বিষয়টি চিন্তা-ভাবনা করে নিজেদের 
অস্বীকৃতি থেকে ফিরে আসার সুযোগ পায় এবং কোন সাময়িক দুঃখ-কষ্ট, 
রাগ-রোষ কিংবা যদি মনোবেদনার কারণে বদদোয়া করে বসে, তাহলে সে 


৬০৪ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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যেন নিজের কল্যাণ-অকল্যাণ, ভাল-মন্দ লক্ষ্য করে, তার পরিণতি 
বিবেচনা করে তা থেকে বিরত হবার অবকাশ পেতে পারে। 


ইমাম জরীর তাবারী (রহঃ) কাতাদাহ (রাঃ)-এর রেওয়াতেক্রমে এবং 
বোখারী ও মুসলিম মুজাহিদ (রহঃ)-এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করছেন যে, 
এক্ষেত্রে বদদোয়ার মর্ম এই যে, কোন কোন সময় কেউ কেউ রাগতঃ 
নিজের সন্তান-সন্ততি কিংবা অর্থ-সম্পদ ধ্বংসের বদদোয়া করে বসে 
কিংবা বস্তু-সামন্রীর প্রতি অভিসম্পাত করতে আরস্ত করে আল্লাহ্‌ 
তাআলা স্বীয় করুণা ও মহানুভবতাবশতঃ সহসাই এসব দোয়া কবুল 
করেন না। এ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন 
যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন £ ‘আমি আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট প্রার্থনা 
জানিয়েছি, যেন তিনি কোন বন্ধু স্বজনের বদদোয়া তার বন্ধু স্বজনের 
ব্যাপারে কবুল না করেন।' আর শাহর ইবনে হাওশাব (রহঃ) বলেছেন, 
আমি কোন কোন কিতাবে পড়েছি, যেসব ফেরেশতা মানুষের প্রয়োজন 
সম্পাদনে নিয়োজিত রয়েছেন আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহ ও করুশায় 
তাদেরকে এ নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন যে, আমার বন্দা দুঃখ-কষ্টের দরুন 
কিংবা রাগবশতঃ কোন কথা বলে ফেললে তা লিখবে না। _ক্রতুবী) 

তারপরেও কোন কোন সময় এমন কবুলিয়ত বা মঞ্জুরীর সময় আসে, 
যখন মানুষের মুখ থেকে যে কোন কথা বের হয়, তা সঙ্গে সঙ্গে কবুল হয়ে 
যায়। সেইজন্য রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, নিজের সন্তান-সন্ততি ও 
অর্থ-সম্পদের জন্য কখনো বদদোয়া করো না। এমন যেন না হয় যে, সে 
সময়টি হয় মঞ্জুরীর সময় এবং দোয়া সাথে সাথে কবুল হয়ে যায়। আর 
পরে তোমাদেরকে অনুতাপ করতে হয়। সহীহ মুসলিমে এ হাদীসটি 
হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়াতেক্রমে গযওয়ায়ে 'বাওয়াত'-এর ঘটনা 
প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা হয়েছে। 

দ্বিতীয় আয়াতে একত্ববাদ ও আখেরাত অস্বীকারকারী লোকদেরকে 
আরেক অপরূপ সালঙ্কার ভঙ্গিতে স্বীকার করানো হয়েছে। তাহল এই যে, 
সাধারণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় এরা আল্লাহ্‌ ও আখেরাতের বিরুদ্ধে 
যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হয়, অন্যান্যদেরকে আল্লাহ্‌র শরীক সাব্যস্ত করে এবং 
তাদেরই কাছে উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা করে, কিন্তু যখন কোন বিপদে পড়ে 
তখন এরা নিজেরাও আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত লক্ষ্যস্থলের প্রতি 
নিরাশ হয়ে গিয়ে শুধু আল্লাহকেই ডাকতে আরম্ভ করে। শুয়ে, বসে, 
দাড়িয়ে সর্বাবস্থায় একমাত্র তাকেই ডাকতে বাধ্য হয়। অথচ তারই সাথে 
তাদের অনুগ্রহ বিমুখতার অবস্থা হল এই যে, যখনই আল্লাহ্‌ তাআলা 


তাদের বিপদাপদ দূর করে দেন, তখনই আল্লাহ্‌ তাআলার ব্যাপারে এমন 
মুক্ত-নিশ্চিস্ত হয়ে যায়, যেন কখনো তাকে ডাকেইনি, তার কাছে যেন 
কোন বাসনাই প্রার্থনা করেনি। এতে বোঝা যাচ্ছে, মানুষের বাসনা পূরণে 
আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে যারা অপর কাউকে শরীক করে তারা নিজেও 
তাদের সে বিশ্বাসের অসারতা, উপলব্তি করে কিন্তু একাস্ত বিদ্বেষ ও 
জেদের বশেই সে বাতিল বিশ্বাসে অটল থাকে। 

তৃতীয় আয়াতে ও দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তরই বিশ্লেষণ করা 
হয়েছে যে, কেউ যেন আল্লাহ্‌ তাআলার অবকাশ দানের কারণে এমন 
ধারণা করে না বসে যে, পৃথিবীতে আযাব আসতেই পারে না। বিগত 
জাতি-সম্প্রদায়ের ইতিহাস এবং তাদের উদ্ধত্য ও কৃতন্তার সাক্ষিস্বরূপ 
বিভিন্ন রকম আযাব এ পৃথিবীতেই এসে গেছে। আল্লাহ্‌ তাআলা নবীকুল 
শিরমণি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দৌলতে এ ওয়াদা করে নিয়েছেন যে, 
কোন সাধারণ ব্যাপক আযাব এ উম্মতের উপর আসবে না। ফলে আল্লাহ্‌ 
তাআলার এহেন করুণা, অনুগ্রহ এসব লোককে এমন নির্ভয় করে দিয়েছে 
যে, তারা একান্ত দুঃসাহসের সাথে আল্লাহ্র আযাবকে আমন্ত্রণ জানাতে 
এবং তার দাবী করতে তৈরী হয়ে যায়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলার আযাব সম্পর্কে এ নিশ্চিস্ততা কোন অবস্থাতেই তাদের 
জন্য সমীচীন ও কল্যাণকর নয়। কারণ, গোটা উদ্মত এবং সমগ্র বিশ্বের 
উপর ব্যাপক আযাব না পাঠাবার প্রতিশ্রুতি থাকলেও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি 
বা সম্প্রদায়ের উপর আযাব নেমে আসা অসম্ভব নয়। 
অর্থাৎ, অতঃপর পূর্ববর্তী জাতি-সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার পর আমি 
তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছি এবং পৃথিবীর খেলাফত তথা 
প্রতিনিধিত্ব তোমাদের হাতে অর্পণ করে দিয়েছি। কিন্তু তাই বলে একথা 
মনে করো না যে, পৃথিবীর খেলাফত (শুধু) তোমাদের ভোগ-বিলাসের 
জন্যই তোমাদের হাতে অর্পন করা হয়েছে। বরং এই মর্যাদা ও সম্মান 
দানের পেছনে আসল উদ্দেশ্য হল তোমাদের পরীক্ষা নেয়া যে, তোমরা 
কেমন কার্যকলাপ অবলম্বন কর-_বিগত উম্মতদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা 
গ্রহণ করে নিজেদের অবস্থার সংশোধন কর, নাকি রাষ্ট্র ও ধন-দৌলতের 
নেশায় উন্মত্ত হয়ে পড়। 

এতে প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, পৃথিবীর সাম্রাজ্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি 
কোন গর্ব-অহংকারের বিষয় নয়; বরং একটি ভারী বোঝা, যাতে রয়েছে 
বহুদায়-দায়িত্ব। 
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(১৫) আর যখন তাদের কাছে আমার প্রকৃষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, 
তখন সে সমস্ত লোক বলে, যাদের আশা নেই আমার সাক্ষাতের, নিয়ে 
এসো কোন কোরআন এটি ছাড়া, অথবা একে পরিবতিতি করে দাও। 
তাহলে বলে দাও, একে নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তিত করা আমার কাজ 
নয়। আমি সে নিদের্শিরই আনুগত্য করি, যা আমার কাছে আসে । আমি 
যদি স্বীয় পরওয়ারদেগারের নাফরমালী করি, তবে কঠিন দিবসের আযাবের 
ভয় করি। (১৬) বলে দাও, যদি আল্লাহ্‌ চাইতেন, তবে আমি এটি 
তোমাদের সামনে পড়তাম না, আর নাইবা তিনি তোমাদেরকে অবাহিত 
করতেন এ সম্পকেঁ। কারণ, আমি তোমাদের মাঝে ইতিপূর্বে একটা বয়স 
অতিবাহিত করেছি। তারপরেও কি তোমরা চিন্তা করবে না? (১৭) 
অতঃপর তার চেয়ে বড় জালেম কে হবে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ 
আরোপ করেছে কিংবা তার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে অভিহিত করছে? 
কস্মিনকালেও পাপীদের কোন কল্যাণ হয় না। (১৮) আর উপাসনা করে 
আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর, যা না তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে 
পারে, না লাভ এবং বলে, এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের 
সুপারিশকারী। তুমি কল, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ে অবাহিত 
করছ, যে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন আসমান ও যমীনের মাঝে? তিনি 
পৃতঃ-পবিত্র ও মহান সে সমস্ত, থেকে যাকে তোমরা শরীক করছ। (১৯) 
আর সমস্ত মানুষ একই উম্মতভুক্ত ছিল, পরে পৃথক হয়ে গেছে। আর 
একটি কথা যদি তোমার পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত না 
হয়ে যেত তবে তারা যে বিষয়ে বিরোধ করছে তার মীমাংসা হয়ে যেত। 
(২০) বস্তুতঃ তারা বলে, তার কাছে তার পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে 
কোন নিদের্শ এল না কেন? বলে দাও, গায়বের কথা আল্লাহুই জানেন! 
আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


১৫ থেকে ১৮ এ চার আয়াতে আখেরাতের প্রতি অস্বীকারকারীদের 
একটি ভ্রান্ত ধারণা এবং অন্যায় আবদারের খন্ডন করা হয়েছে। এসব 
লোক না জানত আল্লাহ্‌ তাআলার মা'রেফাত, না ওহী ও রেসালত 
সম্পর্কিত কোন পরিচয়। নবী-রসূলগণকেও সাধারণ মানুষের মত মনে 
করত। যে কোরআন করীম রসূল (সাঃ)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে পৌছেছে 
তার সম্পর্কে এদের ধারণা ছিল এই যে, এটি স্বয়ং ভারই কালাম, তারই 
রচনা। এ ধারণার প্রেক্ষিতেই তারা মহানবী (সাঃ)-এর কাছে দাবী জানায় 
যে, কোরআন এটি তো আমাদের বিশ্বাস ও মতবাদের বিরোধী; যে 
মূর্তিবিগ্রহকে আমাদের পিতা-পিতামহ সততঃ সম্মান করে এসেছে এবং 
এগুলোকে সিদ্ধিদাতা হিসাবে মান্য করে এসেছে, কোরআন সে সমুদয়কে 
বাতিল ও পরিত্যাজ্য সাব্যস্ত করে। তদুপরি কোরআন আমাদের বলে যে, 
মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হতে হবে এবং সেখানে হিসাব-নিকাশ হবে। 
এসব বিষয় আমাদের বুঝে আসে না। আমরা এসব মানতে রাষী নই। 
সুতরাং হয় আপনি এ কোরআনের পরিবর্তে অন্য কোরআন তৈরী করে 
দিন যাতে এসব বিষয় থাকবে না, আর না হয় অন্ততঃ এতেই সংশোধন 
করে সে বিষয়গুলো বাদ দিয়ে দিন। 


কোরআন করীম প্রথমে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করার লক্ষ্যে মহানবী 
(সাঃ)-কে হেদায়েত দান করেছে যে, আপনি তাদের বলে দিন £ এটি 
আমার কালামও নয় এবং নিজের ইচ্ছামত আমি এতে কোন 
পরিবর্তন-পরিবর্ধনও করতে পারি না। আমি তো শুধুমাত্র খোদায়ী ওহীর 
তাবেদার। আমি আমার ইচ্ছামত এতে যদি সামান্যতম পরিবর্তনও করি, 
তাহলে অতি কঠিন গোনাহগার হয়ে পড়ব এবং নাফরমানদের জন্যে যে 
আযাব নির্ধারিত রয়েছে, আমি তার ভয় করি। কাজেই আমার পক্ষে 
এমনটিঅসম্ভব। 

কাফের ও মুসলমান দু'টি পৃথক জাতি-দেশভিত্তিক জাতীয়তা 
অর্থহীন £ 86৩54195৩৪৬১ অর্থাৎ, সমস্ত আদম সন্তান 
প্রথমে একত্ববাদে বিশ্বাসী একই উম্মত ও একই জাতি ছিল। শিরক ও 
কুফরের নামও ছিল না। পরে একত্ববাদে মতবিরোধ সৃষ্টি করে বিভিন্ন 
জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়। 

একই উম্মত এবং সবার মুসলমান থাকার সময়কাল কত দিন এবং 
কবে ছিল? হাদীস ও সীরাতের বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, হযরত নূহ 
আঃ)-এর যুগ পর্যন্ত এমনি অবস্থা ছিল। নূহ (আঃ)-এর যুগে এসেই 
কুফর ও শেরক আর্ত হয়, যার ফলে হযরত নূহ (আঃ)-কে এর 
মোকাবেলা করতে হয়।__(তেফসীরে মাযহারী) 

একথাও সুবিদিত যে, হযরত আদম থেকে হযরত নৃহ (আঃ)-এর যুগ 
পর্যস্ত এক সুদীর্ঘ সময়ে পৃথিবীতে মানব বংশ ও জনপদ যথেষ্ট বিস্তৃতি 
লাভ করেছিল। এ সমুদয় মানুষের মাঝে বর্ণ ও আকার-অবয়ব এবং 
জীবন ধারণ পদ্ধতিতে পার্থক্য সৃষ্টি হওয়াও একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। 
তাছাড়া বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাওয়ার পর রাষটরগত পার্থক্য সৃষ্টি 
হওয়াও নিশ্চিত। আর হয়তো কথাবার্তায় ভাষাগতও কিছু পার্থক্য হয়ে 





94545544985 
ফেরে) 





1 935895-5/0355505 | 
[৬৪৪০০৪০০৮৫০ 
| Soi ESE BAAS | 
| ৬১৩55504594) 
| রে 8 5 BEAL 3 রে কে St কথ 

















| BAPE THEI 
1 803565554-26 
[6৮9 
EEC NS STONES) 
৯5৮52 


(54555806595 
দানা 
































(২১) আর যখন আমি আস্বাদন করাই স্বীয় রহমত সে কষ্টের পর, যা 
তাদের ভোগ করতে হয়েছিল, তখনই তারা আমার শক্তিমতার মাঝে নানা 
রকম ছলনা তৈরী করতে আরম্ভ করবে। আপনি বলে দিন, আল্লাহ্‌ 
সবচেয়ে ফ্রুত কলা-কৌশল তৈরী করতে পারেন। নিশ্চয়ই আমাদের 
(ফেরেশতারা লিখে রাখে তোমাদের ছল-চাতুরী। (২২) তিনিই তোমাদের 
ভ্রমন করান স্থলে ও সাগরে। এমনকি যখন তোমরা নৌকাসমূহে আরোহণ 
করলে আর তা লোকজনকে অনুকূল হাওয়ায় বয়ে নিয়ে চলল এবং তাতে 
তারা আনন্দিত হল, নৌকাগুলোর উপর এল তীর বাতাস, আর সবদিক 
থেকে সেগুলোর উপর ঢেউ আসতে লাগল এবং তারা জানতে পারল যে, 
তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, তখন ডাকতে লাগল আল্লাহ্‌কে তার এবাদতে 
ন্ি্যাথ হয়ে “যদি তুমি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করে তোল, 
আহলে নিঃসন্দেহে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। (২৩) তারপর যখন তাদেরকে 
আল্লাহ্‌ বাচিয়ে দিলেন, তখনই তারা পৃথিবীতে অনাচার করতে লাগল 
অন্যায়ভাবে । হে মানুষ শোন, তোমাদের অনাচার তোমাদেরই উপর 
পড়বে। পারি জীবনের সুফল ভোগ করে নাও-_অতঃপর আমার নিকট 
প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি বাতলে দেব, তোমরা করতে। 
(২৪) পাৰিব জীবনের উদাহরণ তেমনি, যেমন আমি আসমান থেকে পানি 
বৰ্ণ করলাম, পরে তা ঘিলিত-সংমিশিত হয়ে তা থেকে যমীনের শ্যামল 
উদ্ভিদ বেরিয়ে এল যা মানুষ ও জীব-জন্তরা খেয়ে থাকে। এমনকি যমীন 
যখন সৌন্দর্য-সষমায় ভরে উঠল আর যমীনের অধিকর্তারা ভাবতে লাগল, 
এগুলো আমাদের হাতে আসবে, হঠাৎ করে তার উপর আমার নি্দেশ এল 
রাত্রে কিংবা দিনে, তখন সেগুলোকে কেটে ভুপাকার করে দিল যেন কালও 
এখানে কোন আবাদ ছিল না। এমনিভাবে আমি খোলাখুলি বর্ণনা করে থাকি 
নিদর্শনসমূহ সে সমস্ত লোকদের জন্য যারা লক্ষ্য করে । (২৫) আর আল্লাহ্‌ 
শাভি-নিরাপতার আলয়ের প্রতি আহ্বান জানান এবং যাকে ইচ্ছা সরলপথ 
প্রদ্শনকরেন। 


ক্লোরআন 1.৭ 


গিয়েছিল। কিন্তু কোরআন করীম এই বংশগত, অঞ্চলগত, বর্ণগত ও 
রাষ্টরগত পার্থক্যকে যা একান্তই স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক উম্মতের খঁক্যের 
অস্তরায় বলে সাব্যস্ত করেনি এবং এই পার্থক্যের কারণে আদম সম্তানকে 
বিভিন্ন জাতি কিংবা বিভিন্ন উম্মতও বলেনি, বরং 'উম্মতেওয়াহেদাহ তথা 
একই জাতি বলে অভিহিত করেছে। 

অবশ্য যখন ঈমানের বিরুদ্ধে কুফরী ও শেরেকী বিস্তার লাভ করে, 
তখন কাফের ও মুশরিককে পৃথক জাতি, পৃথক সম্প্রদায় সাব্যস্ত করে 
বলেছে 1% কোরআন করীমের 246848352০6 
4% আয়াত এ বিষয়টিকে অধিকতর স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলার সৃষ্ট আদম সন্তানদিগকে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করার বিষয় 
শুধু ঈমান ও ইসলাম বিমুখতা। বংশগত ও রাষ্ট্রীয় বন্ধনের দরুন 
জাতিসমূহ পৃথক হয় না। ভাষা, দেশ কিংবা গোত্র-বর্ণের ভিত্তিতে 
মানুষকে বিভিন্ন সম্প্রদায় সাব্যস্ত করা মূর্খতার একটা নয়া দৃষ্টান্ত যা 
আধুনিক প্রগতির সৃষ্টি। আজকের বহু লেখা-পড়া জানা লোক এই 
ন্যাশনালিজম তথা জাতীয়তাবাদের পেছনে লেগে আছে। অথচ এরা 
হাজার রকমের দাঙ্গা বিশৃংখলায় জড়িয়ে রয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
16748 আরবী অভিধান অনুসারে %৫ বলা হয় গোপন 
পরিকল্পনাকে, যা ভালও হতে পারে এবং মন্দও হতে পারে। উর্দু (কিংবা 
বাংলা) পরিভাষার দরুন ধোকা খাওয়া উচিত নয় যে, উর্দু (কিংবা 
বাংলায়) %৫ বলা হয় ধোকা, প্রতারণা, ফেরেববাজী প্রভৃতি অর্থে, যা 
থেকে আল্লাহ্‌ তাআলা পবিত্র । 


259৫3 - অৰ্থাৎ, তোমাদের অন্যায়-অনাচারের 
বিপদ তোমাদেরই উপর পড়ছে। এতে বুঝা যাচ্ছে, জুলুমের কারণে বিপদ 
অবশ্যস্তাবী এবং দুনিয়াতেও তা ভোগ করতে হয়। 

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা আত্মীয়-বাৎসল্য ও অনুগ্রহের বদলাও শীঘ্রই দান করেন। 
(আখেরাতের পূর্বে পৃথিবীতেই এর বরকত পরিলক্ষিত হতে আরস্ত করে। 
তেমনিভাবে) অন্যায় অত্যাচার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার বদলাও 
শীঘ্রই দান করেন। (দুনিয়াতেই তা ভোগ করতে হয়। এ হাদীসটি তিরমিযী 
ও ইবনে মাজা নির্ভরযোগ্য সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।) অন্য এক 
হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত রয়েছে যে, 
রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেন, তিন প্রকার পাপ এমন রয়েছে, যার অশুভ 
পরিণতি তার কর্তার উপরই পতিত হয়। তা হল জুলুম, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ ও 
ধোকা-প্রতারণা।__(আবুশ্শায়খ ইবনে মারদুবিয়াহ্‌ কর্তৃক তার তফসীরে 
বর্ণিত ও মাযহারী থেকে উদ্ধৃত) 

%-15531555485 অৰ্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষকে 
শাস্তির আলয়ের দিকে আহবান করেন। অর্থাৎ, এমন গৃহের প্রতি আমন্ত্রণ 
জানান যাতে রয়েছে সর্ববিধ নিরাপত্তা ও শাস্তি। না আছে তাতে কোন 
রকম দুঃখ-কষ্ট, না আছে ব্যথা-বেদনা, না আছে রোগ-তাপের ভয় আর 
নাইবা আছে ধ্বংস। 

“দারুসসালাম' এর মর্মার্থ হল জান্নাত। একে “দারুসসালাম' বলার 
এক কারণ হুল এই যে, প্রত্যেকেই এখানে সর্বপ্রকার নিরাপত্তা ও ্রশাস্তি 


০০১, ud EC 


| GSS gos 021258 | 
| eS SAAD, 
EEA ESA 2 FS ০৫। 
ডিন (৪৫৯: EE | 




















| (925 | 


23 টে 





9654542৬2৫৩ 
28৩৭৫ টিটি কিউ 
19008৮4৬8০৩ 
1 AEE EEA 4 | 
195594557895%51 

সু ০2 ] 

BE EBS 
| ১০৫৯০৪৬৫১৪৬ 95 
222০ 95৩৮৩১৬৮৬৮ SE | 


(২৬) যারা সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তারও চেয়ে 
বেশী । আর তাদের মুখমন্ডলকে আবৃত করবে না মলিনতা কিংবা অপমান। 
তারাই হল জান্নাতবাসী, এতেই তারা বসবাস করতে থাকবে অনস্তকাল। 
(২৭) আর যারা সঞ্চয় করেছে অকল্যাণ--অসৎ কর্মের বদলায় সে 
পরিমাণ অপমান তাদের চেহারাকে আবৃত করে ফেলেব। কেউ নেই 
তাদেরকে ধাচাতে পারে আল্লাহুর হাত থেকে। তাদের মুখমন্ডল যেন ঢেকে 
দেয়া হয়েছে আঁধার রাতের টুকরো দিয়ে। এরা হল দোযখবাসী। এরা 
এতেই থাকবে অনস্তকাল। (২৮) আর যেদিন আমি তাদের সবাইকে 
সমবেত করঝ আর যারা শেরক করত তাদেরকে বলব £ তোমরা এবং 
তোমাদের শরীকরা নিজ নিজ জায়গায় দীড়িয়ে যাও-_অতঃপর তাদেরকে 
পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন করে দেব, তখন তাদের শরীকরা বলবে, তোমরা তো 
আমাদের উপাসনা-বন্দেগী করনি। (২৯) বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ আমাদের ও 
তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। আমরা তোমাদের বন্দেগী সম্পর্কে 
জানতাম না। (৩০) সেখানে প্রত্যেকে যাচাই করে নিতে পারবে যাকিছু সে 
ইতিপূর্বে করেছিল এবং আল্লাহ্‌র প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে যিনি তাদের 
প্রকৃত মালিক, আর তাদের কাছ থেকে দূরে যেতে থাকবে যারা মিথ্যা 
কলত। (৩১) তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুষী দান করে তোমাদেরকে আসমান 
থেকে ও যমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? 
তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেইবা 
মৃত্যুকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের 
ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ্‌ তখন তুমি বলো, তারপরেও 
ভয় করছ না? (৩২) অতএব, এ আল্লাহ্‌ই তোমাদের প্রকৃত পালনকর্তাঁ। 
আর সত্য প্রকাশের পরে (উদ্ভ্রান্ত ঘূরার মাঝে) কি রয়েছে গোমরাহী 
ছাড়া-_সুতরাং কোথায় দূরছ? (৩৩) এমনিভাবে সঞ্রমাণিত হয়ে গেছে 
তোমার পরওয়ারদেগারের বাণী সেসব নাফরমানের ব্যাপারে যে, এরা ঈমান 
আনবেনা। 






































সুরা ইউনুস যা 


লাভ করবে। দ্বিতীয়তঃ কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, 
জান্নাতের নাম দারুসসালাম এজন্য রাখা হয়েছে যে, এতে 
বসবাসকারীদের প্রতি সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে এবং 
ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও সালাম পৌছতে থাকবে। বরং সালাম শব্দই 
হবে জান্নাতবাসীদের পরিভাষা, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের মনোবাসনা 
ব্যক্ত করবেন এবং ফেরেশতাগণ তা সরবরাহ করে দেবেন। যেমন, 
পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে। 

হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মা’ আয (রহঃ) এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে 
নসীহত হিসেবে জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন £ হে আদম 
সস্তানগণ, তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলা দারুসসালামের দিকে আহ্বান 
করেছেন, তোমরা এ খোদায়ী আহবানে কবে এবং কোথা থেকে সাড়া 
দেবে? ভাল করে জেনে রাখ, এ আহবান গ্রহণ করার জন্য যদি তোমরা 
পৃথিবী থেকেই চেষ্টা করতে আরম্ভ কর, তাহলে সফলকাম হবে এবং 
তোমরা দারুসসালামে পৌছে যাবে। পক্ষান্তরে যদি তোমরা পার্থিব এ বয়স 
নষ্ট করার পর মনে কর যে, কবরে পৌছে এই আহ্বানের প্রতি চলতে 
আরম্ত করব, তাহলে তোমাদের পথ রুদ্ধ করে দেয়া হবে। তখন সেখান 
থেকে আর এক ধাপও আগাতে পারবে না। কারণ, তা কর্মস্থল নয়। 
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, “দারুসসালাম' হল 
জান্নাতের সাতটি নামের একটি।- (তফসীরে-ক্রতুবী) 

এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, দুনিয়াতে কোন ঘরের নাম “দারুসসালাম’ 
রাখা সমীচীন নয়। যেমন, জান্নাত কিংবা ফেরদৌস প্রভৃতি নাম রাখা 
জায়েয নয়। 


অতঃপর উল্লেখিত আয়াতে এরশাদ হয়েছে_ 4045 

৫৬:09 অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সরল পথে পৌছে 
দেন। 

এর মর্মার্থ হল যে, আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে দারুসসালামের 
দাওয়াত সমগ্র মানবজাতির জন্যই ব্যাপক। এ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে 
হেদায়েতও ব্যাপক। কিন্তু হেদায়েতের বিশেষ প্রকার_সরল-সোজা পথে 
তুলে দেয়া এবং তাতে চলার তণফীক বিশেষ বিশেষ লোকদের ভাগ্যেই 
জোটে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


১9956 0595818/05  wৰ্থাৎ, ইনিই 
হলেন সে মহান সত্তা ধার গুণ-পরাকাষ্ঠার বিবরণ এইমাত্র বর্ণিত হল, 
তারপরে পথন্রষ্টতা ছাড়া আর কি থাকতে পারে? অর্থাৎ, যখন আল্লাহ্‌ 
তাআলার নিশ্চিত উপাস্য হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন সে নিশ্চিত 
সত্যকে পরিহার করে অন্যান্যদের প্রতি মনোনিবেশ করা কঠিন নির্বুদ্ধিতার 
কাজ। 

এ আয়াতের জ্ঞাতব্য বিষয় ও মাসায়েলসমূহের মধ্যে স্মরণ রাখার 
যোগ্য যে, আয়াতে 41193910599 বাক্যের দ্বারা প্রমাণিত 
হয়ে যায় যে, সত্য ও মিথ্যার মাঝে কোন সংযোগ নেই। যা সত্য ও ন্যায় 
হবে না, তাই মিথ্যা ও পথতুষ্টতার অন্তর্ভুক্ত হবে। এমন কোন কাজ 
থাকতে পারে না, যা না হবে সত্য, না হবে পথল্রষ্টতা। আবার এমনও হতে 
পারে না যে, দু'টি বিপরীতধর্মী বস্তুই সত্য হবে। আকায়েদের সমস্ত 


৬০৮ তফসীর 
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(৩৪) বল, আছে কি কেউ তোমাদের শরীকদের মাঝে যে সৃষ্টিকে পয়দা 
করতে পারে এবং আবার জীবিত করতে পারে? বল, আল্লাহ্‌ই প্রথমবার 
সৃষ্টি করেন এবং অতঃপর তার করবেন। অতএব, কোথায় 
ঘুরপাক খাচ্ছ? (৩৫) জিঙ্রেস কর, আছে কি কেউ তোমাদের শরীকদের 
মধ্যে যে সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শন করবে? কল, আল্লাহই সত্য-সঠিক পথ 
প্রদর্শন করেন, সুতরাং এমন যে লোক সঠিক পথ দেখাবে তার কথা মান্য 
করা কিংবা যে লোক নিজে নিজে পথ খুঁজে পায় না, তাকে পথ দেখানো 
কর্তবা। অতএব, তোমাদের কি হল, কেমন তোমাদের বিচার? (৩৬) 
বস্তুতঃ তাদের অধিকাংশই শুধু আন্দাজ-অনুমানের উপর চলে, অথচ 
আন্দাজ-অনুমান সত্যের বেলায় কোন কাজেই আসে না। আল্লাহ্‌ ভাল 
করেই জানেন, তারা যা কিছু করে। (৩৭) আর কোরআন সে জিনিস নয় 
যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ তা বানিয়ে নেবে। অবশ্য এটি পূর্বকতী কালামের 
সত্যায়ন করে এবং সে সমস্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ দান করে যা তোমার প্রতি 
দেয়া হয়েছে, যাতে কোন সন্দেহ নেই- তোমার বিশুপালনকতাঁর পক্ষ 
থেকে। (৩৮) মানুষ কি বলে যে, এটি বানিয়ে এনেছ? বলে দাও, তোমরা 
নিয়ে এসো একটিই সূরা, আর ডেকে নাও, যাদেরকে নিতে সক্ষম হও 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। (৩৯) কিন্তু কথা হল 
এই যে, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে আর করেছে যাকে বুঝতে তারা 
অক্ষম। অথচ এখনো এর বিশ্লেষণ আসেনি। এমনিভাবে মিথ্যা এতিপ্ন 
করেছে তাদের পুর্ববতীরা। অতএব, লক্ষ্য করে দেখ, কেমন হয়েছে 
পরিণতি। ৫০) আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ কোরআনকে বিশ্বাস করবে 
এবং কেউ কেউ বিশ্বাস করবে না। বস্তুতঃ তোমার পরওয়ারদেগার ফথাঘই 
জানেন দুরাচারাদিগকে। (৫১) আর যাদি তোমাকে বিথ্যা প্রতিপন্ন করে, 
তবে কল, আমার জন্য আমার কর্ম, আর তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। 
তোমাদের দায়-দায়িত্ব নেই আমার কর্মের উপর এবং আমারও দায়-দায়িত 
নেই তোমরা যা কর সেজন্যা। 


৪৩০০০ নীতিশান্তে একথা সর্বজন স্বীকৃত। 


কোরআন A.A 


অবশ্য আনুষঙ্গিক 
মাসআলা-মাসায়েল ও ফেকাহ্‌ সংক্রান্ত খুটিনাটি বিষয়ে ওলামায়ে 
কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন মনীষীর মতে ইজতেহাদী 
মাসায়েলের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষকেই সত্য ও সঠিক বলা হবে। আর 
অধিকাংশ ওলামা এ ব্যাপারে একমত যে, ইজতেহাদী 
মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারে প্রতিপক্ষকে পতত্রষ্ট-গোমরাহ্‌ বলা যাবে 
না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


3726807 এখানে 4১১৮ এর মর্মার্থ হল প্রতিফল ও শেষ 
পরিণতি। অর্থাৎ, এরা নিজেদের গাফলতী ও নির্িপ্ততার দরুন কোরআন 
সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা করেনি। ফলে এর প্রতি মিথ্যারোপে লিপ্ত 
রয়েছে। কিন্তু মৃত্যুর পরই সত্য ও বাস্তবতা প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং 
নিজেদের কৃতকর্মের অশুভ পরিণতি চিরকালের জন্য গলার ফাস হয়ে 
যাবে। 
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(৪২) তাদের কেউ কেউ কান রাখে তোমাদের প্রতি; তুমি বাধিরদেরকে কি 
শোনাবে যদি তাদের বিবেক-বুজি না থাকে। (৪৩) আবার তাদের মধ্যে 
কেউ কেউ তোমাদের প্রতি দৃষ্টিনিবন্ধ রাষ্ধে তুমি অন্ধদেরকে কি পথ 
দেখাবে যদি তারা মোটেও দেখতে না পারে । (৪৪) আল্লাহ্‌ জুলুম করেন না 
মানুষের উপর, বরং মানুষ নিজেই নিজের উপর জুলুম করে। (৪৫) আর 
যেদিন তাদেরকে সমবেত করা হবে, যেন তারা অবস্থান করোনি, তবে 
দিনের একদণ্ড। একজন অপরজনকে চিনবে। নিঃসন্দেহে ক্ষতিযাস্ত হয়েছে 
যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতকে এবং সরলপথে 
আসেনি। (৪৬) আর যদি আমি দেখাই তোমাকে সে ওয়াদাসমূহের মধ্য 
থেকে কোন কিছু যা আমি তাদের সাথে করেছি, অথবা তোমাকে মৃত্যুদান 
করি, যাহোক, আমার কাছেই তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। বস্তুতঃ 
আল্লাহ্‌ সে সমস্ত কর্মের সাক্ষী যা তারা করে। (৪৭) আর প্রত্যেক 
সম্প্রদায়ের একেকজন রসূল রয়েছে। যখন তাদের কাছে তাদের রসূল 
ন্যায়দডসহ উপস্থিত হল, তখন আর তাদের উপর জুলুম হয় না। (৪৮) 
তারা আরো বলে, এ ওয়াদা কবে আসবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে 
থাক? (৪৯) তুমি বল, আমি আমার নিজের ক্ষতি কিংবা লাভেরও মালিক 
নই, কিন্তু আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা করেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই একেকটি 
ওয়াদা রয়েছে, যখন তাদের সে ওয়াদা এসে পৌঁছে যাবে, তখন না একদণ্ড 
পেছনে সরতে পারবে, না সামনে ফসকাতে পারবে, । (৫০) তুমি বল, 
আচ্ছা দেখ তো দেখি, যদি তোমাদের উপর তার আযাব রাতারাতি অথবা 
দিনের বেলায় এসে পোছে যায়, তবে এর আগে পাপীরা কি করবে? (৫১) 
তাহলে কি আযাব সংঘটিত হয়ে যাবার পর এর প্রতি বিশ্বাস করবে? এখন 
স্বীকার করলে? অথচ তোমরা এরই তাকাদা করতে £ (৫২) অতঃপর বলা 
হবে, গোনাহগারদিগকে, ভোগ করতে থাক অনস্ত আযাব- তোমরা যা কিছু 
করতে তার তাই প্রতিফল। 















































































আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
246399 অর্থাৎ, কেয়ামতে যখন মৃতদেহকে কবর থেকে 


উঠানো হবে, তখন একে অপরকে চিনতে পারবে এবং মনে হবে 
দেখা-সাক্ষাত হয়নি তা যেন খুব একটা দীর্ঘ সময় নয়। 


ইমাম বগভী (রহঃ) এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন, এ পরিচয় 


হবে প্রথমদিকে। পরে কেয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী সামনে চলে আসলে 


পর 


এসব পরিচয় ছিন্ন হয়ে যাবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, 


তখনো পরিচয় থাকবে, কিন্তু য়-সন্ত্রাসের দরুন কথা বলতে পারবে না। 
-আোযহারী) 


55132834191 অৰ্থাৎ, তোমরা কি তখন ঈমান 


আনবে, যখন তোমাদের উপর আযাব পতিত হয়ে যাবে? চাই তা মৃত্যুর 
সময়েই হোক কিংবা তার পূর্বে। কিন্তু তখন তোমাদের ঈমানের উত্তরে কি 
বলা হবে- | এতক্ষণে ঈমান আনলে, যখন ঈমানের সময় চলে গেছে? 
যেমন, জলমগ্নু হবার সময়ে ফেরাউন যখন বলল, ৮1211345৬10 


Le 


[8৩৫ 


৩৫5১4 অর্থাৎ, আমি ঈমান আনছি, নিশ্চয়ই কোন 


ত তাজিক ভা কর হল উৰ অয নী লি) 
উত্তরে বলা হয়েছিল__ 5 (অর্থাৎ, এতক্ষণে ঈমান আনলে?) বস্তুতঃ 
তার ঈমান কবুল করা হয়নি। এক হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, 
আল্লাহ্‌ তাআলা বন্দার তওবা কবুল করেন যতক্ষণ না তার মৃত্যুকালীন 
উরধবশ্বাস আরস্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ, মৃত্যুকালীন গরগরা বা উর্ধবশ্বাস 
আর্ত হয়ে যাবার পর ঈমান ও তওবা আল্লাহ্‌র দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। 
এমনিভাবে দুনিয়াতে আযাব সংঘটিত হওয়ার পূর্বাহ্ন তওবা কবুল হতে 
পারে। কিন্তু আযাব এসে যাবার পর আর তওবা কবুল হয় না। সূরার 
শেষাংশে ইউনুস (আঃ)-এর কওমের যে ঘটনা আসছে যে, তাদের তওবা 
কবুল করে নেয়া হয়েছিল,তা এই মূলনীতির ভিত্তিতেই হয়েছিল। কারণ, 
তারা দূরে থেকে আযাব আসতে দেখেই বিশুদ্ধ-সত্য মনে কেঁদে-কেটে 
তওবা করে নিয়েছিল। তাই আযাব সরে যায়। যদি আযাব তাদের উপর 
পতিত হয়ে যেত, তবে আর তওবা কবুল হত না। 
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(৫৩) আর তোমার কাছে সংবাদ জিজ্ঞেস করে, এটা কি সত্য? বলে দাও, 
অবশ্যই আমার পরওয়ারদোরের কসম এটা সত্য। আর তোমরা পরিশ্রান্ত 
করে দিতে পারবে না। (৫৪) বন্তাতঃ যদি প্রত্যেক গোনাহগারের কাছে এত 
পরিমাণ থাকে যা আছে সময যমীনের মাঝে, আর অবশ্যই যদি সেগুলো 
নিজের মুক্তির বিনিময়ে দিতে চাইবে আর গোপনে গোপনে অনুতাপ 
করবে, যখন আযাব দেখবে। বস্তুতঃ তাদের জন্য সিদ্ধান্ত হবে ন্যায়সঙ্গত 
এবং তাদের উপর জুলুম হবে না। (৫৫) শুনে রাখ, যা কিছু রয়েছে 
আসমানসমূহে ও যমীনে সবই আল্লাহ্র। শুনে রাখ, আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি 
সত্য। তবে অনেকেই জানে না। (৫৬) তিনিই জীবন ও মরণ দান করেন 
এবং তারই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (৫৭) হে মানবকুল, তোমাদের 
কাছে উপদেশবাণী এসেছে তোমাদের পরওয়ারদেসারের পক্ষ থেকে এবং 
অন্তরের রোগের নিরাময়, হেদায়েত ও রহমত মুসলঘানদের জন্য। (৫৮) 
কল, আল্লাহ্‌র দয়া ও মেহেরবাণীতে। সুতরাং এরই প্রতি তাদের সন্তুষ্ট থাকা 
উচিত। এটিই উত্তম সে সমুদয় থেকে যা সঞ্চয় করছ। (৫৯) কল, আচ্ছা 
নিজেই লক্ষ্য করে দেখ, যা কিছু আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য রিযিক হিসাবে 
অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা সেগুলোর মধ্য থেকে কোনুটাকে হারাম আর 
কোনটাকে হালাল সাব্যস্ত করেছ? বল, তোমাদের কি আল্লাহ্‌ নির্দেশ 
দিয়েছেন, নাকি আল্লাহ্‌র উপর অপবাদ আরোপ করছ? (৬০) আর 
আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীদের কি ধারণা কেয়ামত 
সম্পকে? আল্লাহ্‌ তো মানুষের প্রতি অনুষ্হহই করেন, কিন্তু অনেকেই 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। (৬১) বস্তুতঃ যে কোন অবস্থাতেই তুমি থাক 
এবং কোরআনের যে কোন অংশ থেকেই পাঠ কর কিংবা যে কোন কাজই 
তোমরা কর অথচ আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত থাকি যখন তোমরা 


ভাতে 'কর। আর তোমার পরওয়ারদেগার থেকে গোপন থাকে 
না একটি কারও যমীনের এবং না আসমানের না এর চেয়ে ক্ষু কোন কিছু 
আছে, না বড় যা এই প্রকৃষ্ট কিতাবে নেই। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


এখানে কোরআন করীমের চারটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে_ 
(এক) 498৬৮ - ১৮ ও ৬০১ এর প্রকৃত অর্থ হল এমন 
বিষয় বর্ণনা করা, যা শুনে মানুষের অস্তর কোমল হয় এবং আল্লাহ্র প্রতি 
প্রণত হয়ে পড়ে। পার্থিব গাফলতীর পর্দা ছিন্ন হয়ে মনে আখেরাতের 
ভাবনা উদয় হয়। কোরআন করীম প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত এই 
“মাওয়ায়েষে হাসনাহ'-এর অত্যন্ত সালক্কার প্রচারক। এর প্রতিটি 
জায়গায় ওয়াদা-প্রতিক্রুতির সাথে সাথে ভীতি প্রদর্শন, সওয়াবের সাথে 
সাথে আযাব, পার্থিব জীবনের কল্যাণ ও কৃতকার্যতার সাথে সাথে ব্যর্থতা 
ও পথশ্রষ্টতা প্রভৃতির এমন সংমিশ্রিত আলোচনা করা হয়েছে, যা শোনার 
পর পাথরও পানি হয়ে যেতে পারে। তদুপরি কোরআন করীমের অন্যান্য 
বর্ণনা-বিশ্লেষণও এমন যা মনের পটপরিবর্তন করে দিতে অদ্বিতীয়। 
অধিকতর উচ্চ করে দিয়েছে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, এ ওয়ায নিজেদেরই 
মত কোন দুর্বল মানুষের পক্ষ থেকে নয় যার হাতে কারো ক্ষতি-বৃদ্ধি, 
কিংবা পাপ-পুণ্য কিছু নেই; বরং এ হলো মহান পরওয়ারদেগারের পক্ষ 
থেকে, যার কোথাও ভূল-্রাস্তির কোন সম্ভাবনা নেই এবং যার 
প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি ও ভীতি প্রদর্শনে কোন দুর্বলতা কিংবা আপত্তি ওযরের 
আশংকা নেই। 


কোরআন করীমের দ্বিতীয় গুণ 3343939 বাক্যে বর্ণিত 
হয়েছে। টু অর্থ রোগ নিরাময় হওয়া আর ১১২. হল ১০ এর 
বহুবচন, যার অর্থ বুক। আর এর মর্মার্থ অস্তর। 

সারার্থ হচ্ছে যে, কোরআন করীম অস্তরের ব্যাধিসমূহের জন্য একাস্ত 
সফল চিকিৎসা ও সুস্থতা এবং রোগ নিরাময়ের অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র । হযরত 
হাসান বসরী (রহঃ) বলেন যে, কোরআনের এই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বোঝা 
যায় যে, এটি বিশেষতঃ অস্তরের রোগের শেফ; দৈহিক রোগের চিকিৎসা 
নয়।_(হুল-মা'আনী) 

কিন্তু অন্যান্য মনীষীবৃন্দ বলেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে কোরআন সর্ব 
রোগের নিরাময়, তা অন্তরের রোগই হোক কিংবা দেহেরই হোক। তবে 
আত্মিক রোগের ধ্বংসকারিতা মানুষের দৈহিক রোগ অপেক্ষা বেশী 
মারাত্মক এবং এর চিকিৎসাও যে কারো সাধ্যের ব্যাপার নয়। সে কারণেই 
এখানে শুধু আস্তরিক ও আধ্যাত্মিক রোগের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে 
একথা প্রতীয়মান হয় না যে, দৈহিক রোগের জন্য এটি চিকিৎসা নয়। 

হাদীসের বর্ণনা ও উম্মতের আলেম সম্প্রদায়ের অসংখ্য অভিজ্ঞতাই 
এর প্রমাণ যে, কোরআন করীম যেমন আস্তরিক ব্যাধির জন্য অব্যর্থ 
মহৌষধ, তেমনি দৈহিক রোগ-ব্যাধির জন্যও উত্তম চিকিৎসা। 

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এক ব্যক্তি 
রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে এসে নিবেদন করল যে, আমার বুকে 
কষ্ট পাচ্ছি। মহানবী (সাঃ) বললেন, কোরআন পাঠ কর। কারণ আল্লাহ্‌ 
তাআলা এরশাদ করেছেন_ SIIB অর্থাৎ, 


(কোরআন সে সমস্ত রোগের জন্য আরোগ্য যা বুকের মাঝে হয়ে থাকে।- 
(রুহুল মা’ আনী-ইবনে মার্দুবিয়াহ থেকে) 


৬১১ সূরা ইউনুস NNN 
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(৬২) মনে রেখো, যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোন ভয়-ভীতি আছে, 
না তারা চিন্তানিত হবে। (৬৩) যারা ঈমান এনেছে এবং ভয় করতে 
রয়েছে_ (৬৪) তাদের জন্য সুসংবাদ পাব জীবনে ও পরকালীন জীবনে! 
আল্লাহ্‌র কথার কখনো হের-ফের হয় না। এটাই হল মহা সফলতা । (৬৫) 
আর তাদের কথায় দুঃখ নিয়ো না। আসলে সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহ্র । তিনিই 
শ্রবণকারী, সবজ্জি। (৬৬) শুনছ, আসমানসমূহে ও যমীনে যাকিছু রয়েছে 
সবই আল্লাহর। আর এরা যারা আল্লাহুকে বাদ দিয়ে শরীকদের উপাসনার 
পেছনে পড়ে আছে_তা আসলে কিছুই নয়। এরা নিজেরই কল্পনার 
পেছনে পড়ে রয়েছে এবং এছাড়া আর কিছু নয় যে, এরা বৃদ্ধি খাটাচ্ছে। 
(৬৭) তিনি তোমাদের জন্য তৈরী করেছেন রাত, যাতে করে তোমরা তাতে 
শান্তি লাভ করতে পার, আর দিন দিয়েছেন দর্শন করার জন্য নিঃসন্দেহে 
এতে নিদর্শন রয়েছে সেসব লোকের জন্য যারা শ্রবণ করে। (৬৮) তারা 
বলে, আল্লাহ্‌ পুত্ৰ সাব্যস্ত করে নিয়েছেন-_তিনি পবিত্র, তিনি অমুখাপেক্ষী। 
যাকিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে সবই তার। তোমাদের কাছে তার 
কোন সনদ নেই। কেন তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মি্যারোপ কর_যার কোন 
সনদই তোমাদের কাছে নেই? (৬৯) বলে দাও, যারা এরূপ করে তারা 
অব্যাহতি পায় না। (৭০) পাথিবজীবনে সামান্যই লাভ, অতঃপর আমার 
নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি তাদেরকে আস্বাদন করাব কঠিন 
আযাব_তাদেরই কৃত কুফরীর বদলাতে ৷ 





এমনিভাবে হযরত ওয়াসেলাহ্‌ ইবনে আশকা' (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে 
রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে এসে জানালো যে, 
আমার গলায় কষ্ট হচ্ছে। তিনি তাকেও একথাই বললেন যে, কোরআন 
পড়তে থাক। 

৩545৬ 
অর্থাৎ, মানুষের কর্তব্য হল আল্লাহ্‌ তাআলার রহমত ও অনুগ্রহকেই প্রকৃত 
আনন্দের বিষয় মনে করা এবং একমাত্র তাতেই আনন্দিত হওয়া। দুনিয়ার 
ক্ষণস্থায়ী ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশ ও মান-সম্ভ্রম কোনটাই প্রকৃতপক্ষে 
আনন্দের বিষয় নয়। কারণ, একে তো কেউ যত অধিক পরিমাণেই তা 
অর্জন করুক না কেন, (সবই) অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে; পরিপূর্ণ হয় না। 
দ্বিতীয়তঃ সততই তার পতনাশঙ্কা লেগে থাকে। তাই আয়াতের শেষাংশে 
বলা হয়েছে ৩54159১ অর্থাৎ, আল্লাহ্র করণা-অনুযহ সে 
সমস্ত ধন-সম্পদও সম্মান-সায্রাজ্য অপেক্ষা উত্তম, যেগুলোকে মানুষ 
নিজেদের সমগ্র জীবনের ভরসা বিবেচনা করে সংগ্রহ করে। 

এ আয়াতে দু'টি বিষয়কে আনন্দ-হরষের উপকরণ সাব্যস্ত করা 
হয়েছে। একটি হল ১-5 ‘ফজল’, অপরটি 2») ‘রহমত’ ।এতদুভয়ের 
মর্ম কি? এ সম্পর্কে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে উদ্ধৃত 
রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌র “ফজল' -এর মর্ম 
হল কোরআন, আর রহমত-এর মর্ম হল এই যে, তোমাদেরকে তিনি 
কোরআন অধ্যয়ন এবং সে অনুযায়ী আমল করার তওফীক দান 
করেছেন।__ (রূহুল-মা' আলী, ইবনে মারদুবিয়াহ থেকে) 

এ বিষয়টি হযরত বারা’ ইবনে আযে (রাঃ) এবং হযরত আবু সাঈদ 
খুদরী (রাঃ) থেকেও বর্ণিত রয়েছে। তাছাড়া অনেক তফসীরকার মনীষী 
বলেছেন যে, “ফযল' অর্থ কোরআন; আর রহমত হল ইসলাম। বস্তুতঃ 
এর মর্মার্থও তাই যা উল্লেখিত হাদীসের দ্বারা বোঝা যায় যে, রহমতের মর্ম 
এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদিগকে কোরআনের শিক্ষা দান করেছেন 
এবং এর উপর আমল করার সামর্থ্য দিয়েছেন। কারণ, ইসলামও এ 
তথ্যেরই শিরোনাম। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্র ওলীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তাদের 
প্রশংসা ও পরিচয় বর্ণনার সাথে সাথে তাদের প্রতি আখেরাতের সুসংবাদ 
দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে_যারা আল্লাহ্র ওলী তাদের না থাকবে 
কোন অপছন্দনীয় বিষয়ের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা, আর না থাকবে 
কোন উদ্দেশে ব্যর্থতার গ্রানি। আর আল্লাহ্র ওলী হলেন সে সমস্ত লোক 
যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া-পরহ্যগারী অবলম্বন করেছে। এদের 
জন্য পার্থিব জীবনেও সুসংবাদ রয়েছে এবং আখেরাতেও। 

এতে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। (এক) আল্লাহ্র ওলীগণের উপর ভয় 
ও শঙ্কা না থাকার অর্থ কি? (দুই) ওলীআল্লাহ্র সংজ্ঞা ও লক্ষণ কি? 
(তিন) দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের জন্য সুসংবাদের মর্ম কি? 

প্রথম বিষয় “আল্লাহ্র ওলীদের কোন ভয়-শঙ্কা থাকে না’ অর্থ এও 
হতে পারে যে, আখেরাতের হিসাক-নিকাশের পর যখন তাদেরকে তাদের 
মর্যাদায় জানাতে প্রবেশ করানো হবে, তখন ভয় ও আশঙ্কা থেকে চিরতরে 
তাদের মুক্ত করে দেয়া হবে। না থাকবে কোন রকম কষ্ট ও অস্থিরতার 
আশঙ্কা, আর না থাকবে কোন প্রিয় ও কাঙ্খিত বস্তুর হাতছাড়া হয়ে 
যাবার দুঃখ। বরং তাদের প্রতি জান্নাতের নেয়ামতরাজি হবে চিরস্থায়ী, 


৬১২ তফসীর 


অনস্ত। এ অর্থে আয়াতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন প্রশ্ন বা আপত্তির 
কারণই নেই। কিন্ত এ প্রশ্ন অবশ্যই সৃষ্টি হয় যে, এতে শুধু ওলীগণের 
কোন বিশেষত্ব নেই, সমস্ত জান্নাতবাসী যারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে, 
তাদের সবাই এ অবস্থায়ই থাকবে। তবে একথা বলা যায় যে, যারা শেষ 
পর্স্ত জান্নাতে পৌছবে তাদের সবাইকে ওলিআল্লাহ্‌ বলা হবে। পৃথিবীতে 
তাদের কার্যকলাপ যেমনই থাকুক না কেন, জান্নাতে প্রবেশ করার পর 
সবাই ওলীআল্লাহ্‌র তালিকায় গণ্য হবে। 

কিন্তু অনেক তফসীরকার বলেছেন, ওলীআল্লাদের জন্য দুঃখ-ভয় না 
থাকা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপক। আর ওলিআল্লাহ্‌দের 
বৈশিষট্ও তাই যে, পৃথিবীতেও তারা দুঃখ ভয় থেকে মুক্ত। এছাড়া 
আখেরাতে তাদের মনে কোন চিন্তা-ভাবনা না থাকা তো সবারই জানা। 
এতে সমস্ত জাননাতবাসীই অন্তর্ভুক্ত। 

কিন্তু এতে অবস্থা ও বাস্তবতার দিক দিয়ে প্রশ্ন হল এই যে, পৃথিবীতে 
তো এ বিষয়টি বাস্তবতার পরিপন্থী দেখা যায়। কারণ, ওলীআল্লাহ্‌র তো 
কথাই নাই স্বয়ং নবী-রসূলগণও এ পৃথিবীতে ভয় ও আশঙ্কা থেকে মুক্ত 
নন বা ছিলেন না বরং তাদের ভয়-ভীতি অন্যান্যদের তুলনায় বেশীই ছিল। 
যেমন, কোরআন করীমে এরশাদ হয়েছে ১১৩১1 ৬৬৯৩৩! 
| অর্থাৎ, ওলামাগণই পরিপূর্ণভাবে আল্লাহকে ভয় করেন। অন্যত্র 
ওলিআল্লাহগণের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে ১5১১৬ 
৬৫৬১৪৮5৩৬$১৩১৬ অৰ্থাৎ , এরা সর্বক্ষণ আল্লাহর 
আযাবের ভয় করে। কারণ, তাদের পালনকর্তার আযাব এমন বিষয় যার 
সম্পর্কে কেউ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না। 

আর ঘটনাপ্রবাহও তাই। যেমন, শামায়েলে-তিরমিষী গ্রন্থে বর্ণিত এক 
হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ)-কে অধিকাংশ সময় 
বিষ চিত্তান্িত দেখা যেত। তিনি নিজেই বলেছেন, আমি আল্লাহকে 
তোমাদের সবার চেয়ে বেশী ভয় করি। 

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও 
ওমর ফারুক (রাঃ) সহ অন্যান্য সমস্ত সাহাবী, তাবেয়ীন ও 
ওলীআল্লাহ্গণের কীদাঁকাটার ঘটনাবলী ও আখেরাতের 
ভয়-ভীতি-সম্তমত্র থাকার অসংখ্য ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে। 

তাই রুহুল মা'আনীতে আল্লামা আলুসী (রহঃ) বলেছেন, পার্থিব 
জীবনে ওলীআল্লাহগণের ভয় ও দুশ্চিন্তা থেকে নিরাপদ থাকা হল এ 
হিসেবে যে, পৃথিবীবাসী সাধারণতঃ যেসব ভয় ও দুশ্চিন্তার সম্মুখীন 
পার্থিব উদ্দেশ ও লক্ষ্য, আরাম-আয়েশ, মান-সম্ভ্রম ও ধন-সম্পদের 
সামান্য ক্ষতিতেই যে তারা মুচড়ে পড়ে এবং সামান্য কষ্ট ও অস্থিরতার 
ভয়ে তা থেকে বাচার তদবীরে রাত-দিন মজে থাকে। আল্লাহ্র ওলীগণের 
স্থান হয়ে থাকে এ সবের বহু উর্ধে তাদের দৃষ্টিতে না পার্থিব ক্ষণস্থায়ী 
মান-সম্ভ্রম ও আরাম-আয়েশের কোন গুরুত্ব আছে যা অর্জন করার জন্য 
সদা পরিব্যস্ত থাকতে হবে, আর না এখানকার দুঃখ-কষ্ট-পরিশ্রম কোন 
লক্ষ্য করার মত বিষয় যা প্রতিরোধ করতে গিয়ে অস্থির হয়ে উঠতে হবে। 

দ্বিতীয় বিষয়টি আল্লাহ্র ওলীগণের সংজ্ঞা ও তাদের লক্ষণ সংক্রান্ত । 
“আওলিয়া" শব্দটি ওলী শব্দের বহুবচন। আরবী ভাষায় ‘ওলী’ অর্থ 
নিকটবতীণ হয় এবং দোস্ত-বনধুও হয়। আল্লাহ্‌ তাআলার প্রেম ও 
নৈকট্যের একটি সাধারণ স্তর এমন রয়েছে যে, তার আওতা থেকে 
পৃথিবীর কোন মানুষ, কোন জীবজন্ত এমনকি কোন বস্ত-সামগ্রীই বাদ 
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পড়ে না। যদি এ নৈকট্য না থাকে, তবে সমগ্র বিশ্বের কোন একটি বস্তুও 
অস্তিত্ব লাভ করতে পারত না। সমগ্র বিশ্বের অস্তিত্বের প্রকৃত উপকরণ 
হল সেই সংযোগ যা আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে রয়েছে। যদিও এই 
সংযোগের তাৎপর্য কেউ বুঝেনি বা বুঝতে পারেও না, তথাপি এই 
অশরীরী সংযোগ অপরিহার্য ও নিশ্চিত। কিন্তু “আওলিয়া” শব্দের 
নৈকট্যের এ স্তরের কথা বলা উদ্দেশ নয়। বরং নৈকট্য, প্রেম ও ওলিত্বের 
দ্বিতীয় আরেকটি পর্যায় বা স্তর রয়েছে যা আল্লাহ্‌ তাআলার বিশেয 
বিশেষ বন্দাদের জন্য নির্দিষ্ট । সে নৈকট্যকে মুহাববত বা প্রেম বলা হয়। 
যারা নৈকট্য লাভ করতে সমর্থ হন, তাদেরকেই বলা হয় ওলীআল্লাহ্‌ 
তথা, আল্লাহ্র ওলী। যেমন এক হাদীসে-কুদসীতে বর্ণিত রয়েছে,আল্লাহ্‌ 
তাআলা বলেন £ “আমার বন্দা নফল এবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য 
অর্জন করতে থাকে। এমনকি আমি নিজেও তাকে ভালবাসতে আরস্ত 
করি। আর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমিই তার কান হয়ে 
যাই, সে যা কিছু শোনে, আমার মাধ্যমেই শোনে। আমিই তার চোখ হয়ে 
যাই, যা কিছু সে দেখে, আমার মাধ্যমেই দেখে। আমিই তার হাত-পা, 
হয়ে যাই, যা কিছু সে করে আমার দ্বারাই করে।” এর মর্ম হল এই যে, 
তার কোন গতি-স্থিতি ও অন্য যে কোন কাজ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধ হয় 
না। 


বস্তুতঃ এই বিশেষ ওলীত্ব বা নৈকট্ের স্তর অগণিত ও অশেষ। এর 
সর্বোচ্চ স্তর নবী-রসূলগণের প্রাপ্য। কারণ, প্রত্যেক নবীরই ওলী হওয়া 
অপরিহার্য। আর এর সর্বোচ্চ_্তর হল সায়্যেদুল আম্বিয়া নবী করীম 
(সাঃ)-এর এবং এ বেলায়েতের সর্বনিম্ন স্তর হল সুফী সাধকগণের 
পরিভাষায় “দরজায়ে ফানা’ তথা আত্মা বিলুপ্তির স্তর বলা হয়। এর মর্ম 
হল এই যে, মানুষের অস্তরাত্মা আল্লাহ্র স্মরণে এমনভাবে ডুবে যায় যে, 
পৃথিবীতে কারো মায়া-ভালবাসাই এর উপর প্রবল হতে পারে না। সে 
যাকে ভালবাসে, আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসে, যার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে 
তাও আল্লাহর জন্য করে। এক কথায় তার প্রেম ও ঘৃণা, ভালবাসা ও 
শত্রুতা কোনটাই নিজের ব্যক্তিগত কোন কারণে হয় না। এরই অবশ্যস্তাবি 
পরিণতি হল যে তার দেহ মন, ভেতর বাহির সবই আল্লাহ্‌র সন্ধষ্টির 
অন্বেষায় নিয়োজিত থাকে। তখন সে প্রত্যেক এমন কাজ থেকে বিরত 
থাকে যা আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে পছন্দ নয়। এ অবস্থার লক্ষণই হল 
যিকরের আধিক্য ও আনুগত্যের সার্বক্ষণিকতা। অর্থাৎ, আল্লাহকে অধিক 
স্মরণ করা এবং সর্বক্ষণ, সর্বাবস্থায় তার হুকুম আহকামের অনুগত থাকা। 
এ দু'টি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাকেই, ওলী বলা হয়। যার মধ্যে এ 
দু'টির কোন একটিও না থাকে সে এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়। পক্ষান্তরে 
যার মধ্যে এ দু'টিই উপস্থিত থাকে তার স্তরের নিম্ুতা উচ্চতার কোন 
সীমা-পরিসীমা নেই। এ সব স্তরের দিক দিয়েই ওলিআল্লাহগণের-মর্যাদার 
বেশ কম হয়ে থাকে। 

এক হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুর 
(সোঃ)-কে প্রশ্ন করা হয় যে, এ আয়াতে “আওলিয়াল্লাহ' (আল্লাহ্‌র 
ওুলীগণ) বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে? তিনি বললেন, সে সমস্ত 
লোককে যারা একান্তভাবে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক 
ভালবাসা পোষণ করে, কোন পার্থিব উদ্দেশ এর মাঝে থাকে না। (ইবনে 
মারদুিয়্যাহ থেকে-মাযহারী) আর একথা সুস্পষ্ট যে, এ অবস্থা সে সমস্ত 
লোকেরই হতে পারে যাদের কথা উপরে আলোচনা করা হয়েছে। 

এখানে আরো একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, বেলায়েতের এ স্তর 
লাভের উপায় কি? 
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(৭১) আর তাদেরকে শুনিয়ে দাও নৃহের অবস্থা--যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে 
বলল, হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমাদের মাঝে আমার অবস্থিতি এবং 
আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের মাধ্যমে নসীহত করা ভারী বলে মনে হয়ে থাকে, 
তবে আমি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করছি। এখন তোমরা সবাই মিলে 
নিজেদের কর্ম সাব্যস্ত কর এবং এতে তোমাদের শরীকদেরকে সমবেত করে 
নাও, যাতে তোমাদের মাঝে নিজেদের কাজের ব্যাপারে কোন সন্দেহ-সংশয় 
না থাকে। অতঃপর আমার সম্পর্কে যাকিছু করার করে ফেল এবং আমাকে 
অব্যাহতি দিও না। (৭২) তারপরও যদি বিমুখতা অবলম্বন কর, তবে আমি 
তোমাদের কাছে কোন রকম বিনিময় কামনা করি না। আমার বিনিময় হল 
আল্লাহ্‌র দায়িত্বে। আর আমার প্রতি নিদে্শ রয়েছে যেন আমি আনুগত্য 
অবলম্বন করি। (৭৩) তারপরও এরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। সুতরাং তাকে 
এবং তার সাথে নৌকায় যারা ছিল তাদেরকে বাচিয়ে নিয়েছি এবং যথাস্থানে 
আবাদ করেছি। আর তাদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছি যারা আমার কথাকে মিথ্যা 
গ্রতিপ্ন করেছে। লক্ষ্য কর, কেমন পরিণতি ঘটেছে তাদের 
যাদেরকে ভীতি, করা হয়েছিল। (4৪) অনস্তর আমি নৃহের পরে বহু 
নবী-_রসূল পাঠিয়েছি তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি । তারপর তাদের কাছে তারা 
প্রকাশ্য দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছে, কিন্তু তাদের দ্বারা এমনটি হয়নি 
যে, ঈমান আনবে সে ব্যাপারে, যাকে তারা ইতিপূর্বে মিথ্যা প্রতিপ্ন 
করেছিল। এভাবেই আমি মোহর এঁটে দেই সীমালংঘনকারীদের 
অস্তরসমূহ্র উপর (৭৫) অতঃপর তাদের পেছনে পাঠিয়েছি আমি মূসা ও 
হারুনকে ফেরাউন ও তার সদরের প্রতি স্বীয় নির্দেশাবলী সহকারে। অথচ 
তারা অহংকার করতে আরস্ত করেছে। (4৬) বস্তুতঃ তারা ছিল গোনাহগার। 
তারপর আমার পক্ষ থেকে যখন তাদের কাছে সত্য বিষয় উপস্থিত হল, 
তখন বলতে লাগলো, এগুলো তো প্রকাশ্য যাদু (৭৭) মুসা বলল, সত্যের 
ব্যাপারে একথা বলছ, তা তোমাদের কাছে পৌছার পর? এ কি যাদু? অথচ 
যারা যাদুকর, তারা সফল হতে পারে না। (৭৮) তারা বলল, তুমি কি 
আমাদেরকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে দিতে এসেছ যাতে আমরা পেয়েছি 
আমাদের বাপ-দাদাদেরকে? আর যাতে তোমরা দৃইজন এদেশের সদার্রী 
পেয়ে যেতে পার? আমরা তোমাদেরকে কিছুতেই মানব না। 


হযরত কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ) তফসীরে মাযহারীতে 
বলেছেন, উম্মতের লোকদের এই স্তর রসূলে করীম (সাঃ)-এরই সংসর্গের 
মাধ্যমে লাভ হতে পারে। এভাবেই আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে সম্পর্কের সে 
রূপ যা মহানবী (সাঃ) পেয়েছিলেন, স্বীয় যোগ্যতা অনুপাতে তার 
অংশবিশেষ উম্মতের ওলীগণ পেয়ে থাকেন। বস্তুতঃ মহানবী (সাঃ)-এর 
সংসর্গের ফযীলত সাহাবায়ে-কেরাম পেয়েছিলেন সরাসরি। আর সে 
কারণেই তাদের বেলায়েতের দরজা উম্মতের সমস্ত ওলী-কৃতুব অপেক্ষা 
বহু উ্ধব।। পরবর্তী লোকেরা এ ফযীলতই এক বা একাধিক মাধ্যমে 
অর্জন করেন। মাধ্যম যত বাড়তে থাকে ব্যবধানও সে পরিমাণেই বাড়তে 
থাকে। এই মাধ্যম শুধুমাত্র সে সমস্ত লোকই হতে পারেন, যারা রসূলে 
করীম (সাঃ)-এর রঙে রঞ্জিত হতে পেরেছেন, তার সুন্নতের হুবহু অনুসরণ 
করেছেন। এ ধরনের লোকদের সান্নিধ্য ও সংসর্গের সাথে সাথে যখন 
তাদের নির্দেশের আনুগত্য এবং আল্লাহর যিকরেও আধিক্য ঘটে তখনই, 
তা লাভ হয়। বেলায়েতের স্তর প্রাপ্তির এটিই পন্থা যা তিনটি অংশের 
সমন্বয়ে গঠিত। (১) কোন ওলীর সংসর্গ, (২) তার আনুগত্য ও (৩) 
আল্লাহ্‌র অধিক যিকর। কিন্তু শর্ত হল এই যে, এ যিকর সুন্নত তরীকা 
অনুযায়ী হতে হবে। কারণ, অধিক যিকরের দ্বারা যখন অস্তরের খজ্জল্য 
বৃদ্ধি পায়, তখন সে নূর বেলায়েতের প্রতিফলনের যোগ্য হয়ে উঠে। 
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রতিটি বস্তুর জন্য শিরিশ বা 
পরিষ্ষার-পরিচ্ছননতার পদ্থা রয়েছে, অস্তরের শিরিশ হল আল্লাহ্‌র যিকর। 
এ কথাই ইবনে-ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বায়হাকীও উদ্ধৃত 
করেছেন। 

আর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন যে, (একবার) এক 
ব্যক্তি রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে প্রশ্ন করলেন যে, আপনি সে ব্যক্তি 
সম্পর্কে কি বলনে, যে কোন বুযুর্গ ব্যক্তির সাথে মুহাববত রাখে কিন্ত 
আমলের দিক দিয়ে তার স্তরে পৌছাতে পারে না। হুযূর বললেন 
৬ ০০ ৬০91 অৰ্থাৎ, প্রতিটি লোক তার সাথেই হবে যাকে সে 
ভালবাসে" এতে প্রতীয়মান হয় যে, ওলিআল্লাহগণের সংসর্গ ও তাদের 
প্রতি মহব্বত রাখা মানুষের জন্য বেলায়েত বা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের 
মাধ্যম। ইমাম বায়হাকী ‘শো’আবুল ঈমান' গ্রন্থে হযরত রাধীন (রাঃ)-এর 
এক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) হযরত রাধীন 
(রাঃ)-কে বললেন যে, তোমাকে দ্বীনের এমন নীতিমালা বলে দিচ্ছি যাতে 
করে তুমি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও কৃতকার্যতা লাভ করতে 
পারবে__তা হল এই যে, যারা আল্লাহ্‌র স্বরণ করে তাদের মজলিস ও 
সংসর্গকে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নেবে এবং যখন একা থাকবে, 
তখন যত বেশী সম্ভব আল্লাহ্‌র যিকরে নিজের জিহবা নাড়তে থাকবে। 
যার সাথে মহব্বত রাখবে__আল্লাহ্‌র জন্য রাখবে, যার প্রতি ঘৃণা পোষণ 
করবে, আল্লাহ্র জন্য করবে।-_ (মাযহারী) 

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, সাধারণ মানুষ যে কাশৃফ-কারামত 
ও গায়বী বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়াকে ওলীর লক্ষণ ধরে নিয়েছে, তা 
একান্ত ভুল ও ধোকা। হাজার হাজার ওলীআল্লাহ্‌ এমন ছিলেন এবং 
রয়েছেন যাদের দ্বারা এ ধরনের কোন বিষয় সংঘটিত হয়নি। পক্ষান্তরে 
এমন লোকের দ্বারাও কাশৃফ ও গায়বী সংবাদ কথিত হয়েছে যার ঈমান 
পর্যন্ত ঠিক নেই। 
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এখানে হযরত মুসা ও হারুন (আঃ) এবং বনী-ইসরাঈল ও ফেরাউন 
সম্প্রদায়ের কিছু অবস্থা এবং সে প্রসঙ্গে কিছু বিধি-বিধান আলোচনা করা 
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(4৯) আর ফেরাউন বলল, আমার কাছে নিয়ে এস সুদক্ষ যাদুকরদিগকে। 
(৮০) তারপর যখন যাদকুররা এল, মুসা তাদেরকে বলল, নিক্ষেপ কর, 
তোমরা যা কিছু নিক্ষেপ করে থাক। (৮১) অতপর যখন তারা নিক্ষেপ 
করল, মূসা বলল, যাকিছু তোমরা এনেছ তা সবই যাদু-_এবার আল্লাহ্‌ 
এসব ভণ্ডুল করে দিচ্ছেন নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ দুন্কমীদের কর্ষকে সৃষ্ঠৃতা 
দান করেন না। (৮২) আল্লাহ্‌ সত্যকে সত্যে পরিণত করেন স্বীয় নিদের্শে 
যদিও পাপীদের তা মনঃপুত নয়। (৮৩) আর কেউ ঈমান আনল না মুসার 
প্রতি তার কওমের কতিপয় বালক ছাড়া-_ফেরাউন ও তার সদার্রদের ভয়ে 
যে, এরা না আবার কোন বিপদে ফেলে দেয়। ফেরাউন দেশময় কর্তৃত্বের 
শিখরে আরোহণ করেছিল। আর সে তার হাত ছেড়ে রেখেছিল। (৮৪) আর 
মুসা বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যদি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনে 
থাক, তবে তারই উপর ভরসা কর যদি তোমরা ফরমাবরদার হয়ে থাক। 
(৮৫) তখন তারা বলল, আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করেছি। হে 
আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উপর এ জালেম কওমের শক্তি পরীক্ষা 
করিও না। (৮৬) আর আমাদেরকে অনুগ্রহ করে ছাড়িয়ে দাও এই 
কারেফরদের কবল থেকে। (৮৭) আর আমি নির্দেশ পাঠালাম মূসা এবং 
তার ভাইয়ের প্রতি যে, তোমরা তোমাদের জাতির জন্য মিসরের মাটিতে 
বাসস্থান নির্ধারণ কর। আর তোমাদের ঘরগুলো বানাবে কেবলামুখী করে 
এবং নামায কায়েম কর আর যারা ঈমানদার তাদেরকে সুসংবাদ দান কর। 
(৮৮) মুসা বলল, হে আমার পরওয়ারদেগার, তুমি ফেরাউনকে এবং তার 
সদার্রদেরকে পা্িব জীবনের আড়মবর দান করেছ, এবং সম্পদ দান 
করেছ_ হে আমার পরওয়ারদেগার, এ জন্যই যে তারা তোমার পথ থেকে 
বিপথগামী করবে । হে আমার পরওয়ারদেগার, তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস 
করে দাও এবং তাদের অন্তরগুলোকে কঠোর করে দাও যাতে করে তারা 
ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে যতক্ষণ না বেদনাদায়ক আযাব প্রত্যক্ষ করে 
নেয়। 





হয়েছে। প্রথম আয়াতে একটি নির্দিষ্ট ঘটনা সম্পর্কিত হুকুম রয়েছে। 
তা’হল এই যে, বনী-ইসরাঈল যারা মূসা (আঃ)-এর দ্বীনের উপর আমল 
করত তাদের সবাই নিয়মিত নিজেদের নির্ধারিত উপসনালয়েই নামায 
আদায় করত। তাছাড়া পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য নির্দেশও ছিল তাই। 
তাদের নামায ঘরে পড়লে আদায় হতো না। তবে এই বিশেষ সুবিধা 
মহানবী (সাঃ)-এর উ্মতকেই দান করা হয়েছে যে, তারা যে কোনখানে 
ইচ্ছা নামায আদায় করে নিতে পারে। সহীহ্‌ মুসলিমের এক হাদীসে 
রসূলে করীম (সাঃ) তার ছয়টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটিও উল্লেখ করেছেন 
যে, আমার জন্য গোটা যমীনকে মসজিদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে ; সব 
জায়গাতেই নামায আদায় হয়ে যায়। তবে এটা আলাদা কথা যে, ফরয 
নামাযসমূহ মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করা সুন্নতে মু'আকাদাহ 
সাব্যস্ত করা হয়েছে। নফল নামায ঘরে আদায় করা উত্তম। স্বয়ং রসূলে 
করীম (সাঃ)-এরই উপর আমল করতেন। তিনি শুধু ফরয নামাযই 
মসজিদে পড়তেন। সুন্নত ও নফলসমূহ ঘরে গিয়ে আদায় করতেন। 
যাহোক, বনী-ইসরাঈলরা তাদের মাযহাব বা ধর্মমত অনুসারে নিজেদের 
উপাসনালয়ে গিয়ে নামায আদায়ে বাধ্য ছিল। এদিকে ফেরাউন যে, 
তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারে কষ্ট দিত এবং তাদের উপর অত্যাচার করত, সে 
বিষয়টি লক্ষ্য করে তাদের সমস্ত উপসনালয় ভেঙ্গে চুরমার করে দিল; 
যাতে এরা নিজেদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী নামায পড়তে না পারে। এরই 
কারণে আল্লাহ্‌ তাআলা বনী-ইসরাঈলের উভয় পয়গম্বর হযরত মুসা ও 
হারুন (আঃ)-কে নির্দেশ দান করলেন যা আয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, 
মিসরে বনী-ইসরাঈলদের জন্য নতুন গৃহ নির্মাণ করা হোক যা কেবলামুখী 
হবে, যাতে করে তারা এসব আবাসিক ঘরেই নামায আদায় করতে পারে। 
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এতে বোঝা যাচ্ছে, উম্মতের জন্য যদিও এ নির্দেশ ছিল যে, 
তাদেরকে শুধুমাত্র নির্ধারিত উপসনালয়েই নামায পড়তে হবে, কিন্তু এই 
বিশেষ বাধার পরিপ্রেক্ষিতে বনী ইসরাঈলদের জন্য নিজেদের ঘরে নামায 
আদায় করে নেয়ার সাময়িক অনুমতি দেয়া হয় এবং তাদের ঘরের দিকটা 
কেবলার দিকে সোজা করে নিতে বলা হয়। তাছাড়া এমনও বলা যেতে 
পারে, এই বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও তাদেরকে নির্ধারিত সে ঘরেই 
নামায পড়ার কথা বলা হয়েছিল, যা কেবলামুখী করে নির্মাণ করা 
হয়েছিল। সাধারণ ঘরে কিংবা সাধারণ জায়গায় নামায পড়ার অনুমতি 
তখনও ছিল না, যেমনটি মহানবী (সাঃ)-এর উম্মতের জন্য রয়েছে যে, 
যে কোন শহরে কিংবা মাঠে যে কোন স্থানে নামায আদায় করার সুযোগ 
দেয়া হয়েছে।_ (রুহুল-মা'আলী) 

এখানে এ প্রশ্নটি লক্ষ্য করার মত যে, এ আয়াতে বলী- 
ইসরাঈলদেরকে যে কেবলার প্রতি মুখ করার হুকুম দেয়া হয়েছে তা কোন 
কেবলা ছিল-_কা' বা ছিল না বায়তুল মুকান্দাস? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এতে কা’ বাই উদ্দেশ্য এবং কা’ বাই ছিল হযরত 


মূসা আঃ) ও তার আস্হাবের কেবলা। _ , রূহুল-মা’ আনী) 
বরং কোন কোন ওলামা এমনও বলেছেন যে, সমস্ত নবী রসূলের 
কেবলাই ছিল কা'বা শরীফ। 


আর যে হাদীসে বলা হয়েছে যে, ইহুদীরা নিজেদের নামাযে “সাখরায়ে 
বায়তুল মুকাদ্দাসে’র দিকে মুখ করত, তাকে সে সময়ের সাথে সম্পৃক্ত 
করা হয়েছে, যখন হযরত মুসা (আঃ) মিসর ছেড়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের 
দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। এটা মিসরে অবস্থানকালে তার কেবলা 
বায়তুল্লাহ্‌ হওয়ার পরিপন্থী নয়। 


৬১৫ সূরা 


1০০১, re IETS 
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(৮৯) বললেন, তোমাদের দোয়া মঞ্জুর হয়েছে। অতএব, তোমরা দু' জন 
অটল থাক এবং তাদের পথে চলো না যারা অজ্ঞ। (১০) আর 
বনী-ইসরাঈলকে আমি পার করে দিয়েছি নদী। তারপর তাদের পশ্চাদ্ধাবন 
করেছে ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী, দুরাচার ও বাড়াবাড়ির উদ্দেশে। 
এমনকি যখন তারা ডুবতে আর্ত করল, তখন বলল, এবার বিশ্বাস করে 
নিচ্ছি যে, কোন মা বুদ নেই তাকে ছাড়া ধার উপর ঈমান এনেছে 
বনী-ইসরাঈলরা। বস্তুতঃ আমিও তারই অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত । (১১) এখন 
একথা বলছ! অথচ তুমি ইতিপূর্বে না-ফরমানী করছিলে । এবং 
পধতরষ্টদেরই অস্তরভুক্ত ছিলে। (৯২) অতএব আজকের দিনে ধাচিয়ে দিচ্ছি 
আমি তোমার দেহকে যাতে তোমার পশ্চাদবতীদের জন্য নিদর্শন হতে 
পারে। আর নিঃসন্দেহে বহু লোক আমার মহাশক্তির প্রতি লক্ষ্য করে না। 
(৯৩) আর আমি বনী-ইসরাঈলদিগকে দান করেছি উত্তম স্থান এবং 
তাদেরকে আহার দিয়েছি পৰিত্র-পরিচ্ছর বন্ত-সামহী। বস্তুতঃ তাদের মধ্যে 
মতবিরোধ হয়নি যতক্ষণ না তাদের কাছে এসে পৌছেছে সংবাদ। 
নিঃসন্দেহে তোমার পরওয়ারদেগার তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবেন 
কেয়ামতের দিন; যে ব্যাপারে তাদের মাঝে মতবিরোধ হয়েছিল। (৯৪) 
সুতরাং তুমি যদি সে বস্তু সম্পর্কে কোন সন্দেহের সম্মুখীন হয়ে থাক যা 
তোমার প্রতি আমি নাযিল করেছি, তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যারা 
তোমার পূর্ব থেকে কিতাব পাঠ করছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তোমার 
পরওয়ারদেগারের নিকট থেকে তোমার নিকট সত্য বিষয় এসেছে। কাজেই 
তুমি কশ্মিনকালেও সন্দেহকারী হয়ো না। (১৫) এবং তাদের অস্তর্ভুক্তও 
হয়ো না যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আল্লাহ্‌র বাণীকে। তাহলে তুমিও 
অকল্যাণে পতিত হয়ে যাবে (৯৬) যাদের ব্যাপারে তোমার 
পরওয়ারদেগারের সিদ্ধান্ত নির্ধারিত হয়ে গেছে তারা ঈমান আনবে না। 
(১৭) যদি তাদের সামনে সমস্ত নিদশনাবলী এসে উপস্থিত হয় তবুও 
যতক্ষণ না তারা দেখতে পায় বেদনাদায়ক আজাব! 





১৪ 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


এ ৮৯নং আয়াতের দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, নামায পড়ার 
জন্য কেবলামুখী হওয়ার শ্তটি পূর্ববর্তী নবীগণের সময়েও বিদ্যমান ছিল। 
তেমনিভাবে পূর্ববর্তী সমস্ত নবী-রসূলের শরীয়তই নামাজের জন্য 
পবিত্রতা ও আবরু ঢাকা যে শর্ত ছিল, তাও নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতের 
দ্বারা প্রমাণিত হয়। 

এ আয়াতে দোয়া কবুল হওয়ার সংবাদটি উভয় পয়গম্বরকেই দিয়ে 
দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাদেরকে সামান্য পরীক্ষা করা হয়েছে যে, দোয়া 
কবুল হওয়ার লক্ষণ আল্লামা বগভীর মতে চল্লিশ বছর পর প্রকাশিত হয়। 
সে কারণেই এ আয়াতে দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করার 
সাথে সাথে উভয় নবীকে এ হেদায়েতও দেয়া হয়েছে যে, (34$ 

টাটা 
১0৩৩ 
দাওয়াত ও তবলীগের কাজে নিয়োজিত থাকুন, দোয়া কবুল হওয়ার 
প্রতিক্রিয়া যদি দেরীতেও প্রকাশ পায়, তবুও জাহেলদের মত তাড়াহুড়া 
করবেননা। 

৯০ নং আয়াতে হযরত মুসা (আঃ)-এর বিখ্যাত মু'জেযা সাগর পাড়ি 
দেয়া এবং ফেরাউনের ডুবে মরার বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে- 3/8 
০০05 
1৩5 অর্থাৎ, যখন তাকে জলডুবিতে পেয়ে বসল তখন 
বলে উঠল, আমি ঈমান এনেছি যে, যে আল্লাহ্‌র উপর বনী-ইসরাঈলরা 
ঈমান এনেছে তাকে ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আর আমি তারই 
আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভূক্ত । 

পঞ্চম আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ্‌ জাল্লা শানুহুর পক্ষ থেকে তার উত্তর 
দেয়া হয়েছে (2১৮:০।/৩৫৫৩৪৩850 অর্থাৎ, 
কি এতক্ষণে ঈমান এনেছ? অথচ ঈমান আনার এবং ইসলাম গ্রহণের সময় 
উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। 

এতে প্রমাণিত হয় যে, ঠিক মৃত্যুকালে ঈমান আনা শরীয়ত অনুযায়ী 
গ্রহণযোগ্য নয়। বিষয়টির আরো বিস্তারিত বিশ্লেষণ সে হাদীসের দ্বারাও 
হয়, যাতে মহানবী (সাঃ) বলেছেন _ আল্লাহ্‌ তাআলা বন্দার তওবা 
ততক্ষণ পর্যন্তই কবুল করতে থাকেন যতক্ষণ না মৃত্যুর উ্ধ্বশ্বাস আরস্ত 
হয়েযায়।__ (তিরমিযী) 

মৃত্যুকালীন উশ্বাস বলতে সে সময়কে বোঝানো হয়েছে, যখন জান 
কবজ করার সময় ফেরেশতা সামনে এসে উপস্থিত হন। তখন কর্মজগত 
পৃথিবীর জীবন সমাপ্ত হয়ে আখেরাতের হুকুম-আহকাম আরস্ত হয়ে যায়। 
কাজেই সে সময়কার কোন আমল গ্রহণযোগ্য নয়। ঈমানও নয় এবং 
কুফরও নয়। এমন সময়ে যে লোক ঈমান গ্রহণ করে,তাকেও মুমিন বলা 
যাবে না এবং কাফন-দাফনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনুরূপ ব্যবহার করা 
যাবে না। যেমন, ফেরাউনের এ ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সমগ্র বিশ্ব 
মুসলিমের একমত্যে ফেরাউনের মৃত্যু কুফরী অবস্থায় হয়েছে। তাছাড়া 
কোরআনের প্রকৃষ্ট নির্দেশেও এটাই সুস্পষ্ট। তাই ঘারা ফেরাউনের এই 
ঈমানকে গ্রহণযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন, হয় তার কোন ব্যাখ্যা 
করতে হবে, না হয় তাকে ভুল বলতে হবে।-__ (রহুল-মা’আনী) 












৬১৬ তফসীর, 


এমনিভাবে খোদানাখাস্তা এমনি মুমূর্যু অবস্থায় যদি কারো মুখ 
দিয়ে কুফরী বাক্য বেরিয়ে যায়, তবে তাকে কাফেরও বলা যাবে না। বরং 
তার জানাযার নামায পড়ে তাকে মুসলমানদের যত দাফন করতে হবে 
এবং তার সে কুফরী বাক্যের রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে। যেমন, 
কোন কোন ওলী আল্লাহ্‌র অবস্থার দ্বারাও তার সমর্থন পাওয়া যায় যে, 
এমন বাক্য তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল মানুষ যাকে কুফরী বাক্য 
মনে করে ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পরে যখন তার কিছুটা 
সংজ্ঞা ফিরে আসে এবং সে বাক্যে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলে দেন, তখন 
সবাই নিশ্চিন্ত হয় যে, তা সাক্ষাৎ ঈমানী বাক্যই ছিল। 

সারকথা এই যে, যখন রূহ বেরোতে থাকে এবং অস্তিম অবস্থায় 
উপস্থিত হয়, তখন সে সময়টি পার্থিবজীবনে গণ্য হয় না। তখনকার কোন 
আমল বা কার্যকলাপ শরীয়ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুতঃ এর 
পূর্বেকার যাবতীয় আমলই ধর্তবয হয়ে থাকে। কিন্তু উপস্থিত দর্শকদের এ 
ব্যাপারে প্রচুর সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। কারণ, এ বিষয়টির সঠিক 
অনুমান করতে গিয়ে ভুল্রান্তি হতে পারে যে, বাস্তবিকই এ সময়টি রহ 
বেরোবার কিংবা উ্ধশবাসের সময় কি তার পূর্ব মুহূর্ত 

এখানে ফেরাউনকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে যে, জলমগ্নুতার পর 
আমি তোমার লাশ পানি থেকে বের করে দেব যাতে তোমার এই 
মৃতদেহটি তোমার পরবর্তী জনগোষ্ঠীর জন্য আল্লাহ্‌ তাআলার মহাশক্তির 
নিদর্শন ও শিক্ষণীয় হয়ে থাকে। 

ঘটনাটি এই যে, সাগর পাড়ি দেবার পর হযরত মুসা (আঃ) যখন 
বনী-ইসরাঈলদেরকে ফেরাউনের নিহত হবার সংবাদ দেন, তখন তারা 
ফেরাউনের ব্যাপারে এতই ভীত-সম্ত্ত ছিল যে, তা অস্বীকার করতে 
লাগল এবং বলতে লাগল যে, ফেরাউন ধ্বংস হয়নি। আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাদের সঠিক ব্যাপার প্রদর্শন এবং অন্যান্যদের শিক্ষা লাভের উদ্দেশে 
একটি ঢেউয়ের মাধ্যমে ফেরাউনের মৃতদেহটি তীরে এনে ফেলে রাখলেন, 
যা সবাই প্রত্যক্ষ করল। তাতে তার ধ্বংসের ব্যাপারে তাদের নিশ্চিত 
বিশ্বাস এল এবং তার এ লাশ সবার জন্য নিদর্শন হয়ে রইল। তারপর এ 
লাশের কি পরিণতি হয়েছিল তা জানা যায় না। যেখানে ফেরাউনের লাশটি 
পাওয়া গিয়েছিল আজও সে স্থানটি “জাবালে ফেরাউন’ নামে পরিচিত। 

কিছুকাল পূর্বে পত্রিকায় খবর বেরিয়েছিল যে, ফেরাউনের লাশ 
অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে, সাধারণ লোকেরাও তা প্রত্যক্ষ করেছে এবং 
আজ পর্যন্ত তা কায়রোর যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু একথা 
নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, এ ফেরাউনই সে ফেরাউন, যার সাথে 
হযরত মুসা (আঃ)-এর মোকাবেলা হয়েছিল, নাকি অন্য কোনও 
ফেরাউন। কারণ, ফেরাউন শব্দটি কোন একক ব্যক্তির নাম নয়; সে যুগে 
মিসরের সব বাদশাহ্‌কেই ফেরাউন পদবী দেয়া হত। 


কিন্তু এটাও কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, আল্লাহ্‌ তাআলা যেভাবে 





ক্বোর আন ১৪৪ 
জলমগ্র লাশকে শিক্ষামূলক নিদর্শন হিসাবে সাগর তীরে এনে 
ফেলেছিলেন, তেমনিভাবে সেটিকে আগত বংশধরদের শিক্ষার জন্য 
পচাগলা থেকেও রক্ষা করে থাকবেন এবং এখনো তা বিদ্যমান থাকবে। 

পরবর্তী আয়াতে ফেরাউনের করুণ পরিণতির মোকাবেলায় সে 
জাতির ভবিষ্যৎ দেখানো হয়েছে, যাদেরকে ফেরাউন হীন ও পদদলিত 
করে রেখেছিল। বলা হয়েছে, আমি বনী-ইসরাঈলকে উত্তম আবাস দান 
করেছি। একদিকে তারা মিসর রাষ্ট্রের আধিপত্য লাভ করেছে এবং 
অপরদিকে জর্দান ও ফিলিস্তীনের পবিত্র ভূমিও তারা পেয়ে গেছে যাকে 
আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় খলীল ইবরাহীম ও তার সস্তানবর্গের জন্য মীরাস 
বানিয়ে দিয়েছিলেন। উত্তম আবাসকে কোরআন করীমে 3১. শব্দে 
ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে $১.9 অর্থ কল্যাগজনক ও উপযোগী। অর্থাৎ, 
এমন আবাসভূমি তাদেরকে দান করা হয়েছে যা তাদের জন্য সর্বদিক 
দিয়েই কল্যাণকর ও উপযোগী ছিল। অতঃপর বলা হয়েছে_ আমি 
তাদেরকে হালাল ও পবিত্র বস্তু সামগ্রীর মাধ্যমে আহার্য দান করেছি। 
অর্থাৎ, দুনিয়ার যাবতীয় সুস্বাদু বস্তু-সাময়ী ও আরাম-আয়েশ তাদের 
দিয়ে দিয়েছি। 

আয়াতের শেষাংশে আবার তাদের কুটিলতা ও ভ্রান্ত আচরণের উল্লেখ 
করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যেও বহু লোক ক্ষমতাপ্াপ্তির পর আল্লাহ্‌ 
তাআলার নেয়ামতসমূহের মর্যাদা দেয়নি এবং তার আনুগত্যে বিমুখতা 
অবলম্বন করেছে। এরা রসূলে করীম (সাঃ) সম্পর্কে তওরাতে যেসব 
নিদর্শন পাঠ করত, তাতে তার আগমনের সর্বাগ্রে তাদেরই ঈমান আনা 
উচিত ছিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, মহানবী (সাঃ)-এর আবির্ভাবের 
পূর্বে তো এরা শেষ নবীর উপর বিশ্বাস পোষণ করত, তার নিদর্শনসমূহ ও 
তার আগমনের সময় নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ লোকদেরকে বলত, 
নিজেরাও দোয়া করতে গিয়ে শেষ যমানার নবীর ওসীলা দিয়ে দোয়া 
করত, কিন্তু যখন শেষ যমানার নবী (সাঃ) তার যাবতীয় প্রমাণাদি এবং 
তওরাতের বাতলানো নিদর্শনসহ আগমন করলেন, তখন এরা পারস্পরিক 
মতবিরোধ করতে লাগল এবং কিছু লোক ঈমান আনলেও অন্যান্য সবাই 
অস্বীকার করল। এ আয়াতে রসূলে করীম (সাঃ)-এর আগমনকে 24% 
2 শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে ০ বলতে “নিশ্চিত বিশ্বাস'ও 
উদ্দেশ্য হতে পারে। তাহলে অর্থ হবে এই যে, যখন প্রত্যক্ষ করার সাথে 
সাথে বিশ্বাসের উপকরণসমূহও সংযোজিত হয়ে গেল, তখন তারা 
মতবিরোধ করতে লাগল। 

(কোন কোন তফসীরবিদ একথাও বলেছেন যে, এখানে "০ অর্থ +৮ 
অর্থাৎ, যখন সে সত্তা সামনে এসে উপস্থিত হল, যা তওরাতের 
ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে পূর্বাহেই জানা ছিল, তখন তারা মতবিরোধ করতে 
আরম্ভ করল। 


৬১৭ সূরা ইউনুস AAV 





1০৩১, 111 ০৩০০ 


| EGS IH 
[১2৮৫৭ | 
593১১4552৩৬) | 
59৩85959484 | 
চারা 
SET ESSA GUD GOS | 
| HESSIAN | 
8০075১৩5535 
এও, 
[3৮৬৩৫৩০১৪৩৬ 
| 0৬০55 HAAS | 
688৬৮৬5৬৫92) 
549০১৬৩৫৭০৮ 
০980০53044৩ 






























































(৯৮) সুতরাং কোন জনপদ কেন এমন হল না যা ঈমান এনেছে অতঃপর 
তার সে ঈমান গ্রহণ হয়েছে কল্যাণকর । অবশ্য ইউনুসের সম্প্রদায়ের কথা 
আলাদা। তারা যখন ঈমান আনে, তখন আমি তুলে নেই তাদের উপর 
থেকে অপমানজনক আযাব-পার্খিব জীবনে এবং তাদেরকে কল্যাণ পৌছাই 
এক নির্ধারিত সময় পযস্তি। (৯৯) আর তোমার পরওয়ারদেগার যদি 
চাইতেন, তবে পৃথিবীর বুকে যারা রয়েছে, তাদের সবাই ঈমান নিয়ে 
আসতে সমবেতভাবে। তুমি কি মানুষের উপর জবরদত্তী করবে ঈমান 
আনার জন্য? (০০) আর কারো ঈমান আনা হতে পারে না, যতক্ষণ না 
আল্লাহর হুকুম হয়। পক্ষান্তরে তিনি অপবিত্রতা আরোপ করেন যারা বৃদ্ধি 
প্রয়োগ করে না তাদের উপর (১০১) তাহলে আপনি বলে দিন, চেয়ে দেখ 
তো আসমানসমূহে ও যমীনে কি রয়েছে। আর কোন নিদর্শন এবং কোন 
ভীতিখদশরনই কোন কাজে আসে না সেসব লোকের জন্য যারা মান্য করে 
না। (০২) সুতরাং এখন আর এমন কিছু নেই, যার অপেক্ষা করবে, কিন্ত 
সেসব দিনের মতই দিন, যা অতীত হয়ে গেছে এর পূর্বে। আপনি বলুন, 
এখন পথ দেখ ; আমিও তোমাদের সাথে পথ চেয়ে রইলাম। (১০৩) 
অতঃপর আমি বাচিয়ে নেই নিজের রসূলগণকে এবং তাদেরকে যারা ঈমান 
এনেছে এমনিভাবে । ঈমানদারদের বাচিয়ে নেয়া আমার দায়িত্বও বটে। 
(১০৪) বলে দাও- হে মানবকুল, তোমরা যদি আমার দ্বীনের ব্যাপারে 
সন্দিহান হয়ে থাক, তবে (জেনো) আমি তাদের এবাদত করি না যাদের 
এবাদত তোমরা কর আল্লাহ্‌ ব্যতীত। কিন্তু আমি এবাদত করি আল্লাহ্‌ 
তাআলার যিনি তুলে নেন তোমাদেরকে। আর আমার প্রতি নির্দেশ হয়েছে 
যাতে আমি ঈমানদারদের অন্তভুক্তি থাকি। (১০৫) আর যেন সোজা দীনের 
প্রতি মুখ কারি সরল হয়ে এবং যেন মুশরেকদের অস্ততুক্তি না হই! (১০৬) 
আর নিদে্শ হয়েছে আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকবে না, যে তোমার 
ভাল করবে না মন্দও করবে না। বস্তুতঃ তুমি যদি এমন কাজ কর, তাহলে 
তখন তুমিও জালেমদের অন্তভুক্তি হয়ে যাবে! 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

এক্ষেত্রে সমকালীন কোন কোন লোকের কঠিন বিভ্রান্তি ঘটে গেছে। 
তারা হযরত ইউনুস (আঃ)-এর প্রতি রেসালতের দায়িত্ব পালনে 
শৈথিল্যকে যুক্ত করে দেন এবং পয়গম্বরের শৈথিল্যতাকেই সম্প্রদায়ের 
উপর থেকে আযাব সরে যাবার কারণ সাব্যস্ত করেন। তদুপরি এই 
শৈথিল্যতাকেই খোদায়ী রোষের কারণ বলে সাব্যস্ত করেন। সূরা-আম্বিয়া 
ও সূরা সাফফাতে এ বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। তা এরূপ £ “কোরআনের 
ইঙ্গিত এবং ইউনুস (আঃ)-এর গ্রন্থের বিস্তারিত বিশ্লেষণের প্রতি লক্ষ্য 
করলে বিষয়টি পরিষ্কার জানা যায় যে, ইউনুস (আঃ)-এর দ্বারা 
রেসালতের দায়িত্ব পালনে যৎসামান্য ক্রটি হয়ে গিয়েছিল এবং হয়তো 
তিনি অধৈর্য হয়ে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নিজের অবস্থান ছেড়ে 
দিয়েছিলেন। সেজন্য আযাবের লক্ষণাদি দেখেই যখন তার সঙ্গী-সাথীগণ 
তওবা-এস্তেগফার আরম্ভ করে দেয়, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে 
ক্ষমা করে দেন। কোরআনে আল্লাহ্‌ তাআলার যেসব মূল রীতিনীতির কথা 
বলা হয়েছে, তাতে একটি নির্দিষ্ট ধারা এও রয়েছে যে, আল্লাহ কোন 
জাতি-সম্প্দায়কে ততক্ষণ পর্যন্ত আযাবে লিপ্ত করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত 
না তাদের উপর স্বীয় প্রমাণাদি পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেন। সুতরাং 
নবীর দ্বারা যখন রেসালতের দায়িত্ব পালনে ক্রটি হয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌ 
কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তিনি নিজেই যখন স্থান ত্যাগ করেন, তখন 
আল্লাহর ন্যায়নীতি তার সম্প্রদায়কে সেজন্য আযাব দান করতে সম্মত 
হয়নি। __ (তোফহীমূল-কোরআন £ মাওলানা মওদুদী পৃষ্ঠা ৩১২, 
জিলদ_২) 

এখানে সর্বপ্রথম লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস 
সালামের পাপ থেকে মা"সুম হওয়ার বিষয়টি এমন একটি সর্বসম্মত 
বিশ্বাস, যার উপর সমগ্র উ্মতের একমত্য বিদ্যমান। এর বিশ্লেষণে কিছু 
আংশিক মতবিরোধও রয়েছে যে, এই নিম্পাপত্ব কি সগীরা-কবীরা 
সর্বপ্রকার গোনাহ থেকেই, না শুধু কবীরা গোনাহ্‌ থেকে। তাছাড়া এ 
নিস্পাপত্বেনবুওয়তপ্াপতির পূর্বেকার সময়ও অন্তর্ভুক্ত কি না? কিন্তু এতে 
কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তি কারোই কোন মতবিরোধ নেই যে, 
নবী-রসূলগণের কেউই রেসালতের দায়িত্ব পালনে কোন রকম শৈথিল্য 
করতে পারেন না। তার কারণ, নবী-রসুলগণের জন্য এর চাইতে বড় পাপ 
আর কিছুই হতে পারে না যে, যে দায়িত্বে আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁদেরকে 
নির্বাচন করেছেন, তারা নিজেই তাতে শৈথিল্য করে বসবেন। এটা সে 
মর্যাদাগত দায়িত্বের প্রকাশ্য খেয়ানত, যা সাধারণ শালীনতা-সম্পন্ন 
মানুষের পক্ষেও সম্ভব নয়। এহেন ত্রুটি থেকেও যদি নবীগণ নির্দোষ না 
হবেন, তবে অন্যান্য পাপের বেলায় নিষ্পাপ হলেই বা কি লাভ 

কোরআন ও সুন্নাহ সমর্থিত মূলনীতি ও নবীগণের নিম্পাপত্ব সম্পর্কে 
সর্বসম্মত বিশ্বাসের পরিপন্থী বাহ্যিক কোন কথা যদি কোরআন-হাদীসের 
মাঝেও কোনখানে দেখা যায়, তবে সর্বসম্মত মূলনীতির ভিত্তিতে তার 
এমন ব্যাখ্যা ও অর্থ অনুসন্ধান করা কর্তব্য ছিল, যাতে তা 
কোরআন-হাদীসের অকাট্য প্রামাণ্য মূলনীতির বিরোধী না হয়। 

কিন্তু এখানে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, উল্লেখিত গ্রন্থকার মহোদয় যে 
বিষয়টি কোরআন করীম ও হযরত ইউনুস (আঃ)-এর সহীফার 
বিশ্লেষণের উদ্ধৃতিক্রমে উপস্থাপন করেছেন, তা সহীফায়ে-ইউনুসে 
থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু মুসলমানদের নিকট তার কোন গুরুত্ব বা 
গ্রাহ্যতা নেই। তবে এ ব্যাপারে কোরআনী ইঙ্গিত একটিও নেই। বরং 
ব্যাপারটি হলো এই যে, কয়েকটি প্রেক্ষিত জড়ো করে তা থেকে এই 


৬১৮ তফসীর- 


সিদ্ধান্ত বের করা হয়েছে একান্তই জবরদক্তিমূলকভাবে। 


প্রথমে তো ধরে নেয়া হয়েছে যে, ইউনুস (আঃ)-এর কওমের উপর 
থেকে আযাব রদ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহ্‌ তাআলার সাধারণ রীতি 
বিরুদ্ধ হয়েছে। অথচ এমন মনে করা স্বয়ং এ আয়াতের পূর্বাপর 
ধারাবাহিকতারও সম্পূর্ণ বিরোধী। তদুপরি তফসীরশাম্ত্রে গবেষক 
ইমানগণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেরও পরিপন্থী। তারপর এর সাথে একথাও ধরে 
নেয়া হয়েছে যে, এশীরীতি এ ক্ষেত্রে এ কারণে লংঘন করা হয়েছে যে, 
স্বয়ং নবী দ্বারা রেসালতের দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য হয়ে গিয়েছিল, তৎসঙ্গে 
একথাও ধরে নেয়া হয়েছে যে, পয়গমবরের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে 
নির্ধারিত স্থান ত্যাগ করার জন্য একটা বিশেষ সময় নির্ধারিত করে দেয়া 
হয়েছিল, কিন্তু তিনি নির্ধারিত সে সময়ের পূর্বেই দ্বীনের প্রতি আহবান 
করার দায়িত্ব ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিলেন। 

সামান্যতম বিচার-বিবেচনায়ও যদি করা যায়, তবে একথা প্রমাণিত 
হয়ে যাবে যে, কোরআন ও সুন্নাহর কোন ইঙ্গিত এসব মনগড়া 
প্রতিপাদ্যের পক্ষে খুঁজে পাওয়া যায় না। 

স্বয়ং কোরআনের আয়াতে বরণনাধারার প্রতি লক্ষ্য করুণ, আয়াতে 
পরিক্ষার মর্ম এই যে, পৃথিবীর সাধারণ জনপদের অধিবাসীদের সম্পর্কে 
আফসোসের প্রকাশ হিসাবে বলা হয়েছে যে, তারা কেনই বা এমন হল না 
যে, এমন সময়ে ঈমান নিয়ে আসত যে সময় পর্যন্ত ঈমান আনলে তা 
লাভজনক হতো। অর্থাৎ, আযাব কিংবা মৃত্যুতে পতিত হওয়ার আগে 
আগে যদি ঈমান নিয়ে আসত, তবে তাদের ঈমান কবুল হয়ে যেত। কিন্তু 
ইউনুস (আঃ)-এর সম্প্রদায় তা থেকে স্বতন্ত্র কারণ তারা আযাবের 
লক্ষণাদি দেখে আযাবে পতিত হওয়ার পূর্বেই যখন ঈমান নিয়ে আসে, 
তখন তাদের ঈমান ও তওবা কবুল হয়ে যায়। 

আয়াতের এই প্রকৃষ্ট মর্ম প্রতীয়মান করে যে, এখানে কোন এঁশীরীতি 
লংঘন করা হয়নি $ বরং একান্তভাবে আল্লাহ, তাআলার নিয়ম অনুযায়ী 
তাদের ঈমানও তওবা কবুল করে নেয়া হয়েছে। 
রহুল-মা"আনী প্রমুখ এ আয়াতের এ মর্মই লিখেছেন যাতে প্রতীয়মান হয় 
যে, হযরত ইউনুস (আঃ)-এর সম্প্রদায় তওবা কবুল হওয়ার বিষয়টি 
সাধারণ খোদায়ী রীতির আওতায়ই হয়েছে। 

তাবারী প্রমুখ তফসীরকারও এ ঘটনাকে হযরত ইউনুস (আঃ)-এর 
সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের কেউই একথা বলেননি 
যে, এ বৈশিষ্ট্যের কারণ ছিল ইউনুস (আঃ)-এর ক্রটিসমূহ। বরং সে 
সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধ মনে তওবা করা ও আল্লাহ্‌র জ্ঞানে তার নিঃস্বার্থ হওয়া 
প্রভৃতিকেই কারণ বলে লিখেছেন। 

সুতরাং যখন একথা জানা গেল যে, ইউনুস (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের 
আযাব রহিত হয়ে যাওয়া সাধারণ খোদায়ী রীতির পরিপন্থী নয়, বরং 
একাস্তভাবেই তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তখন এ বিতর্কের ভিত্তিই শেষ 
হয়ে গেছে। 

তেমনিভাবে কোরআনের কোন বক্তব্যে একথা প্রমাণিত নেই যে, 
আযাবের দুঃসংবাদ শোনানোর পর ইউনুস (আঃ) আল্লাহ্‌ তাআলার 
অনুমতি ছাড়াই তার সম্প্রদায় থেকে আলাদা হয়ে যান। বরং আয়াতের 
ধারাবাহিকতা ও তফসীরসংক্রান্ত রেওয়ায়েতের দ্বারা একথাই বোঝা যায় 
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যে, সমস্ত সাবেক উম্মতের সাথে যে ধরণের আচরণ চলে আসছিল 
অর্থাৎ, তাদের উম্মতের উপর আযাব আসার সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গেল। 
আল্লাহ্‌ তাআলাও তার পয়গম্বরগণকে এবং তাদের সঙ্গীদেরকে সেখান 
থেকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে দিতেন যেমন হযরত লূত (আঃ)-এর 
ঘটনা সম্পর্কে কোরআনে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে__তেমনিভাবে এখানেও 
আল্লাহ্‌ তাআলার সে নির্দেশ যখন ইউনুস (আঃ)-এর মাধ্যমে তাদেরকে 
পৌছে দেয়া হয় যে, তিন দিন পর আযাব আসবে, ইউনুস (আঃ)-এর 
সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দ্বারা স্পষ্টতঃ এ কথাই বোঝা যায় যে, 
আল্লাহ তাআলার নির্দেশ হয়েছে। 

অবশ্য পয়গমুরসূলভ মর্যাদার দিক দিয়ে ইউনুস (আঃ)-এর দ্বারা 
একটি পদস্খলন হয়ে যায় এবং সে ব্যাপারে সূরা আম্বিয়াও সুরা 
সাফ্ফাতের আয়াতসমূহে যে ভৎ্সনাসূচক শব্দ এসেছে এবং তারই ফলে 
যে তার মাছের পেটে অবস্থান করার ঘটনা ঘটেছে; তা এজন্য নয় যে, 
তিনি রেসালতের দায়িত্বে শিথিলতা প্রদর্শন করেছিলেন, বরং ঘটনাটি তাই 
যা উপরে প্রামাণ্য তফসীর গ্রন্থের উদ্ৃতিসহকারে লেখা হয়েছে। তা’ হল 
এই যে, হযরত ইউনুস (আঃ) যখন আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক তিন দিন 
পর আযাব আসার দুঃসংবাদ শুনিয়ে দেন এবং এঁশীনির্দেশে নিজের 
অবস্থান ত্যাগ করে বাইরে চলে যান, কিন্তু পরে প্রমাণিত হয় যে, আযাব 
আসেনি, তখন ইউনুস (আঃ)-এর মনে এ ভাবনা চেপে বসল যে, আমি 
সম্প্রদায়ের মাঝে ফিরে গেলে তারা আমাকে মিথ্যুক বলে সাব্যস্ত করবে। 
তাছাড়া এ সম্প্রদায়ে নিয়ম প্রচলিত রয়েছে যে, কারো মিথ্যা প্রমাণিত 
হয়ে গেলে তাকে হত্যা করে ফেলা হয়। কাজেই এ সময় সম্প্রদায়ের 
মাঝে ফিরে যাওয়ায় প্রাণের আশঙ্কা রয়েছে। অতএব, এ সময় এ দেশ 
থেকে হিজরত করে চলে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথই ছিল না। কিন্ত 
নবী-রসূলগণের রীতি হল এই যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোনদিকে 
হিজরত করার নির্দেশ না আসা পর্যস্ত নিজের ইচ্ছামত তারা হিজরত 
করেন না। সুতরাং এক্ষেত্রে ইউনুস (আঃ)-এর পদস্খলনটি ছিল এই যে, 
তিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অনুমোদন আসার পূর্বেই হিজরতের উদ্দেশে 
নৌকায় আরোহণ করে বসেন। বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে কোন পাপ না হলেও 
নবী-রসূলগণের রীতির পরিপন্থী ছিল। কোরআনের আয়াতের শব্দগুলোর 
প্রতি লক্ষ্য করলেও দেখা যায়, ইউনুস (আঃ)-এর পদস্থলন রেসালতের 
দায়িত্ব সম্পাদনে ছিল না; বরং তিনি যে সম্প্রদায়ের অত্যাচার-উৎপীড়ন 
থেকে বাচার জন্য অনুমতি আসার পূর্বেই হিজরত করেছেন, এছাড়া আর 
কোন কিছুই প্রমাণিত হবে না। সুরা-সাফফাতের আয়াতে এ বিষয়বস্তুর 
ব্যাপারে প্রায় সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ বিদ্ৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে $$) 

951) এতে হিজরতের উদ্দেশে নৌকায় আরোহণ করাকে 
ও শব্দ ভরা আকারে বলা হয়েছে। এর অর্থ হল স্বীয় মনিবের 
অনুমতি ব্যতীত কোন ক্রীতদাসের পালিয়ে যাওয়া। আর সূরা-আম্বিয়ার 
আয়াতে রয়েছে _ 

এতে স্বভাবজাত ভীতির কারণে সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আত্মরক্ষা 
করে হিজরত করাকে কঠিন ভর্তসনার সুরে ব্যক্ত করা হয়েছে। আর 
এসবই রেসালতের সমস্ত দায়িত্ব পালনের পর, তখন সংঘটিত হয়েছিল, 
যখন স্বীয় সম্প্রদায়ের মাঝে ফিরে আসায় জীবনাশঙ্কা দেখা যায়। 
রূহুল-মা’আনী গ্রন্থে এ বিষয়টি নিয্রূপে বর্ণনা করা হয়েছে _ 
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(১০৭) আর আল্লাহ্‌ যদি তোমার উপর কোন কষ্ট আরোপ করেন তাহলে 
কেউ নেই তা ধণ্ডাবার মত তাকে ছাড়া। পক্ষান্তরে যদি তিনি কিছু কল্যাণ 
দান করেন, তবে তার মেহেরবানীকে রহিত করার মতও কেউ নেই। তিনি 
যার প্রতি অনুগ্রহ দান করতে চান স্বীয় বান্দাদের মধ্যে তাকেই দান করেন 
বস্তুত: তিনিই ক্ষমাশীল দয়ালু। (১০৮) বলে দাও, হে মানবকুল, সত্য 
তোমাদের কাছে পৌঁছে গেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের তরফ থেকে 
এমন যে কেউ পথে আসে সে পথ প্রাপ্ত হয় স্বীয় মঙ্গলের জন্য। আর যে 
বিভ্রান্ত ঘুরতে থাকে, সে স্বীয় অমঙ্গলের জন্য বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘূরতে 
থাকবে। অনস্তর আমি তোমাদের উপর অধিকারী নই। (১০৯) আর তুমি 
চল সে অনুযায়ী যেমন নিদের্শ আসে তোমার প্রতি এবং সবর কর, যতক্ষণ 
না ফয়সালা করেন আল্লাহ্‌ । বস্তুতঃ তিনি হচ্ছেন সর্বোত্তম ফয়সালাকারী। 


মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত £ ১২৩ 

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 
(১) আলিফ, লা-ম, রা এটি এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ 
সুপ্রতিষ্ঠিত অতঃপর সবিস্তারে বণিত এক মহাজ্ঞানী, সবজি সত্তার পক্ষ 
হতে। (২) যেন তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী না কর। নিশ্চয় 
আমি তোমাদের প্রতি তারই পক্ষ হতে সতকর্কারী ও সুসংবাদদাতা। (৩) 
আর তোমরা নিজেদের পালনকর্তা সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অনস্তর তারই 
প্রতি মনোনিবেশ কর। তাহলে তিনি তোমাদেরকে নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত 
উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করবেন এবং অধিক আযলকারীকে বেশী করে 
দেবেন। আর যদি তোমরা বিমুখ হতে থাক, তবে আমি তোমাদের উপর 
এক মহা দিবসের আযাবের আশঙ্কা করছি। (৪) আল্লাহ্‌র সামীধোই 
তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। 
(৫) জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তারা নিজেদের বক্ষদেশ ঘুরিয়ে দেয় যেন আল্লাহ্‌র 
নিকট হতে লুকাতে পারে। শুন, তারা তখন কাপড়ে নিজেদেরকে 
আচ্ছাদিত করে, তিনি তখনও জানেন যা কিছু তারা চুপিসারে বলে আর 
প্রকাশ্যভাবে বলে। নিশ্চয় তিনি জানেন যা কিছু অন্তরসমূহে নিহিত 
রয়েছে। 


-“ইউনুস (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি অসন্তষ্ট হয়ে এজন্য চলে 
যাচ্ছিলেন যে, তিনি সম্প্রদায়ের কঠিন বিরোধিতা এবং কুফরীর উপর 
হঠকারিতা সত্বেও সুদীর্ঘকাল পর্যস্ত রেসালতের আহবান জানাতে থাকার 
ফলাফল প্রত্যক্ষ করে নিয়েছিলেন।”” 

বস্তুতঃ তার এ সফর ছিল হিজরত হিসাবেই। অথচ তখনও তিনি 
হিজরতের অনুমতি লাভ করেননি। 

এতে পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে যে, তার প্রতি ভর্সনা আসার 
কারণ রেসালত ও দাওয়াতের দায়িত্বে শৈথিল্য প্রদর্শন ছিল না; বরং 
অনুমতির পূর্বে হিজরত করাই ছিল ভতসনার কারণ। উল্লেখিত সমকালীন 
তফসীরকারকে কোন কোন ওলামা তার এই ভুলের ব্যাপারে অবহিত 
করলে তিনি সূরা-সাফ্ফাতের তফসীরে স্বীয় মতবাদের সমর্থনে অনেক 
তফসীরবিদের বক্তব্যও উদ্ধৃত করেছেন, যেগুলোর মধ্যে ওহাব ইবনে 
মুনাবিবহ প্রমুখের ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহ ছাড়া অন্য কোনটির দ্বারাই 
তার এ মতবাদের সমর্থন প্রমাণিত হয় না যে, হযরত ইউনুস (আঃ)-এর 
দ্বারা (মা' আযাল্লাহ) রেসালতের দায়িত্ব সম্পাদনে শৈথিল্য হয়ে গিয়েছিল। 

তাছাড়া জ্ঞানবান বিজ্ঞ লোকদের একথা অজানা নেই যে, 
তফসীরবিদগণ নিজেদের তফসীরে এমনসব ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহও 
উদ্ধৃত করে দিয়েছেন, যেগুলোর ব্যাপারে তাদের সবাই একমত যে, এসব 
রেওয়ায়েত প্রামাণ্য কিংবা গ্রহণযোগ্য নয়। শরীয়তের কোন হুকুমকে 
এগুলোর উপর নির্ভরশীল করা যায় না। ইসরাঈলী রেওয়ায়েত মুসলিম 
তফসীরবিদদের গ্রস্থেই থাক বা ইউনুস (আঃ)-এর সহীফাতেই থাক, শুধু 
এসবের উপর নির্ভর করেই হযরত ইউনুস (আঃ)-এর উপর এহেন মহা 
অপবাদ আরোপ করা যেতে পারে না যে, তার দ্বারা রেসালতের দায়িত্ব 
পালনে শৈথিল্য হয়েছে। ইসলামের কোন তফসীরকার এহেন কোন মত 
গ্রহণও করেননি। 


সুরা হুদ 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সূরা হুদ এসব সূরার অন্যতম যাতে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর 
আপতিত খোদায়ী গজব ও বিভিন্ন প্রকার কঠিন আযাবের এবং পরে 
কেয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী এবং পুরষ্কার ও শাস্তির কথা বিশেষ 
বর্ণনারীতির মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে। 

এ কারণেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একদিন হযরত রসুলে 
করীম (সাঃ)-এর কিছু দাড়ি-মোবারক পাকা দেখে বিচলিত হয়ে যখন 
জিজ্ঞেস করলেন-“ইয়া রসূলাল্লাহ (সাঃ); আপনি বার্ধক্যে উপনীত 
হয়েছেন।” তখন রসূলে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছিলেন, “হা, সূরা হুদ 
আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।” তখন কোন কোন রেওয়ায়েতে সূরা হুদের 
সাথে সূরা ওয়াকিয়া, মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাসা'আলুন এবং সূরা 
তাকবীরের নামও উল্লেখ করা হয়েছে।_(আল-হাকেম ও তিরমিযী 
শরীফ) উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত সূরাগুলিতে বর্ণিত বিষয়বস্তু অত্যন্ত ভয়াবহ 
ও ভীতিগ্রদ হওয়ার কারণে এসব সূরা নাযিল হওয়ার পর রসূলে পাক 
(সাঃ)-এর পবিত্র চেহারায় বার্ধক্যের লক্ষণ দেখা দেয়। 

অত্র সূরার প্রথম আয়াত “আলিফ লা'ম রা” বলে শুরু করা হয়েছে। 
এগুলো সে সমস্ত বর্ণের অন্তর্ভক্ত যার সঠিক মর্ম একমাত্র আল্লাহ্‌ ও তার 





৬২০ তফসীর 


রসূল (সাঃ)-এর মধ্যে গুপ্ত রহস্য। অন্য কাউকে এ সম্পর্কে অবহিত করা 
হয়নি বরংএ ব্যাপারে চিন্তা করতেও বারণ করা হয়েছে। 

অতঃপর কোরআন মজীদ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটি এমন এক 
কিতাব যার আয়াতসমূহকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। (৮০ শব্দ 
(6! হতে গৃহীত হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে কোন বাক্যকে অতি প্রাঞ্জল 
ভাষায় সুবিন্যস্তভাবে প্রকাশ করা যার মধ্যে শব্দগত বা ভাবগত কোন 
বিভ্রান্তির অবকাশ নেই। সেমতে আয়াতকে প্রতিষ্ঠিত করার মর্মার্থ এই 
যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহকে এমনভাবে তৈরী 
করেছেন যাতে শাব্দিক অথবা ভাবগত দিক দিয়ে কোন ক্রুটি-বিচ্যুতি, 
অস্পষ্টতা বা অসারতার সম্ভাবনা নেই।_(তফসীরে-কুরতুবী)। 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন এখানে (৮ শব্দ 
৮৮ এর বিরপীত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেমতে আয়াতের মর্ম 
হবে__আল্লাহ্‌ তাআলা কোরআন পাকের আয়াতসমূহকে সামগ্রিকভাবে 
সুপ্রতিষ্ঠিত, অপরিবর্তিতরূপে তৈরী করেছেন। তওরাত, ইন্জীল, ইত্যাদি 
পূর্ববর্তী কিতাসমূহ পবিত্র কোরআন নাযিলের ফলে যেভাবে 'মনসুখ'বা 
রহিত হয়েছে কোরআন পাক নাযিল হওয়ার পর যেহেতু নবীর আগমন 
এবং ওহীর ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং কেয়ামত পর্যস্ত এ 
কিতাব আর রহিত হবে না।_ক্রতুবী) তবে কোরআনের এক আয়াত 
দ্বারা অন্য আয়াত রহিত হওয়া এর পরিপন্থী নয়। 

আলোচ্য ১ম আয়াতেই 34% অতঃপর সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে 
বলে কোরআন পাকের আরেকটি মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। J} 
শব্দের আভিধানিক অর্থ দু'টি বস্তুর মাঝে পার্থক্য ও ব্যবধান করা। সে 
আলোচনা করা হয়। সে হিসাবে অত্র আয়াতের মর্ম হবে, আকায়েদ, 
এবাদত, লেন-দেন আচার-ব্যবহার ও নীতি-নৈতিকতার বিষয়বস্তগুলোকে 
ভিন্ন ভিন্ন আয়াতে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 

এর আরেক অর্থ হতে পারে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ হতে তো পূর্ণ 
কোরআন মজীদ একসাথে লওহে মাহফুষে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল, কিন্ত 
তারপর স্থান-কাল-পাত্র, পরিস্থিতি ও পারিপার্শিকতার প্রেক্ষিতে 
গ্রয়োজনানুসারে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে এর স্মরণ রাখা, 
মর্ম অনুধাবন করা এবং ক্রমান্বয়ে তদনুযায়ী আমল করা সহজ হয়। 





কোরআন না, 


অতঃপর বলা হয়েছে £9৩৩০ অর্থাৎ, এসব আয়াত 
এমন এক মহান সত্তার পক্ষ হতে আগত হয়েছে, যিনি মহা প্রজ্ঞাময় ও 
সর্বজ্ঞ, যার প্রতিটি কাজে বহু তাৎপর্য ও হেকমত বিদ্যমান__যা মানুষ 
উপলব্ধি করতে অক্ষম। তিনি সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরামাদূর 
ভূত-ভবিষ্যত সম্পর্কে অবগত। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি যাবতীয় 
বিধি-নিষেধ নাযিল করেন। মানুষ যতবড় বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, জ্ঞানবান ও 
দূরদর্শী হোক না কেন, তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও দুরদর্শিতা এক নির্ধারিত 
সীমারেখার গন্ডিতে আবন্ধ। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ভিত্তিতে তাদের 
অভিজ্ঞতা গড়ে উঠে। ভবিষ্যৎকালে অবস্থার প্রেক্ষিতে অনেক সময়ই তা 
ব্যর্থ ও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলার এলম ও হেকমত 
কখনো ভুল হবার নয়। 

দ্বিতীয় আয়াতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ, তওহীদের 
উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহের বর্ণনা আরস্ত করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে 
4954 অর্থাৎ, “একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলা ছাড়া অন্য কারো 
বন্দেগী করবে না।” আলোচ্য আয়াতসমূহে যেসব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, 
তন্মধ্যে সর্বাধিক অগ্থাধিকারপ্রাপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, একমাত্র 
আল্লাহ্‌ তা আলা ব্যতীত অন্য কারও এবাদত-উপাসনা করবে না। 
তোমাদেরকে আল্লাহ্র পক্ষ হতে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। অত্র 
আয়াতে বিশুনবী (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তিনি সারা বিশৃবাসীকে 
যেন জানিয়ে দেন যে, আমি আল্লাহ্‌ তাআলার তরফ থেকে ভীতি 
প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দানকারী। অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্‌ ও রসূলের অবাধ্য 
ও বিরুন্ধাচরণকারী এবং নিজেদের অবৈধ কামনা-বাসনার অনুসারী, 
তাদেরকে আল্লাহ্‌র ভীতি প্রদর্শন করছি। অপরিদকে অনুগত, বাধ্যগত 
লোকদের দো-জাহানের শাস্তি ও নিরাপত্তা এবং আখেরাতে অফ্রস্ত 
নেয়ামতের সুসংবাদ দিচ্ছি। 

25% শব্দের অর্থ করা হয়, “ভীতি প্রদরশনকারী।" কিন্তু এ শব্দটি 
ভীতি প্রদর্শনকারী শক্র কিংবা হিং বা অন্য কোন অনিষ্টকারীর জন্য 
ব্যবহৃত হয় না, বরং এমন ব্যক্তিকে “নাধীর" বলা হয় যিনি স্বীয় 
ধরিয়পাত্রগণকে সম্পেহে এমনসব বস্তু বা কার্য হতে বিরত রাখেন ও ভয় 
দেখান, যা তাদের জন্য দুনিয়া, আখেরাত অথবা উভয় কালেই 
ক্ষতিকারক। 








০8৫8) সে 

EEA FC: 
j ERE টুর 
| SEINE LAI BSR FLEE ৪ 
16546406555 
তা ডি ভরের 
1 সি, রি 
| ও উর 


] রঃ ৪ রি 3 EN 
SX 185 চি এ 75755 
HEIDI শু নো J ০০৩ Pr 
ডিপো ] 
OEE FFI ele ] 



























































৬) আর পৃথিবীতে কোন বিচরণশীল নেই, তবে সবার জীবিকার 
দায়িত আল্লাহ্‌ নিয়েছেন, তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং 
কোথায় সমাপিত হয়। কিতাবে রয়েছে। (৭) 
তিনিই আসমান ও যমীন ছয় করেছেন, তার আরশ ছিল 
পানির উপরে, তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, তোমাদের 
মধ্যে কে সবচেয়ে ভাল কাজ করে। আর যদি আপনি তাদেরকে 
বলেন যে, “নিশ্চয় তোমাদেরকে মৃত্যুর পরে জীবিত উঠানো হবে, 
তখন কাফেররা অবশ্য বলে এটা তো স্পষ্ট যাদু। (৮) আর যদি আমি 
এক নির্ধারিত মেয়াদ প্স্তি তাদের আযাব স্থগিত রাখি, তাহলে তারা 
নিশ্চয়ই বলবে কোন জিনিসে আযাব ঠেকিয়ে রাখছে? শুনে রাখ, 
যেদিন তাদের উপর আযাব এসে পড়বে, সেদিন কিন্তু তা ফিরে 
যাওয়ার নয়; তারা যে ব্যাপারে উপহাস করত তাই তাদেরকে ঘিরে 
ফেলবে। (৯) আর অবশ্যই যদি আমি মানুষকে আমার রহমতের 
আস্বাদ গ্রহণ করতে দেই, অতঃপর তা তার থেকে ছিনিয়ে নেই; 
তাহলে সে হতাশ ও কৃত্য হয়। (০) আর যদি তার উপর আপতিত 
দুইখ-কষ্টের পরে তাকে সুখভোগ করতে দেই, তবে সে বলতে থাকে 
যে, আমার অমঙ্গল দূর হয়ে গেছে, আর সে আনন্দে আত্মহারা হয়, 
অহঙ্কারে উদ্ধত হয়ে পড়ে। (১১) তবে যারা ধৈযর্ধারণ করেছে এবং 
সৎকার্ধ করেছে তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান রয়েছে। (১২) 
আর সম্ভবতঃ এসব আহকাম যা ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট পাঠানো 
হয়, তার কিছু অংশ বর্জন করবে? এবং এতে মন ছোট করে বসবে? 
তাদের এ কথায় যে, তার উপর কোন ধন-ভান্ডার কেন অবতীর্ণ 
হয়নি? অথবা তার সাথে কোন ফেরেশতা আসেনি কেন? তুমিতো 
চহ স্বকী মাহ আর সব কিছুরই দায়িত্বভার তো আল্লাহই 





রক দোব্বাতুন) এমনসব প্রাণীকে বলে যা ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে। 

পক্ষীকুলও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, খাদ্য গ্রহণের জন্য তারা ভূপৃষ্ঠে 
অবতরণ করে থাকে এবং তাদের বাসস্থান ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন হয়ে থাকে। 
সামুদ্রিক প্রাণীসমূহও পৃথিবীর বুকে বিচরণশীল। কেননা, 
সাগর-মহাসাগরের তলদেশেও মাটির অস্তিত্ব রয়েছে। মোটকথা, সমুদয় 
প্রাণীকুলের রিযিকের দায়িত্বই তিনি নিজে গ্রহণ করেছেন এবং একথা 
এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন যাদ্বারা দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ করা যায়। 
এরশাদ করেছেন (5:১4 ‘তাদের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র 
উপর ন্যস্ত। একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্‌ তাআলার উপর এহেন গুরুদায়িত্ব 
চাপিয়ে দেয়ার মত কোন ব্যক্তি বা শক্তি নেই, বরং তিনি নিজেই অনুগ্রহ 
করে গ্রহণ করে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন। আর এক পরম সত্য, 
দাতা ও সর্বশক্তিমান সত্তার ওয়াদা যাতে নড়চড় হওয়ার অবকাশ নেই। 
সুতরাং নিশ্চয়তা বিধান করণার্থ এখানে ০ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা ফরয 
বা অবশ্যকরণীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। অথচ আল্লাহর উপর কোন 
কাজ ফরয বা ওয়াজিব হতে পারে না, তিনি কারো হুকুমের তোয়াক্কা 
করেননা। 


৬১ রিযিকের আভিধানিক অর্থ এমন বস্তু যা কোন প্রাণী আহার্যরপে 
গ্রহণ করে, যার দ্বারা সে দৈহিক শক্তি সঞ্চয়, প্রবৃদ্ধি সাধন এবং জীবন 
রক্ষা করে থাকে। রিযিকের জন্য মালিকানা স্বত্ব শর্ত নয়। সকল 
জীব-জন্ত রিযিক ভোগ করে থাকে কিন্তু তারা তার মালিক হয় না। 
কারণ, মালিক হওয়ার যোগ্যতাই ওদের নেই। অনুরূপভাবে ছোট 
শিশুরাও মালিক নয়, কিন্তু ওদের রিযিক অব্যাহতভাবে তাদের কাছে 
পৌছতে থাকে। রিযিকের এহেন ব্যাপক অর্থের দিকে লক্ষ্য করে 
ওলামায়ে কেরাম বলেন, রিযিক হালালও হতে পারে, হারামও হতে পারে। 
যখন কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে অন্যের মাল হস্তগত ও উপভোগ করে, 
তখন উক্ত বস্তু তার রিযিক হওয়া সাব্যস্ত হয়, তবে অবৈধ পদ্থা অবলম্বন 
করার কারণে তা তার জন্য হারাম হয়েছে। যদি সে লোভের বশবর্তী হয়ে 
অবৈধ পন্থা অবলমুন না করত, তাহলে তার জন্য নির্ধারিত রিযিক 
বৈধপস্থায়ই তার নিকট পৌছে যেত। 

রিষিক সম্পর্কে একটি প্রশ্ব ও তার জবাব £ এখানে প্রশ্ন হতে 
পারে যে, প্রতিটি প্রাণীর জিবিকার দায়িত্ব ফেক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ তাআলা খোদ 
গ্রহণ করেছেন, কাজেই অনাহারে কারো মৃত্যুবরণ করার কথাই নয়। 
অথচ বাস্তবে দেখা যায়, অনেক প্রাণী ও মানুষ খাদ্যের অভাবে, অনাহারে 
ক্ষ্ধা-পিপাসায় মারা যায়, এর রহস্য কি? ওলামায়ে কেরাম এ প্রশ্নের 
বিভিন্নভাবে জবাব দিয়েছেন। 

তন্মধ্যে একটি জবাব হচ্ছে, এখানে রিযিকের দায়িত্ব গ্রহণের অর্থ হবে 
আয়ুক্ষাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত এক নিদিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত আল্লাহ্‌ 
তাআলা রিষিকের দায়িত্ব নিয়েছেন। আযুদ্ষাল শেষ হওয়া মাত্র তাকে 
মৃত্যুবরণ করে ধরাপৃষ্ঠ হতে বিদায় নিতে হবে। সাধারণত বিভিন্ন 
রোগ-ব্যাধির কারণে মৃত্যু হলেও কখনো কখনো অগ্রিদগ্ হওয়া, সলিল 
সমাধি লাভ করা, আঘাত বা দুর্গটনায় পতিত হওয়াও এর কারণ হয়ে 
থাকে। অনুরূপভাবে রিযিক বন্ধ করে দেয়ার কারণে অনাহারও মৃত্যুর 
কারণ হতে পারে। কাজেই, আমরা যাদের অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে 
দেখি, আসলে তাদের রিযিক ও আয়ু শেষ হয়ে গেছে, অত 


৬২২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


রোগব্যাধি বা দুর্ঘটনায় তাদের জীবনের পরিসমাপ্তি না ঘটিয়ে বরং রিযিক 
সরবরাহ বন্ধ হওয়ার কারণে অনাহার ও ক্ষ্ধা-পিপাসায় তারা মৃত্যুবরণ 
করতে বাধ্য হয়। 


ইমাম কুরতুবী (রঃ) অত্র আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত আবু মুসা 
(রাঃ) ও হযরত আবু মালেক (রাঃ) প্রমুখ আশআরী গোত্রের একটি ঘটনা 
উল্লেখ করে বলেন যে, তারা ইয়ামন হতে হিজরত করে মদীনা শরীফ 
গৌছলেন। তাদের সাথে পাথেয় স্বরূপ আহার্য পানীয় যা ছিল, তা নিঃশেষ 
হয়ে গেলে তারা নিজেদের পক্ষ হতে একজন মুখপাত্র হযরত (সাঃ)-এর 
সমীপে প্রেরণ করলেন যেন রসূলে করীম (সাঃ) তাদের জন্য কোন 
আহার্ষের সুব্যবস্থা করেন। উক্ত প্রতিনিধি যখন রসূলে আকরাম 
(সাঃ)-এর গৃহদ্বারে হাযির হলেন, তখন গৃহাত্যন্তর হতে রসূলে পাক 
(সাঃ)-এর কোরআন তেলাওয়াতের সুমধুর ধ্বনি ভেসে এল 442 
১১6০8 উঠি পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন কোন 
প্রাণী নেই, যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেননি। সাহাবী অত্র 
আয়াত শ্রবণ করে মনে করলেন যে, আল্লাহ্‌ তাআলা স্বয়ং যখন যাবতীয় 
প্রাণীকুলের রিিকের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আমরা আশআরী গোত্রের 
লোকেরা আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট নিশ্চয় অন্যান্য জন্ত-জানোয়ারের চেয়ে 
নিকৃষ্ট নই, অতএব তিনি অবশ্যই আমাদের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা 
করবেন। এ ধারণা করে তিনি রসূলুল্লাহ সোঃ)-কে নিজেদের অসুবিধার 
কথা না বলেই সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং ফিরে গিয়ে স্বীয় 
সাথীদের বললেন__ “শুভ-সংবাদ, তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য 
আসছে।" তারা এ কথার অর্থ বুঝলেন যে, তাদের মুখপাত্র নিজেদের 
দুরবস্থার কথা রসুলে পাক (সাঃ)-কে অবহিত করার পর তিনি তাদের 
আহাৰ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দান করেছেন। তাই তারা নিশ্চত 
মনে বসে রইলেন। তারা উপবিষ্টই ছিলেন, এমন সময় দুই ব্যক্তি 
গোশত-রুটিপূর্ণ একটি 2০১ অর্থাৎ, বড় খাঞ্চা বহন করে উপস্থিত হয়ে 
আশআরীদের দান করল। অতঃপর দেখা গেল আশআরী গোত্রের 
লোকদের আহার করার পরও প্রচুর রুটি-গোশত রয়ে গেল। তখন তারা 
পরামর্শ করে অবশিষ্ট খানা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সমীপে প্রেরণ করা 
বাঞ্ছনীয় মনে করলেন, যেন তিনি প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করতে পারেন। 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা নিজেদের দুই ব্যক্তির মা্ুমে তা রসূলে করীম 
(সাঃ)-এর খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন। 

তারা খাঞ্চা নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে 
বললেন- “ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ (সাঃ), আপনার প্রেরিত রুটি-গোশ্ত অত্যন্ত 
সুস্বাদু ও উপাদেয় এবং প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত হয়েছে।" তদুত্তরে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, “আমি তো কোন খাদ্য প্রেরণ করিনি!” 

তখন তারা পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন যে, আমাদের অসুবিধার কথা 
আপনার কাছে ব্যক্ত করার জন্য অমুক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছিলাম। 
তিনি ফিরে গিয়ে একথা বলেছিলেন। ফলে আমরা মনে করেছি যে, 
আপনিই খানা প্রেরণ করেছেন। এতদশ্রবণে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন_ 
“আমি নই বরং এ পবিত্র সত্তা প্রেরণ করেছেন যিনি সকল প্রাণীর 
রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন।” 

আলোচ্য আয়াতসমূহে রসূলে করীম (সাঃ)-এর রেসালতের সত্যতা 
এবং এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারীদের জবাব দেয়া হয়েছে। ৯ম থেকে 
তিন আয়াতে মানুষের একটি স্বভাবজাত বদভ্যাসের বর্ণনা এবং উহা হতে 
দুরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 


সা 


৯ম ও ১০ম আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষ জন্মগতভাবে চঞ্চল 
প্রকৃতির ও ক্ষিপ্রতাবাদী। এতদসঙ্গে মানুষের বর্তমান নিয়ে বিভোর হতে 
অতীত ও ভবিষ্যতকে বিস্মৃত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। এরশাদ 
করেছেন, আমি মানুষকে আমার কোন নেয়ামতের স্বাদ-আস্বাদন করাবার 
পর যদি তা ছিনিয়ে নেই, তবে তারা একেবারে হিম্মত-হারা, হতাশ ও 
না-শোকর হয়ে যায়। আর তার উপর দুঃখ -দুর্দশা আপতিত হওয়ার পর, 
যদি তা দূরীভূত করে সুখ-শান্তি দান করি, তাহলে তারা আনন্দে 
আত্মহারা হয়ে বলতে থাকে যে, আমার অমঙ্গল চিরতরে দুরীভূত হয়ে 
গেছে। 

সারকথা এই যে, মানুষ স্বভাবতঃ ক্ষিপ্রতাবাদী বর্তমান অবস্থাকেই 
তারা সর্বস্ব মনে করে থাক। অতীত ও ভবিষ্যতের অবস্থা এবং ইতিহাস 
স্বরণ রেখে এবং চিন্তা করে শিক্ষা গ্রহণ করতে তারা অভ্যস্ত নয়। 
কাজেই, সুখ-সমৃদ্ধির পর দুইখ-কষ্টে পতিত হওয়া মাত্র অতীত 
নেয়ামতরাজির প্রতি নিমকহারামী করে এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশাগ্রস্ত 
হয়ে পড়ে। যে মহান সত্তা প্রথমে সুখ-সচ্ছলতা দান করেছিলেন, তিনি যে 
আবারও তা দিতে পারেন সে কথা তারা খেয়ালই করে না। অনুরূপভাবে 
দুখ-দৈন্যের পরে যদি সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করে, তখন পূর্বাবস্থা সূরণ করে 
আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করার পরিবর্তে হঠকারিতা ও অহঙ্কার 
করতে থাকে। অতীতকে বিস্মৃত হয়ে তারা মনে করতে থাকে যে, এসব 
সুখ-সম্পদ আমারই যোগ্যতার পুরস্কার এবং অবশ্যস্তাবী প্রাপ্য। এটা 
কখনো আমার হাতছাড়া হবে না। আত্মভোলা মানুষ এ কথা চিন্তা করে না 
যে, পূর্ববর্তী দুঃখ-দুর্দশা যেমন স্থায়ী হয়নি, তদ্রাপ বর্তমান সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য 
চিরস্থায়ী নাও হতে পারে। 

১১ তম আয়াতে এমনি ইনসানে-কামেল বা সত্যিকার মানুষকে 
সাধারণ মানবীয় দুর্বলতা হতে পৃথক করার জন্য এরশাদ করেছেন 
উধের্ব এসব ব্যক্তি যাদের মধ্যে দু'টি বিশেষ গুণ রয়েছে। একটি হচ্ছে 
ধৈর্য ও সহনশীলতা, দ্বিতীয়টি সৎকর্মশীলতা। 

০৮ সবর শব্দটি বাংলা ও উর্দুর চেয়ে আরবী ভাষায় অনেক 
ব্যাপকতর অর্থ ব্যবহৃত হয়। সবরের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বাধা দেয়া, 
বন্ধন করা। কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় অন্যান্য কার্য হতে প্রবৃত্তিকে 
নিয়ন্ত্রণ করাকে “সবর' বলে। সুতরাং শরীয়তের পরিপন্থী যাবতীয় 
পাপকার্ হতে প্রবৃত্তিকে দমন করা যেমন সবরের অন্তর্ভুক্ত, তদ্ধপ ফরয, 
ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব ইত্যাদি নেক কাজের জন্য প্রবৃত্তিকে বাধ্য 
করাও সবরের শামিল। সারকথা, যারা আল্লাহ্‌ ও তার রসূল (সাঃ)-এর 
প্রতি পূর্ণ ঈমান ও রোজ কেয়ামতের জবাবদিহির ভয়ে ভীত হয়ে আল্লাহ্‌ 
ও রসূলের অপন্দনীয় কার্যকলাপ হতে দূরে থাকে এবং সন্তষ্টিজনক কার্যে 
মশগুল থাকে, তারাই পূর্ণ ঈমানদার ও সত্যিকার মানুষ নামের যোগ্য। 
অত্র আয়াতেরই শেষ বাক্যে ধৈর্য ধারণকারী, সংকর্মশীল, পূর্ণ 
ঈমানদারগণের প্রতিদান ও পুরস্কারের কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে 19 
49815879524 অৰ্থাৎ, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র ওয়াদা রয়েছে যে, 
তাদের গোনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে এবং তাদের সৎকার্যসমূহের 
বিরাট প্রতিদান দেয়া হবে। 

এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে, পার্থিব সুখ-দুঃখ উভয়কে আল্লাহ্‌ 
তাআলা | “স্বাদ আস্বাদন করাই” বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, আসল 
সুখ-দুঃখ পরকালে হবে। পৃথিবীতে পুরোপুরি সুখ বা দুঃখ নেই। বরং 


৬২৩ 


সুরা হুদ 


bli 





মানুষের পক্ষে স্বাদ গ্রহণের জন্য নমুনাস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ সুখ-দুঃখ দেয়া 
হয়েছে যেন, আখেরাতের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করতে 
পারে। সুতরাং পার্থিব সুখ-শাস্তিতে আনন্দে আত্মহারা হওয়া যেমন 
বোকামী, তদ্রাপ পার্থিব দুঃখ-দুর্দশাও অত্যধিক বিমর্ষ হওয়ার বিষয় নয়। 
বস্তুতঃ দুনিয়াকে আধুনিক পরিভাষা অনুসারে আখেরাতের একটা 
প্রদর্শনীস্বরূপ বলা যেতে পারে। যেখানে আখেরাতের সুখ-দুঃখের নুমনা 
প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 


১২তম আয়াত এক বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। তা 
হচ্ছে মক্কার মুশরিকরা মহানবী (সঃ) সমীপে কতিপয় আবদার পেশ 
করেছিল। প্রথমতঃ তারা বলল, এতে আমাদের দেব-দেবীকে নিন্দা করা 
হয়েছে। তাই আমরা এর প্রতি ঈমান আনতে পারছি না। অতএব, আপনি 
ক 
করুন। 25/0১/5০২০ আপনি অন্য কোরাঅন নিয়ে আসুন 
অথবা এগুলো পরিবর্তন রি ও তফসীরে 
মাযহারী)। 

বির তা আরে বনী নে আমর আর জর 
প্রতি তখন বিশ্বাস স্থাপন করব, যখন দেখব যে, দুনিয়ার 
রাজা-বাদশাহদের মত আপনার আয়ত্তে কোন ধন-ভান্ডার রয়েছে এবং 
সেখান থেকে অপনি সবাইকে দান করেছেন। অথবা, আসমান হতে কোন 
ফেরেশতা অবতরণ করে আপনার সাথে সাথে থাকবেন এবং আপনার 
কথা সমর্থন করে বলবে যে, ইনি সত্যিই আল্লাহ্‌র রসূল।” 

তাদের এহেন অবাস্তব ও অযৌক্তিক আবদার শুনে রসূলে করীম 
(সাঃ) মনঃক্ষুল্ন হলেন। কারণ, তাদের অযৌক্তিক আবদার পূরণ করা 
যেমন ভার এখতিয়ার বহির্ভূত ছিল, তদ্রুপ তাদেরকে কুফরী ও শেরকের 
অবস্থায় ছেড়ে দেয়াও অসহনীয় ছিল, তাদের হেদায়েতের চিস্তা-ফিকির 
অন্তর হতে দূর করাও সম্ভবপর ছিল না। কেননা, রাহমাতুল-লিল 
‘আলামীন বা সম সৃষ্টিজগতের জন্য রহমতম্বরূপ তিনি অবতরণ 
করেছিলেন।' 

বস্তুতঃ তাদের আবদার ছিল নিরেট মূর্খতা ও চরম অজ্ঞতা-প্রসূত। 
কেননা, সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য অসার মূর্তিপূজা ও অন্যান্য নিন্দনীয় 
কার্যকলাপের সমালোচনা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়তঃ 
নবুওয়তকে তারা বাদশাহীর সাথে তুলনা করেছিল। আসলে 
ধন-ভান্ডারের সাথে নবুওয়তের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। অপরদিকে 
আল্লাহ্‌ তাআলারও এমন কোন রীতি নেই যে, তিনি বিশেষ পরিস্থিতির 
সৃষ্টি করে মানুষকে দায়ে ঠেকিয়ে ঈমান আনতে বাধ্য করবেন। তাই যদি 
হতো, তবে নিখিল সৃষ্টিজগত তার অপার কুদরতের আওতায়ই রয়েছে। 
কার সাধ্য ছিল যে, তার অপছন্দনীয় কোন কাজ করবে বা চিন্তাধারা 
পোষণ করবে? কিন্তু তার অফ্রস্ত হেকমতের তাগিদে ইহ-জগতকে 
পরীক্ষাঙ্ষেত্র সাব্যস্ত করেছেন। এখানে সৎকার্য সম্পাদন অথবা, 
অন্যায়-অসত্য থেকে বিরত রাখার জন্য বৈষয়িক দিক থেকে কাউকে 


বাধ্য করা হয় না। 


তবে যুগে যুগে পয়গম্বর প্রেরণ ও আসমানী কিতাব নাধিল করে 
ভাল-মন্দের পার্থক্য এবং তার প্রতিফল সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। 
সৎকার্য করা ও অসংকার্য থেকে দূরে থাকার জন্য অনুপ্রাণিত করা 
হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মু'জেযাস্বরূপ সাথে সাথে যদি কোন 
ফেরেশতা থাকতেন, তবে যখনই কেউ তাকে অমান্য করত, তৎক্ষণাৎ 
গযবে পতিত হয়ে ধ্বংস হত। ফলে তা দায়ে ঠেকে ঈমান আনার 
পর্যায়ভূক্ত হত। তাছাড়া ফেরেশতার সাক্ষ্যদানের পর ঈমান আনা হলে 
তা ঈমান বিল-গায়ব বা গায়বের প্রতি ঈমান হত না। অথচ ঈমান 
বিল-গায়বই হচ্ছে ঈমানের মূল প্রাণশক্তি। আর ঈমান না আনার 
এখতিয়ারও থাকত না। অথচ এই এখতিয়ারের উপরই যাবতীয় আমলের 
ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। অধিকন্ত রসূলুল্লাহ (সাঃ) সমীপে তাদের এহেন 
অর্থহীন আবদার প্রমাণ করে, তারা নবী ও রসূলের হাকীকত সম্পর্কে 
অজ্ঞ ও জাহেল ছিল। তারা আল্লাহ্‌ তাআলা ও রসূলের মধ্যে কোন 
পার্থক্য রাখে না; বরং আল্লাহর ন্যায় রসূলকেও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী 
মনে করে। তাই রসূলের কাছে তারা এমন আবদার করেছে যা একমাত্র 
আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কেউ পূরণ করতে পারে না। 

যাহোক, রসুলে করীম (সাঃ) তাদের এহেন অবান্তর আবদারে অত্যত্ত 
দুঃখিত ও মনঃক্ষুণু হলেন। তখন তাকে সাস্ববনা দান ও মুশরেকদের শ্রা্ত 
ধারণা নিরসনের জন্য অত্র আয়াত অবতীর্ণ হল। 

যাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে যে, আপনি কি 
তাদের কথায় হতোদ্যম হয়ে আল্লাহ্‌র প্রেরিত কোরআন পাকের কোন 
কোন আয়াত প্রচার করা ছেড়ে দেবেন, যার মধ্যে মূর্তির অসারতা ও 
অক্ষমতা বর্ণিত হয়েছে বলে মুশরেকরা এ সব আয়াত অপছন্দ করছে? 
এখানে এ) শব্দ এজন্য প্রয়োগ করা হয়নি যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) কোন 
কোন আয়াত বাদ দেবেন বলে ধারণা করার অবকাশ ছিল। বরং এখানে 
তার পবিত্রতা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যে, মুশরেকদের মনোরজ্জনের খাতিরে 
রসুলে পাক (সাঃ) কোরআন করীমের কোন আয়াত গোপন রাখতে 
পারেন না। কারণ, তিনি তো আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে + ভীতি প্রদর্শনকারী 
রূপে প্রেরিত হয়েছেন। সর্ব কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা একমাত্র 
আল্লাহ্‌ তাআলাই গ্রহণ করেছেন। তিনি যখন ইচ্ছা করেন, তখনই নবীর 
মাধ্যমে মু'জেযা প্রদর্শন করেন। অতএব, তাদের অন্যায় আবদারে 
আপনার মনঃক্ষুণু হওয়া বান্ধনীয় নয়। 

কাফের ও মুশরেকরা শুধু ভীতি প্রদর্শনের যোগ্য হওয়ার কারণে 
এখানে রসূলুল্লাহ (সোঃ)-কে +4 নাধীর বলা হয়েছে। নতুবা তিনি 
একদিকে যেমন 44১ (ভীতি প্রদর্শক) ছিলেন, অপরদিকে সত্কর্মশীলদের 
জন্য তদ্রুপ + সুসংবাদাতাও ছিলেন। অধিকন্ত “নাধীর' এমন ব্যক্তিকে 
বলে যিনি স্েহ-মমতার ভিত্তিতে স্বীয় প্রিয়জনকে অনিষ্ট ও ক্ষতিকর বস্ত 
হতে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করেন এবং রক্ষা করার চেষ্টা করেন। 
অতএব, নাযীর শব্দের মধ্যে “বশীর'-এর মর্মও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 





GEIS BILE AE | 
21955%952িত্ | 
[EDL tats | 
15৩৬ | 
SS TS AEA 
১০৩৪৬৪82948৮532 | 
10৩5 229এ) 
| PSE IIL | 
157১5895164: 
19053548501 

MB তির 
| ০৩:৯০১০১৬১১০৬৩৪৪ | 















































(১৩) তারা কি বলে? কোরআন তুমি তৈরী করেছ? তুমি বল, তবে 
তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা তৈরী করে নিয়ে আস এবং আল্লাহ্‌ ছাড়া 
যাকে পার ডেকে নাও, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়ে থাকে। (১৪) 
অতঃপর তারা যদি তোমাদের কথা পূরণ করতে অপারগ হয়, তবে 
জেনে রাখ, এটি আল্লাহ্‌র এলম দ্বারা অবতীর্ণ হয়েছে; আরো একীন 
করে নাও যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই। অতএব, এখন 
কি তোমরা আত্মুসমপণ করবে? (১৫) যে ব্যক্তি পাখিবজীবন ও তার 
চাকচিক্যই কামনা করে, হয় আমি তাদের দুনিয়াতেই তাদের আমলের 
প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা 
হয় না। (১৬) এরাই হল সেসব লোক আখেরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া 
নেই। ভারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ করেছে আর যা কিছু 
উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট হল। (১৭) আচ্ছা বল তো, যে ব্যক্তি তার 
প্রভুর সুস্পষ্ট পথে রয়েছে, আর সাথে সাথে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে একটি 
সাক্ষীও বর্থান রয়েছে এবং তার পূর্ববর্তী মূসা (আঃ)-এর কিতাবও সাক্ষী 
যা ছিল পখনিদেশক ও রহমত স্বরূপ, (তিনি কি অন্যান্যের সমান)? 
অতএব তাঁরা কোরআনের প্রতি ঈমান আনেন। আর এঁসব দলগুলির যে 
কেউ তা অস্বীকার করে, দোষখই হবে তার ঠিকানা। অতএব, আপনি 
তাতে কোন সন্দেহে থাকবেন না। নিঃসন্দেহে তা আপনার পালনকর্তার 
পক্ষ হতে ধ্রুব সত্য; তথাপি অনেকেই তা বিশ্বাস করে না। (১৮) আর 
তাদের চেয়ে বড় যালেম কে হতে পারে, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিত্যারোপ 
করে। এসব লোককে তাদের পালনকর্তার সাক্ষাত সম্মুখীন করা হবে আর 
সাক্ষিগণ বলতে থাকবে, এরাই এসব লোক, যারা তাদের পালনকর্তার 
প্রতি ঘিথ্যারোপ করেছিল। শুনে রাখ, যালেমদের উপর আল্লাহ্র 
অভিসম্পাত রয়েছে। (৯) যারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয়, আর তাতে 
ককুতা খুঁজে বেড়ায়, এরাই আখেরাতকে অস্বীকার করে। 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন AN 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াতে মুশরেকদের পক্ষ হতে বিশেষ ধরনের মু'জেযা দাবী 
করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে তাদের জানিয়ে দেয়া 
হয়েছে যে, হযরত (সাঃ)-এর মু'জেযা পাক-কোরআন তোমাদের সম্মুখে 
রয়েছে, যার অলৌকিকতু তোমরা অস্বীকার করতে পার না। তোমরা যদি 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সত্যতার প্রমাণস্বরূপ মু'জেযার দাবী করে থাক, 
তাহলে কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের দাবী পুরণ করা হয়েছে। সুতরাং 
নতুন কোন মু'জেযা দাবী করার কোন অধিকার তোমাদের নেই। আর যদি 
ধৃষ্টতার কারণে তোমরা মু'জেযার দাবী করে থাক, তাহলে তোমাদের মত 
হঠকারী লোকেরা মু'জেযা দেখার পর ঈমান আনয়ন করবে এমন আশাও 
করা যায় না। সারকথা, কোরআন করীম যে এক স্পষ্ট ও স্থায়ী মু'জেযা, 
তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ ব্যাপারে কাফের ও মুশরেকরা যেসব 
অমুলক সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি করেছিল পরবর্তী দুই আয়াতে তার জবাব 
এভাবে দেয়া হয়েছে যে, তারা কি বলতে চায় যে, কোরআন মজীদ 
আল্লাহ্র কালাম নয়; বরং হযরত (সাঃ) স্বয়ং তা রচনা করেছেন? যদি 
তোমরা তাই মনে করে থাক যে, এরূপ বিস্ময়কর কালাম নবীয়ে-উম্মী 
(সাঃ) নিজে রচনা করেছেন, তাহলে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা রচনা 
করে দেখাও। আর একই ব্যক্তি দশটি সূরা তৈরী করতে হবে, এমন কোন 
বাধ্যবাধকতাও নেই। বরং সারা দুনিয়ার পন্ডিত, সাহিত্যিক, মানুষ ও 
জিন, তথা দেব-দেবী সবাই মিলেই তা রচনা করে আন। কিন্তু তারা যখন 
দশটি সূরাও তৈরী করতে পারছে না, তাই আপনি বলুন যে, এই 
কোরআন যদি কোন মানুষের রচিত কালাম হতো, তাহলে অন্য 
মানুষেরাও অনুরূপ কালাম রচনা করতে সক্ষম হত। সকলের অপারগ 
হওয়াই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, এই কোরআন আল্লাহ্‌ পাকের এলম ও 
কুদরতে অবতীর্ণ হয়েছে। এটা রচনা করা মানুষের সাধ্যাতীত। এর মধ্যে 
বিন্দুবিসর্গ হাস-বৃদ্ধি করারও অবকাশ নেই। 

অত্র আয়াতে দশটি সূরা তৈরী করার জন্য চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। 
কিন্তু তা করতে যখন তারা অপারগ হুল, তখন তাদের অক্ষমতা আরো 
প্রকটভাবে প্রমাণ করার জন্য কোরআন করীমের সূরা বাকারার আয়াতে 
মাত্র একটি সূরা তৈরী করার চ্যালেঞ্জ করা অর্থাৎ, তোমরা পবিত্র 
কোরআনকে যদি মানুষের তৈরী কালাম বলে মনে করে থাক, তাহলে 
তোমরা বেশী নয় অনুরূপ একটি সুরা তৈরী করে আন। কিন্তু তাদের জন্য 
এতটা সহজ করে দেয়া সত্বেও কোরআন পাকের এই প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের 
মোকাবেলা করতে সক্ষম হল না। অতএব, কোরআন মজীদ আল্লাহ্র 
কালাম ও স্থায়ী মু'জেযা হওয়া সন্দেহাতীত প্রমাণিত হল। তাই পরিশেষে 
বলা হয়েছে_ ৩১:1৩ অর্থাৎ, এখনও কি তোমরা মুসলমান 
ও আনুগত্যপরায়ণ হবে, নাকি সে গাফলতিতেই মজে থাকবে? 

ইসলাম বিরোধীদের যখন আযাবের ভয় দেখানো হতো, তখন তারা 
নিজেদের দান-খয়রাত, জনসেবা ও জনহিতকর কার্যাবলীকে সাফাইরূপে 
তুলে ধরত। তারা বলত যে, এতসব সংকার্য করা সত্বেও আমাদের শাস্তি 
হবে কেন? আজকাল পান্ডিত্যের দাবীদার অনেক অজ্ঞ মুসলমানকেও 
এহেন সন্দেহে পতিত দেখা যায়। বাহ্যিকদৃষ্টিতে যেসব অমুসলমান 
সতচরিত্রবান, ্যায়পরায়ণ হয় এবং কোন রাস্তা, পুল, হাসপাতাল, পানি 
সরবরাহ ইত্যাদি কোন জনকল্যাণকর কাজ করে, তাদেরকে মুসলমানদের 
চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে ১৫তম এ আয়াতে সে মনোভাবেরই জবাব দেয়া 
হয়েছে। 


৬২৫ সুরা হুদ নাত 





জবাবের সারকথা এই যে, প্রতিটি সৎকার্য গ্রহণযোগ্য ও পারলৌকিক 
মুক্তির কারণ হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে , সেটা একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার 
সন্তুষ্টি লাভের জন্য করতে হবে। আল্লাহ্‌র সন্তষ্টি লাভ করার জন্য তা 
রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর তরীকা মোতাবেক হতে হবে। যে ব্যক্তি 
আল্লাহ্‌ ও তদীয় রসুলের প্রতি ঈমানই রাখে না, তার যাবতীয় কার্যকলাপ 
গুণ-গরিযা, নীতি-নৈতিকতা প্রাণহীন দেহের ন্যায়। যার বাহ্যিক আকৃতি 
অতি সুন্দর হলেও আখেরাতে তার কানাকড়িরও মূল্য নেই। তবে দৃশ্যতঃ 
সেটা যেহেতু পুণ্যকার্য ছিল এবং তা দ্বারা বহু লোক উপকৃত হয়েছে, তাই 
আল্লাহ্‌ জাল্লাশানুহু এহেন তথাকথিত সংকার্যকে সম্পূর্ণ বিফল ও বিনষ্ট 
করেন না' বরং এসব লোকের যা মুখ্য উদ্দেশ্য ও কাম্য ছিল যেমন তার 
সুনাম ও সম্মান বৃদ্ধি হবে, লোকে তাকে দানশীল, মহান ব্যক্তিরূপে সুরণ 
করবে, নেতারপে তাকে বরণ করবে ইত্যাদি আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় 
ইনসাফ ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে ইহজীবনেই দান করেন। অপরদিকে 
আখেরাতে মুক্তিলাভ করা যেহেতু তাদের কাম্য ছিল না এবং তাদের 
প্রাণহীন সংকার্য আখেরাতের অপূর্ব ও অনন্ত নেয়ামতসমূহের মূল্য 
হওয়ার যোগ্য ছিল না, কাজেই আখেরাতে তার কোন প্রতিদানও লাভ 
করবে না। বরং নিজেদের কুফরী, শেরেকী ও গোনাহের কারণে 
জাহান্নামের আগুনে চিরকাল তাদের জুলতে হবে। এই হল ১৫ তম 
আয়াতের সংক্ষিপ্ত সার। এবার অত্র আয়াতের শব্দবিন্যাস লক্ষ্য করুন। 

আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে যে, “আখেরাতে তাদের জন্য 
আগুন ছাড়া আর কিছু নেই।" এতেকরে বোঝা যায় যে, অত্র আয়াত 
কাফেরদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে। কেননা, একজন মুসলমান যত বড় 
পাপীই হোক না কেন, তার গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর অবশেষে 
দোযখ থেকে মুক্তিলাভ করে বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং 
আরাম-আয়েশ ও নেয়ামত লাভ করবে। এজন্য যাহ্হাক প্রমুখ 
মুফাসসিরগণের মতে অত্র আয়াত শুধু কাফেরদের উপর প্রযোজ্য। 

কোন কোন মুফাসসিরের মতে অত্র আয়াতে এসব মুসলমানদের 
অবস্থা বর্ণিত হয়েছে_যারা সৎকার্ধের বিনিময়ে শুধু পার্থিবজীবনে 
সুখ-শান্তি, যশ-খ্যাতি প্রত্যাশা করে। লোক দেখানো মনোভাব নিয়ে কাজ 
করে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াতের মর্ম হবে এই যে, তারা নিজেদের 
পাপের শাস্তি ভোগ না করা পর্যন্ত দোযখের আগুন ছাড়া অন্য কিছু পাবে 
না। পরিশেষে পাপের শাস্তি ভোগান্তে অবশ্য তারাও সৎকাজের প্রতিদান 
লাভ করবে। 


আয়াতের সবচেয়ে স্পষ্ট তফসীর হচ্ছে এই যে, অত্র আয়াতে এসব 
লোকের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যারা তাদের যাবতীয় সংকার্য শুধু পার্থিব 
ফায়দা হাসিলের জন্য করে থাকে, চাই সে আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসী 
কাফের হোক, অথবা নামধারী মুসলমান হোক, যে পরকালকে মৌখিক 
স্বীকার করেও কার্যতঃ সেদিকে কোন লক্ষ্য রাখে না, বরং পার্থিব লাভের 
দিকেই সম্পূর্ণ মগ্ন ও বিভোর থাকে। তফসীরকার ইমামগণের মধ্যে 
হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) মায়মুন ইবনে মেহরান ও মুজাহিদ (রহঃ) অত্র 
ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছেন। 

রসূলে করীম (সাঃ)-এর প্রসিদ্ধ হাদীস ৩৬০৮ J৮১। (৯ দ্বারাও 
তৃতীয় অভিমতটির সমর্থন পাওয়া যায় যে, নিজের কাজের মধ্যে যে 
ব্যক্তি যেমন নিয়ত রাখবে, তার কাজটি তদ্রাপ ধর্তব্য হবে এবং তদনুযায়ী 
প্রতিফল লাভ করবে। যে ব্যক্তি শুধু পার্থিব লাভ পেতে চায়, সে নগদ 
লাভই পায়, যে ব্যক্তি আখেরাতে পরিত্রাণ লাভ করতে চায়, সে 





আখেরাতের নেয়ামতই পাবে। আর যে ব্যক্তি উভয় জীবনের কল্যাণ 
কামনা করে, সে দো-জাহানে কল্যাণ ও কামিয়াবী হাসিল করবে। 
নিয়তের উপর সর্বকাজের ভিত্তি একথা সর্ব ধর্মে স্বীকৃত এক সনাতন 
মূলনীতি।_(তফসীরে-কুরতবী)। 

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) অত্র হাদীস বর্ণনা করে ক্রন্দনরত অবস্থায় 
বললেন, কোরআনের আয়াত 59350621050 
দ্বারা পূর্বোক্ত হাদীসের সমর্থন পাওয়া যায়। 


সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌ তাআলা কারো প্রতি জুলুম 
করেন না। সৎকর্মশীল মুমিন ব্যক্তিরা দুনিয়াতে আংশিক প্রতিদান লাভ 
করে থাকে এবং পূর্ণ প্রতিদান আখেরাতে লাভ করবে। আর কাফেররা 
যেহেতু আখেরাতের কোন ধ্যান-ধারণাই রাখে না, তাই তাদের প্রাপ্য 
হিস্যা ইহজীবনেই তাদেরকে পুরোপুরি ভোগ করতে দেয়া হয়। তাদের 
সংকার্যাবলীর প্রতিদানস্বরূপ তাদেরকে ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশ, 
বস্তুগত উন্নতি ও ভোগ-বিলাসের সামগ্রী দান করা হয়। অবশেষে যখন 
আখেরাতে উপস্থিত হবে, তখন সেখানে পাওয়ার মত তাদের প্রাপ্তব্য 
কিছুই থাকবে না। 
ভে রে 
অর্থাৎ, যারা শুধু দুনিয়াতেই নগদ পেতে চায়, আমি তদেরকে 
নগদই দান করি। তবে সেজন্য দুটি শর্ত রয়েছে। একটি শর্ত হচ্ছে-আমি 
যতটুকু ইচ্ছা করি, ততটুকুই দান করি, তাদের চেষ্টা বা চাহিদা মোতাবেক 
দান করা আবশ্যক নয়। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে_-আমার হেকমত অনুসারে 
যাকে সমীচীন মনে করি, শুধু তাকেই নগদ দান করি। সবাইকে দিতে 
হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। 


১৭তম আয়াতে নবী করীম (সাঃ) এবং সত্যিকার মুমিনদের অবস্থা 
সব লোকের মোকাবেলায় তুলে ধরা হয়েছে__যাদের চরম ও পরম লক্ষ্য 
হচ্ছে শুধু দুনিয়া হাসিল করা। যেন দুনিয়ার মানুষ বুঝতে পারে যে, এই 
দুটি শ্রেণী কখনো সমকক্ষ হতে পারে না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
বিশবমানবের জন্য রসূল হওয়া এবং যে ব্যক্তি তার প্রতি ঈমান না আনে, 
সে যত ভাল কাজই করুক না কেন, তার গোমরাহ ও জাহান্নামী হওয়া 
ব্যক্ত করা হয়েছে। 


অত্র আয়াতে 3%: বলে কোরআন পাককে বোঝানো হয়েছে। 34 
শব্দের ব্যাখ্যায় তফসীরকার ইমামগণের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। 
বয়ানুল-কোরআনে হযরত থানবী (রহঃ) লিখেছেন যে, এখানে “শাহেদ' 
অর্থ পবিত্র কোরআনের ১! এ'জায বা মানুষের সাধ্যাতীত হওয়া যা 
(কোরআনের প্রতিটি আয়াতের সাথে বর্তমান রয়েছে। সুতরাং আয়াতের 
মর্ম হচ্ছে, কোরআন অমান্যকারী কি এমন ব্যক্তির সমকক্ষ হতে পারে, 
যে কোরআনের উপর কায়েম রয়েছে? আর কোরআনের সত্যতার একটি 
সাক্ষী তো খোদ কোরআনের সাথেই বর্তমান রয়েছে। অর্থাৎ, এর 
বিসুয়করতা এবং মানুষের সাধ্যাতীত হওয়া এবং দ্বিতীয় সাক্ষী ইতিপূর্বে 
তওরাতরূপে এসেছে, যা হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ্‌ তাআলার 
রহমতস্বরূপ দুনিয়াবাসীর অনুসরণের জন্য নিয়ে এসেছিলেন। কেননা, 
কোরআন যে আল্লাহ্‌ তাআলার সত্য কিতাব এই সাক্ষ্য তওরাতে সুস্পষ্ট 
ভাষায় বর্ণিত ছিল। 


৬২৬ তফসীর মাআরেফুল ক্কোরআন বন 
৯৯৬৯৯৯-২০১০৯৯৬০উউউ৭ 
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(২০) তারা পৃথিবীতেও আল্লাহুকে অপারগ করতে পারবে না এবং আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই, তাদের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি রয়েছে 
তারা শুনতে পারত না এবং দেখতেও পেত না। (২১) এরা সে লোক, যারা 
নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতিযিত্ত করেছে, আর এরা যা কিছু মিথ্যা যা'বুদ 
সাব্যস্ত করেছিল, তা সবই তাদের থেকে হারিয়ে গেছে। (২২) আখেরাতে 
এরাই হবে সবার্ধিক ক্ষত্যিতত, কোন সন্দেহ নেই। (২৩) নিশ্চয় যারা ঈমান 
এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং স্বীয় পালনকর্তার সমীপে বিনতি প্রকাশ 
করেছে তারাই বেহেশতবাসী, সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে। (২৪) 
উভয়পক্ষের দৃষ্টান্ত হচ্ছে যেমন অন্ধ ও বধির এবং যে দেখতে পায় ও 
শুনতে পায় উভয়ের অবস্থা কি এক সমান? তবুও তোমরা কি ভেবে দেখ 
না? (২৫) আর অবশ্যই আমি নহ (আই)-কে তার জাতির প্রতি গরেরণ 
করেছি, (তিনি বললেন) নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতকর্কারী। 
(২৬) তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত কারো এবাদত করবে না। নিশ্চয় আমি 
তোমাদের বাপারে এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের আযাবের ভয় করাছি। (২৭) 
তখন তার কওমের কাফের প্রধানরা বলল_আমরা তো আপনাকে 
আমাদের মত একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছু মনে করি ন্‌ আর 
আমাদের মধ্যে যারা ইতর ও স্থল-বুদধিসম্প্ন তারা ব্যতীত কাউকে তো 
আপনার আনুগত্য করতে দেখি না এবং আমাদের উপর আপনাদের কোন 
প্রাধান্য দেখি না, বরং আপনারা সবাই মিথ্যাবাদী বলে আমরা যনে করি। 
(২৮) নৃহ অঃ) বললেন_হে আমার জাতি ! দেখ তো আমি যদি আমার 
পালনকর্তার পক্ষ হতে স্পষ্ট দলীলের উপর থাকি, আর তিনি যদি তার 
পক্ষ হতে আমাকে রহমত দান করে থাকেন, তারপরেও তা তোমাদের 
চোখে লা পড়ে, তাহলে আমি কি উহা তোমাদের উপর তোমাদের ইচ্ছার 
বিরুদ্ধেই চাপিয়ে দিতে পারি? 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

হযরত নূহ (আঃ) যখন তার জাতিকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন, তখন 
জাতি তার নবুওয়ত ও রেসালতের উপর কয়েকটি আপত্তি উত্থাপন 
করেছিল। হযরত নূহ (আঃ) আল্লাহ্‌র হুকুমে তাদের প্রতিটি উক্তির 
উপযুক্ত জবাব দান করেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের একটি 
কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। যার মাধ্যমে ধর্মীয় ও ব্যবহারিক জীবনের বহু 
মূলনীতি ও মাসায়েলের তা'লীম দেয়া হয়েছে। 

২৭ নং আয়াতে মুশরেকদের কতিপয় আপত্তি ও সন্দেহমূলক বক্তব্য 
উদ্ধৃত করা হয়েছে। 

হযরত নূহ (আঃ)-এর নবুওয়ত ও রেসালতের উপর তাদের প্রথম 
আপত্তি ছিল 794,3৮ আমরা তো দেখি যে আপনিও 
আমাদের মতই মানুষ মাত্র। আমাদের মত পানাহার করেন, হাট-বাজারে 
যাতায়াত করেন, নিদ্রা যান জাগ্রত হন, সবকিছু স্বাভাবিক। তা সত্বেও 
আপনি নিজেকে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল ও বার্তাবাহক বলে যে 
অস্বাভাবিক দাবী তুলেছেন, তা আমরা কিরূপে মানতে পারি? তারা মনে 
করত যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে রসূলরূপে কোন মানুষের প্রেরিত হওয়া 
সমীচীন নয়, বরং ফেরেশতা হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেন তার বিশেষত্ব সবাই 
ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় মানতে বাধ্য হয়। 

২৮ নং আয়াতে ইহার জবাবে এরশাদ হয়েছে _ 


BEGGS RTA 
EC) SHS SOETRE 


এখানে বোঝানো হয়েছে যে, মানুষ হওয়া নবুওয়ত ও রেসালতের 
পরিপন্থী নয়। বরং চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, মানুষের নবী মানুষ 
হওয়াই একান্ত বা্ছনীয়। যেন মানুষ অনায়াসে তার কাছে দ্বীন শিক্ষা 
করতে পারে, তার আদর্শ অনুসরণ করতে পারে। মানুষ ও ফেরেশতার 
স্বভাব-প্রকৃতির মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। যদি ফেরেশতাকে 
নবী করে পাঠানো হত, তবে তার কাছে ধর্মীয় আদর্শ শিক্ষা করা এবং তা 
পালন করা মানুষের জন্য দু'্কর ও অসম্ভব হত। কেননা, ফেরেশতাদের 
ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই, নিদরা-তন্দার প্রয়োজন হয় না, রিপুর তাড়না নেই, 
মানবীয় প্রয়োজনের সম্মুখীন হন না। অতএব, তারা মানুষের দুর্বলতা 
উপলব্দি করে যথাবিহিত তা'লীম দিতে পারতেন না এবং তাদের পূর্ণ 
তাবেদারী করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হত না। এ প্রসঙ্গটি পবিত্র 
(কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে স্পষ্টভাবে বা ইশারা-ইঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। 
এখানে তার পুনরুক্তি করার পরিবর্তে বলা হয়েছে যে, বুদ্ধি-বিবেক 
প্রয়োগ করলে তোমরাও অনায়াসে উপলব্দি করতে পারবে যে, মানুষ 
আল্লাহ্‌র নবী হতে পারবে না-_এমন কোন কথা নেই। তবে আল্লাহ্র পক্ষ 
হতে তার কাছে এমন কোন অকাট্য প্রমাণ অবশ্যই থাকতে হকে_ যা 
দেখে মানুষ সহজেই বোঝতে পারে যে, তিনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত পয়গম্বর 
বা বার্তাবহ। সাধারণ লোকের জন্য নবীর মু'জেযাই তার নবুওয়তের 
সত্যতার আকট্যপ্রমাণ। এজন্যই হযরত নৃহ (আঃ) বলেছেন যে, আমি 
আল্লাহ্র তরফ হতে স্পষ্ট দলীল, অকাট্য প্রমাণ ও অনুগ্রহ নিয়ে এসেছি। 
সুষ্ঠুভাবে চিন্তা-বিবেচনা করলে তোমরাও এটা অস্বীকার করতে পারবে 
না। কিন্তু তোমদের ঈর্ধা-বিদ্বেষ তোমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ও অন্ধ 
করেছে। তাই তোমরা অস্বীকার করে বসেছ এবং নিজেদের হঠকারিতার 
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(২৯) আর হে আমার জাতি । আমি তো এজন্য তোমাদের কাছে কোন অর্থ 
চাই না আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহ্র জিম্মায় রয়েছে। আমি কিন্তু 
ঈমানদারদের তাড়িয়ে দিতে পারি না। তারা অবশ্যই তাদের পালনকর্তার 
সাক্ষাত লাভ করবে। বরঞ্চ তোমাদেরই আমি অজ্ঞ সম্প্রদায় দেখছি। 
(৩০) আর হে আমার জাতি। আমি যদি তাদের তাড়িয়ে দেই তাহলে 
আমাকে আল্লাহ্‌ হতে রেহাই দেবে কে? তোমরা কি চিন্তা করে দেখ না? 
(৩১) আর আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ভান্ডার 
রয়েছে এবং একথাও বলি না যে, আমি গায়বী খবরও জানি; একথাও বলি 
না যে, আমি একজন ফেরেশতা; আর তোমাদের দৃষ্টিতে যারা লাঞ্ছিত 
আল্লাহ্‌ তাদের কোন কল্যাণ দান করবেন না। তাদের মনের কথা আল্লাহ 
ভাল করেই জানেন। সুতরাং এমন কথা বললে আমি অন্যায়কারী হব 
(৩২) তারা বলল-_হে নৃহ। আমাদের সাথে আপনি তর্ক করেছেন এবং 
অনেক কলহ করেছেন। এখন আপনার সেই আযাব নিয়ে আসুন, যে 
সম্পর্কে আপনি আমাদিগকে সতর্ক করেছেন, যদি আপনি সত্যবাদী হয়ে 
থাকেন। (৩৩) তিনি বলেন, উহা তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌ই আনবেন, যদি 
তিনি ইচ্ছা করেন তখন তোমরা পালিয়ে তাকে অপারগ করতে পারবে না। 
(৩৪) আর আমি তোমাদের নসীহত করতে চাইলেও তা তোমাদের জন্য 
ফলপ্রসূ হবে লা, যদি আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে গোমরাহ করতে চান; তিনিই 
তোমাদের পালনকর্তা এবং তার কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে। 
(৩৫) তারা কি বলে? আপনি কোরআন রচনা করে এনেছেন? আপনি 
বলে দিন আমি যদি রচনা করে এনে থাকি, তবে সে অপরাধ আমার, আর 
তোমরা যেসব অপরাধ কর তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। (৩৬) 
আর নৃহ (আঃ)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করা হলো যে, যারা ইতিমধ্যেই 
ঈমান এনেছে তাদের ছাড়া আপনার জাতির অন্য কেউ ঈমান আনবেন না। 
অতএব, তাদের কার্যকলাপে বিমর্ষ হবেন না। (৩৭) আর আপনি আমার 
সম্মুখে আমারই নিদেশি মোতাবেক একটি নৌকা তৈরী করুন এবং 
পাপিস্টদের ব্যাপারে আমাকে কোন কথা বলবেন না। অবশ্যই তারা ডুবে 
মরবে। 





























উপর অটল রয়েছ। 


কিন্তু পযগম্বরগণের মাধ্যমে আগত আল্লাহ্র রহমত জোর-জবরদস্তি 
মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার জিনিষ নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেরা 
সেদিকে আগ্রহান্বিত না হয়। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ঈমানের 
অমূল্য দৌলত যা আমি নিয়ে এসেছি, আমার যদি সাধ্য থাকত তবে 
তোমাদের অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যান সত্বেও তোমাদেরকে তা দিয়েই দিতাম। 
কিন্তু এটি আল্লাহ্‌র চিরস্তন বিধানের পরিপন্থী। এ মূল্যবান সম্পদ জোর 
করে কারো মাথায় তুলে দেয়া যায় না। এতদ্বারা আরো সাব্যস্ত হচ্ছে যে, 
জোর-জবরদস্তি কাউকে মুমিন বা মুসলমান বানানো কোন নবীর যুগেই 
বৈধ ও অনুমোদিত ছিল না। তরবারির জোরে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে 
বলে যারা মিথ্যা দুর্নাম রটনা করে তাদেরও একথা অজানা নয়। তথাপি 
অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকদের অস্তরে সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির অসদুদ্দেশ্য 
প্রণোদিত হয়ে এহেন অপবাদ ছড়ানো হয়। 


উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্টতঃ বোঝা গেল যে, কোন 
ফেরেশতাকে নবীরূপে পাঠানো হয়নি কেন? কারণ, ফেরেশতারা 
অসাধারণ শক্তি ও ক্ষমতাসম্পন্ন । সবদিক থেকেই তাদের সত্তা মানুষের 
তুলনায় বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। সুতরাং, তাদের দেখলে তো ঈমান আনা 
বাধ্যতামূলক কাজ হত। নবীগণের সাথে যেরূপ ধৃষ্টতা ও হঠকারিতা করা 
হয়েছে, ফেরেশতাদের সামনে সেরূপ আচরণ করার কার সাধ্য ছিল? 
আর কোন পরাক্রমশালী শক্তির প্রভাবে বাধ্য হয়ে ঈমান আনা হলে 
শরীয়তের দৃষ্টিতে তা ধর্তব্য ও গ্রহণযোগ্য নয়। বরং “ঈমান বিল-গায়ব' 
অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলার প্রবল পরাক্রম প্রত্যক্ষ না করেই তার প্রতি 
ঈমান আনয়ন করতে হবে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

তাদের দ্বিতীয় আপত্তি ছিল_ 45261945145 
9৫030 অর্থাৎ আমরা দেখছি যে, আপনার প্রতি ঈমান 
আনয়নকারী এবং আপনার আনুগত্য ও অনুসরণকারী সবাই আমাদের 
সমাজের মধ্যে সবচেয়ে ইতর, ও স্থুল বৃদ্ধিসম্পন্ন। তাদের মধ্যে কোন 
অন্ত, মর্ধাদাসম্পন্ন, ভদ্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তি দেখি না। এই উক্তির মধ্যে 
দু'টি দিক রয়েছে। এক হচ্ছে, আপনার দাবী যদি সত্য ও সঠিক হতো, 
তাহলে কওমের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গই তা সর্বাগ্নে গ্রহণ করত। কিন্তু তারা তা 
প্রতাখ্যান করছে; আর স্থুলবুদ্ধি ও স্বল্পবুদ্ধিসম্পনন ব্যক্তিরা তা মেনে 
নিচ্ছে। এমতাবস্থায় আপনার প্রতি ঈমান আনলে আমরাও আহম্মকরূপে 
পরিচিত ও ধিকৃত হব। দ্বিতীয় হচ্ছে_ সমাজের নিকৃষ্ট, ইতর ও ছোট 
লোকগুলি আপনার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। এক্ষণে আমরাও যদি 
আপনার আনুগত্য স্বীকার করি, তবে আমরাও মুসলমান ভাই হিসাবে 
তাদের সমকক্ষরূপে পরিগণিত হব, নামাযের. কাতারে ও অন্যান্য 
মজলিসে তাদের সাথে এক বরাবর উঠাবসা করতে হবে। ফলে আমাদের 
আভিজাত্য ও কুলীনতার হানি হবে। অতএব, এ কাজ আমাদের পক্ষে 
সম্ভব নয়। বরং তাদের ঈমান কবুল করাটা আমাদের ঈমানের পথে 
প্রতিবন্ধকস্বরূপ। আপনি যদি তাদের নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে 
দিতে পারেন, তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনয়নের কথা 
বিবেচনা করতে পারি। 


বাস্তবজ্ঞান বিবর্জিত কওমের জাহেল লোকেরা সমাজের দরিদ্র ও 


৬২৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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দুর্বল শ্রেণীকে ইতর ও ছোটলোক সাব্যস্ত করেছিল__যাদের কাছে পার্থিব 
ধন-সম্পদ ও বিষয়-বৈভব ছিল না। মূলতঃ তা ছিল তাদের জাহেলী 
চিন্তাধারার ফল। বস্ততঃপক্ষে ইজ্জত ও জিল্লতি, ধন-দৌলত বিদ্যা-বুদ্ধির 
অধীন নয়। ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সম্পদ এবং সম্মানের 
মোহ একটি নেশার মত, যা অনেক সময় সত্য-ন্যায়কে গ্রহণ করার 
ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, সত্য ও ন্যায় হতে বিচ্যুত করে। দরিদ্র ও 
দুর্বলদের সম্মুখে যেহেতু এরূপ কোন অস্তরায় থাকে না। কাজেই তারাই 
সর্বাগ্রে সত্য-ন্যায়কে বরণ করতে এগিয়ে আসে। প্রাচীনকাল হতে যুগে 
যুগে দরিদ্র-দুর্বলরাই সমসাময়িক নবীগণের উপর সর্বপ্রথম ঈমান 
এনেছিল, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে তা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। 

অনুরূপভাবে রোম সম্রাট হিরাক্রিয়াস যখন ঈমানের আহ্বান সম্বলিত 
রসুলে পাক (সাঃ)-এর পবিত্র চিঠি লাভ করল, তখন গুরুত্ব সহকারে 
নিজেই ইহার তদস্ত-তাহকীক করতে মনস্থ করল। কেননা, সে তওরাত ও 
ইন্ত্ীল কিতাব পাঠ করে করে সত্য নবীগণের আলামত ও লক্ষণাদি 
সম্পর্কে পুংখানুপুংখরূপে পারদর্শী ছিল। কাজেই তৎকালে আরব দেশের 
যেসব ব্যবসায়ী সিরিয়ায় উপস্থিত ছিল, তাদের একত্রিত করে উক্ত 
আলামত ও লক্ষণাদি সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন করে। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন 
ছিল যে, তার অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি সমাজের দরিদ্র ও দুর্বল 
শ্রেণী। তখন হিরাক্রিয়াস মন্তব্য করল, ইহা তো সত্য রসূল হওয়ার লক্ষণ। 
কেননা, যুগে যুগে দরিদ্র-দুর্বল শ্রেণীই প্রথমে নবীগণের আনুগত্য স্বীকার 
করেছে। 

মোদ্দাকথা, দরিদ্র ও দুর্বল লোকদেরকে ইতর এবং হেয় মনে করা 
চরম মূর্খতা ও অন্যায়। প্রকৃতপক্ষে ইতর ও ঘৃণিত তারাই-যারা স্বীয় 
সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা মালিককে চিনে না, তার নির্দেশ মেনে চলে না। 
হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, ইতর ও 
কমীনা কে? তিনি উত্তর দিলেন__ যারা বাদশাহ ও রাজকর্মচারীদের 
খোশামোদ-তোষামোদে লিপ্ত হয়, তারাই কমীনা ও ইতর। আল্লামা ইবনুল 
আরাবী (রাঃ) বলেন, যারা দ্বীন-ধর্ম বিক্রি করে দুনিয়া হাসিল করে তারাই 
কমীনা। পুনরায় প্রশ্ন করা হল-_সবচেয়ে কমীনা কে? তিনি জবাব 
দিলেন_যে ব্যক্তি অন্যের পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজের দ্বীন ও 
ঈমানকে বরবাদ করে। হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি 
সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-গণের নিন্দা-সমালোচনা করে, সে-ই ইতর ও 
অর্বাচীন। কারণ, তারাই সমগ্র উম্মতের সর্বাপেক্ষা হিত সাধনকারী। 
তাদের মাধ্যমেই ঈমানের অমূল্য দৌলত ও শরীয়তের আহকাম সকলের 
কাছে পৌছেছে। 

যাহোক, ২৯ নং আয়াতে কওমের লোকদের মূর্খতা প্রসূত ধ্যান-ধারণা 
খন্ডন করার জন্য প্রথমতঃ বলা হয়েছে যে, কারো ধন-সম্পদের প্রতি 
নৰী-রসূলগণ দৃষ্টিপাত করেন না। তারা নিজেদের খেদমত ও 
তা'লীম-তবলীগের বিনিময়ে কারো থেকে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন 
না। তাদের প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলারই দায়িত্বে। কাজেই, 
তাদের দৃষ্টিতে ধনী-দরিদ্র এক সমান। তোমরা এমন অহেতুক আশঙ্কা 
পোষণ করো না যে, আমরা ধন-সম্পদশালীরা যদি ঈমান আনয়ন করি 
তবে হয়ত আমাদের বিস্ত-সম্পদে ভাগ বসানো হবে। 

দ্বিতীয়তঃ তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা ঈমান আনার 
পূর্বশর্ত হিসাবে চাপ সৃষ্টি করছ যেন আমি দীন-দরিদ্র ঈমানদারগণকে 
তাড়িয়ে দেই। কিন্তু আমার দ্বারা তা কখনো সম্ভবপর নয়। কারণ, আর্থিক 
দিক দিয়ে তারা দরিদ্র হলেও আল্লাহ্‌ রাববুল ইজ্জতের দরবারে তাদের 





প্রবেশাধিকার ও উচ্চমর্যাদা রয়েছে। এমন লোকদেরকে তাড়িয়ে দেয়া 
অন্যায়-অসঙ্গত। 

এ পুডা$ “আর আমি গায়বও জানি না।" কেননা, উক্ত 
জাহেলদের আরো বিশ্বাস ছিল যে, যারা সত্যিকার পয়গম্বর, তারা 
নিশ্চয়ই গায়বের খবর জানবেন। হযরত নূহ (আঃ)-এর উক্তি দ্বারা স্পষ্ট 
হয়ে গেল যে, নবুওয়ত ও রেসালতের জন্য গায়বের এল্‌ম অপরিহার্য নয়। 
আর তা হবেই বা কি করে? গায়বের এলুম তো একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার 
বিশেষ ছেফত বা বৈশিষ্্য। কোন নবী, ওলী বা ফেরেশতা ইহার অংশীদার 
হতে পারে না। তাদের অত্র গুণে গুণান্িত মনে করা স্পষ্ট শেরেকী। তবে 
হা, আল্লাহ তাআলা তদীয় পয়গম্বরগণের মধ্যে যাকে যতটুকু ইচ্ছা অদৃশ্য 
জগতের এলম দান করেন। ইহা নবী-ওলীগণের এখতিয়ারর্ভুক্ত নয় যে, 
তারা যখন-তখন যে কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে বা বলতে পারবেন। 
আল্লাহ্‌ তাআলা যখন অবহিত করেন, তখন তাদের জন্য তা আর গায়ব 
থাকে না। অতএব, একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলা ছাড়া অন্য কাউকে 
আলেমুল-গায়ব বলা হারাম ও শেরেকী। 

তার তৃতীয় উক্তি হয়েছে- 3009 “আর আমি 
একথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা।" এখানে তাদের এ ভ্রান্ত 
চিন্তাধারা বাতিল করা হয়েছে যে, নবী-রসূলরূপে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 
ফেরেশতা প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয় ছিল। 

তার চতুর্থ কথা হচ্ছে_তোমাদের দৃষ্টি দ্বারা দরিদ্র ঈমানদারগণকে 
যেরূপ লাঞ্ছিত, ক্ষদ্রাদপিক্ষুদ্র দেখছ, আমি কিন্তু তোমাদের মত একথা 
বলতে পারি না যে, আল্লাহ্‌ তাদের কোন কল্যাণ ও কাষিয়াবী দান করবেন 
না। কারণ, প্রকৃত কল্যাণও কামিয়াবী ধন-সম্পদ এবং ক্ষমতার জোরে 
হাসিল করা যায় না। বরং মানুষের অস্তরের অবস্থা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে 
তা দান করা হয়। একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলাই সম্যক অবহিত আছেন যে, 
কল্যাণ ও কামিয়াবী হাসিল করার জন্য কার অস্তর যোগ্য, আর কার 
অন্তর অযোগ্য। অতএব, তিনিই তার ফয়সালা করবেন। 

পরিশেষে হযরত নৃহ (আঃ) বলেন, তোমাদের মত আমিও যদি দরিদ্র 
ঈমানদারগণকে লাঞ্কিত-অবাঞ্ছিত মনে করি, তাহলে আমিও জালেমরূপে 
পরিগণিত হবো। 


আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত নূহ (আঃ)-কে প্রায় এক হাজার বছরের দীর্ঘ 
জীবন দান করেছিলেন। সাথে সাথে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেয়া ও 
দেশবাসীকে সুপথে পরিচালিত করার চিন্তা-ভাবনা এবং পয়গম্বরসুলভ 
উৎসাহ-উদ্দীপনা এতদূর দান করেছিলেন যে, সারাজীবন তিনি 
তক্রান্তভাবে নিজ জাতিকে তওহীদ ও সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান 
জানিয়েছিলেন। কওমের পক্ষ হতে তিনি কঠিন নির্যাতন-নিপীড়নের 
সম্মুখীন হন, তার উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়; এমনকি তিনি অনেক সময় 
রক্তাক্ত হয়ে বেহুশ হয়ে পড়তেন। অতঃপর হুশ হলে পরে দোয়া 
করতেন-_-আয় আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন, তারা অজ্ঞ-মূর্খ, 
তারা জানে না, বোঝে না। তিনি এক পুরুষের পরে দ্বিতীয় পুরুষকে 
অতঃপর তৃতীয় পুরুষকে শুধু এ আশায় দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন যে, 
হযরত তারা ঈমান আনকে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতান্দী যাবত প্রাণপণ 
চেষ্টা করা সত্বেও তারা যখন ঈমান আনল না, তখন তিনি আল্লাহ্‌ রাববুল 
ইজ্জতের দরবারে তাদের সম্পর্কে ফরিয়াদ করলেন_ 


0559542535215555 ৩৮৬50, 





৬২৯ সুরা হুদ AA 





অর্থাৎ, “নিশ্চয় আমি আমার জাতিকে দিবা-রাত্রি দাওয়াত দিয়েছি। 
কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের শুধু সত্যপথ থেকে পলায়নের প্রবণতাই 
বৃদ্ধিকরেছে।'-(সূরানূহ) 

সুদীৰ্ঘকাল যাবত অসহনীয় কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করার পর তিনি দোয়া 
করলেন_ ৩%; 335 হে আল্লাহ্‌! আমার লাঙ্ছনার প্রতিশোধ 
গ্রহণ করুন। কেননা, ওরা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। (১৮ 
পারা, আয়াত ৩৯ সূরা আল-মুমেনুন।) 

দেশবাসীর জুলুম-নির্যাতন, অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ সীমা অতিক্রম 
করার পর আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত নূহ (আঃ)-কে উপরোক্ত আয়াত দ্বারা 
সম্বোধন করেন।__(বগভী ও মাহহারী) 

৩৩ নং আয়াতে হযরত নূহ (আঃ)-কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, 
আপনার কওমের মধ্যে যাদের ঈমান আনার যোগ্যতা ছিল, তাদের ঈমান 
আনার সৌভাগ্য হয়েছে। ভবিষ্যতে নতুন করে আর কেউ ঈমান আনবে 
না। ধৃষ্টতা ও হঠকারিতার কারণে তাদের অন্তর মোহরাঙ্কিত হয়ে গেছে। 
অতএব, আপনি তাদের জন্য চিন্তিত, দুঃখিত বা বিমর্ষ হবেন না। 

৩৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, অচিরেই আমি এ জাতির উপর 
মহাপ্লাবন আকারে আযাব অবতীর্ণ করব। কাজেই আপনি একখানি নৌকা 
তৈরী করুন যার মধ্যে আপনার পরিজনবর্গ, অনুসারীবৃন্দ ও প্রয়োজনীয় 
রসদপত্র ও উপকরণাদিসহ স্থান সঙ্কুলান হয়। যেন উহাতে আরোহণ করে 
প্লাবনের দিনগুলি নিরাপদে অতিবাহিত করতে পারেন। হযরত নূহ (আঃ) 
নৌকা তৈরী করলেন। অতঃপর প্লাবনের প্রাথমিক আলামত হিসাবে ভূমি 
হতে পানি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে লাগল। নূহ (আঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হল 
সকল ঈমানদারগণকে নৌকায় আরোহণ করাবার জন্য। আর মানুষের 
প্রয়োজনীয় ঘোড়া, গাধা, গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি সর্বপ্রকার 
প্রাণীর এক-এক জোড়া নৌকায় তুলে নেয়ার আদেশ দেয়া হল। তিনি 
আদেশ পালন করলেন। 

পরিশেষে বলা হয়েছে যে, হযরত নৃহ (আঃ)-এর প্রতি ঈমান 
আনয়নকারী ও নৌকায় আরোহণকারীরা সংখ্যায় অতি অল্প ছিল। 


আলোচ্য আয়াতগুলি সংক্ষিপ্ত বিষয়বন্ত এতক্ষণ বলা হল, এবার 
প্রত্যেক আয়াতের ব্যাখ্যা ও আনুষঙ্গিক মাসায়েল বর্ণনা করা হচ্ছে। 

৩৬ নং আয়াতে এরশাদ করেছেন হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রতি ওহী 
নাযিল করা হয়েছিল যে, তার জাতির মধ্যে ভবিষ্যতে আর কেউ ঈমান 
আনবে না। তারা আপনার সাথে যেসব দুর্ব্যবহার করেছে আপনি তাতে 
চিন্তিত ও বিমর্ষ হবেন না। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত কারো সংশোধনের আশা 
থাকে, ততক্ষণ পর্যস্ত চিন্তা-অস্থিরতা থাকে নিরাশ হওয়ার মধ্যেও এক 
প্রকার শাস্তি রয়েছে। অতএব, আপনি তাদের সংশোধনের আশা ত্যাগ 
করুন এবং তাদের পরিণতি দেখার অপেক্ষায় থাকুন। 

৩৭ নং আয়াতে তাদের শোচনীয় পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে 
যে, তাদের সবাইকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হবে। এরূপ অবস্থায়ই হযরত 
নূহ (আঃ)-এর মুখে তার কওম সম্পর্কে উচ্চারিত হয়েছিল_ 
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অর্থাৎ, হে পরওয়ারদেগার ! এখন এই কাফেরদের মধ্যে পৃথিবীর বুকে 
বসবাসকারী কাউকে রাখবেন না। যদি তাদের রাখেন, তবে তাদের 
ভবিষ্যত বংশধররাও অবাধ্য কাফের হবে। (পারা ২৯ - সূরা নৃহ, আয়াত 
২৬) 


এই বদদোয়া আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হল। যার ফলে সমস্ত কওমে নূহ 
(আঃ) ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। 

হযরত নৃহ (আঃ)-কে নৌকা তৈরী শিক্ষা দান £ হযরত নূহ 
(আঃ)-কে যখন নৌকা তৈরীর নির্দেশ দেয়া হল, তখন তিনি নৌকাও 
চিনতেন না, তৈরী করতেও জানতেন না। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ 
করেছেন ৩5৩4012215 “আর আপনি নৌকা তৈরী 
করুন আমার তত্বাবধানে ও ওহী অনুসারে" । হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে 
যে, নৌকা তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ও নির্মাণ কৌশল ওহীর 
মাধ্যমে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হযরত নূহ (আঃ)-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। 
তিনি শাল কাঠ দ্বারা উক্ত নৌকা তৈরী করেছিলেন। 

কোন কোন এতিহাসিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নৌকাখানি ৩০০ গজ 
দীর্ঘ, ৫০ গজ প্রস্থ, ৩০ গজ উচু ও ত্রিতল বিশিষ্ট ছিল। উহার দুইপার্শে 
অনেকগুলি জানালা ছিল। এভাবে ওহীর মাধ্যমে হযরত নূহ (আঃ)-এর 
হাতে নৌকা ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পের গোড়াপত্তন হয়েছিল। অতঃপর 
যুগে যুগে তার উন্নৃতি সাধিত হয়ে চলেছে। 

প্রতিটি শিল্পকর্মের সূচনা ওহীর মাধ্যমে হয়েছে £ হাফেয 
শামসুদ্দীন যাহাবী রচিত “আত-তিববুন-নববী” কিতাবে বর্ণিত আছে যে, 
মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার শিল্পকর্ম ওহীর মাধ্যমে কোন নবীর 
পবিত্র হস্তে শুরু হয়েছে। অতঃপর প্রয়োজন অনুসারে যুগে যুগে তার 
মধ্যে উন্নতি-অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধন করা হয়েছে। সর্বপ্রথম হযরত 
আদম (আঃ)-এর প্রতি যেসব ওহী নাযিল করা হয়েছিল তার অধিকাংশ 
ছিল ভূমি আবাদ করা, কৃষিকার্য ও শিল্পসংক্রান্ত। পরিবহনের জন্য চাকা 
চলতি গাড়ী হযরত আদম (আঃ)-ই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছিলেন। 

স্যার সৈয়দ আহমদ বলেন, কালের বিবর্তনে বিভিন্ন প্রকার গাড়ী 
আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু সব গাড়ীর ভিত্তি চাকার উপর। গরুর গাড়ী, 
ঘোড়ার গাড়ী হতে শুরু করে মোটর ও রেলগাড়ী সর্বত্র চাকার কারবার। 
কাজেই, যিনি সর্বপ্রথম চাকা আবিষ্কার করেছেন তিনিই সবচেয়ে বড় 
আবিষ্ষারক। আর একথা আগেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নবী হযরত 
আদম (আঃ)-ই ওহীর মাধ্যমে সর্বপ্রথম চাকার আবিষ্কার করেছিলেন। 

এদ্বারা আরো বোঝা গেল যে, মানুষের প্রয়োজনীয় শিল্পকর্ম অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন। তাই আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় রসূলগণকে ওহীর 
সাহায্যে তা শিক্ষাদান করেছেন। 

আল্লাহ তাআলা হযরত নূহ (আঃ)-কে নৌকা নির্মাণপদ্ধতি ও 
কলা-কৌশল শিক্ষা দানের সাথে সাথে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আপনার 
কওমের উপর এক মহাপ্রাবন আসবে, তারা সবাই ডুবে মরবে, তখন 
আপনি স্েহপরবশ হয়ে তাদের জন্য কোন সুপারিশ যেন না করেন। 
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(৩৮) তিনি নৌকা তৈরী করতে লাগলেন, আর তার কওমের নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিরা যখন পাশ দিয়ে যেত, তখন তাকে বিদ্রপ করত। তিনি বললেন, 
তোমরা যদি আমাদের উপহাস করে থাক, তবে তোমরা যেমন উপহাস 
করছ আমরাও তদ্রপ তোমাদের উপহাস করছি। (৩৯) অতঃপর অচিরেই 
জানতে পারকে__লাঞ্ুনাজনক আযাব কার উপর আসে এবং চিরস্থায়ী 
আযাব কার উপর অবতরণ করে। (৪০) অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে 
পৌছল এবং ভূ-পৃষ্ঠ উচ্ছসিত হয়ে উঠল, আমি বললাম £ সরকার 
জোড়ার দুটি করে এবং যাদের উপরে পুর্বাহ্ছেই হুকুম হয়ে গেছে তাদের 
বাদ দিয়ে, আপনার পরিজনবর্গ ও সকল ঈমানদারগণকে নৌকায় তুলে 
নিন। বলাবাহুল্য, অতি অল্পসংখ্যক লোকই তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল। 
(৪১) আর তিনি বললেন, তোমরা এতে আরোহণ কর। আল্লাহ্‌র নামেই 
এর গতি ও স্থিতি। আমার পালনকর্তা অতি ক্ষমাপরায়ণ, মেহেরবান। (৪২) 
আর নৌকাখানি তাদের বহন করে চলল পতর্তপ্রমাণ তরঙ্গমালার মাঝে, 
আর নৃহ (আঃ) তার পুত্রকে ডাক দিলেন আর সে সরে রয়েছিল, তিনি 
বললেন, প্রিয় বৎস । আমাদের সাথে আরোহণ কর এবং কাফেরদের সাথে 
থেকো না। (৪৩) সে বলল, আমি অচিরেই কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা 
আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে। নৃহ (আঃ) বললেন, আজকের দিনে 
আল্লাহর হুকুম থেকে কোন রক্ষাকারী নেই। একমাত্র তিনি যাকে দয়া 
করবেন। এমন সময় উভয়ের মাঝে তরঙ্গ আড়াল হয়ে দাড়াল, ফলে সে 
নিমজ্জিত হল। (৪৪) আর নিদেশ দেয়া হল __ হে পৃথিবী । তোমার পানি 
গিলে ফেল, আর হে আকাশ, ক্ষান্ত হও। আর পানি হাস করা হল এবং 
কাজ শেষ হয়ে গেল, আর জুদী পর্বতে নৌকা ভিড়ল এবং ঘোষণা করা 
হল, দুরাত্বা কাফেররা নিপাত যাক। (৪৫) আর নৃহ্‌ (আঃ) তার 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

৩৮ নং আয়াতে নৌকা তৈরীকালীন সময়ে নূহ (আঃ)-এর কওমের 
উদাসীনতা, গাফলতি,অবজ্ঞা ও দুঃসাহস এবং এর শোচনীয় পরিণতির 
বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর আদেশক্রমে হযরত নূহ (আঃ) যখন 
নৌকা নির্মাণকার্ষে ব্যস্ত ছিলেন, তখন তার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রমকালে 
কওমের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাকে জিজ্ঞেস করত, আপনি কি করছেন? তিনি 
উত্তর দিতেন, অনতিবিলম্বে এক মহাপ্লাবন হবে, তাই নৌকা তৈরী করছি। 
তখন তারা বলত -“এখানে তো পান করার মত পানিও দুর্লভ, আর 
আপনি ডাঙ্গা দিয়ে জাহাজ চালাবার ফিকিরে আছেন।” তদুত্তরে হযরত 
নৃহ (আঃ) বলতেন, যদিও আজ তোমরা আমাদের প্রতি উপহাস করছ, 
কিন্তু মনে রেখো, সেদিন দূরে নয়, যেদিন আমরাও তোমাদের প্রতি 
উপহাস করব। অর্থাৎ, তোমরা উপহাসের পাত্র হবে। বস্তুতঃ নবীগণ 
কখনো ঠাট্রা-বিদ্রপ করেন না। কাউকে উপহাস করা তাদের শান ও 
মর্যাদার পরিপন্থী, বরং হারাম কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে_ 





3৫৩৬4552585 

অর্থাৎ, "এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়কে উপহাস করবে না। হতে 
পারে যে, উপহাসকারীদের চেয়ে যাদের উপহাস করা হচ্ছে (আল্লাহ্র 
কাছে) তারাই শরেষ্ঠতর।” (পারা ২৬ সূরা হুজুরাত, ১১ আয়াত) সুতরাং 
পূর্বোক্ত আয়াতে উপহাস করার অর্থ কাজের মাধ্যমে জবাব দেয়া। 
সেমতে “আমরা তোমাদেরকে উপহাস করব' বাক্যের অর্থ হচ্ছে_ 
তোমরা যখন আযাবে পতিত হবে, তখন আমরা তোমাদেরকে বলব যে, 
“এটা তোমাদের উপহাসের মর্মান্তিক পরিণতি।' যেমন ৩৯ আয়াতে 
উল্লেখ করা হয়েছে, “অচিরেই তোমরা জানতে পারবে যে, কাদের উপর 
লাঞ্ছনাজনক আযাব আসছে এবং চিরস্থায়ী আযাব কাদের উপর হয়।” 
প্রথম ১০ শব্দের দ্বারা দুনিয়ার আযাব এবং 5 ৬ দ্বারা 
আখেরাতের চিরস্থায়ী আযাব উদ্দেশ্য। 

৪০ আয়াতে প্রাবন আরস্তকালীন করণীয় ও আনুষঙ্গিক ঘটনা বর্ণনা 
করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে_ 


8059749৬ 


অর্থাৎ, “অবশেষে যখন আমার ফয়সালা কার্যকরী করার সময় হল 
এবং উনুন হতে পানি উতলে উঠতে লাগল।" 


8 তনুর শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। ভূপৃষ্ঠকেও তনুর বলা 
হয়, রুটি পাকানের তন্দুরকেও তান্নর বলে, যমীনের উচু অংশকেও তান্নর 
বলে। তাই তফসীরকার ইমামগণের কারো কারো মতে আলোচ্য আয়াতে 
তন্ত্র অর্থ ভূ-পৃষ্ঠ। সমগ্র ভুপৃষ্ঠে ফাটল সৃষ্টি হয়ে পানি উথলে উঠছিল। 
কেউ কেউ বলেন_ এখানে তান্নর বলে হযরত আদম (আঃ)-এর রুটি 
পাকানো তন্দুরকে বুঝানো হয়েছে, যা সিরিয়ার *১,১ ৬৮ “আইনে 
আরদাহ' নামক স্থানে অবস্থিত। উক্ত তন্দুরের ভেতর থেকেই সর্বপ্রথম 
পানি উঠতে শুরু করেছিল। কেউ বলেন-__ এখানে হযরত নূহ (আঃ)-এর 
তন্দুরকে বুঝানো হয়েছে-যা কুফা শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত ছিল। 
হযরত হাসান বসরী,মুজাহিদ, শা’ বী (রহঃ) হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) 
প্রমুখ অধিকাংশ মুফাসসেরীন এ অভিমতটি গ্রহণ করেছেন। 

ইমাম শা’বী (রহঃ) কসম করে বলেছেন যে, উক্ত তন্দুর কুফা 
শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত ছিল। কুফার বর্তমান মসজিদের মধ্যবর্তী 


৬৩১ 


সুরা হুদ 


না) 





স্থানে হযরত নূহ (আঃ) তার নৌকা তৈরী করেছিলেন। আর তন্দুর ছিল এ 
মসজিদের প্রবেশ দ্বার। 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা 
হযরত নুহ্‌ (আঃ)-কে মহাপ্রাবনের পূর্বাভাসম্বরপ আগেই জানিয়ে 
দিয়েছেন যে, যখন আপনার ঘরের উনুন ফেটে পানি উঠতে দেখবেন, 
তখন বুঝবেন যে, মহাপ্লাবন শুরু হয়েছে।_ (তফসীরে-ক্রত্বী ও 
মাযহারী) 

আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন, তনুর শব্দের ব্যাখ্যায় মতভেদ 
পরিলক্ষিত হলেও আসলে কোন দন্দ্ব নেই। কেননা, প্রাবন যখন শুরু 
হয়েছে, তখন রুটি পাকানো তন্দুর হতেও পানি উঠেছে, সমতলভূমি 
হতেও উঠেছে আর উচু যমীন হতেও পানি উঠেছে। সিরিয়ার আইনুল 
আরদার তন্দুর হতেও উঠেছে এবং কৃফার তন্দুর হতেও উঠেছে। অল্প 
সময়েই সব একাকার হয়েছে। যেমন কোরআন পাকের আয়াতে স্পষ্ট 
এরশাদ করা হয়েছে_ 
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অর্থাৎ, “অতঃপর আমি মুষলধারায় বর্ষণের সাথে সাথে আসমানের 
দ্বারসমূহ খুলে দিলাম এবং যমীনে প্রস্রবণরূপে প্রবাহমান করলাম। (২৭ 
পারা £ সূরা আল-কামার, আয়াত-১১) 

ইমাম শা"বী (রঃ) আরো বলেছেন যে, কুফার এই জা'মে মসজিদটি 
মসজিদে হারাম, মসজিদে-নববী ও মসজিদে-আকসার পর বিশেষ 
বৈশিষ্ট্যসম্পনন বিশ্বের চতুর্থ মসজিদ। 


তুফান শুরু হওয়া মাত্র হযরত নূহ (আঃ)-কে হুকুম দেয়া হল_ 

অর্থাৎ, *জোড়বিশিষ্ট প্রত্যেক প্রাণী এক-এক জোড়া করে নৌকায় 
তুলে নিন।" এতদ্বারা বোঝা যায় যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর জাহাজে সারা 
দুনিয়ার সব ধরনের প্রাণীর সমাবেশ করা হয়নি। বরং যেসব প্রাণী 
স্ত্রী-পুরুষের মিলনে জন্ম হয় এবং পানির মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে না, 
শুধু সেসব পশু-পাখীই উঠানো হয়েছিল জলজ প্রাণী উঠানো হয়নি। 
ডাঙ্গার প্রাণীকুলের মধ্যে যেসব পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ, পুরুষ-স্ত্রীর 
মিলন ছাড়াই জন্ম হয় তাও বাদ পড়েছে। শুধু গরু, ছাগল, ঘোড়া-গাধা 
ইত্যাদি গৃহপালিত ও অতীব প্রয়োজনীয় পশু-পাখী কিশতিতে উঠানো 
হয়েছিল। এতদ্বারা এ সন্দেহ দুরীভূত হল যে, সারা দুনিয়ার সর্বপ্রকার 
প্রাণীকুলের স্থান সঙ্ধুলান এতটুকু কিশতিতে কিভাবে হলো? 

অতঃপর হযরত নূহ (আঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, বেঈমান 
কাফেরদের বাদ দিয়ে আপনার পরিজনবর্গকে এবং সমস্ত ঈমানদারগণকে 
কিশতিতে তুলে নিন। তবে তৎকালে ঈমানদারদের সংখ্যা অতি নগণ্য 
ছিল। 

জাহাজে আরোহণকারীদের সঠিক সংখ্যা কোরআনে ও হাদীসে নিদিষ্ট 
করে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। তবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ৮০ জন। যাদের 
মধ্যে হযরত নূহ (আঃ)-এর তিন পুত্র হাম, সাম, ইয়াফেস এবং তাদের ৩ 
জন স্ত্রীও ছিল। নূহ (আঃ)-এর চতুর্থ পুত্র কেন’ আন কাফেরদের সাথে 
থাকায় সে ডুবে মরেছিল। 

ষানবাহনে আরোহণের আদব £ ৪১ আয়াতে নৌকা-জাহাজ ইত্যাদি 





জল-যানে আরোহণ করার আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, 4402 
2০১405$৬9৬ বলে আরোহণ করবে। 
৬৮ মাজরে' অর্থ চলা, গতিশীল হওয়া। 


০০ “মুরসা’ অর্থ স্থিতি বা থামা। অর্থাৎ, অত্র কিশতির গতি ও 
স্থিতি আল্লাহ্‌র নামে, এর চলা ও থামা আল্লাহ্‌ তাআলার মর্জি ও কূদরতের 
অধীন। 


প্রতিটি যানবাহনের গতি-স্থিতি আল্লাহ্‌র কুদরতের অধীন £ 
সামান্য চিন্তা করলেই মানুষ উপলব্কি করতে পারত যে, জলযান, স্থলযান, 
ও শৃন্যযান অথবা কোন জানদার সওয়ারী হোক, তা সৃষ্টি বা নির্মাণ করা 
পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার স্থূলদৃষ্টিতে মানুষ 
হয়ত এই বলে আস্ফালন করতে পারে যে, আমরা তা তৈরী করেছি, 
আমরা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করছি। অথচ প্রকৃতপক্ষে তার লোহা-লবড়, 
তামা-পিতল, এলুমিনিয়াম ইত্যাদি মূল উপাদান ও কাঁচামাল তারা সৃষ্টি 
করে না। এক তোলা লোহা বা এক ইঞ্চি কাঠ তৈরী করার ক্ষমতাও তাদের 
নেই। অধিকন্তু উক্ত কীচামাল দ্বারা রকমারী যন্ত্রাংশ তৈরী করার 
কলাকৌশল তাদের মস্তিক্কে কে দান করেছেন? মানুষ শুধু নিজ বুদ্ধির 
জোরে যদি তা উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করতে পারত, তাহলে দুনিয়ায় কোন 
নির্বোধ লোক থাকত না। সবাই এরিস্টটল, প্রেটো, এডিসন বনে যেত। 
কোথাকার কাঠ, কোন খনির লোহা, আর কোন দেশের যন্ত্রপাতি ব্যবহার 
করে যানবাহনের কাঠামো তৈরী হয়। অতঃপর শত-শত টন, হাজার 
হাজার মণ মালামাল বহন করে যমীনের উপর দৌড়ানো বা হাওয়ার উপর 
উড়ার জন্য যে শক্তি অপরিহার্য তা পানি ও বাযুর ঘর্ষণে বিদ্যুতরূপে হোক 
বা জ্বালানী তেল ইত্যাদি হোক সর্বাবস্থায় চিন্তা করে দেখুন, তন্মধ্যে 
কোন্টি মানুষ সৃষ্টি করেছে? বাযু বা পানি কি সে সৃষ্টি করেছে? তৈল বা 
পেটোল কি সে সৃষ্টি করেছে? তার অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন শক্তি কি 
মানুষ সৃষ্টি করেছে? 

মানুষ যদি বিবেককে সামান্য কাজে লাগায়, তাহলে অনায়াসে 
অনুধাবন করতে পারে যে, বিজ্ঞানের এ চরম উন্নতি ও বিস্ময়কর 
আবিষ্কারের যুগেও মানুষ একেবারে অক্ষম ও অসহায়। আর এটি 
অনস্বীকার্য সত্য যে, প্রত্যেকটি যানবাহনের গতি ও স্থিতি, নিয়ন্ত্রণ ও 
হেফাযত একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার কুদরতের অধীন। 

আত্মভোলা মানুষ তাদের বাহ্যিক জোড়া-তালির কার্যকলাপ যাকে 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নাম দিয়েছে তার উপর গৌরব ও অহংকারের 
নেশায় এমন মাতাল হয়েছে যে, মৌলিক সত্যটি তাদের চোখে অদৃশ্য হয়ে 
যাচ্ছে। এহেন বিভ্রান্তির বেড়াজাল হতে মানুষকে মুক্ত করার জন্যই 
আল্লাহ্‌ পাক যুগে যুগে স্বীয় পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছেন। 


৬৬০৬ 4০৫ একমাত্র আল্লাহ্র নামেই এর গতি ও 
স্থিতি বলে মৌল সত্যকে চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে 
এটি মাত্র দুই শব্দবিশিষ্ট একটি বাক্য হলেও বস্তুতঃ এটা এমন একটা 
ধারণার প্রতি পথনির্দেশ করে, যদ্দারা মানুষ বন্তজগতে বসবাস করেও 
ভাবজগতের অধিবাসীতে পরিণত হয় এবং সৃষ্টিজগতের প্রতিটি 
অপু পরমাণুতে সৃষ্টিকর্তার বাস্তব উপস্থিতি অবলোকন করতে সক্ষম হয়। 

মুমিনের দুনিয়াদারী ও কাফেরের দুনিয়াদারীর মধ্যে এখানেই স্পষ্ট 


ব্যবধান। যানবাহনে উভয়েই আরোহণ করে, কিন্তু মুমিন যখন কোন 


৬৩২ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


নাশ 


পপ 


যানবাহনে আরোহণ করে, তখন সে শুধু যমীনের দূরত্বই অতিক্রম করে 
না, বরং আধ্যাত্মিক জগতেও পরিভ্রমণ করে থাকে। 

৪২ ও ৪৩ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর 
ছেলে বাইরে রয়ে গেল। তখন পিতৃসুলভ স্রেহবশতঃ হযরত নূহ (আঃ) 
তাকে ডেকে বললেন, প্রিয় বস, আমাদের সাথে নৌকায় আরোহণ কর; 
কাফেরদের সাথে থেক না, তাহলে পানিতে ডুবে মরবে। কাফের ও 
দুশমনদের সাথে উক্ত ছেলেটির যোগ-সাজস ছিল এবং সে নিজেও 
কাফের ছিল। কিন্তু হযরত নৃহ্‌ (আঃ) তার কাফের হওয়া সম্পর্কে 
নিশ্চিতভাবে অবহিত ছিলেন না। পক্ষান্তরে যদি তিনি তার কুফরী 
সম্পর্কে অবহিত থেকে থাকেন, তাহলে তার আহ্বানের মর্ম হবে-নৌকায় 
আরোহণের পূর্বশর্ত হিসাবে কুফরী হতে তওবা করে ঈমান আনার 
দাওয়াত এবং কাফেরদের সংসর্গ পরিত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। 
কিন্তু হতভাগা ‘কেনআন’ তখনও প্রাবনকে অগ্রাহ্য করে বলছিল__ 
আপনি চিন্তিত হবেন না। আমি পর্বতশীর্ষে আরোহণ করে প্লাবন হতে 
আত্মরক্ষা করব। হযরত নৃহ (আঃ) পুনরায় তাকে সতর্ক করে বললেন 
যে,_ আজকে কোন উঁচু পর্বত বা প্রাসাদ কাউকে আল্লাহ্‌র আযাব হতে 
রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ্‌র খাস রহমত ছাড়া বাচার অন্য কোন 
উপায় নেই। দূর থেকে পিতা-পুত্রের কথোপকথন চলছিল। এমন সময় 
সহসা এক উত্তাল তরঙ্গ এসে উভয়ের মাঝে অস্তরালের সৃষ্টি করল এবং 
কেনআনকে নিমজ্জিত করল। খঁতিহাসিক সূত্রে জানা যায় যে, হযরত 
নূহ (আঃ)-এর তুফানের সময় এক একটি ঢেউ বড় বড় পাহাড়ের চূড়া 
হতে ১৫ গজ এবং কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় ৪০ গজ উচ্চতা বিশিষ্ট 
ছিল। 


আলোচ্য ৪৪ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, যমীন ও আসমান 


হুকুম পালন করল, প্রাবন সমাপ্ত হল, জুদী পাহাড়ে নৌকা ভিড়ল আর 
বলে দেয়া হল যে, দুরাত্মা কাফেররা চিরকালের জন্য আল্লাহ্র রহমত 
হতে দুরীভূত হয়েছে। 

জুদী পাহাড় বর্তমানেও এ নামেই পরিচিত। সেটি হযরত নূহ 
(আঃ)-এর মূল আবাসভূমি, ইরাকের মোসেল শহরের উত্তরে ইবনে ওমর 
দ্বীপের অদূরে আর্মেনিয়া সীমান্তে অবস্থিত। 

বস্তুতঃ এটি একটি পর্বতমালার অংশবিশেষের নাম। এর অপর এক 
অংশের নাম আরারাত পর্বত। বর্তমান তওরাতে দেখা যায় যে, হযরত নূহ 
(আঃ) এর কিশতি আরারাত পর্বতে ভিড়েছিল। উভয় বর্ণনার মধ্যে 
মৌলিক কোন বিরোধ নাই। প্রাচীন ইতিহাসে প্রচলিত বর্ণনায়ও দেখা যায় 
যে, জুদী পাহাড়েই কিশতি ভিড়েছিল। প্রাচীন ইতিহাসে আরো উল্লেখ 
আছে যে, ইরাকের বিভিন্নস্থানে উক্ত কিশতির ভগ্ন টুকরা এখনো 
অনেকের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে, যা বরকতের জন্য সংরক্ষিত হয় এবং 
রোগ ব্যাধিতে ব্যবহার করা হয়। 

 তফসীরে তাবারী ও বগভীতে আছে যে, হযরত নূহ (আঃ) ১০ই রজব 
কিশতিতে আরোহণ করেছিলেন। দীর্ঘ ৬ মাস পর্যন্ত উক্ত কিশতি 
তুফানের মধ্যেই চলছিল। যখন কা'বা শরীফের পার্শে পৌছল, তখন সাত 
বার কা'বা শরীফের তওয়াফ করল। আল্লাহ্‌ তাআলা বায়তুল্লাহ্‌শরীফকে 
পানির উপরে তুলে রক্ষা করেছিলেন। পরিশেষে ১০ই মুহাররম অর্থাৎ, 
আশুরার দিন জুদী পাহাড়ে কিশতি ভিড়ল। হযরত নূহ (আঃ) স্বয়ং সেদিন 
শোকরানার রোযা রাখলেন এবং সহযাত্রী সবাইকে রোযা পালনের নির্দেশ 
দিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, কিশতিতে অবস্থানরত 
যাবতীয় প্রাণীও সেদিন রোযা পালন করেছিল।_ (তফসীরে কুরতুবী ও 
মাযহারী) 


৬৩৩ সূরা হুদ না 





১ ০ ত আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 





| 445 ESAS ৪৬ আয়াতে আল্লাহর পক্ষ হতে হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রতি 
ORIEL Ie A ATLAS সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, মন-মানসিকতার দিক দিয়ে এ 
0৩4670১0৯08 ছেলেটি আপনার পরিবার-পরিজনের অন্তর্ভুক্ত নেই। সে একজন দুরাত্মা 


























পল RETA কাফের। সুতরাং প্রকৃত অবস্থা না জেনে আমার কাছে কোন আবেদন করা 
রর ১৮৮53 SHES EN আপনার পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। ভবিষ্যতে অজ্ঞতা-সুলভ কাজ না করার 

| AIS MEST AIBA FAIS জন্য আমি আপনাকে নসীহত করছি। 
ps 0 SEARED DELANO, আল্লাহ্‌ তাআলার অত্র ফরমানের মধ্যে দু'টি বিষয় জানা গেল। প্রথম 
ES বদর রা এই যে, হযরত নূহ (আঃ) উক্ত পুত্রটির চূড়ান্ত কাফের হওয়া সম্পর্কে 
ভি) অবহিত ছিলেন না, বরং তার মুনাফেকীর কারণে তিনি তাকে ঈমানদার 
EG FEET AES ] মনে করেছিলেন তাই তিনি তার জন্য দোয়া করেছিলেন। জানা থাকলে 
তবলা বির তিনি কিছুতেই এমন দোয়া করতেন না। কেননা আল্লাহ্‌ তাআলা নূহ 





ভিতর PETZ) আঃ)-কে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, (345 
০০৯২০ রদ 3528281115৬ ‘অতঃপর মহাপ্লাবন যখন শুরু হবে, আপনি তখন 
ও 68545055৩৩0) কোনা জন গে কাহ সিন করলা রা 
KAYLA E SS Ks | এহেন স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের দুঃসাহস করা কোন নবীর পক্ষে সম্ভব 

VE EGE 11%55910539 নয়। বস্তুতঃপক্ষে এটি অবস্থায় কেনআনকে রক্ষা করার আবদার 
৪৯৮২৩ ১3৮৮5505 ৯০ 
৩৩৪44585489 3 আবেদন ছিল। কিন্তু হযরত নূহ (আঃ)-এর মত একজন বিশিষ্ট নবী 
৪52৩৯৪৩/৮ SGML কর্তৃক ভালমত না জেনে-শুনে এরূপ দোয়া করাকেও আল্লাহ্‌ তাআলা 

& পছন্দ করেন নি, বরং এরূপ দোয়া তার জন্য অসমীচীন হয়েছে বলে 

(৪৬) আল্লাহ্‌ বলেন-_ হে নৃহ্‌ ! নিশ্চয় সে আপনার পরিবারভুক্ত নয়। রী % জনয সত কে 
টি তারা কহেন দারা ররর দিয়েছেন। পয়গম্বরের উচ্চ মর্যাদার পক্ষে এটি এমন একটি ত্রুটি যা 
খবর আপনি জানেন না। আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি | পরবর্তীকালে তিনি কখনো ভুলতে পারেন নি। তাই হাশরের ময়দানে সমগ্র 
অজ্ঞদের দলভুক্ত হবেন না। (৪৭) নুহ্‌ (আঃ) বলেন_ হে আমার মানবজাতি যখন তার কাছে সুপারিশের অনুরোধ জানাবে, তখনও তিনি 
পালনকর্তা । আমার যা জানা নেই এমন কোন দরখাস্ত করা হতে আমি | উক্ত ক্রটিকে ওজর হিসাবে তুলে ধরে বলবেন যে, আমি এমন একটি ভুল 
আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেছি, যার ফলে আজ সুপারিশ করার হিম্মত হয় না। 


করেন, দয়া না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিহন্ত হব। (৪৮) হুকুম হল_হে 
নূহ (আঃ) আমার পক্ষ হতে নিরাপত্তা এবং আপনার নিজের ও সঙ্গীয় কাফের ও যালেমের জন্য দোয়া করা জায়েষ নয় £ উপরোক্ত 


সম্দয়গুলির উপর বরকত সহকারে অবতরণ করুণ। আর অন্যান্য | বয়ান দ্বারা একটি মাসআলা জানা গেল যে, দোয়াকারীর কর্তব্য হচ্ছে যার 
যেসব সম্প্রদায় রয়েছে আমি তাদেরকেও উপকৃত হতে দেব। অতঃপর | জন্য ও যে কাজের জন্য দোয়া করা হকে__ তা জায়েয, হালাল ও 
তাদের উপর আমার দারুন আযাব আপতিত হবে। (৪৯) এটি গায়বের | ন্যায়সঙ্গত কি না তা জেনে নেয়া। সন্দেহজনক কোন বিষয়ের জন্য দোয়া 
খবর, আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করছি। ইতিপূর্বে এটা আপনার এবং | করাও নিষিদ্ধ হয়েছে। তফসীরে বয়যাবীর উদ্ধৃতি দিয়ে রূহুল-মা'আনীতে 
টি testi On oobne bo ie বর্ণিত হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতে যেহেতু সন্দেহজনক ক্ষেত্রে দোয়া 
চলে, তাদের ভাল, সন্দেহ নেই। (৫০) আর আদ 
দিক কাই ছাকে পাণ করেছি তিনি বাদন: হে নাকাজাতি করা নিষিদ্ধ হয়েছে, কাজেই জেনে-শুনে অন্যায় ও অবৈধ কাজের পক্ষে 
আল্লাহর বন্দেগী কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মাবুদ নেই, তোমরা দোয়া করা অধিকতর হারাম। 

সবাই মিথ্যা আরোপ করছ। (৫১) হে আমার জাতি। আমি এজন্য এতদ্বারা আরো জানা গেল যে, বর্তমানে অনেক পীর-বুযু্গানের নীতি 
তোমাদের কাছে কোন মজুরী চাই ন্‌ আমার মজুরী তারই কাছে যিনি | হচ্ছে, যে কোন ব্যক্তি যে কোন দোয়ার জন্য তাদের কাছে আসে, 


আমাকে পয়দা করেছেন; তবু তোমরা কেন বোঝ না? (৫২) আর হে পীর-বুযুগা সি 
আমার কওম। তোমাদের পালন কর্তার কাছে তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর, জনতা ' মকসুদ পোয় করেন। 


অতঃপর তারই প্রতি মনোনিবেশ কর্‌ তিনি আসমান থেকে তোমাদের | অথচ অনেক ক্ষেত্রে তাদের জানা থাকে যে, এ ব্যক্তি যালেম ও 
উপর বৃষ্টিধারা খেরণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি অন্যায়কারী, অথবা যে মকসুদের জন্য দোয়া করাচ্ছে তা তার জন্য 
করবেন, তোমরা কিন্তু অপরাধীদের মত বিমুখ হয়ো না (৫৩) তারা | হালাল নয়। এমন কোন চাকরী বা পদ লাভের জন্য দোয়া চায়, যার ফলে 
বলল-_ হে হুদ, তুমি আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নিয়ে আস নাই, আমরা | সে হারামে লিপ্ত হবে। অথবা কারো হক নষ্ট করে নিজে লাভবান হবে। 
তোমার কথায় আমাদের দেব-দেবীদের বর্জন করতে পারি না আর আমরা | জেনে শুনে এসব দোয়া করা তো হারাম বটেই, এমনকি সন্দেহজনক 
তোমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীও নই। ব্যাপারেও প্রকৃত অবস্থা না জেনে দোয়ার জন্য হাত তোলাও সমীচীন নয়। 
































৬৩৪ তফসীর মাআরেফুল কোরআন Wt 





মুমিন ও কাফেরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব হতে পারে না £ এখানে আরো 
জানা গেল যে, মুমিন ও কাফেরের মধ্যে যতই নিকটাত্মীয়ের সম্পর্ক থাক 
না কেন, ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে উক্ত আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য করা 
যাবে না। কোন ব্যক্তি যতই সম্ভ্রান্ত বংশীয় হোক না কেন, যতই বড় 
বুযুর্গের সন্তান হোক না কেন, এমনকি সৈয়দ বংশীয় হওয়ার গৌরব অর্জন 
করুক না কেন,কিন্তু যদি সে ঈমানদার না হয়, তবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে 
তার আভিজাত্য ও নবীর নিকটাত্মীয় হওয়ার কোন মূল্য নেই।! ঈমান, 
তাকওয়া ও যোগ্যতার ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হবে। যার মধ্যে 
এসব গুণের সমাবেশ হয়েছে সে পর হলেও আপনজন। অন্যথায় আপন 
আত্মীয় হলেও সে পর। 

ধৰ্মীয় ক্ষেত্রেও যদি আত্মীয়তার লক্ষ্য রাখা হতো, তাহলে ভাইয়ের 
উপর ভাই কখনো তলোয়ার চালাতো না। বদর, ওহুদ ও আহযাবের 
লড়াই তো একই বংশের লোকদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। যাতে করে 
স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও জাতীয়তা বংশ,বর্ণ,ভাষা বা 
আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে গড়ে উঠে না, বরং ঈমান, তাকওয়া ও 
সৎকর্মশীলতার ভিত্তিতে গড়ে উঠে। তারা যে কোন বংশের, যে কোন 
গোত্রের, যে কোন বর্ণের, যে কোন দেশের, যে কোন ভাষাভাষী হোক না 
কেন, সবাই মিলে এক জাতি, একই ভ্রাতৃত্বের অটুট বন্ধনে আবদ্ধ। 

824034545) “সকল মুসলমান ভাই-ভাই' আয়াতের এ 
মর্মকথা। অপরদিকে যারা ঈমান ও সৎকর্মশীলতা হতে বঞ্চিত, তারা 
ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সদস্য নয়। 

সুরা হুদের ৫০ হতে ৬০ পর্যন্ত ১১ আয়াতে বিশিষ্ট পয়গম্বর হযরত 
হুদ (আঃ)- এর আলোচনা করা হয়েছে। তার নামেই অত্র সূরার নামকরণ 
হয়েছে। অত্র সূরার মধ্যে হযরত নূহ (আঃ) হতে হযরত মূসা (আঃ) পর্যন্ত 
সাত জন আম্মিয়ায়ে কেরাম (আঃ) ও তদীয় উন্মতগণের কাহিনী 
(কোরআন পাকের বিশেষ বাচনভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। যার মধ্যে 
উপদেশ ও শিক্ষামূলক এমন তথ্যাদি তুলে ধরা হয়েছে, যা যে কোন 
'অনুভূতিশীল মানুষের অস্তরে ভাবাস্তর সৃষ্টি না করে পারে না। তাছাড়া 
ঈমান ও সৎকর্মের বহু মূলনীতি এবং উত্তম পথনির্দেশ রয়েছে। 

যদিও অত্র সুরার মধ্যে সাত জন পয়গম্বরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, 
কিন্তু সূরার নামকরণ করা হয়েছে হযরত হুদ (আঃ)-এর নামে। যাতে 
বোঝা যায় যে, এখানে হুযরত হুদ-এর ঘটনার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব 
আরোপ করা হয়েছে। 

আল্লাহ্‌ পাক হযরত হুদ (আঃ)-কে আদ জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরণ 
করেছিলেন। দৈহিক আকার-আকৃতিতে ও শারীরিক শক্তি সামর্থ্যের দিক 
দিয়ে “আদ জাতিকে মানব ইতিহাসে অনন্য বলে চিহ্নিত করা হয়। হযরত 
হুদ (আঃ)- ও উক্ত জাতিরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যেমন_ 1588 
“তাদের ভাই হুদ'_শব্দে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের 
বিষয় যে, এত বড় বীর ও শক্তিশালী জাতি তাদের বিবেক ও চিস্তাশক্তি 
হারিয়ে ফেলেছিল। নিজেদের হাতে তৈরী প্রস্তরমূর্তিকে তারা তাদের 





মা" বুদ সাব্যস্ত করেছিল। 
হযরত হুদ (আঃ) তার কওমের নিকট যে দ্বীনী দাওয়াত পেশ করেন, 
তার তিনটি মূলকথা ৫০, ৫১, ও ৫২ এই তিন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। 


প্রথমতঃ__ তওহীদ বা একত্ববাদের আহবান এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য 
কোন সত্তা বা শক্তিকে এবাদত উপাসনার যোগ্য মনে করা বাতৃলতা মাত্র। 
দ্বিতীয় হচ্ছে, আমি যে তওহীদের দাওয়াত নিয়ে এসেছি, এজন্য জীবন 
উৎসর্গ করছি। তোমরা চিন্তা করে দেখ তো, আমি এহেন কষ্ট-ক্লেশের 
পথ কোন্‌ স্বার্থে অবলম্বন করেছি? আমি তো এর বিনিময়ে তোমাদের 
কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার বস্তুগত কোন ফায়দা বা স্বার্থ 
হাসিল হচ্ছে না। এটা যদি আল্লাহ্‌র নির্দেশ এবং আমার দায়িত্ব না হতো, 
তাহলে তোমাদেরকে দাওয়াত দিতে ও সংশোধন করতে গিয়ে এত 
কষ্ট-ক্লেশ বরণ করার কি প্রয়োজন ছিল? 

ওয়াজ নছিহত ও দ্বীনী দাওয়াতের পারিশ্রমিকঃ কোরআন করীমে 
প্রায় নবী (আঃ)-গণের যবানীতে এ উক্তি ব্যক্ত হয়েছে যে, “আল্লাহ্র 
দ্বীনের দাওয়াত পৌছানোর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক 
চাই না।" এতে বোঝা যায় যে, দ্বীনী-দাওয়াত ও তবলীগের কোন 
পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হলে তা ফলপ্রসু হয় না। বাস্তব অভিজ্ঞতাও সাক্ষ্য 
দেয় যে, যারা ওয়াজ-নসিহত করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে, তাদের কথায় 
শ্রোতাদের অস্তরে কোন তাসীর করতে পারে না। 

তৃতীয়তঃ কথা হচ্ছে, নিজেদের অতীত জীবনে কুফরী, শেরেকী 
ইত্যাদি যত গোনাহ করেছ, সেসব থেকে আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা 
কর এবং ভবিষ্যতের জন্য এসব গোনাহ হতে তওবা কর। অর্থাৎ, দৃঢ় 
সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা কর যে, আগামীতে আর কখনো এসবের 
ধারে-কাছেও যাবো না। যদি তোমরা এরূপ সত্যিকার তওবা ও 
এস্তেগফার করতে পার, (তবে তার বদৌলতে পরকালের চিরস্থায়ী সাফল্য 
ও সুখময় জীবন তো লাভ করবেই,) অধিকন্ত দুনিয়াতেও ইহার বহু 
উপকারিতা দেখতে পাবে। দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির পরিসমাপ্তি ঘটবে, 
যথাসময়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে, যার ফলে তোমাদের আহার্য-পানীয়ের 
প্রাচূর্য হবে, তোমাদের শক্তি-সামর্থ্য বর্ধিত হবে। 

এখানে ‘শক্তি’ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যার মধ্যে 
দৈহিক শক্তি এবং ধন-বল ও জনবল সবই অন্তর্ভুক্ত । এতদ্বারা জানা গেল 
যে, তওবা ও এন্তেগফারের বদৌলতে ইহজীবনেও ধন-সম্পদ এবং 
সস্তানাদির মধ্যে বরকত হয়ে থাকে। 

হযরত হুদ (আঃ)-এর আহবানের জবাবে তার দেশবাসী মূর্খতাসূলভ 
উত্তর দিল যে, আপনি তো আমাদেরকে কোন মু'জেযা দেখালেন না। শুধু 
মুখের কথায় আমরা নিজেদের বাপ-দাদার আমলের উপাস্য 
দেব-দেবীগুলোকে বর্জন করবো না। এবং আপনার প্রতি ঈমানও আনব 
না। বরং আমরা সন্দেহ করছি যে,আমাদের দেবতাদের নিন্দাবাদ করার 
কারণে আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেছে। তাই আপনি এমন অসংলগ্ন 
কথা বলছেন। 


৬৩৫ 
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(৫৪) বরং আমরা তো বলি যে, আমাদের কোন দেবতা তোমার উপরে 
শোচনীয় ভূত চাপিয়ে দিয়েছে। হুদ বললেন__আমি আল্লাহকে সাক্ষী 
করেছি আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, আমার কোন সম্পর্ক নাই তাদের 
সাথে যাদেরকে তোমরা শরিক করছ (৫৫) তাকে ছাড়া, তোমরা সবাই 
মিলে আমার অনিষ্ট করার প্রয়াস চালাও, অতঃপর আমাকে কোন অবকাশ 
দিও না। (৫৬) আমি আল্লাহ্‌র উপর নিশ্চিত ভরসা করেছি যিনি আমার 
এবং তোমাদের পরওয়ারদেগার| পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন 
প্রাণী নাই যা তার পুর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। আমার পালনকর্তার সরল পথে 
সন্দেহ নেই। (৫৭) তথাপি যদি তোমরা মুখ ফেরাও, তবে আমি 
তোমাদেরকে তা পৌছিয়েছি যা আমার কাছে তোমাদের প্রতি প্রেরিত 
হয়েছে আর আমার পালনকর্তা অন্য কোন জাতিকে তোমাদের 
স্থলাভিষিক্ত করবেন, আর তোমরা তার কিছুই বিগড়াতে পারবে নট 
নিশ্চয়ই আমার পরওয়ারদেগারই প্রতিটি বস্তুর হেফাজতকারী। (৫৮) আর 
আমার আদেশ যখন উপস্থিত হল, তখন আমি নিজ রহমতে হুদ এবং তার 
সঙ্গী ঈমানদারগণকে পরিত্রাণ কারি এবং তাদেরকে এক কঠিন শাস্তি থেকে 
রক্ষা করি। (৫৯) এ ছিল “আদ জাতি, যারা তাদের পালনকর্তার আয়াতকে 
অমান্য করেছে, আর তদীয় রসূলগণের অবাধ্যতা করেছে এবং প্রত্যেক 
উদ্ধত বিরোধীদের আদেশ পালন করেছে। (৬০) এ দুনিয়ায় তাদের পিছনে 
পিছনে লা নত রয়েছে এবং কেয়ামতের দিনেও জেনে রাখ, “আদ জাতি 
তাদের পালনকততাঁকে অস্বীকার করেছে, হুদের জ্ঞাতি “আদ জাতির প্রতি 
অভিসম্পাত রয়েছে জেনে রাখ। (৬১) আর সামূদ জাতির প্রতি তাদের 
ভাই সালেহকে প্রেরণ কারি; তিনি বললেন__হে আমার জাতি ৷ আল্লাহর 
বন্দেগী কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নাই। তিনিই যমীন হতে 
তোমাদেরকে পয়দা করেছেন, তন্মধ্যে তোমাদেরকে বসতি দান করেছেন। 
অতএক তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর অতঃপর তাঁরই দিকে ফিরে চল। 
আমার পালনকর্তার নিকটেই আছেন, কবুল করে থাকেন; সন্দেহ নেই। 
(৬২) তারা বলল-_হে সালেহ, ইতিপূর্বে তোমার কাছে আমাদের বড় আশা 
ছিল। আমাদের বাপ-দাদা যা পূজা করত তুমি কি আমাদেরকে তার পুজা 
করতে নিষেধ কর? কিন্তু যার প্রতি আমাদের আহবান জানাচ্ছ 
আমাদের তাতে এমন সন্দেহ রয়েছে যে, মন মোটেই সায় দিচ্ছে লা ! 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

তদুত্তরে হযরত হুদ (আঃ) পয়গম্বরসুলভ নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিলেন, 
তোমরা যদি আমার কথা না মান, তবে শোন, আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী 
রেখে বলছি, আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া 
তোমাদের সব অলীক উপাস্যদের প্রতি আমি রুষ্ট ও বিমুখ এখন তোমরা 
ও তোমাদের দেবতারা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট সাধনের, আমার উপর 
আক্রমণের চেষ্টা করে দেখ, আমাকে বিন্দুমাত্র অবকাশ দিও না। এত বড় 
কথা আমি এজন্য বলছি যে, আমি আল্লাহ্‌ তাআলার উপর পূর্ণ আস্থা ও 
ভরসা রাখি; যিনি আমার এবং তোমাদের একমাত্র পালনকর্তা । ধরাধামে 
বিচরণশীল সকল প্রাণীই তার মুঠোর মধ্যে। তার ইচ্ছা ও অনুমতি ছাড়া 
কেউ কারো কোন ক্ষতি করতে পারে না। নিশ্চয় আমার পরওয়ারদেগার 
সরল পথে রয়েছেন। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সরল পথে চলবে, সে আল্লাহকে 
পাবে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে সাহায্য করবেন। 

সমগ্র জাতির মোকাবেলায় দাড়িয়ে এমন নিভীকি ঘোষণা ও তাদের 
দীর্ঘ দিনের লালিত ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায় আঘাত হানা সত্বেও এত বড় 
সাহসী ও শক্তিশালী জাতির মধ্যে কেউ ভার একটি কেশও স্পর্শ করতে 
পারল না। বস্তুতঃ এটাও হযরত হুদ (আঃ)-এর একটি মু'জেযা। এর দ্বারা 
একে তো তাদের এ কথার জবাব দেয়া হয়েছে যে, আপনি কোন মু'জেযা 
প্রদর্শন করেননি। দ্বিতীয়তঃ তারা যে বলত আমাদের কোন কোন দেবতা 
আপনার মস্তিষ্ক বিবৃত করে দিয়েছে তাও বাতিল করা হল। কারণ 
দেব-দেবীর যদি কোন ক্ষমতা থাকত, তবে এত বড় কথা বলার পর ওরা 
তাকে জীবিত রাখত না। 


অতঃপর তিনি বলেন,_তোমরা যদি এভাবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান 
করতে থাক, তবে জেনে রাখ, যে পয়গাম পৌছাবার জন্য আমাকে প্রেরণ 
করা হয়েছে, আমি তা যথাযথভাবে তোমাদের নিকট পৌছিয়েছি। অতএব 
তোমাদের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে যে, তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব ও 
গযব আপতিত হবে, তোমরা সমূলে নিপাত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর 
আমার পরওয়ারদেগার তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে এ পৃথিবীতে আবাদ 
করাবেন। তোমরা যা করছ তাতে তোমাদেরই সর্বনাশ করছ, আল্লাহ্‌ 
তাঅলার কোন ক্ষতি করছ না। আমার পালনকর্তা সবকিছু লক্ষ্য রাখেন, 
রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তোমাদের সব ধ্যান-ধারণা ও কার্ধ-কলাপের তিনি 
খবর রাখেন। 


কিন্তু হতভাগার দল হয়রত হুদ (আঃ)-এর কোন কথায় কর্ণপাত 
করল না। তারা নিজেদের হঠকারিতা ও অবাধ্যতার উপর অবিচল রইল। 
অবশেষে প্রচণ্ড ঝড়-তৃফান রূপে আল্লাহ্‌র আযাব নেমে এল। সাত দিন 
আট রাত যাবত অনবরত ঝড় তুফান বইতে লাগল। বাড়ী-ঘর ধ্বসে গেল, 
গাছ-পালা উপড়ে পড়ল, গৃহ-ছাদ উড়ে গেল, মানুষ ও সকল জীবজস্ত 
শূন্যে উতিত হয়ে সজোরে যমীনে নিক্ষিপ্ত হল, এভাবেই সুঠাম দেহের 
অধিকারী শক্তিশালী একটি জাতি সম্পূর্ণ ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেল। 

“আদ জাতির উপর যখন প্রতিশ্রুত আযাব নাযিল হয়, তখন আল্লাহ্‌ 
তাআলা তার চিরস্তন বিধান অনুযায়ী হযরত হুদ (আঃ) ও সঙ্গী 
ঈমানদারগণকে সেখান থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে আযাব হতে রক্ষা 
করেন। 


“আদ জাতির কাহিনী ও আযাবের ঘটনা বর্ণনা করার পর অপরাপর 
লোকদের শিক্ষা ও সতকীকিরণের জন্য এরশাদ করেছেন যে, কওমে আদ 
আল্লাহ্র আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে, আল্লাহ্‌র 
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(৬৩) সালেহ বললেন-_হে আমার জাতি ! তোমরা কি মনে কর, আমি 
যদি আমার পালনকর্তার পক্ষ হতে বৃদ্ধি-বিবেচনা লাভ করে থাকি আর 
তিনি যদি আমাকে নিজের তরফ হতে রহমত দান করে থাকেন, অতঃপর 
আমি যদি তার অবাধ্য হই তবে তার থেকে কে আমায় রক্ষা করবে? 
তোমরা তো আমার ক্ষতি ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করতে পারবে না। (৬৪) আর 
হে আমার জাতি! আল্লাহর এ তোমাদের জন্য নিদর্শন, অতএব 
তাকে আল্লাহর যমীনে বিচরণ করে খেতে দাও, এবং তাকে মন্দভাবে 
স্পশ্ড করবে না। নতুবা অতি সত্বর তোমাদেরকে আযাব পাকড়াও 
করবে। (৬৫) তবু তারা উহার পা কেটে দিল। তখন সালেহ 
বললেন-_-তোমরা নিজেদের গৃহে তিনটি দিন উপভোগ করে নাও। ইহা 
এমন ওয়াদা যা মিথ্যা হবে না। (৬৬) অতঃপর আমার আযাব যখন 
উপস্থিত হল, তখন আমি সালেহকে ও তদীয় সঙ্গী ঈমানদারগণকে নিজ 
রহমতে উদ্ধার করি, এবং সেদিনকার অপমান হতে রক্ষা করি। নিশ্চয় 
তোমার পালনকর্তা তিনিই সবশিক্তিমান পরাক্রমশালী । (৬৭) আর ভয়ঙ্কর 
গজি পাপিষ্টদের পাকড়াও করল, ফলে ভোর হতে না হতেই তারা নিজ 
নিজ গৃহসমূহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৬৮) যেন তাঁরা কোনদিনই 
সেখানে ছিল না। জেনে রাখ, নিশ্চয় সামূদ জাতি তাদের পালনকর্তার প্রতি 
অস্বীকার করেছিল! আরো শুনে রাখ, সামৃদ জাতির জন্য অভিশাপ 
রয়েছে। (৬৯) আর অবশ্যই আমার প্রেরিত ফেরেশতারা ইব্রাহীমের কাছে 
সুসংবাদ নিয়ে এসেছিল তারা বলল-_ সালাম, তিনিও বললেন-_ সালাম। 
অতঃপর অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি একটি ভুনা করা বাছুর নিয়ে এলেন। 
(4০) কিন্তু যখন দেখলেন যে, আহার্যের দিকে তাদের হস্ত প্রসারিত হচ্ছে 
না, তখন তিনি স্ধিগ্ণ হলেন এবং মনে মনে তাদের সম্পর্কে ভয় অনুভব 
করতে লাগলেন। তারা বলল--ভয় পাবেন না। আমরা কওমের 
প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (৭১) তার স্তীও নিকটেই 7, সে হেসে 
ফেলল। অতঃপর আমি তাকে ইসহাকের জের সুখবর দিলাম এবং 
ইসহাকের পরের ইয়াকুবেরও। (২) সে বলল-কি দৃ্ভারগ্য আমার ৷ আমি 
সম্ভান এসব করব? অথচ আমি বার্ধক্োর শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছি 
আর আমার স্বামীও বৃদ্ধ, এতো ভারী আশ্চর্য কথা । 





ক্বোরআন Ar 


রসূলগণকে আমান্য করেছে, হঠকারী পাপিষ্ঠদের কথামত কাজ করেছে। 
যার ফলে দুনিয়াতে তাদের প্রতি গযব নাযিল হয়েছে এবং আখেরাতেও 
অভিশপ্ত আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে। 


এখানে বোঝা যায় যে, “আদ জাতি ঝড়-তুফানের কবলে পতিত 
হয়েছিল। কিন্ত “সূরা মুমিনুন' -এর বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, ভয়ঙ্কর গর্জনে 
তারা ধ্বংস হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, হয়ত উভয় প্রকার আযাবই 
নাযিল হয়েছিল। প্রথমে ঝড় তুফান শুরু হয়েছিল, চরম পর্যায়ে ভয়ঙ্কর 
জনে তারা ধ্বংস হয়ৌছল। 

৬১ থেকে ৬৮ পর্যন্ত ৮ আয়াতে হযরত সালেহ (আঃ)-এর কাহিনী 
বর্ণিত হয়েছে। যিনি “আদ জাতির দ্বিতীয় শাখা ‘কওমে সামূদ' -এর প্রতি 
প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনিও তার কওমকে সর্বপ্রথম তওহীদের দাওয়াত 
দিলেন। দেশবাসী তা প্রত্যাখ্যান করে বলল--““এ পাহাড়ের প্রস্তরখণ্ড 
থেকে আমাদের সম্মুখে আপনি যদি একটি উদ্টরী বের করে দেখাতে 
পারেন, তাহলে আমরা আপনাকে সত্য নবী বলে মানতে রাজী আছি।” 

হযরত সালেহ (আঃ) তাদেরকে এই বলে সতর্ক করলেন যে, 
তোমাদের চাহিদা মোতাবেক মু'জেযা প্রদর্শনের পরেও তোমরা যদি ঈমান 
আনতে দ্বিধা প্রকাশ কর, তাহলে কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলার বিধান অনুসারে 
তোমাদের উপর আযাব নেমে আসবে, তোমরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। 
এতদসত্বেও তারা নিজেদের হঠকারিতা থেকে বিরত হল না। আল্লাহ্‌ 
তাআলা তার অসীম কুদরতে তাদের চাহিদা মোতাবেক মু”জেযা জাহির 
করলেন। বিশাল প্রস্তরখণ্ড বিদীর্ণ হয়ে তাদের কথিত গুণাবলী সম্পন্ন উদ 
আত্মপ্রকাশ করল। আল্লাহ্‌ তাআলা হুকুম দিলেন যে, এ উদ্ীকে কেউ 
যেন কোনরূপ কষ্ট-ক্রেশ না দেয়। যদি এরূপ করা হয় তবে তোমাদের 
প্রতি আযাব নাযিল হয়ে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তারা নিষেধাজ্ঞা 
অমান্য করল, উ্ীকে হত্যা করল। তখন আল্লাহ্‌ তাআলা কঠোরভাবে 
পাকড়াও করলেন। হযরত সালেহ (আঃ) ও তার সঙ্গী ঈমানদারগণ 
নিরাপদে রক্ষা পেলেন। অন্য সবাই এক ভয়াবহ গর্জনে ধ্বংস হল। অত্র 
ঘটনায় বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত সালেহ (আঃ)-এর জাতি তাকে বলল 





পৃজা থেকে আমাদের বারণ করার আগ পর্যস্ত আপনার সম্পর্কে আমরা 
উচ্চাশা পোষণ করতাম যে, আপনি আগামীতে আমাদের নেতৃত্ব দান 
করবেন।” এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্‌ তাআলা বাল্যকাল হতেই নবীগণকে 
যোগ্যতা ও উন্নত স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী করে থাকেন। যার ফলে 
সবাই তাদেরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হতো। যেমন হযরত 
মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ) নবুওয়ত ঘোষণা করার পূর্বে সমগ্র আরববাসী 
তাকে সত্যবাদী ও বিশ্বাসী মনে করত, এবং “আল-আহীন” উপাধিতে 
ভূষিত করেছিল। কিন্তু বুওয়তের দাবী ও মুর্তি পূজা থেকে বারণ করার 
সঙ্গে সঙ্গেই সেসব লোক তার বিরোধিতা ও শত্রুতা শুরু করেছিল। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
4৪8882/%8 অর্থাৎ, তারা যখন আল্লাহ্‌র নিষেধাজ্ঞা 
লঙ্ঘন করে অলৌকিক উষ্টরীকে হত্যা করল, তখন তাদেরকে নি্দষ্টভাবে 
জানিয়ে দেয়া হল যে, মাত্র তিন দিন তোমাদিগকে অবকাশ দেয়া হল, এ 
তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। 


তফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত হয়েছে যে, এ অবকাশের তিন দিন ছিল 


৬৩৭ 


সূরা হুদ 





বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার। রবিবার প্রত্যুষে তাদের উপর আযাব নাধিল | আয়াতসমূহের বিস্তারিত আলোচনায় আসা যাক। 


হল। 

424260291557 অৰ্থাৎ, এ পাপিষ্ঠদেরকে এক ভয়ঙ্কর 
গর্জন এসে পাকড়াও করল। এ ছিল হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর গর্জন, 
যা হাজার হাজার বজুধ্বনির সম্মিলিত শক্তির চেয়েও ভয়াবহ। যা সহ্য 
করার ক্ষমতা মানুষ বা কোন জীবজস্তর হতে পারে না। এরূপ প্রাণ 
কাপানো গর্জনেই সকলে মৃত্যুবরণ করেছিল। 

অত্র আয়াতের মর্মার্থ থেকে বোঝা যায় যে, “কওমে-সামুদ’ ভয়ঙ্কর 
গর্জনে ধ্বংস হয়েছিল। অপর দিকে সূরা আ’রাফ’-এর এক আয়াতে 
পাকড়াও করল।’ এতে বোঝা যায় যে, ভূমিকম্পের ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়েছিল। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন যে, উভয় আয়াতের মর্মার্থে কোন 
বিরোধ নেই। হয়ত প্রথমে ভূমিকম্প শুরু হয়েছিল। এবং তৎসঙ্গেই 
অক্ষর গর্জনে সবাই ধংস হয়েছিল। 

এখানে হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ্‌ (আঃ)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত 
হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে সন্তান লাভের সু-সংবাদ দেয়ার জন্য তার 
কাছে কতিপয় ফেরেশতাকে প্রেরণ করেছিলেন। কেননা, হযরত ইবরাহীম 
(আঃ) -এর স্ব্রী বিবি সারা নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি সন্তানের জন্য একাত্ত 
উদগ্রীব ছিলেন, কিন্তু উভয়ের বার্ধক্যের চরম সীমায় উপনীত হওয়ার 
কারণে দৃশ্যতঃ সন্তান লাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌ 
তাআলা ফেরেশতার মাধ্যমে সুসংবাদ দান করলেন যে, তারা অচিরেই 
একটি পুত্রস্তান লাভ করবেন। তার নামকরণ করা হল ইসহাক। আরো 
অবহিত করা হল যে, হযরত ইসহাক (আঃ) দীর্ঘ জীবী হবেন, সম্তান লাভ 
করবেন, তার সন্তানের নাম হবে ‘ইয়াকুব’ (আঃ)। উভয়ে নবুওয়তের 
মর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন। 

ফেরেশতাগণ মানবাকৃতিতে আগমন করায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) 
তাদেরকে সাধারণ আগন্তক মনে করে মেহমানদারীর আয়োজন করেন। 
ভুনা গোশত সামনে রাখলেন। কিন্তু তারা ছিলেন ফেরেশতা, পানাহারের 
উর্ধ্বে । কাজেই সম্মুখে আহার্য দেখেও তারা সেদিকে হাত বাড়ালেন না। 
এটা লক্ষ্য করে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) আতঙ্কিত হলেন যে, হয়ত এদের 
মনে কোন দুরভিসন্ধি রয়েছে। ফেরেশতাগণ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর 
অমূলক আশঙ্কা আন্দাজ করে উহা দূর করার জন্য স্পষ্টভাবে জানালেন 
যে, “আপনি শঙ্কিত হবেন না। আমরা আল্লাহ্‌র ফেরেশতা, আপনাকে 
একটি সুসংবাদ দান করা ও অন্য একটি বিশেষ কার্য সম্পাদানের জন্য 
আমরা প্রেরিত হয়েছি। তা হচ্ছে হযরত লূত (আঃ)-এর কওমের উপর 
আযাব নাধিল করা।” হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী বিবি সারা পর্দার 
আড়ালে দাড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিলেন। যখন বুঝতে পারলেন যে, এরা 
মানুষ নন, ফেরেশতা; তখন পর্দার প্রয়োজন রইল না। বৃদ্ধকালে সন্তান 
লাভের সু-খবর শুনে হেসে ফেললেন এবং বললেন, এহেন বৃদ্ধ বয়সে 
আমার গর্ভে সন্তান জন্ম হবে। আর আমার এ স্বামীও তো অতি বৃদ্ধ। 
ফেরেশতাগণ উত্তর দিলেন, তুমি কি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতি বিসৃয় প্রকাশ 
করছ? ধার অসাধ্য কিছুই নেই। বিশেষ করে তোমরা নবী পরিবারের 
লোক। তোমাদের পরিবারের উপর আল্লাহ্‌ তাআলার প্রভূত রহমত এবং 
অফ্রস্ত বরকত রয়েছে। বাহ্যিক কার্য-কারণের উবে বহু অলৌকিক 
ঘটনাবলী তোমরা নিজ চোখে অবলোকন করছ। তা সত্বেও বিস্মিত 
হওয়ার কোন কারণ আছে কি? এ হচ্ছে ঘটনার সংক্ষিপ্তসার। এবার 


প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ হযরত ইব্রাহীম 
(আঃ)-এর নিকট কোন সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন। এই সুসংবাদের 
বিবরণ সামনের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছেঃ $৯:14/2$ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ফেরেশতার দলে 
হযরত জিবরাঈল (আঃ), হযরত মীকাঈল (আঃ) ও ইস্রাফীল (আঃ) এ 
তিন জন ফেরশেতা ছিলেন।- (কুরতুবী) তারা মানবাকৃতিতে আগমন 
করে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে সালাম করেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) 
যথারীতি সালামের জবাব দিলেন এবং তাদেরকে যানুষ মনে করে 
আতিথেয়তার আয়োজন করলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-ই প্রথম ব্যক্তি, 
যিনি পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মেহমানদারীর প্রথা প্রবর্তন করেন।- (কুরতুবী) 
তার নিয়ম ছিল যে, মেহমান ছাড়া একাকী কখনো খানা খেতেন না। খাবার 
সময় খোঁজ করে মেহমান নিয়ে এসে সাথে খেতে বসতেন। 

তফসীরে কুরতৃবীতে ইস্রাঈলী সূত্র উদ্ধৃত করে বর্ণিত হয়েছে যে, 
হযরত ইব্রাহীম (আঃ) একদিন তার সাথে খানা খাওয়ার জন্য মেহমান 
তালাশ করছিলেন। এমন সময় জনৈক অচেনা লোকের সাথে তার সাক্ষাৎ 
হল। তিনি তাকে ঘরে নিয়ে এলেন। যখন খানা খেতে শুরু করবেন, তখন 
হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আগন্তক মুসাফিরকে বললেন_-“বিসমিল্লাহ্‌ 
-আল্লাহ্‌র নামে আরস্ত করছি বল” সে বলল-_“আল্লাহ্‌ কাকে বলে আমি 
জানি না।” হযরত ইবরাহীম (আঃ) রাগান্বিত হয়ে তাকে দস্তরখান থেকে 
তাড়িয়ে দিলেন। যখন সে বের হয়ে গেল, তৎক্ষণাত হযরত জিবরাঈল 
(আই) উপস্থিত হলেন এবং জানালেন যে, আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন-আমি 
তার কুফরী সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা সত্বেও সারা জীবন তাকে আহার্য-পানীয় 
দিয়ে আসছি। আর আপনি একে এক বেলা খাবার দিতে পারলেন না। 
একথা শোনা মাত্র হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এ লোকটির তালাশে ছুটলেন। 
অবশেষে তাকে ঘরে নিয়ে এলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি বেঁকে বসল এবং বলল, 
“আপনি প্রথমে আমাকে তাড়িয়ে দিলেন, পরে আবার সাধাসাধি করে 
আনতে গেলেন কেন? এ কারণ না জানা পর্যস্ত আমি খাদ্য স্পর্শ করব 
না৷" 

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করলেন। কাফের লোকটির মধ্যে 
ভাবাস্তর সৃষ্টি হল। সে বলল-_ যে মহান পালনকর্তা ফেরেশতা প্রেরণ 
করে আপনাকে একথা জানিয়েছেন, তিনি সত্যই পরম দয়ালু। আমি তার 
প্রতি ঈমান আনলাম। অতঃপর সে বিসমিল্লাহ বলে হযরত ইব্রাহীম 
(আঃ)-এর সাথে খানা খেতে আরস্ত করল। 

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তার আতিথেয়তার অভ্যাস অনুযায়ী আগন্তক 
ফেরেশতাগণকে মানুষ মনে করে অনতিবিলম্বে একটি বাছুর গরু জবেহ 
করলেন এবং উহা ভুনা করে মেহমান ফেরেশতাগণের আহারের জন্য 
তাদের সামনে রাখলেন। 

৭০ তম আয়াতে বলা হয়েছে যে, আগন্তক ফেরেশতাগণ যদিও 
মানবাকৃতিতে আগমন করেছিলেন এবং মানবসুলভ পানাহারের বৈশিষ্ট্য 
তাদেরকে দান করা যদিও সম্ভব ছিল। কিন্তু পানাহার না করার মধ্যেই 
হেকমত নিহিত ছিল, যেন তাদের ফেরেশতা হওয়া প্রকাশ পায়। কাজেই 


- মানবাকৃতি সত্বেও তাদের পানাহার না করায় “ফেরেশতা স্বভাব’ বজায় 


রাখা হয়েছিল। যার ফলে ভারা আহার্ষের দিকে হাত বাড়ান নাই। 
কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, ফেরেশতাদের হাতে কিছু তীর 


৬৩৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন AMA 





ত 


৯১৯ rr 





En ৫ এ 

BITTE | 

| RTS Foto ary | 

5০ 

১১৪ ১5385505৩৬৯] 

৫2 ই বিন 85522 i | 

: OB কানু নি | 

| 8৪৩05১9৩৮5৫ 
ও ৫০৫9 
| 906০5০০4৩65) 
85 LLB EL Ios EB YE | 
5১4৬ 5285১২৬৮৬১৩ | 

লনা ততে 

© iB AS ০িএ০১০ ক ৮৬. 



























































(৭৩) তারা বলল-_তুমি আল্লাহ্‌র হুকুম সম্পর্কে বিস্য়বোধ করছ? হে 
গৃহবাসীরা, তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র রহমত ও প্রভূত বরকত রয়েছে। 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ্শংসিত মহিমায় । (48) অতঃপর যখন ইরাহীম (আঃ)-এর 
আতঙ্ক দূর হল এবং তিনি সুসংবাদ প্রাপ্ত হলেন, তখন তিনি আমার সাথে 
তর্ক শুরু করলেন কওমে লৃত সম্পকোর। (৭৫) ইব্রাহীম (আঃ) বড়ই 
ধৈশীল, কোমল অভ্র, আল্লাহমুখী সন্দেহ নেই। (৭৬) ইবরাহীম, এহেন 
ধারণা পরিহার কর; তোমার পালনকর্তার হুকুম এসে গেছে, এবং তাদের 
উপর সে আযাব অবশ্যই আপতিত হবে, যা কখনো প্রতিহত হবার নয় 
(৭৭) আর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লৃত (আঃ)-এর নিকট 
উপস্থিত হল। তখন তাদের আগমনে তিনি দুচিস্তাযন্ত হলেন এবং তিনি 
বলতে লাগলেন_আজ অত্যন্ত কঠিন দিন। (৭৮) আর তার কওমের 
লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার (গৃহ) পানে ছুটে আসতে লাগল। পূর্ব 
থেকেই তারা কু-কর্মে তৎপর ছিল। লূত (আঃ) বললেন হে আমার 
কওম, এ আমার কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্রতমা। 
সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, এবং অতিথিদের ব্যাপারে আমাকে 
লজ্জিত করো না, তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নেই ! (৯) তারা 

তো জানই, তোমার কন্যাদের নিয়ে আমাদের কোন গরজ 
নেই। আর আমরা কি চাই, তাও তুমি অবশ্যই জান। (৮০) লূত (আঃ) 
বললেন-__হায়, তোমাদের বিরুদ্ধে যদি আমার শক্তি থাকত অথবা আমি 
কোন সুদৃঢ় আশ্রয় গহণ করতে সক্ষম হতাম। (৮১) মেহমান ফেরেশতাগণ 
বলল- হে লূত (আঃ) আমরা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে প্রেরিত 
পেরেশতা। এরা কখনো তোমার দিকে পৌছতে পারবে না। ব্যস তুমি 
কিছুটা রাত থাকতে থাকতে নিজের লোকজন নিয়ে বাইরে চলে যাও। 
আর তোমাদের কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়। কিন্তু তোমার স্ব্রী 
নিশ্চয় তার উপরও তা আপতিত হবে, যা ওদের উপর আপতিত হবে। 
ভোর বেলাই তাদের প্রতিশ্রুতির সময়, ভোর কি খুব নিকটে নয়? 





ছিল। তারা উহার ফলক দ্বারা ভুনা গোশত স্পর্শ করছিলেন। তাদের 
এহেন আচরণে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সন্ধিগ ও শঙ্কিত হলেন। কারণ, সে 
দেশে নিয়ম ছিল যে, অসদুদ্দেশে কেউ কারো বাড়ীতে মেহমান হলে 
সেখানে পানাহার করত না।- (তফসীরে কুরতুবী) অবশেষে ফেরেশতাগণ 
প্রকাশ করে দিলেন যে, আপনি ভীত হবেন না। আমরা মানুষই নই, বরং 
আল্লাহ্‌র ফেরেশতা। 


আহকাম ও মাসায়েল 


আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলামী আচার-ব্যবহার সম্পর্কে কতিপয় 
গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত দেয়া হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) তদীয় তফসীরে 
যার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। 

সালামের সুন্নত £ 2404135 “তারা সালাম বললেন, 
তিনিও বললেন সালাম। এতদ্বারা বোঝা যায় যে, যুলসমানদের 
পারস্পরিক সাক্ষাৎ-মোলাকাতের সময় পরস্পরকে সালাম করা কর্তব্য। 
আরো জানা গেল যে, আগন্তক ব্যক্তি প্রথমে সালাম করবে, অন্যরা তার 
জবাব দেকে__এটাই বাঞ্ছনীয়। 

পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎকালে বিশেষ কোন বাক্য উচ্চারণ করে একে 
অপরের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করার রীতি পৃথিবীর সকল জাতি ও ধর্মের 
মধ্যে দেখা যায়। তবে এ ব্যাপারেও ইসলামের শিক্ষা অনন্য ও সর্বোত্তম! 
কেননা সালামের সুন্নত সম্মত বাক্য ০ '৯-.। -এর মধ্যে সর্বপ্রথম 
“আস-সালামু' আল্লাহ্‌র একটি গুণ বাচক নাম হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌র 
যিকর করা হল, সম্বোধিত ব্যক্তির জন্য সালামতি ও নিরাপত্তার দোয়া 
করা হল, নিজের পক্ষ হতে তার জান-মাল ইজ্জতের নিরাপত্তার 
প্রতিশ্রুতি দেয়া হল। 

এখানে কোরআন পাকে ফেরেশতাদের পক্ষ হতে ১. “সালামান' 
এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর তরফ হতে শুধু %.. “সালামুন্‌' শব্দ 
উল্লেখ করা হয়েছে সালাম ও জবাবের পূর্ণ বাক্য উল্লেখ করা নিপ্রয়োজন 
মনে করা হয়েছে। কার্যতঃ অবশ্য এখানে উভয়ঙ্ষেত্রে সুন্নত মোতাবেক 
সালাম জবাবের পূর্ণ বাক্যই বোঝানো হয়েছে। হযরত রসূলে করীম 
(সোঃ)ও নিজের আচরণের মাধ্যমে সালামের পূর্ণ বাক্য শিক্ষা দান 
করেছেন। অর্থাৎ, প্রথম পক্ষ আস-সালামু আলাইকুম বলবে, তদুত্তরে 
দ্বিতীয় পক্ষ “ওয়া-আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমতুল্লাহ' বলবে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
সুরা হুদে পূর্ববর্তী অধিকাংশ আম্মিয়ারে কেরাম (আঃ) ও তাদের 
উম্মতগণের কাহিনী ও নবীদের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে তাদের উপর 
বিভিন্ন প্রকার আসমানী আযাব অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। 
আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত লৃত (আঃ) ও তার দেশবাসীর অবস্থা ও 
দেশবাসীর উপর কঠিন আযাবের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। 
হযরত লৃত (আঃ)-এর কওম একে তো কাফের ছিল, অধিকস্ত তারা 
এমন এক জঘন্য অপকর্ম ও লজ্জাকর অনাচারে লিপ্ত ছিল, যা পূর্ববর্তী 
কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায় নাই, বন্য পশুরাও যা ঘৃণা করে 
থাকে। অর্থাৎ, পুরুষ কর্তৃক অন্য পুরুষের সাথে মৈথুন করা। ব্যভিচারের 
চেয়েও ইহা জঘন্য অপরাধ। এ জন্যই তাদের উপর এমন কঠিন আযাব 
অবতীর্ণ হয়েছে, যা অন্য কোন অপকর্মকারীদের উপর কখনো অবতীর্ণ 
হয়নাই। 


৬৩৯ 


সুরা হুদ 


নাথ 





হযরত লৃত (আঃ)-এর ঘটনা যা অত্র আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে, তা 
হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) সহ কতিপয় 
ফেরেশতাকে কওমে লুতের উপর আযাব নাযিল করার জন্য প্রেরণ 
করেন। যাত্রাপথে তারা ফিলিস্তীনে প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর 
সমীপে উপস্থিত হন। 


আল্লাহ তাআলা যখন কোন জাতিকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করেন, তখন 
তাদের কার্যকলাপের সাথে সামন্জস্যপূর্ণ আযাবই নাযিল করে থাকে। এ 
ক্ষেত্রেও ফেরেশতাগণকে নওজোয়ানরূপে প্রেরণ করেন। হযরত লূত 
(আঃ) ও তাদেরকে মানুষ মনে করে তাদের নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন হলেন। 
কারণ মেহমানের আতিথেয়তা নবীর নৈতিক দায়িত্ব পক্ষান্তরে দেশবাসীর 
কু স্বভাব তার অজানা ছিল না। উভয় সংকটে পড়ে তিনি স্বগতোক্তি 
করলেন__ “আজকের দিনটি বড় সংকটময় দিন।" 


আল্লাহ জাল্লা শানুহ এ দুনিয়াকে আজব শিক্ষাক্ষেত্র বানিয়েছেন। যার 
মধ্যে তার অসীম কুদরত ও অফ্রস্ত হেকমতের ভুরি ভুরি নিদর্শন 
রয়েছে। মূর্তিপূজারী আযরের গৃহে আপন অন্তরঙ্গ বন্ধু ইবরাহীম খলিলুল্লাহ 
(আঃ)-কে পয়দা করেছেন। হযরত লূত (আঃ)-এর মত একজন বিশিষ্ট 
পয়গম্বর স্ত্রী নবীর বিরুদ্ধাচরণ করে কাফেরদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা 
করত। সম্মানিত ফেরেশতাগণ সুদর্শন নওজোয়ান আকৃতিতে যখন 
হযরত লূত (আঃ)-এর গৃহে উপনীত হলেন, তখন তার স্ত্রী সমাজের দুষ্ট 
লোকদেরকে খবর দিল যে, আজ আমাদের গৃহে এরূপ মেহমান আগমন 
করেছেন।--(কুরতুবী ও মাযহারী) 

হযরত লূত (আঃ)-এর আশঙ্কা যথার্থ প্রমাণিত হল। যার বর্ণনা ৭৮ নং 
আয়াতে দেয়া হয়েছে 4/554::5:58/5; “আর তার কওমের 
লোকেরা আত্মহারা হয়ে তার গৃহপানে ছুটে এল । আর আগে থেকেই তারা 
কুকর্মে অভ্যস্থ ছিল।" 

এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জঘন্য কু-কর্মের প্রভাবে তারা 
এতদূর চরম নির্লজ্জ হয়েছিল যে, হযরত লূত (আঃ)-এর মত একজন 
সম্মানিত পর়গম্বরের গৃহ প্রকাশ্যভাবে অবরোধ করেছিল। 

হযরত লৃত (আঃ) যখন দেখলেন যে, তাদেরকে প্রতিরোধ করা 
দুক্র, তখন তাদেরকে দুষ্ডৃতি হতে বিরত রাখার জন্য তাদের সর্দারদের 
নিকট স্বীয় কন্যাদের বিবাহ দেয়ার প্রস্তাব দিলেন। তৎকালে কাফের 
পাত্রের সাথে মুসলিম পাত্রীর বিবাহ-বন্ধন বৈধ ছিল। হুযুরে আকরাম 
(সাঃ)-এর প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত এ হুকুম বহাল ছিল। এ জন্যই হযরত 
(সঃ) স্বীয় দুই কন্যাকে প্রথমে উতবা ইবনে আবু লাহাব ও আবুল আস 
ইবনে রবী’র কাছে বিবাহ দিয়েছিলেন। অথচ তখন তারা উভয়ে কুফরী 
হালতে ছিল। পরবর্তীকালে ওহীর মাধ্যমে কাফেরের সাথে মুসলমান 
মেয়েদের বিবাহ হারাম ঘোষণা হয়।_ক্রেত্বী) 

কোন কোন তফসীরকারের মতে- এখানে হযরত লৃত (আঃ) নিজের 
কন্যা দ্বারা সমগ্র জাতির বধূ কন্যাদের বুঝিয়েছেন। কেননা, প্রত্যেক নবী 
নিজ উম্মতের জন্য পিতৃতুল্য এবং উম্মতগণ তার রূহানী সন্তানস্বরূপ। 
যেমন কোরআনের ২১ পারা সূরা আহ্যাবের ৬ষ্ঠ আয়াত ১১৫ 

24894 09002433, এর সাথে হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর ক্রোতে 4) ৮1১৯১ বাক্যেও বর্ণিত আছে। যার 
মধ্যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে সমগ্র “উম্মতের পিতা” বলে 
অভিহিত করা হয়েছে। অত্র তফসীর অনুসারে হযরত লৃত (আঃ)-এর 





কথার অর্থ হল, তোমরা নিজের কদাচার হতে বিরত হও এবং ভদ্রভাবে 
কওমের কন্যাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে বৈধভাবে স্ত্রীরূপে 
ব্যবহারকর। 

অতঃপর হযরত লৃত (আঃ) তাদেরকে আল্লাহ্র আযাবের ভীতি 
প্রদর্শন করে বললেন 29144 “আল্লাহকে ভয় কর" এবং কাকুতি 
মিনতি করে বললেন_ (535: “আমার মেহমানদের 
ব্যাপারে আমাকে অপমানিত করো না।" তিনি আরো বললেন - 
১১৫৪৩ “তোমাদের মাঝে কি কোন ন্যায়নিষ্ঠ ভাল 
মানুষ নেই? আমার আকুল আবেদনে যার অস্তরে এতটুকু করুণার সৃষ্টি 
হবে। 

কিন্তু তাদের মধ্যে শালীনতা ও মনুষত্বের লেশমাত্র ছিল না। তারা 
একযোগে বলে উঠল_ “আপনি তো জানেনই যে, আপনার 
বধূ-কন্যাদের প্রতি আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আর আমরা কি চাই, 
তাও আপনি অবশ্যই জানেন।" 


লূত (আঃ) এক সংকটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন। তিনি 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন_ হায়, আমি যদি তোমাদের চেয়ে 
অধিকতর শক্তিশালী হতাম, অথবা আমার আত্মীয়-স্বজন যদি এখানে 
থাকত, যারা এই জালেমদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করতো, তাহলে 
কত ভালো হতো। 


ফেরেশতাগণ হযরত লূত (আঃ)-এর অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করে 
প্রকৃত রহস্য ব্যক্ত করলেন এবং বললেন_আপনি নিশ্চিত থাকুন, 
আপনার দলই সুদৃঢ় ও শক্তিশালী। আমরা মানুষ নই, বরং আল্লাহ্র 
প্রেরিত ফেরেশতা। তারা আমাদেরকে কাবু করতে পারবে না বরং আযাব 
নাযিল করে দুরাত্মা-দূরাচারদের নিপাত সাধনের জন্যই আমরা আগমন 
করেছি। 

বোখরি৷ শঁরাফে বাণত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, “আল্লাহ্‌ 
তাআলা হযরত লৃত (আঃ)-এর উপর রহম করুন, তিনি নিরুপায় হয়ে 
সুদৃঢ় জামাতের আশ্রয় কামনা করেছিলেন” তিরমিযী শরীফে বর্ণিত 
আছে যে, হযরত লৃত (আঃ)-এর পরবর্তী প্রত্যেক নবী সম্ভ্রান্ত ও 
শক্তিশালী বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।-_.কুরতৃবী) স্বয়ং রসূলে করীম 
(সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কোরাইশ-কাফেরগণ হাজার রকম অপচেষ্টা করেছিল। 
কিন্তু তার হাশেমী গোত্রের লোকেরা সম্মিলিতভাবে তাকে আশ্রয় ও 
পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছে, যদিও ধর্ম-মতের দিক দিয়ে তাদের অনেকেই 
ভিন্নমত পোষণ করত। এ জন্যই সম্পূর্ণ বনী-হাশেম গোত্র রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর সাথে শামিল ছিল। যখন কোরাইশ কাফেররা তাদের সাথে 
সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের দানা-পানি বন্ধ করে দিয়েছিল। 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, দুর্বৃত্তরা 
যখন হযরত লৃত (আঃ)-এর গৃহদ্ধারে সমবেত হল, তখন তিনি গৃহদ্বার 
রুদ্ধ করেছিলেন। ফেরেশতাগণ গৃহে অবস্থান করছিলেন। আড়াল হতে 
দষ্টদের কথাবার্তা চলছিল। তারা দেয়াল টপকে ভিতরে প্রবেশ এবং কপাট 
ভাঙ্গতে উদ্যোগী হল। এমন সংগীন মুহূর্তে হযরত লূত (আঃ) পূর্বোক্ত 
বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন। ফেরেশতাগণ তাকে অভয় দান করলেন 
এবং গৃহদ্বার খুলে দিতে বললেন। তিনি দুয়ার খুলে দিলেন। হযরত 
জিবরাঈল (আঃ) ওদের প্রতি তার পাখার ঝাপটা দিলেন। ফলে তারা অন্ধ 
হয়ে গেল এবং ভাগতে লাগল। 


৬৪০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন Ate 
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তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ্‌ তাআলার নির্দেশক্রমে হযরত লৃত 
(আঃ)-কে বললেন আপনি কিছুটা রাত থাকতে আপনার লোকজনসহ 
এখান থেকে অন্যত্র সরে যান এবং সবাইকে সতর্ক করে দিন যে, তাদের 
কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়, তবে আপনার স্ত্রী ব্যতীত। কারণ, 
অন্যদের উপর যে আযাব আপতিত হবে, তাকেও সে আযাব ভোগ 
করতে হবে। 

ইহার এক অর্থ হতে পারে যে, আপনার স্ত্রীকে সাথে নেবেন না। 
(দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে যে, তাকে পিছনে ফিরে চাইতে নিষেধ করবেন 
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(৮২) অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌছল, তখন আমি উক্ত 
জনপদকে উপরকে নীচে করে দিলাম এবং তার উপর স্তরে স্তরে 
কাক্র-পাথর বর্ণ করলাম। (৮৩) যার প্রতিটি তোমার পালনকর্তার 
নিকট চিহিন্ত ছিল। আর সেই পাপিষ্ঠদের থেকে খুব দূরেও নয়। (৮৪) 
আর মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েব (আঃ)-কে প্রেরণ 
করেছি। তিনি বললেন হে আমার কওম ! আল্লাহ্র বন্দেগী কর, তিনি 
ছাড়া আমাদের কোন মাবুদ নাই। আর পরিমাপে ও ওজনে কম দিও না, 
আজ আমি তোমাদেরকে ভাল অবস্থায়ই দেখছি, কিন্তু আমি তোমাদের 
উপর এমন একদিনের আযাবের আশঙ্কা করছি যোদিনটি পরিবেষ্টনকারী। 
(৮৫) আর হে আমার জাতি, ্যায়নিষ্ঠার সাথে ঠিকভাবে পরিমাপ কর ও 
ওজন দাও এবং লোকদের জিনিসপত্রে কোনরূপ ক্ষতি করো না, আর 
পৃথিবীতে ফাসাদ করে বেড়াবে না। (৮৬) আল্লাহ্‌ প্রদত্ত উদ্ধত তোমাদের 
জন্য উত্তম, যদি তোমরা ঈমানদার হও, আর আমি তো তোমাদের উপর 
সদা পরর্বেক্ষণকারী নই। (৮৭) তারা বলল-_ হে শোয়ায়ের (আঃ), 
আপনার নামায কি আপনাকে ইহাই শিক্ষা দেয় যে, আমরা এসব 
উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা 
করত? অথবা আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামত যা কিছু করে থাকি, তা 
ছেড়ে দেব? আপনি তো একজন খাস মহৎ ব্যক্তি ও সৎপথের পথিক। 
(৮৮) শোয়ায়েব (আঃ) বললেন-_ হে দেশবাসী, তোমরা কি মনে কর! 
আমি যদি আমার পরওয়ারদোরের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট দলীলের উপর 
কায়েম থাকি আর তিনি যদি নিজের তরফ হতে আমাকে উত্তম রিযিক দান 
করে থাকেন, (তবে কি আমি তার হুকুম অমান্য করতে পারি?) আর 
আমি চাই না ফে_ তোমাদেরকে যা ছাড়াতে চাই পরে নিজেই সে কাজে 
লিপ্ত হব, আমি তো যথাসাধ্য শোধরাতে চাই। আল্লাহ্‌র মদদ দ্বারাই কিন্তু 
কাজ হয়ে থাকে, আমি তার উপরই নির্ভর করি এবং তাঁরই প্রতি ফিরে 
যাই। 


না।_(অনুবাদক)। আরেক অর্থ হতে পারে যে, সে আপনার হুশিয়ারী 
মেনে চলবে না। 

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তার স্ত্রীও সাথে যাচ্ছিল। কিন্ত 
পাপিষ্ঠদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার ঘটনাটা শুনে পশ্চাতে ফিরে 
তাকাল এবং কওমের শোচনীয় পরিণতি দেখে দুখ প্রকাশ করতে লাগল। 
তৎক্ষণাৎ একটি প্রস্তরের আঘাতে সেও অকা পেল।-(কুরতুবী ও 
মাযহারী) 

ফেরেশতারা আরো জানিয়ে দিলেন যে, 7:41/%১55521 
প্রত্যুষকালেই তাদের উপর আযাব আপতিত হবে। হযরত লূত (আঃ) 
বললেন_- “আমি চাই, আরো জলদি আযাব আসুক।" ফেরেশতাগণ 
জবাব দিলেন £ ড3-৮৫১4১) এ্ প্রত্ষকাল দূরে নয়, বরং সমাগত 
প্রায়।" 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


অতঃপর উক্ত আযাবের ধরন সম্পর্কে কোরআন পাকে এরশাদ 
হয়েছে_যখন আযাবের হুকুম কার্যকরী করার সময় হল, তখন আমি 
তাদের বসতির উপরিভাগকে নীচে করে দিলাম এবং তাদের উপর 
অবিশ্রান্তভাবে এমন পাথর বর্ষণ করলাম, যার প্রত্যেকটি পাথর 
একজনের নামে চিহ্নিত ছিল। 

বর্ণিত আছে যে, চারটি বড় বড় শহরে তাদের বসতি ছিল। সব 
জনপদকেই কোরআন পাকের অন্য আয়াতে ৬২৪321 'মুতাফেকাত' 
নামে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলার নির্দেশ পাওয়া মাত্র হযরত 
জিব্রাঈল (আঃ) তার পাখা উক্ত শহর চতুষ্টয়ের যমীনের তলদেশে প্রবিষ্ট 
করতঃ এমনভাবে মহাশূন্যে উত্তোলন করলেন যে, সবকিছু নিজ নিজ 
স্থানে স্থির ছিল। এমনকি পানি ভর্তি পাত্র হতে এক বিন্দু পানিও পড়ল না 
বা নড়ল না। মহাশূন্য হতে কুকুর জানোয়ার ও মানুষের চিৎকার ভেসে 
আসছিল। এসব জনপদকে সোজাভাবে আকাশের দিকে তুলে উলটিয়ে 
যথাস্থানে নিক্ষেপ করা হল। তারা আল্লাহ্র আইন ও প্রাকৃতিক বিধানকে 
উলটিয়েছিল, তাই এটা ছিল তাদের উপযুক্ত শাস্তি। 

হযরত লূত (আঃ)-এর নাফরমান জাতির শোচনীয় পরিণতি বর্ণনা 
করার পর দুনিয়ার অপরাপর জাতিকে সতর্ক করার জন্য এরশাদ 
হয়েছে __ ১:549।৩%05 প্রস্তর বর্ষণের আযাব 
বর্তমানকালের জালেমদের থেকেও দূরে নয়। বরং কোরাইশ কাফেরদের 
জন্য ঘটনাস্থল ও ঘটনাকাল খুবই কাছে এবং অন্যান্য পাপিষ্ঠরাও যেন 
নিজেদেরকে এহেন আযাব হতে দূরে মনে না করে। রসূলে করীম (সাঃ) 
এরশাদ করেছেন, “আমার উম্মতের কিছু লোক কওমের লূতের অপকর্মে 
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লিপ্ত হবে। যখন এরূপ হতে দেখবে, তখন তাদের উপরও অনুরূপ আযাব 
আসার অপেক্ষা কর।” 


আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত শোয়ায়েব (আঃ) ও তার কওমের 
ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। তারা কুফরী ও শেরেকী ছাড়া ওজনে-পরিমাপেও 
লোকদের ঠকাতো। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত 
দিলেন এবং ওজনে কম-বেশী করতে নিষেধ করলেন। আল্লাহ্র আযাবের 
ভয় দেখালেন। কিন্তু তারা অবাধ্যতা ও না-ফরমানীর উপর অটল রইল। 
ফলে এক কঠিন আযাবে সমগ্র জাতি ধ্বংস হয়ে গেল। $৬০০১ 

(৩ "আর আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোয়াইব 
(আঃ)-কে প্রেরণ করছি।" 'মাদইয়ান' আসলে একটি শহরের নাম। 
মাদইয়ান ইবনে ইব্রাহীম ইহার পত্তন করেছিলেন। সিরিয়ার বর্তমান ১৬ 
“মোয়ান’ নামক স্থানে উহা অবস্থিত ছিল বলে ধারণা করা হয়। উক্ত 
শহরের অধিবাসীগণকে মাদইয়ানবাসী বলার পরিবর্তে শুধু “মাদইয়ান" 
বলা হত। আল্লাহ্‌ তাআলার বিশিষ্ট পয়গম্বর হযরত শোয়ায়েব (আঃ) উক্ত 
মাদইয়ান কওমের লোক ছিলেন তাই তাকে “তাদের ভাই” বলা হয়েছে। 
এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা বিশেষ অনুগ্রহ করে 
তাদের স্বজাতির এক ব্যক্তিকে তাদের কাছে পয়গম্বর হিসেবে প্রেরণ 
করলেন, যেন তার সাথে জানাশোনা থাকার কারণে সহজেই তার 
হেদায়েত গ্রহণ করে ধন্য হতে পারে। 

1৮4859555৩5845415580$ 

৩%%150%| “তিনি বললেন-_ হে আমার জাতি! তোমরা একমাত্র 
আল্লাহ্‌র এবাদত কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের মাবুদ হওয়ার যোগ্য আর 
কেউ নেই। আর তোমরা ওজনে ও পরিমাপে কম দিও না।" এখানে 
হযরত শোয়ায়েব (আঃ) নিজ জাতিকে প্রথমে একত্ববাদের প্রতি আহ্বান 
'জানালেন। কেননা, তারা ছিল মুশরেক, গাছপালার পূজা করত। এজন্যই 
মাদইয়ানবাসীকে 'আসহাবুল-আইকা" বা 'জঙ্গলওয়ালা" উপাধি দেয়া 
হয়েছে। এহেন কুফরী ও শেরেকীর সাথে সাথে আরেকটি মারাত্মক দোষ 
ও জঘন্য অপরাধ ছিল যে, আদান-প্রদান ও ক্রয়-বিক্রয় কালে 
ওজনে-পরিমাপে হের-ফের করে লোকের হক আত্মসাৎ করত। হযরত 
শোয়ায়েব (আঃ) তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন। 


এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, কুফরী ও শেরেকীই সকল পাপের 
মূল। যে জাতি ইহাতে লিপ্ত, তাদেরকে প্রথমই তওহীদের দাওয়াত দেয়া 
হয়। ঈমান আনয়নের পূর্বে আমল ও কায়-কারবারের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় 
না। দুনিয়াতে তাদের সফলতা অথবা ব্যর্থতাও শুধু ঈমান বা কুফরীর 
ভিত্তিতে হয়ে থাকে, এ ব্যাপারে আমলের কোন দখল থাকে না। 
কোরআন পাকে বর্ণিত পূর্ববর্তী নবীগণের ও তাদের জাতিসমূহের 
ঘটনাবলী ইহার প্রমাণ। তবে শুধু দুইটি জাতি এমন ছিল, যাদের উপর 
আযাব নাযিল হওয়ার ব্যাপারে কুফরীর সাথে সাথে তাদের বদ-আমলেরও 
দখল ছিল। প্রথম, হযরত লৃত (আঃ)-এর জাতি যাদের কাহিনী ইতিপূর্বে 
বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের কুফরী ও গহিঁত অপকর্মের কারণে তাদের 
বসতিকে উল্টিয়ে দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর 
কওম। যাদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার জন্য কুফরী ও মাপে কম 
দেয়াকে কারণ হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছে। ঃ 


এতে করে বোঝা যায় যে, পুইমৈথুন ও মাপে কম দেয়া আল্লাহ্‌ 
তাআলার কাছে সবচেয়ে জঘন্য ও মারাত্মক অপরাধ। কারণ ইহা এমন 





দু'টি কার্য যার ফলে সমগ্র মানব জাতির চরম সর্বনাশ সাধিত এবং সারা 
পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা বিপৰ্যয় সৃষ্টি হয়। 

ওজন-পরিমাপে হের-ফের করার হীন মানসিকতা দূর করার জন্য 
হযরত শোয়ায়েব (আঃ) প্রথমে স্বীয় দেশবাসীকে পয়গম্বরসূলভ গ্রেহ ও 
দরদের সাথে বললেন 25 GEL 
৯৯ “বর্তমানে আমি তোমাদের অবস্থা খুব ভাল ও সচ্ছ দেখছি। 
তঞ্চকতার আশ্রয় গ্রহণ করার মত কোন কারণ দেখি না। তাই আল্লাহ্‌ 
তাআলার এ অনুগ্রহে শোকর আদায় করার জন্য হলেও তোমাদের পক্ষে 
তার কোন সৃষ্ট জীবকে ঠকানো উচিত নয়। তোমরা যদি আমার কথা না 
শোন, আমার নিষেধ অমান্য কর, তাহলে আমার ভয় হয় যে, আল্লাহ্র 
আযাব তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে। এখানে আখেরাতের আযাব বোঝানো 
হয়েছে, দুনিয়ার আযাবও হতে পারে, আবার দুনিয়ার আযাব বিভিন্ন 
প্রকারও হতে পারে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন আযাব হচ্ছে, তোমাদের স্বচ্ছলতা 
খতম হয়ে যাবে, তোমরা অভাবগ্রস্ত দুর্ভিক্ষ কবলিত হবে। যেমন রসূলে 
করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন__“যখন কোন জাতি মাপে কম দিতে শুরু 
করে তখন আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে দুর্ভিক্ষ ও মুল্যবৃদ্ধিজনিত শান্তিতে 
পতিত করেন।" 

ওজন-পরিমাপে কম দিতে নিষেধ করার মধ্যেই পরোক্ষভাবে যদিও 
সঠিক ওজন করার আদেশ হয়ে গেছে, তথাপি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য 


হযরত শোয়ায়েব (আঃ) উদাত্ত আহ্বান জানালেন 03415551555 
BSNS PRE SULIT BI OEY 


৩:৮৬ “হে আমার জাতি ৷ ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে ঠিক ঠিকভাবে পরিমাপ 


কর ও ওজন দাও এবং লোকদের জিনিসপত্রে কম দিও না আর পৃথিবীতে 
বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।" অতঃপর তিনি মমতার সাথে আরো বললেন £ 
BASIS Chit GUNES 
“মানুষের পাওনা ঠিকমত ওজন করে পুরোপুরি দিয়ে দেয়ার পর যে 
লভ্যাংশ উদ্ধত্ত থাকে, তোমাদের জন্য তা-ই উত্তম। পরিমাণে স্বল্প 
হলেও আল্লাহ্‌ তাআলা তার মধ্যে বরকত দান করবেন, যদি তোমরা 
আমার কথা মান্য কর। আর যদি অমান্য কর, তবে মনে রেখ-তোমাদের 
উপর কোন আযাব অবতীর্ণ হলে, তা থেকে তোমাদের রক্ষা করার দায়িত্ব 
আমারনয়।” 


হযরত শোয়ায়েব (আঃ) সমৃদ্ধে রসূলে করীম (সাঃ) মন্তব্য করেছেন 
যে, তিনি হচ্ছেন “খতীবুল-আম্িয়া" বা নবীগণের মধ্যে প্রধান বক্তা। তিনি 
তার সুললিত বয়ান ও অপূর্ব বাগ্মীতার মাধ্যমে স্বীয় জাতিকে বোঝানো 
এবং সৎপথে ফিরিয়ে আনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু এত কিছু 
শোনার পরেও তার কওমের লোকেরা পূর্ববর্তী বর্বর পাপিষ্ঠদের ন্যায় 
একই জবাব দিল। তারা নবীর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করতঃ আল্লাহ্র 


নবীকে ব্যঙ্গ-বিদ্রীপ করে বলল £ 0 U2 
Ss HAD CISELY SSE) 
আপনার নামায কি আপনাকে শিখায় যে, আমরা আমাদের এসব 


উপাস্যের পূজা ছেড়ে দেই, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যার পুজা করে 
আসছে। আর আমাদের ধন-সম্পদকে নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবহার করার 


৬৪২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 5 


অধিকারী না থাকি? কোনুটা হালাল কোনুটা হারাম তা আপনার কাছে 
জিজ্ঞেস করে করে সব কাজ করতে হবে? 


হযরত শোয়েব (আঃ) সম্পর্কে সারাদেশে প্রসিদ্ধ ছিল যে, তিনি 
অধিকাংশ সময় নামায ও নফল এবাদতে মগ্ন থাকেন। তাই তারা তার 
মুল্যবান নীতি বাক্যসমূহকে বিদ্রপ করে বলতো- আপনার নামায কি 
আপনাকে এসব আবোল-তাবোল কথাবার্তা শিক্ষা দিচ্ছে? 

ওদের এসব মন্তব্য দ্বারা বোঝা যায় যে, এরা ধর্মকে শুধু কতিপয় 
আচার-আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করতো। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 
ধর্মকে কোন দখল দিত না। তারা মনে করত, প্রত্যেকে নিজ নিজ 
ধন-সম্পদ যেমন খুশী ভোগ দখল করতে পারে, এ ক্ষেত্রে কোন 
বিধি-নিষেধ আরোপ করা ধর্মের কাজ নয়। যেমন, বর্তমান যুগেও কোন 
কোন অবুঝ লোকের মধ্যে এহেন চিন্তাধারা পরিলক্ষিত হয়। 

অকৃত্রিম দরদ, ন্িস্বার্থ কল্যাণকামিতা ও সদুপদেশের জবাবে 
কওমের লোকেরা কতবড় রূঢ় মন্তব্য করল ৷ কিন্তু হযরত শোয়ায়েব 
(আঃ)-এর চরিত্রে ছিল নবীসুলভ সহনশীলতা । তাই উপহাস-পরিহাসের 
পরেও তিনি দরদের সাথে তাদেরকে সম্বোধন করে বোঝাতে লাগলেন £ 


০৬৮455৬৩874 I 


হে আমার জাতি। তোমরা বলতো, যদি আমার প্রভুর পক্ষ হতে 
আমার কথার সত্যতার সাক্ষ্য আমার কাছে থাকে এবং আল্লাহ্‌ তাআলা 
যদি আমাকে সর্বাধিক উত্তম রিযিক দান করে থাকেন, অর্থাৎ, দেহের 


জন্য প্রয়োজনীয় বাহ্যিক রিযিকও দান করেছেন অধিকল্ত বুদ্ধি-বিবেচনা 
তথা নবুওয়তের দুর্লভ মর্যাদাও দান করেছেন, এতদসত্বেও কি আমি 
তোমাদের মত অন্যায় ও গোষরাহীর পথ অবলম্বন করব এবং সত্যের বাণী 
তোমাদেরকে পৌছাব না? 

অতঃপর তিনি আরো বললেন - 

৪৬53294৩495 
তোমরা চিন্তা করে দেখ তো, আমি যে কাজ হতে তোমাদেরকে বাধা 
দেই, নিজেও তার কাছে কখনো যাই না। আমি যদি তোমাদেরকে নিষেধ 
করে নিজে সে কাজ করতাম তাহলে তোমাদের কথা বলার অবকাশ 
ছিল। 

এতদ্বারা বোঝা গেল যে, ওয়াজ নসিহত ও তবলীগকারীর কথা ও 
কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা অপরিহার্য। অন্যথায় তার কথায় শ্রোতাদের 
কোন ফায়দা হয় না। 

অতঃপর বলেন- SSA 239) 93৩) 

“আমার আপ্রাণ চেষ্টা এবং বার বার বোঝাবার একমাত্র উদ্দেশ্য 
তোমাদেরকে যথাসাধ্য সংশোধন করা। অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। আর 
চেষ্টা-সাধনাও নিজ বাহু বলে নয় বরং 

BABIES SMEG LS 

“আমি যা কিছু করছি তা আল্লাহ্র মদদেই করছি। অন্যথায় আমার 
চেষ্টা করারও সাধ্য ছিল না। তার উপরই আমি ভরসা রাখি এবং সর্বকাজে 
সর্বাবস্থায় তারই প্রতি রুজু হই।" 
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(৮৯) আর হে আমার জতি ৷ আমার সাথে জিদ করে তোমরা নূহ বা হুদ 
অথবা সালেহ (আঃ)-এর কওমের মত নিজেদের উপর আযাব ডেকে 
আনবে না। আর লৃতের জাতি তো তোমাদের থেকে খুব দূরে নয়। (৯০) 
আর তোমাদের পালনকর্তার কাছে মার্জনা চাও এবং তারই পানে ফিরে 
এসো। নিশ্চয়ই আমার পরওয়ারদেগার খুবই মেহেরবান অতিন্হময়। 
(৯১) তারা বলল-_ হে শোয়ায়েব (আঃ), আপনি যা বলেছেন তার অনেক 
কথাই আমরা বুঝি নাই, আমরা তো আপনাকে আমাদের মধ্যে দুর্বল 
ব্যক্তিরপে মনে করি। আপনার ভাই-বন্ধুরা না থাকলে আমরা আপনাকে 
প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতাম। আমাদের দৃষ্টিতে আপনি কোন মযার্দাবান 
ব্যক্তি নন ৷ (৯২) শোয়ায়েব (আঃ) বলেন হে আমার জাতি, আমার 
ভাই-বনধুরা কি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র চেয়ে প্রভাবশালী? আর তোমরা 
তাকে বিস্মৃত হয়ে পেছনে ফেলে রেখেছ, নিশ্চয় তোমাদের কার্যকলাপ 
আমার পালনকর্তার আয়ত্তে রয়েছে। (১৩) আর হে আমার জাতি, 
তোমরা নিজ স্থানে কাজ করে যাও, আমিও কাজ করছি, অচিরেই জানতে 
পারবে কার উপর অপমানকর আযাব আসে আর কে মিথ্যাবাদী? আর 
তোমরাও অপেক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম। 
(৯৪) আর আমার হুকুম যখন এল, আমি শোয়ায়েব (আট) ও তার সঙ্গী 
ঈমানদারগণকে নিজ রহমতে রক্ষা করি আর পাপিষ্ঠটদের উপর বিকট 
গনি পতিত হলো। ফলে ভোর না হতেই তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে 
পড়ে রইল। (১৫) যেন তারা সেখানে কখনো বসবাসই করে নাই। জেনে 
রাখ, সায়ুদের প্রতি অভিসম্পাতের মত মাদইয়ানবাসীর উপরেও 
অভিসম্পাত। (৯৬) আর আমি মুসা (আইঃ)-কে প্রেরণ করি আমার 
নিদরাদি ও সুস্পষ্ট সনদসহ্‌ (১৭) ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে 
তবুও তারা ফেরাউনের হুকুমে চলতে থাকে, অথচ ফেরাউনের কোন কথা 
ন্যায়-সঙ্গতছিলনা। 























আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
নসীহত ও উপদেশ দানের পরে তিনি পুনরায় তাদেরকে আল্লাহর 
আযাব হতে সতর্ক করে বললেন- 
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হে আমার কওম, সাবধান! আমার সাথে বিদ্বেষ ও জিদ করে তোমরা 
নিজেদের উপর কমে নূহ অথবা কওমে ছদ কিংবা সালেহ (আঃ)-এর 
কওমের মত বিপদ ডেকে আনবে না। আর লৃত (আঃ)-এর জাতি ও 
তাদের শোচনীয় পরিণত তো তোমাদের থেকে খুব দুরেও নয়। অর্থাৎ, 
কওমে লৃতের উল্টিয়ে দেয়া জনপদগুলি মাদইয়ান শহরের অদুরেই, 
অবস্থিত। তাদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার ঘটনা তোমাদের সময় 
থেকে খুব আগের কোন ব্যাপার নয়। অতএব, উহা হতে শিক্ষা গ্রহণ কর 
এবং হঠকারিতা পরিত্যাগ কর। 

কওমের লোকেরা একথা শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলতে লাগল_ 
“আপনার গোষ্টী-জ্ঞাতির কারণে আমরা এতদিন আপনাকে কিছু বলিনি। 
নতুবা অনেক আগেই প্রস্তর আঘাতে আপনাকে হত্যা করে ফেলতাম।" 
এরপরে হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদেরকে নসীহত করে বললেন 
“তোমরা আমার আত্তীয়-স্বজনকে ভয় কর, সম্মান কর, অথচ 
সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তাআলাকে ভয় কর না।" 

শেষ পর্যন্ত কওমের লোকেরা যখন হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর 
কোন কথা মানল না, তখন তিনি বললেন-_ ‘ঠিক আছে, তোমরা এখন 
আযাবের অপক্ষো করতে থাক।' অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলা তার চিরস্তন 
বিধান অনুসারে হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-কে এবং তার সঙ্গী-সাথী 
ঈমানদারগণকে উক্ত জনপদ হতে অন্যত্র নিরাপদে সরিয়ে নিলেন এবং 
হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর এক ভয়ন্ধর হাকে অবশিষ্ট সবাই এক 
নিমেষে ধ্বংস হল। 


আহকাম ও মাসায়েল 

মাপে কম দেয়া £ আলোচ্য আয়াতসমূহে মাদইয়ানবাসী ধ্বংস 
হওয়ার অন্যতম কারণ নির্দেশ করা হয়েছে মাপে কম দেয়াকে, আরবীতে 
যাকে ‘ততফীফ’ বলা হয়। কোরআন করীমের. ৬%; 
“আয়াতে তাদের জন্য কঠোর শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ওলামায়ে 
উম্মতের 'এজমা' বা সর্ব-সম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে ইহা সম্পূর্ণ হারাম। 
ইমাম মালেক (রহঃ) তদীয় ‘মোয়াত্তা' কিতাবে হযরত ওমর ফারাক 
(রাঃ)-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করে লিখেছেন যে, ওজনে-পরিমাপে কম 
দেয়ার কথা বলে, আসলে বোঝান হয়েছে- কারো কোন ন্যায্য পাওনা 
পুরোপুরি না দিয়ে কম দেয়া; তা ওজন ও পরিমাপ করার বস্তু হোক 
অথবা অন্য কিছু হোক। কোন বেতনভোগী কর্মচারী যদি তার নিদিষ্ট 
কর্তব্য পালনে গড়িমসি করে, কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী যদি নিদিষ্ট 
সময়ের চেয়ে কম সময় কাজ করে, কোন শিক্ষক যদি যত্ন সহকারে 
শিক্ষাদান না করে অথবা কোন নামাধী ব্যক্তি যদি নামাযের সুনৃতগুলি 
পালনে অবহেলা করে তবে তারাও উক্ত তাতফীফের অপরাধীদের 
তালিকাভুক্তহবে।_লোউজুবিল্লাহিমিনহু) 
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(৯৮) কেয়ামতের দিন সে তার জাতির লোকদের আগে আগে থাকবে এবং 
তাদেরকে জাহানামের আগুনে পৌছে দিবে, আর সেটা অতীব নিকৃষ্ট স্থান, 
যেখানে তারা পৌছেছে। (১৯) আর এ জগতেও তাদের পেছনে লানত 
রয়েছে এবং কিয়ামতের দিনেও অত্যন্ত জঘন্য প্রতিফল, যা তারা 
পেয়েছে। (১০০) এ হচ্ছে কয়েকটি জনপদের সামান্য ইতিবৃত্ত, যা আমি 
আপনাকে শোনাচ্ছি। তন্মধ্যে কোন কোনটি এখনও বর্তমান আছে আর 
কোন কোনটির শিকড় কেটে দেয়া হয়েছে। (১০১) আমি কিন্তু তাদের প্রতি 
জুলুম করি নাই বরং তারা নিজেরাই নিজের উপর অবিচার করেছে। ফলে 
আল্লাহূকে বাদ দিয়ে তারা যেসব যাবুদকে ডাকতো আপনার পালনকর্তার 
হুকুম যখন এসে পড়ল, তখন কেউ কোন কাজে আসল না। তারা শুধু 
বিপর্যয়ই বৃদ্ধি করল। (১০২) আর তোমার পরওয়ারদেগার যখন কোন 
পাপপূর্ণ জনপদকে ধরেন, তখন এমনিভাবেই ধরে থাকেন। নিশ্চয় তার 
পাকড়াও খুবই মারাত্মক, বড়ই কঠোর । (১০৩) নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদরশন 
রয়েছে এমন প্রতিটি মানুষের জন্য যে আখেরাতের আযাবকে ভয় করে। 
উহা এমন একদিন, যেদিন সব মানুষেই সমবেত হবে, সেদিনটি যে 
হাযিরের দিন। (০৪) আর আমি যে উহা বিলম্বিত করি, তা শুধু একটি 
ওয়াদার কারণে যা নিরধারিত রয়েছে। (১০৫) যেদিন তা আসবে সেদিন 
আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। অতঃপর কিছু 
লোক হবে হতভাগা, আর কিছু লোক সৌবাগ্যবান ৷ (১০৬) অতএব যারা 
হতভাগ্য তারা দোযখে যাবে, সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে 
থাকবে। (১০৭) তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, যতদিন আসমান ও যমীন 
বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রতিপালক অন্য কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন 
কথা। নিশ্চয় তোমার পরওয়ারদেগার যা ইচ্ছা করতে পারেন। (১০৮) আর 
যারা সৌভাগ্যবান তারা বেহেশতের মাঝে, সেখানেই চিরদিন থাকবে, 
যতদিন আসমান ও যমীন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রভু অন্য কিছু 
ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। এ দানের ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হওয়ার নয়। 





কোরআন Mt 


মাসআলা $ তফসীরে কুরতুবীতে আছে যে, মাদইয়ানবাসীর 
আরেকটি দুক্র্ম ছিল যে, তারা প্রচলিত স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার পার্শ হতে 
স্বর্ণ রৌপ্য কেটে রেখে সেগুলো বাজারে চালিয়ে দিত। হযরত শোয়ায়েব 
(আঃ) তাদেরকে এ কাজ থেকে নিষেধ করেছিলেন। 


হাদীস শরীফে আছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) মুসলিম রাষ্ট্রের মুদ্রা ভগ্ন 
করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। কোরআন পাকের ১৯ পারা, সূরাহ্‌ নমল 
৪৮ নং আয়াত SRI SISSIES এর 
ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমামুল মোফাসেরীন হযরত জায়েদ ইবনে আসলাম 
বলেন__মাদইয়ানবাসীরা দীনার ও দিরহাম কেটে তা থেকে স্বর্ণ-রৌপ্য 
আত্মসাৎ করতো। যাকে কোরআন করীমের ভাষায় মারাত্মক দুক্কৃতি 
বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযিযের (রহঃ) খেলাফত কালে এক 
ব্যক্তিকে দিরহাম কর্তনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। খলিফা 
তাকে দোরা মারা ও মস্তক মুন্ডন করে শহরে প্রদক্ষিণ করাবার নির্দেশ 
দিলেন।__(তফসীরেক্রত্বী 

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সুরা হুদে হযরত নূহ (আঃ) থেকে হযরত মুসা (আঃ) পর্যন্ত বিশিষ্ট 
নবীগণ ও তাদের জাতিসমূহের ঘটনাবলী এক বিশেষ বর্ণনাশৈলীর মাধ্যমে 
বিবৃত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বহু উপদেশ, হেকমত, আহকাম ও 
হেদায়েত বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর উক্ত ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার 
জন্য রসূলে করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করে সমগ্র উল্মতে-মুহাস্মদীকে 
আহ্বান জানান হয়েছে। এরশাদ হয়েছে_ 
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অর্থাৎ, এটা পূর্ববর্তী যুগে কতিপয় শহর ও জনপদের কাহিনী, আমি 
আপনার সামনে তুলে ধরছি, যার উপর আল্লাহ্র আযাব আপতিত 
হয়েছে। তন্মধ্যে কোন কোন শহরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান আছে। 
আর কোন কোন জনপদকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে, যেমন 
ক্ষেতের ফসল কর্তন করে তাকে সমান করার পর পূর্ববর্তী ফসলের কোন 
চিহ্ন থাকে না। 

অতঃপর বলেন যে, আমি তাদের উপর কোন জুলুম করি নাই, বরং 
তারাই নিজেদের প্রতি অবিচার করেছে। কেননা, তারা নিজেদের 
সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা প্রভুকে পরিত্যাগ করে নিজেদের 
মনগড়া, হাতে তৈরী মূর্তিকে বা অন্য কিছুকে মা'বুদ সাব্যস্ত করেছে। যার 
ফলে আল্লাহ্র আযাব যখন নেমে এল, তখন এসব কাল্পনিক মা'বুদেরা 
তাদের কোন সাহায্য করতে পারল না। আর আল্লাহ্‌ তাআলা যখন কোন 
জনপদবাসীকে আযাবের সাথে পাকড়াও করেন, তখন অত্যন্ত শক্ত ও 
নির্মমভাবে পাকাড়ও করেন।' তখন আত্মরক্ষার জন্য কারো কোন গত্যস্তর 
থাকে না। 


অতঃপর সবাইকে আখেরাতের চিন্তায় মশগুল করার জন্য এরশাদ 
করেন যে, এসব ঘটনাবলীর মধ্যে এসব লোকের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত ও 
নিদর্শনাবলী রয়েছে, যারা পরকালের আযাবকে ভয় করে। যেদিন সমগ্র 
মানবজাতি একই ময়দানে সমবেত হবে, সেদিনটি এতই ভয়াবহ যে, 
কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত একটি শব্দও উচ্চারণ করতে 
পারবেন না। 


সুরা হুদ, 55০ 
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(১০৯) অতএব, তারা যেসবের উপাসনা করে তুমি সে ব্যাপারে কোনরূপ 
ধোকায় পড়বে না। তাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদারা যেমন পুজা উপাসনা 
করত, এরাও তেমন করছে। আর নিশ্চয় আমি তাদেরকে আযাবের ভাগ 
কিছু মাত্র কম না করেই পুরোপুরি দান করবো। (১১০) আর আমি মুসা 
(আঃ)-কে অবশ্যই কিতাব দিয়েছিলাম অতঃপর তাতে বিরোধ সৃষ্টি হল; 
বলাবাহুল্য তোমার পালনকর্তার পক্ষ হতে, একটি কথা যদি আগেই বলা 
না হত, তাহলে তাদের মধ্যে চূড়া ফয়সালা হয়ে যেত। তারা এ ব্যাপারে 
এমনই সন্দেহপ্রথণ যে, কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারছে না। (১১১) আর যত 
লোকই হোক না কেন, যখন সময় হবে, তোমার প্রভু তাদের সকলেরই 
আমলের প্রতিদান পুরোপুরি দান করবেন। নিশ্চয় তিনি তাদের যাবতীয় 
কার্যকলাপের খবর রাখেন। (১১২) অতএব, তুমি এবং তোমার সাথে যারা 
তওবা করেছে সবাই সোজা পথে চলে যাও যেমন তোমায় হুকুম দেয়া 
হয়েছে এবং সীমা লঙ্ঘন করবে না, তোমরা যা কিছু করছ, নিশ্চয় তিনি 
তার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। (১১৩) আর পাপিষ্টদের প্রতি ঝুঁকবে না। নতুবা 
তোমাদেরকেও আগুনে ধরবে। আর আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু 
নাই। অতএব কোথাও সাহায্য পাবে না। (১৪) আর দিনের দুই ্াভেই 
নামায ঠিক রাখবে, এবং রাতেরও প্রাস্তভাগ্ে পুণ্য কাজ অবশ্যই পাপ দূর 
করে দেয়, যারা সুবরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক। (১১৫) 
আর ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ পুণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। 
(১১৬) কাজেই, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলির মধ্যে এমন সৎকমশীল 
কেন রইল না, যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে বাধা দিত; তবে মুষ্টিমেয় 
লোক ছিল যাদেরকে আমি তাদের মধ্য হতে রক্ষা করেছি। আর পাপিষ্ঠরা 
তো ভোগবিলাসে মত ছিল-_যার সামহী তাদেরকে যথেষ্ট দেয়া হয়েছিল। 
আসলে তারা ছিল মহা অপরাধী। (১১৭) আর তোমার পালনকর্তা এমন নন 
যে জনবসতিগুলোকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দেবেন, সেখানকার 
লোকেরা সৎকর্ষশীল হওয়া সত্বেও। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় £ 


অতঃপর রসূলে করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করে পুনরায় এরশাদ 
করেছেন_ 


শি 
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অর্থাৎ, আপনি দ্বীনের পথে দৃঢ়ভাবে সোজা চলতে থাকুন, যেভাবে 
আপনি আদিষ্ট হয়েছেন। আর যারা কুফরী হতে তওবা করে আপনার 
সাথী হয়েছে, তারাও সোজা পথে চলুক এবং আল্লাহ্‌ তাআলার নির্ধারিত 
সীমারেখা অতিক্রম করবে না। কেননা, তিনি তোমাদের প্রতিটি 
কার্যকলাপ লক্ষ্য করেছেন। 


ইস্তেকামতের তাৎপর্য, উপকারিতা ও মাসায়েল £ 'ইস্তেকামতে'র 
আসল অর্থ হচ্ছে, কোনদিক একটু পরিমাণ না ঝুকে একদম সোজাভাবে 
দাড়িয়ে থাকা। বস্তুতঃ এ কোন সহজ কাজ নয়। কোন লৌহদন্ড বা 
পাথরের থাম একজন সুদক্ষ প্রকৌশলী হয়ত এমনভাবে দাড় করাতে 
পারে, কিন্তু কোন প্রাণীর পক্ষে সর্বাবস্থায় সোজা দাড়িয়ে থাকা কত দুর 
তা কোন সাধারণ বোধসম্পত্ন ব্যক্তির অজানা নয়। 

হযরত রসূলে করীম (সাঃ) ও সকল মুসলমানকে তাদের সর্বকার্ধে 
সর্বাবস্থায় ইস্তেকামত অবলম্বন করার জন্য অত্র আয়াতে নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে। 

'ইস্তেকামত' শব্দটি ছোট হলেও এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কেননা, 
সর্বাবস্থায় সোজা দাড়িয়ে থাকার অর্থ হচ্ছে আকায়েদ, এবাদত, 
লেন-দেন, আচার-ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ উপার্জন ও ব্যয় তথা 
নীতি-নৈতিকতার যাবতীয় ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ তাআলার নির্ধারিত সীমারেখার 
মধ্যে থেকে তারই নির্দেশিত সোজা পথে চলা। তন্মধ্যে কোন ক্ষেত্রে, 
কোন কার্যে এবং পরিস্থিতিতে গড়িমসি করা, বাড়াবাড়ি করা অথবা ডানে 
বামে ঝুকে পড়া ইস্তেকামতের পরিপন্থী। 

দুনিয়ার যত গোমরাহী ও পাপাচার দেখা যায়, তা সবই ইস্তেকামত 
হতে সরে যাওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়। আকায়েদ অর্থাৎ, ধর্মীয় বিশ্বাসের 
ক্ষেত্রে ইস্তেকামত না থাকলে, মানুষ বেদ'আত হতে শুরু করে কুফরী ও 
শেরেকী পর্যস্ত পৌছে যায়। আল্লাহ্‌ তাআলার তওহীদ, তার পবিত্র সত্তা 
ও গুণাবলী সম্পর্কে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) যে সুষ্ঠু ও সঠিক মূলনীতি 
শিক্ষা দিয়েছেন, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র হাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্ধন পরিবর্জনকারী 
পৎতরষ্টরূপে আখ্যায়িত হবে, তা তার নিয়ত যতই ভাল হোক না কেন। 
অনুরূপভাবে নবী ও রসূল (আঃ)-গণের প্রতি ভক্তি-শন্ধার যে সীমারেখা 
নির্ধারিত হয়েছে, সে ব্যাপারে ত্রুটি করা স্পষ্ট ধৃষ্টতা ও পথভ্রষ্টতা। 

তেমনি কোন রসূলকে খোদায়ী গুণাবলী ও ক্ষমতার মালিক বানিয়ে 
দেয়াও চরম পথতরষ্টতা। ইহুদী ও ্ীষ্টানেরা এহেন বাড়াবাড়ির কারণেই 
বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়েছে। এবাদত ও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করার 
জন্য কোরআনে আযীম ও রসূলে করীম (সাঃ) যে পথনির্দেশ করেছেন, 
তার মধ্যে কোনরূপ কমতি বা গাফলতি মানুষকে যেমন ইস্তেকামতের 
আদর্শ হতে বিচ্যুত করে, অনুরূপভাবে তার মধ্যে নিজের পক্ষ হতে কোন 
বাড়াবাড়ি বা পরিবর্ধনও মানুষকে বেদ'আতে লিপ্ত করে। সে 
কল্পনাবিলাসে বিভোর থাকে যে, আমি আল্লাহর সন্তষ্টি হাসিল করছি, 
অথচ সে ক্রমান্বয়ে আল্লাহ্‌ তাআলার বিরাগভাজন হতে থাকে। এজন্যই 
হযরত রসূলে আকরাম (সাঃ) স্বীয় উম্মতকে বেদ'আত ও নিত্য নতুন 





৬৪৬ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


৫৭ 


ররর ন 


সৃষ্ট প্রথা হতে অত্যন্ত জোরালোভাবে নিষেধ করেছেন এবং বেদ'আতকে 
চরম গোমরাহী বলে অভিহিত করেছেন। অতএব, প্রত্যেক মুসলমানের 
কর্তব্য হচ্ছে, যখন কোন কার্য সে আল্লাহ্‌ ও রসূল (সাঃ)-এর সন্তষ্টি 
লাভের জন্য এবাদত হিসাবে করতে চায়, তখন কাজ করার আগে পূর্ণ 
তাহকীক করে জানতে হবে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তার সাহাবায়ে কেরাম 
(রাঃ) উক্ত কার্য এভাবে করেছেন কি না? যদি না করে থাকেন, তবে উক্ত 
কাজে নিজের শক্তি ও সময়ের অপচয় করবে না। 


অনুরূপভাবে আদান-প্রদান, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার তথা 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে কোরআন করীমে নির্দেশিত মুলনীতিগুলিকে রসূলে 
করীম (সাঃ) বাস্তবে রাপায়িত করে একটা সুষ্ঠু সঠিক ধ্যপন্থার পত্তন 
করেছেন। যার মধ্যে বন্ধুত্ব, শত্রুতা, ক্রোধ, ধৈর্য, মিতব্যয় ও দানশীলতা, 
চেষ্টা-তদ্বির করা, আবশ্যকীয় উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করা এবং 
ফলাফলের জন্য আল্লাহ্‌ তাআলার অনুগ্রহের প্রতি তাকিয়ে থাকা ইত্যাদি 
সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে এক নজীরবিহীন মধ্যপন্থা দেখিয়ে দিয়েছেন। 
তা পুরোপুরি অবলম্বন করেই মানুষ সত্যিকার মানুষ হতে পারে। তা 
থেকে বিচ্যুত হলেই সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। সারকথা, জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে দ্বীনের অনুশাসন মেনে চলাই ইস্তেকামতের তফসীর। 

হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ সাকাফী (রাঃ) রসূলাল্লাহ (সাঃ) 
সমীপে আরজ করলেন, “ইয়া রসূলল্লাহ্‌ (সাঃ) ! ইসলাম সম্পর্কে আপনি 
আমাকে এমন একটি ব্যাপক শিক্ষা দান করুন যেন আপনার পরে আমার 
কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন না হয়।" তিনি 
বললেন_০-11$ 446 5৭১ অর্থাৎ, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আন, 
অতঃপর ইস্তেকামত অবলম্বন কর।_(মুসলিম শরীফ ও তফসীরে 
ক্রতুবী) 

ওসমান ইবনে হাযের আযদী বলেন_ একবার আমি হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম 
যে, “আপনি আমাকে একটি উপদেশ দান করুন। তদুত্তরে তিনি বললেন 
6০০৯১ ভা ৮০০৯১ alll 4১ এএ০ অর্ধাৎ__ তাকওয়া বা 
খোদাভীতি ও ইস্তেকামত অবলম্বন কর, যার পদ্থা হচ্ছে ধর্মীয় ব্যাপারে 
শরিয়তের অনুশাসন হুবহু মেনে চল, নিজের পক্ষ হতে হাস-বৃদ্ধি করতে 
যেয়ো না।_(দোরেমী ও কুরতুবী) 

এ দুনিয়ায় ইস্তেকামতই সবচেয়ে দুষ্কর কার্য। এজন্যই বুযুর্গানেদ্বীন 
বলেন যে, কারামতের চেয়ে ইস্তেকামতের মর্যাদা উধের্ব। অর্থাৎ, যে 
ব্যক্তি সর্বকা্ধে ইস্তেকামত অবলম্বন করে, যদি জীবনভর তীর দ্বারা কোন 
অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত না হয়, তথাপি ওলীগণের মধ্যে তার মর্যাদা 
সবার উর্ধ্বে 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন__ “পূর্ণ কোরআন 
পাকের মধ্যে অত্র আয়াতের চেয়ে কঠিন ও কষ্টকর কোন হুকুম রসূলে 
আকরাম (সাঃ)-এর উপর নাযিল হয় নাই।” তিনি আরো বলেন-__একবার 
সাহাবায়ে-কেরাম (রাঃ) রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর দাড়ি মোবারকের কয়েক 
গাছি পেকে গেছে দেখতে পেলেন, তখন আফসোস করে বললেন, 
আপনার দিকে দ্রুত গতিতে বার্ধক্য এগিয়ে আসছে। তদুত্রে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বললেন-__“সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করেছে।” সূরা হুদে বর্ণিত 
পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতির উপর কঠোর আযাবের ঘটনাবলীও এর কারণ হতে 





পারে। তবে হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন_ 'ইস্তেকামতের' নির্দেশই 
ছিল বার্ধক্যের কারণ। 

তফসীরে কুরতুবীতে হযরত আবু আলী সিরী হতে বর্ণিত আছে যে, 
একবার তিনি স্বপ্নে রসূলে করীম (সাঃ)-এর জেয়ারত লাভ করে জিজ্ঞেস 
করলেন_ইয়া রসূলাল্লাহ (সাঃ), আপনি কি একথা বলেছেন যে, “সুরা 
হুদ আমাকে বৃদ্ধ করেছে?” তিনি বললেন “হা"। পুনরায় প্রশ্ন 
করলেন_উক্ত সূরায় বর্ণিত নবী (আঃ)-গণের কাহিনী ও তাঁদের 
কওমসমূহের উপর আযাবের ঘটনাবলী কি আপনাকে বৃদ্ধ করেছে? তিনি 
জবাব দিলেন_“না”। বরং %41%%-2$ “ইস্তেকামত অবলম্বন কর 
যেমন তোমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" এ আয়াতই আমাকে বৃদ্ধ করেছে। 

একথা স্পষ্ট যে, রসূলে করীম (সাঃ) পরিপূর্ণ মানুষের বাস্তব 
নমুনারপে এ জগতে সুভাগমন করেছিলেন। ইস্তেকামতের উপর সুদৃঢ় 
থাকা ছিল তাঁর জন্মগত স্বভাব। তথাপি অত্র নির্দেশকে এতদূর গুরুভার 
মনে করার কারণ এই যে, অত্র আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে শুধু 
সোজা পথে দৃঢ় থাকার নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং ৩:4৫ 
“যেভাবে আপনাকে আদেশ করা হয়েছে" বলে অতিরিক্ত শর্ত আরোপ 
করা হয়েছে। নবী ও রসূল (আঃ)-গণের অন্তরে অপরিসীম খোদাতীতি 
প্রবল প্রভাবের কথা কারো অজানা নয়। তাই পূর্ণ ইস্তেকামতের উপর 
কায়েম থাকা সত্বেও রসূলে পাক (সাঃ) সবর্দা ভীত-সন্তস্ত ছিলেন যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা যেরূপ ইস্তেকামতের নির্দেশ দিয়েছেন, তা পুরোপুরি 
আদায় করা হচ্ছে কি না? 

আরেকটি কারণ হতে পারে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের 
ইস্তেকামতের জন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলেন না। কেননা, আল্লাহ্র ফজলে 
তা পূর্ণ মাত্রায় হাসিল ছিল। কিন্তু উক্ত আয়াতে সমগ্র উম্মতকে সোজা 
পথে সুদৃঢ় থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ উম্মতের জন্য এটা অত্যন্ত 
কঠিন ও কষ্টকর। তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ) অতীব চিন্তিত ও শঙ্কিত ছিলেন। 

ইস্তেকামতের আদেশ দানের পর বলেন 1:95 'সীমালক্ঘন করো 
না। এটা ১৬৯৮ শব্দ হতে গৃহীত। যার অর্থ সীমা অতিক্রম করা। এখানে 
সোজা পথে দৃঢ় থাকার আদেশ দান করেই শুধু ক্ষাস্ত করা হয় নাই। বরং 
তার নেতিবাচক দিরুটিও স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে যে, আকায়েদ, 
এবাদত, লেন-দেন ও নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ তাআলা ও তদীয় 
রসূল (সাঃ)-এর নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করো না। কেননা, এটাই 
পার্থিব ও ধর্মীয় সর্বক্ষেত্রে বিপর্যয় ও ফাসাদের মূল কারণ। 

১১৩ নং আয়াতে মানুষকে ক্ষতি ও ধ্বংস হতে থেকে রক্ষার জন্য 
একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে _ 1950 1%5 

34% অর্থাৎ, “সব পাপিষ্ঠদের দিকে একটুও ঝুঁকে না, 
তাহলে কিন্তু তাদের সাথে সাথে তোমাদেরকেও জাহান্নামের আগুন স্পর্শ 
করবে।" “লা-তারকানু" শব্দের মূল হচ্ছে ১,5, যার অর্থ “কোন দিকে 
সামান্যতম ঝৌকা বা আকৃষ্ট হওয়া এবং তার প্রতি আস্থা বা সম্মতি 
জ্ঞাপন করা।” সুতরাং আয়াতের মর্ম হচ্ছে যে, পাপ-পক্কিলতায় লিপ্ত 
হওয়াকে তো সবাই ইহকাল ও পরকালের জন্য ক্ষতিকর বলে বিশ্বাস 
করেই; অধিকত্ত পাপিষ্ঠদের প্রতি সামান্যতম ঝুঁকে পড়া, আকৃষ্ট হওয়া, 
আস্থা বা মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করাও সমান ক্ষতিকর। 


৬৪৭ সুরা হুদ 


NEY 





এই ঝোকা ও আকর্ষণের অর্থ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম ও 
তাবেয়ীগণের কয়েকটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে পারস্পরিক কোন 
বিরোধ নেই। বরং প্রত্যেকটি উক্তিই নিজ নিজ ক্ষেত্রে শুদ্ধ ও সঠিক। 


“পাপিষ্ঠদের প্রতি মোটেই ঝুকবে না" এ কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত 
কাতাদা (রঃ) বলেন_- “পাপিষ্ঠদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না, তাদের 
কথামত চলবে না।" হযরত ইবনে জোরাইজ বলেন-_“পাপিষ্ঠদের প্রতি 
আদৌ আকৃষ্ট হবে না। হযরত আবুল আলিয়া (রঃ) বলেন_ “তাদের 
কার্যকলাপ ও কথাবার্তা পছন্দ করো না।”-(কুরতুবী) “সুন্দী’ (রঃ) 
বলেন-_-“তাদের অন্যায় কার্যে সম্মতি প্রকাশ বা নীরবতা অবলম্বন করবে 
না।" ইকরিমা (রাঃ) বলেন_-তাদের সংসর্গে থাকবে না। কাযী “বায়জাবী' 
(রঃ) বলেন--“বাহ্যিক আকৃতি-প্রকৃতিতে, লেবাস-পোশাকে, চাল-চলনে 
তাদের অনুকরণও অত্র নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত" 

কাষী বায়জাবী (রাঃ) আরো বলেন__পাপাচার অনাচারকে নিষিদ্ধ ও 
হারাম ঘোষণা করার জন্য এখানে এমন কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, 
যার চেয়ে অধিকতর জোরালো ভাষা কল্পনা করা যায় না। কেননা, 
পাপিষ্ঠদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ও গভীর সম্পর্ককেই শুধু নিষেধ করা 
হয়নি বরং তাদের প্রতি সামান্যতম আকৃষ্ট হওয়া, তাদের কাছে উপবেশন 
করা, তাদের কার্যকলাপের প্রতি মৌনতা অবলম্বনও নিষেধ করা হয়েছে। 

ইমাম আওযায়ী (রাঃ) বলেন_-সমগ্র জগতে এ আলেমই আল্লাহ্‌ 
তাআলার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ও অপছন্দনীয়_যে নিজের পার্ঘি স্বার্থ 
উদ্ধারের জন্য কোন পাপিষ্ঠ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়।_ 
তেফসীরেমাযহারী) 

তফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত আছে যে, অত্র আয়াত দ্বারা বোঝা 
যায়__কাফের মুশরিক, বেদআতী ও পাপিষ্ঠদের সংসর্গ হতে দূরে থাকা 
একাস্ত কর্তব্য। বস্তুতঃ মানুষের ভাল-মন্দ হওয়ার মধ্যে সংসর্গ ও 
পরিবেশের প্রভাবই সর্বাধিক। তবে একান্ত অপরিহার্য প্রয়োজনবশতঃ 
'অনন্যোপায় হয়ে তাদের কাছে যাওয়া জায়েয। 

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) আলোচ্য আয়াতদুয়ের দু'টি শব্দ সম্পর্কে 
বলেন_আল্লাহ্‌ তাআলা সম্পূর্ণ দ্বীনকে দুটি 3 হরফের মাঝে জমা করে 
দিয়েছেন। এক।:5/ সীমালজ্ঘন করবে না, দ্বিতীয়- 7:৫১, 
পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুকে না। প্রথম আয়াতে শরীয়তের সীমারেখা অতিক্রম 
নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে খারাপ লোকদের সংস্পর্শে যেতে 
নিষেধ করা হয়েছে। এটাই সমস্ত দ্বীনদারীর সার সংক্ষেপ। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
রসূলে পাক (সাঃ)-এর মাহাত্যের প্রতি ইঙ্গিত £ সূরা হুদে 
পূর্ববর্তী নবীগণ ও তাদের জাতিসমূহের দৃষ্টান্তমূলক ঘটনাবলী বর্ণনা করার 
রি AG NORE, ra, 





কোরআন পাকের অপূর্ব বাচনভঙ্গি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ। 
এখানে যেসব আদেশ প্রদান করা হয়েছে, তাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে 
সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে এবং উম্মতকে পরোক্ষভাবে উক্ত হুকুমের 
আওতায় আনা হয়েছে। যেমন 2 RA SASL 


“আপনি সোজা পথে দৃঢ় থাকুন, যেমন আপনাকে আদেশ করা হয়েছে 
এবং যারা তওবা করে আপনার সাথী হয়েছে তারাও সোজাপথে চলতে 
থাকবে।” (১১২ নং আয়াত) ১১৪ নং আয়াতে £34); “আপনি 
নামায কায়েম রাখুন।" ১১৫ তম আয়াতে ১১5 'আপনি ধৈর্যধারণ করুন' 
ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যেসব কাজে নিষেধ করা হয়েছে এবং তা হতে দুরে 
থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে সরাসরি উম্মতকে সম্বোধন করা 
হয়েছে। যেমন ১১২তম আয়াতে 1145 “আর তোমরা সীমালজ্ঘন 
করবে না” ১১৩ নং আয়াতে 10555801৫55; “এবং তোমরা 
পাপীদের প্রতি ঝুকবে না” বলা হয়েছে। 

অনুসন্ধান করলে সমগ্র কোরআন মজীদে সাধারণতঃ একই বাচনভঙ্গি 
পরিলক্ষিত হবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদেশ করা হয়েছে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে এবং নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে উদ্মতের প্রতি 
সম্বোধন করে। যার মাধ্যমে রসূলে করীম (সাঃ)-এর মাহাত্ম্য ও 
উচ্চমর্ধদা প্রকাশ করা হয়েছে যে, নিন্দনীয় যত কাজ আছে, রসূলে পাক 
(সাঃ) নিজেই তা বর্জন করে থাকেন। আল্লাহ্‌ তাআলাই তাকে এমন 
স্বভাক-প্রকৃতি দান করেছেন যে, কোন নিন্দনীয় প্রবৃত্তি বা পাপকার্যের 
প্রতি তার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ হয় না। এমনকি ইসলামের প্রাথমিক যুগে 
যেসব জিনিস জায়েয ও হালাল ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে হারাম ও নিষিদ্ধ 
হওয়া আল্লাহ তাআলার জানা ছিল; রসূলে পাক (সাঃ) জীবনে কখনো 
সেগুলোর কাছেও যান নি। যেমন মদ, সুদ, জুয়া প্রভৃতি। 

১১৪তম আয়াতে রসূলে করীম (সাঃ)-কে লক্ষ্য করে তাকে ও তার 
সমস্ত উম্মতকে নামায কায়েম রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 
ওলামায়ে-তফসীর, সাহাবী ও তাবেয়ীগণ একমত যে, আলোচ্য আয়াতে 
সালাত অর্থ ফরয নামায, (বাহরে মুহীত ও তফসীরে কুরতুবী) এবং 
একামতে সালাত অর্থ পূর্ণ পাবন্দীর সাথে নিয়মিতভাবে নামায আদায় 
করা। কোন কোন আলেমের মতে নামায কায়েম করার অর্থ সমুদয় সুন্নত 
ও মুস্তাহাবসহ নামায আদায় করা। কারো মতে এর অর্থ মুস্তাহাব ওয়াক্তে 
নামায পড়া $9)55$ এর তফসীর প্রসঙ্গে উপরোক্ত তিনটি উক্তি 
পাওয়া যায়। মূলতঃ এটা কোন মতানৈক্য নয়। বন্ততঃ আলোচ্য 
সবগুলোই একামতে সালাতের সঠিই মর্মার্থ। 

নামায কায়েম করার নির্দেশ দানের পর সংক্ষিপ্তভাবে নামাযের ওয়াক্ত 
বর্ণনা করেছেন যে, “দিনের দু'প্রান্তে অর্থাৎ, শুরুতে ও শেষভাগে এবং 
রাতেরও কিছু অংশে নামায কায়েম করবে।" দিনের দু'প্রাস্তের নামাযের 
মধ্যে প্রথমভাগের নামায সম্পর্কে সবাই একমত যে, সেটি ফজরের 
নামায। কিন্তু শেষ প্রান্তের নামায সম্পর্কে কেউ বলেন-তা মাগরিবের 
নামায। কেননা, দিন সম্পূর্ণ শেষ হওয়া মাত্র মাগরিবের নামায পড়া হয়। 
কেউ কেউ আসরের নামাযকেই দিনের শেষ নামায সাব্যস্ত করেছেন। 
কেননা, এটিই দিনের সর্বশেষ নামায। মাগরিবের ওয়াক্ত দিনের অংশ নয়, 
বরং দিন সমাপ্ত হওয়ার পর রাতের প্রথম প্রান্তে মাগরিবের নামায পড়া 
হয়৷}. শব্দ বহুবচন, তার একবচন 24) যার অর্থ হচ্ছে অংশ বা 
টুকরা। 3:09 অর্থাৎ, রাতের কিছু অংশের নামায সম্পর্কে 
হযরত হাসান বসরী, মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইবনে কা'ব, কাতাদা, যাহ্হাক 
প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরকারের অভিমত হচ্ছে যে, সেটি মাগরিব ও 
এশার নামায। হাদীসেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়, যাতে এরশাদ হয়েছে 


৬৪৮ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


NEA 





যে, 465% মাগরিব ও এশার নামায। তফসীরে ইবনে কাসীর 
অনুসারে $5 অর্থ, ফজর ও আছরের নামায এবং 533 
ও অর্থ মাগরিব ও এশার নামায। অতএব অত্র আয়াতে চার ওয়াক্ত 
নামাযের বর্ণনা পাওয়া গেল। অবশিষ্ট রইল জোহরের নামায। তার ওয়াক্ত 
সম্পর্কে কোরআন পাকের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে $45 
৩০42 “নামায কায়েম কর, যখন সূর্য ঢলে পড়ে" 

আলোচ্য আয়াতে নামায কায়েম করার নির্দেশ দানের সাথে সাথে তার 
উপকারিতাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে_ 58216 
4105 অর্থাৎ, পুণ্যকার্য অবশ্যই পাপকে মিটিয়ে দেয়।' শ্রদ্ধেয় 
তফসীরকারগণের মতে এখানে পৃণ্যকার্য বলতে নামায, রোযা, হজ, 
যাকাত, সদকাহ, সদ্যুবহার, উত্তম লেন-দেন প্রভৃতি যাবতীয় পুণ্যকার্য 
বোঝান হয়েছে। তবে তন্মধ্যে নামায সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাগ্রগণ্য। 
অনুরূপভাবে পাপকার্যের মধ্যে সগীরা ও কবীরা যাবতীয় গোনাহ শামিল 
রয়েছে। কিন্ত কোরআন মজীদের অন্য এক আয়াত এবং রসূলে করীম 
(সাঃ)-এর বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, এখানে পাপকার্য দ্বারা 
সঙ্গীরা গোনাহ বোঝান হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের মর্ম হচ্ছে, যাবতীয় 
নেক কাজ, বিশেষ করে নামায সগীরা গোনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়। 
কোরআনে করীমে এরশাদ হয়েছে £ ES ৩! 

34073 অৰ্থাৎ, তোমরা যদি বড় (কবীরা) গোনাহসমূহ হতে 
বিরত থাক যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে আমি 
তোমাদের ছোট ছোট (সগীরা) গোনাহগুলি মিটিয়ে দেব। 

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এরশাদ করেছেন 
যে, পাঞ্জেগানা নামায দ্বারা এক জুম'আ পরবর্তী জুম'আ পর্যস্ত এবং এক 
রমযান দ্বারা পরবর্তী রমযান পর্যন্ত মধ্যবর্তী যাবতীয় (সগীরা) গোনাহসমূহ 
মিটিয়ে দেয়া হয়, যদি সে ব্যক্তি কবীরা গোনাহ হতে বিরত থাকে। অর্থাৎ, 
কবীরা গোনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না, কিন্তু সগীরা গোনাহ নামায, 
রোযা, দান-খয়রাত ইত্যাদি পুণ্যকর্ম করার ফলে আপনা-অপনিও মাফ 
হয়ে যায়। তবে “বাহরে মুহীত” নামক তফসীরে উসুল শাস্ত্রের 
মোহাককেক আলেমগণের অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুণ্যকার্যের 
ফলে সগীরা গোনাহ মাফ হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে স্বীয় 
কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে, ভবিষ্যতে গোনাহ না 
করার সংকল্প থাকতে হবে এবং একই গোনাহে বার বার লিপ্ত না হওয়ার 
দৃঢ় সংকল্প থাকতে হবে। অন্যথায় সগীরা গোনাহও মাফ হবে না। হাদীস 
শরীফের যেসব রেওয়ায়েতে গোনাহ মাফ হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, 
সেখানে সর্বত্র একই পাপকার্ধে বার বার লিপ্ত না হওয়া, স্বীয় কৃতকর্মের 
জন্য লজ্জিত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তা হতে দূরে থাকতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
হওয়ার শর্ত রয়েছে। 

হাদীস শরীফের প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েতসমূহে নিম্নবর্ণিত কাজগুলোকে 
কবীরা গোনাহ বলা হয়েছে £ (১) আল্লাহ্‌ তাআলার পবিত্র সত্তা অথবা 
গুণাবলীর মধ্যে অন্য কাউকে অংশীদার বা সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। (২) 
শরীয়তসম্মত ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ফরয নামায ছেড়ে দেয়া। 
(৩) কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা। (৪) ব্যভিচার করা। (৫) চুরি করা। 
(৯) হয পাদ কৃররা। €) মাতা-পিতার জবাধা হত্যা। (৮) হিঘা কয 
করা। (৯) মিথ্যা সাক্ষী দান করা। (১০) যাদু করা (১১) সুদ খাওয়া। 
(১২) অবৈধভাবে এতীমের মাল আত্মসাৎ করা। (১৩) জেহাদের ময়দান 





হতে পলায়ন করা। (১৪) সতী নারীর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা। 
(১৫) অবৈধভাবে অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া। (১৬) অঙ্গীকার ভঙ্গ 
করা। (১৭) আমানতের মাল খেয়ানত করা। (১৮) অন্যায়ভাবে কোন 
মুসলমানকে গালি দেয়া। (১৯) কোন নির পরাধ ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত 
করা ইত্যাদি। কবীরা ও সগীরা গোনাহসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করে 
উলামায়ে কেরাম অনেক কিতাব প্রণয়ন করেছেন। 

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হল যে, নেক কাজ 
করার ফলেও অনেক গোনাহ মাফ হয়ে যায়। তাই রসূলে করীম (সাঃ) 
এরশাদ করেছেন যে, “তোমাদের থেকে কোন মন্দ কাজ হলে পরে সাথে 
সাথে নেক কাজ কর, তাহলে উহার ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।” তিনি আরো 
বলেছেন যে, মানুষের সাথে হাসি-খুশী ব্যবহার কর।-_(মুসনাদে আহমদ 
ও তফসীরে ইবনে-কাসীর) 

হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) সমীপে 
আরয করলাম যে, “ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ (সাঃ)! আপনি আমাকে একটি 
উপদেশ দান করুন।" তদুত্তরে তিনি বললেন_যদি তোমার থেকে কোন 
গোনাহর কাজ হয়ে যায়, তবে পরক্ষণেই কোন নেক কাজ কর, তাহলে 
গোনাহ মিটে যাবে। 

প্রকৃতপক্ষে এসব হাদীসে গোনাহ হতে তওবা করার সুন্নত তরীকা ও 
প্রশংসনীয় পন্থা বাতলে দেয়া হয়েছে। যেমন__ মুসনাদে আহমদে হযরত 
আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ 
করেছেন, “যদি কোন মুসলমান কোন পাপকার্য করে বসে, তবে অযু 
করে তার দু'রাকাত নামায পড়া উচিত। তাহলে উক্ত গোনাহ মাফ হয়ে 
যাবে।" অত্র নামাযকে তওবার নামায বলে ।__(ইবনে-কাসীর) 

৬5১$৬১১১ এখানেও]; অর্থাৎ, “এটি শব্দ দ্বারা কোরআন 
মজীদের প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে অথবা ইতিপূর্বে বর্ণিত বিধি-নিষেধের 
প্রতিও ইশারা হতে পারে। সে মতে আয়াতের মর্ম হচ্ছে__ এই কোরআন 
পাক অথবা এতে বর্ণিত হুকুম-আহকামসমূহ এসব লোকের জন্য স্মরণীয় 
হেদায়েত ও নসীহত, যারা উপদেশ শুনতে ও মানতে প্রস্তুত। এখানে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জেদী হঠকারী লোক যার নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কোন 
কথা চিন্তা-বিবেচনা করতে সম্মত নয়, তারা সুপথ হতে বঞ্চিত থাকে। 

৩5489789894/55555 অৰ্থাৎ, “আপনি সবর 
অবলম্বন করুন, ধৈর্যধারণ করুন, অবিচল থাকুন। কেননা, আল্লাহ্‌ 
তাআলা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান কখনো বিনষ্ট করেন না।" 

'সবর' শব্দের আভিধানিক অর্থ বাধা, বন্ধন করা। স্বীয় প্রবৃত্তিকে 
নিয়ন্ত্রণ রাখাকেও সবর বলে। সংকার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে স্বীয় প্রবৃত্তিকে 
নিয়ন্ত্রণ এবং পাপকার্য হতে দমন রাখাও সবরের অন্তর্ভুক্ত। এখানে রসূলে 
আকরাম (সাঃ)-কে “সবর' অবলমৃন ও ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ দানের এক 
উদ্দেশ্য হতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে আপনাকে ইস্তেকামত ও নামায 
কায়েম করা ইত্যাদি যেসব হুকুম দেয়া হয়েছে, আপনি তার উপর 
দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকুন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধাচরণ ও 
জুলুম-নির্যাতনে ধৈর্যাবলম্বন করুন। অতঃপর এরশাদ হয়েছে, “নিশ্চয়, 
আল্লাহ্‌ তাআলা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।" এখানে 
স্পষ্টতঃ বা সংকর্মশীল শব্দ এসব লোকের উপর প্রযোজ্য হবে 
যারা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিধি-নিষেধের পূর্ণ অনুসারী, অর্থাৎ, ধর্মীয় 
ব্যাপারে ইস্তেকামতের উপর কায়েম এবং শরীয়তের সীমারেখা পরিপূর্ণ 
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বজায় রেখে চলেন। পাপিষ্ঠ জালেমদের সাথে আস্তরিক বন্ধুত্ব বা 
অহেতুক সম্পর্ক রাখেন না, নামাযকে সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে আদায় করেন 
এবং শরীয়তের যাবতীয় অনুশাসন দৃঢ়তার সাথে মেনে চলেন। 


মোটকথা, মুহসিনীনদের দলভুক্ত হতে হলে এমনভাবে সংকার্য 
করতে হবে যা স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) 'ইহসান' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা 
করেছেন। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলার আনুগত্য ও এবাদত এমনভাবে 
করবে, যেন তুমি আল্লাহ্‌কে দেখছ অথবা অস্ততঃ এতটুকু ধারণা করবে 
যে, আল্লাহ্‌ তাআলা অবশ্যই তোমাকে দেখছেন। আল্লাহ্‌ তাআলার পবিত্র 
সত্তা ও মহান গুণাবলী সম্পর্কে যখন কোন ব্যক্তির এ পর্যায়ের প্রত্যয় 
হাসিল হবে, তখনকার যাবতীয় কার্যকলাপই সুষ্ঠু ও সুন্দর হওয়া 
অবশ্যস্তাবী। পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের মধ্যে তিনটি বাক্য বিশেষ 
প্রচলিত ছিল, যা তারা প্রায়শঃই একে অপরকে লিখে পাঠাতেন। বাক্য 
তিনটি স্মরণ রাখা একাস্ত বাঞ্ছনীয় । তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, যে ব্যক্তি 
আখেরাতের কাজে মগু হয়, আল্লাহ্‌ তাআলা স্বয়ং তার পার্থিব কাজগুলি 
'অনায়াসলব্ু এবং সুসম্পন্ন করে দেন। দ্বিতীয় বাক্য হচ্ছে_যে ব্যক্তি তার 
অস্তরকে ঠিক রাখবে অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ ছাড়া সব কিছুকেই অস্তর হতে বের 
কতে দিছে অন্তরকে একদা 'আত্মাহ, তাজ্ালায় দিকে "আকৃষ্ট কয়ে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা স্বয়ং তার বাহ্যিক অবস্থা ভাল করে দেবেন। তৃতীয় বাক্য 
হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে তার সম্পর্ক ঠিক রাখবে, তার 
সাথে অন্যান্য সকলের সম্পর্ক আল্লাহ্‌ তাআলা স্বয়ং ঠিক করে দেবেন। 
(রুহুল বয়ান, ২য় জিলদ ১৩১ পৃঃ) 

১১৬ ও ১১৭তম আয়াতে পূর্ববর্তী জাতিগুলির উপর আযাব নাযিল 
হওয়ার কারণ বর্ণনা করে তা থেকে আত্মরক্ষার পথ নির্দেশ করা হয়েছে। 
এরশাদ করেছেন £ “আফসোস, পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের মধ্যে 
দায়িত্বশীল বিবেকবান কিছু লোক কেন ছিল না, যারা জাতিকে ফাসাদ 
সৃষ্টি করা হতে বিরত রাখত? তাহলে তো তারা সমূলে ধ্বংস হত না। তবে 
মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছিল, যারা নবী (আঃ)-গণের যদার্থভাবে অনুসরণ 
করেছে এবং তারাই আযাব হতে নিরাপদ ছিল। অবশিষ্ট লোকেরা পার্থিব 
ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে অপকর্মে মেতে উঠেছিল। 


অত্র আয়াতে সমঝদার বিবেকসম্পন্ন লোকদেরকে 44243 বলা 





হয়েছে। 249 অবশিষ্ট বস্তুকে বলে। মানুষ তার সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয় 
বস্তুকে নিজের জন্য সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করতে অভ্যন্ত। প্রয়োজনের মুহূর্তে 
অন্য সব জিনিস হাতছাড়া করেও সেটি ধরে রাখার চেষ্টা করে। এ জন্যই 
বিবেক-বিবেচনা ও দুরদর্শিতাকে 3 বলা হয়। কেননা, এটি সর্বাধিক 
প্রিয় ও মূল্যবান সম্পদ। 


১১৭তম আয়াতে এরশাদ করেছেন যে, “আপনার পালনকর্তা 
জনপদগুলোকে অন্যায়ভাবে নিপাত করেন নাই এমতাবস্থায় যে, তার 
অধিবাসীরা সংকর্মশীল ও আত্ত-সংশোধনরত ছিল।" এর অর্থ হচ্ছে, 
আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ হতে অন্যায় অবিচারের কোন সম্ভাবনা নাই। যেসব 
জাতিকে ধ্বংস করা হয়, তারা প্রকৃতপক্ষে ই নিপাতযোগ্য, অপরাধী। 
কোন কোন তফসীরকারের মতে অত্র আয়াতে [4 জুলুম অর্থ 
শেরেকী এবং 345 অর্থে এসব লোক যারা কাফের-মুশরেক হওয়া 
সত্বেও তাদের লেন-দেন, আচার-ব্যবহার, নীতি-নৈতিকতা ভাল। যারা 
মিথ্যা কথা বলে না, ধোকাবাজী করে না, কারো কোন ক্ষতি করে না। 
সেমতে অত্র আয়াতের অর্থ হচ্ছে, শুধু কাফের বা মুশরেক হওয়ায় 
সুনি্ায় কোন জাতিয় উপায় খোদায়ী আঘাধ অযরীর্ণ হয় লা, ভক্ষণ 
পর্যন্ত তারা নিজেদের কার্য-কলাপ ও চাল-চলন দ্বারা পৃথিবীতে 
ফেত্না-ফাসাদ ও অশাস্তি সৃষ্টি না করে। পূর্ববর্তী যতগুলি জাতি ধ্বংস 
হয়েছে তাদের বিশেষ বিশেষ অপকর্মই তজ্জন্য দায়ী। হযরত নূহ 
(আঃ)-এর জাতি তাকে বিভিন্ন প্রকার কষ্ট-ক্লেশ দিয়েছিল, হযরত 
শোয়াইব (আঃ)-এর দেশবাসী ওজনে-পরিমাপে হের-ফের করে দেশে 
অশাস্তি সৃষ্টি করেছিল, হযরত লূত (আঃ)-এর কওম জঘন্য যৌন 
অপকর্মে অভ্যস্ত হয়েছিল, হযরত মুসা ও ঈসা (সাঃ)-এর কওমের 
লোকেরা নিজেদের নবীগণের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করেছিল। তাদের এ 
সব কার্য-কলাপই দুনিয়ায় তাদের উপর আযাব নযিল হওয়ার মূল কারণ। 
শুধু কুফরী বা শেরেকীর কারণে দুনিয়ায় আযাব আপতিত হয় না। 
কেননা, তার শাস্তিতে তো দোযখের আগুনে চিরকাল ভোগ করবেই। 
এজন্যই কোন কোন আলেমের অভিমত হচ্ছে যে, কুফরী ও শেরেকীতে 
লিপ্ত থাকা সত্বেও দুনিয়াতে রাজত্ব-বাদশাহী করা যেতে পারে, কিন্ত 
অন্যায়-অবিচারে লিপ্ত হওয়ার পর তা বজায় থাকতে পারে না। 
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(১১৮) আর তোমার পালনকতা যদি ইচ্ছা করতেন, তবে অবশ্যই সব 
মানুষকে একই জাতিসত্তায় পরিণত করতে পারতেন আর তারা বিভিন্ন 
ভাগে বিভক্ত হতো না। (১১৯) তোমার পালনকর্তা যাদের উপর রহমত 
করেছেন, তারা ব্যতীত সবাই চিরদিন মতভেদ করতেই থাকবে এবং 
এজন্যই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তোমার আল্লাহ্‌র কথাই পূর্ণ হল 
যে, অবশ্যই আমি জাহাননামকে স্কিন ও মানুষ দ্বারা একযোগে ভর্তি করব। 
(১২০) আর আমি রসূলগণের সব বৃত্তাস্তই তোমাকে বলছি, যন্ধারা তোমার 
অন্তরকে মজবুত করছি। আর এভাবে তোমার নিকট মহাসত্য এবং 
ঈমানদারদের জন্য নসীহত ও স্বরণীয় বিষয়বন্ত এসেছে। (১২১) আর যারা 
ঈমান আনে না, তাদেরকে বলে দাও যে, তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় কাজ 
করে যাও আমরাও কাজ করে যাই। (১২২) এবং তোমরাও অপেক্ষা 
করতে থাক, আমরাও অপেক্ষায় রইলাম। (১২৩) আর আল্লাহ্‌র কাছেই 
আছে আসমান ও যমীনের গোপন তথ্য; আর সকল কাজের প্রত্যাবর্তন 
তারই দিকে; অতএব, তারই বন্দেগী কর এবং তারই উপর ভরসা রাখ, 
আর তোমাদের কার্যকলাপ সমৃদ্ধ তোমার পালনকর্তা কিন্তু বে-খবর নন। 


সূরাইউসূফ 
মক্কায় অবতীর্ণ £ আয়াত ১১১ 
অসীম মেহেরবান ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু। 

(১) আলিফ-লা-ম-রা; এগুলো সুস্পষ্ট গ্রহের আয়াত। (২) আমি একে 
আরবী ভাষায় কোরআন রূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে 
পার। (৩) আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি, যেমতে আমি 
এ কোরআন তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছি। তুমি এর আগে অবশ্যাই এ 
ব্যাপারে অনবাহিতদের অস্তভুক্তি ছিলে। (৪) যখন ইউসুফ পিতাকে বললঃ 
পিতা, আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষ্রকে। সু্যর্কে এবং চন্দ্রকে। আমি 
তাদেরকে আমার উদ্দেশে সেজদা করতে দেখেছি। 





ক্রোরআন Ao. 


আনুষাঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

মতবিরোধ £ নিন্দনীয় ও প্রশংসনীয় দিক £ ১৮তম আয়াতে 
এরশাদ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা যদি ইচ্ছা করেন, তবে সকল 
মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে পারেন। তাহলে সবাই মুসলমান হয়ে 
যেত, কোন মতভেদ থাকত না। কিন্তু নিগূঢ় রহস্যের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ 
তাআলা এ দুনিয়াতে কাউকে কোন কাজের জন্য বাধ্য করেন না, বরং 
তিনি মানুষকে অনেকটা এখতিয়ার দান করেছেন। যার ফলে মানুষ 
ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য উভয়টাই করতে পারে। মানুষের মন-মানসিকতা 
বিভিন্ন হওয়ার কারণে তাদের মত ও পথ ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। ফলে 
সর্বযুগেই কিছু লোক সত্য-ন্যায়ের বিরোধিতা করে আসছে। তবে যাদের 
উপর আল্লাহ্‌ তাআলা খাস রহমত করেছেন অর্থাৎ, যারা সত্যিকারভাবে 
নবীগণের শিক্ষাকে অনুসরণ করেছে, তারা কখনো সত্য-বিচ্যুত হন নাই। 

আলোচ্য আয়াতে যে মতবিরোধের নিন্দা করা হয়েছে, তা 
হচ্ছে_নবীগণের শিক্ষা ও সত্য দ্বীনের বিরোধিতা করা। পক্ষান্তরে 
ওলামায়ে-দ্বীন ও মুজতাহিদ আলেমগণের মধ্যে যে মতভেদ সাহাবায়ে 
কেরামের যুগ হতে চলে আসছে, তা আদৌ নিন্দনীয় এবং আল্লাহর 
রহমতের পরিপন্থী নয়। বরং সেটি একান্ত অবশ্যস্তাবী, সাধারণ 
মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর এবং আল্লাহ্‌র রহমতন্বরূপ। অত্র আয়াতের 
পরিপ্রেক্ষিতে যারা মুজতাহিদ ইমাম ও ফকীহগণের মতভেদকে 
বিন্রান্তিকর ও ক্ষতিকর আখ্যা দিয়েছে, তাদের উক্তি অত্র আয়াতের মর্ম 
এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের আমলের পরিপন্থী 


সূরা ইউসূফ 

চারটি আয়াত ছাড়া সমগ্র সূরা-ইউসুফ মক্কায় অবতীর্ণ। এ সূরায় 
হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ 
কাহিনীটি শুধুমাত্র এ সূরাতেই উল্লেখিত হয়েছে। সমগ্র কোরআনে 
কোথাও এর পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। এটা একমাত্র ইউসুফ (আঃ) 
সম্পর্কিত কাহিনীরই বৈশিষ্ট্য। এছাড়া অন্যসব আম্বিয়া (আঃ)-এর কাহিনী 
ও ঘটনাবলী সমগ্র কোরআনে প্রাসঙ্গিকভাবে খণ্ড খণ্ডভাবে বর্ণনা করা 
হয়েছে এবং বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। 

প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব ইতিহাস এবং অতীত অভিজ্ঞতার মধ্যে মানুষের 
ভবিষ্যত জীবনের জন্যে বিরাট শিক্ষা নিহিত থাকে। এসব শিক্ষার 
স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মানুষের মন ও মস্তি্কের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার 
চাইতে অধিক গভীর ও অনায়াসলব্ হয়। এ কারণেই গোটা মানবজাতির 
জন্যে সর্বশেষ নির্দেশনামা হিসাবে প্রেরিত কোরআন পাকে সমগ্র বিশ্বের 
জাতিসমূহের ইতিহাসের নির্বাচিত অধ্যায়সমূহ সন্নিবেশিত করে দেয়া 
হয়েছে, যা মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যত সংশোধনের জন্যে অমোঘ 
ব্যবস্থাপত্র কিন্তু কোরআন পাক বিশ্বঁ-ইতিহাসের এসব অধ্যায়কে বিশেষ 
ও অনুপম রীতিতে এমনভাবে উদ্ধৃত করেছে যে, এর পাঠক অনুভবই 
করতে পারে না যে, এটি কোন ইতিহাসগ্নস্থ ; বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে কোন 
কাহিনীর যতটুকু অংশ শিক্ষা ও উপদেশের জন্যে অত্যাবশ্যক সেখানে 
ঠিক ততটুকু অংশই বিবৃত করা হয়েছে। অতঃপর অন্য কোন ক্ষেত্রে এ 
অংশের প্রয়োজন অনুভূত হলে পুনর্বার তা বর্ণনা করা হয়েছে। এ কারণেই 
এসব কাহিনীর বর্ণনায় ঘটনার সাত্ঘটনিক ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা 
হয়নি। কোথাও কাহিনীর প্রথম অংশ পরে এবং শেষ অংশ আগে উল্লেখ 
করা হয়েছে। কোরআনের এ বিশেষ বর্ণনা রীতিতেই স্বতন্ত্র নির্দেশ এই 


৬৫১ সুরা ইউসুক্ষ 1০) 





যে, জগতের ইতিহাস ও অতীত ঘটনাবলী পরিবেশন করা পবিত্র 
কোরআনের লক্ষ্য নয়; বরং প্রত্যেক কাহিনী থেকেই কোন না কোন শিক্ষা 
ও উপদেশ গ্রহণ করা আসল লক্ষ্য। 

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনাকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করার 
একটি সস্তাব্য কারণ এই যে, ইতিহাস রচনাও একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র। এতে 
ইতিহাস রচয়িতাদের জন্যে বিশেষ নির্দেশ রয়েছে যে, বর্ণনা এমন 
সংক্ষিপ্ত না হয় যাতে পূর্ণ বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। 
পক্ষান্তরে বর্ণনা এত দীর্ঘ হওয়াও সমীচীন নয়, যাতে তা পড়া ও স্মরণ 
রাখা কঠিন হয়। 


দ্বিতীয় সম্ভাব্য কারণ এই যে, কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, 
ইহুদীরা পরীক্ষার্থ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলেছিল £ যদি আপনি সত্যিই 
আল্লাহ্‌র নবী হন, তবে বলুন ইয়াকুব-পরিবার সিরিয়া থেকে মিসরে কেন 
স্থানাস্তরিত হয়েছিল এবং ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনা কি ছিল? প্রত্যুত্তরে 
ওহীর মাধ্যমে পূর্ণ কাহিনী অবতারণ করা হয়। এটা নিঃসন্দেহে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর মু'জেযা ও তার নবুওতের একটি বড় প্রমাণ। কেননা, তিনি 
ছিলেন নিরক্ষর এবং জীবনের প্রথম থেকেই মক্কায় বসবাসকারী। তিনি 
কারও কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেননি এবং কোন গ্রন্থ পাঠ করেননি। 
এতদসত্বেও তওরাতে বর্ণিত আদ্যোপান্ত ঘটনাটি বিশুদ্ধরূপে বর্ণনা করে 
দেন।  ৩:1০:1৬ অর্থাৎ, এগুলো সে গ্রন্থের আয়াত, যা 
হালাল ও হারামের বিধি-বিধান এবং প্রত্যেক কাজের সীমা ও শর্ত বর্ণনা 
করে। মানুষকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রের জন্য একটি সুষম ও সরল 
জীবনব্যবস্থা দান করে। এগুলো অবতীর্ণ করার অঙ্গীকার তওরাতে পাওয়া 
যায় এবং ইহুদীরা এ সম্পর্কে অবহিতও বটে। 
95446585459) অর্থাৎ, আমি একে আরবী 
কোরআন হিসাবে নাযিল করেছি, হয়তো এতে তোমরা বুঝতে পারবে। 
এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী সম্পর্কে যারা 





প্রশ্ন তুলেছিল, তারা ছিল আরবের ইহুদী। আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরই 
ভাষায় এ কাহিনী নাযিল করেছেন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সততা ও সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং 
কাহিনীতে বর্ণিত বিধান ও নির্দেশাবলীকে চলার পথের আলোকবর্তিকা 
হিসেবে গ্রহণ করে। অর্থাৎ, ৪241-:45$৬ আমি এ 
কোরআনকে ওহীর মাধ্যমে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করে আপনার কাছে 
সর্বোত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি। নিঃসন্দেহে আপনি ইতিপূর্বে এসব ঘটনা 
সম্পর্কে অনবগত ছিলেন। 

এতে ইহুদীদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা আমার 
পয়গম্বরের যেভাবে পরীক্ষা নিতে চেয়েছ, তাতেও তার গুণগত উৎকর্ষ 
সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেননা, তিনি পূর্ব থেকে নিরক্ষর এবং বিশব-ইতিহাস 
সম্পর্কে অনভিজ্ঞও ছিলেন। সুতরাং তিনি এখন যে বিজ্ঞতার পরিচয় 
দিচ্ছেন, তার মাধ্যমে আল্লাহ্র শিক্ষা ও ওহী ছাড়া আর কিছুই হতে পারে 
না। 

০০০ 89055৬48065 অর্থাৎ, ইউসুফ (আঃ) তার 
পিতাকে বললেন £ পিতঃ আমি স্বপ্নে এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে 
দেখেছি। আরও দেখেছি যে, তারা আমাকে সেজদা করছে। 

এটা ছিল হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর স্বপু। এর ব্যাখা প্রসঙ্গে হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন £ এগারোটি নক্ষত্রের অর্থ হচ্ছে 
ইউসুফ (আঃ)-এর এগার ভাই, সূর্য ও চন্দ্রের অর্থ পিতা ও মাতা। 

তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে £ হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মাতা 
এ ঘটনার পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন এবং তার খালা তখন তার 
পিতার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। খালা এমনিতেও মায়ের সমতুল্য গণ্য 
হয়। বিশেষতঃ যদি পিতার ভার্য হয়ে যায়, তবে সাধারণতঃ পরিভাষায় 
তাকে মা-ই বলা হবে। 


৬৫২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন চা) 
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(৫) তিনি বললেন £ বৎস, তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ বর্ণনা করো না। 
তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের 
প্রকাশ্য শক্র। (৬) এমনিভাবে তোমার পালনকর্তা তোমাকে মনোনীত 
করবেন এবং তোমাকে বাণীসমূহের নিগুঢ তত্ব শিক্ষা দেবেন এবং পূর্ণ 
করবেন স্বীয় অনুখহ তোমার প্রতি ও ইয়াকৃব পরিবার-পরিজনের প্রতি 
যেমন ইতিপূর্বে তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি পূর্ণ 
করেছেন। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা অত্যন্ত জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় ৷ (৭) অবশ্য 
ইউসুফ ও তার ভাইদের কাহিনীতে জিজ্ঞাসুদের জন্যে নিদর্শনাবলী 
রয়েছে। (৮) যখন তারা বলল £ অবশ্যই ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের 
পিতার কাছে আমাদের চাইতে অধিক প্রিয় অথচ আমরা একটা সংহত 
শক্তিবিশেষ। নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছেন। (৯) হত্যা 
কর ইউসুফকে কিংবা ফেলে আস তাকে অন্য কোন স্থানে। এতে শুধু 
তোমাদের প্রতিই তোমাদের পিতার মনোযোগ নিবিষ্ট হবে এবং এরপর 
তোমরা যোগা বিবেচিত হয়ে থাকবে। (১০) তাদের মধ্য থেকে একজন 
বলল, তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না, বরং ফেলে দাও তাকে অন্ধকূপে 
যাতে কোন পথিক তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়, যদি তোমাদের কিছু করতেই 
হয়। (১১) তারা বলল £ পিতঃ, ব্যাপার কি, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে 
আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না? আমরা তো তার হিতাকাংখী। (১২) 
আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন-_ তৃত্তিসহ খাবে এবং 
খেলাধুলা করবে এবং আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব। (১৩) তিনি 
বললেন £ আমার দুশ্চিন্তা হয় যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি 
আশঙ্কা করি যে, ব্যাত্ব তাকে খেয়ে ফেলবে এবং তোমরা তার দিক থেকে 
গাফেল থাকবে। (১৪) তারা বলল? আমরা একটি ভারী দল থাকা সত্বেও 
যদি ব্যন্র তাকে খেয়ে ফেলে, তবে আমরা সবই হারালাম। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


52490406 অৰ্থাৎ, বস। তুমি এ স্বপ্ন ভাইদের 
কাছে বর্ণনা করো না। আল্লাহ্‌ না করুন, তারা এ স্বপ্ন শুনে তোমার 
মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত হয়ে তোমাকে বিপর্যস্ত করার যড়যস্ত্রে লিপ্ত হতে 
পারে। কেননা, শয়তান হল মানুষের প্রকাশ্য শত্র। সে পার্থিব 
প্রভাক প্রতিপত্তি ও অর্থকড়ির লোভ দেখিয়ে মানুষকে এহেন অপকর্মে 
লিপ্ত করে দেয়, 

স্বপ্নের তাৎপর্য স্তর ও প্রকারভেদ £ সর্বপ্রথম আলোচ্য বিষয় 
হচ্ছে_ স্বপ্নের স্বরূপ এবং তা থেকে যেসব ঘটনা ও বিষয় জানা যায়, 
সেগুলোর গুরুত্ব ও পর্যায়। তফসীরে মাযহারীতে কাষী সানাউল্লাহ (রহঃ) 
বলেন ঃ স্বপ্নের তাৎপর্য এই যে, নিদ্রা কিংবা সংজ্ঞাহীনতার কারণে 
মানুষের মন যখন দেহের বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তখন 
সে কল্পনাশক্তির পথে কিছু কিছু আকার-আকৃতি দেখতে পায়। এরই 
নাম স্বপু। স্বপ্ন তিন প্রকার। তন্মধ্যে দু' প্রকার সম্পূর্ণ অবাস্তব ও 
ভিত্তিহীন। এগুলোর কোন বাস্তবতা নেই। অবশিষ্ট একটির মৌলিকত্বের 
দিক দিয়ে নির্ভুল ও বাস্তব। কিন্তু এতে মাঝে মাঝে নানা উপসর্গ যুক্ত হয়ে 
এগুলোকেও অবাস্তর এবং অবিশ্বাস্য করে দেয়। 


এ উক্তির ব্যাখ্যা এই যে, কোন কোন সময় মানুষ জাগ্রত অবস্থায় 
যেসব বিষয় ও ঘটনা প্রত্যক্ষ করে, সেগুলোই স্বপ্নে নানা আকার-আকৃতি 
নিয়ে দৃষ্টিগোচর হয়। আবার কোন কোন সময় শয়তান আনন্দদায়ক ও 
ভয়াবহ উভয় প্রকার দৃশ্য ও ঘটনাবলী মানুষের স্মৃতিতে জাগিয়ে দেয়। 
বলাবাহুল্য, এ উভয় প্রকার স্বপুই ভিত্তিহীন ও অবাস্তর। এগুলোর কোন 
বাস্তব ব্যাখ্যা হতে পারে না। এতদুভয়ের প্রথম প্রকারকে ১-4]| ৬১৭৯ 
তথা মনের সংলাপ এবং দ্বিতীয় প্রকারকে ১৬১ ১২৯ অর্থাৎ, 
শয়তানের বিভ্রান্তি বলা হয়। 

তৃতীয় প্রকার স্বপন সত্য ও বিশুদ্ধ। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক 
প্রকার ইলহাম (খোদায়ী ইশারা), যা বান্দাকে আনন্দ অথবা সুসংবাদ 
দানের উদ্দেশে করা হয়। আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে কোন 
কোন বিষয় বান্দার মন ও মস্তিষ্কে জাগিয়ে দেন। 

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ মুমিন ব্যক্তির স্বপন একটি 
সংযোগ বিশেষ। এর মাধ্যমে সে তার পালনকর্তার সাথে বাক্যালাপ করার 
গৌরব অর্জন করে। তিবরানী বিশুদ্ধ সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।_ 
(মাযহারী) 

সূফী বুযুগগণের বর্ণনা অনুযায়ী এর স্বরূপ এই যে, জগতে অস্তিত্ব 
লাভের পূর্বে প্রত্যেক বস্তুর একটি বিশেষ আকৃতি “আলমে-মিসাল” 
অর্থাৎ, উপমা-জগতে বিদ্যমান থাকে, তেমনি “মা'আনী' তথা 
অবস্তবাচক বিষয়াদিরও বিশেষ আকার-আকৃতি বিদ্যমান থাকে। নিদ্রিত 
অবস্থায় মানুষের মন যখন বাহ্যিক দেহের ক্রিয়া-কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে 
পড়ে, তখন মাঝে মাঝে উপমা জগতের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে 
যায় এবং সেখানকার আকার-অবয়ব সে দেখতে পায়। এছাড়া এসব 
আকার-অবয়ব অদৃশ্য জগৎ থেকে দেখানো হয়। মাঝে মাঝে 
এগুলোতেও. এমনসব উপসর্গ সৃষ্টি হয়ে যায় যে, আসল সত্যের সাথে 
কিছু কিছু অবাস্তব কল্পনাও মিশ্রিত হয়ে পড়ে। এ কারণে ব্যাখ্যাদাতাদের 
পক্ষেও এর সঠিক মর্ম উপলব্বি করা কঠিন হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে 


৬৫৩ সুরা ইউসুফ 


Vor 


শাপলা 


উপরোক্ত আকার-অবয়ব যাবতীয় উপসর্গ থেকে পরিচ্ছন্ন থাকে। তখনই 
সেগুলো হয় আসল সত্য। কিন্তু এগুলোর মধ্যেও কোন কোন স্বপ্ন থাকে 
ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কারণ, তাতে বাস্তব ঘটনা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না। 
এমতাবস্থায়ও যদি ব্যাখ্যা ভ্রান্ত হয়, তবে ঘটনা ভিন্ন আকার ধারণ করে। 
তাই একমাত্র সে স্বপুই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রদত্ত ইলহাম ও বাস্তব সত্য 
বলে বিবেচিত হবে, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হবে, তাতে কোন উপসর্গের 
সংমিশ্রণ হবে না এবং ব্যাখ্যাও বিশুদ্ধ দেয়া হবে। 

পয়গম্বরগণের সব স্বপ্ন ছিল এই পর্যায়ের। তাই তাদের স্বপ্নও ওহীর 
'সমপর্যায়ভূক্ত। সাধারণ মুসলমানদের স্বপ্রে নানাবিধ সম্ভাবনা বিদ্যমান 
থাকে। তাই তা কারও জন্যে প্রমাণ হয় না। তাদের স্বপ্নে কোন কোন 
সময় প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিগত আকার-আকৃতির মিশ্রণ সংঘটিত হয়ে যায়, 
কোন সময় পাপের অন্ধকার ও মালিনা স্বপ্নকে আচ্ছন্ন করে দুর্বোধ্য করে 
দেয় এবং মাঝে মাঝে বিবিধ কারণে বিশুদ্ধ ব্যাখ্যায়ও উপনীত হওয়া যায় 
না। 

স্বপ্নের বর্ণিত তিনটি প্রকারই রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি 
বলেনঃ 

স্বপ্ন তিন প্রকার। এক প্রকার শয়তানী। এতে শয়তানের পক্ষ থেকে 
কিছু কিছু বিষয় মনে জাগ্রত হয়। দ্বিতীয় প্রকার স্বপু হচ্ছে মানুষ জাগ্রত 
অবস্থায় যা কিছু দেখে, নিদ্রায়ও তাই সামনে আসে। তৃতীয় প্রকার স্বপ্ন 
সত্য ও অন্রান্ত। এটি নবুওয়তের ৪৬তম অংশ; অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে ইলহাম। 

স্বপু ও নবুওয়তের অংশ -এর অর্থ ও ব্যাখ্যা $ স্বপ্নের এ সত্য ও 
বিশুদ্ধ প্রকার সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত আছে। কোন হাদীসে 
নবুওয়তের ৪০তম অংশ, কোন হাদীসে ৪৬তম অংশ এবং কোন হাদীসে 
৪৯তম, ৫০তম এবং ৭০তম অংশ হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। এসব হাদীস 
তফসীরে-কুরতুবীতে একত্রে সন্নিবেশিত করে ইবনে আবদুল বারের 
বিশ্লেষণে এরূপ বর্ণিত আছে যে, এগুলোর মধ্যে কোনরূপ পরস্পর 
বিরোধিতা নেই। বরং প্রত্যেকটি হাদীস স্ব-স্থানে বিশুদ্ধ ও সঠিক। যারা 
স্বপ্ন দেখে, তাদের অবস্থাভেদে বিভিন্নরূপ অংশ ব্যক্ত করা হয়েছে। যে 
ব্যক্তি সততা, বিশৃস্ততা,ধর্মপরায়ণতা ও পরিপূর্ণ ঈমান দ্বারা বিভূষিত, 
তার স্বপ্ন নবুওতের ৪০ তম অংশ হবে। পক্ষান্তরে যার মধ্যে এসব গুণ 
কম তার স্বপ্ন ৪৬তম অথবা ৫০ তম অংশ হবে এবং যার মধ্যে এসব গুণ 
আরও কম তার স্বপু নবুওয়তের ৭০তম অংশ হবে। 

এখানে এ বিষয়টি চিত্তাসাপেক্ষ যে, সত্য স্বপ্ন নবুওয়তের অংশ-এর 
অর্থ কি? তফসীরে মাযহারীতে এর তাৎপর্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে তেইশ বৎসর পর্যন্ত ওহী আগমন করতে 
থাকে। তন্মধ্যে প্রথম ছয়মাস স্বপ্নের আকারে এ ওহী আগমন করে। 
অবশিষ্ট পয়তান্লিশ যান্মাসিকে জিবরাঈলের মধ্যস্থতায় ওহী আগমন 
করে। এ হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, সত্য স্বপ্ন নবুওয়তের ৪৬তম 
অংশ। যেসব হাদীসে কম-বেশী সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোতে 
হয় কাছাকাছি হিসাবে বলা হয়েছে, না হয় সনদের দিক দিয়ে সেসব 
হাদীস ধ্তব্য নয়। 

ইমাম কুরতুবী বলেন £ স্বপু’ নবুওয়তের অংশ হওয়ার তাৎপর্য এই 
যে, মানুষ মাঝে মাঝে স্বপ্নে এমন বিষয় দেখে, যা তার সীধ্যাতীত। 
উদাহরণতঃ কেউ দেখে যে, সে আকাশে উড়ছে। অথবা অদৃশ্য জগতের 
এমন কোন বিষয় দেখে, যার জ্ঞান অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। 





অতএব এরূপ স্বপ্নের মাধ্যমে খোদায়ী সাহায্য ও প্রেরণা ছাড়া অন্য কিছু 
হতে পারে না, যা প্রকৃতপক্ষে নবুওয়তের বৈশিষ্ট্য। তাই স্বপ্নকে 
নবুওয়তের অংশ স্থির করা হয়েছে। 

কাদিয়ানী দাজ্জালের একটি বিন্রান্তি খণ্ডন £ এ সম্পর্কে কিছু 
সংখ্যক লোক একটি অভিনব বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। তারা বলে £ 
নবুওয়তের অংশ যখন দুনিয়াতে অবশিষ্ট ও প্রচলিত আছে, তখন 
নবুওয়তও অবশিষ্ট ও প্রচলিত রয়েছে। অথচ এটা কোরআনের অকাট্য 
আয়াত ও অসংখ্য সহীহ্‌ হাদীসের পরিপন্থী এবং সম মুসলিম সম্প্রদায়ের 
খতমে নবুওয়ত সম্পর্কিত সর্বসম্মত বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা এ 
সহজ সত্যটি বুঝতে পারল না যে, কোন বস্তুর একটি অংশ বিদ্যমান 
থাকলে বস্তুটি বিদ্যমান থাকা জরুরী হয়ে পড়ে না। যদি কোন ব্যক্তির 
একটি নখ অথবা একটি চুল কোথাও বিদ্যমান থাকে, তবে কেউ একথা 
বলতে পারে না যে, এখানে এ ব্যক্তি বিদ্যমান আছে। মেশিনের অনেক 
কল-কব্জার মধ্য থেকে কোন একটি কল-কব্জা অথবা একটি স্ভু যদি 
কারও কাছে থাকে এবং সে দাবী করে বসে যে, তার কাছে অমুক 
মেশিনটি আছে, তবে বিশ্ববাসী তাকে হয় মিথ্যাবাদী, না হয় আস্তা 
আহাম্মক বলতে বাধ্য হবে। 

হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সত্য স্বপন অবশ্যই নবুওয়তের অংশ, কিন্ত 
নবুওয়ত নয়। নবুওয়ত তো আখেরী নবী মোহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত এসে 
শেষ হয়ে গেছে। 

সহীহ বুখারীর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ ৮৮ ৩৪! 
০1৮১০ 8 অৰ্থাৎ, ভবিষ্যতে “মুবাশ্শিরাত”' ব্যতীত নবুওয়তের 
কোন অংশ বাকী থাকবে না। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন £ 
“মুবাশ্শিরাত'” বলতে কি বোঝায়? উত্তর হল £ সত্য স্বপন এতে প্রমাণিত 
হয় যে, নবুওয়ত কোন প্রকারে অথবা কোন আকারেই অবশিষ্ট নেই। 
শুধুমাত্র এর একটি ক্দ্রতম অংশ অবশিষ্ট আছে যাকে মুবাশৃশিরাত অথবা 
সত্য ্বপ্নু বলা হয়। 

কাফের ও ফাসেক ব্যক্তির স্বপুও সত্য হতে পারে £ মাঝে মাঝে 
পাপাচারী, এমন কি কাফের ব্যক্তিও সত্য স্বপ্ন দেখতে পারে। একথা 
(কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং অভিজ্ঞতায় জানা। সূরা ইউসুফে 
হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর দু'জন কারা-সঙ্গীর স্বপন সত্য হওয়া এবং 
মিসর-সমাটের স্বপ্ন ও তা সত্য হওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে। অথচ 
তারা সবাই ছিল অমুসলমান। হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাব 
সম্পর্কে পারস্য সম্রাটের স্বপ্নের কথা বর্ণিত আছে, যা সত্যে পরিণত 
হয়েছে। অথচ পারস্য সম্রাট মুসলমান ছিলেন না। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
ফুফু আতেকা কাফের থাকা অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে সত্য স্বপ্ন 
দেখেছিলেন। এ ছাড়া কাফের বাদশাহ্‌ বখতে নস্রের স্বপ্ন সত্য ছিল, যার 
ব্যাখ্যা হযরত দানিয়াল (আঃ) দিয়েছেন। 

এতে বোঝা যায় যে, সত্য স্বপু দেখা এবং তদনুরূপ ঘটনা সংঘটিত 
হওয়া এতটুকু বিষয়ই কারও সৎ, ধার্মিক এমনকি মুসলমান হওয়ারও 
প্রমাণ নয়। তবে এটা ঠিক যে, সৎ ও সাধু ব্যক্তিদের স্বপু সাধারণতঃ সত্য 
হকে__এটাই আল্লাহ্‌র সাধারণ রীতি। ফাসেক ও পাপাচারীদের সাধারণতঃ 
মনের সংলাপ ও শয়তানী প্ররোচনা ধরনের মিথ্যা স্বপ্ন হয়ে থাকে। কিন্ত 
মাঝে মাঝে এর বিপরীতও হওয়া সম্ভব। 

মোটকথা, সত্য স্বপ্র সাধারণ মুসলমানদের জন্যে হাদীসের বর্ণনা 
অনুযায়ী সুসংবাদ কিংবা হুশিয়ারীর চাইতে অধিক মর্যাদা রাখে না। এটা 


৬৫৪ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


Not 





স্বয়ং তাদের জন্যে কোন ব্যাপারে প্রমাণরূপে গণ্য নয় এবং অন্যের 
জন্যেও নয়। কোন কোন অজ্ঞ লোক এ ধরণের স্বপন দেখে নানা রকম 
ক্মনত্ণয় লিপ্ত হয়। কেউ একে নিজের ওলীত্বের লক্ষণ মনে করতে থাকে 
এবং কেউ স্বপুলব্ব বিষয়াদিকে শরীয়তের নির্দেশের মর্যাদা দিতে থাকে। 
এসব বিষয় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন; বিশেষতঃ যখন একথাও জানা হয়ে গেছে 
যে, সত্য স্বপ্নের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে প্রবৃত্তিগত অথবা শয়তানী অথবা 
উভয় প্রকার ধ্যান-ধারণার মিশ্রণ আসতে পারে। 

স্বপ্ন প্রত্যেকের কাছে বর্ণনা করা ঠিক নয় £ মাসআলা £ 
60৬ আয়াতে ইয়াকুব আঃ) ইউসুফ (আঃ)-কে স্বীয় স্বপ্ন ভাইদের 
কাছে বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, হিতাকা্বী ও 
সহানুভূতিশীল নয়_এরূপ লোকের কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করা উচিত নয়। 
এছাড়া স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে পারদশী নয়-_এমন ব্যক্তির কাছেও স্বপন 
ব্যক্ত করা সঙ্গত নয়। 

মাসআলা £ এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কষ্টদায়ক বিপজ্জনক 
স্বপ্ন কারও কাছে বর্ণনা করতে নেই। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এ 
নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র দয়া ও সহানুভূতির উপর ভিত্তিশীল_আইনগত হারাম 
নয়। সহীহ হাদীসসমূহে বলা হয়েছে, ওকুদ যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বললেন £ আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার তরবারি “যুলফাকার' ভেঙ্গে গেছে 
এবং আরও কিছু গাভীকে জবাই হতে দেখেছি। এর ব্যাখ্যা ছিল হযরত 
হামযা (রাঃ)-সহ অনেক মুসলমানের শাহাদত বরণ। এটা একটা আশু 
মারাত্মক বিপর্যয় সম্পর্কিত ইঙ্গিত হওয়া সত্বেও তিনি সাহাবীদের কাছে এ 
স্বপু বৰ্ণনা করেছিলেন।__ (কুরতুবী) 

মাসআলা £ এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, মুসলমানকে 
অপরের অনিষ্ট থেকে বাচানোর জন্যে অপরের কোন মন্দ অভ্যাস অথবা 
কুনিয়ত প্রকাশ করা জায়েয। এটা গীবত তথা অসাক্ষাতে পরনিন্দার 
অন্তর্ভুক্ত নয়। উদাহরণতঃ কেউ জানতে পারল যে, যায়েদ বকরের গৃহে 
চুরি করার অথবা তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে। এমতাবস্থায় 
বকরকে অবহিত করা তার কর্তব্য। এটা গীবতের মধ্যে গণ্য হবে না। 
আয়াতে ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফ (আঃ)-কে বলে দিয়েছেন যে, ভাইদের 
পক্ষ থেকে তার প্রাণ নাশের আশঙ্কা রয়েছে। 

ষষ্ঠ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা ইউসুফ (আঃ)-কে কতিপয় নেয়ামত 
দানের ওয়াদা করেছেন। প্রথম-$%/% ৩১৬ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ 
স্বীয় নেয়ামত ও অনুগ্রহরাজির জন্যে আপনাকে মনোনীত করবেন। মিসর 
দেশে রাজ্য, সম্মান ও ধন-সম্পদ লাভের মাধ্যমে এ ওয়াদা পূর্ণতা লাভ 
করেছে। দ্বিতীয়, 4334929085 এখানে ৩১৬ বলে 
মানুষের স্বপন বোঝান হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা আপনাকে 
স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষা দেবেন। এতে আরও জানা গেল যে, 
স্বপ্নের ব্যাখ্যা একটি স্বতন্ত্র শাম্ত্র, যা আল্লাহ্‌ তাআলা কোন কোন 
ব্যক্তিকে দান করেন। সবাই এর যোগ্য নয়। 

মাসআলা £ তফসীরে ক্রতুবীতে শাদ্দাদ ইবনূল-হাদের উক্তি বর্ণিত 
আছে যে, ইউসুফ (আঃ)-এর এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা চল্লিশ বৎসর পর প্রকাশ 
পায়। এতে বোঝা যায় যে, তাৎক্ষণিকভাবে স্বপন ফলে যাওয়া জরুরী নয়। 


তৃতীয় ওয়াদা 50:44 -অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ আপনার প্রতি 
স্বীয় নেয়ামতপূর্ণ করবেন। এতে নবুয়ত দানের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং 








পরবর্তী বাক্যসমূহেও এর প্রতি ইঙ্গিত আছে। 245৫ 
৬৮/2১৮/$৩ অর্থাৎ, যেভাবে আমি স্বীয় নবুওয়তের 
নেয়ামত আপনার পিতৃ-পুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি ইতিপূর্বে পর্ণ 
করেছি। এতে এদিকেও ইশারা হয়ে গেছে যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত 
শাস্ত্র যেমন ইউসুফ (আঃ)-কে দান করা হয়েছিল, তেমনিভাবে ইবরাহীম 
ও ইসহাক (আঃ)-কেও শেখানো হয়েছিল। 

পালনকর্তা অত্যন্ত জ্ঞানবান, সুবিজ্ঞ। কাউকে কোন শাস্ত্র শেখানো তার 


পক্ষে কঠিন নয় এবং তিনি প্রত্যেককেই তা শেখান না। বরং বিজ্ঞতা 
অনুযায়ী বেছে বেছে কোন কোন ব্যক্তিকে এ কৌশল শিখিয়ে দেন। 


উল্লেখিত আয়াতসমূহের ৭নং আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, এ 
সূরায় বর্ণিত ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীকে শুধুমাত্র একটি কাহিনীর 
নিরিখে দেখা উচিত নয়; বরং এতে জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গের 
জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলার অপার শক্তির বড় বড় নিদর্শন ও নির্দেশাবলী 
রয়েছে। 

এর উদ্দেশ্য এরাপও হতে পারে যে, যেসব ইহুদী পরীক্ষার উদ্দেশে 
নবী করীম (সাঃ)-কে এ কাহিনী জিজ্ঞেস করেছিল, তাদের জন্যে এতে 
বড় বড় নিদর্শন রয়েছে। বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে সময় মক্কায় 
অবস্থানরত ছিলেন এবং তার সংবাদ মদীনায় পৌছেছিল, তখন মদীনার 
ইহুদীরা তাকে পরীক্ষা করার জন্যে একদল লোক মক্কায় প্রেরণ করেছিল। 
তারা অস্পষ্ট ভঙ্গিতে এরূপ প্রশ্ন করেছিল যে, আপনি সত্য নবী হলে 
বলুন, কোন পয়গম্বুরের এক পুত্রকে সিরিয়া থেকে মিসরে স্থানান্তরিত করা 
হয় এবং তার বিরহ-ব্যথায় ক্রন্দন করতে করতে পিতা অন্ধ হয়ে যায়? 

জিজ্ঞাসার জন্যে এ ঘটনাটি মনোনীত করার পেছন কারণ ছিল এই 
যে, এ ঘটনা সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ ছিল না এবং মক্কার কেউ এ সম্পর্কে 
জ্ঞাতও ছিল না। তখন মক্কায় কিতাবী সম্প্রদায়ের কেউ বাস করত না যে, 
তওরাত ও ইনজীলের বরাতে তার কাছ থেকে এ ঘটনার কোন 
অংশবিশেষ জানা যেত। বলাবাহুল্য, তাদের এ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই পূর্ণ 
সূরা ইউসুফ অবতীর্ণ হয়। এতে হযরত ইয়াকুব ও ইউসুফ (আঃ)-এর 
সম্পূর্ণ কাহিনী এমন বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তওরাত ও 
ইনজীলেও তেমনটি হয়নি। তাই এর বর্ণনা ছিল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
একটি প্রকাশ্য মু’ জেযা। 

আলোচ্য আয়াতে ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইদের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে। ইউসুফসহ হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর বার জন পুত্র-সস্তান ছিল। 
তাদের প্রত্যেকেরই সন্তান-সন্ততি হয় এবং বংশ বিস্তার লাভ করে। 
ইয়াকুব (আঃ)-এর উপাধি ছিল ‘ইসরাঈল’ । তাই বারটি পরিবার সবাই 
“বনী-ইসরাঈল' নামে খ্যাত হয়। 

বারপুত্রের মধ্যে দশ জন জ্যেষ্ঠপুত্র ইয়াকুব (আঃ)-এর প্রথমা স্ত্রী 
লাইয়্যা বিন্তে লাইয়্যানের গর্ভে জন্মলাভ করে। তার মৃত্যুর পর ইয়াকুব 
(আঃ) লাইয়্যার ভগিনী রাহীলকে বিবাহ করেন। রাহীলের গর্ভে দু’ পুত্র 
ইউসুফ ও বেনিয়ামিন জন্মগ্রহণ করেন। তাই ইউসুফ (আঃ)-এর একমাত্র 
সহোদর ভাই ছিলেন বেনিয়ামিন এবং অবশিষ্ট দশ জন বৈমাত্রেয় ভাই। 
ইউসুফ জননী রাহীলও বেনিয়ামিনের জন্মের পর মৃত্যুমুখে পতিত 
হন (কুরতুবী) 

৮লং আয়াত থেকে ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী শুরু হয়েছে। ইউসুফ 


৬৫৫ 


সুরা ইউসুফ 


5০০ 





(আঃ)-এর ভ্রাতারা পিতা ইয়াকুব (আঃ)-কে দেখল যে, তিনি ইউসুফের 
প্রতি অসাধারণ মহববত রাখেন। ফলে তাদের মনে হিংসা মাথাচাড়া দিয়ে 
উঠে। এটাও সম্ভবপর যে, তারা কোনরূপে ইউসুফ (আঃ)-এর স্বপ্নের 
বিষয়ও অবগত হয়েছিল, যদ্দরুন তারা ইউসুফ (আঃ)-এর বিরাট 
মাহাত্ম্যের কথা টের পেয়ে তার প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠল। তারা 
পরস্পর বলাবলি করল £ আমরা পিতাকে দেখি যে, তিনি আমাদের 
তুলনায় ইউসুফ ও তার অনুজ বেনিয়ামিনকে অধিক ভালবাসেন। অথচ 
আমরা দশ জন এবং তাদের জ্যেষ্ঠ হওয়ার কারণে গৃহের কাজকর্ম করতে 
সক্ষম। তারা উভয়েই ছোট বালক বিধায় গৃহস্থালীর কাজ করার শক্তি 
রাখে না। আমাদের পিতার উচিত হল এ বিষয় অনুধাবন করা এবং 
আমাদেরকে অধিক মহববত করা। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে অবিচার করে 
যাচ্ছেন। তাই তোমরা হয় ইউসুফকে হত্যা কর, না হয় এমন দূরদেশে 
নির্বাসিত কর, যেখান থেকে সে আর ফিরে আসতে না পারে। 

৯ নং আয়াতে ভাইদের পরামর্শ বর্ণিত হয়েছে। কেউ মত প্রকাশ 
করল যে, ইউসুফকে হত্যা করা হোক। কেউ বলল £ তাকে কোন 
অদ্ধকূপের গভীরে নিক্ষেপ করা৷ হোক-_ঘাতে মাঝখান থেকে এ কন্টক 
দূর হয়ে যায় এবং পিতার সমগ্র মনোযোগ তোমাদের প্রতিই নিবন্ধ হয়ে 
যায়। হত্যা কিংবা কূপে নিক্ষেপ করার কারণে যে গোনাহ্‌ হবে, তার 
প্রতিকার এই যে, পরবর্তীকালে তওবা করে তোমরা সাধু হয়ে যেতে 
পারবে। আয়াতের  9৩১০%+,১/৩০!33%5 বাক্যের এক অর্থ 
তাই বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফকে 
হত্যা করার পর তোমাদের অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। কেননা, পিতার 
মনোযোগের কেন্দ্র শেষ হয়ে যাবে। অথবা অর্থ এই যে, হত্যার পর 


পিতা-মাতার কাছে দোষ স্বীকার করে তোমরা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে 
আসবে। 


ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতারা যে পয়গম্বর ছিল না, উপরোক্ত পরামর্শ 
তার প্রমাণ। কেননা, এ ঘটনায় তারা অনেকগুলো কবিরা গোনাহ করেছে। 
একজন নিরপরাধকে হত্যার সংকল্প, পিতার অবাধ্যতা ও তাকে কষ্ট 
প্রদান, চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ ও মিথ্যা চক্রাস্ত ইত্যাদি৷ বিজ্ঞ আলেমগণের 
বিশ্বাস অনুযায়ী প়গমরগণ দ্বারা নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও এরূপ গোনাহ 
হতেপারেনা। 

১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে £ ভ্রাতাদের মধ্যেই একজন সমস্ত 
কথাবার্তা শুনে বলল £ ইউসুফকে হত্যা করো না। যদি কিছু করতেই হয় 
তবে, কূপের গভীরে এমন জায়গায় নিক্ষেপ কর, যেখানে সে জীবিত 
থাকে এবং পথিক যখন কূপে আসে, তখন তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। 
এভাবে একদিকে তোমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে এবং অপরদিকে তাকে 
নিয়ে তোমাদেরকে কোন দূরদেশে যেতে হবে না। কোন কাফেলা আসবে, 
তারা স্বয়ং তাকে সাথে করে দূর-দূরাস্তে পৌঁছে দেবে। 

এ অভিমত প্রকাশকারী ছিল তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহুদা। কোন 
কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, সবার মধ্যে রুবীল ছিল জ্যোষ্ঠ। সে-ই এ 
অভিমত দিয়েছিল। এ ব্যক্তি সম্পর্কেই পরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 
মিসরে যখন ইউসুফ (আঃ)-এর ছোট ভাই বেনিয়ামিনকে আটক করা 
হয়, তখন সে বলেছিল £ আমি ফিরে গিয়ে পিতাকে কিভাবে মুখ দেখাব? 
তাই আমি কেনানে ফিরে যাব না। নি 

ইমাম কুরতুবী এ স্থলে 451 ও ৯.5) এর বিস্তারিত বিধানাবলী বর্ণনা 
করেছেন। এখানে সেগুলো বর্ণনা করার অবকাশ নেই। তবে এ সম্পর্কে 





একটি মৌলিক বিষয় বুঝে নেয়া দরকার যে, ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় 
সাধারণ মানুষের জান ও মালের হেফাজত পথ-ঘাট ও সড়ক পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্রকরণ ইত্যাদি একমাত্র সরকারী বিভাগসমূহের দায়িত্ব নয়; 
প্রত্যেক ব্যক্তির স্কন্ধে এ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। পথে-ঘাটে ও সড়কে 
দাড়িয়ে অথবা নিজের কোন আসবাবপত্র ফেলে দিয়ে যারা পথিকদের 
চলার পথে অসুবিধা সৃষ্টি করে, তাদের সম্পর্কে হাদীসে কঠোর শাস্তির 
সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে £ যে ব্যক্তি মুসলমানদের পথে 
বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তার জেহাদও গ্রহণীয় নয়। এমনিভাবে রাস্তায় কোন বন্ত 
পড়ে থাকার কারণে যদি অপরের কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা থাকে; যেমন 
কাটা, কাচের টুকরো, পাথর ইত্যাদি, তবে এগুলোকে সরানো শুধু 
ভারপ্রাপ্ত ক্তৃপক্ষেরই দায়িত্ব নয়; বরং প্রত্যেক মুসলমানকেই এ দায়িত্ব 
দেয়া হয়েছে এবং যারা এ কাজ করে, তাদের জন্যে অশেষ প্রতিদান ও 
সওয়াবের অঙ্গীকার করা হয়েছে। 

এ মূলনীতি অনুযায়ীই কারও হারানো মাল পেলে তা আত্মসাত না 
করাই শুধু তার দায়িত্ব নয়, বরং এটাও তার দায়িত্ব যে, মালটি উঠিয়ে 
সযাত্বে রেখে দেবে এবং ঘোষণা করে মালিকের সন্ধান নেবে। সন্ধান পাওয়া 
গেলে এবং লক্ষণাদি বর্ণনার পর যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এ মাল 
তারই; তবে তাকে প্রত্যর্পন করবে। পক্ষান্তরে ঘোষণা ও খোজাধুজি 
সন্ধেও যদি মালিক না পাওয়া যায় এবং মালের গুরুত্ব অনুযায়ী অনুমিত 
হয় যে, মালিক আর তালাশ করবে না, তবে প্রাপক নিঃস্ব দরিদ্র হলে 
নিজেই তা ভোগ করতে পারবে। অন্যথায় ফকীর-মিসকীনকে দান করে 
দেবে। উভয় অবস্থায় সেটি প্রকৃত মালিকের পক্ষ থেকে দানরপে গণ্য 
করা হবে। দানের সওয়াব সে-ই পাবে; যেন পরকালের হিসাবে সেটি তার 
নামেই জমা করে দেয়া হবে। 


এগুলো হচ্ছে জনসেবা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মূলনীতি। 
এগুলোর দায়িত্ব মুসলিম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা 
হয়েছে। আফসোস ! মুসলমানরা নিজেদের দ্বীনকে বুঝলে এবং তা যথাযথ 
পালন করলে বিশ্ববাসীর চোখ খুলে যাবে। তারা দেখবে যে, সরকারের বড় 
বড় বিভাগ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে যে কাজ সম্পন্ন করতে পারে না, 
তা অনায়াসে কিভাবে সম্পন্ন হয়ে যায়। 


১১ ও ১২ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ভাইয়েরা পিতার কাছে এরূপ 
ভাষায় আবেদন পেশ করল £ আব্বাজান। ব্যাপার কি যে, আপনি 
ইউসুফ সম্পর্কে আমাদের প্রতি আস্থা রাখেন না, অথচ আমরা তার 
পুরোপুরি হিতাকাঙ্ষী। আগামীকাল আপনি তাকে আমাদের সাথে প্রমোদ 
ভ্রমণে পাঠিয়ে দিন, যাতে সে-ও স্বাধীনভাবে পানাহার ও খেলাধুলা করতে 
পারে। আমরা সবাই তার পুরোপুরি দেখাশোনা করব। 

তাদের এই আবেদন থেকেই বোঝা যায় যে, তারা ইতিপূর্বেও এ 
ধরনের আবেদন কোন সময়ে করেছিল, যা পিতা অগ্রাহ্য করেছিলেন। 
তাই এবার কিঞ্চিৎ জোর ও পীড়াপীড়ি সহকারে পিতাকে নিশ্চিন্ত করার 
চেষ্টা করা হয়েছে। 

এ আয়াতে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর কাছে প্রমোদ-ভ্রমণ এবং 
স্বাধীনভাবে পানাহার ও খেলাধুলার অনুমতি চাওয়া হয়েছে। হযরত 
ইয়াকুব (আঃ) তাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেননি। তিনি শুধু 
ইউসুফকে তাদের সাথে দিতে ইতস্ততঃ করেছেন, যা পরবর্তী আয়াতে 
বর্ণিত হবে। এতে বোঝা গেল যে, প্রমোদ ভ্রমণ ও খেলাধুলা বিধিবদ্ধ 
সীমার ভেতরে নিষিদ্ধ নয়, বরং সহীহ হাদীস থেকেও এর বৈধতা জানা 


৬৫৬ 


যায়। তবে শর্ত এই যে, খেলাধুলায় শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন বাঞ্ছনীয় নয় 
এবং তাতে শরীয়তের বিধান লঙ্ঘিত হতে পারে এমন কোন কিছুর মিশ্রণও 
উচিতনয়।_(ক্রতুবী) 

ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতারা যখন আগামীকাল ইউসুফকে তাদের 
সাথে প্রমোদ ভ্রমণে প্রেরণের আবেদন করল, তখন ইয়াকুব (আঃ) 
বললেন £ তাকে প্রেরণ করা আমি দু' কারণে পছন্দ করি না। প্রথমতঃ এ 
নয়নের মণি আমার সামনে না থাকলে আমি শাস্তি পাই না। দ্বিতীয়তঃ 
আশঙ্কা আছে যে, জঙ্গলে তোমাদের অসাবধানতার মুহূর্তে তাকে বাঘে 
খেয়ে ফেলতে পারে। 

বাঘের আশঙ্কা হওয়ার কারণ এই যে, কেনানে বাঘের বিস্তর প্রাদুর্ভাব 
ছিল। কিংবা ইয়াকুব (আঃ) স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি পাহাড়ের উপর 
আছেন। নীচে পাহাড়ের পাদদেশে ইউসুফ (আঃ)। হঠাৎ দশটি বাঘ এসে 
তাকে ঘেরাও করে ফেলে এবং আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, কিন্তু একটি 
বাঘই এগিয়ে এসে তাকে মুক্ত করে দেয়। অতঃপর ইউসুফ (আঃ) 
মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গা ঢাকা দেন। 

এর ব্যাখ্যা এভাবে প্রকাশ পায় যে, দশটি বাঘ ছিল দশ জন ভাই এবং 
যে বাঘটি তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে, সে ছিল জো ভ্রাতা 
ইয়াহুদা। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গা ঢাকা দেয়ার অর্থ কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত 
হওয়া। 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এ 
স্বপ্নের ভিত্তিতে হযরত ইয়াকুব (আঃ) স্বয়ং এ ভাইদের পক্ষ থেকেই 
আশঙ্কা করেছিলেন এবং তাদেরকেই বাঘ বলেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে 
ওদের কাছে এই কথা প্রকাশ করেননি।_ (কুরতুবী) 

ভ্রাতারা ইয়াকুব (আঃ)-এর কথা শুনে বলল £ আপনার এ ভয়ভীতি 
অমূলক। আমাদের দশ জনের শক্তিশালী দল তার হেফাজতের জন্যে 
বিদ্যমান রয়েছি। আমাদের সবার বর্তমান থাকা সত্বেও যদি বাঘেই তাকে 
খেয়ে ফেলে, অস্তিত্বই নিষ্ফল হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় আমাদের দ্বারা 
কোন কাজের আশা করা যেতে পারে? 

হযরত ইয়াকুব (আঃ) পয়গম্বর সুলভ গালতীর্যের কারণে পুত্রদের 
সামনে একথা প্রকাশ করলেন না যে, আমি স্বয়ং তোমাদের পক্ষ থেকেই 
আশঙ্কা করি। কারণ, এতে প্রথমতঃ তাদের মনোকষ্ট হত, দ্বিতীয়তঃ 
পিতার এরূপ বলার পর ভ্রাতাদের শত্রুতা আরও বেড়ে যেতে পারত। 
ফলে এখন ছেড়ে দিলেও অন্য কোন সময় কোন ছলছৃতায় তাকে হত্যা 
করার ফিকিরে থাকত। তাই তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন। কিন্তু ভাইদের 
কাছ থেকে জঙ্গীকারও নিয়ে নিলেন, যাতে ইউসুফের কোনরূপ কষ্ট না 
হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুবীল অথবা ইয়াহুদার হাতে বিশেষ করে তাকে সোপর্দ 
করে বললেন £ তুমি তার ক্ষ্ধা-তৃষ্ণা ও অন্যান্য প্রয়োজনের ব্যাপারে 
দেখা-শোনা করবে এবং শীঘ্র ফিরিয়ে আনবে। ভ্রাতারা পিতার সামনে 
ইউসুফকে কাধে তুলে নিল এবং পালাক্রমে সবাই উঠাতে লাগল। কিছুদূর 
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পর্যস্ত হযরত ইয়াক্বও (আঃ) তাদেরকে বিদায় দেয়ার জন্যে গেলেন। 


কুরতুবী এঁতিহাসিক রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন 
যে,তারা যখন ইয়াকুব (আঃ)-এর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, তখন 
ইউসুফ (আঃ) যে ভাইয়ের কাধে ছিলেন, সে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। 
তখন ইউসুফ (আঃ) পায়ে হেটে চলতে লাগলেন, কিন্তু অল্প বয়স্ক 
হওয়ার কারণে তাদের সাথে সাথে দৌড়াতে অক্ষম হয়ে অন্য একজন 
ভাইয়ের আশ্রয় নিলেন। সে কোন রূপ সহানুভূতি প্রদর্শন না করায় 
তৃতীয়, চতুৰ্থ এমনিভাবে প্রত্যেক ভাইয়ের কাছে সাহায্য চাইলেন। কিন্ত 
সবাই উত্তর দিল যে, “তুই যে এগারটি নক্ষত্র এবং চন্দ্র-সূর্যকে সেজদা 
করতে দেখেছিস, তাদেরকে ডাক দে। তারাই তোকে সাহায্য করবে।” 


কুরতুবী এর ভিত্তিতেই বলেন যে, এ থেকে জানা গেল, ভাইয়েরা 
কোন না কোন উপায়ে ইউসুফ (আঃ)-এর স্বপ্রের বিষয়বস্তু অবগত 
হয়েছিল। সে স্বপুই তাদের তীর ক্রোধ ও কঠোর ব্যবহারের কারণ 
হয়েছিল। 

অবশেষে ইউসুফ (আঃ)-ইয়াহুদাকে বললেন £ আপনি জ্যেষ্ঠ। 
আপনিই আমার দুর্বলতা ও অল্পবয়স্কতা এবং পিতার মনোকষ্টের কথা 
চিন্তা করে দয়ার্ছ হোন। আপনি এ অঙ্গীকার স্বরণ করুন, যা পিতার সাথে 
করেছিলেন। একথা শুনে ইয়াহুদার মনে দয়ার সঞ্চার হল এবং তাকে 
বললঃ যতক্ষণ আমি জীবিত আছি এসব ভাই তোকে কোন কষ্ট দিতে 
পারবে না। 


ইয়াহুদার অস্তরে আল্লাহ্‌ তাআলা দয়া ও ন্যায়ানুগ কাজ করার প্রেরণা 
জাগ্রত করে দিলেন। সে অন্যান্য ভাইকে সম্বোধন করে বলল £ 
নিরপরাধকে হত্যা করা মহাপাপ। আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং বালককে তার 
পিতার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে চল। তবে তার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়ে 
নাও যে, সে পিতার কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করবে না। 


ভাইয়েরা উত্তর দিল £ আমরা জানি, তোমার উদ্দেশ্য কি। তুমি 
পিতার অস্তরে নিজের মর্যাদার আসন সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে 
চাও। শুনে রাখ, যদি তুমি আমাদের ইচ্ছার পথে প্রতিবন্ধক হও, তবে 
আমরা তোমাকেও হত্যা করব। ইয়াহুদা দেখল যে, নয় ভাইয়ের 
বিপরীতে সে একা কিছুই করতে পারবে না। তাই সে বলল £ তোমরা যদি 
এ বালককে নিপাত করতে মনস্থ করে থাক, তবে আমার কথা শোন। 
নিকটেই একটি প্রাচীন কূপ রয়েছে। এতে অনেক ঝোপ-জঙ্গল 
গজিয়েছে। সর্প,বিচ্ছু ও হরেক রকমের ইতর প্রাণী এখানে বাস করে। 
তোমরা তাকে কূপে ফেলে দাও। যদি কোন সর্প ইত্যাদি দংশন করে 
তাকে শেষ করে দেয়, তবে তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ এবং নিজ হাতে হত্যা 
করার দোষ থেকে তোমরা মুক্ত হলে। পক্ষান্তরে যদি সে জীবিত থাকে, 
তবে হয়তো কোন কাফেলা এখানে আসবে এবং পানির জন্য কূপে বালতি 
ফেলবে। ফলে সে বের হয়ে আসবে। তারা তাকে সাথে করে অন্য কোন 
দেশে পৌছিয়ে দেবে। এমতাবস্থায়ও তোমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে। 
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(১৫) অতঃপর তারা যখন তাকে নিয়ে চলল এবং অন্ধকূপে নিক্ষেপ করতে 
একমত হল এবং আষি তাকে ইঙ্গিত করলাম যে, তুমি তাদেরকে তাদের এ 
কাজের কথা বলবে এমতাবস্থায় যে, তারা তোমাকে চিনবে না। (১৬) তারা 
রাতের বেলায় কাদতে কাদতে পিতার কাছে এল। (১৭) তারা বললঃ পিতঃ 
আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলাম এবং ইউসুফকে 
আসবাক-পত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। অতঃপর তাকে বাঘে খেয়ে 
ফেলেছে। আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা 
সত্যবাদী। (১৮) এবং তারা তার জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে আনল। 
বললেন £ এটা কখনই নয়৷ বরং তোমাদের মন তোমাদেরকে একটা কথা 
সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এখন ছবর করাই আমার পক্ষে শ্রেয়। তোমরা যা 
বৰ্ণনা করছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহুই আমার সাহায্য স্থল। (১৯) এবং 
একটি কাফেলা এল ৷ অতঃপর তাদের পানি সং্থাহককে প্রেরণ করল। সে 
বালতি ফেলল। বলল £ কি আনন্দের কথা । এ তো একটি কিশোর ! তারা 
তাকে পণ্যভরব্য গণ্য করে গোপন করে ফেলল। আল্লাহ্‌ খুব জানেন যা কিছু 
তারা করেছিল। (২০) ওরা তাকে কম মূল্যে বিক্রি করে দিল গুণাগুণতি 
কয়েক দেরহাম এবং তাঁর ব্যাপারে নিরাসক্ত ছিল। (২১) মিসরে যে ব্যক্তি 
তাকে ক্রয় করল, সে তার স্ত্রীকে বলল £ একে সম্মানে রাখ। সম্ভবতঃ সে 
আমাদের কাছে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররপে গ্রহণ করে নেব। 
এমনিভাবে আমি ইউসুফকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম এবং এ জন্যে যে 
তাকে বাক্যাদির পূর্ণ মর্ম অনুযাবনের পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষা দেই। আল্লাহ্‌ 
নিজ কাজে প্রবল থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। (২২) যখন 
সে পুর্ণ যৌবনে পৌছে গেল, তখন তাকে প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করলাম । 
এমননিভাবে আমি সৎকমর্পরায়ণদেরকে প্রতিদান দেই। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


এ প্রস্তাবে ভাইয়েরা সবাই একমত হল। এ বিষয়টি তৃতীয় আয়াতে 
এভাবে বর্ণিত হয়েছে 


পিতার 
95545 


অর্থাৎ, ভাইয়েরা যখন ইউসুফ(আঃ)-কে জঙ্গলে নিয়ে গেল এবং 
তাকে হত্যা করার ব্যাপারে কূপের গভীরে নিক্ষেপ করতে সবাই 
এঁকমত্যে পৌছল,তখন আল্লাহ্‌ তাআলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আঃ)-কে 
সংবাদ দিলেন যে, একদিন আসবে, যখন তুমি ভাইদের কাছে তাদের এ 
ব্কর্ের কথ ব্যস্ত করবে তার তখন কিভুই বুধতে পারবে ন)) 

ইমাম কুরতুবী বলেন £ এ ওহী সম্পর্কে দু' প্রকার ধারণা সম্ভবপর । 
(এক) কৃপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তার সাস্মবনা ও মুক্তির সুসংবাদ দানের 
জন্যে এ ওহী আগমন করেছিল। (দুই) কৃপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই 
আল্লাহ্‌ তাআলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আঃ)-কে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী বলে 
'দিয়েছিলেন। এতে আরও বলে দিয়েছিলেন যে, তুমি এভাবে ধ্বংস হওয়ার 
কবল থেকে মুক্ত থাকবে এবং এমনি পরিস্থিতি দেখা দেবে যে, তুমি 
তাদের তিরস্কার করার সুযোগ পাকে; অথচ তারা তোমাকে চিনবেও না 
যে, তুমিই তাদের ভাই ইউসুফ 

ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি শৈশবে অবতীর্ণ এ ওহী সম্পর্কে 
তফসীর-মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, এটা নবুওয়তের ওহী ছিল না। 
কেননা, নবুওয়তের ওহী চল্লিশ বছর বয়ঃক্রমকালে অবতীর্ণ হয়। বরং এ 
ওহীটি ছিল এ ধরনের, যেমন মুসা (আঃ)-এর জননীকে ওহীর মাধ্যমে 
জ্ঞাত করানো হয়েছিল। ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি নবুওয়তের ওহীর 
আগমন মিসর পৌছা ও যৌবনে পদার্পণের পর শুরু হয়েছিল। বলা হয়েছে 
£ 5৫4454441003 ইবনে জরীর, ইবনে আবীহাতেম 
প্রমুখ একে ব্যতিক্রমধর্মী নবুওয়তের ওহীই আখ্যা দিয়েছেন; যেমন ঈসা 
(আঃ)-কে শৈশবেই নবুওয়তের ওহী দান করা হয়েছিল।-_ (মাযহারী) 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন £ মিসর পৌছার পর 
আল্লাহ্‌ তাআলা ইউসুফ (আঃ)-কে স্বীয় অবস্থা জানিয়ে হযরত ইয়াকুব 
(আঃ)-এর নিকট খবর পাঠাতে ওহীর মাধ্যমে নিষেধ করে 
দিয়েছিলেন।__ (কুরতুবী) এ কারণেই ইউসুফ (আঃ)- এর মত একজন 
পয়গম্বর জেল থেকে মুক্তি এবং মিসরের রাজত্ব লাভ করার পরও বৃদ্ধ 
পিতাকে স্বীয় নিরাপত্তার সংবাদ পৌছিয়ে নিশ্চিন্ত করার কোন ব্যবস্থা 
করেননি। 

এ কর্মপন্থার মধ্যে আল্লাহ্‌ তাআলার কি কি রহস্য লুকায়িত ছিল, তা 
জানার সাধ্য কি? সম্ভবতঃ আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য যে কোন কিছুর প্রতি 
অপরিসীম ভালবাসা রাখা যে আল্লাহ্‌র নিকট পছন্দনীয় নয়, এ বিষয়ে 
ইয়াকুব (আঃ)-কে সতর্ক করাও এর লক্ষ্য ছিল। এ ছাড়া শেষ পর্যন্ত 
যাচ্ঞাকারীর বেশে ভাইদেরকেই ইউসুফ (আঃ)-এর সামনে উপস্থিত 
করে তাদেরকেও তাদের পূর্বকৃত দুক্র্মের কিছু শাস্তি দেয়া উদ্দেশ্য 
থাকতে পারে। 


ইমাম কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদগণ এস্থলে ইউসুফ (আঃ)-কে কূপে 


৬৫৮ 


নিক্ষেপ করার ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন £ যখন ওরা তাকে কৃপে নিক্ষেপ 
করতে লাগল, তখন তিনি কৃপের প্রাচীর জড়িয়ে ধরলেন। ভাইয়েরা তার 
জামা খুলে তদ্বারা হাত বেঁধে দিল। তখন ইউসুফ (আঃ) পুনরায় তাদের 
কাছে দয়া ভিক্ষা চাইলেন। কিন্তু তখনও সেই একই উত্তর পাওয়া গেল 
যে, যে এগারটি নক্ষত্র তোকে সেজদা করে, তাদেরকে ডাক দে। তারাই 
তোর সাহায্য করবে। অতঃপর একটি বালতিতে রেখে তা কৃপে ছাড়তে 
লাগল। মাঝপথে যেতেই উপর থেকে রশি কেটে দিল। আল্লাহ্‌ তাআলা 
স্বয়ং ইউসুফের হেফাযত করলেন। পানিতে পড়ার কারণে তিনি কোনরূপ 
আঘাত পাননি। নিকটেই একখণ্ড ভাসমান প্রস্তর দৃষ্টিগোচর হল। তিনি 
সুস্থ ও বহাল তবিয়তে তার উপর বসে গেলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে 
রয়েছে, জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহ্র আদেশ পেয়ে তাকে প্রস্তরখণ্ডের 
উপর বসিয়ে দেন। 


ইউসুফ (আঃ) তিন দিন কূপে অবস্থান করলেন। ইয়ান্দা প্রত্যহ 
গোপনে তার জন্যে কিছু খাদ্য আনত এবং বালতির সাহায্যে তার কাছে 
পৌছে দিত। 


3624335 অৰ্থাৎ, সন্ধ্যাবেলায় তারা তন্দন করতে 
করতে পিতার নিকট পৌছল। ইয়াকুব (আঃ) ক্রন্দনের শব্দ শুনে বাইরে 


এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন $ ব্যাপার কি? তোমাদের ছাগপালের উপর 
কেউ আক্রমণ করেনি তো? ইউসুফ কোথায়? তখন ভাইয়েরা বলল £ 


BE CE is HLS GEIL SCEC EIN 
৫৯০৫৪০4১০৮৬ 

অর্থাৎ, পিতঃ, আমরা দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলাম এবং 
ইউসুফকে আসবাবপত্রের কাছে রেখে দিলাম। ইতিমধ্যে বাঘ এসে 
ইউসুফকে খেয়ে ফেলেছে। আমরা যত সত্যবাদীই হই; কিন্তু আপনি 
তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না। 

ইবনে আরাবী “ " বলেন £ পারস্পরিক (দৌড়) 
প্রতিযোগিতা শরীয়তসিদ্ধ এবং একটি উত্তম খেলা। এটা জেহাদেও কাজে 
আসে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) স্বয়ং এ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ 
হওয়ার কথা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। অশ্ব প্রতিযোগিতা 
করানো (অর্থাৎ ঘৌড়দৌড়)ও প্রমাণিত রয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে 
সালামা ইবনে আকওয়া’ জনৈক ব্যক্তির সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় 
বিজয়ী হন। 

উল্লেখিত আয়াত ও রেওয়ায়েত দ্বারা আসল ঘৌড়দৌড়ের বৈধতা 
প্রমাণিত হয়। এছাড়া ঘৌড়দৌড় ছাড়া দৌড়, তীরে লক্ষ্যভেদ ইত্যাদিতেও 
প্রতিযোগিতা করা বৈধ। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী পক্ষকে তৃতীয় পক্ষ থেকে 
পুরস্কৃত করাও জায়েয। কিন্তু পরস্পর হার-জিতে কোন টাকার অংশ 
শর্ত করা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত, যা কোরআন পাকে হারাম সাব্যস্ত করা 
হয়েছে। আজকাল ঘৌড়দৌড়ের যত প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, তার 
কোনটিই জুয়া থেকে মুক্ত নয়। তাই এগুলো হারাম ও নাজায়েয 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতারা 
পারস্পরিক আলোচনার পর অবশেষে তাকে একটি অন্ধকূপে ফেলে দিল 
এবং পিতাকে এসে বলল যে, তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। পরবর্তী 
'আয়াতসমূহে অতঃপর কাহিনী এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ 





 তফসীর মাআরেফুল কোরআন AoA 
৯৯৯-১৬৬৯৯০ উজ 


3954144507335 অর্থৎ, ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্াতারা 
তার জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে এনেছিল, যাতে পিতার মনে বিশ্বাস 
জন্মাতে পারে যে, বাঘই তাকে খেয়ে ফেলেছে। 

কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের মিথ্যা ফাস করে দেয়ার জন্যে তাদেরকে 
একটি জরুরী বিষয় থেকে গাফেল করে দিয়েছিলেন। তারা যদি রক্ত 
লাগানোর সাথে সাথে জামাটিও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিত, তবে ইউসুফকে 
বাঘে খাওয়ার কথাটা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারত। কিন্তু তারা অক্ষত ও আস্ত 
জামায় ছাগল ছানার রক্ত লাগিয়ে পিতাকে ধোকা দিতে চাইল। ইয়াকুব 
(আঃ) অক্ষত ও আস্ত জামা দেখে বললেন £ বাছারা, এ বাঘ কেমন বিজ্ঞ 
ও বুদ্ধিমান ছিল যে, ইউসুফকে তো খেয়ে ফেলেছে; কিন্তু জামার কোন 
অংশ ছিন্ন হতে দেয়নি। 

এভাবে ইয়াকুব (আঃ)-এর কাছে তাদের জালিয়াতি ফাস হয়ে গেল। 
তিনি বললেনঃ 


SEDANS KES KLEIN 
৩৪৬ 


= অর্থাৎ, ইউসুফকে বাঘে খায়নি, বরং তোমাদেরই মন একটি বিষয় 
খাড়া করেছে। এখন আমার জন্যে উত্তম এই যে, ধৈর্যধারণ করি এবং 
তোমরা যা বল, তাতে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করি। 

মাসআলা £ ইয়াকুব (আঃ) জামা অক্ষত হওয়া দ্বারা ইউসুফ 
ভ্রাতাদের মিথ্যা সপ্রমাণ করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, বিচারকের 
উচিত, উভয় পক্ষের দাবী ও যুক্তি প্রমাণের সাথে সাথে পারিপার্শিক 
অবস্থা ও আলামতের প্রতিও লক্ষ্য রাখা। 

মাওয়ারদি বলেন £ হযরত ইউসুফের জামাও কিছু আশ্চর্যজনক 
বিষয়াদির স্মারক হয়ে রয়েছে। তিনটি বিরাট ঘটনা এ জামার সাথেই 
জড়িত রয়েছে। 

প্রথম ঘটনা হল, রক্ত রঞ্জিত করে পিতাকে ধোকা দেয়া এবং জামার 
সাক্ষ্য দ্বারাই তাদের মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া; দ্বিতীয়, যুলায়খার ঘটনা। 
এতেও ইউসুফ (আঃ)-এর জামাটিই সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। 
তৃতীয়, ইয়াকুব (আঃ)-এর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসার ঘটনা। এতেও তার 
জামাটিই মুজেযার প্রতীক প্রমাণিত হয়েছে। 

ঘটনাচক্রে একটি কাফেলা এ স্থানে এসে যায়। তফসীরে-কুরতুবীতে 
বলা হয়েছে £ এ কাফেলা সিরিয়া থেকে মিসর যাচ্ছিল। পথ ভূলে এ 
জনমানবহীন জঙ্গলে এসে উপস্থিত হয়। তারা পানি সং্রহকারীদের কূপে 
প্রেরণ করল। 

মিসরীয় কাফেলার পথ ভূলে এখানে পৌছা এবং এই অন্ধ কূপের 
সম্মুখীন হওয়া সাধারণ দৃষ্টিতে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হতে পারে। কিন্তু যারা 
সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, তারা জানে যে, এসব ঘটনা একটি 
পরস্পর সংযুক্ত ও অটুট ব্যবস্থাপনার মিলিত অংশ। ইউসুফের স্রষ্টা ও 
রক্ষকই কাফেলাকে পথ থেকে সরিয়ে এখানে নিয়ে এসেছেন এবং 
কাফেলার লোকদেরকে এই অন্ধ কৃপে প্রেরণ করেছেন। সাধারণ মানুষ 
যেসব ঘটনাকে আকস্মিক - ব্যাপারাধীন মনে করে, সেগুলোর অবস্থাও 
তদ্রপ। দার্শনিকরা এগুলোকে দৈবাধীন ঘটনা আখ্যা দিয়ে থাকে। 
বলাবাহুল্য, এটা প্রকৃতপক্ষে সৃ্টগজগতের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অজ্ঞতার 


bead সূরা ইউসুফ ০৭ 





পরিচায়ক। নতুবা সৃষ্টিপরস্পরায় দৈবাৎ কোন কিছু হয় না। আল্লাহ্‌ 
তাআলার অবস্থা হচ্ছে ৫ ৩405 (তিনি যা ইচ্ছা, তাই করেন।) তিনি 
গোপন রহস্যের অধীনে এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দেন যে, বাহ্যিক 


ঘটনাবলীর সাথে তার কোন সম্পর্ক বোঝা যায় না। মানুষ একেই দৈব 
ঘটনা মনে করে বসে। 


মোটকথা, কাফেলার মালেক ইবনে দো’বর নামে জনৈক ব্যক্তি 
সম্পর্কে কথিত আছে, তিনি এই কৃপে পৌছলেন এবং বালতি নিক্ষেপ 
করলেন। ইউসুফ (আঃ) সর্বশক্তিমানের সাহায্য প্রত্যক্ষ করে বালতির 
রশি শক্ত করে ধরলেন। পানির পরিবর্তে বালতির সাথে একটি সমুজ্ছুল 
মুখমণ্ডল দৃষ্টিতে ভেসে উঠল। এ মুখমণ্ডলের ভবিষ্যৎ মাহাত্য থেকে দৃষ্টি 
ফিরিয়ে নিলেও উপস্থিত ক্ষেত্রেও অনুপম সৌন্দর্য ও গুণ-গত উৎকর্ষের 
নিদর্শনাবলী তার মহত্বের কম পরিচায়ক ছিল না। সম্পূর্ণ 
অপ্রত্যাশিতভাবে কূপের তলদেশ থেকে ভেসে উঠা এই অল্পবয়স্ক, 
অপরূপ ও বুদ্ধিদীপ্ত বালককে দেখে মালেক সোল্লাসে চীৎকার করে 
উঠল ঃ ৬১) - আরে, আনন্দের কথা- এ তো বড় চমৎকার 
এক কিশোর বের হয়ে এসেছে । সহীহ্‌ মুসলিমের মি’ রাজ রজনীর হাদীসে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ আমি ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের পর 
দেখলাম যে, আল্লাহ্‌ তাআলা সমগ্র বিশ্বের রূপ-সৌন্দর্যের অর্ধেক তাকে 
দান করেছেন এবং অবশিষ্ট অর্ধেক সমগ্র বিশ্বে কটন করা হয়েছে। 

6385309 _ অর্থাৎ, , তারা তাকে একটি পণ্যদ্বব্য মনে করে 
গোপন করে ফেলল। উদ্দেশ্য এই যে, শুরুতে তো মালেক ইবনে দো’বর 
এ কিশোরকে দেখে অবাক বিসুয়ে চীৎকার করে উঠল ; কিন্তু পরে 
চিন্তা-ভাবনা করে স্থির করল যে, এটা জানাজানি না হওয়া উচিত এবং 
গোপন করে ফেলা দরকার, যাতে একে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ লাভ করা 
যায়। সমগ্র কাফেলার মধ্যে এ বিষয় জানাজানি হয়ে গেলে সবাই এতে 
অংশীদার হয়ে যাবে। 


এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফ (আঃ) -এর ভ্রাতারা বাস্তব ঘটনা 
গোপন করে তাকে পণ্যদ্রব্য করে নিল, যেমন কোন কোন রেওয়ায়েত 
আছে যে, ইয়াহুদা প্রত্যহ ইউসুফ (আঃ)-কে কৃপের মধ্যে খানা 
পৌছানোর জন্যে যেতো। তৃতীয় দিন তাকে কুপের মধ্যে না পেয়ে সে 
ফিরে এসে ভাইদের কাছে ঘটনা বর্ণনা করল £ অতঃপর সব ভাই একত্রে 
সেখানে গৌছল এবং অনেক খোজাখুজির পর কাফেলার লোকদের কাছ 
থেকে ইউসুফকে বের করল। তখন তারা বলল £ এই ছেলেটি আমাদের 
গোলাম। পলায়ন করে এখানে এসেছে। তোমরা একে কক্জায় নিয়ে খুব 
খারাপ কাজ করেছ। একথা শুনে মালেক ইবনে দো’বর ও তার সঙ্গীরা 
ভীত হয়ে গেল যে, তাদেরকে চোর সাব্যস্ত করা হবে। তাই ভাইদের 
সাথে তাকে ক্রয় করার ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে লাগল। 


এমতবস্থায় আয়াতের অর্থ এই হবে যে, ইউসুফ ভ্রাতারা নিজেরাই 
ইউসুফকে পণ্যদ্বব্য স্থির করে বিক্রি করে দিল। 
65254 -অর্থাৎ তাদের সব কর্মকাণ্ড আল্লাহ্‌ 
তাআলার জানা ছিল। 


উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ ভ্রাতারা কি করবে এবং তাদের কাছ থেকে 
ক্রেতা কাফেলা কি করবে_ সব আল্লাহ্‌ তাআলার জানা ছিল। তিনি 
তাদের সব পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয়ারও শক্তি রাখতেন। কিন্তু বিশেষ 





কোন রহস্যের কারণেই আল্লাহ্‌ তাআলা এসব পরিকল্পনাকে ব্যর্থ 
করেননি; বরং নিজস্ব পথে চলতে দিয়েছেন। 


3300050408745 আরবী ভাষায় ,1৮৬ শব্দ ক্রয় 
করা ও বিক্রয় করা উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলেও উভয় অর্থের 
সন্ভাবনা রয়েছে। যদি সর্বনামকে ইউসুফ ভ্রাতাদের দিকে ফেরানো হয়, 
তবে বিক্রয় করার অর্থ হবে এবং কাফেলার লোকদের দিকে ফেরানো হলে 
ক্রয় করার অর্থ হবে। উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ ভ্রাতারা বিক্রয় করে দিল 
কিংবা কাফেলার লোকেরা ইউসুফকে খুব সস্তা মূল্যে অর্থাৎ নামে মাত্র 
কয়েকটি দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করল। 

কুরতুবী বলেন £ আরব বণিকদের অভ্যাস ছিল, তারা মোটা অঙ্কের 
লেন-দেন পরিমাপের মাধ্যমে করত এবং চল্লিশের উধের্ব নয়, এমন 
লেন-দেন গণনার মাধ্যমে করত। তাই 255 শব্দের সাথে 8635 
(গুণাগুনতি) শব্দের প্রয়োগ থেকে বোঝা যায় যে, দিরহামের পরিমাণ 
চল্লিশের কম ছিল। ইবনে কাসীর আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতে 
লেখেন £ বিশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছিল এবং দশ 
ভাই দুই দিরহাম করে নিজেদের মধ্যে তা বন্টন করে নিয়েছিল। 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইউসুফ (আঃ)-এর প্রাথমিক জীবন-বৃত্তাস্ত 
বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, কাফেলার লোকেরা যখন তাকে কপ থেকে উদ্ধার 
করল, তখন ভ্রাতারা তাকে নিজেদের পলাতক ক্রীতদাস আখ্যা দিয়ে 
গুটিকতক দিরহামের বিনিময়ে তাকে বিক্রি করে দিল। প্রথমতঃ এ কারণে 
যে, তারা এ মহাপুরুষের সঠিক মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। দ্বিতীয়তঃ 
তাদের আসল লক্ষ্য তার দ্বারা টাকা-পয়সা উপার্জন করা ছিল না; বরং 
পিতার কাছ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়াই ছিল মূল লক্ষ্য। তাই শুধু 
বিক্রি করে দিয়েই তারা ক্ষান্ত হয়নি; বরং তারা আশঙ্কা করছিল যে, 
কাফেলার লোকেরা তাকে এখানেই ছেড়ে যাবে এবং অতঃপর সে কোন 
রকমে পিতার কাছে পৌছে আগাগোড়া চক্রান্ত ফাস করে দেবে। তাই 
তফসীরবিদ মুজাহিদের বর্ণনা অনুযায়ী, তারা কাফেলা রওয়ানা হয়ে 
যাওয়া পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করল। যখন কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেল, 
তখন তারা কিছুদুর পর্যস্ত কাফেলার পেছনে পেছনে গেল এবং তাদেরকে 
বলল £ দেখ, এর পলায়নের অভ্যাস রয়েছে। একে মুক্ত ছেড়ে দিয়ো না; 
বরং বেধে রাখ। এ অমূল্য নিধির মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ কাফেলার 
লোকেরা তাকে এমনিভাবে মিসরে নিয়ে গেল (ইবনে-কাসীর) 

এর পরবর্তী ঘটনা আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত রয়েছে। কোরআনের 
নিজস্ব সংক্ষিপ্তকরণ পদ্ধতি অনুযায়ী কাহিনীর যতটুকু অংশ 
আপনা-আপনি বোঝা যায়, তার বেশী উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় মনে করা 
হয়নি উদাহরণতঃ কাফেলার বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম করে মিসর পর্যন্ত 
পৌছা, সেখানে পৌছে ইউসুফ (আঃ)-কে বিক্রি করে দেয়া ইত্যাদি। 
এগুলো ছেড়ে দিয়ে অতঃপর বলা হয়েছেঃ 

১493588৩705 - অর 

ব্যক্তি ইউসুফ (আঃ) -কে মিসরে ক্রয় করল, সে তার স্ত্রীকে বলল £ 
ইউসুফের বসবাসের সুবন্দোবস্ত কর। 

তফসীর কুরতুবীতে বলা হয়েছে £ কাফেলার লোকেরা তাকে মিসর 
নিয়ে যাওয়ার পর বিক্রয়ের কথা ঘোষণা করতেই ক্রেতারা 


প্রতিযোগিতামূলকভাবে দাম বলতে লাগল। শেষ পর্যস্ত ইউসুফ (আঃ) 
এর ওজনের সমান স্বর্ণ, সমপরিমাণ মুগণাভি এবং সমপরিমাণ রেশমী 


৬৬০ তফসীর মাআরেফুল ক্রোরআন A. 
১১ 


বস্ত্র দাম সাব্যস্ত হয়ে গেল। 


আল্লাহ্‌ তাআলা এ রত্বু আযীযে মিসরের জন্যে অবধারিত 
করেছিলেন। তিনি বিনিময়ে উল্লেখিত দ্রব্যসামন্ী দিয়ে ইউসুফ (আঃ)-কে 
ক্রয় করে নিলেন। 


কোরআনের পূর্ববর্তী বক্তব্য থেকে জানা গেছে যে, এগুলো কোন 
দৈবাৎ ঘটনা নয়; বরং বিশ্ব পালকের রচিত অটুট ব্যবস্থাপনার অংশমাত্র। 
তিনি মিসরে ইউসুফ (আঃ)-কে ক্রয় করার জন্যে এ দেশের সর্বাধিক 
সম্মানিত ব্যক্তিকে মনোনীত করেছিলেন। ইবনে-কাসীর বলেন £ যে 
ব্যক্তি ইউসুফ (আঃ)-কে ক্রয় করেছিলেন, তিনি ছিলেন মিসরের 
অর্থম্ী। তার নাম কিতফীর কিংবা ইতফীর বলা হয়ে থাকে। তখন 
মিসরের সম্রাট ছিলেন আমালেকা জাতির জনৈক ব্যক্তি রাইয়ান ইবনে 
ওসায়দ। তিনি পরবর্তীকালে ইউসুফ (আঃ)-এর হাতে মুসলমান 
হয়েছিলেন এবং তারই জীবদ্দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন।_ 
(মাযহারী) ক্রেতা আধীযে মিসরের স্ত্রীর নাম ছিল রাঈল কিংবা যুলায়খা। 
আষীযে-মিসর “কিতফীর' ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে স্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন 
$ তাকে বসবাসের উত্তম জায়গা দাও-ক্রীতদাসের মত রেখো না এবং তার 
প্রয়োজনাদির সুবন্দোবস্ত কর। 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন £ দুনিয়াতে তিন ব্যক্তি 
অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং চেহারা দেখে শুভাশুভ নিরূপণকারী প্রমাণিত 
হয়েছেন। প্রথম, আহীযে-মিসর। তিনি স্বীয় নিরূপণ শক্তি দ্বারা ইউসুফ 
(আঃ)-এর গুণাবলী অবহিত হয়ে স্ত্রীকে উপরোক্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন। 
দ্বিতীয়, হযরত শোআয়েব (আঃ)-এর এ কন্যা, যে মুসা (আঃ) সম্পর্কে 
পিতাকে বলেছিল £ ($%0%25/৩:5$1172 
এ পিতঃ, “তাকে চাকর রেখে দিন। কেননা, উত্তম চাকর খর ব্যক্তি, 
যে সবল, সুঠাম ও বিশৃতস্ত হয়।' তৃতীয় হযরত আবুবকর সিদ্দীক, যিনি 
ফারূকে আযম (রাঃ)-কে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করেছিলেন। -(ইবনে 
কাসীর) 








ও৪9৬/৫৫/১৫ _ অৰ্থাৎ, এমনিভাবে আমি 
ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠা দান করলাম। এতে ভবিষ্যৎ ঘটনার সুসংবাদ 
রয়েছে যে, যে ইউসুফ এখন ক্রীতদাসের বেশে আযীযে মিসরের গৃহে 
প্রবেশ করেছে, অতি সন্বর সে মিসরের সর্বপ্রধান ব্যক্তি হবে এবং রাষ্ট্রীয় 
ক্ষমতা লাভ করবে। 


৩380১ ৩৪:1549 - এখানে শুরুতে 41১ কে ০ এর 


অর্থে নিলে এ অর্থেরই একটি বাক্য উহা মেনে নেয়া হবে। অর্থাৎ, আমি 
ইউসুফ (আঃ)-কে রাজত্ব দান করেছি, যাতে সে পৃথিবীতে ন্যায় ও 
সুবিচারের মাধ্যমে শাস্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করে, এ দেশবাসীর সুখ ও 
সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে পারে এবং তাকে আমি বাক্যাদির পরিপূর্ণ মর্ম 
অনুধাবনের পদ্ধতি শিক্ষা দেই। উপরোক্ত কথাটি ব্যাপক অর্থবহ। ওহী 
যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করা, তাকে বাস্তবে রূপায়িত করা, যাবতীয় জরুরী জ্ঞান 
অর্জিত হওয়া, স্বপ্নের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। 


₹৮054198$ - অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় কৰ্মে প্রবল ও 
শক্তিমান। যাবতীয় বাহ্যিক কারণ তার ইচ্ছা অনুযায়ী সংঘটিত হয়। এক 
হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ যখন আল্লাহ্‌ তাআলা কোন কাজ করার 
ইচ্ছা করেন, তখন দুনিয়ার সব উপকরণ তার জন্যে প্রস্তুত করে দেন। 


৩5৩০৬ $9$ কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সত্য বুঝে 
না। তারা বাহ্যিক উপকরণাদিকেই সবকিছু মনে করে এগুলোর চিন্তায় 
ব্যাপৃত থাকে এবং উপকরণ সৃষ্টিকারী ও সর্বশক্তিমানের কথা ভুলে যায়। 

৩৬৫৩৩ 4৩১% যত তা যখন ইউসুফ (আঃ) 
পূর্ণ শক্তি ও যৌবনে পদার্পণ করলেন, তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও বুৎপত্তি 
দান করলাম। 

“শক্তি ও যৌবন, কোন্‌ বয়সে অর্জিত হল, এ সম্পর্কে 
তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। হযরত ইবনে-আব্বাস, মুজাহিদ, 
কাতাদাহ (রাঃ) বলেন £ তখন বয়স ছিল তেত্রিশ বছর। যাহ্‌হাক বিশ বছর 
এবং হাসান বসরী চল্লিশ বছর বর্ণনা করেছেন। তবে এ বিষয়ে সবাই 
একমত যে, প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করার অর্থ এস্থলে নবুওয়ত দান করা। 
এতে আরও জানা গেল যে, ইউসূফ (আঃ) মিসর লৌছারও অনেক পরে 
নবুওয়ত লাভ করেছিলেন। কূপের গভীরে যে ওহী তার কাছে প্রেরণ করা 
হয়েছিল, তা নবুওয়তের ওহী ছিল না; বরং আভিধানিক ‘ওহী’ ছিল, যা 
পয়গম্বর নয়-এমন ব্যক্তির কাছেও প্রেরণ করা যায়; যেমন মুসা 
(আঃ)-এর জননী এবং হযরত ঈসা (আঃ) -এর মাতা মরিয়ম সম্পর্কে 
বর্ণিত রয়েছে। 


894৮৫ আমি সকর্মশীলদেরকে এমনিভাবে 
প্রতিদান দিয়ে থাকি। উদ্দেশ্য এই যে, নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে মুক্তি 
দিয়ে রাজত্ব ও সম্মান পর্যস্ত পৌছানো ছিল ইউসুফ (আঃ)-এর সদাচরণ, 
আল্লাহ্‌ ভীতি ও সংকর্ষের পরিণতি এটা শুধু তারই বৈশিষ্ট্য নয়, যে 
কেউ এমন সৎকর্ম করবে, সে এমনিভাবে আমার পুরস্কার লাভ করবে। 


সুরা ইউসুফ An 
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অর্থাৎ, যে মহিলার গৃহে ইউসুফ (আঃ) থাকতেন, সে তার প্রকৃতি 
প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ল এবং ভার সাথে কুবাসনা চরিতার্থ করার জন্যে তাকে 
ফুসলাতে লাগল। সে গৃহের সব দরজা বন্ধ করে দিল এবং তাকে বলল £ 
শীঘ্ব এসে যাও, তোমাকেই বলছি। 


প্রথম আয়াতে জানা গিয়েছিল যে, এ মহিলা ছিল আধীযে মিসরের 
স্ত্রী। কিন্ত এ স্থলে কোরআন “আযীফ-পত্বী' এই সংক্ষিপ্ত শব্দ ছেড়ে 
“যার গৃহে সে ছিল’ এ শব্দ ব্যবহার করেছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
ইউসুফ (আঃ)-এর গোনাহ্‌ থেকে ধেচে থাকা এ কারণে আরও অধিক 
কঠিন ছিল যে, তিনি তারই গৃহে-তারই আশ্রয়ে থাকতেন। তার আদেশ 
উপেক্ষা করা তার পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। 





গোনাহ থেকে বাঁচার প্রধান অবলম্বন স্বয়ং আল্লাহর কাছে 
আশ্রয় প্রার্থনা করা £ এর বাহ্যিক কারণ ঘটে এই যে, ইউসুফ (আঃ) 
যখন নিজেকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টিত দেখলেন, তখন পয়গম্বরসূলভ 
ভঙ্গিতে সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। 35406 তিনি 
শুধু নিজ ইচ্ছা ও সংকল্পের উপর ভরসা করেননি। এটা জানা কথা যে, 
যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আশ্রয় লাভ করে, তাকে কেউ বিশুদ্ধ পথ থেকে 





| ISAS ELSE | 


বিচ্যুত করতে পারে না। অতঃপর তিনি পয়গম্বরসুলভ বিজ্ঞতা ও উপদেশ 





প্রয়োগ করে স্বয়ং যুলায়খাকে উপদেশ দিতে লাগলেন যে, তারও উচিত 


(২৩) আর সে যে মহিলার ঘরে ছিল, এ মহিলা তাকে ফুসলাতে লাগল আল্লাহকে ভয় করা এবং মন্দ বাসনা থেকে বিরত থাকা। তিনি বললেন £ 


এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে দিল। সে মহিলা বলল £ শুন ৷ তোমাকে বলছি, পরা হেয়ার 
এদিকে আস। সে বলল £ আল্লাহ্‌ রক্ষা করুন তোমার স্বামী আমার 0880155৩868) _ তিনি আমার পালনকর্তা 
মালিক। তিনি আমাকে সযত্নে থাকতে দিয়েছেন নিশ্চয় সীমা | তিনি আমাকে সুখে রেখেছেন। মনে রেখো, অত্যাচারীরা কল্যাণপ্রাপ্ত হয় 
লত্ঘনকারীগণ সফল হয় না। (২৪) নিশ্চয় মহিলা তার বিষয়ে চিন্তা | না। 

করেছিল এবং সেও মহিলার বিষয়ে চিন্তা করত। যদি না সে স্বীয় বাহ্যিক অর্থ এই যে, তোমার স্বামী আহীফে-মিসর আমাকে 
পালনকর্তার মহিমা অবলোকন করত। এমনিভাবে হয়েছে, যাতে আমি | লালন-পালন করেছেন, আমাকে উত্তম জায়গা দিয়েছেন। অতএব তিনি 
তার কাছ থেকে মন্দ বিষয় ও নিলক্ষি বিষয় সরিয়ে দেই। নিশ্চয় সে. | আমার প্রতি অনুগ্রহকারী। আমি তার ইয্যতে হস্তক্ষেপ করব? এটা 


আমার মনোনীত বান্দাদের একজন। (২৫) তারা উভয়ে ছুটে দরজার দিকে 
গেল এবং মহিলা ইউসুফের জামা পেছন দিক থেকে ছিড়ে ফেলল ৷ উভয়ে 
মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে পেল। মহিলা বলল £ যে ব্যক্তি তোমার 


জঘন্য অনাচার, অথচ অনাচারীরা কখনও কল্যাণপ্রাপ্ত হয় না। এভাবে 
তিনি যেন স্বয়ং যুলায়খাকেও এ শিক্ষা দিলেন যে, আমি কয়েকদিন 


পরিজনের সাথে কুকের ইচ্ছা করে, তাকে কারাগারে পাঠানো অথবা তি ব্‌ মনা বীর করি তা 


অন্য কোন যন্ত্রপাদায়ক শান্তি দেয়া ছাড়া তার আর কি শান্তি হতে পারে? 


আরও বেশী স্বীকার করা দরকার। 


(২৬) ইউসুফ (আঃ) বললেন £ সে-ই আমাকে আত্মসংবরণ না করতে এখানে ইউসুফ (আঃ) আযীযে-মিসরকে স্বীয় ‘রব’ - পালন কর্তা 
ফুসলিয়েছে। মহিলার পরিবারের জনৈক সাক্ষী দিল যে, যদি তার জামা বলেছেন। অথচ এ শব্দটি আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা বৈধ 
সামনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে মহিলা সত্যবাদিনী এবং সে. | নয়। কারণ, এ ধরনের শব্দ শেরকের ধারণা সৃষ্টিকারী এবং মুশরেকদের 
মিথ্যাবাদি। (২৭) এবং যদি তার জামা পেছনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে, | সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করার কারণ হয়ে থাকে। এ কারণেই ইসলামী শরীয়তে 
তবে মহিলা মিথ্যাবাদিনী এবং সে সত্যবাদী (২৮) অতঃপর গৃহস্বামী যখন এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ। সহীহ্‌ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে, 


দেখল যে, তার জামা পেছন দিক থেকে ছিন, তখন সে বলল £ নিশ্চয় এটা 
তোমাদের ছলনা। নিঃসন্দেহে তোমাদের ছলনা খুবই মারাত্বক। (২৯) 
ইউসুফ এ প্রসঙ্গ ছাড় ! আর হে নারী! এ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। 


কোন দাস স্বীয় প্রভূকে ‘রব’ বলতে পারবে না এবং কোন প্রভু স্বীয় 
দাসকে “বন্দা' বলতে পারবে না। কিন্তু এ হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের 


নি তুই রনী (০০) নগরে মহি কির, বৈশিষ্ট্য। এতে শেরক নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে এমন বিষয়বস্তকেও 
নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা শেরকের উপায় হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। পূর্ববর্তী 

লাগল যে, আহীযের স্ত্রী স্বীয় গোলামকে কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য রী 

ফুসলায়। সে তার ঘেষে উন্মত্ত হয়ে গেছে। আমরা তো তাকে প্রকাশ্য ১৪ নিষিদ্ধ করা হলেও কারণ 


ভ্রান্তিতে দেখতেপাচ্ছি। 


এবং উপায়াদির উপর কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। এ কারণে পূর্ববর্তী 


৬৬২. 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


৪৯১৫ 


সমস 


শরীয়তসমূহে চিত্র নির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত কেয়ামত 
পর্যন্ত জারী থাকবে বিধায় একে শেরক থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত রাখার কারণে 
শিরকের উপায়াদি তথা চিত্র ও শেরকের ধারণা সৃষ্টিকারী শব্দাবলীও 
নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মোটকথা, ইউসুফ (আঃ) এর (54, “তিনি আমার 
পালনকর্তা" বলা স্বস্থানে ঠিকই ছিল। 

পক্ষান্তরে “| শব্দের সর্বনামটি আল্লাহ্‌র দিকে ফেরানোও সম্ভবপর। 
অর্থাৎ, ইউসুফ (আঃ) আল্লাহকেই ‘রব’ বলেছেন। বসবাসের উত্তম 
জায়গাও প্রকৃতপক্ষে তিনিই দিয়েছেন। সেমতে তার অবাধ্যতা সর্ববৃহৎ 
জুলুম। এরূপ জুলুমকারী কখনও সফল হয় না। 

সুদ্দী ইবনে ইসহাক প্রমুখ তফসীরবিদ বর্ণনা করেন যে, এ নির্জনতায় 
যুলায়খা ইউসুফ (আঃ)-কে আকৃষ্ট করার জন্যে তার রূপ ও সৌন্দর্যের 

প্রশংসা করতে লাগল। সে বলল £ তোমার মাথার চুল কত 

সুন্দর ! ইউসুফ (আঃ) বললেন £ মৃত্যুর পর এই চুল সর্বপ্রথম আমার দেহ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এরপর যুলায়খা বলল £ তোমার নেতরদুয় কতই 
না মনের ইউসুফ (আঃ) বললেন £ মৃত্যুর পর এগুলো পানি হয়ে আমার 
মুখমণ্ডলে প্রবাহিত হবে। যুলায়খা আরও বলল £ তোমার মুখমণ্ডল কতই 
না কমনীয় ইউসুফ (আঃ) বললেন £ এগুলো সব মৃত্তিকার খোরাক। 
আল্লাহ্‌ তাআলা তার মনে পরকালের চিন্তা এতে বেশী প্রবল করে দেন 
যে, ভরা যৌবনেও জগতের যাবতীয় ভোগ-বিলাস তার দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে 
যায়। সত্য বলতে কি পরকালের চিন্তাই মানুষকে সর্বত্র সব অনিষ্ট থেকে 
নিলিপ্ত রাখতে পারে। 

পূর্ববর্তী আয়াতে ইউসুফ (আঃ) -এর বিরাট পরীক্ষা উল্লেখ করে বলা 
হয়েছিল যে, আহীযে-মিসরের স্ত্রী যুলায়খা গৃহের দরজা বন্ধ করে তাকে 
পাপকাজের দিকে আহবান করতে সচেষ্ট হল এবং নিজের প্রতি আকৃষ্ট ও 
প্রবৃত্ত করার সব উপকরণ উপস্থিত করে দিল, কিন্তু ইজ্জতের মালিক 
আল্লাহ্‌ এ সৎ যুবককে এহেন অগ্নিপরীক্ষায় দূঢ়পদ রাখলেন। এর আরও 
বিবরণ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, যুলায়খা তো পাপকাজের 
কল্পনায় বিভোরই ছিল, ইউসুফ (আঃ)-এর মনেও মানবিক স্বভাববশতঃ 
কিছু কিছু অনিচ্ছাকৃত ঝৌক সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা 
ঠিক সেই মুহুর্তে স্বীয় যুক্তি প্রমাণ ইউসুফ (আঃ)-এর সামনে তুলে ধরেন, 
যদ্দরুন সেই অনিচ্ছাকৃত ঝোক ক্রমবর্ধিত হওয়ার পরিবর্তে সম্পূর্ণ 
নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল এবং তিনি মহিলার নাগপাশ ছিন্ন করে উধ্বশ্বাসে ছুটতে 
লাগলেন। 


এ আয়াতে >> শব্দটি (কল্পনা অর্থে) যুলায়খা ও 
(আঃ)-উভয়ের প্রতি সমৃদ্ধযুক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে £ FH 
443% একথা সুনিশ্চিত যে, যুলায়খার কল্পনা ছিল পাপকাজের 
কল্পনা। এতে ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কেও এ ধরনের ধারণা হতে পারত। 
অথচ মুসলিম সম্প্রদায়ের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী এটা নবুওয়ত ও 
রেসালতের পরিপন্থী। কেননা, সকল মুসলিম মনীষীই এ বিষয়ে একমত 
যে, পয়গম্বরগণ সর্বপ্রকার সগীরা ও কবীরা গোনাহ্‌ থেকে পবিত্র থাকেন। 
তাদের দ্বারা কবীরা গোনাহ্‌ ইচ্ছা, অনিচ্ছা বা ভুলবশতঃ কোনরূপেই হতে 
পারে না। তবে সগীরা গোনাহ্‌ অনিচ্ছা ও ভুলবশতঃ হয়ে যাওয়ার সন্তাবনা 
আছে। কিন্ত তাদেরকে এর উপরও সক্রিয় থাকতে দেয়া হয় নাট বরং 
সতর্ক করে তা থেকে সরিয়ে আনা হয়। 


পয়গম্বরগণের পবিত্রতার এ বিষয়টি কোরআন ও সুন্নাহ্‌ দ্বারা প্রমাণিত 











হওয়া ছাড়াও তাদের যোগ্যতার প্রশ্রেও জরুরী। কেননা, যদি 
পয়গম্বরগণের দ্বারা গোনাহ্‌ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাদের 
আনীত ধর্ম ও ওহীর প্রতি আস্থার কোন উপায় থাকে না এবং তাদেরকে 
প্রেরণ ও তাদের প্রতি গ্রন্থ অবতারণের কোন উপকারিতাও অবশিষ্ট থাকে 
না। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক পয়গম্বরকেই গোনাহ থেকে 
পবিত্র রেখেছেন। 

সহীহ বুখারীর হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ আল্লাহ্‌ 
তাআলা আমার উম্মতের এমন পাপচিন্তা ও কল্পনা ক্ষমা করে দিয়েছেন, 
যা সে কার্যে পরিণত করে না। (কুরতুবী) 


বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রার (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা ফেরেশতাদেরকে 
বলেন £ আমার বন্দা যখন কোন সৎকাজের ইচ্ছা করে, তখন শুধু ইচ্ছার 
কারণে তার আমলনামায় একটি নেকী লিখে দাও। যদি সে সৎকাজটি 
সম্পন্ন করে, তবে দশটি নেকী লিপিবদ্ধ কর। পক্ষান্তরে যদি কোন 
পাপকাজের ইচ্ছা করে, অতঃপর আল্লাহ্‌র ভয়ে তা পরিত্যাগ করে, তখন 
পাপের পরিবর্তে তার আমলনামায় একটি নেকী লিখে দাও এবং যদি 
পাপকাজটি করেই ফেলে তবে একটি গোনাহই লিপিবদ্ধ কর।_ 
(ইবনে-কাসীর) 

মোটকথা এই যে, ইউসুফ (আঃ)-এর অস্তরে যে কল্পনা অথবা 
ঝৌক সৃষ্টি হয়েছিল, তা নিছক অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল। এটা 
গোনাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত নয়। অতঃপর এ ধারণার বিপক্ষে কাজ করার দরুন 
আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে তার মর্যাদা আরও বেড়ে গেছে। 

5685150193 অংশটি পরে উল্লেখ করা হলেও তা আসলে 
অগ্নে রয়েছে। অতএব, আয়াতের অর্থ এই যে, ইউসুফ (আঃ)-এর মনেও 
কল্পনা সৃষ্টি হত, যদি তিনি আল্লাহর প্রমাণ অবলোকন না করতেন। কিন্ত 
পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন করার কারণে তিনি এ কল্পনা থেকে ধেচে 
গেলেন। এ বিষয়বস্ত্রটি সঠিক, কিন্তু কোন কোন তফসীরবিদ এ 
অর্থ-পশ্চাৎকে ব্যাকরণিক ভুল আখ্যা দিয়েছেন। এদিক দিয়েও প্রথম 
তফসীরই অগ্রগণ্য। কারণ, এতে ইউসুফ (আঃ)-এর আল্লাহ্‌ ভীতি ও 
পবিত্রতার মাহাত্য আরও উচ্চে চলে যায়। কেননা, তিনি স্বাভাবিক ও 
মানবিক ঝোক সত্বেও গোনাহ্‌ থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম হয়েছিলেন। 

১5৩0515195 এখানে এর “1১৯ উহ্য রয়েছে। অর্থ এই যে, 
যদি তিনি পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন না করতেন, তবে এ কল্পনাতেই 
লিপ্ত থাকতেন। পালনকর্তার প্রমাণ দেখে নেয়ার কারণে অনিচ্ছাকৃত 
কল্পনা ও ধারণা অস্তর থেকে দূর হয়ে গেল। 

স্বীয় পালনকতার যে প্রমাণ ইউসুফ (আঃ)-এর দৃষ্টির সামনে 
এসেছিল, তা কি ছিল কোরআন পাক তা ব্যক্ত করেনি। এ কারণেই এ 
সম্পর্কে তফসীরবিদগণ নানা মত ব্যক্ত করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
বসরী (রহঃ) প্রমুখ বলেছেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা মু’জেযা হিসেবে এ নির্জন 
কক্ষে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর চিত্র এভাবে তার সম্মুখে উপস্থিত করে 
দেন যে, তিনি হাতের অঙ্গুলি দাতে চেপে তাকে হুশিয়ার করেছেন। কোন 
কোন তফসীরবিদ বলেন £ আযীফে-মিসরের মুখচ্ছবি তার সম্মুখে ফুটিয়ে 
তোলা হয়। কেউ বলেন £ ইউসুফ (আঃ)-এর দৃষ্টি ছাদের দিকে উঠতেই 
সেখানে কোরআন পাকের এ আয়াত লিখিত দেখলেন £ 





৬৬৩ 


সুরা ইউসুফ 


না 





১7356485152 — অৰ্থাৎ, 
ব্যাভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। কেননা, এটা খুবই নির্লজ্জতা, (খোদায়ী 
শাস্তির কারণ) এবং (সমাজের জন্যে) অত্যন্ত মন্দ পথ। কেউ কেউ 
বলেছেন £ যুলায়খার গৃহে একটি মূর্তি ছিল। সে বিশেষ মুহূর্তটিতে 
যুলায়খা সেই মুর্তিটি কাপড় দ্বারা আবৃত করলে. ইউসুফ (আঃ)-এর কারণ 
জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল £ এটা আমার উপাস্য। এর সামনে গোনাহ্‌ 
করার মত সাহস আমার নেই। ইউসুফ (আঃ) বললেন £ আমার উপাস্য 
আরও বেশী লজ্জা করার যোগ্যতাসম্পন্ন। তার দৃষ্টিকে কোন পর্দা 
ঠেকাতে পারে না। কারও কারও মতে ইউসুফ (আঃ)-এর নবুওয়ত ও 
বিভূজ্ঞানই ছিল স্বয়ং পালনকর্তা সম্পর্কে তার এই দিব্যৃষ্টির কারণ। 

তফসীরবিদ ইবনে-কাসীর এসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর যে মন্তব্য 
করেছেন, তা সব সুধীজনের কাছেই সর্বাপেক্ষা সাবলীল ও গ্রহণযোগ্য। 
তিনি বলেছেন £ কোরআন-পাক যতটুকু বিষয় বর্ণনা করেছে, ততটুকু 
নিয়েই ক্ষান্ত থাকা দরকার। অর্থাৎ, ইউসুফ (আঃ) এমন কিছু দেখেছেন, 
যদ্দরুন তার মন থেকে সীমালত্ঘন করার সামান্য ধারণাও বিদূরিত হয়ে 
গেছে। এ বস্তুটি কি ছিল __ তফসীরবিদগণ যেসব বিষয়ের উল্লেখ 
করেছেন; সেগুলোর যে কোন একটি হতে পারে; তাই নিশ্চিতরূপে কোন 
একটিকে নিদিষ্ট করা যায় না।_(ইবনে কাসীর) 


LIRIK Gs SB TEST CAI 


অর্থাৎ, আমি ইউসুফ (আঃ)-কে এ প্রমাণ এজন্যে দেখিয়েছি, যাতে 
তার কাছ থেকে মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতাকে দূরে সরিয়ে দেই। ‘মন্দ কাজ’ 
বলে সগীরা গোনাহ্‌ এবং “নির্লজ্জতা” বলে কবীরা গোনাহ্‌ বোঝানো 
হয়েছে।--(মাযহারী) 

এখানে একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতাকে 
ইউসুফ; (আঃ)-এর কাছ থেকে সরানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং 
ইউসুফ (আঃ)-কে মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতা থেকে সরানোর কথা বলা 
হয়নি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইউসুফ (আঃ) নবুওয়তের কারণে এ 
গোনাহ্‌ থেকে নিজেই দুরে ছিলেন, কিন্তু মন্দ কাজ নির্লজ্জতা তাকে 
আবেষ্টন করার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু আমি এর জাল ছিন্ন করে 
দিয়েছি। কোরআন পাকের এ ভাষাও সাক্ষ্য দেয় যে, ইউসুফ (আঃ) 
কোন সামান্যতম গোনাহেও লিপ্ত হননি এবং তার মনে যে কল্পনা 
জাগরিত হয়েছিল, তা গোনাহ্র অন্তর্ভুক্ত ছিল না। নতুবা এখানে এভাবে 
ব্যক্ত করা হত যে, আমি ইউসুফকে গোনাহ্‌ থেকে বাচিয়ে দিলাম- 
এভাবে বলা হত না যে, গোনাহকে তার কাছ থেকে সরিয়ে দিলাম। 

কেননা, ইউসুফ আমার মনোনীত বন্দাদের একজন । এখানে ১২৯ 
শব্দটি লামের যবর-যোগ ১০৯ এর বহুবচন। এর অর্থ মনোনীত। 
উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ (আঃ) আল্লাহ্‌ তাআলার এ সব বন্দার অন্যতম, 
যাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ্‌ রেসালতের দায়িত্ব পালন ও মানবজাতির 
সংশোধনের জন্যে মনোনীত করেছেন। এমন লোকের চারপাশে আল্লাহ্র 
পক্ষ থেকে হেফাজতের পাহারা থাকে, যাতে তারা কোন মন্দ কাজে লিপ্ত 
হতে না পারেন। স্বয়ং শয়তানও তার বিবৃতিতে একথা স্বীকার করেছে যে, 
আল্লাহ্র মনোনীত বন্দাদের উপর তার কলা-কৌশল অচল। শয়তানের 
উক্তি এইঃ 

আপনার ইয্যত ও শক্তির কসম, আমি সব মানুষকে সরল পথ 
থেকে বিচ্যুত করব, তবে যেসব বন্দাকে আপনি মনোনীত করেছেন, 








তাদেরকে ছাড়া। 

কোন কোন কেরাআতে এ শব্দটি ৮১৭৯ লামের যের-যোগেও 
পঠিত হয়েছে। ১০৯ ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র এবাদত ও আনুগত্য 
আন্তরিকতার সাথে করে__ এতে কোন পার্থিব ও প্রবৃত্বিগত উদ্দেশ্য, 
সুখ্যাতি ইত্যাদির প্রভাব থাকে না। এমতাবস্থায় আয়াতের উদ্দেশ্য এই 
যে, যে ব্যক্তিই স্বীয় কর্ম ও এবাদতে আস্তরিক হয়, পাপ থেকে বেচে 
থাকার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে সাহায্য করেন। 

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা দু'টি শব্দ */ ও * ১৯৩ ব্যবহার 
করেছেন। প্রথমটির শাব্দিক অর্থ মন্দ কাজ এবং এর দ্বারা সগীরা গোনাহ 
বোঝানো হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, আল্লাহ্‌ তাআলা ইউসুফ 
(আঃ)-কে সগীরা ও কবীরা উভয় প্রকার গোনাহ্‌ থেকেই মুক্ত রেখেছেন। 

এ থেকে আরও বোঝা গেল যে, কোরআনে ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি 
যে > অর্থাৎ, কল্পনা শব্দটিকে সমৃদ্ধযুক্ত করা হয়েছে, তা নিছক 
অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল, যা কবীরা ও সগীরা কোন প্রকারের 
গোনাহেরই অন্তর্ভুক্ত নয়। 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে যে, আযীফে-মিসরের পত্নী যখন 
ইউসুফ (আঃ)-কে পাপে লিপ্ত করার চেষ্টায় ব্যাপৃতা ছিল এবং ইউসুফ 
(আঃ) তা থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু মনে স্বাভাবিক ও 
অনিচ্ছাকৃত কল্পনার দ্রধা-দৃন্দুও ছিল, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় 
মনোনীত পয়গম্বরের সাহাঘ্যার্থে অলৌকিকভাবে কোন এমন বস্তু তার 
দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত করে দেন, যার ফলে সে অনিচ্ছাকৃত কল্পনাও তার মন 
থেকে উধাও হয়ে যায়। সে বস্তুটি পিতা ইয়াকুব (আঃ)-এর আকৃতিই 
হোক কিংবা ওহীর কোন আয়াত। 

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইউসুফ (আঃ) এক নির্জন কক্ষে 
খোদায়ী প্রমাণ প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথেই সেখান থেকে পলায়নোদ্যত 
হলেন এবং বাইরে চলে যাওয়ার জন্যে দরজার দিকে দৌড় দিলেন। 
আযীয-পড়ী তাকে ধরার জন্যে পেছনে দৌড় দিল এবং তার জামা ধরে 
তাকে বহি্গমনে বাধা দিতে চাইল। তিনি পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে ছিলেন 
দৃঢ়সংকল্প, তাই থামলেন না। ফলে জামা পেছন দিক থেকে ছিড়ে গেল। 
ইত্যবসরে ইউসুফ (আঃ) দরজার বাইরে চলে গেলেন এবং ভার পশ্চাতে 
যুলায়খাও তথায় উপস্থিত হল। এঁতিহাসিকসূত্ে বর্ণিত আছে যে, দরজা 
তালাবদ্ধ ছিল। ইউসুফ (আঃ) দৌড়ে দরজায় পৌছতেই আপনা-আপনি 
তালা খুলে নীচে পড়ে গেল। 

উভয়ে দরজার বাইরে এসে আহীফে-মিসরকে সামনেই দন্ডায়মান 
দেখতে পেল। তার পত্নী চমকে উঠল এবং কথা বানিয়ে ইউসুফ 
(আঃ)-এর উপর দোষ ও অপবাদ চাপানোর জন্যে বলল £ যে ব্যক্তি 
তোমার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তার শাস্তি এ ছাড়া কি হতে 
পারে যে, তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে অথবা অন্য কোন কঠোর 
দৈহিক নির্যাতন! 


ইউসুফ (আঃ) পয়গম্বরসুলভ ভদ্রতার খাতিরে সম্ভবতঃ সেই মহিলার 
গোপন অভিসন্ধির তথ্য প্রকাশ করতেন না, কিন্তু যখন সে নিজেই এগিয়ে 
এসে ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপের ইঙ্গিত করল, তখন 
বাধ্য হয়ে তিনিও সত্য প্রকাশ করে বললেন £ E32 
অর্থাৎ, সে-ই আমার দ্বারা স্বীয় কুমতলব চরিতার্থ করার জন্যে 
ফুসলাচ্ছিল। 


৬৬৪ তফসীর 

ব্যাপার ছিল খুবই নাজুক এবং আযীফে-মিসরের পক্ষে কে সত্যবাদী, 
তার মীমাংসা করা সুকঠিন ছিল। সাক্ষ্য-প্রমাণের কোন অবকাশ ছিল না। 
কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা যেভাবে স্বীয় মনোনীত বন্দাদেরকে গোনাহ্‌ থেকে 
বাচিয়ে নিষ্পাপ ও পবিত্র রাখেন, এমনিভাবে তাদেরকে গোনাহ্‌ থেকে 
বাচিয়ে রাখার অলৌকিকভাবে ব্যবস্থাও করে দেন। সাধারণতঃ এরূপ 
ক্ষেত্রে কথা বলতে অক্ষম-এরূপ কচি শিশুদেরকে কাজে লাগানো 
হয়েছে। অলৌকিকভাবে তাদেরকে বাকশক্তি দান করে প্রিয় বন্দাদের 
পবিত্রতা সপ্রমাণ করা হয়েছে। যেমন হযরত মরিয়মের প্রতি যখন 
লোকেরা অপবাদ আরোপ করতে থাকে, তখন একদিনের কচি শিশু ঈসা 
(আঃ)-কে আল্লাহ্‌ তাআলা বাকশক্তি দান করে তার মুখে জননীর 
পবিত্রতা প্রকাশ করে দেন এবং স্বীয় কুদরতের একটি বিশেষ দৃশ্য সবার 
সামনে প্রকাশ করেন। বনী-ইসরাঈলের একজন সাধু ব্যক্তি জুরাইজের 
প্রতি গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এমনি ধরনের এক অপবাদ আরোপ করা 
হলে নবজাত শিশু সেই ব্যক্তির পবিত্রতার সাক্ষ্য দান করে। মূসা 
(আঃ)-এর প্রতি ফেরাউনের মনে সন্দেহ দেখা দিলে ফেরাউন-পত্রীর কেশ 
পরিচর্যাকারিণী মহিলার সদ্যজাত শিশু বাকশক্তি প্রাপ্ত হয়। সে মূসা 
(আঃ)-কে শৈশবে ফেরাউনের কবল থেকে রক্ষা করে। 


ঠিক এমনিভাবে ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনায় হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
আববাস ও আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী একটি কচি শিশুকে 
আল্লাহ্‌ তাআলা বিজ্ঞ ও দার্শনিক সুলভ বাকশক্তি দান করলেন। এ কচি 
শিশু এ গৃহেই দোলনায় লালিত হচ্ছিল। তার সম্পর্কে ধারণা ছিলনা যে,সে 
এসব কর্মকান্ড দেখবে এবং বুঝবে, অতঃপর অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে তা 
বর্ণনাও করে দেবে। কিন্তু সর্বশক্তিমান স্বীয় আনুগত্যের পথে 
সাধনাকারীদের সঠিক মর্যাদা ফুটিয়ে তোলার জন্যে জগদ্বাসীকে দেখিয়ে 
দেন যে, বিশ্বের প্রত্যেকটি অপু-পরমাণু তার গুপ্ত বাহিনী। এরা 
অপরাধীকে ভালভাবেই চেনে, তার অপরাধের রেকর্ড রাখে এবং 
প্রয়োজন মুহূর্তে তা প্রকাশও করে দেয়। হাশরের ময়দানে 
হিসাব-কিতাবের সময় মানুষ যখন স্বীয় অপরাধসমূহ স্বীকার করতে 
অস্বীকার করবে, তখন তারই হস্তপদ, চর্ম ও গৃহপ্রাচীরকে তার বিরুদ্ধে 
সাক্ষ্যদাতারূপে দীড় করানো হবে। তারা তার প্রত্যেকটি কর্মকান্ড হাশরের 
লোকারণ্যের মধ্যে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দেবে। তখন মানুষ বুঝতে 
পারবে যে, হস্তপদ, গৃহপ্রাটীর ও রক্ষা ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে কোনটিই তার 
আপন ছিল না; বরং এরা সবাই ছিল রাববুল আলামীনের গোপন বাহিনী। 

মোটকথা এই যে, যে ছোট্ট শিশুটি বাহ্যতঃ জগতের সবকিছু থেকে 
উদাসীন ও নির্বিকার অবস্থায় দোলনায় পড়েছিল, সে ইউসুফ (আঃ)-এর 
মু’জেযা হিসেবে ঠিক এ মুহূর্তে মুখ খুলল, যখন আধীযে-মিশর ছিল এ 
ঘটনা সম্পর্কে নানা দ্বিধাদুন্দে জড়িত। 

এ শিশুটি যদি এতটুকুই বলে দিত যে, ইউসুফ (আঃ) নির্দোষ এবং 
দোষ যুলায়খার, তবে তাও একটি মু” জেযারূপে ইউসুফ (আঃ)-এর পক্ষে 
তার পবিত্রতার বিরাট সাক্ষ্য হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা এ শিশুর 
মুখে একটি দার্শনিকসুলভ উক্তি উচ্চারণ করিয়েছেন যে, ইউসুফ 
(আঃ)-এর জামাটি দেখ_যদি তা সামনের দিকে ছিন্ন থাকে, যুলায়খার 
কথা সত্য ইউসুফ (আঃ) মিথ্যাবাদীরূপে সাব্যস্ত হবেন। পক্ষান্তরে যদি 
জামাটি পেছন দিকে ছিন্ন থাকে, তবে এতে এ ছাড়া অন্য কোন সম্ভাবনাই 
নেই যে, ইউসুফ (আঃ) পলায়রত ছিলেন এবং যুলায়খা তাকে পলায়নে 
বাধা দিতে চাচ্ছিল। 

শিশুর বাকশক্তির অলৌকিকতা ছাড়াও এ বিষয়টি প্রত্যেকের 





ক্কোরআন MAE 


হৃদয়ঙ্গম হতে পারত। অতঃপর যখন বর্ণিত আলামত অনুযায়ী জামাটি 
পেছন দিকে ছিন্ন দেখা গেল, তখন বাহ্যিক আলামতদৃষ্টেও ইউসুফ 
(আঃ)-এর পবিত্রতা সপ্রমাণ হয়ে গেল। 

“সাক্ষ্যদাতা' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা বলেছি যে, সে ছিল একটি কচি 
শিশু, যাকে আল্লাহ্‌ তাআলা অলৌকিকভাবে বাকশক্তি দান করেন। এক 
হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে এ ব্যাখ্যা প্রমাণিত রয়েছে। ইমাম আহমদ 
স্বীয় মুসনাদে, ইবনে হাববান স্বীয় গ্রন্থে এবং হাকিম তার মুস্তাদরাকে এটি 
উল্লেখ করে বর্ণনাটিকে সহীহ্‌ হাদীস আখ্যা দিয়েছেন। 

কতিপয় বিধান ও মাসআলা £ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে 
কতিপয় বিধান ও মাসআলা বোঝা যায়ঃ 


মাসআলা £ (১) ৩৩18-4) আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, যে 
জায়গায় পাপে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সে জায়গাকেই পরিত্যাগ 
করা উচিত; যেমন ইউসুফ (আঃ) সেখান থেকে পলায়ন করে এর প্রমাণ 
দিয়েছেন। 

মাসআলা £ (২) আল্লাহ্‌ তাআলার নির্দেশাবলী পালনে সাধ্যানুযায়ী 
চেষ্টার ক্রটি না করা মানুষের অবশ্যই কর্তব্য, যদিও এর ফলাফল বাহ্যতঃ 
বের হতে দেখা না যায়। ফলাফল আল্লাহ্র হাতে। মানুষের কাজ হল স্বীয় 
শ্রম ও সাধ্যকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে দাসত্বের পরিচয় দেয়া; যেমন 
ইউসুফ (আঃ) সব দরজা বন্ধ হওয়া এবং ধীতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী 
তালাবদ্ধ হওয়া সত্বেও দরজার দিকে দৌড় প্রদানে নিজের সমস্ত শক্তি 
ব্যয় করেছেন। এহেন অবস্থায় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্যের আগমনও 
অনেক ক্ষেত্র প্রত্যক্ষ করা হয়। বন্দা যখন নিজের চেষ্টা পূর্ণ করে ফেলে 
তখন আল্লাহ্‌র সাফল্যের উপকরণাদিও সরবরাহ করেন। 

আলোচ্য আয়াতসমূহের শেষ দু'আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, 
আীফে-মিসর শিশুটির এভাবে কথা বলা দ্বারাই বোঝে নিয়েছিলেন যে, 
ইউসুফ (আঃ)-এর পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্যেই এ অস্বাভাবিক ঘটনার 
অবতারণা হয়েছে। অতঃপর তা বক্তব্য অনুযায়ী যখন দেখল যে, ইউসুফ 
(আঃ)-এর জামাটিও পেছন দিক থেকেই ছিন্ন, সে তখন নিশ্চিত হয়ে 
গেল যে, দোষ যুলায়খার এবং ইউসুফ (আঃ) পবিত্র। তদানুসারে সে 
যুলায়খাকে সম্বোধন করে বলল £ (৫১:৫৩: অর্থাৎ এসব তোমার 
ছলনা। তুমি নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চাও। এরপর বলল £ নারী 
জাতির ছলনা খুবই মারাত্মক। একে বোঝা এবং এর জাল ছিন্ন করা সহজ 
নয়। কেননা, তারা বাহ্যতঃ কোমল, নাজুক ও অবলা হয়ে থাকে। যারা 
তাদেরকে দেখে, তারা তাদের কথায় দ্রুত বিশ্বাস স্থাপন করে ফেলে। 
কিন্ত বুদ্ধি ও ধর্মভীরুতার অভাববশতঃ তা অধিকাংশ সময় ছলনা হয়ে 
থাকে ।_মোযহারী) 

তফসীর কুরতৃবীতে আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
উক্তি বর্ণিত রয়েছে যে, নারীদের ছলনা ও চক্রান্ত শয়তানের ছলনা ও 
চক্তাস্তের চাইতে গুরুতর। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা শয়তানের চক্রান্ত 
সম্পর্কে বলেছেন (৮5945410461 “শয়তানের চক্রান্ত 
দুর্বল”? । পক্ষান্তরে নারীদের চত্রান্ত সম্পর্কে বলা হয়েছে £ ৫৮৩২৫, 
৯৯৪ অর্থাৎ, তোমাদের চক্রান্ত খুবই জটিল। এটা জানা কথা যে, এখানে 
সব নারী বোঝানো হয়নি, বরং এসব নারী সম্পর্কেই বলা হয়েছে, যারা এ 
ধরনের ছল-চাত্রীতে লিপ্ত থাকে। আযীফে-মিসর যুলায়খার ভুল বর্ণনা 
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(৩১) যখন সে তাদের চক্রান্ত শুনল, তখন তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং 
তাদের জন্যে একটি ভোজসভার আয়োজন করল। সে তাদের প্রত্যেককে 
একটি চুরি দিয়ে বলল £ ইউসুফ এদের সামনে চলে এস। যখন তারা তাকে 
দেখল, হতভম্ব হয়ে গেল এবং আপন হাত কেটে ফেলল। তারা বলল £ 
কখনই নয়_এ ব্যক্তি মানব নয়! এ তো কোন মহান ফেরেশতা ৷ (৩২) 
মহিলা বলল £ এ ওঁ ব্যক্তি, যার জন্যে তোমরা আমাকে ভৎসর্না করছিলে। 
আমি ওরই মন জয় করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে নিজেকে নিবৃত্ত 
রেখেছে। আর আমি যা আদেশ দেই, সে যদি তা না করে, তবে অবশ্যই 
সে কারাগারে ঘেরিত হবে এবং লাঙ্ছিত হবে। (৩৩) ইউসুফ বলল £ হে 
পালনকর্তা, তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করে, তার চাইতে 
আমি কারাগারই পছন্দ করি। যদি আপনি তাদের চক্রান্ত আমার উপর 
থেকে প্রতিহত না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং 
অজ্ঞদের অস্তভুর্তে হয়ে যাব। (৩৪) অতঃপর তার পালনকতা তার দোয়া 
কবুল করে নিলেন। অতঃপর তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করলেন। নিশ্চয় তিনি 
সর্বশ্রোতা ও সবর্জ। (৩৫) অতঃপর এসব নিদর্শন দেখার পর তারা তাকে 
কিছুদিন কারাগারে রাখা সমীচীন মনে করল। (৩৬) তার সাথে কারাগারে 
দু'জন যুবক প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল £ আমি স্বপ্নে দেখলাম 
যে, আমি মদ নিঙড়াচ্ছি। অপরজন বলল £ আমি দেখলাম যে, নিজ মাথায় 
রুটি বহন করছি। তা থেকে পাখী ঠুকরিয়ে খাচ্ছে। আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা 
বলুন। আমরা আপনাকে সৎক্মশীল দেখতে পাচ্ছি। (৩৭) তিনি বললেন £ 
তোমাদেরকে প্রত্যহ যে খাদ্য দেয়া হয়, তা তোমাদের কাছে আসার 
আগেই আমি তার ব্যাখ্যা বলে দেব। এ জ্ঞান আমার পালনকর্তা আমাকে 
শিক্ষা দিয়েছেন। আমি এসব লোকের ধর্ম পরিত্যাগ করেছি যারা আল্লাহ্‌র 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং পরকালে অবিশ্বাসী । 


Ao 


করার পর ইউসুফ (আঃ)-কে বলল £ 154০১০৬১, অর্থাৎ 
ইউসুফ, এ ঘটনাকে উপেক্ষা কর এবং বলাবলি করো-না, যাতে বেইজ্জতি 


না হয়। অতঃপর যুলায়খাকে সম্বোধন করে বলল £ 640 

১৩৪৩৩), অর্থাৎ, ভূল তোমারই। তুমি নিজে ভুলের জন্যে 
ক্ষমা প্রার্থনা কর। এতে বাহ্যতঃ বোঝানো হয়েছে যে, স্বামীর কাছে ক্ষমা 
প্রার্থনা কর। এ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফ (আঃ)-এর কাছে ক্ষমা 
চাও। কারণ, নিজে অন্যায় করেছ এবং দোষ তার ঘাড়ে চাপিয়েছ। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় £ 
$895$১4$ অৰ্থাৎ, যখন যুলায়খা উক্ত 


মহিলাদের চক্রান্তের কথা জানতে পারল, তখন তাদেরকে একটি 
ভোজসভায় ডেকে পাঠাল। 

এখানে মহিলাদের কানাঘুষাকে যুলায়খা £4 অর্থাৎ, চক্রান্ত বলেছে। 
অথচ বাহ্যতঃ তারা কোন চক্রান্ত করেনি। কিন্তু যেহেতু তারা গোপনে 
গোপনে কুৎসা রটনা করত, তাই একে চক্রান্ত বলা হয়েছে। 


সজ্জিত করল। 

ভি 58555015285 অর্থাৎ যখন মহিলারা ভোজসভায় 
উপস্থিত হল, তাদের সামনে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও ফল উপস্থিত করা 
হল। তন্মধ্যে কিছু খাদ্য চাকু দিয়ে কেটে খাওয়ার ছিল। তাই প্রত্যেককে 
এক একটি চাকুও দেয়া হল। এর বাহ্যিক উদ্দেশ্য তো ছিল ফল কাটা; 
কিন্তু মনে অন্য ইচ্ছা লুকায়িত ছিল, যা পরে বর্ণিত হবে। অর্থাৎ আগত 
মহিলারা ইউসুফ (আঃ)-কে দেখে হতভম্ব হয়ে যাবে এবং চাকু দিয়ে 
ফলের পরিবর্তে নিজ নিজ হাত কেটে ফেলবে। 


547541415 অর্থাৎ, এসব আয়োজন সমাপ্ত করার পর অন্য 
এক কক্ষে অবস্থানরত ইউসুফ (আঃ)-কে যুলায়খা বলল £ একটু বের হয়ে 
এস। ইউসুফ (আঃ) তার কু-উদ্দেশ্য জানতেন না। তাই বাইরে এসে 
ভোজসভায় উপস্থিত হলেন। 
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অর্থাৎ, সমাগত মহিলারা ইউসুফ (আঃ)-কে দেখল, তখন তার রূপ ও 
সৌন্দর্য দর্শনে বিমোহিত হয়ে গেল এবং নিজ নিজ হাত কেটে ফেলল। 
অর্থাৎ ফল কাটার সময় যখন এ বিস্ময়কর ঘটনা দৃষ্টিগোচর হল, তখন 
চাকু হাতেই লেগে গেল। অন্যমনস্কতার সময় প্রায়ই এরূপ হয়ে থাকে। 
তারা বলতে লাগল £ হায় আল্লাহ্‌ এ ব্যক্তি কখনই মানব নয়! সে তো 
মহানুভব ফেরেশতা! উদ্দেশ্য এই যে, ফেরেশতারাই এরূপ নূরানী 
চেহারাযুক্ত হতে পারে। 








যুলায়খা বলল £ দেখে নাও, এ এ ব্যক্তি, যার সম্পর্কে তোমরা 
আমাকে ভতর্সনা করতে। বাস্তবিকই আমি তার কাছে নিজেকে সমর্পন 
করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে নিষ্পাপ রয়েছে। ভবিষ্যতে সে আমার 
আদেশ পালন না করলে অবশ্যই কারাগারে প্রেরিত হবে এবং লাঙ্ছিত 
হবে। 

যুলায়খা যখন দেখল যে, সমাগত মহিলাদের সামনে তার গোপন ভেদ 
ফাস হয়ে গেছে, তখন সে তাদের সামনেই ইউসুফ (আঃ)-কে ভীতি 
প্রদর্শন করতে লাগল। কোন কোন তফসীরবিদ বর্ণনা করেছেন যে, তখন 
আমন্ত্রিত মহিলারা ইউসুফ (আঃ) -কে বলতে লাগল £ তুমি যুলায়খার 
কাছে খণী। কাজেই তার ইচ্ছার অবমাননা করা উচিত নয়। 

পরবর্তী আয়াতের কোন কোন শব্দ দ্বারাও মহিলাদের উপরোক্ত 
বক্তব্য সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়; যেমন (55 এবং $৯4 
এগুলোতে বহু বচনে কয়েক জনের কথা বলা হয়েছে। 

ইউসুফ (আঃ) দেখলেন যে, সমবেত মহিলারাও যুলায়খার সুরে সুর 
মিলিয়েছে এবং তাকে সমর্থন করছে। কাজেই তাদের চক্রান্তের জাল ছিন্ন 
করার বাহ্যিক কোন উপায় নেই। এমতাবস্থায় তিনি আল্লাহ্‌র দিকে 
প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তার দরবারে আরয করলেনঃ 
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অর্থাৎ, হে আমার পালনকর্তা । এই মহিলারা আমাকে যে কাজের 
দিকে আহ্বান করছে, এর চাইতে জেলখানায়ই আমার অধিক পছন্দনীয়। 
যদি আপনি আমা থেকে ওদের চক্রান্ত প্রতিহত না করেন, তবে সম্ভবতঃ 
আমি তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ব এবং নিবুদ্ধিতার কাজ করে ফেলব। “আমি 
জেলখানা পছন্দ করি’ ইউসুফ (আঃ)-এর এ উক্তি বন্দীজীবন প্রার্থনা 
বা কাম্য নয়; বরং পাপকাজের বিপরীতে এই পার্থিব বিপদকে সহজ মনে 
করার বহিঃপ্রকাশ। কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে £ যখন ইউসুফ 
(আঃ) জেলে প্রেরিত হলেন, তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহী আসল, 
আপনি নিজেকে জেলে নিক্ষেপ করেছেন। কারণ, আপনি বলেছিলেন 
৩102 অর্থাৎ, এর চাইতে আমি জেলখানাকে অধিক পছন্দ করি। 
আপনি নিরাপত্তা চাইলে আপনাকে পুরোপুরি নিরাপত্তা দান করা হতো। এ 
থেকে বোঝা গেল যে, কোন বড় বিপদ থেকে বাচার জন্যে দোয়ায় ‘এর 
চাইতে অমুক ছোট বিপদে পতিত করা আমি ভাল মনে করি, বলা 
সমীচীন নয়; বরং প্রত্যেক বিপদাপদের সময় আল্লাহ্‌র কাছে নিরাপত্তাই 
প্রার্থনা করা উচিত। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে সবরের 
দোয়া করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, সবরের অর্থ হচ্ছে বিপদাপদে 
পতিত হওয়ার পর তা সহ্য করার ক্ষমতা। কাজেই আল্লাহ্র কাছে 
সবরের দোয়া করার পরিবর্তে নিরাপত্তার দোয়া করা উচিত (তিরমিযী) 

“যদি আপনি ওদের চক্রাস্তকে প্রতিহত না করেন তবে সম্ভবতঃ আমি 


ওদের দিকে ঝুকে পড়ব’_ ইউসুফ (আঃ)-এর একথা বলা নবুওয়তের 
জন্যে যে পবিত্রতা জরুরী, তার পরিপন্থী নয়। কারণ, এ পবিত্রতার 





তফসীর মাআরেফুল কোরআন চে 


সারমর্মই হচেছ এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা সৃষ্টিগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে 
কোন ব্যক্তিকে গোনাহ থেকে বাচিয়ে নেবেন। যদিও নবুওয়তের কারণে এ 
লক্ষ্য পূর্ব থেকেই অর্জিত ছিল, তথাপি শিষ্টাচার প্রসূত চূড়ান্ত ভীতির 
কারণে এরাপ দোয়া করতে বাধ্য হয়েছেন। এ থেকে আরও জানা গেল 
যে, আল্লাহ্‌ তাআলার সাহায্য ব্যতিরেকে কোনব্যক্তিই গোনাহ্‌ থেকে 
বাচতে পারে না। আরও জানা গেল যে, প্রত্যেক গোনাহ্র কাজ 
মুর্ততাবশতঃ হয়ে থাকে। জ্ঞান মানুষকে গোনাহর কাজ থেকে বিরত 
রাখে।_ক্রেতুবী) 





অর্থাৎ তার পালনকর্তা দোয়া কবুল করলেন এবং মহিলাদের চক্রান্তকে 
তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন। নিশ্চয় তিনি পরম শ্রোতা ও জ্ঞানী। 

আল্লাহ্‌ তাআলা মহিলাদের চক্রান্তজাল থেকে ইউসুফ (আঃ)-কে 
বাচানোর জন্যে একটি ব্যবস্থা করলেন ইউসুফ (আঃ)-এর সচ্চরিত্রতা, 
খোদাভীতি ও পবিত্রতার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখে আযীযে-মিসর ও তার 
বন্ধুদের মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছিল যে, ইউসুফ সৎ। কিন্তু শহরময় এ 
বিষয়ের কানাঘুষা হতে থাকে। এ কানা-ঘুষার অবসান করার জন্যে 
এটাই উত্তম পথ বিবেচিত হল যে, ইউসুফ (আঃ)-কে কিছুদিনের জন্যে 
জেলে আবদ্ধ রাখাই সমীচীন হবে। এ দ্বারা নিজের ঘরও রক্ষা পাবে এবং 
জনগণের মধ্যেও এ বিষয়ের আলোচনা স্তিমিত হয়ে পড়বে। 

৩৮০৫7930050866 অৰ্থাৎ, 

এর পর আযীয ও তার পারিষদবর্গ কিছু দিনের জন্যে ইউসুফ (অঃ)-কে 
জেলে আবদ্ধ রাখাটাই মঙ্গলজনক বলে বিবেচনা করলেন এবং সেমতে 
ইউসুফ (আঃ) জেলে প্রেরিত হলেন। 

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীর একটি প্রাসঙ্গিক 
ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একথা বার বার বলা হয়েছে যে, কোরআন-পাক 
কোন এঁতিহাসিক ও কিস্সা-কাহিনীর গ্রন্থ নয়। এতে যেসব এঁতিহাসিক 
ঘটনা অথবা কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য 
মানুষকে শিক্ষা, উপদেশ ও জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ 
নির্দেশ প্রদান করা। সমগ্র কোরআন এবং অসংখ্য পয়গমুরের ঘটনাবলীর 
মধ্যে একমাত্র ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীটিই কোরআন ধারাবাহিকভাবে 
বর্ণনা করেছে। নতুবা স্থানোপযোগী এতিহাসিক ঘটনার কোন 
অত্যাবশ্যকীয় অংশই শুধু উল্লেখ করা হয়েছে। 

ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীটি আদ্যোপান্ত পর্যালোচনা করলে এতে 
শিক্ষা ও উপদেশের অনেক উপাদান এবং মানব জীবনের বিভিন্ন স্তরের 
জন্যে গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ রয়েছে। প্রাসঙ্গিক এ ঘটনাটিতেও অনেক 
হেদায়েত নিহিত রয়েছে। 

ঘটনা এই যে, ইউসুফ (আঃ)-এর নিষ্পাপ চরিত্র ও পবিত্রতা 
দিবালোকের মত ফুটে উঠা সত্বেও আধীযে-মিসর ও তার স্ত্রী 
লোক-নিন্দা বন্ধ করার উদ্দেশে কিছু দিনের জন্যে ইউসুফ (আঃ)-কে 
কারাগারে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এটা প্রকৃতপক্ষে ইউসুফ (আঃ)-এর 
দোয়া ও বাসনার বাস্তব রূপায়ন ছিল। কেননা, আহীষে-মিসরের গৃহে বাস 
করে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা কঠিন ব্যাপার হয়ে দীড়িয়েছিল। 


ইউসুফ (আঃ) কারাগারে পৌছলে সাথে আরও দু'জন অভিযুক্ত 


৬৬৭ সুরা 


কয়েদীও কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের একজন বাদশাহ্‌কে মদ্যপান 
করাত এবং অপরজন বাবুর্চি ছিল। ইবনে-কাসীর তফসীরবিদগণের বরাত 
দিয়ে লিখেছেন £ তারা উভয়েই বাদশাহর খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করার 
অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিল। মোকাদ্দমার তদন্ত চলছিল বলে তাদেরকে 
কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল। 


ইউসুফ (আঃ) কারাগারে প্রবেশ করে পয়গমুরসুলভ চরিত্র, দয়া ও 
অনুকম্পার কারণে সব কয়েদীর প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন এবং সাধ্যমত 
তাদের দেখাশোনা করতেন। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার সেবা-শুশ্রযা 
করতেন। কাউকে চিন্তিত ও উৎকষ্ঠিত দেখলে তাকে সান্ত্বনা দিতেন। ধৈর্য 
শিক্ষা এবং মুক্তির আশা দিয়ে তার হিম্মত বাড়াতেন। নিজে কষ্ট করে 
অপরের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করতেন এবং সারারাত আল্লাহ্‌র এবাদতে 
মশগুল থাকতেন। তার এহেন অবস্থা দেখে কারাগারের সব কয়েদী তার 
ভক্ত হয়ে গেল। কারাধ্যক্ষও তার চরিত্রে মুগ হল এবং বলল £ আমার 
ক্ষমতা থাকলে আপনাকে ছেড়ে দিতাম। এখানে যাতে আপনার কোনরূপ 
কষ্ট না হয়, এখন শুধু সেদিকেই লক্ষ্য রাখতে পারি। 

ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে কারাগারে প্রবেশকারী দু'জন কয়েদী 
একদিন বলল £ আমাদের দৃষ্টিতে আপনি একজন সৎ ও মহানুভব ব্যক্তি। 
তাই আপনার কাছে আমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতে চাই। হযরত 
ইবনে-আববাস ও অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন £ তারা বাস্তবিকই এ স্বপ্ন 
দেখেছিল। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে-মাসউদ বলেন £ প্রকৃত স্বপ্ন ছিল না। শুধু 
ইউসুফ (আঃ)-এর মহানুভবতা ও সততা পরীক্ষা করার উদ্দেশে স্বপ্র 
রচনা করা হয়েছিল। 

মোটকথা, তাদের একজন, অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বাদশাহকে মদ্যপান 
করাত, সে বলল £ আমি স্বপ্নে দেখি যে, আঙ্গুল থেকে শরাব বের করছি। 
দ্বিতীয় জন অর্থাৎ বাবৃর্টি বলল £ আমি দেখি যে, আমার মাথায় রুটিভর্তি 
একটি ঝুড়ি রয়েছে। তা থেকে পাখীরা ঠুকরে ঠুকরে আহার করছে। তারা 
উভয় স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিতে অনুরোধ জানাল। 

ইউসুফ (আ5)-কে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয়েছে; কিন্তু তিনি 
পয়গম্বরসূলভ ভঙ্গিতে এ প্রশ্নের উত্তর দানের পূর্বে ঈমানের দাওয়াত ও 
ধর্মপ্রচারের কাজ আরস্ত করে দিলেন। প্রচারের মূলনীতি অনুযায়ী প্রজ্ঞা ও 
বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে সর্বপ্রথম তাদের অস্তরে আস্থা সৃষ্টি করার 
উদ্দেশে একটি মু'জেযা উল্লেখ করলেন যে, তোমাদের জন্য প্রত্যহ যে 
খাদ্য তোমাদের বাসা থেকে কিংবা অন্য কোন জায়গা থেকে আসে, তা 
আসার আগেই আমি তোমাদেরকে খাদ্যের প্রকার, গুণাগুণ, পরিমাণ ও 
সময় সম্পর্কে বলে দেই। বাস্তবে আমার সরবরাহকৃত তথ্য সব সত্য হয়। 


অথবা অতীন্দ্িয়বাদের ভেল্কি নয় ; বরং আমার পালনকর্তা ওহীর 





NAV 


মাধ্যমে আমাকে যা বলে দেন, আমি তাই তোমাদেরকে জানিয়ে দেই। 
নিঃসন্দেহে এ প্রকাশ্য মু’জেযাটি নবুওয়তের প্রমাণ এবং আস্থার অনেক 
বড় কারণ। এরপর প্রথমে কুফরের নিন্দা এবং কাফেরদের ধর্মের প্রতি 
স্বীয় বিমুখতা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আরও বলেছেন যে, আমি নবী 
পরিবারেরই একজন এবং তাদেরই সত্য ধর্মের অনুসারী। আমার 
পিতৃপুরুষ হচ্ছেন ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব। এ বংশগত আভিজাত্যও 
স্বভাবতঃ মানুষের আস্থা অর্জনে সহায়ক হয়। এরপর বলেছেন যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে কাউকে খোদায়ী গুণাবলীতে অংশীদার মনে করা 
আমাদের জন্যে মোটেই বৈধ নয়! এ সত্য ধর্মের তওফীক আমাদের প্রতি 
এবং সব লোকের প্রতি আল্লাহ্‌ তাআলারই অনুগ্রহ। তিনি সুস্থ 
বিবেক-বুদ্ধি দান করে সত্যকে গ্রহণ করা আমাদের জন্যে সহজ করে 
দিয়েছেন। কিন্তু অনেক লোক এ নেয়ামতের কদর ও অনুগ্রহ স্বীকার করে 
না। অতঃপর তিনি কয়েদীদেরকেই প্রশ্ন করলেন £ আচ্ছা তোমরাই বল, 
অনেক পালনকর্তার উপাসক হওয়া উত্তম, না এক আল্লাহ্র দাস হওয়া 
ভাল, যিনি সবার উপরে পরাক্রমশালী? অতঃপর অন্য এক পপ্থায় 
মৃর্তিপূজার অনিষ্টকারিতা বর্ণনা করে বললেন £ তোমরা এবং তোমাদের 
পিত্পুরুষেরা কিছুসংখ্যক প্রতিমাকে পালনকর্তা মনে করে নিয়েছ। এরা 
শুধু নামসর্বস্বই, অথচ এদেরকেই তোমরা মা'বুদ সাব্যস্ত করে নিয়েছ। 
ওদের মধ্যে এমন কোন সত্তাগত গুণ নেই যে, ওদেরকে সামান্যতম শক্তি 
ও ক্ষমতার অধিকারী মনে করা যেতে পারে। কারণ, ওরা সবাই চেতনা ও 
অনুভূতিহীন। এটা চাক্ষুষ বিষয়। ওদের সত্য উপাস্য হওয়ার অপর একটি 
উপায় ছিল এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা ওদের আরাধনার জন্যে নির্দেশ 
নাযিল করতেন। এমতাবস্থায় চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও বিবেকবুদ্ধি যদিও ওদের 
খোদায়ী স্বীকার না করত, কিন্তু আল্লাহ্‌র নির্দেশের কারণে আমরা চাচ্ষ্য 
অভিজ্ঞতাকে ছেড়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করতাম। কিন্তু এখানে এরূপ 
কোন নির্দেশও নেই। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা এসব কৃত্রিম উপাস্যের 
এবাদতের জন্যে কোন প্রমাণ কিংবা সনদও নাযিল করেননি। বরং তিনি এ 
কথাই বলেছেন যে, নির্দেশ ও শাসনক্ষমতার অধিকার আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
আর কারও নেই। অতঃপর তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
কারও এবাদত করো না। আমার পিতৃপুরুষেরা এ সত্য ধর্মই আল্লাহ্‌ 
তাআলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন; কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সত্য 
জানেনা। 

প্রচার ও দাওয়াত সমাপ্ত করার পর ইউসুফ (আঃ) কয়েদীদের স্বপ্নের 
দিকে মনোযোগ দিলেন এবং বললেন £ তোমাদের একজন তো মুক্তি পাবে 
এবং চাকুরীতে পুনর্বহাল হয়ে বাদশাহ্‌কে মদ্যপান করাবে। অপর জনের 
অপরাধ প্রমাণিত হবে এবং তাকে শূলে চড়ানো হবে। পাখীরা তার মাথার 


মগজ ঠুকরে খাবে। 


৬৬৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ANAM 
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(৩৮) আমি আপন পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকৃবের ধর্ম 
অনুসরণ করছি। আমাদের জন্য শোভা পায় না যে, কোন বস্তুকে আল্লাহ্‌র 
অংশীদার করি। এটা আমাদের প্রতি এবং অন্য সব লোকের প্রতি আল্লাহ্‌র 
অনুযহ। কিন্ত অধিকাংশ লোক অনুগ্রহ স্বীকার করে না। (৩৯) হে 
কারাগারের সঙ্গীরা । পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী 
এক আল্লাহ্‌? (৪০) তোমরা আল্লাহুকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের 
এবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে 
নিয়েছে। আল্লাহ্‌ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ্‌ ছাড়া কারও 
বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য 
করও এবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে 
না। (৪১) হে কারাগারের সঙ্গীরা । তোমাদের একজন আপন প্রভুকে 
মদ্যপান করাবে এবং দ্বিতীয়জন, তাকে শূলে চড়ানো হবে। অতঃপর তার 
মস্তক থেকে পাখী আহার করবে। তোমরা যে বিষয়ে জানার আগ্রহী তার 
সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। (৪২) যে ব্যক্তি সম্পকে ধারণা ছিল যে, সে যুক্তি 
পাবে, তাকে ইউসুফ বলে দিল £ আপন প্রভুর কাছে আমার আলোচনা 
করবে। অতঃপর শয়তান তাকে প্রভুর কাছে আলোচনার কথা ভুলিয়ে 
দিল। ফলে তাকে কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হল। (৪৩) বাদশাহ 
বলল £ আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটাতাজা গাতী-_এদেরকে সাতটি 
শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শু। হে 
পারিষদবর্গ। তোমরা আমাকে আমার স্বপ্রের ব্যাখ্যা কল, যদি তোমরা 
স্বপনের ব্যাখ্যায় পারদশী হয়ে থাক। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পয়গস্বরসুলভ অনুকম্পার অভিনব দৃষ্টান্ত £ ইবনে-কাসীর বলেন 
£ উভয় কয়েদীর স্বপ্ন পৃথক পৃথক ছিল। প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা নিদিষ্ট ছিল 
এবং এটাও নির্দিষ্ট ছিল যে, যে ব্যক্তি বাদশাহ্‌কে মদ্যপান করাত, সে মুক্ত 
হয়ে চাকুরীতে পুনর্বহাল হবে এবং বাবুর্টিকে শূলে চড়ানো হবে। কিন্তু 
ইউসুফ (আঃ) পয়গম্বরসুলভ অনুকম্পার কারণে নির্দিষ্ট করে বলেননি যে, 
তোমাদের অমুককে শূলে চড়ানো হবে__যাতে সে এখন থেকেই চিন্তান্বিত 
না হয়ে পড়ে। বরং তিনি সংক্ষেপে বলেছেন যে, একজন মুক্তি পাবে এবং 
অপরজনকে শূলে চড়ানো হবে। 

সবশেষে বলেছেন £ আমি তোমাদের স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, তা 
নিছক অনুমানভিত্তিক নয়; বরং এটাই আল্লাহ্‌র অটল ফয়সালা। যেসব 
তফসীরবিদ তাদের স্বপুকে মিথ্যা ও বানোয়াট বলেছেন, তারা একথাও 
বলেছেন যে, ইউসুফ (আঃ) যখন স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন, তখন তারা 
উভয়েই বলে উঠল £ আমরা কোন স্বপুই দেখিনি, বরং মিছামিছি বানিয়ে 
বলেছিলাম । তখন ইউসুফ (আঃ) বললেন £ 43১৫/009 
৬১৫ তোমরা এ স্বপন দেখে থাক বা না থাক, এখন বাস্তবে তাই হবে, 
যা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা মিথ্যা স্বপ্ন তৈরী করার যে 
গোনাহ করেছ. এখন তার শাস্তি তা'ই, যা ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে। 

অতঃপর যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে রেহাই পাবে, তাকে 
ইউসুফ (আঃ) বললেন £ যখন তুমি মুক্ত হয়ে কারাগারের বাইরে যাবে 
এবং শাহী দরবারে পৌছবে, তখন বাদশাহর কাছে আমার বিষয়েও 
আলোচনা করবে যে, এ নিরপরাধ লোকটি কারাগারে পড়ে রয়েছে। কিন্ত 
মুক্ত হয়ে লোকটি ইউসুফ (আঃ)-এর কথা ভুলে গেল। ফলে ইউসুফ 
(আঃ)-এর মুক্তি আরও বিলম্বিত হয়ে গেল এবং এ ঘটনার পর আরও 
কয়েক বছর তাকে কারাগারে কাটাতে হল। আয়াতে $১১ বলা 
হয়েছে। শব্দটি তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা বোঝায়। কোন কোন 
তফসীরবিদ বলেন, এ ঘটনার পর আরও সাত বছর তাকে জেলে থাকতে 
হয়েছে। 
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(৪৪) তারা কলল £ এটা কল্পনাঘসূত স্বপন । এরূপ পরের ব্যাখ্যা আমাদের 
জানা নেই। (৪৫) দূ' জন কারারুদ্ধের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল 
এবং দীর্ঘকাল পর স্মরণ হলো, সে বলল, আমি তোমাদেরকে এর ব্যাখ্যা 
কলছি। তোমরা আমাকে প্রেরণ কর। (৪৬) সে তথায় পৌছে বলল £ হে 
ইউসুফ ! হে সত্যবাদী! সাতটি মোটাতাজা গাতী-_তাদেরকে খাচ্ছে সাতটি 
শীণ গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক আপনি আমাদেরকে 
এ স্বপন সম্পকে পখনিদে্শ প্রদান করুন £ যাতে আমি তাদের কাছে ফিরে 
গিয়ে তাদের অবগত করাতে পারি। (৪৭) বলল £ তোমরা সাত বছর 
উত্তমরূপে চাষাবাদ করবে। অতঃপর যা কাটবে, তার মধ্যে যে সামান্য 
পরিমাণ তোমরা খাবে তা ছাড়া অবশিষ্ট শস্য শীষ সমেত রেখে দেবে। 
(৪৮) এবং এরপরে আসবে দুর্ভিক্ষের সাত বছর্‌ তোমরা এ দিনের জন্যে 
যা রেখেছিলে, তা খেয়ে যাবে, কিন্তু অল্প পরিমাণ ব্যতীত, যা তোমরা 
তুলে রাখবে। (৪৯) এরপরেই আসবে একবছর __ এতে মানুষের উপর 
বৃষ্টি বিত হবে এবং এতে তারা রস নিড়াবে (৫০) বাদশাহ বলল £ ফিরে 
যাও তোমাদের প্রভুর কাছে এবং জিজ্ঞেস কর তাকে £ এ মহিলার স্বরুপ 
কি, যারা স্বীয় হস্ত কর্তন করেছিল ! আমার পালনকর্তা তো তাদের ছলনা 
সবই জানেন। (৫১) বাদশাহ্‌ যহিলাদেরকে বললেন £ তোমাদের 
হাল-হাকিকত কি, যখন তোমরা ইউসৃফকে আত্মসংবরণ থেকে 
ফুসলিয়েছিলে? তারা বলল £ আল্লাহ্‌ যহান, আমরা তার সম্পর্কে মন্দ 
কিছু জানি না। আবীফ-পররি কলল £ এখন সত্য কথা প্রকাশ হয়ে গেছে। 
আমিই তাকে আত্মসতকরণ থেকে কুসলিয়েছিলাম এবং সে সত্যবাদী। 
(৫২) ইউসুফ কললেন £ এটা এজন্য, যাতে আযীয জেনে নেয় যে, আমি 
গোপনে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আরও এই যে, আল্লাহ্‌ 
বিশ্বাসঘাতকদের প্রতারণাকে এগুতে দেন না। 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলা 
ইউসুফ (আঃ)-এর মুক্তির জন্যে অদৃশ যবনিকার অস্তরাল থেকে একটি 
উপায় সৃষ্টি করলেন। বাদশাহ্‌ একটি স্বপন দেখে উদ্বেগাকুল হলেন এবং 
রাজ্যের জ্ঞানী ব্যাখ্যাতা ও অতীন্দ্িয়-বাদীদেরকে একত্রিত করে স্বপ্রের 
ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলেন। স্বপুটি কারও বোধগম্য হল না। তাই সবাই উত্তর 
দিলঃ ৩১৮1০55585৬ এখানে 
০৬৬৬ শব্দটি ০০৮ এর বহুবচন। এর অর্থ এমন পুটলী, যাতে বিভিন্ন 
প্রকার আবর্জনা ও ঘাসখড় জমা থাকে। অর্থ এই যে, এ স্বপ্রটি মিশ্র 
ধরনের। এতে কল্পনা ইত্যাদি শামিল রয়েছে। আমরা এরূপ স্বপ্নের 
ব্যাখ্যা জানি না। সঠিক স্বপ্ন হলে ব্যাখ্যা দিতে পারতাম। 

এ ঘটনা দেখে দীর্ঘকাল পর ইউসুফ (আঃ)-এর কথা মুক্তিপ্রাপ্ত সেই 
কয়েদীর মনে পড়ল। সে অগ্রসর হয়ে বলল £ আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা 
বলতে পারব। তখন সে ইউসুফ (আঃ)-এর গুণাবলী, স্বপন ব্যাখ্যায় 
পারদর্শিতা এবং মজলুম হয়ে কারাগারে আবদ্ধ হওয়ার কথা বর্ণনা করে 
অনুরোধ করল যে, তাকে কারাগারে তার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেয়া 
হোক। বাদশাহ্‌ এ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন এবং সে ইউসুফ (আঃ)-এর 
কাছে উপস্থিত হল। কোরআন-পাক এসব ঘটনা একটিমাত্র শব্দ ১8 
দ্বারা বর্ণনা করেছে। এর অর্থ আমাকে পাঠিয়ে দিন। ইউসুফ (আঃ)-এর 
নামোল্লেখ, সরকারী মঞ্জুরী অতঃপর কারাগারে পৌছা এসব ঘটনা আপনা 
আপনি বোঝা যায়। তাই এগুলো পরিষ্কার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে 
করা হয়নি; বরং এ বর্ণনা শুরু করা হয়েছেঃ (5314 
অর্থাৎ; লোকটি কারাগারে পৌছে ঘটনার বর্ণনা শুরু করে প্রথমে ইউসুফ 
(আঃ)-এর 5 অর্থাৎ কথা ও কাজে সাচ্চা হওয়ার কথা স্বীকার 
করেছে। অতঃপর দরখাস্ত করেছে যে, আমাকে একটি স্বপ্নের ব্যাথা বলে 
দিন। স্বপ্ন এই যে, বাদশাহ সাতটি মোটাতাজা গাভী দেখেছেন। 
এগুলোকেই অন্য সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও সাতটি 
গমের সবুজ শীষ ও সাতটি শুষ্ক শীষ দেখেছেন। 


539482ত৮ অৰ্থাৎ, আপনি ব্যাখ্যা বলে 
দিলে অচিরাৎ আমি ফিরে যাব এবং তাদের কাছে ব্যাখ্যা বর্ণনা করব। 
এতে সম্ভবতঃ তারা আপনার জ্ঞান-গরিমা সম্পর্কে অবগত হবে। 
 তফসীরে-মাযহারীতে বলা হয়েছে, “আলমে-মিসালা” তথা পরত্যাকৃতি- 
জগতে ঘটনাবলী যে আকারে থাকে, স্বপ্নে তাই দৃষ্টিগোচর হয়। এ 
জগতের প্রত্যাকৃতিসমূহের বিশেষ অর্থ আছে। স্বপ্ন ব্যাখ্যা শাস্ত্র 
পুরোপুরিই এসব অর্থ জানার উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্‌ তাআলা ইউসুফ 
(আঃ)-কে এ শাস্ত্র পুরোপুরি শিক্ষা দান করেছিলেন। তিনি স্বপ্নের বিবরণ 
শুনে বোঝে নিলেন যে, সাতটি মোটাতাজা গাভী ও সাতটি সবুজ শীষের 
অর্থ হচ্ছে প্রচুর ফলনসম্পন্ন সাত বছর। কেননা, মৃত্তিকা চষায় ও ফসল 
ফলানোর কাজে গাভীর বিশেষ ভূমিকা থাকে। এমনিভাবে সাতটি শীর্ণ 
গাভী ও সাতটি শু্ষ শীষের অর্থ হচ্ছে, প্রথম সাতটি গাতীকে খেয়ে 
ফেলার অর্থ এই যে, পূর্ববর্তী সাত বছরে খাদ্যশস্যের যে ভান্ডার সঞ্চিত 
থাকবে, তা সবই দুর্ভিক্ষের সাত বছর নিঃশেষ হয়ে যাবে। শুধু বীজের 
জন্যে কিছু খাদ্যশস্য বেচে যাবে। 


৬৭০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন AY. 





বাদশাহর স্বপ্নে বাহ্যতঃ এতটুকুই ছিল যে, সাত বছর ভাল ফলন 
হবে, এরপর সাত বছর দুর্ভিক্ষ হবে। কিন্তু ইউসুফ (আঃ) আরও কিছু 
বাড়িয়ে বললেন যে, দুর্ভিক্ষের বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে এক বছর খুব 
বৃষ্টিপাত হবে এবং প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে। এ বিষয়টি ইউসুফ (আঃ) 
এভাবে জানতে পারেন যে, দুর্ভিক্ষের বছর যখন সর্বমোট সাতটি, তখন 
আল্লাহ্র চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী অষ্টম বছর বৃষ্টিপাত ও উৎপাদন হবে। 
হযরত কাতাদাহ্‌ (রাঃ) বলেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ 
(আঃ)-কে এ বিষয়ে জ্ঞাত করিয়েছিলেন, যাতে স্বপ্নের ব্যাথার অতিরিক্ত 
কিছু সংবাদ তারা লাভ করে, তার জ্ঞান-গরিমা প্রকাশ পায় এবং তার 
মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। তদুপরি ইউসুফ (অঃ) শুধু স্বপনের ব্যাখ্যা করেই 
ক্ষান্ত হননি; বরং এর সাথে একটি বিজ্ঞজনোচিত ও সহানুভূতিমূলক 
পরামর্শও দিয়েছিলেন যে, প্রথম সাত বছরে সে অতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন 
হবেন, তা গমের শীষের মধ্যেই সংরক্ষিত রাখতে হবে __ যাতে পুরানো 
হওয়ার পর গমে পোকা না লাগে __ অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে 
যে, শস্য যতদিন শীষের মধ্যে থাকে, ততদিন তাতে পোকা লাগে না। 
বছরের পর ভয়াবহ খরা ও দুর্ভিক্ষের সাত বছর আসবে এবং পূর্ব-সঞ্চিত 
শস্য ভান্ডার খেয়ে ফেলবে। বাদশাহ স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, শীর্ণ ও দুর্বল 
গাভীগুলো মোটাতাজা ও শক্তিশালী গাতীগুলোকে খেয়ে ফেলছে। তাই 
ব্যাখ্যায় এর সাথে মিল রেখে বলেছেন যে, দুর্ভিক্ষের বছরগুলো পূর্ববর্তী 
বছরগুলোর সঞ্চিত শস্য ভান্ডার খেয়ে ফেলবে; যদিও বছর এমন কোন 
বস্তু নয়, যা কোনকিছুকে ভক্ষণ করতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ ও 
জীব-জন্ততে দুর্ভিক্ষের বছরগুলোতে পূর্ব-সঞ্চিত শস্য ভান্ডার খেয়ে 
ফেলবে। 

কাহিনীর গতিধারা দেখে বোঝা যায় যে, এ ব্যক্তি স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে 
ফিরে এসেছে এবং বাদশাহ্‌কে তা অবহিত করেছে। বাদশাহ বৃত্তান্ত শুনে 
নিশ্চিন্ত ও ইউসুফ (আঃ)-এর গুণ গরিমায় মুগ হয়েছেন। কিন্তু কোরআন 
পাক এসব বিষয় উল্লেখ করা দরকার মনে করেনি। কারণ, এগুলো 
আপনা থেকেই বোঝা যায়। পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছেঃ 


1৬ 033008 অৰ্থাৎ, বাদশাহ আদেশ দিলেন যে, ইউসুফ 
(আঃ)-কে কারাগার থেকে বাইরে নিয়ে এস! অতঃপর বাদশাহর জনৈক 
দূত এ বার্তা নিয়ে কারাগারে পৌছল। 


ইউসুফ (আঃ) দীর্ঘ কন্দীজীবনের দুঃসহ যাতনায় অতিষ্ট হয়ে 
পড়েছিলেন এবং মনে মনে মুক্তি কামনা করছিলেন। কাজেই বাদশাহর 
প্রেরিত বার্তাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে বের 
হয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা পয়গম্বরগণকে যে উচ্চ 
মর্যাদা দান করেছেন, তা অন্যের পক্ষে অনুধাবন করাও সম্ভব নয়। 

তিনি দূতকে উত্তর দিলেন ঃ 


৬৩99৩ 





720 
2৮৬৯৬, 

অর্থাৎ, ইউসুফ (আঃ) দূতকে বললেন £ তুমি বাদশাহ্‌র কাছে ফিরে 
গিয়ে প্রথমে জিজ্ঞেস কর যে, আপনার মতে এ মহিলাদের ব্যাপারটি 
কিরূপ, যারা হাত কেটে ফেলেছিল? বাদশাহ্‌ এ ব্যাপারে আমাকে সন্দেহ 
করেন কি না এবং আমাকে দোষী মনে করেন কি না? 

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, ইউসুফ (আঃ) এখানে 
হস্তকর্তনকারিণী মহিলাদের কথা উল্লেখ করেছেন, আধীয-পত্নীর নাম 
উল্লেখ করেননি ; অথচ সেই ছিল ঘটনার মূল কেন্দ্বিন্দু। বলাবাহুল্য, 
এতে এ নিমকের কদর করা হয়েছে, যা ইউসুফ (আঃ) আযীযের গৃহে 
লালিত পালিত হয়ে খেয়েছিলেন। প্রকৃত ভদ্র স্বভাবের লোকেরা 
স্বভাবতই এরূপ নিমকহালালী করার চেষ্টা করে থাকেন।--(কুরতুবী) 

আরেক কারণ এই যে, নিজের পবিত্রতা প্রমাণ করাই ছিল আসল 
উদ্দেশ্য। এ মহিলাদের মাধ্যমেও এ উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারত এবং এতে 
তাদেরও তেমন কোন অপমান ছিল না। তারা সত্য কথা স্বীকার করলে 
শুধু পরামর্শ দানের দোষ তাদের ঘাড়ে চাপত। আযীয-পত্রীর অবস্থা 
এরূপ ছিল না। সরাসরি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলে তাকে ঘিরেই 
তদন্তকার্য অনুষ্ঠিত হত। ফলে তার অপমান বেশী হত। ইউসুফ (আঃ) 
পালনকর্তা তো তাদের মিথ্যা ও ছল-চাতুরী অবহিতই রয়েছেন। আমি 
চাই যে, বাদশাহও বাস্তব সত্য সম্পর্কে অবগত হোন। এ বাক্যে সূক্ষ্ম 
ভঙ্গিতে নিজের পবিত্রতাও বর্ণিত হয়েছে। 





০০০৯, পাশ ils 
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(৫৩) আমি নিজেকে নিদোর্ষ বলি না। নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কমপ্রবণ 
কিন্তু সে নয়_আমার পালনকর্তা যার প্রতি অনুযাহ করেন। নিশ্চয় আমার 
পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু । (৫৪) বাদশাহ বলল £ তাকে আমার কাছে 
নিয়ে এসো। আমি তাকে নিজের বিশৃস্ত সহচর করে রাখব। অতঃপর যখন 
তার সাথে মতবিনিময় করল, তখন বলল £ নিশ্চয়ই আপনি আমার কাছে 
আজ থেকে বিশৃত্ত হিসাবে মাদার স্থান লাভ করেছেন। (৫৫) ইউসুফ 
বলল £ আমাকে দেশের ধন-ভাঙারে নিযুক্ত করুন। আমি বিশৃত্ত রক্ষক ও 
অধিক জ্ঞানবান। (৫৬) এমনিভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশের বুকে 
প্রতিষ্ঠা দান করেছি। সে তথায় যেখানে ইচ্ছা স্থান করে নিতে পারত। 
আমি স্বীয় রহমত যাকে ইচ্ছা পৌছে দেই এবং আমি পৃণ্যবানদের প্রতিদান 
বিনষ্ট করি না। (৫৭) এবং এ লোকদের জন্য পরকালে প্রতিদান উত্তম যারা 
ঈমান এনেছে ও সতকর্তা অবলম্বন করে। (৫৮) ইউসুফের ভ্রাতারা 
আগমন করল, অতঃপর তার কাছে উপস্থিত হল। সে তাদেরকে চিনল 
এবং তারা তাকে চিনল না। (৫৯) এবং সে যখন তাদেরকে তাদের রসদ 
প্রপ্তত করে দিল, তখন সে বলল £ তোমাদের বৈাত্রেয় ভাইকে আমার 
কাছে নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখ না যে, আমি পুরা মাপ দেই এবং 
মেহমানদেরকে উত্তম সমাদার করি? (৬০) অতঃপর যদি তাকে আমার 
কাছে না আন, তবে আমার কাছে তোমাদের কোন বরান্দ নেই এবং তোমরা 
আমার কাছে আসতে পারবে না। (৬১) তারা বলল £ আমরা তার সম্পর্কে 
তার পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করব এবং আমাদেরকে একাজ করতেই 
হবে। (৬২) এবং সে ভূত্যদেরকে বলল £ তাদের পণ্যমূল্য তাদের 
রসদ-পত্রের মধ্যে রেখে দাও __ সম্ভবতঃ তারা গৃহে পৌছে তা বুঝতে 
পারবে, সম্ভবত £ তারা পুনবার আসবে । (৬৩) তারা যখন তাদের পিতার 
কাছে ফিরে এল, তখন বললঃ হে আমাদের পিতা, আমাদের জন্যে 
খাদ্যশস্যোর বরাক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব আপনি আমাদের ভাইকে 
আমাদের সাথে প্রেরণ করুন যাতে আমরা খাদ্যশস্যের বরান্দ আনতে 
পারি এবং আমরা অবশ্যই তার পুরোপুরি হেফাযত করব। 





নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করা £ পূর্ববর্তী আয়াতে ইউসুফ (আঃ)-এর 
এ উক্তি বর্ণিত হয়েছিল £ আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের পুরোপুরি 
তদন্তের পূর্বে আমি কারাগার থেকে মুক্তি পছন্দ করি না_যাতে আযীয ও 
বাদশাহর মনে পুরোপুরি বিশ্বাস জন্মে যে, আমি কোন বিশ্বাসঘাতকতা 
করিনি এবং অভিযোগটি নিছক মিথ্যা ছিল। এ উক্তিতে একটি অনিবার্য 
প্রয়োজনে নিজের মুখেই নিজের পবিত্রতা বর্ণিত হয়েছিল, যা বাহ্যতঃ 
নিজের শুচিতা নিজের বর্ণনা করার শামিল। এটা আল্লাহ্‌ তাআলার 
পছন্দনীয় নয়; যেমন কোরআনে বলা হয়েছে। 


রপ্9//ভগএগওঞ্রো 


অর্থাৎ, আপনি কি তাদেরকে দেখেন না যারা নিজেরাই নিজেদেরকে 
শুচিশুদ্ধ বলে? বরং আল্লাহ্‌ তাআলারই অধিকার আছে, তিনি যাকে 
ইচ্ছা, শুচিশুদ্ধ সাব্যস্ত করবেন। সূরা নজমেও এ বিষয়বন্ত সম্বলিত 
একটি আয়াত রয়েছে £ 

BATAILLE অর্থাৎ, তোমরা নিজের 

শুচিতা নিজে দাবী করো না। আল্লাহ্‌ তাআলাই সম্যক জ্ঞাত আছেন, কে 
বাস্তবিক পরহেজগার ও আল্লাহ্‌ভীরু। 

তাই আলোচ্য আয়াতে ইউসুফ (আঃ) আপন পবিত্রতা প্রকাশ করার 
সাথে সাথেই এ সত্যও ফুটিয়ে তুলেছেন যে, আমার একথা বলা নিজের 
আল্লাহ্‌ভীরুতা ও পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্য নয়; বরং সত্য এই যে, 
প্রত্যেক মানুষের মন, যার মৌল উপাদান চার বস্তু যথা_অগ্নি, পানি, 
মৃত্তিকা ও বায়ু দ্বারা গঠিত হয়েছে, এ মন আপন স্বভাবে প্রত্যেককে মন্দ 
কাজের দিকেই আকৃষ্ট করে। তবে এ মন এর ব্যতিক্রম, যার প্রতি আমার 
পালনকর্তা অনুগ্রহ করেন এবং মন্দ স্পৃহা থেকে পবিত্র রাখেন। 
পয়গস্বরগণের মন এরূপই হয়ে থাকে। কোরআন পাকে এরূপ মনকে 
“নফসেমুতমায়ন্ন’ আখ্যা দেয়া হয়েছে। মোটকথা, এমন কঠোর পরীক্ষার 
সময় গোনাহ্‌ থেকে বেঁচে যাওয়াটা আমার কোন সত্তাগত পরাকাণ্ঠা ছিল 
না বরং আল্লাহ্‌ তাআলারই রহমত ও পথ প্রদর্শনের ফল ছিল। তিনি যদি 
আমার যন থেকে হীন প্রবৃত্তিকে বহিষ্কার করে না দিতেন, তবে আমিও 
সাধারণ মানুষের মত কু প্রবৃত্তির হাতে পরাভূত হয়ে যেতাম। 

কোন কোন হাদীসে আছে, ইউসুফ (আঃ)-এর একথা বলার কারণ 
এই যে, তার মনেও এক প্রকার কল্পনা সৃষ্টি হয়েই গিয়েছিল, যদিও তা 
অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল। কিন্তু নবুওয়তের মাপকাঠিতে এটাও 
পদস্থলনই ছিল। তাই একথা ব্যক্ত করেছেন যে, আমি নিজের মনকে 
সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র মনে করি না। 

মানক-মন তিন প্রকার £ আয়াতে এ বিষয়টি চিস্তাসাপেক্ষ যে, এতে 
প্রত্যেক মানক-মনকেই ৪5813 (মন্দ কাজের আদেশদাতা) বলা 
হয়েছে; যেমন এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ সাঃ) সাহাবায়ে-কেরামকে 
প্রশ্ন করলেন £ এরূপ সাথী সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা, যাকে 
সম্মান-সমাদর করলে, অর্থাৎ অনু দিলে, বস্ত্র দিলে সে তোমাদেরকে 
বিপদে ফেলে দেয়। পক্ষান্তরে তার অবমাননা করা হলে অর্থাৎ তাকে 
ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ রাখা হলে সে তোমাদের সাথে সদ্যুবহার করে? সাহাবায়ে 
কেরাম আরয করলেন £ ইয়া রসূলাল্লাহ্‌! এর চাইতে অধিক মন্দ 


৬৭২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


AV 


দুনিয়াতে আর কোন কিছু হতে পারে না। তিনি বললেন £ ও সত্তার কসম, | নতুন কাপড় পরিধান করলেন। তিনি বাদশাহ্র দরবারে পৌছে এ দোয়া 


যার কৰ্দ্দায় আমার প্রাণ, তোমাদের বুকের মধ্যে যে মনটি আছে সে-ই 
এই ধরনের সাথী ।--(কুরতুবী অন্য এক হাদীসে আছে, তোমাদের প্রধান 
শক্ত স্বয়ং তোমাদের মন। সে তোমাদেরকে মন্দ কাজে লিপ্ত করে লাঙ্ছিত 
ও অপমানিত করে এবং নানাবিধ বিপদাপদে জড়িত করে দেয়। 


মোটকথা, উল্লেখিত আয়াত এবং হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, 
মানব-মন মন্দ কাজেই উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু সূরা কিয়ামায় এ 
মানব-মনকেই “লাওয়ামা” উপাধি দিয়ে এভাবে সম্মানিত করা হয়েছে 
যে, আল্লাহ তাআলা এর কসম খেয়েছেন £ 

480024৬3357 এবং সূরা আল- 
ফজরে এ মনকেই “মুতমায়িন্লা' আখ্যায়িত করে জান্নাতের সুসংবাদ দান 
করা হয়েছে 350৮1584801 এভাবে 
মানব-মনকে এক জায়গায় 81080) দ্বিতীয় জায়গায় 4) এবং 
তৃতীয় জায়গায় ১. বলা হয়েছে। 

এর ব্যাখ্যা এই যে, প্রত্যেক মানব-মন আপন সত্তার দিক দিয়ে 
১ অৰ্থাৎ মন্দ কাজের আদেশদাতা। কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহ 
ও পরকালের ভয়ে মনের আদেশ পালনে বিরত থাকে, তখন তা 21 
হয়ে যায়। অর্থাৎ মন্দ কাজের জন্যে তিরস্কারকারী ও মন্দ কাজ থেকে 
তওবাকারী ; যেমন সাধারণ সাধু-সজ্জনদের মন এবং যখন কোন মানুষ 
নিজের মনের বিরুদ্ধে সাধনা করতে করতে মনকে এ স্তরে পৌছিয়ে দেয় 
যে, তার মধ্যে মন্দ কাজের কোন স্পৃহাই অবশিষ্ট থাকে না, তখন তা 
“মুতমায়িন" হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রশান্ত ও নিরুদ্বেগ মন। পুণ্যবানরা চেষ্টা ও 
সাধনার মাধ্যমে এ স্তর অর্জন করতে পারে; কিন্তু তা সদাসর্বদা অব্যাহত 
থাকা নিশ্চিত নয়। পয়গম্বরগণকে আল্লাহ্‌ তাআলা আপনা-আপনি পূর্ব 
সাধনা ব্যতিরেকেই এ মন দান করেন এবং তারা সদাসর্বদা এ স্তরেই 
অবস্থান করেন। এভাবে মনের তিনটি অবস্থার দিক দিয়ে তিন প্রকার 
ক্রিয়াকর্মকে তার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। 

আয়াতের শেষে ৯:05) - বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমার 
পালনকর্তা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, রি শব্দে ইঙ্গিত আছে যে, 
নফসে-আম্মারা যখন স্বীয় গোনাহ্র জন্যে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং 
“লাওয়ামা’ হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তিনি ক্ষমা 
করে দেবেন। 5৯5 শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নফসে-মুতমায়িনা প্রাপ্ত 
হওয়াও আল্লাহ্‌ তাআলার রহমত তথা দয়ারই ফল। 

3%04৮)65 বাদশাহ যখন ইউসুফ (আঃ) -এর দাবী 
অনুযায়ী মহিলাদের কাছে ঘটনার তদস্ত করলেন এবং যুলায়খা ও অন্যান্য 
সব মহিলা বাস্তব ঘটনা স্বীকার করল, তখন বাদশাহ নির্দেশ দিলেন £ 
ইউসুফ (আঃ)-কে আমার কাছে নিয়ে এস যাতে তাকে একান্ত উপদেষ্টা 
করে নেই। নির্দেশ অনুযায়ী তাকে সম্মানে কারাগার থেকে দরবারে 
আনা হল। অতঃপর পারস্পরিক আলাপ ও আলোচনার ফলে তার 
যোগ্যতা ও প্রতিভা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বাদশাহ্‌ বললেন £ আপনি আজ 
থেকে আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানার্হ এবং বিশৃস্ত। 

ইমাম বগী বর্ণনা করেন, যখন বাদশাহ্‌র দৃত দ্বিতীয়বার কারাগারে 
ইউসুফ (আঃ)-এর কাছে পৌছল এবং বাদশাহর পয়গাম পৌছাল, তখন 
ইউসুফ (আঃ) সব কারাবাসীদের জন্যে দোয়া করলেন এবং গোসল করে 


করলেনঃ 
১৯১০৬ ১৪ এ ০৫ ৮০ পপি ৪৬৯ ০৫০০ এপি 
_ ৪৪৮ এ] ২১ SU 


অর্থাৎ_আমার দুনিয়ার জন্যে আমার পালনকর্তাই যথেষ্ট এবং সকল 
সৃষ্টজীবের মোকাবেলায় আমার পালনকর্তা আমার জন্যে যথেষ্ট। যে তার 
আশ্রয়ে আসে, সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য 
নেই। 

দরবারে পৌছে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হয়ে দোয়া করেন এবং আরবী 
ভাষায় সালাম করেন £ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্‌ এবং 
বাদশাহর জন্যে হিকু ভাষায় দোয়া করলেন। বাদশাহ্‌ অনেক ভাষা 
জানতেন; কিন্তু আরবী ও হিব্রু ভাষা তার জানা ছিল না। ইউসুফ (আঃ) 
বলে দেন যে, সালাম আরবী ভাষায় এবং দোয়া হিরু ভাষায় করা হয়েছে। 

এ রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, বাদশাহ ইউসুফ (আঃ)-এর 
সাথে বিভিন্ন ভাষায় কথাবার্তা বলেন। তিনি তাকে প্রত্যেক ভাষায়ই উত্তর 
দেন এবং আরবী ও হিকু এই দু'টি অতিরিক্ত ভাষা শুনিয়ে দেন। এতে 
বাদশাহর মনে ইউসুফ (আঃ)-এর যোগ্যতা গভীরভাবে রেখাপাত করে। 

অতঃপর বাদশাহ বললেন £ আমি আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা আপনার মুখ 
থেকে সরাসরি শুনতে চাই। ইউসুফ (আঃ) প্রথমে স্বপ্নের এমন বিবরণ 
দিলেন, যা আজ পর্যন্ত বাদশাহ্‌ নিজেও কারও কাছে বর্ণনা করেননি। 
এরপর ব্যাখ্যা করলেন। 

বাদশাহ্‌ বললেন £ আমি আশ্চর্য বোধ করছি যে, আপনি এসব বিষয় 
কি করে জানলেন। অতঃপর তিনি পরামর্শ চাইলেন যে, এখন কি করা 
দরকার? ইউসুফ (আঃ) বললেন £ প্রথম সাত বছর খুব বৃষ্টিপাত হবে। এ 
সময় অধিকতর পরিমাণে চাষাবাদ করে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের 
ব্যবস্থা করতে হবে। জনগণকে অধিক ফসল ফলানোর জন্যে নির্দেশ দিতে 
হবে। উৎপন্ন ফসলের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিজের কাছে সঞ্চিতও 
রাখতে হবে। 

এভাবে দুর্ভিক্ষের সাত বছরের জন্যে মিসরবাসীদের কাছে প্রচুর 
শস্যভান্ডার মজুদ থাকবে এবং আপনি তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ত 
থাকবেন। রাজস্ব আয় ও খাস জমি থেকে যে পরিমাণ ফসল সরকারের 
হাতে আসবে, তা ভিন্দেশী লোকদের জন্যে রাখতে হবে। কারণ, এ 
দুর্ভিক্ষ হবে সুদুরদেশ অবধি বিস্তৃত। ভিন্দেশীরা তখন আপনার 
মুখাপেক্ষী হবে। আপনি খাদ্যশস্য দিয়ে সেসব আর্তমানুষকে সাহায্য 
করবেন। বিনিময়ে যৎকিঞ্চিৎ মূল্য গ্রহণ করলেও সরকারী ধনভান্ডারে 
অভূতপূর্ব অর্থ সমাগমত হবে। এ পরামর্শ শুনে বাদশাহ মুগ্বু ও আনন্দিত 
হয়ে বললেন £ এ বিরাট পরিকল্পনার ব্যবস্থাপনা কিভাবে হবে এবং কে 
করবে? ইউসুফ (আঃ) বললেনঃ 

850159৩534৭ অর্থাৎ, জমির 

উৎপন্ন ফসলসহ দেশীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আপনি আমাকে 
(সোপর্দ করুন। আমি এগুলোর পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম এবং ব্যয়ের 
খাত ও পরিমাণ সম্পর্কেও আমার পুরোপুরি জ্ঞান আছে। কুরতুবী) 

একজন অর্থমন্ত্রীর মধ্যে যেসব গুণ থাকার দরকার, উপরোক্ত দু’টি 
শব্দের মধ্যে ইউসুফ (আঃ) তার সবগুলোই বর্ণনা করে দিলেন। কেননা, 


৬৭৩ সুরা ইউসুফ 


অর্থমন্ত্রীর জন্যে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে সরকারী ধন-সম্পদ বিনষ্ট হতে 
না দেয়া; বরং পূর্ণ হেফাযত সহকারে একত্রিত করা এবং অনাবশ্যক ও 
ভ্রাস্ত খাতে ব্যয় না করা। দ্বিতীয় প্রয়োজন হচ্ছে, যেখানে যে পরিমাণ ব্যায় 
করা জরুরী, সেখানে সেই পরিমাণ ব্যয় করা এবং এক্ষেত্রে কোন 
কম-বেশী না করা। 4১৯ শব্দটি প্রথম প্রয়োজনের এবং (:: শব্দটি 
দ্বিতীয় প্রয়োজনের নিশ্চয়তা। 

বাদশাহ্‌ যদিও ইউসুফ (আঃ)-এর গুণাবলীতে মুগ্ব ও তার 
ধর্মপরায়ণতা ও বুদ্ধিমত্তায় পুরোপুরি বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিলেন, তথাপি 
কার্যতঃ তাকে অর্থমন্ত্রীর পদ সোর্পদ করলেন না; বরং এক বছর পর্যন্ত 
একজন সম্মানিত অতিথি হিসেবে দরবারে রেখে দিলেন। 

এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর শুধু অর্থ মন্ত্রণালয়ই নয় ; বরং 
যাবতীয় সরকারী দায়িত্বও তাকে সোপর্দ করে দেয়া হলো। সম্ভবতঃ এই. 
বিলম্বের কারণ ছিল এই যে, নিকট-সান্নিধ্যে রেখে চরিত্র ও অভ্যাস 
সম্পর্কে পুরোপুরি অভিজ্ঞতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে এত বড় পদ 
দান করা উপযুক্ত ছিল না। 

কোন কোন তফসীরবিদ লিখেছেন £ এ সময়েই যুলায়খার স্বামী 
কিতফীর মৃত্যু বরণ করে এবং বাদশাহর উদ্যোগে ইউসুফ (আঃ)-এর 
সাথে যুলায়খার বিবাহ হয়ে যায়। তখন ইউসুফ (আঃ) যুলায়খাকে 
বললেন £ তুমি যা চেয়েছিলে, এটা কি তার চাইতে উত্তম নয়? যুলায়খা 
স্বীয় দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। 


আল্লাহ্‌ তাআলা সসম্মানে তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন এবং খুব 
আমোদ-আহলাদে তাদের দাম্পত্য জীবন অতিবহিত হয়। ধরতিহাসিক 
বৰ্ণনা অনুযায়ী তাদের দু'জন পুত্র সস্তানও জন্মগ্রহণ করেছিল। তাদের নাম 
ছিল ইফরায়ীম ও মানশা। 

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, বিবাহের পর আল্লাহ্‌ তাআলা ইউসুফ 
(আঃ)-এর অন্তরে যুলায়খার প্রতি এত গভীর ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন, 
যা যুলায়খার অস্তরে ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি ছিল না। এমনকি, একবার 
ইউসুফ (আঃ) যুলায়খাকে অভিযোগের স্বরে বললেন £ এর কারণ কি যে, 
তুমি পূর্বের ন্যায় আমাকে ভালবাস না? যুলায়খা আরজ করলো £ 
আপনার ওসিলায় আমি আল্লাহ্‌ তাআলার ভালবাসা অর্জন করেছি। এ 
ভালবাসার সামনে সব সম্পর্ক ও চিন্তা-ভাবনা স্লান হয়ে গেছে। এ ঘটনাটি 
আরও কিছু বর্ণনাসহ তফসীর কুরতুবী ও মাযহারীতে বর্ণিত হয়েছে। 

ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীতে সাধারণ মানুষের জন্যে কল্যাণকর 
অনেক পথনির্দেশ ও শিক্ষা নিহিত রয়েছে। পূর্বে এগুলোর আংশিক বর্ণনা 
দেয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত আরও কিছু পথ-নির্দেশ নিয়ে 
বর্ণিত হচ্ছেঃ 


6) ৬84৩ ইউসুফ (আহ) - এর উক্তিতে সৎ আল্াহতীরু 
ও পরহ্যেগারদের জন্যে পথনির্দেশ এই যে, কোন গোনাহ্‌ থেকে 
আত্মরক্ষার তওফীক হলে তজ্জন্যে গর্ব করা কিংবা এর বিপরীতে যারা 
গোনাহ্‌ করে, তাদেরকে হেয় মনে করা উচিত নয় ; বরং ইউসুফ 
(আঃ)-এর ন্যায় অন্তরে একথা বদ্ধমূল করতে হবে যে, এটা আমার কোন 
নিজস্ব গুণ নয় ; বরং আল্লাহ্‌ তাআলার অনুগ্রহ ও কৃপা। তিনি 
“নফসে-আস্মারা’কে আমার উপর প্রভাব বিস্তার করতে দেননি। নতুবা 
প্রত্যেকের মন স্বভাবগতভাবে তাকে মন্দ কাজের দিকে আকৃষ্ট করে। 





১8 


বিশেষ সরকারী পদ নিজে উপযাচক হয়ে গ্রহণ করা বিশেষ বিশেষ 
অবস্থায় জায়েয ; যেমন ইউসুফ (আঃ) দেশীয় সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও 
দায়িত্ব চেয়ে নিয়েছিলেন। 

কিন্তু এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এই যে, কোন বিশেষ পদ সম্পর্কে 
যদি জানা যায় যে, অন্য কোন ব্যক্তি এর সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে না 
এবং নিজে ভালরূপে তা সম্পাদন করতে পারবে বলে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস 
থাকে এবং তা ছাড়া কোন গোনাহে লিপ্ত হওয়ারও আশঙ্কা না থাকে, তবে 
পদটি নিজে চেয়ে নেয়াও জায়েয। তবে শর্ত এই যে, প্রভাব প্রতিপত্তি ও 
অর্থ-কড়ির মোহে নয়, বরং জনগণের বিশুদ্ধ সেবা ও ইনসাফের সাথে 
তাদের অধিকার সংরক্ষণ করাই উদ্দেশ্য থাকতে হবে। যেমন ইউসুফ 
(আঃ)-এর সামনে এ লক্ষ্যই ছিল। আর যেখানে এরূপ অবস্থা না হয়, 
সেখানে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) কোন সরকারী পদ প্রার্থনা করতে নিষেধ 
করেছেন। যে ব্যক্তি নিজে কোন পদের জন্যে আবেদন করেছে, তিনি 
তাকে পদ দেননি। 


মুসিলমের এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবদুর রহমান ইবনে 
সামরা (রাঃ)-কে বললেন £ কখনও প্রশাসকের পদ প্রার্থনা করো না। 
নিজে প্রার্থনা করে যদি প্রশাসকের পদ পেয়েও ফেল, তবে আল্লাহ্র 
সাহায্য ও সমর্থন পাবে না। ফলে তুমি ভুল-ভ্ৰান্তি ও পদস্থলন থেকে 
বাচতে পারবে না। পক্ষান্তরে দরখাস্ত ব্যতিরেকে যদি তোমাকে কোন পদ 
দান করা হয়, তবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য ও সমর্থন পাবে। ফলে 
তুমি পদের পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করতে সক্ষম হবে। 

মুসলিমের অপর এক হাদীসে আছে , এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর কাছে একটি পদ প্রার্থনা করলে তিনি বললেন £ 
ble ০৬০ ০৩ 4০৪৪ ০) U| যে ব্যক্তি নিজে পদ প্রার্থনা 
করে, আমি তাকে সরকারী পদ দান করি না। 

ইউসুফ (আঃ)-এর পদ প্রার্থনা বিশেষ রহস্যের উপর 
ভিত্তিশীল ছিল £ ইউসুফ (আঃ)-এর ব্যাপারটি এই প্রেক্ষাপট থেকে 
ভিন্ন। কারণ তিনি জানতেন যে, বাদশাহ্‌ কাফের। তার কর্মচারীরাও 
তেমনি। এ দিকে দুর্ভিক্ষের পদধবনি শোনা যাচ্ছে। এমতাবস্থায় স্বার্থবাদী 
মহল জনগণের প্রতি দয়ার্ঘ হবে না। ফলে লাখো মানুষ না খেয়ে মারা 
যাবে। এমন কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না, যে গরীবের প্রতি সুবিচার করতে 
পারে। তাই তিনি নিজেই এ পদের জন্যে আবেদন করলেন। তবে এর 
সাথে নিজের কিছু গুণগত বৈশিষ্ট্যও তাকে প্রকাশ করতে হয়েছে, যাতে 
বাদশাহ সন্তষ্ট হয়ে তাকে এ পদ দান করেন। 

অমুসলিম রাষ্ট্রে সরকারী পদ গ্রহণ করা জায়েষ কি না £ হযরত 
ইউসুফ (আঃ) মিসর-সম্রাটের চাকুরী গ্রহণ করেছিলেন। অথচ সম্রাট ছিল 
কাফের ; এ থেকে বোঝা যায় যে, কাফের অথবা ফাসেক শাসনকর্তার 
অধীনে সরকারী পদ গ্রহণ করা বিশেষ অবস্থায় জায়েয। 


কিন্ত ইমাম জাসসাস 5% 0395 (আমি কখনও 
অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না) আয়াতের অধীনে লিখেছেন £ এ 
আয়াতদৃষ্টে জালেম ও কাফেরদের সাহায্য করা অবৈধ প্রমাণিত হয়েছে। 
বলাবাহুল্য, কাফেরদের অধীনে সরকারী পদ গ্রহণ করা তাদের কার্যে 
অংশীদার হওয়া এবং সাহায্য করার নামাত্তর। এ ধরনের সাহায্যকে 
কোরআন পাকের অনেক আয়াতে হারাম বলা হয়েছে। 


হযরত ইউসুফ (আঃ) এ চাকুরী শুধু গ্রহণই করেননি, বরং দরখাস্ত 


৬৭৪ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


AWE 





করে লাভ করেছেন। তফসীরবিদ মুজাহিদের মতে এর বিশেষ কারণ এই 
যে, বাদশাহ্‌ তখন মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোরআন-হাদীসে 
এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এর 
কারণ এই যে, ইউসুফ (আঃ) বাদশাহর আচরণদৃষ্টে অনুভব করেছিলেন 
যে, তিনি তার কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না এবং শরীয়ত বিরোধী কোন 
আইন জারী করতে তাকে বাধ্য করবেন না। তাকে পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করা 
হবে। ফলে তিনি স্বীয় অভিমত ও ন্যায়নানুগ আইন অনুযায়ী কাজ করতে 
পারবেন। শরীয়ত বিরোধী কোন আইন মানতে বাধ্য করা হবে না-এরূপ 
পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে কোন কাফের অথবা জালেমের চাকুরী করার মধ্যে যদিও 
কাফেরের সাথে সহযোগিতা করার দোষ বিদ্যমান থাকে তথাপি যে 
পরিস্থিতিতে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার শক্তি না থাকে এবং পদ গ্রহণ না 
করলে জনগণের অধিকার খর্ব হওয়ার অথবা অত্যাচার ও উৎপীড়নের 
প্রবল আশঙ্কা থাকে, সেই পরিস্থিতিতে এতটুকু সহযোগিতা করার 
অবকাশ ইউসুফ (আঃ)-এর কর্ম দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায়, যতটুকৃতে স্বয়ং 
কোন শরীয়তবিরোধী কাজ সম্পাদন করতে না হয়। কেননা, এটা 
প্রকৃতপক্ষে তার গোমরাহীর কাজে সাহায্য করা হবে না; যদিও দূরবর্তী 
কারণ হিসেবে এতেও তার সাহায্য হয়ে যায়। উল্লেখিত পরিস্থিতিতে 
সাহায্যের দুরবর্তী কারণ সম্পর্কে শরীয়তসম্মত অবকাশ আছে। 
ফেকাহবিদগণ এর পূর্ণ বিবরণ দান করেছেন। পূর্ববর্তী সাহাবী ও 
তাবেয়ীগণের অনেকেই এহেন পরিস্থিতিতে অত্যাচারী শাসনকর্তাদের 
চাকুরী গ্রহণ করেছেন বলে প্রমাণিত আছে। _ক্রেতৃবী, মাযহারী) 
আল্লামা মাওয়ারদি 'শরীয়তসম্মত রাজনীতি’ সম্পর্কে স্বীয় গ্রন্থে 
লিখেছেন যে, কেউ কেউ ইউসুফ (আঃ)-এর এ কর্মের ভিত্তিতে কাফের 
ও জালেম শাসকদের অধীনে চাকুরী কিংবা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করা এই 
শর্তে জায়েয বলেছেন যে, স্বয়ং তাকে শরীয়তবিরোধী কোন কাজ করতে 
না হয়। পক্ষান্তরে কেউ কেউ এ শর্ত সহকারেও এরূপ চাকুরী নাজায়েয 
বলেছেন। কারণ, এতেও জুলুমকারীদেরকে শক্তিশালী ও পরোক্ষভাবে 
সমর্থন করা হয়। তারা ইউসুফ (আঃ)-এর এ কাজের বিভিন্ন কারণ বর্ণনা 
করে থাকেন। এগুলোর সারমর্ম এই যে, এ কাজটি গ্রহণ করা ইউসুফ 
(আঃ)-এর সত্তা অথবা তার শরীয়তের বৈশিষ্ট্য ছিল। অন্যান্যের জন্যে 
এখন তা জায়েয নয়। কিন্তু অধিকসংখ্যক আলেম ও ফেকাহ্‌বিদ 
প্রথমোক্ত মতামত গ্রহণ করে একে জায়েয বলেছেন।-_ক্রতৃবী) 
তফসীর বাহ্রে-মুহীতে আছে £ যে ক্ষেত্রে জানা যায় যে, আলেম 
পুণ্যবান ব্যক্তিরা এ পদ গ্রহণ না করলে সর্বসাধারণের অধিকার ক্ষুণু হবে 
এবং সুবিচার পদে-পদে ব্যাহত হবে, সেখানে পদ গ্রহণ করা জায়েয এরং 
সওয়াবের কাজ ; শর্ত এই যে, এ পদ গ্রহণ করে যদি স্বয়ং তাকে কোন 
শরীয়তবিরোধী কাজ করতে না হয়। 


মাসআলা £ ইউসুফ (আঃ)-এর 32 উক্তি থেকে 
প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নিজের কোন গুণগত বৈশিষ্ট্য ও 
শ্রেষ্ঠত্ব বৰ্ণনা করা অবৈধ নয়। এটা কোরআনে নিষিদ্ধ ‘নিজের মুখে 
নিজের পবিত্রতা জাহির করা’র অন্তর্ভুক্ত নয়; অবশ্য যদি তা অহঙ্কার, 
গর্ব ও আস্ফালনবশতঃনা হয়। 








অর্থাৎ, আমি ইউসুফকে বাদশাহর দরবারে যেভাবে মান-সম্মান ও 





উচ্চ পদমর্যাদা দান করেছি, এমনিভাবে আমি তাকে সমগ্র মিসরের 
শাসনক্ষমতা দান করেছি। এখানে সে যেভাবে ইচ্ছা আদেশ জারী করতে 
পারে। আমি যাকে ইচ্ছা, স্বীয় রহমত ও নেয়ামত দ্বারা সৌভাগ্যমন্ডিত 
করি এবং আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না। 

ঘটনা এভাবে বর্ণনা করা হয় যে, এক বছর অভিজ্ঞতা অর্জনের পর 
বাদশাহর দরবারে একটি উৎসবের আয়োজন করেন। রাজ্যের সমস্ত 
সন্ান্ত পদাধিকারী ব্যক্তি ও কর্মকর্তাগণ এতে আমস্ত্রিত হন। ইউসুফ 
(আঃ)-কে রাজমুকুট পরিহিত অবস্থায় দরবারে হাজির করা হয় এবং শুধু 
অর্থ দফতরের দায়িত্ব নয যাবতীয় রাজকার্ধই কার্য ইউসুফ 
(আ)-কে সোপর্দ করে বাদশাহ্‌ নির্জনিবাসী হয়ে যান। (কুরতুবী, 
মাযহারী) 

ইউসুফ (আঃ) এমন সুশৃষ্খল ও সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য পরিচালনা 
করলেন যে, কারও কোন অভিযোগ রইল না। গোটা দেশ তার প্রশংসায় 
মুখর হয়ে উঠল এবং সর্বত্র শাস্তি-শৃংখলা ও স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজ করতে 
লাগল। রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনে স্বয়ং ইউসুফ (আঃ)-ও কোনরূপ 
বাধাবিপত্তি কিংবা কষ্টের সম্মুখীন হননি। 

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন £ এসব প্রভাব প্রতিপত্তি ও রাজক্ষমতা 
দ্বারা ইউসুফ (আঃ)-এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্র বিধি-বিধান জারী 
করা এবং তার দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি কোন সময় এ কর্তব্য বিস্মৃত 
হননি এবং অব্যাহতভাবে বাদশাহ্‌কে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। 
তার অবিরাম দাওয়াত ও প্রচেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত বাদশাহও মুসলমান 
হয়েযান। 
প্রতিদান ও সওয়াব তাদের জন্যে দুনিয়ার নেয়ামতের চাইতে বহুগুণে 
শ্ৰেষ্ঠ, যারা ঈমানদার এবং যারা তাকওয়া ও পরহ্যগারী অবলম্বন করে। 

জনগণের সুখশাস্তি নিশ্চিত করার জন্যে ইউসুফ (আঃ) এমন কাজ 
করেন, যার নজির খুঁজে পাওয়া দুষ্ষর। স্বপ্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী 
সুখ শাস্তির সাত বছর অতিবাহিত হওয়ার পর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ইউসূফ 
(আঃ) পেটভরে খাওয়া ছেড়ে দেন। সবাই বলল £ মিসর সাম্রাজ্যের 
যাবতীয় ধন-ভান্ডার আপনার কক্জায়, অথচ আপনি ক্ষ্যার্ত থাকেন, এ 
কেমন কথা। তিনি বললেন £ সাধারণ মানুষের ক্ষুধার অনুভূতি যাতে 
আমার অস্তর থেকে উধাও হয়ে না যায়, সেজন্যে এটা করি। তিনি শাহী 
বাবুচিদেরকে নির্দেশ দিলেন £ দিনে মাত্র একবার দুপুরের খাদ্য রানা করবে 
যাতে রাজপরিবারের সদস্যবর্গও জনসাধারণের ক্ষুধায় কিছু অংশগ্রহণ 
করতে পারে। 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, ইউসুফ (আঃ) আল্লাহ্র 
কৃপায় মিসরের পূর্ণ শাসন ক্ষমতা লাভ করলেন। ৫৮তম আয়াত থেকে 
পরবর্তী কয়েক আয়াতে ইউসুফ-ত্রাতাদের খাদ্যশস্যের জন্যে মিসরে 
আগমন উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত্রমে একথাও বলা হয়েছে যে, দশ 
ভাই মিসরে আগমন করেছিল; ইউসুফ (আঃ)-এর সহোদর ছোট ভাই 
তাদের সাথে ছিল না। 

কাহিনীর মধ্যবর্তী অংশ কোরআন বর্ণনা করেনি। কারণ, তা আপনা 
থেকেই বোঝা যায়। 

ইবনে-কাসীর সু্দী, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক প্রমুখ তফসীরবিদগণের 
বরাতে যে বিবরণ দিয়েছেন, তা খ্রতিহাসিক ও ইসরাঈলী রেওয়ায়েত 


৬৭৫ সুরা ইউসুফ 


Wo 





থেকে গৃহীত হলেও কিছুকটা গ্রহযোগ্য। কারণ, কোরআনের বর্ণনারীতিতে 
এর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 


তারা বলেছেন £ ইউসুফ (আঃ)-এর হাতে মিসরের শাসনভার অর্পিত 
হওয়ার পর স্বপ্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথম সাত বছর সমগ্র দেশের জন্যে 
প্রভূত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণ নিয়ে আসে। অঢেল ফসল উৎপন্ন হয় এবং 
তা অধিকতর পরিমাণে অর্জন ও সঞ্চয়ের চেষ্টা করা হয়। এরপর স্বপ্নের 
দ্বিতীয় অংশ প্রকাশ পেতে থাকে। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তা দীর্ঘ 
সাত বছর অব্যাহত থাকে। ইউসুফ (আঃ) পূর্ব থেকেই জ্ঞাত ছিলেন যে, 
দুর্ভিক্ষ সাত বছর পর্যস্ত অব্যাহত থাকবে। তাই দুর্ভিক্ষের প্রথম বছরে 
তিনি দেশের মওজুদ শস্য-ভান্ডার খুব সাবধানে সঞ্চিত ও সংরক্ষিত 
রাখলেন। 


মিসরের অধিবাসীদের কাছে তাদের প্রয়োজন পরিমাণে খাদ্যশস্য পূর্ব 
থেকে সঞ্চিত করানো হলো। এখন দুর্ভিক্ষ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ল 
এবং চুত্দিক থেকে বৃভুক্ষু জনসাধরারণ মিসরে আগমন করতে লাগল। 
ইউসুফ (আঃ) একটি বিশেষ পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য বিক্রয় করতে শুরু 
করলেন। অর্থাৎ, এক ব্যক্তিকে এক উট-বোঝাই খাদ্যশস্য দিতেন; এর 
বেশী দিতেন না। কুরতুবী এর পরিমাণ এক ওসক্‌ অর্থাৎ, ঘাট সা" 
লিখেছেন, যা আমাদের ওজন অনুযায়ী দু'শ দশ সের অর্থাৎ পাচ মনের 
কিছু বেশী হয়। 

তিনি এ কাজটিকে এতটুকু গুরুত্ব দেন যে, বিক্রয় কার্যের তদারকি 
নিজেই করতেন। শুধু মিসরেই দুর্ভিক্ষ সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং দুর-দূরস্ত 
অঞ্চল এর করালগাসে পতিত হয়েছিল। হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর 
জন্মভূমি কেনান ছিল ফিলিস্তীনের একটি অংশ। অদ্যাবধি তা ‘খলিল’ 
নামে একটি সমৃদ্ধ শহরের আকারে বিদ্যমান রয়েছে। এখানে হযরত 
ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইউসুফ (আঃ)-এর সমাধি অবস্থিত। এ 
এলাকাটিও দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত ছিল না। ফলে ইয়াকুব 
(আঃ)-এর পরিবারেও অনটন দেখা দেয়। সাথে সাথেই মিসরের এ 
সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যে, সেখানে অল্প মূল্যের বিনিময়ে খাদ্যশস্য 
পাওয়া যায়। হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর কানে এ সংবাদ পৌছে যে, 
মিসরের বাদশাহ্‌ অত্যন্ত সৎ ও দয়ালু ব্যক্তি। তিনি জনসাধারণের মধ্যে 
খাদ্যশস্য বিতরণ করেন। অতঃপর তিনি পুত্রদেরকে বললেন £ তোমরাও 
যাও এবং মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে এসো। 


এ কথাও জানাজানি হয়ে গিয়েছিল যে, একজনকে এক উটের 
বোঝার চাইতে বেশী খাদ্যশস্য দেয়া হয় না। তাই তিনি সব পুত্রকেই 
পাঠাতে মনস্থ করলেন। সর্বকনিষ্ঠ পুত্র বেনিয়ামিন ছিলেন ইউসুফ 
(আঃ)-এর সহোদর। ইউসুফ নিখোজ হওয়ার পর ইয়াকুব (আঃ)-এর 
স্েহ ও ভালবাসা তার প্রতিই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। তাই সাস্তবনা ও 
দেখাশোনার জন্য তাকে নিজের কাছে রেখে দিলেন। 

দশ ভাই কেনান থেকে মিসর পৌছল। ইউসুফ (আঃ) শাহী পোশাকে 
রাজ্যাধিপতির বেশে তাদের সামনে এলেন। শৈশবে সাত বছর বয়সে 
ভ্রাতারা তাকে কাফেলার লোকজনের কাছে বিক্রয় করে দিয়েছিল, কিন্ত 
এখন আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তার বয়স ছিল 
চল্লিশ বছর।_ক্রতুবী, মাযহারী) 

বলাবাহুল্য, এত দীর্ঘ সময়ে মানুষের আকার-অবয়ব পরিবর্তিত হয়ে 
যায়। তাদের ধারণায়ও একথা ছিল না যে, যে বালককে তারা গোলামরূপে 
বিক্রি করেছিল, সে কোন দেশের মন্ত্রী বা বাদশাহ্‌ হয়ে যেতে পারে। তাই 





তারা ইউসুফ (আঃ)-কে চিনল নাচ কিন্তু ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে চিনে 
ফেললেন। 3344025548৫ বাক্যের অর্থ তাই। আরবী ভাষায় 
2 শব্দের আসল অর্থ অপরিচিত মনে করা, তাই (৫4 এর অর্থ 
অজ্ঞও অপরিচিত। 


ইউসুফ (আঃ)-এর চিনে নেয়া সম্পর্কে সুদ্দীর বরাত দিয়ে ইবনে 
কাসীর আরও বর্ণনা করেন যে, দশ ভাই দরবারে পৌছলে ইউসুফ (আঃ) 
তাদেরকে এমনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, যেমন সন্দেহযুক্ত 
লোকদেরকে করা হয় যাতে তারা সম্পূর্ণ সত্য উদঘাটন করে। প্রথমতঃ 
জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা মিসরের অধিবাসী নও। তোমাদের ভাষাও 
হিকু। এমতাবস্থায় এখানে কিরূপে এলে? তারা বলল £ আমাদের দেশে 
ভীষণ দুর্ভিক্ষ। আমরা আপনার প্রশংসা শুনে খাদ্যশস্যের জন্যে এখানে 
এসেছি। দ্বিতীয়তঃ প্রশ্ন করলেন £ তোমরা যে সত্য বলছ এবং তোমরা 
কোন শত্রুর চর নও, একথা কেমন করে বিশ্বাস করব? তারা বলল £ 
আল্লাহ্র পানাহ্‌ ৷ আমাদের দ্বারা এরূপ কখনও হতে পারে না। আমরা 
আল্লাহ্‌র নবী ইয়াযক্ব (আঃ)-এর সম্তান। তিনি কেনানে বসবাস করেন। 

হযরত ইয়াক্ব (আঃ)-এর ও তার পরিবারের বর্তমান অবস্থা জানা 
এবং ওদের মুখ থেকেই অতীতের কিছু ঘটনা বর্ণিত হোক -- তাদেরকে 
প্রশ্ন করার পেছনে এটাই ছিল ইউসুফ (আঃ)-এর লক্ষ্য। এরপর তিনি 
জিজ্ঞেস করলেন £ তোমাদের পিতার আরও কোন সস্তান আছে কি? তারা 
বলল £ আমরা বারো ভাই ছিলাম। তন্মধ্যে ছোট এক ভাই জঙ্গলে 
নিখোজ হয়ে গেছে। আমাদের পিতা তাকেই সর্বাধিক আদর করতেন। 
এরপর তার ছোট সহোদর ভাইকে আদর করতে শুরু করেন। তাই তাকে 
আমাদের সাথে এ সফরে পাঠাননি। 

এসব কথা শুনে ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে রাজকীয় মেহমানের 
মর্যাদায় রাখা এবং যথারীতি খাদ্যশস্য প্রদান করার আদেশ দিলেন। 

বন্টনের ব্যাপারে ইউসুফ (আঃ)-এর রীতি ছিল এই যে, একবারে 
কোন এক ব্যক্তিকে এক উটের বোঝার চাইতে বেশী খাদ্যশস্য দিতেন না। 
হিসাব অনুযায়ী যখন তা শেষ হয়ে যেত, তখন পুনর্বার দিতেন। 

ভাইদের কাছে সব বিবরণ জানার পর তার মনে এরূপ আকাঙ্খা 
উদয় হওয়া স্বাভাবিক যে, তারা পুর্নবার আসুক। এজন্যে একটি প্রকাশ্য 
ব্যবস্থা গ্রহণ করে তিনি স্বয়ং ভাইদেরকে বললেনঃ 


(38 
Er 
অর্থাৎ, তোমরা যখন পুনর্বার আসবে, তখন তোমাদের সে ভাইকেও 


সঙ্গে নিয়ে এসো। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে, আমি কিভাবে পুরোপুরি 
খাদ্যশস্য প্রদান করি এবং কিভাবে অতিথি আপ্যায়ন করি। 


এরপর একটি সাবধানবাণীও শুনিয়ে দিলেন ঃ 
৪৩৫৩৫৬৯0৪35 অর্থাৎ, তোমরা 
যদি ভাইকে সাথে না আন, তবে আমি তোমাদের কাউকেই খাদ্যশস্য দেব 


না। (কেননা, আমি মনে করব যে, তোমরা আমার সাথে মিথ্যা বলেছ।) 
এভাবে তোমরা আমার কাছে আসবে না। 


অপর একটি গোপন ব্যবস্থা এই করলেন যে, তারা খাদ্যশস্যের মুল্য 
বাবদ যেসব নগদ অর্থকড়ি কিংবা অলংকার জমা দিয়েছিল, সেগুলো 
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তফসীর 


৬৭৬ 


গোপনে তাদের আসবাবপত্রের মধ্যে রেখে দেয়ার জন্যে কর্মচারীদেরকে 
আদেশ দিলেন, যাতে বাড়ী পৌছে যখন তারা আসবাব খুলবে এবং নগদ 
অর্থ ও অলংকার পাবে, তখন যেন পুনর্বার খাদ্যশস্য নেয়ার জন্যে আসতে 
পারে। 


মোটকথা, ইউসুফ (আঃ) কর্তৃক এসব ব্যবস্থা সম্পন্ন করার কারণ 
ছিল এই যে, ভবিষ্যতেও ভাইদের আগমন যেন অব্যাহত থাকে এবং ছোট 
সহোদর ভাইয়ের সাথেও তার সাক্ষাত ঘটার সুযোগ উপস্থিত হয়। 

অনুধাবনযোগ্য মাসআলা £ ইউসুফ (আঃ)-এর এ ঘটনা থেকে 
বোঝা যায় যে, যদি দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা এমন চরমে পৌছে যে, 
সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে অনেক লোক জীবন ধারণের 
অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্্রী থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে, তবে সরকার এমন 
ঘব্যসামস্রীক স্বীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারে এবং খাদ্য শস্যের উপযুক্ত 
মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারে। ফেকাহ্বিদগণ এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে 
বৰ্ণনা করেছেন। 

ইউসুফ আঃ)-এর অবস্থা সম্পর্কে পিতাকে অবহিত না করার 
কারণ £ ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনায় একটি চরম বিস্মুয়কর ব্যাপার এই 
যে, একদিকে তার পিতা আল্লাহ্‌র নবী ইয়াকুব (আঃ) তার বিরহব্যথায় 
অশ্রু বিসর্জন করতে করতে অন্ধ হয়ে গেলেন এবং অন্যদিকে ইউসুফ 
(আঃ) স্বয়ং নবী ও রসূল পিতার প্রতি স্বভাবগত ভালবাসা ব্যতীত তার 
অধিকার সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। কিন্ত সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর সময়ের 
মধ্যে তিনি একবারও বিরহ-যাতনায় অস্থির ও মুহযমান পিতাকে কোন 
উপায়ে স্বীয় কুশল সংবাদ পৌছানোর কথা চিন্তাও করলেন না। সংবাদ 
পৌছানো তখনও অসম্ভব ছিল না, যখন তিনি গোলাম হয়ে মিসরে 
গৌছেছিলেন। আযীষে-মিসরের গৃহে তার সবরকম স্বাধীনতা ও 
সুযোগ-সুবিধার সামন্ী বিদ্যমান ছিল। তখন কারও মাধ্যমে পত্র অথবা 
খবর গৌছিয়ে দেয়া তার পক্ষে তেমন কঠিন ছিল না। এমনিভাবে 
কারাগারের জীবনেও যে সংবাদ এদিক সেদিক পৌছতে পারে, তা কে না 
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জানে। বিশেষতঃ আল্লাহ্‌ তাআলা যখন তাকে সসম্মানে কারাগার থেকে 
মুক্তি দেন এবং মিসরের শাসনক্ষমতা তার হাতে আসে, তখন নিজে গিয়ে 
পিতার কাছে উপস্থিত হওয়া তার সর্বপ্রথম কাজ উচিত ছিল। এটা কোন 
কারণে অসমীচীন হলে কমপক্ষে দূত প্রেরণ করে পিতাকে নিরুদ্বেগ করে 
দেয়া তো ছিল তার জন্যে নেহাত মামুলী ব্যাপার। 

কিন্ত আল্লাহর পয়গম্বর ইউসুফ (আঃ) এরূপ ইচ্ছা করেছেন বলেও 
কোথাও বর্ণিত নেই। নিজে ইচ্ছা করা দুরের কথা, যখন খাদ্যশস্য নেয়ার 
জন্যে ভ্রাতারা আগমন করল, তখনও আসল ঘটনা প্রকাশ না করে 
তাদেরকে বিদায় করে দিলেন। 

এ অবস্থা কোন সামান্যতম মানুষের কাছ থেকেও কল্পনা করা যায় 
না। আল্লাহ্র মনোনীত পয়গম্বর হয়ে তিনি তা কিরূপে বরদাশত করলেন। 

এ বিস্ময়কর নীরবতার জওয়াবে সব সময় মনে একথা জাগ্রত হয় যে, 
সম্ভবতঃ আল্লাহ্‌ তাআলা বিশেষ রহস্যের অধীনে ইউসুফ (আঃ)-কে 
আত্মপ্রকাশে বিরত রেখেছিলেন। তফসীর কুরতুবীতে পরে সুস্পষ্ট বর্ণনা 
পাওয়া গেল যে, আল্লাহ্‌ তাআলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আঃ)-কে 
নিজের সম্পর্কে কোন সংবাদ গৃহে প্রেরণ করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। 

আল্লাহ্‌ তাআলার রহস্য একমাত্র তিনিই জানেন। মানুষের পক্ষে তা 
বোঝা অসভব। তকে মাঝে মাঝে কোন বিষয় কারও বোধগম্য হয়েও 
যায়। এখানে বাহ্যতঃ ইয়াকুব (আঃ)-এর পরীক্ষাকে পূর্ণতা দান করাই 
ছিল আসল রহস্য। এ কারণেই ঘটনার শুরুতে যখন ইয়াক্ব (আঃ) 
বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইউসুফকে বাঘে খায়নি; বরং এটা তার ভাইদের 
দুক্ষৃতি, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেখানে পৌছে সরেযমীনে তদন্ত করা তার 
কর্তব্য ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা তার মনকে এদিকে যেতে দেননি। 
অতঃপর দীর্ঘদিন পর তিনি ছেলেদেরকে বললেন £ তোমরা যাও, ইউসুফ 
ও তার ভাইকে তালাশ কর। আল্লাহ্‌ তাআলা যখন কোন কাজ করতে 
চান, তখন তার কারণাদি এমনিভাবে সন্নিবেশিত করে দেন। 


৬৭৭ সূরা ইউসুফ Av 
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(৬৪) বললেন, Ss SUT EE FT 
যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই সম্পর্কে বিশ্বাস করেছিলাম? অতএব আল্লাহ্‌ 
উত্তম হেফাযতকারী এবং তিনিই সবার্থিক দয়ালু। (৬৫) এবং যখন তারা 
আসবাবপত্র খুলল, তখন দেখতে পেল যে, তাদেরকে তাদের পণামূলা 
ফেরত দেয়া হয়েছে। তারা বলল £ হে আমাদের পিতা, আমরা আর কি 
চাইতে পারি । এই আমাদের প্রদত্ত পণ্যমূল্য, আমাদেরকে ফেরত দেয়া 
হয়েছে। এখন আমরা আবার আমাদের পরিবারবর্গের জন্যে রসদ আনব 
এবং আমাদের ভাইয়ের দেখাশোনা করব এবং এক এক উটের বরাদ্দ 
খাদ্যশস্য আমরা অতিরিক্ত আনব।এ বরাঙ্গ সহজ । (৬৬) বললেন, তাকে 
ততক্ষণ তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ তোমরা আমাকে আল্লাহ্র 
নামে অঙ্গীকার না দাও যে, তাকে অবশ্যই আমার কাছে পৌছে দেকে 
কিন্তু যদি তোমরা সবাই একাই অসহায় না হয়ে যাও। অতঃপর যখন 
সবাই তাকে অঙ্গীকার দিল, তখন তিনি বললেন £ আমাদের মধ্যে যা 
ক্থাবাতাঁ হলো সে ব্যাপারে আললাহ্‌ই মধ্যস্থ রইলেন। (৬৭) ইয়াকুব 
বললেন £ হে আমার বত্সগণ ! সবাই একই প্রবেশদ্বার দিয়ে যেয়ো না, বরং 
পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। আল্লাহ্র কোন বিধান থেকে আমি 
তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারি না। নির্দেশ আল্লাহরই চলে। তারই উপর 
আমি ভরসা করি এবং তারই উপর ভরসা করা উচিত ভরসাকারীদের। 
(৬৮) তারা যখন পিতার কথামত প্রবেশ করল, তখন আল্লাহ্‌র বিধানের 
বিরুদ্ধে তা তাদের বাচাতে পারল না। কিন্তু ইয়াকুের সিদ্ধান্তে তার মনের 
একটি বাসনা ছিল, যা তিনি পূর্ণ করেছেন। এবং তিনি তো আমার 
শেখানো বিষয় অবগত ছিলেন। কিন্তু অনেক যানুষ অবগত নয়। (৬৯) 
যখন তারা ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল, তখন সে আপন ভ্রাতাকে নিজের 
কাছে রাখল। বলল £ নিশ্চই আমি তোমার সহোদর। অতএব তাদের 
কৃতকর্মের জন্যে দুঃখ করো না। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


৬৩ পরবর্তী আয়াতসমূহে ঘটনার অবশিষ্টাংশ বর্ণিত হয়েছে যে, 
ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতারা যখন মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করল, তখন পিতার কাছে মিসরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে 
এ কথাও বলল £ আধীযে-মিসর ভবিষ্যতের জন্যে আমাদেরকে খাদ্যশস্য 
দেয়ার ব্যাপারে একটি শর্ত আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ছোট 
ভাইকে সাথে আনলে খাদ্যশস্য পাবে, অন্যথায় নয়। তাই আপনি 
ভবিষ্যতে বেনিয়ামিনকেও আমাদের সাথে প্রেরণ করবেন যাতে 
ভবিষ্যতে আমরা খাদ্যশস্য পাই। আমরা তার পুরোপুরি হেফাযত করব। 
তার কোনরূপ কষ্ট হবে না। 

পিতা বললেন £ আমি কি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে তেমনি বিশ্বাস 
করব, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই ইউসুফের ব্যাপারে করেছিলাম? 
উদ্দেশ্য, এখন তোমাদের কথায় কি বিশ্বাস! একবার বিশ্বাস করে বিপদ 
ভোগ করেছি। তখনও হেফাতের ব্যাপারে তোমরা এ ভাষাই প্রয়োগ 
করেছিলে। 

এটা ছিল তাদের কথার উত্তর। কিন্তু পরে পরিবারের প্রয়োজনের 
পরিপ্রেক্ষিতে পয়গম্বরসুলভ তাওয়াকুল এবং এ বাস্তবতায় ফিরে গেলেন 
যে, লাভ-ক্ষতি কোনটাই বন্দার ক্ষমতাধীন নয় __ যতক্ষণ আল্লাহ্‌ 
তাআলা ইচ্ছা না করেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হয়ে গেলে তা কেউ টলাতে পারে 
না। তাই সৃষ্টজীবের উপর ভরসা করাও ঠিক নয় এবং তাদের কথার উপর 
নির্ভর করাও অসমীচীন। 

তাই বললেনঃ ৬১+::/$ অর্থাৎ, তোমাদের হেফাযতের ফল 
তো ইতিপূর্বে দেখে নিয়েছি। এখন আমি আল্লাহ্‌র হেফাযতের উপরই 
ভরসা করি। ৩:৯৯১/৮21১ এবং তিনি সর্বাধিক দয়ালু। তার কাছেই 
আশা করি, তিনি আমার বার্ধক্য ও বর্তমান দুঃখ ও দুশ্চিস্তার প্রতি লক্ষ্য 
রেখে আমাকে অধিক কষ্টে নিপতিত করবেন না। 

মোটকথা, ইয়াক্ব (আঃ) বাহ্যিক অবস্থা ও সস্ভানদের 
ওয়াদা-অঙ্গীকারের উপর ভরসা করলেন না। তবে আল্লাহ্র ভরসায় 
কনিষ্ঠ ছেলেকেও সাথে প্রেরণ করতে সম্মত হলেন। 

এতক্ষণ পর্যস্ত সফরের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গেই তাদের কথাবার্তা 
হচিছল। আসবাবপত্র তখনও খোলা হয়নি। অতঃপর যখন আসবাবপত্র 
খোলা হল এবং দেখা গেল যে, খাদ্যশস্যের মূল্য বাবদ পরিশোধিত মূল্য 
আসবাবপত্রের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, তখন তারা অনুভব করতে পারল 
যে, একাজ ভুলবশতঃ হয়নি, বরং ইচ্াপূর্বক আমাদের পুঁজি আমাদেরকে 
ফেরত দেয়া হয়েছে। তাই ৩5; বলা হয়েছে। অতঃপর তারা 
পিতাকে বলল £ 3:5০ অর্থাৎ, আমরা আর কি চাই? খাদ্যশস্যও এসে 
গেছে এবং এর মূল্যও ফেরত পাওয়া গেছে। এখন তো অবশ্যই ভাইকে 
নিয়ে পুনরবার নিরবে যাওয়া দরকার। কারণ, এ আচরণ থেকে বোঝা 
যাচ্ছে যে, আধীযে-মিসর আমাদের প্রতি খুবই সদয়। কাজেই কোন 


| আশঙ্কার কারণ নেই ; আমরা পরিবারের জন্যে খাদ্যশস্য আনব, 


ভাইকেও হেফাজতে রাখব এবং ভাইয়ের অংশের বরাদ্দ অতিরিক্ত পাব। 
কারণ, আমরা যা এনেছি, তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। অল্প দিনের 
মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। 


৬৭৮ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


AVA 





৩৩ বাক্যের এক অর্থ বর্ণিত হল। এ বাক্যের ৮ শব্দটি নেতিবাচক 
অর্থে নিলে বাক্যের আরেকটি অর্থ এরূপও হতে পারে যে, তারা পিতাকে 
বলল £ এখন তো আমাদের কাছে খাদ্যশস্য আনার জন্য মূল্যও রয়েছে। 
আমরা আপনার কাছে কিছুই চাই না-_ শুধু ভাইকে আমাদের সাথে 
পাঠিয়ে দিন। 


এসব কথা শুনে পিতা উত্তর দিলেনঃ 


GAGE SII 

RS START 
না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্র কসমসহ এরূপ ওয়াদা-অঙ্গীকার 
আমাকে দাও যে, তোমরা অবশ্যই তাকে সাথে নিয়ে আসবে। কিন্ত 
সত্যদশীদের দৃষ্টি থেকে এ বিষয় কোন সময় উধাও হয় না যে, মানুষ 
বাহ্যতঃ যত শক্তি-সামর্থাই রাখুক, আল্লাহ্‌র শক্তির সামনে সে নিতান্তই 
অপারগ ও অক্ষম। সে কাউকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার কতটুকু 
ওয়াদা-অঙ্গীকারই বা করতে পারে। কারণ, তা পালন করার পূর্ণ শক্তি 
তার নেই। তাই ইয়াক্ব (আঃ)-এ ওয়াদা-অঙ্গীকারের সাথে একটি 
ব্যতিক্রম জুড়ে দিলেন £ %ে গার্ড অর্থাৎ, এ অবস্থা ব্যতীত, 
যখন তোমরা সবাই কোন বেষ্টনীতে পড়ে যাও। তফসীরবিদ মুজাহিদ 
বলেন £ এর অর্থ এই যে, তোমরা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হও। কাতাদাহর 
মতে অর্থ এই যে, তোমরা সম্পূর্ণ অক্ষম ও পরাভূত হয়ে পড়। 


৬649980858545৬5 অৰ্থাৎ, ছেলেরা 
যখন প্রার্থিত পন্থায় ওয়াদা-অঙ্গীকার করল অর্থাৎ, সবাই কসম খেল এবং 
পিতাকে আশুস্ত করার জন্যে কঠোর ভাষায় প্রতিজ্ঞা করল, তখন ইয়াক্ব 
(আঃ) বললেন ঃ বেনিয়ামিনের হেফাযতের জন্যে হলফ নেয়া হলফ করার 
যে কাজ আমরা করেছি, আল্লাহ্‌ তাআলার উপরই তার নির্ভর। তিনি 
শক্তি দিলেই কেউ কারও হেফাযত করতে পারে এবং দেয় অঙ্গীকার পূর্ণ 
করতে পারে। নতুবা মানুষ অসহায়; তার ব্যক্তিগত সামর্থ্যাধীন কোন কিছু 
নয়। 


মাসআলা £ (১) ইউসুফ-ত্রাতারা ইতিপূর্বে যে ভুল করেছিল, তাতে 
অনেক কবীরা ও জঘণ্য গোনাহ্‌ সংঘটিত হয়েছিল। উদাহরণতঃ (এক) 
মিথ্যা কথা বলে ইউসুফকে তাদের সাথে খেলাধুলার জন্যে প্রেরণ করতে 
পিতাকে সম্মত করা। (দুই) পিতার সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। (তিন) 
কচি ও নিষ্পাপ ভাইয়ের সাথে নির্দয় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করা। (চার) বৃদ্ধ 
পিতাকে নিদারুণ মনোকষ্ট দানে ভ্রক্ষেপ না করা। (পাচ) একটি নিরপরাধ 
লোককে হত্যা করার পরিকল্পনা করা। (ছয়) একজন মুক্ত ও স্বাধীন 
লোককে জোরজবরদস্তি ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করে দেয়া। 

এগুলো ছিল চরম অপরাধ। ইয়াকুব (আঃ) যখন জানতে পারলেন 
যে, তারা মিথ্যা ভাষণ দিয়েছে এবং স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে ইউসুফকে 
কোথাও রেখে এসেছে, তখন বাহ্যতঃ এটা ছেলেদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ 
করার কিংবা ওদেরকে বাড়ী থেকে বের করে দেয়ার মত বিষয় ছিল। কিন্ত 
তিনি তা করেননি। বরং তারা যথারীতি পিতার কাছেই থাকে। এমনকি 
মিসর থেকে খাদ্যশস্য আনার জন্য পিতা তাদেরকেই প্রেরণ করেন। 
তদুপরি দ্বিতীয়বার তার ছোট ভাই সম্পর্কে পিতার কাছে 
আবেদন-নিবেদন করার সুযোগ পায় এবং অবশেষে তাদের কথা মেনে 
নিয়ে ছোট ছেলেকেও তাদের হাতেই সমর্পণ করেন। 


এ থেকে জানা গেল যে, সন্তান কোন গোনাহ্‌ ও ক্রটি করে ফেললে 
পিতার কর্তব্য হচেছ শিক্ষা ও উপদেশ দানের মাধ্যমে তার সংশোধন করা 
এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সংশোধনের আশা থাকে, ততক্ষণ সম্পর্কচ্ছেদ না 
করা। হযরত ইয়াক্ব (আঃ) তাই করেছিলেন। অবশেষে ছেলেরা সবাই 
কৃত অপরাধের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেছে। অবশ্য যদি 
সংশোধনের আদৌ আশা না থাকে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার 
মধ্যে অন্যদের ধর্মীয় ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তবে সম্পর্কচ্ছেদ করাই 
সমীচীন। 


মাসআলা $ (২) এখানে ইয়াকুব (আঃ) সদাচরণ ও সঙ্চরিত্রতার 
অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ছেলেদের এহেন কঠিন অপরাধ সত্বেও 
তিনি এমন আচরণ দেখিয়েছেন যে, তারা পুনর্বার ছোট ভাইকে সাথে 
নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানাতে সাহসী হয়েছে। 

মাসআলা £ (৩) এমতাবস্থায় সংশোধনের উদ্দেশে অন্যায়কারীকে 
একথা বলে দেয়াও সমীচীন যে, বিগত আচরণের কারণে তোমার কথা 
প্রত্যাখান করাই উচিত ছিল, কিন্তু আমি তা ক্ষমা করে দিচ্ছি। এতে সে 
লজ্জিত হয়ে ভবিষ্যতে পুরোপুরি তওবা করার সুযোগ পাবে; যেমন 
ইয়াকুব (আঃ) প্রথমে বলে নিয়েছিলেন যে, বেনিয়ামিনের ব্যাপারেও কি 
আমি তোমাদেরকে তেমনি বিশ্বাস করব, যেমন ইউসুফের ব্যাপারে 
করেছিলাম? কিন্তু বলার পর অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের তওবার কথা 
জেনে তিনি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করেছেন এবং ছোট ছেলেকে তাদের 
হাতে সঁপে দিয়েছেন। 

মাসআলা £ (৪) কোন মানুষের ওয়াদা ও হেফাযতের আশ্বাসের 
উপর সত্যিকারভাবে ভরসা করা ভূল। প্রকৃত ভরসা শুধু আল্লাহ্র উপর 
হওয়া উচিত। তিনিই সত্যিকার কার্যনির্বাহী এবং কারণ উদ্ভাবক। কারণ 
সরবরাহ করা অতঃপর তাতে ক্রিয়াশক্তি দান করার ক্ষমতা ডারই। এ 
কারণেই ইয়াক্ব (আঃ) বলেছেন £ 

কা'বে আহ্বার বলেন £ এবার ইয়াকুব (আঃ) শুধু ছেলেদের উপর 
ভরসা করেননি, বরং ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করেছেন। তাই 
আল্লাহ্‌ বললেন £ আমার ইয্যত ও প্রতাপের কসম, এখন আমি আপনার 
উভয় সন্তানকেই আপনার কাছে ফেরত পাঠাব। 

মাসআলা £ (৫) যদি অন্য ব্যক্তির মাল অথবা কোন বস্তু 
আসবাব-পত্রের মধ্যে পাওয়া যায় এবং বলিষ্ঠ আলামত দ্বারা বোঝা যায় 
যে, সে তাকে দেয়ার জন্যে ইচ্ছাপূর্বক আসবাব-পত্রের মধ্যে রেখে 
দিয়েছে, তবে তা গ্রহণ করা এবং তাকে নিজ কাজে ব্যয় করা জায়েয। 

আসবাপত্রের মধ্যে যে পণ্যমূল্য পাওয়া গিয়েছিল সে 

সম্পর্কে বলিষ্ঠ আলামতের সাক্ষ্য ছিল এই যে, ভুল অথবা অনিচ্ছাবশতঃ 
তা হয়নি, বরং ইচ্ছাপূর্বকই তা ফেরত দেয়া হয়েছে। তাই ইয়াকুব (আঃ) 
তা ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেননি। কিন্ত যে ক্ষেত্রে ভুলবশতঃ এসে 
যাওয়ার সন্দেহ থাকে, সেখানে মালিকের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করা ব্যতীত 
তা ব্যবহার করা বৈধ নয়। 

মাসআলা £ (৬) কোন ব্যক্তিকে এরূপ কসম দেয়া উচিত নয়, যা 
পূর্ণ করা তার সাধ্যাতীত। যেমন, ইয়াক্ব (আঃ) বেনিয়ামিনকে সুস্থ ও 
নিরাপদে ফিরিয়ে আনার কসম দেয়ার সাথে সাথে একটি অবস্থার 
ব্যতিক্রম প্রকাশ করেছেন যে, যদি তারা সম্পূর্ণ অপারগ ও অক্ষম হয়ে 


৬৭৯ সূরা ইউসুফ AVA 





পড়ে কিংবা সবাই ধ্বংসের মুখে পতিত হয়, তবে ভিন্ন কথা। 


এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন সাহাবায়ে-কেরামের কাছ থেকে 
স্বীয় আনুগত্যের অঙ্গীকার নেন, তখন নিজেই তাতে “সাধ্যের শর্ত” যুক্ত 
করে দেন। অর্থাৎ, আমরা সাধ্যানুযায়ী আপনার পুরোপুরি আনুগত্য 
করব। 

মাসআলা £ (৭) ইউসুফ-ত্রাতাদের কাছ থেকে এরূপ 
ওয়াদা-অঙ্গীকার নেয়া যে, তারা বেনিয়ামিনকে ফিরিয়ে আনবে _ এ 
থেকে বোঝা যায় যে, (ব্যক্তির জামানত) বৈধ । অর্থাৎ, কোন মোকদ্দমার 
আসামীকে মোকদ্দমার তারিখে আদালতে হাযির করার জামানত নেয়া 
জায়েয। 


আলোচ্য আয়াতসমূহে ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে ইউসুফ-ভ্রাতাদের 
দ্বিতীয়বার মিসর সফরের কথা বর্ণিত হয়েছে। তখন ইয়াক্ব (আঃ) 
তাদেরকে মিসর শহরে প্রবেশ করার জন্যে একটি বিশেষ উপদেশ দেন 
যে, তোমরা এগারো ভাই শহরের একই প্রবেশ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করো না, 
বরং নগর-পাচীরের কাছে পৌছে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেয়ো এবং বিভিন্ন দরজা 
দিয়ে শহরে প্রবেশ করো। 

এরূপ উপদেশ দানের কারণ এই আশঙ্কা ছিল যে, স্বাস্থ্যবান, সুঠাম 
দেহী, সুদর্শন এবং রূপ ও উজ্জুল্যের অধিকারী এসব যুবক সম্পর্কে যখন 
লোকেরা জানবে যে, এরা একই পিতার সন্তান এবং ভাই ভাই, তখন 
কারও বদ নজর গেলে তাদের ক্ষতি হতে পারে। অথবা সঙ্গবদ্ধভাবে 
প্রবেশ করার কারণে হয়তো কেউ হিংসাপরায়ণ হয়ে তাদের ক্ষতি সাধন 
করতে পারে। 


ইয়াকুব (আঃ) তাদেরকে প্রথম সফরের সময় এরূপ উপদেশ দেননি; 
দ্বিতীয় সফরের প্রাকালেই দিয়েছেন। এর কারণ সম্ভবতঃ এই যে, 
প্রথমবার তারা মুসাফিরের বেশে এবং দরদশগ্রস্ত অবস্থায় মিসরে প্রবেশ 
করেছিল। কেউ তাদেরকে চিনত না এবং তাদের প্রতি কারও অতিরিক্ত 
মনোযোগ দানের আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু প্রথম সফরেই মিসর-সম্াট 
তাদের প্রতি অসামান্য সম্মান প্রদর্শন করেন। ফলে সাধারণ রাজকর্মচারী 
ও শহরবাসীদের কাছে তারা পরিচিত হয়ে পড়ে। সুতরাং এখন কারও 
কুদৃষ্টি লেগে যাওয়ার সন্তাবনা প্রবল হয়ে উঠে, কিংবা সবাইকে একটি 
জাকজমবপূর্ণ দল মনে করে হয়ত কেউ হিংসায় মেতে উঠতে পারে। 
এছাড়া এবারকার সফরে ছোট পুত্র বেনিয়ামিন সঙ্গে থাকাও তাদের প্রতি 
পিতার অধিকতর মনোযোগ দানের কারণ হতে পারে। 

কুদুষ্টির প্রভাব সত্য £ এতে বোঝা গেল যে, মানুষের চোখ (ক্দৃষ্টি) 
লাগা এবং এর ফলে অন্য মানুষ অথবা জন্তু জানোয়ারের কষ্ট কিংবা ক্ষতি 
হওয়া সত্য। এটা মুর্খতাসুলভ কুসংস্কার নয়। এ কারণেই ইয়াকুব (আঃ) 
এ থেকে পুত্রদের রক্ষার চিন্তা করেছেন। 

রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-ও একে সত্যায়িত করেছেন। এক হাদীসে তিনি 
বলেন £ কুদৃষ্টি মানুষকে কবরে এবং উটকে উনানে ঢুকিয়ে দেয়। এ 
কারণেই রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) যেসব বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন এবং 
উম্মতকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন, তন্মধ্যে + 3 ০ ১ ৮ ও 
রয়েছে। অর্থাৎ, আমি কৃদৃষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। (কুরতুবী) 

ইয়াকুব (আঃ) একদিকে ক্দৃষ্টি অথবা হিংসার আশঙ্কাবশতঃ 
ছেলেদেরকে একই দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন এবং 
অন্যদিকে একটি বাস্তব সত্য প্রকাশ করাও জরুরী মনে করেছেন। এ 
সত্যের প্রতি ওঁদাসীন্যের ফলে এ জাতীয় ব্যাপারাদিতে জনসাধারণ 





মূর্ঘতাসুলভ ধারণা ও কুসংস্কারের শিকার হয়ে পড়ে। সত্যটি এই যে, 
কোন মানুষের জান ও মালের মধ্যে কৃদৃষ্টির প্রভাব এক প্রকার 
মেসমেরিজম। ক্ষতিকর গুষধ কিংবা খাদ্য যেমন মানুষকে অসুস্থ করে 
দেয় এবং শীত ও গ্রীষ্মের তীব্রতায় রোগব্যাধি জন্ম নেয়, তেমনি কৃদৃষ্টি ও 
মেসমেরিজমের প্রভাবও এসব অভ্যস্ত কারণের অধীন। দৃষ্টি অথবা 
কল্পনার শক্তি বলে এদের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। স্বয়ং এদের মধ্যে 
কোন সত্যিকার প্রভাবশক্তি নাই। বরং সব কারণ আল্লাহ্‌ তাআলার 
অপার শক্তি, ইচ্ছা ও এরাদায় অধীন। আল্লাহ্‌র তকদীরের বিপরীতে 
কোন উপকারী তদবীরে উপকার হতে পারে না এবং ক্ষতিকর তদবীরের 
ক্ষতির প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাই ইয়াক্ব (আঃ) বলেছেনঃ 
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অর্থাৎ, কুদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার যে তদবীর আমি বলেছি, আমি জানি 
যে, তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে এড়াতে পারবে না। আদেশ একমাত্র আল্লাহ্‌রই 
চলে। তবে মানুষের প্রতি বাহ্যিক তদবীর করার নির্দেশ আছে। তাই এ 
উপদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমি তদবীরের উপর ভরসা করি না; বরং 
আল্লাহর উপরই ভরসা করি। তার উপরই ভরসা করা এবং বাহ্যিক ও 
বস্তভিত্তিক তদবীরের উপর ভরসা না করা প্রত্যেক মানুষের অবশ্য 
কর্তব্য। 

ইয়াক্ব (আঃ) যে সত্য প্রকাশ করেছেন, ঘটনাচক্রে হয়েছেও কিছুটা 
তেমনি। এ সফরেও বেনিয়ামিনকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার যাবতীয় 
তদবীর চূড়ান্ত করা সত্বেও সব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং 
বেনিয়ামিনকে মিসরে আটকে রাখা হয়েছে। ফলে ইয়াকুব (আঃ) আরও 
একটি আঘাত পেলেন। তার তদবীরের ব্যর্থতা পরবর্তী আয়াতে স্পষ্ট 
করে উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য তাই যে, আসল লক্ষ্যের দিক দিয়ে 
তদবীর ব্যর্থ হয়েছে, যদিও কৃষ্টি হিংসা ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার 
তদবীর সফল হয়েছে। কারণ, সফরে অগ্রীতিকর কোন ঘটনা ঘটেনি। 
কিন্তু আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত তকদীরে যে দুর্ঘটনা অনিবার্য ছিল, ইয়াকুব 
(আঃ)-এর দৃষ্টি সেদিকে যায়নি এবং এর জন্যে কোন তদবীর করতে 
পারেননি। এ বাহ্যিক ব্যর্থতা সত্বেও আল্লাহ্‌র উপর ভরসার বরকতে এ 
দ্বিতীয় আঘাত প্রথম আঘাতেরও প্রতিকার প্রমাণিত হয়েছে এবং পরিণামে 
পরম নিরাপত্তা ও ইয্যতের সাথে ইউসুফ ও বেনিয়ামিন উভয়ের সাথে 
সাক্ষাৎ ঘটেছে। 

পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়বস্তটিই বর্ণিত হয়েছে যে, ছেলেরা পিতার 
আদেশ পালন করে বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করেন। ফলে পিতার 
নির্দেশ কার্যকর হয়ে গেল। অবশ্য এ তদবীর আল্লাহ্র কোন নির্দেশকে 
এড়াতে পারত না, কিন্তু পিতৃ-সুলভ স্রেহ-মমতার চাহিদা ছিল যা, তা 
তিনি পূর্ণ করেছেন। 


এ আয়াতের শেষভাগে ইয়াকুব (আঃ)-এর প্রশংসা করে বলা 
হয়ছে SS IS SELIG 
_ অর্থাৎ, ইয়াক্ব (আঃ) বড় বিদ্বান ছিলেন, কারণ, আমি তাকে বিদ্যা 
দান করেছিলাম। উদ্দেশ্য এই যে, সাধারণ লোকদের ন্যায় তার বিদ্যা 


পুথিগত ও অনুশীলনলদ্ধ নয় বরং তা ছিল সরাসরি আল্লাহ্‌র দান। এ 
কারণেই তিনি শরীয়তসম্মত ও প্রশংসনীয় বাহ্যিক তদবীর অবলম্বন 
করলেও তার উপর ভরসা করেননি। কিন্তু অনেক লোক এ সত্য জানে না 





৬৮০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন [0 
লা 


এবং অজ্ঞাতবশতঃ ইয়াকুব (আঃ) সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে যে, 
একজন পয়গম্বুরের পক্ষে এ জাতীয় তদবীর শোভনীয় ছিল না। 

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ প্রথম শব্দটি দ্বারা এলম অনুযায়ী 
আমল করা বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তাকে যে এলম 
দিয়েছিলাম তিনি তদনুযায়ী আমল করতেন। এ কারণেই বাহ্যিক 
তদবীরের উপর ভরসা করেননি ; বরং একমাত্র আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা 
করেছেন। 
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অর্থাৎ, মিসরে পৌছার পর যখন সব ভাই ইউসুফ (আঃ)-এর দরবারে 
উপস্থিত হল এবং তিনি দেখলেন যে, ওয়াদা অনুযায়ী তারা তার সহোদর 
ছোট ভাইকেও নিয়ে এসেছে, তখন ইউসুফ (আঃ) ছোট ভাই 
বেনিয়ামিনকে বিশেষভাবে নিজের সাথে রাখলেন। তফসীরবিদ কাতাদাহ 
বলেন £ সব ভাইয়ের বসবাসের ব্যবস্থা করে ইউসুফ (আঃ) প্রতি 
দু'জনকে একটি করে কক্ষ দিলেন। ফলে বেনিয়ামিন একা থেকে যায়। 
ইউসুফ তাকে নিজের সাথে অবস্থান করতে বললেন। যখন উভয়েই 
একাত্তরে গেলেন, তখন ইউসুফ (আঃ) সহোদর ভাইয়ের কাছে নিজের 
পরিচয় প্রকাশ করে বললেন £ আমিই তোমার সহোদর ভাই ইউসুফ এখন 
তোমার কোন চিন্তা নেই। অন্য ভাইগণ এ যাবত যেসব দুর্ব্যবহার করেছে, 
তজ্জন্যে মনোকষ্টে পতিত হওয়ারও প্রয়োজন নেই। 

নির্দেশ ও মাসআলা £ আলোচ্য দু'আয়াত থেকে কতিপয় 
মাসআলা ও নির্দেশ জানা যায়। 








(১) বদ নজর লাগা সত্য। সুতরাং ক্ষতিকর খাদ্য ও ক্ষতিকর 
্রিয়াকর্ম থেকে আত্মরক্ষার তদবীর করার ন্যায় এ থেকে আত্মরক্ষার 
তদবীর করাও সমভাবে শরীয়তসিদ্ধ। 

(২) প্রতিহিংসা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বিশেষ নেয়ামত ও গুণগত 
বৈশিষ্ট্যকে গোপন রাখা দুরস্ত। 

(৩) ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক 
তদবীর করা তাওয়াকুল ও পয়গম্বরগণের পদমর্যাদার পরিপন্থী নয়। 

(৪) যদি কেউ অন্য কারও সম্পর্কে আশঙ্কা পোষণ করে যে, সে 
দুঃখ-কষ্টে পতিত হবে, তবে তাকে অবহিত করা এবং দুঃখ কষ্টের হাত 
থেকে আত্মরক্ষার সম্ভাব্য উপায় বলে দেয়া উত্তম, যেমন ইয়াকুব (আঃ) 
করেছিলেন। 

(৫) যদি অন্য কারও কোন গুণ অথবা নেয়ামত দৃষ্টিতে বিস্ময়কর 
টিকে রে বাওযার কহ তবে ভা দেখে এ+ 
অথবা “| * ৮৬ বলা দরকার, যাতে অন্যের কোন ক্ষতি না হয়। 

(৬) নজর লাগা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে যে কোন সম্ভাব্য তদবীর 
করা জায়েয। তনুধ্যে দোয়া-তাবীজ ইত্যাদি দ্বারা প্রতিকার করাও 
অন্যতম; যেমন রসূলুল্লাহ (সাঃ) জা’ ফর ইবনে আবুতালেবের দু'ছেলেকে 
দুর্বল দেখে তাবীজ ইত্যাদি দ্বারা চিকিৎসা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। 

(৭) বিজ্ঞ মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক কাজে আসল ভরসা 
আল্লাহর উপর রাখা। কিন্তু বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক উপায়াদিকেও উপক্ষো 
করবে না এবং সাধ্যনুযায়ী বৈধ উপায়াদি অবলম্বন করতে ক্রটি করবে না। 
ইয়াক্ব (আঃ) তাই করেছিলেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাই শিক্ষা 
দিয়েছেন। 


৬৮১ 
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(৭০) অতঃপর যখন ইউসুফ তাদের রসদপত্র প্রস্তুত করে দিল, তখন 
পানপাত্র আপন ভাইয়ের রসদের মধ্যে রেখে দিল। অতঃপর একজন 
ঘোষক ডেকে বলল £ হে কাফেলার লোকজন, তোমরা অবশ্যই চোর। 
(৭১) তারা ওদের দিকে মুখ করে বলল £ তোমাদের কি হারিয়েছে? (৭২) 
তারা বলল আমরা বাদশাহর পানপাত্র হারিয়েছি এবং যে কেউ এটা এনে 
দেবে সে এক উটের বোঝা পরিমাণ মাল পাবে এবং আমি এর যামিন। 


(৭৩) তারা বলল £ আল্লাহর কসম, তোমরা তো জান, আমরা অনর্থ 


ঘটাতে এদেশে আসিনি এবং আমরা কখনও চোর ছিলাম না। (৭৪) তারা 
বলল£ যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও, তবে যে চুরি করেছে তার কি শাস্তি? 
(৭৫) তারা বলল £ এর শান্তি এই যে, যার রসদপত্র থেকে তা পাওয়া 
যাবে, এর প্রতিদানে সে দাসত্বে যাবে। আমরা যালেদেরকে এভাবেই 
শান্তি দেই। (৭৬) অতঃপর ইউসুফ আপন ভাইদের থলের পূর্বে তাদের 
থলে তল্লাশী শুরু করলেন। অবশেষে সেই পাত্র আপন ভাইয়ের থলের 
মধ্য থেকে বের করলেন। এমনিভাবে আমি ইউসুফকে কৌশল শিক্ষা 
দিয়েছিলাম। সে বাদশাহর আইনে আপন ভাইকে কখনও দাসতে দিতে 
পারত না, কিন্তু আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন। আমি যাকে ইচ্ছা, মধা্দায় 
উন্নীত করি এবং প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে আছে অধিকতর এক জ্ঞানীজন। 
(৭) তারা বলতে লাগল £ যদি সে চুরি করে থাকে, তবে তার এক ভাইও 
ইতিপূর্বে চুরি করেছিল। তখন ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে রাখলেন 
এবং তাদেরকে জানালেন না। মনে মনে বললেন £ তোমরা লোক হিসাবে 
নিতান্ত মন্দ এবং আল্লাহ্‌ খুব জ্ঞাত রয়েছেন, যা তোমরা বর্ণনা করছ (৭৮) 
তারা বলতে লাগল £ হে আযীয, তার পিতা আছেন, যিনি খুবই 
বন্ধ বয়স্ক। সুতরাং আপনি আমাদের একজনকে তার বদলে রেখে দিন। 
আমরা আপনাকে অনুগ্রহশীল ব্যক্তিদের একজন দেখতে পাচ্ছি। 





সূরা ইউসুফ MAN 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সহোদর ভাই বেনিয়ামিনকে 
রেখে দেয়ার জন্যে ইউসুফ (আঃ) একটি কৌশল ও তদবীর অবলম্বন 
করলেন। যখন সব ভাইকে নিয়ম মাফিক খাদ্যশস্য দেয়া হল, তখন 
প্রত্যেক ভাইয়ের খাদ্যশস্য পৃথক পৃথক উটের পিঠে পৃথক পৃথক নামে 
চাপানো হল। 

বেনিয়ামিনের যে খাদ্য শস্য উটের পিঠে চাপানো হল, তাতে একটি 
পাত্র গোপনে রেখে দেয়া হল। কোরআন পাক এ পাত্রটিকে এক জায়গায় 
24 শব্দের দ্বারা এবং অন্যত্র ৩2 £152 শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। 
5) শব্দের অর্থ পানি পান করার পাত্র এবং £152 শব্দটিও এমনি 
ধরনের পাত্রের অর্থে ব্যবহৃত হয়। একে তথা বাদশাহর দিকে 
নির্দেশিত করার ফলে আরও জানা গেল যে, এ পাত্রটি বিশেষ মূল্যবান ও 
মর্যাদাবান ছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, পাত্রটি “যবরজদ' 
পাথর দ্বারা নির্মিত ছিল। আবার কেউ স্বর্ণ নির্মিত এবং রৌপ্য নির্মিতও 
বলেছেন। মোটকথা, বেনিয়ামিনের রসদপত্রে গোপনে রক্ষিত এ পাত্রটি 
যথেষ্ট মূল্যবান হওয়া ছাড়াও বাদশাহ্র সাথে এর বিশেষ সম্পর্কও ছিল। 
বাদশাহ্‌ নিজে তা ব্যবহার করতেন, অথবা বাদশাহর আদেশে তা 
খাদ্যশস্য পরিমাপের পাত্ররূপে ব্যবহৃত হত। 

আও wd 

কিছুক্ষণ পর জনৈক ঘোষক ডেকে বলল £ হে কাফেলার লোকজন, 
তোমরা চোর। 

এখানে শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, এ ঘোষণা তৎক্ষণাৎ করা হয়নি; 
বরং কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর করা হয়েছে_যাতে কেউ 
জালিয়াতির সন্দেহ না করতে পারে। মোটকথা, ঘোষক ইউসুফ 
-ভ্রাতাদের কাফেলাকে চোর আখ্যা দিল। 
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ঘোষণাকারীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল £ তোমরা আমাদেরকে চোর 
বলছ। প্রথমে একথা আমাদের বল যে, তোমাদের কি বস্তু চুরি হয়েছে? 

HE EES ETL SOLS LISIIG 

= ঘোষণাকারীগণ বলল, বাদশাহর পানপাত্র হারিয়ে গেছে। যে ব্যক্তি 
তা বের করে দেবে সে এক উটের বোঝাই পরিমাণ খাদ্যশস্য পুরস্কার 
পাবে এবং আমি এর জামিন। 

এখানে প্রথম প্রশ্ন এই যে, ইউসুফ (আঃ) বেনিয়ামিনকে আটকানোর 
জন্যে এ কৌশল কেন করলেন, অথচ তিনি জানতেন যে, স্বয়ং তার 
বিচ্ছেদের আঘাত পিতার জন্যে অসহনীয় ছিল? এমতাবস্থায় অপর 
ভাইকে আটকে তাকে আরও একটি আঘাত দেয়া তিনি কিরূপে পছন্দ 
করলেন? 

দ্বিতীয় প্রশ্ন আরও গুরুত্বপূর্ণ। তা এই যে, নিরপরাধ ভাইদের বিরুদ্ধে 
চুরির অভিযোগ আনা, গোপনে তাদের আসবাব-পত্রের মধ্যে কোন বস্তু 
রেখে দেয়ার মত জালিয়াতি, কথা এবং প্রকাশ্যে তাদেরকে লাঙ্ছিত করা 
এসব কাজ অবৈধ। আল্লাহ্‌র পয়গম্বর ইউসুফ (আঃ) এগুলো কিভাবে 
সহ্যকরলেন? 


কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ বর্ণনা করেন £ বেনিয়ামিন যখন ইউসুফ 


৬৮২ 


(আঃ)-কে নিশ্চিতরূপে চিনে ফেলে, তখন সে নিজেই ভাইকে অনুরোধ 
করে যে, তাকে যেন ভাইদের কাছে ফেরত পাঠানো না হয়; বরং ইউসুফ 
(আঃ)-এর কাছে রাখা হয়। ইউসুফ (আঃ) প্রথমে এ অজুহাতই পেশ 
করলেন যে, তাকে এখানে রাখা হলে পিতার মনোকষ্টের অস্ত থাকবে না। 
দ্বিতীয়তঃ তাকে এখানে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে, তাকে চুরির 
অভিযোগে অভিযুক্ত করে গ্রেফতার করতঃ আটক রাখা। বেনিয়ামিন 
ভাইদের সাথে বসবাস করতে এতই নারাজ ছিল যে, সে এ জাতীয় 
প্রস্তাবেও সম্মত হয়ে যায়। 

কিন্তু এ ঘটনা সত্য হলেও পিতার মনোকষ্ট, ভাইদের লাঞ্ছনা এবং 
তাদেরকে চোর বলা শুধু বেনিয়ামিনের সম্মতির কারণে বৈধ হতে পারে 
না। কেউ কেউ কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ঘোষক বোধ হয় ইউসুফ 
(আঃ)-এর অজ্ঞাতসারে এবং বিনা অনুমতিতে ভাইদের চোর বলেছিল।এ 
উক্তি যেমন প্রমাণহীন, তেমনি ঘটনার সাথে বে-খা্না। এমনিভাবে কেউ 
কেউ বলেন £ ভ্রাতাগণ ইউসুফ (আঃ)-কে পিতার কাছ থেকে চুরি করে 
বিক্রয় করেছিল। তাই তাদেরকে চোর বলা হয়েছে। এটাও একটা নিছক 
ব্যাখ্যা বৈ নয়। অতএব, এসব প্রশ্নের বিশুদ্ধ উত্তর তা’ই - যা কুরতুবী, 
মাযহারী প্রমুখ গ্রন্থকার দিয়েছেন। তা এই যে, এ ঘটনায় যা করা হয়েছে 
এবং যা বলা হয়েছে, তা বেনিয়ামিনের বাসনার ফলশ্রুতিও ছিল না এবং 
ইউসুফ (আঃ)-এর প্রস্তাবের ফলও ছিল না; বরং এসব কাজ ছিল 
আল্লাহ্‌র নির্দেশে তারই অপার রহস্যের বহিঃপ্রকাশ। এসব কাজের 
মাধ্যমে ইয়াকুব (আঃ)-এর পরীক্ষার বিভিননস্তর পূর্ণতা লাভ করছিল। এ 
উত্তরের প্রতি স্বয়ং কোরআনের এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে। 
৩449685 - অৰ্থাৎ, আমি ইউসুফের খাতিরে এমনিভাবে তার 
ভাইকে আটকানোর কৌশল করেছি। 

এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে এ ফন্দি ও কৌশলকে আল্লাহ্‌ তাআলা 
নিজের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব, এসব কাজ যখন 
আল্লাহ্‌র নির্দেশে সম্পন্ন হয়েছে, তখন এগুলোকে অবৈধ বলার কোন 
মানে নাই। এগুলো মুসা ও খিযিরের ঘটনায় নৌকা ভাঙ্গা, বালককে হত্যা 
করা ইত্যাদির মতই। এগুলো বাহ্যতঃ গোনাহ্‌র কাজ ছিল বলেই মুসা 
(আঃ) তা মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু খিষির (আঃ) সব কাজ 
আল্লাহ্‌র নির্দেশে বিশেষ উপযোগিতার অধীনে করে যাচ্ছিলেন। তাই 
এগুলো গোনাহের কাজ ছিল না। 

৩০৯১৫ ৩৩৪০৩০০1২5০৪১৩০৪ 

অর্থাৎ, শাহী ঘোষক যখন ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতাদেরকে চোর 

বলল, তখন তারা উত্তরে বলল £ সভাসদবর্গও আমাদের অবস্থা সম্পর্কে 
ওয়াকিফহাল আছেন যে, আমরা এখানে অশাস্ত সৃষ্টি করতে আসিনি এবং 
আমরা চোর নই। 

8406059 - রাজকরমচারীরা বললল £ যদি 
তোমাদের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে বল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কি 
শাস্তি? 
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অর্থাৎ, ইউসুফের ভ্রাতাগণ বলল £ যার আসবাবপত্র থেকে চোরাই 
মাল বের হবে; সে নিজেই দাসত্ব বরণ করবে। আমরা চোরকে এমনি 
ধরনের সাজা দেই। 





তফসীর মাআরেফুল কোরআন AY 
৯১৯৯৯৯৯০১৯৯ ৬ 


উদ্দেশ্য, ইয়াক্ব (আঃ)-এর শরীয়তে চোরের শাস্তি এই যে, যার মাল 
চুরি করে সে চোরকে গোলাম করে রাখবে। রাজকর্মচারীরা এভাবে স্বয়ং 
ভ্রাতাদের কাছ থেকে ইয়াক্বী শরীয়ত অনুযায়ী চোরের শাস্তি জেনে নিল, 
যাতে বেনিয়ামিনের আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হলে তারা 
নিজেদেরই ফয়সালা অনুযায়ী তাকে ইউসুফ (আঃ)-এর হাতে সোপর্দ 
করতে বাধ্য হয়। 

1, 0:524595319% - অর্থাৎ, সরকারী তল্লাশকারীরা 
প্রকৃত ষড়যন্ত্র ঢেকে রাখার জন্যে প্রথমেই অন্য ভাইদের আসবাবপত্র 
তালাশ করল। প্রথমেই বেনিয়ামিনের আসবাবপত্র খুলল না, যাতে তাদের 
সন্দেহ না হয়। 

111509495295 _ অর্থাৎ, সব শেষে বেনিয়ামিনের 
আসবাবপত্র খোলা হলে তা থেকে শাহীপাত্রটি বের হয়ে এল। 

তখন ভাইদের অবস্থা দেখে কে? লজ্জায় সবার মাথা হেট হয়ে গেল। 
তারা বেনিয়ামিনকে গাল-মন্দ দিয়ে বলল £ তুমি আমাদের মুখে চুনকালি 
দিলে। 


5৮৩১4৩৬৩৩৪৩ 


এড _ অর্থাৎ, এমনিভাবে আমি ইউসুফের খাতিরে 
কৌশল করেছি। তিনি বাদশাহর আইনানুযায়ী ভাইকে গ্রেফতার করতে 
পারতেন না। কেননা, মিসরের আইনে চোরকে মারপিট করে এবং চোরাই 
মালের দ্বিগুণ মূল্য আদায় করে ছেড়ে দেয়ার বিধান ছিল। কিন্তু তারা 
এখানে ইউসুফ-স্রাতাদের কাছ থেকেই ইয়াকুবী শরীয়তানুযায়ী চোরের 
বিধান জেনে নিয়েছিল। এ বিধান দৃষ্টে বেনিয়ামিনকে আটকে রাখা বৈধ 
হয়ে গেল। এমনিভাবে আল্লাহ্‌ তাআলার ইচ্ছায় ইউসুফ (আঃ)- এর 
মনোবাঙ্থা পূর্ণ হল। 
25৩১8$57৩29558% _ অর্থাৎ, 

আমি যাকে ইচ্ছা, উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করে দেই, যেমন এ ঘটনায় 
ইউসুফের মর্যাদা তার ভাইদের তুলনায় উচ্চ করে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক 
জ্ঞানীর উপরই তদপেক্ষা অধিক জ্ঞানী বিদ্যমান রয়েছে। 

উদ্দেশ্য এই যে, জ্ঞানের দিক দিয়ে সৃষ্টজীবের মধ্যে একজনকে অন্য 
জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। একজন যত বড় জ্ঞানীই হোক, 
তার মোকাবিলায় আরও অধিক জ্ঞানী থাকে। মানব জাতির মধ্যে যদি 
কেউ এমন হয় যে, তার চাইতে অধিক জ্ঞানী আর নেই, তবে এ 
অবস্থায়ও আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের জ্ঞান সবারই উধে্বে। 

নির্দেশ ও মাসআলা £ 

(১) 255021470৬45 আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন 
নির্দিষ্ট কাজের জন্যে মজুরী কিংবা পুরস্কার নির্ধারণ করে যদি এই মর্মে 
ঘোষণা দান করা হয় যে, যে ব্যক্তি এ কাজ করবে, সে এই পরিমাণ 
পুরস্কার কিংবা মজুরী পাবে, তবে তা জায়েয হবে; যেমন 
অপরাধীদেরকে গ্রেফতার করার জন্য কিংবা হারানো বস্তু ফেরত দেয়ার 
জন্যে এ ধরনের পুরস্কার-ঘোষণা সাধারণভাবে প্রচলিত রয়েছে। যদিও এ 
জাতীয় লেন-দেন ফিকাহ শাস্ত্রে বর্ণিত ইজারার সংজ্ঞানুরূপ নয়, তথাপি 
এ আয়াতদৃষ্টে তার বৈধতা প্রমাণিত হয়।-_(ক্রতুবী) 

(২) ১51% দ্বারা বোঝা গেল যে, একজন অন্যজনের পক্ষে 
আর্থিক অধিকারের যামিন হতে পারে। সাধারণ ফিকাহ্বিদদের মতে এ 


৬৮৩ 


সুরা ইউসুফ 


Ar 





ব্যাপারে বিধান এই যে, প্রাপক আসল দেনাদার কিংবা যামিন এতদুভয়ের 
মধ্যে যে কোন একজনের কাছ থেকে তার পাওনা আদায় করে নিতে 
পারে। যদি যামিনের কাছ থেকে আদায় করা হয়, তবে সে দেনা পরিমাণ 
অর্থ আসল দেনাদারের কাছ থেকে নিয়ে নেবে।-- (কুরতুবী) 

(৩) ০৩0৩4 _ থেকে জানা গেল যে, কোন 
শরীয়তসম্মত উপযোগিতার ভিত্তিতে যদি লেন-দেনের আকারে এমন 
পরিবর্তন করা হয়, যার ফলে বিধান পরিবর্তিত হয়ে যায়, তবে তা 
আইনতঃ জায়েয হবে। ফিকাহ্‌বিদদের পরিভাষায় একে 4২ (হীলা) বলা 
হয়। এর জন্য শর্ত এই যে, এর ফলে যেন শরীয়তের কোন বিধান বাতিল 
না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শরীয়তের বিধান বাতিল হয়ে যায় 
এরূপ হীলা সর্বসম্মতভাবে হারাম। যেমন যাকাত থেকে গা বাচানোর 
জন্যে কোন হীলা করা অথবা রমযানের পূর্বে কোন অনাবশ্যক সফরে বের 
হয়ে পড়া--যাতে রোযা না রাখার অজুহাত সৃষ্টি হয়। এরূপ করা 
সর্বসম্মতভাবে হারাম। এ জাতীয় হীলা করার কারণে কোন কোন জাতি 
আযাবে নিপতিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরূপ হীলা করতে নিষেধ 
করেছেন। এরূপ হীলার আশ্রয় নিলে কোন অবৈধ কাজ বৈধ হয়ে যায় নাঃ 
বরং পাপের মাত্রা দ্বিগুণ হয়। এক পাপ আসল অবৈধ কাজের এবং 
দ্বিতীয় পাপ অবৈধ হীলার, যা একদিক দিয়ে আল্লাহ্‌ ও রসূলের সাথে 
প্রতারণার নামাত্তর। ইমাম বুখারী ১ ৮১ তথা হীলা অধ্যায়ে এ 
জাতীয় হীলার অবৈধতা প্রমাণ করেছেন। 

৩884143858৩) = অর্থাৎ, সে যদি চুরি করে 
থাকে তাতে আশ্চর্যের কি আছে। তার এক ভাই ছিল, সেও এমনিভাবে 
ইতিপূর্বে চুরি করেছিল। উদ্দেশ্য এই যে, সে আমাদের সহোদর ভাই 
নয়_ বৈমাত্রেয় ভাই। তার এক সহোদর ভাই ছিল সে-ও চুরি করেছিল। 

ইউসুফ-ভ্রাতারা এখন স্বয়ং ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি চুরির অপবাদ 
আরোপ করল। এতে ইউসুফ (আঃ)-এর শৈশবকালীন একটি ঘটনার 
প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এখানে বেনিয়ামিনের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ 
উখাপনের জন্যে যেভাবে চক্রান্ত করা হয়েছে, তখন হুবহু তেমনিভাবে 
ইউসুফ (আঃ)-এর বিরুদ্ধেও তার অজ্ঞাতে চক্রান্ত করা হয়েছিল। তখন 
এই ভ্রাতারা ভালোভাবেই জানত যে, উক্ত অভিযোগের ব্যাপারে ইউসুফ 
(আঃ) সম্পূর্ণ নির্দোষ। কিন্তু এখন বেনিয়ামিনের প্রতি আক্রোশের 
আধিক্যবশতঃ সে ঘটনাটিকে চুরি আখ্যা দিয়ে ইউসুফ (আঃ)-কেও তাতে 
অভিযুক্ত করে দিয়েছে। 

ঘটনাটি কি ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। ইবনে 
কাসীর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও মুজাহিদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, 
ইউসুফ (আঃ)-এর জন্মের পর কিছুকালের মধ্যেই বেনিয়ামিন জন্মগ্রহণ 
করে। ফলে এ সস্তানপ্রসবই জননীর মৃত্যুর কারণ হয়। ইউসুফ ও 
বেনিয়ামিন উভয়েই মাতৃহীন হয়ে পড়লেন। তাদের লালন-পালন ফুফুর 
কোলে সম্পন্ন হতে লাগল। আল্লাহ্‌ তাআলা ইউসুফ (আঃ)-কে শিশুকাল 
থেকেই এমন রাপ-সৌন্দর্য দান করেছিলেন যে, তাকে যেই দেখত, সেই 
আদর করতে বাধ্য হত। ফুফুর অবস্থাও ছিল তাই। তিনি এক মুহূর্তের 
জন্যেও তাকে দৃষ্টি থেকে দূর হতে দিতেন না এবং দিতে পারতেন না। 
এদিকে পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর অবস্থাও এর চাইতে কম ছিল 
না। কিন্তু কচি শিশু হওয়ার কারণে কোন মহিলার রক্ষণাবেক্ষণে থাকা 
জরুরী বিধায় তাকে ফুফুর হাতে সমর্পণ করে দেন। শিশু যখন চলাফেরার 


যোগ্য হয়ে গেল, তখন ইয়াকুব (আঃ) তাকে নিজের সাথেই রাখতে 
চাইলেন। ফুফুকে একথা বললে প্রথমে আপত্তি করলেন। অতঃপর অধিক 
পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে ইউসুফকে পিতার হাতে সমর্পণ করলেন। কিন্ত 
ফেরত নেয়ার জন্যে গোপনে একটি ফন্দি আটলেন। ফুফু হযরত ইসহাক 
(আঃ)-এর কাছ থেকে একটি হাসুলি পেয়েছিলেন। এটিকে অত্যন্ত 
মূল্যবান মনে করা হত। ফুফু এই হাসুলিটিই ইউসুফ (আঃ)-এর কাপড়ের 
নীচে কোমরে বেঁধে দিলেন। 

ইউসুফ (আঃ)-এর চলে যাওয়ার পর ফুফু জোরেশোরে প্রচার শুরু 
করলেন যে, তার হাসুলিটি চুরি হয়ে গেছে। অতঃপর তল্লাশী নেয়ার পর 
ইউসুফ (আঃ)-এর কাছ থেকে তা বের হল। ইয়াকুবী শরীয়তের বিধান 
অনুযায়ী ফুফু ইউসুফকে গোলাম করে রাখার অধিকার পেলেন। ইয়াকুব 

(আঃ) যখন দেখলেন যে, আইনত ফুফু ইউসুফের মালিক হয়ে গেছেন, 
তখন তিনি দ্রিরুক্তি না করে ইউসুফকে তার হাতে সমর্পণ করলেন। 
এরপর যতদিন ফুফু জীবিত ছিলেন, ইউসুফ (আঃ) তার কাছেই রইলেন। 


এই ছিল ঘটনা, যাতে ইউসুফ (আঃ) চুরির অপরাধে অভিযুক্ত 
হয়েছিলেন। এরপর সবার কাছেই এ সত্য দিবালোকের মত ফুটে উঠেছিল 
যে, ইউসুফ (আঃ) চুরির এতটুকু সন্দেহ থেকেও মুক্ত ছিলেন। ফুফুর 
আদরই তাকে ঘিরে এ চক্রান্ত জাল বিস্তার করেছিল। এ সত্য ভাইদেরও 
জানা ছিল। এদিক দিয়ে ইউসুফ (আঃ)- কে কোন চুরির ঘটনার সাথে 
জড়িত করা তাদের পক্ষে শোভনীয় ছিল না। কিন্তু তার ব্যাপারে তাদের 
যে বাড়াবাড়ি ও অবৈধাচরণ আজ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, এটা তারই 
সর্বশেষ অংশ ছিল। 

AALS অর্থাৎ, ইউসুফ (আঃ) 
ভাইদের কথা শুনে একথা মনে মনেই রাখলেন যে, এরা দেখি এখনও 
পর্যন্ত আমার পেছনে লেগে রয়েছে। এখনো তারা আমাকে চুরির 
অভিযোগে অভিযুক্ত করছে। কিন্তু তিনি ভাইদের কাছে একথা প্রকাশ 
হতে দিলেন না যে, তিনি তাদের একথা শুনেছেন এবং তদ্বারা প্রভাবান্নিত 
হয়েছেন। 

99258186440 ২ অৰ্থাৎ, ইউসুফ 
(আঃ) মনে মনে বললেন £ তোমাদের স্তর ও অবস্থাই মন্দ যে, জেনেশুনে 
ভাইদের প্রতি চুরির দোষারোপ করছ। আরও বললেন £ তোমাদের কথা 
সত্য কি মিথ্যা সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলাই অধিক জানেন। প্রথম 
বাক্যটি মনে মনে বলেছেন এবং দ্বিতীয় বাক্যটি সম্ভবতঃ জোরেই বলছেন। 





ইউসুফ ভ্রাতারা যখন দেখল যে, কোন চেষ্টাই ফলবতী হচ্ছে না এবং 
বেনিয়ামিনকে এখানে ছেড়ে যাওয়া ছাড়া গত্যস্তর নেই; তখন তারা প্রার্থনা 
জানাল যে, এর পিতা নিরতিশয় বয়োবৃদ্ধ ও দুর্বল। এর বিচ্ছেদের যাতনা 
সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই আপনি এর পরিবর্তে আমাদের 
কাউকে গ্রেফতার করে নিন। আমরা দেখছি, আপনি খুবই অনুগ্রহশীল।এ 
ভরসায়ই আমরা এ প্রার্থনা জানাচ্ছি। অথবা অর্থ এই যে, আপনি পূর্বেও 
আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। 
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৫৯) তিনি বললেন £ যার কাছে আমরা আমাদের মাল পেয়েছি, তাকে 
ছাড়া আর কাউকে গ্রেফতার করা থেকে আল্লাহ্‌ আমাদের রক্ষা করুন। তা 
হলে তো আমরা নিশ্চিতই অন্যায়কারী হয়ে যাব। (৮০) অতঃপর যখন 
তারা তার কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন পরামশেরি জন্যে এখানে 
বসল। তাদের জ্যেষ্ঠ ভাই বলল £ তোমরা কি জান না যে, পিতা তোমাদের 
কাছ থেকে আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং পূর্বে ইউসুফের 
ব্যাপারেও তোমরা অন্যায় করেছ? অতএব আমি তো কিছুতেই এদেশ 
ত্যাগ করব না, যে পযন্ত না পিতা আমাকে আদেশ দেন অথবা আল্লাহ্‌ 
আমার পক্ষে কোন ব্যাবস্থা করে দেন। তিনিই সবোর্তিম ব্যবস্থাপক। (৮১) 
তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং বল £ পিত্ঃ, আপনার 
ছেলে চুরি করেছে। আমরা তাই বলে দিলাম, যা আমাদের জানা ছিল এবং 
অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি আমাদের লক্ষ্য ছিল না। (৮২) জিজ্ঞেস করুন এ 
জনপদের লোকদেরকে যেখানে আমরা ছিলাম এবং এ কাফেলাকে, যাদের 
সাথে আমরা এসেছি। নিশ্চিতই আমরা সত্য বলছি। (৮৩) তিনি কললেন£ 
কিছুই না, তোমার মনগড়া একটি কথা নিয়েই এসেছ। এখন ধৈ্ধারণই 
উত্তম। সম্ভবতঃ আল্লাহ্‌ তাদের সবাইকে একসঙ্গে আমার কাছে নিয়ে 
আসবেন তিনি সুবিজ্ঞ, ্জ্ঞাময়। (৮৪) এবং তাদের দিক থেকে তিনি মুখ 
ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন £ হায় আফসোস ইউসুফের জন্যে । এবং 
দুঃখে তার চক্ষু সাদা হয়ে গেল। এবং অসহনীয় যনস্তাপে তিনি ছিলেন 
ক্লিষ্ট। (৮৫) তারা বলতে লাগল £ আল্লাহ্‌র কসম আপনি তো ইসুফের 
স্বরণ থেকে নিবৃত হবেন না, যে পযন্ত মরণাপনন না হয়ে যান কিংবা 
মৃতবরণ না করেন। (৮৬) তিনি বললেন £ আমি তো আমার দুখ ও 
অস্থিরতা আল্লাহ্‌র সমীপেই নিবেদন করছি এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমি 
যাজানি, তা তোমরা জান না। 





৩9৮98 45555595486 TANG IG 


ইউসুফ (আঃ) ভাইদেরকে আইনানুগ উত্তর দিয়ে বললেন £ যাকে 
ইচ্ছা গ্রেফতার করার ক্ষমতা আমাদের নেই, বরং যার কাছ থেকে চোরাই 
মাল বের হয়েছে, তাকে ছাড়া যদি অন্য কাউকে গ্রেফতার করি, তবে 
আমরা তোমাদেরই ফতোয়া ও ফয়সালা অনুযায়ী জালেম হয়ে যাব। 
কারণ, তোমরাই বলেছ যে, যার কাছ থেকে চোরাই মাল বের হবে, সে-ই 
তার শাস্তি পাবে। 


6০5%, 2:85.06 - অৰ্থাৎ, ইউসুফ ভ্ৰাতারা যখন 
বেনিয়ামিনের মুক্তির ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল, তখন পরস্পর পরামর্শ 
করার জন্যে একটি পৃথক জায়গায় একত্রিত হল। 

2৮৮৫৩ _তাদের জ্যেষ্ঠ ভাই বলল £ তোমাদের কি জানা 
নেই যে, পিতা তোমাদের কাছ থেকে বেনিয়ামিনকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে 
কঠিন শপথ নিয়েছিলেন? তোমরা ইতিপূর্বে ইউসুফের ব্যাপারে একটি 
মারাত্মক অন্যায় করেছ। তাই আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মিসর ত্যাগ করব না, 
যতক্ষণ পিতা নিজেই আমাকে এখান থেকে ফিরিয়ে নেয়ার আদেশ না 
দেবেন অথবা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে আমার এখান থেকে চলে 
যাওয়ার নির্দেশ না আসে। আল্লাহ তাআলাই সর্বোত্তম নির্দেশদাতা। 

এখানে যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উক্তি বর্ণিত হয়েছে, কেউ কেউ বলেন, তিনি 
হচ্ছেন ইয়াহুদা। তিনি ছিলেন বয়সে সবার বড়। একদা ইউসুফ (আঃ)-কে 
হত্যা না করার পরামর্শ তিনিই দিয়েছিলেন। কারও মতে তিনি হচ্ছেন 
শামউন। তিনি প্রভাব প্রতিপত্তির ও মর্যাদার দিক দিয়ে সবার বড় গণ্য 
হতেন। 

2178 _ অর্খৎ, বড় ভাই বললেন আমি তো এখানেই 
থাকব। তোমরা সবাই পিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাকে বল যে, 
আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা যা বলছি, তা আমাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট 
চাক্ষুষ ঘটনা। আমাদের সামনেই তার আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের 
হয়েছে। 

৩৯৯৪ ৬৩০ _ অৰ্থাৎ, আমরা আপনার কাছে 
ওয়াদা-অঙ্গীকার করেছিলাম যে, বেনিয়ামিনকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনব। 
আমাদের এ ওয়াদা ছিল বাহ্যিক অবস্থা বিচারে। অদৃশ্যের অবস্থা 
আমাদের জানা ছিল না যে, সে চুরি করে গ্রেফতার হবে এবং আমরা 
নিরপায় হয়ে পড়ব। এ বাক্যের এ অর্থও হতে পারে যে, আমরা ভাই 
বেনিয়ামিনের যথাসাধ্য হেফাযত করেছি, যাতে সে কোন অনুচিত কাজ 
করে বিপদে না পড়ে। কিন্তু আমাদের এ চেষ্টা বাহ্যিক অবস্থা পর্যস্তই 
সম্ভবপর ছিল। আমাদের দৃষ্টির আড়ালে ও অজ্ঞাতে সে এমন কাজ 
করবে, আমাদের জানা ছিল না। 


ইউসুফ-ভ্রাতারা ইতিপূর্বে পিতাকে একবার ধোকা দিয়েছিল। ফলে 
তারা জানত যে, এ বর্ণনায় পিতা কিছুতেই আশ্বস্ত হবেন না এবং তাদের 
কথা বিশ্বাস করবেন না। তাই অধিক জোর দেয়ার জন্যে বলল £ আপনি 
যদি আমাদের কথা বিশ্বাস না করেন, তবে যে শহরে আমরা ছিলাম 
(অর্থাৎ, মিসরে), তথাকার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন এবং আপনি 


৬৮৫ সূরা ইউসুফ ৩ 
৯১১৬০ 


এ কাফেলার লোকজনকেও জিজ্ঞেস করতে পারেন যারা আমাদের 
সাথেই মিসর থেকে কিনান এসেছে। আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সত্যবাদী। 


এ ক্ষেত্রে তফসীরে-মাযহারীতে এ প্রশ্নটি পূর্ণব্যক্ত করা হয়েছে যে, 
ইউসুফ (আঃ) পিতার সাথে এমন নির্দ় ব্যবহার কেন করলেন? নিজের 
অবস্থা তো পিতাকে জানালেনই না, তদুপরি ছোট ভাইকেও রেখে দিলেন। 
ভ্রাতারা বার বার মিসরে এসেছে; কিন্তু তিনি তাদের কাছে আত্মপরিচয় 
প্রকাশ করলেন না এবং পিতার কাছেও সংবাদ পাঠালেন না। এসব প্রশ্নের 
উত্তরে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছেঃ 
ইউসুফ (আঃ) এসব কাজ আল্লাহ্র নির্দেশেই করেছিলেন, ইয়াক্ব 
(আঃ)-এর পরীক্ষাকে পূর্ণতা দান করাই ছিল এ সবের উদ্দেশ্য। 


মাসআলা £ 55553 এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় 
যে, মানুষ যখন কারও সাথে কোন চুক্তির আবদ্ধ হয়, তখন তা বাহ্যিক 
অবস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়_অজানা বিষয়বস্তুর ক্ষেত্র প্রযোজ্য হয় 
না। ইউসুফ-ভ্রাতারা পিতার সাথে বেনিয়ামিনের হেফাযত সম্পর্কে যে 
অঙ্গীকার করেছিল, তা ছিল তাদের আয়ত্তাধীন বিষয়ের সাথে 
সম্পর্কযুক্ত বেনিয়ামিনের চুরির অভিযোগে গ্রেফতার হওয়াতে অঙ্গীকারে 
কোন ক্রি দেখা দেয়নি। 

তফসীরে-কুরতুবীতে এ আয়াত থেকে আরও একটি মাসআলা বের 
করে বলা হয়েছে £ এ বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাক্ষ্যদান জানার উপর 
নির্ভরশীল। ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান যে কোনভাবে হোক, তদনুযায়ী সাক্ষ্য 
দেয়া যায়। তাই কোন ঘটনার সাক্ষ্য যেমন চাক্ষুষ দেখে দেয়া যায়, তেমনি 
কোন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে শুনেও দেয়া যায়। তবে আসল 
সূত্র গোপন করা যাবে না-বর্ণনা করতে হবে যে, ঘটনাটি সে নিজে 
দেখেনি_-অমুক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে শুনেছে। এ নীতির ভিত্তিতেই 
মালেকী মাযহারের ফিকাহবিদগণ অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্যকেও বৈধ সাব্যস্ত 
করেছেন। 

আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি 
সৎ ও সঠিক পথে থাকে; কিন্ত ক্ষেত্র এমন যে, অন্যেরা তাকে অসৎ 
কিংবা পাপকাজে লিপ্ত বলে সন্দেহ করতে পারে তবে তার পক্ষে এ 
সন্দেহের কারণ দুর করা উচিত, যাতে অন্যরা কু ধারণার গোনাহে লিপ্ত না 
হয়। ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে কৃত পূর্ববর্তী আচরণের আলোকে 
বেনিয়ামিনের ঘটনায় ভাইদের সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক 
ছিল যে, এবারও তারা মিথ্যা ও সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাই এ 
সন্দেহ দূরীকরণের জন্যে জনপদ অর্থাৎ, মিসরবাসীদের এবং যুগপৎ 
কাফেলার লোকজনের সাক্ষ্য উপস্থিত করা হয়েছে। 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) ব্যক্তিগত আচরণের মাধ্যমেও এ বিষয়টির প্রতি 
গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একবার তিনি উম্মুল-মুখিনীন হযরত সফিয়্যা 
(রাঃ)-কে সাথে নিয়ে মসজিদ থেকে এক গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন। গলির 
মাথায় দু'জন লোককে দেখে তিনি দূর থেকেই বলে দিলেন £ আমার সাথে 
সফিয়্যা বিনতে হুযাই রয়েছে। ব্যক্তিদ্বয় আরয করল £ ইয়া রসূলাল্লাহ, 
আপনার সম্পর্কেও কেউ কু ধারণা করতে পারে কি? তিনি বললেন £ হা 
শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় প্রভাব বিস্তার করে। কাজেই কারও 
মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়া বিচিত্র নয়।- (বুখারী, মুসলিম, কুরতুবী) 

ইয়াক্ব (আঃ)-এর ছোট ছেলে বেনিয়ামিন মিসরে গ্রেফতার হওয়ার 
পর তার ভ্রাতারা দেশে ফিরে এল এবং ইয়াক্ব (আঃ)-কে যাবতীয় বৃত্তান্ত 





শুনাল। তারা তাকে আশৃস্ত করতে চাইল যে, এ ব্যাপারে তারা 
সত্যবাদী। বিশ্বাস না হলে মিসরবাসীদের কাছে কিংবা মিসর থেকে 
কেনানে আগত কাফেলার লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করা যায়। তারাও 
বলবে যে, বেনিয়ামিন চুরির কারণে গ্রেফতার হয়েছে। ইউসুফ (আঃ)-এর 
ব্যাপারে ছেলেদের মিথ্যা একবার প্রমাণিত হয়েছিল। তাই এবারও ইয়াকুব 
(আঃ) বিশ্বাস করতে পারলেন না ; যদিও বাস্তবে এ ব্যাপারে তারা 
বিন্দুমাত্র মিথ্যা বলেনি। এ কারণে এ ক্ষেত্রেও তিনি এ বাক্যই উচ্চারণ 
করলেন, যা ইউসূফ, (আঃ)-এর নিখোজ টি সময় উচ্চারণ 
SALE CIILOT অর্থাৎ 
তোমরা যা বলছ, সত্য রা 
এবারও সবর করব। সবরই আমার জন্যে উত্তম। 

এ থেকেই কুরতুবী বলেন £ মুজতাহিদ ইজতিহাদের মাধ্যমে যে কথা 
বলেন তা ভ্রান্তও হতে পারে। এমনকি, পয়গম্বরও যদি ইজতিহাদ করে 
কোন কথা বলেন, তবে প্রথম পর্যায়ে তা সঠিক না হওয়াও সম্ভবপর। 
যেমন, এ ব্যাপারে হয়েছে। ইয়াকুব (আঃ) ছেলেদের সত্যকেও মিথ্যা মনে 
করে নিয়েছেন। কিন্তু পয়গম্বরগণের বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
তাদেরকে ত্রান্তি থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। কাজেই পরিণামে তারা সত্যে 
উপনীতহন। 

এমনও হতে পারে, যে মনগড়া কথা বলে ইয়াক্ব (আঃ) এ কথা 
বুঝিয়েছেন যা মিসরে গড়া হয়েছিল। অর্থাৎ, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য 
সাধনের নিমিত্ত কৃত্রিম চুরি দেখিয়ে বেনিয়ামিনকে গ্রেফতার করে নেয়া। 
অবশ্য ভবিষ্যতে এর পরিণাম চমৎকার আকারে প্রকাশ পেত। আয়াতের 
পরবর্তী বাক্যে এদিকে ইঙ্গিতও হতে পারে। বলা হয়েছেঃ 4১1 
৩৮০১৪৬৩ _ অৰ্থাৎ, আশা করা যায় যে, সম্ভবত £ শীঘ্রই 
আল্লাহ্‌ তাদের সবাইকে আমার কাছে পৌছে দেবেন। 

মোটকথা, ইয়াক্ব (আঃ) এবার ছেলেদের কথা মেনে নেননি। এই না 
মানার তাৎপর্য ছিল এই যে, প্রকৃতপক্ষে কোন চুরিও হয়নি এবং 
বেনিয়ামিনও গ্রেফতার হয়নি। এটা যথাস্থানে নির্ভুল ছিল। কিন্তু ছেলেরা 
+++ 














(আঃ) এ ব্যাপারে ছেলেদের সাথে বাক্যালাপ ত্যাগ করে পালনকর্তার 
কাছেই ফরিয়াদ করতে লাগলেন এবং বললেন £ ইউসুফের জন্যে বড়ই 
পরিতাপ। এ ব্যাথায় ত্র্দন করতে তার চোখ দু'টি শ্বেতবর্ণ ধারণ করল। 
অর্থাৎ, দৃষ্টিশক্তি লোপ পেল কিংবা দুর্বল হয়ে গেল। তফসীরবিদ মুকাতিল 
বলেন £ ইয়াকুব (আঃ)- এর এ অবস্থা ছয় বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ 
সময় দৃষ্টিশক্তি প্রায় লোপ পেয়েছিল। "5% -_অর্থাৎ, অতঃপর 
তিনি স্তব্ব হয়ে গেলেন। কারও কাছে নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করতেন 
না। 25 শব্দটি ১/ থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং ভরে 
যাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, দুঃখ ও বিষাদে তার মন ভরে গেল এবং মুখ বন্ধ 
হয়ে গেল। কারও কাছে তিনি দুঃখের কথা বর্ণনা করতেন না। 

এ কারণেই (45 শব্দটি ক্রোধ সংবরণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
অর্থাৎ, মন ক্রোধে পরিপূর্ণ হওয়া সত্বেও মুখ অথবা হাত দ্বারা ক্রোধের 
কোন কিছু প্রকাশ না পাওয়া। হাদীসে আছে, “৯:৯৬ ০১ 
এ ৮৬ _ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করে এবং শক্তি থাকা 
সত্বেও ক্রোধ প্রকাশ করে না, আল্লাহ্‌ তা আলা তাকে বড় প্রতিদান 


৬৮৬ 


তফসীর 


দেবেন। 


এক হাদীসে আছে, হাশরের দিন আল্লাহ্‌ তাআলা এরূপ লোকদেরকে 
প্রকাশ্য সমাবেশে এনে বলবেন £ জান্নাতের নেয়ামতসমূহের মধ্যে যেটি 
ইচ্ছা, গ্রহণ কর। 

ইমাম ইবনে জরীর এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, 
বিপদমুহূর্তে SADA BE বলার শিক্ষা এ উম্মতেরই 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়ার ব্যাপারে এ বাক্যটি অত্যন্ত 
ক্রিয়াশীল। উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য এভাবে জানা গেছে যে, তীব দুঃখ 
ও আঘাতের সময় ইয়াক্ব (আঃ) এ বাক্যটির পরিবর্তে 

৩3১404 বলেছেন। “বায়হাকী শোআবুল-ঈমানে’ 
হাদীসটি ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন। 

ইউসুফের প্রতি ইয়াকুব (আঃ)-এর গভীর মহববতের কারণ £ 
ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর অসাধারণ মহব্বত 
ছিল। ইউসুফ (আঃ) নিখোজ হয়ে গেলে তিনি একেবারেই হতোদ্যম হয়ে 
পড়েন। কোন কোন রেওয়ায়েতে পিতা-ছেলের বিচ্ছেদের সময়কাল 
চল্লিশ বছর এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে আশি বছর বলা হয়েছে। দীর্ঘ 
সময় তিনি ছেলের শোকে কাদতে কাদতে অতিবাহিত করেন। ফলে তার 
দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে যায়। সন্তানের মহববতে এতটা বাড়াবাড়ি বাহ্যতঃ 
পয়গম্বরসুলভ পদমর্যাদার পক্ষে শোভনীয় নয়। কোরআন পাকে 
সন্ভান-সম্ভতিকে ফেতনা আখ্যা দিয়ে বলা হয়েছেঃ 40910 
"52839519 অৰ্থাৎ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ফেতনা ও 
পরীক্ষা বৈ নয়। পক্ষান্তরে কোরআন পাকের ভাষায় পয়গম্বরগণের শান 
হচ্ছেএই 446584184১4. _ অর্থাৎ আমি পয়গম্বর 
গণকে একটি বিশেষ গুণে গুণান্বিত করেছি। সে গুণ হচ্ছে পরকালের 
স্মরণ মালেক ইবনে দীনারের মতে এর অর্থ এই যে, আমি তাদের অন্তর 
থেকে সাংসারিক মহববত বের করে দিয়েছি এবং শুধু আখেরাতের 
মহববত দ্বারা তাদের অন্তর পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। কোন বস্ত গ্রহণ ও 
প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আখেরাত। 

এ বর্ণনা থেকে এ সন্দেহ আরও কঠিনভাবে প্রতীয়মান হয় যে, 
ইয়াকুব (আঃ)-এর সন্তানের মহববতে এতটুকু ব্যাকুল হয়ে পড়া কেমন 
করে শুদ্ধ হতে পারে? 

কাধী সানাউল্লাহ্‌ পানিপথী (রহঃ) তফসীরে মাযহারীতে এ প্রশ্ন উল্লেখ 
করে হযরত মুজাদ্দিদে- আলফেসানীর এক বিশেষ বক্তব্য উদ্ধত 
করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, নিঃসন্দেহে সংসার ও সংসারের 
উপকরণাদির প্রতি মহববত নিন্দনীয়। কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য বর্ণনা 
এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু সংসারের যেসব বস্তু আখেরাতের সাথে 
সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোর মহব্বত প্রকৃতপক্ষে আখেরাতেরই মহব্বত। 
ইউসুফ (আঃ)-এর গুণ-গরিমা শুধু দৈহিক রূপ-সৌন্দর্যের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং পয়গমবরসুলভ পবিত্রতা ও চারিত্রিক সৌন্দর্যও এর 


ক্বোরআন AAA 


অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সমষ্টির কারণে তার মহব্বত সংসারের মহববত ছিল না, 
বরংপ্রকৃতপক্ষে আখেরাতের মহব্বত ছিল। 


এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, এ মহব্বত যদিও প্রকৃতপক্ষে 
সংসারের মহববত ছিল না, কিন্তু সর্বাবস্থায় এতে একটি সাংসারিক দিকও 
ছিল। এ জন্যেই এটা হযরত ইয়াকুব (আঃ) - এর পরীক্ষার কারণ হয়েছে 
এবং তাকে চল্লিশ বছরের সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের অসহনীয় যাতনা ভোগ করতে 
হয়েছে। এই ঘটনার অদ্যোপাস্ত এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলার পক্ষ থেকে দীর্ঘতর হয়ে গেছে। নতুবা ঘটনার শুরুতে এত 
গভীর মহব্বত পোষণকারী পিতার পক্ষে পুত্রদের কথা শুনে নিশ্চুপ ঘরে 
বসে থাকা কিছুতেই সম্ভবপর হত না, বরং তিনি অবশ্যই অকৃস্থলে পৌছে 
খোজ-খবর নিতেন। ফলে তখনই যাতনার পরিসমাপ্তি ঘটতে পারত। 
কিন্তু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে, তখন 
এদিকে দৃষ্টি যায়নি। এরপর ইউসুফ (আ£)-কে পিতার সাথে যোগাযোগ 
করতে ওহীর মাধ্যমে নিষেধ করা হল। ফলে মিসরের শাসনক্ষমতা হাতে 
পেয়েও তিনি যোগাযোগের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। এর চাইতে 
বেশী ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে দেয়ার মত ঘটনাবলী তখন ঘটেছে, যখন 
ইউসুফ-ভ্রাতারা বার বার মিসর গমন করতে থাকে। তিনি তখনও ভাইদের 
কাছে গোপন রহস্য খোলেননি এবং পিতাকে সংবাদ দেয়ার চেষ্টা করেননি, 
বরং একটি কৌশলের মাধ্যমে অপর ভাইকেও নিজের কাছে আটকে 
রেখে পিতার মর্মবেদনাকে দ্বিগুণ করে দেন। এসব কর্মকাণ্ড ইউসুফ 
(আঃ) - এর মত একজন মনোনীত পয়গম্বর দ্বারা ততক্ষণ সম্ভবপর নয়, 
যতক্ষণ না তাকে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দেয়া হয়। এ কারণেই কুরতবী 
প্রমুখ তফসীরবিদ ইউসুফ (আঃ)-এর এসব কর্মকাণ্কে খোদায়ী ওহীর 
এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে। 
৪4954 _ অৰ্থাৎ, ছেলেরা পিতার 
এহেন মনোবেদনা সত্বেও এমন অভিযোগহীন সবর দেখে বলতে লাগল 
আল্লাহ্‌র কসম, আপনি তো সদাসর্বদা ইউসুফকেই স্মরণ করতে 
থাকেন। ফলে হয় আপনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন, না হয় মরেই যাবেন। 
প্রেত্যেক আঘাত ও দুঃখের একটা সীমা আছে। সাধারণতঃ সময় 
অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে মানুষ দুঃখ-বেদনা ভুলে যায়। কিন্ত 
আপনি এত দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও প্রথম দিনের মতই রয়েছেন 
এবং আপনার দুঃখ তেমনি সতেজ রয়েছে ।) 


ইয়াকুব (আঃ) ছেলেদের কথা শুনে বললেনঃ (821৫5 
41৫1055 অর্থাৎ, আমি আমার ফরিয়াদ ও দুখে-কষ্টের বর্ণনা 
তোমাদের অথবা অন্য কারও কাছে করি না; বরং আল্লাহ্‌র কাছে করি। 
কাজেই আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও। সাথে সাথে এ কথাও 
প্রকাশ করলেন যে, আমার স্মরণ করা বৃথা যাবে না। আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে এমন কিছু জানি যা তোমরা জান না। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ ওয়াদা 
করেছেন যে, তিনি আমাকে সবার সাথে মিলিত করবেন। 


৬ সূরা ইউসুফ ৭: 
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(৮৭) বত্সগণ । যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর এবং আল্লাহ্‌র 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত থেকে কাফের 
সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না। (৮৮) অতঃপর যখন তারা 
ইউসুফের কাছে পৌছল তখন বলল £ হে আযীয, আমরা ও আমাদের 
পরিবারবর্ কষ্টের সন্মুখীন হয়ে পড়েছি এবং আমরা অপধারত পুঁজি নিয়ে 
এসেছি। অতএব আপনি আমাদের পুরোপুরি বরাচ্দ দিন এবং আমাদেরকে 
দান করুন। আল্লাহু দাতাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। (৮৯) ইউসুফ 
বললেন £ তোমাদের জানা আছে কি, যা তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের 
সাথে করেছ, যখন তোমরা অপরিণামদশী ছিলে? (৯০) তারা বলল, তবে 
কি তুমিই ইউসুফ । বললেন £ আমিই ইউসুফ এবং এ হল আমার সহোদর 
ভাই। আল্লাহ্‌ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয়, যে তাকওয়া 
অবলম্বন করে এবং সবর করে, আল্লাহ্‌ এহেন সৎকর্মশীলদের প্রতিদান 
বিনষ্ট করেন না। (৯১) তারা বলল £ আল্লাহ্‌র কসম, আমাদের চাইতে 
আল্লাহ্‌ তোমাকে পছন্দ করেছেন এবং আমরা অবশ্যই অপরাধী ছিলাম। 
(৯২) বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ্‌ 
তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি সব যেহেরবান চাইতে অধিক মেহেরবান। 
(৯৩) তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও। এটি আমার পিতার 
মুখমণ্ডলের উপর রেখে দিও, এতে তীর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে । আর 
তোমাদের পরিবারবর্গের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এস। (১৪) যখন 
কাফেলা রওয়ানা হল, তখন তাদের পিতা বললেন £ যদি তোমরা আমাকে 
অথকৃতিস্থ না বল, তবে বলি £ আমি নিশ্চিতরূপেই ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি। 
(৯৫) লোকেরা বলল £ আল্লাহ্‌র কসম, আপনি তো সেই পুরানো 
আস্তিতেইপড়েআছেন। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


17522৩4555252% 


8৩555545580 অৰ্থাৎ, বসরা, যাও। 
ইউসুফ ও তার ভাইকে খোজ কর এবং আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ 
হয়ো না। কেননা, কাফের ছাড়া কেউ তার রহমত থেকে নিরাশ হয় না। 


ইয়াকুব (আঃ) এতদিন পর ছেলেদেরকে আদেশ দিলেন যে, যাও, 
ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোজ কর এবং তাদেরকে পাওয়ার ব্যাপারে 
নির্মশ হয়ো না। ইতিপূর্বে কখনও তিনি এমন আদেশ দেননি। এটা 
তকদীরেরই ব্যাপার। ইতিপূর্বে তাদেরকে পাওয়া তকদীরে ছিল না। তাই 
এরূপ কোন কাজও করা হয়নি। এখন মিলনের মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছিল। 
তাই আল্লাহ্‌ তাআলা এর উপযুক্ত তদবীরও মনে জাগিয়ে দিলেন। 

উভয়কে খোজ করার স্থান মিসরই সাব্যস্ত করা হল। এটা 
বেনিয়ামিনের বেলায় নি্দিষ্টই ছিল ; কিন্তু ইউসুফ (আঃ)-কে মিসরে 
খোজ করার বাহ্যতঃ কোন কারণ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা যখন 
কোন কাজের ইচ্ছা করেন, তখন এর উপযুক্ত কারণাদিও উপস্থিত করে 
দেন। তাই এবার ইয়াকুব (আঃ) সবাইকে খোজ করার জন্য ছেলেদেরকে 
আবার মিসর যেতে নির্দেশ দিলেন। কেউ কেউ বলেন £ আযীযে-মিসর 
কর্তৃক ছেলেদের রসদপত্রের মধ্যে পণ্য ফেরত দেয়ার ঘটনা থেকে 
ইয়াকুব (আঃ) প্রথম বার আচ করতে পেরেছিলেন যে, এই আধীযে 
মিসর খুবই ভদ্র ও দয়ালু ব্যক্তি। বিচিত্র নয় যে, সেই তার হারানো 
ইউসুফ। 

নির্দেশ ও মাসআলা £ ইমাম কুরতুবী বলেন £ ইয়াক্ব (আঃ)-এর 
ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জান, মাল ও সম্তান-সস্ততির ব্যাপারে কোন 
বিপদ ও কষ্ট দেখা দিলে প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব হচ্ছে সবর 
ও আল্লাহ্‌র ফয়সালায় সন্তষ্ট থাকার মাধ্যমে এর প্রতিকার করা এবং 
ইয়াকুব (আঃ) ও অন্যান্য পয়গম্বরের অনুসরণ করা। 

হাসান বসরী (রহঃ) বলেন £ মানুষ যত ঢোক গিলে, তন্মধ্যে দু'টি 
ঢোকই আল্লাহ্‌র কাছে অধিক প্রিয়। (এক) বিপদে সবর ও (দুই) ক্রোধ 
সংবরণ। 

হাদীসে আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর উক্তি বর্ণিত 
রয়েছে যে, ++ 1 এ+ ০+ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি স্বীয় বিপদ সবার কাছে 
বর্ণনা করে, সে সবর করেনি। 

হযরত ইবনে আববাস বলেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা ইয়াকুব (সাঃ)-কে 
সবরের কারণে শহীদদের সওয়াব দান করেছেন। এ উম্মতের মধ্যেও যে 
ব্যক্তি বিপদে সবর করবে, তাকে এমনি প্রতিদান দেয়া হবে। 


ইমাম কুরতুবী ইয়াক্ব (আঃ)-এর এই অগ্নিপরীক্ষার কারণ বর্ণনা 
প্রসঙ্গে বলেন £ একদিন ইয়াকুব (আঃ) তাহাজ্জুদের নামায পড়ছিলেন। 
আর তার সামনে ঘুমিয়ে ছিলেন ইউসুফ (আ)। হঠাৎ ইউসুফ (আঃ)-এর 
নাক ডাকার শব্দ শুনে তার মনোযোগ সেদিকে নিবদ্ধ হয়ে গেল। এরপর 
দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও এমনি হল। তখন আল্লাহ্‌ তাআলা 
ফেরেশতাদেরকে বললেন £ দেখ, আমার দোস্ত ও মকবুল বন্দা আমাকে 
সম্বোধন করার মাঝখানে অন্যের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। আমার ইজ্জত 
ও প্রতাপের কসম, আমি তার চক্ষদুয় উৎপাটিত করে দিব, যদ্বারা সে 
অন্যের দিকে তাকায় এবং যার দিকে মনোযোগ দিয়েছে, তাকে 
দীর্ঘকালের জন্যে বিচ্ছিন্ন করে দিব। কোন কোন রেওয়ায়েতেও এ ঘটনাটি 


৬৮৮ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


NAA 


পল 


বর্ণিত হয়েছে। 


তাই বুখারীর হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত 
হয়েছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ সোঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন £ নামাযে অন্য 
দিকে তাকানো কেমন? তিনি বললেন £ এর মাধ্যমে শয়তান বন্দার নামায 
ছো মেরে নিয়ে যায়। 
মোতাবেক মিসরে পৌছল এবং আহীষে-মিসরের সাথে সাক্ষাত করল, 
তখন নিতান্ত কাতরভাবে কথাবার্তা শুরু করল। নিজেদের দরিদ্রতা ও 
নিঃস্বতা প্রকাশ করে বলতে লাগল £ হে আযীয! দুর্ভিক্ষের কারণে আমরা 
পরিবারবর্গ নিয়ে খুবই কষ্টে আছি। এমন কি, এখন খাদ্যশস্য কেনার 
জন্যে আমাদের কাছে উপযুক্ত মূল্যও নেই। আমরা অপারগ হয়ে কিছু 
অকেজো বস্তু খাদ্যশস্য কেনার জন্যে নিয়ে এসেছি। আপনি নিজ 
চরিত্রগ্ুণে এসব অকেজো বস্তু কবুল করে নিন এবং পরিবর্তে আমাদেরকে 
পুরোপুরি খাদ্যশস্য দিয়ে দিন, যা উত্তম মুল্যের বিনিময়ে দেয়া হয়। 
বলাবাহুল্য, আমাদের কোন অধিকার নেই। আপনি খয়রাত মনে করেই 
দিয়ে দিন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাআলা খয়রাতদাতাকে উত্তম পুরস্কার দান 
করেন। 

অকেজো বন্তগুলো কি ছিল, কোরআন ও হাদীসে তার কোন সুস্পষ্ট 
বর্ণনা নেই। তফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ বলেন £ এগুলো 
ছিল কৃত্রিম রৌপ্য মুদ্রা, যা বাজারে অচল ছিল। কেউ বলেন £ কিছু ঘরে 
ব্যবহারযোগ্য আসবাবপত্র ছিল। এ হচ্ছে 12% শব্দের অনুবাদ। এর 
আসল অর্থ এমন বস্তা, যা নিজে সচল নয়; বরং জোরজবরদস্তি সচল 
করতেহয়। 


ইউসুফ (আঃ) ভাইদের এহেন মিসকীনসুলভ কথাবার্তা শুনে এবং 
দুরবস্থা দেখে স্বভাবগতভাবে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে দিতে বাধ্য 
হচ্ছিলেন। ঘটনা প্রবাহে অনুমিত হয় যে, ইউসুফ (আঃ)-এর উপর স্বীয় 
অবস্থা প্রকাশের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে বিধি-নিষেধ ছিল, এখন 
তা অবসানের সময়ও এসে গিয়েছিল। তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে 
ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে যে, এ সময় হযরত ইয়াকুব 
(আঃ) আযীযে-মিসরের নামে একটি পত্র লিখে দিয়েছিলেন। পত্রের 
বিষয়বস্ত ছিল এরূপ £- 


ইয়াক্ব সফিউল্লাহ্‌ ইবনে ইসহাক যবিহল্লাহ্‌ ইবনে ইবরাহীম 
খলীলুল্লাহ্র পক্ষ থেকে আহীফে-মিসর সমীপে। 


বিনীতআরজ। 


বিপদাপদের মাধ্যমে পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া আমাদের পারিবারিক 
এঁতিহ্যেরই অঙ্গবিশেষ। নমরূদের আগুনের দ্বারা আমার পিতামহ 
ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্র পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। অতঃপর আমার পিতা 
ইসহাকেরও কঠোর পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। এরপর আমার সর্বাধিক প্রিয় 
এক পুত্রের মাধ্যমে আমার পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। তার বিরহ-ব্যথায় 
আমার দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে গেছে। তারপর তার ছোট ভাই ছিল ব্যথিতের 
সাস্তনার একমাত্র সম্বল, যাকে আপনি চুরির অভিযোগে গ্রেফতার 
করেছেন। আমি বলি, আমরা পয়গমুরদের সম্তান-সম্ভতি। আমরা কখনও 
চুরি করিনি এবং আমাদের সন্তানদের মধ্যেও কেউ চোর হয়ে জন্ম নেয়নি। 
ওয়াস্সালাম। 

পত্র পাঠ করে ইউসুফ (আঃ) কেঁপে উঠলেন এবং কান্না রোধ করতে 


পারলেন না। এরপর নিজের গোপন ভেদ প্রকাশ করে দিলেন। পরিচয়ের 
ভূমিকা হিসেবে ভাইদেরকে প্রশ্ন করলেন £ তোমাদের স্মরণ আছে কি? 
তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কি ব্যবহার করেছিলে, যখন 
তোমাদের মূর্খতার দিন ছিল এবং যখন তোমরা ভাল-মন্দের বিচার করতে 
পারতেনা? 

এ প্রশ্ন শুনে ইউসুফ-ভ্রাতাদের মাথা ঘুরে গেল যে, ইউসুফের 
কাহিনীর সাথে আযীযে-মিসরের কি সম্পর্ক। অতঃপর তারা একথাও 
চিন্তা করল যে, শৈশবে ইউসুফ একটি স্বপু দেখেছিল, যার ব্যাখ্যা ছিল 
এই যে, কালে ইউসুফ কোন উচ্চ মর্তবায় পৌছবে এবং তার সামনে 
আমাদের সবাইকে মাথা নত করতে হবে। অতএব এ আধীফে-মিসরই 
স্বয়ং ইউসুফ নয় তো। এরপর আরও চিন্তা-ভাবনার পর কিছু কিছু 
আলামত দ্বারা চিনে ফেলল এবং আরও তথ্য জানার জন্যে বলল £ 

4৩5৪: সত্যি সত্যিই কি তুমি ইউসুফ 2 ইউসুফ জে) 
বললেন £ হা, আমিই ইউসুফ এবং এ হচ্ছে আমার সহোদর ভাই। 
ভাইয়ের প্রসঙ্গ জুড়ে দেয়ার কারণ, যাতে তাদের লক্ষ্য অর্জনে পুরোপুরি 
সাফল্যের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যে দু'জনের খোজে তারা বের 
হয়েছিল, তারা উভয়েই এক জায়গায় বিদ্যমান রয়েছে। এরপর ইউসুফ 





৩০০ গনী আপিন 
করেছেন। প্রথমে আমাদের উভয়কে সবর ও তাকওয়ার দু'টি গুণ দান 
করেছেন। এগুলো সাফল্যের চাবিকাঠি এবং প্রত্যেক বিপদাপদের 
রক্ষাকবচ। এরপর আমাদের কষ্টকে সুখে, বিচ্ছেদকে মিলনে এবং অর্থ 
সম্পদের স্বল্পতাকে প্রাচূ্যে রূপান্তরিত করেছেন। নিশ্চয় যারা পাপ কাজ 
থেকে বেঁচে থাকে এবং বিপদাপদে সবর করে, আল্লাহ্‌ এহেন সৎকমীদের 
প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। 

এখন নিজেদের অপরাধ স্বীকার ও ইউসুফ (আঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে 
নেয়া ছাড়া ইউসুফ-ত্রাতাদের উপায় ছিল না। সবাই একযোগে বলল £ 

৩৮৯৮৬৩০৬448 INI AG আল্লাহ্র কসম, তিনি 
তোমাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তুমি এরই যোগ্য ছিলে। 
আমরা নিজেদের কৃতকর্মে দোষী ছিলাম। আল্লাহ্‌ মাফ করুন। উত্তরে 
ইউসুফ (আঃ) পয়গমৃরসুলভ গান্তীর্যের সাথে বললেন £ 

£4235 অর্থাৎ, তোমাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়া তো 
দূরের কথা, আজ তোমাদের বিরদ্ধে আমার কোন অভিযোগও নেই। এ 
হচ্ছে তার পক্ষ থেকে ক্ষমার সুসংবাদ। অতঃপর আল্লাহ্র কাছে দোয়া 
করলেন। 

৩৪০৯১492485 

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের অন্যায় ক্ষমা করুন। তিনি সব 
মেহেরবানের চাইতে অধিক মেহেরবান। 

অতঃপর বললেনঃ 


39%-501555৬4289৩4৩%595, 


০১2০১, অৰ্থাৎ, আমার এই জামাটি নিয়ে যাও এবং আমার 


পিতার চেহারার উপর রেখে দাও। এতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। 
ফলে এখানে আসতেও সক্ষম হুবেন। পরিবারের অন্যান্য সবাইকেও 


৬৮৯ সুরা 
আমার কাছে নিয়ে এস যাতে সবাই দেখা-সাক্ষাত করে আনন্দিত হতে 
পারি; আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নেয়ামত দ্বারা উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হতে পারি। 
বিধান ও নির্দেশ £ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে অনেক বিধান এবং 
মানবজীবনের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জানা যায়। 

35352 _ বাক্যে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, ইউসুফ-্রাতারা 
পয়গম্বরগণের আওলাদ। তাদের জন্যে সদৃকা-খয়রাত কেমন করে হালাল 
ছিল? এছাড়া সদকা হালাল হলেও চাওয়া কিভাবে বৈধ ছিল? 
_ইউসুফ-্রাতারা পয়গম্বর না হলেও ইউসুফ (আ+ঃ)-তো পয়গম্বর ছিলেন। 
তিনি এক্রাস্তির কারণে তাদেরকে হুশিয়ার করলেন না কেন? 

এর একটি পরিষ্কার উত্তর এই যে, এখানে “সদৃকা' শব্দ বলে 
সত্যিকার সদৃকা বোঝানো হয়নি; বরং কারবারে সুযোগ-সুবিধা দেয়াকেই 
“সদৃকা' 'খয়রাত' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, তারা সম্পূর্ণ 
বিনামুল্যে খাদ্যশস্যের সওয়াল করেনি ; বরং কিছু অকেজো বস্তু পেশ 
করেছিল। অনুরোধের সারমর্ম ছিল এই যে, এসব স্বল্প মূল্যের বস্তু 
রেয়াত করে গ্রহণ করুন। এ উত্তরও সম্ভবপর যে, পয়গমবরগণের 
আওলাদের জন্যে সদকা-খয়রাতের অবৈধতা শুধু উম্মতে মোহাম্মদী 
সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। তফসীরবিদগণের মধ্যে মুজাহিদদের উক্তি 
তাই।- বৈয়ানুল-কোরআন) 

55540 4885৬ = দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ 
তাআলা সদৃকা-খয়রাত দাতাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেন। এ সম্পর্কে 
বিস্তারিত বিবরণ এই যে, সদৃকা-খয়রাতের এক প্রতিদান হচ্ছে ব্যাপক, 
যা মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সবাই দুনিয়াতেই পায় এবং তা হচ্ছে 
বিপদাপদ দুর হওয়া। অপর একটি প্রতিদান শুধু পরকালেই পাওয়া যাবে, 
অর্থাৎ, জান্নাত। এটা শুধু ঈমানদারদের প্রাপ্য। এখানে আযীযে-মিসরকে 
সম্বোধন করা হয়েছে। ইউসুফ ভ্রাতারা তখনও পর্যস্ত জানত না যে, তিনি 
ঈমানদার, না কাফের। তাই তারা এমন ব্যাপক বাক্য বলেছে, যাতে 
ইহকাল ও পরকাল - উভয়কালই বোঝা যায়।-_(বয়ানুল-কোরআন) 

এছাড়া এখানে বাহ্যত £ আমীষে-মিসরকে সম্বোধন করে বলা উচিত 
ছিল যে, “আপনাকে আল্লাহ্‌ তাআলা উত্তম প্রতিদান দেবেন” কিন্তু তারা 
জানত না যে, আযীযে-মিসর ঈমানদার। তাই সদৃকাদাতা মাত্রকেই, 
আল্লাহ্‌ প্রতিদান দিয়ে থাকেন, এরাপ ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা 
হয়েছে,বিশেষভাবে তিনিই প্রতিদান পাবেন-এমন বলা হয়নি।_ 
(কুরতুবী) 

৩554১৩৩5 _ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যখন কোন বিপদ 
ও কষ্টে পতিত হয়, এরপর আল্লাহ্‌ যখন তাকে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়ে 
নেয়ামত দ্বারা ভূষিত করেন, তখন তার উচিত অতীত বিপদ ও কষ্টের 
কথা উল্লেখ না করে উপস্থিত নেয়ামত ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা। 
বিপদ মুক্তি ও খোদায়ী নেয়ামত লাভ করার পরও অতীত দুঃখ-কষ্টের 
কথা স্মরণ করে হা-হুতাশ করা অক্তজ্ঞতা। কোরআন পাকে এ ধরনের 
অক্তজ্ঞকে ১+5 বলা হয়েছে 33020351৮5 এ 
ব্যক্তিকে বলা হয় যে, অনুগ্রহ স্মরণ না করে_ শুধু কষ্ট ও বিপদাপদের 
কথাই স্মরণ করে। 

এ কারণেই ইউসুফ (আঃ) ভাইদের ষড়যন্ত্রে দীর্ঘকাল ধরে যেসব 
বিপদাপদ ভোগ করেছিলেন, এ সময় সেগুলোর কথা মোটেই উল্লেখ 
করেননি, বরং আল্লাহ্‌ তাআলার অনুগ্রহরাজির কথাই উল্লেখ করেছেন। 








AAS 

সবর ও তাকওয়া সমস্ত বিপদের প্রতিকার £ 3:54 
2৮5 শীর্ষক আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, তাকওয়া অর্থাৎ, গোনাহ্‌ থেকে 
বেঁচে থাকা এবং বিপদে সবর ও দৃঢ়তা অবলম্বন, এ দু'টি গুণ মানুষকে 
বিপদাপদ থেকে মুক্তি দেয়। কোরআন পাক অনেক জায়গায় এ দু'টি 
গুণের উপরই মানুষের সাফল্য ও কামিয়াবী নির্ভরশীল বলে উল্লেখ 
করেছে। বলা হয়েছে? 25 ALS INES SS 
অর্থাৎ, তোমরা যদি সবর ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে শত্রুদের 
শক্রতামূলক কলা-কৌশল তোমাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধন করতে পারবে 
না। 

এখানে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, ইউসুফ (আঃ) দাবী করেছেন যে, 
তিনি মুত্তাকী ও সবরকারী, তার তাকওয়া ও সবরের কারণে বিপদাপদ দূর 
হয়েছে এবং উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয়েছে। অথচ কোরআন পাকে এরূপ 
দাবী করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 

৪৬৭9499 অৰ্থাৎ, “নিজের 
পবিত্রতা বর্ণনা করো না; আল্লাহ্‌ তাআলাই বেশী জানেন কে মুত্তাকী ৷” 
কিন্তু এখানে প্রকৃতপক্ষে দাবী করা হয়নি, বরং আল্লাহ্‌ তাআলার 
অনুগ্রহরাজি বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি প্রথমে সবর ও তাকওয়া দান 
করেছেন, অতঃপর এর মাধ্যমে সব নেয়ামত দিয়েছেন। 

2808454286৩ = অৰ্থাৎ, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন 
অভিযোগ নেই। এটা চরিত্রের উচ্চতম স্তর যে, অত্যাচারীকে শুধু ক্ষমাই 
করেননি, বরং একথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এখন তোমাদেরকে 
তিরস্কার করা হবে না। 

5412-8৮$ অর্থাৎ, তোমরা সব ভাই আপন আপন 

পরিবারবর্গকে আমার কাছে মিসরে নিয়ে এস। পিতাকে আনাই উদ্দেশ্য 
ছিল। কিন্তু এখানে স্পষ্টতঃ পিতার পরিবর্তে পরিবারবর্গকে আনার কথা 
উল্লেখ করেছেন সম্ভবতঃ এ কারণে যে পিতাকে এখানে আনার কথা বলা 
আদবের খেলাফ মনে করেছেন। এছাড়া এ বিশ্বাস তো ছিলই যে, যখন 
পিতার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে এবং এখানে আসতে কোন বাধা থাকবে না, 
তখন পিতা নিজেই আগ্রহী হয়ে চলে আসবেন। কুরতুবী বর্ণিত এক 
রেওয়ায়েতে আছে যে, ভাইদের মধ্যে ইয়াহুদা বলল £ এই জামা আমি 
নিয়ে যাব। কারণ, তার জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়েও আমিই নিয়ে 
গিয়েছিলাম। ফলে পিতা অনেক আঘাত পেয়েছিলেন। এখন এর 
ক্ষতিপূরণও আমার হাতেই হওয়া উচিত। 

%1৩৫-$$ _ অর্থাৎ, কাফেলা শহর থেকে বের হতেই 
কেনানে ইয়াকুব (আঃ)-নিকটস্থ লোকদেরকে বললেন £ তোমরা যদি 
আমাকে বোকা না ঠাওরাও, তবে আমি বলছি যে, আমি ইউসুফের গন্ধ 
পাচ্ছি। মিসর থেকে কেনান পর্যন্ত হযরত ইবনে আববাসের বর্ণনা অনুযায়ী 
আট দিনের দূরত্ব ছিল। হযরত হাসান বসরীর বর্ণনা মতে আশি ফরসখ 
অর্থাৎ, প্রায় আড়াইশ" মাইলের ব্যবধান ছিল। আল্লাহ্‌ তাআলা এর দূর 
থেকে ইউসুফ (আঃ)-এর জামার মাধ্যমে তার গন্ধ ইয়াকুব (আঃ)-এর 
মস্তিষ্কে পৌছে দেন। এটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার বটে। অথচ ইউসুফ যখন 
কেনানেরই এক কৃপের ভেতরে তিন দিন পড়ে রইলেন,তখন ইয়াক্ব 
(আঃ) এ গন্ধ অনুভব করেননি। এ থেকেই জানা যায় যে, মু'জেযা 
পয়গম্বরগণের ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয় এবং প্রকৃতপক্ষে মু’জেযা 
পয়গমুরগণের নিজস্ব কর্মকাণ্ডও নয়-সরাসরি আল্লাহ্‌ তাআলার কর্ম। 
আল্লাহ্‌ তাআলা যখন ইচ্ছা করেন, মু*জেযা প্রকাশ করেন। ইচ্ছা না হলে 


৬৯০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন নখ. 
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(৯৬) অতঃপর যখন সুসংবাদদাতা পৌছল, সে জামাটি তার মুখে রাখল। 
অমনি তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। বললেন £ আমি কি তোমাদেরকে 
বলিনি যে, আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা জানি তোমরা তা জান না? (১৭) 
তারা বলল £ পিতঃ, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করান। নিশ্চয় আমরা 
অপরাধী ছিলাম। (৯৮) বললেন, সত্তরই আমি পালনকর্তার কাছে 
তোমাদের জন্য ক্ষমা চাইব। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৯) অতঃপর 
যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছল, তখন ইউসুফ পিতা-মাতাকে নিজের 
কাছে জায়গা দিলেন এবং বললেন £ আল্লাহ্‌ চাহেন তো শান্ত চিত্তে মিসরে 
প্রবেশ করুন| (১০০) এবং তিনি পিতা-মাতাকে সিংহাসনের উপর বসালেন 
এবং তারা সবাই তার সামনে সেজদাবনত হল। তিনি বললেন £ পিতঃ এ 
হচ্ছে আমার ইতিপূ্বেকার ্বপ্রের বর্ণনা। আমার পালনকর্তা একে সত্যে 
পরিণত করেছেন এবং তিনি আমার প্রতি অনুাহ করেছেন; আমাকে জেল 
থেকে বের করেছেন এবং আপনাদেরকে থাম থেকে নিয়ে এসেছেন শয়তান 
আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দেয়ার পর। আমার 
পালনকর্তা যা চান, কৌশলে সম্প্র করেন। নিশ্চয় তিনি বিজ্ঞ, গরজ্ঞাময়। 
(১০১) হে পালনকর্তা, আপনি আমাকে রাষ্টক্ষমতাও দান করেছেন এবং 
আমাকে বিভিন্ন তাৎপ্যসহ ব্যাখ্যা করার বিদ্যা শিখিয়ে দিয়েছেন। হে 
নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের শরষ্টা, আপনিই আমার কা্যনিবার্হী ইহকাল ও 
পরকালে । আমাকে ইসলামের উপর মৃত্যুদান করুন এবং আমাকে 
স্বজনদের সাথে মিলিত করুন। (১০২) এগুলো অদৃশ্যের খবর, আমি 
আপনার কাছে প্রেরণ করি। আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা 
স্বীয় কাজ সাব্যস্ত করছিল এবংচক্রান্ত করছিল। 





নিকটতম বস্তুও দূরবর্তী হয়ে যায়। 

ন ৯০০ 
বলল £ আল্লাহ্র কসম, আপনি তো সেই পুরানো তাত i 
রয়েছেন যে, ইউসুফ জীবিত আছে এবং তার সাথে মিলন হবে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


580176. _ অৰ্থাৎ, যখন সুসংবাদদাতা কেনানে পৌছল 
এবং ইউসুফের জামা ইয়াকুব (আঃ)-এর চেহারায় রাখল, তখন সঙ্গে 
সঙ্গেই তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল। সুসংবাদদাতা ছিল জামা বহনকারী 
ইয়াহুদা। 

৩৮৩৩১৩৮৩6৮১ _ অর্থাৎ আমি 
কি বলিনি যে, আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে আমি এমন বিষয় জানি, যা 
তোমরা জান না? অর্থাৎ, ইউসুফ জীবিত আছে এবং তার সাথে মিলিত 
হবে। 

EELS বাসর ঘটনা 
যখন সবার জানা হয়ে গেল, তখন ইউসুফের ভ্রাতারা স্বীয় অপরাধের 
জন্যে পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল £ আপনি আমাদের জন্যে 
আল্লাহ্র কাছে মাগফেরাতের দোয়া করুন। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র 
কাছে তাদের মাগফেরাতের দোয়া করবে, সে নিজেও তাদের অপরাধ 
মাফ করে দেবে। 

353005 = ইয়াক্ব (আঃ) বললেন £ আমি 
সত্বরই তোমাদের জন্যে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব। 

ইয়াকুব (আঃ) এখানে তৎক্ষণাৎ দোয়া করার পরিবর্তে অতিসত্বরই 
দোয়া করার ওয়াদা করেছেন। তফসীরবিদগণ এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে 
বলেন যে, এর উদ্দেশ্য ছিল বিশেষ গুরুত্ব সহকারে শেষ রাত্রে দোয়া 
করবেন। কেননা,তখনকার দোয়া বিশেষভাবে কবুল হয়। বুখারী ও 
মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক রাত্রির শেষ 
তৃতীয়াংশে পৃথিবী থেকে নিকটতম আকাশে অবতরণ করেন এবং ঘোষণা 
করেন £ কেউ আছে কি, যে দোয়া করবে_আমি কবুল করব? কেউ 
আছে কি, যে ক্ষমা প্রার্থনা করবে-_আমি ক্ষমা করব? 

54905558 _ কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, ইউসুফ (আঃ) 
ভাইদের সাথে দু'শ উট বোঝাই করে অনেক আসবাবপত্র, বস্ত্র ও নিত্য 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাঠিয়ে দিলেন, যাতে গোটা পরিবার মিসরে আসার 
জন্যে ভালভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। ইয়াক্ব (আঃ) তার আওলাদ ও 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা প্রস্তুত হয়ে মিসরের উদ্দেশে রওয়ানা হলে এক 
রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাদের সংখ্যা বাহাত্তর এবং অন্য রেওয়ায়েত 
অনুযায়ী তিরানববই জন পুরুষ ও মহিলা ছিল। 

অপরদিকে মিসর পৌছার সময় নিকটবর্তী হলে ইউসুফ (আঃ) ও 
শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাদের অভ্যর্থনার জন্য বাইরে আগমন 
করলেন। তাদের সাথে চার হাজার সশস্ত্র সিপাহীও সামরিক কায়দায় 
অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশে জমায়েত হল। সবাই যখন মিসরে ইউসুফ 
(আঃ)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি পিতা মাতাকে নিজের কাছে 
জায়গা দিলেন। 


৬৯১ সুরা ইউসুফ নখ 





এখানে_ 2০ (পিতা-মাতা) উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ ইউসুফ 
(আঃ)-এর মাতা তার শৈশবেই ইন্তেকাল করেছিলেন। কিন্তু তারপর 
ইয়াকুব (আঃ) মৃতার ভগিনী লায়্যাকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি ইউসুফ 
(আঃ)-এর খালা হওয়ার দিক দিয়েও মায়ের মতই ছিলেন এবং পিতার 
বিবাহিতা স্ত্রী হওয়ার দিক দিয়েও মাতাই ছিলেন। 

54৯০৩৩, 1353085 _ ইউসুফ (আঃ) পরিবারের 
সবাইকে বললেন £ আপনারা সবাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী নির্ভয়ে, 
অবাধে মিসরে প্রবেশ করুন। উদ্দেশ্য এই যে, ভিনদেশীদের প্রবেশের 
ব্যাপারে স্বভাবতঃ যেসব বিধি-নিষেধ থাকে আপনারা সেগুলো থেকে 
মুক্ত। 

3210540937557 - অৰ্থাৎ, ইউসুফ (আঃ) পিতা-মাতাকে 
রাজ সিংহাসনে বসালেন। 

1৩0555 - অৰ্থাৎ, পিতা-মাতা ও ভ্রাতারা সবাই ইউসুফ 
(আঃ)-এর সামনে সেজদা করলেন। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস বলেন £ এ 
ক্তজ্ঞতাসূচক সেজদাটি ইউসুফ (আঃ)-এর জন্যে নয়_ আল্লাহ্‌ 
তাআলার উদ্দেশেই করা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন £ উপাসনামূলক 
সেজদা প্রত্যেক পয়গমরের শরীয়তে আল্লাহ্‌ ছাড়া কারও জন্যে বৈধ ছিল 
না; কিন্তু সম্মানসূচক সেজদা পূর্ববর্তী পয়গমুরগণের শরীয়তে বৈধ ছিল। 
শিরকের সিড়ি হওয়ার কারণে ইসলামী শরীয়তে তাও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ 
হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বলা হয়েছে £ আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য 
কাউকে সেজদা করা বৈধ নয়। 

০০00351644505 - ইউসুফ (আঃ) -এর 
EE Eo ৩১ 
শৈশবের স্বপ্নের কথা তার মনে পড়ল। তিনি বললেন £ পিতঃ, এটা আমার 
শৈশবে দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যাতে দেখেছিলাম যে, সূর্য, চন্দ্র ও এগারটি 
নক্ষত্র আমাকে সেজদা করছে। আল্লাহ্র শোকর যে, তিনি এ স্বপ্নের 
সত্যতা চোখে দেখিয়ে দিয়েছেন। 


ইউসুফ (আঃ)-এর সবর ও শুকরিয়ার স্তর £ এরপর ইউসুফ 
(আঃ) পিতা-মাতার সামনে কিছু অতীত কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু 
করলেন। এখানে এক দন্ড থেমে একটু চিন্তা করুন, আজ যদি কেউ 
এতটুকু দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়, যতটুকু ইউসুফ (আঃ)-এর উপর দিয়ে 
হয়েছে এবং এত দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ ও নৈরাশ্যের পর 
পিতা-মাতার সাথে মিলন ঘটে, তবে সে পিতা-মাতার সামনে নিজের 
কাহিনী কিভাবে বর্ণনা করবে? কতটুকু কাদবে এবং কীদাবে? দুঃখ-কষ্টের 
করুণ কাহিনী বর্ণনা করতে কতদিন লাগবে? কিন্তু এখানে উভয়পক্ষই 
আল্লাহ্‌র রসূল ও পয়গম্বর। তাদের কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করুন, ইয়াক্ব 
(অছ)-এর বিরহী হিয় ছেলে হাজারো দু কেরাত অতিকম করে 
উনি সু মিলিত হয; তখন কি বলেনঃ 





করেছেন, যখন কারাগার থেকে আমাকে বের করেছেন এবং আপনাকে 
বাইরে থেকে এখানে এনেছেন; অথচ শয়তান আমার ও আমার ভাইদের 
মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। 

ইউসুফ (আঃ)-এর দুঃখ-কষ্ট যথাক্রমে তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। 
(এক) ভাইদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন। (দুই) পিতা-মাতার কাছ থেকে 
দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ। এবং (তিন) কারাগারের কষ্ট। আল্লাহ্‌র মনোনীত 


পয়গম্বর স্বীয় বিবৃতিতে প্রথমে ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা পরিবর্তন করে 
কারাগার থেকে কথা শুরু করেছেন। কিন্তু এতে কারাগারে প্রবেশ করা 
এবং সেখানকার দুঃখ-কষ্টের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন। বরং কারাগার থেকে 
অব্যাহতির কথা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতাসহ বর্ণনা করেছেন। কারাগার থেকে 
মুক্তি এবং তজ্জন্য আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে যেন একথাও 
বলে দিয়েছেন যে, তিনি কোন সময় কারাগারেও ছিলেন। 

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, ইউসুফ (আঃ) কারাগার থেকে 
বের হওয়ার কথা তো উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ভ্রাতারা যে তাকে__কুপে 
নিক্ষেপ করেছিল, তা এদিক দিয়েও উল্লেখ করেননি যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
আমাকে এ কূপ থেকে বের করেছেন। কারণ এই যে, ভাইদের অপরাধ 
পূর্বেই মাফ করে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন £ 22M %3 
তাই যে কোনভাবে কূপের কথা উল্লেখ করে ভাইদেরকে লজ্জা দেয়া 
সমীচীন মনে করেননি (কুরতুবী) 

এরপর ছিল পিতা-মাতা থেকে সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ ও তার প্রতিক্রিয়াদি 
বর্ণনা করার পালা। তিনি সব বিষয় থেকে পাশ কাটিয়ে শুধু শেষ পরিণতি 
ও পিতা-মাতার সাথে সাক্ষাতের কথা আল্লাহর কৃতজ্ঞতাসহ উল্লেখ 
করেছেন যে, আল্লাহ্‌ আপনাকে গ্রাম থেকে মিসর শহরে এনে দিয়েছেন। 
এখানে এই নেয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইয়াকুব (আঃ)-এর 
বাসভূমি গ্রামে ছিল, সেখানে জীবন যাপনের সুযোগ-সুবিধা কম ছিল। 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে শহরে রাজকীয় সম্মানের মাঝে পৌছে দিয়েছেন। 

এখন প্রথম অধ্যায়টি অবশিষ্ট রইল-_অর্থাৎ, ভাইদের অত্যাচার ও 
উৎপীড়ন। একেও শয়তানের ঘাড়ে চাপিয়ে এভাবে চুকিয়ে দিলেন যে, 
আমার ভ্রাতারা এরূপ ছিল না। শয়তান তাদেরকে ধোকায় ফেলে কলহ 
সৃষ্টির এ কাজটি করিয়েছে। 

এ হচ্ছে নবুওয়তের শান। নবীগণ দুঃখ-কষ্ট শুধু সবরই করেন না, 
বরং সর্বত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিকও আবিষ্কার করে ফেলেন। এ কারণেই 
তাদের এমন কোন অবস্থা নেই, যেখানে তারা আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি 
কৃতজ্ঞ নন। সাধারণ মানুষের অবস্থা এর বিপরীত। তারা আল্লাহ্‌ তাআলার 
নেয়ামত পেয়েও কোন নেয়ামতের কথা উল্লেখ করে না, কিন্তু কোন সময় 
সামান্য কষ্ট পেলে জীবনভর তা গেয়ে বেড়ায়। কোরআনে এ বিষয়েই 
অভিযোগ করে বলা হয়েছে £ ১315950316! অর্থাৎ, মানুষ 
পালনকর্তার প্রতি খবুই অকৃতজ্ঞ। 

ইউসুফ (আঃ) দুঃখ-কষ্টের ইতিকথা সংক্ষেপে তিন শব্দে ব্যক্ত করার 
পর বললেনঃ SAAS SYS - 
অর্থাৎ, আমার পালনকর্তা যে কাজ করতে চান, তার তদবীর সূক্ষ্ম করে 
দেন। নিশ্চয় তিনি সুবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান। 

১০১তম আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইউসুফ (আঃ) পিতাকে 
সম্বোধন করেছিলেন। এরপর পিতা-মাতা ও ভাইদের সাথে সাক্ষাতের 
ফলে যখন জীবনে শাস্তি এল, তখন সরাসরি আল্লাহর প্রশংসা, গুণকীর্তন 
ও দোয়ায় মশগুল হয়ে গেলেন। বললেনঃ 

“হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে রাষ্টক্ষমতা দান করেছেন 
এবং অমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন। হে আসমান ও যমীনের মষ্টা 
আপনিই ইহকাল ও পরকালে আমার কার্যনির্বাহী। আমাকে পূর্ণ 
আনুগত্যশীল অবস্থায় দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিন এবং আমাকে পরিপূর্ণ সৎ 
বন্দাদের অন্তর্ভুক্ত রাখুন।” “পরিপূর্ণ সৎ বন্দা’ পয়গস্বরগণই হতে 


৬৯২ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


৯১৫ 





পারেন। তারা যাবতীয় গোনাহ্‌ থেকে পবিত্র (মাযহারী) 

এ দোয়ায় “খাতেমা-বিলখায়র' অর্থাৎ, অস্তিম সময়ে পূর্ণ 
আনুগত্যশীল হওয়ার প্রার্থনাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ্‌ 
তাআলার প্রিয়জনদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা ইহকাল ও পরকালে যত 
উচ্চ মর্তবাই লাভ করুন এবং যত প্রভাক-প্রতিপত্তি ও পদ-মর্ধাদাই 
তাদের পদুম্বন করুক, তারা কখনও গর্বিত হন না; বরং সর্বদাই এসব 
অবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার অথবা হাস পাওয়ার আশঙ্কা করতে থাকেন। তাই 
তারা দোয়া করতে থাকেন, যাতে আল্লাহ প্রদত্ত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ 
নেয়ামতসমূহ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যস্ত অব্যাহত থাকে, বরং সেগুলো 
আরও যেন বৃদ্ধি পায়। 

ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী পুরোপুরি বর্ণনা করার পর আলোচ্য 
আয়াতসমূহে নবী করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। 51১ 

৫1৯ _ অৰ্থাৎ, এই কাহিনী বসব অদৃশ্য সংবাদের 
অন্যতম, যেগুলো আমি ওহীর মাধ্যমে আপনাকে বলেছি। আপনি 
ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাছে উপস্থিত ছিলেন না, যখন তারা ইউসুফকে কূপে 
নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং এজন্যে কলা-কৌশলের আশ্রয় 
নিচ্ছিল। 

এ বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীটি পূর্ণ 
বিবরণসহ ঠিক ঠিক বলে দেয়া আপনার নবুওয়ত ও ওহীর সুস্পষ্ট প্রমাণ। 
কেননা, কাহিনীটি হাজারো বছর পূর্বেকার। আপনি সেখানে বিদ্যমান 
ছিলেন না যে, স্বচক্ষে দেখে বিবৃত করবেন এবং আপনি কারও কাছে 
শিক্ষাও গ্রহণ করেননি যে, ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করে অথবা কারও কাছে 
শুনে বর্ণনা করবেন। অতএব, খোদায়ী ওহী ব্যতীত এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ 
করার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। 





কোরআন পাক শুধু এতটুকু বিষয় উল্লেখ করেছে যে, (আপনি 
সেখানে বিদ্যমান ছিলেন না)। অন্য কোন ব্যক্তি অথবা গ্রন্থ থেকে এ 
বিষয়ে জ্ঞান অর্জিত না হওয়ার কথা উল্লেখ করা জরুরী মনে করা হয়নি। 
কারণ, সমগ্র আরবের জানা ছিল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) উদ্মী বা নিরক্ষর। 
তিনি কারও কাছে লেখাপড়া করেননি। সবার আরও জানা ছিল যে, তার 
সমগ্র জীবন মক্কায় অতিবাহিত হয়েছে। একবার চাচা আবুতালেবের সাথে 
সিরিয়া সফরে গমন করে মাঝপথ থেকেই ফিরে এসেছিলেন। দ্বিতীয় 
সফর, বাণিজ্য ব্যাপদেশে করেছিলেন, কিন্তু মাত্র কয়েকদিন অবস্থান 
করেই ফিরে আসেন। এ সফরেও কোন পন্ডিত ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত 
অথবা কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কের বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না। 
তাই এ ক্ষেত্রে তা উল্লেখ করা জরুরী মনে করা হয়নি। তবে কোরআন 
পাকের অন্যত্র একথাও উল্লেখ করা হয়েছেঃ ৫8844 
10১3৪8৩5854; - অর্থাৎ, কোরআন অবতরণের পূর্বে এসব ঘটনা 
আপনিও জানতেন এবং আপনার স্বজাতিও জানত না। 

ইমাম বগভী বলেন £ ইহুদী ও কোরাইশরা সম্মিলিতভাবে পরীক্ষার্থী 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করল £ আপনি যদি সত্য নবী হন, তবে বলুন, 
ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনাটি কি এবং কিভাবে ঘটেছিল? যখন রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) ওহীর মাধ্যমে সব বলে দিলেন এবং এরপরও তারা কুফরী ও 
অস্বীকারে অটল রইল, তখন তিনি অস্তরে দারুণ আঘাত পেলেন। এরই. 
প্রেক্ষিতে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আপনার রেসালতের সুস্পষ্ট 
প্রমাণাদি সত্বেও অনেক মানুষ বিশ্বাস স্থাপনকারী নয়- আপনি যত 
চেষ্টাই করুন না কেন। উদ্দেশ্য এই যে, আপনার কাজ হল প্রচার এবং 
সংশোধনের চেষ্টা করা। চেষ্টাকে সফল করা আপনার ক্ষমতাধীন নয়। 
অধিকল্ত এটা আপনার দায়িত্বও নয়। কাজেই দুঃখ করাও উচিত নয়। 
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(০৩) আপনি যতই চান, অধিকাংশ লোক বিশ্বাসকারী নয়। (১০৪) 
আপনি এর জন্যে তাদের কাছে কোন বিনিময় চান না। এটা তো সারা 
বিশ্বের জন্যে উপদেশ বৈ নয়। (১০৫) অনেক নিদর্শন রয়েছে নভোমন্ডলে 
ও ভূ-মন্ডলে যেগুলোর উপর দিয়ে তারা পথ অতিক্রম করে এবং তারা 
এসবের দিকে মনোনিবেশ করে না। (১০৬) অনেক মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শেরকও করে। (১০৭) তারা কি 
নিভীক হয়ে গেছে এ বিষয়ে যে, আল্লাহ্‌র আযাবের কোন বিপদ তাদেরকে 
আবৃত করে ফেলবে অথবা তাদের কাছে হঠাৎ কেয়ামত এসে যাবে, অথচ 
তারা টেরও পাবে না? (১০৮) বলে দিন£ এই আমার পথ। আমি আল্লাহ্র 
দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই_-আমি এবং আমার অনুসারীরা । আল্লাহ্‌ 
পৰিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তভুক্তি নই। (০৯) আপনার পূর্বে আমি 
যতজনকে রসূল করে পাঠিয়েছি, তারা সবাই পুরুষই ছিল জনপদবাসীদের 
মধ্য থেকে । আমি তাঁদের কাছে ওহী প্রেরণ করতাম। তারা কি দেশ-বিদেশ 
ভ্রমণ করে না, যাতে দেখে নিত কিরূপ পরিণতি হয়েছে তাদের, যার পূর্বে 
ছিল? সংযম কারীদের জন্যে পরকালের আবাসই উত্তম । তারা কি এখনও 
বোঝে না? (১১০) এমনকি যখন পয়গম্বরগণ নৈরাশ্যে পতিত হয়ে যেতেন, 
এমনকি এরূপ ধারণা করতে শুরু করতেন যে, তাদের অনুমান বুঝি 
মিথ্যায় পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন তাদের কাছে আমার 
সাহায্য পৌছে। অতঃপর আমি যাদের চেয়েছি তারা উদ্ধার পেয়েছে। 
আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে প্রতিহত হয় না। (১১১) তাদের 
কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়, এটা কোন 
মনগড়া কথা নয়, কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্যে পূর্বেকার 
কালামের সমর্থন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিবরণ রহমত ও হেদায়েত। 






























































আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


৩914৩ ৩ ALIS _ অর্থাৎ, আপনি 
প্রচার ও বিশুদ্ধ পথ বলে দেয়ার যে চেষ্টা করছেন, সেজন্য তাদের কাছে 
তো কোন পারিশ্রমিক চান না যে, এটা মেনে নেয়া বা শোনা তাদের পক্ষে 
কঠিন হবে। আপনার কথাবার্তা তো নির্ভেজাল মঙ্গলাকাঙ্খা ও উপদেশ 
সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আপনার এ চেষ্টার 
লক্ষ্য যখন পার্থিব উপকার লাভ নয়, বরং পরকালের সওয়াব ও জাতির 
হিতাকাছ্খা, তখন এ লক্ষ্য অর্জিত হয়ে গেছে। সুতরাং আপনি কেন 
চিন্তিতহন? 

ESTAS GIG 
352 অৰ্থাৎ, শুধু তাই নয় যে, এরা জেদ ও হঠকারিতাবশতঃ কোন 
শুভাকাঙ্বীর উপদেশ শ্রবণ করে না, বরং তাদের অবস্থা হল এই যে, 
নভোমন্ডলে ও ভূ-মন্ডলে আল্লাহর যেসব সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, 
সেগুলোর কাছ দিয়েও এরা উদাসীন হয়ে ও চোখ যুঁজে চলে যায়। একটুও 
লক্ষ্য করে না যে, এগুলো কার অপার শক্তির নিদর্শন। নভোমন্ডল ও 
ভূ-মন্ডলে আল্লাহ্‌ তাআলার জ্ঞান ও শক্তি অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। 
অতীতের আযাবপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ তাদের দৃষ্টিগোচর হয়, 
কিন্তু তারা এগুলো থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করে না। 

যারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও শক্তিতেই বিশ্বাস করে না, উপরোক্ত বর্ণনা 
ছিল তাদের সম্পর্কে । অতঃপর এমন লোকদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে, যারা 
আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী, কিন্ত তার সাথে অন্য বস্তুকে অংশীদার সাব্যস্ত 
করে। বলা হয়েছেঃ 

৩5255428445 শি তাদের মধ্যে 
যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, তারাও শেরকের সাথে করে। অর্থাৎ, 
আল্লাহ্‌ তাআলার জ্ঞান, শক্তি ইত্যাদি গুণের সাথে অন্যকে অংশীদার 
সাব্যস্ত করে, যা একান্ত অন্যায় ও নিছক মুর্খতা। 

ইবনে-কাসীর বলেন £ যেসব মুসলমান ঈমান সত্বেও বিভিন্ন প্রকার 
শেরকে লিপ্ত রয়েছে, তারাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। মুসনাদে আহমদের 
এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন £ আমি তোমাদের জন্যে যেসব 
বিষয়ের আশঙ্কা করি, তন্মধ্যে সবচাইতে বিপজ্জনক হচ্ছে ছোট শেরক। 
সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন £ রিয়া (লোক দেখানে 
এবাদত) হচ্ছে ছোট শেরক। এমনিভাবে এক হাদীসে আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
অন্যের কসম খাওয়াকেও শেরক বলা হয়েছে।_ (ইবনে কাসীর) আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত অন্য কারও নামে মান্নত করা এবং নিয়াজ দেয়াও ফেকাহ্‌বিদগণের 
মতে শেরকের অন্তর্ভূক্ত । 

এরপর তাদের অমনোযোগিতা ও মুর্খতার কারণে পরিতাপ ও বিস্ময় 
প্রকাশ করা হয়েছে যে, তারা অস্বীকার ও অবাধ্যতা সত্বেও কিরূপে 
নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের উপর কোন আযাব 
এসে যাবে কিংবা অতর্কিতে কেয়ামত এসে যাবে তাদের প্রস্ততি গ্রহণের 
পূর্বেই। 





Ee 
অর্থাৎ, আপনি তাদেরকে বলে দিন £ তোমরা মান অথবা না 





৬৯৪ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


নথ 





মান_আমার তরীকা এই যে, মানুষকে পূর্ণ বিশ্বাসসহকারে আল্লাহ্র দিকে 
দাওয়াত দিতে থাকক_-আমি এবং আমার অনুসারীরাও। 

উদ্দেশ্য এই যে, আমার দাওয়াত আমার কোন চিন্তাধারার উপর 
ভিত্তিশীল নয়; বরং এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার ফলশ্রুতি। এ 
দাওয়াত ও জ্ঞানে রসুলুল্লাহ (সাঃ) তার অনুসারীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত 
করেছেন। হযরত ইবনে-আববাস বলেন £ এতে সাহাবায়ে কেরামকে 
বোঝানো হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জ্ঞানের বাহক এবং আল্লাহ্‌র 
সিপাহী। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ বলেন £ সাহাবায়ে কেরাম এ 
উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গ। তাদের অস্তর পবিত্র এবং জ্ঞান সুগতীর। 
তাদের মধ্যে লৌকিকতার নাম-গন্ধও নেই। আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে 
স্বীয় রসূলের সংসর্গ ও সেবার জন্যে মনোনীত করেছেন। তোমরা তাদের 
চরিত্র অভ্যাস ও তরিকা আয়ত্ত কর। কেননা, তারা সরল পথের পথিক। 

৩ - ব্যাপক অৰ্থেও হতে পারে। এতে এসব ব্যক্তিকে 

বোঝানো হয়েছে, যারা কেয়ামত পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দাওয়াতকে 
উম্মত পৰ্যন্ত পৌছানোর কাজে নিয়োজিত থাকবেন। কলবী ও ইবনে 
যায়েদ বলেন £ এ আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, যে ব্যক্তি 
রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণের দাবী করে, তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে ডার 
দাওয়াতকে ঘরে ঘরে পৌছানো এবং কোরআনের শিক্ষাকে ব্যাপকতর 
করা।--(মাযহারী) 

5 - অৰ্থাৎ, আল্লাহ্‌ শেরক থেকে 
পবিত্র এবং আমি মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নই। উপরে বর্ণিত হয়েছিল যে, 
অধিকাংশ লোক ঈমানের সাথে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শেরকেও যুক্ত করে 
দেয়। তাই শেরক থেকে নিজের সম্পূর্ণ পবিত্তার প্রকাশ করেছেন। 
সারকথা এই যে, আমার দাওয়াতের উদ্দেশ্য মানুষকে নিজের দাসে 
পরিণত করা নয়; বরং আমি নিজেও আল্লাহ্‌র দাস এবং মানুষকেও তার 
দাসত্ব স্বীকার করার দাওয়াত দেই। তবে দাওয়াতদাতা হিসেবে আমার 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয। 

মুশরেকরা এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করতে যে, আল্লাহ্‌র রসূল ও 
দূত মানুষ নয়, বরং ফেরেশতা হওয়া দরকার। এর উত্তর পরবর্তী আয়াতে 
দেয়া হয়েছেঃ SHEETS NEAL 
$5 _ অৰ্থাৎ, তাদের এ ধারণা ভিত্তিহীন ও নিরর্থক যে, আল্লাহ্র রসূল 
ফেরেশতা হওয়া দরকার-_মানব হতে পারে না। বরং ব্যাপার উল্টা। মানব 
জাতির জন্যে আল্লাহ্‌র রসূল সবসময় মানবই হয়েছেন। তবে সাধারণ 
লোকদের থেকে তার স্বাতস্ত্যু এই যে, তার প্রতি সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছ 
থেকে ওহী আগমন করে। এটা কারও প্রচেষ্টা ও কর্মের ফল নয়। আল্লাহ্‌ 
তাআলা স্বয়ং বন্দাদের মধ্য থেকে যাকে উপযুক্ত মনে করেন, এ কাজের 
জন্যে মনোনীত করেন। এ মনোনয়ন এমন কতগুলো বিশেষ গুণের 
ভিত্তিতে হয়, যেগুলো সাধারণ মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে না। 

পরবর্তী আয়াতে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র দিকে 
দাওয়াত দাতার ও রসূলের নির্দেশাবলী অমান্য করে আল্লাহ্র আযাবকে 
ডেকে আনে। বলা হয়েছেঃ 


এ 
ও 5905500 


অর্থাৎ, তারা কি দেশ-ভ্রমণে বের হয় না, যাতে পূর্ববর্তী 





জাতিসমূহের শোচনীয় পরিণতি স্বচক্ষে দেখে নিতে পারে? কিন্তু তারা 
ইহকালের বাহ্যিক আরাম-আয়েশ ও সাজ-সজ্জায় মত্ত হয়ে পরকাল 
ভূলে গেছে। অথচ পরহ্যগারদের জন্যে পরকাল ইহকালের চাইতে 
অনেক উত্তম। তারা কি এতটুকুও বোঝে না যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ 
ভাল, না পরকালের চিরস্থায়ী আরাম আয়েশ ও নেয়ামত ভাল? 


অদৃশ্যের সংবাদ ও অদৃশ্যের জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য $ 
০০+৪ সরা ৫৩0 এগুলো সব অদৃশ্যের সংবাদ, 

যা আমি আপনাকে ওহীর মাধ্যমে বলি। এ বিষয়বস্তুটি প্রায় এমনি ভাষায় 
সূরা আলে ইমরানের ৪৩তম আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। সূরা হুদের ৪৮তম 
আয়াতে নৃহ (আঃ)-এর ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে £ ৫2 
54৫ -এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
ওহীর মাধ্যমে পয়গমুরদেরকে অদৃশ্যের সংবাদ বলে দেন। বিশেষ করে 
আমাদের শ্রেষ্ঠতম পয়গম্বর মোহামুদ মোস্তফা (সাঃ)-কে এসব অদৃশ্য 
সংবাদের বিশেষ অংশ দান করা হয়েছে, যার পরিমাণ পূর্ববর্তী 
পয়গমুরদের তুলনায় বেশী। এ কারণেই তিনি উম্মতকে এমন অনেক 
ঘটনা বিস্তারিত অথবা সংক্ষেপে বলে দিয়েছেন, যেগুলো কেয়ামত পর্যস্ত 
সংঘটিত হবে। “কিতাবুল-ফিতান' শিরোনামে ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে 
এমন বর্ণনা সম্লিত বহুসংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণী হাদীসগ্রস্থসমূহে মজুদ 
রয়েছে। 

সাধারণ মানুষ ‘অদৃশ্যের জ্ঞান' বলতে যে কোনরূপে অদৃশ্যের সংবাদ 
অবগত হওয়াকেই বোঝে। এ গুণ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় 
বিদ্যমান ছিল। এ জন্যেই তাদের মতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) “আলেমুল-গায়ব" 
জেদৃশ্যে জ্ঞানী) ছিলেন। কিন্তু কোরআন পাক পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা 
করেছে যে, 281521,5235515519255 এতে 
জানা যায় যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কেউ আলেমুল গায়ব হতে পারে না। 

এ আয়াতে পয়গম্বরগণের সম্পর্কে 30 শব্দের ব্যবহার থেকে বোঝা 
যায় যে, পয়গম্বর সবসময় পুরুষই হন নারীদের মধ্যে কেউ নবী কিংবা 
রসূল হতে পারেন না। 

ইবনে কাসীর ব্যাপকসংখ্যক আলেমের এ অভিমত বর্ণনা করেছেন 
যে, আল্লাহ্‌ তাআলা কোন নারীকে নবী কিংবা রসূল নিযুক্ত করেননি। 
কোন কোন আলেম কয়েকজন মহিলা সম্পর্কে নবী হওয়ার কথা স্বীকার 
করেছেন; উদাহরণতঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বিবি সারা, হযরত 
মুসা (আঃ)-এর জননী এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর জননী হযরত 
মরিয়ম। এ তিন জন মহিলা সম্পর্কে কোরআন পাকে এমন ভাষা প্রয়োগ 
করা হয়েছে, যদ্ধারা বোঝা যার যে, আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতারা তাদের 
সাথে বাক্যালাপ করেছে, সুসংবাদ দিয়েছেন কিংবা ওহীর মাধ্যমে স্বয়ং 
তারা কোন বিষয় জানতে পেরেছেন। কিন্তু ব্যাপক সংখ্যক আলেমের 
মতে এসব আয়াত দ্বারা উপরোক্ত তিন জন মহিলার মাহাত্য এবং 
আল্লাহ্‌র কাছে তাদের উচ্চ মর্যাদাশালিনী হওয়া বোঝা যায় মাত্র। এই 
ভাষা নবুওয়ত ও রেসালত প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট নয়। 


এ আয়াতেই ন শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
সাধারণতঃ শহর ও নগরবাসীদ্বের মধ্য থেকে রসূল প্রেরণ করেছেন অজ 





৬৯৫ সূরা ইউসুফ AA 
পপি সীট 


গ্রাম কিংবা বনাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্য থেকে রসূল প্রেরিত হননি। 
কারণ, সাধারণতঃ গ্রাম বা বনাঞ্চলের অধিবাসীরা স্বভাক-প্রকৃতি ও জ্ঞান 


বুদ্ধিতে নগরবাসীদের তুলনায় পশ্চাদপদ হয়ে থাকেন।_ (ইবনে-কাসীর, 


কুরতুবীমুখ) 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পয়গমুর প্রেরণ ও সত্যের দাওয়াতের কথা 
উল্লেখ করা হয়েছিল এবং পয়গমবরদের সম্পর্কে কোন কোন সন্দেহের 
জওয়াব দেয়া হয়েছিল। উল্লেখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে হুশিয়ার 
করা হয়েছে যে, তারা পয়গমুরদের বিরুদ্ধাচরণের অশুভ পরিণতির প্রতি 
লক্ষ্য করে না। যদি তারা সামান্যও চিন্তা করত এবং পারিপার্শ্বিক শহর ও 
স্থানসমূহের ইতিহাস পাঠ করত, তবে নিশ্চয়ই জানতে পারত যে, 
পয়গম্বরগণের বিরুদ্ধাচরণকারীরা এ দুনিয়াতে কিরূপ ভয়ানক পরিণতির 
সম্মুখীন হয়েছে। কওমে-লৃতের জনপদসমূহ উল্টে দেয়া হয়েছে। 
কওমে-আ'দ ও কওমে-সামুদকে নানাবিধ আযাব দ্বারা নাস্তানাবুদ করে 
দেয়া হয়েছে। পরকালের আযাব আরও কঠোরতর হবে। 

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় 
ক্ষণস্থায়ী। আসল চিন্তা পরকালের হওয়া উচিত। সেখানকার অবস্থান 
চিরস্থায়ী এবং সুখ-দুঃখও চিরস্থায়ী। আরও বলা হয়েছে যে, পরকালের 
সুখশাস্তি তাকওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাকওয়ার অর্থ শরীয়তের যাবতীয় 
বিধি-বিধান পালন করা। 


এ আয়াতের লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও তাদের উম্প্তৈর অবস্থা 
দ্বারা বর্তমান লোকদেরকে সতর্ক করা। তাই পরবর্তী আয়াতে তাদের 
একটি সন্দেহ দূর করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখে খোদায়ী আযাব 
থেকে ভয় প্রদর্শনের কথা অনেক লোক দীর্ঘ দিন থেকে শুনে আসছিল, 
কিন্তু তারা কোন আযাব আসতে দেখত না। এতে তাদের দুঃসাহস আরও 
বেড়ে যায়। তারা বলতে থাকে যে, আযাব যদি আসবারই হত, তবে 
এতদিনে কবেই এসে যেত ! তাই বলা হয়েছে আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় করুণা 
ও রহস্যবশতঃ অনেক সময় অপরাধী সম্প্রদায়কে অবকাশ দান করেন। 
এ অবকাশ মাঝে মাঝে এত দীর্ঘতর হয় যে, অবাধ্যদের দুঃসাহস আরও 
বেড়ে যায় এবং পয়গম্বরগণ এক প্রকার অস্থিরতার সম্মুখীন হন। এরশাদ 
হয়েছেঃ 
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অর্থাৎ, পূর্ববর্তী উম্মতদের অবাধ্যদেরকে লম্বা লম্বা অবকাশ দেয়া 
হয়েছে। এমন কি দীর্ঘদিন পর্যস্ত তাদের উপর আযাব না আসার কারণে 
পয়গম্বরগণ এরূপ ধারণা করে নিরাশ হয়ে পড়েছেন যে, আল্লাহ্‌ প্রদত্ত 
আযাবের সংক্ষিপ্ত ওয়াদার যে অবকাশ আমরা নিজেদের অনুমানের 
ভিত্তিতে স্থির করে রেখেছিলাম, সে সময়ে কাফেরদের উপর আযাব 
আসবে না এবং সত্যের বিজয় প্রকাশ পাবে না। পয়গমবরগণ প্রবল ধারণা 
পোষণ করতে থাকেন, অনুমানের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ওয়াদার সময় নির্ধারণ 
করার ব্যাপারে আমাদের বোধশক্তি ভূল করেছে। কারণ, আল্লাহ্‌ তাআলা 
তো কোন নির্দিষ্ট সময় বলেননি। আমরা বিশেষ বিশেষ ইঙ্গিতের মাধ্যমেই 
একটি সময় নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলাম। এমনকি নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে 
তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে যায়, অর্থাৎ, ওয়াদা অনুযায়ী 
কাফেরদের উপর আযাব এসে যায়। অতঃপর এ আযাব থেকে আমি 


যাকে ইচ্ছা করেছি, বাচিয়ে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, পয়গম্বরগণের অনুসারী 
মুমিনদেরকে বাচানো হয়েছে এবং কাফেরদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। 
কেননা, আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে অপসূত করা হয় না, বরং 
আযাব অবশ্যই তাদেরকে পাকড়াও করে । কাজেই আঘাবে বিলম্ব দেখে 
মক্কার কাফেরদের ধোকায় পতিত হওয়া উচিত নয়। 

এ আয়াতে 135 শব্দটি প্রসিদ্ধ কেরাআত অনুযায়ী পাঠ করা 
হয়েছে। আমরা এর যে তফসীর বর্ণনা করেছি, এটাই অধিকতর স্বীকৃত ও 
স্বচ্ছ। অর্থাৎ, 1415 শব্দের সারমর্ম হচ্ছে অনুমান ও ধারণা ্রান্ত হওয়া। 
এটা এক প্রকার ইজতেহাদী ভ্রান্তি। পয়গমবরগণের দ্বারা এরূপ ইজতেহাদী 
ভ্রান্তি সম্ভবপর। তবে পয়গম্বর ও অন্যান্য মুজতাহিদদের মধ্যে পার্থক্য 
এই যে, পয়গম্বরগণের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময়ব্যাপী এরূপ ভুল ধারণার উপর 
স্থির থাকার সুযোগ দেয়া হতো না, বরং তাদেরকে বাস্তব বিষয় জ্ঞাত করে 
প্রকৃত সত্য ফুটিয়ে তোলা হতো। অন্যান্য মুজতাহিদের জন্যে এরূপ 
মর্যাদা নেই। 


এমনিভাবে আয়াতে 14586 শব্দের মর্মও তাই যে, কাফেরদের 
উপর আযাব আসতে বিলম্ব হয়েছিল এবং পয়গমবরগণ অনুমানের মাধ্যমে 
যে সময় মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন সে সময়ে আযাব আসেনি। 
ফলে তারা ধারণা করেন যে, আমরা সময় নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে ভুল 
করেছি। এই তফসীরটি হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত 
আছে আল্লামা তীবী বলেন £ এই রেওয়ায়েত নির্ভুল। কারণ, সহীহ্‌ 
বুখারীতে তা বর্ণিত আছে। 

কোন কোন কেরাআতে এ শব্দটি যাল-এর তশদীদসহ 1400 
পঠিত হয়েছে। 1১: ক্রিয়াপদটি ৮:55 ধাতু থেকে উদ্ভৃত। এমতাবস্থায় 
অর্থ হবে, পয়গম্বরদের অনুমিত সময়ে আযাব না আসার কারণে তারা 
আশঙ্কা করতে থাকেন যে, এখন যারা মুসলমান, তারাও বুঝি তাদের প্রতি 
মিথ্যারোপ করতে শুরু করে যে, তারা যা কিছু বলেছিলেন তা পূর্ণ হল 
না। এহেন দুর্বিপাকের সময় আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করে 
দেখালেন। অবিশ্বাসীদের উপর আযাব এসে গেল এবং মুমিনদেরকে 
বাচিয়ে রাখা হল। ফলে পয়গম্বরগণের বিজয় সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে 
উঠলো। ২9৫9১557550 504] অৰ্থাৎ,পয়গমৃরগণের 
কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্যে বিশেষ শিক্ষা রয়েছে। 

এর অর্থ সব পয়গম্বরের কাহিনীতেও হতে পারে এবং বিশেষ করে 
ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীতেও হতে পারে, যা এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। 
কেননা, এ ঘটনায় পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলার 
অনুগত বন্দাদের কি কি ভাবে সাহায্য ও সমর্থন প্রদান করা হয় এবং কূপ 
থেকে বের করে রাজসিংহাসনে এবং অপবাদ থেকে মুক্তি দিয়ে উচ্চতম 
শিখরে কিভাবে পৌছে দেয়া হয়! পক্ষান্তরে চক্রান্ত ও প্রতারণাকারীরা 
পরিণামে কিরূপ অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করে! 
কাহিনী কোন মনগড়া কথা নয়, বরং পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের 
সমর্থনকারী। কেননা, তওরাত ও ইনজীলে এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। 
হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাবিবহ্‌ বলেন £ যতগুলো আসমানী গ্রন্থ ও সহীফা 


৬৯৬ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ৭৭৭ 
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সূরা রা'দ 
মন্ধায় অবতীর্ণ £ আয়াত ৪৩ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু 

(১) আলিফ-লাম-মীম-রা; এগুলো কিতাবের আয়াত। যা কিছু আপনার 
পালনকতার পক্ষ থেকে অবতীণ হয়েছে, তা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ 
এতে বিশ্বাস করে না। (২) আল্লাহ, যিনি উধ্বর্দেশে স্থাপন করেছেন 
আকাশমগুলীকে শুভ বাতীত। তোমারা সেগুলো দেখ। অতঃপর তিনি 
আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কর্মে নিয়োজিত 
করেছেন। প্রত্যেকে নিদিষ্ট সময় মোতাবেক আবর্তন করে। তিনি সকল 
বিষয় পরিচালনা করেন, নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা স্বীয় 
পালনকতারি সাথে সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। (৩) তিনিই 
ভূমগুলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী স্থাপন 
করেছেন এবং প্রত্যেক ফলের মধ্যে দু' দু প্রকার সৃষ্টি করে রেখেছেন। তিনি 
দিনকে রাত্রি দ্বারা আবৃত করেন। এতে তাদের জন্যে নিদরশন রয়েছে, যারা 
চিন্তা করে। (৪) এবং যামিনে বিভিন্ন শস্যক্ষেত্র রয়েছে- একটি অপরটির 
সাথে সংলগ্ন এবং আঙ্গুরের বাগান আছে আর শস্য ও খঙ্ুর রয়েছে 
একটির মূল অপরটির সাথে মিলিত এবং কতক মিলিত নয়। এগুলোকে 
একই পানি দ্বারা সেচ করা হয়। আর আমি স্বাদে একটিকে অপরটির 
চাইতে উৎকৃষ্টতর করে দেই। এগুলোর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য 
যারা চিন্তা ভাবনা করে। (৫) যদি আপনি বিস্ময়ের বিষয় চান, তবে 
তাদের একথা বিস্ময়কর যে, আমরা যখন মাটি হয়ে যাব, তখনও কি 
নতুনভাবে সৃজিত হব? এরাই স্বীয় পালনকর্তার সভায় অবিশ্বাসী হয়ে 
গেছে, এদের গদার্নেই লৌহ-শৃংখল পড়বে এবং এরাই দোষী এরা তাতে 
চিরকাল থাকবে। 





অবতীর্ণ হয়েছে, ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী থেকে কোনটিই খালি নয় 
(মাযহারী) 

৩8085 Loe, এ 
(কোরআন সব বিষয়েরই বিস্তারিত বিবরণ। অর্থাৎ, কোরআন পাকে এমন 
প্রত্যেক বিষয়ের বিবরণ রয়েছে, যা ধর্মীয় ক্ষেত্রে মানুষের জন্যে জরুরী। 
এবাদত, লেন-দেন, চরিত্র, সামাজিকতা, রাষ্ট্র পরিচালনা রাজনীতি 
ইত্যাদি মানব জীবনের প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অবস্থার সাথে 
সম্পর্কযুক্ত বিধান ও নির্দেশ এতে রয়েছে। আরও বলা হয়েছে £ এ 
(কোরআন ঈমানদারদের জন্যে হেদায়েত ও রহমত। এতে বিশেষ করে 
ঈমানদারদের কথা বলার কারণ এই যে, উপকারিতা ঈমানদারগণই পেতে 
পারেন। যদিও কাফেরের জন্যেও কোরআন রহমত ও হেদায়েত, কিন্তু 
তাদের কুকর্ম ও অবাধ্যতার কারণে এ রহমত ও হেদায়েত তাদের পক্ষে 
শাস্তির কারণ হয়ে যায়। 

শায়খ আবু মনসূর বলেন £ সমগ্র সূরা ইউসুফ এবং এতে সন্নিবেশিত 
কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সাস্তবনা প্রদান করা 
যে, স্বজাতির হাতে আপনি যেসব নির্যাতন ভোগ করছেন, পূর্ববর্তী 
পয়গম্বরগণও সেগুলো ভোগ করেছেন। কিন্তু পরিণামে আল্লাহ্‌ তাআলা 
পয়গম্বরগণকেই বিজয়ী করেছেন। আপনার ব্যাপারটিও তদ্রাপই হবে। 


সূরা ইউসুফ সমাপ্ত 


সূরা রা'দ 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সূরাতুর রা'দ মক্কায় অবতীর্ণ। এতে সর্বমোট ৪৩টি আয়াত রয়েছে। এ 
সুরায়ও কোরআন পাকের সত্যতা, তওহীদ ও রেসালতের বর্ণনা এবং 
বিভিন্ন সন্দেহের উত্তর উল্লেখিত হয়েছে। 

3 এগুলো খণ্ডবর্ণ। এসবের অর্থ আল্লাহ্‌ তাআলাই জানেন। 
উম্মতকে এর অর্থ বলা হয়নি। সর্বসাধারণের পক্ষে এর পেছনে পড়াও 
সমীচীন নয়। 

হাদীসও কোরআনের মত খোদায়ী ওহী $ প্রথম আয়াতে বর্ণিত 
হয়েছে যে, কোরআন পাক আল্লাহর কালাম এবং সত্য। কিতাব বলে 
কোরআনকেই বোঝানো হয়েছে এবং 3562003161 বলেও 
কোরআনকেই বোঝানো যেতে পারে। কিন্তু 4 এবং 4১ অক্ষরটি 
বাহ্যতঃ বোঝায় যে, কিতাব এবং 3065 স্বতন্দ্র বিষয়। 
এমতাবস্থায় কিতাবের অর্থ কোরআন এবং 34 এর অর্থ এ 
ওহী যা কোরআন ছাড়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসেছে। কেননা, এ 
বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর কাছে যে 
5০ 
হয়েছে £ SASSI অথ, 
সারার 
তীর উক্তি একটি ওহী, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে প্রেরিত হয়। 
এতে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোরআন ছাড়া অন্য যেসব 
বিধি-বিধান দিয়েছেন, সেগুলোও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ। পার্থক্য 


৬৯৭ সুরারান্দ 


AAV 





এতটুকু যে, কোরআনের তেলাওয়াত করা হয় এবং সেগুলোর তেলাওয়াত 
হয় না। এ পার্থক্যের কারণ এই যে, কোরআনের অর্থ ও শব্দ উভয়টি 
আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং কোরআন ছাড়া হাদীসে যেসব 
বিধি-বিধান রয়েছে, সেগুলোর মর্ম আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ; কিন্তু 
শব্দ অবতীর্ণ নয়। এ জন্যেই নামাযে এগুলোর তেলাওয়াত হয় না। 


সেমতে আয়াতের অর্থ এই যে, এই কোরআন এবং যেসব 
বিধি-বিধান আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়, সেগুলো সব সত্য এবং সন্দেহের 
অবকাশমুক্ত কিন্তু অধিকাংশ লোক চিন্তা-ভাবনা না করার কারণে তা 
বিশ্বাস করে না। 

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলার অস্তিত্ব ও তওহীদের প্রমাণাদি 
বর্ণিত হয়েছে। অথত,তার সৃষ্টি ও কারিগরির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য 
করলে বিশ্বাস করতে হবে যে, এগুলোর এমন একজন স্রষ্টা আছেন, যিনি 
সর্বশক্তিমান এবং সম সৃষ্টজগত যাঁর মুঠোর মধ্যে। 

চক 16990804148 অথ, আল্লাহ এমন 

এক সত্তা, যিনি আকাশসমূহকে সুবিস্তৃত ও বিশাল গম্বুজাকার খুঁটি 
ব্যতীত উচ্চে উন্নীত রেখেছেন যেমন তোমরা আকাশসমূহকে এ অবস্থায়ই 
দেখ। 

আকাশের দেহ দৃষ্টিগোচর হয় কি? সাধারণতঃ বলা হয় যে, 
আমাদের মাথার উপরে যে নীল রঙ দৃষ্টিগোচর হয়, তা আকাশের রঙ। 
কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন £ আলো ও অন্ধকারের সংমিশ্রণে এই রঙ অনুভূত 
হয়। নীচে তারকারাশীর আলো এবং এর উপরে অন্ধকার | উভয়ের 
সংমিশ্রণে বাইরে থেকে নীল রঙ অনুভূত হয়; যেমন গভীর পানিতে 
আলো বিচ্ছুরিত হলে তা নীল দেখা যায়। কোরআন পাকের কতিপয় 
আয়াতে আকাশ দৃষ্টিগোচর হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; যেমন এ 
আয়াতে 9 বলা হয়েছে এবং অন্য এক আয়াতে 330%; 


৩৯৯ বলা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের বক্তব্য প্রথমতঃ এর পরিপন্থী নয়। 
কেননা, এটা সম্ভব যে, আকাশের রঙও নীলাভ হবে অথবা অন্য কোন রঙ 
হবে; কিন্তু মধ্যস্থলে আলো ও অন্ধকারের মিশ্রণের ফলে নীল দৃষ্টিগোচর 
হয়ে থাকে। শূন্যের রঙের মধ্যে যে আকাশের রঙও শামিল রয়েছে, এ 
কথা অস্বীকার করার কোন প্রমাণ নেই। 
ও বিরাজমান হলেন, যা সিংহাসনের অনুরূপ। এ বিরাজমান হওয়ার স্বরূপ 
কারও বোধগম্য নয়। এতটুকু বিশ্বাস রাখা যথেষ্ট যে, যেরূপ বিরাজমান 
হওয়া তার পক্ষে উপযুক্ত, সেরূপেই বিরাজমান রয়েছেন। 
তাআলা সূর্য ও চন্দ্রকে আজ্ঞাধীন করেছেন। প্রত্যেকটিই একটি নিদিষ্ট 
গতিতে চলে। 

আজ্ঞাধীন করার অর্থ এই যে, উভয়কে যে যে কাজে নিয়োজিত 
করেছেন, তারা অহ্নিশ তা করে যাচ্ছে। হাজারো বছর অতিক্রান্ত হয়ে 
গেছে; কিন্তু কোন সময় তাদের গতি চুল পরিমাণও কম-বেশী হয়নি। 
তারা ক্লান্ত হয় না এবং কোন সময় নিজের নিদিষ্ট কাজ ছেড়ে অন্য কাজে 
লিপ্ত হয় না। নির্দিষ্ট সময়ের দিকে ধাবিত হওয়ার এ অর্থও হতে পারে যে, 
তারা সমগ্র বিশ্বের জন্যে নিধারিত সময় অর্থাৎ কেয়ামতের দিকে ধাবিত 
হচ্ছে। এ গস্তব্যস্থলে পৌছার পর মহাজগতের গোটা ব্যবস্থাপনা তছনছ 





হয়ে যাবে। 


আরেকটি সম্ভাব্য অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক গ্রহের জন্যে 
একটি বিশেষ গতি ও বিশেষ কক্ষপথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তারা সব 
সময় নিজ নিজ কক্ষপথে নির্ধারিত গতিতে চলমান থাকে। চন্দ্র নিজ 
কক্ষপথ এক মাসে এবং সূর্য এক বছরে অতিক্রম করে। 


এসব গ্রহের এক-একটির আয়তন পৃথিবীর চাইতে বহুগুণ বড়। 
এগুলো বিশেষ কক্ষপথে বিশেষ গতিতে হাজারো বছর যাবৎ একই 
ভঙ্গিতে চলমান রয়েছে। এদের কলকক্জা কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, ভাঙ্গে 
না এবং মেরামতেরও প্রয়োজন দেখা দেয় না। বিজ্ঞানের বর্তমান চূড়ান্ত 
উন্নতির পরও মানব নির্মিত বস্তুসমূহের মধ্যে এদের পূর্ণ নজীর দূরের 
কথা, হাজার ভাগের এক ভাগ পাওয়াও অসস্ভব। প্রকৃতির এই ব্যবস্থাপনা 
উচ্চেঃম্বরে ডেকে বলছে যে, এর পেছনে এমন একজন স্রষ্টা ও পরিচালক 
রয়েছেন, যিনি মানুষের অনুভূতি ও চেতনার বহু উর্ধে 

33% _অথত্, আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক কাজ পরিচালনা 
করেন। সাধারণতঃ মানুষ নিজের কলাকৌশলের জন্যে গর্ববোধ করে; 
কিন্তু একটু চোখ খুলে দেখলেই বোঝা যাবে যে, তার কলাকৌশল কোন 
বস্তু সৃষ্টি করতে পারে না। আল্লাহ্‌ তাআলা সৃজিত বস্তুসমূহের নির্ভুল 
ব্যবহার বোঝে নেয়াই তার কলাকৌশলের শেষ গস্তব্য। পার্থিব বস্তুসাম্রী 
ব্যবহার করার যে ব্যবস্থা, তাও মানুষের সামর্থ্যের বাইরে। কেননা, মানুষ 
প্রত্যেক কাজে অন্য হাজারো মানুষ, জানোয়ার ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর 
মুখাপেক্ষী, যেগুলোকে সে নিজ কলাকৌশলের মাধ্যমে নিজের কাজে 
নিয়োজিত করতে পারে না। আল্লাহ্‌র শক্তিই প্রত্যেক বস্তুকে অন্য বস্তুর 
সাথে এমনভাবে জুড়ে দিয়েছে যে, আপনা থেকেই এসে জড়ো হয়। 
আপনার গৃহ নির্মাণের প্রয়োজন হলে স্থপতি থেকে শুরু করে রঙ 
পালিশকারী সাধারণ কর্মী পর্যস্ত শত শত মানুষ নিজেদের দৈহিক সামর্থ্য 
ও কারিগরি বিদ্যা নিয়ে আপনার সেবা করতে প্রস্তুত দেখা যাবে। বহু 
দোকানে বিক্ষিপ্ত নির্মাণ-সামগ্রী আপনি নিজ প্রয়োজনে প্রস্তুত পাবেন। 
কিন্তু নিজস্ব অর্থ অথবা কলাকৌশলের জোরে এসব বস্তুর মূল উপাদান 
সৃষ্টি করতে এবং সব মানুষকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষ ও কারিগরী প্রতিভা সম্পন্ন 
করে গড়ে তুলতে আপনি সক্ষম হবেন কি? আপনি কেন, কোন বৃহত্তর 
সরকারও আইনের জোরে এ ব্যবস্থা কায়েম করতে পারে না। নিঃসন্দেহে 
স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদান এবং তদ্দারা বিশুব্যবস্থার নিখৃত পরিচালনা 
একমাত্র চিরঞ্জীব ও মহা ব্যবস্থাপক আল্লাহরই কাজ। মানুষ একে নিজের 
কলাকৌশল মনে করলে তা মূর্খতা বৈ আর কিছু হবে না। 

505% অৰ্থাৎ, তিনি আয়াতসমূহকে তন্ন তন্ন করে বর্ণনা 
করেন। এর অর্থ কোরআনের আয়াতসমূহ হতে পারে। আল্লাহ্‌ তাআলা 
এগুলো নাযিল করেছেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর মাধ্যমে তা বর্ণনা 
ও ব্যাখ্যা করেছেন। 

অথবা আলোচ্য আয়াতের অর্থ আল্লাহ্‌ তাআলা অপার শক্তির 
নিদর্শনাবলীও হতে পারে। অথত্, আসমান যমীন ও স্বয়ং মানুষের 
অস্তিত্ব, এগুলো বিস্তারিতভাবে সর্বদা ও সর্বত্র মানুষের দৃষ্টির সামনে 
বিদ্যমান রয়েছে। 


3535/60, 2599] অথত্, সমগ্ৰ সৃষ্টজগৎ ও তার 
বিস্ময়কর পরিচালন-ব্যবস্থা আল্লাহ্‌ তাআলা এজন্যে কায়েম করেছেন, 
যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে পরকাল ও কেয়ামতে বিশ্বুসী হও। 


৬৯৮ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


AAA 





কেননা, এ বিস্ময়কর ব্যবস্থা ও সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করার পর পরকালে 
মানুষকে পুনবার সৃষ্টি করাকে আল্লাহ্‌র শক্তি বহির্ভূত মনে করা সম্ভব হবে 
না। যখন শক্তির অন্তর্ভুক্ত ও সম্ভবপর বোঝা যাবে, তখন দেখতে হবে 
যে, এ সংবাদ এমন এক ব্যক্তি দিয়েছেন, যিনি জীবনে কোন দিন মিথ্যা 
বলেননি। কাজেই তা বাস্তবতাসম্পন্ন ও প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে 
কোনরূপ সন্দেহ থাকতে পারে না। 
1990৩055539 জিন 

ভূমণ্ুলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে ভারী পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী 
সৃষ্টি করেছেন। 

ভূমগ্ুলের বিস্তৃতি তার গোলাকৃতির পরিপন্হী নয়। কেননা, গোলাকার 
বস্তু যদি অনেক বড় হয়, তবে তার প্রত্যেকটি অংশ একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠের 
মতই দৃষ্টিগোচর হয়। কোরআন পাক সাধারণ মানুষকে তাদের দৃষ্টিকোণে 
সম্বোধন করে। বাহ্যদশী ব্যক্তি পৃথিবীকে একটি বিস্তৃত পৃষ্টরূপে দেখে। 
তাই একে বিস্তৃত করা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এরপর পৃথিবীর 
ভারসাম্য বজায় রাখা ও অন্যান্য অনেক উপকারিতার জন্যে এর উপর 
সুউচ্চ ও ভারী পাহাড় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এসব পাহাড় একদিকে 
ভূপৃষ্ঠের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং অন্যদিকে সমগ্র সৃষ্টজীবকে পানি 
গৌছাবার ব্যবস্থা করে। পানির বিরাট ভাণ্ডার পাহাড় শৃঙ্গে বরফ আকারে 
সঞ্চিত রাখা হয়। এর জন্যে কোন চৌবাচ্চা নেই। এবং তা তৈরী করারও 
প্রয়োজন নেই। অপবিত্র বা দুষিত সত্তয়ার ও কোন সম্ভাবনা নেই। 
অতঃপর এ ফল্গুধারা থেকেই কোথাও প্রকাশ্য নদ-নদী ও খাল-বিল 
নির্গত হয় এবং কোথাও ভূগর্ভেই লুকিয়ে থাকে । অতঃপর কৃপের মাধ্যমে 
এ ফল্গুধারার সন্ধান করে তা থেকে পানি উত্তোলন করা হয়। 


389355540৩5 অ, এ ভূপ 
থেকে নানাবিধ ফল-ফসল উৎপন্ন করছেন এবং প্রত্যেক ফলের-ফসলের 
দু'দুপ্রকর সৃষ্টি করছেন £ লাল, সাদা, টক-মিষ্টি। ৬: এর অর্থ দুই না 
হয়ে একাধিক হতে পারে, যেগুলোর সংখ্যা কমপক্ষে দু'হবে। তাই 
বিষয়টি ১3:55 শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। ৬% এর অর্থ নর 
ও মাদী হওয়াও অসম্ভব নয়। যেমন, অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, 
অনেক বৃক্ষ নর ও মাদী হয়। উদাহরণতঃ খেজুর, পেঁপে ইত্যাদি। অন্যান্য 
বৃক্ষের মধ্যেও এরূপ সম্ভাবনা আছে; যদিও গবেষণা এখনো এতটা 
অগ্রসর হয়নি। 

8099৫ -অথতৎ, আল্লাহ্‌ তাআলাই রাত্রি দ্বারা দিনকে 
ঢেকে দেন। অর্থাৎ, দিনের আলোর পর রাত্রি নিয়ে আসেন; যেমন কোন 
উজ্জ্বল বস্তুকে পর্দা দ্বারা আবৃত করে দেয়া হয়। 

66295 15$) নিঃসন্দেহে সমগ সৃষ্টি ও তার 
পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে চিস্তাশীলদের জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলার 
অপার শক্তির বহু নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। 


৬93০5 
অর্থাৎ, অনেক ভূমিখণ্ড পরস্পর সংলগ্ন হওয়া সত্বেও প্রকৃতি ও 








বৈশিষ্ট্যে বিভিন্নরূপ। কোনটি উর্বর ও কোনটি অনুর্বর, কোনটি নরম ও 
কোনটি শক্ত এবং কোনটি শস্যের উপযোগী এবং কোনটি বাগানের 
উপযোগী। এসব ভূখণ্ডে রয়েছে আঙ্গুরের বাগান, শস্যক্ষেত্র এবং 
খেজুরবৃক্ষ। তন্মধ্যে কোন বৃক্ষ এমন যে, এক কাণ্ড উপরে পৌছে দু'কাণ্ড 
হয়ে যায়; যেমন সাধারণ বৃক্ষ এবং কোনটিতে এক কাণ্ডই থাকে ; যেমন 
খেজুরবৃক্ষ ইত্যাদি। 

এসব ফল একই জমিতে উৎপন্ন হয়, একই পানি দ্বারা সিক্ত হয় এবং 
চন্দ্র সূর্যের কিরণ ও বাতাস সবই এক রকম পায়; কিন্তু এ সত্বেও এসবের 
রঙ ও স্বাদ বিভিন্ন এবং আকারে ছোট ও বড়। সংলগ্ন হওয়া সত্বেও নানা 
ধরনের বিভিন্নতা এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, একই উৎস থেকে উৎপন্ন 
বিচিত্রধ্ী এসব ফল-ফসলের সৃষ্টি কোন একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সত্তার 
আদেশের অধীনে চালু রয়েছে_শুধু বস্তুর রপাস্তরে নয়। যেমন এক 
শ্রেণীর অজ্ঞ লোক তাই মনে করে। কেননা, নিছক বস্তুর রূপান্তর হলে 
সব বস্তু অভিন্ন হওয়া সত্বেও এ বিভিন্নতা কিরূপে হত। একই জমি থেকে 
এক ফল এক খতৃতে উৎপন্ন হয় এবং অন্য ফল অন্য খতৃতে। একই বৃক্ষে 
একই ডালে বিভিন্ন প্রকার ছোট বড় এবং বিভিন্ন স্বাদের ফল ধরে। 


5858853$1 -নিঃসন্দেহে এতে আল্লাহ্‌র শক্তি, 
মাহাত্ম ও একত্বের বহু নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্যে। এতে ইঙ্গিত 
আছে যে, যারা এসব বিষয়ে চিন্তা করে না, তারা বুদ্ধিমান নয়_যদিও 
দুনিয়াতে তারা বুদ্ধিমান ও সমঝদার বলে কথিত হয়। 
কাফেরদের সন্দেহ ছিল তিনটি। (এক) তারা মৃত্যুর পর পুনজীবিন 
এবং হাশরের হিসাব-কিতাবকে অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ মনে করত। এ 
কারণেই তারা পরাকালের সংবাদদাতা পয়গম্বরগণকে এবং তাঁদের 
নবুওয়তকে অস্বীকার করত। কোরআন পাকের এক আয়াতে তাদের এ 
সন্দেহ বৰ্ণনা করে বলা হয়েছে £ 5 2244 5058 LU 
১35১৮১৮০৫15 8-5853 তারা এসব কথা দ্বারা 
পয়গম্বরগণের প্রতি উপহাস করার জন্যে বলত এস, আমরা তোমাদেরকে 
এমন এক ব্যক্তির কথা বলি, সে বলে যে, তোমরা যখন মৃত্যুর পর 
খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে এবং ধূলিকণা হয়ে ছড়িয়ে পড়বে, তখন 
(তোমাদেরকে আবার নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে। 
মৃত্যুর পর পুনজীবনের প্রমাণ £ আলোচ্য ৫ নং আয়াতে তাদের এ 
সন্দেহের জওয়াব দেয়া হয়েছে £ (66:22 
৯১৮ ৩৬৩৬০$% এতে রসূলুল্লাহ সোঃ)-কে সম্বোধন করে 
বলা হয়েছে যে, আপনি আশ্চযাম্বিত হবেন যে, কাফেররা আপনার 
সুস্পষ্ট মো'জেযা এবং নবুওয়তের প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী দেখা সত্বেও 
আপনার নবুওয়ত স্বীকার করে না। পক্ষান্তরে তারা নিশ্রাণ ও চেতনাহীন 
পাথরকে উপাস্য মানে, যে পাথর নিজের উপকার ও ক্ষতি করতেও সক্ষম 
নয়, অপরের উপকার ও ক্ষতি কিরূপে করবে? 
কিন্তু এর চাইতে অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তাদের এই উক্তি যে, 
আমরা মৃত্যুর পর যখন মাটি হয়ে যাব, তখন দিতীয় বার আমাদেরকে 
কিরূপে সৃষ্টি করা হবে; এটা কি সম্ভবপর? কোরআন পাক এ আশ্চর্যের 
কারণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেনি। কেননা, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌র 
অপার শক্তির বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করে প্রমাণিত করা হয়েছে 
যে. তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সমগ্র সৃষ্টজগতকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে 
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(৬) এরা আপনার কাছে মঙ্গলের পরিবর্তে সুত অমঙ্গল কামনা করে। 
তাদের পূর্বে অনুরূপ অনেক শাল্তিথাপ্ত জনগোষ্ঠী অতিক্াস্ত হয়েছে। 
আপনার পালনকর্তা মানুষকে তাদের অন্যায় সত্বেও ক্ষমা করেন এবং 
আপনার পালনকতার কঠিন শাস্তিদাতাও বটে। (৭) কাফেররা বলে £ তাঁর 
প্রতি তাঁর পালনকতারি পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন? 
আপনার কাজ তো ভয় প্রদর্শন করাই এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে 
পঞ্্দশক হয়েছে। (৮) আল্লাহ জানেন প্রত্যেক নারী যা গর্ভধারণ করে 
এবং গভর্শিয়ে যা সঙ্কুচিত ও বধিত হয়। এবং তাঁর কাছে প্রত্যেক বন্তরই 
একটা পরিমাণ রয়েছে। (৯) তিনি সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় অবগত, 
মহোতম, সবোচ্চি মযা্দাবান। (১০) তোমাদের মধ্যে কেউ গোপনে কথা 
বলুক বা তা সশব্দে প্রকাশ করুক, রাতের অন্ধকারে সে আত্মগোপন 
করুক বা প্রকাশ্য দিবালোকে বিচরণ করুক, সবাই তাঁর নিকট সমান। 
(১) তাঁর পক্ষ থেকে অনুসরণকারী রয়েছে তাদের অহো এবং পশ্চাতে, 
আল্লাহ্‌র নিদের্শে তারা ওদের হেফাযত করে। আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা 
পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন 
করে। আল্লাহ্‌ যখন কোন জাতির উপর বিপদ চান, তখন তা রদ হওয়ার 
নয় এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (২) তিনিই 
তোমাদেরকে বিদ্যুৎ দেখান ভয়ের জন্যে এবং আশার জন্যে এবং উত্থিত 
করেন ঘন যেঘমালা। (১৩) তাঁর প্রশংসা পাঠ করে বন্ধু এবং সব 
(ফেরেশতা, সভয়ে। তিনি বন্ুপাত করেন, অতঃপর যাকে ইচ্ছা, তাকে তা 
দ্বারা আঘাত করেন ; তথাপি তারা আল্লাহ্‌ সম্পর্কে বিতণ্া করে, অথচ 
তিনিমহাশক্তিশালী। 


এনেছেন, অতঃপর প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্বের মধ্যে এমন রহস্য নিহিত 
রেখেছেন, যা অনুভব করাও মানুষের সাধ্যাতীত। বলাবাহুল্য, যে সত্তা 
প্রথমবার কোন বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনতে পারেন, তার 
পক্ষে পুনর্বার অস্তিত্বে আনা কিরূপে কঠিন হতে পারে? কোন নতুন বস্তু 
তৈরী করা মানুষের পক্ষেও প্রথমবার কঠিন মনে হয়, ; কিন্তু পুনবার তৈরী 
করতে চাইলে সহজ হয়ে যায়। 

আশ্চর্যের বিষয়, কাফেররা একথা বিশ্বাস করে যে,প্রথমবার সমগ্র 
বিশ্বকে অসংখ্য হেকমতসহ আল্লাহ্‌ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন। এরপর 
পুনবরি সৃষ্টি করাকে তারা কিরূপে অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ মনে করে ? 

সম্ভবতঃ অবিশ্বাসীদের কাছে বড় প্রশ্ন যে, মরে মাটি হয়ে যাওয়ার পর 
মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুলিকণার আকারে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। বায়ু এসব 
ধুলিকণাকে কোথা থেকে কোথায় পৌছে দেয়। অতঃপর কেয়ামতের দিন 
এসব ধূলিকণাকে কিরূপে একত্রিত করা হবে এবং একত্রিত করে কিরূপে 
জীবিত করা হবে? 

কিন্তু তারা দেখে না যে, তাদের বর্তমান অস্তিত্বের মধ্যেও সারা বিশ্বের 
কণা একত্রিত রয়েছে। বিশ্বের প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বস্তসমূহ, পানি, বায়ু ও 
এদের আনীত কণা মানুষের খাদ্যের মধ্যে শামিল হয়ে তার দেহের অংশে 
পরিণত হয়। এ বেচারী অনেক সময় জানেও না যে, যে লোক্মাটি সে 
মুখে পুরছে, তাতে কতগুলো কণা আফ্রিকার, কতগুলো আমেরিকার 
এবং কতগুলো প্রাচ্য দেশসমুহের রয়েছে? যে সত্তা অপার শক্তি ও 
কলা-কৌশলের মাধ্যমে সারা বিশ্বের বিক্ষিপ্ত কণাসমূহকে একত্রিত করে, 
এমন মানুষ ও জন্তর অস্তিত্ব খাড়া করেছেন, আগমীকাল এসব কণা 
একত্রিত করা তাঁর পক্ষে কোন মুশকিল হবে? অথচ বিশ্বের সমস্ত 
শক্তি__পানি, বায়ু ইত্যাদি তারই আজ্ঞাবহ। তাঁর ইঙ্গিতে বায়ু পানি এবং 
শূন্য তার ভিতরকার সব কণা যদি একত্রিত করে দেয়, তবে তা অবিশ্বাস্য 
হবে কেন? 

সত্যি বলতে কি, কাফেররা আল্লাহ্‌ তাআলার শক্তি ও মহিমাকে 
চিনতেই পারেনি। তারা নিজেদের শক্তির নিরিখে আল্লাহ্‌র শক্তিকে 
বোঝে। অথচ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদু’ভয়ের মধ্যবর্তী সব বস্তু 
আপন আপন মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক সচেতন এবং আল্লাহ্‌ তাআলার 
আজ্ঞাধীন। 

মোটকথা, সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখা সত্বেও কাফেরদের পক্ষে 
নবুওয়ত অস্বীকার করা যেমন আশ্চর্যের বিষয়, তার চাইতেও অধিক 
আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে কেয়ামতের পুনজীবন ও হাশরের দিন যে অস্বীকার 
করা। 

এরপর অবিশ্বাসীদের শাস্তি উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এরা শুধু 
আপনাকেই অস্বীকার করে না; বরং প্রকৃতপক্ষে পালনকতাঁকেও 
অস্বীকার করে। তাদের শাস্তি এই যে, তাদের গর্দানে লৌহশৃদ্খল পরানো 
হবে এবং তারা চিরকাল দোযখে বাস করবে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
কাফেরদের দ্বিতীয় সন্দেহ ছিল এই £ যদি বাস্তবিকই আপনি 
আল্লাহ্র রসূল হয়ে থাকেন, তবে রসূলের বিরুদ্ধাচরণের কারণে আপনি 
যেসব শাস্তির কথা শুনান, সেগুলো আসে না কেন? ৬ নং আয়াতে এর 
জওয়াব দেয়া হয়েছেঃ 


৭০০. তফসীর মাআরেফুল কোরআন খা 





“তারা বিপদমুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই আপনার কাছে বিপদ 
নাযিল হওয়ার তাগাদা করে (যে, আপনি নবী হয়ে থাকলে তাৎক্ষণিক 
আযাব এনে দিন। এতে বোঝা যায় যে, তারা আযাব আসাকে খুবই 
অবাস্তব অথবা অসম্ভব মনে করে।) অথচ তাদের পূর্বে অন্য কাফেরদের 
উপর অনেক আযাব এসেছে। সবাই তা প্রত্যক্ষ করেছে। এমতাবস্থায় 
ওদের উপর আযাব অবাস্তব হল কিরূপে? এখানে ৩১ শব্দটি 4+ 
__খর বহুবচন। এর অর্থ অপমানকর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। 

এরপর বলা হয়েছে ঃ নিশ্চিতই আপনার পালনকর্তা মানুষের গোনাহ্‌ 
ও অবাধ্যতা সত্বেও অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। যারা এ ক্ষমা ও দয়া দ্বারা 
উপকৃত হয় না এবং অবাধ্যতায় ডুবে থাকে, তাদের জন্যে তিনি কঠোর 
শাস্তিদাতাও বটে। কাজেই কোনরূপ ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত থাকা উচিত 
নয় যে, আল্লাহ্‌ যখন ক্ষমাশীল, দয়ালু, তখন আমাদের উপর কোন 


কাফেরদের তৃতীয় সন্দেহ ছিল এই যে, আমরা রসূল (সাঃ)-এর 
অনেক মু*জেযা দেখেছি; কিন্তু বিশেষ ধরনের যেসব মু'জেযা আমরা 
দেখতে চাই, সেগুলো তিনি প্রকাশ করেন না কেন? এর উত্তর তৃতীয় 
আয়াতে দেয়া হয়েছে £ 


SISO OIA CMOS 
Es Bt 


“কাফেররা আপনার নবুওয়তের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে বলে যে, 
আমরা যে বিশেষ মু'জেযা দেখতে চাই; তা তাঁর উপর নাযিল করা হল 
না কেন? এর উত্তর এই যে, মু'জেযা জাহির করা পয়গম্বরের ইচ্ছাধীন 
নয়; বরং এটা সরাসরি আল্লাহ্র কাজ। তিনি যখন যে ধরনের মু*জেযা 
প্রকাশ করতে চান, তাই করেন। তিনি কারও দাবী ও খায়েশ পূরণ করতে 
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বাধ্য নন। এ জন্যেই বলা হয়েছে £ /১১ টে) অথথ, আপনার কাজ 
শুধু কাফেরদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা যুজেযা 
জাহির করা নয়। 


2643%5 _অথত, পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের 
জন্যে পথপ্রদর্শক ছিল। আপনি একক নবী নন। জাতিকে পথপ্রদর্শন করা 
সব পয়গম্বরেরই দায়িত্ব ছিল। মু’জেযা প্রকাশ করার ক্ষমতা কাউকে 
দেয়া হয়নি। আল্লাহ্‌ তাআলা যখন যে ধরনের মু'জেযা প্রকাশ করতে 
চান, তাই করেন। 

প্রত্যেক দেশে ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে পয়গম্বর আসা কি জরুরী? 
আয়াতে বলা হয়েছে £ প্রত্যেক কওমের জন্যে একজন পথপ্রদর্শক 
ছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন সম্প্রদায় ও ভূখণ্ড পথপ্রদর্শক 
থেকে খালি থাকতে পারে না; যে কোন পয়গম্বর হোক কিংবা পয়গমবরের 
প্রতিনিধরূপে তাঁর দাওয়াতের প্রচারক হোক। উদাহরণতঃ সুরা ইয়াসীনে 
পয়গম্বরের পক্ষ থেকে প্রথমে দু'ব্যক্তিকে কোন সম্প্রদায়ের কাছে 
প্রেরণের কথা উল্লেখিত রয়েছে। তারা স্বয়ং নবী ছিলেন না। এরপর তাঁদের 
সাহায্য ও সর্মথনের জন্যে তৃতীয় ব্যক্তিকে পাঠানোর কথা বর্ণিত রয়েছে। 


তাই এ আয়াত থেকে একথা আবশ্যকভাবে প্রমাণিত হয় না যে, 
আমাদের উপমহাদেশেও কোন নবী-রসূল জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে 


রসূলের দাওয়াত পৌছানোর জন্যে যুগে যুগেই এ দেশে প্রচুর সংখ্যক 
সাধক প্রচারকের আগমন প্রমাণিত রয়েছে। এ ছাড়া এ জাতীয় অসংখ্য 
পথপ্রদর্শক যে এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাও সবার জানা। 


এ পর্যন্ত তিন আয়তে নবুওয়ত অস্বীকারকারীদের সন্দেহের জওয়াব 
বর্ণিত হয়েছে। চর্তুথ আয়াতে আবার তওহীদের আসল বিষয়বস্ত 
উল্লেখিত হয়েছে। সূরার শুরু থেকেই এ সম্পর্কে আলোচনা হয়ে এসেছে। 
বলা হয়েছেঃ 
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অত, প্রত্যেক নারী যে গর্ভধারণ করে, তা ছেলে কি মেয়ে, সুমী কি 
কৃত্রী, সৎ কি অসৎ-_তা সবই আল্লাহ্‌ জানেন এবং নারীদের গভশিয়ে যে 
হাসবৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ কোন সময় এক বা একাধিক সন্তান জন্মগ্রহণ করে, 
কোন সময় দ্রুত কোন সময় দেরীতে-_ তাও আল্লাহ্‌ জানেন। 

এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলার একটি বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে যে, 
তিনি “আলেমুল গায়ব'। সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু ও সেসবের 
পরিবর্তনশীল অবস্থা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল। এর সাথেই মানব সৃষ্টির 
প্রতিটি স্তর, প্রতিটি পরিবর্তন ও প্রতিটি চিহ্ন সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে। গর্ভস্থ সন্তান ছেলে না মেয়ে না উভয়ই; না কিছুই 
না শুধু পানি অথবা বায়ু রয়েছে_এসব বিষয়ের নিশ্চিত ও নির্ভুল জ্ঞান 
একমাত্র তিনিই রাখেন। লক্ষণাদিদৃষ্টে কোন হাকীম অথবা ডাক্তার এ 
ব্যাপারে যে মত ব্যক্ত করে, তার মর্যাদা, ধারণা ও অনুমানের চাইতে বেশী 
নয়। অনেক সময় বাস্তব ঘটনা এর বিপরীত প্রকাশ পায়। আধুনিক এক্সরে 
মেশিনও এ সত্য উধঘাটন করতে অক্ষম। এর সত্যিকার ও নিশ্চিত জ্ঞান 
একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলাই রাখেন। এ বিষয়টিই অন্য এক আয়াতে বর্ণিত 
হয়েছেঃ 


495182345. অথ, আল্লাহ তাআলাই জানেন যাকিছু 
গভশিয়ে রয়েছে। 
আরবী ভাষায় 5% শব্দটি হাস পাওয়া ও শুক্ষ হওয়ার অর্থে 
ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতে এর বিপরীতে ১১১৮ শব্দ এসে নির্দিষ্ট করে 
দিয়েছে যে, এখানে অর্থ হাস পাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, জননীর গভশিয়ে 
যা কিছু হাস-বৃদ্ধি হয়, তার বিশুদ্ধ জ্ঞান আল্লাহ্‌ তাআলাই রাখেন। এ 
হাস-বৃদধির অর্থ গর্ভজাত সন্তানের সংখ্যায় হাস-বৃদ্ধি হতে পারে, অর্থাৎ 
গর্ভে এক সস্তান আছে কিংবা বেশী এবং জন্মের সময়ও হাস-বৃদ্ধিও হতে 
পারে, অর্থাৎ গর্ভস্থ সন্তান কত মাস, কত দিন ও কত ঘণ্টায় জন্মগ্রহণ 
করে একজন বাহ্যিক মানুষের অস্তিত্ব লাভ করবে, তার নিশ্চিত জ্ঞানও 
আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউ রাখতে পারে না। 
তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন £ গর্ভাবস্থায় নারীদের যে রক্তপাত হয়, 


৮৫ 


তা গর্ভস্থ সন্তানের দৈহিক আয়ন ও স্বাস্থ্য হাসের কারণে হয়। ১৭% 


2559 বলে এই হাস বোঝানো হয়েছে। বাস্তব সত্য এই যে, হাসের যত 
প্রকার রয়েছে, আয়াতের ভাষা সবগুলোতেই পরিব্যপ্ত। 
১5880316$%/ অথচ, আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে প্রত্যেক বস্তুর 
একটি বিশেষ অনুমান ও মাপ রয়েছে। এর কমও হতে পারে না এবং 
বেশীও হতে পারে না। সন্তানের সব অবস্থাও এর অন্তর্ভুক্ত। তার 


প্রত্যেকটি বিষয় আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে নির্ধারিত আছে। কতদিন গর্ভে 
থাকবে, কতকাল দুনিয়াতে জীবিত থাকবে এবং কি পরিমাণ রিযিক 


৭০১, সুরারান্দ VA 
০৯৯৯ 


পাকে_এসব বিষয়ে আল্লাহ্র অনুপম জ্ঞান তাঁর তওহীদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 


NIB LA এখানে ৮৮৪ শব্দ দারা উস 
বস্তু বোঝানো হয়েছে যা মানুষের পঞ্চ ইন্দিয়ের কাছে অনুপস্থিত; অর্থাৎ 
চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না, নাকে প্রাণ নেয়া যায় না, 
জিহ্বা দ্বারা স্বাদ বোঝা যায় না এবং হাতে স্পর্শ করা যায় না। 

এর বিপরীত ৪১৬৬ হচ্ছে এসব বস্তু, যেগুলো উল্লেখিত পঞ্চ ইন্দ্রিয় 
দ্বারা অনুভব করা যায়। আয়াতের অর্থ এই যে, এটা আল্লাহ্‌ তাআলার 
বিশেষ গুণ যে, তিনি প্রত্যেক অনুপস্থিতকে এমনিভাবে জানেন, যেমন 
উপস্থিত ও বিদ্যমানকে জেনে থাকেন। 

এ শব্দের অর্থ বড় এবং J. এর অর্থ উচ্চ। উভয় শব্দ দ্বারা 
বোঝানো হয়েছে যে, তিনি সৃষ্ট বন্তুসমূহের গুণাবলীর উবে এবং সবার 
চেয়ে বড়। কাফের ও মুশরেকরা সংক্ষেপে আল্লাহ্‌ তাআলার মহত্ব ও 
উচ্চমযা্দি স্বীকার করত, কিন্তু উপলব্বি দোষে তারা আল্লাহকে সাধারণ 
মানুষের সমতুল্য জ্ঞান করে তাঁর জন্য এমন গুণাবলী সাব্যস্ত করত, 
যেগুলো তাঁর মাদার পক্ষে খুবই অসম্তব। উদাহরণতঃ ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা 
আল্লাহর জন্যে পুত্র সাব্যস্ত করেছে। কেউ কেউ তাঁর জন্যে মানুষের ন্যায় 
দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করেছে এবং কেউ কেউ বিশেষ দিক নিধারিণ 
করেছে। অথচ তিনি এসব অবস্থা ও গুণ থেকে উচ্চে উবে ও পবিত্র। 
কোরআন পাক তাদের বর্ণিত গুণাবলী থেকে পবিত্রতা প্রকাশের জন্যে 
বার বার বলেছে £ $396,45৯  -অরথাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা 
সব গুণ থেকে পবিত্র, যেগুলো তারা বর্ণনা করে। 

প্রথম 95449৬91৮ এবং তৎপূর্ববর্তী 24৩22 
8144 বাক্যে আল্লাহ্‌ তাআলার জ্ঞানগত পরাকাস্টা বর্ণিত হয়েছিল। 
দ্বিতীয় (152৩ বাক্যে শক্তি ও মাহাত্যের পরাকাস্ঠা বর্ণিত 
হয়েছে। অর্থাৎ, তাঁর শক্তি ও সামর্থ্য মানুষের কল্পনার উ্ের্ব। এর 
পরবর্তী আয়াতেও এ জ্ঞান ও শক্তির পরাকাষ্ঠা একটি বিশেষ আঙ্গিকে 
বর্না করা হয়েছেঃ 
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০ শব্দটি 1/৮+ থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ আস্তে কথা বলার এবং ৮৯ 
শব্দের অর্থ, জোরে কথা বলা। অপরকে শোনানোর জন্যে যে কথা বলা 
হয়, তাকে ০৫৯ বলে এবং যে কথা স্বয়ং নিজেকে শোনানোর জন্যে বলা 
হয়, তাকে ০ বলে। ১৯ শব্দের অর্থ যে গা ঢাকা দেয় এবং ০১. 
এর অর্থ যে স্বাধীন নিশ্চিস্তভাবে পথ চলে। 


আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলার জ্ঞান সর্ব্যাপী। কাজেই যে 
ব্যক্তি আস্তে কথা বলে এবং যে ব্যক্তি উচ্চেস্বরে কথা বলে, তারা উভয়ই 
আল্লাহ্র কাছে সমান। তিনি উভয়ের কথা সমভাবে শোনেন এবং জানেন। 
এমনিভাবে যে ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দেয় এবং যে ব্যক্তি 
দিবালোকে প্রকাশ্য রাস্তায় চলে, তারা উভয়ই আল্লাহ্‌ তাআলার জ্ঞান ও 
শক্তির দিক দিয়ে সমান। উভয়ের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা তিনি 
সমভাবে জানেন এবং উভয়ের উপর তাঁর শক্তি সমভাবে পরিব্যাপ্ত। কেউ 





তাঁর ক্ষমতার আওতাবহির্ভূত নয়। 
BAS CHESTS LS AEG 


৬৯০ শব্দটি ০৯ এর বহুবচন। যে দল অপর দলের পেছনে 
কাছাকাছি হয়ে আসে, তাকে 2০ অথবা ৯ বলা হয়। ০5 


£2০2 -এর শাব্দিক অর্থ, উভয় হাতের মাঝাখানে। উদ্দেশ্য মানুষের সম্মুখ 
দিক। ১০৩%_ এর অর্থ পশ্চার্দিক। $1, এখানে 0 
কারণবোধক অর্থ দেয়, অথত 4 + কোন কেরাআতে এ শব্দটি 
401 ৮৪বর্ণিতও আছে।_(রেহুল-মা'আনী) 

আয়াতের অর্থ যে, যে ব্যক্তি কথা গোপন করতে কিংবা প্রকাশ 
করতে চায় এবং যে ব্যক্তি চলাফেরাকে রাতের অন্ধকারে ঢেকে রাখতে 
চায় অথবা প্রকাশ্য সড়কে ঘোরাফেরা করে__এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের দল নিযুক্ত রয়েছে। তার সম্মুখে ও 
পশ্চাঙ্দিক থেকে তাকে ঘিরে রাখে। তাদের কাজ ও দায়িত্ব পরিবর্তিত 
হতে থাকে এবং তারা একের পর এক আগমন করে। আল্লাহ্‌র নির্দেশে 
মানুষের হেফাযত করা তাদের দায়িত্ব। 

সহীহ বুখারীর হাদীসে বলা হয়েছে £ ফেরেশতাদের দু'টি দল 
হেফাযতের জন্যে নিযুক্ত রয়েছে। একদল রাত্রির জন্যে এবং একদল 
দিনের জন্যে। উভয় দল ফজরের ও আসরের নামাযের সময় একত্রিত 
হন। ফজরের নামাযের পর রাতের পাহারাদার দল বিদায় নেন এবং দিনের 
পাহারাদাররা কাজ বোঝে নেন। আসরের নামাযের পর তাঁরা বিদায় হয়ে 
যান রাতের ফেরেশতা দায়িত্ব নিয়ে চলে আসেন। 


আবু দাউদের এক হাদীসে হযরত আলী মুর্তজা (রাঃ)-এর 
রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মানুষের সাথে কিছুসংখ্যক 
হেফাযতকারী ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। তার উপর যাতে কোন প্রাচীর 
ধ্বসে না পড়ে কিংবা সে কোন গর্তে পতিত না হয়, কিংবা কোন জন্ত 
অথবা মানুষ তাকে কষ্ট না দেয়, ইত্যাদি বিষয়ে ফেরেশতাগণ তার 
হেফাযত করেন। তবে কোন মানুষকে বিপদাপদে জড়িত করার জন্যে 
যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশ জারী হয়ে যায়, তখন হেফাযতকারী 
ফেরেশতারা সেখান থেকে সরে যায়।-(রূহুল-মা'আনী) 


হযরত ওসমান গণী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে ইবনে-জরীর কতৃক 
বর্ণিত এক হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, হেফাযতকারী 
ফেরেশতাদের কাজ শুধু পার্থিব বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকে হেফাযত 
করাই নয়; বরং তারা মানুষকে পাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখারও চেষ্টা 
করেন। মানুষের মনে সাধুতা ও আল্লাহ্ভীতির প্রেরণা জাগ্রত করেন যাতে 
সে গুনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকে। এরপরও যদি সে ফেরেশতাদের প্রেরণার 
প্রতি উদাসীন হয়ে পাপে লিপ্ত হয়ে যায়, তবে তারা দোয়া ও চেষ্টা করে 
যাতে সে শীঘ্র তওবা করে পাক হয়ে যায়। অগত্যা যদি সে কোনরূপেই 
হুশিয়ার না হয়, তখন তারা তার আমলনামায় গোনাহ্‌ লিখে দেয়। 
মোটকথা এই যে, হেফাযতকারী ফেরেশতা দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের 
বিপদাপদ থেকে মানুষের নিদ্রায় ও জাগরণে হেফাযত করে। হযরত কা'ব 
আহবার বলেন £ মানুষের উপর থেকে খোদায়ী হেফাযতের এই পাহারা 
সরিয়ে দিলে জিনদের অত্যাচারে মানবজীবন অতিষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু 
এসব রক্ষামূলক পাহারা ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর থাকে, যতক্ষণ 
তকদীরে-ইলাহী মানুষের হেফাযতের অনুমতি দেয়। যদি আল্লাহ্‌ 


৭০২ তফসীর মাআরেফুল কবোরআন VY 
শার্ট রীতি 
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(১৪) সত্যের আহ্বান একমাত্র তাঁরই এবং তাকে ছাড়া যাদেরকে ডাকে, 
তারা তাদের কোন কাজে আসে না; ওদের দৃষ্টান্ত সেরূপ, যেমন কেউ 
দু' হাত পানির দিকে প্রসারিত করে যাতে পানি তার মুখে পৌছে যায়; 
অথচ পানি কোন সময় পৌছাবে না। কাফেরদের যত আহ্বান তার সবই 
পথভ্ষ্টতা। (১৫) আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু নভোমগুলে ও ভূষণ্ডলে 
আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের প্রতিচ্ছায়াও সকাল- সন্ধ্যায় । 
(১৬) জিজ্ঞেস করুন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকতাকে? বলে দিন £ 
আল্লাহ। বলুন £ তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন অভিভাবক স্থির 
করেছ, যারা নিজেদের ভাল-মন্দেরও মালিক নয়? বলুন £ অন্ধ চহ্ছুয়ান 
কি সমান হয়? অথবা কোথাও কি অন্ধকার ও আলোর সমান হয়। তবে 
কি তারা আল্লাহ্র জন্য এমন অংশীদার স্থির করেছে যে, তারা কিছু সৃষ্টি 
করেছে, যেমন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্‌ ? অতঃপর তাদের সৃষ্টি এরপ 
বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে? বলুন £ আল্লাহই প্রত্যেক বস্তুর মৃষ্টা এবং তিনি একক, 
পরাকুমশালী। (১৭) তিনি আকাশ থেকে পানি বণ করেন। অতঃপর 
হোতধারা প্রবাহিত হতে থাকে নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী। অতঃপর 
হোতধারা স্ফীত ফেনারাশি উপরে নিয়ে আসে। এবং অলঙ্কার অথবা 
তৈজসপত্রের জন্যে যে বস্তুকে আগুনে উত্তপ্ত করে, তাতেও তেমনি 
ফেনারাশি থাকে। এমনিভাবে আল্লাহ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টা প্রদান 
করেন। অতএব, ফেনা তো শুকিয়ে খতম হয়ে যায় এবং যা মানুষের 
উপকারে আসে, তা জমিতে অবশিষ্ট থাকে। আল্লাহ্‌ এমনিভাবে 
দষ্টাভসমূহ বণনাকরেন। 


তাআলাই কোন বান্দাকে বিপদে জড়িত করতে চান, তবে এসব 
রক্ষামূলক পাহারা নিক্তিয় হয়ে যায়। 
9099543985৩ 
9৮355 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, 
যতক্ষণ স্বয়ং তারাই নিজেদের অবস্থা ও কাজকর্ম মন্দ ও অশাস্তিতে 
পরিবর্তিত করে না নেয়। (তারা যখন নিজেদের অবস্থা অবাধ্যতা ও 
নাফরমানীতে পরিবর্তিত করে নেয়, তখন আল্লাহ্‌ তাআলাও স্বীয় কর্মপন্হা 
পরিবর্তন করে দেন। বলাবাহুল্য,) যখন আল্লাহ্‌ তাআলাই কাউকে আযাব 
দিতে চান, তখন কেউ তা রদ করতে পারে না এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশের 
বিপরীতে তার সাহায্যার্থে কেউ এগিয়ে আসতে পারে না। 

সারকথা এই যে, মানুষের হেফাযতের জন্যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
ফেরেশতাদের পাহারা নিয়োজিত থাকে; কিন্তু সম্প্রদায় যখন আল্লাহ্‌র 
নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা ও তাঁর আনুগত্য ত্যাগ করে কুকর্ম, কৃচরিত্র ও 
অবাধ্যতার পথ বেছে নেয়, তখন আল্লাহ্‌ তাআলাও স্বীয় রক্ষামূলক 
পাহারা উঠিয়ে নেন। এরপর আল্লাহ্‌র গযব ও আযাব তাদের উপর নেমে 
আসে। এ আযাব থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় থাকে না। 

এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, আলোচ্য আয়াতের অবস্থা পরিবর্তন 
করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যখন কোন সম্প্রদায় আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার পথ 
ত্যাগ করে স্বীয় অবস্থায় মন্দ পরিবর্তন সূচিত করে, তখন আল্লাহ্‌ 
তাআলাও স্বীয় অনুকম্পা ও হেফাযতের কর্মপন্হা পরিবর্তন করে দেন। 

এ আয়াতের অর্থ সাধারণভাবে এরূপ বর্ণনা করা হয় যে, কোন 
জাতির জীবনে কল্যাণকর বিপ্লব ততক্ষণ পর্যন্ত আসে না, যতক্ষণ তারা 


এ কল্যাণকর বিপ্লবের জন্যে নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে 
নিজেদেরকে তার যোগ্য করে না নেয়। 


094৮%৩555/655% 
অ্থার্আল্লাহ্‌ তাআলাই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন। এটা 
মানুষের জন্যে ভয়েরও কারণ হতে পারে। কারণ, এটা যে জায়গায় 
পতিত হয় সবকিছু জ্বালিয়ে ছাইভস্ম করে দেয়। আবার এটা আশাও 
সঞ্চার করে যে, বিদ্যুৎ চমকানোর পর বৃষ্টি হবে, যা মানুষ ও জীব-জন্র 
জীবনের অবলম্বন। এবং আল্লাহ্‌ তাআলাই বড় বড় ভারী মেঘমালাকে 
মৌসুমী বায়ুতে রাপাস্তরিত করে উদিত করেন এবং জলপূর্ণ মেঘমালাকে 
শূন্যে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যান। এরপর স্বীয় ফয়সালা ও তকদীর 
অনুযায়ী যথা ইচ্ছা, তা বর্ষণ করেন। 
15৩০০57৩: অথথ রা"দ আল্লাহ্‌ 
তাআলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার তসবীহ্‌ পাঠ করে এবং ফেরেশতারাও 
তীর ভয়ে তসবীহ্‌ পাঠ করে। সাধারণের পরিভাষায় রা*দ বলা হয় মেঘের 
গর্জনকে, যা মেঘমালার পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি হয়। এর তসবীহ্‌ 
পাট করার অর্থ এ তসবীহ্‌ যে সম্পর্কে কোরআন পাকের অন্য এক 
আয়াতে উল্লেখিত রয়েছে যে, ভূমগুল ও নভোমগুলে এমন কোন বস্তু 
নেই, যে আল্লাহ্র তসবীহ্‌ পাঠ করে না। কিন্ত সাধারণ মানুষ এই তসবীহ্‌ 
শুনতে সক্ষম হয়না।- 


কোন কোন হাদীসে আছে যে, বৃষ্টি বর্ষণের কাজে নিযুক্ত ও আদিষ্ট 
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(১৮) যারা পালনকতারি আদেশ পালন করে, তাদের জন্যে উত্তম প্রতিদান 
রয়েছে এবং যারা আদেশ পালন করে না, যদি তাদের কাছে জগতের 
সবকিছু থাকে এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে সবই 
নিজেদের মুক্তিপণন্বরাপ দিয়ে দেবে। তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর হিসাব। 
তাদের আবাস হবে জাহম্রাম। সেটা কতই না নিকৃষ্ট অবস্থান ৷ (১৯) যে 
ব্যক্তি জানে যে, যা কিছু পালনকতার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ 
হয়েছে তা সত্য, সে কি এ ব্যক্তির সমান, যে অন্ধ? তারাই বোঝে, যারা 
বোধশক্তিসম্প্নন। (২০) এরা এমন লোক, যারা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পূর্ণ 
করে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। (২১) এবং যারা বজায় রাখে এ সম্পর্ক, 
যা বজায় রাখতে আল্লাহ্‌ আদেশ দিয়েছেন এবং স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় 
করে এব কঠোর হিসাবের আশঙ্কা রাখে। (২২) এবং যারা স্বীয় পালনকতার 
সনতষ্টির জন্যে সবর করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে আর আমি তাদেরকে যা 
দিয়েছি,তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা মন্দের 
বিপরীতে ভাল করে, তাদের জন্যে রয়েছে পরকালের গৃহ। (২৩) তা হচ্ছে 
বসবাসের বাগান। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সতকমশীল 
বাপ-দাদা, স্বামী-স্থী ও স্ভানেরা। ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে 
শ্রত্যেক দরজা দিয়ে। (২৪) বলবে £ তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের 
উপর শাঙি বধিত হোক। আর তোমাদের এ পরিণাম-গৃহ কতই না 
চমত্কার ৷ (২৫) এবং যারা আল্লাহর অঙ্গীকারকে দৃঢ় ও পাকা-পোক্ত 
করার পর তা ভঙ্গ করে, আল্লাহ্‌ যে সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ 
করেছেন, তা ছিন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, ওরা & সমস্ত 
লোক যাদের জন্যে রয়েছে অভিসম্পাত এবং ওদের জন্যে রয়েছে কঠিন 
আযাব । (২৬) আল্লাহ্‌ যার জন্যে ইচ্ছা রুষী প্রশস্ত করেন এবং সংকুচিত 
করেন। তারা পাখিব জীবনের প্রতি মুগু। পাথিবজীবন পরকালের সামনে 
অতি সামান্য সম্পদ বৈনয়। 


ফেরেশতার নাম রা'দ। এই অর্থে তসবীহ্‌ পাঠ করার মানে সুস্পষ্ট। 
গু ৬০৩৬৪ 5917910225. - এখানে ৩০1৮৮ শব্দটি 
০৩ এর বহুবচন। এর অর্থ বন্ধ, যা মাটিতে পতিত হয়। আয়াতের 


উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলাই এসব বিদ্যুৎ মর্ত্যে প্রেরণ করেন, 
যেগুলো দ্বারা যাকে ইচ্ছা জ্বালিয়ে দেন। 


44855%9958592 এখানে Jb শব্দটি 
মীমের যেরযোগে কৌশল, শাস্তি, শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত হয়, 
আয়াতের অর্থ এই যে, তারা আল্লাহ্‌ তাআলার তওহীদের ব্যাপারে 
পারস্পরিক কলহ-বিবাদ ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত রয়েছে; অথচ আল্লাহ্‌ 
তাআলা শক্তিশালী কৌশলকারী। তাঁর সামনে সবার চাতুরী অচল। 

সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত £ উভয় দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে, এসব 
দৃষ্টান্ত ময়লা ও আবর্জনা যেমন কিছুক্ষণের জন্যে আসল বস্তুর উপরে 
দৃষ্টিগোচর হয় ; কিন্তু পরিণামে তা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয় এবং আসল 
বস্তু অবশিষ্ট থাকে, তেমনি মিথ্যাকে যদিও কিছুদিন সত্যের উপরে 
প্রাধান্য বিস্তার করতে দেখা যায়; কিন্তু অবশেষে মিথ্যা বিলুপ্ত ও পর্যুদস্ত 
হয় এবং সত্য অবশিষ্ট প্রতিষ্ঠিত থাকে।__(জালালাইন) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
৩933189503 _অথত বিষয়টি যদিও সুস্পষ্ট, কিন্তু এটি 

তারাই বোঝতে পারে, যারা বুদধিমান। পক্ষান্তরে অমনোযোগিতা ও গোনাহ্‌ 
যাদের বিবেককে অকর্মণ্য করে রেখেছে, তারা অতবড় তফাত্টুকুও বোঝে 
না। 

তৃতীয় আয়াতে উভয় দলের বিশেষ বিশেষ কাজকর্ম ও লক্ষণের 
বর্ণনা শুরু হয়েছে। প্রথমে আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পালনকারীদের গুণাবলী 
বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ 


০৩০৫০ 


৯২৩৯৯2৩ = অথাৎ, তারা আল্লাহ্র সাথে কৃত 
অঙ্গীকার পূর্ণ করে। সৃষ্টির সূচনায় আল্লাহ্‌ তাআলা বান্দাদের কাছ থেকে 
যেসব অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, এখানে সেগুলোই বোঝানো হয়েছে। 
অন্মমধ্যে সর্বপ্রথম ছিল পালনকর্তা সম্পর্কিত অঙ্গীকার। এটি সৃষ্টির 
সূচনাকালে সকল আত্মাকে সমবেত করে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল বলা 
হয়েছিল £ 39৩9 অথ, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? 
উত্তরে সবাই সমস্বরে বলেছিল £ ০ অথ হাঁ, আপনি অবশ্যই 
আমাদের পালনকতাঁ| এমনিভাবে যাবতীয় বিধি__বিধানের আনুগত্য, 
সমস্ত ফরয কর্মপালন এবং অবৈধ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে 
আল্লাহ্র পক্ষ থেকে উপদেশ এবং বান্দার পক্ষ থেকে স্বীকারোক্তি 
কোরআন পাকের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। 

দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে 3802 __অর্থহ, তারা কোন 
অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। এ অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ্‌ তাআলা 
ও বান্দার মধ্যে রয়েছে এবং এইমাত্র ১1১3৫: বাক্যে উল্লেখ 
করা হয়েছে। এছাড়া বসব অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো উম্মতের 
লোকেরা আপন পয়গম্বরের সাথে সম্পাদন করে এবং এসব অঙ্গীকারও 
বোঝানো হয়েছে, যেগুলো মানবজাতি একে অপরের সাথে করে। আল্লাহ্‌ 
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তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


V.t 





তাআলার আনুগত্যশীল বান্দাদের তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে £ 

003991 অৰ্থত, আল্লাহ তাআলা 
যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তারা সেগুলো বজায় 
রাখে।এ বাক্যটির প্রচলিত তফসীর এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা আত্মীয়তার 
যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং তদনুযায়ী কাজ করতে আদেশ 
করেছেন, তারা সেসব সম্পর্ক বজায় রাখে। কোন কোন তফসীরবিদ 
বলেন £ এর অর্থ এই যে, তারা ঈমানের সাথে সৎকর্মকে অথবা রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাসের সাথে পূর্ববর্তী পয়গম্বগণের প্রতি এবং তাঁদের 
রন্ছের প্রতি বিশ্বাসকে যুক্ত করে। 


চতুর্থ গুণ এই £ 14৩: _ অথ, তারা তাদের পালনকর্তাকে 
ভয় করে। এখানে -১১৯ শব্দের পরিবর্তে ১-৯ শব্দ ব্যবহার করায় 
এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি তাদের ভয় হিংস্র জন্ত 
অথবা ইতর মানুষের প্রতি স্বাভাবিক ভয়ের মত নয়। বরং তা 
পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের এবং ওস্তাদের প্রতি শিষ্যের অভ্যাসগত 
ভয়ের মত। কষ্টদানের আশঙ্কা এ ভয়ের কারণ নয়। 


2732535 _ অথ, তারা মন্দ হিসাবকে ভয় করে। 
“মন্দ হিসাব’ বলে কঠোর ও পুদ্খানুপুক্খ হিসাব বোঝানো হয়েছে। হযরত 
আয়েশা (রাঃ) বলেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা যদি ক্পাবশতঃ সংক্ষেপে ও 
মার্জনা সহকারে হিসাব গ্রহণ করেন, তবেই মানুষ মুক্তি পেতে পারে। 
নতুবা যার কাছ থেকেই পুরোপুরি ও কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব নেয়া হবে, তার 
পক্ষে আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভবপর হবে না। কেননা, এমন ব্যক্তি 
কে আছে, যে জীবনে কখনো কোন গোনাহ্‌ বা ক্রটি করেননি ? এ হচ্ছে 


সৎ ও আনুগত্যশীল বান্দাদের পঞ্চম গুণ। 





আল্লাহ্‌র সন্তষ্টি লাভ করার আশায় অক্ত্রিমভাবে ধৈর্যধারণ করে। 
প্রচলিত কথায় কোন বিপদ ও কষ্টে ধৈর্যধারণ করাকেই সবরের অর্থ মনে 
করা হয়। কিন্তু আরবী ভাষায় এর অর্থ আরও অনেক ব্যাপক। কারণ, 
আসল অর্থ হচ্ছে স্বভাব-বিরুদ্ধ বিষয়াদির কারণে অস্থির না হওয়া; বরং 
দৃঢ়তা সহকারে নিজের কাজে ব্যাপৃত থাকা। এ কারণেই এর দু'টি প্রকার 
বৰ্ণনা করা হয়। (এক) 25এ| ০ ০৮ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তা,আলার 
বিধি-বিধান পালনে দৃঢ় থাকা এবং (দুই) ১-| ০০ += অথ, 
গোনাহ্‌ থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় থাকা। 


সবরের সাথে 28%5%% কথাটি যুক্ত হয়ে ব্যক্ত করেছে যে, 
সবর সববিস্থায় শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় নয়। কেননা, কোন না কোন সময় 
বে-সবর ব্যক্তিরও দীর্ঘদিন পরে হলেও সবর এসেই যায়। কাজেই যে 
সবর ইচ্ছাধীন নয়, তার বিশেষ কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এরূপ অনিচ্ছাধীন 
কাজের আদেশ আল্লাহ্‌ তাআলা দেন না। 

সপ্তম গুণ হচ্ছেঃ £3.5)|১(; “নামায কায়েম করার’ অর্থ পূর্ণ 
আদব ও শর্ত এবং বিনয় ও নম্রতা সহকারে নামায আদায় করা_ শুধু 
নামায পড়া নয়। এ জন্যেই কোরআনে নামাযের নির্দেশ 
সাধারণতঃ 1১০ ০৬ শব্দ সহযোগে দেয়া হয়েছে। 

অষ্টম গুণ হচ্ছে? 50518894587 অধ যারা 
আল্লাহ্‌ প্রদত্ত রিযিক থেকে কিছু আল্লাহ্র নামেও ব্যয় করে। এতে ইঙ্গিত 


করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের কাছে চান না; বরং নিজেরই 
দেয়া রিষিকের কিছু অংশ তাও মাত্র শতকরা আড়াই ভাগের মত 
সামান্যতম পরিমাণ তোমাদের কাছে চান। এটা দেয়ার ব্যাপারে স্বভাবতঃ 
তোমাদের ইতস্ততঃ করা উচিত নয়। 


অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করার সাথে 73454 শব্দ দু'টি 
যুক্ত হওয়ায় বোঝা যায় যে, সদ্কা-খয়রাত সর্বত্র গোপনে করাই সুনৃত 
নয় ; বরং মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে করাও দূরত্ত ও শুদ্ধ। এ জন্যেই 
আলেমগণ বলেন যে, যাকাত ও ওয়াজিব সদকা প্রকাশ্যে দেয়াই উত্তম 
এবং গোপনে দেয়া সমীচীন নয়__যাতে অন্যেরাও শিক্ষা ও উৎসাহ পায়। 
তবে নফল সদ্কা-খয়রাত গোপনে দেয়াই উত্তম। যেসব হাদীসে গোপনে 
দেয়ার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে নফল সদ্কা সম্পর্কেই বলা 
হয়েছে। 


নবম গুণ হচ্ছে 56542525550 অথ, তারা মন্দকে ভাল 
দ্বারা, শত্রুতাকে বন্ধুত্ব দ্বারা এবং অন্যায় ও জুলুমকে ক্ষমা ও মার্জনা দ্বারা 
প্রতিহত করে। মন্দের জওয়াবে মন্দ ব্যবহার করে না। কেউ অর্থাৎ কোন 
সময় কোন গোনাহ হয়ে গেলে তারা অধিকতর যত্ন সহকারে অধিক 
পরিমাণে এবাদত করে। ফলে গোনাহ্‌ নিশ্চিহ হয়ে যায়। এক হাদীসে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত মু'আয (রাঃ)-কে বলেন £ পাপের পর পুণ্য করে 
নাও, তাহলে তা পাপকে মিটিয়ে দিবে। 

আল্লাহ তাআলার আনুগত্যশীলদের নয়টি গুণ বর্ণনা করার পর 
তাদের প্রতিদান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে_ J 
21১ শব্দের অর্থ এখানে ৩,৯1 ১১ অর্থাৎ পরকাল। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, 
তাদের জন্যেই রয়েছে পরকালের সাফল্য। 

অতঃপর 504% অর্থাৎ, পরকালের সাফল্য বর্ণিত হয়েছে যে, 
তা হচ্ছে, ৩১০৬১ তারা এগুলোতে প্রবেশ করবে। ১০ শব্দের অর্থ 
হচ্ছে অবস্থান ও স্থায়িত্ব। উদ্দেশ্য এই যে, এসব জান্নাত থেকে কখনও 
তাদেরকে বহিষ্কার করা হবে না; বরং এগুলোতে তাদের অবস্থান চিরস্থায়ী 
হবে। কেউ কেউ বলেন £ জান্নাতের মধ্যস্থলের নাম আদন। জান্নাতের 
স্থানসমূহের মধ্যে এটা উচ্চত্তরের। 

এরপর তাদের জন্যে আরও একটি পুরস্কার উল্লেখ করা হয়েছে। তা 
এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলার এ নেয়ামত শুধু তাদের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্ত 
সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং তাদের বাপ-দাদা, স্ত্রী ও সস্তানরাও এর অংশ 
পাবে। শর্ত এই যে, তাদের উপযুক্ত হতে হবে। এর ন্যুনতম স্তর হচ্ছে 
মুসলমান হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের বাপ-দাদা ও স্ত্রীদের নিজস্ব 
আমল যদিও এ স্তরে পৌছার যোগ্য নয়; কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের 
খাতিরে ও বরকতে তাদেরকেও এ উচ্চত্তরে পৌছিয়ে দেয়া হবে। 

এরপর তাদের আরও একটি পরকালীন সাফল্য বর্ণনা করা হয়েছে 
যে, ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম করতে করতে প্রত্যেক দরজা দিয়ে 
প্রবেশ করবে এবং বলবে £ সবরের কারণে তোমরা যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট 
থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছ। এটা পরকালের কতই না উত্তম পরিণাম ৷ 


9549৩৬৩588৫ ধা তারা আল্লাহ্‌ 
তাআলার অঙ্গীকারকে পাকাপোক্ত করার পর ভঙ্গ করে আল্লাহ্‌ তাআলার 
অঙ্গীকারের মধ্যে সেই অঙ্গীকারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা সৃষ্টির 
সূচনাকালে আল্লাহ্‌র পালনকর্তৃত্ব ও একত্ব সম্পর্কে সব আত্মার কাছ 
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উমাইয়াকে রসূলুল্লাহ সাঃ)-এর কাছে প্রেরণ করল। সে বলল £ আপনি 
যদি চান যে, আমরা আপনাকে রসূল বলে স্বীকার করে নেই এবং 
আপনার অনুসরণ করি, তবে আমাদের কতকগুলো দাবী আছে এগুলো 
(কোরআনের মাধ্যমে পূরণ করে দিলে আমরা সবাই মুসলমান হয়ে যাব। 

তাদের একটি দাবী ছিল এই যে, মক্কা শহরটি খুবই সংকীর্ণ চতুদিক 
থেকে পাহাড়ে ঘেরা উচ্চভূমি, যাতে না চাষাবাদের সুযোগ আছে এবং না 
বাগ-বাগিচা ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের অবকাশ আছে। আপনি 
মু'জেযার সাহায্যে পাহাড়গুলোকে দূরে সরিয়ে দিন-_যাতে মক্কার যমীন 
প্রশস্ত হয়ে যায়। আপনিই তো বলেন যে, দাউদ (আঃ)-এর জন্যে 
পাহাড়ও সাথে সাথে তসবীহ্‌ পাঠ করত। আপনার কথা অনুযায়ী আপনি 
তো আল্লাহ্‌র কাছে দাউদের চাইতে খাটো নন। 

দ্বিতীয় দাবী ছিল এই যে, আপনার কথা অনুযায়ী সুলায়মান 
(আঃ)-এর জন্যে যেরূপ বায়ুকে আজ্ঞাবহ করে পথের বিরাট বিরাট 
দূরত্বকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিল, আপনিও আমাদের জন্যে তদ্রাপ করে 
দিন-_যাতে সিরিয়া ইয়ামনের সফর আমাদের জন্যে সহজ হয়ে যায়। 

তৃতীয় দাবী ছিল এই যে, ঈসা (আঃ) মৃতদেরকে জীবিত করতেন। 
আপনি তার চাইতে কোন অংশে কম নন। আপনিও আমাদের জন্যে 
আমাদের দাদা কুসাইকে জীবিত করে দিন-_যাতে আমরা তাকে জিজ্ঞেস 
করি যে, আপনার ধর্ম সত্য কি না। (মাযহারী, বগভী, ইবনে আবী হাতেম 
ইবনেমরদুওয়াইহ) 


আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব হঠকারিতাপূর্ণ দাবীর উত্তরে বলা হয়েছেঃ 
525594045৩৩ 
৬৪৯3 
এখানে ২৯ -*৯ বলে পাহাড়গুলোকে স্বস্থান থেকে হটানো, 
৩৮5 বলে সংক্ষিপ্ত সময়ে লম্বা দূরত্ব অতিক্রম করা এবং 
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অর্থ এই যে, যদি কোরআনের সাহায্যে তাদের এসব দাবী পূরণ করে 
দেয়া হয়, তবুও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। কেননা, তারা এসব দাবীর 
পূর্বে এমনসব মু'জেযা প্রত্যক্ষ করেছে, যেগুলো তাদের প্রার্থিত 
মু'জেযার চাইতে অনেক উর্ধ্বে ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইশারায় 
চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, পাহাড়ের স্বস্থান থেকে সরে যাওয়া এবং বাযুকে 
আজ্ঞাবহ করার চাইতে অনেক বেশী বিস্ময়কর। এমনিভাবে তার হাতে 
নিশ্বাণ কঙ্করের কথা বলা এবং তসবীহ পাঠ করা কোন মৃত ব্যক্তির 
জীবিত হয়ে কথা বলার চাইতে অধিকতর বিরাট মু'জেযা। শবে মে'রাজে 
মসজিদে আকসা, অতঃপর সেখান থেকে নভোমণ্ডলের সফর এবং 
সংক্ষিপ্ত সময়ে প্রত্যাবর্তন, বায়ুকে বশ করা সুলায়মানী তখতের 
অলৌকিকতার চাইতে অনেক মহান। কিন্তু জালেমরা এগুলো দেখার 
পরও বিশ্বাস স্থাপন করেনি। অতএব এসব দাবীর পেছনেও তাদের নিয়ত 
যে টালবাহানা করা-_কিছু মেনে নেয়া ও করা নয়, তা বলার অপেক্ষা 
রাখে না। মুশরেকদের এসব দাবীর লক্ষ্য এটাই ছিল যে, তাদের দাবী পূরণ 
না করা হলে তারা বলবে। (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ্‌ তাআলাই এসব কাজ 
করার শক্তি রাখেন না, অথবা রসূলের কথা আল্লাহ্র কাছে শ্রবণযোগ্য ও 
গ্রহণযোগ্য নয়। এতে বোঝা যায় যে, তিনি আল্লাহ্‌র রসূল নন। তাই 
অজ্ঞপর বলা হয়েছে £ ৩4507 অর্থাৎ, ক্ষমতা সবটুকু 
আল্লাহ্‌ তাআলারই। উদ্দেশ্য এই যে, উল্লেখিত দাবীগুলো পূরণ না করার 
কারণ এই নয় যে, এগুলো আল্লাহ্‌র শক্তি বহির্ভূত; বরং বাস্তব সত্য এই 
যে, জগতের মঙ্গলামঙ্গল একমাত্র তিনিই জানেন। তিনি স্বীয় রহস্যের 
কারণে এসব দাবী পূর্ণ করা সমীচীন মনে করেননি। কারণ, দাবী 
উত্থাপনকারীদের হঠকারিতা ও বদনিয়ত তার জানা আছে। তিনি জানেন 
যে, এসব দাবী পূরণ করা হলেও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। 


৬৪০৬৬৩৬৩99৩ 

= ইমাম বগভী বৰ্ণনা করেন, সাহাবায়ে কেরাম মুশরেকদের এসব দাবী 
শুনে কামনা করতে থাকেন যে, মু'জেযা হিসেবে দাবীগুলো পূরণ করে 
দিলে ভালই হয়। মক্কার সবাই মুসলমান হয়ে যাবে এবং ইসলাম 
শক্তিশালী হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থ এই যে, 
মুসলমানরা মুশরেকদের ছলচাতুরী ও হঠকারিতা দেখা ও জানা সত্বেও কি 
এখন পর্যন্ত তাদের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়নি যে, এমন কামনা 
করতে শুরু করেছে? অথচ তারা জানে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা ইচ্ছা করলে 
সব মানুষকে এমন হেদায়েত দিতে পারেন যে, মুসলমান হওয়া ছাড়া 
তাদের গত্যন্তর থাকবে না। কিন্তু সবাইকে ইসলাম ও ঈমানে বাধ্য করা 
খোদায়ী রহস্যের অনুকুল নয়; খোদায়ী রহস্য এটাই যে, প্রত্যেকের নিজস্ব 
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(২৭) কাফেররা বলে £ তার প্রতি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন 
নিদশন কেন অবতীর্ণ হলো না? বলে দিন, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, পথভ্রষ্ট 
করেন এবং যে মনোনিবেশ করে, তাকে নিজের দিকে পথপ্রদশন করেন। 
(২৮) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অস্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা 
শাস্তি লাভ করে জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র যিকির দ্বারাই অস্তরসমূহ শাজি 
পায়। (২৯) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের 
জন্যে রয়েছে সুসংবাদ এবং মনোরম প্রত্যাব্তনস্থল ! (৩০) এমনিভাবে 
আমি আপনাকে একটি উদ্মতের মধ্যে ধরণ করেছি। তাদের পূর্বে অনেক 
উম্মত অতিক্রান্ত হয়েছে। যাতে আপনি তাদেরকে এ নিদের্প শুনিয়ে দেন, 
যা আমি আপনার কাছে প্রেরণ করেছি। তথাপি তারা দয়াময়কে অস্বীকার 
করে। বলুন £ তিনিই আমার পালনকতা। তিনি ব্যতীত কারও উপাসনা 
নাই। আমি তার উপরই ভরসা করেছি এবং তার দিকেই আমার 
প্রত্যাবর্তন (৩১) যদি কোন কোরআন এমন হত, যার সাহায্যে পাহাড় 
চলমান হয় অথবা যমীন খণ্ডিত হয় অথবা মূতরা কথা বলে, তবে কি হত? 
বরং সব কাজ তো আল্লাহ্‌র হাতে। ঈমানদাররা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয় 
যে, যদি আল্লাহ্‌ চাইতেন, তবে সব. মানুষকে সৎপথে পরিচালিত 
করতেন? কাফেররা তাদের কারণে সব সময় আঘাত পেতে 
থাকবে অথবা তাদের গৃহের স্থানে আঘাত নেমে আসবে, যে 
পর্র্ত আল্লাহর ওয়াদা না আসে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ওয়াদার খেলাফ করেন 
না। (৩২) আপনার পূর্বে কত রসূলের সাথে ঠাট্টা করা হয়েছে। অতঃপর 
আমি কাফেরদেরকে কিছু অবকাশ দিয়েছি, এরপর তাদেরকে পাকড়াও 
করেছি। অতএব কেমন ছিল আমার শান্তি । (৩৩) ওরা প্রত্যেকেই কি 
মাথার উপর স্ব স্ব কৃতকর্ম নিয়ে দণ্ডায়মান নয়? এবং তারা অল্লাহর জন্য 
অংশীদার সাব্যস্ত করে৷ বলুন; নাম বল অথবা খবর দাও পৃথিবীর এমন 
কিছু জিনিস সম্পকে যা তিনি জানেন না? অথবা অসার কথাবার্তা বলছ? 
বরং সুশোভিত করা হয়েছে কাফেরদের জন্যে তাদের প্রতারণাকে এবং 
তাদেরকে সৎপথ থেকে বাধা দান করা হয়েছে। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট 
করেন, তার কোন পথধদশর্ক নেই। 
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থেকে নেয়া হয়েছিল। কাফেরও মুশরেকরা দুনিয়াতে এসে সেই অঙ্গীকার 
ভঙ্গ করেছে এবং আল্লাহ্র মোকাবেলায় শত শত পালনকর্তা ও উপাস্য 
তৈরী করেছে। 


এছাড়া এসব অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেগুলো পালন করা 
“লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ চুক্তির অধীনে মানুষের জন্যে অপরিহার্য হয়ে যায়। 
কারণ, কলেমায়ে তাইয়্যেবা- ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলাল্লাহ্‌’ 
প্রকৃতপক্ষে একটি মহান চুক্তির শিরোনাম। এর অধীনে আল্লাহ্‌ ও রসূলের 
বর্ণিত বিধি-বিধান পালন এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকার 
অঙ্গীকারও এসে যায়। তাই কোন মানুষ যখন আল্লাহ্‌ অথবা রসূলের 
কোন আদেশ অমান্য করে, তখন সে ঈমানের চুক্তিই লঙ্ঘন করে। 


অবাধ্য বান্দাদের দ্বিতীয় স্বভাব এরূপ বর্ণিত হয়েছেঃ 


_ অর্থাৎ, তারা সব সম্পর্ক 
ছিন্ন করে, যেগুলো বজায় রাখতে আল্লাহ্‌ নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ ও 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে মানুষের যে সম্পর্ক, এখানে সেই সম্পর্কও 
বোঝানো হয়েছে। তাদের প্রদত্ত বিধি-বিধান অমান্য করাই হচ্ছে এ সম্পর্ক 
চিনন করার অর্থ। এছাড়া আত্মীয়তার সম্পর্কও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। 
(কোরআন পাকের স্থানে স্থানে এসব সম্পর্ক বজায় রাখা ও এগুলোর হক 
আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 


তৃতীয় স্বভাব এই£ 3৩:০৫ অৰ্থাৎ, তারা পৃথিবীতে 
ফাসাদ সৃষ্টি করে। এ তৃতীয় স্বাভাবটি প্রকৃতপক্ষে প্রথমোজ দু'স্বভাবেরই 
ফলশ্রুতি। যারা আল্লাহ্‌ তাআলা ও মানুষের অঙ্গীকারের পরওয়া করে না 
এবং কারও অধিকার ও সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য করে না, তাদের কর্মকাণ্ড 
যে অপরাপর লোকদের ক্ষতি ও কষ্টের কারণ হবে, তা বলাই বাহুল্য। 
ঝগড়া-বিবাদ ও মারামারি কাটাকাটির বাজার গরম হবে। এটাই পৃথিবীর 
সর্ববৃহৎ ফাসাদ। 

অবাধ্য বান্দাদের এই তিনটি স্বভাব বর্ণনা করার পর তাদের শাস্তি 
উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ 


45845448448 অৰ্থাৎ, তাদের জন্যে লা'নত 
ও মন্দ আবাস রয়েছে। লা'নতের অর্থ আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে থাকা 


এবং বঞ্চিত হওয়া। বলাবাহুল্য, আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে থাকাই 
সর্বাপেক্ষা বড় আযাব এবং সব বিপদের বড় বিপদ। 

38895484980 - রবী আয়াতসমূহে যেমন 
অনুগত বান্দাদের প্রতিদান উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, তাদের স্থান হবে 
জান্নাতে, ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম করে বলবে যে, এসব নেয়ামত 
তোমাদের সবর ও আনুগত্যের ফলশ্রুতি, তেমনিভাবে এ আয়াতে 
অবাধ্যদের অশুভ পরিণতি বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তাদের উপর 
আল্লাহ্‌ লা'নত; অর্থাৎ, তারা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে এবং তাদের 
জন্যে জাহান্নামের আবাস অবধারিত। এতে বোঝা যায় যে, অঙ্গীকার ভঙ্গ 
করা এবং আত্মীয় ও স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অভিসম্পাত ও 
জাহান্নামের কারণ। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
তফসীর বগভীতে আছে, একদিন মক্কার মুশরেকরা পবিত্র কা'বা 
প্রাঙ্গণে এক সভায় মিলিত হল। তাদের মধ্যে আবু জাহ্‌ূল ও আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে উমাইয়ার নাম বির্শেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 


৭০৭ সুরারাদ্দ Vv. 





ক্ষমতা অটুট থাকুক এবং এ ক্ষমতাবলে ইসলাম গ্রহণ করুক অথবা কুফর | বিজিত হবে এবং তারা সবাই পরাজিত ও পরযুদস্ত হয়ে যাবে। 


অবলম্বন করুক। 

ড585555585585 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন £ 2০১৬ শব্দের অর্থ 
আপদ-বিপদ। আয়াতের অর্থ এই যে, মুশরিকদের দাবী-দাওয়া পূরণ 
করার কারণ এই যে, তাদের বদনিয়ত ও হঠকারিতা জানা ছিল যে, পূরণ 
করলেও বিশ্বাস স্থাপন করবে না। তারা আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়াতেও 
আপদ-বিপদে পতিত হওয়ার যোগ্য; যেমন মক্কাবাসীদের উপর কখনও 
দুর্ভিক্ষের, কখনও ইসলামী জেহাদ তথা বদর, ওহুদ ইত্যাদিতে হত্যা ও 
বন্দীত্বের বিপদ নাধিল হয়েছে। কারও উপর বন্ধ পতিত হয়েছ এবং কেউ 
অর্থাৎ মাঝে মাঝে এমনও হবে যে, সরাসরি তাদের উপর বিপদ আসবে 
না; বরং তাদের নিকটবর্তী জনপদের উপর বিপদ আসবে যাতে তারা 

শিক্ষালাভ করে এবং নিজেদের কৃপরিণামও দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। 
4495845885355 ক আপদ 
বিপদের এ ধারা অব্যাহতই থাকবে, যে পর্যস্ত আল্লাহ্‌ তাআলার ওয়াদা 
পূর্ণ না হয়ে যায়। কারণ, আল্লাহ্‌র ওয়াদা কোন সময় টলতে পারে না। 
ওয়াদা বলে এখানে মক্কা বিজয় বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের 
উপর বিভিন্ন প্রকার আপদ আসতে থাকবে। এমন কি, পরিশেষে মক্কা 


আলোচ্য আয়াতে +১১538485/ বাক্য থেকে জানা যায় 
যে, কোন সম্প্রদায় ও জনপদের আশেপাশে আযাব অথবা আপদ-বিপদ 
নাযিল হলে তাতে আল্লাহ্‌ তাআলার এ রহস্যও নিহিত থাকে যে, পার্বতী 
জনপদগুলোও হুশিয়ার হয়ে যায় এবং অন্যের দুরবস্থা দেখে তারাও 
নিজেদের ক্রিয়াকর্ম সংশোধন করে নেয়। ফলে অন্যের আযাব তাদের 
জন্যে রহমত হয়ে যায়, নতুবা একদিন অন্যদের ন্যায় তারাও আযাবে 
পতিত হবে। 

94948889150 অর্থাৎ, কাফের 

ও মুশরিকদের উপর দুনিয়াতেও বিভিন্ন প্রকার আযাব ও আপদ-বিপদের 
ধারা অব্যাহতই থাকবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তাআলার ওয়াদা পৌছে না 
যায়। কেননা, আল্লাহ কখনও ওয়াদার খেলাফ করেন না। 

ওয়াদার অর্থ এখানে মক্কা বিজয়। আল্লাহ্‌ তাআলা এই ওয়াদা 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে করে রেখেছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, পরিশেষে 
মক্কা বিজিত হয়ে কাফের ও মুশরিকরা পর্যুদস্ত হবেই ; এর পূর্বেও 
অপরাদের কিছু কিছু সাজা তারা ভোগ করবে। ওয়াদার অর্থ এ স্থলে 
কেয়ামতও হতে পারে। এ ওয়াদা সব পয়গম্বরের সাথে সব সময়ই করা 
আছে। ওয়াদাকৃত সেই কেয়ামতের দিন প্রত্যেক কাফেরও অপরাধী 
কৃতকর্মের পুরোপুরি শাস্তি ভোগ করবে। 


৭০৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন V.A 
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(৩৪) দুনিয়ার জীবনেই এদের জন্য রয়েছে আযাব এবং অতি অবশ্য 
আখেরাতের জীবন কঠোরতম। আল্লাহর কবল থেকে তাদের কোন 
রক্ষাকারী নেই। (৩৫) পরহেযেগারদের জন্যে প্রতিশ্রুত জান্নাতের অবস্থা 
এই যে, তার নিয়ে নিঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। তার ফলসমূহ চিরস্থায়ী 
এবং ছায়াও। এটা তাদের প্রতিদান, যারা সাবধান হয়েছে এবং কাফেরদের 
প্রতিফল অগ্রি। (৩৬) এবং যাদেরকে আমি গ্রন্থ দিয়েছি, তারা আপনার 
তি যা অবতী হয়েছে, তজ্জন্যে আনন্দিত হয় এবং কোন কোন দল এর 
কোন কোন বিষয় অস্বীকার করে। বলুন, আমাকে এরূপ আদেশই দেয়া 
হয়েছে যে, আমি আল্লাহর এবাদত করি। এবং তার সাথে অংশীদার না 
করি। আমি তার দিকেই দাওয়াত দেই এবং তাঁর কাছেই আমার 
পরত্যাবতনি। (৩৭) এমনিভাবেই আমি এ কোরআনকে আরবী ভাষায় 
নি্দেশরূপে অবতারণ করেছি। যদি আপনি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন 
আপনার কাছে জ্ঞান পৌছার পর, তবে আল্লাহ্র কবল থেকে আপনার না 
কোন সাহায্যকারী আছে এবং না কোন রক্ষাকারী। (৩৮) আপনার পূর্বে 
আমি অনেক রসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে পরী ও সম্ভান-সম্ভতি 
দিয়েছি। কোন রসূলের এমন সাদ্য ছিল না যে আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া কোন 
নিদর্শন উপস্থিত করে। প্রত্যেকটি ওয়াদা লিখিত আছে। (৩৯) আল্লাহ যা 
ইচ্ছা, মিটিয়ে দেন এবং বহাল রাখেন এবং মূলগ্রহ তার কাছেই রয়েছে। 
(৪০) আমি তাদের সাথে যে ওয়াদা করেছি, তার কোন একটি যদি 
আপনাকে দেখিয়ে দেই কিংবা আপনাকে উঠিয়ে নেই, তাতে কি- আপনার 
দায়িত্ব তো পৌছে দেয়া এবং আমার দায়িত্ব হিসাব নেয়া। (৪১) তারা কি 
দেখে না যে, আমি তাদের দেশকে চতুদিক থেকে সমানে সঙ্ধুচিত করে 
আসুছি? আল্লাহ্‌ নিদেৰ্শ দেন। তাঁর নি্দে্শকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ 
নেই। তিনি ফ্ত হিসাব গ্রহণ করেন। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


নবী-রসূল সম্পর্কে কাফের ও মুশরিকদের একটি সাধারণ ধারণা ছিল 
এই যে, তাদের মানুষ নয় বরং ফেরেশতা হওয়া দরকার। ফলে, সাধারণ 
মানুষের দৃষ্টিতে তাদের শ্রেষ্টত্ব বিতর্কের উর্ধ্বে থাকবে। কোরআন পাক 
তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার জওয়াব একাধিক আয়াতে দিয়েছে। 

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে রমূলল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন £ আমি তো 
রোযাও রাখি এবং রোযা ছাড়াও থাকি; (অর্থাৎ, আমি এমন নই যে, সব 
সময়ই রোযা রাখব। তিনি আরও বলেন £ আমি রাত্রিতে নিদ্রাও যাই এবং 
নামাযের জন্যে দণ্ডায়মানও হই; (অর্থাৎ, এমন নই যে, সারারাত কেবল 
নামাযই পড়ব)। এবং মাংসও ভক্ষণ করি এবং নারীদেরকে বিবাহও করি। 
যে ব্যক্তি আমার এ সুন্নতকে আপত্তিকর মনে করে, সে মুসলমান নয়। 
4১১৯১৪৫৩03৬ 549945 অর্থাৎ, কোন রসূলের এ ক্ষমতা 
নেই যে, সে আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া একটি আয়াতও নিজে আনতে পারেন। 


কাফের ও মুশরিকরা সদাসর্বদা যেসব দাবী পয়গম্বরদের সামনে করে 
এসেছে এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনেও সমসাময়িক মুশরিকরা যেসব 
দাবী করেছে, তন্মধ্যে দু'টি দাবী ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। (এক) আল্লাহ্‌র 
কিতাবে আমাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী বিধি-বিধান অবতীর্ণ হোক। যেমন 


সুরা ইউনুসে তাদের এ আবেদন উল্লেখিত আছে যে, 445 
4559 অর্থাৎ, আপনি বর্তমান কোরআনের পরিবর্তে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
কোরআন আনুন, যাতে আমাদের প্রতিমাসমূহের উপাসনা নিষিদ্ধ করা না 
হয় অথবা আপনি নিজেই এর আনীত বিধি-বিদান পরিবর্তন করে 
দিন_-আযাবের জায়গায় রহমত এবং হারামের জায়গায় হালাল করে দিন। 


(দুই) পয়গমুরদের সুস্পষ্ট যু'জেযা দেখা সত্বেও নতুন নতুন মু*জেযা 
দাবী করে বলা যে, অমুক ধরনের মু'জেযা দেখালে আমরা মুসলমান হয়ে 
যাব। কোরআন পাকের উপরোক্ত বাক্যে &| শব্দ দ্বারা উভয় অর্থই হতে 
পারে। কারণ, কোরআনের পরিভাষায় কোরআনের আয়াতকেও আয়াত 
বলা হয় এবং মু'জেযাকেও। এ কারণেই “এ আয়াত’ শব্দের ব্যাখ্যায় 
কোন কোন তফসীরবিদ কোরআনী আয়াত অর্থ ধরে উদ্দেশ্য এরূপ ব্যক্ত 
করেছেন যে, কোন পয়গম্বরের এরূপ ক্ষমতা নেই যে, নিজের পক্ষ থেকে 
কোন আয়াত তৈরী করে নেবেন। কেউ কেউ এ আয়াতের অর্থ মু’জেযা 
ধরে ব্যাখ্যা করেছেন যে, কোন রসূল ও নবীকে আল্লাহ্‌ তাআলা এরূপ 
ক্ষমতা দেননি যে, যখন ইচ্ছা, যে ধরনের ইচ্ছা মু’জেযা প্রকাশ করেন। 
তফসীর রাহুল মা’ আনীতে বলা হয়েছে, ১ + এর ফায়দা আনুযায়ী 
এখানে উভয়বিধ অর্থ হতে পারে এবং উভয় তফসীর বিশুদ্ধ হতে পারে। 

এদিক দিয়ে আলোচ্য আয়াতের সার বিষয়বস্তু এই যে, আমার 
রসূলের কাছে কোরআনী আয়াত পরিবর্তন করার দাবী অন্যায় ও ভ্রাস্ত। 
আমি কোন রসূলকে এরূপ ক্ষমতা দেইনি। এমনিভাবে কোন বিশেষ 
ধরনের মু*জেযা দাবী করাও নবুওয়তের স্বরূপ-সম্পর্কে অজ্ঞতার 
পরিচায়ক। কেননা, কোন নবী ও রসূলের এরূপ ক্ষমতা থাকে না যে, 
লোকদের খাহেশ অনুযায়ী মু’জেযা প্রদর্শণ করবেন। 


৩৫৫১৩ এখানে ,)৯। শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট সময় ও মেয়াদ, 
৮5 শব্দটি এখানে ধাতু। এর অর্থ লিখা। বাক্যের অর্থ এই যে, প্রত্যেক 
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বস্তুর মেয়াদ ও পরিমাণ আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে লিখিত আছে। তিনি 
সৃষ্টির সূচনালগ্নে লিখে দিয়েছেন যে, অমুক ব্যক্তি অমুক সময়ে জন্মগ্রহণ 
করবে এবং এতদিন জীবিত থাকবে। কোথায় কোথায় যাবে, কি কি কাজ 
করবে এবং কখন ও কোথায় মরবে, তাও লিখিত আছে। 

এমনিভাবে একথাও লিখিত আছে যে, অমুক যুগে অমুক পয়গম্বরের 
প্রতি কি ওহী এবং কি কি বিধি-বিধান অবতীর্ণ হবে। কেননা, প্রত্যেক যুগ 
ও প্রত্যেক জাতির উপযোগী বিধি-বিধান আসতে থাকাই যুক্তিসঙ্গত ও 
ন্যায়ানুগ। আরও লিখিত আছে যে, অমুক পয়গম্বর দ্বারা অমুক সময়ে 
এই মু'জেযা প্রকাশ পাবে। 

তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এরূপ দাবী করা যে, অমুক ধরনের 
বিধি-বিধান পরিবর্তন করান অথবা অমুক ধরনের মু’ জেযা দেখান এটি 
একটি হঠকারিতাপূর্ণ ও ভ্রান্ত দাবী, যা রেসালত ও নবুওয়তের 


স্বরপ-সম্পর্কে অজ্ঞতার উপর ভিত্তিশীল। 

৬58655587042990 এখন ভান 
এর শাব্দিক অর্থ মুলগরন্থ। এতে লওহে-মাহ্‌ফ্যু বোঝানো হয়েছে, যাতে 
কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন হতে পারে না। 


আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় অপার শক্তি ও অসীম 
রহস্য জ্ঞান দ্বারা যে বিষয়কে ইচ্ছা নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং যে বিষয়কে 
ইচ্ছা বহাল ও বিদ্যমান রাখেন। এরপর যা কিছু হয়, তা আল্লাহ্‌র কাছে 
সংরক্ষিত থাকে। এর উপর কারও কোন ক্ষমতা চলে না এবং তাতে 
হাসবৃদ্ধিও হতে পারে না। 

সুফীয়ান সওরী, ওয়াকী প্রমুখ তফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাঃ) থেকে এ আয়াতের ভিন্ন তফসীর বর্ণনা করেছেন। তাতে আয়াতের 
বিষয়বস্তকে ভাগ্যলিপির সাথে সম্পর্কযুক্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। 
আয়াতের অর্থ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোরআন ও হাদীসের বর্ণনা 
অনুযায়ী সৃষ্টজীবের ভাগ্য তথা প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স, সারা জীবনের 
রিযিক, সুখ কিংবা বিপদ এবং এসব বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ্‌ তাআলা 
সূচনালগ্নে সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অতঃপর সন্তান 
জন্মগ্রহণের সময় ফেরেশতাদেরকেও লিখিয়ে দেয়া হয় এবং প্রতি বছর 
শবে কদরে এ বছরের ব্যাপারাদির তালিকা ফেরেশতাদেরকে সোপর্দ করা 
হয়। 

মোটকথা এই যে, প্রত্যেক সৃষ্টজীবের বয়স, রিযিক, গতিবিধি 
ইত্যাদি সব নির্ধারিত ও লিপিবদ্ধ। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা এ ভাগ্যলিপি 





থেকে যতটুকু ইচ্ছা বাদ দেন এবং যতটুকু ইচ্ছা বহাল রাখেন। $95 
অপ অর্থাৎ মিটানো ও বহাল রাখার পর যে মূলগ্রস্থ অবশেষে 
কার্যকর হয়, তা আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে। এতে কোন পরিবর্তন হতে পারে 
না। 
এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌ তাআলা কারও 
ভাগ্যলিপিতে যে বয়স, রিযিক ইত্যাদি লিখে দিয়েছেন, তা কোন কর্মের 
দরুন কম অথবা বেশী হতে পারে এবং দোয়ার কারণেও তা পরিবর্তিত 
হতেপারে। 


আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, 
ভাগ্যলিপিতে বয়স, রিযিক, বিপদ অথবা সুখ ইত্যাদিতে কোন কর্ম 
অথবা দোয়ার কারণে যে পরিবর্তন হয়, তা এ ভাগ্যলিপিতে হয়, যা 
(ফেরেশতাদের হাতে অথবা জ্ঞানে থাকে। এতে কোন সময় কোন নির্দেশ 
বিশেষ শর্তের সাথে সংযুক্ত থাকে। শর্তটি পাওয়া না গেলে নির্দেশটিও 
বাকী থাকে না। এ শর্তটি কোন সময় লিখিত আকারে ফেরেশতাদের 
জ্ঞানে থাকে এবং কোন সময় অলিখিত আকারে শুধু আল্লাহ্‌ তাআলার 
জ্ঞানে থাকে। ফলে নির্দেশটি যখন পরিবর্তন করা হয়, তখন সবাই 
বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। এ ভাগ্যকে “মুআল্লাক' (ঝুলন্ত) বলা হয়। 
আলোচ্য আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী এতে “মিটানো" ও বাকী রাখা’র কাজ 
অব্যাহত থাকে। কিন্তু আয়াতের শেষ বাক্য ৬১০85 
ব্যক্ত করেছে যে, 'মুআল্লাক ভাগ্য' ছাড়া একটি “মুবরাম' (চূড়ান্ত) 
ভাগ্য আছে, যা মূলগ্রন্থে লিখিত অবস্থায় আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে রয়েছে 
তা একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার জানার জন্যেই। এতে এসব বিধান লিখিত 
হয়, যেগুলো কর্মও দোয়ার শর্তের পর সর্বশেষ ফলাফল হয়ে থাকে। এ 
জন্যেই এটা মিঠানো ও বহাল রাখা এবং হ্াস-বুদ্ধি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। 
(ইবনে-কাসীর) 


৬৪৪৮7548৬৮৭ 8535 a আয়াতে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সান্তনা দেয়ার জন্যে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
আপনার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, ইসলাম চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবে 
এবং কুফর ও কাফেররা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। আল্লাহ্‌র এ ওয়াদা 
অবশ্যই পূর্ণ হবে। কিন্তু আপনি এরূপ চিন্তা করবেন না যে, এ বিজয় 
কবে হবে। সম্ভবতঃ আপনার জীবদ্দশাতেই হবে এবং এটাই সম্ভব যে, 
আপনার ওফাতের পরে হবে। আপনার মানসিক প্রশান্তির জন্যে তো 
এটাই যথেষ্ট যে, অপানি অহরহ দেখছেন, আমি কাফেরদের ভূখণ্ড 






৭৯ তফসীর মাআরেফুল কোরআন VN. 








টি ১ ু 
11 85 
| ৪৬৫1০৬৬৩৮৬৪ 
| ০৯৮৯৯%। ৩১1১৮ ১ 
LMG IMEI 
এও 2 















































নিউ প্রেত 
চান 5 
| 94289৮৮22 


(৪২) তাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা চক্রান্ত করেছে। আর সকল চক্রান্ত তো 
আল্লাহর হাতেই আছে। তিনি জানেন প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু করে। 
কাফেররা জেনে নেবে যে, পর জীবনের আবাসস্থল কাদের জন্য রয়েছে। 
(৪৩) কাফেররা বলে £ আপনি প্রেরিত ব্যক্তি নন। বলে দিন। আমার ও 
তোমাদের মধ্যে প্রকৃষ্ট সাক্ষী হচ্ছেন আল্লাহ্‌ এবং এ ব্যক্তি, যার কাছে 
খৃষের জ্ঞান আছে। 




















সূরা ইবরাহীম 
মক্কায় অবতীর্ণ £ আয়াত ৫২॥ 

(১) আলিফ-লাম-র এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল 
করেছি_ যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে 
আনেন-_ পরাক্রাপ্ত, প্রশংসার যোগ্য পালনকতার নিদের্শে তারই পথের 
দিকে। (২) তিনি আল্লাহ ; যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সবকিছুর 
মালিক। কাফেরদের জন্যে বিপদ রয়েছে, কঠোর আযাক (৩) যারা 
পরকালের চাইতে পািব জীবনকে পছন্দ করে, আল্লাহ্‌র পথে বাধা দান 
করে এবং তাতে বক্রুতা অন্বেষণ করে, তারা পথ ভুলে দূরে পড়ে আছে। 
(৪) আমি সব পয়গ্নরকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ 
করেছি, যাতে তাদেরকে পরিষ্কার বোজাতে পারে। অতঃপর আল্লাহ যাকে 
ইচ্ছা, পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। তিনি 
পরাক্রা, প্রজ্ঞাময়। (৫)আমি মুসাকে নিদর্শনাবলীসহ প্রেরণ করেছিলাম 
যে, স্বজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনয়ন এবং তাদেরকে 
আল্লাহর দিনসমূহ স্মরণ করান। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞের 
জন্যে নিদ্শনাবন্লী রয়েছে। 





চতু্দিক থেকে সঙ্কুচিত করে দিচ্ছি; অর্থাৎ এসব দিক মুসলমানদের 
অধিকারভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে তাদের অধিকৃত এলাকা হাস পাচ্ছে। 
এভাবে একদিন এ বিজয় চূড়ান্ত রূপ লাভ করবে। নির্দেশ আল্লাহ্‌র 
হাতেই। তার নির্দেশ খণ্ডনকারী কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। 


সূরা ইবরাহীম 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


সূরা ও তার বিষয়বস্তু £ এটা কোরআন পাকের চতুর্দশতম সূরা 
“সূরা ইবরাহীম’ । এটা মক্কায়, হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। কতিপয় 
আয়াত সম্পর্কে মতভেদ আছে যে, মক্কায়, হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ, না 
মদীনায় অবতীর্ণ। 


এ সূরার শুরুতে রেসালাত, নবুয়ত ও এসবের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণিত 
হয়েছে।এপ্রসঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণনা হয়েছে এবং 
এর সাথে মিল রেখেই সুরার নাম “সূরা ইবরাহীম" রাখা হয়েছে। 


26৬০4৬55855 


৩41514 -ব্যাকরণের দিক দিয়ে একে ৯ এর +৯ 
সাব্যস্ত করে এরূপ অর্থ নেয়াই অধিক স্পষ্ট যে, এটা খর গ্রন্থ, যা আমি 
আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। এতে অবতীর্ণ করার কাজটি আল্লাহর 
দিক সম্পৃক্ত করা এবং সম্বোধন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দিকে করার মধ্যে 
দু'টি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (এক) এ গ্রন্থটি অত্যন্ত মহান। 
কারণ, একে স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলা নাযিল করেছেন। (দুই) রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কারণ, তিনি এ গ্রন্থের প্রথম সম্বোধিত 
ব্যক্তি। 


HILAL TIME এখানে wl 
শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ। এতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল যুগের 
মানুষই বোঝানো হয়েছে। ৩৮ শব্দটি 21৮ এর বহুবচন। এর অর্থ 
অন্ধকার। এখানে ৬৬ বলে কুফর শিরক ও মন্দকর্মের অন্ধকারসমূহ 
এবং বলে ইমানের আলো বোঝানো হয়েছে। এজন্যেই ০৮4 শব্দটি 
বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, কুফর ও শিরকের প্রকার অনেক। 
অমনিভাবে মন্দ কর্মের সংখ্যাও গণনার বাইরে। পক্ষান্তরে ১৬ শব্দটি 
একবচনে আনা হয়েছে। কেননা, ঈমান ও সত্য এক। আয়াতের অর্থ এই 
যে, আমি এ গ্রন্থ এজন্যে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি 
এর সাহায্যে বিশ্বের মানুষকে কুফর, শিরক ও মন্দ কর্মের অন্ধকার থেকে 
মুক্তি দিয়ে তাদের পালনকর্তার আদেশক্রমে ঈমান ও সত্যের আলোর 
দিকে আনয়ন করেন। এখানে ১ শব্দটি প্রয়োগ করার মধ্যে ইঙ্গিত 
পাওয়া যায় যে, গ্রন্থ ও পয়গমবরের সাহায্যে সর্বস্তরের মানুষকে অন্ধকার 
থেকে মুক্তি দেয় আল্লাহ্‌ তাআলার এ অনুগ্রহের একমাত্র কারণ হচ্ছে এ 
কৃপা ও মেহেরবানী, যা মানব জাতির স্রষ্টা ও প্রভূ প্রতিপালকত্বের কারণে 


৭১১ সুরা ইবরাহীম ১) 





মানবজাতির প্রতি নিয়োজিত করে রেখেছেন। 
9৩০১৪৩৫৩১০০) 


এ আয়াতের শুরুতে যে অন্ধকার ও আলোর উল্লেখ করা হয়েছিল, 
বলাবাহুল্য, তা এ অন্ধকার ও আলো নয়, যা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায়। 
তাই তা ফুটিয়ে তোলার জন্যে এ বাক্যে বলা হয়েছে যে, এ আলো হচ্ছে 
আল্লাহ্‌র পথ। এই পথে যারা চলে, তারা অন্ধকারে চলাচলকারীর অনুরূপ 
পথভ্রান্ত হয় না, হোচট খায় না এবং গস্তব্যস্থলে পৌছতে বিফল মনোরথ 
হয় না। আল্লাহর পথ বলে এঁ পথ বোঝানো হয়েছে, যেপথে চলে মানুষ 
আল্লাহ্‌ পর্যন্ত পৌছতে পারে এবং তার সস্তষ্টির মর্যাদা অর্জন করতে 
পারে। 


এ স্থলে আল্লাহ্‌ শব্দটি পরে এবং তার আগে তার দু'টি গুণবাচক নাম 
49৮ ও এ উল্লেখ করা হয়েছে ১২১৮ শব্দের অর্থ শক্তিশালী ও 
পরাক্রান্ত এবং ১৯» শব্দের অর্থ এ সত্তা, যিনি প্রশংসার যোগ্য। এ দু'টি 
গুণবাচক শব্দকে আসল নামের পূর্বে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
এ পথ পথিককে যে সত্তার দিকে নিয়ে যায়, তিনি পরাক্রাস্তও এবং 
প্রশংসার যোগ্য। ফলে এ পথের পথিক কোথাও হোঁচট খাবে না এবং তার 
প্রচেষ্টা বিফলে যাবে না; বরং তার গন্তব্যস্থলে পৌছা সুনিশ্চিত। শর্ত এই 
যে, এপথ ছাড়তে পারবে না। 

আল্লাহ্‌ তাআলার এ দু'টি গুণ আগে উল্লেখ করার পর বলা 
হয়ছে?  ১৪39৩১৪ও 33 ক 
এ সত্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবকিছুর স্ষ্টা ও মালিক। এতে 
কোন অংশীদর নেই। ১2534628055 - ১০ 
অর্থ কঠোর শাস্তি ও বিপর্যয়। অর্থ এই যে, যারা কোরআনরূপী নেয়ামত 
অস্বীকার করে এবং অন্ধকারেই থাকতে পছন্দ করে, তাদের জন্যে রয়েছে 
ধ্বংস ও বরবাদী, এ কঠোর আযাবের কারণে যা তাদের উপর আপতিত 
হবে। 

সারকথা £ আয়াতের সারমর্ম এই যে, সব মানুষকে অন্ধকার থেকে 
বের করে আল্লাহ্র পথের আলোতে আনার জন্যে কোরআন অবতীর্ণ 
হয়েছে। কিন্তু যে হতভাগা কোরআনকেই অস্বীকার করে, সে নিজেই 
নিজেকে আযাবে নিক্ষেপ করে। কোরআন যে আল্লাহ্‌র কালাম, যারা এ 
বিষয়টিই স্বীকার করে না, তারা তো নিশ্চিতরূপেই উপরোক্ত 
সাবধানবাণী লক্ষ্য; কিন্তু যারা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অস্বীকার করে না, তবে 
কার্যক্েত্রে কোরআনকে ত্যাগ করে বসেছে_-তেলাওয়াতের সাথেও কোন 
সম্পর্ক রাখে না এবং বোঝা ও তা মেনে চলার প্রতিও ভ্রক্ষেপ করে না, 
তারা মুসলমান হওয়া সত্বেও সাবধানবাণীর আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত 
নয়। 





৬১০৪৬৪৪০১৬৪ 
এ আয়াতে কোরআনে অবিশ্বাসী কাফেরদের তিনটি অবস্থা বর্ণিত 


হয়েছে। (এক) তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের তুলনায় অধিক পছন্দ 
করে এবং অগ্রাধিকার দেয়। এজন্যেই পার্থিব লাভ বা আরামের খাতিরে 











পরকালের ক্ষতি স্বীকার করে নেয়। এতে তাদের রোগ নির্ণয়ের দিকে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা কেন কোরআনের সুস্পষ্ট মু'জেযা দেখা 
সত্বেও একে অস্বীকার করে? কারণ এই যে, দুনিয়ার বর্তমান জীবনের 
ভালবাসা তাদেরকে পরকালের ব্যাপারে অন্ধ করে রেখেছে। তাই তারা 
অন্ধকারকেই পছন্দ করে এবং আলোর দিকে আসার কোন আগ্রহ রাখে 
না। 


দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, তারা নিজেরা তো অন্ধকারে থাকা পছন্দ 
করেই; তদুপরি সর্বনাশের কথা এই যে, নিজেদের ভ্রান্তি ঢাকা দেয়ার 
জন্যে অন্যদেরকেও আলোর মহাসড়ক অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে চলতে বাধা 
দানকরে। 

কোরআন বোঝার ব্যাপারে কোন কোন ্রাস্তির প্রতি অঙ্গুলি 
নির্দেশ £ তৃতীয় অবস্থা ৮৬৮: বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। এর অর্থ 
দ্বিবিধ হতে পারে। (এক) তারা স্থীয় মন্দ বাসনা ও মন্দ কর্মের কারণে এ 
চিন্তায় মগ থাকে যে, আল্লাহ্‌র উজ্জ্বল ও সরল পথে কোন বক্রতা ও দোষ 
দৃষ্টিগোচর হলেই তার আপত্তি ও ভর্থসনা করার সুযোগ পাবে। 
ইবনে-কাসীর এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। 

(দুই) তারা এরূপ খোজাখুঁজিতে লেগে থাকে যে, আল্লাহ্‌র পথে 
অর্থাৎ কোরআন ও হাদীসের কোন বিষয়বন্ত তাদের চিন্তাধারা ও 
মনোবস্তির অনুকূলে পাওয়া যায় কি না, যেন সেটাকে তারা নিজেদের 
সত্যতার প্রমাণ হিসাবে পেশ করতে পারবে, তফসীরে কুরতুবীতে এ অর্থ 
গ্রহণ করা হয়েছে। আজকাল অসংখ্য পণ্ডিত ব্যক্তি এ ব্যাধিতে আক্রাস্ত। 
তারা মনে মনে একটি চিন্তাধারা এখনও ্রান্তিবশতঃ এবং কখনও বিজাতীয় 
প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে গড়ে নেয়। এরপর কোরআন ও হাদীসে এর 
সমর্থন তালাশ করে। কোথাও কোন শব্দ এ চিন্তাধারার অনুকূলে 
দৃষ্টিগোচর হলেই একে নিজেদের পক্ষে কোরআনী প্রমাণ মনে করে। অথচ 
এ কর্মপন্থাটি নীতিগতভাবেই স্ান্ত। কেননা, মুমিনের কাজ হল নিজস্ব 
চিন্তাধারা ও মনোবৃত্তি থেকে মুক্ত মন নিয়ে কোরআন ও হাদীসকে দেখা। 
এরপর এগুলো থেকে সুস্পষ্টভাবে যা প্রমাণিত হয়, সেটাকে নিজের 
মতবাদ সাব্যস্ত করা। 

১৩988 _উপরে যেসব কাফেরের তিনটি অবস্থা 
বর্ণিত হয়েছে, এ বাক্যে তাদেরই অশুভ পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। এর 
সারমর্ম এই যে, তারা পথভ্রষ্টতায় এতদূর পৌছে গেছে যে, সেখান থেকে 
সৎ পথে ফিরে আসা তাদের পক্ষে কঠিন। 

আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আঃ) থেকে জগতে মানব-বসতি শুরু 
করেছেন এবং তাকেই মানব জাতির সর্বপ্রথম নবী ও পয়গম্বর মনোনীত 
করেন। এরপর পৃথিবীর জনসংখ্যা যতই বৃদ্ধি পেয়েছে, আল্লাহ্‌ তাআলার 
পক্ষ থেকে বিভিন্ন পয়গমবরের মাধ্যমে হেদায়েত ও পথ প্রদর্শনের ব্যবস্থা 
ততই সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রত্যেক যুগ ও জাতির অবস্থার উপযোগী 
বিধি-বিধান ও শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মানব জগতের 
ক্রমবিকাশ যখন পূর্ণত্বের স্তরে উপনীত হয়েছে, তখন সাইয়্যেদুল 
আওয়ালীন ওয়াল-আখেরীন, ইমামুল -আম্য়া মুহাম্মদ মুস্তফা 
(সাঃ)-কে সমগ্র বিশ্বের জন্য রসূলরূপে প্রেরণ করা হয়েছে। তাকে যে গ্রন্থ 
ও সরীয়ত দান করা হয়েছে, তাকে সমগ্র বিশ্ব এবং কেয়ামত পর্যন্ত 
সর্বকালের জন্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। 

কোরআন আরবী ভাষায় কেন? এখন প্রশ্ন হয় যে, পূর্ববর্তী 





৭১২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


উল্মতদের প্রতি প্রেরিত রসূল তাদেরই ভাষাভাষী ছিলেন। ফলে 
তাদেরকে অনুবাদের শ্রম স্বীকার করতে হয়নি। শেষ পয়গম্বরের বেলায় 
এরূপ হল না কেন? রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে শুধু আরবেই কেন আরবী ভাষা 
দিয়ে প্রেরণ করা হল এবং তার গ্রন্থ কোরআনও আরবী ভাষায়ই কেন 
নাধিল হল? একটু চিন্তা-ভাবনা করলেই এর উত্তর পরিষ্কার হবে। বিশ্বের 
জাতিসমূহের মধ্যে শত শত ভাষা প্রচলিত রয়েছে। এমতাবস্থায় সবাইকে 
হেদায়েত করার দু'টি মাত্র উপায় সম্ভবপর ছিল। (এক) প্রত্যেক জাতির 
ভাষায় পৃথক পৃথক কোরআন অবতীর্ণ হওয়া এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
শিক্ষাও তদ্ৰূপ প্রত্যেক জাতির ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন হওয়া। আল্লাহ্‌র অপার 
শক্তির সামনে এরূপ ব্যবস্থাপনা মোটেই কঠিন ছিল না; কিন্তু সমগ্র 
বিশ্ববাসীর জন্যে এক রসূল, এক গ্রন্থ, এক শরীয়ত প্রেরণ করার মাধ্যমে 
তাদের মধ্যে হাজারো মতবিরোধ সত্বেও ধর্মীয়, চারিত্রিক ও সামাজিক 
এঁক্য ও সংহতি স্থাপনের যে মহান লক্ষ্য অর্জন করা উদ্দেশ্য ছিল, 
এমতাবস্থায় তা অর্জিত হত না। 

এছাড়া প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশের কোরআন ও হাদীস ভিন্ন 
ভিন্ন ভাষায় থাকলে কোরআন পরিবর্তনের অসংখ্য পথ খুলে যেত এবং 
কোরআন যে একটি সংরক্ষিত কালাম যা বিজাতি এবং 
কোরআন-অবিশ্বাসীরাও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে, এ অলৌকিক বৈশিষ্ট্য 
খতম হয়ে যেত। এছাড়া একই ধর্ম এবং একই গ্রন্থ সত্বেও এর অনুসারীরা 
শতধাবিচ্ছিন্ন হয়ে যেত এবং তাদের মধ্যে খক্যের কোন কেন্দ্রবিনদুই 
অবশিষ্ট থাকত না। এক আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল হওয়া সত্বেও এর 
ব্যাখ্যা ও তফসীরে বৈধ সীমার মধ্যে কত মত পার্থক্য দেখা দিয়েছে। 
অবৈধ পদ্থায় যেসব মত বিরোধ হয়েছে, সেগুলোর তো ইয়ন্তাই নেই। এ 
থেকেই উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যতা সম্যক অনুমান করা যায়। কিন্ত 
এতদসত্বেও যারা কোন না কোন স্তরে কোরআনের বিধি-বিধান পালন 
করে, তাদের মধ্যে জাতীয় এক্য ও স্বতস্ত্ ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। 

মোটকথা এই যে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর নবুওয়ত সমগ্র বিশ্বের 
জন্যে ব্যাপক হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রত্যেক জাতির ভাযায় ভিন্ন ভিন্ন 
কোরআনের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ববাসীর শিক্ষা ও হেদায়েতের পদ্থাকে কোন 
স্থুল বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও সঠিক ও নির্ভুল মনে করতে পারে না। তাই 
দ্বিতীয় পদ্থাটিই অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তা এই যে, কোরআন একই 
ভাষায় অবতীর্ণ হবে এবং রসূলের ভাষাও কোরআনেরই ভাষা হবে। 
এরপর অন্যান্য দেশীয় ও আঞ্চলিক ভাষায় এর অনুবাদ প্রচার করা হবে। 
নায়েবে রসূল আলেমগণ প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর নির্দেশাবলী তাদের ভাষায় বোঝাবেন এবং প্রচার করবেন। 
আল্লাহ্‌ তাআলা এর জন্যে বিশ্বের ভাষাসমূহের মধ্য থেকে আরবী 
ভাষাকে নির্বাচন করেছেন। এর অনেক কারণ রয়েছে। 

আরবী ভাষার কতিপয় বৈশিষ্ট্য £ প্রথমতঃ আরবী ভাষা উর্ধ্ব 
জগতের সরকারী ভাষা। ফেরেশতাদের ভাষা আরবী, লওহে-মাহ্‌ফুযের 
থেকে জানা যায়। জান্নাত মানুষের আসল দেশ সেখানে তাকে ফিরে যেতে 
হবে। সেখানকার ভাষাও আরবী। 


1 


তফসীরে কুরতুবী প্রমুখ গ্রন্থে আরও বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে হযরত 
আদম (আঃ)-এর ভাষা ছিল আরবী। পৃথিবীতে অবতরণ ও তওবা কবুল 
হওয়ার পর আরবী ভাষাই কিছু পরিবর্তিত হয়ে সুরইয়ানী ভাষার রূপ 
পরিগ্রহ করে। এ থেকে এ রেওয়ায়েতেরও সমর্থন পাওয়া যাও, যা 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা পয়গম্বরগণের প্রতি যত গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, সবগুলোর 
আসল ভাষা ছিল আরবী। জিবরাঈল (আঃ) সংশ্লিষ্ট পয়গ্ুরের ভাষায় 
অনুবাদ করে তা পয়গম্বরগণের কাছে বর্ণনা করেছেন এবং তারা নিজ নিজ 
জাতীয় ভাষায় তা উম্মতের কাছে পৌছে দিয়েছেন। এই রেওয়ায়েতটি 
আল্লামা সুয়ৃতী ইতকান গন্থে এবং অধিকাংশ তফসীরবিদ আলোচ্য 
আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। এর মূল বিষয়বস্তু এই যে, সব 
্রশী গ্রন্থের আসল ভাষা আরবী। কিন্তু কোরআন ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থ 
সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর দেশীয় ও জাতীয় ভাষায় অনুবাদ করে দেয়া হয়েছে। 
তাই সেগুলোর অর্থসস্তার তো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ; কিন্তু ভাষা 
ও শব্দ পরিবর্তিত। এটা একমাত্র কোরআনেরই বৈশিষ্ট্য যে, এর 
অর্থসস্তারের মত শব্দাবলীও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত। সম্ভবতঃ এ 
কারণেই কোরআন দাবী করেছে যে, সমগ্র বিশ্বের জিন ও মানব একত্রিত 
হয়েও কোরআনের একটি ছোট সুরা-বরং আয়াতের অনুরূপ তুল্য রচনা 
করতে পারবে না। কেননা, এটা অর্থগত ও শব্দগত দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র 
কালাম এবং আল্লাহ্‌র গুণ। কেউ এর অনুকরণ করতে সক্ষম নয়। অর্থগত 
দিক দিয়ে তো অন্যান্য এশীগ্রন্থ আল্লাহ্‌র কালাম; কিন্তু সেগুলোতে 
সম্ভবতঃ আসল আরবী ভাষার পরিবর্তে অনুদিত ভাষায় হওয়ার কারণে 
এই দাবী অন্য কোন এশীগ্রন্থ করেনি। নতুবা কোরআনের মত আল্লাহর 
কালাম হওয়ার সুবাদে প্রত্যেক গ্রন্থের অদ্বিতীয় ও অনুপম হওয়া নিশ্চিত 
ছিল। 


আরবী ভাষার নিজস্ব গুণাবলীও এ ভাষাকে বেছে নেয়ার অন্যতম 
কারণ এ ভাষায় একটি উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করার জন্যে অসংখ্য উপায় ও 
পথ বিদ্যমান রয়েছে। 


আরও একটি কারণ এই যে, মুসলমানকে আল্লাহ্‌ তাআলা 
প্রকৃতিগতভাবেই আরবী ভাষার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করে 
দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি অনায়াসে আরবী ভাষা যতটুকু প্রয়োজন, 
ততটুকু শিখে নিতে পারে। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম যে দেশেই 
পৌছেছেন, অল্পদিনের মধ্যেই কোনরূপ জোর-জবরদস্তি ব্যতিরেকেই 
সে দেশের ভাষা আরবী হয়ে গেছে। আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো, 
ভাষা আরবী ছিল না। কিন্ত আজ এগুলো অরবদেশ বলে কথিত হয়। 


আরও একটি কারণ এই যে, আরবরা ইসলাম পূর্বকালে যদিও জঘন্য 
সব মন্দ কর্মে লিপ্ত ছিল; কিন্তু এমতাবস্থায়ও এ জাতির কর্মক্ষমতা, 
নৈপুণ্য ও ভাবাবেগ ছিল অনন্যসাধারণ। এ কারণেই আল্লাহ্‌ তাআলা 
সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ পয়গমবরকে তাদের মধ্য থেকে উদ্ভূত করেন, তাদের 
ভাষাকে কোরআনের জন্যে পছন্দ করেন এবং রসূল (সাঃ)-কে সর্বপ্রথম 
তাদের হেদায়েত ও শিক্ষার আদেশ দেন। 33193585 
আল্লাহ্‌ তাআলা সর্বপ্রথম স্বীয় রসূলের চারপাশে তাদেরই এমন 


৭১৩ সূরা ইবরাহীম 


MAM 





ব্যক্তিবর্গকে জমায়েত করেন, যারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে নিজেদের 

মাল, সন্তান-সন্ততি সবকিছু উৎসর্গ করে দেন এবং তার শিক্ষাকে 
প্রাণের চেয়েও প্রিয় মনে করেন। এভাবে তাদের উপর তার সংসর্গ ও 
শিক্ষার গভীর প্রভাব প্রতিফলিত হয় এবং তাদের দ্বারা এমন একটি আদর্শ 
সমাজ অস্তিত্ব লাভ করে; যার নজীর ইতিপূর্বে আসমান ও যমীন প্রত্যক্ষ 
করেনি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই নজীরবিহীন দলটিকে কোরআনী শিক্ষা 
প্রচার ও প্রসারের জন্যে নিযুক্ত করেন এবং বলেন £ ৮৮ 1১ 
৪১ অর্থাৎ, তোমরা আমার কাছ থেকে শ্রুত প্রত্যেকটি কথা উম্মতের 
কাছে পৌছিয়ে দাও। সাহাবায় কেরাম এই নির্দেশটি অলঙ্ঘনীয় বলে গ্রহণ 
করে নেন এবং বিশ্বের কোণায় কোণায় পৌছে কোরআনের শিক্ষাকে সর্বত্র 
ছড়িয়ে দেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পর পঁচিশ বৎসরও অতিক্রান্ত 
হয়নি, কোরআনের আওয়াষ প্রাচ্য-প্রাতীচ্য নির্বিশেষে তদানিস্তন পরিচিত 
পৃথিবীর সর্বত্র অনুরণিত হতে থাকে। 

অপরদিকে আল্লাহ্‌ তাআলা তকদীরগত ও সৃষ্টিগতভাবে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর দাওয়াত পর্যায়ে উম্মত (দুনিয়ার সব মুশরিক এবং গ্রন্থধারী 
ইহুদী ও খ্ৰীষ্টান যাদের অন্তর্ভুক্ত)-এর মধ্যে একটি বিশেষ নৈপুণ্য এবং 
শিক্ষা-দীক্ষা, গ্রন্থ রচনা ও প্রচারকার্ধের এমন অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে দেন 
যে, এর নজীর জগতের অতীত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এর 
ফলশ্রুতিতে অনারব জাতিসমূহের মধ্যে শুধু কোরআন ও হাদীসের জ্ঞান 
অর্জনের অদম্য স্পৃহাই জাগ্রত হয়নি; বরং আরবী ভাষা শিক্ষা ও তার 
প্রসারের ক্ষেত্রে অনারবদের অবদান আরবদের চাইতেও কোন অংশে কম 
নয়। 

বর্তমানে আরবী ভাষা, এর বাকপদ্ধতি এবং ব্যাকরণ ও অলঙ্কার 
শান্ত্রের যতগুলো গ্রন্থ পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে, সেগুলোর অধিকাংশই, 
অনারব লেখকদের রচিত। এটি এক বিস্ময়কর সত্য বটে। কোরআন ও 
হাদীসের সংকলন, তফসীর ও ব্যাখ্যা ক্ষেত্রেও অনারবদের ভূমিকা 
আরবদের চাইতে কম নয়। 

এভাবে রসূলুল্লাহ্‌ সাঃ)-এর ভাষা এবং তার গ্রন্থ আরবী হওয়া সত্বেও 
সমগ্র বিশ্বকে তা বেষ্টন করে নিয়েছে এবং দাওয়াত ও প্রচারের পর্যায়ে 
আরব ও অনারবের পার্থক্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রত্যেক দেশ, জাতি এবং 
আরব-ভাষাগোস্ঠীর মধ্যে এমন আলেম সৃষ্টি হয়েছে, যারা কোরআন ও 
হাদীসের শিক্ষাকে নিজ নিজ জাতীয় ভাষায় অত্যন্ত সহজভাবে পৌছে 
দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক জাতির ভাষায় পয়গম্বর প্রেরণের যে 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্দ হতে পারতো, তা অর্জিত হয়ে গেছে। 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ আমি মানুষের সুবিধার জন্যে 
পয়গম্বরগণকে তাদের ভাষায় প্রেরণ করেছি_যাতে পয়গম্বরগণ আমার 
বিধি-বিধান উত্তমরূপে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু হেদায়েত ও পথভ্রষ্টতা এরপরও 
মানুষের সাধ্যাধীন নয়। আল্লাহ্‌ তাআলাই স্বীয় শক্তিবলে যাকে ইচ্ছা 
পথষ্টরতায় রাখেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দেন। তিনিই পরাক্রমশালী, 
্রজ্ঞাবান। 

€ম আয়াতে বলা হয়েছে £ আমি মূসা (আঃ)-কে আয়াত দিয়ে প্রেরণ 
করছি বা নেহ তিলেক সিরা সকার ককের 
আনুগত্যের আলোতে নিয়ে আসে। 

5৩। আয়াত শব্দের অর্থ তওরাতের আয়াতও হতে পারে। কারণ, 
সেগুলো নাযিল করার উদ্দেশ্যই ছিল সত্যের আলো ছড়ানো। আয়াতের 





অন্য অর্থ মু'জেযাও হয়। এখানে এ অর্থও উদ্দিষ্ট হতে পারে। মুসা 
(আঃ)-কে আল্লাহ্‌ তাআলা ন'টি মু” জেযা বিশেষভাবে দান করেছিলেন। 
একটি সৃক্ষ্মৃতত্ব £ এ আয়াতে ‘কওম’ শব্দ ব্যবহার করে নিজ 
কওযমকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ 
বিষয়বন্তুটিই যখন আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে 
সম্বোধন করে বর্ণনা করা হয়েছে, তখন সেখানে “কওম" শব্দের পরিবর্তে 
৮৬ মোনবমণ্ডলী) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে? %৫ 
8৩/4৬৬০৬। এতে ইঙ্গিত আছে যে, মুসা (আঃ) শুধু 
বনী-ইসরাঈল ও মিসরীয় জাতির প্রতি নবীরপে প্রেরিত হয়েছিলেন, 
অপরদিকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়ত সমগ্র বিশ্রমানবের জন্যে। 


ক্র 


এরপর বলা হয়েছেঃ 51৮40 243% __ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা 
মূসা আঃ)-কে নির্দেশ দেন যে, স্বজাতিকে “আইয়্যামল্লাহ' সুরণ করান। 


আইয়্যামুল্লাহ্‌ £৩| শব্দটি + -এর বহুবচন। এর অর্থ দিন, তা 
সুবিদিত। 444|৬। শব্দটি দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) যুদ্ধ অথবা 
বিপ্লবের বিশেষ দিন, যেমন বদর, ওহুদ, আহযাব, হুনায়ন ইত্যাদি 
যুদ্ধের ঘটনাবলী অথবা পূর্ববর্তী উম্মতের উপর আযাব নাযিল হওয়ার 
ঘটনাবলী। এসব ঘটনায় বিরাট জাতির ভাগ্য ওলট-পালট হয়ে গেছে এবং 
তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় ‘আইয়্যামুল্লাহ্‌’ 
স্মরণ করানোর উদ্দেশ্য হবে, এসব জাতির কুফরের অশুভ পরিণতির 
ভয় প্রদর্শন করা এবং হুশিয়ার করা। 


আইয়্যামুল্লাহর অপর অর্থ আল্লাহ্‌ তাআলার নেয়ামত ও অনুগ্রহও 
হয়। এগুলো স্মরণ করানোর লক্ষ্য হবে এই যে, ভাল মানুষকে যখন কোন 
অনুগ্রহদাতার অনুগ্রহ সুরণ করানো হয়, তখন সে বিরোধিতা ও অবাধ্যতা 
করতে লজ্জাবোধ করে। 

কোরআন পাকের সংশোধন পদ্ধতি সাধারণতঃ এই যে, কোন কাজের 
নির্দেশ দিলে সাথে সাথে কাজটি করার কৌশলও বলে দেয়া হয়। এখানে 
প্রথম বাক্যে মুসা (আঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র আয়াত 
শুনিয়ে অথবা মু'যেজা প্রদর্শন করে স্বজাতিকে কুফরের অন্ধকার থেকে 
বের করুন এবং ঈমানের আলোতে নিয়ে আসুন। এ বাক্যে এর কৌশল 
বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, অবাধ্যদেরকে দু' উপায়ে সৎপথে আনা যায়। 
(এক) শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা এবং (দুই) নেয়ামত ও অনুগ্রহ স্মরণ 
করিয়ে আনুগত্যের দিকে আহবান করা 4১/৮4, 243% বাক্যে এ দু'টি 
উপায়ই উদ্দিষ্ট হতে পারে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতের অবাধ্যদের অশুভ 
পরিণাম, তাদের আযাব, জেহাদে তাদের নিহত অথবা লাঞ্ছিত হওয়ার 
কথা স্মরণ করানো, যাতে তারা শিক্ষা অর্জন করে আত্মরক্ষা করে। 
এমনিভাবে এ জাতির উপর আল্লাহ্‌র যেসব নেয়ামত দিবারাত্র বর্ষিত হয় 
এবং যেসব বিশেষ নেয়ামত তাদেরকে দান করা হয়েছে, সেগুলো সুরণ 
করিয়ে আল্লাহর আনুগত্য ও তওহীদের দিকে আহবান করুন; উদাহরণতঃ 
তীহ্‌ উপত্যকায় তাদের মাথার উপর মেঘের ছায়া, আহারের জন্যে মান্না ও 
সালওয়ার অবতরণ, পানীয় জলের প্রয়োজনে পাথর থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত 
হওয়া ইত্যাদি। 


৭১৪ তফসীর মাআরেফুল কোরআন VN 
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(৬) যখন মুসা জাতিকে বললেন £ তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ সুর 
কর-_ যখন তিনি তোমাদেরকে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি 
দেন। তারা তোমাদেরকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি দিত, তোমাদের 
ছেলেদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের মেয়েদেরকে জীবিত রাখত। এবং 
এতে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে বিরাট পরীক্ষা হয়েছিল। (৭) যখন 
তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে 
তোমাদেরকে আরও দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয়ই আমার 
শাস্তি হবে কঠোর । (৮) এবং মুসা বললেন £ তোমরা এবং পৃথিবীস্থ সবাই 
যদি কুফরী কর, তথাপি আল্লাহ অমুখাপেক্ষ, যাবতীয় গুণের আধার 
(৯) তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্ববর্তী কওমে-নৃহ, আদ ও সামূদের 
এবং তাদের পরবর্তীদের খবর পৌছেনি? তাদের বিষয়ে আল্লাহ্‌ ছাড়া আর 
কেউ জানে না। তাদের কাছে তাদের পয়গম্বর প্রমাণাদি নিয়ে আগমন 
করেন। অতঃপর তারা নিজেদের হাত নিজেদের মুখে রেখে দিয়েছে এবং 
বলেছে £ যা কিছুসহ তোমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে, আমরা তা যানি না 
এবং যে পথের দিকে তোমরা আমাদেরকে দাওয়াত দাও, সে সম্পর্কে 
আমাদের মনে সন্দেহ আছে, যা আমাদেরকে উৎকষ্ঠায় ফেলে রেখেছে। 
(১০) তাদের পয়গম্বরগণ বলেছিলেন £ আল্লাহ্‌ সম্পর্কে কি সন্দেহ আছে, 
যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমগুলের ত্রষ্টা? তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করেন 
যাতে তোমাদের কিছু গোনাহ ক্ষমা করেন এবং নিদিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত 
তোমাদের সময় দেন। তারা বলত £ তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ ! 
তোমরা আমাদেরকে এ উপাস্য থেকে বিরত রাখতে চাও, যার এবাদত 
আমাদের পিতৃপুরুষগণ করত। অতএব তোমরা কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ 
আনয়নকর। 
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239508১0৩, এখানে ০৮ এর অর্থ 
নিদর্শন ও প্রমাণাদি ১-০ শব্দটি += থেকে 5/৮ -এর পদ। এর অর্থ 
অত্যন্ত সবরকারী।-১-৬ শব্দটি ১৬ থেকে 2৯৬ -এর পদ। এর অর্থ 
অধিক কৃতজ্ঞ। বাক্যের অর্থ এই যে, অবিশ্বাসীদের শাস্তি ও আযাব 
সম্পর্কিত হোক অথবা আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও অনুগ্রহ সম্পর্কিত হোক, 
উভয় অবস্থাতে অতীত ঘটনাবলীতে আল্লাহ্‌র অপার শক্তি ও অসীম 
রহস্যের বিরাট নিদর্শন বিদ্যমান এ ব্যক্তির জন্যে, যে অত্যন্ত সবরকারী 
এবং অধিক শোকরকারী। 


সংক্ষেপে শোকর ও কৃতজ্ঞতার স্বরূপ এই যে, আল্লাহ্‌ প্রদত্ত 
নেয়ামতকে তার অবাধ্যতা এবং হারাম ও অবৈধ কাজে ব্যয় না করা, 
মুখেও আল্লাহ্‌ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং স্বীয় কাজকর্মকেও 
তার ইচ্ছার অনুগামী করা। 

সবরের সারমর্ম হচ্ছে স্বভাববিরুত্ধ ব্যাপারাদিতে অস্থির না হওয়া, 
কথায় ও কাজে অকৃজ্ঞতার প্রকাশ থেকে বেঁচে থাকা এবং ইহকালেও 
আল্লাহ্‌র রহমত আশা করা ও পরকালে উত্তম পুরস্কার প্রাপ্তিতে বিশ্বাস 
রাখা। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
ষ্ঠ আয়াতে পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে যে, 
বনী-ইসরাঈলকে নিস্ুলিখিত বিশেষ নেয়ামতটি স্মরণ করিয়ে দেয়ার 
জন্যে মুসা (আঃ)-কে আদেশ দেয়া হয়। 


মুসা (আঃ)-এর পূর্বে ফেরাউন বনী-ইসরাঈলকে অবৈধভাবে গোলামে 
পরিণত করে রেখেছিল। এরপর এসব গোলামের সাথেও মানবোচিত 
ব্যবহার করা হত না। তাদের ছেলে -সস্তানকে জন্মগ্রহণের পরই হত্যা 
করা হত এবং শুধু কন্যাদেরকে খেদমতের জন্যে লালন-পালন করা হত। 
মুসা (আঃ)-কে প্রেরণের পর তার বরকতে আল্লাহ্‌ তাআলা 
বনী-ইসরাঈলকে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি দান করেন। 


03565950560 


৩১০ -_ শব্দটির অর্থ সংবাদ দেয়া ও ঘোষণা করা। আয়াতের উদ্দেশ্য 
এই £ একথা স্মরণযোগ্য যে, আল্লাহ্‌ তাআলা ঘোষণা করে দেন, যদি 
তোমরা আমার নেয়ামত-সমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অর্থাৎ, 
সেগুলোকে আমার অবাধ্যতায় ও অবৈধ কাজে ব্যয় না কর এবং 
নিজেদের ক্রিয়াকর্মকে আমার মর্জির অনুগামী করার চেষ্টা কর, তবে 
আমি এসব নেয়ামত আরও বাড়িয়ে দেব। এ বাড়ানো নেয়ামতের 
পরিমাণেও হতে পারে এবং স্থায়িত্বেও হতে পারে। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন 
£ যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তওফীকপ্রাপ্ত হয়, যে কোন সময় 
নেয়ামতের বরকত ও বৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হয় না।_(মোযহারী) 

আল্লাহ্‌ আরও বলেন £ যদি তোমরা আমার নেয়ামতসমূহের নাশোকরী 
কর, তবে আমার শাস্তিও ভয়ঙ্কর। নাশোকরীর সারমর্ম হচ্ছে আল্লাহর 
নেয়ামতকে তার অবাধ্যতায় এবং অবৈধ কাজে ব্যয় করা অথবা তার 
ফরয ও ওয়াজিব পালনে অবহেলা করা। অক্জ্ঞতার কঠোর শাস্তিস্বরূপ 
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0১১) তাদের পয়গস্বর তাদেরকে বলেন £ আমরাও তোমাদের মত মানুষ, 
কিন্তু আল্লাহ্‌ বান্দাদের মধ্য থেকে যার উপরে ইচ্ছা, অনুগ্রহ করেন। 
আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতীত তোমাদের কাছে প্রমাণ নিয়ে আসা আমাদের 
কাজ নয়; ঈমানদারদের আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা চাই। (১২) আমাদের 
আল্লাহ্‌র উপর ভরসা না করার কি কারণ থাকতে পারে, অথচ তিনি 
আমাদেরেকে আমাদের পথ বলে দিয়েছেন। তোমরা আমাদেরকে যে 
পীড়ন করেছ, তজ্জনো আমরা সবর করব। ভরসাকারিগণের আল্লাহ্‌র 
উপরই ভরসা করা উচিত। (১৩) কাফেররা পয়গমুরগণকে বলেছিল £ 
আমরা তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের 
ধর্মে ফিরে আসবে। তখন তাদের কাছে তাদের পালনকর্তা ওহী প্রেরণ 
করলেন যে, আমি জালেমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করে দেব। (১৪) তাদের 
পর তোমাদেরকে দেশে আবাদ করব। এটা এ ব্যক্তি পায়, যে আমার 
সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে এবং আমার আযাবের ওয়াদাকে ভয় করে। 
0) পয়গম্রগণ ফয়সালা চাইতে লাগলেন এবং প্রত্যেক অবাধ্য, 
হঠকারী ব্যর্থ কাম হল। (১৬) তার পেছনে দোষখ রয়েছে। তাতে পুঁজ 
মিশানো পানি পান করানো হবে। (১৭) ঢোক গিলে তা পান করবে এবং 
গলার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। প্রতি দিক থেকে তার কাছে মৃত্যু 
আগমন করবে এবং সে মরবে না। তার পশ্চাতেও রয়েছে কঠোর আযাব। 
(১৮) যারা স্বীয় পালনকর্তার সতায় অবিশ্বাসী, তাদের অবস্থা এই যে, 
তাদের কর্মসমূহ ছাইভস্বের মত যার উপর দিয়ে প্রবল বাতাস বয়ে যায় 
খুলিঝড়ের দিন। তাদের উপা্জনৈর কোন অংশই তাদের করতলগত হবে 
না। এটাই দূরবর্তী পথতষ্টতা। (১৯) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ্‌ 
নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন? যদি তিনি ইচ্ছা করেন, 
তবে তোমাদেরকে নিয়ে যাবেন এবং নতুন সৃষ্টি আনয়ন 
করবেন। (২০) এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। 





সূরা ইবরাহীম ৬১৪ 





দুনিয়াতেও নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া যেতে পারে অথবা এমন বিপদ আসতে 
পারে যেন, নেয়ামত ভোগ করা সম্ভবপর না হয় এবং পরকালেও আযাবে 
গ্রেফতার হতে পারে। 

এখানে এ বিষয়টি স্মরণীয় যে আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা কৃতজ্ঞদের 
জন্যে প্রতিদান, সওয়াব ও নেয়ামত বৃদ্ধির ওয়াদা তাকিদ সহকারে 
করেছেন 359 কিন্তু এর বিপরীতে অক্তজ্দের জন্যে তাকিদ 
সহকারে 44০১ (আমি অবশ্যই তোমাদেরকে শাস্তি দেব)। বলেননি; 
বরং শুধু “আমার শাস্তিও কঠোর’ বলেছেন। এতে ইঙ্গিত আছে যে, 
প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ আযাবে পতিত হবে_এটা জরুরী নয়; বরং ক্ষমারও 
সম্ভাবনা আছে। 

১০০ BESTE BINS BITES UAL ISS 

অর্থাৎ, মূসা (আঃ) স্বজাতিকে বললেন £ যদি তোমরা এবং 

পৃথিবীতে যারা বসবাস করে, তারা সবাই আল্লাহ্‌ তাআলার 
নেয়ামতসমূহের নাশোকরী করে, তবে সুরণ রেখ, এতে আল্লাহ্‌ তাআলার 
কোন ক্ষতি নেই। তিনি সবার তারিফ, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতার 
উর্ধে । তিনি আপন সত্তায় প্রশংসনীয়। তোমরা তীর প্রশংসা না করলেও 
সব ফেরেশতা এবং সৃষ্টজগতের প্রতিটি অণু- পরমাণু তার প্রশংসায় মুখর। 


কৃতজ্ঞতার উপকার সবটুকু তোমাদের জন্যেই। তাই আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে কৃতজ্ঞতার জন্যে তাকিদ করা হয়, তা নিজের জন্যে নয়; বরং 
দয়াবশতঃ তোমাদেরই উপকার করার জন্যে। 

ইতিপূর্বে এক আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন যে, 
কাফেরদের ক্রিয়াকর্ম হচ্ছে ছাইভস্মের মত, যার উপর দিয়ে প্রবল 
বাতাস বয়ে যাওয়ার কারণে প্রতিটি কণা বাতাসে বিক্ষিপ্ত হয়ে নিশ্চিহ্ন 
হয়ে যায়। এরপর কেউ এগুলোকে একত্রিত করে কোন কাজে লাগাতে 
চাইলে তা অসম্ভব হয়ে যায়। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


= উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের ক্রিয়াকর্ম বাহাতঃ সৎ 


হলেও তা আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে গ্রহণীয় নয়। তাই সব অর্থহীন ও 
অকেজো। 
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(২১) সবাই আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে এবং দুর্বলৈরা বড়দেরকে 
বলবে £ আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম_অতএব, তোমরা 
আল্লাহর আযাব থেকে আমাদেরকে কিছুমাত্র রক্ষা করবে কি? তারা 
বলবে ঃ যদি আল্লাহ্‌ আমাদেরকে সৎপথ দেখাতেন, তবে আমরা অবশ্যই 
তোমাদেরকে সৎপথ দেখাতাম। এখন তো আমরা বৈধচুত হই কিংবা 
সবর করি__সবই আমাদের জন্যে সমান_আমাদের রেহাই নেই। (২২) 
যখন সব কাজের ফয়সলা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে £ নিশ্চয় 
আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আমি তোমাদের সাথে 
ওয়াদা করেছি, অতঃপর তা ভঙ্গ করেছি। তোষাদের উপর তো আমার 
কোন ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি, 
অতঃপর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ। এতএব তোমরা আমাকে 
ভৎসর্না করো না এবং নিজেদেরকেই ভৎসর্না কর। আমি তোমাদের 
উদ্ধারে সাহায্যকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও। 
ইতিপূর্বে তোমরা আমাকে যে আল্লাহুর শরীক করেছিলে, আমি তা 
অস্বীকার করি। নিশ্চয় যারা জালেম তাদের জন্যে রয়েছে যয্্রাদায়ক 
শাস্তি। (২৩) এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে 
তাদেরকে এমন উদ্যানে প্রবেশ করানো হবে, যার পাদদেশ দিয়ে 
নিঝারিণীসমূহ প্রবাহিত হবে । তারা তাতে পালনকতাঁর নিদের্শে অনস্তকাল 
থাকবে। যেখানে তাদের সম্ভাষণ হবে সালাম। (২৪) তুমি কি লক্ষ্য কর 
না, আল্লাহ্‌ তাআলা কেমন উপমা বর্ণনা করেছেন £ পবিত্র বাক্য হলো 
পবিত্র বৃক্ষের মত। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উত্থিত। (২৫) 
সে পালনকতারর নিদের্শে অহরহ ফল দান করে। আল্লাহ মানুষের জন্যে 
দৃষ্টান্ত বৰ্ণনা করেন-__যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। (২৬) এবং নোংরা 
বাক্যের উদাহরণ হলো নোংরা বৃক্ষ । একে মাটির উপর থেকে উপড়ে নেয়া 
হয়েছে। এর কোন স্থিতি নেই। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


এরপর উল্লেখিত আয়াতসমূহে প্রথমে মুমিন ও তার ক্রিয়াকর্মের 
একটি দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। অতঃপর কাফের ও মুমিনদের ক্রিযাকর্মের 
দৃষ্টান্ত বৰ্ণিত হয়েছে। ২৪তম আয়াতে মুমিন ও তার ক্রিয়াকর্মের উদাহরণে 
এমন একটি বৃক্ষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যার কাণ্ড মজবুত ও সুউচ্চ 
এবং শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত। ভূগর্ভস্থ ঝরণা থেকে সেগুলো সিক্ত 
হয়। গভীর শিকড়ের কারণে বৃক্ষটি এত শক্ত যে দমকা বাতাসে ভূমিল্মাৎ 
হয়ে যায় না। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উধের্ব থাকার কারণে এর ফল ময়লা ও 
আবর্জনা থেকে মুক্ত। এ বৃক্ষের দ্বিতীয় গুণ এই যে, এর শাখা উচ্চতায় 
আকাশ-পানে ধাবমান। তৃতীয় গুণ এই যে, এর ফল সব সময় সর্বাবস্থায় 
খাওয়া যায়। এ বৃক্ষটি কি এবং কোথায়, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের 
বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সর্বাধিক তথ্য নির্ভর উক্তি এই যে, এটি হচ্ছে 
খেজুর বৃক্ষ। এর সমর্থন অভিজ্ঞতা এবং চাক্ষুষ দেখা দ্বারাও হয় এবং 
বিভিন্ন হাদীস থেকেও পাওয়া যায়। খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড যে উচ্চ ও 
মজবুত, তা প্রত্যক্ষ বিষয়-__সবাই জানে। 

তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান ও হাকেম হযরত আনাস (রাঃ)-এর 
রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন £ কোরআনে 
উল্লেখিত পবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ এবং অপবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে হান্যল 
তথা মাকাল বৃক্ষ ।-- মোহহারী) 

মুসনাদ আহ্মদে মুজাহিদের রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
ওমর (রাঃ) বলেন £ একদিন আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেমতে উপস্থিত 
ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি তার কাছে খেজুর বৃক্ষের শাস নিয়ে এল। তখন 
তিনি সাহাবায়ে কেরামকে একটি প্রশ্ন করলেন £ বৃক্ষসমূহের মধ্যে একটি 
বৃক্ষ হচ্ছে মরদে-মুমিনের দৃষ্াস্ত। (বুখারীর রেওয়ায়েত মতে এস্থলে তিনি 
আরও বললেন যে, কোন খতৃতেই এ বৃক্ষের পাতা ঝরে না।) বল, এ 
কোন্‌ বৃক্ষ? ইবনে ওমর বলেন £ আমার মনে চাইল যে, বলে 
দেই__খেজুর বৃক্ষ। কিন্তু মজলিসে আবু বকর, ওমর ও অন্যান্য প্রধান 
প্রধান সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তাদেরকে নিশ্চুপ দেখে আমি বলার সাহস 
পেলাম না। এরপর স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন £ এ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ। 

এ বৃক্ষ দ্বারা মুমিনের দৃষ্টান্ত দেয়ার কারণ এই যে, কালেমায়ে 
তাইয়্েবার মধ্যে ঈমান হচ্ছে মজবুত ও অনড় শিকড় বিশিষ্ট, দুনিয়ার 
বিপদাপদ একে টলাতে পারে না। কামেল মুমিন সাহাবী ও তাবেয়ী; বরং 
প্রতি যুগের খাটি মুসলমানদের এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়, যারা ঈমানের 
মোকাবেলায় জান, মান ও কোন কিছুর পরওয়া করেননি দ্বিতীয় কারণ 
তাদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। তারা দুনিয়ার নোংরামি থেকে সব সময় 
দূরে সরে থাকেন যেমন ভূ-পৃষ্টের ময়লা-আবর্জনা উচু বৃক্ষকে স্পর্শ 
করতে পারে না। এ দু'টি গুণ হচ্ছে এ -এর দষ্টাস্ত। তৃতীয় 
কারণ এই যে, খেজুর বৃক্ষের শাখা যেমন আকাশের দিকে উচ্চে ধাবমান, 
মুমিনের ঈমানের ফলাফলও অর্থাৎ, সৎকর্মও তেমনি আকাশের দিকে 
উদিত হয়। কোরআন বলেঃ ৬১) অর্থাৎ, পবিত্র 
বাক্যাবলী আল্লাহ্‌ তাআলার যেসব যিকির, তসবীহ-তাহলীল, 
তেলাওয়াতে কোরআন ইত্যাদি করে, সেগুলো সকাল বিকাল আল্লাহ্র 
দরবারে পৌছতে থাকে। 


চতুর্থ কারণ এই যে, খেজুর বৃক্ষের ফল যেমন সব সময় সর্বাবস্থায় 


৭১৭ সুরা ইবরাহীম VV 
স্পষ্ট 77৮ 
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(২৭) আল্লাহ তা আলা মুমিনদেরকে মজবুত বাক্য দ্বারা মজবুত করেন। 
পাখিবজীবনে এবং পরকালে। এবং আল্লাহ্‌ জালেমদেরকে পথভ্রষ্ট করেন। 
আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা, তা করেন। (২৮) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা 
আল্লাহুর নেয়ামতকে কুফরে পরিণত করেছে এবং স্বজাতিকে সন্মুখীন 
করেছে ধ্বংসের আলয়ে-(২৯) দোযখের? তারা তাতে প্রবেশ করবে 
সেটা কতই না মন্দ আবাস ৷ (৩০) এবং তারা আল্লাহ্‌র জন্যে সমকক্ষ 
স্থির করেছে, যাতে তারা তার পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। বলুন £ মজা 
উপভোগ করে নাও। অতঃপর তোমাদেরকে অগ্নির দিকেই ফিরে যেতে 
হবে! (৩১) আমার বান্দাদেরকে বলে দিন যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, 
তারা নামায কায়েম রাখুক এবং আমার দেয়া রিযিক থেকে গোপনে ও 
প্রকাশ্যে ব্যয় করুক এদিন আসার আগে, যেদিন কোন বেচা কেনা নেই 
এবং বন্ধুতও নাই। (৩২) তিনিই আল্লাহু যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল 
সৃজন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বরণ করে অতঃপর তা দ্বারা 
তোমাদের জন্যে ফলের রিষিক উৎপন্ন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের 
আজ্ঞাবহ করেছেন, যাতে তার আদেশে সমুদধে চলা ফেরা করে এবং 
নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। (৩৩) এবং তোঘাদের 
সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে এবং চন্্রকে সবর্দা এক নিয়মে এবং 
রাহি ও দিবাকে তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন। (৩৪) যে সকল বস্তু 
তোমরা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। 
যদি আল্লাহ্‌র নেয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। 
নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ। (৩৫) যখন ইবরাহীম 


বললেন £ হে পালনকর্তা, এ শহরকে শাস্ভিময় করে দিন এবং আমাকে ও 


আমার সম্ভান-সম্ভতিকে মৃর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন। 


এবং সব স্বতুতে দিবারাত্র খাওয়া হয়, মুমিনের সৎকর্মও তেমনি সব সময়, 
সর্বাবস্থায় এবং সব খ্যতৃতে অব্যাহত রয়েছে এবং খেজুর বৃক্ষের প্রত্যেকটি 
অংশই যেমন উপকারী, তেমনি মুমিনের প্রত্যেক কথা ও কাজ, ওঠাবসা 
এবং এসবের প্রতিক্রিয়া সমগ্র বিশ্বের জন্যে উপকারী ও ফলদায়ক। তবে 
শর্ত এই যে, কামেল মানুষ এবং আল্লাহ্‌ ও রসূলের শিক্ষার অনুযায়ী হতে 
হবে। 


উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, রেডি বাক্যে 
4এ শব্দের অর্থ ফল ও খাদ্যোপযোগী বস্তু এবং ৬২৮ শব্দের অর্থ 
প্রতিমুহূর্ত। অধিকাংশ তফসীরবিদ এ অর্থকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। 
কারও কারও অন্য উক্তিও রয়েছে। 

কাফেরদের দৃষ্টান্ত £ এর বিপরীতে কাফেরদের দ্বিতীয় উদাহরণ 
বর্ণিত হয়েছে খারাপ বৃক্ষ দ্বারা। কলেমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ যেমন 
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ অর্থাৎ, ঈমান, তেমনি কলেমায়ে খবীসার অর্থ কুফরী 
বাক্য ও কুফরী কাজকর্ম। পূর্বেল্লোধিত হাদীসে 35:58:54 অর্থাৎ, 
খারাপ বৃক্ষের উদ্দিষ্ট অর্থ হান্যল বৃক্ষ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেউ কেউ 
রসুন ইত্যাদি বলেছেন। 

কোরআনে এই খারাপ বৃক্ষের অবস্থা এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, এর 
শিকড় ভূগর্ভের অভ্যন্তরে বেশী যায় না। ফলে যখন কেউ ইচ্ছা করে, এ 
বক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারে। 3/5033 | বাক্যের 
অর্থ তাই। কেননা, এর আসল অর্থ কোন বস্তুর অবয়বকে পুরোপুরি 
উৎপাটন করা। 

কাফেরের কাজকর্মকে এ বৃক্ষের সাথে তুলনা করার কারণ তিনটি। 
(এক) কাফেরের ধর্ম বিশ্বাসের কোন শিকড় ও ভিত্তি নেই। অল্পক্ষণের 
মধ্যেই নড়বড়ে হয়ে যায়। (দুই) দুনিয়ার আবর্জনা দ্বারা প্রভাবান্থিত হয়। 
(তিন) বৃক্ষের ফলফুল অর্থাৎ, কাফেরের ক্রিয়াকর্ম আল্লাহ্র দরবারে 
ফলদায়ক নয়। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


ঈমানের বিশেষ প্রতিক্রিয়া £ এরপর মুমিনের ঈমান ও কলেমায়ে 
তাইয়্যেবার একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত হয়েছে 
9030858559949587871 
_ অর্থাৎ, মুমিনের কলেমায়ে-তাইয়্যেবা মজবুত ও অন বৃক্ষের 
মত একটি প্রতিষ্ঠিত উক্তি। একে আল্লাহ্‌ তাআলা চিরকাল কায়েম ও 
প্রতিষ্ঠিত রাখেন দুনিয়াতেও এবং পরকালেও। শর্ত এই যে, এ কলেমা 
আত্তরিকতার সাথে বলতে হবে এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র মর্ম পূর্ণরূপে 
বুঝতে হবে। 
উদ্দেশ্য এই যে, এ কলেমায় বিশ্বাসী ব্যক্তিকে দুনিয়াতে আল্লাহ্‌ 
তাআলার পক্ষ থেকে শক্তি যোগানো হয়। ফলে সে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত 
পর্যস্ত এ কলেমায় কায়েম থাকে, যদিও এর মোকাবেলায় অনেক 
বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়। পরকালে এ কলেমাকে প্রতিষ্ঠিত রেখে 
তাকে সাহায্য করা হবে। সহীহ্‌ বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে আছে, 


আয়াতে পরকাল বলে বরযখ অর্থাৎ, “কবর জগৎ’ বোঝানো হয়েছে। 


৭১৮ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


$)/ 





কবরের শাস্তি ও শাস্তি কোরআন ও হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত £ 
রমূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ কবরে মুমিনকে প্রশ্ন করার ভয়ঙ্কর মুহূর্তেও সে 
আল্লাহ্র সমর্থনের বলে এই কলেমার উপর কায়েম থাকবে এবং 
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর সাক্ষ্য দেবে। এরপর বলেন £ 
আল্লাহর বালী 8835154১575 
8৯853 -এর উদ্দেশ্য তাই। এ হাদীসটি হযরত বারা ইবনে 
আযেব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আরও প্রায় চল্লিশ জন সাহাবী 
থেকে এ বিষয়ে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে-কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে 
এগুলো উল্লেখ করেছেন। শায়খ জালালুদ্দীন সুমুতী স্বীয় কাবযপুস্তিকা 
৩৮০৭ ৯৯৪ ০। এবং -০৯০এ। তে এ সত্তরটি হাদীসের বরাত 
উল্লেখ করে সেগুলোকে মুতাওয়াতির বলেছেন। এসব সাহাবী সবাই 
আলোচ্য আয়াতে আখেরাতের অর্থ কবর এবং আয়াতটিকে কবরের 
আযাব ও সওয়াব সম্পর্কিত বলে সাব্যস্ত করেছেন। 

মৃত্যু ও দাফনের পর কবরে পুনর্বার জীবিত হয়ে ফেরেশতাদের প্রশ্নের 
উত্তর দেয়া এবং এ পরীক্ষার সাফল্য ও অকৃতকার্যতার ভিত্তিতে সওয়াব 
অথবা আযাব হওয়ার বিষয়টি কোরআন পাকের প্রায় দশটি আয়াতে 
ইঙ্গিতে এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সত্তরটি মুতাওয়াতির হাদীসে 
সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত রয়েছে। ফলে এ ব্যাপারে মুসলমানদের সন্দেহ 
করার অবকাশ নেই। তবে সাধারণ লোকের পক্ষ থেকে সন্দেহ করা হয় 
যে, এই সওয়াব ও আযাব দৃষ্টিগোচর হয় না। এখানে এর বিস্তারিত উত্তর 
দানের অবকাশ নেই। সংক্ষেপে এতটুকু বোঝে নেয়া যথেষ্ট যে, কোন বস্তু 
দৃষ্টিগোচর না হওয়া সে বস্তুটির অনস্তিত্শীল হওয়ার প্রমাণ নয়। জিন ও 
ফেরেশতারাও দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তারা বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমান 
যুগে রকেটের সাহায্যে যে মহাশুন্য জগ প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে, ইতিপূর্বে তা 
কারও দৃষ্টিগোচর হত না; কিন্ত অস্তিত্ব ছিল। ঘুমন্ত ব্যক্ত স্বপ্নে কোন 
বিপদে পতিত হয়ে ভিষণ কষ্টে অস্থির হতে থাকে; কিন্তু নিকটে উপবিষ্ট 
ব্যক্তি মোটেই তা টের পায় না। 


যুক্তির কথা এই যে, এক জগতের অবস্থাকে অন্য জগতের অবস্থার 
সাথে তুলনা করা নিতান্তই ভূল। সৃষ্টিকর্তা যখন রসূলের মাধ্যমে 
পরজগতে গৌছার পর আযাব ও সওয়াবের সংবাদ দিয়েছেন, তখন এর 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। 
আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ ১১4১০৩); অর্থাৎ, 
আল্লাহ্‌ তাআলা মুমিনদেরকে তো প্রতিষ্ঠিত বাক্যের উপর কায়েম রাখেন, 
ফলে কবর থেকেই তাদের শান্তির আয়োজন শুরু হয়ে যায়। পক্ষান্তরে 
জালেম অর্থাৎ, অস্বীকারকারী কাফের ও মুশরিকরা এ নেয়ামত পায় না। 
তারা মুনকার-নকীরের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে না। ফলে এখান 
থেকেই তারা এক প্রকার আযাবে জড়িত হয়ে পড়ে। 

144৫2 _ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা যা চান, তাই করেন। 
তার ইচ্ছাকে রুখে দীড়ায়, এমন কোন শক্তি নেই। হযরত উবাই ইবনে 
কাব আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ, হ্যায়ফা ইবনে এয়ামান প্রমুখ সাহাবী 
বলেন £ মুমিনের এরূপ বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে, তার যা কিছু অর্জিত 
হয়েছে, তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়ই অর্জিত হয়েছে। এটা অর্জিত না হওয়া 
অসম্ভব ছিল। এমনিভাবে যে বস্তু অর্জিত হয়নি, তা অর্জিত হওয়া সম্ভব 
ছিল না। তারা আরও বলেন £ যদি তুমি এরূপ বিশ্বাস না রাখ, তবে 
তোমার আবাস হবে জাহান্নাম। 





55494888599845তা 
042রা 


-_অর্থাৎ আপনি কি তাদেরকে দেখেন না, যারা আল্লাহ্‌ তাআলার 
নেয়ামতের পরিবর্তে কুফর অবলম্বন করেছে এবং তাদের অনুসারী 
জাতিকে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের অবস্থানে পৌছে দিয়েছে? তারা জাহান্নামে 
প্ৰজ্জ্বলিত হবে। জাহান্নাম অত্যন্ত মন্দ আবাস। 

এখানে “আল্লাহর নেয়ামত' বলে সাধারণভাবে অনুভূত, প্রত্যক্ষ ও 
মানুষের বাহ্যিক উপকার সম্পর্কিত নেয়ামত বোঝানো যেতে পারে; 
যেষন পানাহার ও পরিধানের দ্রব্য সামগ্রী, জমিজমা, বাসস্থান ইত্যাদি 
এবং মানুষের হেদায়েতের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বিশেষ 
নেয়ামতসমূহও; যেমন, এশী গ্রন্থ এবং আল্লাহ্‌ তাআলার শক্তি ও রহস্যের 
নিদর্শনাবলী। এসব নিদর্শন স্বীয় অস্তিত্বের প্রতি গ্র্থিতে, ভূমণ্ডল ও তার 
রহস্যমণ্ডিত জগতে মানবজাতির হেদায়েতের সামগ্রীকরূপে বিদ্যমান 
রয়েছে 

এই উভয় প্রকার নেয়ামতের দাবী ছিল এই যে, মানুষ আল্লাহর 
মাহাত্ম্য ও শক্তিসামর্থ সম্যক উপলব্ধি করুক এবং তার নেয়ামতের 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তার আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করুক। কিন্তু কাফের 
ও মুশরিকরা নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে অক্তজ্ঞতা, 
অবাধ্যতা ও নাফরমানী করেছে। এর ফলশ্রুতিতে তারা সমগ্র মানব 
সমাজকেই ধ্বংস ও বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে এবং নিজেরাও 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। 


আলোচ্য ৩০-৩৪ আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে কাফের ও 
মুশরিকদের নিন্দা এবং তাদের অশুভ পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে। 
দ্বিতীয় আয়াতে মুমিনদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাদের শোকর আদায় করার জন্যে 
কতিপয় বিধানের তাকিদ করা হয়েছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে 
আল্লাহ্‌র মহান নেয়ামতসমূহ উল্লেখ করে সেগুলোকে আল্লাহ্‌র 
অবাধ্যতায় নিয়োজিত না করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। 

শব্দার্থ ও টাকা £1955 শব্দটি ১ -এর বহুবচন। এর অর্থ সমতুল্য, 
সমান। প্রতিমাসমূহকে ১১| বলার কারণ এই যে, মুশরিকরা স্বীয় কর্মে 
তাদেরকে আল্লাহ্র সমতুল্য সাব্যস্ত করে রেখেছিল। (০ শব্দের অর্থ 
কোন বস্তু দ্বারা সাময়িকভাবে কয়েকদিন উপকৃত হওয়া। আয়াতে 
মুশরিকদের ভ্রান্ত মতবাদের নিন্দা করে বলা হয়েছে যে, তারা 
প্রতিমাসমূহকে আল্লাহ্‌র সমতুল্য ও তার অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আদেশ দেয়া হয়েছে £ আপনি তাদেরকে বলে দিন 
যে, তোমরা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী নেয়ামত দ্বারা উপকৃত হতে থাক; 
তোষাদের শেষ পরিণতি জাহান্নামের অগ্নি। 

দ্বিতীয় আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলা হয়েছেঃ “মকার কাফেররা 
তো আল্লাহর নেয়ামতকে কুফরী দ্বারা পরিবর্তন করে নিয়েছে" আপনি 
আমার ঈমানদার বান্দাদেরকে বলুন যে, তারা নামায কায়েম করুক এবং 
আমি যে রিযিক তাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে 
আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করুক। এ আয়াতে মুমিন বন্দাদের জন্যে বিরাট 
সুসংবাদ ও সম্মান রয়েছে। প্রথমে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে নিজের 
বান্দা বলেছেন, এরপর ঈমান-গুণে গুণান্বিত করেছেন, অতঃপর 
তাদেরকে চিরস্থায়ী সুখ ও সম্মান দানের পদ্ধতি বলে দিয়েছেন যে, তারা 
নামায কায়েম করুক। ন্মমাযের সময়ে অলসতা এবং নামাযের সুষ্ঠু 


৭১৯ সুরা ইবরাহীম 


VA 





নিয়মাবলীতে ক্রটি না করা চাই। এ ছাড়া আল্লাহ্‌ প্রদত্ত রিযিক থেকে কিছু 
তার পথেও ব্যয় করুক। ব্যয় করার উভয় পদ্ধতিকেই বৈধ রাখা 
হয়েছ__গোপনে অথবা প্রকাশ্যে। কোন কোন আলেম বলেন £ ফরয 
যাকাত-ফিতরা ইত্যাদি প্রকাশ্যে হওয়া উচিত__যাতে অন্যরাও উৎসাহিত 
হয়, আর নফল সদকা-খয়রাত গোপনে দান করা উচিত-__যাতে রিয়া ও 
নাম-যশ অর্জনের মত মনোভঙ্গি সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকে। ব্যাপারটি 
আসলে নিয়তের উপর নির্ভরশীল। যদি প্রকাশ্যে দান করার মধ্যে রিয়া ও 
নাম-যশের নিয়ত থাকে, তবে দানের ফযীলত খতম হয়ে যায়_ফরয 
হোক কিংবা নফল। পক্ষান্তরে যদি অপরকে উৎসাহিত করার নিয়ত 
থাকে, তবে ফরয ও নফল উভয়ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করা বৈধ। 
55584581508 এখানে ০১৬ শব্দটি ৮ 
এর বহুবচন হতে পারে। এর অর্থ স্বার্থহীন বন্ধুত্ব। একে 4০ ০ এর 
ধাতুও বলা যায়; যেমন J ও {৬১ ইত্যাদি। এমতাবস্থায় এর অর্থ 
দু'ব্যক্তির পরস্পর অকৃত্রিম বন্ধুত্ব করা। এ বাক্যটি উপরে বর্ণিত নামায ও 
সদকার নির্দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। 

উদ্দেশ্য এই যে, আজ আল্লাহ্‌ তাআলা নামায পড়ার এবং 
গাফিলতিবশতঃ বিগত যমানার না পড়া নামাযের কাযা করার শক্তি ও 
অবসর দিয়ে রেখেছেন। এমনিভাবে আজ টাকা-পয়সা ও অর্থ সম্পদ 
তোমার করায়ন্ত রয়েছে। একে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে চিরস্থায়ী জীবনের 
সম্বল করে নিতে পার। কিন্তু এমন একদিন আসবে, যখন এ দু'টি শক্তি ও 
সামর্থ তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে। তোমার দেহও নামায পড়ার 
যোগ্য থাকবে না এবং তোমার মালিকানায়ও কোন টাকা-পয়সা থাকবে 
না, যদ্বারা কারও পাওনা পরিশোধ করতে পার। সেদিন কোন 
কেনা-বেচাও হতে পারবে না যে, তুমি স্বীয় ক্রটি ও গোনাহের কাফ্‌ফারার 
জন্যে কোন কিছু কিনে নেবে। সেদিন পারস্পরিক বন্ধুত্ব এবং সম্পর্কও 
কোন কাজে আসবে না। কোন প্রিয়জন কারও পাপের বোঝা বহন করতে 
পারবে না এবং তার আযাব কোনরূপে হটাতে পারবে না। 


“এ দিন’ বলে বাহ্যতঃ হাশর ও কেয়ামতের দিন বোঝানো হয়েছে। 
মৃত্যুর দিনও হতে পারে। কেননা, এসব প্রতিক্রিয়া মৃত্যুর সময় থেকেই 
প্রকাশ পায়। তখন কারও দেহে কাজ করার ক্ষমতা থাকে না এবং কারও 
মালিকানায় টাকা-পয়সাও থাকে না। 

এ আয়াতে বলা হয়েছে £ কিয়ামতের দিন কারও বন্ধুত্ব কারও কাজে 
আসবে না। এর উদ্দেশ্য এই যে, শুধু পার্থিব বন্ধুত্বই সেদিন কাজে আসবে 
না, কিন্তু যাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক আল্লাহ্‌র সন্তষ্টির ভিত্তিতে 
এবং তার দ্বীনের কাজের জন্যে হয়, তাদের বন্ধুত্ব তখনও উপকারে 
আসবে। সেদিন আল্লাহ্‌ তাআলার সৎ ও প্রিয় বান্দারা অপরের জন্যে 
সুপারিশ করতে সক্ষম হবেন। বহু হাদীসে এ বিষয়টি বর্ণিত রয়েছে। 
কোরআন পাকে বলা হয়েছেঃ ১1684453555 
95৫0 __অর্থাৎ, দুনিয়াতে যারা পরস্পর বন্ধু ছিল, সেদিন পরস্পর শত্র 
হয়ে যাবে; তারা বন্ধুর ঘাড়ে পাপের বোঝা চাপিয়ে নিজেরা যুক্ত হয়ে 
যেতে চাইবে। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌ ভীরু, তাদের কথা ভিন্ন। আল্লাহ্‌ ভীরুরা 
সেখানেও সুপারিশের মাধ্যমে একে অপরের সাহায্য করবেন। 

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলার অনেকগুলো 
নেয়ামত স্মরণ করিয়ে মানুষকে এবাদত ও আনুগত্যের দাওয়াত দেয়া 
হয়েছে। বলা হয়েছে £ আল্লাহ্‌ তাআলার সত্তাই হল যিনি আসমান ও 
জমিন সৃষ্টি করেছেন, যাদের ওপর মানুষের অস্তিত্বের সূচনা ও স্থায়িত্ব 


নির্ভরশীল। এরপর তিনি আকাশ থেকে পানি অবতারণ করেছেন, যার 
সাহায্যে হরেক রকমের ফল সৃষ্টি করেছেন। যাতে সেগুলো তোমাদের 
রিষিক হতে পারে। ০1১ শব্দটি £4; _এর বহুবচন প্রত্যেক বস্তু থেকে 
অর্জিত ফলাফলকে ₹-১ বলা হয়। তাই মানুষের খাদ্যজাতীয় বস্তু, 
পরিধেয় বস্তু এবং বসবাসের গৃহ __সবই ০০১ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। 
কেননা, আয়াতে ব্যবহৃত 5) শব্দটিতে এসব প্রয়োজন শামিল 
রয়েছে। _মোযহারী) 

অতঃপর বলা হয়েছে £ আল্লাহ্‌ তাআলাই নৌকা ও জাহাজসমূহকে 
তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন। এরা আল্লাহ্‌র নির্দেশে নদ-নদীতে 
চলাফেরা করে। আয়াতে ব্যবহৃত + শব্দের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা এসব জিনিসের ব্যবহার তোমাদের জন্যে সহজ করে দিয়েছেন। 
কাঠ, লোহা-লকড়, নৌকা তৈরীর হাতিয়ার এবং এগুলোর বিশুদ্ধ 
ব্যবহারের জ্ঞান-বুদ্ধি সবই আল্লাহ্‌ তাআলার দান। কাজেই এসব বস্তুর 
আবিষ্ষারে গর্ব করা উচিত নয় যে, সে এগুলো আবিষ্কার অথবা নির্মাণ 
করেছে। কেননা, নৌকা ও জাহাজে যেসব বস্তু ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর 
কোনটিই সে সৃষ্টি করেনি এবং করতে পারে না। আল্লাহ্‌র সৃজিত কাঠ, 
লোহা, তামা ও পিতলের মধ্যে কৌশল প্রয়োগ করে এই আবিষ্কারের 
মুকুট সে নিজের মাথায় পরিধান করেছে। নতুবা বাস্তব সত্য এই যে, স্বয়ং 
তার অস্তিত্ব, হাত-পা, মস্তিষ্ক এবং বুদ্ধিও তার নিজের তৈরী নয়। 

এরপর বলা হয়েছে £ আমি তোমাদের জন্যে সূর্য ও চন্দ্রকে অনুবর্তী 
করে দিয়েছি। এরা উভয়ে সর্বদা একই নিয়মে চলাচল করে। ১ 
শব্দটি /!১ থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ অভ্যাস। অর্থ এই যে, সর্বদা ও 
সর্বাবস্থায় চলা এ দু'টি গ্রহের অভ্যাসে পরিণত করে দেয়া হয়েছে। এর 
খেলাফ হয় না। অনুবর্তী করার অর্থ এরূপ নয় যে, তারা তোমাদের 
আদেশ ও ইঙ্গিতে চলবে। কেননা, সূর্য ও চন্দ্রকে মানুষের আজ্ঞাধীন চলার 
অর্থে ব্যক্তিগত নির্দেশের অনুবর্তী করে দিলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক 
মতবিরোধ দেখা দিত। কেউ বলত, আজ দু"ঘন্টা পর সূর্যোদয় হোক। 
কারণ, রাতের কাজ বেশী। কেউ বলত, দু'ঘন্টা আগে সূর্যোদয় হোক। 
কারণ, দিনের কাজ বেশী। তাই আল্লাহ্‌ তাআলা আসমান ও 
আকাশসমূহকে মানুষের অনুবর্তী করেছেন ঠিকই; কিন্তু এরূপ অর্থে 
করেছেন যে, এগুলো সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌ তাআলার অপার রহস্যের 
অধীনে মানুষের কাজে নিয়োজিত আছে। এরূপ অর্থে নয় যে, তাদের 
উদয়, অস্ত ও গতি মানুষের ইচ্ছা ও মর্জীর অধীন। 

এমনিভাবে রাত দিনকে মানুষের অনুবর্তী করে দেয়ার অর্থও এরূপ 
যে, এগুলোকে মানুষের সেবা ও সুখ বিধানের কাজে নিয়োজিত করা 
হয়েছে। 

2৮৮৩3209 অৰ্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদেরকে 
ই সমুদয় বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা চেয়েছ। আল্লাহর দান ও পুরস্কার 
কারও চাওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। আমরা নিজেদের অস্তিত্বও তার 
কাছে চাইনি। তিনি নিজ কৃপায় চাওয়া ব্যতীতই দিয়েছেন। 

আসমান, জমিন, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি সৃষ্টি করার জন্য প্রার্থনা কে 
করেছিল? এগুলো চাওয়া ছাড়াই আমাদের পালনকর্তা দান করেছেন। এ 
কারণেই কাধী বায়যাভী এ বাক্যের অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা তোমাদেরকে প্রত্যেক এ বস্তু দিয়েছেন, যা চাওয়ার যোগ্য; যদিও 
তোমরা চাওনি। কিন্তু বাহ্যিক অর্থ নেয়া হলেও কোন অসুবিধা নেই। 


৭২০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ১১৪ 
৯৯৯৯-১৯-৬৬ 


কারণ, মানুষ সাধারণতঃ যা যা চায়, তার অধিকাংশ তাকে দিয়েই দেয়া 
হয়। যেখানে বাহাদৃষ্টিতে তার প্রার্থনা পূর্ণ করা হয় না, সেখানে সংশিষ্ট 
ব্যক্তির জন্যে অথবা সারা বিশ্বের জন্যে কোন না কোন উপযোগিতা 
নিহিত থাকে যা সে জানে না। কিন্ত সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌ জানেন যে, তীর প্রার্থনা 
পূর্ণ করা হলে স্বয়ং তার জন্যে অথবা তার পরিবারের জন্যে অথবা সমগ্র 
বিশ্বের জন্যে বিপদের কারণ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় প্রার্থনা পূর্ণ না করাই 
বড় নেয়ামত। কিন্তু জ্ঞানের ক্রটির কারণে মানুষ তা জানেনা, তাই দুঃখিত 
হয়। 


558508555৩5 অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার 
নেয়ামত এত অধিক যে, সব মানুষ একত্রিত হয়ে সেগুলো গণনা করতে 
চাইলে গুণে শেষ করতে পারবে না। মানুষের নিজের অস্তিত্বই স্বয়ং একটি 
ক্ষুদ্র জগৎ। চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ, দেহের প্রতিটি গ্রন্থি এবং 
শিরা-উপশিরায় আল্লাহ্‌ তাআলার অস্তহীন নেয়ামত নিহিত রয়েছে। শত 
শত সৃক্ষ্ম নাজুক ও অভিনব যন্ত্রপাতি সজ্জিত এই ভ্রাম্যমান কারখানাটি 
সর্বদা কাজে মশগুল রয়েছে। এরপর রয়েছে নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল ও 
এতদুভয়ে অবস্থিত সৃষ্টবস্তু, সমুদ্র ও পাহাড়ে অবস্থিত সৃষ্টবন্ত। আধুনিক 
গবেষণা ও তাতে আজীবন নিয়োজিত হাজারো বিশেষজ্ঞও এগুলোর 
কুল-কিনারা করতে পারেনি। এছাড়া সাধারণভাবে ধনাত্মক আকারে 
যেগুলোকে নেয়ামত মনে করা হয়, নেয়ামত সেগুলোতেই সীমাবদ্ধ নয়, 
বরং প্রত্যেক রোগ-শোক দুঃখ-কষ্ট আপদ-বিপদ থেকে নিরাপদ থাকাও 
এক একটা স্বতস্ত্র নেয়ামত। একজন মানুষ কত প্রকার রোগে ও কত 
প্রকার মানসিক ও দৈহিক কষ্টে পতিত হতে পারে, তার গণনা কেউ 
করতে সক্ষম নয়। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, আল্লাহ্‌ তাআলার 
সম্পূর্ণ দান ও নেয়ামতের গণনা করাও আমাদের দ্বারা সম্ভবপর নয়। 

অসংখ্য নেয়ামতের বিনিময়ে অসংখ্য এবাদত ও অসংখ্য শোকর 
জরুরী হওয়াই ছিল ইনসাফের দাবী। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা দুর্বলমতি 
মানুষের প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছেন। মানুষ যখন সত্যের খাতিরে 
স্বীকার করে নেয় যে, যথার্থ শোকর আদায় করার সাধ্য তার নেই, তখন 
আল্লাহ্‌ তাআলা এ স্বীকারোক্তিকেই শোকর আদায়ের স্থলাভিষিক্ত করে 
নেন। আল্লাহ্‌ তাআলা দাউদ (আঃ)-এর এ ধরনের স্বীকারোক্তি 
ভিত্তিতেই বলেছিলেন £ ২/1১৬ ০১১১৩ ০১ অর্থাৎ, স্বীকারোক্তি করাই 
শোকর আদায়ের জন্যে যথেষ্ট । 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ 9645 0-3$, অর্থাৎ, মানুষ 
খুবই জালেম এবং অত্যধিক অকৃতজ্ঞ উদ্দেশ্য, কষ্ট ও বিপদে সবর করা, 
মুখ ও মনকে অভিযোগ থেকে পবিত্র রাখা, একজন রহস্যবিদের পক্ষ 
থেকে এসেছে বিধায় বিপদকে নেয়ামতই মনে করা, পক্ষান্তরে সুখ ও 
শাস্তিতে সর্বাস্তঃকরণে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াই ছিল ইনসাফের 
তাকিদ, কিন্ত সাধারণতঃ মানুষের অভ্যাস এ থেকে ভিনন। সামান্য কষ্ট ও 
বিপদ দেখা দিলেই তারা অধৈর্য হয়ে পড়ে এবং কাতরকষ্ঠ তা ব্যক্ত 





করতে শুরু করে। পক্ষান্তরে সুখ ও শাস্তি লাভ করলে তাতে মত্ত হয়ে 
আল্লাহকে ভুলে যায়। একারণেই পূর্ববর্তী আয়াতে খাটি মুমিনের গুণ 
15055 (অধিক সবরকারী, অধিক শোকরকারী) ব্যক্ত হয়েছে। 


এখানে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দু'টি দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে। 
প্রথম দোয়া £$3৫6-১05150- অর্থাৎ, হে আমার পালনকর্তা, 
এ (মক্কা) নগরীকে শাস্তির আলয় করে দাও। সূরা বাকারায়ও এ দোয়া 
উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে 4 শব্দটি | ও 13 ব্যতীত 1. বলা 
হয়েছে। এর অর্থ অনির্দিষ্ট নগরী। কারণ এই যে, এ দোয়াটি যখন করা 
হয়েছিল, তখন মক্কা নগরীর পত্তন হয়নি। তাই ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় 
দোয়া করেছিলেন যে, এ জায়গাকে একটি শাস্তির নগরীতে পরিণত করে 
দিন। 

এরপর মক্কায় যখন জনবসতি স্থাপিত হয়ে যায়, তখন এ আয়াতে 
বর্ণিত দোয়াটি করেন। এ ক্ষেত্রে মকাকে নির্দিষ্ট করে দোয়া করেন যে, 
একে শাস্তির আবাসস্থল করে দিন। দ্বিতীয় দোয়া এই যে, আমাকে ও 
আমার সম্তান-সম্ততিকে মৃর্তিপূজা থেকে বাচিয়ে রাখুন। 


পয়গস্থরগণ নিষ্পাপ। তারা শিরক, মূর্তিপূজা এমনকি কোন গোনাহও 
করতে পারেন না। কিন্তু এখানে হযরত ইবরাহীম (আঃ) দোয়া করতে 
গিয়ে নিজেকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। এর কারণ এই যে, স্বভাবজাত ভীতির 
প্রভাবে পয়গম্বরগণ সর্বদা শঙ্কা অনুভব করতেন। অথবা আসল উদ্দেশ্য 
ছিল সম্তান-সম্ততিকে মুর্তিপূজা থেকে হাচানোর দোয়া করা। 
সন্তানদেরকে এর গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে নিজেকেও দোয়ায় শামিল করে 
নিয়েছেন। 

আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় বন্ধুর দোয়া কবুল করেছেন। ফলে তার সন্তানরা 
শিরক ও মুর্তিপূজা থেকে নিরাপদ থাকে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, 
মককাবাসীরা তো সাধারণভাবে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এরই বংশধর। 
পরবর্তীতে তো তাদের মধ্যে মরতিপুজা বিদ্যমান ছিল। বাহরে-মুহীত গ্রদ্ে 
সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনার বরাত দিয়ে ইসমাঈল (আঃ)-এর উত্তরে বলা 
হয়েছে যে, ইসমাঈল (আঃ)-এর সন্তানদের মধ্যে কেউ প্রকৃতপক্ষে 
মর্তিপূজা করেননি, বরং যে সময় জুরহাম গোত্রের লোকেরা মক্কা অধিকার 
করে এর সন্তানদেরকে হরম থেকে বের করে দেয়, তখন তারা হরমের 
প্রতি অগাধ ভালবাসা ও সম্মানের কারণে এখানকার কিছু পাথর সাথে 
করে নিয়ে যায়। তারা এগুলোকে হরম ও বায়তুল্লাহর স্মারক হিসেবে 
সামনে রেখে এবাদত করত এবং এগুলোর প্রদক্ষিণ (তওয়াফ) করত। 
এতে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য উপাস্যের কোনরূপ ধারণা ছিল না, বরং 
বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করে নামায পড়া এবং বায়তুল্লাহ্র তওয়াফ করা 
যেমন আল্লাহ্‌ তাআলারই এবাদত, তেমনি তারা এই পাথরের দিকে মুখ 
করা এবং এগুলো তওয়াফ করাকে আল্লাহ্‌র এবাদতের পরিপন্থী মনে 
করত না। এরপর এ কর্মপদ্থাই মূর্তিপূজার কারণ হয়ে যায়। 
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(৩৬) হে পালনকর্তার, এরা অনেক মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব 
যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার এবং কেউ আমার অবাধ্যতা করলে 
নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩৭) হে আমাদের পালনকর্তা, 
আমি নিজের এক সম্ভানকে তোমার পবিত্র গৃহের সমীকটে চাষাবাদহীন 
উপত্যকায় আবাদ করেছি; হে আমাদের পালনকর্তা, যাতে তারা নামায 
কায়েম রাখে। অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি 
আকৃষ্ট করুন এবং তাদেরকে ফলাদি দারা রুষী দান করুন, সম্ভবতঃ তারা 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। (৩৮) হে আমাদের পালনকতাঁ, আপনি তো 
জানেন আমরা যা কিছু গোপনে করি এবং যা কিছু প্রকাশ্য করি। আল্লাহু 
কাছে পৃথিবীতে ও আকাশে কোন কিছুই গোপন নয়। (৩৯) সমস্ত 
প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাকে এই বার্ধকো ইসমাঈল ও ইসহাক দান 
করেছেন নিশ্চয় আমার পালনকতাঁ দোয়া শ্রবণ করেন। (৪০) হে আমার 
পালনকর্তা, আমাকে নামায কায়েমকারী করুন এবং আমার সম্ভানদের 
মধ্যে থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তার, এবং কবুল করুন আমাদের 
দোয়া। (৪১) হে আমাদের পালনকর্তা, আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে 
এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে। (৪২) 
জালেমরা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে কখনও বেখবর মনে করো না 
তাদেরকে তো এ দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, যেদিন চক্ষুসমূহ 
বিস্ফারিত হবে। (৪৩) তারা মস্তক উপরে তুলে ভীত-বিহবল চিত্তে 
দৌড়াতে থাকবে। তাদের দিকে তাদের দৃষ্টি ফিরে আসবে না এবং তাদের 
অন্তর উড়ে যাবে। 





সূরা ইবরাহী ঠা) 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


৩৬ আয়াতে এই দোয়ার কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, মূর্তিপুজা 
থেকে আমাদের অব্যাহতি কামনার কারণ এই যে, এ মুর্তি অনেক 
মানুষকে পথ্ভ্ষ্টতায় লিপ্ত করেছে। ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পিতা ও জাতির 
অভিজ্ঞতা থেকে একথা বলেছিলেন। মুর্তিপূজা তাদেরকে সর্বপ্রকার মঙ্গল 
ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছিল। 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ 
= অর্থাৎ, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার অনুসারী হবে অর্থাৎ, ঈমান ও 
সৎকর্ম সম্পাদনকারী হবে, সে তো আমারই। উদ্দেশ্য, তার প্রতি যে দয়া 
ও কৃপা করা হবে, তা বলাই বাহুল্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অবাধ্যতা করে 
তার জন্যে আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। এখানে অবাধ্যতার অর্থ যদি 
কর্মগত অবাধ্যতা অর্থাৎ, মন্দকর্ম নেয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ স্পষ্ট 
যে, আপনার কৃপায় তারও ক্ষমা আশা করা যায় এবং যদি অবাধ্যতার 
অর্থ কুফরী ও অস্বীকৃতি নেয়া হয়, তবে কাফের ও মুশরিকের ক্ষমা না 
হওয়া নিশ্চিত ছিল এবং ওদের জন্যে সুপারিশ না করার নির্দেশ ইবরাহীম 
(আঃ)-কে পূর্বেই দেয়া হয়েছিল। এমতাবস্থায় তাদের ক্ষমার আশা ব্যক্ত 
করা সঠিক হতে পারে না। তাই বাহ্রে মুহীত গ্রন্থে বলা হয়েছে £ এখানে 
হযরত ইবরাহীম (আঃ) আদৌ দোয়া অথবা সুপারিশের ভাষা প্রয়োগ 
করেননি এবং একথা বলেননি যে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। তবে 
তিনি পয়গম্বরসূলভ দয়া প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেক পয়গম্বরের আন্তরিক 
বাসনা এটাই ছিল যে, কোন কাফেরও যেন আযাবে পতিত না হয়। 
“আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু*-_একথা বলে তিনি এই স্বভাবসুলভ 
বাসনা প্রকাশ করে দিয়েছেন মাত্র। একথা বলেননি যে, এদের সাথে ক্ষমা 
ও দয়ার ব্যবহার করুন। হযরত ঈসা (আঃ)- স্বীয় উম্মতের কাফেরদের 
সম্পর্কে এরূপ বলেছিলেন 

042054045৩5  _ অর্থাৎ, আপনি যদি 
পারেন। আপনার কাজে কেউ বাধাদানকারী নেই। 

আল্লাহ্‌ তাআলার এ দু'জন মনোনীত পয়গম্বর কাফেরদের ব্যাপারে 
সুপারিশ করেননি। কারণ, এটা ছিল আদব ও শিষ্টাচারের পরিপন্থী কিন্তু 
একথাও বলেননি যে, কাফেরদের উপর আযাব নাধিল করুন। বরং 
আদবের সাথে বিশেষ ভঙ্গিতে তাদের হেদায়েত ও ক্ষমার স্বভাবজাত 
বাসনা প্রকাশ করেছেন মাত্র। 


হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশ পান যে, 
দুগ্মুপোষ্য শিশু ও তার জননীকে শুকষ প্রান্তরে ছেড়ে আপনি শামে চলে 
যান, তখন তার মনে এতটুকু বিশ্বাস জন্মেছিল যে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে 
বিনষ্ট করবেন না। তাদের জন্যে পানি অবশ্যই সরবরাহ করা হবে। তাই 
দোয়ায় “৬ ৬১৮০ ১ (জলহীন প্রান্তরে) বলেননি, &:5$১ 46 
(চাষাবাদহীন) বলে আবেদন করেছেন যে, তাদেরকে ফলমূল দান করুন; 
যদিও তা অন্য জায়গা থেকে আনা হয়। এ কারণেই মক্কা মুকাররমায় 


আজ পৰ্যস্ত চাষাবাদের তেমন ব্যবস্থা না থাকলেও সারা বিশ্বের ফলমূল 
এত অধিক পরিমাণে সেখানে পৌছে থাকে যে, অন্যান্য অনেক শহরেই 
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তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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সেগুলোপাওয়া দুষ্কর -(বাহরে-মুহীত) 
এ 95৩৬ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের 
ভিত্তি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল। ইমাম কুরতুবী 
সুরা বাকারার তফসীরে বিভিন্ন রেওয়াতের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, 
সর্বপ্রথম হযরত আদম (আঃ) বায়তুল্লাহ্‌ নির্মাণ করেন। তাকে যখন 
পৃথিবীতে নামানো হয়, তখন মু’জেযা হিসেবে সরন্দ্ীপ পাহাড় থেকে 
এখানে পৌছানো হয় এবং জিবরাঈল বায়তুল্লাহর জায়গা চিহিতও করে 
দেন। আদম (আঃ) স্বয়ং এবং তার সন্তানরা এর চারদিক প্রদক্ষিণ 
করতেন। শেষ পর্যস্ত নৃহের মহাপ্রাবনের সময় বায়তুল্লাহ্‌ উঠিয়ে নেয়া হয় 
কিন্তু তার ভিত্তি সেখানেই থেকে যায়। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে এই 
ভিত্তির উপরই বায়তুল্লাহ্‌ পুননির্ধাণের আদেশ দেয়া হয়। হযরত 
জিবরাঈল প্রাচীন ভিত্তি দেখিয়ে দেন। ইবরাহীম (আঃ) নির্মিত এই প্রাচীর 
মূর্খতা যুগে বিধ্বস্ত হয়ে গেলে কুরাইশরা তা নতুনভাবে নির্মান করে। এ 
নির্দানকাজে আবু তালেবের সাথে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও নবুওয়তের পূর্বে 
অংশ গ্রহণ করেন। 

এতে বায়তুল্লাহর বিশেষণ (> উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ 
সম্মানিতও হতে পারে এবং সুরক্ষিতও। বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের মধ্যে উভয় 
বিশেষণই বিদ্যমান। এটি যেমন চিরকাল সম্মানিত, তেমনি চিরকাল 
শক্রর কবল থেকে সুরক্ষিত। 
8940152-54, হযরত ইবরাহীম (আঃ) দোয়ার প্রারস্তে পুত্র ও তার 
জননীর অসহায়তা ও দুর্দশা উল্লেখ করার পর সর্বপ্রথম তাদেরকে নামায 
কায়েমকারী করার দোয়া করেন। কেননা, নামায দ্বারা ইহকাল ও 
পরকালের যাবতীয় মঙ্গল সাধিত হয়। এ থেকে বোঝা গেল যে, পিতা যদি 
সন্তানকে নামাযের অনুবর্তী করে দেয়, তবে এটাই সন্তানদের পক্ষে 
পিতার সর্ববৃহৎ সহানুভূতি ও হিতাকাদ্ষখা হবে। ইবরাহীম (আঃ) যদিও 
সেখানে মাত্র একজন মহিলা ও ছেলেকে ছেড়েছিলেন, কিন্তু দোয়ায় 
বহুবচন ব্যবহার করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, ইবরাহীম (আঃ) 
জানতেন যে, এখানে শহর হবে এবং ছেলের বংশ বৃদ্ধি পাবে। তাই দোয়ায় 
সবাইকে শামিল রেখেছেন। 
UG _889 শব্দটি ১19 এর বহুবচন। এর অর্থ অস্তর। 
এখানে ৮৬ শব্দটি 2১৮১ এবং তার সাথে ৮ অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে, 
যা ০০২০৮ ও 3515 এর অর্থে আসে। তাই অর্থ এই যে, কিছু সংখ্যক 
লোকের অস্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন। অতফসীরবিদ মুজাহিদ 
বলেন £ যদি এ দোয়ায় “কিছু সংখ্যক’ অর্থবোধক অব্যয় ব্যবহার করা না 
হত; ৮৬)৷ ১ বলা হত, তবে সারা বিশ্বের মুসলিম, অমুসলিম, ইহুদী, 
খ্ৰষ্টান এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব মানুষ মকায় ভিড় করত, যা তাদের 
জন্যে কষ্টের কারণ হয়ে ঈীড়াত। এ তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইবরাহীম (আঃ) 
দোয়ায় বলেছেন £ কিছু সংখ্যক লোকের অস্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে 
দিন। 


৬৮। 82195 - ৩,১ শব্দটি ৮১ এর বহুবচন। এর অর্থ 
ফল, যা স্বভাবতঃ খাওয়া হয়। এদিক দিয়ে দোয়ার সারমর্ম এই যে, 
তাদেরকে খাওয়ার জন্যে সর্বপ্রকার ফল দান করুন। 


7 শব্দটি কোন সময় ফলশ্ৰুতি ও উৎপাদনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়, 
যা খাওয়ার ফলের চেয়ে অনেক ব্যাপক। প্রত্যেক উপকারী বস্তুর 





ফলাফলকে তার, বলা যায়। মেশিন ও শিল্প কারখানার ১; বলতে 
তার উৎপাদিত ভ্রব্যসামস্্রীকে বোঝায়। চাকুরী ও মজুরীর ফলশ্রুতিতে যে 
পারিশ্রমিক ও বেতন পাওয়া যায়, তা চাকুরীর 2১-১। কোরআন পাকের 
এক আয়াতে এ দোয়ায় 175৩) বলা হয়েছে। এতে 2 শব্দ 
ব্যবহার না করে (৮১ (বস্তু) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত হতে 
পারে যে, ইবরাহীম (আঃ) তাদের জন্যে শুধু খাওয়ার ফলের দোয়াই 
করেন নি; বরং প্রত্যেক বস্তুর অর্জিত ফলাফলেরও দোয়া করেছেন। 
সম্ভবতঃ এ দোয়ার প্রভাবেই মকা মুকাররমা কোন কৃষিপ্রধান, অথবা 
শিল্প প্রধান এলাকা না হওয়া সত্বেও সারা বিশ্বের বযসামন্ী এখানে প্রচুর 
পরিমাণে আমদানী হয়, যা বোধ হয় জগতের অন্য কোন বৃহত্তম শহরেও 
পাওয়া যায় না। 

2552 এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, সন্তানদের জন্যে আর্থিক 
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দোয়া এ কারণে করা হয়েছে, যাতে তারা কৃতজ্ঞ হয়ে 
কৃতজ্ঞতার সওয়াবও অর্জন করে। এভাবে নামাযের অনুবর্তিতা দ্বারা দোয়া 
শুরু করে কৃতজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে শেষ করা হয়েছে। মাঝখানে 
আর্থিক সুখ-শাস্তির প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। এতে শিক্ষা রয়েছে যে, 
মুসলমানের এরূপই হওয়া উচিত। তার ক্রিয়াকর্ম, ধ্যান-ধারণা ও 
চিন্তাধারার উপর পরকালের কল্যাণ চিন্তা প্রবল থাকা দরকার এবং 
সংসারের কাজ ততটুকুই করা উচিত, যতটুকু নেহায়েত প্রয়োজন। 

ATI PLCS 
55035589485 

এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলার সর্বব্যাপী জ্ঞানের প্রসঙ্গ টেনে দোয়া 
সমাপ্ত করা হয়েছে। কাকুতি-মিনতি ও বিলাপ প্রকাশার্থ (4) শব্দটি বার 
বার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থ এই যে, আপনি আমার অস্তরগত অবস্থা ও 
বাহ্যিক আবেদন নিবেদন সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। 

“অস্তরগত অবস্থা” বলে ও দুঃখ, মনোবেদনা ও চিন্তা-ভাবনা বোঝানো 
হয়েছে, যা একজন দুগ্ুপোষ্য শিশু ও তার জননীকে উক্ত প্রান্তরে 
নিঃসম্বল, ফরিয়াদরত অবস্থায় ছেড়ে আসা এবং তাদের বিচ্ছেদের কারণে 
স্বাভাবিকভাবে দেখা দিচ্ছিল। “বাহ্যিক আবেদন-নিবেদন' বলে ইবরাহীম 
(আঃ)-এর দোয়া এবং হাজেরার এসব বাক্য বোঝানো হয়েছে, যেগুলো 
আল্লাহর আদেশ শোনার পর তিনি বলেছিলেন। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ যখন 
নির্দেশ দিয়েছেন, তখন তিনি আমাদের জন্যে যথেষ্ট। তিনি আমাদেরকে 
বিনষ্ট করবেন না। আয়াতের শেষে আল্লাহ্‌ তাআলার জ্ঞানের বিস্তৃতি বর্ণনা 
করে বলা হয়েছে যে, আমাদের বাহ্যিক ও অস্তরগত অবস্থাই কেন বলি, 
সমস্ত ভূমণ্ডল ও নভোমগ্ডলে কোন বস্তুই তার অজ্ঞাত নয়। 


SPILLS PUSS GINA 
2০88 22200 এ আয়াতের বিষয়বস্তও পূর্ববর্তী দোয়ার 
পরিশিষ্ট। কেননা, দোয়ার অন্যতম শিষ্টাচার হচ্ছে দোয়ার সাথে সাথে 
আল্লাহ্‌ তাআলার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করা। ইবরাহীম (আঃ) এ স্থলে 
বিশেষভাবে আল্লাহ্‌ তাআলার একটি নেয়ামতের শোকর আদায় 
করেছেন, নেয়ামতটি এই যে, ঘোর বার্ধক্যের বয়সে আল্লাহ্‌ তাআলা তার 


দোয়া কবুল করে তাকে সুসস্তান হযরত ইসমাঈল ও ইসহাক (আঃ) দান 
করেছেন। 
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(৪৪) মানুষকে এ দিনের ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন তাদের কাছে আযাব 
আসবে। তখন জালেমরা বলবে £ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে 
সামান্য মেয়াদ পযন্ত সময় দিন, যাতে আমরা আপনার আহবানে সাড়া 
দিতে এবং পয়গস্বরগণের অনুসরণ করতে পারি। তোমরা কি ইতিপূর্বে 
কসম খেতে না যে, তোমাদেরকে দুনিয়া থেকে যেতে হবে না? (৪৫) 
তোমরা তাদের বাসভৃমিতেই বসবাস করতে, যারা নিজেদের উপর জুলুম 
করেছে এবং তোমাদের জানা হয়ে গিয়েছিল যে, আমি তাদের সাথে 
কিরূপ ব্যবহার করেছি এবং আমি তোমাদেরকে ওদের সব কাহিলীই বণনা 
করেছি। (৪৬) তারা নিজেদের মধ্যে ভীষণ চক্রান্ত করে নিয়েছে এবং 
আল্লাহর সামনে রক্ষিত আছে তাদের কু-চক্তান্ত। তাদের কূটকৌশল 
পাহাড় টলিয়ে দেয়ার মত হবে না (৪৭) অতএব আল্লাহ্‌র প্রতি ধারণা 
করো না যে, তিনি রসূলগণের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করবেন। নিশ্চয় 
আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী ৷ (৪৮) যেদিন পরিবর্তিত করা 
হবে এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে এবং পরিবতিতি করা হবে 
আকাশসমূহকে এবং লোকেরা পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্‌র সামনে পেশ 
হবে। (৪৯) তুমি এদিন পাপীদেরকে পরস্পরে শৃংখলাবন্ধ দেখবে। (৫০) 
তাদের জামা হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্লকে আগুন 
আচ্ছন্ন করে ফেলবে। (৫১) যাতে আল্লাহ্‌ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের 
প্রতিদান দেল। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ফর হিসাব গ্রহণকারী (৫২) এটা মানুষের 
একটি সংবাদনামা এবং যাতে এতদ্বারা ভীত হয় এবং যাতে জেনে নেয় 
যে, উপাস্য তিনিই__একবচ এবং যাতে বুদ্ধিমানরা চিন্তা-ভাবনা করে 
সূরা হিজর 
মক্কায় অবতীর্ণ ই আয়াত ৯৯ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু 

(১) আলিফ-লা-ম-রা ; এগুলো পরিপূর্ণ গ্রন্থ ও সুস্পষ্ট কোরআনের 
আয়াত। 


এ প্রশংসা বর্ণনায় এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নিঃসঙ্গ ও নিঃসহায় 
অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে পরিত্যক্ত শিশুটি আপনারই দান। আপনিই তার 
হেফাযত করুন। অবশেষে 14412454056) বলে প্রশংসা- 
বর্ণনা সমাপ্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, নিশ্চয় আমার পালনকর্তা দোয়া 
শ্রবণকারী অর্থাৎ, কবুলকারী। 

প্রশংসা বর্ণনার পর আবার দোয়ায় মশগুল হয়ে যান £ ৫2142 
UII এতে নিজের জন্যে ও 
সন্তানদের জন্যে নামায কায়েম রাখার দোয়া করেন। অতঃপর 


কাকুতি-মিনতি সহকারে আবেদন করেন যে, হে আমার পালনকর্তা, 
আমার দোয়া কবুল করুন। 





সবশেষে একটি ব্যাপক অর্থবোধক দোয়া করলেন £ ৫,১১1, 
০১357555405 59419)5 অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা 
আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন এদিন, 
যেদিন হাশরের ময়দানে সারা জীবনের কাজকর্মের হিসাব নেয়া হবে। 

এতে তিনি মাতা-পিতার জন্যেও মাগফেরাতের দোয়া করেছেন। 
অথচ পিতা অর্থাৎ আযর যে কাফের ছিল, তা কোরআন পাকেই 
উল্লেখিত রয়েছে। সম্ভবতঃ এ দোয়াটি তখন করেছেন, যখন ইবরাহীম 
(আঃ)-কে কাফেরদের জন্যে দোয়া করতে নিষেধ করা হয়নি। অন্য এক 
আয়াতেও অনুরূপ উল্লেখিত আছেঃ 

5৫859 

354$55595 _ অর্থাৎ, কোন অবস্থাতেই তোমরা আল্লাহকে 
গাফেল মনে করো না। এখানে বাহ্যতঃ প্রত্যেক এ ব্যক্তিকে সম্বোধন করা 
হয়েছে, যাকে তার গাফলতি এবং শয়তান এ ধোকায় ফেলে রেখেছে। 
পক্ষান্তরে যদি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বোধন করা হয়, তবে এর উদ্দেশ্য 
উম্মতের গাফেলদেরকে শোনানো এবং হুশিয়ার করা। কারণ, রসূলুল্লাহ 


(সাঃ)-এর পক্ষ থেকে এরূপ সম্ভাবনাই নেই যে,তিনি আল্লাহ্‌ তাআলাকে 
পরিস্থিতি সম্পর্কে বেখবর অথবা গাফেল মনে করতে পারেন। 

291925042450 -র্থাৎ, সেদিন চক্ষুমূহ বিস্ফারিত 
হয়ে থাকবে। (5: 025৮৮ অর্থাৎ ভয় ও বিসুয়ের 
কারণে মস্তক উপরে তুলে প্রাণপণ দৌড়াতে থাকবে। 2688479 
253% অর্থাৎ, অপলক নেত্ৰে চেয়ে থাকবে 445439 তাদের অন্তর 
শূন্য ও ব্যাকুল হবে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

এসব অবস্থা বর্ণনা করার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলা হয়েছে যে, 
আপনি আপনার জাতিকে এ দিনের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন 
জালেম ও অপরাধীরা অপারগ হয়ে বলবে £ হে আমাদের পালনকর্তা, 
আমাদেরকে আরও কিছু সময় দিন। অর্থাৎ, দুনিয়াতে কয়েকদিনের জন্যে 
পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা আপনার দাওয়াত কবুল করতে পারি এবং 
আপনার প্রেরিত পয়গম্বরগণের অনুসরণ করে এ আযাব থেকে মুক্তি 
পেতে পারি। আল্লাহ্‌ তাআল্যর পক্ষ থেকে তাদের আবেদনের জওয়াবে 


৭২৪ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


Vit 


৯৯৯৩০ ১৬৫ 
বলা হবেঃ এখন তোমরা একথা বলছ কেন? তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম মহাপরাক্রান্ত এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তিনি পয়মগ্বরগণের শক্রদের 


খেয়ে বলনি যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও শান-শওকতের পতন হবে না 
এবং তোমরা সর্বদাই দুনিয়াতে এমনিভাবে বিলাস-ব্যসনে মত্ত থাকবে? 
তোমরা পুনজীবন ও পরজগত অস্বীকার করেছিলে। 
এনএ 
০০০৪০ 
এতে বাহ্যতঃ আরবের মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যাদেরকে 
ভয় প্রদর্শন করার জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে 51১৩5 বলে আদেশ 
দেয়া হয়। এতে তাদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, অতীত জাতিসমূহের 
অবস্থা ও উত্থান-পতন তোমাদের জন্যে সর্বোত্তম উপদেশ। আশ্চর্যের 
বিষয়, তোমরা এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর না। অথচ তোমরা এসব 
ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির আবাসস্থলেই বসবাস ও চলাফেরা কর। কিছু অবস্থা 
পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং কিছু সংবাদ পরম্পরার মাধ্যমে তোমরা একথাও 
জান যে, আল্লাহ্‌ তাআলা অবাধ্যতার কারণে ওদেরকে কিরূপ কঠোর 
শাস্তি দিয়েছেন। এছাড়া আমিও ওদেরকে সংপথে আনার জন্যে অনেক 
দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। কিন্তু এর পরও তোমাদের চৈতন্যোদয় হল না। 


08648156845: 
২4145 অর্থাৎ, তারা সত্যধর্মকে বিলুপ্ত করার লক্ষ্যে এবং সত্যের 
দাওয়াত কবুলকারী মুসলমানদের নিপীড়নের উদ্দেশে সাধ্যমত কূটকৌশল 
করেছে। আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে তাদের সব গুপ্ত ও প্রকাশ্য ক্টকৌশল 
বিদ্যমান রয়েছে। তিনি এগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং এগুলোকে 
ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম। যদিও তাদের ক্টকৌশল এমন মারাত্মক ও 
গুরুতর ছিল যে, এর মোকাবিলায় পাহাড়ও স্স্থান থেকে অপসূত হকে 
কিন্তু আল্লাহ্‌র অপার শক্তির সামনে এসব কূটকৌশল তুচ্ছ ও ব্যর্থ হয়ে 
গেছে। 

আয়াতে বর্ণিত শক্রতামূলক কুটকৌশলের অর্থ অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
জাতিসমূহের কুটকৌশলও হতে পারে। উদাহরণতঃ নমরূদ, ফেরাউন, 
কওমে-আদ, কওমে-সামুদ ইত্যাদি। এটাও সম্ভব যে, এতে আরবের 
বর্তমান মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর মোকাবেলায় অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত ও কূটকৌশল 
করেছে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা সব ব্যর্থ করে দিয়েছেন। 

অধিকাংশ তফসীরবিদ 28%) বাক্যের ১! শব্দটি নেতিবাচক 
অব্যয় সাব্যস্ত করে অর্থ করেছেন যে, তারা যদিও অনেক ক্টকৌশল ও 
চালবাজি করেছে, কিন্তু তাতে পাহাড়ের স্বস্থান থেকে হটে যাওয়া 
সম্ভবপর ছিল না। “পাহাড়” বলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তার সুদৃঢ় মনোবলকে 
বোঝানো হয়েছে। কাফেরদের কোন চালবাজি এ মনোবলকে বিন্দুমাত্র 
'টলাতে পারেনি। 

এরপর উম্মতকে শোনানোর জন্যে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে অথবা 
প্রত্যেক সম্বোধনযোগ্য ব্যক্তিকে হুশিয়ার করে বলা হয়েছেঃ $2 

8592 488155555938 অৰ্থাৎ, কেউ যেন এরপ 

মনে না করে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা রসূলগণের সাথে বিজয় ও সাফল্যের যে 
ওয়াদা করেছেন, তিনি তার খেলাফ করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তাআলা 


কাছ থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং ওয়াদা পূর্ণ করবেন। 


অতঃপর আবার কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা ও ঘটনাবলী বর্ণনা করা 
হয়েছে। বলা হয়েছেঃ 
Be Ee OES TES TCA 
অর্থাৎ, কেয়ামতের দিনে বর্তমান পৃথিবী পাল্টে দেয়া হবে এবং 
আকাশও। সবাই এক ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্র সামনে হাজির হবে। 
পৃথিবী ও আকাশ পাল্টে দেয়ার এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তাদের 
আকার ও আকৃতি পাল্টে দেয়া হবে; যেমন কোরআন পাকের অন্যান্য 
আয়াত ও হাদীসে আছে যে, সমগ্র ভূ-পষ্ঠকে একটি সমতল ভূমিতে 


পরিণত করে দেয়া হবে। এতে কোন গৃহের ও বৃক্ষের আড়াল থাকবে না 
এবং পাহাড়, টিলা, গর্ত গভীরতা কিছুই থাকবে না। এ অবস্থা বর্ণনা 


প্রসঙ্গে কোরআনে বলা হয়েছেঃ ররর অর্থাৎ, গৃহ 
ও পাহাড়ের কারণে বর্তমানে রাস্তা ও সড়ক বাক ঘুরে ঘুরে চলেছে। 
কোথাও উচ্চতা এবং কোথাও গভীরতা দেখা যায়। কেয়ামতের দিন 
এগুলো থাকবে না, বরং সব পরিক্ষার ময়দান হয়ে যাবে। 

দ্বিতীয় অর্থ এরপও হতে পারে যে, সম্পূর্ণতঃ এ পৃথিবীর পরিবর্তে 
অন্য পৃথিবী এবং এ আকাশের পরিবর্তে অন্য আকাশ সৃষ্টি করা হবে। এ 
সম্পর্কে বর্ণিত কিছু সংখ্যক হাদীস দ্বারা গুণগত পরিবর্তনের কথা এবং 
কিছুসংখ্যক হাদীস দ্বারা সত্তাগত পরিবর্তনের কথাও জানা যায়। 


আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
মাসউদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তি বর্ণনা করেন 
যে, হাশরের পৃথিবী হবে সম্পূর্ণ এক নতুন পৃথিবী। তার রঙ হবে রৌপ্যের 
মত সাদা। এর উপর কোন গোনাহর বা অন্যায় খুনের দাগ থাকবে না। 
মুসনাদে-আহমদে ও তফসীর ইবনে জরীরে উল্লেখিত হাদীসে এই 
বিষয়বস্তটিই হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। _(মাযহারী) 

বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে হযরত সহল ইবনে সা’ দের রেওয়ায়েতে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ কেয়ামতের দিন ময়দার রুটির মত পরিষ্কার ও 
সাদা পৃথিবীর বুকে মানবজাতিকে পুনরুখিত করা হবে। এতে কোন বস্তুর 
চিহ্ন (গৃহ, উদ্যান, বৃক্ষ, পাহাড়, টিলা ইত্যাদি) থাকবে না। বায়হাকী এই 
আয়াতের তফসীরে এ তথ্যটি হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস থেকে 
বর্ণনা করেছেন। 

হাকেম নির্ভরযোগ্য সনদসহ হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, চামড়ার কুঞ্চন দূর করার জন্য 
চামড়াকে যেভাবে টান দেয়া হয়, কেয়ামতের দিন পৃথিবীকে সেভাবে টান 
দেয়া হবে। ফলে পৃথিবীর গর্ত, পাহাড় সব সমান হয়ে একটি সটান 
সমতল ভূমি হয়ে যাবে। তখন সব আদমসস্তান এই পৃথিবীতে জামায়েত 
হবে। ভীড় এত হবে যে, একজনের অংশে তার দাড়ানোর জায়গাটুকুই 
পড়বে। এরপর সর্বপ্রথম আমাকে ডাকা হবে। আমি পালনকর্তার সামনে 
(সেজদায় নত হব। অতঃপর আমাকে সুপারিশের অনুমতি দান করা হবে। 
আমি সবার জন্য সুপারিশ করব যেন তাদের হিসাব কিতাব দ্রুত নিষ্পন্ন 
হয়। - 

শেষোক্ত রেওয়ায়েত থেকে বাহ্যতঃ জানা যায় যে, পৃথিবীর শুধু 
গুণগত পরিবর্তন হবে এবং গর্ত, পাহাড়, দালান-কোঠা, বৃক্ষ ইত্যাদি 


৭২৫ সূরা হিজর Vie 
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(২) কোন সময় কাফেররা আকাঙ্খা করবে যে, কি চমৎকার হত, যদি 
তারা মুসলমান হত । (৩) আপনি ছেড়ে দিন তাদেরকে, খেয়ে নিক এবং 
ভোগ করে নিক এবং আশায় ব্যাপৃত থাকুক। অতি সত্তর তারা জেনে 
নেবে। (৪) আমি কোন জনপদ ধ্বংস করিনি; কিন্তু তার নিদিষ্ট সময় 
লিখিত ছিল। (৫) কোন সম্প্রদায় তার নির্দিষ্ট সময়ের অগ্থে যায় না এবং 
পশ্চাতে থাকে না। (৬) তারা বলল £ হে এ ব্যাক্তি, যার প্রতি কোরআন 
নাযিল হয়েছে, আপনি তো একজন উন্মাদ। (৭) যদি আপনি সত্যবাদী 
হন, তবে আমাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে আনেন না কেন? (৮) আমি 
(ফেরেশতাদেরকে একমাত্র ফয়সালার জন্যেই নাযিল করি। তখন 
তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে না। (১) আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ 
অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। (১০) আমি আপনার 
পূর্বে পূর্ববতী সম্প্রদায়ের মধ্যে রসূল পেরণ করেছি। (১১) ওদের কাছে 
এমন কোন রসূল আসেননি, যাদের সাথে ওরা ঠাট্াবিদ্রপ করতে 
থাকেনি। (১২) এমনিভাবে আমি এ ধরনের আচরণ পাপীদের অন্তরে 
বদ্ধমূল করে দেই। (১৩) ওরা এর প্রতি বিশ্বাস করবে না। পূর্ববতী্দের 
এমন রীতি চলে আসছে। (১৪) যদি আমি ওদের সামনে আকাশের কোন 
দরজাও খুলে দেই আর তাতে ওরা দিনভর আরোহণও করতে থাকে (১৫) 
তবুও ওরা একথাই বলবে যে, আমাদের দৃষ্টির বিভ্রাট ঘটানো হয়েছে 
নাঁ-বরং আমরা যাদুগস্ত হয়ে পড়েছি। (১৬) নিশ্চয় আমি আকাশে 
রাশিচক্র সৃষ্টি করেছি এবং তাকে দর্শকদের জন্যে সুশোভিত করে 
দিয়েছি। ১৭) আমি আকাশকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপদ 
করে দিয়েছি। (১৮) কিন্তু যে চুরি করে শুনে পালায়, তার পশ্চান্জাবন 
করে উজ্জ্বল উন্ধাপিণ্ড। 


থাকবে না, কিন্তু সত্তা অবশিষ্ট থাকবে। পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত 
রেওয়ায়েতসমূহ থেকে জানা গিয়েছিল যে, হাশরের পৃথিবী বর্তমান স্থলে 
অন্য কোন পৃথিবী হবে। আয়াতে এই সত্তার পরিবর্তনই বোঝানো 
হয়েছে। 


বয়ানুল-কোরআন গ্রন্থে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) বলেন 
£ এতদুভয়ের মধ্যে কোনরূপ পরস্পরবিরোধিতা নাই। এটা সম্ভব যে, 
প্রথমে শিঙ্গা ফুকার পর পৃথিবীর শুধু গুণগত পরিবর্তন হবে এবং 
হিসাব-কিতাবের জন্যে মানুষকে অন্য পৃথিবীতে স্থানান্তরিত করা হবে। 

তফসীর মাযহারীতে মুসনাদ আবদ ইবনে হুমায়দ থেকে হযরত 
ইকরিমার উক্তি বর্ণিত আছে, যদ্দ্ারা উপরোক্ত বক্তব্য সমর্থিত হয়। 
উক্তিটি এই £ এ পৃথিবী কুঁচকে যাবে এবং এর পার্শ্ব অন্য একটি পৃথিবীতে 
মানবমণ্ডলীকে হিসাব-কিতাবের জন্যে উপস্থিত করা হবে। 

মুসলিম শরীফে হযরত সওবানের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এক ইহুদী এসে প্রশ্ন করল £ যেদিন পৃথিবী 
পরিবর্তন করা হবে, সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? তিনি বললেন £ 
পুলসিরাতের নিকটে একটি অন্ধকারে থাকবে। 


এ থেকেও জানা যায় যে, বর্তমান পৃথিবী থেকে পুলসিরাতের মাধ্যমে 
মানুষকে অন্যদিকে স্থানান্তর করা হবে। ইবনে জারীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে 
এ মর্মে একাধিক সাহাবী ও তাবেয়ীর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, তখন 
বর্তমান পৃথিবী ও তার নদ-নদী অগ্নিতে পরিণত হবে। বিশ্বের বর্তমান 
এলাকাটি যেন তখন জাহান্নামের এলাকা হয়ে যাবে। বাস্তব অবস্থা আল্লাহ্‌ 
তাআলাই ভাল জানেন। 


সূরা হিজর 
আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


86585 _ থেকে জানা গেল যে, পানাহারকে লক্ষ্য ও আসল 
বৃত্তি সাব্যস্ত করে নেয়া এবং সাংসারিক বিলাস-ব্যসনের উপকরণ সংগ্রহে 
মৃত্যুকে ভুলে গিয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনা প্রণয়নে মেতে থাকা কাফেরদের 
দ্বারাই হতে পারে, যারা পরকাল ও তার হিসাব-কিতাবে এবং পুরস্কার ও 
শান্তিতে বিশ্বাস করে না। মুমিনও পানাহার করে, জীবিকার 
প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবস্থা করে এবং ভবিষ্যৎ কাজ-কারবারের পরিকল্পনাও 
তৈরী করে; কিন্ত মৃত্যু ও পরকালকে ভূলে এ কাজ করে না। তাই 
প্রত্যেক কাজে হালাল ও হারামের চিন্তা করে এবং অনর্থক পরিকল্পনা 
প্রণয়নকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে না। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন £ চারটি 
বিষয় দুর্ভাগ্যের লক্ষণ £ চক্ষু থেকে অশ্ প্রবাহিত না হওয়া (অর্থাৎ 
গোনাহর কারণে অনুতপ্ত হয়ে ক্রন্দন না করা), কঠোর প্রাণ হওয়া দীর্ঘ 
আশা পোষণ করা এবং সংসারের প্রতি আসক্ত হওয়া (কুরতুবী) 

দীর্ঘ আশা পোষণ করার অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত ও লোভে মগ্ন 
এবং মৃত্যু ও পরকাল থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনায় মত্ত 
হওয়া,।__ক্রতুবী) ধর্মীয় উদ্দেশ্যের জন্যে অথবা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ 
স্বার্থের জন্যে যেসব পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, সেগুলো এর অন্তর্ভূক্ত 
নয়। কেননা, এগুলোও পরকাল চিন্তারই একটি অংশ। 


৭২৬ তফসীর 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ এ উম্মতের প্রথম স্তরের মুক্তি পূর্ণ ঈমান ও 
সংসার নিলিপ্ততার কারণে হবে এবং সর্বশেষ স্তরের লোক কাপণ্য ও দীর্ঘ 
আকাঙ্খা পোষণের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। 


হযরত আবুদ্দারদা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একবার দামেশকের 
জামে মসজিদের মিম্বরে দাড়িয়ে বললেন £ হে দামেশকবাসীগণ ৷ তোমরা 
কি একজন সহানুভূতিশীল, হিতাকাজ্ঘী ভাইয়ের কথা শুনবে? শুনে 
নাও, তোমাদের পূর্বে অনেক বিশিষ্ট লোক অতিক্রান্ত হয়েছে। তারা প্রচুর 
ধন-সম্পদ একত্রিত করেছিল, সুউচ্চ দালান-কোঠা নির্মাণ করেছিল এবং 
সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা তৈরী করেছিল, আজ তারা সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে 
গেছে। তাদের গৃহগুলোই তাদের কবর হয়েছে এবং তাদের দীর্ঘ আশা 
ধোকা ও প্রতারণায় পর্যবসিত হয়েছে। আদ জাতি তোমাদের নিকটেই 
ছিল। তারা ধন, জন, অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্বাদি দ্বারা দেশকে পরিপূর্ণ করে 
দিয়েছিল। আজ এমন কেউ আছে কি, যে তাদের উত্তরাধিকার আমার 
কাছ থেকে দু’ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করতে সম্মত হবে? 


হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন £ যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় দীর্ঘ 
আকাঙ্খার জাল তৈরী করে, তার আমল অবশ্যই খারাপ হয়ে যায়।_ 
(কুরতুবী) 

মামুনের দরবারের একটি ঘটনা £ ইমাম কুরতুবী এ স্থলে মুত্তাসিল 
সনদ দ্বারা খলিফা মামুনুর রশীদের দরবারের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। 
মামুনের দরবারে মাঝে মাঝে শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক 
ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হত। এতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার 
পণ্ডিত ব্যক্তিগণের অংশ গ্রহণের অনুমতি ছিল। এমনি এক আলোচনা 
সভায় জনৈক ইহুদী পণ্ডিত আগমন করল। আকার-আকৃতি, পোশাক 
ইত্যাদির দিকদিয়েও তাকে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মনে হচ্ছিল। তদুপরি 
তার আলোচনাও ছিল অত্যন্ত প্রাঞ্জল, অলংকারপূর্ণ এবং বিজ্ঞজনসুলভ। 
সভা শেষে মামুন তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন £ তুমি কি ইহুদী? সে 
স্বীকার করল। মামুন পরীক্ষার্থ তাকে বললেন £ তুমি যদি মুসলমান হয়ে 
যাও, তবে তোমার সাথে চমৎকার ব্যবহার করা হবে। 

সে উত্তরে বলল £ আমি পৈতৃক ধর্ম বিসর্জন দিতে পারি না। কথাবার্তা 
এখানেই শেষ হয়ে গেল। লোকটি চলে গেল। কিন্তু এক বছর পর সে 
মুসলমান হয়ে আবার দরবারে আগমন করল এবং আলোচনা সভায় 
ইসলামী ফেকা সম্পর্কে সারগর্ত বক্তৃতা ও যুক্তিপূর্ণ তথ্যাদি উপস্থিত 
করল। সভাশেষে মামুন তাকে ডেকে বললেন £ আপনি কি এ ব্যক্তি, যে 
বিগত বছর এসেছিল? সে বলল £ হা, আমি এ ব্যক্তিই বটে। মামুন 
জিজ্ঞেস করলেন £ তখন তো আপনি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃত 
ছিলেন। এরপর এখন মুসলমান হওয়ার কি কারণ ঘটল? 


সে বলল £ এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পর আমি বর্তমান কালের 
বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা করার ইচ্ছা করি। আমি একজন 
হস্তলেখাবিশারদ। স্বহস্তে গ্রস্থাদি লিখে উচু দামে বিক্রয় করি। আমি 
পরীক্ষার উদ্দেশে তওরাতের তিনটি কপি লিপিবদ্ধ করলাম। এগুলোতে 
অনেক জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে বেশকম করে লিখলাম। কপিগুলো 
নিয়ে আমি ইহুদীদের উপাসনালয়ে উপস্থিত হলাম। ইহুদীরা অত্যন্ত 
আগ্রহ সহকারে কপিগুলো কিনে নিল। অতঃপর এমনিভাবে ইঞ্জিলের তিন 
কপি কম-বেশ করে লিখে খ্বীষ্টানদের উপাসনালয়ে নিয়ে গেলাম। 
সেখানেও ্বীষ্টানরা খুব খাতির যত্ন করে কপিগুলো আমার কাছ থেকে 
কিনে নিল। এরপর কোরআনের বেলায়ও আমি তাই করলাম। এরও 


ক্রোরআন VN 
তিনটি কপি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে 
কম-বেশ করে দিলাম। এগুলো নিয়ে যখন বিক্রয়ার্থ বের হলাম, তখন 
ফে-ই দেখল, সে-ই প্রথমে আমার লেখা কপিটি নির্ভুল কি না, যাচাই 
করে দেখল। অতঃপর বেশ-কম দেখে কপিগুলো ফেরত দিয়ে দিল। 


এ ঘটনা দেখে আমি এ শিক্ষাই গ্রহণ করলাম যে, গ্রন্থটি হুবহু 
সংরক্ষিত আছে এবং আল্লাহ্‌ তাআলা নিজেই এর সংরক্ষণ করছেন। 
এরপর আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। এ ঘটনার বর্ণনাকারী কাষী ইয়াহইয়া 
ইবনে আকতাম বলেন £ ঘটনাক্রমে সে বছরই আমার হজ্ুবত পালন 
করার সৌভাগ্য হয়। সেখানে প্রখ্যাত আলেম সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনার 
সাথে সাক্ষাৎ হলে ঘটনাটি তার কাছে ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন £ 
নিঃসন্দেহে এরূপ হওয়াই বিধেয়। কারণ, কোরআন পাকে এ সত্যের 
সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আকতাম জিজ্ঞেস করলেন £ 
কোরআনের কোন আয়াতে আছে ? সুফিয়ান বললেন £ কোরআন পাক 
যেখানে তওরাত ও ইঞ্জিলের আলোচনা করেছে, সেখানে বলেছে £ ৫; 
43/-০১ $51085 ইহুদী ও খ্ৰীষ্টানদেরকে আল্লাহ্র গ্র্থ তওরাত 
ও ইঞ্জিলের হেফাযতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ কারণেই যখন ইহুদী ও 
ীষ্টানরা হেফাযতের কর্তব্য পালন করেনি, তখন এ গ্্দবয় বিকৃত ও 
পরিবর্তিত হয়ে বিনষ্ট হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে কোরআন পাক সম্পর্কে 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন ঃ 6354915 _ অর্থাৎ, আমিই এর সংরক্ষক। 
আল্লাহ্‌ তাআলা স্বয়ং এর হেফাযত করার কারণে শক্ররা হাজারো চেষ্টা 
সত্বেও এর একটি নুক্তা এবং যের ও যবরে পার্থক্য আনতে পারেনি। 
রেসালত আমলের পর আজ চৌদ্দশ' বছর অতীত হয়ে গেছে। ধর্মীয় ও 
ইসলামী ব্যাপারাদিতে মুসলমানদের ক্রটি ও অমনোযোগিতা সত্বেও 
কোরআন পাক মুখস্থ করার ধারা বিশ্বের সর্বত্র পূর্ববৎ অব্যাহত রয়েছে। 
প্রতি যুগেই লাখে লাখে বরং কোটি কোটি মুসলমান যুবক বৃদ্ধ এবং বালক 
ও বালিকা এমন বিদ্যমান থাকে, যাদের বক্ষ-পাজরে আগাগোড়া 
কোরআন সংরক্ষিত রয়েছে। কোন বড় থেকে বড় আলেমের সাধ্য নেই 
যে, এক অক্ষর ভূল পাঠ করে। তৎক্ষণাৎ বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে অনেক 
লোক তার ভুল ধরে ফেলবে। 

2 শব্দটি ০৮ এর বহুবচন। এটি বৃহৎ প্রাসাদ, দুর্গ ইত্যাদি অর্থে 
ব্যবহৃত হয়। মুজাহিদ, কাতাদাহ, আবু সালেহ প্রমুখ তফসীরবিদগণ 
এখানে [১ এর তফসীরে “বৃহৎ নক্ষত্র' উল্লেখ করেছেন। আয়াতে বলা 
হয়েছে যে, আমি আকাশে বৃহৎ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি। এখানে “অকাশ' বলে 
আকাশের শুন্য পরিমণগ্ডলকে বোঝানো হয়েছে, যাকে সাম্প্রতিককালের 
পরিভাষায় মহাশুন্য বলা হয়। আকাশগাত্র এবং আকাশের অনেক নীচে 
অবস্থিত শূন্য পরিমণ্ডল এই উভয় অর্থে “০” শব্দের প্রয়োগ সুবিদিত। 
কোরআন পাকে শেষোক্ত অর্থেও স্থানে স্থানে * শব্দের ব্যবহার করা 
হয়েছে। গ্রহ ও নকষত্রসমূহ যে আকাশের অভ্যন্তরে নয়, বরং শূন্য 
পরিমণ্ডলে অবস্থিত, এর চূড়ান্ত আলোচনা কোরআন পাকের আয়াতের 
আলোকে এবং প্রাচীন ও আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের আলোকে ইনশাআল্লাহ্‌ 
সূরা ফোরকানের আয়াত ৩2%758304-65410%6 এর 
তফসীরে করা হয়। 

'উলকাপিণ্ড £ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে প্রথমতঃ প্রমাণিত হয় যে, 
শয়তানরা আকাশ পর্যস্ত পৌছতে পারে না। আদম সৃষ্টির সময় ইবলীসের 
আকাশে অবস্থান এবং আদম ও হাওয়াকে প্রলূব্ব করা ইত্যাদি আদমের 


৭২৭ 


সূরা হিজর 


১৪ 


০২০ রর 


পৃথিবীতে অবতরণের পূর্বেকার ঘটনা। তখন পর্যস্ত জ্বিন ও শয়তানদের 
আকাশে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল না। আদমের ও ইবলীসের বহিষ্কারের 
পর এই প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সূরা জিনের আয়াতে বলা হয়েছেঃ 
0555035559৮ ০৩৬৮৪৬৬$ 
SLES 

এ থেকে জানা যায় যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত 
শয়তানরা আকাশের সংবাদাদি ফেরেশতাদের পারস্পরিক কথাবার্তা থেকে 
শুনে নিত। এতদ্বারা এটা জরুরী হয় না যে, শয়তানরা আকাশে প্রবেশ 
করে সংবাদাদি শুনত। $৬ ৬৩% বাক্য থেকেও বোঝা যায় যে, 
এরা চোরের মত শূন্য পরিমণ্ডলে মেঘের আড়ালে বসে সংবাদ শুনে নিত। 
এ বাক্য থেকে আরও জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের 
পূর্বেও জ্বিন ও শয়তানদের প্রবেশাধিকার আকাশে নিষিদ্ধই ছিল, কিন্ত 
শূন্য পর্যস্ত পৌছে তারা কিছু কিছু সংবাদ শুনে নিত। রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
আবির্ভাবের পর ওহীর হেফাযতের উদ্দেশে আরও অতিরিক্ত ব্যবস্থা গৃহীত 
হয় এবং উদ্ধাপিণ্ডের মাধ্যমে শয়তানদেরকে এ চুরি থেকে নিবৃত্ত রাখা 
হয়। 

এখানে প্রশ্ন হয় যে, আকাশের অভ্যন্তরে ফেরেশতাদের কথাবার্তা 
আকাশের বাইরে থেকে শয়তানরা কিভাবে শুনতে পারত? উত্তর এই যে, 
এটা অসম্ভব নয়। খুব সম্ভব আকাশগাত্র শব্দ শ্রবণের প্রতিবন্ধক নয়। 
এছাড়া এটাও হতে পারে যে, ফেরেশতাগণ কোন সময় আকাশ থেকে 
নীচে অবতরণ করে পরস্পর কথাবার্তা বলত এবং শয়তানরা তা শুনে 
পালাত। বুখারীতে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এক হাদীস থেকে এ 
কথারই সমর্থন পাওয়া যায় যে, মাঝে মাঝে ফেরেশতারা আকাশের নীচে 
মেঘমালার স্তর পর্যন্ত অবতরণ করত এবং আকাশের সাংবাদাদি পরস্পর 
আলোচনা করত। শয়তানরা শূন্যে আত্মগোপন করে এসব সংবাদ শুনত। 
পরে উক্কাপাতের মাধ্যমে তা বন্ধ করে দেয়া হয়। সুরা ছ্বিনের উঠা? 
+%4৫৪৮৬৬ আয়াতের তফসীরে ইন্শাআল্লাহ-এর পূর্ণ 
বিবরণ আসবে। 

কোরআন পাকের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, ওহীর হেফাযতের 
উদ্দেশে শয়তাদেরকে মারার জন্যে উদ্ধাপিত্ডের সৃষ্টি হয়। এর সাহায্যে 
শয়তানদেরকে বিতাড়িত করে দেয়া হয়, যাতে তারা ফেরেশতাদের 
কথাবার্তা শুনতে না পারে। 

এখানে প্রশ্ন হয় যে, শূন্য পরিমণ্ডলে উদ্ধার অস্তিত্ব নতুন বিষয় নয়। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বেও তারকা খসে পড়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ 
করা যেত এবং পরেও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এমতাবস্থায় একথা 





কেমন করে বলা যায় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়তের বৈশিষ্ট্য 
হিসেবে শয়তানদেরকে বিতাড়িত করার উদ্দেশেই উজ্ধার সৃষ্টি? এতে যে 
প্রকান্তরে দার্শনিকদের ধারণাই সমর্থিত হয়। তারা বলেন £ সূর্যের 
খরতাপে যেসব বাষ্প মাটি থেকে উত্থিত হয়, তন্মধ্যে কিছু আগ্নেয় পদার্থও 
বিদ্যমান থাকে। উপরে পৌছার পর এগুলোতে সূর্যের তাপ অথবা অন্য 
কোন কারণে অতিরিক্ত উত্তাপ পতিত হলে এগুলো প্রজ্জবলিত হয়ে ওঠে 
এবং দর্শকরা মনে করে যে, কোন তারকাই বুঝি খসে পড়েছে। এটা 
আসলে তারকা নয়-_উদ্া। সাধারণের পরিভাষায় একে “তারকা খসে 
যাওয়া’ বলেই ব্যক্ত করা হয়। 

উত্তর এই যে, উভয় বক্তব্যের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। মাটি থেকে 
উখিত বাপ্প প্ৰজ্জ্বলিত হওয়া এবং কোন তারকা কিংবা গ্রহ থেকে জ্লস্ত 
অঙ্গার পতিত হওয়া উভয়টিই সম্ভব। এমনটাও সম্ভবপর যে, সাধারণ 
রীতি অনুযায়ী এরূপ ঘটনা পূর্ব থেকেই অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে এসব জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারা বিশেষ কোন কাজ 
নেয়া হতো না। তার আবির্ভাবের পর যেসব শয়তান চুরি-চামারি করে 
ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনতে যায়, ওদেরকে বিতাড়িত করার কাজে 
এসব ভবলস্ত অঙ্গার ব্যবহার করা হয়। 

আল্লামা আলুসী (রাহঃ) তার রহুল মা’ আনী গ্রন্থে এ ব্যাখ্যাই 
করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন, হাদীসবিদ যুহ্রীকে কেউ জিজ্ঞেস করল £ 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বেও কি তারকা খসত? তিনি বললেন 
£ হা। অতঃপর প্রশ্নকারী সূরা জিনের উল্লেখিত আয়াতটি এ তথ্যের 
বিপক্ষে পেশ করলে তিনি বললেন £ উক্ধা আগেও ছিল, কিন্ত রসুলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর আবির্ভাবের পর যখন শয়তানদের উপর কঠোরতা আরোপ 
করা হল, তখন থেকে উদ্ষা ওদেরকে বিতাড়নের কাজে ব্যবহৃত হয়ে 
আসছে। 


সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে 
যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীদের এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যে 
আকাশে তারকা খসে পড়ল। তিনি সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন £ 
জাহেলিয়াত যুগে অর্থাৎ, ইসলাম পূর্বকালে তোমরা তারকা খসে 
যাওয়াকে কি মনে করতে? তারা বললেন £ আমরা মনে করতাম যে, 
বিশ্বে কোন ধনের অঘটন ঘটবে অথবা কোন মহান ব্যক্তি মৃত্যুবরণ কিংবা 
জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি বললেন ? এটা অর্থহীন ধারণা। কারও জন্মমৃত্যুর 
সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এসব জ্বলন্ত অঙ্গার শয়তানদেরকে 
'বিতাড়নের জন্যে নিক্ষেপ করা হয়। 

মোটকথা, উক্ধা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের বক্তব্যও কোরআনের পরিপন্থী 
নয়। পক্ষান্তরে এটাও অসম্ভব নয় যে, এসব ভবলস্ত অঙ্গার সরাসরি কোন 
তারকা থেকে খসে নিক্ষিপ্ত হয়। উভয় অবস্থাতে কোরআনের উদ্দেশ্য 
প্রমাণিত ও সুস্পষ্ট। 


৭২৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ০) 
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(১৯) আমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি এবং তার উপর পবর্তমালা স্থাপন 
করেছি এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি। (২০) 
আমি তোমাদের জন্য তাতে জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করছি এবং তাদের 
জন্যেও যাদের অন্ুদাতা তোমরা নও। (২১) আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর 
ভান্ডার রয়েছে। আমি নিদিষ্ট পরিমাণেই তা অবতারণ করি । (২২) আমি 
বৃষ্টিগর্ভ বায়ু পরিচালনা করি অতঃপর আকাশ থেকে পানি বরণ করি, 
এরপর তোমাদেরকে তা পান করাই। বস্তুতঃ তোমাদের কাছে এর ভাণ্ডার 
নেই (২৩) আমিই জীবনদান করি, মৃত্যুদান করি এবং আমিই চুড়ান্ত 
মালিকানার অধিকারী। (২৪) আমি জেনে রেখেছি তোমাদের 
অ্গামীদেরকে এবং আমি জেনে রেখেছি পশ্চাদগামীদেরকে। (২৫) 
আপনার পালনকর্তা তাদেরকে একত্রিত করে আনবেন। নিশ্চয় তিনি 
প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানময় ৷ (২৬) আমি মানবকে পচা কদর্ম থেকে তৈরী বিশুন্ক 
ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি। (২৭) এবং জিনকে এর আগে লূ-এর 
আগুনের দ্বারা সৃজিত করেছি। (২৮) আর আপনার পালনকর্তা যখন 
ফেরেশতাদেরকে বললেন £ আমি পচা কদর্ম থেকে তৈরী বিশুষ্ক ঠনঠনে 
মাটি দ্বারা সৃষ্ট একটি মানব জাতির পত্তন করব। (২৯) অতঃপর যখন 
তাকে ঠিকঠাক করে নেব এবং তাতে আমার রূহ থেকে ফুঁক দেব, তখন 
তোমরা তার সামনে সেজদায় পড়ে যেয়ো। (৩০) তখন ফেরেশতারা 
সবাই মিলে সেজদা করল। (৩১) কিন্তু ইবলীস-_সে সেজদাকারীদের 
অন্তর্ভুক্ত হতে স্বীকৃত হল না। (৩২) আল্লাহ্‌ বললেন £ হে ইবলীস, 
তোমার কি হলো যে তুমি সেজদাকারীদের অস্ততুক্তি হতে স্বীকৃত হলে 
না? (৩৩) বলল £ আমি এমন নই যে, একজন যানবকে সেজদা করব, 
যাকে আপনি"পচা কদর্ণ থেকে তৈরী ঠনঠনে বিশুক্ক মাটি দ্বারা সৃষ্টি 
করেছেন! 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


940৩৮ এর এক অর্থ অনুবাদে নেয়া হয়েছে, অর্থাৎ 
রহস্যের তাকিদ অনুযায়ী প্রত্যেক উৎপন্ন বস্তুর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ 
(উৎপাদন করেছেন। এরকম নাহলে জীবন-ধারণ কঠিন হয়ে যেত এবং বেশী 
হলেও নানা অসুবিধা দেখা দিত। প্রয়োজনের তুলনায় গম, চাউল 
ইত্যাদি এবং উৎকৃষ্টতর ফল-মূল যদি এত বেশী উৎপন্ন হয়, যা মানুষ ও 
জন্তদের খাওয়ার পরও অনেক উদ্বৃত্ত হয়, তবে পচা ছাড়া উপায় কি? 
এগুলো রাখাও কঠিন হবে এবং ফেলে দেয়ারও জায়গা থাকবে না। 

এ থেকে জানা গেল যে, যেসব শস্য ও ফল-মুলের উপর মানুষের 
জীবন নির্ভরশীল সেগুলোকে এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করার শক্তিও 
আল্লাহ্‌ তাআলার ছিল যে, প্রত্যেকেই সর্বত্র সেগুলো বিনামুল্যে পেয়ে 
যেত এবং অবাধে ব্যবহার করার পরও বিরাট উদ্বৃত্ত ভাণ্ডার পড়ে 
থাকত। কিন্তু এটা মানুষের জন্যে একটা বিপদ হয়ে যেত। তাই একটি 
বিশেষ পরিমাণে এগুলো নাযিল করা হয়েছে, যাতে তার মান ও মূল্য 
বজায় থাকে এবং অনাবশ্যক উদ্ধত্ত না হয়। 


৬3৩০ এর এক অর্থ এরপও হতে পারে যে, সব 
উৎপন্ন বস্তুকে আল্লাহ্‌ তাআলা একটি বিশেষ সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের মধ্যে 
উৎপন্ন করেছেন। ফলে তাতে সৌন্দর্য ও চিত্তাকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন 
বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা, পাতা, ফুল ও ফলকে বিভিন্ন আকার, বিভিন্ন রঙ ও 
স্বাদ দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, যার সমন্বয় ও সুন্দর দৃশ্য মানুষ উপভোগ 
করে বটে, কিন্তু এগুলোর বিস্তারিত রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা তাদের 
সাধ্যাতীত ব্যাপার। 

23 থেকে ৩৯১৮ পর্যন্ত খোদায়ী কুদরতের 
এ বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যার সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠে 
বসবাসকারী প্রত্যেক মানুষ, জীব-জন্ত, পশু-পক্ষী ও হিংম জন্তুর জন্যে 
প্রয়োজনমাফিক পানি সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। এর ফলে 
প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বত্র, সর্বাবস্থায় প্রয়োজন অনুযায়ী পান, গোসল 
ধৌতকরণ এবং ক্ষেত ও উদ্যান সেচের জন্যে বিনামুল্যে পানি পেয়ে যায়। 
কুপ খনন ও পাইপ সংযোজনে কারও কিছু ব্যয় হলে তা সুবিধা অর্জনের 
মুল্য বৈ নয়। এক ফৌটা পানির মূল্য পরিশোধ করার ক্ষমতা কারও নেই 
এবং কারও কাছে তা দাবীও করা হয় না। 


আলোচ্য আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে যে, খোদায়ী কুদরত কিভাবে 
সমুদ্রের পানিকে ভূ-পষ্টঠের সর্বত্র পৌছানোর অভিনব ব্যবস্থা সম্পন্ন 
করেছে। তিনি সমুদ্রে বাষ্প সৃষ্টি করেছেন। বাষ্প বৃষ্টির উপকরণ (মৌসুমী 
বায়ু) সৃষ্টি হয়েছে এবং উপরে বায়ু প্রবাহিত করে একে পাহাড়সম 
মেঘমালার পানিভর্তি জাহাজে পরণত করেছে। অতঃপর এসব পানিভর্তি 
উড়ো জাহাজকে পৃথিবীর সর্বত্র যেখানে দরকার পৌছে দিয়েছেন। এরপর 
আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সেখানে যতটুকু পানি দেয়ার আদেশ হয়েছে, এই 
স্বয়ংক্রিয় উড়ন্ত মেঘমালা সেখানে সে পরিমাণে পানি বর্ষণ করেছে। 

এভাবে সমুদ্রের পানি পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বসবাসকারী মানুষ ও 
ভজীক-জন্ত ঘরে বসেই পেয়ে যায়। এ ব্যবস্থায় পানির স্বাদ ও আন্যান্য 
খুণাগুণের মধ্যে অভিনব পরিবর্তন সৃষ্টি করা হয়। কেননা, সমুদ্রের 
পানিকে আল্লাহ্‌ তাআলা এমন লবণাক্ত করেছেন যে, তা থেকে হাজার 


৭২৯ সুরা হিজর 
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হাজার টন লবণ উৎপন্ন হয়। এর রহস্য এই যে, পৃথিবীর বিরাট জলভাগে 
কোটি কোটি প্রকার জীব-জন্ত বাস করে। এরা পানিতেই মরে এবং 
পানিতেই পচে, গলে। এছাড়া সমগ্র স্থলভাগের ময়লা ও আবর্জনাযুক্ত 
পানি অবশেষে সমুদ্রের পানিতেই গিয়ে মিশে। এমতাবস্থায় সমুদ্রের পানি 
মিঠা হলে তা একদিনেই পচে যেত এবং এর উৎকট দুর্গন্ধ স্থলভাগে 
বসবাসকারীদের স্বাস্থ্য ও জীবনরক্ষাই দুষ্ষর হয়ে যেত। তাই আল্লাহ্‌ 
তাআলা এই পানিকে এমন এসিডযুক্ত লোনা করে দিয়েছেন যে, সারা 
বিশ্বের আবর্জনা এখানে পৌছে ভস্ম ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মোটকথা, 
বর্ণিত রহস্যের ভিত্তিতে সমুদ্রের পানিকে লোনা বরং ক্ষারযুক্ত করা 
হয়েছে, যা পানও করা যায় না এবং পান করলেও পিপাসা নিবৃত্ত হয় না। 
আল্লাহ্র ব্যবস্থাধীনে মেঘমালার আকারে পানির যেসব উড়ো জাহাজ তৈরী 
হয়, এগুলো শুধু সামুদ্রিক পানির ভান্ডারই নয়, বরং মৌসুমী বায়ু উখিত 
হওয়ার সময় থেকে নিয়ে ভূ-পৃষ্টে বর্ষিত হওয়ার সময় পর্যন্ত এগুলোতে 
বাহ্যিক যন্ত্রপাতি ছাড়াই এমন বৈপ্লুবিক পরিবর্তন আসে যে, লবণাক্ততা 
দূরীভূত হয়ে তা মিঠা পানিতে রূপাস্তরিত হয়ে যায়। সূরা মুরসালাতে এ 
দিকে ইঙ্গিত আছে। 153303015 _এখানে ০০ শব্দের অর্থ 
এমন মিঠা পানি যদ্বারা পিপাসা নিবৃত্ত হয়। অর্থ এই যে, আমি মেঘমালার 
প্রাকৃতিক যন্ত্রপাতি অতিক্রম করিয়ে সমুদ্রের লোনা ও ক্ষারযুক্ত পানিকে 
তোমাদের পান করার জন্যে মিঠা করে দিয়েছি। 


9৮054525350582545  _বখানে 
সাহাবী ও তাবেয়ী তফসীরবিদদের পক্ষ থেকে ০:১১... (অগ্রগামী 
দল) ও ১২৮৮... (পশ্চাদগামী দল)-এর তফসীর সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি 
বর্ণিত রয়েছে। কাতাদাহ্‌ ও ইকরিমা বলেন £ যারা এ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ 
করেনি, তারা পশ্চাদগামী। হযরত ইবনে আববাস ও যাহহাক বলেন $ 
যারা মরে গেছে, তারা অগ্রগামী এবং যারা জীবিত আছে, তারা 
পশ্চাদগামী। মুজাহিদ বলেন £ পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা অগ্রগামী এবং 
উল্মতে মুহাস্মদী পশ্চাদগামী। হাসান কাতাদাহ্‌ বলেন £ এবাদতকারী ও 
সৎকর্মশীলরা অগ্রগামী গোনাহগাররা পশ্চাদগামী। হাসান বসরী, সাঈদ 
ইবনে মুসাইয়িব, কুরতুবী, শা’ বী প্রমুখ তফসীরবিদের মতে যারা নামাযের 
কাতারে অথবা জেহাদের সারিতে এবং অন্যান্য সৎকাজে এগিয়ে থাকে, 
তারা অগ্রগামী এবং যারা এসব কাজে পেছনে থাকে এবং দেরী করে, তারা 
পশ্চাদগামী। বলাবাহুল্য, এসব উক্তির মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধ নেই। 
সবগুলোর সমন্বয় সাধন করা সম্ভবপর। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলার 
সর্বব্যাপী জ্ঞান উল্লেখিত সর্বপ্রকার অগ্রগামী ও পশ্চাদগামীতে পরিব্যাপ্ত। 

কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে বলেন £ এ আয়াত থেকে নামাযের প্রথম 
কাতারে এবং আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। 
রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন £ যদি লোকেরা জানত যে, আযান দেয়া ও 
নামাযের প্রথম কাতারে দাড়ানোর ফযীলত কতটুকু, তবে সবাই প্রথম 
কাতারে দাড়াতে সচেষ্ট হত এবং প্রথম কাতারে সবার স্থান সংকুলান না 
হলে লটারীযোগে স্থান নির্ধারণ করতে হত। 

কুরতুবী এতদসঙ্গে হযরত কা'বের উক্তিও বর্ণনা করেছেন যে, এ 
উল্মতের মধ্যে এমন মহাপুরুষ আছে, যারা সেজদায় গেলে পেছনের 
সবার গোনাহ্‌ মাফ হয়ে যায়। এ জন্যেই হযরত কা'ব পেছনের কাতারে 
থাকা পছন্দ করতেন যে, সম্ভবতঃ প্রথম কাতারসমূহে আল্লাহ্র কোন 
এমন নেক বান্দা থাকতে পারে, যার বরকতে আমার মাগফেরাত হয়ে 





যেতে পারে। 


মানবদেহে আত্মা সঞ্চারিত করা এবং তাকে ফেরেশতাদের 
সেজদাষোগ্য করা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা £ রহ (আত্মা) কোন 
যৌগিক, না মৌলিক পদার্থ_এ সম্পর্কে পন্ডিত ও দার্শনিকদের মধ্যে 
প্রাচীনকাল থেকেই মতভেদ চলে আসছে। শায়খ আবদুর রউফ মানাভী 
বলেন £ এ সম্পর্কে দার্শনিকদের বিভিন্ন উক্তির সংখ্যা এক হাজার পর্যন্ত 
পৌছেছে, কিন্তু এগুলোর সবই অনুমানভিত্তিক; কোনটিকেই নিশ্চিত বলা 
যায় না। ইমাম গাযযালী, ইমাম রাধী এবং অধিক সংখ্যক সূফী ও 
দারশনিকদের উক্তি এই যে, রূহ কোন যৌগিক পদার্থ নয়, বরং একটি সূক্ষ্ম 
মৌলিক পদাৰ্থ৷ রামী এ মতের পক্ষে বারটি প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। 

কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতে রূহ একটি সূক্ষ্ম দেহবিশিষ্ট বস্তু। (৬৬ 
শব্দের অর্থ ফুঁক দেয়া অথবা সঞ্চার করা। উপরোক্ত উক্তি অনুযায়ী রাহ 
যদি দেহবিশিষ্ট কোন বস্তু হয়ে থাকে, তবে সেটা ফুঁকে দেয়ার অনুকূল। 
তাই যদি রূহকে সৃক্ষ্ম পদার্থ মেনে নেয়া হয়, তবে ফুঁকার অর্থ হবে দেহের 
সাথে তার সম্পর্ক স্থাপন করা।__(বয়ানুল -কোরআন) 

কাষী সানাউল্লা পানিপথী তফসীরে মাষহারীতে লিখেছেন $ রহ 
দুইপ্রকার- সবর্গজাত ও মর্ত্যজাত। স্ব্গজাত রূহ আল্লাহ্‌ তাআলার একটি 
একক সৃষ্টি। এর স্বরণ দুর্ভেয়ি। অন্তরদষ্টিসম্পনন মনীষীগণ এর আসল স্থান আরশের 
উপরে দেখতে পান। কেননা, এটা আরশের চাইতেও সুদ স্্জাত রহ অর্দ্টিত 
উপরুনীচে পাচটি স্তরে অনুভব করা হয়। পাটি স্তর এই £ কল্ব, রহ, সির, খফী, 
আখ্ফা_ এগুলো আদেশ- জগতের সুক্ষ্ম তত্ব। এ আদেশ জগতের প্রতি 
কোরআনে Se বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 


মর্ত্জাত রহ হচ্ছে এ সূক্ষ্ম বাষ্প, যা মানবদেহের চার উপাদান অগ্নি, 
পানি, মৃত্তিকা ও বায়ু থেকে উৎপন্ন। এই মর্ত্যজাত রূহকেই নফস বলা 
হয়। 

আল্লাহ্‌ তাআলা মর্ত্যজাত রূহকে যাকে নফস বলা হয় উপরোক্ত 
্ব্গজাত রূহের আয়নায় পরিণত করে দিয়েছেন। আয়নাকে সূর্যের 
বিপরীতে রাখলে যেমন অনেক দুরে অবস্থিত থাকা সত্বেও তাতে সূর্যের 
ছবি প্রতিফলিত হয়, সূর্যকিরণে আয়নাও উজ্জ্বল হয় এবং তাতে সূর্যের 
উত্তাপও এসে যায়, যা কাপড়কে জ্বালিয়ে দিতে পারে, তেমনিভাবে 
্ব্গজাত রূহের ছবি মর্ত্যজাত রূহের আয়নায় প্রতিফলিত হয়; যদিও তা 
মৌলিকত্বের কারণে অনেক উধের্ব ও দূরত্বে অবস্থিত থাকে। প্রতিফলিত 
হয়ে স্বর্গজাত রূহের গুণাগুণ ও প্রতিক্রিয়া মর্ত্জাত রূহের মধ্যে 
স্থানান্তরিত করে দেয়। নফসে সৃষ্ট এসব প্রতিক্রিয়াকেই আংশিক আত্মা 
বলাহয়। 

মর্তযজাত রূহ তথা নফস স্বর্গজাত রূহ থেকে প্রান্ত গুণাগুণ ও 
প্রতিক্রিয়াসহ সর্বপ্রথম মানবদেহের হৎপিন্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। এ 
সম্পর্কেরই নাম হায়াত ও জীবন। মর্ত্যজাত রূহের সম্পর্কের ফলে 
সর্বপ্রথম মানুষের হৃৎপিন্ড জীবন ও এসব বোধশক্তি সৃষ্টি হয়, যেগুলোকে 
নফস স্বর্গজাত রূহ থেকে লাভ করে। মর্ত্যজাত রূহ সমগ্র দেহে বিস্তৃত 
সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরায় সংক্রামিত হয়। এভাবে সে মানবদেহের প্রতিটি 
অংশে ছড়িয়ে পড়ে। 

মানবদেহের মর্ত্যজাত রূহের সংক্রামিত হওয়াকেই (১ (৬ তথা 
আত্মা ফুঁকা বা আত্মা সঞ্চারিত করা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, এ 
সংক্রমণ কোন বস্তুতে ফুঁক ভরার সাথে খুবই সামঞ্জস্যশীল। 


৭৩০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ঠা. 
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(৩৪) আল্লাহ্‌ বললেন £ তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। তুমি 
বিতাড়িত। (৩৫) এবং তোমার প্রতি ন্যায় বিচারের দিন পযর্ন্ত 
অভিসম্পাত। (৩৬) সে বলল £ হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে 

দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। (৩৭) আল্লাহ্‌ বললেন £ তোমাকে 
অবকাশ দেয়া হল, (৩৮) সেই অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন 
পয্তি। (৩৯) সে বলল £ হে আমার পালনকর্তা, আপনি যেমন আমাকে 
পথ ভ্ৰষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে 
আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেব। (৪০) আপনার 
মনোনীত বান্দাদের ব্যতীত। (৪১) আল্লাহ্‌ বললেন £ এটা আমা পর্যন্ত 
সোজা পথ। (৪২) যারা আমার বান্দা, তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা 
নেই; কিন্তু পথত্রাস্তদের মধ্য থেকে যারা তোমার পথে চলে। (৪৩) 
তাদের সবার নির্ধারিত স্থান হচ্ছে জাহাননাম। (৪৪) এর সাতটি দরজা 
আছে। প্রত্যেক দরজার জন্যে এক-একটি পৃথক দল আছে । (৪৫) নিশ্চয় 
খোদাতীরুরা বাগান ও নিঝারিণীসমূহে থাকবে। (৪৬) বলা হবে £ 
এগুলোতে নিরাপত্তা ও শাস্তি সহকারে প্রবেশ কর। (৪৭) তাদের অন্তরে 
যে ক্রোধ ছিল, আমি তা দূর করে দেব। তারা ভাই ভাইয়ের মত 
সামনা-সামনি আসনে বসবে। (৪৮) সেখানে তাদের মোটেই কষ্ট হবে না 
এবং তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হবে না। (৪৯) আপনি আমার 
বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু । (৫০) এবং 
ইহাও যে, আমার শান্তিই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৫১) আপনি তাদেরকে 
ইবরাহীমের মেহমানদের অবস্থা শুনিয়ে দিন। (৫২) যখন তারা তার গৃহে 
আগমন করল এবং বলল £ সালাম। তিনি বললেন £ আমরা তোমাদের 
ব্যাপারেভীত। 








আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা রূহকে নিজের সাথে সমৃদ্ধযুক্ত 
ফুটে উঠে। কারণ মানবাত্থা উপকরণ ব্যতীত একমাত্র আল্লাহর আদেশেই 
সৃষ্ট হয়েছে। এছাড়া তার মধ্যে আল্লাহ্‌র নূর গ্রহণ করার এমন যোগ্যতা 
রয়েছে, যা মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীবের আত্মার মধ্যে নেই। 

মানব সৃষ্টির মধ্যে মৃত্তিকাই প্রধান উপকরণ। এ জন্যেই কোরআন 
মানবসৃষ্টিকে মৃত্তিকার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
মানবসৃষ্টির উপকরণ দশটি জিনিসের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। তন্মধ্যে পাচটি 
সৃষ্টিজগতের এবং পাচটি আদেশ জগতের। সৃষ্টিজগতের চার উপাদান 
আগুন, পানি, মাটি, বাতাস এবং পঞ্চম হচ্ছে এ চার থেকে সৃষ্ট সূক্ষ্ম বাম্প 
যাকে মর্ত্যজাত রূহ বা নফস বলা হয়। আদেশজগতের পাচটি উপকরণ 
উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, কলব, রূহ, সির, খফী ও আখফা। 

এ পরিব্যান্তির কারণে মানুষ খোদায়ী প্রতিনিধিত্বের যোগ্য সাব্যস্ত 
হয়েছে এবং মা'রেফতের নূর, ইশক ও মহববতের জ্বালা বহনের যোগ্য 
পাত্র বিবেচিত হয়েছে। এর ফলশ্রুতি হচ্ছে আল্লাহ্‌ তাআলার আকৃতিমুক্ত 
সঙ্গ লাভ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ ৮! ৬* ৮ “|| অর্থাৎ, প্রত্যেক 
মানুষ তার সঙ্গলাভ করবে, যাকে সে মহব্বত করে। 

খোদায়ী দ্যুতির গ্রহণ ক্ষমতা এবং খোদায়ী সঙ্গলাভের কারণেই 
খোদায়ী রহস্য দাবী করেছে যে, মানুষকে ফেরেশতাগণ সেজদা করুক। 
আল্লাহ্‌ বলেন £ (2১418 তোরা সবাই তার প্রতি সেজদায় 
অবনত হলো)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

৬০১৩ ৩৯৪৬, থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলার মনোনীত বান্দাদের উপর শয়তানী কারসাজির প্রভাব পড়ে না। 
কিন্তু বর্ণিত আদমের কাহিনীতে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদম ও 
হাওয়ার উপর শয়তানের চক্রান্ত সফল হয়েছে। এমনিভাবে সাহাবায়ে 
কেরাম সম্পর্কে কোরআন বলে £ 3423 
15৫৮ (আলে-এমরান)। এ থেকে জানা যায় যে, সাহাবায়ে কেরামের 
উপরও শয়তানের ধোকা এ ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে। 

তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্র বিশেষ বান্দাদের উপর শয়তানের 
আধিপত্য বিস্তৃত না হওয়ার অর্থ এই যে, তাদের মন-মস্তি্ষ ও 
জ্ঞান-বুদ্ধির উপর শয়তানের এমন আধিপত্য বিস্তৃত হয় না যে, তারা নিজ 
ভ্রান্তি কোন সময় বুঝতেই পারেন না। ফলে তওবা করার শক্তি হয় না 
কিংবা কোন ক্ষমার অযোগ্য গোনাহ্‌ করে ফেলেন। 

উল্লেখিত ঘটনাবলী এ তথ্যের পরিপন্থী নয়। কারণ, আদম ও হাওয়া 
তওবা করেছিলেন এবং তা কবুলও হয়েছিল। সাহাবায়ে কেরামও তওবা 
করেছিলেন এবং শয়তানের চক্রান্তে যে গুনাহ্‌ করেছিলেন, তা মাফ করা 
হয়েছিল। 


জাহান্নামের সাত দরজা £ 2:54 _ ইমাম আহ্মদ, 
ইবনে জরীর তাবারী ও বায়হাকী হযরত আলীর রেওয়ায়েতে লিখেন যে, 
উপর নীচের স্তরের দিক দিয়ে জাহান্নামের দরজা সাতটি। কেউ কেউ 
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(৫৩) তারা বলল £ ভয় করবেন না। আমরা আপনাকে একজন জ্ঞানবান 
ছেলে-সম্ভানের সুসংবাদ দিচ্ছি। (৫৪) তিনি বললেন £ তোমরা কি 
আমাকে এমতাবস্থায় সুসংবাদ দিচ্ছ, যখন আমি বার্ধক্যে পৌছে গেছি? 
(৫৫) তারা বলল £ আমরা আপনাকে সত্য সুসংবাদ দিচ্ছি! অতএব 
আপনি নিরাশ হবেন না। (৫৬) তিনি বললেন £ পালনকর্তার রহমত থেকে 
পথষ্টরা ছাড়া কে নিরাশ হয়? (৫৭) তিনি বললেন £ অতঃপর তোমাদের 
প্রধান উদ্দেশ্য কি হে আল্লাহ্‌র প্রেরিতগণ? (৫৮) তারা বলল £ আমরা 
একটি অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (৫৯) কিন্তু লৃতের 
পরিবার-পরিজন। আমরা অবশ্যই তাদের সবাইকে বাচিয়ে নেব। (৬০) 
তবে তার স্ত্রী। আমরা স্থির করেছি যে, সে থেকে যাওয়াদের দলতৃক্ত 
হবে। (৬১) অতঃপর যখন প্রেরিতরা লৃতের গৃহে পৌছল। (৬২) তিনি 
বললেন £ তোমরা তো অপরিচিত লোক। (৬৩) তারা বলল £ না, বরং 
আমরা আপনার কাছে এ বন্ধ নিয়ে এসেছি, যে সম্পর্কে তারা বিবাদ 
করত। (৬৪) এবং আমরা আপনার কাছে সত্য বিষয় নিয়ে এসেছি এবং 
আমরা সত্যবাদী। (৬৫) অতএব আপনি শেষরাবে পরিবারের সকলকে 
নিয়ে চলে যান এবং আপনি তাদের পশ্চাদহৃসরণ করবেন না এবং 
আপনাদের মধ্যে কেউ যেন পিছন ফিরে না দেখে। আপনারা যেখানে 
আদেশ প্রাপ্ত হচ্ছেন সেখানে যান। (৬৬) আমি লৃতকে এ বিষয় পরিজ্ঞাত 
করে দেই যে, সকাল হলেই তাদেরকে সমূলে বিনাশ করে দেয়া হবে। 
(৬৭) শহ্রবাসীরা আনন্দ-উল্লাস করতে করতে পৌছল। (৬৮) লৃত 
বললেন £ তারা আষার মেহযান। অতএব আমাকে লাঞ্ছিত করো না। 
(৬৯) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার ইযযত নষ্ট করো না। 
(4০) তারা বলল £ আমরা কি আপনাকে জগত্দ্রাসীর সমর্থন করতে 
নিষেধ করিনি। (১) তিনি বললেন £ যদি তোষরা একান্ত কিছু করতেই 
চাও, তবে আমার কন্যারা উপস্থিত আছে। (৭২) আপনার প্রাণের কসম, 
তারা আপন নেশায় প্রমত ছিল। 


এগুলাকে সাধারণ দরজার মত সাব্যস্ত করেছেন। প্রত্যেক দরজা বিশেষ 
প্রকারের অপরাধীদের জন্যে নিদিষ্ট থাকবে (কুরতুবী) 


3১৫9458524855 — এ আয়াত থেকে 
জান্রাতের দু'টি বৈশিষ্ট্য জানা গেল। (এক) সেখানে কেউ কোন ক্লান্তি ও 
দুর্বলতা অনুভব করবে না। দুনিয়ার অবস্থা এর বিপরীত। এখানে কষ্ট ও 
পরিশ্রমের কাজ করলে তো ক্লান্তি হয়ই ; বিশেষ আরাম এমনকি 
চিত্তবিনোদনেও মানুষ কোন না কোন সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং দুর্বলতা 
অনুভব করে, তা যতই সুখকর কাজ ও বৃত্তি হোক না কেন। 

দ্বিতীয়তঃ জানা গেল যে, জান্নাতের আরাম, সুখ ও নেয়ামত কেউ 
পেলে তা চিরস্থায়ী হবে। এগুলো কোন সময় হাস পাবে না এবং এগুলো 
থেকে কাউকে বহিক্ষৃতও করা হবে না। সূরা ছোয়াদে বলা হয়েছে £ 

যু 44$506১$) _ অর্থাৎ, এ হচ্ছে আমাদের রিযিক, যা 
কোন সময় শেষ হবে না। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 8:45 
৩৯৯৯ _ অর্থাৎ, তাদেরকে কোন সময় এসব নেয়ামত ও সুখ থেকে 
বহিষ্কার করা হবে না। দুনিয়ার ব্যাপারাদি এর বিরপীত। এখানে যদি কেউ 
কাউকে কোন বিরাট নেয়ামত বা সুখ দিয়েও দেয় তুবও সদাসর্বদা এ 
আশঙ্কা লেগেই থাকে যে, দাতা কোন সময় নারাজ হয়ে যদি তাকে বের 
করে দেয়। 

একটি তৃতীয় সম্ভাবনা ছিল এই যে, জান্নাতের নেয়ামত শেষ হবে না 
এবং জান্নাতীকে সেখান থেকে বেরও করা হবে না, কিন্তু সেখানে থাকতে 
থাকতে সে নিজেই যদি অতিষ্ট হয়ে যায় এবং বাইরে চলে যেতে চায়। 
কোরআন পাক এ সম্ভাবনাকেও একটি বাক্যে নাকচ করে দিয়েছে £ 
কোন সময়ই পোষণ করবে না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


এর _রহুল যা" আনীতে অধিকসংখ্যক তফসীরবিদের উক্তি উদ্ধৃত 
করা হয়েছে যে, 94৫ - এর মধ্যে রসূলুল্লাহ সোঃ)-কে সম্বোধন করা 
হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা ভার আয়ুর কসম রেখেছেন। বায়হাকী 
দালায়েলুনবুওয়াত গ্স্থে এবং আবুনয়ীম ও ইবনে মারদুবযাহ প্রমুখ 
তফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা সমগ্র সৃষ্টজগতের মধ্যে কাউকে মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর 
চাইতে অধিক সম্মান ও মর্যাদা দান করেননি। এ কারণেই আল্লাহ্‌ 
তাআলা কোন পয়গম্বর অথবা ফেরেশতার আয়ুর কসম খাননি। এবং 
আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আয়ুর কসম খেয়েছেন। এটা 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুনয়। 


৭৩২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন vey 
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(৭৩) অতঃপর সুযোর্দয়ের সময় তাদেরকে প্রচন্ড একটি শব্দ এসে 
পাকড়াও করল। (৭৪) অতঃপর আমি জনপদটিকে উল্টে দিলাম এবং 
তাদের উপর কক্করের প্রস্তর বর্ষণ করলাম। (৭৫) নিশ্চয় এতে 
চিভাশীলদের জন্যে নিদশর্নাবলী রয়েছে। (৭৬) জনপদটি সোজা পথে 
অবস্থিত রয়েছে। (৭৭) নিশ্চয় এতে ঈমানদারদের জন্যে নিদর্শন আছে। 
(4৮) নিশ্চয় গহীন বনের অধিবাসীরা পাপী ছিল। (৭৯) অতঃপর আমি 
আছেন বক থর থিকা, নিয়েছি টল, বি, থাক, বাহার, উপর, 
অবস্থিত। (৮০) নিশ্চয় হিজরের বাসিন্দারা পয়গম্ুরগণের প্রতি মিথ্যারোপ 
করেছে। (৮১) আমি তাদেরকে নিজের নিদরশনাবলী দিয়েছি। অতঃপর 
তারা এগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৮২) তারা পাহাড়ে নিশ্চিন্তে ঘর 
খোদাই করত। (৮৩) অতঃপর এক প্রত্যুযে তাদের উপর একটা শব্দ 
এসে আঘাত করল। (৮৪) তখন কোন উপকারে আসল না যা তারা 
উপার্জন করেছিল। (৮৫) আমি নভোমন্ডল, ভূ-ফন্ডল এবং এতদুভয়ের 
মধ্যবর্তী যা আছে তা তাৎপ্যহীন সৃষ্টি করিনি। কেয়ামত অবশ্যই 
আসবে । অতএব পরম ওঁদাসীন্োর সাথে ওদের ক্রিয়াকম উপক্ষো করুন। 
(৮৬) নিশ্চয় আপনার পালনকতহি সৃষ্ট, সবজ্ঞি। (৮৭) আমি আপনাকে 
সাতটি বার বার পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কোরআন দিয়েছি। (৮৮) 
আপনি চক্ষু তুলে এ বন্তর প্রতি দেখবেন না, যা আমি তাদের মধ্যে 
কয়েক প্রকার লোককে ভোগ করার জন্যে দিয়েছি, তাদের জন্যে চিন্তিত 
হবেন না আর ঈমানদারদের জন্যে স্বীয় বাহু নত করুন। (৮৯) আর বলুন 
£ আমি প্রকাশ্য ভয় পরদশর্ক। (১০) যেমন আমি নাযিল করেছি যারা 
বিভিন্ন মতে বিভক্ত তাদের উপর। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


গস LISTS এতেঅল্লাহ্তাআলা 
সেসব জনপদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। আরব থেকে সিরিয়া যাওয়ার 
পথে এসব জনপদ অবস্থিত। এতদসঙ্গে আরও বলেছেন যে, এগুলোতে 
চক্ষুন্মান ব্যক্তিদের জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলার অপার শক্তির বিরাট 
নিদর্শনাবলীরয়েছে। 


অন্য এক আয়াতে এসব জনপদ সম্পর্কে আরও বলেছেন যে, 
অর্থাৎ, এসব জনপদ আল্লাহ্র আযাবের 
ফলে জনশূন্য হওয়ার পর পুনর্বার আবাদ হয়নি। তবে কয়েকটি জনপদ 
এর ব্যতিত্রম। এ বিবরণ সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
এসব জনপদ ও তাদের ঘর-বাড়ীকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে শিক্ষার 
উপকরণ করেছেন। 

এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন এসব স্থান অতিক্রম করেছেন, তখন 
আল্লাহ্‌র ভয়ে তার মস্তক নত হয়ে গেছে এবং তিনি সওয়ারীর উটকে দ্রুত 
হাকিয়ে সেসব স্থান পার হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তার এ কর্মের 
ফলে একটি সুন্নত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তা এই যে, যেসব স্থানে আল্লাহ্‌ 
তাআলার আযাব এসেছে, সেগুলোকে তামাশার ক্ষেত্রে পরিণত করা খুবই 
পাষাণ হৃদয়ের কাজ। বরং এগুলো থেকে শিক্ষা লাভ করার পন্থা এই যে, 
সেখানে পৌছে আল্লাহ্‌ তাআলার অপার শক্তির কথা ধ্যান করতে হবে 
এবং অন্তরে তার আযাবের ভীতি সঞ্চার করতে হবে। 


কোরআন পাকের বক্তব্য অনুযায়ী লূত (আঃ)-এর ধ্বংসপ্রাপ্ত 
জনপদসমূহ আজও আরব থেকে সিরিয়াগামী রাস্তার পার্শ্বে জর্দানের 
এলাকায় সমুদ্রের উপরিভাগ থেকে যথেষ্ট নীচের দিকে একটি বিরাট 
মরুভূমির আকারে বিদ্যমান রয়েছে। এর একটি বিরাট পরিধিতে বিশেষ 
এক প্রকার পানি নদীর আকার ধারণ করে আছে। এ পানিতে কোন মাছ, 
ব্যাঙ, ইত্যাদি জন্তু জীবিত থাকতে পারে না। এ জন্যেই একে মৃত সাগর’ 
৭ ‘“লতু সাগর’ নামে অভিহিত করা হয । অনসৃদ্ধানের পরু জানা, গেছে 
যে, এতে পানির অংশ খুব কম এবং তেল জাতীয় উপাদান অধিক 
পরিমাণে বিদ্যমান। তাই এতে কোন সামুদ্রিক জন্তু জীবিত থাকতে পারে 
না। 

আজকাল প্রত্বতত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে এখানে কিছুসংখ্যক 
আবাসিক দালান-কোঠা ও হোটেল নির্মাণ করা হয়েছে। পরকাল থেকে 
উদাসীন বস্তুবাদী মানুষ একে পর্যটন ক্ষেত্রে পরিণত করে রেখেছে। তারা 
নিছক তামাশা হিসেবে এসব এলাকা দেখার জন্যে গমন করে। এহেন 
উাসীনতার প্রতিকারার্থে কোরআন পাক অবশেষে বলেছে £ 
9%নু 9১৬ অর্থাৎ, এসব ঘটনা ও ঘটনাস্থল প্রকৃতপক্ষে 
অস্তদৃষ্টিসম্পন্ন মুমিনদের জন্যে শিক্ষাদায়ক। একমাত্র ঈমানদাররাই এ 
শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হয় এবং অন্যরা এসব স্থানকে নিছক তামাশার দৃষ্টিতে 
দেখে চলে যায়। 

সূরা ফাতিহা সমগ্র কোরআনের মূল অংশ ও সারমর্ম £ আলোচ্য 
আয়াতসমূহে সুরা ফাতেহাকে “মহান কোরআন" বলার মধ্যে ইঙ্গিত 
রয়েছে যে, সূরা ফাতিহা এক দিক দিয়ে সমগ্র কোরআন। কেননা, 
ইসলামের সব মূলনীতিই এতে ব্যক্ত হয়েছে। 





(১ সুরা নাহুল Md 
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(৯১) যারা কোরআনকে খন্ড খন্ড করেছে। (৯২) অতএব আপনার 
পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করব। 
(৯৩) ওদের কাজকর্ম সম্পকোর। (১৪) অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে 
দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেন না। 
(৯৫) বিজরপকারীদের জন্যে আমি আপনার পক্ষ থেকে যথেষ্ট। (১৬) 
যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করে। অতএব অতিসত্বর তারা 
জেনে নেবে। (১৭) আমি জানি যে আপনি তাদের কথাবার্তায় হতোদ্যম 
হয়ে পড়েন। (৯৮) অতএব আপনি পালনকর্তার সৌন্দর্য স্বরণ করুন এবং 
(সেজদাকারীদের অন্তভূক্তি হয়ে যান। (১৯) এবং পালনকর্তার এবাদত 
করুন, যে পর্যন্ত আপনার কাছে নিশ্চিত কথা না আসে। 


সূরানাহল 
মায় অবতীর্ণ £ আয়াত ১২৮ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু 

০) আল্লাহ্‌র নি্দেশ এসে গেছে। অতএব এর জন্যে তাড়াহুড়া করো না। 
ওরা যেসব শরীক সাব্যস্ত করছে সেসব থেকে তিনি পবিত্র ও বহু উরে? 
(২) তিনি স্বীয় নিদেৰ্শে বান্দাদের মধ্যে যার কাছে ইচ্ছা, নির্দেশসহ 
(ফেরেশতাদেরকে এই মে নাযিল করেন যে, হুশিয়ার করে দাও, আমি 
ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব আমাকে ভয় কর। (৩) যিনি যথাবিধি 
আকাশরাজি ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। তারা যাকে শরীক করে তিনি 
তার বহু উতর (৪) তিনি মানবকে এক ফোঁটা বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। 
এতদসত্বেও সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী হয়ে গেছে। (৫) চতুষ্পদ জন্তকে 
তিনি সৃষ্টি করেছেন। এতে তোমাদের জন্যে শীত বস্তের উপকরণ আছে, 
আর অনেক উপকার হয়েছে এবং কিছুসংখ্যককে তোষরা আহার্ষে 
পরিণত করে থাক। (৬) এদের দ্বারা তোমাদের সম্মান হয়, যখন বিকালে 
চারণভূমি থেকে নিয়ে আস এবং সকালে চারণভূমিতে নিয়ে যাও। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


হাশরে কি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হবে £ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা নিজের পবিত্র সত্তার কসম খেয়ে বলেছেন যে, সকল পূর্ববর্তী ও 
পরবর্তী লোককে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। 


সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করলেন যে, এই 
জিজ্ঞাসাবাদ কি বিষয় সম্পর্কে হবে? তিনি বললেন £ লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ্র উক্তি সম্পর্কে। তফসীর কুরতুবীতে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করে 
বলা হয়েছে যে, আমাদের মতে এর অর্থ অঙ্গীকারকে কার্যক্ষেত্রে পূর্ণ 
করা, যার শিরোনাম হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌।” শুধু মৌখিক উচ্চারণ 
উদ্দেশ্য নয়। কেননা, মৌখিক স্বীকারোক্তি তো মুনাফিকরাও করত। 
হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন £ ঈমান কোন বিশেষ বেশভূযা ও 
আকার-আকৃতি ধারণ করা দ্বারা এবং ধর্ম শুধু কামনা দ্বারা গঠিত হয় না, 
বরং এ বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়, যা অন্তরের অস্তঃস্থলে আসন লাভ করে 
এবং কর্ম তার সত্যায়ন করে; যেমন যায়েদ ইবনে আরকাম বর্ণিত এক 
হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন £ যে ব্যক্তি আস্তরিকতা সহকারে 
“লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ করবে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। 
সাহাবায়ে-কেরাম জিজ্ঞেস করলেন £ ইয়া রসূলাল্লাহ, এ বাক্যে 
আন্তরিকতার অর্থ কি? তিনি বললেন £ যখন এ বাক্য মানুষকে আল্লাহ্র 
হারাম ও অবৈধ কর্ম থেকে বিরত রাখবে, তখন তা আত্তরিকতা সহকারে 
হবে।__ক্রেত্বী) 

প্রচারকার্ষে সাধ্যানুষায়ী ক্রমোনুতি £ ৮৩৩৩৬ _এ 
আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে-কেরাম গোপনে 
গোপনে এবাদত ও তেলাওয়াত করতেন এবং প্রচারকর্মও সংগোপনে 
একজন-দু'জনের মধ্যে চালু ছিল। কেননা, খোলাখুলি প্রচারকার্যে 
কাফেরদের পক্ষ থেকে উৎপীড়নের আশঙ্কা ছিল। এ আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তাআলা ঠাট্রা-বিদ্রপকারী ও উৎপীড়নকারী কাফেরদের উৎপীড়ন থেকে 
নিরাপদ রাখার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। তাই তখন থেকে নিশ্চিন্তে 
প্রকাশ্যভাবে তেলাওয়াত, এবাদত ও প্রচারকার্য শুরু হয়। 


5৩8%) বাক্যে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, 
তাদের নেতা ছিল পাচ ব্যক্তি £ আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে 
মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে আবদে এয়াগুস, ওলীদ ইবনে মুগীরা এবং 
হারিস ইবনে তালাতিলা। এই পাচ জনই অলৌকিকভাবে একই সময়ে 
হযরত জিব্রাঈলের হস্তক্ষেপে মৃত্যুবরণ করে। এই ঘটনা থেকে প্রচার ও 
দাওয়াতের ক্ষেত্রে এই নীতি জানা গেল যে, যে ক্ষেত্র প্রকাশ্যভাবে 
সত্যকথা বললে কোন উপকার আশা করা যায় না, পরস্ত বক্তার ক্ষতি্স্ত 
হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেখানে গোপনে সত্য প্রচার করাও দুরস্ত ও বৈধ। 
তবে যখন প্রকাশ্যভাবে বলার শক্তি অর্জিত হয়, তখন প্রকাশ্যভাবেই 
বলাউচিত। 


শত্রুর উৎপীড়নের কারণে মন ছোট হওয়ার প্রতিকার £ 
৮৩৩৩5 আয়াত থেকে জানা গেল যে, কেউ যদি শক্তর অন্যায় আচরণে 


নে কষ্ট পায় এবং হতোদ্যম হয়ে পড়ে, তবে এর আতিক প্রতিকার হচ্ছে 
আল্লাহ্‌ তাআলার তসবীহ ও এবাদতে মশগুল হয়ে যাওয়া। আল্লাহ্‌ স্বয়ং 
তার কষ্ট দূর করে দেবেন। 


৭৩৪ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


সূরা নাহল 


এ সুরা নাহ্‌লকে বিশেষ কোন ভূমিকা ছাড়াই কঠোর শাস্তির 
সতর্কবাণী ও ভয়াবহ বিষয়বস্ত দ্বারা শুরু করা হয়েছে। এর কারণ ছিল 
মুশরিকদের এই উক্তি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) আমাদেরকে কেয়ামত ও 
আযাবের ভয় দেখায় এবং বলে যে, আল্লাহ্‌ ত’আলা তাকে জয়ী করা 
এবং বিরোধীদেরকে শাস্তি দেয়ার ওয়াদা করেছেন। আমাদের তো এরূপ 
কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না। এর উত্তরে বলা হয়েছে £ আল্লাহ্র নির্দেশ 
এসে গেছে। তোমরা তাড়াহুড়া করো না। 


“আল্লাহ্‌র নির্দেশ’ বলে এখানে এ ওয়াদা বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্‌ 
তাআলা রসূল (সাঃ)-এর সাথে করেছেন যে, তার শক্রদেরকে পরাভূত 
করা হবে এবং মুসলমানরা বিজয়, সাহায্য ও সম্মান-প্রতিপত্তি লাভ 
করবে। এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা ভীতিপ্রদ স্বরে বলেছেন যে, আল্লাহ্র 
নির্দেশ এসে গেছে; অর্থাৎ আসার পথেই রয়েছে, যা তোমরা অতি সত্বর 
দেখে নেবে। 

কেউ কেউ বলেন যে, এখানে “আল্লাহ্র নির্দেশ' বলে কেয়ামত 
বোঝানো হয়েছে। এর এসে যাওয়ার অর্থও এই যে, আসা অতি 
নিকটবর্তী। সমগ্র জগতের বয়সের দিক দিয়ে দেখলে কেয়ামতের 
নিকটবর্তী হওয়া কিংবা এসে গৌছাও দূরবর্তী বিষয় নয়।_ 
(বাহরে-মুহীত) 

পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে £ আল্লাহ্‌ তাআলা শিরক থেকে পবিত্র। 
এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা যে আল্লাহ্র ওয়াদাকে ত্রাস্ত সাব্যস্ত করছে, 
এটা কুফরী ও শিরক। আল্লাহ্‌ তাআলা এ থেকে পবিত্র। _ 
(বোহরে-মুহীত) 

একটি কঠোর সতর্কবাণীর মাধ্যমে তওহীদের দাওয়াত দেয়া এই 
আয়াতের সারমর্ম দ্বিতীয় আয়াতে ইতিহাসগত দলীল দ্বারা তওহীদ 
প্রমাণিত হয়েছে যে, আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষনবী হযরত 
মুহাম্মদ সো?) পর্যন্ত দুনিয়ার বিভিন্ন ভূখণ্ডে এবং বিভিন্ন সময়ে যে রসূলই 
আগমন করেছেন তিনি জনসমক্ষে তওহীদের বিশ্বাসই পেশ করেছেন। 
অথচ বাহ্যিক উপায়াদির মাধ্যমে একজনের অবস্থা ও শিক্ষা অন্য জনের 
মোটেই জানা ছিল না। চিন্তা করুন, কমপক্ষে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার 
মহাপুরুষ, খারা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ 
করেছেন, তাঁরা সবাই যখন একই বিষয়ের প্রবক্তা, তখন স্বভাবতঃই 
মানুষ একথা বোঝতে বাধ্য হয় যে, বিষয়টি ভ্রান্ত হতে পারে না। বিশ্বাস 


স্থাপনের জন্যে এককভাবে এ যুক্তিটিই যথেষ্ট। 


আয়াতে (4 শব্দ বলে হযরত ইবনে আব্বাসের মতে ওহী এবং 
অন্যান্য তফসীরবিদগণের মতে হেদায়েত বোঝান হয়েছে।__(বাহ্র) এ 
আয়াতে তওহীদের ইতিহাসগত প্রমাণ পেশ করার পর পরবর্তী 
আয়াতসমূহে তওহীদের বিশ্বাসকে যুক্তিগতভাবে আল্লাহ্‌ তাআলার 
বিভিন্ন নেয়ামত বর্ণনা করে প্রমাণ করা হচ্ছে। 


৩4546 _ অর্থাৎ এই দুর্বল মানবকে যখন বল ও 
বাকৃশক্তি দান করা হল, তখন সে আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কেই 
বির্তক উত্থাপন করতে লাগল। 

এরপর এসব বস্তু সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে, যেগুলো মানুষের 
উপকারার্েই বিশেষভাবে সৃজিত হয়েছে। কোরআন সর্বপ্রথম 
আরববাসীকেই সম্বোধন করেছিল। আরবদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন 
ছিল উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্ত। তাই প্রথমে 
এসবের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ উ543915 

অতঃপর চতুষ্পদ জন্ত দারা মানুষের যেসব উপকার হয়, তন্মধ্যে দু'টি 
উপকার বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । (এক) $5৫৯ 
- অর্থাৎ, এসব জন্তর পশম দারা মানুষ বস্ত্র এবং চামড়া দ্বারা পরিধেয় ও 
টুপী তৈরী করে শীতকালে উত্তাপ হাসিল করে। 


দই) 3% -অথত্,মানুয এসব জন্তু যবেহ্‌ করে খোরাকও 
তৈরী করতে পারে। যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন দুধ দ্বারা উৎকৃষ্ট খাদ্য 
প্রস্তুত করে। অন্যান্য সাধারণ উপকার বোঝার জন্যে বলা হয়েছে £ 
29 _ অথ, জন্তগুলোর মাংস, চামড়া অস্থি ও পশমের মধ্যে 
আরও অসংখ্য উপকারিতা নিহিত রয়েছে। এ অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনার 
মধ্যে এসব নবাবিক্ক্ত বস্তুর প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে, যেগুলো জৈব উপাদান 
দ্বারা মানুষের খাদ্য, পোষাক, গুষধ ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে এ 
পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে অথবা ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যস্ত হবে। 

পরিশেষে এসব জন্তর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকার বর্ণনা করে 
বলা হয়েছে যে, এগুলো তোমাদের ভারী জিনিসপত্রের দুর-দুরাস্তের শহর 
পর্যস্ত পৌছে দেয়, যেখানে তোমাদের এবং তোমাদের জিনিসপত্রের পৌছা 
প্রাণাস্তকর পরিশ্রম ব্যতীত সম্ভবপর নয়। উট ও গরু বিশেষভাবে মানুষের 
এ সেবা বিরাটাকারে সম্পন্ন করে থাকে। আজকাল রেলগাড়ী, ট্রাক ও 
উড়োজাহাজের যুগেও মানুষের কাছে এরা উপেক্ষিত নয়। কারণ, এমনও 
অনেক জায়গা রয়েছে, যেখানে এসব নবাবিষ্কৃত যানবাহন অকোজো হয়ে 
পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে মানুষ বাধ্য হয়ে এসব জন্তকে কাজে লাগায়। 
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(৭) এরা তোমাদের বোঝা এমন শহর পযন্ত বহন করে নিয়ে যায়, যেখানে 
তোমরা প্রাণাস্তকর পরিশ্রম ব্যতীত পৌছতে পারতে না। নিশ্চয় তোমাদের 
প্রভু অত্যন্ত দয়া পরম দয়ালু ৷ (৮) তোমাদের আরোহণের জন্যে এবং 
শোভার জন্যে তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি এমন 
জিনিস সৃষ্টি করেন, যা তোমরা জান না। (১) সরল পথ আল্লাহ্‌ পযন্ত 
পৌছে এবং পথগুলোর মধ্যে কিছু বক্র পথও রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে 
তোমাদের সবাইকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন। (১০) তিনি 
তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। এই পানি থেকে 
তোমরা পান কর এবং এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা 
পশুচারগ কর। (১১) এ পানি দ্বারা তোমাদের জন্যে উৎপাদন করেন 
ফসল, যয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর ও সবপ্রকার ফল। নিশ্চয় এতে 
চিভাশীলদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। (১২) তিনিই তোমাদের কাজে 
নিয়োজিত করেছেন রাত্রি, দিন, সুর্য এবং চন্দ্রকে। তারকাসমূহ তারই 
বিধানের কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তিসম্প্নদের 
জন্যে নিদশনাবলী রয়েছে। (১৩) তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে যেসব 
রঙ-বেরঙের বস্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন, সেগুলোতে নিদর্শন রয়েছে তাদের 
জন্যে যারা চিন্তা-ভাবনা করে। (১৪) তিনিই কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন 
সমু্কে, যাতে তা থেকে তোমরা তাজা মাংস খেতে পার এবং তা থেকে 
বের করতে পার পরিধেয় অলঙ্কার তুমি তাতে জলযানসমূহকে পানি 
চিরে চলতে দেখবে এবং যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র কৃপা অন্বেষণ কর এবং 
যাতে তার অনু স্বীকার কর। 





এও _ অর্থাৎ, উট, বলদ ইত্যাদির বোঝা বহনের কথা আলোচিত 
হওয়ার পর বসব জন্তর কথা প্রসঙ্গতঃ উথ্থাপন করা উপযুক্ত মনে হয়েছে, 
যেগুলো সৃষ্ট হয়েছে সওয়ারী ও বোঝা বহনের উদ্দেশে। এদের দুধ ও 
গোশতের সাথে মানুষের কোন উপকার সম্পৃক্ত নয়। কেননা, বিভিন্ন 
চারিত্রিক রোগের কারণ বিধায় এগুলো শরীয়তের আইনে নিষিদ্ধ। বলা 
হয়েছেঃ 

35558055985 OLIN -_ অর্থাৎ, আমি বোড়, 
খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা এগুলোতে সওয়ার হও_ বোঝা 
বহনের কথাও প্রসঙ্গতঃ এর মধ্যে এসে গেছে এবং তোমাদের শোভা ও 
সৌন্দর্যের উপকরণ হওয়াও এগুলোকে সৃষ্টি করার অন্যতম কারণ। এখানে 
'শোভা' বলে এ শানশগকত বোঝানো হয়েছে, যা সর্বসাধারণের মধ্যে 
মালিকদের জন্যে বর্তমান থাকে। 

কোরআনে রেল, মোটর ও বিমানের উল্লেখ £ সওয়ারীর তিনটি 
জন্ত ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করার পর পরিশেষে 
অন্যান্য যানবাহন সম্পর্কে ভবিষ্যত পদবাচ্য ব্যবহার করে বলা হয়েছে £ 
5903909 _ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা এসব বস্তু সৃষ্টি 
করবেন, যেগুলো তোমরা জান না। এখানে এসব নবাবিষ্কৃত যানবাহন ও 
গাড়ী বোঝানো হয়েছে, যেগুলোর অস্তিত্ব প্রাচীনকালে ছিল না; যেমন 
রেল, মটর, বিমান ইত্যাদি; যেগুলো এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, এ ছাড়া 
ভবিষ্যতে যেসব যানবাহন আবিষ্কৃত হবে, সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। 
কেননা, প্রকৃতপক্ষে এগুলো সর্বশক্তিমান স্টার কাজ। এতে প্রাচীন ও 
আধুনিক বিজ্ঞানের কাজ এতটুকুই যে, বিজ্ঞানীরা প্রকৃতি প্রদত্ত 
জ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে প্রকৃতির সৃজিত ধাতব পদার্থসমূহে সংযোজিত করে 
বিভিন্ন কলকন্জা তৈরী করেছে। অতঃপর তাতে প্রকৃতি প্রদত্ত বায়ু পানি, 
অগ্নি ইত্যাদি থেকে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি করেছে, কিংবা প্রকৃতি প্রদত্ত 
খনি থেকে পেট্রোল বের করে এসব যানবাহনে ব্যবহার করেছে। প্রাচীন ও 
আধুনিক বিজ্ঞান একজোট হয়েও কোন লোহা, পিতল সৃষ্টি করতে পারে 
না এবং এলুমিনিয়াম জাতীয় কোন হালকা ধাতু তৈরী করতে পারে না। 
এমনিভাবে বায়ু ও পানি সৃষ্টি করাও তার সাধ্যাতীত। প্রকৃতির সৃজিত 
শক্তিসমূহের ব্যবহার শিক্ষা করাই তার একমাত্র কাজ। জগতের যাবতীয় 
আবিষ্কার এ ব্যবহারেরই বিস্তারিত বিবরণ। তাই সামান্য চিন্তা করলেই 
একথা স্বীকার করা ছাড়া গত্যস্তর থাকে না যে, যাবতীয় নতুন আবিষ্কার 
পরম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ তাআলারই সৃষ্টি। 

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, পূর্বোল্লেখিত সব বস্তুর সৃষ্টির 
ক্ষেত্রে অতীত পদবাচ্য ব্যবহার করে 9৮ বলা হয়েছে এবং প্রসিদ্ধ 
যানবাহন উল্লেখ করার পর ভবিষ্যত পদবাচ্য ব্যবহার করে 3৬৬ বলা 
হয়েছে। এ পরিবর্তন থেকে ফুটে উঠেছে যে, এ শব্দটি সব যানবাহন 
সম্পকিতি যেগুলো এখন পর্যস্ত অস্তিত্ব লাভ করেনি এবং আল্লাহ্‌ তাআলা 
জানেন যে, ভবিষ্যতে কি কি যানবাহন সৃষ্টি করতে হবে। এ সংক্ষিপ্ত 
বাক্যে তিনি সেগুলোর উল্লেখ করে দিয়েছেন। 

মাসআলা £ কোরআন পাক প্রথমে ৬১! অর্থাৎ, উট, গরু ছাগল 


৭৩৬ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


Vr 


০৬০ 


ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছে এবং এদের উপকারিতাসমূহের মধ্যে মাংস 
ভক্ষণকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা সাব্যস্ত করেছে। এরপর 
পৃথকভাবে বলেছে£ 95910150235 এসব উপকারিতাসমূহের 
মধ্যে সওয়ার হওয়া এবং এসবের দ্বারা শোভা অর্জনের কথা তো উল্লেখ 
হয়েছে; কিন্তু গোশত ভক্ষণের কথা বলা হয়নি। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় 
যে, ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার গোশত হালাল নয়। খচ্চর ও গাধার গোশত যে 
হারাম, এ বিষয়ে জমহুর ফিকাহবিদগণ একমত। একটি স্বতন্ত্র হাদীসে 
এগুলোর অবৈধতা পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু ঘোড়ার ব্যাপারে 
দু'টি পরস্পর বিরোধী হাদীস বর্ণিত আছে। একটি দ্বারা হালাল ও অপরটি 
দ্বারা হারাম হওয়া বোঝা যায়। এ কারণেই এ ব্যাপারে ফিকাহবিদগণের 
উক্তি বিভিন্নরূপ হয়ে গেছে। কারও মতে হালাল এবং কারও মতে হারাম। 
ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) এই পরস্পরবিরোধী প্রমাণের কারণে 
ঘোড়ার গোশতকে গাধা ও খচ্চরের মাংসের অনুরূপ হারাম বলেননি; কিন্তু 
মাকরূহবলেছেন।_(আহকামুল-কোরআন-জাসসাস) 

মাসআলা £ এ আয়াত থেকে সৌন্দর্য ও শোভার বৈধতা জানা যায় 
যদিও গর্ব ও অহঙ্কার করা হারাম। পার্থক্য এই যে, শোভা ও সৌন্দর্যের 
সারমর্ম হচ্ছে মনের খুশী অথবা আল্লাহ্র নেয়ামত প্রকাশ করা। এতে 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মনে মনে নিজেকে নেয়ামতের যোগ্য হকদার মনে করে না 
এবং অপরকেও নিকৃষ্ট জ্ঞান করে না; বরং তার দৃষ্টিতে এ কথাই থাকে যে, 
এটা আল্লাহ্র নেয়ামত। পক্ষান্তরে গর্ব ও অহঙ্কারের মধ্যে নিজেকে 
নেয়ামতের যোগ্য হকদার গণ্য করা হয় এবং অপরকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করা 
এটা হারাম।--(বয়ানুল-কোরআন) 

69:54 - = শব্দটি প্ৰায়ই বৃক্ষ অৰ্থে ব্যবহৃত হয়, 
যা কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান থাকে। কোন কোন সময় এমন প্রত্যেক 
বস্তকেও 4: বলা হয় যা ভূ-পৃষ্টে উৎপন্ন হয়। ঘাস, লতা-পাতা 
ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। আলোচ্য আয়াতে এ অর্থই বোঝানো 
হয়েছে। কেননা, এর পরেই জন্তদের চরার কথা বলা হয়েছে। ঘাসের 
সাথেই এর বেশীর ভাগ সম্পর্ক 655 শব্দটি 44! থেকে উদ্ভৃত। এর 
অর্থ জন্তকে চারণক্ষেত্রে চরার জন্যে ছেড়ে দেয়া। 


LIST — এসব আয়াতে আল্লাহ 
তাআলার নেয়ামত এবং অভিনব রহস্য সহকারে জগত সৃষ্টির কথা বলা 
হয়েছে। যারা এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তারা এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ পায়, 
যার ফলে আল্লাহ্‌ তাআলার তওহীদে যেন মূর্ত হয়ে চোখের সামনে ফুটে 
উঠে। এ কারণেই নেয়ামতগুলো উল্লেখ করে বার বার এ বিষয়ের প্রতি 
হুশিয়ার করা হয়েছে। এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, এতে 
চিন্তাশীলদের জন্যে প্রমাণ রয়েছে। কেননা, ফসল ও বৃক্ষ এবং এ সবের 
ফল ও ফুলের যে সম্পর্ক আল্লাহ্‌ তাআলার কারিগরি ও রহস্যের সাথে 
রয়েছে তা কিছুটা চিন্তা-ভাবনার দাবী রাখে বৈ কি। মানুষের চিন্তা করা 
দরকার যে, শস্য কণা কিংবা আঁটি মাটির নীচে ফেলে রাখলে এবং পানি 
দিলে আপনা-আপনি বিরাট মহীরহে পরিণতি হতে পারে না এবং তা 
থেকে রঙ-বেরঙের ফুল উৎপন্ন হতে পারে না। যা হয়,তাতে কোন কৃষক 
ভূম্বামীর কর্মের দখল নেই। বরং সবই সর্বশক্তিমানের কারিগরি ও রহস্য। 
এরপর বলা হয়েছে যে, দিবারাত্র ও তারকারাজি আল্লাহ্‌ তাআলার 





নির্দেশের অনুগত হয়ে চলে। শেষে বলা হয়েছেঃ 


95803 40$, অৰ্থাৎ, এগুলোর মধ্যে 
বুদ্ধিমানদের জন্যে বহু প্রমাণ রয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এসব 
বস্তু যে আল্লাহ্‌ তাআলার নির্দেশের অনুবর্তী, তা বোঝতে তেমন 
চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয় না। যার সামান্যতম বুদ্ধি আছে, সে বোঝে 
নিতে পারবে। কেননা, উদ্ভিদ ও বৃক্ষ উৎপাদনের মধ্যে তা কিছু না কিছু 
মানবীয় কর্মের দখল ছিল, এখানে তাও নেই। 

এরপর মাটির অন্যান্য উৎপন্ন ফসলের কথা উল্লেখ করে অবশেষে 
বলা হয়েছেঃ 


৩:১৩ ফি ১3৬৮ অৰ্থাৎ, এতে তাদের জন্যে প্রমাণ 
রয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য এই যে, এ ক্ষেত্রেও গভীর 
চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন নেই। কেননা, এটা সম্পূর্ণ জাজ্ছুল্যমান সত্য। 
কিন্তু মনোযোগ সহকারে এদিকে দেখা এবং উপদেশ গ্রহণ করা শর্ত। 


নতুবা কোন নির্বোধ ও নিশ্চিন্ত ব্যক্তি যদি এদিকে লক্ষ্যই না করে, তবে 
তার কি উপকার হতে পারে? 


3815048189 5 রাত্রি ও দিবসকে অনুবর্তী করার অর্থ এই 
যে, এগুলোকে মানুষের কাজে নিয়োজিত করার জন্যে স্বীয় কুদরতের 
অনুবর্তী করে দিয়েছেন। রাত্রি মানুষকে আরামের সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ 
করে এবং দিবস তার কাজকর্মের পথ প্রশস্ত করে। এগুলোকে অনুবর্তী 
করার অর্থ এরাপ নয় যে, রাত্রি ও দিবস মানুষের নির্দেশ মেনে চলবে। 
139505400951 950 নভোমণ্ডল ও ভূমগুলের সৃষট্ত এবং 
এগুলোতে মানুষের উপকার বর্ণনা করার পর এখন সমুদ্রগর্ভে মানুষের 
উপকারের জন্য কি কি নিহিত রয়েছে, সেগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে। সমুদ্রে 
মানুষের খাদ্যের চমৎকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখান থেকে মানুষ টাটকা 
গোশত লাভ করে। 

$544508৬ _ এ বাক্যে মাছকে টাটকা গোশত বলে 
আখ্যায়িত করায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, অন্যান্য জীবের ন্যায় মাছকে 
যবেহ করা শর্ত নয়। এ যেন আপনা-আপনি তৈরী গোশত। 


435424৬৯১৯৫ এটা সমুদ্র দ্বিতীয় উপকার। 
ডুবুরীরা সমুদ্র থেকে মূল্যবান অলঙ্কার সামগ্রী বের করে আনে। 2» এর 
শাব্দিক অর্থ শোভা, সৌন্দর্য এখানে এসব রত্বরাজি ও মণিমুক্তা বোঝানো 
হয়েছে, যা সমুদ্রগর্ভ থেকে নির্গত হয় এবং মহিলারা এর দ্বারা অলঙ্কার 
তৈরী করে বিভিন্ন পন্থায় ব্যবহার করে। এ অলঙ্কার মহিলারা পরিধান করে 
থাকে; কিন্তু কোরআন পুংলিঙ্গ শব্দ ব্যবহার করে 35 বলেছে। 
এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মহিলাদের অলঙ্কার পরিধান করা প্রকৃতপক্ষে 
পুরুষদের দেখার স্বার্থে। মহিলার সাজ-সজ্জা করাটা প্রকৃতপক্ষে পুরুষের 
অধিকার। সে স্ত্রীকে সাজ-সজ্জার পোশাক ও অলঙ্কার পরিধান করতে 
বাধ্যও করতে পারে। এছাড়া পুরুষরাও আংটি ইত্যাদিতে মণিমুক্তা ব্যবহার 
করতে পারে। 

LEONE AG SL 1৬ এটা সমুদ্রের তৃতীয় 
উপকার এ১ শব্দের অর্থ নৌকা। + শব্দটি £7৮ এর বহুবচন। ৯ 


সুরা নাহুল ডা 
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6৫) এবং তিনি পৃথিবীর উপর বোঝা রেখেছেন যে, কখনো যেন তা 
তোমাদেরকে নিয়ে হেলে-দুলে না পড়ে এবং নদী ও পথ তৈরী করেছেন, 
যাতে তোমরা পথ প্রদর্শিত হও। (১৬) এবং তিনি পথনিণয়ক বহু চিহ্ন 
সৃষ্টি করেছেন, এবং তারকা দ্বারাও মানুষ পথের নির্দেশ পায়। (১৭) যিনি 
সৃষ্টি করেন,তিনি কি সে লোকের সমতুল্য যে সৃষ্টি করতে পারে না? 
তোমরা কি চিন্তা করবে না? (১৮) যদি আল্লাহ্‌র নেয়ামত গণনা কর, শেষ 
করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ালু । (১৯) আল্লাহ্‌ জানেন 
যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর। (২০) এবং যারা 
আল্লাহূকে ছেড়ে অন্যদের ডাকে, ওরা তো কোন বসন্তই সৃষ্টি করে নাঃ বরং 
ওরা নিজেরাই সৃজিত। (২১) তারা মৃত-প্রাণহীন এবং কবে পুনরুখিত 
হবে, জানে না। (২২) আমাদের ইলাহ্‌ একক ইলাহ। অনস্তর যারা 
পরজীবনে বিশ্বাস করে না, তাদের অস্তর সত্যবিযুখ এবং তারা অহংকার 
প্রদর্শন করেছে। (২৩) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য 
যাবতীয় বিষয়ে অবগত । নিশ্চিতই তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না। 
(২৪) যখন তাদেরকে বলা হয় £ তোমাদের পালনকর্তা কি নাযিল 
করেছেন? তারা বলে £ পূর্ববতী্দের কিসৃসা-কাহিনী। (২৫) ফলে 
কেয়ামতের দিন ওরা পূণর্মাত্রায় বহন করবে ওদের পাপভার এবং 
পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা তাদের অজ্ঞতাহেতু বিপথগামী করে। 
শুনে নাও, খুবই নিকৃষ্ট বোঝা যা তারা বহন করে। (২৬) নিশ্চয় চক্রান্ত 
করেছে তাদের পুর্বকতীরা, অতঃপর আল্লাহ্‌ তাদের চক্রান্তের ইমারতের 
ভিত্মূলে আঘাত করেছিলেন। এরপর উপর থেকে তাদের মাথায় ছাদ 
ধ্বসে পড়ে গেছে এবং তাদের উপর আযাব এসেছে যেখান থেকে তাদের 
ধারণাও ছিলনা। 





এর অর্থ পানি ভেদ করা। অর্থাৎ, এসব নৌকা ও সামুদ্রিক জাহাজ, 
যেগুলো পানির ঢেউ ভেদ করে পথ অতিক্রম করে। 


আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা সমুদ্রকে দূর-দূরাস্তের 
দেশে সফর করার রাস্তা করেছেন এবং দূর-দূরাস্তে সফর করা ও পণ্যব্য 
আমদানী-রপতানী করা সহজ করে দিয়েছেন। একে জীবিকা উপার্জনের 
একটি উত্তম উপায় সাব্যস্ত করেছে। কেননা, সমুদ্রপথের ব্যবসা-বাণিজ্য 
করা সর্বাধিক লাভজনক। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
2655808০0৬9 lo শব্দটি il 
এর বহুবচন। এর অর্থ ভারী পাহাড়। এ শব্দটি এ+ থেকে উদ্ভূত। এর 
অর্থ আন্দোলিত হওয়া এবং অস্থিরভাবে টলমল করা। 
আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা অনেক রহস্যের অধীনে 
ভূ-মণ্ডলকে নিবিড় ও ভারসাম্যবিহীন উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করেননি। তাই 
এটা কোন দিক দিয়ে ভারী এবং কোন দিক দিয়ে হালকা হয়েছে। অন্যথায় 
এর অবশ্যস্তাবী পরিণতি ছিল, ভূ-পষ্টের অস্থিরভাবে আন্দোলিত হওয়া। 
সাধারণ বিজ্ঞানীদের ন্যায় পৃথিবীকে স্থিতিশীল স্বীকার করা হোক কিংবা 
কিছুসংখ্যক প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীর মত একে চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান 
মনে করা হোক__উভয় অবস্থাতেই এটা জরুরী ছিল। এই অস্থিরতাজনিত 
নড়াচড়া বন্ধ করা এবং পৃথিবীর উৎপাদনকে ভারসাম্য পূর্ণ করার জন্যে 
আল্লাহ্‌ তাআলা পৃথিবীতে পাহাড়ের ওজন স্থাপন করেন__যাতে পৃথিবী 
'অস্থিরভাবে নড়াচড়া করতে না পারে। এখন পৃথিবী অন্যান্য গ্রহ-উপপ্রহের 
মত চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান কি না, এ সম্পর্কে কোরআন পাকে ইতিবাচক বা 
নেতিবাচক কোন কিছুই নেই। প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে ফিসাগোর্সের 
অভিমত ছিল এই যে, পৃথিবী চক্রাকারে ঘুর্ণায়মান। আধুনিক বিজ্ঞানীরা 
সবাই এ ব্যাপারে একমত। নতুন গবেষণা ও অভিজ্ঞতা এ মতবাদকে 
আরও ভাস্বর করে তুলছে। পাহাড়ের সাহায্যে যে অস্থিরতাজনিত নড়াচড়া 
বন্ধ করা হয়েছে, তা পৃথিবীর জন্যে অন্যান্য গ্রহের ন্যায় যে গতি প্রমাণ 
করা হয়, তার জন্যে আরও অধিক সহায়ক হবে। 


45720855515 ওপরে কর কৰা 
বলা হয়েছে। তাই এসব সুযোগ-সুবিধা উল্লেখ করা এখানেও সমীচীন মনে 
হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্‌ তাআলা পথিকদের পথ অতিক্রম ও 
মনযিলে-মকসুদে পৌছার জন্যে ভূমণ্ডল ও নভোমণুলে সৃষ্টি করেছেন। 
তাই বলা হয়েছে £ 515 অর্থাৎ, আমি পৃথিবীতে রাস্তা চেনার জন্যে 
পাহাড়, নদী, বৃক্ষ, দালান-কোঠা ইত্যাদির সাহায্যে অনেক চিহ্ন স্থাপন 
করেছি। বলাবাহুল্য, ভূ-পৃষ্ঠ যদি একটি চিহৃবিহীন পরিমণ্ডল হত তবে 
মানুষ কোন গন্তব্যস্থানে পৌছার জন্যে পথিমধ্যে কতই না ঘুরপাক খেত। 


508324, অৰ্থাৎ, পথিক যেমন ভূ-পৃষ্ঠের চিহের দ্বারা 
রাস্তা চেনে, তেমনি তারকারাজির সাহায্যেও দিক নির্ণয়ের মাধ্যমে রাস্তা 
চিনে নেয়। এ বক্তব্য এদিকে ইঙ্গিত বোঝা যায় যে, তারকারাজি সৃষ্টি 
করার আসল উদ্দেশ্য অন্যকিছু হলেও রাস্তার পরিচয় লাভ করা এগুলোর 
অন্যতম উপকারিতা। 


৭৩৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন VYA 
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(২৭) অতঃপর কেয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে লাঙ্ছি'ত করবেন এবং 
বলবেন £ আমার অংশীদাররা কোথায়, যাদের ব্যাপারে তোমরা খুব 
হঠকারিতা করতে? যারা জ্ঞানাণ্ হয়েছিল, তারা বলবে £ নিশ্চয়ই 
আজকের দিনে লাঙ্ছনা ও দু্গতি কাফেরদের জন্যে, (২৮) ফেরেশতারা 
তাদের জান এমতাবস্থায় কবজ করে যে, তারা নিজেদের উপর ফুলুম 
করেছে। তখন তারা আনুগত্য প্রকাশ করবে যে, আমরা তো কোন মন্দ 
কাজ করতাম না। হা নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সবিশেষ অবগত আছেন, যা তোষরা 
করতে। (২৯) অতএব জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর, এতেই 
অনস্তকাল বাস কর। আর অহংকারীদের আবাসস্থল কতই নিকৃষ্ট! (৩০) 
পরহ্যেগারদেরকে বলা হয় £ তোমাদের পালনকর্তা কি নাফিল করেছেন? 
তারা বলে £ মহাকল্যাণ। যারা এ জগতে সৎকাজ করে, তাদের জন্যে 
কল্যাণ রয়েছে এবং পরকালের গৃহ আরও উত্তম। পরহেযগারদের গৃহ কি 
চমৎকার ? (৩১) সবর্দা বসবাসের উদ্যান, তারা যাতে প্রবেশ করবে । এর 
পাদদেশে দিয়ে হোতঙ্িনী প্রবাহিত হয়। তাদের জন্যে তাতে তাই 
রয়েছে, যা তারা চায়। এমনিভাবে প্রতিদান দেবেন আল্লাহ্‌র 
পরহ্ষেগারদেরকে, (৩২) ফেরেশতা যাদের জান কবজ করেন তাদের 
পবিত্র থাকা অবস্থায়। ফেরেশতারা বলে £ তোমাদের প্রতি শাস্তি বিত 
হোক। তোমরা যা করতে, তার প্রতিদানে জান্নাতে প্রবেশ কর। (৩৩) 
কাফেররা কি এখন অপেক্ষা করছে যে,তাদের কাছে ফেরেশতারা আসবে 
কিংবা আপনার পালনকর্তার নিদ্শ পৌছবে? তাদের পূর্ববতীরা এমনই 
করেছিল। আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি অবিচার করেননি কিন্তু তারা স্বয়ং 
নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। (৩৪) সুতরাং তাদের মন্দ কাজের শান্তি 
তাদেরই মাথায় আপতিত হয়েছে এবং তারা যে ঠাটরা-বিদ্রাপ করত, তাই 
উল্টে তাদের উপর পড়েছে। 
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০ কাফেরদের প্রথম সন্দেহ ছিল এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদের 
কুফর, শিরক ও অবৈধ কাজকর্ম পছন্দ না করলে তিনি সজোরে 
আমাদেরকে বিরত রাখেন না কেন? 

এ সন্দেহ যে অসার; তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তাই এর জওয়াব 
দেয়ার পরিবর্তে শুধু রসূলুল্লাহ সোঃ)-কে সাস্তবনা দেয়া হয়েছে যে, এহেন 
অনর্থক ও বাজে প্রশ্ন শুনে আপনি দুঃখিত হবেন না। সন্দেহটি যে অসার, 
তার কারণ এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা যে মূল ভিত্তির উপর এ দৃশ্যজগতের 
ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাতে মানুষকে সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন রাখা 
হয়নি। তাকে এক প্রকার ক্ষমতা দান করা হয়েছে। এ ক্ষমতাকে সে 
আল্লাহ্র আনুগত্যে প্রয়োগ করলে পুরস্কার এবং নাফরমানীতে প্রয়োগ 
করলে আযাবের অধিকারী হয়। কেয়ামত এবং হাশর ও নশরের যাবতীয় 
হাঙ্গামা এরই ফলশ্রুতি। যদি আল্লাহ্‌ তাআলা সবাইকে আনুগত্যে বাধ্য 
করতে চাইতেন, তবে আনুগত্যের বাইরে যাওয়ার সাধ্য কার ছিল? কিন্ত 
রহস্যের তাগিদে এরূপ বাধ্য করা সঠিক ছিল না। ফলে মানুষকে ক্ষমতা 
দেয়া হয়েছে। সুতরাং এখন কাফেরদের একথা বলা যে, আমাদের ধর্মমত 
আল্লাহর কাছে পছন্দ না হলে আমাদের বাধ্য করেন না কেন, একটি 
বোকামী ও হঠকারিতা প্রসূত প্রশ্ন বৈ নয়। 


৭৩৯ সূরা নাহল ৭ 
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(৩৫) মুশরিকরা বলল £ যদি আল্লাহ্‌ চাইতেন, তবে আমরা তাকে ছাড়া 
কারও এবাদত করতাম না এবং আমাদের পিতৃপুরুষেরাও করত না এবং 
তার নির্দেশ ছাড়া কোন বস্তই আমরা হারাম করতাম না। তাদের 
পূর্ববর্তীরা এমনই করেছে। রসূলের দায়িত তো শুধুমাত্র সুস্পষ্ট বাণী 
পৌছিয়ে দেয়া। (৩৬) আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল প্রেরণ 
করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর এবং তাগৃত থেকে 
নিরাপদ থাক। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ্‌ হেদায়েত 
করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্যে বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল। 
সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিখ্যারোপকারীদের কিরূপ 
পরিণতি হয়েছে। (৩৭) আপনি তাদেরকে সুপথে আনতে আহহী হলেও 
আল্লাহ্‌ যাকে বিপথগামী করেন তিনি তাকে পথ দেখান না এবং তাদের 
কোন সাহাযাকারীও নেই। (৩৮) তারা আল্লাহ্‌র নামে কঠোর শপথ করে 
যে, যার মৃত্যু হয় আল্লাহ্‌ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না। অবশ্যই এর 
পাকাপোক্ত ওয়াদা হয়ে গেছে। কিন্ত, অধিকাংশ লোক জানে না। (৩৯) 
তিনি পুনরুজ্জীবিত করবেনই, যাতে যে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য 
ছিল তা প্রকাশ করা যায় এবং যাতে কাফেরেরা জেনে নেয় যে, তারা 
মিথ্যাবাদী ছিল। (৪০) আমি যখন কোন কিছু করার ইচ্ছা করি; তখন 
তাকে কেবল এতটুকুই বলি যে, হয়ে যাও। সুতরাং তা হয়ে যায়। (৪১) 
যারা নিযার্তিত হওয়ার পর আল্লাহ্‌র জন্যে গৃহত্যাগ করেছে, আমি 
অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম আবাস দেব এবং পরকালের পুরস্কার 
তো সবার্ধিক। হায়। যদি তারা জানত। (৪২) যারা দূঢ়পদ রয়েছে এবং 
তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করেছে 










































































আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


উপমহাদেশেও আল্লাহ্‌র কোন রসূল আগমন করেছেন কি? 

58 য়ে এবং আরও একটি আয়াত 0512 
%১৩335518 থেকে বাহ্যতঃ একথাই জানা যায় যে, উপমহাদেশীয় 
এলাকাসমূহেও আল্লাহ্‌ তাআলার পয়গম্বর অবশ্যই আগমন করে 
থাকবেন। তিনি হয় এখানকারই অধিবাসী হবেন, না হয় অন্য কোন 
দেশের হবেন এবং তার প্রতিনিধি ও প্রচারক এখানে এসে থাকবেন। 
অপরপক্ষে 4১553 আয়াত থেকে বোঝা যায়, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে উম্মতের কাছে প্রেরিত হয়েছেন, তাদের কাছে তার 
পূর্বে কোন রসূল আগমন করেননি। এর উত্তর এরূপ হতে পারে যে, 
এখানে বাহ্যতঃ আরব সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে রসূলুল্লাহ্‌ 
(সাঃ) - এর নবুওয়ত দ্বারা সর্বপ্রথম সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে 
হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর পর কোন পয়গম্ুরের আগমন হয়নি। 
এজন্যেই কোরআন পাকে তাদেরকে 3 নামে অভিহিত করা হয়েছে। 
এতে অপরিহার্য হয়ে পড়ে না যে, অবশিষ্ট বিশ্বেও রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর 
পূর্বে কোন পয়গম্বর আসেননি। 

শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা 81:45:35 __ এটি ;/> থেকে উদ্ধৃত। এর 
আভিধানিক অর্থ দেশ ত্যাগ করা। আল্লাহর্‌ জন্যে দেশ ত্যাগ করা 
ইসলামে একটি বড় এবাদত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ ৬১4 >! 
৬ ৩৬ অর্থাৎ, হিজরতের পূর্বে মানুষ যেসব গোনাহ করে, হিজরত 
সেগুলোকে খতম করে দেয়। 

হিজরত কোন কোন অবস্থায় ফরয, ওয়াজিব এবং কোন কোন 
অবস্থায় মোস্তাহাব ও উত্তম হয়ে থাকে। এর বিস্তারিত বিধান সুরা নিসার 
৯৭ নম্বর আয়াত SAAS এর 
অধীনে বর্ণিত হয়েছে। এখানে শুধু মুহাজিরদের সাথে আল্লাহ্‌ তাআলার 
কৃত ওয়াদাসমূহ বর্ণিত হবে। 

হিজরত দুনিয়াতেও সচ্ছল জীবিকার কারণ হয় কি? 

আলোচ্য আয়াত কতিপয় শর্তাধীনে যুহাজিরদের সাথে দু'টি বিরাট 
ওয়াদা করা হয়েছে, প্রথমতঃ দুনিয়াতেই উত্তম ঠিকানা দেয়ার এবং 
দ্বিতীয়তঃ পরকালে বেহিসাব সওয়াবের “দুনিয়াতে উত্তম ঠিকানা” এটি 
একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। বসবাসের জন্যে গৃহ এবং সৎ প্রতিবেশী 
পাওয়া, উত্তম রিযিক পাওয়া, শক্তদের বিরুদ্ধে বিজয় ও সাফল্য পাওয়া, 
সাধারণের মুখে মুহাজিরদের প্রশংসা ও সুখ্যাতি থাকা এবং পুরুষানুক্রমে 
পারিবারিক ইয্যত ও গৌরব পাওয়া_সবই এর অন্তর্ভুক্ত (কুরতুবী) 

আয়াতের শানে নুষুল মূলতঃ এ প্রথম হিজরত, যা সাহাবায়ে কেরাম 
আবিসিনিয়া অভিমুখে করেন। এরূপ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, আবিসিনিয়ার 
হিজরত এবং পরবর্তী কালের মদীনার হিজরত উভয়টি এর অন্তর্ভূক্ত 
রয়েছে। তাই কেউ কেউ বলেন যে, এ ওয়াদা বিশেষ করে এ সাহাবায়ে 
কেরামের জন্যে, যারা আবিসিনিয়ায় কিংবা মদীনায় হিজরত করেছিলেন। 
আল্লাহ্র এ ওয়াদা দুনিয়াতে পূর্ণ হয়ে গেছে। সবাই তা প্রত্যক্ষ করেছে। 


৭৪০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ৬5. 





আল্লাহ্‌ তাআলা মদীনাকে তাদের জন্যে কি চমৎকার ঠিকানা করেছিলেন। 
উৎপীড়নকারী প্রতিবেশীদের স্থলে তারা সহানুভূতিশীল, মহানুভব 
প্রতিবেশী পেয়েছিলেন তারা শত্রুদের বিপক্ষে বিজয় ও সাফল্য লাভ 
করেছিলেন। হিজরতের পর অল্প কিছুদিন অতিবাহিত হতেই তাদের 
সামনে রিযিকের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। ধারা ছিলেন ফকীর 
মিসকীন, তারা হয়ে যান বিত্তশালী, ধনী। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ বিজিত 
হয়। তাঁদের চরিত্র মাধুর্য ও সংকর্মের কীর্তি আবহমানকাল পর্যন্ত শক্রমিত্র 
নির্বিশেষে সবার মুখে উচ্চারিত হয়। তাদেরকে এবং তাদের বংশধরকে 
আল্লাহ্‌ তাআলা অসামান্য ইয্যত ও গৌরব দান করেন। এগুলো হচ্ছে 
পার্থিব বিষয়। পরকালের ওয়াদা পূর্ণ হওয়াও অবশ্যন্তাবী। কিন্তু তফসীর 
বাহরে মুহীতে আবু হাইয়্যান বলেনঃ 

০০৪ ৮৬ ৩ ON xl 1৩1৮৬ xls 
৯০৮5 4191 অর্থাৎ 13540495 আয়াতটি বিশ্বের সমস্ত 
মুহাজিরের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য, যেকোন অঞ্চল ও যুগের 
মুহাজির হোক না কেন। তাই প্রথম যুগের হিজরতকারী মুহাজির এবং 
কেয়ামত পর্যন্ত আরও যত মুহাজির হবে, সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। 

সাধারণ তফসীরবিদের তাগিদও তাই। আয়াতের শানে নুফুল বিশেষ 
ঘটনা ও বিশেষ শ্রেণীর লোক হলেও শব্দের ব্যাপকতা ধর্তব্য হয়ে থাকে। 
তাই সারা বিশ্বের এবং সর্বকালের মুহাজির আলোচ্য ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত। 
উভয় ওয়াদা সব মুহাজিরের ক্ষেত্রে পূর্ণ হওয়া একটি নিশ্চিত ও অনিবার্য 
ব্যাপার। 


এমনি ধরণের এক ওয়াদা মুহাজিরদের জন্যে সূরা নেসার নিয্নোক্ত 
আয়াতে ব্যক্ত হয়েছেঃ 


৩৪93৯০৬১৯৬5 


এতে বিশেষ করে বাসস্থানের প্রশস্ততা এবং জীবিকার স্বচ্ছলতার 
ওয়াদা দেয়া হয়েছে। কিন্তু কোরআন পাক এসব ওয়াদার সাথে 
মুহাজিরদের কিছু গুণাবলী এবং হিজরতের কিছু শর্তাবলীও বর্ণনা করেছে। 
তাই এসব ওয়াদার যোগ্য অধিকারী এসব মুহাজিরই হতে পারে, যারা 
এসব গুণের বাহক এবং যারা প্রার্থিত শর্তসমূহ পূর্ণ করে। 

তনুধ্যে সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে 400) অর্থাৎ, হিজরত করার লক্ষ্য 
একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন হতে হবে। এতে পার্থিব 
কাজ-কারবারের মুনাফা, চাকুরী এবং প্রবৃত্তিগত উপকারিতা উদ্দেশ্য হতে 
পারবে না। দ্বিতীয় শর্ত মুহাজিরদের নির্যাতিত হওয়া; যেমন বলা হয়েছেঃ 
1236৩৩552 তৃতীয় গুণ প্রাথমিক কষ্ট ও বিপদাপদে সবর করা ও 
দৃঢ়পদ থাকা; যেমন বলা হয়েছে £ 12026 চতুর্থ গুণ যাবতীয় 
বস্তুনিষ্ঠ কলাকৌশল অবলম্বন করা সত্বেও ভরসা শুধু আল্লাহ্র উপর 
রাখা; অর্থাৎ, কায়মনোবাক্যে এরূপ বিশ্বাস রাখা যে, বিজয় ও সাফল্য 
একমাত্র তারই হাতে, যেমন বলা হয়েছেঃ (385৮ 

এ থেকে জানা গেল যে, প্রাথমিক বিপদাপদ ও কষ্ট তো প্রত্যেক 
কাজে হয়েই থাকে। এগুলো অতিক্রম করার পরও যদি কোন মুহাজির 
উত্তম ঠিকানা ও উত্তম অবস্থা না পায়, তবে কোরআনের ও়াদায় সন্দেহ 


করার পরিবর্তে নিজের নিয়ত, আন্তরিকতা ও কর্মের উৎকর্ষতা যাচাই 
করা দরকার। এগুলোর ভিত্তিতেই এ ওয়াদা করা হয়েছে যাচাই করার 
পর সে জানতে পারবে যে, দোষ তার নিজেরই। কোথাও হয়তো নিয়তে 
ভ্রটি রয়েছে, কোথাও হয়তো সবর, দৃঢ়তা ও ভরসার অভাব আছে। 


দেশত্যাগ ও হিজরতের বিভিন্ন বিধি-বিধান £ ইমাম কুরতুবী 
এস্থলে হিজরত ও দেশ ত্যাগের প্রকার ও বিধি-বিধান সম্পর্কে একটি 
উপকারী প্রবন্ধ রচনা করেছেল। পাঠকবর্গের উপকারার্থে নিয়ে তা উদ্ধৃত 
করাহল। 


কুরতুবী ইবনে-আরাবীর বরাত দিয়ে লিখেন £ দেশ ত্যাগ করা এবং 
দেশ ভ্রমণ করা কোন সময় কোন বস্তু থেকে পলায়ন ও আত্মরক্ষার্থে হয় 
এবং কোন সময় কোন বস্তুর অন্বেষণের জন্যে হয়। প্রথম প্রকারকে 
হিজরত বলে। হিজরত ছয় প্রকার £ 

(প্রথম) দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে যাওয়া এ প্রকার সফর 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলেও ফরয ছিল এবং কেয়ামত পর্যন্ত 
শক্তিসামর্থোর শর্তসহ ফরয, যদি দারুল কৃফরে জান, মাল ও আবরুর 
নিরাপত্তা না থাকে কিংবা ধর্মীয় কর্তব্য পালন সম্ভব না হয়। এরপরও যদি 
কেউ দারুল কৃফরে অবস্থান করে, তবে সে গোনাহ্গার হবে। 

দ্বিতীয়, বেদআতের স্থান থেকে চলে যাওয়া। ইবনে-কাসেম বলেন £ 
আমি ইমাম মালেকের মুখে শুনেছি, এমন জায়গায় কোন মুসলমানের 
বসবাস করা হালাল নয়, যেখানে পূর্ববর্তী মনীষীদেরকে গালিগালাজ করা 
হয়। এই উক্তি উদ্ধৃত করে ইবনে-আরাবী লিখেন £ এটা সম্পূর্ণ নির্ভুল। 
কেননা, যদি তুমি কোন গর্হিত কাজ বন্ধ করতে না পার, তবে নিজে 
সেখান থেকে দূরে সরে যাও। এটা তোমার জন্যে জরুরী; যেমন আল্লাহ্‌ 
তাআলা বলেনঃ 


AE SESE SSH GIES 

তৃতীয়, যেখানে হারামের প্রাধান্য, সেখান থেকে চলে যাওয়া। কেননা, 
হালাল অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। 

চতুর্থ, দৈহিক নিৰ্যাতন থেকে আত্মরক্ষার্থে সফর করা। এরূপ সফর 
জায়ে; বরং আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে রহমত। যেস্থানে শত্রুদের পক্ষ 
থেকে দৈহিক নির্যাতনের আশঙ্কা থাকে, সেস্থান ত্যাগ করা উচিত; যাতে 
আশঙ্কা মুক্ত হওয়া যায়। সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আঃ) এই প্রকার 
সফর করেন। তিনি কওমের নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যে ইরাক 
থেকে সিরিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হন এবং বলেন £ ০,১০৬, 
তারপর হযরত মুসা (আঃ) এমনি এক সফর মিসর থেকে মাদইয়ান 
অভিমুখে করেন। যেমন কোরআন বলেঃ CER 


পঞ্চম, দুষিত আবহাওয়া ও রোগের আশঙ্কা থেকে আত্মরক্ষার্থে সফর 
করা। ইসলামী শরীয়ত এরও অনুমতি দেয় যেমন রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
কয়েকজন রাখালকে মদীনার বাইরে বনভূমিতে অবস্থান করার আদেশ 
দেন। কেননা, শহরের আবহাওয়া তাদের অনুকূলে ছিল না। এমনিভাবে 
হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) আবু ওবায়দাকে রাজধানী জর্দান থেকে 
স্থানান্তরিত করে কোন মালভূমিতে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেন, যেখানে 
আবহাওয়া দুষিত নয়। 


৭৪১ সুরা নাহল 5) 





ষষ্ঠ, ধন-সম্পদ হেফাজতের জন্য সফর করা। কোন স্থানে 
চোর-ডাকাতের উপদ্রব দেখলে সে স্থান ত্যাগ করার অনুমতি ইসলামে 
রয়েছে। কেননা, মুসলমানের ধন-সম্পদ তার জানের ন্যায় সম্মানার্হ। 
এই ছয় প্রকার তো ছিল এ দেশ ত্যাগের যা কোন বস্তু থেকে পলায়ন ও 
আত্মরক্ষার্থে হয়। আর শেষোক্ত প্রকার অর্থাৎ, কোন বস্তুর অন্বেষণে যে 
সফর করা হয়, তা নয় ভাগে বিভক্ত। 

০) শিক্ষার জন্য সফর অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র সৃষ্টজগত, অপার শক্তি ও 
বিগত জাতিসমুহের অবস্থা সরেযমীনে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষা গ্রহণের 
উদ্দেশে বিশবঁ-পর্যটন করা। কোরআন পাক এরূপ সফরে উৎসাহিত করে 
বলেছেঃ 





৮ 35563095৮91 
হযরত যুলকারনাইনের সফরও কোন কোন আলেমের মতে এ 
ধরণের সফর ছিল। কেউ কেউ বলেন £ তার সফর পৃথিবীতে আল্লাহ্র 
আইন প্রয়োগ করার উদ্দেশে ছিল। 
(২) হন্ছের সফর। কতিপয় শর্তসহ এ সফর যে ইসলামী ফরয, তা 
সুবিদিত। 
(৩) জেহাদের সফর। এটাও যে ফরয, ওয়াজিব অথবা মোস্তাহাব, 
তা সব মুসলমানের জানা রয়েছে। 
(৪) জীবিকার অন্বেষণে সফর। স্বদেশে জীবিকার প্রয়োজনীয় 
আসবাবপত্র সংগৃহীত না হলে অন্যত্র সফর করে জীবিকা অন্বেষণ করা 
অপরিহার্য। 


(৫) বাণিজ্যিক সফর অর্থাৎ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ 
অর্জন করার জন্যে সফর করা। শরীয়তে এটাও জায়েয। আল্লাহ্‌ বলেন £ 

85555459545016৬2-450 আয়াতে ‘bal 
০০৪ (কৃপা অন্বেষণ) বলে বাণিজ্য বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা 
হজ্বের সফরেও বাণিজ্যের অনুমতি দান করেছেন। অতএব বাণিজ্যের 
জন্যে সফর করা আরও উত্তমরূপে বৈধ হবে। 

(৬) জ্ঞান অর্জনের জন্যে সফর। ধর্ম পালনের জন্যে যতটুকু জরুরী, 
ততটুকু জ্ঞান অর্জনের জন্যে সফর করা ফরযে আইন এবং এর বেশীর 
জন্যে ফরযে কেফায়া। 

(৭) কোন স্থানকে পবিত্র মনে করে সেদিকে সফর করা। তিনটি 
মসজিদ ব্যতীত এরূপ সফর বৈধ নয় £ মসজিদে হারাম (মকা), মসজিদে 
নববী (মদীনা) এবং মসজিদে আকসা (বায়তুল মোকাদ্দাস)। এ হচ্ছে 
কুরতুবী ও ইবনে-আরাবীর অভিমত। অন্যান্য আলেমের মতে সাধারণ 
পবিত্র স্থানসমূহের দিকে সফর করাও জায়েয। 

(৮) ইসলামী সীমান্ত সংরক্ষণের জন্যে সফর। একে ‘রিবাত’ বলা 
হয়। বহু হাদীসে রিবাতের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত রয়েছে। 

(৯) স্বজন ও বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের জন্যে সফর। হাদীসে একেও 
পুণ্যকাজ আখ্যা দেয়া হয়েছে। সহীহ্‌ মুসলিমের হাদীসে আত্মীয়-স্বজন ও 
বন্ুবান্ধবদের সাথে সাক্ষাতের জন্যে সফর করে, তার জন্যে 
ফেরেশতাদের দোয়া করার কথা উল্লেখিত রয়েছে। এটা তখন, যখন কোন 
বৈষয়িক স্বার্থের জন্যে নয়; বরং আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তষ্টি অর্জনের 
উদ্দেশে তাদের সাথে সাক্ষাত করা হয়। 





৭৪২. তফসীর মাআরেফুল কোরআন Viv 
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(৪৩) আপনার পূর্বেও আমি প্রত্যাদেশসহ মানবকেই তাদের প্রতি খেরণ 
করেছিলাম । অতএব জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না 
থাকে; (৪৪) প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে নির্দেশাবলী ও অবতীণ গ্রহ্সহ 
এবং আপনার কাছে আমি স্মরণিকা অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি 
লোকদের সামনে এসব বিষয় বিবৃত করেন, যেগুলো তাদের প্রতি নাযিল 
করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। (৪৫) যারা কৃচক্র করে, 
তারা কি এ বিষয়ে ভয় করে না যে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে 
দিবেন কিংবা তাদের কাছে এমন জায়গা থেকে আযাব আসবে, যা তাদের 
খারণাতীত? (৪৬) কিংবা চলাফেরার মধ্যেই তাদেরকে পাকড়াও করবে, 
তারা তো তা ব্যর্থ করতে পারবে না। (৪৭) কিংবা ভীতি প্রদর্শনের পর 
তাদেরকে পাকড়াও করবেন? তোমাদের পালনকর্তা তো অত্যন্ত নম, 
দয়ালু। (৪৮) তারা কি আল্লাহর সৃজিত বস্তু দেখে না, যার ছায়া আল্লাহর 
প্রতি বিনীতভাবে সেজদাবনত থেকে ডান ও বাম দিকে ঝুঁকে পড়ে । (৪৯) 
আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু নভোমণ্ডলে আছে এবং যা কিছু ভূমণ্ডলে 
আছে এবং ফেরেশতাগণ তারা অহংকার করে না। (৫০) তারা তাদের 
উপর পরাক্রমশালী তাদের পালনকতার্কে ভয় করে এবং তারা যা আদেশ 
পায়, তা করে। (৫১) আল্লাহ্‌ বললেন £ তোমরা দুই উপাস্য গ্রহণ করো 
না- উপাস্য তো মাত্র একজনই। অতএব আমাকেই ভয় কর। (৫২) যা 
কিছু নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আছে তা তারই এবাদত করা শাশৃত কতব্য। 
তোমরা কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত কাউকে ভয় করবে? (৫৩) তোমাদের কাছে 
যে সমস্ত নেয়ামত আছে, তা আল্লাহরই পক্ষ থেকে। অতঃপর তোমরা 
যখন দুঃখ-কষ্টে পতিত হও তখন তারই নিকট কল্োকাটি কর। (৫৪) 
এরপর যখন আল্লাহ্‌ তোমাদের কষ্ট দূরীভূত করে দেন, তখনই তোমাদের 
একদল স্বীয় পালনকর্তার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করতে থাকে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণ করা £ আলোচ্য আয়াতের 5% 

332045০ বাক্যটি যদিও বিশেষ বিষয়বস্তু সম্পর্কে 
বলা হয়েছে, কিন্তু ভাষা ব্যাপক হওয়ার কারণে এ জাতীয় সব ব্যাপারকে 
শামিল করে। তাই কোরআনী বর্ণনাভঙ্গির দিক দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
যুক্তিগত ও ইতিহাসগত বিধি যে, যারা বিধি-বিধানের জ্ঞান রাখে না, তারা 
যারা জানে, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে নেবে এবং তাদের কথামত কাজ 
করা জ্ঞানহীনদের উপর ফরয হবে। একেই তকলীদ (অনুসরণ) বলা হয়। 
এটা কোরআনের স্পষ্ট নির্দেশ এবং যুক্তিগতভাবেও এ পথ ছাড়া আমল 
অর্থাৎ, কর্মকে ব্যাপক করার আর কোন উপায় নেই। সাহাবিগণের যুগ 
থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কোনরূপ মতানৈক্য ছাড়াই এ বিধি পালিত 
হয়ে আসছে। যারা তকলীদ অস্বীকার করে, তারাও এ তকলীদ অস্বীকার 
করে না যে,যারা আলেম নয়, তারা আলেমদের কাছ থেকে ফতোয়া নিয়ে 
কাজ করবে। বলাবাহুল্য, আলেমরা যদি অজ্ঞ জনসাধারণকে কোরআন 
ও হাদীসের প্রমাণাদি বলেও দেন, তবে তারা এগুলোকে আলেমদের উপর 
আস্থার ভিত্তিতেই গ্রহণ করবে। কারণ, তাদের মধ্যে প্রমাণাদিকে বোঝা ও 
পরখ করার যোগ্যতা কোথায়? জ্ঞানীদের উপর আস্থা রেখে কোন 
নির্দেশকে শরীয়তের নির্দেশ মনে করে পালন করার নামই তো তকলীদ। 
এ তকলীদ যে বৈধ বরং জরুরী, তাতে কোনরূপ মতবিরোধের অবকাশ 
নেই। তবে যেসব আলেম কোরআন, হাদীস ও ইজমার ক্ষেত্রসমূহ বোঝার 
যোগ্যতা রাখে,তারা কারও তকলীদ না করে এমন বিধি-বিধানে সরাসরি 
কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী কাজ করতে পারে, যেগুলো কোরআন ও 
হাদীসে পরিষ্কারভাবে উল্লেখিত রয়েছে এবং যেগুলোতে সাহাবী ও 
তাবেয়ী আলেমদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। কিন্তু যেসব বিধান 
পরিষ্কারভাবে কোরআন ও হাদীসে উল্লেখিত নেই অথবা যেগুলোতে 
কোরআনী আয়াত ও হাদীসের মধ্যে বাহাতঃ পরস্পর বিরোধিতা 
দৃষ্টিগোচর হয় অথবা যেগুলোতে সাহাবী ও তাবেয়িগণের মধ্যে আয়াত 
কিংবা হাদীসের অর্থ নির্ধারণে মতভেদ রয়েছে, সেসব বিধি-বিধান 
ইজতিহাদ বিষয়রূপে গণ্য হয় এবং পরিভাষায় এগুলোকে “মুজতাহাদ 
ফিহমাসআলা' বলে। নিজে মুজতাহিদ নয়, এমন প্রত্যেক আলেমের 
পক্ষেও এ জাতীয় মাসআলায় কোন একজন মুজতাহিদ ইমামের তকলীদ 
করা জরুরী। ব্যক্তিগত অভিমতের ভিত্তিতে এক আয়াত কিংবা হাদীসকে 
অগ্রগণ্য মনে করে অবলম্বন করা এবং অন্য আয়াত কিংবা হাদীসকে 
'অনগ্রগণ্য সাব্যস্ত করে ছেড়ে দেয়া তার পক্ষে বৈধ নয়। 

এমনিভাবে কোরআন ও সুন্নতে যেসব বিধানের পরিষ্কার উল্লেখ নেই 
সেগুলো কোরআন ও সুন্নাহ্‌ বর্ণিত মূলনীতি অনুসরণ করে বের করা এবং 
সেগুলোর শরীয়তসম্মত নির্দেশ নির্ধারণ করাও এমন মুজতাহিদদের 
কাজ, যারা আরবী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি রাখেন; কোরআন ও সুন্নাহ 
সম্পর্কিত যাবতীয় শাস্ত্রে দক্ষতা রাখেন এবং আল্লাহ্‌ ভীতি ও 
পরহেযগারীতে উচ্চ মর্তবায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন। যেমন ইমাম আযম আবু 
হানীফা, শাফেয়ী মালেক, আহমদ ইবনে হাম্বল, আওযায়ী, ফকীহ 
আবুল্লাইস (রহঃ) প্রমুখ। আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে নবুওয়ত যুগের 
নৈকট্য এবং সাহাবী ও তাবেয়িগণের সংসর্গের বরকতে শরীয়তের মূলনীতি 
ও উদ্দেশ্য বোঝার বিশেষ রুচি এবং বর্ণিত বিধানের উপর অবর্ণিত 
বিধানকে অনুমান করে শরীয়তসম্মত নির্দেশ বের করার অসাধারণ দক্ষতা 
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দান করেছিলেন। এ জাতীয় ইজতিহাদী মাসআলায় সাধারণ আলেমদের 
পক্ষেও কোন না কোন একজন মুজতাহিদ ইমামের তকলীদ করা 
অপরিহার্য । মুজতাহিদ ইমামদের মতের বিরুদ্ধে কোন নতুন মত অবলম্বন 
করা ভুল। 

এ কারণেই মুসলিম সম্প্রদায়ের আলেম, মুহাদ্দিস ও ফেকাহবিদগণ, 
কুদামা (রহঃ) এবং এই শ্রেণীর আরও লক্ষ লক্ষ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী 
আলেম আরবী ভাষা ও শরীয়ত সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী 
হওয়া সত্বেও ইজতিহাদী মাসআলাসমূহে সর্বদা মুজতাহিদ ইমামদের 
তকলীদ করে গেছেন। তারা সব ইমামের বিপরীতে নিজমতে কোন 
ফতোয়া দেয়াকে বৈধ মনে করেননি। 


তবে উল্লেখিত মনীষীবন্দ জ্ঞান ও আল্লাহ্‌ ভীতিতে অনন্যসাধারণ 
মর্তবার অধিকারী ছিলেন। ফলে তারা মুজতাহিদ ইমামগণের উক্তি ও 
মতামতসমূহকে কোরআন ও সুন্নতৈর আলোকে যাচাই-বাছাই করতেন। 
অতঃপর তারা যে ইমামের উক্তিকে কোরআন ও সুন্নতের অধিক 
নিকটবর্তী দেখতেন, সেই ইমামের উক্তি গ্রহণ করতেন। কিন্তু ইমামগণের 
মত ও পথের বাইরে, তাদের সবার বিরুদ্ধে কোন মত আবিষ্কার করাকে 
তারা কখনও বৈধ মনে করতেন না। তকলীদের আসল স্বরূপ এতটুকুই। 


এরপর দিন দিন জ্ঞানের মাপকাঠি সঙ্কুচিত হতে থাকে এবং তাকওয়া 
ও আল্লাহ্ভীতির পরিবর্তে মানবিক স্বার্থপরতা প্রাধান্য বিস্তার করতে 
থাকে। এমন পরিস্থিতিতে যদি কোন মাসআলায় যে কোন ইমামের উক্তি 
গ্রহণ করার এবং অন্য মাসআলায় অন্য ইমামের উক্তি গ্রহণ করার 
স্বাধীনতা দেয়া হয়, তবে এর অবশ্যন্তাবী পরিণতিতে মানুষ শরীয়ত 
অনুসরণের নামে প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে যাবে। যে ইমামের উক্তিতে সে 
নিজ প্রবৃত্তির স্বার্থ পূর্ণ হতে দেখবে, সেই ইমামের উক্তিকেই গ্রহণ করবে। 
বলাবাহুল্য এরূপ করার মধ্যে ধর্ম ও শরীয়তের অনুসরণ হবে কম এবং 
স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ হবে বেশী। অথচ দ্বীন ও শরীয়তের অনুসরণ না 
করে স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করা উম্মতের ইজমা দ্বারা হারাম। আল্লামা 
শাতেবী ‘মুয়াফাকাত’ গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 
সাধারণ তকলীদের বিরোধিতা সত্বেও ইবনে তাইমিয়া এ ধরনের 
অনুসরণকে স্বীয় ফতোয়া গ্রন্থে ইজমা দ্বারা হারাম বলেছেন। এ কারণে 
পরবর্তী ফেকাহবিদগণ এটা জরুরী মনে করেছেন যে, আমলকারীদের 
উপর কোন একজন ইমামেরই তকলীদ করা বাধ্যতামূলক করে দেয়া 
উচিত। এখান থেকেই ব্যক্তিভিত্তিক তকলীদের সূচনা হয়। এটা 
প্রকৃতপক্ষে একটি শৃড্খলামূলক ব্যবস্থা। এর উদ্দেশ্য দ্বীনী ক্ষেত্র শৃঙ্খলা 
কায়েম রাখা এবং মানুষকে দ্বীনের আড়ালে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে 
বাচিয়ে রাখা। হযরত ওসমান গনী (রাঃ)-এর একটি কীর্তি হুবহু এর 
ৃ্ান্ত। তিনি সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে কোরআনের 
সাতটি কেরআতের মধ্য থেকে মাত্র একটিকে বহাল রেখেছেন। অথচ 
কোরআন সাত কেরআতেই রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর বাসনা অনুযায়ী 
জিবরাঈলের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু বহিবিশ্বে প্রচারিত হওয়ার 
পর সাত কেরআতে কোরআন পাঠ করার ফলে তাতে পরিবর্তনের 
আশঙ্কা দেখা দেয়। তখন সাহাবিগণের সর্বসম্মতিক্রমে একই কেরআতে 
কোরআন লেখা ও পড়া বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়। খলীফা হযরত 
ওসমান (রাঃ) সেই এক কেরআতে কোরআনের অনেক কপি লিখিয়ে 
বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন এবং আজ পর্যস্তও সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় তা 
অনুসরণ করে যাচ্ছেন। এর অর্থ এরূপ নয় যে, অন্য কেরআত সঠিক 


ছিল না। বরং দ্বীনের শৃঙ্খলা বিধান এবং কোরআনের হেফাযতের কারণে 
একটি মাত্র কেরআত অবলম্বন করা হয়েছে। এমনিভাবে সকল মুজতাহিদ 
ইমামই সত্য। তাদের মধ্যে কোন একজনকে তকলীদের জন্যে নিদিষ্ট 
করার অর্থ কখনও এরূপ নয় যে, যে ব্যক্তি যে ইমামের তকলীদ করেছে 
তাকে ছাড়া অন্য ইমাম তার কাছে তকলীদের যোগ্য নয়। বরং যে 
ইমামের মধ্যে নিজের মতাদর্শ ও সুবিধা দেখতে পায় তারই তকলীদ করে 
এবং অন্য ইমামদেরকেও এমনিভাবে সম্মানিত মনে করে। 


উদাহরণতঃ রোগী ব্যক্তি হাকীম ও ডাক্তারদের মধ্য থেকে কোন 
একজনকেই চিকিৎসার জন্যে নির্দিষ্ট করাকে জরুরী মনে করে। কারণ, 
সে যদি নিজ মতে এক সময় এক ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করে ওষুধ 
পান করে এবং অন্য সময় অন্য ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করে ওষুধ পান 
করে, তবে এটা তার ধ্বংসের কারণ হয়। অতএব সে যখন একজন 
ডাক্তারকে চিকিৎসার জন্যে মনোনীত করে, তখন এর অর্থ কখনও এরূপ 
হয় না যে, অন্য ডাক্তার পারদর্শী নয় কিংবা চিকিৎসা করার যোগ্যতা 
রাখেনা। 


মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীর যে 
বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার স্বরূপ এর চাইতে বেশী কিছু ছিল না। একে 
দলাদলির রঙ দেয়া এবং পারস্পরিক কলহ ও মতানৈক্য সৃষ্টিতে মেতে 
উঠা দ্বীনের কাজ নয় এবং অস্তদষটিসম্পন্ন আলেমগণ কোন সময় একে 
সুনজরে দেখেননি। কোন কোন আলেমের আলোচনা পারস্পরিক 
বিতর্কের রূপ ধারণ করে, যা পরে তিরস্কার ও ভরসনার সীমা পর্যন্ত 
পৌছে যায়। এরপর মূর্খতাসুলভ লড়াই ও কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে, যা 
আজকাল সাধারণতঃ ধর্মপরায়ণতা ও মাযহাবগ্রীতির চিহ্ন হয়ে গেছে। 
অতএব আল্লাহ্‌ তাআলার কাছেই আমাদের অভিযোগ। 


বিশেষ হষ্টব্য £ তকলীদ ও ইজতিহাদ সম্পর্কে এখানে যা লিপিবদ্ধ 
করা হয়েছে, তা এ বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত সার। সাধারণ মুসলমানদের 
বোঝার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট। পণ্ডিতসুলভ বিস্তারিত আলোচনা উসূলে 
ফেকাহ্‌র কিতাবাদিতে বিশেষ করে আল্লামা শাতেবীকৃত “কিতাবুল 
মুয়াফাকাত' ৪র্থ খণ্ড, ইজতিহাদ অধ্যায়ে, আল্লামা সাইফুদ্দীন 
আমেদীকৃত “আহকামুল আহকাম" ৩য় খণ্ড, শাহ্‌ ওয়ালিউল্লাহ মুহাঙ্দিসে 
দেহলভীকৃত “হজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' ও “ইকদুল জীদ' এবং মাওলানা 
আশরাফ আলী থানভীকৃত ‘আল ইসতিহাদ ওয়াল ইজতিহাদ’ গ্রন্থে 
্টব্য। 

হাদীস অস্বীকার কোরআন অস্বীকারের নামান্তর £ ৫900 
৩০২5 এ আয়াতে $ $ এর অর্থ সর্বসম্মতভাবে কোরআন 
পাক। আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি 
লোকদের কাছে কোরআনের আয়াত বর্ণনা ও ব্যাথা করে দিন। এতে 
সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন পাকের তত্ব, তথ্য ও বিধানাবলী 
নির্ভূলভাবে বোঝা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বর্ণনার উপর নির্ভরশীল। যদি 
প্রত্যেক ব্যক্তি শুধু আরবী ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞানলাভ করেই 
কোরআনের বিধানাবলী আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত পন্থায় বোঝাতে সক্ষম হত, 
তবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বর্ণনা ও ব্যাখ্যার দায়িত্ব অর্পণ করার কোন অর্থ 
থাকত না। 


আল্লামা শাতেবী “মুয়াফাকাত  গ্স্থে বিস্তারিতভাবে প্রমাণ করেছেন 


৭৪৪. তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


যে, হাদীস আগাগোড়া কোরআনের ব্যাখ্যা। কেননা, কোরআন রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) সম্পর্কে বলেছে £ %$:৬$)-৫15 হযরত আয়েশা সিদ্মীকা 
(রাঃ) এই মহান চরিত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন 01| 4৮ ১ এর 
সারমর্ম এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে যে কোন উক্তি ও কার্য বর্ণিত 
রয়েছে, তা সব কোরআনেরই বক্তব্য। কোন কোনটি বাহ্যতঃ কোন 
আয়াতের তফসীর ও ব্যাখ্যা, যা সাধারণ আলেমরা জানেন এবং কোন 
কোনটি বাহ্যতঃ কোরআনে নেই, কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর অন্তরে তা 
ওহী হিসেবে প্রক্ষিপ্ত করা হয়। এটাও একদিক দিয়ে কোরআনই। কেননা, 
কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)- এর কোন কথাই মনগড়া 
নয়; বরং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী হিসেবে প্রক্ষিপ্ত। 5০% 
3%554৩14। এতে জানা গেল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
-এর এবাদত, লেন-দেন, চরিত্র ও অভ্যাস সবই আল্লাহ্‌ তাআলার ওহী ও 
কোরআনী নির্দেশের অনুসৃতি। তিনি যেখানেই নিজ ইজতিহাদ দ্বারা কোন 
কাজ করেছেন, সেখানে ওহী কিংবা নিষেধ না করার মাধ্যমে সত্যায়ন ও 
সমর্থন করা হয়েছে। ফলে তাও ওহীরই অনুসৃতি। মোটকথা এই যে, 
আলোচ্য আয়াতে কোরআনের ব্যাখ্যা ও বর্ণনাকে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর 
নবুওয়তের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছে; যেমন সূরা জুমআ ও অন্যান্য সুরার 
কতিপয় আয়াতে গ্স্থশিক্ষাদান বলে এ উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে। 
অপরদিকে সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগের 
হাদীসবিদ পর্যন্ত প্রতিভাধর মনীষীবৃন্দ প্রাণের চাইতেও অধিক হেফাযত 
করে হাদীসের একটি বিশাল ভাণ্ডার আমাদের কাছে পৌছে দিয়েছেন। 
তারা এর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সারাজীবন ব্যয় করে হাদীস বর্ণনার কিছু স্তর 
নির্ধারণ করেছেন। তারা যেসব হাদীসকে সনদের দিক দিয়ে শরীয়তের 
বিধানাবলীর ভিত্তি হওয়ার যোগ্য পাননি, সেগুলোকে পৃথক করে এমন 
হাদীসসমূহ গ্রস্থকারে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন, যেগুলো সারা জীবনের 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার পর বিশুদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে। 
যদি আজ কেউ হাদীসের এই ভাশারকে কোন ছলছুতায় 
অনির্ভরযোগ্য আখ্যায়িত করে,তবে এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) কোরআনী নির্দেশ অমান্য করে কোরআনের বিষয়বস্তু বর্ণনা 


Vit 


করেননি; কিংবা তিনি বর্ণনা করেছিলেন, কিন্তু তা অব্যাহত ও সংরক্ষিত 
থাকেনি। উভয় অবস্থাতেই অর্থগতভাবে কোরআন সংরক্ষিত রইল না। 
অথচ এর সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলা একথা বলে গ্রহণ 
করেছিলেন: 3555415 অতএব উপরোক্ত দাবী কোরআনের এ 
আয়াতের পরিপন্থী হবে। এতে প্রমাণিত হল যে, যে ব্যক্তি হাদীস 
অস্বীকার করে, সে প্রকৃতপক্ষে কোরআনই অস্বীকার করে। 41৫ ১৯% 
পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে £%% বলে কাফেরদেরকে পরকালের শাস্তির 
ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদেরকে ভয় 
প্রদর্শনার্থে বলা হয়েছে যে, পরকালের শাস্তির পূর্বে দুনিয়াতেও আল্লাহ্র 
আযাব তোমাদেরকে পাকড়াও করতে পারে। তোমরা যে মাটির উপর 
বসে আছ, তার অত্যন্তরেই তোমাদেরকে বিলীন করে দেয়া যেতে পারে; 
কিংবা কোন ধারণাতীত জায়গা থেকে তোমরা আযাবে পতিত হতে পার; 
যেমন বদর যুদ্ধে এক হাজার অস্ত্রসজ্জিত বীরযোদ্ধা কয়েকজন নিরস্ত্র 
মুসলমানের হাতে এমন মার খেয়েছে, যার কল্পনাও তারা করতে পারত 
না। কিংবা এটাও হতে পারে যে, চলাফেরার মধ্যেই তোমরা কোন আযাবে 
গ্রেফতার হয়ে যাও ; যেমন কোন দুরারোগ্য প্রাণঘাতী ব্যাধির প্রাদুর্ভাব 
দেখা দিতে পারে অথবা উচ্চস্থান থেকে পতিত হয়ে অথবা শক্ত জিনিসের 
সাথে টক্কর লেগে মৃত্যুমুখে পতিত হতে পার, কিংবা এরূপ শাস্তিও হতে 
পারে যে, অকম্মাৎ আযাব না এসে টাকা-পয়সা, স্বাস্থ্য এবং 
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সামগ্রী আস্তে আস্তে হাস পেতে থাকবে এবং 
এভাবে হাস পেতে পেতে গোটা সম্প্রদায়ই একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। 


দুনিয়ার আযাবও এক প্রকার রহমত £ আলোচ্য আয়াতসমূহে 
দুনিয়ার বিভিন্ন আযাব বর্ণনা করার পর সর্বশেষে বলা হয়েছে 5,9 
2950532 এতে প্রথমে ৬/১ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষকে 
হুশিয়ার করার জন্যে দুনিয়ার আযাব হচ্ছে প্রতিপালকত্বের তাকিদ। 
এরপর তাকিদের "3 সহকারে আল্লাহর দয়ালু হওয়া ব্যক্ত করে ইঙ্গিত 
করা হয়েছে যে, দুনিয়ার হুশিয়ারী প্রকৃতপক্ষে স্নেহ ও দয়ার কারণেই হয়ে 
থাকে, যাতে গাফেল মানুষ হুশিয়ার হয়ে স্বীয় কর্মকাণ্ড সংশোধন করে 
নেয়। 


৭৪৫ 
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(৫৫) যাতে এ নেয়ামত অস্বীকার করে, যা আমি তাদেরকে দিয়েছি। 
অতএব মজা ভোগ করে নাও__সত্বরই তোমরা জানতে পারবে। (৫৬) 
তারা আমার দেয়া জীবনোপকরণ থেকে তাদের জন্যে একটি অংশ 
নিধারিত করে, যাদের কোন খবরই তারা রাখে না। আল্লাহ্‌র কসম, 
তোমরা যে অপবাদ আরোপ করছ, সে সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত 
হবে| (৫৭) তারা আল্লাহ্র জন্যে কন্যা সন্তান নিধার্রণ করে_-তিনি পবিত্র 
মহিমান্বিত এবং নিজেদের জন্যে ওরা তাই স্থির করে যা ওরা চায়। (৫৮) 
যখন তাদের কাউকে কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখ 
কাল হয়ে যায় এবং অসহা মনস্তাপে র্িষ্ট হতে থাকে। (৫৯) তাকে 
শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। 
সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নীচে 
পুঁতে ফেলবে। শুনে রাখ, তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট। (৬০) যারা 
পরকাল বিশ্বাস করে না, তাদের উদাহরণ নিকৃষ্ট এবং আল্লাহর উদাহরণই 
মহান, তিনি পরাক্রমশালী, এজ্ঞাময় (৬১) যদি আল্লাহ্‌ লোকদেরকে 
তাদের অন্যায় কাজের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভূপুস্ঠে চলমান 
কোন কিছুকেই ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি প্রতিত্ত সময় পযন্ত তাদেরকে 
অবকাশ দেন। অতঃপর নিধার্রিত সময়ে যখন তাদের মৃত্যু এসে যাবে, 
তখন এক মুহুর্ত বিলম্বিত কিংবা তরান্বিত করতে পারবে না। (৬২) যা 
নিজেদের মন চায় না তাই তারা আল্লাহর জন্যে সাব্যস্ত করে এবং তাদের 
জিহবা মিথ্যা ব্ণর্না করে যে, তাদের জন্যে রয়েছে কল্যাণ। স্বতঃসিদ্ধ 
কথা যে, তাদের জন্যে রয়েছে আগুন এবং তাদেরকেই সবা্ছে নিক্ষেপ 
করা হবে। (৬৩) আল্লাহুর কসম, আমি আপনার পূর্বে বিভিন্ন সম্পরদায়ে 
রসূল প্রেরণ করেছি, অতঃপর শয়তান তাদেরকে ক্মসমূহ শোভনীয় করে 
দেখিয়েছে। আজ সে-ই তাদের অভিভাবক এবং তাদের জন্যে রয়েছে 
যত্ত্রণাদায়ক শাতি। (৬৪) আমি আপনার প্রতি এ জন্যেই গ্রহ নাযিল 
করেছি, যাতে আপনি সরল পথ প্রদর্শনের জন্যে তাদেরকে পরিষ্কার 
বর্ণনা করে দেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে এবং ঈমানদারকে 
ক্ষমা করার জন্যে । 





০ আলোচ্য আয়াতসমূহে কাফেরদের দু'টি বদ-অভ্যাসের নিন্দা করা 
হয়েছে। প্রথমতঃ, তারা নিজেদের ঘরে কন্যা-সম্তানের জন্মগ্রহণকে এত 
খারাপ মনে করে যে, লজ্জায় মানুষের সামনে দেখা পর্যন্ত দেয় না এবং 
চিন্তা করতে থাকে যে, বন্যা-সম্তান জন্মগ্রহণের কারণে তার যে কে 
ইজ্জতি হয়েছে, তা মেনে নিয়ে সবর করবে, না একে জীবিত কবরস্থ করে 
এ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে। উপরস্ত মুর্খতা এই যে, যে সন্তানকে তারা 
নিজেদের জন্যে পছন্দ করে না, তাকেই আল্লাহ্র সাথে সন্বন্ধযুক্ত করে 
বলে যে, ফেরেশতারা হল আল্লাহ্‌ তাআলার কন্যা। 

৩3 তফসীরে বাহরে-মুহীতে ইবনে আতিযযার বরাত 
দিয়ে এ বাক্যের মর্ম উপরোক্ত দু'টি বদঅভ্যাসকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। 
অর্থাৎ, প্রথমতঃ তাদের এ ফয়সালাটিই মন্দ যে, কন্যা-সস্তান শাস্তি ও 
বে-ইজ্জতির কারণ। দ্বিতীয়তঃ যে বস্তুকে তারা নিজেদের জন্যে 
বে-ইজ্জতি মনে করে, তাকে আল্লাহ্‌র সাথে সম্বনধযুক্ত করে। 

2079145  বাক্যেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কন্যা- 
সন্তান জন্মগ্রহণকে বিপদ ও অপমান মনে করা এবং মুখ লুকিয়ে ফেরা 
খোদায়ী রহস্যের মোকাবেলা করার নামাস্তর। কেননা, নর ও নারীর সৃষ্টি 
আল্লাহর একটি সাক্ষাত প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধি।_(রুহুল-বয়ান) 


টি তফসীর মাআরেফুল কোরআন Ve 





3$55555986894৩578) 
12565519221 
GSTS THESE | 
ELBE REISS | 
| QSL SS ASG ILS 
]৬৪৪৮৪৩৪৬:০৬৪৩৩০। 

তি 
; 395055৩7528 
| ৬৩6 854523 | 
1898৬5855559850550% 
| 85832555৮5 
EERE RLS 
| 98024520555 | 
85555৩৪৮545) 
| REE SEES 






























































(৬৫) আল্লাহ্‌ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তদ্ধারা যযীনকে তার 
মৃত্যুর পর পুনজীবিত করেছেন। নিশ্চয় এতে তাদের জন্যে নিম 
রয়েছে, যারা শ্রবণ করে। (৬৬) তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে 
চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে। আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের 
উদরস্থিত বস্তসমূহের মধ্য থেকে গোবর ও রক্ত নিঃসৃত দুগ্ব যা 
পানকারীদের জন্যে উপাদেয়। (৬৭) এবং খেজুর বৃক্ষ ও আংগুর ফল 
থেকে তোমরা মধ্য ও উত্তম খাদ্য তৈরী করে থাক, এতে অবশ্যই 
বোধশজিসম্প্র সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। (৬৮) আপনার 
পালনকর্তা মধুমক্ষিকাকে আদেশ দিলেন £ পবর্তগাত্রে, বৃক্ষ এবং উঁচু চালে 
গৃহ তৈরী কর, (৬৯) এরপর সবপ্রকার ফল থেকে ভক্ষণ কর এবং আপন 
পালনকর্তার উন্মুক্ত পথসমূহে চলমান হও। তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের 
পানীয় নিগতি হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার । নিশ্চয় 
এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৭০) আল্লাহ্‌ 
তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এরপর তোমাদের মৃত্যুদান করেন। তোমাদের 
মধ্যে কেউ কেউ পৌছে যায় জরাধত্ত অকর্ণ্য বয়সে, ফলে যা কিছু তারা 
জানত সে সম্পর্কে তারা সজ্ঞান থাকবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সুবিজ 
সবশিক্তিমান। (৭১) আল্লাহ্‌ তাআলা জীবনোপকরণে তোমাদের 
একজনকে অন্যজনের চাইতে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। অতএব যাদেরকে 
শর্ত দেয়া হয়েছে, তারা তাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদেরকে স্বীয় জীবিকা 
থেকে এমন কিছু দেয় না, যাতে তারা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যাবে। 
তবে কি তারা আল্লাহ্‌র নেয়ামত অস্বীকার করে? (৭২) আল্লাহ্‌ তোমাদের 
জন্যে তোমাদেরই শ্রেণী থেকে জোড়া পয়দা করেছেন এবং তোমাদের 
যুগল থেকে তোয়াদেরকে পুত্র ও পৌত্রাদি দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে 
উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন। অতএব তারা কি মিথ্যা বিষয়ে 
বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর অনুধৃহ অস্বীকার করে? 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


গোবর ও রক্তের মাঝখান দিয়ে পরিষ্কার দুধ বের করা সম্পর্কে 
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আববাস বলেন £ জন্তুর ভক্ষিত ঘাস তার 
পাকস্থলীতে একত্রিত হলে পাকস্থলী তা সিদ্ধ করে। পাকস্থলীর এই 
ক্রিয়ার ফলে খাদ্যের বিষ্ঠা নীচে বসে যায় এবং দুধ উপরে থেকে যায়। 
দুধের উপরে থাকে রক্ত। এরপর যকৃত এই তিন প্রকার বস্তুকে 
পৃথকভাবে তাদের স্থানে ভাগ করে দেয়, রক্ত পৃথক করে রগের মধ্যে 
চালায় এবং দুধ পৃথক করে জন্তর স্তনে পৌছে দেয়। এখন পাকস্থলীতে 
শুধু বিষ্ঠা থেকে যায়, যা গোবর হয়ে বের হয়ে আসে। 

মাসআলা £ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য 
ব্যবহার করা দ্বীনদারীর পরিপন্থী নয়। তবে শর্ত এই যে, হালাল পথে 
উপার্জন করতে হবে এবং অপব্যায় যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে 
হবে। হযরত হাসান বসরী তাই বলেছেন।-_ক্রতুবী) 


রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেন £ তোমরা আহারের সময় এরূপ দোয়া 
করবে_ ০০1৮৮ Lb) এ এ ৩১৪4 

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্‌ আমাদেরকে এতে বরকত দিন এবং ভবিষ্যতে 
আরও উত্তম খাদ্য দিন। 

তিনি আরও বলেছেন £ দুধ পান করার সময় এরূপ দোয়া করবে 

০ ৩১১4৪ এ ৩১০ অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমাদেরকে 
এতে বরকত দিন এবং আরও বেশী দান করুন। এর চাইতে উত্তম খাদ্য 
চাওয়া হয়নি। কারণ, মানুষের খাদ্য তালিকায় দুধের চাইতে উত্তম কোন 
খাদ্য নেই। তাই আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক মানুষ ও জন্তর প্রথম খাদ্য 
করেছেন দুধ, যা মায়ের স্তন থেকে সে লাভ করে। (কুরতুবী) 

০ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তাআলার সেসব নেয়ামতের উল্লেখ 
ছিল, যা মানুষের খাদ্য-দব্যাদির প্রস্তুতিতে আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর 
খোদায়ী নৈপুণ্য ও কুদরতের প্রকাশক। এ প্রসঙ্গে প্রথমে দুধের কথা 
উল্লেখিত হয়েছে, খোদায়ী কুদরত যা চতুষ্পদ জীব-জস্তর উদরস্থিত রক্ত 
ও আবর্জনা জঞ্জালের মলিনতা থেকে পৃথক করে মানুষের জন্যে 
স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন খাদ্যের আকারে প্রদান করেছে, যার প্রস্তুতিতে মানুষের 
অতিরিক্ত নৈপুণ্যে প্রয়োজন হয় না। এজন্যই পূর্ববর্তী আয়াতে 355 
শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, আমরা দুধ পান করিয়েছি। 

এরপরে এরশাদ করেছেন, খেজুর ও আঙ্গুরের ফলসমূহের মধ্য 
থেকেও মানুষ তার খাদ্য ও লাভজনক সামগ্রী তৈরী করে। এই বাক্যের 
দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, খেজুর ও আঙ্গুরের ফলসমূহ থেকে নিজেদের 
খাদ্যোপকরণ ও লাভজনক ভ্রব্যসাম্্ীর প্রস্তুতিতে মানবীয় নৈপুণ্যেরও 
কিছুটা অবদান রয়েছে। আর এই নৈপুণ্যের ফলেই দু'ধরনের দ্রব্যসামন্রী 
তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। এর একটি হলো-_মাদক দ্রব্য, যাকে মদ্য ও 
শরাব বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়টি হলো উত্তম 
জীবনোপরকরণ অর্থাৎ, উত্তম রিযিক। যেমন, খেজুর ও আঙ্গুরকে তাজা 
খাবার হিসেবে ব্যবহার করা যায় অথবা শুকিয়ে তাকে মজুতও করে নেয়া 
যায়। সুতরাং মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তার অপার শক্তিবলে খেজুর 
ও আঙ্গুর ফল মানুষকে দান করেছেন এবং তত্ারা খাদ্য ইত্যাদি প্রস্তুত 
করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। এখন এটা তাদের নিজের অভিরুচি যে, কি 


৭৪৭ 


সূরা নাহল 


Viv 





প্রস্তুত করবে__মাদকদ্রব্য তৈরী করে বুদ্ধি-বিবেক নষ্ট করবে, না খাদ্য 
তৈরী করে শক্তি অর্জন করবে? 

এ তফসীর অনুযায়ী আলোচ্য আয়াত থেকে মাদকদ্রব্য অর্থাৎ, মদ 
হালাল হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেননা, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে 
সর্বশক্তিমানের দান এবং সেগুলো ব্যবহার করার বিভিন্ন প্রক্রিয়া বর্ণনা 
করা। এগুলো সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র নেয়ামত; যেমন যাবতীয় খাদ্যসামগ্রী 
এবং উপাদেয় বস্তুসমূহ। অনেক মানুষ এগুলোকে অবৈধ পন্থায় ব্যবহার 
করে। কিন্তু ভ্রান্ত ব্যবহারের ফলে আসল নেয়ামতের পর্যায় থেকে তা 
বিয়োজিত হয়ে যায় না। তবে এখানে কোন ব্যবহারটি হালাল ও কোন্টি 
হারাম, তা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। এতদসত্বেও এখানে £4 এর 
বিপরীত ৬-> 33) আনার কারণে জানা গেছে যে, £4 ভাল রিযিক 
নয়। অধিকাংশ তফসীরবিদগণের মতে £4 এর অর্থ মাদকদ্রব্য, যা নেশা 
ৃষ্টিকরে।_ রুহুল মা’ আনী, কুরতুবী, জাস্সাস) 

(কোন কোন আলেমের মতে এর অর্থ সির্কা ও এমন নবীয, যা নেশা 
সৃষ্টি করে না। কিন্তু এখানে এ মতবিরোধ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।) 

আলোচ্য আয়াতটি সর্বসম্মতিক্রমে মক্কায় অবতীর্ণ। মদের নিষেধাজ্ঞা 
এর পরে মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময় মদ 
নিষিদ্ধ ছিল না। মুসলমানরা সাধারণভাবে তা পান করত। কিন্তু তখনও এ 
আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মদ্যপান ভাল নয়। পরবর্তীকালে স্পষ্টতঃ 
শরাবকে কঠোরভাবে হারাম করার জন্যে কোরআনে বিধি-বিধান অবতীর্ণ 
হয়।_জোস্সাস, কুরতুবী- সংক্ষেপিত) 

০ ০১। এখানে ০১ শব্দটি পারিভাষিক অর্থে নয়; আভিধানিক অর্থে 





ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, কাউকে কোন বিশেষ কথা গোপনে এমনভাবে 
বুঝিয়ে দেয়া যে অন্য ব্যক্তি তা বুঝতে না পারে। 

১%) _ জ্ঞান, তীক্ষ বুদ্ধি ও সুকৌশলের দিক দিয়ে মৌমাছি সমস্ত 
জ্বর মধ্যে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তাই আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে 
সম্বোধনও স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে করেছেন। অন্য জন্তদের ব্যাপারে সামগ্রিক 
নীতি হিসেবে ৬১০%::4508 বলেছেন, কিন্তু এ ছোট 
প্রাণীটির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে 49 বলেছেন। এতে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে যে, এটি অন্য জন্তদের তুলনায় জ্ঞান-বুদ্ধি, চেতনা ও বোধশক্তিতে 
একটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। 

মৌমাছিদের বোধশক্তি ও তীষ্ষ্য বুদ্ধি তাদের শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে 
সুন্দররূপে অনুমান করা যায়। এই দুর্বল প্রাণীর জীবন ব্যবস্থা মানুষের 
রাজনীতি ও শাসননীতির সাথে চমৎকার খাপ খায়। সমগ্র আইন-শৃঙ্খলা 
একটি বড় ৰৌৰাছির হছে থাকে এবং নেই হর" বৌধাছিকুলের সাদেক! 
তার চমৎকার সংগঠন ও কর্মবন্টনের ফলে গোটা ব্যবস্থা বিশুদ্ধ ও 
সুশৃত্খলরূপে পরিচালিত হয়ে থাকে। তার অভাবনীয় ব্যবস্থাও অলঙ্ঘনীয় 
আইন ও বিধিমালা দেখে মানব-বুদ্ধি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। স্বয়ং 
এই ‘রাণী মৌমাছি' তিন সপ্তাহ সময়ের মধ্যে ছয় হাজার থেকে বার 
হাজার পর্যন্ত ডিম দেয়। দৈহিক গড়ন ও অঙ্গসৌস্টবের দিক দিয়ে সে অন্য 
মৌমাছিদের চাইতে ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সে কর্মবন্টন পদ্ধতি 
অনুসারে প্রজাদেরকে বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত করে। তাদের কেউ দ্বার 
রক্ষকের কর্তব্য পালন করে এবং অজ্ঞাত ও বাইরের জনকে ভেতরে 
প্রবেশ করতে দেয় না। কেউ কেউ ডিমের হেফাযত করে। কেউ কেউ 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের লালন-পালনে নিয়োজিত। কেউ স্থাপত্য ও 


ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক কর্ম সমাধা করে। তাদের নির্মিত অধিকাংশ চাকে 
বিশ হাজার পর্যন্ত ঘর থাকে। কেউ কেউ মোম সংগ্রহ করে স্থপতিদের 
কাছে পৌছাতে থাকে। তারা মোম দ্বারা নিজেদের গৃহ নির্মাণ করে। তারা 
বিভিন্ন উদ্ভিদের উপর জমে থাকা সাদা ধরনের গুড়া থেকে মোম সংগ্রহ 
করে। আখের গায়ে এই সাদা গুড়া প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। কোন 
কোন মৌমাছি বিভিন্ন প্রকার ফুল ও ফলের উপর বসে রস চুষে। এই রস 
তাদের পেটে পৌছে মধুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মধু মৌমাছি ও তাদের 
সন্তানদের খাদ্য এবং এটি আমাদের সবার জন্যে সুস্বাদু খদ্যনির্যাস এবং 
নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্র। মৌমাছিদের এই বিভিন্ন দল অত্যন্ত তৎপরতা 
সহকারে নিজ নিজ কর্তব্য পালন এবং সমা্জীর প্রত্যেকটি আদেশ 
মনেপ্রাণে শিরোধার্য করে নেয়। যদি কোন মৌমাছি আবর্জনার স্তুপে বসে 
যায়, তবে চাকের দারোয়ান তাকে ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দান করে 
এবং সম্বাজীর আদেশে তাকে হত্যা করা হয়। তাদের এই সুশৃঙ্খল 
ব্যবস্থাপনা ও কর্মকূশলতা দেখে মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়।_ 
(আলজাওয়াহের) 

এরপর ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত এই নির্দেশের যথাযথ ফলশ্রুতি বর্ণনা করা 
অর্থাৎ, তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় বের হয়। এতে মানুষের 
জন্যে রোগের প্রতিষেধক রয়েছে। খাদ্য ও খাতুর বিভিন্নতার কারণে মধুর 
রঙ বিভিন্ন হয়ে থাকে। এ কারণেই কোন বিশেষ অঞ্চলে কোন বিশেষ 
ফল-ফুলের প্রাচুর্য থাকলে সেই এলাকার মধুতে তার প্রভাব ও স্বাদ 
অবশ্যই পরিলক্ষিত হয়। মধু সাধারণতঃ তরল আকারে থাকে তাই একে 
পানীয় বলা হয়েছে। এ বাকোও আল্লাহ্‌র একত্ব ও অপার শক্তির অকাট্য 
প্রমাণ বিদ্যমান। একটি ছোট প্রাণীর পেট থেকে কেমন উপাদেয় ও সুস্বাদু 
পানীয় বের হয়। অথচ প্রাণীটি স্বয়ং বিষাক্ত। বিষের মধ্যে এই 
বিষ-প্রতিষেধক বাস্তবিকই আল্লাহ্‌ তাআলার অপার শক্তির অভাবনীয় 
নিদর্শন। এরপর সর্বশক্তিমানের আশ্চর্যজনক কারিগরি দেখুন, অন্যান্য 
দুধের জন্তর দুধ খতু ও খাদ্যের পরিবর্তনে লাল ও হলদে হয় না, কিন্ত 
মৌমাছির মধু বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। 


2555 - মধু যেমন বলকারক খাদ্য এবং রসনার জন্যে 
আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক, তেমনি রোগ-ব্যাধির জন্যেও ফলদায়ক ব্যবস্থাপত্র 
কেন হবে না, সষ্টার ভ্রাম্যমান মেশিন সর্বপ্রকার ফল-ফুল থেকে বলকারক 
রস ও পবিত্র নির্যাস বের করে সুরক্ষিত গৃহে সঞ্চিত রাখে। যদি 
গাছ-গাছড়ার মধ্যে আরোগ্য লাভের উপাদান নিহিত থাকে, তবে এসব 
নির্ধাসের মধ্যে কেন থাকবে না? কফজনিত রোগে সরাসরি এবং অন্যান্য 
রোগে অন্যান্য উপাদানের সাথে মিশ্রিত হয়ে মধু ব্যবহৃত হয়। 
চিকিৎসকরা সালসা তৈরী করতে গিয়ে বিশেষভাবে একে অভুক্ত 
করেন। এর আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, নিজেও নষ্ট হয় না এবং 
অন্যান্য বস্তুকে দীর্ঘকাল পর্যস্ত নষ্ট হতে দেয় না। এ কারণেই হাজারো 
বছর ধরে চিকিৎসকরা একে এলকোহল (/১1০০1)01) - এর স্থলে 
ব্যবহার করে আসছেন। মধু বিরেচক এবং পেট থেকে দুষিত পদার্থ 
অপসারক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর কাছে কোন এক সাহাবী তার ভাইয়ের 
অসুখের বিবরণ দিলে তিনি তাকে মধু পান করানোর মরামর্শ দেন। দ্বিতীয় 
দিনও এসে আবার সাহাবী বললেন £ অসুখ পূর্ববৎ বহাল রয়েছে। তিনি 
আবারও একই পরামর্শ দিলেন। তৃতীয় দিনও যখন সংবাদ এল যে, অসুখে 
কোন পার্থক্য হয়নি, তখন তিনি বললেন £৮। ০৮4 245, 4 Ga 


৭৪৮ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


VEA 


সেপ্টে 


অর্থাৎ, আল্লাহ্র উক্তি নিঃসন্দেহে সত্য, তোমার ভাইয়ের পেট 
মিথ্যাবাদী । উদ্দেশ্য এই যে, ওষুধের দোষ নেই। রোগীর বিশেষ মেজাযের 
কারণে ওষুধ দ্রুত কাজ করেনি। এরপর রোগীকে আবার মধু পান করানো 
হয় এবং সে সুস্থ হয়ে উঠে। 

আলোচ্য আয়াতে “৬ শব্দটি ০৮২| ৩৫ ;£5 এতে মধু যে 
প্রত্যেক রোগের ওষুধ, তা বোঝা যায় না। কিন্তু ৬.১ শব্দের ১২৯ যা 
৭5 এর অর্থ দিচ্ছে, তা থেকে অবশ্যই বোঝা যায় যে, মধুর 
নিরাময়শক্তি বিরাট ও স্বতন্ত্র ধরণের। কিছুসংখ্যক আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ 
এমনও রয়েছেন, ধারা মধু সর্বরোগের প্রতিষেধক হওয়ার ব্যাপারে 
নিঃসন্দেহ। তারা মহান পালনকর্তার উক্তির বাহ্যিক অর্থেই এমন প্রবল ও 
অটল বিশ্বাস রাখেন যে, তারা ফোড়া ও চোখের চিকিৎসাও মধুর মাধ্যমে 
করেন এবং দেহের অন্যান্য রোগেরও। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) সম্পর্কে 
বর্ণিত আছে যে, ভার শরীরে ফোড়া বের হলেও তিনি তাতে মধুর প্রলেপ 
দিয়ে চিকিৎসা করতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন £ আল্লাহ্‌ 
তাআলা কোরআনে কি মধু সম্পর্কে বলেননি যে, 


(কুরতুবী) 
কতিপয় বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় £ (১) আয়াত থেকে জানা গেল যে, 
বুদ্ধিবিবেক ও চেতনা মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেও আছে। 
0৩ জবি ঘর বড নর বৃ 
সবচাইতে পূর্ণঙ্গ। এ কারণেই সে শরীয়তের বিধি-বিধান পালন করার 
আদেশপ্রাপ্ত হয়েছে। উ্ঘাদনার কারণে যদি মানুষের বুদ্ধিবিভ্তম ঘটে, 


তবে অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষও বিধি-বিধান পালনের দায় থেকে 
অব্যাহতি লাভ করে। 


80655, 


এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) মৌমাছিকে মারতে নিষেধ করেছেন।__(আবু 





দাউদ) 


চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, মধু 
মৌমাছির বিষ্ঠা, না মুখের লালা। দার্শনিক এরিষ্টটল কাচের একটি উৎকৃষ্ট 
পাত্রে চাক তৈরী করে তাতে মৌমাছিদেরকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। 
এভাবে তিনি তাদের কর্মপদ্ধতি নিরীক্ষণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্ত 
মৌমাছিরা সর্বপ্রথম পাত্রের আত্যত্তরভাগে মোম ও কাদার একটি মোটা 
প্রলেপ বসিয়ে দেয় এবং আভ্যস্তরভাগ পূর্ণরূপে আবৃত না হওয়া পর্যস্ত 
কাজই শুরু করেনি। 


(৪) ৩০75 আয়াতের মর্ম অনুযায়ী আরও জানা গেল যে, 


ওষুধের মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা করা বৈধ। কারণ, আল্লাহ্‌ তাআলা একে 
নেয়ামত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। 


অন্যত্র বলা হয়েছেঃ 82256540311 
5%, হাদীসে ওষুধ ব্যবহার ও চিকিৎসার প্রতি উৎসাহ দান করা 
হয়েছে। কেউ কেউ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করেন £ আমরা কি ওষুধ 
ব্যবহার করব? তিনি বললেন £ হা, রোগের চিকিৎসা করবে কারণ, 
আল্লাহ্‌ তাআলা যত রোগ সৃষ্টি করেছেন, তার ওষুধ সৃষ্টি করেছেন। তবে 
একটি রোগের চিকিৎসা নেই। সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন £ সেটি কোন্‌ রোগ? 
তিনি বললেন £বার্ধক্য।_ (আবু দাউদ, কুরতুবী) 

এক রেওয়ায়েতে হযরত খ্যায়মা (রাঃ) বলেন £ একবার আমি 
রসূলুল্লাহ সোঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম £ আমরা ঝাড়-ফুঁক করি কিংবা 
ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করি। এ ধরণের আত্মরক্ষা ও হেফাযতের ব্যবস্থা 
আল্লাহ্র তকদীরকে পালটে দিতে পারে কি? তিনি বললেন £ এগুলোও 
তো তকদীরেরই প্রকারভেদ। 


মোটকথা, চিকিৎসা করা ও ওষুধ ব্যবহার করা যে বৈধ, এ বিষয়ে 
সকল আলেমই একমত এবং এ সম্পর্কে বহু হাদীস ও রেওয়ায়েত বর্ণিত 
রয়েছে। হযরত ইবনে ওমরের পরিবারে কাউকে বিচ্ছু দংশন করলে তাকে 
তিরইয়াক (বিষনাশক ওষুধ) পান করানো হত এবং ঝাড়-ফুঁক দ্বারা তার 
চিকিৎসা করা হত। তিনি একবার কীপুনির রোগীকে দাগ লাগিয়ে তার 
চিকিৎসা করেন। - (কুরতুবী) 

কোন কোন সূফী, বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা চিকিৎসা 
পছন্দ করতেন না। সাহাবিগণের মধ্যেও কারও কার্যক্রম থেকে তা প্রকাশ 
পায়। যেমন হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়লে হযরত 
ওসমান (রাঃ) তাকে দেখতে যান এবং জিজ্ঞেস করেন £ আপনার অসুখটা 
কি? তিনি উত্তর দিলেন £ আমি নিজ গোনাহের কারণে চিন্তিত। হযরত 
ওসমান বললেন £ তাহলে কি চান? উত্তর হল £ আমি পালনকর্তার রহমত 
প্রার্থনা করি। হযরত ওসমান বললেন £ আপনি পছন্দ করলে চিকিৎসক 
ডেকে আনি। তিনি উত্তর দিলেন £ চিকিৎসকই তো আমাকে শয্যাশায়ী 
করেছেন। (এখানে রূপক অর্থে চিকিৎসক বলে আল্লাহ্‌ তাআলাকে 
বোঝানো হয়েছে।) 

কিন্তু এ ধরনের ঘটনা প্রমাণ নয় যে, তারা চিকিৎসাকে মকরহ মনে 
করতেন। সম্ভবতঃ এটা তখন তাদের রুচিবিরুদ্ধ ছিল। তাই তারা একে 
পছন্দ করেননি। এটা প্রবল আল্লাহ্‌ভীতি ও আল্লাহপ্রেমে মত্ত থাকার ফলে 
বন্দার একটা সাময়িক অবস্থা মাত্র। কাজেই একে চিকিৎসা অবৈধ অথবা 
মকরুহ হওয়ার প্রমাণ হিসেবে দাড় করানো যায় না। হযরত ওসমান (রাঃ) 
কর্তৃক চিকিৎসক ডেকে আনার অনুরোধ স্বয়ং চিকিৎসা বৈধ হওয়ার 
প্রমাণ; বরং কোন কোন অবস্থায় চিকিৎসা ওয়াজিবও হয়ে যায়। 

3457 _ এখানে 88৩৪ শব্দ বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
পূর্বেও মানুষের উপর দিয়ে এক প্রকার দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার যুগ 
অতিক্রান্ত হয়েছে। সেটা ছিল তার প্রাথমিক শৈশবের যুগ। তখন সে 
কোনরূপ জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী ছিল না। তার হস্তপদ ছিল দুর্বল ও 
অক্ষম। সে ক্ষ্ধা-তৃষ্ণা নিবারণ করতে এবং উঠা-বসা করতে অপরের 
মুখাপেক্ষী ছিল। এরপর আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে যৌবন দান করেছেন। এটা 
ছিল তার উন্নতির যুগ। এরপর ক্রমান্বয়ে তাকে বার্ধক্যের স্তরে পৌছে 
দেন। এ স্তরে তাকে দুর্বলতা, শক্তিহীনতা ও ক্ষয়ের এ সীমায় প্রত্যাবর্তিত 
করা হয়, যা শৈশবে ছিল। 


ওঠা বলে বাৰ্ধক্যেব সে বয়স বোঝানো হয়েছে, যাতে মানুষের 


সূরা নাহ্‌ল 


45 





দৈহিক ও মানসিক শক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) এ বয়স 
থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে বলতেন £ 


ctl ১০০ ০০ 519 ০১ ml em ০ ৪১৭ cl pall 
অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমি মন্দ বয়স থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা 


করি। এক রেওয়ায়েতে আছে, অকর্মণ্য বয়সে ফিরিয়ে দেয়া থেকে 
আশ্রয় প্রার্থনা করি। 


১00 এর নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই। তবে উল্লেখিত সংজ্ঞাটি 
অগ্রগণ্য মনে হয়। কোরআনও এর প্রতি 5999599). 


বলে ইঙ্গিত করেছে। অর্থাৎ, যে বয়সে হুশ-জ্ঞান অবশিষ্ট না থাকে। ফলে 
সেসব জানা বিষয়ও ভূলে যায়। 


8000 _ খর সংজ্ঞা সম্পর্কে আরও অনেক উক্তি বর্ণিত রয়েছে। 
কেউ ৮০ বছর বয়সকে এবং কেউ ৯০ বছর বয়সকে 11 
বলেছেন। হযরত আলী (রাঃ) থেকে ৭৫ বছর বয়সের কথা বর্ণিত 
আছে।__মোযহারী) 


55559 বাৰ্ধক্যের সর্বশেষ স্তরে পৌছার পর 


মানুষের মধ্যে দৈহিক ও মানসিক শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। ফলে সে এক 
বিষয়ে জ্ঞাত হওয়ার পর পুনরায় অজ্ঞ হয়ে যায়। সে আদ্যোপান্ত 
স্মৃতিত্রমে পতিত হয়ে প্রায় সদ্য প্রসূত শিশুর মত হয়ে যায়, আর কোন 
কিছু খবর থাকে না। হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন £ যে ব্যক্তি নিয়মিত 
কোরআন তেলাওয়াত করে সে এরূপ অবস্থায় পতিত হবে না। 
139446) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মহাজ্ঞানী, মহাশক্তিশালী 
তিনি জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেকের বয়স জানেন এবং শক্তি দ্বারা যা চান, করেন। 
তিনি ইচ্ছা করলে শক্তিশালী যুবকের উপর অকর্মণ্য বয়সের লক্ষণাদি 
চাপিয়ে দেন এবং ইচ্ছা করলে একশ’ বছরের বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকেও শক্ত 
সমর্থ যুবক করে রাখেন। এসবই লা-শরীক সত্তার ক্ষমতাধীন। 
জীবিকার শ্রেণী-বিভেদ মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ £ আলোচ্য 
আয়াতে সুস্পষ্টভাবে একথা বলা হয়েছে যে, দারিদ্র, ধনাঢ্যতা এবং 
জীবিকার মানুষের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া যেমন, কারো দারিদ্র্য 
হওয়া কিংবা ধনী ও মধ্যবিত্ত হওয়া কোন আকস্মিক ঘটনা নয়; বরং এটা 
আল্লাহ্‌র অপার রহস্য ও মানবিক উপকারিতার তাগিদ এবং মানব জাতির 
জন্য রহমতস্বরূপ। যদি এরূপ না হয় এবং ধন-দৌলতে সব মানুষ সমান 
হয়ে যায়, তবে বিশৃব-ব্যবস্থায় ক্রটি ও অনর্থ দেখা দেবে। তাই যেদিন 
থেকে পৃথিবীতে জনবসতি স্থাপিত হয়েছে, সেদিন থেকে কোন যুগে ও 
কোন সময়ে সব মানুষ ধন-সম্পদের দিক দিয়ে সমান হয়নি এবং হতে 
পারে না। যদি কোথাও জোর-জবরদ্তিমূলকভাবে এরূপ সাম্য প্রতিষ্ঠিত 
করা হয়, তবে কিছু দিনের মধ্যে মানবিক কাজ-কারবারে ক্রটি ও অনর্থ 
দৃষ্টিগোচর হবে। আল্লাহ্‌ তাআলা সমগ্র মানবজাতিকে বুদ্ধি, মেধা, বল, 
শক্তি ও কর্মদক্ষতায় বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন এবং তাদের মধ্যে 
উচ্চ, নীচ ও মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী বিদ্যমান রয়েছে। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথা 
অস্বীকার করতে পারে না। এরই অপরিহার্য পরিণতি হিসেবে 
ধন-সম্পদেও বিভিন্ন শ্রেণী থাকা বাঞ্ছনীয়, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ 
প্রতিভা ও যোগ্যতার যথোপযুক্ত প্রতিদান পেতে পারে। যদি প্রতিভাবান 
যোগ্য ব্যক্তিকে অযোগ্যের সমান করে দেয়া হয়, তবে যোগ্য ব্যক্তির 


মনোবল ভেঙ্গে যাবে। যদি জীবিকায় তাকে অযোগ্যদের সমপর্যায়েই 
থাকতে হয়, তবে কিসে তাকে অধ্যবসায়, গবেষণা ও কর্মে উদ্বুদ্ধ 
করবে? এর অনিবার্য পরিণতিতে কর্মদক্ষতায় বন্ধ্যাত্ব নেমে আসবে। 


সম্পদ পুঞ্জীভূত করার বিরুদ্ধে কোরআনের বিধান £ তবে 
সৃষ্টিকর্তা যেখানে বুদ্ধিগত ও দেহগত শক্তিতে একজনকে অপরজনের 
উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং এর অধীনে রিযিক ও ধন-সম্পদে তারতম্য 
করেছেন, যেখানে এই অটল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, 
সম্পদের ভাণ্ডার এবং জীবিকা উপার্জনের কেন্দ্রসমূহ যেন কতিপয় ব্যক্তি 
অথবা বিশেষ শ্রেণীর অধিকারভূক্ত না হয়ে পড়ে, ফলে অন্যান্য 
যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির কাজ করার ক্ষেত্রই অবশিষ্ট না থাকে। অথচ 
সুযোগ পেলে তারা দৈহিক শক্তি ও জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে অর্থনৈতিক উন্নতি 
অর্জন করতে পারে। কোরআন পাক সূরা হাশরে বলেঃ 380৫1 
তৈরী করেছি, যাতে ধন-সম্পদ পুঁজিপতিদের হাতে পঞ্জীভূত না হয়ে 
পড়ে। 

SALIH - আলোচ্য আয়াতের অধীনে এখানে এতটুকু 
বলাই উদ্দেশ্য ছিল যে, ধন-সম্পদে তারতম্য হওয়া একটি স্বাভাবিক, 
প্রাকৃতিক এবং মানবিক উপকারিতার সাথে সঙ্গতিশীল ব্যাপার। 


11245382464  - আয়াতে একটি প্রধান নেয়ামত 
বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদেরই স্বজাতি থেকে তোমাদের 


স্ত্রী নির্ধারণ করেছেন, যাতে পরস্পর ভালবাসাও পূর্ণরূপে হয় এবং মানব 
জাতির আভিজাত্য এবং মাহাত্যও অব্যাহত থাকে। 
স্ত্রীদের থেকে তোমাদের পুত্র ও পৌত্র পয়দা করেছেন। 

এখানে প্রণিধান যোগ্য এই যে, সন্তান-সন্ততি পিতা-মাতা উভয়ের 
সহযোগে জন্মগ্রহণ করে। আলোচ্য আয়াতে তা শুধু জননী থেকে পয়দা 
করার কথা বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সন্তান প্রসব ও সন্তান 
প্রজননে পিতার তুলনায় মাতার দখল বেশী। পিতা থেকে শুধু একটি 
বীরষবিন্দু নির্গত হয়। এ বিন্দুর উপর দিয়ে বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রান্ত হয়ে 
মানবাকৃতিতে পরিণত হওয়া, তাতে প্রাণ সঞ্চার হওয়া, সর্বশক্তিমানের 
এসব সৃষ্টিজনিত ক্রিয়াকর্মের স্থান মাতার উদরেই। এজন্যেই হাদীসে 
মাতার হককে পিতার হক থেকে অগ্থে রাখা হয়েছে। 

এ বাক্যে পুত্রদের সাথে পৌত্রদের কথা উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও 
ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এ দম্পতি সৃষ্টির আসল লক্ষ্য হচ্ছে মানব বংশের 
স্থায়িত্ব, যাতে সন্তান ও সন্তানের সন্তান হয়ে মানব জাতির স্থায়িত্বের 
ব্যবস্থা হয়। 
ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জন্মের পর মানুষের ব্যক্তিগত 
স্থায়িত্বের জন্যে খাদ্যের প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা তাও সরবরাহ 
করছেন। আয়াতে ব্যবহৃত ৮.৬. শব্দের আসল অর্থ সাহায্যকারী, 
সেবক। সন্তানদের জন্যে এ শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, 
পিতা-মাতার সেবক হওয়া সন্তানের কর্তব্য।__ক্রতৃবী) 


তি তফসীর মাআরেফুল কোরআন vo. 
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(৭৩) তারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন বস্তুর ইবাদত করে, যে তাদের জন্যে 
ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল থেকে সামান্য রুষী দেওয়ারও অধিকার রাখে না 
এবং শক্তিও রাখে না। (৭৪) অতএব, আল্লাহর কোন সদৃশ সাব্যস্ত করো 
না, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ জানেন এবং তোমরা জান না। (৭৫) আল্লাহ্‌ একটি 
দৃষ্টান্ত বরনা করেছেন, অপরের মালিকানাধীন গোলামের, যে কোন কিছুর 
উপর শক্তি রাখে না এবং এমন একজন যাকে আঘি নিজের পক্ষ থেকে 
চমৎকার রুষী দিয়েছি। অতএব, সে তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ও 
প্রকাশ্যে। উভয়ে কি সমান হয়? সব প্রশংসা আল্লাহ্র, কিন্ত অনেক 
মানুষ জানে না। (৭৬) আল্লাহ আরেকটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, দুব্যক্তির, 
একজন বোবা কোন কাজ করতে পারে না। সে মালিকের উপর বোঝা । 
যেদিকে তাকে পাঠায়, কোন সর্তিক কাজ করে আসে না। সে কি সমান 
হবে এ ব্যক্তির, যে ন্যায় বিচারের আদেশ করে এবং সরল পথে কায়েম 
রয়েছে? (৭৭) নভোমণ্ডল ও ভূমগ্ুলের গোপন রহস্য আল্লাহ্‌র কাছেই 
রয়েছে। কিয়ামতের ব্যাপারটি তো এমন, যেমন চোখের পলক অথবা 
তার চাইতেও নিকটবর্তী । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সব কিছুর উপর শক্তিমান 
(৭৮) আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। 
তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর 
দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর। (৭৯) তারা কি উড়ন্ত 
পাখীকে দেখে না? এগুলো আকাশের অন্তরীক্ষে আজ্ঞাধীন রয়েছে। 
আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউ এগুলোকে আগলে রাখে না। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসীদের 
জন্যে নিদ্শনাবলী রয়েছে। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

4,13,555 বাক্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য ফুটিয়ে তোলা 
হয়েছে। এ সত্যের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনই কাফেরসুলভ সন্দেহ ও প্রশ্নের 
জন্ম দেয়। সত্যটি এই যে, সাধারণভাবে মানুষ আল্লাহ্‌ তাআলাকে 
মানবজাতির অনুরূপ মনে করে তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, যেমন 
রাজা-বাদশাহ্‌কে আল্লাহ্‌র দৃষ্টাস্তরূপে পেশ করে। অতঃপর এই ভ্রান্ত 
দৃষ্টাস্তের উপর ভিত্তি করে আল্লাহ্র কুদরতের ব্যবস্থাকেও 
রাজা-বাদশাহ্‌দের ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে বলতে থকে যে, কোন রাষ্ট্র 
একা বাদশাহ্‌ যেমন সমগ্র দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিচালনা করতে পারেন 
না, অধীনস্থ মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদেরকে ক্ষমতা অর্পণ করে তাদের সাহায্যে 
শাসনকাৰ্য পরিচালনা করতে হয়, তেমনিভাবে আল্লাহ্‌ তাআলার অধীনে 
আরও কিছুসংখ্যক উপাস্যও থাকা প্রয়োজন, যারা আল্লাহর কাজে 
সাহায্য করবে। মুর্তি পূজারী ও মুশরিকদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা তাই। 
আলোচ্য বাক্যটি তাদের সন্দেহের মূল উপড়ে দিয়ে বলেছে যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলার জন্যে সৃষ্টজীবনের দৃষ্টান্ত পেশ করা একান্তই নির্বুদ্ধিতা। তিনি 
দৃষ্টান্ত, উদাহরণ এবং আমাদের ধারণা-কল্পনার অনেক উর্ধ্বে । 


£60355 - এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আন লাভ মানুষের 
ব্যক্তিগত নৈপুণ্য নয়। জন্মের সময় তার কোন জ্ঞান ও নৈপুণ্য থাকে না। 
অতঃপর মানবিক প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে কিছু কিছু জ্ঞান আল্লাহ্র পক্ষ 
থেকে সরাসরি শিক্ষা দেয়া হয়। এসব জ্ঞান শিক্ষায় পিতামাতা ও ওস্তাদের 
কোন ভূমিকা নেই। সর্বপ্রথম তাকে কান্না শিক্ষা দেয়া হয়। তার এ গুণটিই 
তখন তার যাবতীয় অভাব মেটায়। ক্ষুধা-তৃষণা, শীত-উত্তাপ কিংবা অন্য 
যে কোন কষ্ট অনুভব করলেই কান্না জুড়ে দেয়। সর্বশক্তিমান তার অভাব 
মেটানোর জন্যে পিতামাতার অস্তরে বিশেষ স্লেহ-মমতা সৃষ্টি করে দেন। 
শিশুর আওয়াজ শুনতেই তারা তার কষ্ট বুঝত ও তা দূর করতে সচেষ্ট 
হয়। যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শিশুকে এ কান্না শিক্ষা দেয়া না হত, তবে 
কে তাকে শিক্ষা দিত যে, কোন অসুবিধা দেখা দিলেই এভাবে শব্দ করতে 
হবে? এর সাথে সাথে আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে এলহামের মাধ্যমে শিক্ষা 
দিয়েছেন যে, মায়ের স্তন থেকে খাদ্যলাভ করার জন্যে মাড়ি ও ঠোটকে 
কাজে লাগাতে হবে। এ শিক্ষা প্রাকৃতিক ও সরাসরি না হলে কোন্‌ 
ওস্তাদের সাধ্য ছিল এ সদ্যজাত শিশুকে মুখ চালনা ও স্তন চোষা শিক্ষা 
দেয়া। এমনিভাবে তার প্রয়োজন যতই বাড়তে থাকে, সর্বশক্তিমান তাকে 
পিতামাতার মধ্যস্থতা ছাড়াই প্রাকৃতিকভাবে শিক্ষাদান করেন। কিছুদিন 
পর তার মধ্যে এমন নৈপুণ্য সৃষ্টি হতে থাকে যে, পিতামাতা ও নিকটস্থ 
অন্যান্য লোকের কথাবার্তা শুনে কিংবা কোন কোন বস্তু দেখে কিছু 
শিখতে থাকে । অতঃপর শ্রুত শব্দ ও দেখা বিষয় নিয়ে চিন্তা করার ও 
বোঝার নৈপুণ্য সৃষ্টি হয়। 

তাই আয়াতে (55454 এর পরে বলা হয়েছে ৪ %455-$ 
89399591921 _ অর্থাৎ, জন্মের শুরুতে যদিও কোন কিছুর 
জ্ঞান মানুষের মধ্যে ছিল না, কিন্তু সর্বশক্তিমান তার অস্তিত্বের মধ্যে জ্ঞান 
অর্জনের অভিনব উপকরণ স্থাপন করে দিয়েছেন। এসব উপকরণের মধ্যে 
সর্বপ্রথম ০ অর্থাৎ, শ্রবপশক্তির উল্লেখ করা হয়েছে। একে অগ্থে আনার 
কারণ সম্ভবতঃ এই যে, মানুষের সর্বপ্রথম জ্ঞান এবং সর্বাধিক জ্ঞান কানের 
পথেই আগমন করে। সূচনালগ্নে চক্ষু বন্ধ থাকে; কিন্তু কান শ্রবণ করে। 
এরপরও চিন্তা করলে দেখা যায় যে, মানুষ সারা জীবনে যত জ্ঞান অর্জন 


৭৫১ সূরা নাহল vo) 








করে, তন্মধ্যে কানে শ্রুত জ্ঞানই সর্বাধিক। চোখে দেখা জ্ঞান 
তুলনামূলকভাবে কম। 
BLISS CEN TEA | এতদুভয়ের পর খঁসব জ্ঞানের পালা, যেগুলো মানুষ শোনা ও দেখা 
525 95255554225 বিষয়সমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে অর্জন করে। কোরআনের উক্তি 
ELLIS || | খু একাজটি মানুষের অন্তরর। তাই তৃতীয় পরা ২ বলা 
HES ISH IEMA Y হয়েছে। এটা ১1১ এর বহুবচন। অর্থ অস্তর। দার্শনিকরা সাধারণভাবে 
হা হো টেনে মস্তিষ্ককে জ্ঞানবুদ্ধি ও বোধশক্তির কেন্দ্র সাব্যস্ত করেছেন। কিন্ত 
1 সক 0 ১, বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, কোন কিছু বোঝার ব্যাপারে 
] 2555591১755) | যদিও মতের প্রভাব রয়েছে, কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধির আসল কেন্দ্র হচ্ছে 
৩০521) | ee 
FEA EI AL 22 23% 3735 BH তাআলা শ্রবণশক্তি ও বোধশক্তির করেছেন 
৮০৩, tt ETE t ১... পপ 
| JBL 035555255658 | বাকশক্তির প্রভাব নেই ; বাকশক্তি বরং জ্ঞান প্রকাশের উপায়। এছাড়া 
09077758978] ইমাম কুরতুবী বলেন $ 'শ্রবণশক্তির সাথে বাকশক্তির উল্লেখ প্রসঙ্গতঃ 
৩১094 SASS SES b হয়ে গেছে। কেননা, অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়, যে ব্যক্তি কানে শোনে, সে 
59৩ ASS ASSESS CNG | মুখে কথাও বলে। বোবা কথা বলতে অক্ষম, সে কানের দিক থেকেও 
2554225৮394 বধির। সম্ভবতঃ তার কথা না বলার কারণই হচ্ছে কানে কোন শব্দ না 


[29525255৬25 নে শোনা। শব্দ শুনলে হয়তো সে তা অনুসরণ করে বলাও শিখত। 


4815৩22৮8৭2 আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 
95096৩45552 অ৫78105486 _ বদ এটিতে 

- -এর বহুবচন। রাত্রিযাপন করা যায় এমন গৃহকে ৩৭ বলা হয়। ইমাম 
(৮০) আল্লাহ্‌ করে দিয়েছেন তোমাদের গৃহকে অবস্থানের জায়গা এবং কুরতুবী স্বীয় তফসীরে বলেন £ 'যে বস্তু তোমার মাথার উপরে রয়েছে এবং 
চতুষ্পদ জন্তর চামড়া দ্বারা করেছেন তোমার জন্যে তাঁবুরবযবস্থা। তোমরা তোমাকে ছায়া দান করে, তা ছাদ ও আকাশ বলে কথিত হয়। যে বস্তু 
এগুলোকে সফরকালে ও অবস্থান কালে পাও। ভেড়ার পশম, উটের তোমার অস্তিত্বকে বহন করছে, তা যমিন এবং যে বস্তু চারদিক থেকে 
বাবরি চুল ও ছাগলের লোম দ্বারা কত আসবাবপত্র ও ব্যবহারের সামগ্রী | তোমাকে আবৃত করে রাখে, তা ্রাচীর। এগুলো সব কাছাকাছি একত্রিত 
তৈরী করেছেন এক নিদিষ্ট সময় পথস্তি। (৮১) আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্যে হয়ে গেলে তাই ০4 তথা গৃহে পরিণত হয়" 
সৃজিত বসত দ্বারা ছায়া করে দিয়েছেন এবং পাহাড়সমূহে তোমাদের জন্যে 5 চিক 
আত্মগোপনের জায়গা করেছেন এবং তোমাদের জন্যে পোশাক তৈরী 45551332৩52 এবং 31945199194 থেকে প্রমাণিত হল 
করে দিয়েছেন, যা তোমাদেরকে গ্রীন্ব এবং বিপদের সময় রক্ষা করে। যে, জীব-জন্তর চামড়া, লোম ও পশম ব্যবহার করা জন্য 
এমনিভাবে তিনি তোমাদের তি স্বীর অনুযহ্র পরত দান করেন, যাতে তলল। নলেজ কক হলা অংবা বত মন্যাযও কেন দত 
তোমরা আত্মাসমপর্ণী কর। (৮২) অতঃপর যদি তারা পৃষ্ঠ দন করে, | নেই। এমনিভাবে যে জ্তর পশম বা চামড়া আহরণ করা হবে, সেটির 
AS a Lani ee গোশত হালাল কি হারাম সেটা বিচার করারও কোন শর্ত নেই। সব রকম 
৬০১৮১৯৮৯৯৬১ জন্তুর চামড়াই লবণ দিয়ে শুকানোর পর ব্যবহার করা হালাল। লোম ও 
দাড় করাব, তখন কাফেরদেরকে অনুমতি দেয়া হবে না এবং তাদের পশমের উপর জন্তর মৃত্যুর কোন প্রভাবই পড়ে না। তাই সেটি যথারীতি 
তওবাও গ্রহণ করা হবে না। (৮৫) যখন জালেমরা আযাব প্রত্যক্ষ করবে, শুকিয়ে ব্যবহারোপযোগী করে নিলেই তা পাক হয়ে যায় এবং সেটি 
তখন তাদের থেকে তা লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে কোন অবকাশ ব্যবহার করা হালাল ও জায়েয হয়ে যায়। ইমাম আযম আবু হানিফা 
দেয়া হবে না। (৮৬) মুশরিকরা যখন এ সব বস্তুকে দেখবে, যেসবকে (রহঃ)-এর মযহাব তাই। তবে শৃকরের চামড়া ও যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও 
তারা আল্লাহুর সাথে শরীক সাব্যস্ত করেছিল, তখন বলবে £ হে আমাদের (লোম-পশম অপবিত্র ও ব্যবহারের অযোগ্য। 
পালনকর্তার, এরাই তারা যারা আমাদের শেরেকীর উপাদান, তোমাকে 



























































ENGEL 
ছেড়ে আমরা যাদেরকে ডাকতাম। তখন ওরা তাদেরকে বলবে £ তোমরা 9৩০৮০ _ এখানে খীম্মের উত্তাপ থেকে রক্ষা করাকে 
মিথ্যাবাদী ৷ (৮৭) সেদিন তারা আল্লাহ্‌র সামনে আত্মসমপণ করবে এবং মানুষের পোশাকের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে। অথচ পোশাক মানুষকে শীত ও 
তারা যে মিথ্যা অপবাদ দিত তা বিস্মৃত হবে। ft শ্ৰীন্ম উভয় তুর প্রভাব থেকেই রক্ষা করে। ইমাম কুরতুবী ও অন্যান্য 


তফসীরবিদগণ এ প্রশ্নের জওয়াবে বলেন যে, কোরআনে পাক আরবী 
ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। সর্বপ্রথম এতে আরবদেরকে সম্বোধন করা 
হয়েছে। তাই এতে আরবদের অভ্যাস ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে 


৭৫২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন Vor 
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(৮৮) যারা কাফের হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, আমি 
তাদেরকে আযাবের পর আযাব বাড়িয়ে দেব। কারণ, তারা অশান্তি সৃষ্টি 
করত। (৮৯) সেদিন প্রত্যেক উদ্মতের মধ্যে আমি একজন বর্ণনাকারী 
দাঁড় করাব তাদের বিপক্ষে তাদের মধ্য থেকেই এবং তাদের বিষয়ে 
আপনাকে সাক্ষীন্বরূপ উপস্থাপন করব। আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল 
করেছি যেটি এমন যে, তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়েত, রহমত 
এবং মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ। (৯০) আল্লাহ্‌ ন্যায়পরায়ণতা, 
সদাচরণ এবং আত্বীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি 
অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি 
তোমাদেরকে উপদেশ দেন __ যাতে তোমরা স্বরণ রাখ। (৯১) আল্লাহ্‌র 
নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পুর্ণ কর এবং পাকাপাকি কসম 
করার পর তা ভঙ্গ করো না, অথচ তোমরা আল্লাহকে জামিন করেছ। 
তোমরা যা কর আল্লাহ্‌ তা জানেন। (৯২) তোমরা এ মহিলার মত হয়ো 
না, যে পরিশ্রমের পর কাটা সূতা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে, 
তোমরা নিজেদের কসমসমূহকে পারস্পরিক প্রবঞ্চনার বাহানারপে গ্রহণ 
কর এজন্যে যে, অন্য দল অপেক্ষা একদল অধিক ক্ষমতাবান হয়ে যায়। 
এতদ্বারা তো আল্লাহ্‌ শুধু তোমাদের পরীক্ষা করেন। আল্লাহ্‌ অবশ্যই 
কিয়ামতের দিন প্রকাশ করে দেবেন, যে বিষয়ে তোমরা কলহ করতে। 
(৯৩) আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে এক জাতি করে দিতে 
পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ 
প্রদর্শন করেন। তোমরা যা কর সে বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। 


বক্তব্য রাখা হয়েছে। আরব হ’ল গ্ীন্মপ্রধান দেশ। সেখানে বরফ জমা ও 
শীতের কল্পনা করা কঠিন। তাই শুধু খরীন্ম থেকে রক্ষা করার কথা বলা 
হয়েছে। হযরত থানভী (রহঃ) বয়ানুল কোরআনে বলেন £ কোরআন পাক 


এ সূরার শুরুতে ১১১০০ বলে পোশাকের সাহায্যে শীত থেকে 


আত্মরক্ষা ও উত্তাপ হাসিল করার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছিল। তাই 
এখানে শুধু উত্তাপ প্রতিহত করার কথা বলা হয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

৬5৮৬৩৯৩৬৬০৩ _ এতে কোরআনকে 
যাবতীয় বিষয়ের বিশ্লেষণকারী বলা হয়েছে। “যাবতীয় বিষয়' বলে 
প্রধানতঃ দ্বীনের যাবতীয় বিষয় বোঝানো হয়েছে। কেননা, ওহী ও 
নবুওয়তের লক্ষ্য এগুলোর সাথেই সম্পৃক্ত। তাই মানুষের আয়াসসাধ্য 
অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উদ্ভুত দৈনন্দিন সমস্যাদির তৈরী সমাধান 
কোরআন পাকে অনুসন্ধান করা ভূল। প্রসঙ্গতঃ এসব সমস্যাদির 
সমাধানের ব্যাপারে যে সব ইঙ্গিত রয়েছে, মানবীয় মেধার সংযোগে সেসব 
থেকেই সমাধান খুঁজে বের করা সম্ভব। এখন প্রশ্ন থাকে যে, কোরআন 
পাকে অনেক দ্বীনী খুঁটিনাটি বিষয়ও সবিস্তারে বর্ণিত হয়নি। এমতাবস্থায় 
কোরআনকে (৫৬৬৩৩ __ বলা যথার্থ হবে কিরপে? 


এর উত্তর এই যে, কোরআন পাকে সব বিষয়েরই মূলনীতি বিদ্যমান 
রয়েছে। সেসব মূলনীতির আলোকেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীস 
মাসআলা বর্ণনা করে। কিছু কিছু বিবরণ ইজমা ও কিয়াসের আওতায় 
ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস থেকে 
যেসব মাসআলা নির্গত হয়েছে, সেগুলোও পরোক্ষভাবে কোরআনেরই 
বর্ণিত মাসআলা। 

৬45485), আয়াত সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মসউদ (রাঃ) বলেন £ এটি হচ্ছে কোরআন পাকের ব্যাপকতর অর্থবোধক 
একটি আয়াত।-_ হ্বনে-কাসীর) 

হযরত আকসাম ইবনে সায়ফী (রাঃ) নামক একজন সাহাবী এ 
আয়াত শ্রবণ করেই মুসলমান হয়েছিলেন। ইমাম ইবনে-কাসীর হাফেযে 
হাদীস আবু ইয়ালর গরসথ মা’ রেফাতুচ্ছাহাবা থেকে সনদ-সহ এ ঘটনা বর্ণনা 
করেন যে, আকসাম ইবনে সায়ফী স্বীয় গোত্রের সরদার ছিলেন। রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর নবুওয়ত দাবী ও ইসলাম প্রচারের সংবাদ পেয়ে তিনি রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর কাছে আগমন করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু গোত্রের লোকেরা 
বলল £ আপনি সবার প্রধান। আপনার নিজের যাওয়া সমীচীন নয়। 
'আকসাম বললেন £ তবে গোত্র থেকে দুজন লোক মনোনীত কর। তারা 
সেখানে যাবে এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমাকে জানাবে। মনোনীত 
দু'ব্যক্তি রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল £ আমরা 
আকসাম ইবনে সায়ফীর পক্ষ থেকে দু'টি বিষয় জানতে এসেছি। 
আকসামের প্রশ্ন দু'টি এই £ <১! ১ ৩১! + আপনি কে এবং কি? 


রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন £ প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি 
আবদুল্লাহর পুত্র মুহাস্মদ। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি আল্লাহ্র 
দাস ও তার রসূল। এরপর তিনি সূরা নাহলের এ আয়াতটি তেলাওয়াত 


করলেন ১4335409), ১%), = উভয় দূত অনুরোধ করল 


| পা কোরআন পাক বলেছে, আল্লাহর দ্বীনের অনুসারীরা যখন ফেনা 


৭৫৩ 


সুরা নাহল 


Vor 


মনল 


এ বাক্যগুলো আমাদেরকে আবার শোনানো হোক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
আয়াতটি একাধিকবার তেলাওয়াত করলেন। ফলে শেষ পর্যন্ত আয়াতটি 
তাদের মুখস্থ হয়ে গেল। 


দৃতদুয় আকসাম ইবনে সায়ফীর কাছে ফিরে এসে উল্লিখিত আয়াত 
শুনিয়ে দিল। আয়াতটি শুনেই আকসাম বলল £ এতে বোঝা যায় যে, 
তিনি উত্তম চরিত্রের আদেশ দেন এবং মন্দ ও অপকৃষ্ট চরিত্র অবলম্বন 
করতে নিষেধ করেন। তোমরা সবাই তার ধর্মের দীক্ষা নাও, যাতে তোমরা 
অন্যদের অগ্থে থাক এবং পেছনে অনুসারী হয়ে না থাক।_ 
(ইবনে-কাসীর)। 

এমনিভাবে হযরত ওসমান ইবনে মযউন (রাঃ) বলেনঃ শুরুতে আমি 
লোকমুখে শুনে ঝৌকের মাথায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম, আমার অস্তরে 
ইসলাম বন্ধমূল ছিল না। একদিন আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে 
উপস্থিত ছিলাম, হঠাৎ তার উপর ওহী অবতরণের লক্ষণ প্রকাশ পেল। 
কতিপয় বিচিত্র অবস্থার পর তিনি বললেন £ আল্লাহ্‌র দূত এসেছিল এবং 
এই আয়াত আমার প্রতি নাযিল হয়েছে। হযরত ওসমান ইবনে মযউন 
বলেন £ এই ঘটনা দেখে এবং আয়াত শুনে আমার অস্তরে ঈমান বদ্ধমূল ও 
অটল হয়ে গেল এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মহববত আমার মনে আসন 
পেতে বসল। ইবনে কাসীর এ ঘটনা বর্ণনা করে এর সনদকে হাসান ও 
নির্ভুলবলেছেন। 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ আয়াত ওলীদ ইবনে মুগীরার সামনে তেলাওয়াত 
করলে সে-ও প্রভাবান্বিত হয় এবং কুরায়শদের সামনে ভাষণ দেয় যে £ 
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আল্লাহর কসম, এতে একটি বিশেষ মাধুর্য রয়েছে। এর মধ্যে একটি 
বিশেষ রওনক ও উজ্বল্য রয়েছে। এর মূল থেকে শাখা ও পাতা গজাবে 
এবং শাখা ফলস্ত হবে। এটা কখনও কোন মানুষের বাক্য হতে পারে না। 

তিনটি বিষয়ের আদেশ ও তিনটি বিষয়ের নিষেধাজ্ঞা £ আলোচ্য 
আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা তিনটি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন $ সুবিচার, 
অনুগ্রহ ও আত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ। পক্ষান্তরে তিন প্রকার কাজ করতে 
নিষেধ করেছেন £ অশ্লীলতা, যাবতীয় মন্দ কাজ এবং জুলুম ও উৎগীড়ন। 
আয়াতে ব্যবহৃত ছয়টি শব্দের পারিভাষিক অর্থ ও সংজ্ঞার ব্যাথা নিযুরূপ 
£ 

৬১০ _ শব্দের আসল ও আভিধানিক অর্থ সমান করা। এর সাথে 
সমৃদ্ধ রেখেই বিচারকদের জনগণের বিরোধ সংক্রান্ত মোকন্দমায় 
সুবিচারমূলক ফয়সালা করাকে J বলা হয়। JL 
আয়াতে এ অর্থই বিধৃত হয়েছে। এ অর্থের দিক দিয়েই স্বল্পতা ও 
বাহুল্যের মাঝামাঝি সমতাকেও J বলা হয়। কোন কোন তফসীরবিদ এ 
অর্থের সাথে সম্বন্ধ রেখেই আলোচ্য আয়াতে বাইরে ও ভিতরে সমান 
হওয়া দ্বারা J শব্দের তফসীর করেছেন। অর্থাৎ, ১০ এমন উক্তি অথবা 
কর্ম, যা মানুষের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে প্রকাশ পায় এবং অন্তরে 
অন্রপ বিশ্বাস থাকে। বাস্তব সত্য এই যে, এখানে ০০ শব্দটি ব্যাপক 
অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এতে উপরোক্ত সব অর্থই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 
তফসীরবিদদের কাছ থেকে বর্ণিত এসব অর্থের মধ্যে কোন পরস্পর 
বিরোধিতানেই। 





ইবনে আরবী বলেন £ “আদল' শব্দের প্রকৃত অর্থ সমান করা। এরপর 
বিভিন্ন সম্পর্কের কারণে এর অর্থ বিভিন্ন হয়ে যায়। উদাহরণতঃ প্রথম 
আদল হচ্ছে মানুষ ও আল্লাহ্র মধ্যে আদূল করা। এর অর্থ এই যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলার হককে নিজের ভোগবিলাসের উপর এবং তার সন্তষ্টিকে 
নিজের কামনা-বাসনার উপর অগ্রাধিকার দেয়া, আল্লাহ্র বিধানাবলী 
পালন করা এবং নিষিদ্ধ ও হারাম বিষয়াদি থেকে বেচে থাকা। 

দ্বিতীয় আদল হচ্ছে মানুষের নিজের সাথে আদল করা। তা এই যে, 
দৈহিক ও আত্মিক ধ্বংসের কারণাদি থেকে নিজেকে হাচানো, নিজের 
এমন কামনা পূর্ণ না করা যা পরিণামে ক্ষতিকর হয় এবং সবর ও 
অল্পেতৃষ্টি অবলম্বন করা, নিজের উপর অহেতুক বেশী বোঝা না 
চাপানো। 

তৃতীয় আদল হচ্ছে নি, বং সমগ্র সৃষ্টজীবের সাথে শুভেচ্ছা ও 
সহানুভূতিমূলক ব্যবহার করা, ছোটবড় ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা না করা, 
সবার জন্যে নিজের মনের কাছে সুবিচার দাবী করা এবং কোন মানুষকে 
কথা অথবা কার্য দ্বারা প্রকাশ্যে অথবা গোপনে কোনরূপ কষ্ট না দেয়া। 

এমনিভাবে বিচারে রায় দেয়ার সময় পক্ষপাতিত্ব না করে সত্যের 
অনুকূলে রায় দেয়াও এক প্রকার আদল এবং প্রত্যেক কাজে স্বল্পতা ও 
বাহুল্যের পথ বর্জন করে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করাও আদল। আবু 
আবদুল্লাহ্‌ রাযী এ অর্থ গ্রহণ করেই বলেছেন যে, আদল শব্দের মধ্যে 
বিশ্বাসের সমতা, কার্যের সমতা, চরিত্রের সমতা-_সবই অন্তর্ভুক্ত 
রয়েছে।_বোহ্রেমুহীত) 

ইমাম কুরতুবী আদলের অর্থ প্রসঙ্গে উপরোক্ত বিবরণ উল্লেখ করে 
বলেছেন যে, এ বিবরণ খুবই চমৎকার। এ থেকে আরও জানা গেল যে, 
আয়াতের আদল শব্দটিই যাবতীয় উত্তম কর্ম ও চরিত্র অনুসরণ এবং মন্দ 
কর্ম ও চরিত্র থেকে বেঁচে থাকার অর্থে পরিব্যাপ্ত। 

৭৪ _ এর আসল আভিধানিক অর্থ সুন্দর করা। তা দু'প্রকার। 
এক কর্ম, চরিত্র ও অভ্যাসকে সুন্দর ও ভাল করা। দুই_ কোন ব্যক্তির 
সাথে ভাল ব্যবহার ও উত্তম আচরণ করা। দ্বিতীয় অর্থের জন্যে আরবী 
ভাষায় ০৮ শব্দের সাথে ০৮ । অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন, এক আয়াতে 
14১৩-1325 বলা হয়েছে। 


ইমাম কুরতুবী বলেন £ আলোচ্য আয়াতে এ শব্দটি ব্যাপক অর্থে 
ব্যবহৃত হয়েছে। তাই উপরোক্ত উভয় প্রকার অর্থই এতে শামিল রয়েছে। 
প্রথম প্রকার এহসান অর্থাৎ, কোন কাজকে সুন্দর করা এটাও ব্যাপক; 
অর্থাৎ, এবাদত, কর্ম, চরিত্র, পারস্পরিক লেনদেন ইত্যাদিকে সুন্দর করা। 

প্রসিদ্ধ ‘হাদীসে-জিবরাঈলে' স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) এহসানের যে অর্থ 
বর্ণনা করেছেন, তা হচ্ছে এবাদতের এহসান। এর সারমর্ম এই যে, 
আল্লাহর এবাদত এভাবে করা দরকার, যেন তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ। 
যদি আল্লাহর উপস্থিতির এমন স্তর অর্জন করতে না পার, তবে এতটুকু 
বিশ্বাস তো প্রত্যেক এবাদতকারীরই থাকা উচিত যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
তার কাজ দেখছেন। কেননা, আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও দৃষ্টির বাইরে কোন কিছু 
থাকতে পারে না-_ এটা ইসলামী বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। 

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় নির্দেশ ইহসান সম্পর্কে বর্ণিত 
হয়েছে। হাদীসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এতে এবাদতের এহসান এবং যাবতীয় 
কর্ম, চরিত্র ও অভ্যাসের এহসান অর্থাৎ এগুলোকে প্রার্থিত উপায়ে বিশুদ্ধ 
ও স্বা্ সুন্দর করা বোঝানো হয়েছে। এছাড়া মুসলমান, কাফের মানুষ ও 


৭৫৪ তফসীর মাআরেফুল কোরআন vot 
৯৯৯৯৯৯৯৬০১৯ 


জীব-জন্ত নির্বিশেষে সকলের সাথে উত্তম ব্যবহার করার বিষয়টিও এ 
আদেশের অন্তর্ভুক্ত। 

ইমাম কুরতুবী বলেন £ যার ঘরে তার বিড়াল খাবার ও অন্যান্য 
দরকারী বস্তু না পায় এবং যার পিজরায় আবদ্ধ পাখীর পুরোপুরি 
দেখাশোনা করা না হয়, সে যত এবাদতই করুক, এহসানকারী বলে গণ্য 
হবেনা। 

আয়াতে প্রথমে আদল ও পরে এহ্‌সানের আদেশ প্রদান করা হয়েছে। 
কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ আদল হচ্ছে অন্যের অধিকার পুরোপুরি 
দেয়া এবং নিজের অধিকার পুরোপুরি নেয়া __ কমও নয়, বেশীও নয়। 
তোমাকে কেউ কষ্ট দিলে তুমি তাকে ততটুকুই কষ্ট দাও, যতটুকু সে 
দিয়েছে। পক্ষান্তরে এহসান হচ্ছে অপরকে তার প্রাপ্য অধিকারের চাইতে 
বেশী দেয়া এবং নিজের অধিকার নেয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি না করা এবং 
কিছু কম হলেও গ্রহণ করে নেয়া। এমনিভাবে কেউ তোমাকে হাতে কিংবা 
মুখে কষ্ট দিলে তুমি তার কাছ থেকে সমান প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে 
ক্ষমা করে দাও। বরং সৎকাজের মাধ্যমে মন্দকাজের প্রতিদান দাও। 
এমনিভাবে আদলের আদেশ হল ফরয ও ওয়াজিবের স্তরে এবং এহসানের 
আদেশ হল কর্মের স্তরে। 


35815501 _ এ হচ্ছে তৃতীয় আদেশ। * | শব্দের অর্থ 
কোন কিছু দেয়া এবং ০৮০৮ শব্দের অর্থ আত্মীয়তা। ৬%)! $১ শব্দের 
অর্থ আত্মীয় স্বজন। অতএব ৫) - এর অর্থ হল 
আত্তীয়-স্বজনকে কিছু দেয়া। কি বস্তু দেয়া, এখানে তা উল্লেখ করা 
হয়নি। কিন্তু অন্য এক আয়াতে তা উল্লেখ করে বলা হয়েছে £ 
45458159% _ অৰ্থাৎ, আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দান কর। বাহাতঃ 
আলোচ্য আয়াতেও তাই বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ, আত্বীয়কে তার প্রাপ্য 
দিতে হবে। অর্থ দিয়ে আর্থিক সেবা করা, দৈহিক সেবা করা, অসুস্থ হলে 
দেখাশোনা করা, মৌখিক সান্তনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করা ইত্যাদি সবই 
উপরোক্ত প্রাপ্যের অন্তর্ভুক্ত। এহসান শব্দের মধ্যে আত্মীয়ের প্রাপ্য 
দেয়ার কথাও অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু অধিক গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে একে 
পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

এ তিনটি ছিল ইতিবাচক নির্দেশ। অতঃপর তিনটি নিষেধাজ্ঞা তথা 
নীতিবাচক নির্দেশ বর্ণিত হচ্ছে। 

5০/55 _ অৰ্থাৎ, আল্লাহ্‌ অশ্লীলতা, 
অসৎ কর্ম ও সীমালংঘন করতে নিষেধ করেছেন। প্রকাশ্য মন্দকর্ম অথবা 
কথাকে অশ্লীলতা বলা হয়, যাকে প্রত্যেকেই মন্দ মনে করে। “মুনুকার' 
তথা অসৎকর্ম এমন কথা অথবা কাজকে বলা হয় যা হারাম ও অবৈধ 
হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তবিদগণ একমত। তাই যতবিরোধের কারণে কোন 
পক্ষকে ‘মুনকার’ বলা যায় না। প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, কর্ষগত ও চরিত্রগত 
যাবতীয় গোনাহই মুনকারের অন্তর্ভুক্ত। / - শব্দের আসল অর্থ 
সীমালঙ্ঘন করা। এখানে জুলুম ও উৎপীড়ন বোঝানো হয়েছে। মুনকার 
শব্দের যে অর্থ বর্ণিত হয়েছে, তাতে “ ৮১০$ ও ৯ ও অন্তর্ভুক্ত। কিন্ত 
চূড়ান্ত মন্দ হওয়ার কারণে “০১ কে পৃথক এবং অগ্রে উল্লেখ করা 
হয়েছে ৮ -কে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এর প্রভাব 
অপরাপর লোক পর্যস্ত সংক্রমিত হয়। মাঝে মাঝে এই সীমালত্ঘন 
পারস্পরিক যুদ্ধ পর্যন্ত অথবা আরও অধিক সারা বিশ্বেও অশাস্তি সৃষ্টির 


পর্যায়ে পৌছে যায়। 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ জুলুম ব্যতীত এমন কোন গোনাহ্‌ নেই, যার 
বিনিময় ও শাস্তি দ্রুত দেয়া হবে। এতে বোঝা যায় যে, জুলুমের কারণে 
পরকালীন কঠোর শাস্তি তো হবেই; এর পূর্বে দুনিয়াতেও আল্লাহ্‌ তাআলা 
জালেমকে শাস্তি দেন; যদিও সে বুঝতে পারে না যে, এটা অমুক জুলুমের 
শাস্তি। আল্লাহ্‌ তাআলা মজলুমের সাহায্য করারও অঙ্গীকার করেছেন। 

আলোচ্য আয়াত যে ছয়টি ইতিবাচক ও নীতিবাচক নির্দেশ দান 
করেছে, চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এগুলো মানুষের ব্যক্তিগত ও 
সমষ্টিগত জীবনের সাফল্যের অমোঘ প্রতিকার। 

অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হারাম £ যেসব লেনদেন ও চুক্তি কথার মাধ্যমে 
জরুরী করে নেয়া হয়? অর্থাৎ, দায়িত্ব নেয়া হয়, কসম খাওয়া হোক বা না 
হোক, কাজ করার সাথে সম্পর্কযুক্ত হোক বা না করার সাথে সম্পর্কযুক্ত 
হোক, সবগুলোই 44০ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। 

এই আয়াতগুলো প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ্রই ব্যাখ্যা ও 
পূৰ্ণতা প্রদান। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ন্যায়বিচার ও ইহ্‌সানের আদেশ দেয়া 
হয়েছিল। এ শব্দের মর্মার্থের মধ্যে প্রতিজ্ঞা পূরণও অন্তর্ভুক্ত 
ক্রেত্বী) 

কারও সাথে অঙ্গীকার করার পর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা অতি বড় 
গোনাহ। কিন্ত এ ভঙ্গ করার কারণে কোন নির্দিষ্ট কাফফারা দিতে হয় না; 
বরং পরকালে শান্তি ভোগ করতে হবে। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন £ 
কেয়ামতের দিন অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর পিঠে একটি পতাকা লাগিয়ে দেয়া 
হবে, যা হাশরের মাঠে তার অপমানের কারণ হবে। 

এমনিভাবে যে কাজের কসম খাওয়া হয়, তার বিপরীত করাও কবীরা 
গোনাহ। তাতে তো পরকালে বিরাট শাস্তি হবেই দুনিয়াতেও কোন কোন 
অবস্থায় কাফফারা জরুরী হবে। __ (কুরতুবী) 

HAITI _এ আয়াতে মুসলমানদেরকে 

নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কোন দলের সাথে তোমাদের চুক্তি হয়ে গেলে 
পার্থিব স্বার্থ ও উপকারের জন্যে সে চুক্তি ভংগ করো না। উদাহরণতঃ 
তোমরা অনুভব কর যে, যে দল অথবা পার্টির সাথে চুক্তি হয়েছে, তারা 
দূর্বল ও সংখ্যায় কম কিংবা আর্থিক দিক দিয়ে স্টি্ব। তাদের বিপরীতে 
অপরদল সংখ্যাগরিষ্ঠ, শক্তিশালী অথবা ধনাচ্য। এমতাবস্থায় শুধু এই 
লোভে যে, শক্তিশালী ও ধনাঢ্য দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে মুনাফা অধিক 
হবে, প্রথম পার্টির সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা জায়েয নয় ; বরং 
তোমরা অঙ্গীকারে অটল থাকবে এবং লাভ ও ক্ষতি আল্লাহ্র কাছে 
সোপর্দ করবে। তবে যে দল অথবা পার্টির সাথে অঙ্গীকার করা হয়, তারা 
যদি শরীয়ত বিরোধী কাজ-কর্ম করে বা করায় তবে তাদের সাথে চুক্তি 
ভঙ্গ করা জায়েয। শর্ত এই যে, পরিষ্কার ভাষায় তাদেরকে জানিয়ে দিতে 
হবে যে, আমরা এখন থেকে আর এ চুক্তি পালন করব না। 84১ 

০৬ আয়াতে তাই বলা হয়েছে। 


আয়াতের শেষে উপরোক্ত পরিস্থিতিকে মুসলমানদের পরীক্ষার উপায় 
বলা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা এ বিষয়ে পরীক্ষা নেন যে, তারা 
বপিক স্বার্থ ও কামনা-বাসনার বশবর্তী হয়ে অংগীকার ভংগ করে, না 
আল্লাহ্‌র আদেশ পালনার্থে রিপুর প্রেরণাকে বিসর্জন দেয়? 


le) সুরা নাহল ০০ 
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(৯৪) তোমরা স্বীয় কসমসমূহকে পারস্পরিক কলহ্মন্দের বাহানা করো না। 
তা হলে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পা ফসকে যাবে এবং তোমরা 
শাতির স্বাদ আস্বাদন করবে এ কারণে যে, তোমরা আমার পথে বাধাদান 
করেছ এবং তোমাদের কঠোর শাস্তি হবে। (১৫) তোষরা আল্লাহ্‌র 
অঙ্গীকারের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে যা 
আছে, তা উত্তম তোমাদের জন্যে, যদি তোমরা জ্ঞানী হও। (১৬) 
তোমাদের কাছে যা আছে নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে, 
কখনও তা শেষ হবে না। যারা সবর করে, আমি তাদেরকে প্রাপ্য প্রতিদান 
দেব তাদের উত্তম কর্মের প্রতিদানস্বরূপ যা তারা করত। (৯৭) যে সৎকর্ম 
সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে 
পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের 
কারণে প্রাপ্য পুরক্কার দেব যা তারা করত। (৯৮) অতএব, যখন আপনি 
কোরআন পাঠ করেন, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ 
করুন। (১৯) তার আধিপত্য চলে না তাদের উপর, যারা বিশ্বাস স্থাপন 
করে এবং আপন পালনকর্তার উপর ভরসা রাখে । (১০০) তার আধিপত্য 
তো তাদের উপরই চলে, যারা তাকে বন্ধু মনে করে এবং যারা তাকে 
অংশীদার মানে। (১০১) এবং যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত 
উপস্থিত করি এবং আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেন তিনিই সে সম্পর্কে ভাল 
জানেন; তখন তারা বলে £ আপনি তো মনগড়া উক্তি করেন; বরং তাদের 
অধিকাংশ লোকই জানে না। (১০২) বলুন, একে পবিত্র ফেরেশতা 
পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিশ্চিত সত্যসহ নাযিল করেছেন, যাতে 
মুমিনদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এটা মুসলমানদের জন্যে পথনিদেশ ও 
সুসংবাদন্বরপ । = 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


১5534954597 _ এ আয়াতে আরও একটি বিরাট শাস্তি ও 
গোনাহ্‌ থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ রয়েছে। তা এই যে, যদি কেউ কসম 
খাওয়ার সময়ই কসমের খেলাফ করার ইচ্ছা পোষণ করে এবং শুধু 
অন্যকে ধোকা দেয়ার জন্যে কসম খায়, তবে এটা সাধারণ কসম ভঙ্গ 
করার চাইতেও অধিক বিপজ্জনক গোনাহ। এর পরিণতিতে ঈমান থেকেই 


বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। (5৫4৩১:%৩84+$ বাক্যের উদ্দেশ্য 
তাই। 

ISAS _অর্ অন ীলার 
সামান্য মূল্যের বিনিময়ে ভঙ্গ করো না। এখানে “সামান্য মুল্য’ বলে দুনিয়ার 
মুনাফাকে বোঝানো হয়েছে। এগুলো পরিমাণে যত বেশীই হোক না কেন, 
পরকালের মুনাফার তুলনায় দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ সামান্যই 
বটে। যে ব্যক্তি পরকালের বিনিময়ে দুনিয়া গ্রহণ করে, সে অত্যন্ত 
লোকসানের কারবার করে। কারণ, অনন্তকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট নেয়ামত ও 
ধন-সম্পদকে ক্ষণভঙ্গুর ও অপকৃষ্ট বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করা কোন 
বুদ্ধিমান পছন্দ করতে পারে না। 

ইবনে আতিয়্যা বলেন £ যে কাজ সম্পন্ন করা কারো দায়িত্বে 
ওয়াজিব, সেটাই তার জন্যে আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার এরূপ কাজ সম্পন্ন 
করার জন্যে কারও কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করা এবং বিনিময় না নিয়ে 
কাজ না করার অর্থই আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। এমনিভাবে যে কাজ 
না করা ওয়াজিব, কারও কাছ থেকে বিনিময় নিয়ে তা সম্পাদন করার 
অর্থও আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। 

এতে বোঝা গেল, প্রচলিত সব রকম উৎকোচই হারাম। উদাহরণতঃ 
সরকারী কর্মচারী কোন কাজের বেতন সরকার থেকে পায়, সে বেতনের 
বিনিময়ে অর্পিত দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে আল্লাহ্র কাছে 
অঙ্গীকারাবদ্ধ। যদি সে একাজ করার জন্যে কারও কাছে বিনিময় চায় 
এবং বিনিময় ছাড়া কাজ করতে গড়িমসি করে, তবে সে আল্লাহ্র 
অঙ্গীকার ভঙ্গ করছে। এমনিভাবে কর্তৃপক্ষ তাকে যে কাজ করার ক্ষমতা 
দেয়নি, উৎকোচের বিনিময়ে তা করাও আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করার 
শামিল _বোহ্রে-মুহীত) 

উৎকোচের সংজ্ঞা £ ইবনে আতিয়্যার এ আলোচনায় উৎকোচের 
সংজ্ঞাও এসে গেছে। তফসীর বাহরে-মুহীতের ভাষায় তা এইঃ 

অর্থাৎ,_যে কাজ করা তার দায়িত্বে ওয়াজিব, তা করার জন্যে 
বিনিময় গ্রহণ করা অথবা যে কাজ না করা তার জন্যে ওয়াজিব, তা করার 
জন্যে বিনিময় গ্রহণ করাকে উৎকোচ বলে।-(বাহরে মুহীত, ৫৩৩ পৃঃ 
৫মখন্ড) 


৫4১৩৬৩5৩৩15 _ অর্থাৎ, যা কিছু তোমাদের 
কাছে রয়েছে (এতে পার্থিব মুনাফা বোঝানো হয়েছে) তা সবই নিঃশেষ ও 


ধ্বংস হবে। পক্ষাস্তরে আল্লাহ্র কাছে যা রয়েছে (এতে পরকালের সওয়াব 
ও আযাব বোঝানো হয়েছে) তা চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে। 


%৫০ শব্দ বলতে সাধারণতঃ ধন-সম্পদের দিকে মন যায়। 
শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মাওলানা সৈয়দ আসগর হুসাইন সাহেব মরহুম বলেনঃ ৮ 


৭৫৬. তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


Mal 


সপ ্্্্ল্স্্্-_- --্ 


শব্দটি আভিষানিকভাবে ব্যাপক অর্থবহ। এখানে ব্যাপক অর্থ বোঝার 
ক্ষেত্রে কোন শরীয়তসম্মত বাধা নেই। তাই এতে পার্থিব ধন-সম্পদ তো 
অন্তর্ভুক্ত আছেই, এছাড়া দুনিয়াতে মানুষ আনন্দ-বিষাদ, সুখ-দুঃখ, 
সুস্থতা-অসুস্থতা, লাভ-লোকসান, বন্ধুত্ব শক্রতা ইত্যাদি যেসব অবস্থার 
সম্মুখীন হয়, সেগুলোও এতে শামিল রয়েছে। এগুলো সবই ধ্বংসশীল। 
তবে এসব অবস্থা ও ব্যাপারের যে প্রতিক্রিয়া রয়েছে এবং কেয়ামতের দিন 
যেগুলোর কারণে সওয়াব ও আযাব হবে, সেগুলো সব অক্ষয় হয়ে 
থাকবে। অতএব, ধবংসশীল অবস্থা ও কাজ-কারবারে মগ্ন হয়ে থাকা এবং 
জীবন ও জীবনের কর্মক্ষমতা এতেই নিয়োজিত করে চিরস্থায়ী আযাব ও 
সওয়াবের প্রতি উদাসীন্য প্রদর্শন করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। 


“হায়াতে তাইয়্যেবা' কি? সংখ্যা গরিষ্ঠ তফসীরবিদগণের মতে 
এখানে 'হায়াতে তাইয়্যেবা' বলে দুনিয়ার পবিত্র ও আনন্দময় জীবন 
বোঝানো হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদের মতে এর অর্থ পারলৌকিক 
জীবন। প্রথমোক্ত তফসীর অনুযায়ীও এরূপ অর্থ নয় যে, সে কখনও 
অনাহার-উপবাস ও অসুখ-বিসুখের সম্মুখীন হবে না। বরং অর্থ এই যে, 
মুমিন ব্যক্তি কোন সময় আর্থিক অভাব-অনটন কিংবা কষ্টে পতিত হলেও 
দু'টি বিষয় তাকে উদ্বিগ্ন হতে দেয় না। এক, অল্েতৃষ্টি এবং অনাড়মবর 
জীবন যাপনের অভ্যাস, যা দারিদ্যের মাঝেও কেটে যায়। দুই, তার এ 
বিশ্বাস যে, এ অভাব-অনটন ও অুস্থতার বিনিময়ে পরকালে সুমহান, 
চিরস্থায়ী নেয়ামত পাওয়া যাবে। কাফের ও পাপাচারীর অবস্থা এর 
বিপরীত। সে অভাব-অনটন ও অসুস্থতার সম্মুখীন হলে তার জন্যে 
সাস্তবনার কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে সে কান্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। প্রায়শঃ 
আত্মহত্যা করে। পক্ষান্তরে সে যদি সচ্ছল জীবনের অধিকারী হয়, তবে 
লোভের আতিশয্য তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। সে কোটিপতি হয়ে 
গেলে অর্বপতি হওয়ার চিন্তায় জীবনকে বিড়ম্বনাময় করে তোলে। 

পূর্বাপর সম্পর্ক £ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে অঙ্গীকার পূর্ণ করার 
প্রতি এবং সংকর্ম সম্পাদনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও উৎসাহিত করা 
হয়েছে। শয়তানের প্ররোচনায়ই মানুষ এসব বিধি-বিধানে শৈথিল্য প্রদর্শন 
করে। তাই ৯৮তম আয়াত থেকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র কাছে 
পানাহ প্রার্থনা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। প্রতিটি সংকর্মের বেলায় এর প্রয়োজন 
রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে কোরআন পাঠের সাথে এর 
উল্লেখ রয়েছে। এ বিশেষত্বের কারণ এটাও হতে পারে যে, কোরআন 
তেলাওয়াত এমন একটি কাজ, যদ্বারা শয়তান পলায়ন করে। 

যারা কোরআন পাঠ করে, তাদের কাছ থেকে দৈত্যদানব লেজ 
গুটিয়ে পালায়। এ ছাড়া কোন কোন বিশেষ আয়াত ও সূরা শয়তানী 
প্রভাব দূর করার জন্যে পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্র। এগুলোর কার্যকারিতা ও 
উপকারিতা হাদীস ও কোরাআন দ্বারাই প্রমাণিত।_ (য়ানুল-কোরআন) 

এ সত্বেও যখন কোরআন তেলাওয়াতের সাথে শয়তান থেকে পানাহ 
চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তখন অন্যান্য কাজের বেলায়ও এটা আরও 
জরুরী হয়ে যায়। এ ছাড়া স্বয়ং কোরআন তেলাওয়াতের মধ্যে শয়তানী 
ক্মন্ত্রণারও আশঙ্কা থাকে। ফলে তেলাওয়াতের আদব-কায়দা কম হয়ে 
যায় এবং চিন্তাভাবনা ও বিনয়-নম্তা থাকে না। এ জন্যেও ক্মস্ত্রণা থেকে 
আত্রয় প্রার্থনা করা জরুরী মনে করা হয়েছে। --(ইবনে-কাসীর, মাযহারী) 

ইবনে-কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন £ মানুষের শত্রু 
দু'রকম। এক, স্বয়ং মানবজাতির মধ্য থেকে ; যেমন সাধারণ কাফের। 





দুই, জিনদের মধ্য থেকে অবাধ্য শয়তানের দল। ইসলাম প্রথম প্রকার 
শক্রকে জেহাদ ও লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রতিহত করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্ত 
দ্বিতীয় প্রকার শক্রর জন্যে শুধু আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার 
আদেশ দিয়েছে। কারণ, প্রথম প্রকার শক্ত স্বজাতীয়। তার আক্রমণ 
প্রকাশ্যভাবে হয়। তাই তার সাথে জেহাদ ও লড়াই ফরয করে দেয়া 
হয়েছে। পক্ষান্তরে শয়তানের শত্রুতা দৃষ্টিগোচর হয় না। তার আক্রমণও 
মানুষের উপর সামনা-সামনি হয় না। তাই তাকে প্রতিহত করার জন্যে 
এমন সত্তার আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য করা হয়েছে, যিনি মানুষ ও শয়তান 
কারও দৃষ্টিগোচর নয়। আর শয়তানকে প্রতিহত করার বিষয়টি আল্লাহ্‌র 
কাছে সমর্পন করার যথার্থতা এই যে, যে ব্যক্তি শয়তানের কাছে পরাজিত 
হবে, সে আল্লাহ্র দরবার থেকে বিতাড়িত এবং আযাবের যোগ্য হবে। 
মানবশক্রর বেলায় এমন নয়। কাফেরদের সাথে যুদ্ধে কেউ পরাজিত হলে 
কিংবা নিহত হলে সে শহীদ ও সওয়াবের অধিকারী হবে। তাই দেহ ও 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা মানবশক্রর মোকাবিলা করা সর্বাবস্থায় লাভজনক-_জয়ী 
হলে শক্রর শক্তি নিশ্চিহ্ন হবে এবং পরাজিত হলে শহীদ হয়ে আল্লাহ্র 
কাছে সওয়াবের অধিকারী হবে। 

মাসআলা £ কোরআন তেলাওয়াতের সময় 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ 
শাইতানির রাজীম' পাঠ করা আলোচ্য আয়াতের আদেশ পালনকল্পে 
রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) থেকে প্রমাণিত রয়েছে। কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে তা পাঠ 
করেননি বলেও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। তাই অধিকাংশ 
আলেম এ আদেশকে ওয়াজিব নয়__সুন্নত বলেছেন। ইবনে জরীর তাবারী 
এ বিষয়ে সবার ইজমা বর্ণনা করেছেন। 

নামাযে আউযুবিল্লাহ্‌ শুধু প্রথম রাকাআতের শুরুতে, না প্রত্যেক 
রাকআতের শুরুতে পড়তে হবে, এ সম্পর্কে ফেকাহবিদদের উক্তি 
বিভিন্নরপ। ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) মতে শুধু প্রথম রাকআতে পড়া 
উচিত। ইমাম শাফেয়ীর মতে প্রত্যেক রাকআতের শুরুতে পড়তে হবে, 
এ সম্পর্কে ফেকাহবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইমাম আবু হানীফার মতে 
শুধু প্রথম রাকআতে পড়া উচিত। ইমাম শাফেয়ীর মতে প্রত্যেক 
রাকআতের শুরুতে পড়া মোস্তাহাব। উভয়পক্ষের প্রমাণাদি 
তফসীরে-মাযহারীতে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। 

কোরআন তেলাওয়াত নামাযে হোক কিংবা নামাযের বাইরে--উভয় 
অবস্থাতে তেলাওয়াতের পূর্বে আউযুবিল্লাহ পাঠ করা সুন্নত। তবে একবার 
পড়ে নিলে পরে যতবারই তেলাওয়াত হবে প্রথম আউযুবিল্লাহই যথেষ্ট 
হবে। মাঝখানে তেলাওয়াত বাদ দিয়ে কোন সাংসারিক কাজে মশগুল 
হলে পুনর্বার তেলাওয়াতের সময় আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ে নেয়া 
উচিত। 

কোরআন তেলাওয়াত ছাড়া অন্য কোন কালাম অথবা কিতাব পাঠ 
করার পূর্বে আউযুবিল্লাহ পড়া সুন্নত নয়। সেক্ষেত্রে শুধু বিসমিল্লাহ্‌ পড়া 
উচিত।-_(দুররে-মুখতার) 

তবে বিভিন্ন কাজ ও অবস্থায় আউযুবিল্লাহ্র শিক্ষা হাদীসে বর্ণিত 
রয়েছে। উদাহরণতঃ কারও অধিক ক্রোধের উদ্রেক হলে হাদীসে আছে 
যে, আউযুবিল্লাহ পাঠ করলে ক্রোধ দমিত হয়ে যায়।_(ইবনে-কাসীর) 

হাদীসে আরও বলা হয়েছে, পায়খানায় প্রবেশ করার পূর্বে ‘আল্লাহুম্মা 
ইনী আউযুবিকা মিনাল খুবুসে ওয়াল খাবায়েসে' পাঠ করা মোস্তাহাব।_ 
(শামী) 

আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ও ভরসা শয়তানের আধিপত্য থেকে 
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(১০৩) আমি তো ভালভাবেই জানি যে, তারা বলে £ তাকে জনৈক ব্যক্তি 
শিক্ষা দেয়। যার দিকে তারা ইঙ্গিত করে, তার ভাষা তো আরবী নয় এবংএ 
কোরআন পরিষ্কার আরবী ভাষায়। (১০৪) যারা আল্লাহ্‌র কথায় বিশ্বাস 
করে না, তদেরকে আল্লাহ্‌ পথ প্রদর্শন করেন না এবং তাদের জন্যে রয়েছে 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (০৫) মিথ্যা কেবল তারা রচনা করে, যারা আল্লাহ্‌র 
নিদর্শন বিশ্বাস করে না এবং তারাই মিথ্যাবাদী। (১০৬) যার উপর 
জবরদত্তি করা হয় এবং তার অস্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে 
কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহৃতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর জন্য মন 
উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহ্‌র গযব এবং তাদের 
জন্যে রয়েছে শাপ্তি। (০৭) এটা এ জন্যে যে, তারা পাথিব জীবনকে 
পরকালের চাইতে প্রিয় মনে করেছে এবং আল্লাহ্‌ অবিশ্বাসীদেরকে পথ 
প্রদর্শন করেন না। (১০৮) এরাই তারা, আল্লাহ্‌ তা'আলা এদেরই অন্তর, 
কণ ও চক্ষুর উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এরাই কান্ডজ্ঞানহীন। (১০৯) 
বলাবাহুল্য, পরকালে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (১১০) যারা দুঃখ-কষ্ট ভোগের 
পর দেশত্যাগী হয়েছে অতঃপর জেহাদ করেছে, নিশ্চয় আপনার 
পালনকতা এসব বিষয়ের পরে অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১১১) 
যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মসম্থন সওয়াল-জওয়াব করতে করতে আসবে 
এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের কৃতকর্মের পূর্ণ ফল পাবে এবং তাদের উপর 
জুলুম করা হবে না। 





মুক্তির পথ £ এ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা শয়তানকে 
এমন শক্তি দেননি যাতে সে যে কোন মানুষকে মন্দ কাজে বাধ্য করতে 
পারে। মানুষ স্বয়ং নিজের ক্ষমতা ও শক্তি অসাবধানতাবশতঃ কিংবা কোন 
স্বার্থের কারণে প্রয়োগ না করলে সেটা তারই দোষ। তাই বলা হয়েছে £ 
যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং যাবতীয় অবস্থা ও কাজ-কর্মে স্বীয় 
ইচ্ছাশক্তির পরিবর্তে আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখে (কেননা, তিনিই 
সৎকাজের তওফীকদাতা এবং প্রত্যেকটি অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারী) এ 
ধরনের লোকের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। অবশ্য 
যারা আত্ম্থার্থের কারণে শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব করে, তার কথাবার্তা 
পছন্দ করে এবং আল্লাহ্র সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করে, তাদের 
উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে তাদেরকে কোন সৎকাজের 
দিকে যেতে দেয় না এবং তারা সমস্ত মন্দ কাজের অগ্রভাগে থাকে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


মাসআলা £ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তিকে হত্যার 
হুমকি দিয়ে কুফরী কালাম উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয়, যদি প্রবল 
বিশ্বাস থাকে যে, হুমকিদাতা তা কার্যে পরিণত করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখে, 
তবে এমন জবরদস্তির ক্ষেত্রে সে যদি মুখে কুফুরী কালাম উচ্চারণ করে, 
তবে তাতে কোন গোনাহ্‌ নেই এবং তার স্ত্রী তার জন্যে হারাম হবে না। 
তবে শর্ত এই যে, তার অস্তর ঈমানে অটল থাকতে হবে এবং কুফুরী 
কালামকে মিথ্যা ও মন্দ বলে বিশ্বাস করতে হবে।--(কুরতুবী, মাযহারী) 

আলোচ্য আয়াতটি কতিপয় সাহাবী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, যাদেরকে 
মুশরিকরা গ্রেফতার করেছিল এবং হত্যার হুমকি দিয়ে কুফুরী অবলম্বন 
করতে বলেছিল। 

যাঁরা গ্রেফতার হয়েছিলেন, তারা ছিলেন হযরত আম্মার, তদীয় পিতা 
ইয়াসির, মাতা সুমাইয়্যা, সূহায়েব, বেলাল এবং খাববাব (রাঃ)। তাদের 
মধ্যে হযরত ইয়াসির ও তদীয় সহধর্মিণী সুমাইয়্যা কুফুরী কালাম উচ্চারণ 
করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। হযরত ইয়াসিরকে হত্যা করা হয় এবং 
হযরত সুমাইয়্যাকে দু'উটের মাঝখানে ধেঁধে উট দু'টিকে দু'দিকে হাঁকিয়ে 
দেয়া হয়। ফলে তিনি দ্বিখন্ডিত হয়ে শহীদ হন। এ দু'জন মহাত্মাই 
ইসলামের জন্যে সর্বপ্রথম শাহাদত বরণ করেন। এমনিভাবে হযরত 
খাববাবও কুফরী কালাম উচ্চারণ করতে অস্বীকার করে হাসিমুখে শাহাদত 
বরণ করে নেন। তাদের মধ্যে হযরত আম্মার প্রাণের ভয়ে 
মৌখিক স্বীকারোক্তি করলেও তার অস্তর ঈমানে অটল ছিল। শত্রুর কবল 
থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হন, 
তখন অত্যন্ত দুঃখের সাথে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে 
জিজ্ঞেস করলেন £ তুমি যখন কুফুরী কালাম বলেছিলে, তখন তোমার 
অন্তরের অবস্থা কি ছিল? তিনি আরয করলেন £ আমার অস্তর ঈমানের 
উপর স্থির এবং অটল ছিল। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে আশ্বাস দেন যে, 
(তোমাকে এজন্যে কোন শাস্তি ভোগ করতে হবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
এ সিদ্ধান্তের সত্যায়নেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। 

জোর-জবরদস্তির সংজ্ঞা ও সীমা £ +11 _এর শাব্দিক অর্থ এই 
যে, কোন ব্যক্তিকে এমন কথা বলতে অথবা এমন কাজ করতে বাধ্য 
করা, যা বলতে বা করতে সে সম্মত নয়। এরূপ জোর-জবরদস্তির দু'টি 
পর্যায় রয়েছে। এক, মনেপ্রাণে তাতে সম্মত নয়, কিন্তু এমন অক্ষম ও 


৭৫৮ 


অবশও নয় যে, অস্বীকার করতে পারে না। ফেকাহবিদদের পরিভাষায় এ 
স্তরকে ₹:৫+ ৮৯ |, বলা হয়। এরূপ জবরদস্তির কারণে কুফুরী 
বাক্য বলা অথবা কোন হারাম কাজ করা জায়েয নয়। তবে কোন কোন 
খুটিনাটি বিধানে এর কারণেও কিছু প্রতিক্রিয়া প্রমাণিত হয়। যার বিস্তারিত 
বিবরণ ফেকাহ্‌ শাস্ত্রে বর্ণিত রয়েছে। 

জোর-জবরদস্তির দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে এমন অক্ষম ও অপারক করে 
দেয়া যে, সে যদি জোর-জবরদস্তিকারীদের কথামত কাজ না করে, তবে 
তাকে হত্যা করা হবে কিংবা তার কোন অঙ্গহানি করা হবে। 
ফেকাহ্বিদদের পরিভাষায় এ পর্যায়কে (4 ১1,| বলা হয়। এর অর্থ 
হচ্ছে এমন জোর-জবরদস্তি, যা মানুষকে ক্ষমতাহীন ও অক্ষম করে দেয়। 
এমন জবরদস্তির অবস্থায় অস্তর ঈমানের উপর স্থির ও অটল থাকার শর্তে 
মুখে কুফুরী কলেমা উচ্চারণ করা জায়েয। এমনিভাবে কাউকে হত্যা করা 
ছাড়া অন্য কোন হারাম কাজ করতে বাধ্য করলে তা করলেও কোন 
গোনাহ্‌ নেই। 

কিন্তু উভয় প্রকার জোর-জবরদস্তির মধ্যে শর্ত এই যে, হুমকিদাতা 
যে বিষয়ের হুমকি দেয়, তা বাস্তবায়নের শক্তিও তার থাকতে হবে এবং 
যাকে হুমকি দেয়া হয় তার প্রবল ধারণা থাকতে হবে যে, সে যদি তার 
কথা না মানে, তবে যে বিষয়ের হুমকি দিচ্ছে, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত 
করে ফেলবে।__(মাযহারী) 

লেনদেন দু'প্রকার। এক, যাতে আন্তরিকভাবে সম্মতি অপরিহার্য; 
যেমন কেনা-বেচা, দান-খয়রাত ইত্যাদি। এগুলোতে আন্তরিকভাবে 
সম্মত হওয়া শর্ত। কোরআন বলে 45685036391 
5 _ অর্থাৎ, অপরের মাল হালাল হয় না যে পরযস্ত উভয় পক্ষের 
সম্মতিতে ব্যবসা ইত্যাদির আদান-প্রদান না হয়। হাদীসে আছে, 
৪০৭০ neh pls 1541 JU ০৯৫১ “কোন মুসলমানের মাল 
হালাল হয় না, যে পর্যস্ত সে মনের খুশীতে তা দিতে সম্মত না হয়।” 

এ জাতীয় লেনদেন যদি জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে করা হয়, তবে 
শরীয়তের আইনে তা অগ্রাহ্য হবে। জোর-জবরদস্তির অবস্থা কেটে গেলে 
যখন সে স্বাধীন হবে_-জোর-জবরদস্তির অবস্থায় কৃত কেনা-বেচা অথবা 
দান-খয়রাত ইচ্ছা করলে সে বহালও রাখতে পারে, বাতিলও করে দিতে 
পারে। 


কিছু কাজ ও বিষয় এমনও রয়েছে যেগুলো শুধু মুখের কথার উপর 
নির্ভরশীল। ইচ্ছা, সম্মতি, খুশী ইত্যাদি শর্ত নয়; যেমন বিয়ে, তালাক, 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


VoA 


তালাক প্রত্যাহার, গোলাম যুক্তকরণ ইত্যাদি। এ জাতীয় ব্যাপার সম্পর্কে 
হাদীসে বলা হয়েছেঃ 3১৬), C6 42 ০+:১৯১-৬ ০৯১৯ ১১ 
৬০০1১ ১০১০ 22 = =|) অৰ্থাৎ, দু'ব্যক্তি যদি মুখে বিয়ের 
ইজাব-কবুল শর্তানুযায়ী করে নেয় অথবা কোন স্বামী স্ত্রীকে মুখে তালাক 
দিয়ে দেয় অথবা ১/২ তালাকের পর মুখে তা প্রত্যাহার করে নেয় 
হাসি-ঠাট্রার ছলে হলেও এবং অস্তরে বিয়ে, তালাক ও তালাক প্রত্যাহারের 
ইচ্ছা না থাকলেও মুখের কথা দ্বারা বিয়ে, তালাক এবং প্রত্যহার 
বাস্তবায়িত হয়ে যাবে।--(মাযহারী) 

ইমাম আযম আবু হানীফা, শা'বী, যুহ্রী, নখয়ী ও কাতাদাহ্‌ (রহঃ) 
প্রমুখ বলেন £ জরবদস্তির অবস্থায় যদিও সে তালাক দিতে আস্তরিকভাবে 
সম্মত ছিল না, অক্ষম হয়ে তালাক শব্দ বলে দিয়েছে, তবুও তালাক হয়ে 
যাবে। কারণ, তালাক হওয়ার সম্পর্ক শুধু তালাক শব্দ বলে দেয়ার 
সাথে_ মনের ইচ্ছা ও মনন শর্ত নয়; যেমন, পূর্বোক্ত হাদীস থেকে 
প্রমাণিত হয়েছে। 

কিন্তু ইমাম শাফেয়ী, হযরত আলী ও ইবনে আববাস (রাঃ)-এর মতে 
জবরদস্তি অবস্থায় তালাক হবে না। কেননা, হাদীসে আছে, ০৮১১ 
৭০1৯৯ ০ ৩০ ৩৮915 ৩৮ অৰ্থাৎ, আমার উম্মত 
থেকে ভূল, বিস্মৃতি এবং যে কাজে তাদেরকে বাধ্য করা হয়, সব তুলে 
নেয়া হয়েছে। 

ইমাম আবু হানীফার মতে এ হাদীসটি পরকালীন বিধানের সাথে 
সম্পৃক্ত। অর্থাৎ, ভুল-বিস্মৃতির কারণে অথবা জবরদস্তির অবস্থায় কোন 
কথা অথবা কাজ শরীয়তের বিরুদ্ধে করে বা বলে ফেললে সেজন্যে কোন 
গোনাহ্‌ হবে না। দুনিয়ার বিধান এবং এ কাজের অবশ্যস্তাবী পরিণতি, 
এগুলোর প্রতিফলন অনুভূত ও চাচ্ছুস। এর প্রতিফলনের কারণে দুনিয়ার 
যেসব বিধান হওয়া সম্ভব, সেগুলো অবশ্যই হবে। উদাহরণতঃ একজন 
অন্য জনকে ভুলবশতঃ হত্যা করল। এখানে হত্যার গোনাহ্‌ এর 
পরকালের শাস্তি নিশ্চয়ই হবে না। কিন্তু হত্যার চাক্ষুস পরিণতি অর্থাৎ, 
নিহত ব্যক্তির প্রাণ বিয়োগ যেমন অবশ্যই হয়, তেমনি এর শরীয়তগত 
পরিণতিও সাব্যস্ত হবে যে, তার স্ত্রী ইন্দতের পর পুনবিবাহ করতে 
পারবে এবং তার ধন-সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করা হবে। 
এমনিভাবে যখন তালাক, তা প্রত্যাহার ও বিয়ের শব্দ মুখে বলে দেয়, 
তখন তার শরীয়তগত পরিণতিও প্রতিফলিত হয়ে যাবে।-_(মাযহারী, 
ক্রত্বী) 
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৫১২) আল্লাহ্‌ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন একটি জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও 
নিশ্চিন্ত, তথায় প্রত্যেক জায়গা থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ। 
অতঃপর তারা আল্লাহ্র নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তখন 
আল্লাহ্‌ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে স্বাদ আস্বাদন করালেন, ক্ষুধা ও 
ভীতির। (১১৩) তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল আগমন 
করেছিলেন। অনস্তর ওরা তার প্রতি মিথ্যারোপ করল। তখন আযাব এসে 
ওদেরকে পাকড়াও করল এবং নিশ্চিতই ওরা ছিল পাপাচারী। (১১৪) 
অতএব, আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন, তা 
তোমরা আহার কর এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর 
যদি তোমরা তারই এবাদতকারী হয়ে থাক। (১১৫) অবশ্যই আল্লাহ্‌ 
তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন রক্ত, শুকরের মাংস এবং যা জবাইকালে 
আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। অতঃপর কেউ 
সীমালজ্ঘনকারী না হয়ে নিরুপায় হয়ে পড়লে তবে, আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, 
পরম দয়ালু। (১১৬) তোমাদের মুখ থেকে সাধারণতঃ যেসব মিথ্যা বের 
হয়ে আসে তেমনি করে তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ 
করে বলো না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র 
বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, তাদের মঙ্গল হবে না। (১১৭) যৎসামান্য 
সুখ-সন্ভোগ ভোগ করে নিক। তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। 
(১৮) ইহুদীদের জন্যে আমি তো কেবল তাই হারাম করেছিলাম যা 
ইতিপূর্বে আপনার নিকট উল্লেখ করেছি। আমি তাদের প্রতি কোন জুলুম 
করিনি, কিন্তু তারাই নিজেদের উপর জুলুম করত। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


১১২তম আয়াতে ক্ষুধা ও ভীতির স্বাদ আস্বাদনের জন্যে 'লেবাস' শব্দ 
ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক আস্বাদন 
করানো হয়েছে। অথচ পোশাক আস্বাদন করার বস্তু নয়। কিন্তু এখানে 
লেবাস শব্দটি পুরোপুরি পরিবেষ্টনকারী হওয়ার কারণে রূপক অর্থে 
ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, ক্ষুধা ও ভীতি তাদের সবাইকে এমনভাবে আহ্ন্ন 
করে নিয়েছে, যেমন পোশাক দেহের সাথে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে 
যায়, ক্ষুধা এবং ভীতিও তাদের উপর তেমনিভাবে চেপে বসে। 

আয়াতে বর্ণিত দৃষ্টান্তটি কোন কোন তফসীরবিদের মতে একটি 
সাধারণ দৃষ্টান্ত। এর সম্পর্ক বিশেষ কোন জনপদের সাথে নয়। অধিকাংশ 
তফসীরবিদ একে মক্কা মুকাররমার ঘটনা সাব্যস্ত করেছেন। মন্কাবাসীরা 
সাত বছর পর্যস্ত নিদারুণ দুর্ভিক্ষে পতিত ছিল। এমনকি, মৃত জন্ত, কুকুর 
ও ময়লা-আবর্জনা পর্য্ত খেতে বাধ্য হয়ে পড়েছিল । এছাড়া মুসলমানদের 
ভয়ও তাদেরকে পেয়ে বসেছিল। অবশেষে মক্কার সরদাররা রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর কাছে আরয করল যে, কুফরী ও অবাধ্যতার দোষে পুরুষরা 
দোষী হতে পারে, কিন্তু শিশু ও মহিলারা তো নির্দোষ। এরপর রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) তাদের জন্যে মদীনা থেকে খাদ্যসন্তার পাঠিয়ে দেন।-_(মাযহারী) 

আবু সুফিয়ান কাফের অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অনুরোধ করেন 
যে, আপনি তো আত্মীয় বাৎসল্য, দয়া-দাক্ষিণ্য ও মার্জনা শিক্ষা দেন। 
আপনারই স্বজাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। দৃর্ভিক্ষ দূর করে দেয়ার জন্যে 
আল্লাহ্র কাছে দোয়া করুন। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের জন্যে দোয়া 
করেন এবং দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে যায়।__(ক্রতুবী) 

উল্লেখিত চারের মধ্যেই হারাম বস্তু সীমাবদ্ধ নয় £ ১১৫ তম 
আয়াতে ব্যবহৃত | শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, হারাম বস্তু আয়াতে 
উল্লেখিত চারটিই। এর চাইতে আরও অধিক স্পষ্টভাবে (4৫9 
৬৫1৫ আয়াত থেকে জানা যায় যে, এগুলো ছাড়া অন্য কোন 
বস্তু হারাম নয়। অথচ কোরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী ইজমা দ্বারা 
আরও বহু বস্তু হারাম। এ সংশয়ের জওয়াব আলোচ্য আয়াতসমূহের 
বর্ণনাভঙ্গি সম্পর্কে চিন্তা করলেই খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে সাধারণ 
হালাল ও হারাম বস্তসমূহের তালিকা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয় ; বরং 
জাহেলিয়াত আমলের মুশরিকরা নিজেদের পক্ষ থেকে যে অনেক বস্তু 
হারাম করে নিয়েছিল, অথচ আল্লাহ্‌ তদ্রাপ কোন নির্দেশ দেননি, সেগুলো 
বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, তাদের হারাম কৃত বস্তসমূহের মধ্যে 
আল্লাহ্র কাছে শুধু এগুলোই হারাম। এ আয়াতের পুরোপুরি তফসীর এবং 
চারটি হারাম বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা মা'আরেফুল-কোরআন প্রথম খন্ডে 
সূরা বাকারার ১৭৩ আয়াতের তফসীরে দ্রষ্টব্য। 
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(১১৯) অনস্তর যারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর তওবা করে 
এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, আপনার পালনকর্তা এসবের পরে 
তাদের জন্যে অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১২০) নিশ্চয় ইবরাহীম ছিলেন 
এক সম্প্রদায়ের প্রতীক, সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে এক আল্লাহরই 
অনুগত এবং তিনি শেরককারীদের অন্তভূক্তি ছিলেন না। (১২১) তিনি তার 
অনুথহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ছিলেন। আল্লাহ্‌ তাকে মনোনীত 
করেছিলেন এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলেন। (১২২) আমি তাকে 
দুনিয়াতে দান করেছি কল্যাণ এবং তিনি পরকালেও সৎকর্মশীলদের 
অন্তুক্তি। ১২৩) অতঃপর আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ থরেরণ করেছি যে, 
ইবরাহীমের দ্রীন অনুসরণ করুন, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন এবং শেরককারীদের 
অস্ভুক্তি ছিলেন না। (১২৪) শনিবার দিন পালন যে নির্ধারণ করা হয়েছিল, 
তা তাদের জন্যেই যারা এতে মতবিরোধ করেছিল। আপনার পালনকর্তা 
কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ 
করত। (১২৫) আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা 
বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন 
পছন্দযুক্ত পদ্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা এ ব্যক্তি সম্পর্কে 
বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং 
তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে। (১২৬) আর যদি 
তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে এ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে 
পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। যদি সবর কর, তবে তা সবরকারীদের 
জন্যে উত্তম। (১২৭) আপনি সবর করবেন। আপনার সবর আল্লাহ্‌র জন্য 
ব্যতীত নয়, তাদের জন্য দুঃখ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন 
ছোট করবেন না। (২৮) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা 
পরহেযেগার এবং যারা সৎকর্ম করে। 











ষে গোনাহ বোঝে-সুঝে করা হয় এবং ষে গোনাহ না বোঝে 
করা হয় সবই তওবা দ্বারা মাফ হতে পারে £ আয়াতে 24,38 

207814৮ এর ০ শব্দ নয় বরং 21৬৯ শব্দ ব্যবহার করা 
হয়েছে। ১4৯ শব্দটি 4০ এর বিপরীতে অজ্ঞানতা ও বোধহীনতা অর্থে 
ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে //> এর অর্থ হয় মূর্খসুলভ কান্ড, যদিও তা 
বোঝে-সুঝে করা হয়। এতে বোঝা গেল যে, তওবা দ্বারা শুধু না বোঝে 
অথবা অনিচ্ছায় করা গোনাহ্‌ই মাফ হয় না; বরং যে গোনাহ্‌ সচেতনভাবে 
করা হয়, তাও মাফ হয়। 

১২০ তম আয়াতে 4! (উশ্মত) শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহাত হয়। 
এর প্রসিদ্ধ অর্থ দল ও সম্প্রদায়। হযরত ইবনে-আববাস (রাঃ) থেকে 
এখানে এ অর্থই বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আঃ) একাই 
এক ব্যক্তি, এক সম্প্রদায় ও কওমের গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী 
ছিলেন। ‘উম্মত’ শব্দের আরেক অর্থ হচ্ছে জাতির অনুসৃত নেতা ও 
গুণাবলীর আধার। কোন কোন তফসীরকার এখানে এ অর্থই নিয়েছেন। 
৩১৬ শব্দের অর্থ আজ্ঞাবহ। হযরত ইবরাহীম (আঃ) উভয়গুণে স্বতত্ত 
বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। অনুসৃত এ কারণে যে, সমগ্র বিশ্বের প্রসিদ্ধ 
ধর্মাবলম্বীরা সবাই একবাক্যে তার প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং তার দ্বীনের 
অনুসরণকে সম্মান ও গৌরবের বিষয় মনে করে। ইহুদী, খ্রীষ্টান ও 
মুসলমানরা তো তার প্রতি অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখেই, আরবের মুশরিকরা 
মুর্তিপূজা সত্বেও এ মূর্তি সংহারকের প্রতি ভক্তিতে গদগদ এবং তার ধর্মের 
'অনুসরণকে গর্বের বিষয় গণ্য করে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) যে, আল্লাহ্র 
আজ্ঞাবহ ও অনুগত ছিলেন, এর বিশেষ স্বাতস্ত্য সেসমস্ত পরীক্ষার মাধ্যমে 
ফুটে উঠে, যেগুলোতে আল্লাহর এ দোস্ত উত্তীর্ণ হন। নমরূদের আগুন, 
পরিবার-পরিজনকে জনশূন্য প্রান্তরে ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ, অনেক 
'আশা-আকাঙ্খার পর পাওয়া পুত্রকে কুরবানী করতে উদ্যত হওয়া- এসব 
স্বাতস্ত্যের কারণেই আল্লাহ তাআলা তাকে উল্লেখিত উপাধিসমূহে 
সম্ানিতকরেন। 

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি দ্বীনে ইবরাহিমীর অনুসরণের নির্দেশ 
$ আল্লাহ্‌ তাআলা যে শরীয়ত ও বিধানাবলী হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে 
দান করেছিলেন, শেষ নবী (সাঃ)-এর শরীয়তেও কতিপয় বিধান ছাড়া 
তদ্ধপ রাখা হয়েছে। যদিও রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) পয়গম্বর ও রসূলগণের মধ্যে 
্েষ্ঠতর ; কিন্তু এখানে শ্রেষ্ঠতরকে স্বল্পশ্রেষ ব্যক্তির অনুসরণ করার 
নির্দেশ দানের পেছনে দু'টি তাৎপর্য কার্যকর। এক, সেই শরীয়ত পূর্বে 
দুনিয়াতে এসে গেছে এবং সর্বজনবিদিত ও প্রসিদ্ধ হয়েছ। সর্বশেষ 
শরীয়তও যেহেতু তদ্রুপ হবার ছিল, তাই একে অনুসরণ শব্দের মাধ্যমে 
ব্যক্ত করা হয়েছে। দুই, আল্লামা যমখশরীর ভাষায় অনুসরণের এ 
নির্দেশও হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সম্মানসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ 
সম্মান। এর বৈশিষ্ট্যের প্রতি // (অতঃপর) শব্দের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে যে, ইবরাহীম (আঃ)-এর গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্ব একদিকে এবং 
এগুলোর মধ্যে সর্বোপরি গুণ এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল 
ও হাবীবকে তার দ্বীনের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। 

দাওয়াত ও প্রচারের মূলনীতি এবং পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম £ আলোচ্য 
১২৫তম আয়াতে দাওয়াত ও প্রচারের পূর্ণাঙ্গ কর্মপন্থা, মূলনীতি ও 
শিষ্টাচারের পূর্ণ বিবরণ অল্প কথায় বিধৃত হয়েছে। তফসীর ক্রতুবীতে 


১৯ ৪০৯১০ VAN 


রয়েছে, হযরত হরম ইবনে হাইয়্যানের মৃত্যুর সময় তার আত্মীয়-স্বজনরা 
অনুরোধ করল £ আমাদেরকে কিছু ওসীয়ত করুন। তিনি বললেন £ 
“মানুষ সাধারণতঃ অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে ওসীয়ত করে। অর্থ-সম্পদ 
আমার কাছে নেই। কিন্তু আমি তোমদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলার 
আয়াতসমূহ বিশেষতঃ সূরা নাহলের সর্বশেষ আয়াতসমূহের ব্যাপারে 
ওসীয়ত করছি। এগুলোকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকবে।” উল্লেখিত 
আয়াতসমূহই হচ্ছে সে আয়াত। 

৯৮৯১ _ এর শাব্দিক অর্থ ডাকা, আমন্ত্রণ জানানো, আহ্বান করা। 
পয়গম্বরগণের সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে মানবজাতিকে আল্লাহ্র দিকে 
আহ্বান করা। এরপর নবী ও রসুলের সমস্ত শিক্ষা হচ্ছে এ দাওয়াতেরই 
ব্যাখ্যা। কোরআন পাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিশেষ পদবী হচ্ছে আল্লাহ্র 
দিকে আহবানকারী হওয়া। সূরা আহযাবের ৪৬তম আয়াতে বলা হয়েছে, 

19৬০9401585 এবং সূরা আহকাফের ৩১ 
আয়াতে বলা হয়েছে, 44946 

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত 
দেয়া উম্মতের উপরও ফরয করা হয়েছে। সূরা আলে-এমরানে আছে, 


PIES ANSI 





তোমাদের মধ্যে একটি দল এমন থাকা উচিত, যারা মানুষকে মঙ্গলের 
প্রতি দাওয়াত দেবে (অর্থাৎ) সংকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজের 
নিষেধ করবে। 


অন্য আয়াতে আছে, 
AISI _ অর্থ কারি দিক 
দিয়ে সে ব্যক্তির চাইতে উত্তম কে হবে, যে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেয়? 
বর্ণনায় বিষয়টিকে কোন সময় 4)1 4 ০,১৮১ কোন সময় 
= এ] ০৬৪১ এবং কোন কোন সময় 4 = | ০০১০১ 
শিরোনাম দেয়া হয়। সবগুলোর সারমর্ম এক। কেননা, আল্লাহ্‌র দিকে 
দাওয়াত দেয়ার দ্বারা তার দ্বীন এবং সরল পথের দিকেই দাওয়াত দেয়া 
উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। 


০৯৩) এতে আল্লাহ্‌ তাআলার বিশেষ গুণ ৬১ 
(পালনকর্তা) উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি এর 
সম্বন্ধ করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, দাওয়াতের কাজটি লালন ও 
পালনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। আল্লাহ্‌ তাআলা যেমন তাকে পালন 
করেছেন, তেমনি তারও প্রতিপালনের ভঙ্গিতে দাওয়াত দেয়া উচিত। 
এতে প্রতিপক্ষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে এমন পন্থা অবলম্বন করতে 
হবে যাতে, তার উপর চাপ সৃষ্টি না হয় এবং অধিকতর ক্রিয়াশীল হয়। 
স্বয়ং দাওয়াত শব্দটিও এই কর্ম প্রকাশ করে। কেননা, পয়গস্বরের দায়িত্ব 
শুধু বিধি-বিধান পৌছে দেয়া ও শুনিয়ে দেয়াই নয়; বরং লোকদেরকে তা 
পালন করার দাওয়াত দেয়াও বটে। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি কাউকে 
দাওয়াত দেয়, সে তাকে এমন সম্বোধন করে না, যাতে তার মনে বিরক্তি 
ও ঘৃণা জন্মে অথবা তার সাথে ঠাট্রা-বিদ্রপ ও তামাশা করে না। 


700, ‘হিকমত’ শব্দটি কোরআন পাকে অনেক অর্থে ব্যবহৃত 





হয়েছে। এস্থলে কোন কোন তফসীরবিদ হিকমতের অর্থ কোরআন, কেউ 
কেউ কোরআন ও সুন্নাহ্‌ এবং কেউ কেউ অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ স্থির 
করেছেন। রহুল-মা'আনী বরাত দিয়ে হিকমতের তফসীর 
নিম্নরূপ করেছেন ১৬ ০-৯1 I! ০+ ০1 ৬১০ NSO ysl 
অর্থাৎ, এমন বিশুদ্ধ বাক্যকে হিকমত বলা হয়, যা মানুষের মনে আসন 
করে নেয়। এ তফসীরের মধ্যে সব উক্তি সন্নিবেশিত হয়ে যায়। 
রূহুল-বয়ানের গ্স্থকারও প্রায় এই অর্থটিই এরূপ ভাষায় বর্ণনা করেছেনঃ 
“হিকমত বলে সে অন্তষ্টিক বোঝানো হয়েছে, যার সাহায্যে মানুষ 
অবস্থার তাগিদ জেনে নিয়ে তদনুযায়ী কথা বলে। এমন সময় ও সুযোগ 
খুঁজে নেয় যে, প্রতিপক্ষের উপর বোঝা হয় না। নমতার স্থলে নম্রতা এবং 
কঠোরতার স্থলে কঠোরতা অবলম্বন করে। যেখানে মনে করে যে, 
স্পষ্টভাবে বললে প্রতিপক্ষ লজ্জিত হবে সেখানে ইঙ্গিতে কথা বলে কিংবা 
এমন ভঙ্গি অবলম্বন করে, যদ্দরুন প্রতিপক্ষ লজ্জার সম্মুখীন হয় না এবং 
তার মনে একগুয়েমিভাবও সৃষ্টি হয় না।' 

9৬5৪5 -০৬০৮ ও 4০৪ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন 
শুভেচ্ছামূলক কথা এমনভাবে বলা, যাতে প্রতিপক্ষের মন তা কবুল 
করার জন্যে নরম হয়ে যায়। উদাহরণতঃ তার কাছে কবুল করার সওয়াব 
ও উপকারিতা এবং কবুল না করার শাস্তি ও অপকারিতা বর্ণনা কর। 
(কোমুস, মুফরাদাতে-রাগিব) 

255 এর অর্থ বর্ণনা ও শিরোনাম এমন হওয়া যে, প্রতিপক্ষের 
অস্তর নিশ্চিত হয়ে যায়, সন্দেহ দুর হয়ে যায় এবং অনুভব করে যে, এতে 
আপনার কোন স্বার্থ নেই_শুধু তার শুভেচ্ছার খাতিরে বলেছেন। 

৯৪৮ শব্দ দ্বারা শুভেচ্ছামূলক কথা কার্যকরী ভঙ্গিতে বলার 
বিষয়টি ফুটে উঠেছিল। কিন্ত শুভেচ্ছামূলক কথা মাঝে মাঝে মর্মবিদারক 
ভঙ্গিতে কিংবা এমনভাবে বলা হয় যে, প্রতিপক্ষ অপমানবোধ করে। _ 
রেহল-মা'আনী) 

এ পদ্থা পরিত্যাগ করার জন্যে 2.» শব্দটি সংযুক্ত করা হয়েছে। 
2835 -০১৬ শব্দটি ১৩ ধাতু থেকে 
উদ্ভূত। 4১৬ এখানে বলে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক বোঝানো 
হয়েছে। ৬512088 -এর অর্থ এই যে, যদি দাওয়াতের কাজে 
কোথাও তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তর্ক-বিতর্কও উত্তম 
পন্থায় হওয়া দরকার। রূহুল-মা'আনীতে বলা হয়েছে, উত্তম পদ্থার মানে 
এই যে, কথাবার্তায় নম্রতা ও কমনীয়তা অবলম্বন করতে হবে। এমন 
যুক্তি প্রমাণ পেশ করতে হবে, যা প্রতিপক্ষ বুঝতে সক্ষম হয়। বহুল 
প্রচলিত প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত বাক্যাবলীর মাধ্যমে প্রমাণ দিতে হবে, যাতে 
প্রতিপক্ষের সন্দেহ দূরিভূত হয় এবং সে হঠকারিতার পথ পরিহার করে। 
(কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, ‘উত্তম পন্থায় 
তর্ক-বিতর্ক" শুধু মুসলমানদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং 

আহলে কিতাব সম্পর্কে বিশেষভাবে কোরআন বলে যে, 


ও ৯ ভঠিসগ _ অন্য আয়াতে 
হযরত মুসা ও হারুন (আঃ)-কে (41599 নির্দেশ দিয়ে আরও 


বলা হয়েছে যে, ফেরাউনের মত অবাধ্য কাফেরের সাথেও নম্র আচরণ 
করাউচিত। 


৭৬২ তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন 


Mall 





দাওয়াতের মূলনীতি ও শিষ্টাচার £ আলোচ্য আয়াতে দাওয়াতের 
জন্যে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। (এক) হিকমত। (দুই) সদুপদেশ 
এবং (তিন) উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক। কোন কোন তফসীরকার বলেন £ 
এ তিনটি বিষয় তিন প্রকার প্রতিপক্ষের জন্যে বর্ণিত হয়েছে। হিকমতের 
মাধ্যমে দাওয়াত জ্ঞানী ও সুীজনের জন্যে, উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত 
জনসাধারণের জন্যে এবং বিতর্কের মাধ্যমে দাওয়াত তাদের জন্যে যাদের 
অন্তরে সন্দেহ ও দ্বিধা রয়েছে অথবা যারা হঠকারিতা ও একগুয়েমির 
কারণে কথা মেনে নিতে সম্মত হয় না। 

হাকীমূল-উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) বয়ানুল-কোরআনে বলেন £এ 
তিনটি বিষয় পৃথক পৃথক তিন প্রকার প্রতিপক্ষের জন্যে হওয়া আয়াতের 
বর্ণনাপদ্ধতির দিক দিয়ে অযৌক্তিক মনে হয়। 

বাহ্যিক অর্থ এই যে, দাওয়াতের এই সুষ্ঠু পদ্থাগুলো প্রত্যেকের 
জন্যেই ব্যবহার্য। কেননা, দাওয়াতে সর্বপ্রথম হিকমতের মাধ্যমে 
প্রতিপক্ষের অবস্থা যাচাই করে তদনুযায়ী শব্দ চয়ন করতে হবে। এরপর 
এসব বাক্যে শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে এমন যুক্তি-প্রমাণ 
পেশ করতে হবে, যদ্বারা প্রতিপক্ষ নিশ্চিত হতে পারে। বর্ণনাভঙ্গি ও 
কথাবার্তা সহানুভূতি পূর্ণ ও নরম রাখতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষ 
নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে যে, সে যা কিছু বলছে, আমারই উপকারার্থে 
এবং হিতাকাজ্খাবশতঃ বলছে_আমাকে শরমিন্দা করা অথবা আমার 
মর্ধাদাকে আহত করা তার লক্ষ্য নয়। 

অবশ্য রুহুল-মা'আনীর গ্রন্থকার এখানে একটি সৃষ্ষ্ম তত্ব বর্ণনা করে 
বলেছেন যে, আয়াতের বর্ণনাপদ্ধতি থেকে জানা যায়, আসলে দু'টি 
বিষয়ই দাওয়াতের মূলনীতি-হিকমত ও উপদেশ তৃতীয় বিষয় বিতক; 
মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে দাওয়াতের পথে কোন কোন সময় এরও 
প্রয়োজন দেখা দেয়। 

মোটকথা, দাওয়াতের মুলনীত দু'টি __ হিকমত ও উপদেশ। এগুলো 
থেকে কোন দাওয়াত খালি থাকা উচিত নয়, আলেম ও বিশেষ শ্রেণীর 
লোকদেরকে দাওয়াত দেয়া হোক কিংবা সর্বসাধারণকে দাওয়াত দেয়া 
হোক। তবে দাওয়াতের কাজে মাঝে মাঝে এমন লোকদেরও সম্মুখীন 
হতে হয়, যারা সন্দেহ ও দ্রিধাদৃন্দবে জড়িত থাকে এবং দাওয়াতদানকারীর 
সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় বিতর্কের শিক্ষা দান 
করা হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে ৬৫১ -এর শর্ত হিসেবে বলা 


হয়েছে যে, যে বিতর্ক এ শর্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, শরীয়তে তার 
কোন মর্যাদা নেই। 

3৩5 বাক্যে প্রথমত £ আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দানকারী 
দেরকে আইনগত অধিকার দেয়া হয়েছে যে, যারা নিযতিন চালায়, তাদের 
কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা আপনার জন্যে বৈধ, কিন্তু এই শর্তে যে, 
প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে নিযতিনের সীমা অতিক্রম করা যাবে না। 
যতটুকু জুলুম প্রতিপক্ষের তরফ থেকে করা হয়, প্রতিশোধ ততটুকুই 
গ্রহণ করতে হবে; বেশী হতে পারবে না। 

আয়াতের শেষে পরামর্শ দেয়া হয়েছে যে, যদিও প্রতিশোধ গ্রহণের 
অধিকার রয়েছে, কিন্তু সবর করা উত্তম। 

আয়াতের শানে নুষূল এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবীদের পক্ষ 
থেকে নির্দেশ পালন £ সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদগণের মতে এ আয়াতটি 





মদীনায় অবতীর্ণ। ওহুদ যুদ্ধে সত্তর জন সাহাবীর শাহাদত বরণ এবং 
হযরত হামযা (রাঃ)-কে হত্যার পর তার লাশের নাক-কান কর্তনে ঘটনা 
সম্পর্কে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। সহীহ্‌ বোখারীর রেওয়ায়েত তদ্রপই। 
দার-কৃতুনী হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে£ 

ওহুদের যুদ্ধে-ময়দান থেকে মুশরিকরা ফিরে যাওয়ার পর সত্তর জন 
সাহাবীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হলো। তাঁদের মধ্যে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর 
শ্রদ্ধেয় পিত্ব্য হযরত হামযা (রাঃ)-এর মৃতদেহও ছিল। এ মর্মান্তিক দৃশ্য 
দেখে রসূলুল্লাহ (সাঃ) দারুণভাবে মর্মাহত হলেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র 
কসম., আমি হামযার পরিবর্তে মুশরিকদের সত্তর জনের মৃতদেহ বিকৃত 
করব। এ ঘটনা সম্পর্কে আলোচ্য 53৮৩2 শীর্ষক তিনটি আয়াত 
নাধিল হয়েছে।_-(তাফসীর কুরতুবী) 

কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, কাফেররা অন্যান্য সাহাবীদের 
মৃতদেহও বিকৃত করেছিল।_(তিরমিযি, আহমদ, ইবনে খুযায়মা, 
ইবনে-হাব্বান) 

এক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য না রেখেই দুঃখের 
আতিশয্য বিক্তদেহ সাহাবীদের পরিবর্তে সত্তর জন মুশরিকের মৃতদেহ 
বিকৃত করার সংকল্প করেছিলেন। এটা আল্লাহ্র কাছে সে সমতা ও 
সুবিচারের অনুকূল ছিল না, যা তাঁর মাধ্যমে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করার 
উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রথমে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের 
অধিকার আপনার রয়েছে বটে, কিন্তু সে পরিমাণই, যে পরিমাণ জুলুম 
হয়েছে। সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য না রেখে কয়েক জনের প্রতিশোধ সত্তর 
জনের উপর শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে ঠিক নয়। দ্বিতীয়তঃ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে 
ন্যায়ানুগ আচরণের উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, সমপরিমাণ প্রতিশোধ 
নেয়ার অনুমতি যদিও রয়েছে, কিন্তু তাও ছেড়ে দিন এবং অপরাধীদের 
প্রতি অনুগ্রহ করুন । এটা অধিক শ্রেয়ঃ। 

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন £ এখন আমরা 
সবরই করব। একজনের উপরও প্রতিশোধ নেব না। এরপর তিনি ফসমের 
কাফফারা আদায় করে দেন।_(মাযহারী) 


মক্কা বিজয়ের সময় এসব মুশরিক পরাজিত হয়ে যখন রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের হস্তগত হয়, তখন ওহুদ যুদ্ধের সময় কৃত 
সংকল্প পূর্ণ করার একটা উত্তম সুযোগ ছিল। কিন্ত উল্লেখিত আয়াত 
নাযিল হওয়ার সময়ই রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বীয় সংকল্প পরিত্যাগ করে সবর 
করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তাই মক্কা বিজয়ের সময় তিনি আয়াত 
অনুযায়ী সবর অবলম্বন করেন। সম্ভবতঃ এ কারণেই কোন কোন 
রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতগুলো মক্কা বিজয়ের সময় 
অবতীর্ণ হয়েছিল। এটাও সম্ভব যে, আয়াতগুলো বার বার নাযিল হয়েছে। 
প্রথমে ওহুদ যুদ্ধের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে এবং পরে মক্কা বিজয়ের সময় 
পুনর্বার অবতীর্ণ হয়েছে।--(মাযহারী) 

মাসআলা £ আলোচ্য আয়াতটি প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে সমতার 
আইন ব্যক্ত করেছে। এ কারণেই ফেকাহবিদগণ বলেছেন £ যে ব্যক্তি 
কাউকে হত্যা করে, তার বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে। আহত 
করলে আহতকারীকে জখমের পরিমাণে জখম করা হবে। কেউ কাউকে 
হাত পা কেটে হত্যা করলে নিহতের ওলীকে অধিকার দেয়া হবে, সেও 
প্রথমে হত্যাকারীর হাত-পা কর্তন করবে, অতঃপর হত্যা করবে। 


৯১০ সূরা বনী ইসরাঈল var 
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সূরা বনী ইসরাঈল 
মক্কায় অবতীর্ণ £ আয়াত ১১১ 


পরম মেহেরবান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু। 

(১) পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় 
ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত_ যার 
চার দিকে আমি পরযার্ত বরকত দান করেছি_যাতে আমি তাকে কুদরতের 
কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবগকারী ও দর্শনশীল। (২) 
আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছি এবং সেটিকে বনী-ইসরাঈলের জন্যে 
হেদায়েতে পরিণত করেছি যে, তোমারা আমাকে ছাড়া কাউকে কাষনিবারহী 
স্থির করো না। (৩) তোমরা তাদের সন্তান, যাদেরকে আমি নূহের সাথে 
সওয়ার করিয়েছিলাম। নিশ্চয় সে ছিল কৃতজ্ঞ বান্দা। (৪) আমি বনী 
ইসরাঈলকে কিতাবে পরিষ্কার বলে দিয়েছি যে, তোমরা পৃথিবীর বুকে 
দু'বার অন সৃষ্টি করবে এবং অত্যন্ত বড় ধরনের অবাধাতায় লিপ্ত হবে। 
(৫) অতঃপর যখন প্রতিশ্রুত সেই প্রথম সময়টি এল, তখন আমি 
তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে। 
অতঃপর তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। এ 
ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল। (৬) অতঃপর আমি তোমাদের জন্যে তাদের 
বিরুদ্ধে পালা ঘুরিয়ে দিলাম, তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও পুত্রসন্তান দ্বারা 
সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে জনসংখ্যার দিক দিয়ে একটা বিরাট 
বাহিনীতে পরিণত করলাম। (৭) তোমরা যদি ভাল কর, তবে নিজেদেরই 
ভাল করবে এবং যদি মন্দ কর তবে তাও নিজেদের জন্যেই। এরপর যখন 
দ্বিতীয় সে সময়টি এল, তখন অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম, যাতে 
তোমাদের মুখমন্ডল বিকৃত করে দেয়, আর মসজিদে চুকে পড়ে যেমন 
প্রথমবার ঢুকেছিল এবং যেখানেই জয়ী হয়, সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংসযজ্ঞ 
চালায়। 





তবে কেউ যদি কাউকে পাথর মেরে কিংবা তীর দ্বারা আহত করে 
হত্যা করে, তাহলে এতে হত্যার প্রকারভেদের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা 
সম্ভবপর নয় যে, কি পরিমাণ আঘাত দ্বারা হত্যা সংঘটিত হয়েছে এবং 
নিহত ব্যক্তি কি পরিমাণ কষ্ট পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে সত্যিকার সমতার কোন 
মাপকাঠি নেই। তাই হত্যাকারীকে তরবারি দ্বারাই হত্যা করা হবে।_ 
জোসুসাস) 

মাসআলা £ আয়াতটি যদিও দৈহিক কষ্ট ও দৈহিক ক্ষতি সম্পর্কে 
অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু ভাষা ব্যাপক এবং এতে আর্থিক ক্ষতিও অন্তর্ভুক্ত 
রয়েছে। একারণেই ফেকাহ্বিদগণ বলেছেন £ যে ব্যক্তি কারও অর্থসম্পদ 
ছিনতাই করে, প্রতিপক্ষেরও অধিকার রয়েছে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে 
নেয়ার কিংবা অপহরণ করার। তবে শর্ত এই যে, যে অর্থসম্পদ সে 
ছিনিয়ে নেবে কিংবা অপহরণ করবে, তা ছিনতাইক্ত অর্থসম্পদের 
অভিন্ন প্রকার হতে হবে। উদাহরণতঃ নগদ টাকা-পয়সা ছিনতাই করলে 
বিনিময়ে সেই পরিমাণ নগদ টাকা-পয়সা তার কাছ থেকে ছিনতাই করলে 
বিনিময়ে সেই পরিমাণ নগদ টাকা-পয়সা তার কাছ থেকে ছিনতাই কিংবা 
অপহরণের মাধ্যমে নিতে হবে। খাদ্যশস্য বস্ত্র ইত্যাদি ছিনতাই করলে, 
সেই রকম খাদ্য শস্য ও বস্ত্র নিতে পারে। কিন্তু এক প্রকার সামগ্রীর 
বিনিময়ে অন্য কোন ব্যবহারিক বস্তু জোরপূর্বক নিতে পারবে না। কোন 
কোন ফেকাহ্‌বিদ সববিস্থায় অনুমতি দিয়েছেন-এক প্রকার হোক কিংবা 
ভিন্ন প্রকার। এ মাসআলার কিছু বিবরণ কুরতুবী স্বীয় তফসীরে লিপিবদ্ধ 
করেছেন। বিস্তারিত আলোচনা ফেকাহগ্ন্ছ দ্রষ্টব্য । 

৩৬৬5 -আয়াতে সাধারণ আইন বর্ণিত হয়েছিল। এতে সব 
মুসলমানের জন্যে সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করা বৈধ, কিন্তু সবর করা শ্রেয়ঃ 
বলা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বিশেষভাবে সম্বোধন 
করে সবর করতে উৎসাহ দান করা হয়েছে। কেননা, তাঁর মহত্ব ও উচ্চপদ 
হেতু অন্যের তুলনায় এটাই ছিল তাঁর পক্ষে অধিকতর উপযোগী। তাই 
বলা হয়েছে 4:54/24% বা, আপনি তো 
প্রতিশোধের ইচ্ছাই করবেন না- সবরই করুন। সাথে সাথে একথাও বলা 
হয়েছে যে, আপনার সবর আল্লাহ্‌র সাহায্যে হবে। অর্থত, সবর করা 
আপনার জন্যে সহজ করে দেয়া হয়েছে যে, 15034174216) 
424240993 এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলার সাহায্য 
তাদের সাথে থাকে, যারা দু'টি গুণে গুণান্বিত। এক তাকওয়া ও ইহ্‌সান। 
তাকওয়ার অর্থ সৎকর্ম করা এবং ইহ্‌সানের অর্থ এখানে সৃষ্ট জীবের সাথে 
সদ্যবহার করা। অর্থাৎ, যারা শরীয়তের অনুসারী হয়ে নিয়মিত সৎকর্ম 
সম্পাদন করে এবং অপরের সাথে স্যুবহার করে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাদের সঙ্গে আছেন। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তাআলার সানিধ্য 
(সাহায্য) অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, তার অনিষ্ট সাধন করার সাধ্য 
কার? 





সূরা বনী-ইসরাঈল 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
5 শব্দটি *!,-| ধাতু থেকে উদ্ধৃত এর আভিধানিক অর্থ রাত্রে 
নিয়ে যাওয়া। এরপর ১] শব্দটি স্পষ্টতঃ এ অর্থ ফুটিয়ে তুলেছে। 3 
শব্দটি ££ ব্যবহার করে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমগ্র ঘটনায় 


৭৬৪ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


VANE 


পপ 


সম্পূর্ণ রাত্রি নয়; বরং রাত্রির একটা অংশ ব্যয়িত হয়েছে। আয়াতে 
উল্লেখিত মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যস্ত সফরকে 'ইসরা' 
বলা হয় এবং সেখান থেকে আসমান পর্যস্ত যে সফর হয়েছে, তার নাম 
মে'রাজ। ইসরা অকাট্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আর মে' রাজ সূরা 
নাজমে উল্লেখিত রয়েছে এবং অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। 
সম্মান ও গৌরবের স্তরে ১: শব্দটি একটি বিশেষ প্রেমময়তার প্রতি 
ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা স্বয়ং কাউকে “আমার বান্দা' 
বললে এর চাইতে বড় সম্মান মানুষের জন্যে আর হতে পারে না। 

কোরআন ও হাদীস থেকে দৈহিক মে'রাজের প্রমাণাদি ও ইমজা 
$ ইসরা ও মে'রাজের সমগ্র সফর যে শুধু আত্মিক ছিল না, বরং সাধারণ 
মানুষের সফরের মত দৈহিক ছিল, একথা কোরআন পাকের বক্তব্য ও 
অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দুর প্রমাপিত। আলোচ্য আয়াতের প্রথম 
৬৭ শব্দের মধ্যে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, এ শব্দটি 
আশ্চর্যজনক ও বিরাট বিষয়ের জন্যে ব্যবহৃত হয়। মে'রাজ যদি শুধু 
আত্মিক অর্থাৎ স্বপুজগতে সংঘটিত হত, তবে তাতে আশ্চর্যের বিষয় কি 
আছে? স্বপ্নে তো প্রত্যেক মুসলমান, বরং প্রত্যেক মানুষ দেখতে পারে 
যে, সে আকাশে উঠেছে, অবিশ্বাস্য বহু কাজ করেছে। 

৪ শব্দ দ্বারা এদিকেই দ্বিতীয় ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, শুধু 
আত্মাকে দাস বলে না; বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের সমষ্টিকেই দাস বলা 
হয়। এছাড়া রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মে'রাজের ঘটনা হযরত উস্মে হানী 
(রাঃ)-এর কাছে বর্ণনা করলেন, তখন তিনি পরামর্শ দিলেন যে, আপনি 
কারও কাছে একথা প্রকাশ করবেন না, প্রকাশ করলে কাফেররা আপনার 
প্রতি আরও বেশী মিথ্যারোপ করবে। ব্যাপারটি যদি নিছক স্বপুই হত, 
তবে মিথ্যারোপ করার কি কারণ ছিল? 


অতঃপর রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) যখন ঘটনা প্রকাশ করলেন, তখন কাফেররা 
মিথ্যারোপ করল এবং ঠাট্রা বিদ্রুপ করল। এমনকি, কতক নও-মুসলিম 
এ সংবাদ শুনে ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। ব্যাপারটি স্বপ্নের হলে এতসব 
তুলকালাম কাণ্ড ঘটার সন্তাবনা ছিল কি? তবে, এ ঘটনার আগে এবং 
স্বপ্নের আকারে কোন আত্তিক মে'রাজ হয়ে থাকলে তা এর পরিপন্থী নয় 
মতে ১ (স্বপু) বলে -:$১ (দেখা) বোঝানো হয়েছে। কিন্তু একে ৬5১ 
শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ এই হতে পারে যে, এ ব্যাপারটিকে রূপক 
অর্থে $$ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কেউ স্বপু দেখে। 
পক্ষান্তরে যদি ৬5, শব্দের অর্থ স্বপুই নেয়া হয়, তবে এমনটিও অসম্ভব 
নয়। কারণ, মে*রাজের ঘটনাটি দৈহিক হওয়া ছাড়া এবং আগে কিংবা 
পরে আত্মিক অর্থাৎ স্বপুযোগেও হয়ে থাকবে। এ কারণে হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে যে স্বপুযোগে 
মে'রাজ হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে, তাও যথাস্থানে নির্ভুল। কিন্তু এতে 
শারীরিক মে'রাজ না হওয়া প্রমাণিত হয় না। 

তফসীর কুরতুবীতে আছে, ইসরার হাদীসসমূহ সব মুতাওয়াতির। 
নাকাশ এ সম্পর্কে বিশ জন সাহাবীর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন এবং 
কাযী আয়ায শেফা গ্রন্থে আরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। 

ইমাম ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত পূর্ণরূপে 
যাচাই-বাছাই করে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর পঁচিশ জন সাহাবীর নাম 
উল্লেখ করেছেন, যাদের কাছ থেকে এসব রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। 
নামগুলো এই £ হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব, আলী মর্তুজা, ইবনে মাসউদ, 





আবু যর গিফারী, মালেক ইবনে ছা'ছা, আবু হোরায়রা, আবু সায়ীদ, 
ইবনে আব্বাস, শান্দাদ ইবনে আউস, উবাই ইবনে কা'ব, আবদুর রহমান 
ইবনে কৃর্য, আবু হাইয়্যা, আবু লায়লা, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, জাবের 
ইবনে আবদুল্লাহ, হ্যায়ফা ইবনে ইয়ামান, বুরায়দাহ, আবু আইউব 
আনসারী, আবু উমামা, সামুরা ইবনে জুনদুব, আবুল হামরা, সোহায়ব 
রুমী, উম্মে হানী, আয়েশা, আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ)। 

এরপর ইবনে-কাসীর বলেন ৬4 4 sc ২২৯১ 
৩১০1১ ১5০। এ ০০০৭১ সম্পর্কে সব মুসলমানের একমত্য 
রয়েছে। শুধু ধর্মদ্রোহী ফিদীকরা একে মানেনি। 

মৌ'রাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনা ইবনে-কাসীরের রেওয়ায়েত থেকে $ 
ইমাম ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রে আলোচ্য আয়াতের তফসীর এবং 
সংশিষ্ট হাদীসসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করার পর বলেন £ সত্য কথা এই যে, 
নবী করীম (সাঃ) ইসরা সফর জাগ্রত অবস্থায় করেন; স্বপ্নে নয়। মক্কা 
মোকাররমা থেকে বাইতুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত এ সফর বোরাকযোগে 
করেন। বায়তুল-মোকাদ্দাসের দ্বারে উপনীত হয়ে তিনি বোরাকটি অদূরে 
বেঁধে দেন এবং বায়তূল-মোকাদ্দাসের মসজিদে প্রবেশ করেন এবং 
কেবলার দিকে মুখ করে দু'রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় 
করেন। অতঃপর সিড়ি আনা হয়, যাতে নীচ থেকে উপরে যাওয়ার জন্যে 
ধাপ বানানো ছিল। তিনি সিড়ির সাহায্যে প্রথমে প্রথম আকাশে, অতঃপর 
অবশিষ্ট আকাশসমূহে গমন করেন। এ সিড়িটি কি এবং কিরূপ ছিল, তার 
প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ্‌ তাআলাই জানেন। ইদানিং-কালেও অনেক প্রকার 
সিড়ি পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে স্বয়ংক্রিয় লিফটের আকারে সিড়িও 
আছে। এই অলৌকিক সিড়ি সম্পর্কে সন্দেহ ও দ্বিধার কারণ নেই। 
প্রত্যেক আকাশে সেখানকার ফেরেশতারা তাকে অভ্যর্থনা জানায় এবং 
প্রত্যেক আকাশে সে সমস্ত পয়গম্বরগণের সাথে সাক্ষাত হয়, যাদের 
অবস্থান কোন নিদিষ্ট আকাশে রয়েছে। উদাহরণতঃ ষ্ঠ আকাশে হযরত 
মুসা (আই) এবং সপ্তম আকাশে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে 
সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর তিনি পয়গমুরগণের স্থানসমূহও অতিক্রম করে যান 
এবং এক ময়দানে পৌছেন, যেখানে ভাগ্যলিপি লেখার শব্দ শোনা 
যাচ্ছিল। তিনি “সিদরাতুল-ুন্তাহা' দেখেন, যেখানে আল্লাহ্‌ তাআলার 
নির্দেশে স্বর্ণের প্রজাপতি এবং বিভিন্ন রঙ-এর প্রজাপতি ইতস্তত 
ছোটাছুটি করছিল। ফেরেশতারা স্থানটিকে ঘিরে রেখেছিল। এখানে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত জিবরাঈলকে তার স্বরূপে দেখেন। তার ছয় শত 
পাখা ছিল। সেখানেই তিনি একটি দিগস্তবেষ্টিত সবুজ রঙের “রফরফ" 
দেখতে পান। সবুজ রঙের গদিবিশিষ্ট পাল্কীকে রফরফ বলা হয়। তিনি 
বায়তুল-মা'মুরও দেখেন। বায়তুল-মামুরের নিকটেই কা'বার প্রতিষ্ঠাতা 
হযরত ইবরাহীম (আঃ) প্রাচীরের সাথে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। এই 
বায়তুল মামুরে দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে। কেয়ামত 
পর্যন্ত তাদের পুনর্বার প্রবেশ করার পালা আসবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
স্বচক্ষে জান্নাত ও দোযখ পরিদর্শন করেন। সে সময় তার উম্মতের জন্য 
প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্তের নামায ফরয হওয়ার নির্দেশ হয়। অতঃপর তা 
হাস করে পাচ ওয়াক্ত করে দেয়া হয়। এ দ্বারা সব এবাদতের মধ্যে 
নামাযের বিশেষ গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। 

অতঃপর তিনি বায়তুল-মোকাদ্দাসে ফিরে আসেন এবং বিভিন্ন 
আকাশে যেসব পয়গম্ুরের সাথে সাক্ষাত হয়েছিল তারাও তার সাথে 
বায়তুল-মোকাদ্দাসে অবতরণ করেন। তারা (যেন) তাকে বিদায় সমূর্ধনা 
জানাবার জন্য বায়তুল-মোকান্দাস পর্যন্ত আগমন করেন। তখন নামাযের 


৭৬৫ সুরা বনী ইসরাঈল 


Vio 





সময় হয়ে যায় এবং তিনি পয়গস্বরগণের সাথে নামায আদায় করেন। 
সেটা সেদিনকার ফজরের লামাযও হতে পারে। ইবনে-কাসীর বলেন £ 
নামাযে পয়গম্বরগণের ইমাম হওয়ার এ ঘটনাটি কারও কারও মতে 
আকাশে যাওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়। কিন্তু বাহ্যতঃ এ ঘটনাটি 
প্রত্যাবর্তনের পর ঘটে। কেননা, আকাশে পয়গম্বরগণের সাথে সাক্ষাতের 
ঘটনায় একথাও বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল সব পয়গমবরগণের 
সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দেন। ইমামতির ঘটনা প্রথমে হয়ে থাকলে 
এখানে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। এছাড়া সফরের 
আসল উদ্দেশ্য ছিল উতধ্ব জগতে গমন করা। কাজেই একাজটি প্রথমে 
সেরে নেয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। আসল কাজ সমাপ্ত হওয়ার 
পর সব পয়গম্বর বিদায় দানের জন্যে ভার সাথে বায়তৃল-মোকান্দাস পর্যন্ত 
আসেন এবং জিরাঈলের ইঙ্গিতে তাকে সবাই ইমাম বানিয়ে কার্যতঃ তার 
নেত্ত্‌ ও শেষ্ঠত্বর প্রসাদ দে হয় 

এরপর তিনি বায়তুল মোকান্দাস থেকে বিদায় নেন এবং বোরাকে 
সওয়ার হয়ে অন্ধকার থাকতেই মক্কা মোকাররমা পৌছে যান। 

মো'রাজের ঘটনা সম্পর্কে একজন অমুসলিমের সাক্ষ্য £ তফসীর 
ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে £ হাফেয আবু নায়ীম ইস্পাহানী 
দালায়েলুননবুওয়ত গ্রন্থ মুহাস্মদ ইবনে ওমর ওয়াকেদীর সনদে মুহাস্মদ 
ইবনে কা'ব ক্ষীর বাচনিক নিয্োক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেনঃ 

“রসুলুল্লাহ সাঃ) রোম সমাট হিরাক্রিয়াসের কাছে পত্র লিখে হযরত 
দেহ্‌ইয়া ইবনে খলীফাকে প্রেরণ করেন। এরপর দেহইয়ার পত্র পৌছানো, 
রোম সমাট পর্যন্ত পৌছা এবং তিনি যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ সম্রাট 
ছিলেন, এসব কথা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে, যা সহীহ্‌ বোখারী এবং 
হাদীসের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। এ বর্ণনার উপসংহারে 
বলা হয়েছে যে, রোম সমর হিরাক্রিয়াস পত্র পাঠ করার পর রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর অবস্থা জানার জন্যে আরবের কিছু সংখ্যক লোককে দরবারে 
সমবেত করতে চাইলেন। আবু সুফিয়ান ইবনে হরব ও তার সঙ্গীরা সে 
সময় বাণিজ্যিক কাফেলা নিয়ে সে দেশে গমন করেছিল। নির্দেশ অনুযায়ী 
তাদেরকে দরবারে উপস্থিত করা হল। হিরাক্রিয়াস তাদেরকে যেসব প্রশ্ন 
করেন, সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ সহীহ্‌ বোখারী, মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে 
বিদ্যমান রয়েছে। আবু সুফিয়ানের আস্তরিক বাসনা ছিল যে, সে এই 
সুযোগে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে এমন কিছু কথাবার্তা বলবে যাতে, 
সম্রাটের সামনে তার ভাবমূর্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আবু 
সুফিয়ান নিজেই বলে যে, আমার এই ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করার পথে 
একটি মাত্র অন্তরায় ছিল। তা এই যে, আমার মুখ দিয়ে কোন সুস্পষ্ট 
মিথ্যা কথা বের হয়ে পড়লে সম্রাটের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হব এবং আমার 
সঙ্গীরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে ভৎসনা করবে। তখন আমার মনে 
মে'রাজের ঘটনাটি বর্ণনা করার ইচ্ছা জাগে। এটা যে মিথ্যা ঘটনা তা সম্রাট 
নিজেই বোকে নেবেন। আমি বললাম £ আমি তার ব্যাপারটি আপনার 
কাছে বর্ণনা করছি। আপনি নিজেই উপলব্ি করতে পারবেন যে, 
ব্যাপারটি সম্পূর্ণ মিথ্যা হিরাক্রিয়াস জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনাটি কি? আবু 
সুফিয়ান বলল £ নবুওয়তের এই দাবীদারের উক্তি এই যে, সে এক 
রাত্রিতে মক্কা মোকাররমা থেকে বের হয়ে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত 
পৌছেছে এবং প্রত্যষের পূর্বে মকায় আমাদের কাছে ফিরে গেছে। 

ইলিয়ার বোয়তুল-মোকান্দাসের) সর্বপ্রধান যাজ্ধক ও পন্ডিত তখন 
রোম সম্রাটের পেছনেই ছড়িয়ে ছিলেন। তিনি বললেন £ আমি সে রাত্রি 
সম্পর্কে জানি। রোম সম্রাট তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন £ আপনি 





এ সম্পর্কে কিরূপে জানেন? সে বলল £ আমার অভ্যাস ছিল যে, বায়তুল 
মোকাদ্দাসের সব দরজা বন্ধ না করা পর্যস্ত আমি শয্যা গ্রহণ করতাম না। 
সে রাত্রে আমি অভ্যাস অনুযায়ী সব দরজা বন্ধ করে দিলাম, কিন্তু একটি 
দরজা আমার পক্ষে বন্ধ করা সম্ভব হল না। আমি আমার কর্মচারীদের 
ডেকে আনলাম। তারা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা চালাল। কিন্তু দরজাটি তাদের 
পক্ষেও বন্ধ করা সম্ভব হল না। (দরজার কপাট স্বস্থান থেকে মোটেই 
নড়ছিল না।) মনে হচ্ছিল যেন আমরা কোন পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা 
লাগাচ্ছি। আমি অপারগ হয়ে কর্মকার ও মিস্ত্রীদেরকে ডেকে আনলাম। 
তারা পরীক্ষা করে বলল £ কপাটের উপর দরজার প্রাচীরের বোঝা চেপে 
বসেছে। এখন ভোর না হওয়া পর্যন্ত দরজা বন্ধ করার কোন উপায় নেই। 
সকালে আমরা চেষ্টা করে দেখব, কি করা যায়। আমি বাধ্য হয়ে ফিরে 
এলাম এবং দরজার কপাট খোলাই থেকে গেল। সকাল হওয়া মাত্র আমি 
ছে দা লিক উপ্ম্িভ হে দেখি ছে, অদ্ভিদেক দলা কাছ ছিত্র 
করা একটি প্রস্তর খন্ড পড়ে রয়েছে। মনে হচিছল যে, ওখানে কোন জন্তু 
বাধা হয়েছিল। তখন আমি সঙ্গীদেরকে বলেছিলাম £ আল্লাহ্‌ তাআলা এ 
দরজাটি সম্ভবতঃ একারণে বন্ধ হতে দেননি যে, হয়তবা আল্লাহ্‌র কোন 
প্রিয় বান্দা আগমন করেছিলেন। অতঃপর তিনি বর্ণনা করেন যে, ধর রাত্রে 
তিনি আমাদের মসজিদে নামায পড়েন। অতঃপর তিনি আরও বিশদ বর্ণনা 
দিলেন।-_(ইবনে-কাসীর, ওয় খন্ড, ২৪ পূঃ) 

ইসরা ও মে'রাজের তারিখ £ ইমাম কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে 
বলেন £ মে'রাজের তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। মুসা 
ইবনে ওকবার রেওয়ায়েত এই যে, ঘটনাটি হিজরতের ছয়মাস পূর্বে 
সংঘটিত হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন £ হযরত খাদীজার ওফাত 
নামায ফরয হওয়ার পূর্বেই হয়েছিল। ইমাম যুহ্রী বলেন £ হযরত 
খাদীজার ওফাত নবুওয়ত প্রাপ্তির সাত বছর পরে হয়েছিল। 

কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে, মে'রাজের ঘটনা নবুওয়ত প্রাপ্তির 
পাছ বছর পরে ঘটেছে। ইবনে ইসহাক বলেন £ মে'রাজের ঘটনা তখন 
ঘটেছিল, যখন ইসলাম আরবের সাধারণ গোত্রসমূহে বিস্তৃতি লাভ 
করেছিল। এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, মে'রাজের ঘটনাটি 
হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। 

হরবী বলেন £ ইসরা ও মে'রাজের ঘটনা রবিউসসানী মাসের ২৭ তম 
রাত্রিতে হিজরতের এক বছর পূর্বে ঘটেছে। ইবনে কাসেম সাহাবী বলেন £ 
নবুওয়ত প্রাপ্তির আঠার মাস পর এ ঘটনা ঘটেছে। মুহাদ্দেসগণ বিভিন্ন 
রেওয়ায়েত উল্লেখ করার পরে কোন সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেননি। কিন্তু 
সাধারণভাবে খ্যাত এই যে, রজব মাসের ২৭ তম রাত্রি মে'রাজের রাত্রি 

মসজিদে-হারাম ও মসজিদে-আকসা £ হযরত আবু যর গেফারী 
(রাঃ) বলেন £ আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম £ বিশ্বের 
সর্বপ্রথম মসজিদ কোন্টি? তিনি বললেন £ মসজিদে-হারাম। অতঃপর 
আমি আরয করলাম £ এরপর কোন্টি? তিনি বললেন £ মসজিদে 
আকসা। আমি জিজ্ঞেস করলাম £ এতদুভয়ের নির্মাণের মধ্যে কতদিনের 
ব্যবধান রয়েছে? তিনি বললেন £ চল্লিশ বছর। তিনি আরও বললেন £ এ 
তো হচ্ছে মসজিদদুয়ের নির্মাক্রম। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদের জন্যে 
সম ভূ-পৃষ্ঠকেই মসজিদ করে দিয়েছেন। যেখানে নামাযের সময় হয়, 
সেখানেই নামায পড়ে নাও (মুসলিম) 

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা বায়তুল্লাহর স্থানকে 
সমগ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে দু'হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন এবং এর ভিত্তিপ্তর 


৭৬৬ তফসীর মাআরেফুল কোরআন VN 
পেস্ট 


সপ্তম যমীনের অভ্যন্তর পর্যন্ত পৌছেছে। মসজিদে আকসা হযরত 
সোলায়মান (আঃ) নির্মাণ করেছেন।--(নাসায়ী, তফসীর কুরতুবী, ১২৭ 
পৃঃ, অর্থ খন্ড) 


বায়তুল্লাহ্র চারপাশে নির্মিত মসজিদকে মসজিদে-হারাম বলা হয়। 
মাঝে মাঝে সমগ্র হরমকেও মসজিদে হারাম বলে দেয়া হয়। এ অর্থের 
দিক দিয়ে দু'টি রেওয়ায়েতের এ বৈপরিত্যও দুর হয়ে যায় যে, এক 
রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত উম্মে হানীর গৃহ থেকে 
ইসরার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যান এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে কা'বার 
হাতীম থেকে রওয়ানা হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে। মসজিদে হারামের 
শেষোক্ত অর্থ নেয়া হলে এটা অসম্ভব নয় যে, তিনি প্রথমে উম্মেহানীর 
গৃহে ছিলেন। অতঃপর সেখান থেকে কা'বার হাতীযে আগমন করেন এবং 
সেখান থেকে সফরের সূচনা হয়। 

মসজিদে-আকসা ও শাম অঞ্চলের বরকত $ আয়াতে 

খু? বলা হয়েছে। এখানে 4১ বলে সমগ্র সিরিয়াকে বোঝানো 
হয়েছে। এক হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ্‌ তাআলা আরশ থেকে ফোরাত নদী 
পর্যন্ত বরকতময় ভূপৃষ্ঠকে বিশেষ পবিত্রতা দান করেছেন।_ 
জেহু-মা'আনী) 

এর বরকতসমূহ দ্বিবিধ £ ধর্মীয় ও পার্থি। ধর্মীয় বরকত এই যে, এ 
ভূভাগটি পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরের কেবলা, বাসস্থান এবং সমাধিস্থান। 
জাগতিক বরকত হচ্ছে যে, এর উর্বর ভূমি, অসংখ্য ঝরণা ও বহমান 
নদ-নদী এবং অফ্রস্ত ফল-ফসলের বাগানাদি। বিভিন্ন ধরনের সুমিষ্ট ফল 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলটির তুলনা সত্যই বিরল। 

হযরত মু’আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন £ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
রেওয়ায়েতে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন, হে শাম ভূমি! জনবসতিগুলোর 
মধ্যে তুমি আমার মনোনীত ভূ-ভাগ। আমি তোমার কাছেই স্বীয় মনোনীত 
বান্দাদেরকে পৌছে দেব।_ (কুরতুবী) মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসে 
বলা হয়েছে, দাজ্জাল সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করবে, কিন্তু চারটি মসজিদ 
পর্যন্ত পৌছতে পারবে না। (১) মদীনার মসজিদ, (২) মকর মসজিদ, 
(৩) মসজিদে আকসা এবং (৪) মসজিদে তৃর। 


'ঘটনাপ্রবাহের আলোকে মসজিদুল-আকসা 

প্রথম ঘটনা £ বর্তমান মসজিদে-আকসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত 
সোলায়মান (আঃ)-এর ওফাতের কিছুদিন পরে সংশ্লিষ্ট প্রথম ঘটনাটি 
সং্ঘটি হয়। বায়তুল-মোকাদ্দাসের শাসনকর্তা ধর্মদ্োহিতা ও কুকর্মের পথ 
অবলম্বন করলেন মিসরের জনৈক সম্রাট তার উপর চড়াও হয় এবং 
বায়তুল-মোকাদ্দাসের স্বর্ণ ও রৌপ্যের আসবাপত্র লুট করে নিয়ে যায়, 
কিন্তু নগরী ও মসজিদকে বিধ্বস্ত করেনি। 

দ্বিতীয় ঘটনা £ এর প্রায় চারশ’ বছর পর সংঘটিত হয় দ্বিতীয় 
ঘটনাটি। বায়তুল-মোকাদ্দাসে বসবাসকারী কতিপয় ইহুদী মূর্তিপূজা শুরু 
করে দেয় এবং অবশিষ্টরা অনৈক্যের শিকার হয়ে পারস্পরিক দুন্দবকলহে 
লিপ্ত হয়। পরিণামে পুনরায় মিসরের জনৈক সম্রাট তাদের উপর আক্রমণ 
চালায় এবং নগরী ও মসজিদ প্রাচীরেরও কিছুটা ক্ষতিসাধন করে। এরপর 
তাদের অবস্থান যৎকিঞ্চিত উন্নতি হয়। 

তৃতীয় ঘটনা £ এর কয়েক বছর পর তৃতীয় ঘটনাটি সংঘটিত হয়, 
যখন বাবেল সম্রাট বুখতা নছর বায়তূল-মোকাদ্দাস আক্রমণ করে এবং 


শহরটি পদানত করে প্রচুর ধন-সম্পদ লুট করে নেয়। সে অনেক 
লোককে বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে যায় এবং সাবেক সম্রাট পরিবারের জনৈক 
ব্যক্তিকে নিজের প্রতিনিধিরূপে নগরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে। 


চতুর্থ ঘটনা £ এর কারণ এই যে, উপরোক্ত নতুন সম্রাট ছিল 
মূর্তিজক ও অনাচারী সে বুখতা নছরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে 
বুখতা নছর পুনরায় বায়তুল-মোকাদ্দাস আক্রমণ করে। এবার সে হত্যা ও 
লুটতরাজের চূড়ান্ত করে দেয়। আগুন লাগিয়ে সমগ্র শহরটিকে ধ্বংসস্তূপে 
পরিণত করে। এ দুর্ঘটনাটি সোলায়মান (আঃ) কর্তৃক মসজিদ নির্মাণের 
প্রায় ৪১৫ বছর পর সংঘটিত হয়। এরপর ইহুদীরা এখান থেকে নির্বাসিত 
হয়ে বাবেলে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে চরম অপমান, লাচ্ছনা ও দুর্গতির 
মাঝে সত্তর বছর অতিবাহিত হয়। অতঃপর ইরান সম্রাট বাবেলেও চড়াও 
হয়ে বাবেল অধিকার করে নেয়। ইরান সম নির্বাসিত ইহুদীদের প্রতি 
দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পুনরায় সিরিয়ায় পৌছে দেয় এবং তাদের 
লুষ্ঠিত দরব্য-সামন্্রাও তাদের হাতে প্রত্যার্পণ করে। এ সময় ইহুদীরা 
নিজেদের কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং নতুনভাবে বসতি 
স্থাপন করে ইরান সম্রাটের সহযোগিতায় পূর্বের নুমনা অনুযায়ী মসজিদে 
আকসা পুননির্মাণ করে। 

পঞ্চম ঘটনা £ ইহুদীরা এখানে পুনরায় সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন 
করে অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। তারা আবার ব্যাপকভাবে পাপে লিপ্ত 
হয়ে পড়ে। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের ১৭০ বছর পূর্বে এ 
ঘটনাটি সংঘটিত হয়। আস্তাকিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট ইহুদীদের 
উপর চড়াও হয়। সে চল্লিশ হাজার ইহুদীকে হত্যা এবং চল্লিশ হাজারকে 
বন্দী ও গোলাম বানিয়ে সঙ্গে নিয়ে যায়। সে মসজিদেরও অবমাননা করে, 
কিন্তু মসজিদের মূল ভবনটি রক্ষা পেয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে এ সম্রাটের 
উত্তরাধিকারীরা শহর ও মসজিদকে সম্পূর্ণ ময়দানে পরিণত করে দেয়। 
এর কিছুদিন পর বায়তুল মোকান্দাস রোম সমাটের দখলে চলে যায়। তারা 
মসজিদের সংস্কার সাধন করে এবং এর আট বছর পর হযরত ঈসা 
(আঃ) দুনিয়াতে আগমন করেন। 

ষষ্ঠ ঘটনা £ হযরত ইসা (আঃ)-এর সশরীরে আকাশে উদিত 
হওয়ার চল্লিশ বছর পর ষষ্ঠ ঘটনাটি ঘটে। ইহুদীরা রোম সম্রাটদের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করে। ফলে রোমকরা শহর ও মসজিদ পুনরায় বিধ্বস্ত করে পূর্বের 
ন্যায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেয়। তখনকার সম্রাটের নাম ছিল 
তাইতিস। সে ইহুদীও ছিল না এবং খ্ৰীষ্টানও ছিল না। কেননা, তার 
অনেকদিন পর কনষ্টানটাইন প্রথম খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। এরপর থেকে 
খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর আমল পর্যন্ত মসজিদটি বিধ্বস্ত অবস্থায় 
পড়ে ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) এটি পুনঃ নির্মাণ করান। এ ছয়টি ঘটনা 
তফসীরে হক্ানীর বরাত দিয়ে তফসীরে বয়ানুল-কোরআনে লিখিত 
হয়েছে। 

এখন প্রশ্ন এই যে, এই ছয়টি ঘটনার মধ্যে কোরআনে উল্লেখিত দু'টি 
ঘটনা কোন্গুলো? এর চূড়ান্ত ফয়সালা করা কঠিন। তবে বাহ্যতঃ 
এগুলোর মধ্যে যে ঘটনাগুলো অধিক গুরুতর ও প্রধান এবং যেগুলোর 
মধ্যে ইহুদীদের নষ্টামিও অধিক হয়েছে এবং শাস্তিও কঠোরতর পেয়েছে, 
সেগুলোই বোঝা দরকার। বলাবাহুল্য, সেগুলো হচ্ছে চতুর্থ ও ষষ্ঠ ঘটনা। 
তফসীরে কুরতুবীতে এ প্রসঙ্গে সাহাবী হযরত হোযায়ফার বাচনিক একটি 
দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতেও নির্ধারিত হয় যে, এখানে চতুর্থ ও ষষ্ঠ 
ঘটনাই বোঝানো হয়েছে। দীর্ঘ হাদীসটির অনুবাদ নিয়ে প্রদত্ত হল £ 


৭৬৭ সুরা বনী ইসরাঈল 


VV 


শি 


হযরত হোষায়ফা বলেন £ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয 
করলাম, বায়তুল মোকাদ্দাস আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে একটি বিরাট 
মর্যাদাসম্পন্ন মসজিদ। তিনি বললেন £ দুনিয়ার সব গৃহের মধ্যে এটি 
একটি বৈশিষ্টপূৰ্ণ মহান গৃহ। এটি আল্লাহ্‌ তাআলা সোলায়মান ইবনে 
দাউদের (আঃ) জন্যে স্বর্ণ রৌপ্য, মণি-মুক্তা ইয়াকৃত ও যমরদ দ্বারা 
নির্মাণ করেছিলেন। সোলায়মান (আঃ) যখন এর নির্মাণকাজ আরম্ত 
করেন, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা জিনদেরকে তার আজ্ঞাবহ করে দেন। 
জিনরা এসব মণিমুক্তা ও সবর্ণরৌপ্য সংগ্রহ করে মসজিদ নির্মাণ করে। 
হযরত হোযায়ফা বলেন £ আমি আরয করলাম, এরপর 
বায়তুল-মোকাদ্দাস থেকে মণি-মুক্তা ও ্বর্ণ-রৌপ্য কোথায় এবং কিভাবে 
উধাও হয়ে গেল? রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বললেন_- বনী ইসরাঈলরা যখন 
আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে, গোনাহ্‌ ও কুকর্মে লিপ্ত হল এবং পয়গম্বরগণকে 
হত্যা করল, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের ঘাড়ে বুখতা নছরকে চাপিয়ে 
দিলেন। বুখতা নছর ছিল অগ্নিউপাসক। সে সাতশ' বছর 


বায়তুল-মোকাদ্দাস শাসন করে। কোরআন পাকের ৩৩5! 

১১৪৬১০৪৫৫৫4 আয়াতে এ ঘটনাই 
বোঝানো হয়েছে। বুখতা ন’ছরের সৈন্যবাহিনী মসজিদে আকসায় ঢুকে 
পড়ে, পুরুষদের হত্যা, মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করে এবং বায়তুল 
মোকান্দাসের সমস্ত ধনসম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য ও মণি-মুক্তা এক লক্ষ সত্তর 
হাজার গাড়ীতে বহন করে নিয়ে যায় এবং স্বদেশ বাবেলে সংরক্ষিত রাখে। 
সে বনী-ইসরাঈলকে একশ' বছর পর্যস্ত লাঞ্ছনা সহকারে নানা রকম 
কষ্টকর কাজে নিযুক্ত করে রাখে। 

এরপর আল্লাহ্‌ তাআলা ইরানের এক সম্াটকে তার মোকাবেলার 
জন্যে তৈরী করে দেন। সে বাবেল জয় করে এবং অবশিষ্ট 
বনী-ইসরাঈলকে বুখতা নছরের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে। বোখতা নছর 
যেসব ধন-সম্পদ বায়তুল-মোকাদ্দাস থেকে নিয়ে গিয়েছিল, ইরানী 
বাদশাহ সেগুলোও বায়তুল-মোকাদ্দাসে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর 
আল্লাহ্‌ তাআলা বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দেন, যদি তোমরা আবারও 
নাফরমানী কর এবং গোনাহর দিকে ফিরে যাও, তবে আমিও পুনরায় হত্যা 
ও বন্দীত্বের আযাব তোমাদের উপর চাপিয়ে দেব। আয়াত 3% 

3৩): বলে একথাই বোঝানো হয়েছে। 

বনী ইসরাঈলরা যখন বায়তুল-মোকাদ্দাসে ফিরে এল এবং সমস্ত 
ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্র তাদের হস্তগত হয়ে গেল, তখন আবারও পাপ 
ও কুকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ল। তখন আল্লাহ্‌ তাআলা রোম সম্রাটকে তাদের 
ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। 





25525115055) 6584 আয়াতে এ ঘটনাই 
বোঝানো হয়েছে। রোম সম্রাট জলে ও স্থলে উভয় ক্ষেত্রে তাদের সাথে 
যুদ্ধ করে অগণিত লোককে হত্যা ও বন্দী করে এবং বায়তুল-মোকাদ্দাসের 
সমস্ত ধন-সম্পদ এক লক্ষ সত্তর হাজার গাড়ীতে বোঝাই করে নিয়ে যায়। 
এসব ধন-সম্পদ রোমের স্বর্ণমন্দিরে এখনো পর্যস্ত সংরক্ষিত রয়েছে এবং 
থাকবে। শেষ যমানায় হযরত মাহদী আবির্ভূত হয়ে এগুলোকে আবার এক 
লক্ষ সত্তর হাজার নৌকা বোঝাই করে বায়তুল মোকাদ্দাসে ফিরিয়ে 
আনবেন এবং এখানেই আল্লাহ্‌ তাআলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষকে 
একত্রিত করবেন। (এ দীর্ঘ হাদীসটি কুরতুবী স্বীয় তফসীরে উদ্ধত 
করেছেন) 

বয়ানুল-কোরআনে বলা হয়েছে, কোরআনে উল্লেখিত ঘটনাদুয়ের অর্থ 
দুইটি শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ। (এক) মুসা (আঃ)-এর শরীয়তের 
বিরুদ্ধাচরণ এবং (দুই) ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়ত লাভের পর তার 
শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ। উপরোল্লেখিত ঘটনাবলী প্রথম বিরুদ্ধাচরণের 
অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ঘটনাবলীর বিবরণের পর আলোচ্য আয়াতসমূহের 
তফসীর দেখুন। 

উল্লেখিত ঘটনাবলীর সারমর্ম এই যে, বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আল্লাহ্‌ 
তাআলার ফয়সালা ছিল এই £ তারা যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্র আনুগত্য 
করবে, ততদিন ধর্মীয় ও জাগতিক ক্ষেত্রে কৃতকার্য ও সফলকাম থাকবে 
এবং যখনই ধর্মের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়বে, তখনই লান্ছিত ও অপমানিত 
হবে এবং শত্রুদের হাতে পিটুনি খাবে। শক্ররা তাদের উপর প্রবল হয়ে শুধু 
তাদের জান ও মালেরই ক্ষতি করবে না; বরং তাদের পরম প্রিয় কেবলা 
বায়তুল-মোকাদ্দাসও শক্রর কবল থেকে নিরাপদ থাকবে না। তাদের 
কাফের শক্ত বায়তৃল-মোকাদ্দাসের মসজিদে ঢুকে এর অবমাননা করবে 
এবং একে পরধুদস্ত করে ফেলবে। এটাও হবে বনী-ইসরাঈলের শাস্তির 
একটি অংশবিশেষ। কোরআন পাক তাদের দু'টি ঘটনা বর্ণনা করেছে। 
প্রথম ঘটনা মুসা (আঃ)-এর শরীয়ত চলাকালীন এবং দ্বিতীয় ঘটনা ঈসা 
(আঃ)-এর আমলের উভয় ক্ষেত্রেই বনী-ইসরাঈল সমকালীন শরীয়তের 
প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। ফলে প্রথম ঘটনায় জনৈক অগ্ন্পূজক সমাটকে 
তাদের উপর এবং বায়তুল-মোকাদ্দাসের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। সে 
অবর্ণনীয় ধ্বংসলীলা চালায়। দ্বিতীয় ঘটনায় জনৈক রোম সম্াটকে তাদের 
উপর চাপানো হয়। সে হত্যা ও লুটতরাজ করে এবং বায়তুল 
মোকান্দাসকে বিধ্বস্ত মৃত্যের পুরীতে পরিণত করে দেয়। সাথে সাথে 
একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, উভয় ক্ষেত্রে বনী-ইসরাঈলরা যখন স্বীয় 
কক্ষের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের 
দেশ, ধন-সম্পদ এবং জনবল ও সস্তান-সস্ততিকে পুনর্বহাল করে দেন। 
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(৮) হয়ত তোমাদের পালনকতা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। কিন্তু 
যদি পুনরায় তদ্ধপ কর, আমিও পুনরায় তাই করব। আমি জাহন্লামকে 
কাফেরদের জন্যে কয়েদখানা করেছি। (৯) এই কোরআন এমন পথ 
প্রদর্শন করে, যা সবা্ধিক সরল এবং সৎকর্ম পরায়ণ মুমিনদেরকে সুসংবাদ 
দেয় যে, তাদের জন্যে মহা পুরস্কার রয়েছে। (০) এবং যারা পরকালে 
বিশ্বাস করে না, আমি তাদের জন্যে যত্ত্রণাদায়ক শান্তি প্রস্তুত করেছি। 
(১১) মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনা করে, সেভাবেই অকল্যাণ কামনা 
করে। মানুষ তো খুবই দ্রুততা প্রিয় (২) আমি রাত্রি ও দিনকে দু'টি নিদর্শন 
করেছি। অতঃপর নিষ্ঘত করে দিয়েছি রাতের নিদর্শন এবং দিনের 
নিদশনিকে দেখার উপযোগী করেছি, যাতে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার 
অনুথহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা স্থির করতে পার বছরসমূহের 
গণনা ও হিসাব এবং আমি সব বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। 
(১৩) আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার থ্রীবালগ্র করে রেখেছি। 
কেয়ামতের দিন বের করে দেখাব তাকে একটি কিতাব, যা সে খোলা 
অবস্থায় পাবে। (১৪) পাঠ কর তুমি তোষার কিতাব। আজ তোমার হিসাব 
খ্রহণের জন্যে তুমিই যথেষ্ট। (১৫) যে কেউ সৎপথে চলে, তারা নিজের 
মঙ্গলের জন্যেই সৎ পথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, তারা নিজের 
অমঙ্গলের জন্যেই পথ ভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। 
কোন রসূল না পাঠানো পর্যস্তি আমি কাউকেই শান্তি দান করি না। (৬) 
যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা কারি তখন তার অবস্থাপ্ন 
লোকদেরকে উদ্ু্ধ করি অতঃপর তারা পাপাচারে মেতে উঠে। তখন সে 
জনগোষ্ঠীর উপর আদেশ অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আমি তাকে 
উঠিয়ে আছাড় দেই। (১৭) নৃহের পর আমি অনেক উম্মতকে ধ্বংস 
করেছি। আপনার পালনকতহি বান্দাদের পাপাচারের সংবাদ জানা ও 
দেখার জন্যে যঘে্ট। 


৪০৭ 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


এ ঘটনাদুয় উল্লেখ করার পর পরিশেষে আল্লাহ্‌ তাআলা এসব 
ব্যাপারে স্বীয় বিধি বর্ণনা করে বলেছেন £ ৬৬5৬৩৮ __অর্থাৎ, 
তোমরা পুনরায় নাফরমানীর দিকে প্রত্যাবর্তন করলে আমিও পুনরায় 
এমনি ধরনের শাস্তি ও আযাব চাপিয়ে দেব। বর্ণিত এ বিধিটি কেয়ামত 
পর্যস্ত বলবৎ থাকবে। এতে বনী-ইসরাঈলের সেসব লোককে সম্বোধন 
করা হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলে বিদ্যমান ছিল। এতে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রথমবার মুসার (আঃ) শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণের 
কারণে এবং দ্বিতীয়বার ঈসার (আঃ) শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণের কারণে 
যেভাবে তোমরা শাস্তি ও আযাবে পতিত হয়েছিলে, এখন তৃতীয় যুগ 
হচ্ছে শরীয়তে মুহাস্মদীয় যুগ যা কেয়ামত পর্যস্ত বলবৎ থাকবে। এর 
বিরুদ্ধাচরণ করলেও তোমাদেরকে পূর্বের পরিণতিতেই ভোগ করতে হবে। 
আসলে তাই হয়েছে। তারা শরীয়তে -মুহাস্মদী ও ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে 
প্রবৃত্ত হলে মুসলমানদের হাতে নির্বাসিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত তো 
হয়েছেই, শেষ পর্যন্ত তাদের পবিত্র কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাসও 
মুসলমানদের করতলগত হয়েছে। পার্থক্য এতটুকু যে, পূর্ববর্তী সমাটরা 
তাদেরকেও অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছিল এবং তাদের পবিত্র কেবলা 
বায়তুল-মোকাদ্দাসেরও অবমাননা করেছিল। কিন্তু মুসলমানরা 
বায়তুল-মোকাদ্দাস জয় করার পর শত শত বছর যাবত বিধ্বস্ত ও 
পরিত্যক্ত মসজিদটি নতুনভাবে পুনঃনির্মাণ করেন এবং পয়গস্বরগণের এ 
কেবলার যথাযথ সম্মান পুনর্বহাল করেন। 

বনী-ইসরাঈলের ঘটনাবলী মুসলমানদের জন্য শিক্ষাপ্রদ। 
বায়তুল মোকাচ্দাসের বর্তমান ঘটনা এ ঘটনা পরস্পরার একটি 
অংশ £ বনী-ইসরাঈলদের এসব ঘটনা কোরআন পাকে বর্ণনা করা এবং 
মুসলমানদেরকে শোনানোর উদ্দেশ্য বাহ্যতঃ এই যে, মুসলমানগণ এ 
খোদায়ী বিধি ব্যবস্থা থেকে আলাদা নয়। তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব সম্মান, 
শান-শওকত, অর্থ-সম্পদও আল্লাহ্র আনুগত্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে 
জড়িত। যখন তারা আল্লাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়ে যাবে, 
তখন তাদের শক্ত ও কাফেরদেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে, 
যাদের হাতে তাদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহেরও অবমাননা হবে। 

একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার £ আল্লাহ্‌ তাআলা ভূপৃষ্ঠে এবাদতের 
জন্যে দু'টি স্থানকে এবাদতকারীদের কেবলা করেছেন। একটি 
বায়তৃল-মোকাদ্দাস আর অপরটি বায়তুল্লাহ্‌ ৷ কিন্তু আল্লাহ্র আইন উভয় 
ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বায়ত্ল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ এবং কাফেরদের হাত থেকে 
একে বাচিয়ে রাখার দায়িত্ব আল্লাহ্‌ তাআলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। এরই 
পরিণতি হস্তী বাহিনীর সে ঘটনা, যা কোরআন পাকের সুরা ফীলে উল্লেখ 
করা হয়েছে। ইয়ামানের খ্রীষ্টান বাদশাহ্‌ বায়তুল্লাহ্‌ ধ্বংস করার উদ্দেশে 
অভিযান করলে আল্লাহ্‌ তাআলা বিরাট হস্তী বাহিনীসহ তাকে বায়তুল্লাহ্র 
নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বেই পাখীদের মাধ্যমে বিধ্বস্ত ও বরবাদ করে দেন। 

কিন্তু বায়তূল-মোকান্দাসের ক্ষেত্রে এ আইন নেই। বরং আলোচ্য 
আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, মুসলমানরা যখন পথভ্রষ্টতা ও গোনাহে 
লিপ্ত হবে, তখন শাস্তি হিসেবে তাদের কাছ থেকে এ কেবলাও ছিনিয়ে 
নেয়া হবে এবং কাফেররা এর উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে। 

কাফের আল্লাহ্র বান্দা, কিন্তু প্রিয় বান্দা নয় £ উল্লেখিত প্রথম 
ঘটনায় কোরআন পাক বলেছে, আল্লাহ্‌র দ্বীনের অনুসারীরা যখন ফেতনা 
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ও ফাসাদে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের উপর এমন 
বান্দাদেরকে চাপিয়ে দেবেন, যারা তাদের ঘরে প্রবেশ করে তাদের উপর 
হত্যা ও লুটতরাজ ঢালাবে। এ স্থলে কোরআন পাক [নয শব্দ 
ব্যবহার করেছে ৬১৬০ বলেনি। অথচ এটাই ছিল সংক্ষিপ্ত। এর তাৎপর্য 
এই যে, আল্লাহ্‌র দিকে কোন বান্দার সমৃদ্ধ হয়ে যাওয়া তার জন্যে পরম 
সম্মানের বিষয়। যেমন, এ সূরার প্রারস্তে ১:50 এর অধীনে একথা 
বর্ণনা করা হয়েছে যে, শবে মে'রাজে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ্‌ তাআলার 
পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সম্মান ও অসাধারণ নৈকট্য লাভ করেছিলেন। 
কোরআন পাক এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নাম 
অথবা কোন বিশেষ বর্ণনা করার পরিবর্তে শুধু »..০(দোস) বলে ব্যক্ত 
করেছে যে, মানুষের সর্বশেষ উৎকর্ষ এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহ্‌ 
কর্তৃক তাকে দাস বলে আখ্যায়িত করা। বনী-ইসরাঈলকে শাস্তি দেয়ার 
জন্যে যেসব লোককে ব্যবহার করা হয়েছিল, তারা ছিল কাফের। তাই 
আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে ৬১৮ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত 
করার পরিবর্তে ০১.। তথা সম্বন্ধ পদ পরিহার করে [৫] বলেছেন। 
এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৃষ্টিগতভাবে তো সমগ্র মানবমণ্ডলীই আল্লাহর 
বান্দা; কিন্ত ঈমান ব্যতীত প্রিয় বান্দা হয় না যে, তাদের ০.০ তথা 
সম্বন্ধ আল্লাহ্‌র দিকে হতে পারে। 

“আকওয়াম' পথ £ কোরআন পাক যে পথনির্দেশ করে, তাকে 
'আকওয়াম' বলা হয়েছে। 'আকওয়াম' সে পথ, যা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে 
নিকটবর্তী, সহজ এবং বিপদাপদমুক্তও।_ (কুরতুবী) এ থেকে বোঝা 
গেল যে, কোরআন পাক মানব জীবনের জন্যে যেসব বিধি-বিধান দান 
করে, সেগুলোতে এ তিনটি গুণই বিদ্যমান রয়েছে। যদিও মানুষ 
স্বল্পবুদ্ধির কারণে মাঝে মাঝে এ পথকে দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল মনে করতে 
থাকে; কিন্তু রাববুল আলামীন সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু পরমাণু সম্পর্কে 
জ্ঞান রাখেন এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ তার কাছে সমান। একমাত্র তিনিই এ 
সত্য জানতে পারেন যে, মানুষের উপকার কোন্‌ কাজে ও কিভাবে বেশী। 
স্বয়ং মানুষ যেহেতু সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, তাই সে নিজের 
ভালমন্দও পুরোপুরি জানতে পারে না। 


সম্ভবতঃ এদিকে লক্ষ্য রেখেই আলোচ্য আয়াতসমূহের সর্বশেষ 
আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ তো মাঝে মাঝে তাড়াহুড়া করে 
নিজের জন্যে এমন দোয়া করে বসে, যা পরিণামে তার জন্যে ধ্বংস ও 
বিপর্যয় ডেকে আনে। আল্লাহ তাআলা এমন দোয়া কবুল করে নিলে তা 
নিশ্চিতই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা অধিকাংশ সময় এমন 
দোয়া তাৎক্ষণিকভাবে কবুল করেন না। শেষ পর্যস্ত মানুষ নিজেই বুঝতে 
পারে যে, তার এ দোয়া ভ্রান্ত এবং তার জন্যে ভীষণ ক্ষতিকর ছিল। 
আয়াতের সর্বশেষ বাক্যে মানুষের একটি স্বভাবগত দুর্বলতা বিধির 
আকারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ স্বভাবের তাড়নায়ই দ্রুততান্রিয়। 
সে বাহ্যিক লাভ-লোকসানের দিকে দৃষ্টি রাখে, অথচ পরিণামদর্শিতায় 
ভুল করে; তাৎক্ষণিক সুখ অল্প হলেও তাকে বড় ও স্থায়ী সুখের উপর 
অগ্রাধিকার দান করে। এ বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, আলোচ্য আয়াতে 
সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা বর্ণিত হয়েছে। 

কোন কোন তফসীরবিদ এ আয়াতটিকে একটি বিশেষ ঘটনার সাথে 
সম্পৃক্ত বলে সাব্যস্ত করেছেন। ঘটনাটি এই যে, নযর ইবনে হারেস 
একবার ইসলামের বিরোধিতায় দোয়া করে বসে যে, 
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অর্থাৎ, হে আল্লাহ, যদি আপনার কাছে ইসলামই সত্য হয়, তবে 
আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করুন অথবা অন্য কোন 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রেরণ করুন। এমতাবস্থায় “ইনসান' শব্দ দ্বারা এই 
বিশেষ ব্যক্তি অথবা তার সমস্বভাবযুক্তদের বুঝতে হবে। 

আলোচ্য আয়াতসমূহে প্রথমে দিবারাত্রির পরিবর্তনকে আল্লাহ্‌ 
তাআলার অপার শক্তির নিদর্শন সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতঃপর বলা 
হয়েছে যে, রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দিনকে উজ্জ্বল করার মধ্যে বহুবিধ 
তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করার তাৎপর্য এখানে বর্ণনা 
করা হয়নি। অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাত্রির অন্ধকার নিদ্রা ও 
আরামের জন্যে উপযুক্ত। আল্লাহ্‌ তাআলা এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন যে, রাত্রির অন্ধকারেই প্রত্যেক মানুষ ও জন্তর ঘুম আসে। সমগ্র 
জগত একই সময়ে ঘুমায়। যদি বিভিন্ন লোকের ঘুমের জন্যে বিভিন্ন সময় 
নির্ধারিত থাকত, তবে জাগ্রতদের হট্রগোলে ঘুমস্তদের ঘুমেও ব্যাঘাত সৃষ্টি 
হত। 

এখানে দিনকে উজ্ছুল্যময় করার দু'টি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। 
(এক) দিনের আলোতে মানুষ রুষী অন্বেষণ করতে পারে। মেহ্‌নত, 
মজুরী, শিল্প ও কারিগরি সব কিছুর জন্যে আলো অত্যাবশ্যক। (দুই) 
দিবারাত্রির গমনাগমনের দ্বারা সন-বছরের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। 
উদাহরণতঃ ৩৬০ দিন পূর্ণ হলে একটি সন পূর্ণতা লাভ করে। 

এমনিভাবে অন্যান্য হিসাব-নিকাশও দিবারাত্রির গমনাগমনের সাথে 
সম্পর্কযুক্ত। দিবারাত্রির এই পরিবর্তন না হলে মজুরের মজুরী, চাকুরের 
চাকুরি এবং লেন-দেনের মেয়াদ নিদিষ্ট করা সুকঠিন হয়ে যাবে। 

আমলনামা গলার হার হওয়ার মর্মার্থ £ মানুষ যে কোন জায়গায় 
যে কোন অবস্থায় থাকুক, তার আমলনামা তার সাথে থাকে এবং তার 
আমল লিপিবদ্ধ হতে থাকে। মৃত্যুর পর তা বন্ধ করে রেখে দেয়া হয়। 
কেয়ামতের দিন এ আমলনামা প্রত্যেকের হাতে হাতে দিয়ে দেয়া হবে, 
যাতে নিজে পড়ে নিজেই মনে মনে ফয়সালা করে নিতে পারে যে, সে 
পুরস্কারের যোগ্য, না আযাবের যোগ্য। হযরত কাতাদাহ্‌ থেকে বর্ণিত 
আছে, সেদিন লেখাপড়া না জানা ব্যক্তিও আমলনামা পড়ে ফেলবে। এ 
প্রসঙ্গে আল্লামা ইম্পাহানী হযরত আবু উমামার একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত 
করেছেন। তাতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন £ কেয়ামতের দিন কোন কোন 
(লোকের আমলনামা যখন তাদের হাতে দেয়া হবে, তখন তারা নিজেদের 
কিছু কিছু সৎকর্ম তাতে অনুপস্থিত দেখে আরয করবে £ পরওয়ারদেগার ৷ 
এতে আমার অমুক অমুক সৎকর্ম লেখা হয়নি। আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ 
থেকে উত্তর হবে £ আমি সেসব সৎকর্ম নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি। কারণ, 
তোমরা অন্যদের গীবত করতে।__ (মাযহারী) 

পয়গম্বর প্রেরণ ব্যতীত আঘাব না হওয়ার ব্যাখ্যা £ এ আয়াতদৃষ্টে 
কোন কোন ফেকাহ্বিদের মতে যাদের কাছে কোন নবী ও রসূলের 
দাওয়াত পৌছেনি কাফের হওয়া সত্বেও তাদের কোন আযাব হবে না। 
কোন কোন ইমামের মতে ইসলামের যেসব আকীদা বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা 
বোঝা যায়। যেমন, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তওহীদ প্রভৃতি-সেগুলো যারা 
অস্বীকার করে, কুফরের কারণে তাদের আযাব হবে; যদিও তাদের কাছে 
নবী ও রসূলের দাওয়াত না পৌছে থাকে। তবে পয়গম্বরগণের দাওয়াত ও 
তবলীগ ব্যতীত সাধারণ গোনাহ্‌র কারণে আযাব হবে না। কেউ কেউ 
এখানে রসূল শব্দের ব্যাপক অর্থ নিয়েছেন রসূল ও নবী অথবা তাদের 


৭৭০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 4. 
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(১৮) যে কেউ ইহকাল কামনা করে, আমি সেসব লোককে যা ইচ্ছা সন্বর 
দিয়ে দেই। অতঃপর তাদের জন্যে জাহান্নাম নির্ধারণ করি। ওরা তাতে 
নি্দিত-বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে। (১৯) আর যারা পরকাল কামনা 
করে এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা-সাধনা করে, এমন 
লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে। (২০) এদেরকে এবং ওদেরকে 
প্রত্যেককে আমি আপনার পালনকর্তার দান পৌছে দেই এবং আপনার 
পালনকর্তার দান অবধারিত । (২১) দেখুন, আমি তাদের একদলকে অপরের 
উপর কিভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করলাম। পরকাল তো নিশ্চয়ই মতরবায় শ্রেষ্ঠ 
এবং ফযীলতে শ্রসষ্ঠতম। (২২) স্থির করো না আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন 
উপাস্য। তাহলে তুমি নিন্দিত ও অসহায় হয়ে পড়বে। (২৩) তোমার 
পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও এবাদত করো না 
এবং পিতা-মাতার সাধে সদ্াবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই 
যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদেরকে ‘উহ্‌’ শব্দটিও 
বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং কল তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ 
কথা। (২৪) তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নযরভাবে মাথা নত করে দাও 
এবং বল £ হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা 
আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন। (২৫) তোমাদের পালনকর্তা 
তোমাদের মনে যা আছে তা ভালই জানেন। যদি তোমরা সৎ হও, তবে 
তিনি তওবাকারীদের জন্যে ক্ষমাশীল। (২৬) আত্বীয়-স্বজনকে তার হক 
দান কর এবং অভাবান্স ও মুসাফিরকেও। এবং কিছুতেই অপব্যয় করো 
না। (২৭) নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় 
পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। (২৮) এবং তোমার পালনকর্তার 
করুণার প্রত্যাশায় অপেক্ষমান থাকাকালে যদি কোন সময় তাদেরকে বিমুখ 
করতে হয়, তখন তাদের সাথে নয্রভাবে কথা বলো। (২৯) তুমি একেবারে 
বায়-কষ্ঠ হয়ো না এবং একেবারে মুক্ত হস্তও হয়ো না। তাহলে তুমি 
তিরস্কৃত, ন্ট হয়ে বসে থাকবে। 


কোন প্রতিনিষিও হতে পারেন কিংবা মানুষের বিবেক বুদ্ধিও হতে পারে। 
কেননা, বিবেক-বুদ্ধিও এক দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র রসূল বটে। 
লেখা রয়েছে, এতে প্রমাণিত হয় যে, মুশরিক ও কাফেরদের যেসব সন্তান 
বালেগ হওয়ার পূর্বে মারা যায়, তাদের আযাব হবে না। কেননা, 
পিতা-মাতার কুফরের কারণে তারা শাস্তির যোগ্য হবে না। অবশ্য এ প্রশ্নে 
(ফেকাহ্বিদদের উক্তি বিভিনুরূপ। 

একটি সন্দেহ ও তার জওয়াব £ 6 এবং (2 অতপর 
বাক্যদৃয়ের বাহ্যিক অর্থ থেকে এরূপ সন্দেহের অবকাশ ছিল যে, 
তাদেরকে ধ্বংস করাই ছিল আল্লাহ্‌ তাআলার উদ্দেশ্য। তাই প্রথমে 
তাদেরকে পয়গ্বরগণের মাধ্যমে ঈমান ও আনুগত্যের আদেশ দেয়া 
অতঃপর তাদের পাপাচারকে আযাবের কারণ বানানো এসব তো আল্লাহ্‌ 
তাআলারই পক্ষ থেকে হয়। এমতাবস্থায় বেচারাদের দোষ কি? তারা তো 
অপারগ ও বাধ্য। এর জওয়াবের প্রতি তরজমায়ও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি ও ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন এবং 
আযাব ও সওয়াবের পথ সুস্পষ্টভাবে বাতলে দিয়েছেন। কেউ যদি 
স্বেচ্ছায় আযাবের পথে চলারই ইচ্ছা ও সংকল্প গ্রহণ করে, তবে 
আল্লাহ্র রীতি এই যে, তিনি তাকে সেই আযাবের উপায়-উপকরণাদি 
সরবরাহ করে দেন। কাজেই আযাবের আসল কারণ স্বয়ং তাদের কুফরী 
ও গোনাহের সংকল্প - আল্লাহ্র ইচ্ছাই একমাত্র কারণ নয়। তাই তারা 
ক্ষমার যোগ্য হতে পারে না। 

ধনীদের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার £ 
আয়াতে বিশেষভাবে অবস্থাপন্ন ধনীদের কথা উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে যে, জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবেই বিত্তশালী ও শাসক শ্রেণীর চরিত্র 
ও কর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এরা কুকর্মপরায়ণ হয়ে গেলে সমগ্র জাতি 
কুকর্মপরায়ণ হয়ে যায়। তাই আল্লাহ্‌ তাআলা যাদেরকে ধন-দৌলত দান 
করেন, কর্ম ও চরিত্রের সংশোধনের প্রতি তাদের অধিকতর যত্ববান হওয়া 
উচিত। এমন হওয়া উচিত নয় যে, তারা বিলাসিতায় পড়ে কর্তব্য ভুলে 
যাবে এবং তাদের কারণে সমগ্র জাতি ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হবে। 
এমতাবস্থায় সমগ্র জাতির কৃকর্মের শাস্তিও তাদেরকে ভোগ করতে হবে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


**-ব075694 যারা স্বীয় আমল দ্বারা শুধু ইহকাল লাভ 
করার ইচ্ছা করে, উদ্দেশ্য এই যে, জাহান্নামের শাস্তি শুধু তখন হবে, 
যখন তার প্রত্যেক কর্মকে ক্রমাগতভাবে ও সদাসরবদা শুধু ইহকালের 
উদ্দেশেই আচ্ছন্ন করে রাখে-পরকালের প্রতি কোন লক্ষ্য না থাকে। 
পক্ষান্তরে পরকালের ইচ্ছা করা এবং তার প্রতিদানের বর্ণনায় 8250 
বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ এই যে, মুমিন যখনই যে কাজে 
পরকালের ইচ্ছা ও নিয়ত করবে, তার সেই কাজ গ্রহনযোগ্য হকে যদিও 
তার কোন কোন কাজের নিয়তে মন্দ মিশ্রিত হয়ে যায়। 

প্রথমোক্ত অবস্থাটি শুধু কাফের বা পরকালে অবিশ্বাসী ব্যক্তিরই হতে 
পারে। তাই তার কোন কর্মই গ্রহণযোগ্য নয়। শেষোক্ত অবস্থাটি হল 
মুমিনের তার যে কর্ম খাটি নিয়ত সহকারে অন্যান্য র্তনুষায়ী হবে, তা 
গ্রহণযোগ্য হবে এবং যে কর্ম এরূপ হবে না, তা গ্রহণযোগ্য হবে না। 


৭৭১ সুরা বনী ইসরাঈল 


১৮ 


১2: 


বেদআত ও মনগড়া আমল যতই ভাল দেখা যাক__ গ্রহণযোগ্য 
নয় £ এ আয়াতে চেষ্টা ও কর্মের সাথে ৩৫: শব্দযোগ করে বলা হয়েছে 
যে, প্রত্যেক কর্ম ও চেষ্টা কল্যাণকর ও আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নাঃ 
বরং সেটিই ধর্তব্য হয়, যা (পরকালের) লক্ষ্যের উপযোগী। উপযোগী 
হওয়া না হওয়া শুধু আল্লাহ্‌ ও রসূলের বর্ণনা দ্বারাই জানা যেতে পারে। 
কাজেই. যে সৎকর্ম মনগড়া পন্থায় করা হয়__সাধারণ বেদআতী পদ্থাও এর 
অন্তর্ভুক্ত, তা দৃশ্যতঃ যতই সুন্দর ও উপকারী হোক না কেন_ পরকালের 
জন্যে উপযোগী নয়। তাই সেটা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং 
পরকালেও কল্যাণকর নয়। 


তফসীর রুহুল মা"আনী (22 শব্দের ব্যাখ্যায় সুন্নত অনুযায়ী চেষ্টার 
সাথে সাথে একথাও অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, কর্মেও দৃঢ়তা থাকতে 
হবে। অর্থাৎ, কর্মটি সুন্নত অনুযায়ী এবং দৃঢ় অর্থাৎ, সার্বক্ষণিকও হতে 
হবে। বিশৃঙ্খলা ভাবে কোন সময় করল কোন সময় করল নাঁ_ এতে পূর্ণ 
উপকার পাওয়া যায় না। 


পিতা-মাতার আদব, সম্মান ও আনুগত্যের গুরুত্ব £ ইমাম 
কুরতুবী বলেন £ এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা পিতা-মাতার আদব, সম্মান 
এবং তাদের সাথে সদ্যুবহার করাকে নিজের এবাদতের সাথে একত্রিত 
করে ফরয করেছেন। যেমন, সূরা লোকমানে নিজের শোকরের সাথে 
পিতা-মাতার শোকরকে একত্রিত করে অপরিহার্য করেছেন। বলা হয়েছেঃ 

118৩ অর্থাৎ, আমার শোকর কর এবং পিতা-মাতারও। 
এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌ তাআলার এবাদতের পর পিতা-মাতার 
আনুগত্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার 
ন্যায় পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াও ওয়াজেব। সহীহ্‌ বুখারীর একটি 
হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। হাদীসে রয়েছে, কোন এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-কে প্রশ্ন করল £ আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোন্টি? তিনি 
বললেন £ (মুস্তাহাব) সময় হলে নামায পড়া। সে আবার প্রশ্ন করল £ 
এরপর কোন্‌ কাজটি সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন £ পিতা-মাতার সাথে 
সদ্্যবহার (কুরতুবী) 

হাদীসের আলোকে পিতা-মাতার আনুগত্য ও সেবাষত্বের 
ফযীলত £ মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুস্তাদরাক 
হাকেমে বিশুদ্ধ সনদসহ হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। এখন তোমাদের 
ইচ্ছা, এর হেফাযত কর অথবা একে বিনষ্ট করে দাও। (মাযহারী) (১) 
তিরমিযী ও মুস্তাদরাক হাকেমে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমরের 
রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ পিতা জান্নাতের 
মধ্যবর্তী দরজা। এখন তোমাদের ইচ্ছা, এর হেফাযত কর অথবা একে 
বিনষ্ট করে দাও (মাযহারী) (২) তিরমিযী ও মুস্তাদরাক হাকেমে আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 
আল্লাহ্‌র সন্ধষ্টি পিতার সন্তষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহ্‌র অসন্তষ্টি পিতার 
অসস্তষ্টির মধ্যে নিহিত। 

(৩) হযরত আবু উমামার বাচনিক ইবনে মাজাহ্‌ বর্ণনা করেন যে, 
এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল £ সস্তানের উপর 
পিতা-মাতার হক কি? তিনি বললেন £ তারা উভয়েই তোমার জান্নাত 
অথবা জাহান্নাম। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের আনুগত্য ও সেবাযত্ জান্নাতে 
নিয়ে যায় এবং তাঁদের সাথে বেআদবী ও তাদের অসস্তষ্টি জাহান্নামে 


পৌছে দেয়। 


ও) বায়হাকী শোয়াবুল-ঈমান গ্রন্থে এবং ইবনে আসাকির হযরত 
ইবনে আব্বাসের বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 
যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ওয়াস্তে পিতা-মাতার আনুগত্য করে, তার জন্যে 
জান্নাতের দু'টি দরজা খোলা থাকবে এবং যে ব্যক্তি তাদের অবাধ্য হবে, 
তার জন্যে জাহান্নামের দু'টি দরজা খোলা থাকবে। যদি পিতা-মাতার মধ্য 
থেকে একজনই ছিল,তবে জান্নাত অথবা জাহান্নামের এক দরজা খোলা 
থাকবে। একথা শুনে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল £ জাহান্নামের এই 
শাস্তিবাণী কি তখনও প্রযোজ্য যখন পিতা-মাতা এই ব্যক্তির প্রতি জুলুম 
করে? তিনি তিন বার বলেনঃ যদি পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি জুলুম 
করে তবু পিতা-মাতার অবাধ্যতার কারণে সম্তান জাহান্নামে যাবে। এর 
সারমর্ম এই যে, পিতা-মাতার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার 
সন্তানের নেই। তারা জুলুম করলে সম্তান সেবাযত্ব ও আনুগত্যের হাত 
গুটিয়ে নিতে পারে না। 

(৫) বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাসের বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন যে, 
রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন £ যে সেবাযত্বকারী পুত্র পিতা-মাতার দিকে দয়া ও 
ভালবাসা সহকারে দৃষ্টিপাত করে, তার প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সে একটি 
মকবুল হজ্বের সওয়াব পায়। লোকেরা আরয করল £ সে যদি দিনে 
একশ' বার এভাবে দৃষ্টিপাত করে? তিনি বললেন £ হা, একশ' বার দৃষ্টিপাত 
করলেও প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে এই সওয়াব পেতে থাকবে। সুবহানাল্লাহ। 
তার ভাণ্ডারে কোন অভাব নেই। 

পিতা-মাতার হক নষ্ট করার শাস্তি দুনিয়াতেও পাওয়া যায় £ 
(৬) বায়হাকী শোয়াবুল-ঈমানে আবু বকরা (রাঃ) বাচনিক বর্ণনা করেছেন 
যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ সমস্ত গোনাহের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ্‌ 
তাআলা যেগুলো ইচ্ছা করেন কেয়ামত পর্যন্ত পিছিয়ে নিয়ে যান। কিন্ত 
পিতা-মাতার হক নষ্ট করা এবং তাদের প্রতি অবাধ্য আচরণ করা এর 
ব্যতিক্রম। এর শাস্তি পরকালের পূর্বে ইহকালেও দেয়া হয়। (এ সবগুলো 
রেওয়ায়েত তফসীরে-মাযহারী থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।) 

কোন কোন বিষয়ে পিতা-মাতার আনুগত্য ওয়াজিব এবং কোন কোন 
বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণের অবকাশ আছে £ এ ব্যাপারে আলেম ও 
ফেকাহবিদগণ একমত যে, পিতা-মাতার আনুগত্য শুধু বৈধ কাজে 
ওয়াজিব। অবৈধ ও গোনাহ্‌র কাজে আনুগত্য ওয়াজিব তো নয়ই; বরং 
জায়েযও নয় | হাদীসে বলা হয়েছে £ ৮০% ১১৯ 2০৮3 
5} অর্থাৎ, সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীর কাজে কোন সৃষ্ট-জীবের আনুগত্য 
জায়েয নয়। 

পিতা-মাতার সেবাষত্ব ও স্াবহারের জন্য তাঁদের মুসলমান 
হওয়া জরুরী নয় £ ইমাম কুরতুবী এ বিষয়টির সমর্থনে বোখারী থেকে 
হযরত আসমার (রাঃ) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত আসমা (রাঃ) 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন £ আমার জননী মুশরিকা। তিনি 
আমার সাথে দেখা করতে আসেন্‌। তাকে আদর-আপ্যায়ন করা জায়েয 
হবে কি? তিনি বললেন £ | ৮ অর্থাৎ, “তোমার জননীকে 
আদর-আপ্যায়ন কর” কাফের পিতা-মাতা সম্পর্কে স্বয়ং কোরআন পাক 
বলেঃ /244034৩০ অর্থাৎ, যার পিতা-মাতা কাফের 
এবং তাকেও কাফের হওয়ার আদেশ করে এ ব্যাপারে তাদের আদেশ 
পালন করা জায়েয নয়, কিন্তু দুনিয়াতে তাদের সাথে সন্তাব বজায় রেখে 
চলতে হবে। বলাবাহুল্য, আয়াতে মারূফ' বলে তাদের সাথে 


৭৭২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ঠা 
১৯১৯৬৯৯৬৯,৯১১৯৯৯৬ ৭ 


'আদর-আপ্যায়নমূলক ব্যবহার বোঝানো হয়েছে। 


মাসআলা £ যে পর্যন্ত জেহাদ ফরযে আইন না হয়ে যায়, ফরযে 
কেফায়ার স্তরে থাকে, সে পর্যন্ত পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া সন্তানের 
জন্যে জেহাদে যোগদান করা জায়েয নয়। সহীহ্‌ বুখারীতে হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমরের (রাঃ) বাচনিক বর্ণিত রয়েছে, জনৈক ব্যক্তি 
রসূলুল্লাহ সোঃ)-এর কাছে জেহাদের অনুমতি নেয়ার জন্যে উপস্থিত হয়। 
তিনি জিজ্ঞেস করলেন £ তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছেন কি? সে 
বলল ঃ$দ্বী হা, জীবিত আছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ 

তাহলে তুমি পিতা-মাতার সেবাযত্বে আত্মনিয়োগ করেই জেহাদ 

কর। অর্থাৎ, তাদের সেবাযত্বের মাধ্যমেই তুমি জেহাদের সওয়াব পেয়ে 
যাবে। অন্য রেওয়ায়েতে এর সাথে একথাও উল্লেখিত রয়েছে যে, লোকটি 
বলল £ আমি পিতা-মাতাকে ত্রন্দনরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। একথা 
শুনে রসূলুল্লাম্‌ (সাঃ) বললেন £ যাও, তাদের হাসা যেমন কীদিয়েছ। 
অর্থাৎ, তাদেরকে গিয়ে বল £ এখন আমি আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
জেহাদে যাব না।_ (কুরতুবী) 

মাসআলা £ এ রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, কোন কাজ 
ফরযে-আইন না হলে এবং ফরযে কেফায়ার স্তরে থাকলে সন্তানের জন্যে 
পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া সে কাজ করা জায়েয নয়। দ্বীনী শিক্ষা অর্জন 
করা এবং তবলীগের কাজে সফর করাও এর অন্তর্ভক্ত। ফরয পরিমাণ 
দ্বীনী জ্ঞান যার অর্জিত আছে, সে যদি বড় আলেম হওয়ার জন্যে সফর 
করে কিংবা তবলীগ ও দাওয়াতের কাজে সফর করে, তবে পিতা-মাতার 
অনুমতি ব্যতীত তা জায়েয নয়। 


মাসআলা £ পিতা-মাতার সাথে সদ্্যবহার করার যে নির্দেশ 
কোরআন ও হাদীসে উক্ত হয়েছে, পিতা-মাতার আত্মীয়-স্বজন ও 
বন্ধুবান্ধবের সাথে সদ্যুবহার করাও এর অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে 
পিতা-মাতার মৃত্যুর পর। সহীহ্‌ বুখারীতে হযরত আবদুল্লা ইবনে ওমরের 
(রাঃ) বাচনিক বর্ণিত রয়েছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ পিতার সাথে 
সদ্যুবহার এই যে, তার মৃত্যুর পর তার বন্ধুদের সাথেও সদ্যুবহার করতে 
হবে। হযরত আবু উসায়দ বদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন £ আমি রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর সাথে বসেছিলাম, ইতিমধ্যে এক আনসার এসে প্রশ্ন করল £ 
ইয়া রসূলাল্লাহ্‌। পিতা-মাতার এস্তেকালের পরও তাদের কোন হক আমার 
যিস্মায় আছে কি? তিনি বললেন £ হা তাদের জন্যে দোয়া ও এস্তেগফার 
করা, তারা কারো সাথে কোন অঙ্গীকার করে থাকলে তা পূরণ করা, 
তাদের বন্ধুবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাদের এমন আত্মীয়দের 
সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখা, যাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক শুধু তাঁদেরই 
মাধ্যমে। পিতা-মাতার এসব হক তাদের পরও তোমার যিস্মায় অবশিষ্ট 
রয়েছে। 

রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর অভ্যাস ছিল যে, হযরত খাদীজার (রাঃ) 
ওফাতের পর তিনি তার বান্ধবীদের কাছে উপটোকন প্রেরণ করতেন। 
এতে তার উদ্দেশ্য ছিল হযরত খাদীজার (রাঃ) হক আদায় করা। 

পিতা-মাতার আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা, বিশেষত £ বার্ধক্যে £ 
পিতা-মাতার সেবাযত্ব ও আনুগত্য পিতা-মাতা হওয়ার দিক দিয়ে কোন 
সময়ও বয়সের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। সর্বাবস্থায় এবং সব বয়সেই 
পিতা-মাতার সাথে সদ্যুবহার করা ওয়াজিব। কিন্তু ওয়াজেব ও ফরয 
কর্তব্যসমূহ পালনের ক্ষেত্রে স্বভাবতঃ সেসব অবস্থা প্রতিবন্ধক হয়, কর্তব্য 
পালন সহজ করার উদ্দেশে কোরআন পাক যেসব অবস্থায় বিভিন্ন 





ভঙ্গিতে চিন্তাধারার লালন-পালনও করে এবং এর জন্যে অতিরিক্ত 
তাকিদও প্রদান করে। এটাই কোরআন পাকের সাধারণ নীতি। 


বার্ধক্যে উপনীত হয়ে পিতা-মাতা সন্তানের সেবাযত্ের মুখাপেক্ষী হয়ে 
পড়ে এবং তাদের জীবন সন্তানের দয়া ও কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে 
পড়ে। তখন যদি সন্তানের পক্ষ থেকে সামান্যও বিমুখতা প্রকাশ পায়, 
তবে তাদের অস্তরে তা ক্ষত হয়ে দেখা দেয়। অপরদিকে বার্ধক্যের 
উপসগসমূহ স্বভাবগতভাবে মানুষকে খিটখিটে করে দেয়। তৃতীয়তঃ 
বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে যখন বুদ্ধি-বিবেচনাও অকেজো হয়ে পড়ে, তখন 
পিতা-মাতার বাসনা এবং দাবীদাওয়াও এমনি ধরনের হয়ে যায়, যা পূর্ণ 
করা সন্তানের পক্ষে কঠিন হয়। কোরআন পাক এসব অবস্থায় 
পিতা-মাতার মনোতুষ্টি ও সুখ-শাস্তি বিধানের আদেশ দেয়ার সাথে সাথে 
সন্তানকে তার শৈশবকাল স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, আজ পিতা-মাতা 
তোমার যতটুকু মুখাপেক্ষী, এক সময় তুমিও তদাপেক্ষা বেশী তাদের 
মুখাপেক্ষী ছিলে। তখন তারা যেমন নিজেদের আরাম-আয়েশ ও 
কামনা-বাসনা তোমার জন্যে কোরবান করেছিলেন এবং তোমার অবুঝ 
কথাবার্তাকে স্লেহ-মমতার আবরণ দ্বারা ঢেকে নিয়েছিলেন, তেমনি 
মুখাপেক্ষীতার এই দুঃসময়ে বিবেক ও সৌজন্যবোধের তাগিদ এই যে, 
তাদের পূর্ব ঝণ শোধ করা কর্তব্য। ০% বাক্যে এদিকেই 
ইঙ্গিত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে পিতা-মাতার বার্ধক্যে উপনীত 
হওয়ার সময় সম্পর্কিত কতিপয় আদেশ দান করা হয়েছে। 

(এক) তাদেরকে 'উহ'-ও বলবে না। এখানে 'উহ্‌' শব্দটি বলে এমন 
শব্দ বোঝানো হয়েছে, যদ্দারা বিরক্তি প্রকাশ পায়। এমনকি, তাদের কথা 
শুনে বিরক্তিবোধক দীর্ঘশ্বাস ছাড়াও এর অন্ত্ূক্ত। হযরত আলী (রাঃ) 
বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ পীড়া দানের ক্ষেত্রে 'উহ্‌' বলার 
চাইতেও কম কোন স্তর থাকলে তাও অবশ্য উল্লেখ করা হত। (মোটকথা, 
যে কথায় পিতা-মাতার সামান্য কষ্ট হয়, তাও নিষিদ্ধ।) 


দ্বিতীয়, 554495 _ + শব্দের অর্থ ধমক দেয়া। এটা যে কষ্টের 
কারণ তা বলাই বাহুল্য। 

তৃতীয় আদেশ, $5500 প্রথমোক্ত দু'টি আদেশ ছিল 
নেতিবাচক তাতে পিতা-মাতার সামান্যতম কষ্ট হতে পারে, এমনসব 
কাজেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তৃতীয় আদেশে ইতিবাচক ভঙ্গিতে 
পিতা-মাতার সাথে কথা বলার আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, তাদের সাথে 
সম্প্রীতি ও ভালবাসার সাথে নমর স্বরে কথা বলতে হবে। হযরত সাঈদ 
ইবনে মুসাইয়্যিব বলেন £ যেমন কোন গোলাম তার রুঢ় স্বভাবসম্পর্ন 
প্রভূর সাথে কথা বলে। 


চতুর্থ আদেশ£ 22/50/4745 এর সারমর্ম 
এই যে, তাদের সামনে নিজেকে অক্ষম ও হেয় করে পেশ করবে যেমন 
গোলাম প্রভুর সামনে। [৮ শব্দের অর্থ পাখা। শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 
পিতা-মাতার জন্যে নিজ নিজ পাখা নম্রতা সহকারে নত করে দেবে। শেষে 
229৩5 বলে প্রথমতঃ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, পিতা-মাতার সাথে এই 
ব্যবহার যেন নিছক লোক দেখানো না হয়, বরং আস্তরিক মমতা ও 
সম্মানের ভিত্তিতে হওয়া কর্তব্য । দ্বিতীয়তঃ এ দিকেও ইঙ্গিত হতে পারে 
যে, পিতা-মাতার সামনে নম্র ও হেয় পেশ হওয়া সত্যিকার ইয্যতের 
পটভূমি। কেননা, এরূপ করা বাস্তব অর্থে হেয় হওয়া নয়, বরং এর কারণ 


৭৭৩ সূরা বনী ইসরাঈল 


মহববত ও অনুকম্পা। 

পঞ্চম আদেশ, (30 এর সারমর্ম এই যে, পিতা-মাতার 
ষোল আনা সুখ-শান্তি বিধান মানুষের সাধ্যাতীত। কাজেই সাধ্যানুযায়ী 
চেষ্টার সাথে সাথে তাদের জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে দোয়া করবে যে, 
তিনি যেন করুণাবশতঃ তাদের সব মুশকিল আসান করেন এবং কষ্ট দূর 
করেন। সর্বশেষ আদেশটি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। পিতা-মাতার মৃত্যুর 
পরও দোয়ার মাধ্যমে সর্বদা পিতা-মাতার খেদমত করা যায়। 


মাসআলা £ পিতা-মাতা মুসলমান হলে তো তাদের জন্যে রহমতের 
দোয়া করা যাবেই, কিন্তু মুসলমান না হলে তাদের জীবদ্দশায় এ দোয়া 
জায়েয হবে এবং নিয়ত থাকবে এই যে, তারা পার্থিব কষ্ট থেকে মুক্ত 
থাকুন এবং ঈমানের তওফীক লাভ করুন। মৃত্যুর পর তাদের জন্যে 
রহমতের দোয়া করা জায়েয নয়। 

পিতার আদব ও সম্মান সম্পর্কিত উল্লেখিত আদেশসমূহের কারণে 
সন্তানদের মনে এমন একটা আশঙ্কা দেখা দিতে পারে যে, পিতা-মাতার 
সাথে সদাসর্বদা থাকতে হবে তাদের এবং নিজেদের অবস্থাও সবসময় 
সমান যায় না। কোন সময় মুখ দিয়ে এমন কথাও বের হয়ে যেতে পারে, 
যা উপরোক্ত আদবের পরিপন্থী। এর জন্যে জাহান্নামের শাস্তির কথা 
শোনানো হয়েছে। কাজেই গোনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন হবে। 
আলোচ্য সর্বশেষ 558406518 আয়াতে মনের এই 
সংকীর্ণতা দূর করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বেআদবীর ইচ্ছা ব্যতিরেকে 
কোন সময় কোন পেরেশানী অথবা অসাবধানতার কারণে কোন কথা বের 
হয়ে গেলে এবং এজন্যে তওবা করলে আল্লাহ্‌ তাআলা মনের অবস্থা 
সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন যে, কথাটি বেআদবী অথবা কষ্টদানের 
জন্যে বলা হয়নি। সুতরাং তিনি ক্ষমা করবেন। ০:4১। শব্দের অর্থ ৮৭! 
অর্থাৎ, তওবাকারী। হাদীসে বাদ মাগরিব ছয় রাকআত এবং ইশরাকের 
নফল নামাযকে ০-৮1১২। ৮ বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, 
এই নামাযগুলো পড়ার তওফীক তাদেরই হয়, যারা ৬১! অর্থাৎ, 
৮৯ তৈওবাকারী)। 

সকল আত্মীয়ের হক দিতে হবে £ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে 
পিতা-মাতার হক এবং তাদের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা 
ছিল। আলোচ্য আয়াতে সকল আত্মীয়দের হক বর্ণিত হয়েছে যে, 
প্রত্যেক আত্মীয়ের হক আদায় করতে হবে। অর্থাৎ, কমপক্ষে তাদের 
সাথে সুন্দরভাবে জীবন যাপন ও সদ্যুবহার করতে হবে। যদি তারা 
অভাবগ্নস্ত হয়, তবে সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের আর্থিক সাহায্যও এর 
অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াত দ্বারা এতটুকু বিষয় তো প্রমাণিত হয়েছে যে, 
প্রত্যেকের উপরই তার সাধারণ আত্মীয়দেরও হক রয়েছে। সে হক কি 
এবং কতটুকু তার বিশদ বর্ণনা আয়াতে নেই। তবে সাধারণভাবে 
আত্মীয়তা বজায় রাখা এবং সুন্দরভাবে জীবন যাপন করা যে এর 
অন্তর্ভুক্ত, তা না বললেও চলে। ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) বলেনঃ 
যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ_ এমন আত্মীয় মহিলা কিংবা 
বালক-বালিকা হয়, নিস্ব হয় এবং উপার্জন করতেও সক্ষম না হয়; 
এমনিভাবে সে যদি বিকলাঙ্গ কিংবা অন্ধ হয়, জীবনধারণের যত 
ধন-সম্পদের অধিকারী না হয়, তবে তার ভরণ-পোষণ করা সক্ষম 
আত্মীয়দের উপর ফরয। যদি একই স্তরের কয়েকজন আত্মীয় সক্ষম 
হয়, তবে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে কয়েকজনকেই বহন 


৮৪ 


করতে হবে। সূরা বাকারার আয়াত ৩১995 দ্বারাও এ 
বিধানটি প্রমাণিত হয়।- (তফসীর-মাযহারী) 
এ আয়াতে আত্বীয়, অভাবগ্স্ত ও মুসাফিরদের আর্থিক 


সাহায্যদানকে তাদের হক হিসাবে গণ্য করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
তাদের প্রতি দাতার অনুগ্রহ প্রকাশ করার কোন কারণ নেই। কেননা, 
তাদের হক তার যিশ্ঘায় ফরয। দাতা সে ফরযই পালন করছে মাত্র; 
কারও প্রতি অনুগ্রহ করছে না। 

এ অর্থাৎ, অপব্যয়ের নিষেধাজ্ঞা £ কোরআন পাক অপব্যয়কে 
দু'টি শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। একটি 4: এবং অপরটি ৩!,-! আলোচ্য 
আয়াতে +4 নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং 13/5 আয়াতে ১1 
নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন £ উভয় শব্দ সমার্থবোধক। 
গোনাহ্‌র কাজে কিংবা অযথা অস্থানে ব্যয় করাকে ১ ও ৩,4! বলা 
হয়। কেউ কেউ বলেন £ গোনাহ্‌র কাজে কিংবা সম্পূর্ণ অযথা ও অস্থানে 
ব্যয় করাকে 4 বলা হয় আর বৈধ স্থানে প্রয়োজনের চাইতে অধিক 
ব্যয় করাকে -১1৮| বলা হয়। তাই 4৮ -/০+| এর চাইতে গুরুতর। 
4 কারীদেরকে শয়তানের ভাই বলে অভিহিত করা হয়েছে। 

হষরত মুজাহিদ বলেন £ কেউ নিজের সমস্ত মাল হক আদায় করার 
জন্যে ব্যয় করে দিলে তা অযথা ব্যয় হবে না। পক্ষান্তরে যদি 
অন্যায়-অহেতৃক কাজে এক “মুদ’ও (অর্ধ সের) ব্যয় করে, তবে তা 
অযথা ব্যয় বলে গণ্য হবে। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ 
হক নয় এমন অস্থানে ব্যয় করাকে ৮4 বলা হয় (মাযহারী)। ইমাম 
মালেক (রহঃ) বলেন £ হক পথে অর্থ উপার্জন করে নাহক পথে ব্যয় 
করাকে এ+ বলা হয়। একে ১1৮1 বলে। এটা হারাম।-_ (কুরতুবী) 

ইমাম কুরতুবী বলেন £ হারাম ও অবৈধ কাজে এক দিরহাম খরচ 
করাও 4৫০ এবং বৈধ ও অনুমোদিত কাজে সীমাতিরিক্ত খরচ করা, 
যদ্দরুন ভবিষ্যতে অভাবগ্নস্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়_ এটাও 
৮ এর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য যদি কেউ আসল মূলধন ঠিক রেখে তার 
মুনাফাকে বৈধ কাজে মুক্ত হস্তে ব্যয় করে, তবে তা ৮৮৮ এর অন্তর্ভূক্ত 
নয়।-- (কুরতুবী) 

২৮ নং আয়াতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ও তার মাধ্যমে সমগ্র উম্মতকে 
অভূতপূর্ব নৈতিক চরিত্র শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, কোন সময় যদি 
অভাবগ্নস্ত লোকেরা সওয়াল করে এবং আপনার কাছে দেয়ার মত কিছু না 
থাকার দরুন আপনি তাদের তরফ থেকে মুখ ফিরাতে বাধ্য হন, তবে এ 
মুখ ফিরানো আত্মস্তরিতাযুক্ত অথবা প্রতিপক্ষের জন্যে অপমানজনক না 
হওয়া উচিত; বরং তা অপারগতা ও অক্ষমতা প্রকাশ সহকারে হওয়া 
কর্তব্য। 

এ আয়াতের শানে-নুযুল সম্পর্কে ইবনে জায়েদ রেওয়ায়েত করেন 
যে, কিছু সংখ্যক লোক রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে অর্থ কড়ি চাইত। 
তিনি জানতেন যে, এদেরকে অর্থকড়ি দিলে তা দুক্র্মে ব্যয় করবে। তাই 
তিনি এদেরকে কিছু দিতে অস্বীকার করতেন এবং এটা ছিল তাদেরকে 
দুকর্ম থেকে বিরত রাখার একটি উপায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য 
আয়াতটি নাযিল হয়। 

মুসনাদে সাঈদ ইবনে মনসূর সাবা ইবনে হাকামের বাচনিক উল্লেখিত 
আছে যে, একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে কিছু বস্ত্র আসলে তিনি তা 
হকদারদের মধ্যে বন্টন করে দেন। বন্টন শেষ হওয়ার পর আরও কিছু 


পথ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ৮৪৪ 





লোক আসলে তাদেরকে দেয়া সম্ভব হয়নি। তাদের সম্পর্কেই আয়াতটি 
অবতীর্ণ হয়। 


খরচ করার ব্যাপারে মধ্যবর্তিতার নির্দেশ £ ২৯ নং আয়াতে 
সরাসরি রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে এবং তার মধ্যস্থতায় সমগ্র উন্মতকে 
সম্বোধন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এমন মিতাচার শিক্ষা দেয়া, যা অপরের 
সাহায্যে প্রতিবন্ধকও না হয় এবং নিজের জন্যেও বিপদ ডেকে না আনে। 
এ আয়াতের শানে-নুযুলে ইবনে মারদওয়াইয়াহ্‌ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
মাসউদের রেওয়ায়েতে এবং বগভী হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে একটি 
ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে একটি 
বালক উপস্থিত হয়ে আরয করল £ আমার আম্মা আপনার কাছে একটি 
কোর্তা প্রদানের প্রার্থনা করেছেন। তখন গায়ের কোর্তাটি ছাড়া রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর কাছে অন্য কোন কোর্তা ছিল না। তিনি বালকটিকে বললেন £ 
অন্য সময় যখন তোমার আম্মার সওয়াল পূর্ণ করার সামর্থ্য আমার 
থাকে, তখন এসো। ছেলেটি ফিরে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে 
বলল £ আম্মা বলছেন যে, আপনার গায়ের কোর্তাটিই অনুগ্রহ করে দিয়ে 
দিন। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজ শরীর থেকে কোর্তা খুলে 
ছেলেটিকে দিয়ে দিলেন। ফলে তিনি খালি গায়েই বসে রইলেন। নামাজের 
সময় হল। হযরত বেলাল (রাঃ) আযান দিলেন। কিন্তু তিনি অন্য দিনের 
মত বাইরে এলেন না। সবার মুখমণ্ডলে চিন্তার রেখা দেখা দিল। কেউ 
কেউ ভিতরে গিয়ে দেখল যে, তিনি কোর্তা ছাড়া খালি গায়ে বসে আছেন। 
তখনই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। 


আল্লাহ্‌র পথে বেশী ব্যয় করে নিজে পেরেশান হওয়ার স্তর £ এ 
আয়াত থেকে বাহ্যতঃ এ ধরনের ব্যয় করার নিষেধাজ্ঞা জানা যায়, যার 
পর নিজেকেই অভাবগ্রস্ত হয়ে পেরেশানী ভোগ করতে হয়। ইমাম 
কুরতুবী বলেন £ সাধারণ অবস্থায় যেসব মুসলমান ব্যয় করার পর কষ্টে 
পতিত হয় এবং পেরেশান হয়ে বিগত ব্যয়ের জন্যে অনুতাপ ও আফসোস 
করে, আয়াতে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কোরআন 





পাকের 4 শব্দের মধ্যে এ দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু যারা 
এতটুকু সংসাহসী যে, পরবর্তী কষ্টের জন্যে মোটেই ঘাবড়ায় না এবং 
হকদারদের হকও আদায় করতে পারে, তাদের জন্যে এ নিষেধাজ্ঞা নয়। 
এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাধারণ অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি 
আগামীকল্যের জন্যে কিছুই সঞ্চয় করতেন না। যেদিন যা আসত, 
সেদিনই তা নিঃশেষে ব্যয় করে দিতেন। প্রায়ই তাকে ক্ষুধা ও উপবাসের 
কষ্টও ভোগ করতে হত এবং পেটে পাথর বীধার প্রয়োজনও দেখা দিত। 
সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও এমন অনেক রয়েছেন, ধারা রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর আমলে স্বীয় ধন-সম্পদ নিঃশেষে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে 
দিয়েছেন; কিন্তু রসূলল্লাহ্‌ (সাঃ) তাদেরকে নিষেধ বা তিরস্কার কোন 
কিছুই করেননি। এ থেকে বোঝা গেল যে, আয়াতের নিষেধাজ্ঞা তাদের 
জন্যে, যারা ক্ষুধা ও উপবাসের কষ্ট সহ্য করতে পারে না এবং খরচ করার 
পর 'খরচ না করলেই ভাল হত' বলে অনুতাপ করে। এরূপ অনুতাপ 
তাদের বিগত সৎকাজকে নষ্ট করে দেয়। তাই তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 

বিশৃংখল খরচ নিষিদ্ধ £ আসল কথা এই যে, আলোচ্য আয়াতটি 
বিশুংখলভাবে খরচ করতে নিষেধ করেছে। ভবিষ্যৎ অবস্থা থেকে দৃষ্টি 
ফিরিয়ে যা কিছু হাতে আছে, তৎক্ষণাৎ তা খরচ করে ফেলা এবং 
আগামীকাল কোন অভাবগ্নস্ত ব্যক্তি এলে অথবা ধর্মীয় প্রয়োজন দেখা 
দিলে অক্ষম হয়ে পড়া এটাই বিশৃংখলা (কুরতুবী) । কিংবা খরচ করার পর 
পরিবার-পরিজনের ওয়াজিব হক আদায় করতে অপারগ হয়ে পড়াও 
বিশৃংখলা | (মাযহারী) 484  শবদদৃয় সম্পর্কে তফসীরে 
মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, +4 শব্দটি প্রথম অবস্থা অর্থাৎ,কৃপণতার 
সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, কৃপণতার কারণে হাত গুটিয়ে রাখলে মানুষের 
কাছে তিরম্কৃত হতে হবে। 19% শব্দটি দ্বিতীয় অবস্থার সাথে 
সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ বেশী ব্যয় করে নিজে ফকীর হয়ে গেলে সে 1 
অর্থাৎ, শান্ত, অক্ষম অথবা অনুতপ্ত হয়ে যাবে। 
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(৩০) নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা অধিক জীবনোপকরণ দান 
করেন এবং তিনিই তা সংকুচিতও করে দেন। তিনিই তার বান্দাদের 
সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত,_সব কিছু দেখছেন। (৩১) দারিহের ভয়ে 
তোমাদের সম্ভানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে 
আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মারাত্বক 
অপরাধ ৷ (৩২) আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্রীল 
কাজ এবং মন্দ পথ। (৩৩) সে প্রাণকে হত্যা করো না, যাকে আল্লাহ্‌ 
হারাম করেছেন; কিন্তু ্যায়ভাবে। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, আমি 
তার উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতা দান করি। অতএব, সে যেন হত্যার ব্যাপারে 
সীমা লঙ্ঘন না করে। নিশ্চয় সে সাহায্যাণ্। (৩৪) আর, এতীমের 
মালের কাছেও যেয়ো না, একমাত্র তার কল্যাণ আকাংখা ছাড় সংশ্লিষ্ট 
ব্যক্তির যৌবনে পদাপণ করা পর্য্ভ এবং অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয় 
অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (৩৫) মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ 
মাপে দেবে এবং সঠিক দীড়িপাল্লায় ওজন করবে। এটা উত্তফ্‌ এর পরিণাম 
শুভ। (৩৬) যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। 
নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তরকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে। (৩৭) 
পৃথিবীতে দদ্ভভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয় তুমি তো ভূপৃষ্ঠকে কখনই 
বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পত্বতপ্রযাণ হতে 
পারবে না। (৩৮) এ সবরে মধ্যে যেগুলো মন্দ কাজ, সেগুলো তোমার 
পালনকর্তার কাছে অপছন্দনীয়। (৩৯) এটা এ হিকমতের অন্তর্ভুক্ত, যা 
আপনার পালনকর্তা আপনাকে ওহী মারফত দান করেছেন। আল্লাহ্‌র সাথে 
অন্য কোন উপাস্য স্থির করবেন না। তাহলে অভিযুক্ত ও আল্লাহর অনুযাহ 
থেকে বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেন। (৪০) তোমাদের 
পালনকর্তা কি তোমাদের জন্যে পুত সান নির্ধারিত করেছেন এবং নিজের 
জন্যে ফেরেশতাদেরকে কন্যারপে গ্রহণ করেছেন? নিশ্চয় তোমরা গুরুতর 
গহিত কথাবাতারকলছ। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ একের পর এক মানবিক অধিকার সংক্রান্ত 
নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য ৩১ আয়াতে এই ষষ্ঠ নির্দেশটি 
জাহেলিয়াত যুগের একটি নিপীড়নমূলক অভ্যাস সংশোধনের নিমিত্ত 
উল্লেখিত হয়েছে। জাহেলিয়াত যুগে কেউ কেউ জন্মের পরপরই 
সন্তানদেরকে বিশেষ করে কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করত, যাতে তাদের 
'ভরণ-পোষণের বোঝা বহন করতে না হয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাদের এই কর্মপন্থাটি যে অত্যত্ত জঘন্য ও ভ্রান্ত তাই সুস্পষ্ট 
করে তুলে ধরেছেন। অনুধাবন করতে বলেছেন যে, রিষিকদানের তোমরা 
কে? এটা তো একান্তভাবে আল্লাহ্‌ তাআলার কাজ। তোমাদেরকেও তো 
তিনিই রিযিক দিয়ে থাকেন। যিনি তোমাদেরকে দেন, তিনিই তাদেরকেও 
দেবেন। তোমরা এ চিন্তায় কেন সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী হচ্ছ? 
বরং এ ক্ষেত্রে রিযিক দেয়ার বর্ণনায় সন্তানদের কথা অগ্ে উল্লেখ করে 
ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি আগে তাদেরকে ও পরে তোমাদেরকে দেব। 
এর প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা যে বান্দাকে নিজের 
পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ ও অন্য দরিদ্রদের সাহায্য করতে 
দেখেন, তাকে সে হিসাবেই দান করেন, যাতে সে নিজের প্রয়োজনও 
মেটাতে পারে এবং অন্যকেও সাহায্য করতে পারে। এক হাদীসে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন $ ০১১৮১ ০৬০০০ $০ অর্থাৎ, 
তোমাদের দুর্বল শ্রেণীর জন্যেই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের সাহায্য 
করা হয় এবং তোমাদেরকে রিযিক দেয়া হয়। এতে জানা গেল যে, 
পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণকারী পিতা-মাতা যা কিছু পায়, তা দুর্বল 
চিত্ত নারী ও শিশু সন্তানের ওসিলাতেই পায়। 


ব্যভিচারের অবৈধতা সম্পর্কে এটি সপ্তম নির্দেশ। এতে ব্যভিচার 
হারাম হওয়ার দু'টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। (এক) এটি একটি অশ্লীল 
কাজ। মানুষের মধ্যে লজ্জা-শরম না থাকলে সে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত 
হয়ে যায়। অতঃপর তার দৃষ্টিতে ভালমন্দের পার্থক্য লোপ পায়। এ 
অর্থেই হাদীসে বলা হয়েছে ১ ০১ * | 4513 অর্থাৎ, 
তোমার লজ্জাই যখন লোপ পাবে, তখন যা খুশী তাই করতে পার। 
এজন্যই রসূলুল্লাহ (সাঃ) লজ্জাকে ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সাব্যস্ত 
করেছেন। বলেছেন £ ১১ ৬ 4 * ৬ (বুখারী)। দ্বিতীয় কারণ 
সামাজিক অনাসৃষ্টি। ব্যভিচারের কারণে এটা এত প্রসার লাভ করে যে, 
এর কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না। এর অশুভ পরিণাম অনেক সময় 
সমগ্র গোত্র ও সম্প্রদায়কে বরবাদ করে দেয়। বর্তমান বিশ্বে গোলযোগ, 
চুরি-ডাকাতি ও হত্যার যে ছড়াছড়ি, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, তার 
অর্ধেকের চাইতে বেশী ঘটনার কারণ কোন পুরুষ ও নারী, যারা এ 
অপকর্মে লিপ্ত। এ অপরাধটি যদিও সরাসরি বান্দার হকের সাথে 
সম্পর্কযুক্ত নয় কিন্তু এখানে বান্দার হক সম্পর্কিত নির্দেশাবলী বর্ণনা 
প্রসঙ্গে একে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, অপরাধটি এমন 
অনেকগুলো অপরাধ সঙ্গে নিয়ে আসে, যার দ্বারা বান্দার হক ক্ষতিগ্রস্ত 
হয় এবং হত্যা ও লুটতরাজের হাঙ্গামা সংঘটিত হয়। এ কারণেই ইসলাম 
এ অপরাধটিকে সব অপরাধের চাইতে গুরুতর বলে সাব্যস্ত করেছে এবং 
এর শাস্তি ও সব অপরাধের শাস্তির চাইতে কঠোর বিধান করেছে। 
কেননা, এই একটি অপরাধ অন্যান্য শত শত অপরাধকে নিজের মধ্যে 
সন্নিবেশিত করেছে। 


রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন £ সপ্ত আকাশ এবং সপ্ত পৃথিবী বিবাহিত 


৭৭৬ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ১8) 
৬৬৭ 


যিনাকারদের প্রতি অভিসম্পাত করে। জাহান্নামে এদের লজ্জাস্থান থেকে 
এমন দুগন্ধ ছড়াবে যে, জাহান্নামীরাও তা থেকে অতিষ্ঠ হয়ে পড়বে। 
আগুনের আযাবের সাথে সাথে জাহান্নামে তাদের লাঙ্ছনাও হতে 
থাকবে।_(বাযযার) 


হযরত আবু হোরায়রা বর্ণিত অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন 
£ ধিনাকার ব্যক্তি যিনা করার সময় মুমিন থাকে না। চোর চুরি করার সময় 
মুমিন থাকে না। মদ্যপায়ী মদ্য পান করার সময় মুমিন থাকে না। হাদীসটি 
বুখারী, ও মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে। আবু দাউদের রেওয়ায়েতে এর ব্যাখ্যা 
এই যে, এসব অপরাধী যখন অপরাধে লিপ্ত হয়, তখন ঈমান তাদের 
অন্তর থেকে বাইরে চলে আসে। এরপর যখন অপরাধ থেকে ফিরে 
আসে, তখন ঈমানও ফিরে আসে।__ (মাযহারী) 


অন্যায় হত্যার অবৈধতা বর্ণনা প্রসঙ্গে এটা অষ্টম নির্দেশ। অন্যায় 
হত্যা যে মহা অপরাধ, তা বিশ্বের দলমত ও ধর্মাধর্ম নির্বিশেষে সবার 
কাছে স্বীকৃত। রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন £ একজন মুমিনকে অন্যায়ভাবে 
হত্যা করার চাইতে আল্লাহ্র কাছে সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করে দেয়া লঘু 
অপরাধ । কোন কোন রেওয়ায়েতে এতদসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, যদি 
আল্লাহ্‌ তাআলার সপ্ত আকাশ ও সপ্ত ভূমণ্ডলের অধিবাসীরা 
সম্মিলিতভাবে কোন মুমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে আল্লাহ্‌ 
তাআলা সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।__ (ইবনে মাজা, মসনদ 
হাসান, বায়হাকী-মাযহারী) 


অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন £ যে ব্যক্তি কোন 
মুসলমানের হত্যাকাণ্ডে একটি কথা দ্বারা ও হত্যাকারীর সাহায্য করে, 
হাশরের মাঠে সে যখন আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত হবে, তখন তার কপালে 
লেখা থাকবে অর্থাৎ, এই লোকটিকে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ করে 
দেয়া হয়েছে।-_ (মাযহারী, ইবনে মাজাহ্‌ হইতে) 

বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আববাস ও হযরত মুয়াবিয়া 
রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ প্রত্যেক গোনাহ্‌ 
আল্লাহ্‌ তাআলা ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায়; কিন্তু যে ব্যক্তি কুফরী 
অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে অথবা যে ব্যক্তি জেনে-শুনে ইচ্ছাপূর্বক কোন 
মুসলমানকে হত্যা করে, তার গোনাহ্‌ ক্ষমা করা হবে না। 

অন্যায় হত্যার ব্যাখ্যা £ ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 
যে মুসলমান আল্লাহ্‌ এক এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল বলে সাক্ষ্য দেয়, 
তার রক্ত হালাল নয়; কিন্তু তিনটি কারণে তা হালাল হয়ে যায়। (এক) 
বিবাহিত হওয়া সত্বেও সে যদি যিনা করে, তবে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করাই 
তার শরীয়তসম্মত শাস্তি। (দুই) সে যদি অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে 
হত্যা করে, তবে তার শাস্তি এই যে, নিহত ব্যক্তির ওলী তাকে কেসাস 
হিসেবে হত্যা করতে পারে। (তিন) যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে,তার 
শাস্তিও হত্যা। 

কেসাস নেয়ার অধিকার কার? আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, 
এই অধিকার নিহত ব্যক্তির ওলীর। যদি রক্ত সম্পর্কিত ওলী না থাকে, 
তবে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার প্রধান এ অধিকার পাবে। কারণ, সরকারও 
একদিক দিয়ে সব মুসলমানের ওলী। 


33/259 এটা ইসলামী আইনের একটা বিশেষ নির্দেশ। 
এর সারমর্ম এই যে, অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায়ের মাধ্যমে নেয়া জায়েয 








নয়। প্রতিশোধের বেলায়ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য। যে 
পর্যস্ত নিহত ব্যক্তির ওলী ইনসাফ সহকারে নিহতের প্রতিশোধ কেসাস 
নিতে চাইবে, সেই পর্যন্ত শরীয়তের আইন তার পক্ষে থাকবে। আল্লাহ্‌ 
তাআলা তার সাহায্যকারী হবে পক্ষান্তরে সে যদি প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত 
হয়ে কেসাসের সীমা লঙ্ঘন করে, তবে সে মযলুমের পরিবর্তে জালেমের 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে এবং জালেম মযলুম হয়ে যাবেন। আল্লাহ্‌ তাআলা 
এবং তার আইন এখন তার সাহায্য করার পরিবর্তে প্রতিপক্ষের সাহায্য 
করবে এবং তাকে জুলুম থেকে ধাচাবে। 

জাহেলিয়াত যুগের আরবে সাধারণতঃ এক ব্যক্তির হত্যার পরিবর্তে 
হত্যাকারীর পরিবার অথবা সঙ্গী-সাঘীদের মধ্য থেকে যাকেই পাওয়া 
যেত, তাকেই হত্যা করা হত। কোন কোন ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি গোত্রের 
সরদার অথবা বড়লোক হলে তার পরিবর্তে শুধু এক ব্যক্তিকে কেসাস 
হিসেবে হত্যা করা যথেষ্ট মনে করা হত না; বরং এক খুনের পরিবর্তে 
দু-তিন কিংবা আরও বেশী মানুষের প্রাণ সংহার করা হত। কেউ কেউ 
প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে হত্যাকারীকে শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হত 
নাঃ বরং তার নাক, কান ইত্যাদি কেটে অঙ্গ বিকৃত করা হত। ইসলামী 
কেসাসের আইনে এগুলো সব অতিরিক্ত ও হারাম। তাই ৬৪% 
(4 আয়াতে এ ধরনের বাড়াবাড়িকে প্রতিরোধ করা হয়েছে। 


একটি স্মরণীয় গলপ £ একজন মুজাহিদ ইমামের সামনে জনৈক 
ব্যক্তি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। হাজ্জাজ ইবনে 
ইউসুফ ইসলামী ইতিহাসের সর্বাধিক জালেম এবং কুখ্যাত ব্যক্তি। সে 
হাজারো সাহাবী ও তাবেয়ীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। তাই 
সাধারণভাবে তাকে মন্দ বলা যে মন্দ, সেদিকে কারও লক্ষ্য থাকে না। যে 
বুযুর্গ ব্যক্তির সামনে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে দোষারোপ করা হয়, তিনি 
দোষারোপকারীকে জিজ্ঞেস করলেন £ তোমার কাছে এই অভিযোগের 
পক্ষে কোন সনদ অথবা সাক্ষ্য রয়েছে কি? সে বলল £ না। তিনি বললেন 
ঃ যদি আল্লাহ্‌ তাআলা জালেম হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কাছ থেকে 
হাজারো নিরপরাধ নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ নেন, তবে মনে রেখ, যে 
ব্যক্তি হাজ্জাজের উপর কোন জুলুম করে, তাকেও প্রতিশোধের কবল 
থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে না। আল্লাহ্‌ তাআলা তার কাছ থেকেও 
হাজ্জাজের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। ভার আদালতে কোন অবিচার নেই 
যে, অসৎ ও পাপী বান্দাদেরকে যা ইচ্ছা, তা দোষারোপ ও অপবাদ 
আরোপের জন্যে অন্যদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেয়া হবে। 

এতীমদের মাল সম্পর্কে সাবধানতা £ প্রথম আয়াতে এতীমদের 
মালের রক্ষণা-বেক্ষণ এবং এ ব্যাপারে সাবধানতা সম্পর্কে নবম নির্দেশ 
বর্ণিত হয়েছে। এতে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এতীমদের 
মালের কাছেও যেয়ো না। অর্থাৎ, এতে যেন শরীয়তবিরোধী অথবা 
এতীমদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না হয়। এতীমদের 
মালের হেফাযত ও ব্যবস্থাপনা যাদের দায়িত্বে অর্পিত হয় এ ব্যাপারে 
তাদের খুব সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। তারা শুধু এতীমদের স্বার্থ 
দেখে ব্যয় করবে। এ কর্মধারা ততদিন অব্যাহত থাকবে, যতদিন এতীম 
শিশু যৌবনে পদার্পণ করে নিজের মালের হেফাযত নিজেই করতে সক্ষম 
না হয়। এর সর্বনিম্ন বয়স পনর বৎসর এবং সর্বোচ্চ বয়স আঠার বৎসর। 

অবৈধ প্থায় যে কোন ব্যক্তি মাল খরচ করা জায়েয নয়। এখানে 
বিশেষ করে এতীমের কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, সে নিজে কোন 
হিসাব নেয়ার যোগ্য নয়। অন্যেরাও এ সম্পর্কে জানতে পারে না। যেখানে 


৭৭৭ সূরা বনী ইসরাঈল 


১৪ 





মানুষের পক্ষ থেকে হক দাবী করার কেউ না থাকে সেখানে আল্লাহ্র পক্ষ 
থেকে দাবী কঠোরতর হয়ে যায়। এতে ত্রুটি হলে সাধারণ মানুষের হকের 
তুলনায় গোনাহ অধিক হয়। 

অঙ্গীকার পূর্ণ ও কার্যকরী করার নির্দেশ ঃ অঙ্গীকার পূর্ণ করার 
তাকীদ হচ্ছে দশম নির্দেশ। অঙ্গীকার দুই প্রকার। (এক) যা বান্দা ও 
আল্লাহ্‌র মধ্যে রয়েছে; যেমন সৃষ্টির সুচনাকালে বান্দা অঙ্গীকার করেছিল 
যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদের পালনকর্তা। এ অঙ্গীকারের 
অবশ্যস্তাবী প্রতিক্রিয়া এই যে, তার নির্দেশাবলী মানতে হবে এবং সন্তষ্টি 
অর্জন করতে হবে। এ অঙ্গীকার তো সে সময় প্রত্যেকেই 
করেছে__দুনিয়াতে সে মুমিন হোক কিংবা কাফের। এছাড়া মুমিনের একটি 
অঙ্গীকার রয়েছে যা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্যের মাধ্যমে সম্পন্ন 
হয়েছে। এর সারমর্ম আল্লাহ্‌ বিধানাবলীর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য এবং তার সন্তৃষ্টি 
অর্জন। 

দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গীকার যা এক মানুষ অন্য মানুষের সাথে করে। এতে 
ব্যক্তিবর্গ অথবা গোষ্ঠীবর্গের মধ্যে সম্পাদিত সমস্ত রাজনৈতিক, 
বাণিজ্যিক ও লেন-দেন সম্পর্কিত চুক্তি অন্তর্ভুক্ত। 

প্রথম প্রকার অঙ্গীকার পূর্ণ করা মানুষের জন্য ওয়াজিব এবং দ্বিতীয় 
প্রকারের মধ্যে যেসব চুক্তি শরীয়তবিরোধী নয়, সেগুলো পূর্ণ করা 
ওয়াজিব। শরীয়তবিরোধী হলে প্রতিপক্ষকে জ্ঞাত করে তা খতম করে 
দেয়া ওয়াজিব। যে চুক্তি পূর্ণ করা ওয়াজিব, যদি কোন এক পক্ষ তা পূর্ণ 
না করে, তবে আদালতে উত্থাপন করে তাকে পূর্ণ করতে বাধ্য করার 
অধিকার প্রতিপক্ষের রয়েছে। চুক্তির স্বরূপ হচ্ছে দুই পক্ষ সম্মত হয়ে 
কোন কাজ করা বা না করার অঙ্গীকার করা। যদি কোন লোক এক 
তরফাভাবে কারও সাথে ওয়াদা করে যে, অমুক বস্তু তাকে দেব অথবা 
অমুক কাজ করে দেব, তবে তা পূর্ণ করাও ওয়াজিব। কেউ কেউ একেও 
উল্লেখিত অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন ; কিন্তু পার্থক্য এই যে, 
দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে কেউ বিরুদ্ধাচরণ করলে ব্যাপারটি আদালতে উত্থাপিত 
করে তাকে চুক্তি পালনে বাধ্য করা যায়; কিন্তু এক তরফা চুক্তিকে 
আদালতে উত্থাপন করে পূর্ণ করতে বাধ্য করা যায় না। হা, শরীয়তসম্মত 
ওজর ব্যতিরেকে কারও সাথে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করলে সে গোনাহগার 
হবে। হাদীসে একে কার্যতঃ নিফাক বলা হয়েছে। 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ $3456, - অর্থাৎ 
কেয়ামতে অন্যায় ফরয, ওয়াজিব কর্ম এবং খোদায়ী বিধানাবলী পালন 
করা বা না করা সম্পর্কে যেমন জিজ্ঞাসাবাদ হবে, তেমনি পারস্পরিক 
চুক্তি সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হবে। এখানে শুধু 'প্রশ্ন করা হবে' বলে বক্তব্য 
শেষ করে দেয়া হয়েছে। প্রশ্ন করার পর কি হবে, সেটাকে অব্যস্ত রাখার 
মধ্যে বিপদ যে গুরুতর হবে, সেদিকে ইঙ্গিত রয়েছে। 


একাদশতম নির্দেশ হচ্ছে লেন-দেনের ক্ষেত্রে মাপ ও ওজন পূর্ণ করার 
আদেশ এবং কম মাপার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে। এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা 
মুতাফফিফীনে উল্লেখিত আছে। 

মাসআলা £ ফেকাহবিদগণ বলেছেন £ আয়াতে মাপ ও ওজন 
সম্পর্কে যে নির্দেশ আছে, তার সারমর্ম এই যে, যার যতটুকু হক, তার 
চাইতে কম দেয়া হারাম। কাজেই কর্মচারী যদি তার নিদিষ্ট ও অর্পিত 
কাজের চাইতে কম কাজ করে অথবা নির্ধারিত সময়ের চাইতে কম সময় 
দেয় অথবা শ্রমিক যদি কাজ চুরি করে, তবে তাও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত 
হয়ে হারাম হবে। 








কম মাপ দেয়া ও কম ওজন করার নিষেধাজ্ঞা £ মাসআলা 1১ 
49৫৫ __তফসীর বাহরে মুহীতে আবু হাইয়্যান বলেনঃএ 


আয়াতে মাপ পূর্ণ করার দায়িত্ব বিক্রেতার উপর অর্পিত হয়েছে। এতে 
বোঝা গেল যে, মাপ ও ওজন পূর্ণ করার জন্যে বিক্রেতা দায়ী। 


আয়াতের শেষে মাপ ও ওজন পূর্ণ করা সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ 4১ 
৩5৬58 এতে মাপ ও ওজন করা সম্পর্কে দু'টি বিষয় বলা 
হয়েছে। (এক) এর উত্তম হওয়া। অর্থাৎ, এরূপ করা স্বতস্ত্ দৃষ্টিতে উত্তম। 
শরীয়তের আইন ছাড়াও যুক্তি ও স্বভাবগতভাবেও কোন বিবেকবান ব্যক্তি 
কম মাপা ও কম ওজন করাকে ভাল মনে করতে পারে না। (দুই) এর 
পরিণতি শুভ। এতে পরকালের পরিণতি তথা সওয়াব ও জান্নাত ছাড়াও 
দুনিয়ার নিকৃষ্ট পরিণতির দিকেও ইঙ্গিত আছে। কোন ব্যবসা ততক্ষণ 
পর্যন্ত উন্নতি করতে পারে না, যে পর্যন্ত জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন 
করতে না পারে। বিশ্বাস ও আস্থা উপরোক্ত বাণিজ্যিক সততা ব্যতীত 
অর্জিত হতে পারে না। 

54596498/9949455 2 
আয়াতে বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন কান, চক্ষু ও অস্তঃকরণকে প্রশ্ন 
করা হবে £ কানকে প্রশ্ন করা হবে £ তুমি সারা জীবন কি কি শুনেছ? 
চক্ষুকে প্রশ্ন করা হবে £ তুমি সারা জীবন কি কি দেখেছ? অস্তঃকরণকে 
প্রশ্ন করা হবে £ সারা জীবনে মনে কি কি কল্পনা করেছ এবং কি কি 
বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ? যদি কান দ্বারা শরীয়তবিরোধী কথাবার্তা 
শুনে থাকে; যেমন কারও গীবত এবং হারাম গানবাদ্য কিংবা চক্ষু দ্বারা 
শরীয়তবিরোধী বস্তু দেখে থাকে; যেমন বেগানা স্ত্রীলোক বা স্ত্রী সুশ্রী 
বালকের প্রতি কুদৃষ্টি করা কিংবা অস্তরে কোরআন ও সুন্নাহবিরোধী 
বিশ্বাসকে স্থান দিয়ে থাকে অথবা কারও সম্পর্কে প্রমাণ ছাড়া কোন 
অভিযোগ মনে কায়েম করে থাকে, তবে এ প্রশ্নের ফলে আযাব ভোগ 
করতে হবে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ প্রদত্ত সব নেয়ামত সম্পর্কেই প্রশ্ন 
করা হবে। ৮54৬১: অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন 
তোমাদেরকে সব নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। এসব নেয়ামতের 
মধ্যে কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সর্বাধিক গুরত্বপূর্ণ। তাই এখানে 
বিশেষভাবে এগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। 

তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে এরূপ অর্থও বর্ণিত হয়েছে যে, 
পূর্ববর্তী বাক্যে বলা হয়েছিল 10%%30/05425/ অর্থাৎ, যে 
বিষয়ে তোমার জানা নেই, তা কার্যে পরিণত করো না। এর সাথে সাথে 
কান, চক্ষু ও অস্তঃকরণকে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি 
জানাশোনা ছাড়াই উদাহরণতঃ কাউকে দোষারোপ করল কিংবা কোন 
কাজ করল, যদি তা কানে শোনার বস্তু হয়ে থাকে, তবে কানকে প্রশ্ন 
করা হবে, যদি চোখে দেখার বস্তু হয়, তবে চোখকে প্রশ্ন করা হবে এবং 
অস্তর দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করার বস্তু হলে অস্তরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, 
অস্তরে প্রতিষ্ঠিত অভিযোগ ও কল্পনাটি সত্য ছিল, না মিথ্যা? প্রত্যেক 
ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এ ব্যাপারে স্বয়ং সাক্ষ্য দেবে। এটা হাশরের ময়দানে 


“ভিত্তিহীন অভিযোগকারী এবং না জেনে আমলকারীদের জন্যে অত্যন্ত 


লাঙ্ছনার কারণ হবে। সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে £ 


আরা 


৭৭৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


৩3696 


অর্থাৎ, আজ (কেয়ামতের দিন) আমি এদের (অপরাধীদের) মুখ 
মোহর করে দেব। ফলে, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং 
তাদের চরণসমূহ সাক্ষ্য দেবে তাদের কৃতকর্ষের। 

এখানে কান, চক্ষু ও অস্তরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ 
স্বভাবতঃ এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষকে এসব ইন্দিয়চেতনা ও 
অনুভূতি এজন্যেই দান করেছেন, যাতে মনে যেসব কল্পনা ও বিশ্বাস 
আসে, সেগুলোকে এসব ইন্দ্রিয় ও চেতনা দ্বারা পরীক্ষা করে নেয়। বিশুদ্ধ 
হলে তা কার্যে পরিণত করবে এবং ভ্রান্ত হলে তা থেকে বিরত থাকবে। যে 
ব্যক্তি এগুলোকে কাজে না লাগিয়ে অজানা বিষয়াদির পেছনে লেগে 
পড়ে, সে আল্লাহ্‌র এই নেয়ামতসমূহের নাশোকরী করে। 

অতঃপর পাচ প্রকার ইন্দ্রিয় দ্বারা মানুষ বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞান লাভ 
করে-- কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা, জিহবা এবং সমস্ত দেহে ছড়ানো এ অনুভূতি, 
যদ্বারা উত্তাপ ও শৈত্য উপলব্বি করা যায়। কিন্ত ্বভাবগতভাবে মানুষ 
অধিকতর জ্ঞান কর্ণ ও চক্ষু দ্বারা লাভ করে। নাকে ঘ্রাণ নিয়ে, জিহবা দ্বারা 
আস্বাদন করে এবং হাতে স্পর্শ করে যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা হয়, 
সেগুলো শোনা ও দেখার বিষয়াদির তুলনায় অনেক কম। এখানে পঞ্চ 
ইন্দিয়ের মধ্য থেকে মাত্র দু'টি উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ তাই। 
এতদুভয়ের মধ্যেও কান অগ্রে উল্লেখিত হয়েছে। কোরআন পাকের অন্যত্র 
যেখানেই এ দু'টি ইন্দ্রিয় একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে কানকেই 
অগ্রে রাখা হয়েছে। এর কারণও সম্ভবতঃ এই যে, মানুষের জানা 
বিষয়াদির মধ্যে কানে শোনার বিষয়াদির সংখ্যাই বেশী। এগুলোর তুলনায় 
চোখে দেখার বিষয়াদি অনেক কম। 

৩৭ নং আয়াতে ত্রয়োদশতম নির্দেশ এই £ ভূপৃষ্ঠে দস্তভরে পদচারণ 
করো না। অর্থাৎ, এমন ভঙ্গিতে চলো না, যদ্দারা অহংকার ও দত্ত প্রকাশ 
পায়। এটা নির্বোধসুলভ কাজ। সংশ্রষট ব্যক্তি যেন এভাবে চলে ভূপষ্ঠকে 
বিদীর্ণ করে দিতে চায় এটা তার সাধ্যাতীত। বুক টান করে চলার উদ্দেশ্য 
যেন অনেক উঁচু হওয়া। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট পাহাড় তার চাইতে অনেক উঁচু। 
অহংকার প্রকৃতপক্ষে মানুষের অস্তরের একটি কবীরা গোনাহ্‌। মানুষের 
ব্যবহার ও চলাচলের যেসব বিষয় থেকে অহংকার ফুটে ওঠে, সেগুলোও 


৮৮০৭ 


অবৈধ। অহংকারের অর্থ হচ্ছে নিজেকে অন্যের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ 
এবং অন্যকে নিজের তুলনায় হেয় ও ঘৃণ্য মনে করা। হাদীসে এর জন্যে 
কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। 

ইমাম মুসলিম হযরত আয়ায ইবনে আম্মার (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত 
বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা ওহীর 
মাধ্যমে আমার কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছেন যে, নম্রতা ও হেয়তা অবলম্বন 
কর। কেউ যেন অন্যের উপর গর্ব ও অহংকারের পথ অবলম্বন না করে 
এবং কেউ যেন কারও উপর জুলুম না করে।--(মাযহারী) 

645০5544১88 _ অর্থাৎ উল্লেখিত সব মন্দ 
কাজ আল্লাহ্র কাছে যকরূহ ও অপছন্দনীয় 

উল্লেখিত নির্দেশাবলীর মধ্যে যেগুলো হারাম ও নিষিদ্ধ, সেগুলো যে 
মন্দ ও অপছন্দনীয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এগুলোর মধ্যে 
কিছু করণীয় আদেশও আছে; যেমন পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের 
হক আদায় করা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা ইত্যাদি। যেহেতু এগুলোর মধ্যেও 
উদ্দেশ্য এদের বিপরীত কর্ম থেকে বেচে থাকা; অর্থাৎ, পিতা-মাতাকে 
কষ্ট দেয়া থেকে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা থেকে বেচে 
থাকা, তাই এসবগুলোও হারাম ও অপছন্দনীয়। 

হুশিয়ারী £ পূর্বোল্লেখিত পনেরটি আয়াতে বর্ণিত নির্দেশাবলী একদিক 
দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় সাধনা ও কর্মেরই ব্যাখ্যা, যা আঠারো 
আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল £ (444 
5 _ তে ব্যক্ত করা হয়েছিল যে, প্রত্যেক চেষ্টা ও কর্মই আল্লাহ্‌র 
কাছে গ্রহণীয় নয়, বরং যে চেষ্টা ও কর্ম রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নত ও 
শিক্ষার সাথে সঙ্গতিশীল, শুধু সেগুলোই গ্রহণীয়। এসব নির্দেশে গ্রহণীয় 
চেষ্টা ও কর্মের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো বর্ণিত হয়ে গেছে। তন্মধ্যে প্রথমে 
আল্লাহ্র হক ও পরে বান্দার হক বর্ণিত হয়েছে। 

এই পনেরটি আয়াত সমগ্র তওরাতের সার সংক্ষেপ $ হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন £ সমগ্র তওরাতের বিধানাবলী সূরা 
বনী ইসরাঈলের পনের আয়াতে সন্নিবেশিত করে দেয়া হয়েছে।_ 
(মাযহারী) 
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(৪১) আমি এই কোরআনে নানাভাবে বৃঝিয়েছি, যাতে তারা চিন্তা করে। 
অথচ এতে তাদের কেবল বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। (৪২) বলুন £ তাদের 
কথামত যদি তার সাথে অন্যান্য উপাস্য থাকত; তবে তারা আরশের 
মালিক পযন্ত পৌছার পথ অন্বেষণ করত। (৪৩) তিনি নেহায়েত পবিত্র ও 
মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে থাকে তা থেকে বহু উত্রে ৪8) সপ্ত আকাশ 
ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যাকিছু আছে সমস্ত কিছু তারই পবিত্রতা ও 
মহিমা ঘোষণা করে। এবং এমন কিছু নেই যা তার সঘশংস পবিত্রতা ও 
মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা, মহিমা ঘোষণা তোমরা 
অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয় তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ । (8৫) 
যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন, তখন আমি আপনার মধ্যে ও পরকালে 
অবিশ্বাসীদের মধ্যে পচ্ছম পদ ফেলে দেই। (৪৬) আমি তাদের অস্তরের 
উপর আবরণ রেখে দেই, যাতে তারা একে উপলব্নি করতে না পারে এবং 
তাদের কর্ণকুহরে বোঝা চাপিয়ে দেই। যখন আপনি কোরআনে 
পালনকর্তার একতু আবৃত্তি করেন, তখনও অনীহাবশতঃ ওরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করে চলে যায়। (৪৭) যখন তারা কান পেতে আপনার কথা শোনে, তখন 
তারা কেন কান পেতে তা শোনে, তা আমি ভাল জানি এবং এও জানি 
গোপনে আলোচনাকালে যখন জালেমরা বলে, তোষরা তো এক যাদুহত 
ব্যক্তির অনুসরণ করছ। (৪৮) দেখুন, ওরা আপনার জন্যে কেমন উপমা 
দেয়। ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে। অতএব, ওরা পথ পেতে পারে না। (৪৯) তারা 
বলে £ যখন আমরা অস্থিতে পরিণত ও চুণ বিচু হয়ে যাব, তখনও কি 
নতুন করে সৃজিত হয়ে উদিত হব? (৫০) বলুন £ তোমরা পাথর হয়ে যাও 
কিংবা লোহা। (৫১) অথবা এমন কোন বন, যা তোমাদের ধারণায় খুবই 
কঠিন তথাপি তারা বলবে £ আমাদেরকে পুনর্বার কে সৃষ্টি করবে। বলুন: 
যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃজন করেছেন। অতঃপর তারা আপনার 
উন রা রন এর বলে $ এটা কন বাব বুদ বায, বর 
|] 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


5 আয়াতে তওহীদের প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে যে, যদি সমগ্র 
সৃষ্ট জগতের সষ্টা, মালিক ও পরিচালক এক আল্লাহ্‌ না হন; বরং তার 
খোদায়ীতে অন্যরাও শরীক হয়, তবে অবশ্যই তাদের মধ্যে কোন 
মতানৈক্যও হবে। মতানৈক্য হলে সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা বরবাদ হয়ে 
যাবে। কেননা, তাদের সবার মধ্যে চিরস্থায়ী সন্ধি হওয়া এবং অনস্তকাল 
পর্যস্ত তা অব্যাহত থাকা স্বভাবগতভাবে অসম্ভব। এ প্রমাণটি এখানে 
নেতিবাচক ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে; কিন্তু কালাম শাস্ত্রের গ্রস্থাদিতে এ 
প্রমাণটির ইতিবাচক যুক্তি ও প্রমাণভিত্তিক হওয়াও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা 
করা হয়েছে। শিক্ষিত পাঠকবর্গ সেখানে দেখে নিতে পারেন। 

যমিন, আসমান ও এতদুভয়ের সব বস্তুর তসবীহ্‌ পাঠ করার 
অর্থ $ ফেরেশতারা সবাই এবং ঈমানদার মানব ও জ্বিনদের তসবীহ্‌ পাঠ 
করার বিষয়টি জাজ্বল্যমান-সবারই জানা। কাফের মানব ও ছ্ন বাহযতঃ 
তসবীহ্‌ পাঠ করে না। এমনিভাবে জগতের অন্যান্য বস্তু, যেগুলোকে 
বিবেক ও চেতনাহীন বলা হয়ে থাকে, তাদের তসবীহ্‌ পাঠ করার অর্থ 
কি? কোন কোন আলেম বলেন £ তাদের তসবীহ্‌ পাঠের অর্থ অবস্থাগত 
তসবীহ। অর্থাৎ, তাদের অবস্থার সাক্ষ্য। কেননা, আল্লাহ্‌ ব্যতীত সব 
বস্তুর সমষ্টিগত অবস্থা ব্যক্ত করছে যে, তারা স্বীয় অস্তিত্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ 
নয় বরং স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষায় কোন বৃহৎ শক্তির মুখাপেক্ষী। অবস্থার এই 
সাক্ষ্াই হচ্ছে তাদের তসবীহ্‌। 

কিন্তু অন্য চিন্তাবিদদের উক্তি এই যে, ইচ্ছাগত তসবীহ্‌ তো শুধু 
ফেরেশতা এবং ঈমানদার জ্বিন ও মানবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্ত 
সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ তাআলা জগতের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুকে তসবীহ্‌ 
পাঠকারী বানিয়ে রেখেছেন। কাফেররাও সাধারণভাবে আল্লাহকে মানে 
এবং তার মহত্ব স্বীকার করে। যেসব বস্তুবাদী নাস্তিক এবং আজকালকার 
কমমুনিষ্ট বাহাতঃ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার করে না তাদের অস্তিত্বের 
প্রত্যেকটি অ:শও বাধ্যতামূলক ভাবে আল্লাহ্র তসবীহ পাঠ করছে, 
যেমন- বৃক্ষ, প্রস্তর, মৃত্তিকা ইত্যাদি সব বস্তু আল্লাহ্র তসবীহ্‌ পাঠে 
মশগুল রয়েছে। কিন্তু তাদের এই সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলক তসবীহ 
সাধারণ মানুষের শ্রুতিগোচর হয় না। কোরআন পাকের 

£7503 95 উক্তি একথা প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক বস্তুর 
সৃষ্টিগত তসবীহ্‌ এমন জিনিস, যা সাধারণ মানুষ বুঝতে সক্ষম নয়। 
অবস্থাগত তসবীহ তো বিবেকবান ও বুদ্ধিমানরা বুঝতে পারে। এ থেকে 
জানা গেল যে, এই তসীহ্‌ পাঠ শুধু অবস্থাগত নয়, সত্যিকারের, কিন্তু 
আমাদের বোধশক্তি ও অনুভূতির উর্ধ্বে - (কুরতুবী) 

হাদীসে একটি মু’ জেযা উল্লেখিত আছে। রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাতের 
তালুতে কঙ্করের তসবীহ পাঠ সাহাবায়ে কেরাম নিজ কানে শুনেছেন। এটা 
যে মু'জেযা, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু“ "গ্রন্থে শায়খ 
জালালুদ্দীন সুযূতী (রহঃ) বলেন £ কন্করসমূহের তসবীহ পাঠ রসুলুল্লাহ 
(স)-এর মু'জেযা নয়। তারা তো যেখানে থাকে সেখানেই তসবীহ্‌ পাঠ 
করে; বরং মু'জেযা এই যে, তার পবিত্র হাতে আসার পর তাদের তসবীহ্‌ 
কানেও শোনা গেছে। 


ইমাম কুরতুবী এ বক্তব্যকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং এর পক্ষে 
(কোরআন ও হাদীস থেকে অনেক যুক্তি প্রমাণ পেশ করেছেন। 


চা তফসীর মাআরেফুল কোরআন ১৫ 





উদাহরণতঃ সূরা সাদে হযরত দাউদ (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে £ 

GAIA LILO — বা আমি 
পাহাড়সমূহকে আজ্ঞাবহ করে দিয়েছি। তারা দাউদের সাথে 
সকাল-বিকাল তসবীহ্‌ পাঠ করে। সুরা বাক্যারায় পাহাড়ের পাথর সম্পর্কে 
বলা হয়েছেঃ 835509303515 অর্থাৎ, কতক 
পাথর আল্লাহ্‌র ভয়ে নীচে পড়ে যায়। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, পাথরের 
মধ্যেও চেতনা, অনুভূতি ও আল্লাহ্‌র ভয় রয়েছে। সূরা মরিয়মে সীষ্টান 
সম্প্রদায় কর্তৃক হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র আখ্যায়িত করার 
প্রতিবাদে বলা হয়েছেঃ 


06950 16079 অৰ্থাৎ এরা আল্লাহর জন্য 
পুত্র সাব্যস্ত করে। তাদের এই কুফরী বাক্যের কারণে পাহাড় ভীত হয়ে 
পতিত হয়। বলাবাহুল্য, এই ভয়-ভীতি তাদের চেতনা ও অনুভূতির 
পরিচায়ক। চেতনা ও অনুভূতি থাকলে তসবীহ্‌ পাঠ করা অসম্ভব নয়। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন এক পাহাড় অন্য পাহাড়কে 
ডেকে জিজ্ঞেস করে, আল্লাহকে সুরণ করে-এমন কোন বান্দা তোমার 
উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করেছে কি? যদি সে উত্তরে হা বলে, তবে 
শ্নকারী পাহাড় তাতে আনন্দিত হয়। এর প্রমাণ হিসেবে হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ এ আয়াতটি পাঠ করেন £ ৩599৬ 
19 অতঃপর বলেন £ এ আয়াত থেকে যখন প্রমাণিত হল যে, পাহাড় 
কুফরী বাক্য শুনে প্রভাবান্বিত হয় এবং ভীত হয়ে যায়, তখন তুমি কি 
মনে কর যে, তারা বাতিল কথাবার্তা শোনে; কিন্তু সত্য কথা ও আল্লাহর 
যিকর শোনে না এবং তারা প্রভাবান্বিত হয় না? (কুরতুবী) রসুলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেন £ কোন ভিন, মানব, পাথর ও টিলা এমন নেই, যে 
মুয়াযযিনের আওয়ায শুনে কেয়ামতের দিন তার ঈমানদার ও সৎ হওয়া 
সম্পর্কে সাক্ষ্য না দিবে।- (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ইবনে মাজা) 

পয়গম্বরের উপর যাদুর ক্রিয়া হতে পারে £ পয়গমবরগণ মানবিক 
বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত নন। তারা যেমন রোগাক্রান্ত হতে পারেন, ভূর ব্যথায় 
ভুগতে পারেন, তেমনি তাদের উপর যাদুর ক্রিয়াও সম্ভবপর। কেননা, 
যাদুর ক্রিয়াও বিশেষ স্বভাবগত কারণে জন ইত্যাদির প্রভাবে হয়ে থাকে। 
হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপরও যাদুর 
ক্রিয়া হয়েছিল। শেষ আয়াতে কাফেররা তাকে যাদুগ্রস্ত বলেছে এবং 
কোরআন তা খণ্ডন করেছে। এর সারমর্ম হচ্ছে যে, যাদুগ্রস্ত বলে তাদের 
প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল পাগল বলা। কোরআন তা’ ই খণ্ডন করেছে। অতএব 
যাদুর হাদীসটি এই আয়াতের পরিপন্থী নয়। 

আলোচ্য ৪৫ ও ৪৬ নং আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর একটি বিশেষ শানে 
নুন আছে। কুরতুবী সাঈদ ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণনা করেনঃ 
কোরআনে যখন সূরা লাহাব নাযিল হয়, যাতে আবু লাহাবের স্তীরও নিন্দা 
উল্লেখ করা হয়েছে, যখন তার স্ত্রী রসূলুল্লাহ্‌ সাঃ)-এর মজলিসে 
উপস্থিত হয়। হযরত আবু বকর (রাঃ) তখন মজলিসে বিদ্যমান ছিলেন। 
তাকে দূর থেকে আসতে দেখে তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বললেন £ 
আপনি এখান থেকে সরে গেলে ভাল হয়। কারণ, সে অত্যন্ত কটুভাষিণী। 
সে এমন কটু কথা বলবে, যার ফলে আপনি কষ্ট পাবেন। তিনি বললেন £ 
না, তার ও আমার মধ্যে আল্লাহ্‌ তাআলা পর্দা ফেলে দেবেন। অত্ঞপর সে 
মজলিসে উপস্থিত হলে রসূলুল্লাহ্‌ সোঃ)-কে দেখতে পেল না। সে হযরত 





আবু বকরকে সম্বোধন করে বলতে লাগল £ আপনার সঙ্গী আমার “হিজু” 
(কবিতার মাধ্যমে নিন্দা) করেছেন। হযরত আবু বকর বললেন, আল্লাহর 
কসম, তিনি তো কবিতাই বলেন না। অতঃপর সে একথা বলতে বলতে 
প্রস্থান করল যে, আপনিও তো তাকে সত্য বলে বিশ্বাসকারীদের অন্যতম। 
তার প্রস্থানের পর হযরত আবু বকর আরয করলেন £ সে কি আপনাকে 
দেখেনি? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন £ যতক্ষণ সে এখানে ছিল, ততক্ষণ 
একজন ফেরেশতা আমাকে তার দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রেখেছিল। 

শত্রুর দৃষ্টি থেকে গোপন থাকার একটি আমল £ হযরত কা’ব 
বলেন £ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মুশরিকদের দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করতে 
চাইতেন, তখন কোরআনের তিনটি আয়াত পাঠ করতেন। এর প্রভাবে 
শক্ররা তাকে দেখতে পেত না। আয়াতত্রয় এই £ এক আয়াত__সূরা 
কাহাফের 19595945085 
দ্বিতীয় আয়াত সুরা নাহলের 2834 AES 

1575 এবং তৃতীয় আয়াত সূরা জাসিয়ার ওর 

৩০54৮৬55458 

82550 হযরত কা'ব বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই 
ব্যাপারটি আমি সিরিয়ার জনৈক ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করি। তিনি কোন 
প্রয়োজনবশতঃ রোম দেশে গমন করেন। বেশ কিছুদিন সেখানে অবস্থান 
করার পর তিনি রোমীয় কাফেরদের নির্যাতনের শিকার হয়ে পড়লে প্রাণের 
ভয়ে সেখান থেকে পলায়ন করেন। শত্রুরা তার পশ্চাদ্ধাবন করে। এহেন 
সংকট মুহূর্তে হঠাৎ হাদীসটি তার মনে পড়ে। তিনি কালবিলম্ব না করে 
আয়াত তিনটি পাঠ করতেই শত্রুদের দৃষ্টির সামনে পর্দা পড়ে যায়। যে 
রায় তিনি চলছিলেন, শক্তরাও সেই রাস্তায় চলাফেরা করছিল; কিন্ত 
তারা তাকে দেখতে পাচ্ছিল না। 

ইমাম সা’লাবী বলেন ঃ হযরত কা'ব থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতটি আমি 
“রায় অঞ্চলের জনৈক ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করেছিলাম। ঘটনাক্রমে 
সায়লামের কাফেররা তাকে গ্রেফতার করে। তিনি কিছুদিন কয়েদ থাকার 
পর সুযোগ পেয়ে পলায়ন করেন। শক্ররা তাকে পেছনে ধাওয়া করে। 
তিনি উল্লিখিত আয়াতত্রয় পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা তাদের চোখের 
উপর পর্দা ফেলে দেন। ফলে তাদের দৃষ্টি থেকে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান; 
অথচ তারা পাশাপাশি চলছিল এবং তাদের কাপড় তার কাপড় স্পর্শ 
করছিল। 

ইমাম কুরতুবী বলেন £ উপরোক্ত আয়াতত্রয়ের সাথে সূরা ইয়াসীনের 
এ আয়াতগুলোও মেলানো উচিত, যেগুলো রসূলুল্লাহ (সাঃ) হিজরতের 
সময় পাঠ করেছিলেন। তখন মক্কার মুশরিকরা তার বাসগৃহ ঘেরাও করে 
রেখেছিলে। তিনি আয়াতগুলো পাঠ করে তাদের মাঝখান দিয়ে চলে যান; 
বরং তাদের মাথায় ধুলা নিক্ষেপ করতে করতে যান; কিন্তু তাদের কেউ 
টেরও পায়নি। সূরা ইয়াসীনের আয়াতগুলো এই £ 
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(৫২) যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহবান করবেন, অতঃপর তোমরা তার 
প্রশংসা করতে করতে চলে আসবে। এবং তোমরা অনুমান করবে যে, 
সামান্য সময়ই অবস্থান করেছিলে। (৫৩) আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, 
তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে। শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। 
নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শক্ত। (৫৪) তোমাদের পালনকর্তা 
তোমাদের সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত আছেন। তিনি যদি চান, তোমাদের 
প্রতি রহমত করবেন কিংবা যদি চান, তোমাদেরকে আযাব দিবেন। আমি 
আপনাকে ওদের সবার তত্বাবধায়ক রূপে প্রেরণ করিনি। (৫৫) আপনার 
পালনকর্তা তাদের সম্পকে ভালভাবে জ্ঞাত আছেন, যারা আকাশসমূহে ও 
ভূপৃষ্ঠে রয়েছে। আমি তো কতক পয়গম্ুরকে কতক পয়গম্বরের উপর 
শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি এবং দাউদকে যবুর দান করেছি। (৫৬) বলুন £ আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত যাদেরকে তোমরা উপাস্য মনে কর, তাদেরকে আহ্বান কর। অথচ 
ওরা তো তোমাদের কষ্ট দূর করার ক্ষমতা রাখে না এবং তা পরিবর্তনও 
করতে পারে না। (৫৭) যাদেরকে তারা আহ্বান করে, তারা নিজেরাই তো 
তাদের পালনকতার্র নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যস্থ তালাশ করে যে, তাদের 
মধ্যে কে নৈকটাশীল। তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তার শান্তিকে 
ভয় করে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার শাস্তি ভয়াবহ । (৫৮) এমন কোন 
জনপদ নেই, যাকে আমি কেয়ামত দিবসের পূর্বে ধ্বংস করব না অথবা 
যাকে কঠোর শাস্তি দেব না। এটা তো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। (৫৯) 
পুরববতীগণ নিদর্শন অস্বীকার করার ফলেই আমাকে নিদ্নাবলী 
প্রেরণ থেকে থাকতে হয়েছে। আমি তাদেরকে বোঝাবার জন্যে 
সামুদকে উর দিয়েছিলাম। অতঃপর তারা তার প্রতি জুলুম করেছিল। আমি 
ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশেই নিদর্শনাবলী প্রেরণ করি। (৬০) এবং স্বরণ 
করুন, আমি আপনাকে বলে দিয়েছিলাম যে, আপনার পালনকর্তা মানুষকে 














পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং যে দৃশ্য আমি আপনাকে দেখিয়েছি তাও . 


কোরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্যে । আমি 
তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি। কিন্তু এতে তাদের অবাধ্যতাই আরও বৃদ্ধি 
পায়। 


এ 045.-্রলেঠএ 
(549: 
ইমাম কুরতুবী বলেন £ আমি স্বদেশ আন্দালুসে কর্ডোভার নিকটবর্তী 
মনসুর দুর্গে নিজেই এ ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম। অবশেষে 
নিরূপায় অবস্থায় আমি শত্রুদের সম্মুখ দিয়ে দৌড়ে এক জায়গায় বসে 
গেলাম। শক্ররা দু'জন অশ্বারোহীকে আমার পশ্চাদ্ধাবন করার উদ্দেশে 
প্রেরণ করে। আমি সম্পূর্ণ খোলা মাঠেই ছিলাম। আড়াল করার মত কোন 
বস্তুই ছিল না। আমি তখন বসে বসে সুরা ইয়াসীনের আয়াতগুলো পাঠ 
করছিলাম। অশ্বারোহী ব্যক্তিত্ব আমার সম্মুখ দিয়ে “লোকটি কোন 
শয়তান হবে” বলতে বলতে যেখান থেকে এসেছিল, সেখানেই ফিরে 
গেল। বলাবাহুল্য তারা, আমাকে অবশ্যই দেখেনি। আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাদেরকে আমার দিক থেকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন।_ (কুরতুবী) 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
৭5045558552 - ৯৬ শব্দটি ‘১ থেকে 
ডি না আদ আতর দিযে াকা জিতের নি; যেদিন 
আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের সবাইকে হাশরের ময়দানের দিকে ডাকবেন। 
এই ডাকা ফেরেশতা ইসরাফীলের মাধ্যমে হবে। তিনি যখন দ্বিতীয়বার 
শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন, তখন সব মৃত জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিত 
হবে। এছাড়া জীবিত হওয়ার পর হাশরের ময়দানে একত্রিত করার জন্যে 
আওয়ায দেয়াও সম্ভবপর ।_ (কুরতুবী) 

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে 
তোমাদের নিজের এবং পিতার নাম ধরে ডাকা হবে। কাজেই ভাল নাম 
রাখবে। (অর্থহীন নাম রাখবে না।) 

হাশরে কাফেররাও আল্লাহ্র প্রশংসা করতে করতে উত্থিত 


হবেঃ ৯১:৩8 -০4৬৭। শব্দের অর্থ ডাকার পর আদেশ 
পালন করা এবং উপস্থিত হওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, হাশরের ময়দানে 
যখন তোমাদেরকে ডাকা হবে, তখন তোমরা সবাই এ আওয়ায অনুসরণ 
করে একত্রিত হয়ে যাবে। ৮১: অর্থাৎ, ময়দানে আসার সময় তোমরা 
সবাই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে করতে উপস্থিত হবে। 

আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে জানা যায় যে, তখন মুমিন ও কাফের 
সবারই এই অবস্থা হবে। কেননা, আয়াতে প্রকৃতপক্ষে কাফেরদেরকেই 
সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কেই বর্ণনা করা হচ্ছে যে, সবাই 
প্রশংসা করতে করতে উদিত হবে। তফসীরবিদদের মধ্যে হযরত সাঈদ 
ইবনে যুবায়র বলেন £ কাফেররাও কবর থেকে বের হওয়ার সময় ৮ 
৬৯4১ বলতে বলতে বের হবে। কিন্তু তখনকার প্রশংসা ও গুণকীর্তন 
তাদের কোন উপকারে আসবে না (কুরতুবী) কেননা, তারা মৃত্যুর পর 
যখন জীবন দেখবে, তখন অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের মুখ থেকে আল্লাহ্‌ 
তাআলার প্রশংসা ও গুণবাচক বাক্য উচ্চারিত হবে। এটা প্রতিদান 
পাওয়ার যোগ্য আমল হবে না। 


রে, 


৭৮২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন VAY 
ররর 


কোন কোন তফসীরবিদ একে বিশেষভাবে মুমিনদের অবস্থা আখ্যা 
দিয়েছেন। তাদের যুক্তি এই যে, কাফেরদের সম্পর্কে কোরআন পাকে 
বলা হয়েছে, যখন তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে, তখন তারা একথা 
বলবেঃ $3409 3550402% হায় আফসোস! কে আমাদেরকে 
কবর থেকে জীবিত করে উিত করেছে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, 
তারা বলবে 2৫0150324 হায় আফসোস। 
আমরা আল্লাহ্র ব্যাপারে বিরাট ক্রটি করেছি। 

কিন্তু সত্য এই যে, উভয় তফসীরের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। 
শুরুতে সবাই প্রশংসা করতে করতে উঠবে। পরে কাফেরদেরকে 
মুমিনদের কাছ থেকে পৃথক করে দেয়া হবে; যেমন সূরা ইয়াসীনের 
আয়াতে রয়েছে (80:01:55 অপরাধীরা, আজ 
তোমরা সবাই পৃথক হয়ে যাও। তখন কাফেরদের মুখ থেকে উল্লিখিত 
আয়াতে বর্ণিত বাক্যাবলী উচ্চারিত হবে। কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য 
বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হাশরের ময়দানে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতে 
হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলে মানুষের অবস্থা বিভিন্নরূপ হবে। ইমাম 
কুরতুবী বলেন £ হাশরে পুনরুখানের শুরু হামদ দ্বারা হবে। সবাই হামদ 
করতে করতে উিত হবে এবং সব ব্যাপারে সমাপ্তিও হামদের মাধ্যমে 
হবে। যেমন- বলা হয়েছে, 94441135৬65 
৩৫ অৰ্থাৎ, হাশরবাসীদের ফয়সালা হক অনুযায়ী করা হয়েছে এবং 
বলা হয়েছে যে, সমস্ত প্রশংসা বিশবজাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্র জন্যে। 

কটুভাষা ও কড়া কথা কাফেরদের সাথেও জায়েয নয় £ ৫৩ নং 
আয়াতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের সাথে কড়া কথা বলতে নিষেধ করা 
হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, বিনা প্রয়োজনে কঠোরতা করা যাবে না এবং 
প্রয়োজন হলে হত্যা পর্যন্ত করার অনুমতি রয়েছে। 

হত্যা ও যুদ্ধের মাধ্যমে কুফরের শান-শওকত এবং ইসলামের 
বিরোধিতাকে নির্মল করা যায়। তাই এর অনুমতি রয়েছে। গালি-গালাজ ও 
কটু কথা দ্বারা কোন দুর্গ জয় করা যায় না এবং কারও হেদায়েত হয় না। 
তাই এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন £ আলোচ্য আয়াত 
হযরত ওমর (রাঃ)-এর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়। ঘটনাটি জনৈক 
ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)-কে গালি দিলে প্রত্যুত্তর তিনিও তার বিরুদ্ধে 
কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাকে হত্যা করতেও 
মনস্থ করেন, ফলে দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা 
দেয়। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। 

কুরতুবীর বক্তব্য এই যে, এই আয়াতে মুসলমানদেরকে পারস্পরিক 
কথাবার্তা বলা সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, পারস্পরিক মতানৈক্যের 
সময় কঠোর ভাষা প্রয়োগ করো না। এর মাধ্যমে শয়তান তোমাদের 
পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-কলহ সৃষ্টি করে দেয়। 

19938 এখানে বিশেষভাবে যবুরের কথা উল্লেখ করার 
কারণ সম্ভবতঃ এই যে, যবুর গ্রন্থ রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে 








যে, তিনি পয়গম্বর হওয়ার সাথে সাথে দেশ ও সাম্রাজ্যের অধিকারীও 
হবেন। কোরআনে বলা হয়েছে £ ৬:৮১%। ৫5 
3446249555910, বৰ্তমান প্ৰচলিত যবুরেও 
কেউ কেউ এ কথার অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। (তফসীরে হক্কানী) 

ইমাম বগতী স্বীয় তফসীরে এ স্থানে লেখেন £ যবুর আল্লাহর গ্রন্থ, যা 
হযরত দাউদের প্রতি অবতীর্ণ হয়। এতে একশ পঞ্চাশটি সূরা রয়েছে এবং 


প্রত্যেকটি সূরা দোয়া, হামদ ও গুণকীর্তনে পরিপূর্ণ। এগুলোতে হালাল, 
হারাম এবং ফরয কর্তব্যাদির বর্ণনা নেই। 

TIBI ১০ শব্দের অর্থ এমন বস্তু যাকে 
অন্য কারও কাছে পৌছার উপায় হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আল্লাহ্র জন্যে 
ওসিলা হচ্ছে কথায় ও কাজে আল্লাহর মর্জির প্রতি সব সময় লক্ষ্য রাখা 
এবং শরীয়তের বিধি-বিধান অনুসরণ করা। উদ্দেশ্য এই যে, তারা সবাই 
সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য অন্বেষণে মশগুল আছেন। 


10063555553 হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ্‌ 
বলেন ঃ আল্লাহর রহমতের আশা করতে থাকা এবং ভয়ও করতে 
থাকা-মানুষের এ দু'টি ভিন্নমুখী অবস্থা যে পর্যন্ত সমান সমান পর্যায়ে 
থাকে, সেই পর্যস্ত মানুষ সঠিক পথে অনুগমন করে। পক্ষান্তরে যদি কোন 
একটি অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে সেই পরিমাণে সে সঠিক পথ থেকে 
বিমৃত হয়েপড়ে।- (কুরতুবী) 

আও অর্থাৎ, শকে 
মে'রাজে যে দৃশ্যাবলী আমি আপনাকে দেখিয়েছিলাম, তা মানুষের জন্যে 
একটি ফেতনা ছিল। আরবী ভাষায় ‘ফেতনা’ শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত 
হয়। এর এক অর্থ গোমরাহী। আরিফ অর্থ পরীক্ষাও হয় এবং অন্য এক 
অর্থ হাঙ্গামা ও গোলযোগ । এখানে সব অর্থের সম্ভাবনা বিদ্যমান। হযরত 
আয়েশা, সুফিয়ান, হাসান, মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ এখানে 
শেষোক্ত অর্থ নিয়েছেন। তারা বলেন £ এটা ছিল ধর্মত্যাগের ফেতনা। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন শবে-মে'রাজে বায়তুল-মুকাদ্দাস, সেখান থেকে 
আকাশে যাওয়ার এবং প্রত্যুষের পূর্বে ফিরে আসার কথা প্রকাশ করলেন, 
তখন কোন কোন অপক নও মুসলিম এ কথা মিথ্যা মনে করে মুরতাদ হয়ে 
গেল।_ক্রতবী) 

এ ঘটনা থেকে একথাও প্রমাণিত হয়ে গেল যে, (১ শব্দটি আরবী 
ভাষায় যদিও স্বপ্নের অর্থেও আসে, কিন্তু এখানে স্বপ্নের কিস্সা বোঝানো 
হয়নি। কারণ, এরূপ হলে কিছু লোকের মুরতাদ হয়ে যাওয়ার কোন কারণ 
ছিল না। স্বপ্ন তো প্রত্যেকেই দেখতে পারে; বরং এখানে ($) শব্দ দ্বারা 
জাগ্রত অবস্থায় অভিনব ঘটনা দেখানো বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য 
আয়াতের তফসীরে কোন কোন তফসীরবিদ মে'রাজের ঘটনা ছাড়া 
অন্যান্য ঘটনা বোঝানোর প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু সেগুলো এখানে খাপ 
খায় না। একারণেই অধিক সংখ্যক তফসীরবিদ মে’রাজের ঘটনাকে 
আয়াতের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছেন।_ (কুরতুবী) 
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(৬১) স্বরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম £ আদমকে সেজদা 
কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সেজদায় পড়ে গেল। কিন্তু সে বলল £ 
আমি কি এমন ব্যক্তিকে সেজদা করব, যাকে আপনি মাটির দ্বারা সৃষ্টি 
করেছেন? (৬২) সে বলল £ দেখুন তো, এ না সে ব্যক্তি, যাকে আপনি 
আমার চাইতেও উচ্চ মধার্দা দিয়ে দিয়েছেন। যদি আপনি আমাকে 
কেয়ামত দিবস পর্যন্ত সময় দেন, তবে আমি সামান্য সংখ্যক ছাড়া তার 
বংশধরদেরকে সমূলে নষ্ট করে দেব। (৬৩) আল্লাহ্‌ বলেন £ চলে যা, 
অতঃপর তাদের মধ্য থেকে যে তোর অনুগামী হবে, জাহান্রামই হবে তাদের 
সবার শাস্তি -ভরপুর শাণতি। (৬৪) তুই সত্যচ্যুত করে তাদের মধ্য থেকে 
যাকে পারিস স্বীয় আওয়াষ দ্বারা, স্বীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে 
তাদেরকে আক্রমণ কর, তাদের অর্থ-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতিতে শরীক 
হয়ে যা এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে। ছলনা ছাড়া শয়তান তাদেরকে কোন 
প্রতিশ্রুতি দেয় না। (৬৫) আমার বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা নেই 
আপনার পালনকর্তা যথেষ্ট কাযনিবাহী। (৬৬) তোমাদের পালনকর্তা 
তিনিই, যিনি তোমাদের জন্যে সমুজে জলযান চালনা করেন, যাতে তোমরা 
তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পারো। নিঃসন্দেহে তিনি তোমাদের প্রতি পরম 
সর) রো সনদে পর দেন তখন শুধু আল্লাহ্‌ 

ব্যতীত যাদেরকে তোমরা আহবান করে থাক তাদেরকে তোমরা বিস্মৃত 
0৮577-৮ 
নেন, তখন তোমরা: 'নাও। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। (৬৮) তোমরা 
কির নি ররর ১১১৯০ 
ভূ্ভ্থ করবেন না। অথবা তোমাদের উপর প্রস্তর বর্ণিকারী ছৃণিঝড় প্রেরণ 
করবেন না, তখন তোমরা নিজেদের জন্যে কোন কর্মবিধায়ক পাবে না। 
(৬৯) অথবা তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, তিনি তোমাদেরকে 
আরেকবার সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না, অতঃপর তোমাদের জন্যে মহা ঝটিকা 
প্রেরণ করবেন না, অতঃপর অকৃতজ্ঞতার শাস্তিস্বরূপ তোমাদেরকে 
নিমজ্জিত করবেন না, তখন তোমরা আমার বিরুদ্ধে এ বিষয়ে সাহায্যকারী 
কাউকে পাবেনা। 








সূরা বনী ইস্রাঈল vAr 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
ভু - ৬০ শব্দের অর্থ কোন বস্তুর মুলোংপাটন করা, 
ধ্বংস করা অথবা সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করা। +%-15 -+১১| শব্দের 
আসল অর্থ বিচ্ছিন্ন করা। এখানে সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা বোঝানো 
হয়েছে। $554- ০৮ শব্দের অর্থ আওয়াজ। শয়তানের আওয়াজ 


কি? এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন £ গান, বাদ্যযন্ত্র ও 
রং তামাশার আওয়াজই শয়তানের আওয়াজ। এর মাধ্যমে সে মানুষকে 
সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এ থেকে জানা গেল যে, বাদ্যযন্ত্র ও 
গান-বাজনাহারাম।-- (কুরতুবী) 

ইবলীস হযরত আদমকে (আঃ) সেজদা না করার সময় দু'টি কথা 
বলেছিল। (এক) আদম মাটি দ্বারা সৃজিত হয়েছে এবং আমি অগ্রির দ্বারা 
সৃজিত। আপনি মাটিকে অগ্নির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন কেন? এ 
প্রশ্নটি আল্লাহ্র আদেশের বিপরীতে নির্দেশের রহস্য জানার সাথে 
সম্পর্কযুক্ত ছিল। কোন আদিষ্ট ব্যক্তির এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার নেই। 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদিষ্ট ব্যক্তির যে রহস্য অনুসন্ধানের অধিকার নেই 
একথা বলাই বাহুল্য। কারণ, দুনিয়াতে স্বয়ং মানুষ তার চাকরকে এ 
অধিকার দেয় না যে, সে তার চাকরকে কোন কাজ করতে বলবে এবং 
চাকর সেই কাজটি করার পরিবর্তে প্রভূকে প্রশ্ন করবে যে, এর রহস্য 
কি? তাই ইবলীসের এই প্রশ্নটিকে উত্তরের অযোগ্য সাব্যস্ত করে আয়াতে 
তার উত্তর দেয়া হয়নি। এছাড়া বাহ্যিক উত্তর এটাই যে, এক বস্তুকে অন্য 
বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করার অধিকার একমাত্র সে সত্তার, যিনি সৃষ্টিকর্তা 
ও পালনকর্তা। তিনি যখন যে বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান 
করবেন, তখন তাই শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে। 


ইবলীসের দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, যদি আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত 
জীবন দান করা হয়, তবে আমি আদমের গোটা বংশধরকে অবশ্য তাদের 
কয়েকজন ছাড়া পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব। আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা এর উত্তরে 
বলেছেন £ আমার খাটি বান্দা যারা, তাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা 
চলবে না যদিও তোর গোটা বাহিনী ও সর্বশক্তি এ কাজে নিয়োজিত হয়। 
অবশিষ্ট অখাটি বান্দারা তোর বশীভূত হয়ে গেলে তাদেরও দুর্দশা তাই 
হবে, যা তোর জন্য নির্ধারিত, অর্থাৎ, জাহান্নামের আযাবে তোদের সবাই 
গ্রেফতার হবে। আয়াতের $%/5৬:৪2%5৩$15 বাক্যে শয়তানের 
অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতেকরে 
বাস্তবেও শয়তানের কিছু অশ্বারোহী ও কিছু পদাতিক বাহিনী জরুরী 
বিবেচিত হয় না; বরং এই বাকপদ্ধতিটি পূর্ণ বাহিনী তথা পূর্ণ শক্তি নিয়োগ 
করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বাস্তবে যদি এরূপ থেকেও থাকে, তবে তাও 
অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন 
যারা কুফরের সমর্থনে যুদ্ধ করতে যায়, সেসব অশ্বারোহী ও পদাতিক 
বাহিনী শয়তানেরই অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী। এখন প্রশ্ন রইল, 
শয়তান কিরূপে জানতে পারল যে, সে আদমের বংশধরগণকে কুমস্ত্রণ 
দিয়ে পদত্রান্ত করতে সক্ষম হবে? সম্ভবতঃ সে মানুষের গঠনপ্রকৃতি দেখে 
বুঝে নিয়েছে যে, এর মধ্যে কুপ্রবৃত্তির প্রাবল্য হবে। তাই ক্মস্ত্রণার ফাদে 
পড়ে যাওয়া কঠিন হবে না। এছাড়া এটা যে মিছামিছি দাবীই ছিল, তাও 
অবান্তর নয়। 
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(4০) নিশ্চয় আমি আদম-স্তানকে মধার্দা দান করেছি, আমি তাদেরকে 
স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি; তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ 
প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। 
(৭১) স্বরণ কর, যেদিন আমি প্রত্যেক দলকে তাদের নেতাসহ আহ্বান 
করব, অতঃপর যাদেরকে ডানহাতে তাদের আমলনামা দেয়া হবে, তারা 
নিজেদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম 
হবে না। (৭২) যে ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ ছিল সে পরকালেও অন্ধ এবং 
অধিকতর পথভ্রান্ত। (৭৩) তারা তো আপনাকে হটিয়ে দিতে চাচ্ছিল যে 
বিষয় আমি আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে যা প্রেরণ করেছি তা থেকে 
আপনার পদস্খলন ঘটানোর জন্যে তার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছে, যাতে আপনি 
আমার প্রতি কিছু মিথ্যা সমৃক্ষযুক্ত করেন। এতে সফল হলে তারা 
আপনাকে বন্ধুরপে গ্রহণ করে নিত। (8) আমি আপনাকে দৃঢ়পদ না 
রাখলে আপনি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকেই পড়তেন। (৭৫) তখন আমি 
অবশ্যই আপনাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে দিগুণ শাস্তির আস্বাদন 
করাতাম। এ সময় আপনি আমার মোকাবিলায় কোন সাহায্যকারী পেতেন 
না। (৭৬) তারা তো আপনাকে এ ভূখণ্ড থেকে উৎখাত করে দিতে চূড়ান্ত 
চেষ্টা করেছিল যাতে আপনাকে এখান থেকে বহিষ্কার করে দেয়া যায়। 
তখন তারাও আপনার পর সেখানে অল্পকালই মাত্র টিকে থাকত। (৭৭) 
আপনার পূর্বে আমি যত রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের ক্ষেত্রেও এরূপ নিয়ম 
ছিল। আপনি আমার নিয়মের কোন ব্যতিক্রম পাবেন না। (৭৮) সূর্য ঢলে 
পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম করুন এবং 
ফজরের কোরআন পাঠও। নিশ্চয় ফজরের কোরআন পাঠ মুখোমুখি হয়। 
(4৯) রাত্রির কিছু অংশ কোরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন। এটা আপনার 
জন্যে অতিরিক্ত। হয়ত বা আপনার পালনকর্তা আপনাকে মোকামে 
মাহমুদে পৌছাবেন। (৮০) বলুন £ হে পালনকর্তা । আমাকে দাখিল করুন 
সত্যরূপে এবং আমাকে বের করুন সত্যরূপে এবং দান করুন আমাকে 
নিজের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় সাহাযা। 





সন্ততির মধ্যে শয়তানের শরীকানার অর্থ, হযরত ইবনে আব্বাস 

(রাঃ)-এর মতে এই যে, ধন-সম্পদ অবৈধ হারাম পন্থায় উপার্জন করা 
অথবা হারাম কাজে ব্যয় করাই হচ্ছে ধন-সম্পদে শয়তানের শরীকানা। 
সন্তান-সম্ততির মধ্যে শয়তানের শরীকানা কয়েকভাবে হতে পারে ঃসস্তান 
অবৈধ ও জারজ হলে, সন্তানের যুশরিকসুলভ নাম রাখা হলে, তাদের 
লালন-পালনে অবৈধ পন্থায় উপার্জন করলে।_ (কুরতুবী) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর আদম-সস্তানের শ্রেষ্ঠত্ব কেন? £ ৭০ 
নং আয়াতে অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর আদম-সম্তানদের শ্রেষ্ঠত্ব 
উল্লেখিত হয়েছে। এ ব্যাপারে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। (এক) এই 
শেষ্ঠত কি গুণাবলী ও কি কারণের উপর নির্ভরশীল? (দুই) অধিকাংশ 
সৃষ্টজীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের কথা বলে কি বোঝানো হয়েছে? 

প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা আদম-সস্তানকে বিভিন্ন 
দিক দিয়ে এমন সব বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যেগুলো অন্যান্য সৃষ্টজীবের 
মধ্যে নেই। উদাহরণতঃ সুশ্রী চেহারা, সুষম দেহ, সুষম প্রকৃতি এবং 
অঙ্গসৌষ্টব। এগুলো মানুষকে দান করা হয়েছে যা অন্য কোন জীবের 
মধ্যে নেই। এছাড়া বুদ্ধি ও চেতনায় মানুষকে বিশেষ স্বাতস্ত্য দান করা 
হয়েছে। এর সাহায্যে সে সমগ্র উৎধ্বজগত ও অধ্ঃজগতকে নিজের 
কাজে নিয়োজিত করতে পারে। আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে বিভিন্ন সৃষ্টবস্তুর 
সংমিশ্রণে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করার শক্তি দিয়েছেন, সেগুলো তার 
বসবাস, চলাফেরা, আহার্য ও পোশাক-পরিচ্ছদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে। 

বাকশক্তি ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার যে নৈপুণ্য মানুষ লাভ করেছে, 
তা অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে নেই। ইঙ্গিতের মাধ্যমে মনের কথা অন্যকে 
বলে দেয়া, লেখা ও চিঠির মাধ্যমে গোপন ভেদ অন্যজন পর্যন্ত পৌছানো 
_ এগুলো সব মানুষেরই স্বাতস্ত্য। কোন কোন আলেম বলেন ৫ হাতের 
অঙ্গুলি দ্বারা আহার করাও মানুষেরই বিশেষ গুণ। মানুষ ব্যতীত সব জন্ত 
মুখে আহার্য গ্রহণ করে। বিভিন্ন জিনিসের সংমিশ্রণে খাদ্যবস্তকে সুস্বাদু 
করাও মানুষেরই কাজ। অন্যান্য সব প্রাণী একক বস্তু আহার করে। কেউ 
কাচা গোশত, কেউ মাছ এবং কেউ ফল আহার করে। মানুষই কেবল 
সংমিশ্ৰিত খাদ্য প্রস্তুত করে। বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা মানুষের সর্বপ্রধান 
শ্ৰেষ্ঠত্ব। এর মাধ্যমে সে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা ও প্রভুর পরিচয় এবং তার পছন্দ 
ও অপছন্দ জেনে পছন্দের অনুগমন করে এবং অপছন্দ থেকে বিরত 
থাকে। বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনার দিক দিয়ে সৃষ্টজীবকে এভাবে ভাগ করা 
যায় যে, সাধারণ জীব-জন্তর মধ্যে কামভাব ও কামনা-বাসনা আছে, 
কিন্ত বুদ্ধি ও চেতনা নেই। ফেরেশতাদের মধ্যে বুদ্ধি ও চেতনা আছে, 
কিন্তু কামভাব ও বাসনা নেই। একমাত্র মানুষের মধ্যেই বিবেক বুদ্ধি ও 
চেতনা আছে এবং কামভাব ও কামনা-বাসনাও আছে। এ কারণেই সে 
বুদ্ধি ও চেতনার সাহায্যে কামভাব ও বাসনাকে পরাভূত করে দেয় এবং 
আল্লাহ্‌ তাআলার অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেক নিজেকে বাচিয়ে রাখে। ফলে 
তার স্থান ফেরেশতার চাইতেও উর্ধ্বে উন্নীত হয়। 

দ্বিতীয় প্রশ্ন আদম সন্তানকে অনেক সৃষ্টজীবের উপর শ্রেষ্ঠ করার অর্থ 
কি? এব্যাপারে কারও দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ নেই যে, সম উরধ্ব 
ও অধ্যজগতের সৃষ্টজীব এবং সমস্ত জীব-জন্তর চাইতেও আদম-সন্তান 
শ্েষ্ঠঠ এমনিভাবে বুদ্ধি ও চেতনায় মানুষের সমতুল্য জ্বিন জাতির 


৭৮৫ 


সূরা বনী ইস্রাঈল 


VAS 


শীষ 


চাইতেও আদম-সস্ভানের শ্েষ্ঠত্ব সবার কাছে স্বীকৃত। এখন শুধু 
ফেরেশতাদের ব্যাপারে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে, মানুষ ও ফেরেশতাদের 
মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এ ব্যাপারে সুচিন্তিত কথা এই যে, মানুষের মধ্যে ধারা 
সাধারণ ঈমানদার ও সৎকর্ম; যেমন আওলিয়া-দরবেশ, তারা সাধারণতঃ 
ফেরেশতাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ কিন্তু বিশেষ ফেরেশতা; যেমন _ 
জিবরাঈল, মীকাঈল প্রমুখ, তারা সাধারণ সৎকর্ম মুমিনের চাইতে শ্রেষ্ঠ 
বিশেষ শ্রেণীর মুমিন __ যেমন পয়গম্বর শ্রেণী, তারা বিশেষ শ্রেণীর 
ফেরেশতাদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ। এখন রইল কাফের ও পাপিষ্ঠ মানুষের 
কথা। বলাবাহুল্য, এরা ফেরেশতাদের চাইতে উত্তম হওয়া তো দূরের 
কথা, আসল লক্ষ্য, সাফল্য ও যুক্তির দিক দিয়ে জন্ত-জানোয়ারের 
চাইতেও অধম। এদের সম্পর্কে কোরআনের ফয়সালা এই £ 4 

EUS অর্থাৎ এরা চতুষ্পদ জন্তদের ন্যায়, বরং তাদের 
চাইতেও পথন্রান্ত।__ (মাযহারী) 

20045688562 এখানে (| শব্দের অর্থ নথ যেমন 
= সূরা ইয়াসীনে রয়েছে, A 6 LSE Ys 
এখানে ৮৮4৩৭ অর্থ সুস্পষ্ট রথ গ্হকে ইমাম বলার কারণ এই যে, 
ভূলল্রান্তি ও দ্বিমত দেখা দিলে গ্রন্থের আশ্রয় নেয়া হয়। যেমন_ কোন 
অনুসৃত ইমামের আশ্রয় নেয়া হয়।- (কুরতুবী) 

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে তিরমিযীর হাদীস 
থেকেও জানা যায় যে, আয়াতে ইমাম শব্দের অর্থ গ্রন্থ হাদীসের ভাষা 


এরপঃ 
পল 
শশা শি ssi pol দি 5০৩ 
অর্থাৎ, 24204068364 আয়াতের তফসীরে সবয়ধ 
রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন যে, এক এক ব্যক্তিকে ডাকা হবে এবং তার 
আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে। 
এ হাদীস থেকে নিণীতি হয়ে গেল যে, ইমাম শব্দের অর্থ গ্রন্থ এবং গ্রন্থ 
অর্থ আমলানামা করা হয়েছে। 
হযরত আলী (রাঃ) ও মুজাহিদ থেকে এখানে ইমাম শব্দের অর্থ 
নেতাও বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নেতার নাম নিয়ে 
ডাকা হবে-এই নেতা পয়গম্বর ও তাদের নায়েব, মাশায়েখ এবং ওলামা 
হোক কিংবা পৎত্রষ্টতার প্রতি আহবানকারী নেতা হোক।-_ (কুরতুবী) 
এ অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের ময়দানে 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নেতার নাম দ্বারা ডাকা হবে এবং সবাইকে এক 
জায়গায় জমায়েত করা হবে। উদাহরণতঃ ইবরাহীম (আঃ)-এর অনুসারী 
দল, মুসা (আঃ)-এর অনুসারী দল, ঈসা (আঃ)-এর অনুসারী দল এবং 
মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসারী দল। এ প্রসঙ্গে এসব অনুসারীর প্রত্যেক 
নেতাদের নাম নেয়াও সম্ভবপর। 
আমলনামাঃ কোরআন পাকের একাধিক আয়াত থেকে জানা যায় 
যে, শুধু কাফেরদেরকেই. বাম হাতে আমলনামা দেয়া হকে; যেমন এক 
আয়াতে রয়েছে £540/৬ ৫৫339) অন্য এক আয়াতে 
রয়েছে_ /১2$01৫754) _ প্রথম আয়াতে স্পষ্টভাবে ঈমান না 
থাকার কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে পরকালে অবিশ্বাসের কথা 





উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও কুফরই। এ থেকে জানা গেল যে, ডান হাতে 
আমলনামা ঈমানদারদেরকে দেয়া হবে, পরহ্যগার হোক কিংবা 
গোনাহ্গার। তারা আনন্দচিত্তে আমলনামা পাঠ করবে, বরং অন্যদেরকেও 
পাঠ করত দেবে। এ আনন্দ ঈমান ও চিরস্থায়ী আযাব থেকে মুক্তির হবে 
যদিও কোন কোন কৃতকর্মের জন্যে তাদেরকে শাস্তিও ভোগ করতে হবে। 


কোরআন পাকে আমলনামা ডান অথবা বাম হাতে অর্পণের অবস্থা 
বর্ণিত হয়নি, কিন্তু কোন কোন হাদীসে ৬-54! ০5 শব্দটি উল্লেখিত 
আছে। অর্থাৎ আমলনামা উড়ে এসে হাতে পড়বে। কোন কোন হাদীসে 
আছে, সব আমলনামা আরশের নীচে একত্রিত হবে। অতঃপর বাতাস 
প্রবাহিত হবে এবং সবগুলোকে উড়িয়ে মানুষের হাতে পৌছে দেবে কারও 
ডান হাতে এবং কারও বাম হাতে ।_ (বয়ানুল-কোরআন) 


৩৩/৩০৮৪৪০৩৪৪৫% অৰ্থাৎ, যদি অসম্ভবকে 
ধরে নেয়ার পর্যায়ে আপনি তাদের ভ্রান্ত কার্যক্রমের দিকে ঝুঁকে পড়ার 
কাছাকাছি হয়ে যেতেন, তবে আপনার শাস্তি ইহকালেও দ্বি গুণ হত এবং 
মৃত্যুর পর কবর অথবা পরকালেও দ্বি গুন হত। কেননা, নৈকট্যশীলদের 
মামুলী ভ্রাস্তিকেও বিরাট মনে করা হয়। এ বিষয়বস্তুটি সে বিষয়বস্তর প্রায় 
অনুরূপ, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পত্রীদের সম্পর্কে কোরআনে বর্ণিত 
হয়েছে- 


৬০৯৫৩ 


অর্থাৎ, হে নবী পত্রীরা, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্যে নির্লজ্জ 
কাজ করে, তবে তাকে দিগুণ শাস্তি দেয়া হবে। 

20464) - ১1৮০০ এর শাব্দিক অর্থ, কর্তন করা। 
এখানে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে স্বীয় বাসভূমি মক্কা অথবা মদীনা থেকে বের 
করে দেয়া বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কাফেররা আপনাকে 
নিজ দেশ থেকে বের করে দেয়ার উপক্রম করেছিল। তারা যদি এরূপ 
করত, তবে এর শাস্তি ছিল এই যে, তারাও আপনার পরে বেশী দিন এ 
শহরে বাস করতে পারত না। এটি অপর একটি ঘটনার বর্ণনা, যার 
নির্শয়েও দু'রকম রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। একটি মদীনা তাইয়েবার 
ঘটনা এবং অপরটি মক্কা মোকাররমার। মদীনার ঘটনা এই যে, একদিন 
মদীনার ইহুদীরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল £ 
হে আবুল কাসেম (সাঃ), যদি আপনি নবুওয়তের দাবীতে সত্যবাদী হয়ে 
থাকেন, তবে সিরিয়ায় গিয়ে বসবাস করাই আপনার পক্ষে সমীচীন। 
কেননা, সিরিয়াই হবে হাশরের মাঠ এবং সেটাই পয়গম্বরের বাসভূমি। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মনে তাদের একথা কিছুটা রেখাপাত করে। তাবুক 
যুদ্ধের সময় তিনি যখন সিরিয়া সফর করেন, তখন সিরিয়াকে অন্যতম 
বাসস্থান করার ইচ্ছা তার মনে জাগ্রত হয়। কিন্তু আলোচ্য 

৬৪27485 আয়াতটি নাযিল করে, তাকে এ ইচ্ছা বাস্তবায়ন 
করতে নিষেধ করে দেয়া হয়। ইবনে কাসীর রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করে 
একে অসস্তোষজনক আখ্যা দিয়েছেন। 

তিনি অপর একটি ঘটনার প্রতিও আয়াতের ইঙ্গিত বর্ণনা করেছেন। 
ঘটনাটি মক্কায় সংঘটিত হয়। যা সূরাটির মক্কায় অবতীর্ণ হওয়াএর পক্ষে 
শক্তিশালী ইঙ্গিত। ঘটনাটি এই যে, একবার কোরায়শরা রসূলুল্লাহ (সাঃ) 





৭৮৬ তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন 


VAN 





-কে মক্কা থেকে বের করে দেয়ার ইচ্ছা করে। তখন আলোচ্য আয়াতটি 
অবতীর্ণ হয়। এতে কাফেরদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, যদি তারা 
রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে মক্কা থেকে বহিষ্কার করে দেয়, তবে নিজেরাও 
মক্কায় বেশীদিন সুখে-শাস্তিতে টিকতে পারবে না। ইবনে কাসীর আয়াতের 
ইঙ্গিত হিসেবে এ ঘটনাটিকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন এবং বলেছেন, 
কোরআন পাকের এই হুশিয়ারীও মক্কার কাফেররা খোলা চোখে দেখে 
নিয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করলেন, 
তখন মক্কাওয়ালারা একদিনও মক্কায় আরামে থাকতে পারেনি। মাত্র দেড় 
বছর পর আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে বদরের ময়দানে উপস্থিত করে দেন, 
যেখানে তাদের সত্তর জন সরদার নিহত হয় এবং গোটা শক্তি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন 
হয়ে যায়। এরপর ওহুদ যুদ্ধের শেষ পরিণতিতে তাদের উপর আরও 
ভয়-ভীতি চড়াও হয়ে যায় এবং খন্দক যুদ্ধের সর্বশেষ সংঘর্ষ তো তাদের 
মেরুদণ্ডই ভেঙ্গে দেয়। হিজরী অষ্টম বর্ষে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) সমগ্র মকা 
মোকাররমা জয় করে নেন। 


954424  _ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌ তাআলার 
সাধারণ নিয়ম পূর্ব থেকেই এরূপই চালু রয়েছে যে, যখন কোন জাতি 
তাদের পয়গম্বরকে তার মাতৃভূমি থেকে বের করে দেয়, তখন সেই 
জাতিকেও সেখানে বেশীদিন টিকিয়ে রাখা হয় না। তাদের উপর আল্লাহ্র 
আযাব নাযিল হয়। 

শত্রদের দুরভিসন্ধি থেকে আত্মুরক্ষার উত্তম প্রতিকার নামাষ £ 
পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে শত্রুদের বিরোধিতা, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে বিভিন্ন 
প্রকার কষ্টে পতিত করার অপচেষ্টা এবং এর জওয়াব উল্লেখ করা 
হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে নামায কায়েম 
করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শক্তদের 
দূরভিসন্ধি ও উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার উত্তম প্রতিকার হচ্ছে নামায 
কায়েম করা। সূরা হিজরের আয়াতে আরও স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে £ 

৩4554844585 তে 
০৫5৫৪ 

অর্থাৎ, আমি জানি যে, কাফেরদের পীড়াদায়ক কথাবার্তা শুনে 
আপনার অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়। অতএব আপনি আপনার 
পালনকর্তার প্রশংসা দ্বারা তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং 
(সেজদা কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।-_ (কুরতুবী) 

এ আয়াতে আল্লাহ্র যিকর, প্রশংসা, তসবীহ্‌ ও নামাযে মশগুল হয়ে 
যাওয়াকে শত্রুদের উৎপীড়নের প্রতিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র 
যিকর ও নামায বিশেষভাবে এ থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার। এ ব্যাখাও 
অবাস্তর নয় যে, শত্রুদের উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষা করা আল্লাহ্‌র 
সাহায্যের উপর নির্ভরশীল এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য লাভ করার উত্তম পদ্থা 
হচ্ছে নামায। যেমন কোরআন পাক বলে £ 58514950895 
অর্থাৎ, সবর ও নামায দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর। 

পাঞ্জেগানা নামাষের নির্দেশ £ অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এ 
আয়াতটি পাচ ওয়াক্ত নামাযের জন্যে একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশ। কেননা, 
৬৯১ শব্দের অর্থ আসলে ঝুঁকে পড়া। সূর্যের ঝুঁকে পড়া তখন শুরু হয়, 
যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে, সূরযাস্তকেও ৬/৯১ বলা যায়। কিন্ত 
অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এস্থলে শব্দের অর্থ সূর্যের চলে পড়াই 


নিয়েছেন।-- (কুরতুবী, মাযহারী, ইবনে কাসীর) 


এত - ও শব্দের অর্থ রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ হয়ে 
যাওয়া। ইমাম মালেক হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এ তফসীর বর্ণনা 
করেছেন। 


এভাবে 10৫55812523] এর মধ্যে চারটি নামায 
এসে গেছে £ যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা। এদের মধ্যে দু' নামাযের 
প্রথম ওয়াক্তও বলে দেয়া হয়েছে যে, যোহরের প্রথম ওয়াক্ত সূর্য ঢলার 
সময় থেকে শুরু হয় এবং এশার সময় ১+) 3% অর্থাৎ, অন্ধকার 
পূর্ণ হয়ে গেলে হয়। একারণেই ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) সে 
সময়কে এশার ওয়াক্তের শুরু সাব্যস্ত করেছেন, যখন সূর্যাস্তের লাল 
আভার পর সাদা আভাও অস্তমিত হয়। এটা সবারই জানা যে, সূর্যাস্তের 
পর পর পশ্চিম দিগন্তে লাল আভা দেখা দেয়। এরপর এক প্রকার সাদা 
আভা দিগন্তে ছড়িয়ে থাকে। এরপর এই সাদা আভাও অস্তমিত হয়ে 
যায়। বলা-বান্ল্য, দিগন্তের শুভ্র আভা শেষ হয়ে গেলেই রাত্রির অন্ধকার 
পূর্ণতা লাভ করে। তাই আয়াতের এই শব্দের মধ্যে ইমাম আবু হানীফার 
মাযহাবের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। অন্য ইমামগণ লাল আভা অস্তমিত 
হওয়াকে এশার ওয়াক্তের শুরু সাব্যস্ত করেছেন এবং একেই ৬3 
এর তফসীর স্থির করেছেন। 


8106 এখানে 915 শব্দ বলে নামায বোঝানো হয়েছে। কেননা, 
কোরআন নামাযের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ইবনে-কাসীর, কুরতুবী, মাযহারী 
প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদ এ অর্থই লিখেছেন। কাজেই আয়াতের অর্থ 
এই দাড়ায় যে, ১0৩:)81898| বাক্যে চার নামাযের 
বর্ণনা ছিল এবং এতে পঞ্চম নামাযের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। একে আলাদা 
করে বর্ণনা করার মধ্যে এই নামাযের বিশেষ গুরুত্ব ও ফযীলতের প্রতি 
ইঙ্গিত রয়েছে। 

362756 7১৬৮ ধাতু থেকে এর উৎপত্তি। অর্থ উপস্থিত 
হওয়া। সহীহ্‌ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী এ সময় দিবা-রাত্রির উভয় দল 
ফেরেশতা নামাযে উপস্থিত হয়। তাই একে ১১4 বলা হয়েছে। 

আলোচ্য আয়াতে পাঞ্জেগানা নামাযের নির্দেশ সংক্ষেপে বর্ণিত 
হয়েছে। এর পূর্ণ তফসীর ও ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ (সাঃ) কথা ও কাজ দ্বারা 
ব্যক্ত করেছেন। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি নামায 
'আদায়ই করতে পারে না। জানি না, যারা কোরআনকে হাদীস ও রসূলের 
বর্ণনা ছাড়াই বোঝার দাবী করে, তারা নামায কিভাবে পড়ে? এমনিভাবে 
এ আয়াতে নামাযে কোরআন পাঠের কথাও সংক্ষেপে উল্লেখিত হয়েছে। 
এর বিবরণ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কথা ও কাজ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। 
অর্থাৎ, ফজরের নামাযে সামর্থ্যানুযায়ী দীর্ঘ কেরাআত করতে হবে। 
মাগরিবে দীর্ঘ কেরাআত এবং ফজরে সংক্ষিপ্ত কেরাআতের কথাও কোন 
কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু তা কার্যতঃ পরিত্যক্ত। সহীহ্‌ 
মুসলিমের যে রেওয়ায়েতে মাগরিবের নামাযে সূরা আ'রাফ, মুরসালাত 
ইত্যাদি দীর্ঘ সূরা পাঠ করা এবং ফজরের নামাযে শুধু “কুল আউহু 
বিরাবিবল ফালাক’ ও “কুল আউযু বিরাবিবন্নাস' পাঠ করার কথা বর্দিত 
আছে, ইমাম কুরতুবী সেই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেছেন £ 


মাগরিবে দীর্ঘ কেরাআত ও ফজরে সংক্ষিপ্ত 
কেরাআতের এসব কদাচিৎ ঘটনা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সার্বক্ষণিক আমল 
ও মৌখিক উক্তি দ্বারা পরিত্যক্ত। 

539% - ৯ শব্দটি নি 
যাওয়া ও জাগ্রত হওয়া এই পরস্পর বিরোধী দুই অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত 
হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, রাত্রির কিছু অংশে কোরআন পাঠসহ জাগ্রত 
থাকুন। কেননা, « __এর সর্বনাম দ্বারা কোরআন বোঝানো হয়েছে। 
(মাযহারী) কোরাআন পাঠসহ জাগ্রত থাকার অর্থ নামায পড়া। এ 
কারণেই শরীয়তের পরিভাষায় রাত্রিকালীন নামাযকে “নামাযে তাহাজ্জুদ” 
বলা হয়। সাধারণতঃ এর অর্থ, এরূপ নেয়া হয় যেকিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার 
পর যে নামায পড়া হয় তাই তাহাজ্জুদের নামায। কিন্তু তফসীর 
মাযহারীতে রয়েছে, আয়াতের অর্থ এতটুকুই যে, রাত্রির কিছু অংশে 
নামায পড়ার জন্য নিদ্রা ত্যাগ কর। কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর জাগ্রত 
হয়ে নামায পড়লে যেমন এই অর্থ ঠিক থাকে, তেমনি প্রথমেই নামাযের 
জন্যে নিদ্রাকে পিছিয়ে নিলেও এ অর্থের ব্যতিক্রম হয় না। তাই 
তাহাজ্জুদের জন্যে প্রথমে নিদ্রা যাওয়ার শর্ত কোরআনের অভিপ্রেত অর্থ 
নয়। এরপর কোন কোন হাদীস দ্বারা তাহাজ্জুদের এই সাধারণ অর্থ প্রমাণ 
করা হয়েছে। 

ইবনে কাসীর হযরত হাসান বসরী (রহঃ) থেকে তাহাজ্জুদের যে 
সংজ্ঞা উদ্ধত করেছেন, তাও এই ব্যাপক অর্থের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ইবনে 
কাসীর লেখেন ঃ 


৩৬ ৬:০০ ০৯৫১ call এএ ০৬৬ ০১ Spal ০৮০ JU 
1241 ২ অর্থাৎ, হযরত হাসান বসরী বলেন £ এশার পরে পড়া হয় এমন 
প্রত্যেক নামাযকে তাহাজ্জুদ বলা যায়। তবে প্রচলিত পদ্ধতির কারণে 
কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর পড়ার অর্থে বোঝা দরকার। 

এর সারমর্ম এই যে, তাহাজ্জুদের আসল অর্থে নিদ্রার পরে হওয়ার 
শর্ত নেই এবং কোরআনের ভাষায়ও এরূপ শর্তের অস্তিত্ব নেই; কিন্ত 
সাধারণতঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম শেষ রাত্রে জাগ্তত হয়ে 
তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। তাই এভাবে পড়াই উত্তম হবে। 

তাহাজ্জুদ ফরয না নফল? £ $ - 4 শব্দের আভিধানিক 
অর্থ অতিরিক্ত। এ কারণেই যেসব নামায, সদকা-খয়রাত ওয়াজিব ও 
জরুরী নয় __ করলে সওয়াব পাওয়া যায় এবং না করলে গোনাহ্‌ নাই, 
সেগুলোকে নফল বলা হয়। আয়াতে নামাযে তাহাজ্জুদের সাথে ৩6 
শব্দ সংযুক্ত হওয়ায় বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, তাহাজ্জুদের নামায 
(বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর জন্যে নফল। অথচ এটা সমগ্র উম্মতের 
জন্যেও নফল। এজন্যেই কোন কোন তফসীরবিদ এখানে “3 শব্দটিকে 
৮৮ _ খর বিশেষণ সাব্যস্ত করে অর্থ এরূপ স্থির করেছেন যে, সাধারণ 
উম্মতের ওপর তো শুধু পাঞ্জেগানা নামাযই ফরফ কিন্তু রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর উপর তাহাজ্জুদও একটি অতিরিক্ত ফরয। অতএব, এখানে 
এড শব্দের অর্থ অতিরিক্ত ফরয _ নফলের সাধারণ অর্থে নয়। 

এ ব্যাপারে সুচিন্তিত বক্তব্য এই যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন 
স্যাম অবতীর্ণ হয়, তখন পারঞ্জেগাল। নামাঘ ফরঘ ছিজ না, শুধু 
তাহাজ্জুদের নামায সবা উপর ফরয ছিল। সূরা মুযযাস্যেলে এর উল্লেখ 
রয়েছে। এরপর শবে-মে"রাজে যখন পাঞ্জেগানা নামায ফরয করা হয়, 
তখন তাহাজ্জুদের ফরয নামায সাধারণ উম্মতের পক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে 


সুরা বনী ইস্রাঈল 


VAY 


রহিত হয়ে যায় এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর পক্ষেও রহিত হয় কিনা, সে 
ব্যাপারে মতভেদ থেকে যায়। আলোচ্য আয়াতের 6 বাক্যের অর্থ 
তাই এই যে, তাহাজ্জুদের নামায রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পক্ষে একটি 
অতিরিক্ত ফরয। কিন্তু তফসীরে কুরতুবীতে কয়েক কারণে এ বক্তব্যকে 
অশুদ্ধ বলা হয়েছে। (এক) ফরযকে নফল শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কোন 
কারণ নেই। যদি রূপক অর্থ বলা হয়, তবে এটি এমন একটি রূপক অর্থ 
হবে, যার কোন প্রকৃত অর্থ নেই। (দুই) সহীহ্‌ হাদীসসমূহে শুধু পাঞ্জেগানা 
নামায ফরয হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এক হাদীসের শেষে 
একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, শবে -মে’ রাজে প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত 
নামায ফরয করা হয়েছিল। অতঃপর তা হাস করে পাচ ওয়াক্ত করে দেয়া 
হয়। এখানে যদিও সংখ্যা হাস করা হয়েছে; কিন্তু সওয়াব পঞ্চাশ 
ওয়াক্তেরই পাওয়া যাবে। এরপর বলা হয়েছে £ SS LALLY 
= অর্থাৎ, আমার কথা পরিবর্তিত হয় না। যখন পঞ্চাশ ওয়াক্তের নির্দেশ 
দিয়েছিলাম, তখন সওয়াব পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই দেয়া হবে; যদিও কাজ 
হাল্কা করে দেয়া হয়েছে। 

এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, সাধারণ উদ্মত এবং রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর উপর পাঞ্জেগানা নামায ছাড়া কোন নামায ফরয ছিল না। 
আরও এক কারণ এই যে, £$$ শব্দটি যদি এখানে অতিরিক্ত ফরের 
অর্থে হত, তবে এরপরে এ শব্দের পরিবর্তে 4০০ হওয়া উচিত ছিল, যা 
ওয়াজিব হওয়ার অর্থ দেয়। ৬ তো শুধু জায়েয হওয়া ও অনুমতির অর্থ 
বুঝায়। 

তফসীরে মাযহারীতে এ ব্যাখ্যাকেই বিশুদ্ধ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, 
তাহাজ্জুদের ফরয নামায যখন উম্মতের পক্ষে রহিত হয়ে যায়, তখন তা 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পক্ষেও রহিত হয়ে যায় এবং সবার জন্যে নফল 
থেকে যায়। কিন্ত এমতাবস্থায় প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তাহলে $ বলার 
কি মানে হবে? তাহাজ্জুদ তো সবার জন্যেই নফল। এতে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য কি? উত্তর এই যে, হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী সমগ্র 
উম্মতের নফল এবাদত তাদের গোলাহের কাফফারা এবং ফরয 
নামাযসমূহের ক্রটি পূরণের উপকারে লাগে। কিন্তু রসূলল্লাহ্‌ (সাঃ) গোনাহ্‌ 
থেকে এবং ফরয নামাযের ক্রটি থেকেও মুক্ত। কাজেই তার পক্ষে নফল 
এবাদত সম্পূর্ণ অতিরিক্ত বৈ নয়। ভার নফল এবাদত কোন ক্রটি পূরণের 
জন্যে নয় বরং তা শুধু অধিক নৈকট্য লাভের উপায়। -(কুরতুবী, 
মাযহারী) 

“মাকামে মাহমুদ” £ আলোচ্য আয়াতে রসূলল্লাহ্‌ (সাঃ) -কে মাকামে 
মাহমুদের ওয়াদা দেয়া হয়েছে। এই মাকাম রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর জন্যেই 
বিশেষভাবে নিদিষ্ট __ অন্য কোন পয়গম্বুরের জন্যে নয়। এর তফসীর 
প্রসঙ্গে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সহীহ্‌ হাদীসসমূহে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্‌ 
(সই) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ হচ্ছে শাফাআতে ক্বরার মাকাম। 
হাশরের ময়দানে যখন সমগ্র মানব জাতি একত্রিত হবে এবং প্রত্যেক 
পয়গস্বরের সমীপে শাফাআতের দরখাস্ত করবে, তখন সব পয়গম্বরই 
ওযর পেশ করবেন। একমাত্র রসূলুল্লাহ (সাঃ)-ই এই মহান সম্মান লাভ 
করবেন এবং সমগ্র মানবজাতির জন্যে শাফাআত করবেন। এ সম্পর্কে 
ইবনে কাসীর ও তফসীরে মাযহারীতে লিখিত রেওয়ায়েত সমূহের বিবরণ 
অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। 


৭৮৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


VAAN 





শাফাআতের মর্তবা অর্জনে তাহাজ্জুদ নামাষের বিশেষ প্রভাব £ 
হযরত মুজাদ্দিদ আলফে-সানী (রহঃ) বলেন £ এ আয়াতে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)- কে প্রথমে তাহাজ্জুদের নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে; 
অতঃপর মাকামে মাহমুদ অর্থাৎ, শাফাআতে কুবরার ওয়াদা করা হয়েছে। 
এ থেকে বোঝা যায় যে, শাফাআতের মর্তবা অর্জনে তাহাজ্জুদের নামাযের 
বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান। 


3৯0৮ _ পূৰ্ববৰ্তী আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথমে মক্কার 
কাফেরদের উৎপীড়ন এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে দেয়ার অপকৌশলের 
কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এর সাথে একথাও বলা হয়েছিল যে, তাদের 
এসব অপকৌশল সফল হবে না। তাদের মোকাবিলায় রসূলুল্লাহ 
(সোঃ)-কে আসল তদবীরের পর্যায়ে শুধু পাঞ্জেগানা নামায কায়েম করা ও 
তাহাজ্জুদ পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরপর পরকালে তাকে সব 
পয়গমবরের তুলনায় উচ্চ মকাম অর্থাৎ “'মাকামে মাহমুদ'” দান করার 
ওয়াদা করা হয়েছে, এ ওয়াদা পরকালে পূর্ণ হবে। আলোচ্য ১ 
আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা ইহকালেই রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে কাফেরদের 
দূরভিসন্ধি ও উৎপীড়ন থেকে মুক্তি দেয়ার কৌশল মদীনায় হিজরতের 
আকারে ব্যক্ত করেছেন, অতঃপর (1063 _ আয়াতে মক্কা 
বিজয়ের সুসংবাদ দান করেছেন। 

তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা 
করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কায় ছিলেন, অতঃপর তাকে মদীনায় হিজরত 
করার নির্দেশ দেয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয় £ 


৩57%25৩) 0£ 358৯ 0 _ এখানে 
১৮৬ ও [> - এর অর্থ প্রকাশ করার স্থান ও বহিগর্যনের স্থান। 
উভয়ের সাথে 34-০ বিশেষণ যুক্ত হওয়ার অর্থ এই যে, এই প্রবেশ ও 
বহিগর্ন সব আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী উত্তম পদ্থায় হোক। কেননা, আরবী 
ভাষায় 3৭-০ এমন কাজের জন্যে ব্যবহৃত হয়, যা ব্যহ্যতঃ ও অস্তরগত 
উভয় দিক দিয়ে সঠিক ও উত্তম হবে। কোরআন পাকে 15 ১৯০১৭ 
৬০ ও 5১০ ১৬৬ শব্দগুলো এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। 





“প্রবেশ করার স্থান" বলে মদীনা এবং বহিগ্মনের স্থান বলে মক্কা 
বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, হে আল্লাহ, মদীনায় আমার প্রবেশ 
উত্তমভাবে সম্পন্ন হোক। সেখানে কোন অশ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে 
এবং মক্কা থেকে আমার বের হওয়া উত্তমভাবে সম্পন্ন হোক। মাতৃভূমি 
এবং বাড়ী-ঘরের মহববতে অন্তর যেন জড়িয়ে না পড়ে। এই আয়াতের 
তফসীর প্রসঙ্গে আরও বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু এই তফসীরটি 
হযরত হাসান বসরী ও কাতাদা থেকে বর্ণিত রয়েছে। ইবনে কাসীর একে 
সর্বাধিক বিশুদ্ধ তফসীর আখ্যা দিয়েছেন। ইবনে জরীরও এ তফসীরই 
গ্রহণ করেছেন। তবে এখানে প্রথমে বহি্মনের স্থান ও পরে প্রবেশ করার 
স্থান উল্লেখ করা সঙ্গত ছিল। এই ক্রম উল্টিয়ে দেয়ার মধ্যে সম্ভবতঃ 
ইঙ্গিত রয়েছে যে, মক্কা থেকে বের হওয়া স্বয়ং কোন লক্ষ্য ছিল না; বরং 
বায়তুল্লাহকে ত্যাগ করে যাওয়া অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয় ছিল। অবশ্য 
ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে শাস্তির আবাসস্থল খোজ করা ছিল এখানে 
লক্ষ্য। মদীনা প্রবেশের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার আশা ছিল তাই 
লক্ষ্যবস্তকেই অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। 

গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যের জন্যে মকবুল দোয়া £ হিজরতের সময় আল্লাহ্‌ 
তাআলা রসূলুল্লাহ (সাঃ)- কে এ দোয়াটি শিক্ষা দেন যে, মক্কা থেকে 
বহির্গমন এবং মদীনায় পৌছা উভয়টি উত্তমভাবে ও নিরাপদে সম্পন্ন 
হোক। এ দোয়ার ফলেই হিজরতের সময় পশ্চাদ্ধাবনকারী কাফেরদের 
কবল থেকে আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে প্রতি পদক্ষেপে বাচিয়ে রেখেছেন এবং 
মদীনাকে বাহাতঃ ও অস্তরগত উভয় দিক দিয়েই তার জন্যে ও 
মুসলমানদের জন্যে উপযোগী করেছেন। এ কারণেই কোন আলেম বলেন 
£ এই দোয়াটি লক্ষ্য অর্জনের শুরুতে প্রত্যেক মুসলমানদের মনে রাখা 
উচিত। প্রত্যেক লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে দোয়াটি উপকারী। পরবর্তী বাক্য 

49448505448  _ এ দোয়ারই পরিশিষ্ট। হযরত 
কাতাদাহ্‌ বলেন £ রসূলুল্লাহ (সাঃ) জানতেন যে, শত্রুদের চক্রান্ত-জালের 
মধ্যে অবস্থান করে রিসালতের কর্তব্য পালন সাধ্যাতীত ব্যাপার। তাই 
তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে বিজয় ও সাহায্যের দোয়া করেন, যা কবুল হয় 
এবং এর শুভফল সবার দৃষ্টিগোচর হয়। 
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(৮১) বলুন £ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিনুগ্ড হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত 
হওয়ারই ছিল। (৮২) আমি কোরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের 
সুচিকিৎসা এবং মুমিনদের জন্য রহমত। গোনাহগারদের তো এতে শুধু 
ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়। (৮৩) আমি মানুষকে নেয়ামত দান করলে সে মুখ 
ফিরিয়ে নেয় এবং অহংকারে দূরে সরে যায় যখন তাকে কোন অনিষ্ট স্পর্শ 
করে, তখন সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে। (৮৪) বলুন £ প্রত্যেকই নিজ 
রীতি অনুযায়ী কাজ করে। অতঃপর আপনার পালনকর্তা বিশেষরূপে 
জানেন, কে সবার্পেক্ষা নিল পথে আছে। (৮৫) তারা আপনাকে “রূহ' 
সম্পকে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন£ রহ আমার পালনকতার আদেশঘটিত। 
এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে। (৮৬) আমি ইচ্ছা 
করলে আপনার কাছে ওহীর মাধ্যমে যা প্রেরণ করেছি তা অবশ্যই 
প্রত্যাহার করতে পারতাম। অতঃপর আপনি নিজের জন্যে তা আনয়নের 
ব্যাপারে আমার মোকাবিলায় কোন দায়িত্ব বহনকারী পাবেন না। (৭) এ 
প্রত্যাহার না করা আপনার পালনকতাঁর মেহেরবানী। নিশ্চয় আপনার প্রতি 
তার করুণা বিরাট। (৮৮) বলুন £ যদি মানব ও স্কিন এই কোরআনের 
অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্যে জড়ো হয়, এবং তারা পরস্পরের 
সাহায্যকারী হয় তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে 
পারবে না। (৮৯) আমি এই কোরআনে যানুষকে বিভিন্ন উপকার দ্বারা সব 
রকম বিষয়ব্ত বুঝিয়েছি। কিন্ত অধিকাংশ লোক অস্বীকার না করে 
থাকেনি। (১০) এবং তারা বলে £ আমরা কখনও আপনাকে বিশ্বাস করব 
না, যে পযন্ত না আপনি ভূপৃষ্ঠ থেকে আমাদের জন্যে একটি ঝরণা 
প্রবাহিত করে দিন। (৯১) অথবা আপনার জন্যে খেজুরের ও আঙ্গুরের 
একটি বাগান হবে, অতঃপর আপনি তার মধ্যে নিবারিণীসমূহ প্রবাহিত করে 
দেবেন, (৯২) অথবা আপনি যেমন বলে থাকেন, তেমনিভাবে আমাদের 
উপর আসমানকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে দেবেন অথবা আল্লাহ্‌ ও 
ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসবেন। 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


355505 __ এ আয়াতটি হিজরতের পর মকা 
বিজয় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন £ মক্কা 
বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) যখন মকায় প্রবেশ করেন, তখন 
বায়তুল্লাহর চতুষপার্শে তিনশ’ ষাটটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। এই বিশেষ 
সংখ্যার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কোন কোন আলেম বলেন £ বছরের প্রত্যেক 
দিনের জন্যে মুশরিকদের আলাদা আলাদা মুর্তি ছিল এবং তারা প্রত্যহ 
নির্ধারিত মূর্তিরই উপাসনা করত। (কুরতুবী) রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন 
সেখানে পৌছেন, তখন তার মুখে এ আয়াতটি উচ্চারিত হচ্ছিল, 

0319855537 এবং তিনি স্বীয় ছড়ি দ্বারা প্রত্যেক মূর্তির 
বক্ষে আঘাত করে যাচ্ছিলেন।-_ (বোখারী, মুসলিম) 

কোন কোন রেওয়ায়েত রয়েছে, এ ছড়ির নীচ দিকে রাংতা অথবা 
লোহার রজত ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন কোন মূর্তির বুকে আঘাত 
করতেন, তখন তা উল্টে পড়ে যেত। এভাবে সব মুর্তিই ভূমিসাৎ হয়ে 
যায়। অতঃপর তিনি সেগুলো ভেঙ্গে চুরমার করার আদেশ দেন। 
_ (কুরতুবী) 

শেরক ও কুফরের চিহ্ন মিটিয়ে দেয়া ওয়াজিব £ ইমাম কুরতুবী 
বলেন £ এ আয়াতে প্রমাণ রয়েছে যে, মুশরিকদের মূর্তি ও অন্যান্য 
মুশরিকসুলভ চিহ্ন মিটিয়ে দেয়া ওয়াজিব। যেসব হাতিয়ার যন্ত্রপাতি 
গোনাহ্র কাজে ব্যবহৃত হয়, সেগুলো মিটিয়ে দেয়াও এ নির্দেশের 
অন্ত্ভূক্ত। ইবনে মুনযের বলেন £ কাষ্ঠ, পিতল ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত চিত্র 
ও ভাস্কর্ষশিল্পও মূর্তির অন্তর্ভুক্ত । রসূলুল্লাহ (সাঃ) রঙ-বেরঙের চিত্র 
অঙ্কিত পর্দা ছিড়ে ফেলেছিলেন। এ থেকে সাধারণ চিত্রের বিধান জানা 
যায়। হযরত ঈসা (আঃ) যখন শেষ যমানায় আগমন করবেন, তখন সহীহ্‌ 
হাদীস অনুযায়ী খ্রীষ্টানদের কুশ ভেঙ্গে দেবেন এবং শূকর হত্যা করবেন। 
শিরক, কুফর ও বাতিলের আসবাবপত্র ভেঙ্গে দেয়া যে ওয়াজিব, এসব 
বিষয় তারই প্রমাণ। 

50940808 _ কোরআন পাক যে অন্তরের 
ষধ এবং শেরক, কুফর, কুচরিত্র ও আত্মিক রোগসমূহ থেকে মনের 
মুক্তিদাতা এটা সৰ্বজনস্বীকৃত সত্য। কোন কোন আলেমের মতে 
কোরআন যেমন আত্মিক রোগসমূহের উষধ, তেমনি বাহ্যিক রোগসমূহের 
অমোঘ ব্যবস্থাপত্র। কোরআনের আয়াত পাঠ করে রোগীর গায়ে ফু দেয়া 
এবং তাবিজ লিখে গলায় ঝুলানো বাহ্যিক রোগ নিরাময়ের কারণ হয়ে 
থাকে। হাদীসের অনেক রেওয়ায়েত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আবু সাঈদ 
খুদরীর এই হাদীস সব গ্রস্থেই বিদ্যমান দেখা যায় যে, সাহাবীদের একটি 
দল একবার সফররত ছিলেন। কোন এক গ্রামের জনৈক এক সরদারকে 
বিচ্ছু দংশন করলে লোকেরা সাহাবীদের কাছে জিজ্ঞেস করল £ আপনারা 
এই রোগীর চিকিৎসা করতে পারেন কি? সাহাবীরা সাতবার সূরা ফাতিহা 
পাঠ করে রোগীর গায়ে ফুঁ দিলে রোগী সুস্থ হয়ে যায়। এরপর রসুলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর কাছে ঘটনা বর্ণনা করা হলে তিনি এ কার্যক্রমকে জায়েয বলে 
মত প্রকাশ করেন। 

এমনিভাবে আরও অনেক হাদীস থেকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
“কুল আউযু* শীর্ষক সূরাসমূহ পাঠ করে ফুঁ দেয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। 


৭৯০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন VA. 
—  — —  —_— — —— — —_—__ _ _ _ _ ___—_—__ —— —— 


সাহাবী ও তাবেয়ীগণও কোরআনের আয়াত দ্বারা রোগীর চিকিৎসা 
করেছেন বলে প্রমাণিত আছে। এ আয়াতের অধীনে কুরতুবী এর বিস্তারিত 
বৰ্ণনা দিয়েছেন। 


10894%  __ এ থেকে জানা যায় যে, বিশ্বাস ও 
ভক্তি সহকারে কোরআন পাঠ করলে যেমন কোরআন দ্বারা রোগের 


চিকিৎসা হয়ে থাকে, তেমনি অবিশ্বাস এবং কোরআনের প্রতি ধৃষ্টতা 
প্রদর্শন ক্ষতি এবং বিপদাপদের কারণও হয়ে থাকে। 
+945১458৫0$ এখানে 44৩ শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে 
রয়েছে। সবগুলোর সারমর্ম পরিবেশ। অভ্যাস এবং প্রথা ও প্রচলনের দিক 
দিয়ে প্রত্যেক মানুষের একটি অভ্যাস ও মানসিকতা গড়ে উঠে। এই 
অভ্যাস ও মানসিকতা অনুযায়ী তার কাজকর্ম হয়ে থাকে। __ (কুরতুবী) 
এতে মানুষকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, মন্দ পরিবেশ, মন্দ সংসর্গ ও মন্দ 
অভ্যাস থেকে বিরত থাকা দরকার এবং সংলোকদের সংসর্গ ও সৎ 
অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। _-(জাসসাস) কেননা, পরিবেশ সংসর্গ এবং 
প্রথা ও প্রচলিত রীতি দ্বারা মানুষের যে স্বভাব গড়ে উঠে, তার প্রত্যেক 
কাজ তদনুযায়ীই হয়ে থাকে। ইমাম জাসসাস এস্থলে 4৬৬ _এর এক 
অর্থ, সমভাবাপন্নও উল্লেখ করেছেন। এদিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই 
যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার সমভাবাপন্ন ব্যক্তির সাথে অন্তরঙ্গ হয়। সাধু 
সাধুর সাথে এবং দুষ্ট দুষ্টের সাথে অন্তরঙ্গ হয় এবং তারই কর্মপন্থা 
অনুসরণ করে, আল্লাহ্‌ তাআলার নিম্নোক্ত উক্তি এর নযীর ঃ 
GEENA CALL _ অর্থাৎ ভষ্টা রী হট 
পুরুষদের জন্যে এবং পবিত্রা নারী পবিত্র পুরুষদের জন্যে। উদ্দেশ্য এই 
যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রকৃতির অনুরূপ পুরুষ ও নারীর সাথে অস্তরঙ্গ 
হয়। এর সারমর্মও এই যে, খারাপ সংসর্গ ও খারাপ অভ্যাস থেকে বিরত 
থাকার প্রতি যত্ববান হওয়া উচিত। 

আলোচ্য ৮৫ আয়াতে রূহ্‌ সম্পর্কে কাফেরদের পক্ষ থেকে একটি 
প্রশ্ন এবং আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে এর জওয়াব উল্লেখিত হয়েছে। রহ 
শব্দটি অভিধান, বাকপদ্ধতি এবং কোরআন পাকে একাধিক অর্থে 
ব্যবহৃত হয়েছে। প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত অর্থ তাই, যা এ শব্দ থেকে 
সাধারণভাবে বোঝা যায়। অর্থাৎ - প্রাণ যার বদৌলতে জীবন কায়েম 
রয়েছে। কোরআন পাকে এ শব্দটি জিবরাঈলের জন্যেও ব্যবহৃত হয়েছে 
যেমন ৩487331 09 -_ এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর 
জন্যেও কয়েক আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। এমন কি স্বয়ং কোরআনও 
ওহীকে রূহ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন- 
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রূহ বলে কি বোঝানো হয়েছে £ এ বিষয়ই এখানে প্রথম 
প্রণিধানযোগ্য যে, ্রশ্নকারীরা কোন্‌ অর্থের দিক দিয়ে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন 
করেছিল? কোন কোন তফসীরবিদ বর্ণনার পূর্বাপর ধারার প্রতি লক্ষ্য করে 
প্রশ্নটি ওহী, কোরআন অথবা ওহীবাহক ফেরেশতা জিবরাঈল সম্পর্কে 


সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, এর পূর্বেও ১১৩333 এ কোরআনের 
উল্লেখ ছিল এবং পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আবার কোরআনের উল্লেখ 
রয়েছে। এর সাথে মিল রেখে তারা বুঝেছেন যে, এ প্রশ্নও রুহ বলে ওহী, 


কোরআন অথবা জিবরাঈলকেই বোঝানো হয়েছে। প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই 
যে, আপনার প্রতি ওহী কিভাবে আসে? কে আনে? কোরআন পাক এর 
উত্তরে শুধু এতটুকু বলেছে যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশে ওহী আসে। ওহীর পূর্ণ 
বিবরণ ও অবস্থা বলা হয়নি। 


কিন্তু যেসব সহীহ্‌ হাদীসে এ আয়াতের শানে নুযুল বর্ণনা করা 
হয়েছে, সেগুলোতে প্রায় পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে যে, প্রশ্নকারীরা 
জৈব রহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল এবং রহের স্বরূপ অবগত হওয়াই প্রশ্নের 
উদ্দেশ্য ছিল! অর্থাৎ, রূহ্‌ কি? মানবদেহে রূহ কিভাবে আগমন করে? 
কিভাবে এর দ্বারা জীবজন্ত ও মানুষ জীবিত হয়ে যায়? সহীহ বুখারী ও 
মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন £ 
আমি একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে মদীনার জনবসতিহীন এলাকায় 
পথ অতিক্রম করছিলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) __এর হাতে খর্জুর ডালের 
একটি ছড়ি ছিল। তিনি কয়েকজন ইহুদীর কাছ দিয়ে গমন করছিলেন। 
তারা পরস্পরে বলাবলি করছিল £ মুহাম্মদ (সাঃ) আগমন করছেন। তাকে 
রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। অপর কয়েকজন নিষেধ করল। কিন্ত 
কয়েকজন ইহুদী প্রশ্ন করেই বসল। প্রশ্ন শুনে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ছড়িতে 
ভর দিয়ে নিশ্চুপ দাড়িয়ে গেলেন। আমি অনুমান করলাম যে, তার প্রতি 
ওহী নাযিল হবে। কিছুক্ষণ পর ওহী নাযিল হলে তিনি এ আয়াত পাঠ করে 
শোনালেন £ 2:৬/4755$ বলাবাহুল্য, কোরআন অথবা ওহীকে 
রূহ বলা কোরআনের একটি বিশেষ পরিভাষা ছিল। এখানে তাদের প্রশ্নকে 
এ অর্থে নেয়া খুবই অবাস্তর। তবে জৈব ও মানবীয় রূহের ব্যাপারটি এমন 
যে, এর প্রশ্ন প্রত্যেকের মনেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ জন্যেই ইবনে কাসীর, 
ইবনে জরীর, কুরতুবী, বাহ্‌রে মুহীত, রূহুল মা'আনী প্রমুখ সাধারণ 
তফসীরবিদরাই সাব্যস্ত করেছেন যে, জৈব রূহের স্বরূপ সম্পবেহি প্রশ্ন 
করা হয়েছিল। বর্ণনার পূর্বাপর ধারায় কোরআনের আলোচনা এবং 
মাঝখানে রূহের প্রশ্নোত্তর বেখায্া বলে প্রশ্ন করা হলে এর উত্তর এই যে, 
পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের ও মুশরিকদের বিরোধিতা এবং 
হঠকারিতাপূর্ণ প্রশ্নের আলোচনা এসেছে, যার উদ্দেশ্য ছিল রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) _এর রিসালত পরীক্ষা করা। এ প্রশ্নটিও তারই একটি অংশ; 
কাজেই বেখায্পা নয়। বিশেষ করে শানে নুযুল সম্পর্কে অপর একটি সহীহ্‌ 
হাদীস বর্ণিত আছে। তাতে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে যে, প্রশ্নকারীদের 
উদ্দেশ্য ছিল রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর রিসালত পরীক্ষা করা। 

মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েত হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস 
(রাঃ) বর্ণনা করেন £ কোরায়শরা রসূলুল্লাহ (সাঃ) -কে সঙ্গত অসঙ্গত প্রশ্ন 
করত। একবার তারা মনে করল যে, ইহুদীরা বিদ্বান লোক। তারা পূর্ববর্তী 
্র্থসমূহেরও জ্ঞান রাখে। কাজেই তাদের কাছ থেকে কিছু প্রশ্ন জেনে 
নেয়া দরকার; যেগুলো দ্বারা মুহাম্মদের পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে। 
তদনুসারে কোরায়শরা কয়েকজন লোক ইহুদীদের কাছে প্রেরণ করল। 
তারা শিখিয়ে দিল যে, তোমরা তাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। (ইবনে 
কাসীর) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেই এক আয়াতের তফসীরে 
বর্ণিত রয়েছে যে, ইহুদীরা রসুল্লাহ্‌ (সাঃ)- কে যে প্রশ্ন করেছিল, তাতে এ 
কথাও ছিল যে, রূহ্‌কে কিভাবে আযাব দেয়া হয়। তখন পর্যন্ত এ সম্পর্কে 
কোন আয়াত নাযিল হয়নি বিধায় রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) তাৎক্ষণিক উত্তরদানে 
বিরত থাকেন। এরপর ফেরেশতা জিবরাঈল S$ 
আয়াত নিয়ে অবতরণ করেন।-(ইবনে কাসীর) 

প্রশ্ন মক্কায় করা.হয়েছিল না মদীনায়? £ এ আয়াতে শানে নুযুল 





৭৯১ সূরা বনী ইস্রাঈল 


৬৭) 





সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাসের যে দু'টি হাদীস উপরে 
উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে ইবনে মাসউদের হাদীস অনুযায়ী প্রশ্নটি 
মদীনায় করা হয়েছিল। এ কারণেই কোন কোন তফসীরবিদ আয়াতটিকে 
“মদনী' সাব্যস্ত করেছেন যদিও সূরা বনী-ইসরাঈলের অধিকাংশই মকী। 
পক্ষান্তরে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত অনুসারে প্রশ্নটি মক্কায় করা 
হয়েছিল। এদিক দিয়ে গোটা সূরার ন্যায় এ আয়াতটিও মক্কী। এ কারণেই 
ইবনে কাসীর এ সম্ভাবনাকেই অগ্রাধিকার দিয়ে ইবনে মাসউদের হাদীসের 
উত্তরে বলেছেন যে, সম্ভবতঃ এ আয়াতটি মদীনায় পুনর্বার নাযিল হয়েছে; 
যেমন কোরআনের অনেক আয়াতের পুনর্বার অবতরণ সবার কাছেই 
স্বীকৃত। তফসীরে মাযহারী ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতকে অগ্রাধিকার 
দিয়ে প্রশ্ন মদীনায় এবং আয়াতকে মদনী সাব্যস্ত করেছে। তফসীর 
মাযহারী এর দু'টি কারণ উল্লেখ করেছে। (এক) এ রেওয়ায়েতটি বোখারী 
ও মুসলিমে বর্তমান। এর সনদ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতের সনদের 
চাইতে শক্তিশালী। (দুই) এতে বর্ণনাকারী ইবনে মাসউদ স্বয়ং নিজের 
ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত থেকে বাহ্যতঃ এটাই 
বোঝা যায় যে, তিনি বিষয়টি কারও কাছে শুনেছেন। 
উল্লেখিত প্রশ্বের জওয়াব £ প্রশ্মের উত্তরে কোরআন বলেছে £ 
3৮৩৮: এই জওয়াবের ব্যাখ্যায় তফসীরবিদদের উক্তি 
বিভিন্নরপ। তন্মধ্যে কাষী সানাউল্লাহ পানিপথীর উক্তিটিই সর্বাধিক 
বোধগম্য ও স্পষ্ট। তা এই যে, এ জওয়াবে যতটুকু বিষয় বলা জরুরী ছিল 
এবং যতটুকু বিষয় সাধারণ লোকের বোধগম্য ছিল, ততটুকুই বলে দেয়া 
হয়েছে। রূহের সম্পূর্ণ স্বরূপ সম্পর্কে যে প্রশ্ন ছিল জওয়াবে তা বলা 
হয়নি। কারণ, তা বোঝা সাধারণ লোকের সাধ্যাতীত ব্যাপার ছিল এবং 
তাদের কোন প্রয়োজন এটা বোঝার উপর নির্ভরশীলও ছিল না। এখানে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে উত্তরে 
বলে দিন £ রূহ আমার পালনকর্তার আদেশের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, রহ 
সাধারণ সৃষ্টজীবের মত উপাদানের সমন্বয়ে এবং জন্ম ও বংশবিস্তারের 
মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেনি ; বরং তা সরাসরি আল্লাহ্‌ তাআলার 
আদেশ ০ (হও) দ্বারা সৃজিত। এই জওয়াব একথা ফুটিয়ে তুলেছে যে, 
রূহকে সাধারণ বস্তুনিচয়ের মাপকাঠিতে পরখ করা যায় না। ফলে, রূহকে 
সাধারণ বস্তুনিচয়ের মাপকাঠিতে পরখ করার ফলশ্রুতিতে যেসব সন্দেহ 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠে সেগুলো দূর হয়ে গেল। রূহ্‌ সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞান 
মানুষের জন্যে যথেষ্ট। এর বেশী জ্ঞানের উপর তার কোন ধর্মীয় অথবা 
পার্থিব প্রয়োজন আট্‌কা নয়। তাই প্রশ্নের সেই অংশটিকে অনর্থক ও 
বাজে সাব্যস্ত করে জওয়াব দেয়া হয়নি; বিশেষতঃ ফেক্ষেত্রে এর স্বরূপ 
বোঝা সাধারণ লোকের তো কথাই নেই, বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিতের 
পক্ষেও সহজ নয়। 


$554৬১9$ _ পূর্ববর্তী আয়াতে রূহ সম্পর্কিত প্রশ্নের 








প্রয়োজন পরিমাণে উত্তর দিয়ে রূহের স্বরূপ আবিষ্কারের প্রয়াস থেকে 
একথা বলে নিবৃত্ত করা হয়েছিল যে, মানুষের জ্ঞান যত বেশীই হোক না 
কেন, বস্তুনিচয়ের সর্বব্যাপী স্বরূপের দিক দিয়ে তা অল্পই | তাই 
অনাবশ্যক আলোচনা ও ধোজাধুজিতে লিপ্ত হওয়া মূল্যবান সময় নষ্ট 
করারই নামান্তর। 35 আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষকে 
যতটুকুই জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাও তার ব্যক্তিগত জায়গীর নয়। আল্লাহ্‌ 
তাআলা ইচ্ছা করলে তাও ছিনিয়ে নিতে পারে। কাজেই বর্তমান জ্ঞানের 
জন্য তার কৃতজ্ঞ থাকা এবং অনর্থক ও বাজে গবেষণায় সময় নষ্ট না করা 
উচিত। বিশেষতঃ যখন উদ্দেশ্য গবেষণা করা নয়; বরং অপরকে পরীক্ষা 
করা ও লজ্জিত করাই উদ্দেশ্য হয়। মানুষ যদি এরূপ করে, তবে এই 
বক্রতার পরিণতিতে তার অর্জিত জ্ঞানটুকু বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। 
এ আয়াতে যদিও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্ত 
আসলে উম্মতকে শোনানোই উদ্দেশ্য, অর্থাৎ রসূলের জ্ঞানও যখন তার 
ক্ষমতাধীন নয়, তখন অন্যের তো প্রশ্নই উঠে না। 

৬৫5১১055৩10  _ এ বিষয়বস্তুটি কোরআন পাকের 
কয়েকটি আয়াতেই ব্যক্ত হয়েছে। এতে সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে সম্বোধন 
করে দাবী করা হয়েছে যে, যদি তোমরা কোরআনকে আল্লাহ্‌র কালাম 
স্বীকার না কর; বরং কোন মানবরচিত কালাম মনে কর, তবে তোমরাও 
তো মানব; এর সমতুল্য কালাম রচনা করে তোমরা দেখিয়ে দাও। আয়াতে 
একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, শুধু মানবই নয়, জ্বিনদেরকেও সাথে 
মিলিয়ে নাও। অতঃপর সবাই মিলে কোরআনের একটি সূরা বরং একটি 
আয়াতের অনুরূপও রচনা করতে সক্ষম হবে না। 

এ বিষয়বস্তুর এখানে পুনরাবৃত্তি সম্ভবতঃ এ কারণে যে, তোমরা 
আমার রসূলকে নবুওয়ত ও রিসালত পরীক্ষা করার জন্যে রূহ ইত্যাদি 
সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন তার প্রতি করে থাক। তোমরা কেন এসব 
অনর্থক কাজে ব্যাপৃত রয়েছ? স্বয়ং কোরআনকে দেখে নিলেই তার 
নবুওয়ত ও রিসালত সম্পর্কে কোন সন্দেহ ও দ্রিধাদৃন্দের অবকাশ থাকবে 
না। কেননা, সমগ্র বিশ্বের মানব ও জ্বিন যখন তার সামান্যতম দৃষ্টান্ত রচনা 
করতে সক্ষম নয়, তখন এটা যে আল্লাহ্‌র কালাম, তাতে কি সন্দেহ 
অবশিষ্ট থাকে? কোরআনের খোদায়ী কালাম হওয়া যখন এভাবে প্রমাণিত 
হয়ে যায়, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়ত ও রিসালত সম্পর্কেও 
কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। 


সর্বশেষ 3944]; __আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদিও কোরআনের 
মু'জেযা এতটুকু জাজ্জবল্যমান যে, এরপর কোন প্রশ্ন ও সন্দেহের 
অবকাশ থাকে না? কিন্ত বাস্তব হচ্ছে এই যে, অধিকাংশ লোক আল্লাহ্‌র 
নেয়ামতের শোকর করে না এবং কোরআনরপী নেয়ামতকেও মূল্য দেয় 
না। তাই পথভ্ৰষ্টতায় উদভ্রান্ত হয়ে তারা ঘোরাফেরা করে। 


৭৯২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন VAY 
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(৯৩) অথবা আপনার কোন সোনার তৈরী গৃহ হবে অথবা আপনি আকাশে 
আরোহণ করবেন এবং আমরা আপনার আকাশে আরোহণকে কখনও 
বিশ্বাস করব না, যে পযন্ত না আপনি অবতীর্ণ করেন আমাদের প্রতি এক 
গ্রস্থ, যা আমরা পাঠ করব। বলুন £ পবিত্র মহান আমার পালনকর্তা, একজন 
মানব, একজন রসূল বৈ আমি কে? (১৪) “আল্লাহ্‌ কি মানুষকে পয়গম্বর 
করে পাঠিয়েছেন ? তাদের এই উক্তিই মানুষকে ঈমান আনয়ন থেকে 
বিরত রাখে, যখন তাদের নিকট আসে হেদায়েত। (১৫) বলুন £ যদি 
পৃথিবীতে ফেরেশতারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করত, তবে আমি আকাশ থেকে 
কোন ফেরেশতাকেই তাদের নিকট পয়গম্বর করে প্রেরণ করতাম। (১৬) 
বলুন £ আমার ও তোমাদের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে আল্লাহই 
যথেষ্ট। তিনি তো স্বীয় বান্দাদের বিষয়ে খবর রাখেন ও দেখেন। (১৭) 
আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, সে' ই তো সঠিক পথ প্রাপ্ত এবং যাকে 
পথভ্রষ্ট করেন, তাদের জন্যে আপনি আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন সাহায্যকারী 
পাবেন না। আমি কেয়ামতের দিন তাদের সমবেত করব তাদের মুখে ভর 
দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মুক অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের 
আবাসস্থল জাহান্নাম। যখনই নিরবাপিত হওয়ার উপক্রম হবে আমি তখন 
তাদের জন্যে অগ্নি আরও বৃদ্ধি করে দিব। (৯৮) এটাই তাদের শাস্তি। 
কারণ, তারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে এবং বলেছে £ আমরা 
যখন অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ বিচ্পহয়ে যাব, তখনও কি আমরা নতুনভাবে 
সৃজিত হয়ে উত্থিত হব? (৯৯) তারা কি দেখেনি যে, যে আল্লাহ আসমান ও 
যমিন সৃজিত করেছেন, তিনি তাদের মত মানুষও পুনরায় সৃষ্টি করতে 
সক্ষম? তিনি তাদের জন্যে স্থির করেছেন একটি নির্দিষ্ট কাল, এতে কোন 
সন্দেহ নেই; অতঃপর জালেমরা অস্বীকার ছাড়া কিছু করেনি। (০০) বলুন 
£যদি আমার পালনকর্তার রহমতের ভাণ্ডার তোমাদের হাতে থাকত, তবে. 
ব্যয়িত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অবশ্যই তা ধরে রাখতে ৷ মানুষ তো অতিশয় 
কৃপণ। 


আনুষাঙ্গিক ভ্রতব্য বিষয় 

অসামঞ্জস প্রশ্নের পয়গম্বরসূলভ জওয়াব £ আলোচ্য 
আয়াতসমূহে যে সব প্রশ্ন ও ফরমায়েশ বিশ্বাস স্থাপনের শর্ত হিসেবে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে করা হয়েছে, প্রত্যেক মানুষ এগুলোকে এক 
প্রকার ঠাটা এবং বিশ্বাস স্থাপন না করার বেহুদা বাহানা ছাড়া আর কিছুই 
মনে করতে পারে না| এ ধরনের প্রশ্নের জওয়াবে মানুষ স্বভাবতই রাগের 
বশবর্তী হয়ে জওয়াব দেয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তাআলা 
স্বীয় পয়গম্বরকে যে জওয়াব শিক্ষা দিয়েছেন, তা প্রণিধানযোগ্য, 
সংস্কারকদের জনে) ণিরস্মরলীয এবং কর্মের আদর্শ করার বিষয়) 
সরখলো, পুলের, ুওযারে, আছের, দির্তুজ্ধন্য, গু, ব্য, হি, গর, 
হঠকারিতাপূর্ণ দৃষ্টামিও ফুটিয়ে তোলা হয়নি। তাদের বিরুদ্ধে কোন 
বিদ্পাত্বক বাক্যও উচ্চারণ করা হয়নি; বরং সাধাসিধা ভাষায় আসল 
স্বরূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, সম্ভবতঃ তোমাদের ধারণা এই যে, 
আল্লাহ্‌র রসূলও সমগ্র খোদায়ী ক্ষমতার মালিক এবং সবকিছু করতে 
সক্ষম হওয়া উচিত। এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। রসূলের কাজ শুধু আল্লাহ্‌র 
পয়গাম পৌছানো। আল্লাহ্‌ তাআলা তার রেসালত সপ্রমাণ করার জন্যে 
অনেক মু'জেযাও প্রেরণ করেন। কিন্তু সেগুলো নিছক আল্লাহ্‌ তাআলার 
কুদরত ও ক্ষমতা দ্বারা হয়। রসূল খোদায়ী ক্ষমতা লাভ করেন না। তিনি 
একজন মানব, কাজেই মানবিক শক্তি বহির্ভূত নন। তবে যদি আল্লাহ্‌ 
 তাআলাই তার সাহাযার্থে স্বীয় শক্তি প্রকাশ করেন, তবে তা ভিন্ন কথা। 

মানবের রসূল মানবই হতে পারেন £ সাধারণ কাফের ও 
মুশরিকদের ধারণা ছিল, মানব আল্লাহর রসূল হতে পারে না। কেননা, সে 
মানবীয় অভাব ও প্রয়োজনে অভ্যস্ত হয়। কাজেই সাধারণ মানুষের উপর 
তার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই যে, তারা তাকে রসূল মনে করে অনুসরণ করবে। 
তাদের এ ধারণার জওয়াব কোরআন পাকে কয়েক জায়গায় বিভিন্ন 
শিরোনামে দেয়া হয়েছে। এখানে (15:44; আয়াতে যে জওয়াব 
দেয়া হয়েছে, তার সারমর্ম হলো যে, রসূলকে যাদের প্রতি প্রেরণ করা 
হয়, তাকে তাদেরই শ্রেণীভুক্ত হতে হবে। তারা মানব হলে রসূলেরও 
মানব হওয়া উচিত। কেননা, ভিন্ন শ্রেণীর সাথে পারস্পরিক মিল ব্যতীত 
হেদায়েত ও পথ প্রদর্শনের উপকার অর্জিত হয় না। ফেরেশতা ক্ষ্ধা 
পিপাসা জানে না, কাম-প্রবৃত্তিরও জ্ঞান রাখে না এবং শীত-গরীন্মের 
অনুভূতি ও পরিশ্রমজ্নিত ক্লান্তি থেকেও মুক্ত। এমতাবস্থায় মানুষের প্রতি 
কোন ফেরেশতাকে রসূল করে প্রেরণ করা হলে সে মানবের কাছেও 
উপরোক্তরূপ কর্ম আশা করতো এবং মানবের দুর্বলতা ও অক্ষমতা 
উপলব্বি করতো না। এমনিভাবে মানব যখন বুঝত যে, সে ফেরেশতা, 
তার কাজকর্মের অনুকরণ করার যোগ্যতা মানুষের নেই, তখনই মানব 
তার অনুসরণ মোটেই করত না। সংশোধন ও পথ প্রদর্শনের উপকার 
তখনই অর্জিত হতে পারে, যখন আল্লাহ্‌র রসূল মানব জাতির মধ্য থেকে 
হন। তিনি একদিকে মানবীয় ভাবাবেগ ও স্বভাবগত কামনা-বাসনার 
বাহকও হবেন এবং সাথে সাথে এক প্রকার ফেরেশতাসুলভ শানেরও 
অধিকারী হবেন- যাতে সাধারণ মানব ও ফেরেশতাদের মধ্যে পারস্পরিক 
সম্পর্ক স্থাপন ও মধ্যন্থতার দায়িত্ব পালন করতে পারেন এবং ওহী নিয়ে 
আগমনকারী ফেরেশতার কাছ থেকে ওহী বুঝে নিয়ে স্বজাতীয় মানবের 
কাছে পৌছাতে পারেন। 

উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা এ সন্দেহও দূর হয়ে গেল যে, মানুষ 
ফেরেশতার কাছ থেকে উপকার লাভে সক্ষম না হলে রসূল মানব হওয়া 
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সত্বেও ফেরেশতার কাছ থেকে ওহী কিরূপে লাভ করতে পারবে? 


প্রশ্ন হয় যে, রসূল ও উম্মতের সমজাতি হওয়া যখন শর্ত, তখন 
রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ছ্বিন জাতির রসূল নিযুক্ত হলেন কিরপে? দ্বিন তো 
মানবের সমজাতি নয়। উত্তর এই যে, রসূল শুধু মানবই নন; বরং তিনি 
ফেরেশতাসুলভ ব্যক্তিত্ব এবং মর্যাদারও অধিকারী। এ কারণে তার সাথে 
জ্ব্নদেরও সম্পর্ক থাকতে পারে। 


আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ তোমরা মানব হওয়া সত্বেও দাবী কর 
যে, তোমাদের রসূল ফেরেশতা হওয়া উচিত। এ দাবী অযৌক্তিক। যদি 
পৃথিবীতে ফেরেশতারা বসবাস করত এবং তাদের প্রতি রসূল প্রেরণ করার 
প্রয়োজন দেখা দিত; তবে ফেরেশতাকেই রসূল করা হত। এখানে 
করা হয়েছে। অর্থাৎ, তারা পৃথিবীতে নিশ্চিন্তে বিচরণ করে। এ থেকে 
জানা যায় যে, ফেরেশতাদের প্রতি ফেরেশতাকে রসূল করে প্রেরণ করার 
প্রয়োজন তখনই হত, যখন পৃথিবীর ফেরেশতারা স্বয়ং আকাশে যেতে না 
পারত; বরং পৃথিবীতেই বিচরণ করতে হত। পক্ষান্তরে যদি তারা স্বয়ং 
আকাশে যাওয়ার শক্তি রাখত, তবে পৃথিবীতে রসূল প্রেরণ করার 
প্রয়োজনই দেখা দিত না। 

সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে: যদি তোমরা আল্লাহ্র রহমতের 
ভান্ডারের মালিক হয়ে যাও, তবে তাতেও কৃপণতা করবে। কাউকে দেবে 
না এ আশঙ্কায় যে, এভাবে দিতে থাকলে ভাণ্ডারই নিঃশেষ হয়ে যাবে। 
অবশ্য আল্লাহ্‌র রহমতের ভাণ্ডার কখনও নিঃশেষ হয় না। কিন্ত মানুষ 
স্বভাবগতভাবে ছোটমনা ও কম সাহসী। অকাতরে দান করার সাহস তার 
নেই। 

এখানে সাধারণ তফসীরবিদগণ পালনকর্তার রহমতের ভাণ্ডার’ 
শব্দের অর্থ নিয়েছেন ধনভাণ্ডার। পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে এর সম্পর্ক এই 
যে, মক্কার কাফেররা ফরমায়েশ করেছিল, যদি আপনি বাস্তবিকই সত্য 
নবী হন, তবে মক্কার শুষ্ক মরুভূমিতে নদী-নালা প্রবাহিত করে একে 
সিরিয়ার মত সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা করে দিন। এর জওয়াব পূর্বে 
উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমরা যেন আমাকে খোদাই মনে করে নিয়েছ। 


ফলে আমার কাছ থেকে খোদায়ী ক্ষমতা দাবী করছ। আমি তো একজন 
রসূল মাত্র। খোদা নই যে, তোমরা যা চাইবে, তাই করব। আলোচ্য 
আয়াতকে যদি এর সাথেই সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, 
মক্কার মরুভূমিকে নদী-নালা বিধৌত শস্য-শ্যামলা প্রান্তরে পরিণত করার 
ফরমায়েশ যদি আমার রেসালত পরীক্ষা করার জন্য হয়, তবে এর জন্যে 
কোরআনের অলৌকিকতার মু'জেযাটি যথেষ্ট। অন্য ফরমায়েশের 
প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে যদি জাতীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্যে হয়, 
তবে স্মরণ রেখ, যদি তোমাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী মক্কার ভূখণ্ডে 
তোমাদেরকে সবকিছু দেয়াও হয় এবং ধন-ভাণ্ডারের মালিক তোমাদেরকে 
করে দেয়া হয়, তবে এর পরিণামেও জাতীয় ও জনগণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য 
হবে না; বরং মানবীয় অভ্যাস অনুযায়ী যার হাতে এই ধন-ভাণ্ডার থাকবে, 
সে সর্প হয়ে তার উপর বসে যাবে, জনগণের কল্যাণার্থে ব্যয় করতে 
চাইবে না দারিদ্রের আশঙ্কা করবে। এমতাবস্থায় মক্কার গুটিকতক 
বিত্তশালীর আরও বিত্তশালী ও সুখী হওয়া ছাড়া জনগণের কি উপকার 
হবে? অধিকাংশ তফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতের এ অর্থই সাব্যস্ত 
করেছেন। 

কিন্তু হাকীমুল উন্মত হযরত থানভী (রহঃ) বয়ানুল কোরআনে এখানে 
রহমতের অর্থ নবুওয়ত ও রিসালত এবং ভাণারের অর্থ নবুওয়তের 
উৎকর্ষ নিয়েছেন। এ তফসীর অনুযায়ী পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক 
এই যে, তোমরা আমার নবুওয়ত ও রিসালতের জন্য যেসব 
আগাগোড়াহীন অনর্থক দাবী করছ, সেগুলোর সারমর্ম এই যে, তোমরা 
আমার নবুওয়ত স্বীকার করতে চাও না। অতঃপর তোমরা কি চাও যে, 
নবুওয়তের ব্যবস্থাপনা তোমাদের হাতে অর্পণ করা হোক, যাতে তোমরা 
যাকে ইচ্ছা নবী করে দাও। এরূপ করা হলে এর পরিণতি হবে এই যে, 
তোমরা কাউকে নবুওয়ত দেবে না - কৃপণ হয়ে বসে থাকবে। হযরত 
থানভী (রহঃ) এই তফসীর লিপিবদ্ধ করে বলেছেন যে, এটা আল্লাহ্‌ 
তাআলার অন্যতম দান। তফসীরটি খুবই স্থানোপযোগী। এ স্থলে 


নিন 
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০০১) আপনি বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করুন, আমি মুসাকে নয়টি 
প্রকাশ্য নিদশন দান করেছি। যখন তিনি তাদের কাছে আগমন করেন, 
ফেরাউন তাকে বলল £ হে মূসা, আমার ধারণায় তুমি তো জাদুগান্ত। (১০২) 
তিনি বললেন £ তুমি জান যে, আসমান ও পালনকতহি এসব 
নিদশর্াবলী প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ নাযিল করেছেন। হে ফেরাউন, আমার 
ধারণায় তুমি ধ্বংস হতে চলেছ। (০৩) অতঃপর সে বনী ইসরাঈলকে দেশ 
থেকে উৎখাত করতে চাইল, তখন আমি তাকে ও তার সঙ্গীদের সবাইকে 
নিমজ্জিত করে দিলাম। (১০৪) তারপর আমি বনী ইসরাঈলকে বললামঃ এ 
দেশে তোমরা বসবাস কর। অতঃপর যখন পরকালের ওয়াদা বাস্তবায়িত 
হবে, তখন তোমাদেরকে জড়ো করে নিয়ে উপস্থিত হব। (১০৫) আমি 
সত্যসহ এ কোরআন নাযিল করেছি এবং সত্যসহ এটা নাযিল হয়েছে। 
আমি তো আপনাকে শুধু সুসংবাদাতা ও ভয়প্রদর্শক করেই থেরণ করেছি। 
০০৬) আমি কোরআনকে যতিচিহসহ পৃথক পাঠের উপযোগী 
করেছি, যাতে আপনি একে লোকদের কাছে ধীরে ধীরে পাঠ করেন এবং 
আমি একে যথাযথভাবে অবতীর্ণ করোছি। (১০৭) বলুন £ তোমরা 
(কোরআনকে মান্য কর অথবা অমান্য কর যারা এর পূর্ব থেকে এলম প্রাপ্ত 
হয়েছে, যখন তাদের কাছে এর তেলাওয়াত করা হয়, তখন তারা 
নতমন্তকে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে (১০৮) এবং বলেঃ আমাদের পালনকর্তা 
পবিত্র, মহান। নিটসন্দেহে আমাদের পালনকর্তার ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। 
(১০৯) তারা ক্রন্দন করতে করতে নতমস্তকে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং 
তাদের বিনয়ভাব আরো বৃদ্ধি পায়। (১১০) বলুন £ আল্লাহ্‌ বলে আহ্বান 
কর কিংবা রহমান বলে, যে নামেই আহবান কর না কেন, সব সুন্দর নাম 
তারই। আপনি নিজের নামায আদায়কালে স্বর উচ্চহামে নিয়ে গিয়ে 
বি তে হা 
করুন (১১১) বলুন £ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর খিনি না কোন সন্তান রাখেন, 
না তার সাব্ভীমত্বে কোন শরীক আছে এবং যিনি দু্দরশাধাস্ত হন না, যে 
কারণে তার বেন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সৃতরাং আপনি 
সসম্মে তার মাহাত্যা বর্ণনা করতে থাকুন। 
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33590805 এতে মুসা (আঃ)-কে নয়টি প্রকাশ্য 
নিদর্শন দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হা শব্দটি মু'জেযা এবং 
কোরআনী আয়াত অর্থাৎ, আহকামে এলাহীর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলে 
উভয় অর্থের সম্ভাবনা আছে। একদল তফসীরবিদ এখানে 2 -এর অর্থ 
মু'জেযা নিয়েছেন। নয় সংখ্যা উল্লেখ করায় নয়ের বেশী না হওয়া জরুরী 
নয়। কিন্তু এখানে বিশেষ গুরুত্বের কারণে নয় উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস নয়টি মু'জেযা এভাবে গণনা করেছেন £ (১) 
মুসা (আঃ)-এর লাঠি, যা অজগর সাপ হয়ে যেত, (২) শুত্র হাত, যা 
জামার নীচ থেকে বের করতেই চমকাতে থাকত, (৩) মুখের তোতলামি 
_ যা দূর করে দেয়া হয়েছিল, (৪) বনী ইসরাঈলকে নদী পার করার 
জন্যে নদীকে দু'ভাগে বিভক্ত করে রাস্তা করে দেয়া, (৫) 
অস্বাভাবিকভাবে পঙ্গপালের আযাব প্রেরণ করা, (৬) তুফান প্রেরণ করা, 
(৭) শরীরের কাপড়ে এত উকুন সৃষ্টি করা, যা থেকে আত্মরক্ষার কোন 
উপায় ছিল না, (৮) ব্যাঙের আযাব চাপিয়ে দেয়া, ফলে প্রত্যেক 
পানাহারের বস্তুতে ব্যাঙ কিলবিল করতো এবং (৯) রক্তের আযাব প্রেরণ 
করা। ফলে প্রত্যেক পাত্রে ও পানাহারের বস্তুতে রক্ত দেখা যেত। 

2445034 _তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে 
কোরআন তেলাওয়াতের সময় ত্রন্দন করা মুস্তাহাব। হযরত আবু 
হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ যে ব্যক্তি 
আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দন করে, সে জাহান্নামে যাবে না, যে পর্যন্ত না দোহন 
করা দুধ পুনর্বার স্তনে ফিরে আসে। (অর্থাৎ, দোহন করা দুধ স্তনে ফিরে 
যাওয়া যেমন সম্ভবপর নয়, তেমনিভাবে আল্লাহ্র ভয়ে করনদনকারী 
ব্যক্তির জাহান্নামে যাওয়াও অসম্ভব)। অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে £ 
আল্লাহ্‌ তাআলা দু'টি চক্র উপর জাহান্নামের অগ্নি হারাম করেছেন। 
(এক) যে আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দন করে। (দুই) যে ইসলামী সীমান্তের 
হেফাযতে রাত্রিকালে জাগ্রত থাকে।-বোয়হাকী, হাকেম) হযরত নযর 
ইবনে সা'দ বলেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন £ যে সম্প্রদায়ে আল্লাহর 
ভয়ে ত্ন্দনকারী রয়েছে, আল্লাহ্‌ তাআলা সেই সম্প্রদায়কে তার কারণে 
অগ্নি থেকে মুক্তি দেবেন।--(রূহুল মা'আনী) 

এগুলো সূরা বনী ইসরাঈলের সর্বশেষ আয়াত। এ সূরার প্রারস্তেও 
আল্লাহ্‌ তাআলার পবিত্রতা ও তওহীদের বর্ণনা ছিল এবং সর্বশেষ 
আয়াতগুলোতেও এ বিষয়বন্তুই বিবৃত হয়েছে। কয়েকটি ঘটনার 
পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। (এক) রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন 
দোআয় “ইয়া আল্লাহ্‌, ইয়া রহমান' বলে আহবান করলে মুশরিকরা মনে 
করতে থাকে যে, তিনি দু'আল্লাহ্‌কে আহবান করেন। তারা বলাবলি 
করতে থাকে, যে আমাদেরকে তো একজন ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকতে 
নিষেধ করেন অথচ নিজেই দু’উপাস্যকে ডাকেন। আয়াতের প্রথম অংশে 
এর জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা-কেবল দু’টিই নয়, আরও 
অনেক সুন্দর সুন্দর নাম আছে। যে নামেই ডাকা হবে, উদ্দেশ্য একই 
সত্তা। কাজেই তোমাদের জল্পনা-কল্পনা ভ্রাস্ত। 

দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, মায় রসললহ (সাঃ) যখন নামাযে উচ্ছয্ষেরে 
তেলাওয়াত করতেন, তখন মুশরিকরা ঠাট্টা-বিদ্রাপ করত এবং কোরআন, 
জিবরাঈল ও স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলাকে উদ্দেশ করে ধৃষ্টতাপূর্ণ কথাবার্তা 


৭৯৫ সূরা বনী ইস্রাঈল ৭০ 
পপ শী 77২7ট7))াঁি শশা 


বলত। এর জওয়াবে আয়াতের শেষাংশ অবতীর্ণ হয়েছে। এতে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-কে সশব্দ ও নিঃশব্দ উভয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করার শিক্ষা 
দেয়া হয়েছে। কেননা, মধ্যবর্তী শব্দে পাঠ করলেই প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে 
যায় এবং সশব্দে পাঠ করলে মুশরিকরা নিপীড়নের যে সুযোগ পেত, তা 
থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। 

তৃতীয় ঘটনা এই যে, ইহুদী ও ্বীষ্টানরা আল্লাহ্‌ তাআলার জন্যে সন্তান 
সাব্যস্ত করত। আরবরা প্রতিমাদেরকে আল্লাহ্‌র শরীক বলত। সাবেয়ী ও 
অগ্নিপূজারীরা বলত যে, আল্লাহ্‌ তাআলার বিশেষ নৈকট্যশীল কেউ না 
থাকলে তার সম্মান ও মহত্ব লাঘব হয়। এ দলত্রয়ের জওয়াবে সর্বশেষ 
আয়াত নাযিল হয়েছে। এতে তিনটি বিষয়েরই খণ্ডন করা হয়েছে। 

দুনিয়াতে সৃষ্টজীব যারা শক্তিলাভ করে সে কোন সময় নিজের চাইতে 
ছোট হয়। যেমন, সন্তান কোন সময় নিজের সমতুল্য হয়। যেমন, 
অংশীদার এবং কোন সময় নিজের চাইতে বড় হয়। যেমন, সমর্থক ও 
সাহায্যকারী। এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা নিজের জন্যে যথাক্রমে 
তিনটিই নাকচ করে দিয়েছেন। 

মাসআলা £ উল্লেখিত আয়াতে নামাযে কোরআন তেলাওয়াতের 
আদব বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, খুব উচ্চেঃস্বরে না হওয়া চাই এবং এমন 
নিঃশব্দেও না হওয়া চাই যে, মুক্তাদীরা শুনতে পায় না। বলাবাহুল্য এ 
বিধান বিশেষ করে 'জেহরী' (সশব্দে পঠিত) নামাযসমূহের জন্যে। যোহর 
ও আসরের নামাযে সম্পূর্ণ নিঃশন্দে পাঠ করা মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা 
প্রমাণিত। 

“জেহরী’ নামায বলতে ফজর, মাগরিব ও এশার নামায বোঝায়। 
তাহাজ্জুদের নামাযও এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন, এক হাদীসে রয়েছে, একবার 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাহাজ্জুদের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রঃ) ও 
হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর কাছ দিয়ে গেলে হযরত আবু বকরকে 
নিঃশব্দে এবং হযরত ওমরকে উচ্চস্বরে তেলাওয়াতরত দেখতে পান। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে বললেন £ আপনি এত 
নিঃশব্দে তেলাওয়াত করেন কেন? তিনি আরয করলেন £ যাকে শোনানো 
উদ্দেশ্য তাকে শুনিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ্‌ তাআলা গোপনতম আওয়াযও 
শ্রবণ করেন। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বললেন £ সামান্য শব্দ সহকারে পাঠ করুন। 


অতঃপর হযরত ওমরকে বললেন £ আপনি এত উচ্চেঃস্বরে তেলাওয়াত 
করেন কেন? তিনি আরয করলেন £ আমি নিদ্রা ও শয়তানকে বিতাড়িত 
করে দেয়ার জন্যে উচ্চেঃস্বরে পাঠ করি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে আদেশ 
দিলেন, যে অনুচ্চ শব্দে পাঠ করুন।- (তিরমিযী) 

নামাযের ভেতরে ও বাইরে সশব্দে ও নিঃশব্দে কোরআন তেলাওয়াত 
সম্পর্কিত মাসআলা সূরা আ’রাফে বর্ণিত হয়েছে। সর্বশেষ আয়াত 

4১914) সম্পর্কে হাদীসে আছে যে, এটি এজাযতের আয়াত। - 
(আহমদ তাবরানী) এ আয়াতে এরূপ নির্দেশও আছে যে, মানুষ যতই 
আল্লাহ্‌ তাআলার এবাদত ও তসবীহ্‌ পাঠ করুক, নিজের আমলকে কম 
মনে করা এবং ক্রি স্বীকার করা তার জন্যে অপরিহার্য ।-(মাযহারী) 

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন £ আবদুল যুস্তালিবের পরিবারে যখন 
কোন শিশু কথা বলার যোগ্য হয়ে যেত, তখন রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) তাকে এ 
আয়াত শিখিয়ে দিতেন £ 


38545645456: 
10515454548 
হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন £ একদিন আমি রসূলুল্লাহ্‌ 
(সাঃ)-এর সাথে বাইরে গেলাম। তখন আমার হাত তার হাতে আবদ্ধ 
ছিল। তিনি জনৈক দুর্দশগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন ব্যক্তির কাছ দিয়ে গমন করার 
সময় তাকে জিজ্ঞেস করলেন £ তোমার এই দুদর্শা কেন? লোকটি আরয 
করল £ রোগব্যাধি ও দারিফ্যের কারণে। রসূলুল্লাহ সাঃ) বললেন £ আমি 
তোমাকে কয়েকটি বাক্য বলে দেই। এগুলো পাঠ করলে তোমার 
রোগব্যাধি ও অভাব-অনটন দূর হয়ে যাবে। বাক্যগুলো এই £ 
৮৩95 _ ৬৪৩65 
-এর কিছুদিন পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবার সেদিকে গমন করলে 
লোকটিকে সুখী দেখতে পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন। সে আরয করল £ 
যেদিন আপনি আমাকে বাক্যগুলো বলে দেন, সেদিন থেকে নিয়মিতই 
সেগুলো পাঠ করি।-_ (মাযহারী) 
সূরা বনী ইসরাইল সমাপ্ত 
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সূরাকানছে 
মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ১১০ 
পরম দাতা ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে 


(১) সবপ্রশংসা আল্লাহর যিনি নিজের বান্দার প্রতি এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন 
এবং তাতে কোন বক্তা রাখেননি। (২) একে সুপ্রতিষ্টিত করেছেন যা 
আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ভীষণ বিপদের ভয় প্রদর্শন করে এবং 
মুমিনদেরকে যারা সৎকর্ম সম্পাদন করে-_ তাদেরকে সুসংবাদ দান করে 
যে, তাদের জন্যে উত্তম প্রতিদান রয়েছে। (৩) তারা তাতে চিরকাল 
অবস্থান করবে। (৪) এবং তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করার জন্যে যারা বলে 
যে, আল্লাহর সম্ভান রয়েছে। (৫) এ সম্পকে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং 
তাদের পিতৃপুরুষদেরও নেই। কত কঠিন তাদের মুখের কথা । তারা যা বলে 
তা তো সবই মিথ্যা। (৬) যদি তারা এই বিষয়বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না 
করে, তবে তাদের পশ্চাতে সম্ভবতঃ আপনি পরিতাপ করতে করতে 
নিজের প্রাণ নিপাত করবেন। (৭) আমি পৃথিবীস্থ সব কিছুকে পৃথিবীর 
জন্যে শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে 
ভাল কাজ করে। (৮) এবং তার উপর যাকিছু রয়েছে, অবশ্যই তা আমি 
উদ্ভিদশূন্য মাটিতে পরিণত করে দেব। (১) আপনি কি ধারণা করেন যে, 
গুহা ও গতেরি অধিবাসীরা আমার নিদশর্নাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর ছিল? 
(১০) যখন যুবকরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয়হাহণ করে তখন দোআ করে £ 
হে আমাদের পালনকর্তা. আমাদেরকে নিজের কাছ থেকে রহমত দান 
করুন এবং আমাদের জন্যে আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ করুন। (১১) 
তখন আমি কয়েক বছরের জন্যে গুহায় তাদের কানের উপর নিসার পর্দা 
ফেলে দেই। 


সূরা কাহ্‌ফ 


সূরা কাহ্‌ফের বৈশিষ্ট্য ও ফবীলত £ মুসলিম, আবু দাউদ, 
ভিরমি, নাসায়ী ও মুসনাদে আহমদে হযরত আবুদদারদা (রাঃ) থেকে 
বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করে, 
সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকবে। উল্লেখিত গ্রন্থসমূহে হযরত 
আবুদ্দারদা থেকেই অপর একটি রেওয়ায়েতে এই বিষয়বস্তু সূরা কাহফের 
শেষ দশ আয়াত মুখস্থ করা সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে। 

মুসনাদে আহমদে হযরত সহ্ল, ইবনে যু' আযের রেওয়ায়েতে আছে 
যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ যে ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফের প্রথম ও শেষ 
আয়াতগুলো পাঠ করে, তার জন্যে তার পা থেকে মাথা পর্যস্ত একটি নূর 
হয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ সূরা পাঠ করে, তার জন্যে যমীন থেকে 
আসমান পর্যন্ত নূর হয়ে যায়। 

কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি শুক্রবার দিন সূরা 
কাহ্‌ফ তেলাওয়াত করে, তার পা থেকে আকাশের উচ্চতা পর্যন্ত নূর হয়ে 
যাবে, যা কেয়ামতের দিন আলো দেবে এবং বিগত জুমআ থেকে এই 
জুমআ পর্যন্ত তার সব গোনাহ্‌ মাফ হয়ে যাবে। - (ইমাম ইবনে-কাসীর 
এই রেওয়ায়েতটিকে মওকুফ বলেছেন) 

হাফেয জিয়া মুকাদ্দাসী “মুখতারাহ' গ্রন্থে হযরত আলী (রাঃ)-এর 
রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি জুমআর 
দিন সূরা কাহ্‌ফ পাঠ করবে, সে আট দিন পর্যন্ত সর্বপ্রকার ফেতনা থেকে 
মুক্ত থাকবে। যদি দাজ্জাল বের হয়, তবে সে তার ফেৎনা থেকেও মুক্ত 
থাকবে।- (এসব রেওয়ায়েত ইবনে-কাসীর থেকে গৃহীত।) 

রূহুল-মা’আনীতে হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ সূরা কাহফ সম্পূর্ণটুকু এক সময়ে নাযিল হয়েছে 
এবং সত্তর হাজার ফেরেশতা এর সঙ্গে আগমন করেছেন। এতে এর 
মাহাত্য্ প্রকাশ পায়। 


শানে নুযুল £ ইমাম ইবনে জরীর তাবারী হযরত ইবনে-আববাসের 
রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন £ যখন মক্কায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়তের 
চর্চা শুরু হয় এবং কোরায়শরা তাতে বিব্রত বোধ করতে থাকে, তখন 
তারা নযর ইবনে হারেস ও ওকবা ইবনে আবী মুয়ী'তকে মদীনার ইহুদী 
পণ্ডিতদের কাছে প্রেরণ করে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে তারা কি বলে, 
জানার জন্যে। ইহুদী পণ্ডিতরা তাদেরকে বলে দেয় যে, তোমরা তাকে 
তিনটি প্রশ্ন করো। তিনি এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিলে বুঝে নেবে যে, 
তিনি আল্লাহ্র রসূল। অন্যথায় বোঝবে, তিনি একজন বাগাড়মবরকারী- 
রসূল নন। (এক) তাকে এসব যুবকের অবস্থা জিজ্ঞেস কর, যারা 
প্রাচীনকালে শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তাদের ঘটনা কি? কেননা, এটা 
অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা। (দুই) তাকে সে ব্যক্তির অবস্থা জিজ্ঞেস কর, যে 
পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম এবং সারা বিশ্ব সফর করেছিল। তার ঘটনা কি? 
(তিন) তাকে রহ সম্পকে্রশ্ন কর যে, এটা কি? 

উভয় কোরায়শী মক্কায় ফিরে এসে ভ্রাত্সমাজকে বলল £ আমরা 
একটি চূড়ান্ত ফয়সালার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ফিরে এসেছি। অতঃপর তারা 
তাদেরকে ইহুদী আলেমদের কাহিনী শুনিয়ে দিল। কোরায়শরা রসূলুল্লাহ্‌ 
(সাঃ)-এর কাছে এ প্রশ্নগুলো নিয়ে হাযির হল। তিনি গুনে বললেন £ 


৭ সুরা কাহ্‌ফ 


৯১ 





আগামীকাল উত্তর দেব। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ্‌ বলতে ভূলে গেলেন। 
কোরায়শরা ফিরে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওহীর আলোকে জওয়াব দেবার 
জন্যে আল্লাহ্র তরফ থেকে ওহী আসার অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু ওয়াদা 
অনুযায়ী পর দিবস পর্যন্ত ওহী আগমন করল ন বরং পনের দিন এ 
অবস্থায়ই কেটে গেল। ইতিমধ্যে জিবরাঈলও এলেন না এবং কোন ওহীও 
নাফিল হল না। অবস্থাদৃষ্টে কোরায়শরা ঠাট্টা-বিদ্রাপ আরস্ত করে দিল। 
এতে রসূলুল্লাহ সেঃ) খুবই দুঃখিত ও চিন্তিত হলেন। 

পনের দিন পর জিবরাঈল সূরা কাহফ নিয়ে অবতরণ করলেন। এতে 
ওহীর বিলম্বের কারণও বর্ণনা করে দেয়া হল যে, ভবিষ্যতে কোন কাজ 
করার ওয়াদা করা হলে ইনশাআল্লাহ্‌ কলা উচিত। এ ঘটনায় এরূপ না 
হওয়ার কারণে হুশিয়ার করার জন্যে বিলম্বে ওহী নাযিল করা হয়েছে। এ 
সম্পর্কে এ সূরায় নিয্নোক্ত আয়াত আসবে £ (১6:55 
45085905৩১৪ এ সূরায় যুবকদের ঘটনাও পুরোপুরি 
বর্ণনা করা হয়েছে। তাদেরকে ‘আসহাবে কাহফ’ বলা হয়। পূর্ব ও 
পশ্চিমে সফরকারী যুলকারনাইনের ঘটনাও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে 
এবং রূহ সম্পর্কিত প্রশ্নের জওয়াবও।_ (কুরতুবী, মাযহারী) কিন্তু রহ 
সম্পর্কিত প্রশ্নের জওয়াব সংক্ষেপে দেয়াই সমীচীন ছিল। তাই সূরা বনী 
ইসরালের শেষে আলাদাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এ কারণেই সুরা 
কাহফকে সূরা বনী ইসরাঈলের পরে স্থান দেয়া হয়েছে।_সুযুতী) 

355510008) অৰ্থাৎ, পৃথিবীর জীবজন্, 
উদ্ভিদ, জড় পদার্থ এবং ভূগর্ভস্থ বিভিন্ন বস্তুর খনি এগুলো সবই পৃথিবীর 
সাজ-সজ্জা ও চাকচিক্য। এখানে প্রশ্ন হয় যে, পৃথিবীর সৃষ্টজীবের মধ্যে 
সাপ, বিচ্ছু, হিংম জন্ত এবং অনেক ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক বস্তুও রয়েছে। 
এগুলোকে পৃথিবীর সাজ-সজ্জা ও চাকচিক্য কিরূপে বলা যায়? উত্তর 
এই যে, দুনিয়াতে যেসব বস্তু বাহ্যতঃ ধ্বংসাত্মক ও খারাপ, সেগুলো 
একদিক দিয়ে খারাপ হলেও সমষ্টিগতভাবে কোন কিছুই খারাপ নয়। 
কেননা, প্রত্যেক মন্দ বস্তুর মধ্যে অন্যান্য নানা দিক দিয়ে আল্লাহ্‌ তাআলা 
অনেক উপকারও নিহিত রেখেছেন। বিষাক্ত জন্ত ও হত প্রাণীদের দ্বারা 
মানুষের চিকিৎসা ইত্যাদি সংক্রান্ত হাজারো অভাব পূরণ করা হয়। তাই 
যেসব বস্ত একদিক দিয়ে মন্দ, বিশৃচরাচরের গোটা কারখানার দিক দিয়ে 
সেগুলোও মন্দ নয়। 


শব্দার্থ £ 445 _ এর অর্থ বিস্তীর্ণ পার্বত্য গুহা। বিস্তীর্ণ না হলে তাকে 
১৬ বলা হয়। (+3 - এর শাব্দিক অর্থ (১০ বা লিখিত বস্তু এস্থলে কি 
বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত 
রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতদৃষ্টে যাহহাক, সুন্দী ও ইবনে 
জোবায়েরের মতে এর অর্থ একটি লিখিত ফলক। সমসাময়িক বাদশাহ 
এই ফলকে আসহাবে কাহ্‌ফের নাম লিপিবদ্ধ করে গুহার প্রবেশপথে 
ঝুলিয়ে রেখেছিল। এ কারণেই আসহাবে-কাহ্‌ফকে রকীমও বলা হয়। 
কাতাদা, আতিয়্যা, আউফী ও মুজাহিদ বলেন £ রকীম সে পাহাড়ের 
পাদদেশে অবস্থিত উপত্যকার নাম, যাতে আসহাবে-কাহফের গুহা ছিল। 
কেউ কেউ স্বয়ং পাহাড়টিকেই রকীম বলেছেন। হযরত ইকরিমা বলেন 
£ আমি ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছি যে, রকীম কোন লিখিত 
ফলকের নাম না জনবসতির নাম, তা আমার জানা নেই। কা'ব 
করেন যে, রকীম রোষে অবস্থিত আয়লা অর্থাৎ, আকাবার নিকটবর্তী 





একটি শহরের নাম। 35. শব্দটি বহুবচন । এর একবচন ০০ -অর্থ 
যুবক। ৮৯390575$ -এর শাব্দিক অর্থ কর্ণকৃহর বন্ধ করে দেয়া। 
অচেতন নিদ্রাকে এই ভাষায় ব্যক্ত করা হয়। কেননা, নিদ্রায় সর্বপ্রথম চক্ষু 
বন্ধ হয়, কিন্তু কান সক্রিয় থাকে। আওয়াষ শোনা যায়। অত্ঞপর যখন 
নিদ্রা পরিপূর্ণ ও প্রবল হয়ে যায়, তখন কানও নিক্তিয় হয়ে পড়ে। 
জাগরণের সময় সর্বপ্রথম কান সক্রিয় হয়। আওয়াষের কারণে নিদ্বিত 
ব্যক্তি সচকিত হয়, অতঃপর জাগ্রত হয়। 


আসহাবে কাহ্‌ফ ও রকীমের কাহিনী £ এ কাহিনীতে কয়েকটি 
আলোচ্য বিষয় আছে। (এক) “আসহাবে কাহ্‌ফ’ ও “আসহাবে রকীম” 
একই দলের দুই নাম, না তারা আলাদা দু'টি দল? যদিও কোন সহীহ 
হাদীসে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই, কিন্তু ইমাম বোখারী “সহীহ 
নামক গ্রন্থে আসহাবে কাহফ ও আসহাবে রকীমের দু'টি আলাদা আলাদা 
শিরোনাম রেখেছেন। অতঃপর আসহাবে রকীম শিরোনামের অধীনে তিন 
ব্যক্তির গুহায় আটকে পড়া, তৎপর দোয়ার মাধ্যমে রাস্তা খুলে যাওয়ার 
প্রসিদ্ধ কাহিনীটি উল্লেখ করেছেন, যা সব হাদীস গ্রথেই বিস্তারিতভাবে 
বিদ্যমান আছে। ইমাম বোখারীর এ কাজ থেকে বোঝা যায় যে, ভার মতে 
আসহাবে কাহফ ও আসহাবে রকীম পৃথক পৃথক দু'টি দল এবং আসহাবে 
রকীম এ তিন ব্যক্তিকে বলা হয়েছে, যারা কোন সময় পাহাড়ের গুহায় 
আত্মগোপন করেছিল। এরপর পাহাড়ের একটি বিরাট পাথর গুহার মুখে 
পড়ে যাওয়ায় গুহা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং তাদের বের হওয়ার পথ 
থাকে না। আটক ব্যক্তিদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সৎকাজের উসীলা দিয়ে 
আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করে যে, যদি আমরা এ কাজটি খাটিভাবে আপনার 
সন্তষ্টির জন্য করে থাকি, তবে নিজ কৃপায় আমাদের পথ খুলে দিন। 
প্রথম ব্যক্তির দোয়ায় পাথর কিছুটা সরে যায়। ফলে, ভিতরে আলো 
আসতে থাকে। দ্বিতীয় ব্যক্তির দোয়ায় আরও একটু সরে যায় এবং তৃতীয় 
ব্যক্তির দোয়ায় রাস্তা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে যায়। 


কিন্তু হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) বোখারীর টীকায় বলেছেন যে, 
উপরোক্ত তিন ব্যক্তির নাম আসহাবে রকীম, হাদীসদৃষ্টে এর কোন সুস্পষ্ট 
প্রমাণ নেই। ব্যাপার এতটুকু যে, গুহার ঘটনার বর্ণনাকারী নো’ মান ইবনে 
বশীরের রেওয়ায়েতে কোন কোন রাবী এই কথাগুলো সংযুক্ত করেছেন £ 
নো’ মান ইবনে বশীর বলেন, আমি রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে রকীমের প্রসঙ্গে 
আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি গুহায় আবদ্ধ তিন ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা 
করেছিলেন। এই অতিরিক্ত কথাগুলো ফতহুল বারীতে বাযযার ও 
তাবারানীর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু প্রথমতঃ সেহাহ্‌ সেত্তা ও 
অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এই হাদীসের সাধারণ রাবীদের যেসব রেওয়ায়েত 
বিদ্যমান আছে, সেগুলোতে কেউ নো’ মান ইবনে বশীরের উপরোক্ত বাক্য 
উদ্ধৃত করেননি। স্বয়ং বোখারীর রেওয়ায়েতও এই বাক্য থেকে যুক্ত। 
দ্বিতীয়তঃ এই বাক্যেও একথার উল্লেখ নেই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) গুহায় 
আবদ্ধ তিন ব্যক্তিকে আসহাবে রকীম বলেছিলেন বরং বলা হয়েছে যে, 
রসূল্লাহ (সাঃ) রকীমের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন এবং এ প্রসঙ্গে তিন 
ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছিলেন। রকীমের অর্থ সম্পর্কে সাহাবী, তাবেয়ী 
ও সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদদের মধ্যে যে মতবিরোধ উপরে বর্ণিত হয়েছে 
এটাই তার প্রমাণ যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) থেকে রকীমের অর্থ নির্ধারণ 
সম্পর্কে কোন হাদীস ছিল না। নতুবা রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন অর্থ নিদিষ্ট 
করে দিলে সাহাবী, তাবেয়ী ও অন্যান্য তফসীরবিদ এর বিপরীতে অন্য 
কোন অর্থ নেবেন_এটা কিরূপে সম্ভবপর ছিল? এ কারণেই বোখারীর 
টীকাকার হাফেয ইবনে হাজার আসহাবে কাহফ ও আসহাবে রকীমের 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন ৬৭ 


৭৯৮ 


দু'টি আলাদা আলাদা দল হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করেছেন। তার 
মতে একই দলের দুই নাম হওয়াই ঠিক রকীমের আলোচনার সাথে সাথে 
গুহায় আবদ্ধ তিন ব্যক্তির আলোচনা এসে গেছে। এ থেকে জরুরী হয় না 
যে, এই তিন ব্যক্তিই আসহাবে রকীম ছিল। 

হাফেয ইবনে হাজার ও অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে কোরআনের 
পূর্বাপর বর্ণনা অনুযায়ী আসহাবে কাহ্‌ফ ও আসহাবে রকীম একই দল। 

এ কাহিনীর দু'টি অংশ রয়েছে। (এক) এ কাহিনীর আসল উদ্দেশ্য, 
যদ্দারা ইহুদীদের প্রশ্নের জওয়াব হয়ে যায় এবং মুসলমানদের জন্যে 
হেদায়েত ও উপদেশ। (দুই) কাহিনীর এরতিহাসিক ও ভৌগোলিক 
পটভূমি-আসল উদ্দেশ্যের সাথে যার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। 
উদাহরণতঃ ঘটনাটি কোন কালে এবং কোন শহরে ও জনপদে সংঘটিত 
হয়, যে কাফের বাদশাহর কাছ থেকে পলায়ন করে তারা গুহায় আশ্রয় 
নিয়েছিলেন, সে কে ছিল? তার ধর্ম বিশ্বাস ও চিন্তাধারা কি ছিল? সে 
তাদের সাথে কি ব্যবহার করেছিল, যদ্দরুন তারা পলায়ন করতে ও গুহায় 
আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন? তাদের সংখ্যা কত ছিল? তারা কতকাল 
ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন? তারা এখনও জীবিত আছেন, না মরে গেছেন? 


কোরআন পাক স্বীয় বিজ্ঞজনোচিত মূলনীতি ও বিশেষ বর্ণনাপদ্ধতি 
অনুযায়ী সমগ্র কোরআনে একটি মাত্র কাহিনী তথা ইউসুফ (আঃ)-এর 
ইতিবৃত্ত ব্যতীত কোন কাহিনী সাধারণ 'রতিহাসিক ্স্থাদির অনুরূপ পূর্ণ 
বিবরণ ও ক্রমসহকারে বর্ণনা করেননি, বরং প্রত্যেক কাহিনীর শুধু এ 
অংশই বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন, যা মানবীয় হেদায়েত ও শিক্ষার সাথে 
সম্পর্কযুক্ত। 


আসহাবে কাহ্‌ফের কাহিনীতেও এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। 
কোরআন বর্ণিত অংশগুলো এর আসল উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। 
অবশিষ্ট যেসব অংশ একাস্ত খঁতিহাসিক ও ভৌগোলিক, সেগুলো উল্লেখ 
করা হয়নি। আসহাবে কাহ্‌ফের সংখ্যা ও ঘুমের সময়কাল সম্পর্কিত 
প্রশুও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং জণওয়াবের প্রতিও ইঙ্গিত প্রদান 
করা হয়েছে, কিন্তু সাথে সাথে এ নির্দেশও প্রদত্ত হয়েছে যে, এ জাতীয় 
প্রসঙ্গে বেশী চিন্তা-ভাবনা ও তর্ক-বিতর্ক করা সমীচীন নয়। এগুলো 
আল্লাহ্‌র উপরই ছেড়ে দেয়া উচিত। 

প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেয়ীগণের এই কর্মপন্থা অনুযায়ী এখানেও 
কাহিনীর সব অংশ বাদ দেয়া উচিত ছিল, যেগুলো কোরআন ও হাদীস 
বাদ দিয়েছে। কিন্ত বর্তমান যুগে এ্রতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য 
আবিষ্ষারকেই সর্ববৃহৎ কৃতিত্ব মনে করা হয়। পরবর্তী যুগের 
তফসীরবিদগণ এ জন্যেই তাদের গ্রন্থে কম-বেশী এসব অংশও বর্ণনা 
করেছেন। তাই আলোচ্য তফসীরে কাহিনীর যেসব অংশ স্বয়ং কোরআনে 
উল্লেখিত আছে, সেগুলো তো আয়াতের তফসীরের অধীনে বর্ণিত হবেই, 
এছাড়া অবশিষ্ট প্রতিহাসিক ও ভৌগোলিক অংশও প্রয়োজন অনুসারে 
বর্ণনা করা হচ্ছে। বর্ণনা করার পরও সর্বশেষ ফলাফল এটাই হবে যে, এ 
ধরনের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা করা অস্ভব। কেননা, ইসলাম ও স্ষ্টীয় 
ইতিহাসে এ সম্পর্কে যাকিছু লিখিত আছে, সেগুলো এত বিভিন্ন ও 
পরস্পর বিরোধী যে, একজন গ্রন্থকার যদি স্বীয় গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে 
বিভিন্ন ইঙ্গিতের সাহায্যে কোন একদিক নির্দিষ্ট করেন, তবে অন্যজন 
এমনিভাবে অন্য দিককে অগ্রাধিকার দান করেন। 


৭৯৯ সুরা কাহ্‌ফ ৯১১ 
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(১২) অতঃপর আমি তাদেরকে পুনরুখিত করি, একথা জানার জন্যে যে, 
দুই দলের মধ্যে কোন দল তাদের অবস্থানকাল সম্পকে অধিক নিশি 
করতে পারে। (১৩) আপনার কাছে তাদের ইতিবৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা 
করছি। তারা ছিল কয়েকজন যুবক ৷ তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে 
দিয়েছিলাম। (১৪) আমি তাদের মন দৃঢ় করেছিলাম, যখন তারা উঠে 
দীড়িয়েছিল। অতঃপর তারা বলল £ আমাদের পালনকর্তা আসমান ও 
যমীনের পালনকর্ত আমরা কখনও তার পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যকে 
আহ্বান করব না। যদি কারি, তবে তা অত্যন্ত গহিত কাজ হবে। (১৫) এরা 
আমাদেরই স্বজাতি, এরা তার পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে। তারা 
এদের সম্পকে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহ সম্পর্কে 
মিথ্যা উদ্ভাবন করে, তার চাইতে অধিক গোনাহগার আর কে? (১৬) 
তোমরা যখন তাদের থেকে পৃথক হলে এবং তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের 
এবাদত করে তাদের থেকে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয়হহণ কর। 
তোমাদের পালনকতার তোমাদের জন্যে দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি 
তোমাদের জন্যে তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রস করার ব্যবস্থা করবেন। 
(১%) তুমি সুখকে দেখবে, যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে 
ডান দিকে চলে যায় এবং যখন অন্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে 
বামদিকে চলে যায়, অথচ তারা গুহার প্রশত্ত চত্বরে অবস্থিত। এটা 
আল্লাহ্‌র নিদশর্নাকলীর অন্যতম। আল্লাহ্‌ যাকে সপথে চালান, সে-ই 
সংৎপথপ্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি কখনও তার জন্যে 
পথ্প্রদর্শনকারী ও সাহায্যকারী পাবেন না। (১৮) তুমি মনে করবে তারা 
জাগ্রত, অথচ তারা নিপ্রিত। আমি তাদেরকে পাশ পরিবর্তন করাই 
ডানদিকে ও বামদিকে। তাদের কুকুর ছিল সামনের পা দু' টি শুহাদ্বারে 
প্রসারিত করে। যদি তুমি উকি দিয়ে তাদেরকে দেখতে, তবে পেছন ফিরে 
পলায়ন করতে এবং তাদের ভয়ে আতংক্ান্ত হয়ে পড়তে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


দ্বীনের হেফাষতের জন্যে গুহায় আশ্রয়গ্রহণের ঘটনা বিভিন্ন 
শহর ও ভূখণ্ডে অনেক সংঘটিত হয়েছে £ ইতিহাসবিদদের মততেদের 
একটি বড় কারণ এই যে, খ্রীষ্টধর্মে বৈরাগ্যকে ধর্মের সর্বপ্রধান অঙ্গ মনে 
করা হয়েছিলে। ফলে প্রত্যেক ভূখণ্ডেই এ ধরনের ঘটনাবলী এতবেশী 
সংঘটিত হয়েছে যে, কিছুসংখ্যক লোক আল্লাহ্‌র এবাদতের জন্যে গুহায় 
আশ্য়গ্হণ করে সারা জীবন সেখানেই কাটিয়ে দিয়েছেন। এখন যেখানে 
যেখানে এমন কোন ঘটনা ঘটেছে, সেখানেই আসহাবে কাহ্‌ফের ধারণা 
হওয়া ইতিহাসবিদদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। 


আসহাবে কাহ্‌ষের স্থান ও কাল £ তফসীরবিদ কুরতুবী আন্দালুসী 
তার তফসীর গ্রন্থে এস্থলে কিছু শ্রুত ও কতিপয় চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা 
করেছেন। বিভিন্ন শহরের সাথে ঘটনাগুলো সম্পর্কযুক্ত। কুরতুবী সর্বপ্রথম 
যাহহাকের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন যে, রকীম রোমের একটি শহরের 
নাম। এর একটি গুহায় একুশ জন লোক শায়িত রয়েছে। মনে হয় তারা 
যেন ঘুমিয়ে আছে। এরপর তফসীরবিদ ইবনে অতিয়্যা থেকে বর্ণনা 
করেছেন যে, আমি অনেক লোকের মুখে শুনেছি, সিরিয়ার একটি গুহায় 
কিছুসংখ্যক মৃতদেহ আছে। সেখানকার সেবায়েতরা বলে যে, এরাই 
আসহাবে কাহ্‌ফ ৷ গুহার নিকটে একটি মসজিদ এবং একটি গৃহও নির্মিত 
আছে £ একে রকীম বলা হয়। মৃতদেহগুলোর সাথে একটি মৃত কুকুরের 
কঙ্কালও বিদ্যমান। 

দ্বিতীয় ঘটনা আন্দালুস গার্নাতার (স্পেনের গ্রানাডা)। ইবনে আতিয়্যা 
বলেন গার্নাতায় “লাওশা’ নামক গ্রামের অদূরে একটি গুহা আছে। একে 
রকীম বলা হয়। এই গুহায় কয়েকটি মৃতদেহ এবং তাদের সাথে একটি 
মৃত কুকুরের কঙ্কালও বিদ্যমান আছে। অধিকাংশ মৃতদেহ মাংসবিহীন শুধু, 
অস্থি-কঙ্কাল এবং কিছুসংখ্যক মৃতদেহে এখনও মাংস আছে। এভাবে বহু 
শতাব্দী পরেও বিশুদ্ধ উপায়ে তাদের কোন অবস্থা জানা যায় না। অনেকে 
বলে, এরাই আসহাবে কাহ্‌ফ। ইবনে আতিয়্যা বলেন £ এই সংবাদ শুনে 
আমি ৫০৪ হিজরীতে সেখানে পৌছে দেখি, বাস্তবিকই মৃতদেহগুলো 
তেমনি অবস্থায়ই পড়ে রয়েছে। তাদের নিকটবর্তী স্থানে একটি মসজিদ ও 
রোমীয় যুগের একটি গৃহ আছে, যাকে রকীম বলা হয়। মনে হয়, 
প্রাচীনকালে এটা ছিল একটা রাজপ্রাসাদ। তখনও এর কোন কোন 
প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান ছিল। এটা একটা জনশূন্য জঙ্গলে 
অবস্থিত। তিনি আরও বলেন £ গার্নাতার উপরিভাগে একটি প্রাচীন শহরের 
ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। শহরটি রোমীয় স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন। 
শহরের নাম “রাকিউস' বলা হয়। আমি এর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অনেক 
আশ্চর্য বস্তু এবং কবর দেখেছি। আন্দালুসের অধিবাসী হয়েও কুরতুবী 
এসব ঘটনা বর্ণনা করার পরও এদের কোন একটিকেও আসহাবে কাহ্‌ফ 
বলতে অপ্রস্তুত। ইবনে আতিয়্যাও চাক্ষুষ দেখা সত্বেও দৃঢ়তার সাথে 
একথা বলেন না যে, এরাই আসহাবে কাহ্‌ফ। তারা সাধারণ জনশ্রুতি 
বর্ণনা করেন মাত্র। অপর এক আন্দালুসী তফসীরবিদ আবু হাইয়্যান সপ্তম 
শতাব্দীতে (৬৫৪ হিজরীতে) গার্নাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই 
বসবাস করেন। তিনিও তফসীর বাহ্রে-মুহীতে গার্নাতার এই গুহার প্রসঙ্গ 
ক্রত্বীর মতই উল্লেখ করেছেন। তিনিও ইবনে আতিয়্যার চাক্ষুষ দেখার 
কথা বর্ণনা করার পর লিখেছেন £ আমি যখন আন্দালুসে (অর্থাৎ, 
কায়রোতে পুনর্বাসিত হওয়ার পূর্বে) ছিলাম, তখন অনেক মানুষ এই 
খুহাটি দেখতে আসত। তারা বলত যে, যদিও মৃতদেহগুলো এখন পর্যন্ত 


৮০০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন Bs 
এ 


বিদ্যমান রয়েছে এবং দর্শকরা এগুলো গণনাও করে, কিন্তু সর্বদাই তারা 
সংখ্যা বলতে ভুল করে। তিনি আরও লিখেছেন £ ইবনে আতিয়া যে 
রাকিউস শহরের কথা উল্লেখ করেছেন, সেটি গার্নাতার কেবলার দিকে 
'অবস্থিত। আমি নিজে এই শহরে বহুবার গিয়েছি এবং তাতে বিরাট বিরাট 
অসাধারণ পাথর দেখতে পেয়েছি। অতঃপর আবু হাইয়্যান লিখেছেনঃ “ 
“যে কারণে আসহাবে কাহফের আন্দালুসে অবস্থিত হওয়া সম্পর্কে প্রবল 
ধারণা জন্মে, তা এই যে, সেখানে খ্রীষ্টধর্মের চর্চা প্রবল। এমনকি, এটাই 
তাদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় কেন্দ্র'”। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আবু 
হাইয়্যানের মতে আসহাবে কাহফের আন্দালুসে অবস্থিত হওয়াই 
অগ্রগণ্য।_ (তফসীরে কুরতুবী, নবম খণ্ড, ৩৫৬ পৃঃ) 

তফসীরবিদ ইবনে জরীর ও ইবনে আবী হাতেম উভয়ই আওফীর 
রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রকীম একটি 
উপত্যকার নাম, যা ফিলিস্তীনের পাদদেশে আয়লার (আকাবা) অদূরে 
অবস্থিত। ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতেম এবং আরও কয়েকজন 
হাদীসবিদ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন £ রকীম 
কি আমার জানা নেই, কিন্তু কা’বে আহ্বারকে জিজ্ঞেস করলে তিনি 
বলেছেন যে, রকীম এ জনপদকে বলা হয়, যাতে আসহাবে কাহফ গুহায় 
'আশ্রয়গ্রহণের পূর্বে বসবাস করত।--(রূহুল-মা’ আনী) 

ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুন্যের ও ইবনে আবী হাতেম হযরত 
ইবনে আব্বাসের উক্তি বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর 
সাথে রোমীয়দের মোকাবেলায় একটি জেহাদে অংশগ্রহণ করি, যাকে 
“গাযওয়াতুল মুখীক" বলা হয়। এ সময় আমরা কোরআনে বর্ণিত 
আসহাবে কাহফের গুহার নিকট উপস্থিত হই। হযরত মুয়াবিয়া গুহার 
ভেতরে প্রবেশ করে আসহাবে কাহ্‌ফের মৃতদেহগুলো প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছা 
করলেন। কিন্তু হযরত ইবনে আববাস বাধা দিয়ে বললেন £ এরূপ করা 
ঠিক নয়। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা রসূলুল্লাহ সোঃ)-কেও তাদের মৃতদেহ 
প্রত্যক্ষ করতে বারণ করেছেন। তিনি তো আপনার চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। 
আল্লাহ্‌ তাআলা কোরআনে বলেছেন £ '*আপনি তাদেরকে দেখলে 
পলায়ন করবেন এবং ভয়-ভীতিতে আতঙ্গ্স্ত হয়ে পড়বেন”'। কিন্তু 
হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আব্বাসের বাধা মানলেন না। সম্ভবতঃ এ কারণে 
যে, কোরআনে তাদের যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছ, সেটা তাদের 
জীবদ্দশায় ছিল। এখনও তাদের সে অবস্থা থাকা জরুরী নয়। হযরত 
মুয়াবিয়া কয়েকজন লোককে দেখার জন্যে প্রেরণ করলেন। তারা গুহায় 
পৌছে যখন ভেতরে প্রবেশ করতে চাইল, তখন একটি দমকা হাওয়া এসে 
তাদেরকে গুহা থেকে বের করে দিল। __ (রূহুল মা'আনী, ৫ম খণ্ড, 
২২৭) 

তফসীরবিদদের উল্লেখিত রেওয়ায়েত ও উক্তি 
আসহাবে কাহ্‌ফের তিনটি স্থান নির্দেশ করে। (এক) পারস্য উপসাগরের 
উপকূলীয় শহর আকাবার (আয়লা) নিকটবর্তী স্থান। হযরত ইবনে 
আব্বাসের অধিকাংশ রেওয়ায়েত এরই সমর্থন করে। 

(দুই) ইবনে আতিয়্যার দেখা ও আবু হাইয়্যানের সমর্থন দ্বারা এ ধারণা 
প্রবল হয় যে, এই গুহাটি স্পেনের গ্রানাডায় অবস্থিত। এ দু'টি স্থানের মধ্য 
থেকে আকাবার একটি শহর অথবা কোন বিশেষ দালান-কোঠার নাম 
রকীম হওয়াও বর্ণিত আছে। এমনিভাবে গ্রানাডায় গুহা সংলগ্ন বিরাট ভগ্ন 
প্রাচীরের নাম রকীম বলা হয়েছে। উপরোক্ত উভয় প্রকার রেওয়ায়েতের 
মধ্যে কেউই এমন অকাট্য ফয়সালা গ্রহণ করেননি যে, এটাই আসহাবে 
কাহ্‌ফের গুহা। বরং উভয় প্রকার রেওয়ায়েত স্থানীয় জনশ্রুতি ও 


কিংবদন্তির উপর ভিত্তিশীল। 


(তিন) কুরতুবী, আবু হাইয়্যান, ইবনে জরীর ইত্যাদি প্রায় সকল 
তফসীর গ্রন্থের রেওয়ায়েতে আসহাবে কাহফ যে শহরে বাস করতেন, 
তার প্রাচীন নাম “আফসূস" এবং ইসলামী নাম 'তরসূস' বলা হয়েছে।এ 
শহরটি যে এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত, এ ব্যাপারে 
ইতিহাসবিদদের মধ্যে দ্বিমত নেই। এতে বোঝা যায় যে, এ গুহাটিও 
এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। কাজেই এর কোন একটিকে অকাট্যরূপে 
বিশুদ্ধ এবং বাকীগুলোকে ভ্রান্ত বলার কোন প্রমাণ নেই। তিনটি স্থানেরই 
সমান সম্ভাবনা রয়েছে। বরং এ সন্তাবনাও কেউ নাকচ করতে পারে না 
যে, এসব গুহার ঘটনাবলীর নির্ভুল হওয়া সত্বেও এগুলো কোরআনে বর্ণিত 
আসহাবে কাহফের গুহা নাও হতে পারে এবং সে গুহাটি অন্য কোথাও 
অবস্থিত থাকতে পারে। আর এটাও জরুরী নয় যে, এখানে রকীম কোন 
শহর অথবা প্রাটারেরই নাম হবে; বরং এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না 
যে, রকীম এ ফলকের নাম, যার মধ্যে কোন বাদশাহ্‌ আসহাবে কাহফের 
নাম অঙ্কিত করে গুহার মুখে টাঙ্গিয়ে রেখেছিলেন) 

আধুনিক ইতিহাসবিদদের গবেষণা £ আধুনিক যুগের কোন কোন 
ইতিহাসবিদ ও আলেম খ্রীষ্টান ইতিহাস এবং ইউরোপীয় ইতিহাসের 
সাহায্যে আসহাবে কাহ্‌ফের গুহার স্থান ও কাল নির্ণয়ের লক্ষ্যে যথেষ্ট 
আলোচনা ও গবেষণা করেছেন। 

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ আয়লার (আকাবা) নিকটবর্তী 
বর্তমান শহর পাঁটাকে প্রাচীন শহর রকীম সাব্যস্ত করেছেন। আরব 
ইতিহাসবিদরা এর নাম লেখেন ‘বাত্রা'। তিনি বর্তমান ইতিহাস থেকে এর 
নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে গুহার চিহও দেখা যায় বলে উল্লেখ করেছেন, 
যার সাথে মসজিদ নির্মাণের লক্ষণাদিও দেখা যায়। এর সমর্থনে তিনি 
লিখেছেন £ বাইবেলের ইলীয় গ্রন্থের অধ্যায় ১৮, আয়াত ২৭-এ যে 
জায়গাকে ‘রকম’ অথবা ‘রাকেম’ বলা হয়েছে, একেই বর্তমানে পাটা 
বলা হয়। কিন্তু এ বর্ণনায় সন্দেহ করা হয়েছে যে, ইলীয় গ্রন্থে বনী ইবনে 
ইয়ামীনের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পর্কে যে ‘রকম’ অথবা “রাকেমের' উল্লেখ 
আছে, সেটা জর্দান নদী ও লৃত সাগরের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। এখানে 
পারা শহর অবস্থিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এজন্যে বর্তমান যুগের 
প্রত্বতাত্বিক পণ্ডিতেরা এ বর্ণনা মেনে নিতে ঘোর আপত্তি করেছেন যে, 
পাট্রা ও রাকেম একই শহর। (এনসাইক্লোপেডিয়া বিটানিকা, মুদ্রণ ১৯৪৬, 
সপ্তদশ খণ্ড, ৬৫৮ পৃঃ ) 

অধিকাংশ তফসীরবিদ ‘আফসূস' নগরীকে অসহাবে কাহ্‌ফের স্থান 
সাব্যস্ত করেছেন। এটি এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত 
রোমকদের সর্ববৃহৎ নগরী ছিল। এর ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান। এটি 
তুরস্কের ইজমীর (স্মার্ণা) শহর থেকে বিশ-পঁচিশ মাইল দক্ষিণে পাওয়া 
যায়। 

হযরত মওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভীও “আরদুল কোরআন গ্রন্থে 
পাটা শহরের নাম উল্লেখ করে বন্ধনীর ভেতরে রকীম লিখেছেন। কিন্তু এর 
কোন প্রমাণ তিনি পেশ করেননি যে, পাটা শহরের পুরনো নাম রকীম 
ছিল। মওলানা হিফযুর রহমান “কাসাসুল কোরআনে’ একেই গ্রহণ 
করেছেন এবং এর প্রমাণস্বরূপ তওরাত ও “সহীফা সুইয়ার’ বরাত দিয়ে 
পাটা শহরের নাম রাকেমা বর্ণনা করেছেন। __ (দায়েরাতুল মা’ আরিফ, 
আরব থেকে গৃহীত) 

জর্দানে আম্মানের নিকটবর্তী এক বিরান ভূমিতে একটি গুহার সন্ধান 


৮০১ সুরা কাহ্‌ফ 


8.) 





পাওয়া গেলে সরকারী প্রত্বতত্ব বিভাগ ১৯৬৩ ইং সনে সে স্থানটি খননের 
কাজ আরম্ত করে। মাটি ও পাথর সরানোর পর অস্থি ও প্রস্তর পূর্ণ ছয়টি 
শবাধার ও দু'টি সমাধি আবিষ্কৃত হয়। গুহার দক্ষিণ দিকে পাথরে খোদিত 
বাইজেন্টিনীয় ভাষায় লিখিত কিছু নকশাও আবিষ্কৃত হয়। স্থানীয় 
লোকদের ধারণা, এ স্থানটিই রকীম এবং এর পাশে আসহাবে কাহ্‌ফের 
এই গুহা। 


হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) বয়ানুল-কোরআনে তফসীরে 
হান্কানীর বরাত দিয়ে আসহাবে কাহফের স্থান সম্পর্কে এরতিহাসিক তথ্য 
উদ্ধৃত করে লেখেন ২ ঘে অত্যাচারী, বাদশ্হর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে 
আসহাবে কাহ্‌ফ গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার সময়কাল ছিল ২৫০ 
্বষটা্দ। এরপর তিন শ’ বছর পর্যন্ত তারা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকেন। ফলে 
৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাদের জাগ্রত হওয়ার ঘটনা ঘটে। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ৫৭০ 
খ্ৰীষ্টাব্দে জন্গ্রহণ করেন। এভাবে রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্মের ২০ বছর 
পূর্বে আসহাবে কাহ্‌ফ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হন। তফসীরে-হাককানীতেও 
তাদের স্থান ‘আফসূস’ অথবা “তরতৃস' শহর সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা 
এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। বর্তমানেও এর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রয়েছে। 

এসব খঁতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য প্রাচীন তফসীরবিদগণের 
রেওয়ায়েত ও আধুনিক এতিহাসবিদদের বর্ণনা থেকে পেশ করা হল। 
আমি পূর্বেই আরয করেছিলাম যে, কোরআনের কোন আয়াত বোঝা 
এসব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয় এবং যে উদ্দেশে কোরআন এ কাহিনী 
বর্ণনা করেছে, তার কোন জরুরী অংশ এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত নয়। 
রেওয়ায়েত ও বর্ণনা এবং এগুলোর ইঙ্গিতাদিও এত বিভিন্নমুখী যে, সমগ্র 
গবেষণা এবং অধ্যবসায়ের পরেও কোনরূপ চূড়ান্ত ফয়সালা সম্ভবপর নয়, 
কিন্তু আজকাল শিক্ষিত মহলে এঁতিহাসিক গবেষণার প্রতি যে অসাধারণ 
ঝোক পরিদৃষ্ট হয়, তার পরিতৃপ্তির জন্য এসব তথ্য উদ্ধৃত করা হল। 
এগুলো থেকে আনুমানিকভাবে এতটুকু জানা যায় যে, এ ঘটনাটি হযরত 
ঈসা আঃ)-এর পর এবং রসূলুল্লাহ সাঃ)-এর যমানার কাছাকাছি সময়ে 
সংঘটিত হয়। অধিকাংশ রেওয়ায়েত এ বিষয়ে একমত। দেখা যায় যে, 
ঘটনাটি আফসূস অথবা তরতৃস শহরের নিকটেই ঘটেছে। 

আসহাবে কাহ্‌ফ এখনও জীবিত আছে কি? এ সম্পর্কে এটাই 
বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট যে, তাদের ওফাত হয়ে গেছে। তফসীরে মাযহারীতে 
ইবনে ইসহাকের বিস্তারিত রেওয়ায়েত রয়েছে যে, আসহাবে কাহফের 
জাগরণ, শহরে আশ্চর্য ঘটনার জানাজানি এবং বাদশাহ বায়দুসীসের কাছে 
পৌছে সাক্ষাতের পর আসহাবে কাহফ বাদশাহর কাছে বিদায় প্রার্থনা 
করে। বিদায়ী সালামের সাথে তারা বাদশাহর জন্যে দোয়া করে। বাদশাহর 
উপস্থিতিতেই তারা নিজেদের শয়নস্থলে গিয়ে শয়ন করে এবং আল্লাহ্‌ 
তাআলা তখনই তাদেরকে মৃত্যুদান করেন। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতটি 
ইবনে-জরীর ও ইবনে-কাসীর প্রমুখ তফসীরবিদগণ উল্লেখ করেছেন £ 
“কাতাদা বলেন £ হযরত ইবনে আব্বাস হাবীব ইবনে মাসলামার সাথে 
এক জেহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রোম দেশে একটি গুহার কাছ দিয়ে 
যাবার সময় তারা সেখানে মৃত লোকদের হাড় দেখতে পান। এক ব্যক্তি 
বলল £ এগুলো আসহাবে কাহ্‌ফের হাড়। হযরত ইবনে আব্বাস বললেন £ 
তাদের হাড় তো তিনশ’ বছর পূর্বেই মাটিতে পরিণত হয়ে গেছে” 

কাহিনীর এসব অংশ কোরআনে নেই এবং হাদীসেও বর্ণিত হয়নি। 
ঘটনার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য অথবা কোরআনের কোন আয়াত বোঝাও 


এগুলোর উপর নির্ভরশীল নয়। এঁতিহাসিক রেওয়ায়েতদৃষ্টে এসব বিষয়ের 
কোন অকাট্য ফয়সালা করা সম্ভবপর নয়। 


2528) -৩৪ -এর বহুবচন 2০ অর্থ যুবক। তফসীরবিদগণ 
লিখেছেন, এ শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, কর্ম সংশোধন, চরিত্র গঠন 
এবং হেদায়েত লাভের উপযুক্ত সময় হচ্ছে যৌবনকাল। বৃদ্ধ বয়সে 
পূর্ববর্তী কর্ম ও চরিত্র এত শক্তভাবে শেকড় গেড়ে বসে যে, যতই এর 
বিপরীত সত্য পরিস্ফুট হোক না কেন, তা থেকে বের হয়ে আসা দুরূহ 
হয়ে পড়ে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দাওয়াতে বিশ্বাস স্থাপনকারী সাহাবায়ে 


কেরামের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন যুবক। -_-(ইবনে-কাসীর, আবু 
হাইয়্যান) 

2433558555 -ইবনে-কাসীরের বরাত দিয়ে উপরে যে ঘটনা 
বর্ণনা করা হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের 
চিত্ত সুদৃঢ় করার ঘটনা তখন হয়েছে, যখন অত্যাচারী পৌত্তলিক বাদশাহ 
যুবকদেরকে দরবারে হাযির করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এই জীবন-মরণ 
সন্ধিক্ষণে হত্যার আশঙ্কা সত্বেও আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের অস্তরে স্বীয় 
মহব্বত, ভীতি ও মাহাত্য এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেন যে, এর 
মোকাবেলায় হত্যা, মৃত্যু ও যে কোন বিপদাপদ সহ্য করার জন্যে প্রস্তুত 
হয়ে পরিষ্কারভাবে নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ঘোষণা করে যে, তারা আল্লাহ্‌র 
পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যের এবাদত করে না__ভবিষ্যতেও করবে না। 
যারা আল্লাহর জন্যে কোন কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করে, আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে তাদের এ ধরনের সাহায্য হয়ে থাকে। 


৩৫1৫8 -ইবনে কাসীর বলেন £ আসহাবে কাহ্‌ফের 
অবলম্বিত কর্মপন্থা ছিল এই যে, যে শহরে থেকে আল্লাহ্‌র এবাদত করা 
যায় না, সে শহর পরিত্যাগ করে গুহায় আশ্রয় নেয়া উচিত। এটাই সব 
পয়গম্বরের সুন্নত। তারা এরূপ স্থান থেকে হিজরত করে এমন জায়গায় 
আশ্রয় নেন, যেখানে আল্লাহর এবাদত করা যেতে পারে। 


আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তাআলা আসহাবে কাহ্‌ফের তিনটি 
বিস্ময়কর অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এগুলো তাদের কারামত হিসেবে 
অলৌকিকভাবে প্রকাশ লাভ করেছে। 

(এক) দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রায় অভিভূত থাকা এবং তাতে খাদ্য ইত্যাদি 
ছাড়াই জীবিত থাকা সর্ববৃহৎ কারামত ও অলৌকিক কাণ্ড। পরবর্তী 
আয়াতে এর বিবরণ আসবে। এখানে বলা হয়েছে যে, এই দীর্ঘ নিদ্রাবস্থায় 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে গুহার অভ্যন্তরে এমনভাবে নিরাপদ 
রেখেছিলেন যে, সূর্য তাদের কাছ দিয়ে সকাল-বিকাল অতিক্রম করত, 
কিন্তু গুহার ভেতরে তাদের দেহে রোদ পড়ত না। কাছ দিয়ে অতিক্রম 
করার উপকারিতা জীবনের স্পন্দন প্রতিষ্ঠা, বাতাস, উত্তাপ ও শৈত্যের 
সমতা ইত্যাদি ছিল। 


4051৩ বাক্য থেকেও বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে 
রোদ থেকে হেফাযতের এই ব্যবস্থা আল্লাহ্‌ তাআলার অপার শক্তির একটি 
নিদর্শন ছিল।-_ মোযহারী) 

দীর্ঘ নিদ্ার সময় আসহাবে কাহ্‌ফ এমতাবস্থায় ছিল যে, দর্শকরা 
তাদেরকে জাগ্রত মনে করত £ দ্বিতীয় অবস্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে, 


৮০২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন AY 
পাশ শী শশা ০ শিট 


আসহাবে কাহফকে এত দীর্ঘকাল নিদ্রায় অভিভূত রাখা সত্বেও তাদের 
দেহে নিদ্বার চিহ্যাত্র ছিল না। বরং দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করত। 
অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন £ তাদের চক্ষু খোলা ছিল। নিদ্রার কারণে 
দেহে যে শৈথিল্য আসে তাও তাদের মধ্যে ছিল না। বাহ্যতঃ এ অবস্থাও 
অসাধারণ এবং একটি কারাষতই ছিল। এর কারণ ছিল তাদের হেফাযত 
করা -- যাতে নিপ্রিত মনে করে কেউ তাদের উপর হামলা না করে অথবা 
তাদের আসবাবপত্র চুরি না করে। বিভিন্ন দিকে পার্শ্ব পরিবর্তন থেকেও 
দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করতে পারে। এর আরেক কারণ ছিল এই 
যে, যাতে এক পার্কে মাটি খেয়ে না ফেলে। 

আসহাবে কাহ্‌ফের কুকুর £ সহীহ্‌ হাদীসে বর্ণিত আছে, যে গৃহে 
কুকুর কিংবা কোন প্রাণীর ছবি থাকে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। 
সহীহ্‌ বোখারীর এক হাদীসে ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর অথবা জন্তদের 
হেফাযতকারী কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পালন করে, প্রত্যহ তার পুণ্য 
থেকে দু'কীরাত হাস পায়।_ (কীরাত একটি ছোট ওজনের নাম)। 
হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে এক তৃতীয় প্রকার কুকুরের ব্যতিক্রম 
প্রকাশ করা হয়েছে; অর্থাৎ, শস্যক্ষেত্রের হেফাযতের জন্যে পালিত 
ক্‌ক্র। 

এসব হাদীসের ভিত্তিতে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহ্‌র ভক্ত আস্হাব 
কাহফ কুকুর সঙ্গে নিলেন কেন? এর এক উত্তর এই যে, কুকুর পালনের 
নিষিদ্ধতা শরীয়তে যুহাস্মদীর বিধান। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টধর্মে এটা নিষিদ্ধ ছিল 
না। দ্বিতীয় জওয়াব এই যে, খুব সম্ভব তারা সম্পদশালী ও 
পশুপালনকারী ছিলেন। এগুলোর হেফাযতের জন্যে কুকুর পালন 
করতেন। কুকুরের প্রভুভক্তি সুবিদিত। তারা যখন শহর থেকে রওয়ানা 
হন, তখন কৃকুরও তাদের অনুসরণ করতে থাকে। 

সৎ সংসর্গের বরকত কুকুরেরও সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছে £ ইবনে 
আতিয়্যা বলেন £ আমার শ্রদ্ধেয় পিতা বলেছেন যে, তিনি ৪৬৯ হিজরীতে 


মিসরের জামে মসজিদে আবুল ফযল জওহরীর একটি ওয়ায শুনেছেন। 
তিনি মিশ্বরে দাড়িয়ে বলেছিলেন £ যে ব্যক্তি সতলোকদেরকে ভালবাসে, 
তাদের নেকীর অংশ সে-ও পায়। দেখ, আসহাবে কাহ্‌ফের কুকুর 
তাদেরকে ভালবেসেছে এবং তাদের সঙ্গী হয়ে গেছে। ফলে আল্লাহ্‌ 
তাআলা কোরআনেও তার কথা উল্লেখ করেছেন। 


কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে ইবনে আতিয়যার বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন 
2 একটি কুকুর যখন সৎলোক ও গুণীদের সংসর্গের কারণে এই মর্যাদা 
পেতে পারে, তখন আপনি অনুমান করুন, যেসব ঈমানদার তওহীদী 
লোক আল্লাহ্র ওলী ও সৎলোকদেরকে ভালবাসে, তাদের মর্যাদা কতটুকু 
হবে? এ ঘটনায় সেসব মুসলমানদের জন্যে সাস্তবনা ও সুসংবাদ রয়েছে, 
যারা আমলে কাচা, কিন্ত রসূলুল্লাহ (সচ)-কে মনে প্রাণে ভালবাসে। 

সহীহ্‌ বোখারীর হাদীসে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন £ একদিন 
আমি ও রসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম। মসজিদের 
দরজায় এক ব্যক্তির সাথে দেখা হল। সে প্রশ্ন করল £ ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ 
(সঃ)! কেয়ামত কবে হবে? তিনি বললেন £ তুমি কেয়ামতের জন্যে কি 
প্রস্তুতি নিয়েছ (যে, আসার জন্যে তাড়াহুড়া করছ)? একথা শুনে লোকটি 
মনে মনে কিছুটা লজ্জিত হল। অতঃপর সে বলল £ আমি কেয়ামতের 
জন্যে অনেক নামায, রোযা ও দান-খয়রাত সঞ্চয় করিনি, কিন্তু আমি 
আল্লাহ্‌ ও তার রসূলকে ভালবাসি। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বললেন £ যদি তাই 
হয়, তবে (শুনে নাও), তুমি (কেয়ামতে) তার সাথেই থাকবে, যাকে তুমি 
ভালবাস। হযরত আনাস বলেন £ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর মুখে এ কথা শুনে 
আমরা এতই আনন্দিত হলাম যে, মুসলমান হওয়ার পর এর চাইতে বেশী 
আনন্দিত আর কখনো হইনি। হযরত আনাস আরও বলেনঃ 
(আলহামদুলিল্লাহ) আমি আল্লাহূকে, তার রসুলকে, আবু বকর ও 
ওমরকে ভালবাসি এবং আশা করি যে, তাদের সাথেই থাকব। _ 
(ক্রতুরী) 
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আনুঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


1১৫৫ _ এ শব্দটি তুলনামূলক ও দৃষ্টান্তমূলক অর্থ দেয়। এখানে 
দু'টি ঘটনার পারস্পরিক তুলনা বোঝানো হয়েছে। প্রথম ঘটনা আসহাবে 
কাহ্‌ফের দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রাভিভূত থাকা, যা কাহিনীর শুরুতে ৫: 

9904) ৬, 5251810 আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে। 
দ্বিতীয় ঘটনা দীৰ্ঘকালীন নিদ্রার পর সুস্থ থাকা এবং খাদ্য না পাওয়া 


সস্বেও সবল ও সুঠাম দেহে জাগ্রত হওয়া। উভয় ঘটনা আল্লাহ্‌র কুদরতের 
নিদর্শন হওয়ার ব্যাপারে পরস্পর তুল্য। তাই এ আয়াতে তাদেরকে জাগ্রত 


করার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে ৩৪ শব্দে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
তাদের নিদ্রা যেমন সাধারণ মানুষের নিদ্রার মত ছিল না, তেমনি তাদের 
জাগরণও স্বতন্ত্র ছিল। এরপর 14:24, বলা হয়েছে, অর্থাৎ, যাতে তারা 
পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে যে, কতকাল ঘুমানো হয়েছে। এটা জাগ্রত 


করার আসল কারণ নয়; বরং একটি অভ্যস্ত ঘটনার বর্ণনা। এ কারণেই 
এর (3 কে তফসীরবিদগণ ৩০১৮১ অথবা ৩১১/৮০) নাম 
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(১৯) আমি এমনিভাবে তাদেরকে জাত করলাম, যাতে তারা পরস্পর 
জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন বলল £ তোমরা কতকাল অবস্থান 
করেছ? তাদের কেউ বলল £ একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান 
করেছি। কেউ কেউ বলল £ তোমাদের পালনকরত্ইি ভাল জানেন তোমরা 
কতকাল অবস্থান করেছ। এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই 
মুাসহ শহরে প্রেরণ কর; সে যেন দেখে কোন্‌ খাদ্য পবিত্র। অতঃপর তা 
থেকে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জন্য; সে যেন নম্রতা সহকারে 
যায় ও কিছুতেই যেন তোমাদের খবর কাউকে না জানায় (২০) তারা যদি 
তোমাদের খবর জানতে পারে, তবে পাথর মেরে তোমাদেরকে হত্যা করবে, 
অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। তাহলে তোমরা কখনই 
সাফল্য লাভ করবে না। (২১) এমনিভাবে আমি তাদের খবর প্রকাশ করে 
দিলাম, যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য এবং কেয়ামতে 
কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা নিজেদের কতব্য বিষয়ে পরস্পর বিতর্ক 
করছিল, তখন তারা বলল £ তাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর। তাদের 
পালনকতার তাদের বিষয়ে ভাল জানেন। তাদের কতব্য বিষয়ে যাদের মত 
প্রবল হল, তারা বলল £ আমরা অবশ্যই তাদের স্থানে মসজিদ নিাণ 
করব। (২২) অজ্ঞাত বিষয়ে অনুমানের উপর ভিত্তি করে এখন তারা বলবে 
£ তারা ছিল তিন জন; তাদের চতুরঘটি তাদের কুকুর। একথাও বলবে £ 
তারা পাচ জন। তাদের ফষ্ঠাটি ছিল তাদের কুকুর। আরও বলবে £ তারা ছিল 
সাত জন। তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর। বলুন £ আমার পালনকর্তা 
তাদের সংখ্যা ভাল জানেন। তাদের খবর অল্প লোকেই জানে। সাধারণ 
আলোচনা ছাড়া আপনি তাদের সম্পর্কে বিতর্ক করবেন না এবং তাদের 
অবস্থা সম্পকে তাদের কাউকে জিজ্ঞাসাবাদও করবেন না। 


দিয়েছেন।_ (আবু হাইয্যান, কুরতুবী) 

মোটকথা, তাদের দীর্ঘ নিদ্রা যেমন কুদরতের একটি নিদর্শন ছিল, 
এমনিভাবে শত শত বছর পর পানাহার ছাড়া সুস্থ-সবল অবস্থায় জাত 
হওয়াও ছিল আল্লাহ্র অপার শক্তির একটি নিদর্শন। আল্লাহ্‌র এটাও ইচ্ছা 
ছিল যে, শত শত বছর নিদ্রামগ্র থাকার বিষয়টি স্বয়ং তারাও জানুক। 
তাই পারস্পরিক জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এর সূচনা হয় এবং সে ঘটনা দ্বারা 
চূড়ান্ত রূপ নেয়, যা পরবর্তী (5১ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। 
অর্থাৎ, তাদের গোপন রহস্য শহরবাসীরা জেনে ফেলে এবং সময়কাল 
নির্ণয়ে মতানৈক্য সত্বেও দীর্ঘকাল গুহায় নিদ্ৰামগ্ন থাকার ব্যাপারে সবার 
মনেই বিশ্বাস জন্মে 

(5806 কাহিনীর শুরুতে সংক্ষেপে বলা হয়েছিল যে, 
গুহায় অবস্থানের সময়কাল সম্পর্কে তাদের পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য 
হয় এবং তাদের এক দলের উক্তি শুদ্ধ ছিল। এখানে তারই বিবরণ দেয়া 
হয়েছে। আসহাবে কাহ্‌ফের এক ব্যক্তি প্রশ্ন তুলল যে, তোমরা কতকাল 
নিদ্বামগ্র রয়েছ? কেউ কেউ উত্তর দিল £ একদিন অথবা একদিনের কিছু 
অংশ। কেননা, তারা সকাল বেলায় গুহায় প্রবেশ করেছিল এবং 
জাগরণের সময়টি ছিল বিকাল। তাই মনে করল যে, এটা সেই দিন যেদিন 
আমরা গুহায় প্রবেশ করেছিলাম। কিন্তু তাদের মধ্য থেকেই অন্যেরা 
অনুভব করল যে, এটা সম্ভবতঃ সে দিন নয়। তাহলে কতদিন গেল জানা 
নেই। তাই তারা বিষয়টি আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দিয়ে বলল £ “শু 3 
+৯4৬ অতঃপর তারা এ আলোচনাকে অনাবশ্যক মনে করে জরুরী 
কাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল যে, শহর থেকে কিছু খাদ্য আনার 
জন্যে একজনকে পাঠানো হোক। 


এপ 


৮৭) _ এ শব্দ থেকে জানা গেল যে, গুহার নিকটে একটি 
বড় শহর ছিল। সেখানে তারা পূর্বে বসবাস করত। এ শহরের নাম সম্পর্কে 
আৰু হাইয়্যান তফসীর বাহুরে-মুহীতে বলেন £ যে সময়ে আসহাবে কাহ্‌ফ 
এ শহর থেকে বের হয়েছিল তখন তার নাম ছিল “আফসূস।" বর্তমানে এর 


৮০৪ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


At 





নাম “তরসূস।” কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে বলেন £ এ শহরের উপর যখন 
মূর্তিপূজারীদের আধিপত্য ছিল, তখন এর নাম ছিল ‘আফসূস।’ অতঃপর 
যখন মুসলমান অর্থাৎ, তৎকালীন ্বষ্টানগণ শহরটি দখল করে নেয়, তখন 
এর নাম রেখে দেয় তরসূস। 


2 ৪১ 


৮৪১ থেকে জানা যায় যে, তারা গুহায় আসার সময় কিছু 
টাকা-পয়সাও সাথে এনেছিল। অতএব, বোঝা গেল যে, প্রয়োজনীয় 
ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা বৈরাগ্য ও তাওয়াকুলের পরিপন্থী নয়।_ 
বোহরে-মুহীত) 

৮৫ - ০551 শব্দের অর্থ পাক-সাফ। ইবনে জোবায়রের 
তফসীর অনুযায়ী এখানে হালাল খাদ্য বোঝানো হয়েছে। এর প্রয়োজন 
এজন্যে দেখা দেয় যে, যখন তারা শহর থেকে বের হয়েছিল, তখন 
সেখানে মুর্তিদের নামে পশু যবেহ্‌ করা হত এবং বাজারে তা-ই বিক্রি করা 
হত। তাই প্রেরিত ব্যক্তিকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, খাদ্য হালাল কিনা, তা 
যেন যাচাই করে আনা হয়। 

এ থেকে জানা গেল যে, শহরে কিংবা যে বাজারে অথবা যে হোটেলে 
অধিকাংশ হারাম খাদ্য প্রচলিত, সেখানকার খাদ্য যাচাই না করে খাওয়া 
জায়েয নয়। 


84 -৯ শব্দের অর্থ পাথর মেরে মেরে হত্যা করা। গুহায় 
যাওয়ার পূর্বে বাদশাহ হুমকি দিয়েছিল যে, তোমাদের এ ধর্ম পরিত্যাগ না 
করলে তোমাদেরকে হত্যা করা হবে। এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, 
তাদের মতে ধর্মত্যাগীদের শাস্তি ছিল প্রস্তর বর্ষণের মাধ্যমে হত্যা, যাতে 
সবাই এতে অংশগ্রহণ করে এবং সমগ্র জাতি যেন ক্রোধ প্রকাশ করে হত্যা 
করে। 


32104 _ আসহাবে কাহফ নিজেদের মধ্য থেকে এক 
১৯ দি 
তার কাছে অর্থ অর্পণ করে। কুরতুবী বলেন £ এ থেকে কয়েকটি বিষয় 
জানা যায়। (এক) অর্থ-সম্পদে অংশীদারিত্ব জায়েয। (দুই) 
অর্থ-সম্পদের উকিল নিযুক্ত করা জায়েয এবং শরীকানাধীন সম্পদ কোন 
এক ব্যক্তি অন্যদের অনুমতি্রমে ব্যয় করতে পারে। (তিন) খাদ্যদ্রব্য 
কয়েকজন সঙ্গী শরীক হলে তা জায়েয ; যদিও খাওয়ার পরিমাণ 
'বিভিন্নরূপ হয় __ কেউ কম খায় আর কেউ বেশী খায়। 


£45 3414434 _ এ আয়াতে আসহাবে কাহ্‌ফের রহস্য 
শহরবাসীদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ার বিষয় এবং পরকাল ও কেয়ামতের 
প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস অর্জিত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। 


654 _ অৰ্থাৎ, তারা বলবে, “তারা কারা এ সম্পর্কে দু'রকম 


সম্ভাবনা আছে-(এক) এখানে তাদের কথাই বলা হয়েছে, যারা আসহাবে 
কাহফের আমলে তাদের নাম, বংশ ইত্যাদি সম্পর্কে মতভেদ করেছিল। 
তাদের মধ্যেই কেউ কেউ তাদের সংখ্যা সম্পর্কে প্রথম উক্তি, কেউ কেউ 
দ্বিতীয় উক্তি এবং কেউ কেউ তৃতীয় উক্তি করেছিল। -(বাহর) 

(দুই) 6955 বাক্যে নাজরানের খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে বোঝানো 
হয়েছে। তারা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)- এর সাথে আসহাবে কাহ্‌ফের সংখ্যা 
সম্পর্কে বিতর্ক করেছিল। নাজরানের খ্রীষ্টান সম্প্রদায় তিন দলে বিভক্ত 
ছিল। এক দলের নাম ছিল “মালকানিয়া“। এরা সংখ্যা সম্পর্কে প্রথম 


উক্তি, অর্থাৎ, তিন বলেছিল। দ্বিতীয় দলের নাম ছিল “এয়াকুবয্যা"। তারা 
দ্বিতীয় সংখ্যা অর্থাৎ, পাচ বলেছিল। তৃতীয় দল ছিল ‘নাস্তরীয়া’। তারা 
তৃতীয় সংখ্যা অর্থাৎ, সাত বলেছিল। কেউ কেউ বলেন £ তৃতীয় উক্তিটি 
ছিল মুসলমানদের। অবশেষে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীস এবং 
কোরআনের ইঙ্গিত দ্বারা তৃতীয় উত্তরের বিশুদ্ধতাই প্রমাণিত হয়। _ 
বোহরে-মুহীত) 

24455 এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, আসহাবে কাহ্‌ফের 
সংখ্যা সম্পর্কে আয়াতে তিনটি উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে £ তিন, পাচ ও 
সাত। প্রত্যেকটি সংখ্যার পর তাদের কুকুরের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। 
কিন্ত প্রথমোক্ত দুই উক্তিতে তাদের সংখ্যা ও কুকুরের গণনার মাঝখানে 
০৮৩১১ (সংযোগকারী ওয়াও) ব্যবহার না করে বলা হয়েছে- 
28624419466 এবং 248744422 কিন্তু তৃতীয় উক্তিতে 
শির ০০৮৩ এনে 2824483 বলা হয়েছে। 


তফসীরবিদগণ এর কারণ এই লিখেন যে, আরবদের কাছে সংখ্যার 
প্রথম ধাপ ছিল সাত। সাতের পরে যে সংখ্যা আসত, তা অনেকটা পৃথক 
বলে গণ্য হত; যেমন আজকাল নয় সংখ্যাটি নয় পর্যন্ত একক সংখ্যা ধরা 
হয়। দশ থেকে দ্বি-সংখ্যা আরম্ত হয়। এ কারণেই আরবরা তিন থেকে 
সাত পর্যন্ত সংখ্যা গণনায় 24৮৬ 41১ ব্যবহার করত না। সাতের পর 
কোন সংখ্যা বর্ণনা করতে হলে “১৮ ১1১ এনে পৃথক করে বর্ণনা করত। 
এজন্যেই এই 4১ -কে ০৮১ 4১ নাম দেয়া হত। __ (মাযহারী) 

আসহাবে কাহ্‌ফের নাম £ প্রকৃতপক্ষে কোন সহীহ্‌ হাদীস থেকে 
আসহাবে কাহফের নাম সঠিকভাবে প্রমাণিত নেই। তফসীরী ও 
ধতিহাসিক রেওয়ায়েতে বিভিন্ন নাম বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে তাবারানী 
“মুজামে আওসাত' গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদ সহযোগে হযরত ইবনে আববাস 
থেকে যে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, সেটিই বিশুদ্ধতর। এতে তাদের 
নাম নিষ্্রূপ উল্লেখ করা হয়েছেঃ 
কায়াস্তারিতযুনুস। 

158555০85৯৬ AES 

অর্থাৎ, আপনি আসহাবে কাহফের সংখ্যা প্রভৃতি সম্পর্কে তাদের 
সাথে বৃথা বিতর্কে প্রবৃত্ত হবেন না; বরং সাধারণ আলোচনা করুন। আপনি 
নিজেও তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। 

[বিরোধপূর্ণ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা থেকে বিরত থাকা উচিত £ 
বর্ণিত উভয় বাক্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তা 
প্রকৃতপক্ষে আলেম সম্প্রদায়ের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশক নীতি। কোন 
প্রশ্নে মতবিরোধ দেখা দিলে জরুরী বিষয়গুলো বর্ণনা করা উচিত। 
এরপরও যদি কেউ অনাবশ্যক আলোচনায় জড়িত হয়ে পড়ে, তবে তার 
সাথে সাধারণ আলোচনা করে বিতর্ক শেষ করে দেয়া বাঞ্ছনীয়। নিজের 
দাবী প্রমাণ করার জন্যে উঠে-পড়ে লেগে যাওয়া এবং প্রতিপক্ষের দাবী 
খণ্ডনে অধিক জোর দেয়া অনুচিত। কারণ, এতে বিশেষ কোন উপকারিতা 
নেই। উপরস্ত অতিরিক্ত আলোচনা ও কথা কাটাকাটিতে মূল্যবান সময়ও 
নষ্ট হয় এবং পরস্পরের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টিরও সম্ভাবনা থাকে। 

দ্বিতীয় বাক্যে দ্বিতীয় নির্দেশ এই ব্যক্ত হয়েছে যে, ওহীর মাধ্যমে 
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(২৩) আপনি কোন কাজের বিষয়ে বলবেন না যে, সেটি আমি “আগামী 
কাল করব' (২৪) “আল্লাহ ইচ্ছা করলে' বলা ব্যতিরেকে ৷ যখন ভুলে যান, 
তখন আপনার পালকতাঁকে স্বরণ করুন এবং বলুন £ আশা করি আমার 
পালনকর্তা আমাকে এর চাইতেও নিকটতম সত্যের পথনিদের্প করবেন। 
(২৫) তাদের উপর তাদের গুহায় তিনশ বছর, অতিরিক্ত আরও নয় বছর 
অতিবাহিত হয়েছে। (২৬) বলুন £ তারা কতকাল অবস্থান করেছে, তা 
আল্লাহই ভাল জানেন। নভোমণ্ডল ও ভূষণ্ডলের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান 
তারই কাছে রয়েছে। তিনি কত চমৎকার দেখেন ও শোনেন! তিনি ব্যতীত 
তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। তিনি কাউকে নিজ করতৃর্তে শরীক 
করেন না। (২৭) আপনার প্রতি আপনার পালনকর্তার যে কিতাব প্রত্যাদিষ্ট 
করা হয়েছে, তা পাঠ করুন। তার বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। তাকে 
ব্যতীত আপনি কখনই কোন আশ্রয়স্থল পাবেন না। (২৮) আপনি নিজেকে 
তাদের সংস্গে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকতাঁকে 
তার সম্তষ্টি অর্নৈর উদ্দেশে আহবান করে এবং আপনি পাখির জীবনের 
সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। যার 
মনকে আমার স্বরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির 
অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার 
আনুগত্য করবেন না। (২৯) বলুন £ “সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ 
থেকে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা, বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা 
অমান্য করুক। আমি জালেমদের জনো অ্ি প্রস্তুত করে রেখেছি,যার 
বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, 
তবে পুঁজের ন্যায় পানীয় দেয়া হবে যা তাদের মুখমণ্ডল দশ্ু করবে। কত 
নিকৃষ্ট পানীয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয়। 


আসহাবে কাহ্‌ফ সম্পর্কে যে পরিমাণ তথ্য আপনাকে সরবরাহ করা 
হয়েছে তাতেই সন্তষ্ট থাকুন। কারণ, এতটুকুই যথেষ্ট। আরও বেশী 
জানার জন্যে খোজাধুঁজি ও মানুষের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। 
অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার এক উদ্দেশ্য এমনও হতে পারে যে, তার 
অজ্ঞতা ও মূর্খতা জনসমক্ষে ফুটে উঠুক-এটাও পয়গমবরী-চরিত্রের 
পরিপন্থী। তাই ভাল ও মন্দ উভয় উদ্দেশে অপরকে এ সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাসাবাদ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

উল্লেখিত চার আয়াতে আসহাবে কাহ্‌ফের কাহিনী সমাপ্ত হচ্ছে। 
তনধ্যে প্রথম দু' আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তার উম্মতকে শিক্ষা দেয়া 
হয়েছে যে, ভবিষ্যতকালে কোন কাজ করার ওয়াদা বা স্বীকারোক্তি 
করলে এর সাথে ‘ইনশাআল্লাহ্‌’ বাক্যটি যুক্ত করতে হবে। কেননা, 
ভবিষ্যতে জীবিত থাকবে কিনা তা কারও জানা নেই। জীবিত থাকলেও 
কাজটি করতে পারবে কিনা, তারও নিশ্চয়তা নেই। কাজেই মুমিনের 
উচিত মনে মনে এবং মুখে স্বীকারোক্তি মাধ্যমে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা 
করা। ভবিষ্যতে কোন কাজ করার কথা বললে এভাবে বলা দরকার £ যদি 
আল্লাহ চান, তবে আমি এ কাজটি আগামীকাল করব। ইনশাআল্লাহ্‌ 
বাক্যের অর্থ তাই। 

তৃতীয় আয়াতে একটি বিরোধপূর্ণ আলোচনার ফয়সালা করা হয়েছে। 
এতে আসহাবে কাহফের আমলের লোকদের মতামতও বিভিন্নরূপ ছিল 
এবং বর্তমান যুগের ইহুদী ও স্রষ্টানদের মতামতও বিভিন্নরূপ। অর্থাৎ, 
গুহায় নিদ্ৰামগ্ন থাকার সময়কাল। এ আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে যে, এই 
সময়কাল তিনশ' নয় বছর। কাহিনীর শুরুতে +A 
1/৫০৩৩৬০৬, বলে যে বিষয়টি সংক্ষেপে বলা হয়েছিল, 
এখানে যেন তাই বর্ণনা করে দেয়া হল। 

এরপর চতুর্থ আয়াতে আবার মতভেদকারীদেরকে হুশিয়ার করা 
হয়েছে যে, তোমরা আসল সত্য জান না। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলাই 
ভাল জানেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব অদৃশ্য বিষয়ে পরিজ্ঞাত, 
শ্রোতা ও দরষ্টা। তিনি তিনশ’ নয় বছরের সময়কাল বর্ণনা করেছেন। 
এতেই সন্তষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত। 

ভবিষ্যত কাজের জন্যে ইনশাআল্লাহ্‌ বলা £ ‘লোবাব’ গ্রন্থে 
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস থেকে প্রথম দু”আয়াতের শানে নুযুল 
সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, মক্কার কাফেররা যখন ইহুদীদের শিক্ষা অনুযায়ী 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আসহাবে কাহফ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তখন তিনি 
ইনশাআল্লাহ্‌ না বলেই তাদের সাথে আগামীকাল জওয়াব দেয়ার ওয়াদা 
করেছিলেন। নৈকট্যশীলদেরকে সামান্য ত্রুটির জন্যেও হুশিয়ার করা হয়। 
তাই পনের দিন পর্যন্ত কোন ওহী আগমন করেনি। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) খুবই 
চিন্তিত হলেন। মুশরিকরা বিদ্রপ ও উপহাসের সুযোগ পেল। পনের দিন 
বিরতির পর যখন এ সূরায় প্রশ্রের জওয়াব নাযিল হল, তখন এর সাথে 
হেদায়েতের জন্যে এ দু'টি আয়াতও অবতীর্ণ হল যে, ভবিষ্যতে কোন 
কাজ করার কথা বলা হলে ইনশাআল্লাহ্‌ বলে এ কথার স্বীকারোক্তি করা 
উচিত যে, প্রত্যেক কাজ আল্লাহ্‌ তাআলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। 

মাসআলা £ এ আয়াত থেকে প্রথমতঃ জানা গেল যে, এরূপ ক্ষেত্রে 
ইনশাআল্লাহ বলা যুস্তাহাব। দ্বিতীয়তঃ যদি ভুলক্রমে বাক্যটি না বলা হয়, 


৮০৬ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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তবে যখনই স্মরণ হয়, তখনই তা বলা দরকার। আয়াতে বর্ণিত বিশেষ 
ক্ষেত্রের জন্যে এ বিধান। অর্থাৎ, শুধু বরকতলাভ ও দাসত্বের 
শীকারোক্তির জন্যে এ বাক্য বলা উদ্দেশ্য কোন শর্ত লাগানো উদ্দেশ্য 
নয়। কাজেই এ থেকে জরুরী হয় না যে, কেনা-বেচা ও পারস্পরিক 
চুক্তির মধ্যেও অনুরূপ বিধান হবে। কেন-বেচার মধ্যে শর্ত লাগানো হয়, 
এবং উভয়পক্ষের জন্যে শর্ত লাগানোর উপর পারস্পরিক চুক্তি নির্ভরশীল 
থাকে। এসব ক্ষেত্রেও যদি চুক্তির সময় শর্ত লাগানো ভুলে যায় এবং পরে 
কোন সময় সুরণে আসে, তবে যা ইচ্ছা তা শর্ত লাগাতে পারবে না। এ 
মাসআলায় কোন কোন ফেকাহ্‌বিদ ভিন্ন মতও পোষণ করেন। 

তৃতীয় আয়াতে গুহায় নিদ্রার সময়কাল তিন শত বছর বলা হয়েছে। 
(কোরআনের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে বাহ্যতঃ এ কথাই বোঝা যায় যে, 
এই সময়কাল আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে 
কাসীরের মতে এটাই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিক সংখ্যক তফসীরবিদের 
উক্তি। আবু হাইয়্যান, কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদও তাই গ্রহণ 
করেছেন। কিন্তু হযরত কাতাদা প্রমুখ থেকে এ সম্পর্কে আরও একটি 
উক্তি বর্ণিত আছে। তা এই যে, তিন শত বছরের সময়কালের উক্তিটিও 
উপরোক্ত মতভেদকারীদের কারও কারও পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। 
আল্লাহ্‌ তাআলার উক্তি হচ্ছে শুধু ০০4 বাক্যটি। 
কেননা, তিন শত নয় বছর নির্দিষ্ট করার কথাটি যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
হয়, তবে পরে 15০ %4%। বলার কোন প্রয়োজন থাকে না। 
এখানে প্রশ্ন হয় যে, কোরআন পাক সময়কাল প্রথমে তিন শত বছর বর্ণনা 
করেছে। এরপর বলেছে যে, এই তিন শতের উপর আরও নয় বেশী। 
প্রথমেই তিন শত নয় বলেনি কেন? তফসীরবিদগণ এর কারণ লিখেছেন 
যে, ইহুদী ও ্ীষ্টানদের মধ্যে সৌর-বর্ষের প্রচলন ছিল। এই হিসাবে মোট 
তিনশ’ত বছরই হয়। ইসলামে চান্দ-বর্ষ প্রচলিত। চান্দ্র-বর্ষের হিসাবে 
প্রতি একশ’ বছরে তিন বছর বেড়ে যায়। তাই তিনশ’ সৌর-বছরে চান্দ 
বছর হিসাবে তিন শত নয় বছর হয়। এই দুই প্রকার বর্ষপন্ীর পার্থক্য 
বোঝাবার জন্যে উপরোক্ত ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। 


দাওয়াত ও তবলীগের বিশেষ রীতি £ 3055515 -এ আয়াতের 
শানে নুযুল প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সবগুলোই আয়াত 
অবতরণের কারণ হতে পারে। বগভী বর্ণনা করেন, মক্কার সরদার ওয়াইনা 
ইবনে হিস্ন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। তখন তার কাছে 
হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র 
সাহাবীদের অন্যতম। তার পোশাক ছিন্ন এবং আকার-আকৃতি ফকীরের 


মত ছিল। তার মত আরও কিছুসংখ্যক দরিদ্র ও নিঃস্ব সাহাবী মজলিসে 
উপস্থিত ছিলেন। ওয়াইনা বলল £ এই লোকদের কারণেই আমরা আপনার 
কাছে আসতে পারি না এবং আপানার কথা শুনতে পারি না। এমন ছিন্নমূল 
মানুষের কাছে আমরা বসতে পারি না। আপনি হয় তাদেরকে মজলিস 
থেকে সরিয়ে রাখুন, না হয় আমাদের জন্যে আলাদা এবং তাদের জন্যে 
আলাদা মজলিস অনুষ্টান করুন। 


ইবনে মরদুইয়াহ্‌ আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা 
করেন যে, উমাইয়া ইবনে খলফ জমহী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে পরামর্শ দেন 
যে, দরিদ্র, ন্িস্ব ও ছিন্নমূল মুসলমানদেরকে আপনি নিজের কাছে 
রাখবেন না; বরং কোরায়েশ সরদারদেরকে সাথে রাখুন। এরা আপনার 
ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেলে ধর্মের খুব উন্নতি হবে। 

এ ধরনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়_এতে 
তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। শুধু 
নিষেধই নয়__নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, ০:১1 অর্থাৎ, আপনি 
নিজেকে তাদের সাথে বেঁধে রাখুন। এর অর্থ এরূপ নয় যে, কোন সময় 
পৃথক হবেন না। বরং উদ্দেশ্য এই যে, সম্পর্ক ও মনোযোগ তাদের প্রতি 
নিবদ্ধ রাখুন। কাজে-কর্মে তাদের কাছ থেকেই পরামর্শ নিন। এর কারণ 
হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা সকাল-সস্ধ্যায় অর্থাৎ, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র 
এবাদত ও যিকির করে। তাদের কার্যকলাপ একাস্তভাবেই আল্লাহ্‌র সন্ধষ্টি 
অর্জনের লক্ষ্যে নিবেদিত। এসব অবস্থা আল্লাহ্‌র সাহায্য ডেকে আনে। 
আল্লাহ্‌র সাহায্য তাদের জন্যেই আগমন করে। ক্ষণস্থায়ী দুরবস্থা দেখে 
অস্থির হবেন না। পরিণামে সাহায্য ও বিজয় তারাই লাভ করবে। 

কোরায়েশ সরদারদের পরামর্শ কবুল না করার কারণও আয়াতের 
শেষে বর্ণনা করা হয়েছে যে,তাদের মন আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল এবং 
তাদের সমস্ত কার্যকলাপ তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসারী। এসব অবস্থা 
মানুষকে আল্লাহ্‌র রহমত ও সাহায্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। 

এখানে প্রশ্ন হয় যে, তাদের জন্যে আলাদা মজলিস করার পরামর্শটি 
তো গ্রহণযোগ্য ছিল। এর ফলে তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছানো 
এবং তাদের পক্ষে তা কবুল করা সহজ হত। কিন্তু এ ধরনের মজলিস 
বন্টনের মধ্যে অবাধ্য ধনীদের প্রতি বিশেষ সম্মান দেখানো হত। ফলে 
দরিদ্র মুসলমানদের মন ভেঙ্গে যেত। তাই আল্লাহ্‌ তাআলা তা পছন্দ 
করেননি এবং এ ব্যাপারে পার্থক্য না করাকেই দাওয়াত ও প্রচারের 
মূলনীতি স্থির করেছেন। 
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(৩০) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে আমি 
সৎক্শীলদের পুরস্কার নষ্ট করি না। (৩১) তাদেরই জন্যে আছে 
বসবাসের জান্নাত। তাদের পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। তাদের তথায় 
স্বর্ণ কংকনে অলংকৃত করা হবে এবং তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ 
কাপড় পরিধান করবে এমতাবস্থায় যে, তারা সিংহাসনে সমাসীন হবে। 
চমৎকার প্রতিদান এবং কত উত্তম আশ্রয়। (৩২) আপনি তাদের কাছে 
দু ব্যক্তির উদাহরণ বর্ণনা করুন। আমি তাদের একজনকে দু' টি আঙ্গুরের 
বাগান দিয়েছি এবং এ দু টিকে খ্জুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছি এবং 
দু' এর মাঝখানে করেছি শস্যক্ষেত্র। (৩৩) উভয় বাগানই ফলদান করে 
এবং তা থেকে কিছুই হাস করত না এবং উভয়ের ফাকে ফাকে আমি নহর 
প্রবাহিত করেছি। (৩৪) সে ফল পেল। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সঙ্গীকে বলল 
£ আমার ধন-সম্পদ তোমার চাইতে বেশী এবং জনবলে আমি অধিক 
শক্তিশালী৷ (৩৫) নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। 
সে বলল £ আমার মনে হয় না যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে। 
(৩৬) এবং আমি মনে করি না যে, কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। যদি কখনও 
আমার পালনকর্তার কাছে আমাকে পৌছে দেয়া হয়, তবে সেখানে এর 
চাইতে উৎকৃষ্ট পাব। (৩৭) তার সঙ্গী তাকে কথা প্রসঙ্গে বলল £ তুমি 
তাকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর 
বীর্য থেকে, অতঃপর পুণঙ্গ করেছেন তোমাকে মানবাকৃতিতে? (৩৮) 
কিন্তু আমি তো একথাই বলি, আল্লাহই আমার পালনকর্তা এবং আমি 
কাউকে আমার পালনকর্তার শরীক মানি না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


জান্নাতীদের অলংকার £ (54 এ আয়াতে জান্নাতী 
পুরুষদেরকেও স্বর্ণের কংকন পরানোর কথা বলা হয়েছে। এতে প্রশ্ন উঠতে 
পারে যে, অলংকার পরিধান করা পুরুষদের জন্যে যেমন শোভনীয় নয়, 
তেমনি সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জাও নয়। তাদেরকে কংকন পরানো হলে তারা 
বিশ্রী হয়ে যাবে। 


উত্তর এই যে, শোভা ও সৌন্দর্য প্রথা ও প্রচলনের অনুসারী। এক 
দেশে যাকে শোভা ও সৌন্দর্য মনে করা হয়, অন্য দেশে প্রায়ই তা ঘৃণার 
বস্তু বলে বিবেচনা করা হয়। এর বিপরীতও হয়ে থাকে। এমনিভাবে এক 
সময় কোন বিশেষ বস্তু সৌন্দর্য বিবেচিত হয়, অন্য সময়ে তাকেই দোষ 
মনে করা হয়। জান্নাতে পুরুষদের জন্যেও অলংকার এবং রেশমী বস্ত্র 
শোভা ও সৌন্দর্য সাব্যস্ত করা হলে তা কারও কাছে অপরিচিত ঠেকবে 
না। এটা শুধু দুনিয়ার আইন যে, এখানে পুরুষদের জন্যে স্বর্ণের কোন 
অলংকার, এমনকি স্বর্ণের আংটি, ঘড়ির চেইন ইত্যাদিও ব্যবহার করা 
জায়েয নয়। এমনিভাবে রেশমী বস্ত্রও পুরুষদের জন্যে জায়েয নয়। 
কিন্তু জান্নাত পৃথক এক জগত। সেখানে এ আইন থাকবে না। 
35498 _ শব্দের অর্থ বৃক্ষের ফল এবং সাধারণ 
ধন-সম্পদ। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদাহ থেকে 
দ্বতীয় অর্থ বাণত হয়েছে। (ইবনে-কাসীর) কামুস গ্রন্থে আছে, + শব্দটি 
বৃক্ষের ফল এবং নানা রকমের ধন-সম্পদের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ থেকে 
জানা যায় যে, লোকটির কাছে শুধু ফলের বাগান ও শস্যক্ষেত্রই ছিল না, 
বরংস্বর্ণ-রৌপ্য ও বিলাস-ব্যসনের যাবতীয় সাজ সরঞ্জাম বিদ্যমান ছিল। 
স্বয়ং তার বাক্য, যা কোরআনে বর্ণিত হয়েছে 9.৫3%4 ও এ 
অর্থই বোঝায়। 


৮০৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন AA 
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(৩৯) যদি তুমি আমাকে ধনে ও সন্ভানে তোমার চাইতে কম দেখ, তবে 
যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তখন একথা কেন বললে ন্‌ 
আল্লাহ্‌ যা চান, তাই হয়। আল্লাহ্‌র দেয়া ব্যতীত কোন শক্তি নেই। (৪০) 
আশা করি আমার পালনকতার আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর 
কিছু দেবেন এবং তার (তোমার বাগানের) উপর আসমান থেকে আগুন 
প্রেরণ করবেন। অতঃপর সকাল বেলায় তা পরিষ্কার ময়দান হয়ে যাবে। 
(৪১) অথবা সকালে তার পানি শুকিয়ে যাবে। অতঃপর তুমি তা তালাশ 
করে আনতে পারবে না। (৪২) অতঃপর তার সব ফল ধ্বংস হয়ে গেল এবং 
সে তাতে যা বায় করেছিল, তার জন্য সকালে হাত কচলিয়ে আক্ষেপ 
করতে লাগল। বাগানটি কাঠসহ পুড়ে গিয়েছিল। সে বলতে লাগল £ হায়, 
আমি যদি কাউকে আমার পালনকর্তার সাথে শরীক না করতাম । (৪৩) 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোন লোক হল না এবং সে নিজেও 
প্রতিকার করতে পারল না। (৪৪) এরূপ ক্ষেত্রে সব অধিকার সত্য 
আল্লাহর। তারই পুরস্কার উত্তম এবং তারই প্রদত্ত প্রতিদান শ্রস্ঠ। (৪৫) 
তাদের কাছে পাথিব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন। তা পানির ন্যায়, যা 
আমি আকাশ থেকে নাযিল করি। অতঃপর এর সংমিশ্রনে শ্যামল-সবুজ 
ভূমিজ লতা-পাতা নিগর্ত হয় অতঃপর তা এমন শুস্ক চূর্ণ বিচরণ হয় যে, 
বাতাসে উড়ে যায়। আল্লাহ্‌ এ সবকিছুর উপর শক্তিমান। (৪৬) ধনৈশুর্ ও 
সম্ভান-সম্ভতি পাখিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার 
পালনকর্তার কাছে প্রতিদানপ্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্যে উত্তম। (৪৭) 
যেদিন আমি পবর্তসমূহকে পরিচালনা করব এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন 
একটি উন্মুক্ত প্রান্তর এবং আমি মানুষকে একত্রিত করব অতঃপর তাদের 
কাউকে ছাড়বনা। 





আনষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


51390 _ শো’ আৰুল ঈমানে হযরত আনাসের 
রেওয়ায়েত ক্রমে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ কোন পছন্দনীয় 
বস্তু দেখার পর যদি ১,928? বলে দেয়া হয়, তবে কোন 
বস্তু তার ক্ষতি করতে পারবে না। (অর্থাৎ, পছন্দনীয় বস্তুটি নিরাপদ 
থাকবে।) কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, প্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তু দেখে 


এই কলেমা পাঠ করলে তা ‘চোখলাগা’ বা বদ নজর থেকে নিরাপদ 
থাকবে। 


৫ হযরত কাতাদাহর মতে এর তফসীর আযাব। ইবনে আব্বাস 
এর অর্থ নিয়েছেন অগ্নি এবং কেউ কেউ অর্থ নিয়েছেন প্রস্তর বর্ষণ। 
$৮:552 এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, তার বাগান ও ধন-সম্পদের উপর 
কোন অদৃশ্য বিপদ পতিত হল। ফলে সব ধ্বংস হয়ে গেল। কোরআন 
পরিষ্কারভাবে কোন বিশেষ বিপদের নামোল্লেখ করেনি। বাহ্যতঃ বোঝা 
যায় যে, কোন অদৃশ্য আগুন এসে সবগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। যেমন- 


হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ থেকেও ০৬» শব্দের তফসীরে আগুনই 
বর্ণিত আছে। 
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(৪৮) তারা আপনার পালনকর্তার সামনে পেশ হবে সারিবদ্ধভাবে এবং 
বলা হবে£ তোমরা আমার কাছে এসে গেছ যেমন তোমাদেরকে প্রথম বার 
সৃষ্টি করেছিলাম। না, তোমরা তো বলতে যে, আমি তোমাদের জন্যে কোন 
প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করব না। (৪৯) আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। 
তাতে যা আছে; তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে ভীত-সন্স্ত দেখবেন। 
তারা বলবে $ হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা ৷ এ যে ছোট বড় কোন 
কিছুই বাদ দেয়নি__ সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে 
উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি জুলুম করবেন না। (৫০) 
যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম £ আদমকে সেজদা কর, তখন সবাই 
সেজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার 
পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল। অতএব তোমরা কি আমার পরিবর্তে 
তাকে এবং তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের 
শক্র। এটা জালেমদের জন্যে খুবই নিকৃষ্ট বদল। (৫১) নভোমণ্ডল ও 
ভূমগুলের সৃজনকালে আমি তাদেরকে সাক্ষ্য রাখিনি এবং তাদের নিজেদের 
সৃজনকালেও না। এবং আমি এমনও নই যে, বিভ্রান্তকারীদেরকে 
সাহায্যকারীরপে গ্রহণ করবো। (৫২) যেদিন তিনি বলবেন £ তোমরা 
যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে ডাক। তারা তখন তাদেরকে 
ডাকবে, কিন্তু তারা এ আহবানে সাড়া দেবে না। আমি তাদের মধ্যস্থলে 
রেখে দেব একটি মৃত্যু গহ্বর। (৫৩) অপরাধীরা আগুন দেখে বোঝে নেবে 
যে, তাদেরকে তাতে পতিত হতে হবে এবং তারা তা থেকে রাস্তা পরিবর্তন 
করতে পারবে না। (৫৪) নিশ্চয় আমি এ কোরআনে মানুষকে নানাভাবে 
বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বৃঝিয়েছি। মানুষ সব বস্তু থেকে অধিক 
তকপ্িয়। 








আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
050455522০0 কেয়ামতের দিন সবাইকে বলা 
হবে £ আজ তোমরা এমনিভাবে খালি হাতে কোন আসবাবপত্র না নিয়ে 
আমার সামনে এসেছ, যেমন আমি প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। 
বোখারী, মুসলিম ও তিরমিযীতে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের 
বাচনিক বর্ণিত রয়েছে যে, একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ভাষণ প্রসঙ্গে 
বললেন £ লোকসকল, তোমরা কেয়ামতে তোমাদের পালনকর্তার সামনে 
খালি পায়ে, খালি গায়ে, পায়ে হেটে উপস্থিত হবে। সেদিন সর্বপ্রথম যাকে 
পোশাক পরানো হবে, তিনি হবেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)। একথা শুনে 
হযরত আয়েশা রাঃ প্রশ্ন করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, সব নারী-পুরুষই কি 
উলঙ্গ হবে এবং একে অপরকে দেখবে? তিনি বললেন £ সেদিন 
প্রত্যেকেই এমন ব্যস্ততা ও চিন্তায় ঘিরে রাখবে যে, কেউ কারও প্রতি 
দেখার সুযোগই পাবে না। সবার দৃষ্টি থাকবে উপরের দিকে। 
কুরতুবী বলেন £ এক হাদীসে বলা হয়েছে, মৃতরা বরযখে একে 
অপরের সাথে নিজ নিজ কাফন পরিহিত অবস্থায় মোলাকাত করবে। এই 
হাদীসটি উপরোক্ত হাদীসের পরিপন্থী নয়। কেননা, এ হাদীসে কবর ও 
বরঘখের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, আর উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে 
হাশরের ময়দানের অবস্থা। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, মৃত ব্যক্তি সে 
পোশাকেই হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে, যাতে তাকে দাফন করা 
হয়েছিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন £ মৃতদেরকে ভাল কাফন দিয়ো। 
কেননা, তারা কেয়ামতের দিন এ কাফন পরিহিত হয়েই উিত হবে। 
কেউ কেউ এ হাদীসটিকে শহীদদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেছেন। কেউ কেউ 
বলেন £ এটা সম্ভব যে, হাশরের ময়দানে কিছু লোক পোশাক পরিহিত 
অবস্থায় এবং কিছু লোক উলঙ্গ অবস্থায় উথিত হবে। এভাবে উভয় প্রকার 
হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়।-_ (মাযহারী) 


0852 


1501345033455 অৰ্থাৎ, হাশরবাসীরা তাদের কৃতকর্ণকে 
উপস্থিত পাবে। তফসীরবিদগণ এর অর্থ সাধারণভাবে এরূপ বর্ণনা করেন 
যে, নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদানকে উপস্থিত পাবে। হযরত মাওলানা 
আনওয়ার শাহ্‌ কাশ্ীরী (রহঃ) বলতেন £ এরূপ অর্থ বর্ণনা করার 
প্রয়োজন নেই। বহু হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, এসব কৃতকর্মই 
ইহকাল ও পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির রূপ পরিগ্রহ করবে। তাদের 
আকার-আকৃতি সেখানে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। সৎকর্মসমূহ জান্নাতের 
নেয়ামতের আকার ধারণ করবে আর মন্দ কর্মসমূহ জাহান্নামের আগুন ও 
সাপ-বিচ্ছু হয়ে যাবে। 

হাদীসে আছে, যারা যাকাত দেয় না, তাদের মাল কবরে একটি বড় 
সাপের আকার ধারণ করে তাদেরকে দংশন করবে এবং বলবে ৬৮ ৬ 
আমি তোমার মাল। সৎকর্ম সুশ্রী মানুষের আকারে কবরের নিঃসঙ্গ 
অবস্থায় আতঙ্ক দূর করার জন্যে আগমন করবে। কোরবানীর জন্ত 
পুলসিরাতের সওয়ারী হবে। মানুষের গোনাহ্‌ বোঝার আকারে প্রত্যেকের 
মাথায় চাপিয়ে দেয়া হবে। 

কোরআনে এতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারীদের সম্পর্কে 
16৮58503463 বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তারা উদরে আগুন 
ভর্তি করছে। এসব আয়াত ও রেওয়ায়েতকে সাধারণতঃ রূপক অর্থে ধরা 
হয়। 
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(৫৫) হেদায়েত আসার পর এ প্রতীক্ষাই শুধু মানুষকে বিশ্বাস স্থাপন 
করতে এবং তাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বিরত রাখে যে, 
কখন আসবে তাদের কাছে পৃর্বব্তীদের রীতিনীতি অথবা কখন আসবে 
তাদের কাছে আযাব সামনাসামনি। (৫৬) আঘি রসৃলগণকে সুসংবাদদাতা 
ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপেই প্রেরণ করি এবং কাফেররাই মিথ্যা অবলম্বনে 
বিতক্ককরে, তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার উদ্দেশে এবং তারা আমার 
নিদনাবলীও যন্ারা তাদেরকে তয় প্রদর্শন করা হয়, সেগুলোকে ঠাট্রারপে 
গ্রহণ করেছে। (৫৭) তার চাইতে অধিক জালেম কে, যাকে তার 
পালনকর্তার কালাম দ্বারা বোঝানো হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নেয় এবং তার পৃবর্বতী কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায়? আমি তাদের অন্তরের 
উপর পদা রেখে দিয়েছি, যেন তা না বোঝে এবং তাদের কানে রয়েছে 
বধিরতার বোঝা। যদি আপনি তাদেরকে সৎপথের প্রাতি দাওয়াত দেন, তবে 
কখনই তারা সতপথে আসবে না। (৫৮) আপনার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, 
দয়ালু, যদি তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে পাকড়াও করেন, তবে 
তাদের শাস্তি তরান্বিত করতেন, কিন্তু তাদের জন্যে রয়েছে একটি প্রতিশ্রুত 
সময়, যা থেকে তারা সরে যাওয়ার জায়গা পাবে না। (৫৯) এসব জনপদও 
তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, যখন তারা জালেম হয়ে গিয়েছিল এবং 
আমি তাদের ধ্বংসের জন্যে একটি প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করেছিলাম। 
(৬০) যখন মূসা তার যুবক (সঙ্গী)-কে বললেন £ দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না 
পৌছা পযন্ত আমি আসব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। 
(৬১) অতঃপর যখন তারা দুই সমুছের সঙ্গমন্থলে পৌছালেন,তখন তারা 
নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেলেন। অতঃপর মাছটি সমূদেসুড়ঙপথ সৃষ্টি 
করে নেমে গেল ৷ (৬২) যখন তারা সেস্থানটি অতিক্রম করে গেলেন, মুসা 
সঙ্গীকে বললেন £ আমাদের নাশতা আন। আমরা এই সফরে পরিশ্রাস্ত হয়ে 
পড়েছি। 


ক্রোরআন A. 


'ইবলীসের সস্তান-সম্তৃতি £ 555 এ শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, 
শয়তানের সন্তান-সন্ততি ও বংশধর আছে। কেউ কেউ বলেন £ এখানে 
£3 অর্থাৎ, বংশধর বলে সাহায্যকারী দল বোঝানো হয়েছে। কাজেই 
শয়তানের উরসজাত সন্তানাদি হওয়া জরুরী নয়। কিন্তু হুমায়দী রচিত 
“কিতাবুল জযায়ে বাইনাস-সহীহাইন' গ্রন্থে হযরত সালমান ফারেসীর রচ 
রেওয়ায়েতে উল্লেখিত একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) তাকে উপদেশ দিয়ে বলেন £ তুমি তাদের মধ্য থেকে হয়ো না, যারা 
সবার আগে বাজারে প্রবেশ করে অথবা যারা সবার শেষে বাজার থেকে 
বের হয়। কেননা, বাজার এমন জায়গা, যেখানে শয়তান ডিম-বাচ্চা প্রসব 
করে রেখেছে। এ থেকে জানা যায় যে, ডিম থেকে শয়তানের বংশধর বৃদ্ধি 
পায়। এই হাদীসটি উদ্ধৃত করে কুরতুবী বলেন £ শয়তানের যে 
সাহায্যকারী বাহিনী আছে, এ কথা তো অকাট্যরপেই প্রমাণিত আছে, 
রসজাত সন্তান হওয়া সম্পর্কেও এ হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল। 

$993৩) সমগ্ৰ সৃষ্টজীবের মধ্যে মানুষ 
সর্বাধিক তর্কপ্রিয়। এর সমর্থনে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে একটি হাদীস 
বর্ণিত রয়েছে; রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ কেয়ামতের দিন কাফেরদের মধ্য 
থেকে এক ব্যক্তিকে পেস করা হবে। তাকে প্রশ্ন করা হবে £ আমার 
প্রেরিত রসূল সম্পর্কে তোমার কর্মপন্থা কেমন ছিল? সে বলবে £ 
পরওয়ারদেগার, আমি তো আপনার প্রতি, আপনার রসূলের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করেছিলাম এবং তাদের আনুগত্য করেছিলাম। আল্লাহ্‌ তাআলা 
বলবেন £ তোমার আমলনামা সামনে রাখা রয়েছে। এতে তো এমন কিছু 
নেই। লোকটি বলবে £ আমি এই আমলনামা মানি না। আল্লাহ্‌ বলবেন £ 
আমার ফেরেশতারা তোমার দেখাশুনা করত। তারা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য 
দেয়। লোকটি বলবে £ আমি তাদের সাক্ষ্য মানি না। আমি তাদেরকে চিনি 
না এবং আমল করার সময় তাদেরকে দেখিনি। আল্লাহ্‌ বলবেন £ সামনে 
লওহে-মাহ্‌ফুযু রয়েছে। এতেও তোমার অবস্থা এরূপই লিখিত রয়েছে। 
সে বলবে £ পরওয়ারদেগার, আপনি আমাকে জুলুম থেকে আশ্রয় 
দিয়েছেন কি না? আল্লাহ্‌ বলবেন £ নিশ্চয় জুলুম থেকে তুমি আমার 
আশ্রয়ে রয়েছ। সে বলবে £ পরওয়ারদেগার, যেসব সাক্ষ্য আমি দেখিনি 
সেগুলো কিরূপে আমি মানতে পারি? আমার নিজের পক্ষ থেকে যে 
সাক্ষ্য হবে, আমি তাই মানতে পারি। তখন তার মুখ সীল করে দেয়া হবে 
এবং তার হাত-পা তার কুফর ও শেরক সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। এরপর 
তাকে মুক্ত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এই হাদীসের বিষয়বস্তু 
সহীহ্‌ মুসলিমে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

45855908505 এ ঘটনায় মুসা" বলে প্রসিদ্ধ পয়গম্বর হযরত 
মুসা ইবনে ইমরান (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। 

০ এর শাব্দিক অর্থ যুবক। শব্দটিকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে 
সম্বন্ধ করা হলে অর্থ হয় খাদেম। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শক্তিশালী 
যুবক দেখে খাদেম রাখা হয়, যেন সব রকম কাজ সম্পন্ন করতে পারে। 
ভৃত্য ও খাদেমকে যুবক বলে ডাকা একটি ইসলামী শিষ্টাচার। ইসলামের 
শিক্ষা এই যে, চাকরদেরকেও গোলাম অথবা চাকর বলে সম্বোধন করো 
না; বরং ভাল খেতাব দ্বারা ডাক। এখানে ৯ শব্দটিকে মুসা (আঃ)-এর 
দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। তাই অর্থ হবে মুসা (আঃ)-এর খাদেম। 


৮১১ সুরা কাহুফ 0) 





হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, এই খাদেম ছিল ইউশা’ ইবনে নূন ইবনে ইফরায়ীম 
ইবনে ইউসুফ (আঃ)। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, সে মুসা 
(আঃ)-এর ভাগ্েয় ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত ফয়সালা করা যায় 
না। সহীহ্‌ রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তার নাম ছিল ইউশা' ইবনে নৃন। 
অবশিষ্ট অবস্থার প্রমাণ নেই।_ (কুরতুবী) 


972% এর শাব্দিক অর্থ দুই সমুদ্রের সঙ্গম্থল। বলাবাহুল্য, 
এ ধরনের স্থান দুনিয়াতে অসংখ্য আছে। এখানে কোন জায়গা বোঝানো 
হয়েছে, কোরআন ও হাদীসে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। তাই ইঙ্গিত ও 
লক্ষণাদি দৃষ্টে তফ সীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কাতাদাহ্‌ বলেন £ পারস্য 
উপসাগর ও রোম সাগরের সঙ্গমস্থল বোঝানো হয়েছে। ইবনে আতিয়্যার 
মতে আজারবাইজানের নিকটে একটি স্থান, কেউ কেউ জর্দান নদী ও 
ভূমধ্যসাগরে মিলনস্থলের কথা বলেছেন। কেউ বলেনঃ এ স্থানটি তুঞ্জায় 
অবস্থিত। ইবনে আবী কা’ বের মতে এটি আফ্রিকায় অবস্থিত। সুদ্দীর মতে 
এটি আর্মেনিয়ায় অবস্থিত। অনেকের মতে বাহরে-আন্দালুস ও বাহরে 
মুহীতের সঙ্গমস্থলই হচ্ছে এই স্থান। মোটকথা, এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা মুসা (আঃ)-কে সে স্থানটি নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন।_ 
(কুরতুবী) 
হযরত মূসা (আঃ) ও খিষিরের কাহিনী £ সহীহ্‌ বোখারী ও 
মুসলিমে হযরত উবাই ইবনে কা’বের রেওয়ায়েতে ঘটনার বিবরণে 
প্রকাশ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ একদিন হযরত মুসা (আঃ) বনী- 
ইসরাঈলের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল £ সব 
মানুষের মধ্যে অধিক জ্ঞানী কে? হযরত মুসা (আঃ)-এর জানামতে তার 
চাইতে অধিক জ্ঞানী আর কেউ ছিল না। তাই বললেন £ আমিই সবার 
চাইতে অধিক জ্ঞানী। আল্লাহ্‌ তাআলা তার নৈকট্যশীল বন্দাদেরকে 
বিশেষভাবে গড়ে তোলেন। তাই এ জওয়াব তিনি পছন্দ করলেন না। 
এখানে বিষয়টি আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দেয়াই ছিল আদব। অর্থাৎ, একথা 
বলে দেয়া উচিত ছিল যে, আল্লাহ্‌ তাআলাই ভাল জানেন, কে অধিক 
জ্ঞানী। এ জওয়াবের কারণে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মুসা (আঃ)-কে 
তিরস্কার করে ওহী নাযিল হল যে, দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থানকারী 
আমার এক বন্দা আপনার চাইতে অধিক জ্ঞানী। একথা শুনে মূসা (আঃ) 
প্রার্থনা জানালেন যে, তিনি অধিক জ্ঞানী হলে তার কাছ থেকে জ্ঞান 
লাভের জন্য আমার সফর করা উচিত। তাই বললেন £ ইয়া আল্লাহ, 
আমাকে তার ঠিকানা বলে দিন। আল্লাহ্‌ বললেন থলের মধ্যে একটি মাছ 
নিয়ে নিন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলের দিকে সফর করুন। যেখানে 
পৌছার পর মাছটি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই আমার এই বন্দার 
সাক্ষাত পাবেন। মূসা (আঃ) নির্দেশমত থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে 
রওয়ানা হয়ে গেলেন। তার সাথে তার খাদেম ইউশা’ ইবনে নুনও ছিল। 
পথিমধ্যে একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর মাথা রেখে তারা ঘুমিয়ে পড়লেন। 
এখানে হঠাৎ মাছটি নড়াচড়া করতে লাগল এবং থলে থেকে বের হয়ে 
সমুদ্রে চলে গেল। (মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়ার সাথে সাথে 
আরও একটি মু’জেযা প্রকাশ পেল যে,) মাছটি সমুদ্রের যে পথ দিয়ে 
চলে গেল, আল্লাহ্‌ তাআলা সে পথে পানির স্রোত বন্ধ করে দিলেন। ফলে, 
সেখানে পানির মধ্যে একটি সুড়ঙ্গের মত হয়ে গেল। ইউশা" ইবনে নূন এই 
আশ্চর্যজনক ঘটনা নিরীক্ষণ করছিল। মুসা (আঃ) নিদ্বিত ছিলেন। যখন 
জাগ্রত হলেন, তখন ইউশা' ইবনে নূন মাছের এই আশ্চর্যজনক ঘটনা তার 
কাছে বলতে ভূলে গেলেন এবং সেখান থেকে সামনে রওয়ানা হয়ে 
গেলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফর করার পর সকাল বেলায় মুসা (আঃ) 


খাদেমকে বললেন £ আমাদের নাশতা আন। এই সফরে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে 
পড়েছি। নাশতা চাওয়ার পর ইউশা ইবনে নুনের মাছের ঘটনা মনে পড়ল। 
সে ভুলে যাওয়ার ওযর পেশ করে বলল £ শয়তান আমাকে ভুলিয়ে 
দিয়েছিল। অতঃপর বলল ঃ মৃত মাছটি জীবিত হয়ে আশ্চর্যজনকভাবে 
সমুদ্রে চলে গেছে। তখন মুসা (আঃ) বললেন £ সে স্থানটিই তো আমাদের 
লক্ষ্য ছিল। (অর্থাৎ, মাছের জীবিত হয়ে নিরুদ্দেশ হওয়ার স্থানটিই ছিল 
গন্তব্যস্থল |) 

সেমতে তৎক্ষণাৎ তারা ফিরে চললেন এবং স্থানটি পাওয়ার জন্যে 
পূর্বের পথ ধরেই চললেন। প্রস্তরখণ্ডের নিকটে পৌছে দেখলেন, এক 
ব্যক্তি আপাদমস্তক চাদরে আবৃত হয়ে শুয়ে আছে। মূসা (আঃ) 
তদবস্থায়ই সালাম করলে খিযির (আঃ) বললেন £ এই (জনমানবহীন) 
প্রান্তরে সালাম কোথা থেকে এল? মুসা (আঃ) বললেন £ আমি মুসা! 
হযরত খিযির প্রশ্ন করলেন £ বনী -ইসরাঈলের মুসা? তিনি জওয়াব 
দিলেন £ হা, আমিই বনী-ইসরাঈলের মূসা। আমি আপনার কাছে থেকে 
এ বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি, যা আল্লাহ্‌ তাআলা আপনাকে 
শিক্ষা দিয়েছেন। 

হযরত খিযির বললেন £ আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না 
হে মুসা, আমাকে আল্লাহ্‌ তাআলা এমন এক জ্ঞান দান করেছেন, যা 
আপনার কাছে নেই; পক্ষান্তরে আপনাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা আমি 
জানি না। মুসা (আঃ) বললেন £ ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল 
পাবেন। আমি কোন কাজে আপনার বিরোধিতা করব না। 

হযরত খিযির বললেন £ যদি আপনি আমার সাথে থাকতেই চান, 
তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে তার 
স্বরূপ বলে দেই। 


একথা বলার পর উভয়ে সমুদ্রের পাড় ধরে চলতে লাগলেন। 
ঘটনাক্রমে একটি নৌকা এসে গেলে তারা নৌকায় আরোহণের ব্যাপারে 
কথাবার্তা বললেন। মাঝিরা হযরত খিযিরকে চিনে ফেলল এবং কোন 
রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই তাদেরকে নৌকায় তুলে নিল। নৌকায় চড়েই 
খিযির কুড়ালের সাহায্যে নৌকার একটি তক্তা তুলে ফেললেন। এতে 
হযরত মূসা (আঃ) (স্থির থাকতে পারলেন নাঁ_) বললেন £ তারা কোন 
প্রকার পারিশ্রমিক ছাড়াই আমাদেরকে নৌকায় তুলে নিয়েছে। আপনি কি 
এরই প্রতিদানে তাদের নৌকা ভেঙ্গে দিলেন যাতে সবাই ডুবে যায়? এতে 
আপনি অতি মন্দ কাজ করলেন। খিযির বললেন £ আমি পূর্বেই 
বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। তখন মূসা 
(আঃ) ওযর পেশ করে বললেন £ আমি আমার ওয়াদার কথা ভুলে 
গিয়েছিলাম। আমার প্রতি রুষ্ট হবেন না। 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন £ হযরত মুসা (আঃ)-এর 
প্রথম আপত্তি ভূলক্রমে,দ্বিতীয় আপত্তি শর্ত হিসেবে এবং তৃতীয় আপত্তি 
ইচ্ছাক্রমে হয়ে ছিল (ইতিমধ্যে) একটি পাখী এসে নৌকার এক প্রান্তে 
বসল এবং সমুদ্র থেকে এক চঞ্চু পানি তুলে নিল। খিযির মুসা (আঃ)-কে 
বললেন £ আমার জ্ঞান এবং আপনার জ্ঞান উভয়ে মিলে আল্লাহ্‌ তাআলার 
জ্ঞানের মোকবিলায় এমন তুলনাও হয় না, যেমনটি এ পাখীর চঞ্চুর পানির 
সাথে রয়েছে সমুদ্রের পানি। 

অতঃপর তারা নৌকা থেকে নেমে সমুদ্রের কুল ধরে চলতে লাগলেন। 
হঠাৎ খিযির একটি বালককে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলা করতে 
দেখলেন। খিযির স্বহস্তে বালকটির মস্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে 
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দিলেন। বালকটি মরে গেল। মুসা (আঃ) বললেন £ আপনি একটি নিষ্পাপ 
প্রাণকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছেন। এ যে বিরাট গোনাহ্র কাজ 
করলেন! খিযির বললেন £ আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার 
সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। মূসা (আঃ) দেখলেন, এ ব্যাপারটি 
পূর্বাপেক্ষা গুরুতর। তাই বললেন £ এরপর যদি কোন প্রশ্ন করি, তবে 
আপনি আমাকে পৃথক করে দেবেন। আমার ওযর-আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে 
গেছে। 

অতঃপর আবার চলতে লাগলেন। এক গ্রামের উপর দিয়ে যাওয়ার 
সময় তারা গ্রামবাসীদের কাছে খাবার চাইলেন। ওরা সোজা অস্বীকার 
করে দিল। হযরত খিযির এই গ্রামে একটি প্রাচীরকে পতনোন্মুখ দেখতে 
পেলেন। তিনি নিজ হাতে প্রাচীরটি সোজা করে দিলেন। মুসা (আঃ) 
বিস্মিত হয়ে বললেন £ আমরা তাদের কাছে খাবার চাইলে তারা দিতে 
অস্বীকার করল অথচ আপনি তাদের এত বড় কাজ করে দিলেন; ইচ্ছা 
করলে এর পারিশ্রমিক তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারতেন। খিযির 


বললেন £ 001315১ অর্থাৎ, এখন শর্ত পূর্ণ হয়ে গেছে। 


এটাই আমার ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের সময়। 
এরপর খিযির উপরোক্ত ঘটনাত্রয়ের স্বরূপ মুসা (আঃ)-এর কাছে 
বর্ণনা করে বললেন? 9546৯56055১ অর্থাৎ, এ 


হচ্ছে সেসব ঘটনার স্বরূপ; যেগুলো দেখে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেননি। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে বললেনঃ মুসা (আঃ) যদি আরও 
কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরতেন, তবে আরও কিছু জানা যেত। 

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত এই দীর্ঘ হাদীসে পরিস্কার উল্লেখ রয়েছে 
যে, মূসা বলতে বনী-ইসরাঈলের পয়গম্র মুসা (আঃ) এবং তার যুবক 
সঙ্গীর নাম ইউশা' ইবনে নুন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গম্থলে যে বন্দার কাছে 
মূসা (আঃ)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল, তিনি ছিলেন খিষির (আঃ)। 
অতঃপর আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন। 

সফরের কতিপয় আদব এবং পয়গম্বরসুলভ সংকল্পের একটি 
নযুনাঃ GSI এ বাক্যটি 
হযরত মুসা (আঃ) তার সফরসঙ্গী ইউশা’ ইবনে নূনকে বলেছিলেন। এর 
উদ্দেশ্য ছিল সফরের দিক ও গন্তব্যস্থল সম্পর্কে তার সঙ্গীকে অবহিত 
করা। সফরের জরুরী বিষয়াদি সম্পর্কে সঙ্গীকে অবহিত করাও একটি 
আদব। অহংকারীরা তাদের খাদেম ও পরিচালিকাদেরকে সম্বোধনেরই 
যোগ্য মনে করে না এবং নিজের সফর সম্পর্কে কোন কিছুই বলে না। 
৬ শব্দটি ০০ এর বহুবচন। আভিধানিক অর্থে আশি বছরে এক 
হুকবা। কারও কারও মতে আরও বেশী সময়ে এক হুকবা হয়। এর কোন 
নির্দিষ্ট সীমা নেই। মুসা (আঃ) সঙ্গীকে বলে দিলেন যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ 
অনুযায়ী আমাকে দুই সমুদ্রের সঙ্গমন্থলে পৌছাতে হবে। আমার সংকল্প 
এই যে, যতদিনই লাগুক, গ্তব্যস্থলে না পৌছা পর্যন্ত সফর অব্যাহত 
রাখব। আল্লাহ্‌ তাআলার আদেশ পালনে পয়গমবরদের সংকল্প এমনি দৃঢ় 
হয়ে থাকে। 

খিষিরের চাইতে মূসা (আঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব, তার বিশেষ প্রশিক্ষণ 


জা? কেক 





81৬, কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, 
হযরত মূসা (আঃ) পয়গমবরকুলের মধ্যেও বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী 
ছিলেন। আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে কথোপকথনের বিশেষ মর্যাদা তার অনন্য 
বৈশিষ্্য। হযরত খিযিরের নবুয়ত সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। যদি নবী 
মেনেও নেয়া যায়, তবে তিনি রসূল ছিলেন না। তার কোন গ্রন্থ নেই এবং 
কোন বিশেষ উম্মতও নেই। তাই মূসা (আঃ) হযরত খিযিরের চাইতে 
সর্বাবস্থায় বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা নৈকট্যশীলদের 
সামান্যতম ক্রটিও সংশোধন করেন। তাদের প্রশিক্ষণের খাতিরে 
সামান্যতম ত্রুটির জন্যেও তিরস্কার করা হয় এবং সে মাপকাঠিতেই 
তাদের দ্বারা ক্রুটি পূরণ করিয়ে নেয়া হয়। আগাগোড়া কাহিনীটি এই 
বিশেষ প্রশিক্ষপেরই বহিঃপ্রকাশ। “আমি সর্বাধিক জ্ঞানী’ মুসা (আঃ)-এর 
মুখ থেকে অসতর্ক মুহূর্তে এ কথাটি বের হয়ে গেলে আল্লাহ্‌ তাআলা তা 
অপছন্দ করেন। তাকে হুশিয়ার করার জন্যে এমন এক বন্দার ঠিকানা 
তাকে দিলেন, যার কাছে আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান ছিল। সেই জ্ঞান মুসা 
(আঃ)-এর কাছে ছিল না। যদিও মুসা (আঃ)-এর জ্ঞান মর্তবার দিক দিয়ে 
শ্রেষ্ঠ ছিল, কিন্তু তিনি সেই বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না। এদিকে 
আল্লাহ্‌ তাআলা মুসা (আঃ)-কে জ্ঞানার্জনের অসীম প্রেরণা দান 
করেছিলেন ফলে নতুন জ্ঞানের কথা শুনেই তিনি তা অর্জন করার জন্যে 
শিক্ষার্থীর বেশে সফর করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং আল্লাহ্‌ তাআলার 
কাছেই খিযিরের ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় 
এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা ইচ্ছা করলে এখানেই খিযিরের সাথে মূসা 
(আঃ)-এর সাক্ষাৎ অনায়াসে ঘটাতে পারতেন অথবা মুসা (আঃ)-কেই 
পরিস্কার ঠিকানা বলে দিতে পারতেন। ফলে সেখানে পৌছা কষ্টকর হত 
না। কিন্তু ঠিকানা অস্পষ্ট রেখে বলা হয়েছে যে, যেখানে মৃত মাছ জীবিত 
হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই খিিরকে পাওয়া যাবে। 


বোখারীর হাদীস থেকে মাছ সম্পর্কে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌ তাআলার 
পক্ষ থেকেই থলেতে মাছ রেখে দেয়ার নির্দেশ হয়েছিল। তবে তা খাবার 
হিসেবে রাখার আদেশ হয়েছিল, না অন্য কোন উদ্দেশে তা জানা যায় না। 
তবে উভয় সন্তাবনাই রয়েছে। তাই কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, 
এই ভাজা মাছটি খাওয়ার জন্যে রাখা হয়েছিল এবং তারা তা থেকে কিছু 
অংশ খেয়েও ছিলেন। মাছটির অবশিষ্ট অংশই জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে 
যায়।_ক্রতুবী) 

মাছের বিষয়টি ভূলে না গেলে অবশ্য ব্যাপার সেখানেই শেষ হয়ে 
যেত। অথচ মুসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় পরীক্ষা নেয়া ছিল এর উদ্দেশ্য। তাই 
উভয়েই মাছের কথা ভুলে গেলেন এবং পূর্ণ একদিন ও একরাত্রির পথ 
অতিক্রম করার পর ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভব করলেন। এটা ছিল তৃতীয় 
পরীক্ষা। কেননা, এর আগেও ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভব করতে পারতেন। 
ফলে সেখানেই মাছের কথা স্মরণ হয়ে যেত এবং এত দূরবর্তী সফরের 
প্রয়োজন হত না; কিন্তু মুসা (আঃ) আরও একটু কষ্ট করুক সম্ভবতঃ 
এটাই ছিল আল্লাহ্‌ তাআলার অভিপ্রায়। তাই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার 
পর ক্ষুধা ও কুস্তি অনুভূত হয় এবং মাছের কথা মনে পড়ে। অতঃপর 
সেখান থেকেই তারা পথচিহ অনুসরণ করে ফিরে চলেন। 


৮১৩ সূরা কাহ্‌ফ AY 
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(৬৩) সে বলল £ আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন প্রস্তরখণ্ডে 
আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম শয়তানই 
আমাকে একথা স্বরণ রাখতে ভুলিয়ে দিয়েছিল। মাছটি আশ্চয্নকভাবে 
সমুদ্রে নিজের পথ করে নিয়েছে। (৬৪) মূসা বললেন £ আমরা তো এ 
স্থানটিই খুঁজছিলাম। অতঃপর তাঁরা নিজেদের চিহন ধরে ফিরে চললেন। 
(৬৫) অতঃপর তারা আমার বান্দাদের মধ্যে এমন একজনের সাক্ষাত 
পেলেন, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে রহমত দান করেছিলাম ও আমার 
পক্ষ থেকে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। (৬৬) মুসা তাকে বললেন £ 
আমি কি এ শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, সত্যপথের যে জ্ঞান 
আপনাকে শেখানো হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন? (৬৭) 
তিনি বললেন £ আপনি আমার সাথে কিছুতেই বৈর্যধারণ করে থাকতে 
পারবেন না। (৬৮) যে বিষয় বোঝা আপনার আয়ত্তাধীন নয়, তা দেখে 
আপনি বৈধ্ধারণ করবেন কেমন করে? (৬৯) মুসা বললেন আল্লাহ্‌ 
চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোন 
আদেশ অমান্য করব না। (৭০) তিনি বললেন £ যদি আপনি আমার 
নু লহ ক পির জাকের করা যেপরযন্ত না 

নিজেই সে সম্পকে আপনাকে কিছু বলি। (৭১) অতঃপর তারা 
চলতে লাগল £ অবশেষে যখন তারা নৌকায় আরোহণ করল,তখন তিনি 
তাতে ছিধ্ করে দিলেন। মূসা বললেন £ আপনি কি এর আরোহীদেরকে 
ডুবিয়ে দেয়ার জন্যে এতে ছি করে দিলেন? নিশ্চয়ই আপনি একটি 
গুরুতর মন্দ কাজ করলেন। (৭২) তিনি বললেন £ আমি কি বলিনি যে, 
আপনি আমার সাথে কিছুতেই বৈধ ধরতে পারবেন না? (৭৩) মুসা বললেন 
£ আমাকে আমার ভুলের জন্যে অপরাধী করবেন না এবং আমার কাজে 
আমার উপর কঠোরতা আরোপ করবেন না। (৭৪) অতঃপর তারা চলতে 
লাগল। অবশেষে যখন একটি বালকের সাক্ষাত পেলেন, তখন তিনি তাকে 
হত্যা করলেন। মুসা বললেন? আপনি কি একটি নিস্পাপ জীবন শেষ করে 
দিলেন প্রাণের বিনিময় ছাড়াই? নিশ্চয়ই আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় 
কাজ ক্রলেন। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


মাছের সমুদ্রে চলে যাওয়ার কথাটি প্রথমবার % শব্দে ব্যক্ত করা 
হয়েছে। এর অর্থ সুড়ঙ্গ । পাহাড়ে রাস্তা তৈরী করার জন্যে অথবা শহরে 
ভূগর্ভস্থ পথ তৈরী করার উদ্দেশ্যে সুড়ঙ্গ খনন করা হয়। এ থেকে জানা 
গেল যে, মাছটি সমুদ্রে যেদিকে যেত, সেদিকে একটি সুড়ঙ্গের মত পথ 
তৈরী হয়ে যেত। বোখারীর হাদীস থেকে তাই জানা যায়। দ্বিতীয়বার যখন 
ইউশা’ ইবনে নুন দীর্ঘ সফরের পর এ ঘটনাটি উল্লেখ করেন, তখন $5513 

9.42 শব্দে বৰ্ণনা করা হয়েছে। উভয় বর্ণনার মধ্যে 
কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা, পানিতে সুড়ঙ্গ তৈরী হওয়া স্বয়ং একটি 
অভ্যাসবিরুদ্ধ আশ্চর্য ঘটনা। 

হষরত খিষিরের সাথে সাক্ষাত এবং তার নবুওয়তের প্রশ্ন £ 
(কোরআন পাকে ঘটনার মূল ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়নি, বরং 

69৫ (আমার বন্দাদের একজন) বলা হয়েছে। বোখারীর 
হাদীসে তার নাম খিযির উল্লেখ করা হয়েছে। খিযির অর্থ সবুজ-শ্যামল। 
সাধারণ তফসীরবিদগণ তার এই নামকরণের কারণ প্রসঙ্গে বলেন যে, 
তিনি যেখানে বসতেন, সেখানেই ঘাস উৎপন্ন হয়ে যেত, মাটি যেরাপই. 
হোক না কেন। কোরআন পাক একথাও বর্ণনা করে যে, থিযির পয়গম্বর 
ছিলেন না, একজন ওলী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ আলেমদের মতে তিনি যে 
নবী ছিলেন, একথা কোরআনে বর্ণিত ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয়। 
কেননা, এই সফরে যে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে, তন্মধ্যে কয়েকটি 
নিশ্চিতরূপেই প্রচলিত শরীয়ত বিরোধী । আল্লাহ্র ওহী ব্যতীত শরীয়তের 
নির্দেশের কোনরূপ ব্যতিক্রম হতে পারে না। নবী ও পয়গম্বর ছাড়া 
আল্লাহ্‌র ওহী কেউ পেতে পারে না। ওলী ব্যক্তিও কাশফ ও এলহামের 
মাধ্যমে কোন কোন বিষয় জানতে পারেন, কিন্তু তা এমন প্রমাণ নয়, যার 
ভিত্তিতে শরীয়তের কোন নির্দেশ পরিবর্তন করা যায়। অতএব, প্রমাণিত 
হয় যে, খিযির আল্লাহ্র নবী ছিলেন। তাকে ওহীর মাধ্যমে কিছুসংখ্যক 
প্রচলিত শরীয়ত বিরোধী বিশেষ বিধান দান করা হয়েছিল। তিনি যা কিছু 
করেছেন, তা এই ব্যতিক্রমী বিধানের অনুসরণেই করেছেন। কোরআনের 
নিন্মোক্ত বাক্যে তার পক্ষ থেকেও এ বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে £ 

৬৩555 অর্থাৎ, আমি নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছু 
করিনি বরং আল্লাহ্র নির্দেশেই করেছি। 

মোটকথা, সাধারণ আলেমদের মতে হযরত খিযির (আঃ) ও একজন 
নবী। তবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাকে কিছু অপার্থিব দায়িত্ব অর্পন করা 
হয়েছিল এবংএ সম্পর্কিত জ্ঞানও দান করা হয়েছিল। মুসা (আঃ) এগুলো 
জানতেন না। তাই তিনি আপত্তি উথ্থাপন করেছিলেন। তফসীর কুরতুবী, 
বাহ্রে-মুহীত, আবু হাইয়্যান প্রভৃতি গ্রন্থে এই বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে 
বর্ণিত হয়েছে। 

কোন ওলীর পক্ষে শরীয়তের বাহ্যিক নির্দেশ অমান্য করা 
জায়েষ নয় £ অনেক মুর্খ, পথভ্রষ্ট, সুফীবাদের কলঙ্ক লোক একথা বলে 
বেড়ায় যে, শরীয়ত ভিন্ন জিনিস আর তরীকত ভিন্ন জিনিস। অনেক 
বিষয় শরীয়তে হারাম, কিন্তু তরীকতে হালাল। কাজেই কোন ওলীকে 
প্রকাশ্য কবীরা গোনাহে লিপ্ত দেখেও আপত্তি করা ঠিক নয়। উপরোক্ত 
আলোচনা থেকেই জানা গেল যে, তাদের এসব কথা পরিস্কার 


৮১৪ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


ANE 





ধর্মদ্রোহিতা ও বাতিল। হযরত খিযির (আঃ)-কে দুনিয়ার কোন ওলীর 
মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না এবং তার কোন শরীয়তের বিরুদ্ধ 
কাজকে বৈধ বলা যায় না। 


সাগরেদের পক্ষে উত্তাদের অনুসরণ অপরিহার্য £ নর 
1685590440809 এখানে হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহর 
নবী ও শীৰ্ষস্থানীয় রসূল হওয়া সত্বেও হযরত খিযিরের কাছে সবিনয় 
প্রার্থনা করেছেন যে, আমি আপনার জ্ঞান শিক্ষা করার জন্যে আপনার 
সাহচর্য কামনা করি। এ থেকে বোঝা গেল যে, সাগরেদ গুণে ওস্তাদ 
অপেক্ষা অনেক বড় হলেও উত্তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং 
তার অনুসরণ করা ওয়াজিব। এটাই জ্ঞানার্জনের আদব।_ (কুরতুবী, 
মাযহারী) 
শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজে নির্বিকার থাকা আলেমের পক্ষে জায়েয 
us তাক - US AGS 
19-4 হযরত খিযির (আঃ) মুসা (আঃ)-কে বললেন,আপনি আমার 
সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। আসল তথ্য যখন আপনার জানা নেই, 
তখন ধৈর্য ধরবেনই বা কেমন করে? উদ্দেশ্য এই যে, আমি যে জ্ঞানলাভ 
করেছি, তা আপনার জ্ঞান থেকে ভিন্ন ধরনের। তাই আমার কাজকর্ম 
আপনার কাছে আপত্তিকর ঠেকবে। আসল তথ্য আপনাকে না বলা পর্যন্ত 
আপনি নিজ কর্তব্যের খাতিরে আপত্তি করবেন। 


মুসা (আঃ) স্বয়ং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার কাছে গমনের এবং তার 
কাছ থেকে জ্ঞানার্জনের নির্দেশ পেয়েছিলেন। তাই তার কোন কাজ 
প্রকৃতপক্ষে শরীয়ত বিরোধী হবে না, এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। 
তাই তিনি ধৈর্যধারণের ওয়াদা করে নিলেন। নতুবা এরূপ ওয়াদা করাও 
কোন আলেমের জন্যে জায়েয নয়। কিন্তু পরে শরীয়ত সম্পর্কে ধর্মীয় 
মর্যাদাবোধের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে কৃত ওয়াদা ভুলে গেলেন। 

প্রথম ঘটনাটি তেমন গুরুতরও ছিল না। শুধু নৌকাওয়ালাদের আর্থিক 
ক্ষতি অথবা পানিতে ডুবে যাওয়ার নিছক সম্ভাবনাই ছিল, যা পরে বাস্তবে 
পরিণত হয়নি। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলীতে মুসা (আঃ) আপত্তি না করার 
ওয়াদাও করেননি। বালক হত্যার ঘটনা দেখে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন 
এবং এ প্রতিবাদের জন্যে কোন ওযরও পেশ করেননি। শুধু এতটুকু 
বললেন যে, ভবিষ্যতে প্রতিবাদ করলে আমাকে সাহচর্য দান না করার 
অধিকার আপনার থাকবে। কেননা, শরীয়তবিরুদ্ধ কাজ বরদাশত করা 
কোন নবী ও রসূলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তবে প্রকৃতপক্ষেও যেহেতু তিনি 
পয়গম্বর ছিলেন, তাই অবশেষে এই রহস্য উদঘাটিত হয় যে, এসব ঘটনা 
খিযির (আঃ)-এর জন্যে শরীয়তের সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত করে দেয়া 
হয়েছিল এবং তিনি ওহীর প্রত্যাদেশ অনুযায়ীই এগুলো সম্পাদন 
করেছিলেন।--(মাযহারী) 

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন হয় যে, খিযির (আঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী তার 
জ্ঞান মূসা (আঃ)-এর জ্ঞান থেকে ভিন্ন ধরনের ছিল। কিন্তু উভয় জ্ঞানই 
যখন আল্লাহ্‌ প্রদত্ত, তখন উভয়ের বিধি-বিধানে বৈপরীত্য ও বিরোধ 
কেন? এ সম্পর্কে তফসীর মাযহারীতে হযরত কাযী সানাউল্লাহ্‌ 
পানিপথীর বক্তব্য সত্যের অধিক নিকটবর্তী এবং আকর্ষণীয়। আমি তার 
বক্তব্যের যে মর্ম বুঝতে পেরেছি, তার সার-সংক্ষেপ নিয়ে উদ্ধত করা হলঃ 





আল্লাহ্‌ তাআলা যাদেরকে ওহী ও নবুওয়তের মর্যাদায় ভূষিত করেন, 
সাধারণতঃ তাদেরকে জন-সংস্কারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তাদের 
প্রতি গ্রন্থ ও শরীয়ত নাযিল করা হয়। এগুলোতে জনগণের হেদায়েত ও 
সংশোধনের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ থাকে । কোরআন পাকে যত নবী-রসূলের 
নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের সবার উপরই শরীয়তের 
আইন প্রয়োগ ও সংশোধনের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। তাদের কাছে আগত 
ওহীও ছিল এই দায়িত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু অপরদিকে কিছু 
সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কিত দায়িত্বও তাদের উপর রয়েছে। সেসবের জন্যে 
সাধারণভাবে ফেরেশতাগণ নিয়োজিত রয়েছেন। কিন্তু কোন কোন 
পয়গম্বরকেও আল্লাহ্‌ তাআলা এ ধরনের দায়িত্ব পালনের জন্যে 
বিশেষভাবে নিযুক্ত করেছেন। হযরত খিযির (আঃ) তাঁদেরই একজন। 
সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কিত দায়িত্ব আনুষঙ্গিক ঘটনাবলীর সাথে সম্পৃক্ত, যেমন 
অমুক ডুবস্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হোক অথবা অমুককে নিপাত করা 
হোক অথবা অমুককে উন্নতি দান করা হোক। এগুলোর বিধি-বিধানও 
সাধারণ মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এসব আনুষঙ্গিক ঘটনার মধ্যে 
কিছুসংখ্যক এমনও থাকে যে, এক ব্যক্তিকে নিপাত করা শরীয়তের 
আইন বিরুদ্ধ, কিন্তু অপার্থিব আইনে এই বিশেষ ব্যাপারটিকে শরীয়তের 
সাধারণ আইনের আওতার বাইরে রেখে এ পয়গম্বরের জন্যে বৈধ করে 
দেয়া হয়, যার যি্মায় সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কিত এই বিশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত 
রয়েছে। এমতাবস্থায় শরীয়তের আওতা বহির্ভূত বিশেষ পরিস্থিতিজনিত 
এই নির্দেশটি শরীয়তের আইন-বিশেষজ্ঞদের জানা থাকে না। ফলে তারা 
একে হারাম বলতে বাধ্য হন এবং যাকে এই আইন থেকে পৃথক রাখা হয়, 
তিনি যথাস্থানে সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। 

মোটকথা, যেখানে বৈপরীত্য দেখা যায়, সেখানে প্রকৃত প্রস্তাবে 
বিপরীত নয় বরং আনুষঙ্গিক ঘটনা শরীয়তের সাধারণ আইন থেকে 
ব্যতিক্রম থাকে মাত্র। 


তাই এই ব্যতিক্রমটি নবুওয়ত সম্পর্কিত ওহীর মাধ্যমে হওয়া জরুরী। 
কোন কাশফ ও এলহাম এই ব্যতিক্রমের জন্যে যথেষ্ট নয়। হযরত খিযির 
কর্তৃক বালক হত্যা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম ছিল, কিন্তু তাকে 
সৃষ্টিগতভাবে শরীয়তের এই আইনের উধের্ব রেখে এ কাজের জন্যে 
আদেশ করা হয়েছিল। নবী নয়_ এমন কোন ব্যক্তিকে তার মাপকাঠিতে 
বিচার করে কোন হারামকে হালাল মনে করা যেমন ভণ্ড সুফীদের মধ্যে 
প্রচলিত আছে_সম্পূর্ণ ধর্মদ্রোহিতা ও ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার 
নামান্তর। 

ইবনে আবী শায়বা হযরত ইবনে আব্বাসের রাঃ ঘটনা বর্ণনা করেছেন 
যে, একবার নাজদাহ্‌ হারুরী (খারেজী) ইবনে আব্বাসের কাছে পত্র লিখল 
যে, হযরত খিযির (আঃ) নাবালেগ বালককে কিরূপে হত্যা করলেন, 
অথচ রসূলুল্লাহ (সাঃ) নাবালেগ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন? ইবনে 
আব্বাস জওয়াবে লিখলেন £ কোন বালক সম্পর্কে যদি তোমার এ জ্ঞান 
অর্জিত হয়ে যায়, যা খিষির (আঃ)-এর অর্জিত হয়েছিল, তবে তোমার 
জন্যেও নাবালেগ হত্যা করা জায়েয হয়ে যাবে। উদ্দেশ্য এই যে, খিযির 
(আঃ) নবুওয়তের ওহীর মাধ্যমে এই জ্ঞানলাভ করেছিলেন। রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর পর নবুওয়ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ এখন এই জ্ঞান কেউ 
লাভ করতে পারবে না।_ (মাযহারী) 

এ ঘটনা থেকে জানা গেল যে, কোন ব্যক্তিকে শরীয়তের আইনের 
উর্ধ্বে সাব্যস্ত করার অধিকার একমাত্র ওহীর অধিকারী পয়গম্বরেরই 
রয়েছে। 
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(৭৫) তিনি বললেন £ আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে বৈর্য ধরে 
থাকতে পারবেন না। (৭৬) মুসা বললেন £ এরপর যদি আমি আপনাকে 
কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে সাথে রাখবেন না। আপনি 
আমার পক্ষ থেকে অভিযোগ মুক্ত হয়ে গেছেন। (৭৭) অতঃপর তারা 
চলতে লাগল, অবশেষে যখন একটি জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌছে 
তাদের কাছে খাবার চাইল, তখন তারা তাদের আতিথেয়তা করতে 
অস্বীকার করল। অতঃপর তারা সেখানে একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে 
পেলেন, সেটি তিনি সোজা করে দীড় করিয়ে দিলেন। মুসা বললেন £ 
আপনি ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে এর পারিশ্রমিক আদায় করতে 
পারতেন। (৭৮) তিনি বললেন £ এখানেই আমার ও আপনার মধ্যে 
সম্পকর্ছেদ হল। এখন যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেননি, আমি তার 
তাৎপর্য বলে দিচ্ছি। (৭৯) নৌকাটির ব্যাপার_সেটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র 
ব্াক্তির। তারা সমুঘে জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি ইচ্ছা করলাম যে, 
সেটিকে ক্রটিযুক্ত করে দেই। তাদের অপরদিকে ছিল এক বাদশাহ। সে 
বলখয়োগে প্রত্যেকটি নৌকা ছিনিয়ে নিত। (৮০) বালকটির ব্যাপার_তার 
পিতা-মাতা ছিল ঈমানদার। আমি আশঙ্কা করলাম যে, সে অবাধাতা ও 
কুফর দ্বারা তাদেরকে প্রভাবিত করবে। (৮১) অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম 
যে, তাদের পালনকর্তা তাদেরকে মহত্র, তার চাইতে পবিব্রতায় ও 
ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর একটি শ্রেষ্ঠ সম্ভান দান করুক। (৮২) প্রাচীরের 
ব্যাপার_সেটি ছিল নগরের দু'জন পিতৃহীন বালকের। এর নীচে ছিল 
তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্ম পরায়ণ। সুতরাং আপনার 
পালনকর্তা দয়াবশত £ ইচ্ছা করলেন যে, তারা যৌবনে পদাপ করুক এবং 
নিজেদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক। আমি নিজ মতে এটা করিনি। আপনি যে 
বিষয়ে ধৈর্যধারণ করতে অক্ষম হয়েছিলেন, এই হল তার ব্যাখ্যা। (৮৩) 
তারা আপনাকে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন £ আমি 
(তোমাদের কাছে তার কিছু অবস্থা বণনা করব। 
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রো $ 31 বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, খিযির 
(আঃ) কুড়াল দ্বারা নৌকার একটি তক্তা বের করে দেন। ফলে নৌকায় 
পানি ঢুকে নিমজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এ কারণেই মুসা (আঃ) 
প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেন। কিন্তু এতিহাসিক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, 
পানি নৌকায় প্রবেশ করেনি মু'জেযার কারণে হোক কিংবা খিযির 
(আঃ) কর্তৃক এর কিছুটা মেরামত করার কারণে হোক। বগভীর 
রেওয়ায়েতে আছে যে, এই তক্তার জায়গায় খিযির (আঃ) একটি কাচ 
লাগিয়ে দেন। কোরআনের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, নৌকা ডুবে 
কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। এর দ্বারা উপরোক্ত রেওয়ায়েতগুলো সমর্থিত হয়। 

৩৬৩৪193০ আরবী ভাষায় ১৬ শব্দের অর্থ নাবালেগ 
বালক। যে বালককে খিযির (আঃ) হত্যা করেন, তার সম্পর্কে অধিকাংশ 
তফসীরবিদ বলেন যে, সে নাবালেগ ছিল। পরবর্তী বাক্যে রটে শব্দ 
থেকেও তার নাবালকত্বের সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা 5; শব্দের অর্থ 
গোনাহ্‌ থেকে পবিত্র। এ গুণটি হয় পয়গম্বরদের মধ্যে পাওয়া যায়, না হয় 


নাবালেগ বাচ্চাদের মধ্যে পাওয়া যায়। নাবালেগদের আমলনামায় কোন 
গোনাহ লিপিবদ্ধ করা হয় না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
08 হযরত খিথির (আঃ) যে জনপদে পৌছেন এবং যার 
অধিবাসীরা তার আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করে, হযরত ইবনে 
আব্বাসের রেওয়ায়েত সেটিকে এন্তাকিয়া ও ইবনে সীরীনের রেওয়ায়েতে 
'আইকা' বলা হয়েছে। হযরত আবু হোরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত আছে যে, 
সেটি ছিল আন্দালুসের একটি জনপদ।-_ (মাযহারী) 
94024503 ক’ব আহবার থেকে বর্ণিত রয়েছে 
যে, এই নৌকাটি যে দরিদ্রদের ছিল, তারা ছিল দশ ভাই। তন্মধ্যে পাচ 
জন ছিল বিকলাঙ্গ। অবশিষ্ট পাচ ভাই মেহনত-মজুরী করে সবার 
জীবিকার ব্যবস্থা করত। নদীতে নৌকা চালিয়ে ভাড়া উপার্জন করাই ছিল 
তাদের মজুরী। 
মিসকীনের সংজ্ঞা £ কারও কারও মতে মিসকীন এমন ব্যক্তি, যার 
কাছে কিছুই নেই। কিন্তু আলোচ্য আয়াত থেকে মিসকীনের সঠিক সংজ্ঞা 
এই জানা যায় যে, অত্যাবশ্যকীয় অভাব পুরণ করার পর যার কাছে 
নেসাব পরিমাণ মালও অবশিষ্ট থাকে না, সে-ও মিসকীনের অন্তর্ভুক্ত। 
কেননা, আয়াতে যাদেরকে মিসকীন বলা হয়েছে, তাদের কাছে কমপক্ষে 
একটি নৌকা তো ছিল, যার মূল্য নেসাবের চাইতে কম নয়। কিন্তু 
নৌকাটি অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনাদি পূরণে নিয়োজিত ছিল। তাই 
তাদেরকে মিসকীন বলা হয়েছে।_ (মাযহারী) 0৬৬4 0৬5$ 
বর্ণনা করেন যে, নৌকাটি যেদিকে যাচ্ছিল, সেখানে একজন জালেম 
বাদশাহ এই পথে চলাচলকারী সব নৌকা ছিনিয়ে নিত। হযরত খিযির এ 
কারণে নৌকার একটি তক্তা উপড়ে দেন, যাতে জালেম বাদশাহর 
লোকেরা ভাঙ্গা দেখে নৌকাটি ছেড়ে দেয় এবং দরিদ্ররা বিপদের হাত 
থেকে বেঁচে যায়। 


৮১৬  তফসীর মাআরেফুল কোরআন AA 
শী 


রাঃ হযরত খিযির (আঃ) যে বালকটি হত্যা করেন,তার স্বরূপ 
এই বর্ণনা করেছেন যে, তার প্রকৃতিতে কুফর ও পিতা-মাতার অবাধ্যতা 
নিহিত ছিল। তার পিতা-মাতা ছিল সকর্মপরায়ণ লোক। হযরত খিষির 
(আঃ) বলেন £ আমার আশঙ্কা ছিল যে, ছেলেটি বড় হয়ে সৎকর্মপরায়ণ 
পিতা-মাতাকে বিব্রত করবে এবং কষ্ট দেবে। সে কৃফরে লিপ্ত হয়ে 
পিতা-মাতার জন্যে ফেত্না হয়ে দাড়াবে এবং তার ভালবাসায় 
পিতা-মাতার ঈমানও বিপন্ন হয়ে পড়বে। 


ETISALAT we, 
এজন্যে আমি ইচ্ছা করলাম যে, আল্লাহ্‌ তাআলা এই সৎকর্মপরায়ণ 
পিতা-মাতাকে এ ছেলের পরিবর্তে তার চাইতে উত্তম সন্তান দান করুক, 
যার কাজকর্ম ও চরিত্র হবে পবিত্র এবং সে পিতা-মাতার হকও পূর্ণ 
করবে। 

ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম আতিয়্যার 
বাচনিক বর্ণনা করেন যে, নিহত ছেলের পিতা-মাতাকে আল্লাহ্‌ তাআলা 
তার পরিবর্তে একটি কন্যা দান করেন, পরবর্তীকালে যার গর্ভে দু'জন নবী 
জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তার গর্ভ থেকে 
জনবগ্রহণকারী নবীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তাআলা একটি বিরাট উম্মতকে 
হেদায়েত দান করেন। 

6448৫ হযরত আবু দ্দারদা রসুলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা 
করেন যে, প্রাচীরের নীচে রক্ষিত এতীম বালকদের গুপ্তধন ছিল 
স্বর্ণ রৌপ্যের ভাণ্ডার (তিরমিযী, হাকিম) 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন £ সেটি ছিল স্বর্ণের একটি ফলক। 


তাতে নিম্নলিখিত উপদেশবাক্যসমূহ লিখিত ছিল। হযরত ওসমান ইবনে 
আফফান (রাঃ)-ও এই রেওয়ায়েতটি রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) থেকে বর্ণনা 


করেছেন।-(কুরতুবী) 

(0) বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। 

(২) সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে তকদীরে বিশ্বাস করে 
অথচ দুশ্চিত্তাগনস্ত হয়। 

(৩) সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে আল্লাহ্‌ তাআলাকে 
রিযিকদাতারূপে বিশ্বাস করে; এরপর প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিশ্রম ও 
অনৰ্থক চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে। 


(৪) সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে মৃত্যুতে বিশ্বাস রাঞ্চে 
অথচ আনন্দিত ও প্রফুল্ল থাকে। 


(৫) সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে পরকালের 
_হিসাব-নিকাশে বিশ্বাস রাখে; অথচ সংকাজে গাফেল হয়। 


(৬) সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে দুনিয়ার নিত্যনৈমিত্তিক 
পরিবর্তন জেনেও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে। 


(৭) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ 


পিতা-মাতার সৎকর্মের উপকার সন্তান-সস্ততিরাও পায় ৪ 38০ 
এ এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত খিযির (আঃ)-এর মাধ্যমে 
এতীম বালকদের জন্যে রক্ষিত গুপ্তধনের হেফাযত এজন্যে করানো হয় 


যে, তাদের পিতা একজন সৎকর্মপরায়ণ আল্লাহ্‌র প্রিয় বন্দা ছিলেন। তাই 
আল্লাহ্‌ তাআলা তার সন্তান-সম্ভতির উপকারার্থে এ ব্যবস্থা করেন। 
মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির বলেন £ আল্লাহ তাআলা এক বন্দার 
সৎকর্মপরায়ণতার কারণে তার পরবর্তী সস্তান-সম্ততি,বংশধর ও 
প্রতিবেশীদের হেফাযত করেন।_ (মাযহারী) 

হযরত শিবলী (রহঃ) বলতেনঃ আমি এই শহর এবং সমগ্র এলাকার 
জন্যে শাস্তির কারণ। তার ওফাতের পর তার দাফন সমাপ্ত হওয়ার সাথে 
সাথে দায়লামের কাফেররা দাজলা নদী অতিক্রম করে বাগদাদ নগরী 
অধিকার করে। তখন সবাই বলাবলি করতে থাকে যে, আমাদের উপর 
দ্বিগুণ বিপদ চেপেছে, অর্থাৎ, শিবলীর ওফাত ও কাফেরদের হাতে 
বাগদাদের পতন__ক্রেতৃবী, ১১ খণ্ড, ২৯ পৃঃ) 

তফসীর মাযহারীতে বলা হয়েছে, আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে 
যে, আলেম ও সৎকর্মপরায়ণদের স্তান-সম্ততিদের খাতির করা এবং 
তাদের প্রতি স্েহপরায়ণ হওয়া উচিত, যে পর্যন্ত না তারা পুরোপুরি 
পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। 


348৫ --। শব্দটি 142 এর বহুবচন। অর্থ শক্তি এবং সে 


বয়স, যাতে মানুষ পূর্ণ শক্তি অর্জন এবং ভালমন্দের পার্থক্য করতে সক্ষম 
হয়। ইমাম আবু হানীফার রাঃ মতে পঁচিশ বছর বয়ক্রম এবং কারও কারও 


মতে চল্লিশ বছর বয়ঃক্রম। কেননা , কোরআন পাকে রয়েছে 

4548804708৬ মোষহরী) 

হযরত খিষির আঃ) জীবিত আছেন, না ওফাত হয়ে গেছে £ 
হযরত খিযির (আঃ) জীবিত আছেন, না ভার ওফাত হয়ে গেছে; এ 
বিষয়ের সাথে কোরআনে বর্ণিত ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই। তাই 
কোরআন ও হাদীসে স্পষ্টতঃ এ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। কোন 
কোন রেওয়ায়েত ও উক্তি থেকে তার অদ্যাবধি জীবিত থাকার কথা জানা 
যায়। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে এর বিপরীত বিষয় জানা যায়। ফলে 
এ ব্যাপারে সর্বকালেই আলেমদের বিভিন্নরূপ মতামত পরিদৃষ্ট হয়েছে। 
যাদের মতে তিনি জীবিত আছেন, তাদের প্রমাণ হচ্ছে মুস্তাদরাক হাকিম 
কর্তৃক হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি য়েওয়ায়েত। তাতে বলা 
হয়েছে £ যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাত হয়ে যায়, তখন সাদা-কালো 
দাড়িওয়ালা জনৈক ব্যক্তি আগমন করে এবং ভিড় ঠেলে ভেতরে প্রবেশ 
করে কান্নাকাটি করতে থাকে। এই আগন্তক সাহাবায়ে কেরামের দিকে 
মুখ করে বলতে থাকে। “আল্লাহ্‌র দরবারেই প্রত্যেক বিপদ থেকে সবর 
আছে, প্রত্যেক বিলুপ্ত বিষয়ের প্রতিদান আছে বরং তিনি প্রত্যেক ধ্বংসীল 
বস্তুর স্থলাভিষিক্ত। তাই তার দিকেই প্রত্যাবর্তন কর এবং তার কাছেই 
আগ্রহ প্রকাশ কর। কেননা, যে ব্যক্তি বিপদের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়, 
সে-ই প্রকৃত বঞ্চিত। 

আগন্তক উপরোক্ত বাক্য বলে বিদায় হয়ে গেলে হযরত আবু বকর 
(রাঃ) ও আলী (রাঃ) বললেন £ ইনি হযরত খিযির (আঃ)। 

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে আছে যে, দাজ্জাল মদীনার নিকটবর্তী 
এক জায়গায় পৌছলে মদীনা থেকে এক ব্যক্তি তার মোকাবেলার জন্যে 
বের হবেন। তিনি তৎকালীন লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হবেন কিংবা 
শ্ৰেষ্ঠতম লোকদের অন্যতম হবেন। আবু ইসহাক বলেন £ এ ব্যক্তি হবেন 
হযরত খিযির (আঃ)। 


৮১৭ সূরা কাহ্‌ফ 


AY 





ইবনে আবিদদুনিয়া ‘কিতাবুল-হাওয়াতিফে’ বর্ণনা করেন যে, হযরত 
আলী (রাঃ) হযরত খিযির (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি তাকে 
একটি দোয়া বলে দেন। যে ব্যক্তি এই দোয়া প্রত্যেক নামাযের পর পাঠ 
করবে; সে বিরাট সওয়াব, মাগফেরাত ও রহমতা পবে। দোয়াটি এই £ 


৬১১০৯] 4৪২০ ০ Em ০৪ Ee Yn lb 
৯১৬০ die ১৮ BS ০৯৭০] COM pe rm Yn 
- ৩০০০০ 


“হে এ সত্তা, যার এক কথা শোনা অন্য কথা শোনার প্রতিবন্ধক হয় 
না; হে এ সত্তা যাকে একই সময়ে করা লাখো-কোটি প্রশ্ন বিভ্রান্ত করে না 
এবং হে এ সত্তা যিনি, দোয়ায় পীড়াপীড়ি করলে এবং বার বার বললে 
বিরক্ত হন না; আমাকে তোমার ক্ষমার স্বাদ আস্বাদন করাও এবং তোমার 
মাগফেরাতের স্বাদ দান কর।" 

অতঃপর এ গ্রন্থেই হুবহু এই ঘটনা, এই দোয়া এবং হযরত খিযির 
(আঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের ঘটনা হযরত ওমর (রাঃ) থেকেও বর্ণিত 
আছে। 

পক্ষান্তরে যারা হযরত খিযির (আঃ)-এর জীবদ্দশা অস্বীকার করে, 
তাদের বড় প্রমাণ হচ্ছে সহীহ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস। হযরত ইবনে ওমর বলেন £ রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) জীবনের শেষ দিকে এক রাত্রে আমাদেরকে নিয়ে এশার নামায 
পড়েন। নামায শেষে তিনি দাড়িয়ে যান এবং নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেন 

কই ক০ লে BL ৮১০০০ IU ৮৯ পিএ ৮0 

এ ০৮১১। he ০১ ০৮ 

“তোমরা কি আজকের রাতটি লক্ষ্য করছ? এই রাত থেকে একশ’ 
বছর আজ যারা পৃথিবীতে আছে, তাদের কেউ জীবিত থাকবে না।” 

হযরত ইবনে ওমর অতঃপর বলেন £ এই রেওয়ায়েত সম্পর্কে 
অনেকেই অনেক রকম ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
উদ্দেশ্য ছিল এই যে, একশ’ বছর অতীত হলে এ শতাব্দী শেষ হয়ে 
যাবে। 

কেউ কেউ খিযির (আঃ)-এর জীবিত থাকার বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ 
প্রকাশ করে বলেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলে জীবিত থাকলে 
তার কাছে উপস্থিত হয়ে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করা তার জন্যে 


অপরিহার্য ছিল। কেননা, হাদীসে বলা হয়েছে 1৩ ০৮৩১৬ ॥ 
| ১ ০৮5 অর্থাৎ, মুসা (আঃ)- জীবিত থাকলে আমার অনুসরণ 
করা ছাড়া তারও গত্যন্তর ছিল না। (কারণ, আমার আগমনের ফলে তার 
ধর্ম রহিত হয়ে গেছে)। কিন্তু এটা অসম্ভব নয় যে, খিযির (আঃ)-এর 
জীবন ও নবুওয়ত সাধারণ পয়গমবদের থেকে ভিন্নরূপ হবে। তাকে 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সৃষ্টিগত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তাই তিনি 
সাধারণ মানুষ থেকে আলাদাভাবে নিজের কাজে নিয়োজিত আছেন। 
শরীয়তে মুহাম্মদীর অনুসরণের ব্যাপারে এটা সম্ভব যে, তিনি রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর নবুওয়তের পর এ শরীয়তেরই অনুসরণ করে চলেছেন। 

আবু হাইয়্যান বাহ্‌রে-মুহীত গ্রন্থে খিযির (আঃ)-এর সাথে কয়েজন 
বুযুর্গের সাক্ষাতের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সাথে সাথে একথাও 
বলেছেন যে,০৬ 4! ০ ১৬1১ -অর্থাৎ, সাধারণ আলেমদের মতে 
তার ওফাত হয়ে গেছে। -ফেন্ট খণ্ড ১৪৭ পৃঃ) 

তফসীর মাযহারীতে কাষী সানাউল্লাহ্‌ বলেন £ হযরত সাইয়্যেদ 
আহমদ সেরহিন্দী মৃজাদ্দিদে আলফেসানী তার কাশৃফের মাধ্যমে যেকথা 
বলেছেন, তার মধ্যেই সব বিতর্কের সমাধান নিহিত আছে। তিনি বনে £ 
আমি নিজে কাশফ জগতে হযরত খিযির (আঃ)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস 
করেছি। তিনি বলেছেন £ আমি ও ইলিয়াস (আঃ) উভয়েই জীবিত নই। 
কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এরূপ ক্ষমতা দান করেছেন যে, 
আমরা জীবিত মানুষের বেশ ধারণ করে বিভিন্নভাবে মানুষকে সাহায্য 
করতে পারি। 

আমি পূর্বেই বলেছি যে, হযরত খিযির (আঃ)-এর মৃত্যু ও জীবদ্দশার 
সাথে আমাদের কোন বিশ্বাসগত অথবা কর্মগত বিষয় জড়িত নয়। এ 
কারণেই কোরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কোন কিছু বলা 
হয়নি। তাই এ ব্যাপারে অতিরিক্ত আলোচনা নিশ্রয়োজন। কোন 
একদিকের উপর বিশ্বাস রাখাও আমাদের জন্য জরুরী নয়। কিন্তু প্রশ্নটি 
জনগণের মধ্যে বহুল প্রচলিত, তাই উল্লেখিত বিবরণ উদ্ধৃত করা হয়েছে। 


6555 অর্থাৎ, তারা আপনাকে প্রশ্ন করে। কার প্রশ্ন করেছিল, 
এ সম্পর্কে রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তারা ছিল মক্কার কোরাইশ 
সম্প্রদায়। মদীনার ইহুদীরা তাদেরকে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর নবুওয়ত ও 
সততা যাচাই করার জন্যে তিনটি প্রশ্ন বলে দিয়েছিল £ রহ, আসহাবে 
কাহফ ও যুলকারনাইন। তন্মধ্যে দু'টি প্রশ্নের জওয়াব পূর্বে বর্ণিত হয়েছে 
আলোচ্য আয়াতে তৃতীয় প্রশ্নের জওয়াব বর্ণিত হচ্ছে যে, যুলকারনাইন 
কে ছিল এবং তার কি অবস্থা ছিল? (বাহরে মুহীত) 


৮১৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন AA 
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পিকে নৃিতে তির তান নিক 
কাযোর্পকরণ দান করেছিলাম। (৮৫) অতঃপর তিনি এক কাযোর্পকরণ 
অবলম্বন করলেন (৮৬) অবশেষে তিনি যখন সূর্যের অস্তাচলে পৌছলেন; 
তখন তিনি সূর্যকে এক পঞ্চিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি 
সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আমি বললাম, হে 
যুলকারনাইন। আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে 
সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন। (৮৭) তিনি বললেন £ যে কেউ 
সীঘালজ্ঘনকারী হবে আমি তাকে শাস্তি দেব। অতঃপর তিনি তার 
পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবেন। তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন। (৮৮) 
এবং যে বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে 
কল্যাণ এবং আমার কাজে তাকে সহজ নিদে্শ দেব। (৮৯) অতঃপর তিনি 
এক উপায় অবলম্বন করলেন। (৯০) অবশেষে তিনি যখন সূর্যের উদয়াচলে 
পৌছলেন, তখন তিনি তাকে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হতে 
দেখলেন, যাদের জন্যে সৃযর্তাপ থেকে আত্মরক্ষার কোন আড়াল আমি সৃষ্টি 
করিনি। (৯১) প্রকৃত ঘটনা এমনিই। তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত 
আছি। (৯২) আবার তিনি এক পথ ধরলেন। (৯৩) অবশেষে যখন তিনি 
দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যস্থলে পৌছলেন, তখন তিনি সেখানে এক জাতিকে 
পেলেন, রা Oo 
বললঃ হে যুলকারনাইন, ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে করছে। 
আপনি বললে আমরা আপনার জন্যে কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, 
আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি নি করে দেবেন। (১৫) 
তিনি বললেন £ আমার পালনকর্তার আমাকে যে সামথ্য দিয়েছেন, তাই 
যথেষ্ট। অতএব, তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের 
ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নিম করে দেব। (৯৬) তোমরা 
আমাকে লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাকা 
স্থান পূরণ হয়ে গেল্ু, তখন তিনি বললেন £ তোষরা হাপরে দম দিতে থাক। 
অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হুল, তখন তিনি বললেন £ তোমরা 
গলিত তামা নিয়ে এস, আমি তা এর উপরে ঢেলে দেই। 

















টনক ৰ | 





























আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


যুলকারনাইন কে ছিলেন, কোন্‌ যুগে ও কোন্‌ দেশে ছিলেন 
এবং তার নাম যুলকারনাইন হল কেন? যুলকারনাইন নামকরণের হেতু 
সম্পর্কে বহু উক্তি ও তীব মতভেদ পরিদৃষ্টি হয়। কেউ বলেন £ তার মাথার 
চুলে দু'টি গুচ্ছ ছিল। তাই যুলকারনাইন, (দুই গুচ্ছওয়ালা) আখ্যায়িত 
হয়েছেন। কেউ বলেন £ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশসমূহ জয় করার কারণে 
যুলকারনাইন খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। কেউ এমনও বলেছেন যে, তার 
মাথায় শিং এর অনুরূপ দু'টি চিহ্ন ছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে 
যে, তার মাথার দুই দিকে দু'টি ক্ষতচিহ্‌ ছিল। 

কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, কোরআন স্বয়ং তার নাম যুলকারনাইন রাখেনি 
বরং ইহুদীরা এ নাম বলেছিল। বোধহয় তিনি তাদের কাছে এ নামেই খ্যাত 
ছিলেন। যুলকারনাইনের ঘটনা সম্পর্কে কোরআন পাক যা বর্ণনা করেছে, 
তাএইঃ 

তিনি একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্‌ ছিলেন এবং পাশ্চাত্য ও 
প্া্যদেশসমূহ জয় করেছিলেন। এসব দেশে তিনি সুবিচার ও ইনসাফের 
রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে তাকে লক্ষ্য 
অর্জনের জন্যে সর্বপ্রকার সাজ-সরঞ্রাম দান করা হয়েছিল। তিনি 
দিদ্থিজয়ে বের হয়ে পৃথিবীর তিন প্রান্তে পৌছেছিলেন__পাশ্চাত্যের শেষ 
প্রান্তে, প্রাচ্যের শেষ প্রান্তে এবং উত্তরে পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত। 
এখানেই তিনি দুই পর্বতের মধ্যবর্তী গিরিপথকে একটি সুবিশাল লৌহ 
প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে ইয়াজুজ-মাজুজের লুটতরাজ 
থেকে এলাকার জনগণ নিরাপদ হয়ে যায়। 

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়ত ও সত্যতা যাচাই করার উদ্দেশে প্রশ্ন 
উথ্থাপনকারী ইহুদীরা এই জওয়াব শুনে সন্তষ্ট হয়ে যায়। তারা আর 
অতিরিক্ত কোন প্রশ্ন করেনি যে, তার নাম কেন যুলকারনাইন ছিল এবং 
তিনি কোন্‌ দেশে কোন্‌ যুগে বিদ্যমান ছিলেন? এতে বোঝা যায় যে, এসব 
প্রশ্নে স্বয়ং ইহুদীরাও অনাবশ্যক ও অনর্থক মনে করেছে। বলাবহুল্য, 
কোরআন পাক ইতিহাস ও কাহিনীর ততটুকু অংশই উল্লেখ করে, 
যতটুকুর সাথে কোন ধর্মীয় বা পার্থিব উপকার জড়িত থাকে অথবা যার 
উপর কোন জরুরী বিষয় নির্ভরশীল থাকে। তাই এসব বিষয় কোরআন 
পাক বর্ণনা করেনি এবং কোন সহীহ হাদীসেও এসব প্রশ্নের উত্তর নেই। 
যেহেতু কোরআন পাকের কোন আয়াত বোঝা এগুলোর উপর নির্ভরশীল 
নয়, তাই পূর্ববর্তী সাহাবী ও তাবেয়ীগণও এসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগ 
দেননি। 


এখন এসব প্রশ্ন সমাধানের একমাত্র সম্বল হচ্ছে এতিহাসিক 
রেওয়ায়েত অথবা বর্তমান তওরাত ও ইঞ্জীল। বলাবাহুল্য, উপর্যুপরি 
পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে বর্তমান তওরাত এবং ইন্্ীলও এঁশী গ্রন্থের 
মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। এগুলো এখন বলতে গেলে পুরাকাহিনীর 
পর্যায়ভুক্ত। এগুলো বর্তমানে প্রাচীন এ্রতিহাসিক রেওয়ায়েত এবং 
ইসরাঈল কিস্সা-কাহিনীতে পরিপূর্ণ। এসব কাহিনীর কোন সনদ নেই 
এবং কোন যমানার সুধীবৃন্দের কাছেও এগুলো নির্ভরযোগ্য পরিগণিত 
হয়নি। তফসীরবিদগণও এ ব্যাপারে যা কিছু লিখেছেন, তাও এক ধরনের 
এতিহাসিক রেওয়ায়েতের সমষ্টি মাত্র। ফলে তাদের মধ্যে মতভেদের অস্ত 
নেই। বর্তমানকালে ইউরোপীয়রা ইতিহাসকে অত্যধিক গুরুত্ব দান 
করেছে। তারা এ বিষয়ের গবেষণায় অপরিসীম অধ্যবসায় ও পরিশ্রম 


৯সিঈ সুরা কাহ্‌ফ AA 
শশী শী শশা 


নিয়োজিত করেছে। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করে সেখান থেকে বিভিন্ন 
শিলালিপি উদ্ধার করেছে এবং সেগুলোর সাহায্যে পুরাতত্বের স্বরূপ 
আবিষ্ষারে অভূত পূর্ব কৃতিত্ব অর্জন করেছে। কিন্ত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ 
খনন করে প্রাপ্ত শিলালিপির মাধ্যমে কোন ঘটনার সমর্থনে সাহায্য পাওয়া 
গেলেও সেগুলো দ্বারা ঘটনার পাঠোদ্বার সম্ভবপর নয়। এর জন্যে 
তিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহই ভিত্তি হতে পারে। এসব ব্যাপারে 
প্রাচীনকালে এতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহের অবস্থা একটু আগেই জানা 
গেছে যে, এগুলোর মর্যাদা কিস্সা-কাহিনীর চাইতে অধিক নয়। প্রাচীন ও 
আধুনিক তফসীরবিদগণও নিজ নিজ গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত খঁতিহাসিক 
দৃষ্টিভঙ্গিতেই উদ্ধৃত করেছেন। এখানেও এ দৃষ্টিভঙ্গিতেই যতটুকু প্রয়োজন 
ততটুকু লেখা হচ্ছে। মাওলানা হিফযুর রহমান (রহঃ) 
“কাসাসুল-কোরআন' গ্রন্থে এ ঘটনার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। 
ইতিহাসের কৌতুহলী পাঠক সেখানে দেখে নিতে পারেন। 

কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বে শাসনক্ষমতা 
প্তিষ্ঠাকারী চার জন সমাট অতিক্রান্ত হয়েছেন। তন্মধ্যে দু'জন ছিলেন 
মুমিন এবং দু'জন কাফের মুমিন দু'জন হলেন হযরত সোলায়মান (আঃ) 
ও যুলকারনাইন এবং কাফের দু'জন নমরূদ ও বখতে-নসর। 

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যুলকারনাইন নামে পৃথিবীতে একাধিক 
ব্যক্তি খ্যাতি লাভ করেছেন এবং এটাও আশ্চর্যের ব্যাপার যে, প্রতি যুগের 
যুলকারনাইনের সাথেই সিকান্দর (আলেকজাণ্ডার) উপাধিটিও যুক্ত 
রয়েছে। 

খ্ৰীষ্টের প্রায় তিনশ’ বছর পূর্বে সিকান্দার নামে একজন সম্রাট প্রসিদ্ধ 
ও সুবিদিত ছিলেন। তাকে সিকান্দার গ্রীক, মকদুনী, রুমী, ইত্যাদি 
উপাধিতেও স্মরণ করা হত। তার মন্ত্রী ছিলেন এরিস্টটল এবং তিনি দারার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করে তার রাজ্য জয় করেন। সিকান্দার 
নামে খ্যাতিলাভকারী সর্বশেষ ব্যক্তি তিনিই ছিলেন। তার কাহিনী অধিক 
প্রসিদ্ধ। কেউ কেউ তাকেও কোরআনে উল্লেখিত যুলকারনাইন বলে 
অভিমত দিয়েছেন। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । কেননা, তিনি অস্মিপূজারী মুশরেক 
ছিলেন। কোরআন পাকে যে যুলকারনাইনের উল্লেখ রয়েছে, তার নবী 
হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, কিন্তু ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ 
হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। কোরআনের আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য 
দেয়। 

হাদীস ও ইতিহাসবিদ ইবনে-কাসীরের বক্তব্যে প্রথমতঃ জানা যায় 
যে, সিকান্দার বাদশাহ যিনি ঈসা (আঃ)-এর তিন শত বছর পূর্বে 
অতিক্রান্ত হয়েছেন, দারা ও পারস্য সমগ্রাটদের সাথে যার যুদ্ধ হয়েছে 
এবং যিনি আলেকজান্দরিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি কোরআনে বর্ণিত 
যুলকারনাইন নন। 

দ্বিতীয় £ ৮৮ ১৬ 41১ বাক্য থেকে জানা গেল যে, ইবনে-কাসীরের 
মতে তার নবী হওয়ার ধারণাটি প্রবল। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী ও 
তাবেয়ীগণের উক্তি স্বয়ং ইবনে কাসীর আবু তোফায়েলের রেওয়ায়েতক্রমে 
হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যুলকারনাইন নবী বা 
ফেরেশতা ছিলেন না; বরং একজন সৎকর্মপরায়ণ মুসলমান ছিলেন। তাই 
কোন কোন আলেম বলেছেন যে, “| এর সর্বনাম দ্বারা যুলকারনাইনকে 
নয়_খিযির (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। 

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, তবে কোরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন কে 
এবং কোন্‌ যুগে ছিলেন? এ সম্পর্কেও আলেমদের উক্তি-বিভিন্নরূপ। 


ইবনে কাসীরের মতে তার আমল ছিল সিকান্দার গ্রীক, মকদুনী থেকে 
দু'হাজার বছর পূর্বে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আমল। তার উজির 
ছিলেন হযরত খিির (আঃ)। ইবনে কাসীর “আলবেদায়াহ্‌ওয়ান্েহায়াহ 
গ্রন্থে এ রেওয়ায়েতও বর্ণনা করেছেন যে, যুলকারনাইন পদরজে হজ্বের 
উদ্দেশে আগমন করলে হযরত ইবরাহীম (আঃ) মক্কা থেকে বের হয়ে 
তাকে অভ্যর্থনা জানান, তার জন্যে দোয়া করেন এবং কিছু উপদেশও 
প্রদান করেন। তফসীর ইবনে কাসীরে আযরকীর বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে 
যে, যুলকারনাইন ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে তওয়াফ করেন এবং 
কোরবানী করেন। 

আবু রায়হান আল-বেরুনী “কিতাবুল আসারিল বাকীয়া আনিল 
কুরূনিল্‌ খালীয়া' গ্রন্থে বলেনঃ কোরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন হচ্ছে আবু 
বকর ইবনে সুমাই ইবনে ওমর ইবনে আফরীকায়স হিমইয়ারী। তিনি 
দিগ্বিজয়ী ছিলেন। তুববা হিমইয়ারী ইয়ামেনী তার কবিতায় তার জন্যে 
গর্ববোধ করে বলেছেন £ আমার দাদা যুলকারনাইন মুসলমান ছিলেন। 

আবু হাইয়্যান বাহ্রে-মুহীতে এ রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে 
কাসীর ও “আল-বেদায়াহ্‌ ওয়াননহায়াহ’ গ্রহে এর উল্লেখ করার পর বলেন 
ঃ এই যুলকারনাইন তিন জন ইয়ামেনী সমাটের মধ্যে প্রথম সম্রাট ছিলেন। 
সে-ই সাবা’ কূপের মোকদ্দমায় হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পক্ষে ন্যায় 
ফয়সালা দিয়েছিলেন। এ সমুদয় রেওয়ায়েতে যুলকারনাইনের ব্যক্তিত্ব, 
সুনাম ও বংশপরম্পরা সংক্রান্ত মতভেদ সত্বেও তার আমল হযরত 
ইবরাহীম (আঃ)-এর আমল বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। 


18545503503 এখানে প্রণিধানেযোগ্য বিষয় যে, 
কোরআন পাক +১ সংক্ষিপ্ত শব্দ ছেড়ে 13545 এ দু'টি শব্দ কেন 
ব্যবহার করল? চিন্তা করলে দেখা যাবে, এ দু'টি শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত 
রয়েছে যে, কোরআন পাক যুলকারনাইনের আদ্যপাস্ত কাহিনী বর্ণনা 
করার ওয়াদা করেনি; বরং তার আলোচনার একাংশ উল্লেখ করার কথা 
বলেছে। উপরে যুলকানারইনের নাম ও বংশপরম্পরা সম্পর্কে যে 
শ্রতিহাসিক আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, কোরআন পাক একে 
অনাবশ্যক মনে করে বাদ দেয়ার কথা প্রথমেই ঘোষণা করে দিয়েছে। 
এমন বন্ধ যদ্দারা লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য নেয়া হয়। যন্ত্রপাতি, বৈষয়িক 
উপায়াদি, জ্ঞানবুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত 
(বোহরে-মুহীত) 

রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থার জন্যে একজন সমাট ও রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে 
যেসব বিষয় অত্যাবশ্যকীয় রর বলে সেগুলোই বোঝানো 
হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা যুলকারনাইনকে ন্যায়বিচার, 
শাস্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও দেশ বিজয়েরই জন্যে সে যুগে যেসব বিষয় 
প্রয়োজনীয় ছিল, তা সবই দান করেছিলেন। 

52238 অর্থাৎ, সব রকম ও দুনিয়ার সর্বত্র পৌছার উপকরণাদি 
তাকে দান করা হয়েছিল, কিন্তু সে সর্বপ্রথম পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে 
পৌঁছার উপকরণাদি কাজে লাগায়। 


58052289955 অর্থাৎতিনি পশ্চিম প্রান্তে সে সীমা 
পর্যন্ত পৌছে গেলেন, যার পরে কোন জনবসতি ছিল না। 


৮২০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন AY. 
সা শী টি টাশিীপ্শীিশিিিিিিশিশ্ীশীর্ঁ র্‌ )শীশীটি 


34440, - 3% এর শাব্দিক অর্থ কালো জলাভূমি অথবা 
কাদা। এখানে সে জলাশয়কে বোঝানো রয়েছে, যার নীচে কালো রঙের 
কাদা থাকে। ফলে পানির রঙও কালো দেখায়। সূর্যকে এরূপ জলাশয়ে 
অস্ত যেতে দেখার অর্থ এই যে, দর্শক মাত্রই অনুভব করে যে, সূর্য এই 
জলাশয়ে অস্ত যাচ্ছে। কেননা, এরপর কোন বসতি অথবা স্থলভাগ ছিল 
না। আপনি যদি সূর্যাস্তের সময় এমন কোন ময়দানে উপস্থিত থাকেন, যার 
পশ্চিমদিকে দুরদুরাস্তপর্যস্ত কোন পাহাড়, বৃক্ষ, দালান-কোঠা ইত্যাদি না 
থাকে, তবে আপনার মনে হবে যেন সূর্যাটি মাটির অভ্যন্তরেই প্রবেশ 
করছে। 


9355455 অর্থাৎ, এ কালো জলাশয়ের কাছে যুলকারনাইন 
এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আয়াতের পরবর্তী অংশ থেকে জানা 
যায় যে, সম্প্রদায়টি ছিল কাফের। তাই আল্লাহ্‌ তাআলার 
যুলকারনাইনকে ক্ষমতা দান করলেন যে, তুমি ইচ্ছা করলে প্রথমেই 
সবাইকে তাদের কুফরের শাস্তি প্রদান কর এবং ইচ্ছা করলে তাদের সাথে 
সদয় ব্যবহার কর অর্থাৎ, প্রথমে দাওয়াত, তাবলীগ ও উপদেশের মাধ্যমে 
তাদেরকে ইসলাম ও ঈমান কবুল করতে সম্মত কর। এরপর যারা মানে, 
তাদেরকে প্রতিদান এবং যারা না মানে তাদেরকে শাস্তি দাও। প্রত্যত্তরে 
যুলকারনাইন দ্বিতীয় পথই অবলম্বন করে বললেন £ আমি প্রথমে 
তাদেরকে উপদেশের মাধ্যমে সংপথে আনার চেষ্টা করব। এরপরও যারা 
কুফরে দৃঢ়পদ থাকবে, তাদেরকে শাস্তি দেব। পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস 
স্থাপন করবে এবং সৎকর্ম করবে, তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব। 


9॥0 এ থেকে জানা যায় যে, যুলকারনাইনকে আল্লাহ্‌ 
তাআলা নিজেই সম্বোধন করে একথা বলেছেন। যুলকারনাইনকে নবী 
সাব্যস্ত করা হলে এতে কোন প্রশ্ন দেখা দেয় না যে, ওহীর মাধ্যমেই তাকে 
বলা হয়েছে। কিন্তু তাকে নবী না মানলে কোন পয়গম্ুরের মধ্যস্থতায়ই 
তাকে এই সম্বোধন করা হয়ে থাকবে। যেমন, রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত 
রয়েছে যে, হযরত খিযির (আঃ) তার সাথে ছিলেন। এছাড়া এতে 
নবুওয়তের ওহী না হয়ে আভিধানিক ওহী হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। 


যেমন, হযরত মুসা (আঃ)-এর জননীর জন্যে কোরআনে (৫7 বলা 


হয়েছে। অথচ তিনি যে নবী ও রসূল ছিলেন না, সেকথা বলাই বাহুল্য। 
কিন্তু আবু হাইয়্যান বাহ্রে-মুহীতে বলেন £ এখানে যুলকারনাইনকে যে 
আদেশ দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে হত্যা ও শাস্তির আদেশ। এ ধরনের 
আদেশ নবুওয়তের ওহী ব্যতীত দেয়া যায় নাঁ_কাশফ, এলহাম অথবা 
অন্য কোন উপায়ে তা হতে পারে না। তাই হয় যুলকারনাইনকে নবী 
মানতে হবে, না হয় তার আমলে একজন নবীর উপস্থিতি স্বীকার করতে 
হবে, যার মাধ্যমে তাকে সম্বোধন করা হয়েছে। এছাড়া অন্য কোন 
সন্তাবনাই বিশুদ্ধ নয়। 

যুলকারনাইন পূর্বপ্রান্তে যে জাতিকে বসবাস করতে দেখেছেন, 
কোরআন পাক তাদের সম্পর্কে বলেছে যে, তারা গৃহ, তাবু, 
পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির দ্বারা রোদ থেকে আত্মরক্ষা করত না, কিন্ত 
তাদের ধর্ম ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে কিছুই বলেনি এবং যুলকারনাইন তাদের 
সাথে কি ব্যবহার করেছেন, তাও ব্যক্ত করেনি। বলাবাহুল্য, তারাও 
কাফেরই ছিল এবং যুলকারনাইন তাদের সাথেও এমন ব্যবহারই 
করেছেন, যা পশ্চিমা জাতির সাথে করেছেন বলে উপরে বর্ণিত হয়েছে। 
তবে এখানে তা বর্ণনা করার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। কারণ, পূর্ববর্তী 
ঘটনার আলোকেই তা বোঝা যায়।_ (বাহ্রে-মুহীত) 


শব্দার্থ £ 44546 যে বস্তু কোন কিছুর জন্যে বাধা হয়ে যায়, 
১৮ তাকে বলা হয়; তা প্রাচীর হোক কিংবা পাহাড় হোক, কৃত্রিম হোক 
কিংবা প্রাকৃতিক হোক। এখানে ৬:৭ বলে দুই পাহাড় বোঝানো হয়েছে। 
এগুলো ইয়াজুজ-মাজুজের পথে বাধা ছিল। কিন্তু উভয়ের মধ্যবর্তী 
গিরিপথ দিয়ে এসে তারা আক্রমণ চালাত। যুলকারনাইন এই গিরিপথটি 
বন্ধ করে দেন। 

শব্দটি ১১9% - 5 শব্দটি 5১) এর বহুবচন। এর অর্থ পাত। 
এখানে লৌহখণ্ড বোঝানো হয়েছে। গিরিপথ বন্ধ করার জন্যে নির্মিতব্য 
প্রাচীর ইট-পাথরের পরিবর্তে লোহার পাত ব্যবহার করা হয়েছিল। 

৩ দুই পাহাড়ের বিপরীত মুখী দুই দিক £ 

{5&5 অধিকাংশ তফসীরবিদগণের মতে এর অর্থ গলিত তামা। কারও 
কারও মতে গলিত লোহা অথবা রাঙতা। (কুরতুবী) 
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(৯৭) অতঃপর ইয়াজুজ ও মাজুজ তার উপরে আরোহণ করতে পারল না 
এবং তা ভেদ করতেও সক্ষম হল না। (৯৮) যুলকারনাইন বললেন £ এটা 
আমার পালনকর্তার অনুগ্হ। যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত সময় 
আসবে, তখন তিনি একে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দেবেন এবং আমার পালনকর্তার 
প্রতিশ্রুতি সত্য। (৯৯) আমি সেদিন তাদেরকে দলে দলে তরঙ্গের আকারে 
ছেড়ে দেব এবং শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সবাইকে 
একত্রিত করে আনব। (১০০) সেদিন আমি কাফেরদের কাছে জাহান্নামকে 
প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব। (১০১) যাদের চক্ষুসমূহের উপর পদা ছিল 
আমার স্বরণ থেকে এবং যারা শুনতেও সক্ষম ছিল না। (১০২) কাফেররা 
কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে 
অভিভাবকরপে গ্রহণ করবে? আমি কাফেরদের অভ্যর্থনার জন্যে 
জাহান্নামকে প্রস্তুত করে রেখেছি। (১০৩) বলুন £ আমি কি তোমাদেরকে 
সেসব লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্র্ত। (১০৪) 
তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্ঘিবজীবনে বিভ্রান্ত হয়, অথচ তারা যনে 
করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। (১০৫) তারাই সে লোক, যারা তাদের 
পালনকর্তার নিদশনাবলী এবং তার সাথে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করে। 
ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কেয়ামতের দিন তাদের জন্য 
আমি কোন গুরুত্ব স্থির করব না। (১০৬) জাহান্নাম - এটাই তাদের 
প্রতিফল; কারণ, তারা কাফের হয়েছে এবং আমার নিদশনাবলী ও 
রসূলগণকে বিদ্রপের বিষয়রূপে গ্রহণ করেছে। (১০৭) যারা বিশ্বাস স্থাপন 
করে ও সৎকর্ম সম্পদান করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্যে আছে জন্নোতুল 
ফেরদাউস। (১০৮) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখান থেকে স্থান 
পরিবর্তন করতে চাইবে না। (১০৯) বলুন £ আমার পালনকর্তার কথা, 
লেখার জন্যে যদি সমুদ্ের পানি কালি হয়, তবে আমার পালনকর্তার কথা 
শেষ হওয়ার আগেই সে সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে। সাহায্যার্থে অনুরূপ 
আরেকটি সমুদ্র এনে দিলেও। 










































































আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পু অর্থাৎ, যে বস্তু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে সমতল হয়ে যায়। 


ইয়াজুজ-মাজুজ কারা এবং কোথায়? যুলকারনাইনের প্রাচীর 
কোথায় অবস্থিত £ ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে ইসরাঈলী রেওয়ায়েত ও 
এ্রতিহাসিক কিস্সা-কাহিনীতে অনেক ভিত্তিহীন অলীক কথাবার্তা 
প্রচলিত রয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদও এগুলো ধতিহাসিক দৃষ্টিকোণ 
থেকে উদ্ধৃত করেছেন, কিন্ত স্বয়ং তাদের কাছেও এগুলো নির্ভরযোগ্য 
নয়। কোরআন পাক তাদের সংক্ষিপ্ত অবস্থা বর্ণনা করেছে এবং রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্পর্কে উম্মতকে অবহিত করেছেন। 
ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপনের বিষয় ততটুকুই, যতটুকু কোরআন ও হাদীসে 
বর্ণিত হয়েছে। তফসীর, হাদীস ও ইতিহাসবিদগণ এর অতিরিক্ত যেসব 
এতিহাসিক ও ভৌগোলিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন, সেগুলো বিশুদ্ধও হতে 
পারে এবং অশুদ্ধও হতে পারে। ইতিহাসবিদগণের বিভিন্নমুখী উক্তিগুলো 
নিছক ইঙ্গিত ও অনুমানের উপর ভিত্তিশীল। এগুলো শুদ্ধ কিংবা অশুদ্ধ 
হলেও তার কোন প্রভাব কোরআনের বক্তব্যের উপর পড়ে না। 

আমি এখানে সর্বপ্রথম এ সম্পর্কিত সহীহ্‌ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলো 
উল্লেখ করছি। এরপর প্রয়োজন অনুসারে এতিহাসিক রেওয়ায়েতও বর্ণনা 
করাহবে। 

ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনা £ কোরআন ও হাদীসের 
সুস্পষ্ট বৰ্ণনা থেকে এতটুকু নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াজুজ-মাজুজ 
মানব সম্প্রদায়ভূক্ত। অন্যান্য মানবের মত তারাও নূহ (আঃ)-এর 
সন্তান-সন্ততি। কোরআন পাক স্পষ্টতই বলেছে £ ৫4414 
৫ অর্থাৎ, নূহের মহাপ্রাবনের পর দুনিয়াতে যত মানুষ আছে 
এবং থাকবে, তারা সবাই নূহ (আঃ)-এর সন্তান-সন্ততি হবে। এঁতিহাসিক 
রেওয়ায়েত এ ব্যাপারে একমত যে, তারা ইয়াফেসের বংশধর। একটি 
দুর্বল হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তাদের অবশিষ্ট অবস্থা 
সম্পর্কে সর্বাধিক বিস্তারিত ও সহীহ্‌ হাদীস হচ্ছে হযরত নাওয়াস ইবনে 
সামআন (রাঃ)-এর হাদীসটি। এটি সহীহ্‌ মুসলিম ও অন্যান্য সব 
নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। হাদীসবিদগণ একে সহীহ্‌ 
আখ্যা দিয়েছেন। এতে দাজ্জালের আবির্ভাব, ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ, 
ইয়াজুজ-মাজুজের অভ্যুত্থান ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণ উল্লেখিত আছে। 
হাদীসটির অনুবাদ নিযরূপ ঃ 

হযরত নাওয়াস ইবনে-সামআন (রাঃ) বলেন £ রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
একদিন ভোর বেলা দাজ্জালের আলোচনা করলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে 
তিনি তার সম্পর্কে এমন কিছু কথা বললেন, যদ্ধারা মনে হচ্ছিল যে, সে 
নেহাতই তুচ্ছ ও নগণ্য (উদাহরণতঃ সে কানা হবে।) পক্ষান্তরে কিছু কথা 
এমন বললেন, যন্বারা মনে হচ্ছিল যে, তার ফেতনা অত্যন্ত ভয়াবহ ও 
কঠোর হবে। (উদাহরণতঃ জান্নাত ও দোযখ তার সাথে থাকবে এবং 
অন্যান্য আরও অস্বাভাবিক ও ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ঘটবে।) রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর বর্ণনার ফলে (আমরা এমন ভীত হয়ে পড়লাম,) যেন দাজ্জাল 
খর্জুর বৃক্ষের ঝাড়ের মধ্যেই রয়েছে। (অর্থাৎ, অদুরেই বিরাজমান 
রয়েছে) বিকালে যখন আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত 
হলাম, তখন তিনি আমাদের মনের অবস্থা আঁচ করে নিলেন এবং জিজ্ঞেস 
করলেন £ তোমরা কি বুঝেছ? আমরা আরয করলাম £ আপনি দাজ্জালের 


৮২২ তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন 


ATTY 





আলোচনা প্রসঙ্গে এমন কিছু কথা বলেছেন, যাতে বোঝা যায় যে, তার 
ব্যাপারটি নেহাতই তুচ্ছ এবং আরও কিছু কথা বলেছেন, যাতে মনে হয়, 
সে খুব শক্তিসম্পন্ন হবে এবং তার ফেতনা হবে খুব গুরুতর। এখন 
আমাদের মনে হয়েছে যে, যেন সে আমাদের নিকটেই খর্জুরবৃক্ষের ঝাড়ের 
মধ্যে লুকিয়ে আছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন £ তোমাদের সম্পর্কে আমি 
যেসব ফেংনার আশঙ্কা করি, তন্মধ্যে দাজ্জালের তুলনায় অন্যান্য ফেতনা 
অধিক ভয়েরযোগ্য। (অর্থাৎ, দাজ্জালের ফেতনা এতটুকু গুরুতর নয়, 
যতটুকু তোমরা মনে করছ।) যদি আমার জীবদ্দশায় সে আবির্ভূত হয়, 
তবে আমি নিজে তার মোকাবেলা করব। (কাজেই তোমাদের চিন্তান্বিত 
হওয়ার কোন কারণ নেই।) পক্ষান্তরে সে যদি আমার পরে আসে, তবে 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে পরাভূত করার চেষ্টা করবে। 
আমার অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক মুসলমানের সাহায্যকারী। 
(তার লক্ষণ এই যে,) সে যুবক, ঘন কৌকড়ানো চুলওয়ালা হবে। তার 
একটি চক্ষু উপরের দিকে উদিত হবে (এবং অপর চক্ষুটি হবে কানা।) যদি 
আমি (কুৎসিত চেহারার) কোন ব্যক্তিকে তার সাথে তুলনা করি, তবে সে 
হচ্ছে আবদুল ওযযা ইবনে-কৃত্না। (জাহেলিয়াত আমলে কুৎসিত 
চেহারার 'বনু খোযাআ' গোত্রের এ লোকটির তুলনা ছিল না।) যদি কোন 
মুসলমান দাজ্জালের সম্মুখীন হয়ে যায়, তবে সূরা কাহফের প্রথম 
আয়াতগুলো পড়ে নেয়া উচিত। (এতে সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে 
নিরাপদ হয়ে যাবে।) দাজ্জাল সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থান থেকে বের 
হয়ে চতুর্দিকে হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহ্‌র বান্দারা, তোমরা তার 
মোকাবেলায় সুদৃঢ় থাক। 

আমরা আরয করলাম £ ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ), সে কতদিন থাকবে। 
তিনি বললেন £ সে চল্লিশ দিন থাকবে, কিন্তু প্রথম দিন এক বছরের সমান 
হবে। দ্বিতীয় দিন এক মাসের এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। 
অবশিষ্ট দিনগুলো সাধারণ দিনের মতই হবে। আমরা আরয করলাম, ইয়া 
রসূলাল্লাহ্‌ (সাঃ) যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, আমরা কি তাতে শুধু 
এক দিনের (পাচ ওয়াক্ত) লামাযই পড়ব? তিনি বললেনঃ না; বরং সময়ের 
অনুমান করে পূর্ণ এক বছরের নামায পড়তে হবে। আমরা আবার আরয 
করলাম £ ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ , সে কেমন দ্রুতগতিতে সফর করবে? তিনি 
বললেন £ সে মেঘখণ্ডের মত দ্রুত চলবে, যার পেছনে অনুকূল বাতাস 
থাকে। দাজ্জাল কোন সম্প্রদায়ের কাছে পৌছে তাকে মিথ্যা ধর্মবিশ্বাসের 
প্রতি দাওয়াত দেবে। তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলে সে মেঘমালাকে 
বর্ষণের আদেশ দেবে। ফলে, বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং মাটিকে আদেশ দেকে; 
ফলে সে শস্য-শ্যামলা হয়ে যাবে। (তাদের চতুষ্পদ জন্তু তাতে চরবে।) 
সন্ধ্যায় যখন জত্বগুলো ফিরে আসবে, তখন তাদের কুঁজ পূর্বের তুলনায় 
উচু হবে এবং স্তন দুধে পরিপূর্ণ থাকবে। এরপর দাজ্জাল অন্য সম্প্রদায়ের 
কাছে যাবে এবং তাদেরকেও কুফরের দাওয়াত দেবে। কিন্তু তারা তার 
দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করবে। সে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলে সেখানকার 
মুসলমানরা দুর্ভিক্ষে পতিত হবে। তাদের কাছে কোন অর্থ কড়ি থাকবে 
না। সে শস্যবিহীন অনুূর্বর ভূমিকে সম্বোধন করে বলবে £ তোর গুপ্তধন 
বাইরে নিয়ে আয়। সেমতে ভূমির গুপ্তধন তার পেছনে পেছনে চলবে; 
যেমন মৌমাছিরা তাদের সরদারের পেছনে পেছনে চলে। অতঃপর 
দাজ্জাল একজন ভরপুর যুবক ব্যক্তিকে ডাকবে এবং তাকে তরবারির 
আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে দেবে। তার উভয় খণ্ড এতটুকু দূরত্বে রাখা হকে 
যেমন তীর নিক্ষেপকারী ও তার লক্ষ্যব্তুর মাঝখানে থাকে। অতঃপর সে 
তাকে ডাক দেবে। সে (জীবিত হয়ে) দাজ্জালের কাছে প্রফুল্ল চিত্তে চলে 





আসবে। ইতিমধ্যে আল্লাহ্‌ তাআলাই হযরত ঈসা (আঃ)-কে নামিয়ে 
দেবেন। তিনি দু'টি রঙিন চাদর পরে দামেস্ক মসজিদের পূর্ব দিককার 
সাদা মিনারে ফেরেশতাদের পাখার উপর পা রেখে অবতরণ করবেন। 
তিনি যখন মস্তক অবনত করবেন, তখন তা থেকে পানির ফৌটা পড়বে। 
(মনে হবে যেন এখনই গোসল করে এসেছেন) তিনি যখন মস্তক উচু 
করবেন, তখনও মোমবাতির মত স্বচ্ছ পানির ফৌটা পড়বে। তার 
শ্বাস-প্রশ্বাস যে কাফেরের গায়ে লাগবে, সে সেখানেই মরে যাবে। তার 
শ্বাস-প্রশ্বাস তার দৃষ্টির সমান দূরত্বে পৌছাবে। হযরত ঈসা (আঃ) 
দাজ্জালকে খুজতে খুজতে বাবুলুদ্দে গিয়ে তাকে ধরে ফেলবেন। (এই 
জনপদটি এখনও বায়তুল-মোকাদ্দাসের অদূরে এ নামেই বিদ্যমান।) 
সেখানে তাকে হত্যা করবেন। এরপর তিনি জনসমক্ষে আসবেন, স্লেহভরে 
মানুষের চেহারায় হাত বুলাবেন এবং তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদার 
সুসংবাদ শোনাবেন। 

এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌ তাআলা ঘোষণা করবেন £ আমি আমার বান্দাদের 
মধ্য থেকে এমন লোক বের করব, যাদের মোকাবেলা করার শক্তি কারও 
নেই। কাজেই আপনি মুসলমানদেরকে সমবেত করে তুর পর্বতে চলে 
যান। 

(সেমতে তিনিই তাই করবেন।) অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলা 
ইয়াজুজ-মাজুজের রাস্তা খুলে দেবেন। তাদের দ্রুত চলার কারণে মনে 
হবে যেন উপর থেকে পিছলে নীচে এসে পড়ছে। তাদের প্রথম দলটি 
তবরিয়া উপসাগরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তার পানি পান করে এমন 
অবস্থা করে দেবে যে, দ্বিতীয় দলটি এসে সেখানে কোন দিন পানি ছিল, 
একথা বিশ্বাস করতে পারবে না। 


ঈসা (আঃ) ও তার সঙ্গীরা তুর পর্বতে আশ্রয় নেবেন। অন্য 
মুসলমানরা নিজ নিজ দুর্গে ও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবে। পানাহারের 
বন্তুসামগ্রী সাথে থাকবে, কিন্তু তাতে ঘাটতি দেখা দেবে। ফলে একটি 
গরুর মস্তককে একশ' দীনারের চাইতে উত্তম মনে করা হবে। হযরত ঈসা 
(আঃ) ও অন্যান্য মুসলমানরা কষ্ট লাঘবের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া 
করবেন। (আল্লাহ্‌ দোয়া কবুল করবেন।) তিনি মহামারী আকারে 
রোগব্যাধি পাঠাবেন। ফলে, অল্প সময়ের মধ্যে ইয়াজুজ-মাজুজের 
গোষ্ঠী সবাই মরে যাবে। অতঃপর ঈসা (আঃ) সঙ্গীদেরকে নিয়ে ত্র পর্বত 
থেকে নীচে নেমে এসে দেখবেন পৃথিবীতে তাদের মৃতদেহ থেকে অর্ধ হাত 
পরিমিত স্থানও খালি নেই এবং (মৃতদেহ পচে) অসহ্য দুর্গন্ধ ছড়িয়ে 
পড়েছে। (এ অবস্থা দেখে পুনরায়) হযরত ঈসা (আঃ) ও তার সঙ্গীরা 
আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করবেন (যেন এই বিপদও দূর করে দেয়া হয়। 
আল্লাহ্‌ তাআলা এ দোয়াও কবুল করবেন এবং বিরাটাকার পাখী প্রেরণ 
করবেন, যাদের ঘাড় হবে উটের ঘাড়ের মত। তারা (মৃতদেহগুলো উঠিয়ে 
যেখানে আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করবেন, সেখানে ফেলে দেবে।) কোন কোন 
রেওয়ায়েতে রয়েছে মৃতদেহগুলো সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। এরপর বৃষ্টি 
বর্ষিত হবে। কোন নগর ও বন্দর এ বৃষ্টি থেকে বাদ থাকবে না। ফলে সমগ্র 
ভূপৃষ্ঠ ধৌত হয়ে কাচের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ্‌ 
তাআলা ভূপৃষ্ঠকে আদেশ করবেন £ তোমার পেটের সমুদয় ফল-ফুল 
উদগীরণ করে দাও এবং নতুনভাবে তোমার বরকতসমূহ প্রকাশ কর। 
(ফলে তাই হবে এবং এমন বরকত প্রকাশিত হবে যে,) একটি ডালিম 
একদল লোকের আহারের জন্যে যথেষ্ট হবে এবং মানুষ তার ছাল দ্বারা 
ছাতা তৈরী করে ছায়া লাভ করবে। দুধে এত বরকত হবে যে, একটি 
উদ্রির দুধ একদল লোকের জন্যে, একটি গাভীর দুধ এক গোত্রের জন্যে 


৮২৩ সূরা কাহ্‌ফ 


AY 





এবং একটি ছাগলের দুধ একটি পরিবারের জন্যে যথেষ্ট হবে। (চল্লিশ বছর 
যাবত এই অসাধারণ বরকত ও শাস্তি-শৃক্খলা অব্যাহত থাকার পর যখন 
কেয়ামতের সময় সমাগত হবে; তখন) আল্লাহ্‌ তাআলা একটি মনোরম 
বায়ু প্রবাহিত করবেন। এর পরশে সব মুসলমানের বগলের নীচে বিশেষ 
এক প্রকার রোগ দেখা দেবে এবং সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হবে; শুধু 
কাফের ও দুষ্ট লোকেরাই অবশিষ্ট থেকে যাবে। তারা ভূপৃষ্টে জন্ব- 
জানোয়ারের মত খোলাখুলি অপকর্ম করবে। তাদের উপরই কেয়ামত 
আসবে। 


হযরত আবদুর রহমান ইবনে-ইয়াযীদের রেওয়ায়েতে ইয়াজুজ- 

মাজুজের কাহিনীর আরও অধিক বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে রয়েছে £ 
তবরিয়া উপসাগর অতিক্রম করার পর ইয়াজুজ-মাজুজ 
বায়তুল-মোকাদ্দাস সংলগ্ন পাহাড় জাবালুল-খমরে আরোহণ করে ঘোষণা 
করবে £ আমরা পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীকে হত্যা করেছি। এখন 
আকাশের অধিবাসীদেরকে খতম করার পালা। সেমতে তারা আকাশের 
দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ্র আদেশে সে তীর রক্তরঞ্জিত হয়ে 
তাদের কাছে ফিরে আসবে (যাতে বোকারা এই ভেবে আনন্দিত হবে যে, 
আকাশের অধিবাসীরাও শেষ হয়ে গেছে।) 


দাজ্জালের কাহিনী প্রসঙ্গে হযরত আবু সাঈদ খুদরীর (রাঃ) 
রেওয়ায়েতে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, দাজ্জাল মদীনা মুনাওয়ারা থেকে 
দূরে থাকবে। মদীনার পথসমূহে আসাও তার পক্ষে সম্ভব হবে না। সে 
মদীনার নিকটবর্তী একটি লবণাক্ত ভূমিতে আগমন করবে। তখন 
সমসাময়িক এক মহান ব্যক্তি তার কাছে এসে বলবেন £ আমি পূর্ণ বিশ্বাস 
সহকারে বলছি যে, তুই সেই দাজ্জাল, যার সংবাদ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) 
আমাদেরকে দিয়েছিলেন। (একথা শুনে) দাজ্জাল বলবে £ লোক সকল৷ 
যদি আমি এ ব্যক্তিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করে দেই তবে আমি যে 
খোদা এ ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ করবে কি? সবাই উত্তর দেবে £ না। 
অতঃপর সে লোকটিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করে দেবে। লোকটি 
জীবিত হয়ে দাজ্জালকে বলবেন £ এবার আমার বিশ্বাস আরও বেড়ে গেছে 
যে, তুই-ই সে দাজ্জাল। দাজ্জাল তাকে পুনরায় হত্যা করতে চাইবে, 
কিন্তু সমর্থ হবে না।- (মুসলিম) 

সহীহ্‌ বোখারী ও মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরীর বাচনিক বর্ণিত রয়েছে 
যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন £ কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত 
আদম (আঃ)-কে বলবেন £ আপনি আপনার সন্তানদের মধ্য থেকে 
জাহান্নামীদেরকে তুলে আনুন। তিনি আরয করবেন, হে পরও য়ারদেগার, 
তারা কারা? আল্লাহ্‌ তাআলা বলবেন £ প্রতি হাজারে নয় শত নিরানব্বই 
জন জাহান্নামী এবং মাত্র একজন জান্নাতী। একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম 
শিউরে উঠলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন £ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমাদের মধ্যে 
সে একজন জান্নাতী কে হবে? তিনি উত্তরে বললেনঃ চিন্তা করো না। এই. 
নয় শত নিরানব্বই জন জাহান্নামী তোমাদের মধ্য থেকে এক এবং 
ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্য থেকে এক হাজারের হিসেবে হবে। মুস্তাদরাক 
হাকিমে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমরের বাচনিক বর্ণিত রয়েছে, রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা সমগ্র মানবজাতিকে দশ ভাগে ভাগ 
করেছেন। তন্মধ্যে নয় ভাগে রয়েছে ইয়াজুজ-মাজুজের লোক, আর 
অবশিষ্ট এক ভাগে সারা বিশ্বের মানুষ।- (রূুহুল-মা'আনী) 

ইবনে-কাসীর “আল-বেদায়া-ওয়ান্রেহায়াহ” গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত 
উল্লেখ করে বলেন £ এতে বোঝা যায় যে, ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যা সমগ্র 
বিশ্বের জনসংখ্যার চাইতে অনেক বেশী হবে। 





মুসনাদ আহ্মদ ও আবু দাউদে হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে 
বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ ঈসা (আঃ) অবতরণের পর 
চল্লিশ বছর দুনিয়াতে অবস্থান করবেন। মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে সাত 
বছরের কথা বলা হয়েছে। “ফতহুল বারী” গ্রন্থে হাফেজ ইবনে-হাজার 
একে অশুদ্ধ সাব্যস্ত করে চল্লিশ বছরে মেয়াদকেই শুদ্ধ বলেছেন। 
হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এই দীর্ঘ সময় সুখ-শাস্তিতে অতিবাহিত হবে এবং 
অসংখ্য বরকত প্রকাশ পাবে। পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতার 
লেশমাত্র থাকবে না। দু'ব্যক্তির মধ্যে কোন সময় ঝগড়া-বিবাদ হবে না।_ 


(মুসলিম ও আহমদ) 


বোখারী হযরত আবু সাঈদ খুদরীর (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাবের পরও 
বায়তুল্লাহ্র হজ্ব ও ওমরা অব্যাহত থাকবে।__ (মাযহারী) 


বোখারী ও মুসলিম হযরত যয়নব বিনতে জাহশের রেওয়ায়েত বর্ণনা 
করেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) একদিন ঘুম থেকে এমন অবস্থায় জেগে 
উঠলেন যে, তার মুখমণ্ডল ছিল রক্তিমাভ এবং মুখে এই বাক্য উচ্চারিত 
হচ্ছিলঃ 


“আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।" আরবদের ধ্বংস নিকটবর্তী। 
আজ ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে এতটুকু ছিদ্র হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি 
বদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী মিলিয়ে বৃত্ত তৈরী করে দেখান। 


হযরত যয়নব (রাঃ) বলেন £ একথা শুনে আরয করলাম £ ইয়া 
রসূলাল্লাহ, আমাদের মধ্যে সৎকর্ম পরায়ণ লোক জীবিত থাকতেও কি 
ধ্বংস হয়ে যাবে? তিনি বললেন £ হা, ধ্বংস হতে পারে; যদি অনাচারের 
আধিক্য হয়।_ (আল-বেদায়া ওয়ানেহায়াহ) ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর 
বৃত্ত পরিমাণ ছিদ্র হয়ে যাওয়া আসল অর্থেও হতে পারে এবং রূপক 
হিসেবে প্রাচীরটি দুর্বল হয়ে যাওয়ার অর্থেও হতে পারে।_ (ইবনে 
কাসীর, আবু হাইয়্যান) 


মুসনাদ আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজা হযরত আবু হোরায়রার 
রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন £ ইয়াজুজ- মাজুজ 
প্রত্যহ যুলকারনাইনের দেয়ালটি খুড়তে থাকে। খুঁড়তে খুঁড়তে তারা এ 
লৌহ-প্রাচীরের প্রান্ত সীমার এত কাছাকাছি পৌছে যায় যে, অপরপার্শের 
আলো দেখা যেতে থাকে। কিন্তু তারা এ কথা বলে ফিরে যায় যে, বাকী 
অংশটুকু আগামী কাল খুড়ব। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা প্রাচীরটিকে পূর্ববৎ 
মজবুত অবস্থায় ফিরিয়ে নেন। পরের দিন ইয়াজুজ-মাজুজ প্রাচীর খননে 
নতুনভাবে আত্মনিয়োগ করে। খননকার্ষে আত্মনিয়োগ ও আল্লাহ্‌ পাক 
থেকে তা মেরামতের এ ধারা ততদিন পর্যস্ত অব্যাহত থাকবে, যতদিন 
ইয়াজুজ-মাজুজকে বন্ধ রাখা আল্লাহ্র ইচ্ছা রয়েছে। যেদিন আল্লাহ্‌ 
তাআলা ওদেরকে মুক্ত করার ইচ্ছা করবেন, সেদিন ওরা মেহনত শেষে বলবে $ 
আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে আমরা আগামীকাল অবশিষ্ট অংশটুকু খুঁড়ে ওপারে চলে যাব। 
(আল্লাহ্র নাম ও তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করার কারণে সেদিন ওদের তওফীক 
হয়ে যাবে।) অতএব পরের দিন তারা প্রাচীরের অবশিষ্ট অংশকে তেমনি 
অবস্থায় পাবে এবং তারা সেটুকু খুড়েই প্রাচীর ভেদ করে ফেলবে। 


৮২৪ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


Mt 





ইবনে-কাসীর “আল-বেদায়া-ওয়াননেহায়াহ” গ্রন্থে এ হাদীস সম্পর্কে 
বলেন £ যদি মেনে নেয়া হয় যে, হাদীসের মূল বক্তব্যটি রসূলুল্লাহ্‌ 
(সাঃ)-এর নয়; বরং কা'ব আহবারের বর্ণনা, তবে এটা যে ধর্তব্য ও 
নির্ভরযোগ্য নয়, তা স্পষ্ট। পক্ষান্তরে যদি একে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
বক্তব্য সাব্যস্ত করা হয়, তবে হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে, 
ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর খনন করার কাজটি তখন শুরু হবে, যখন 
তাদের আবির্ভাবের সময় নিকটবর্তী হবে। কোরআনে বলা হয়েছে যে, 
এই প্রাচীর ছিদ্র করা যাবে না এটা তখনকার অবস্থা, যখন যুলকারনাইন 
প্রাচীরটি নির্মাণ করেছিলেন। কাজেই এতে কোন বৈপরীত্য নেই। তাছাড়া 
আরো বলা যায় যে, কোরআনে ছিদ্র বলে এপার-ওপার ছিদ্র বোঝানো 
হয়েছে। হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, তাদের এ ছিদ্র এপার-ওপার 
হবে।- (বেদায়া, ২য় খণ্ড, ১১২ পৃঃ) 


হাফেজ ইবনে-হাজার “ফতহুল বারী" গ্রন্থে এই হাদীসটি আবদ 
ইবনে-হুমায়দ ও ইবনে-হাব্বানের বরাত দিয়েও উদ্ধৃত করে বলেছেন £ 
তারা সবাই হযরত কাতাদাহ্‌ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং কোন কোন 
হাদীসে সনদের ব্যক্তিবর্গ সহীহ্‌ বোখারীর ব্যক্তিবর্গ। তিনি হাদীসটি যে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ প্রকাশ করেননি। তিনি 
ইবনে-আরাবীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, এ হাদীসে তিনটি মু'জেযা 
রয়েছে। (এক) আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের চিন্তাধারা এদিকে নিবিষ্ট হতে 
দেননি যে, প্রাচীর খননের কাজ অবিরাম দিবারাত্র অব্যাহত রাখবে। নতুবা 
দিন ও রাত্রির কর্মসূচী আলাদা নির্ধারণ করে কাজ সমাপ্ত করা এত বড় 
জাতির পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। (দুই) আল্লাহ্‌ তাআলা প্রাচীরের 
উপরে উঠার পরিকল্পনা থেকেও তাদের চিস্তাধারাকে সরিয়ে রেখেছেন। 
অথচ ওয়াহ্ব ইবনে-মুনাব্বেহ্‌র রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তারা 
ক্ষিশিল্পে পারদর্শী ছিল। সব রকম যন্ত্রপাতি তাদের কাছে ছিল। তাদের 
ভূখণ্ডে বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষও ছিল। কাজেই প্রাচীরের উপরে আরোহণ 
করার উপায় সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল না। (তিন) প্রথম থেকে 
শেষ পর্যস্ত তাদের মনে “ইনশাল্লাহ বলার কথা জাগ্রত হল না। তাদের বের 
হওয়ার নির্ধারিত সময় আসলেই কেবল তাদের মুখ দিয়ে এ বাক্য 
উচ্চারিত হবে। 


ইবনে-আরাবী বলেন £ এ হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, 
ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক এমনও রয়েছে, যারা 
আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও ইচ্ছায় বিশ্বাস রাখে। এটাও সম্ভব যে, বিশ্বাস ছাড়াই 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের মুখ দিয়ে এ বাক্য উচ্চারিত করিয়ে দেবেন এবং 
এর বরকতে তারা তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভ করবে। - 
(আসারাতুস-সায়া, সৈয়দ মুহাম্মদ, ১৫৪ পূঃ) কিন্তু বাহ্যতঃ বোঝা যায় 
যে, তাদের কাছেও পয়গম্বরদের দাওয়াত পৌছেছে। নতুবা কোরআনের 
বর্ণনা অনুযায়ী তাদের জাহান্নামের শাস্তি না হওয়াই উচিত। কোরআন 
বলেঃ ৩৮৮৬০৫৩১০৫৩ এতে বোঝা যায় যে, 
তারাও ঈমানের দাওয়াত লাভ করেছে। কিন্তু তারা কুফরকে আঁকড়ে 
রেখেছে। তাদের কিছুসংখ্যক লোক আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও ইচ্ছায় বিশ্বাসী 
হবে। তবে রেসালত ও আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত শুধু 
এতটুকু বিশ্বাসই ঈমানের জন্যে যথেষ্ট নয়। মোটকথা, ইনশাল্লাহ্‌ কলেমা 





বলার পরও কুফরের অস্তিত্ব থাকতে পারে। 


হাদীসসমূহের বর্ণনা থেকে অর্জিত ফলাফল $ উল্লেখিত 
হাদীসসমূহে ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে নিযুলিখিত 
বিষয়াদি প্রমাণিত হয়েছেঃ 

০) ইয়াজুজ-মাজুজ সাধারণ মানুষের মতই মানুষ এবং নূহ 
(আঃ)-এর সস্তান-সম্ভতি। অধিকাংশ হাদীসবিদ ও ইতিহাসবিদগণ 
তাদেরকে ইয়াফেস ইবনে নূহের বংশধর সাব্যস্ত করেছেন। একথাও 
বলাবাহুল্য যে, ইয়াফেসের বংশধর নূহ (আঃ)-এর আমল থেকে 
যুলকারনাইনের আমল পর্যন্ত দূর-দূরাস্তরে বিভিন্ন গোত্রে ও বিভিন্ন 
জনপদে ছড়িয়ে পড়েছিল। যেসব সম্প্রদায়ের নাম ইয়াজুজ-মাজুজ, 
জরুরী নয় যে, তারা সবাই যুলকারনাইনের প্রাচীরের ওপারে আবদ্ধ হয়ে 
গেছে। তাদের কিছু গোত্র ও সম্প্রদায় প্রাচীরের এপারেও থাকতে পারে। 
কিন্তু ইয়াজুজ-মাজুজ শুধু তাদেরই নাম, যারা বর্বর, অসভ্য ও 
রক্তপিপাসু, যালেম। মোগল, তুকী অথবা মঙ্গোলীয় জাতি যারা সভ্যতা 
লাভ করেছে, তারাও তাদের অন্তর্ভুক্ত হলেও তারা নামের বাইরে। 

(২) ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যা বিশ্বের সমগ্র জনসংখ্যার চাইতে 
অনেক গুণ বেশী, কমপক্ষে এক ও দশের ব্যবধান। - (২নং হাদীস) 

(৩) ইয়াজুজ-মাজুজের যেসব সম্প্রদায় ও গোত্র যুলকারনাইনের 
প্রাচীরের কারণে ওপারে আবদ্ধ হয়ে গেছে, তারা কেয়ামতের সন্নিকটব্তী 
সময় পর্যন্ত এভাবেই আবদ্ধ থাকবে। তাদের বের হওয়ার সময় মেহদী 
(আঃ)-এর আবির্ভাব, অতঃপর দাজ্জালের আগমনের পরে হবে, যখন 
ঈসা (আঃ) অবতরণ করে দাজ্জালের নিধন কার্য সমাপ্ত করবেন।- (১নং 
হাদীস) 

(৪) ইয়াজুজ-মাজুজের মুক্ত হওয়ার সময় যুলকারনাইনের প্রাচীর 
বিধ্বস্ত হয়ে সমতলভূমির সমান হয়ে যাবে। - (কোরআন) তখন 
ইয়াজুজ-মাজুজের অগণিত লোক একযোগে পর্বতের উপর থেকে 
অবতরণের সময় দ্রুতগতির কারণে মনে হবে যেন তারা পিছলে পিছলে 
নীচে গড়িয়ে পড়ছে। এই অপরিসীম বর্বর মানবগোষ্ঠীর সাধারণ জনবসতি 
ও সমগ্র পৃথিবীর উপর ঝাপিয়ে পড়বে। তাদের হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজের 
মোকাবেলা করার সাধ্য কারও থাকবে না। আল্লাহ্র রসূল হযরত ঈসা 
(আঃ) ও আল্লাহর আদেশে মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে ত্র পর্বতে আশ্রয় 
নেবেন এবং যেখানে যেখানে কেল্লা ও সংরক্ষিত স্থান থাকবে, সেখানেই 
আত্মগোপন করে প্রাণ রক্ষা করবেন। পানাহারের রসদ-সামগ্রী নিঃশেষ 
হওয়ার পর জীবনধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের মূল্য আকাশচুম্বী 
হয়ে যাবে। এই বর্বর জাতি অবশিষ্ট জনবসতিকে খতম করে দেবে এবং 
নদ-নদীর পানি নিঃশেষে পান করে ফেলবে।-_ (১নংহাদীস) 

(৫) হযরত ঈসা (আঃ) ও তার সঙ্গীদেরই দোয়ায় এই পঙ্গপাল সদৃশ 
অগণিত লোক নিপাত হয়ে যাবে। তাদের মৃতদেহ সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে আচ্ছন্ন 
করে ফেলবে এবং দুর্গন্ধের কারণে পৃথিবীতে বাস করা দুরূহ হয়ে 
পড়বে ।_(১নংহাদীস) 

(৬) অতঃপর ঈসা (আঃ) ও তার সঙ্গীদেরই দোয়ায় তাদের মৃতদেহ 
সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত অথবা অদৃশ্য করে দেয়া হবে এবং বিশ্বব্যাপী বৃষ্টির মাধ্যমে 
সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে ধুয়ে পাক-সাফ করা হবে।_ (১নং হাদীস) 

(৭) এরপর প্রায় চল্লিশ বছর পৃথিবীতে শাস্তি ও শৃ্খলা প্রতিষ্ঠিত 
থাকবে। ভূপৃষ্ঠ তার বরকতসমূহ উদশীরণ করে দেবে। কেউ দরিদ্র থাকবে 
না এবং কেউ কেউকে বিব্রত করবে না। সর্বত্রই শাস্তি ও সুখ বিরাজ 


৮২৫ সূরা কাহ্‌ফ Aro 





করবে ।_ (৩ নং হাদীস) 


(৮) শাস্তি ও শৃঙ্খলার সময় কা'বা গৃহের হজ্ব ও ওমরাহ্‌ অব্যাহত 
থাকবে। (৪নং হাদীস) 

হাদীসে প্রমাণিত রয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর ওফাত হবে এবং 
তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রওজা মোবারকে সমাহিত হবেন। অর্থাৎ, তিনি 
হজ্ব ও ওমরার উদ্দেশেই হেজায সফর করার সময় ওফাত পাবেন।_ 
(মুসলিম) 

(৯) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবনের শেষভাগে স্বপু-ওইহীর মাধ্যমে 
তাকে দেখানো হয় যে, যুলকারনাইনের প্রাচীরে একটি ছিদ্র হয়ে গেছে। 
তিনি একে আরবদের ধ্বংস ও অবনতির লক্ষণ বলে সাব্যস্ত করেন। 
প্রাচীরে ছিদ্র হয়ে যাওয়াকে কেউ কেউ প্রকৃত অর্থেও নিয়েছেন এবং কেউ 
কেউ রূপক অর্থে বোঝাছেন যে, প্রাচীরটি এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে, 
ইয়াজুজ-মাজুজের বের হওয়ার সময় নিকটে এসে গেছে এবং এর 
আলামত আরব জাতির অধঃপতনরপে প্রকাশিত হবে। ৮! 401 


(১০) হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণের পর পৃথিবীতে চল্লিশ বছর 
অবস্থান করবেন।-_ (৩নং হাদীস) তার পূর্বে হযরত মাহদী (আঃ)-এর 
অবস্থানকাল চল্লিশ বছর হবে। তন্মধ্যে কিছুকাল হবে উভয়ের 
সহযোগিতায়। সৈয়দ শরীফ বরযন্জী “আসারাতৃসসায়াহ” গ্রন্থের ১৪৫ 
পৃষ্ঠায় লেখেন ঃ দাজ্জালের হত্যা ও শাস্তি-শৃংজ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 
ঈসা (আঃ) চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন এবং তার মোট অবস্থানকাল হবে 
গয়তান্লিশ বছর। ১১২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে £ হযরত মাহদী (আঃ) হযরত 
ঈসা (আঃ)-এর ত্রিশের উপর কয়েক বছর আগে আবির্ভূত হবেন এবং 
তার মোট অবস্থানকাল হবে চল্লিশ বছর। এভাবে পাচ অথবা সাত বছর 
পর্যন্ত উভয়ে একত্রে বসবাস করবেন। এই উভয়কালের বৈশিষ্ট্য হবে এই 
যে, সমগ্র ভূপৃষ্ঠে ন্যায় ও সুবিচারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। ভূপৃষ্ঠ তার 
সব বরকত ও গুপ্তধন উদগীরণ করে দেবে। কেউ ফকীর-মিসকীন থাকবে 
না। পরস্পরের মধ্যে শক্রতা ও প্রতিহিংসার লেশমাত্র থাকবে না। অবশ্য 
মেহদী (আঃ)-এর শেষ আমলে দাজ্জাল এসে মক্কা, মদীনা 
বায়তুল-মোকাদ্দাস ও তুর পর্বত ব্যতীত সর্বত্র দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ফেতনা 
ছড়িয়ে দেবে। এই ফেৎনাটি হবে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ফেৎনা। দাজ্জালের 
অবস্থান ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা মাত্র চল্লিশ দিন স্থায়ী হবে। তনুষ্যে প্রথম দিন 
এক বছরের, দ্বিতীয় দিন এক মাসের এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান 
হবে। আর অবশিষ্ট দিনগুলো হবে সাধারণ দিনেরই মত। এখানে 
প্রকৃতপক্ষেই দিনগুলো এমন দীর্ঘ করে দেয়া যেতে পারে। কেননা, 
শেষযুগে প্রায় সব ঘটনাই অভ্যাস বিরুদ্ধ ঘটবে। এমনও সম্ভব যে, দিন 
তো প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিকই থাকবে, কিন্তু হাদীস থেকে জানা যায় যে, 
দাজ্জাল হবে অসাধারণ যাদুকর। কাজেই তার যাদুর প্রভাবে দিবারাত্রির 
পরিবর্তন সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ধরা না-ও পড়তে পারে। তারা একে 
একই দিন দেখবে ও মনে করবে। হাদীসে সে দিনে সাধারণ দিন অনুযায়ী 
অনুমান করে নামায পড়ার আদেশ বর্ণিত রয়েছে। এ থেকেও এ বিষয়ের 
সমর্থন পাওয়া যায় যে, প্রকৃতপক্ষে দিবারাত্র পরিবর্তিত হতে থাকবে, 
কিন্ত মানুষ তা অনুভব করবে না। তাই এই এক বছরের দিনে তিনশ’ ষাট 
দিনের নামায আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নতুবা দিনটি প্রকৃতপক্ষে 
একদিন হলে শরীয়তের নীতি অনুযায়ী তাতে একদিনের নামাযই ফরয 
হত। মোটকথা, দাজ্জালের মোট অবস্থানকাল এমনি ধরনের চল্লিশ দিন 
হবে। 





এরপর হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণ করে দাজ্জালকে হত্যা করার 
মাধ্যমে তার ফেতনারও অবসান ঘটাবেন। কিন্তু এর সাথে সাথেই 
ইয়াজুজ-মাজুজও বের হবে। তারা ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র হত্যা ও লুটতরাজ 
করবে। তাদের অবস্থানকালও কয়েকদিন মাত্র হবে। এরপর হযরত ঈসা 
(আঃ)-এর দোয়ায় তারা সবাই একযোগে মারা যাবে। মোটকথা, হযরত 
মেহদীর আমলের শেষভাগে এবং ঈসা (আঃ)-এর আমলের শুরুভাগে 
দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজের দু'টি ফেতনা সংঘটিত হবে। এগুলো সারা 
বিশ্বের মানুষকে তছনছ করে দেবে। এই কয়েকদিন পূর্বে এবং পরে সমগ্র 
বিশ্ব ন্যায় এবং সুবিচার, শাস্তি ও বরকত এবং ফল ও শস্যের অভূতপূর্ব 
আধিক্য হবে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর আমলে ইসলাম ব্যতীত কোন 
কলেমা ও ধর্মের অস্তিত্ব থাকবে না, কোন দীন-দুঃখী থাকবে না। হিং 
এবং বিষাক্ত জীব-জন্তও একে অপরকে কষ্ট দেবে না। 

ইয়াজুজ-মাজুজ ও যুলকারনাইনের প্রাচীর সম্পর্কিত এসব তথ্য 
কোরআন ও হাদীসে উম্মতকে অবহিত করেছে। এগুলোর প্রতি বিশ্বাস 
রাখা জরুরী এবং বিরোধিতা করা নাজায়েয। যুলকারনাইনের প্রাচীর 
কোথায় অবস্থিত? ইয়াজুজ-মাজুজ কোন্‌ জাতি? তারা কোথায় বসবাস 
করে? এসব ভৌগোলিক আলোচনার উপর ইসলামের কোন আকীদা 
বিশ্বাস এবং কোরআনের কোন আয়াতের মর্ম ও ব্যাখ্যা নির্ভরশীল নয়। 
এতদসত্বেও বিরোধী পক্ষের আবোল-তাবোল বকাবকির জওয়াব এবং 
অতিরিক্ত জ্ঞান লাভের উদ্দেশে আলেমরা এগুলো সম্পর্কেও আলোচনা 
করেছেন। এ আলোচনার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত করা হচ্ছেঃ 


কুরতুবী স্বয়ং তফসীর গ্রন্থ সুদ্দীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, 
ইয়াজুজ-মাজুজের বাইশটি গোত্রের মধ্য থেকে একুশটি গোত্রকে 
যুলকারনাইনের প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। একটি গোত্র 
প্রাচীরের এপারে রয়ে গেছে। আর সে গোত্রটি হল তুর্ক। এরপর কুরতুবী 
বলেন £ রসূলুল্লাহ (সাঃ) তুর্কদের সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, সেগুলো 
ইয়াজুজ-মাজুজের সাথে খাপ খায়। শেষ যমানায় তাদের সাথে 
মুসলমানদের যুদ্ধের কথা ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে। অতঃপর কুরতুবী 
বলেনঃ বর্তমান সময় তুর্ক জাতির বিপুল সংখ্যক লোক মুসলমানদের 
মোকাবেলা করার জন্যে অগ্রসরমান। তাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ্‌ 
তাআলাই জানেন। তিনিই মুসলমানদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে বাচাতে 
পারেন। মনে হয় যেন তারাই ইয়াজুজ-মাজুজ্জের অথবা কমপক্ষে তাদের 
অগ্রসেনাদল।_ (কুরতুবী, একাদশ খণ্ড, ৫৮ পৃঃ ) কুরতুবীর সময়কাল 
ষষ্ঠ হিজরী। তখন তাতারীদের ফেৎনা প্রকাশ পায় এবং তারা ইসলামী 
খেলাফতকে তছনছ করে দেয়। ইসলামী ইতিহাসে তাদের এই ফেতনা 
সুবিদিত। তাতারীরা যে মোগল তুর্কদের বংশধর; তাও প্রসিদ্ধ) কিন্তু 
ক্রত্বী তাদেরকে ইয়াজুজ-মাজুজের সমতুল্য এবং অ্রসেনাদল সাব্যস্ত 
করেছেন। তাদের ফেত্নাকে ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব বলেননি, যা 
কেয়ামতের অন্যতম আলামত। কেননা, মুসলিমের হাদীসে পরিষ্কার বলা 
হয়েছে যে, ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের পর তার আমলে 
ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হবে। 

এ কারণেই আল্লামা আলুসী তফসীর রূহুল-মা'আনীতে যারা 
তাতারীদেরকে ইয়াজুজ-মাজুজ সাব্যস্ত করে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর 
ভাষায় প্রতিবাদ করে বলেছেন £ এরূপ ধারণা করা প্রকাশ্য রকমের 
পঘতরষ্টতা এবং হাদীসের বর্ণনার সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ। তবে তিনিও 
বলেছেন যে, নিঃসন্দেহে তাতারীদের ফেতনা ইয়াজুজ-মাজুজের ফেতনার 
সমতৃল্য। -( ১৬শ খণ্ড, ৪৪ পৃঃ) বৰ্তমান যুগে কিছুসংখ্যক ইতিহাসবিদ 


৮২৬ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


AYN 





বর্তমান রাশিয়া অথবা চীন অথবা উভয়কেই ইয়াজুজ-মাজুজ সাব্যস্ত 
করেন। তাদের উদ্দেশ্য যদি কুরতুবী ও আলুসীর মতই হয় যে, তাদের 
ফেতনা ইয়াজুজ-মাজুজের ফেতনার সমতুল্য, তবে তা ভ্রান্ত হবে না। কিন্তু 
তারা যদি তাদেরকেই কেয়ামতের আলামতরূপে কোরআন ও হাদীসে 
বর্ণিত ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হিসেবে সাব্যস্ত করেন, যার সময় 
ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের পরে বলা হয়েছে, তবে তা নিশ্চিতই ভ্রান্তি, 
পথস্রষ্টতা ও হাদীসের বর্ণনার বিরুদ্ধাচরণ হবে। 


খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকায় 
সপ্ত ভূখণ্ডের মধ্য থেকে ষষ্ঠ ভূখণ্ডের আলোচনায় ইয়াজুজ-মাজুজ, 
যুলকারনাইনের প্রাচীর এবং তাদের অবস্থানস্থল সম্পর্কে ভৌগোলিক 
দৃষ্টিকোণজনিত নিম্নরূপ বক্তব্য রেখেছেন ঃ 

সপ্তম ভূখণ্ডের নবম অংশে পশ্চিমদিকে তুকী্দের কাঞ্জাক ও চর্কস 
নামে অভিহিত গোত্রসমূহ বসবাস করে এবং পূর্বদিকে ইয়াজুজ-মাজুজের 
বসতি বিদ্যমান। তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে ককেশাস পর্বতমালা অবস্থিত। 
পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই পর্বতমালা চতুর্থ ভূখণ্ডের পূর্বদিকে অবস্থিত 
ভূমধ্যসাগর থেকে শুরু হয়ে এই ভূখণ্ডেরই শেষ উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত 
বিস্তৃত। এরপর ভূমধ্য সাগর থেকে পৃথক হয়ে উত্তর-পশ্চিমদিকে বিস্তৃত 
হয়ে পঞ্চম ভূখণ্ডের নবম অংশে প্রবেশ লাভ করেছে। এখান থেকে তা 
আবার প্রথমদিকে মোড় নিয়েছে এবং সপ্তম ভূখণ্ডের নবম অংশে প্রবেশ 
করেছে। এখানে পৌছে তা দক্ষিণ থেকে উত্তর-পশ্চিম হয়ে চলে গেছে। 
এই পর্বতমালার মাঝখানে সিকান্দরী প্রাচীর অবস্থিত, আমরা এইমাত্র যার 
উল্লেখ করেছি এবং কোরআনও যার সংবাদ দিয়েছে। 

আবদুল্লাহ্‌ ইবনে খরদাযবাহ্‌ স্বীয় ভূগোল গ্রন্থে আব্বাসী খলীফা 
ওয়াসিক বিল্লাহ্র একটি স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, 
প্রাচীর খুলে গেছে। এতে তিনি অস্থির হয়ে উঠে বসেন এবং অবস্থা 
পর্যবেক্ষণের জন্যে তার মুখপাত্র সালামকে প্রেরণ করেন। সে ফিরে এসে 
এই প্রাচীরের অবস্থা বর্ণনা করে।-_ (ইবনে খলদুনের 'মুকাদ্দামা' ৭৯ পৃঃ) 

আব্বাসী খলিফা ওয়াসিক বিল্লাহ কর্তৃক যুলকারনাইনের প্রাচীর 
পর্যবেক্ষণের জন্যে একটি দল প্রেরণ করা এবং তাদের পর্যবেক্ষণ করে 
ফিরে আসার কথা ইবনে-কাসীরও “আল-বেদায়া ওয়ানেহায়াহ' গ্রন্থে 
উল্লেখ করেছেন। তাতে আরও বর্ণিত রয়েছে যে, এই প্রাচীর লৌহনির্মিত। 
এতে বড় বড় তালাবন্ধ দরজাও আছে এবং একটি উত্তর-পূর্ব দিকে 
অবস্থিত। তফসীর কবীর ও তাবারী এই ঘটনা বর্ণনা করে লিখেছেন £ যে 
ব্যক্তি এই প্রাচীর পরিদর্শন করে ফিরে আসতে চায়, গাইড তাকে এমন 
লতা-পাতা বিহীন প্রান্তরে পৌছে দেয়, যা সমরখন্দের বিপরীত দিকে 
অবস্থিত।_ (তফসীর কবীর, ৫ম খণ্ড ৫১ পৃঃ) 

শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ্‌ কাশ্মীরী (রহঃ) 
“আকীদাতুল ইসলাম ফী হায়াতে ঈসা (আঃ)" গ্ৰন্থে ইয়াজুজ-মাজুজ ও 
যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থা প্রসঙ্গক্রমে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু যতটুকু 
বর্ণনা করেছেন তা অনুসন্ধান ও রেওয়ায়েতের মাপকাঠিতে উৎকৃষ্ট 
পর্ধায়ের। তিনি বলেন £ দুক্ষৃতকারী ও বর্বর মানুষদের লুন্ঠন থেকে 
আত্মরক্ষার জন্যে পৃথিবীতে এক নয়_ বহু জায়গায় প্রাচীর নির্মাণ করা 
হয়েছে। এগুলো বিভিন্ন বাদশাহগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ 
করেছেন। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ ও সর্বপ্রসিদ্ধ হচ্ছে চীনের প্রাচীর। এর দৈর্ঘ্য 
আবু হাইয়্যান আন্দালুসী (ইরানের শাহী দরবারের এতিহাসিক) বার শ’ 
মাইল বর্ণনা করেছেন। এর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন চীন সম্রাট 'ফগফুর'। এর 








নির্মাণের তারিখ আদম (আঃ)-এর অবতরণের তিন হাজার চার শ’ ষাট 
বছর পর বর্ণনা করা হয়। এই চীন প্রাচীরকে মোগলরা “আনকুদাহ্‌" এবং 
তুকীরা “বুরকুরকা” বলে থাকে। তিনি আরও বলেন £ এমনি ধরনের 
আরও কয়েকটি প্রাচীর বিভিন্ন স্থানে পরিদৃষ্ট হয়। 

মওলানা হিফজুর রহমান সিহওয়ারী (রহঃ) কাসাসুল কোরআনে 
বিস্তারিতভাবে শাহ সাহেবের উপরোক্ত বর্ণনার খতিহাসিক ব্যাখ্যা 
করেছে। এর সার-সংক্ষেপ নিযুরূপ £ 

ইয়াজুজ-মাজুজের লুন্ঠন ও ধ্বংসকাণ্ড সাধনের পরিধি বিশাল 
এলাকাব্যাপী বিস্তৃত ছিল। একদিকে ককেশিয়ার পাদদেশে বসবাসকারীরা 
তাদের জুলুম ও নির্যাতনের শিকার ছিল এবং অপরদিকে তিব্বত ও চীনের 
অধিবাসীরাও ছিল সর্বক্ষণ তাদের আক্রমণের লক্ষ্স্থল। এই 
ইয়াজুজ-মাজুজের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন 
স্থানে একাধিক প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। তনুধ্যে সর্ববৃহৎ ও প্রসিদ্ধ 
প্রাচীর হচ্ছে চীনের প্রাচীর । উপরে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 

দ্বিতীয় প্রাচীর মধ্য-এশিয়ার বুখারা ও তিরমিযের নিকটে অবস্থিত। 
এর অবস্থানস্থলের নাম দরবন্দ। এই প্রাচীরটি খ্যাতনামা মোগল সম্রাট 
তৈমুরের আমলে বিদ্যমান ছিল। রোম সম্রাটের বিশেষ সভাসদ সীলা 
বর্জর জর্মেনীও তার গ্রন্থে এর কথা উল্লেখ করেছেন। আন্দালুসের সম্রাট 
কাস্টাইলের দূত ক্ল্যাফছুও তার ভ্রমণ কাহিনীতে এর উল্লেখ করেছেন। 
১৪০৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি সম্রাটের দূত হিসেবে তৈমুরের দরবারে 
পৌছেন, তখন এ স্থান অতিক্রম করেন। তিনি লিখেন £ বাবুল হাদীদের 
প্রাচীর মুসেলের এ পথে অবস্থিত, যা-সমরখন্দ ও ভারতের মধ্যস্থলে 
বিদ্যমান।_ (তফসীরে জওয়াহেরুল-কোরআন, তানতাতী, ৯ম খণ্ড, 
১৯৮প) 

তৃতীয় প্রাচীর রাশিয়ান এলাকা দাগিস্তানে অবস্থিত। এটিও দরবন্দ ও 
বাবুল আবওয়াব নামে খ্যাত। ইয়াকুত হমভী 'মুজামুল বুলদানে', ইদরীসী 
'জুগরাফিয়া'য় এবং বৃস্তানী দায়েরাতুল মাআরিফে' এর অবস্থা বিস্তারিত 
লিপিবদ্ধ করেছেন। এর সার-সংক্ষেপ নিম্বরপ£ 

দাগিস্তানে দরবন্দ রাশিয়ার একটি শহর। শহরটি কাম্পিয়ান সাগরের 
পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এটি ৩ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৪৩ ডিগ্রী উত্তর 
অক্ষাংশ এবং ১৫" পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৪৮ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। 
একে দরবন্দে নওশেরওয়া নামেও অভিহিত করা হয়। তবে 
বাবুল-আবওয়াব নামে তা বিশেষ প্রসিদ্ধ। 

চতুর্থ প্রাচীর বাবুল-আবওয়াব থেকে পশ্চিম দিকে ককেশিয়ার সুউচ্চ 
মালভূমিতে অবস্থিত। সেখানে দুই পাহাড়ের মধ্যস্থলে দারিয়াল নামে 
একটি প্রসিদ্ধ গিরিপথ রয়েছে। এই চতুর্থ প্রাচীরটি এখানে কাফকায 
অথবা জাবালে-কোফা অথবা কাফ পর্বতমালা প্রাচীর নামে খ্যাত। 
বুস্তানী এ সম্পর্কে বলেন £ 

এবং এরই (অর্থাৎ, বাবুল-আবওয়াব প্রাচীরের) নিকটে আরও একটি 
প্রাচীর রয়েছে, যা পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেছে। সম্ভবতঃ পারস্যবাসীরা 
উত্তরাঞ্চলীয় বর্বরদের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এটি নির্মাণ করেছে। 
এর নির্মাতা সম্পর্কে সঠিক ও বিশুদ্ধ কোন বর্ণনা জানা যায়নি। প্রতিষ্ঠাতা 
হিসেবে কেউ কেউ একে সিকান্দরের প্রতি, কেউ কেউ পারস্য সম্রাট 
নওশেরওয়ার প্রতি এর সম্বন্ধ নির্দেশ করেছে। ইয়াকুত বলেন £ গলিত 
তামা দ্বারা এটি নির্মিত হয়েছে।_ দোয়েরাতুল-মা'আরিফ ৭ম খণ্ড, ৬৫ 
প্‌ 


৮ সূরা কাহ্‌ফ 


AYY 





এসব প্রাচীর সবগুলোই উত্তরদিকে অবস্থিত এবং প্রায় একই উদ্দেশে 
নিৰ্মিত হয়েছে। তাই এগুলোর মধ্যে যুলকারনাইনের প্রাচীর কোন্টি, তা 
নির্ণয় করা কঠিন। শেষোক্ত দু'টি প্রাচীরের ব্যাপারেই অধিক মতভিন্নতা 
দেখা দিয়েছে। কেননা, উভয়স্থানের নাম দরবন্দ এবং উত্যস্থলে প্রাচীরও 
বিদ্যমান রয়েছে। উল্লেখিত চারটি প্রাচীরের মধ্যে সবচাইতে বড় ও 
সবচাইতে প্রাচীন চীনের প্রাচীর যুলকারনাইনের প্রাচীর নয়, এ বিষয়ে 
সবাই একমত। এটি উত্তরদিকে নয়__ দূরপ্রাচ্যে অবস্থিত। কোরআন 
পাকের ইঙ্গিত দ্বারা বোঝা যায় যে, যুলকারনাইনের প্রাচীরটি উত্তর ভূখণ্ডে 
অবস্থিত। 

এখন উত্তর ভূখণ্ডে অবস্থিত তিনটি প্রাচীর সম্পর্কিত পর্যালোচনা 
বাকী রয়ে গেল। তন্মধ্যে মাসউদী, ইসতাখরী, হমতী প্রমুখ ইতিহাসবিদ 
সাধারণভাবে সে প্রাচীরকে যুলকারনাইনের প্রাচীর বলেন, যা দাগিস্তান 
অথবা ককেশিয়ার এলাকা বাবুল-আবওয়াবের দরবন্দ নামক স্থানে 
কাম্পিয়ানের তীরে অবস্থিত। বুখারা ও তিরমিযির দরবন্দে অবস্থিত 
প্রাচীরকে যারা যুলকারনাইনের প্রাচীর বলেছেন, তারা সম্ভবতঃ দরবন্দ 
নাম দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন। এখন যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থানস্থল 
প্রায় নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ, দু'টি প্রাচীরের মধ্যে ব্যাপার সীমিত হয়ে 
গেছে। (এক) দাগিস্থান ককেশিয়ার এলাকা বাবুল-আবওয়াবের দরবন্দের 
প্রাচীর এবং (দুই) আরও উচ্চে কাফকায অথবা কাফ অথবা ককেশাস 
পর্বতমালায় অবস্থিত প্রাচীর £ উভয়স্থানে প্রাচীরের অস্তিত্ব 
_ইতিহাসবিদদের কাছে প্রমাণিত রয়েছে। 

হযরত মওলানা আনওয়ার শাহ্‌ কাশ্মীরী (রহঃ) “আকীদাতুল 
ইসলাম" গ্রন্থে উভয় প্রাচীরের মধ্য থেকে ককেশাস পর্বতমালায় অবস্থিত 
প্রাচীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, এটিই যুলকারনাইন নির্মিত প্রাচীর । 

যুলকারনাইনের প্রাচীর এখনও বিদ্যমান রয়েছে এবং কেয়ামত 
পর্যন্ত থাকবে, না ভেঙ্গে গেছে £ ইউরোপীয় ইতিহাস ও ভূগোল 
বিশেষজ্ঞরা আজকাল উপরোক্ত প্রাচীরসমূহের কোনটির অস্তিত্বই স্বীকার 
করেন না। তারা একথাও স্বীকার করেন না যে, ইয়াজুজ-মাজুজের পথ 
অদ্যাবধি বন্ধ রয়েছে। এরই ভিত্তিতে কোন কোন মুসলমান ইতিহাসবিদও 
একথা বলতে লিখতে শুরু করেছেন যে, কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত 
ইয়াজুজ-মাজুজ বহু পূর্বেই বের হয়ে গেছে। কেউ কেউ হিজরী ষষ্ঠ 
শতাব্দীতে ঝটিকার বেগে উিত তাতারীদেরকেই এর নিদর্শন সাব্যস্ত 
করেছেন। কেউ কেউ বর্তমান যুগের পরাশক্তি রাশিয়া, চীন ও 
ইউরোপীয়দেরকে ইয়াজুজ-মাজুজ বলে দিয়ে ব্যাপারটি সাঙ্গ করে 
দিয়েছেন। কিন্তু উপরের রূহুল মা'আনীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে 
যে, এটা সম্পূর্ণ ্রান্ত। সহীহ্‌ হাদীসসমূহ অস্বীকার করা ছাড়া কেউ একথা 
বলতে পারে না। কোরআন পাক ইয়াজুজ-মাজুজের অভ্যুখানকে 
কেয়ামতের আলামত হিসেবে বর্ণনা করেছে। নাওয়াম ইবনে সামআন 
প্রমুখ বর্ণিত সহীহ মুসলিমের হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, 
ইয়াজুজ-মাজুজের ঘটনাটি ঘটবে দাজ্জালের আবির্ভাব এবং ঈসা 
(আঃ)-এর অবতরণ ও দাজ্জাল হত্যার পরে। দাজ্জালের আবির্ভাব এবং 
ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ যে আজো পর্যন্ত হয়নি, তাতে কোন সন্দেহের 
অবকাশ নেই। 


তবে যুলকারনাইনের প্রাচীর বর্তমানে ভেঙ্গে গেছে এবং 
ইয়াজুজ-মাজুজের কোন কোন গোত্র এপারে চলে এসেছে_ একথা 
বলাও কোরআন ও হাদীসের কোন সুস্পষ্ট বর্ণনার পরিপন্থী নয়_ যদি 
মেনে নেয়া হয় ঘে, তাদের সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণতকারী 


সর্বশেষ ও সর্বধ্বংসী হামলা এখনও হয়নি ; বরং তা উপরে বর্ণিত 
দাজ্জালের আবির্ভাব এবং ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের পরে হবে। 

এ ব্যাপারে হযরত ওস্তাদ আল্লামা কাশ্মীরী (রহঃ)-এর সুচিন্তিত 
বক্তব্য এই £ ইউরোপীয়দের এ বক্তব্যের কোন গুরুত্ব নেই যে, তারা 
সমগ্র ভূপৃষ্ঠ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে যে, কোথাও এই প্রাচীরের 
অস্তিত্ব নেই। কেননা, স্বয়ং তাদেরই এ ধরনের বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে যে, 
পর্যটন ও অন্বেষণের উচ্চতম শিখরে পৌছা সত্বেও অনেক অরণ্য, সমুদ্র 
ও দ্বীপ সম্পর্কে তারা অদ্যাবধি জ্ঞানলাভ করতে পারেনি। এ ছাড়া এরূপ 
সন্ভাবনাও দূরবর্তী নয় যে, কথিত প্রাচীরটি বিদ্যমান থাকা সত্বেও 
পাহাড়সমূহের পতন ও পারস্পরিক সংঘুক্তির কারণে তা একটি পাহাড়ের 
আকার ধারণ করে ফেলেছে। কেয়ামতের পূর্বে প্রাচীরটি ভেঙ্গে যাবে 
অথবা দূরবর্তী পথ ধরে ইয়াজুজ-মাজুজের কিছু গোত্র এসে 
যাবে_কোরআন ও হাদীসের কোন অকাট্য প্রমাণ এ বিষয়েরও পরিপন্থী 
নয়। 

যুলকারনাইনের প্রাচীর কেয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে এর পক্ষে 
বড় প্রমাণ হচ্ছে কোরআন পাকের আয়াত_ মারি: 
পু অর্থাৎ, যুলকারনাইনের এই উক্তি যে, যখন আমার পালনকর্তার 
প্রতিশ্রুতি এসে যাবে (অর্থাৎ, ইয়াজুজ-মাজুজের বেরিয়ে আসার সময় 
হবে,) তখন আল্লাহ্‌ তাআলা এই লৌহ প্রাচীর চূর্ণবিচর্ণ করে ভূমিসাৎ 
করে দেবেন। এ আয়াতে 63% (আমার পালনকর্তার ওয়াদা) এর অর্থ 
কেয়ামত নেয়া হয়েছে। অথচ কোরআনের ভাষ্য এই অর্থ অকাট্য নয়; 
বরং এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, যুলকারনাইন ইয়াজুজ-মাজুজের পথ রুদ্ধ 
করার যে ব্যবস্থা করেছে, তা সদাসর্বদা যথাযথ থাকা জরুরী নয়। যখন 
আল্লাহ তাআলা ইয়াজুজ-মাজুজের পথ খুলে দেয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন 
এই প্রাচীর বিধ্বস্ত ও ভূমিসাৎ হয়ে যাবে। এটা কেয়ামতের একান্ত 
নিকটবর্তী সময়ে হওয়াই জরুরী নয়। সেমতে সব তফসীরবিদই 
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৩০৯ এর অর্থে উভয় সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন। তফসীর 
বাহ্রে-মুহীতে বলা হয়েছেঃ 
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এটা এভাবেও হতে পারে যে, প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়ে রাস্তা এখনই খুলে 
গেছে এবং ইয়াজুজ-মাজুজের আক্রমণের সূচনা হয়ে গেছে। ষষ্ঠ হিজরীর 
তাতারী ফেৎনাকে এর সুচনা সাব্যস্ত করা হোক কিংবা ইউরোপ, রাশিয়া 
ও চীনের আধিপত্যকে সাব্যস্ত করা হোক। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, এসব 
সভ্য জাতির আবির্ভাব ও এদের সৃষ্ট ফেৎনাকে কোরআন হাদীসে বর্ণিত 
ফেতনা আখ্যা দেয়া যায় না। কারণ, তাদের আবির্ভাব আইন ও কানুনের 
পন্থায় হচ্ছে। কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত সেই ফেতনা এমন অকৃত্রিম 
হত্যাযজ্ঞ, লুটতরাজ রক্তপাতের মাধ্যমে হবে, যা পৃথিবীর গোটা 
জনমণ্ডলীকেই ধ্বংস ও বরবাদ করে দেবে। বরং এর সারমর্ম আবার এই 
গড়ায় যে, দুষ্কৃতকারী ইয়াজুজ-মাজুজেরই কিছু গোত্র এপারে এসে সভ্য 
হয়ে গেছে। তারাই ইসলামী দেশসমূহের জন্যে নিঃসন্দেহে বিরাট ফেতনার 
কারণ হয়ে দীড়িয়েছে। কিন্তু ইয়াজুজ-মাজুজের সেসব বর্বর গোত্র হত্যা 
ও রক্তপাত ছাড়া কিছুই জানে না, তারা এখন পর্যন্ত আল্লাহর বাণীর 
তফসীর অনুযায়ী এপারে আসেনি। সংখ্যার দিক দিয়ে তারাই হবে বেশী। 
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তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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তাদের আবির্ভাব কেয়ামতের কাছাকাছি সময়ে হবে। 


দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে তিরমিযী ও মুসনাদ আহমদের একটি হাদীস। 
তাতে উল্লেখিত রয়েছে যে, ইয়াজুজ-মাজুজ প্রত্যহই প্রাচীরটি খনন 
করে। প্রথমতঃ এই হাদীসটি ইবনে কাসীরের মতে +৯ দ্বিতীয়তঃ 
এতেও এ বিষয়ের বর্ণনা নেই যে, ইয়াজুজ-মাজুজ যেদিন ‘ইনশাল্লাহ্‌' 
বলার বরকতে প্রাচীরটি অতিক্রম করবে, সেদিনটি কেয়ামতের 
কাছাকাছিই হবে। এই হাদীসে এ বিষয়েরও কোন প্রমাণ নেই যে, 
ইয়াজুজ-মাজুজের গোটা জাতি এই প্রাচীরের পাশ্চাতে আবদ্ধ থাকবে। 
কাজেই তাদের কিছু দল অথবা গোত্র হয়তো দুর-দূরাস্তের পথ অতিক্রম 
করে এপারে এসে গেছে। আজকালকার শক্তিশালী সামুদ্রিক জাহাজের 
মাধ্যমে এরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। কোন কোন ইতিহাসবিদ একথাও 
লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজ দীর্ঘ সামুদ্রিক সফরের মাধ্যমে 
এপারে আসার পথ পেয়ে গেছে। উপরোক্ত হাদীস এর পরিপন্থী নয়। 

মোটকথা; কোরআন ও হাদীসে এরূপ কোন প্রকাশ্য ও অকাট্য প্রমাণ 
নেই যে, যুলকারনাইনের প্রাচীর কেয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে অথবা 
কেয়ামতের পূর্বে এপারের মানুষের উপর তাদের প্রারম্ভিক ও মামুলী 
আক্রমণ হতে পারবে না। তবে তাদের চূড়ান্ত, ভয়াবহ ও সর্বনাশা 
আক্রমণ কেয়ামতের পূর্বে সেই সময়েই হবে, যে সময়ের কথা ইতিপূর্বে 
বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। মূলকথা এই যে, কোরআন ও হাদীসের 
বর্ণনার ভিত্তিতে ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর ভেঙ্গে রাস্তা খুলে গেছে বলে 
যেমন অকাট্য ফয়সালা করা যায় না; তেমনি একথাও বলা যায় না যে, 
প্রাচীরটি কেয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকা জরুরী। উভয়দিকেরই সম্ভাবনা 
রয়েছে। Jol ০০০4 ple ly 


154. - ০4০4 এর সর্বনাম দ্বারা বাহাতঃ 
ইয়াজুজ-মাজুজকেই বোঝানো হয়েছে। তাদের একদল অপরদলের মধ্যে 
ঢুকে পড়বে_- বাহ্যতঃ এই অবস্থা তখন হবে, যখন তাদের পথ খুলে যাবে 
এবং তারা পাহাড়ের উচ্চতা থেকে দ্রুতবেগে নীচে অবতরণ করবে। 
তফসীরবিদগণ অন্যান্য সম্ভাবনাও লিখেছেন। 


৯৮২৮ 


৯৫৯ এর সর্বনাম দ্বারা সাধারণ জিন ও মানবজাতিকে বোঝানো 


হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের মাঠে সমগ্র জিন ও মানবজাতিকে 
একত্রিত করা হবে। 


00৬৩ ৬29 
তফসীর বাহরে-মুহীতে বর্ণিত আছে যে, এক্ষেত্রে বাক্য উহ্য রয়েছে। 
অর্থাৎ, ১৬০২। এ ০১৯৩১ ০৫: ২৯ উদ্দেশ্য এই যে, এসব 
কাফেররা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করছে; 
তারা কি মনে করে যে, একাজ তাদেরকে উপকৃত করবে এবং এ দ্বারা 
তাদের কিছুটা কল্যাণ হবে? এই জিজ্ঞাসা অস্বীকারবোধক। অর্থাৎ, এরূপ 
মনে করা ভ্রান্তি ও মুর্খতা। 

(৬ (আমার দাস) বলে এখানে ফেরেশতা এবং সেসব পয়গম্বর 
গণকে বোঝানো হয়েছে দুনিয়াতে যাদেরকে উপাস্য ও আল্লাহ্র 
শরীকরপে স্থির করা হয়েছে; যেমন হযরত ওযায়ের ও ঈসা (আঃ)। 
কিছুসংখ্যক আরব ফেরেশতাদেরও উপাসনা করত, পক্ষাত্তরে ইহুদীরা 
ওযায়ের (আঃ)-কে এবং স্বীষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র 
শরীকরপে গ্রহণ করেছে। তাই আয়াতে ডি) বলে কাফেরদের 





এসব দলকেই বোঝানো হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ এখানে “আমার 
বান্দা" অর্থ নিয়েছেন শয়তান। সুতরাং (৫৫2১ এর অর্থ হবে যারা 
শয়তান ও জিনের উপাসনা করে। কেউ কেউ “আমার বান্দা" অর্থ ও 
সৃজিত এবং মালিকানাধীন বস্তু গ্রহণ করে একে ব্যাপকাকার করে 
দিয়েছেন। ফলে আগুন, মূর্তি, তারকা ইত্যাদি মিথ্যা উপাস্যও এর 
অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তফসীরের সারসংক্ষেপে এ অর্থের দিকেই ইঙ্গিত 
করা হয়েছে। বাহ্রে-মুহীত প্রভৃতি গ্রন্থে প্রথম তফসীরকেই প্রবল সাব্যস্ত 
করা হয়েছে। 


47 এটি ৩১ এর বহুবচন। আরবী ভাষায় এ শব্দ অনেক অর্থে 


ব্যবহৃত হয়। এখানে এর অর্থ কার্যনির্বাহী, অভাব পূরণকারী, যা সত্য 
উপাস্যের বিশেষ গুণ। উদ্দেশ্য, তাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করা। 


54৬ এখানে প্রথম দুই আয়াত এমন ব্যক্তি ও দলকে 
অন্তর্ভুক্ত করেছে, যারা কোন কোন বিষয়কে সৎ মনে করে তাতে পরিশ্রম 
করে। কিন্তু আল্লাহর কাছে তাদের সে পরিশ্রম বৃথা এবং সে কর্মও 
নিক্ষল। কুরতুবী বলেন, এ অবস্থা দু'টি কারণে সৃষ্টি হয়। (এক) 
্রা্তবিশ্বাস এবং (দুই) লোক দেখানো মনোবৃত্তি। অর্থাৎ, সব বিশ্বাস ও 
ঈমান ঠিক নয়, সে যত ভাল কাজই করুক, যত পরিশ্রমই করুক, 
পরকালে সবই বৃথা ও নিষ্ফল প্রতিপন্ন হবে। 

এমনিভাবে যে ব্যক্তি মানুষকে সন্তষ্ট করার জন্যে লোক দেখানো 
মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ করে সে-ও তার সে কাজের সওয়াব থেকে বঞ্চিত 
হবে। এই ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে কোন কোন সাহাবী খারেজী 
সম্প্রদায়কে এবং কোন কোন তফসীরবিদ মু'তাযেলা, রাওয়াফেয ইত্যাদি 
বিভ্রান্ত সম্প্রদায়কে আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছেন। কিন্ত 
পরবর্তী আয়াতে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এখানে সেসব 
কাফেরদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী এবং কেয়ামত 
ও পরকাল অস্বীকার করে। 3828 60459 
তাই কুরতুবী, আবু হাইয়্যান, মাযহারী প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, 
এখানে প্রকৃত উদ্দেশ্য হল সেসব কাফের সম্প্রদায়, যারা আল্লাহ/কেয়ামত 
ও হিসাব-কিতাব অস্বীকার করে। কিন্তু বাহ্যতঃ তারাও এর ব্যাপক অর্থের 
সাথে সম্পর্কহীন হতে পারে না, যাদের অপবিশ্বাস তাদের কর্মকে বরবাদ 
ও পরিশ্রম নিষ্ফল করে দেয়। হযরত আলী ও সা'দ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী 
থেকে এ ধরনের উক্তি বর্ণিত আছে।_(ক্রতুবী) 

312424255 অর্থাৎ, তাদের আমল বাহ্যতঃ 

বিরাট বলে দেখা যাবে, কিন্তু হিসাবের দাড়ি-পাল্লায় তার কোন ওজন হবে 
না। কেননা, কুফর ও শিরকের কারণে তাদের আমল নিক্ষল ও গুরুত্হীন 
হয়ে যাবে। 

বোখারী ও মুসলিমে আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত মতে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ কেয়ামতের দিন জনৈক দীর্ঘদেহী স্থূলকায় ব্যক্তি 
আসবে, আল্লাহ্র কাছে মাছির ডানার সমপরিমাণও তার ওজন হবে না। 
অতঃপর তিনি বলেন, যদি এর সমর্থন চাও, তবে কোরআনের এই আয়াত 
পাঠকরঃ SRLS 


হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন £ কেয়ামতের দিন এমন এমন 
কাজকর্ম করা হবে, যেগুলো স্থুলতার দিক দিয়ে মদীনার পাহাড়সমূহের 
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(১১০) বলুন £ আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি 
প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। অতএব, যে ব্যক্তি 
তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন, সৎকর্ম সম্পাদন করে 
এবং তার পালনকর্তার এবাদতে কাউকে শরীক না করে। 


মক্কায় অবতীর্ণ £ আয়াত ৯৮ 

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। 
০) কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ। (২) এটা আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের 
বিবরণ তার বান্দা যাকারিয়ার প্রতি, (৩) যখন সে তার পালনকর্তাকে 
আহ্বান করেছিল নিভৃতে (৪) সে বলল, হে আমার পালনকর্তা আমার 
অস্থি বয়স-ভারাবনত হয়েছে বার্ধক্য মস্তক সুশুত্র হয়েছে হে আমার 
পালনকতাঁ! আপনাকে ডেকে আমি কখনও বিফলমনোরথ হইনি। (৫) 
আমি ভয় করি আমার পর আমার স্বগোত্রকে এবং আমার স্তী বন্াচ 
কাজেই আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে একজন কতা পালনকারী 
দান করুন। (৬) সে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে ইয়াকুক-বংশের এবং হে 
আমার পালনকর্তা, তাকে করুন সম্ভোষজনক। (৭) হে যাকারিয়া, আমি 
তোমাকে এক পুবের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহ্‌হিয়া। ইতিপূর্বে 
এই নামে আমি কারও নামকরণ করিনি। (৮) সে বলল £ হে আমার 
পালনকর্তা কেমন করে আমার পুত্র হবে অথচ আমার স্ত্রী যে বন্ধা, আর 
আমিও যে বাধর্ক্যের শেষ প্রান্তে উপনীত। (৯) তিনি বললেন £ এমনিতেই 
হবে। তোমার পালনকর্তা বলে দিয়েছেন £ এটা আমার পক্ষে সহজ । আমি 
তো পুর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি এবং তুমি কিছুই ছিলে না। (১০) সে বললঃ 
হে আমার পালনকর্তা, আমাকে একটি নিদর্শন দিন। তিনি বললেন £ 
তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন দিন মানুষের সাথে 
কথাবাতা বলবে না। (১১) অতঃপর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে তার 
সম্প্রদায়ের কাছে এল এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌কে 
স্মরণ করতে বললঃ 


ন! AYA 





সমান হবে, কিন্ত ন্যায়বিচারের দাড়ি-পাল্লায় কোন ওজনই থাকবে না। 


351৯ - ৮০১৮ এর অর্থ সবুজে ঘেরা উদ্যান। এটি আরবী 
শব্দ, না অনারব এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যারা অনারব বলেন, তারাও 
ফারসী রোমী, না সুরইয়ানী ইত্যাদি সম্পর্কে নানা মত পোষণ করেন। 

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ তোমরা 
যখন আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা কর, তখন জান্াতুল-ফেরদাউসের প্রার্থনা 
কর। কেননা, এটা জান্নাতের সর্বোৎকৃষ্ট স্তর। এর উপরেই আল্লাহ্র আরশ 
এবংএখান থেকেই জান্াতের সব নহর প্রবাহিত হয়েছে।- (কুরতুবী) 


394469329 উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতের এ স্থানটি তাদের 
জন্য অক্ষয় ও চিরস্থায়ী নেয়ামত। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা এ আদেশ 
জারি করে দেবেন, যে জান্নাতে প্রবেশ করেছে, তাকে সেখান থেকে 
কখনও বের করা হবে না। কিন্তু এখানে একটি আশংকা ছিল এই যে, এক 
জায়গায় থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে যাওয়া মানুষের একটি স্বভাব। সে 
স্থান পরিবর্তনের ইচ্ছা করে। যদি জান্নাতের বাইরে কোথাও যাওয়ার 
অনুমতি না থাকে, তবে জান্াতও একটি কয়েদখানার মত মনে হতে 
থাকরে। আলোচ্য আয়াতে এর জওয়ার দেয়া হায়োছ যে, জান্তাক 
অন্যান্য গৃহের আলোকে দেখা মূর্খতা বৈ নয়। যে ব্যক্তি জান্নাতে 
যাবে,জান্নাতের নেয়ামত ও চিত্তাকর্ষক পরিবেশের সামনে দুনিয়াতে দেখা 
ও ব্যবহার করা বন্তুসমূহ তার কাছে নগণ্য ও তুচ্ছ মনে হবে। জান্নাত 
থেকে বাইরে যাওয়ার কল্পনাও কোন সময় মনে জাগবে না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


হাদীসে বর্ণিত শানে-নুযুল থেকে সূরা কাহফের শেষ আয়াতে 
উল্লেখিত বাক্য। 1595334 সমন্ধে জানা যায় যে, এখানে 
উল্লেখিত শিরক দ্বারা “গোপন শিরক” অর্থাৎ, রিয়া তথা লোক দেখানো 
মনোবৃত্তি বোঝানো হয়েছে। 

ইমাম হাকেম তীর যুস্তাদরাকে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ) 
থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক মুসলমান আল্লাহ্র পথে জেহাদ করত 
এবং মনে মনে কামনা করত যে, জনসমাজে শৌর্য-বীর্য প্রচারিত হোক। 
তারই সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (এ থেকে জানা গেল যে, 
জেহাদে এরূপ নিয়ত করলে জেহাদের সওয়াব পাওয়া যায় না।) 

“ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবিছুনিয়া' ‘কিতাবুল ইখলাসে' তাউস 
থেকে বৰ্ণনা করেন যে, একবার জনৈক সাহাবী রসূলুল্লাহ সঃ) -এর কাছে 
বললেন £ আমি মাঝে মাঝে যখন কোন সৎকর্ম সম্পাদনের অথবা 
এবাদতের উদ্যোগ গ্রহণ করি, তখন আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তষ্টিই থাকে 
আমার উদ্দেশ্য ; কিন্তু সাথে সাথে এ কামনাও মনে জাগে যে, লোকেরা 
আমার কাজটি দেখুক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একথা শুনে চুপ করে রইলেন। 
অবশেষে উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়। আবু নঈম “তারীখে-আসাকির' 
গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে লিখেছেন £ জুনদুব 
ইবনে সুহায়েব যখন নামায পড়তেন, রোযা রাখতেন অথবা দান-খয়রাত 
করতেন এবং এসব আমলের কারণে লোকদেরকে তার প্রশংসা করতে 
দেখতেন, তখন মনে মনে খুব আনন্দিত হতেন। ফলে আমল আরও 
বাড়িয়া দিতেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। 


৮৩০ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন AY. 


৬ 


এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, আয়াতে রিয়াকারীর গোপন 
শিরক থেকে বারণ করা হয়েছে। আমল আল্লাহ্র উদ্দেশে হলেও যদি তার 
সাথে কোনরূপ সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির বাসনা থাকে, তবে তাও 
এক প্রকার গোপন শিরক। এর ফলে মানুষের আমল বরবাদ এবং 
ক্ষতিকর হয়ে দীড়ায়। 

কিন্তু অন্য কতিপয় সহীহ্‌ হাদীস থেকে এর বিপরীতও জানা যায়। 
উদাহরণতঃ তিরমিযী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন £ 
একবার তিনি রূলুল্লাহএর কাছে আরয করলেন, আমি মাঝে মাঝে 
আমার ঘরের ভিতরে জায়নামাযে (নামাযরত) থাকি। হঠাৎ কোন ব্যক্তি 
এসে গেলে আমার কাছে ভাল লাগে যে, সে আমাকে নামাযরত অবস্থায় 
দেখেছে। এটা কি রিয়া হবে? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন £ আবু হোরায়রা, 
আল্লাহ্‌ তোমার প্রতি রহম করুন। এমতাবস্থায় তুমি দু'টি সওয়াব পাবে। 
একটি তোমার সে গোপন আমলের জন্য যা তুমি পূর্ব থেকে করছিলে এবং 
দ্বিতীয়টি তোমার প্রকাশ্য আমলের জন্যে যা লোকটি আসার পর হয়েছে। 
(এটা রিয়া নয়।) 


সহীহ্‌-মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে, একবার হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন £ এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলুন, যে 
কোন সৎকর্ম করার পর মুখে তার প্রশংসা শোনে। রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বললেন £ ০| ৬৮ এ৯৩ 5 অর্থাৎ, এটা তো মুমিনের 
নগদ সুসংবাদ (যে তার আমল আল্লাহ্‌ তাআলা কবুল করেছেন এবং 
বান্দাদের মুখে তার প্রশংসা করিয়েছেন।) 

তফসীর মাযহারীতে বলা হয়েছে, প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতের তাৎপর্য 
এই যে, নিজের আমল দ্বারা আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তষ্টির সাথে সৃষ্টজীবের 
সন্তষ্টি অথবা নিজের সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির নিয়তকে শরীক করে 
নেয়া এমনকি, লোকমুখে প্রশংসা শুনে আমল আরও বাড়িয়ে দেয়া। এটা 
নিঃসন্দেহে রিয়া ও গোপন শিরক। 

তিরমিযী ও মুসলিমে বর্ণিত শেষোক্ত রেওয়ায়েতগুলোর সম্পর্ক হল 
সে অবস্থার সাথে যে, আমল খাটিভাবে আল্লাহ্‌র জন্যেই হয়ে থাকে, 
লোকমুখে সুখ্যাতি ও প্রশংসার প্রতি ভ্রক্ষেপ থাকে না। অতঃপর যদি 
আল্লাহ্‌ তাআলা অনুগ্রহ করে লোকের মাঝে তার প্রসিদ্ধ সম্পন্ন করে দেন 
এবং মানুষের মুখ দিয়ে প্রশংসা করিয়ে দেন, তবে রিয়ার সাথে এ 
আমলের কোন সম্পর্ক নেই। এটা মুমিনের জন্যে (আমল কবুল হওয়ার) 
অগ্রিম সুসংবাদ। এভাবে বাহ্যতঃ পরস্পর বিরোধী উভয় প্রকার 
রেওয়ায়েতের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়। 

রিয়ার অশুভ পরিণতি এবং তজ্জন্যে হাদীসের কঠোর 
সতর্কবাণী $ হযরত মাহমুদ ইবনে লবীদ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেছেন £ আমি তোমাদের সম্পর্কে যে বিষয় সর্বাধিক আশঙ্কা করি, তা 
হচ্ছে ছোট শিরক। সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন £ ইয়া রসূলাল্লাহ, 
ছোট শিরক কি? তিনি বললেন£িয়া (আহমদ) 

বায়হাকী শোয়াবুল-ঈমান গ্রন্থ হাদীসটি উদ্ৃত করে তাতে অতিরিক্ত 
আরও বর্ণনা করেছেন যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তাআলা যখন 
বান্দাদের কাজকর্মের প্রতিদান দেবেন, তখন রিয়াকার লোকদেরকে 
বলবেন £ তোমরা তোমাদের কাজের প্রতিদান নেয়ার জন্যে তাদের কাছে 
যাও, যাদেরকে দেখানোর উদ্দেশে তোমরা কাজ করেছিলে। এরপর দেখ, 
তাদের কাছে তোমাদের জন্যে কোন প্রতিদান আছে কি না।' 


হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেন যে, 





আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন £ আমি শরীকদের সাথে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উবে 
যে ব্যক্তি কোন সৎকর্ম করে এবং তাতে আমার সাথে অন্যকেও শরীক 
করে, আমি সেই আমল শরীকের জন্যে ছেড়ে দেই। অন্য এক 
রেওয়ায়েতে রয়েছে, আমি সেই আমল থেকে মুক্ত ; সে আমলকে 
খাটিভাবে আমি তার জন্যেই করে দেই, যাকে সে আমার সাথে শরীক 
করেছিল। (মুসলিম) 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে বলতে শুনছেন, 
যেব্যক্তি সুখ্যাতি লাভের জন্যে সৎকর্ম করে আল্লাহ্‌ তাআলাও তার সাথে 
এমনি ব্যবহার করেন ; যার ফলে সে ঘৃণিত ও লাঙ্ছিত হয়ে যায়।_ 
(আহমদ, বায়হাকী, মাযহারী) 

তফসীর কুরতুবীতে আছে, হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-কে এখলাস 
ও রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন £ এখলাস দ্বারা হচ্ছে সৎ ও 
ভাল কর্মের গোপনীয়তা পছন্দ করা এবং মন্দ কর্মের গোপনীয়তা পছন্দ 
না করা। এরপর যদি আল্লাহ্‌ তাআলা তোমার আমল মানুষের কাছে 
প্রকাশ করে দেন, তবে তুমি একথা বল £ হে আল্লাহ, এটা আপনার 
অনুগ্রহ ও কৃপা; আমার কর্ম ও প্রচেষ্টার ফল নয়। 

হাকীম তিরমিযী হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) থেকে বর্ণনা 
করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) শিরকের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন £ 
১ ৩ ০৯ শি +৯ অৰ্থাৎ, লিপড়ার নিঃশব্দ গতির মতই, 
শিরক তোমাদের মধ্যে গোপনে অনুপ্রবেশ করে। তিনি আরও বললেন £ 
আমি তোমাদেরকে একটি উপায় বলে দিচ্ছি যা করলে তোমরা বড় শিরক 
ও ছোট শিরক (অর্থাৎ, রিয়া) থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে। তোমরা 
দৈনিক তিনবার এই দোয়া পাঠ করো এ৫ এ০১। 0| এ$ ১০ cc al 
lly ৬১০০১ ০১ 


সূরা কাহ্‌ফের কতিপয় ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য £ হযরত আবু দ্দারদা 
বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম 
দশ আয়াত মুখস্থ রাখবে, সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকবে। 
(মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী) 

জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের কাছে বলল £ আমি 
মনে মনে ঘুম থেকে জেগে নামায পড়তে ইচ্ছা করি; কিন্ত ঘুম প্রবল হয়ে 
যায়। তিনি বললেন £ তুমি যখন ঘুমাতে যাও তখন সূরা কাহফের শেষ 
আয়াতগুলো 1951068$$ থেকে নিয়ে শেষ পরযস্ত পাঠ কর। 
এর ফলে তুমি যখন জাগার ইচ্ছা করবে, আল্লাহ্‌ তাআলা তখনই, 
তোমাকে জাগিয়ে দেবেন।_(ছালবী) 

একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ £ ইবনে আরাবী বলেন £ আমাদের শায়খ 
তুরতুসী বলতেন £ তোমার মূল্যবান জীবনের সময়গুলো যেন 
সমসাময়িকদের সাথে প্রতিযোগিতা ও বন্ধু বান্ধবের মেলামেশার মধ্যেই 
অতিবাহিত হয়ে না যায়। দেখ, আল্লাহ্‌ তাআলা এই আয়াত দ্বারা তার 
বর্ণনা সমাপ্ত করেছেন £ 


4753985945505742246 55 


অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন 


১ সুরা মারইয়াম 


Ar\ 





সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার এবাদতে যেন কাউকে শরীক 
না করে।-(ক্রতুরী) 

সুরা কাহ্‌ফে ইতিহাসের একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত হয়েছিল। সূরা 
মারইয়ামেও এমনি ধরনের অত্যাশ্চর্য একটা বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে। 
সম্ভবতঃ এ সম্পর্কের কারণেই সূরা-কাহ্‌ফের পরে সূরা মারইয়ামকে স্থান 
দেয়া হয়েছে।_ (রুহুল-মা’ আনী) 


সুরা মারইয়াম 


02 এগুলো খণ্ডিত ও অবোধগম্য বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত। 
এর অর্থ আল্লাহ্‌ তা" আলাই জানেন। বান্দার জন্য এর অর্থ অন্বেষণ করাও 
সমীচীন নয়। 


2 এতে জানা গেল যে, দোয়া অনুষ্ঠঃম্বরে ও গোপনে করাই 
উত্তম। 

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের বর্ণনা মতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেন £ ৮০ 4:33 ০০৯১4 54 ০০৯ ৩| অর্থাৎ, অনুচ্চ 
যিকরই সর্বোত্তম এবং যথেষ্ট হয়ে যায় এমন যিকরই শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ, যা 
প্রয়োজনের তুলনায় বেশী হয় না এবং কমও হয় না। ) - (কুরতুবী) 


৬ 79559588850550 অস্থির দুর্বলতা উল্লেখ 
করা হয়েছে। কারণ, অস্থিই দেহের খুটি। অস্থির দুর্বলতা সমস্ত দেহের 
দুর্বলতার নামাস্তর। ৬০। এর শাব্দিক অর্থ প্রজ্্বলিত হওয়া, এখানে 
চুলের শুভ্রতাকে আগুনের আলোর সাথে তুলনা করে তা সমস্ত মস্তকে 
ছড়িয়ে পড়া বোঝানো হয়েছে। 

দোয়া করতে গিয়ে নিজের অভাবগ্রস্ততা প্রকাশ করা মোস্তাহাব 
£ এখানে দোয়ার পূর্বে হযরত যাকারিয়া (আঃ) তার দুর্বলতার কথা উল্লেখ 
করেছেন। এর একটি কারণ এই যে, এমতাবস্থায় সন্তান কামনা না করাই 
বিধেয় ছিল। ইমাম কুরতুবী তার তফসীর গ্রন্থে দ্বিতীয় কারণ বর্ণনা 
করেছেন এই যে, দোয়া করার সময় নিজের দুর্বলতা, দুর্দশা ও 
অভাবগ্রস্ততা উল্লেখ করা দোয়া কবুল হওয়ার পক্ষে সহায়ক। 


09 এটা ৬1৮ এর বহুবচন। আরবী ভাষায় এর অর্থ বহুবিধ। 
তন্যধ্যে এক অর্থ চাচাত ভাই ও স্বজন। এখানে উদ্দেশ্য তাই। 

পয়গম্বরগণের ধন-সম্পদে উত্তরাধিকারিত্ব চলে না £ (8 

৩5৩৫৮ অধিকসংখ্যক আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে 
এখানে উত্তরাধিকারিত্বের অর্থ আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব নয়। কেননা, 
প্রথমতঃ হযরত যাকারিয়ার কাছে এমন কোন অর্থ সম্পদ ছিল বলেই 
প্রমাণ নেই, যে কারণে চিন্তিত হবেন যে, এর উত্তরাধিকারী কে হবে! 
একজন পয়গম্বুরের পক্ষে এরূপ চিন্তা করাও অবাস্তর। তাছাড়া সাহাবায়ে 


কেরামের ইজমা তথা একমত্য সম্বলিত এক হাদীসে বলা হয়েছে£ 

-“নিশ্চিতই আলেমগণ পয়গম্বরগণের ওয়ারিশ। পয়গম্বরগণ কোন 
দীনার ও দিরহাম রেখে যান না; বরং তাঁরা ইল্ম ও জ্ঞান ছেড়ে যান। যে 
ব্যক্তি ইল্ম হাসিল করে, সে বিরাট সম্পদ হাসিল করে।” __ “(আহ্মদ, 
আবু দাউদ, ইবনে মাজা, তিরমিযী) 


৫ যোগ এরই প্রমাণ যে, এখানে আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব বোঝানো 
হয়নি। কেননা, যে পুত্রের জন্মলাভের জন্যে দোয়া করা হচ্ছে, তার পক্ষে 
ইয়াক্ব বংশের আর্থিক উত্তরাধিকারী হবে, তাতে তাদের নিকটবর্তী 
আত্বীয়স্বজনরা এবং তারা হচ্ছে সেসব /!, তথা স্বজন, যাদের উল্লেখ 
আয়াতে করা হয়েছে; তারা নিঃসন্দেহে আত্মীয়তায় হযরত ইয়াহইয়া 
(আঃ) থেকে অধিক নিকটব্ী। নিকটবতীর বর্তমানে দুরবরতীর 
উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করা উত্তরাধিকার আইনের পরিপন্থী। 


335% আয়াতে সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব বোঝানো হয়নি। 


(৩0৩240540 - ৮ শব্দের অর্থ সমনামও হয় এবং 
সমতুল্যও হয়। এখানে প্রথম অর্থ নেয়া হলে আয়াতের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট 
যে, তার পূর্বে ' ইয়াহইয়া" নামে কারও নামকরণ করা হয়নি। নামের এই 
অনন্যতা ও অভূতপূর্বতাও কতক বিশেষ গুণে তার অনন্যতার ইঙ্গিতবহ 
ছিল। তাই তাকে তার বিশেষ গুণে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি 
দ্বিতীয় অর্থ নেয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, তার কতক বিশেষ গুণ ও 
অবস্থা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের কারও মধ্যে ছিল না। সেসব বিশেষ গুণে 
তিনি তৃলনাহীন ছিলেন। উদাহরণতঃ চিরকুমার হওয়া ইত্যাদি। এতে 
জরুরী নয় যে, ইয়াহইয়া (আঃ) পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের চাইতে সর্বাবস্থায় 
শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কেননা, তাদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্‌ ও মুসা 
কলীমুললাহর শর্ত স্বীকৃত ও সুবিদিত।__(মাযহারী) 

৬ শব্দটি ৯. থেকে উদ্তৃত। এর অর্থ প্রভাবান্বিত না হওয়া। 
এখানে অস্থির শুস্কতা বোঝানো হয়েছে। (৮ শব্দের অর্থ সুস্থ। শব্দটি 
একথা বোঝানোর জন্যে যুক্ত করা হয়েছে যে, যাকারিয়া (আঃ)-এর কোন 
মানুষের সাথে কথা না বলার এ অবস্থাটি কোন রোগবশতঃ ছিল না। এ 
কারণেই আল্লাহ্র যিকর ও এবাদতে তার জিহ্বা তিন দিনই পূর্ববৎ খোলা 
ছিল; বরং এ অবস্থা মু'জেযা ও গর্ভসঞ্চারের নিদর্শন স্বরূপই প্রকাশ 
পেয়েছিল। ৬৬৮ এর শাব্দিক অর্থ হৃদয়ের কোমলতা ও দয়ার্জতা। এটা 
হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-কে স্বতন্ত্রভাবে দান করা হয়েছিল। 
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(০৯) হে ইয়াহ্‌ইয় দৃঢ়তার সাথে এই গ্র্থ ধারণ কর। আমি তাকে শৈশবেই 
বিচারবৃদ্ধি দান করেছিলাম। (১৩) এবং নিজের পক্ষ থেকে আগ্রহ ও 
পবিত্রতা দিয়েছি। সে ছি-ল পরহ্যেগার। (১৪) পিতা-মাতার অনুগত এবং 
সে উদ্ধত, নাফরমান ছিল না। (১৫) তার প্রতি শাজি __ যেদিন সে 
জন্মগ্রহণ করে এবং যেদিন মৃত্যুবরণ করবে এবং যেদিন জীবিতাবস্থায় 
পুনরুখিত হবে। (১৬) এই কিতাবে যারইয়াষের কথা বর্ণনা করুন, যখন 
সে তার পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় 
নিল। (১৭) অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যে সে পর্দা 
করল। অতঃপর আমি তার কাছে আমার রাহ প্রেরণ করলাম, সে তার 
নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। (১৮) মারইয়াম বলল £ 
আমি তোমা থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি আল্লাহৃভীরু 
হও। (১৯) সে বলল £ আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত, যাতে 
 তোষাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যাব। (২০) মারইয়াম বলল £ কিরপে 
আমার পুত্র হবে, যখন কোন মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি 
ব্যভিচারিণীও কখনও ছিলাম না? (২১) সে বলল £ এমনিতেই হবে। 
তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্যে সহজসাধ্য এবং আমি 
তাকে মানুষের জন্যে একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুষথহ স্বরূপ 
করতে চাই। এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার। (২২) অতঃপর তিনি গর্ভে 
সম্ভান ধারণ করলেন এবং তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। (২৩) 
প্রসব বেদনা তাকে এক আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। তিনি 
বললেন £ হায়, আমি যদি কোনরূণে এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের 
স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে, যেতাম! (২৪) অতঃপর ফেরেশতা তাকে 
নিাদিক থেকে আওয়ায দিলেন যে, তুমি দুঃখ করো না। তোমার 
পালনকতা তোমার পায়ের তলায় একটি নহ্‌র জারি করেছেন। (২৫) আর 
তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কাণ্ডে নাড়া দাও তা থেকে তোমার উপর 
সুপক খেজুর পতিত হবে। 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন ArY 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

৩%) শব্দটি ১5 থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ দূরে নিক্ষেপ করা। 
3১5 এর অর্থ হল জনসমাবেশ থেকে সরে দূরে চলে যাওয়া। (৪৫ 
575 - অর্থাৎ পূর্বদিকের কোন নির্জন স্থানে চলে গেলেন। নির্জন স্থানে 
যাওয়ার কি কারণ ছিল, সে সম্পর্কে সম্ভাবনা ও উক্তি বিভিন্নরূপ বর্ণিত 
আছে। কেউ বলেন £ গোসল করার জন্যে নির্জন স্থানে গিয়েছিলেন। কেউ 
বলেন £ অভ্যাস অনুযায়ী এবাদতে মশগুল হওয়ার জন্যে কক্ষের 
পূর্বদিকস্থ কোন নির্জন স্থানে গমন করেছিলেন। কুরতুবীর মতে দ্বিতীয় 
সন্ভাবনাটি উত্তম। হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, এ 
কারণেই ্বষ্টানরা পূর্বদিকে তাদের কেবলা করেছে এবং তারা পূর্বদিকে 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। 


০৫৩4 ভুত -অধিকসংখ্যক তফসীরবিদগণের মতে রাহ বলে 
জিবরাঈলকে বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন £ স্বয়ং ঈসা 
(আঃ)-কেই বোঝানো হয়েছে। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা মারইয়ামের গর্ভ 
থেকে জন্গ্রহণকারী মানবের প্রতিকৃতি তার সামনে উপস্থিত করে দেন। 
কিন্তু এখানে প্রথম উক্তি অগ্রগণ্য। পরবর্তী বাক্যাবলী থেকে এরই সমর্থন 
পাওয়া যায়। 


39080085 -ফেরেশতকে তার আসল আকৃতিতে দেখা 
মানুষের জন্যে সহজ নয়__ এতে কঠিন ভীতির সঞ্চার হয়; যেমন স্বয়ং 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) হেরা গিরিগুহায় এবং পরবর্তীকালেও এরূপ ভয়-ভীতির 
সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ কারণে হযরত জিবরাঈল মারইয়ামের সামনে 
মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। মারইয়াম যখন পর্দার ভেতর আগত 
একজন মানুষকে নিকটে দেখতে পেলেন, তখন তার উদ্দেশ্য অসৎ বলে 
আশঙ্কা করলেন। তাই বললেন £ 


Bosh SHG -আমি তোমাদের থেকে আল্লাহ্‌ রহমানের 
আশ্রয় প্রার্থনা করি। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, জিবরাঈল একথা 


শুনে [আল্লাহ্র কথা শুনে] আল্লাহ্‌র নামের সম্মানার্থে কিছুটা পেছনে সরে 
গেলেন। 

৩৫৫) _ এ বাক্যটি এমন, যেমন কেউ কোন জালেমের 
কাছে অপারগ হয়ে এভাবে ফরিয়াদ করে £ যদি তুমি ঈমানদার হও, তবে 
আমার প্রতি জুলুম করো না। এ জুলুমে বাধা দেয়ার জন্যে তোমার ঈমান 
যথেষ্ট হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহকে ভয় করা এবং এই 
অপকর্ম থেকে বিরত থাকা তোমার জন্যে সমীচীন। কোন কোন 
তফসীরবিদ বলেন £ এ বাক্যটি আতিশয্য বোঝাবার জন্যে ব্যবহৃত 
হয়েছে। অর্থাৎ, যদি তুমি আল্লাহ্‌ভীরু হও, তবুও আমি তোমার থেকে 
আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করি। এর বিপরীত হলে ব্যাপার সুস্পষ্ট। _ 
(মাযহারী) 

মৃত্যু কামনার বিধান £ মারইয়ামের মৃত্যু-কামনা পার্থিব দুঃখের 
কারণে হয়ে থাকলে ভাবাবেগে প্রাধান্যকে এর ওযর বলা হবে। এ ক্ষেত্রে 
মানুষ সর্বতোভাবে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধের আওতাধীন থাকে না। 
পক্ষান্তরে যদি মারইয়াম ধর্মের দিক চিন্তা করে মৃত্যু কামনা করে থাকেন; 
অর্থাৎ, মানুষ দুর্নাম রটাবে এবং সম্ভবতঃ এর মোকাবেলায় আমি ধৈর্যধারণ 
করতে পারব না, ফলে বেছবর হওয়ার গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ব। মৃত্যু 
হলে এ গোনাহ্‌ থেকে বেচে যেতাম, তবে এরূপ মৃত্যু-কামনা নিষিদ্ধ নয়। 
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(২৬) যখন আহার কর, পান কর এবং চক্ষু শীতল কর। যদি মানুষের 
মধ্যে কাউকে তুমি দেখ, তবে বলে দিও £ আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশে রোযা 
মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা 
বলব না। (২৭) অতঃপর তিনি সম্ভানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে 
উপস্থিত হলেন। তারা বলল £ হে মারইয়াম, তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে 
বসেছ। (২৮) হে হারুন-ভাগিনী, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না 
এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী। (২৯) অতঃপর তিনি হাতে 
সজানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারা বলল £ যে কোলের শিশু তার সাথে 
আমরা কেমন করে কথা বলব? (৩০) সম্ভান বলল £ আমি তো আল্লাহ্‌র 
দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। (৩১) 
আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে 
ি্দেপ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় 
করতে। (৩২) এবং জননীর অনুগত থাকতে এবং আমাকে তিনি উদ্ধত ও 
হতভাগা করেননি। (৩৩) আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ 
করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উতিত হব 
(৩৪) এ-ই মারইয়ামের পুত্র ঈসা। সত্যকথা, যে সম্পর্কে লোকেরা বিতর্ক 
করে। (৩৫) আল্লাহ্‌ এমন নন যে, সন্তান গ্রহণ করবেন, তিনি পবিত্র ও 
মহিমাময় সভা, তিনি যখন কোন কাজ করা সিদ্ধান্ত করেন, তখন একথাই 
বলেন £ হও' এবং তা হয়ে যায়। (৩৬) তিনি আরও বললেন £ নিশ্চয় 
আল্লাহ্‌ আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকতার। অতএব, তোমরা তার 
এবাদত কর। এটা সরল পথ। (৩৭) অতঃপর তাদের মধ্যে দলগুলো 
পৃথক পৃথক পথ অবলম্বন করল। সুতরাং মহাদিবস আগমনকালে 
কাফেরদের জন্যে ধ্বংস। (৩৮) সেদিন তারা কি চমৎকার শুনবে এবং 
দেখবে, যেদিন তারা আমার কাছে আগমন করবে। কিন্তু আজ জালেমরা 
প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে রয়েছে। 





এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, মারইয়ামকে বলা হয়েছে £ তুমি বলে দিও, 
আমি মৌনতাবলম্বনের মানত করেছি। অথচ বাস্তবে মারইয়াম কোন 
মানত করেননি। এটা কি মিথ্যা বলার শিক্ষা নয়? উত্তর এই যে, এ শিক্ষার 
অর্থ হচ্ছে তুমি মানতও করে নিও এবং তাপ্রকাশ করে দিও। 


মৌনতার রোযা ইসলামী শরীয়তে রহিত হয়ে গেছে £ 
ইসলাম-পূর্বকালে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা এবং 
কারও সাথে কথা না বলার রোযাও এবাদতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইসলাম 
একে রহিত করে মন্দ কথাবার্তা, গালিগালাজ,মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি 
থেকে বেঁচে থাকাকেই জরুরী করে দিয়েছে। সাধারণ কথাবার্তা ত্যাগ করা 
ইসলামে কোন এবাদত নয়। তাই এর মানত করাও জায়েয নয়। আবু 
দাউদের রেওয়ায়েতে আছে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £:১০৮| ১২ ৯১ 
১০০ ০11 ৩০০১ অর্থাৎ সন্তান সাবালক হওয়ার পর পিতা মারা 
গেলে তাকে এতীম বলা হবে না এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যস্ত মৌনতা 
অবলম্বন করা কোন এবাদত নয়। প্রসব বেদনায় পানি ও খেজুরের ব্যবহার 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও উপকারী। আহার ও পান করার 
আদেশ বাহ্যতঃ অনুমতি প্রদানের অর্থে বোঝা যায়। 

পুরুষ ব্যতীত শুধু নারী থেকে সন্তান হওয়া যুক্তি বিরুদ্ধ নয় $ 
পুরুষের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করা একটি 
মু'জেযা। মু'জেযায় যত অসস্ভাব্যতাই থাকুক, তাতে দোষ নেই; বরং 
এতে অলৌকিকতা গুণটি আরও বেশী করে প্রকাশ পায়। কিন্তু এতে 
তেমন কোন অসস্তাব্যতাও নেই। কারণ, চিকিৎসা শাস্ত্রের বর্ণনা 
নারীর বীর্যে ধারণশক্তির সাথে সাথে কারক শক্তিও রয়েছে। তাই যদি এই 
কারকশক্তি আরও বেড়ে গিয়ে সন্তান জন্মের কারণ হয়ে যায়, তবে তা 
তেমন অসম্ভব ব্যাপার নয়।- (বয়ানুল-কোরআন) 

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা আলা মারইয়ামকে খেজুরের গাছ নাড়া 
দিতে আদেশ করেছেন। অথচ কোনরূপ নাড়া ছাড়াই আপনা-আপনি 
কোলে খেজুর পতিত হওয়াও আল্লাহ্‌র কুদরতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতে 
বোঝা যায় যে, রিযিক হাসিলের জন্যে চেষ্টা ও পরিশ্রম করা তাওয়াকুলের 
পরিপন্থী নয়।_ (রহুল-মা*আনী) 

৬০ এর আভিধানিক অর্থ ছোট নহর। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তার কুদরত দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে একটি ছোট নহর জারী করে দেন, অথবা 
জিবরাঈলের মাধ্যমে জারী করিয়ে দেন। উভয় প্রকার রেওয়ায়েতই 
রয়েছে। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, মারইয়ামের সাস্তবনার 
উপকরণাদি উল্লেখ করার সময় প্রথমে পানি ও পরে খাদ্য তথা খেজুরের 
উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এগুলো ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে প্রথমে 
খাদ্য ও পরে পানির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 


৫488 কারণ সম্ভবতঃ এই যে, মানুষ স্বভাবগতভাবেই 
আহারের পূর্বে পানি যোগাড় করে, বিশেষতঃ এ খাদ্যের বেলায় যা 


খাওয়ার পর পিপাসিত হওয়া নিশ্চিত। কিন্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথমে 
খাদ্যবস্ত আহার করে ও পরে পানি পান করে।__ (রুহুল-মা’ আনী) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
4৩5৩৪ বাক্য থেকে বাহ্যতঃ এ কথাই বোঝা যায় 
যে, অদৃশ্য সুসংবাদের মাধ্যমে মারইয়াম যখন নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, 
আল্লাহ্‌ তা’ আলা তাকে দুর্নাম ও লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করবেন, তখন নিজেই 


৮৩৪ তফসীর মাআরেফুল কোরআন Art 
পাপা 


সদ্যজাত শিশুকে নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন। কতদিন পরে ফিরে এলেন, এ 
সম্পর্কে ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস থেকে রেওয়ায়েত করেন 
যে, মারইয়াম সন্তান প্রসবের চল্লিশ দিন পর নিফাস থেকে পাক হয়ে ঘরে 
ফিরে আসেন।-_(রহুল-মা*আনী) 


(9 আরবী ভাষায় ৬ শব্দের আসল অর্থ কর্তন করা ও চিরে 
ফেলা। যে কাজ কিংবা বস্তু প্রকাশ পেলে অসাধারণ কাটাকাটি হয়, তাকে 
৬ বলা হয়। আবু হাইয়্যান বলেন £ প্রত্যেক বিরাট বিষয়কে $+ বলা 
হয় _ ভালোর দিক দিয়ে বিরাট হোক কিংবা মন্দের দিক দিয়ে। এখানে 
শব্দটি বিরাট মন্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মন্দের দিক দিয়ে অনন্য ও 
বিরাট বস্তুর জন্যেই শব্দটির ব্যবহার সুবিদিত। 


3৮58 হযরত মুসা আঃ)-এর ভাই ও সহচর হযরত হান 
(আঃ) মারইয়ামের আমলের শত শত বছর পূর্বে দুনিয়া থেকে বিদায় 
নিয়েছিলেন। এখানে মারইয়ামকে হারূন-ভগ্ি বলা বাহ্যিক অর্থের দিক 
দিয়ে শুদ্ধ হতে পারে না। হযরত মুগীরা ইবনে শো" বাকে যখন রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) নাজরানবাসীদের কাছে প্রেরণ করেন, তখন তারা প্রশ্ন করে যে, 
তোমাদের কোরআনে হযরত মারইয়ামকে হারূন-ভগিনী বলা হয়েছে। 
অথচ হারূন (আঃ) তার অনেক শতাব্দী পূর্বে দুনিয়া থেকে চলে যান। 
হযরত যুগীরা এ প্রশ্নের উত্তর জানতেন না। ফিরে এসে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর কাছে ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন £ তুমি বলে দিলে না 
কেন যে, বরকতের জন্যে পয়গম্বরদের নামে নাম রাখা এবং তাদের প্রতি 
সম্মন্ধ করা ঈমানদারদের সাধারণ অভ্যাস। (মুসলিম-তিরমিযী, 
নাসায়ী।) এই হাদীসের উদ্দেশ্য দু'রকম হতে পারে। (এক) হযরত 
মারইয়াম হযরত হারুন (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন বলেই তার সাথে 
সম্বন্ধ করা হয়েছে_ যদিও তাদের মধ্যে সময়ের অনেক ব্যবধান রয়েছে; 
যেমন আরবদের রীতি রয়েছে যে, তারা তামীম গোত্রের ব্যক্তিকে 
৮৬ এবং আরবের লোককে ৮:৮০৬। বলে অভিহিত করে। (দুই) 
এখানে হারূন বলে মূসা (আঃ)-এর সহচর হারূন নবীকে বোঝানো হয়নি; 
বরং মারইয়ামের ভ্রাতার নামও ছিল হারুন এবং এ নাম হারুন নবীর 
নামানুসারে বরকতের জন্য রাখা হয়েছিল। এভাবে মারইয়াম 
হারন-ভগিনী বলা সত্যিকার অর্থেই শুদ্ধ। 

%5%80986 কোরআনের এই বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, 
ওলী-আল্লাহ্‌ ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সস্তান-সম্ততি মন্দ কাজ করলে 
তাতে সাধারণ লোকদের মন্দ কাজের তুলনায় বেশী গোনাহ্‌ হয়। কারণ, 
এতে তাদের বড়দের লাঞ্ছনা ও দুর্নাম হয়। কাজেই বৃযূর্গদের সন্তানদের 
উচিত, সৎকাজ ও আল্লাহ্ভীতিতে অধিক মনোনিবেশ করা। 

484৫1 এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, যে সময় পরিবারের 
লোকজন মারইয়ামকে ভত্সনা করতে শুরু করে, তখন ঈসা (আঃ) 
মায়ের বুকের দুধ পান করছিলেন। তিনি তাদের ভরসনা শুনে স্তন্য ছেড়ে 
দেন এবং বামদিকে পাশ ফিরে তাদের দিকে মনোযোগ দেন। অতঃপর 
তর্জনী খাড়া করে বলেনঃ 43৬50, অর্থাৎ, আমি আল্লাহ্র দাস। 
এই প্রথম বাক্যেই হযরত ঈসা (আঃ) এই ভুল বোঝাবুঝির নিরসন করে 
দেন যে, যদিও আমি অলৌকিক উপায়ে জন্মগ্রহণ করেছি কিন্তু আমি 
আল্লাহ্‌ নই_ আল্লাহ্‌র দাস। অতএব, কেউ যেন আমার উপাসনায় লিপ্ত 
নাহয়েপড়ে। 


451095) এ বাক্যে হযরত ঈসা (আঃ) তার দুখন 
পানের যমানায় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নবুওয়ত ও কিতাব লাভের সংবাদ 
দিয়েছেন, অথচ কোন পয়গম্বর চল্লিশ বছর বয়সের পূর্বে নবুওয়ত ও 
কিতাব লাভ করেননি। তাই এর মর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার এটা স্থির 
সিদ্ধান্ত যে, তিনি যথাসময়ে আমাকে নবুওয়ত ও কিতাব দান করবেন। 
এটা হুবহু এমন, যেমন মহানবী (সাঃ) বলেছেন £ আমাকে নবুওয়ত তখন 
দান করা হয়েছিল, যখন আদম (আঃ)-এর জন্মই হয়নি __ তার খামীর 
তৈরী হচ্ছিল মাত্র। বলাবাহুল্য, এর উদ্দেশ্য হল এই যে, নবুওয়ত দানের 
ওয়াদা মহানবী (সাঃ)-এর জন্যে অকাট্য ও নিশ্চিত ছিল। আলোচ্য 
আয়াতেও এ নিশ্চয়তাকে “নবী করেছেন’ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। নবী 
করার কথা প্রকাশ করে প্রকারান্তরে তিনি বলেছেন যে, আমার জননীর 
প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা, আমার নবী 
হওয়া এবং রেসালত লাভ করা এ বিষয়েরই প্রমাণ যে,আমার জন্মে কোন 
গোনাহের দখল থাকতে পারে না। 

533153940439 -তাকিদ সহকারে কোন কাজের নির্দেশ 
দেয়া হলে তাকে ৩-০১ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। ঈসা (আঃ) এখানে 
বলেছেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে নামায ও যাকাতের ওসিয়ত 
করেছেন। তাই এর অর্থ এই যে, খুব তাগিদ সহকারে উভয় কাজের 
নির্দেশ দিয়েছেন। 

নামায ও রোযা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষনবী (সাঃ) 
পর্যন্ত প্রত্যেক নবী ও রসূলের শরীয়তেই ফরয রয়েছে। তবে বিভিন্ন 
শরীয়তে এগুলোর আকার-আকৃতি ও খুঁটিনাটি বিষয়াদি বিভিন্নরূপ ছিল। 
হযরত ঈসা (আঃ)-এর শরীয়তেও নামায ও যাকাত ফরয ছিল প্রশ্ন হতে 
পারে যে, ঈসা (আঃ) কোন সময় মালদার হননি। তিনি গৃহ নির্মাণ 
করেননি এবং অর্থকড়িও সঞ্চয় করেননি। এমতাবস্থায় ডাকে যাকাতের 
আদেশ দেয়ার কি মানে? উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, মালদারের উপর যাকাত 
ফরয __ এটা ছিল তার শরীয়তের আইন। ঈসা (আঃ) ও এই আইনের 
আওতাভুক্ত ছিলেন যে, কোন সময় নিসাব পরিমাণ মাল একত্রিত হলে 
তাকেও যাকাত আদায় করতে হবে। অতঃপর যদি সারা জীবন যালই 
সঞ্চিত না হয়, তবে তা এই আইনের পরিপন্থী নয় (রহুল-মা’আনী) 

৬৬০৪৮ অর্থাৎ, নামায ও যাকাতের নির্দেশ আমার জন্যে 
সর্বকালীন __ যে পর্যন্ত জীবিত থাকি। বলাবাহুল্য, এতে পৃথিবীতে 
অবস্থাকালীন জীবন বোঝানো হয়েছে। কেননা, এসব ক্রিয়াকর্ম এই 
পৃথিবীতেই হতে পারে এবং পৃথিবীর সাথেই সম্পর্কযুক্ত। আকাশে 
উঠানোর পর অবতরণের সময় পর্যন্ত অব্যাহতির যমানা। 

543% এখানে শুধু মাতার কথা বলা হয়েছে, পিতা-মাতার কথা 
বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি অলৌকিকভাবে পিতা ছাড়াই 
অস্তিত্ব লাভ করেছি। শৈশবের এহেন অলৌকিক কথাবার্তা এর যথেষ্ট 
সাক্ষ্য ওপ্রমাণ। 


৫৮৫৮৯, ০০০ 


৯১৮551৯ হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে ইহুদী ও 
খ্ৰষ্টানদের অলীক চিন্তাধারার মধ্যে বাহুল্য ও স্বল্পতা বিদ্যমান ছিল। 
খ্ৰীষ্টানরা তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করে “খোদার বেটা’ বানিয়ে 
দেয়। পক্ষান্তরে ইহুদীরা তার অবমাননায় এতটুকু ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে যে, 
তাকে ইউসুফ মিশ্ত্রীর জারজ সন্তান বলে আখ্যায়িত করে। 
(নাউজুবিল্লাহ) আল্লাহ্‌ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে উভয় প্রকার স্রান্ত 


৮৩৫ সূরা মারইয়াম Aro 
১১১১১১১১৯৬৭ 


1৭৮: ৭ nid 








ও 83১6-/55)5/45558 | 
4৩55539৬585 
৬৩০৩৬০০৯৮০০ ৩৪2৩5। 
[১৮5556৮5059 
এ 3৮5৮ 
৬০৬৮৬৮৭৩৫৪৬ 
EE ENTE] 
EEE THEE ST 
SEY CEG PATTI 
SSSI LESS T SSS 







































































































(৩৯) আপনি তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পকে হুশিয়ার করে দিন 
যখন সব ব্যাপারের যীমাংসা হয়ে যাবে। এখন তারা অনবধানতায় আছে 
এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করছে না। (৪০) আমিই চূড়ান্ত মালিকানার 
অধিকারী হব পৃথিবীর এবং তার উপর যারা আছে তাদের এবং আমারই 
কাছে তারা পরত্যাবর্তিত হবে। (৪১) আপনি এই কিতাবে ইবরাহীমের কথা 
বণনা করুন। নিশ্চয় তিনি ছিলেন সত্যবাদী, নবী। (৪২) যখন তিনি তার 
পিতাকে বললেন £ হে আমার পিতা, যে শোনে না, দেখে না এবং তোমার 
কোন উপকারে আসে না, তার এবাদত কেন কর? (৪৩) হে আমার 
পিতা, আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে; যা তোমার কাছে আসেনি, 
সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব । (88) হে 
আমার পিতা, শয়তানের এবাদত করো না। নিশ্চয় শয়তান দয়াময়ের 
অবাধ্য। (৪৫) হে আমার পিতা,আমি আশঙ্কা করি, দয়াময়ের একটি 
আযাব তোমাকে স্পর্শ করবে, অতঃপর তুমি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে। 
(৪৬) পিতা বলল £ হে ইবরাহীম, তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ 
ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও, আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার 
গ্রাণনাশ করব। তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও। (8৭) 
ইব্রাহীম বললেন £ তোমার উপর শাস্তি হোক, আমি আমার পালনকর্তার 
কাছে তোমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি 
মেহেরবান। (৪৮) আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং তোমরা 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাদের এবাদত কর তাদেরকে আমি আমার পালনকর্তার 
এবাদত করব। আশা করি, আমার পালনকর্তার এবাদত করে আমি 
বঞ্চিত হব না। (৪১) অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত যাদের এবাদত করত, তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করলেন, তখন 
আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং প্রত্যেককে নবী 
করলাম। (৫০) আমি তাদেরকে দান করলাম আমার অনুহাহ এবং 
তাদেরকে দিলাম সমুচ্চ সুখ্যাতি। (৫১) এই কিতাবে মুসার কথা বানা 
করুন, তিনি ছিলেন মনোনীত এবং তিনি ছিলেন রসূল, নবী। 


লোকদের ভ্রান্তি বর্ননা করে তার সঠিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। __ 
ক্রেত্বী) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

922% কেয়ামতের দিবসকে পরিতাপের দিবস বলা হয়েছে। 
কারণ, জাহান্নামীরা সেদিন পরিতাপ করবে যে, তারা ঈমানদার ও 
সৎকর্মপরায়ণ হলে জান্নাত লাভ করত; কিন্তু এখন তাদের জাহান্নামের 
আযাব ভোগ করতে হচ্ছে। পক্ষান্তরে বিশেষ এক প্রকার পরিতাপ 
জান্নাতীদেরও হবে। হযরত মুআযের রেওয়ায়েতে তাবারানী ও আবু 
ইয়ালা বর্ণিত হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন £ যেসব মুহূর্ত আল্লাহর 
যিকর ছাড়া অতিবাহিত হয়েছে, সেগুলোর জন্যে পরিতাপ করা ছাড়া 
জান্রাতীদের আর কোন পরিতাপ হবে না। হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) 
রেওয়ায়েতে বগভী বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ প্রত্যেক মৃত 
ব্যক্তিই পরিতাপ ও অনুশোচনা করবে। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন £ 
এই পরিতাপ কিসের কারণে হবে? তিনি বললেন ঃ সংকর্মশীলদের 
পরিতাপ হবে এজন্যে যে, তারা আরও বেশী সৎকর্ম কেন করল না, যাতে 
জান্নাতের আরও উচ্চস্তর অর্জিত হত। পক্ষান্তরে কুকর্মীরা পরিতাপ 

করবে যে, তারা কুকর্ম থেকে কেন বিরত হল না। 
সিদ্দীক কাকে বলে? উঠ - 5০ শব্দটি কোরআনের 
একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ সংজ্ঞা সম্পর্কে আলেমদের উক্তি 
বিভিন্নপ। কেউ বলেন £ যে ব্যক্তি সারা জীবনে কখনও মিথ্যা কথা 
বলেননি, তিনি সিদ্দীক। কেউ বলেন ঃ যে ব্যক্তি বিশ্বাস এবং কথা ও কর্মে 
সত্যবাদী, অর্থাৎ, অন্তরে যেরূপ বিশ্বাস পোষণ করে, মুখে ঠিক ত্রাপ 
প্রকাশ করে এবং তার প্রত্যেক কর্ম ও উঠা-বসা এই বিশ্বাসেরই প্রতীক 
হয়, সে সিদ্দীক। রূহুল মা'আনী, মাযহারী ইত্যাদি গ্রন্থে শেষোক্ত অর্থই 
অবলম্বণ করা হয়েছে। সিদ্দীকের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রকৃত সিদ্দীক নবী 
ও রসূলই হতে পারেন এবং প্রত্যেক নবী ও রসূলের জন্যে সিদ্দীক হওয়া 
একটি অপরিহার্য গুণ। কিন্তু এর বিপরীতে যিনি সিদ্দীক হন, তার জন্যে 
নবী ও রসূল হওয়া জরুরী নয়; বরং নবী নয় - এমন ব্যক্তি যদি নবী ও 
রসূলের অনুসরণ করে সিদ্দীকের স্তর অর্জন করতে পারেন, তবে তিনিও 
সিদ্দীক বলে অভিহিত হবেন; হযরত মারইয়ামকে স্বয়ং কোরাআন পাক 
“সিদ্ীকা' ১ উপাধি দান করেছে। সাধারণ উম্মতের 
সংখ্যাধিক্যের মতে তিনি নবী নন এবং কোন নারী নবী হতেও পারেন না। 


বড়দেরকে নসিহত করার পদ্থা ও আদব £ ৩ আরবী 
অভিধানের দিক দিয়ে এ শব্দটি পিতার জন্যে সম্মান ও ভালবাসাসূচক 
সম্বোধন। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহুকে আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্বগুণে 
গুণান্বিত করেছিলেন। তিনি পিতার সামনে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা 
মেজাযের সমতা ও বিপরীতমুখী বিষয়বস্ত সন্িবেশের একটি অনুপম 
দৃষ্টান্ত। তিনি একদিকে পিতাকে কুফর ও শিরকে শুধু লিগ্তই নয় _ এর 
উদ্যোক্তা রূপেও দেখেন। এই কুফর ও শিরক মিটানোর জন্যেই তিনি 
সৃজিত হয়েছিলেন। অপরদিকে পিতার আদব, মহত্ব ও ভালবাসা। এ 
দু'টি বিপরীতমুখী বিষয়কে হযরত খলীলুল্লাহ্‌ (আঃ) চমৎকারভাবে 
সমন্বিত করেছেন। 


ওর্ব শব্দটি পিতার দয়া ও ভালবাসার প্রতীক। প্রথমতঃ তিনি 


৮৩৬ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


8) 





প্রত্যেক বাক্যের শুরুতে এই শব্দ দ্বারা সন্বোধন করেছেন। এরপর কোন 
বাক্যে এমন কোন শব্দ ব্যবহার করেননি, যা পিতার অবমাননা অথবা 
ইত্যাদি বলেননি; বরং পয়গম্বরসূলভ প্রজ্ঞার সাথে শুধু তার দেব-দেবীর 
অক্ষমতা ও অচেতনতা ফুটিয়ে তুলেছেন, যাতে সে নিজেই নিজের ভূল 
বুঝতে পারে। দ্বিতীয় বাক্যে তিনি আল্লাহ প্রদত্ত নবুওয়তের জ্ঞান-গরিমা 
প্রকাশ করেছেন। তৃতীয় ও চতুর্থ বাক্যে কুফর ও শিরকের সম্ভাব্য অশুভ 
পরিণতি সম্পর্কে পিতাকে হুশিয়ার করেছেন। এরপরও পিতা 
চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তে অথবা পুত্রসুলভ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা 
নয়তা অবলম্বন করার পরিবর্তে কঠোর ভঙ্গিতে পুত্রকে সম্বোধন করল। 
হযরত খলীলুল্লাহ এড বলে, মিষ্ট ভাষায় পিতাকে সম্বোধন 
করেছিলেন। এর উত্তরে সাধারণের পরিভাষায় প্রয়োগ করা সমীচীন 
ছিল। কিন্তু আযর তার নাম নিয়ে £2১5 বলে, সম্বোধন করল। 
অতঃপর তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার হুমকি এবং বাড়ী থেকে বের হয়ে 
যাওয়ার আদেশ জারি করে দিল। এ ক্ষেত্রে হযরত খলীলুল্লাহ্‌ এর কি 
জওয়াব দেন, তা শোনা ও স্মরণ রাখার যোগ্য। তিনি বলেনঃ 

49১ এখানে +১০ শব্দটি দ্বিবিধ অর্থের হতে পারে। (এক) 
বয়কটের সালাম; অর্থাৎ, কারও সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ভদ্রজনোচিত 
পন্থা হচ্ছে কথার উত্তর না দিয়ে ‘সালাম’ বলে পৃথক হয়ে যাওয়া। 
কোরআন পাক আল্লাহ্‌র প্রিয় ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের প্রশংসায় বলে £ 

41643817544 অৰ্থাৎ, মূৰ্খরা যখন তাদের 
সাথে মূর্খসুলভ তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, তখন তারা তাদের মোকাবেলা 
করার পরিবর্তে সালাম শব্দ বলে দেন। এর উদ্দেশ্য এই যে, বিরুদ্ধাচরণ 
সত্বেও আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। (দুই), এখানে প্রচলিত 
সালামই বোঝানো হয়েছে। এতে আইনগত খটকা এই যে, কোন 
কাফেরকে প্রথমে সালাম করা হাদীসে নিষিদ্ধ। বোখারী ও মুসলিমে আবু 
হোরায়রার রেওয়ায়েতে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন? ' খ্রীষ্টান ও 
ইহুদীদের প্রথমে সালাম করো না।' কিন্তু এর বিপরীতে কোন কোন 
হাদীসে কাফের, মুশরেক ও মুসলমানদের এক সমাবেশকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) সালাম করেছেন বলে প্রমাণিত রয়েছে। বোখারী ও মুসলিমে হযরত 
উসামার রেওয়ায়েতে এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 

41:85 এখানেও উপরোক্ত খটকা বিদ্যমান যে, কোন 
কাফেরের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা শরীয়তের আইনে 
নিষিদ্ধ ও নাজায়েয। একবার রসূলে করীম (সাঃ) তার চাচা আবু 
তালেবকে বলেছিলেন £ “আল্লাহ্‌র কসম, আমি আপনার জন্যে ক্ষমা 
প্রার্থনা করতে থাকব, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমাকে নিষেধ 
করে দেয়া হয়। “ এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয় £ 38৮ 

(65501558097069888 অৰ্থাৎ, নবী ও 
ঈমানদারদের পক্ষে মুশরেকদের জন্যে ইস্তেগফার করা বৈধ নয়। এ 
আয়াত নাযিল হওযার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) চাচার জন্যে ইস্তেগফার ত্যাগ 





করেন। 


খটকার জওয়াব এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতার সাথে 
ওয়াদা করা যে, আপনার জন্যে ইস্তেগফার করব এটা নিষেধাজ্ঞার 
পূর্বেকার ঘটনা। নিষেধ পরে করা হয়। 


355354১9::54585480$ একদিকে তো 
হযরত খলীলুল্লাহ্‌ (আঃ) পিতার আদব ও মহববতের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা 
প্রদর্শন করেছেন, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে, অপরদিকে সত্য-প্রকাশ ও 
সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাকে এতটুকুও কলঙ্কিত হতে দেননি। বাড়ী 
থেকে বের হয়ে যাওয়ার যে আদেশ পিতা দিয়েছিল, আলোচ্য বাক্যে তা 
তিনি সানন্দে শিরোধার্য করে নেন এবং সাথে সাথে একথাও বলে দেন যে, 
আমি তোমার দেব-দেবীকে ঘৃণা করি এবং শুধু আমার পালনকর্তার 
এবাদত করি। 


এ ৬৫39৬ SLAs 


পূর্ববর্তী বাক্যে ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, আমি 
আশা করি, আমার পালনকর্তার কাছে দোয়া করে আমি বঞ্চিত ও বিফল 
মনোরথ হব না। বাহ্যতঃ এখানে গৃহ ও পরিবারবর্ ত্যাগ করার পর 
নিঃসঙ্গতার আতঙ্ক ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার দোয়া বোঝানো হয়েছিল। 
আলোচ্য বাক্যে এই দোয়া কবুল করার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, 
ইবরাহীম (আঃ) যখন আল্লাহ্‌র জন্যে নিজ গৃহ, পরিবারবর্গ ও তাদের 
দেব-দেবীকে বিসর্জন দিলেন, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তার এই 
ক্ষতিপূরণার্থে তাকে পুত্র ইসহাক দান করলেন। এই পুত্র যে দীর্ঘায়ু ও 
সন্তানের পিতা হয়েছিলেন, তাও “ইয়াকুব” (পৌত্র) শব্দ যোগ করে বর্ণনা 
করে দেয়া হয়েছে। পুত্র দান থেকে বোঝা যায় যে, ইতিপূর্বে ইবরাহীম 
(আঃ) বিবাহ করেছিলেন। কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই দাড়াল যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে পিতার পরিবারের চাইতে উত্তম একটি স্বতন্ত্র 
পরিবার দান করলেন, যা পয়গম্বর ও সৎকর্মপরায়ণ মহাপুরুষদের সমন্বয়ে 
গঠিত ছিল। 

৫৫ আল্লাহ্‌ তা'আলা যে ব্যক্তিকে নিজের জন্যে খাটি করে 
নেন, অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপর কোন কিছুর দিকে ভ্রক্ষেপ 
করে না এবং নিজের সমস্ত কামনা-বাসনাকে আল্লাহ্‌র জন্যে নিবেদিত 
করে দেয়, তাকে ০৭৮ বলা হয়। পয়গম্বরগণই বিশেষভাবে এ গুণে 
গুণান্বিত হন; যেষন__কোরঅনের অন্যত্র বলা হয়েছে £ AE 
কাজের জন্যে বিশেষভাবে নিয়োজিত করেছি। উম্মতের মধ্যে যেসব 
কামেল পুরুষ পয়গম্বরদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তারাও আংশিকভাবে 
এই মর্তবা লাভ করেন। এর আলামত এই যে, তাদেরকে গোনাহ্‌ ও মন্দ 
কাজ থেকে বাচিয়ে রাখা হয় এবং তারা আল্লাহ্র হেফাযতে থাকেন। 


৮৩৭ সূরা মারইয়াম Ary 
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(৫২) আমি তাকে আহবান করলাম তুর পাহাড়ের ডান দিক থেকে এবং 
গৃঢ়তত্ব আলোচনার উদ্দেশে তাকে নিকটবর্তী করলাম। (৫৩) আমি নিজ 
অনুধহে তাকে দান করলাম তাঁর ভাই হারনকে নবীরপে। (৫৪) এই 
কিতাবে ইসমাঈলের কথা বর্ণনা করুন, তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশরয়ী 
এবং তিনি ছিলেন রসূল,নবী | (৫৫) তিনি তার পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাত 
আদায়ের নি্দেশ দিতেন এবং তিনি তার পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয় 
ছিলেন। (৫৬) এই কিতাবে ইদরীসের কথা আলোচনা করুন, তিনি ছিলেন 
সত্যবাদী, নবী। (৫৭) আমি তাকে উচ্চে উন্নীত করেছিলাম (৫৮) এরাই 
তারা-নবীগণের মধ্য থেকে যাদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলা নেয়ামত দান 
করেছেন। এরা আদমের বংশধর এবং যাদেরকে আমি নৃহের সাথে নৌকায় 
আরোহণ করিয়েছিলাম, তাদের বংশধর এবং ইবরাহীম ও ইসরাঈলের 
বংশধর এবং যাদেরকে আমি পথ প্রদর্শন করেছি ও মনোনীত করেছি, 
তাদের বংশোড়ূত। তাদের কাছে যখন দয়াময় আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ পাঠ 
করা হত, তখন তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ত এবং ক্রন্দন করত। (৫৯) 
অতঃপর তাদের পরে এল অপদার্থ পরবতীরা। তারা নামায নষ্ট করল এবং 
কুথবৃতির অনুবতী হল। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে। 
(৬০) কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা তওবা করেছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে। 
সুতরাং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের উপর কোন জুলুম করা 
হবে না। (৬১) তাদের স্থায়ী বসবাস হবে যার ওয়াদা দয়াময় আল্লাহ্‌ তার 
বান্দাদেরকে অদৃশ্যভাবে দিয়েছেন। অবশ্যই তার ওয়াদায় তারা পৌঁছবে । 
(৬২) তারা সেখানে সালাম ব্যতীত কোন অসার কথাবাতা শুনবে না এবং 
সেখানে সকাল- সন্ধ্যা তাদের জন্যে রুষী থাকবে। (৬৩) এটা এ জান্নাত 
যার অধিকারী করব আমার বান্দাদের মধ্যে পরহ্যগারদেরকে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
23০১৫৩৫ এই সুপ্রসিদ্ধ পাহাড়টি সিরিয়ায় মিসর ও 
মাদইয়ানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। বর্তমানেও পাহাড়টি এ নামেই প্রসিদ্ধ। 
আল্লাহ্‌ তা’ আলা একেও অনেক বিষয়ে বৈশিষ্ট্য  স্বাতন্ত্য দান করেছেন। 


| তুর পাহাড়ের ডানদিকে হযরত মুসা (আঃ)-এর দিক দিয়ে 
বলা হয়েছে। কেননা, তিনি মাদইয়্যান থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। তুর 
পর্বতের বিপরীত দিকে পৌছার পর তুর পাহাড় তার ডান দিকে ছিল। 


ক কানাকানি ও বিশেষ কথাবার্তাকে ৮ এবংযার সাথে এরূপ 
কথাবার্তা বলা হয়, তাকে (০৫ বলা হয়। 
315250949595 শব্দের অর্থ দান। হযরত মুসা 
(আঃ) দোয়া করেছিলেন যে, তার সাহায্যের জন্যে হারনকেও নবী করা 
হোক। এই দোয়া কবুল করা হয়। আয়াতে ৬৯ বলে তাই ব্যক্ত করা 
হয়েছে। অর্থাৎ, আমি মুসাকে ‘হারুন’ দান করেছি। এ কারণেই হযরত 
হারন (আঃ)-কে 41৯ (আল্লাহ্র দান)-ও বলা হয়।_ (মাযহারী) 
0524244810335 বাহাতঃ এখানে ইসমাঈল ইবনে 
ইবরাহীম (আঃ)-কেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তার পিতা ইবরাহীম ও 
ভ্রাতা ইসহাকের সাথে তার কথা উল্লেখ করা হয়নি; বরং মাঝখানে হযরত 
মূসার কথা উল্লেখ করার পর তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবতঃ 
বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তার কথা উল্লেখ করাই এর উদ্দেশ্য। তাই 
আনুষঙ্গিকভাবে উল্লেখ না করে স্বতস্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে 
প্রেরণকালের ক্রম অনুসারে পয়গম্বরদের উল্লেখ করা হয়নি। কেননা, 
হযরত ইদরীস (আঃ) -এর কথা সবার শেষে উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ 
সময়কালের দিক দিয়ে তিনি সবার অগ্রে। 


৬353.258 ওয়াদা পূরণ করা একটি চারিত্রিক গুণ। প্রত্যেক 
সম্তা্ত ব্যক্তি একে জরুরী মনে করে। এর বিপরীত করাকে হীন কাজ 
বলে বিবেচনা করা হয়। হাদীসে ওয়াদা ভঙ্গ করাকে মুনাফেকীর লক্ষণ 
বলা হয়েছে। এ জন্যেই আল্লাহর প্রত্যেক নবী ও রসূলই ওয়াদা পালনে 
সাচ্চা, কিন্তু এই বর্ণনা পরম্পরায় বিশেষ বিশেষ পয়গমবরের সাথে বিশেষ 
বিশেষ গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, এই গুণ 
অন্যদের মধ্যে বিদ্যমান নেই; বরং এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, তার 
মধ্যে এই গুণটি একটি স্বাতস্ত্যমূলক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে বিদ্যমান 
আছে। উদাহরণতঃ এইমাত্র হযরত মুসা (আঃ)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে 
ভার মনোনীত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ এ গুণটিও সব 
পয়গম্বরের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে হযরত মুসা (আঃ) 
বিশেষ স্বাতস্ত্ের অধিকারী ছিলেন, তাই তার আলোচনায় এর উল্লেখ করা 
হয়েছে। 


ওয়াদা পালনে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর স্বাতস্ত্ের কারণ এই যে, 
তিনি আল্লাহ্র সাথে কিংবা কোন বান্দার সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা 
করেছেন, অবিচল নিষ্ঠা ও যত্ন সহকারে তা পালন করেছেন। তিনি 
আল্লাহ্র সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, নিজেকে জবাই এর জন্যে পেশ 
করে দে'বন এবং তজ্জন্যে সবর করবেন। তিনি এ ওয়াদায় উত্তীর্ণ 
হয়েছেন। একবার তিনি জনৈক ব্যক্তির সাথে একস্থানে সাক্ষাতের ওয়াদা 
করেছিলেন; কিন্তু লোকটি সময়মত আগমন না করায় তিনি সেখানে তিন 


৮৩৮ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


AYA 





দিন এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে এক বছর পর্যস্ত অপেক্ষা করতে 
থাকেন। (মাযহারী) আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই-এর রেওয়ায়েতে তিরমিযীতে 
মহানবী (সাঃ) প্রসঙ্গেও ওয়াদা করে সেস্থানে তিন দিন অপেক্ষা করার 
ঘটনাবৰ্ণিতআছে।-(কুরতুবী) 

ওয়াদাপ্রণ করার গুরুত্ব ও মর্তবা £ ওয়াদা পূরণ করা সকল 
পয়গম্বর ও সৎকর্মপরায়ণ মনীষীদের বিশেষ গুণ এবং সম্ভ্রান্ত লোকদের 
অভ্যাস। এর বিপরীত করা পাপাচারী ও হীন লোকদের চরিত্র । রসুলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেন £ ০:১-১। ওয়াদা একটি খণ। অর্থাৎ,খণ পরিশোধ করা 
যেমন অপরিহার্য, তেমনি ওয়াদা পূরণে যত্ুবান হওয়াও জরুরী। অন্য এক 
হাদীসে বলা হয়েছে মুমিনের ওয়াদা ওয়াজিব। 


ফেকাহ্‌বিদগণ বলেছেন £ ওয়াদার খণ হওয়া এবং ওয়াজিব হওয়ার 
অর্থ এই যে, শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত ওয়াদা পূরণ না করা গোনাহ। 
কিন্ত ওয়াদা এমন খণ নয় যে, তজ্জন্যে আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যায় 
কিংবা জবরদস্তি আদায় করা যায়। ফেকাহবিদদের পরিভাষায় একে বলা 
হয় ধর্মতঃ ওয়াজিব_ বিচারে ওয়াজিব নয়।_ (কুরতুবী) 
পরিবার-পরিজন থেকে সংস্কার কাজ শুরু করা সংস্কারকের 
অবশ্য কর্তব্য £  5%1/88551%06 হযরত ইসমাঈল 
(আঃ)-এর আরও একটি বিশেষ গুণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি 
নিজ পরিবার পরিজনকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন। এখানে প্রশ্ন 
হলো যে, পরিবার-পরিজনকে সৎকাজের নির্দেশ দেয়া তো প্রত্যেক মুমিন 
মুসলমানের দায়িত্বে ওয়াজিব। কোরআন পাকে সাধারণ মুসলমানদেরকে 
বলা হয়েছেঃ 458041574803 অর্থাৎ, নিজেদেরকে এবং 
নিজেদের পরিবারবর্গকে অগ্নি থেকে রক্ষা কর। সুতরাং এ ব্যাপারে হযরত 
ইসমাঈল (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য কি? জওয়াব এই যে, বিষয়টি যদিও 
ব্যাপকভাবে সব মুসলমানের করণীয়; কিন্তু হযরত ইসমাঈল (আঃ) এ 
কাজের জন্যে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ও সর্বপ্রযত্বে চেষ্টিত ছিলেন ; 
যেমন__মহানবী (সাঃ) - এর প্রতিও বিশেষ নির্দেশ ছিল যে, ১ 
0858) 442 অর্থাৎ গোত্রের নিকটতম আত্মীয়দেরকে আল্লাহর 
আযাব সম্পর্কে সতর্ক করুন। এ নির্দেশ পালনার্থে তিনি পরিবারবর্গকে 
একত্রিত করে বিশেষ ভাষণ দেন। 


এখানে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, পয়গম্বরগণ সবাই সমগ্র 
জাতির হেদায়েতের জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। তারা সবাইকে সত্যের 
পয়গাম পৌছিয়েছেন, খোদায়ী নির্দেশের অনুগামী করেছেন। আয়াতে 
বিশেষভাবে পরিবারবর্গের কথা উল্লেখ করার কারণ কি? জওয়াব এই যে, 
পয়গম্বরগণের দাওয়াতের বিশেষ কতিপয় মূলনীতি আছে। তমধ্যে একটি 
এই যে, হেদায়েতের কাজ সর্বপ্রথম নিজ গৃহ থেকে শুরু করতে হবে। 
নিজ পরিবারের লোকজনের পক্ষে হেদায়েত মেনে নেয়া এবং মানানো 
অপেক্ষাকৃত সহজও। তাদের দেখাশোনাও সদাসর্বদা করা যায়। তারা 
যখন কোন বিশেষ রঙে রঞ্জিত হয়ে পাকাপোক্ত হয়ে যায়, তখন একটি 
ধৰ্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে ব্যাপক দাওয়াত ও অন্যদের সংশোধনে বিরাট 
সহায়তা করে। মানবজাতির সংশোধনের সর্বাধিক কার্যকরী পন্থা হচ্ছে, 
একটি বিশুদ্ধ ধর্মীয় পরিবেশ অস্তিত্বে আনয়ন করা। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য 
দেয় যে, প্রত্যেক ভাল অথবা মন্দ বিষয় শিক্ষা-দীক্ষা ও উপদেশের 
চাইতে পরিবেশের মাধ্যমেই অধিক প্রসার লাভ করে। 





(136 হযরত ইদরীস (আই) নূহ অে)-এর 
এক হাজার বছর পূর্বে তার পিতৃপুরুষদের অন্যতম ছিলেন। (মুস্তাদরাক 
হাকিম) হযরত আদম (আঃ)-এর পর তিনিই সর্বপ্রথম নবী ও রসূল, যার 
প্রতি আল্লাহ তা'আলা ত্রিশটি সহীফা নাযিল করেন। (হামাখশারী) হযরত 
ইদরীস (আঃ) সর্বপ্রথম মানব, যাকে মু’জেযা হিসেবে জ্যোতিিজ্ঞান ও 
অংকবিজ্ঞান দান করা হয়েছিল। (বাহ্‌রে মুহীত) তিনিই সর্বপ্রথম মানব, 
যিনি কলমের সাহায্যে লেখা ও বস্ত্র সেলাই আবিষ্কার করেন। তার পূর্বে 
মানুষ সাধারণতঃ পোশাকের স্থলে জীবজস্তর চামড়া ব্যবহার করত। ওজন 
ও পরিমাপের পদ্ধতিও সর্বপ্রথম তিনিই আবিষ্কার করেন এবং 
অস্ত্র-শম্ত্রের আবিষ্কারও তার আমল থেকেই শুরু হয়। তিনি অস্ত্র 
নির্মাণ করে কাবিল গোত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ করেন। (বাহ্‌রে মুহীত, 
কুরতুবী, মাযহারী, রহুল মা'আনী) 

464 অর্থাৎ, আমি ইদরীস (আঃ)-কে উচ্চ মর্তবায় 
সমুন্নত করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, তাকে নবুওয়ত, রেসালত ও নৈকট্যের 
বিশেষ মর্তবা দান করা হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, 
ইদরীস (আঃ)-কে আকাশে তুলে নেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে ইবনে কাসীর 


বলেনঃ 


অর্থাৎ, এটা কা’বে আহ্বারের ইসরাঈলী রেওয়ায়েত। এর কোন 
কোনটি বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা স্বীকৃত নয়। কোরআন পাকের আলোচ্য 
বাক্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় না যে, এখানে মর্তবা উচ্চ করা বোঝানো 
হয়েছে, না জীবিত অবস্থায় তাকে আকাশে তুলে নেয়া বোঝানো হয়েছে। 
কাজেই আকাশে তুলে নেয়ার বিষয়টির অস্বীকৃতি অকাট্য নয়। 
কোরআনের তফসীর এর উপর নির্ভরশীল নয়। (বয়ানুল -কোরআন) 

রসূল ও নবীর সংজ্ঞায় পার্থক্য ও উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক 
$ বয়ানুল -কোরআন থেকে উদ্ধৃতি £ রসূল ও নবীর সংজ্ঞায় বিভিন্ন উক্তি 
বর্ণিত আছে। বিভিন্ন আয়াত নিয়ে চিত্তা-ভাবনার পর আমার কাছে যে 
বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে, তা এই যে, যিনি উম্মতের কাছে নতুন শরীয়ত 
প্রচার করেন, তিনি রসূল। এখন শরীয়তটি স্বয়ং রসূলের দিক দিয়ে নতুন 
হোক, যেমন_ তওরাত ইত্যাদি কিংবা শুধু উম্মতের দিক দিয়েই নতুন 
হোক, যেমন ইসমাঈল (আঃ)-এর শরীয়ত; এটা প্রকৃতপক্ষে হযরত 
ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রাচীন শরীয়তই ছিল, কিন্তু যে জুরহাম গোত্রের 
প্রতি তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তারা পূর্বে এ শরীয়ত সম্পর্কে কিছুই 
জানত না। হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে তারা এ শরীয়ত সম্পর্কে 
জ্ঞান লাভ করে। এ অর্থের দিক দিয়ে রসূলের জন্য নবী হওয়া জরুরী নয়; 
যেমন_ফেরেশতা রসূল, কিন্তু নবী নন। অথবা যেমন-_ ঈসা (আঃ -এর 
প্রেরিত দূত। আয়াতে তাদেরকে ১১33) বলা হয়েছে, অথচ 
তারা নবী ছিলেন না। 


যার কাছে ওহী আগমন করে, তিনি নবী; তিনি নতুন শরীয়ত প্রচার 
করুন কিংবা প্রাচীন শরীয়ত। উদাহরণতঃ বনী-ইসরাঈলের অধিকাংশ নবী 
মুসা আঃ)-এর শরীয়ত প্রচার করতো। এ থেকে জানা গেল যে, একদিক 
দিয়ে রসূল শব্দটি নবী শব্দের চাইতে ব্যাপক এবং অন্য দিক দিয়ে নবী 
শব্দটি রসূল শব্দের চাইতে ব্যাপক। যে আয়াতে উভয় শব্দ এক্ষেত্রে 


EA 


ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন উল্লেখিত আয়াতসমূহে 5% বলা হয়েছে, 
সেখানে কোন খটকা নেই। কেননা, বিশেষ ও ব্যাপকের একত্র সমাবেশ 


৮৩৯ 


সুরা মারইয়াম 


Ard 





অযৌক্তিক নয়; কিন্তু যেখানে উভয় শব্দ পরস্পর বিপরীতমুখী হয়ে 
হয়েছে, সেখানে স্থানের ইঙ্গিতে নবীর অর্থ হবে এমন ব্যক্তি, যিনি পূর্ববর্তী 
শরীয়ত প্রচার করেন। 

29355595594) এখানে 
শুধু হযরত ইদরীস (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে, £37455 
এখানে শুধু হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে, %$৩% 
98 এখানে ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুব (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে 
এবং0৮4$ এখানে হযরত মূসা, হারুন, যাকারিয়া ইয়াহইয়া ও ঈসা 
(আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। 


আয়াতসমূহে কয়েকজন প্রধান পয়গম্বরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করে 
তাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। পয়গমুরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের 
জনসাধারণের পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ির আশঙ্কা ছিল; যেমন ইহুদীরা হযরত 
ওযায়রকে এবং খ্রীষ্টানরা হযরত ঈসাকে খোদাই বানিয়ে দিয়েছে, তাই এই 
সমষ্টির পর তারা যে আল্লাহ্‌র সামনে সেজদাকারী এবং আল্লাহ্‌র ভয়ে 
ভীত ছিলেন, একথা আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে, যাতে 
সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়িও না হয় এবং অবমাননাও না হয়।_ (য়ানুল- 
কোরআন) 


কোরআন তেলাওয়াতের সময় কান্না অর্থাৎ অশ্রুসজল হওয়া 
পয়গম্বরদের সুন্নতঃ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, কোরআনের 
আয়াত তেলাওয়াতের সময় কান্নার অবস্থা সৃষ্টি হওয়া প্রশংসনীয় এবং 
পয়গম্বরদের সুন্নত। রসূলুল্লাহ (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও 
ওলী-আল্লাহ্দের থেকে এ ধরনের বহু ঘটনা বর্ণিত আছে। 


কুরতুবী বলেন £ কোরআন পাকে সেজদার যে আয়াত তেলাওয়াত 
করা হয়, তার সাথে মিল রেখে সেজদায় দোয়া করা আলেমদের মতে 

মুস্তাহাব। উদাহরণতঃ সূরা সেজদায় এই দোয়া করা উচিত £ 
dis সপন এলে ০০৪০] ০০ ০০. eal 
dol ০০ rll ৩৮ LST If ৬১৮০১ 


5 লামের সাকিন যোগে এ শব্দটির অর্থ মন্দ উত্তরসূরী, মন্দ 
সন্তান-সম্ততি এবং লামের যবর যোগে এর অর্থ হয় উত্তম উত্তরসূরী এবং 
উত্তম সম্তান-সম্ততি। (মাযহারী) মুজাহিদ বলেন $ কেয়ামতের নিকটবর্তী 
সময়ে যখন সৎকর্মপরায়ণ লোকদের অস্তিত্ব থাকবে না, তখন এরূপ 
ঘটনা ঘটবে। তখন নামাযের প্রতি কেউ ভ্রক্ষেপ করবে না এবং প্রকাশ্যে 


পাপাচার অনুষ্ঠিত হবে। 

নামায অসময়ে অথবা জমাআত ছাড়া পড়া নামাষ নষ্ট করার 
শামিল এবং বড় গোনাহ্‌ £ আয়াতে “নামায নষ্ট করা’ বলে আবদুল্লাহ 
ইবনে মাসউদ, নখয়ী, কাসেম, মুজাহিদ, ইবরাহীম, ওমর ইবনে আবদুল 
আযীয প্রমুখ বিশিষ্ট তফসীরবিদদের মতে, অসময়ে নামায পড়া বোঝানো 
হয়েছে। কেউ কেউ বলেন £ সময়সহ নামাযের আদব ও শর্তসমূহের মধ্যে 
কোনটিতে ক্রি করা নামায নষ্ট করার শামিল, আবার কারও কারও মতে 
“নামায নষ্ট করা। বলে জমাআত ছাড়া নিজ গৃহে নামায পড়া বোঝানো 
হয়েছে।_ (কুরতুবী, বাহরে মুহীত) 

খলীফা হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) সকল সরকারী কর্মচারীদের কাছে 
এই নির্দেশনামা লিখে প্রেরণ করেছিলেন £ “আমার কাছে তোমাদের সব 
কাজের মধ্যে নামায সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতএব যে ব্যক্তি নামায নষ্ট 
করে, সে দ্বীনের অন্যান্য বিধি-বিধান আরাও বেশী নষ্ট করবে।_ (মুয়াত্তা 
মালেক) 

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে নামাযের আদব 
ও রোকন ঠিকমত পালন করছেন না। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন £ 
তুমি কবে থেকে এভাবে নামায পড়ছ? লোকটি বলল £ চল্লিশ বছর 
ধরে। হ্যায়ফা বললেন £ তুমি একটি নামাযও পড়নি। যদি এ ধরনের 
নামায পড়েই তুমি মারা যাও, তবে মনে রেখো__ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর 
আনীত আদর্শের বিপরীতে তোমার মৃত্যু হবে। 

তিরমীযিতে হযরত আবু মাসউদ আনসারীর বাচনিক বর্ণিত হাদীসে 
রসূল করীম (সাঃ) বলেন £ এ ব্যক্তির নামায হয় না, যে নামাযে 
'একামত' করে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি রুকু ও সেজদায়, রুকু থেকে 
দাড়িয়ে অথবা দুই সেজদার মধ্যস্থলে সোজা দাড়ানো অথবা সোজা হয়ে 
বসাকে গুরুত্ব দেয় না, তার নামায হয় না। 


348১55 - ৩1৭৪ (ক্প্ৰবৃ্তি) বলে দুনিয়ার সেসব 
আকর্ষণকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলো মানুষকে আল্লাহ্র স্মরণ ও নামায 
থেকে গাফেল করে দেয়। হযরত আলী (রাঃ) বলেন £ বিলাসবহুল গৃহ 
নির্মাণ, পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণকারী যানবাহনে আরোহণ এবং সাধারণ 
লোকদের থেকে স্বাতস্ত্যমূলক পোশাক আয়াতে উল্লেখিত কুপ্রবৃত্তির 
অন্তর্ভূক্ত ।_ (কুরতুবী) 

০4৫৮ আরবী ভাষায় ৮৯ শব্দটি ১১১১ এর বিপরীত। 
প্রত্যেক কল্যাণকর বিষয়কে ১১) এবং প্রত্যেক অনিষ্টকর বিষয়কে ১ 
বলা হয়। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ বলেন £ ‘গাই’ জাহান্নামের 
একটি গর্তের নাম। এতে সমগ্র জাহান্নামের চাইতে অধিক আযাবের 
সমাবেশ রয়েছে। 

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ‘গাই’ জাহান্নামের একটি গুহার নাম। 
জাহান্নামও এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ্‌ তাআলা যাদের জন্যে 
এই গুহা প্রস্তুত করেছেন তারা হচ্ছে, যে যিনাকার যিনায় অভ্যস্ত হয়ে 
পড়েছে, যে মদ্যপায়ী মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যে সুদখোর 
সুদ্ঘহণ থেকে বিরত হয় না, যারা পিতা-মাতার অবাধ্যতা করে, যারা 
মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং যে নারী অপরের সন্তানকে তার স্বামীর সন্তানে 
পরিণত করে।-- (কুরতুবী) 


(590% এ বলে অনর্থক ও অসার কথাবার্তা, 


৮৪০  তফসীর মাআরেফুল কোরআন At. 
৯৯-৩১-৭৮৬৬ 
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(৬৪) (জিবরাঈল বলল £) আমি আপনার পালনকর্তার আদেশ ব্যতীত 
অবতরণ করি না, যা আমাদের সামনে আছে, যা আমাদের পশ্চাতে আছে 
এবং যা এ দুই-এর মধ্যস্থলে আছে, সবই তার এবং আপনার পালনকর্তা 
বিস্মৃত হওয়ার নন। (৬৫) তিনি নভোমণ্ডল, ভূষণ্ডল ও এতদুভয়ের 
মধ্যবতী সবার পালনকতাঁ। সুতরাং তারই বন্দেগী করুন এবং তাতে দৃঢ় 
থাকুন। আপনি কি তার সমনাম কাউকে জানেন? (৬৬) মানুষ বলে £ 
আমার মৃত্যু হলে পর আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুথিত হব? (৬৭) 
মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে ইতিপূর্বে সৃষ্টি করেছি এবং সে 
তখন কিছুই ছিল না। (৬৮) সুতরাং আপনার পালনকর্তার কসম, আমি 
অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে একত্রে সমবেত করব, অতঃপর 
অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চারপাশে উপস্থিত করব। 
(৬৯) অতঃপর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দয়াময় আল্লাহ্‌র সবার্থিক 
অবাধ্য, আমি অবশ্যই তাকে পৃথক করে নেব। (৭০) অতঃপর তাদের 
মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিক যোগ্য, আমি তাদের বিষয়ে 
ভালোভাবে জ্ঞাত আছি । (৭১) তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় 
পৌঁছবে না। এটা আপনার পালনকতারর অনিবার্য ফয়সালা। (৭২) অতঃপর 
আমি পরহ্যেগারদেরকে উদ্ধার করব এবং জালেমদেরকে সেখানে 
নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব। (৩) যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট 
আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন কাফেররা মুমিনদেরকে বলে £ 
দুই দলের মধ্যে কোন্টটি মতায় শ্রেষ্ঠ এবং কার মজলিস উত্তম? (4৪) 
তাদের পুর্বে কত মানবগোস্ঠীকে আমি বিনাশ করেছি, তারা তাদের চাইতে 
সম্পদে ও জাক-জমকে শ্রেষ্ঠ ছিল। (৭৫) বলুন, যারা পথভরষ্টতায় আছে, 
দয়াময় আল্লাহ্‌ তাদেরকে যথেষ্ট অবকাশ দেবেন; এমনকি অবশেষে তারা 
প্রত্যক্ষ করবে যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে, তা আযাব হোক 
অথবা কেয়ামতই হোক। সুতরাং তখন তারা জানতে পারবে কে মর্তবায় 
নিকৃষ্টও দলবলেদুবলি। 





গালিগালাজ এবং পীড়াদায়ক বাক্যালাপ বোঝানো হয়েছে। জান্নাতবাসিগণ 
এ থেকে পবিত্র থাকবে। কোনরূপ কষ্টদায়ক কথা তাদের কানে ধ্বনিত 
হবেনা। 


1৩5 এটা পূৰ্ববাক্যের ব্যতিক্রম। উদ্দেশ্য এই যে, সেখানে যার যে 
কথা শোনা যাবে, তা শাস্তি, নিরাপত্তা ও আনন্দ বৃদ্ধি করবে। পারিভাষিক 
সালামও এর অন্তর্ভুক্ত। জান্নাতিগণ একে অপরকে সালাম করবে এবং 
আল্লাহ্র ফেরেশতাগণ তাদের সবাইকে সালাম করবে।_ (কুরতুবী) 


৪5890452855, 245 জান্নাতে সূৰ্যোদয়, সূ্যাত্ত এবং দিন 
ও রাত্রির অস্তিত্ব থাকবে না। সদা-সর্বদা একই প্রকার আলো থাকবে। 
কিন্তু বিশেষ পদ্ধতিতে দিন, রাত্রি ও সকাল-সন্ধ্যার পার্থক্য সূচিত হবে। 
এই রকম সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাতবাসীরা তাদের জীবনোপকরণ লাভ 
করবে। একথা সুস্পষ্ট যে, জান্নাতিগণ যখন যে বস্তু কামনা করবে, তখনই, 
কালবিলম্ব না করে তা পেশ করা হবে। 
এমতাবস্থায় মানুষের অভ্যাস ও স্বভাবের ভিত্তিতে সকাল-সন্ধ্যা 
কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ সকাল-সন্ধ্যায় আহারে 
অভ্যস্ত । আরবরা বলে £ যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যার পূর্ণ আহার্য যোগাড় 
করতে পারে, সে সুখী  স্বাচ্ন্দ শীল। 
হযরত আনাস ইবনে মালেক এই আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন £ 
এ থেকে বোঝা যায় যে, মুমিনদের আহার দিনে দু'বার হয়_সকাল ও 
সন্ধ্যায়। 
কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ আয়াতে সকাল-সন্ধ্যা বলে ব্যাপক 
সময় বোঝানো হয়েছে, যেমন দিবারাত্রি ও পূর্ব-পশ্চিম শব্দগুলোও 
ব্যাপক অর্থে বলা হয়ে থাকে। কাজেই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, 
জান্নাতীদের খায়েশ অনুযায়ী তাদের খাদ্য সর্দাসরবদা উপস্থিত থাকবে।-_ 
ক্রেত্বী) 


আনুষঙ্গিক আতা বিষয় 
95১45 -১৬৮। _ শব্দের অর্থ পরিশ্রম ও কষ্টের কাজে 


দৃঢ় থাকা। ইঙ্গিত রয়েছে যে, এবাদতের স্থায়িত্ব পরিশ্রমসাপেক্ষ। 
এবাদতকারীর এ জন্যে প্রস্তুত থাকা উচিত। 


2495505 শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ সম্মান। এটা আশ্চর্যের বিষয় 
বটে, মুশরিক ও প্রতিমা পৃজারীরা যদিও এবাদতে আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে 
অনেক মানুষ, ফেরেশতা, পাথর ও প্রতিমাকে অংশীদার করেছিল এবং 
তাদেরকে ‘ইলাহ’ তথা উপাস্য বলত; কিন্তু কেউ কোনদিন কোন মিথ্যা 
উপাস্যের নাম আল্লাহ্‌ রাখেনি। সৃষ্টিগত ও নিয়ন্ত্রগত ব্যবস্থাধীনেই 
দুনিয়াতে কোন মিথ্যা উপাস্য আল্লাহ্‌ নামে অভিহিত হয়নি। তাই এই 
প্রসিদ্ধ অর্থের দিক দিয়েও আয়াতের বিষয়বস্ত সুস্পষ্ট যে, দুনিয়াতে 
আল্লাহ্র কোন সমনাম নেই। 

মুজাহিদ, ইবনে জুবায়ের, কাতাদাহ, ইবনে আব্বাস প্রমুখ অধিকাংশ 
তফসীরবিদ থেকে এস্থলে -* শব্দের অর্থ অনুরূপ সদৃশ বর্ণিত রয়েছে। 
এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, পূর্ণতার গুণাবলীতে আল্লাহ্‌ তাআলার কোন 
সমতুল্য, সমকক্ষ নেই। 


28/৮4451528/5এ এখানে ০৮৬০১ এর ১১ 


৮৪১ সূরা মারইয়াম 


5) 





£ (সহ) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক কাফেরকে তার 
শয়তানসহ একই শিকলে বেঁধে উ্থিত করা হবে। এমতাবস্থায় এ বর্ণনাটি 
হবে শুধু কাফেরদেরকে সমবেত করা সম্পর্কে পক্ষান্তরে যদি মুমিন ও 
কাফের ব্যাপক অর্থে নেয়া হয়, তবে শয়তানদের সাথে তাদের সবাইকে 
সমবেত করার মর্মার্থ হবে এই যে, প্রত্যেক কাফের তো তার শয়তানের 
সাথে হাধা অবস্থায় উপস্থিত হবেই এবং মুমিনগণও এই মাঠে আলাদা 
থাকবে না; ফলে সবার সাথে শয়তানদের সহঅবস্থান হবে।_ (কুরতুবী) 


ভাগ্যবান ও হতভাগা সবাইকে জাহান্নামের চারদিকে সমবেত করা হবে। 
সবাই ভীতিবিহবল নতজানু অবস্থায় পড়ে থাকবে। এরপর মুমিন ও 
ভাগ্যবানদেরকে জাহান্নাম অতিক্রম করিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। 
ফলে জাহান্নামের ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পর তারা পুরোপুরি খুশী, 
ধর্মদ্রোহীদের দুঃখে আনন্দ এবং জান্নাতলাভের কারণে অধিকতর কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করবে। 

35৩০583512 - = শব্দের আসন অর্থ কোন বিশেষ 
ব্যক্তি অথবা বিশেষ মতবাদের অনুসারী। তাই সম্প্রদায় অর্থেও শব্দটি 
ব্যবহৃত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের বিভিন্ন দলের মধ্যে 
যে দলটি সর্বাধিক উদ্ধত হবে, তাকে সবার মধ্য থেকে পৃথক করে অগ্রে 
প্রেরণ করা হবে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ অপরাধের আধিক্যের 
ক্রমানুসারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে অপরাধীদেরকে জাহান্নামে 
প্রবেশ করানো হবে।__ (মাযহারী) 

53459135212 অর্থাৎ, জাহান্নামে পৌছবে না, এমন কোন মুমিন 
ও কাফের থাকবে না। এখানে পৌছার অর্থ প্রবেশ নয়-_অতিক্রম করা। 
হ্যরতই ইবনে মাসউদের এক রেওয়ায়েতে ১১৮* (অতিক্রম করা) শব্দও 
বর্ণিত রয়েছে। যদিও প্রবেশ অর্থ নেয়া হয়, তবে মুমিন ও পরহ্যগারদের 
প্রবেশ এভাবে হবে যে, জাহান্নাম তদের জন্যে শীতল ও শাস্তিদায়ক হয়ে 
যাবে, তারা কোনরূপ কষ্ট অনুভব করবে না। হযরত আবু সুমাইয়ার 
রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ কোন সৎ ও পাপাচারী ব্যক্তি 
প্রথমাবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ থেকে বাদ পড়বে না। কিন্তু তখন মুমিন ও 
মুত্তাকীদের জন্যে জাহান্নাম শীতল ও শাস্তিদায়ক হয়ে যাবে; যেমন হযরত 
ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্যে নমরূদের অগ্নিকৃণ্তকে শীতল ও শাস্তিদায়ক 
করে দেয়া হয়েছিল। এরপর মুমিনদেরকে এখান থেকে জান্নাতে নিয়ে 
যাওয়া হবে। আয়াতের পরবর্তী (305992 বাক্যের অর্থ 
তাই। 





21505 এখানে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশে 
কাফেররা মুসলমানদের সামনে দু'টি বিষয় উপস্থাপিত করেছে। (এক) 
পার্থিব ধন-দৌলত ও সাজ-সরঞ্জাম এবং (দুই) চাকর-নওকর, দলবল ও 
পারিষদবর্গ। এসব বস্তু মুসলমানদের তুলনায় কাফেরদের কাছে বেশী 
ছিল। এ দু'টি বস্তুই মানুষের জন্যে নেশা হিসাবে কাজ করে এবং 
এগুলোর অহমিকাই ভাল ভাল জ্ঞানী ও সুধীজনকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত 
করে। এ নেশাই মানুষের সামনে বিগত যুগের বড় বড় পুঁজিপতি ও 
রাজ্যাধিপতিদের দৃষ্টান্তমূলক ইতিহাস বিস্মৃতি করিয়ে তার বর্তমান 
অবস্থাকে তার ব্যক্তিগত গুণ-গরিমার ফল এবং স্থায়ী শাস্তির উপায়রূপে 
প্রতিভাত করে দেয়। অবশ্য তাদের কথা স্বতন্ত্র, যারা কোরআনী শিক্ষা 
অনুযায়ী পার্থিব ধন-দৌলত মান-সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে ব্যক্তিগত 
গুণ-গরিমার ফল অথবা চিরস্থায়ী সাথী মনে করে না; সাথে সাথে মুখেও 
আল্লাহ্‌ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নেয়ামত ব্যয় 
করার কাজেও আল্লাহ্র বিধি-বিধান মেনে চলে এবং কোন সময় গাফেল 
হয় না। তারাই শুধু পার্থিব ধন-দৌলতের অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকতে 
পারে। উদাহরণতঃ অনেক পয়গম্বর, যেমন হযরত সোলায়মান (আঃ), 
হযরত দাউদ (আঃ) এবং অনেক বিত্তশালী সাহাবী, উম্মতের মধ্যকার 
অনেক ওলী ও সংকর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা অতুল বিত্তবেভব 
দান করেছেন এবং সাথে সাথে ধর্মীয় সম্পদ ও অপরিমেয় আল্লাহ্‌ 
ভীতিতেও তাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন। 

কাফেরদের এই বিভ্রান্তি কোরআন পাক এভাবে দুর করেছে যে, 
দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী নেয়ামত ও সম্পদ আল্লাহ্‌র প্রয়পাত্র হওয়ার আলামত 
নয় এবং দুনিয়াতেও একে কোন ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠার লক্ষণ মনে করা হয় 
না। কেননা, দুনিয়াতে অনেক নির্বোধ মুর্খও এগুলো জ্ঞানী ও বিদবজ্জনের 
চাইতেও বেশী লাভ করে। বিগত যুগের ইতিহাস খুঁজে দেখলে এ সত্য 
উদঘাটিত হবে যে, পৃথিবীতে এ পরিমাণ তো বটেই, বরং এর চাইতেও 
বেশী ধন-দৌলত ুপীকৃত হয়েছে। 

চাকর-নওকর, বন্ধু বান্ধব ও পারিষদবর্গের আধিক্য সম্পর্কে বলা যায় 
যে, প্রথমতঃ দুনিয়াতেই তাদের অস্তঃসারশৃন্যতা ফুটে উঠে অর্থাৎ, 
বিপদের মুহুর্তে বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন কোন কাজে আসে না। 
দ্বিতীয়তঃ যদি দুনিয়াতে তারা সেবাকর্মে নিয়োজিতও থাকে, তবুও তা 
কয়দিনের জন্যে? মৃত্যুর পর হাশরের মাঠে কেউ কারো সঙ্গী সাথী হবে 
না। 


৮৪২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন AtY 
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(৭৬) যারা সৎপথে চলে আল্লাহ্‌ তাদের পঞপ্রাপ্তি বৃদ্ধি করেন এবং স্থায়ী 
সংকর্মসমূহ তোমার পালনকর্তার কাছে সওয়াবের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং 
প্রতিদান হিসেবেও শ্রেষ্ঠ। (৭৭) আপনি কি তাকে লক্ষ্য করেছেন, যে 
আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে না এবং বলে £ আমাকে অর্থ সম্পদ ও 
স্ভান-সম্ভতি অবশ্যই দেয়া হবে। (৭৮) সে কি অদৃশ্য বিষয় জেনে 
ফেলেছে, অথবা দয়াময় আল্লাহ্‌র নিকট থেকে কোন প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত 
হয়েছে? ৭৯) না, এটা ঠিক নয়। সে যা বলে আমি তা লিখে রাখব এবং 
তার শাস্তি দীর্ঘায়িত করতে থাকব। (৮০) সে যা বলে, মৃত্যুর পর আমি 
তা নিয়ে নেব এবং সে আমার কাছে আসবে একাকী (৮১) তারা আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত অন্যান্য ইলাহ গ্রহণ করেছে, যাতে তারা তাদের জন্যে সাহায্যকারী 
হয়। (৮২) কখনই নয়, তারা তাদের এবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের 
বিপক্ষে চলে যাবে। (৮৩) আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আমি 
কাফেরদের উপর শয়তানদেরকে ছেড়ে দিয়েছি তারা তাদেরকে 
বিশেষভাবে (মন্দকর্মে) উৎসাহিত করে। (৮৪) সুতরাং তাদের ব্যাপারে 
আপনি তাড়াহুড়া করবেন না। আমি তো তাদের গণনা পূর্ণ করছি মাত্র। 
(৮৫) সেদিন দয়াময়ের কাছে পরহ্যেগারদেরকে অতিথিরূপে সমবেত 
করব, (৮৬) এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় দিকে 
হাঁকিয়ে নিয়ে যাব। (৮৭) যে দয়াময় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে, গ্রহণ 
করেছে, সে ব্যতীত আর কেউ করার অধিকারী হবে না। (৮৮) 
তারা বলে £ দয়াময় আল্লাহ্‌ সম্ভান গ্রহণ করেছেন। (৮৯) নিশ্চয় তোমরা 
তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করেছ। (৯০) হয় তো এর কারণেই এখনই 
নভোমণ্ডল ফেটে পড়বে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে এবং পর্তমালা 
চুর্ণ-বিচূর্ণ হবে। (৯১) এ কারণে যে, তারা দয়াময় আল্লাহ্‌র জন্যে সম্ভান 
আহবান করে। (৯২) অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় 
নয়। (১৩) নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে কেউ নেই যে, দয়াময় আল্লাহ্‌র কাছে 
দাস হয়ে উপস্থিত হবে না। (১৪) তার কাছে তাদের পরিসংখ্যান রয়েছে 
এবং তিনি তাঙ্গেরকে গণনা করে রেখেছেন। (১৫) কেয়ামতের দিন তাদের 
সবাই তার কাছে একাকী অবস্থায় আসবে। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


{395535 বোখারী ও মুসলিমের হযরত ধাবরাব ইবনে আরতের 
রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি “আস ইবনে ওয়ায়েল কাফেরের কাছে কিছু 
পাওনার তাগাদায় গেলে সে বলল £ তুমি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান 
প্রত্যাহার না করা পর্যস্ত আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব না। খাববাব 
জওয়াব দিলেন £ এরূপ করা আমার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়, চাই 
কি তুমি মরে পুনরায় জীবিত হতে পার। আ’স বলল £ ভালো তো, আমি 
কি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হব? এরূপ হলে তাহলে তোমার খণ 
তখনই পরিশোধ করব। কারণ, তখনও আমার হাতে ধন-দৌলত ও 
সন্তান-সন্ততি থাকবে।- (কুরতুবী) 

কোরআন পাক এই আহাম্মক কাফেরের জওয়াবে বলেছে £ সে 
কিরূপে জানতে পারল যে, পুনরায় জীবিত হওয়ার সময়ও তার হাতে 
ধন-দৌলত ও সম্তান-সন্ততি থাকবে? জা সে কি উকি মেরে 
অদৃশ্যের বিষয়সমূহ জেনে নিয়েছে? 1 431954%)4 অথবা 
সে দয়াময় আল্লাহর কাছ থেকে ধন-দৌলত ও সস্তান-সম্ততির কোন 
প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? বলাবাহুল্য, এরূপ কোন কিছুই হয়নি। 
এমতাবস্থায় সে মনে এরূপ ধারণা কিরূপে বদ্ধমূল করে নিয়েছে? 
00485 অর্থাৎ, সে যে, ধন-দৌলত ও সন্তান-সম্ততির কথা 
বলেছে, তা পরকালে পাওয়া তো দূরের কথা দুনিয়াতেও সে যা প্রাপ্ত 
হয়েছে, তাও ত্যাগ করতে হবে এবং অবশেষে আমিই তার অধিকারী হব। 
অর্থাৎ এই ধন-দৌলত ও সম্তান-সম্ততি তার হস্তগত হয়ে অবশেষে 
আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে। 

18955 কেয়ামতের দিন সে একা আমার দরবারে উপস্থিত হবে। 
তার সাথে তখন না থাকবে সন্তান-সন্ততি এবং না থাকবে ধন-দৌলত। 

1$95453345 অর্থাৎ, এই স্বহস্তনিৰ্মিত মুর্তি এবং মিথ্যা উপাস্য, 
সহায় হওয়ার আশায় কাফেররা যাদের এবাদত করত, তারা এই আশার 
বিপরীত তাদের শত্রু হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে বাকশক্তি দান 
করবেন এবং তারা বলবে ঃ ইয়া আল্লাহ, এদেরকে শাস্তি দিন। কেননা, 
এরা আপনার পরিবর্তে আমাদেরকে উপাস্য করে নিয়েছিল। 

148৮ আরবী অভিধানে > - 91-১- ১৯» শব্দগুলো একই 
অর্থে ব্যবহৃত হয়; অর্থাৎ কোন কাজের জন্যে উৎসাহিত করা। লঘৃতা, 
তীব্রতা ও কম-বেশীর দিক দিয়ে এগুলোর মধ্যে পারস্পরিক তারতম্য 
রয়েছে। ;| শব্দের অর্থ পূর্ণ শক্তি, কৌশল ও আন্দোলনের মাধ্যমে 
কাউকে কোন কাজের জন্যে প্রস্তুত বরং বাধ্য করে দেয়া। আয়াতের অর্থ 
এই যে, শয়তানেরা কাফেরদেরকে মন্দ কাজে প্রেরণা যোগাতে থাকে, 
মন্দ কাজের সৌন্দর্য অস্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দেয় এবং অনিষ্টের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করতে দেয় না। 

৮৫৪৩ উদ্দেশ্য এই যে, আপনি তাদের শাস্তির ব্যাপারে 
তাড়া-হুড়া করবেন না। শাস্তি সত্বরই হবে। কেননা, আমি তাদেরকে 
দুনিয়াতে বসবাসের জন্যে যে গুনাগুনতি দিন ও সময় দিয়েছি, তা দ্রুত 
পূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর শাস্তিই শাস্তি। 8৬% অর্থাৎ, আমি তাদের 
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(৯৬) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদেরকে 
দয়াময় আল্লাহ্‌ ভালবাসা দেবেন। (৯৭) আমি কোরআনকে আপনার 
ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে আপনি এর দ্বারা পরহ্যেগারদেরকে 
সুসংবাদ দেন এবং কলহকারী সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন। (১৮) তাদের 
পূর্বে আমি কত যানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি। আপনি কি তাদের কাহারও 
সাড়া পান, অথবা তাদের ক্ষীণতম আওয়াযও শুনতে পান? 


সূরা ত্বোয়া-হা 
মন্ধায় অবতীর্ণ $ আয়াত ১৩৫ 

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি। 
(১) তোয়া-হা (২) আপনাকে ক্লেশ দেবার জন্য আমি আপনার প্রতি 
কোরআন অবতীর্ন করিনি। (৩) কিন্তু তাদেরই উপদেশের জন্য, যারা ভয় 
করে। (৪) এটা তার কাছ থেকে অবতীর্ণ, যিনি ভূমণ্ডল ও সমুক্চ 
নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। (৫) তিনি পরম দয়াময়, আরশে সমাসীন 
হয়েছেন। (৬) নভোমণ্ডলে, ভূমগুলে, এতদুভয়ের মধ্যবতী স্থানে এবং 
সিক্ত ভূগর্ভে যা আছে, তা তারই। (৭) যদি তুমি উচ্চকষ্টেও কথা বল, 
তিনি তো গুপ্ত ও তদপেক্ষাও গুপ্ত বিষয়বন্ত জানেন। (৮) আল্লাহ্‌ তিনি 
ব্যতীত কোন উপাস্য ইলাহ নেই। সব সৌন্দয্মণ্ডিত নাম তারই। (৯) 
আপনার কাছে মুসার বৃত্তান্ত পৌছেছে কি। (১০) তিনি যখন আগুন 
দেখলেন, তখন পরিবারবগর্কে বললেন £ তোমরা এখানে অবস্থান কর, 
আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবতঃ আমি তা থেকে তোমাদের কাছে কিছু 
আগুন জ্বালিয়ে আনতে পারব অথবা আগুনে পৌছে পথের সন্ধান পাব। 
(১১) অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌছলেন, তখন আওয়াজ 
আসল হে মুসা, (১২) আমিই তোষার পালনকর্তা, অতএব তুমি জুতা খুলে 
ফেল, তুমি পবিত্র উপত্যকা তুয়ায় রয়েছ। 





জন্যে গণনা করছি। এর উদ্দেশ্য এই যে, কোন কিছুই বল্গাহীন নয়। 
তাদের বয়সের দিবারাত্রি গণনার মধ্যে রয়েছে। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, 
তাদের চলাফেরার এক একটি পদক্ষেপ, তাদের আনন্দও তাদের জীবনের 
এক একটি মুহূর্ত আমি গণনা করছি। গণনা শেষ হওয়া মাত্র তাদের উপর 
আযাব ঝাপিয়ে পড়বে। 

খলীফা মামুনুর রশীদ একবার সূরা মারইয়াম পাঠ করলেন। এই 
আয়াত পর্যন্ত পৌছে তিনি দরবারে উপস্থিত আলেম ও ফেকাহবিদগণের 
মধ্য থেকে ইবনে সামমাকের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন £ এ সম্পর্কে কিছু 
বলুন। ইবনে সাম্মাক আরয করলেন £ আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসই যেখানে 
গুনতিকৃত, তখন তো তা খুবই দ্রুত নিঃশেষ হবে। 


1৫ 


65583 01984: যারা বাদশাহ্‌ অথবা কোন 
শাসনকর্তার কাছে সম্মান ও মর্যাদা সহকারে গমন করে, তাদেরকে 4১ 
বলা হয়। হাদীসে রয়েছে ঃ তারা সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে সেখানে পৌছবে 
এবং প্রত্যেকের সওয়ারী তাই হবে, যা সে দুনিয়াতে পছন্দ করত। 
উদাহরণতঃ উট, ঘোড়া প্রভৃতি। কেউ কেউ বলেন £ তাদের সৎকর্মসমূহ 
তাদের প্রিয় সওয়ারীর রূপ ধারণ করবে। (রুহুল-মা*আনী, কুরতুবী) 


604৮ এসব আয়াত থেকে জানা যায যে মৃত্তিকা, পাহাড় 
ইত্যাদিতে বিশেষ এক প্রকার বুদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান আছে, যদিও তা 
মানুষের বুদ্ধি ও চেতনায় ন্যায় খোদায়ী বিধানাবলী প্রযোজ্য হওয়ার স্তর 
পর্যন্ত উন্নীত নয়। এই বুদ্ধি ও চেতনার কারণই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু 
আল্লাহর নামের তসবীহ্‌ পাঠ করে, যেমন-_-কোরআন বলে £ 80 

₹১54$ অর্থাৎ, আল্লাহর প্রশংসা-কীর্তন করে না, এমন 
কোন বস্তু দুনিয়াতে নেই। বস্তুসমূহের এই বুদ্ধি ও চেতনাই আলোচ্য 
আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে কাউকে শরীক 
করলে বিশেষতঃ আল্লাহ্‌র জন্যে সম্তান সাব্যস্ত করলে পৃথিবী, পাহাড় 
ইত্যাদি ভীষণরূপে অস্থির ও ভীত হয়ে পড়ে। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
আব্বাস বলেন £ জিন ও মানব ছাড়া সমস্ত সৃষ্টবস্ত শেরকের ভয়ে 
খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।_ (রূহুল-মা’ আনী) 

15285 অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা সমগ্র মানবমণ্ডলীর ব্যক্তিত্ব ও 
কর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান রাখেন। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, তাদের 


পদক্ষেপ, তাদের লোকমা ও ঢোক আল্লাহ্‌র কাছে গণনাকৃত। এতে 
কম-বেশী হতে পারে না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
1৬518 05 অৰ্থাৎ, ঈমান ও সৎকর্মে দৃঢ়পদ 
ব্যক্তিদের জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলা বন্ধুত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। 
উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান ও সৎকর্ম পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করলে এবং বাইরের 
কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হলে ঈমানদার সৎকর্মশীলদের মধ্যে পারস্পরিক 
ভালবাসা ও সম্প্রীতি পয়দা হয়ে যায়। একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি অন্য 
একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তির সাথে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় 
এবং অন্যান্য মানুষ ও সৃষ্টজীবের মনেও আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের প্রতি 
মহব্বত সৃষ্টি করে দেন। 
বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি হাদীসগ্রস্থে হযরত আবু হুরায়রার 


৮৪৪ তফসীর মাআরেফুল কোরআন Att 
৬৬ 


রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্‌ তাআলা যখন 
কোন বান্দাকে পছন্দ করেন, তখন জিবরাঈলকে বলেন, আমি অমুক 
বান্দাকে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস। অতঃপর জিবরাঈল সব 
আকাশে একথা ঘোষণা করেন এবং তখন আকাশের অধিবাসীরা সবাই 
সেই বান্দাকে ভালবাসতে থাকে। এরপর এই ভালবাসা পৃথিবীতে অবতীর্ণ 
হয়। ফলে পৃথিবীর অধিবাসীরাও তাকে ভালবাসতে থাকে। তিনি আরও 
বলেন £ কোরআন পাকের এই আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় ঃ 


885/7042৯04585৬ 


(রুছল-মা’ আনী) হারেম ইবনে হাইয়্যান বলেন £ যে ব্যক্তি 
সর্বাস্তকরণে আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ করে, আল্লাহ্‌ তাআলা সমস্ত 
ঈমানদারের অন্তর তার দিকে নিবিষ্ট করে দেন।_ (কুরতুবী ) 

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) যখন স্ত্রী হাজেরা ও দুগুপোষ্য 
সন্তান ইসমাঈল (আঃ)-কে আল্লাহ্র নির্দেশে মক্কার শুষ্ক পর্বতমালা 
বেষ্টিত মরুভূমিতে রেখে সিরিয়া প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করেন, তখন তাদের 
জন্যে দোয়া করে বলেছিলেন £ 28:৫6%০4$1058৩-08$ 
হে আল্লাহ্‌ আমার নিঃসঙ্গ পরিবার পরিজনের প্রতি আপনি কিছু লোকের 
অন্তর আকৃষ্ট করে দিন। এ দোয়ার ফলেই হাজারো বছর অতিক্রান্ত 
হওয়ার পর এখনও মক্কা ও মক্কাবাসীদের প্রতি মহববতে সমগ্র বিশ্বের 
অস্তর আপ্লুত হচ্ছে। বিশ্বের প্রতি কোণ থেকে দূরতিক্রম্য বাধা-বিপত্তি 
ডিঙ্গিয়ে সারা জীবনের উপার্জন ব্যয় করে মানুষ এখানে পৌছে এবং 
বিশ্বের কোণে কোণে যেসব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয়, তা মক্কার 
বাজারসমূহে পাওয়া যায়। 

18১45) বোধগ্যম নয় - এমন ক্ষীণতম শব্দকে 4) বলা 
হয়; যেমন মরণোন্ুখ ব্যক্তি জিহ্বা সঞ্চালন করলে আওয়াজ হয়। 
আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সব রাজ্যাধিপতি, জাক-জমকের অধিকারী ও 
শক্তিধরদেরকে যখন আল্লাহ্‌ তাআলার আযাব পাকড়াও করে ধ্বংস করে 
দেয়, তখন এমন অবস্থা হয় যে, তাদের কোন ক্ষীণতম শব্দ এবং 
আচরণ-আলোড়ন আর শোনা যায় না। 


সূরা ত্বোয়া-হা 


এই সুরার অপর নাম সুরা কলীম। কারণ, এতে হযরত মূসা 
কলীমুল্লাহ (আঃ)-এর ঘটনার বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

মুসনাদের দারেমীতে হযরত আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ 
(সাঃ) বলেন আল্লাহ্‌ তাআলা নভোমগুল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করারও দুই 
হাজার বছর পূর্বে সূরা তোয়াহা ও সূরা ইয়াসীন, ফেরেশতাদেরকে 
শোনান, তখন ফেরেশতারা বলেছিলেন £ এ উম্মত অত্যন্ত ভাগ্যবান ও 
বরকতময়, যাদের প্রতি এই সূরাগুলো অবতীর্ণ হকে; তারা পুণ্যবান, যারা 
এগুলো হেফয্‌ করবে এবং তারা অপরিসীম সৌভাগ্যশীল, যারা এগুলো 
পাঠ করবে। এই বরকতময় সূরাই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে হত্যার উদ্দেশে 
আগমনকারী ওমর ইবনুল খাত্তাবকে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং 
তার পদতলে লুটিয়ে পড়তে বাধ্য করেছিল। 


*& _ এই শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি 
রয়েছে। হযরত ইবনে আববাস থেকে এর অর্থ ১৯১৬ (হে ব্যক্তি) এবং 
ইবনে ওমর থেকে ৮৬ (হে আমার বন্ধু) বর্ণিত আছে। কোন কোন 
হাদীস থেকে জানা যায় যে, ৮ ও ৬ রসূলুল্লাহ সাঃ)-এর অন্যতম 
নাম। কিন্তু হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) ও বিশিষ্ট আলেমগণ এ 
সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন, তাই নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য। তারা বলেন £ 
(কোরআন পাকের অনেক সূরার শুরুতে | এর ন্যায় বেশ কিছুসংখ্যক 
খণ্ড অক্ষর উল্লেখিত হয়েছে। এগুলো ০ 4: অর্থাৎ, গোপনভেদ যার 
মর্ম আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপর কেউ জানে না। *-৮ শব্দটিও এরই অন্তর্ভুক্ত। 

GOST _ 9 শব্দটি ৩১ থেকে 
উদ্ভৃত। এর অর্থ ক্লেশ, পরিশ্রম ও কষ্ট। কোরআন অবতরণের সূচনাভাবে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম সারারাত এবাদতে দণ্ডায়মান 
থাকতেন এবং তাহাজ্জুদের নামাযে কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল 
থাকতেন। ফলে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পা ফুলে যায়। কাফেররা কোন 
রকমে হেদায়েত লাভ করুক এবং কোরআনের দাওয়াত কবুল করুক 
তিনি সারাদিন এ চিন্তায়ই কাটিয়ে দিতেন। আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-কে এই উভয়বিধ ক্লেশ থেকে উদ্ধার করার জন্যে বলা হয়েছে £ 
আপনাকে কষ্টে ও পরিশ্রমে ফেলার জন্যে আমি কোরআন অবতীর্ণ 
করিনি। সারারাত জাগ্রত থাকা এবং কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল 
থাকার প্রয়োজন নেই। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ সাঃ) 
নিয়মিতভাবে রাতের সূচনাভাগে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন এবং শেষ রাতে 
জাগৃত হয়ে তাহাজ্জুদ পড়তেন। 

এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আপনার কর্তব্য 
শুধু দাওয়াত ও প্রচার করা। একাজ সম্পন্ন করার পর কে বিশ্বাস স্থাপন 
করল এবং কে দাওয়াত কবুল করল না, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা 
আপনার দায়িত্ব নয়।_ ক্রতুবী-_সংক্ষেপিত) 

441555453) ইবনে কাসীর বলেন £ কোরআন অবতরণের 
সূচনাভাগে সারারাত তাহাজ্জুদ ও কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকার 
কারণে কোন কোন কাফের মুসলমানদের প্রতি বিদ্রপবাণ বর্ষণ করতে 
থাকে যে, তাদের প্রতি কোরআন তো নয়__সাক্ষাত বিপদ নাযিল হয়েছে 
রাতেও আরাম নেই, দিনের বেলায়ও শাস্তি নেই। আলোচ্য আয়াতে 
আল্লাহ তাআলা ইঙ্গিত করেছেন যে, সত্য সম্পর্কে বেখবর; হতভাগা, 
মূর্খরা জানে না যে, কোরআন ও কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তাআলা যে 
জ্ঞান প্রদান করেছেন তার কল্যাণকারীতা কত গভীর। যারা একে বিপদ 
মনে করে, তারা নির্বোধ হযরত মুআবিয়ার বর্ণিত বোখারী ও মুসলিমের 
হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ০! ০১ 4424 1৮৮ এ এ] ১ ০৮ 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা যার মঙ্গল করার ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীনের বিশেষ 
জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি দান করেন। 

এখানে ইবনে-কাসীর অপর একটি সহীহ্‌ হাদীসও উল্লেখ করেছেন। 
হাদীসটি আলেম সমাজের জন্যে খুবই সুসংবাদবহ। এই হাদীসটি হযরত 
সা'লাবা কর্তৃক ইবনে-হাকাম থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসটি এই £ 


vee সুরা ত্বোয়া-হা 


Ato 





রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্‌ তাআলা 
বান্দাদের আমলের ফয়সালা করার জন্যে তার সিংহাসনে উপবেশন 
করবেন, তখন আলেমগণকে বলবেন £ আমি আমার এলম ও হেকমত 
তোমাদের বুকে এ জন্যেই রেখেছিলাম, যাতে তোমাদের কৃত গোনাহ্‌ ও 
ক্রটি সত্বেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেই। এতে আমি কোন পরওয়া করি 
না 


কিন্তু এখানে সেসব আলেমগণকেই বোঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে 
কোরআন বর্ণিত এলমের লক্ষণ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র ভয় বিদ্যমান আছে। 
আয়াতের (54 0%] শব্দটি এদিকে ইঙ্গিত করে। যাদের মধ্যে এই 
আলামত নেই, তারা এই হাদীসের যোগ্যপাত্র নয়। 


৬৯৭৫ — will ৬৩ 41৯1 আরশের উপর 
সমাসীন হওয়া) সম্পর্কে পূর্ববর্তী বুযুগগণের উক্তি হচ্ছে যে, এর স্বরূপ ও 
অবস্থা কারও জানা নেই। এটা 4১: তথা দুর্বোধ্য বিষয়াদির 
অন্যতম। এরূপ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আরশের উপর সমাসীন হওয়া 
সত্য। এ অবস্থা আল্লাহর শান অনুযায়ী হবে। জগতের কেউ তা উপলিব্ব 
করতে পারে না। 


40450 আর্ ও ভেজা মাটিকে এ বলা হয় যা মাটি খনন 
করার সময় নীচ থেকে বের হয়। মানুষের জ্ঞান এই ৬, পর্যন্ত নিঃশেষ 
হয়ে যায়। এর নীচে কি আছে, তা আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ জানে না। 
সমকালীন নতুন গবেষণা, নুতন নতুন যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানের চরম উন্নতি 
সত্বেও মাটি খুঁড়ে এপার থেকে ওপারে চলে যাওয়ার প্রচেষ্টা বহু বছর ধরে 
চালানো হয়েছে এবং এসব গবেষণা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলাফল 
পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে, কিন্তু মাত্র ছয় মাইল গভীর পর্যন্তই 
এসব আধুনিক যন্ত্রপাতি কাজ করতে সক্ষম হয়েছে। এর নীচে এমন 
প্রস্তর সদৃশ স্তর রয়েছে, যেখানে খনন কাজ চালাতে সকল যন্ত্রপাতি ও 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনা ব্যর্থ হয়েছে। মাত্র ছয় মাইলের 
গভীরতা পর্যন্তই মানুষ জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে, অথচ মৃত্তিকার ব্যাস 
হাজারো মাইল। তাই একথা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, 
পাতালের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলারই বিশেষ গুণ। 

0৮92. মানুষ মনে যে কথা গোপন রাখে, কারও কাছে তা 
প্রকাশ করে না, তাকে বলা হয় ,- পক্ষান্তরে ৮1 বলে সে কথা 
বোঝানো হয়েছে, যা এখন পর্যন্ত মনেও আসেনি, ভবিষ্যতে কোন সময় 
আসবে। আল্লাহ্‌ তাআলা এসব বিষয় সম্পর্কেও সম্যক ওয়াকিফহাল। 
কোন মানুষের মনে এখন কি আছে এবং ভবিষ্যতে কি থাকবে, তিনি সবই 
জানেন। ভবিষ্যত সম্পর্কে সংশিষ্ট ব্যক্তিও জানে না যে, আগামীকাল তার 
মনে কি কথা উদিত হবে। 

৬৬০৬৬ পূৰ্ববৰ্তী আয়াতসমূহে কোরআন পাকের 
মাহাত্য এবং সেই প্রসঙ্গে রসূলের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এরপর 
আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত মুসা (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণনা করা 
হয়েছে। উভয় বিষয়বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক এই যে, রেসালত ও 
দাওয়াতের কর্তব্য পালনের পথে যেসব বিপদাপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হতে 
হয় এবং পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ যেসব কষ্ট সহ্য করেছেন, সেগুলো মহানবী 
(সাঃ)-এর জানা থাকা দরকার যাতে তিনি পূর্ব থেকেই এসব বিপদাপদের 





জন্যে প্রস্তুত হয়ে অবিচল থাকতে পারেন। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা 
হয়েছেঃ 


395৩8 

অর্থাৎ, আমি পয়গমুরগণের এমন কাহিনী আপনার কাছে এ জন্যে 
বর্ণনা করি, যাতে আপনার অস্তর সুদৃঢ় হয় এবং আপনি নবুওয়তের 
দায়িত্ব বহন করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যান। 

এখানে উল্লেখিত মুসা (আঃ)-এর কাহিনীর সূচনা এভাবে £ একদা 
তিনি মাদইয়ান পৌছে হযরত শোআয়ব (আঃ)-এর গৃহে এরূপ চুক্তির 
অধীনে অবস্থান করতে থাকেন যে, আট অথবা দশ বছর পর্যস্ত তার 
খেদমত করবেন। তফসীর বাহ্রে-মুহীতের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি 
যখন উচ্চ মেয়াদ অর্থাৎ, দশ বছর পূর্ণ করেন তখন শোআয়ব (আঃ)-এর 
কাছে আরয করলেন £ এখন আমি জননী ও ভগ্রির সাথে সাক্ষাতের 
উদ্দেশে মিসর যেতে চাই। ফেরাউনের সিপাহীরা তাকে গ্রেফতার ও 
হত্যার জন্যে খোজ করছিল। এ আশঙ্কার কারণেই তিনি মিসর ত্যাগ 
করেছিলেন। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে এখন সে আশঙ্কা অবশিষ্ট 
ছিল না। শোআয়ব (আঃ) তাকে স্ত্রী অর্থাৎ, নিজের কন্যাসহ কিছু 
অর্থকড়ি ও আসবাবপত্র দিয়ে বিদায় দিলেন। পথিমধ্যে শাম অঞ্চলের 
শাসকদের পক্ষ থেকে বিপদাশঙ্কা ছিল, তাই তিনি পরিচিত পথ ছেড়ে 
অখ্যাত পথ অবলম্বন করলেন। তখন ছিল শীতকাল। স্ত্রী ছিলেন 
অস্তঃসত্বা এবং তার প্রসবকাল ছিল নিকটবর্তী। সকাল-বিকাল যে কোন 
সময় প্রসবের সম্ভাবনা ছিল। রাস্তা ছিল অপরিচিত। তাই তিনি মরু 
অঞ্চলে পথ হারিয়ে তুর পর্বতের পশ্চিমে ও ডান দিকে চলে গেলেন। 
গভীর অন্ধকার। কনকনে শীত। বরফসিক্ত মাটি। এহেন দুর্যোগ-মুহূর্তে 
স্ত্রীর প্রসব বেদনা শুরু হয়ে গেল। মুসা (আঃ) শীতের কবল থেকে 
আত্মরক্ষার্থে আগুন জ্বালাতে চাইলেন। তখনকার দিনে দিয়াশলাই-এর 
স্থলে চকমকি পাথর ব্যবহার করা হত। এই পাথরে আঘাত করলে আগুন 
ভুলে উঠত। মূসা (আঃ) এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ব্যর্থ হলেন। আগুন 
জুলল না। এই হতবুদ্ধি অবস্থার মধ্যেই তিনি তুর পর্বতে আগুন দেখতে 
পেলেন। সেটা ছিল প্রকৃতপক্ষে নূর। তিনি পরিবারবর্গকে বললেন £ 
তোমরা এখানেই অবস্থান কর। আমি আগুন দেখেছি। দেখি, সেখানে 
গিয়ে আগুন আনা যায় কিনা। সম্ভবতঃ আগুনের কাছে কোন পথপ্রদর্শক 
ব্যক্তিও পেতে পারি, যার কাছ থেকে পথের সন্ধান জানতে পারব। 
পরিবারবর্গের মধ্যে স্ত্রী যে ছিলেন, তা তো সুনিশ্চিত। কোন কোন 
রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, কোন খাদেমও সাথে ছিল। তাকে উদ্দেশ 
করেও সম্বোধন করা হয়েছে। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, 
কিছুসংখ্যক লোক সফর সঙ্গীও ছিল, কিন্তু পথ ভুলে তিনি তাদের কাছ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ড়েন।_ (বাহ্রে-মুহীত) 

ও _ অর্থাৎ, যখন তিনি আগুনের কাছে পৌছলেন; 
মুসনাদে-আহমদে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ্‌ বর্ণনা করেন যে, মুসা (আঃ) 
আগুনের কাছে পৌছে একটি বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে পেলেন। তিনি 
দেখলেন যে, এটি একটি বিরাট আগুন, যা একটি সতেজ ও সবুজ বৃক্ষের 
উপর দাউ দাউ করে জুলছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এর কারণে 
বৃক্ষের কোন ডাল অথবা পাতা পুড়ছে নাঃ বরং আগুনের কারণে বৃক্ষের 
সৌন্দর্য, সজীবতা ও উজ্জবল্য আরও বেড়ে গেছে। মুসা (আঃ) এই 
বিসুয়কর দৃশ্য কিছুক্ষণ পর্যস্ত দেখতে থাকলেন এবং অপেক্ষা করলেন 
যে, আগুনের কোন স্ফুলিঙ্গ মাটিতে পড়লে তিনি তা তুলে নেবেন। 


৮৪৬ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


অনেকক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পরও যখন এমন হল না, তখন তিনি কিছু 
ঘাস ও খড়কুটা একত্রিত করে আগুনের কাছে ধরলেন। বলাবাহুল্য, এতে 
আগুন লেগে গেলেও তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কিন্তু এগুলো আগুনের 
কাছে নিতেই আগুন পেছনে সরে গেল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, 
আগুন তার দিকে অগ্রসর হল। তিনি অস্থির হয়ে পেছনে সরে গেলেন। 
মোটকথা, আগুন লাভ করার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। তিনি এই অত্যাশ্চর্য 
আগুনের প্রভাবে বিসুয়াভিভূত ছিলেন, ইতিমধ্যে একটি গায়বী আওয়াজ 
হল।- রেহুল-মা*আনী) 

মুসা (আঃ) পাহাড়ের পাদদেশে এই ঘটনার সম্মুখীন হন। পাহাড়টি 
ছিল তার ডানদিকে । এই উপত্যকার নাম ছিল 'তুয়া' । 


074544060,4320৯5 - বাহরে-মুহীত, রহুল 
- মা’ আনী ইত্যাদি গ্রন্থে আছে, হযরত মূসা (আঃ) এই আওয়াজ চতুর্দিক 
থেকে সমভাবে শ্রবণ করেন। তার কোন দিক নির্দিষ্ট ছিল না। শুনেছেনও 
অপরূপ ভঙ্গিতে; শুধু কানে নয়, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা শুনেছেন। এটা 
ছিল একটা মু’জেযার মতই। আওয়াজের সারমর্ম ছিল এই যে, যে 
বস্তুকে তুমি আগুন মনে করছ, তা আগুন নয়_ আল্লাহ্‌ তাআলার দ্যুতি। 
এতে বলা হয়, আমিই তোমার পালনকর্তা । হযরত মুসা (আঃ) কিরূপে 
নিশ্চিত হলেন যে, এটা আল্লাহ তাআলারই আওয়াজ? এই প্রশ্নের আসল 
উত্তর এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তার অন্তরে এ বিষয়ে স্থির বিশ্বাস সৃষ্টি 
করে দেন যে, এটা আল্লাহ্‌ তাআলারই আওয়াজ। এ ছাড়া মূসা (আঃ) 
দেখলেন যে, এই আগুনের কারণে বৃক্ষ পুড়ে যাওয়ার পরিবর্তে তার 
সৌন্দর্য, সজীবতা ও জ্ছুল্য আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে, আওয়াজও সাধারণ 
মানুষের আওয়াজের ন্যায় একদিক থেকে আসেনি; বরং চতুর্দিক থেকে 
এসেছে এবং শুধু কানই নয়- হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-পরত্যঙ্গও এ 
আওয়াজ শ্রবণে শরীক আছে; এসব অবস্থা থেকেও তিনি বোঝে নেন যে, 
এ আওয়াজ আল্লাহ্‌ তাআলারই। 
মূসা আঃ) আল্লাহ্‌ তাআলার শবযুক্ত কালাম প্রত্যক্ষভাবে 
শ্রবণ করেছেন £ রহুল-মা'আনীতে মুসনাদে আহমদের বরাতে 
ওয়াহাবের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, মুসা (আঃ)-কে যখন “ইয়া 
মুসা" শব্দ প্রয়োগে আওয়াজ দেয়া হয়, তখন তিনি “লাব্বায়েক’ (হাজির 
আছি) বলে জওয়াব দেন এবং বলেন যে, আমি আওয়াজ শুনছি। কিন্ত 
কোথা থেকে আওয়াজ দিচ্ছেন, তা জানি না। আপনি কোথায় আছেন? 
উত্তরে বলা হল £ আমি তোমার উপরে, সামনে, পশ্চাতে ও তোমার সাথে 
আছি। অতঃপর মুসা (আঃ) আরয করলেন £ আমি স্বয়ং আপনার কালাম 
শুনছি, না আপনার প্রেরিত কোন ফেরেশতার কথা শুনছি? জওয়াব হল £ 


AEN 


আমি নিজেই তোমার সাথে কথা বলছি। রূহুল-মা' আনীর গ্রন্থকার বলেন 
£ এ থেকে জানা যায় যে, মুসা (আঃ) এই শব্দযুক্ত কালাম ফেরেশতাদের 
মধ্যস্থতা ব্যতীত নিজে শুনেছেন। আহলে সুন্নত ওয়াল-জমাআতের মধ্যে 
একদল আলেম এজন্যেই বলেন যে, শব্দযুক্ত কালামও চিরস্তন হওয়া 
সত্বেও শ্রবণযোগ্য। এর কালাম নবীন হয় বলে যে প্রশ্ন তোলা হয়, তার 
জওয়াব তাদের পক্ষ থেকে এই যে, শব্দযুক্ত কালাম তখনই নবীন হয়, 
যখন তা বৈষয়িক ভাষায় প্রকাশ করা হয়। এর জন্যে স্থূলতা ও দিক শর্ত। 
এরূপ কালাম বিশেষভাবে কানেই শোনা যায়। মুসা (আঃ) কোন নিদিষ্ট 
দিক থেকে এ কালাম শোনেননি এবং শুধু কানেই শোনেননি; বরং সমস্ত 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা শুনেছেন। বলাবাহুল্য, এ পরিস্থিতি নবীন হওয়ার 
সম্ভাবনা থেকে মুক্ত। 

সম্ভরমের স্থলে জুতা খুলে ফেলা অন্যতম আদবঃ 4054 
জুতা খোলার নির্দেশ দেয়ার এক কারণ এই যে, স্থানটি ছিল সম্ভ্রম 
প্রদর্শনের এবং জুতা খুলে ফেলা তার অন্যতম আদব। দ্বিতীয় কারণ এই 
যে, কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, মূসা (আঃ)-এর পাদুকাদুয় 
ছিল মৃত জন্তর চর্মনির্মিত। হযরত আলী, হাসান বসরী ও ইবনে জুরায়জ 
থেকে প্রথমোক্ত কারণই বর্ণিত আছে। তাদের মতে মুসা (আঃ)-এর 
পদদ্বয় এই পবিত্র উপত্যকার মাটি স্পর্শ করে বরকত হাসিল করুক - 
এটাই ছিল জুতা খুলে রাখার উপকারিতা। কেউ কেউ বলেন £ বিনয় ও 
নম়তার আকৃতি ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশে এই নির্দেশ দেয়া হয়, যেমন 
পূর্ববর্তী বুযু্গগণ বায়তুল্লাহ্র তওয়াফ করার সময় এরূপ করতেন। 

হাদীসে রয়েছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বশীর ইবনে খাসাসিয়াকে কবরস্থানে 
জুতা পায়ে হাটতে দেখে বলেছিলেন £ ১৪4 ৯ /+ ০১ ০: 11 
54 অর্থাৎ, তুমি যখন এ জাতীয় সম্মানযোগ্য স্থান অতিক্রম 
কর, তখন জুতা খুলে নাও। 

জুতা পাক হলে তা পরিধান করে নামায পড়া সব ফেকাহবিদের মতে 
জায়েয। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে পাক জুতা পরিধান 
করে নামায পড়া প্রমাণিতও রয়েছে, কিন্তু সাধারণ সুন্নত এরূপ প্রতীয়মান 
হয় যে, জুতা খুলে নামায পড়া হত। কারণ এটাই বিনয় ও নম্নতার 
নিকটবর্তী _ক্রেত্বী) 

৪৩৫৪৪ )5৬৩ আল্লাহ্‌ তাআলা পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ 
অংশকে বিশেষ স্বাতস্ত্য ও সম্মান দান করেছেন; যেমন বায়তুল্লাহ, 
মসজিদে-আকসা ও মসজিদে-নবভী। তুয়া উপত্যকাও তেমনি পবিত্র 
স্থানসমূহের অন্যতম । এটা তুর পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত।__(কুরতুবী) 


৮৪৭ সূরা ত্বোয়া-হা ALY 
শা 
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(১৩) এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, অতএব যা প্রত্যাদেশ করা 
হচ্ছে, তা সুনতে থাক। (১৪) আমিই আল্লাহ্‌ আমি ব্যতীত কোন ইলাহ্‌ 
নেই। অতএব আমার এবাদত কর এবং আমার সুরগা্থে নামায কায়েম 
কর। (১৫) কেয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তা গোপন রাখতে চাই; যাতে 
প্রত্যেকেই তার কর্মানুযায়ী ফল লাভ করে। (১৬) সুতরাং যে ব্যক্তি 
কেয়ামতে বিশ্বাস রাখে না এবং নিজ খাহেশের অনুসরণ করে, সে যেন 
তোমাকে তা থেকে নিবৃত্ত না করে। নিবৃত্ত হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। 
(১৭) হে মুসা, তোমার ডানহাতে ওটা কি? (১৮) তিনি বললেন £ এটা 
আমার লাঠি, আমি এর উপর ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার ছাগপালের 
জন্যে বৃক্ষপত্র ঝেড়ে ফেলি এবং এতে আমার অন্যান্য কাজও চলে। (১৯) 
আল্লাহ বললেন £ হে মুসা, তুমি ওটা নিক্ষেপ কর। (২০) অতঃপর তিনি তা 
নিক্ষেপ করলেন, অমনি তা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। (২১) 
আল্লাহ বললেন £ তুমি তাকে ধর এবং ভয় করো না, আমি এখনি একে 
পাস্থায় ফিরিয়ে দেব। (২২) তোমার হাত বগলে রাখ, তা বের হয়ে 
আসবে নিল উজ্জ্বল হয়ে অন্য এক নিদরশনরূপে; কোন দোষ ছাড়াই 
(২৩) এটা এজন্যে যে, আমি আমার বিরাট নিদ্শনাবলীর কিছু তোমাকে 
দেখাই (২৪) ফেরাউনের নিকট যাও, সে দারুণ উদ্ধত হয়ে গেছে। (২৫) 
মুসা বললেন £ হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। (২৬) 
এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। (২৭) এবং আমার জিহবা থেকে 
জড়তা দূর করে দিন, (২৮) যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (২৯) 
এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী করে 
দিন। (৩০) আমার ভাই হারনকে। (৩১) তার মাধ্যমে আমার কোমর 
মজবুত করুন। (৩২) এবং তাকে আমার কাজে অংশীদার করুন। (৩৩) 
যাতে আমরা বেশী করে আপনার পৰিব্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি। 
(৩৪) এবং বেশী পরিমাণে আপনাকে স্বরণ করতে পারি। (৩৫) আপনি 
তো আমাদের অবস্থা সবই দেখছেন। (৩৬) আল্লাহ্‌ বললেন £ হে মূসা, 
তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হল। (৩৭) আমি তোমার প্রতি আরও 
একবার অনুথহ করেছিলাম। (৩৮) যখন আমি তোমার যাতাকে নিদদের্শ 
দিয়েছিলাম যা অতঃপর বণিত হচ্ছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
কোরআন শ্রবণের আদব £ 3১7% __ ওয়াহাব ইবনে 
মুনাব্বেহ থেকে বর্ণিত রয়েছে, কোরআন শ্রবণ করার আদব এই যে, 
সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে বাজে কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত রাখতে হবে, কোন 
অন্য কাজে ব্যাপৃত হবে না, দৃষ্টি নিয্ুগামী রাখবে এবং কালাম বোঝার 
প্রতি মনোনিবেশ করবে। যে ব্যক্তি এরূপ আদব সহকারে কালাম শ্রবণ 
করে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে তা বোঝারও তওফীক দান করেন।_ 


(কুরতুবী) 

৩96১৩১৪9১৪৪5$859 -এহ 
কালামে হযরত মূসা (আই) কে ধর্মের সমুদয় মূলনীতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে 
অর্থাৎ তওহিদ, রেসালত ও পরকাল। ও314)7% বলে রেসালতের 
প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে 13342 এর অর্থ শুধু আমার এবাদত কর _ 
আমা ব্যতীত কারও এবাদত করো না। এটা তওহীদের বিষয়বন্ত। 
অতঃপর 2228৩ __ বলে পরকালের কথা কণা করা হয়েছে। 
0১১৪৬ _ এই নির্দেশে নামাযের কথাও রয়েছে, কিন্তু নামাযকে 
পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, নামায সমস্ত এবাদতের সেরা 
এবাদত। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী নামায ধর্মের স্তম্ভ, ঈমানের নূর এবং 
নামায বর্জন কাফেরদের আলামত। 

৩১৪ উদ্দেশ্য এই যে, নামাযের প্রাণ হচ্ছে আল্লাহ্র 
সুরণ। নামায আদ্যোপান্ত যিকরই ধিকর-_ মুখে, অস্তঃকরণে এবং সর্বাঙ্গে 
যিকর। তাই নামাযে যিকর তথা আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল হওয়া 
উচিত নয়। কোন কোন হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী ($35১ শব্দের এক অর্থ 
এরূপও যে, কারও নিদ্রাঙ্গ না হলে অথবা কোন কাজে ব্যাপৃত থাকার 
দরুন নামাযের কথা ভূলে গেলে এবং নামাযের সময় চলে গেলে যখনই 
নিদ্রা্গ হয় অথবা নামাযের কথা স্মরণ হয়, তখনই নামায পড়ে নিতে 
হবে। 

51 _ অর্থাৎ, কেয়ামতের ব্যাপারটি আমি সব সৃষ্টজীবের 
কাছ থেকে গোপন রাখতে চাই; এমনকি পয়গম্বর ও ফেরেশতাদের কাছ 
থেকেও ১1 বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কেয়ামত পরকালের ভাবনা 
দিয়ে মানুষকে ঈমান ও সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা উদ্দেশ্য না হলে আমি 
কেয়ামত আসবে একথাও প্রকাশ করতাম না। 

$৮৩০১), (যাতে প্রত্যেককে তার কর্মানযায়ী 

ফল দেয়া যায়।) এই বাক্যটি ২) শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলে অর্থ 
সুস্পষ্ট যে, এখানে কেয়ামত আগমনের রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে। রহস্য 
এই যে, দুনিয়া প্রতিদানের স্থান নয়। এখানে কেউ সৎ ও অসংকর্ষের ফল 
লাভ করে না। কেউ কিছু ফল পেলেও তা তার কর্মের সম্পূর্ণ ফল লাভ 
নয়_ একটি নমুনা হয় মাত্র। তাই এমন দিনক্ষণ আসা অপরিহার্য, যখন 
প্রত্যেক সৎ ও অসংকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি পুরোপুরি দেয়া হবে। 

পক্ষান্তরে যদি বাক্যটি 54864 এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, তবে 
অর্থ এই যে, এখানে কেয়ামত ও মৃত্যুর সময়-তারিখ গোপন রাখার রহস্য 
বর্ণিত হয়েছে। রহস্য এই যে, মানুষ কর্ম প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকুক এবং 


৮৪৮ 


ব্যক্তিগত কেয়ামত অর্থাৎ, মৃত্যুও বিশ্বজনীন কেয়ামত অর্থাৎ, হাশরের 
দিনকে দূরে মনে করে গাফেল না হোক। (রহুল-মা’আনী) 


ৰজ এতে হযরত মুসা (আঃ)-কে লক্ষ্য করে সতর্ক 
করা হয়েছে যে, তুমি কাফের ও বেঈমানদের কথায় কেয়ামত সম্পর্কে 
অসাবযানতার পথ বেছে নিয়ো না। তা’হলে তা তোমার ধ্বংসের কারণ 
হয়ে যাবে। বলাবাহুল্য, নবী ও পয়সমবরগণ নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। তাদের 
তরফ থেকে এরূপ অসাবধানতার সম্ভাবনা নেই। এতদসত্বেও মূসা 
(আঃ)-কে এরূপ বলা আসল উদ্দেশ্য তার উল্মত ও সাধারণ মানুষকে 
শোনানো। এতে তারা বোঝবে যে, আল্লাহ্র পয়গমবরগণকেও যখন 
এমনভাবে তাকিদ করা হয়, তখন এ ব্যাপারে আমাদের কতটুকু যততবান 


হতেহবে। 

ও _ তোষার হাতে ওটা কি? - আল্লাহু 
রাববুল আলামীনের পক্ষ থেকে মুসা (আঃ)-কে এরূপ জিজ্ঞাসা করা 
দেহের প্রতি কৃপা, অনুকস্পা ও মেহ্রবানীর সুচনা ছিল, যাতে 
বিস্ময়কর দৃশ্যাবলী দেখা ও খোদায়ী কালাম শোনার কারণে তার মনে যে 

ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর হয়ে যায়। এটা ছিল একটা 
হৃদ্যতাপূৰ্ণ সম্বোধন। এছাড়া এই প্রশ্নের আরও একটি রহস্য এই যে, 
পরক্ষণেই তার হাতের লাঠিকে একটি সাপ বা অজগরে রূপান্তরিত করা 
উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রথমে তাকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমার হাতে কি 
আছে দেখে নাও। তিনি যখন দেখে নিলেন যে, সেটা কাঠের লাঠি মাত্র, 
তখন একে সাপে রূপান্তরিত করার মু' জেযা প্রদর্শন করা হল। নতুবা মুসা 
(আঃ)-এর মনে এরূপ সম্ভাবনাও থাকতে পারত যে, আমি বোধ হয় 
রাতের অন্ধকারে লাঠির স্থলে সাপই ধরে এনেছি। 


৷ 98 মূসা আঃ)-কে শুধু এতটুকু প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, 
হাতে কি? এর জওয়াবে লাঠি বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মুসা (আছ) এখানে 
আসল জওয়াবের অতিরিক্ত আরও তিনটি বিষয় আরয করেছেন। (এক) 
উহা আমার লাঠি। (নুই) আমি একে অনেক কাছে লাগাই প্রথমতঃ এর 
উপর ভর দেই, দ্বিতীয়ত: এর দ্বারা আঘাত করে আমার ছাগপালের জন্যে 
বৃক্ষপত্র বেড়ে ফেলি এবং (তিন) এর দ্বারা আমার অন্যান্য কাজও উদ্ধার 
হয়। এই দীর্ঘ ও বিস্তারিত জওয়াবে এশ্‌ক ও মহব্বত এবং পরিপূর্ণ 
'আদবের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। এশবক ও মহববতের দাবী এই যে, 
্রমাস্পদ যখন অনুকম্পাবশতঃ মনোযোগ দান করেছেন, তখন বক্তব্য 
দীর্ঘ করা উচিত, যাতে এই সুযোগ দ্বারা অধিকতর উপকৃত হওয়া যায়। 
কিন্তু সাথে সাথে আদবের দাবী এই যে, সীমাতিরিক্ত নিংসক্ষোচ হয়ে 
বক্তব্য অধিক দীর্ঘও না হওয়া চাই। এই দ্বিতীয় দাবীর প্রতি লক্ষ্য রেখে 


4১35030 _ অর্থাৎ, আমি 
এর দ্বারা আরও অনেক কাজ নেই। এরপর তিনি সেসব কাজের বিস্তারিত 
বিবরণ দেলনি।-_জেহুল-মা*আনী, মাযহারী) 


ই সত 
হয়েছে যে, প্রয়োজন ও উপযোগিতা কারণে প্রশ্নে যে বিষয়ে 
করা হয়নি, জওয়াবে তাও বর্ণনা করে দেয়া জায়েয। 

মাসআলা £ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, হাতে লাঠি রাখা 
পরগমরগণের সুরুত। রসূলুল্লাহ (সা) এরও এই সুরূত ছিল। এতে 
অসংখ্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উপকার নিহিত আছে।_ (কুরতুবী) 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


AEA 
$0839 -হযরত মুসা (আঃ)- এর হাতের লাঠি আল্লাহ্‌র 
নির্দেশে নিক্ষেপ করার পর তা সাপে পরিণত হয়। এই সাপ সম্পর্কে 


+০ ৫৮ 


কোরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে ৬৩৩৬ _ আরবী 
অভিধানে ছোট ও সরু সাপকে 33 বলা হয়। অন্য জায়গায় বলা 
হয, 39 থর ও বৃহৎ মেটা সাপকে উতলা 
টি 85 বলা হয়েছে এটা ব্যাপক শব্দ, প্রত্যেক ছোট, 
বড় মোটা সরু সাপকে ৫৫ বলা হয়। সাপটির অবয়ব ও আকৃতি 
সম্পর্কিত বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করার অর্থ সম্ভবতঃ এই যে, এটি যেখানে 
লিরিক প্রয়োজন হতো তাই ধারণ করতে সক্ষম ছিল। 
কখনো খুব সরু, কখনও বিশাল আকারের অজগর ইত্যাদি। ইমাম 
ক্রতুবীর বর্ণনা অনুযায়ী চিকন সাপের ন্যায় দ্রুতগতিসম্পন্ন ছিল বলে 
“জাহুন' বলা হতো। লোকেরা দেখে ভীষণভাবে ভীত হতো বলে 
“ছওবানুন’ বলা হতো। 
03952435 _ [৬৮ আসলে জন্তর পাখাকে বলা হয়। 
এখানে নিজের বাহুতে অর্থাৎ, বগলের নীচে হাত রেখে যখন বের করবে, 
তখন তা সূর্যের ন্যায় ঝলমল করতে থাকবে। হযরত ইবনে-আব্বাস 
থেকে 2% এর এরূপ তফসীরই বর্ণিত আছে।-(মাযহারী) 


রাতে 


535301233 -স্বীয় রসূলকে দু'টি বিরাট মু*জেযার অন্ত দ্বারা 
সুসজ্জিত করার পর আদেশ করা হয়েছে যে, এখন উদ্ধত ফেরাউনকে 
ঈমানের দাওয়াত দেয়ার জন্যে চলে যাও। 

হযরত মুসা (আঃ) যখন খোদায়ী কালামের গৌরব অর্জন করলেন 
এবং নবুওয়ত ও রেসালতের দায়িত্ব লাভ করলেন, তখন নিজ সত্তা ও 
শক্তির উপর ভরসা ত্যাগ করে স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলারই দারস্থ হলেন। 
কারণ, তারই সাহায্যে এই মহান পদের দায়িত্ব পালন করা সন্বপর। এ 
কাজে যেসব বিপদাপদ ও বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হওয়া অপরিহার্য, 
লিজা হাসিমুখ বল বহাল কোরাল পক 
পাওয়া যেতে পারে। তাই তিনি আল্লাহর দরবারে পাচটি বিষয়ে দোয়া 
করলেন। প্রথম দোয়া ৫১$:০/8৩ অর্থাৎ, হে পরওয়ারদেগার, 
আমার বক্ষ উন্মোচন করে দিন এবং এতে এমন প্রশস্ততা দান করুন যেন 
নবুওয়তের জ্ঞান বহন করার উপযোগী হয়ে যায়। ঈমানের দাওয়াত 
মানুষের কাছে পৌছানোর ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে যে কটু কথা শুনতে 
হয়, তা সহ্য করাও এর অন্তর্ভুক্ত। 

দ্বিতীয় দোয়া (ঠা (অ্থাৎ,আমার কাজ সহজ করে দিন) 
এই উপল ও অন্ত্্িও নবুওয়তেরই ফলশ্রতি ছিল যে, কোন কাজের 
কঠিন হওয়া অথবা সহজ হওয়া বাহ্যিক চেষ্টা-চরিত্রের অধীন নয়। এটাও 
আল্লাহ্‌ তাআলারই দান। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে কারও জন্যে 
কঠিনতর ও গুরুতর কাজ সহজ করে দেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে 
সহজতর কাজ কঠিন হয়ে যায়। একারণেই হাদীসে মুসলমানদেরকে 
নিম্োক্ত দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তারা নিজেদের কাজের জন্য আল্লাহ্‌র 
কাছে এভাবে দোয়া করবে 
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৮৪৯ সুরা ত্োয়াহা 


(অর্থাৎ, হে আমার আল্লাহ্‌, প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ করার 
ব্যাপারে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। কেননা, প্রত্যেক কঠিন কাজ 
সহজ করে দেয়া আপনার পক্ষে সহজ) 


তৃতীয় দোয়া 8500] 56৩5 05 EX 
আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা 
বোঝতে পারে)। এই জড়তার কাহিনী এই যে, হযরত মূসা (আঃ) দুগু 
পান করার যমানায় তার জননীর কাছেই ছিলেন এবং জননী ফেরআউনের 
দরবার থেকে দুধ পান করানোর ভাতা পেতে থাকেন। শিশু মূসা দুধ 
ছেড়ে দিলে ফেরাআউন ও তার স্ত্রী আছিয়া তাকে পালক পুত্ররূপে 
নিজেদের কাছে নিয়ে যায়। এ সময়েই একদিন শিশু মুসা (আঃ) 
ফেরাআউনের দাড়ি ধরে তার গালে এক চপেটাঘাত করে বসেন। কোন 
কোন রেওয়ায়েতে আছে, তিনি একটি ছড়ি হাতে নিয়ে খেলা করছিলেন। 
এক সময় এই ছড়ি দ্বারা তিনি ফেরআউনের মাথায় আঘাত করে বসেন। 
 ফেরআউন রাগান্বিত হয়ে তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করে। স্ত্রী আছিয়া 
বললেন £ রাজাধিরাজ ! আপনি অবুঝ শিশুর অপরাধ ধরবেন না। সে তো 
এখনও ভাল-মন্দের পার্থক্যও বোঝে না। আপনি ইচ্ছা করলে পরীক্ষা 
করে দেখতে পারেন। ফেরআউনকে পরীক্ষা করানোর জন্যে আছিয়া 
একটি পাত্রে জলস্ত অঙ্গার ও অপর একটি পাত্রে মণিমুক্তা এনে মূসা 
(আঃ)-এর সামনে রেখে দিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, সে অবুঝ শিশু। 
শিশুসুলভ অভ্যাস অনুযায়ী সে জলস্ত অঙ্গারটিকে উজ্জ্বল ও সুন্দর মনে 
করে তা ধরার জন্যে হাত বাড়াবে। মণিমুক্তার চাকচিক্য শিশুদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করার মত হয় না। এতে ফেরআউন বোঝতে পারবে যে, সে যা 
করেছে, অজ্ঞতাবশতঃ করেছে। কিন্তু এখানে কোন সাধারণ শিশু ছিল না; 
ছিলেন আল্লাহ্‌র ভাবী রসূল হার স্বভাব-প্রকৃতি জন্লগ্র থেকেই 
'অনন্যসাধারণ হয়ে থাকে। মুসা (আঃ) আগুনের পরিবর্তে মণিমুক্তাকে 
ধরার জন্য হাত বাড়াতে চাইলেন, কিন্তু জিবরাঈল তার হাত 
অগ্নিস্ফুলঙ্গের পাত্রে রেখে দিলেন এবং মুসা (আঃ) তথক্ষণাৎ আগুনের 
স্ফুলিঙ্গ তুলে মুখে পুরে নিলেন। ফলে তার জিহ্বা পুড়ে গেল। এতে 
ফেরআউন বিশ্বাস করল যে, মূসা (আঃ)-এর এই কর্ম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত 
নয়; এটা ছিল নিতান্তই বালকসুলভ অজ্ঞতাবশতঃ। এই ঘটনা থেকেই 
মূসা (আঃ)-এর জিহ্বায় এক প্রকার জড়তা সৃষ্টি হয়ে যায়। কোরআনে 
একেই 7৬০ বলা হয়েছে এবং এটা দূর করার জন্যেই মুসা (আঃ) দোয়া 
করেন।-(মাযহারী, কুরতুবী) 

প্রথমোক্ত তিনটি দোয়া ছিল সকল কাজে আল্লাহর সাহায্য হাসিল 
করার জন্যে। তৃতীয় দোয়ায় নিজের একটি দুর্বলতা নিরসনের জন্যে 
প্রার্থনা জানানো হয়েছে, কারণ রেসালত ও দাওয়াতের জন্যে স্পষ্টভাষী ও 
বিশুদ্ধভাষী হওয়াও একটি জরুরী বিষয়। পরবর্তী এক আয়াতে বলা 
হয়েছে যে, মুসা (আঃ)-এর সব দোয়া কবুল করা হয়। এর বাহ্যিক অর্থ 
এই যে, জিহ্বার তোতলামিও দূরীকরণ হয়ে থাকবে। কিন্ত স্বয়ং মুসা 
নাস 
করেছেন, তাতে একথাও বলেছেন যে, (5:2১% 
গা বস 
(তোতলামির প্রভাব কিছুটা অবশিষ্ট ছিল। এছাড়া ফেরাউন হযরত মুসা 
(আঃ)-এর চরিত্রে যেসব দোষারোপ করেছিল; তন্মধ্যে একটি ছিল 
এই, 44488 অৰ্থাৎ সে তার বক্তব্য পরিষ্কার ব্যক্ত করতে পারে 
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না। কোন কোন আলেম এর উত্তরে বলেন £ হযরত মুসা (আঃ) স্বয়ং তার 
দোয়ায় জিহ্বার জড়তা এতটুকু দূর করার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, 
যতটুকুতে লোকেরা তার কথা বোঝতে পারে। বলাবাহুল্য, সে পরিমাণ 
জড়তা দূর করে দেয়া হয়েছিল। এরপরও তোতলামির সামান্য প্রভাব 
থাকলে তা দোয়া কবুল হওয়ার পরিপন্থী নয়। 

চতুর্থ দোয়া ঠোঁ 0319550029 - অর্থাৎ, আমার 
পরিবারবর্গ থেকেই আমার জন্যে একজন উষীর করুন। পূর্বোক্ত তিনটি 
দোয়া ছিল নিজ সত্তা সম্পর্কিত। এই চতুর্থ দোয়া রেসালতের করণীয় 
কাজ আনজাম দেয়ার জন্যে উপায়াদি সংগ্রহ করার সাথে সম্পর্ক রাখে। 
হযরত মূসা (আঃ) সাহায্য করতে সক্ষম এমন একজন উর নিযুক্তিকে 
সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উপায় সাব্যস্ত করেছেন। অভিধানে উষীরের অর্থই 
বোঝা বহনকারী। রাষ্ট্রের উযীর তার বাদশাহর বোঝা দায়িত্ব সহকারে বহন 
করেন। তাই তাকে উতর বলা হয়। এ থেকে হযরত মুসা (আঃ)-এর 
পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় যে, তিনি তার উপর অর্পিত বিরাট 
দায়িত্ব পালন করার জন্য একজন উষীর চেয়ে নিয়েছেন। 

এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা যখন কোন 
ব্যক্তির হাতে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা অর্পণ করেন এবং চান যে, সে ভাল 
কাজ করুক এবং সুচারুরূপে রাষ্ট্র পরিচালনা করুক, তখন তার সাহায্যের 
জন্য একজন সৎ উষীর দান করেন। রাষ্ট্রপ্রধান কোন জরুরী কাজ ভুলে 
গেলে তিনি তাকে সুরণ করিয়ে দেন। তিনি যে কাজ করতে চান, উষীর 
তাতে তার সাহায্য করেন।__(নাসায়ী) 

মুসা (আঃ) তার দোয়ায় প্রথমে অনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে, উষীর 
আমার পরিবারভূক্ত ব্যক্তি হওয়া চাই। অতঃপর নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে, 
আমি যাকে উধীর করতে চাই, তিনি আমার ভাই হারন-_যাতে 
রেসালতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে আমি তার কাছ থেকে শক্তি অর্জন 
করতে পারি। 


হযরত হারুন (আঃ) হযরত মুসা (আঃ) থেকে তিন অথবা চার 
বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং তিন বছর পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। মুসা 
(আঃ) যখন এই দোয়া করেন, তখন তিনি মিসরে অবস্থান করছিলেন। 
আল্লাহ্‌ তাআলা মুসা (আঃ)-এর দোয়ার ফলে তাকেও পয়গম্বর করে 
দেন। ফেরেশতার মাধ্যমে তিনি মিসরেই এ সংবাদ প্রাপ্ত হন। মুসা 
(আঃ)-কে যখন মিসরে ফেরআউনকে দাওয়াত দেয়ার জন্যে প্রেরণ করা 
হয়, তখন হারূন (আঃ)-কে মিসরের বাইরে এসে তাকে অভ্যর্থনা করার 
জন্যে আদেশ দেয়া হয়। তিনি তাই করেন।--(কুরতুবী) 
৮0:48 _ হযরত মুসা আঃ) হারন (আঃ)-কে নিজের 
উষীর করতে চেয়েছিলেন। ইচ্ছা করলে তিনি নিজেই তা করতে 
পারতেন। এ অধিকার তার ছিল; কিন্ত বরকতের জন্যে আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে মনোনীত করার দোয়া করেছেন। সাথে সাথে তিনি তাকে নবুয়ত 
ও রেসালতে শরীক করতেও চাইলেন। কোন নবী ও রসুলের এরূপ 
অধিকার নেই। তাই এর জন্যে পৃথক দোয়া করেছেন যে, তাকে আমার 
রেসালতের অংশীদার করে দিন। 
সৎকর্মপরায়ণ সঙ্গী যিকর ও এবাদতেও সাহায্যকারী হয় £ 
15895395540 _অৰ্থাৎ, হযরত হারনকে উীর ও 
নবুওয়তে অংশীদার করলে এই উপকার হবে যে, আমরা বেশী পরিমাণে 
আপনার যিকর ও পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারব। এখানে প্রশ্ন হতে পারে 
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যে, তসবীহ্‌ ও যিকর মানুষ একাও যত ইচ্ছা করতে পারে। এতে কোন 
সঙ্গীর কাজের কি প্রয়োজন আছে? কিন্তু চিন্তা করলে জানা যায় যে, 
তসবীহ্‌ ও যিকরের উপযুক্ত পরিবেশ এবং আল্লাহ্‌ভক্ত সঙ্গীদের অনেক 
প্রভাব রয়েছে। যার সঙ্গী-সহচর আল্লাহ্‌ভক্ত নয়, সে ততটুকু এবাদত 
করতে পারে না, যতটুকু আল্লাহ্‌ভক্তদের পরিবেশে একজন করতে 
পারে। এ থেকে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিকরে মশগুল 
থাকতে চায়, তার উপযুক্ত পরিবেশও তালাশ করা উচিত। 

এ পর্যন্ত পাচটি দোয়া সমাপ্ত হল পরিশেষে আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ 
থেকে এসব দোয়া কবুল হওয়ার সুসংবাদ দান করা হয়েছে 

45854 545319508 _ অৰ্থাৎ, হে মূসা, তুমি যা যা চেয়েছ, 
সবই তোমাকে প্রদান করা হল। 

219305499 হযরত মুসা (আঃ)-কে এ সময় 
বাক্যালাপের গৌরবে ভূষিত করা হয়েছে, নবুওয়ত ও রেসালত দান করা 
হয়েছে এবং বিশেষ বিশেষ মু' জেযা প্রদান করা হয়েছে। এর সাথে সাথে 
আল্লাহ্‌ তাআলা আলোচ্য আয়াতে তাকে সেসব নেয়ামতও স্মরণ করিয়ে 
দিচ্ছেন, যেগুলো জন্বের প্রান্ত থেকে এ যাবত প্রতিযুগে তার জন্যে 
ব্যয়িত হয়েছে। উপধুপরি পরীক্ষা এবং প্রাণনাশের আশঙ্কার মধ্যে আল্লাহ্‌ 
তাআলা বিস্ময়কর পন্থায় তার জীবন রক্ষা করেছেন। পরবর্তী 
'আয়াতসমূহে যেসব নেয়ামত উল্লেখিত হয়েছে, বাস্তব ঘটনার দিক দিয়ে 
সেগুলো পূর্ববর্তী। এগুলোকে এখানে 5% শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার 
অর্থ এরূপ নয় যে, এই নেয়ামতগুলো পরবর্তীকালের। বরং 1 শব্দটি 
কোন সময় শুধু “অন্য” অর্থ বোঝায়। এতে অগ্রপশ্চাতের কোন অর্থ 
থাকে না। এখানেও শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। (রূহুল-মা'আনী) 

মুসা আঃ)-এর এই আদ্যোপান্ত কাহিনী হাদীসের বরাত দিয়ে সম্মুখে 
বর্ণিতহবে। 

G3 ৩510188233) _অৰ্থাৎ, যখন আমি তোমার মাতার 
কাছে এমন ব্যাপারে ওহী করলাম, যা ওহীর মাধ্যমেই জানানো যেতে 
পারত। তা এই যে, ফেরআউন তার সিপাহীদেরকে ইসরাঈলী নবজাত 
শিশুদেরকে হত্যা করার আদেশ দিয়ে রেখেছিল। তাই সিপাহীদের কবল 
থেকে রক্ষা করার জন্যে তার মাতাকে ওহীর মাধ্যমে বলা হল যে, তাকে 
একটি সিন্দুকে রেখে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও এবং তার ধ্বংসের আশঙ্কা 
করো না। আমি তাকে হেফাযত রাখব এবং শেষে তোমার কাছে ফিরিয়ে 
দেব। বলাবাহুল্য, এসব কথা বিবেকগ্রাহ্য নয়। আল্লাহ্‌ তাআলার ওয়াদা 
এবং তার হেফাযতের অবিশ্বাস্য ব্যবস্থা একমাত্র তার পক্ষ থেকে বিবৃতির 
মাধ্যমেই জানা যেতে পারে। 


নবী-রসূল নয়--এমন ব্যক্তির কাছে ওহী আসতে পারে 
কি? ৯১ শব্দের আভিধানিক অর্থ এমন গোপন কথা, যা শুধু যাকে বলা 
হয় সেই জানে অন্য কেউ জানে না। এই আভিধানিক অর্থের দিক 
দিয়ে ওহী কারও বিশেষ গুণ নয়_নবী, রসূল সাধারণ সৃষ্টজীব বরং জন্ত- 
জানোয়ার পর্যন্ত এতে শামিল হতে পারে। 


95901443215 _ আয়াতে মৌমাছিকে ওহীর মাধ্যমে 
শিক্ষাদানের কথা এই অর্থের দিক দিয়েই বলা হয়েছে। আলোচ্য ভু 
৩৫ আয়াতেও আভিধানিক অর্থে “ওহী” শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 
কাজেই এতে মুসা-জননীর নবী অথবা রসূল হওয়া জরুরী হয় না। যেমন 
_ মারইয়ামের কাছেও এভাবে আল্লাহ্র বাণী পৌছেছিল, অথচ বিশিষ্ট 
আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে তিনি নবী অথবা রসূল ছিলেন না। এ ধরনের 
আভিধানিক ওহী সাধারণতঃ ইলহামের আকারে হয়; অর্থাৎ আল্লাহ্‌ 
তাআলা কারও অন্তরে কোন বিষয়বস্ত জাগ্রত করে দেন এবং তাকে 
নিশ্চিত করে দেন যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই। ওলী-আল্লাহ্‌গণ 
সাধারণত এ ধরনের ইলহাম লাভ করেছেন। বরং আবু হাইয়্যান ও অন্য 
কিছু সংখ্যক আলেম বলেছেন যে, এ জাতীয় ওহী মাঝে মাঝে 
ফেরেশতার মাধ্যমেও হতে পারে। উদাহরণতঃ হযরত মারইয়ামের ঘটনায় 
স্পষ্টতঃ বলা হয়েছে যে, ফেরেশতা জিবরাঈল মানুষের আকৃতি ধারণ 
করে তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু এই ওহী শুধু সংশিষ্ট ব্যক্তির সত্তার 
সাথেই সম্পর্কযুক্ত থাকে। জনসংস্কার এবং তবলীগ ও দাওয়াতের সাথে 
এর কোন সম্পর্ক নেই। এর বিপরীত নবুওয়তের ওহীর উদ্দেশ্যই 
জনসংস্কারের জন্যে কাউকে নিয়োগ করা এবং প্রচার ও দাওয়াতের 
জন্যে আদিষ্ট করা। এরূপ ব্যক্তির অপরিহার্য দায়িত্ব হচ্ছে নিজের ওহীর 
প্রতি নিজেও বিশ্বাস স্থাপন করা এবং অপরকেও তার নবুওয়ত ও ওহী 
মানতে বাধ্য কর” যারা না মানে, তাদেরকে কাফের আখ্যা দেয়। 

ইলহামী ওহী তথা আভিধানিক ওহী এবং নবুওয়তের ওহী তথা 
পারিভাষিক ওহীর মধ্যে পার্থক্য তাই। আভিধানিক ওহী সর্বকালেই জারি 
আছে এবং থাকবে। কিন্তু নবুওয়ত ও নবুওয়তের ওহী শেষনবী মুহাস্মদ 
(সাঃ) পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে। কোন কোন বুযুর্গের উক্তিতে একেই 
““ওহী-তশরীয়ী’” ও ““গায়র-তশরীয়ী”র শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। 
শায়েখ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবীর কোন কোন বাক্যের বরাত দিয়ে 
নবুওয়তের দাবীদার কাদিয়ানী তার দাবীর বৈধতার প্রমাণ হিসেবে একে 
উপস্থিত করেছে, যা স্বয়ং ইবনে আরাবীর সুস্পষ্ট বর্ণনাসমূহের 
পরিপ্রেক্ষিতে বাতিল। এই প্রশ্নের পুরাপুরি আলোচনা ও ব্যাখ্যা আমার 
পুস্তক ‘খতমে নবুওয়তে' বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। 


৮৫১ সূরা ত্বোয়া-হা /১) 
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(৩৯) যে, তুমি (মুসাকে) রাখ, অতঃপর তা দরিয়ায় ভাসিয়ে 
দাও CT RE ne Ee 
শক্ত উঠিয়ে নেবে। আমি তোমার প্রতি মহববত সঞ্চারিত করেছিলাম 
আমার নিজের পক্ষ থেকে, যাতে তুমি আমার দৃষ্টির সামনে প্রতিপালিত 
হও। (৪০) যখন তোমার ভগিনী এসে বলল £ আমি কি তোমাদেরকে বলে 
দেব কে তাকে লালন-পালন করবে। অতঃপর আমি তোমাকে তোমার 
মাতার কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু শীতল হয় এবং দুঃখ না পায়। 
তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, অতঃপর আমি তোমাকে এই দুশ্চিন্তা 
থেকে মুক্তি দেই; আমি তোমাকে অনেক পরীক্ষা করেছি। অতঃপর তুমি 
কয়েক বছর মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে অবস্থান করেছিলে; হে মুসা, 
অতঃপর তুমি নির্ধারিত সময়ে এসেছ। (৪১) এবং আমি তোমাকে আমার 
নিজের জন্য তৈরী করে নিয়েছি। (৪২) তুমি ও তোমার ভাই আমার 
নিদ্শনাবলীসহ যাও এবং আমার স্বরণে শৈথিল্য করো না। (৪৩) তোমরা 
উভয়ে ফেরআউনের কাছে যাও সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে। (88) অতঃপর 
তোমরা তাকে নম্র কথা বল, হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত 
হবে। (৪৫) তারা বলল £ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আশঙ্কা করি 
যে, সে আমাদের প্রতি জুলুম করবে কিংবা উত্তেজিত হয়ে উঠবে। (৪৬) 
আল্লাহ্‌ বললেন £ তোমরা ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথে আছি, 
আমি শুনি ও দেখি। (৪৭) অতএব তোমরা তার কাছে যাও এবং বল £ 
আমরা উভয়েই তোমার পালনকর্তার প্রেরিত রসূল, অতএব আমাদের 
সাথে বনী ইসরাঈলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে নিপীড়ন করো না। 
আমরা তোমার পালনকর্তার কাছ থেকে নিদর্শন নিয়ে তোমার কাছে 
আগমন করেছি। এবং যে সৎপথ করে, তার প্রতি শাস্তি । (৪৮) 
আমরা ওহী লাভ করেছি যে, যে ব্যক্তি ঘিত্যারোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে 
নেয়, তার উপর আযাব পড়বে। (৪৯) সে বলল £ তবে হে মূসা, তোমাদের 
পালনকর্তা কে? (৫০) মুসা বললেন £ আমাদের পালনকর্তা তিনি, যিনি 
প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথপ্রদর্শন 
বিল (9) কের কত্ত ৷ তুল অতীত উর কে অব 








আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

মূসা জননীর নাম £ রহল-মা’ আনীতে আছে যে, তীর প্রসিদ্ধ নাম 
“ইউহানিব’ ৷ ‘ইতকান " গ্রন্থে তার নাম “লাহইরানা বিনতে ইয়াসমাদ 
ইবনে লাভী’ লিখিত রয়েছে। কেউ কেউ তার নাম “বারেখা" এবং কেউ 
কেউ “‘বাযখত’ বলেছেন। যারা তাবীয ইত্যাদি করে, তাদের কেউ কেউ 
তার নামের আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে। রাহুল-মা'আনীর গ্রন্থকার 
বলেনঃ আমরা এর কোন ভিত্তি খুজে পাইনি। খুব সম্ভব এগুলো ভিত্তিহীন 
জনশ্রুতি। 


৩৪ 350992 এখানে = শব্দের অর্থ দরিয়া এবং বাহ্যতঃ 
নীলনদ বোঝানো হয়েছে। আয়াতে এক আদেশ মূসা (আঃ)-এর মাতাকে 
দেয়া হয়েছে যে, এই শিশুকে সিন্দুক পুরে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। দ্বিতীয় 
আদেশ নির্দেশসূচকভাবে দরিয়াকে দেয়া হয়েছে যে, সে যেন এই 
সিন্দুককে তীরে নিক্ষেপ করে দেয়। দরিয়া বাহ্যতঃ চেতনাহীন ও 
বোধশক্তিহীন। একে আদেশ দেয়ার মর্ম বোঝে আসে না। তাই কেউ কেউ 
বলেন যে, এখানে নির্দেশসূচক পদ বলা হলেও আদেশ বোঝানো হয়নি; 
বরং খবর দেয়া হয়েছে যে, দরিয়া একে তীরে নিক্ষেপ করবে। কিন্তু 
সৃঙ্মদশশী আলেমগণের মতে এখানে আদেশই বোঝানো হয়েছে এবং 
দরিয়াকে আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কেননা, তাদের মতে জগতের কোন 
সষ্টস্ত বৃক্ষ ও প্রস্তর পর্যন্ত চেতনাহীন ও বোধশক্তিহীন নয়, বরং সবার 
মধ্যেই বোধশক্তি ও উপলব্ধি বিদ্যমান রয়েছে। এই বোধশক্তি ও উপলব্বির 
কারণেই কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী সর্ব বস্তু আল্লাহ্‌র তসবীহ্‌ পাঠে 
মশগুল রয়েছে। তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই আছে যে, মানব, জিন ও 
ফেরেস্তা ছাড়া কোন সৃষ্টবস্তর মধ্যে এই পরিমাণ বোধশক্তি ও চেতনা 
নেই, যে পরিমাণ থাকলে হারাম ও হালালের বিধি-বিধান আরোপিত হতে 
পারে। 


0১ _ অর্থ, এই সিন্দুক ও অনুধ্যহথিত 
শিশুকে সমুদ্রের তীর থেকে এমন ব্যক্তি কুড়িয়ে নেবে, যে আমার ও 
মুসার উভয়ের শত্রু; অর্থাৎ ফেরাউন। ফেরাউন যে আল্লাহ্‌র দুশমন, তা 
তার কুফরের কারণে সুস্পষ্ট। কিন্তু মুসা (আঃ)-এর দুশমন হওয়ার 
ব্যাপারটি প্রণিধানযোগ্য। কারণ, তখন ফেরাউন মুসা (আঃ)-এর দুশমন 
ছিল না; বরং তার লালন-পালনে বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় করেছিল। 
এতদসত্বেও তাকে মূসা (আঃ)-এর শক্ত বলা হয় শেষ পরিণামের দিক 
বিবেচনা করে অর্থাৎ অবশেষে ফেরাউনের শক্রতে পরিণত হওয়ার 
বিষয়টি আল্লাহ্‌র জ্ঞানে ছিল। একথা বলাও অযৌক্তিক হবে না যে, 
ফেরাউন ব্যক্তিগত পর্যায়ে তখন মুসা (আঃ)-এর শত্রই ছিল। সে স্ত্রী 
আসিয়ার মনরক্ষার্থেই শিশু মুসার লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। 
তাই পরে যখন তার মনে সন্দেহ দেখা দিল, তখনই মুসাকে হত্যার 
আদেশ জারি করেছিল, যা আসিয়ার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে প্রতিহত 
হয়ে যায়। (রূহুল-মা'আনী, মাযহারী) 

ও _ এখানে 8৫৫ শব্দটি - আদরণীয় 
হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্‌ বলেন £ আমি নিজ কৃপা ও অনুগ্রহে 
তোমার অস্তিত্বের মধ্যে আদরণীয় হওয়ার গুণ নিহিত রেখেছি। ফলে 
যেই তোমাকে দেখত, সে-ই আদর করতে বাধ্য হত। হযরত 
ইবনে-আব্বাস ও ইকরামা থেকে এরূপ তফসীরই বর্ণিত হয়েছে।_ 
(মাযহারী) 


৮৫২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ৪০ 





36045 ০৯৮৪ শব্দ দ্বারা এখানে উত্তম লালন-পালন 
বোঝানো হয়েছে। আরবে ৮০১ ০...» বাকপদ্ধতিটি এ অর্থেই বলা হয়, 
অর্থাৎ, আমি আমার ঘোড়ার উত্তম লালন-পালন করেছি। 0:৬6 
বলে > 4০ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলার ইচ্ছা ছিল 
যে, মূসা (আঃ)-এর উত্তম লালন-পালন সরাসরি আল্লাহ্র তত্বাবধানে 
হবে। তাই মিসরের সর্ববৃহৎ ব্যক্তিত্ব ফেরাউনের গৃহে এই উদ্দেশ্য 
এমনভাবে সাধন করা হয়েছে যে, সে জানত না নিজের হাতে নিজেরই 
দুশমনকে লালন-পালন করছে। 

4415 -মুসা আঃ)-এর ভগিনী সিন্দুকের পেছনে পেছনে 
গিয়েছিলেন। এর পরবর্তী ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করে আয়াতের শেষে বলা 
হয়েছে_ (২৫৪ - অর্থাৎ আমি বার বার তোমাকে পরীক্ষা 
করেছি। _ (ইবনে আববাস) অথবা তোমাকে বার বার পরীক্ষায় 
ফেলেছি।-- যোহ্হাক) 

হযরত মুসার (আঃ) জীবনের এ দীর্ঘ পরীক্ষার কাহিনী পাঠ করতে 
হলে নাসারী শরীফ তফসীর অধ্যায়ে হাদীসুল ফুতুন পাঠ করা যেতে 
পারে। 


হযরত মৃসার আঃ) পর পর পরীক্ষার কাহিনী থেকে প্রাপ্ত 
শিক্ষা ও জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় £ কোরআন পাক মুসা (আঃ)-এর 
কাহিনীকে এত গুরুত্ব দিয়েছে যে, অধিকাংশ সূরায় এর কিছু না কিছু 
অংশ বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ এই যে, এই কাহিনীতে হাজার হাজার 
শিক্ষা, রহস্য ও আল্লাহ্‌ তাআলার অপার শক্তির বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ 
সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে মানুষের ঈমান সুদৃঢ় হয়। এগুলোতে 
কর্মোদ্দীপনা ও চারিত্রিক সংশোধনের নির্দেশাবলীও প্রচুর পরিমাণে 
বিদ্যমান রয়েছে। আলোচ্য সূরায় কাহিনীটি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে, 
তাই এর শিক্ষা, উপদেশ ও নির্দেশাবলীর কিছু অংশও প্রসঙ্গক্রমে 
লিপিবদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়। 

ফেরাউনের নিজের চেষ্টা-তদবীর এবং প্রত্যত্তরে আল্লাহ্‌ 
তাআলার বিস্ময়কর পরিকল্পনা £ ফেরাউন যখন জানতে পারল যে, 
বনী -ইসরাঈলের মধ্যে একটি ছেলে জনুগ্রহণ করে তার সাম্রাজ্যের পতন 
ঘটাবে, তখন সে ইসরাঈলী ছেলে-সস্তানদের জন্মুরোধ করার উদ্দেশে 
ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের আদেশ জারি করে। এরপর জাতীয় ও ব্যক্তিগত 
প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করে এক বছরের ছেলে-মেয়েদেরকে জীবিত 
রাখার এবং পরবর্তী বছরের ছেলেদেরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 
যে বছর ছেলেদেরকে জীবিত ছেড়ে দেয়া হত, সে বছরই মূসা (আঃ)-কে 
জননীর গর্ত থেকে ভূমিষ্ঠ করার ক্ষমতা আল্লাহ্‌ তাআলার ছিল, কিন্তু 
নির্বোধ ফেরাউনের উৎপীড়নমূলক পরিকল্পনা পূর্ণরূপে নস্যাৎ করা ও 
তাকে বোকা বানানোর ইচ্ছায় সন্তান হত্যার বছরেই মুসা (আঃ)-কে 
ভূমিষ্ঠ করালেন। আল্লাহ্‌ তাআলা এমন পরিস্থিতির উত্তব ঘটালেন, যাতে 
মুসা (আঃ) স্বয়ং এই খোদাদ্রোহী জালেমের গৃহে লালিত-পালিত হন। 
ফেরাউন ও তার স্ত্রী পরম ৎসুক্যের সাথে মুসাকে নিজেদের গৃহে 
লালন-পালন করেন। সারা দেশের ইসরাঈলী ছেলে-সস্তানরা মূসা সন্দেহে 
নিহত হচ্ছিল, আর মুসা (আঃ) স্বয়ং ফেরাউনের গৃহে আরাম-আয়েশ ও 
আদর-যত্বের সাথে বয়সের সিড়ি অতিক্রম করছিলেন। 

মুসা জননীর প্রতি অলৌকিক নেয়ামত এবং ফেরাউনী 
পরিকল্পনার আরও একটি প্রতিশোধ £ মুসা (আঃ) যদি সাধারণ 





শিশুদের ন্যায় কোন ধাত্রীর দুধ কবুল করতেন, তবে তার লালন-পালন 
শক্ত ফেরাউনের গৃহে এরপরও সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে হত। কিন্তু তার মাতা তার 
বিরহে ব্যাকুল থাকতেন এবং মৃসা (আঃ)-ও কোন কাফের মহিলার দুধ 
পেতেন। আল্লাহ তাআলা একদিকে তার পয়গম্বরকে কাফের মহিলার দুধ 
থেকেও বাচিয়ে নিলেন এবং অপরদিকে তার মাতাকেও বিরহের 
জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলেন; মুক্তিও এমনভাবে দিলেন যে, 
ফেরাউনের পরিবার তার কাছে ব্বণী হয়ে রইল এবং উপটোকন ও 
উপহারের বৃষ্টিও বর্ধিত হল। নিজেরই প্রাপ্রতিম সন্তানকে দুগ্ধ পান 
করানোর বিনিময়ে যুসা-জননী ফেরাউনের রাজদরবার থেকে ভাতাও 
পেলেন এবং ফেরাউনের গৃহে সাধারণ কর্মচারীদের ন্যায় থাকতে হল না। 

শিলপপতি, ব্যবসায়ীদের জন্যে একটি সুসংবাদ £ একে হাদীসে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ যে শিল্পপতি তার শিল্পকাজে সওয়াবের নিয়ত 
রাখে, সে মুসা (আঃ)-এর জননীর ন্যায়। তিনি আপন শিশুকে দুধ পান 
করিয়ে অপরের কাছ থেকে ভাতা পেয়েছেন।-__ (ইবনে-কাসীর) উদ্দেশ্য 
এই যে, কোন রাজমিশ্্রী মসজিদ, খানকাহ, মাদ্রাসা অথবা কোন 
জনহিতকর প্রতিষ্ঠান নির্মাণকালে যদি শুধু মজুরী ও পয়সা উপার্জনের 
নিয়ত করে, তবে সে তাই পাবে। কিন্তু যদি সে এরূপ নিয়তও করে যে, 
এই নির্মাণ কাজ সংকাজে নিয়োজিত হবে এর দ্বারা ধার্মিক ব্যক্তিরা 
উপকৃত হবে __ এজন্যে একাজকে সে অন্য কাজের উপর অগ্রাধিকার 
দেয় তবে সে মূসা - জননীর ন্যায় মজুরীও পাবে এবং ধর্মীয় উপকারও 
লাভ করবে। 


আল্লাহ্‌র বিশেষ বান্দাগণের প্রেমাস্পদসুলভ মাধুর্য প্রাপ্তি £ 
52 92:7 -আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা তার বিশেষ বান্দাগণকে বিশেষ এক প্রকার প্রেমাস্পদসূলত 
সৌন্দর্য দান করেন। ফলে তাদেরকে দেখে আপন-পর, শক্র-মিত্র সবাই 
মহব্বত করতে থাকে। পয়গম্বরগণের স্তর তো অনেক উর্ধ্বে, অনেক 
ওলীর মধ্যেও এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করা গেছে। 
মূসা আঃ)-এর হাতে ফেরাউনী কাফেরের হত্যাকে ‘ভুলক্রমে 
হত্যা’ কেন সাব্যস্ত করা হল £ মুসা (আঃ) জনৈক ইসরাঈলী 
মুসলমানকে ফেরআউনী কাফেরের সাথে লড়াইরত দেখে ফেরাউনকে ঘুষি 
মারলেন; ফলে সে প্রাণ ত্যাগ করল। মূসা (আঃ) নিজেও এ কাজকে 
“শয়তানের কাজ’ বলে আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন 
এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ক্ষমাও করা হয়েছে। 
কিন্তু এখানে একটি আইনগত প্রশ্ন দেখা দেয় যে, ফেরাউনী ব্যক্তি 
কাফের এবং হরবী ছিল। তার সাথে মূসা (আঃ)-এর কোন শাস্তিচুক্তি ছিল 
না এবং তাকে যিম্মী কাফেরদের তালিকাভূক্তও করা যেত না, যাদের 
জান-মাল ও সম্মানের হেফাযত করা মুসলমানদের দায়িত্বে ওয়াজিব। সে 
ছিল একান্তই হরবী কাফের। ইসলামী শরীয়তের আইনে এরূপ ব্যক্তিকে 
হত্যা করা গোনাহ্‌ নয়। এমতাবস্থায় এ হত্যাকে শয়তানের কাজ ও ভূল 
কি কারণে সাব্যস্ত করা হল? 
বিশিষ্ট তফসীর গ্র্থসমূহে কেউ কেউ এ প্রশ্নের প্রতি জ্রক্ষেপ 
করেননি। আমি যখন হাকীমুল-উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী 
(রহঃ)-এর নির্দেশে * 'আহকামুল-কোরআন,' গ্রচ্থের রচনায় নিয়োজিত 
ছিলাম, তখন এ প্রশ্ন উথ্থাপন করায় তিনি উত্তরে বলছেন £ এ কথা ঠিক 
যে, এই ফেরাউনী কাফেরের সাথে সরাসরি ও প্রকাশ্য কোন শাস্তি-চুক্তি 
অথবা যি্মী হওয়া চুক্তি ছিল না। কিন্তু তখন মূসা (আঃ)-এর রাজত্ব ছিল 


৮৫৩ সুরা তোয়া-হা 


Aor 


মর 


না এবং সেই নিহত ব্যক্তিরও ছিল না। বরং তারা উভয়েই ফেরাউনের 
রাজত্বে নাগরিক ছিল এবং একজন অপরজনের পক্ষ থেকে নিরাপদ ছিল। 
এটা ছিল এক প্রকার অলিখিত কার্যগত যুক্তি। ফেরাউনকে হত্যার ফলে 
এই কার্যগত চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ হয়েছে। তাই একে “ভুলক্রমে হত্যা” 
সাব্যস্ত করা হয়েছে। ভুলটি যেহেতু ইচ্ছাকৃত নয়- ঘটনাক্রমে সংঘটিত 
হয়েছে, তাই এটা মুসা (আঃ)-এর নবীসুলভ পবিত্রতার পরিপন্থী নয়। 

এ কারণেই মাওলানা থানভী (রহঃ) অবিভক্ত ভারতে কোন 
মুসলমানের পক্ষে কোন হিন্দুর জান-মালের ক্ষতি করা বৈধ মনে করতেন 
না। কেননা, মুসলমান ও হিন্দু এ উভয় সম্প্দায়ই তখন ইংরেজদের 
রাজত্বে বাস করত। 


অক্ষমদের সাহায্য ও জনসেবা ইহকাল ও পরকালে উপকারী £ 
হযরত মুসা (আঃ) মাদইয়ান শহরের উপকণ্ঠে দুইজন মহিলাকে দেখলেন 
যে, তারা অক্ষমতার কারণে তাদের ছাগলকে পানি পান করাতে পারছে 
না। মহিলাদুয় সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং মুসা (আঃ) একজন মুসাফির 
ছিলেন। কিন্তু অক্ষমদের সেবা ভদ্রতা ছাড়া আল্লাহ্‌ তাআলার কাছেও 
পছন্দনীয় কাজ ছিল। তাই তিনি তাদের জন্যে পরিশ্রম স্বীকার করলেন 
এবং তাদের ছাগলকে পানি পান করিয়ে দিলেন। এ কাজের সওয়াব ও 
পুরস্কার আল্লাহ্‌র কাছে বিরাট। দুনিয়াতেও তার এ কাজকেই প্রবাস 
জীবনের অসহায়ত্ব ও সম্বলহীনতার প্রতিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে। 
পরবর্তীকালে নিজের শান অনুযায়ী জীবন গঠন করার সুযোগ তিনি এর 
মাধ্যমেই লাভ করেন এবং হযরত শোআয়ব (আঃ)-এর সেবা ও তার 
জামাতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। যৌবনে পদার্পণ করার পর তার 
মাতাকে যে দায়িত্ব পালন করতে হত, আল্লাহ্‌ তাআলা প্রবাস জীবনে তা 
একজন পয়গম্বর হাতে সম্পন্ন করিয়ে দিয়েছেন। 

দুই পর়গম্বরের মধ্যে চাকর ও মনিবের সম্পর্ক £ এর রহস্য ও 
অভাবনীয় উপকারিতা £ মুসা (আঃ) শোআয়ব (আঃ)-এর গৃহে অতিথি 
হয়ে ফেরাউনী সিপাহীদের কবল থেকে নিশ্চিন্ত হলে শোআয়ব (আঃ) 
স্বীয় কন্যার পরামর্শক্রমে তাকে চাকর রাখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। 
এতে আল্লাহ্‌র অনেক হেকমত এবং মানবজাতির জন্যে গুরুত্বপূর্ণ 
হেদায়েত নিহিত রয়েছে। 

প্রথমতঃ শোআয়ব (আঃ) আল্লাহর নবী ও রসূল ছিলেন। একজন 
প্রবাসী মুসাফিরকে চাকুরীর বিনিময় ছাড়াই কিছুদিন নিজ গৃহে আশ্রয় 
দেয়া তার পক্ষে মোটেই দুর ছিল না। কিন্তু তিনি সম্ভবতঃ 
পয়গম্বরসুলভ অন্তষ্টির সাহায্যে একথা বোঝে নিয়েছিলেন যে, 
সংসাহসী মুসা (আঃ) এ ধরনের আতিথ্য কবুল করবেন না এবং অন্যত্র 
চলে গেলে বিপদ্স্ত হবেন। তাই সকল প্রকার লৌকিকতা পরিহার করে 
লেন-দেনের পথ বেছে নিলেন। এতে অপরের জন্যেও নির্দেশ রয়েছে যে, 
অন্যের গৃহে গিয়ে তার গলগ্রহ হয়ে যাওয়া ভদ্রতার খেলাফ ৷ 


দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্‌ তাআলার অভিপ্রায় ছিল মুসা (আঃ)-কে রেসালত 
ও নবুওয়ত দ্বারা ভূষিত করা। এর জন্যে যদিও কোনরূপ সাধনা ও কর্ম 
শর্ত নয় এবং কোন সাধনা ও কর্ম দ্বারা তা অর্জন করা যায় না £ কিন্ত 
আল্লাহ্‌র চিরাচরিত রীতি এই যে, তিনি পয়গমুরগণকেও সাধনা, 
অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পথে পরিচালনা করেন। কেননা, এটা মানব 
চরিত্রের উৎকর্ষের উপায় এবং অপরের সংশোধনের প্রধান কারণ হয়ে 
থাকে। মুসা (আঃ)-এর জীবন এ পর্যন্ত রাজকীয় সম্মান ও জাকজমকের 
মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। ভবিষ্যতে তাকে জনগণের পথপ্রদর্শক ও 





সংস্কারকের গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করতে হবে। শোআয়ব (আঃ)-এর 
সাথে শ্রম ও মজুরীর এই চুক্তিতে তার চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জন সম্পর্কিত 
অনুশীলনের গোপন ভেদও নিহিত ছিল। 

তৃতীয়তঃ মুসা (আঃ)-এর কাছ থেকে ছাগল চরানোর কাজ নেয়া 
হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অধিকাংশ পয়গম্বরকে এ কাজে 
নিয়োজিত করা হয়েছে। ছাগল সাধারণতঃ পাল থেকে আলাদা হয়ে এদিক 
-ওদিক ছুটাছুটি করে। ফলে রাখালের মনে বার বার ক্রোধের উদ্রেক হয়। 
ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সে যদি পলাতক ছাগল থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, 
তবে ছাগল হাতছাড়া হয়ে কোন বাঘের খোরাকে পরিণত হবে। পক্ষান্তরে 
ইচ্ছামত পরিচালনা করার জন্যে যদি রাখাল ছাগলকে মারপিট করে, 
ক্ষীণকায় জন্তু হওয়ার কারণে হাত-পা ভেঙ্গে যাওয়া বিচিত্র নয়। এ 
কারণে রাখালকে অত্যধিক ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিতে হয়। 
পয়গম্বরগণের সাথে সাধারণ মানব সমাজের ব্যবহারও তদ্রুপ হয়ে থাকে। 
এতে পয়গম্থরগণ তাদের তরফ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেও পারেন না এবং 
তাদেরকে কঠোরতার মাধ্যমেও পথে আনতে পারেন না। ফলে দৈর্য ও 
সহনশীলতার অভ্যাসের পথই তাদেরকে অবলম্বন করতে হয়। 

জাদুকর ও পয়গম্ুরগণের কাজে সুস্পষ্ট পার্থক্য £ ফেরাউন 
সমবেত জাদুকরদের দেশ ও জাতির বিপদাশঙ্কা সামনে রেখে কাজ করতে 
বলেছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে একে নিজের কাজ মনে করে আপ্রাণ চেষ্টা 
সহকারে দায়িত্ব পালন করা তাদের কর্তব্য ছিল। কিন্তু তারা কি করেছে? 
কাজ শুরু করার আগেই পারিশ্রমিকের ব্যাপারে দর-কষাকষি আরস্ত 
করে দিয়েছে। 

এর বিপরীতে আল্লাহ প্রেরিত পয়গম্বরগণ সব মানুষের সামনে এই 
ঘোষণা রাখেন 4৩৮৫৫ অর্থাৎ, আমি তোমাদের 
কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। পয়গম্বরগণের প্রচার ও দাওয়াত 
কার্যকরী হওয়ার ক্ষেত্রে এ বিষয়টির প্রভাব অত্যধিক। ইসলামী 
বায়তুল-মাল থেকে আলেম, মুফতী ও ওয়ায়েযদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা 
বিলুপ্ত হওয়ার পর থেকে তারা শিক্ষাদান, ওয়ায ও ইমামতির বেতন গ্রহণ 
করতে বাধ্য হয়েছেন। এই বেতন গ্রহণ পরবর্তী ফেকাহ্‌বিদগণের মতে 
অপারগ অবস্থায় জায়েয হলেও জনগণের সংস্কারের ক্ষেত্রে এর কুফল 
অস্বীকার করার উপায় নেই। বলাবাহুল্য, বিনিময় গ্রহণ করার ফলে 
তাদের প্রচেষ্টার উপকারিতা অনেকাংশে হাস পেয়েছে। 

ফেরাউনী জাদুকরদের জাদুর স্বরূপ £ ফেরাউনী জাদুকররা তাদের 
লাঠি ও রশিগুলোকে বাহ্যতঃ সাপ বানিয়ে দেখিয়েছিল। প্রশ্ন এই যে, 
এগুলো কি বাস্তবিকই সাপ হয়ে গিয়েছিল? এ সম্পর্কে কোরআন পাকের 
ভাষা ও 22৩%) - (জাদুর কারণে এগুলো 
ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করছে বলে মনে হচ্ছিল) থেকে জানা যায় যে, এগুলো 
সত্যিকার সাপ হয়ে যায়নি; বরং জাদুকররা এক প্রকার মেসমেরিজমের 
মাধ্যমে দর্শকদের কল্পনাশক্তিকে ক্রিয়াশীল করে দৃষ্টি-বিভ্রাট ঘটিয়ে 
দিয়েছিল। ফলে এগুলো দর্শকদের কাছে চুটাছুটিরত সাপ বলে যনে 
হচ্ছিল। 

অবশ্য এ দ্বারা এটা জরুরী নয় যে, জাদুবলে বস্তুর স্বরূপ পরিবর্তিত 
হতে পারে না। এখানে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, ফেরাউনী যাদুকরদের 
যাদু স্তর স্বরূপ পরিবর্তন করার মত শক্তিশালী ছিল না। 


গোত্রগত বিভক্তি সামাজিক কাজ কারবারের সীমা পর্যন্ত 


৮৫৪ তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন Mt 
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নিন্দনীয় নয় £ ইসলাম দেশগত, ভাষাগত, বর্ণগত ও গোত্রগত 
বিভেদকে জাতীয়তার ভিত্তি স্থির করার তীব্র নিন্দা করেছে এবং এসব 
বিভেদ মিটানোর জন্যে প্রতি কাজে ও প্রতি পদক্ষেপে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। 
পক্ষান্তরে ইসলামী রাজনীতির ভিত্তিই হচ্ছে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। 
এতে আরবী, আজমী, ফারসী, হিন্দী ও সিন্ধী সবাই এক জাতির 
ব্যক্তিবর্গ। বিশুনবী (সাঃ) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি রচনা করার 
জন্যে সর্বপ্রথম মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে একাত্মতা ও ভ্রাতৃত্বন্ধন 
প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বিদায় হজ্বের ভাষণে কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের 
জন্যে এই কর্মপদ্ধতি ব্যক্ত করেন যে, আঞ্চলিক, বংশগত ও ভাষাগত 
বিভেদের মুর্তিকে ইসলাম ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। এদতসত্বেও 
সামাজিক কাজ-কারবারের সীমা পর্যন্ত এসব পার্থক্যকে মূল্য দেয়ার 
অনুমতি ইসলামে আছে। কেননা, বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন গোত্রের পানাহার 
ও বসবাসের পদ্ধতি বিভিন্নরূপে হয়ে থাকে। এগুলোর বিপরীত করা খুবই 
কষ্টকর কাজ। 


হযরত মুসা (আঃ) যে বনী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে মিসর ত্যাগ 
করেছিলেন, তারা বারটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। আল্লাহ্‌ তাআলা এসব 
গোত্রের পার্থক্যকে সামাজিক কাজ-কারবারে বৈধ রাখেন। ফলে দরিয়ার 
মধ্যেও প্রত্যেক গোত্রের জন্যে অলৌকিকভাবে আলাদা বারটি রাস্তা 
প্রকাশ করে দেন। এমনিভাবে তীহ্‌ প্রান্তরে পাথর থেকেও 
অলৌকিকভাবে আলাদা আলাদা বারটি ঝরণা প্রবাহিত করে দেন, যাতে 
গোত্র সমূহের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি না হয় এবং প্রত্যেক গোত্র তার নির্ধারিত 
পানি লাভ করতে পারে। 


সমষ্টিগত শৃংখলা বিধানের জন্যে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা £ 
মুসা আঃ) এক মাসের জন্যে তার সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পৃথক হয়ে 
তুর পর্বতে এবাদতে মশগুল হতে চেয়েছিলেন। তখন হারুন (আঃ)-কে 
তার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে সাবাইকে নির্দেশ দিলেন যে, আমার 
অনুপস্থিতিতে তোমরা তার আনুগত্য করবে। পারস্পরিক মতভেদ ও 
অনৈক্য রোধ করাই ছিল এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। এ থেকে জানা যায় 
যে, কোন রাষ্ট্র, দল ও পরিবারের প্রধান যদি বিদেশ সফরে গমন করে, 
তবে প্রশাসনযন্ত্র চালু রাখার জন্যে কাউকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে 
যাওয়া পয়গমুরদের সুননত। 

অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকার লক্ষ্যে বড় ধরনের মন্দকেও 
সাময়িকভাবে বরদাশত করা যায় £ মুসা (আঃ)-এর অনুপস্থিতিতে 
বনী ইসরাঈলের মধ্যে গো-বৎস পূজার অনর্থ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল 
এবং তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। হারুন (আঃ) সবাইকে 
সত্যের দাওয়াত দেন, কিন্তু মুসা (আঃ)-এর ফিরে আসা পর্যস্ত তিনি 
কোন দলের সাথে পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেননি। এতে 
মুসা আঃ) তুদ্ধ হলে তিনি এই অজুহাতই পেশ করেন যে, আমি 
কঠোরতায় অবতীর্ণ হলে বনী ইসরাঈল শতথাবিচ্িনন হয়ে পড়ত। 

অর্থাৎ, আমি কোন দল থেকেই কঠোরভাবে বিভিন্নতা ও নিস্পৃহতার 
কথা ঘোষণা করিনি ; কারন তাহলে আপনি ফিরে এসে আমাকে 
অভিযুক্ত করে বলতেন যে, তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি 
করেছ এবং আম্যুর নির্দেশ পালন করনি। 

মুসা আঃ)-ও তার এ অজুহাতকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেননি; বরং সঠিক 
মেনে নিয়ে তার জন্যে দোয়া ও ইস্তেগফার করলেন। এ থেকে বোঝা যায় 





যে, মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকার জন্যে সাময়িকভাবে 
কোন মন্দ কাজের ব্যাপারে নম্রতা প্রদর্শন করলে তা দূরস্ত হবে। 

মুসা আঃ)-এর কাহিনীর উপরোল্লেখিত হেদায়েতসমূহের শেষে মূসা 
ও হারুন (আঃ)-কে একটি বিশেষ নিদর্শন সহকারে ফেরাউনকে পথ 
প্রদর্শনের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছে। নির্দেশটি এই £ 

একি 

পয়গ্বরসুলত দাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি £ এতে বলা 
হয়েছে যে, প্রতিপক্ষ যতই অবাধ্য এবং ভ্রাস্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারার বাহক 
হোক না কেন, তার সাথেও সংস্কার ও পথ প্রদর্শনের কর্তব্য 
পালনকারীদের হিতাকাজ্ধার ভঙ্গিতে লম্রভাবে কথাবার্তা বলতে হবে। 
এরই ফলশতিতে সে কিছু চিন্তা-ভাবনা করতে বাধ্য হতে পারে এবং তার 
অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় সৃষ্টি হতে পারে। 

হযরত মৃসা আঃ) কেন ভয় পেলেন? -১350 মুসা ও হারন 
(আঃ) এখানে আল্লাহ্‌ তাআলার সামনে দুই প্রকার ভয় প্রকাশ করেছেন। 
এক ভয় ৮৩ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। এর অর্থ সীমা লঙ্ঘন 
করা। উদ্দেশ্য এই যে, ফেরাউন সম্ভবতঃ আমাদের বক্তব্য শ্রবণ করার 
আগেই ক্ষমতার অহমিকায় উত্তেজিত হয়ে উঠবে। দ্বিতীয় ভয় ১৫ 
শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এর উদ্দেশ্য এই যে, সম্ভবতঃ সে আপনার 
শানে অসমীচীন কথাবার্তা বলে আরও বেশী অবাধ্যতা প্রদর্শন করবে। 

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কথাবার্তার শুরুতে মুসা (আঃ)-কে 
নবুওয়ত ও রেসালত দান করা হলে তিনি হারণ (আঃ)-কে তার সাথে 
শরীক করার আবেদন করেন। তার এ আবেদন কবুল করার সাথে সাথে 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে বলে দেন £ 


৩৩32552৬4৩5 

অর্থাৎ, আমি তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে তোমার বাহু সবল করব এবং 
তোমাদেরকে আধিপত্য দান করব। ফলে শত্রুরা তোমাদের কাছে পৌছতে 
পারবে না। এছাড়া এ আশ্বাসও দান করেন যে, তুমি যা যা প্রার্থনা করেছ, 
সবই তোমাকে দান করলাম। 

usb 

উন্মোচনও ছিল। বক্ষ উন্মোচনের সারমর্ম এই যে, শত্রুর সম্মুখীন হয়ে 
অস্তরে কোনরূপ সংকীর্ণতা ও ভয়ভীতি সৃষ্টি হবে না। 

আল্লাহ্‌ তাআলার এসব ওয়াদার পর এই ভয় প্রকাশের অর্থ কি? এর 
এক উত্তর এই যে, তোমাদেরকে আধিপত্য দান করব, ফলে শক্ররা 
তোমাদের কাছে পৌছতে পারবে না এই প্রথম ওয়াদাটি অস্পষ্ট। এর অর্থ 
প্রমাণ ও যুক্তির আধিপত্যও হতে পারে এবং বৈষয়িক আধিপত্যও হতে 
পারে। এছাড়া এ ধারণাও হতে পারে যে, প্রমাণাদি শোনা ও মু'জেযা 
দেখার পরই আধিপত্য হবে। কিন্তু আশঙ্কা এই যে, ফেরাউন কথা শোনার 
আগেই তাদেরকে আক্রমণ করে বসবে। বক্ষ উন্মোচনের জন্যে স্বভাবগত 
ভয় দূর হয়ে যাওয়াও জরুরী নয়। 

দ্বিতীয়ত £ ভয়ের বস্তু দেখে স্বভাবগতভাবে ভয় করা সব পয়গস্বরের 
সুন্নত। এ ভয় পূর্ণ ঈমান ও বিশ্বাস থাকা সত্বেও হয়। স্বয়ং মুসা (আঃ) 
তারই লাঠি সাপে রপান্তরিত হওয়ার পর তাকে ধরতে ভয় পাচ্ছিলেন, 


তখন আল্লাহ্‌ বললেন £ ৩৫ ভয় করো না। অন্যান্য সব ভয়ের ক্ষেত্রে 
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এমনিভাবে স্বভাবগত ও মানবগত ভয় দেখা দিয়েছে, যা আল্লাহ্‌ তাআলা 
সুসংবাদের মাধ্যমে দূর করেছেন । এই ঘটনা প্রসঙ্গেই 

এবং আয়াতসমূহ এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই মানবগত ভয়ের 
কারণেই শেষ নবী (সাঃ) মদীনার দিকে এবং কিছু সংখ্যক সাহাবী প্রথমে 
আবিসিনিয়ার ও পরে মদীনার দিকে হিজরত করেন। আহযাব যুদ্ধে এই 
ভয় থেকেই আত্মরক্ষার জন্যে পরিখা খনন করা হয়। অথচ আল্লাহ্‌ 
তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদা বার বার এসেছিল। কিন্ত 
সত্য এই যে, আল্লাহর ওয়াদার প্রতি তারা সবাই পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন 
কিন্তু মানবের স্বভাবগত তাগিদ অনুযায়ী যে স্বভাবগত ভয় পয়গম্বরদের 
মধ্যেও দেখা দেয়, তা এই বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়। 

৩/2449, আল্লাহ তাআলা বললেন £ আমি তোমাদের 
সাথে আছি। আমি সব শুনব এবং দেখব। সঙ্গে থাকার অর্থ সাহায্য করা। 
এর পূর্ণ স্বরূপ ও গুণ মানবের উপলব্বির বাইরে। 

মুসা (আঃ) ফেরাউনকে ঈমানের দাওয়াতসহ বনী-ইসরাঈলকে 
অর্থনৈতিক দুর্গতি থেকে মুক্তি দেয়ারও আহবান জানান £ এ থেকে জানা 
গেল যে, পয়গম্বরগণ যেমন মানব জাতিকে ঈমানের প্রতি পথ প্রদর্শনের 
দায়িত্ব বহন করেন, তেমনি স্ব-স্ব উল্মতকে পার্থিব ও অর্থনৈতিক দুর্গতির 
কবল থেকে যুক্ত করাও তাদের অন্যতম কর্তব্য। তাই কোরআন পাকে 
মুসা (আঃ)-এর দাওয়াতে উভয় বস্তুটিই উল্লেখ করা হয়েছে। 


৩৬৪2343505} আয়াতে প্রথমোক্ত প্রকার নির্দেশ 








(৫২) মুসা বললেন £ তাদের খবর আমার পালনকর্তার কাছে লিখিত 


বিবৃত হয়েছে। মূসা (আঃ) ফেরাউনকে সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌ তাআলার এ 


আছে। আমার পালনকাঁ জা হন না এবং বশ্মৃতও হন না। (৫৩) তিনি | কাজের কথা বলেছেন, যা সমগ্র সৃষ্ট জগতে পরিব্যাপ্ত এবং কেউ একাজ 
তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে শয্যা করেছেন এবং তাতে চলার পথ করেছেন, নিজে অথবা অন্য কোন মানব করেছে বলে দাবী করতে পারে না। 
আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং তা দ্বারা আমি বিভিন্ন কার উদ্ভিদ ফেরাউন এ কথার কোন জওয়াব দিতে অক্ষম হয়ে আবোল-তাবোল প্রশ্ন 


উৎপনন করেছি। (৫৪) তোমরা আহার কর এবং তোমাদের 


চতুস্পদ জন তুলে এড়িয়ে গেল এবং মুসা (আঃ)-কে এমন একটি প্রশ্ন করল, যার 


চরাও। নিশ্চয় এতে বিবেকবানদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে । (৫৫) এ মাটি 

থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃজন করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে সত্যিকার জওয়াব জনসাধারণের শ্রুতিগোচর হলে তারা মুসা (আঃ)-এর 
দিব এবং পুনরায় এ থেকেই আমি তোমাদেরকে উত্থিত করব। (৫৬) আমি | প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে। প্রশ্নটি এই যে, অতীত যুগে যেসব উদ্মত ও 
ফেরাউনকে আমার সব নিদর্শন দেখিয়ে দিয়েছি, অতঃপর সে মিথ্যা | জাতি প্রতিমা পূজা করত, আপনার মতে তারা কিরূপ, তাদের পরিণাম 


৯১০২১ ৩-১০৯-৭৫ কি হয়েছে? উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এর উত্তরে মুসা (আঃ) অবশ্যই বলবেন 
741712৮৯০15 যে, তারা সবাই গোমরাহ ও জাহান্নামী। তখন ফেরাউন একথা বলার 
অনুরূপ যাদু উপস্থিত করব! সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি সুযোগ পাবে যে, আপনি তো সারা বিশ্বকেই বেওকুফ, গোমরাহ ও 
ওয়াদার দিন ঠিক কর, যার খেলাফ আমরাও করব না এবং তুমিও করবে জাহান্নামী মনে করেন। একথা শুনে জনসাধারণ তীর প্রতি কুধারণা পোষণ 


না একটি পরিষ্কার প্রান্তরে । (৫৯) মুসা বলল £ তোমাদের ওয়াদার দিন করবে। ফলে ফেরাউনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্ত পয়গম্বর মুসা 
এ এ নট দন, হয ফল 
উপস্থিত হল। (৬১) মুসা (আঃ) তাদেরকে বললেন £ তোমাদের ফেরাউনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল। 

তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। তাহলে তিনি তোমাদেরকে 

আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেবেন। যে মিথ্যা উদ্‌ভাবন করে, সে-ই 


বিফলমনোরথ হয়েছে। (৬২) অতঃপর তারা তাদের কাজে নিজেদের মধ্যে আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
বিতককিরল এবং গোপনে পরামর্শ করল। (৬৩) তারা বলল £ এই দুইজন ant এ ৮০, এর 
নিশ্চিতই যাদুকর, তারা তাদের যাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ ৩5%$৬9:8830594508 ফেরাউন 


থেকে বাহিষ্ার করতে চায় এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থা রহিত | অতীত উল্মতদের পরিণতি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। এর উত্তরে মুসা 


করতে চায়। (৬৪) অতএব তোমরা তোমাদের কলাকৌশল: 


অতঃপর সারিবদ্ধ হয়ে আস। আজ যে জয়ী হবে, সেই সফলকাম হবে। | (আঃ) যদি পরিষ্কার বলে দিতেন যে, তারা গোমরাহ ও জাহান্নামী, তবে 
(৬৫) তারা বলল বে মুসা, হয তুষি নিক্ষেপ কর, না হয় আমরা এম ফেরাউন এরূপ দোষারোপের সুযোগ পেয়ে যেত যে, সে তো শুধু 
|] 


আমাদেরকেই নয়, সারা বিশ্বকে গোমরাহ্‌ ও জাহান্নামী মনে করে। একথা 
জনগণের শ্রুতিগোচর হলে তারাও মুসা (আঃ)-এর প্রতি সন্দেহপরায়ণ 


৮৫৬ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


Aon 





হয়ে যেত। মুসা (আঃ) এমন বিজ্ঞজনোচিত জওয়াব দিলেন যে, পূর্ণ 
বক্তব্যও ফুটে উঠেছে এবং ফেরাউনও বিভ্রান্তি ছড়াবার সুযোগ পায়নি। 
একেই বলে “সাপও মরেছে এবং লাঠিও ভাঙ্গেনি।” তিনি বললেন £ 
তাদের পরিণতি সম্পর্কিত জ্ঞান আমার পালনকর্তার কাছে আছে। আমার 
পালনকর্তা ভুল করেন না এবং ভুলেও যান না। ভুল করার অর্থ এক কাজ 
করতে গিয়ে অন্য কাজ হয়ে যাওয়া। ভুলে যাওয়ার অর্থ বর্ণনাসাপেক্ষ 
নয়। 


ডা -8159 শব্দের অর্থ হরেক রকম এবং (56 
শব্দটি ++ এর বহুবচন। এর অর্থ বিভিন্ন। উদ্দেশ্য এই যে, উদ্ভিদের 
অগণিত প্রকার সৃষ্টি করেছেন। মানুষ এসব প্রকার গণনা করে শেষ 
করতে পারে না। এরপর লতা-গুল্ম, ফল-ফুল ও বৃক্ষের ছালে আল্লাহ্‌ 
তাআলা এমন এমন বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, চিকিৎসাশাস্ত্র বিশারদগণ 
বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। হাজারো বছর ধরে গবেষণা অব্যাহত 
থাকা সত্বেও কেউ একথা বলতে পারে না যে, এদের সম্পর্কে যা কিছু 
লেখা হয়েছে, তাই চূড়ান্ত। এসব বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ মানুষ ও তাদের 
পালিত জন্তু এবং বন্য জন্তদের খোরাক অথবা ভেষজ হয়ে থাকে। এদের 
কাঠ গৃহনির্শাণে এবং গৃহে ব্যবহারোপযোগী হাজারো রকমের আসবাবপত্র 
নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। 

৫%41-4849 অই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে 

8393506 অৰ্থাৎ, এতে অ্লাহ তালার অপার 
শক্তির অনেক নিদর্শন রয়েছে বিবেকবানের জন্যে। ৮4) শব্দটি 2:47 এর 
বহুবচন। বিবেককে 24 (নিষেধকারক) বলার কারণ এই যে, বিবেক 
মানুষকে মন্দ ও ক্ষতিকর কাজ থেকে নিষেধ করে। 


প্রত্যেক মানুষের খামিরে বীর্যের সাথে এ স্থানের মাটিও শামিল 
থাকে যেখানে সে সমাধিস্থ হবে £ 5% - = শব্দের সর্বনাম 
দ্বারা মৃত্তিকা বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা 
দ্বারা সৃষ্টি করেছি। এখানে সব মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে; অথচ এক 
আদম (আঃ) ছাড়া সাধারণ মানুষ মৃত্তিকা দ্বারা নয়, বীর্য দ্বারা সৃজিত 
হয়েছে। আদম (আঃ)-এর সৃষ্টিই কেবল সরাসরি মৃত্তিকা দ্বারা সম্পন্ন 
হয়েছে। তবে “তোমাদেরকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করেছি"' বলার কারণ 
এরূপ হতে পারে যে, মানুষের মূল এবং সবার পিতা হলেন হযরত আদম 
(আঃ)-তার মধ্যস্থতায় সবার সৃষ্টিকে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে দেয়া 
মোটেই অযৌক্তিক নয়। কেউ বলেন £ সব বীর্য মূলতঃ মাটি থেকেই 
উৎপন্ন। তাই বীর্য দ্বারা সৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি। কারও কারও 
মতে আল্লাহ্‌ তাআলা তার অপার শক্তিবলে প্রত্যেক মানুষের সৃজনে মাটি 
অন্তর্ভূক্ত করে দেন। তাই প্রত্যেক মানুষের সৃজনকে প্রত্যক্ষভাবে মাটির 
সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। 

ইমাম কুরতুবী বলেন £ কোরআনের ভাষা থেকে বাহ্যতঃ একথাই 
বোঝা যায় যে, মাটি দ্বারাই প্রত্যেক মানুষ সৃজিত হয়েছে। হযরত আবু 
হুরায়রা বর্ণিত এক হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই হাদীসে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেন £ মাতৃগর্ভে প্রত্যেক মানব শিশুর মধ্যে স্থানের কিছু মাটি 
শামিল করা হয়, যেখানে আল্লাহ্‌র জ্ঞানে তার সমাধিস্থ হওয়া অবধারিত। 
আবু নাঈম এই হাদীসটি ইবনে সিরীনের তাষকেরায় উল্লেখ করে বলেছেন 





এই বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
মাসউদ থেকেও বর্ণিত রয়েছে। আতা খোরাসানী বলেন £ যখন মাত্গর্ভে 
বীর্য স্থিতিশীল হয়, তখন সৃজনকাজে আদিষ্ট ফেরেশতা গিয়ে সে স্থানের 
মাটি নিয়ে আসে, যেখানে তার সমাধিস্থ হওয়া নির্ধারিত। অতঃপর এই 
মাটি বীর্যের মধ্যে শামিল করে দেয়া হয়। কাজেই মানুষের সৃজন মাটি ও 
বীর্য উভয় বন্ধ দ্বারাই হয়। আতা এই বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ এই আয়াত 
লেশ করেছেন: 30906300, ব্রতী) 

তফসীরে মাযহারীতে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ প্রত্যেক শিশুর নাভিতে মাটির একটি অংশ রাখা 
হয়। মৃত্যুর পর সে এ স্থানেই সমাধিস্থ হয়, যেখানকার মাটি তার খামিরে 
শামিল করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন £ আমি, আবুবকর ও ওমর 
একই মাটি থেকে সৃজিত হয়েছি এবং একই জায়গায় সমাধিস্থ হব। খতীব 
এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করে বলেন £ হাদীসটি গরীব। ইবনে জওষী একে 
মওযুআত অর্থাৎ ভিত্তিহীন হাদীসসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন। কিন্তু 
শায়খ মুহাদ্দিস মির্যা মহাস্মদ হারেসী বদখশী (রহঃ) বলেন £ এই হাদীসের 
পক্ষে অনেক সাক্ষ্য হযরত ইবনে ওমর, ইবনে আববাস, আবু সাঈদ ও 
আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত রয়েছে। ফলে রেওয়ায়েতটি শক্তিশালী হয়ে 
গেছে। কাজেই হাদীসটি হাসান (লিগায়রিহি-র) চাইতে কম নয়। - 
(মাযহারী) 

345% ফেরাউন মূসা (আঃ) ও যাদুকরদের মোকাবেলার জন্যে 
নিজেই প্রস্তাব করল যে, প্রতিযোগিতাটি এমন জায়গায় হওয়া উচিত, যা 
ফেরাউন বংশীয় লোকদের ও বনী-ইসরাঈলের লোকদের সমান দূরত্বে 
অবস্থিত__ যাতে কোন পক্ষকেই বেশী দুরে যাওয়ার কষ্ট স্বীকার করতে 
না হয়। মুসা (আঃ) এই প্রস্তাব সমর্থন করে দিন ও সময় এভাবে নিদিষ্ট 
করে দিলেন (৯8225570215 BU de, 
এই প্রতিযোগিতা সাজ-সজ্জা দিনে হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য ঈদ অথবা 
কোন মেলা ইত্যাদিতে সমবেত হওয়ার দিন। এটা কোন্‌ দিন ছিল, এ 
সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন £ ফেরাউন বংশীয়দের একটি নিদিষ্ট 
ঈদের দিন ছিল। সেদিন তারা সাজ-সজ্জার পোশাক পরিধান করে 
শহরের বাইরে এক জায়গায় সমবেত হত। কেউ কেউ বলেন £ এটা ছিল 
নববর্ষের দিন। কেউ বলেন £ এটা শনিবার দিন ছিল যাকে তারা সম্মান 
করত। আবার কারও মতে এটা আশুরা অর্থাৎ মুহররম মাসের দশম দিবস 
ছিল। 

জ্ঞাতব্য £ হযরত মৃসা (আঃ) দিন ও সময় নির্ধারণে অত্যন্ত প্রজ্ঞার 
পরিচয় দিয়েছেন। তাদের ঈদের দিন মনোনীত করেছেন, যাতে ছোট-বড় 
সকল শ্রেণীর লোকদের সমাবেশ পূর্ব থেকেই নিশ্চিত ছিল। এর 
অবশ্যন্তাবী পরিণতি ছিল এই যে, এই সমাবেশ অত্যন্ত জমজমাট হবে ও 
সমগ্র শহরের অধিবাসীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবে। সময় রেখেছেন 
পূর্বাহ্ন, যা সূর্য বেশ উপরে উঠার পর হয়। এতে এক উপযোগিতা এই 
যে, এ সময়ে সবাই আপন আপন কাজ সমাধা করে সহজে এই ময়দানে 
উপস্থিত হতে পারবে। দ্বিতীয় উপযোগিতা এই যে, এই সময়টি আলো 
প্রকাশের দিক দিয়ে সমস্ত দিনের মধ্যেই উত্তম। এরূপ সময়েই একাগ্রতা 
ও স্থিরতা সহকারে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করা হয়। এরূপ সময়ের 
সমাবেশ থেকে যখন জনতা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে,তখন সমাবেশের 
বিষয়বস্তু দূর দূরাস্ত পর্যস্ত প্রচারিত হয়। সেমতে সেদিন যখন আল্লাহ্‌ 
তাআলা মুসা (আঃ)-কে ফেরাউনী যাদুকরদের বিপক্ষে বিজয় দান 


৮৫৭ সুরা তোয়া-হা 


করলেন, তখন একদিনেই সমগ্র শহরে বরং দূর দূরাস্ত পর্যন্ত এই সংবাদ 
প্রচারিত হয়ে পড়ে। 

$৫%6 ফেরাউন মুসা (আঃ)-এর মোকাবেলায় কৌশল হিসাবে 
যাদুকর ও তাদের সাজ-সরঞ্জাম জমা করে নিল। হযরত ইবনে-আব্বাস 
থেকে যাদুকরদের সংখ্যা বাহাত্তর ছিল বলে বর্ণিত আছে। সংখ্যা সম্পর্কে 
অন্যান্য আরও বিভিন্ন উক্তি আছে। চারশ’ থেকে নয় লাখ পর্যন্ত তাদের 
সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। তারা সবাই শামউন নামক জনৈক সরদারের 
নির্দেশমত কাজ করত। কথিত আছে যে, তাদের সরদার ছিল একজন 
অন্ধব্যক্তি।_ (কুরতুবী) 

যাদুকরদের প্রতি মূসা (আঃ)-এর পয়গমবরসূলভ ভাষণ £ 
মু’জেয দ্বারা যাদুর মোকাবেলা করার পূর্বে মূসা (আঃ) যাদুকরদের 
শুভেচ্ছামূলক উপদেশের কয়েকটি বাক্য বলে আল্লাহ্র আযাবের ভয় 
প্রদর্শন করলেন। বাক্যগুলো এই £ 


RIES HASSE 


অর্থাৎ, তোমাদের ধ্বংস অত্যাসন্ন। আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করো 
না অর্থাৎ তার সাথে ফেরাউন অথবা অন্য কাউকে শরীক করো না। এরূপ 
করলে আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে আযাব দ্বারা পিষ্ট করে দেবেন এবং 
তোমাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বিরুদ্ধে 
মিথ্যা আরোপ করে, পরিণামে সে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হয়। 

বলাবাহুল্য, ফেরাউনের শয়তানী শক্তি ও লোক-লম্করের সহায়তায় 
যারা মোকাবেলা করার জন্যে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল, এসব 
উপদেশমূলক বাক্য দ্বারা প্রভাবান্িত হওয়া তাদের জন্যে সুদূরপরাহত 
ছিল। কিন্তু পয়গম্বর ও তাদের অনুসারীগণের সত্যের একটি গোপন শক্তি 
ও বৈশিষ্ট্য থাকে। তাদের সাদাসিধা ভাষাও পাষাণসম অস্তরে তীর ও 
ছুরির ন্যায় ক্রিয়া করে। মূসা (আঃ)-এর এসব বাক্য শ্রবণ করে 
যাদুকরদের কাতার ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে গেল এবং তাদের মধ্যে তীব্র মতভেদ 
দেখা দিল। কারণ, এ জাতীয় কথাবার্তা কোন যাদুকরের মুখে উচ্চারিত 
হতে পারে না। এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকেই মনে হয়। তাই কেউ কেউ 
বললেন £ এদের মোকাবেলা করা সমীচীন নয়। আবার কেউ কেউ নিজের 
মতেই অটল রইল। 44445175533 এর অর্থ তাই। এরপর এই 
মতভেদ দূর করার জন্যে তারা গোপনে পরামর্শ করতে লাগল 105 
42 কিন্ত অবশেষে মোকাবেলার পক্ষেই সমষ্টির মত প্রকাশ পেল। 
তারা বললঃ 


০১৫ 

eT) 
অর্থাৎ, তারা উভয়ে যাদুকর। তারা চায় তাদের যাদুর জোর 
তোমাদেরকে অর্থাৎ ফেরাউন বংশীয়দেরকে তোমাদের দেশ মিসর থেকে 


বহিষ্কার করে দেয়া। উদ্দেশ্য এই যে, যাদুর সাহায্যে তোমাদের দেশ 
অধিকার করতে চায় এবং তোমাদের সর্বোত্তম ধর্মকে মিটিয়ে দিতে চায়। 
০৭৬০ শব্দটি J*4| এর স্ত্রীলিঙ্গ। এর অর্থ উত্তম ও শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য এই 
যে, তোমরা যে, ফেরাউনকে খোদা ও ক্ষমতাশালী মান্য কর, যে - এ 
ধর্মই উত্তম ও সেরা ধর্ম, এরা এই ধর্মকে রহিত করে তদস্থলে নিজেদের 
ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কোন কওমের সরদার ও প্রতিনিধিদেরকেও 
“কওমের তরিকা’ বলা হয়। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস ও আলী (রাঃ) 
থেকে তরিকার এই তফসীর বর্ণিত হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা 
তোমাদের কওমের সরদার এবং সেরা লোক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে 
খতম করে দিতে চায়। কাজেই তাদের মোকাবেলায় তোমরা তোমাদের 
পূর্ণ কলাকৌশল ও শক্তি ব্যয় করে দাও এবং সব যাদুকর সারিবদ্ধ হয়ে 
একযোগে তাদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হও। 3433041246 

০ সারিবদ্ধ হওয়া প্রতিপক্ষের মনে ভীতি সঞ্চার করার পক্ষে বিশেষ 
কার্যকর হয়ে থাকে। তাই যাদুকররা সারিবদ্ধ হয়ে মোকাবেলা করল। 


যাদুকররা তাদের ভ্রক্ষেপহীনতা ফুটিয়ে তোলার জন্যে প্রথমে মুসা 
(আঃ)-কে বলল £ প্রথমে আপনি নিজের কলাকৌশল প্রদর্শন করবেন, না 
আমরা করব? মুসা (আঃ) জওয়াবে বললেন £ 1400৩: অর্থাৎ, প্রথমে 
আপনারাই নিক্ষেপ করুন এবং যাদুর লীলা প্রদর্শন করুন। মূসা (আঃ)-এর 
এই জওয়াবে অনেক রহস্য লুকায়িত ছিল। প্রথমতঃ মজলিসী শিষ্টাচারের 
কারণে এরূপ জওয়াব দিয়েছেন। যাদুকররা যখন প্রতিপক্ষকে প্রথমে 
আক্রমণ করার অনুমতি দানের সংসাহস প্রদর্শন করল, তখন এর 
ভদ্রজনোচিত জওয়াব ছিল এই যে, মুসা (আঃ)-এর পক্ষ থেকে আরও 
অধিক সাহসিকতার সাথে তাদেরকে সূচনা করার অনুমতি দেয়া। 
দ্বিতীয়তঃ যাদুকররা তাদের স্থিরচিত্ততা ও চিস্তাহীনতা ফুটিয়ে তোলার 
উদ্দেশে একথা বলেছিল। মুসা (আঃ) তাদেরকেই সূচনা করার সুযোগ 
দিয়ে নিজের চিন্তাহীনতা ও স্থিরচিত্ততার পরিচয় পেশ করেছেন। 
তৃতীয়তঃ যাতে মূসা (আঃ) -এর সামনে তাদের যাদুর সব লীলা-খেলা 
এসে যায় এবং এরপরই তিনি তার মু’জেযা প্রকাশ করেন। এভাবে একই. 
সময়ে সত্যের বিজয় দিবালোকের মত ফুটে উঠতে পারত। যাদুকররা 
মুসার (আঃ) কথা অনুযায়ী তাদের কাজ শুরু করে দিল এবং তাদের 
বিপুল সংখ্যক লাঠি ও দড়ি একযোগে মাটিতে নিক্ষেপ করল। সবগুলো 
লাঠি ও দড়ি দৃশ্যতঃ সাপ হয়ে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করতে লাগল। 


৮৫৮  তফসীর মাআরেফুল কোরআন AOA 
77777 শ্্া্শ ট্রি 
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রা 
হঠাৎ তার মনে হল, যেন তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে। 
(৬৭) অতঃপর মুসা মনে মনে কিছুটা ভীতি অনুভব করলেন। (৬৮) আমি 
বললাম £ ভয় করো না, তুমি বিজয়ী হবে। (৬৯) তোমার ডান হাতে যা 
আছে তুমি তা নিক্ষেপ কর। এটা যা কিছু তারা করেছে তা গ্রাস করে 
ফেলবে। তারা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কলাকৌশল। যাদুকর 
যেখানেই থাকুক, সফল হবে না। (৭০) অতঃপর যাদুকররা সেজদায় পড়ে 
গেল। তারা বলল £ আমরা হারুন ও মুসার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করলাম। (৭১) ফেরাউন বলল £ আমার অনুমতি দানের পূর্বেই? তোমরা 
কি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে; দেখছি সেই তোমাদের প্রধান, সে 
তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। অতএব আমি অবশ্যই তোমাদের 
হস্তপদ বিপরীত দিক থেকে কর্তন করব এবং আমি তোমাদেরকে খর্জুর 
বৃক্ষের কাণ্ডে শূলে চড়াব এবং তোমরা নিশ্চিতরূপেই জানতে পারবে 
আমাদের মধ্যে কার আযাব কঠোরতর এবং অধিক্ষণ স্থায়ী। (৭২) 
যাদুকররা বলল £ আমাদের কাছে যে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে তার উপর এবং 
যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তার উপর আমরা কিছুতেই তোমাকে 
প্রাধান্য দেব না। অতএব তুমি যা ইচ্ছা করতে পার। তুমি তো শুধু এই 
পার্থিব জীবনেই যা করার করবে। (৭৩) আমরা আমাদের পালনকর্তার 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি_ যাতে তিনি আমাদের পাপ এবং তুমি 
আমাদেরকে যে যাদু করতে বাধ্য করেছ, তা মার্জনা করেন। আল্লাহ্‌ শ্রেষ্ঠ 
ও চিরস্থায়ী। (৭৪) নিশ্চয় যে তার পালনকর্তার কাছে অপরাধী হয়ে আসে, 
তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে সে মরবে না এবং ধাচবেও না। (৭৫) 
আর যারা তার কাছে আসে এমন ঈমানদার হয়ে যারা সৎকর্ম সম্পাদন 
করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে সুউচ্চ মর্তবা। (৭৬) বসবাসের এমন 
পুশ্পোদ্যান রয়েছে যার তলদেশ দিয়ে নির্বরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে 
তারা চিরকাল থাকবে। এটা তাদেরই পুরস্কার, যারা পবিত্র হয়। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


ও 25% এ খেকে আনা যায় ছে 
ফেরাউনী যাদুকরদের যাদু ছিল এক প্রকার নজরবন্দী, যা মেসমেরিজমের 
মাধ্যমেও সম্পন্ন হয়ে যায়। লাঠি ও দড়িগুলো দর্শকদের দৃষ্টিতেই 
নজরবন্দীর কারণে সাপ রূপে দৃষ্টিগোচর হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এগুলো সাপ 
হয়নি। অধিকাংশ যাদু এরাপই হয়ে থাকে। 

৮৮০১০ অর্থাৎ এ পরিস্থিতি দেখে মূসা 
(আঃ) - এর মধ্যে ভয় সঞ্চার হল; কিন্তু এ ভয়কে তিনি মনের মধ্যে 
গোপন রাখলেন __ প্রকাশ হতে দেননি। এ ভয়টি যদি প্রাণের ভয় হয়ে 
থাকে, তবে মানবতার খাতিরে এরূপ হওয়া নবুওয়তের পরিপন্থী নয়। 
কিন্তু বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, এটা প্রাণের ভয় ছিল না; বরং তিনি আশঙ্কা 
করছিলেন যে, এই বিরাট সমাবেশের সামনে যদি যাদুকররা জিতে যায়, 
তবে নবুওয়তের দাওয়াতের উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারবে না। এ কারণেই এর 
জওয়াবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে £ 5496) ৫ 
এতে আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে, যাদুকররা জিততে পারবে না। তুমিই 
বিজয় ও প্রাধান্য লাভ করবে। এভাবে মুসা (আঃ)-এর উপরোক্ত আশঙ্কা 
দূর করে দেয়া হয়েছে। 


38%33 মুসা আঃ)-কে ওহীর মাধ্যমে বলা হল যে, 
তোমার দক্ষিণ হস্তে যা আছে, তা নিক্ষেপ কর। এখানে মুসা (আঃ)-এর 
লাঠি বোঝানো হয়েছে, কিন্তু তা পরিষ্কার উল্লেখ না করে ইঙ্গিত প্রদান 
করা হয়েছে যে, তাদের যাদুর কোন মূল্য নেই। এজন্যে পরোয়া করো না 
এবং তোমার হাতে যা-ই আছে, তাই নিক্ষেপ কর। এটা তাদের 
সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে। সেমতে তাই হল। মুসা (আঃ) তার লাঠি 
নিক্ষেপ করতেই তা একটি বিরাট অজগর সাপ হয়ে যাদুর সাপগুলোকে 
গিলে ফেলল। 

যাদুকররা মুসলমান হয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ল £ মুসা 
(আঃ)-এর লাঠি যখন অজগর হয়ে তাদের কাল্পনিক সাপগুলোকে গ্রাস 
করে ফেলল, তখন যাদুবিদ্যা বিশেষজ্ঞ যাদুকরদের বুঝতে বাকী রইল না 
যে, একাজ যাদুর জোরে হতে পারে না; বরং এটা নিঃসন্দেহে মু’জেযা,যা 
একান্তভাবে আল্লাহ্‌র কুদরতে প্রকাশ পায়। তাই তারা সেজদায় পড়ে 
গেল এবং ঘোষণা করল £ আমরা মুসা ও হারানের পালনকর্তার প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করলাম। কোন কোন হাদীসে রয়েছে, যাদুকররা ততক্ষণ 
পর্যস্ত সেজদা থেকে মাথা তোলেনি, যতক্ষণ খোদায়ী কুদরত তাদেরকে 
জান্নাত ও দোযখ প্রত্যক্ষ না করিয়ে দেয়।_ (রূহুল-মা'আলী) 
580408 আল্লাহ্‌ তাআলা যখন এই বিরাট 
সমাবেশের সামনে ফেরাউনের লাঞ্ছনা ফুটিয়ে তুললেন, তখন হতভম্ব 
হয়ে প্রথমে সে যাদুকরদেরকে বলতে লাগল £ আমার অনুমতি ব্যতিরেকে 
তোমরা কিরূপে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে? সে যেন উপস্থিত 
জনতাকে বলতে চেয়েছিল যে, আমার অনুমতি ছাড়া এই যাদুকরদের 
কোন কথা ও কাজ ধর্তব্য নয়। কিন্তু এই প্রকাশ্য মু'জেযা দেখার পর 
কারও অনুমতির আবশ্যকতা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে থাকতে পারে 
না। তাই সে এখন যাদুকরদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উত্থাপন করে 
বলল £ এখন জানা গেল যে, তোমরা সবাই মূসার শিষ্য। এই যাদুকরই 
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তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। তোমরা চক্রান্ত করেই তার কাছে নতি 
স্বীকার করেছ। 

III এখন ফেরাউন 
যাদুকরদেরকে কঠোর শাস্তির হুমকি দিল যে, তোমাদের হস্তপদ 
এমনভাবে কাটা হবে যে, ডান হাত কেটে বাম পা কাটা হবে। সম্ভবতঃ 
ফেরাউনী আইনে শাস্তির এই পস্থাই প্রচলিত ছিল অথবা এভাবে হস্তপদ 
কাটা হলে মানুষের শিক্ষার একটি নমুনা হয়ে যায়। তাই ফেরাউন এ 
ব্যবস্থাই প্রস্তাব হিসেবে দিয়েছে। 


৮354034053 অৰ্থাৎ হস্তপদ কাটার পর 
তোমাদেরকে খর্জূর বৃক্ষের শূলে চড়ানো হবে। ক্ষুধা ও পিপাসায় না মরা 
পর্যন্ত তোমরা ঝুলে থাকবে। 


SIH CFIA 

যাদুকররা ফেরাউনের কঠোর হুমকি ও শাস্তির ঘোষণা শুনে ঈমানের 
ব্যাপারে এতটুকুও বিচলিত হল না। তারা বলল £ আমরা তোমাকে অথবা 
তোমার কোন কথাকে এসব নিদর্শন ও যু’জেযার উপর প্রাধান্য দিতে 
পারি না, যেগুলো মুসা (আঃ)-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌছেছে। 
হযরত ইকরামা বলেন £ যাদুকররা যখন সেজদায় গেল, তখন আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাদেরকে জান্নাতের উচ্চস্তর ও নেয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়ে 
দেন। তাই তারা বলল £ এসব নিদর্শন সত্বেও আমরা তোমার কথা মানতে 
পারি না।__ (কুরতুবী) এবং জগ-সৃষ্টা আসমান-যমিনের পালনকর্তাকে 
ছেড়ে আমরা তোমাকে পালনকর্তা স্বীকার করতে পারি না। ৫৩৯৯ 
৮ এখন তোমার যা খুশী, আমাদের সম্পর্কে ফয়সালা কর এবং যে 
সাজা দেয়ার ইচ্ছা দাও। 88818১১3903 অর্থাৎ, তুমি 
আমাদেরকে শাস্তি দিলেও তা এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবন পর্যন্তই হবে। 
মৃত্যুর পর আমাদের উপর তোমার কোন অধিকার থাকবে না। আল্লাহ্‌র 
অবস্থা এর বিপরীত। আমরা মৃত্যুর পূর্বেও তার অধিকারে আছি এবং 
মৃত্যুর পরও থাকব। কাজেই তার শাস্তির চিন্তা গ্রগণ্য। 


19 যাদুকররা এখন ফেরাউনের বিরুদ্ধে 
এই অভিযোগ করল যে, আমাদেরকে যাদু করতে তুমিই বাধ্য করেছ। 
নতুবা আমরা এই অর্থহীন কাজের কাছেও যেতাম না। এখন আমরা 
বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ্র কাছে এই পাপ কাজেরও ক্ষমা প্রার্থনা 
করছি। এখানে প্রশ্ন হয় যে, যাদুকররা স্বেচ্ছায় মোকাবেলা করতে 
এসেছিল এবং এই মোকাবেলার জন্যে দর-কষাকষিও ফেরাউনের সাথে 


করেছিল __ অর্থাৎ বিজয় হলে তারা কি পুরস্কার পাবে। এমতাবস্থায় 
ফেরাউনের বিরুদ্ধে যাদু করতে বাধ্য করার অভিযোগ করা কিরপে শুদ্ধ 
হবে? এর এক কারণ এরূপও হতে পারে যে, যাদুকররা প্রথমে শাহী 
পুরস্কার ও সম্মানের লোভে মোকাবেলা করতে প্রস্তুত ছিল। পরে তারা 
অনুভব করতে সক্ষম হয় যে, তারা মু'জেযার মোকাবেলা করতে পারবে 
না। তখন ফেরাউন তাদেরকে মোকাবেলা করতে বাধ্য করে। দ্বিতীয় কারণ 
এরূপ বর্ণনা করা হয় যে, ফেরাউন তার রাজ্যে যাদুশিক্ষা বাধ্যতামূলক 
করে রেখেছিল। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তিই যাদু শিক্ষা করতে বাধ্য ছিল। _ 
েহুল-মা'আনী) 

ফেরাউন পত্নী আছিয়ার শুভ পরিণতি £ তফসীরে-কুরতুবীতে বলা 
হয়েছে, সত্য ও মিথ্যার এই সংঘর্ষের সময় ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া 
মোকাবেলার শুভ ফলাফলের জন্যে সদা উদগ্রীব ছিলেন। যখন তাকে 
মুসা ও হারুন (আঃ)-এর বিজয়ের সংবাদ শোনানো হল, তখন তিনি 
কালবিলম্ব না করে ঘোষণা করলেন £ আমি মুসা ও হারূনের পালনকর্তার 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। নিজ-পত্রীর সংবাদ শুনে ফেরাউন আদেশ 
দিল £ একটি বৃহৎ ্রস্তরখণ্ড উঠিয়ে তার মাথার উপর ছেড়ে দাও। আছিয়া 
নিজের এই পরিণতি দেখে আকাশের দিকে মুখ তুলে আল্লাহ্র কাছে 
ফরিয়াদ করলেন। আল্লাহ্‌ তাআলা পাথর তার মাথায় পড়ার আগেই তার 
প্রাণ কবজ করে নিলেন। এরপর তার মৃতদেহের উপর পাথর পতিত হল। 


ফেরাউনী যাদুকরদের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনঃ ও) 
4৫ থেকে 55৩1105155 এসব বাক্য প্রকৃত সত্য যা খাটি 
ইসলামী বিশ্বাস ও পরজগতের সাথে সম্পরকঘুক্ত। এগুলো এ যাদুকরদের 
মুখ দিয়ে ব্যক্ত হচ্ছে, যারা এইমাত্র মুসলমান হয়েছে এবং তারা ইসলামী 
বিশ্বাস কিংবা ধর্মের কোন শিক্ষাও পায়নি। এসব হযরত মুসা (আঃ)-এর 
সংসর্গের বরকত এবং তাদের আত্তরিকতার প্রভাবেই আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাদের সামনে ধর্মের নিগৃঢ় তত্বের দ্বার মুহূর্তের মধ্যেই উন্মোচিত করে 
দেন। ফলে তারা প্রাণনাশের নিশ্চিত সম্ভাবনার প্রতিও ভ্রাক্ষেপ করেনি 
এবং কঠোরতম শাস্তি ও বিপদের ভয়ও তাদেরকে টলাতে পারেনি। তারা 
যেন বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে বেলায়েতের এ স্তরে উন্নীত হয়ে গেছে, 
যে স্তরে উন্নীত হওয়া অন্যদের পক্ষে আজীবন চেষ্টা ও সাধনার পরও 
কঠিন হয়ে থাকে। 3141073144105 হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
আব্বাস ও উবায়দ ইবনে উমায়র বলেন £ আল্লাহ্র কুদরত লীলা দেখ, 
তারা দিনের প্রারস্তে কাফের যাদুকর ছিল এবং দিবাশেষে আল্লাহ্‌র ওলী ও 
শহীদ হয়ে গেল।-_ (ইবনে-কাসীর) । 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন AA. 
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(৭৭) আমি মূসার প্রতি এই ম্যে ওহী করলাম যে, আমার বান্দাদেরকে 
নিয়ে রাহিযোগে বের হয়ে যাও এবং তাদের জন্যে সমুদ্রে শুধ্কপথ নিখার্ণ 
কর। পেছন থেকে এসে তোমাদের ধরে ফেলার আশঙ্কা করো না এবং 
পানিতে ডুবে যাওয়ার ভয় করো না। (৭৮) অতঃপর ফেরাউন তার 
সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চান্জাবন করল এবং সমুদ্র তাদেরকে 
সম্পৃণরপে নিমজ্জিত করল। (৭৯) ফেরআউন তার সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত 
করেছিল এবং সৎপথ দেখায়নি। (৮০) হে বনী-ইসরাঈল। আমি 
তোমাদেরকে তোমাদের শক্রর কবল থেকে উদ্ধার করেছি, তুর পাহাড়ের 
দক্ষিণ পারে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দান করেছি এবং তোমাদের কাছে 
“মান্না ও “সালওয়া' নাযিল করেছি। (৮১) বলেছি £ আমার দেয়া পবিত্র 
বন্তসমূহ খাও এবং এতে সীমালংঘন করো না, তা হলে তোমাদের উপর 
আমার ক্রোধ নেমে আসবে এবং যার উপর আমার ক্রোধ নেমে আসে সে 
ধ্বংস হয়ে যায়। (৮২) আর যে তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম 
করে অতঃপর সৎপথে অটল থাকে, আমি তার প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল। 
(৮৩) হে মূসা, তোমার সম্প্রদায়কে পেছনে ফেলে তুমি ত্বরা করলে কেন? 
(৮৪) তিনি বললেন £এই তো তারা আমার পেছনে আসছে এবং হে আমার 
পালনকর্তা, আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এলাম, যাতে তুমি সন্ত্ট হও। 
(৮৫) বললেন £ আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি তোমার পর 
এবং সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। (৮৬) অতঃপর মূসা তার 
সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলেন তুদ্ধ ও অনুতপ্ত অবস্থায়। তিনি বললেন £ 
হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদেরকে একটি উত্তম 
প্রতিশ্রুতি দেননি? তবে কি প্রতিশ্রুতির সময়কাল তোমাদের কাছে দীর্ঘ 
হয়েছে, না £তাষরা চেয়েছ যে, তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার 
ক্রোধ নেমে আসুক, যে কারণে তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ 
করলে? 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


301323135 যখন সত্য ও মিথ্যা, মু’জেযা ও যাদুর চূড়ান্ত 
লড়াই ফেরাউন ও ফেরাউন-বংশীয়দের কোমর ভেঙ্গে দিল এবং মুসা ও 
হারুন (আঃ)-এর নেতৃত্বে বনী-ইসরাঈল এব্যবদ্ধ হয়ে গেল, তখন 
তাদেরকে সেখান থেকে হিজরত করার আদেশ দান করা হল। কিন্ত 
ফেরাউনের পশ্চান্ধাবন এবং সামনে পথিমধ্যে সমুদ্র অস্তরায় হওয়ার 
আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। তাই মুসা (আঃ)-কে এই দুইটি বিষয় সম্পর্কে 
নিশ্চিন্ত করার উদ্দেশে বলা হল যে, সমুদ্রে লাঠি মারলেই মাঝখান দিয়ে 
শু্ক পথ হয়ে যাবে এবং পশ্চা্দিক থেকে ফেরাউনের পশ্চান্ধাবনের 
আশঙ্কা থাকবে না। এর বিস্তারিত ঘটনা এ সূরাতেই উল্লেখ করা হয়েছে। 

মুসা (আঃ) সমুদ্রে লাঠি মারতেই তাতে বারটি সড়ক নির্মিত হয়ে 
গেল। প্রত্যেক সড়কের উভয় পার্শ্বে পানির স্তূপ জমাট বরফের ন্যায় 
পাহাড়সম দণ্ডায়মান হয়ে গেল এবং মাঝখান দিয়ে শু্ষ পথ দৃষ্টিগোচর 
হল। সূরা শুআরায় বলা হয়েছেঃ (88354656496 বারটি 
সড়কের মধ্যবর্তী পানির প্রাটীরকে আল্লাহ্‌ তাআলা এমন করে দিলেন যে, 
এক সড়ক অতিক্রমকারীরা অন্য সড়ক অতিক্রমকারীদেরকে দেখত এবং 
কথাবার্তাও বলত। অন্যান্য গোত্রের কি অবস্থা হয়েছে, প্রত্যেকের থেকে 
এই দুশ্চিন্তা দূর করার উদ্দেশে এরূপ করা হয়েছিল। (কুরতুবী) 

মিসর থেকে বের হওয়ার সময় বনী-ইসরাঈলের কিছু অবস্থা £ 
তাদের সংখ্যা ও ফেরাউনী সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা £ তফসীরে রুল 
মা’ আনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, মুসা (আঃ) রাত্রির সুচনাভাগে 
বনী-ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর থেকে ভূমধ্যসাগরের দিকে রওয়ানা হয়ে 
যান। বনী-ইসরাঈল ইতিপূর্বে শহরবাসীদের মধ্যে প্রচার করে দিয়েছিল 
যে, তারা ঈদ উৎসব পালন করার জন্যে বাইরে যাবে। এই বাহানায় তারা 
ঈদের পরে ফেরৎ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিবতীদের কাছ থেকে কিছু 
অলংকার পত্র ধার করে নেয়। বলী-ইসরাঈলের সংখ্যা তখন ছয় লাখ তিন 
হাজার এবং অন্য রেওয়ায়েতে ছয় লাখ সত্তর হাজার ছিল। এগুলো 
ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিধায় অতিরঞ্জিত হতে পারে। তবে কোরআন পাক 
ও হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, তাদের বারটি গোত্র ছিল এবং 
প্রত্যেক গোত্রের জনসংখ্যা ছিল বিপুল। এটাও খোদায়ী কুদরতের একটি 
বহিঃপ্রকাশ ছিল যে, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর আমলে বনী ইসরাঈল 
যখন মিসরে আগমন করে, তখন তারা বার ভাই ছিল। এখন বার ভাইয়ের 
বার গোত্রের এত বিপুল সংখ্যক লোক মিসর থেকে বের হল যে, তাদের 
সংখ্যা ছয় লাখেরও অধিক বর্ণনা করা হয়। ফেরাউন তাদের মিসর 
ত্যাগের সংবাদ অবগত হয়ে সৈন্যবাহিনীকে একত্রিত করল। তাদের মধ্যে 
সত্তর হাজার কৃষ্ণ বর্ণের ঘোড়া ছিল এবং অগ্রবর্তী বাহিনীতে সাত লাখ 
সওয়ার ছিল। পশ্চাদ্দিক থেকে সৈন্যদের এই সয়লাব এবং সামনে ভূমধ্য 
সাগর দেখে বনী-ইসরাঈল ঘাবড়ে গেল এবং মুসা (আঃ)-কে বললঃ 
ও অর্থাৎ আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। মুসা (আঃ) সা্না দিয়ে 
বললেনঃ 5২৮%] আমার সাথে আমার পালনকর্তা 
আছেন। তিনি আমাকে পথ দেখাবেন। এরপর তিনি আল্লাহ্র নির্দেশে 
সমুদ্রে লাঠি মারলেন এবং তাতে বারটি গোত্র এসব সড়ক দিয়ে সমুদ্র পার 
হয়ে গেল। ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী সেখানে পৌছে এই বিস্ময়কর 
দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেল যে, সমুদ্রের বুকে এই রাস্তা কিভাবে তৈরী 
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হয়ে গেল! কিন্ত ফেরাউন সগর্বে সৈন্যদেরকে বলল £ এগুলো সব আমার 
প্রতাপের লীলা। এর কারণে সমুদ্রের প্রবাহ স্তব হয়ে রাস্তা তৈরী হয়ে 
গেছে। একথা বলে তৎক্ষণাৎ সে সামনে অগ্রসর হয়ে নিজের ঘোড়া 
সমুদ্রের পথে চালিয়ে দিল এবং গোটা সৈন্যবাহিনীকে পশ্চাতে আসার 
আদেশ দিল। যখন ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনীসহ সামুদ্রিক পথের 
মধ্যখানে এসে গেল এবং একটি লোকও তীরে রইল না, তখন আল্লাহ্‌ 
তাআলা সমুদরকে প্রবাহিত হওয়ার আদেশ দিলেন এবং সমুদ্রের সকল 
অংশ পরস্পর মিলিত হয়ে গেল । (45450152225 
বাক্যের সারমর্ম তাই।_ (রুহুল-মা’ আনী) 
6529:8৩3৬2535$ ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি 
পাওয়া এবং সমুদ্র পার হওয়ার পর আল্লাহ্‌ তাআলা মুসা (আঃ) কে এবং 
তার মধ্যস্থতায় বনী-ইসরাঈলকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তারা ত্র পর্বতের 
দক্ষিণ পাশ চলে আসুক, যাতে মুসা (আঃ)-কে তওরাত প্রদান করা যায় 
এবং বনী-ইসরাঈল স্বয়ং তার বাক্যালাপের গৌরব প্রত্যক্ষ করে। 
৩8496414495 এটা তখনকার ঘটনা, যখন বনী 

ইসরাঈল সমুদ্র পার হওয়ার পর সামনে অগ্রসর হয় এবং তাদেরকে একটি 
পবিত্র শহরে প্রবেশ করার আদেশ দেয়া হয়। তারা আদেশ অমান্য করে। 
তখন সাজা হিসেবে তাদেরকে তীহ্‌ নামক উপত্যকায় আটক করা হয়। 
তারা চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই উপত্যকা থেকে বাইরে যেতে সক্ষম হয়নি। 
এই শাস্তি সত্বেও মুসা (আঃ)_ এর বরকতে তাদের উপর বন্দীদশায়ও 
নানা রকম নেয়ামত বর্ষিত হতে থাকে। 

“মান্না” ও “সালওয়া” ছিল এইসব নেয়ামতের অন্যতম, যা তাদের 
আহারের জন্যে দেয়া হত। 

যখন মুসা (আঃ)ও বনী-ইসরাঈল ফেরাউনের পশ্চাদ্ধাবন ও সমুদ্র 
থেকে উদ্ধার পেয়ে সামনে অগ্রসর হল, তখন এক প্রতিমাপূজারী 
সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে তারা গমন করল। এই সম্প্রদায়ের পৃজাপাট দেখে 
বনী-ইসরাঈল বলতে লাগল £ তারা যেমন উপস্থিত ও ইন্্রিয়গ্াহ্য বস্তুকে 
খোদা বানিয়ে নিয়েছে, আমাদের জন্যেও এমনি ধরণের কোন খোদা 
বানিয়ে দাও। মুসা (অঃ) তাদের বোকামীসুলভ দাবীর জওয়াবে বললেনঃ 
তোমরা তো নেহাতই মূর্খ। এই প্রতিমাপূজারী সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যাবে। 
তাদের কর্মপন্থা সম্পূর্ণ বাতিল। (75325153225 
329340৮522 2৯ তখন আল্লাহ্‌ তাআলা মুসা (আঃ)-কে 
ওয়াদা দিলেন যে, তুমি বনী-ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে ত্র পর্বতে চলে 
এস। আমি তোমাকে তওরাত দান করব। এটা তোমার ও তোমার 
সম্প্রদায়ের জন্যে কর্মপন্থা নির্দেশ করবে। কিন্তু তওরাত লাভ করার পূর্বে 
তোমাকে ত্রিশ দিন ও ত্রিশ রাত অবিরাম রোযা রাখতে হবে। এরপর দশ 
দিন আরও বৃদ্ধি করে এই মেয়াদ চল্লিশ দিন করে দেয়া হল। মূসা (অঃ) 
বনী-ইসরাঈলসহ তৃর পর্বতের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আল্লাহ্‌ 
ভাআলার এই ওয়াদাদৃষ্টে মূসা (আঃ)-এর আগ্রহ ও ওঁৎসুক্যের সীমা রইল 
না। তিনি তার সম্প্রদায়কে পশ্চাতে আসার আদেশ দিয়ে নিজে সাগ্রহে 
আগে চলে গেলেন এবং বলে গেলেন যে, আমি অর্থে পৌছে ত্রিশ 
দিবা-রাত্রির রোযা রাখব। আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা হারুন (আঃ) এর 
আদেশ মেনে চলবে। বনী-ইসরাঈল হারুন (আঃ)-এর সাথে পেছনে 
চলতে লাগল এবং মুসা (আঃ) দ্রুত গতিতে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে গেলেন। 


তার ধারণা ছিল যে, তারাও অনতিবিলম্বে তূর পর্বতের নিকটবর্তী হয়ে 
যাবে। কিন্তু তারা পথিমধ্যে গো-বৎস পূজার সম্মুখীন হয়ে গেল। 
বনী-ইসরাঈল তিন দলে বিভক্ত হয়ে গেল এবং মুসা (আঃ)-এর পশ্চাতে 
গমনের প্রক্রিয়া বানচাল হয়ে গেল। 


মূসা (আঃ) ত্র পর্বতে উপস্থিত হলে আল্লাহ্‌ তাআলা বললেনঃ 

৯৯৩০১৩৩491 হে মূসা,তুমি স্বীয় সম্প্রদায়কে পেছনে 
রেখে দ্রুত কেন চলে এলে। 

ত্বরা করা সম্পর্কে মূসা (আঃ)-কে প্রশ্ন ও তার রহস্য £ মুসা 
(আই) তার সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে আশা 
করেছিলেন যে, তারাও বোধ হয় তৃর পর্বতের নিকট পৌছে গেছে। তার 
এই ভ্রান্তি দূর করা এবং বনী ইসরাঈল যে গো-বৎস পুজায় লিপ্ত হয়েছে, 
এই খবর দেয়াই ছিল উপরোক্ত প্রশ্নের বাহ্যতঃ উদ্দেশ্য। (ইবনে-কাসীর) 
রুহুল-মা'আনীতে কাশশাফের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে £ এই প্রশ্নের 
কারণ ছিল মূসা (আঃ)- কে তার সম্প্রদায়ের শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে একটি 
বিশেষ নির্দেশ দেয়া এবং এই ত্বরা করার জন্যে হুশিয়ার করা যে, 
নবুওয়তের পদের তাগিদ অনুযায়ী কওমের সাথে থাকা, তাদেরকে দৃষ্টির 
সম্মুখে রাখা এবং সঙ্গে আনা উচিত ছিল। তার ত্বরা করার ফলশ্রুতিতে 
সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। এতে স্বয়ং ত্বরা করার কাজেরও 
নিন্দা করা হয়েছে যে, পয়গম্বরগণের মধ্যে এই ক্রটি না থাকা বাঞ্ছনীয়। 
“ইনতিসাফ” গ্রন্থের বরাত দিয়ে আরও বলা হয়েছে যে, এতে মুসা 
(আঃ)-কে কওমের সাথে সফর করার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয় যে, যে 
ব্যক্তি কওমের নেতা, তার পশ্চাতে থাকা উচিত; যেমন লৃত (আঃ)-এর 
ঘটনায় আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে নির্দেশ দেন যে, মুমিনদেরকে সাথে নিয়ে 
শহর থেকে বের হয়ে পড় এবং তাদেরকে অগ্নে রেখে তুমি সবার পশ্চাতে 
থাক।_ 55 

আল্লাহ্‌ তাআলার উল্লেখিত প্রশ্নের জওয়াবে মুসা (আঃ) নিজ ধারণা 
অনুযায়ী আরয করলেন £ আমার সম্প্দায়ও পেছনে পেছনে প্রায় এসেই 
গেছে। আমি একটু ত্বরা করে এসে গেছি; কারণ, নির্দেশ পালনে অগ্রে 
অগ্তে থাকা নির্দেশদাতার অধিক সন্থষ্টির কারণ হয়ে থাকে। তখন আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাকে বনী-ইসরাঈলের মধ্যে সংঘটিত গো-বৎস পূজার সংবাদ 
দেন যে, সামেরীর পথভ্রষ্ট করার কারণে তারা ফেৎনায় পতিত হয়েছে। 


সামেরী কে ছিল? কেউ কেউ বলেন £ সামেরী ফেরাউন বংশীয় 
কিবতী ছিল। সে মুসা (আঃ)-এর প্রতিবেশী এবং তার প্রতি বিশ্বাসী ছিল। 
মূসা (আই) যখন বনী ইসরাঈলকে সঙ্গে নিয়ে মিসর ত্যাগ করেন, তখন 
সেও সাথে রওয়ানা হয়। কারও কারও মতে সে বনী-ইসরাঈলেরই সামেরা 
গোত্রের সরদার ছিল। সিরিয়ার এই সামেরা গোত্র সুবিদিত। হযরত সাঈদ 
ইবনে যোবায়র বলেন £ এ পারস্য বংশোদ্ভূত লোক কিরমানের অধিবাসী 
ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন £ সে গো-বৎস পূজাকারী সম্প্রদায়ের 
লোক ছিল। কোনরূপে মিসর পৌছে সে বনী ইসরাঈলীদের ধর্মে দীক্ষা 
লাভ করে। কিন্তু তার অন্তরে ছিল কপটতা। (কুরতুবী) কুরতুবীর 
টীকায় কলা হয়েছে £ সে ভারতবর্ষের জনৈক হিন্দু ছিল এবং গো-পৃজা 
করত। সে মুসা (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর পুনরায় কুফর 
অবলম্বন করে অথবা প্রথম থেকেই কপট মনে ঈমান প্রকাশ করে। 

জনশ্রুতি এই £ সামেরীর নাম ছিল মূসা ইবনে যফর। ইবনে জরীর 
হযরত ইবনে আববাস থেকে বর্ণনা করেন যে, মুসা সামেরী যখন জন্মগ্রহণ 


১৯৫১ তফসীর মাআরেফুল কোরআন AMY 
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(4) তারা বলল £ আমরা তোমার সাথে কৃত ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি; 
কিন্ত আমাদের উপর ফেরআউনীদের অলংকারের বোঝা চাপিয়ে দেয়া 
হয়েছিল। অতঃপর আমরা তা নিক্ষেপ করে দিয়োছি। এমনিভাবে সামেরীও 
নিক্ষেপ করেছে। (৮৮) অতঃপর সে তাদের জন্য তৈরী করে বের করল 
একটা গো-বৎস-_একটা দেহ, যার মধ্যে গরুর শব্দ ছিল। তারা বলল £ 
এটা তোমাদের উপাস্য এবং মৃসারও উপাস্য, অতঃপর মুসা ভুলে গেছে। 
(৮৯) তারা কি দেখে না যে, এটা তাদের কোন কথার উত্তর দেয় না এবং 
তাদের কোন ক্ষতি ও উপকার করার ক্ষমতাও রাখে না? (৯০) হারুন 
তাদেরকে পুর্বে বলেছিলেন £ হে আমার কওম, তোমরা তো এই 
গো-বতস দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছ এবং তোমাদের পালনকর্তা 
দয়াময়। অতএব, তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ যেনে 
চল। (৯১) তারা বলল £ মূসা আমাদের কাছে ফিরে আসা পর্যন্ত আমরা 
সদাসবর্দা এর সাথেই সংযুক্ত হয়ে বসে থাকব। (১২) মূসা বললেন £ হে 
হারুন, তুমি যখন তাদেরকে পথভ্রষ্ট হতে দেখলে, তখন তোমাকে কিসে 
নিবৃত্ত করল? (১৩) আমার পদা্ক অনুসরণ করা থেকে? তবে তুষি কি 
আমার আদেশ অমান্য করেছ? (১৪) তিনি বললেন £ হে আমার 
জননী-তনয়, আমার শশ্র ও মাথার চুল ধরে আকষ্ণ করো না; আমি 
আশঙ্কা করলাম যে, তুমি বলবে ঃ তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি 
করেছ এবং আমার কথা স্বরণে রাখনি। (৯৫) মুসা বললেন £ হে সামেরী, 
এখন তোমার ব্যাপার কি? (৯৬) সে বলল £ আমি দেখলাম যা অন্যেরা 
দেখেনি। অতঃপর আমি সেই প্রেরিত ব্যাক্তির পদচিহ্নের নীচ থেকে এক 
মুঠি মাটি নিয়ে নিলাম। অতঃপর আমি তা নিক্ষেপ করলাম। আমাকে 
আমার মন এই মত্ত্রণাই দিল। (১৭) মূসা বললেন £ দূর হ, তোর জন্য সারা 
জীবন এ শান্তিই রইল যে, তুই বলবি £ ‘আমাকে স্পর্শ করো না' এবং 
তোর জন্যে একটি নিদিষ্ট ওয়াদা আছে, যার ব্যাতিক্রম হবে লা। তুই তোর 
সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য কর, যাকে তুই ঘিরে থাকতি। আমরা সেটি 
জালিয়ে দেবই। অতঃপর একে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে ছড়িয়ে দেবই। 









































করে তখন ফেরাউনের পক্ষ থেকে সমস্ত ইসরাঈলী ছেলে-সন্তানের হত্যার 
আদেশ বিদ্যমান ছিল। 


ফেরাউনী সিপাহীদের হাতে চোখের সামনে স্বীয় পুত্রহত্যার ভয়ে 
ভীতা জননী তাকে একটি জঙ্গলের গর্তে রেখে উপর থেকে ঢেকে দেয়। 
এদিকে আল্লাহ্‌ তাআলা জিবরাঈলকে শিশুর হেফাযত ও পানাহারের 
কাজে নিয়োজিত করলেন। তিনি তার এক অঙ্গুলিতে মধু, অন্য অঙ্গুলিতে 
মাখন এবং অপর অঙ্গুলিতে দুধ এনে শিশুকে চাটিয়ে দিতেন। অবশেষে 
সে গর্তের মধ্যে থেকেই বড় হয়ে গেল এবং পরিণামে কুফরে লিপ্ত হল ও 
বনী ইসরাঈলকে পথভ্রষ্ট করল। 

৬45 হযরত মুসা আঃ) জু ও স্ব 
অবস্থায় ফিরে এসে জাতিকে সম্বোধন করলেন এবং প্রথমে তাদেরকে 
আল্লাহ্‌ তাআলার ওয়াদা স্মরণ করালেন। এই ওয়াদার জন্যে তিনি 
বনী-ইসরাঈলকে নিয়ে তুর পর্বতের দক্ষিণ পাশে রওয়ানা হয়েছিলেন। 
সেখানে পৌছার পর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তওরাত প্রাপ্তির কথা ছিল। 
বলাবাহুল্য, তওরাত লাভ করলে বনী ইসরাঈলের ইহলৌকিক ও 
পারলৌকিক সকল উদ্দেশ্যই পূর্ণ হয়ে যেত। 


৩01 অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলার এই ওয়াদার পর 
তেমন কোন দীর্ঘ মেয়াদও তো অতিক্রান্ত হয়নি যে, তোমরা তা ভুলে 
যেতে পার। এমন তো নয় যে, সুদীর্ঘকাল অপেক্ষার পর তোমরা নিরাশ 
হয়ে ভিন্ন পথ অবলমুন করেছ। 

IS OSL SEIS SSA অর্থাৎ, ভুলে যাওয়ার 
অথবা অপেক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার তো কোন সম্ভাবনা নেই; এখন 


এছাড়া আর কি বলা যায় যে, তোমরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় পালনকর্তার 
গযব ডেকে আনছ। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

235,940 _ ৬ শব্দটি মীমের যবর এবং 
মীমের পেশযোগে ব্যবহৃত হয়। উভয়ের অর্থ এখানে স্ব-ইচ্ছা। উদ্দেশ্য 
এই যে, আমরা গো-বৎস পূজায় স্বেচ্ছায় লিপ্ত হইনি; বরং সামেরীর 
কাজ দেখে বাধ্য হয়েছি। বলাবাহুল্য,তাদের এই দাবী সর্বেব মিথ্যা ও 
ভিত্তিহীন। সামেরী অথবা তার কর্ম তাদেরকে বাধ্য করেনি। বরং তারা 
নিজেরাই চিন্তা-ভাবনার অভাবে তাতে লিপ্ত হয়েছে। অতঃপর তারা 
সামেরীর কর্মের ঘটনা বর্ণনা করেছে 

SAREE EGS - 55 শব্দটি১এর বহুরচন। 
অর্থ বোঝা। মানুষের পাপও কেয়ামতের দিন বোঝার আকারে পিঠে 
সওয়ার হবে, তাই পাপকে এ;» এবং পাপরাশিকে 19 বলা হয়। 2) 
শব্দের অর্থ এখানে অলংকার এবং কওম বলে ফেরাউনের কওমকে 
বোঝানো হয়েছে। বনী-ইসরাঈল ঈদের বাহানায় তাদের কাছ থেকে কিছু 
অলংকার ধার করেছিল এবং সেগুলো তাদের সাথে ছিল। এগুলোকে)1)/1 
তথা পাপের বোঝা বলার কারণ এই যে, ধারের কথা বলে গৃহীত এসব 
অলংকার ফেরত দেয়া কর্তব্য ছিল। যেহেতু ফেরত দেয়া হয়নি, তাই 
এগুলোকে পাপ বলা হয়েছে। ইতিপূর্বে উল্লেখিত ঘটনা থেকে জানা যায় 
যে, হযরত হারুন (আঃ) তাদেরকে এগুলো যে পাপ, সে সম্পর্কে হুশিয়ার 


৮৬৩ 


সুরা ত্োয়া-হযা 


AA 





করে সেগুলোকে একটি গর্তে ফেলে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। কোন 
কোন রেওয়ায়েতে আছে সামেরী তার কুমতলব চরিতার্থ করার জন্যে 
তাদেরকে বলেছিল এসব অলংকার অপরের ধন। এগুলো রাখা 
তোমাদের জন্যে বিপদস্বরূপ। তার এই কথা শুনে অলংকারগুলো গর্তে 
নিক্ষেপ করা হয়। 


কাফেরদের মাল মুসলমানদের জন্যে কখন হালাল ? এখানে প্রশ্ন হয় 
যে, যেসব কাফের মুসলিম রাষ্ট্রে আইন মান্য করে বসবাস করে এবং 
যেসব কাফেরের সাথে জান ও মালের নিরাপত্তা সম্পর্কিত কোন চুক্তি 
হয়, তাদের মাল তো মুসলমানদের জন্যে হালাল নয়, কিন্তু যেসব কাফের 
ইসলামী রাষ্ট্রের যিশ্মী নয় এবং যাদের সাথে কোন চুক্তিও হয়নি 
-_ফেকাহ্বিদদের পরিভাষায় যাদেরকে “কাফের হরবী’ বলা হয়, তাদের 
মাল মুসলমানদের জন্যে মূলতঃই হালাল। এমতাবস্থায় হারুন (আঃ) এই 
মালকে ১১১ তথা পাপ কেন বললেন এবং তাদের কবজা থেকে বের করে 
গর্তে নিক্ষেপ করার আদেশ কেন দিলেন? এর একটি প্রসিদ্ধ জওয়াব 
বিশিষ্ট তফসীরবিদগণ লিখেছেন যে, কাফের হরবীর মাল যদিও 
মুসলমানদের জন্যে হালাল, কিন্তু তা গনীমতের মালের (যুদ্ধলব্ব মালের) 
মতই বিধান রাখে। ইসলামপূর্ব কালে গনীমতের মাল সম্পর্কে এ আইন 
ছিল যে, তা কাফেরদের কবজা থেকে বের করে আনা জায়েয ছিল, 
কিন্তু মুসলমানদের জন্যে তা ব্যবহার করা ও ভোগ করা জায়েয নয়। 
বরং গনীমতের মাল একত্রিত করে কোন টিলা ইত্যাদির উপর রেখে দেয়া 
হত এবং আসমানী আগুন বেস ইত্যাদি) এসে তা গ্রাস করে ফেলত। 
এটাই ছিল তাদের জেহাদ কবুল হওয়ার আলামত। পক্ষান্তরে যে 
গনীমতের মালকে আসমানী আগুন গ্রাস করত না, সেই মাল জেহাদ 
কবুল না হওয়ার লক্ষণরূপে গণ্য হত। ফলে এরূপ মালকে অশুভ মনে 
করে কেউই তার কাছে যেত না। রসূল করীম (সাঃ)-এর শরীয়তে যেসব 
বিশেষ সুবিধা ও রেয়াত দেয়া হয়েছে, তন্মধ্যে গনীমতের মাল 
মুসলমানদের জন্যে হালাল করে দেয়াও অন্যতম। সহীহ্‌ মুসলিমের 
হাদীসে একথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। 

এই নীতি অনুযায়ী কিবতীদের যেসব মাল বনী-ইসরাঈলের 
অধিকারভুক্ত ছিল, সেগুলোকে গনীমতের মাল সাব্যস্ত করা হলেও 
তাদের জন্যে সেগুলো ভোগ করা বৈধ ছিল না। এ কারণেই এই মালকে 
1 পোপরাশি) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে এবং হযরত হারুন (আঃ) 
-এর আদেশে সেগুলো গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। 

ও _ অর্থাৎ, আমরা এসব অলংকারপাতি নিক্ষেপ করে 
দিয়েছি। উল্লেখিত হাদীসুল ফুতুনের বর্ণনা অনুযায়ী এই কাজ হযরত 
হারুন (আঃ)-এর নির্দেশে করা হয়েছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, 
সামেরী তাদেরকে প্ররোচিত করে অলংকারপাতি গর্তে নিক্ষেপ করিয়ে 
দেয়। এখানে উভয় কারণে সমাবেশ হওয়াও অবাস্তর নয়। 


24491৩১53 -হাদীসে ফুতুনে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের 
রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হারুন (আঃ) সব অলংকার গর্তে নিক্ষেপ 
করিয়ে আগুন লাগিয়ে দেন, যাতে সবগুলো গলে এক অবয়বে পরিণত 
হয় এবং মূসা (আঃ)-এর ফিরে আসার পর এ সম্পর্কে পরবর্তী পদক্ষেপ 
নির্ধারণ করা যায়। সবাই যখন নিজ নিজ অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করে 
দিল, তখন সামেরীও হাতের মুঠি বন্ধ করে সেখানে পৌছল এবং হারুন 
(আঃ)-কে জিজ্ঞেস করল £ আমিও নিক্ষেপ করব? হারুন (আঃ) মনে 
করলেন যে, তার হাতেও কোন অলংকার আছে, তাই তিনি নিক্ষেপ 





করার আদেশ দিয়ে দিলেন। তখন সামেরী হারুন (আঃ)-কে বলল £ 
আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক_আপনি আমার জন্যে এই মর্মে দোয়া 
করলেই আমি নিক্ষেপ করব_ নতুবা নয়। তার কপটতা ও কুফর হারুন 
(আঃ)-এর জানা ছিল না। তিনি দোয়া করলেন। তখন সে হাত থেকে যা 
নিক্ষেপ করল, তা অলংকারের পরিবর্তে মাটি ছিল। সে এই মাটি 
জিবরাঈল ফেরেশতার ঘোড়ার পায়ের নীচে থেকে স্রহ করেছিল। 
কারণ, একদা সে এই বিস্যুয়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিল যে, যে মাটিকে 
জিবরাঈলের ঘোড়ার পা স্পর্শ করে, সেখানেই সজীবতা ও জীবনের 
স্পন্দন সৃষ্টি হয়ে যায়। এতে সে বুঝে নিয়েছিল যে, এই মাটিতে জীবনের 
স্পন্দন নিহিত আছে। শয়তানের প্ররোচনায় সে এই মাটির দ্বারা একটি 
জীবিত গো-বৎস তৈরী করতে উদ্যত হল। মোটকথা, এই মাটির নিজস্ব 
প্রতিক্রিয়া হোক কিংবা হারুন (আঃ)-এর দোয়ার বরকতে 
হোক-_অলংকারাদির গলিত স্তূপ এই মাটি নিক্ষেপের এবং হারন 
(আঃ)-এর দোয়া করার সাথে সাথেই একটি জীবিত গো-বৎসে পরিণত 
হয়ে আওয়াজ করতে লাগল। যে রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, সামেরীই 
বনী-ইসরাঈলকে অলংকারাদি গর্তে নিক্ষেপ করতে প্ররোচিত করেছিল, 
তাতে এ কথাও উল্লেখিত হয়েছে যে, সে অলংকারাদি গলিয়ে একটি 
গো-বৎসের মূর্তি তৈরী করে নিয়েছিল, কিন্তু তাতে প্রাণ ছিল না। 
উপরোক্ত মাটি নিক্ষেপের পর তাতে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। এসব রেওয়ায়েত 
কুরতুবী ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিধায় 
এগুলো বিশ্বাস করা যায় না। তবে এগুলোকে মিথ্যা বলারও কোন প্রমাণ 
নেই। 


345424750 -অৰ্থাৎ, সামেরী এসব অলঙ্কার 
দ্বারা একটি গো-বৎস অবয়ব তৈরী করে নিল, তাতে গরুর আওয়াজ 
ছিল। -.-+ (অবয়ব) শব্দ দৃষ্টে কোন কোন তফসরীবিদ বলেছেন যে, এটা 
অবয়ব ও দেহ ছিল-- তাতে প্রাণ ছিল না। তবে বিশেষ এক কারণে তা 
থেকে আওয়াজ বের হচ্ছিল। অধিকাংশ তফসীরবিদের উক্তি প্রথমেই 
বর্ণিত হয়েছে যে, তাতে প্রাণ ছিল। 

(58855405480045 অৰ্থাৎ, আওয়াজরত গো-বতস 
দেখে সামেরী ও তার সঙ্গীরা অন্যদেরকে বলল $ এটাই তোমাদের এবং 
মৃসার খোদা। কিন্ত মুসা বিভ্রান্ত হয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। এ পর্যন্ত 
বনী-ইসরাঈলের অসার ওযর বর্ণিত হল। মুসা (আঃ)-এর ক্রোধ দেখে 
তারা এই ওযর পেশ করেছিল। এরপর £ 

359052585594550205 Sf বাক্যে 
তাদের নির্বুদ্ধিতা ও পথভ্রষ্টতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, বাস্তবে যদি একটি 
গো-বৎস জীবিত হয়ে গরুর মত আওয়াজ করতে থাকে, তবে এই 
জ্ঞানপাপীদের একথা তো চিন্তা করা উচিত ছিল যে, এর সাথে খোদায়ীর 
কি সম্পর্ক? যে ক্ষেত্রে গো-বৎসটি তাদের কথার কোন জওয়াব দিতে 
পারে না এবং তাদের কোন উপকার অথবা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না, 


সে ক্ষেত্রে তাকে খোদা মেনে নেয়ার নির্বুদ্ধিতার পেছনে কোন যুক্তি আছে 
কি? 


অ 524963990, এখানে অনুসরণের এক অর্থ 
তো তাই, মুসা (আঃ)-এর কাছে তূর পর্বতে চলে যাওয়া। কোন কোন 


তফসীরবিদ অনুসরণের এরূপ অর্থ করেছেন যে, তারা যখন পথভ্রষ্ট হয়ে 
গেল, তখন তুমি তাদের মোকাবেলা করলে না কেন? কেননা, আমার 
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মম 


উপস্থিতিতে এরূপ হলে আমি নিশ্চিতই তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ও যুদ্ধ 
করতাম। তোমারও এরূপ করা উচিত ছিল। 

উভয় অর্থের দিক দিয়ে হারুন (আঃ)-এর বিরুদ্ধে মুসা (আঃ)-এর 
অভিযোগ ছিল এই যে, এহেন পথভ্রষ্টতায় হয় তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ 
করতে, না হয় তাদের থেকে পৃথক হয়ে আমার কাছে চলে আসতে। 
তাদের সাথে সহ-অবস্থান মুসা (আঃ)-এর মতে ভ্রান্ত ও অন্যায় ছিল। 
হারুন আঃ) এই কঠোর ব্যবহার সত্বেও শিষ্টাচারের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য 
রেখে মূসা (আঃ)-কে নরম করার জন্য 'হে আমার জননী-তনয়' বলে 
সম্বোধন করলেন। এতে কঠোর ব্যবহার না করার প্রতি বিশেষ ইঙ্গিত 
ছিল। অর্থাৎ, আমি তো তোমার ভ্রাতা বৈ শক্ত নই। তাই আমার ওযর 
শুনে নাও। অতঃপর হারূন (আঃ) এরূপ ওযর বর্ণনা করলেন £ আমি 
আশঙ্কা করলাম যে, তোমার ফিরে আসার পূর্বে যদি আমি তাদের বিরুদ্ধে 
জেহাদে অবতীর্ণ হই অথবা তাদেরকে ত্যাগ করে বার হাজার সঙ্গী নিয়ে 
তোমার কাছে চলে যাই, তবে বনী-ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ দেখা দেবে। 
তুমি রওয়ানা হওয়ার সময় 24.519 50, 343! বলে আমাকে 
সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছিলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের মধ্যে 
বিভেদ সৃষ্টি হতে দেইনি। (কারণ, এরূপ সস্তাবনা ছিল যে, তুমি ফিরে 
এলে তারা সবাই সত্য উপলব্ধি করবে এবং ঈমান ও তওহীদে ফিরে 
আসবে।) কোরআন পাকের অন্যত্র হারুন (আঃ)-এর ওযরের মধ্যে এ 
কথাও রয়েছে £ (%245/58535550501, অর্থাৎ, 
বনী-ইসরাঈল আমাকে শক্তিহীন ও দুর্বল মনে করেছে। কেননা, অন্যদের 
মোকাবেলায় আমার সঙ্গী-সাথী ছিল নগণ্য সংখ্যক। তাই তারা আমাকে 
হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। 

{১৩45344345 -(অৰ্থাৎ অন্যেরা যা দেখেনি, আমি তা 
দেখেছি।) এখানে জিবরাঈল ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে। তাকে 
দেখার ঘটনা সম্পর্কে এক রেওয়ায়েত এই যে, যেদিন মুসা (আঃ)-এর 
মুজেযায় ভূমধ্যসাগরে শুষ্ক রাস্তা হয়ে যায়, বনী-ইসরাঈল এই রাস্তা 
দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে যায় এবং ফেরাউনী সৈন্যবাহিনী সাগরে নিমজ্জিত 
হয়, সেদিন জিবরাঈল ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। 
দ্বিতীয় রেওয়ায়েত এই যে, সাগর পাড়ি দেয়ার পর মূসা (আঃ)-কে তুর 
পর্বতে গমনের আদেশ শোনানোর জন্যে জিবরাঈল ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে 
এসেছিলেন। সামেরী তাকে দেখেছিল, অন্যেরা দেখেনি। ইবনে আব্বাসের 
এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী এর কারণ এই যে, সামেরী স্বয়ং জিবরাঈলের 
হাতে লালিত-পালিত হয়েছিল। তার জননী তাকে গর্তে নিক্ষেপ করলে 
জিবরাঈল প্রত্যহ তাকে খাদ্য পৌছানোর জন্যে আগমন করতেন। ফলে 
সে জিবরাঈলের পরিচিত ও ঘনিষ্ট ছিল। অন্যদের সাথে পরিচিত ছিল 
না।_বৈয়ানুল-কোরআন) 

JAILS রসূল বলে এখানে আল্লাহ্‌ প্রেরিত 
জিবরাঈলকে বোঝানো হয়েছে। সামেরীর মনে শয়তান একথা জাগ্রত 
করে দেয় যে, জিবরাঈলের ঘোড়ার পা যেখানে পড়ে, সেখানকার মাটিতে 
জীবনের বিশেষ প্রভাব থাকবে। তুমি এই মাটি তুলে নাও। সে পদচিহের 
মাটি তুলে নিল। ইবনে-আববাসের রেওয়ায়েতে একথা বর্ণিত হয়েছে £ 

সামেরীর মনে আপনা-আপনি জাগল যে, পদচিহ্নের মাটি যে 
বস্তুর উপর নিক্ষেপ করে বলা হবে যে, অমুক বস্তু হয়ে যা, তা তাই হয়ে 








যাবে। কেউ কেউ বলেন £ সামেরী ঘোড়ার পদচিহ্নের এই প্রভাব প্রত্যক্ষ 
করেছিল যে, যেখানেই এর পা পড়ে, সেখানেই অনতিবিলম্বে সবুজ বনানী 
সৃষ্টি হয়ে যায়। এ থেকেই সে বুঝে নেয় যে, এই মাটিতে জীবনের প্রভাব 
রয়েছে।--(কামালাইন) তফসীরে রুহুল মা’আনীতে এ তফসীরকেই 
সাহাবী, তাবেয়ী এবং বিশিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য তফসীরবিদদের থেকে বর্ণিত 
বলা হয়েছে, অতঃপর এর বিরুদ্ধে আজ-কালকার বাহ্যদরশীদের পক্ষ 
থেকে যেসব আপত্তি উথ্থাপন করা হয়েছে, সেগুলো খণ্ডন করা 
হয়েছে।__বয়ানুল-কোরআন) 

এরপর বনী-ইসরাঈলের স্তুপীকৃত অলঙ্কারাদি দ্বারা যখন সে একটি 
গোঁবৎসের অবয়ব তৈরী করল, তখন নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী এই মাটি 
গো-বৎসের ভেতরে নিক্ষেপ করল। আল্লাহ্‌র কুদরতে তাতে জীবনের 
চিহ্ন ফুটে উঠল এবং গো-বৎসটি হাম্বারব করতে লাগল। হাদীসে-ফুতুনে 
বলা হয়েছে যে, সামেরী হারুন (আঃ)-কে বলেছিল £ আমি মুঠির 
ভেতরের বস্তু নিক্ষেপ করব কিন্তু শর্ত এই যে, আপনি আমার মনোবাঞ্ছা 
পূর্ণ হওয়ার জন্য দোয়া করবেন। হারান (আঃ) তার কপটতা ও গো-বৎস 
পুজার বিষয়ে অবগত ছিলেন না, তাই দোয়া করলেন। সে পদচিহ্নের 
মাটি তাতে নিক্ষেপ করল। তখন হারুন (আঃ)-এর দোয়ার বরকতে তাতে 
জীবনের চিহ্ন দেখা দিল। এক রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে পূর্বেই বলা 
হয়েছে যে, পারস্য অথবা ভারতবর্ষের অধিবাসী এই সামেরী গো-পুজারী 
সম্প্রদায়ের লোক ছিল। মিসরে পৌছে সে মূসা (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করে, অতঃপর ধর্মত্যাগী হয়ে যায় অথবা পূর্বেই কপটতা করে 
বিশ্বাস স্থাপন করে, এরপর তার কপটতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই বিশ্বাস 
প্রকাশের বদৌলতে সে বনী-ইসরাঈলের সাথে সাগর পার হয়ে যায়। 


IOLA হযরত মুসা 

(আঃ) সামেরীর জন্যে পার্থিব জীবনে এই শাস্তি ধার্য করেন যে, সবাই 
তাকে বর্জন করবে এবং কেউ তার কাছে ধেঁষবে না। তিনি তাকেও নির্দেশ 
দেন যে, কারও গায়ে হাত লাগাবে না। সারা জীবন এভাবেই সে বন্য জ 
স্তদের ন্যায় সবার কাছ থেকে আলাদা থাকবে। সম্ভবতঃ এই শাস্তিটি 
একটি আইনের আকারে ছিল, যা পালন করা তার জন্যে এবং অন্যান্য 
বনী-ইসরাঈলীর জন্যে মুসা (আঃ)-এর তরফ থেকে অপরিহার্য করে দেয়া 
হয়েছিল। এটাও সম্ভবপর যে, আইনগত শাস্তির উর্ধে স্বয়ং তার সততায় 
খোদায়ী কুদরতে এমন বিষয় সৃষ্টি হয়েছিল, যদ্দরুন সে নিজেও অন্যকে 
স্পর্শ করতে পারত না এবং অন্যেরাও তাকে স্পর্শ করতে পারত না; 
যেমন এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, মূসা (আঃ)-এর বদ-দোয়ায় তার মধ্যে 
এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যে, সে কাউকে হাত লাগালে অথবা কেউ 
তাকে হাত লাগালে উভয়েই জ্রাত্রাস্ত হয়ে যেত।_-(মা' আলেম) এই 
ভয়ে সে সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে উদৃভ্রান্তের মত ঘোরাফেরা করত। 
কাউকে নিকটে আসতে দেখলেই সে চীৎকার করে বলতঃ ৮১ 
অর্থাৎ, আমাকে কেউ স্পর্শ করো না। 


সামেরীর শাস্তির ব্যাপারে একটি রহস্য £ রুহুল-মা"আলী গ্রন্থে 
বাহরে-মুহীতের বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে, মূসা (আঃ) সামেরীকে হত্যা 
করার সংকল্প করেছিলেন; কিন্তু তার বদান্যতা ও জনসেবার কারণে 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে হত্যা করতে নিষেধ করে দেন। - 


বেয়ানুল-কোরআন) 
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(৯৮) তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহই, যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ 
নেই। সব বিষয় তার জ্ঞানের পরিধিভূক্ত। (৯৯) এমনিভাবে আমি পুরেযা 
ঘটেছে, তার সংবাদ আপনার কাছে বর্ণনা করি। আমি আমার কাছ থেকে 
আপনাকে দান করেছি পড়ার র্থ। (১০০) যে এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, 
সে কেয়ামতের দিন বোঝা বহন করবে। (১০১) তারা তাতে চিরকাল থাকবে 
এবং কেয়ামতের দিন এই বোঝা তাদের জন্যে মন্দ হবে। (১০২) যেদিন 
শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, সে দিন আমি অপরাধীদেরকে সমবেত করব 
নীল চক্ষু অবস্থায়। (১০৩) তারা চুপিসারে পরস্পরে বলাবলি করবে £ 
তোমরা মাত্র দশ দিন অবস্থান করেছিলে । (১০৪) তারা কি বলে তা আমি 
ভালোভাবে জানি। তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত উত্তম পথের অনুসারী সে 
বলবে £ তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে। (১০৫) তারা আপনাকে 
পাহাড় সম্পকে প্রশ্ন করে। অতএব, আপনি বলুন £ আমার পালনকর্তা 
পাহাড়সমূহকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। (১০৬) অতঃপর 
পৃথিবীকে মসৃণ সমতলভূমি করে ছাড়বেন। (১০৭) তুমি তাতে মোড় ও 
টিলা দেখবে না। (১০৮) সেই দিন তারা আহবানকারীর অনুসরণ করবে, 
যার কথা এদিক-সোদিক হবে না এবং দয়াময় আল্লাহ্‌র ভয়ে সব শব্দ ক্ষীণ 
হয়ে যাবে। সুতরাং মৃদু গুঞ্জন ব্যতীত তুমি কিছুই শুনবে না। (১০৯) দয়াময় 
আল্লাহ্‌ যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন সে ছাড়া কারও 
সুপারিশ সেদিন কোন উপকারে আসবে না। (১০) তিনি জানেন যা কিছু 
তাদের সামনে ও পশ্চাতে আছে এবং তারা তাকে জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত করতে 
পারে না। (১১১) সেই চিরজীব চিরস্থায়ী সামনে সব মুখমণ্ডল অবনমিত 
হবে এবং সে ব্যার্থ হবে যে জুলুমের বোঝা বহন করবে। (১১২) যে ঈমানদার 
অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করে, সে জুলুম ও ক্ষতির আশঙ্কা করবে না। 
(১১৩) এমনিভাবে আমি আরবী ভাষায় কোরআন নাফিল করেছি এবং এতে 
নানাভাবে সতকর্বাণী ব্যক্ত করেছি, যাতে তারা আল্লাহীরু হয় অথবা 
তাদের অন্তরে চিন্তার খোরাক যোগায় 
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Z -(অর্থাৎ, আমরা একে আগুনে পুড়িয়ে দেব।) এখানে প্রশ্ন 
হয় যে, এই গো-বৎসটি স্বর্ণ রৌপ্যের অলংস্কারাদি দ্বারা নির্মিত ছিল। 
এমতাবস্থায় একে আগুনে পোড়ানো হবে কিরূপে? কেননা, স্বর্ণ-রৌপ্য 
গলিত ধাতৃ_দগ্য হওয়ার নয়। উত্তর এই, প্রথমতঃ এ বিষয়ে মতভেদ 
আছে যে, গো-বৎসের মধ্যে জীবনের চিহ্ন ফুটে উঠার পরও তা 
স্বর্ণ রৌপ্যই রয়ে গেছে, না এর স্বরূপ পরিবর্তিত হয়ে রক্তমাংস সম্পন্ন 
হয়ে গেছে। রক্তমাংসের গো-বৎস হয়ে থাকলে তাকে পোড়ানোর অর্থ 
হবে জবাই করে পুড়িয়ে দেয়া এবং স্বর্ণ রৌপ্যের গো-বৎস হলে 
পোড়ানোর অর্থ হবে রেতি দ্বারা ঘসে ঘসে কণা করে দেয়া 
(দুররে-মনসূর) অথবা কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পোড়ানো।- 
(রহুল-মা’ আনী) অলৌকিকভাবে দগ্ব করাও অবাস্তব নয়। - 
'য়ানুল-কোরআন) 
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1% ৬35248655 বিশিষ্ট তফসীরবিদদের সর্বসম্মত মতে 
এখানে $১ বলে কোরআন বোঝানো হয়েছে। 


(2825094559৬ we, বে বজি 
কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কেয়ামতের দিন সে বিরাট পাপের 
বোঝা বহন করবে। কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া বিভিন্নভাবে হতে 
পারে; যথা_ কোরআন তেলাওয়াত না করা, কোরআন পাঠ শিক্ষা করার 
চেষ্টা না করা, কোরআন ভুল পাঠ করা, অক্ষরসমূহের উচ্চারণ শুদ্ধ না 
করা, শুদ্ধ পড়লেও উদাসীন হয়ে কিংবা অযত্বে পাঠ করা, জাগতিক অর্থ 
ও সম্মান লাভের বাসনায় পাঠ করা। এমনিভাবে কোরআনের বিধানাবলী 
বোঝার চেষ্টা না করাও কোরআন থেকে মুখ ফিরানোর শামিল। বোঝার 
পর তা আমলে না আনা কিংবা বিরুদ্ধাচরণ করা চূড়ান্ত পর্যায়ের মুখ 
ফিরানো। মোটকথা, কোরআনের হকের প্রতি বেপরওয়া হওয়া খুব বড় 
গোনাহ্‌। কেয়ামতের দিন এই গোনাহ্‌ ভারী বোঝা হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির 
পিঠে চেপে বসবে। হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষের মন্দ কর্ম ও গোনাহ্‌কে 
কেয়ামতের দিন ভারী বোঝার আকারে পিঠে চাপানো হবে। 


5415732 -হ্যরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন £ জনৈক বেদুঈন 
রসূলুল্লাহ সোঃ)-কে প্রশ্ন করল £ 2+ (ছুর) কি? তিনি বললেন £ শিঙ্গা। 
এতে ফুৎকার দেয়া হবে। অর্থ এই যে, 2৮ শিঙ্গা এর মতই কোন বস্তু 
হবে। এতে ফেরেশতা ফুৎকার দিলে সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। এর 
প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ্‌ তাআলাই জানেন। 


৮৬৬ তফসীর মাআরেফুল ক্রোরআন ANN 
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(১১৪) সত্যিকার অধীশবর আল্লাহ্‌ মহান। আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র ওহী 
সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আপনি কোরআন গ্রহণের ব্যপারে তাড়াহুড়া করবেন না 
এবং বলুন £ হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। (১১৫) আমি 
ইতিপূর্বে আদমকে নিদদের্শ দিয়েছিলোম। অতঃপর সে ভুলে গিয়েছিল এবং 
আমি তার মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি। (১১৬) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে 
বললাম £ তোমরা আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই 
সেজদা করল। সে অমান্য করল। (১১৭) অতঃপর আমি বললাম £ হে 
আদম, এ তোমার ও তোমার স্ব্রীর শক্র, সুতরাং সে যেন বের করে না দেয় 
তোমাদের জান্নাত থেকে। তাহলে তোমরা কষ্টে পতিত হবে। (১১৮) 
তোমাকে এই দেয়া হল যে, তুমি এতে ক্ষুধার্ত হবে না এবং বস্বহীন হবে 
না। (১১৯) এবং তোমার পিপাসাও হবে না এবং রৌছেও কষ্ট পাবে না। 
(১২০) অতঃপর শয়তান তাকে দিল, বলল £ হে আদম, আমি কি 
তোমাকে বলে দেব অনস্তকাল থাকার বৃক্ষের কথা এবং অবিনশ্বর 
রাজত্বের কথা? (১২১) অতঃপর তারা উভয়েই এর ফল ভক্ষণ করল, 
তখন তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান খুলে গেল এবং তারা জামাতের 
বৃক্ষ-পত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে শুরু করল। আদম তার 
পালনকর্তার অবাধ্যতা করল, ফলে সে পথত্রাস্ত হয়ে গেল। (১২২) এরপর 
তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি মনোযোগী হলেন এবং 
তাকে সুপথে আনয়ন করলেন। (১২৩) তিনি বললেন £ তোমরা উভয়েই 
এখান থেকে এক সঙ্গে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শক্র। এরপর 
যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়েত আসে, তখন যে আমার 
বণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে লা এবং কষ্টে পতিত হবে না। 
(১২৪) এবং যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা 
সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উথিত করব। 
(১২৫) সে বলবে £ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় 
উত্িত করলেন? আমি তো চক্ষুম্মান ছিলাম। (১২৬) আল্লাহ্‌ বলবেন £ 
এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি 
সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাব। 
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4৫ এতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলা হয়েছে, আপনার নবুওয়তের 
প্রমাণ ও আপনার উম্মতকে হুঁশিয়ার করার জন্যে আমি পূর্ববর্তী 
পয়গস্বরগপের অবস্থা ও ঘটনাবলী আপনার কাছে বর্ণনা করি। তন্মধ্যে 
মূসা (আঃ)-এর বিস্তারিত ঘটনা এই আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। 
এসব কাহিনীর মধ্যে সর্বপ্রথম ও কোন কোন দিক দিয়ে সর্বাধিক গুরু 
তপূর্ণ হচ্ছে হযরত আদম (আঃ)-এর কাহিনী। এখান থেকে এই কাহিনী 
শুরু করা হয়েছে। এতে উম্মতে মুহাস্মদীকে হুঁশিয়ার করা উদ্দেশ্য যে, 
শয়তান মানব জাতির আদি শত্র। সে সর্বপ্রথম তোমাদের আদি 
পিতা-মাতার সাথে শক্রতা সাধন করেছে এবং নানা রকমের কৌশল, 
বাহানা ও শুভেচ্ছামূলক পরামর্শের জাল বিস্তার করে তাদেরকে 
পদস্থলিত করে দিয়েছে। এর ফলেই তাদের উদ্দেশ্যে জান্নাত থেকে 
মর্ত্যে অবতরণের নির্দেশ জারী হয় এবং জান্নাতের পোশাক ছিনিয়ে নেয়া 
হয়। এরপর আল্লাহ্‌ তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তন এবং ভুলের ক্ষমা পেয়ে 
তিনি রেসালত ও নবুওয়তের উচ্চ মর্যাদা প্রাপ্ত হন। তাই শয়তানী কুমন্ত্রণা 
থেকে মানব মাত্রেরই নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। ধর্মীয় বিধি-বিধানের 
ব্যাপারে শয়তানী প্ররোচনা ও অপকৌশল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে 
যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। 

(9435580359018-৬৩$ এখানে 
৬৬০ শব্দটি ১০1 অথবা ৮-০১ শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।-(বাহ্রে 
মুহীত) উদ্দেশ্য এই যে, এই ঘটনা সম্পর্কে আপনার অনেক পূর্বে আদম 
(আট)-কে তাকিদ সহকারে একটি নির্দেশ দিয়েছিলাম। অর্থাৎ, একটি 
নির্দিষ্ট বৃক্ষ সম্পর্কে বলেছিলাম যে, এই বৃক্ষের ফল-ফুল অথবা কোন 
অংশ আহার করো না, এমন কি এর নিকটেও যেয়ো না। এছাড়া জান্নাতের 
সব বাগ-বাগিচা ও নেয়ামত তোমাদের জন্যে অবারিত। সেগুলো ব্যবহার 
কর। আরও বলেছিলাম যে, ইবলীস তোমাদের শক্র। তার ক্মন্ত্রণা মেনে 
নিলে তোমাদের বিপদ হবে। কিন্তু আদম (আঃ) এসব কথা ভূলে গেলেন। 
আমি তার মধ্যে সংকল্পের দৃঢ়তা পাইনি। এখানে দুটি শব্দ ব্যবহৃত 
হয়েছে, ০১ ও ১০ লক্ষণীয় ০ শব্দের অর্থ ভূলে যাওয়া, অনবধান 
হওয়া এবং "১০ -এর শাব্দিক অর্থ কোন কাজের জন্যে সংকল্পকে দৃঢ় 
করা। এ শব্দদুয় দ্বারা এখানে কি বোঝানো হয়েছে, তা হৃদয়ঙ্গম করার 
পূর্বে একথা জেনে নেয়া জরুরী যে, আদম (আঃ) আল্লাহ্‌ তাআলার 
প্রভাবশালী পয়গম্বরগণের অন্যতম ছিলেন এবং সব পয়গম্বর গোনাহ্‌ 
থেকে পবিত্র থাকেন। 





প্রথম শব্দে বলা হয়েছে যে, আদম (আঃ) ভূলে লিপ্ত হয়ে পড়েন। 
ভূলে যাওয়া মানুষের ইচ্ছাধীন কাজ নয়। তাই একে পাপই গণ্য করা 
হয়নি। একটি সহীহ্‌ হাদীসে বলা হয়েছে £ | 
০৮1১ অর্থাৎ, আমার উম্মতের ভুলবশতঃ গোনাহ্‌ মাফ করে দেয়া 
হয়েছে। 


আদম (আই)-এর এই ঘটনা প্রথমতঃ নবুওয়ত ও রেসালতের 
ূর্বেকার। এই অবস্থায় পয়গস্থরগণের কাছ থেকে গোনাহ্‌ প্রকাশ পাওয়া 
আহলে সুন্নত ওয়াল জমাআতের কতক আলেমের মতে নিষ্পাপ হওয়ার 


পরিপন্থী নয়। দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতপক্ষে এটা একটা ভুল, যা গোলাহ্‌ নয়। 


১ সুরা ত্বোয়া-হা AW 
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কিন্তু আদম (অছ)-এর উচ্চ মর্তবা ও নৈকট্যের পরিপ্রেক্ষিতে একেও তার 
জন্যে গোনাহ্‌ সাব্যস্ত করা হয়েছে। ফলে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে ভরসনা 
করেন এবং সতর্ক করার জন্যে এই ভুলকে ৬-৮ (অবাধ্যতা) শব্দ 
দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। 


দ্বিতীয় "১ শব্দ ব্যবহার করে আয়াতে বলা হয়েছে, আদম (আঃ)-এর 
মধ্যে ॥% তথা সংকল্পের দৃঢ়তা পাওয়া যায়নি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, 
এর অর্থ কোন কাজে দৃঢ়সংকল্প হওয়া। আদম (আঃ) খোদায়ী নির্দেশ 
পালন করার পুরাপুরি সিদ্ধান্ত ও সংকল্প করে রেখেছিলেন, কিন্ত 
শয়তানের প্ররোচনায় এই সংকল্পের দৃঢ়তা ক্ষুণু হয় এবং ভুল তাকে 
বিচ্যুত করে দেয়। 

3 -আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ)-এর কাছ থেকে যে 
অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, এটা তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। এতে আদম সৃষ্টির পর 
সব ফেরেশতাকে আদমের উদ্দেশ্যে সেজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। 
ইবলীসও এই নির্দেশের আওতাভুক্ত ছিল। কেননা, তখন পর্যন্ত ইবলীস 
জান্নাতের ফেরেশতাদের সাথে একত্রে বাস করত। ফেরেশতারা সবাই 
সেজদা করল, কিন্তু ইবলীস অস্বীকার করল। অন্য আয়াতের বর্ণনা 
অনুযায়ী এর কারণ ছিল অহংকার। সে বলল £ আমি অন্িনির্মিত আর সে 
মৃত্তিকানির্মিত। অগ্নি মাটির তুলনায় উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কাজেই আমি কিরপে 
তাকে সেজদা করব? এ কারণে ইবলীস অভিশপ্ত হয়ে জান্নাত থেকে 
বহিষ্কৃত হল। পক্ষান্তরে আদম ও হাওয়ার জন্যে জান্নাতের সব 
বাগ-বাণিচা ও অফ্রস্ত নেয়ামতের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হল। সবকিছু 
ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে শুধু একটি নিদিষ্ট বৃক্ষ সম্পর্কে বলা হল যে, 
একে (অর্থাৎ, এর ফল-ফুল ইত্যাদিকে) আহার করো না এবং এর কাছেও 
যেয়ো না। সূরা বাকারা ও সুরা আ'রাফে এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। 
এখানে তা উল্লেখ না করে শুধু অঙ্গীকার সংরক্ষিত রাখা ও তাতে অটল 
থাকা সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলার বাণী বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি আদমকে 
বললেন £ দেখ, সেজদার ঘটনা থেকে প্রকাশ পেয়েছে যে, ইবলীস 
তোমাদের (অর্থাৎ, আদম ও হাওয়ার) শত্র। যেন অপকৌশল ও ধোকার 
মাধ্যমে তোমাদেরকে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে উদৃদ্ধ না করে। এরূপ করলে 
এর পরিণতিতে তোমরা জান্নাত থেকে বহিষ্ষৃত হবে। (4৫84 

এ অর্থাৎ, শয়তান যেন তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের 
করে না দেয়। ফলে, তোমরা বিপদে ও কষ্টে পড়ে যাবে। / শব্দটি 
৬ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ দ্বিবিধ_ প্রথমটি পারলৌকিক কষ্ট অপরটি 
হল ইহলৌকিক কষ্ট। অর্থাৎ, দৈহিক কষ্ট ও বিপদ। এখানে দ্বিতীয় অৰ্থই 
হতে পারে। কেননা, প্রথম অর্থে কোন পয়গম্বর দূরের কথা, কোন 
সৎকর্মপরায়ণ মুসলমানের জন্যেও এই শব্দ প্রয়োগ করা যায় না। তাই 
ফাররা (রহঃ)-এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেন 2 44 2 ৮ ১! 
অর্থাৎ, এখানে ০১৬. এর অর্থ হাতে খেটে আহার্য উপার্জন করা। - 
(কুরতুবী) এখানে স্থানের ইঙ্গিতও দ্বিতীয় অর্থের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। 
কেননা, পরবর্তী আয়াতে জান্নাতের এমন চারটি নেয়ামত উল্লেখ করা 
হয়েছে, যেগুলো প্রত্যেক মানুষের জীবনের ত্তস্তবিশেষ এবং জীবনধারণে 
প্রয়োজনীয় সামহীর মধ্যে অধিক গুরত্বপূর্ণ । অর্থাৎ-অনু, পানীয়, বস্ত্র ও 
বাসস্থান। আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব নেয়ামত জান্নাতে পরিশ্রম ও 
উপার্জন ছাড়াই পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা গেল যে, এখান থেকে 
বহিষ্কৃত হলে এসব নেয়ামতও হাতছাড়া হয়ে যাবে। সম্ভবতঃ এই 
ইঙ্গিতের কারণেই এখানে জান্নাতের বড় বড় নেয়ামতের উল্লেখ না করে 





শুধু এমন সব নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর উপর 
মানবজীবন নির্তরশীল। এরপর সতর্ক করা হয়েছে যে, শয়তানের ক্মন্ত্রা 
মেনে নিয়ে তোমরা যেন জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত না হও এবং এসব 
নেয়ামত যেন হাতছাড়া না হয়ে যায়। এরূপ হলে পৃথিবীতে এসব 
নিত্যপ্রয়োজনীয় সামী কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করতে হবে। 
তফসীরবিদদের সর্বসম্মত বর্ণনা অনুযায়ী এ হচ্ছে (} শব্দের মর্ম। 
ইমাম কুরতুবী এখানে আরও উল্লেখ করেছেন যে, আদম (আঃ) যখন 
পৃথিবীতে অবতরণ করলেন, তখন জিবরাঈল জান্নাত থেকে কিছু গম, 
চাউল ইত্যাদির বীজ এনে মাটিতে চাষ করার জন্যে দিলেন এবং বললেন £ 
যখন এগুলোর চারা গজাবে এবং দানা উৎপন্ন হবে, তখন এগুলো কর্তন 
করুন এবং পিষে রুটি তৈরী করুন। জিবরাঈল এসব কাজের পদ্ধতিও 
আদম (আঃ)-কে শিখিয়ে দিলেন। সেমতে আদম (আঃ) রুটি তৈরী করে 
খেতে বসলেন। কিন্তু হাত থেকে রুটি খসে গিয়ে পাহাড়ের নীচে গড়িয়ে 
গেল। আদম (আঃ) অনেক পরিশ্রমের পর রুটি কুড়িয়ে আনলেন। তখন 
জিবরাঈল বললেন £ হে আদম, আপনার এবং আপনার সন্তান-সন্ততি 
রিযিক পৃথিবীতে এমনি পরিশ্রম ও কষ্ট সহকারে অর্জিত হবে। 

স্ত্রীর জরুরী ভরণ-পোষণ করা স্বামীর দায়িত্ব £ আয়াতের 
শুরুতে আল্লাহ্‌ তাআলা আদম (আঃ)-এর সাথে হাওয়াকেও সম্বোধন 
করে বলেছেনঃ 3895944958295 94% শয়তান 
তোমারও শত্রু এবং তোমার স্ত্রীরও শক্র। কাজেই সে যেন তোমাদের 
উভয়কে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করে না দেয়। কিন্তু আয়াতের শেষে 
&ু একবচনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। এতে স্ত্রীকে শরীক করা 
হয়নি। নতুবা স্থানের চাহিদা অনুযায়ী ০২ বলা হত। কুরতুবী এ থেকে 
মাসআলা বের করেছেন যে, স্ত্রীর জীবনধারনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী 
সম্হ করা স্বামীর দায়িত্ব। এসব সাম্্রী উপার্জন করতে গিয়ে যে পরিশ্রম 
ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়, তা এককভাবে স্বামী করবে। একারণেই (১৫ 
একবচনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে 
অবতরণের পর জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামন়ী উপার্জন করতে যে 
পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হবে, তা আদম (আঃ)-কেই করতে হবে। 
কেননা, হাওয়ার ভরণ-পোষণ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা তার 
দায়িত্ব। 

মাত্র চারটি বস্তু জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে পড়ে £ 
কুরতুবী বলেন £ এ আমাদেরকে আরও শিক্ষা দিয়েছে যে, স্ত্রীর যে 
প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর যিশ্মায় ওয়াজিব, তা চারটি বস্তুর 
মধ্যে সীমাবন্ধ_আহার, পানীয়, বস্ত্র ও বাসসথান। স্বামী এর বেশী কিছু 
স্ত্রীকে দিলে অথবা ব্যয় করলে তা হবে অনুগ্রহ_অপরিহার্য নয়। এ 
থেকেই আরও জানা গেল যে, স্ত্রী ছাড়া অন্য যে কারও ভরণ-পোষণ 


| শরীয়ত কোন ব্যক্তির দায়িত্বে ন্যস্ত করেছে, তাতেও উপরোক্ত চারটি 


বস্তুই তার দায়িত্বে ওয়াজিব হবে ; যেমন__ পিতা-মাতা অভাব্স্ত ও 
অপারগ হলে তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সস্তানদের উপর ন্যস্ত করা 
হয়েছে। ফেকাহ্‌ গ্ৰন্থসমূহে এসম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখিত রয়েছে। 


৬১৪১5৩১৫৪9৬ _জীবলধারণের প্রয়োজনীয় এই 
চারটি মৌলিক বস্তু জান্নাতে চাওয়া ও পরিশ্রম ছাড়াই পাওয়া যায়। 
জানাতে ক্ষুধা লাগে না__এতে সন্দেহ হতে পারে যে, যতক্ষণ ক্ষুধা না 
লাগে, ততক্ষণ তো খাদ্যের স্বাদও পাওয়া যায় না। এমনিভাবে পিপাসার্ত 
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তফসীর মাআরেফুল ক্রোরআন 
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না হওয়া পর্যন্ত কেউ মিঠা পানির স্বাদ অনুভব করতে পারে না। এই 
সন্দেহের উত্তর এই যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে জান্নাতে ক্ষুধা ও 
পিপাসার কষ্টভোগ করতে হবে না; বরং ক্ষুধা লাগলে খাদ্য পাওয়া যাবে 
এবং পিপাসা হলে পানীয় পাওয়া যাবে-এতে বিলম্ব হবে না। এছাড়া 
জান্নাতী ব্যক্তির মন যা চাইবে, তৎক্ষণাৎ তা পাবে। 

ELLIS থেকে 0645 এই আয়াতে 
প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্‌ তাআলা যখন আদম (আঃ)-ও হাওয়াকে নিদিষ্ট 
বৃক্ষের ফল-ফুল আহার করতে ও তার নিকটবর্তী হতে নিষেধ করে 
দিয়েছিলেন এবং হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন যে, ইবলীস তোমাদের 
উভয়ের দুশমন, তার ছলনা থেকে বেঁচে থাকবে, যেন তোমাদেরকে 
জান্নাত থেকে বহিষ্ষৃত করে না দেয়, তখন এতটুকু সুস্পষ্ট নির্দেশের পরও 
এই মহান পয়গম্বর শয়তানের ধোকা বুঝতে পারলেন না কেন? এটা তো 
প্রকাশ্য অবাধ্যতা ও গোনাহ্‌। আল্লাহ্‌র নবী ও রসূল হয়ে তিনি এই গোনাহ্‌ 
কিরূপে করলেন? অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, 
পয়গম্বরগণ প্রত্যেক ছোট-বড় গোনাহ্‌ থেকেই পবিত্র থাকেন। এসব 
প্রশ্নের জওয়াব সূরা বাকারার তফসীরে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, সেখানে 
দষ্টব্য। এ আয়াতে আদম (আঃ) সম্পর্কে প্রথমে ৮০০ ও পরে ১ বলা 
হয়েছে। এর কারণও সূরা বাকারায় উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে 
যে, শরীয়তের আইনে আদম (আঃ)-এর এই কর্ম গোনাহ্‌ ছিল না, কিন্ত 
তিনি যেহেতু আল্লাহ্‌র নবী ও বিশেষ নৈকট্যশীল ছিলেন, তাই ভার 
সামান্য ্রান্তিকেও গুরুতর ভাষায় অবাধ্যতা বলে ব্যক্ত করতঃ সতর্ক করা 
হয়েছে। ১ শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) জীবন তিক্ত ও 
বিষাক্ত হয়ে যাওয়া এবং (দুই) পথভ্রষ্ট অথবা গাফেল হওয়া। কৃশায়রী, 
কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ এস্থলে প্রথম অর্থই অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ, 
আদম (আঃ) জান্নাতে যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছিলেন, তা বাকী রইল 
নাএবংতার জীবন তিক্ত হয়ে গেল। 

পয়গম্নরগণের সম্পর্কে একটি জরুরী নির্দেশ £ তাঁদের সম্মানের 
হেফাষতঃ কাষী আবু বকর ইবনে আরাবী “আহকামুল কোরআন গ্রে 
(০৯০ ইত্যাদি শব্দ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করেছেন। উক্তিটি 
তার ভাষায় এইঃ 
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“আজ আমাদের কারও জন্যে আদম (আঃ)-কে অবাধ্য বলা জায়েয 
নয়, তবে কোরআনের কোন আয়াতে অথবা হাদীসে এরূপ বলা হলে তা 
বানা করা জায়েয। কিন্তু নিজেদের পক্ষ থেকে নিকটতম পিতৃপুরুষদের 
জন্যেও এরূপ শব্দ ব্যবহার করা জায়েয নয়। এমতাবস্থায় যিনি আমাদের 
আদি পিতা, সবদিক দিয়ে আমাদের পিতৃপুরুষদের চাইতে অগ্রগণ্য, 
সম্মানিত ও মহান, আল্লাহ্‌ তাআলার সম্মানিত পয়গম্বর, আল্লাহ্‌ ধার 
তওবা কবুল করেছেন এবং ক্ষমা ঘোষণা করেছেন, তার জন্যে কোন 
অবস্থাতেই এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা জায়েয নয়” 
এ কারণেই কৃশায়রী আবু নছর বলেন £ কোরআনে ব্যবহৃত এই 
শব্দের কারণে আদম (আঃ)-কে গোনাহগার, পথভ্ুষ্ট বলা জায়েয নয়। 





কোরআন পাকের যেখানেই কোন নবী অথবা রসূল সম্পর্কে এরূপ ভাষা 
প্রয়োগ করা হয়েছে, সেখানেই হয় উত্তমের বিপরীত বিষয়াদি বোঝানো 
হয়েছে, না হয় নবুওয়ত-পূর্ববর্তী বিষয়াদি বোঝানো হয়েছে। তাই 
কোরআনী আয়াত ও হাদীসের রেওয়ায়েত প্রসঙ্গে তো এসব বিষয় বর্ণনা 
করা জায়েয, কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে তাদের সম্পর্কে এরূপ ভাষা 
ব্যবহার করার অনুমতি নেই।-(কুরতুবী) 

95 -অর্থাৎ, জান্নাত থেকে নেমে যাও উভয়েই। এই 
সম্বোধন আদম ও ইবলীস উভয়কেও হতে পারে। এমতাবস্থায় 4 
39534 -এর অর্থ সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীতে পৌছেও শয়তানের শত্রুতা 
অব্যাহত থাকবে। যদি বলা হয় যে, শয়তানকে তো এর পূর্বেই জান্নাত 
থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, কাজেই এই সম্বোধনে তাকে শরীক করা 
অবান্তর; তাহলে এটা হতে পারে যে, এখানে আদম ও হাওয়াকে সম্বোধন 
করা হয়েছে। এমতাবস্থায় পারস্পরিক শত্রুতার অর্থ হবে__ তাদের 
সন্তান-সম্ততির পারস্পরিক শক্রতা। বলাবাহুল্য, সন্তানদের পারস্পরিক 
শত্রুতা পিতা-মাতার জীবনকেও দুর্বিষহ করে তোলে। 

৬৯০০৪%/৩০ এখানে যিকর-এর অর্থ কোরআনও হতে 
পারে এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মোবারক সত্তাও হতে পারে, যেমন_ 
অন্য আয়াতে 32512) বলা হয়েছে। উভয় অর্থের সারমর্ম এই যে, যে 
ব্যক্তি কোরআন অথবা রসূলের প্রতি বিমুখ হয়, অর্থাৎ, কোরআনের 
তেলাওয়াত ও বিধি-বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে অথবা রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়; তার পরিণাম এই ££ 

৫ 235394৫ অৰ্থাৎ, তার জীবিকা 
সংকীর্ণ হবে এবং কেয়ামতে তাকে অন্ধ অবস্থায় উতিত করা হবে। 
প্রথমোক্ত শাস্তিটি সে দুনিয়াতে পেয়ে যাবে এবং শেষোক্ত আযাব 
কেয়ামতে হবে। 

কাফের ও পাপাচারীর জীবন দুনিয়াতে তিক্ত ও সংকীর্ণ হওয়ার 
স্বরূপ £ এখানে প্রশ্ন হয় যে, দুনিয়াতে জীবিকার সংকীর্ণতা তো কাফের 
ও পাপাচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণগণও এর 
সম্মুখীন হন; বরং পয়গস্বরগণ এই পার্থিব জীবনে সর্বাধিক কষ্ট ও 
বিপদাপদ সহ্য করে থাকেন। সহীহ্‌ বোখারী ও অন্যান্য সব হাদীস গ্রন্থে 
সা'দ প্রমুখের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রসুলে করীম (সাঃ) বলেন £ 
পয়গম্বরগণের প্রতি দুনিয়ার বালা-মুসীবত সবচাইতে বেশী কঠিন হয়। 
তাদের পর যে ব্যক্তি যে স্তরের সৎকর্মপরায়ণ ও ওলী হয়, সেই অনুযায়ী 
সে এসব কষ্ট ভোগ করে। এর বিপরীতে সাধারণতঃ কাফের ও 
পাপাচারীদেরকে সুখ-্থাচ্ন্দ্য ও আরাম-আয়েশে দেখা যায়। অতএব 
জীবিকা সংকীর্ণ হওয়া সম্পর্কিত কোরআনের এই উক্তি পরকালের জন্যে 
হতে পারে, দুনিয়ার অভিজ্ঞতা এর বিপরীত মনে হয়। 

এর পরিষ্কার ও নির্মল জওয়াব এই যে, এখানে দুনিয়ার আযাব বলে 
কবরের আযাব বোঝানো হয়েছে। কবরে তাদের জীবন দুর্বিষহ করে দেয়া 
হবে। তাদের বাসস্থান কবর তাদেরকে এমনভাবে চাপ দেবে যে, তাদের 
পাজর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। মুসনাদে বাযযারে হযরত আবু হুরায়রার 
রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) স্বয়ং (2525 -এর 
তফসীরে বলেছেন যে, এখানে কবর জগত বোঝানো হয়েছে। -(মাযহারী) 
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(১২৭) এমনিভাবে আমি তাকে প্রতিফল দেব, যে সীমালজ্ঘন করে এবং 
পালনকতাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করে। আর পরকালের শাস্তি 
কঠোরতর এবং অনেক স্থায়ী । (১২৮) আমি এদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে 
ধ্বংস করেছি। যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে, এটা কি এদেরকে 
সৎপধ প্রদর্শন করল না? নিশ্চয় এতে জন্যে নিদশনাবলী 
রয়েছে। (১২৯) আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত এবং একটি 
কাল নিদিষ্ট না থাকলে শাস্তি অবশাভাবী হয়ে যেত। (১৩০) সৃতরাংএরা যা 
বলে সে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করুন এবং আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন সুযোঁদয়ের পূর্বে সৃর্যান্তের পূর্বে এবং 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন রাত্রির কিছু অংশ ও দিবাভাগে, সম্ভবতঃ 
তাতে আপনি সন্তষ্ট হবেন। (১৩১) আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে 
পরীক্ষা করার জন্যে পাধিবজীবনের সৌন্দ্যন্বরপ ভোগ-বিলাসের যে 
উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেই সব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। 
আপনার পালনকতারর দেয়া রিযিক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী। (১৩২) আপনি 
আপনার পরিবারের লোকদেরকে নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এর 
ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোন রিযিক চাই না। আমিই 
আপনাকে রিযিক দেই এবং আল্লাহভীরুতার পরিণাম শুভ। (১৩৩) এরা 
বলে £ সে আমাদের কাছে তার পালনকর্তার কাছ থেকে কোন নিদর্শন 
আনয়ন করে না কেন? তাদের কাছে কি প্রমাণ আসেনি যা পূর্ববর্তী 
সমূহে আছে? (১৩৪) যদি আমি এদেরকে ইতিপূর্বে কোন শাস্তি দ্বারা 
ধ্বংস করতাম, তবে এরা বলত £ হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি 
আমাদের কাছে একজন রসূল প্রেরণ করলেন না কেন? তাহলে তো আমরা 
অপমানিত ও হেয় হওয়ার পূর্বেই আপনার নিদর্শনসমূহ মেনে চলতাম। 
(১৩৫) বলুন, প্রত্যেকেই পথপানে চেয়ে আছে, সুতরাং তোমরাও পথপানে 
চেয়ে থাক। অদূর ভবিষ্যতে তোমরা জানতে পারবে কে সরল পথের 
পথিক এবং কে সংপধ প্রাপ্ত হয়েছে। 





হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়র জীবিকার সংকীর্ণতার অর্থ এরূপও 
বর্ণনা করেছেন যে, তাদের কাছ থেকে অল্পে তৃষ্টির গুণ ছিনিয়ে নেয়া 
হবে এবং সাংসারিক লোভ-লালসা বাড়িয়ে দেয়া হবে।- (মাযহারী) এর 
ফলে তাদের কাছে যত অর্থ-সম্পদই সঞ্চিত হোক না কেন, আস্তরিক 
শাস্তি তাদের ভাগ্যে জুটবে না। সদাসর্বদা সম্পদ বৃদ্ধি করার চিন্তা এবং 
ক্ষতির আশঙ্কা তাদেরকে অস্থির করে রাখবে। সাধারণ ধনীদের মধ্যে এ 
বিষয়টি প্রত্যক্ষ ও সুবিদিত। ফলে তাদের কাছে সুখ-সামন্ী প্রচুর 
পরিমাণে সঞ্চিত হয়; কিন্তু সুখ যাকে বলে, তা তাদের ভাগ্যে জোটে না। 
কারণ, এটা অন্তরের স্থিরতা ও নিশ্চত্ততা ব্যতীত অর্জিত হয় না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


৯ _ এ ক্ৰিয়াপদের ১০৬ এর +৮ - ৩ শব্দের 
দিকে ফিরে, যা এর মধ্যেই আছে এবং ৯ দ্বারা কোরআন অথবা রসূল 
বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কোরআন অথবা রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) কি মন্কাবাসীদেরকে এই হেদায়েত দেননি এবং এ সম্পর্কে জ্ঞাত 
করেননি যে, তোমাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায় ও দল নাফরমানীর কারণে 
আল্লাহ্‌র আযাবে গ্রেফতার হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে, যাদের বাসভূমিতে 
এখন তোমরা চলাফেরা কর। এখানে ১০১ এর +৮ আল্লাহ্‌র 
দিকে ফেরারও সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে হেদায়েত 
দেননি। 


৩3300545 -মকাবাসীরা ঈমান থেকে গা বাচানোর জন্যে 
নানারকম বাহানা খুঁজত এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শানে অশালীন 
কথাবার্তা বলত। কেউ জাদুকর, কেউ কৰি এবং মিথ্যাবাদী বলত। 
কোরআন পাক এখানে তাদের এসব যন্ত্রণাদায়ক কথাবার্তার দু'টি 
প্রতিকার বর্ণনা করেছে। (এক) আপনি তাদের কথাবার্তার প্রতি ভ্রক্ষেপ 
করবেন না; বরং সবর করবেন। (দুই) আল্লাহ্‌র এবাদতে মশগুল হয়ে 


যান। $3543 -বাক্যে একথা বলা হয়েছে। 


শত্রুদের নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার ধৈর্যধারণ এবং 
আল্লাহ্‌র স্যুরপে মশগুল হওয়া £ এ জগতে ছোট-বড়, ভাল-মন্দ কোন 
মানুষ শক্রমুক্ত নয়। প্রত্যেকের কোন না কোন শক্ত রয়েছে। শত্রু যতই 
নগণ্য ও দুর্বল হোক না কেন, প্রতিপক্ষের কোন না কোন ক্ষতি করেই 
ছাড়ে যদিও তা মৌখিক গালি-গালাজই হয়। সম্মুখে গালি-গালাজ করার 
হিস্মত না থাকলে পশ্চাতেই করে। তাই শত্রুর অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার 
চিন্তা প্রত্যেকেই করে। কোরআন পাক দু'টি বিষয়ের সমষ্টিকে এর 
চমৎকার ও অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র হিসেবে বর্ণনা করেছে। (এক) সবর ; 
অর্থাৎ, স্বীয় প্রবৃত্তিকে বশে রাখা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় ব্যাপৃত না 
হওয়া। (দুই) আল্লাহ্‌ তাআলার স্মরণ ও এবাদতে মশগুল হওয়া। 
অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, একমাত্র এই ব্যবস্থাপত্র দ্বারাই এসব অনিষ্ট 
থেকে যুক্তি পাওয়া যেতে পারে। অন্যথায় যে প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় 
ব্যাপৃত হয়, সে যতই শক্তিশালী, বিরাট ও প্রভাবশালী হোক না কেন, সে 
প্রায় ক্ষেত্রেই শক্তর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না এবং 
প্রতিশোধের চিন্তা তার জন্যে একটি আলাদা আযাবে পরিণত হয়ে যায়। 
পক্ষান্তরে মানুষ যখন আল্লাহ্‌ তাআলার দিকে মনোনিবেশ করে এবং মনে 
মনে ধ্যান করে যে, এ জগতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত কেউ কারও কোন 


৮৭০ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন AY. 





রকম ক্ষতি অথবা অনিষ্ট সাধন করতে পারে না এবং আল্লাহ্‌র সব কাজ 
রহস্যের উপর ভিত্তিশীল হয়ে থাকে, তাই যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, 
এতে অবশ্যই কোন না কোন রহস্য আছে; তখন শক্রর অনিষ্টপ্রসূত ক্রোধ 
ও ক্ষোভ আপনা-আপনি উধাও হয়ে যায়। এ কারণেই আয়াতের শেষে 
বলা হয়েছেঃ ৮৯এূ্র অর্থাৎ, এই উপায় অবলম্বন করলে আপনি 
সন্তষ্টির জীবন-যাপন করতে পারবেন। ৫১522 -অর্থাৎ, আপনি 
আল্লাহ্‌ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করুন তার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে। 
এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে বান্দার আল্লাহ্‌র নাম নেয়ার অথবা এবাদত 
করার তওফীক হয়, এ কাজের জন্যে গর্ব ও অহংকার করার পরিবর্তে 
আল্লাহর প্রশংসা ও শোকর করাই তার ব্রত হওয়া উচিত। আল্লাহ্‌র স্মরণ 
ও এবাদত তারই তওফীক দানের ফলশ্রুতি। 

এই +০৮ ০ -শব্দটি সাধারণ যিকর ও হামদের অর্থেও হতে পারে 
এবং বিশেষভাবে নামাযের অর্থেও হতে পারে। তফসীরবিদগণ সাধারণতঃ 
শেষোক্ত অর্থই নিয়েছেন। এর যেসব নিদিষ্ট সময় বর্ণিত হয়েছে, 
সেগুলোকেও তারা নামাযের সময় সাব্যস্ত করেছেন। উদাহরণতঃ 
“সূর্যোদয়ের পূর্বে” বলে ফজরের নামায, “সূর্যাস্তের পূর্বে" বলে যোহর ও 
আসরের নামায এবং (0৩০১ -বলে রাত্রিকালীন সব নামাফ_ 
মাগরিব, এশা ও তাহাজ্জুদসহ বোঝানো হয়েছে। অতঃপর 3৬ //৮ 
বলে এর আরও তাকীদ করা হয়েছে। 

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধন-সম্পদ আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হওয়ার 
আলামত নয়; বরং মুমিনের জন্যে আশঙ্কার বস্তু £ 25554) 
-এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু আসলে 
উম্মতকে পথ প্রদর্শন করাই লক্ষ্য। বলা হয়েছে, দুনিয়ার এশৃর্যশালী 
গুজিপতিরা হরেক রকমের পার্থিব চাকচিক্য ও বিবিধ নেয়ামতের 
অধিকারী হয়ে বসে আছে। আপনি তাদের প্রতি ভ্রক্ষেপও করবেন না। 
কেননা, এগুলো সব ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহ তাআলা যে নেয়ামত 
আপনাকে এবং আপনার মধ্যস্থতায় মুমিনদেরকে দান করেছেন, তা এই 
ক্ষণস্থায়ী পার্থিব চাকচিক্য থেকে বহুগুণে উৎকৃষ্ট। 

পরিবারবর্গ ও সম্পর্কশীলদেরকে নামাযের আদেশ ও তার 
রহস্য £ 35545১50150 অর্থাৎ, আপনি 
পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এর উপর অবিচল 
থাকুন। বাহ্যতঃ এখানে আলাদা আলাদা দু'টি নির্দেশ রয়েছে। (এক) 
পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ এবং (দুই) নিজেও নামায অব্যাহত রাখা। 
কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, নিজের নামায পুরোপুরি অব্যাহত রাখার 
জন্যেও আপনার পরিবেশ, পরিবারবর্গ ও স্বজনদের নিয়মিত নামাযী 
হওয়া আবশ্যক। কেননা, পরিবেশ ভিন্নরূপ হলে মানুষ স্বভাবতঃ নিজেও 





অলসতার শিকার হয়ে যায়। 

স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও সম্পর্কশীল সবাই ১ শব্দের অন্তর্ভৃক্ত। এদের 
দ্বারাই মানুষের পরিবেশ ও সমাজ গঠিত হয়। এ আয়াত অবতীর্ণ হলে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রত্যহ ফজরের নামাযের সময় হযরত আলী ও ফাতেমা 
(রাঃ)-এর গৃহে গমন করে ₹১-|| £৯-০| (নামায পড়, নামায পড়) 
বলতেন (কুরতুবী) 

ধনকুবের ও রাজরাজড়াদের ধনৈশূর্য ও জাকজমকের উপর যখনই 
হযরত ওরওয়া ইবনে যোবায়রের দৃষ্টি পড়ত, তখনই তিনি নিজ গৃহে ফিরে 
আসতেন এবং পরিবারবর্গকে নামায পড়ার কথা বলতেন। অতঃপর 
আলোচ্য আয়াত পাঠ করে শোনাতেন। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) যখন 
রাত্রিকালে তাহাজ্জুদের জন্যে জাগ্রত হতেন, তখন পরিবারবর্গকেও জাগৃত 
করে দিতেন এবং এই আয়াত পাঠ করে শোনাতেন। -(কুরতুবী) 

ষে ব্যক্তি নামাষ ও এবাদতে আত্মনিয়োগ করে, আল্লাহ্‌ তার 
রিষিকের ব্যাপার সহজ করে দেন $ 3,125 -অর্থাৎ, আমি 
আপনার কাছে এই দাবী করি না যে, আপনি নিজের ও পরিবারবর্গের 
রিযিক নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা ও কর্মের জোরে সৃষ্টি করুন। বরং এ কাজটি 
আমি আমার নিজের দায়িত্বে রেখেছি। কেননা, রিযিক উপার্জন করা 
প্রকৃতপক্ষে মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। সে বেশীর মধ্যে মাটিকে নরম ও 
চাষোপযোগী করতে পারে এবং তাতে বীজ নিক্ষেপ করতে পারে, কিন্ত 
বীজের ভেতর থেকে অঙ্কুর উৎপন্ন করা এবং তাকে ফল-ফুলে সুশোভিত 
করার মধ্যে মানুষের কোন হাত নেই। এটা সরাসরি আল্লাহ্‌ তাআলার 
কাজ। বৃক্ষ গজানোর পরও মানুষের সকল প্রচেষ্টা তার হেফাযত ও 
আল্লাহ্‌ কর্তৃক সৃজিত ফল-ফুল দ্বারা উপকৃত হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র এবাদতে মশগুল হয়ে যায়, আল্লাহ্‌ তাআলা 
এই পরিশ্রমের বোঝাও তার জন্যে সহজ ও হালকা করে দেন। 


038144374 _অৰ্থাৎ, তওরাত,ইন্তীল ও ইবরাহিমী 
সহীফা ইত্যাদি খোদায়ী গ্রন্থ সর্বকালেই শেষ নবী মুহাম্মদ মোস্তফা 


(সাঃ)-এর নবুওয়ত ও রেসালতের সাক্ষ্য দিয়েছে। এগুলোর বহিঃপ্রকাশ 
অবিশ্বাসীদের জন্যে পর্যাপ্ত প্রমাণ নয় কি? 

১5351579055 অর্থাৎ 
আজ তো আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেককে মুখ দিয়েছেন, প্রত্যেকেই তার 
তরীকা ও কর্মকে উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ বলে দাবী করতে পারে। কিন্তু এই দাবী 
কোন কাজে আসবে না। উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ তরীকা তাই হতে পারে, যা 
আল্লাহর কাছে প্রিয় ও বিশুদ্ধ। আল্লাহ্‌র কাছে কোনুটি বিশুদ্ধ, তার সন্ধান 
কেয়ামতের দিন প্রত্যেকেই পেয়ে যাবে। তখন সবাই জানতে পারবে যে, 
-কে্ান্ত ও পথভ্রষ্ট ছিল এবং কে বিশুদ্ধ ও সরল পথে ছিল। 


৮৭১ সূরাআম্িয়া AYN 
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সুরা আয্বিয়া 
মক্কায় অবতীর্ণ £ আয়াত ১১২ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে। 

(3) মানুষের হিসাব-কিতাবের সময় নিকটবর্তী; অথচ তারা বেখবর হয়ে 
মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। (২) তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে 
যখনই কোন নতুন উপদেশ আসে, তারা তা খেলার ছলে শ্রবণ করে। (৩) 
তাদের অস্তর থাকে খেলায় মত্ত। জালেমরা গোপনে পরামর্শ করে, ‘সে তো 
তোমাদেরই মত একজন মানুষ এমতাবস্থায় দেখে-শুনে তোমরা তার যাদুর 
কবলে কেন পড়? (৪) পয়গম্বর বললেন £ নভোমগুল ও ভূষণ্ডলের কথাই 
আমার পালনকর্তা জানেন। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। (৫) 
এছাড়া তারা আরও বলে £ অলীক স্বপন; না-সে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে, না 
সে একজন কবি। অতএব সে আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আনয়ন 
করুক, যেমন নিদর্শনসহ আগমন করেছিলেন পূর্বকতীগণ। (৬) তাদের 
পূর্বে যেসব জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি 
এখন এরা কি বিশ্বাস স্থাপন করবে? (৭) আপনার পূর্বে আমি মানুষই প্রেরণ 
করেছি, যাদের কাছে আমি ওহী পাঠাতাম। অতএব তোমরা যদি না জান, 
তবে যারা স্বরণ রাখে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর। (৮) আমি তাদেরকে এমন 
দেহবিশিষ্ট করিনি যে, তারা খাদা ভক্ষণ করত না এবং তারা চিরস্থায়ীও ছিল 
না। (৯) অতপর আমি তাদেরকে দেয়া আমার প্রতিশ্রুতি পুর্ণ করলাম। 
সুতরাং তাদেরকে এবং যাদেরকে ইচ্ছা বাচিয়ে দিলাম এবং ধ্বংস করে 
দিলাম সীমালজ্বনকারীদেরকে। (১০) আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব 
অবতীর্ণ করেছি এতে তোমাদের জন্যে উপদেশ রয়েছে। তোমরা কি বোঝ 
না? (১) আমি কত জনপদের ধ্বংস সাধন করেছি যার অধিবাসীরা ছিল 
পাপী এবং তাদের পর সৃষ্টি করেছি অন্য জাতি। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সূরা আম্বিয়ার ফধীলত £ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
বলেন £ সূরা কাহফ, মাইয়াম, তোয়া-হা ও আম্বিয়া__এই চারটি সুরা 
প্রথমভাগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম এবং আমার প্রাচীন সম্পদ ও 
উপার্জনি। আমি সারাক্ষণ এগুলোর হেফাযত করি (কুরতুবী) 

28১2/4033) অৰ্থাৎ, মানুষের কাছ থেকে তাদের 
কৃতকর্মের হিসাব নেয়ার দিন অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন ঘনিয়ে এসেছে। 
এখানে পৃথিবীর বিগত বয়সের অনুপাতে ঘনিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। 
কেননা, এই উম্মতই হচ্ছে সর্বসেষ উম্মত; যদি ব্যাপক হিসেব ধরা হয়, 
তবে কবরের হিসেবও এতে শামিল রয়েছে। প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর 
পরমুহূর্তেই এই হিসেব দিতে হয়। এজন্যেই প্রত্যেকের মৃত্যুকে তার 
কেয়ামত বলা হয়েছে। 

৬ ৩০৬ ৯৬ ৩৩ ৬৮ যে ব্যক্তি মরে যায়, তার কেয়ামত 
তখনই শুরু হয়ে যায়। এ অর্থের দিক দিয়ে হিসেবের সময় ঘনিয়ে আসার 
বিষয়টি সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট। কারণ, মানুষ যত দীর্ামুই হোক, তার মৃত্যু দূরে 
নয়। বিশেষ করে যখন বয়সের শেষ সীমা অজানা, তখন প্রতিমুহূর্তে ও 
প্রতি পলে মানুষ মৃত্যু-আশঙ্কার সম্মুখীন। 

আয়াতের উদ্দশ্য মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সব গাফেলকে সতর্ক 
করা; তারা যেন পার্থিব কামনা-বাসনায় লিপ্ত হয়ে এই হিসেবের দিনকে 
ভূলে না বসে। কেননা, একে ভূলে যাওয়াই যাবতীয় অনর্থ ও গোনাহের 


ভিত্তি। 
SADE BARS SSCL 
24554039 যারা পরকাল ও কবরের আযাব থেকে গাফেল এবং 


তজ্জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে না, এটা তাদের অবস্থার অতিরিক্ত বর্ণনা। 
যখন তাদের সামনে কোরআনের কোল নতুন আয়াত আসে এবং পঠিত 
হয়, তখন তারা একে কৌতুক ও হাস্য উপহাসচ্ছলে শ্রবণ করে। তাদের 
অন্তর আল্লাহ্‌ ও পরকালের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। এর এ অর্থও 
হতে পারে যে, কোরআনের আয়াত শ্রবণ করার সময় তারা পূর্ববৎ 
খেলাধুলায় লিপ্ত থাকে, কোরআনের প্রতি মনোযোগ দেয়া না এবং এরূপ 
অর্থও হতে পারে যে, স্বয়ং কোরআনের আয়াতের সাথেই তারা 
রঙ-তামাশা করতে থাকে। 


কানাকানি করে বলে £ এই লোকটি যে নিজেকে নবী ও রসূল বলে দাবী 
করে, সে তো আমাদের মতই মানুষ__ফেরেশতা তো নয় যে, আমরা তার 
কথা মেনে নেব। তাদের সামনে আল্লাহ্‌র যে কালাম পাঠ করা হত, তার 
মিষ্টতা, প্রাঞ্জলতা ও ক্রিয়াশক্তি কোন কাফেরও অস্বীকার করতে পারত 
না। এই কালাম থেকে লোকের দৃষ্টি সরিয়ে নেয়ার উদ্দেশে তারা একে যাদু 
আখ্যায়িত করে লোকদেরকে বলত যে, তোমরা জান যে, এটা যাদু 
এমতাবস্থায় এই ব্যক্তির কাছে যাওয়া এবং এই কালাম শ্রবণ করা 
বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। এই কথাবার্তা গোপনে বলার কারণ সম্ভবতঃ 


এই ছিল যে, মুসলমানরা শুনে ফেললে তাদের এই নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত 
ধোকাবাজি জনসমক্ষে ফাস করে দেবে। 


কল্পনা শামিল থাকে, সেগুলোকে ?১৬| বলা হয়। এ কারণেই এর 


অনুবাদ “অলিক কল্পনা" করা হয়েছে। অর্থাৎ, অবিশ্বাসীরা প্রথমে 
(কোরআনকে যাদু বলেছে £ এরপর আরও অগ্রসর হয়ে বলতে শুরু 


১১ তফসীর মাআরেফুল কোরআন খং 





গে বত ০০৪৪এজ 
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(১২) অতঃপর যখন তারা আমার আযাবের কথা টের পেল, তখনই তারা 
সেখান থেকে পলায়ন করতে লাগল। (১৩) পলায়ন করো না এবং ফিরে 
এস, যেখানে তোমরা বিলাসিতায় মত্ত ছিলে ও তোমাদের আবাসগৃহে 
সম্ভবতঃ কেউ তোমাদের জিজ্ঞেস করবে। (১৪) তারা বললঃ হায়, দুর্ভোগ 
আমাদের, আমরা অবশ্যই পাপী ছিলাম। (১৫) তাদের এই আতর্নাদ সব 
সময় ছিল, শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে করে দিলাম যেন কতিত শস্য ও 
নিবার্পিত অগ্নি । (১৬) আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে, তা 
আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। (১৭) আমি যদি ক্রীড়া উপকরণ সৃষ্টি করতে 
চাইতাম, তবে আমি আমার কাছে যা আছে তা দ্বারাই তা করতাম, যদি 
আমাকে করতে হত। (১৮) বরং আমি সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি; 
অতঃপর সত্য মিথ্যার মস্তক চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দেয়, অতঃপর মিথ্যা তৎক্ষণাৎ 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তোমরা যা বলছ, তার জন্যে তোমাদের দুভোগি। (১৯) 
নভোমণ্ডল ও ভূষণ্ডলে যারা আছে, তারা তারই। আর যারা তাঁর সার্মিধ্যে 
আছে তারা তার ইবাদতে অহংকার করে না এবং অলসতাও করে না। (২০) 
তারা রাত্িদিন তার পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে এবং ক্লান্ত হয় না (২১) 
তারা কি মৃত্তিকা দ্বারা তৈরী উপাস্য গ্রহণ করেছে, যে তারা তাদেরকে 
জীবিত করবে? (২২) যদি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যান্য 
উপাস্য থাকত, তবে উভয়ের ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা 
থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ্‌ পবিত্র। (২৩) তিনি যা করেন, 
তৎ্সম্পর্ে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। 
(২৪) তারা কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে? বলুন, 
তোমরা তোমাদের প্রমাণ আন। এটাই আমার সঙ্গীদের কথা এবং এটাই 
আমার পূরববতীর্দের কথা। বরং তাদের অধিকাংশই সত্য জানে না; অতএব 
তারা টালবাহানা করে। 





করেছে যে, এটা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা উদ্ভাবনও অপবাদ যে, এটা তার 
কালাম। অবশেষে বলতে শুরু করেছে যে, আসল কথা হচ্ছে লোকটি 
একজন কবি। তার কালামে কবিসুলভ কল্পনা আছে। 


৬৬ অৰ্থাৎ, সে বাস্তবিকই নবী ও রসূল হলে আমাদের 
ফরমায়েশী বিশেষ মু'জেযাসমূহ প্রদর্শন করুক। জওয়াবে আল্লাহ্‌ 
তাআলা বলেন £ পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে দেখা গেছে যে, তাদেরকে 
তাদের আকাঙ্খিত মুজেযাসমূহ প্রদর্শন করার পরও তারা বিশ্বাস স্থাপন 
করেনি। প্রার্থিত মু'জেযা দেখার পরও যে জাতি ঈমানের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করে, তাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেয়াই আল্লাহ্‌র আইন। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) _এর সম্মানার্থে আল্লাহ্‌ তাআলা এই উম্মতকে আযাবের 
কবল থেকে সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। তাই কাফেরদেরকে প্রার্থিত 
মু'জেযা প্রদর্শন করা সমুচিত নয়। অতঃপর (%% বাক্যে এ 
দিকেই ইশারা রয়েছে যে, তারা কি প্রাথিত মু'জেযা দেখলে বিশ্বাস স্থাপন 


করবে? অর্থাৎ, তাদের কাছ থেকে এরূপ আশা করা বৃথা। তাই প্রার্থিত 
মু'জেযা প্রদর্শন করা হয় না। 


35555435৩9৬ এখানে 4309 (যাদের 
স্মরণ আছে) বলে তওরাত ও হন্ত্রীলের যেসব আলেম রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। 
উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ মানুষ ছিলেন না ফেরেশতা ছিলেন, 
একথা যদি তোমাদের জানা না থাকে, তবে তওরাত ও ইণ্জীলের 
আলেমদের কাছ থেকে জেনে নাও। কেননা, তারা সবাই জানে যে, 
পূর্ববর্তী সকল পয়গম্বর মানুষই ছিলেন। তাই এখানে 305) দ্বারা 
সাধারণ কিতাবধারী ইহুদী ও খ্রীষ্টান অর্থ নিলেও কোন অসুবিধা নেই। 
কারণ, তারা সবাই এ ব্যাপারের সাক্ষ্যদাতা। তফসীরের সার-সংক্ষেপে 
এই অর্থ ধরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 

মাসআলা £ তফসীরে কুরতুবীতে আছে এ আয়াত থেকে জানা গেল 
যে, শরীয়তের বিধি-বিধান জানে না, এরূপ মুর্খ ব্যক্তিদের উপর 
আলেমদের অনুসরণ করা ওয়াজেব। তারা আলেমদের কাছে জিজ্ঞেস 
করে তদনুযায়ী আমল করবে। 

কোরআন আরবদের জন্যে সম্মান ও গৌরবের বস্তু £ 4 
28333 কিতাব অর্থ কোরআন এবং যিকর অর্থ এখানে সম্মান, 


শ্রেষ্ঠত্ব ও খ্যাতি। উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের ভাষা আরবীতে অবতীর্ণ 
কোরআন তোমাদের জন্যে একটি বড় সম্মান ও চিরস্থায়ী সুখ্যাতির বস্তু। 
একে যথার্থ মূল্য দেয়া তোমাদের উচিত। বিশ্বাসী একথা প্রত্যক্ষ করেছে 
যে, আল্লাহ্‌ তাআলা আরবদেরকে কোরআনের বরকতে সমগ্র বিশ্বের 
উপর প্রাধান্য বিস্তারকারী ও বিজয়ী করেছেন। জগদ্যাপী তাদের সম্মান ও 
সুখ্যাতির ডঙ্কা বেজেছে। একথাও সবার জানা যে, এটা আরবদের 
স্থানগত, গোত্রগত অথবা ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়; বরং শুধু 
কোরআনের বরকতে সম্ভব হয়েছে। কোরআন না হলে আজ সম্ভবতঃ 
আরব জাতির নাম উচ্চারণকারীও কেউ থাকত না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
কোন কোন তফসীরবিদের মতে আলোচ্য আয়াতসমূহে ইয়ামনের 
হাযুরা ও কালাবা জনপদসমূহকে ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছে। সেখানে 
আল্লাহ্‌ তাআলা একজন রসূল প্রেরণ করেছিলেন। তার নাম এক 


৮৭৩ 


সুরাআশ্বিয়া 


AVY 





রেওয়ায়েত অনুযায়ী মৃসা ইবনে মিশা এবং এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী 
শোআয়ব বলা হয়েছে। শোআয়ব নাম হলে তিনি মাদইয়ানবাসী শোআয়ব 
(আঃ) নন, অন্য কেউ। তারা আল্লাহ্‌ রসূলকে হত্যা করে এবং আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাদেরকে জনৈক কাফের বাদশাহ্‌ বুখতে নসরের হাতে ধ্বংস 
করে দেন। বুধতে নসরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়, যেমন 
ফিলিস্তীনে বনী-ইসরাঈল বিপথগামী হলে তাদের উপরও বুখতে নসরকে 
আধিপত্য দান করে শাস্তি দেয়া হয়। কিন্তু পরিষ্কার কথা এই যে, 
কোরআন কোন বিশেষ জনপদকে নিদিষ্ট করেনি। তাই আয়াতকে ব্যাপক 
অর্থেই রাখা দরকার। এর মধ্যে ইয়ামনের উপরোক্ত জনপদও শামিল 
থাকবে। 

A 393 অর্থাৎ আমি 
আকাশ পৃথিবী এবং এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছুকে ক্রীড়া ও খেলার 
জন্য সৃষ্টি করিনি। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কতক জনপদকে ধ্বংস করার 
কথা বলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে ইশারা করা হয়েছে যে, পৃথিবী ও 
আকাশ এবং এতদুভয়ের সবকিছুর সৃষ্টি যেমন বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ রহস্য ও 
উপকারিতার উপর নির্ভরশীল, তেমনি জনপদসমূহকে ধ্বংস করাও 
সাক্ষাৎ রহস্যের অধীনে ছিল। এই বিষয়বস্তুটি এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে 
যে, পৃথিবী, আকাশ ও সমগ্র সৃষ্টবস্ত সৃজনে আমার পূর্ণ শক্তি অফ্রস্ত 
জ্ঞান ও বিচক্ষণতার যেসব উজ্জ্বল নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয়, তওহীদ ও 
রেসালতে অবিশ্বাসী কি সেগুলো দেখে না ও বোঝে না অথবা তারা কি 
মনে করে যে, আমি এসব বস্তু অনর্থক ও ক্রীড়াচ্ছলের সৃষ্টি করেছি? 

৪ শব্দটি = ধাতু থেকে উদ্ভৃত। যে কোন লক্ষ্যহীন কাজকে 
এ বলা হয়।__ (রাগীব) যে কাজের পেছনে কোন শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ 
লক্ষ্যই থাকে না, নিছক সময় কাটানোর উদ্দেশে করা হয়, তাকে +4 বলা 
হয় ইসলামবিরোধীরা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ও কোরআনের বিরুদ্ধে আপত্তি 
উত্থাপন করে এবং তওহীদ অস্বীকার করে। প্রকৃতির এসব উজ্জ্বল নিদর্শন 
সত্বেও তারা তওহীদ স্বীকার করে না। সুতরাং তারা তাদের কর্মের মাধ্যমে 
যেন দাবী করে যে, এসব বস্তু অনর্থকই এবং খেলার জন্যে সৃষ্টি করা 
হয়েছে। তাদের জওয়াবে বলা হয়েছে যে, এগুলো খেলা এবং অনর্থক 
নয়। সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে বোঝা যাবে সৃষ্ট জগতের এক এক কণা 
এবং প্রকৃতির এক এক সৃষ্ট কর্মে হাজারো রহস্য লুকায়িত আছে। এগুলো 
সব আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তওহীদের নীরব সাক্ষী। 


BIAYEAGs এলেও 

অর্থাৎ, আমি যদি ক্রীড়াচ্ছলে কোন কাজ গ্রহণ করতে চাইতাম এবং 
একাজ আমাকে করতেই হত,তবে পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করার কি 
প্রয়োজন ছিল? একাজ তো আমার নিকটস্থ বস্ত দ্বারাই হতে পারত। 

আরবী ভাষায় ৬ শব্দটি অবাস্তর কাল্পনিক বিষয়াদির জন্যে ব্যবহার 
করা হয়। এখানেও + শব্দ দ্বারা বর্ণনা শুরু হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, 
যেসব বোকা উধর্ব জগত ও অধ্ঃজগতের সমস্ত আশ্চর্যজনক সৃষ্টবস্তুকে 
রং তামাশা ও ক্রীড়া মনে করে, তারা কি এতটুকুও বোঝো না যে, খেলা ও 
রং তামাশার জন্যে এত বিরাট বিরাট কাজ করা হয় না। একাজ যে করে, 
সে এভাবে করে না। আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, রং তামাশা ও ক্রীড়ার যে 
কোন কাজ কোন ভাল বিবেকবান মানুষের পক্ষেও সস্তবপর.নয়_ আল্লাহ্‌ 
তাআলার মাহাত্ম্য তো অনেক উর্ধ্বে । 

+) শব্দের আসল ও প্রসিদ্ধ অর্থ কর্মহীনতার কর্ম। এ অর্থ অনুযায়ীই 


উপরোক্ত তফসীর করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ +4 
শব্দটি কোন সময় স্ত্রী ও সন্তান- সস্ততির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এ 
অর্থ ধরা হলে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে ইহুদী ও খ্রষ্টানদের দাবী খণ্ডন করা। 
তারা হযরত ঈসা ও ওযায়র (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে। আয়াতে বলা 
হয়েছে যে, যদি আমাকে সন্তান গ্রহণ করতে হত, তবে মানবকে কেন 
হা করান, আয়রদিবটহকোইগীবরতাম। 42141 
SASS SG ৮৬১৪৩ - Ji 
শব্দের আভিধানিক অর্থ নিক্ষেপ করা ও ছুঁড়ে মারা। 4 শব্দের অর্থ 
মস্তকে আঘাত করা। 5৯; এর অর্থ যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আয়াতের 
উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবী ও আকাশের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ আমি খেলার 
জন্য নয়, বরং বড় বড় রহস্যের উপর ভিত্তিশীল করে সৃষ্টি করেছি। 
তন্মধ্যে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য ফুটিয়ে তোলাও এক রহস্য। সৃষ্ট জগতের 
অবলোকন মানুষকে সত্যের দিকে এমনভাবে পথ প্রদর্শন করে যে, মিথ্যা 
তার সামনে টিকে থাকতে পারে না। এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে ব্যক্ত করা 
হয়েছে যে, সত্যকে মিথ্যার উপর ছুঁড়ে মারা হয়, ফলে মিথ্যার মস্তিক্ষ 
চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে। 


CELESTE CIID অর্থাৎ 
আমার যেসব বান্দা আমার সান্নিধ্যে রয়েছে, (অর্থাৎ, ফেরেশতা) তারা 
সদাসর্বদা বিরতিহীনভাবে আমার এবাদতে মশগুল থাকে। তোমরা আমার 
এবাদত না করলে আমার খোদায়ীতে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য দেখা দেবে না। 
মানুষ স্বভাবতঃ অপরকেও নিজের অবস্থার নিরিখে বিচার করে। তাই 
মানুষের স্থায়ী এবাদতের পথে দু'টি বিষয় অস্তরায় হতে পারে। (এক) 
কারও এবাদত করাকে নিজের পদমর্যাদার পরিপন্থী মনে করা। তাই 
এবাদতের কাছেই না যাওয়া। (দুই) এবাদত করার ইচ্ছা থাকা; কিন্ত 
মানুষ যেহেতু অল্প কাজে পরিশ্রাস্ত হয়ে যায়, তাই স্থায়ী ও 
বিরামহীনভাবে এবাদত করতে সক্ষম না হওয়া। এ কারণে আয়াতের 
শেষে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাদের এবাদতে এ দু'টি অস্তরায় নেই। তারা 
এবাদতে অহংকারও করে না যে, এবাদতকে পদমর্যাদার খেলাফ মনে 
করবে এবং এবাদতে কোন সময় ক্লান্তও হয় না। পরবর্তী আয়াতে এ 
বিষয়বস্তুকেই এভাবে পূর্ণতা দান করা হয়েছে 24140415454 


৩4755 অৰ্থাৎ ফেরেশতারা রাত দিন তসবীহ্‌ পাঠ করে এবং কোন সময় 
অলসতা করেননা। 


আবদুল্লাহ্‌ ইবনে হারিস বলেন £ আমি কা'বে আহ্বারকে প্রশ্ন করলাম 
£ তসবীহ্‌ পাঠ করা ছাড়া ফেরেশতাদের কি অন্য কোন কাজ নেই? যদি 
থাকে, তবে অন্য কাজের সাথে সদাসর্বদা তসবীহ্‌ পাঠ করা কিরূপে 
সম্ভবপর হয়? কা'ব বলেন £ প্রিয় ভাতুম্পুত্র, তোমার কোন কাজ ও বৃত্তি 
তোমাকে শ্বাস গ্রহণে বিরত রাখতে পারে কি? সত্য এই যে, 
ফেরেশতাদের তসবীহ্‌ পাঠ করা এমন, যেমন আমাদের শ্বাস গ্রহণ করা 
ও পলকপাত করা। এ দু'টি কাজ সব সময় ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত থাকে 
এবং কোন কাজে অন্তরায় ও বিঘ্ন সৃষ্টি করে না।--(কুরতুবী, (বাহরে 
মুহীত) 





4243030554), এতে মুশরেকদের 
অর্বাচীনতা কয়েকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। (এক) তারা কেমন নির্বোধ 
যে, উপাস্য করতে গিয়েও পৃথিবীস্থ সৃষ্টজীবকেই উপাস্য করেছে। এটা 


৮৭৪ 


তো উধ্ব জগতের ও আকাশের সৃষ্টিজীব থেকে সর্বাবস্থায় নিকৃষ্ট ও হেয়। 
(দুই) যাদেরকে উপাস্য করেছে, তারা কি তাদেরকে কোন সময় কাউকে 
জীবিত করতে ও প্রাণদান করতে দেখেছে। সৃষ্টজীবের জীবন ও মরণ 
উপাস্যের করায়ত্ত থাকা একান্ত জরুরী। 

£584 এটা তওহীদের প্রমাণ, যা সাধারণ অভ্যাসের 
উপর ভিত্তিশীল এবং যুক্তিগত প্রমাণের দিকেও ইঙ্গিতবহ। এই প্রমাণের 
বিভিন্ন অভিব্যক্তি কালাম শাস্ত্রের কিতাবাদিতে উল্লেখিত রয়েছে। 
অভ্যাসগত প্রমাণের ভিত্তি এই যে, পৃথিবী ও আকাশে দুই খোদা থাকলে 
উভয়ই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হবে। এমতাবস্থায় উভয়ের নির্দেশাবলী 
পৃথিবী ও আকাশে পূর্ণরূপে কার্যকরী হওয়া উচিত। অভ্যাসগতভাবে এটা 
অসম্ভব যে, একজন যে নির্দেশ দেবে, অন্যজনও সেই নির্দেশ দেবে, 
একজন যা পছন্দ করবে, অন্যজনও তাই পছন্দ করবে। তাই উভয়ের 
মধ্যে মাঝে মাঝে মতবিরোধ ও নির্দেশ বিরোধ হওয়া অবশ্য্তাবী। যখন 
দুই খোদার নির্দেশাবলী পৃথিবী ও আকাশে বিভিন্নরূপ হবে, তখন এর 
ফলশ্রুতি পৃথিবী ও আকাশের ধ্বংস ছাড়া আর কি হবে। এক খোদা 
চাইবে যে, এখন দিন হোক, অপর খোদা চাইবে এখন রাত্রি হোক। 
একজন চাইবে বৃষ্টি হোক, অন্যজন চাইবে বৃষ্টি না হোক। এমতাবস্থায় 
উভয়ের পরম্্বিরোধী নির্দেশ কিরপে প্রযোজ্য হবে। যদি একজন 
পরাভূত হয়ে যায়, তবে সে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ও খোদা থাকতে 
পারবে না। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, উভয় খোদা পরম্পরে পরামর্শ করে 
নির্দেশ জারি করলে তাতে অসুবিধা কি? এর বিভিন্ন উত্তর কালাম 
শাস্ত্রের কিতাবাদিতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে এতটুকু 
জেনে নেয়া যায় যে, যদি উভয়ই পরামর্শের অধীন হয় এবং একজন 
অন্যজনের পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করতে না পারে, তবে এতে জরুরী 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


AVE 


হয়ে যায় যে, তাদের কেউ সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী নয় এবং কেউ স্বয়ং 
সম্পূর্ণ নয়। বলাবাহুল্য, স্বয়ং সম্পূর্ণ না হয়ে খোদা হওয়া যায় না। 
সম্ভবতঃ পরবর্তী 32/4505 0)20 আয়াতেও এদিকে 
ইশারা পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি কোন আইনের অধীন, যার ক্রিয়াকর্ম 
ধরপাকড় যোগ্য, সে খোদা হতে পারে না। খোদা তিনিই হবেন, যিনি 
কারও অধীন নয়, যাকে জিজ্ঞাসা করার অধিকার কারও নেই। পরামর্শের 
অধীন দুই খোদা থাকলে প্রত্যেকেই অপরিহার্যরূপে অপরকে জিজ্ঞাসা 
করারও পরামর্শ বর্জনের কারণে ধরপাকড় করার অধিকারী হবে। এটা 
খোদায়ী পদমর্যাদার নিশ্চিত পরিপন্থী। 

৪ 4355579404554 _ এর এক অর্থ তফসীরের 
সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, ৫১4৬5 বলে কোরআন এবং $$ 
হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, আমার ও আমার সঙ্গীদের কোরআন 
এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের তওরাত, ইন্তীল ইত্যাদি গ্রন্থ বিদ্যমান রয়েছে। 
এগুলোর মধ্যে কোন কিতাবে কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারও এবাদত, 
শিক্ষা দেয়া হয়েছে? তওরাত ও ইঞ্জীলের পরিবর্তন সাধিত হওয়া সত্বেও 
এ পর্যন্ত কোথাও পরিষ্কার উল্লেখ নেই যে, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে 
শরীক করে দ্বিতীয় উপাস্য গ্রহণ কর। বাহরে মুহীতে আলোচ্য আয়াতের 
এরূপ অর্থও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই কোরআন আমার সঙ্গীদের 
জন্যেও উপদেশ এবং আমার পূর্ববর্তীদের জন্যেও। উদ্দেশ্য এই যে, 
আমার সঙ্গীদের জন্যে তা দাওয়াত ও বিধানাবলী ব্যাখ্যার দিক দিয়ে 
উপদেশ এবং পূর্ববর্তীদের জন্যে এই দিক দিয়ে উপদেশ যে, এর মাধ্যমে 
পূ্ববরতীদের অবস্থা, কাজকারবার ও কেচ্ছাকাহিনী জীবিত আছে। 


৮৭৫ সূরাআম্বিয়া 8০ 
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(২৫) আপনার পূর্বে আমি যে রসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই 
প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই 
এবাদত কর। (২৬) তারা বলল £ দয়াময় আল্লাহ সান গ্রহণ করেছে। 
তার জনা কখনও ইহা যোগ্য নয়; বরং তারা তো তীর সম্মানিত বান্দা (২৭) 
তারা আগে বেড়ে কথা বলতে পারে না এবং তারা তার আদেশেই কাজ 
করে| (২৮) তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা আছে, তা তিনি জানেন। তারা 
শুধু তাদের জন্যে সুপারিশ করে, যাদের প্রতি আল্লাহ্‌ সন্তষ্ট এবং তারা তার 
ভয়ে জীত। (২৯) তাদের মধ্যে যে বলে যে, তিনি ব্যতীত আমিই উপাস্য, 
তাকে আমি জাহান্নামের শান্তি দেব। আমি জালেমদেরকে এভাবেই 
প্রতিফল দিয়ে থাকি। (৩০) কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে, 
আকাশমগ্ুলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে 
দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি 
তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না? (৩১) আমি পৃথিবীতে ভারী বোঝা রেখে 
দিয়েছি যাতে তাদেরকে নিয়ে পৃথিবী ঝুঁকে না পড়ে এবং তাতে প্রশস্ত পথ 
রেখেছি, যাতে তারা পথধাপ্ত হয়। (৩২) আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ 
করেছি অথচ তারা আমার আকাশস্থ নিদশর্নাবলী থেকে মুখ ফিরিরে রাখে 
(৩৩) তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাহি ও দিন এবং সূর্য ও চন্তর। সবাই আপন 
আপন কক্ষপথে বিচরণ করে। (৩৪) আপনার পূর্বেও কোন মানুষকে আমি 
অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব 
হবে? (৩৫) প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমি 
তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে 
তোমরা প্ত্যাবরতিত হবে। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
252, 2253003559 অর্থাৎ ফেরেশতারা আল্লাহ্র 
সন্তান হওয়া তো দূরের কথা, তারা আল্লাহ্র সামনে এমন ভীত ও বিনীত 
থাকে যে, আগে বেড়ে কোন কথাও বলে না। এবং তার আদেশের খেলাফ 
কখনও কোন কাজও করে না। কথায় আগে না বাড়ার অর্থ এই যে, যে 
পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে কোন কথা না বলা হয়, তারা নিজেরা 
আগে বেড়ে কথা বলার সাহস করে না। এ থেকে আরও জানা গেল যে, 
মজলিসে বসে প্রথমেই কথা বলা উচিত নয়; বরং যে ব্যক্তি মজলিসের 
প্রধান, তার কথার জন্যে অপেক্ষা করা উচিত। প্রথমেই অন্যের কথা বলা 
শিষ্টাচারের পরিপন্থী। 
2:4্রিূগি এখানে ৩৬১, (দেখা) অর্থ জানা, চোখে দেখে 
জানা হোক কিংবা বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা জানা হোক। কেননা, এরপর যে 


বিষয়বস্ত আস্‌ছে, তার সম্পর্কে কিছু চোখে দেখার সাথে এবং কিছু ভেবে 
দেখার সাথে। 


4558054505৬ - 5 শব্দের অর্থ 
বন্ধ হওয়া এবং ০-১ এর অর্থ খুলে দেয়া। উভয় শব্দের সমষ্টি 35) ও 5৯ 
কোন কাজের ব্যবস্থাপনা ও তার পূর্ণ ক্ষমতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
আয়াতের তরজমা এই যে, আকাশ ও পৃথিবী বন্ধ ছিল। আমি এদেরকে 
খুলে দিয়েছি। এখানে “বন্ধ হওয়া” ও ““খুলে দেয়ার” অর্থ কি এ সম্পর্কে 
তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে সাহাবায় কেরাম ও 
সাধারণ তফসীরবিদগণের যে উক্তি গ্রহণ করেছে তা হচ্ছে বন্ধ হওয়ার 
অর্থ আকাশের বৃষ্টি ও মাটির ফসল বন্ধ হওয়া এবং খুলে দেয়ার অর্থ 
এতদুভয়কে খুলে দেয়া। 
তফসীরে ইবনে কাসীরে ইবনে আবী হাতেমের সনদ দ্বারা আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে ওমর (রাঃ)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি তার 
কাছে এসে আলোচ্য আয়াতের তফসীর জিজ্ঞাসা করলে তিনি হযরত 
ইবনে আব্বাসের দিকে ইশারা করে বললেন £ এই শায়খের কাছে গিয়ে 
জিজ্ঞাসা কর। তিনি যে উত্তর দেন, তা আমাকেও বলে যেয়ো। লোকটি 
হযরত ইবনে আব্বাসের কাছে পৌছে বলল যে, আয়াতে উল্লেখিত ৬৮, 
ও 5 বলে কি বোঝানো হয়েছে? হযরত ইবনে আববাস বললেনঃ পূর্বে 
আকাশ বন্ধ ছিল। বৃষ্টি বর্ষণ করত না এবং মাটিও বন্ধ ছিল, তাতে বৃক্ষ, 
তরুলতা ইত্যাদি অঙ্কুরিত হত না আল্লাহ্‌ তাআলা যখন পৃথিবীতে মানুষ 
আবাদ করলেন, তখন আকাশের বৃষ্টি এবং মাটির উৎপাদন ক্ষমতা খুলে 
'দিলেন। লোকটি আয়াতের এই তফসীর জেনে নিয়ে হযরত ইবনে ওমরের 
কাছে গেল। হযরত ইবনে ওমর এ তফসীর শুনে বললেন £ এখন আমি 
পূর্ণরূপে নিশ্চিস্ত হলাম যে, বাস্তবিকই ইবনে আব্বাসকে কোরআনের 
ব্যুৎপত্তি দান করা হয়েছে। এর আগে আমি কোরআনের তফসীর সম্পর্কে 
ইবনে আবাসের বর্ণনাসমূহকে দুঃসাহসিক উদ্যম মনে করতাম এবং পছন্দ 
করতাম না। এখন জানা গেল যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে কোরআনের 
বিশেষ রুচিজ্ঞান দান করেছেন। তিনি 7১ ও 3৯ এর নির্ভুল তফসীর 
করেছেন। 
ৰড 9009 অৰ্থাৎ প্রত্যেক প্রাণী সৃজনে পানির 
অবশ্যই প্রভাব আছে। চিন্তাবিদদের মতে শুধু মানুষ ও জীবজন্তই প্রাণী ও 
আত্মাওয়ালা নয়; বরং উদ্ভিদ এমন কি জড় পদার্থের মধ্যেও আত্মা ও 


৮৭৬ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


AYN 


—————~—————————————_——__———— সা শিপ 


জীবন প্রমাণিত আছে। বলাবাহুল্য, এসব বস্তু সৃজন, আবিষ্কার ও 
ক্রমবিকাশে পানির প্রভাব অপরিসীম। 


ইবনে কাসীর ইমাম আহমদের সনদ দ্বারা হযরত আবু হুরায়রার এই 
উক্তি বৰ্ণনা করেছেন যে, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আরয 
করলাম; “ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি যখন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করি, তখন 
আমার অস্তর প্রফুল্ল এবং চক্ষু শীতল হয়। আপনি আমাকে প্রত্যেক বস্তু 
সৃজন সম্পর্কে তথ্য বলে দিন।” জওয়াবে তিনি বললেন ঃ “প্রত্যেক বস্তু 
পানি থেকে সৃজিত হয়েছে।” 

৮০৮08989425 আরবী ভাষায় অস্থির 
নড়াচড়াকে বলা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্‌ 
তাআলা পাহাড়সমূহের বোঝা রেখে দিয়েছেন, যাতে পৃথিবীর ভারসাম্য 
বজায় থাকে এবং পৃথিবী অস্থির নড়াচড়া না করে। পৃথিবী নড়াচড়া করলে 
পৃথিবীর বুকে বসবাসকারীদের অসুবিধা হত। পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় 
রাখার ব্যাপারে পাহাড়সমূহের প্রভাব কি, এ বিষয়ে দার্শনিক আলোচনার 
প্রয়োজন এখানে নেই। তফসীর কবীর প্রমুখ গ্রন্থে এর বিস্তারিত বর্ণনা 
পাঠকবর্গ দেখে নিতে পারেন। তফসীর বয়ানুলকোরআনে সূরা নমলের 
তফসীরে মাওলানা আশরাফ আলী থানভীও এ সম্পর্কে জরুরী আলোচনা 
করেছেন। 


54955 প্রত্যেক বৃত্তাকার বস্তুকে এ১ বলা হয়। এ 
কারণেই সূতা কাটার চরকায় লাগানো গোল চামড়াকে 4১২| 254১ বলা 
হয়। (রুহুল মা'আনী) এবং এ কারণেই আকাশকেও এ বলা হয়ে থাকে। 
এখানে সূর্য ও চন্দ্র কক্ষপথ বোঝানো হয়েছে। কোরআনে এ সম্পর্কে 
পরিষ্কার কিছু বলা হয়নি যে, এই কক্ষপথগুলো আকাশের অভ্যন্তরে 
আছে, না বাইরে শূন্যে। মহাশূন্য সম্পর্কিত সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে 
জানা যায় যে, কক্ষপথগুলো আকাশ থেকে অনেক নীচে মহাশূন্যে 
অবস্থিত। 

এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে আরও জানা যায় যে, সূর্য একটি 
কক্ষপথে বিচরণ করে। আধুনিক দার্শনিকগণ পূর্বে একথা অস্বীকার 
করলেও বর্তমানে তারাও এর প্রবক্তা হয়ে গেছেন। বিস্তারিত আলোচনার 
স্থান এটানয়। 


প্রমাণ সহকারে কাফের ও মুশরেকদের বিভিন্ন দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। 
তাদের দাবীসমূহের মধ্যে ছিল হযরত ঈসা (আঃ) অথবা ওযায়র 

(আঃ)-কে আল্লাহ্র অংশীদার অথবা ফেরেশতা ও হযরত ঈসা 

(আঃ)-কে আল্লাহ্‌র সস্তান বলা। এই খণ্ডনের কোন জওয়াব তাদের কাছে 
ছিল না। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ প্রমাণ দিতে অক্ষম হয়ে 
গেলে তার মধ্যে ক্রোধ ও বিরক্তির সৃষ্টি হয়। এই বিরক্তির ফলশ্রুতিতেই 
মক্কার মুশরেকরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দ্রুত মৃত্যু-কামনা করত; যেমন 
-কোন কোন আয়াতে আছে ১5৩5৬০৭ (আমরা তার 
মৃত্যুর অপেক্ষায় আছি)। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের এই 
অনর্থক কামনার দু'টি জওয়াব দিয়েছেন। তা এই যে, আমার রসূল যদি 
শীঘ্রই মারা যান, তবে তাতে তোমাদের কি উপকার হবে? তোমাদের 
উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, তার ওফাত হলে তোমরা বলবে, সে নবী ও 
রসূল নয়, রসূল হলে মৃত্যু হত না; তবে এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, 
তোমরা যেসব নবীর নবুওয়ত স্বীকার কর, তার কি মৃত্যুবরণ করেননি? 





তাদের মৃত্যুর কারণে যখন তাদের নবুওয়ত ও রেসালতে কোন ক্রটি দেখা 
দেয়নি, তখন এই শেষ নবীর মৃত্যুতে তার নবুওয়তের বিরুদ্ধে অপপ্রচারণা 
কিরপে করা যায়? পক্ষান্তরে যদি তার শীঘ্র মৃত্য দ্বারা তোমরা তোমাদের 
ক্রোধ ঠাণ্ডা করতে চাও, তবে মনে রেখো, তোমরাও এই মৃত্যুর কবল 
থেকে রক্ষা পাবে না। তোমাদেরকেও মরতে হবে। কাজেই কারও মৃত্যুতে 
আনন্দিত হওয়ার কি কারণ রয়েছে? 

মৃত্যু কি? এরপর বলা হয়েছে ৯) 5 ০০ অর্থাৎ জীব- 
মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। এখানে প্রত্যেক ১-4 বলে পৃথিবীস্থ 
জীব বোঝানো হয়েছে। তাদের সবার মৃত্যু অপরিহার্য। ফেরেশতা জীব 
এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেয়ামতের দিন ফেরেশতাদেরও মৃত্যু হবে কি-না, এ 
বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন £ মানুষসহ মর্ত্যের সব জীব 
এবং ফেরেশতাসহ সব স্বগীয় জীব এক মুহূর্তের জন্যে মৃত্যুমুখে পতিত 
হবে। কেউ কেউ বলেন £ ফেরেশতা এবং জান্নাতের হুর ও গেলমান মৃত্যুর 
আওতাবহির্ভূত।-_ (রূহুল-মা'আনী) আলেমদের সর্বসম্মত মতে আত্মার 
দেহপিঞ্জর ত্যাগ করাই মৃত্যু। একটি গতিশীল, প্রাণবিশিষ্ট, সূক্ষ্ম ও নূরানী 
দেহকে আত্মা বলা হয়। এই আত্মা মানুষের সমগ্র দেহে সঞ্চারিত থাকে, 
যেমন গোলাপজল গোলাপ ফুলের মধ্যে বিরাজমান। ইবনে কাইয়যেম 
আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করে তার একশতটি প্রমাণ উপস্থিত করেছে।_ 
(রূহুল-মা' আনী) 

১৭ এড শব্দে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক জীব মৃত্যুর 
বিশেষ কষ্ট অনুভব করবে। কেননা, স্বাদ আস্বাদন করার বাকপদ্ধতিটি 
এরূপ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। বলাবাহুল্য, দেহের সাথে আত্মার যে নিবিড় 
সম্পর্ক, তার পরিপ্রেক্ষিতে আত্মা বের হওয়ার সময় কষ্ট হওয়া 
স্বাভাবিক। সাংসারিক ঝামেলা থেকে মুক্তি এবং মহান প্রেমাস্পদের সাথে 
সাক্ষাতের কথা ভেবে কোন কোন আল্লাহওয়ালা মৃত্যুতে যে আনন্দ ও 
সুখ লাভ করেন, এটা অন্য ধরনের আনন্দ ও সুখ। এই আনন্দ দেহ থেকে 
আত্মার বিচ্ছেদজনিত স্বাভাবিক কষ্টের পরিপন্থী নয়। কারণ, কোন বড় 
সুখ ও বড় উপকার দৃষ্টিপথে থাকলে তার জন্যে ছোট কষ্ট সহ্য করা সহজ 
হয়ে যায়। 

সংসারের প্রত্যেক কষ্ট ও সুখ পরীক্ষা £ 2858534 
“3, অর্থাৎ, আমি মন্দ ও ভাল উভয়ের মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করি। 
মন্দ বলে প্রত্যেক স্বভাববিরুদ্ধ বিষয়। যেমন_ অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-কষ্ট 
এবং ভাল বলে প্রত্যেক পছন্দনীয় ও কাম্য বিষয় যেমন সুস্থতা, নিরাপত্তা 
ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। এ সংসারে এই উভয় প্রকার বিষয় মানুষের 
পরীক্ষার জন্যে সামনে আসে। স্বভাববিরুত্ধ বিষয়ে সবর করে তার হক 
আদায় করতে হবে এবং কাম্য বিষয়ে শোকর করে তার হক আদায় 
করতে হবে। পরীক্ষা এই যে, কে এতে দৃঢ়পদ থাকে এবং কে থাকে না, 
তা দেখা। বুযুর্গগণ বলেন £ বিপদাপদে সবর করার তুলনায় বিলাস-ব্যসন 
ও আরাম-আয়েশে হক আদায়ে দৃঢ়পদ থাক অধিক কঠিন। তাই হযরত 
ওমর (রাঃ) বলেনঃ 

০০০1 cl bls Una 11৮৬ ৪ _ অৰ্থাৎ, আমরা 
যখন বিপদে পতিত হলাম, তখন তো সবর করলাম, কিন্তু যখন সুখ ও 
আরাম-আয়েশে লিপ্ত হলাম, তখন সবর করতে পারলাম না। অর্থাৎ, এর 
হক আদায়ে দৃঢ়পদ থাকতে পারলাম না। 
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(৩৬) কাফেররা যখন আপনাকে দেখে তখন আপনার সাথে ঠাট্টা করা 
ছড়া তাদের আর কোন কাজ থাকে না, একি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের 
দেব-দেবীদের সমালোচনা করে? এবং তারাই তো রহমান'-এর আলোচনায় 
অস্বীকার করে। (৩৭) সৃষ্টিগতভাবে মানুষ ত্বরাপ্রবণ, আমি সত্রই 
তোমাদেরকে আমার দিদর্শনাবলী দেখাব। অতএব আমাকে শীঘ্র করতে 
বলো না। (৩৮) এবং তারা বলে £ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে এই 
ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে? (৩৯) যদি কাফেররা এ সময়টি জানত, যখন তারা 
তাদের সম্মুখ ও পৃষ্ঠদেশ থেকে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং তারা 
সাহাফ্যপরাপ্তও হবে না। (৪০) বরং তা আসবে তাদের উপর অতর্কিতিভাবে, 
অতঃপর তাদেরকে তা হতবুদ্ধি করে দেবে, তখন তারা তা রোধ করতেও 
পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না। (৪১) আপনার পূর্বেও 
অনেক রসূলের সাথে ঠাট্রাবিদ্রপ করা হয়েছে। অতঃপর যে বিষয়ে তারা 
ঠাট্টা করত তা উল্টো ঠাট্টাকারীদের উপরই আপতিত হয়েছে। (৪২) বলুন 
£'রহমান' থেকে কে তোমাদেরকে হেফাযত করবে রাত্রে ও দিনে। বরং 
তারা তাদের পালনকর্তার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। (৪৩) তবে কি 
আমি ব্যতীত তাদের এমন দেব-দেবী আছে যারা তাদেরকে রক্ষা করবে? 
তারা তো নিজেদেরই সাহায্য করতে সক্ষম নয় এবং তারা আমার 
মোকাবেলায় সাহায্যকারীও পাবে না। (88) বরং আমি তাদেরকে এবং 
তাদের বাপ-দাদাকে ভোগসস্তার দিয়েছিলাম, এমনকি তাদের আযুদ্ফালও 
দীর্ঘ হয়েছিল। তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে 
হাস করে আলছি। এরপরও কি তারা বিজয়ী হবে? (৪৫) বলুন £ আমি তো 
কেবল ওহীর মাধ্যমেই তোমাদেরকে সতর্ক করি, কিন্তু বধিরদেরকে যখন 
সতর্ক করা হয়, তখন তারা সে সতর্কবাণী শোনে না। 





সুরাআম্মিয়া AVY 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


্বরা-প্রবণতা নিন্দনীয় £ ৩/৩০১১/৪ - ১ শব্দের 
অর্থ ত্বরা। এর স্বরূপ হচ্ছে কোন কাজ সময়ের পূর্বেই করা। এটা স্বতন্ত্র 
দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। কোরআন পাকের অন্যত্রও একে মানুষের দুর্বলতারূপে 
উল্লেখ করা হয়েছে,। বলা হয়েছেঃ $805014 __অর্থাৎ, 
মানুষ অত্যন্ত তুরাপ্রবণ। হযরত মুসা (আঃ) যখন বনী-ইসরাঈল থেকে 
অগ্রবর্তী হয়ে তুর পর্বতে পৌছে যান, তখন সেখানেও এই ত্বরাপ্রবণতার 
কারণে তার প্রতি রোষ প্রকাশ করা হয়। পয়গম্বর ও সতকর্মপরায়ণদের 
সম্পর্কে “ভাল কাজে অগ্রগামী থাকাকে” প্রশংসনীয়রূপে বর্ণনা করা 
হয়েছে। বলাবাহুল্য, এটা ত্বরা-প্রবণতা নয়। কারণ, এটা সময়ের পূর্বে 
কোন কাজ করা নয় ; রবং এ হচ্ছে সময়ে অধিক সৎ ও পুণ্যকাজ করার 
চ্ষ্টা। 

আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের মজ্জায় যেসব দূর্বলতা 
নিহিত রয়েছে, তন্মধ্যে এক দূর্বলতা হচ্ছে ত্বরা-প্রবণতা। স্বভাবগত ও 
মজ্জাগত বিষয়কে আরবরা এরূপ ভঙ্গিতে ব্যক্ত করে। উদাহরণতঃ 
কারও স্বভাবে ক্রোধ প্রবল হলে আরবরা বলে £ লোকটি ক্রোধ দ্বারা 
সৃজিত হয়েছে। 


384১5 _ এখানে ০৬। নের্দেশনাবলী) বলে রসুলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্যদানকারী মু'জেযা ও অবস্থা বোঝানো 
হয়েছে;-_ক্রতুবী) যেমন বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে এ জাতীয় নিদর্শনাবলী 
স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। পরিণামে মুসলমানদের বিজয় সবার চোখে 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল; অথচ তাদেরকে সর্বাধিক দুর্বল ও হেয় মনে করা 
হত। 
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(৪৬) আপনার পালনকর্তার আযাবের কিছুমাত্রও তাদেরকে স্পর্শ করলে 
তারা বলতে থাকবে, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা অবশ্যই পাপী ছিলাম ।' 
(৪৭) আমি কেয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদন্ড স্থাপন করব। সুতরাং 
কারও প্রতি জুলুম হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, 
আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট । (৪৮) 
আমি মূসা ও হারনকে দান করেছিলাম যীমাংসাকারী গ্রহ, আলো ও 
উপদেশ, আল্লাহ-ভীরুদের জন্যে __ (৪৯) যারা না দেখেই তাদের 
পালনকতার্কে ভয় করে এবং কেয়ামতের ভয়ে শঙ্কিত। (৫০) এবং এটা 
একটা বরকতময় উপদেশ, যা আমি নাখিল করেছি। অতএব তোমরা কি 
একে অস্বীকার কর? (৫১) আর, আমি ইতিপূর্বে ইবরাহীঘকে তার সৎপদ্থা 
দান করেছিলাম এবং আমি তার সম্পকে সম্যক পরিজ্ঞাতও ছিলায। (৫২) 
যখন তিনি তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বললেন £ ““এই মৃতিুলো কী, 
যাদের তোমরা পুজারী হয়ে বসে আছ'' ? (৫৩) তারা বলল £ আমরা 
আমাদের বাপ-দাদাকে এদের পূজা করতে দেখোছি। (৫৪) তিনি বললেন £ 
তোমরা প্রকাশ্য গোষরাহীতে আছ এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও। (৫৫) 
তারা বলল £ তুমি কি আমাদের কাছে সত্যসহ আগমন করেছ, না তুমি 
কৌতুক করছ? (৫৬) তিনি বললেন £ না, তিনিই তোমাদের পালনকর্তা 
যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের পালনকর্তা, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন; 
এবং আমি এই বিষয়েরই সাক্ষ্যদাতা। (৫৭) আল্লাহ্‌র কসম, যখন তোমরা 
পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যাবে, তখন আমি তোমাদের মৃতিঞুলোর ব্যাপারে 
একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করব। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
কেয়ামতে আমলের ওজন ও দীড়িপাল্লা £ 94501455 

38385: -০০/৮ শব্দটি ০৮ -এর বহুবচন। অর্থ_ 
ওজনের যন্ত্র তথা দাড়িপাল্লা। আয়াতে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে দেখে 
কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, আমল ওজন করার জন্যে 
অনেকগুলো দীড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। প্রত্যেকের জন্যে আলাদা 
আলাদা দীড়িপাল্লা হবে কিংবা ভিন্ন ভিন্ন আমল ওজন করার জন্যে ভিন্ন 
ভিন্ন দাডিপাল্লা হবে। কিন্তু উ্মতের অনুসরণীয় আলেমগণ এ ব্যাপারে 
একমত যে, দাড়িপাল্লা একটিই হবে। তবে বন্বচনে ব্যক্ত করার কারণ 
এই যে, একটি দীড়িপাল্লাই অনেকগুলো দীড়িপাল্লার কাজ দেবে। কেননা, 
আদম (আঃ) থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত কত যে সৃষ্টজীব হবে, 
তাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ্‌ তাআলাই জানেন। তদের সবার আমল এই. 
দীড়িপাল্লায়ই ওজন করা হবে। -... শব্দের অর্থ ইনসাফ, ন্যায়বিচার। 
অর্থাৎ, এই দাড়িপাল্লা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার সহকারে ওজন করবে - 
সামান্যও বেশ-কম হবে না। মুস্তাদরাকে হযরত সালমান (রাঃ)-এর 
রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ কেয়ামতের দিন আমল ওজন করার 
জন্যে এত বিরাট ও বিস্তৃত দীড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে যে, তাতে আকাশ 
ও পৃথিবীকে ওজন করতে চাইলে এগুলোরও সংকুলান হয়ে যাবে।_ 
(মাযহারী) 

ভা 1555745. 04%, 65815 = অর্থাৎ হিসাবের দিন 
এবং আমল ওজন করার সময় মানুষের সমস্ত ছোট-বড়, ভাল-মন্দ আমল 
উপস্থিত করা হবে, যাতে হিসাব ও ওজনের অন্তর্ভুক্ত হয়। 

আমলসমূহের হিসাব-নিকাশ $ তিরমিযী হযরত আয়েশার 
রেওয়ায়তে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সামনে 
বসে বলল £ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমার দু'টি ক্রীতদাস আমাকে মিথ্যাবাদী 
বলে, কাজ-কারবারে কারচুপি করে এবং আমার নির্দেশ অমান্য করে। 
এর বিপরীতে আমি মুখেও তাদেরকে গালি-গালাজ করি এবং হাতে 
মারপিটও করি। আমার ও এই গোলামদ্বয়ের ইনসাফ কিভাবে হবে? 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন £ তাদের নাফরমানী, কারচুপি এবং গুদ্ধত্য ওজন 
করা হবে। এরপর তোমার গালি-গালাজ ও মারপিট ওজন করা হবে। তুমি 
যে শাস্তি দাও তা যদি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয়, তবে 
অবশিষ্টটুকু তোমার অনুগ্রহ বলে গণ্য হবে। আর যদি অপরাধের তুলনায় 
শাস্তি বেশী হয়, তবে তোমার বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। 
লোকটি একথা শুনে অন্যত্র সরে গেল এবং কান্না জুড়ে দিল। রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বললেন £ তুমি কি কোরআনে এই আয়াত পাঠ করনি ১457 

383164231 0%37)| --লোকটি আরয করল £ এখন তো 
তাদেরকে মুক্ত করে এই হিসাবের কবল থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা ছাড়া 
আমার আর গত্যস্তর নেই (কুরতুবী) 

5803557425083 এই তিনটি গুণই তওরাতের। 
৩৬, অর্থাৎ, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী, * ৮ অর্থাৎ, 
মানবাত্মার জন্যে আলো এবং 5 অর্থাৎ মানুষের জন্যে উপদেশ ও 
হেদায়েতের মাধ্যম। কেউ কেউ বলেন £ ১৬,১ বলে আল্লাহ্‌ তাআলার 
সাহায্য বোঝানো হয়েছে, যা সর্বত্র মূসা (আঃ)-এর সাথে ছিল; অর্থাৎ 
ফেরাউনের মত শত্রুর গৃহে তিনি লালিত-পালিত হয়েছেন, মোকাবেলার 
সময় আল্লাহ্‌ তাআলা ফেরাউনকে লাক্ছিত করেছেন, এরপর ফেরাউনী 
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(৫৮) অতঃপর তিনি সেগুলোকে চুর্ণ-বিচূ্ণ করে দিলেন ওদের প্রধানটি 
ব্যতীত ; যাতে তারা তার কাছে প্রত্যাবর্তন করে (৫৯) তারা বলল £ 
আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার কে করল? সে তো নিশ্চয়ই 
কোন জালিম। (৬০) কতক লোকে বলল £ আমরা এক যুবককে তাদের 
সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা করতে শুনেছি; তাকে ইবরাহীম বলা হয়। (৬১) 
তারা বলল £ তাকে জনসমক্ষে উপস্থিত কর, যাতে তারা দেখে। (৬২) 
তারা বলল £ হে ইবরাহীম, তুমিই কি আমাদের উপাসাদের সাথে এরূপ 
ব্যবহার করেছ? (৬৩) তিনি বললেন £ না, এদের এই প্রধানই তো একাজ 
করেছে। অতএব তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তারা কথা বলতে পারে। 
(৬৪) অতঃপর তারা যনে মনে চিন্তা করল এবং বলল £ লোকসকল ; 
তোমরাই কে-ইনসাফ। (৬৫) অতঃপর তারা ঝুঁকে গেল মস্তক নত করে £ 
“তুমি তো জান যে, এরা কথা বলে না'' । (৬৬) তিনি বললেন £ তোমরা 
কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর এবাদত কর, যা তোমাদের কোন 
উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না? (৬৭) ধিক 
তোমাদের জন্যে এবং তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাদেরই এবাদত কর, ওদের 
জন্যে। তোমরা কি বোঝ না? (৬৮) তারা বলল £ একে পুড়িয়ে দাও এবং 
(তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও। (৬৯) 
আমি বললাম £ হে অগনি, তুমি ইবরাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে 
যাও।' (০) তারা ইবরাহীমের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটতে চাইল, অতঃপর আমি 
তাদেরকেই সবার্ধিক ক্ষতিহানত করে দিলাম। (4১) আমি তাঁকে ও লৃতকে 
উদ্ধার করে সেই দেশে পৌছিয়ে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্বের জন্যে কল্যাণ 
রেখেছি। (৭২) আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও পুরস্কারস্বরপ দিলাম 
ইয়াকুব এবং প্রত্যেককেই সৎকর্মপরায়ণ করলাম । 


সুযাআন্ির AVA 





সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনের সময় সমুদ্রে রাস্তা সৃষ্টি হয়ে তিনি রক্ষা পান 
এবং ফেরাউনী সৈন্যবাহিনী সলিল-সমাধি লাভ করে। এমনিভাবে 
পরবর্তীতে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ তাআলার এই সাহায্য প্রত্যক্ষ করা 
হয়েছে। “৬৮ ও $১ উভয়টিই তওরাতের বিশেষণ। কুরতুবী একেই 
অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, রড এর পরে 41১ দ্বারা পৃথক করা 
থেকে ইঙ্গিত বোঝা যায় যে ১৬০ তওরাত নয় --অন্য কোন বিষয়। 

যে, একথাটি ইবরাহীম (আঃ) তার সম্প্রদায়ের সামনে বলেছিলেন। কিন্তু 
এতে প্রশ্ন হয় যে, ইবরাহীম (আঃ) তাদের কাছে 4:01 (আমি 
অসুস্থ)-এর ওযর পেশ করে তাদের সাথে ঈদের সমাবেশে যাওয়া থেকে 
নিবৃত্ত ছিলেন। যখন মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটল, তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা 
অনুসন্ধানে রত হল যে, কাজটি কে করল? যদি ইবরাহীম (আঃ)-এর 
উপরোক্ত কথা পূর্বেই তাদের জানা থাকত, তবে এতসব খোজাখুজির কি 
প্রয়োজন ছিল? প্রথমেই তারা বোঝে নিত যে, ইবরাহীমই একাজ 
করেছে। এর জওয়াব হিসেবে তফসীরে সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, 
ইবরাহীম একাই এ মনোভাব পোষণ করতেন। সমগ্র সম্প্রদায়ের 
মোকাবেলায় তার কোন শক্তি ছিল না। একথা ভেবেই সম্ভবতঃ তার 
কথার দিকে কেউ ভ্রক্ষেপ করেনি এবং ভুলেও যায়।_ 
(বয়ানুল-কোরআন) এটাও সম্ভবপর যে, যারা খোজাখুজি করছিল, তারা 
অন্য লোক ছিল। ইবরাহীম (আঃ)-এর কথাবার্তা তারা জানত না। 
তফসীরবিদদের মধ্যে মুজাহিদ ও কাতাদাহ্‌ বলেন £ ইবরাহীম (আঃ) 
উপরোক্ত কথাটি সম্প্রদায়ের লোকদের সামনে বলেননি; বরং মনে মনে 
বলেছিলেন। অথবা সম্প্রদায়ের লোকেরা চলে যাওয়ার পর যে দু'একজন 
দুর্বল লোক সেখানে ছিল, তাদেরকে বলেছিলেন। এরপর মূর্তি ভাঙ্গার 
ঘটনা ঘটলে যখন খোজাখুজি শুরু হয়, তখন তারা এই তথ্য সরবরাহ 


করে ক্র 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
15425445 _।$4, শব্দটি ১৯ - এর বহুবচন। এর অর্থ খন্ড। 
অর্থাৎ, ইবরাহীম (আঃ) মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে খন্ডবিখন্ড করে দিলেন। 
পাস _ অৰ্থাৎ, শুধু বড় মূ্তিটিকে ভাঙ্গার কবল থেকে রেহাই 
দিলেন। এটা হয় দৈহিক আকার-আকৃতিতে অন্য মূর্তিদের চাইতে বড় 


ছিল, না হয় আকার- আকৃতিতে সমান হওয়া সত্বেও পৃজারীরা তাকে বড় 
বলে মান্য করত। 


৩৮5%02৮এ - শব্দের সর্বনাম দ্বারা ইবরাহীম (আঃ)-কে 
বোঝানো হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই বর্ণনা করে আয়াতের 
ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, এ কার্য দ্বারা ইবরাহীম (আঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল 
যে, তারা অমার দিকে প্রত্যাবর্তন করুক এবং আমাকে জিজ্ঞেস করুক 
যে, তুমি একাজ কেন করলে? এরপর আমি তাদেরকে তাদের নিরুদ্ধিতা 
সম্পর্কে জ্ঞাত করব। এর অন্য এক অর্থ এরূপও হতে পারে যে, ইবরাহীম 
(আঃ) এ আশায় কাজটি করলেন যে, তাদের উপাস্য মুর্তিদেরকে 
খন্ড-বিখন্ড দেখলে এরা যে পৃজার যোগ্য নয়, এ জ্ঞান তাদের মধ্যে ফিরে 
আসবে। এরপর তারা ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন 
করবে। (দুই) কলবী বলেন, সর্বনাম দ্বারা ১ (প্রধান মুর্তি)-কে 


৮৮০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন AA. 





বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, তারা ফিরে এসে যখন সবগুলো মূর্তিকে 
খন্ড-বিখন্ড এবং বড় মুর্তিকে আস্ত অক্ষত ও কীধে কুড়াল রাখা অবস্থায় 
দেখবে, তখন সম্ভবতঃ এই বড় মূর্তির দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে এবং 
তাকে জিজ্ঞেস করবে যে, এরূপ কেন হল? সে যখন কোন উত্তর দেবে না 
তখন তার অক্ষমতাও তাদের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 

ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্তি মিথ্যা নয়-- রূপক অর্থে ছিল, এ 
বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা £ AIL SASL IE 
88454; ইবরাহীম (আঃ)-কে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা 
গ্রেফতার করে আনল এবং তার স্বীকারোক্তি নেয়ার জন্যে প্রশ্ন করল £ 
তুমি আমাদের দেবতাদের সাথে এ ব্যবহার করেছ কি? তখন ইবরাহীম 


(আঃ) জওয়াব দিলেন £ না, এদের প্রধানই একাজ করেছে। যদি তারা 
কথা বলার শক্তি রাখে, তবে তোমরা তাদেরকেই জিজ্ঞেস কর। 


এখানে প্রশ্ন হয় যে, কাজটি তো ইবরাহীম (আঃ) করেছিলেন। সুতরাং 
তা অস্বীকার করা এবং মূর্তিদের প্রধানকে অভিযুক্ত করা বাহ্যতঃ 
বাস্তববিরোধী কাজ, যাকে মিথ্যা বলা যায়। আল্লাহ্‌র দোস্ত হযরত 
ইবরাহীম (আঃ) এহেন মিথ্যাচারের অনেক উর্ধে এ প্রশ্নের উত্তর দানের 
জন্যে তফসীরবিদগণ নানা সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ তথা বয়ানুল-কোরআনে যে সম্ভাবনা উল্লেখ করা 
হয়েছে, তা এই যে, ইবরাহীম (আঃ)-এর এ উক্তি ধরে নেয়ার পর্যায়ে 
ছিল; অর্থাৎ, তোমারা একথা ধরে নাও না কেন যে, একাজ প্রধান মুতিই 
করে থাকবে। ধরে নেয়ার পর্যায়ে বাস্তববিরোধী কথা বলা মিথ্যার 
আওতায় পড়ে না; যেমন_ কোরআনে আছে $5866) 
৫১149 অর্থাৎ, রহমান ‘আল্লাহ’ এর কোন সন্তান থাকলে 
আমি সর্বপ্রথম তার এবাদতকারীদের তালিকাভূক্ত হতাম। কিন্ত নির্মল ও 
দৃ্র্থহীন জওয়াব বাহরে-মুহীত, কুরতুবী, রূহুল-মা'আনী ইত্যাদি গ্রন্থ 
উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, এখানে ৬১৮৮ ১৬.| তথা রূপক 
ভঙ্গিতে ইবরাহীম (আঃ) যে কাজ স্বহস্তে করেছেন, তা প্রধান মূর্তির দিকে 
সম্বন্ধ করা হয়েছে। কেননা, এ মুর্তিটিই ইবরাহীম (আঃ)-কে একাজ 
করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তার সম্প্রদায় এই মূর্তির প্রতি সর্বাধিক সম্মান 
প্রদর্শন করত। সম্ভবতঃ এ কারণেই বিশেষভাবে এর কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে। উদাহরণতঃ যদি কোন বিচারক চুরি করার দায়ে চোরের হস্ত 
কর্তন করে বলে যে, আমি হস্ত কর্তন করিনি; বরং তোমার কর্ম এবং 
তোমার বক্রমুখিতাই হস্ত কর্তন করেছে। কেননা, তার কর্মই হস্ত কর্তনের 
কারণ। 

হযরত ইবরাহীম (আঃ) কার্যতঃও মুর্তি ভাঙ্গাকে প্রধান মূর্তির দিকে 
সম্বন্ধ করেছিলেন। রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মূর্তি ভাঙ্গার কুড়ালটি তিনি 
প্রধান মূর্তির কাধে অথবা হাতে রেখে দিয়েছিলেন, যাতে দর্শকমাত্রই 
ধারণা করে যে, সে-ই একাজ করেছে। এরপর কথার মাধ্যমেও তিনি 
কাজটি প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করেছেন। বলাবাহুল্য, এটা রূপক 
ভঙ্গি। আরবী ভাষার প্রসিদ্ধ উক্তি 20 ০০! ০ (অর্থাৎ, 
বসস্তকালীন বৃষ্টি শস্য উৎপাদন করেছে।) এর দৃষ্টাস্ত। উৎপাদনকারী 
প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ তাআলা। কিন্তু এ উক্তিতে বাহ্যিক কারণের দিকে 
উৎপাদনের সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়েছে। একে মিথ্যা অভিহিত করা যায় 
না। এমনিভাবে ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রধান মূর্তির দিকে কাজটি কার্যতঃ 
ও উক্তিগতভাবে সম্বন্ধ করাও কিছুতেই মিথ্যা নয়। অনেক দ্বীনী 





উপকারিতার কারণে এই রূপক ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে। তন্মধ্যে 
একটি উপকারিতা ছিল এই যে, দর্শকদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হোক যে, 
সম্ভবতঃ পূজায় অন্যান্য ছোট মূর্তিকে শরীক করার কারণে বড় যুতিটি 
ক্রুদ্ধ হয়ে একাজ করেছে। এই ধারণা দর্শকদের মনে সৃষ্টি হলে তওহীদের 
পথ খুলে যায় যে, একটি বড় মূর্তি যখন নিজের সাথে ছোট মুর্তিদের 
শরীকানা সহ্য করতে পারে না, তখন রাববুল আলামীন আল্লাহ্‌ তাআলা 
এই ্রস্তরদের শরীকানা নিজের সাথে কিরূপে মেনে নেবেন? 

দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, তখন তাদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হওয়া 
যুক্তিসঙ্গত ছিল যে, যাদেরকে আমরা খোদা ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী 
মনে করি, তারা যদি বাস্তবিকই তদ্ধাপ হত, তবে কেউ তাদেরকে ভেঙ্গে 
চুরমার করতে পারত না। তৃতীয় এই যে, যদি তিনি কাজটিকে বড় মূর্তির 
দিকে সম্বন্ধ করে দেন, তবে যে মূর্তি অন্য মুর্তিদেরকে ভেঙ্গে দিতে পারে, 
তার মধ্যে বাকশক্তিও থাকা উচিত। তাই বলা হয়েছে £ 4% 

494৩ মোটকথা, কোন দ্ার্থতার আশ্রয় না নিয়ে ইবরাহীম 
(আঃ)-এর উপরোক্ত উক্তিকে বাহ্যিক অর্থে রেখে বলা যায় যে, ইবরাহীম 
(আঃ) রূপক ভঙ্গিতে বড় মূর্তির দিকে কাজটির সম্বন্ধ নির্দেশ করেছেন। 
এরূপ করা হলে তাতে কোনরূপ মিথ্যা ও অবাস্তব সন্দেহ থাকে না। শুধু 
এক প্রকার গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছে। 

হাদীসে ইবরাহীম (আঃ)-এর দিকে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ 
করার স্বরূপ £ এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, সহীহ্‌ হাদীসসমূহে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেছেন £ ৩১৬ ৮ ৯৬৬ ৮১০4০০৯1015 
অর্থাৎ, ইবরাহীম (আঃ) তিন জায়গা ব্যতীত কোন দিন মিথ্যা কথা 
বলেননি।_ (বোখারী, মুসলিম) অতঃপর এই তিন জায়গার বিবরণ দিতে 
গিয়ে হাদীসে বলা হয়েছে, তন্মধ্যে দু'টি মিথ্যা খাস আল্লাহ্‌র জন্যে বলা 
হয়েছে। একটি 2৯৫5 __আয়াতে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়টি 
ঈদের দিন সম্প্রদায়ের কাছে ওযর পেশ করে 42৫1 (আমি অসুস্থ) 
বলা এবং তৃতীয়টি স্ত্রীর হেফাযতের জন্যে বলা হয়েছে। ঘটনা এই যে, 
ইবরাহীম (আঃ) স্ত্রী হযরত সারাহসহ সফরে এক জনপদের নিকট দিয়ে 
গমন করেছিলেন। জনপদের প্রধান ছিল যালেম ও ব্যভিচারী। কোন 
ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রীকে দেখলে সে স্ত্রীকে পাকড়াও করত এবং তার 
সাথে ব্যভিচার করত। কিন্তু কোন কন্যা পিতার সাথে কিংবা ভগিনী স্বীয় 
ভাইয়ের সাথে থাকলে সে এরূপ করত না। ইবরাহীম (আঃ)-এর স্ত্রীসহ 
এই জনপদে পৌছার খবর কেউ এই যালেম ব্যভিচারীর কাছে পৌছে 
দিলে সে হযরত সারাহ্‌কে গ্রেফতার করিয়ে আনল। গ্রেফতারকারীরা 
ইবরাহীম (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করল £ এই মহিলার সাথে তোমার 
আত্মীয়তার সম্পর্ক কি? ইবরাহীম (আঃ) যালেষের কবল থেকে 
আত্মরক্ষার জন্যে বলে দিলেন £ সে আমার ভগিনী। (এটাই হাদীসে বর্ণিত 
তৃতীয় মিথ্যা।) কিন্ত এতদসত্বেও সারাহ্‌কে গ্রেফতার করা হল। ইবরাহীম 
(আঃ) সারাহ্‌কে বলে দিলেন যে, আমি তোমাকে ভগিনী বলেছি। তুমিও 
এর বিরপীত বলো না। কারণ, ইসলামী সম্পর্কে তুমি আমার ভগিনী। 
এখন এই দেশে আমরা দু'জনই মাত্র মুসলমান এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বে 
সম্পর্কশীল। ইবরাহীম (আঃ) যালেমের মোকাবেলা করতে সক্ষম ছিলেন 
না। তিনি আল্লাহ্র কাছে সবিনয় প্রার্থনার জন্যে নামায পড়তে শুরু 
করলেন। হযরত সারাহ্‌ যালেমের সামনে নীত হলেন। সে যখনই 
কুমতলবে তার দিকে হাত বাড়াল, তখনি সে অবশ ও বিকলাঙ্গ হয়ে গেল। 
তখন সারাহ্‌কে অনুরোধ করল যে, তুমি দোয়া কর, যাতে আমি পূর্ববৎ 
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সুস্থ হয়ে যাই। আমি তোমাকে কিছুই বলব না। হযরত সারাহ্র দোয়ায় 
সে সুস্থ ও সবল হয়ে গেল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে পুনরায় খারাপ 
নিয়তে তার দিকে হাত বাড়াতে চাইল, কিন্তু আল্লাহ্‌র হুকুমে সে আবার 
অবশ হয়ে গেল। এমনিভাবে তিনবার এরূপ ঘটনার পর সে সারাহ্‌কে 
ফেরত পাঠিয়ে দিল। (এ হচ্ছে হাদীসের বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ।) এই 
হাদীসে ইবরাহীম (আঃ)-এর দিকে পরিষ্কারভাবে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ 
করা হয়েছে, যা নবুওয়তের শান ও পবিত্রতার খেলাফ। কিন্তু এর জওয়াব 
হাদীসের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। তা এই যে, তিনটির মধ্যে একটিও 
সত্যিকার অর্থে মিথ্যা ছিল না; বরং এটা ছিল অলংকার শাল্ত্রের 
পরিভাষায় “তওরিয়া”। এর অর্থ দ্যর্থবোধক ভাষা ব্যবহার করা এবং 
শ্রোতা কর্তৃক এক অর্থ বোঝা ও বক্তার নিয়তে অন্য অর্থ থাকা। জুলুম 
থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ফেকাহবিদগণের সর্বসম্মত মতে এই কৌশল 
অবলম্বন করা জায়েয ও হালাল। এটা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। উল্লেখিত 
হাদীসে এর প্রমাণ এই যে, ইবরাহীম (আঃ) নিজেই সারাহ্‌কে বলেছিলেন, 
আমি তোমাকে ভগিনী বলেছি। তোমাকে জিজ্ঞেস করা হলে তুমিও 
আমাকে ভাই বলো। ভগিনী বলার কারণও তিনি বলে দিয়েছেন যে, 
আমরা উভয়েই ইসলামী সম্পর্কের দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভগিনী। বলাবাহুল্য 
এটাই “তওরিয়া”। এই তওরিয়া শিয়া সম্প্রদায়ের ““তাকায়্যুহ’” থেকে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। তাকায়্যুহর মধ্যে পরিষ্কার মিথা বলা হয় এবং 
তদনুযায়ী কাজও করা হয়। তওরিয়াতে পরিষ্কার মিথ্যা বলা হয় না; বরং 
বক্তা যে অর্থে কথা বলে, তা সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও সত্য হয়ে থাকে ; যেমন_ 
ইসলামী সম্পর্কের দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভগিনী হওয়া। উল্লেখিত হাদীসের 
ভাষায় এই কারণটি পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেছে 
যে, এটা মিথ্যা ছিল না; বরং তওরিয়া ছিল। হুবহু এমনি ধরনের কারণ 
প্রথমোক্ত দুই জায়গায়ও বর্ণনা করা যেতে পারে। 2৯/$:505 
খর কারণ একটু আগেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, এতে মূর্তি ভাঙ্গার 
কাজটিকে রূপক অর্থে বড় মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। 4401 
বাক্যটিও তদ্রপ। কেননা, + (অসুস্থ) শব্দটি যেমন শারীরিক 
অসুস্থতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তেমনি মানসিক অসুস্থতা অর্থাৎ, 
চিন্তান্বিত ও অবসাদগ্রস্ত হওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইবরাহীম (আঃ) 
একে শারীরিক অসুস্থতার অর্থে বোঝেছিল। এই হাদীসেই ““তিনটির মধ্যে 
দু'টি মিথ্যা আল্লাহর জন্যে ছিল” এই কথাগুলো স্বয়ং ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, 
এটা কোন গোনাহের কাজ ছিল না। নতুবা গোনাহের কাজ আল্লাহ্র জন্যে 
করার কোন অর্থই হতে পারে না; গোনাহের কাজ না হওয়া তখনই হতে 
পারে, যখন এগুলো প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা না হয়; বরং এমন বাক্য হয়, যার 
দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে __ একটি মিথ্যা ও অপরটি শুদ্ধ। 

ইবরাহীম (আঃ)-এর মিথ্যা সংক্রান্ত হাদীসকে ভ্রান্ত আখ্যা 
দেয়া মূর্খতা £ মির্যা কাদিয়ানী ও অন্যান্য প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ পাশ্চাত্যের 
পন্ডিতদের মোহ্গরস্ত মুসলমান এই হাদীসটিকে বিশুদ্ধ সনদবিশিষ্ট হওয়া 
সত্বেও এ কারণে ভ্রান্ত ও বাতিল বলে দিয়েছে যে, এর কারণে আল্লাহ্র 
দোস্ত ইবরাহীম (আঃ)-কে মিথ্যাবাদী বলা জরুরী হয়ে পড়ে। কাজেই 
খলীলুল্লাহ্‌কে মিথ্যাবাদী বলার চাইতে সনদের বর্ণনাকারীদেরকে মিথ্যাবাদী 
বলে দেয়া সহজতর। কেননা, হাদীসটি কোরআনের পরপন্থী। এরপর 
তারা এ থেকে একটি সামগ্রিক নীতি আবিষ্কার করেছে যে, যে হাদীস 
কোরআনের পরিপন্থী হবেন, তা যতই শক্তিশালী, বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য 
সনদ দ্বারা প্রমাণিত হোক না কেন, মিথ্যা ও ভ্রান্ত আখ্যায়িত হবে। এই 





নীতিটিস্বস্থানে সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং মুসলিম উম্মতের কাছে অসম্ভবকে 
সম্ভব ধরে নেয়ার পর্যায়ে স্বীকৃত। কিন্তু হাদীসবিদগণ সারা জীবন 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেসব হাদীসকে শক্তিশালী ও বিশুদ্ধসনদ দ্বারা 
প্রমাণিত পেয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে একটি হাদীসও এরূপ নেই, যাকে 
কোরআনের পরিপন্থী বলা যায়! বরং সবল্পবুদ্ধিতা ও বক্রবুদ্ধিতার ফলেই 
নির্দেশিত হাদীসকে কোরআনের বিরোধীরূপে খাড়া করে একথা বলে গা 
খালাস করা হয় যে, হাদীসটি কোরআন-বিরোধী হওয়ার কারণে 
নির্ভরযোগ্য ও ধর্তব্য নয়। আলোচ্য হাদীসেই দেখা গেছে যে, “তিনটি 
মিথ্যা” বলে যে তওরিয়া বোঝানো হয়েছে, তা স্বয়ং হাদীসের মধ্যেই 
বিদ্যমান আছে। এখন তওরিয়া বোঝাতে গিয়ে -১৬-$ (মিথ্যা) শব্দ কেন 
ব্যবহার করা হল? এর কারণ তাই, যা ইতিপূর্বে সূরা তোয়া-হায় মুসা 
(আঃ)-এর কাহিনীতে হযরত আদম (আঃ)- এর ভুলকে ৮৮০০ ও ৪১৯ 
শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণে উল্লেখ করা হয়েছে; অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্‌ 
তাআলার নৈকট্যশীল, তাদের সামান্যতম দুর্বলতাকে এবং আযীমত ত্যাগ 
করে রুখসত অনুযায়ী আমল করাকেও ক্ষমার চোখে দেখা হয় না। 
কোরআন পাক এ ধরনের বিষয়ে পয়গম্বরগণের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ 
তাআলার ক্রোধবাণী প্রচুর পরিমাণে বর্ণিত আছে। সুপারিশ সম্পর্কিত 
প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত হাদীসে আছে যে, হাশরের ময়দানে সমগ্র মানবজাতি 
একত্রিত হয়ে হিসাব-নিকাশ দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার জন্যে পয়গম্বরগণের 
কাছে সুপারিশ প্রার্থনা করবে। প্রত্যেক পয়গস্বর তার কোন ক্রটির কথা 
স্মরণ করে সুপারিশ করতে সাহসী হবেন না। অবশেষে সবাই শেষনবী 
মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি এই মহাসুপারিশের জন্যে 
দন্ডায়মান হবেন। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্‌ হাদীসে বর্ণিত তওরিয়ার 
ভঙ্গিতে কথিত এসব বাক্যে নিজের দোষ ও ক্রটি সাব্যস্ত করে ওযর পেশ 
করবেন। এই ক্রটির দিকে ইশারা করার জন্যে হাদীসে এগুলোকে ০১৬৭ 
তথা, “মিথ্যা' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর এরূপ 
করার অধিকার ছিল এবং তার হাদীস বর্ণনা করার সীমা পর্যন্ত আমাদেরও 
এরূপ বলার অধিকার আছে। কিন্ত নিজের পক্ষ থেকে ইবরাহীম (আঃ) 
মিথ্যা বলেছে বললে তা জায়েয হবে না। সূরা তোয়া-হায় মুসা (আঃ)-এর 
কাহিনীতে কুরতুবী ও বাহ্রে-মুহীতের বরাত দিয়ে পূর্বেই বর্ণনা করা 
হয়েছে যে, কোরআন অথবা হাদীসে কোন পয়গম্বর সম্পর্কে ব্যবহৃত এ 
ধরনের শব্দ কোরআন তেলাওয়াত, কোরআন শিক্ষা অথবা হাদীস 
রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে তো উল্লেখ করা যায়, কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে কোন 
পয়গম্বর সম্পর্কে এ ধরনের শব্দ বলা নাজায়েয ও ধৃষ্টতা বৈ নয়। 
উল্লেখিত হাদীসে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ও আমল খাঁটি করার 
সূক্ষ্মতা £ হাদীসে ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে উল্লেখিত তিনটি মিথ্যার মধ্য 
থেকে দু'টি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো আল্লাহ্র জন্যে ছিল, কিন্ত 
হযরত সারাহ সম্পর্কে কথিত তৃতীয় মিথ্যা সম্পর্কে এরূপ বলা হয়নি। 
অথচ স্ত্রীর আবরু রক্ষা করাও সাক্ষাত দ্বীনের কাজ। এ সম্পর্কে 
তফসীরে-কুরতৃবীতে কাষী আবু বকর ইবনে আরাবী থেকে একটি 
সৃক্ষ্মতত্ব বর্ণিত রয়েছে। ইবনে আরাবী বলেন £ তৃতীয় মিথ্যা সম্পর্কে 
এরূপ না বলার বিষয়টি সৎকর্মপরায়ণ ও ওলীদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে। 
যদিও এটা দ্বীনৈরই কাজ ছিল, কিন্তু এতে স্ত্রীর সতীত্ব ও হেরেমের 
হোফাযত সম্পর্কিত পাৰ্থিব স্বার্থও জড়িত ছিল। এতটুকু পার্থিব স্বার্থ 
শামিল হওয়ার কারণেই একে 4১৬ আল্লাহ্র মধ্যে) এবং 41 
(আল্লাহর জন্যে) এর তালিকা থেকে আলাদা করে দেয়া হয়েছে। কেননা, 
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জন্যেই) স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষার এই ব্যাপারটি আমাদের অথবা অন্য কারও 
হলে নিঃসন্দেহে একেও উপরোক্ত তালিকায় গণ্য করা হত। কিন্ত 
পয়গম্বরগণের মাহাত্য সবার উপরে। তাদের জন্যে এতটুকু পার্থিব স্বার্থ 
শামিল হওয়াকেও পূর্ণ ইখলাসের পরিপন্থী মনে করা হয়েছে। 

ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্যে নমরূদের অগ্নিকুন্ড পুষ্পোদ্যানে 
পরিণত হওয়ার স্বরূপ £ যারা মু'জেযা ও অভ্যাসবিরুদ্ধ কার্যাবলী 
অস্বীকার করে, তারা এ ব্যাপারে বিচিত্র ও অভিনব অপব্যাখ্যার আশ্রয় 
নিয়েছে। আসল কথা এই যে, যে গুণ কোন বস্তুর সত্তার জন্যে অপরিহার্য 
হয়, তা কোন সময় সেই বস্তু থেকে পৃথক হতে পারে না__ দর্শনশাস্ত্রের 
এইনীতি একটি বাতিল ও প্রমাণহীন নীতি। সত্য এই যে, জগতের সমস্ত 
সৃষ্টজীবের মধ্যে কোন বস্তুর সত্তার জন্যে কোন গুণ অপরিহার্য নয়। বরং 
আল্লাহ্র চিরাচরিত অভ্যাস এই যে, অগ্নির জন্যে উত্তাপ ও প্রজ্ুলিত করা 
জরুরী, পানির জন্যে ঠান্ডা করা ও নির্বাপণ করা জরুরী, কিন্তু এই জরুরী 
অবস্থা শুধু অভ্যাসের পর্যায়েই সীমাবদ্ধ যুক্তিসঙ্গত নয়। দার্শনিকগণও 
এর যুক্তিসম্মত হওয়ার কোন গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ পেশ করতে পারেননি; 
এই অপরিহার্যতা যখন অভ্যস্ত, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা যদি কোন বিশেষ 
রহস্যের কারণে কোন অভ্যাস পরিবর্তন করতে চান, তবে তা পরিবর্তন 
করে দেন। এই পরিবর্তনে কোন যুক্তিগত অসম্ভাব্যতা নেই। আল্লাহ্‌ 
তাআলা ইচ্ছা করলে অগ্নি নির্বাপণ ও শীতল করার কাজ আর পানি 
প্রভ্বূলন কাজ করতে শুরু করে; অথচ অগ্নি সত্তার দিক দিয়ে অগ্নিই এবং 
পানি পানিই থাকে ; তবে কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা দলের জন্যে তা 
আল্লাহর নির্দেশে স্বীয় বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে থাকে। পয়গম্বরগণের নবুওয়ত 
প্রমাণ করার জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলা নমরূদের অগ্নিকুন্ডকে নির্দেশ দিয়ে 
দিলেন £ তুই শীতল হয়ে যা। ফলে অগ্নি শীতল হয়ে গেল। যদি 1 
(শীতল) শব্দের আগে 45 (নিরাপদ) শব্দ না থাকত, তবে অগ্নি 
হিমশীতল হয়ে অনিষ্টকর হয়ে যেত। নূহ (আঃ)-এর সলিল সমাধিপ্রাপ্ত 
সম্প্রদায় সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছেঃ 14551 _ 
অর্থাৎ, তারা পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করেছে। 

০ _ অর্থাৎ, সমগ্র সম্প্রদায় ও নমরূদ সম্মিলিতভাবে এই 
সিদ্ধান্ত নিল যে, তাকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হোক। এতিহাসিক 
রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত রয়েছে, একমাস পর্যন্ত সমগ্র শহরবাসী জ্বালানী 
কাষ্ঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে থাকে। এরপর তাতে অগ্নি সংযোগ করে সাত 
দিন পর্যন্ত প্রজ্ুলিত করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অগ্রিশিখা আকাশচুম্বী 
হয়ে পড়ে। তখন তারা ইবরাহীম (আঃ)-কে এই জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ 
করার উদ্যোগ গ্রহণ করল। কিন্তু অগ্নিকৃন্ডের নিকটে যাওয়াই সমস্যা হয়ে 
দাড়াল। অগ্নির অসহ্য তাপের কারণে তার ধারে-কাছে যাওয়ার সাধ্য 





কারও ছিল না। শয়তান ইবরাহীম (আঃ)-কে 'মিন্জানিকে' (এক প্রকার 
নিক্ষেপণ যন্ত) রেখে নিক্ষেপ করার পদ্ধতি বাতলে দিল। যে সময় 
ইবরাহীম (আঃ) মিন্জানিকের মাধ্যমে অগ্রিসমুদ্ে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিলেন, 
তখন ফেরেশতাকুল বরং দ্যুলোক ও ভূলোকের সমস্ত সৃষ্টজীব চীৎকার 
করে উঠল £ ইয়া রব, আপনার দোস্তের এ কি বিপদ! আল্লাহ্‌ তাদের 
সবাইকে ইবরাহীম (আঃ)-এর সাহায্য করার অনুমতি দিলেন। 
ফেরেশতাগণ সাহায্য করার জন্যে ইবরাহীম (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে 
তিনি জওয়াব দিলেন £ আল্লাহ্‌ তাআলাই আমার জন্যে যথেষ্ট। তিনি 
আমার অবস্থা দেখছেন। জিবরাঈল (আঃ) বললেন £ কোন সাহায্যের 
প্রয়োজন হলে আমি উপস্থিত আছি। উত্তর হল £ প্রয়োজন তো আছে, 
কিন্তু আপনার কাছে নয়, পালনকর্তার কাছে।_মোযহারী) 
ASAIO —পূৰ্ৰে বলিত 
হয়েছে যে, ইবরাহীম (আঃ)-এর পক্ষে সম্ভবতঃ অগ্নি অগ্নিই ছিল না; 
বরং বাতাসে রূপাস্তরিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাহ্যতঃ অগ্নি সত্তার দিক 
দিয়ে অগ্নিই ছিল এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর আশপাশ ছাড়া অন্য সব 
বস্তুকে দহন করছিল। ইবরাহীম (আঃ)-কে যেসব রশি দ্বারা ধেধে আগুনে 
নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সেগুলোও পুড়ে ছাইভস্ম হয়ে গিয়েছিল। কিন্ত 
ইবরাহীম (আঃ)-এর দেহে সামান্য আচও লাগেনি। 
ধ্রতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহে আছে, ইবরাহীম (আঃ) এই অগ্নিকুন্ডে 
সাত দিন ছিলেন। তিনি বলতেন £ এই সাতদিন আমি যে সুখ ভোগ 
করেছি, সারা জীবন তা ভোগ করিনি।_(মাযহারী) 
৩0049091৬55 585 _ অর্থ 
ইবরাহীম ও লৃতকে আমি নমরূদের অধিকারভূক্ত দেশ (অর্থাৎ, ইরাক) 
থেকে উদ্ধার করে এমন এক দেশে পৌছিয়ে দিলাম, যেখানে আমি 
বিশৃবাসীর জন্যে কল্যাণ রেখেছি অর্থাৎ, সিরিয়া দেশ। সিরিয়া বাহ্যিক ও 
আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে অসংখ্য কল্যাণের আবাসস্থল। আভ্যন্তরীণ কল্যাণ 
এই যে, দেশটি পয়গম্বরগণের পীঠস্থান। অধিকাংশ পয়গম্বর এ দেশেই 
জন্মগ্রহণ করেছেন। বাহ্যিক কল্যাণ হচ্ছে সুষম আবহাওয়া, নদ-নদীর 
প্রাচুর্য, ফল-মূল ও সর্বপ্রকার উদ্ভিদের অনন্য সমাহার ইত্যাদি। এগুলোর 
উপকারিতা শুধু সে দেশবাসীই নয়, বহিরবশবের লোকেরাও ভোগ করে 
থাকে। 


অনুরোধ আনুযায়ী) পুত্র ইসহাক ও অতিরিক্ত দান হিসেবে পৌত্র 
ইয়াক্বও নিজের পক্ষ থেকে দান করলাম। দোয়ার অতিরিক্ত হওয়ার 
কারণে একে ১১ বলা হয়েছে। 


79 পাৰ 4০৬৪৬৮৩। 


1৫7০846--5-4 
EE ANAT] 
োিে৩০৪9 2৬৮০) 
| ১০৯০০৫2৮৫4৩ 
| 535802১5552 88558 1 
| 5৫004450881 
156 5422055558৮৯ত | 
[55০৩৮885৬5০ ১6৮91. 
15৬89১৬৬১৩৪] 
| 0৩15৮৮4৩৮85 %5 | 
5৮ NLT | 
০০১৯৪৬৩৪৫৫৬] 

































































(৭৩) আমি তাদেরকে নেতা করলাম। তারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ 
প্রদর্শন করতেন। আমি তাদের প্রতি ওহী নাধিল করলাম সৎকর্ম করার, 
নামায কায়েম করার এবং যাকাত দান করার। তারা আমার এবাদতে 
ব্যাপৃত ছিল। (৭৪) এবং আমি লৃতকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং ঠাকে 
এ জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, যারা নোংরা কাজে লিগ ছিল। তারা 
মন্দ ও নাফরমান সম্প্রদায় ছিল। (৭৫) আমি তাকে আমার অনুযাহের 
অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। সে ছিল সৎকর্শীলদের একজন। (৭৬) এবং স্মরণ 
করুন নৃহকে ; যখন তিনি এর পূর্বে আহ্বান করেছিলেন, তখন আমি তার 
দোয়া কবুল করেছিলাম, অতঃপর তাকে ও তার পরিবারবর্গকে মহাসংকট 
থেকে উদ্ধার করেছিলাম। (৭৭) এবং আমি তাকে এ সম্প্রদায়ের বিপক্ষে 
সাহায্য করেছিলাম, যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছিল। 
নিশ্চয়, তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। অতঃপর আমি তাদের সবাইকে 
নিমজ্জিত করেছিলাম। (৭৮) এবং স্মরণ করুন দাউদ ও সুলায়মানকে, 
যখন তারা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করছিলেন। তাতে রাত্রিকালে কিছু 
লোকের মেষ ঢুকে পড়েছিল। তাদের বিচার আমার সম্মুখে ছিল। (৯) 
অতঃপর আমি সুলায়মানকে সে ফয়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি 
উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম। আমি পর্বত ও পক্ষীসমূহকে দাউদের 
অনুগত করে দিয়েছিলাম; তারা আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত। 
এই সমস্ত আমিই করেছিলাম (৮০) আমি তাকে তোমাদের জন্যে বর্ম 
নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। অতএব 
তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে? (৮১) এবং সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম 
প্রবল বায়ুকে; তা তার আদেশে প্রবাহিত হত এ দেশের দিকে, যেখানে 
আমি কল্যাণ দান করেছি। আমি সব বিষয়েই সম্যক অবগত রয়েছি। 





সুরাআম্মিয়া AA 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


যে জনপদ থেকে লৃত (আঃ)-কে উদ্ধার করার কথা আলোচ্য 
আযাতদুয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই জনপদের নাম ছিল সাদুম। এর 
অধীনে আরও সাতটি জনপদ ছিল। এগুলোকে জিবরাঈল (আঃ) 
ওলট-পালট করে দিয়েছিলেন। শুধু লূত (আঃ) ও তার সঙ্গী মুমিনদের 
বসবাসের জন্যে একটি জনপদ অক্ষত রেখে দেয়া হয়েছিল।_(ক্ুরতুবী) 

4 ৬৬৯ শব্দটি ০৯ _এর বহুবচন।অনেক নোংরা 
ও অশ্লীল অভ্যাসকে ১০৯ বলা হয়। ““লাওয়াতাত” ছিল তাদের 
সর্কপ্রধান নোংরা অভ্যাস, যা থেকে বন্য জন্তরাও বেঁচে থাকে। অর্থাৎ, 
পুরুষের সাথে পুরুষের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। এখানে বিরাট অপরাধ 
হওয়ার দিক দিয়ে এই একটিমাত্র অভ্যাসকে ১৬৮ বলা হয়ে থাকলে 
তাও অবান্তর নয়। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ এ ছাড়া অন্যান্য 
নোংরা অভ্যাসও যে তাদের মধ্যে ছিল, তাও রেওয়ায়েতসমূহে উল্লেখিত 
আছে। রুল মা'আনীর বরাত দিয়ে তফসীরের সার-সংক্ষেপে সেগুলোর 
উল্লেখ করা হয়েছে। এদিক দিয়ে সমষ্টিকে এ১৬৯ বলা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। 


05৬4649 ৬৯ ৮ এর অর্থ ইবরাহীম ও লূত 
(আঃ)-এর পূর্বে হওয়া। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাদের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে। এখানে নূহ (আঃ)-এর যে আহ্বানের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা 
হয়েছে, তার বিস্তারিত বর্ণনা সূরা নূহে আছে। তা এই যে, তিনি 
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদদোয়া করে বলেছিলেন £ (31659 

1585474495 অৰ্থাৎ, হে পরওয়ারদেগার, পৃথিবীর বুকে কোন 
কাফের অধিবাসীকে থাকতে দিয়ো না। অন্যত্র আছে, নৃহ (আঃ)-এর 
সম্প্রদায় যখন কোনরূপেই তার উপদেশ মানল না, তখন তিনি আল্লাহ্র 
দরবারে আরয করলেন, ১453801 _অর্থাৎ, আমি অপারগ ও 
অক্ষম হয়ে গেছি, আপনিই তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। 


পন 715০ ৮৮ 

(মহাসংকট) বলে হয় সমগ্র জাতির বন্যায় নিমজ্জিত হওয়া বোঝানো 
হয়েছে, না হয় এ জাতির নির্যাতন বোঝানো হয়েছে, যা তারা বন্যার পূর্বে 
নৃহ (আঃ) ও তার পরিবার-বর্গের প্রতি চালাত। 

451225455 অভিধানে ০১৪ শব্দের অর্থ রাত্রিকালে 
শস্যক্ষত্রেজন্ত ঢুকে পড়ে ক্ষতিসাধন করা। 
ও তার ফয়সালা বোঝা যায়। অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে যে 
ফয়সালা পছন্দনীয় ছিল, তিনি তা সুলায়মানকে বুঝিয়ে দিলেন। মোকদ্দমা 
ও ফয়সালার বিবরণ বিভিন্ন তফসীরে বর্ণিত রয়েছে। এ থেকে জানা যায় 
যে, দাউদ (আঃ)-এর ফয়সালাও শরীয়তের দৃষ্টিতে ভ্রান্ত ছিল না, কিন্ত 
আল্লাহ্‌ তাআলা সুলায়মান (আঃ)-কে যে ফয়সালা বুঝিয়ে দেন, তাতে 
উভয়পক্ষের রেয়াত ও উপকারিতা ছিল। তাই আল্লাহ্‌র কাছে তা 
পছন্দনীয় সাব্যস্ত হয়েছে। ইমাম বগভী হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ্‌ 
ও যুহরী থেকে এভাবে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন £ দুই লোক হযরত দাউদ 
(আঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়। তাদের একজন ছিল ছাগপালের মালিক ও 


৮৮৪ তফসীর 


অপরজন শস্যক্ষেত্রের মালিক। শস্যক্ষেত্রের মালিক ছাগপালের মালিকের 
বিরুদ্ধে দাবী করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শসাক্ষেত্রে চড়াও 
হয়ে সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট করে দিয়েছে; কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। (সম্ভবতঃ 
বিবাদী স্বীকার করে নিয়েছিল এবং ছাগপালের মূল্য ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের 
মূল্যের সমান ছিল। তাই) হযরত দাউদ (আঃ) রায় দিলেন যে, 
ছাগপালের মালিক তার সমস্ত ছাগল শস্যক্ষেত্রের মালিককে অর্পন 
করুক। (কেননা, ফেকাহ্‌র পরিভাষায় 'যাওয়াতৃল কেয়াম' অর্থাৎ, যেসব 
বস্তু মূল্যের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা হয়, সেগুলো কেউ বিনষ্ট করলে 
তার জরিমানা মূল্যের হিসাবেই দেয়া হয়। ছাগপালের মূল্য বিনষ্ট ফসলের 
মুল্যের সমান বিধায় বিধি মোতাবেক এই রায় দেয়া হয়েছে।) বাদী ও 
বিবাদী উভয়ই হযরত দাউদের আদালত থেকে বের হয়ে আসলে (দরজায় 
তার পুত্র) সুলায়মান (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি মোকদ্দমার রায় 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা তা শুনিয়ে দেয়। হযরত সুলায়মান 
বললেন £ আমি রায় দিলে তা ভিন্নরপ হত এবং উভয়পক্ষের জন্যে 
উপকারী হত। অতঃপর তিনি পিতা দাউদের কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে 
একথা জানালেন। হযরত দাউদ বললেন £ এই রায় থেকে উত্তম এবং 
উভয়ের জন্যে উপকারী রায়টা কি? সুলায়মান বললেন £ আপনি ছাগপাল 
শস্যক্ষেত্রের মালিককে দিয়ে দিন। সে এগুলোর দুধ, পশম ইত্যাদি দ্বারা 
উপকার লাভ করুক এবং ক্ষেত ছাগপালের মালিককে অর্পণ করুন। সে 
তাতে চাষাবাদ করে শস্য উৎপন্ন করবে। যখন শস্যক্ষেত্র ছাগপালে বিনষ্ট 
করার পূর্বের অবস্থায় পৌছে যাবে, তখন শস্যক্ষেত্র ক্ষেতের মালিককে 
এবং ছাগ পাল ছাগলের মালিককে প্রত্যর্পণ করুন। হযরত দাউদ (আঃ) 
এই রায় পছন্দ করে বললেনঃ বেশ এখন এই রায়ই কার্যকর হবে। 
অতঃপর তিনি উভয়পক্ষকে ডেকে দ্বিতীয় রায় কার্যকর করলেন। 

রায়দানের পর কোন বিচারকের রায় ভঙ্গ ও পরিবর্তন £ এখানে 
প্রশ্ন হয়, দাউদ (আঃ) যখন এক রায় দিয়েছিলেন, তখন সুলায়মান 
(আঃ)- এর কি তা ভঙ্গ করার অধিকার ছিল? যদি হযরত দাউদ নিজেই 
তার রায় শুনে নিজের সাবেক রায় ভঙ্গ করে দ্বিতীয় রায় জারি করে 
থাকেন, তবে কোন বিচারকের এরূপ করার অধিকার আছে কি না? 
কুরতুবী এখানে এ ধরনের বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 
করেছেন। যে, যদি কোন বিচারক শরীয়তের প্রমাণাদি সাধারণ মুসলিম 
আইনবিদদের মতামতের বিপক্ষে কোন রায় শুধু অনুমানের ভিত্তিতে দান 
করে, তবে সেই রায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রত্যাখ্যাত ও বাতিল গণ্য হবে। 
অন্য বিচারকের পক্ষে এই রায়ের বিপরীত রায় দেয়া শুধু জায়েযই নয়; 
বরং ওয়াজিব এবং এই বিচারককে পদচ্যুত করা ওয়াজিব। কিন্তু যদি 
কোন বিচারকের রায় শরীয়তসম্মত ইজতিহাদের উপর ভিত্তিশীল এবং 
ইজতিহাদের মূলনীতির অধীন হয়, তবে অন্য বিচারকের পক্ষে এই রায় 
ভঙ্গ করা জায়েয নয়। কেননা, এই রীতি প্রবর্তিত হলে মহা অনর্থ দেখা 
দেবে, ইসলামী আইন খেলার বস্তুতে পরিণত হবে এবং রোজই হালাল ও 
হারাম পরিবর্তিত হবে। তবে যদি রায়দানকারী বিচারক স্বয়ং ইজতিহাদের 
মূলনীতি অনুযায়ী রায়দান করার পর ইজতিহাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন 
যে, প্রথম রায় ও প্রথম ইজতিহাদে ভুল হয়ে গেছে, তবে তা পরিবর্তন 
করা জায়েয, বরং উত্তম। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) আবু মুসা 
'আশআরীর নামে বিচার ও রায়দানের মূলনীতি সম্বলিত একটি বিস্তারিত 
চিঠি লিখেছিলেন। তাতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, রায় দেয়ার পর 
ইজতিহাদ পরিধর্তিত হয়ে গেলে প্রথম রায় পরিবর্তন করা উচিত। এই 
চিঠি দারাকৃতনী সনদসহ বর্ণনা করেছেন।_ (কুরতুবী সংক্ষেপিত) 





কোরআন 


পর্বত ও পক্ষীকুলের তসবীহ £ (৮১0৩৯2১1555 
3৩% - হরত দউদ (অঃ)-কে অহ আলা বাহিক 
গুণাবলীর মধ্যে সুমধুর কষ্ঠস্বরও দান করেছিলেন। তিনি যখন যবুর পাঠ 
করতেন, তখন পক্ষীকুল শূন্যে থেমে যেত এবং তার সাথে তসবীহ্‌ পাঠ 
করতে থাকত। এমনিভাবে পর্বত ও বৃক্ষ থেকেও তসবীহ্র আওয়াজ 
শোনা যেত। সুমধুর কণ্ঠস্বর ছিল একটি বাহ্যিক গুণ এবং পক্ষীকুল ও 
পর্বতসমূহের তসবীহ্‌ পাঠে শরীক হওয়া ছিল আল্লাহ্‌র কুদরতের অধীন 
একটি মু'জেযা। মু'জেযার জন্য পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের মধ্যে জীবন ও 
চেতনা থাকা জরুরী নয়। বরং প্রত্যেক অচেতন বস্তুর মধ্যেও মু'জেযা 
হিসেবে চেতনা সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া প্রামাণ্য সত্য এই যে, পাহাড় ও 
পাথরসমূহের মধ্যেও তাদের উপযোগী জীবন ও চেতনা বিদ্যমান রয়েছে। 
সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবু মুসা আশআরী অত্যন্ত সুমধুর 
কণ্ঠম্বরের অধিকারী ছিলেন। একদিন তিনি যখন কোরআন তেলাওয়াত 
করছিলেন, তখন রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) সেখান দিয়ে গমন করেন। তিনি তার 
তেলাওয়াত শোনার জন্যে থেমে পড়েন এবং নিবিষ্ট মনে শুনতে থাকেন। 
এরপর তিনি বললেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে হযরত দাউদ (আঃ)-এর 
সুমধুর কণ্ঠস্বরই দান করেছেন। আবু মুসা যখন জানতে পারলেন যে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার তেলাওয়াত শুনেছেন, তখন আরয করলেন £ 
আপনি শুনছেন একথা আমার জানা থাকলে আমি আরও সুন্দরভাবে 
তেলাওয়াত করার চেষ্টা করতাম।__ (ইবনে-কাসীর) 

এ থেকে জানা গেল যে, কোরআন তেলাওয়াতে সুন্দর স্বর ও 
চিত্তাকর্ষক উচ্চারণ এক পর্যায়ে কাম্য ও পছন্দনীয়। তবে আজকালকার 
কারীদের ন্যায় এতো বাড়াবাড়ি না হওয়া উচিত। তারা শ্রোতাদেরকে মুগ 
করার জন্যে শুধু আওয়াজ সুন্দর করারই চেষ্টা করে থাকেন। ফলে 
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তেলাওয়াতের আসল উদ্দেশ্যই গায়ব হয়ে যায়। 
বর্ম নির্মাণ পদ্ধতি দাউদ (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শিক্ষা 
দান করা হয়েছিল %-44ধ-2:244১5$- অন্ত্ৰ জাতীয় 


জা রজার সত নক উস 
হয়, অভিধানে তাকেই ১৬ বলা হয়। এখানে লৌহবর্ম বোঝানো হয়েছে, 
যা যুদ্ধে হেফাযতের জন্যে ব্যবহৃত হয়। অন্য এক আয়াতে আছে রর 
35214 - অর্থাৎ, আমি দাউদের জন্যে লোহা নরম করে দিয়েছিলাম। 
এই নরম করার দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। (এক) তার হাতের স্পর্শে লোহা 
আপনা-আপনি নরম হয়ে যেত। তিনি মোমের ন্যায় তাকে যেভাবে ইচ্ছা 
মোটা-সরু করতে পারতেন। (দুই) আগুনে গালিয়ে নরম করার কৌশল 
তাকে বলে দেয়া হয়েছিল, যা আজকাল লৌহ কারখানাসমূহে অনুসৃত 
হয়। 

যে শিলপ দ্বারা সাধারণ লোকের উপকার হয়, তা কাম্য ও 
পয়গম্বরগণের কাজ £ আলোচ্য আয়াতে বর্ম নির্মাণ শিল্প দাউদ 
(আঃ)-কে শেখানোর কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে এর রহস্যও বলে 
দেয়া হয়েছে যে, 4 6539), অর্থাৎ, যাতে এই বর্ম 
তোমাদেরকে যুদ্ধে সুতীক্্ম তরবারির আঘাত থেকে হেফাযত করে। এই 
প্রয়োজন থেকে দ্বীনদার হোক কিংবা দুনিয়দার, কেউই মুক্ত নয়। তাই এই 
শিল্প শিক্ষা দেয়াকে আল্লাহ্‌ তাআলা নেয়ামত আখ্যা দিয়েছেন। এ থেকে 
জানা গেল যে, যে শিল্পের মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, তা 


৮৮৫ সুরাআশ্িয়া 


AAD 





শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া সওয়াবের কাজ; তবে জনসেবার নিয়ত থাকা 
এবং শুধু উপার্জন লক্ষ্য না হওয়া শর্ত। পয়গম্বরগণ বিভিন্ন প্রকার 
শিল্পকর্ম নিজেরা সম্পন্ন করেছেন বলে বর্ণিত আছে; যেমন দাউদ (আঃ) 
থেকে শস্য বপন ও কর্তনের কাজ বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ (আঃ) বলেন £ 
যে শিল্পী জনসেবার নিয়তে শিল্পকর্ম করে, তার দৃষ্টান্ত মুসা -জননীর 
মত। তিনি নিজের সন্তানকেই দুধ পান করিয়েছেন এবং লাভের মধ্যে 
ফেরআউনের পক্ষ থেকে পারিশ্রমিক পেয়েছেন। এমনিভাবে যে 
জনসেবার নিয়তে শিল্পকর্ম করে, সে জনসেবার সওয়াব তো পাবেই; 
তদুপরি শিল্পকর্মের পার্থিব উপকারও সে লাভ করবে। সূরা তোয়াহায় 
মুসা (আঃ)-এর কাহিনীতে এই হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে। 

সুলায়মান (আঃ)-এর জন্যে বায়ুকে বশীভূত করা এবং 
এতদসংক্রান্ত মাসআলা £ হযরত হাসান বসরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত 
আছে, সামরিক ঘোড়া পরিদর্শনে লিপ্ত হয়ে যখন সুলায়মান (আঃ)-এর 
আসরের নামায ফওত হয়ে যায়, তখন এই উদাসীনতার জন্যে অনুতপ্ত 
হয়ে তিনি এর মূল কারণ ঘোড়াসমূহকে অকর্মণ্য করে দেন। আল্লাহ্‌ 
তাআলার সন্তষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তিনি একাজ করেছিলেন। তাই আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাকে ঘোড়ার চাইতে উত্তম ও দ্রুতগামী সওয়ারী বায়ু দান 
করলেন। এই ঘটনার বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের তফসীর সূরা 
সোয়াদে বর্ণিত হবে। 

25৮41 04445 এই বাক্যটি পর্ব বাক্য 25829 
255 এর সাথে সংযুক্ত। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা যেমন দাউদ (আঃ)-এর 
জন্যে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন, যারা তার 
আওয়াজের সাথে তসবীহ্‌ পাঠ করত, তেমনি সুলায়মান (আঃ)-এর 
জন্যে বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন। বায়ুতে ভর করে তিনি যথা 
ইচ্ছা দ্রুত ও সহজে পৌছে যেতেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, দাউদ 
(আঃ)-এর বশীভূতকরণের মধ্যে (সাথে) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে 
যে, তার সাথে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম এবং 
এখানে এ (জন্যে) বর্ণ ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, বাযুকে সুলায়মানের 
জন্যে বশীভূত করে দিয়েছিলাম। এতে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে যে, উভয় 
বশীভূতকরণের মধ্যে পার্থক্য আছে। দাউদ (আঃ) যখন তেলাওয়াত 
করতেন, তখন পর্বত ও পক্ষীকুল স্বতঃস্ফূর্তভাবে তসবীহ্‌ পাঠ শুরু 
করত, তার আদেশের জন্যে অপেক্ষা করত না। পক্ষান্তরে সুলায়মান 
(আঃ)-এর জন্যে বায়ুকে তার আদেশের অধীন করে দেয়া হয়েছিল। তিনি 


যখন ইচ্ছা, যেদিকে ইচ্ছা বায়ুকে আদেশ করতেন, বায়ু তাকে তার 
বিশাল সিংহাসন এবং লোক লম্করসহ সেখানে পৌছে দিত; যেখানে 
নামতে চাইতেন, সেখানে নামিয়ে দিত এবং যখন ফিরে আসতে চাইতেন, 
ফিরিয়ে দিয়ে যেত।--(রূহুল-মা’ আনী, বায়যাভী) 


তফসীর ইবনে কাসীরে সুলায়মান (আঃ)-এর সিংহাসনের বাতাসে 
ভর করে চলার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সুলায়মান (আঃ) 
কাঠের একটি বিরাট ও বিস্তীর্ণ সিংহাসন নির্মাণ করেছিলেন। তিনি 
পারিষদবর্গ, সৈন্য-সামস্ত ও যুদ্ধাস্ত্রসহ এই সিংহাসনে সওয়ার হয়ে 
বায়ুকে আদেশ দিতেন। বায়ু এই বিরাটকায় বিস্তৃত ও প্রশস্ত সিংহাসন 
তুলে নিয়ে যেখানে আদেশ হত, সেখানে পৌছে নামিয়ে দিত। এই 
হাওয়াই সিংহাসন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত একমাসের দুরত্ব এবং দুপুর 
থেকে সন্ধ্যা পর্যস্ত একমাসের দূরত্ব অতিক্রম করত; অর্থাৎ, একদিনে দুই 
মাসের পথ এর সাহায্যে অতিক্রম করা যেত। ইবনে হযরত সাঈদ ইবনে 
জুবায়র থেকে বর্ণনা করেন, সুলায়মান (আঃ)-এর সিংহাসনের উপর ছয় 
লক্ষ আসন স্থাপন করা হত। এগুলোতে সুলায়মান (আঃ)-এর সাথে 
ঈমানদার মানুষ এবং তাদের পেছনে ঈমানদার জিনরা উপবেশন করত। 
এরপর সমগ্র সিংহাসনের উপর ছায়া দান করার জন্যে পক্ষীকুলকে 
আদেশ করা হত, যাতে সূর্যের উত্তাপে কষ্ট না হয়। এরপর আদেশ 
অনুযায়ী বায়ু এই বিরাট সমাবেশকে যেখানে আদেশ হত, পৌছে দিত। 
কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, এই সফরের সময় সমগ্র পথে 
সুলায়মান (আঃ) মাথা নত করে আল্লাহ্‌র যিকর ও শোকরে মশগুল 
থাকতেন, ডানে, বামে তাকাতেন না এবং নিজ কর্মের মাধ্যমে বিনয় 
প্রকাশ করতেন।__ (ইবনে কাসীর) 

5৬ এর শাব্দিক অর্থ প্রবল বায়ু। কোরআন পাকের অন্য 
আয়াতে এই বায়ুর বিশেষণ * ৬ বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ মৃদু বাতাস, 
যাতে ধুলা উড়ে না এবং শূন্যে তরঙ্গ-সংঘাত সৃষ্টি হয় না। বাহাতঃ এই 
দু'টি বিশেষণ পরস্পর বিরোধী। কিন্তু উভয়টির একত্র সমাবেশ এভাবে 
সম্ভবপর যে, এই বায়ু সত্তাগতভাবে প্রথর ও প্রবল ছিল। ফলে কয়েক 
ঘন্টার মধ্যে একমাসের পথ অতিক্রম করত; কিন্তু আল্লাহ্র কুদরত তাকে 
এমন করে দিয়েছিল যে, প্রবাহিত হওয়ার সময় শূন্যে তরঙ্গ-সংঘাত সৃষ্টি 
হত না। বর্ণিত রয়েছে যে, এই সিংহাসনের চলার পথে শূন্যে কোন 
পাখীরও কোনরূপ ক্ষতি হত না। 


রত re 1০৪৯৪ 









35595 SOTA BSS 
৬১৬১/০৪/৬৫৯৯৬৫৩% 
BELT রতি তা 
SANE Ss 5 
GNSS is GAEDE, 
(৪৮১৪৬৬৪৬৩৯৩) 
$০০১৯১৬ 2825 
5৫০৩6৪৩5৬৬3 
ঘরে নাকো 
ই িথ5295।৮25) 
৪9503 
৬০৪৪৫৫55438) 
পিজি 
© ৩৯৯৪98৩5৩৮৩ 





















































































(৮২) এবং অধীন করেছি শয়তানদের কতককে, যারা তার জন্যে ডুবুরীর 
কাজ করত এবং এ ছাড়া অন্য আরও অনেক কাজ করত। আমি তাদেরকে 
নিয়ন্ত্রণ করে রাখতাম। (৮৩) এবং স্বরণ করুন আইযাবের কথা, যখন 
তিনি তার পালনকতাঁকে আহবান করে বলেছিলেন £ আমি দুঃখকষ্টে পতিত 
হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সবর্েষ্ঠ দয়াবান। (৮৪) অতঃপর 
আমি তার আহবানে সাড়া দিলাম এবং তার দুঃখকষ্ট দূর করে দিলাম এবং 
তার পরিবারবর্গ ফিরিয়ে দিলাম, আর তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ 
আরও দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশতঃ; আর এটা এবাদতকারীদের 
জন্যে উপদেশ স্বরূপ (৮৫) এবং ইসমাঈল, ইদরীস ও যুলকিফলের কথা 
স্বরণ করুন, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সবরকারী। (৮৬) আমি তাঁদেরকে 
আমার রহমতপ্রাপ্তদের অস্তর্ভুক্ত করেছিলাম। তারা ছিলেন সৎক্ষপরায়ণ। 
(৮৭) এবং মাছওয়ালার কথা স্বরণ করুন তিনি তুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন, 
অতঃপর মনে করেছিলেন যে, আঘি তাকে ধৃত করতে পারব না। অতঃপর 
তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেন £ তুমি বতীত কোন উপাস্য নেই; 
তুমি নিদোর্ষ আমি গোনাহগার। (৮৮) অতঃপর আমি তার আহ্বানে সাড়া 
দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এমনিভাবে 
বিশ্ববাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি। (৮৯) এবং যাকারিয়ার কথা স্মরণ 
করুন, যখন সে তার পালনকতাঁকে আহ্বান করেছিল £ হে আমার 
পালনকর্তা, আমাকে একা রেখো না। তুমি তো উত্তম ওয়ারিস। (১০) 
অতঃপর আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম, তাকে দান করেছিলাম 
ইয়াহুইয়া এবং তার জন্যে তার স্ত্রীকে প্রসবযোগ্য করেছিলাষ। তারা 
সৎকর্মে ঝাপিয়ে পড়ত, তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত 
এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত। 





তফসীর মাআরেফুল কোরআন AM 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সুলায়মান (আঃ)-এর জন্যে জিন ও শয়তানকে বশীভূতকরণ £ 

EE SYS SB ILO TONES LBS 
&%>১%) -অর্থাৎ, আমি সুলায়মান (আঃ)-এর জন্যে শয়তানদের 
মধ্যে এমন কিছু সংখ্যককে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যারা তার জন্যে 
সমুদ্রে ডুব দিয়ে মণিমুক্তা সংগ্রহ করে আনত, এছাড়া অন্য কাজও করত; 
যেমন-অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে, SEAS 

95035 -অর্থাৎ, তারা সুলায়মান (আঃ)-এর জন্যে 
বেদী, সুউচ্চ প্রাসাদ, মূর্তি ও চৌবাচ্চার ন্যায় পাথরের বড় বড় পেয়ালা 
তৈরী করত। সুলায়মান তাদের অধিক পরিশ্রমের কাজেও নিয়োজিত 
করতেন এবং অভিনব শিল্পকাজও করাতেন এবং আমিই তাদের রক্ষক 
ছিলাম। 


38 -শয়তান হচ্ছে বুদ্ধি ও চেতনাবিশিষ্ট অগ্ন দ্বারা সৃষ্ট সু 
দেহ। মানুষের ন্যায় তারাও শরীয়তের বিধি-বিধান পালনে আদিষ্ট। এই 
জাতিকে বোঝাবার জন্যে আসলে ৬? অথবা ৩৬৮ শব্দ ব্যবহৃত হয়। 
তাদের মধ্যে যারা ঈমানদার নয়_ কাফের, তাদেরকেই শয়তান বলা হয়। 
বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সব জিন সুলায়মান 
(আঃ)-এর বশীভূত ছিল, কিন্তু মুমিনরা বশীভূতকরণ ছাড়াই সুলায়মান 
(আঃ)-এর নিদর্শনাবলী ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে পালন করত। তাদের ক্ষেত্রে 
বশীভূতকরণের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তাই বশীভূতকরণের 
অধীনে শুধু 5% তথা কাফের জিনদের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা 
কুফর ও অবাধ্যতা সত্বেও জবরদস্তি সুলায়মান (আঃ)-এর আজ্ঞাধীন 
থাকত। সম্ভবতঃ এ কারণেই আয়াতের শেষে যোগ করা হয়েছে যে, 
আমিই তাদেরকে সামলিয়ে রাখতাম। নতুবা কাফের জিনদের তরফ 
থেকে ক্ষতির আশঙ্কা বরাবরই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলার 
হেফাযতে তারা কোন ক্ষতি করতে পারত না। 


একটি সূক্ষ্ম তত্ব £ দাউদ (আঃ)-এর জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলা 
সর্বাধিক শক্ত ও ঘন পদার্থকে বশীভূত করেছিলেন; যথা পর্বত, লৌহ 
ইত্যাদি। সুলায়মান (আঃ)- এর জন্যে দেখাও যায় না এমন সূক্ষ্ম বস্তুকে 
বশীভূত করেছেন; যেমন বায়ু জিন ইত্যাদি। এতে বোঝানো হয়েছে যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলার শক্তি সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত-(তফসীর কবীর) 

আইফ্যুব (আঃ)-এর কাহিনী £ আইয্যুব (আঃ)-এর কাহিনী 
সম্পর্কে অনেক দীর্ঘ ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে। তনুধ্যে 
হাদীসবিদগণ এ্রতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন, 
এমন রেওয়ায়েতই এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। কোরআন পাক থেকে শুধু 
এতটুকু জানা যায় যে, তিনি কোন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে সবর 
করে যান এবং অবশেষে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করে রোগ থেকে মুক্তি 
পান। এই অসুস্থতার দিনগুলোতে তার সন্তান-সন্ততি, বন্ধুবান্ধব সবই 
উধাও হয়ে গিয়েছিল, মৃত্যুবরণ করে কিংবা অন্য কোন কারণে। এরপর 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে সুস্থতা দান করেন এবং সব সন্তান ফিরিয়ে দেন; 
বরং তাদের তুলনায় আরও অধিক দান করেন। কাহিনীর অবশিষ্ট অংশের 
কিছু প্রামাণ্য হাদীসসমূহে এবং বেশীর ভাগ খরতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহে 
বিদ্যমান রয়েছে। হাফেয ইবনে কাসীর কাহিনীর বিবরণ এভাবে দিয়েছেন £ 


আল্লাহ তাআলা আইয্যুব (আঃ)-কে প্রথম দিকে অগাধ ধন-দৌলত, 


৮৮৭ সুরাআশ্িয়া 
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সহায়-সম্পত্তি, সুরম্য দালান-কোঠা, যানবাহন, সন্তান-সন্ততি ও 
চাকর-নওকর দান করেছিলেন। এরপর তাকে পয়গমবরসুলভ পরীক্ষায় 
ফেলা হয়। ফলে, এসবই তার হাতছাড়া হয়ে যায় এবং দেহেও কৃষ্টের 
ন্যায় এক প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি বাসা বাধে। জিহ্বা ও অস্তর ব্যতীত 
দেহের কোন অংশই এই ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিল না। তিনি তদবস্থায়ই 
জিহ্বা ও অন্তরকে আল্লাহ্‌র স্মরণে মশগুল রাখতেন এবং কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করতেন। এই দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে সব প্রিয়জন, বন্ধু বান্ধব ও 
প্রতিবেশী ঠাকে আলাদা করে লোকালয়ে বাইরে একটি ভাগারে অর্থাৎ, 
আবর্জনা নিক্ষেপের জায়গায় রেখে দেয়। কেউ তার কাছে যেত না। শুধু 
তার স্ত্রী তার দেখাশোনা করতেন। তার স্ত্রী ছিলেন ইউসুফ (আঃ)-এর 
কন্যা অথবা পৌত্রী। তার নাম ছিল লাইয়্যা বিনতে মেশা ইবনে ইউসুফ 
(আঃ) [ইবনে-কাসীর] সাহায়-সম্পত্তি ও অর্থকড়ি সব নিঃশেষ হয়ে 
গিয়েছিল। স্ত্রী মেহনত-মজুরী করে তার পানাহার ও প্রয়োজনীয় 
উপকরণাদি সংগ্রহ এবং তার সেবাযত্ব করতেন। আইয্যুব (আঃ)-এর এই 
পরীক্ষা মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল না। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন £ 
১৩১৩ 9০১। ps ১৯৬] ০ ০১৫ wll এএ অৰ্থাৎ, 
পয়গম্বরগণ সবচাইতে বেশী বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হন, তাদের পর 
অন্যান্য সৎকর্মপরায়ণ পর্যায়ক্রমে বিপদের সম্মুখীন হন। এক 
রেওয়ায়েতে রয়েছে £ প্রত্যেক মানুষের পরীক্ষা তার ঈমানের দৃঢ়তার 
পরিমাণে হয়ে থাকে। ধর্মপরায়ণতায় যে যত বেশী মজবুত; তার বিপদ 
এবং পরীক্ষাও তত অধিক হয় (যাতে এই পরিমাণেই মর্তবা আল্লাহ্‌র 
কাছে উচ্চ হয়)। আল্লাহ্‌ তাআলা আইয়্যুব (আঃ)-কে পয়গম্বয়গণের 
মধ্যে ধর্মীয় দৃঢ়তা ও সবরের বিশিষ্ট স্তর দান করেছিলেন (যেমন দাউদ 
(আঃ)-কে শোকরের এমনি স্বাতস্্য দান করা হয়েছিল)। বিপদাপদ ও 
সংকটে সবর করার ক্ষেত্রে আইম্যুব (আঃ) উপমেয় ছিলেন। ইয়াধীদ 
ইবনে মায়সারাহ্‌ বলেন £ আল্লাহ্‌ যখন আইম্যুব (আঃ)-কে অর্থকড়ি, 
সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি জাগতিক নেয়ামত থেকে মুক্ত করে পরীক্ষা করেন, 
তখন তিনি মুক্ত মনে আল্লাহ্র স্বরণ ও এবাদতে আরও বেশী আত্মনিয়োগ 
করেন এবং আল্লাহ্‌র কাছে আরয করেন £ হে আমার পালনকর্তা । আমি 
তোমার শোকর আদায় করি এ কারণে যে, তুমি আমাকে সহায়-সম্পত্তি 
ও সন্তান-সস্ততি দান করেছ। এদের মহববত আমার অন্তরকে আচ্ছন্ন 
করে রেখেছিল। এরপর এ কারণেও শোকর আদায় করি যে, তুমি 
আমাকে এসব বস্তু থেকে মুক্তি দিয়েছ। এখন আমার ও তোমার মধ্যে 
কোন অন্তরায় অবশিষ্ট নেই। 

আইফ্ুৰ (আঃ)-এর দোয়া সবরের পরিপন্থী ছিল না £ হযরত 
আইয়্যুব (আঃ) পার্থিব ধন-দৌলত ও সহায়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে 
এমন এক শারীরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন যে, কেউ তার কাছে আসতে 
সাহস করত না। তিনি লোকালয়ের বাইরে এক আবর্জনাময স্থানে দীর্ঘ 
সাত বছর কয়েক মাস পড়ে থাকেন। কোন সময় হা-হুতাশ, অস্থিরতা ও 
অভিযোগের কোন বাক্যও মুখে উচ্চারণ করেননি। সতী সাধবী স্ত্রী 
লাইয়্যা একবার-আরযও করলেন যে, আপনার কষ্ট অনেক বেড়ে গেছে। 
এই কষ্ট দূর হওয়ার জন্যে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করুন। তিনি 
জওয়াব দিলেন £ আমি সত্তর বছর সুস্থ ও নিরোগ অবস্থায় আল্লাহ্‌ 
তাআলার অসংখ্য নেয়ামত ও দৌলতের মধ্যে দিনাতিপাত করেছি। এর 
বিপরীতে বিপদের সাত বছর অতিবাহিত করা কঠিন হবে কেন? 
পয়গম্বরসুলভ দৃঢ়তা, সহিফ্ুুতা ও সবরের ফলে তিনি দোয়া করারও 
হিম্মত করতেন না যে, কোথাও সবরের খেলাফ না হয়ে যায়! (অথচ 
আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করা এবং নিজের অভাব ও দুঃখ-কষ্ট পেশ করা 





কে-সবরীর অন্তর্ভুক্ত নয়।) অবশেষে এমন একটি কারণ ঘটে গেল, যা 
তাকে দোয়া করতে বাধ্য করল। বলাবাহুল্য, তার এই দোয়া দোয়াই 
ছিল বেসবরী ছিল না। আল্লাহ্‌ তাআলা কোরআন পাকে তার সবরের 
স্বাক্ষর রেখে বলেছেন £ 18৩44458), (আমি তাকে সবরকারী 
পেয়েছি)। যে কারণে তিনি দোয়া করতে বাধ্য হন, সেই কারণ বর্ণনায় 
রেওয়ায়েতসমূহে বিভিন্নরাপ এবং দীর্ঘ কাহিনী রয়েছে। তাই সেগুলো 
পরিত্যাগ করা হল। 

ইবনে আবী হাতেম হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আববাস থেকে বর্ণনা 
করেন যে, আইফ্যুব (আঃ)-এর দোয়া কবুল হওয়ার পর তাকে আদেশ 
করা হল £ পায়ের গোড়ালি দ্বারা মাটিতে আঘাত করুন। মাটিতে পরিষ্কার 
পানির ঝরণা দেখা দেবে। এই পানি পান করুন এবং তদ্দারা গোসল 
করুন। দেহের সমস্ত রোগব্যাধি অস্তর্হিত হয়ে যাবে। হযরত আইয়্যুব 
(আঃ) তদ্রপই করলেন। ঝরণার পানি দ্বারা গোসল করতেই, 
ক্ষত-জর্জরিত ও অস্িচর্মসার দেহ নিমেষের মধ্যে রক্ত-মাংস ও 
কেশমণ্ডিত দেহে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আল্লাহ্‌ তাআলা তার জন্যে 
জান্নাতের পোশাক প্রেরণ করলেন। তিনি জান্নাতী পোশাক পরিধান 
করতঃ আবর্জনার স্তূপ থেকে একটু সরে গিয়ে একপাশে বসে রইলেন। 
স্ত্রী নিত্যকার অভ্যাস অনুযায়ী তার দেখাশোনা করতে আগমন করলেন, 
কিন্তু তাকে তার স্থানে না পেয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। একপাশে 
উপবিষ্ট আইয়ুব (আঃ)-কে চিনতে না পেরে তিনি তাকেই জিজ্ঞেস 
করলেন £ আপনি জানেন কি, এখানে যে রোগাক্রান্ত লোকটি পড়ে 
থাকতেন, তিনি কোথায় গেলেন? কুকুর ও ব্যাঘ্ কি তাকে খেয়ে 
ফেলেছে? অতঃপর এ ব্যাপারে তিনি কিছুক্ষণ তার সাথে আলাপ 
করলেন। সবকিছু শুনে আইয়্যুব (আঃ) বললেন £ আমিই আইয্যব। কিন্ত 
স্ত্রী তখনও তাকে চিনতে না পেরে বললেন £ আপনি কি আমার সাথে 
পরিহাস করছেন? আইয্যুব (আঃ) আবার বললেন ঃ লক্ষ্য করে দেখ, 
আমিই আইয্যুব। আল্লাহ্‌ তাআলা আমার দোয়া কবুল করেছেন এবং 
নতুন স্বাস্থ্য দান করেছেন। হযরত ইবনে-আববাস (রাঃ) বলেন £ এরপর 
আল্লাহ্‌ তাআলা তার ধন-দৌলত ফিরিয়ে দিলেন এবং সস্তান-সস্ততিও। 
শুধু তাই নয়, সম্তানদের সমসংখ্যক বাড়তি সম্ভানও দান করলেন।__ 
(ইবনে-কাসীর) 

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন £ হযরত আইয্যুব (আঃ)-এর সাত পুত্র ও 
সাত কন্যা ছিল। পরীক্ষার দিনগুলোতে তারা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত 
হয়েছিল। আল্লাহ্‌ তাআলা যখন তাকে সুস্থতা দান করলেন, তখন 
সম্তানদেরকেও পুনরায় জীবিত করে দেন এবং স্ত্রীর গর্ভে নতুন সস্তানও 
এই পরিমাণেই জন্মগ্রহণ করে। একেই কোরআনে (44242 বাক্যে 
প্রকাশ করা হয়েছে। শা'বী বলেন £ এই উক্তি আয়াতের বাহ্যিক অর্থের 
নিকটতম।__(ক্রতুবী) 

যুলকিফল নবী ছিলেন, না ওলী £ আলোচ্য আয়াতদুয়ে তিন জন 
মনীষীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে হযরত ইসমাঈল ও 
ইদরীস যে নবী ও রসূল ছিলেন, তা কোরআন পাকের অনেক আয়াত 
দ্বারা প্রমাণিত আছে। কোরআন পাকে তাদের কথা স্থানে স্থানে 
আলোচনাও করা হয়েছে। তৃতীয় জন হচ্ছেন যুলকিফল। ইবনে-কাসীর 
বলেন £ তার নাম দু'জন পয়গম্বরের সাথে শামিল করে উল্লেখ করা থেকে 
বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, তিনিও আল্লাহ্র নবী ছিলেন। কিন্তু কোন কোন 
রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তিনি পয়গম্বরগণের কাতারভুক্ত ছিলেন 


৮৮৮ 


না; বরং একজন সৎকর্মপরায়ণ ওলী ছিলেন। তফসীরবিদ ইবনে জরীর 
মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইয়াসা। (যিনি পয়গম্বর ছিলেন 
বলে কোরআনে উল্লেখ আছে) বার্ধক্য উপনীত হয়ে একজনকে তার 
খলীফা নিযুক্ত করার ইচ্ছা করলেন, যে তার জীবদ্দশায় তার পক্ষ থেকে 
পয়গন্বরের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে পারে। এ উদ্দেশে তিনি তার সব 
সাহাবীকে একত্রিত করে বললেন £ আমি আমার খলীফা নিযুক্ত করতে 
চাই। যার মধ্যে তিনটি শর্ত বিদ্যমান থাকবে, তাকেই আমি খলীফা নিযুক্ত 
করব। শর্ত তিনটি এই £ সদাসর্বদা রোযা রাখা, এবাদতে রাত্রি জাগরণ 
করা এবং কোন সময় রাগান্বিত না হওয়া। সমাবেশের মধ্য থেকে জনৈক 
অখ্যাত ব্যক্তি উঠে দাড়াল। তাকে সবাই নিতান্ত সাধারণ লোক বলে মনে 
করতঃ সে বলল £ আমি এই কাজের জন্যে উপস্থিত আছি। হযরত 
ইয়াসা' জিজ্ঞেস করলেন £ তুমি সদাসর্বাদা রোযা রাখ, এবাদতে রাত্রি 
জাগরণ কর এবং কোন সময় গোসুসা কর না? লোকটি বলল £ নিঃসন্দেহে 
এই তিনটি আমল আমার মধ্যে আছে। হযরত ইয়াসা’ সম্ভবতঃ তার কথা 
বিশ্বাস করতে পারেলেন না, তাই সেদিনকার মত তাকে ফিরিয়ে দিলেন। 
দ্বিতীয় দিন আবার সমাবেশকে লক্ষ্য করে একথা বললেন। উপস্থিত সবাই 
নিশ্চুপ রইল এবং পূর্বোক্ত ব্যক্তিই আবার দণ্ডায়মান হল। তখন হযরত 
ইয়াসা' তাকে খলীফা নিযুক্ত করার কথা ঘোষণা করলেন। যুলকিফল 
এই পদ লাভে সফল হয়েছে দেখেন, শয়তান তার সাঙ্গোপাঙ্গদেরকে বলল 
£ যাও কোনরূপে এই ব্যক্তি দ্বারা এমন কাজ করিয়ে নাও, যদ্দরুন তার 
এই পদ বিলুপ্ত হয়ে যায়। সাঙ্গপাঙ্গরা অক্ষমতা প্রকাশ করে বলল £ সে 
আমাদের বশে আসার পাত্র নয়। ইবলীস বলল £ তাহলে কাজটি আমার 
হাতেই ছেড়ে দাও, আমি তাকে দেখে নেব। হযরত যুলকিফল স্বীকারোক্তি 
অনুযায়ী সারা দিন রোযা রাখতেন এবং সারারাত জাগ্রত থাকতেন। শুধু 
দুপুরে কিছুক্ষণ নিদ্রা যেতেন। শয়তান ঠিক দুপুরে নিদ্রার সময় উপস্থিত 
হল এবং দরজার কড়া নাড়া দিল। তিনি জাগ্রত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন £ 
কে? উত্তর হল £ আমি একজন বৃদ্ধ মযলুম। তিনি দরজা খুলে দিলেন। 
আগন্তক ভেতরে পৌছে দীর্ঘ কাহিনী বলতে শুরু করল যে, আমার সাথে 
আমার সম্প্রদায়ের বিবাদ আছে। তারা আমার উপর এই জুলুম করেছে, 
সেই যুলুম করেছে। এভাবে দুপুরের নিদ্রার সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। 
যুলকিফল বললেন £ আমি যখন বাইরে যাব, তখন এসো। আমি তোমার 
বিচার করে দেব। 


যুলকিফল বাইরে এলেন এবং আদালত কক্ষে বসে লোকটির জন্যে 
অপেক্ষা করলেন। কিন্তু সে আগমন করল না। পরের দিন যখন তিনি 
মোকদ্দমার ফয়সালা করার জন্যে আদালতে বসলেন, তখনও এই বৃদ্ধের 
জন্যে অপেক্ষা করলেন; কিন্তু তাকে দেখা গেল না। দুপুরে যখন নিদ্রার 
জন্যে গৃহে গেলেন, তখন লোকটি এসে দরজা পিটাতে লাগল। তিনি 
জিজ্ঞেস করলেন কে? উত্তর হল £ আমি একজন বৃদ্ধ মযলুম। তিনি 
দরজা খুলে দিয়ে বললেন £ আমি কি তোমাকে বলিনি যে, মজলিসে বসার 
সময় এসো। তুমি কালও আসনি, আজ সকাল থেকেও তোমার দেখা 
নেই। সে বলল £ হুযুর, আমার শত্রুপক্ষ খুবই ধূর্ত প্রকৃতির। আপনাকে 
মজলিসে বসা দেখলে তারা আমার প্রাপ্য পরিশোধ করবে বলে স্বীকার 
করে নেয়। আপনি যখন মজলিস ত্যাগ করেন, তখন আবার অস্বীকার 
করে বসে। এই কথাবার্তার মধ্যে সেদিনকার দুপুরও গড়িয়ে গেল এবং 
নিদ্রা হল না। তিনি বাইরে এসে মজলিসে বৃদ্ধের জন্যে অপেক্ষা করতে 
লাগলেন। পরের দিনও দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, কিন্তু তার পাত্তা 
পাওয়া গেল না। তৃতীয় দিন দুপুর হলে তিনি নিদ্রায় ঢুলতে লাগলেন। গৃহে 
এসে পরিবারের লোকদেরকে বলে দিলেন যে, কেউ যেন কড়া নাড়া না 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


AMA 


দেয়। বৃদ্ধ এদিনও আগমন করল এবং কড়া নাড়া দিতে চাইল। সবাই 
নিষেধ করলে সে জানালা পথে ভেতরে ঢুকে পড়ল এবং দরজায় আঘাত 
করতে লাগল। যুলকিফল জাগ্রত হয়ে দেখলেন যে, ঘরের দরজা যথারীতি 
বন্ধ আছে এবং বৃদ্ধ ঘরের ভেতরে উপস্থিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন £ 
তুমি ভেতর ঢুকলে কি ভাবে? তখন যুলকিফল চিনতে পারলেন যে, সে 
শয়তান ছাড়া কেউ নয়। তিনি বললেন £ তা হলে তুমি আল্লাহ্‌র দুশমন 
ইবলীস। সে স্বীকার করে বলল £ আপনি আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে 
দিয়েছেন। কিছুতেই আমার জালে আবদ্ধ হননি। এখন আমি আপনাকে 
কোনরূপে রাগান্বিত করার চেষ্টা করেছিলাম, যাতে ইয়াসা’ নবীর সাথে 
কৃত ওয়াদা ভঙ্গ হয়। এ উদ্দেশেই আমি এসব কাণ্ড করেছি। এই ঘটনার 
কারণেই তাকে যুলকিফলের খেতাব দান করা হয়। যুলকিফল শব্দের অর্থ 
অঙ্গীকার ও দায়িত্ব পূর্ণকারী ব্যক্তি। হযরত যুলকিফল তার অঙ্গীকার পূর্ণ 
করেছিলেন।__ইবনে-কাসীর) 

আলোচনার সারমর্ম এই যে, যুলফিকল হযরত ইয়াসা নবীর খলীফা 
সৎকর্মপরায়ণ ওলী ছিলেন। সম্ভবতঃ বিশেষ ও পছন্দনীয় আমলের 
কারণে আয়াতে পয়গম্বরগণের কাতারে তার উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও 
অবাস্তব নয় যে, প্রথমে তিনি ইয়াসা’ নবীর খলীফাই ছিলেন, পরে আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাকে নবুওয়তের পদও দান করেছিলেন। 

১55 __ হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তা (আঃ) -এর কাহিনী 
কোরআন পাকের সূরা ইউনুস, সূরা আন্বিয়া, সূরা ছাফফাত ও সুরা নূনে 
বিবৃত হয়েছে। কোথাও তার আসল নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও 
“যুননুন' এবং কোথাও 'ছাহেবুল-হুত' উল্লেখ করা হয়েছে। নুন ও হুত উভয় 
শব্দের অর্থ মাছ। কাজেই যুন-নুন ও ছাহেবুল-হুতের অর্থ মাছওয়ালা। 
ইউনুস (আঃ)-কে কিছুদিন মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়েছিল! এই 
আশ্চর্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই তাকে যুন-নুনও বলা হয় এবং ছাহেবুল-হুত 
শব্দের মাধ্যমেও ব্যক্ত করা হয়। 


ইউনুস আঃ)-এর কাহিনী £ তফসীর ইবনে-কাসীরে আছে, 
ইউনুস (আঃ)-কে মুসেলের একটি জনপদ নায়নুয়ার অধিবাসীদের 
হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি তাদেরকে ঈমান ও 
সংকর্মের দাওয়াত দেন। তারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। ইউনুস (আঃ) 
তাদের প্রতি অসন্তষ্ট হয়ে জনপদ ত্যাগ করেন। এতে তারা ভাবতে থাকে 
যে, এখন আযাব এসেই যাবে। (কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জান যায় 
যে, আযাবের কিছু কিছু চিহ্‌ও ফুটে উঠেছিল) অনতিবিলম্বে তারা শিরক 
ও কুফর থেকে তওবা করে নেয় এবং জনপদের সব আবাল-বৃদ্ব-বনিতা 
জঙ্গলের দিকে চলে যায়। তারা চতুষ্পদ জন্তু ও বাচ্চাদেরকেও সাথে নিয়ে 
যায় এবং বাচ্চাদেরকে তাদের কাছ থেকে আলাদা করে দেয়। এরপর 
সবাই কান্নাকাটি শুরু করে দেয় এবং কাকুতি-মিনতি সহকারে আল্লাহ্‌র 
আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকে। জন্তদের বাচ্চারা মাদের কাছ থেকে আলাদা 
করে দেয়ার কারণে পৃথক শোরগোল করতে থাকে। আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাদের খাটি তওবা ও কাকুতি-মিনতি কবুল করে নেন এবং তাদের উপর 
থেকে আযাব হটিয়ে দেন। এদিকে ইউনুস (আঃ) ভাবছিলেন যে, আযাব 
আসার ফলে তার সম্প্রদায় বোধ হয় ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন 
জানতে পারলেন যে, আদৌ আযাব আসেনি এবং তার সম্প্রদায় সুস্থ ও 
নিরাপদে দিন গুজরান করছে, তখন তিনি চিন্তান্ৃত হলেন যে, এখন 
আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করা হবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, 
তার সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে হত্যা 
করার প্রথা প্রচলিত ছিল।_(মোযহারী) এর ফলে ইউনুস (আঃ)-এর 


৮৮৯ 


সুরাআম্মিয়া 


AAS 





প্রাণনাশেরও আশঙ্কা দেখা দিল। তিনি সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে আসার 
পরিবর্তে ভিনদেশে হিজরত করার ইচ্ছায় সফর শুরু করলেন। পথিমধ্যে 
একটি নদী পড়ল। তিনি একটি নৌকায় আরোহণ করলেন। ঘটনাক্রমে 
নৌকা আটকে গিয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল। মাঝিরা বলল যে, 
আরোহীদের মধ্যে একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। তাহলে অন্যরা 
ডুবে মরার কবল থেকে রক্ষা পাবে। এখন কাকে ফেলা হবে, এ নিয়ে 
আরোহীদের নামে লটারী করা হলে ঘটনাচক্রে এখানে ইউনুস (আঃ)-এর 
নাম বের হল। (আরোহীরা বোধ হয় তার মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত ছিল, 
তাই) তারা তাকে নদীতে ফেলে দিতে অস্বীকৃত হল। পুনরায় লটারী করা 
হল। এবারও ইউনুস (আঃ)-এর নামই বের হল। আরোহীরা তখনও 
দ্বিধাবোধ করলে তৃতীয়বার লটারী করা হল। কিন্তু নাম ইউনুস 
(আঃ)-এরই বের হল। এই লটারীর কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে কোরআনের 
অন্যত্র বলা হয়েছে ৩:৮১ 54584555$ অর্থাৎ, লটারীর ব্যবস্থা 
করা হলে ইউনুস (আঃ)-এর নামই তাতে বের হয়। তখন ইউনুস (আঃ) 
দাড়িয়ে গেলেন এবং অনাবশ্যক কাপড় খুলে নদীতে ঝাপিয়ে পড়লেন। 
এদিকে আল্লাহ্‌ তাআলা সবুজ সাগরে এক মাছকে আদেশ দিলে সে 
সাগরের পানি চিরে দ্রুতগতিতে সেখানে পৌছে যায় (ইবনে মাসউদের 
উক্তি) এবং ইউনুস (আঃ)-কে উদরে পুরে নেয়। আল্লাহ্‌ তাআলা মাছকে 
নির্দেশ দেন যে, ইউনুস (আঃ)-এর অস্থি-মাংসের যেন কোন ক্ষতি না হয় 
$ সে তার খাদ্য নয়, বরং তার উদর কয়েকদিনের জন্যে তার কয়েদখানা। 
(ইবনে-কাসীর) কোরআনের বক্তব্য ও অন্যান্য বর্ণনা থেকে এতটুকু জানা 
যায় যে, আল্লাহ্‌ তাআলার পরিষ্কার নির্দেশ ছাড়াই ইউনুস (আঃ) তার 
সম্প্রদায়কে ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। তার এই কার্যক্রম আল্লাহ্‌ 
তাআলা অপছন্দ করেন। ফলে তিনি অসস্তোষের কারণ হন এবং তাকে 
সমুদ্রে মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়। 

ইউনুস (আঃ) তার সম্প্রদায়কে তিন দিনের মধ্যে আযাব আসার ভয় 
প্রদর্শন করেছিলেন। বাহ্যতঃ এটা তার নিজের মতে ছিল না; বরং 
আল্লাহ্‌র ওহীর কারণে ছিল। পয়গম্বরগণের সনাতন রীতি অনুযায়ী 
নিজের জনগোষ্ঠীকে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়াটাও বাহ্যতঃ আল্লাহ্‌র 
নির্দেশেই হয়ে থাকবে। এ পর্যন্ত এরূপ কোন ভ্রান্তি ছিল না, যা আল্লাহ্র 
অসন্তোষের কারণ হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা যখন সম্প্রদায়ের 
খাটি তওবা ও কান্নাকাটি কবুল করে তাদের উপর থেকে আযাব অপসৃত 
করেন, তখন তার সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে না আসা এবং হিজরতের 
উদ্দেশে সফর করা তার নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে ছিল। তার 
ইজতিহাদ ছিল এই যে, এই পরিস্থিতিতে সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলে 
মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হব এবং আমার দাওয়াত প্রভাব হারিয়ে ফেলবে; বরং 
প্রাণ-নাশেরও আশঙ্কা আছে। তাদেরকে ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে তজ্জন্যে 
আল্লাহ্‌ তাআলা ধরপাকড় করবেন না। নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে 
হিজরতের সংকল্প করা এবং ওহীর অপেক্ষা না করেই সিদ্ধান্তে পৌছে 
যাওয়া যদিও গোনাহ্‌ ছিল না, কিন্তু উত্তম পদ্থার খেলাফ অবশ্যই ছিল। 
তাই আল্লাহ্‌ তাআলা তা পছন্দ করেননি। পয়গম্বর ও আল্লাহ্র 
_নৈকট্যশীলদের মর্তবা অনেক উধের্ব। তাদের অভিরুচি-জ্ঞান থাকা 
বাষ্ছনীয়। এ ব্যাপারে তাদের পক্ষ থেকে সামান্য ত্রুটি হলে তজ্জন্যে ধৃত 
করা হয়। এ কারণেই ইউনুস (আঃ) আল্লাহ্র রোষে পতিত হন। 

তফসীরে কুরতুবীতে কুশায়রী থেকেও বর্ণিত আছে যে, বাহ্যতঃ তার 
পছন্দের বিপরীতে সম্প্রদায়ের উপর থেকে আযাব হটে যাওয়ার পরই 
ইউনুস আঃ)-এর প্রতি রোষের এই ঘটনা সংঘটিত হয়। মাছের পেটে 





কয়েকদিন অবস্থান করাও আযাবদানের উদ্দেশে নয়, শিষ্টাচার শিক্ষাদানের 
উদ্দেশে ছিল; যেমন পিতা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে শাসালে তা শিষ্টাচার 
শিক্ষাদান গণ্য হয়ে থাকে; যাতে ভবিষ্যতে সে সতর্ক হয়।__(কুরতুবী) 
ঘটনা হৃদয়ঙ্গম করার পর এবার আয়াতসমূহ বর্ণিত শব্দাবলীর তফসীর 
দেখুন। 

৩৬৩৬১ _ অর্থাৎ জুন হয়ে চলে গেলেন। বাহযতঃ এখানে 
সম্প্রদায়ের প্রতি ক্রোধ বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস প্রমুখ 
থেকে তাই বর্ণিত রয়েছে। তারা ৮১ শব্দটিকে ৬৩ এর J 
বলেছেন, তাদের উদ্দেশ্যও “১৬৬ অর্থাৎ, পালনকর্তার খাতিরে তুদ্ধ 
হয়ে চলে গেলেন। কাফের ও পাপাচারীদের প্রতি আল্লাহ্‌র খাতিরে 
রাগান্বিত হওয়া সাক্ষাত ঈমানের আলামত ।--(কুরতুবী, বাহরে-মুহীত) 

254৬৪৬৩1$& _অভিধানের দিক দিয়ে ১4% শব্দের তিন 
রকম অর্থ হওয়ার সন্তাবনা আছে। প্রথম, যদি ০১১১১ ধাতু থেকে উদ্ভূত 
হয়, তবে আয়াতের অর্থ হবে, তিনি ধারণা করলেন যে, আমি তাকে কাবু 
করতে পারব না। বলাবাহুল্য, এরূপ ধারণা কোন পয়গম্বর তো দুরের 
কথা, সাধারণ মুসলমানও করতে পারে না । কারণ, এরূপ মনে করা 
প্রকাশ্য কুফর। কাজেই আয়াতে এই অর্থ হওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়। 
দ্বিতীয়, এটা ১৩ ধাতু থেকে উদ্ভুত হতে পারে। এর অর্থ সংকীর্ণ করা; 
যেমন এক আয়াতে রয়েছে 9558855$/88 


তত 


+৯%$ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ যার জন্যে ইচ্ছা জীবিকা প্রশস্ত করে দেন এবং যার 
জন্যে ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। আতা, সাঈদ ইবনে জুবায়র, হাসান বসরী 
প্রমুখ তফসীরবিদগণ এ অর্থই নিয়েছেন। তাদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য 
এই যে, ইউনুস (আঃ) মনে করলেন, উদ্ভৃত পরিস্থিতিতে সম্প্রদায়কে 
ছেড়ে কোথাও চলে যাওয়ার ব্যাপারে আমার প্রতি কোনরূপ সংকীর্ণ 
আচরণ করা হবে না। তৃতীয়, তফসীরের অর্থে এটা ১১ থেকে উদ্ভৃত। 
এর অর্থ বিচারে রায় দেয়া। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, ইউনুস (আঃ) 
মনে করলেন, এব্যাপারে আমার কোন ক্রটি ধরা হবে না। কাতাদাহ, 
মুজাহিদ, ফাররা প্রমুখ তফসীরবিদ এ অর্থই নিয়েছেন। মোটকথা, প্রথম 
অর্থের সম্ভাবনাই নেই, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় অর্থ সম্ভবপর । 

ইউনুস আঃ)-এর দোয়া প্রত্যেকের জন্যে, প্রতি যুগের ও প্রতি 
মকসুদের জন্যে মকবুল £ ৩3-৫1-৫১৫৫ অর্থাৎ, আমি 
যেভাবে ইউনুস (আ£)-কে দুশ্চিন্তা ও সংকট থেকে উদ্ধার করেছি, 
তেমনিভাবে সব মুমিনকেও করে থাকি ; যদি তারা সততা ও 
আত্তরিকতার সাথে আমার দিকে মনোনিবেশ করে এবং আমার কাছে 
আশ্রয় প্রার্থনা করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 

৩১৪/৩৮৬৪৫০1৬৩২-০আ9.ত _মাছের পেটে 
পাঠকৃত হযরত ইউনুস (আঃ)-এর এই দোয়াটি যদি কোন মুসলমান কোন 
উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে পাঠ করে, তবে আল্লাহ্‌ তাআলা তা কবুল 
করবেন।_মোষহারী) 

হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর একজন উত্তরাধিকারী পুত্র লাভের 
একাস্ত বাসনা ছিল। তিনি তারই দোয়া করেছেন, কিন্তু সাথে সাথে 
৯)।১৩$ ও বলেছিলেন £ অর্থাৎ পুত্র পাই বা না পাই; 
সর্বাবস্থায় আপনিই উত্তম ওয়ারিশ। এটা পয়গম্বরসুলভ শিষ্টাচার প্রদর্শন 


০০৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন নদ. 
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(৯১) এবং সেই নারীর কথা আলোচনা করুন, যে তার কাষধবৃত্তিক বশে 
রেখেছিল, অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার রাহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং 
তাকে ও তার পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শন করেছিলাম। (১২) তারা 
সকলেই তোমাদের ধর্মের ; একই ধর্মে তো বিশ্বাসী সবাই এবং আমিই 
তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমার বন্দেগী কর। (৯৩) এবং মানুষ 
তাদের কার্যকলাপ দ্বারা পারস্পারিক বিষয়ে ভেদ সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেকেই 
আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৯৪) অতঃপর যে বিশ্বাসী অবস্থায় সৎকর্ম 
সম্পাদন করে, তার প্রচেষ্টা অস্বীকৃত হবে না এবং আমি তা লিপিবদ্ধ করে 
রাখি। (৯৫) যেসব জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তার অধিবাসীদের 
ফিরে না আসা অবধারিত; (১৬) যে পযন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে বন্ধন 
মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে। 
(৯৭) অমোঘ প্রতিশ্রুত সময় নিকটবর্তী হলে কাফেরদের চক্ষু উচ্চে স্থির 
হয়ে যাবে; হায় আমাদের দৃভার্গ্য, আমরা এ বিষয়ে বেখবর ছিলাম; বরং 
আমরা গোনাহগারই ছিলাম। (৯৮) তোমরা এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা 
যাদের পুজা কর, সেগুলো দোযখের ইন্ধন। তোমরাই তাতে প্রবেশ করবে। 
(৯৯) এই মৃতিরা যদি উপাস্য হত, তবে জাহান্নামে প্রবেশ করত না। 
প্রত্যেকেই তাতে চিরস্থায়ী হয়ে পড়ে থাকবে। (১০০) তারা সেখানে চীৎকার 
করবে এবং সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবে না। (১০১) যাদের জন্য প্রথম 
থেকেই আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে তারা দোযখ থেকে দুরে 
থাকবে। (১০২) তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না এবং তারা তাদের 
মনের বাসনা অনুষধায়ী চিরকাল বসবাস করবে । 





বৈ নয়। কারণ, পয়গম্বরগণের আসল মনোযোগ আল্লাহ্‌ তাআলার 
দিকেই থাকা উচিত। অন্যের প্রতি মনোযোগ হলেও আসল বিষয় থেকে 
কেন্দরচ্যৃত হয়ে নয়। 

৩$৩৬১৪৩৩$ তারা আগ্রহ ও ভয় অর্থাৎ, সুখ ও দুঃখ 
সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্‌ তাআলাকে ডাকে। এর এরূপ অর্থও হতে পারে যে, 
তারা এবাদত ও দোয়ার সময় আশা ও ভীতি উভয়ের মাঝখানে থাকে। 


আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে কবুল ও সওয়াবের আশাও রাখে এবং স্বীয় 
গোনাহ ও ক্রটির জন্যে ভয়ও করে।--(কুরতুবী) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
CRESTS (952১-$ _ এখানে “হারাম' শব্দটি 
'শরীয়তগত অসম্ভব' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তফসীরের সারসংক্ষেপে এর 
অনুবাদ করা হয়েছে “অসম্ভব । 

3223 বাক্যে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে 3 অতিরিজ। 
আয়াতের অর্থ এই যে, যে জনপদ ও তার অধিবাসীদেরকে আমি ধ্বংস 
করে দিয়েছি, তাদের জন্যে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসা অসম্ভব। কোন 
কোন তফসীরবিদ "1 শব্দটিকে এখানে ওয়াজিব ও জরুরী অর্থে ধরে ১ 
কে তার প্রচলিত না-বোধক অর্থে রেখেছেন। তাদের মতে আয়াতের মর্ম 
এই যে, যে জনপদকে আমি আযাব দ্বারা ধ্বংস করেছি, তাদের জন্যে 
দুনিয়াতে ফিরে না আসা ওয়াজিব ও জরুরী। __ (কুরতুবী) আয়াতের 
উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর পর তওবার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। যদি কেউ 
দুনিয়াতে এসে সৎকর্ম করতে চায়, তবে সেই সুযোগ সে পাবে না। 
এরপর তো শুধু কেয়ামত দিবসের জীবনই হবে। 


35297298945 


এখানে ০৯ শব্দটি পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে সংঘুক্তির দিকে ইশারা 
করে। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, যারা কাফের অবস্থায় মারা 
গেছে, তাদের পুনরায় দুনিয়াতে জীবিত হয়ে ফিরে আসা অসম্ভব। এই 
অসস্তাব্যতার চূড়ান্ত সীমা এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, পুনরায় জীবিত হয়ে 
ফিরে আসা তখন পর্যন্ত অসম্ভব, যে পর্যন্ত ইয়াজুজ মাজুজের ঘটনা 
সংঘটিত না হয়। এই ঘটনা কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। সহীহ্‌ 
মুসলিমে হযরত হ্যায়ফা থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা কয়েকজন 
সাহাবী একদিন পরস্পর কিছু আলোচনা করছিলাম। ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) আগমন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন £ তোমরা কি বিষয়ে 
আলোচনা করছ? আমরা বললাম £ আমরা কেয়ামত সম্পর্কে আলোচনা 
করছি। তিনি বললেন £ যে পর্যন্ত দশটি আলামত প্রকাশ না পায়, সে 
পর্যন্ত কেয়ামত কায়েম হবে না। তিনি দশটি আলামতের মধ্যে 
ইয়াজুজ-মাজুজের আত্প্রকাশও উল্লেখ করলেন। 

আয়াতে ইয়াজুজ-মাজুজের জন্য ৩০ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 
এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, সেই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তারা কোন বাধার 
সম্মুখীন হয়ে থাকবে। কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন আল্লাহ্‌ 
তাআলা চাইবেন যে, তারা বের হোক, তখন এই বাধা সরিয়ে দেয়া হবে। 
কোরআন পাক থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, এই বাধা হচ্ছে 
যুলকারনাইনের প্রাচীর, যা কেয়ামত নিকটবর্তী হলে খতম হয়ে যাবে। 
প্রাচীরটি এর পূর্বেও ভেঙ্গে যেতে পারে, কিন্তু রাস্তা তখনই সম্পূর্ণ সুগম 
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(১০৩) মহা ত্রাস তাদেরকে চিন্তাত করবে না এবং ফেরেশতারা তাদেরকে 
অভ্র্থনা করবে £ আজ তোমাদের দিন, যে দিনের ওয়াদা তোমাদেরকে 
দেয়া হয়েছিল। (১০৪) সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো 
হয় লিখিত কাগজপত্র। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে 
পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে। 
(১০৫) আমি উপদেশের পর যবুরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকমপিরায়ণ 
বান্দাগণ অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী হবে। (১০৬) এতে এবাদতকারী 
সম্প্রদায়ের জন্যে পরা বিষয়বন্ত আছে। (১০৭) আমি আপনাকে 
বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি। (১০৮) বলুন £ আমাকে 
তো এ আদেশই দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য 
সুতরাং তোমরা কি আজ্ঞাবহ হবে? (১০৯) অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে 
নেয়, তবে বলে দিন £ ‘আমি তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে সতর্ক করেছি 
এবং আমি জানি না, তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তা নিকটবর্তী না 
দুরবর্তী। (১১০) তিনি জানেন, যে কথা সশব্দে বল এবং যে কথা তোমরা 
গোপন কর। (১১১) আমি জানি না সম্ভবতঃ বিলম্বের মধ্যে তোমাদের 
জন্যে একটি পরীক্ষা এবং এক সময় পযন্ত ভোগ করার সুযোগ। (১১২) 
পয়গম্বর বললেন £ হে আমার পালনকর্তা, আপনি ন্যায়ানুগ ফয়সালা করে 
দিন। আমাদের পালনকর্তা তো দয়াময়, তোমরা যা বলছ, সে বিষয়ে 
আমরা তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। 


মদীনায় অবতীর্ণ £ আয়াত ৭৮ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 
6) হে লোক সকল! তোমাদের পালনকতার্কে ভয় কর। নিশ্চয় 
কেয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। 


হবে। সূরা কাহ্‌ফে ইয়াজুজ-মাজুজ,যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থানস্থল 
ও অন্যান্য সংশ্রষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে। 

২৩৩ শব্দের অর্থ প্রত্যেক উচ্চ ভূমি _ বড় পাহাড় হোক কিংবা ছোট 
ছোট টিলা। সূরা কাহ্‌ফে ইয়াজুজ-মাজুজের অবস্থানস্থল সম্পর্কিত 
আলোচনা থেকে জানা যায় যে, তাদের জায়গা পৃথিবীর উত্তরদিকস্থ 
পর্বতমালার পশ্চাতে। তাই আবির্ভাবের সময় তাদেরকে উত্তরদিকস্থ 
পর্বত ও টিলাসমূহ থেকে উছলিয়ে পড়তে দেখা যাবে। 

BEL Bl G2 ৩১৩-১৫92 অর্থাৎ, তোমরা এবং 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমরা যাদের এবাদত কর, সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে। 
দুনিয়াতে কাফেরদের বিভিন্ন দল যেসব মিথ্যা উপাস্যের উপাসনা করেছে, 
এ আয়াতে তাদের সবার জাহান্নামে প্রবেশ করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। 
এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, অবৈধ এবাদত তো হযরত ঈসা (আঃ) হযরত 
ওযায়র (আঃ) ও ফেরেশতাদেরও করা হয়েছে। অতএব তারাও কি 
জাহান্নামে যাবেন? তফসীর কুরতুবীর এক রেওয়ায়েতে এই প্রশ্নের 
জওয়াব প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আববাস বলেন £ কোরআন পাকের একটি 
আয়াত সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ করে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ 
সম্পর্কে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে না। জানি না, সন্দেহের জওয়াব 
তাদের জানা আছে বলেই জিজ্ঞাসা করে না, না তারা সন্দেহের ও 
জওয়াবের প্রতি ভ্রক্ষেপই করে না। লোকেরা আরয করল £ আপনি 
কোন আয়াতের কথা বলছেন? তিনি বললেন £ আয়াতটি হলো এই, 


3025538) এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কাফেরদের 
বিত্ষ্ঞার অবধি থাকে না। তারা বলতে থাকে £ এতে আমাদের উপাস্যদের 
চরম অবমাননা করা হয়েছে। তারা (কিতাবী আলেম) ইবনে যবআরীর 
কাছে পৌছে এ বিষয়ে নালিশ করল। তিনি বললেন £ আমি সেখানে 
উপস্থিত থাকলে তাদেরকে এর সমুচিত জওয়াব দিতাম। আগন্ধকরা 
জিজ্ঞেস করল £ আপনি কি জওয়াব দিতেন? তিনি বললেন £ আমি 
বলতাম যে, ্ীষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর এবং ইহুদীরা হযরত ওযায়র 
(আঃ)-এর এযাদত করে। তাদের সম্পর্কে (হে মুহাম্মদ) আপনি কি 
বলেন? (নাউযুবিল্লাহ) তারাও কি জাহান্নামে যাবেন? কাফেররা একথা 
শুনে খুবই আনন্দিত হল যে, বাস্তবিকই মুহাম্মদ এ একথার জওয়াব 
দিতে পারবেন না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ তাআলা নিম্নোক্ত 
আয়াতটি নাযিল করেন £ 


০] 
অর্থাৎ, যাদের জন্যে আমার পক্ষ থেকে পুণ্য ও সুফল অবধারিত 
হয়ে গেছে, তারা এই জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে থাকবে। 
এই ইবনে যবআরী সম্পর্কেই কোরআন পাকের এই আয়াত নাযিল 
হয়েছিল? 43854540582 4৩6 অৰ্থাৎ, 
যখন মারইয়াম তনয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়, তখন আপনার সম্প্রদায় 
শোরগোল আরম্ভ করে দেয়। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
59158128555 হযরত ইবনে আব্বাস বলেন £ +516 


(অহাত্রাস) বলে শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁৎকার বোঝানো হয়েছে। এর ফলে সব 
মৃত জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের জন্যে উথিত হবে। কারও কারও মতে 


৮৯২ 


শিক্গার প্রথম ফুৎকার বোঝানো হয়েছে। ইবনে আরবী বলেন £ শিঙ্গায় 
তিনবার ফুৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুৎকার হবে ত্রাসের ফুৎকার। এতে 
সারা বিশ্বের মানুষ সন্তুস্ত হয়ে যাবে। আয়াতে একেই ৮1 (০ বলা 
হয়েছ। দ্রিতীয় ফুৎকার হবে বজ্ধের ফুৎকার। এতে সব মানুষ মারা যাবে 
এবং সব কিছু ফানা হয়ে যাবে। তৃতীয় ফুৎকার হবে পুনরুখানের ফুৎকার। 
এতে সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। এই বক্তব্যের সমর্থনে মসনদে আবু 
ইয়া" লা, বায়হাকী, ইবনে জারীর, তাবারী, ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে হযরত আবু 
হ্রায়রার একটি হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে। -- (মাযহারী) 
০৪5৯4 হযরত ইবনে আব্বাস 
৯ শব্দের অর্থ করেছেন সহীফা। আলী ইবনে তালহা, আউফী, 
মুজাহিদ, কাতাদাহ প্রমুখ এই অর্থ করেছেন। ইবনে-কাসীর, ইবনে 
জরীর প্রযুখও এই অর্থ পছন্দ করেছেন। ৮ শব্দের অর্থ এখানে 
৬+ অর্থাৎ, লিখিত আয়াতের অর্থ এই যে, কোন সহীফাকে তার 
লিখিত বিষয়বন্তুসহ যেভাবে গুটানো হয়, আকাশ-মণ্ডলীকে সেইভাবে 
গুটানো হবে। (ইবনে-কাসীর, রূহুল-মাআনী) J সম্পর্কে এক 
রেওয়ায়েত আছে যে, এটা কোন ব্যক্তি অথবা ফেরেশতার নাম। 
হাদীসবিদগণের কাছে এই রেওয়ায়েত গ্রাহ্য নয়। আয়াতের মর্ম সম্পর্কে 
বোখারীতে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা কেয়ামতের দিন পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীকে 
গুটিয়ে নিজের হাতে রাখবেন। ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস 
থেকে বর্ণনা করেন যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তাআলা সপ্ত আকাশকে 
তাদের অর্তবরতী সব সৃষ্টবস্তসহ এবং সপ্ত পৃথিবীকে তাদের অর্ন্তবর্তী সব 
সৃষটবস্তসহ গুটিয়ে একত্রিত করে দেবেন। সবগুলো মিলে আল্লাহ্‌ 
তাআলার হাতে সরিষার একটি দানা পরিমাণ হবে।__ (ইবনে কাসীর) 
(৩529৬ ৮৩০১ এএএ 
344 - +৬ শব্দটি 5 এর বনুবচন। এর অর্থ কিতাব। হযরত দাউদ 
(আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ বিশেষ কিতাবের নামও যবুর। এখানে ৯) বলে 
কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি আছে। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
আব্বাসের এক রেওয়ায়েতে আছে, আয়াতে 7১ বলে তওরাত এবং +.%) 
বলে তওরাতের পর অবতীর্ণ খোদায়ী গ্রন্থসমূহ বোঝানো হয়েছে; যথা 
ইঞ্জীল, যবুর ও কোরআন। __ (ইবনে জরীর) যাহহাক থেকে এরূপ 
তফসীরই বর্ণিত আছে। ইবনে যায়েদ বলেন £ $5 বলে লওহে মাহ্‌ফুয 
এবং 5) বলে পয়গ্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ সকল খোদায়ী গ্রন্থই বোঝানো 
হয়েছে। বাজ্জাজ এ অর্থই পছন্দ করেছেন।  (রুহুল-মাআনী) 

(| অধিক সংখ্যক তফসীরবিদের মতে এখানে ৬2১! (পৃথিবী) 
বলে জান্নাতের পৃথিবী বোঝানো হয়েছে। ইবনে জরীর ইবনে আব্বাস 
থেকে এই তফসীর বর্ণনা করেছেন এবং মুজাহিদ, ইবনে যুবায়র, 
ইকরিমা, সুদ্দী, আবুল আলিয়া থেকেও এই তফসীর বর্ণিত আছে। ইমাম 
রাধী বলেন £ কোরআনের অন্য আয়াতও এর সমর্থন করে। তাতে বলা 
হয়ছে 75৬৪৩1485৩0 অর্থাৎ, 
সৎকর্মপরায়ণরা এই পৃথিবীর মালিক হবে। এটাও ইঙ্গিত যে,পৃথিবী বলে 
জান্নাতের পৃথিবী বোঝানো হয়েছে। কারণ, দুনিয়ার পৃথিবীর মালিক তো 
মুমিন-কাফের সবাই হয়ে যায়। এছাড়া এখানে সৎকর্মপরায়পদের পৃথিবীর 
মালিক হওয়ার কথাটি কেয়ামতের আলোচনার পর উল্লেখ করা হয়েছে। 
কেয়ামতের পর জান্নাতের পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন পৃথিবীর অস্তিত্ব নেই। 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


AAY 


ইবনে আব্বাসের অপর এক রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে ১০১ এর 
অর্থ এখানে সাধারণ পৃথিবী __ অর্থাৎ দুনিয়ার পৃথিবীও এবং জান্নাতের 
পৃথিবীও। জান্নাতের পৃথিবীর মালিক যে এককভাবে সৎকর্মপরায়ণগণ 
হবে, তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। তবে এক সময় তারা এককভাবে দুনিয়ার 
পৃথিবীর মালিক হবে বলেও প্রতিশ্রুতি আছে। কোরআন পাকের একাধিক 
আয়াতে এই সংবাদ দেয়া হয়েছে। এক আয়াতে আছে ১.6 

95414530178৩%৫৬৩98 পৃথিবী আল্লাহর। তিনি 
তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর মালিক করেন এবং শুভ পরিণাম 
আল্লাহ্ভীরুদের জন্যেই। অপর এক আয়াতে আছে 34) 

৩599944৯৯14%588924 মুমিন ও 
সৎকমীদেরকে আল্লাহ্‌ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা 
করবেন। আরও এক আয়াতে আছে. 

৮০০০৮০০০4০৮ 

নিশ্চয় আমি আমার পয়গম্বরগণকে এবং মুমিনগণকে পার্থিব 
জীবনে এবং কেয়ামতের দিন সাহায্য করব। ঈমানদার সংকর্মপরায়ণেরা 
একবার পৃথিবীর বৃহদংশ অধিকারভূক্ত করেছিল। জগদ্বাসী তা প্রত্যক্ষ 
করেছে। দীর্ঘকাল পর্যস্ত এই পরিস্থিতি অটুট ছিল। মেহদী (আঃ)-এর 
যমানায় আবার এ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। __ (রুহুল মাআনী, ইবনে 
কাসীর) 

99টি ০ 4b শব্দটি //৮ এর বহু 
বচন। মানব, জিন, জীবজ্ত, উদ্ভিদ, জড়পদার্থসমূহ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) সবার জন্যেই রহমতম্বরূপ ছিলেন। কেননা, আল্লাহ্র 
যিকর ও এবাদত হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টজগতের সত্যিকার রূহ। এ কারণেই যখন 
পৃথিবী থেকে এই রূহ্‌ বিদায় নেবে, তখন পৃথিবীতে আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ 
বলার কেউ থাকবে না। ফলে সব বস্তুর মৃত্যু তথা কেয়ামত এসে যাবে। 
যখন জানা গেল যে, আল্লাহ্‌র যিকর ও এবাদত সব বস্তুর রহ, তখন 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেসব বস্তুর জন্যে রহমতস্বরূপ, তা আপনা-আপনি ফুটে 
উঠল। কেননা, দুনিয়াতে কেয়ামত পর্যস্ত আল্লাহ্‌র যিকর ও এবাদত তারই 
প্রচেষ্টায় ও শিক্ষার দৌলতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেন £ ৮১4৮ 2৯১ | আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত 
রহমত।__ইবনে-আসাকির) হযরত ইবনে ওমরের বাচনিক বর্ণিত 
হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন্ছ (১ ১.৮ ২৯১ Ul 
০২৯। ০০৬১ অর্থাৎ, আমি আল্লাহ্‌ প্রেরিত রহমত, যাতে (আল্লাহর 
আদেশ পালনকারী) এক সম্প্রদায়কে গৌরবের উচ্চাসনে আসীন করি 
এবং (আল্লাহ্র আদেশ অমান্যকারী) অপর সম্প্রদায়কে অধঃপতিত করে 
দেই।_হ্বনে-কাসীর) 

এ থেকে জানা গেল যে, কুফর ও শেরককে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে 
কাফেরদেরকে হীনবল করা এবং তাদের মোকাবেলায় জেহাদ করাও 
সাক্ষাত রহমত। এর ফলে আশা করা যায় যে, অবাধ্যদের জ্ঞান ফিরে 
আসবে এবং তারা ঈমান ও সংকর্মের অনুসারী হয়ে যাবে। 


সরা আম্বিয়া সমাপ্ত 
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(২) যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক শুনাধাত্রী তার দুধের 
শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গভর্বতী তার গভর্পাত করবে এবং 
মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল ; অথচ তারা মাতাল নয় বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র 
আযাব সুকঠিন। (৩) কতক মানুষ অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ্‌ সম্পর্কে বিতর্ক 
করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে । (৪) শয়তান সম্পর্কে 
লিখে দেয়া হয়েছে যে, যে কেউ তার সাথী হবে, সে তাকে বিভ্রান্ত করবে 
এবং দোযখের আযাবের দিকে পরিচালিত করবে। (৫) হে লোকসকল। 
যদি তোমরা পুনরু্থানের ব্যাপারে সন্দিশ্বু হও, তবে (ভেবে দেখ) আমি 
তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট 
রক্ত থেকে, এরপর পৃণার্কৃতিবিশিষ্ট ও অপৃণার্কৃতিবিশিষ্ট মাংসপিও থেকে, 
তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্যে। আর আমি এক নিদিষ্ট কালের জন্যে 
মাতৃগভোরযা ইচ্ছা রেখে দেই, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের 
করি; তারপর যাতে তোমরা যৌবনে পদাপণ কর ৷ তোমাদের মধ্যে কেউ 
কেউ মৃত্যুুখে পতিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিক্কমা বয়স 
পর্র্ত পৌছানো হয়, যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সঙ্জান 
থাকে না। তুমি ভূষিকে পতিত দেখতে পাও, অতঃপর আমি যখন তাতে 
বৃষ্টি বরণ করি, তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে যায় এবং সকর্থকার সুদৃশ্য 
উদ্ভিদ উৎপন্ন করে। (৬) এগুলো এ কারণে যে, আল্লাহ্‌ সত্য এবং তিনি 
মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। 





সরা হস্ত 


সূরার বৈশিষ্ট্যসমূহ £ এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ না মদীনায় অবতীর্ণ, 
সে সম্পর্কে তফসীরবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। হযরত ইবনে 
আব্বাস থেকেই উভয় প্রকার রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। অধিকসংখ্যক 
তফসীরবিদগণ বলেন £ এই সুরাটি মিশ্র। এতে মক্কায় অবতীর্ণ ও মদীনায় 
অবতীর্ণ উভয় প্রকার আয়াতের সমাবেশ ঘটেছে। কুরতুবী এ উক্তিকেই 
বিশুদ্ধতম আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন £ এই সুরার কতিপয় 
বৈচিত্র্য এই যে, এর কিছু আয়াত রাত্রে, কিছু দিনে, কিছু সফরে; কিছু 
গৃহে অবস্থানকালে, কিছু মক্কায়,কিছু মদীনায় এবং কিছু যুদ্ধাবস্থায় ও কিছু 
শাস্তিকালে অবতীর্ণ হয়েছে। এছাড়া এর কিছু আয়াত রহিতকারী, কিছু 
আয়াত রহিত এবং কিছু মুহকাম তথা সুস্পষ্ট ও কিছু মুতাশাবিহ তথা 
অস্পষ্ট সূরাটিতে অবতরণের সব প্রকারই সন্নিবেশিত রয়েছে। 


3138104৩ সফর অবস্থায় এই আয়াত অবতীর্ণ হলে 
রসূলে করীম (সাঃ) উচ্চেঃস্বরে এর তেলাওয়াত শুরু করেন। সফরসঙ্গী 
সাহাবায়ে কেরাম তার আওয়াজ শুনে এক জায়গায় সমবেত হয়ে 
গেলেন। তিনি সবাইকে সম্বোধন করে বললেন £ এই আয়াতে উল্লেখিত 
কেয়ামতের ভূকম্পন কোন্‌ দিন হবে তোমরা জান কি? সাহাবায়ে কেরাম 
আরয করলেন £ আল্লাহ্‌ ও তার রসূলই ভাল জানেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বললেন £ এটা সেই দিনে হবে, যেদিন আল্লাহ্‌ তাআলা আদম (আঃ)-কে 
সম্বোধন করে বলবেন £ যারা জাহান্নামে যাবে, তাদেরকে উঠাও। আদম 
(আঃ) জিজ্ঞেস করবেন, কারা জাহান্নামে যাবে? উত্তর হবে, প্রতি হাজারে 
নয়শত নিরানব্বই জন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বললেন £ এই সময়েই 
ত্রাস ও ভীতির আধিক্যে বালকরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, গর্ভবতী নারীদের 
গর্ভপাত হয়ে যাবে। সাহাবায়ে-কেরাম একথা শুনে ভীত-বিহ্বল হয়ে 
গেলেন এবং প্রশ্ন করলেন £ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমাদের মধ্যে কে মুক্তি 
পেতে পারে? তিনি বললেন £ তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। যারা জাহান্নামে 
যাবে, তাদের এক হাজার ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্য থেকে এবং একজন 
তোমাদের মধ্য থেকে হবে। এই বিষয়বস্তু সহীহ্‌ মুসলিম ইত্যাদি গ্রন্থে আবু 
সায়ীদ খুদরী থেকে বর্ণিত আছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, সেদিন 
তোমরা এমন দুই সম্প্রদায়ের সাথে থাকবে যে, তারা যে দলে ভিড়বে, 
সেই দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। একটি ইয়াজুজ-মাজুজের সম্প্রদায় ও 
অপরটি ইবলীস ও তার সাঙ্গোপাঙ্গ এবং আদম সন্তানদের মধ্যে যারা 
তোমাদের পূর্বে মারা গেছে, তাদের সম্প্রদায়। (তাই নয়শত নিরানববই 
এর মধ্যে বৃহত্তর সংখ্যা তাদেরই হবে।) তফসীরে কুরতুবী ইত্যাদি গ্রন্থে 
এসব রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
কেয়ামতের ভূকম্পন কবে হবে £ কেয়ামত শুরু হওয়া এবং 
মনুষ্যকুলের পুনরুখিত হওয়ার পর ভূকম্পন হবে, না এর আগেই হবে এ 
সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন ঃ কেয়ামতের পূর্বে এই 
পৃথিবীতে এই ভূকম্পন হবে এবং এটা কেয়ামতের সর্বশেষ আলামতরূপে 
গণ্য হবে। কোরআন পাকের অনেক আয়াতে এর উল্লেখ আছে, যথা 


০) ৩9১5991559৩ SEI IIL 
(৩) ঠি) ইত্যাদি। 
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কেউ কেউ আদম (আঃ)-কে সম্বোধন সম্পর্কিত উপরোক্ত হাদীসের 
ভিত্তিতে বলেছেন যে, ভূকম্পন হাশর-নশর ও পুনরুখানের পর হবে। 
প্রকৃত সত্য এই যে, উভয় উক্তির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। 
কেয়ামতের পূর্বে ভূকম্পন হওয়াও আয়াত ও সহীহ্‌ হাদীস দারা প্রমাণিত 
এবং হাশর-নশরের পরে হওয়াও উল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। 

কেয়ামতের এই ভূকম্পনের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে 
বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে এবং 
প্তন্যদাত্রী মহিলারা তাদের দুগ্মুপোষ্য শিশুর কথা ভুলে যাবে। যদি এই 
ভূকম্পন কেয়ামতের পূর্বেই এই দুনিয়াতে হয়,তবে এরূপ ঘটনা ঘটার 
ব্যাপারে কোন খটকা নেই। পক্ষান্তরে হাশর-নশরের পরে হলে এর ব্যাখ্যা 
এরূপ হবে যে, যে মহিলা দুনিয়াতে গর্ভাবস্থায় মারা গেছে, কেয়ামতের 
দিন সে তদবস্থায়ই উতিত হবে এবং যারা স্তন্যদানের সময় মারা গেছে, 
তারাও তেমনিভাবে শিশুসহ উিত হবে।_ (কুরতুবী) 

5894০ 30:35 এই আয়াত কর 
বিতর্ককারী নযর ইবনে হারেস সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে 
ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা এবং কোরআনকে বিগত লোকদের 
কল্পকাহিনী বলত। কেয়ামতে পুনরুখানও সে অস্বীকার করত।_ 
(মাযহারী) 

আয়াত যদিও একজন বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্ত 
তার হুকুম এ ধরণের বদভ্যাসযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে ব্যাপক। 


মত্গর্ভে মানৰ সৃষ্টির স্তর ও বিভিন্ন অবস্থা 5/5262৬$ 
এই আয়াতে মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর বর্ণিত হয়েছে। সহীহ্‌ 
বোখারীর এক হাদীসে এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
মাসউদের বাচনিক এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ মানুষের 
বীর্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত গর্ভাশয়ে সঞ্চিত থাকে। চল্লিশ দিন পর তা জমাট 
রক্তে পরিণত হয়। এরপর আরও চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলে তা 
মাংসপিণ্ড হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে একজন 
ফেরেশতা প্রেরিত হয়। সে তাতে রহ ফুঁকে দেয়। এ সময়েই তার 
সম্পর্কে চারটি বিষয় লিখে দেয়া হয় ৪ (১) তার বয়স কত হবে, (২) সে 
কি পরিমাণ রিযিক পাবে, (৩) সে কি কি কাজ করবে এবং (৪) পরিণামে 
সে ভাগ্যবান হবে, না হতভাগা। _ (কুরতুবী) 

আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদেরই বাচনিক এবং ইবনে আবী হাতেম ও 
ইবনে জরীর বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, বীর্য 
যখন কয়েক স্তর অতিক্রম করে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়, তখন মানব 
সৃষ্টির কাজে আদিষ্ট ফেরেশতা আল্লাহ্‌ তাআলাকে জিজ্ঞেস করে ৮১৬ 
ন 1553454 অর্থাৎ, এই মাংসপিও দ্বারা মানব সৃষ্টি আপনার 
কাছে অবধারিত কি না? যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উত্তরে বলা হয় ৮০৮ 
8০৪ তবে গর্ভাশয়ে সেই মাংসপিুকে পাত করে দেয়া হয় এবং তা 
সৃষ্টির অন্যান্য স্তর অতিক্রম করে না। পক্ষান্তরে যদি জওয়াব: বলা 
হয়, তবে ফেরেশতা জিজ্ঞেস করে, ছেলে না কন্যা, হতভাগা; না 
ভাগ্যবান, বয়স কত, কি কর্ম করবে এবং কোথায় মৃত্যুবরণ করবে? 
এসব প্রশ্নের জওয়াব তখনই ফেরেশতাকে বলে দেয়া হয়।_ 
(ইবনে-কাসীর) 94০ ও 39% 155 শব্দদৃয়ের এই তফসীর হযরত 
ইবনে আববাস থেকেও বর্ণিত আছে।_ (কুরতুবী) 

সি 25574 5+ উল্লেখিত হাদীস থেকে এই শব্দদয়ের তফসীর 





এই জানা গেল যে, যে বীর্য দ্বারা মানবসৃষ্টি অবধারিত হয়, তা ০৫৯. এবং 
যা বিনষ্ট ও পাত হওয়া অবধারিত, তা 2১৮ কোন কোন 
তফসীরকারক 2৯ ও 24৯ ৯৯ এর এরূপ তফসীর করেন যে, যে 
শিশুর সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ এবং সমস্ত অঙ্গ প্ত্যঙ্গ সুস্থ, সুঠাম ও সুষম হয়, সে 

৭০৬ ৯৪৯ অর্থাৎ, পূর্ণাৃতিবিশিষ্ট এবং যার কতক অঙ্গ অসম্পূর্ণ 
অথবা দৈহিক গড়ন ইত্যাদি অসম, সে 2১. ০০৯ 
দুর্বল শিশুর আকারে বের করি। এ সময় শিশুর দেহ, শ্রবণশক্তি, 
দৃষ্টিশক্তি, জ্ঞান, নড়াচড়া ও ধারণশক্তি ইত্যাদি সবই দুর্বল থাকে। 
অতঃপর পর্যায়ক্রমে এগুলোকে শক্তিদান করা হয় এবং পরিশেষে 
পূ্ণশক্তির তরে পৌছে যায়। 4৫:44:42 এর অর্থ তাই। এএ| 
শব্দটি» এর বহুবচন। উদ্দেশ্য এই যে, পর্যায়ক্রমে উন্নতির ধারা 
ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে যতক্ষণ তোমাদের প্রত্যেকটি শক্তি পূর্ণতা 
লাভ না করে, যা যৌবনকালে প্রত্যক্ষ করা হয়। 

01৩5 সেই বয়সকে বলা হয়, যে বয়সে মানুষের বুদ্ধি, চেতনা ও 
ইন্দিয়ানুভূতিতে ক্রি দেখা যায়। রসূলে করীম (সাঃ) এমন বয়স থেকে 
আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। সা’দের বাচনিক নাসায়ীতে বর্ণিত 
আছে_ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) নিয্নোক্ত দোয়া অধিক পরিমাণে পাঠ করতেন 
এবং সা'দ রোঃ)-ও এই দোয়া তার সন্তানদেরকে মুখস্থ করিয়ে 
দিয়েছিলেন। দোয়াটি এই £ 
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মানব সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ের পর তার বয়সের বিভিন্ন স্তর ও 
অবস্থা £ মুসনাদে-আহ্মদ ও মুসনাদে আবু ইয়ালায় বর্ণিত হযরত আনাস 
ইবনে মালেকের বাচনিক এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 
প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত সন্তানদের সৎকর্ম পিতা-মাতার আমলনামায় 
লিপিবদ্ধ করা হয়। কোন সন্তান অসৎকর্ম করলে তা তার নিজের 
'আমলনামায়ও লিখা হয় না এবং পিতা-মাতার আমলনামায়ও রক্ষিত হয় 
না। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে তার নিজের আমলনামা চালু হয়ে যায়। তখন 
তার হেফাযত ও তাকে শক্তি যোগানোর জন্যে সঙ্গীয় দুইজন 
ফেরেশতাকে আদেশ করা হয়। যখন সে মুসলমান অবস্থায় চল্লিশ বছর 
বয়সে পৌছে যায়, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে উন্মাদ হওয়া, কুষ্ঠ ও 
ধবলকৃষ্ঠ এই রোগত্রয় থেকে নিরাপদ করে দেন। যখন পঞ্চাশ বছর বয়সে 
পৌছে, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা তার হিসাব হালকা করে দেন। ষাট বছর 
বয়সে পৌছলে সে আল্লাহর দিকে রুজুর তওফীক প্রাপ্ত হয়। সত্তর বছর 
বয়সে পৌছলে আসমানের অধিবাসী সব ফেরেশতা তাকে মহববত করতে 
থাকে। আশি বছর বয়সে উপনীত হলে আল্লাহ্‌ তাআলা তার সংকর্মসমূহ 
লিপিবদ্ধ করেন এবং অসৎকর্মসমূহ মার্জনা করে দেন। নববই বছর বয়সে 
আল্লাহ্‌ তাআলা তার অর্থ-পশ্চাতের সব গোনাহ মাফ করে দেন এবং 
তাকে তার পরিবারের লোকদের ব্যাপারে শাফাআত করার অধিকার দান 
করেন ও শাফাআত কবুল করেন। তখন তার উপাধি হয়ে যায় 
“আমীনুল্লাহ ও আসিরুল্লাহ্‌ ফিল আরদৃ'” অর্থাৎ, পৃথিবীতে আল্লাহর বন্দী। 


৮৯৫, সুরা হজ্ব Ado 
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(৭) এবং এ কারণে যে,কেয়ামত অবশ্যভাবী, এতে সন্দেহ নেই এবং এ 
কারণে যে, কবরে যারা আছে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে পুনরুখিত করবেন। (৮) 
কতক মানুষ জ্ঞান; প্রমাণ ও উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ্‌ সম্পর্কে বিতর্ক 
করে। (৯) সে পাশ পরিবর্তন করে বিতক্করে, যাতে আল্লাহ্‌র পথ থেকে 
বিভ্রান্ত করে দেয়। তার জন্যে দুনিয়াতে লাঙ্ছনা আছে এবং কেয়ামতের দিন 
আমি তাকে দহন-যন্ত্রণা আস্বাদন করাব। (১০) এটা তোমার দুই হাতের 
কর্মের কারণে, আল্লাহ্‌ বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না। (১১) মানুষের মধ্যে 
কেউ কেউ দ্রিধা-দৃন্মে জড়িত হয়ে আল্লাহ্‌র এবাদত করে। যদি সে কল্যাণ 
প্রাপ্ত হয়, তবে এবাদতের উপর কায়েম থাকে এবং যদি কোন পরীক্ষায় 
পড়ে, তবে পুবার্বস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিয্ত। 
এটাই প্রকাশ্য ক্ষাতি। (১২) সে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, যে 
তার অপকার করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। এটাই চরম 
পথষ্টতা। (১৩) সে এমন কিছুকে ডাকে, যার অপকার উপকারের আগে 
পৌছে। কত মন্দ এই বন্ধু এবং কত মন্দ এই সঙ্গী! (১৪) যারা বিশ্বাস 
স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে,আল্লাহ্‌ তাদেরকে জানাতে দাখিল 
করবেন, যার তলদেশ দিয়ে নিঝারিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা 
তাই করেন। (১৫) সে ধারণা করে যে, আল্লাহ্‌ কখনই ইহকালে ও 
পরকালে রসূলকে সাহায্য করবেন না, সে একটি রশি আকাশ পর্যন্ত 















































ঝুলিয়ে নিক; এরপর কেটে দিক; অতঃপর দেখুক তার এই কৌশল তার 


আক্রোশ দূর করে কি না। 





কেননা, এই বয়সে সাধারণতঃ মানুষের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, কোন 
কিছুতে গুৎসুক্য বাকী থাকে না। সে বন্দীর ন্যায় জীবন যাপন করে। 
অতঃপর মানুষ যখন “আরযালে ওমর’ তথা নিক্ষর্মা বয়সে পৌছে 
যায়,তখন সুস্থ ও শক্তিবান অবস্থায় যেসব সৎকর্ম করত, তা 
অব্যাহতভাবে তার আমলনামায় লিখা হয় এবং কোন গোনাহ্‌ হয়ে গেলে 
তালিপিবদ্ধ করা হয় না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
1৩১505 - ০ শব্দের অর্থ পাশ । অর্থাৎ, পার পরিবর্তনকারী। 
এখানে মুখ ফিরিয়ে নেয়া বোঝানো হয়েছে। 





৯৮৯৬১এ্৩ঞ৩০১ বুখারী ও ইবনে আবী 

হাতেম হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) 
যখন হিযরত করে মদীনায় বসবাস করতে শুরু করেন, তখন এমন 
লোকও এসে ইসলাম গ্রহণ করত, যাদের অস্তরে ইসলাম পাকাপোক্ত 
ছিল না। ইসলাম গ্রহণের পর তাদের সন্তান ও ধন-দৌলতে উন্নতি দেখা 
গেলে তারা বলত £ এই ধর্ম ভাল। পক্ষান্তরে এর বিপরীত দেখা গেলে 
বলত £ এই ধর্ম মন্দ। এই শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত 
অবতীর্ণ হয়েছে? বলা হয়েছে যে, তারা ঈমানের এক কিনারায় দণ্ডায়মান 
আছে। ঈমানের পর যদি তারা পার্থিব সুখ ও ধন-সম্পদ লাভ করে, তবে 
ইসলামে অটল হয়ে যায়, পক্ষান্তরে যদি পরীক্ষান্থরাপ কোন বিপদাপদ ও 
পেরেশানীতে পতিত হয়, তবে ধর্ম ত্যাগ করে বসে। 

৬8৩৪৩ সারকথা এই যে, ইসলামের পথ রুদ্ধকারী শক্র চায় 
যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তার রসূল ও তার ধর্মকে সাহায্য না করুন। এরূপ 
শত্রুদের বোঝে নেয়া উচিত যে, এটা তখনই সম্ভবপর, যখন রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর নবুওয়তের পদ বিলুপ্ত করে দেয়া হবে এবং তার প্রতি ওহীর 
আগমন বন্ধ হয়ে যাবে। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা যাকে নবুওয়তের দায়িত্ব 
অর্পণ করেছেন এবং ওহী দ্বারা ভূষিত করেছেন, ইহকাল ও পরকালে 
তাকে সাহায্য করার পাকাপোক্ত ওয়াদা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রয়েছে। 
যুক্তির দিক দিয়েও এই ওয়াদার খেলাফ হওয়া উচিত নয়। সুতরাং যে 
ব্যক্তি রসূল ও তার ধর্মের উন্নতির পথ রুদ্ধ করতে চায়, তার সাধ্য 
থাকলে এরূপ কৌশল অবলম্বন করা উচিত,যাতে নবুওয়তের পদ বিলুপ্ত 
হয়ে যায় এবং ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যায়। এই বিষয়বস্তুটি অসম্ভবকে 
সম্ভব ধরে নেয়ার ভঙ্গিতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
থেকে ওহী বন্ধ করতে চাইলে সে কোনরূপে আকাশে পৌছুক এবং সেখান 
থেকে ওহীর আগমন বন্ধ করে দিক। বলাবাহুল্য, কারও পক্ষে আকাশে 
যাওয়া ও আল্লাহ্‌ তাআলাকে ওহী বন্ধ করতে বলা মোটেই সম্ভবপর নয়। 
সুতরাং তার কৌশল যখন কার্যকর নয়, তখন ইসলাম ও ঈমানের বিরুদ্ধে 
আক্রোশের ফল কি? এই তফসীর হুবহু দুররে-মনসূর গ্রন্থে ইবনে সাদ 
থেকে বর্ণিত আছে। আমার মতে আয়াতের এটাই সর্বোত্তম ও সাবলীল 
তফসীর।- বেয়ানুল-কোরআন- সহজক্ত)। 

কুরতুবী এই তফসীরকেই আবু জা’ ফর নাহ্‌হাস থেকে উদ্ধৃত করে 
বলেন £ এটা সবচাইতে সুন্দর তফসীর। তিনি ইবনে আববাস থেকেও এই. 
তফসীর বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ আয়াতের এরূপ তফসীর করেছেন 
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(১৬) এমনিভাবে আমি সুস্পষ্ট আয়াতরূপে কোরআন নাযিল করেছি এবং 
আল্লাহ-ই যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন। (১৭) যারা মুসলমান, যারা ইহুদী, 
সাবেরী, খ্রীষ্টান, আগ্রপৃজ্জক এবং যারা মুশরেক, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ 
অবশ্যই তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। সবকিছুই আল্লাহর দৃষ্টির 
সামনে। (১৮) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু আছে 
নভোমগুলে, যা কিছু আছে ভূমগুলে, সূর্য চন্দ, তারকারাজি পর্বতিরাজি 
বক্ষলতা, জীবজন্ত এবং অনেক মানুষ। আবার অনেকের উপর অবধারিত 
হয়েছে শাস্তি । আল্লাহ্‌ যাকে লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে 
না। আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা তাই করেন। (১৯) এই দুই বাদী বিবাদী, তারা তাদের 
পালনকর্তা সম্পর্কে বিতর্ক করে। অতএব যারা কাফের, তাদের জন্যে 
আগুনের পোশাক তৈরী করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর ফুট পানি 
ঢেলে দেয়া হবে। (২০) ফলে তাদের পেটে যা আছে, তা এবং চর্ম গলে বের 
হয়ে যাবে। (২১) তাদের জন্যে আছে লোহার হাতুড়ি। (২২) তারা যখনই 
যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে 
তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে। বলা হবে £ দহনশাস্তি আস্বাদন কর। (২৩) 
নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে দাখিল 
করবেন উদ্যানসমূহে, যার তলদেশ দিয়ে নিঝারিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। 
তাদেরকে তথায় স্বর্ণ কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং তথায় 
তাদের পোশাক হবে রেশমী। 


যে, এখানে *. বলে নিজ গৃহের ছাদ বোঝানো হয়েছে। আয়াতের 
উদ্দেশ্য এই; যদি কোন মূর্খ শক্ত কামনা করে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তার 
রসূল ও তার ধর্মের সাহায্য না করুক এবং সে ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রোশ 
পোষণ করে, তবে সে বুঝে নিক যে, তার বাসনা কখনও পূর্ণ হবে না। এই 
বোকাসুলভ আক্রোশের প্রতিকার এছাড়া কিছুই নেই যে, সে তার ছাদে 
রশি ঝুলিয়ে ফাসি নিয়ে মরে যাক।__মোযহারী) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সমগ্র সৃষ্টবস্তর আনুগত্যশীল হওয়ার স্বরূপ £ সমগ্র সৃষ্টজগত 
ষ্টার আজ্ঞাধীন ও ইচ্ছাধীন। সৃষ্টজগতের এই আজ্ঞানুবর্তিতা দুই প্রকার; 
০) সৃষ্টিগত ব্যবস্থাপনার অধীনে বাধ্যতামূলক আনুগত্য। মুমিন, কাফের, 
জীবিত, মৃত,জড়পদার্থ ইত্যাদি কেউ এই আনুগত্যের আওতা বহির্ভূত 
নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সবাই সমভাবে আল্লাহ্‌ তাআলার আজ্ঞাধীন ও 
ইচ্ছাধীন। বিশ্ব চরাচরের কোন কণা অথবা পাহাড় আল্লাহর ইচ্ছা 
ব্যতিরেকে এতটুকুও নড়াচড়া করতে পারে না। (২) সৃষ্টজগতের ইচ্ছাধীন 
আনুগত্য। অর্থাৎ, স্ব-ইচ্ছায় আল্লাহ্‌ তাআলার বিধানাবলী মেনে চলা। 
এতে মুমিন ও কাফেরের পার্থক্য আছে। যারা আনুগত্যশীল ফরমাবরদার, 
তারা মুমিন এবং যারা আনুগত্য বর্জন করে ও অস্বীকার করে তারা 
কাফের। আয়াতে মুমিন ও কাফেরের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। এতেই 
বোঝা যায় যে, এখানে সেজদা ও আনুগত্য বলে শুধু সৃষ্টিগত আনুগত্য 
নয় ; বরং ইচ্ছাধীন আনুগত্য বোঝানো হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হয় যে, 
ইচ্ছাধীন আনুগত্য তো শুধু বিবেকবান মানুষ, জিন ইত্যাদির মধ্যে হতে 
পারে। জীবজন্ত, উদ্ভিদ ও জড়পদার্থের মধ্যে বিবেক ও চেতনাই নেই। 
এমতাবস্থায় এগুলোর মধ্যে ইচ্ছাধীন আনুগত্য কিভাবে হবে? এর উত্তর 
এই যে, কোরআন পাকের বহু আয়াত ও বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, 
বিবেক, চেতনা ও ইচ্ছা থেকে কোন সৃষ্টবস্তই মুক্ত নয়। সবার মধ্যেই 
কষ-বেশী এগুলো বিদ্যমান আছে। মানব ও জিন জাতিকে আল্লাহ্‌ 
তাআলা বিবেক ও চেতনার একটি পূর্ণস্তর দান করেছেন। এ কারণেই 
তাদেরকে আদেশ ও নিষেধের অধীন করা হয়েছে। অবশিষ্ট সৃষ্টবস্তুর মধ্যে 
প্রত্যেক শ্রেণী ও প্রকারকে সেই প্রকারের প্রয়োজন অনুযায়ী বিবেক ও 
চেতনা দেয়া হয়েছে। মানব জাতিই সর্বাধিক বিবেক ও চেতনা লাভ 
করেছে। জন্ত-জানোয়ারের বিবেক ও চেতনা সাধারণতঃ অনুভব করা 
হয়। উদ্ভিদের বিবেক ও চেতনাও সামান্য চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা চেনা যায়, 
কিন্তু জড় পদার্থের বিবেক ও চেতনা এতই অল্প ও লুক্কায়িত যে, সাধারণ 
মানুষ তা বুঝতেই পারে না। কিন্তু তাদের স্রষ্টা ও মালিক বলেছেন 
যে,তারাও বিবেক ও চেতনার অধিকারী। কাজেই আলোচ্য আয়াতে সে 
আনুগত্যকে সেজদা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে, তা ইচ্ছাধীন আনুগত্য। 
আয়াতের অর্থ এই যে, মানবজাতি ছাড়াও (জিনসহ) সব সৃষ্টবস্ত স্বেচ্ছায় 
ও স্বজ্ঞানে আল্লাহ্‌ তাআলার দরবারে সেজদা করে অর্থাৎ, আজ্ঞা পালন 
করে। শুধু মানব ও জিনই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে_(এক) মুমিন, 
অনুগত ও সেজদাকারী এবং (দুই) কাফের, অবাধ্য ও সেজদার প্রতি 
পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী। সেজদার তওফীক না দিয়ে আল্লাহ্‌ তাআলা শেষোক্ত 
দলকে হেয় করেছেন। 


৮৮০৫২ 


154) 45১১১১ আয়াতে উল্লেখিত দুই পক্ষ হচ্ছে সাধারণ 
মুমিনগণ এবং তাদের বিপরীতে সব কাফের দল ; ইসলামের যুগের হোক 
কিংবা পূর্ববর্তী যুগসমূহের। তবে এই আয়াত সে দুই পক্ষ সম্পর্কে 


৮৯৭ সুরা হজ্ব 
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অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বদরের রণক্ষেত্র একে অপরের বিপক্ষে সম্মুখযুদ্ধে 
অবতীর্ণ হয়েছিল। মুসলমানদের মধ্য থেকে হযরত আলী, হামযা, 
ওবায়দা (রাঃ) ও কাফেরদের পক্ষ থেকে ওতবা ইবনে রবীয়া, তদীয় পুত্র 
ওলীদ ও তদীয় ভ্রাতা শায়বা এতে শরীক ছিল। তন্মধ্যে কাফের পক্ষের 
তিন জনই নিহত এবং মুসলমানদের মধ্য থেকে হযরত আলী ও হামযা 
অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন। ওবায়দা গুরুতর আহত অবস্থায় ফিরে 
এসে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর পায়ের কাছে প্রাণত্যাগ করেন। আয়াত যে এই 
সম্মুখযোদ্ধাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, তা বুখারী ও মুসলিমের হাদীস 
দ্বারা প্রমাণিত আছে। কিন্তু বাহ্যতঃ এই হুকুম তাদের সাথেই বিশেষভাবে 
সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং সমগ্র উম্মতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে কোন যমানার 
উম্মত হোক না কেন। 


জান্নাতীদেরকে কংকন পরিধান করানোর রহস্য £ এখানে সন্দেহ 
হয় যে, হাতে কংকন পরা নারীদের কাজ এবং এটা তাদেরই অলংকার। 
পুরুষদের জন্যে একে দোষণীয় মনে করা হয়। উত্তর এই যে, মাথায় মুকুট 
এবং হাতে কংকন পরিধান করা পুরাকালের রাজা-বাদশাহ্‌দের একটি 
স্বাতস্ত্যমূলক বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রচলিত ছিল। হাদীসে বর্ণিত আছে, 
হিজরতের সফরে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে গ্রেফতার করার জন্যে সুরাকা 
ইবনে মালেক অশৃপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়েছিল। আল্লাহ্র 
হুকুমে তার ঘোড়ার পা মাটিতে পুতে গেলে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দোয়ায় 
ঘোড়াটি উদ্ধার পায়। সুরাকা ইবনে মালেক তওবা করায় রসূলুল্লাহ (সঃ) 
তাকে ওয়াদা দেন যে, পারস্য সম্রাট কিস্রার কংকন যুদ্ধলবু মালের সাথে 
মুসলমানদের হস্তগত হলে তাকে তা দান করা হবে। অতঃপর হযরত 
ওমর ফারূকের খেলাফতকালে যখন পারস্য বিজিত হয় এবং সম্রাটের 
কংকন অন্যান্য মালের সাথে আগমন করে, তখন সুরাকা ইবনে মালেক 
তা দাবী করে বসে এবং তাকে তা প্রদানও করা হয়। মোটকথা সাধারণ 
পুরুষের মধ্যে যেমন মাথায় মুকুট পরিধান করার প্রচলন নেই, এটা 
রাজকীয় ভূষণ, তেমনি হাতে কংকন পরিধান করাকেও রাজকীয় ভূষণ 
মনে করা হয়। তাই জান্নাতীদেরকে কংকন পরিধান করানো হবে। কংকন 
সম্পর্কে এই আয়াতে এবং সূরা ফাতরে বলা হয়েছে যে, তা স্বর্ণ নির্মিত 
হবে, কিন্তু সুরা নিসায় রৌপ্য নির্মিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই 
পরিপ্রেক্ষিতে তফসীরকারগণ বলেন £ জান্নাতীদের হাতে তিন রকম 
কংকন পরানো হবে_ স্বর্ণ নির্মিত, রৌপ্য নির্মিত এবং মোতি নির্মিত। এই 
আয়াতে মোতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।_ (কুরতুবী) 

রেশমী পোশাক পুরুষদের জন্য হারাম £ আলোচ্য আয়াতে আছে 
যে, জান্রাতীদের পোশাক রেশমের হবে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের সমস্ত 
পরিচ্ছদ, বিছানা, পর্দা ইত্যাদি রেশমের হবে। রেশমী বস্ত্র দুনিয়াতে 


সর্বোত্তম গণ্য হয়। বলাবাহুল্য, জান্নাতের রেশমের উৎকৃষ্টতার সাথে 
দুনিয়ার রেশমের মান কোন অবস্থাতেই তুল্য নয়। 

ইমাম নাসায়ী, বাযযার ও বায়হাকী আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমরের 
রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেন £ জান্াতীদের 
রেশমী পোশাক জান্নাতের ফলের ভেতর থেকে বের হবে। হযরত 
জাবেরের রেওয়ায়েতে আছে; জান্নাতের একটি বৃক্ষ থেকে রেশম উৎপন্ন 
হবে। জান্রাতীদের পোশাক এই রেশম দ্বারাই তৈরী হবে ।_ (মাযহারী) 

ইমাম নাসায়ী হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ 
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যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বন্ত্র পরিধান করবে, সে পরকালে তা 
পরিধান করবে না। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ্য পান করবে, সে পরকালে তা 
থেকে বঞ্চিত থাকবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার 
করবে, সে পরকালে এসব পাত্রে পানাহার করবে না। অতঃপর রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেন £ এই বস্তত্রয় জান্নাতীদের জন্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট 
(কুরতুবী) 

উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এসব কাজ করে এবং তওবা না 
করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করলেও এগুলো থেকে বঞ্চিত থাকবে; যেমন 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন £ যে ব্যক্তি 
দুনিয়াতে মদ্যপান করে তওবা করে না, সে পরকালে জান্নাতের মদ থেকে 
বঞ্চিত হবে।-- (কুরতুবী) 

এখানে সন্দেহ হতে পারে যে, যখন তাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে, 
তখন কোন বস্তু থেকে বঞ্চিত রাখলে তার মনে দুঃখ ও পরিতাপ থাকবে। 
অথচ জান্নাত দুঃখ ও পরিতাপের স্থান নয়। সেখানে কারও মনে বিষাদ ও 
আফসোস থাকা উচিত নয়। যদি আফসোস না হয়, তবে এই বঞ্চিত 
করারও উপকারিতা নেই। কুরতুবী এর চমৎকার জওয়াব দিয়েছেন। তিনি 
বলেন £ জান্নাতীদের স্থান ও স্তর বিভিন্নরূপ হবে। কেউ উপরের স্তরে এবং 
কেউ নিযনস্তরে থাকবে। স্তরের এই ব্যবধান ও পার্থক্য সবাই অনুভবও 
করবে। কিন্তু সাথে সাথে আল্লাহ্‌ তাআলা জান্নাতীদের অস্তর এমন করে 
দেবেন যে, তাতে কোন কিছুর পরিতাপ ও আফসোস থাকবে না। 


৮৯৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন AAA 
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(২৪) তারা পঞ্ধদশিত হয়েছিল সত্বাক্ের দিকে এবং পরিচালিত হয়েছিল 
প্রশংসিত আল্লাহ্‌র পথপানে। (২৫) যারা কুফর করে ও আল্লাহ্‌র পথে বাধা 
সৃষ্টি করে এবং সেই মসজিদে হারাম থেকে বাধা দেয়, যাকে আমি প্রস্তুত 
করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সকল যানুষের জন্যে সমভাবে এবং যে 
মসজিদে হারামে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মর্্োহী কাজ করার ইচ্ছা করে, আমি 
তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব। (২৬) যখন আমি 
ইবরাহীমকে বায়তুল্লাহ্র স্থান ঠিক করে দিয়ে বলেছিলাম যে, আমার সাথে 
কাউকে শরীক করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখ তওয়াফকারীদের 
জন্যে, নামাযে দণ্ায়মানদের জন্যে এবং রুকু-সেজদাকারীদের জন্যে 
(২৭) এবং মানুষের মধ্যে হন্তের জন্যে ঘোষণা প্রচার কর। তারা তোমার 
কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে 
দূর-দূরাত্ত থেকে। (২৮) যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থান পযন্ত পৌছে 
এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে তার দেয়া চতুষ্পদ জনত 
যবেহ করার সময়। অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার কর এবং 
দু্-অভাব্হাততকে আহার করাও। (২৯) এরপর তারা যেন দৈহিক ময়লা 
দূর করে দেয়, তাদের মানত পূর্ণ করে এবং এই সুসংরক্ষিত গৃহের তওয়াফ 
করে। (৩০) এটা শ্রবণযোগ্য। আর কেউ আল্লাহ্‌র সম্মানযোগ্য 
বিধানাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে পালনকর্তার নিকট তা তার জন্যে 
উত্তম। উল্লেখিত ব্যতিক্রমগুলো ছাড়া তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্ত হালাল 
করা হয়েছে। সৃতরাং তোমরা মৃর্তিদের অপবিভ্রতা থেকে বেঁচে থাক এবং 
মিথ্যা কথন থেকে দূরে সরে থাক 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


9316943010945 হযরত ইবনে-আববাস বলেন £ এখানে 
কলেমায়ে তাইয়্েবাহ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বোঝানো হয়েছে। _ক্রত্বী) 
MILLIE — 4১৯৫ আল্লাহ্র পথ) বলে ইসলাম 


বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা নিজেরা তো ইসলাম 
থেকে দূরে সরে আছেই: অন্যদেরকেও ইসলাম থেকে বাধা দেয়। 


231১৯); এটা তাদের দ্বিতীয় গোনাহ। তারা মুসলমানদেরকে 
মসজিদে-হারামে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। “মসজিদে-হারাম' এ 
মসজিদকে বলা হয়, যা বায়তুল্লাহ্র চতুষ্পার্শে নির্ষিত হয়েছে। এটা মক্কার 
হেরেম শরীফের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্ত কোন কোন সময় 
মসজিদে-হারাম বলে মক্কার সম্পূর্ণ হেরেম শরীফ বোঝানো হয়; যেমন_ 
আলোচ্য ঘটনাতেই মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে শুধু 
মসজিদে-হারামে প্রবেশে বাধা দেয়নি ; বরং হেরেমের সীমানায় প্রবেশ 
করতে বাধা দান করেছিল। সহীহ হাদীস দ্বারা তাই প্রমাণিত রয়েছে। 
কোরআন পাক এ ঘটনায় মসজিদে-হারাম শব্দটি সাধারণ হেরেমের অর্থে 


ব্যবহার করেছে এবং বলেছেঃ ৯ 33423 
তফসীরে দুররে-মনসূরে এস্থানে হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে 


রেওয়ায়েত বর্ণনা করা হয়েছে যে; আয়াতে মসজিদে হারাম বলে হেরেম 
বোঝানো হয়েছে। 


মক্কার হেরেমে সব মুসলমানের সমান অধিকারের তাৎপর্য £ 
মসজিদে-হারাম ও হেরেম শরীফের যে যে অংশে হদ্ধের ক্রিয়াকর্ম পালন 
করা হয়; যেমন__ ছাফা-মারওয়া পাহাড়দুয়ের মধ্যবর্তী স্থান, মিনার সমগ্র 
ময়দান, আরাফাতের সম্পূর্ণ ময়দান এবং মুযদালেফার গোটা ময়দান, 
এসব ভূখণ্ড সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্যে সাধারণ ওয়াকফ। কোন 
ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিগত মালিকানা এগুলোর উপর কখনও হয়নি এবং 
হতেও পারে না। এ বিষয়ে সমগ্র উম্মত ও ফেকাহ্বিদগণ একমত। 
এগুলো ছাড়া মক্কা মুকাররমার সাধারণ বাসগৃহ এবং হেরেমের অবশিষ্ট 
ভূখণ্ড সম্পর্কেও কোন কোন ফেকাহ্বিদ বলেন যে, এগুলোও সাধারণ 
ওয়াকফ সম্পত্তি। এগুলো বিক্রয় করা ও ভাড়া দেয়া হারাম। প্রত্যেক 
মুসলমান যে কোন স্থানে অবস্থান করতে পারে। তবে অধিক সংখ্যক 
ফেকাহবিদগণের উক্তি এই যে, মক্কার বাসগৃহসমূহের উপর 
ব্যক্তিবিশেষের মালিকানা হতে পারে। এগুলো ক্রয়-বিক্রয় করা ও ভাড়া 
দেয়া জায়েয। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি 
সফওয়ান ইবনে ওমাইয়ার বাসগৃহ ক্রয় করে কয়েদীদের জন্যে জেলখানা 
নির্মাণ করেছিলেন। ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) থেকে এ ব্যাপারে 
উপরোক্ত উভয় প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে। কিন্তু ফতওয়া শেষোক্ত উক্তি 
অনুযায়ী।_ (কুুল-মা’আনী) ফেকাহ্‌ গ্রস্থসমূহে এ সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে হেরেমের যে যে অংশে 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো সর্বাবস্থায় 
সাধারণ ওয়াকফ এগুলোতে প্রবেশে বাধা দেয়া হারাম। আলোচ্য আয়াত 
থেকে এই অবৈধতা প্রমাণিত হয়। 
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থেকে সরে যাওয়া। এখানে ‘এলহাদের’ অর্থ মুজাহিদ ও কাতাদাহর মতে 
কুফর ও শেরক। কিন্তু অন্য তফসীরকারকগণ একে সাধারণ অর্থে 
রেখেছেন। ফলে প্রত্যেক গোনাহ্‌ ও আল্লাহ্র নাফরমানী এর অন্তর্ভুক্ত। 
এমনকি, চাকরকে গালি দেয়া এবং মন্দ বলাও। এই অর্থের প্রতি লক্ষ্য 
করেই হযরত আতা বলেন ঃ *হেরেমে এলহাদ’ বলে এহরাম ব্যতীত 
হেরেমে প্রবেশ করা এবং হেরেমে নিষিদ্ধ_ এমন কোন কাজ করাকে 
বোঝানো হয়েছে। যেমন__ হেরেমে শিকার করা কিংবা হেরেমে কোন বৃক্ষ 
কর্তন করা ইত্যাদি। যেসব কাজ শরীয়তে নিষিদ্ধ, সেগুলো সর্বত্রই 
গোনাহ্‌ এবং আযাবের কারণ। তবে বিশেষ করে হেরেমের কথা বলার 
কারণ এই যে, মক্কার হেরেমে সৎকাজের সওয়াব যেমন বেশী হয় তেমনি 
পাপকাজের আযাবও বহুলাংশে বেড়ে যায়।_ (মুজাহিদের উক্তি)। 
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে এই আয়াতের এক 
তফসীর এরূপও বর্ণিত আছে যে, হেরেম শরীফ ছাড়া অন্যত্র পাপ 
কাজের ইচ্ছা করলেই পাপ লিখা হয় না, যতক্ষণ তা কার্যে পরিণত করা 
না হয়, কিন্তু হেরেমে শুধু পাকাপোক্ত ইচ্ছা করলেই গোনাহ্‌ লিখা হয়। 
কুরতুবী এই তফসীরই হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকেও বর্ণনা করেছেন 
এবং একে বিশুদ্ধ বলেছেন। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর হজ্ব করতে গেলে 
দু'টি তাবু স্থাপন করতেন_ একটি হেরেমের অভ্যন্তরে এবং অপরটি 
বাইরে। যদি পরিবারবর্গ অথবা চাকর-নওকরদের মধ্যে কাউকে কোন 
কারণে শাসন করার প্রয়োজন হত, তবে তিনি হেরেমের বাইরের তাবুতে 
যেয়ে একাজ করতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বলেন £ 
আমাদেরকে ইহা বলা হয়েছে যে, মানুষ ক্রোধ ও অসস্তষ্টির সময় 
401১3. অথবা 41১. ইত্যাদি যেসব বাক্য উচ্চারণ করে, এগুলোও 
হেরেমের অভ্যন্তরে “এলহাদ' করার শামিল।_ (মাযহারী) 
. বায়তুাহ নির্মাণের সূচ্া£ 5৫528215816 অভিধানে 
1% শব্দের অর্থ কাউকে ঠিকানা ও বসবাসের গৃহ দেয়া। আয়াতের অর্থ 
এই £ একথা উল্লেখযোগ্য ও সূর্তব্য যে, আমি ইবরাহীম (আঃ)-কে 
বায়তুল্লাহ্র অবস্থান স্থলের ঠিকানা দিয়েছি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, 
ইবরাহীম (আঃ) পূর্ব থেকে এই ভূখণ্ডে বসবাস করতেন না। বিভিন্ন 
রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত আছে যে, তাকে সিরিয়া থেকে হিজরত 


করিয়ে এখানে আনা হয়েছিল। 564 শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, 


বায়তুল্লাহ্‌ ইবরাহীম (আঃ)-এর আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। নির্ভরযোগ্য 
রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, এর প্রথম নির্মাণ আদম (আঃ)-কে 
পৃথিবীতে আনার পূর্বে অথবা সাথে সাথে হয়েছিল। আদম (আঃ)-ও 
তৎপরবর্তী পয়গম্বরগণ বায়তুল্লাহ্‌ তওয়াফ করতেন। নূহ (আঃ)-এর 
তুফানের সময় বায়তুল্লাহর প্রাচীর উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। তবে ভিত্তি ও 
নির্দিষ্ট জায়গা বিদ্যমান ছিল। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে এই জায়গার 
কাছেই পুনর্বাসিত করা হয় এবং আদেশ দেয়া হয়ঃ (১০:৫3 
৪ অর্থাৎ, আমার এবাদতে কাউকে শরীক করো না। বলাবাহুল্য, 
হযরত ইবরাহীম (আঃ) শেরক করবেন, এরূপ কল্পনাও করা যায় না। 
তার মূর্তি সংহার, মুশরেকদের মোকাবেলা এবং এই ব্যাপারে কঠিন 
অস্নিপরীক্ষার ঘটনাবলী পূর্বেই ঘটেছিল। তাই এখানে সাধারণ মানুষকে 
শোনানো উদ্দেশ্য, যাতে তারা শেরক না করে। দ্বিতীয় আদেশ এরূপ দেয়া 
হয় (3528৮ আমার গৃহকে পবিত্র রাখ। তখন গৃহ বিদ্যমান ছিল না, 
কিন্ত বায়তুল্লাহ প্রকৃতপক্ষে প্রাচীরের নাম নয়; বরং যে পবিত্র ভূখণ্ডে 
প্রথম বায়তুল্লাহ্‌ নির্মাণ করা হয়েছিল এবং এখন পুনরায় নির্মাণের আদেশ 


করা হচ্ছে, তাকেই বায়তুল্লাহ্‌ বলা হয়। এই ভূখণ্ডে সবসময় বিদ্যমান 
ছিল। একে পবিত্র করার আদেশ দানের কারণ এই যে, সে সময়ও 
জুরহাম ও আমালিকা গোত্র এখানে কিছু মূর্তি স্থাপন করে রেখেছিল। তারা 
এসব মূর্তির পূজা করত। - (কুরতুবী) এটাও সম্ভবপর যে, এই আদেশটি 
পরবর্তী লোকদেরকে শোনানো উদ্দেশ্য। পবিত্র করার অর্থ কুফর ও 
শেরক থেকেও পবিত্র রাখা। বাহ্যিক ময়লা আবর্জনা থেকেও পবিত্র রাখা। 
ইবরাহীম (আঃ)-কে একথা বলার উদ্দেশ্য অন্য লোকদেরকে এ ব্যাপারে 
সচেষ্ট করা। কারণ, ইবরাহীম (আঃ) নিজেই একাজ করতেন! 
এতদসত্বেও যখন তাকে একাজ করতে বলা হয়েছে, তখন অন্যদের এ 
ব্যাপারে কতটুকু যত্রবান হওয়া উচিত, তা সহজেই অনুমেয়। 

ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি তৃতীয় আদেশ এই ৫৫3 
ক অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে, বায়তুল্লাহ্র হজ্ব 
তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে। - (বগভী) ইবনে আবী হাতেম হযরত 
ইবনে আববাস থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন ইবরাহীম (আঃ)-কে হজ্ব 
ফরয হওয়ার কথা ঘোষণা করার আদেশ দেয়া হয়, তখন তিনি আল্লাহ্র 
কাছে আরয করলেন £ এখানে তো জনমানবহীন বন্য প্রাস্তর। ঘোষণা 
শোনার মত কেউ নেই ; যেখানে জনবসতি আছে সেখানে আমার 
আওয়াজ কিভাবে পৌছবে? আল্লাহ্‌ তাআলা বললেন £ তোমার দায়িত্ব 
শুধু ঘোষণা করা। বিশ্বে পৌছানোর দায়িত্ব আমার। ইবরাহীম (আঃ) 
মাকামে ইবরাহীমে দাড়িয়ে ঘোষণা করলে আল্লাহ্‌ তাআলা তা উচ্চ করে 
দেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তিনি আবু কুবায়স পাহাড়ে 
আরোহণ করে ঘোষণা করেন। দুই কানে অঙ্গুলি রেখে ডানে-বামে এবং 
পূর্ব-পশ্চিষে মুখ করে বললেন £ লোক সকল, তোমাদের পালনকর্তা 
নিজের গৃহ নির্মাণ করেছেন এবং তোমাদের উপর এই গৃহের হজ্ব ফরয 
করেছেন। তোমরা সবাই পালনকর্তার আদেশ পালন কর।' এই 
রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আঃ)-এর এই আওয়াজ 
আল্লাহ্‌ তাআলা বিশ্বের কোণে কোণে পৌছে দেন এবং শুধু তখনকার 
জীবিত মানুষ পর্যন্তই নয়; বরং ভবিষ্যতে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ 
আগমনকারী ছিল, তাদের সবার কান পর্যন্ত এ আওয়াজ পৌছে দেয়া 
হয়। যার যার ভাগ্যে আল্লাহ্‌ তাআলা হজ্জ্ব লিখে দিয়েছেন, তাদের 
প্রত্যেকেই এই আওয়াজের জওয়াবে এ (| এ.) বলেছে অর্থাৎ, 
হাজির হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেনঃ 
ইবরাহিমী আওয়াজের জওয়াবই হচ্ছে হজ্জে “লাব্বাইক” বলার আসল 
ভিত্তি।- (কুরতুবী, মাযহারী) 

অতঃপর আয়াতে সেই প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে, যা ইবরাহীম 
(আঃ)-এর ঘোষণাকে সব মানবমগ্ডলী পর্যন্ত পৌছানোর কারণে কেয়ামত 
পর্যস্তের জন্যে কায়েম হয়ে গেছে। তা এই যে, 5 SII 
থেকেও মানুষ বায়তুল্লাহ্র দিকে চলে আসবে ; কেউ পদব্রজে, কেউ 
সওয়ার হয়ে। যারা সওয়ার হয়ে আসবে, তারাও দূর-দূরাস্ত দেশ থেকে 
আগমন করবে। ফলে তাদের সওয়ারীর জস্তগুলো কৃশকায় হয়ে যাবে। 
এই ঘোষণার দিন থেকে আজ পর্যন্ত হাজারো বছর অতীত হয়ে গেছে, 
বায়তুল্লাহ্র পানে আগমনকারীদের অবস্থা অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। 
পরবর্তী পয়গস্বরগণ এবং তাদের উম্মতও এই আদেশের অনুসারী ছিলেন। 
ঈসা (আঃ)-এর পর যে সুদীর্ঘ জাহেলিয়াতের যুগ অতিবাহিত হয়েছে, 


৯০০ তফসীর মাআরেফুল ক্রোরআন Le 





তাতেও আরবের বাসিন্দারা মূর্তিপৃজায় লিপ্ত থাকা সত্বেও হজ্বের বিধান 
তেমনিভাবে পালন করেছে, যেমন ইবরাহীম (আঃ) থেকে বর্ণিত ছিল। 
248073415898, অর্থাৎ দূর-দ্রন্ত পথ অতিক্রম করে তাদের 
এই উপস্থিতি তাদেরই উপকারের নিমিত্ত। এখানে ₹১ শব্দটি *৮০ 
ব্যবহার করে ব্যাপক অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ধর্মীয় 
উপকার তো অসংখ্য আছেই; পার্থিব উপকারও অনেক প্রত্যক্ষ করা হয়। 
কমপক্ষে এতটুকু বিষয় স্বয়ং বিস্ময়কর যে, হজ্বের সফরে বিরাট অঙ্কের 
টাকা ব্যয় হয়, যা কেউ কেউ সারা জীবন পরিশ্রম করে অল্প অল্প 
সঞ্চয় করে এবং এখানে একই সময়ে ব্যয় করে ফেলে, কিন্তু সারা বিশ্বের 
ইতিহাসে কোথাও এরূপ ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয় না যে, কোন ব্যক্তি হজ 
অথবা ওমরায় ব্যয় করার কারণে নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত হয়ে গেছে: এ ছাড়া 
অন্যান্য কাজে যেমন, বিয়ে-শাদীতে, গৃহনির্যাণে টাকা ব্যয় করে নিঃস্ব ও 
ফকীর হওয়া হাজারো মানুয যত্রতত্র দৃষ্টিগোচর হয়। আল্লাহ্‌ তাআলা হজ 
ও ওমরার সফরে এই বৈশিষ্ট্যও নিহিত রেখেছেন যে, এতে কোন ব্যক্তি 
পার্থিব দারিদ্র্য ও উপবাসের সম্মুখীন হয় না। বরং কোন কোন 
রেওয়ায়েতে আছে যে, হজ্জ-ওমরায় ব্যয় করলে দারিদ্র্য ও অভাবগ্রস্ততা 
দূর হয়ে যায়। চিন্তা করলে এ বিষয়টিও সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা যাবে। 
হজ্জের ধর্মীয় কল্যাণ তো অনেক; তন্মধ্যে নিম্নে বর্ণিত কল্যাণটি কোন 
অংশে কম নয়। আবু হোরায়রার এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেনঃ যে 
ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্যে হজ্ব করে এবং তাতে অশ্লীল ও গোনাহের কার্যাদি 
থেকে ধেচে থাকে, সে হু থেকে এমতাবস্থায় ফিরে আসে যেন আজই 
মায়ের গর্ভ থেকে বের হয়েছে; অর্থাৎ, জন্মের অবস্থায় শিশু যেমন 
নিষ্পাপ থাকে, সে-ও তদ্রাপই হয়ে যায়।-_ (বুখারী, মুসলিম, মাযহারী) 
বায়তুল্লাহর কাছে হাজীদের আগমনের এক উপকার তো উপরে বর্ণিত 
হল যে, তারা তাদের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ প্রত্যক্ষ করবে। 
দ্বিতীয় উপকার এরূপ বর্ণিত হয়েছে - 0 ৪১5 
ASSN e504 05 528১৫ অৰ্থাৎ, যাতে নিদিষ্ট 
দিনগুলোতে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে সেসব জন্তর উপর, যেগুলো 
আল্লাহ্‌ তাদেরকে দিয়েছেন। এতে প্রথম জরুরী কথা এই যে, কোরবানীর 
গোশত ও তা থেকে অর্জিত উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য না থাকা উচিত, বরং 
আসল বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্র যিকর, যা এই দিনগুলোতে কোরবানী করার 
সময় জন্তদের উপর করা হয়। এটাই এবাদতের প্রাণ। কোরবাণীর গোশত 
তাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে। এটা বাড়তি নেয়ামত। “নির্দিষ্ট 
দিনগুলো’ বলে সেই দিনগুলো বোঝানো হয়েছে, যেগুলোতে কোরবানী 
করা জায়েয,অর্থাৎ, যিলহজ্ভ্‌ মাসের ১০,১১ ও ১২ তারিখ। 8265 
-291344% এর অর্থ ব্যাপক, ওয়াজিব হোক কিংবা মোস্তাহাব সব রকম 
কোরবানী এর অন্তর্ভুক্ত। 
৬১২০ এখানে 1/5 শব্দটি আদেশসূচক পদ হলেও অর্থ 
ওয়াজিব করা নয়; বরং অনুমতি দান ও বৈধতা প্রকাশ করা; যেমন_ 
কোরআনের 356230095 আয়াতে শিকারের আদেশ 
অনুমতিদানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 





৮55৮ £ট এর আভিধানিক অর্থ ময়লা, যা মানুষের দেহে 
জমা হয়। এহরাম অবস্থায় চুল যুণ্ডানো, কাটা, উপড়ানো, নখ কাটা, 
সুগন্ধি ব্যবহার করা ইত্যাদি হারাম। তাই এগুলোর নীচে ময়লা জমা হওয়া 
স্বাভাবিক ব্যাপার। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, হজ্বের কোরবানী সমাপ্ত 
হলে দেহের ময়লা দূর করে দাও। অর্থাৎ, এহরাম খুলে ফেল, মাথা মুগ্ডাও 
এবং নখ কাট। নাভীর নীচের চুলও পরিষ্কার কর। আয়াতে প্রথমে 
কোরবানী ও পরে এহ্‌রাম খোলার কথা বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, 
এই ক্রম অনুযায়ীই করা উচিত। কোরবানীর পূর্বে নখ কাটা, মাথা মুণ্ডানো 
ইত্যাদি নিষিদ্ধ। কেউ এরূপ করলে তাকে ক্রটিজনিত কোরবানী করতে 
হবে। 

283১৬৯5১১২০ শব্দটি ১ এর বহুবচন। এর অর্থ মানত। 
এর স্বরূপ এই যে, শরীয়তের আইনে যে কাজ কোন ব্যক্তির উপর 
ওয়াজিব নয়, যদি সে মুখে মানত করে যে, আমি একাজ করব অথবা 
আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার জন্যে একাজ করা জরুরী তবে একেই নযর বা 
মানত বলা হয়। একে পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, যদিও মূলতঃ তা 
ওয়াজিব ছিল না। তবে এর ওয়াজিব হওয়ার জন্যে কাজটি গোনাহ্‌ ও 
নাজায়েয না হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে শর্ত। যদি কেউ কোন গোনাহ্‌র 
কাজের মানত করে, সেই গোনাহ্‌র কাজ করা তার উপর ওয়াজিব নয়; 
বরং বিপরীত করা ওয়াজিব। তবে কসমের কাফফারা আদায় করা জরুরী 
হবে। আবু হানীফা (রহঃ) প্রমুখ ফেকাহবিদের মতে কাজটি উদ্দিষ্ট এবাদত 
জাতীয় হওয়াও শর্ত, যেমন__ নামায, রোযা, সদকা, কোরবানী ইত্যাদি। 
অতএব যদি কোন ব্যক্তি নফল নামায, রোযা, সদকা ইত্যাদির মানত 
করে তবে এই নফল তার যিম্মায় ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং মানত পূর্ণ 
করা ওয়াজিব। আলোচ্য আয়াত থেকে তাই প্রমাণিত হয়। এতে মানত 
পূর্ণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। 

মাসআলা £ স্মর্তব্য যে, শুধু মনে মনে কোন কাজ করার ইচ্ছা 
করলেই মানত হয় না, যে পর্যন্ত মানতের শব্দ উচ্চারণ না করে। 
 তফসীরে-মাযহারীতে এস্থলে নযর ও মানতের বিধি-বিধান বিস্তারিতভাবে 
সন্নিবেশিত হয়েছে, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এখানে সেগুলো বর্ণনা করার 
অবকাশ নেই। 

9591555$ এখানে তওয়াফ বলে তওয়াফে-যেয়ারত 
বোঝানো হয়েছে, যা যিলহজ্বের দশ তারিখে কঙ্কর নিক্ষেপ ও কোরবানীর 
পর করা হয়। এই তওয়াফ হজ্বের দ্বিতীয় রোকন ও ফরয। প্রথম রোকন 
আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা। এটা আরও পূর্বে আদায় করা হয়। 
তওয়াফে-যেয়ারতের পর এহরামের সব বিধান পূর্ণতা লাভ করে এবং পূর্ণ 
এহরাম খুলে যায়।- (রহুল-মা’ আনী 

০০৪ ০৯ -৬৪ শব্দের অর্থ মুক্ত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 
আল্লাহ্‌ তার গৃহের নাম ০ ৩! রেখেছেন; কারণ আল্লাহ্‌ একে 
কাফের ও অত্যাচারীদের আধিপত্য ও অধিকার থেকে মুক্ত করে 
দিয়েছেন।_ (রূহুল-মা'আনী) কোন কাফেরের সাধ্য নেই যে, একে 
অধিকারভূক্ত করে। আসহাবে-ফীল তথা হস্তী-বাহিনীর ঘটনা এর পক্ষে 
সাক্ষ্য দেয়। 
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(৩১) আল্লাহ্‌র দিকে একনিষ্ঠ হয়ে, তার সাথে শরীক না করে; এবং যে 
কেউ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করল; সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল, 
অতঃপর মৃতভোজী পাখী তাকে ছো মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে 
উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। (৩২) এটা শ্রবণযোগা। 
কেউ আল্লাহ্‌র নামযুক্ত বন্তুসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তা তো তার 
হৃদয়ের আল্লাহ্ভীতিথসূত। (৩৩) চতুষ্পদ জন্তসমূহের মধ্যে তোমাদের 
জন্যে নিদিষ্টকাল পযন্ত উপকার রয়েছে। অতঃপর এগুলোকে পৌছাতে 
হবে মুক্ত গৃহ প্যন্ত। (৩৪) আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্যে কোরবানী 
নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহর দেয়া চতুষ্পদ জন্তু যবেহ করার সময় 
আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। অতএব তোমাদের আল্লাহ্‌ তো একমাত্র 
আল্লাহ সুতরাং তারই আজ্ঞাধীন থাক এবং বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দাও 

(৩৫) যাদের অস্তর আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হলে ভীত হয় এবং যারা 
তাদের বিপদাপদে ধৈরধধারণ করে এবং যারা নামায কায়েম করে ও আমি 
যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে, (৩৬) এবং কা' বার জন্যে উৎসগীর্কৃত 
উটকে আমি তোমাদের জন্যে আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন করেছি। এতে 
তোমাদের জন্যে মঙ্গল রয়েছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে বাঁধা অবস্থায় তাদের 
যবেহ্‌ করার সময় তোমরা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ কর। অতঃপর যখন তারা 
কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে তোমরা আহার কর এবং আহার করাও 
যে কিছু যাছ্ঞা করে না তাকে এবং যে যাঙ্ঞা করে তাকে। এমনিভাবে 
আমি এগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ কর। (৩৭) এগুলোর গোশত ও রক্ত আল্লাহ্‌র কাছে পৌছে না, 
কিন্তু পৌছে তার কাছে তোমাদের মনের তাকওয়া। এমনিভাবে তিনি 
এগুলোকে তোমাদের বশ করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র মহত্ব 
ঘোষণা কর এ কারণে যে, তিনি তোমাদের পথ প্রন করেছেন। সুতরাং 
সতকর্মশীলদের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


4৩১৯ বলে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সম্মানযোগ্য বিষয়াদি অর্থাৎ, 
শরীয়তের বিধানাবলী বোঝানো হয়েছে। এগুলোর সম্মান তথা এগুলো 
সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা এবং জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা ইহকাল 
পরকালে সৌভাগ্য লাভের উপায়। 


2৫১59539144 (Ll বলে উট, গরু 

ছাগল, মেষ, দুম্বা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। এগুলো এহরাম অবস্থায়ও 
যানাল। 350803) -াক যেসব জন্ াতি উল্লেখ বরা 
হয়েছে, সেগুলো অন্যান্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ, মৃত জ্ত, যে 
জন্তর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়নি কিংবা যে জন্তর উপর 


অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। এগুলো সর্বাবস্থায় হারাম-এহ্‌রাম 
অবস্থায় হোক কিংবা এহরামের বাইরে। 


১৩। 5559014৬৮৯০ শব্দের অর্থ অপবিত্রতা, 
ময়লা ১৬১। শব্দটি ০১১ এর বহুবচন; অর্থ মূর্তি মূর্তিদেরকে অপবিত্রতা 


বলা হয়েছে, কারণ ; এরা মানুষের অস্তরকে শেরকের অপবিত্রতা দ্বারা 
পূর্ণ করে দেয়। 


81012৯59$ - ১55 4১5 -এর অর্থ মিথ্যা। যা কিছু সত্যের 
পরিপন্থী, তাই বাতিল ও মিথ্যাভুক্ত। শেরক ও কুফরের বিশ্বাস হোক 
কিংবা পারস্পরিক লেন-দেন ও সাক্ষ্য প্রদানে মিথ্যা বলা হোক। রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেন £ বৃহত্তম কবীরা গোনাহ্‌ এগুলো £ আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে 
শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া এবং সাধারণ 
কথাবার্তায় মিথ্যা বলা। তিনি শেষোক্ত শব্দ 2331035 কে বার বার 
উচ্চারণ করেন। - (বোখারী) 


ELC - TE শব্দটি 2৮০৪ - এর বহুবচন। এর 
অর্থ আলামত, চিহ্ন যে যে বিষয়কে কোন বিশেষ মাযহাব অথবা দলের 
আলামত মনে করা হয়, সেগুলোকে তার ১% বলা হয়। সাধারণের 
পরিভাষায় যে যে বিধানকে মুসলমান হওয়ার আলামত মনে করা হয়, 
সেগুলোকে শা'আয়েরে-ইসলাম' বলা হয়। হজ্বের অধিকাংশ বিধান 
তদ্রপই। 


প্রদর্শন আন্তরিক খোদাভীতির লক্ষণ যার অস্তরে তাকওয়া ও খোদাতীতি 
থাকে, সে-ই এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারে। এতে বোঝা 
গেল যে, মানুষের অস্তরের সাথেই তাকওয়ার সম্পর্ক ৷ অস্তরে খোদাভীতি 
থাকলে তার প্রতিক্রিয়া সব কাজকর্মে পরিলক্ষিত হয়। 


৬০৬৫2৩৫ -অর্থাৎ চতুন্পদ জন্ত থেকে দুধ, 
সওয়ারী, মাল পরিবহণ ইত্যাদি সর্বপ্রকার উপকার লাভ করা তোমাদের 
জন্যে তখন পর্যস্ত হালাল, যে পর্যন্ত এগুলোকে হরম শরীফে যবেহ্‌ করার 
জন্যে উৎসর্গ না কর। হজ্ব অথবা ওমরাকারী ব্যক্তি যবেহ্‌ করার জন্যে যে 
জন্ত সাথে নিয়ে যায় তাকে হাদী বলা হয়। যখন কোন জন্তকে হরমের 
হাদী হওয়ার জন্যে উৎসর্গ করা হয় তখন তা থেকে কোন উপকার লাভ 


৯০২. তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


১1411 





করা বিশেষ কোন অপারগতা ছাড়া জায়েয নয়। যদি কেউ উটকে হাদী 
করে সাথে নেয়, তার সাথে সওয়ারীর অন্য কোন জন্তু না থাকে এবং 
পায়ে হাটা তার জন্যে খুবই কঠিন হয়ে পড়ে, তবে এরূপ অপারগতার 
কারণে সে হাদীর উটে সওয়ার হতে পারে। 

০০০6০253 এখানে ০০০ (সম্মানিত গৃহ) 
বলে সম্পূর্ণ হরম বোঝানো হয়েছে। হরম বায়তুল্লাহ্রই বিশেষ আডিনা; 
যেমন_ পূর্ববর্তী আয়াতে “মসজিদে-হারাম" বলে হরম বোঝানো হয়েছে। 
> অর্থাৎ, মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার স্থান। এখানে যবেহ্‌ করার স্থান বোঝানো 
হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, হাদীর জন্ত যবেহ্‌ করার স্থান বায়তুল্লাহর 
সন্নিকট; অর্থাৎ, সম্পূর্ণ হরম। এতে বোঝা গেল যে, হরমের ভিতরে হাদী 
যবেহ্‌ করা জরুরী, হরমের বাইরে জায়েয নয়। হরম মিনার কোবান গাহও 
হতে পারে; মক্কা মোকাররমার অন্য কোন স্থানও হতে পারে। - 
জেহুল-মা'আনী) 

(4440 আরবী ভাষায় এ. ও এ কয়েক 
অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) জন্ত কোরবানী করা, (দুই) হজ্বের ক্রিয়াকর্ম 
এবং (তিন) এবাদত কোরআন পাকে বিভিন্ন স্থানে এই শব্দটি তিন অর্থে 
ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তিন অর্থই হতে পারে। এ কারণেই 
তফসীরকারক মুজাহিদ প্রমুখ এখানে এ. এর অর্থ কোরবানী 
নিয়েছেন। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, এই উম্মতকে কোরবানীর যে 
আদেশ দেয়া হয়েছে, তা কোন নতুন আদেশ নয়, পূর্ববর্তী উম্মতদেরকেও 
কোরবানীর আদেশ দেয়া হয়েছিল। কাতাদাহ্‌ দ্বিতীয় অর্থ নিয়েছেন। তার 
মতে আয়াতের অর্থ এই যে, হজের ক্রিয়াকর্ম যেমন এই উম্মতের উপর 
আরোপ করা হয়েছে, তেমনি পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও হজ্ব ফরয করা 
হয়েছিল। ইবনে আরাফা তৃতীয় অর্থ ধরে আয়াতের অর্থ করেছেন যে, 
আমি আল্লাহ্‌র এবাদত পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও ফরয করেছিলাম। 
এবাদতের পদ্ধতিতে কিছু কিছু পার্থক্য সব উম্মতেই ছিল, কিন্তু মূল 
এবাদত সবার মধ্যে অভিন্ন ছিল। 

৫০৮? আরবী ভাষায় ০ শব্দের অর্থ নিম্নভূমি । এ 
কারণে এমন ব্যক্তিকে ০৯ বলা হয়, যে নিজেকে হেয় মনে করে। এ 
জন্যেই কাতাদাহ্‌ ও মুজাহিদ ৩২৯ -এর অর্থ করেছেন বিনয়ী। আমর 
ইবনে-আস বলেন £ এমন লোকদেরকে ৬-৯ বলা হয়, যারা অন্যের 
উপর জুলুম করে না। কেউ তাদের উপর জুলুম করলে তারা তার 
প্রতিশোধ নেয় না। সুফিয়ান বলেন £ যারা সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে ও 
অভাব-অনটনে আল্লাহ্র ফয়সালা ও তকদীরে সস্তষ্ট থাকে, তারাই 


৩ 


2%2$ - ৯9 -এর আসল অর্থ ভয়ভীতি, যা কারও 


মাহাত্য্ের কারণে অস্তরে সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্‌র সৎকর্মপরায়ণ বন্দাদের 
অবস্থা এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলার যিকর ও নাম শুনে তাদের অস্তরে এক 
বিশেষ ভীতি সঞ্চার হয়ে যায়। 


41৮55348850 পূৰ্বে বর্ণিত হয়েছে যে, 
ইসলাম ধর্মের আলামতরূপে গণ্য হয়, এমন বিশেষ বিধি-বিধান ও 


এবাদতকে “১৬১ বলা হয়। কোরবানীও এমন বিধানাবলীর অন্যতম। 
কাজেই এ ধরনের বিধানসমূহ পালন করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। 

2০359285৩55 বের অর্থ 
সারিবদ্ধভাবে। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ) এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেনঃ 
জন্তু তিন পায়ে ভর দিয়ে দণ্ডায়মান থাকবে এবং এক পা বাধা থাকবে। 
উটের জন্য এই নিয়ম। দণ্ডায়মান অবস্থায় উট কোরবানী করা সুন্নত ও 
উত্তম। অবশিষ্ট সব জন্তকে শোয়া অবস্থায় যবেহ করা সুন্নত। 


34৩43155 -এখানে -৯১-এর ৩%. যেমন বাকপদ্ধতিতে 


বলা হয় -২১৬--২)| অর্থাৎ, সূর্য চলে পড়েছে। এখানে জন্তুর প্রাণ 
নিৰ্গত হওয়া বোঝানো হয়েছে। 

205 -যাদেরকে কোরবানীর গোশত দেয়া উচিত। পূর্ববর্তী 
আয়াতে তাদেরকে ৮-১৬ বলা হয়েছে। এর অর্থ দুঃস্থ, অভাবগ্রস্ত। এই 
আয়াতে তদস্থলে += ও ১১ শবদদুয়ের দ্বারা তার তফসীর করা হয়েছে। 
5 এ অভাবগ্রস্ত ফকীরকে বলা হয়, যে কারও কাছে যাঞ্চা করে না, 
দারিদ্য সত্বেও স্স্থানে বসে থাকে এবং কেউ কিছু দিলে তাতেই সন্তষ্ট 
থাকে। পক্ষান্তরে ++ এ ফকীরকে বলা হয়, যে কিছু পাওয়ার আশায় 
অন্যত্র গমন করে_-মুখে সওয়াল করুক বা না করুক ।-- (মাযহারী) 

এবাদতের বিশেষ পদ্ধতি আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং মনের 
তাকওয়া ও আনুগত্যই আসল উদ্দেশ্য £ DY 
-বাক্যে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, কোরবানী একটি মহান এবাদত; কিন্তু 
আল্লাহ্‌র কাছে এর গোশত ও রক্ত পৌছে না এবং কোরবানীর উদ্দেশ্যও 
এগুলো নয় বরং আসল উদ্দেশ্য জন্তুর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা 
এবং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে পালনকর্তার আদেশ পালন করা। অন্যান্য 
সব এবাদতের মূল উদ্দেশ্যও তাই। নামাযে উঠা-বসা করা, রোযায় কষধার্ত 
ও পিপাসার্ত থাকা আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করাই 
আসল লক্ষ্য। আত্তরিকতা ও মহব্বত বর্জিত এবাদত প্রাণহীন কাঠামো 
মাত্র। কিন্তু এবাদতের শরীয়তসম্মত কাঠামোও এ কারণে জরুরী যে, 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার আদেশ পালনের জন্যে এই কাঠামো নির্দিষ্ট করে 
দেয়া হয়েছে। 


৯০৩ সূরা হজ্ব মি 
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(৩৮) আল্লাহ মুমিনদের থেকে শতুদেরকে হটিয়ে দেবেন। আল্লাহ্‌ কোন 
বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। (৩৯) যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হল 
তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার 
করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। (৪০) 
যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু 
এই অপরাধে যে, তারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। আল্লাহ্‌ যদি 
মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে 
শ্ৌ্টানদের) নিন গির্জা, এবাদতখানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং 
মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলাতে আল্লাহর নাম অধিক স্বরণ করা 
হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহাযা 
করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর। (৪১) তারা এমন লোক 
যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থা দান করলে তারা নামায কায়েম 
করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। 
প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। (৪২) তারা যদি 
আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলেছে কওমে নৃহ, 
আদ, সামূদ, (৪৩) ইবরাহীম ও লৃতের সম্প্রদায় (88) এবং মাদইয়ানের 
অধিবাসীরা এবং মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল মৃসাকেও। অতঃপর আমি 
কাফেরদেরকে সুযোগ দিয়েছিলাম এরপর তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম। 
অতএব কি ভীষণ ছিল আমাকে অস্থীকৃতির পরিণাম ৷ (৪৫) আমি কত 
জনপদ ধ্বংস করেছি এমতাবস্থায় যে, তারা ছিল গোনাহগার। এই সব 
জনপদ এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং কত কৃপ পরিত্যক্ত হয়েছে ও 
কত সুদৃঢ় প্রাসাদ ধ্বংস হয়েছে । (৪৬) তারা কি এই উদ্দেশে দেশ ভ্রমণ 
করেনি, যাতে তারা সমঝদার হৃদয় ও শ্রবণশক্তিসম্প্ন কর্ণের অধিকারী 
হতে পারে? বস্তুতঃ চচ্ছু তো অন্ধ হয় না, কিন্তু বক্ষস্থিত অস্তরই অন্ধ হয়। 








আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের প্রথম আদেশ $ মক্কায় মুসলমানদের 
উপর কাফেরদের নির্যাতন চরম সীমায় পৌছে গিয়েছিল। এমন কোন দিন 
যেত না যে, কোন না কোন মুসলমান তাদের নিষ্ঠুর হাতে আহত ও প্রহ্ৃত 
হয়ে না আসত। মক্কায় অবস্থানের শেষ দিনগুলোতে মুসলমানদের সংখ্যাও 
যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা কাফেরদের যুলুম ও অত্যাচার দেখে তাদের 
মোকাবেলায় যুদ্ধ করার অনুমতি চাইতেন। কিন্তু রসূলে করীম (সাঃ) 
জওয়াবে বলতেন £ সবর কর। আমাকে এখনও যুদ্ধের অনুমতি দেয়া 
হয়নি। দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত এমনিতর পরিস্থিতি অব্যাহত রইল 
(কুরতুবী) 

যখন রসূলে করীম (সাঃ) মক্কা ত্যাগ করতে ও হিজরত করতে বাধ্য 
হন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) তার সঙ্গী ছিলেন, তখন মক্কা থেকে বের 
হওয়ার সময় তার মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হয়- ০ 42 
অর্থাৎ এরা তাদের পয়গস্বরকে বহিষ্কার করেছে। এখন তাদের ধ্বংস 
অনিবার্য। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মদীনায় পৌছার পর আলোচ্য আয়াত 
অবতীর্ণ হয়।-(কুরতুবী) 
রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস বলেন £ এই প্রথম আয়াত কাফেরদের 
সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে অবতীর্ণ হল। ইতিপূর্বে সত্তরেরও অধিক আয়াতে 
যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। 


জেহাদ ও যুদ্ধের একটি রহস্য £ (734535 এতে 
জেহাদ ও যুদ্ধের রহস্য এবং এটা যে নতুন নির্দেশ নয়, তা বর্ণনা করা 
হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মত ও পয়গম্বরদেরকেও কাফেরদের মোকাবেলায় 
যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরূপ না করা হলে কোন মাযহাব ও ধর্মের 
অস্তিত্ব থাকত না এবং সব ধর্ম ও উপাসনালয় বিধ্বস্ত হয়ে যেত। 


৩৮-৫৩৬৮/গত৮ -বিগত যমানায় যত 

ধর্মের ভিত্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং ওহীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, 
এরপর রহিত হয়ে গেছে এবং পরিবর্তিত হয়ে কুফর ও শেরকে পরিণত 
হয়েছে, সেসব ধর্মের উপাসনালয়সমূহের নাম এই আয়াতে উল্লেখ করা 
হয়েছে। কেননা, স্ব স্ব যমনায় তাদের উপাসনালয়গুলোর সম্মান ও 
সংরক্ষণ ফরয ছিল। আয়াতে সেসব ধর্মের উপাসনালয়ের কথা উল্লেখ 
করা হয়নি, যেগুলোর ভিত্তি কোন সময়ই নবুওয়ত ও ওহীর উপর 
প্রতিষ্ঠিত ছিল না; যেষন-অ্রিপূজারী মজুস অথবা মূর্তিপৃজারী হিন্দু 
কেননা, তাদের এবাদতখানা কোন সময়ই সম্মানার্হ ছিল না। 

495 শব্দটি ০০৯৮ এর বহুবচন। এটা খ্রীষ্টানদের সংসার ত্যাগী 
দরবেশদের বিশেষ এবাদতখানা।%% শব্দটি = এর বহুবচন। খীষ্টানদের 
সাধারণ গির্জাকে = বলা হয়। ৬০ শব্দটি ৩১০ এর বহুবচন। 
ইহুদীদের এবাদতখানাকে ৬১. এবং মুসলমানদের এবাদতখানাকে 
৩% বলা হয়। 

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ ও জেহাদের আদেশ 
অবতীর্ণ না হলে কোন সময়েই কোন ধর্মের নিরাপত্তা থাকত না। মুসা 
(আঃ)-এর আমলে ৩,.25, ঈসা (আঃ)-এর আমলে 974 ও 95 এবং 


৯০৪ তফসীর মাআরেফুল কোরআন £ 
Cmte 


শেষনবী (সাঃ)-এর যমানায় মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত। __ 
ক্রতুবী) 

খোলাফায়ে রাশেদীনের পক্ষে কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী ও তার 
প্রকাশ £ 81৬28৫৩1৫88 এই আয়াতে তাদেরই বিশেষণ 
উল্লেখ করা হয়েছে,যাদের বর্ণনা $4 EL 
আয়াতে ছিল; অর্থাৎ, যাদেরকে তাদের ভিটেমাটি থেকে বিনা কারণে 
উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, 
আমি তাদেরকে পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিলে তারা তাদের ক্ষমতাকে 
নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, সৎকর্মে আদেশ ও অসংৎকর্মে 
নিষেধের কাজে প্রয়োগ করবে। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই আয়াত মদীনায় 
হিজরতের অব্যবহিত পরে তখন অবতীর্ণ হয়, যখন মুসলমানদের কোথাও 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের সম্পর্কে পূর্বেই বলে 
দিলেন যে, তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করলে তা ধর্মের উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ 
কার্য সম্পাদনে ব্যয় করবে। এ কারণেই হযরত ওসমান গনী (রাঃ) বলেনঃ 
*১৫ ০০ “৩ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলার এই এরশাদ কর্ম অস্তিত্ব লাভ 
করার পূর্বেই কর্মীদের গুণ ও প্রশংসা-কীর্তন করার শামিল। এরপর 
আল্লাহ্‌ তাআলার এই নিশ্চিত সংবাদ দুনিয়াতে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। 
চার জন খোলাফায়ে-রাশেদীন এবং মুহাজিরগণ 15414 আয়াতের 
বিশুদ্ধ প্রতিচ্ছবি ছিলেন। আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকেই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে 
রায় ক্ষমতা দান করলেন এবং কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর অনুরূপ তাদের 
কর্ম ও কীর্তি বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তারা তাদের ক্ষমতা এ 
কাজেই ব্যবহার করেন। তারা নামায প্রতিষ্ঠিত করেন, যাকাতের ব্যবস্থা 
সুদৃঢ় করেন, সৎকাজের প্রবর্তন করেন এবং মন্দ কাজের পথ রুদ্ধ করেন। 


এ কারণেই আলেমগণ বলেন £ এই আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, 





৯১৭ 


খোলাফায়ে-রাশেদীন সবাই এই সুসংবাদের যোগ্যপাত্র ছিলেন এবং তাদের 
আগমনে যে রাষব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তা সত্য, বিশুদ্ধ এবং 
আল্লাহ্র ইচ্ছা, সন্তষ্টি ও আগমন সংবাদের অনুরূপ ছিল।_ 
রেহুল-মা'আনী) 

এ হচ্ছে আলোচ্য আয়াতের শানেনুষূলের ঘটনাভিত্তিক দিক। কিন্ত 
বলাবাহুল্য কোরআনের ভাষা ব্যাপক হলে তা কোন বিশেষ ঘটনার মধ্যে 
সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং নির্দেশও ব্যাপক হয়ে থাকে। এ কারণেই 
তফসীরবিদ যাহ্হাক বলেন £ এই আয়াতে তাদের জন্যেই নির্দেশ রয়েছে, 
যাদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন করেন। ক্ষমতাসীন 
থাকাকালে তাদের এমনসব কর্ম আনজাম দেয়া উচিত, যেগুলো 
খোলাফায়ে-রাশেদীন তাদের যমানায় আনজাম দিয়েছিলেন _(ক্রতুবী) 

শিক্ষা ও দূরদৃষ্টি অর্জনের উদ্দেশে দেশন্রমণ ধর্মীয় কাম্য £ "ডা 

৩৪৪৪ 3458938%5 এই আয়াতে শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি 
নিয়ে দেশন্রমণে উৎসাহিত করা হয়েছে। ৬১82৫ -বাক্যে 
ইঙ্গিত আছে যে, অতীতকাল ও অতীত জাতিসমূহের অবস্থা সরেযমীনে 
প্রত্যক্ষ করলে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি বৃদ্ধি পায়। তবে শর্ত এই যে, এসব 
অবস্থা শুধু এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, শিক্ষা গ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গিতেও 
দেখতে হবে। ইবনে আবী হাতেম কিতাবুত্তাফাকুরে মালেক ইবনে দীনার 
থেকে বর্ণনা করেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা মুসা (আঃ)-কে আদেশ দেন যে, 
লোহার জুতা ও লোহার লাঠি তৈরী কর এবং আল্লাহ্‌র পৃথিবীতে এত 
গোরাফেরা কর যে, লোহার জুতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায় এবং লোহার লাঠি 
ভেঙ্গে যায়।_(রেহুল-মা' আনী) এই রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ হলে এই ভ্রমণ 
ও পর্যটনের উদ্দেশ্য জ্ঞান ও চক্ষুন্মানতা অর্জন করা বৈ অন্য কিছু নয়। 
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(৪৭) তারা আপনাকে আযাব তরান্বিত করতে বলে। অথচ আল্লাহ্‌ কখনও 
তার ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। আপনার পালনকর্তার কাছে একদিন তোমাদের 
গণনার এক হাজার বছরের সমান (৪৮) এবং আমি কত জনপদকে 
অবকাশ দিয়েছি এমতাবস্থায় যে, তারা গোনাহগার ছিল । এরপর তাদেরকে 
পাকড়াও করেছি এবং আমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (৪৯) বলুন £ 
হে লোক সকল ৷ আমি তো তোমাদের জনো স্পষ্ট ভাষায় সতকর্কারী (৫০) 
সুতরাং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যে 
আছে পাপ মার্জনা এবং সম্মানজনক রুযী। (৫১) এবং যারা আমার 
আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার জন্যে চেষ্টা করে, তারাই দোযখের অধিবাসী। 
(৫২) আমি আপনার পূর্বে যে সমস্ত রসূল ও নবী প্রেরণ করেছি, তারা 
যখনই কিছু কল্পনা করেছে, তখনই শয়তান তাদের কল্পনায় কিছু মিশ্রণ 
করে দিয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্‌ দূর করে দেন শয়তান যা মিশ্রণ করে। 
এরপর আল্লাহ তার আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ্‌ 
জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়, (৫৩) এ কারণে যে, শয়তান যা মিশ্রণ করে, তিনি তা 
পরীকষান্ধরপ করে দেন, তাদের জন্যে, যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং যারা 
পাষাণহৃদয়। গোনাহগাররা দূরবর্তী বিরোধিতায় লিপ্ত আছে (৫৪) এবং এ 
কারণেও যে, যাদেরকে জ্ঞানদান করা হয়েছে; তারা যেন জানে যে, এটা 
আপনার পালনকতাঁরি পক্ষ থেকে সত্য; অতঃপর তারা যেন এতে বিশ্বাস 
স্থাপন করে এবং তাদের অস্ত্র যেন এর প্রতি বিজয়ী হয়। আল্লাহই 
বিশ্াসস্থাপনকারীকে সরল পথ প্রদর্শন করেন। (৫৫) কাফেররা সবদাই 
সন্দেহ পোষণ করবে যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আকস্থ্িকভাবে কেয়ামত 
এসে পড়ে অথবা এসে পড়ে তাদের কাছে এমন দিবসের শাস্তি যা থেকে 
রক্ষার উপায় নেই। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পরকালের দিন এক হাজার বছরের সমান হওয়ার তাৎপর্য $ 
দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হবে। এই দিন বলে কেয়ামতের দিন 
বোঝানো যেতে পারে। এই দিনটি এক হাজার বছরের সমান হওয়ার 
তাৎপৰ্য্য এই যে, ভয়াবহ ঘটনাবলী ও ভয়ংকর অবস্থার কারণে এই দিনটি 
এক হাজার বছরের সমান দীর্ঘ মনে হবে। অনেক তফসীরকারক এখানে 
এই অর্থই নিয়েছেন। 


বাস্তবক্ষেত্রেও পরকালের একদিন সার্বক্ষণিকভাবে দুনিয়ার এক 
হাজার বছরের সমান হতে পারে। কোন কোন হাদীসে এর পক্ষে সাক্ষ্য 
প্রমাণ পাওয়া যায়। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আবু হুরায়রা বলেন, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন নিঃস্ব মুহাজিরদের উদ্দেশে বললেন, আমি 
তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দিচ্ছি ; আরও 
বলছি যে, তোমরা ধনীদের থেকে অর্ধেক দিন পূর্বে বেহেশতে যাবে 
আল্লাহ্‌র একদিন এক হাজার বছরের সমান হবে। কাজেই নিঃস্বরা ধনীদের 
পাচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।--(মাযহারী) 


তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই দ্বিতীয় অর্থটি G46 
2 শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। 

একটি সন্দেহ ও তার জওয়াব £ সুরা মা'আরেজে পরকালের 
দিনকে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান বলা হয়েছে। আয়াত এই - এতেও 
উপরোক্ত উভয় প্রকার তফসীর হতে পারে। প্রত্যেকের সংকট ভিন্ন ভিন্ন 
ও কম-বেশী হবে, তাই দিনটি কারও কাছে এক হাজার বছরের সমান 
এবং কারও কাছে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান অনুভূত হবে। দ্বিতীয় অর্থ 
অনুযায়ী পরকালের দিনকে প্রকৃতই পঞ্চাশ হাজার বছরের ধরা হলে 
উভয় আয়াত বাহ্যতঃ পরস্পর বিরোধী হয়ে যায়; অর্থাৎ, এক আয়াতে 
এক হাজার এবং অপর আয়াতে পঞ্চাশ হাজার বছরের উল্লেখ আছে। 

5803402 _এ থেকে জানা যায় যে, রসূল ও নবী এক নয় 
পৃথক পৃথক অর্থ রাখে। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি, এ সম্পর্কে বিভিন্ন 
উক্তি রয়েছে। প্রসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট উক্তি এই যে, নবী তাকে বলা হয়, যাকে 
জনগণের সংস্কারের উদ্দেশে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নবুওয়তের পদ দান 
করা হয় এবং তার কাছে ওহী আগমন করে--তাকে কোন স্বতন্ত্র কিতাব 
ও শরীয়ত দান করা হোক বা কোন পূর্ববর্তী নবীর কিতাব ও শরীয়ত 
প্রচারে আদিষ্ট করা হোক। যাকে স্বতন্ত্র কিতাব ও শরীয়ত দান করা হয়, 
তার দৃষ্টান্ত হযরত মূসা, ঈসা (আঃ) ও শেষনবী মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)। 
এবং যিনি পূর্ববর্তী নবীর কিতাব ও শরীয়ত প্রচারে আদিষ্ট , তার দৃষ্টান্ত 
হযরত হারুন (আঃ)। তিনি মুসা (আঃ)-এর কিতাব তওরাত ও তারই 
শরীয়ত প্রচারে আদিষ্ট ছিলেন। ‘রসূল’ তাকে বলা হয়, যাকে স্বতন্ত্র 
কিতাব ও শরীয়ত দান করা হয়। এ থেকে আরও জানা গেল যে, যিনি 
রসূল হবেন তিনি নবীও হবেন। এটা জরুরী; কিন্তু যিনি নবী হবেন তার 
রসূল হওয়া জরুরী নয়। এই ভাগাভাগি মানুষের ক্ষেত্রে। আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে যে ফেরেশতা ওহী নিয়ে আগমন করেন, তাকে রসূল বলা এর 
পরিপন্থী নয়। সূরা যারইয়ামে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা 
হয়েছে। 


৯০৬ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ৯২৭ 
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(৫৬) রাজত় সেদিন আল্লাহরই; তিনিই তাদের বিচার করবেন। অতএব 
যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে তারা নেয়ামতপূর্ণ 
কাননে থাকবে (৫৭) এবং যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতসমূহকে 
মিথ্যা বলে তাদের জন্যে লাঙ্নাকর শাস্তি রয়েছে। (৫৮) যারা আল্লাহর 
পথে গৃহ ত্যাগ করেছে, এরপর নিহত হয়েছে অথবা মরে গেছে; আল্লাহ্‌ 
তাদেরকে অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন এবং আল্লাহ সবো্কৃষ্ট 
রিযিক দাতা। (৫৯) তাদেরকে অবশ্যই এমন এক স্থানে পৌছাবেন, যাকে 
তারা পছন্দ করবে এবং আল্লাহ্‌ জ্ঞানময়, সহনশীল। (৬০) এ তো শুনলে, 
যে ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে নিপীড়ন পরিমাণে প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং 
পুনরায় সে নিপীড়িত হয়, আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয় 
আল্লাহ মাজনাকারী, ক্ষমাশীল। (৬১) এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ্‌ রাত্রিকে 
দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাত্রির মধ্যে দাখিল করে দেন এবং আল্লাহ্‌ 
সবকিছু শোনেন, দেখেন। (৬২) এটা এ কারণেও যে, আল্লাহই সত্য; আর 
তার পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে, তা অসত্য এবং আল্লাহই সবার উচ্চে, 
মহান। (৬৩) তুষি কি দেখ না যে, আল্লাহ্‌ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ 
করেন, অতঃপর ভূপৃষ্ঠ সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সৃক্ধ্দশী, 
সবািষয়ে খবরদার (৬৪) নভোমগুল ও ভূপৃষ্টে যা কিছু আছে, সব তারই 
এবং আল্লাহই অভাবমুকত প্রশংসার অধিকারী। 





পর ৬৪৪৩টা -আলতে ০২২ শব্দের অর্থ ০ (আবৃত্তি 
করে) এবং | শব্দের অর্থ ৮1 অর্থাৎ, আবৃত্তি করা। আরবী অভিধানে 
এ অর্থও প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। আবু হাইয়্যান বাহরে-মুহীত গ্রন্থে এবং আরও 
অনেক তফসীরকারক এ তফসীরই গ্রহণ করেছেন। হাদীস গ্রস্থাদিতে 
এস্থলে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যা “গারানিক"' নামে খ্যাত। 
অধিকসংখ্যক হাদীসবিদগণের মতে ঘটনাটি ভিত্তিহীন। কেউ কেউ একে 
বানোয়াট ও ধর্মদ্রোহীদের আবিষ্কার বলে আ্যাখ্যা দিয়েছেন। আর যারা 
একে ধর্তব্যও বলেছেন, হাদীসের বাহ্যিক ভাষাদৃষ্টে কোরআন ও সুন্নাহর 
অকাট্য নির্দেশাবলী সম্পর্কে যেসব সন্দেহ দেখা দেয়, তারা সেসব 
সন্দেহের জওয়াবও দিয়েছেন। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, এই আয়াতের 
তফসীর এই ঘটনার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং উপরে যা বর্ণনা করা 
হয়েছে, তাই এ আয়াতের সহজ ও সরল ব্যাখ্যা। ঘটনাটিকে অহেতুক 
আয়াতের তফসীরের অংশ সাব্যস্ত করে সন্দেহ ও সংশয়ের দ্বার উন্মোচন 
এবং অতঃপর জওয়াবদানে ব্যাপৃত হওয়া মোটেই লাভজনক কাজ নয়। 
তাই এ পথ পরিহার করা হল। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


০5510143850 অৰ্থাৎ, আল্লাহ তাআলা ভূপৃষ্ঠের সব 
কিছুকে মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। অধীন করার বাহ্যিক ও সাধারণ 
অর্থ এরূপ মনে করা হয় যে, তারা মানুষের আজ্ঞাধীন হয়ে চলবে। এই 
অর্থের দিক দিয়ে এখানে সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, ভূপৃষ্ঠের পাহাড়, 
নদী, হিংস্ৰজন্ত, পশুপক্ষী ইত্যাদি হাজারো বস্তু মানুষের আজ্ঞাধীন হয়ে 
চলে না। কিন্তু কোন কিছুকে মানুষের সার্বক্ষণিক সেবায় নিয়োজিত করে 
দেয়াও প্রকৃতপক্ষে তার অধীন করে দেয়ারই নামাস্তর। এ কারণেই 
তফসীরের সার-সংক্ষেপে +৯ এর তরজমা “কাজে নিয়োজিত করা” 
দ্বারা করা হয়েছে। সবকিছুকে মানুষের আজ্ঞাধীন করে দেয়ার শক্তিও 
আল্লাহ তাআলার ছিল। কিন্তু এর পরিণাম স্বয়ং মানুষের জন্যে ক্ষতিদায়ক 
হত। কারণ, মানুষের স্বভাব, আশা-আকাঙ্খা ও প্রয়োজন বিভিন্নরূপ। 
একজন নদীকে একদিকে গতি পরিবর্তনের আদেশ করত, অন্যজন তার 
বিপরীত দিকে আদেশ করত। এর পরিণাম অনর্থ সৃষ্টি ছাড়া কিছুই হত 
না। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা সবকিছুকে আজ্ঞাধীন তো নিজেরই 
রেখেছেন, কিন্তু অধীন করার যে আসল উপকার তা মানুষকে পৌছে 
দিয়েছেন। 

৬০৩৪০ এই বিষয়ব্তুই প্রায় এমনি শব্দ সহযোগে 
আলোচ্য সূরার ৩৪ নং আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু উভয় স্থলে 
এ শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। সেখানে এ... ও 
এ কোরবানীর অর্থে হজ্বের বিধানাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখিত 
হয়েছিল। এজন্যে সেখানে +! সহকারে 94. বলা হয়েছিল। এখানে 
৬ এর অন্য অর্থ (অর্থাৎ, যবেহ্‌ করার বিধানাবলী অথবা শরীয়তের 
বিধানাবলীর জ্ঞান) বোঝানো হয়েছে এবং এটা একটা স্বতন্ত্র বিধান। তাই 
এখানে /1১ সহকারে বলা হয়নি। 

এই আয়াতের তফসীরের সার-সংক্ষেপ এই যে, কোন কোন কাফের 
মুসলমানদের সাথে তাদের যবেহ করা জস্ত সম্পর্কে অনর্থক তর্ক-বিতর্ক 
করত। তারা বলত £ তোমাদের ধর্মের এই বিবাদ আশ্চর্যজনক যে, যে 
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(৬৫) তুমি কি দেখ না যে, ভূপৃষ্ঠে যা আছে এবং সমুযে চলমান নৌকা 
তৎসমুদয়কে আল্লাহ্‌ নিজ আদেশে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং 
তিনি আকাশ স্থির রাখেন, যাতে তার আদেশ ব্যতীত ভূপৃষ্ঠে পতিত না 
হয়। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মানুষের প্রতি করুশাশীল, দয়াবান। (৬৬) তিনিই 
তোমাদেরকে জীবিত করেছেন, অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যুদান 
করবেন ও পুনরায় জীবিত করবেন। নিশ্চিয় মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ । (৬৭) 
আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্যে এবাদতের একটি নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে 
দিয়েছি, যা তারা পালন করে। অতএব তারা যেন এ ব্যাপারে আপনার 
সাথে বিতর্ক না করে। আপনি তাদেরকে পালনকতারর দিকে আহবান 
করুন। নিশ্চয় আপনি সরল পথেই আছেন। (৬৮) তারা যদি আপনার 
সাথে বিতর করে, তবে বলে দিন, তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ 
অধিক জ্ঞাত। (৬৯) তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছ, আল্লাহ 
কেয়ামতের দিন সেই বিষয়ে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। (4০) তুমি 
কি জান না যে, আল্লাহ জানেন যা কিছু আকাশে ও ভূমগুলে আছে এসব 
কিতাবে লিখিত আছে। এটা আল্লাহ্‌র কাছে সহজ । (৭১) তারা আল্লাহ্‌র 
পরিবর্তে এমন কিছুর পুজা করে, যার কোন সনদ নাযিল করা হয়নি এবং 
সে সম্পকে তাদের কোন জ্ঞান নেই। বস্তুতঃ জালেমদের কোন সাহায্যকারী 
নেই। (২) যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা 
হয়, তখন তুমি কাফেরদের চোখে-মুখে অসন্তোষের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করতে 
পারবে। যারা তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে, তারা তাদের 
প্রতি মারমুখো হয়ে উঠে। বলুন, আমি কি তোমাদেরকে তদপেক্ষা মন্দ 
কিছুর সংবাদ দেব? তা আগুন ; আল্লাহ্‌ কাফেরদেরকে এর ওয়াদা 
দিয়েছেন। এটা কতই না নিকৃষ্ট পরত্যাবর্তনস্থল ৷ 


জন্তকে তোমরা স্বহস্তে হত্যা কর, তা তো হালাল এবং যে জস্তকে আল্লাহ 
তাআলা সরাসরি মৃত্যুদান করেন অর্থাৎ, সাধারণ মৃতজন্ত তা হারাম। 
তাদের এই বিতর্কের জওয়াবে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।(রহুল 
মা’আনী) অতএব এখানে ৩. এর অর্থ হবে যবেহ্‌ করার নিয়ম। 
জওয়াবের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক উম্মত ও শরীয়তের 
জন্যে যবেহ্‌র বিধান পৃথক পৃথক রেখেছেন। রসূলে করীম (সাঃ)-এর 
শরীয়ত একটি স্বত্র শরীয়ত। এই শরীয়তের বিধি-বিধানের মোকাবেলা 
কোন পূর্ববর্তী শরীয়তের বিধি-বিধান দ্বারা করাও জায়েয নয়; অথচ 
তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত মতামত ও বাতিল চিন্তাধারার দ্বারা এর 
মোকাবেলা করছ। এটা কিরূপে জায়েয হতে পারে? মৃতজন্ত হালাল নয়, 
এটা এই উম্মত ও শরীয়তেরই বৈশিষ্ট্য নয়; পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহেও তা 
হারাম ছিল। সুতরাং তোমাদের এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই ভিত্তিহীন 
কথার উপর ভিত্তি করে পয়গম্বুরের সাথে বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া একেবারেই 
নিবুদ্ধিতা। (রুহুল মা’ আনী) সাধারণ তফসীরকারকদের মতে এ..... 
শব্দের অর্থ এখানে শরীয়তের সাধারণ বিধি-বিধান। কেননা, অভিধানে 
এর অর্থ নিদিষ্ট স্থান, যা কোন বিশেষ ভাল অথবা মন্দ কাজের জন্যে 
নির্ধারিত থাকে। এ কারণেই, হজ্জের বিধি-বিধানকে 4! এ. বলা 
হয়! কেননা, এগুলোতে বিশেষ বিশেষ স্থান বিশেষ বিশেষ কাজের জন্যে 
নির্ধারিত আছে। (ইবনে-কাসীর) কামূসে এ. শব্দের অর্থ লিখা হয়েছে 
এবাদত। কোরআনে (৫440 এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এ... 
বলে এবাদতের বিধানাবলী বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে-আববাস (রাঃ) 
থেকে এই দ্বিতীয় তফসীরও বর্ণিত আছে। ইবনে জরীর, ইবনে-কাসীর, 
ক্রতুবী, রূহুল-মা'আনী ইত্যাদি গ্সথে এই ব্যাপক অর্থের তফসীরই গ্রহণ 
করা হয়েছে। আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাও এই অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করে 
যে, এ--. বলে শরীয়তের সাধারণ বিধানাবলী বোঝানো হয়েছে। 
আয়াতের অর্থ এই যে, মুপরেক ও ইসলামবিদবষর মুহসমদী শরীয়তের 
বিধানাবলী সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে। তাদের তর্কের ভিত্তি এই যে, 
তাদের পৈতৃক ধর্মে এসব বিধান ছিল না। তারা কি শোনেনি যে, কোন 
পূর্ববর্তী শরীয়ত ও কিতাব দ্বারা নতুন শরীয়ত ও কিতাবের মোকাবেলা 
করা বাতিল। কেননা, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক উষ্মতকে তার সময়ে 
বিশেষ শরীয়ত ও কিতাব দিয়েছেন। অন্য কোন উম্মত ও শরীয়ত 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে না আসা পর্যন্ত সেই শরীয়তের অনুসরণ সে 
উম্মতের জন্যে বৈধ ছিল। কিন্তু যখন অন্য শরীয়ত আগমন করে, তখন 
তাদেরকে এই নতুন শরীয়তের অনুসরণ করতে হবে। নতুন শরীয়তের 
কোন বিধান পূর্ববর্তী শরীয়তের বিরোধী হলে প্রথম বিধানকে "মনসুখ' 
তথা রহিত এবং দ্বিতীয় বিধানকে “নাসেখ’ তথা রহিতকারী মনে করা 
হবে। কাজেই যিনি নতুন শরীয়তের বাহক, তার সাথে কাউকে 
তর্ক-বিত্কের অনুমতি দেয়া যায় না। আয়াতের সর্বশেষ বাক্য $$ 

23,৩৪3 -এর সারমর্ম তাই। অর্থাৎ, বর্তমানকালে যখন শেষনবী 


(সাঃ) একটি স্বতন্ত্র শরীয়ত নিয়ে আগমন করেছেন, তখন তার শরীয়তের 
সব বিধি-বিধান নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করার অধিকার কারও নেই। 

এ থেকে আরও জানা গেল যে, প্রথম তফসীর ও এই দ্বিতীয় 
তফসীরের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নেই। কারণ, আয়াত যবেহ্‌ 
সম্পর্কিত তর্ক-বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলেও আয়াতের ভাষা 
ব্যাপক ও শরীয়তের সব বিধি-বিধান এতে শামিল। ভাষার ব্যাপকতাই 
ধর্তব্য হয়ে থাকে-অবতরণ স্থলের বৈশিষ্ট্য ধর্তব্য নয়। কাজেই উভয় 
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(৭৩) হে লোক সকল । একটি উপমা বর্ণনা করা হলো, অতএব তোমরা তা 
মনোযোগ দিয়ে শোন; তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের পূজা কর, তারা 
কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত 
হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোনকিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা 
তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে 
প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন । (৭৪) তারা আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য মধার্দা 
বোঝেনি। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ শক্তিধর, পরাক্রমশীল। (৭৫) আল্লাহ্‌ ফেরেশতা 
ও মানুষের মধ্য থেকে রসূল মনোনীত করেন। আল্লাহ্‌ সবর্শ্রোতা, সরব ভরষ্টা। 
(৭৬) তিনি জানেন যা তাদের সামনে আছে এবং যা পশ্চাতে আছে এবং 
সবকিছু আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবতিতি হবে। (৭৭) হে মুমিনগণ, তোমরা রুকু 
কর, সেজদা কর, তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর এবং সৎকাজ 
সম্পাদন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (৭৮) তোমরা আল্লাহ্র 
জন্যে শ্রম স্বীকার কর যেভাবে শ্রম স্বীকার করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে 
পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্তা 
রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীষের ধর্মে কায়েম থাক। তিনিই 
তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কোরআনেও, যাতে 
রসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষ্যদাতা এবং তোমরা সাক্ষদাতা হও মানবমণ্ডলির 
জন্যে। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে 
শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের যালিক। অতএব তিনি কত উত্তম 
মালিক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী । 


তফসীরের সারমর্ম এই হবে যে, আল্লাহ তাআলা যখন প্রত্যেক উম্মতকে 
আলাদা আলাদা শরীয়ত দিয়েছেন যার মধ্যে বিভিন্নমুখী খুঁটিনাটি বিধানও 
থাকে, তখন কোন পূর্ববর্তী শরীয়তের অনুসারীর এরূপ অধিকার নেই যে, 
নতুন শরীয়ত সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করবে; বরং নুতন শরীয়তের অনুসরণ 
তার উপর ওয়াজিব। এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে 3) 
৪৩৯ ৩5০ অৰ্থাৎ আপনি তাদের আপত্তি বা তর্ক- 
বিতর্কে প্রভাবান্নিত হবেন না; বরং যথারীতি সত্যের প্রতি দাওয়াতের 
কর্তব্য পালনে মশগুল থাকুন। কারণ, আপনি সত্য ও সরল পথে 
রয়েছেন। আপনার বিরোধীরাই পথচ্যুত। 

একটি সন্দেহের কারণ £ উপরোক্ত আলোচনা থেকে আরও একটি 
বিষয় জানা গেল যে, মুহাস্মদী শরীয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পর পূর্ববর্তী সব 
শরীয়ত মনসূখ হয়ে গেছে। এখন যদি খ্রীষ্টান, ইহুদী ইত্যাদি সম্প্রদায় বলে 
যে, এই আয়াতে স্বয়ং কোরআন বলেছে যে, প্রত্যেক শরীয়ত আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে আগমন করেছে। কাজেই ইসলামের আমলেও যদি আমরা 
মুসা ও ঈসা (আঃ)-এর শরীয়ত মেনে চলি, তবে মুসলমানদের তাতে 
আপত্তি করা উচিত নয়। কেননা, স্বয়ং কোরআনই আমাদেরকে এই 
অবকাশ দিয়েছে। এর উত্তর এই যে, আয়াতে প্রত্যেক উম্মতকে বিশেষ 
শরীয়ত দেয়ার কথা উল্লেখ করার পর বিশ্বের মানবমণ্ডলীকে এ আদেশও 
দেয়া হয়েছে যে, মুহাম্মদী শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা যেন এর 
বিরোধিতা না করে। একথা বলা হয়নি যে, মুসলমানরা যেন পূর্ববর্তী 
শরীয়তের কোন বিধানের বিপক্ষে কথা না বলে। আলোচ্য আয়াতের 
পরবর্তী আয়াতগুলো দ্বারা এই বিষয়বন্ত আরও ফুটে উঠে। এসব আয়াতে 
ইসলামের বিপক্ষে তর্ককারীদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। তিনিই এর 
শাস্তি দিবেন। 59:5৩:15 595৩85 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


একটি উপমা দ্বারা শিরক ও মূর্তিপূজার বোকাসুলভ কাণ্ডের 
ব্যাখ্যা £425 - এই শব্দটি সাধারণতঃ কোন বিশেষ ঘটনার দৃষ্টান্ত 
দেয়ার জন্যে ব্যবহৃত হয়। এখানে তা উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে শেরক ও 
মৃৰ্তিপজার বোকামী একটি সুস্পষ্ট উপমা দ্বারা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। বলা 
হয়েছে, যে মূর্তিদেরকে তোমরা কার্যোদ্ধারকারী মনে কর, তারা এতই 
অসহায় ও শক্তিহীন যে, সবাই একত্রিত হয়ে একটি মাছির ন্যায় নিকৃষ্ট 
বস্তুও সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টি করা তো বড় কথা তোমরা রোজই 
তাদের সামনে মিষ্টানু, ফল-মূল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য রেখে দাও। মাছিরা এসে 
সেগুলো খেয়ে ফেলে। মাছিদের কাছ থেকে নিজেদের ভোগের বস্তুকে 
বাচিয়ে রাখার শক্তিও তাদের হয় না। অতএব তারা তোমাদেরকে বিপদ 
থেকে কিরূপে উদ্ধার করবে? এ কারণেই আয়াতের শেষে ৬১ 
58215 বলে তাদের মূর্খতা ও বোকামী ব্যক্ত করা হয়েছে: অর্থাৎ, 
যাদের উপাস্যই এমন শক্তিহীন সেই উপাস্যের উপাসক আরও বেশী 
শক্তিহীন হবে। ১১$-2১1১১৩৪৩ অৰ্থাৎ,এই নির্বোধ নিমকহারামরা 
আল্লাহ্‌র মর্যাদা বোঝেনি। ফলে এমন সর্বশক্তিমানের সাথে এমন শক্তিহীন 


৯০৯ 


সুরা হজ্ব 


৯১৭ 





ও চেতনাহীন প্রস্তরসমূহকে শরীক সাব্যস্ত করেছে। 


সুরা হন্ববের সেজদায়ে-তেলাওয়াত £ 2532 LL 
025325 -সূরা হনে এক আয়াত পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, 
যাতে সর্বসম্মতিক্রমে সেজদায়ে-তেলাওয়াত ওয়াজিব। এখানে উল্লেখিত 
আয়াতে সেজদায়ে-তেলাওয়াত ওয়াজিব কি না, এ ব্যাপারে ইমামগণের 
মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আযম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, সুফিয়ান 
সগরী (রহঃ)-এর মতে এই আয়াতে সেজদায়ে-তেলাওয়াত ওয়াজিব নয়। 
কেননা, এতে সেজদার সাথে রুকু ইত্যাদিও উল্লেখিত হয়েছে। এতে 
বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, এখানে নামাযের সেজদা বোঝানো হয়েছে, যেমন 
8551554415 আয়াতে সবাই একমত যে, এতে নামাযের সেজদা 
উদ্দেশ্য। এই আয়াত তেলাওয়াত করলে সেজদা ওয়াজিব হয় না। 
এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতেও সেজদায়ে-তেলাওয়াত ওয়াজিব নয়। 
ইমাম শাফেয়ী, আহমদ প্রমুখের মতে, এই আয়াতেও সেজদায়ে- 
তেলাওয়াত ওয়াজিব। তাদের প্রমাণ সেই হাদীস, যাতে বলা হয়েছেঃ সূরা 
হজ্জ অন্যান্য সুরার উপর এই শ্রেষ্ঠত্ব রাখে যে, এতে দু'টি সেজদায়ে 
তেলাওয়াত আছে। ইমাম আযামের মতে, এই হাদীসটি প্রামাণ্য নয়। এর 
বিস্তারিত বিবরণ ফেকাহ ও হাদীসের কিতাবাদিতে দ্রষ্টব্য 

8১৮৬4305১৩৩ -৯4৩ ৮৯৩৮ শব্দের অর্থ কোন 
লক্ষ্য অর্জনের জন্যে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করা এবং তজ্জন্যে কষ্ট স্বীকার 
করা। কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও মুসলমানরা তাদের কথা, কর্ম ও 
সর্বপ্রকার সন্তাব্য শক্তি ব্যয় করে। তাই এই যুদ্ধকেও জেহাদ বলা হয়। 
3 এর অর্থ আল্লাহর ওয়াস্তে জেহাদ করা, তাতে জাগতিক 
নাম-যশ ও গনীমতের অর্থ লাভের লালসা না থাকা। 
হযরত ইবনে-আববাস বলেন £ 2 এর অর্থ জেহাদে পূর্ণ শক্তি 
ব্যয় করা এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে কর্ণপাত না করা। কোন 
কোন তফসীরকারকের মতে এখানে জেহাদের অর্থ সাধারণ এবাদত ও 
আল্লাহ্র বিধি-বিধান পালনে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা ও পূর্ণ আন্তরিকতার 
সাথে তা পালন করা। 
যাহহাক ও মোকাতিল বলেন £ 
আয়াতের উদ্দেশ্য এইযে, আল্লাহর জন্যে কাজ কর, 
যেমন করা উচিত এবং আল্লাহ্‌র এবাদত কর, যেমন করা উচিত। হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মোবারক বলেন £ এস্থলে জেহাদ বলে নিজ প্রবৃত্তি ও 
অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জেহাদ করা বোঝানো হয়েছে এবং এটাই 
৩৮৮৪ অর্থাৎ, যথাযোগ্য জেহাদ। ইমাম বগতী প্রমুখ এই উক্তির 
সমর্থনে একটি হাদীসও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ থেকে বর্ণনা করেছেন 
যে, একবার সাহাবায়ে-কেরামের একটি দল কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযান 
শেষে ফিরে এলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন 


তোমরা ছোট জেহাদ থেকে বড় জেহাদের দিকে চমৎকারভাবে ফিরে 
এসেছ। উদ্দেশ্য এই যে, প্রবৃত্তির অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে 
জেহাদ এখনও অভ্যাহত আছে। এই হাদীসটি ইমাম বায়হাকী বর্ণনা 
করে বলেছেন যে, এর সনদে ক্রটি আছে। 


জ্ঞাতব্য £ তফসীরে-মাযহারীতে এই দ্বিতীয় তফসীর অবলম্বন করে 
আয়াত থেকে একটি তত্ব উদঘাটন করা হয়েছে তা এই যে, 





সাহাবায়ে-কেরাম যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদে রত ছিলেন, প্রবৃত্তির 
বিরুদ্ধে জেহাদ তখনও চালু ছিল, কিন্তু হাদীসে একে ফিরে আসার পরে 
উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, প্রবৃত্তির বাসনার বিরুদ্ধে 
জেহাদ যদিও রণক্ষেত্রেও অব্যাহত ছিল, কিন্ত স্বভাবতঃই এই জেহাদ 
শায়খে-কামেলের সংসর্গলাভের উপর নির্ভরশীল। তাই জেহাদ থেকে 
প্রত্যাবর্তন ও রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিতির পরই তা শুরু 
হয়েছে। 


উম্মতে মুহাম্মদী আল্লাহ্‌র মনোনীত উম্মত £ ১21 
-হ্যরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা" (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেছেনঃ 

আল্লাহ তাআলা সমগ্র বনী-ইসরাঈলের মধ্য থেকে কেনানা গোত্রকে 
মনোনীত করেছেন, অতঃপর কেনানার মধ্য থেকে কোরাইশকে, অতঃপর 
কোরাইশের মধ্য থেকে বনী-হাশেমকে এবং বলী-হাশেমের মধ্য থেকে 
আমাকে মনোনীত করেছেন। -(মুসলিম, মাযহারী) 

25৬55318865 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা 
ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। "ধর্মে 
সংকীর্ণতা নেই'_এই বাক্যের তাৎপর্য কেউ কেউ এরপ বর্ণনা করেছেন 
যে, এই ধর্মে এমন কোন গোনাহ নেই, যা তওবা করলে মাফ হয় না এবং 
পরকালীন আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোন উপায় হতে পারে না। 
পূর্ববর্তী উশ্মতদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের মধ্যে এমন কতিপয় 
গোনাহও ছিল, যা তওবা করলেও মাফ হত না। 

হযরত কাষী সানাউল্লাহ তফসীরে-মাযহারীতে বলেন £ ধর্মে 
সংকীর্ণতা নেই, একথার তাৎপর্য এরূপ হতে পারে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
এই উম্মতকে সকল উম্মতের মধ্য থেকে নিজের জন্যে মনোনীত 
করেছেন। এর কল্যাণে এই উম্মতের জন্যে ধর্মের পথে কঠিনতর কষ্টও 
সহজ বরং আনন্দদায়ক হয়ে যায়। পরিশ্রমে সুখ লাভ হতে থাকে। 
বিশেষতঃ অন্তরে ঈমানের মাধুর্য সৃষ্টি হয়ে গেলে ভারী কাজও 
হালকা-পাতলা মনে হতে থাকে। হাদীসে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে 
বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ ০)! ৮ ০০০০ 2১ ০০৯ 
অর্থাৎ, নামাযে আমার চক্ষু শীতল হয়। -(আহমদ, নাসায়ী, হাকিম) 
৮১১০ 2, -অৰ্থাৎ, এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ) 
এর মিল্লাত। এখানে প্রকৃতপক্ষে কোরাইশী মুমিনদেরকে সম্বোধন করা 


হয়েছে, যারা সরাসরি ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর। এরপর কোরাইশদের 
অনুগামী হয়ে সব মুসলমান এই ফহীলতে শামিল হয়; যেমন-হাদীসে 
আছেঃ 


সব মানুষ ধর্মক্ষেত্রে কোরাইশদের অনুগামী। মুসলমান মুসলমান 
কোরাইশীদের অনুগামী এবং কাফের কাফের কোরাইশীদের 
অনুগামী ।-(মাযহারী) 

কেউ কেউ বলেন £ আয়াতে সব মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে। 
হযরত ইবরাহীম (আঃ) এদিক দিয়ে সবার পিতা যে, নবী করীম (সাঃ) 
হচ্ছেন উম্মতের আধ্যাত্মিক পিতা, যেমন তার বিবিগণ 
“উল্মাহাতুল-মুমেনীন’ অর্থাৎ, মুমিনদের মাতা। নবী করীম (সাঃ) যে, 
হযরত ইবরাহীমের বংশধর; একথা সুস্পষ্ট ও সুবিদিত। 


৯১০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ১): 





(আঃ) কোরআনের পূর্বে উম্মতে মুহাম্মদী এবং সমগ্র বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের 
জন্যে ‘মুসলিম’ নামকরণ করেছেন; যেমন হযরত ইবরাহীমের এই দোয়া 
কোরআনে বর্ণিত আছেঃ (5659 ৫084 
৮৫ -কোরআনে মুমিনদের নামকরণ করা হয়েছে মুসলিম। 
যদিও এই নামকরণকারী প্রত্যক্ষভাবে হযরত ইবরাহীম নন, কিন্ত 
কোরআনের পূর্বে তার এই নামকরণ কোরআনে মুসলিম নামে অভিহিত 
করার কারণ হয়েছে। তাই এর সন্বন্ধও ইবরাহীম (আঃ)-এর দিকে করে 
দেয়া হয়েছে। 
AM SMGENSIES BEEN LOL MEOH 

-অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) হাশরের ময়দানে সাক্ষ্য দেবেন যে, আমি 
আল্লাহ্‌ তাআলার বিধি-বিধান এই উম্মতের কাছে পৌছে দিয়েছিলাম 
তখন উল্মতে-মহাস্মদী তা স্বীকার করবে। কিন্তু অন্যান্য পয়গম্বর যখন 
এই দাবী করবেন, তখন তাদের উম্মতরা অস্বীকার করে বসবে। তখন 
উম্মতে মুহাম্মদী সাক্ষ্য দেবে যে, সব পয়গস্বরগণ নিশ্চিতরূপেই তাদের 
উম্মতের কাছে আল্লাহ্‌ তাআলার বিধানাবলী পৌছে দিয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট 
উস্মতদের পক্ষ থেকে তাদের এই সাক্ষ্যের উপর জেরা হবে যে, আমাদের 
যমানায় উদ্মতে-মুহাস্মদীর অস্তিত্বই ছিল না। সুতরাং তারা আমাদের 
ব্যাপারে কিরূপে সাক্ষী হতে পারে? উল্মতে-মুহাস্মদীর তরফ থেকে 
জেরার জওয়াবে বলা হবে £ আমরা বিদ্যমান ছিলাম না ঠিকই, কিন্ত 
আমরা আমাদের রসূল (সাঃ)-এর মুখে একথা শুনেছি, ধার সত্যবাদিতায় 
কোন সন্দেহ নেই। কাজেই আমরা সাক্ষ্য দিতে পারি। অতঃপর তাদের 
সাক্ষ্য কবুল করা হবে। এই বিষয়বস্তু বোখারী ইত্যাদি গ্রন্থে হযরত আবু 
সায়ীদ খুদরীর হাদীসে বর্ণিত আছে। 





891558৯1526 উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
যখন তোমাদের প্রতি এতসব বিরাট অনুগ্রহ করেছেন যেগুলো উপরে 
বর্ণিত হয়েছে, তখন তোমাদের কর্তব্য আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পালনে 
পুরোপুরি সচেষ্ট হওয়া। বিধানাবলীর মধ্যে এস্থলে শুধু নামায ও যাকাত 
উল্লেখ করার কারণ এই যে, দৈহিক কর্ম ও বিধানাবলীর মধ্যে নামায 
সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আর্থিক বিধানাবলীর মধ্যে যাকাত সর্বাধিক 
গুরবন্ববহ, যদিও শরীয়তের সব বিধান পালন করাই উদ্দেশ্য। 


১135919  -অর্থাৎ, সবকাজে একমাত্র আল্লাহ্র উপর ভরসা 
কর এবং তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
আব্বাস বলেন £ এই বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে 
দোয়া কর, তিনি যেন তোমাদেরকে ইহকাল ও পরকালের অপছন্দনীয় 
বিষয়াদি থেকে নিরাপদ রাখেন। কেউ কেউ বলেন £ এই বাক্যের অর্থ এই 
যে, কোরআন ও সুন্নাহকে অবলম্বন কর, সর্বাবস্থায় এগুলোকে আঁকড়ে 
থাক; যেমন এক হাদীসে আছেঃ 


আমি তোমাদের জন্যে দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। তোমরা যে পর্যন্ত 


এ দু'টিকে অবলম্বন করে থাকবে; পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহ্‌র 
কিতাব ও অপরটি আমার সুন্নত।-(মাযহারী) 


সূরা হস্ত সমাপ্ত 
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সুরা আল মৃ'মিনৃন 
মক্কায় অবতীর্ণ £ আয়াত ১১৮ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 


(3) মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, (২) যারা নিজেদের নামাযে বিনয় নয; 
(৩) যারা অনর্থক কথা-বাতাঁ় নিলিপ্ত, (৪) যারা যাকাত দান করে থাকে 

(৫) এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। (৬) তবে তাদের স্ত্রী ও 
মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। 

(৭) অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা 
সীমালত্ঘনকারী হবে। (৮) এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুশিয়ার 
থাকে (৯) এবং যারা তাদের নাষাযসমূহের খবর রাখে, (১০) তারাই 
উত্তরাধিকার লাভ করবে, (১১) তারা শীতল ছায়াময় উদ্যানের উত্তরাধিকার 
লাভ করবে। তারা তাতে চিরকাল থাকবে। (১২) আমি মানুষকে মাটির 
সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। (১৩) অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে এক 
সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। (১৪) এরপর আমি শুক্তবিন্দুকে জমাট 
রক্তরপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিন্ডে পরিণত করেছি, 

এরপর সেই মাংসপিন্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস 
দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে এক নতুন রূপে দীড় করিয়েছি। 
নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময় ! (১৫) এরপর তোমরা মৃত্যুবরণ 
করবে। (১৬) অতঃপর কেয়ামতের দিন তোমরা পুনরুখিত হবে। (১৭) 
আমি তোমাদের উপর সপ্তপথ সৃষ্টি করেছি এবং আমি সৃষ্টি সম্বদ্ধে অনবধান 
নই। 





খা) 


সূরা আল মু'মিনূন 


সূরা মুমিনুনের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব £ যুসনাদে-আহ্মদের এক 
রেওয়ায়েতে হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন £ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি 
যখন ওহী নাযিল হত, তখন নিকটবর্তী লোকদের কানে মৌমাছির গুঞ্জনের 
ন্যায় আওয়াজ ধ্বনিত হত। একদিন তার কাছে এমনি আওয়াজ শুনে 
আমরা সদ্যপ্রাপ্ত ওহী শোনার জন্যে থেমে গেলাম। ওহীর বিশেষ অবস্থা 
সমাপ্ত হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কেবলামুখী হয়ে বসে গেলেন এবং নিম্নোক্ত 
দোয়া পাঠ করতে লাগলেন £ 


Ul, ০০১ Chel, ০১১ ৩5১ ০০১১ Us; pall 
+ ৮০০১ be ৮৮০1১ ৩ ১৯১১ 


অর্থাৎ, “হে আল্লাহ্‌ আমাদেরকে বেশী দাও-_কম দিও না। আমাদের 
সম্মান বৃদ্ধি কর- লাঞ্ছিত করো না। আমাদেরকে দান কর-_বঞ্চিত করো 
না। আমাদেরকে অন্যের উপর অধিকার দাও-_অন্যদেরকে অগ্রাধিকার 
দিয়ো না এবং আমাদের প্রতি সন্তষ্ট থাক এবং আমাদেরকে তোমার 
সন্তষ্টিতে সন্তষ্ট কর।" এরপর রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বললেন £ এক্ষণে দশটি 
আয়াত নাযিল হয়েছে। কেউ যদি এ আয়াতগুলো পুরোপুরি পালন করে, 
তবে সে সোজা জান্নাতে যাবে। এরপর তিনি উপরোল্লেখিত দশটি আয়াত 
পাঠ করে শোনালেন। 

ইমাম নাসায়ী তফসীর অধ্যায় ইয়াযীদ ইবনে বাবনুস থেকে বর্ণনা 
করেছেন যে, তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন £ রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর চরিত্র কিরূপ ছিল? তিনি বললেন £ তার চরিত্র অর্থাৎ, 
স্বভাবগত অভ্যাস কোরআনে বর্ণিত আছে। অতঃপর তিনি এই দশটি 
আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন £ এগুলোই ছিল রসূলুল্লাহ সাঃ)-এর 
চরিত্র ও অভ্যাস।_(ইবনে-কাসীর) 

সাফল্য কি এবং কোথায় ও কিরে পাওয়া যায় £ 7$0$ 
355 (সাফল্য) শব্দটি কোরআন ও হাদীসে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত 
হয়েছে। আযান ও একামতে দৈনিক পীচবার প্রত্যেক মুসলমানকে 
সাফল্যের দিকে আহ্বান করা হয়। এর অর্থ প্রত্যেক মনোবান্ছা পূর্ণ হওয়া 
ও প্রত্যেক কষ্ট দূর হওয়া।_(কামুস) এই শব্দটি যেমনি সংক্ষিপ্ত, তেমনি 
সুদূরপ্রসারী অর্থবহ। কোন মানুষ এর চাইতে বেশী কোনকিছু কামনাই 
করতে পারে না। বলাবাহুল্য, একটি মনোবাঙ্াও অপূর্ণ না থাকা এবং 
একটি কষ্টও অবশিষ্ট না থাকা-_এরাপ পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভ করা জগতে 
কোন মহত্তম ব্যক্তিরও আয়ত্তাধীন নয়। সপ্তরাজ্যের অধিকারী বাদশাহ্‌ 
হোক কিংবা সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল ও পয়গম্বর হোক, জগতে অবান্ছিত কোন 
কিছুর সম্মুখীন না হওয়া এবং অস্তরে বাসনা জাগ্রত হওয়া মাত্রই অবিলম্বে 
তা পূর্ণ হওয়া কারও জন্যে সম্ভবপর নয়। অন্য কিছু না হলেও প্রত্যেক 
নেয়ামতের অবসান ও ধ্বংসের খট্কা এবং যে কোন বিপদের সম্মুখীন 
হওয়ার আশঙ্কা থেকে তো কেউ মুক্ত নয়। 

এ থেকে জানা গেল যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য দুনিয়াতে অর্জিতিই হতে পারে 
না। কেননা, দুনিয়া কষ্ট ও শ্রমের আবাসস্থল এবং এর কোন বস্তুর স্থায়িত্ব 
ও স্থিরতা নেই। এই অমূল্য সম্পদ অন্য এক জগতে পাওয়া যায়, যার 
নাম জান্নাত। সে দেশেই মানুষের প্রত্যেক মনোবাঙ্ছা সর্বক্ষণ ও বিনা , 


৯১২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


প্রতীক্ষায় অর্জিত হবে।_ 08285 অর্থাৎ, তারা যা চাইবে, তাই 
পাবে। সেখানে কোন সামান্যতম ব্যথা ও কষ্ট থাকবে না এবং প্রত্যেকেই 


একথা বলতে বলতে সেখানে প্রবেশ করবে £ 
SAIS SS TANE SIENA 
+১৪রএপ্রণএ্র 


অর্থাৎ, “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদের থেকে কষ্ট দূর 
করেছেন এবং স্বীয় কৃপায় আমাদেরকে এমন এক স্থানে দাখিল করেছেন, 
যার প্রত্যেক বস্তু সুপ্রতিষ্ঠিত ও চিরস্তন।” এই আয়াতে আরও ইঙ্গিত 
আছে যে, বিশ্বজগতে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কষ্ট ও দুঃখের সম্মুখীন 
হবে। তাই জান্নাতে পা রাখার সময় প্রত্যেকেই বলবে যে, এখন আমাদের 
দুঃখ দূর হল। কোরআন পাক সূরা আ'লায় সাফল্য লাভ করার ব্যবস্থাপত্র 
দিতে গিয়ে বলেছেঃ (%%স$ অর্থাৎ, যে নিজেকে পাপকর্ম 
থেকে পবিত্র রেখেছে সে সাফল্যলাভ করেছে। এর সাথে সাথে আরও 
ইঙ্গিত করেছে যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভের জায়গা আসলে পরকাল। যে 
সাফল্য কামনা করে, তার কাজ শুধু দুনিয়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকা নয়। 
বলা হয়েছেঃ $3353 501633509 অর্থাৎ, 
তোষরা দুনিয়াকেই পরকালের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাক; অথচ 
পরকাল উত্তমণ্ড কারণ তাতেই প্রত্যেক মনোবান্ধা অর্জিত ও প্রত্যেক কষ্ট 
দূর হতে পারে এবং পরকাল চিরস্থায়ীও। 

মোটকথা এই যে, পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সাফল্য তো একমাত্র 
জান্নাতেই পাওয়া যেতে পারে-দুনিয়া এর স্থানই নয়। তবে অধিকাংশ 
অবস্থার দিক দিয়ে সাফল্য অর্থাৎ, সফলকাম হওয়া ও কষ্ট থেকে মুক্তি 
লাভ করা-এটা দুনিয়াতেও আল্লাহ্‌ তাআলা তার বন্দাদেরকে দান করে 
থাকেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তাআলা সেসব মুমিনকে 
সাফল্যদান করার ওয়াদা দিয়েছেন, যারা আয়াতে উল্লেখিত সাতটি গুণে 
গুণান্িত। পরকালের পূর্ণাঙ্গ সাফল্য এবং দুনিয়ার সম্ভাব্য সাফল্য সবই 
এই ওয়াদার অন্ত্ভূক্ত। 

আয়াতে উল্লেখিত সাতটি গুণ £ সর্বপ্রথম গুণ হচ্ছে ঈমানদার 
হওয়া। কিন্তু এটা একটা বুনিয়াদী ও মৌলিক বিষয় বিধায় একে আলাদা 
করে এখানে সে সাতটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে, তা এই £ 

প্রথম, নামাযে “খুশ্‌’ তথা বিনয়-নম হওয়া_“খুশু'র আভিধানিক 
অর্থ স্থিরতা। শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ অস্ত স্থিরতা থাকচ অর্থাৎ, 
আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন কিছুর কল্পনাকে অন্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে উপস্থিত 
না করা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গেও স্থিরতা থাকা; অর্থাৎ, অনর্থক নড়াচড়া না 
করা।__বেয়ানুল-কোরআন) বিশেষতঃ এমন নড়াচড়া, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
নামাযে নিষিদ্ধ করেছেন। ফেকাহবিদগণ এ ধরনের নড়াচড়া “নামাযের 
মাকরহ্সমূহ' শিরোনামে সন্নিবেশিত করেছেন। তফসীরে মাযহারীতে 
খুশূর এই সংজ্ঞা হযরত আমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। 
অন্যান্য মনীষী থেকে খুশুর সংজ্ঞা সম্পর্কে যেসব উক্তি বর্ণিত আছে, 
সেগুলো মুলতঃ অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতার বিশদ বিবরণ। 
উদাহরণতঃ হযরত মুজাহিদ বলেনঃ দৃষ্টি অবনত ও আওয়াজ ক্ষীণ রাখার 
নাম খুশু। হযরত আতা বলেন £ দেহের কোন অংশ নিয়ে খেলা না করা 
খুশৃ*। হাদীসে হযরত আবু যর থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) 
বলেন £ নামাযের সময় আল্লাহ্‌ তাআলা কন্দার প্রতি সর্বক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ 


খা 


রাখেন যতক্ষণ না নামাযী অন্য কোনদিকে ভ্রক্ষেপ করে। যখন সে অন্য 
কোন দিকে ভ্রক্ষেপ করে, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা তার দিক থেকে দৃষ্টি 
ফিরিয়ে নেন।--(আহমদ, নাসায়ী আবু দাউদ__মাযহারী) নবী করীম 
(সাঃ) হযরত আনাসকে নির্দেশ দেন £ সেজদার জায়গার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ 
রাখ এবং ডানে বামে ভ্রাক্ষেপ করো না।_বোয়হাকী-মাযহারী) 

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন £ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে 
নামাযে দাড়ি নিয়ে খেলা করতে দেখে বললেন £ 14৯ ৮১ ০২৯ 
০১৯ ০৯৯ _ অৰ্থাৎ, এই ব্যক্তির অস্তরে খুশু থাকলে তার অঙ্গ- 


প্রতযঙ্গরস্থিরতা থাকত।__(মোযহারী) 
পূর্ণ মুমিনের দ্বিতীয় গুণ £ অনর্থক বিষয়াদি থেকে বিরত থাকা। 
৩555082১985 - ৬৪ -এর অর্থ অনর্থক কথা অথবা 


কাজ, যাতে কোন ধর্মীয় উপকার নেই। এর অর্থ উচ্চস্তরের গোনাহ, যাতে 
ধর্মীয় উপকার তো নেই-ই; বরং ক্ষতি বিদ্যমান। এ থেকে বিরত থাকা 
ওয়াজিব। উপকার ও ক্ষতি উভয়টি না থাকা এর নিম্নস্তর। একে বর্জন 
করা ন্যুনপক্ষে উত্তম ও প্রশংসনীয় । রসূলুলল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন £ ০» ০* 
এছ ৩ 57 5501৯০৭ অৰ্থাৎ, ‘মানুষ যখন অনর্থক বিষয়াদি 
ত্যাগ করে, তখন তার ইসলাম সৌন্দর্য মণ্ডিত হতে পারে।' এ কারণেই 
আয়াতে একে কামেল মুমিনদের বিশেষ গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। 
তৃতীয় গুণ যাকাত £ এর আভিধানিক অর্থ পবিত্র করা। পরিভাষায় 
মোট অর্থ-সম্পদের একটা বিশেষ অংশ কিছু শর্তসহ দান করাকে যাকাত 
বলা হয়। কোরআন পাকে এই শব্দটি সাধারণতঃ এই পারিভাষিক অর্থে 
ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে। এতে 
সন্দেহ করা হয় যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। মক্কায় যাকাত ফরয 
হয়নি-ষদীনায় হিজরতের পর ফরয হয়েছে। ইবনে-কাসীর প্রমুখ 
তফসীরবিদের পক্ষ থেকে এর জওয়াব এই যে, যাকাত মক্কাতেই ফরয 
হয়ে গিয়েছিল। সুরা মুয্যাস্মেল মক্কায় অবতীর্ণ, এ বিষয়ে সবাই 
একমত। এই সূরায়ও ৪৯-01%-8$ এর সাথে $5333 উল্লেখ 
করা হয়েছে, কিন্তু সরকারী পর্যায়ে যাকাত আদায় করার ব্যবস্থাপনা এবং 
নিসাব" ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ মদীনায় হিজরতের পর স্থিরীকৃত হয়। 
খারা যাকাতকে মদীনায় অবতীর্ণ বিধানাবলীর মধ্যে গণ্য করেছেন, তাদের 
উদ্দেশ্য তাই। যারা বলেন যে, মদীনায় পৌছার পরই যাকাতের আদেশ 
অবতীর্ণ হয়েছে, তারা এস্থলে যাকাত শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ 
পবিত্র করা নিয়েছেন। আয়াতে এই অর্থের প্রতি আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, 
সাধারণতঃ কোরআন পাকে যেখানে ফরয যাকাতের উল্লেখ করা হয়, 
সেখানে “| -8১%।025%5 ও 16 ইত্যাদি শিরোনামে বর্ণনা 
করা হয়। এখানে শিরোনাম পরিবর্তন করে ৩১১3$)%| বলাই ইঙ্গিত 
করে যে, এখানে পারিভাষিক অর্থ বোঝানো হয়নি। এ ছাড়া ৫৯১ 
শব্দটি স্বতস্ফূর্তভাবে ১১ (কাজ)-এর সাথে সম্পর্ক রাখে। পারিভাষিক 
যাকাত ১৯ নয়; বরং অর্থ-কড়ির একটা অংশ। $3৬১ শব্দ দ্বারা এই 
অংশ বোঝাতে গেলে ব্যাখ্যা ও বর্ণনার আশ্রয় না নিয়ে উপায় নেই। 
মোটকথা, আয়াতে পারিভাষিক অর্থ নেয়া হলে যাকাত যে মুমিনের জন্যে 
অপরিহার্য ফরয তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। পক্ষান্তরে যাকাতের অর্থ 
আত্মশুদ্ধি নেয়া হলে তাও ফরযই। কেননা, শের, রিয়া, অহঙ্কার, 
রাখাকে আত্মশুদ্ধি বলা হয়। এগুলো সব হারাম ও কবীরা গোনাহ্‌। 


৯১৩ সুরা আল-মুমিনুন 


১১১৪ 





নফস্‌কে এগুলো থেকে পবিত্র করা ফরয। 


চতুর্থ গুণ যৌনাঙ্গকে হারাম থেকে সংঘত রাখা £ রর 
৪৫409758209 45৮84 অর্থাৎ যারা 
স্ত্রী ও শরীয়তসম্মত দাসীদের ছাড়া সব পর নারী থেকে যৌনাঙ্গকে 
সংযত রাখে এবং এই দুই শ্রেণীর সাথে শরীয়তের বিধি মোতাবেক 
কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া অন্য কারও সাথে কোন অবৈধ পন্থায় 
কামবাসনা পূর্ণ করতে প্রবৃত্ত হয় না। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ 
394 অর্থাৎ, যারা শরীয়তের বিধি মোতাবেক স্ত্রী অথবা 
দাসীদের সাথে কামবাসনা পূর্ণ করে, তারা তিরস্কৃত হবে না। এতে ইঙ্গিত 
আছে যে, এই প্রয়োজনকে প্রয়োজনের সীমায় রাখতে হবে__জীবনের 
লক্ষ্য করা যাবে না। এটা এই পর্যায়েরই কাজ যে, কেউ এরূপ করলে সে 
তিরম্কারযোগ্য হবে না। 


5341548৩63৫. অৰ্থাৎ, বিবাহিত স্ত্রী 
অথবা শরীয়তসম্মত দাসীর সাথে শরীয়তের বিধি মোতাবেক কামবাসনা 
পূর্ণ করা ছাড়া কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার আর কোন পথ হালাল নয়; 
যেমন__যিনা তেমনি হারাম নারীকে বিবাহ করায়ও যিনার হুকুম বিদ্যমান। 
স্ত্রী অথবা দাসীর সাথে হায়ে-নেফাস অবস্থায় কিংবা অস্বাভাবিক পন্থায় 
সহবাস করা অথবা কোন পুরুষ অথবা বালক অথবা জীক-জন্তর সাথে 
কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা-এগুলো সব নিষিদ্ধ ও হারাম। অধিক সংখ্যক 
 তফসীরবিদের মতে ১/$*-.-| অর্থাৎ, হস্তমৈথুনও এর অন্তর্ভুক্ত 
(বয়ানুল-কোরআন, কুরতুবী, বাহরে-মুহীত) 

পঞ্চম গুণ আমানত প্রত্যর্পণ করা 8345958 2265449 
যার দায়িত্ব কোন ব্যক্তি বহন করে এবং সে বিষয়ে কোন ব্যক্তির উপর 
আস্থা স্থাপন ও ভরসা করা হয়। এর অসংখ্য প্রকার আছে বিধায় এ শব্দটি 
মূল ধাতু হওয়া সত্বেও একে বহুবচনে ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে যাবতীয় 
প্রকার এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়_হুকুকুল্লাহ্‌ তথা আল্লাহ্‌র হক সম্পর্কিত 
আমানত হোক কিংবা হুকুকুল-এবাদ তথা বন্দার হক সম্পর্কিত হোক। 
আল্লাহর হক সম্পর্কিত আমানত হচ্ছে শরীয়ত আরোপিত সকল ফরয ও 
ওয়াজিব পালন করা এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরূহ বিষয়াদি থেকে 
আত্মরক্ষা করা। বন্দার হক সম্পর্কিত আমানতের মধ্যে আর্থিক আমানত 
যে অন্তর্ভুক্ত, তা সুবিদিত; অর্থাৎ, কেউ কারও কাছে টাকা-পয়সা গচ্ছিত 
রাখলে তা তার আমানত প্রত্যর্পণ করা পর্যস্ত এর হেফাযত করা তার 
দায়িত্ব। এছাড়া কেউ কোন গোপন কথা কারও কাছে বললে তাও তার 
আমানত। শরীয়তসম্মত অনুমতি ব্যতিরেকে কারও গোপন তথ্য ফাস 
করা আমানতে খেয়ানতের অন্তর্ৃক্ত। মজুর ও কর্মচারীকে অর্পিত 
কাজের জন্যে পারস্পরিক সমঝোতাক্রমে যে সময় নির্ধারণ করে দেয়া 
হয়, তাতে সেই কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা এবং মজুরী ও চাকুরীর 
জন্যে নির্ধারিত সময়ে সেই কাজই করা এবং অন্য কাজ না করাও 
আমানত। কামচুরি ও সময়চুরি বিশ্বাসঘাতকতা। এতে জানা গেল যে, 
আমানতের হেফাযত ও তার হক আদায় করার বিষয়টি অত্যন্ত 
সুদূরপ্রসারী অর্থবহ। উপরোক্ত বিবরণ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। 

ষণ্ঠ গুণ অঙ্গীকার পূর্ণ করা £ অঙ্গীকার বলতে প্রথমতঃ দ্বিপাক্ষিক 
চুক্তি বোঝায়, যা কোন ব্যাপারে উভয়পক্ষ অপরিহার্য করে নেয়। এরূপ 








চুক্তি পূর্ণ করা ফরয এবং এর খেলাফ করা বিশ্বাসঘাতকতা প্রতারণা তথা 
হারাম। দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গীকারকে ওয়াদা বলা হয়; অর্থাৎ, 
একতরফাভাবে একজন অন্য জনকে কিছু দেয়ার অথবা অন্যজনের কোন 
কাজ করে দেয়ার ওয়াদা করা। এরূপ ওয়াদা পূর্ণ করাও শরীয়তের 
আইনে জরুরী ও ওয়াজিব। হাদীসে আছে ৩১... অর্থাৎ, ওয়াদা, এক 
প্রকার খণ। খ্রণ আদায় করা যেমন ওয়াজিব, ওয়াদা পূর্ণ করাও তেমনি 
ওয়াজিব। শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতিরেকে এর খেলাফ করা গোনাহ্‌। 
উভয় প্রকার অঙ্গীকারের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম প্রকার অঙ্গীকার 
পূর্ণ করার জন্যে প্রতিপক্ষ আদালতের মাধ্যমেও বাধ্য করতে পারে, কিন্ত 
এক তরফা ওয়াদা পূর্ণ করার জন্যে আদালতের মাধ্যমে বাধ্য করা যায় 
না। ধর্মপরায়ণতার দৃষ্টিভঙ্গিতে একে পূর্ণ করা ওয়াজিব এবং 
শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত এর খেলাফ করা গোনাহ। 


সপ্তম গুণ নামাষে যদ্দবান হওয়া £ 45৭73 
৩28 নামাযে যতুবান হওয়ার অর্থ নামাযের পাকন্দী করা এবং প্রত্যেক 
নামায মোস্তাহাব ওয়াক্তে আদায় করা।__ (রুহুল-মা’আনী) এখানে 
০1%- শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, এখানে পাচ 
ওয়াক্তের নামায বোঝানো হয়েছে, যেগুলো মোস্তাহাব ওয়াক্তে পাবন্দী 
সহকারে আদায় করা উদ্দেশ্য। শুরুতেও নামাযের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে, কিন্তু সেখানে নামাযে বিনয়-নম় হওয়ার কথা বলা উদ্দেশ্য ছিল। 
তাই সেখানে £১4 শব্দটি একবচন ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ, নামায 
ফরয হোক অথবা ওয়াজিব, সুননত কিংবা নফল হোক-__নামায মাত্রেরই 
প্রাণ হচ্ছে বিনয়-নয় হওয়া। চিন্তা করলে দেখা যায়, উল্লেখিত সাতটি 
গুণের মধ্যে যাবতীয় প্রকার আল্লাহ্‌র হক ও বন্দার হক এবং এতদসংশ্লিষ্ট 
সব বিধি-বিধান প্রবিষ্ট হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি এসব গুণে গুণান্বিত হয়ে যায় 
এবং এতে অটল থাকে, সে কামেল মুমিন এবং ইহকাল ও পরকালের 
সাফল্যেরহকদার। 

এখানে এ বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, এই সাতটি গুণ শুরুও করা হয়েছে 
নামায দ্বারা এবং শেষও করা হয়েছে নামায দ্বারা। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, 
নামাযকে নামাযের মত পাবন্দী ও নিয়ম-নীতি সহকারে আদায় করলে 
অবশিষ্ট গুণগুলো আপনা-আপনি নামাযীর মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকবে। 

75528853665) উল্লেখ্তি গুণে 
গুণান্বিত লোকরেদকে এই আয়াতে জান্নাতুল-ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী 
বলা হয়েছে। উত্তরাধিকারী বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির 
সম্পত্তি যেমন উত্তরাধিকারীর মালিকানায় আসা অমোঘ ও অনিবার্য, 
তেমনি এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিদের জান্নাত প্রবেশও সুনিশ্চিত। 
733 বাক্যের পর সফলকাম ব্যক্তিদের গুণাবলী পুরোপুরি উল্লেখ 
করার পর এই বাক্যে আরও ইঙ্গিত আছে যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য ও প্রকৃত 
সাফল্যের স্থান জান্নাতই। 

LE ILLS UL অর্থ সারাংশ এবং 
ও অর্থ আর্্র মাটি। অর্থ এই যে, পৃথিবীর মাটির বিশেষ অংশ বের 
করে তা দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানব সৃষ্টির সূচনা হযরত আদম 
(আঃ) থেকে এবং তার সৃষ্টি মাটির সারাংশ থেকে হয়েছে। তাই প্রথম 
সৃষ্টিকে মাটির সাথে সমৃদ্ধযুক্ত করা হয়েছে। এরপর এক মানুষের শুক্র 
অন্য মানুষের সৃষ্টির কারণ হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে 5% 
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বলে একথাই বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাথমিক সৃষ্টি মাটি দ্বারা 
হয়েছে, এরপর সৃষ্টিধারা এই মাটির সুক্ষ্ম অংশ অর্থাৎ, শুক্র দ্বারা চালু 
করা হয়েছে। গরিষ্ঠসংখ্যক তফসীরবিদগণ আয়াতের এ তফসীরই 
লিখেছেন। একথা বলাও সম্ভবপর যে, ৩304 বলে মানুষের 
শুক্রই বোঝানো হয়েছে। কেননা, শুক্র খাদ্য থেকে উৎপন্ন এবং খাদ্য মাটি 
থেকে সৃষ্টি হয়। 

মানব সৃষ্টির সপ্তস্তর £ আলোচ্য আয়াতসমূহে মানব সৃষ্টির সাতটি 
স্তর উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম স্তর ৬৩5384 অর্থাৎ, মৃত্তিকার 
সারাংশ দ্বিতীয় বীর্ষ, তৃতীয় জমাট রক্ত, চতুর্থ মাংসপিণ্ড, পঞ্চম 
অস্থি-পিন্তর, ষষ্ঠ অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃতকরণ ও সপ্তম সৃষ্টির পৃত্ব 
অর্থাৎ, রূহ সঞ্চার করণ। 

হযরত ইবনে-আৰ্বাস বর্ণিত একটি অভিনৰ তত্ত্ব £ 
তফসীরে-কুরতুবীতে এস্থলে হযরত ইবনে-আববাস থেকে এই আয়াতের 
ভিত্তিতেই “শবে-কদর" নির্ধারণ সম্পর্কিত একটি অভিনব তত্ব বর্ণনা করা 
হয়েছে। তা এই যে, হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) একবার সমবেত 
সাহাবিগণকে প্রশ্ন করলেন £ রমযানের কোন্‌ তারিখে শবে কদর? সবাই 
উত্তরে “আল্লাহ্‌ তাআলাই জানেন’ বলে পাশ কাটিয়ে গেলেন। হযরত 
ইবনে-আব্বাস তাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলে 
তিনি বললেন £ আমীরুল-মুমিনীন। আল্লাহ্‌ তাআলা সপ্ত আকাশ ও সপ্ত 
পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, মানুষের সৃষ্টিও সপ্ত স্তরে সম্পন্ন করেছেন এবং 
সাতটি বস্তুকে মানুষের খাদ্য করেছেন তাই আমার তো মনে হয় যে, 
শবে-কদরও রমযানের সাতাশতম রাত্রিতে হবে। খলীফা এই অভিনব 
প্রমাণ শুনে বিশিষ্ট সাহাবিগণকে বললেন £ এই বালকের মাথার চুলও 
এখন পর্যন্ত পুরোপুরি গজায়নি ; অথচ সে এমন কথা বলেছে, যা 
আপনারা বলতে পারেননি। ইবনে আবী শায়বার মুসনাদে এই দীর্ঘ 
হাদীসটি বর্ণিত রয়েছে। ইবনে-আব্বাস মানব-সৃষ্টির সপ্তস্তর বলে তাই 
বুঝিয়েছেন, যা আলোচ্য আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের খাদ্যের 
সাতটি বস্তু সুরা আবাসার আয়াতে উল্লেখিত আছেঃ 44345 

664 595562090895$ এই আয়াতে 
আটটি বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত সাতটি মানুষের খাদ্য 
এবং সর্বশেষ ০ জন্তদের খাদ্য। 

মানব সৃষ্টির শেষ স্তর অর্থাৎ, রূহ ও জীবন সৃষ্টি করা £ কোরআন 
পাক এ বিষয়টি এক বিশেষ ও স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। বলেছে £ 

ন অর্থাৎ, আমি অতঃপর তাকে এক বিশেষ ধরনের 
সৃষ্টি দান করেছি। এই বিশেষ বর্ণনার কারণ এই যে, প্রথমোক্ত ছয় স্তর 
উপাদানও বন্তুজগতের বিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং এই শেষ ও 
সপ্তম স্তর অন্য জগত, রূহ জগত তথা রূহ্‌ দেহে স্থানান্তরিত হওয়ার স্তর 
ছিল। তাই একে অন্য ধরনের সৃষ্টি বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। 

প্রকৃত রূহ ও জৈব রূহ £ এখানে 0 এর তফসীর হযরত 
ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, শা’বী, ইকরামা, যাহহাক, আবুল আলিয়া 
প্রমুখ তফসীরবিদ “রাহ্‌ সঞ্চার’ দ্বারা করেছেন। তফসীরে-মাযহারীতে 
আছে, সম্ভবতঃ এই রূহ বলে জৈব রূহ্‌ বোঝানো হয়েছে, কারণ, এটাও 
বস্তবাচক ও সুষম দেহবিশেষ, যা জৈব দেহের প্রতি রন্দে রা্দর অনু্বিষ্ 
থাকে। চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকরা একে রূহ বলেন। মানুষের সমস্ত 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করার পর একে সৃষ্টি করা হয়। তাই একে (+ শব্দ দ্বারা 





ব্যক্ত করা হয়েছে। “আলমে-আরওয়াহ্‌' তথা রূহ জগত থেকে প্রকৃত 
রূহ্‌কে এনে আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এই জৈব রূহের সাথে তার 
সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেন। এর স্বরূপ জানা মানুষের সাধ্যাতীত। এই প্রকৃত 
রূহকে মানব সৃষ্টির বহু পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। অনাদিকালে আল্লাহ্‌ 
তাআলা এসব রূহকে সমবেত করে 39.9 বলেছিলেন। উত্তরে 
সবাই সমস্বরে ০ বলে আল্লাহর পালক স্বীকার করে নিয়েছিল। হা, 
মানবদেহের সাথে এর সম্পর্ক মানবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টির পরে স্থাপিত 
হয়। এখানে “রূহ সঞ্চার’ দ্বারা যদি জৈব রূহের সাথে প্রকৃত রূহের 
সম্পর্ক স্থাপন বোঝানো হয়, তবে এটাও সম্ভবপর। মানবজীবন 
প্রকৃতপক্ষে এই প্রকৃত রূহের সাথে সম্পর্ক রাখে। জৈব রূহের সাথে এর 
সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলেই মানুষ জীবন্ত হয়ে উঠে এবং সম্পর্ক হন হয়ে 
গেলে মানুষকে মৃত বলা হয়। জৈব রূহও তখন তার কাজ ত্যাগ করে। 
414-5405  -০৮৩:৯০ এর আসল অর্থ 
নতুনভাবে কোন সাবেক নমুনা ছাড়া কোন কিছু সৃষ্টি করা, যা আল্লাহ্‌ 
তাআলারই বিশেষ গুণ। এই অর্থের দিক দিয়ে 5/৬. (ষ্টা) একমাত্র 
আল্লাহ্‌ তাআলাই। অন্য কোন ফেরেশতা অথবা মানব কোন সামান্যতম 
বন্তরও সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না। কিন্তু মাঝে মাঝে 3 ও 94১5 শব্দ 
কারিগরীর অর্থেও ব্যবহার করা হয়। কারিগরীর স্বরূপ এর বেশী কিছু নয় 
যে, আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এই বিশ্ব ভূমণ্ডলে যেসব উপকরণ 
ও উপাদান সৃষ্টি করে রেখেছেন, সেগুলোকে জোড়াতালি দিয়ে পরস্পরে 
মিশ্রণ করে এক নতুন জিনিস তৈরী করা। একাজ প্রত্যেক মানুষই করতে 
পারে এবং এই অর্থের দিক দিয়ে কোন মানুষকেও কোন বিশেষ বস্তুর 


সৃষ্টিকর্তা বলে দেয়া হয়। স্বয়ং কোরআন বলেছে ঃর্ড3) 6333 হযরত 
ঈসা আঃ) সম্পর্কে বলেছে: AES GENET 
এসব ক্ষেত্রে 9৯ শব্দ রপকভঙ্গিতে কারিগরীর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 
এমনিভাবে এখানে ৬০৬. শব্দটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, 
সাধারণ মানুষ কারিগরীর দিক দিয়ে নিজেদেরকে কোন বস্তুর সৃষ্টিকর্তা 
মনে করে থাকে। যদি তাদেরকে রূপকভাবে সৃষ্টিকর্তা বলাও হয়, তবে 
আল্লাহ্‌ তাআলা সব সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ, কারিগরের মধ্যে সর্বোত্তম কারিগর। 


১০5305 পূর্ববর্তী ১২-১৪ তিন আয়াতে মানব 
সৃষ্টির প্রাথমিক স্তর উল্লেখ করা হয়েছিল, এখন ১৫ ও ১৬ আয়াতে তার 
শেষ পরিণতির কথা আলোচনা করা হচ্ছে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 
£ তোমরা সবাই এ জগতের আসা ও বসবাস করার পর মৃত্যুর সম্মুখীন 
হবে। কেউ এর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। অতঃপর বলা হয়েছে £ 


8336 - অৰ্থাৎ, মৃত্য পর আবার কেয়ামতের 
দিন তোমাদেরকে জীবিত করে পুনরুখিত করা হবে, যাতে তোমাদের 
্রিয়াকর্মের হিসাবান্তে তোমাদেরকে আসল ঠিকানা জান্নাত অথবা 
জাহান্নামে পৌছে দেয়া হয়। এ হচ্ছে মানুষের শেষ পরিণতি। অতঃপর 
সুচনা ও পরিণতি অন্তবতীকালীন অবস্থা এবং তাতে মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌ 
তাআলার অনুগ্রহ ও নেয়ামতরাজির অল্প-বিস্তর বর্ণনা আছে, যা পরবর্তী 


আকাশ সৃষ্টির আলোচনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে। 
3950 - এ শব্দটি ০৮ এর 


বহুবচন। একে স্তরের অর্থেও নেয়া যায়। অর্থ এই যে, স্তরে স্তরে সপ্ত 


৯১৫ সূরা আল-মু'মিনূন A\o 
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(১৮) আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে থাকি পরিমান মত অতঃপর 
আমি জমিনে সংরক্ষণ করি এবং আমি তা অপসারণও করতে সক্ষম । (৯) 
অতঃপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্যে খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি 
করেছি। তোমাদের জন্যে এতে প্রচুর ফল আছে এবং তোমরা তা থেকে 
আহার করে থাক। (২০) এবং এ বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি, যা সিনাই পরতে জন্মায় 
এবং আহারকারীদের জন্যে তৈল ও ব্যঞ্জন উৎপন্ন করে। (২১) এবং 
তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তসমূহের মধ্যে চিন্তা করার বিষয় রয়েছে। আমি 
তোমাদেরকে তাদের উদরস্থিত বস্তু থেকে পান করাই এবং তোমাদের জন্যে 
তাদের মধ্যে প্রচুর উপকারিতা আছে। তোমরা তাদের কতককে ভক্ষণ 
কর। (২২) তাদের পিঠে ও জলযানে তোমরা আরোহণ করে চলাফেরা করে 
থাক। (২৩) আমি নৃহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। সে 
বলেছিল £ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্র বন্দেগী কর। তিনি ব্যতীত 
তোমাদের কোন মাবুদ নেই। তোমরা কি ভয় কর না! (২৪) তখন তার 
সম্প্রদায়ের কাফের-প্রধানরা বলেছিল £ এ তো তোমাদের মতই একজন 
মানুষ বৈ নয়। সে তোমাদের উপর নেতৃত্ব করতে চায়। আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে 
ফেরেশতাই নাযিল করতেন। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এরূপ 
কথা শুনিনি। (২৫) সে তো এক উন্মাদ ব্যক্তি বৈ নয় সুতরাং কিছুকাল তার 
ব্যাপারে অপেক্ষা কর। (২৬) নূহ বলেছিল £ হে আমার পালনকর্তা 
আমাকে সাহায্য কর্‌ কেননা, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বল্ছে। (২৭) 
অতঃপর আমি তার কাছে আদেশ প্রেরণ করলাম যে, তুমি আমার দৃষ্টির 
সামনে এবং আমার নিদের্শে নৌকা তৈরী কর। এরপর যখন আমার আদেশ 
আসে এবং ুললী প্লাবিত হয়, তখন নৌকায় তুলে নাও, প্রত্যেক জীবের এক 
এক জোড়া এবং তোমার পারিবারবগর্কে, তাদের মধ্যে যাদের বিপক্ষে পূর্বে 
সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তাদের ছাড়া ৷ এবং তুমি জালেমদের সম্পকে আমাকে 
কিছু বলো না। নিশ্চয় তারা নিমজ্জিত হবে। 


আকাশ তোমাদের উর্ধে সৃষ্টি করা হয়েছে। 2৮৮ এর প্রসিদ্ধ অর্থ রাস্তা। 
এ অর্থও হতে পারে। কারণ, সবগুলো আকাশ বিধানাবলী নিয়ে পৃথিবীতে 
যাতায়াতকারী ফেরেশতাদের পথ। 


৪১/৬; এতে বলা হয়েছে যে, আমি মানুষকে 


শুধু সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেইনি। এবং আমি তাদের ব্যাপারে বেখবরও হতে 
পারি না বরং তাদের পালন, বসবাস ও সুখের সরঞ্জামও সরবরাহ করেছি। 
আকাশ সৃষ্টি দ্বারা এ কাজের সূচনা হয়েছে। এরপর আকাশ থেকে 
বারিবর্ষণ করে মানুষের জন্যে খাদ্য ও ফল-ফুল দ্বারা সুখের সরঞ্জাম সৃষ্টি 
করেছি। পরবর্তী আয়াতে তা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


মানুষকে পানি সরবরাহের অতুলনীয় প্রাকৃতিক ব্যবস্থা £ এই 
আয়াতে আকাশ থেকে বারিবর্ষণের আলোচনার সাথে 25% কথাটি যুক্ত 
করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে খুবই দুর্বল। ফলে যেসব 
জিনিস তার জীবনের জন্যে অপরিহার্য, সেগুলো নির্ধারিত পরিমাণের 
বেশী হয়ে গেলে তার জন্যে বিশেষ ক্ষতিকর এমনকি আযাব হয়ে যায়। 
যে পানির অপর নাম জীবন, সেই পানি প্রয়োজনের চাইতে বেশী বর্ষিত 
হয়ে গেলে প্রাবন এসে যায় এবং মানুষ ও তার জীবন-জীবিকার জন্যে 
বিপদ ও আযাব হয়ে পড়ে। তাই আকাশ থেকে বারিবর্ষণও পরিমিতভাবে 
হয়, যা মানুষের অভাব দূর করে দেয় এবং সর্বনাশের কারণ হয় না। তবে 
যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ তাআলা কোন কারণে প্রাবন-তুফান চাপিয়ে দেয়ার 
ইচ্ছা করেন, সেসব ক্ষেত্র ভিনন। 

অতঃপর আরবের মেজায ও রুচি অনুযায়ী এমন কিছুসংখ্যক বস্তুর 
কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো পানি দ্বারা উৎপন্ন। বলা হয়েছে, খেজুর 


ও আঙ্গুরের বাগান পানি সেচের দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছে। 
4294 বাক্যে অন্যান্য ফলের কথাও আলোচনা 


করা হয়েছে, অর্থাৎ, এসব বাগানে তোমাদের জন্যে খেজুর ও আঙ্গুর ছাড়া 
হাজারো প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছি। এগুলো তোমরা শুধু মুখরোচক 
হিসেবেও খাও এবং কোন কোন ফল গোলাজাত করে খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ 
কর। 3&3 বাক্যের মতলব তাই। এরপর বিশেষ করে যয়তুন ও 
তার তৈল সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। কেননা, এর উপকারিতা অপরিসীম। 
যয়তুনের বৃক্ষ তুর পর্বতে উৎপন্ন হয় বিধায় এর দিকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। 
বলা হয়েছে 439875. সায়না ও সিনিন সেই স্থানের 
নাম, যেখানে তুর পর্বত অবস্থিত। যয়তুনের তৈল মালিশ ও বাতি 
জ্বালানোর কাজেও আসে এবং ব্য্জনেরও কাজ দেয়। তাই বলা হয়েছে 
91৯:৩/৩৫ যয়তুন বৃক্ষের জন্যে বিশেষতঃ তুর 
পর্বতের উল্লেখ করার কারণ এই যে, এই বৃক্ষ সর্বপ্রথম তুর পর্বতেই 
উৎপন্ন হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন £ তুফানে-নুহের পর পৃথিবীতে 
সর্বপ্রথম যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়েছিল, তা ছিল যয়তুন। _(মোষহারী) 
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(২৮) যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌকায় আরোহণ করবে, তখন বল £ 
আল্লাহ্‌র শোকর, যিনি আমাদেরকে জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে উদ্ধার 
করেছেন। (২৯) আরও বল £ পালনকর্তা, আমাকে কল্যাপকরভাবে নামিয়ে 
দাও, তুমি শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী। (৩০) এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং আমি 
পরীক্ষাকারী। (৩১) অতঃপর অন্য এক সম্প্রদায় আমি তার স্থলাভিষিক্ত 
করেছিলাম। (৩২) এবং তাদেরই একজনকে তাদের মধ্যে রসূলরূপে প্রেরণ 
করেছিলাম এই বলে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র বন্দেগী কর। তিনি ব্যতীত 
তোমাদের অন্য কোন মাবুদ নেই। তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? (৩৩) 
তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা যারা কাফের ছিল, পরকালের সাক্ষাতকে মিথ্যা 
বলত এবং যাদেরকে আমি পাখির জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছিলাম, তারা 
বলল £ এতো আমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নয়। তোমরা যা খাও, সেও 
তাই খায় এবং তোমরা যা পান কর, সেও তাই পান করে। (৩৪) যদি 
তোমরা তোমাদের মতই একজন মানুষের আনুগত্য কর, তবে তোমরা 
নিশ্চিতরপেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৩৫) সে কি তোমাদেরকে এই ওয়াদা দেয় 
যে, তোমরা মারা গেলে এবং মৃত্তিকা ও আস্থিতে পরিণত হলে তোমাদেরকে 
পুনরুজ্জীবিত করা হবে (৩৬) তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে, তা কোথায় 
হতে পারে? (৩৭) আমাদের পার্থিবজীবনই একমাত্র জীবন। আমরা মরি ও 
বাচি এখানেই এবং আমরা পুনরুখিত হবো না। (৩৮) সে তো এমন ব্যক্তি 
বৈ নয়, যে আল্লাহ্‌ সমন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা তাকে বিশ্বাস 
করি না। (৩৯) তিনি বললেন £ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে সাহায্য 
কর, কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। (৪০) আল্লাহ্‌ বললেন £ কিছু 
দিনের মধ্যে তারা সকাল বেলা অনুতপ্ত হবে। (৪১) অতঃপর সত্য সত্যই 
এক ভয়ংকর শব্দ তাদেরকে হতচকিত করল এবং আমি তাদেরকে 
বাত্যা-তাড়িত আবর্জনা সদৃশ করে দিলাম। অতঃপর ধ্বংস হোক পাপী 
সম্রদায়। (৪২) এরপর তাদের পরে আমি বহু সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি। 





এরপর আল্লাহ্‌ তাআলা এমন নেয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন, যা 

জানোয়ার ও চতুষ্পদ জন্তদের মাধ্যমে মানুষকে দান করেছে, যাতে মানুষ 
শিক্ষা গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্‌ তাআলার অপার শক্তি ও অপরিসীম 
রহমতের কথা স্মরণ করে তওহীদ ও এবাদতে মশগুল হয়। বলা হয়েছেঃ 
/23465 অৰ্থাৎ, তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জস্তুদের 
মধ্যে শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। অতঃপর এর কিছু বিবরণ এভাবে দেয়া 
তোমাদের জন্যে পাক-সাফ দুধ তৈরী করেছি, যা মানুষের উৎকৃষ্ট খাদ্য। 
এরপর বলা হয়েছে £ শুধু দুধই নয়, এসব জন্তর মধ্যে তোমাদের জন্যে 
অনেক (অগণিত) উপকারিতা রয়েছে। ৮৫:4৫ চিন্তা 
করলে দেখা যায়, জন্তুদের দেহের প্রতিটি অংশ, প্রতিটি লোম মানুষের 
কাজে আসে এবং তার দ্বারা মানুষের জীবনধারণের অসংখ্য প্রকার 
সরঞ্জাম তৈরী হয়। জন্তদের পশম, অস্থি, অস্ত্র এবং সমস্ত অংশ দ্বারা 
মানুষ জীবিকার কত যে সাজ-সরঞ্জাম তৈরী করে, তা গণনা করাও 
কঠিন। এসব উপকার ছাড়া আরও একটি বড় উপকার এই যে, হালাল 
জন্দের মাংসও মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য 028৩$:$ পরিশেষে জন্ত- 
জানোয়ারদের আরও একটি মহা উপকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, 
তোমরা তাদের পিঠে অরোহণও কর এবং মাল পরিবহনের কাজেও নিযুক্ত 
কর। এই শেষ উপকারের মধ্যে জন্তদের সাথে নদীতে চালাচলকারী 
নৌকাও শরীক আছে। মানুষ নৌকায় আরোহণ করে এবং মালপত্র 
একস্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায়। তাই এর সাথে নৌকার কথাও 
আলোচনা করে বলা হয়েছেঃ ৫ 2945 চাকার 
মাধ্যমে চলে এমন সেব যানবাহনও নৌকার হুকুম রাখে। 


18408 _ ,,5 চুল্লীকে বলা হয়, যা রুটি পাকানোর জন্যে তৈরী 
করা হয়। এই অর্থই প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। এর অপর অর্থ ভূপৃষ্ঠ। কেউ 
কেউ এ দ্বারা বিশেষ চুল্লীর অর্থই নিয়েছেন, যা কুফার মসজিদের এবং 
কারও কারও মতে সিরিয়ার কোন এক জায়গায় ছিল। এই চুল্লী উলিত 
হওয়াকেই নূহ (আঃ)-এর জন্যে মহাপ্রাবনের আলামত ঠিক করা 
হয়েছিল।_মোযহারী) হযরত নূহ (আঃ), তার মহাপ্লাবন ও নৌকার ঘটনা 
পূর্ববর্তী সূরাসমূহে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্বেকার আয়াতসমূহে হেদায়েতের আলোচনা প্রসঙ্গে নৃহ (আঃ)-এর 
কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে অন্যান্য পয়গম্বর ও 
তাদের উম্মতদের অবস্থা সংক্ষেপে এবং নাম নির্দিষ্ট না করে বর্ণনা করা 
হয়েছে। তফসীরকারকগণ বলেন ঃ লক্ষণাদি দৃষ্টে মনে হয়, এসব আয়াতে 
আ'দ অথবা সামূদ অথবা উভয় সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে। আ'দ 
সম্প্রদায়ের প্রতি হযরত হুদ (আঃ)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং সামূদ 
সম্প্রদায়ের পয়গমৃর ছিলেন হযরত সালেহ (আঃ)। এই কাহিনীতে বলা 
হয়েছে যে, এসব সম্প্রদায় এক “22 অর্থাৎ, ভয়ংকর শব্দ দ্বারা 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। অন্যান্য আয়াতে সামুদ সম্প্রদায় সম্পর্কে বর্ণিত 
আছে যে, তারা মহা চীৎকার দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। এ থেকে কোন 


কোন তফসীরকারক বলেন £ আলোচ্য আয়াতসমূহে এ 





৯১৭. সুরা আল-মুপমিনূল AN 





০০৮০ re ৮০1০5 


৫৬৬০৩ 
হো রি 
25895 
৪ লিটা সরল) 
BERGGREN | 
23652 ১0 হু রবে { 
AS LEAT GIT GE 
CEE SAGARA 
SESS HPAI | 
EE EERIE 
RENEE TGS 

0৬ | 
8855৮2১02৮2 



























































(৪৩) কোন সম্প্রদায় তার নিদিষ্ট কালের অগ্রে যেতে পারে না এবং 
পশ্চাতেও থাকতে পারে না। (৪৪) এরপর আমি একাদিক্রমে আমার রসূল 
প্রেরণ করেছি। যখনই কোন উম্মতের কাছে তার রসূল আগমন করেছেন, 
তখনই তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। অতঃপর আমি তাদের একের পর 
এক ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে কাহিনীর বিষয়ে পরিণত করেছি। সুতরাং 
ধ্বংস হোক অবিশ্বাসীরা। (8৫) অতঃপর আমি মুসা ও হারনকে প্রেরণ 
করেছিলাম আমার নিদশনাবলী ও সুস্পষ্ট সনদসহ, (৪৬) ফেরআউন ও 
তার অমাত্যদের কাছে অতঃপর তারা অহংকার করল এবং তারা উদ্ধত 
সম্প্রদায় ছিল। (৪৭) তারা বলল £ আমরা কি আমাদের মতই এ দুই 
ব্ক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করব; অথচ তাদের সম্প্রদায় আমাদের দাস? (৪৮) 
অতঃপর তারা উভয়কে মিথ্যাবাদী বলল। ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। (৪৯) 
আমি মৃসাকে কিতাব দিয়েছিলাম যাতে তারা সৎপথ পায় । (৫০) এবং আমি 
মরিয়ম তনয় ও তার যাতাকে এক নিদর্শন দান করেছিলাম এবং তাদেরকে 
এক অবস্থানযোগ্য স্বচ্ছ পানি বিশিষ্ট টিলায় আশ্রয় দিয়েছিলাম। (৫১) হে 
রসূলগণ, পবিত্র বন্ত আহার করুন এবং সৎকাজ করুন। আপনারা যা করেন 
সে বিষয়ে আমি পরিজ্ঞাত। (৫২) আপনাদের এই উম্মত সব তো একই 
ধর্মের অনুসারী এবং আমি আপনাদের পালনকর্তা; অতএব আমাকে ভয় 
করুন। (৫৩) অতঃপর মানুষ তাদের বিষয়কে বহুধা বিভক্ত করে দিয়েছে। 
প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত হচ্ছে। (৫৪) অতএব 
তাদের কিছুকালের জন্যে তাদের অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত থাকতে দিন। (৫৫) 
তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতি দিয়ে 
যাচ্ছি। (৫৬) তাতে করে তাদেরকে ফ্রুত মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাচ্ছি? বরং 
তারা বোঝে না। (৫৭) নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্ত, (৫৮) 
যারা তাদের পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে, 











ss 


সামুদ সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এটাও সম্ভবপর যে, 45 
শব্দের অর্থ আযাব হলে আ’দ সম্প্রদায়ও উদ্দেশ্য হতে পারে। 
এসউগ2৬44552৩) 
পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন জীবন নেই। সুতরাং জীবন-মরণ এই. 
দুনিয়ারই এবং কোন পুনরুজ্জীবন নেই। কেয়ামতে অবিশ্বাসী সাধারণ 
কাফেরদের কথা তাই। যারা মুখে এই অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, তারা তো 
খোলাখুলি কাফেরই, কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল 
অনেক মুসলমানেরও কথা ও কাজের মধ্যে এই অস্বীকৃতি ফুঠে ওঠে। 
তারা পরকাল ও কেয়ামতের হিসাবের প্রতি কোন সময় লক্ষ্যও করে না। 
আল্লাহ্‌ তাআলা ঈমানদারগণকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
৩০৪০০৯৪৩১৪৩ - স্টক 

আভিধানিক অর্থ পবিত্র ও উত্তম বস্তু। ইসলামী শরীয়তে যেসব বস্তু হারাম 
করা হয়েছে, সেগুলো পবিত্রও নয় এবং জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে উত্তম বা কাম্যও 
নয়। তাই 5+$ দ্বারা শুধু বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পবিত্র ও 
হালাল বস্তুসমূহই বোঝতে হবে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, 
পয়গম্বরগণকে তাদের সময়ে দুই বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক 
হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর, দুই সৎকর্ম কর। আল্লাহ তাআলা 
পয়গম্বরগণকে নিষ্পাপ রেখেছিলেন, তাদেরকেই যখন একথা বলা হয়েছে, 
তখন উম্মতের জন্যে এই আদেশ আরও পালনীয়। বস্তুতঃ আসল 
উদ্দেশ্যও উম্মতকে এই আদেশের অনুগামী করা। 

আলেমগণ বলেন £ এই দু'টি আদেশকে একসাথে বর্ণনা করার মধ্যে 
ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৎকর্ম সম্পাদনে হালাল খাদ্যের প্রভাব অপরিসীম। 
খাদ্য হালাল হলে সংকর্ষের তওফীক আপনা-আপনি হতে থাকে। 
পক্ষান্তরে খাদ্য হারাম হলে সংকর্মের ইচ্ছা করা সত্বেও তাতে নানা বিপত্তি 
প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। হাদীসে আছে, কেউ কেউ সুদীর্ঘ সফর করে এবং 
ধূলি-ধুসরিত থাকে। এরপর আল্লাহ্‌র সামনে দোয়ার জন্যে হাত প্রসারিত 
করে ইয়া রব, ইয়া রব-বলে ডাকে, কিন্তু তাদের খাদ্যও হারাম এবং 
পানীয়ও হারাম। পোশাকও হারাম দ্বারা তৈরী হয় এবং হারাম পথেই 
তাদের খাদ্য আসে। এরূপ লোকদের দোয়া কিরূপে কবুল হতে 
পারে?-_ ক্রু) 

এ থেকে বোঝা গেল যে, এবাদতে ও দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে 
হালাল খাদ্যের অনেক প্রভাব আছে। খাদ্য হালাল না হলে এবাদত ও 
দোয়া কবুল হওয়ার যোগ্য হয় না। 


8৩৮ 541645 - 35 শব্দটি সম্প্রদায় ও কোন বিশেষ 
পয়গম্বরের জাতির অর্থে প্রচলিত ও সুবিদিত। কোন সময় তরীকা ও 
দ্বীনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন 3 রড আয়াতে দ্বীন ও 
তরীকা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও এই অর্থ বোঝানো 
হয়েছে। 

12528252285 -০5 শব্দটি ১25 এর বহুরচন। এর 
অর্থ কিতাব। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা সব পয়গম্বর ও তাদের উম্মতকে মূলনীতি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে 
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(৫৯) যারা তাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করে না (৬০) এবং 
যারা যা দান করবার, তা ভীত, কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে দান করে যে, 
তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, (৬১) তারাই কল্যাণ 
দ্রুত অর্জন করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী । (৬২) আমি কাউকে তার 
সাধ্যাতীত দায়িত্ব অপণ করি না। আমার এক কিতাব আছে, যা সত্য ব্যক্ত 
করে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। (৬৩) না, তাদের অন্তর এ 
বিষয়ে অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এ ছাড়া তাদের আরও কাজ রয়েছে, যা তারা 
করছে (৬৪) এমনকি, যখন আমি তাদের এঁশৃযর্শালী লোকদেরকে শাস্তি 
দ্বারা পাকড়াও করব, তখনই তারা চীৎকার জুড়ে দেবে। (৬৫) অদ্য 
চীৎকার করো না। তোমরা আমার কাছ থেকে নিক্ষৃতি পাবে না। (৬৬) 
তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ শোনানো হত, তখন তোমরা উল্টো পায়ে 
সরে পড়তে। (৬৭) অহংকার করে এ বিষয়ে অথহীন গল্প-গুজব করে 
যেতে। (৬৮) অতএব তারা কি এই কালাম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না? 
না তাদের কাছে এমন কিছু এসেছে, যা তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে 
আসেনি? (৬৯) না তারা তাদের রসূলকে চেনে না, ফলে তারা তাকে 
অস্বীকার করে? (০) না তারা বলে যে, তিনি পাগল? বরং তিনি তাদের 
কাছে সত্য নিয়ে আগমন করেছেন এবং তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ 
করে। (৭১) সত্য যদি তাদের কাছে কামনা-বাসনার অনুসারী হত, তবে 
নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এগুলোর মধ্যবতী সবকিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে 
পড়ত। বরং আমি তাদেরকে দান করেছি উপদেশ,কিন্তু তারা তাদের 
উপদেশ অনুধাবন করে না। (৭২) না আপনি তাদের কাছে কোন প্রতিদান 
চান? আপনার পালনকর্তার প্রতিদান উত্তম এবং তিনিই রিযিকদাতা । (৭৩) 
আপনি তো তাদেরকে সোজা পথে দাওয়াত দিচ্ছেন; (48) আর যারা 
পরকালে বিশ্বাস করে না,তারা সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। 





একই দ্বীন ও তরীকা অনুযায়ী চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু উহ্মতগণ 
তা মানেনি। তারা পরস্পর বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং প্রত্যেকেই নিজ 
নিজ তরীকা ও কিতাব আলাদা করে নিয়েছে। +5 শব্দটি কোন সময় 55) 
এরও বহুবচন হয়। এর অর্থ খণ্ড ও উপদল। এখানে এই অর্থই সুস্পষ্ট 
আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তারা বিশ্বাস ও মূলনীতিতেও বিভিন্ন উপদলে 
বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মুজতাহিদ ইমামগণের শাখাগত মতবিরোধ এর 
অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, এসব মতবিরোধের ফলে দ্বীন ও মিল্লাত পৃথক হয়ে 
যায় না এবং এরূপ মতভেদকারীদেরকে ভিন্ন সম্প্রদায় বলে অভিহিত 
করা হয় না। এই ইজতিহাদী ও শাখাগত মতবিরোধকে সাম্প্রদায়িকতার 
রং দেয়া মূর্খতা, যা কোন মুজতাহিদের মতেই জায়েয নয়। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

KES AE SESSILIS ৩৫ শনাট থেকে 
উদ্ভৃত। এর অর্থ দেয়া ও খরচ করা। তাই দান-খয়রাত দ্বারা এর তফসীর 
করা হয়েছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) 
থেকে বর্ণিত আছে অর্থাৎ, যা আমল করার তা আমল করে। এতে 
দান-খয়রাত, নামায, রোযা ও সব সৎকর্ম শামিল হয়ে যায়। প্রসিদ্ধ 
কেরআত অনুযায়ী যদিও এখানে দান-খয়রাতেরই আলোচনা হবে, কিন্তু 
উদ্দেশ্য হবে সাধারণ সৎকর্ম। যেমন এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ) 
বলেন £ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এই আয়াতের মর্ম জিজ্ঞেস করলাম 
যে, এই কাজ করে লোক ভীত-কম্পিত হবে? তারা কি মদ্যপান করে 
কিংবা চুরি করে? রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বললেন ৪ হে সিদ্দীক তনয়া, এরূপ 
নয়; বরং এরা তারা, যারা রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং দান-খয়রাত 
করে। এতদসত্বেও তারা শঙ্কিত থাকে যে, সম্ভবতঃ আমাদের এই কাজ 
আল্লাহ্র কাছে (আমাদের কোন ক্রটির কারণে) কবুল হবে না। এ ধরনের 
লোকই সংকাজ দ্রুত সম্পাদন করে এবং তাতে অগ্রগামী থাকে। 
(আহমদ, তিরমিযী,ইবনে মাজা- মাযহারী) হযরত হাসান বসরী বলেন £ 
আমি এমন লোক দেখেছি, যারা সৎকাজ করে ততটুকুই ভীত হয়, 


যতটুকু তোমরা মন্দ কাজ করেও ভীত হও না।__ (কুরতুবী) 
৩৮7৩258৩4৮8 দ্ৰুত সৎকাজ করার 


অর্থ এই যে, সাধারণ লোক যেমন পার্থিব মুনাফার পেছনে দৌড়ে এবং 
অপরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তারা ধর্মীয় 
উপকারের কাজে তেমনি সচেষ্ট হয়। এ কারণেই তারা ধর্মের কাজে 
অন্যদের চাইতে অগ্রগামী থাকে। 57% এর অর্থ এমন গভীর পানি, যাতে 


মানুষ ডুবে যায় এবং যা প্রবেশকারীকে নিজের মধ্যে গোপন করে নেয়। এ 
কারণেই ৮ শব্দ আবরণ ও আবৃতকারী বস্তু অর্থেও ব্যবহৃত হয় 
এখানে তাদের মুশরেকসুলভ মুর্খতাকে :%£ বলা হয়েছে, যাতে তাদের 
অন্তর নিমজ্জিত ও আবৃত ছিল এবং কোনদিক থেকেই আলোর কিরণ 


পৌছাত না। 
1১97১৩5/%5 অৰ্থাৎ, তাদের পৎত্রষ্টতার জন্যে তো এক 


শেরক ও কৃফরের আবরণই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তারা এতেই ক্ষাস্ত ছিল না, 
অন্যান্য কুকর্ম অনবরত করে যেত। 


288 শব্দটি ৮ থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ ধশূর্ধ ও 


৯১৯ সূরা আল-মু'মিনূন 4১৭ 





সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যশীল হওয়া। এখানে কওমকে আযাবে গ্রেফতার করার কথা 
আলোচনা করা হয়েছে। এতে ধনী-দরিদর নির্বিশেষে সবাই অন্তর্ভুক্ত হবে। 
কিন্তু ওশৃর্যশালীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারাই 
দুনিয়ার বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কিছু না কিছু ব্যবস্থা করে নেয়। 
কিন্তু আল্লাহ্র আযাব যখন আসে, তখন সর্বপ্রথম তারাই অসহায় হয়ে 
পড়ে। এ আয়াতে তাদেরকে যে আযাবে গ্রেফতার করার কথা বলা 
হয়েছে, হযরত ইবনে আববাস বলেন যে, এতে সে আযাব বোঝানো 
হয়েছে যা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের তরবারি দ্বারা তাদের সরদারদের উপর 
পতিত হয়েছিল। কারও কারও মতে এই আযাব দ্বারা দুর্ভিক্ষের আযাব 
বোঝানো হয়েছে, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বদদোয়ার কারণে মন্কাবাসীদের 
উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। ফলে, তারা মৃত জন্ত, কুকুর এবং অস্থি 
পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। রসূলে করীম (সাঃ) কাফেরদের জন্যে খুবই 
কম বদদোয়া করেছিলেন। কিন্তু এ স্থলে মুসলমানদের উপর তাদের 
নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে গেলে তিনি বাধ্য হয়ে এরূপ দোয়া করেন- 

১৮০ লর্ড জাল Ulex ls ra he Wilby ১ pall 

(বোখারী, মুসলিম, কুরতুবী) 

336৮০৮ ০০১% অধিকাংশ তফসীরকারের মতে % 
শব্দের সর্বনাম হরমের দিকে ফেরে, যা পূর্বে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। 
হরমের সাথে কোরাইশদের গভীর সম্পর্ক এবং একে নিয়ে তাদের গর্ব 
সুবিদিত ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। অর্থ 
এই যে, মক্কার কোরাইশদের আল্লাহ্র আয়াতসমূহ শুনে মুখ ঘুরিয়ে সরে 
যাওয়া এবং না মানার কারণ হরমের সাথে সম্পর্ক ও তত্বাবধানপ্রসূত 
অহংকার ও গর্ব ছিল। 1/% শব্দটি ০. থেকে উদ্ভৃত। এর আসল অর্থ 
চাদনী রাতি। টাদনী রাতে বসে গল্প-গুজব করা ছিল আরবদের অভ্যাস। 
তাই ৮৯» শব্দটি গল্পগুজব করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। + বলা হয় 
গল্প গুজবকারীকে। শব্দটি একবচন হলেও বহুবচনের অর্থে ব্যবহৃত 
হয়। এখানে বহুবচনের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। মুশরিকরা যে, আল্লাহ্র 
আয়াতসমূহ অস্বীকার করত, তার এক কারণ ছিল হরমের সাথে সম্পর্ক, 
তন্বাবধানজনিত অহংকার ও গর্ব, দ্বিতীয় কারণ বর্ণিত হয়েছে এই যে, 
তারা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট গল্প-গুজবে মেতে থাকে, এটাই তাদের 
অভ্যাস। আল্লাহ্র আয়াতসমূহের প্রতি তাদের কোন উৎসুক্য নেই। 

৮ শব্দটি ০৯ থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ বাজে প্রলাপ ও 
গালি-গালাজ। আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অস্বীকার করার এটা তৃতীয় কারণ। 
অর্থাৎ, তারা বাজে প্রলাপোক্তি ও গালিগালাজে অভ্যন্ত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
সম্পর্কে এমনি ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ বাক্য তারা বলত। 

এশার পর গলপ-গুজব করে সময় নষ্ট করা £ রাত্রিকালে 
কিস্সা-কাহিনী বলার প্রথা আরব-আজমে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত 
রয়েছে। এতে অনেক ক্ষতিকর দিক ছিল এবং বৃথা সময় নষ্ট হত। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই প্রথা মিটানোর উদ্দেশে এশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং 
এশার পর অনর্থক কিস্সা-কাহিনী বলা নিষিদ্ধ করে দেন। এর পেছনে 





রহস্য ছিল এই যে, এশার নামাযের সাথে সাথে মানুষের সেদিনের 
কাজকর্ম শেষ হয়ে যায়। এই নামায সারাদিনের গোনাহ্‌সমূহের 
কাফফারাও হতে পারে। কাজেই এটাই তার দিনের সর্বশেষ কাজ হওয়া 
উত্তম। যদি এশার পর অনর্থক কিস্সা-কাহিনীতে লিপ্ত হয়, তবে 
প্রথমতঃ এটা স্বয়ং অনর্থক ও অপছন্দনীয়; এছাড়া এই প্রসঙ্গে পরনিন্দা, 
মিথ্যা এবং আরও বহু রকমের গোনাহ্‌ সংঘটিত হয়। এর আরেকটি 
কুপরিণতি এই যে,বিলম্বে নিদ্রা গেলে প্রত্যুষে জাগ্রত হওয়া সম্ভবপর হয় 
না। এ কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) এশার পর কাউকে গল্প-গুজবে মত্ত 
দেখলে শাসিয়ে দিতেন এবং কতককে শাস্তিও দিতেন। তিনি বলতেন £ 
শীঘ্র নিদ্রা যাও; সম্ভবতঃ শেষরাত্রে তাহাজ্জুদ পড়ার তওফীক হয়ে 
যাবে।-- (কুরতুবী) 

৫8188 থেকে ৮55৮ পৰ্যন্ত পাচটি এমন বিষয় 
উল্লেখ করা হয়েছে, যা মুশরিকদের জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপনে কোন না কোন স্তরে প্রতিবন্ধক হতে পারত। এগুলোর 
মধ্যে প্রত্যেকটি বিষয়ই যে অনুপস্থিত,তাও সাথে সাথে বর্ণনা করা 
হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, যেসব কারণ তাদের জন্যে ঈমানের পথে 
অন্তরায় হতে পারত, তার একটিও এখানে বর্তমান নেই। পক্ষান্তরে বিশ্বাস 
স্থাপনের জন্যে যেসব কারণ হতে পারে, সেগুলো সবই বর্তমান রয়েছে। 
এমতাবস্থায় তাদের অস্বীকার নির্ভেজাল শত্রুতা ও হঠকারিতা ছাড়া কিছুই 
নয়। পরবর্তী আয়াতে একথা ব্যক্ত করা হয়েছে ৫ (১:৫৩ 
যুক্তিসঙ্গত ও স্বভাবজাত কারণ তো বর্তমান নেই; এতদসত্বেও তাদের 
অস্বীকারের কারণ এছাড়া কিছুই নয় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সত্য নিয়ে 
আগমন করেছেন, আর তারা সত্যকেই অপছন্দ করে-- শুনতে চায় না। 
এর কারণ কুপরবৃত্তি ও কুবাসনার আধিক্য, রাজত্ব ও ক্ষমতার মোহ এবং 
মূর্ঘদের অনুসরণ ঈমান ও নবুয়ত স্বীকার করে নেয়ার পথে প্রতিবন্ধক 
হিসেবে যে পাচটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, তনুধ্যে এটিও একটি। 

245213791  অর্থাৎ, তাদের অস্বীকারের এক কারণ হতে 
পারত এই যে, যে ব্যক্তি সত্যের দাওয়াত ও নবুওয়তের দাবী নিয়ে 
আগমন করেছেন, তিনি ভিন দেশের লোক। তার বংশ, অভ্যাস, চালচলন 
ও চরিত্র সম্পর্কে তারা জ্ঞাত নয়। এমতাবস্থায় তারা বলতে পারত যে, 
আমরা এই নবীর জীবনালেখ্য সম্পর্কে অবগত নই; কাজেই তাকে নবী ও 
রসূল মেনে কিরূপে অনুসরণ করতে পারি? কিন্তু এখানে তো এরূপ 
অবস্থা নয়। বরং একথা সুস্পষ্ট ছিল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্ভরান্ততম 
কোরাইশ বংশে এই শহরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শৈশব থেকে শুরু 
করে তার যৌবন ও পরবর্তী সমগ্র যমানা তাদের সামনেই অতিবাহিত 
হয়েছিল। তার কোন কর্ম, কোন অভ্যাসই তাদের কাছে গোপন ছিল না। 
নবুওয়ত দাবী করার পূর্ব পর্যস্ত সমগ্র কাফের সম্প্রদায় তাকে “সাদিক ও 
“আমীন'__ সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বলে সম্বোধন করত। তার চরিত্র ও কর্ম 
সম্পর্কে কেউ কোনদিন কোন সন্দেহই করেনি। কাজেই তাদের এ 
অজুহাতও অচল যে, তারা তাকে চেনে না। 
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(৫) যদি আমি তাদের প্রতি দয়া করি এবং তাদের কষ্ট দূর করে দেই, 
তবুও তারা তাদের অবাধ্যতায় দিশেহারা হয়ে লেগে থাকবে। (৭৬) আমি 
তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম, কিন্তু তারা তাদের পালনকর্তার 
সামনে নত হল না এবং কাকুতি-মিনতিও করল না। (৭৭) অবশেষে যখন 
আমি তাদের জন্যে কঠিন শাস্তির দ্বার খুলে দেব, তখন তাতে তাদের আশা 
ভঙ্গ হবে। (৭৮) তিনি তোমাদের কান, চোখ ও অস্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন; 
তোমরা খুবই অল্প কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে থাক। (৭৯) তিনিই তোমাদেরকে 
পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন এবং তারই দিকে তোমাদেরকে সমবেত করা 
হবে। (৮০) তিনিই প্রাণ দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং দিবা-রাত্রির 
বিবর্তন তারই কাজ, তবুও কি তোমরা বুঝবে না? (৮১) বরং তারা বলে 
যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা বলত। (৮২) তারা বলে £ যখন আমরা মরে যাব 
এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব, তখনও কি আমরা পুনরুখিত হব? 
(৮৩) অতীতে আমাদেরকে এবং আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এই ওয়াদাই 
দেয়া হয়েছে। এটা তো পূর্ববতী্দের কম্প-কথা বৈ কিছুই নয়। (৮৪) বলুন 
পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে, তারা কার? যদি তোমরা জান, তবে 
বল। (৮৫) এখন তারা বলবে £ সবই আল্লাহ্র। বলুন, তবুও কি তোমরা 
চিন্তা কর না? (৮৬) বলুন £ সপ্তাকাশ ও মহা-আরশের মালিক কে? (৮৭) 
এখন তারা বলবে £ আল্লাহ্‌। বলুন, তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? (৮৮) 
বলুন? তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কতৃতি, যিনি রক্ষা 
করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না? (৮৯) এখন তারা 
বলবে £ আল্লাহ্র। বলুন £ তাহলে কোথা থেকে তোমাদেরকে জাদু করা 
হচ্ছে? 























আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা আযাবে 
পতিত হওয়ার সময় আল্লাহ্র কাছে অথবা রসূলের কাছে ফরিয়াদ করে। 
আমি যদি তাদের ফরিয়াদের কারণে দয়াপরবশ হয়ে আযাব সরিয়ে দেই, 
তবে মজ্জাগত অবাধ্যতার কারণে আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরক্ষণেই 
ওরা আবার নাফরমানীতে মশগুল হয়ে যাবে। এ আয়াতে তাদের এমনি 
ধরনের এক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদেরকে একবার এক আযাবে 
গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু রসুলে করীম (সাঃ)-এর দোয়ার বরকতে আযাব 
থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা আল্লাহ্‌র কাছে নত হয়নি এবং কুফর ও 
প্দঘঘঘৌহতআফাতে-থাফে। 


মন্ধাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দোয়ায় 
তা দূর হওয়া $ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) মক্াবাসীদের 
উপর দুর্ভিক্ষের আযাব সওয়ার হওয়ার দোয়া করেছিলেন। ফলে তারা 
ঘোরতর দুর্ভিক্ষে পতিত হয় এবং মৃত জন্ত, কুকুর ইত্যাদি ভক্ষণ করতে 
বাধ্য হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে আবু সুফিয়ান রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে 
মদীনায় উপস্থিত হয় এবং বলে £ আমি আপনাকে আত্মীয়তার কসম 
দিচ্ছি? আপনি কি একথা বলেননি যে, আপনি বিশৃবাসীদের জন্যে 
রহমতন্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন? তিনি উত্তরে বললেন £ নিঃসন্দেহে আমি 
একথা বলেছি এবং বাস্তবেও তাই। আবু সুফিয়ান বলল £ আপনি 
স্বগোত্রেরপ্রধানদেরকে তো বদর যুদ্ধে তরবারী দ্বারা হত্যা করেছেন। এখন 
যারা জীবিত আছে, তাদেরকে ক্ষুধা দিয়ে হত্যা করছেন। আল্লাহ্‌র কাছে 
দোয়া করুন, যাতে এই আযাব আমাদের উপর থেকে সরে যায়। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করলেন। ফলে, তৎক্ষণাৎ আযাব খতম হয়ে গেল। 


এর পরিপ্রেক্ষিতেই 2435183 আয়াত নাযিল হয়। 


এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আযাবে পতিত হওয়া এবং অতঃপর তা 
থেকে যুক্তি পাওয়ার পরও তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হয়নি। 
বাস্তব ঘটনা তাই ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দোয়ায় দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেল, 
কিন্ত মক্কার মুশরিকরা তাদের শিরক ও কুফরে পূর্ববৎ অটল রইল।_ 
(মাযহারী) 

340349534585 অৰ্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা যাকে ইচ্ছা, 
আযাব, মুসীবত ও দুঃখ-কষ্ট থেকে আশ্রয় দান করেন এবং কারও সাধ্য 
নেই যে, তার মোকাবেলায় কাউকে আশ্রয় দিয়ে তার আযাব ও কষ্ট 
থেকে বাচিয়ে নেয়। দুনিয়ার দিক দিয়েও একথা সত্য যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
যার উপকার করতে চান, তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না এবং যাকে কষ্ট 
ও আযাব দিতে চান, তা থেকেও কেউ তাকে বাচাতে পারে না। 
পরকালের দিক দিয়েও এই বিষয়বস্ত নির্ভুল যে, যাকে তিনি আযাব 
দেবেন, তাকে কেউ বাচাতে পারবে না এবং যাকে জান্নাত ও সুখ দেবেন, 
তাকে কেউ ফেরাতে পারবে না।-- (কুরতুবী) 
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(৯০) কিছুই নয়, আমি তাদের কাছে সত্য পৌছিয়েছি, আর তারা তো 
মিথ্যাবাদী। (৯১) আল্লাহ্‌ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তার সাথে 
কোন মাবুদ নেই। থাকলে প্রত্যেক মাবুদ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেত 
এবং একজন অন্যজনের উপর প্রবল হয়ে যেত। তারা যা বলে, তা থেকে 
আল্লাহ্‌ পবিত্র। (৯২) তিনি দৃশ্য ও অদৃশোর জ্ঞানী। তারা শরীক করে, 
তিনি তা থেকে উধ্বেঁ। (৯৩) বলুন £ ' হে আমার পালনকর্তা ! যে বিষয়ে 
তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা যদি আমাকে দেখান, (৯৪) হে আমার 
পালনকতাঁ! তবে আপনি আমাকে গোনাহ্গার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত 
করবেন না| (৯৫) আমি তাদেরকে যে বিষয়ের ওয়াদা দিয়েছি, তা 
আপনাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম। (৯৬) মন্দের জওয়াবে তাই বলুন, 
যা উ্তম। তারা যা বলে, আমি সে বিষয়ে সবিশেষ অবগত। (৯৭) বলুন 
£ “হে আমার পালনকতার। আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার 
আশ্রয় প্রার্থনা করি, (৯৮) এবং হে আমার পালনকর্তা । আমার নিকট 
তাদের উপস্থিতি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি। (৯৯) যখন 
তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলে £ “হে আমার 
পালনকাঁ! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন, (১০০) যাতে 
আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি কখনই নয়, এ তো তার 
একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে পদার আছে পুনরুতান দিবস 
পর্যন্ত । (১০১) অতঃপর যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন তাদের 
পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরকে 
জিজ্ঞাসাবদ করবে না। (১০২) যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে 
সফলকাম, (০৩) এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই নিজেদের 
ক্ষতিসাধন করেছে, তারা দোযখেই চিরকাল বসবাস করবে। (১০৪) 
আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ন করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার 
খারগকরবে। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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এই দুই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কোরআনের অনেক আয়াতে মুশরিক 
ও কাফেরদের উপর আযাবের ভয় প্রদর্শন উল্লেখিত হয়েছে। কেয়ামতে 
এই আযাব হওয়া তো অকাট্য ও নিশ্চিতই, দুনিয়াতে হওয়ারও সম্ভাবনা 
রয়েছে। যদি এই আযাব দুনিয়াতে হয়, তবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
আমলের পরে হওয়ারও সম্ভাবনা আছে এবং তার যমানায় তার চোখের 
সামনে তাদের উপর কোন আযাব আসার সম্ভাবনাও আছে। দুনিয়াতে 
যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর কোন আযাব আসে, তখন মাঝে মাঝে সেই 
আযাবের প্রতিক্রিয়া শুধু জালেমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং 
সখলোকও এর কারণে পার্থিব কষ্টে পতিত হয়। তবে পরকালে তারা কোন 
আযাব ভোগ করবে না, বরং এই পার্থিব কষ্টের কারণে তারা সওয়াবও 


পাবে। কোরআন পাক বলে 2351%%152366%52851%55 


৪ অর্থাৎ, এমন আযাবকে ভয় কর, যা এসে গেলে শুধু জালেমদের 


পর্যস্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং অন্যরাও এর কবলে পতিত হবে। 
আলোচ্য আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে এই দোয়া শিক্ষা দেয়া 
হয়েছে যে, হে আল্লাহ, যদি তাদের উপর আপনার আযাব আমার সামনে 
এবং আমার চোখের উপরই আসে, তবে আমাকে এই জালেমদের সাথে 
রাখবেন না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিষ্পাপ ছিলেন বিধায় আল্লাহ্র আযাব থেকে 
তার নিরাপত্তা নিশ্চিত ছিল। তা সত্বেও তাকে এই দোয়া শিক্ষা দেয়া 
হয়েছে, যাতে সওয়াব বৃদ্ধির উদ্দেশে তিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ 
করেন এবং তার কাছে ফরিয়াদ করতে থাকেন।__ (কুরতুবী) 
৩১444448৩05 অৰ্থাৎ, আমি আপনার 
সামনেই তাদের উপর আযাব দেখিয়ে দিতে পুরোপুরি সক্ষম। কোন কোন 
তফসীরবিদ বলেন £ আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে এই উম্মতের উপর 
ব্যাপক আযাব না আসার ওয়াদা হয়ে গেছে। আল্লাহ্‌ বলেন £ 96 
58528573204 অৰ্থাৎ, আপনার বর্তমানে আমি তাদেরকে 
ধ্বংস করব না। কিন্তু বিশেষ লোকদের উপর বিশেষ অবস্থায় দুনিয়াতেই 
আযাব আসা এর পরিপন্থী নয়। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি 
আপনাকেও তাদের আযাব দেখিয়ে দিতে সক্ষম। মক্কাবাসীদের উপর 
দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার আযাব এবং বদর যুদ্ধে মুসলমানদের তরবারির আযাব 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনেই তাদের উপর পতিত হয়েছিল। 
হ2৬-51958 = অর্থাৎ, আপনি মন্দকে উত্তম 
দ্বারা, জুলুমকে ইনসাফ দ্বারা এবং নিরদয়তাকে দয়া দ্বারা প্রতিহত করুন। 
এটা রসূলুল্লাহ্‌ সোঃ)-কে প্রদত্ত উত্তম চরিত্রের শিক্ষা, যা মুসলমানদের 
পারস্পরিক কাজ কারবারে সর্বদাই প্রচলিত আছে। জলুম ও নির্যাতনের 
জওয়াবে কাফের ও মুশরিকদের ক্ষমা ও মার্জনাই করতে থাকা এবং 
তদেরকে প্রত্যাঘাত না করার নির্দেশ পরবর্তীকালে জেহাদের আয়াত দ্বারা 
রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু ঠিক জেহাদের অবস্থাও এই সঙ্চরিত্রতার অনেক 
প্রতীক অবশিষ্ট রাখা হয়েছে, যেমন_ কোন নারীকে হত্যা না করা, শিশু 


হত্যা না করা, ধর্মীয় পুরোহিত, যারা মুসলমানদের মোকাবেলায় যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করেনি, তাদেরকে হত্যা না করা। কাউকে হত্যা করা হলে তার 


৯২২ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


খা 





নাক, কান ইত্যাদি “মুছলা" না করা ইত্যাদি। তাই পরবর্তী আয়াতে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে শয়তান ও তার প্ররোচনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার দোয়া 
শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যাতে ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রেও তার পক্ষ থেকে শয়তানের 
প্ররোচনায় ন্যায় ও সুবিচার-বিরোধী কোন কাজ প্রকাশ না পায়। দোয়াটি 
এইঃ 
9/558০5৬৩ 

১৯১ _ শব্দের অর্থ প্রতারণা করা, চাপ দেয়া। পশ্চা্দিক থেকে আওয়াজ 
দেয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। শয়তানের প্ররোচনা ও চক্রান্ত থেকে 
আত্মরক্ষার জন্যে এটা একটা সুদূরপ্রসারী অর্থবহ দোয়া । রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
মুসলমানদেরকে এই দোয়া পড়ার আদেশ করেছেন, যাতে ক্রোধ ও 
গোস্সার অবস্থায় মানুষ যখন বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে পড়ে, তখন 
শয়তানের প্ররোচনা থেকে এই দোয়ার বরকতে নিরাপদ থাকতে পারে । এ 
ছাড়া শয়তান ও জিনদের অন্যান্য প্রভাব ও আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার 
জন্যেও এ দোয়াটি পরীক্ষিত। হযরত খালেদ (রাঃ)-এর রাত্রিকালে নিদ্রা 
আসত না। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-তাকে নিম্ন বর্ণিত দোয়াটি পাঠ করে শোয়ার 
আদেশ দিলেন। তিনি পড়া শুরু করলে অনিদ্রার কবল থেকে মুক্তি পান। 
দোয়াটি এই £ 
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৬2% _সহীহ্‌ মুসলিমে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ থেকে 

বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন £ শয়তান সব কাজে সর্বাবস্থায় 
তোমাদের কাছে আসে এবং সব কাজে অস্তরকে পাপকর্মে প্ররোচিত 


করতেথাকে (কুরতুবী) 

এই প্ররোচনা থেকেই আশ্রয় প্রার্থনার জন্যে দোয়াটি শেখানো হয়েছে। 

৬০৯১৩ _অৰ্থাৎ, মৃত্যুর সময় যখন কাফের ব্যক্তি পরকালের 
আযাব অবলোকন করতে থাকে, তখন এরূপ বাসনা প্রকাশ করে, 
আফসোস, আমি যদি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতাম এবং সৎকর্ম করে 
এই আযাব থেকে রেহাই পেতাম! 

ইবনে জরীর ইবনে জুরায়জের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন £ মৃত্যুর সময় মুমিন ব্যক্তি রহমতের ফেরেশতা 
ও রহমতের আয়োজন সামনে দেখতে পায়। ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস 
করে; তুমি কি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাও? সে বলে, আমি 
দুঃখ-কষ্টের জগতে ফিরে গিয়ে কি করব? আমাকে এখন আল্লাহ্‌র কাছে 
নিয়ে যাও। কাফেরকে একথা জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে, অর্থাৎ, আমাকে 
দুনিয়াতে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। 5 


595555৩7535 
553; _ এর শাব্দিক অর্থ অন্তরায় ও পৃথককারী বস্তু। দুই অবস্থা অথবা 
দুই বস্তুর মাঝখানে যে বস্তু আড়াল হয় তাকে বরযখ বলা হয়। এ কারণেই 
মৃত্যুর পর কেয়ামত ও হাশর পর্যন্ত কালকে বরযখ বলা হয়। কারণ, এটা 
ইহলৌকিক জীবন ও পারলৌকিক জীবনের মাঝখানে সীমা প্রাচীর। 





আয়াতের অর্থ এই যে, মরণোন্মুখ ব্যক্তির ফেরেশতাদেরকে পুনরায় 
দুনিয়ায় পাঠানোর কথা বলা শুধু একটি কথা মাত্র, যা সে বলতে বাধ্য। 
কেননা, এখন আযাব সামনে এসে গেছে। কিন্তু এখন এই কথার কোন 
ফায়দা নেই। কারণ, সে বরযখে পৌছে গেছে। বরযখ থেকে কেউ 
দুনিয়াতে ফিরে আসে না এবং কেয়ামত ও হাশর-নশরের পূর্বে পুনর্জীবনও 
পায় না, এটাই আইন। 


28035581853 কেয়ামতের দিন দু'বার 
শিংগায় ফুকার দেয়া হবে। প্রথম ফুঁৎকারের ফলে যমীন-আসমান ও 
এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব ধ্বংস হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় ফুঁখকারের ফলে 
পুনরায় সব মৃত জীবিত হয়ে উখিত হবে। কোরআন পাকের %£ 

33745508145 আয়াতে একথার স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। 
আলোচ্য আয়াতে শিংগায় প্রথম ফুঁৎকার বোঝানো হয়েছে, না দ্বিতীয় 
ফুঁকার__ এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনে জুবায়রের রেওয়ায়েতে 
হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতে প্রথম ফুঁৎকার 
বোঝানো হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ বলেন এবং আতার 
রেওয়ায়েতে ইবনে আব্বাস থেকেও বর্ণিত আছে যে, দ্বিতীয় ফুঁংকার 
বোঝানো হয়েছে। তফসীরে-মাযহারীতে একেই সঠিক বলা হয়েছে। 
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদের ভাষ্য এই যে, কেয়ামতের দিন 
প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে হাশরের ময়দানে আনা হবে এবং পূর্ববর্তী ও 
পরবর্তী সমগ্র মানবমন্ডলীর জমজমাট সমাবেশের সামনে খাড়া করা হবে। 
অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, সে 
অমুকের পুত্র অমুক। যদি কারও কোন প্রাপ্য তার যিশ্মায় থাকে, তবে 
সে সামনে এসে তা আদায় করুক। তখন এমনি সংকটময় সময় হবে যে, 
পুত্র আনন্দিত হবে পিতার যিশ্মায় নিজের কোন প্রাপ্য আছে দেখলে এবং 
পিতা আনন্দিত হবে পুত্রের যিষ্মায় নিজের কোন প্রাপ্য দেখলে। 
এমনিভাবে স্বামী-স্ত্রী ও ভাই-বোনের মধ্যে কারও যিম্মায় কারও প্রাপ্য 
থাকলে সেও তা আদায় করতে উদ্যত ও সচেষ্ট হবে। এই সংকটময় সময় 
সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতে ৮$:;5)খোও$ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, 
তখন পারস্পরিক আত্ত্ীয়তার বন্ধন কোন উপকারে আসবে না। কেউ 
কারও প্রতি রহম করবে না। 

প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় বিভোর থাকবে। নিম্নোক্ত আয়াতের 
বিষয়বস্তু তাই 

অর্থাৎ, সেদিনে প্রত্যেক মানুষ তার ভাই, পিতা-মাতা, স্ত্রী ও 
সন্তান-সম্ভতির কাছ থেকে দূরে পলায়ন করবে। 

হাশরে মুমিন ও কাফেরের অবস্থার পার্থক্য £ কিন্তু এ আয়াতে 
কাফেরদের অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে __মুমিনগণের নয়। কারণ, উপরে 
কাফেরদের প্রসঙ্গই আলোচিত হয়েছে। মুমিনদের অবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং 
কোরআন বলে যে, সক্ি, 
সস্তান-সম্ততিকেও আল্লাহ্‌ তাআলা (ঈমানদার হওয়ার শর্তে) তাদের 
পিতাদের সাথে সংযুক্ত করে দেবেন। হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেন £ কেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে যখন সবাই পিপসার্ত হবে, 
তখন যেসব মুসলমান সন্তান অপ্রাপ্ত বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল, 
তারা জান্নাতের পানি নিয়ে বের হবে। মানুষ তাদের কাছে পানি চাইবে। 








৯২৩ সূরা আল-মু'মিনূন খা 
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(১০৫) তোষাদের সামনে কি আমার আয়াতসমূহ পঠিত হত না? তোমরা 
তো সেঞ্জলোকে মিথ্যা বলতে। (১০৬) তারা বলবে £ হে আমাদের 
পালনকর্তা, আমরা দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং আমরা ছিলাম 
বিভ্ৰান্ত জাতি। (১০৭) হে আমাদের পালনকতাঁ! এ থেকে আমাদেরকে 
উদ্ধার কর্‌ আমরা যদি পুনরায় তা করি, তবে আমরা গোনাহগার হব। 
(১০৮) আল্লাহ্‌ বলবেন £ তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাক এবং 
আমার সাথে কোন কথা বলো না। (১০৯) আমার বন্দাদের একদলে বলতঃ 
হে আমাদের পালনকর্তা । আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব তুমি 
আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি তো দয়ালুদের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (১১০) অতঃপর তোমরা তাদেরকে ঠাট্রার পাত্ররপে 
গ্রহণ করতে। এমনকি, তা তোমাদেরকে আমার স্বরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল 
এবং তোমরা তাদেরকে দেখে পরিহাস করতে । (১১১) আজ আমি 
তাদেরকে তাদের সবরের কারণে এমন প্রতিদান দিয়েছি যে, তারাই 
সফলকাম (১১২) আল্লাহ্‌ বলবেন £ তোমরা পৃথিবীতে কতদিন অবস্থান 
করলে বছরের গণনায়? (১১৩) তারা বলবে, আমরা একদিন অথবা দিনের 
কিছু অংশ অবস্থান করেছি। অতএব আপনি গণনাকারীদেরকে জিজ্েস 
করুন। (১৪) আল্লাহ বলবেন £ তোমরা তাতে অল্পদিনই অবস্থান করেছ, 
যদি তোমরা জানতে? (১১৫) তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি 
তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে 
না? (১৬) অতএব শীর্ষ মাহিমায় আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি 
ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক। (১১৭) যে 
কেউ আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যাকে ডাকে, তার কাছে যার সনদ নেই, 
তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে আছে। নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম 
হবে না। (১১৮) বলুন £ হে আমার পালনকর্তা, ক্ষমা করুন ও রহম করুন। 
রহ্মকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ রহমকারী। 





তারা বলবে, আমরা আমাদের পিতা-মাতাকে তালাশ করছি। এ পানি 
তাদেরজন্যেই (মাযহারী) 

এমনিভাবে হযরত ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে ইবনে আসাকির বর্ণিত 
এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ কেয়ামতের দিন বংশগত অথবা 
বৈবাহিক সম্পর্কজনিত আত্মীয়তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে (কেউ কারও 
উপকার করতে পারবে না) __-আমার বংশ ও আমার বৈবাহিক 
সম্পর্কজনিত আত্মীয়তা ব্যতীত। আলেমগণ বলেন £ নবী করীম 
(সাঃ)-এর বংশের মধ্যে সমগ্র মুসলমান উল্মতও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। 
কারণ, তিনি উম্মতের পিতা এবং তার পুণ্যময়ী বিবিগণ উম্মতের মাতা। 
মোটকথা, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক কাজে আসবে না, কিন্তু এটা 
কাফেরদের অবস্থা। মুমিনগণ একে অপরের সুপারিশ ও সাহায্য করবে 
এবং তাদের সম্পর্ক উপকারী হবে। 


৩2758 _ অর্থাৎ, পরস্পর কেউ কারও সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ 
করবে না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে RAE 3 
3 অর্থাৎ, হাশরের ময়দানে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। 
এই আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন £ হাশরে বিভিন্ন 
অবস্থানস্থল হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলের অবস্থা বিভিন্নরূপ হবে। 
এমনও সময় আসবে, যখন কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করবে না। এরপর 


কোন অবস্থানস্থলে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক হাস পেলে একে অপরের অবস্থা 
জিজ্ঞেস করবে।__(মাযহারী) 
৩৯ 205, < (093 

অর্থাৎ, যে ব্যক্তির নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে-ই হবে সফলকাম। 
পক্ষান্তরে যার নেকীর পাল্লা হাল্কা হবে, সে দুনিয়াতে নিজেই নিজের 
ক্ষতি করেছে। এখন সে চিরকালের জন্যে জাহান্নামে থাকবে। এ আয়াতে 
শুধু কামেল মুমিন ও কাফেরদের ব্যাপারেই তুলনামূলক আলোচনা করা 
হয়েছে, এখানে তাদেরই আমল ও পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। কামেল 


মুমিনদের পাল্লা ভারী হবে এবং সফলকাম হবে। কাফেরদের পাল্লা হাল্কা 
হবে। ফলে, তদেরকে চিরকালের জন্যে জাহান্নামে থাকতে হবে। 


হার 


৩৯৬৬৮১ 0৬ অভিধানে এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যার 
ওষ্ঠদৃয় মুখের দাতকে আবৃত করে না। এক ওষ্ঠ উপরে উদিত এবং অপর 
ওষ্ঠ নীচে ঝুলে থাকে, ফলে দাত বের হয়ে থাকে। এটা খুব বীভৎস 


আকার হবে। জাহান্নামে জাহান্নামী ব্যক্তির ওষ্ঠদৃয়ও তদ্রুপ হবে এবং দাত 
খোলা ও বেরিয়ে থাকবে। 


আনুষষ্চিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
৬৪৩ _হযরত হাসান বসরী বলেন £ এটা হবে জাহান্নামীদের 


সর্বশেষ কথা। এরপরই কথা না বলার আদেশ হয়ে যাবে। ফলে, তারা 
কারও সাথে বাক্যালাপ করতে পারবে না ; জন্তদের ন্যায় একজন 
অপরজনের দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করবে। বায়হাকী মুহাম্মদ ইবনে 
কা'ব থেকে বর্ণনা করেন £ কোরআনে জাহান্রামীদের পাচটি আবেদন 
উদ্ধৃত করা হয়েছে। তন্মধ্যে চারটির জওয়াব দেয়া হয়েছে এবং পঞ্চমটির 
জওয়াবে ৩3%; বলা হয়েছে। এটাই হবে তাদের শেষ কথা। এরপর 
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সূর আন্-নুর 
মদীনায় অবতীর্ণ £ আয়াত ৬৪ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 


() এটা একটা সূরা যা আমি নাযিল করেছি, এবং দায়িত্বে অপরিহার্য 
করেছি। এতে আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা 
স্মরণ রাখ। (২) ব্যভিচারিশী নারী ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে 
একশ' করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহ্র বিধান কার্যকর-করণে তাদের প্রতি 
যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ও 
পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের 
শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (৩) ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যাভিচারিণী নারী অথবা 
মুশরিকা নারীকেই বিয়ে করে এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা 
মুশরিক পুরুষই বিয়ে করে এবং এদেরকে মুমিনদের জন্যে হারাম করা 
হয়েছে। (৪) যারা সতী-সাধবী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, 
অতঃপর স্বপক্ষে চার জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে 
আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই 
না'ফরমান। (৫) কিন্তু যারা এরপর তওবা করে এবং সংশোধিত হয়, 
আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান। (৬) এবং যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি 
অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী নেই, 
এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, সে আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে চারবার 
সাক্ষ্য দেবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী ৷ (৭) এবং পঞ্চমবার বলবে যে, যদি 
সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার ওপর আল্লাহ্‌র লানত। 





তারা কিছুই বলতে পারবে না।__(মোযহারী) 


সুরা মু’ মিনুনের সর্বশেষ আয়াতসমূহ চর হও 

থেকে নিয়ে শেষ সূরা পর্যন্ত বিশেষ ফযীলত পূর্ণ। বগভী ও সা'লাবী 
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে যাসউদের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, 
একবার তিনি জনৈক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কানে এই আয়াতসমূহ পাঠ 
করলে সে তৎক্ষণাৎ আরোগ্যলাভ করে। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস 
করলেন যে, তুমি তার কানে কি পাঠ করেছ। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বললেন £ সে আল্লাহ্‌র কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, যদি কোন বিশ্বাসী 
ব্যক্তি এই আয়াতগুলো পাহাড়ের উপর পাঠ করে দেয়, তবে পাহাড় তার 
স্থান থেকে সরে যেতে পারে। 


2531574355 _ এখানে ৮৯৯। ও 255) উভয়ের J+ তথা 
কর্ষপদ উল্লেখ করা হয়নি অর্থাৎ, কি ক্ষমা করা হবে এবং কিসের প্রতি 
রহম করা হবে, তা বলা হয়নি। এতে ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে 
$ অর্থাৎ, মাগফেরাতের দোয়া ক্ষতিকর বস্তু দূর করাকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে 
এবং রহমতের দোয়া প্রত্যেক উদ্দিষ্ট ও কাম্য বস্তু অর্জিত হওয়াকে 
অন্তর্ভুক্ত রেখেছে। কেননা, ক্ষতি দূরীকরণ ও উপকার আহরণ 
মানবজীবন ও তার উদ্দেশ্যসমূহের নির্যাস। উভয়টিই দোয়ার অন্তর্ভুক্ত 
হয়ে গেছে।_মোষহারী) রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিষ্পাপ ও রহমতপ্রাপ্তই 
ছিলেন। এতদসত্বেও তাকে মাগফেরাত ও রহমতের দোয়া শিক্ষা দেয়া 
হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটা উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে, তোমাদের এ 
ব্যাপারে খুবই যত্তবান হওয়া উচিত।--(কুরতুবী) 


35050 সূরা মুমিনুনের সূচনা ৫50৬0 
আয়াত দ্বারা হয়েছিল এবং সমাপ্তি 53025 দ্বারা হয়েছে। এতে 


বোঝা গেল যে, ফালাহ্‌ অর্থাৎ, পরিপূর্ণ সফলতা মুমিনগণের প্রাপ্য এবং 
কাফেররা এ থেকে বঞ্চিত। 


স্রাআন-নূর 


সূরা নূরের কতিপয় বৈশিষ্ট্য £ এই সূরার অধিকাংশ বিধান নারীর 
সতীত্ব সংরক্ষণ ও পর্দা-পুশিদা সম্পর্কিত। এরই পরিপূরক হিসেবে 
ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরা আল-মুমেনূনে 
মুসলমানদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য যেসব গুণের উপর 
নির্ভরশীল রাখা হয়েছিল, তন্মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ ছিল যৌনাঙ্গকে 
সংযত রাখা। এটাই সতীত্ব অধ্যায়ের সারমর্ম। এ সূরায় সতীত্বের প্রতি 
গুরুত্বদানের জন্যে এতদসম্পকিতি বিধানাবলী আলোচিত হয়েছে। এ 
কারণেই নারীদেরকে এই সূরা শিক্ষা দেয়ার জন্যে বিশেষ নির্দেশ রয়েছে। 


হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) কুফাবাসীদের নামে এক ফরমানে 
লিখেছিলেন £ 251+ “১1১০ অর্থাৎ, তোমাদের 
স্ত্রীলোকদেরকে সূরা আন্‌-নূর শিক্ষা দাও। 

_ এ সূরার ভূমিকা যে ভাষায় রাখা হয়েছে; অর্থাৎ, টা 
5 এটাও এ সূরার বিশেষ গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। 


৯২৫ সূরা অন্‌-নূর খাও 
পার 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

এ সুরার প্রথম আয়াতটি ভূমিকাস্বরূপ, যদ্দারা এর বিধানাবলীর 
বিশেষ গুরুত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। বিধানাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যভিচারের 
শাস্তি-যা সূরার উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে। সতীত্ব ও তক্জন্যে দৃষ্টির 
হেফাযত, অনুমতি ব্যতিরেকে কারও গৃহে যাওয়া ও দৃষ্টিপাত করার 
নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধানাবলী পরে বর্ণিত হবে। ব্যভিচার সতর্কতার 
এমন বাধা ডিঙ্গিয়ে সতীত্বের বিপক্ষে চরম সীমায় উপনীত হওয়া এবং 
খোদায়ী বিধানাবলীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করার নামান্তর। এ 
কারণেই ইসলামে মানবিক অপরাধসমূহের যেসব শাস্তি কোরআনে 
নির্ধারিত রয়েছে, তন্মধ্যে ব্যভিচারের শাস্তি সবচাইতে কঠোরতর ও 
অধিক। ব্যভিচার স্বয়ং একটি বৃহৎ অপরাধ; তদুপরি সে নিজের সাথে 
আরও শত শত অপরাধ নিয়ে আসে এবং সমগ্র মানবতার ধ্বংসের 
আকারে এর ফলাফল প্রকাশ পায়। পৃথিবীতে যত হত্যা ও লুষ্ঠনের 
ঘটনাবলী সংঘটিত হয়, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ 
ঘটনার কারণ কোন নারী ও তার সাথে অবৈধ সম্পর্ক। তাই সূরার প্রথমে 
এই চরম অপরাধ ও নিলজ্জিতার মুলোৎপাটনের জন্যে এর শরীয়তানুগ 
শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। 

ব্যভিচার একটি মহা অপরাধ এবং অনেক অপরাধের সমষ্টি 
তাই শরীয়তে এর শাস্তিও সবচাইতে গুরুতর রাখা হয়েছে £ 
কোরআন পাক ও মৃতাওয়াতির হাদীস চারটি অপরাধের শাস্তি ও তার 
পন্থা স্বয়ং নির্ধারিত করেছে এবং কোন বিচারক ও শাসনকর্তার মতামতের 
উপর ন্যস্ত করেনি। এসব নিদিষ্ট শাস্তিকে শরীয়তের পরিভাষায় 'হদুদ' 
বলা হয়। এগুলো ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধসমূহের শাস্তি এভাবে নির্ধারিত 
করা হয়নি বরং শাসনকর্তা অথবা বিচারক অপরাধীর অবস্থা, অপরাধের 
গুণাগুণ, পরিবেশ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে যে পরিমাণ শাস্তিকে 
অপরাধ দমনের জন্যে যথেষ্ট মনে করে, সেই পরিমাণ শাস্তি দিতে পারে। 
এ ধরনের শাস্তিকে শরীয়তের পরিভাষায় “তা'বীরাত' (দণ্ড) বলা হয়। 
হুদুদ চারটি £ চুরি, কোন সতীসাধবী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ, 
মদ্যপান করা এবং ব্যভিচার করা। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেক অপরাধই 
্বস্থলে গুরুতর, জগতের শাস্তি-শৃঙ্খলার জন্যে মারাত্বক এবং অনেক 
অপরাধের সমষ্টি, কিন্তু সবগুলোর মধ্যেও ব্যভিচারের অশুভ পরিণতি 
মানবিক সমাজ ব্যবস্থাকে যেমন মারাত্মক আঘাত হানে, তেমনটি বোধ 
হয় অন্য কোন অপরাধে নেই। 

(১) কোন ব্যক্তির কন্যা, ভগিনী ও স্ত্রীর উপর হাত রাখা তাকে ধ্বংস 
করার নামাস্তর। সম্ভ্রান্ত মানুষের কাছে ধন-সম্পদ, সহায়-সম্পত্তি ও 
নিজের সর্বস্ব কোরবানী করা ততটুকু কঠিন নয়, যতটুকু তার 
'অন্দরমহলের উপর হাত রাখা কঠিন। এ কারণেই দুনিয়াতে রোজই এ 
ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয় যে, যাদের অন্দরমহলের উপর হাত রাখা হয়, 
তারা জীবন-পণ করে ব্যভিচারীর প্রাণসংহার করতে উদ্যত হয় এবং এই 
প্রতিশোংস্পৃহা বংশের পর বংশকে বরবাদ করে দেয়। 

(২) যে সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপক আকার ধারণ করে, 
সেখানে কারও বংশই সংরক্ষিত থাকে না; জননী, ভগিনী, কন্যা ইত্যাদির 
সাথে বিবাহ হারাম্চ যখন এসব সম্পর্কও বিলীন হয়ে যায়, তখন আপন 
কন্যা ও ভগিনীকেও বিবাহে আনার সম্ভাবনা আছে, যা ব্যভিচারের 
চাইতেও কঠোরতর অপরাধ। 


৩) চিন্তা করলে দেখা যায় যে, জগতের যেখানেই অশান্তি ও অনর্থ 


দেখা দেয়, তার অধিকাংশ কারণই নারী এবং তার চাইতে কম কারণ 
অর্থ-সম্পদ। যে আইন নারী ও ধন-সম্পদের সংরক্ষণ সঠিকভাবে করতে 
পারে এবং তাদেরকে নির্দিষ্ট সীমার বাইরে যেতে না দেয়, সে আইনই বিশ্ব 
শাস্তির রক্ষাকবচ হতে পারে। আলোচ্য আয়াতে এই শাস্তি এভাবে বর্ণিত 
হয়েছেঃ NEBL GSH HELLO এতে 
ব্যভিচারিণী নারীকে অগ্থে এবং ব্যভিচারী পুরুষকে পরে উল্লেখ করা 
হয়েছে। শাস্তি উভয়ের একই। বিধানাবলী বর্ণনার ক্ষেত্রে সাধারণ রীতি 
এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু পুরুষদেরকে সম্বোধন করে আদেশদান 
করা হয়, নারীরাও এতে প্রসঙ্গতঃ অন্তর্ভুক্ত থাকে; তাদেরকে পৃথকভাবে 
উল্লেখ করার প্রয়োজনই মনে করা হয় না। সমগ্র কোরআনে (3818 
125 পুংলিঙ্গ পদবাচ্য ব্যবহার করে যেসব বিধান বর্ণিত হয়েছে, 
সেগুলোতে নারীরাও উল্লেখ ছাড়াই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সম্ভবতঃ এর রহস্য 
এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা নারী জাতিকে সংগোপনে থাকার নির্দেশ 
দিয়েছেন, তেমনিভাবে তাদের আলোচনাকেও পুরুষদের আলোচনার 
আবরণে ঢেকে রাখা হয়েছে। তবে এই পদ্ধতিদৃষ্টে কেউ এরূপ সন্দেহ 
করতে পারত যে, এসব বিধান পুরুষদের জন্যেই নির্দিষ্ট, নারীরা এগুলো 
থেকে মুক্ত। তাই বিশেষ বিশেষ আয়াতসমূহে স্বতস্ত্রভাবে নারীদের 
উল্লেখও করে দেয়া হয়; যেমন 8%|58)5)0:59যে ক্ষেত্র 
নারী ও পুরুষ উভয়ের উল্লেখ উদ্দেশ্য থাকে, সেখানে স্বাভাবিক ক্রম 
এরূপ হয় যে, অগ্রে পুরুষ ও পশ্চাতে নারীর উল্লেখ থাকে। চুরির শাস্তি 
বৰ্ণনা সঙ্গে এই স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী 09626440846 
9 বলা হয়েছে। এতে চোর পুরুষকে চোর নারীর অগ্রে উল্লেখ করা 
হয়েছে। কিন্তু ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রথমতঃ নারীর উল্লেখ 
প্রসঙ্গতঃ রাখাকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি; বরং স্পষ্টতঃ উল্লেখকেই 
উপযুক্ত মনে করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ নারীকে পুরুষের অগ্থে উল্লেখ করা 
হয়েছে, এতে অনেক রহস্য নিহিত রয়েছে। নারী অবলা এবং তাকে 
স্বভাবতই দয়ার পাত্রী মনে করা হয়। তাকে স্পষ্টতঃ উল্লেখ করা না হলে 
কেউ সন্দেহ করতে পারত যে, সম্ভবতঃ নারী এই শাস্তির আওতাধীন নয়। 
নারীকে অগ্নে উল্লেখ করার কারণ এই যে, ব্যভিচার একটি নির্লজ্জ কাজ। 
নারী দ্বারা এটা সংঘটিত হওয়া চরম নিভীকতা ও গুদাসীন্যের ফলেই 
সম্ভবপর। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা তার স্বভাবে মজ্জাগতভাবে লজ্জা ও 
সতীত্ব সংরক্ষণের শক্তিশালী প্রেরণা গচ্ছিত রেখেছেন এবং তার 
হেফাযতের অনেক ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছেন। কাজেই তার পক্ষ থেকে 
এ-কাজ ঘটা পুরুষের তুলনায় অধিকতর অন্যায়। চোরের অবস্থা এর 
বিপরীত পুরুষকে আল্লাহ্‌ তাআলা উপার্জনের শক্তি দিয়েছেন। তাকে 
গায়ে খেটে নিজের প্রয়োজনাদি মিটানোর সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন। 
এগুলো বাদ দিয়ে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করা পুরুষের জন্যে খুবই লজ্জা ও 
দোষের কথা। নারীর অবস্থা তদ্রুপ নয়। সে চুরি করলে পুরুষের তুলনায় 
তালঘুও স্থ্পত্তরের অপরাধ হবে। 

19৩2 _ এ শব্দের অর্থ চাবুক মারা। শব্দটি এ+ (চামড়া) থেকে 
উদ্ভৃত। কারণ, চাবুক সাধারণতঃ চামড়া দ্বারা তৈরী করা হয়। কোন কোন 
তফসীরকার বলেন £ এ! শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, 
এই বেত্রাঘাতের প্রতিক্রিয়া চামড়া পর্যস্তই সীমিত থাকা চাই এবং মাংস 
পর্যন্ত না পৌছা চাই। স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) বেত্রাঘাতের শাস্তিকে কার্যের 


৯২৬ তফসীর মাআরেফুল কোরআন নাশ 
৬১১১ 


মাধ্যমে এই মিতাচার শিক্ষা দিয়েছেন। যে চাবুক যেন এত শক্ত না হয় যে, 
মাংস পর্যন্ত উপড়ে যায় এবং এমন নরমও যেন না হয় যে, বিশেষ কোন 
কষ্টই অনুভব না হয়। এস্থলে অধিকাংশ তফসীরবিদ এই হাদীসটি সনদ ও 
ভাষাসহ উল্লেখ করেছেন। 


একশ' বেত্রাঘাতের উল্লেখিত শাস্তি শুধু অবিবাহিত পুরুষ ও 
নারীর জন্যে নির্দিষ্ট, বিবাহিতদের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা £ স্মর্তব্য 
যে, ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত বিধি-বিধান পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে 
এবং লঘু থেকে গুরুতরের দিকে উন্নীত হয়েছে; যেমন মনের নিষেধাজ্ঞা 
সম্পর্কেও এমনি ধরনের পর্যায়ক্রমিক বিধান স্বয়ং কোরআনে বর্ণিত 
আছে। এর বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। ব্যভিচারের শাস্তি 
সম্পর্কিত সর্বপ্রথম বিধান সূরা নিসার ১৫ ও ১৬ আয়াতে বর্ণিত হয়েছেঃ 

_ “তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে, তাদের বিরুদ্ধে 
তোমাদের চার জন পুরুষকে সাক্ষী আন। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে 
নারীদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ যে পর্যস্ত না তাদের মৃত্যু ঘটে, অথবা আল্লাহ্‌ 
তাদের জন্যে অন্য কোন পথ করে দেন এবং তোমাদের যে পুরুষ এই 
অপকর্ম করে, তাকে শাস্তি দাও। অতঃপর সে যদি তওবা করে সংশোধিত 
হয়ে যায়, তবে তাদের চিন্তা পরিত্যাগ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাআলা তওবা 
কবুলকারী, দয়ালু।' এই আয়াতদৃয়ের পূর্ণ তফসীর সূরা নিসায় বর্ণিত 
হয়েছে। ব্যভিচারের শাস্তির প্রাথমিক যুগ সম্মুখে উপস্থিত করার উদ্দেশে 
এখানে আয়াতদৃয়ের পুনরুল্লেখ করা হল। আয়াতদবয়ে প্রথমতঃ ব্যভিচার 
প্রমাণের বিশেষ পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে যে, চার জন পুরুষের সাক্ষ্য দরকার 
হবে। দ্বিতীয়তঃ ব্যভিচারের শাস্তি নারীর জন্যে গৃহে আবদ্ধ রাখা এবং 
উভয়ের জন্যে কষ্ট প্রদান করা উল্লেখিত হয়েছে। এতদসঙ্গে একথাও বলা 
হয়েছে যে, ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত এই বিধান সর্বশেষ নয়_ ভবিষ্যতে 
অন্য বিধান আসবে। আয়াতের ৩১:$%15৯। 02) অংশের মর্ম 
তাই। 

উল্লেখিত শাস্তিকে নারীদেরকে গৃহে অস্তরীণ রাখাকে তখনকার মত 
যথেষ্ট মনে করা হয়েছে এবং উভয়কে শাস্তি প্রদানের বিষয়টি যথেষ্ট 
বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু এই শাস্তি ও কষ্ট প্রদানের কোন বিশেষ আকার, 
পরিমাণ ও সীমা বর্ণনা করা হয়নি। বরং কোরআনের ভাষা থেকে জানা 
যায় যে, ব্যভিচারের প্রাথমিক শাস্তি শুধু 'তা'যীর' তথা দণ্ডবিধির 
আওতাধীন ছিল, যার পরিমাণ শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়নি ; 
বরং বিচারক ও শাসনকর্তার বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। তাই 
আয়াতে কষ্ট প্রদানের' অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু সাথে 
সাথেই $5543 4; বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে 
এসব অপরাধীর জন্যে অন্য ধরনের শাস্তি প্রবর্তিত হওয়া অসম্ভব নয়। 
সুরা নূরের উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হলে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
আব্বাস মন্তব্য করলেন £সূরা নিসায় ১:$%£8। 6427 বলে যে 
ওয়াদা করা হয়েছিল যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের জন্যে অন্য কোন পথ 
করবেন, সূরা নূরের এই আয়াত সেই পথ ব্যক্ত করে দিয়েছে; অর্থাৎ, 
পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যে একশ' বেত্রাঘাত করার শাস্তি নির্ধারিত করে 
দিয়েছে। এতদসঙ্গে হযরত ইবনে আববাস একশ' বেত্রাঘাতের শাস্তিকে 
অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্যে নিদিষ্ট করে বললেন £ +2! ০৫ 
4 এ}, ০০%) অর্থাৎ, সেই পথ ও ব্যভিচারের শাস্তি নির্ধারণ এই 
যে, বিবাহিত পুরুষ ও নারী এ অপরাধ করলে তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা 
করা হবে এবং অবিবাহিত পুরুষ ও নারী করলে একশ' বেত্রাঘাত করা 





হবে। 


“হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মিম্বরে উপবিষ্ট 
অবস্থায় বললেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সত্যসহ প্রেরণ 
করেন এবং তার প্রতি কিতাব নাযিল করেন। কিতাবে যেসব বিষয় 
অবতীর্ণ হয়, তন্মধ্যে প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধানও ছিল, যা আমরা পাঠ 
করেছি, স্মরণ রেখেছি এবং হৃদয় ঙ্রম করেছি। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
ও প্রস্তরাঘাতে হত্যা করেছেন এবং তার পরে আমরাও করেছি। এখন 
আমি আশঙ্কা করছি যে, সময়ের চাকা আবর্তিত হওয়ার পর কেউ একথা 
বলতে না শুরু করে যে, আমরা প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহ্র 
কিতাবে পাই না। ফলে সে একটি ধর্মীয় কর্তব্য পরিত্যাগ করার কারণে 
পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে, যা আল্লাহ্‌ নাযিল করেছেন। মনে রেখো, প্রস্তরাঘাতে 
হত্যার বিধান আল্লাহ্‌র কিতাবে সত্য এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর প্রতি 
প্রযোজ্য-- যদি ব্যভিচারের শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত হয় 
অথবা গর্ভ স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়।_ (মুসলিম ২য় খণ্ড, ৬৫ পৃঃ) 

এই রেওয়ায়েত সহীহ্‌ বুখারীতে আরও বিস্তারিত বর্ণিত আছে। - 
(বোখারী, ২য় খণ্ড, ১০০৯ পৃঃ) 

জরুরী জ্ঞাতব্য £ এস্থলে বিবাহিত ও অবিবাহিত শব্দগুলো শুধু 
সহজভাবে ব্যক্তকরণের উদ্দেশে লিখিত হয়েছে। আসলে 'মুহ্‌সিন' ও 
'গায়র-মুহসিন' অথবা 'ছাইয়েব' ও 'বিকর' শব্দই হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। 
শরীয়তের পরিভাষায় মুহসিন এমন জ্ঞানসম্পনন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে 
শুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে। বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে 
সর্বত্রই এ অর্থ বোঝানো হয়। তবে সহজভাবে ব্যক্তকরণের উদ্দেশে 
অনুবাদে শুধু বিবাহিত বলা হয়। 

ব্যভিচারের শাস্তির পর্যায় ক্রমিক তিন স্তর ঃ উপরোক্ত রেওয়ায়েত 
ও কোরআনী আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে; প্রথমে 
ব্যভিচারের শাস্তি লঘু রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ, বিচারক অথবা শাসনকর্তা 
নিজ বিবেচনা অনুযায়ী অপরাধী পুরুষ ও নারীকে কষ্ট প্রদান করবে এবং 
নারীকে গৃহে অস্তরীণ রাখবে। এই বিধান সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। 
দ্বিতীয় স্তরের বিধান সূরা নূরে বিবৃত হয়েছে যে, উভয়কে একশ' করে 
চাবুক মারতে হবে। তৃতীয় স্তরের বিধান রসূলুল্লাহ (সাঃ) উল্লেখিত আয়াত 
নাযিল হওয়ার পর বর্ণনা করেছেন যে, অবিবাহিতদের বেলায় শুধু একশ' 
বেত্রাঘাত করতে হবে কিন্তু বিবাহিতদের শাস্তি রজম তথা প্রস্তারাঘাতে 
হত্যাকরা। 

ইসলামী আইনের কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ প্রমাণের জন্যে 
শর্তাবলীও কড়া রাখা হয়েছে £ উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলামে 
ব্যভিচারের শাস্তি সর্বাধিক কঠোর। এতদসঙ্গে ইসলামী আইনে এই 
অপরাধ প্রমাণের জন্যে শর্তাবলীও অত্যন্ত কড়া আরোপ করা হয়েছে, 
যাতে সামান্যও ক্রটি থাকলে অথবা সন্দেহ দেখা দিলে ব্যভিচারের চরম 
শাস্তি হদ মাফ হয়ে অপরাধ অনুযায়ী শুধু দণ্ডমূলক শাস্তি অবশিষ্ট থেকে 
যায়। অন্যান্য ব্যাপারাদিতে দুই জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুই 
জন নারীর সাক্ষ্য প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু ব্যভিচারের হদ 
জারি করার জন্যে চার জন পুরুষ সাক্ষীর চাক্ষুষ ও দযথহীন সাক্ষ্য জরুরী; 
যেমন সূরা নিসার আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এই সাক্ষ্য দ্বিতীয় সাবধানতা ও 
কঠোরতা এই যে, যদি সাক্ষ্যের জরুরী কোন শর্ত অনুপস্থিত থাকার 
কারণে সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হয়, তবে সাক্ষ্যদাতাদের নিস্তার নেই। 
ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাদের 


damn 


= সুরা অন্নূর, AYV 





উপর 'হদ্দে কষফ’ জারি করা হবে; অর্থাৎ, আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে। 
তাই সামান্য সন্দেহ থাকলে কোন ব্যক্তি এই সাক্ষ্যদানে অগ্রসর হবে না। 
যদি সুস্পষ্ট ব্যভিচারের প্রমাণ না থাকে,কিন্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা দুই জন 
পুরুষ ও নারীর অবৈধ অবস্থায় পরিলক্ষিত হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে 
বিচারক তাদের অপরাধের অনুপাতে দশুমূলক শাস্তি বেত্রাঘাত ইত্যাদি 
জারি করতে পারেন। 

বিধায় শাস্তি প্রয়োগকারীদের তরফ থেকে দয়াপরবশ হয়ে শাস্তি ছেড়ে 
দেয়ার কিংবা হাস করার সম্ভাবনা আছে। তাই সাথে সাথে আদেশ দেয়া 
হয়েছে যে, ধর্মের এই গুরুত্বপূর্ণ বিধান কার্যকর করণে অপরাধীদের প্রতি 
দয়াপরবশ হওয়া বৈধ নয়। দয়া, অনুকম্পা ও ক্ষমা সর্বত্র প্রশংসনীয় 
কিন্তু অপরাধীদের প্রতি দয়া করার ফল সমগ্র মানবজাতির প্রতি নির্দয় 
হওয়া। তাই এটা নিষিদ্ধ ও অবৈধ। 


প্রয়োগ করার সময় মুসলমানদের একটি দল উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয় 
ইসলামে সব শাস্তি বিশেষতঃ হুদুদ প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োগ করার পদ্ধতি 


প্রচলিত আছে, যাতে দর্শকরা শিক্ষালাভ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে একদল 
লোককে উপস্থিত থাকার আদেশ দান ব্যভিচারের শাস্তির বৈশিষ্্য। 


অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ-কারবার দমনের জন্যে ইসলামী শরীয়ত 
দূর-দুরাস্ত পর্যন্ত পাহারা বসিয়েছে। মেয়েদের জন্যে পর্দা অপরিহার্য করা 
হয়েছে। পুরুষদেরকে দৃষ্টি নত রাখার আদেশ দেয়া হয়েছে। অলংকারের 
শব্দ ও নারীকণ্ঠের গানের শব্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, এটা নির্লজ্জ 
কাজে উৎসাহ ঘোগায়। সাথে সাথে যার মধ্যে এসব ব্যাপারে ক্রটি 
পরিলক্ষিত হয়, তাকে একাস্তে বোঝাবার আদেশ আছে; কিন্তু লাঙ্ছিত 
করার অনুমতি নেই। কিন্ত যে ব্যক্তি শরীয়ত আরোপিত সাবধানতাসমূহ 
ডিঙিয়ে এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, তার অপরাধ সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত 
হয়ে যায়, তদবস্থায় তার অপরাধ গোপন রাখা অন্যদের সাহস বাড়ানোর 
কারণ হতে পারে। তাই এ পর্যন্ত অপরাধ গোপন রাখার জন্যে শরীয়ত 
যতটুকু যত্তবান ছিল, এখন অপরাধীকে জনসমক্ষে হেয় ও লা্ছিত করার 
জন্যেও ততটুকুই যত্রবান। এ কারণেই ব্যভিচারের শাস্তি শুধু প্রকাশ্য 
স্থানে প্রয়োগ করেই ইসলাম ক্ষান্ত হয়নি; বরং মুসলমানদের একটি দলকে 
তাতে উপস্থিত থাকার ও অংশ গ্রহণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। 

ব্যভিচার সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিধান $ পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত প্রথম 
বিধান ছিল ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কিত। এই দ্বিতীয় বিধান ব্যভিচারী ও 
ব্যভিচারিণীর সাথে বিবাহ সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে। এর সাথে মুশরিক 
পুরুষ ও মুশরিকা নারীর সাথে বিবাহেরও বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। 
আলোচ্য আয়াতের তফসীর সম্পর্কে তফসীরকারদের উক্তি বিভিন্নরপ। 
আয়াতের সুচনাভাগে শরীয়তের কোন বিধান নয় ; বরং একটি সাধারণ 
অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যভিচার 
একটি অপকর্ম এবং এর অনিষ্ট সুদুরপ্রসারী। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, 
ব্যভিচার একটি চারিত্রিক বিষ। এর বিষাক্ত প্রভাবে মানুষ চরিত্রভ্ষ্ট হয়ে 
যায়। ভালমন্দের পার্থক্য লোপ পায় এবং দুশ্চরিত্রতাই বদ্ধমূল হয়ে যায়। 
হালাল-হারামের প্রতি লক্ষ্য থাকে না। এরূপ চরিত্তষ্ট লোক ব্যভিচার ও 
ব্যভিচারে সম্মত করার উদ্দেশেই কোন নারীকে পছন্দ করে। ব্যভিচারের 
উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হলে অপারগ অবস্থায় বিবাহ করতে সম্মত হয়; 
কিন্তু সে মনে-প্রাণে বিবাহকে পছন্দ করে না। কেননা, বিবাহের লক্ষ্য 





হচ্ছে সৎ ও পবিত্র জীবনযাপন করা এবং সংকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি 
জন্ম দেয়া। এর জন্যে স্ত্রীর আজীবন ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ও অন্যান্য 
অধিকার মেনে নিতে হয়। চরিত্রভ্ষ্ট লোক এসব দায়িত্ব পালনকে সাক্ষাৎ 
বিপদ মনে করে। যেহেতু বিবাহ এ ধরনের লোকের উদ্দেশেই থাকে না, 
তাই তাদের আগ্রহ শুধু মুসলমান নারীদের প্রতিই নয় বরং মুশরিকা 
নারীদের প্রতিও থাকে। মুশরিকা নারী যদি তার ধর্মের খাতিরে কিংবা কোন 
সামাজিক প্রথার কারণে বিবাহের শর্ত আরোপ করে, তবে বাধ্য হয়ে 
তাকে বিবাহ করতেও প্রস্তুত হয়ে যায়। এ বিবাহ হালাল ও শুদ্ধ কিনা 
অথবা শরীয়তমতে বাতিল হবে কি না, সেদিকে তারা বিন্দুমাত্রও ভ্রক্ষেপ 
করে না। কাজেই এরূপ চরিত্রতরষ্ট লোকদের বেলায় একথা সত্য যে, তারা 
যে নারীকে পছন্দ করবে, সে মুসলমান হলে ব্যভিচারিণী হবে_ পূর্ব 
থেকে ব্যভিচারে অভ্যস্তা হোক কিংবা তাদের সাথে ব্যভিচারের কারণে 
ব্যভিচারিণী কথিত হোক। অথবা তারা কোন মুশরিকা নারীকে পছন্দ 
করবে, যাকে বিবাহ করাই ব্যভিচারের নামাস্তর। এ হচ্ছে আয়াতের প্রথম 
বাকোর অর্থ অথাৎ, ESO 

এমনিভাবে যে নারী ব্যভিচারে অভ্যস্ত এবং তওবা করে না, তার প্রতি 
কোন প্রকৃত মুমিন-মুসলমানের আগ্রহ থাকতে পারে না। কারণ, 
মুমিন-মুসলমানের আসল লক্ষ্য হল বিবাহ এবং বিবাহের শরীয়তসম্মত 
উপকারিতা ও লক্ষ্য অর্জনি। এরূপ নারী দ্বারা এই লক্ষ্য অর্জন আশা করা 
যায় নাঃ বিশেষতঃ যখন একথাও জানা থাকে যে, এই নারী বিবাহের 
পরও ব্যভিচারের বদ-অভ্যাস ত্যাগ করবে না। হা, এরূপ নারীকে কোন 
ব্যভিচারীই পছন্দ করবে, যার আসল লক্ষ্য কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ 
করা__বিবাহ উদ্দেশ্য নয়। যদি এই ব্যভিচারিণী নারী কোন পার্থিব স্বার্থের 
কারণে তার সাথে মিলনের জন্যে বিবাহের শর্ত আরোপ করে; তবে 
অনিচ্ছা সহকারে বিবাহেও সম্মত হয়ে যায়। অথবা এরূপ নারীকে বিবাহ 
করতে কোন মুশরিক সম্মত হবে। যেহেতু মুশরিকের সাথে বিবাহ 
শরীয়তের দৃষ্টিতে ব্যভিচারের নামাস্তর, তাই এতে দু’টি বিষয়ের সমাবেশ 
হবে, অর্থাৎ, সে মুশরিকও এবং ব্যভিচারীও। এ হচ্ছে আয়াতের দ্বিতীয় 
বাকোর অর্থ; অর্থাৎ 9:79504869535 জ্বি 
তফসীর থেকে জানা গেল যে, আয়াতে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী বলে 
এমন পুরুষ ও নারীকে বোঝানো হয়েছে, যারা তওবা করে না এবং 
বদভ্যাসে অটল থাকে। যদি তাদের মধ্যে কোন পুরুষ ঘর-সংসার কিংবা 
সন্তান-সন্ততি লাভের উদ্দেশে কোন সতী-সাধবী নারীকে বিবাহ করে 
কিংবা কোন ব্যভিচারিণী নারী কোন সৎ পুরুষকে বিবাহ করে, তবে 
আয়াত দ্বারা এরূপ বিবাহের অশুদ্ধতা বোঝা যায় না। শরীয়ত মতে এরূপ 
বিবাহ শুদ্ধ হবে। ইমাম আযম আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী (রহঃ) 
প্রমুখ বিশিষ্ট ফেকাহ্বিদগণের মাযহাব তাই। সাহাবায়ে কেরাম থেকে 
এরূপ বিবাহ ঘটানোর ঘটনাবলী প্রমাণিত আছে। তফসীরে ইবনে কাসীরে 
হযরত ইবনে আব্বাস থেকেও এরূপ ফতোয়াই বর্ণিত আছে। 2 
543/833 আয়াতের এই শেষ বাক্যে কোন কোন 
তফসীরকারের মতে ৫১ বলে যিনা তথা ব্যভিচারের দিকে ইশারা করা 
হয়েছে। বাক্যের অর্থ এই যে, ব্যভিচার যেহেতু অপকর্ম, তাই মুমিনদের 
জন্যে তা হারাম করা হয়েছে। এই তফসীরে অর্থের দিক দিয়ে কোন 
অসুবিধা নেই। কিন্তু $১শবদ দ্বারা ব্যভিচার বোঝানো আয়াতের পূর্বাপর 
বর্ণনার সাথে অবশ্যই সঙ্গতিহীন। তাই অন্যান্য তফসীরকারগণ বলেন যে, 
এ দ্বারা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর বিবাহ এবং মুশরিক ও মুশরিকার 


৯২৮ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


AYA 





বিবাহের দিকে ইশারা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় মুশরিক পুরুষের সাথে 
মুসলমান নারীর বিবাহ এবং মুশরিকা নারীর সাথে মুসলমান পুরুষের বিবাহ 
যে হারাম, তা তো কোরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত এবং এ 
ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় একমত। এ ছাড়া ব্যভিচারী পুরুষের 
সাথে সতী নারীর বিবাহ অথবা ব্যভিচারিণী নারীর সাথে সৎ পুরুষের 
বিবাহ অবৈধ বলেও এ বাক্য থেকে জানা যায়। এই অবৈধতা বিশেষভাবে 
তখন হবে, যখন সৎ পুরুষ ব্যভিচারিণী নারীকে বিবাহ করে তাকে 
ব্যভিচারে বাধা না দেয়; বরং বিবাহের পরও ব্যভিচারে সম্মত থাকে। 
কেননা, এমতাবস্থায় এটা হবে দায়ুসী (ভেড়-য়াপনা) যা শরীয়তে হারাম। 
এমনিভাবে কোন সম্রান্ত সতী নারী যদি কোন ব্যভিচারে অভ্যন্ত 
পুরুষকে বিবাহ করে এবং বিবাহের পরও ব্যভিচারে সম্মত থাকে, তবে 
তা হারাম ও কবীরা গোনাহ্‌। কিন্ত এতে তাদের পারস্পরিক বিবাহ অশুদ্ধ 
কিংবা বাতিল হওয়া জরুরী নয়। শরীয়তের পরিভাষায় হারাম শব্দটি দুই 
অর্থে ব্যবহৃত হয়।_ (এক) কাজটি গোনাহ্‌। যে তা করে, সে পরকালে 
শাস্তিযোগ্য এবং ইহকালেও বাতিল বলে গণ্য। কোন পার্থিব বিধানও এর 
প্রতি প্রযোজ্য নয়; যেমন কোন মোশরিকা নারীকে অথবা চিরতরে হারাম 
এমন নারীকে বিবাহ করা। এরূপ বিবাহ কবীরা গোনাহ্‌ এবং শরীয়তে 
অস্তিত্বহীন। ব্যভিচার ও এর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। (দুই) কাজটি 
হারাম। অর্থাৎ, শাস্তিযোগ্য গোনাহ, কিন্ত দুনিয়াতে কাজটির কিছু ফল 
প্রকাশ পায় ও শুদ্ধ হয় ; যেমন কোন নারীকে ধোকা দিয়ে অথবা 
অপহরণ করে এনে শরীয়তানুযায়ী দু'জন সাক্ষীর সামনে তার 
সম্মতিক্রমে বিবাহ করা। এখানে কাজটি অবৈধ ও গোনাহ্‌ হলেও বিবাহ 
শুদ্ধ হবে এবং সন্তানরা পিতার সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। এমনিভাবে 
ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী যদি ব্যভিচারের উদ্দেশে এবং কোন পার্থিব 
স্বার্থের কারণে বিবাহ করেও ব্যভিচার থেকে তওবা না করে, তবে তাদের 
এই বিবাহ হারাম, কিন্ত পার্থিব বিধানে বাতিল ও অস্তিত্বহীন নয়। বিবাহের 
শরীয়তারোপিত ফলাফল-_ যেমন ভরণ-পোষণ, মোহরানা, উত্তরাধিকার 
স্বত্ব ইত্যাদি সব তাদের উপর প্রযোজ্য হবে। এভাবে 4-১শব্দটি আয়াতে 
মুশরিকা নারীর ক্ষেত্রে প্রথম অর্থে এবং ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীর ক্ষেত্রে 
দ্বিতীয় অর্থে বিশুদ্ধ ও সঠিক। কোন কোন তফসীরকার আয়াতটিকে 
মনসূখ তথা রহিত বলেন, কিন্তু বর্ণিত তফসীর অনুযায়ী আয়াতটিকে 
মনসুখ বলার প্রয়োজন নেই। 

ব্যভিচার সম্পর্কিত তৃতীয় বিধান £ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, 
ব্যভিচার অন্যান্য অপরাধের তুলনায় সমাজকে অধিক নষ্ট ও কলুষিত 
করে। তাই শরীয়ত এর শাস্তি সব অপরাধের চাইতে বেশী কঠোর 
রেখেছে। এক্ষণে কেউ যাতে কোন পুরুষ অথবা নারীর প্রতি বিনা প্রমাণে 
ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার দুঃসাহস না করে সেজন্য ব্যভিচার 
প্রমাণ করার বিষয়টিকে অত্যধিক গুরুত্বদান করাই ন্যায় ও সুবিচারের 
দাবী। শরীয়তে ব্যভিচার প্রমাণ করার জন্যে চার জন ন্যায়পরায়ণ 
পুরুষের সাক্ষ্য জরুরী। এই প্রমাণ ব্যতিরেকে কেউ যদি কারও প্রতি 
প্রকাশ্য ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, তবে শরীয়ত এই অপবাদ 
আরোপ করাকেও কঠোর অপরাধ সাব্যস্ত করেছে এবং এর শাস্তি আশিটি 
বেত্রাঘাত নির্ধারিত করেছে। এর অবশ্যন্তাবী প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, কোন 
ব্যক্তি কারও প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার দুঃসাহস তখনই 
করবে, যখন সে নিজ চোখে এই অপকর্ম সংঘটিত হতে দেখবে এবং শুধু 
তাই নয়, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করবে যে, তার সাথে আরও তিন জন 
পুরুষ এ অপকর্ম প্রত্যক্ষ করেছে এবং তারা সাক্ষ্য দেবে। কেননা, যদি 


অন্য সাক্ষী না-ই থাকে কিংবা চার জনের চাইতে কম থাকে কিংবা তাদের 
সাক্ষ্যদানে সন্দেহ থাকে, তবে একা এই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়ে অপবাদ 
আরোপের শাস্তির ঝুঁকি নেয়া কোন অবস্থাতেই পছন্দ করবে না। 

মুহসিনাত কারা £ ০৬ শব্দটি ১০>! থেকে উদ্ভৃত। শরীয়তের 
পরিভাষায় ১০> দুই প্রকার। একটি ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 
ও অপরটি অপবাদ আরোপের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ১০>! এই যে, 
যার বিরুদ্ধে ব্যভিচার প্রমাপিত হয়, তাকে জ্ঞানসম্পন্ন, বালেগ, মুক্ত ও 
মুসলমান হতে হবে এবং শরীয়তসম্মত পন্থায় কোন নারীকে বিবাহ করে 
তার সাথে সঙ্গম হতে হবে। এরূপ ব্যক্তির প্রতি রজম তথা প্রস্তরাঘাতে 
হত্যার শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে অপবাদ আরোপের শাস্তির 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ১৮০৮| এই যে, যে ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ 
আরোপ করা হয়, তাকে জ্ঞানসম্পন্ন, বালেগ, মুক্ত ও মুসলমান হতে 
হবে, সৎ হতে হবে অর্থাৎ, পূর্বে কখনও তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার প্রমাণিত 
হয়নি। আলোচ্য আয়াতে মুহসিনাতের অর্থ তাই।_ (জাস্সাস) 

1055 AIS অর্থাৎ, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যভিচারের 
মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায় এবং প্রতিপক্ষের 
দাবীর কারণে হদ কার্যকর হয়, তার একটি শাস্তি তো তাৎক্ষণিক 
বাস্তবায়িত হয়ে গেছে; তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হয়েছে; দ্বিতীয় 
শাস্তি চিরকাল জারি থাকবে। তা এই যে, কোন মোকদ্দমায় তার সাক্ষ্য 
কবুল করা হবে না, যে পর্যন্ত না সে আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে অনুতপ্ত হয়ে 
তওবা করে এবং অপবাদ আরোপক্ত ব্যক্তির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে 
তওবা পূর্ণ না করে। এরূপ তওবা করলেও হানাফী আলেমগণের মতে তার 
সাক্ষ্য কবুল করা হয় না। হা, তবে গোনাহ্‌ মাফ হয়ে যায় যেমন 
তফসীরের সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে। ১৮/12/৬৫১0, 

2৮055488545 অৰ্থাৎ, যাদের উপর অপবাদের হদ 
কার্যকর করা হয়েছে, তারা যদি তওবা করে এবং নিজেদের অবস্থা 
শোধরায়, অপবাদ আরোপক্ত ব্যক্তি দ্বারাও ক্ষমা করিয়ে নেয় তবে 
আল্লাহ্‌ তাআলা ক্ষমাশীল, দয়ালু। 


1336 ৫19), বাক্যের এই ব্যতিক্রম ইমাম আবু হানীফা ও অন্য 
কয়েকজন ইমামের মতে পূর্ববর্তী আয়াতের শুধু শেষ বাক্যের সাথে 
সম্পর্ক রাঞ্চে অর্থাৎ, $382১439 অতএব এই ব্যতিক্রমের 
উদ্দেশ্য এই যে, যার উপর অপবাদের হদ জারি করা হয়, সে ফাসেক, 
কিন্তু যদি সে খাটি মনে তওবা করে এবং উল্লেখিতভাবে নিজের অবস্থা 
শোধরায়, তবে সে ফাসেক থাকবে না এবং তার পরকালের শাস্তি মাফ 
হয়ে যাবে। এর ফলশ্রুতি এই যে, আয়াতের শুরুতে দুনিয়ার যে দু'টি 
শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ, আশিটি বেত্রাঘাত করা ও সাক্ষ্য 
প্রত্যাখ্যাত হওয়া এ শাস্তিদুয় তওবা সত্বেও স্বস্থানে বহাল থাকবে। 
কেননা, প্রথম বড় শাস্তিটি তো কার্যকর হয়েই গেছে। দ্বিতীয় শাস্তিটিও 
হদেরই অংশবিশেষ। এ বিষয়ে সবাই একমত যে তওবা দ্বারা হদ মাফ হয় 
না; যদিও পরকালীন আযাব মাফ হয়ে যায়। অতএব দ্বিতীয় শাস্তি সাক্ষ্য 
প্রত্যাখ্যাত হওয়া তওবা দ্বারা মাফ হবে না। ইমাম শাফেয়ী ও অন্য 
কয়েকজন ইমামের মতে উল্লেখিত ব্যতিক্রম পূর্ববর্তী আয়াতের সব 
বাক্যের সাথে সম্পর্ক রাখে। এর অর্থ হবে এই যে, তওবা করার ফলে 
যেমন সে ফাসেক থাকবে না, তেমনি তার সাক্ষ্যও প্রত্যাখ্যাত হবে না। 
জাস্সাস ও মাযহারীতে উভয়পক্ষের প্রমাণাদি ও জওয়াব বিস্তারিত 


৯২৯ সুরা অন্‌ সুর Are 





উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞ পাঠক সেখানে দেখে নিতে পারেন। 

ব্যভিচার সম্পর্কিত চতুর্থ বিধান লেআন £ ১ ও 7০১৮ 
শব্দের অর্থ একে অপরের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ ও ক্রোধের বদদোয়া 
করা। শরীয়তের পরিভাষায় স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বিশেষ পদ্ধতিতে 
কয়েকটি শপথ দেয়াকে লেআন বলা হয়। যখন কোন স্বামী তার স্ত্রীর 
প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে অথবা সন্তান সম্পর্কে বলে যে, 
সে আমার শুক্রজাত নয়, অপরপক্ষে স্ত্রী স্বামীকে মিথ্যাবাদী অভিহিত 
করে দাবী করে যে, তাকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত প্রদান 
করা হোক, তখন স্বামীকে স্বপক্ষে চার জন সাক্ষী উপস্থিত করতে বলা 
হবে। সে যদি যথাবিহিত চার জন সাক্ষী পেশ করে দেয়, তবে দ্র প্রতি 
ব্যভিচারের হদ প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে সে চার জন সাক্ষী পেশ 
করতে না পারলে স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে লেআন করানো হবে। প্রথমে 
স্বামীকে বলা হবে যে, সে কোরআনে উল্লেখিত ভাষায় চার বার সাক্ষ্যদান 
করুক যে, সে এ ব্যাপারে সত্যবাদী এবং পঞ্চম বার বলুক যে, সে 
মিথ্যাবাদী হলে তার প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ বর্ষিত হবে। 

স্বামী যদি এসব কথা থেকে বিরত থাকে, তবে যে পর্যন্ত নিজের 
মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার না করে অথবা উপরোক্ত ভাষায় পাচ বার 
কসম না খায়, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। সে যদি মিথ্যাবাদী 
হওয়ার কথা স্বীকার করে, তবে তার উপর অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা 
হবে। পক্ষান্তরে যদি পাচ বার কসম খেয়ে নেয়, তবে স্ত্রীর কাছ থেকে 
কোরআনে বর্ণিত ভাষায় পাচ বার কসম নেয়া হবে। যদি সে কসম খেতে 
অস্বীকার করে তবে যে পর্যন্ত সে স্বামীর কথার সত্যতা স্বীকার না করে 
এবং নিজের ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার না করে, সে পর্যস্ত তাকে আটক 
রাখা হবে। এরূপ স্বীকারোক্তি করলে তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ 
করা হবে। পক্ষান্তরে যদি উপরোক্ত ভাষায় কসম খেতে সম্মত হয়ে যায় 
এবং কসম খেয়ে নেয়, তবে লেআন পূর্ণতা লাভ করবে। এর ফলশ্রুতিতে 
পার্থিব শাস্তির কবল থেকে উভয়েই ধেচে যাবে। পরকালের ব্যাপার 
আল্লাহ্‌ তাআলাই জানেন যে, তাদের মধ্যে কে মিথ্যাবাদী। মিথ্যাবাদী 
পরকালের শাস্তি ভোগ করবে। কিন্তু দুনিয়াতেও যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে 
লেআন হয়ে গেল, তখন তারা একে অপরের জন্যে চিরতরে হারাম হয়ে 
যাবে। স্বামীর উচিত হবে তাকে তালাক দিয়ে মুক্ত করে দেয়া। সে তালাক 
না দিলে বিচারক উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে পারবেন। এটা 
তালাকেরই অনুরূপ হবে। এখন তাদের মধ্যে পুনর্বিবাহও হতে পারবে না। 


ইসলামী শরীয়তে লেআনের আইন স্বামীর মানসিক অবস্থার প্রতি 
লক্ষ্য রাখার ভিত্তিতে প্রবর্তিত হয়েছে। কেননা, পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত 
কোন ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করার আইনের 
পরিপ্রেক্ষিতে এটা জরুরী যে,অভিযোগ উাপনকারী ব্যক্তি চার জন 
চাক্ষুষ সাক্ষী পেশ করবে। যদি তা করতে না পারে, তবে উল্টো তার 
উপরই ব্যভিচারের অপবাদের হদ জারি করা হবে। সাধারণ মানুষের পক্ষে 
তো এটা সম্ভবপর যে, যখন চার জন সাক্ষী পাওয়া দুষ্ষর হয়, তখন 
ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন না করে চুপ মেরে থাকবে, যাতে 
অপবাদের শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকে, কিন্ত স্বামীর পক্ষে ব্যাপারটি খুবই 
নাজুক। সে যখন স্বচক্ষে দেখবে অথচ সাক্ষী নেই, তখন যদি সে মুখ 
খোলে, তবে অপবাদ আরোপের শাস্তি ভোগ করবে; আর যদি মুখ না 
খোলে, তবে আজীবন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে এবং 
জীবন-ধারণও দুর্বিসহ হয়ে পড়বে। এ কারণে স্বামীর ব্যাপারটিকে সাধারণ 


আইনের আওতা-বহিভূর্ত করে স্বতন্ত্র আইনের রূপ দেয়া হয়েছে। এ 
থেকে আরও জানা গেল যে, লেআন শুধু স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারেই হতে 
পারে। অন্যদের বিধান পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত বিধানের অনুরূপ। 
হাদীসের কিতাবাদিতে এ স্থলে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে 
লেআন আয়াতের শানে-নুযুল কোন্‌ ঘটনাটি, এ সম্পর্কে তফসীরকারদের 
উক্তি বিভিন্নরূপ। কুরতুবী আয়াতের অবতরণ দু'বার ধরে উভয় ঘটনাকে 
শানে নুঘূল সাব্যস্ত করেছেন। বোখারীর টীকাকার হাফেয ইবনে-হাজার 
এবং মুসলিমের টাকাকার ইমাম নবী উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করে 
একই অবতরণের মধ্যে উভয় ঘটনাকে শানে-নুযূল আখ্যা দিয়েছেন। 
তাদের বক্তব্য অধিক স্পষ্ট, যা পরে বর্ণিত হবে। একটি ঘটনা হেলাল 
ইবনে উমাইয়া ও তার স্্বীর,যা সহীহ্‌ বোখারীতে হযরত ইবনে আব্বাসের 
জবানী বর্ণিত আছে। এই ঘটনার প্রাথমিক অংশ ইবনে অবাবাসেরই 
জবানী মুসনাদে আহ্মদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে £ 


হযরত ইবনে আবাস বলেন £ যখন কোরআনে অপবাদের হদ 
সাপরিত 0০৫৯2 
85000293548 আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন মুসলমানদের মধ্যে 
কিছুটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। কারণ, এতে কোন নারীর প্রতি ব্যভিচারের 
অপবাদ আরোপকারী পুরুষের জন্যে জরুরী করা হয়েছে যে, হয় সে 
স্বপক্ষে চার জন সাক্ষী উপস্থিত করবে, তন্মধ্যে একজন সে নিজে হবে, না 
হয় তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে এবং 
চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে। এই আয়াত শুনে আনসারদের 
সরদার হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর কাছে আরয 
করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আয়াতগুলো কি ঠিক এভাবেই নাযিল হয়েছে? 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) সা'দ ইবনে উবাদার মুখে এরূপ কথা শোনে বিস্মিত 
হলেন? তিনি আনসারগণকে সম্বোধন করে বললেন £ তোমরা কি শুনলে, 
তোমাদের সরদার কি কথা বলছেন? আনসারগণ বলল £ ইয়া রসূলাল্লাহ, 
আপনি তাকে তিরস্কার করবেন না। তার একথা বলার কারণ তার তীব্র 
আত্মমর্ধাদাবোধ। অতঃপর সা'দ ইবনে উবাদা নিজেই আরয করলেন £ 
ইয়া রসূলাল্লাহ, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ ; আমার 
পুরোপুরি বিশ্বাস রয়েছে যে, আয়াতগুলো সত্য এবং আল্লাহ্‌ তাআলার 
পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। কিন্তু আমি আশ্চর্যবোধ করি যে, যদি আমি 
লজ্জাহীনা স্ত্রীকে এমতাবস্থায় দেখি যে, তার উপর ভিন্ন পুরুষ সওয়ার 
হয়ে আছে, তখন কি আমার জন্যে বৈধ হবে না যে, আমি তাকে শা'সাই 
এবং সেখান থেকে সরিয়ে দেই; না আমার জন্যে এটা জরুরী যে, আমি 
চার জন লোক এনে অবস্থা দেখাই এবং সাক্ষী করি? যতক্ষণে আমি সাক্ষী 
সং্রহ করব, ততক্ষণে কি তারা উদ্দেশ্য সাধন করে পলায়ন করবে না? 
এস্থলে হযরত সা'দের ভাষা বিভিন্নরূপ বর্ণিত আছে, সবগুলোর সারমর্ম 
একই।_ ব্রতী) 

অপবাদের শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত অবতরণ ও সা'দ ইবনে উবাদার 
এই কথাবার্তার অল্পদিন পরেই একটি ঘটনা সংঘটিত হল। হেলাল ইবনে 
উমাইয়া এশার সময় ক্ষেত থেকে ফিরে এসে স্ত্রীর সাথে একজন 
পুরুষকে স্বচক্ষে দেখলেন এবং তাদের কথাবার্তা নিজ কানে শোনলেন। 
কিন্তু কিছুই বললেন না। সকালে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে ঘটনা বর্ণনা 


করলে তিনি খুব দুঃখিত হলেন এবং ব্যাপারটিকে গুরুতর মনে করলেন। 


এদিকে আনসারগণ একত্রিত হয়ে বলতে লাগল যে, আমাদের সরদার 
সা'দ যে কথা বলেছিলেন, এক্ষণে আমরা তাতেই লিপ্ত হয়ে পড়লাম। 


৯৩০  তফসীর মাআরেফুল কোরআন খা. 





এখন শরীয়তের আইন অনুযায়ী রসূলুল্লাহ (সাঃ) হেলাল ইবনে উমাইয়াকে 
আশিটি বেত্রাঘাত করবেন এবং জনগণের মধ্যে চিরতরে তার সাক্ষ্য 
প্রত্যাখ্যাত হবে। কিন্তু হেলাল ইবনে উমাইয়া জোর দিয়ে বললেন £ 
আল্লাহ্র কসম, আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে,আল্লাহ্‌ তাআলা আমাকে এই 
বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। বোখারীর রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে 
যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হেলালের ব্যাপার শুনে কোরআনের বিধান 
মোতাবেক তাকে বলেও দিয়েছিলেন যে, হয় দাবীর স্বপক্ষে চার জন সাক্ষী 
উপস্থিত কর, না হয় তোমার পিঠে অপবাদের শাস্তিস্বরপ আশিটি 
বেত্রাঘাত পড়বে। হেলাল উত্তরে আরয করলেন £ যিনি আপনাকে 
সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার কসম, আমি আমার কথায় সত্যবাদী এবং 
আল্লাহ্‌ তাআলা অবশ্য এমন কোন বিধান নাধিল করবেন, যা আমার 
পিঠকে অপবাদের শাস্তি থেকে মুক্ত করে দেবে। এই কথাবার্তা চলছিল, 
এমতাবস্থায় জিবরাঈল (আঃ) লেআনের আইন সম্বলিত আয়াত নিয়ে 
অবতীর্ণ হলেন; অর্থাৎ, +. (91252 LU 


আবু ইয়ালা এই রেওয়ায়েতটিই হযরত আনাস (রাঃ) থেকেও বর্ণনা 
করেছেন। এতে আরও বলা হয়েছে যে, লেআনের আয়াত নাযিল হওয়ার 
পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) হেলাল ইবনে উমাইয়াকে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা তোমার সমস্যার সমাধান নাধিল করেছেন। হেলাল আরয 
করলেন £ আমি আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে এই আশাই পোষণ করেছিলাম। 
অতঃপর রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) হেলালের স্ত্রীকেও ডেকে আনলেন। 
স্বামী-স্ত্রীর উপস্থিতিতে স্ত্রীর জবানবন্দী নেয়া হল। সে বলল £ আমার 
স্বামী হেলাল ইবনে উমাইয়া আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ 
করেছেন। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বললেন £ তোমাদের মধ্যে একজন যে 
মিথ্যাবাদী, তা আল্লাহ্‌ তাআলা জানেন। জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমাদের 
কেউ কি আল্লাহ্র আযাবের ভয়ে তওবা করবে এবং সত্য কথা প্রকাশ 
করবে? হেলাল আরয করলেন £ আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি 
উৎসর্গ, আমি সম্পূর্ণ সত্য কথা বলেছি। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আয়াত 
অনুযায়ী উভয়কে লেআন করানোর আদেশ দিলেন। প্রথমে হেলালকে 
বলা হল যে, তুমি কোরআনে বর্ণিত ভাষায় চার বার সাক্ষ্য দাও, অর্থাৎ, 
আমি আল্লাহকে হাজির ও নাধির বিশ্বাস করে বলছি যে, আমি সত্যবাদী। 
হেলাল আদেশ অনুযায়ী চার বার সাক্ষ্য দিলেন। পঞ্চম সাক্ষ্যের 
কোরআনী ভাষা এরূপ £ “যদি আমি মিথ্যা বলি, তবে আমার প্রতি 
আল্লাহ্র অভিশাপ বর্ষিত হবে।” এই সাক্ষ্যের সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
হেলালকে বললেন £ দেখ হেলাল, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। কেননা, দুনিয়ার 
শাস্তি পরকালের শাস্তির তুলনায় অনেক হাল্কা। আল্লাহ্র আযাব মানুষের 
দেয়া শাস্তির চাইতে অনেক কঠোর। এই পঞ্চম সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। এর 
ভিত্তিতেই ফয়সালা হবে। কিন্তু হেলাল আরয করলেন £ আমি কসম 
খেয়ে বলতে পারি যে, আল্লাহ্‌ তাআলা আমাকে এই সাক্ষ্যের কারণে 
পরকালের আযাব দেবেন না। এরপর তিনি পঞ্চম সাক্ষ্যের শব্দগুলোও 
উচ্চারণ করে দিলেন। অতঃপর হেলালের স্ত্রীর কাছ থেকেও এমনি 
ধরনের চার সাক্ষ্য অথবা কসম নেয়া হল। পঞ্চম সাক্ষ্যের সময় রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বললেন £ একটু থাম। আল্লাহকে ভয় কর। এই সাক্ষ্যই শেষ 
সাক্ষ্য। আল্লাহ্‌র আযাব মানুষের আযাব অর্থাৎ, ব্যভিচারের শাস্তির 
চাইতে অনেক কঠোর। একথা শুনে সে কসম খেতে ইতস্ততঃ করতে 
লাগল। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলে অবশেষে সে বলল £ 
আল্লাহর কসম, আমি আমার গোত্রকে লাঞ্ছিত করব না। অতঃপর সে 
পঞ্চম সাক্ষ্যও একথা বলে দিয়ে দিল যে, আমার স্বামী সত্যবাদী হলে 


আমার উপর আল্লাহ্র গজব হবে। এভাবে লেআনের কার্ষধারা সমাপ্ত হয়ে 
গেলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) উভয় স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন অর্থাৎ, 
তাদের বিবাহ নাকচ করে দিলেন। তিনি আরও ফয়সালা দিলেন যে, এই. 
গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে এই স্ত্রীর সন্তান বলে কথিত 
হবে_ পিতার সাথে সন্বন্ধযুক্ত হবে না। কিন্ত সস্তানটিকে ধিকৃতও করা 
হবেনা।__ (মাযহারী) 

দ্বিতীয় ঘটনাও বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে। ঘটনার বিবরণ ইমাম 
বগভী ইবনে-আব্বাসের রেওয়ায়েতে এভাবে উল্লেখ করেছেন £ 
অপবাদের শাস্তি সম্বলিত আয়াত নাযিল হলে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)মিস্বরে 
দাড়িয়ে তা মুসলমানদেরকে শুনিয়ে দিলেন। উপস্থিত লোকদের মধ্যে 
আসেম ইবনে আদী আনসারীও ছিলেন। তিনি দাড়িয়ে আরয করলেন £ 
ইয়া রসূলাল্লাহ আমার প্রাণ আপনার প্রতি উৎসর্গ, আমাদের মধ্যে কেউ 
যদি তার স্ত্রীকে কোন পুরুষের সাথে লিপ্ত দেখে, তবে দেখা ঘটনা বর্ণনা 
করার কারণে তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে, চিরতরে তার সাক্ষ্য 
প্রত্যাখ্যাত হবে এবং মুসলমানগণ তাকে ফাসেক বলবে। এমতাবস্থায় 
আমরা সাক্ষী কোথা থেকে আনব? সাক্ষীর খোজে বের হলে সাক্ষী আসা 
পর্যন্ত তারা কার্ষসিদ্ধি করে পলায়ন করবে। এটা হুবহু প্রথম ঘটনায় সা'দ 
ইবনে মুয়াষের উত্থাপিত প্রশ্ন। 

এক শুক্রবার এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। এরপর একটি ঘটনা ঘটল। 
আসেম ইবনে আদীর চাচাত ভাই ওমায়রের বিবাহ আসেম ইবনে আদীর 
চাচাত বোন খাওলার সাথে হয়েছিল। ওমায়ের একদিন তার স্ত্রীকে শরীক 
ইবনে সাহমার সাথে লিপ্ত দেখতে পেলেন। শরীকও আসেম ইবনে আদীর 
চাচাত ভাই ছিল। ওমায়ের আসেমের কাছে ঘটনা বর্ণনা করলেন। আসেম 
“ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি’ পাঠ করলেন এবং পরবর্তী দিন জুমআর 
নামাযের সময় রসূলুল্লাহ(সাঃ)-এর কাছে আরয করলেন £ ইয়া 
রসূলাল্লাহ, বিগত জুমআয় আমি আপনাকে যে প্রশ্ন করেছিলাম 
পরিতাপের বিষয় এই যে, আমি নিজেই এতে জড়িত হয়ে পড়েছি। 
কেননা, আমার পরিবারের মধ্যেই এরূপ ঘটনা ঘটে গেছে। ইমাম বগভী 
উভয়কে উপস্থিত করা এবং তাদের মধ্যে লেআন করানোর ঘটনা 
বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।_ (মাযহারী) বুখারী ও মুসলিমে সাহ্‌ল ইবনে 
সা'দ সায়েদীর রেওয়ায়েত এর সার-সংক্ষেপ এভাবে বর্ণিত আছে যে, 
ওয়ায়মের আজলানী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আরয করলেন £ ইয়া 
রসূলাল্লাহ্‌! যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে ভিন্ন পুরুষকে দেখে, তবে সেকি 
তাকে হত্যা করবে, যার ফলে তাকেও হত্যা করা হবে? তার কি করা 
উচিত? রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বললেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা তোমার ও তোমার 
স্ত্রীর ব্যাপারে বিধান নাফিল করেছেন। যাও স্ত্রীকে নিয়ে এস। বর্ণনাকারী 
সাহল বলেন £ তাদেরকে এনে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) মসজিদের মধ্যে লেআন 
করালেন। যখন উভয়পক্ষ থেকে পাচটি সাক্ষ্য পূর্ণ হয়ে লেআন সমাপ্ত 
হল, তখন ওষায়মের বললেন £ ইয়া রসূলাল্লাহ, এখন যদি আমি তাকে 
স্ব্রীরূপে রাখি, তবে এর অর্থ এই হয় যে, আমি তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ 
আরোপ করেছি। তাই আমি তাকে তিন তালাক দিলাম।_ (মাযহারী) 

উপরোক্ত ঘটনাদুয়ের মধ্য থেকে প্রত্যেকটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, 
লেআনের আয়াত এর পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। হাকেম ইবনে 
হাজার ও ইমাম বগভী উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানকল্পে বলেছেন যে, 
মনে হয় প্রথম ঘটনা হেলাল ইবনে উমাইয়ার ছিল এবং লেআনের আয়াত 
এরই পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর ওয়ায়মের এমনি ধরনের 
ঘটনার সম্মুখীন হয়। হেলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনা তার জানা ছিল না। 
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(৮) এবং শ্হীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহ্র কসম খেয়ে চার 
বার সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী । (৯) এবং পঞ্চমবার 
বলে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তবে তার ওপর আল্লাহর গযব নেমে 
আসবে। (১০) তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুষহ ও দয়া না থাকলে এবং 
আল্লাহ্‌ তওবা কবৃলকারী, প্রজ্ঞাময় না হলে কত কিছুই যে হয়ে যেত। (১১) 
যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। তোমরা 
একে নিজেদের জন্যে খারাপ মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্যে 
মঙ্গলজনক। তাদের প্রত্যেকের জন্যে ততটুকু আছে, যতটুকু সে গোনাহ্‌ 
করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্য 
রয়েছে বিরাট শাস্তি। (১২) তোমরা যখন একথা শুনলে, তখন ঈমানদার 
পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করনি এবং 
বলনি যে, এটা তো নিলা অপবাদ? (১৩) তারা কেন এ ব্যাপারে চার জন 
সাক্ষী উপস্থিত করেনি; অতঃপর যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, তখন 
তারাই আল্লাহ্‌র কাছে মিথ্যাবাদী। (১৪) যদি ইহকালে ও পরকালে 
তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুখৃহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমরা যা চর্চা 
করছিলে, তজ্জন্যে তোমাদেরকে গুরুতর আযাব স্পর্শ করত। (১৫) যখন 
তোমরা একে মুখে মুখে ছড়াঙ্ছিলে এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ 
করছিলে, যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না। তোমরা একে তুচ্ছ মনে 
করছিলে, অথচ এটা আল্লাহ্‌র কাছে গুরুতর ব্যাপার ছিল। (১৬) তোমরা 
যখন এ কথা শুনলে, তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে কথা বলা 
আমাদের উচিত নয়। আল্লাহ্‌ তো পবিত্র, যহান। এটা তো এক গুরুতর 
অপবাদ। (১৭) আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি 
ঈমানদার হও, তবে কখনও পুনরায় এ ধরণের আচরণের পুনরাবৃত্তি করো 
না। (৮) আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্যে কাজের কথা স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন। 
আল্লাহ্‌ সবর্ঞ, ্রজ্ঞাময়। 



























































কাজেই এ ব্যাপারে যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে পেশ করা হল তখন 
তিনি বললেন £ তোমার ব্যাপারে ফয়সালা এই। এর স্বপক্ষে ইঙ্গিত এই 
যে, হেলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনায় হাদীসের ভাষা হচ্ছে ১০:৮৯ 4১১ 
এবং ওমায়রের ঘটনায় ভাষা হচ্ছে এ 4(| J}; ১৩ এর অর্থ এরূপও 
হতে পারে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তোমার অনুরূপ এক ঘটনায় এর বিধান 
নাযিল করেছেন।__ (মাযহারী) 

মাসআলা £ বিচারকের সামনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লেআন হয়ে গেলে 
স্ত্রী স্বামীর জন্যে চিরতরে হারাম হয়ে যায়, যেমন দুগ্য পান করানোর 
ফলেও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন চিরতরে অবৈধ হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেন 21১4 ১৬-১ ০৬০১ লেআনের সাথে সাথেই স্ত্রী 
স্বামীর জন্যে হারাম হয়ে যায়, কিন্তু ইদ্দতের পর স্ত্রী অন্য পুরুষকে 
বিবাহ করতে চাইলে ইমাম আযমের মতে তা তখনই জায়েয হবে,যখন 
স্বামী তাকে তালাক দেয় কিংবা মুখে বলে দেয় যে, আমি তাকে ছেড়ে 
দিয়েছি। স্বামী এরূপ না করলে বিচারক তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের 
আদেশ জারি করবেন এবং তাও তালাকের অনুরূপ হবে। এরপর তিন 
হায়েয অতিবাহিত হলে স্ত্রী অন্য কোন পুরুষকে বিবাহ করতে 
পারবে।_(মাযহারী) 

মাসআলা £ লেআনের পর এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ 
করবে, সে স্বামীর সাথে সন্বন্ধযুক্ত হবে না; তাকে তার মাতার সাথে 
সম্বব্ধযুক্ত করা হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হেলাল ইবনে উমাইয়া ও ওয়ায়মের 
আজলানী উভয়ের ঘটনায়ই এই ফয়সালা দিয়েছিলেন। 

লেআনের পর যে মিথ্যাবাদী, তার পরকালীন আযাব আরও বেড়ে 
যাবে, কিন্তু দুনিয়ার শাস্তি থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে। এমনিভাবে তাকে 
দুনিয়াতে ব্যভিচারিণী ও সন্তানকে জারয সন্তান বলাও কারও জন্যে 
জায়েয হবে না। হেলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনায় রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) 
ফয়সালায় একথাও বলেছিলেন। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্বাপর সম্পর্ক $ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা আন-নুরের 
অধিকাংশ আয়াত সতীত্ব ও পবিত্রতা সংরক্ষণের জন্যে প্রবর্তিত 
বিধানাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর বিপরীতে সতীত্ব ও পবিত্রতার ওপর 
অবৈধ হস্তক্ষেপ ও এর বিরুদ্ধাচরণের জাগতিক শাস্তি ও পারলৌকিক মহা 
বিপদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। তাই পরম্পরায় প্রথমে ব্যভিচারের 
হদ, অতঃপর অপবাদের হদ ও পরে লেআনের কথা বর্ণিত হয়েছে। 
অপবাদের হদ প্রসঙ্গে চার জন সাক্ষীর অবর্তমানে কোন সতী-সাধবী 
নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করাকে মহাপাপ সাব্যস্ত করা হয়েছে। 
এরূপ অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত প্রবর্তন করা 
হয়েছে। এ বিষয়টি সাধারণ মুসলিম সতী নারীদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। 
ষষ্ঠ হিজরীতে কতিপয় মুনাফিক উল্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা 
(রাঃ)-এর প্রতি এমনি ধরণের অপবাদ আরোপ করেছিল এবং তাদের 
অনুসরণ করে কয়েকজন মুসলমানও এ আলোচনায় জড়িত হয়ে 
পড়েছিলেন। ব্যাপারটি সাধারণ মুসলমান সতী নারীদের পক্ষে অত্যধিক 
গুরুতর ছিল। তাই কোরআন পাকে আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত আয়েশার 
পবিত্রতা ও সতীত্ব বর্ণনা করে এস্থলে উপরোক্ত দশটি আয়াত নাযিল 
করেছেন। এসব আয়াতে হযরত আয়েশার পবিত্রতা ঘোষণা করতঃ তার 
ব্যাপারে যারা কুৎসা রটনা ও অপপ্রচারে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের 


৯৩২ 


সবাইকে হুশিয়ার করা হয়েছে এবং ইহকাল ও পরকালে তাদের বিপদ 
বর্ণনা করা হয়েছে। এই অপবাদ রটনার ঘটনাটি কোরআন ও হাদীসে 
“ইফ্‌কের ঘটনা' নামে খ্যাত। ইফক শব্দের অর্থ জঘন্য মিথ্যা অপবাদ। 
এসব আয়াতের তফসীর বোঝার জন্যে অপবাদের কাহিনীটি জেনে নেয়া 
অত্যন্ত জরুরী। তাই প্রথমে সংক্ষেপে কাহিনীটি বর্ণনা করা হচ্ছে। 


মিথ্যা অপবাদের কাহিনী £ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে 
এই ঘটনাটি অসাধারণ দীর্ঘ ও বিস্তারিত আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এর 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে, ষ্ঠ হিজরীতে যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বনী মুস্তালিক 
নামাস্তরে মুরায়সী যুদ্ধে গমন করেন, তখন বিবিদের মধ্যে হযরত আয়েশা 
সিদ্দীকা (রাঃ) সাথে ছিলেন। ইতিপূর্বে নারীদের পর্দার বিধান অবতীর্ণ 
হয়েছিল। তাই হযরত আয়েশার (রাঃ) উটের পিঠে পর্দাবিশিষ্ট আসনের 
ব্যবস্থা করা হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রথমে পর্দাবিশিষ্ট আসনে সওয়ার 
হয়ে যেতেন। এরপর লোকেরা আসনটিকে উটের পিঠে বসিয়ে দিত। 
এটাই ছিল নিত্যকার অভ্যাস। যুদ্ধ সমান্তির পর মদীনায় ফেরার পথে 
একদিন একটি ঘটনা ঘটল। এক মনযিলে কাফেলা অবস্থান গ্রহণ করার 
পর শেষ রাত্রে প্রস্থানের কিছু পূর্বে ঘোষণা করা হল যে, কাফেলা 
কিছুক্ষণের মধ্যে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবে। তাই প্রত্যেকেই যেন 
নিজ নিজ প্রয়োজন সেরে প্রস্তুত হয়। হযরত আয়েশার পায়খানায় 
যাওয়ার প্রয়োজন ছিল; তিনি জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। সেখানে 
ঘটনাক্রমে তার গলার হার ছিড়ে গিয়ে হারিয়ে গেল। তথায় তিনি হার 
তালাশ করতে লাগলেন। বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। স্বস্থানে 
ফিরে এসে দেখলেন যে, কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেছে। রওয়ানা হওয়ার 
সময় হযরত আয়েশার পর্দাবিশিষ্ট আসনটিকে যথারীতি উটের পিঠে 
সওয়ার করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং বাহকরা মনে করেছে যে, তিনি 
ভেতরেই আছেন। উঠানোর সময়ও সন্দেহ হল না। কারণ, তিনি তখন 
অল্পবয়ন্তা ক্ষীণাঙ্গিণী ছিলেন। ফলে আসনটি যে শূন্য _ এরূপ ধারণাও 
কারও মনে উদয় হল না। হযরত আয়েশা ফিরে এসে যখন কাফেলাকে 
পেলেন না, তখণ অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও স্থিরচিত্ততার পরিচয় দিলেন এবং 
কাফেলার পশ্চাতে দৌড়াদৌড়ি করা কিংবা এদিক-ওদিক তালাশ করার 
পরিবর্তে ্বস্থানে চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে রইলেন। তিনি মনে করলেন যে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তদীয় সঙ্গীগণ যখন জানতে পারবে যে, আমি আসনে 
অনুপস্থিত,তখন আমার খোজে তারা এখানে আসবেন। কাজেই আমি 
এদিক-সেদিক চলে গেলে তাদের জন্যে তালাশ করে নেয়া কঠিন হবে। 
তাই তিনি স্বস্থানেই চাদর গায়ে দিয়ে বসে রইলেন। সময় ছিল শেষ রাত্রি। 
তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন। 

অপরদিকে সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তালকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ কাজের 
জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন যে, তিনি কাফেলার পশ্চাতে সফর করবেন এবং 
কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর কোন কিছু পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে 
নেবেন। তিনি সকাল বেলায় এখানে পৌছলেন। তখন পর্যন্ত প্রভাত-রশ্মি 
ততটুকু উজ্জ্বল ছিল না। তিনি শুধু একজন মানুষকে নিদ্রামগ্র দেখতে 
পেলেন। কাছে এসে হযরত আয়েশাকে চিনে ফেললেন। কারণ, পর্দাপ্রথা 
অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি তাকে দেখেছিলেন। চেনার পর অত্যন্ত 
বিচলিত কণ্ঠের সাথে তার মুখ থেকে "ইন্না লিললাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি 
রাজিউন' উচ্চারিত হয়ে গেল। এই বাক্য হযরত আয়েশার কানে পড়ার 
সাথে সাথে তিনি জাগ্রত হয়ে গেলেন এবং মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন। 
হযরত সাফওয়ান নিজের উট কাছে এনে বসিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা 
(রাঃ) তাতে সওয়ার হয়ে গেলেন এবং নিজে উটের নাকের রশি ধরে পায়ে 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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হেটে চলতে লাগলেন। অবশেষে তিনি কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে 
গেলেন। 


আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই ছিল দুশ্চরিত্র, মুনাফিক ও রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর শক্র। সে একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেল। এই হতভাগা 
আবোল-তাবোল বকতে শুরু করল। কতক সরলপ্রাণ মুসলমানও 
কানকথায় সাড়া দিয়ে এ আলোচনায় মেতে উঠল। পুরুষদের মধ্যে হযরত 
হাসান, মিস্তাহ্‌ এবং নারীদের মধ্যে হামনাহ্‌ ছিল এ শ্রেণীভুক্ত। 
তফসীরে দুররে-মনসূরে ইবনে মরদুবিইয়াহর বরাত দিয়ে হযরত ইবনে 
আব্বাসের এই উক্তিই বর্ণিত আছে যে, (| ০৫ 4 ase | ০৬০ 
Es > 

যখন এই মুনাফিক-রটিত অপবাদের চর্চা হতে লাগল, তখন স্বয়ং 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) এতে খুবই দুঃখিত হলেন। হযরত আয়েশার তো দুঃখের 
সীমাই ছিল না। সাধারণ মুসলমানগণও তীরভাবে বেদনাহত হলেন। 
একমাস পর্যস্ত এই আলোচনা চলতে লাগল। অবশেষে আল্লাহ্‌ তাআলা 
হযরত আয়েশার পবিত্রতা ও অপবাদ রটনাকারী এবং এতে 
অংশগ্রহণকারীদের নিন্দায় উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করেন। 
আয়াতগুলোর তফসীর পরে বর্ণিত হবে। অপবাদের হদ-এ বর্ণিত 
কোরআনী-বিধি অনুযায়ী অপবাদ আরোপকারীদের কাছ থেকে সাক্ষ্য 
তলব করা হল। তারা এই ভিত্তিহীন খবরের সাক্ষ্য কোথা থেকে আনবে? 
ফলে রসুলুল্লাহ (সাঃ) শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী তাদের প্রতি অপবাদের 
হদ প্রয়োগ করলেন। প্রত্যেককে আশিটি বেত্রাঘাত করা হল। বাযযার ও 
ইবনে মরদুবিয়াহ্‌ হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তখন 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) তিন জন মুসলমান মিসতাহ, হামানাহ্‌ ও হাসসানের প্রতি 
হদ প্রয়োগ করেন। তাবারানী হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন 
যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আসল অপবাদ-রচয়িতা আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাইয়ের 
প্রতি দ্বিগুণ হদ প্রয়োগ করেন। অতঃপর মুসলমানরা তওবা করে নেয় 
এবং মুনাফিকরা তাদের অবস্থায় কায়েম থাকে।--(বয়ানুল-কোরআন) 

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য £ ইমাম বগভী 
উপরোক্ত আয়াতসমূহে তফসীরে বলেছেন £ হযরত আয়েশার এমন 
কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলো অন্য কোন মহিলার ভাগ্যে জোটেনি। 
তিনি নিজেও আল্লাহ্‌র নেয়ামত প্রকাশার্থে এসব বিষয় গর্বভরে বর্ণনা 
করতেন। প্রথম, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিবাহে আসার পূর্বে ফেরেশতা 
জিবরাঈল একটি রেশমী কাপড়ে আমার ছবি নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
কাছে আগমন করেন এবং বলেন £ এ আপনার স্ত্রী (তিরমিযী) কোন 
কোন রেওয়ায়েতে আছে, জিবরাঈল তার হাতের তালুতে এই ছবি নিয়ে 
এসেছিলেন। 

দ্বিতীয়, রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাকে ছাড়া কোন কুমারী বালিকাকে বিবাহ 
করেননি। তৃতীয়, তার কোলে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাত হয়। চতুর্থ, 
হযরত আয়েশার গৃহেই তিনি সমাধিস্থ হন। পঞ্চম, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
প্রতি তখনও ওহী অবতীর্ণ হত, যখন তিনি হযরত আয়েশার সাথে এক 
লেপের নীচে শায়িত থাকতেন। অন্য কোন বিবির এরূপ বৈশিষ্ট্য ছিল না। 
ষষ্ঠ, আসমান থেকে তার দোষমুক্ততার বিষয় অবতীর্ণ হয়েছে। সপ্তম, 
তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খলীফার কন্যা এবং সিদ্দীকা ছিলেন। আল্লাহ্‌ 
“তাআলা দুনিয়াতেই যাদেরকে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকার ওয়াদা 
দিয়েছে, তিনি তাদেরও অন্যতমা। 
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হযরত আয়েশার ফকীহ্‌ ও পণ্ডিতসুলভ জ্ঞানানুসন্ধান এবং 
বিজ্ঞজনোচিত বক্তব্য দেখে হযরত মুসা ইবনে তালহা (রাঃ) বলেন ঃ আমি 
আয়েশা সিদ্দীকার চাইতে অধিক শুদ্ধভাষী ও প্রাঞ্জলভাষী কাউকে 
দেখিনি।--(তিরমিষী) 

তফসীরে-কুরতুবীতে বর্ণিত আছে, ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি অপবাদ 
আরোপ করা হলে আল্লাহ্‌ তাআলা একটি কচি শিশুকে বাকশক্তি দান 
করে তার সাক্ষ্য দ্বারা তার দোষমুক্ততা প্রকাশ করেন। হযরত মারইয়ামের 
প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ্‌ তাআলা তার শিশু পুত্র ঈসা 
(আঃ)-এর সাক্ষ্য দ্বারা তাকে দোষমুক্ত করেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকার 
প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ্‌ তাআলা কোরআনের দশটি 
আয়াত নাযিল করে তার দোষমুক্ততা ঘোষণা করেন, যা তার গুণ ও 
জ্ঞান-গরিমাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। 

ICALLY NGL  -এশন্দের আভিধানিক 
অর্থ পাল্টে দেয়া, বদলে দেয়া। যে জঘন্য মিথ্যা সত্যকে বাতিলরূপে, 
বাতিলকে সত্যরূপে বদলে দেয় এবং ন্যায়পরায়ণ আল্লাহ্‌ভীরুকে ফাসেক 
ও ফাসেককে আল্লাহ্‌ভীরু পরহেযগার করে দেয়, সেই মিথ্যাকে এ১। বলা 
হয়। 2%, শব্দের অর্থ দশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত লোকের দল। এর 
কম-বেশীর জন্যেও এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। 2৫5 বলে মুমিনদেরকে 
বোঝানো হয়েছে। এই অপবাদের প্রকৃত রচয়িতা আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই 
মুমিন নয়__ মুনাফিক ছিল, কিন্তু মুনাফিকরা মুসলমানী দাবী করত বিধায় 
তাদের ক্ষেত্রেও মুমিনদের বাহ্যিক বিধানাবলী প্রযোজ্য হত। তাই 26 
শব্দে তাকেও শামিল করা হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে দু'জন পুরুষ ও 
একজন স্ত্রীলোক এতে জড়িত হয়। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) আয়াত নাযিল 
হওয়ার পর তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। অতঃপর মুমিনগণ সবাই 
তওবা করে এবং আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের তওবা কবুল করেন। হযরত, 
হাসসান ও মিসতাহ্‌ ছিলেন তাদেরই অন্যতম। তারা উভয়েই বদর-যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করেছিলেন। বদর যোদ্ধাদের জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলা কোরআন 
পাকে মাগফেরাত ঘোষণা করেছেন। এ কারণেই হযরত আয়েশার সামনে 
কেউ হাসসানকে মন্দ বললে তিনি তা পছন্দ করতেন না; যদিও তিনি 
অপবাদের শাস্তি-প্রাপ্তদের অন্যতম ছিলেন। হযরত আয়েশা বলেতন £ 
হাসসান রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে কবিতা রচনার মাধ্যমে 
কাফেরদের চমৎকার মোকাবেলা করেছেন। কাজেই তাকে মন্দ বলা 
সঙ্গত নয়। হাসসান কোন সময় হযরত আয়েশার কাছে আগমন করলে 
তিনি সসম্ভ্রমে তাকে আসন দিতেন।__ (মাযহারী) 

2 এতে নবী করীম (সাঃ) হযরত আয়েশা, 
সাফওয়ান ও সকল মুমিন-মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে। তারা সবাই 
এই গুজবের কারণে মর্মাহত ছিলেন। অর্থ এই যে, এই গুজবকে তোমরা 
খারাপ মনে করো না। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা কোরআনে তাদের 
দোষমুক্ততা নাযিল করে তাদের সম্মান আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং যারা 
এই কুকাণ্ড করেছিল, তাদের সম্পর্কে কঠোর শাস্তিবাণী নাযিল করেছেন, 
যা কেয়ামত পথস্ত পঠিত হবে। 


BILAL  অর্থাৎ, যারা এই 
অপবাদের যতটুকু অংশ নিয়েছে, সে পরিমাণে তার গোনাহ্‌ লিখিত 


হয়েছে এবং সে অনুপাতেই তার শাস্তি হবে। যে ব্যক্তি এই খবর রচনা 
করে চালু করেছে, সে সর্বাধিক আযাব ভোগ করবে, যে খবর শুনে 








সমর্থন করেছে, সে তদপেক্ষা কম এবং যে শুনে নিশ্চুপ রয়েছে, সে 
আরও কম আযাবের যোগ্য হবে। 


১৮৩৫৭৪০৫৪৯৫ -০৮ শব্দের অর্থ বড়। 
উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি অপবাদে বড় ভূমিকা নিয়েছে অর্থাৎ, একে 
রচনা করে চালু করেছে, তার জন্যে গুরুতর আযাব রয়েছে। বলাবাহুল্য, 
এ ব্যক্তি হচ্ছে মুনাফিক আবদুল্লাহ্‌ ইবনে-উবাই।_ (বগভী) 

9০৯55855095 
৩4৩03 অর্থাৎ, তোমরা যখন এই অপবাদের সংবাদ শুনলে, তখন 
মুসলমান পুরুষ ও নারী নিজেদের সম্পর্কে অর্থাৎ, মুসলমান 
ভাই-বোনদের সম্পর্কে সুধারণা করলে না কেন এবং একথা বললে না 
কেন যে, এটা প্রকাশ্য মিথ্যা? এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। 
প্রথমতঃ (9১2 শব্দ দ্বারা কোরআন পাক ইঙ্গিত করেছে যে, যে 
মুলসমান অন্য মুসলমানের দুর্নাম রটায় ও তাকে লাঞ্ছিত করে, সে 
প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই লাক্ছিত করে। কারণ, ইসলামের সম্পর্ক সবাইকে 
এক করে দিয়েছে। এ ধরনের সবক্ষেত্রে কোরআন এই ইঙ্গিত ব্যবহার 
করেছে। যেমন এক জায়গায় বলা হয়েছে 04445 অর্থাৎ 
তোমাদের নিজেদের প্রতি দোষারোপ করো না। উদ্দেশ্য, কোন মুসলমান 
পুরুষ ও নারীর প্রতি দোষারোপ করো না। 

এই আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এখানে স্থানের দিকে 
লক্ষ্য করলে 1৮:৯৮:১৬: ১৮৯০৮ 3৪) সম্বোধন পদে 
বলা উচিত ছিল; যেমন শুরুতে 6৫৮2 সম্বোধন পদে বলা হয়েছে। 
কিন্তু কোরআন পাক এই সংক্ষিপ্ত বাক্য ছেড়ে দিয়ে পদ্ধতি পরিবর্তন 
করতঃ সম্বোধনপদের পরিবর্তে (05 বলেছে। এতে হান্ধা ইঙ্গিত 
রয়েছে যে, যাদের দ্বারা এই কাজ সংঘটিত হয়েছে, তারা এই কাজের 
প্রেক্ষাপটে মুমিন কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কেননা, এক মুসলমান অন্য 
মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করবে এটাই ছিল ঈমানের দাবী। 

এখানে তৃতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই, আয়াতের শেষ বাক্য 
৩880 এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, খবরটি শোনামাত্রই 
মুসলমানদের 'এটা প্রকাশ্য মিথ্যা’ বলে দেয়াই ছিল ঈমানের দাবী। 
%38%58৩৮ এ আয়াতের প্রথম বাক্যে শিক্ষা আছে যে, এরপ 
খবর রটনাকারীদের কথা চালু করার পরিবর্তে মুসলমানদের উচিত ছিল 
তাদের কাছে প্রমাণ দাবী করা। ব্যভিচারের অপবাদ সম্পর্কে 
শরীয়তসম্মত প্রমাণ চার জন সাক্ষী ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই তাদের 
কাছে এরূপ দাবী করা উচিত যে, তোমরা তোমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে চার 
জন সাক্ষী উপস্থিত কর, নতুবা মুখ বন্ধ কর। দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে, 
যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারল না, তখন আল্লাহ্‌র কাছে তারাই 
মিথ্যাবাদী। 

3850509985598535% 
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(১৯) যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ 
করুক, তাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। 
আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। (২০) যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র 
অনুযহ ও দয়া না থাকত এবং আল্লাহ দয়ালু, মেহেরবান না হতেন, তবে 
কত কিছুই হয়ে যেত। (২১) হে ঈমানদারগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক 
অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তখন তো 
শয়তান নিলজ্জিতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে। যদি আল্লাহ্‌র অনুহাহ 
ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হতে 
পারতে না। কিন্তু আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আল্লাহ্‌ সবকিছু 
শোনেন, জানেন। (২২) তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমযাদা ও আধিক 
প্রাচ্যের অধিকারী, তারা যেন কসম না খায় যে, তারা আত্বীয়-স্বজনকে, 
অভাবগ্স্তকে এবং আল্লাহ্‌র পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। 
তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষক্রটি উপেক্ষা করা উচিত! তোমরা কি 
কামনা কর না যে, আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, 
পরম করুণাময়। (২৩) যারা সতী-সাধবী, নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি 
অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও পরকালে ধিকৃত এবং তাদের 
জন্যে রয়েছে গুরুতর শাস্তি। (২৪) যেদিন প্রকাশ করে দেবে তাদের 
জিহবা, তাদের হাত ও তাদের পা, যা কিছু তারা করত ; (২৫) সেদিন 
আল্লাহ্‌ তাদের সমুচিত শাস্তি পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানতে পারবে 
যে, আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট ব্যক্তকারী। (২৬) দুশ্চরিত্রা নারীকুল দৃশ্চরিত্র 
পুরুষকুলের জন্যে এবং দুশ্চরিত্র পুরুষকুল দৃশ্চরিত্রা নারীকুলের জন্যে। 
সঙ্চরিত্রা নারীকুল সচ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্যে এবং সঙ্চরিত্র পুরুষকুল 
সচ্চরিতরা নারীকুলের জন্যে। তাদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, তার সাথে 
তারা সম্পকর্হীন। তাদের জন্যে আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা । 






























































না কোনরূপে অংশ গ্রহণ করেছিল, এরপর তওবা করেছিল এবং কেউ 
কেউ শাস্তিও ভোগ করেছিল এই আয়াত তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ 
হয়েছে। এই আয়াত তাদের সবাইকে একথাও বলেছে যে, তোমাদের 
অপরাধ খুবই গুরুতর ছিল। এর কারণে দুনিয়াতেও আযাব আসতে 
পারত, যেমন পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর এসেছে এবং পরকালেও কঠোর 
শাস্তি হত। কিন্তু মুসলমানদের সাথে আল্লাহ্‌ তাআলার আচরণ দয়া ও 
অনুগ্রহমূলক ইহকালেও এবং পরকালেও। তাই এই শাস্তি তোমাদের উপর 
থেকে অস্তহিত হয়েছে। দুনিয়াতে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও রহমত এভাবে 
প্রকাশ পেয়েছে যে, প্রথমে তিনি ইসলাম ও ঈমানের তওফীক দিয়েছেন, 
এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সংসর্গ দান করেছেন। এটা আযাব 
অবতরণের পথে প্রতিবন্ধক। এরপর কৃত গোনাহের জন্যে সত্যিকার 
তওবার তওফীক দিয়েছেন এবং তওবা কবুল করেছেন। পরকালে 
আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার প্রভাবে তোমাদেরকে ক্ষমা, মার্জনা ও 
মাগফেরাতের ওয়াদা দিয়েছেন। 


29405 - 2 শব্দের মর্ম এই যে, একে অন্যের কাছে 


জিজ্ঞাসা ও বর্ণনা করে। এখানে কোন কথা শুনে তার সত্যাসত্য যাচাই না 
করে সামনে চালু করে দেয়া বোঝানো হয়েছে। 


14858359642 অৰ্থাৎ, তোমরা একে তুচ্ছ 
ব্যাপার মনে করেছিলে যে, যা শোনলে তাই অন্যের কাছে বলতে শুরু 
করেছিলে। তোমরা সত্যাসত্য যাচাই না করে এমন কথা চালু করে 
দিয়েছিলেন, যদ্দরুন অন্য মুসলমান দারুণ মর্মাহত হয় লাঙ্ছিত হয়, এবং 
তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
৩৭০০৪৫০৪০96 

সাহাবায়ে-কেরামকে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দেয়া হয়েছে £ 
৮6 -951 শব্দের অর্থ কসম খাওয়া। হযরত আয়েশার প্রতি 
অপবাদের ঘটনায় মুসলমানদের মধ্যে মিসতাহ্‌ ও হাসসান জড়িয়ে 
পড়েছিলেন। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাদের প্রতি 
অপবাদের হদ প্রয়োগ করেন। তারা উভয়েই বিশিষ্ট সাহাবী এবং 
বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। কিন্তু তাদের দ্বারা একটি 
ভূল হয়ে যায় এবং তারা খাটি তওবার তওফীক লাভ করেন। আল্লাহ্‌ 
তাআলা যেমন হযরত আয়েশার দোষমুক্ততা নাযিল করেন, এমনিভাবে 


এই মুসলমানদের তওবা কবুল করা ও ক্ষমা করার কথাও ঘোষণা করে 
দেন। 


মিসতাহ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর আত্মীয় ও নিঃস্ব 
ছিলেন। আবু বকর (রাঃ) তাকে আর্থিক সাহায্য করতেন। যখন 
অপবাদের ঘটনার সাথে তার জড়িত থাকার কথা প্রমাণিত হল, তখন 
কন্যা-বৎসল পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দীক কন্যাকে এমন কষ্টদানের 
কারণে স্বাভাবিকভাবেই মিসতাহর প্রতি ভীষণ অসন্তষ্ট হলেন। তিনি 
কসম খেয়ে বসলেন, ভবিষ্যতে তাকে কোনরূপ আর্থিক সাহায্য করবেন 
না। বলাবাহুল্য, কোন বিশেষ ফকিরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা 
নির্দিষ্টভাবে কোন বিশেষ মুসলমানের উপর ওয়াজিব নয়। কেউ কারো 
আর্থিক সাহায্য করার পর যদি বন্ধ করে দেয়, তবে গোনাহ্র কোন কারণ 


৯৩৫ 


সুরা আন্-নুর 


Are 





নেই। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের দলকে আল্লাহ্‌ তাআলা বিশ্বের জন্যে 
একটি আদর্শ দলরূপে গঠন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাই একদিকে 
বিচ্যুতিকারীদেরকে খাটি তওবা এবং ভবিষ্যত সংশোধনের নেয়ামত দ্বারা 
ভূষিত করেছেন এবং অপরদিকে যারা স্বাভাবিক মনোকষ্টের কারণে 
গরীবদের সাহায্য ত্যাগ করার কসম খেয়েছিলেন, তাদেরকেও আদর্শ 
চরিত্রের শিক্ষা আলোচ্য আয়াতে দান করেছেন। তাদেরকে বলা হয়েছে, 
তারা যেন কসম ভঙ্গ করে কাফফারা দিয়ে দেয়। গরীবদের আর্থিক 
সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া তাদের উচ্চমর্যাদার পক্ষে সমীচীন নয়। 
আল্লাহ্‌ তাআলা যেমন তাদেরকে ক্ষমা করেছেন, তেমনি তাদেরও ক্ষমা 
ও মার্জনা প্রদর্শন করা উচিত। 

হযরত মিসতাহকে আর্থিক সাহায্য করা হযরত আবু বকরের দায়িত্ব 
বা ওয়াজিব কর্তব্য ছিল না। তাই আল্লাহ্‌ তাআলা কথাটি এভাবে 
বলেছেন £ যেসব জ্ঞানী-গুণীকে আল্লাহ্‌ তাআলা ধর্মীয় উৎকর্ষতা দান 
করেছেন এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার আর্থিক সঙ্গতিও রাখে, 
তাদের এরূপ কসম খাওয়াই উচিত নয়। আয়াতে 53910) ও 
3545 এ অর্থই ব্যক্ত হয়েছে। 


আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছেঃ SACS 
অর্থাৎ, তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের গোনাহ্‌ 
মাফ করবেন? আয়াত শুনে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তৎক্ষণাৎ 
বলে উঠেন £ Ad iy ol wel sally অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কসম 
আল্লাহ্‌ আমাকে মাফ করুন, আমি অবশ্যই তা পছন্দ করি। এরপর তিনি 
হযরত মিসতাহ্র আর্থিক সাহায্য পুনর্বহাল করে দেন এবং বলেন £ এ 
সাহায্য কোন দিন বন্ধ হবে না।-- (বুখারী, মুসলিম) 


অর্থাৎ যেদিন তাদের বিরুদ্ধে স্বয়ং তাদের জিহবা ও হস্তপদাদি কথা বলবে 
এবং তাদের অপরাধসূমুহের সাক্ষ্য দেবে। হাদীসে আছে, কেয়ামতের দিন 
যে গোনাহ্‌গার তার গোনাহ্‌ স্বীকার করবে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে মাফ 
করে দেবেন এবং হাশরের মাঠে সবার দৃষ্টি থেকে তার গোনাহ্‌ গোপন 
রাখবেন। পক্ষাস্তরে যে ব্যক্তি সেখানেও অস্বীকার করে বলবে যে, আমি এ 
কাজ করিনি; পরিদর্শক ফেরেশতারা ভুলে এটা আমার আমলানায় লিখে 
দিয়েছে, তখন তার মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে এবং হস্তপদের সাক্ষ্য গ্রহণ 
করা হবে। তখন তারা বলবে এবং সাক্ষ্য দেবে। ১ আয়াতে 
একথাই বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে মুখে মোহর মেরে দেয়ার কথা আছে। 
আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, স্বয়ং তাদের জিহবা সাক্ষ্য দেবে। 
উভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ, তারা তাদের জিহবাকে 
ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবে না যে, সত্যমিথ্যা যা ইচ্ছা বলে দেবে। 


যেমন দুনিয়াতে এরূপ করার ক্ষমতা আছে, বরং তাদের জিহবা তাদের 
ইচ্ছার বিপরীতে সত্য কথা স্বীকার করবে। এটাও সম্ভবপর যে, এক সময় 
মুখ ও জিহবাকে বন্ধ করে দেয়া হবে। এরপর জিহবাকে সত্য কথা বলার 
আদেশ প্রদান করা হবে। 


IEMA 


অর্থাৎ, দুশ্চরিত্রা নারীকুল দুশ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্যে এবং দুশ্চরিত্র 
পুরুষকুল দুশ্চরিত্রা নারীকুলের জন্যে উপযুক্ত। সঙ্চরিত্রা নারীকুল 
সঙ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্যে এবং সচ্চরিত্র পুরুষকুল সচ্চরিত্রা নারীকুলের 
জন্যে উপযুক্ত। এদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, এরা তা থেকে পবিত্র। 
এদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা। 

এই সর্বশেষ আয়াতে প্রথমতঃ সাধারণ বিধি বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা মানবচরিত্রে স্বাভাবিকভাবে যোগসূত্র রেখেছেন। দুশ্চরিত্রা, 
ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষের প্রতি এবং দুশ্চরিত্র ও ব্যভিচারী পুরুষ 
দুশ্চরিত্রা নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এমনিভাবে সচ্চরিত্রা নারীদের আগ্রহ 
সচ্চরত্ পুরুষদের প্রতি এবং সঙ্চরিত্র পুরুষদের আগ্রহ স্চরিত্রা নারীদের 
প্রতি হয়ে থাকে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আগ্রহ অনুযায়ী জীবনসঙ্গী খোজ 
করে নেয় এবং প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী সে সেরূপই পায়। 

এই সামগ্রিক অভ্যাস ও রীতি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বাহ্যিক 
ও আভ্যন্তরীণ পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক পয়গমবরগণকে আল্লাহ্‌ তাআলা 
পত্বীও তাদের উপযুক্তরূপ দান করেন। এ থেকে জানা গেল যে, 
পয়গম্বরকুল শিরোমণি হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে আল্লাহ্‌ তাআলা 
বাহ্যিক পবিত্রতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষতায় তারই মত রমনীকুল দান 
করেছেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা এই বিবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও 
বিশিষ্টতমা ছিলেন। স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি যার ঈমান নেই, সে-ই. 
হযরত আয়েশা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে পারে। কোরআন পাকে 
বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহ ও হযরত লূত (আঃ)-এর বিবিগণ কাফের 
ছিল। কিন্তু তাদের সম্পর্কে এ কথাও প্রমাণিত আছে যে, কাফের হওয়া 
সব্বেও তারা ব্যভিচার ও পাপাচারে লিপ্ত ছিল না। হযরত ইবনে আববাস 
(রাঃ) বলেন £ 4৯5 %৮ ০০4 ৬ অর্থাৎ, কোন পয়গম্বরের বিবিই 
কোনদিন ব্যভিচার করেনি।_ (দুররে-মনসূর) এ থেকে জানা গেল যে, 
পয়গম্বরের বিবি কাফের হবে__ এটা তো সম্ভবপর, কিন্তু ব্যভিচারিণী 
হবে_ এটা সম্ভবপর নয়। কেননা, ব্যভিচারী স্বাভাবিকভাবেই জনগণের 
ঘৃণার পাত্র। কিন্তু কুফর প্রকৃতিগতভাবে ঘৃণার কারণ হয় না।_ 
বয়ানুল-কোরআন) 
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(২৭) হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ বতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো 
না, যে পযন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না 
কর। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যাতে তোমরা স্বরণ রাখ। (২৮) 
যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তবে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত 
সেখানে প্রবেশ করো না। যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, তবে 
ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্যে অনেক পবিত্রতা আছে এবং তোমরা 
যা কর, আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন। (২৯) যে গৃহে কেউ বাস করে 
না, যাতে তোমাদের সামগ্রী আছে এমন গৃহে প্রবেশ করাতে তোমাদের 
কোন পাপ নেই এবং আল্লাহ্‌ জানেন তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা 
গোপন কর। (৩০) মুখিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে 
এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে । এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা 
আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ্‌ তা অবহিত আছেন। (৩১) 
ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং 
তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ 
প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন 
তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, 
পিতা, পৃশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাতা, ভরাতুপ্পুত্, ভরপুর, স্বীলোক 
অধিকারতুক্ত বাদী, যৌনকামনাযুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের 
গোপন অঙ্গ সম্পকে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য 
প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার 
জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর 
সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


অনুমতি ছাড়া কারোও গৃহে প্রবেশ করো নাঃ পরিতাপের বিষয়, 
ইসলামী শরীয়ত এ ব্যাপারটিকে যতই গুরুত্ব দিয়েছে, কোরআনে এর 
বিস্তারিত বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়েছে এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের কথা 
ও কাজের মাধ্যমে এর প্রতি জোর দিয়েছেন, সেই পরিমাণেই মুসলমানরা 
আজকাল এ ব্যাপারে উদাসীন। লেখা-পড়া জানা সৎ লোকেরাও একে 
গোনাহ্‌ মনে করে না এবং একে বাস্তবায়িত করার চেষ্টাও করে না। 
জগতের অন্যান্য সভ্য জাতি একে অবলম্বন করে তাদের সমাজ সুসংহত 
করে নিয়েছে, কিন্তু মুসলমানরাই সবার পেছনে পড়ে রয়েছে। ইসলামী 
বিধি-বিধানসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম এই বিধানের প্রতিই উপেক্ষা প্রদর্শন 
শুরু হয়েছে। মোটকথা, অনুমতি চাওয়া কোরআন পাকের একটি 
অপরিহার্য বিধান, যাতে সামান্য অলসতা ও পরিবর্তনকেও হযরত 
ইবনে-আববাস (রাঃ) কোরআনের আয়াত অস্বীকার করার মতো গুরুতর 
ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। বাস্তবিকই বর্তমানে মুসলমানরা এসব বিধানের 
প্রতি এমন উপেক্ষা প্রদর্শন করে চলছে, যেন তাদের মতে এগুলো 
কোরআনের বিধানই নয়। ইন্নালিল্লাহ্‌....... ... 

অনুমতি চাওয়ার রহস্য ও উপকারিতা £ আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক 
মানুষকে বসবাসের জায়গা দিয়েছেন। তা মালিকানাধীন হোক কিংবা ভাড়া 
করা হোক, সর্বাবস্থায় তারই গৃহ তার আবাসস্থল। আবাসস্থলের আসল 
উদ্দেশ্য শাস্তি ও আরাম। কোরআন পাক অমূল্য নেয়ামতরাজির উল্লেখ 
প্রসঙ্গে এদিকে ইঙ্গিত করে বলেছেঃ ৩৫425249604 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের গৃহে তোমাদের জন্যে শাস্তি ও 
আরামের ব্যবস্থা করেছেন। এই শাস্তি ও আরাম তখনই অক্ষ থাকতে 
পারে, যখন মানুষ অন্য কারো হস্তক্ষেপ ব্যতীত নিজ গৃহে নিজ প্রয়োজন 
অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ ও বিশ্রাম করতে পারে। তার স্বাধীনতায় বিঘ্ন 
সৃষ্টি করা গৃহের আসল উদ্দেশ্যকে পণ্ড করে দেয়ার নামাস্তর। এটা খুবই 
কষ্টের কথা। ইসলাম কাউকে অহেতুক কষ্ট দেয়াকে হারাম করেছে। 
অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত বিধানাবলীর একটি বড় উপকারিতা হচ্ছে 
মানুষের স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি ও কষ্টদান থেকে বিরত থাকা, যা প্রত্যেক 
সম্ভ্রান্ত মানুষের যুক্তিসঙ্গত কর্তব্যও বটে। দ্বিতীয় উপকারিতা স্বয়ং 
সাক্ষাতপ্রার্থীর। সে যখন অনুমতি নিয়ে ভদ্রজনোচিতভাবে সাক্ষাত করবে, 
তখন প্রতিপক্ষ তার বক্তব্য যত্বুসহকারে শুনবে। তার কোন অভাব 
থাকলে তা পূরণ করার প্রেরণা তার অন্তরে সৃষ্টি হবে। এর বিপরীতে 
অভদ্রজনোচিত পন্থায় কোন ব্যক্তির উপর বিনানুমতিতে চড়াও হয়ে গেলে 
সে তাকে আকস্মিক বিপদ মনে করে যত শীঘ্র সম্ভব বিদায় করে দিতে 
চেষ্টা করবে এবং হিতাকাছ্খার প্রেরণা থাকলেও তা নিস্তেজ হয়ে যাবে। 
অপরদিকে আগন্তক ব্যক্তি মুসলমানকে কষ্ট দেয়ার পাপে পাপী হবে। 

তৃতীয় উপকারিতা নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা দমন। কারণ, বিনানুমতিতে 
কারও গৃহে প্রবেশ করলে মাহ্রাম নয়, এমন নারীর উপর দৃষ্টি পড়া এবং 
অন্তরে কোন রোগ সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য নয়। এদিকে লক্ষ্য করেই অনুমতি 
গ্রহণের বিধানাবলীকে কোরআন পাক ব্যভিচার, অপবাদ ইত্যাদি শাস্তির 
বিধি-বিধান সংলগ্ন বর্ণনা করেছে। 

চতুর্থ উপকারিতা এই যে, মানুষ মাঝে মাঝে নিজ গৃহের নির্জনতায় 
এমন কাজ করে, যে সম্পর্কে অপরকে অবহিত করা সমীচীন মনে করে 
না। যদি কেউ অনুমতি বাতিরেকে গৃহে ঢুকে পড়ে, তবে ভিন্ন লোক তার 


৯৩৭ 


সুরা আন্ূনুর, 


Ary 





গোপন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যায়। কারো গোপন কথা জবরদস্তি 
জানার চেষ্টা করাও গোনাহ্‌ এবং অপরের জন্যে কষ্টের কারণ। অনুমতি 
গ্রহণের কিছু মাসআলা আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত হয়েছে। প্রথমে 
এগুলো ব্যাখ্যা ও বিবরণ দেখা যেতে পারে। অবশিষ্ট বিবিধ ও মাসআলা 
পরে বর্ণিত হবে। 

মাসআলা £ আয়াতে 13105 বলে সম্বোধন করা হয়েছে, 
যা পুরুষের জন্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু নারীরাও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত 
যেমন কোরআনের অন্যান্য বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষদেরকে সম্বোধন করা 
সত্বেও মহিলারাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কতিপয় বিশেষ মাসআলা এর 
ব্যতিক্রম। তবে এগুলোর ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে বিশেষত্বের কথাও বর্ণনা 
করে দেয়া হয়। সাহাবয়ে কেরামের স্ত্বীগণের অভ্যাসও তাই ছিল। তারা 
কারো গৃহে গেলে প্রথমে অনুমতি নিতেন। হযরত উম্মে আয়াস (রাঃ) 
বলেন £ আমরা চার জন মহিলা প্রায়ই হযরত আয়েশার গৃহে যেতাম এবং 
প্রথমে তার কাছে অনুমতি চাইতাম। তিনি অনুমতি দিলে আমরা ভেতরে 
প্রবেশ করতাম।__ ইবনে-কাসীর) 

মাসআলা £ এই আয়াতের ব্যাপকতা থেকে জানা গেল যে, অন্য 
কারও গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেয়ার বিধানে নারী, পুরুষ, মাহ্রাম ও 
গায়র-মাহরাম সবাই শামিল রয়েছে। নারী নারীর কাছে গেলে অথবা 
পুরুষ পুরুষের কাছে গেলে সবার জন্যেই অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব! 
এমনিভাবে এক ব্যক্তি যদি তার মা, বোন অথবা কোন মাহ্রাম নারীর 
কাছে যায়, তবুও অনুমতি চাওয়া আবশ্যক। ঈমাম মালেক মুয়াত্তা গ্রন্থে 
আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল £ আমি আমার মাতার কাছে যাওয়ার সময়ও 
অনুমতি চাইব? তিনি বললেন £ হা, অনুমতি চাও। সে বলল £ ইয়া 
রসূলাল্লাহ, আমি তো আমার মাতার গৃহেই বসবাস করি। তিনি বললেন, 
তবুও অনুমতি না নিয়ে গৃহে যেয়ো না। লোকটি আবার বলল £ ইয়া 
রসূলাল্লাহ, আমি তো সর্বদা তার কাছেই থাকি। তিনি বললেন £ তবু 
'অনমুতি না নিয়ে গৃহে যেয়ো না। তুমি কি তোমার মাতাকে উলঙ্গ অবস্থায় 
দেখা পছন্দ কর? সে বলল £ না। তিনি বললেন £ তাই অনুমতি চাওয়া 
আবশ্যক। কেননা, গৃহে কোন প্রয়োজনে তার অপ্রকাশযোগ্য কোন অঙ্গ 
খোলা থাকতে পারে।_ (মোযহারী) 


এই হাদীস থেকে আরও প্রমাণিত হল যে, আয়াতে তোমাদের 
নিজেদের গৃহ বলে এমন গৃহ বোঝানো হয়েছে, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একা 
থাকে_-পিতা-মাতা, ভাই-বোন প্রমুখ থাকে না। 

মাসআলা £ যে গৃহে শুধু নিজের স্ত্রী থাকে তাতে প্রবেশ করার 
জন্যে যদিও অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব নয় £ কিন্তু মোস্তাহাব ও সুন্নত এই 
যে, সেখানেও হঠাৎ বিনা খবরে যাওয়া উচিত নয়; বরং প্রবেশের পূর্বে 
পদধ্বনি দ্বারা অথবা গলা ঝেড়ে হুশিয়ার করা দরকার। হযরত আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে মাসউদের স্ত্রী বলেন, আবদুল্লাহ্‌ যখন বাইরে থেকে গৃহে আসতেন, 
তখনই প্রথমে দরজার কড়া নেড়ে আমাকে হুশিয়ার করে দিতেন, যাতে 
তিনি আমাকে অপছন্দনীয় অবস্থায় না দেখেন। __ (ইবনে-কাসীর) 
এক্ষেত্রে অনুমতি চাওয়া যে ওয়াজিব নয়, তা এ থেকে জানা যায় যে, 
ইবনে জুরায়জ হযরত আতাকে জিজ্ঞেস করলেন £ নিজের স্ত্রীর কাছে 
যাওয়ার সময়ও কি অনুমতি চাওয়া জরুরী? তিনি বললেন £ না। 
ইবনে-কাসীর এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলেন £ এর অর্থ ওয়াজিব নয়। 
কিন্ত এক্ষেত্রেও মোস্তাহাব ও উত্তম। 





অনুমতি গ্রহণের সুন্নত তরীকা £ আয়াতে 132 

34047 বলা হয়েছে অর্থাৎ, দুইটি কাজ না করা পর্যন্ত 
কারও গৃহে প্রবেশ করো না। প্রথম ৮১:--| শাব্দিক অর্থ প্রীতি বিনিময় 
করা। বিশিষ্ট তফসীরকারগণের মতে এর অর্থ অনুমতি হাসিল করা। 
এখানে ৬! শব্দ উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, প্রবেশের পূর্বে 
অনুমতি লাভ করার দ্বারা প্রতিপক্ষ পরিচিত ও আপন হয়_ সে আতঙ্কিত 
হয় না। দ্বিতীয় কাজ এই যে, গৃহের লোকদেরকে সালাম কর। কোন 
কোন তফসীরকার এর অর্থ নিয়েছেন যে, প্রথমে অনুমতি লাভ কর এবং 
গৃহে প্রবেশের সময় সালাম কর। কুরতুবী এই অর্থই পছন্দ করেছেন। এই 
অর্থের দিক দিয়ে আয়াতে অগ্র-পশ্চাৎ নেই। তিনি আবু আইয়ুব 
আনসারীর হাদীসের সারমর্ম তাই সাব্যস্ত করেছেন। মাওয়ারদী বলেন, 
যদি অনুমতি নেয়ার পূর্বে গৃহের কোন ব্যক্তির উপর দৃষ্টি পড়ে, তবে 
প্রথমে সালাম করবে, এরপর অনুমতি চাইবে। নতুবা প্রথমে অনুমতি 
নেবে এবং গৃহে যাওয়ার সময় সালাম করবে। কিন্তু অধিকাংশ হাদীস 
থেকে সুন্নত তরীকা এটাই জানা যায় যে, প্রথমে বাইরে থেকে সালাম 
করবে, এরপর নিজের নাম নিয়ে বলবে যে, অমুক ব্যক্তি সাক্ষাত করতে 
চায়। 


ইমাম বোখারী আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা 
করেন যে, যে ব্যক্তি প্রথমে অনুমতি চায়, তাকে অনুমতি দিও না। কারণ, 
সে সুন্নত তরীকা ত্যাগ করেছে। -- (রূহুল-মা' আনী) আবু দাউদের এক 
হাদীসে আছে, বনী আমেরের জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর কাছে 
বাইরে থেকে বলল £04| আমি কি ঢুকে পড়ব? তিনি খাদেমকে বললেনঃ 
লোকটি অনুমতি চাওয়ার নিয়ম জানে না। বাইরে গিয়ে তাকে নিয়ম 
শিখিয়ে দাও। সে বলুকঃ ১৯১ (5০১৮ অর্থাৎ, সালাম করার পর 
বলবে যে, আমি প্রবেশ করতে পারি কি? খাদেম বাইরে যাওয়ার আগেই, 
লোকটি রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর কথা শুনে ১৯১ ৪০০ ১.এ। বলল। 
অতঃপর তিনি তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। _ 
হেবনে-কাসীর)বায়হাকী হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর এই উক্তি বর্ণনা করেছেন ?১--/৬ 143 ৬] 3১০) 
- অর্থাৎ, যে প্রথমে সালাম করে না, তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি 
দিও না। __ (মাযহারী) এই ঘটনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) - দু'টি সংশোধন 
করেছেন -_ প্রথমে সালাম করা উচিত এবং ১৯১। - এর স্থলে (0! শব্দের 
ব্যবহার অসমীচীন। কেননা, খে! শব্দটি (41১ থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ কোন 
সংকীর্ণ জায়গায় ঢুকে পড়া। শব্দটি মার্জিত ভাষার পরিপন্থী। মোটকথা, 
এসব হাদীস থেকে জানা গেল যে, আয়াতে যে সালাম উল্লেখ করা 
হয়েছে, তা অনুমতি চাওয়ার সালাম। অনুমতি গ্রহণের জন্যে বাইরে থেকে 
এই সালাম করা হয়, যাতে ভেতরের লোক এদিকে মনোনিবেশ করে এবং 
অনুমতি চাওয়ার বাক্য শোনে। গৃহে প্রবেশ করার সময় যথারীতি পুনরায় 
সালাম করতে হবে। 

মাসআলা £ উপরে হাদীসগুলো থেকে প্রথমে সালাম ও পরে 
প্রবেশের অনুমতি গ্রহণের বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। এতে নিজের নাম 
উল্লেখ করে অনুমতি চাওয়াই উত্তম। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) তাই 
করতেন। একবার তিনি রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর দ্বারে এসে বললেন, ৯. 
০০০৯ ৮৬০ | এ০। 4৮০০০ অৰ্থাৎ, সালামের পর 
বললেন, ওমর প্রবেশ করতে পারে কি? __ (ইবনে-কাসীর) সহীহ্‌ 
মুসলিমে আছে, হযরত আবু মুসা হযরত ওমরের কাছে গেলেন এবং 


৯৩৮ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


AVA 


্্্্্্্্্্্্্্্্্্্_...ল 


অনুমতি চাওয়ার জন্যে বললেন, *১.-)| ৮৬ ৮ 1৯৮০০ SLI 
৬০৯৯ 0৯1০ এতেও তিনি প্রথমে নিজের নাম আবু মুসা 
বলেছেন, এরপর আরও নি্িষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্যে আশআরী 
বলেছেন। এর কারণ এই যে, অনুমতি প্রার্থীকে না চেনা পর্যন্ত নিরুদ্বেগে 
জওয়াব দেয়া যায় না। 


20959550558 — অর্থাৎ, যদি 
আপনাকে আপাততঃ ফিরে যেতে বলা হয়, তখন আপনার হৃষ্টচিত্তে ফিরে 
আসা উচিত। একে খারাপ মনে করা অথবা সেখানেই অটল হয়ে বসে 
থাকা উভয়ই অসঙ্গত। পূর্ববর্তী কালের জনৈক বুযুর্গ বলেন £ আমি সারা 
জীবন এই আশায় ছিলাম যে, কারো কাছে গিয়ে অনুমতি চাই এবং সে 
আমাকে জওয়াবে ফিরে যেতে বলে, তখন আমি ফিরে এসে কোরআনের 
এই আদেশ পালনের সওয়াব হাসিল করি; কিন্তু হায়, এই নেয়ামত 
কখনও আমার ভাগ্যে জুটল না। 


 - শব্দের আভিধানিক অর্থ কোন বস্তুকে ভোগ করা, ব্যবহার করা 


এবং তদ্দারা উপকৃত হওয়া। যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, তাকেও 8 
বলা হয়। এই আয়াতে আভিধানিক অর্থই বোঝানো হয়েছে। ‘অনুবাদ 
করা হয়েছে' ভোগ অর্থাৎ, ভোগ করার অধিকার। হযরত আবু বকর 
সিদ্দীক থেকে বর্ণিত আছে, যখন বিনানুমতিতে কারও গৃহে প্রবেশের 
নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত উল্লেখিত আয়াত নাযিল হয়, তখন তিনি রসূলুল্লাহ্‌ 
(সাঃ)-এর কাছে আরয করলেন £ ইয়া রসূলাল্লাহ, এই নিষেধাজ্ঞার পর 
(কোরাইশদের ব্যবসাজীবী লোকেরা কি করবে? মক্কা ও মদীনা থেকে সুদুর 
শামদেশ পর্যন্ত তারা বাণিজ্যিক সফর করে। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে 
সরাইখানা আছে। তারা এগুলোতে অবস্থান করে। এগুলোতে কোন স্থায়ী 
বাসিন্দা থাকে না। এখানে অনুমতি চাওয়ার কি উপায়? কার কাছ থেকে 
অনুমতি লাভ করা হবে? এর পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয় 
-আোষহারী) শানে নুযুলের এই ঘটনা থেকে জানা গেল যে, আয়াতে 
25258 বলে এমন গৃহ বোঝানো হয়েছে, যা কোন বিশেষ 
ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর বাসগৃহ নয়; বরং সেটাকে ভোগ করার ও সেখানে 
অবস্থান করার অধিকার প্রত্যেকের আছে। যেমন, বিভিন্ন শহরে ও 
প্রান্তরে এই উদ্দেশে নির্মিত মুসাফিরখানাসমূহ এবং একই কারণে মসজিদ, 
বন্দর, জাতীয় চিত্তবিনোদন কেন্দ্র ইত্যাদি সব জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও এই 
বিধানের অন্তর্ক্ত। এসব স্থানে প্রত্যেকেই বিনানুমতিতে প্রবেশ করতে 


পারে। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পরদাপ্রথা £ নির্লজ্জতা দমন ও সতীত্ব সংরক্ষণের একটি গুরত্বপূর্ণ 
অধ্যায় £ মহিলাদের পর্দা সম্পর্কিত প্রথম আয়াত সূরা আহ্যাবে উম্মুল 
মুমিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের সাথে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
বিবাহের সময় অবতীর্ণ হয়। এর তারিখ কারো মতে তৃতীয় হিজরী এবং 
কারো মতে পঞ্চম হিজরী। তফসীর ইবনে-কাসীর ও নায়লুল আওতার 
গছে পঞ্চম হিজরীকে অগ্রগণ্যতা দান করা হয়েছে। রূহুল-মা’আনীতে 
হযরত আনাস থেকে বর্ণিত আছে যে, পঞ্চম হিজরীর যিলকদ মাসে এ 
বিয়ে সম্পন্ন হয়। এ বিষয়ে সবাই একমত যে, পর্দার আয়াত এই বিয়ের 
সময়ই অবতীর্ণ হয়েছিল। সূরা নূরের আলোচ্য আয়াতসমূহ বনী-মুস্তালিক 





যুদ্ধ অথবা মুরাইসী যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে সংঘটিত অপবাদের ঘটনার 
সাথে সাথে অবতীর্ণ হয়। এই যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হয়। এই 
আলোচনা থেকে জানা যায় যে, সূরা নূরের পর্দা সম্পর্কিত আয়াতসমূহ 
পরে এবং সূরা আহ্যাবের পর্দা সম্পর্কিত আয়াতসমূহ আগে অবতীর্ণ 
হয়। সূরা আহ্যাবের আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার সময় থেকেই পর্দার 
বিধানাবলী প্রবর্তিত হয়। তাই সূরা আহযাবেই ইনশা-আল্লাহ্‌ পর্দা 
সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা করা হবে। এখানে শুধু সূরা নূরের আয়াতসমূহের 
তফসীর লিখিতহচ্ছে। 
৬6455555229 

৩35454৬স শব্দটি ০০৪ থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ 
কম করা এবং নত করা।__ (রাগিব) দৃষ্টি নত রাখার অর্থ দৃষ্টিকে এমন বস্তু 
থেকে ফিরিয়ে নেয়া যার প্রতি দেখা শরীয়তে নিষিদ্ধ ও অবৈধ। 
ইবনে-কাসীর ও ইবনে হাইয়্যান এ তফসীরই করেছেন। বেগানা নারীর 
প্রতি বদ-নিয়তে দেখা হারাম এবং বিনা নিয়ত দেখা মাকরহ্‌_এ বিধানটি 
এর অন্তর্ভুক্ত। কোন নারী অথবা পুরুষের গোপনীয় অঙ্গের প্রতি দেখাও 
এর মধ্যে দাখিল। (চিকিৎসা ইত্যাদির কারণে প্রয়োজনীয় অঙ্গ এ থেকে 
ব্যতিক্রমতুক্ত।) এ ছাড়া কারো গোপন তথ্য জানার জন্য তার গৃহে উকি 
মেরে দেখা এবং যেসব কাজে দৃষ্টি ব্যবহার করা শরীয়ত নিষিদ্ধ করেছে, 
সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত। 


নিকাব 


৪৮19৬ যৌনাঙ্গ সংযত রাখার অর্থ এই যে, কুপ্রবৃত্তি 
চরিতার্থ করার যত পন্থা আছে, সবগুলো থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখা। 
এতে ব্যভিচার, পুইমৈথুন, দুই নারীর পারস্পরিক ঘর্ষণ যাতে কামভাব 
পূর্ণ হয় এবং হস্তমৈথুন ইত্যাদি সব অবৈধ কর্ম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 
আয়াতের উদ্দেশ্য অবৈধ ও হারাম পন্থায় কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং 
তার সমস্ত ভূমিকাকে নিষিদ্ধ করা। তনুধ্যে কাম প্রবৃত্তির প্রথম ও 
প্রারস্তিক কারণ হচ্ছে_ দৃষ্টিপাত করা ও দেখা এবং সর্বশেষ পরিণতি 
হচ্ছে ব্যভিচার। এ দু’টিকে স্পষ্টতঃ উল্লেখ করে হারাম করে দেয়া 
হয়েছে। এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী হারাম ভূমিকাসমূহ-_যেমন কথাবার্তা 
শোনা, স্পর্শ করা ইত্যাদি প্রসঙ্গক্রমে এগুলোর অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। 


ইবনে কাসীর হযরত ওবায়দা (রহঃ)থেকে বর্ণনা করেন যে, যদ্ধারা 
আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধারণ হয়, তাই কবীরা। কিন্তু আয়াতে তার দুই 
প্রান্ত সূচনা ও পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। সুচনা হচ্ছে চোখ তুলে দেখা 
এবং পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার তাবারানী হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে-মাসউদ 
থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ আল্লাহ তাআলা 
বলেছেনঃ 


দৃষ্টিপাত শয়তানের একটি বিষাক্ত শর। যে ব্যক্তি মনের চাহিদা সত্বেও 
দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, আমি তার পরিবর্তে তাকে সুদৃঢ় ঈমান দান করব, যার 
মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব করবে। 


সহীহ্‌ মুসলিমে হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী থেকে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, ইচ্ছা ছাড়াই হঠাৎ কোন 
বেগানা নারীর উপর দৃষ্টি পতিত হলে সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও 
(ইবনে-কাসীর) হযরত আলী (রাঃ)-এর হাদীসে আছে, প্রথম দৃষ্টি মাফ 
এবং দ্বিতীয় দৃষ্টিপাত গোনাহ্‌। এর উদ্দেশ্যও এই যে, প্রথম দৃষ্টিপাত 


৯৩৯ সূরা আন্‌-নূর Ar 





অকস্মাৎ ও অনিচ্ছাকৃত হওয়ার কারণে ক্ষমার্হ্‌। নতুবা ইচ্ছাকৃতভাবে 
প্রথম দৃষ্টিপাতও ক্ষমার্হ্‌ নয়। 

শবৃশ্রবিহীন বালকদের প্রতি ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিপাত করার বিধান ও 
অনুরূপ £ ইবনে-কাসীর লিখেছেন: পূর্ববর্তী অনেক মনীষী শুশ্রবিহীন 
বালকদের প্রতি অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ 
করেছেন এবং অনেক আলেমের মতে এটা হারাম। সম্ভবতঃ এটা 
তখনকার ব্যাপারে, যখন বদনিয়ত ও কামভাব সহকারে দেখা হয়। 

বেগানাকে দেখা হারাম সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ £ 

৬৮৫৫ SESE OG এ দীর্ঘ আয়াতের সূচনাভাণ 
সেই বিধানই বর্ণিত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে পুরুষদের জন্যে ব্যক্ত 
হয়েছে। অর্থাৎ, তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে তথা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। 
পুরুষদের বিধানে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু জোর দেয়ার জন্যে 
তাদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, 
মাহ্রাম ব্যতীত কোন পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা নারীদের জন্যে হারাম। 
অনেক আলেমের মতে নারীদের জন্যে মাহরাম নয়, এমন পুরুষের প্রতি 
দেখা সর্বাবস্থায় হারাম; কামভাব সহকারে বদ-নিয়তে দেখুক অথবা এ 
ছাড়াই দেখুক। তার প্রমাণ হযরত উম্মে-সালমা বর্ণিত হাদীস যাতে বলা 
হয়েছে £ একদিন হযরত উষ্মে-সালমা ও মায়মুনা (রাঃ) উভয়েই 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন। হঠাৎ অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
উস্মে-মাকতুম তথায় আগমন করলেন। এই ঘটনার সময়কাল ছিল পর্দার 
আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) তাদের উভয়কে পর্দা 
করতে আদেশ করলেন। উম্মে-সালমা আরয করলেন £ ইয়া রসূলাল্লাহ, 
সে তো অন্ধ, সে আমাদেরকে দেখতে পাবে না এবং আমাদেরকে চেনেও 
না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন £ তোমরা তো অন্ধ নও, তোমরা তাকে 
দেখছ।_ (আবু দাউদ, তিরমিযী) অপর কয়েকজন ফেকাহবিদ বলেন £ 
কামভাব ব্যতীত বেগানা পুরুষকে দেখা নারীর জন্যে দোষনীয় নয়। তাদের 
প্রমাণ হযরত আয়েশার হাদীস, যাতে বলা হয়েছে £ একবার ঈদের দিন 
মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় কিছু সংখ্যক হাবশী যুবক সামরিক 
কুচকাওয়াজ করছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই কুচকাওয়াজ নিরীক্ষণ করতে 
থাকেন এবং তার আড়ালে দাড়িয়ে হযরত আয়েশাও এই কুচকাওয়াজ 
উপভোগ করতে থাকেন এবং নিজে অতিষ্ঠ না হওয়া পর্যস্ত দেখে যান। 
রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) তাকে নিষেধ করেলনি। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, 
কামভাব সহকারে দেখা হারাম এবং কামভাব ব্যতীত দেখাও অনুত্তম। 
আয়াতের ভাষাদৃষ্টে আরো বোঝা যায় যে, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে 
যদি এক নারী অন্য নারীর গোপন অঙ্গ দেখে, তবে তাও হারাম। কেননা 
পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত পুরুষের গোপন অঙ্গ এবং 
সমস্ত দেহ মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ব্যতীত বাকীগুলো নারীর গোপন 
অঙ্গ। সবার কাছেই এসব জায়গা গোপন রাখা ফরয। কোন পুরুষ কোন 
পুরুষের গোপন অঙ্গ যেমন দেখতে পারে না, তেমনি কোন নারী অপর 
কোন নারীর গোপন অঙ্গও প্রত্যক্ষ করতে পারে না। সুতরাং পুরুষ কোন 
নারীর গোপন এবং নারী কোন পুরুষের গোপন অঙ্গ দেখলে তা আরও 
সন্দেহাতীত রূপে হারাম হবে। এটা আলোচ্য আয়াতের বিধান দৃষ্টি নত 
রাখার পরিপন্থী। কেননা, আয়াতের উদ্দেশ্য শরীয়তে নিষিদ্ধ এমন 


প্রত্যেক বস্তু থেকে দৃষ্টি নত রাখা। এতে নারী কর্তৃক নারীর গোপন অঙ্গ |. 


দেখাও অন্তর্ভূক্ত 
8555555825৩ 
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অভিধানে ০) এমন বস্তুকে বলা হয়, যদ্বারা মানুষ নিজেকে 
সুসজ্জিত ও সুদৃশ্য করে। এটা উৎকৃষ্ট বস্তু হতে পারে এবং অলংকারও 
হতে পারে। এসব বস্তু যদি কোন নারীর দেহে না থেকে পৃথকভাবে থাকে, 
তবে সর্বসম্মতিক্রমে এগুলো দেখা পুরুষদের জন্যে হালাল; যেমন বাজারে 
বিক্তির জন্যে মেয়েলী পোশাক ও অলংকার ইত্যাদি দেখায় কোন দোষ 
নেই। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতে ৩১ এর অর্থ 
নিয়েছেন সাজ-সজ্জার স্থান; অর্থাৎ, যেসব অঙ্গে সাজ-সজ্জার অলংকার 
ইত্যাদি পরিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, সাজ-সঙ্জার স্থানসমূহ 
প্রকাশ না করা মহিলাদের উপর ওয়াজিব ।-_ (রূহুল-মা’আনী) আয়াতের 
পরবর্তী অংশে নারীর এই বিধান থেকে দু'টি ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে 
ঃ একটি যার প্রতি দেখা হয়, তার হিসেবে এবং অপরটি যে দেখে, তার 
হিসেবে। 


পর্দার বিধানের ব্যতিক্রম £ প্রথম ব্যতিক্রম হচ্ছে (4৩ 
অর্থাৎ, নারীর কোন সাজ-সজ্জার অঙ্গ পুরুষের সামনে প্রকাশ করা বৈধ 
নয়, অবশ্য সেসব অঙ্গ ব্যতীত, যেগুলো আপনা-আপনি প্রকাশ হয়ে 
পড়ে অর্থাৎ, কাজকর্ম ও চলাফেরার সময় সেসব অঙ্গ স্বভাবতঃ খুলেই, 
যায়। এগুলো ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো প্রকাশ করার মধ্যে কোন 
গোনাহ নেই। __ (ইবনে-কাসীর) এতে কোন্‌ কোন্‌ অঙ্গ বোঝানো হয়েছে 
এ সম্পর্কে হযরত ইবনে-মাসউদ ও হযরত ইবনে-আব্বাসের তফসীর 
বিভিন্ন রূপ। হযরত ইবনে মাসউদ বলেন 34 বাক্যে উপরের 
কাপড়; যেমন বোরকা, লম্বা চাদর ইত্যাদিকে ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা 
হয়েছে। এগুলো সাজ-সঙ্জার পোশাককে আবৃত রাখার জন্যে পরিধান 
করা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, প্রয়োজনবশতঃ বাইরে যাওয়ার সময় 
যেসব উপরের কাপড় আবৃত করা সম্ভবপর নয়, সেগুলো ব্যতীত 
সাজ-সজ্জার কোন বস্তু প্রকাশ করা জায়েয নয়। হযরত ইবনে-আব্বাস 
বলেন £ এখানে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু বোঝানো হয়েছে। কেননা, কোন 
নারী প্রয়োজনবশতঃ বাইরে যেতে বাধ্য হলে কিংবা চালাফেরা ও 
লেন-দেনের সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালু আবৃত রাখা খুবই দুরূহ হয়। 
অতএব হযরত ইবনে-মাসউদের তফসীর অনুযায়ী নারীর জন্যে বেগানা 
পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল ও হাতের তালুও খোলা জায়েয নয়। শুধু 
উপরের কাপড় বোরকা ইত্যাদি প্রয়োজনবশতঃ খুলতে পারে। পক্ষান্তরে 
হযরত ইবনে-আব্বাসের তফসীর অনুযায়ী মুখমণ্ডল এবং হাতের তালুও 
বেগানা পুরুষদের সামনে প্রকাশ করা জায়েয। এ কারণে ফেকাহ্বিদগণের 
মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ প্রশ্নে সবাই একমত 
যে, মুখমণ্ডল ও হাতের তালুর প্রতি দৃষ্টিপাত করার কারণে যদি অনর্থ সৃষ্টি 
হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে এগুলো দেখাও জায়েয নয় এবং নারীর জন্যে 
এগুলো প্রকাশ করাও জায়েয নয়। এমনিভাবে এ ব্যাপারে সবাই একমত 
যে, গোপন অঙ্গ আবৃত করা যা নামাযে সর্বসম্মতিক্রমে ফরয এবং 
নামাযের বাইরে বিশুদ্ধতম উক্তি অনুযায়ী ফরয, তা থেকে মুখমণ্ডল ও 
হাতের তালু ব্যতিক্রমভূক্ত। এগুলো খুলে নামায পড়লে নামায শুদ্ধ ও 
দুরস্ত হবে। 

কাষী বায়যাভী ও ‘খাযেন’ এ আয়াতের তফসীরে বলেন £ নারীর 
আসল বিধান এই যে, সে তার সাজ-সজ্জার কোনকিছুই প্রকাশ করবে 
না। আয়াতের উদ্দেশ্য তাই মনে হয়। তবে চলাফেরা ও কাজকর্মে 


৯৪০ তফসীর 


স্বভাবতঃ যেগুলো খুলে যায়, সেগুলো প্রকাশ করতে পারবে। বোরকা, 
চাদর, মুখমণ্ডল ও হাতের তালু এগুলোর অন্তর্ভুক্ত নারী কোন প্রয়োজনে 
বাইরে বের হলে বোরকা, চাদর ইত্যাদি প্রকাশ হয়ে পড়া সুনিদিষ্ট। 
লেন-দেনের প্রয়োজনে কোন সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালুও প্রকাশ হয়ে 
পড়ে। এটাও ক্ষমার্থ _-গোনাহ্‌ নয়। কিন্তু এই আয়াত থেকে কোথাও 
প্রমাণিত হয় না যে, বিনা প্রয়োজনে নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু 
দেখাও পুরুষদের জন্যে জায়েয ; বরং পুরুষদের জন্যে দৃষ্টি নত রাখার 
বিধানই প্রযোজ্য । যদি নারী কোথাও মুখমণ্ডল ও হাত খুলতে বাধ্য হয়, 
তবে শরীয়তসম্মত ওযর ও প্রয়োজন ব্যতীত তার দিকে না দেখা 
পুরুষদের জন্যে অপরিহার্য। এই ব্যাখ্যায় পূর্বোল্লেখিত উভয় তফসীরই 
স্থান পেয়েছে। ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ মাযহাবও এই যে, বেগানা নারীর 
মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখাও বিনা প্রয়োজনে জায়েয নয়। যাওয়াজের 
গ্রন্থে ইবনে-হাজার মী শাফেয়ী ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ও এই মাযহাব 
বর্ণনা করেছেন। নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু গোপন অঙ্গের অন্তর্ভূক্ত 
নয়। এগুলো খোলা অবস্থায়ও নামায হয়ে যায়, কিন্তু বেগানা পুরুষদের 
জন্যে এগুলো দেখা শরীয়তসম্মত প্রয়োজন ব্যতিরেকে জায়েয নয়। 
পূর্বে বলা হয়েছে যে, যেসব ফেকাহবিদের মতে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু 
দেখা জায়েয, তারাও এ বিষয়ে একমত যে, অনর্থ দেখা দেয়ার আশঙ্কা 
থাকলে মুখমণ্ডল ইত্যাদি দেখাও নাজায়েয। বলাবাহুল্য, মানুষের 
মুখমণ্ডলই সৌন্দর্য ও শোভার আসল কেন্দ্র। এটা অনর্থ, ফাসাদ, 
কামাধিক্য ও গাফিলতির যুগ। তাই বিশেষ প্রয়োজন যেমন চিকিৎসা 
অথবা তীব্র বিপদাশঙ্কা ছাড়া বেগানা পরুষের সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে 
মুখমণ্ডল খোলা নারীর জন্যে নিষিদ্ধ এবং তার দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে 
দৃষ্টিপাত করাও বিনা প্রয়োজনে পুরুষদের জন্যে জায়েয নয়। 
৬৮৪১:4০০৫০ অর্থাৎ, তারা যেন বক্ষদেশে ওড়না 
ফেলে রাখে। ৮৯ শব্দটি ১৮৮ এর বহুবচন। অর্থ এ কাপড়, যা নারী 
মাথায় ব্যবহার করে এবং তদ্বারা-গলা ও বক্ষ আবৃত হয়ে যায়। = 
শব্দটি ৮ এর বহুবচন-এর অর্থ জামার কলার। প্রাচীনকাল থেকে 
জামার কলার বক্ষদেশে থাকাই প্রচলিত। তাই জামার কলার আবৃত 
করার অর্থ বক্ষদেশ আবৃত করা। আয়াতের শুরুতে সাজ-সজ্জা প্রকাশ 
করতে নিষেধ করা হয়েছে। এই বাক্যে সাজ-সজ্জা গোপন রাখার তাকিদ 
এবং একটা প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। এর আসল কারণ জাহেলিয়াত 
যুগের একটি প্রথার বিলোপ সাধন করা। সে যুগে নারীরা ওড়না মাথার 
উপর ফেলে তার দুই প্রাস্ত পষ্ঠদেশে ফেলে রাখত। ফলে গলা, বক্ষদেশ ও 
কান অনাবৃত থাকত। তাই মুসলমান নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে 
তারা যেন এরূপ না করে; বরং ওড়নার উভয় প্রান্ত পরস্পর উল্টিয়ে 
রাখে, এতে সকল অঙ্গ আবৃত হয়ে পড়ে ।_ (রুহুল মা'আনী) এরপর 
দ্বিতীয় ব্যতিক্রম এমন পুরুষদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যাদের কাছে 
শরীয়তে পর্দা নেই। এই পর্দা না থাকার কারণ দ্বিবিধ। (এক), যেসব 
পুরুষকে ব্যতিক্রমর্ভৃক্ত করা হয়েছে, তাদের তরফ থেকে কোন অনর্থের 
আশঙ্কা নেই। তারা মাহ্রাম। আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের স্বভাবকে 
দৃষ্টিগতভাবে এমন করেছেন, তারা এসব নারীর সতীত্ব সংরক্ষণ করে; 
স্বয়ং তাদের পক্ষ থেকে কোন অনর্থের সম্ভাবনা নেই। (দুই), সদাসর্বদা 
এক জায়গায় বসবাস করার প্রয়োজনেও মানুষ পরস্পরের প্রতি সহজ ও 
সরল হয়ে থাকে। সূর্তব্য যে, স্বামী ব্যতীত অন্যান্য মাহ্রামকে যে 
ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে এটা পর্দার বিধান থেকে ব্যতিক্রম _ গোপন 
অঙ্গ আবৃত রাখা থেকে ব্যতিক্রম নয়। নারীর যে গোপন অঙ্গ নামাযে 
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খোলা জায়েয নয়, তা দেখা মাহরামদের জন্যেও জায়েয নয়। 

আলোচ্য আয়াতে পর্দা থেকে আট প্রকার মাহরাম পুরুষের এবং চার 
প্রকারের অন্যান্য ব্যতিক্রম বর্ণিত হয়েছে। পূর্বে অবতীর্ণ সূরা আহ্যাবের 
আয়াতে মাত্র সাত প্রকার উল্লেখিত হয়েছে। সূরা নূরের আয়াতে পাচ 
প্রকার অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যা পরে অবতীর্ণ হয়েছে। 


হুশিয়ারী £ সুরণ রাখা দরকার যে, এ স্থলে মাহরাম শব্দটি ব্যাপক 
অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। স্বামীও এর অন্তর্ভুক্ত। ফেকাহ্বিদদের পরিভাষায় 
যার সাথে বিবাহ শুদ্ধ নয়, তাকে মাহরাম বলা হয়। কিন্তু এই অর্থ এখানে 
উদ্দেশ্য নয়। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত বার জন ব্যতিক্রমভুক্ত লোকের 
পূর্ণ বিবরণ এরূপ £ প্রথম স্বামী, যার কাছে স্ত্রীর কোন অঙ্গের পর্দা নেই। 
তবে বিনা প্রয়োজনে বিশেষ অঙ্গ দেখা অনুত্তম। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা 
(রাঃ) বলেন 4৮ ৩4! ১১১ ৮৮ ৬1১৬ অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার 
বিশেষ অঙ্গ দেখেননি এবং আমি ও তার বিশেষ অঙ্গ দেখিনি। 

দ্বিতীয়, পিতা, দাদা, পরদাদা সবাই এর অন্তর্ভূক্ত । তৃতীয়, শবশুর। 
তাতে দাদা, পরদাদা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চতুর্থ, নিজ গর্ভজাত সস্তান। 
পঞ্চম, স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। ষষ্ঠ, ভ্রাতা। সহোদর, মোত্রেয় 
ও বৈপিত্রেয় সবাই এর অন্তর্ভক্ত। কিন্ত মামা, খালা ও ফুফার পুত্র, 
যাদেরকে সাধারণ পরিভাষায় ভাই বলা হয়, তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। 
তারা গায়ের -মাহ্‌রাম। সপ্তম, ভ্রাতুন্ুত্র। এখানেও সহোদর, বৈমাত্রেয় 
বৈপিত্রেয, ভ্রাতার পুত্র বোঝানো হয়েছে। অন্যরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। 
অষ্টম, ভগ্রিপুত্র। এখানেও সহোদরা, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয়া বোন 
বোঝানো হয়েছে। এই আট প্রকার হলো মাহরাম। নবম $%3 অর্থাৎ, 
নিজেদের স্ত্রীলোক ; উদ্দেশ্য মুসলমান স্ত্রীলোক। তাদের সামনেও 
এমনসব অঙ্গ খোলা যায়, যেগুলো নিজ পিতা ও পুত্রের সামনে খোলা 
যায়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই ব্যতিক্রম পর্দার বিধান থেকে __গোপন 
অঙ্গ আবৃত করা থেকে নয়। তাই নারী যেসব অঙ্গ তার মাহরাম পুরুষদের 
সামনে খুলতে পারে না, সেগুলো কোন মুসলমান স্ত্রীলোকের সামনেও 
খোলা জায়েয নয়। তবে চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনে খোলা ভিন্ন কথা। 

৬6 মূলসমান স্ত্রীলোক বলা থেকে জানা গেল যে, কাফের 
মুশরিক স্ত্রীলোকদের কাছেও পর্দা ওয়াজিব। তারা বেগানা পুরুষদের 
বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর হযরত 
মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন £ এ থেকে জানা গেল যে, কাফের নারীদের 
সামনে অঙ্গ প্রকাশ করা কোন মুসলমান নারীর জন্যে জায়েয নয়। কিন্ত 
সহীহ হাদীসসমূহে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিবিদের সামনে কাফের রমণীদের 
যাতায়াত প্রমাণিত আছে। তাই এ প্রশ্নে মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে 
মতভেদ বিদ্যমান। কারো মতে কাফের নারী বেগানা পুরুষের মত। কেউ 
কেউ এ ব্যাপারে মুসলমান ও কাফের উভয় প্রকার নারীর একই বিধান 
রেখেছেন; অর্থাৎ তাদের কাছে পর্দা করতে হবে না। ইমাম রাী বলেন $ 
প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মুসলমান কাফের; সব নারীই $% শব্দের 
অন্তর্ভুক্ত পূর্ববর্তী বুযুগগণ কাফের নারীদের কাছে পর্দা করার যে আদেশ 
দিয়েছেন, তা মোস্তাহাব আদেশ। রূহুল মা'আনীতে মুফতী আল্লামা 
আলুসী এই উক্তি অবলম্বন করে বলেছেন £ এই উক্তিই আজকাল 
মানুষের অবস্থার সাথে বেশী খাপ খায়। কেননা, আজকাল মুসলমান 
নারীদের কাফের নারীদের কাছে পর্দা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে। 


দশম প্রকার ড%৫ু৫৫ অর্থাৎ, যারা নারীদের 


৯৪১ সুরা আন্-নূর ৭5) 





মালিকানাধীন। এতে দাস-দাসী উভয়েই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু | এখানে 


অধিকাংশ ফেকাহ্বিদের মতে এখানে শুধু দাসী বোঝানো হয়েছে। পুরুষ 
দাস এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের কাছে সাধারণ মাহ্রামের ন্যায় পর্দা 
করা ওয়াজিব। হযরত সাইদ ইবনে মুসাইয়্যেব তার সর্বশেষ উক্তিতে 
বলেনঃ 254 ১১১৭০১| ০৩ ১১। | ৮৩০৬২ অৰ্থাৎ, তোমরা 
সূরা নুরের আয়াতদৃষ্টে বি্রাস্ত হয়ো না যে, 83৩৫0 শব্দের 
মধ্যে দাসরাও শামিল রয়েছে। এই আয়াতে শুধু দাসীদেরকে বোঝানো 
হয়েছে। পুরুষ দাস এর অন্তর্ভুক্ত নয়। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ, 
হাসান বসরী ও ইবনে সিরীন বলেন £ পুরুষ দাসের জন্যে তার প্রভূ নারীর 
কেশ পর্যন্ত দেখা জায়েয নয়।__ (রূহুল-মা'আনী) এখন প্রশ্ন হয় যে, 
আয়াতে যখন শুধু দাসীদেরকেই বোঝানো হয়েছে তখন তারা তো 
পূর্ববর্তী $%2) শব্দের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তাদেরকে আলাদা 
বৰ্ণনা করার প্রয়োজন কি? জাসসাস এর জওয়াবে বলেন £ $%5 শব্দটি 
বাহ্যিক দিক দিয়ে শুধু মুসলমান নারীদের জন্যে প্রযোজ্য। দাসীদের মধ্যে 
যদি কেউ কাফেরও থাকে, তবে তাকে ব্যতিক্রমভূক্ত করার জন্যে এই 
শব্দটি আলাদা আনা হয়েছে। 

একাদশ প্রকার :6955254484ম হযরত 
ইবনে আব্বাস বলেন £ এখানে এমন নির্বোধ ও ইন্দ্িয়বিকল ধরনের লোক 
বোঝানো হয়েছে, যাদের নারী জাতির প্রতি কোন আগ্রহ ও উৎসুক্যই 
নেই।_ হেবনে-কাসীর) ইবনে জরীর এই বিষয়বস্তুই আবু আবদুল্লাহ, 
ইবনে জুবায়র, ইবনে আতিয়্যা প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন। কাজেই 
আয়াতে এমনসব পুরুষকে বোঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে নারীদের প্রতি 
কোন আগ্রহ ও কামভাব নেই এবং তাদের রূপ-গুণের প্রতিও কোন 
গুৎসুক্য নেই যে, অপরের কাছে গিয়ে বর্ণনা করবে। তবে নপুংসক 
ধরনের লোক যারা নারীদের বিশেষ গুণাবলীর সাথে সম্পর্ক রাখে, তাদের 
কাছেও পর্দা ওয়াজিব। হযরত আয়েশার (রাঃ) হাদীসে আছে, জনৈক 
নপুংসক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সোঃ)- এর বিবিদের কাছে আসা-যাওয়া করত। 
বিবিগণ তাকে আয়াতে বর্ণিত {5 9%%0))/03.75 এর অন্তর্ভুক্ত 
মনে করে তার সামনে আগমন করতেন। রসূলুল্লাহ তখন তাকে গৃহে 
প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিলেন। 

এ কারণেই ইবনে হাজার মক্ধী মিনহাজের টীকায় বলেন £ পুরুষ 
যদিও পুরুষত্বহীন, লিঙ্গকর্তিত অথবা খুব বেশী বৃদ্ধ হয়, তবুও সে 

202543$ শব্দের অন্তর্ভুক্ত নয়। তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব। 


043.75 শব্দের সাথে ৩534 শব্দ উল্লেখ করা 
হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, নির্বোধ ইন্দ্িয়বিকল লোক, যারা অনাহৃত 
মেহমান হয়ে খাওয়া-দাওয়ার জন্যে গৃহে ঢুকে পড়ে, তারা ব্যতিক্রমভুক্ত। 
একথা উল্লেখ করার একমাত্র কারণ এই যে, তখন এমনি ধরনের কিছু 
নির্বোধ লোক বিদ্যমান ছিল। তারা অনাহৃত হয়ে খাওয়া-দাওয়ার জন্যে গৃহ 
মধ্যে প্রবেশ করত। বিধানের আসল ভিত্তি নির্বোধ ও ইন্্িয়বিকল হওয়ার 
উপর__অনাহৃত মেহমান হওয়ার উপর নয়। 


দ্বাদশ প্রকার 5 )85)1% এখানে এমন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে 
বোঝানো হয়েছে, যে এখনও সাবালকত্বের নিকটবতীও হয়নি এবং 
নারীদের বিশেষ আকর্ষণ, কমনীয়তা ও গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর। 
যে বালক এসব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন, সে মোরাহিক অর্থাৎ, 
সাবালকত্বের নিকটবর্তী। তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব। __ (ইবনে 
কাসীর) ইমাম জাসসান বলেন £ এখানে ১৮ বলে এমন বালককে 
বোঝানো হয়েছে, যে বিশেষ কাজ কারবারের দিক দিয়ে নারী ও পুরুষের 
মধ্যে কোন পার্থক্য বোঝে না। এ পর্যন্ত পর্দা থেকে ব্যতিক্রমভুক্তদের 
০7 


880205002595 অৰ্থাৎ, নারীরা 
যেন সজোরে পদক্ষেপ না করে, যদ্দরুন অলঙ্কারাদিন আওয়াজ ভেসে 
উঠে এবং তাদের বিশেষ সাজ-সজ্জা পুরুষদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। 


IAIN অর্থাৎ, মুমিনগণ, তোমরা 
সবাই আল্লাহ্র কাছে তওবা কর। এই আয়াতে প্রথমে পুরুষদেরকে দৃষ্টি 
নত রাখার আদেশ অতঃপর নারীদেরকে এমনি আদেশ এবং শেষে 
নারীদেরকে বেগানা পুরুষদের কাছে পর্দা করার আলাদা আলাদা 
আদেশদান করার পর আলোচ্য বাক্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কামপ্রবৃত্তির ব্যাপারটি খুবই সৃক্ষ্ম। অপরের তা 
জানা কঠিন, কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য 
বিষয় সমান দেদীপ্যমান। তাই উল্লেখিত বিধানসমূহে কোন সময় যদি 
কারো দ্বারা কোন ক্রটি হয়ে যায়, তবে তার জন্যে তওবা করা নেহায়েত 
জরুরী। সে অতীত কর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাইবে 
এবং ভবিষ্যতে এরূপ কর্মের নিকটবর্তী না হওয়ার জন্যে কৃত সংকল্প 
হ্বে। 


৯৪২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন তা 
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(৩২) তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও 
এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও। 
তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ্‌ নিজ অনুহহে তাদেরকে সচ্ছল করে 
দেবেন। আল্লাহ্‌ প্রাচুযর্ময়, সবর্জ্জ। (৩৩) যারা বিবাহে সমর্থ নয়, তারা 
যেন সংযম অবলম্বন করে যে পযর্্ভ না আল্লাহ্‌ নিজ অনুহে তাদেরকে 
অভাবমুক্ত করে দেন। তোমাদের অধিকারভুক্তদের মধ্যে যারা মুক্তির 
জন্যে লিখিত চুক্তি করতে চায়, তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর 
যদি জান যে, তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে। আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে যে 
অর্থ-কড়ি দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর। তোমাদের দাসীরা 
নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পা্িব জীবনের সম্পদের 
লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। যদি কেহ তাদের উপর 
জোর-জবরদত্তি করে, তবে তাদের উপর জোর-জবরদস্তির পর আল্লাহ্‌ 
তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩৪) আমি তোমাদের প্রতি 
অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, তোমাদের পূর্ববতীরদের কিছু দৃষ্টান্ত 
এবং আল্লাহ্‌ ভীরুদের জন্যে দিয়েছি উপদেশ । (৩৫) আল্লাহ্‌ নভোমগুল 
ও ভূমগ্ুলের জ্যোতি, তার জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি, যাতে 
আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাচপাতে স্থাপিত, কাঁচপাত্রটি 
উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ্য। তাতে পুতঃপবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তৈল প্রন্ধলিত 
হয়, যা পূববমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। অগ স্পর্শ না করলেও তার 
তৈল যেন আলোকিত হওয়ার নিকটবতী। জ্যোতির উপর জ্যোতি। 
আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তার জ্যোতির দিকে। আল্লাহ্‌ মানুষের 
জন্যে দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ্‌ সব বিষয়ে জ্ঞাত। (৩৬) 
আল্লাহ্‌ যেসব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তার নাম 
উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা 
ও মহিমা ঘোষণা করে; 
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প্রত্যেকটি এমন নর ও নারী, যার বিবাহ বর্তমান নেই; আসলেই বিবাহ না 
করার কারণে হোক কিংবা বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনের মৃত্যু 
অথবা তালাকের কারণে হোক। এমন নর ও নারীদের বিবাহ সম্পাদনের 
জন্যে তাদের অভিভাবকদেরকে আদেশ করা হয়েছে। 


আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি থেকে একথা প্রমাণিত হয় এবং এ 
ব্যাপারে ইমামগণও একমত যে, নিজের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করার 
জন্যে কোন পুরুষ ও নারীর প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ নেয়ার পরিবর্তে 
অভিভাবকদের মাধ্যমে একাজ সম্পাদন করাই বিবাহের মসনুন ও উত্তম 
পদ্থা। এতে অনেক ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা রয়েছে। বিশেষতঃ 
মেয়েদের বিবাহ তারা নিজেরাই সম্পন্ন করবে, এটা যেমন একটা নির্লজ্জ 
কাজ, তেমনি এতে অশ্লীলতার পথ খুলে যাওয়ারও সমূহ সম্ভাবনা থাকে। 
এ কারণেই কোন কোন হাদীসে নারীদেরকে অভিভাবকদের মাধ্যম ছাড়া 
নিজেদের বিবাহ নিজেরা সম্পাদন করা থেকে বাধাও দেয়া হয়েছে। ইমাম 
আযম ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে, এই বিধানটি একটি বিশেষ 
সুন্নত ও শরীয়তগত নির্দেশের মর্যাদা রাখে। যদি কোন প্রাপ্তবয়স্কা 
বালিকা নিজের বিবাহ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত “কুফু* তথা সমতুল্য 
লোকের সাথে সম্পাদন করে, তবে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। যদিও সুন্নতের 
বিরোধিতার কারণে বালিকাটি তিরস্কারের যোগ্য হবে, যদি সে কোনরূপ 
বাধ্যবাধকতার পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ না নিয়ে থাকে। 


ইমাম শাফেয়ী ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে অভিভাবকের 
মাধ্যমে না হলে প্রাপ্বয়স্কা বালিকার বিবাহই বাতিল ও না হওয়ার শামিল 
বলে গণ্য হবে। এটা বিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহের আলোচনা ও 
উভয়পক্ষের প্রমাণাদির বর্ণনা করার স্থান নয়। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, 
আলোচ্য আয়াত থেকে অধিকতরভাবে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বিবাহে 
অভিভাবকদের মধ্যস্থতা বাঞ্ছনীয়। এখন কেউ যদি অভিভাবকদের 
মধ্যস্থতা ছাড়াই বিবাহ করে, তবে তা শুদ্ধ হবে কিনা আয়াত এ ব্যাপারে 
নিশ্চুপ; বিশেষতঃ এ কারণেও যে, | (বিবাহহীন লোক) শব্দের মধ্যে 
প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারী উভয়ই অন্তর্ভুক্ত প্রাপ্তবয়স্ক বালকদের বিবাহ 
অভিভাবকের মধ্যস্থতা ছাড়া সবার মতেই শুদ্ধ _ কেউ একে বাতিল 
বলে না। এমনিভাবে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, প্রাপ্তবয়স্কা বালিকা নিজের 
বিবাহ নিজেই সম্পাদন করলে তাও শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে সুন্নতবিরোধী 
কাজ করার কারণে বালক-বালিকা উভয়কে তিরস্কার করা হবে। 


বিবাহ ওয়াজিব, না সুন্নত, না বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নরাপ £ 
মুজতাহিদ ইমামগণ প্রায় সবাই একমত যে, যে ব্যক্তি সম্পর্কে প্রবল 
ধারণা এই যে, সে বিবাহ না করলে শরীয়তের সীমার ভেতরে থাকতে 
পারবে না, গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে এবং বিবাহ করার শক্তি-সামর্থ্যও 
রাখে, এরূপ ব্যক্তির জন্যে বিবাহ করা ফরয অথবা ওয়াজিব। সে যতদিন 
বিবাহ না করবে, ততদিন গোনাহ্‌গার থাকবে। হা, যদি বিবাহের উপায়াদি 
না থাকে; যেমন কোন উপযুক্ত নারী পাওয়া না গেলে কিংবা 
মোহর ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যয়-নির্বাহের সীমা পর্যন্ত আর্থিক সঙ্গতি না 
থাকলে তার বিধান পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সে যেন উপায়াদি 
সমুহের চেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং যতদিন উপায়াদি সংগৃহীত না হয়, 
ততদিন নিজেকে বশে রাখে ও ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করে। এরূপ ব্যক্তির 


৯৪৩ সুরাআন্ বর 


At 





জন্যে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এরশাদ করেন যে, সে উপুপরি রোযা রাখবে। 
রোযার ফলে কামোত্তেজনা স্তিমিত হয়ে যায়। 

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) হযরত ওকাফ 
(রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন £ তোমার স্ত্রী আছে কি? তিনি বললেন £ 
না! আবার জিজ্ঞেস করলেন £ কোন শরীয়তসম্মত বাদী আছে কি? 
উত্তর হল £না। প্রশ্ন হল £ তুমি কি আর্থিক স্বা্ন্দ্যশীল? উত্তর হল £ 
হা। উদ্দেশ্য এই যে, তুমি কি বিবাহের প্রয়োজনীয় ব্যয়নি্বাহের সামর্থ্য 
রাখ? তিনি উত্তরে হা বললে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন £ তাহলে তো তুমি 
শয়তানের ভাই। তিনি আরও বললেন £ বিবাহ আমাদের সুন্নত। আমাদের 
মধ্যে সে ব্যক্তি নিকৃষ্টতম, যে বিবাহহীন এবং তোমাদের মৃতদের মধ্যে সে 
সর্বাধিক নীচ, যে বিবাহ না করে মারা গেছে। _(মাযহারী) 

যেক্ষেত্রে বিবাহ না করলে গোনাহ্‌র আশঙ্কা প্রবল, ফেকাহবিদদের 
মতে এই হাদীসটিও সেক্ষেত্রে প্রয়োজ্য। ওকাফের অবস্থা সম্ভবতঃ 
রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর জানা ছিল যে, সে সবর করতে পারে না। এমনিভাবে 
মুসনাদে আহ্মদে হযরত আনাস থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বিবাহ করার আদেশ দিয়েছেন এবং বিবাহহীন থাকতে কঠোরভাবে নিষেধ 
করেছেন।-_(মাযহারী) এমনি ধরনের আরও অনেক হাদীস আছে। 
সবগুলো হাদীসই সেই ক্ষেত্রে প্রযোজা, ফেক্ষেত্রে বিবাহ না করলে 
গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল থাকে। এর বিপরীতে এ ব্যাপারেও 
সব ফেকাহ্‌বিদ একমত যে, কোন ব্যক্তির যদি প্রবল ধারণা থাকে যে, সে 
বিবাহ করলে গোনাহে লিপ্ত হয়ে যাবে, উদাহরণতঃ সে দাম্পত্যজীবনের 
হক আদায় করার শক্তি রাখে না, স্ত্রীর উপর জুলুম করবে কিংবা অন্য 
কোন গোনাহ নিশ্চিত হয়ে যাবে, তবে এরূপ ব্যক্তির জন্যে বিবাহ করা 
হারাম অথবা মকরহ। 

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মধ্যবর্তী অর্থাৎ, বিবাহ না করলেও যার গোনাহের 
সন্তাবনা প্রবল নয় এবং বিবাহ করলেও কোন গোনাহের আশঙ্কা জোরদার 
নয়, এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে ফেকাহ্বিদদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কেউ বলেন, 
তার পক্ষে বিবাহ করা উত্তম এবং কেউ বলেন, বিবাহ না করাই উত্তম। 
ইমাম আযম আবু হানীফার মতে নফল এবাদতে মশগুল হওয়ার চাইতে 
বিবাহ করা উত্তম। ইমাম শাফেয়ী বলেন, নফল এবাদতে মশগুল হওয়া 
উত্তম। এই মতভেদের আসল কারণ এই যে, বিবাহ সত্তাগতভাবে 
পানাহার, নিদ্রা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়াদির ন্যায় একটি মোবাহ্‌ তথা 
শরীয়তসিদ্ধ কাজ। যদি কেউ এই নিয়তে বিবাহ করে যে, এর মাধ্যমে সে 
গোনাহ্‌ থেকে আত্মরক্ষা করবে এবং সুসস্তান জন্মদান করকে; তবে তা 
এবাদতে পরিণত হয়ে যায় এবং সে এরও সওয়াব পায়। মানুষ যদি এরূপ 
সদুদ্দেশে যে কোন মোবাহ্‌ কাজ করে; তা পরোক্ষভাবে তার জন্যে 
এবাদত হয়ে যায়। পানাহার, নিদ্রা ইত্যাদিও এরূপ নিয়তের ফলে এবাদত 
হয়ে যায়। এবাদতে মশগুল হওয়া আপন সত্তায় একটি এবাদত। তাই 
ইমাম শাফেয়ী এবাদতের উদ্দেশে একাত্তবাসকে বিবাহের চাইতে উত্তম 
বলেন। ইমাম আবু হানীফার মতে বিবাহের মধ্যে এবাদতের দিক অন্যান্য 
মোবাহ্‌ কর্মসমূহের তুলনায় প্রবল। সহীহ্‌ হাদীসসমূহে বিবাহকে 
পয়গস্বরগণের ও স্বয়ং রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সুন্নত আখ্যা দিয়ে এর উপর 
যথেষ্ট জোর দেয়া হয়েছে। এসব হাদীসের সমষ্টি থেকে একথা 
সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ সাধারণ মোবাহ্‌ কর্মসমূহের ন্যায় 


একটি মোবাহ কর্ম নয়; বরং এটা পর়গম্বরগণের সুন্নত। এতে এবাদতের ' 


মর্যাদা শুধু নিয়তের কারণে নয়; বরং পয়গম্বরগণের সুন্নত হওয়ার 
কারণেও বলবৎ থাকে। কেউ বলতে পারে যে, এভাবে তো পানাহার ও 


নিদ্রাও পয়গম্বরগণের সুন্নত। কারণ, তারা সবাই এসব কাজ করেছেন। 
এর উত্তর সুস্পষ্ট যে, এগুলো পয়গম্বরগণের কাজ হওয়া সত্বেও কেউ 
একথা বলেননি এবং কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি যে, পানাহার ও নি্ধা 
পয়গম্বরগণের সুন্নত, বরং একে সাধারণ মানবীয় অভ্যাসের অধীন 
পয়গমবরগণের কর্ম আখ্যা দেয়া হয়েছে। বিবাহ এরূপ নয়। বিবাহকে 
সুস্পষ্টভাবে পয়গস্বরগণের সুন্নত এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিজের সুন্নত 
বলা হয়েছে। 

62841555৬54 অর্থাৎ, নারীদেরকে বিবাহে বাধা 
না দেয়া অভিভাবকদের জন্যে অপরিহার্য। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সাঃ)ও 
বলেছেন, তোমাদের কাছে যদি কেউ বিবাহের পয়গাম নিয়ে আসে, তবে 
তার চরিত্র পছন্দনীয় হলে অবশ্যই বিবাহ সম্পাদন করে দাও। এরূপ না 
করলে দেশে বিপুল পরিমাণে অনর্থ দেখা দেবে।_ (তিরমিযী) 
সারকথা এই যে, প্রভুরা যাতে বিবাহের অনুমতি দিতে ইতত্ততঃ না 
করে, সেজন্য এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে স্বয়ং বিবাহ সম্পাদন করা তাদের 
ফিস্যায় ওয়াজিব। 

1১5৩484455৩, যেসব দরি মুসলমান ধর্ম- 
কর্মের হেফাযতের জন্যে বিবাহ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি নেই; 
আয়াতে তাদের জন্যে সুসংবাদ রয়েছে। তারা যখন ধর্মের হেফাযত ও 
সুন্নতে রসূল (সাঃ) পালন করার সদুদ্দেশে বিবাহ করবে, তখন আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাদেরকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও দান করবেন। যাদের কাছে দরিদ্র 
লোকেরা বিবাহের পয়গাম নিয়ে যায় আয়াতে তাদের প্রতিও নির্দেশ আছে 
যে, তারা যেন শুধু বর্তমান দারিদ্রের কারণেই বিবাহে অস্বীকৃতি না 
জানায়। অর্থকড়ি ক্ষণস্থায়ী বস্ত। এই আছে এই নেই। কাজের যোগ্যতা 
আসল জিনিস। এটা বিদ্যমান থাকলে বিবাহে অস্বীকৃতি জানান উচিত 
নয়। 

হযরত ইবনে-মাসউদ বলেন £ তোমরা যদি ধনী হতে চাও, তবে বিবাহ 
কর। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন 2882474146৩ 
(ইবনে-কাসীর) 

ছুশিয়ারীঃ তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে £ স্মর্তব্য যে, বিবাহ 
করার কারণে আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে ধনাচ্যতা দান করার ওয়াদা 
তখন, যখন পবিত্রতা সংরক্ষণ ও সুন্নত পালনের নিয়তে বিবাহ করা হয়, 


অতপর আল্লাহ্র উপর তাওয়াকুল ও ভরসা করা হয়। এর প্রমাণ 
পরবর্তী আয়াত £ 


155585585563889258594 
অর্থাৎ, যারা অর্থ-সম্পদের দিক দিয়ে বিবাহের সামর্থ্য রাখে লা এবং বিবাহ 
করলে আশঙ্কা আছে যে, স্ত্রীর অধিকার আদায় না করার কারণে 
গোনাহগার হয়ে যাবে, তারা যেন পবিত্রতা ও ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করে, 
যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে মালদার করে দেন। 
এই ধৈর্যের জন্যে হাদীসে একটি কৌশলও বলে দেয়া হয়েছে যে, তারা 
বেশী পরিমাণে রোযা রাখবে। তারা এরূপ করলে আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় 
অনুগ্রহে তাদেরকে বিবাহের সামর্থ্য পরিমাণে অর্থ-সম্পদ দান করবেন। 
83638455525 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তোমাদের যে ধন- 


সম্পদ দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর। সাধারণভাবে 


৯৪ তফসীর 


মুসলমানদেরকে এবং বিশেষভাবে যালিকদেরকে এই সম্বোধন করা 
হয়েছে। গোলামের মুক্তি যখন নির্ধারিত পরিমাণ টাকা মালিককে অর্পণ 
করার উপর নির্ভরশীল থাকবে, তখন মুসলমানদের এ ব্যাপারে তার 
সাহায্য করা উচিত। যাকাতের অর্থও তাকে দিতে পারবে। মালিকদেরকে 
উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে নিজেরাও তার সাহায্য করে অথবা চুক্তির 
বিনিময়ে কিছু হাস করে দেয়। সাহাবায়ে কেরাম তাই করতেন। তারা 
চুক্তির বিনিময়ে সামর্থ্য অনুয়ায়ী তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ অথবা আরও কম 
হাসকরেদিতেন।_(মাযহারী) 

নূরের সংজ্ঞা £ নূরের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ইমাম গাযযালী বলেন £ 
অর্থাৎ, যে বস্তু নিজে নিজে প্রকাশমান ও উজ্জল 
এবং অপরাপর বস্তকেও প্রকাশমান ও উজ্জ্বল করে। 
তফসীরে-মাযহারীতে বলা হয়েছে, নূর প্রকৃতপক্ষে এমন একটি অবস্থার 
নাম, যাকে মানুষের দৃষ্টিশক্তি প্রথমে অনুভব করে, অতঃপর এর মাধ্যমে 
চোখে দেখা যায়, এমনসব বস্তুকে অনুভব করে। যেমন, সূর্য ও চন্দ্রের 
কিরণ তার বিপরীতে অবস্থিত ঘন পদার্থের উপর পতিত হয়ে প্রথমে 
তাকে আলোকিত করে; অতঃপর সেখান থেকে কিরণ প্রতিফলিত হয়ে 
অন্যান্য বস্তুকে আলোকিত করে। এ থেকে জানা গেল যে, নূর শব্দটি তার 
আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থের দিক দিয়ে আল্লাহ্‌ তাআলার সত্তার জন্যে 
প্রযোজ্য নয়। কেননা, তিনি পদার্থও নন এবং পদার্থজাতও নন; বরং 
এগুলোর বহু উধধর্বে। কাজেই আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলার সত্তার জন্যে 
ব্যবহৃত ‘নূর’ শব্দটির অর্থ সকল তফসীরবিদের মতে “মুনাওয়ের" অর্থাৎ, 
ওজ্বল্যদানকারী। অথবা অতিশয়ার্থবোধক পদের ন্যায় নূরওয়ালাকে 
‘নূর’ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে, যেমন দানশীলকে ‘দান’ বলে ব্যক্ত করা হয় 
এবং ন্যায়পরায়ণ ন্যায়পরায়ণতা বলে দেয়া হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে বসবাসকারী 
সব সৃষ্টজীবের নূর দাতা। এই নূর বলে হেদায়েতের নূর বোঝানো হয়েছে। 
ইবনে-কাসীর হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এর তফসীর এরূপ বর্ণনা 
করেছেন £ ১৮১31) ০১৬ ,)৯। ১৬ 4| আল্লাহ্‌ নভোমণ্ডল ও 
ভূষগ্ুলের অধিবাসীদের হেদায়েতকারী। 

মুমিনের নূর £ ৯4৮05 মুমিনের অস্তরে আল্লাহ্‌ 
তাআলার যে নৃরে-হেদায়েত আসে, এটা তার একটা বিচিত্র দৃষ্টান্ত। 
ইবনে-জরীর হযরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে এর তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা 
করেনঃ “এটা সেই মুমিনের দৃষ্টান্ত, যার অস্তরে আল্লাহ্‌ তাআলা ঈমান ও 
কোরআনের নূরে-হেদায়েত রেখেছেন” । আয়াতে প্রথমে আল্লাহ্‌ তাআলা 
নিজের নূর উল্লেখ করেছেন 5554331 অতঃপর 
মুমিনের অস্তরের নূর উল্লেখ করেছেন 52 উবাই ইবনে কা’ব এই 
আয়াতের কেরআতও 30% এর পরিবর্তে ++ ০) ০+ ০৬ ০৬, 
পড়তেন। সাঈদ ইবনে জুবায়ের এই কেরআত এবং আয়াতের এই অর্থ 
হযরত ইবনে-আববাস থেকেও বর্ণনা করেছেন। ইবনে-কাসীর এই 
রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর লিখেছেন £ 3৩52 এর সর্বনাম দ্বারা 
কাকে বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের দু'রকম উক্তি 
আছে। (এক), এই সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্‌ তাআলাকে বোঝানো হয়েছে। 
আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্র নূরে হেদায়েত যা মুমিনের অন্তরে 
সৃষ্টিগতভাবে, রাখা হয়েছে.তার দৃ্া্ত £4 এটা হযরত ইবনে 
আব্বাসের উক্তি। (দুই), সর্বনাম দ্বারা মুমিনকেই বোঝানো হয়েছে। 


কোরআন ৭65 
বাক্যের বর্ণনাধারা থেকে মুমিনই বোঝা যায়। তাই দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই 
যে, মুমিনের বক্ষ একটি তাকের মত এবং এতে তার অস্তর একটি প্রদীপ 
সদৃশ। এতে যে স্বচ্ছ যয়তুন তৈলের কথা বলা হয়েছে, এটা 
নূরে-হেদায়েতের দৃষ্টান্ত যা মুমিনের স্বভাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। এর 
বৈশিষ্ট্য আপনা-আপনি সত্যকে গ্রহণ করা। যয়তুন তৈল অগ্নি স্পর্শে 
প্ৰজ্বলিত হয়ে যেমন অপরকে আলোকিত করে, এমনিভাবে মুমিনের 
অন্তরে রাখা নূরে-হেদায়েত যখন খোদায়ী ওহী ও জ্ঞানের সাথে মিলিত 
হয়, তখন আলোকিত হয়ে বিশ্বকে আলোকিত করে দেয়। 
সাহাবায়ে-কেরাম ও তাবেয়ীগণ এই দৃষ্টান্তকে বিশেষভাবে মুমিনের 
অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। এর কারণও সম্ভবতঃ এই যে, এই 
নুর দ্বারা শুধু মুমিনই উপকারলাভ করে। নতুবা এই সৃষ্টিগত 
নুরে-হেদায়েত যা সৃষ্টির সময় মানুষের অস্তরে রাখা হয়, তা বিশেষভাবে 
মুমিনের অস্তরেই রাখা হয় না; বরং প্রত্যেক মানুষের মজ্জায় ও স্বভাবে 
এই নুরে-হেদায়েত রাখা হয়। এরই প্রতিক্রিয়া জগতের প্রত্যেক জাতি, 
প্রত্যেক ভূখণ্ড এবং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় যে, তারা 
আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও তার মহান কুদরতের প্রতি সৃষ্টিগতভাবে বিশ্বাস রাখে 
এবং তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তারা আল্লাহ্‌ সম্পর্কিত ধারণা ও 
ব্যাখ্যায় যত ভূলই করুক, কিন্তু আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষ 
সৃষ্টিগতভাবেই বিশ্বাসী। তবে কিছুসংখ্যক বস্তবাদীর কথা ভিন্ন। তাদের 
স্বভাবধর্মই বিকৃত হয়ে গেছে। ফলে তারা আল্লাহ্র অস্তিত্বই অস্বীকার 
করে। 

একটি সহীহ্‌ হাদীস থেকে এই ব্যাপক অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। 
এতে বলা হয়েছে, 2০৮| ৬ এ ১/৮* ১ অর্থাৎ, প্রত্যেকটি 
শিশু ফিতরতের উপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার পিতা-মাতা তাকে 
(ফিতরের দাবী থেকে সরিয়ে ভ্রাস্তপথে পরিচালিত করে। এই ফিতরতের 
অর্থ ঈমানের হেদায়েত। ঈমানের হেদায়েত ও তার নূর প্রত্যেক মানুষকে 
সৃষ্টি করার সময় তার মধ্যে রাখা হয়। যখন পয়গম্বর ও তাদের নায়েবদের 
মাধ্যমে তাদের কাছে ওহীর জ্ঞান পৌছে, তখন তারা সহজেই তা গ্রহণ 
করে নেয়। তবে স্বভাবধর্ম বিকৃত কতিপয় লোকের কথা ভিন্ন। তারা 
নিজেদের কুকর্মের দ্বারা সৃষ্টিগত নূরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সম্ভবতঃ এ 
কারণেই আয়াতের শুরুতে নূর দান করার কথাটি ব্যাপকাকারে বর্ণনা করা 
হয়েছে, যাতে ভূমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিবাসীরা সবাই শামিল। এতে 
মুমিন ও কাফেরেরও প্রভেদ করা হয়নি। কিন্তু আয়াতের শেষে বলা 
হয়েছে 7৩5৩%:38)5১, অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যাকে 
ইচ্ছা, তার নূরের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। এখানে আল্লাহ্র ইচ্ছার শর্তটি 
সেই সৃষ্টিগত নূরের সাথে সম্পৃক্ত নয়, যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রাখা 
হয়; বরং এর সম্পর্ক কোরআনের নূরের সাথে, যা প্রত্যেকের অর্জিত হয় 
না। যারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তওফীক পায়, তারাই এই নূর লাভ করে। 
নতুবা আল্লাহ্‌র তওফীক ছাড়া মানুষের চেষ্টাও অনর্থক, বরং মাঝে মাঝে 
ক্ষতিকরও হয়। 

নবী করীম (সাঃ)-এর নূর £ ইমাম বগভী বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে 
আছে, একবার হযরত ইবনে-আববাস (রাঃ) কা'ব আহবারকে জিজ্ঞেস 
করলেন £ এই আয়াতের তফসীরে আপনি কি বলেন? কা’ব আহবার 
তওরাত ও. ইন্্ীলে সুপণ্ডিত মুসলমান ছিলেন। তিনি বললেন £ এটা 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র অস্তরের দৃষ্টান্ত। মিশকাত তথা তাক মানে 
তার বক্ষদেশ, 2402) তথা কচপাত্র মানে তার পূতঃপবিত্র অন্তর এবং 
ল তথা প্রদীপ মানে নবুওয়ত। এই নবুওয়তরূপী নূরের বৈশিষ্ট্য এই 


৯৪৫ সুরাআন্-নুর 


যে, প্রকাশিত ও ঘোষিত হওয়ার পূর্বেই এতে মানবমণ্ডলীর জন্যে আলো 
ও উজ্বল্য ছিল। এরপর ওহী ও ঘোষণা এর সাথে সংযুক্ত হলে এটা এমন 
নূরে পর্যবসিত হয়, যা সমগ্র বিশ্বকে আলোকোজ্জ্বল করে দেয়। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়ত প্রকাশ বরং তার জন্মেরও পূর্বে তার 
নবুওয়তের সুসংবাদবাহী অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা পৃথিবীতে সংঘটিত 
হয়েছে। হাদীসবিদগণের পরিভাষায় এসব ঘটনাকে “এরহাসাত' বলা হয়। 
প্রয়োগ করা হয়, যেগুলো নবুওয়তের দাবীর সত্যতা প্রকাশ করার জন্যে 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন পয়গমুরের হাতে প্রকাশিত হয়। পক্ষান্তরে 
নবুওয়ত দাবীর পূর্বে এ ধরনের অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রকাশ পেলে তার নাম 
দেয়া হয় “এরহাসাত' | এ ধরনের অনেক অত্যাশ্চ্য ঘটনা সহীহ্‌ হাদীস 
দ্বারা প্রমাণিত আছে। শায়খ জালালুদ্দীন সুযুতী (রহঃ) “খাসায়েসে 
কোবরা' গ্রন্থে, আবু নায়ীম 'দালায়েলে-নবুওয়ত' গ্রন্থে এবং অন্যান্য 
আলেমগণ স্বতন্ত্র গ্রস্থাদিতে এসব ঘটনা সন্নিবেশিত করেছেন। 
তফসীরে-মাযহারীতেও অনেক তথ্য বর্ণিত হয়েছে। 


যয়ত্ন তৈলের বৈশিষ্ট্য £ 65536 35% এতে প্রমাণিত হয় 
যে, যয়তৃন ও যয়ত্ন-বৃক্ষ কল্যাণময় ও উপকারী। আলেমগণ বলেন £ 
আল্লাহ তাআলা এতে অগণিত উপকারিতা নিহিত রেখেছেন। একে 
প্রদীপে ব্যবহার করা হয়। এর আলো অন্যান্য তৈলের আলোর চাইতে 
অধিক স্বচ্ছ হয়। একে রুটির সাথে ব্যঞ্জনের স্থলে ব্যবহার করা হয়। এর 
ফলও ভক্ষিত হয়। এর তৈল বের করার জন্যে কোন যন্ত্র অথবা 
মাড়াইকল ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না _আপনা-আপনি ফল থেকে তৈল 
বের হয়ে আসে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ যয়তুন তৈল খাও এবং শরীরে 
মালিশও কর। কেননা, এটা কল্যাণময় বক্ষ।__(মাযহারী) 


19 47296, 08 95 


পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা অন্তরে নিজের নূরে-হেদায়েত 
রাখার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন এবং শেষে বলেছেন £ এই নূর 
দ্বারা সে-ই উপকার লাভ করে, যাকে আল্লাহ্‌ চান ও তওফীক দেন। 
আলোচ্য আয়াতে এমন মুমিনদের আবাসস্থল ও স্থান বর্ণনা করা হয়েছে 
যে, এরূপ মুমিনদের আসল আবাসস্থল, যেখানে তারা প্রায়ই বিশেষতঃ 
পাচ ওয়াক্ত নামাযের সময়ে দৃষ্টিগোচর হয় __ সেসব গৃহ, যেগুলোকে 
উচ্চ রাখার জন্যে এবং যেগুলোতে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করার জন্যে 
আল্লাহ্‌ তাআলা আদেশ করেছেন। এসব গৃহে সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ, 
সর্বদা এমন লোকেরা আল্লাহ্‌ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করে, যাদের 
বিশেষ গুণাবলী পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে। 


এই বক্তব্যের ভিত্তি এই যে, আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী এর সম্পর্ক 
50 344০১% বাক্যের সাথে হবে। কেউ কেউ এর সম্পর্ক 
/% উহ্য শব্দের সাথে করেছেন, যার প্রমাণ পরবর্তী /%% শব্দটি। 
কিন্ত প্রথমোক্ত সম্পর্ক বাক্যের বর্ণনাধারা দৃষ্টে উত্তম মনে হয়। আয়াতের 
অর্থ হবে এই যে, পূর্ববর্তী দৃষ্টাস্তে উল্লেখিত আল্লাহ্‌ তাআলার 


নূরে-হেদায়েত পাওয়ার স্থান সেসব গৃহ, যেখানে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র 
নাম উচ্চারণ করা হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এসব গৃহ হচ্ছে 


Ato 


মসজিদ। 


মসজিদ £ আল্লাহ্র ঘর, এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব 
£ কুরতুবী একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং প্রমাণ হিসেবে হযরত 
আনাস বর্ণিত এই হাদীসটি পেশ করেছেন, যাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 


“- যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে মহববত রাখতে চায়, সে যেন 
আমাকে মহব্বত করে। যে আমার সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন 
আমার সাহাবিগণকে মহব্বত করে। যে সাহাবিগণের সাথে মহব্বত 
রাখতে চায়, সে যেন কোরআনকে মহব্বত করে। যে কোরআনের সাথে 
মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন মসজিদসমূহকে মহব্বত করে। কেননা, 
মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর। আল্লাহ্‌ এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদেশ 
দিয়েছেন এবং এতে বরকত রেখেছেন। মসজিদও আল্লাহ্র হেফাযতে এবং 
মসজিদের সাথে সম্পর্কিতরাও আল্লাহ্‌র হেফাযতে থাকে। তারা নামাযে 
মশগুল হয়, আল্লাহ্‌ তাদের কার্যোদ্ধার করেন এবং অভাব দূর করেন। 
তারা মসজিদে থাকা অবস্থায় আল্লাহ্‌ তাআলা পশ্চাতে তাদের 
জিনিসপত্রের হেফাঘতকরেন।_(ক্রতৃবী) 

৮ ৩ এর অর্থঃ 3963 - 63 শব্দটি 63 থেকে 
উদ্ভৃত। অর্থ অনুমতি দেয়া। ?% শব্দটি ৩ থেকে উদ্ভৃত। অর্থ উচ্চ করা, 
সম্মান করা। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা মসজিদসমূহকে 
উচ্চ করার অনুমতি দিয়েছেন। অনুমতি দেয়ার মানে আদেশ করা এবং 
উচ্চ করার মানে সম্মান করা। হযরত ইবনে-আববাস (রাঃ) বলেন $ উচ্চ 
করার অর্থে আল্লাহ্‌ তাআলা মসজিদসমূহে অনর্থক কাজ ও কথাবার্তা 
বলতে নিষেধ করেছেন। (ইবনে-কাসীর) 

ইকরিমা ও মুজাহিদ বলেন £ (৬ বলে মসজিদ নির্মাণ বোঝানো 
হয়েছে; যেমন কা'বা নির্মাণ সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে, 
90555588850 এখানে ১৪0১০ বলে ভিত্তি নিৰ্মাণ 
বোযানো হয়েছে। হযরত হাসান বসরী বলেন £ এ+ ০) বলে 
যসজিদসমূহের সম্মান, ইযযত ও সেগুলোকে নাপাকী ও নোংরা বস্তু 
থেকে পবিত্র রাখা বোঝানো হয়েছে। যেমন এক হাদীসে বলা হয়েছে, 
মসজিদে কোন নাপাকী আনা হলে মসজিদ এমন কুঞ্চিত হয়, যেমন 
আগুনের সংস্পর্শে মানুষের চামড়া কুঞ্চিত হয়। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী 
(রাঃ) বলেন £ রসূলুল্লাহ সাঃ) -এর উক্তি এই যে, যে ব্যক্তি মসজিদ 
থেকে নাপাকী, নোংরামি ও পীড়াদায়ক বস্তু অপসারণ করে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা তার জন্যে জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করে দেবেন।-(ইবনে মাজাহ) 

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন £ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) আমাদেরকে 
বাসগৃহের মধ্যেও মসজিদ অর্থাৎ, নামায পড়ার বিশেষ জায়গা তৈরী 
করার এবং তাকে পবিত্র রাখার জন্যে আদেশ করেছেন।--(কুরতুবী) 

প্রকৃত কথা এই যে, 7 শব্দের অর্থে মসজিদ নির্মাণ করা, 
পাক-পবিত্র রাখা এবং মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ইত্যাদি সবই. 
অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পাক-পবিত্র রাখার মধ্যে নাপাকী ও নোংরামি থেকে 
পবিত্র রাখা এবং দুগন্ধযুক্ত বস্তু থেকে পবিত্র রাখা উভয়ই দাখিল। এ 
কারণে রসূলুল্লাহ (সাঃ) রসুন ও পিয়াজ খেয়ে মুখ না ধুয়ে মসজিদে গমন 
করতে নিষেধ করেছেন। সাধারণ হাদীস গ্রস্থসমূহে একথা বর্ণিত আছে। 
সিগারেট, হুকা, পান, তামাক খেয়ে মসজিদে যাওয়াও তেমন নিষিদ্ধ। 
মসজিদে দুগন্ধযুক্ত কেরোসিন তৈল জ্বালানোও তেমনি নিষিদ্ধ। 


৯৪৬ 


সহীহ্‌ মুসলিমের এক হাদীসে হযরত ফারকে আযম (রাঃ) বলেন £ 
আমি দেখেছি, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) যে ব্যক্তির মুখে রসুন অথবা পেঁয়াজের 
দুগ্ধ অনুভব করতেন, তাকে মসজিদ থেকে বের করে ‘বাকী’ নামক 
স্থানে পাঠিয়ে দিতেন এবং বলতেন £ যে ব্যক্তি রসুন-পেয়াজ খেতে চায়, 
সে যেন উত্তমরূপে পাকিয়ে খায় যাতে দু্নধ নষ্ট হয়ে যায়। এ হাদীসের 
আলোকে ফেকাহ্বিদগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন রোগে আক্রান্ত যে, 
তার কাছে দীড়ালে কষ্ট হয়, তাকেও মসজিদ থেকে সরিয়ে দেয়া যায়। 
তার নিজেরও উচিত যতদিন এই রোগ থাকে, ততদিন গৃহে নামায পড়া। 
৬৩০ (5) এর অর্থ অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়িগণের মতে 
মসজিদ নির্মাণ করা এবং তাকে প্রত্যেক মন্দ বস্তু থেকে পাক-পবিত্র 
রাখা। কেউ কেউ মসজিদের বাহ্যিক শানশওকত ও সুউচ্চ 
নির্মাণ-কৌশলকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাদের প্রমাণ এই যে, 
হযরত ওসমান (রাঃ) শাল কাঠ দ্বারা মসজিদে নববীর নির্মাণগত 
শানশওকত বৃদ্ধি করেছিলেন এবং হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয 
মসজিদে নববীতে সুদৃশ্য কারুকার্য ও নির্মাণগত সৌন্দর্য বর্ধনে যথেষ্ট 
যতুবান হয়েছিলেন। তখন ছিল বিশিষ্ট সাহাবিগণের যুগ; কিন্তু কেউ তার 
একাজ অপছন্দ করেননি। পরবর্তী বাদশাহ্রা তো মসজিদ নির্মাণে অঢেল 
অর্থকড়ি ব্যয় করেছেন। ওলীদ ইবনে আবদুল মালেক তার খেলাফতকালে 
দামেশকের জামে মসজিদ নির্মাণ ও সুসজ্জিত করণে সমগ্র সিরিয়ার 
বার্ষিক আমদানির তিন গুণেরও অধিক অর্থ ব্যয় করেছিলেন। তার নির্মিত 
এই মসজিদ অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। ইমাম আযম আবু হানীফার মতে 
যদি নাম-যশ খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশে না হয়, আল্লাহ্র নাম ও আল্লাহ্‌র 
ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশে কেউ সুরম্য, সুউচ্চ ও মজবুত সুদৃশ 
মসজিদ নির্মাণ করে, তবে নিষেধ নেই; বরং সওয়াব আশা করা যায়। 
মসজিদের কতিপয় ফযীলত £ আবু দাউদে হযরত আবু উমামাহ্‌ 
বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ যে ব্যক্তি গৃহে ওযু করে ফরয 
নামাযের জন্যে মসজিদের দিকে যায়, তার সওয়াব সেই ব্যক্তির সমান, 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


AN 


যে এহ্রাম বেঁধে গৃহ থেকে হজ্বের জন্যে যায়। যে ব্যক্তি এশরাকের নামায 
পড়ার জন্যে গৃহ থেকে ওযু করে মসজিদের দিকে যায়, তার সওয়াব 
ওমরাকারীর অনুরূপ। এক নামাযের পরে অন্য নামায ইল্লিয়ীনে লিখিত 
হয় যদি উভয়ের মাঝখানে কোন কাজ কিংবা কথাবার্তা না বলে। হযরত 
বুরায়দাহর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ যারা অন্ধকারে মসজিদে 
গমন করে, তাদেরকে কেয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ শুনিয়ে 
দাও।-(যুসলিম) 

ষেসব গৃহ আল্লাহ্র যিকর, কোরআন শিক্ষা বা ধর্ম শিক্ষার 
জন্যে নির্দিষ্ট, সেগুলোও মসজিদের অনুরূপ £ তফসীরে 
বাহরে-মুহীতে আবু হাইয়্যান বলেন £ কোরআনের %03 শব্দটি 
ব্যাপক। এতে যেমন মসজিদ বোঝানো হয়েছে, তেমনি যেসব গৃহে 
কোরআন শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা, ওয়াজ-নসীহত অথবা যিকরের জন্যে 
বিশেষভাবে নির্মিত,সেগুলোও বোঝানো হয়েছে, যেমন মাদ্রাসা, খানকাহ্‌ 
ইত্যাদি। এগুলোর প্রতিও আদব ও সম্মান প্রদর্শন করা অপরিহার্য। 

2864 বাক্যে $8 শব্দের বিশেষ রহস্য £ তফসীরবিদগণ সবাই 
একমত যে, এখানে $3 শব্দের অর্থ আদেশ করা। কিন্ত প্রশ্ন হয় যে, 
এখানে ॥$ ও +! শব্দের পরিবর্তে 63 শব্দ ব্যবহার করার রহস্য কি? 
রূহুল-মা"আনীতে এর একটি সূক্ষ্ম রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, এতে 
সৎকর্ম পরায়ণ মুমিনদেরকে শিক্ষা ও উৎসাহ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন 
আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং 
আদেশের অপেক্ষা না করে শুধু অনুমতি লাভের আশায় থাকে। 


4443) এখানে তসবীহ (পবিত্রতা বর্ণনা) তাহমীদ (প্রশংসা 


কীর্তন), নফল নামায, কোরআন তেলাওয়াত, ওয়াজ-নসীহত, ধমীয় 
শিক্ষা ইত্যাদি সর্বপ্রকার যিকর বোঝানে হয়েছে। 
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(৩৭) এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র 
স্মরণ থেকে, নামায কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে 
বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃ্টিসমূহ 
উল্টে যাবে। (৩৮) (তারা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে,) যাতে আল্লাহ্‌ 
তাদের উৎকৃ্টতর কাজের প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও অধিক 
দেন। আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রুষী দান করেন। (৩৯) যারা কাফের, 
তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে 
করে। এমনকি, সে যখন তার কাছে যায়, তখন কিছুই পায় না এবং পায় 
সেখানে আল্লাহকে, অতঃপর আল্লাহ্‌ তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ্‌ দ্রুত 
হিসাব গ্রহণকারী। (৪০) অথবা (তাদের কর্ম) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর 
অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে ঘন 
কালো মেঘ আছে। একের উপর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের 
করে, তখন তাকে একেবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ্‌ যাকে জ্যোতি দেন 
না, তার কোন জ্যোতিই নেই। (৪১) তুমি কি দেখ না যে, নভোমণ্ডল ও 
ভূমণ্ডলে যারা আছে, তারা এবং উড়ন্ত পক্ষীকুল তাদের পাখা বিস্তার 
করতঃ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই তার যোগ্য 
এবাদত এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। তারা যা করে, 
আল্লাহ্‌ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (৪২) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সার্বভৌমত 
আল্লাহরই এবং তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (৪৩) তুমি কি দেখ না 
যে, আল্লাহ্‌ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, অতঃপর তাকে পুক্জীভূত করেন, 
অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন; অতঃপর তুমি দেখ যে, তার মধ্য থেকে 
বারিধারা নিগতি হয়। তিনি আকাশস্থিত শিলাত্তুপ থেকে শিলাবযর্ণ করেন 
এবং তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা, তা 
অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। তার বিদ্যুৎঝলক দৃষ্টিশক্তি যেন বিলীন করে দিতে 
চায়। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


AIO যেসব — মুমিন 
আল্লাহ্‌ তাআলার নূরে হেদায়েতের বিশেষ স্থান-মসজিদকে আবাদ রাখে, 
এখানে তাদের বিশেষ গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। এখানে ৬. শব্দের মধ্যে 
ইঙ্গিত আছে যে, মসজিদে উপস্থিত হওয়ার বিধান আসলে পুরুষদের 
জন্যে, নারীদের জন্যে গৃহে নামায পড়া উত্তম। 

মুসনাদে আহমদ ও বায়হাকীতে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বর্ণিত 
হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ ০০ ০০ “৮০ ১৯৮০ ৮৯ 
অর্থাৎ, নারীদের উত্তম মসজিদ তাদের গৃহের সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠ। 

অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামই ব্যবসাজীবী ছিলেন £ এ আয়াত 
থেকে আরও জানা গেল যে, সাহাবায়ে কেরামের বেশীর ভাগই ব্যবসায়ী 
অথবা শিল্পী ছিলেন। ফলে তাদেরকে বাজারেই অবস্থান করতে হত। 
কেননা, আল্লাহ্‌র স্মরণে ব্যবসাবাণিজ্য অন্তরায় না হওয়া 
ব্যবসাজীবীদেরই গুণ হতে পারে। নতুবা একথা বলা অনর্থক হবে। - 
রেহুল-মা'আনী) 

94915985556945585 টা পূৰ্ববৰ্তী আয়াতে 
উল্লেখিত মুমিনদের সর্বশেষ গুণ। এতে বলা হয়েছে যে, তারা সর্বদা 
আল্লাহ্‌র যিকর, আনুগত্য ও এবাদতে মশগুল থাকা সত্বেও নিশ্চিন্ত ও 
ভয়শুন্য হয়ে যায় না; বরং কেয়ামতের হিসাবের ভয়ে ভীত থাকে। এটা 
আল্লাহ্‌ -প্রদত্ত নূরে হেদায়েতেরই শুভ প্রতিক্রিয়া। পরিশেষে বলা হয়েছে 
যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে তাদের কর্মের উৎকৃষ্টতম প্রতিদান দেবেন। 
এরপর বলা হয়েছে, 448637473 অর্থাৎ, শুধু কর্মের প্রতিদানই 
শেষ নয়, বরং আল্লাহ্‌ নিজ কৃপায় তাদেরকে বাড়তি নেয়ামতও দান 
কোন আইনের অধীন নন এবং তার ভাণ্ডারে কোন সময় অভাবও দেখা 
দেয় না। তিনি যাকে ইচ্ছা, অপরিসীম রুমী দান করেন। এ পর্যন্ত যেসব 
সৎকর্মপরায়ণ মুমিনের বক্ষ নূরে-হেদায়েতের তাক এবং যারা বিশেষভাবে 
নৃূরে-হেদায়েতকে গ্রহণ করে, সেসব মুমিনের আলোচনা ছিল। অতঃপর 
সেসব কাফেরের কথা বলা হচ্ছে, যাদের স্বভাবে আল্লাহ্‌ তাআলা 
নূরে-হেদায়েতের উপকরণ রেখেছিলেন, কিন্তু যখন এই উপকরণকে 
গুঁজ্জ্বল্য দানকারী ওহী তাদের কাছে পৌছল, তখন তারা তা অস্বীকার 
করে নূর থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল এবং অতল অন্ধকারেই রয়ে গেল। তারা 
কাফের ও অস্বীকারকারী __ এ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। তাদের দৃষ্টান্ত 
বর্ণনার পর বলা হয়েছেঃ 42548945462 
এই বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেররা নুরে-হেদায়েত থেকে 
বঞ্চিত। তারা খোদায়ী বিধি-বিধানের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে স্বতাবজাত 
নূরকেও বিলীন করে দিয়েছে। সুতরাং তারা আল্লাহ্র নূর কোথায় পাবে? 

আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, শুধু জ্ঞান ও গুণের উপকরণ 
সংগৃহীত হলেই কেউ জ্ঞানী ও গুণী হয়ে যায় না; বরং এটা একান্ত 
আল্লাহ্‌র দান। এ কারণেই অনেক মানুষ, যারা দুনিয়ার কাজকর্ম সম্পর্কে 
অজ্ঞ ও বেখবর, তারা পরকালের ব্যাপারে অত্যন্ত জ্ঞানী ও চক্ষুন্মান হয়ে 
থাকে। এমনিভাবে এর বিপরীতে যারা দুনিয়ার কাজকর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত 
পারদর্শী ও বিচক্ষণ বলে গণ্য হয়, তাদের অনেকেই পরকালের ব্যাপারে 


করবেন। 
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(৪৪) আল্লাহ্‌ দিন ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান। এতে অজদৃ্টি-সম্প্নগণের 
জন্যে চিন্তার উপকরণ রয়েছে। (৪৫) আল্লাহ্‌ প্রত্যেক চলন্ত জীবকে 
পানি দ্বার সৃষ্টি করেছেন। তাদের কতক বুকে ভর দিয়ে চলে, কতক দুই 
পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে; আল্লাহ্‌ যা 
ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। (৪৬) আমি 
তো সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি। আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা সরল পথে 
পরিচালনা করেন। (8৭) তারা বলে £ আমরা আল্লাহ্‌ ও রসূলের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আনুগত্য করি; কিন্তু অতঃপর তাদের একদল 
মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা বিশ্বাসী নয়। (৪৮) তাদের মধ্যে ফয়সালা 
করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ্‌ ও রসূলের দিকে আহ্বান করা হয় 
তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪৯) সত্য তাদের স্বপক্ষে হলে 
তারা বিনীতভাবে রসূলের কাছে ছুটে আসে। (৫০) তাদের অন্তরে কি 
রোগ আছে, না তারা ধোঁকায় পড়ে আছে; না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ 
ও তার রসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন? বরং তারাই তো 
অবিচারকারী। (৫১) মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে 
ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের দিকে তাদেরকে আহবান 
করা হয়, তখন তারা বলে £ আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। 
তারাই সফলকাম। (৫২) যারা আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের আনুগত্য করে 
আল্লাহ্‌কে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে তারাই কৃতকার্য। 
(৫৩) তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলে যে, আপনি তাদেরকে 
আদেশ করলে তারা সবকিছু ছেড়ে বের হবেই। বলুন £ তোমরা কসম 
খেয়ো না। নিয়মানুযায়ী তোমাদের আনুগত্য, তোষরা যা কিছু কর নিশ্চয় 
আল্লাহ্‌ সে বিষয়ে জ্ঞাত। 


ক্বোরআন AEA 


বেওকুফ ও মূর্খ হয়ে থাকে।_(মোযহারী) 

78458 আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে যে, 
নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের অর্ভবর্তী প্রত্যেক সৃষ্টবস্ত আল্লাহ্‌ 
তাআলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় মশগুল। এই পবিত্রতা ঘোষণার 
অর্থ হযরত সুফিয়ানের বর্ণনামতে এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা পৃথিবীর 
প্রত্যেক বস্তু আসমান, যমীন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, উপাদান 
সৃষ্টি করেছেন এবং যাকে যে কাজের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, সে সর্বক্ষণ সে 
কাজে ব্যাপৃত আছে এর চুল পরিমাণও বিরোধিতা করে না। এই 
আনুগত্যকেই তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা বলা হয়েছে। সারকথা 
এই যে, তাদের পবিত্রতা বর্ণনা অবস্থাগত -- উক্তিগত নয়। তাদের 
দেখেই মনে হয় যে, তারা আল্লাহ্‌ তাআলাকে পবিত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে 
তার আনুগত্য ব্যাপৃত আছে। 

যমখশারী ও অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন £ এটা অবাস্তর নয় যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে এতটুকু বোধশক্তি ও চেতনা নিহিত 
রেখেছেন, যদ্দ্বারা সে তার সুষ্টা ও প্রভূর পরিচয় জানতে পারে এবং এটাও 
অবাস্তব নয় যে, তাদেরকে বিশেষ প্রকার বাকশক্তি দান করা হয়েছে ও 
বিশেষ প্রকার তসবীহ্‌ ও এবাদত শেখানো হয়েছে, যাতে তারা মশগুল 
থাকে। 44205 এই শেষ বাক্যে এ বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত 
পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্‌ তাআলার তসবীহ্‌ ও নামাযে সমগ্র সৃষ্টজগতই 
ব্যাপৃত আছে, কিন্ত প্রত্যেকের নামায ও তসবীহ্‌র পদ্ধতি ও আকার 
বিভিন্নরূপ। ফেরেশতাদের পদ্ধতি ভিন্ন, মানুষের পদ্ধতি ভিন্ন এবং 
উত্তিদরা অন্য পদ্ধতিতে নামায ও তসবীহ্‌ আদায় করে। জড়পদার্থের 
পদ্ধতিও ভিন্নরূপ। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াত থেকেও এই 
বিষয়বস্তুর সমর্থন পাওয়া যায়। বলা হয়েছে £ 445৮ 
৩৩৪%) অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর 
তাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। এই পথ প্রদর্শন এছাড়া কিছুই নয় যে, সে 
সর্বদা আল্লাহ্র আনুগত্যে ব্যাপৃত থেকে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। 
এছাড়া তার নিজের জীবনধারণের প্রয়োজনাদি সম্পর্কেও তাকে এমন পথ 
প্রদর্শন করা হয়েছে যে, বড় বড় চিস্তাশীলদের চিন্তা তার কাছে হার মানে। 
বসবাসের জন্যে সে কেমন আশ্চর্যজনক বাসা, গর্ত ইত্যাদি তৈরী করে 
এবং খাদ্য ইত্যাদি হাসিল করার জন্যে কেমন কেমন কৌশল অবলম্বন 
করে! 


০৬৩%৩৪৩০০৫ এখানে * মানে মেঘমালা এবং 
এ মানে বড় বড় মেঘখণ্ড। ১০ এর অর্থ শিলা। 
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আলোচ্য আয়াত বিশেষ ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাবারী প্রমুখ 
এ ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন £ বিশর নামক জনৈক মুনাফিক ও এক 
ইুদীর মধ্যে জমি সংক্রান্ত কলহ-বিবাদ ছিল। ইহুদী তাকে বলল £ চল, 
তোমাদেরই রসূল দ্বারা এর মীমাংসা করিয়ে নেই। মুনাফিক বিশর ছিল 
অন্যায়ের উপর। সে জানত যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর এজলাসে মোকদ্দমা 
গেলে তিনি ন্যায়বিচার করবেন এবং সে হেরে যাবে। কাজেই সে অস্বীকার 
করল এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর পরিবর্তে কা’ব ইবনে আশরাফ ইুদীর 
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(৫৪) বলুন £ আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর। 
অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের 
জন্যে সে দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িতের জন্যে তোমরা দায়ী। 
তোমরা যদি তার আনুগত্য কর, তবে সৎ পথ পাবে। রসূলের দায়িত্ব তো 
কেবল সুস্পষ্টরপে পৌঁছে দেয়া। (৫৫) তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস 
স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, 
তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি 
শাসনকতৃত্বি দান করেছেন তাদের পু্ববতীরদেরকে এবং তিনি অবশ্যই 
সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং 
তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শাস্তি দান করবেন। 
তারা আমার এবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে লা। 
এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য । (৫৬) নামায কায়েম কর, 
যাকাত প্রদান কর এবং রসূলের আনুগত্য কর যাতে তোষরা অনুগ্রহ 
প্রাণ হও। (৫৭) তোমরা কাফেরদেরকে পৃথিবীতে পরাক্রমশালী মনে 
করো না। তাদের ঠিকানা আগ্রি। কতই না নিকৃষ্ট এই প্রত্যাবর্তনস্থূল ! 
৫৮) হে মুমিনগণ ৷ তোমাদের দাসদাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা 
প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ 
করে, ফজরের নামাযের পূর্বে দুপুরে যখন তোমরা বস্ত্র খুলে রাখ এবং 
এশার নামাযের পর। এই তিন সময় তোষাদের দেহ খোলার সময়। এ 
সময়ের পর তোমাদের ও তাদের জন্যে কোন দোষ নেই। তোমাদের 
একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়। এমনিভাবে আল্লাহ্‌ 
তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ বিবৃত করেন। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, 
এজ্ঞাময়। 





কাছে মোকদ্দমা নিয়ে যেতে বলল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য 
আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। 
28959$58% এই আয়াতে চারটি বিষয় বর্ণনা করার পর 
বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এই চারটি বিষয় যথাযথ পালন করে, সে-ই দুনিয়া 
ও আখেরাতে সফলকাম। 
একটি আশ্চর্য ঘটনা £ তফসীর-ক্রতূবীতে এস্থলে হযরত ফারূকে 
আযমের একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে এই চারটি বিষয়ের ব্যাখ্যা 
ও পারস্পরিক পার্থক্য ফুটে উঠে। হযরত ফারকে আযম একদিন 
মসজিদে নববীতে দণ্ডায়মান ছিলেন। হঠাৎ জনৈক রুমী গ্রাম্য ব্যক্তি ভার 
কাছে এসে বলতে লাগল £ 
AD 1৮১ am of aptly all | এ। ২ | 4৪। হযরত 
ফারকে আযম জিজ্ঞেস করলেন £ ব্যাপার কি? সে বলল £ আমি 
আল্লাহর ওয়াস্তে মুসলমান হয়ে গেছি। হযরত ফারকে আযম জিজ্ঞেস 
করলেন £ এর কোন কারণ আছে কি? সে বলল £ হা, আমি তওরাত, 
ইন্জীল, যবুর ও পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের অনেক গ্রন্থ পাঠ করেছি। কিন্ত 
সম্প্রতি জনৈক মুসলমান কয়েদীর মুখে একটি আয়াত শুনে জানতে 
পারলাম যে, এই ছোট আয়াতটির মধ্যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থের বিষয়বস্তু 
সন্নিবেশিত রয়েছে। এতে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, এটা 
আল্লাহর পক্ষ থেকেই আগত। ফারকে আযম জিজ্ঞেস করলেন £ 
আয়াতটি কি? রী ব্যক্তি উল্লেখিত আয়াতটিই তেলাওয়াত করল এবং 
সাথে সাথে তার অভিনব তফসীরও বর্ণনা করল যে, 2১৮৬ 
আল্লাহ্র ফরয কার্যাদির সাথে, 8353 রসুলের সুন্নতের সাথে, (58 
এ অতীত জীবনের সাথে এবং 436 ভবিষ্যত জীবনের সাথে সম্পর্ক 
রাখে। মানুষ যখন এই চারটি বিষয় পালন করবে, তখন তাকে 4৩ 
ওখ এর সুসংবাদ দেয়া হবে। %৬ তথা সফলকাম সে ব্যক্তি, যে 
জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাতে স্থান পায়। ফারকে আযম একথা শুনে 
বললেন £ রসূলে করীম (সাঃ)-এর কথায় এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি 
বলেছেন £ 453। ৮১1১৯ ৩১! অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা আমাকে 
সুদূরপ্রসারী অর্থবোধক বাক্যাবলী দান করেছেন। এগুলোর শব্দ সংক্ষিপ্ত 
এবং অর্থ সুদূর বিস্তৃত (কুরতুবী) 
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শানে নুযূল £ কুরতুবী আবুল-আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওহী অবতরণ ও নবুওয়ত ঘোষণার পর দশ বছর কাফের 
ও মুশরেকদের ভয়ে ভীত অবস্থায় মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করেন। 
এরপর মদীনায় হিজরতের আদেশ হলে সেখানেও সর্বদা মুশরেকদের 
আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। একবার জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর 
কাছে এসে আরয করল £ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমরা নিরস্ত্র অবস্থায় 
শান্তিতে ও সুখে বসবাস করব_এরূপ সময় কি কখনও আসবে? 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন £ এরূপ সময় অতিসত্বরই আসবে। এর 
পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। _(ক্রতুবী,বাহর) 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা আয়াতে 
বর্ণিত ওয়াদা উল্মতে-মুহাম্মদীকে তার অস্তিত্বলাভের পূর্বেই তওরাত ও 


৯৫০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ৭০, 





ইণ্জীলে দিয়েছিলেন।__ (বাহ্রে-মুহীত) 


আল্লাহ্‌ তাআলা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে তিনটি বিষয়ের ওয়াদা 
'দিয়েছেন। (১) আপনার উম্মতকে পৃথিবীর খলীফা ও শাসনকর্তা করা 
হবে, (২) আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম ইসলামকে প্রবল করা হবে এবং (৩) 
মুসলমানদেরকে এমন শক্তি ও শৌরযবীর্য দান করা হবে যে, তাদের অন্তরে 
শক্রর কোন ভয়-ভীতি থাকবে না। আল্লাহ্‌ তাআলা তার এই ওয়াদা পূর্ণ 
করেছেন। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর পুণ্যময় আমলে মক্কা, খায়বর, 
বাহরাইন, সমগ্র আরব উপত্যকা ও সমগ্র ইয়ামন তারই হাতে বিজিত হয় 
এবং তিনি হিজরের অগ্মিপূজারী ও শাম দেশের কতিপয় অঞ্চল থেকে 
জিযিয়া কর আদায় করেন। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস মিসর ও 
আলেকজান্দ্রিয়ার সমাট মুকাউকিস, আম্মান ও আবিসিনিয়ার সম্রাট 
নাজ্জাশী প্রমুখ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর কাছে উপটোকন প্রেরণ করেন ও 
তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তার ওফাতের পর হযরত আবু বকর 
সিদ্দীক (রাঃ) খলীফা হন। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর ওফাতের পর যে 
দৃন্দ্ব-সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, তিনি তা খতম করেন এবং পারস্য, 
সিরিয়া ও মিসর অভিমুখে সৈন্যাভিযান করেন। বসরা ও দামেস্ক তারই 
আমলে বিজিত হয় এবং অন্যান্য দেশেরও কতক অংশ করতলগত হয়। 


হযরত আবু বকর সিদ্দীকের ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলে আল্লাহ্‌ 
তাআলা তার অন্তরে ওমর ইবনে খাত্তাবকে পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করার 
ইলহাম করেন। ওমর ইবনে খাত্তাব খলীফা নিযুক্ত হয়ে শাসনব্যবস্থা 
এমনভাবে সুবিন্যস্ত করলেন যে, পয়গমুরগণের পর পৃথিবী এমন সুন্দর ও 
সুশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থা আর প্রত্যক্ষ করেনি। তার আমলে সিরিয়া 
পুরোপুরি বিজিত হয়। এমনিভাবে সমগ্র মিসর ও পারস্যের অধিকাংশ 
করতলগত হয়। তার হাতে কায়সার ও কিসরা সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়। 
এরপর ওসমানী খেলাফতের আমলে ইসলামী বিজয়ের পরিধি পৃথিবীর 
পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পাশ্চাত্য দেশসমূহ, আন্দালুস ও 
সাইপ্রাস পর্যস্ত, দুরপ্রাচ্যে চীন ভূখণ্ড পর্যন্ত এবং ইরাক, খোরাসান ও 
আহওয়ায ইত্যাদি সব তার আমলেই মুসলমানদের অধিকারভূক্ত হয়। 
সহীহ্‌ হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ আমাকে সমগ্র ভূখণ্ডের পূর্ব ও 
পশ্চিম প্রান্ত একত্রিত করে দেখানো হয়েছে। আমার উম্মতের রাজত্ব 
যেসব এলাকা পর্যস্ত পৌছবে সেগুলো আমাকে দেখানো হয়েছে। আল্লাহ্‌ 
তাআলা এই প্রতিশ্রুতি ওসমানী খেলাফতের আমলেই পূর্ণ করে দেন।_ 
(ইবনে-কাসীর) অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, খেলাফত আমার পরে 
ত্রিশ বছর থাকবে। এখানে খেলাফত অর্থ খেলাফতে রাশেদা, যা 
সম্পূর্ণরূপে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আদর্শের উপর ভিত্তিশীল ছিল। এই 
খেলাফত হযরত আলী (রাঃ) পর্যস্ত অব্যাহত ছিল। কেননা, ত্রিশ বছরের 
মেয়াদ হযরত আলী (রাঃ) পর্যস্ত পূর্ণ হয়ে যায়। 


এই আয়াত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়তের প্রমাণ। কেননা, আয়াতে 
বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু পূর্ণ হয়েছে। এমনিভাবে আয়াতটি খোলাফায়ে 
রাশেদীনের খেলাফতের সত্যতা, বিশুদ্ধতা ও আল্লাহ্র কাছে মকবুল 
হওয়ারও প্রমাণ। কেননা, আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা যে প্রতিশ্রুতি স্বীয় 
রসুল ও উম্মতকে দিয়েছিলেন,তার পুরোপুরি বিকাশ তাদের আমলে 
হয়েছে। যদি তাদের খেলাফতকে সত্য ও বিশুদ্ধ স্বীকার করা না হয়; 
যেমন রাফেীদের ধারণা, তবে বলতে হবে যে, কোরআনের এই 
প্রতিশ্রুতি হ্যরত্‌ মাহদীর আমলে পূর্ণ হবে। এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার 
বৈ নয়। এর সারমর্ম এই পড়ায় যে, শত শত বছর পর্যন্ত সমগ্র উম্মত 
অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে দিনাতিপাত করবে এবং কেয়ামতের নিকটতম 





সময়ে ক্ষণকালের জন্যে তারা রাজতুলাভ করবে। এই প্রতিশ্রুতিতেই সেই. 
রাজত্ব বোঝানো হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ! সত্য এই যে, ঈমান ও সংৎকর্মের 
যেসব শর্তের ভিত্তিতে আল্লাহ্‌ তাআলা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেসব 
শর্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে সর্বাধিক পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল 
এবং আল্লাহ্‌র ওয়াদাও সম্পূর্ণরূপে তাদের আমলে পূর্ণ হয়েছে। তাদের 
পরে ঈমান ও সৎকর্ষের সে মাপকাঠি আর বিদ্যমান নেই; এবং খেলাফত 
ও রাজত্বের সে গান্তীর্য্যও আর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। 
53১05 HH ক্র 
আভিধানিক অর্থ অক্তজ্ঞতা এবং পারিভাষিক অর্থ ঈমানের বিপরীত। 
এখানে উভয় প্রকার অর্থই বোঝানো যেতে পারে। আয়াতের অর্থ এই যে, 
যখন আল্লাহ্‌ তাআলা মুসলমানদেরকে প্রদত্ত এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে 
দেন, মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় শক্তি,শাস্তি ও স্থিরতা লাভ করে এবং তাদের ধর্ম 
সুসংহত হয়ে যায়, তখনও যদি কোন ব্যক্তি কুফর করে অর্থাৎ, ইসলাম 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য বর্জন করে 
অক্তজ্ঞতা প্রদর্শন করে, তবে এরূপ লোকেরাই সীমা লংঘনকারী। 
প্রথমাবস্থায় ঈমানের গণ্ডি অতিক্রম করে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় আনুগত্যের 
সীমা পার হয়ে যায়। কুফর ও অকৃতজ্ঞতা সর্বদা, সর্বাবস্থায় মহাপাপ, 
কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি এবং শোর্য বীর্য ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার পর এসব কাজ দ্বিগুণ অপরাধ হয়ে দীড়ায়। তাই ৩১ এ বলে 
একে জোরদার করা হয়েছে। ইমাম বগভী বলেন £ তফসীরবিদ আলেমগণ 
বলেছেন যে, কোরআনের এই বাক্য সর্বপ্রথম সেসব লোকের উপর 
প্রতিফলিত হয়েছে, যারা খলীফা হযরত ওসমান (রাঃ)-কে হত্যা 
করেছিল। তাদের দ্বারা এই মহাপাপ সংঘটিত হওয়ার পর পর আল্লাহ্‌ 
তাআলার উল্লেখিত নেয়ামতসমূহও হাস পেয়ে যায়। তারা পারস্পরিক 
হত্যাযজ্ঞের কারণে ভয় ও ত্রাসের শিকারে পরিণত হয়। যারা ছিল 
পরস্পর ভাই ভাই, তারা একে অন্যকে হত্যা করতে থাকে। বগভী নিজস্ব 
সনদ দ্বারা হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সালামের নিম্নোক্ত ভাষণ উদ্ধত 
করেছেন। তিনি হযরত ওসমানের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হওয়ার 
সময় এই ভাষণটি দেন। ভাষণটি এই £ 

“যেদিন রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) মদীনায় পদার্পন করেন, সেদিন থেকে 
আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা তোমাদের শহর পরিবেষ্টন করে তোমাদের 
হেফাযতে নিয়োজিত রয়েছে। যদি তোমরা ওসমানকে হত্যা কর, তবে 
এই ফেরেশতারা ফিরে চলে যাবে এবং কখনও প্রত্যাবর্তন করবে না। 
আল্লাহর কসম, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাকে হত্যা করবে, সে 
আল্লাহ্র সামনে হস্তকর্তিত অবস্থায় হাযির হবে; তার হাত থাকবে না। 
সাবধান, আল্লাহ্‌র তরবারি এখনও পর্যন্ত কোষবদ্ধ আছে। আল্লাহ্‌র কসম, 
যদি এই তরবারি কোষ থেকে বের হয়ে পড়ে, তবে কখনো কোষে ফিরে 
যাবে না। কেননা, যখন কোন নবী নিহত হন, তখন তার পরিবর্তে সত্তর 
হাজার মানুষ নিহত হয় এবং যখন কোন খলীফাকে হত্যা করা হয়, তখন 
পয়ত্রিশ হাজার লোককে হত্যা করা হয়।”_(মাযহারী) 

সেমতে হযরত ওসমানের (রাঃ) হত্যার পর যে পারস্পরিক হত্যাকাণ্ড 
আর্ত হয়, তা মুসলমানদের মধ্যে অব্যাহতই রয়েছে। হযরত ওসমানের 
(রাঃ) হত্যাকারীরা খেলাফত ও ধর্মীয় সংহতির ন্যায় নেয়ামতের বিরোধিতা 
এবং অক্তজ্ঞতা করেছিল, তাদের পর রাফেযী ও খারেজী সম্প্রদায়ের 
লোকেরা খোলাফায়ে-রাশেদীনের বিরোধিতায় দলবদ্ধ হয়েছিল। এই ঘটনা 
পরম্পরার মধ্যেই হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর শাহাদাতের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা 
সংঘটিত হয়। 





৯৫১ 


সুরাআন্‌-নুর 


৭০ 





আত্মীয়স্বজন ও মাহ্রামদের জন্যে বিশেষ সময়ে অনুমতি 
গ্রহণের আদেশ £ সামাজিকতা ও পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতের উত্তম 
রীতিনীতি ইতিপূর্বে এই সূরার ২৭,২৮,২৯ আয়াতে ‘অনুমতি চাওয়ার 
বিধানাবলী” শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কারও সাথে 
সাক্ষাত করতে গেলে অনুমতি ব্যতীত তার গৃহে প্রবেশ করো ন। পুরুষের 
গৃহ হোক কিংবা নারীর, আগন্তক পুরুষ হোক কিংবা নারী সবার জন্যে 
অন্যের গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ ওয়াজিব করা হয়েছে। কিন্ত 
এসব বিধান ছিল বাইরে থেকে আগমনকারী অপরিচিতদের জন্যে। 


আলোচ্য আয়াতসমূহে অন্য এক প্রকার অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলী 
বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর সম্পর্ক এমন আত্মীয় ও মাহ্রাম ব্যক্তিদের 
সাথে, যারা সাধারণতঃ এক গৃহে বসবাস করে ও সর্বক্ষণ যাতায়াত করতে 
থাকে, আর তাদের কাছে নারীদের পর্দাও জরুরী নয়। এ ধরনের লোকদের 
জন্যে গৃহে প্রবেশের সময় খবর দিয়ে কিংবা কমপক্ষে সশব্দ পদচারণা 
করে অথবা গলা ঝেড়ে প্রবেশের আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই অনুমতি 
গ্রহণ এরূপ আত্মীয়দের জন্যে ওয়াজিব নয়-_মোস্তাহাব। এটা তরক করা 
মকরূহ তানযিহী। 


এটা হচ্ছে গৃহে প্রবেশের পূর্বের বিধান। কিন্তু গৃহে প্রবেশের পর তারা 
সবাই এক জায়গায় একে অপরের সামনে থাকে এবং একে অপরের কাছে 
যাতায়াত করে। এমতাবস্থায় তাদের জন্যে তিনটি বিশেষ নির্জনতার 
সময়ে আরও এক প্রকার অনুমতি চাওয়ার বিধান আলোচ্য আয়াতসমূহে 
বৰ্ণনা করা হয়েছে। এই তিনটি সময় হচ্ছে ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে 
বিশ্রাম গ্রহণের সময় এবং এশার নামাযের পরবর্তী সময়। এই তিন সময়ে 
মাহরাম, আত্মীয়স্বজন এমনকি সমঝদার অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা 
এবং দাস-দাসীদেরকেও আদেশ করা হয়েছে তারা যেন কারও নির্জন 
কক্ষে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ না করে। কেননা, এসব সময়ে মানুষ স্বাধীন 
ও খোলাখুলি থাকতে চায়, অতিরিক্ত বস্ত্ও খুলে ফেলে এবং মাঝে মাঝে 
স্ত্রীর সাথে খোলাখুলি মেলামেশায় মশগুল থাকে। এসব সময়ে কোন 
বুদ্ধিমান বালক অথবা গৃহের কোন নারী অথবা নিজ সম্তানদের মধ্যে কেউ 
অনুমতি ব্যতীত ভেতরে প্রবেশ করলে প্রায়ই লজ্জার সম্মুখীন হতে হয় ও 
অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়, কমপক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির খোলাখুলিভাব ও বিশ্রামে 
বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়া তো বলাই বাহুল্য। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহ তাদের 
জন্যে বিশেষ অনুমতি চাওয়ার বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। এসব বিধানের 


পর একথাও বলা হয়েছে যে, ৬৮৩৮459245৩ 


অর্থাৎ, এসব সময় ছাড়া একে অপরের কাছে অনুমতি ব্যতীত যাতায়াত 
করায় কোন দোষ নেই। 


এখানে প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকেই আদেশ দেয়া 
হয়েছে যে, তারা যেন তাদেরকে বুঝিয়ে দেয় যে, এই-এই সময়ে জিজ্ঞেস 
না করে ভেতরে এসো না। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে, ছেলেদের বয়স 
যখন সাত বছর হয়ে যায়, তখন নামায শিক্ষা দাও এবং পড়ার আদেশ 


কর। দশ বছর বয়স হয়ে গেলে কঠোরভাবে নামাযের আদেশ কর এবং. 


দরকার হলে মারপিটের মাধ্যমে নামায পড়তে বাধ্য কর। এমনিভাবে 
এখানে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকে অনুমতি গ্রহণের আসল আদেশ দেয়া 
হয়েছে। উল্লেখিত বাক্যে বলা হয়েছে যে, তিন সময় ছাড়া অন্য সময় যদি 





তোমরা বিনানুমতিতে তাদেরকে আসতে দাও, তবে তোমাদের উপর এবং 
অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে তারা এলে তাদের উপর কোন ঠ1৩-নেই। ৮৩ 
শব্দটি সাধারণতঃ গোনাহ্‌ অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে নিছক 
“অসুবিধা" ও ‘দোষ’ অৰ্থেও আসে। এখানে ০৮3 এর অর্থ তাই। 
অর্থাৎ, কোন অসুবিধা নেই। এর ফলে অপ্রাপ্তবয়স্কদের গোনাহ্গার 
হওয়ার সন্দেহও দূরীভূত হয়ে গেল।__(বয়ানুল-কোরআন) 
মাসআলা £আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে পাতে 46452554836 
এর অর্থে মালিকানাধীন দাস ও দাসী উভয়ই শামিল রয়েছে। দাস যদি 
প্রাপ্ত বয়স্ক হয়, তবে সে মাহরাম নয়, অপরিচিত ব্যক্তির অনুরূপ হুকুম 
রাখে। তার নারী প্রভূকেও তার কাছে পর্দা করতে হবে। তাই এখানে এর 
অর্থ হবে দাসী কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক দাস যারা সর্বদাই গৃহে যাতায়াতে 
অভ্যন্ত। 

মাসআলা £ এই বিশেষ অনুমতি গ্রহণ আত্মীয়দের জন্যে ওয়াজিব, 
না মোস্তাহাব, এ ব্যাপারে আলেম ও ফেকাহ্‌বিদদের মধ্যে মতবিরোধ 
আছে। এই বিধান এখনও কার্যকর আছে, না রহিত হয়ে গেছে, এতেও 
তারা মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ ফেকাহবিদদের মতে আয়াতটি 
মুহকাম ও অরহিত এবং নারী পুরুষ সবার জন্যে এর বিধান ওয়াজিব।_ 
(কুরতুবী) কিন্তু এর ওয়াজিব হওয়ার কারণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, 
সাধারণতঃ মানুষ এই তিন সময়ে নির্জনতা কামনা করে, এসময়ে প্রায়ই 
স্ত্রীর সাথেও লিপ্ত থাকে এবং মাঝে মাঝে আবৃত অঙ্গও খুলে যায়। যদি 
কেউ সাবধানতা অবলম্বন করতঃ এসব সময়েও আবৃত অঙ্গ গোপন রাখার 
অভ্যাস গড়ে তোলে এবং স্ত্রীর সাথে মেলামেশাও কেবল তখনই করে, 
যখন কারও আগমনের সম্ভাবনা থাকে না, তবে তার জন্যে আত্মীয় ও 
অপ্রাপ্তব়স্কদেরকে অনুমতি গ্রহণে বাধ্য করাও ওয়াজিব নয় এবং 
আত্মীয়দের জন্যেও ওয়াজিব নয়। তবে এটা সর্বাবস্থায় মোস্তাহাব ও 
উত্তম। কিন্তু দীর্ঘকাল থেকে এর আমল যেন পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। এ 
কারণেই হযরত ইবনে-আববাস এক রেওয়ায়েতে এ ব্যাপারে কঠোর ভাষা 
ব্যবহার করেছেন এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে যারা আমল করে না, 
তাদের কিছুটা ওযর বর্ণনা করেছেন। 

প্রথম রেওয়ায়েতটি ইবনে-কাসীর ইবনে-আবী হাতেমের সনদে বর্ণনা 
করেছেন যে, হযরত ইবনে-আববাস বলেন £ তিনটি আয়াতের আমল 
লোকেরা ছেড়েই দিয়েছে। তন্মধ্যে একটি অনুমতি চাওয়ার আয়াত 

RECESSES এত আীর 

স্বজন ও অপ্রাপ্তবয়স্কদেরকেও অনুমতি গ্রহণের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। 
দ্বিতীয় আয়াত হচ্ছে 4)» 31403 745.315 এতে উত্তরাধিকার 
বন্টনের সময় ওয়ারিশদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, বিধি অনুযায়ী 
অংশীদার নয়, এমন কিছু আত্মীয় বন্টণের সময় উপস্থিত হলে 
তাদেরকেও কিছু দান কর, যাতে তারা মনঃকষণন না হয়। তৃতীয় আয়াত 
হচ্ছে 953315) এতে বলা হয়েছে যে, সে ব্যক্তি 
সর্বাধিক সম্মান ও সম্ভ্রমের পাত্র, যে সর্বাধিক মোত্তাকী। 

দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে ইবনে-আবী হাতেমেরই সূত্র ধরে হযরত ইকরিমা 
থেকে বর্ণিত আছে যে, দুই ব্যক্তি হযরত ইবনে-আব্বাসকে আত্মীয়দের 
অনুমতি গ্রহণ সম্পর্কে প্রশ্ন করে বলল যে, কেউ তো এই আদেশ পালন 
করে না। হযরত ইবনে- আব্বাস বললেন, আল্লাহ্‌ পর্দাশীল। তিনি 
পর্দার হেফাযত পছন্দ করেন। 


তি তফসীর মাআরেফুল কোরআন দা 


৮০৩৬৩ 
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(৫৯) তোমাদের সম্ভান-সম্ভতিরা যখন বয়োপ্াপ্ত হয়, তারাও যেন 
তাদের পূর্ব্বতীর্দের ন্যায় অনুমতি চায়। এমনিভাবে আল্লাহ তার 
আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 
(৬০) বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, যদি তারা তাদের 
সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের বস্ত খুলে রাখে। তাদের জন্যে দোষ 
নেই, তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্যে উত্তম। আল্লাহ্‌ 
সবর্ত্রাতা, সবর্জ। (৬১) অন্ধের জন্যে দোষ নেই, খঞ্জের জন্যে দোষ 
নেই, রোগীর জন্যে দোষ নেই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যেও দোষ 
নেই যে, তোমরা আহার করবে তোমাদের গৃহে অথবা তোমাদের 
পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের 
ভ্রাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভগিনীদের গৃহে অথবা তোমাদের 
পিতৃব্যদের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের 
মামাদের গৃহে অথবা তোঘাদের খালাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে, যার 
চাবি আছে তোমাদের হাতে অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে। তোমরা 
একত্রে আহার কর অথবা পৃথকভাবে আহার কর, তাতে তোমাদের 
কোন দোষ নেই। অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর, তখন 
তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এটা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে 
কল্যাণময় ও পবিত্র দোয়া। এমনিভাবে আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্যে 
আয়াতসমূহ বিশদভাবে বণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝে নাও। 








আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


এখানে পরবর্তী আয়াতে একটি তৃতীয় ব্যতিক্রমও নারীর ব্যক্তিগত 
অবস্থার দিক দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, যে বৃদ্ধা নারীর প্রতি কেউ 
আকর্ষণ বোধ করে না এবং সে বিবাহেরও যোগ্য নয়, তার জন্যে পর্দার 
বিধান শিথিল করা হয়েছে যে, অনাত্বীয় ব্যক্তিও তার পক্ষে মাহ্রামের 
ন্যায় হয়ে যায়। মাহ্রামেদের কাছে যেসব অঙ্গ আবৃত করা জরুরী নয়, 
এই বৃদ্ধা নারীর জন্যে বেগানা পুরুষদের কাছেও সেগুলো আবৃত রাখা 
জরুরী নয়। তাই বলা হয়েছে 55954335 এর তফসীর 
উপরে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এরূপ বৃদ্ধা নারীর জন্যে বলা হয়েছে যেসব 
অঙ্গ মাহ্রামের সামনে খোলা যায়_যে মাহরাম নয়, এরূপ ব্যক্তির 
সামনেও সেগুলো খুলতে পারবে, কিন্তু শর্ত হচ্ছে যদি সাজ-সজ্জা না 
করে। পরিশেষে আরও বলা হয়েছে 5% 0১4545 অর্থাৎ, সে 
যদি মাহরাম নয় এরূপ ব্যক্তিদের সামনে আসতে পুরোপুরি বিরত থাকে, 
তবে তা তার জন্যে উত্তম। 

গৃহে প্রবেশের পরবর্তী কতিপয় বিধান ও সামাজিক রীতিনীতি £ 
পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ কারও গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ 
বিবৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে সেসব বিধান ও রীতিনীতি বর্ণিত 
হয়েছে, যেগুলো অনুমতিক্রমে গৃহে প্রবেশের পর মোস্তাহাব অথবা 
ওয়াজিব। আয়াতের মর্ম ও বিধানাবলী হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে প্রথমে সেই 
পরিস্থিতি জেনে নেয়া উচিত, যার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। 


কোরআন পাক ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাধারণ শিক্ষার মধ্যে 
হকুল-এবাদ তথা বন্দার হকের হেফাযতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা 
হয়েছে, তা কোন মুসলমানের অজানা নয়। অপরের অর্থ-সম্পদে তার 
অনুমতি ব্যতীত হস্তক্ষেপ করার কারণে ভীষণ শাস্তিবাণী উচ্চারিত 
হয়েছে। অপরদিকে আল্লাহ্‌ তাআলা তার সর্বশেষ রসূলের সংসর্গে থাকার 
জন্যে এমন ভাগ্যবান লোকদের মনোনীত করেছিলেন, ধারা আল্লাহ্‌ ও 
রসূলের আদেশের প্রতি উৎকর্ণ হয়ে থাকতেন এবং প্রত্যেকটি আদেশ 
পালনে সর্বশক্তি নিয়োজিত করতেন। কোরআনী শিক্ষার বাস্তবায়ন ও তার 
সাথে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র সংসর্গের পরশপাথর দ্বারা আল্লাহ্‌ 
তাআলা এমন একটি দল সৃষ্টি করেছিলেন, ধাদের জন্যে ফেরেশতারাও 
গর্ববোধ করে। অপরের অর্থ-সম্পদে তার ইচ্ছা ও অনুমতি ব্যতীত 
সামান্যতম হস্তক্ষেপ সহ্য না করা, কাউকে সামান্যতম কষ্টপ্রদান থেকে 
বিরত থাকা এবং এ ব্যাপারে খোদাভীতির উচ্চতম শিখরে প্রতিষ্ঠিত থাকা, 
এগুলো সকল সাহাবীরই গুণ ছিল। এ ধরনেরই কয়েকটি ঘটনা রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর আমলে সংঘটিত হয় এবং এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য 
আয়াতে বর্ণিত বিধানাবলী অবতীর্ণ হয়। তফসীরবিদগণ এসব ঘটনা 
লিপিবদ্ধ করেছেন। কেউ এক ঘটনাকে এবং কেউ অন্য ঘটনাকে আয়াতে 
শানে নুযূল সাব্যস্ত করেছেন। কিন্ত প্রকৃত কথা এই যে, এতে কোন 
বিরোধ নেই। ঘটনাবলীর সমষ্টিই আয়াতের শানে নুযুল। ঘটনাবালী 
নিমনরূপঃ 

০) ইমাম বগভী তফসীরবিদ সাঈদ ইবনে জুবায়র ও যাহ্হাক থেকে 
বর্ণনা করেছেন যে, জগতের 'সাধারণ রীতি এবং অধিকাংশ লোকের স্বভাব 
এই যে, খঞ্জ, অন্ধ ও রণ ব্যক্তির সাথে বসে খেতে তারা ঘৃণা বোধ করে। 


৯৫৩ 


সুরা আন্-নুর 
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সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা এ ধরনের বিকলাঙ্গ ছিলেন, তারা মনে 
করলেন যে, আমরা কারও সাথে বসে একত্রে আহার করলে সম্ভবতঃ তার 
কষ্ট হবে। তাই তারা সুস্থ ব্যক্তিদের সাথে আহারে যোগদান থেকে বিরত 
থাকতে লাগলেন। অন্ধ ব্যক্তিও চিন্তা করল যে, কয়েকজন একত্রে 
'আহারে বসলে ন্যায় ও মানবতা এই যে, একজন অপরজনের চাইতে 
বেশী খাবে না। আমি অন্ধ, তাই অনুমান করতে পারি না। সম্ভবতঃ 
অন্যের চাইতে বেশী খেয়ে ফেলব। এতে অন্যের হক নষ্ট হবে। খঞ্জ ব্যক্তি 
ধারণা করল, আমি সুস্থ লোকের মত বসতে পারি না, দু'জনের জায়গা 
নিয়ে ফেলি। আহারে অন্যের সাথে বসলে সম্ভবতঃ তার কষ্ট হবে। তাদের 
এই চরম সাবধানতার ফলে স্বয়ং তারাই অসুবিধা ও কষ্টের সম্মুখীন 
হতেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে তাদেরকে 
অন্যের সাথে একত্রে আহার করার অনুমতি এবং এমন চুলচেরা সাবধানতা 
পরিহার করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যাতে তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে 
থাকেন। 

(২) বগভী ইবনে-জরীরের জবানী হযরত ইবনে-আববাস থেকে 
অপর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যা উপরোক্ত ঘটনার অপর পিঠ। তা 


এই যে, কোরআন পাকে ১৮৪৮১22689. অর্থাৎ, 
তোমরা একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না। আয়াতটি 
নাযিল হলে সবাই অন্ধ, খ্জ ও রম ব্যক্তিদের সাথে বসে খাওয়ার ব্যাপারে 
ইতস্ততঃ করতে লাগল, তারা ভাবল, রুনু ব্যক্তি তো স্বভাবতঃই কম 
আহার করে, অন্ধ উৎকৃষ্ট খাদ্য কোন্টি তা জানতে পারে না এবং খঞ্জ 
সোজা হয়ে বসতে অক্ষম হওয়ার কারণে খোলাখুলিভাবে খেতে পারে না। 
অতএব সম্ভবতঃ তারা কম আহার করবে এবং আমরা বেশী খেয়ে ফেলব। 
এতে তাদের হক নষ্ট হবে। যৌথ খাদ্যদ্বব্যে সবার অংশ সমান হওয়া 
উচিত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে এ ধরনের 
সুষ্দর্শিতা ও লৌকিকতা থেকে তাদেরকে মুক্ত করা হয়েছে এবং বলা 
হয়েছে যে, সবাই একত্রে আহার কর। মামুলী কম-বেশী হওয়ার চিন্তা 
করোনা। 

(৩) সায়ীদ ইবনে-মুসাইয়্েব বলেন £ মুসলমানগণ জেহাদে যাওয়ার 
সময় নিজ নিজ গৃহের চাবি বিকলাঙ্গদের হাতে সোপর্দ করে যেত এবং 





বলে যেত যে, গৃহে যা কিছু আছে, তা তোমরা পানাহার করতে পার। 
কিন্তু তারা সাবধানতাবশতঃ তাদের গৃহ থেকে কিছুই খেত না। এর 
পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। মুসনাদে বাযযারে হযরত আয়েশা 
থেকেও বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন যুদ্ধে গমন করলে সাধারণ 
সাহাবিগণও তার সাথে জেহাদে যোগদান করতে আকাঙ্বী হতেন। তারা 
তাদের গৃহের চাবি দরিদ্র বিকলাঙ্গদের হাতে সোপর্দ করে অনুমতি দিতেন 
যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে তোমরা আমাদের গৃহে যা আছে, তা 
পানাহার করতে পার। কিন্তু তারা চরম আল্লাহ্‌ ভীতিবশতঃ আপন মনের 
ধারণায় “অনুমতি হয়নি" আশঙ্কা করে পানাহার থেকে বিরত থাকত। 
বগভী হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য 
আয়াতের 535৩-০১! (অর্থাৎ, বন্ধুর গৃহে পানাহার করায় দোষ নেই ) 
শব্দটি হারেস-ইবনে আমরের ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি কোন এক 
জেহাদে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সাথে চলে যান এবং বন্ধু মালেক ইবনে 
যায়েদের হাতে গৃহ ও গৃহবাসীদের দেখাশোনার ভার সোপর্দ করেন। 
হারেস ফিরে এসে দেখলেন যে, মালেক ইবনে যায়েদ দুর্বল ও শুষ্ক হয়ে 
গেছেন। জিজ্ঞাসার পর তিনি বললেন, আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার 
গৃহে খাওয়া-দাওয়া আমি পছন্দ করিনি।__(মাযহারী) বলাবাহুল্য, এ 
ধরনের সব ঘটনাই আলোচ্য আয়াত অবতরণের কারণ হয়েছে। 

মাসআলা £ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, যেসব গৃহে বিশেষ অনুমতি 
ব্যতীত পানাহার করার অনুমতি এই আয়াতে দেয়া হয়েছে, তার ভিত্তি 
এই যে, আরবের সাধারণ লোকাচার অনুযায়ী এসব নিকট আত্মীয়দের 
মধ্যে লৌকিকতার বালাই ছিল না। 

দ্বিতীয় কাজ গৃহে প্রবেশের আদব-কায়দা। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে 
যে, যখন অনুমতিক্রমে গৃহে প্রবেশ কর, তখন সেখানে যত মুসলমান 
আছে, তাদেরকে সালাম বল। আয়াতে :৮:%194$ বলে তাই বোঝানো 
হয়েছে। কেননা, মুসলমান সকলেই এক অভিন্ন দল। অনেক সহীহ্‌ 
হাদীসে মুসলমানদের পরস্পরে একে অন্যকে সালাম করার উপর খুব 
জোর দেয়া হয়েছে এবং এর অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। 


৯৫৪ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ৭০০ 





৮৩৬। ত ৮৯১৪ 















01645455552 ৫৯2 
| BISA Se FS 
| ESSER DIE BOSAL 
| GIT SUES ELIE EG 
| SLOGANS SIE HE 
EEE TORTS] 
175৩95৩589৩ 
8১528501658 
oslo 

EEE TES EUAN EES 
| ৫954858404৩ 
| 912১5৮686668550 8564 | 














































































(৬২) মুমিন তো তারাই; যারা আল্লাহ্‌ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে 
এবং রসুলের সাথে কোন সমষ্টিগত কাজে শরীক হলে তার কাছ থেকে 
অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত চলে যায় না। যারা আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা 
করে,তারাই আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। অতএব 
তারা আপনার কাছে তাদের কোন কাজের জন্যে অনুমতি চাইলে আপনি 
তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিন এবং তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে 
ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, মেহেরবান। (৬৩) রসূলের 
আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরকে আহ্বানের মত গণ্য করো 
না। আল্লাহ্‌ তাদেরকে জানেন, যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সরে পড়ে। 
অতএব যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক 
যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শান্তি তাদেরকে 
হাস করবে। (৬৪) মনে রেখো, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে, তা 
অল্লাহ্রই। তোমরা যে অবস্থায় আছ তা তিনি জানেন। যেদিন তারা তার 
কাছেপ্রত্যাবতিতি হবে, সেদিন তিনি বলে দেবেন তারা যা করেছে। আল্লাহ্‌ 
প্রত্যেক বিষয়ই জানেন। 


সূরা আল-ফুরকান 
মন্কায় অবতীর্ণ £ আয়াত ৭৭ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি। 


(5) পরম কল্যাপময় তিনি যিনি তার বন্দার প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ 
করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্যে সতকর্কারী হয়, (২) তিনি হলেন 
যার রয়েছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব। তিনি কোন সন্তান গ্রহণ 
করেননি। রাজত্বে তার কোন অংশীদার নেই। তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি 
করেছেন, অতঃপর তাকে শোধিত করেছেন পরিমিতভাবে। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতে দু'টি আদেশ বর্ণিত হয়েছে। এক__যখন রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) মুসলমানদেরকে কোন ধর্মীয় জেহাদ ইত্যাদির জন্যে একত্রিত 
করবেন, তখন ঈমানের দাবী হল সমবেত হওয়া এবং তার অনুমতি 
ব্যতিরেকে সমাবেশ ত্যাগ না করা। কোন প্রয়োজন দেখা দিলে তার কাছ 
থেকে যথারীতি অনুমতি গ্রহণ করা। এতে রসূলুল্লাহ সোঃ)-কে নির্দেশ 
দেয়া হয়েছে যে, বিশেষ অসুবিধা ও প্রয়োজন না থাকলে অনুমতি প্রদান 
করুন। এই প্রসঙ্গে মুনাফিকদেরও নিন্দা করা হয়েছে, যারা ঈমানের দাবীর 
বিরুদ্ধে দুর্ণামের কবল থেকে আত্মরক্ষার্থ মজলিসে উপস্থিত হয়, কিন্ত 
এরপর কারও আড়ালে চুপিসারে সরে পড়ে। 

আহযাব যুদ্ধের সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। তখন আরবের 
মুশরিক ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের যুক্তফুন্ট সম্মিলিতভাবে মদীনা আক্রমণ 
করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শক্রমে তাদের আক্রমণ 
প্রতিহত করার জন্যে পরিখা খনন করেন। এ কারণেই একে “গযওয়ায়ে 
খন্দক" তথা পরিখার যুদ্ধ বলা হয়। এই যুদ্ধ পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল 
মাসে সংঘটিত হয়।--(ক্রতুবী) 


বায়হাকী ও ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, তখন 
রসূলুল্লাহ সাঃ) স্বয়ং এবং সকল সাহাবী পরিখা খননে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্ত 
মুনাফিকরা প্রথমতঃ আসতেই চাইত না। এসেও লোক দেখানোর জন্যে 
সামান্য কাজ করে চুপিসারে সরে পড়ত। এর বিপরীতে মুসলমানগণ 
অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে কাজ করে যেত এবং প্রয়োজন দেখা দিলে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রস্থান করত। এরই 
পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।_(মাযহারী) 

এই আদেশ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মজলিসের ক্ষেত্রেই 
বিশেষভাবে প্রযোজ্য, না ব্যাপক? ফেকাহ্বিদগণ সবাই একমত যে, 
এই আদেশ একটি ধর্মীয় ও ইসলামী প্রয়োজনের খাতিরে জারি করা 
হয়েছে, এরপ প্রয়োজন প্রতি যুগেই হতে পারে, তাই এটা বিশেষভাবে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মজলিসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়; বরং মুসলমানদের 
প্রত্যেক ইমাম ও আমীর তথা রাষ্ট্রীয় কর্ণধার ও তার মজলিসেরও এই 
বিধান। তিনি সবাইকে একত্রিত হওয়ার আদেশ দিলে তা পালন করা 
ওয়াজিব এবং বিনানুমতিতে ফিরে যাওয়া নাজায়েষ।_(ক্রতুবী, 
মাযহারী, বয়ানুল-কোরআন) বলাবাহুল্য, স্বয়ং রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর 
মজলিসের জন্যে এই আদেশ অধিক জোরদার এবং এর বিরোধিতা 
প্রকাশ্য দুর্ভাগ্য; যেমন মুনাফিকরা তা করেছে। ইসলামী সামাজিকতার 
রীতিনীতির দিক দিয়ে এই আদেশ পারস্পরিক সমাবেশ ও সাধারণ 
সভা-সমিতির জন্যেও কমপক্ষে মোস্তাহাব ও উত্তম। মুসলমানগণ যখন 
কোন মজলিসে কোন সমষ্টিগত ব্যাপার নিয়ে চিন্তা-ভাবনা অথবা কর্মপন্থা 
গ্রহণ করার জন্যে একত্রিত হয়, তখন চলে যেতে হলে সভাপতির 
অনুমতি নিয়ে যাওয়া উচিত। 


দ্বিতীয় আদেশ সর্বশেষ আয়াতে এই দেয়া হয়েছে যে, 161859 
28289 এর অর্থ রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর তরফ থেকে 
মুসলমানদেরকে ডাকা। (ব্যাকরণগত কায়দার দিক দিয়ে এটা ০গ| 5! 


4০৬ ) আয়াতের অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন ডাকেন, তখন 
একে সাধারণ মানুষের ডাকার মত মনে করো না যে, সাড়া দেয়া,না দেয়া 


৯৫৫ সুরা আল- ফুরকান ০০ 





ইচ্ছাধীন বরং তখন সাড়া দেয়া ফরয হয়ে যায় এবং অনুমতি ছাড়া চলে 
যাওয়া হারাম হয়ে যায়। আয়াতের বর্ণনাধারার সাথে এই তফসীর অধিক 
খাপ খায়। তাই মাযহারী ও বয়ানুল-কোরআনে এই তফসীর গ্রহণ করা 
হয়েছে। এর অপর একটি তফসীর হযরত ইবনে-আববাস থেকে 
ইবনে-কাসীর, কুরতুবী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, 51591%6 
এর অর্থ মানুষের তরফ থেকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কোন কাজের জন্যে 
ডাকা। ব্যোকরণগত কায়দার দিক দিয়ে এটা 4৯4] | 2১.০।) 
এই তফসীরের ভিত্তিতে আয়াতের অর্থ এই যে, যখন তোমরা 
রসূলুল্লাহ্‌ সোঃ)-কে কোন প্রয়োজনে আহবান কর অথবা সম্বোধান কর, 
তখন সাধারণ লোকের ন্যায় তার নাম নিয়ে “ইয়া মুহাম্মদ" (সাঃ) বলবে 
নাঁ_ এটা বেআদবী; বরং সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা ‘ইয়া রসূলাল্লাহ' 
অথবা “ইয়া নবীআল্লাহ্‌' বলবে। এর সারমর্ম এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করা মুসলমানদের জন্যে ওয়াজিব এবং যা 
আদবের পরিপন্থী কিংবা যদ্দারা তিনি ব্যথিত হন, তা থেকে বেচে থাকা 
জরুরী। এই আদেশের অনুরূপ সূরা হুজুরাতে আরও কতিপয় নির্দেশ 
দেয়া হয়েছে। উদাহরণতঃ 4০৯2২698৬11, 
অর্থাৎ, যখন রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সাথে কথা বল, তখন আদবের প্রতি 
লক্ষ্য রাখ। প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না; যেমন লোকেরা 
পরস্পর বলে। আরও একটি উদাহরণ, ৮645855036৩) 
৯ অর্থাৎ, তিনি যখন গৃহে অবস্থান করেন, তখন বাইরে থেকে 
আওয়াজ দিয়ে ডেকো না; বরং বের হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাক। 





হুশিয়ারী £ এই দ্বিতীয় তফসীরে বুযুর্গ এবং বড়দেরও একটি আদব 
জানা গেল। তা এই যে, মুরুববী ও বড়দেরকে নাম নিয়ে ডাকা বেআদবী। 
সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা আহবান করা উচিত। 


সূরা আল-ফুরকান 


সূরার বৈশিষ্ট্য £ অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে সমগ্র সূরাটি মক্কায় 
অবতীর্ণ। হযরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহ তিনটি আয়াতকে মদীনায় 
অবতীর্ণ বলেছেন। কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে, সূরাটি মদীনায় 
অবতীর্ণ এবং কিছু আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ (কুরতুবী) এ সূরার সারমর্ম 
কোরআনের মাহাত্ম্য এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়ত ও রিসালতের 
সত্যতা বর্ণনা করা এবং শত্রুদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের 
জওয়াব প্রদান করা। 


89 শব্দটি -$, থেকে উদ্ভৃত। বরকতের অর্থ প্রভূত কল্যাণ। 
ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন £ আয়াতের অর্থ এই যে, প্রত্যেক কল্যাণ ও 





বরকত আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে। ১৬,৯ কোরআন পাকের উপাধি। 
এর আভিধানিক অর্থ, পার্থক্য করা। কোরআন সুস্পষ্ট বাণী দ্বারা সত্য ও 
মিথ্যার পার্থক্য বর্ণনা করে এবং মু’জেযার মাধ্যমে সত্যপন্থী ও 
মিথ্যাপস্থীদের প্রভেদ ফুটিয়ে তোলে। তাই একে ফোরকান বলা হয়। 


৩4৭ এ শব্দ থেকে জানা গেল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রেসালত 
ও নবুওয়ত সমগ্র বিশ্বজগতের জন্যে। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ এরূপ নন। 
তাদের নবুওয়ত ও রেসালত বিশেষ দল ও বিশেষ স্থানের জন্যে নিদিষ্ট 
ছিল। সহীহ্‌ মুসলিমের হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের যে ছয়টি বিশেষ 
শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন তন্মধ্যে একটি এই যে, তার নবুওয়ত সমগ্র 
বিশ্বজগতের জন্য ব্যাপক। 


158৮৪ - 3-৬৩ এর পর 445 উল্লেখ করা হয়েছে। 3:৮৮ 


এর অর্থ কোনরূপ নমুনা ব্যতিরেকেই কোন বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে 
অস্তিত্বে আনয়ন করা। তা যেমনই হোক। 


প্রত্যেক সৃষ্টবন্তর বিশেষ বিশেষ রহস্য £ 4৫45 এর ভাবার্থ এই 
যে, আল্লাহ্‌ তাআলা যে বস্তুই সৃষ্টি করেছেন, তার গঠন-প্রকৃতি, 
আকার-আকৃতি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্যকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার 
সাথে সে কাজের উপযোগী করেছেন, যে কাজের জন্যে বস্তুটি সৃজিত 
হয়েছে। আকাশের গঠন-প্রকৃতি ও আকার-আকৃতি সে কাজের সাথে 
সামঞ্জস্যশীল, যার জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলা আকাশ সৃষ্টি করেছেন। গ্রহ ও 
নক্ষত্র সজনে এমনসব উপাদান রাখা হয়েছে, যেগুলো তার উদ্দেশের 
সাথে সামঞ্জস্য রাখে। ভূপৃষ্ঠে ও তার গর্ভে সৃজিত প্রত্যেকটি বস্তুর 
গঠন-প্রকৃতি, আকার-আকৃতি, কোমলতা ও কঠোরতা সে কাজের 
উপযোগী যার জন্যে এগুলো সৃজিত হয়েছে। ভূপৃষ্ঠকে পানির ন্যায় তরল 
করা হয়নি যে, তার উপরে কিছু রাখলে ডুবে যায় এবং পাথর বা লোহার 
ন্যায় শক্তও করা হয়নি যে, খনন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেননা, 
ভূপৃষ্ঠকে খনন করার প্রয়োজনও আছে, যাতে ভূগর্ত থেকে পানি বের 
করা যায় এবং এতে ভিত্তি খনন করে সুউচ্চ দালান-কোঠা নির্মাণ করা 
যায়। পানিকে তরল করার মধ্যে অনেক রহস্য নিহিত আছে। বাতাসও 
তরল,কিন্ত পানি থেকে ভিন্নরূপ। পানি সর্বত্র আপনা-আপনি পৌছে না। 
এতে মানুষকে কিছু পরিশ্রম করতে হয়। বাতাসকে আল্লাহ্‌ তাআলা 
বাধ্যতামূলক নেয়ামত করেছেন; কোনরূপ আয়াস ছাড়াই তা সর্বত্র পৌছে 
যায়, বরং কেউ বাতাস থেকে বেঁচে থাকতে চাইলে তার জন্যে তাকে 
যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করতে হয়। সৃষ্ট বস্তুসমূহের রহস্য বিস্তারিত বর্ণনা 
করার স্থান এটা নয়। প্রত্যেকটি সৃষ্টব্তুই কুদরত ও রহস্যের এক অপূর্ব 
নমুনা। ইমাম গায্যালী (রহঃ) এ বিষয়ে 4]| ০১৩১ ০৫ La 
০৬ নামে একটি স্বতনত পুস্তক রচনা করেছেন। 

আলোচ্য আয়াতসমূহে শুরু থেকেই কোরআনের মাহাত্ম্য এবং ধার 
প্রতি তা অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে *+১৮ খেতাব দিয়ে তার সম্মান ও 
গৌরবের বিস্ময়কর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কেননা, কোন সৃষ্ট মানবের জন্যে 
এর চাইতে বড় সম্মান কল্পনা করা যায় না যে, স্রষ্টা তাকে “আমার' বলে 
পরিচয় দেন। 


৯৫৬ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ৭৩৭ 
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(৩) তারা তার পরিবর্তে কত উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে 
না এবং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং নিজেদের ভালও করতে পারে না, মন্দও 
করতে পারে না এবং জীবন, মরণ ও পুনরুজ্জীবনেরও তারা মালিক নয়। 
(৪) কাফেররা বলে, এটা মিথ্যা বৈ নয়, যা তিনি উদ্ভাবন করেছেন এবং 
অন্য লোকেরা তাকে সাহায্য করেছে। অবশ্যই তারা অবিচার ও মিথ্যার 
আশ্রয় নিয়েছে। (৫) তারা বলে, এগুলো তো পুরাকালের রূপকথা, যা 
তিনি লিখে রেখেছেন। এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তার কাছে শেখানো হয়। 
(৬) বলুন, একে তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমগ্ডলের 
গোপন রহস্য অবগত আছেন। তিনি ক্ষমাশীল, মেহেরবান। (৭) তারা বলে, 
এ কেমন রসুল যে, খাদ্য আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে? 
তার কাছে কেন কোন ফেরেশতা নাযিল করা হল না যে, তার সাথে 
সতর্ককারী হয়ে থাকত? (৮) অথবা তিনি ধন-ভাণ্ডার প্রাপ্ত হলেন না 
কেন, অথবা তার একটি বাগান হুল না কেন, যা থেকে তিনি আহার 
করতেন? জালেমরা বলে, তোমরা তো একজন জাদুয্তব্যক্তিরই অনুসরণ 
করছ। (৯) দেখুন, তারা আপনার কেমন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে! অতএব তারা 
পথভ্রষ্ট হয়েছে, এখন তারা পথ পেতে পারে না। (১০) কল্যাণময় তিনি, 
যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে তদপেক্ষা উত্তম বস্তু দিতে 
পারেন__বাগ-বাগিচা,যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হয় এবং দিতে পারেন 
আপনাকে প্রাসাদসমূহ। (১১) বরং তারা কেয়ামতকে অস্বীকার করে এবং 
যে কেয়ামতকে অস্বীকার করে, আমি তার জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করেছি। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


এখান থেকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কাফের ও মুশরিকদের 
উত্থাপিত আপত্তি ও তার জওয়াবের বর্ণনা শুরু হয়ে কিছুদূর পর্যন্ত 
চলেছে। 


তাদের প্রথম আপত্তি ছিল এই যে, কোরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
অবতীর্ণ কালাম নয়; বরং মুহাম্মদ (সাঃ) নিজেই তা মিছামিছি উদ্ভাবন 
করেছেন অথবা পুরাকালের উপকথা ইহুদী, খ্রীষ্টানদের কাছে শুনে 
নিজের সঙ্গীদের দ্বারা লিখিয়ে নেন। যেহেতু তিনি নিজে নিরক্ষর-_লেখাও 
জানেন না, পড়াও জানেন না, তাই লিখিত উপকথাগুলো সকাল-সন্ধ্যায় 
শ্রবণ করেন, যাতে মুখস্থ হয়ে যায়, এরপর মানুষের কাছে গিয়ে বলেন 
যে, এটা আল্লাহ্‌র কালাম। 

কোরআন এই আপত্তির জবাবে বলেছে, ৬ $3134 
৩৪9৩১ এর সারমর্ম এ যে, এই কালাম স্বয়ং সাক্ষ্য দেয় যে, 
এর নাধিলকারী আল্লাহ্‌ তাআলা সেই পবিত্র সত্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও 
ভূমগ্ডলের যাবতীয় গোপন রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। এ কারণেই 
তিনি কোরআনকে এক অলৌকিক কালাম করেছেন এবং বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ 
করেছেন যে, যদি তোমরা একে আল্লাহ্র কালাম বলে স্বীকার না কর, 
কোন মানুষের কালাম মনে কর, তবে তোমরাও তো মানুষ; এর অনুরূপ 
কালাম বেশী না হলেও একটি সূরা বরং একটি আয়াতই রচনা করে 
দেখাও। আরবের বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষী লোকদের জন্যে এই চ্যালেঞ্জের 
জওয়াব দেয়া মোটেই কঠিন ছিল না, কিন্তু এতদসত্বেও তারা পলায়নের 
পথ বেছে নিয়েছে এবং কোরআনের এক আয়াতের মোকাবেলায় অনুরূপ 
অন্য আয়াত রচনা করে আনার দুঃসাহস কারও হয়নি। অথচ তারা 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিরোধিতায় নিজেদের ধন-সম্পত্তি বরং 
সন্তান-সন্ততি ও প্রাণ পর্যন্ত ব্যয় করে দিতে কুঠিত ছিল না। কিন্ত 
কোরআনের অনুরূপ একটি সূরা লিখে আনার মত ছোট্র কাজটি করতে 
তারা সক্ষম হল না। এটা এ বিষয়ের জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ যে, কোরআন 
কোন মানবরচিত কালাম নয়। নতুবা অন্য মানুষও এরূপ কালাম রচনা 
করতে পারত। এটা সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌ তাআলারই কালাম। অলঙ্কারগুণ ছাড়া 
এর অর্থ-সম্ভার ও বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান নিহিত রয়েছে, যা 
একমাত্র প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়ে জ্ঞাতসত্তার পক্ষ থেকেই সম্ভবপর 
হতে পারে। এই বিষয়বস্তুর পূর্ণ বিবরণ সূরা বাক্কারায় বিশদ আলোচনার 
আকারে বর্ণিত হয়েছে। 


দ্বিতীয় আপত্তি ছিল এই যে, যদি তিনি রসূল হতেন, তবে সাধারণ 
মানুষের ন্যায় পানাহার করতেন না, বরং ফেরেশতাদের মত পানাহারের 
ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকতেন। এটাও না হলে কমপক্ষে তার কাছে 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এত ধন-ভাণ্ডার অথবা বাগ-বাগিচা থাকত যে, 
তাকে জীবিকার কোন চিন্তা করতে হত না, হাটে-বাজারে চলাফেরা 
করতে হত না। এছাড়া তিনি যে আল্লাহ্‌র রসূল একথা আমরা কিরূপে 
মানতে পারি? প্রথমতঃ তিনি ফেরেশতা নন, দ্বিতীয়তঃ কোন ফেরেশতা 
তার সাথে থাকেও না যে, তার সাথে তার কালামের সত্যায়ন করত। তাই মনে হয়, 
তিনি যাদুগ্বস্থ। ফলে তার মস্তিষ্ক বিকল হয়ে গেছে এবং আগাগোড়াই 
বল্গাহীন কথাবার্তা বলেন। আলোচ্য আয়াতে এর সংক্ষিপ্ত জওয়াব দেয়া 


হয়েছেযে, 654555598508503558%0 


~ সূরা আল-ফুরকান রঃ 
—— ্টীশীঁটি —— 7 লীলা 
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০৯) অমন যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে 
তার গজন ও হুঙ্কার। (১৩) যখন এক শিকলে কয়েকজন বাঁধা অবস্থায় 
জাহারামের কোন সংকীণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা 
মৃত্যুকে ডাকবে। (১৪) বলা হবে, আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকো না- 
অনেক মৃত্যুকে ডাক। (১৫) বলুন এটা উত্তম, না চিরকাল বসবাসের 
জান্নাত, যার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে মৃত্াকীদেরকে? সেটা হবে তাদের 
প্রতিদান ও প্রত্যাবর্তন স্থান (১৬) তারা চিরকাল বসবাসরত অবস্থায় 
সেখানে যা চাইবে, তাই পাবে। এই প্রাথিত ওয়াদা পূরণ আপনার 
পালনকর্তার দায়ত়। (১৭) সেদিন আল্লাহ্‌ একত্বিত করবেন তাদেরকে 
এবং তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের এবাদত করত তাদেরকে, সেদিন 
ভিনি উপাস্যদেরকে বলবেন, তোমরাই কি আমার এই কন্দাদেরকে 
পথভ্ান্ত করেছিলে, না তারা নিজেরাই পথভ্রাস্ত হয়েছিলে? (১৮) তারা 
বলবে__ আপনি পবিত্র, আমরা আপনার পরিবর্তে অন্যকে মুরুব্বী 

গ্রহণ করতে পারতাম না; কিন্তু আপনিই তো তাদেরকে এবং তাদের 
পিতৃপুরুষদেরকে ভোগসভার দিয়েছিলেন,ফলে তারা আপনার স্মৃতি 
বিস্মৃত হয়েছিল এবং তারা ছিল ধবংসঞাণ্ড জাতি। (১৯) (আল্লাহ্‌ 
মুশরিকদেরকে বলবেন,) তোমাদের কথা তো তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করল, 
এখন তোমরা শান্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং সাহায্যও করতে 
পারবে না। তোমাদের মধ্যে থে গোনাহ্‌গার আমি তাকে গুরুতর শাস্তি 
আস্বাদন করাব। (২০) আপনার পূর্বে যত রসূল থররণ করেছি, তারা 


সবাই খাদ্য গ্রহণ করত এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করত। আমি - 


তোমাদের এককে অপরের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। দেখি, তোষরা 
সবর কর কিনা। আপনার পালনকর্তা সব কিছু দেখেন। 


5০ অৰ্থাৎ, দেখুন, এরা আপনার সম্পর্কে কেমন অদ্ভুত কথাবার্তা বলে। 


এর অর্থ এই যে, এরা সবাই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। এখন তাদের পথ 
পাওয়ার কোন উপায় নেই। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতসমুহে রসুলু্রহ্‌ (স:)-এর নবুওয়তের বিরুদ্ধে 
কাফের ও মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত জওয়াব দেয়া 
হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর কিছু বিশদ বিবরণ উল্লেখিত 
হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, তোমরা মূর্খতা ও প্রকৃত সত্য সম্পর্কে 
অজ্ঞতার কারণে একথা বলছ যে, তিনি আল্লাহ্র রসূল হলে তার কাছে 
অগাধ ধন-ভাণ্ডার থাকত,বিপুল সম্পত্তি ও বাগ-বাগিচা থাকত, যাতে 
তিনি জীবিকার চিন্তা থেকে যুক্ত থাকেন। এর উত্তর এই যে, এরূপ করা 
আমার জন্যে মোটেই কঠিন নয় যে, আমি আমার রসূলকে বিরাট 

ধনভাণ্ডার দান করি এবং বৃহত্তম রাষ্ট্রের অধিপতি করি; যেমন 
Se পা পি 
বিশ্বব্যাপী নজিরবিহীন রাজত্ব দান করে এই শক্তিসামর্থ্য প্রকাশও করেছি। 
bon উপযোগিতা ও অনেক রহস্যের ভিত্তিতে পয়গম্বর 
সম্প্রদায়কে বস্তুনিষ্ঠ ও পার্থিব ধন-দৌলত থেকে পৃথকই রাখা হয়েছে। 
বিশেষ করে নবীকুল-শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-কে 
আল্লাহ্‌ তাআলা সাধারণ দরিদ্র মুসলমানগণের কাতারে এবং তাদের 
অনুরূপ অবস্থার মধ্যে রাখাই পছন্দ করেছেন। স্বয়ং রসূলুল্লাহ সোঃ)-ও 
নিজের জন্যে এই অবস্থাই পছন্দ করেছেন। মুসনাদে আহমদ ও 
তিরমিধীতে হযরত আবু উমামার জবানী রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেন, আমার পালনকর্তা আমাকে বলেছেন, আমি আপনার জন্যে সমগ্র 
ম্ধাভূমি ও তার পর্বতসমূহকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেই। আমি আরয 
করলাম £ না, হে আমার পালনকর্তা, আমি একদিন পেট ভরে খেয়ে 
আপনার শোকর আদায় করব ও একদিন উপবাস করে সবর করব_ এ 
অবস্থাই আমি পছন্দ করি। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন £ রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেছেন, আমি ইচ্ছা প্রকাশ করলে স্বর্ণের পাহাড় আমার সাথে 

ঘোরাফেরা করত। _(মাযহারী) 
সারকথা এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলার হাজারো রহস্য এবং সাধারণ 
মানুষের উপযোগিতার ভিত্তিতেই পয়গম্ুরগণ সা ও 
উপবাস থাকতেন। এটাও তাদের বাধ্যতামূলক অবস্থা য় বরং ভারা 
চাইলে আল্লাহ তাআলা ওদেরকে বিভশালী ও এধর্ধশালী করতে 
পারতেন। কিন্তু তাদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলা এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, 
তের প্রতি তাদের কোন গুংসুকাই হয় নাই। তারা দারিহ্য ও 
উপবাসকেই পছন্দ করতেন। 

দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, তিনি পয়গম্বর হলে সাধারণ 
মানুষের মতই পানাহার করতেন না এবং জীবিকা উপার্জনের জন্যে 
হাটে-বাজারে চলাফেরা করতেন না। এই আপত্তির ভিত্তি, অনেক 
কাফেরের এই ধারণা যে, আল্লাহ্র রসূল মানব হতে পারে না 
ফেরেশতাই রসূল হওয়ার যোগ্য। কোরআন পাকের বিভিন্ন স্থানে এর 
উত্তর দেয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই উত্তর দেয়া হয়েছে যে, যেসব 
পয়গম্বরকে তোমার ও নবী ও রসূল বলে স্বীকার কর, তারাও তো মানুষই 

ছিলেন; তারা মানুষের মত পানাহার করতেন এবং হাটে-বাজারে 
করতে থেকে তোদের বুকে নেম উঠত হিন নেম 


৯৫৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন AOA 
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এ] 
(২১) যারা আমার সাক্ষাৎ আশা করে না, তারা বলে, আমাদের কাছে 
ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হল না কেন? অথবা আমরা আমাদের 
পালনকতাঁকে দেখি না কেন? তারা নিজেদের অস্তরে অহংকার পোষণ 
করে এবং গুরুতর অবাধাতায় মেতে উঠেছে। (২২) যেদিন তারা 
ফেরেশতাদেরকে দেখবে, সেদিন অপরাধীদের জন্যে কোন সুসংবাদ 
থাকবে না এবং তারা বলবে, কোন বাধা যদি তা আটকে রাখত। (২৩) 
আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলোকে 
বিক্ষিপ্ত গুলিকণারূপ করে দেব। (২৪) সেদিন জানাতীদের বাসস্থান হবে 
উত্তম এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম। (২৫) সেদিন আকাশ মেঘমালাসহ 
বিদীর্ণ হবে এবং সেদিন ফেরেশতাদের নামিয়ে দেয়া হবে, (২৬) সেদিন 
সত্যিকার রাজত হবে দয়াময় আল্লাহ্‌র এবং কাফেরদের পক্ষে দিনটি হবে 
কঠিন। (২৭) জালেম সেদিন আপন হস্তদুয় দংশন করতে করতে বলবে, 
হায় আফসোস ৷ আমি যদি রসূলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম ! (২৮) 
হায় আমার দুর্ভাগা, আমি যদি অমুককে বন্ধুরপে গ্রহণ না করতাম! 
(২৯) আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আযাকে তা থেকে বিভ্রান্ত 
করেছিল। শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোকা দেয় (৩০) রসূল বললেন 
£ হে আমার পালনকর্তার, আমার সম্প্রদায় এই কোরআনকে প্রলাপ 
সাব্যস্ত করেছে। (৩১) এমনিভাবে প্রত্যেক নবীর জন্যে আমি 
অপরাধীদের মধ্য থেকে শক্ত করেছি। আপনার জন্যে আপনার 
পালনকর্তা পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরপে যথেষ্ট। (৩২) সত্য 
পরত্যত্যানকারীরা বলে,তার প্রতি সমগ্র কোরআন একদফায় অবতীর্ণ হল 
না কেন? আমি এমনিভাবে অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে আবৃত্তি 
করেছি আপনার অস্তকরণকে মজবুত করার জন্যে 








হাট-বাজারে চলাফেরা করা নৰুওযত: ও রেসালতের পরিপন্থী নয় 
24502513/025৩5454-200 আয়াতে এই 
বিষয়টি বর্ণিত আছে। 
মানব সমাজে অর্থনৈতিক সাম্যের অনুপস্থিতি বিরাট রহস্যের 
উপর ভিত্তিশীল £4534! 224৩145এতে ইঙ্গিত আছে যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলার সবকিছু করার শক্তি ছিল। তিনি সকল মানবকে সমান 
বিত্তশালী করতে, সবাইকে সুস্থ সবল রাখতে এবং সবাইকে সম্মান ও 
প্রভাব-প্রতিপত্তির সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করতে পারতেন; কেউ হীনমন্য 
ও নীচ থাকতে পারত না; কিন্তু এর কারণে বিশৃব্যবস্থায় ফাটল দেখা দেয়া 
অবশ্যস্তাবী ছিল। তাই আল্লাহ্‌ তাআলা কাউকে ধনী ও কাউকে নির্ধন 
করেছেন, কাউকে সবল ও কাউকে দুর্বল করেছেন, কাউকে সুস্থ ও 
কাউকে অসুস্থ করেছেন এবং কাউকে সম্মানী ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ও 
কাউকে অখ্যাত করেছেন। শ্রেণী, জাতি ও অবস্থার এই বিভেদের মধ্যে 
প্রতি স্তরের লোকদের পরীক্ষা নিহিত আছে। ধনীর কৃতজ্ঞতার এবং 
দরিদ্রের সবরের পরীক্ষা আছে। রুগ্ন ও সুস্থের অবস্থাও তদ্রপ। এ কারণেই 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শিক্ষা এই যে, যখন তোমার দৃষ্টি এমন ব্যক্তির উপর 
পতিত হয়, যে টাকা পয়সা ও ধন-দৌলতে তোমা অপেক্ষা বেশী, কিংবা 
স্বাস্থ, শক্তি, সম্মান ও প্রতিপত্তিতে তোমার চাইতে বড়, তখন তুমি 
কালবিলমু না করে এমন লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, যারা এসব বিষয়ে 
তোমার চাইতে নিযস্তরের-__ যাতে তুমি হিংসার গোনাহ্‌ থেকে ধেঁচে যাও 
এবং নিজের বর্তমান অবস্থার জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলার শোকর করতে 
পার। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
0323902951063 - ৬১ শব্দের সাধারণ অর্থ কোন প্রিয় 
ও কাম্য বস্তুর আশা করা এবং কোন সময় আশংকা করার অর্থেও ব্যবহৃত 
হয়। (কিতাবুল-আযদাদ-_ইবনুল-আম্বারী) এখানে এ অর্থই অধিক 
স্পষ্ট। অর্থাৎ, যারা আমার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে না। এতে 
ইঙ্গিত রয়েছে যে, অনর্থক মূর্থতাসুলভ প্রশ্ন ও ফরমায়েশ করার দুঃসাহস 
সেই করতে পারে, যে পরকালে মোটেই বিশ্বাসী নয়। পরকালে বিশ্বাসী 
ব্যক্তির উপর পরকালের ভয় এত প্রবল থাকে যে, এ ধরনের প্রশ্ন করার 
ফুরসতই তারা পায় না। নব্যশিক্ষার প্রভাবে অনেক লোক ইসলাম ও তার 
বিধানাবলী সম্পর্কে আপত্তি ও তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হয়। এটাও অন্তরে 
পরকালের সত্যিকার বিশ্বাস না থাকার আলামত। সত্যিকার বিশ্বাস 
থাকলে এ ধরনের অনর্থক প্রশ্ন অস্তরে দেখাই দিত না। 

109০4? - > এর শাব্দিক অর্থ সুরক্ষিত স্থান। 7৬: এর 
তাকীদ। আরবী বাচনভঙ্গিতে শব্দটি তখন বলা হয়, যখন সামনে বিপদ 
থাকে এবং তা থেকে বাচার জন্যে মানুষকে বলা হয় £ আশ্রয় চাই, আশ্রয় 
চাই। অর্থাৎ, আমাকে এই বিপদ থেকে আশ্রয় দাও। কেয়ামতের দিনেও 
যখন কাফেররা ফেরেশতাদেরকে আযাবের সাজ-সরঞ্রাম আনতে দেখবে, 
তখন দুনিয়ার অভ্যাস অনুযায়ী একথা বলবে। হযরত ইবনে-আববাস 
থেকে এর অর্থ ৮ ৬০ বর্ণিত আছে। অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন যখন 
তারা ফেরেশতাদেরকে আযাবসহ দেখবে এবং তাদের কাছে ক্ষমা করার ও 
জান্নাতে যাওয়ার আবেদন করবে কিংবা অভিপ্রায় প্রকাশ করবে, তখন 


ফেরেশতারা জওয়াবে 1554 বলবে। অর্থাৎ, কাফেরদের জন্যে 


৯৫৯ 


সুরা আল-ফুরুকান 
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জান্নাত হারাম ও নিষিদ্ধ --(মাযহারী) 

IE = শব্দের অর্থ স্বতন্ত্র 
আবাসস্থল। J=% শব্দটি 21০১ থেকে উদ্ভৃত_এর অর্থ দুপুরে বিশ্রাম 
করার স্থান। এখানে ১-৮ এর উল্লেখ সম্ভবতঃ এ কারণেও বিশেষভাবে 
করা হয়েছে যে, এক হাদীসে আছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তাআলা 
দুপুরের সময় সৃষ্টজীবের হিসাবনিকাশ সমাপ্ত করবেন এবং দুপুরে নিদ্রা 
সময় জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে পৌছে 
যাবে। __ (কুরতুবী) 

বক এখানে ৫, এর অর্থ 7০২০০ অর্থাৎ, 
আকাশ বিদীর্ণ হয়ে তা থেকে একটি হালকা মেঘমালা নীচে নামবে, যাতে 
ফেরেশতারা থাকবে। এই মেঘমালা চাদোয়ার আকারে আকাশ থেকে 
আসবে এবং এতে আল্লাহ্‌ তাআলার দ্যুতি থাকবে, আশেপাশে থাকবে 
ফেরেশতাদের দল। এটা হবে হিসাব-নিকাশ শুরু হওয়ার সময়। তখন 
কেবল খোলার নিমিত্তই আকাশ বিদীর্ণ হবে। এটা সেই বিদারণ নয়, যা 
শিক্গায় ফুৎকার দেয়ার সময় আকাশ ও পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্যে 
হবে। কেননা, আয়াতে যে মেঘমালা অবতরণের কথা বলা হয়েছে, তা 
দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুৎকার দেবার পর হবে। তখন আকাশ ও পৃথিবী 
পুনরায় বহাল হয়ে যাবে।--(বয়ানুল-কোরআন) 

৩৩5৫5 ১109309 এই আয়াত একটি বিশেষ 
ঘটনার ফলে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এর বিধান ব্যাপক। ঘটনাটি এই £ 
ওকবা ইবনে আবী মুয়ীত মক্কার অন্যতম মুশরেক সর্দার ছিল। সে কোন 
সফর থেকে ফিরে আসলে শহরের গণ্যমান্য লোকদের দাওয়াত করত 
এবং প্রায়ই রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সাথেও সাক্ষাত করত। একবার নিয়ম 
অনুয়ায়ী সে শহরের গণ্যমান্য লোকদের দাওয়াত করল এবং রসূলুল্লাহ 
(সোঃ)-কেও আমন্ত্রণ জানাল। সে তার সামনে খানা উপস্থিত করলে তিনি 
বললেন, আমি তোমার খাদ্য গ্রহণ করতে পারি না, যে পর্যন্ত তুমি সাক্ষ্য 
না দাও যে, আল্লাহ্‌ এক, এবাদতে তার কোন অংশীদার নেই এবং আমি 
ভার রসূল। ওকবা এই কলেমা উচ্চারণ করল এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) শর্ত 
অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করলেন। 

উবাই ইবনে-খাল্ফ ছিল ওকবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে যখন ওকবার 
ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারল, তখন খুবই রাগান্বিত হল। ওকবা 
ওযর পেশ করল যে, কোরাইশ বংশের সম্মানিত অতিথি মৃহাম্মদ (সাঃ) 
আমার গৃহে আগমন করেছিলেন। তিনি খাদ্য গ্রহণ না করে ফিরে গেলে তা 
আমার জন্য অবমাননাকর ব্যাপার হত। তাই আমি তার মনোরঞ্জনের 
জন্যে এই কলেমা উচ্চারণ করেছি। উবাই বলল £ আমি তোমার এই ওযর 
কবুল করব না, যে পর্যন্ত তুমি গিয়ে তার মুখে থুথু নিক্ষেপ না করবে। 
হতভাগ্য ওকবা বন্ধুর কথায় সায় দিয়ে এই ধৃষ্টতা প্রদর্শনে সম্মত হল 
এবং তদ্ধুপ করেও ফেলল। আল্লাহ্‌ তাআলা দুনিয়াতেও উভয়কে লাঞ্ছিত 
করেছেন। তারা উভয়ে বদর যুদ্ধে নিহত হয়।--(বগভী) আয়াতে তাদের 
পরকালীন শাস্তির কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, পরকালের শাস্তি 
সামনে দেখে তারা পরিতাপ সহকারে হস্তদ্বয় দংশন করবে এবং বলবে £ 
হায় আমি যদি অমুককে অর্থাৎ, উবাই ইবনে খাল্ফকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না 
করতাম ।-_মোযহারী,কুরতুবী) 

দুষ্কর্মপরায়ণ ও ধর্মঘ্বোহী বন্ধুর বন্ধুত্ব কেয়ামতের দিন অনুতাপ 
ও দুঃখের কারণ হবে £ তফসীরে-মাযহারীতে আছে, আয়াতটি যদিও 


বিশেষভাবে ওকবার ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু এর ভাষা যেমন 
ব্যাপক, তার বিধানও তেমনি ব্যাপক। এই ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার 
জন্যে সম্ভবতঃ আয়াতে বন্ধুর নামের পরিবর্তে ১১ (অমুক) শব্দ 
অবলম্বন করা হয়েছে। আয়াতে বিধৃত হয়েছে যে, যে দুই বন্ধু পাপ কাজে 
সম্মিলিত হয় এবং শরীয়তবিরোধী কার্যাবলীতে একে অপরের সাহায্য 
করে, তাদের সবারই বিধান এই যে, কেয়ামতের দিন তারা এই বন্ধুত্বের 
কারণে কান্নাকাটি করবে। মুসনাদে-আহ্মদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ 
হযরত আবু সায়ীদ খুদরীর জবানী রেওয়ায়েত রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 
এই ০০৬১১ ০৮৯। ৮৯৮০০ কোন অমুসলিমকে সঙ্গী 
করো না এবং তোমার ধন-সম্পদ (বন্ধুত্বের দিক দিয়ে) যেন পরহ্যগার 
ব্যক্তিই খায়। অর্থাৎ, পরহেযগার নয়, এমন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করো না। 
হযরত আবু হুরায়রার জবানী রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 
১৬ or pS aml cel alle ০০১০০ “Al প্রত্যেক মানুষ 
(অভ্যাসগতভাবে) বন্ধুর ধর্ম ও চালচলন অবলম্বন করে। তাই কিরূপ 
লোককে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা হচ্ছে, তা পূর্বেই ভেবে দেখা উচিত।_ 
(বোখারী) 

হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস 
করা হল যে, আমাদের মজলিসী বন্ধুদের মধ্যে কারা উত্তম? তিনি 
বললেন, 1৮৮১০ ০৮০5০ ৪ 3s 45054061555 ০৮ 
4.০ ৯৯১৬ অর্থাৎ, যাকে দেখে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়, যার 
কথাবার্তায় তোমার জ্ঞান বাড়ে এবং যার কাজ দেখে পরকালের স্মৃতি 
তাজাহয়।-(ক্রতুবী) 

অর্থাৎ, রসূল মুহাম্মদ (সাঃ) বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমার 
সম্প্রদায় এই কোরআনকে পরিত্যাগ করেছে। আল্লাহ্র দরবারে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর এই অভিযোগ কেয়ামতের দিন হবে, না এই দুনিয়াতেই এই 
অভিযোগ করেছেন, এ ব্যাপারে তফসীরবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ 
করেন। উভয় সম্ভাবনাই বিদ্যমান রয়েছে। পরবর্তী আয়াতে বাহ্যতঃ 
ইঙ্গিত আছে যে, তিনি দুনিয়াতেই এই অভিযোগ পেশ করেছেন এবং 
জওয়াবে তাকে সাস্তবনা দেয়ার জন্যে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, ৫১৫ 
অমান্য করলে তজ্জন্য আপনার সবর করা উচিত। কেননা, এটাই 
আল্লাহ্র চিরন্তন রীতি যে, প্রত্যেক নবীর কিছুসংখ্যক অপরাধী শত্রু থাকে 
এবং পয়গম্বরগণ তজ্জন্য সবর করেছেন। 

কোরআনকে কার্যতঃ পরিত্যক্ত করাও মহাপাপ £ কোরআনকে 
পরিত্যক্ত ও পরিত্যাজ্য করার বাহ্যিক অর্থ কোরআনকে অস্বীকার করা, 
যা কাফেরদেরই কাজ। কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে এ কথাও 
জানা যায় যে, যে মুসলমান কোরআনে বিশ্বাস রাখে, কিন্তু রীতিমত 
তেলাওয়াত করে না এবং আমলও করে না, সে-ও এই বিধানের 
অন্তর্ভুক্ত । হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ সাঃ) বলেন, 
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(৩৩) তারা আপনার কাছে কোন সমস্যা উপস্থাপিত করলেই আমি 
আপনাকে তার সঠিক জওয়াব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি। (৩৪) যাদেরকে 
মুখ ধুবড়ে পড়ে থাকা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে, 
তাদেরই স্থান হবে নিকৃষ্ট এবং তারাই পথভষ্ট। (৩৫) আমি তো মুসাকে 
কিতাব দিয়েছি এবং তার সাথে তার ভ্রাতা হারনকে সাহায্যকারী করোছি। 
(৩৬) অতঃপর আমি বলেছি, তোমরা সেই সম্প্রদায়ের কাছে যাও, যারা 
আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে 
সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছি। (৩৭) নৃহের সম্প্রদায় যখন রসূলগণের প্রতি 
মিথ্যারোপ করল, তখন আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম এবং তাদেরকে 
মানবমগ্ডলীর জন্য নিদর্শন করে দিলাম। জালেমদের জন্যে আমি 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (৩৮) আমি ধ্বংস করেছি আদ, 
সামুদ, কৃপবাসী এবং তাদের মধ্যবতী অনেক সম্প্রদায়কে । (৩৯) আমি 
প্রত্যেকের জন্যেই দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি এবং পরত্যেককেই সম্পূর্ণরূপে ধংস 
করেছি। (৪০) তারা তো সেই জনপদের উপর দিয়েই যাতায়াত করে, যার 
ওপর বধিত হয়েছে মন্দ বৃষ্টি। তবে কি তারা তা প্রত্যক্ষ করে না? বরং 
তারা পুনরুজ্জীবনের আশঙ্কা করে না। (৪১) তারা যখন আপনাকে দেখে, 
তখন আপনাকে কেবল বিছ্বাপের পাত্ররপে গ্রহণ করে, বলে, “এই কি 
সে, যাকে আল্লাহ্‌ 'রসূল' করে প্রেরণ করেছেন? (৪২) সে তো 
আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগণের কাছ থেকে সরিয়েই দিত, যদি আমরা 
তাদেরকে আঁকড়ে ধরে লা থাকতাম। তারা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, 
তখন জানতে পারবে কে অধিক পথভ্রষ্ট । (৪৩) আপনি কি তাকে দেখেন 
না, যে তার প্রবৃতিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি আপনি তার 
িশ্মাদার হবেন? (৪৪) আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ 
শোনে অথবা বোঝে” তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং আরও পথ্ভ্রান্ত । 


রাষ্চে রীতিমত তেলাওয়াত করে না এবং তার বিধানাবলীও পালন করে 
না, কেয়ামতের দিন সে গলায় কোরআন ঝুলন্ত অবস্থায় উিত হবে। 
কোরআন আল্লাহ্র দরবারে অভিযোগ করে বলবে, আপনার এই বন্দা 
আমাকে ত্যাগ করেছিল। এখন আপনি আমার ও তার ব্যাপারে ফয়সালা 
দিল।ক্রেত্বী) 

সূরার শুরু থেকে কাফের ও মুশরিকদের আপত্তিসমূহের জওয়াব 
দেয়া হচ্ছিল। ৩২ তম আয়াতে সেই পরম্পরারই অংশ। আপত্তির 
জওয়াবে কোরআনকে ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করার এক তাৎপর্য এই বর্ণিত 
হয়েছে যে, এর মাধ্যমে আপনার অস্তরকে মজবুত রাখা উদ্দেশ্য। 
পর্যায়ক্রমে অবতারণের মধ্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অস্তর মজবুত হওয়ার 
বিবিধ কারণ আছে। প্রথমতঃ এর ফলে মুখস্থ রাখা সহজ হয়েছে। একটি 
বৃহদাকার গ্রন্থ এক দফায় নাযিল হয়ে গেলে এই সহজসাধ্যতা থাকত না। 
সহজে মুখস্থ হতে থাকার ফলে অস্তরে কোনরূপ পেরেশানী থাকে না। 
দ্বিতীয়তঃ কাফেররা যখন রসূলুল্লাহ সো:)-এর বিরুদ্ধে কোন আপত্তি 
অথবা তার সাথে কোন অশালীন ব্যবহার করত, তখনই তার সান্ত্বনার 
জন্যে কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়ে যেত। সমগ্র কোরআন এক 
দফায় নাযিল হলে সেই বিশেষ ঘটনা সম্পর্কিত সাস্তবনাবাণী কোরআন 
থেকে খুঁজে বের করার প্রয়োজন দেখা দিত এবং মন্তিৎ্ষ সেদিকে ধাবিত 
হওয়াও স্বভাবতঃ জরুরী ছিল না। তৃতীয়তঃ আল্লাহ্‌ সঙ্গে আছেন, এই 
অনুভূতিই অস্তর মজবুত হওয়ার প্রধানতম কারণ। আল্লাহ্র পয়গাম 
আগমন সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্‌ সঙ্গে আছেন। পর্যায়ক্রমে নাযিল হওয়ার 
রহস্য এই তিনের মধ্যেই সীমিত নয়, আরও অনেক রহস্য রয়েছে। 
তনু কতক সূরা বনী ইসরাঈলের JA RIO 
৬৫৫১ আয়াতে পূর্বেই বৰ্ণিত হয়েছে। _বেয়ানুল-কোরআন) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


যে, তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে। অথচ তখন 
পর্যন্ত তওরাত মূসা (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়নি। কাজেই এখানে 
তওরাতের আয়াতে মিথ্যারোপ করার অর্থ হতে পারে না; বরং এ 
আয়াতের অর্থ হয় তওহীদের প্রমাণাদি, যা প্রত্যেক মানুষ নিজ বুদ্ধি-জ্ঞান 
দ্বারা বুঝতে পারে, এগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করাকেই মিথ্যারোপ 
করা বলা হয়েছে, না হয় পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের এতিহ্য, যা কিছু না কিছু 
প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে বর্ণিত হয়ে এসেছে মিথ্যারোপ দ্বারা সেসব 
ধতিহ্র অস্বীকৃতি বোঝানো হয়েছে। যেমন কোরআন পাকের 5 
98৫৮১৩৮4৪৭৬ আয়াতে বলা হয়েছে যে, পূর্ব 
পয়গম্বরগণের শিক্ষা তাদের কাছে বর্ণিত হয়ে এসেছে।- 
বেয়ানুল-কোরআন) 

নুহের সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা পয়গমুরগণের প্রতি 
মিথ্যারোপ করেছে। অথচ তাদের যুগের পূর্বে কোন রসূল ছিলেন না এবং 
তারাও কোন রসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করেনি। এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা 
হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রতি মিখ্যারোপ করেছে। ধর্মের মূলনীতি সব 
পয়গম্বরেরই অভিন্ন, তাই একজনের প্রতি মিখ্যারোপ সবার প্রতি 
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সুরা আল-ফুরকান AN 
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(৪৫) তুমি কি তোমার পালনকতাঁকে দেখ না, তিনি কিভাবে ছায়াকে 
বিলম্বিত করেন? তিনি ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন। এরপর 
আমি সৃর্ধকে করেছি এর নিদের্শক। (৪৬) অতঃপর আমি একে নিজের 
দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি। (৪৭) তিনিই তো তোমাদের জন্য রাত্রিকে 
করেছেন আবরণ, নিদ্রাকে বিশ্রাম এবং দিনকে করেছেন বাইরে গমনের 
জন্যো। (৪৮) তিনিই স্বীয় রহমতের প্রাক্কালে বাতাসকে সুসংবাদবাহীরপে 
প্রেরণ করেন। এবং আমি আকাশ থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্যে পানি 
বর্ষণ করি, (৪৯) তদ্বারা মৃত ভূভাগকে সঞ্জীবিত করার জন্যে এবং আমার 
সৃষ্ট জীবজন্ত ও অনেক মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের জন্ো। (৫০) এবং আমি 
তা তাদের মধ্য বিভিন্নভাবে বিতরণ করি, যাতে তারা স্ঘরণ করে। কিন্ত 
অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞতা ছাড়া কিছুই করে না। (৫১) আমি ইচ্ছা 
করলে প্রত্যেক জনপদে একজন ভয় প্রদশনিকারী প্রেরণ করতে পারতাম । 
(৫২) অতএব আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের সাথে 
এর সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম করুন। (৫৩) তিনিই সমান্তরালে দৃই সমুদ্র 
প্রবাহিত করেছেন, এটি ঘিষ্ট, তৃষ্ণা নিবারক ও এটি লোনা, বিস্বাদ্‌ উভয়ের 
মাঝখানে রেখেছেন একটি অন্তরায়, একটি দুভেদ্য আড়াল। (৫৪) তিনিই 
পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে, অতঃপর তাকে রক্তগত, বংশ ও 
বৈবাহিক সম্পকশীল করেছেন। তোমার পালনকর্তা সবকিছু করতে 
সক্ষম। (৫৫) তারা এবাদত করে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর, যা 
তাদের উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। কাফের তো 
তার পালনকর্তার প্রতি পৃষ্ঠপরদর্শনকারী। (৫৬) আমি আপনাকে সুসংবাদ. 
ও সতকর্কারীরূপেই প্রেরণ করেছি। (৫৭) বলুন, আমি তোমাদের কাছে 
এর কোন বিনিময় চাই না,কিন্তু যে ইচ্ছা করে, সে তার পালনকর্তার পথ 


অবলম্বন করুক। 








মিথ্যারোপ করার শামিল। 
০৩%; অভিধানে ৮০ শব্দের অর্থ কাচা কৃপ। কোরআন পাক 


ও কোন সহীহ হাদীসে তাদের বিস্তারিত অবস্থা উল্লেখিত হয়নি। ইসরাঈলী 
রেওয়ায়েত বিভিন্নরপ। অধিক গ্রহণযোগ্য উক্তি এই যে, তারা ছিল সামূদ 
গোত্রের অবশিষ্ট জনসমষ্টি এবং তারা কোন একটি কূপের ধারে বাস 
করত।__কোমুস, দুর্রে-মনসূর) তাদের শাস্তি কি ছিল,তাও কোরআনে 
ও কোন সহীহ্‌ হাদীসে বিবৃত হয়নি।-_বয়ানুল-কোরআন) 
শরীয়তবিরোধী প্রবৃত্তির অনুসরণ এক প্রকার মূর্তিপূজা £ ৩51 
১4%48৬5 এই আয়াতে ইসলাম ও শরীয়তবিরোধী প্রবৃত্তির 
'অনুসারীকে প্রবৃত্তির পূজারী বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আববাস বলেন, 


শরীয়তবিরোধী প্রবৃত্তিও এক প্রকার মূর্তি যার পুজা করা হয়। তিনি এর 
প্রমাণ হিসেবে এই আয়াত তেলাওয়াত করেন।_ (কুরতুবী) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তাআলার সর্বময় ক্ষমতা এবং বন্দার 
প্রতি তার নেয়ামত ও অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে, যার ফলে আল্লাহ্‌ তাআলার 
তওহীদও প্রমাণিত হয়। 

54455704551 রোদ ও ছায়া দু'টি এমন নেয়ামত, 
যা ছাড়া মানুষের জীবন ও কাজ-কারবার চলতে পারে না। সর্বদা ও সর্বত্র 
রৌদ্রই রৌদ্র থাকলে মানুষ ও জীব-জন্তর জন্যে যে কি ভীষণ বিপদ হত, 
তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ছায়ার অবস্থাও ভিন্নরূপ নয়। সর্বদা ও সর্বত্র 
কেবল ছায়া থাকলে; রোদ না আসলে মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক থাকতে পারে না 
এবং অন্যান্য হাজারো কাজ এতে বিদ্রিত হবে। আল্লাহ্‌ তাআলা সর্বময় 
ক্ষমতা দ্বারা এই নেয়ামত দুটি সৃষ্টি করে এগুলোকে মানুষের জন্যে আরাম 
ও শাস্তির উপকরণ করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা 
দ্বারা দুনিয়ার সৃষ্টবস্তুসমূহকে বিশেষ বিশেষ কারণের সাথে সম্পৃক্ত করে 
দিয়েছেন। ফলে যখন কারণগুলো অস্তিত্ব লাভ করে, তখন এই 
বস্তুসমূহও অস্তিত্ব লাভ করে এবং কারণের অনুপস্থিতিতে বস্তুও 
অনুপস্থিত থাকে। কারণ, শক্তিশালী কিংবা বেশী হলে ঘটনার অস্তিত্বও 
শক্তিশালী ও বেশী হয়ে যায়। কারণ দুর্বল কিংবা কম হলে ঘটনাও দুর্বল 
কিংবা কম হয়ে যায়। আল্লাহ্‌ তাআলা শস্য ও তৃণলতা উৎপন্ন করার 
কারণ ঘাটি, পানি ও বায়ুকে, আলোর কারণ চন্দ্র-সূর্যকে এবং বৃষ্টির কারণ 
মেঘমালা ও বায়ুকে করে রেখেছেন। তিনি এসব কারণ ও তার প্রভাবাদির 
মধ্যে এমন অটুট ও শক্ত বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যে, হাজারো বছর 
ধরে তাতে বিন্দুমাত্র পার্থক্য দেখা দেয়নি। সূর্য ও তার গতি এবং তা থেকে 
সৃষ্ট দিবারাত্রি ও রৌদ্র-ছায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এমন অটুট ব্যবস্থা 
দৃষ্টিগোচর হয় যে, শত শত বরং হাজার হাজার বছরের মধ্যে তাতে এক 
মিনিট বরং এক সেকেণ্ডেরও পার্থক্য হয় না। চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদির 
যন্তরপাতিতে কখনও দুর্বলতা আসে না এবং এগুলোর সংস্কার ও 
মেরামতেরও প্রয়োজন হয় না। যখন থেকে পৃথিবী অস্তিত্ব লাভ করেছে, 
তখন থেকে এক নিয়মে এবং একই গতিতে তা গতিশীল রয়েছে। অঙ্ক 
কষে হাজার বছর পরের ঘটনার সময় বলে দেয়া যায়। 


কারণ ও ঘটনার এই অটুট ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্‌ তাআলার সর্বময় 
ক্ষমতার অভাবনীয় দৃষ্টান্ত এবং তার অপার রহস্যের অকাট্য প্রমাণ। 
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 তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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ব্যবস্থাপনার এই দক্ষতাই মানুষকে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে উদাসীনতায় ফেলে 
দিয়েছে। মানুষের দৃষ্টিতে এখন শুধু বাহ্যিক কারণাদিই রয়ে গেছে। তারা 
এসব কারণকেই সবকিছুর স্রষ্টা ও প্রভু মনে করতে শুরু করেছে। আসল 
শক্তি, যিনি কারণাদি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কারণাদির আবরণেই আবৃত 
হয়ে গেছেন। তাই পয়গম্বরগণ ও খোদায়ী কিতাবসমূহ মানুষকে বার বার 
হুশিয়ার করে দিয়েছে যে, দৃষ্টি সামান্য উর্ধ্বে তোল এবং তীক্ষ্ম কর। 
প্রকৃত কারণাদির যবনিকার অন্তরালে যিনি এই ব্যবস্থাপনার পরিচালক, 
তাকে দেখলেই স্বরূপ উদঘাটিত হবে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ 
সম্পর্কিত বাণীই বিধৃত হয়েছে । SDSL LEH 
আয়াতে গাফেল মানুষকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা প্রত্যহ 
দেখে_-সকালে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া পশ্চিম দিকে লম্বমান থাকে, এরপর 
আস্তে আস্তে হাস পেয়ে দুপুরে নিঃশেষ অথবা নিঃশেষিত প্রায় হয়ে যায়। 
এরপর সূর্য পশ্চিমাকাশে চলে গেলে এই ছায়াই আস্তে আস্তে পূর্বদিকে 
বিস্তার লাভ করতে থাকে। প্রত্যেক মানুষ রোজই এই রৌদ্র ও ছায়ার 
উপকারিতা লাভ করে এবং স্বচক্ষে দেখে যে, এ সবগুলো সূর্যের উদয়, 
উধের্ব গমন এবং পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার অপরিহার্য পরিণতি ও ফল। 
কিন্ত সূর্য গোলকের সৃষ্টি এবং তাকে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে রাখার কাজটি কে 
করেছে, এটা চর্মচক্ষে ধরা পড়ে না। এর জন্যে অন্ত্চক্ষু ও দিব্যদৃষ্টি 
দরকার। 

আলোচ্য আয়াতে মানুষকে অন্তস্ষু দান করাই উদ্দেশ্য যে, ছায়ার 
হাস বৃদ্ধি যদিও তোমাদের দৃষ্টিতে সূর্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত, কিন্ত একথাও 
চিন্তা কর যে, সূর্যকে এমন অত্যু্ছুল করে কে সৃষ্টি করল এবং তার 
গতিকে একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনার অধীনে কে কায়েম রাখল? ধার সর্বময় 
ক্ষমতা এগুলো করেছে, প্রকৃতপক্ষে তিনিই এই রৌদ্র-ছায়ার নেয়ামত দান 
করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে এই রৌদ্র-ছায়াকে এক অবস্থায় স্থির রাখতে 
পারতেন। যেখানে রৌদ্র, সেখানে সর্বদাই রৌদ্র থাকত এবং যেখানে ছায়া, 
সেখানে সর্বদাই ছায়া থাকত। কিন্তু মানুষের প্রয়োজন ও উপকারিতার 
প্রতি লক্ষ্য করে তিনি এরূপ করেননি। (4540455 এর অর্থ 
তাই। 

মানুষকে এই স্বরূপ সম্পর্কে অবগত করার জন্যে ছায়ার প্রত্যাবর্তন ও 
হাস পাওয়াকে আলোচ্য আয়াতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে £ 4 
1০ অর্থাৎ, অতঃপর ছায়াকে আমি নিজের দিকে গুটিয়ে 
নেই। বলাবাহুল্য, আল্লাহ্‌ তাআলা শরীর, শারীরিক বিষয় এবং দিকের 
উর্ধ্ে। তার দিকে ছায়া সংকুচিত হওয়ার অর্থ এটাই যে, তার সর্বময় 
ক্ষমতার দ্বারাই এসব কাজ হয়। 

রাত্রিকে নিদ্রার জন্যে এবং দিনকে কর্মব্যস্ততার জন্যে নির্ধারণের 
রহস্য £ [UES ESA HO PE pS NS FY 
[58994 আয়াতে রাত্রিকে ‘লেবাস’ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। 
লেবাস যেমন মানব-দেহকে আবৃত করে, রাত্রিও তেমনি একটি প্রাকৃতিক 
আবরণ, যা সমগ্র সৃষ্ট-জগতের উপর ফেলে দেয়া হয় উ শব্দটি = 
থেকে উদ্তৃত। এর আসল অর্থ ছিন্ন করা। ৩ এমন বস্তু, যদ্দারা অন্য 
বস্তুকে ছিন্ন করা হয়। 

নিদ্বাকে আল্লাহ্‌ তাআলা এমন করেছেন যে, এর ফলে সারাদিনের 





ক্লান্তি ও শ্রাস্তি ছিন্ন তথা দূর হয়ে যায়। চিন্তা ও কল্পনা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে 
মস্তি শান্ত হয়। তাই ০৬ এর অর্থ করা হয় আরাম, শাস্তি। আয়াতের 
অর্থ এই যে, আমি রাত্রিকে আবৃতকারী করেছি, অতঃপর তাতে মানুষ ও 
প্রাণীদের উপর নিদ্রা চাপিয়ে দিয়েছি, যা তাদের আরাম ও শাস্তির 
উপকরণ। 


এখানে কয়েকটি বিষয় অনুধাবনযোগ্য। প্রথম, নিদ্রা যে আরাম; বরং 
আরামের প্রাণ, তা সবাই জানে, কিন্তু আলোর মধ্যে নিদ্রা আসা 
স্বভাবতই কঠিন হয়। নিদ্রা এলেও দ্রুত ভেঙ্গে যায়। আল্লাহ্‌ তাআলা 
নিদ্রার উপযোগী করে রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং শীতলও 
করেছেন। এমনিভাবে রাত্রি একটি নেয়ামত এবং নিদ্রা দ্বিতীয় নেয়ামত। 
তৃতীয় নেয়ামত এই যে, সারা বিশ্বের মানুষ ও জীব-জন্তর নিদ্রা একই 
সময় রাত্রে বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। নতুবা একজনের নিদ্রার সময় 
অন্যজন থেকে ভিন্ন হলে যখন কিছু লোক দিদ্রামগ্নর থাকত, তখন অন্য 
লোকেরা কাজে লিপ্ত ও হট্টগোলের কারণ হয়ে থাকত। এমনিভাবে যখন 
অন্যদের নিদ্রার সময় আসত, তখন যারা কাজ করত ও চলাফেরা করত, 
তারা তাদের নিদ্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করত। এছাড়া প্রত্যেক মানুষের অনেক 
দরকার অন্য মানুষের সাথে জড়িত থাকে। এর ফলে পারস্পরিক 
সাহায্য-সহযোগিতাও গুরুতররূপে বিদ্রিত হত। 

এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে যদি কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি হত যে, 
সবাইকে নিদ্রার জন্যে একই সময় নিদিষ্ট করতে হবে, তবে প্রথমতঃ 
এরপ চুক্তি কোটি কোটি মানুষের মধ্যে সম্পাদিত হওয়া সহজ ছিল না। 
তদুপরি চুক্তি যথাযথ পালিত হচ্ছে কিনা,তা তদারক করার জন্যে 
হাজারো বিভাগ খুলতে হত। এতদসত্বেও সাধারণ আইনগত ও চুক্তিগত 
পদ্ধতিতে স্থিরীকৃত বিষয়াদিতে ঘুষ, রেয়াত ইত্যাদি কারণে যেসব 
ক্রটি-বিচ্যুত সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়, এতে তাও বরাবর পরিলক্ষিত হত। 

আল্লাহ তাআলা স্বীয় সর্বময় ক্ষমতা দ্বারা নিদ্রার একটি বাধ্যতামূলক 
সময় নিদিষ্ট করে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক মানুষ ও জন্তর এ সময়েই 
নিদ্রা আসে। কখনও কোন প্রয়োজনে জাগ্রত থাকতে হলে এর জন্যে 
আয়াস সহকারেই ব্যবস্থা করতে পারে। GS 5 

[589900555 বাক্যে দিনকে ১১) অর্থাৎ, জীবন বলা 
হয়েছে। কেননা, এর বিপরীত অর্থাৎ, নিন্দা এক প্রকার মৃত্যু। এই 
জীবনের সময়কেও সমগ্র মানব মণ্ডলীর মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে এক 
করে দেয়া হয়েছে। নতুবা কিছু কারখানা ও দোকান দিনে বন্ধ থাকত, 
রাত্রে খুলত এবং সেগুলো খুললে অন্যগুলো বন্ধ হয়ে যেত। ফলে উভয়েই 
ব্যবসায়িক অসুবিধার সম্মুখীন হত। 

রাত্রিকে নিদ্রার জন্যে নির্দিষ্ট করে আল্লাহ্‌ তাআলা যেমন একটি বড় 
অনুগ্রহ করেছেন, তেমনিভাবে জীবন ধারণের অন্যান্য পারস্পরিক অভিন্ন 
প্রয়োজনের জন্যেও এমনি এক ও অভিন্ন সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। 
উদাহরণতঃ সকাল-সন্ধায় ক্ষুধা ও আহারের প্রয়োজন একটি অভিন্ন 
বিষয়। এসব সময়ে সবাই এর চিন্তা করে। ফলে প্রত্যেকের জন্যে 
যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্ব্যাদির সরবরাহ সহজ হয়ে যায়। হোটেল ও 
রেস্তোরা এসব সময়ে খাদ্যদ্বব্যে ভরপুর হয়ে উঠে। প্রত্যেক গৃহে 
খাওয়া-দাওয়ার ব্যস্ততার জন্যে এসব সময় নি্দষ্ট। নি্দষ্টকরণের এই 
নেয়ামত আল্লাহ্‌ তাআলা স্বাভাবিকভাবে মানুষের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। 


৯৬৩ 


সুরা আল-ফুরকান 


A 


স্পা 


অতিশয়ার্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এমন জিনিসকে ১৮ বলা হয়, যা 
নিজেও পবিত্র এবং অপরকেও তদ্বারা পবিত্র করা যায়। আল্লাহ্‌ তাআলা 
পানিকে এই বিশেষ গুণ দান করেছেন যে, সে নিজেও পবিত্র এবং তদ্বারা 
সর্বপ্রকার অপবিভ্রতাকেও দূর করা যায়। সাধারণতঃ আকাশ থেকে কোন 
সময় বৃষ্টির আকারে এবং কোন সময় বরফ ও শিলার আকারে পতিত 
পানিই মানুষ ব্যবহার করে। অতঃপর এই পানিই পাহাড়-পর্বতের 
শিরা-উপশিরার মাধ্যমে প্রাকৃতিক পাইপ লাইনের আকারে সমর ভূপৃষ্ঠে 
বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই পানি কোথাও আপনা-আপনি ঝরণার আকারে 
নির্গত হয়ে ভূপষ্টে প্রবাহিত হতে থাকে এবং কোথাও মৃত্তিকা খনন করে 
কূপের আকারে বের করা হয়। সব পানিই নিজে পবিত্র ও অপরকে 
পবিত্রকারী। কোরআন, সুন্নাহ্‌ ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা এর প্রমাণ। 
12৩৪ত০৬০৫$ ll শব্দটি wl 
“এর বহুবচন এবং কেউ কেউ বলেন, ১;৷ -এর বহুবচন। আয়াতে বলা 
হয়েছে যে, আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানি দ্বারা আল্লাহ্‌ তাআলা মাটিকে 
সিক্ত করেন এবং জীব-জন্ত ও অনেক মানুষেরও তৃষ্ণা নিবারণ করেন। 
এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, জীব-জন্ত যেমন বৃষ্টির পানি দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ 
করে, তেমনি মানুষও সবাই এই পানি দ্বারা উপকৃত হয় ও তৃষ্ণা নিবারণ 
করে। এতদসত্বেও আয়াতে ‘অনেক মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করি' বলার 
কারণ কি? এতে বোঝা যায় যে, অনেক মানুষ এই পানি থেকে বঞ্চিত। 
উত্তর এই যে, এখানে ‘অনেক মানুষ’ বলে প্রান্তরের অধিবাসীদেরকে 
বোঝানো হয়েছে, যারা সাধারণতঃ বৃষ্টির পানির উপর ভরসা করেই জীবন 
অতিবাহিত করে। নগরের অধিবাসীরা নহরের কিনারায় কূপের 
ধারে-কাছেই বসবাস করে। ফলে তারা বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকে না। 
24490419 _আয়াতের বক্তব্য এই যে, আমি বৃষ্টিকে 
মানুষের মধ্যে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আনি; কোন সময় এক জনপদে এবং কোন 
সময় অন্য জনপদে বর্ষণ করি। হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন, প্রায়ই 
মানুষের মধ্যে জনশ্রুতি ছড়িয়ে পড়ে যে, এ বছর বৃষ্টি বেশী, এ বছর কম। 
এটা প্রকৃত সত্যের দিক দিয়ে সঠিক নয় বরং বৃষ্টির পানি প্রতিবছর 
আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে একই রূপে অবতীর্ণ হয়; তবে আল্লাহ্র 
নির্দেশে এর পরিমাণ কোন জনপদে বেশী দেয়া হয় এবং কোন জনপদে 
কম করে দেয়া হয়। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হাস করে কোন জনপদের 
অধিবাসীদেরকে শাস্তি দেয়া ও হুশিয়ার করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং 
মাঝে মাঝে অনাবৃষ্টিও আযাব হয়ে যায়। যে পানি আল্লাহ্‌র বিশেষ 
রহমত, তাকেই অকৃজ্ঞ ও নাফরমানদের জন্যে আযাব ও শাস্তি করে দেয়া 
হয়। 


কোরআনের দাওয়াত প্রচার করা বড় জেহাদ £ 92৫৩৯ 

1৫4৬ _এ আয়াত মক্কায় অবতীৰ্ণ। তখন কাফেরদের সাথে 
যুদ্ধ বিগ্রহের বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়নি। তাই এখানে জেহাদকে “* অর্থাৎ, 
কোরআনের সাথে সংযুক্ত রাখা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, 
কোরআনের মাধ্যমে ইসলামের শক্রদের সাথে বড় জেহাদ করুন। 
কোরআনের মাধ্যমে জেহাদ করার অর্থ তার বিধি-বিধান প্রচার করা এবং 
কোরআনের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে সর্বপ্রযত্রে চেষ্টা 
করা, মুখে হোক, কলমের সাহায্যে হোক কিংবা অন্য কোন -পন্থায় 
হোক__ এখানে সবগুলোকেই বড় জেহাদ বলা হয়েছে। 





কর্তা ও 
2৩51555049099 - 2 শব্দের অর্থ স্বাধীন ছেড়ে 


দেয়া। এ কারণেই চারণভূমিকে 7 বলা হয়। সেখানে জন্ত-জানোয়ার 
স্বাধীনভাবে বিচরণ করে ও ঘাস খায়। ৬3০ মিঠা পানিকে বলা হয়।৬3 
এর অর্থ সুপেয় 7) এর অর্থ লোনা এবং %6 এর অর্থ তিক্ত বিস্বাদ। 


আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় কৃপা ও অপার রহস্য দ্বারা পৃথিবীতে দুই প্রকার 
দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। (এক) সর্ববৃহৎ যাকে মহাসাগর বলা হয়। গোটা 
পৃথিবী এর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এর প্রায় এক-চতুৰ্থাংশ এ জলধির বাইরে 
উন্মুক্ত, যাতে সারা বিশ্বের মানবসমাজ বসবাস করে। এই সর্ববৃহৎ 
দরিয়ার পানি রহস্যবশতঃ তীর লোনা ও বিশ্বাদ। পৃথিবীর স্থলভাগে 
আকাশ থেকে বর্ষিত পানির ঝর্ণা, নদ-নদী, নহর ও বড় বড় দরিয়া আছে। 
এগুলোর পানি সবই মিষ্ট ও সুপেয়। মানুষের নিজের তৃষ্ণা নিবারণে এবং 
দৈনন্দিন ব্যবহারে এরূপ পানিরই প্রয়োজন, যা আল্লাহ্‌ তাআলা স্থলভাগে 
বিভিন্ন প্রকারে সরবরাহ করেছেন। সমুদ্রে স্থলভাগের চাইতে অনেক বেশী 
সামুদ্রিক জন্ত-জানোয়ার বসবাস করে। এগুলো সেখানেই মরে, সেখানেই 
পচে এবং সেখানেই মাটি হয়ে যায়। সমগ্র পৃথিবীর পানি ও আবর্জনা 
অবশেষে সমুদ্রে পতিত হয়। যদি সমুদ্রের পানি মিষ্ট হত, তবে মিষ্ট পানি 
্রুত পচনশীল বিধায় দু'চার দিনেই পচে যেত। এই পানি পচে গেলে তার 
দুর্গে ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের জীবন-ধারণ দুরূহ হয়ে যেত। তাই আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাকে এত তীব্র লোনা, তিক্ত ও তেজক্কিয় করে দিয়েছেন যেন 
সারা বিশ্বের আবর্জনা তাতে পতিত হয়ে বিলীন হয়ে যায় এবং সেখানে 
বসবাসকারী যে সকল সৃষ্টজীব সেখানে মরে তাও পচতে পারে। 

আলোচ্য আয়াতে প্রথমতঃ এই নেয়ামত ও অনুগ্রহ উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, মানুষের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে আল্লাহ্‌ তাআলা দুই 
প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়তঃ এই সর্বময় ক্ষমতা বিধৃত হয়েছে 
যে, যেখানে মিঠা পানির নদী অথবা নহর সমুদ্রে পতিত হয় এবং মিঠা ও 
লোনা উভয় পানি একাকার হয়ে যায়, সেখানে দেখা যায় যে, উভয় পানি 
কয়েক মাইল পর্যস্ত পাশাপাশি প্রবাহিত হয়, কিন্তু পরস্পর মিশ্রিত হয় 
না, অথচ উভয়ের মাঝখানে কোন অনতিক্রম্য অস্তরায় থাকে না। 
দিক থেকে যে সম্পর্ক ও আত্মীয়তা হয়, তাকে ৬ বলা হয় এবং স্ত্রীর 
তরফ থেকে যে আত্মীয়তা হয়, তাকে, ++ বলা হয়। এসব সম্পর্ক ও 
আত্বীয়তা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নেয়ামত। মানুষের সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপনের 


জন্যে এগুলো অপরিহার্ষ। কারণ, একা মানুষ কোন কাজই করতে পারে 
না। 


তাআলার বিধি-বিধান তোমাদের কাছে পৌছাই এবং ইহকাল ও পরকালে 
তোমাদের সাফল্যের জন্যে চেষ্টা করি। এতে আমার কোন পার্থিব স্বার্থ 
নেই। আমি এই শ্রমের কোন পুরস্কার বা প্রতিদান তোমাদের কাছে চাই 
না। এছাড়া আমার কোন উপকারও নেই। যার মন চায়, সে আল্লাহ্র পথ 
অবলম্বন করবে। বলাবাহুল্য, কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে আসলে 
উপকার তারই হবে। একে নিজের উপকার বলা 

স্েহ-মমতার দিকে ইঙ্গিত যে, আমি তোমাদের উপকারকেই নিজের 


৯৬৪ তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন AN 
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(৫৮) আপনি সেই চিরঞ্জীবের উপর ভরসা করুন, যার মৃত্যু নেই এবং 
তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন। তিনি বান্দার গোনাহ্‌ সম্পর্কে 
যথেষ্ট খবরদার (৫৯) তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের অর্ত্বতী 
সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। 
তিনি পরম দয়াময়। তার সম্পর্কে যিনি অবগত,তাকে জিজ্ঞেস কর। 

(৬০) তাদেরকে যখন বলা হয়, দয়াময়কে সেজদা কর, তখন তারা বলে, 
দয়াময় আবার কে? তুমি কাউকে সেজদা করার আদেশ করলেই কি 
আমরা সেজদা করব? এতে তাদের পলায়নপরতাই বৃদ্ধি পায়। (৬১) 
কল্যাণময় তিনি, যিনি নভোমণ্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে 
রেখেছেন সূর্য ও দীপ্ডিময় চন্দ্র। (৬২) যারা অনুসন্ধানপ্রিয় অথবা যারা 
কৃতজ্ঞতাপিয় তাদের জন্যে তিনি রাত্রি ও দিবস সৃষ্টি করেছেন 
পরিবর্তনশীলরূপে। (৬৩) রহমান-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে 
নয্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মৃর্খরা কথা বলতে থাকে, 
তখন তারা বলে, সালাম (৬৪) এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার 
উদ্দেশে সেজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান হয়ে ; (৬৫) এবং যারা বলে, হে 
আমার পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহানামের শাস্তি হটিয়ে দাও। 
নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ; (৬৬) বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসেবে তা 
কত নিকৃষ্ট জায়গা ! (৬৭) এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় 
করে না কৃপণতাও করে না এবং তাদের পদ্থা হয় এতদৃভয়ের মধ্যবর্তী । 
(৬৮) এবং যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যের এবাদত করে না, আল্লাহ্‌ 
যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না 
এবং ব্যভিচার করে না। যারা একাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। 





উপকার মনে করি। এর উদাহরণ যেমন, কোন বৃদ্ধ দুর্বল পিতা তার 
সন্তানকে বলে, তুমি খাও, পান কর ও সুখে থাক_এটাই আমার খাওয়া, 
পান করা ও সুখে থাকা। একে নিজের উপকার বলার কারণ এরাপও হতে 
পারে যে, এর সওয়াব তিনিও পাবেন; যেমন সহীহ্‌ হাদীসসমূহে বর্ণিত 
হয়েছে যে, যে ব্যক্তি অন্যকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং সে তার নির্দেশ 
মোতাবেক সৎকাজ করে, এই সৎকাজের সওয়াব কর্মী নিজেও পুরোপুরি 
পাবে এবং যে নির্দেশ দেয়, সে-ও পাবে।__ (মাযহারী) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
(8058 - অর্থাৎ, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা, অতঃপর 

নিজ অবস্থা অনুযায়ী আরশের উপর সমাসীন হওয়া, এগুলো সব দয়াময় 
আল্লাহর কাজ। এ বিষয়ে সত্যায়ন ও অনুসন্ধান করতে হলে কোন 
ওয়াকিফহাল ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস কর। “ওয়াকিফহাল' বলে আল্লাহ্‌ 
তাআলা স্বয়ং অথবা জিবরাঈলকে বোঝানো হয়েছে। এর অর্থ পূর্ববর্তী 
শী ্রস্থসমূহের পণ্ডিতবর্গও হতে পারে, যারা নিজ নিজ পয়গম্বরের 
মাধ্যমে এ ব্যাপারে জ্ঞাত হয়েছিল।--(মাযহারী) 

৩%90.919)8 - ০ - এর অর্থ আরবরা সবাই জানত; কিন্তু 
আল্লাহ্র জন্যে শব্দটি তারা ব্যবহার করত না। তাই প্রশ্ন করল যে, রহমান 
কেএবংকি? 


NESSIE GSS 
SISTINE - 
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এসব আয়াতে মানুষকে বলা উদ্দেশ্য যে, আমি আকাশে বড় বড় 
নক্ষত্র সূর্য, চন্দ্র, এদের মাধ্যমে দিবা-রাত্রির পরিবর্তন, অন্ধকার, আলো 
এবং নভোমগুল ও ভূমণ্ডলের সমগ্র সৃষ্টজগত এ কারণে সৃষ্টি করেছি, 
যাতে চিন্তাশীলরা এগুলো থেকে আল্লাহ্‌র সর্বময় ক্ষমতা ও তওহীদের 
প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে পারে এবং কৃতজ্ঞ বন্দারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের 
সুযোগ লাভ করে। অতএব দুনিয়াতে যে ব্যক্তির সময় চিন্তা-ভাবনা ও 
ক্তজ্ঞতা প্রকাশ ছাড়াই অতিবাহিত হয়ে যায়, তার সময় অযথা নষ্ট হয় 
এবং তার পুজিও ধ্বংস হয়ে যায়। 

ইবনে আরবী বলেন, আমি শহীদে আকবরের কাছে শুনেছি যে, সে 
ব্যক্তি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত, যার বয়স ষাট বছর হয় এবং তার অর্ধেক ত্রিশ 
বছর নিল্লায় অতিবাহিত হয়ে যায় ও ছয় ভাগের এক অর্থাৎ, দশ বছর 
দিবাভাগে বিশ্রাম গ্রহণে অতিবাহিত হয়ে অবশিষ্ট মাত্র বিশ বছর কাজে 
লাগে । কোরআন পাক এস্থলে বড় বড় নক্ষত্র, গ্রহ ও সৌরজগতের কথা 
উল্লেখ করার পর একথাও বলেছে যে, কোরআন এসব বিষয়ের উল্লেখ 
বার বার এজন্যে করে, যাতে তোমরা এগুলোর সৃষ্টি, গতি ও এ থেকে 
উদ্ভূত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এগুলোর স্রষ্টা ও 
পরিচালককে চিন এবং কৃতজ্ঞতা সহকারে তাকে স্মরণ কর; এখন 
নভোমগুল ও সৌরজগতের স্বরূপ ও আকার কি, এগুলো আকাশের 
অভ্যন্তরে অবস্থিত, না বাইরে শূন্য জগতে অবস্থিত-_এ প্রশ্নের সাথে 
মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কোন বিষয় জড়িত নয় এবং 
এগুলোর স্বরূপ জানা মানুষের জন্যে সহজও নয়। যারা সারা জীবন এসব 
বিষয়ের গবেষণায় ব্যয় করেছেন, তাদের স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় 
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যে, তারাও কোন অকাট্য ও চূড়ান্ত ফয়সালায় পৌছতে পারেননি। তারা 
যে যে সিদ্ধান্তে পৌছেন, তাও বিজ্ঞানীদের বিপরীত গবেষণার ফলে 
সংশয়ান্িত ও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। তাই তফসীরে এর চাইতে বেশী 
কোন আলোচনায় যাওয়াও কোরআনের জরুরী খেদমত নয়। কিন্তু 
বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ, চন্দ্র পৌছা এবং 
সেখানকার মাটি, শিলা, এবং গুহা-পাহাড়ের আলোকচিত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে 
নিঃসন্দেহে বিসুয়কর কীর্তি স্থাপন করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, 
কোরআন পাক এসব বিষয় সম্পর্কে মানুষকে যে সত্যানুসন্থানের সবক 
দিতে চায়, তারা তাদের গবেষণা প্রচেষ্টার অহংকারে বিভোর হয়ে তা 
থেকে আরও দূরে সরে পড়েছে এবং সাধারণ লোকদের চিন্তা-ধারাকেও 
বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে। কেউ এসব বিষয়কে কোরআন বিরোধী মনে করে 
চাক্ষ্য অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করে বসে আবার কেউ কোরআন পাকের 
বদর্থ বর্ণনা করতে শুরু করে। তাই এ প্রশ্নের প্রয়োজন মাফিক বিস্তারিত 
আলোচনা জররী। সুরা হিজরের ও 
আয়াতের অধীনে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যে, সূরা আল-ফোরকানে এ 
সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। সেই আলোচনা নিযনুরূপ £ 
প্রাচীন ও আধুনিক সৌর বিজ্ঞানের মতবাদ ও কোরআন পাকের 
বাণীঃ (৩:৬৫ এ বাক্য থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, 
2 অর্থাৎ, গরহ-উপগ্রহ আকাশমণ্ডলীর অভ্যন্তরে অবস্থিত। কেননা, ১ 
অব্যয়টি পাত্রের অর্থ দেয়। এমনিভাবে সূরা নূহে আছেঃ 
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-কে বোঝায়। এ থেকে বাহ্যতঃ এটাই বোঝা যায় যে, চন্দ্র আকাশমণ্ডলীর 
অভ্যন্তরে আছে। কিন্তু এখানে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম, 
কোরআনে * শব্দটি একটি বিরাটকায় এবং ধারণা ও কল্পনাতীত 
বিস্তৃতিশীল সৃষ্টবস্তুর অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোরআনের বর্ণনা আনুযায়ী এই 
সৃষ্টবস্তুর মধ্যে দরজা আছে এবং দরজাগুলোর মধ্যে ফেরেশতাদের 
পাহারা নিয়োজিত। এই সৃষ্টবস্তুর সংখ্যা সাত বলা হয়েছে। * ৬৬. শব্দটির 
আরও একটি অর্থ আছে; অর্থাৎ আকাশের দিকে অবস্থিত প্রত্যেক সুউচ্চ 
বস্তুকেও “৬ বলা হয়। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্য পরিমণ্ডল, 
যাকে আজকালকার পরিভাষায় মহাশূন্য বলা হয়, এটাও * ৬. শব্দের 
অর্থের আওতাভূক্ত। 1455৮410505 ও এমনি ধরনের 
অন্য যেসব আয়াতে আকাশ থেকে পানি বর্ষণের কথা ব্যক্ত হয়েছে, 
সেগুলোকে অধিকাংশ তফসীরবিদ দ্বিতীয় অর্থেই ধরেছেন। কারণ, চাক্ষুষ 
অভিজ্ঞতার আলোকেও একথা প্রমাণিত যে, বৃষ্টি মেঘমালা থেকে বর্ষিত 
হয়, সেসব মেঘমালার উচ্চতার কোন তুলনাই আকাশের উচ্চতার সাথে 
হয় না। স্বয়ং কোরআন পাকও অন্যান্য আয়াতে মেঘমালা থেকে বৃষ্টি 
বর্ষিত হওয়ার কথা স্পষ্টতঃ উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে 5514 
34506579816 -এতে ৩১০ শব্দটি ০০০ এর বহুবচন। এর 
অর্থ শুভ্র মেঘমালা। আয়াতের অর্থ এই যে, শুভ্র মেঘমালা থেকে তোমরা 
বৃষ্টি বর্ষণ করেছ, না আমি করেছি? অন্যত্র বলা হয়েছে, (৮0৫59 
৩৬%5920। এখানে ০1৮৯ -এর অর্থ পানিভর্তি মেঘ। 
আয়াতের অর্থ এই যে, আমিই পানিভর্তি মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ 








করি। কোরআন পাকের এসব বর্ণনা ও চাচ্ষুষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যেসব 
আয়াতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা ব্যক্ত হয়েছে, সেগুলোতে 
অধিকাংশ তফসীরবিদ *... শব্দের দ্বিতীয় অর্থই নিয়েছেন, অর্থাৎ, শূন্য 
পরিমণ্ডল। 


সারকথা এই যে, কোরআন পাক ও তফসীরবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী 
* শব্দটি শূন্য পরিমণ্ডল ও আকাশলোক উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। 
এমতাবস্থায় যেসব আয়াতে নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের পাত্র হিসেবে 
144 শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোর অর্থে উভয় সম্ভাবনাই 
বিদ্যমান। অর্থাৎ, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ আকাশলোকের অভ্যন্তরেও হতে 
পারে এবং আকাশের নীচে শূন্য পরিমণ্ডলেও হতে পারে। এই উভয় 
সম্ভাবনার বর্তমানে কোন অকাট্য ফয়সালা করা যায় না যে, কোরআন 
নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহকে আকাশের অভ্যন্তরে সাব্যস্ত করেছে অথবা 
আকাশের বাইরের শূন্য পরিমণ্ডলে ; বরং কোরআনের ভাষাদৃষ্টে 
উভয়টিই সম্ভবপর। সৃষ্টজগতের গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চাক্ষুষ 
অভিজ্ঞতা দ্বারা যাই প্রমাণিত হবে, কোরআনের কোন বর্ণনা তার পরিপন্থী 
হবেনা। 

সৃষ্টজগতের স্বরপ ও কোরআন £ এখানে নীতিগতভাবে একথা 
বোঝে নেয়া জরুরী যে, কোরআন পাক কোন বিজ্ঞান অথবা 
সৌরবিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়, যার আলোচ্য বিষয় হবে সৃষ্টজগতের স্বরূপ অথবা 
আকাশ ও গ্রহ-উপগ্রহের আকার, গতি ইত্যাদির বর্ণনা। কিন্তু এতদসত্বেও 
(কোরআন আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের অরন্তবর্তী সৃষ্টজগতের কথা বার 
বার উল্লেখ করে এবং এগুলো সম্পর্কে চিস্তা-ভাবনার দাওয়াত দেয়। 
(কোরআন পাকের এসব আয়াত নিয়ে চিন্তা করলে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত 
হয় যে, কোরআন সৃষ্টজগতের স্বরূপ সম্পর্কে কেবল এমন কতিপয় 
বিষয় মানুষকে বলতে চায়, যেগুলো তার বিশ্বাস ও মতবাদ সংশোধনের 
সাথে জড়িত অথবা তার ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারের সাথে সম্পর্কিত। 
উদাহরণতঃ কোরআন পাক আকাশ, পৃথিবী নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ ও তাদের 
গতি এবং গতি থেকে উদ্ভূত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা বার বার এ কারণে 
উল্লেখ করেছে, যাতে মানুষ এগুলোর বিস্য়কর নির্মাণ-কৌশল ও 
অলৌকিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে এ বিশ্বাস করে যে, এগুলো আপনা 
থেকে অস্তিত্ব লাভ করেনি। এগুলোর সৃষ্টিকর্তা যিনি, তিনি সর্বশ্রেষ্ট 
প্রজ্ঞাময়, সর্বাধিক বিজ্ঞ এবং সর্বোপরি ক্ষমতাশালী ও শক্তিধর। এই 
বিশ্বাসের জন্যে আকাশমণুলীর, শূন্য পরিমগ্লের সৃষ্টবস্তু এবং নক্ষত্র ও 
গ্রহ-উপগ্রহের উপাদনের স্বরূপ, এগুলোর আসল আকার ও আকৃতি এবং 
গোটা ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ অবস্থা জানা কস্মিনকালেও জরুরী নয়। বরং 
এর জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট, যতটুকু প্রত্যেকেই নিজের চোখে দেখে ও 
বোকে। সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য নক্ষত্রের উদয়-অস্ত, চন্দ্রের হাস-বৃদ্ধি, 
দিবারাত্রির পরিবর্তন, বিভিন্ন খতৃতে ও বিভিন্ন ভূখণ্ডেও দিবারাত্রির 
হাস-বৃদ্ধির বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা, যাতে হাজারো বছর ধরে এক মিনিট, 
এক সেকেণ্ডেরও পার্থক্য হয়নি_এসব বিষয় দ্বারা ন্যুনতম জ্ঞান-বুদ্ধির 
অধিকারী ব্যক্তি এই বিশ্বাস পোষণ করতে বাধ্য হয় যে, এসব 
বিজ্রজনোচিত ব্যবস্থাপনা আপনা-আপনি চলমান নয়; বরং এর একজন 
পরিচালক আছেন। এতটুক বোঝার জন্যে কোনরাপ বৈজ্ঞানিক গবেষণা, 
মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। কোরআন পাকও এর 
প্রতি আহ্বান জানায়নি। কোরআন শুধু এসব বিষয়ে চিস্তা-ভাবনারই 
দাওয়াত দেয়, যা সাধারণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জিত হতে পারে। এ 
কারণেই রসূলে করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম যানমন্দিরের যন্ত্রপাতি 


৯৬৬ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


bl) 


মর 


তৈরী করা অথবা এগুলো সংগ্রহ করা এবং আকাশলোকের 
আকার-আকৃতি নির্ণয় করার প্রতি মোটেই কোন গুরুত্ব দেলনি। সৃষ্টজগৎ 
সম্পর্কিত আয়াতসমূহে চিন্তা-ভাবনা করার অর্থ যদি এর স্বরূপ, 
আকার-আকৃতি ও গতির দর্শন জানাই হত, তবে এর প্রতি রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর গুরুত্ব না দেয়া অসম্ভব ছিল ; বিশেষতঃ যখন এসব 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, শিক্ষা ও শেখানোর কাজ দুনিয়াতে তৎকালেও 
বিদ্যমান ছিল। মিসর, শাম, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি দেশে এসব বিষয়ে 
পণ্ডিত গবেষণাকারী লোকের অভাব ছিল না। হযরত ঈসা (আঃ)-এর 
পাচ শত বছর পূর্বে ফিশাগোর্সের মতবাদ এবং এর অব্যবহিত পরে 
বেৎলীমূসের মতবাদ বিশ্বে প্রচলিত ও প্রসারিত ছিল। তখনকার 
পরিস্থিতির উপযোগী মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছিল। 
কিন্তু যে পবিত্র সত্তার প্রতি এসব আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং যেসব 
সাহাবায়ে কেরাম প্রত্যক্ষভাবে তার কাছে এসব আয়াত পাঠ করেন, তারা 
কোন সময় এদিকে ভ্রক্ষেপও করেননি। এ থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় 
যে, সৃষ্টজগত সম্পর্কিত এসব আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার 
উদ্দেশ্য কম্মিনকালেও তা ছিল না, যা আজকাল আধুনিকতাপ্রিয় 
আলেমগণ ইউরোপ ও তার গবেষণায় প্রভাবান্িত হয়ে অবলম্বন 
করেছেন। তারা মনে করেন যে, মহাশূন্য ভ্রমণ, চন্দ্র, মঙ্গলগ্রহ ও শুক্রগ্রহ 
আবিষ্কারের প্রচেষ্টা কোরআন পাকের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার শামিল। 

নির্ভুল তথ্য এই যে, কোরআন পাক প্রাচীন অথবা আধুনিক 
বিজ্ঞানের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয় না, এ বিষয়ে আলোচনা করে না 
এবং বিরোধিতাও করে না। সৃষ্ট-জগত ও সৃষ্টবস্তু সম্পর্কিত সকল প্রকার 
জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে কোরআন পাকের বিজ্ঞজনোচিত নীতি ও পন্থা 
এটাই যে, সে প্রত্যেক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে ততটুকুই গ্রহণ করে ও বর্ণনা 
করে, যতটুকু মানুষের ধর্মীয়ও পার্থিব প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কশীল, 
যতটুকু সে অনায়াসে অর্জন করতে পারে এবং যতটুকু অর্জনে সে 
আনুমানিক নিশ্চয়তাও লাভ করতে পারে। যেসব দার্শনিকসুলভ ও 
অনাবশ্যক আলোচনা গবেষণা সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত, যা অর্জন 
করার পরও অকাট্যরূপে বলা যায় না যে, এটাই নির্ভুল; বরং সন্দেহ ও 
অস্থিরতা আরও বাড়ে, কোরআন এ ধরনের আলোচনায় মানুষকে জড়িত 
করে না। কেননা, কোরআনের দৃষ্টিতে মানুষের মনযিলে-মকসূদ এসব 
পৃথিবী ও আকাশস্থ সৃষ্টজগতের উর্ধে ষ্টার ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন 
করে জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামত ও শাস্তি অর্জন করা। এর জন্যে 
সৃষ্টজগতের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা জরুরী নয় এবং এ সম্পর্কে 
পুরোপুরি জ্ঞান লাভ করাও মানুষের আয়ত্তাধীন নয়। প্রতি যুগের 
বৈজ্ঞানিক ও সৌরবিজ্ঞান বিশারদদের কোন মতাবাদ ও গবেষণাকেই 
নিশ্চিত ও সর্বশেষ বলা যায় না। মানবীয় প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল 
জ্ঞান-বিজ্ঞান, সৌরজগত, শূন্য পরিমণ্ডলে সৃষ্টজগত, মেঘ ও বৃষ্টি 
মহাশূনয, ভূগর্ভস্থ স্তর, পৃথিবীতে সৃষ্ট যখলুক, জড়পদার্থ, উদ্ভিদ, 
শিল্প ইত্যাদি বিষয়াদির মধ্য থেকে কোরআন পাক কেবল এগুলোর 
নির্যাস ও চাক্ষুষ অংশ এই পরিমাণে গ্রহণ করে, যদ্থারা মানুষের ধর্মীয় 
পার্থিব প্রয়োজনও অভাব পুরণ হয়। সে মানুষকে অনাবশ্যক 
তথ্যানুসন্ধানের পঙ্কিলে নিমজ্জিত করে না। তবে কোথাও কোথাও কোন 
বিশেষ মাসআলার প্রতি ইঙ্গিত অথবা স্পষ্টোক্তিও পাওয়া যায়। 


(কোরআনের তক্ষসীরে দার্শনিক মতবাদসমূহের আনুক্ল্য ও 
প্রতিকূলতার বিশুদ্ধ মাপকাঠি £ প্রাচীন ও আধুনিক সত্যপন্থী 


আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোরআন পাকে যেসব বিষয় 
নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত আছে, যদি কোন প্রাচীন অথবা আধুনিক মতবাদ 
সেগুলোর বিরুদ্ধে যায়, তবে তার কারণে কোরআনের আয়াতে 
টানা-হেচড়া ও সদর্থ বর্ণনা করা বৈধ নয়, বরং সেই মতবাদকেই ভ্রান্ত 
আখ্যা দেয়া হবে। তবে যেসব বিষয়ে কোরআনে কোন স্পষ্টোক্তি নেই; 
কোরআনের ভাষায় উভয় অর্থেরই অবকাশ আছে; সেখানে যদি চাক্ষুষ 
অভিজ্ঞতা দ্বারা কোন একটি মতবাদ শক্তিশালী হয়ে যায়, তবে 
(কোরআনের আয়াতকেও সেই অর্থে ধরে নেয়ার মধ্যে কোন দোষ নেই। 
যেমন, আলোচ্য আয়াত নট 3%. সম্পর্কে বলা যায় যে, 
নক্ষত্রসূহ আকাশে প্রোথিত আছে, না আকাশের বাইরে শূন্য পরিমণ্ডলে 
আছে, এ সম্পর্কে কোরআন পাক কোন সুস্পষ্ট ফয়সালা দেয়নি। 
আজকাল মহাশূন্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষ 
গ্রহ-উপগ্রহে পৌছতে পারে। এতে ফিশাগোসীয় মতবাদই সমর্থন লাভ 
করেছে। দার্শনিক ফিসাগোর্স বলেন, নক্ষত্রসমূহ আকাশে প্রোথিত নয়। 
কোরআন পাক ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আকাশ একটি প্রাচীর বেষ্টনী, 
যাতে দরজা আছে এবং দরজায় ফেরেশতাদের পাহারা আছে। তাতে যে 
কোন ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারে না। এক্ষণে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই সাব্যস্ত করা হবে 
যে, নক্ত্রসমূহকে শূন্য পরিমণ্ডলে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা কোন সদর্থ 
নয়; বরং দুই অর্থের মধ্য থেকে একটিকে নিদদিষ্টকরণ। কিন্তু যদি কেউ 
মূলতই আকাশের অস্তিত্ব অস্বীকার করে; যেমন আজকাল কোন কোন 
আধুনিক সৌরবিজ্ঞানী একথা বলেন অথবা কেউ যদি দাবী করে যে, 
রকেট ও বিমানের সাহায্যে আকাশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব; তবে 
কোরআনের দৃষ্টিতে এরূপ দাবী ভ্রান্ত সাব্যস্ত হবে। কেননা, কোরআন 
পাক একাধিক আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলেছে যে, আকাশে দরজা আছে 
এবং সেসব দরজা বিশেষ অবস্থায় খোলা হয়। এসব দরজায় 
ফেরেশতাদের পাহারা আছে। প্রত্যেকেই যখন ইচ্ছা, আকাশে প্রবেশ 
করতে পারে না। উপরোক্ত দাবীর কারণে আয়াতের কোনরূপ সদর্থ বর্ণনা 
করা হবে না; বরং দাবীকেই ভ্রান্ত আখ্যা দেয়া হবে। 


এমনিভাবে কোরআন পাকের ৩%41$0$%, আয়াত দ্বারা 
জানা যায় যে, নক্ষত্রসমূহ নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে। এ ব্যাপারে 
বেংলীমৃসীয় মতবাদকে ভ্রান্ত আখ্যা দেয়া হবে। তার মতে নক্ষত্রসমূহ 
আকাশগাত্রে প্রোথিত। তারা নিজেরা গতিশীল নয়; বরং আকাশের 
বিচরণের কারণে তারা বিচরণ করে। 

এ থেকে জানা গেল যে, প্রাচীন তফসীরবিদগণের মধ্যে যারা 
সৌরজগত সম্পর্কে বেৎলীমূসীয় মতবাদের ভক্ত ছিলেন, তারা 
(কোরআনের সেসব আয়াতের সদর্থ বর্ণনা করতেন, যেগুলো দ্বারা 
বেৎলীমূসীয় মতবাদের বিরুদ্ধে কোন কিছু বোঝা যেত। এমনিভাবে 
আজকাল কিছুসংখ্যক লেখক যেসব আয়াতকে আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের 
বিরোধী মনে করেন, তারা সেগুলোতে সদর্থ বর্ণনা করে সৌরবিজ্ঞানের 
অনুকূলে নেয়ার চেষ্টা করেন। এই উভয় পন্থাই অবৈধ; পূর্ববর্তী মনীষীদের 
অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধাচরণ এবং প্রত্যাখ্যানযোগ্য। তবে বাস্তব ঘটনা এই 
যে, এ পর্যন্ত আধুনিক সৌরবিজ্ঞান যেসব নতুন গবেষণা উপস্থাপিত 
করেছে, তাতে আকাশের অস্বীকৃতি ছাড়া কোরআন ও সুন্নতের খেলাফ 
কোন কিছু নেই। কিছুসংখ্যক লোক জ্ঞানের ক্রুটিবশতঃ এগুলোকে 
(কোরআন ও সুন্নতের খেলাফ মনে করতঃ সদর্থের পেছনে পড়ে যায়। 


৯৬৭ সূরা আল-ফুরকান 


AA 





বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ তফসীরবিদ সাইয়্যেদ মাহমুদ আলুসী 
বাগদাদীর তফসীরে রূহুল-মা'আনী পূর্ববর্তী মনীষীগণের তফসীরসমূহের 
চমৎকার সংক্ষিপ্ত সার এবং আরব, অনারব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় 
ও প্রামাণ্য তফসীর। এই তফসীরকার যেমন কোরআন ও সুনায় গভীর জ্ঞানী, 
তেমনি প্রাচীন এবং আধুনিক দর্শন ও সৌর-বিজ্ঞানেও অগাধ পাণ্ডিত্যের 
অধিকারী। তিনি তার তফসীরে বৈজ্ঞানিক গবেষণাদি সম্পর্কে 
উপরোল্লেখিত মূলনীতিই অবলম্বন করেছেন। তার পৌত্র আল্লামা সাইয়োদ 
মাহ্মুদ শুকরী আলুসী এসব বিষয়ে একটি স্বতস্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। 
এই গ্রন্থে কোরআন পাকের আলোকে আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের 
মতবাদসমূহের সমর্থন পেশ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য আধুনিকতাপ্রিয় 
আলেমগণের ন্যায় কোরআনের আয়াতে কোন প্রকার সদর্থের আশ্রয় 
নেয়া হয়নি। আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের সমর্থনে লিখিত তার কয়েকটি বাক্য 
এখানে উদ্ধৃত করে দেয়াই যথেষ্ট। তিনি বলেন £ 
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“আমি আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের অনেক রীতি-নীতিকে কোরআন ও 
সুন্নাহর বিপক্ষে দেখিনি। এতদসত্বেও যদি তা কোরআন ও সুন্নাহবিরোধী 
হয়, তবে আমরা সেদিকে মুখ ফেরাব না এবং এর কারণে কোরআন ও 
সুন্নার সদর্থ করব না। কেননা, এরূপ সদর্থ পূর্ববর্তী মনীষীগণের 
সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত মাযহাবে নেই। বরং আমরা তখন একথা বলব 
যে, যে মতবাদ কোরআন ও সন্নাহবিরোধী, তাতে কোন না কোন ত্রুটি 
আছে। কারণ, সুস্থ বিবেক কোরআন ও সুন্নাহ্‌র বিশুদ্ধ বর্ণনার বিপক্ষে 
যেতে পারে না; বরং একটি অপরটির সত্যায়ন ও সমর্থন করে।” 


সারকথা এই যে, সৌরজগত, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের গতি ও 
আকার-আকৃতি সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণা কোন নতুন বিষয়বস্ত নয়। 
হাজার হাজার বছর পূর্ব থেকে এসব প্রশ্নের তথ্যানুসন্ধান অব্যাহত আছে। 
মিসর, শাম, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি দেশে এসব বিষয়ের চর্চা প্রাচীনকাল 
থেকেই চলে আসছে। ্বীষ্টের জন্মের পাচ শত বছর পূর্বে এই শাস্ত্রের 
শ্রেষ্ঠ গুরু ফিশাগোর্স ইতালীর ্ুতোনা শিক্ষালয়ে এ বিষয়ে নিয়মিত 
শিক্ষা দিতেন। তার পর খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় একশত চল্লিশ বছর পূর্বে এই 
শাস্ত্রের দ্বিতীয় গুরু বেৎলীমূস রুমীর আবির্ভাব ঘটে। সে সময়েই অপর 
এক দার্শনিক হেয়ারখোস খ্যাতি লাভ করেন। তিনি জ্যামিতিক কোণ 
পরিমাপের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন। 


সৌরজগতের আকার-আকৃতি সম্পর্কে ফিশাগোর্স ও বেৎলীমুসের 
মতাবদ সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী ছিল। বেৎলীমূস সমসাময়িক রাষ্ট্র ও 
জনগণের সহযোগিতা লাভ করতে সক্ষম হন। ফলে তার মতবাদ এত 
প্রসার লাভ করে যে, এর মোকাবেলায় ফিশাগোর্সের মতবাদ অখ্যাতই 
থেকে যায়। যখন আরবী ভাষায় গ্রীক দর্শনের অনুবাদ হয়, তখন 
বেতলীমূসের মতবাদই আরবী গ্রস্থাদিতে স্থানাস্তরিত হয় এবং জ্ঞানীগণের 
মধ্যে সাধারণভাবে এই মতবাদই পতিচিতি লাভ করে। অনেক 








তফসীরকার কোরআনের আয়াতের তফসীরেও এই মতবাদকে সামনে 
রেখে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। হিজরী একাদশ শতাব্দী ও খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের মধ্যে নবজাগরণের সূচনা হয় এবং ইউরোপীয় 
চিন্তাবিদগণ এসব বিষয়ে কাজ শুরু করেন। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম 
কোপারনিক, জার্মানীতে কিলার এবং ইতালীতে গ্যালিলিও প্রমুখের নাম 
উল্লেখযোগ্য তারা নতুনভাবে এসব বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এবং 
সবাই একমত হন যে, সৌরজগতের আকার-আকৃতি সম্পর্কে 
বেৎলীমুসের মতবাদ ভ্রান্ত এবং ফিশাগোর্সের মতবাদ নির্ভুল। খ্রীষ্টীয় 
অষ্টাদশ শতাব্দী এবং হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আইজ্যাক নিউটন 
বিজ্ঞানে খ্যাতিলাভ করেন। তার গবেষণা ও আবিষ্কার ফিসাগোর্সের 
মতবাদকে আরো শক্তিশালী করে। তিনি গবেষণা করে প্রমাণ করেন যে, 
ভারী বস্ত শূন্যে ছেড়ে দিলে তা মাটিতে পতিত হওয়ার কারণ তা নয়, যা 
বেৎলীমুসীয় মতবাদে ব্যক্ত হয়েছে যে, পৃথিবীর মধ্যস্থলে কেন্দ্র আছে 
এবং সব ভারী বস্তু স্বভাবতই কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়। নিউটন এই 
মতবাদ ব্যক্ত করেন যে, সমস্ত নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে মধ্যাকর্ষণ 
শক্তি রয়েছে। পৃথিবীও এমন একটি শক্তি, এতেও মহাকর্ষণ বর্তমান। যে 
সীমা পর্যন্ত এই মধ্যাকর্ষণের প্রভাব-বলয় বিস্তৃত, সেখান থেকে প্রত্যেক 
ভারী বস্তু নীচে পতিত হবে। কিন্তু যদি কোন বস্তু এই মধ্যাকর্ষণের 
প্রভাব-বলয়ের বাইরে চলে যায়, তবে তা আর নীচে পতিত হবে না। 

অধুনা সোভিয়েত মার্কিন বিজ্ঞানীরা প্রাচীন মুসলিম দার্শনিক আবু 
রায়হান আল-বেরূনীর গবেষণার সাহায্যে রকেট ইত্যাদি আবিষ্কার 
করতঃ এ বিষয়ে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন যে, বিপুল শক্তি ও 
দ্রুতগতির কারণে রকেট যখন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ভেদ করে বাইরে চলে 
যায়, তখন তা আর নীচে পতিত হয় না; বরং একটি কৃত্রিম উপগ্রহের 
আকার ধারণ করতঃ তার কক্ষপথে বিচরণ করতে থাকে। এসব কৃত্রিম 
উপগ্রহের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশেষজ্ঞরা গ্রহ পর্যন্ত পৌছার কৌশল 
উত্তাবন করতে শুরু করেন এবং অবশেষে চন্দ্রে পদার্পন করতে সক্ষম 
হন। বর্তমান কালের বিজ্ঞানের সব শক্র-মিত্র এর সত্যতা স্বীকার 
করেছেন। এখন পর্যস্ত বার বার চন্দ্রপৃষ্ঠে গমন, সেখানকার মাটি, শিলা 
ইত্যাদি আনয়ন এবং বিভিন্ন চিত্র সংগ্রহের কাজ অব্যাহত আছে। অন্যান্য 
গ্রহ পর্যন্ত পৌছার প্রচেষ্টাও হচ্ছে এবং মহাশূন্য পরিক্রমার ও পরিমাপের 
অনুশীলন চালু রয়েছে। 

তন্মধ্যে সাফল্যের সাথে মহাশূন্য ভ্রমণ শেষে প্রত্যাবর্তনকারী মার্কিন 
নভোচারী জন গ্লেন স্বীয় সাফল্যের প্রতি শত্র-মিত্র সবারই আস্থা অর্জন 
করেছেন। তার একটি বিবৃতি আমেরিকার খ্যাতনামা মাসিক “রিডার্স 
ভাইজেষ্ট'-এ এবং তার উর্দু অনুবাদ আমরিকা থেকে প্রকাশিত উর্দু মাসিক 
“সায়রবীন' -এ বিস্তারিত প্রকাশিত হয়েছে। এখানে তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ 
অংশ উদ্ধৃত করা হল। এ থেকে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট 
আলোকপাত হয়। জন গ্লেন তার দীর্ঘ প্রবন্ধে মহাশূন্যের অভিনব বিষয়াদি 
বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন £ 

এটাই একমাত্র বস্তু, যা মহাশূন্যে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব নির্দেশ করে এবং 
একথা বোঝায় যে, এমন কোন শক্তি আছে, যে এগুলোকে কেন্দ্রের সাথে 
জড়িত রাখে। অতঃপর লিখেন £ 

এতদসত্বেও মহাশূন্যে পূর্ব থেকেই যে ক্রিয়াকর্ম অব্যাহত রয়েছে, 
তত্দষ্টে আমাদের প্রচেষ্টা খুবই লগণ্য। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও পরিমাপে 
মহাশৃন্য পরিমাপ অসস্তব ব্যাপার। 


৯৬৮ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


ANA 





অতঃপর উড়োজাহাজের যাস্তিক শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করে 
লিখেনঃ 


কিন্তু একটি নিশ্চিত ও ইন্দ্িয়বহির্ভূত শক্তি ছাড়া এর ব্যবহার সীমিত 
ও অনর্থক হয়ে যায়। কেননা, লক্ষ্য অর্জনের জন্যে জাহাজকে গতিপথ 
নির্দিষ্ট করতে হয়। এ কাজটি কম্পাসের সাহায্যে সমাধা করা হয়। যে 
শক্তি কম্পাসকে গতিশীল রাখে, সে আমাদের পঞ্চ-ইন্দ্িয়ের জন্যে 
প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। একে আমরা দেখতে পারি না, শুনতে পারি না এবং তার 
ঘ্রাণ নিতে পারি না। অথচ ফলাফলের বিকাশ পরিষ্কার বোঝাতে থাকে 
যে, এখানে কোন গোপন শক্তি অবশ্যই বিদ্যমান। অতঃপর সব 
ভ্রমণ-পরিভ্রমণের ফলাফল হিসেবে লিখেন £ খ্রীষ্টধর্মের মূলনীতি ও 
মতবাদের স্বরূপও ঠিক তাই। যদি আমরা এসব মুলনীতিকে 
পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করি, তবে আমাদের ইন্দ্রিয় যদিও এগুলোকে 
অনুভব করতে অক্ষম, কিন্ত এই পথপ্রদর্শক শক্তির ফলাফল ও প্রভাব 
আমরা নিজেদের ও অন্যান্য ভাইদের জীবনে খোলা চোখে দেখতে পারব। 
এ কারণেই আমরা আমাদের জানার ভিত্তিতে বলি যে, এই সৃষ্টজগতে 
একটি পথপ্রদর্শক শক্তি বিদ্যমান রয়েছে। 


এ হচ্ছে নভোচারী ও গ্রহবিজয়ীদের লব্ব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের 
সারমর্ম । মার্কিন নভোচারীর উপরোক্ত বিবৃতি থেকে এ কথাই প্রতীয়মান 
হয় যে, এসব প্রচেষ্টা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে সৃষ্টজগতের গোপন রহস্য 
ও তার স্বরূপ পর্যস্ত পৌছা তো দূরের কথা, সীমাহীন ও অগণিত 
গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রের আবর্তনের কথা জেনে মনের উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে 
যায়। তাকে একথা স্বীকার করতে হয়েছে যে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দ্বারা 
এগুলোর পরিমাপ করা অসম্ভব এবং আমাদের সব প্রচেষ্টা এর 
মোকাবেলায় যৎসামান্য ও নগণ্য। সারকথা এই যে, সৃষ্টজগত, নক্ষত্র ও 
গ্রহ-উপগ্রহের এই ব্যবস্থাপনা আপনা-আপনি নয়; বরং কোন মহান ও 
ইন্দরিয়-বহিভূর্ত শক্তির আদেশাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এ কথাটিই 
পয়গম্বরগণ প্রথম পদক্ষেপেই সাধারণ মানুষকে বলে দিয়েছিলেন এবং 
কোরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে এর প্রতি বিশ্বাস করার জন্যে আকাশ 
পৃথিবী, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার দাওয়াত 
দেয়া হয়েছে। 


আপনি দেখলেন, পৃথিবীতে বসে মহাশন্য, নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহের 
তথ্যানুসন্ধান এবং আকার-আকৃতি সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনাকারিগণ 
যেমন এসব বস্তুর স্বরূপ পর্যন্ত পৌছাতে পারেনি এবং অবশেষে নিজেদের 
অপারগতা ও অক্ষমতা স্বীকার করে নিয়েছে, তেমনি পৃথিবী থেকে লাখো 
মাইল উচ্চে ভ্রমণকারী ও চন্দরগ্রহের পাথর, মাটি, শিলা ও চিত্র 
সশ্রহকীগণও এসবের স্বরূপ উদঘাটনের ক্ষেত্রে এর চাইতে বেশী সাফল্য 
অর্জন করতে পারেনি। 


এসব তথ্যানুসন্ধান মানব ও মানবতাকে কি দান করেছে? £ 
মানুষের চেষ্টা-সাধনা, চিস্তাগত ক্রমোন্নতি ও বিস্ময়কর আবিষ্কার 
নিঃসন্দেহে স্বস্থানে বৈধ ও সাধারণ দৃষ্টিতে প্রশংসার্হও, কিন্ত চিন্তা করলে 
দেখা যায় যে, যে ধন্দ্রজালিকতা দ্বারা মানব ও মানবতার তেমন কোন 
উল্লেখযোগ্য-উপকার হয় না, তা চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের কাজ হতে 
পারে না। দেখা দরকার যে, এই পঞ্চাশ বছরের অক্লান্ত সাধনা এবং কোটি 
অর টাকা, যা অনেক মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্যে যথেষ্ট হত, 
তার বহুৎসব করে এবং চন্দ্র পৌছে সেখানকার মাটি, শিলা, কুড়িয়ে এনে 
মানব ও মানবতার কি উপকার সাধিত হয়েছে? বিপুল সংখ্যক মানব এখন 
ক্ষুধায় মরছে, তাদের বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান নেই। এই সাধনা ও 








প্রচেষ্টা তাদের দারিদ্র্য ও বিপদাপদের কোন সমাধান দিতে পেরেছে কি? 
অথবা তাদের রোগ-ব্যাধির কবল থেকে মুক্তির কোন ব্যবস্থা করেছে কি? 
অথবা তাদের জন্যে অস্তরগত শাস্তি ও আরামের কোন উপকরণ স্গৃহ 
করেছে কি? নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, এসব প্রশ্নের জওয়াবে “না" 
ব্যতীত কেউ কিছু বলতে পারবে না। 


এ কারণেই কোরআন ও সুন্নাহ্‌ মানুষকে এমন নিষ্ফল কাজে লিপ্ত 
করা থেকে বিরত থাকে এবং কেবল দু'টি দিকের প্রতি লক্ষ্য করে 
মানুষকে সৃষ্টজগত সম্পর্কে চিস্তা-ভাবনার দাওয়াত দেয়। প্রথম, মানুষ 
যাতে এসব অত্যাশ্চর্য প্রভাবাদি দেখে সত্যিকার প্রভাব সৃষ্টিকারীও ইন্দ্রিয় 
বহির্ভূত শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করে, যে শক্তি এই ব্যবস্থার পরিচালক। 
তারই নাম আল্লাহ। দ্বিতীয়, আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষের উপকারের জন্যে 
পৃথিবীতে ও আকাশে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু গচ্ছিত রেখেছেন। 
মানুষের কাজ এই যে, জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা সাধনার সাহায্যে এসব বস্তুকে 
ভূপৃষ্ঠের গোপন ভাণ্ডার থেকে বের করা এবং ব্যবহারের পদ্ধতি শিক্ষা 
করা। প্রথম দিকটি আসল লক্ষ্য এবং দ্বিতীয় দিকটি নিছক প্রয়োজন 
মেটানোর জন্যে_কাজেই দ্বিতীয় পর্যায়ের। তাই এতে প্রয়োজনাতিরিক্ত 
মনোনিবেশ পছন্দনীয় নয়। সৃষ্টজগত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার এ দু*টি 
দিকই মানুষের জন্যে যেমন সহজ, তেমনি ফলুপ্রসূ। এগুলোর ফলাফল 
সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে কোন মতভেদও নেই। 
তাদের সব মতভেদ সৌরজগত এবং গ্রহ-উপপ্রহের আকার-আকৃতি ও 
স্বরূপের সাথে সম্পৃক্ত। কোরআন এগুলোকে অনাবশ্যক ও অর্জনের 
অযোগ্য সাব্যস্ত করে বাদ দিয়েছে। মিসরের মুফতী আল্লামা নজীত তার 
গ্রন্থ “তওফীফুর রহমান' -এ সৌর বিজ্ঞানকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। 
একভাগ, গুণগত যা আকাশস্থ উপগ্রহের গতি ও হিসাব সম্পর্কিত। 
দ্বিতীয় ভাগ কার্যগত, যা এসব হিসাব জানার উপযোগী প্রাচীন ও আধুনিক 
যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত। তৃতীয়ভাগ পদার্থগত, যা সৌরজগত ও 
গ্রহ-উপগ্রহের আকার-আকৃতি এবং স্বরূপ সম্পর্কিত। তিনি আরও 
লিখেন, প্রথমোক্ত দুই প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ নেই 
বলহে চলে। যন্ত্রপাতির ব্যাপারে অনেক মতানৈক্য সত্বেও অধিকাংশ 
ফলাফলে সবাই একমত। তাদের ঘোর মতভেদ কেবল তৃতীয় ভাগে 
সীমিত। 


চিন্তা করলে দেখা যায়, প্রথমোক্ত দুই প্রকারই মানুষের প্রয়োজনের 
সাথে সম্পৃক্ত। তৃতীয় প্রকার যেমন অনাবশ্যক, তেমনি সুকঠিন। এ 
কারণেই কোরআন সুন্নাহ্‌ এবং সাধারণভাবে পয়গম্বরও এই তৃতীয় 
প্রকারের আলোচনায় মানুষকে জড়িত করেননি। 

এই বিশদ বর্ণনার সারমর্ম এই যে, স্টার অস্তিত্ব, তওহীদ ও তার 
অদ্বিতীয় জ্ঞান ও ক্ষমতার প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশে সৌরজগত, শূন্য 
পরিমণ্ডল ও ভূজগত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা হুবহু কোরআনের 
উদ্দেশ্য। কোরআন যত্রতত্র এর প্রতি দাওয়াত দেয়। এসব বস্তুর সাথে 
মানুষের অর্থনৈতিক প্রশ্ন জড়িত আছে, এদিক দিয়ে এসব বস্তু সম্পর্কে 
চিন্তা-ভাবনা করাও প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত কোরআনের উদ্দেশ্য। 
কোরআন এর প্রতিও দাওয়াত দেয়। তবে উভয় দাওয়াতের মধ্যে 
পার্থক্য। তা এই যে, কেউ যেন অর্থনৈতিক প্রয়োজনাদিকেই আসল লক্ষ্য 
স্থির করে তাতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে না পড়ে; বরং বর্তমান জীবনকে 
আসল জীবনের পানে একটি সফর সাব্যস্ত করে তদনুযায়ী তাতে লিপ্ত 
হয়। তৃতীয় দিকটি যেহেতু মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং তা অর্জন 
সুকঠিনও, তাই কোরআন তাতে জীবন পাত করা থেকে বিরত থাকার 


৯৬৯ সুরা আল-- 
প্রতি ইঙ্গিত করে। এ থেকে আরো বোঝা গেল যে, বর্তমান বিজ্ঞানের 
আধুনিক উন্নৃতি ও তথ্যানুসন্ধানকে হুবহু কোরআনের উদ্দেশ্য মনে করা 
ভূল। কিছুসংখ্যক আধুনিকপন্থী আলেম তাই মনে করেন। এমনিভাবে 
কোরআনকে এগুলোর বিরোধী বলাও ভ্রাস্ত। কিছুসংখ্যক রক্ষণশীল 
আলেম তাই বলেন। সত্য এই যে, কোরআন এসব বিষয় বর্ণনা করার 
জন্যে আগমন করেনি। কোরআনের আলোচ্য বিষয় তা নয়। মানুষের 
জন্যে এগুলো অর্জন করা সহজ নয় এবং মানুষের প্রয়োজনের সাথে এর 
কোন সম্পর্কও নেই। কোরআন এসব ব্যাপারে নিশ্চুপ। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও 
চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা কোন কিছু প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে কোরআনের 
পরিপন্থী বলা শুদ্ধ নয়। চনদপৃষ্ঠে পৌছা, বসবাস করা, সেখানকার খনিজ 
দ্রব্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া ইত্যাদি কোন বিষয় প্রমাণিত হয়ে গেলে তা 
অস্বীকার করার কোন কারণ নেই এবং যে পর্যন্ত প্রমাণিত না হয়, অনর্থক 
তা নিয়ে ধ্যান-ধারণার জাল বোনা এবং তাতে জীবনপাত করে দেয়াও 
কোন বুদ্ধিমত্তা নয়। 

সুরা আল-ফোরকানের বেশীর ভাগ বিষয়বস্তু ছিল রসূলুল্লাহ সাঃ)- 
এর রেসালত ও নবুওয়তের প্রমাণ এবং এতদসম্পর্কে কাফের ও 
মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জওয়াব। এতে কাফের মুশরিক 
এবং নির্দেশাবলী অমান্যকারীদের শাস্তির প্রসঙ্গও উল্লেখিত হয়েছে। সুরার 
শেষ প্রান্তে আল্লাহ্‌ তাআলা সেই বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের কথা উল্লেখ 
করেছেন, যারা রেসালতে পূর্ণরূপে বিশ্বাসী এবং যাদের বিশ্বাস, কর্ম, 
চরিত্র, অভ্যাস সব আল্লাহ্‌ ও রসূলের ইচ্ছার অনুসারী ও শরীয়তের 
নির্দেশাবলীর সাথে সুসামঞ্জস । 

কোরআন পাক এমন বিশেষ বান্দাদেরকে * ইবাদুর 
রহমান" _রহমানের বান্দা উপাধি দান করেছে। এটা তাদের জন্যে সর্ববৃহৎ 
সম্মান। এমনিতে তো সমগ্র সৃষ্ট- জীবই সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলকভাবে 
আল্লাহ্‌র দাস এবং তার ইচ্ছার অনুসারী। তার ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ কিছু 
বলতে পারে না; কিন্তু এখানে দাসত্ব বলে আইনগত ও ইচ্ছাগত দাসত্ব 
বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, স্বেচ্ছায় নিজের অস্তিত্ব, নিজের সমস্ত 
কামনা-বাসনা ও কর্মকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুগামী করে দেয়া, এ ধরনের 
সম্মান দান করেছেন এবং সুরার শেষ পর্যন্ত তাদের গুণাবলী বর্ণনা 
করেছেন। মাঝখানে কুফর ও গোনাহ্‌ থেকে তওবা ও তার প্রতিক্রিয়া 
বর্ণিত হয়েছে। 

এখানে বিশেষ বান্দাদেরকে “নিজের বান্দা' বলে সম্মানসূচক 
উপাধি-দান করা উদ্দেশ্য ছিল ; কিন্তু নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করার 
জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলার সুন্দর নামসমূহ ও গুণবাচক বিশেষণাবলীর মধ্য 
থেকে এখানে শুধু ‘রহমান’ শব্দকে মনোনীত করার কারণ সম্ভবতঃ 
এদিকে ইঙ্গিত করা যে, প্রিয় বান্দাদের অভ্যাস ও গুণাবলী আল্লাহ্‌ 
তাআলার রহমান (দয়াময়) গুণের ভাষ্যকার ও প্রতীক হওয়া উচিত। 


আল্লাহ্‌ তাআলার প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলী ও আলামতঃ 
আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌র বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের তেরটি গুণ ও 
আলামত বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিশ্বাস সংশোধন, দৈহিক ও 
আর্থিক যাবতীয় ব্যক্তিগত কর্মে আল্লাহ্‌ ও রসূলের বিধান ও ইচ্ছার 
অনুসরণ, অপর মানুষের সাথে সামাজিকতা ও সম্পর্ক স্থাপনের 
প্রকারভেদ, দিবারাত্রি এবাদত পালনের সাথে আল্লাহ্ভীতি যাবতীয় 
গোনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকার প্রয়াস, নিজের সাথে সম্তান-সম্ভতি ও স্ত্রীদের 
সংশোধন চিন্তা ইত্যাদি বিষয়বস্তু শামিল আছে। 





ANA 


তাদের সর্বপ্রথম গুণ ঠঞে হওয়া। ৮ শব্দটি 4+ এর বহুবচন। অর্থ 
বান্দা, দাস; যে তার প্রভুর মালিকানাধীন এবং যার সমস্ত ইচ্ছা ও 
ক্ৰিয়াকৰ্ম প্রভুর আদেশ ও মর্জির উপর নির্ভরশীল। 


আল্লাহ্‌ তাআলার বান্দা কথিত হওয়ার যোগ্য সে ব্যক্তি হতে পারে, 
যে তার বিশ্বাস, চিন্তাধারা, প্রত্যেক ইচ্ছা ও আকাঙ্খা এবং প্রত্যেকটি 
আচরণ ও স্থিরতাকে পালনকর্তার আদেশ ও ইচ্ছার অনুগামী রাখে এবং 
যখন যে আদেশ হয়, তা পালনের জন্যে সদা উৎকর্ণ থাকে। 
দ্বিতীয় গুণ £ 55201655  -অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে 
নমতা সহকারে চলাফেরা করে। ০৯৯ শব্দের অর্থ এখানে স্থিরতা, গান্তীর্য, 
বিনয় অর্থাৎ, গর্বভরে না চলা, অহংকারীর ন্যায় পা না ফেলা। খুব ধীরে 
চলা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, বিনা প্রয়োজনে ধীরে চলা সুন্নতবিরোধী। 
শামায়েলের হাদীস থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) খুব ধীরে 
চলতেন না; বরং কিছুটা দ্রুতগতিতে চলতেন। হাদীসের ভাষা এরূপ, 
এ ৬১১০ ০০১১। অর্থাৎ চলার সময় পথ যেন তার জন্যে কুঞ্চিত হত। 
= (ইবনে কাসীর) এ কারণেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ ইচ্ছাকৃতভাবে রোগীদের 
ন্যায় ধীরে চলাকে অহংকার ও কৃত্রিমতার আলামত হওয়ার কারণে 
মকরহ্‌ সাব্যস্ত করেছেন। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) জনৈক যুবককে খুব 
ধীরে চলতে দেখে জিজ্ঞেস করেন £ তুমি কি অসুস্থ? সে বলল $ না। তিনি 
তার প্রতি চাবুক উঠালেন এবং শক্তিসহকারে চলার আদেশ দিলেন। _ 
হেবনে কাসীর) 

হযরত হাসান বসরী % 553% -আয়াতের তফসীরে 
বলেন, খাটি মুমিনদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা আল্লাহর 
সামনে হীন ও অক্ষম হয়ে থাকে। অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে দেখে অপারগ 
ও পঙ্গু মনে করে; অথচ তারা রুগ্নুও নয় এবং পঙ্গুও নয়; বরং সুস্থ ও 
সবল। তবে তাদের উপর আল্লাহ্‌ ভীতি প্রবল, যা অন্যদের উপর নেই। 
তাদেরকে পার্থিব কাজকর্ম থেকে পরকালের চিন্তা নিবৃত্ত রাখে। পক্ষান্তরে 
যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে না এবং তার সমস্ত চিন্তা দুনিয়ার 
কাজেই ব্যাপৃত, সে সর্বদা দুঃখই দুঃখ ভোগ করে। কারণ, সে তো দুনিয়া 
পুরোপুরি পায় না এবং পরকালের কাজে অংশগ্রহণ করে না। যে ব্যক্তি 
পানাহারের বস্তুর মধ্যেই আল্লাহ্‌র নেয়ামত সীমিত মনে করে এবং উত্তম 
চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করে না, তার জ্ঞান খুবই অল্প এবং তার জন্যে শাস্তি 
তৈরী রয়েছে (ইবনে কাসীর) 


তৃতীয় গুণ£  ড১1/6338005814 অৰ্থাৎ, যখন 
অজ্ঞতাসম্পন্ন লোক তাদের সাথে কথা বলে, তখন তারা বলে, সালাম। 
এখানে ০৬৯৬ শব্দের অনুবাদ “অজ্ঞতাসম্পন্ন' করে ব্যক্ত করা হয়েছে 
যে, এর অর্থ বিদ্যাহীন ব্যক্তি নয়; বরং যারা মূর্খতার কাজ ও মূর্খতাপ্রসূত 
কথাবার্তা বলে, যদিও বাস্তবে বিদ্বানও বটে। সালাম শব্দ বলে এখানে 
প্রচলিত সালাম বোঝানো হয়নি; বরং নিরাপত্তার কথাবার্তা বোঝানো 
হয়েছে। কুরতুবী নাহ্‌হাম থেকে বর্ণনা করে যে, এখানে £১ শব্দটি 
[= থেকে নয়; বরং --- থেকে উদ্ভূত ; যার অর্থ নিরাপদ থাকা। 
উদ্দেশ্য এই যে, মূর্খদের জওয়াবে তারা নিরাপত্তার কথাবার্তা বলে, যাতে 
অন্যেরা কষ্ট না পায় এবং তারা নিজেরা গোনাহ্‌গার না হয়। হযরত 
মুজাহিদ, মোকাতিল প্রমুখ থেকে এই তফসীরই বর্ণিত আছে। - 
(মাযহারী) 


চতুর্থ গুণঃ 055952906058 অর্থাত রাযি 


৯৭০ তফসীর মাআরেফুল ক্রোরআন AV. 
ce ——————————_—— 


যাপন করে তাদের পালনকর্তার সামনে সেজদা করা অবস্থায় ও দণ্ডায়মান 
অবস্থায়। এবাদতের রাত্রি জাগরণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ 
এই যে, এ সময়টি নিদ্রা ও আরামের। এতে নামায ও এবাদতের জন্যে 
দণ্ডায়মান হওয়া যেমন বিশেষ কষ্টকর, তেমনি এতে লোকদেখানো ও 
নামযশের আশংকাও নেই। উদ্দেশ্য এই যে, তারা দিবারাত্রি আল্লাহ্‌র 
এবাদতে মশগুল থাকে। দিবাভাগে শিক্ষাদান, প্রচার, জেহাদ ইত্যাদি 
কাজ থাকে এবং রাত্রিকালে আল্লাহ্‌র সামনে এবাদত করে। হাদীসে 
তাহাজ্জুদের নামাযের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী হযরত 
আবু উমামা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, নিয়মিত 
তাহাজ্জুদ পড়। কেননা, এটা তোমাদের পূর্ববর্তী সব নেক বান্দার অভ্যাস 
ছিল। এটা তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলার নৈকট্য দানকারী, মন্দ কাজের 
কাফৃফারা এবং গোনাহ থেকে নিবৃত্তকারী।--(মাযহারী) 

হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন, যে ব্যক্তি এশার পর দুই অথবা 
ততোধিক রাকআত পড়ে নেয়, সেও তাহাজ্জুদের ফযীলতের অধিকারী 
৬, ০ এ ৩৬ _ (যাযহারী, বগভী)। হযরত ওসমান গণীর 
জবানী রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এশার নামায 
জামাআতের সাথে আদায় করে, সে যেন অর্ধ রাত্রি এবাদতে অতিবাহিত 
করল এবং যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করে 
তাকে অবশিষ্ট অর্ধেক রাত্রিও এবাদতে অতিবাহিতকারী গণ্য করা হবে। 

(আহমদ, মুসলিম, মাযহারী) 

পক্ষম গুণ HENCE SIKH — 
অর্থাৎ এই প্রিয় বান্দাগণ দিবারাত্রি এবাদতে মশগুল থাকা সত্বেও নিশ্চিন্ত 
হয়ে বসে থাকে না; বরং সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে এবং আখেরাতের 
চিন্তায় থাকে, য্দরুন কার্যতঃ চেষ্টাও অব্যাহত রাখে এবং আল্লাহর কাছে 
দোয়াও করতে থাকে। 

ষষ্ঠ গুণ £ 1%000৩56 _ অর্থাৎ, আল্লাহর প্রিয় বান্দারা ব্যয় 
করার সময় অপব্যয় করে না এবং কৃপণতা ও ক্রটিও করে না বরং 
উভয়ের মধ্যবর্তী সমতা বজায় রাখে। আয়াতে ০। এবং এর বিপরীতে 
১৬ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 

০১1৮ _ এর অর্থ সীমা অতিক্রম করা। শরীয়তের পরিভাষায় 
হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ্‌ ইবনে জুরায়জের মতে 
আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার কাজে ব্যয় করা -১1,। তথা অপব্যয়; যদিও তা এক 
পয়সা হয়। কেউ কেউ বলেন, বৈধ ও অনুমোদিত কাজে 
প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, 45 তথা 
অনর্থক ব্যয় কোরআনের আয়াত দ্বারা হারাম ও গোনাহ। আল্লাহ্‌ বলেন 





৩5513423218] এদিক দিয়ে এই তফসীরের 
সারমর্মও হযরত ইবনে-আব্বাস প্রমুখের তফসীরের অনুরূপ হয়ে যায়; 
অর্থাৎ, গোনাহর কাজে যা-ই করা হয়, তা অপব্যয়। --(মাযহারী) 

25 শব্দের অর্থ ব্যয়ে ক্রুটি ও কৃপণতা করা। শরীয়তের পরিভাষায় 
এর অর্থ যেসব কাজে আল্লাহ্‌ ও রসূল ব্যয় করার আদেশ দেন, তাতে কম 
ব্যয় করা। (সুতরাং মোটেই ব্যয় না করা উত্তমরূপে এর অন্তর্ভুক্ত হবে।) 
এই তফসীরও হযরত ইবনে-আব্বাস, কাতাদাহ্‌ প্রমুখ থেকে বর্ণিত 
আছে। __মোযহারী) আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের গুণ 
এই যে, তারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে অপব্যয় ও ক্রটির মাঝখানে সততা ও 
মিতাচারের পথ অনুসরণ করে। 

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন, +-১০** ০ ১৮০5 J) 4 ০৯ 
অর্থাৎ, ব্যয় করতে গিয়ে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করা মানুষের বুদ্ধিমত্তার 
পরিচায়ক।-_(আহমদ, ইবনে-কাসীর) 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ বর্ণিত অপর এক হাদীসে রসুলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেন £ 53 ৩ J০ ৬. _ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ব্যয় কাজে 
ধ্যবর্তিতা ও সমতার উপর কায়েম থাকে, সে কখনও ফকীর ও 
অভাবগ্নস্ত হয় না। (আহমদ, ইবনে-কাসীর) 


সপ্তম গুণ £  580)8/4 6339908995 পূর্বোক্ত ছয়টি 
গুণের মধ্যে আনুগত্যের মূলনীতি এসে গেছে। এখন গোনাহ্‌ ও অবাধ্যতার 
প্রধান প্রধান মূলনীতি বর্ণিত হচ্ছে। তন্ধ্যে প্রথম মূলনীতি বিশ্বাসের সাথে 
সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ, তারা এবাদতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না 
এতে জানা গেল যে, শিরক সর্ববৃহৎ গোনাহ্‌। 


অষ্টম গুণ $ 548 3%35 এখান থেকে কার্যত গোনাহসমূহের 
মধ্যে কতিপয় প্রধান ও কঠোর গোনাহ্‌ সম্বন্ধে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, 
আল্লাহর প্রিয় বান্দারা এসব গোনাহর কাছে যায় না। তারা কাউকে 
অন্যায়ভাবে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয় না। বিশ্বাস ও 
কর্মের এই তিনটি বড় গোনাহ্‌ বর্ণনা করার পর আয়াতে এরশাদ হচ্ছে, 
ডা ৩১৩০৩43 -অর্থাৎ, যে ব্যক্তি উল্লেখিত গোনাহ্‌সমূহ 
করবে, সে তার শাস্তি ভোগ করবে। এ স্থলে আবু উবায়দা 741 শব্দের 
তফসীর করেছেন গোনাহর শাস্তি। কেউ কেউ বলেন $ ৬ জাহান্নামের 
একটি উপত্যাকার নাম, যা নির্মম শাস্তিতে পূর্ণ। কোন কোন হাদীসও এর 
পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।_(মাযহারী) 


৯৭১ সুরা আল-ফুরকান ১ 
৮7577716226 0007 _ শপ 2 শিপ 


nat rae HUG 


| ৬9054305:849-555041৩48 | 
[885954555৩5 
৩০৫৪৩৬৩০০৪৬ 55) 
90555553005490)2545 | 
SGI CAPSS | 
GACH GES IE IO, | 
HES BENELLI Go | 
BBE SABLE ISI | 
০৮০1৩১9১০৯৯ 
NSTI FANE Sox | 
পরতত৫৩৮৩৬০ SSE | 
০6৮৪৯৫৯98৩5 | 






































































(৬৯) কেয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত 
অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। (৭০) কিন্তু যারা তওবা করে বিশ্বাস 
স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্‌ তাদের গোনাহকে পুণ্য দ্বারা 
পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ৷ (৭১) যে তওবা 
করে ও সৎকর্ম করে, সে ফিরে আসার স্থান আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসে। 
(৭২) এবং যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না এবং যখন অসার 
ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন মান রক্ষার্থ ভদ্রভাবে চলে যায়। (৭৩) 
এবং যাদেরকে তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ বোঝানো হলে তাতে অন্ধ 
ও বধির সদৃশ আচরণ করে না। (%) এবং যারা বলে, হে আমাদের 
পালনকর্তা, আমাদের স্ররীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ 
থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে 
মুত্যাকীদের জন্যে আদশর্থরূপ কর। (৭৫) তাদেরকে তাদের সবরের 
প্রতিদানে জান্নাতে কক্ষ দেয়া হবে এবং তাদেরকে তথায় দোয়া ও সালাম 
সহকারে অভ্যর্থনা করা হবে। (৭৬) তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। 
অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা কত উত্তম! (4৭) বলুন, আমার 
পালনকর্তা পরওয়া করেন না যদি তোমরা তাকে না ডাক। তোমরা মিথ্যা 
বলেছ। অতএব সত্তর নেমে আসবে অনিবার্য শাস্তি। 


সূরা আশ-শো'আরা 
মক্কায় অবতীর্ণ £ ২২৭ আয়াত 
আল্লাহ্‌র নামে শুরু, যিনি পরম মেহেরবান, অপরিসীম দয়ালু । 
05) ভা, সীন, যীম। (২) এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। (৩) তারা 
বিশ্বাস করে না বলে আপনি হয়তো যমব্যথায় আত্মঘাতী হবেন। (৪) আমি 
যদি ইচ্ছা করি, তবে আকাশ থেকে তাদের কাছে কোন নিদর্শন নাযিল 
করতে পারি। অতঃপর তারা এর সামনে নত হয়ে যাবে। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


অতঃপর উল্লেখিত অপরাধসমূহ যারা করে, তাদের শাস্তি বর্ণিত 
হচ্ছে। আয়াতসমূহের পূর্বাপর বর্ণনাধারা থেকে একথা নির্দিষ্ট যে, এই 
শাস্তি বিশেষভাবে কাফেরদের হবে, যারা শিরক ও কুফরের সাথে সাথে 
হত্যা এবং ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়। কেননা, প্রথমে তো 412 
৩৩৩ কথাটি মুসলমান গোনাহ্গারদের জন্যে প্রযোজ্য হতে পারে না। 
কারণ, তাদের এক গোনাহের জন্যে একই শাস্তি কোরআন ও হাদীসে 
উল্লেখিত আছে। শাস্তির অবস্থাগত অথবা পরিমাণগত বৃদ্ধি মুমিনদের 
জন্যে হবে না। এটা কাফেরদের বৈশিষ্ট্য কুফরের যে শাস্তি, যদি কাফের 
ব্যক্তি কুফরের সাথে অন্য পাপও করে, তবে সেই শাস্তি দ্বিগুণ হয়ে যাবে 
দ্বিতীয়তঃ এই শাস্তি সম্পর্কে আয়াতে 04,153; কথাটিও বলা 
হয়েছে; অর্থাৎ, তারা চিরকাল এই আযাবে লাঞ্ছিত অবস্থায় থাকবে। 
কোন মুমিন চিরকাল আযাবে থাকবে না। মুমিন যত বড় পাপই করুক, 
পাপের শাস্তি ভোগ করার পর তাকে জাহান্নাম থেকে যুক্তি দেয়া হবে। 
মোটকথা এই যে, যারা শিরক ও কুফরের সাথে সাথে হত্যা ও 
ব্যাভিচারেও লিপ্ত হয়, তাদের শাস্তি বর্ধিত হবে, অর্থাৎ, কঠোরও হবে 
এবং চিরস্থায়ীও হবে। অতঃপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যাদের শাস্তির কথা 
এখানে বলা হল, এরূপ কঠোর অপরাধী যদি তওবা করে এবং বিশ্বাস 
স্থাপন করে সৎকর্ম করতে থাকে, তবে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের মন্দ 
কর্মসমূহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। উদ্দেশ্য এই যে, তওবার 
পর তাদের আমলনামায় পুণ্য থেকে যাবে। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলার 
ওয়াদা এই যে, শিরক ও কুফর অবস্থায় যত পাপই করা হোক না কেন, 
তওবা করতঃ ইসলাম গ্রহণ করার কারণে সেসব বিগত পাপ মাফ হয়ে 
যাবে। কাজেই অতীতে তাদের আমলনামা যদিও গোনাহ ও মন্দ কর্মে 
পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু এখন ঈমান গ্রহণ করার কারণে সেগুলো সব মাফ হয়ে 
গেছে এবং গোনাহ ও মন্দ কর্মের স্থান ঈমান ও সৎকর্ম দখল করে 
নিয়েছে। মন্দ কর্মসমূহকে পুণ্যে পরিবর্তিত করার এই তফসীর হযরত 
তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে। --(মাযহারী) 
ও+১৫১44$৩০055৩5৩2 5 ব্যবহাত £ 
এটা পূর্বোক্ত. ০594508508 ৬, বাক্যে বিধৃত 
বিষয়বস্তুর পুনরুক্তি। কুরতুবী কাফফাল থেকে বর্ণনা করেন যে, এই 
তওবা পূর্বোক্ত তওবা থেকে ভিন্ন ও আলাদা। কারণ, প্রথমটি ছিল কাফের 
ও মুশরিকদের তওবা, যারা হত্যা ও ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়েছিল, এরপর 
বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। ফলে তাদের মন্দ কর্মসমূহ পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত 
করে দেয়া হয়। এখন মুসলমান পাপীদের তওবার কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে। এ কারণেই প্রথমোক্ত তওবার সাথে (44 অর্থাৎ, বিশ্বাস 
স্থাপনের কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় তওবায় তার উল্লেখ নেই। এতে 
বোঝা যায় যে, এটা তাদের তওবা, যারা পূর্ব থেকে মুমিনই ছিল; কিন্ত 
অনবধানতাবশতঃ হত্যা ও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাদের সম্পর্কে 
আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যে, এরূপ লোক তওবা করার পর যদি 


মৌখিক তওবা করেই ক্ষান্ত না হয়, বরং ভবিষ্যতের জন্যে তাদের কর্মও 
সংশোধন করে, তবে তাদের তওবাকে বিশুদ্ধ ও সঠিক মনে করা হবে। এ 


৯৭২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন AVY 





কারণেই শর্ত হিসেবে তওবার প্রাথমিক অবস্থা উল্লেখ করার পর তার 
জওয়াবে শুধু ৫% উল্লেখ করা শুদ্ধ হয়েছে। কেননা, শর্তে শুধু মৌখিক 
তওবার উল্লেখ আছে এবং জওয়াবে যে তওবা উল্লেখিত হয়েছে, তা 
সংকর্মের সাথে সংশলষ্ট। উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি তওবা করে, অতঃপর 
সৎকর্ম দ্বারাও তওবার প্রমাণ দেয়, তাকে বিশুদ্ধরূপে আল্লহর দিকে 
প্রত্যাবর্তনকারী মনে করা হবে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি অতীত গোনাহ 
থেকে তওবা তো করে; কিন্তু ভবিষ্যত ক্রিয়াকর্মে এর কোন প্রমাণ দেয় 
না, তার তওবা যেন তওবাই নয়। আয়াতের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত সার এই 
যে, যে মুসলমান অনবধানতাবশতঃ পাপে লিপ্ত হয়, অতঃপর তওবা করে 
এবং তওবার পর কর্ম এমন করে, যদ্দারা তওবার প্রমাণ পাওয়া যায়, 
তবে এ তওবাও আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হবে এবং বাহ্যতঃ এর 
উপকারিতাও তাই হবে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, তার 
মন্দ-কাজকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেয়া হবে। 

আল্লাহ্‌র বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলীর বর্ণনা চলছিল। 
মাঝখানে পাপের পর তওবা করার বিধানা-বলী বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর 
পুনরায় অবশিষ্ট গুণাবলী বর্ণিত হচ্ছে। 


দমশ গুণ £ 31634493 -অর্থাৎ, তারা মিথ্যা ও বাতিল 
মজলিসে যোগদান করে না। সর্ববৃহৎ মিথ্যা ও বাতিল তো শেরক ও 
কুফর। এরপর সাধারণ পাপ কর্ম মিথ্যা কাজ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, 
প্রিয় বান্দাগণ এরূপ মজলিসে যোগদান করা থেকেও বিরত থাকে। হযরত 
ইবনে-আববাস বলেন, এর অর্থ মুশরিকদের ঈদ, মেলা ইত্যাদি। হযরত 
মুজাহিদ ও মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া বলেন, এখানে গান -বাজনার 
মাহফিল বোঝানো হয়েছে। আমর ইবনে-কায়েম বলেন, নির্লজ্জতা ও 
নৃত্যগীতের মাহফিল বোঝানো হয়েছে। যুহ্রী ও ইমাম মালেক বলেন, 
মদ্যপান করা ও করানোর মজলিস বোঝানো হয়েছে।_(ইবনে-কাসীর) 
সত্য এই যে, এসব উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এগুলো সবই মিথ্যা 
ও বাতিল মজলিস। আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের এরূপ মজলিস পরিহার করে 
থাকা উচিত। কেননা, ইচ্ছা করে বাজে ও বাতিল কর্ম দেখা ও তাতে 
যোগদান করার সমপর্যায়ভূক্ত।__(মাযহারী) কোন কোন তফসীরবিদ 
আয়াতের 339% শব্দটিকে ৪১৫১ অর্থাৎ, সাক্ষ্য দেয়ার অর্থে নিয়েছেন। 
তাদের মতে আয়াতের অর্থ এই যে, তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। মিথ্যা 
সাক্ষ্য যে মহাবিপদ ও কবীরা গোনাহ, তা কোরআন ও সনুতে প্রসিদ্ধ ও 
সুবিদিত। বোখারী ও মুসলিমে হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) মিথ্যা সাক্ষ্যকে সর্ববৃহৎ কবীরা গোনাহ্‌ আখ্যা দিয়েছেন। 

হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সম্পর্কে মিথ্যা 
সাক্ষ্যদানের অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায়, তাকে চন্লিশটি বেত্রাঘাত করা 
দরকার। এছাড়া তার মুখে চুন-কালি মেখে বাজারে ঘুরিয়ে লাঞ্ছিত করা 
দরকার। এরপর দীর্ঘদিন কয়েদখানায় আবদ্ধ রাখা প্রয়োজন; _(মোযহারী) 


একাদশ গুণ £ (5:578015105 অর্থাৎ, যদি অনর্থক 
ও বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে তারা ঘটনাক্রমে কোনদিন গমন করে, তবে 
গালতীর্য ও ভদ্রতা সহকারে চলে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, এ ধরনের মজলিসে 
তারা যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে যোগদান করে না, তেমনি যদি ঘটনাচক্রে তারা 
এমন মজলিসের কাছ দিয়েও গমন করে, তবে পাপাচারের এসব 
মজলিসের কাছ দিয়ে ভদ্রতা বজায় রেখে চলে যায়। অর্থাৎ, মজলিসের 





কাজকে মন্দ ও ঘৃণার্হ্‌ জানা সত্বেও পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি অবজ্ঞা 
প্রকাশ করে না এবং নিজেদেরকে তাদের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে 
অহংকারে লিপ্ত হয় না। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রাঃ) একদিন 
ঘটনাক্রমে বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে গমন করেন। তিনি সেখানে না 
দাড়িয়ে সোজা চলে যান। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একথা জানতে পেরে বললেন, 
ইবনে মাসউদ করীম অর্থাৎ, ভদ্র হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি এই আয়াত 
তেলাওয়াত করলেন, যাতে অনর্থক মজলিসের কাছ দিয়ে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত 
লোকদের ন্যায় চলে যাওয়ার নির্দেশ আছে। __ (ইবনে-কাসীর) 

দ্বাদশ গুণ 2 539: 07095838485 

৫83 _ অর্থাৎ, এই প্রিয় বান্দাগণকে যখন আল্লাহ্‌ আয়াত ও 
আখেরাতের কথা স্মরণ করানো হয়, তখন তারা এসব আয়াতের প্রতি 
অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় মনোযোগ দেয় না ; বরং শ্রবণশক্তি ও 
অস্তাষ্টিসম্পন্ন মানুষের ন্যায় এগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে ও 
তদনুযায়ী আমল করে। অনবধান ও বোকা লোকদের ন্যায় এরূপ আচরণ 
করে না যে, তারা যেন শোনেইনি কিংবা দেখেইনি। এই আয়াতে দু”টি 
বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। (এক) আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের উপর পতিত 
হওয়া অর্থাৎ, গুরুত্ব সহকারে মনোনিবেশ করা। এটা প্রশংসনীয়, কাম্য ও 
বিরাট পুণ্য কাজ। (দুই) অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় পতিত হওয়া; অর্থাৎ, 
কোরআনের আয়াতসমূহের প্রতি মনোনিবেশ করা হয় বটে, কিন্ত 
আমলের ব্যাপারে এমন করা যেন শোনেইনি ও দেখেইনি অথবা আমলও 
করা হয়, কিন্তু বিশুদ্ধ মূলনীতি এবং সাহাবা তাবেয়িগণের মতামতের 
খেলাফ নিজের মতে কিংবা জনশ্রুতির অনুসরণে ভ্রান্ত আমল করা। এটাও 
এক রকম অন্ধ-বধির হয়েই পতিত হওয়ার পর্যায়ভুক্ত। 

শরীয়তের বিধানাবলী পাঠ করাই যথেষ্ট নয় £ আলোচ্য 
আয়াতসমূহে আল্লাহ্র আয়াতের প্রতি মনোনিবেশই না করা এবং অন্ধ ও 
বধিরের ন্যায় আচরণ করার যেমন নিন্দা করা হয়েছে; তেমনি না বুঝে, 
না শুনে নিজের মতামতের উপর ভিত্তি করে যেভাবে ইচ্ছা, সেভাবে 
মনোনিবেশ করা এবং আমল করারও নিন্দা করা হয়েছে। ইবনে কাসীর 
ইবনে-আওন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত শা"বীকে জিজ্ঞেস 
করেন, যদি আমি এমন কোন মজলিসে উপস্থিত হই, যেখানে সবাই 
সেজদারত আছে এবং আমি জানি না, এটা কোন্‌ প্রকার সেজদা, তবে 
আমিও কি তাদের সাথে সেজদায় শরীক হয়ে যাব? হযরত শা'বী 
বললেন, না। না বুঝে না শুনে কোন কাজে লেগে যাওয়া মুমিনের জন্যে 
বৈধ নয়; বরং বুঝে-শুনে আমল করা তার জন্যে জরুরী। তুমি যখন 
সেজদার সেই আয়াতটি শোননি, যার ভিত্তিতে তারা সেজদা করছে এবং 
তুমি তাদের সেজদার স্বরূপও জান না, তখন এভাবে তাদের সাথে 
সেজদায় শরীক হয়ে যাওয়া জায়েয নয়। 


অযোদশ গুণ $ ৩49 38856 - 

৩৩৪৪৪৪৪৪৩৪৮ এতে নিজ সন্তান-সন্ততি ও 
স্ত্রীদের জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে দোয়া করা হয়েছে যে, তাদেরকে 
আমার জন্যে চোখের শীতলতা স্বরূপ করে দিন। চোখের শীতলতা করার 
উদ্দেশ্য হযরত হাসান বসরীর তফসীর অনুযায়ী তাদেরকে আল্লাহ্‌র 
আনুগত্যে মশগুল দেখা। একজন মানুষের জন্য এটাই চোখের শীতলতা। 
যদি সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের বাহ্যিক স্বাস্থ, নিরাপত্তা ও 
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকেও এর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়, তবে তাও দুরস্ত। 


৯৭৩ 


সুরাআশ্‌-শোম্আরা 


AVY 





এখানে এই দোয়া দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ 
কেবল নিজেদের সংশোধন ও সৎকর্ম নিয়েই সন্তষ্ট থাকেন না; বরং 
তাদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদেরও আমল সংশোধন এবং চরিত্র উন্নয়নের 
চেষ্টা করেন। এই চেষ্টারই অংশ হিসেবে তাদের সৎকর্ম পরায়ণতার জন্যে 
আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেন। আয়াতের পরবর্তী বাক্যে দোয়ার এই 
অংশটিও প্রনিধানযোগ্য . ৩/3৩% আমাদেরকে 
মুত্তাকীগণের নেতা ও ইমাম করে দিন। এতে বাহ্যতঃ নিজের জন্যে 
জাকজমক, পদমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের দোয়া আছে, যা কোরআনের 
অন্যান্য আয়াতদৃষ্টে নিষিদ্ধ, যেমন এক আয়াতে আছেঃ 405 

19455989558 5৩5৯৩ অর্থাৎ 
আমি পরকালের গৃহ তাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছি, যারা ভূপৃষ্ঠে 
শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে না এবং অনর্ সৃষ্টি করতে চায় না। তাই কোন কোন 
আলেম এই আয়াতের তফসীরে বলেন £ প্রত্যেকেই নিজ নিজ 
পরিবার-পরিজনের ইমাম ও নেতা স্বাভাবিকভাবে হয়েই থাকে। কাজেই 
এই দোয়ার সারমর্ম এই যে, আমাদের সন্তান-সন্ততি ও 
পরিবার-পরিজনকে মুত্তাকী করে দিন। তারা মুত্তাকী হয়ে গেলে 
স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যক্তি মুত্তাকীগণের ইমাম ও নেতা কথিত হবেন। 
সুতরাং এখানে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দোয়া করা হয়নি; বরং সন্তান-সন্ততি ও 
ম্বীদেরকে মুত্তাকী করার দোয়া করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম নাখয়ী 
বলেন, এই দোয়ায় নিজের জন্যে কোন সরদারী ও নেতৃত্ব প্রার্থনা করা 
উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমাদেরকে এরূপ যোগ্য করে দিন, 
যাতে মানুষ ধর্ম ও আমলে আমাদের অনুসরণ করে এবং আমাদের জ্ঞান ও 
আমল দ্বারা তারা উপকৃত হয়। ফলে আমরা এর সওয়াব পাব। হযরত 
মকহুল শামী বলেন, দোয়ার উদ্দেশ্য নিজের জন্য তাকওয়া ও 
আল্লাহ্ভীতির এমন উচ্চস্তর অর্জন করা, যদ্ধারা মুত্তাকীগণ লাভবান হয়। 
কুরতুবী উভয় উক্তি বর্ণনা করার পর বলেন, উভয় উক্তির সারকথা একই 
॥ অর্থাৎ, যে সরদারী ও নেতৃত্ব ধর্ম ও পরকালের উপকারার্থে তলব করা 
হয়, তা নিন্দনীয় নয়__জায়েয। পক্ষান্তরে।195১$5% ও আয়াতে সেই 
সরদারী ও নেতৃত্বেই নিন্দা করা হয়েছে, যা পার্থিব সম্মান ও প্রতিপত্তি 
অর্জনের নিমিত্ত হয়।০। 441 এ পর্যস্ত “ইবাদুর রহমান’ অর্থাৎ, কামেল 
মুমিনদের প্রধান গুণাবলীর বর্ণনা সমাপ্ত হল। অতঃপর তাদের প্রতিদান ও 
পরকালীন মর্তবার বিষয় বর্ণিত হচ্ছে। 


10498 ০০০৪ শব্দের আভিধানিক অর্থ বালাখানা 
তথা উপরতলার কক্ষ। বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্তগণ এমন বালাখানা পাবে, যা 
সাধারণ জান্নাতীগণের কাছে তেমনি দৃষ্টিগোচর হবে, যেমন পৃথিবীর 
লোকদের কাছে তারকা-নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়।_(বোখারী, মুসলিম, 
মাযহারী) মুসনাদ আহমদ, বায়হাকী, তিরমিযী ও হাকিমে হযরত আবু 
মালেক আশআরী থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলাল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন, 
জান্নাতে এমন কক্ষ থাকবে, যার ভেতরের অংশ বাইরে থেকে এবং 
বাইরের অংশ ভেতর থেকে দৃষ্টিগোচর হবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, 
ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ (সাঃ) এসব কক্ষ কাদের জন্যে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি 
নয ও পবিত্র কথাবার্তা বলে, প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম করে, 
কষধার্তকে আহার করায় এবং রাত্রে যখন সবাই নিদ্রিত থাকে, তখন সে 
তাহাজ্জুদের নামায পড়ে --(মাযহারী) 


৩4453: অৰ্থাৎ, জান্নাতের অন্যান্য নেয়ামতের 


সাথে তারা এই সম্মানও লাভ করবে যে, ফেরেশতাগণ তাদেরকে 
মোবারকবাদ জানাবে এবং সালাম করবে। এ পর্যন্ত খাটি মুমিনদের বিশেষ 
অভ্যাস, কর্ম ও এ সবের প্রতিদান ও সওয়াবের আলোচনা ছিল। শেষ 
আয়াতে পুনর্বার কাফের ও মুশরিকদেরকে আযাবের ভয় প্রদর্শন করে 
সুরা সমাপ্ত করা হয়েছে। 


39905205405 = এই আয়াতের তফসীর 
প্রসঙ্গে অনেক উক্তি আছে। উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপে যা লিখিত 
হয়েছে, তাই অধিক স্পষ্ট ও সহজ। তা এই যে, আল্লাহ্‌র কাছে 
তোমাদের কোন গুরুত্ব থাকত না যদি তোমাদের পক্ষ থেকে তাকে ডাকা 
ও তার এবাদত করা না হত। কেননা, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই আল্লাহ্র 
এবাদত করা। যেমন অন্য আয়াতে আছে £ SEES 
৬৯৬৫০১) = অর্থাৎ, আমি মানব ও জিনকে আমার এবাদত ব্যতীত 
অন্য কোন কাজের জন্যে সৃষ্টি করিনি। এ হচ্ছে একটি সাধারণ বিধির 
বর্ণনা যে, এবাদত ব্যতীত মানুষের কোন মূল্য, গুরুত্ব ও সম্মান নেই। 
এরপর রেসালত এবং এবাদতে অবিশ্বাসী কাফের ও মুশরিকদেরকে বলা 
হয়েছেঃ 3১3% _ অর্থাৎ, তোমরা সবকিছুকে মিথ্যাই বলে দিয়েছ। 
এখন আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের কোন গুরুত্ব নেই। 

৩94,৩১5 -অৰ্থাৎ, এখন এই মিত্যারোপ ও কুফর 


তোমাদের কণ্ঠহার হয়ে গেছে। তোমাদেরকে জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাবে 
লিপ্ত না করা পর্যন্ত এটা তোমাদের সাথে থাকবে। 


সূরা আশ-শোআরা 


৩০৪? - টস শব্দটি (5 থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ যবেহ্‌ 
করতে করতে বিখা’ (গর্দানের একটি শিরা) পর্যন্ত গৌছা। এখানে অর্থ 
হলো নিজেকে কষ্ট ও ক্লেশে পতিত করা। আল্লামা আসকারী বলেন, এ 
ধরনের স্থানে বাক্যের আকার খবরবোধক হলেও প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য, 
নিষেধ করা। অর্থাৎ, হে পয়গম্বর, স্বজাতির কুফর ও ইসলামের প্রতি 

পৃষ্ঠপ্রদর্শন দেখে দুঃখ ও বেদনায় আত্মঘাতী হবেন না। এই আয়াত থেকে 
প্রথমতঃ জানা গেল যে, ভাগ্যে ঈমান নেই_কোন কাফের সম্পর্কে এরূপ 
জানা গেলেও তার কাছে ধর্ম প্রচারে বিরত হওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ 
জানা গেল যে, ক্লেশ স্বীকারে সমতা দরকার। যে ব্যক্তি হেদায়েত থেকে 
বঞ্চিত থাকে তার জন্যে অধিক দুঃখ না করা উচিত। 


oss GAEL BGs ততও 


আল্লামা যমখশরী বলেন, আসল বাক্য হচ্ছে ০:০৬ (4) 1,৯5 
অর্থাৎ, কাফেররা এই বড় নিদর্শন দেখে অনুগত ও নত হয়ে যাবে। কিন্ত 
এখানে বিনয়ের স্থান প্রকাশ করার উদ্দেশে 3451 (গর্দান) শব্দ ব্যবহৃত 
হয়েছে। কেননা, নত হওয়া ও বিনয়ী হওয়ার ভাব সর্বপ্রথম গর্দানে প্রকাশ 
পায়। আয়াতের বিষয়বস্ত এই যে, আমি নিজ তওহীদ ও কুদরতের এমন 


৯৭৪ তফসীর মাআরেফুল কোরআন AVE 





ET 


SSS 





| 259895552৬5 2 





PELE ৫৮৪ 2 

[রি Ee URE 532 

টিটি রাত 
২2 হারাতে 














| এ 
[রি বিন 
| BEETS ১১৮) 
a রশ 832 Zz A ৫৩৫ 

[রি 30155025ত5 | 
| SG GLI SIOTGSII | 
RT fas | 
তত 

35545850585 | 
| ed 73105 ESI ITII GEES কে] | 















































(৫) যখনই তাদের কাছে রহমান-এর কোন নতুন উপদেশ আসে, তখনই 
তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৬) অতএব তারা তো মিথ্যারোপ 
করেছেই; সুতরাং যে বিষয় নিয়ে তারা ঠাট্রাবিদ্রাপ করত, তার যথার্থ 
স্বরূপ শীঘ্রই তাদের কাছে পৌছবে। (৭) তারা কি ভূপৃষ্ঠের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করে না? আমি তাতে সকর্মকার বিশেষ-বন্ত কত উদগত করেছি । (৮) 
নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১) 
আপনার পালনকর্তা তো পরাক্রমশালী পরম দয়ালু ৷ (১০) যখন আপনার 
পালনকর্তা মুসাকে ডেকে বললেন £ তুমি পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নিকট যাও 
০১) ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট তারা কি ভয় করে না? (১২) সে 
বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমার আশংকা হচ্ছে যে, তারা আমাকে 
মিথ্যাবাদী বলে দেবে। (১৩) এবং আমার মন হতবল হয়ে পড়ে এবং 
আমার জিহবা অচল হয়ে যায়। সুতরাং হারনের কাছে বাতা প্রেরণ 
করুন! (১৪) আমার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ আছে। অতএব আমি 
আশংকা করি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। (১৫) আল্লাহ্‌ বলেন, 
কখনই নয়, তোমরা উভয়ে যাও আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে। আমি 
তোমাদের সাথে থেকে শোনব। (১৬) অতএব তোমরা ফেরআউনের 
কাছে যাও এবং বল, আমরা বিশ্বজগতের পালনকর্তার রসূল। (১৭) যাতে 

আমাদের সাথে যেতে দাও। (১৮) ফেরআউন 
বলল, আমরা কি তোমাকে শিশু অবস্থায় আমাদের মধ্যে লালন-পালন 
করিনি? এবং তুমি আমাদের মধ্যে জীবনের বহু বছর কাটিয়েছ। (১৯) 
তুমি সেই__তোমরা অপরাধ যা করবার করেছ। তুমি হলে কৃত্যব। (২০) 
মুসা বলল, আমি সে অপরাধ তখন করেছি, যখন আমি ভ্রান্ত ছিলাম। 
(২১) অতঃপর আমি ভীত হয়ে তোমাদের কাছ থেকে পলায়ন করলাম। 
এরপর আমার পালনকর্তা আমাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং আমাকে 
পয়গন্নর করেছেন। (২২) আমার প্রতি তোমার যে অনুহাহের কথা বলছ, 
তা এই যে, তুমি বনী-ইসরাঈলকে গোলাম বানিয়ে রেখে ছ। (২৩) 
(ফেরাউন বলল, বিশ্বজগতের পালনকর্তা আবার কি? 





কোন নিদর্শন প্রকাশ করতেও সক্ষম, যাতে শরীয়তের নির্দেশাবলী ও 
খোদায়ী স্বরূপ জাজ্জ্বল্যমান হয়ে সামনে এসে যায় এবং কারো পক্ষে 
অস্বীকার করার যো না থাকে। কিন্তু এসব নির্দেশ ও তত্ব জাজ্ছুল্যমান না 
হওয়া বরং চিস্তা-ভাবনার উপর নির্ভরশীল থাকাই রহস্যের দাবী। 
চিন্তা-ভাবনাই মানুষের পরীক্ষা এবং এর ভিত্তিতেই সওয়াব ও আযাব 
বর্তিত। জাজ্জ্বল্যমান বিষয়সমূহকে স্বীকার করা তো একটি স্বাভাবিক ও 
অবশ্যস্তাবী ব্যাপার। এতে এবাদত ও আনুগত্যের শান নেই।_ (কুরতুবী) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
#১4535 - 35 এর শাব্দিক অর্থ যুগল। এ কারণেই পুরুষ ও স্ত্রী, 
নর ও নারীকে %::$ বলা হয়। অনেক বৃক্ষের মধ্যেও নর ও নারী থাকে; 
সেগুলোকে এদিক দিয়ে %;$ বলা যায়। কোন সময় এ শব্দটি বিশেষ 
প্রকার ও শ্রেণীর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ হিসেবে বৃক্ষের প্রত্যেক প্রকারকে 
#35 বলা যায়। 5১3 শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট ও পছন্দনীয় বন্ত। 
আনুগত্যের জন্যে সহায়ক উপকরণ প্রার্থনা করা বাহানা 
অন্বেষণ নয় £ EEE -৬৪১৫৩৬এ+৩$ 
SESS IASG POON USS 
০৫ 


এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন আদেশ পালনের ব্যাপারে 
কোন সহায়ক বস্তু প্রার্থনা করা বাহানা অন্বেষণ নয়; বরং বৈধ। যেমন মূসা 
আঃ) আল্লাহ্র আদেশ পেয়ে তার বাস্তবায়ন সহজ ও ফলপ্রসূ করার 
জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। কাজেই এখানে একথা 
বলা ভুল হবে যে, হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহর আদেশকে নির্দধায় 
শিরোধার্য করে নিলেন না কেন এবং দেরী করলেন কেন? কারণ, মুসা 
(আঃ) যা করেছেন, তা আদেশ পালনেরই পর্যায়ে করেছেন। 

হযরত মূসা (আঃ) এর জন্যে ১১-৮ শব্দের অর্থ £ [(450$ 
65094 তুমি এক কিবতীকে হত্যা করেছিলে ফেরআউনের 
এই অভিযোগের জওয়াবে মূসা (আঃ) বললেন, £ হা, আমি হত্যা অবশ্যই 
করেছিলাম; কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড ইচ্ছাকৃত ছিল না; বরং কিবতীকে তার 
ভূল বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে ঘুষি মেরেছিলাম যার ফলে সে মৃত্যুমুখে পতিত 
হয়েছিল। সারকথা এই যে, ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড নবুওয়তের পরিপন্থী। 
আর এ হত্যাকাণ্ড অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছিল। কাজেই এখানে ১৮ 
শব্দের অর্থ অজ্ঞাত তথা অনিচ্ছাকৃতভাবে কিবতীর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত 
হওয়া। হযরত কাতাদাহ্‌ ও ইবনে যায়দের রেওয়ায়েত থেকে এই অর্থের 
সমর্থন পাওয়া যায়। আরবী ভাষায় J) শব্দের অর্থ একাধিক এবং 
সর্বত্রই এর অর্থ পথভ্রষ্টতা হয় না। এখানেও এর অনুবাদ ‘পথভ্রষ্ট’ করা 
ঠিকনয়। 

মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র সত্তা ও স্বরূপের জ্ঞান লাভ করা মানুষের 
জন্যে সম্ভবপর নয় £ (24414956086 এ আয়াত থেকে 
প্রমাণিত হয় যে, মহিমান্বিত আল্লাহর স্বরূপ জানা সম্ভবপর নয়। কারণ, 
 ফেরআউনের প্রশ্ন ছিল আল্লাহর স্বরূপ সম্পর্কে মুসা (আঃ) স্বরূপ বর্ণনা 
করার পরিবর্তে আল্লাহ্‌ তাআলার গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। এতে ইঙ্গিত 
করেছেন যে, আল্লাহ্‌ তাআলার স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভবপর নয় এবং 
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(২৪) মুসা বলল, তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবতী 
সবকিছুর পালনকর্তা যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (২৫) ফেরাউন তার 
পারিষদবগর্কে বলল, তোমরা কি শুনছ না? (২৬) মুসা বলল, তিনি 
তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ববতীদেরও পালনকর্তা। (২৭) 
ফেরাউন বলল, তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রসূলাটি নিশ্চয়ই বন্ধ 
পাগল। (২৮) মুসা বলল, তিনি পূর্ব, পশ্চিম ও এত দুয়ের মধ্যব্যতী সব 
কিছুর পালনকর্তা, যদি তোমরা বোঝ । (২৯) ফেরাউন বলল, তুমি যদি 
আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর, তবে আমি অবশ্যই 
তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব। (৩০) মূসা বলল, আমি তোষার কাছে 
কোন স্পষ্ট বিষয় নিয়ে আগমন করলেও কি? (৩১) ফেরাউন বলল, তুমি 
সত্যবাদী হলে তা উপস্থিত কর। (৩২) অতঃপর তিনি লাঠি নিক্ষেপ 
করলে মুহুর্তের মধ্যে তা সুস্পষ্ট অজগর হয়ে গেল। (৩৩) আর তিনি 
তার হাত বের করলেন, তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের কাছে সুশুভ্র প্রতিভাত 
হলো। (৩৪) ফেরাউন তার পারিষদবগর্কে বলল, নিশ্চয় এ একজন সুদক্ষ 
জাদুকর। (৩৫) সে তার জাদু বলে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে 
বহিষ্কার করতে চায়। অতএব তোমাদের যত কি? (৩৬) তারা বলল, 
তাকে ও তার ভাইকে কিছু অবকাশ দিন এবং শহরে শহরে ঘোষক ধরণ 
করুন। (৩৭) তারা ফেন আপনার কাছে প্রত্যেকটি দক্ষ জাদুকরকে 
উপস্থিত করে । (৩৮) অতঃপর এক নির্দিষ্ট দিনে জাদুকরদেরকে একক্রিত 
করা হল। (৩৯) এবং জনগণের মধ্যে ঘোষণা করা হল, তোমরাও সমবেত 
হও, (৪০) যাতে আমরা জাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি__যাদি তারাই 
বিজয়ী হয়। (৪১) যখন জাদুকররা আগমণ করল, তখন ফেরআউনকে 
বলল, যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে আমরা পুরস্কার পাব তো? (৪২) 
ফেরাউন বলল, হা এবং তখন তোমরা আমার নৈকটাশীলদের অন্তর্ভুক্ত 
হবে। (৪৩) মূসা (আই) তাদেরকে বললেন, নিক্ষেপ কর তোমরা যা 
নিক্ষেপকরবে। 
























































এরূপ প্রশ্ন করাই অযথা (রুহুল মা’ আনী) 


85০5 বনী ইসরাঈল ছিল শাম দেশের 
বাসিন্দা। তাদেরকে স্বদেশে যেতে ফেরাউন বাধা দিত। এভাবে চার শত 
বছর ধরে তারা ফেরআউনের বন্দীশালায় গোলামীর জীবন যাপন 
করছিল। তখন তাদের সংখ্যা দীড়িয়েছিল ছয় লাখ ত্রিশ হাজার। মুসা 
(অঃ) ফেরআউনকে সত্যের পয়গাম পৌছানোর সাথে সাথে বনী 
ইসরাঈলের প্রতি নির্যাতন থেকে বিরত হওয়ার এবং তাদেরকে স্বাধীন 
ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। (কুরতুবী) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পয়গম্বরসূলভ বিতর্কের একটি নমুনা ও তার কার্যকরী 
রীতিনীতি £ দুই ভিন্নমুখী চিন্তাধারার বাহক ব্যক্তি ও দলের মধ্যে 
আদর্শগত বাকবিতপ্ডা যাকে পরিভাষায় মুনাযারা বা বিতর্ক বলা হয়, 
প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত আছে। কিন্তু সাধারণভাবে এই বিতর্ক একটি 
হারজিতের খেলায় পর্যবসিত হয়ে গেছে। মানুষের দৃষ্টিতে বিতর্কের 
সারমর্ম এতটুকুই যে, নিজের দাবী সর্বাবস্থায় উচ্চে থাকতে হবে যদিও এর 
ভ্ৰান্তি নিজেরও জানা হয়ে যায়। এই দাবীকে নির্ভুল ও জোরদার প্রমাণ 
করার জন্যে সাক্ষ্য প্রমাণ ও মেধাশক্তি নিঃশেষে ব্যয় করতে হবে। 
এমনিভাবে প্রতিপক্ষের কোন দাবী সত্য ও নির্ভুল হলেও তা খন্ডন করতে 
হবে এবং খণ্ডনে পূর্ণশক্তি নিয়োজিত করতে হবে। ইসলামই এই বিতর্কে 
বিশেষ সমতা আনয়ন করেছে। এর মূলনীতি, ধারা, পদ্ধতি ও সীমা 
নির্ধারণ করে একে প্রচার ও সংশোধনকার্যের একটি উপকারী ও কার্যকরী 
হাতিয়ারে পরিণত করেছে। 


আলোচ্য আয়াতে এর একটি সংক্ষিপ্ত নমুনা লক্ষ্য করা যায়। হযরত 
মুসা ও হারুন (আঃ) যখন ফেরআউনের মত স্বৈরাচারী ও খোদায়ীর 
দাবীদারকে তার দরবারের সত্যের পয়গাম পৌছালেন, তখন সে মুসা 
(আঃ)-এর ব্যক্তিগত দু'টি বিষয় দ্বারা বিরোধী আলোচনা ও তর্কবিতর্কের 
সূত্রপাত করল, যেমন সূচত্র প্রতিপক্ষ সাধারণতঃ যখন আসল বিষয়ের 
জওয়াব দিতে সক্ষম হয় নাচ তখন অপর পক্ষের ব্যক্তিগত দুর্বলতা খোজ 
করে এবং বর্ণনা করে, যাতে সে লজ্জিত হয়ে যায় এবং জনমনে তার 
ভাবমুতী কুন হয়। এখানেও ফেরআউন দু'টি বিষয় বর্ণনা করল। (এক) 
তুমি আমাদের লালিত-পালিত এবং আমাদের গৃহে থেকে যৌবনে পদার্পন 
করেছ। তোমার প্রতি আমাদের অনেক অনুগ্রহ আছে। কাজেই তোমার 
সাধ্য কি যে, আমাদের সামনে কথা বল। (দুই) তুমি একজন কিবতীকে 
অহেতুক হত্যা করেছ। এটা যেমন জুলুম, তেমনি নিমকহারামী ও 
কৃতত্বতা। যে সম্প্রদায়ের স্নেহে লালিত-পালিত হয়েছ এবং যৌবনে 
পদার্পন করেছ, তাদেরই একজনকে তুমি হত্যা করেছ। এর বিপরীতে 
হযরত মুসা (আঃ)-এর পয়গমবরসুলভ জওয়াব দেখুন। প্রথমতঃ তিনি 
জওয়াবে প্রশ্নের ক্রম পরিবর্তন করে কিবতীর হত্যাকাণ্ডের জওয়াব প্রথমে 
দিলেন; যা ফেরআউন পরে উল্লেখ করেছিল এবং গৃহে লালিত-পালিত 
হওয়ার অনুগ্রহ, যা ফেরআউন প্রথমে উল্লেখ করেছিল, তার জওয়াব 
পরে দিলেন। এই ক্রমপরিবর্তনের রহস্য এরূপ মনে হয় যে, তার 
দুর্বলতার কারণে হত্যার বিষয়কে পাশ কাটিয়েই যাওয়া হয় এবং অন্য 
বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্র রসূল 
এর জওয়াবকেই অগ্রাধিকার দিলেন এবং জওয়াবও মোটামুটি দোষ 
স্বীকারের মাধ্যমেই দিলেন। প্রতিপক্ষ বলবে যে, তিনি দোষ স্বীকার করে 
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(৪৪) অতঃপর তারা তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং বলল, 
ফেরাউনের ইযযতের কসম, আমরাই বিজয়ী হব। (৪৫) অতঃপর মূসা 
তার লাঠি নিক্ষেপ করল, হঠাৎ তা তাদের অলীক কীতিগুলোকে খ্রাস 
করতে লাগল। (৪৬) তখন জাদুকররা সেজদায় নত হয়ে গেল । (৪৭) তারা 
বলল, আমরা রাব্মুল আলামীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম, (৪৮) বিনি 
মূসা ও হারনের রব। (৪৯) ফেরাউন বলল, আমার অনুষতি দানের পূর্বেই 
তোমরা কি তাকে মেনে নিলে? নিশ্চয় সে তোমাদের প্রধান, যে 
তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। শীঘই তোমরা পরিণাম জানতে পারবে। 
আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করব এবং 
তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব। (৫০) তারা কলল, কোন ক্ষতি নেই। 
আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করব। (৫১) আমরা আশা 
করি, আমাদের পালনকর্তার আমাদের ক্রটি-বিচ্যুতি মার্জনা করবেন। কারণ, 
আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারীদের মধ্যে অহণী। (৫২) আমি মুসাকে আদেশ 
করলাম যে, আমার বন্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিযোগে বের হয়ে যাওঁ নিশ্চয় 
তোমাদের পশ্চান্জাবন করা হবে। (৫৩) অতঃপর ফেরাউন শহরে শহরে 
সং্থাহকদেরকে প্রেরণ করল, (৫৪) নিশ্চয় এরা (বনী-ইসরাঈলরা) ক্ষ 
রকি দল (৭) এবং জয়া জাযানা বার টনক করেছে! (৫5) 
এবং আমরা সবাই সদা শংকিত। (৫৭) অতঃপর আমি ফেরআউনের 
দলকে তাদের বাগ-বাগিচা ও ঝণার্সমূহ থেকে বহিষ্কার করলাম (৫৮) এবং 
খন-ভাণ্ডার ও মনোরম স্থানসমূহ থেকে। (৫৯) এরূপই হয়েছিল এবং 
বনী-ইসরাঈলকে করে দিলাম এসবের মালিক । (৬০) অতঃপর সূযো্দয়ের 
সময় তারা তাদের পশ্চান্ধাবন করল। (৬১) যখন উভয় দল পরস্পরকে 
দেখল, তখন মুসার সঙ্গীরা বলল, আমরা যে ধরা পড়ে গেলাম । (৬২) মুসা 
বলল, কখনই নয়, আমার সাথে আছেন আমার পালনকতার। তিনি আমাকে 
পথ বলে দেবেন। (৬৩) অতঃপর আমি মুসাকে আদেশ করলাম, তোমার 
লাঠি দ্বারা সমুদ্ধকে আঘাত কর। ফলে, তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক 
ভাগ বিশাল পবর্তসদৃশ হয়ে গেল। (৬৪) আমি সেথায় অপর দলকে 
পৌছিয়ে দিলাম। 


পরাজয় মেনে নিয়েছেন, তিনি মোটেই এদিকে ভ্রক্ষেপ করেননি। 

হযরত মুসা (আঃ) জওয়াবেই কথা স্বীকার করে নিলেন যে, এ 
হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তার পক্ষ থেকে ভুল ও বিচ্যুতি হয়ে গেছে; কিন্ত 
সাথে সাথে এ সত্যও ফুটিয়ে তুললেন যে, এটা একটা সদুন্দেশ্য প্রণোদিত 
পদক্ষেপ ছিল, যা ঘটনাক্রমে অবাস্ছিত পরিণতি লাভ করে ফেলে। লক্ষ্য 
ছিল, কিবতীকে ইসরাঈলীর প্রতি জুলুম থেকে বিরত করা। এই লক্ষ্যেই 
তাকে একটি ঘুষি মারা হয়েছিল। ঘটনাক্রমে সে এতে মারা গেল। তাই এ 
হত্যাকাণ্ড ছিল লাস্তপ্রসৃত। কাজেই আমার নবুওয়ত দাবীর সত্যতায় এটা 
কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। আমি এই ভূল জানতে পেরে 
আইনগত ধর-পাকড়ের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে শহর ছেড়ে 
পালিয়ে গেলাম। আল্লাহ্‌ তাআলা অতঃপর আমার প্রতি অনুগ্রহ করলেন 
এবং আমাকে নবুওয়ত ও রেসালত দ্বারা ভূষিত করেন। 


38:3 অর্থাৎ, হযরত মুসা (আঃ) জাদুকরদেরকে 
বললেন, তোমাদের যা জাদু প্রদর্শন করবার, প্রদর্শন কর। এতে ভাসা 
ভাসা দৃষ্টিতে দেখলে সন্দেহ হয় যে, মুসা (আঃ) তাদেরকে জাদু প্রদর্শনের 
নির্দেশ দিচ্ছেন কেমন করে? কিন্তু সামান্য চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, 
এটা মুসা আঃ)-এর পক্ষ থেকে জাদু প্রদর্শনের নির্দেশ ছিল না, বরং 
তাদের যা কিছু করবার ছিল, তা বাতিল করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। তবে 
যেহেতু প্রকাশ করা ব্যতীত বাতিল করা অসম্ভব ছিল, তাই তিনি 
জাদুকরদেরকে জাদু প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন; যেমন, কোন 
আল্লাহ্‌দ্রোহীকে বলা হয় যে, তুমি তোমার আল্লাহ্‌দ্রোহীতার প্রমাণাদি পেশ 
কর, যাতে আমি সেগুলোকে বাতিল প্রমাণ করতে পারি। বলাবাহুল্য, 
একে আল্লাহ্‌দ্রোহিতায় সম্মৃতি বলা যায় না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

৩১৯৪৪ এ বাক্যটি জাদুকরদের জন্যে কসম পর্যায়ের। 
মূৰ্খতাযুগে এর প্রচলন ছিল। পরিতাপের বিষয় । আজকাল মুসলমানদের 
মধ্যেও এরূপ কসম প্রচলিত হয়ে গেছে, যা এর চাইতেও মন্দ। 
উদাহরণতঃ বাদশাহর কসম, তোমার বাপের কবরের কসম ইত্যাদি। এ 
ধরনের কসম শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয; বরং এগুলো সম্পর্কে একথা 
বলা ভুল হবে না যে, আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা কসম খাওয়া যেমন বিরাট 
পাপ, এসব নামের সত্য কসম খাওয়াও তার চাইতে কম পাপ নয়।_ 
জেহুল-মা'আনী) 
জাদুকরদেরকে বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে হত্যা, হস্তপদ কর্তন ও শূলে 
চড়ানোর হুমকি দিল, তখন জাদুকররা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে জওয়াব দিল, 
তুমি যা করতে পার, করো আমাদের কোন ক্ষতি নেই। আমরা নিহত 
হলেও পালনকর্তার কাছে পৌছে যাব। সেখানে আরামই আরাম। 

এখানে চিন্তা করার বিষয় এই যে, আজীবন জাদুর কুফরে লিগ, 
 ফেরআউনের উপাস্যতা স্বীকারকারী এবং ফেরআউনের পূজা-অর্চনাকারী 
এই জাদুকররা মুসা (আঃ)-এর মুজেযা দেখে স্বজাতির বিপক্ষে, 
ফেরআউনের মত স্বৈরাচারী সমাটের বিরুদ্ধে ঈমানের কথা ঘোষণা করল 
কিরূপে? এটা নিতান্তই বিস্ময়কর ব্যাপার । আরও বিস্ময়কর ব্যাপার এই 
যে, এখানে শুধু ঈমানের ঘোষণাই নয়; বরং ঈমানের এমন গভীর রঙও 
প্রকাশ পেয়েছে যে, কেয়ামত ও পরকাল যেন তাদের চোখের সামনে 
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উদ্ভাসিত হয়ে গেছে, তারা পরকালের নেয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করতে শুরু 
করেছে। ফলে দুনিয়ার যে কোন শাস্তি ও বিপদকে উপেক্ষা করে তারা 

ষ্টক (তোমরা যা করবার, করে ফেল) বলে দিয়েছে। 
এটাও প্রকৃতপক্ষে মূসা (আঃ)-এরই মু'জেযা, যা লাঠি ও সুশুভ্র হাতের 
মু’জেযার চাইতে কোন অংশে কম নয়। এ ধরনের অনেক ঘটনা আমাদের 
প্রিয় রসূল মুহাম্য্দ (সাঃ)-এর হাতে প্রকাশ পেয়েছে। এক মিনিটের মধ্যে 
সত্তর বছরের কাফেরের মধ্যে এমন অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে 
যে, সে শুধু মুমিনই নয়; বরং যোদ্ধা সেজে শহীদ হওয়ার বাসনা প্রকাশ 
করতে শুরু করেছে। 


483 এ আয়াতে বাহ্যতঃ বলা হয়েছে যে, 
ফেরআউন সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত বিষয় সম্পত্তি, বাগ-বাগিচা ও 
ধন-ভাণ্ডারের মালিক তাদের নিমজ্জিত হওয়ার পর বনী-ইসরাঈলকে 
করে দেয়া হয়। কিন্তু এতে একটি খঁতিহাসিক জটিলতা এই যে, স্বয়ং 
কোরআনের একাধিক আয়াত সাক্ষ্য দেয়, ফেরআউন সম্প্রদায়ের 
ধ্বংসের পর বনী-ইসরাঈল মিসরে প্রত্যাবর্তন করেনি ; বরং তাদের 
আসল আবাসস্থল পবিভ্রভূমি শামের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। সেখানেই 
তারা এক কাফের জাতির সাথে জেহাদ করে তাদের শহর অধিকার করার 
আদেশ প্রাপ্ত হয়। বনী-ইসরাঈল এই আদেশ পালনে অস্বীকৃত হয়। ফলে 
আযাব হিসেবে তীহের উন্মুক্ত ময়দানে একটি প্রাকৃতিক জেলখানা সৃষ্টি 
করে দেয়া হয়। তারা সে ময়দান থেকে বের হতে পারত না। এমতাবস্থায়ই 
চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। এই তীহ্‌প্রান্তরেই তাদের উভয় 
পয়গম্বর হযরত মুসা ও হারন (আঃ) ওফাত পান। এর পরেও ইতিহাসগ্রন্থ 
থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে, বনী-ইসরাঈল কোন সময় দলবদ্ধ 
জাতিগত পরিচিতি ও মর্যাদা নিয়ে মিসরে প্রবেশ করেছে। কাজেই, 
ফেরআউন সম্প্রদায়ের বিষয়-সম্পত্তি ও ধন-ভাগ্ারের উপর 
বনী-ইসরাঈলের অধিকার কিরাপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? তফসীর রূহুল 
মা"আনীতে এ আয়াতের অধীনেই এ প্রশ্নের দু'টি জওয়াব তফসীরবিদ 
হযরত হাসান ও কাতাদাহ্‌ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত হাসান 
বলেন, আলোচ্য আয়াতে বনী-ইসরাঈলকে ফেরআউনদের পরিত্যক্ত 
সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করার কথা ব্যক্ত হয়েছে; কিন্তু একথা 
কোথাও উল্লেখ করা হয়নি যে, এই ঘটনা ফেরআউনের ধ্বংসের 
তাৎক্ষণিক পর ঘটবে। তীহ্‌ প্রান্তরের ঘটনার চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পরেও 
যদি তারা মিসরে প্রবেশ করে থাকে, তবে আয়াতের অর্থে কোনরূপ 
তফাৎ দেখা দেয় না। ইতিহাস থেকে তাদের দলবদ্ধভাবে মিসরে প্রবেশ 
করার কথা প্রমাণিত না থাকার আপত্তি মোটেই ধর্তব্য নয়। কারণ, 
তখনকার ইতিহাস ইহুদী ও ্রষ্টানদের লিখিত মিথ্যা বিষয়বন্তুতে পরিপূর্ণ 
কাজেই এহেন ইতিহাসের উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। এ কারণে 
কোরআনের আয়াতে কোনরূপ সদর্থ করার প্রয়োজন নেই। হযরত 
কাতাদাহ্‌ বলেন, এই ঘটনাটি কোরআন পাকের একাধিক সূরায় ব্যক্ত 
হয়েছে, যেমন সুরা আ'রাফের আয়াত ১৩৬, ১৩৭-এ, সূরা কাসাসের 
আয়াত ৫-এ, সূরা দোখানের আয়াত ২৫ থেকে ২৮-এ এবং সূরা 
শো'আরার আলোচ্য ৫৯ আয়াতে এ ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। এসব 
আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, বনী-ইসরাঈলকে বিশেষভাবে 





 ফেরআউন সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত বাগ-বাগিচা ও বিষয়-সম্পত্তির মালিক 
করা হয়েছিল। এর জন্যে বনী-ইসরাঈলের মিসরে প্রত্যাবর্তন করা 
জরুরী। কিন্তু এসব আয়াতের ভাষায় এ বিষয়েরও সুস্পষ্ট অবকাশ 
বিদ্যমান রয়েছে যে, বনী-ইসরাঈলকে ফেরআউন সম্প্রদায়ের অনুরূপ 
বাগ-বাগিচা ও ধন-ভাণ্ডারের মালিক করা হয়েছিল। এর জন্যে তাদের 
মিসরে প্রত্যাবর্তন করা জরুরী নয়; বরং অনুরূপ বাগ-বাগিচা শাম দেশেও 
অর্জিত হতে পারে। সূরা আ*রাফের আয়াত ৫8 শব্দ 
থেকে বাহাতঃ শামদেশকেই বোঝানো হয়েছে। কেননা, কোরআন পাকের 
একাধিক আয়াতে ৫ ইত্যাদি শব্দ অধিকাংশ স্থলে শামদেশ সম্পর্কেই 
ব্যবহৃত হয়েছে। তাই হযরত কাতাদাহ্‌ বলেন যে, বিনা প্রয়োজনে 
কোরআনের আয়াতের সাথে ইতিহাসের সংঘর্ষ দেখানো দুরস্ত নয়। 
সারকথা এই যে, যদি ঘটনাবলীর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফেরআউনের 
ধ্বংসের পর বনী-ইসরাঈল কোন সময়ই সমষ্টিগতভাবে মিসর অধিকার 
করেনি, তবে হযরত কাতাদাহর তফসীর অনুযায়ী উল্লেখিত সব আয়াতে 
শামদেশে, তার বাগ-বাগিচা ও অর্থ-ভাণ্ডারের মালিক হওয়া বোঝানো 
আর 


- পশ্চাদ্ধাবনকারী ফেরআউনী সৈন্যবাহিনী যখন তাদের সামনে এসে যায়, 
তখন সমগ্র বনী-ইসরাঈল চীৎকার করে উঠল, হায়, আমরা তো ধরা 
পড়ে গেলাম! আর ধরা পড়ার মধ্যে সন্দেহ ও দেরীই বা কি ছিল, 
পশ্চাতে অতিবিক্রম সেনাবাহিনী এবং সম্মুখে সমুদ্র অস্তরায়। এই 
পরিস্থিতি মুসা (আঃ)-এরও অগোচরে ছিল না। কিন্তু তিনি দৃঢ়তার 
হিমালয় হয়ে আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি 
তখন ও সজোরে বললেন ৮৫ আমরা কিছুতেই ধরা পড়তে পারি না। 
কারণ এই বললেন যে, ETHYL আমার সাথে আমার 
পালনকর্তা আছেন। তিনি আমাদের পথ বলে দেবেন। ঈমানের পরীক্ষা 
এরূপ স্থলেই হয়ে থাকে। মুসা (আঃ)-এর চোখে-মুখে ভয়ভীতির 
চিহ্নমাত্র ছিল না। তিনি যেন উদ্ধারের পথ চোখে দেখে যাচ্ছিলেন। হুবহু 
এমনি ধরনের ঘটনা হিজরতের সময় সওর গিরিগুহায় আত্মগোপনের 
সময় আমাদের রসূলে মকবুল (সাঃ)-এর সাথেও ঘটেছিল। 
পশ্চাদ্ধাবনকারী শত্রু এই গিরিগুহার মুখে এসে দীড়িয়েছিল। সামান্য নীচে 
দৃষ্টিপাত করলেই তিনি তাদের সামনে পড়ে যেতেন। তখন হযরত আবু 
বকর সিদ্দীক (রাঃ) অস্থিরতা প্রকাশ করলে তিনি হুবহু এই উত্তরই দেন 
4৩১৩35 চিন্তা করো না, আল্লাহ্‌ আমাদের সঙ্গে আছেন। এই 
ঘটনার মধ্যে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। যে, মূসা (আঃ) 
বনী-ইসরাঈলকে সান্তনা দেয়ার জন্যে বলেছিলন ($) আমার 
সাথে আমার পালনকর্তা আছেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) জওয়াবে (7 
বলেছেন। অর্থাৎ আমাদের উভয়ের সাথে আল্লাহ্‌ আছেন। এটা উম্মতে 
মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য যে, এ উম্মতের ব্যক্তিবর্গ ও তাদের রসূল খোদায়ী সঙ্গ 
দ্বারা ভূষিত। 
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(৬৫) এবং মুসা ও তার সংগীদের সবাইকে বাচিয়ে দিলাম। (৬৬) 
অতঃপর অপর দলটিকে নিমজ্জিত করলাম। (৬৭) নিশ্চয় এতে একটি 
নিদশন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না। (৬৮) আপনার 
পালনকর্তা অবশ্যই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু । (৬৯) আর তাদেরকে 
ইবরাহীষের বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিন। (৭০) যখন তার পিতাকে এবং তার 
সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কিসের এবাদত কর? (৭১) তারা বলল, 
আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং সারাদিন এদেরকেই নিষ্ঠার সাথে 
আকড়ে থাকি। (৭২) ইবরাহীম (আঃ) বললেন, তোমরা যখন আহবান 
কর, তখন তারা শোনে কি? (৭৩) অথবা তারা কি তোমাদের উপকার 
কিংবা ক্ষতি করতে পারে? (৭৪) তারা বলল £ না, তবে আমরা আমাদের 

পেয়েছি, তারা এরূপই করত। (৭৫) ইবরাহীম 
বললেন, তোমরা কি তাদের সম্পকে ভেবে দেখেছ, যাদের পূজা করে 
আসছ (৭৬) তোমরা এবং তোমাদের পূ্ববতী পিতৃপুরুষেরা? (৭৭) বিশ্ব 
পালনকর্তা ব্যতীত তারা সবাই আমার শক্ত, (৭৮) যিনি আমাকে সৃষ্টি 
করেছেন, অতঃপর তিনিই আমাকে পথপ্রদ্শন করেন, (৭৯) যিনি 
আমাকে আহার এবং পানীয় দান করেন, (৮০) যখন আমি রোগাক্রান্ত 
হই, তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন, (৮১) যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, 
অতপর পুনজীবন দান করবেন। (৮২) আমি আশা কারি তিনিই বিচারের 
দিনে আমার ক্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করবেন। (৮৩) হে আমার পালনকর্তা, 
আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর 
(৮৪) এবং আমাকে পরবতী্দের মধ্যে সত্যভাষী কর। (৮৫) এবং 
আমাকে নেয়ামত উদ্যানের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। (৮৬) এবং 
আমার পিতাকে ক্ষমা কর। সে তো পথভ্রষ্টদের অন্যতম। (৮৭) এবং 
পুনরুখান দিবসে আমাকে লাঞ্ছিত করো না, (৮৮) যে দিবসে ধন-সম্পদ 
ও সম্ভান সম্ভতি কোন উপকারে আসবে নাঃ (৮৯) কিন্তু যে সুস্থ অস্তর 
নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে আসবে। (১০) জান্নাত আললাহৃতীরুদের নিকটবতী 
করাহবে। 





আনুষক্তিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


353) $5553400১4$ এই আয়াতে 3.) বলে 
আলোচনা বোঝানো হয়েছে এবং এর লাম উপকারার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 
অর্থ এই যে, হে আল্লাহ, আমাকে এমন সুন্দর তরিকা ও উত্তম নিদর্শন 
দান করুন, যা কেয়ামত পযর্ন্ত মানবজাতি অনুসরণ করে এবং আমাকে 
উৎকৃষ্ট আলোচনা ও সদগুণাবলী দ্বারা স্মরণ করে।_ইবনে-কাসীর, 
রুহুল মাআনী) আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রার্থনা মঞ্জুর 
করেছেন। ফলে ইহুদী, খ্রীষ্টান এমন কি মক্কার মুশরেকরা পর্যস্ত ইবরাহীমী 
মিল্লাতকে ভালবাসে এবং নিজেদেরকে এর অনুসারী বলে। যদিও তাদের 
ধর্মমত ইবরাহীমী মিল্লাতের বিপরীতে কুফর ও শেরকে পরিপূর্ণ, তথাপি 
তাদের দাবী এই যে; আমরা ইবরাহীমী মিল্লাতে আছি। মুসলিম সম্প্রদায়ে 
তো যথার্থরূপেই মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসারী হওয়াকে নিজের জন্যে 
গর্বের বিষয় বলে মনে করে। 

খ্যাতি ও যশোগ্ৰীতি নিন্দনীয়, কিন্তু কতিপয় শর্তসাপেক্ষে বৈধ £ 
যশোষ্রীতি অর্থাৎ, মানুষের কাছে নিজের সম্মান ও প্রশংসার আকাঙ্খা 
শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। কোরআন পাক পরকালের নেয়ামত লাভকে 
যশোগ্রীতি বর্জনের উপর নির্ভরশীল ঘোষণা করেছে। বলা হয়েছে ঃ 
95559৩95555 SE A GSTS BS 
আলোচ্য আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) দোয়া করেছেন যে, “ভবিষ্যৎ 
বংশধরদের মধ্যে আমার প্রশংসা ও গুণকীর্তন হোক।' এটা বাহাতঃ 
যশোদ্রীতির অন্তর্ভুক্ত মনে হয়। কিন্তু আয়াতের ভাষার প্রতি গভীরভাবে 
লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, এই দোয়ার আসল লক্ষ্য যশোগ্রীতি নয় বরং 
আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে এই দোয়া যে, আমাকে এমন সংকর্মের তওফীক 
দান করুন, যা আমার আখেরাতের সমল হয়, যা দেখে অন্যদের মনেও 
সংকর্মের প্রেরণা জাগে এবং আমার পরেও যেন মানুষ সৎকর্মে আমার 
অনুসরণ করে। সারকথা এই যে, এই দোয়ার দ্বারা কোন সুখ্যাতি ও 
যশোলাভ উদ্দেশ্যই নয়। কোরআন ও হাদীসে যে যশোগ্রীতি নিষিদ্ধ ও 
নিন্দনীয়, তার অর্থ পার্থিব প্রভাব প্রতিপত্তি ও তদ্বারা পার্থিব মুনাফা 
অর্জনি। 

ইবনে আরাবী বলেন, আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে 
সৎকর্মের কারণে মানুষের মধ্যে প্রশংসা হয়, সে সৎকর্ম অন্বেষণ করা 
জায়েয। ইমাম গাযযালী বলেন, দুনিয়াতে সম্মান ও যশোগ্রীতি তিনটি 
শর্তসাপেক্ষে বৈধ। (এক) যদি উদ্দেশ্য নিজেকে বড় এবং অন্যদেরকে 
ছোট ও হেয় প্রতিপন্ন করা না হয় বরং এরূপ পরকালীন উপকারের 
লক্ষ্যে হয় যে, মানুষ তার ভক্ত হয়ে সংকর্মে তার অনুসরণ করবে। (দুই) 
মিথ্যা গুণকীর্তন লক্ষ্য না হওয়া চাই। অর্থাৎ, যে গুণ নিজের মধ্যে নেই, 
তার ভিত্তিতে মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা কামনা না করা। (তিন) যদি তা 
অর্জন করার জন্যে কোন গোনাহ্‌ অথবা ধর্মের ব্যাপারে শৈথল্য অবলমুন 
করতে নাহয়। 


মুশরেকদের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া বৈধ নয় £ 38808 
৩5১ 09652555815%45 
৪০2৩৬ 2828 ৫25৩৯ অন্যত্ৰ কোরআন পাকের এই 
ফরমান জারি হওয়ার পর এখন যার মৃত্যু কৃফরের উপর নিশ্চিত ও 


১৭৯ সূরা আশ্‌- শো*আরা AVA 





অবধারিত; তার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করা অবৈধ ও হারাম। কেননা, 
আয়াতের অর্থ এই যে, নবী ও মুমিনদের জন্যে মুশরেকদের মাগফেরাতের 
দোয়া করা দযর্থহীনরূপে নাজায়েয ; যদি তারা নিকটাত্মীয়ও হয়, যদিও 
তাদের জাহান্নামী হওয়া সুস্পষ্ট হয়ে যায়। 

একটি জিজ্ঞাসা ও জওয়াব £ BSE 
__এ আয়াত থেকে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞার পর হযরত 
ইবরাহীম (আঃ) তার মুশরেক পিতার জন্যে কেন মাগফেরাতের দোয়া 
করলেন? আল্লাহ্‌ রাববুল ইয্যত নিজেই কোরআন মজীদে এ প্রশ্নের 
জওয়াব দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ 


GSS ISAACS Se Ka SA GETS 
BEES SLES LT CEG 
জওয়াবের সারমর্ম এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) পিতার জন্যে 
তার জীবদ্দশায় ঈমানের তওফীক দানের নিয়তে আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে 
দোয়া করেছিলেন। ঈমানের পর মাগফেরাত নিশ্চিত ছিল। অথবা 
ইবরাহীম (আঃ)-এর ধারণা ছিল যে, তার পিতা গোপনে ঈমান কবুল 
করেছে, যদিও তা প্রকাশ করেনি। কিন্তু পরে যখন তিনি জানতে পারেন 
যে, তার পিতা কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করেছে, তখন তিনি নিজের পূর্ণ 
নি্িপ্তত প্রকাশ করে দেন। 
পিতার কুফর ও শেরক পিতার জীবদ্দশাতেই হযরত ইবরাহীম (আঃ) 


জানতে পেরেছিলেন, না তার মৃত্যুর পর, না কেয়ামতের দিন জানবেন, এ 
বিষয়ের বিশদ বিবরণ সূরা তওবায় উল্লেখিত হয়েছে। 
AERIS ISSO আর 
কেয়ামতের দিন কোন অর্থ-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি কারো কোন 
উপকারে আসবে না। একমাত্র সে ব্যক্তি মুক্তি পাবে, যে সুস্থ অস্তঃকরণ 
নিয়ে আল্লাহ্র কাছে পৌছবে। এই আয়াতের +১.. কে 
ie 55 সাব্যস্ত করে কেউ কেউ তফসীর করেছেন যে, সেদিন 
কারো অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কাজে আসবে লা, একমাত্র কাজে 





আসবে নিজের সুস্থ অস্তঃকরণ, যাতে শের্ক ও কুফর নেই। এই বাক্যের 
দৃষ্টান্ত হল, যদি কেউ যায়েদ সম্পর্কে কারো কাছে জিজ্ঞাসা করে যে, 
যায়েদের কাছে অর্থসম্পদ এবং সন্তান-সম্ততিও আছে কি? জিজ্ঞাসিত 
ব্যক্তি যদি এর উত্তরে বলে যে, সুস্থ অস্তঃকরণই তার অর্থ-সম্পদ ও 
সন্ভান-সম্ভতি। এর অর্থ এই যে, অর্থ-সম্পদ সন্তান-সন্ততি তো কিছুই 
নেই, তবে এগুলোর পরিবর্তে তার কাছে তার নিজের সুস্থ অস্তঃকরণ 
আছে। এই তফসীর অনুযায়ী আয়াতের সার-বিষয়বস্ত দাড়ায় এই যে, 
সেদিন অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কোন কাজেই আসবে না, কাজে 
আসবে শুধু নিজের ঈমান ও সৎকর্ম। একেই “সুস্থ অস্তঃকরণ’ বলে ব্যক্ত 
করা হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদদের মতে প্রসিদ্ধ তফসীর এই যে, 
আয়াতের * =| টি J এবং অর্থ এই যে, কেয়ামতের দিন 
অর্থ-সম্পদ ও সম্তান-সম্তি কোন ব্যক্তির কাজে আসবে না সেই ব্যক্তি 
ছাড়া, যার অস্তঃকরণ সুস্থ অর্থাৎ, সে ঈমানদার। সারকথা এই যে, 
কেয়ামতেও এসব বস্তু উপকারী হতে পারে, কিন্তু শুধু ঈমানদারের 
জন্যেই উপকারী হবে - কাফেরের কোন উপকারে আসবে না। এখানে 
লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ স্থলে 63505 বলা হয়েছে, যার অর্থ পুত্র 
সন্তান। সাধারণ সন্তান-সন্ততি উল্লেখ না করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, 
দুনিয়াতেও বিপদের সময় পুত্র সম্তানের কাছ থেকে উপকারের আশা করা 
যায়। কন্যা-সম্তানদের কাছ থেকে বিপদের সময় সাহায্য পাওয়ার 
সন্তাবনা দুনিয়াতেও বিরল। তাই কেয়ামতে বিশেষ করে পুত্র-সস্তানদের 
উপকারী না হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ দুনিয়াতে এদের কাছ 
থেকে উপকারের আশা হত। 

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় এই যে, 4." এ এর শাব্দিক অর্থ সুস্থ 
অস্তঃকরণ। হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন, এতে সেই অস্তঃকরণ বোঝানো 
হয়েছে, যা কলেমায়ে তওহীদের সাক্ষ্য দেয় এবং শেরক থেকে পবিত্র। 
এই বিষয়বস্তু মুজাহিদ, হাসান বসরী ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব থেকে 
ভিন্ন ভাষায় বর্ণিত আছে। সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব বলেন, সুস্থ অস্তঃকরণ 
একমাত্র মুমিনের হতে পারে। কাফেরের অস্তঃকরণ রুগ্ন হয়ে থাকে; যেমন 
কোরআন বলে ৮৫৬১, 


avo তফসীর মাআরেফুল কোরআন AA. 
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(৯১) এবং বিপথগামীদের সামনে উন্মোচিত করা হবে জাহানাম। (৯২) 
তাদেরকে বলা হবে £ তারা কোথায়, তোমরা যাদের পূজা করতে (৯৩) 
আল্লাহর পরিবর্তে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে, অথবা তারা 
প্রতিশোধ নিতে পারে? (১৪) অতঃপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টদেরকে 
অধোমুখি করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে (১৫) এবং ইবলীস বাহিনীর 
সকলকে (৯৬) তারা তথায় কথা কাটাকাটিতে লিগ হয়ে বলবে £ (৯৭) 
আল্লাহ্‌র কসম, আমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে লিগ ছিলাম, (১৮) যখন 
আমরা তোমাদেরকে বিশ্ব-পালনকর্তার সমতুল্য গণ্য করতাম। (১৯) 
আমাদেরকে দুষ্টকমীরাই গোমরাহ্‌ করেছিল। (১০০) অতএব আমাদের 
কোন সুপারিশকারী নেই (০১) এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই। (১০২) 
হায়, যদি কোনরূপে আমরা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেতাম, তবে 
আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়ে যেতাম ৷ (১০৩) নিশ্চয়, এতে নিদর্শন 
আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১০৪) আপনার পালনকর্তা 
প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১০৫) নৃহের সম্প্রদায় পয়গম্রগণকে 
মিথ্যারোপ করেছে। (১০৬) যখন তাদের ভ্রাতা নূহ তাদেরকে বললেন, 
“তোমাদের কি ভয় নেই? (১০৭) আমি তোমাদের জন্য বিশৃস্ত বাতার্বাহক। 
(১০৮) অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। 
(১০৯) আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার 
প্রতিদান তো বিশ্ু-পালনকতাই দেবেন। (১১০) অতএব, তোমরা আল্লাহকে 
ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর/' (১১১) তারা বলল, আমরা কি 
তোমাকে মেনে নেব যখন তোমার অনুসরণ করছে ইতরজনেরা? (১২) 
“নূহ বললেন, তারা কি কাজ করছে, তা জানা আমার কি দরকার? (১১৩) 
তাদের হিসাব নেয়া আমার পালনকতার্রই কাজ; যদি তোমরা বুঝতে! 
(১১৪) আমি মুমিনগণকে তাড়িয়ে দেয়ার লোক নই। (১১৫) আমি তো শুধু 
একজন সুস্পষ্ট সতকর্কারী/' (১১৬) তারা বলল, “হে নৃহ, যদি তুমি 
বিরত না হও, তবে তুমি নিশ্চিতই পরস্তরাঘাতে নিহত হবে!" (১১৭) নৃহ 
বললেন, “হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী 
বলছে। 
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আনুষক্ষিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং পারিবারিক সম্পর্ক পরকালে 
ঈমানের শর্তে উপকারী হতে পারে £ আলোচ্য আয়াতের বহুল প্রচলিত 
তফসীর অনুযায়ী জানা যায় যে, মানুষের অর্থ সম্পদ কেয়ামতের দিনেও 
কাজে আসতে পারে, যদি সে মুসলমান হয়। এটা এভাবে যে, যে ব্যক্তি 
দুনিয়াতে স্বীয় অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেছিল কিংবা কোন 
সদকায়ে জারিয়া করেছিল, যদি সে ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করে 
মুমিনদের তালিকাভূক্ত হয়, তবে এ ব্যয়কৃত অর্থ ও সদকায়ে জারিয়ার 
সওয়াব হাশরের ময়দানে ও হিসাবের দীড়িপাল্লায়ও তার কাজে আসবে। 
পক্ষান্তরে সে যদি মুসলমান না হয় কিংবা আল্লাহ্‌ না করুন মৃত্যুর পূর্বে 
বেঈমান হয়ে যায়, তবে দুনিয়াতে সম্পাদিত কোন সৎকর্ম তার কাজে 
আসবে না। সস্তান-সম্ততির ব্যাপারেও তাই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মুসলমান হলে 
পরকালেও সে তার সন্তান-সম্ততির উপকার পেতে পারে। এটা এভাবে 
যে, তার মৃত্যুর পর তার সম্তান-সম্ততি তার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া 
করবে অথবা সওয়াব পৌছাবে অথবা সে তার সস্তান-সম্ভতিকে 
সৎকর্ষপরায়ণরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। এখন তাদের সৎ কর্মের 
সওয়াব আপনা-আপনি সেও পেতে থাকবে এবং তার আমলনামায় 
[লিপিবদ্ধ হতে থাকবে। অথবা হাশরের ময়দানে সস্তান-সন্ততি তার জন্যে 
সুপারিশ করবে। যেমন, কোন কোন হাদীসে সন্তান-সম্ততির সুপারিশ ও 
তা কবুল হওয়ার বিষয় প্রমাণিত আছে ; বিশেষতঃ অপ্রাপ্তবয়স্ক 
সন্তানদের সুপারিশ। এমনিভাবে সন্তান-সন্ততি যদি মুসলমান হয় এবং 
তাদের সৎকর্ম পিতা-মাতার সৎকর্মের স্তরে না পৌছে, তবে পরকালে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বাপ-দাদার খাতিরে তাদেরকেও বাপ-দাদার উচ্চতম 
স্তরে পৌছিয়ে দেবেন। কোরআন পাকে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা 
হয়েছে__ 2453299 অর্থাৎ, আমি আমার সৎবন্দাদের সাথে 
তাদের সম্তান-সম্তিকেও মিলিত করে দেব। আলোচ্য আয়াতের 
উল্লেখিত প্রসিদ্ধ তফসীর থেকে জানা গেল যে, কোরআন ও হাদীসে 
যেখানেই কেয়ামতে পারিবারিক সম্পর্ক কাজে না আসার কথা বলা 
হয়েছে, সেখানেই উদ্দেশ্য এই যে, যারা মুমিন নয়, তাদের কাজে আসবে 
না। এমন কি, পয়গমুরের সন্তান-সম্ভতি ও স্ত্রীও যদি মুমিন না হয়, তবে 
তার পয়গমৃরী দ্বারা কেয়ামতের দিন তাদের কোন উপকার হবে না যেমন, 
হযরত লৃত (আঃ)-এর পুত্র, নৃহ (আঃ)-এর স্ত্রী এবং ইবরাহীম 
(আঃ)-এর পিতার ব্যাপার তাই। কোরআন পাকের নিয়ুলিখিত 
আয়াতসমূহের মর্মও তাই হতে পারে _ 





এবং 535033 

সৎকাজে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার বিধান £ 4৫৫৫0 
£৩৫৮ এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, শিক্ষাদান ও প্রচারকার্যে 
পারিশ্রমিক গ্রহণ করা দুরস্ত নয়। তাই পূর্ববর্তী মনীষীগণ একে হারাম 
বলেছেন। কিন্তু পরবরতীগণ অপারক অবস্থায় একে জায়েয সাব্যস্ত 
করেছেন। এর পূর্ণ বিবরণ, ১৫559151555 আয়াতের 
অধীনে এসে গেছে। 
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(১১৮) অতএব, আমার ও তাদের মধ্যে কোন ফয়সালা করে দিন এবং 
আমাকে ও আমার সংগী মুমিনগণকে রক্ষা করুন!" (১১৯) অতঃপর আমি 
তাকে ও তাঁর সঙ্গিগণকে বোঝাই করা নৌকায় রক্ষা করলাম। (১২০) 
এরপর অবশিষ্ট সবাইকে নিমজ্জিত করলাম। (১২১) নিশ্চয় এতে নিদর্শন 
আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১২২) নিশ্চয় আপনার 
পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১২৩) আদ সম্প্রদায় 
পয়গন্নরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১২৪) তখন তাদের ভাই হুদ তাদেরকে 
বললেন £ ' তোমাদের কি ভয় নেই? (১২৫) আমি তোমাদের বিশৃস্ত রসূল। 
(১২৬) অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। 
(১২৭) আমি তোমাদের কাছে এর জন্যে প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান 
তো পালনকর্তা দেবেন। (১২৮) তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে অযথা নিদর্শন 
নিমা্ণ করছ? (১২৯) এবং বড় বড় প্রাসাদ নিমার্ণ করছ, যেন তোমরা 
চিরকাল থাকবে? (১৩০) যখন তোমরা আঘাত হান, তখন জালেম ও 
নিষ্ুরের মত আঘাত হান। (১৩১) অতএব, আল্লাহকে ভয় কর এবং 
আমার আনুগত্য কর। (১৩২) ভয় কর তাকে, যিনি তোমাদেরকে সেসব 
বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা জান। (৩৩) তোমাদেরকে দিয়েছেন চতুষ্পদ 
জন্তু ও পুত্র-সম্ভান, (১৩৪) এবং উদ্যান ও ঝরণা। (১৩৫) আমি তোমাদের 
জন্যে মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি/ (১৩৬) তারা বলল, তুমি 
উপদেশ দাও অথবা উপদেশ নাই দাও, উভয়ই আমাদের জন্যে সমান। 
(১৩৭) এসব কথাবার্তা পূরববতী লোকদের অভ্যাস বৈ নয়। (১৩৮) আমরা 
শান্তিপ্রাপ্ত হব না। (১৩৯) অতএব, তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলতে লাগল 
এবং আমি তাদেরকে নিপাত করে দিলাম। এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে 
কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১৪০) এবং আপনার পালনকর্তা, 
তিনি তো প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১৪১) সামুদ সম্প্রদায় 
পয়গয়্রগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১৪২) যখন তাদের ভাই 
সালেহ, তাদেরকে বললেন, “ তোমরা কি ভয় কর নাঃ 























জ্ঞাতব্য £ এ স্থলে ৬১4১১5 আয়াতটি তাকীদের জন্যে 
এবং একথা ব্যক্ত করার জন্যে আনা হয়েছে যে, রসূলের আনুগত্য ও 
আল্লাহ্‌কে ভয় করার জন্যে কেবল রসূলের বিশৃস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতা 
অথবা কেবল প্রচারকার্ষে প্রতিদান না চাওয়াই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু যে 
রসূলের মধ্যে সবগুলো গুণই বিদ্যমান আছে, তার আনুগত্য করা ও 
আল্লাহকে ভয় করা তো আরও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। 

ভদ্রতা ও নীচতার ভিত্তি কর্ম ও চরিত্র-পরিবার ও জীকজমক 
নয়ঃ BENSON SHAS 
৩82 _ এ আয়াতে প্রথমতঃ মুশরেকদের এই উক্তি বর্ণিত হয়েছে 
যে, তোমার অনুসারী সকলেই নীচ লোক। আমরা সম্ত্রান্ত ভদ্রজন হয়ে 
তাদের সাথে কিরূপে একাত্য হতে পারি? নূহ (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপনে অস্বীকৃত হওয়ার এটাই ছিল কারণ। নূহ (আঃ) জওয়াবে বললেন, 
আমি তাদের কাজকর্মের অবস্থা জানি না। এতে তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, 
তোমরা পারিবারিক ভদ্রতা অথবা ধন-সম্পদ, সম্মান ও জাকজমককে 
ভদ্রতার ভিত্তি মনে কর, এটা ভুল; বরং সম্মান ও অপমান অথবা ভদ্রতা 
ও নীচতা প্রকৃতপক্ষে কর্ম ও চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। তোমাদের পক্ষ 
থেকে তাদেরকে ইতরজন বলে দেয়াটা তোমাদের মূর্খতা বৈ কিছু নয়। 
আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম ও চরিত্রের স্বরূপ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নই। 
তাই প্রকৃতপক্ষে কে ইতরজন এবং কে ভদ্রজন, আমরা তার ফয়সালা 
করতে পারি না।__ (কুরতুবী) 
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কতিপয় দুরূহ শব্দের ব্যাত্যাঃ (845489544 
38483545565 ইবনে জরীর হযরত ইবনে আব্বাস 
হতে বর্ণনা করেন যে, 2১2 দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথকে বলা হয়। হযরত 
মুজাহিদ থেকে ও অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, £১১ 
উচ্চস্থানকে বলা হয় এবং এ থেকেই ৩১ ৮৫১ উদ্ভূত হয়েছে। অর্থাৎ, 
বন্ধিশীল উদ্ভিদ। ৷ এর আসল অর্থ নিদর্শন। এহ্থলে সুউচ্চ স্মৃতিসৌধ 
বোঝানো হয়েছে। 5% শব্দটি ০ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অযথা, 
যাতে কোন প্রকার উপকার নেই। এখানে অর্থ এই যে, তারা অযথা সুউচ্চ 
অট্টালিকা নির্মাণ করত, যার কোন প্রয়োজন ছিল না। এতে শুধু গর্ব 
করাই উদ্দেশ্য থাকত। 2: শব্দটি ৭ - এর বহ্বচন। হযরত 
কাতাদা বলেন, %:* বলে পানির চৌবাচ্চা বোঝানো হয়েছে, কিন্তু 
হযরত মুজাহিদ বলেন যে, এখানে সুদৃঢ় প্রাসাদ বোঝানো হয়েছে। পু 
৩৬ ইমাম বোখারী সহীহ্‌ বোখারীতে বর্ণনা করেন যে, এখানে এ 
শব্দটি “০.5 অর্থাৎ, রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত ইবনে-আববাস 
এর অনুবাদে বলেন ০১4৯০ অর্থাৎ, যেন তোমরা চিরকাল 
থাকবে । - (রুহুল মাআনী) 

বিনা প্রয়োজনে অট্টালিকা নির্মাণ করা নিন্দনীয় £ এ আয়াত 
থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিনা প্রয়োজনে গৃহ নির্মাণ ও অষ্রালিকা নির্মাণ 
করা শরীয়ত মতে দুষণীয়। হযরত আনাসের জবানী ইমাম তিরমিযী বর্ণিত 
এই হাদীসের অর্থও তাই_ অর্থাৎ, প্রয়োজনাতিরিক্ত দালান-কোঠার 
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(১৪৩) আমি তোমাদের বিশৃৃ্ত পয়গম্বর । (১৪৪) অতএব, আল্লাহকে ভয় 
কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৪৫) আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে 
কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনক্তহি দেবেন। 

(১৪৬) তোমাদেরকে কি এ জগতের ভোগ-বিলাসের মধ্যে নিরাপদে রেখে 
দেয়া হবে? (১৪৭) উদ্যানসমূহের মধ্যে এবং ঝরণাসমূহের মধ্যে? (১৪৮) 
শস্যক্ষেত্রের মধ্যে এবং মঞ্জুরিত খেজুর বাগানের মধ্যে? (১৪৯) তোমরা 
পাহাড় কেটে জাঁকজমকের গৃহ নিমার্ণ করছ। (১৫০) সুতরাং তোষরা 
আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৫১) এবং 
সীমালত্ঘনকারীদের আদেশ মান্য কর না; (১৫২) যারা পৃথিবীতে অনথ সৃষ্টি 
করে এবং শাস্তি স্থাপন করে না/' (১৫৩) “তারা বলল, তুমি তো 
জাদুযন্তদের একজন। (১৫৪) তুমি তো আমাদের মতই একজন মানুষ বৈ 
নও। সুতরাং যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে কোন নিদর্শন উপস্থিত কর /" 

(১৫৫) সালেহ্‌ বললেন, “এই উ্থী, এর জন্যে আছে পানি পানের পালা 
এবং তোমাদের জন্যে আছে পানি পানের পালা নির্দিষ্ট এক-এক দিনের। 
(১৫৬) তোমরা একে কোন কষ্ট দিও না। তাহলে তোমাদেরকে মহাদিবসের 
আযাব পাকড়াও করবে। (১৫৭) তারা তাকে বধ করল। ফলে, তারা 
অনুতপ্ত হয়ে গেল। (১৫৮) এরপর আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল। 
নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১৫৯) 
আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১৬০) লৃতের 
সম্প্রদায় পয়গমবরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১৬১) যখন তাদের ভাই লূত 
তাদেরকে বললেন, “তোমরা কি ভয় কর না? (১৬২) আমি তোমাদের 
বিশ্ব পয়গ্বর। (১৬৩) অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার 
আনুগত্য কর। (১৬৪) আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান 
চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকতাঁ দেবেন। (১৬৫) সারা 
জাহানের মানুষের মধ্যে তোষরাই কি পুরুষদের সাথে কুকর্ম কর? (১৬৬) 
এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্যে যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, 
তাদেরকে বর্জন কর? বরং তোমরা সীষালজ্ঘনকারী সম্দায়/” 


মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। হযরত আনাসের অপর একটি রেওয়ায়েত 
থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায় __ অর্থাৎ, প্রত্যেক দলান-কোঠা তার 
মালিকের জন্যে বিপদ, কিন্তু যে দালান-কোঠা জরুরী তা বিপদ নয়। 
রুহুল মা’ আনীতে বলা হয়েছে, বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য ব্যতীত সুউচ্চ দালান 
নির্মাণ করা মুহাম্মদী শরীয়তেও নিন্দনীয় ও দৃষণীয়। 
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৩৯ এর তফসীরে বলা হয়েছে অহংকারী। আবু সালেহ ও ইমাম 
রাগেবের মতে ৫৯১ এর তফসীর ০:১৬ অর্থাৎ, নিপুণ। অর্থ এই 
যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদেরকে এমন কারিগরি শিক্ষা দিয়েছেন যে, 
তোমরা সহজেই পাহাড়কে গৃহে রূপান্তরিত করতে পার। সারকথা এই 
যে, তোমরা আল্লাহ্‌ তাআলার অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ 
সৃষ্টিকরো না। 

উপকারী পেশা আল্লাহ্‌র নেয়ামত, যদি তাকে মন্দ কাজে 
ব্যবহার করা না হয় £ এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, উৎকৃষ্ট পেশা 
আল্লাহ্‌ তাআলার নেয়ামত এবং তত্দবারা উপকার লাভ করা জায়েয। কিন্ত 
তা দ্বারা যদি গোনাহ, হারাম কার্য অথবা বিনা প্রয়োজনে তাতে মগ্ন থাকা 
অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবে সেই পেশা অবলম্বন না-জায়েফ্‌ যেমন 
পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে বিনা প্রয়োজনে দালানের উচ্চতার নিন্দা করা 
হয়েছে। 

অস্বাভাবিক কর্ম স্ত্রীর সাথেও হারাম £ 63392 
281333 আয়াতের ৬ অবায়টি বর্ণনাবোধক হতে পারে। 
উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের যৌন অভিলাষ পূরণের জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলা 
স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা তাদেরকে ছেড়ে সমজাত পুরুষদেরকে 
যৌন অভিলাষ পূরণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করছ। এটা হীনমন্যতার 
পরিচায়ক। ০* অব্যয়টি এখানে ০০ এর জন্যেও হতে পারে। 
এমতাবস্থায় ইঙ্গিত হবে যে, তোমাদের স্ত্রীদের যে স্থান তোমাদের জন্যে 
সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যা স্বাভাবিক, সেই স্থান ছেড়ে স্ত্রীদের সাথে এমন 
অস্বাভাবিক কাজ তোমরা কর, যা নিশ্চিতই হারাম। এই দ্বিতীয় অর্থের 
দিক দিয়ে এ বিষয়ও প্রমাণিত হয় যে, নিজ স্ত্রীর সাথে অস্বাভাবিক কর্ম 
করা হারাম। হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরূপ ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত 
করেছেন। 4 414 ১৯ (রুহুল মাআনী) 
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(১৬৭) তারা বলল, “হে লৃত, তুমি যদি বিরত না হও, তবে অবশাই 
তোমাকে বহিষ্কৃত করা হবে!” (১৬৮) লূত বললেন, “আমি 
এই ফারাক দা করি। (১৬৯) হার পালক, জাবাকে এবং 
আমার পরিবারবগর্কে তারা যা করে, তা থেকে রক্ষা কর।' (১%) 
অতঃপর আমি তাকে ও তার পরিবারবগে রক্ষা করলাম। (১৭১) এক 
বৃদ্ধা ব্যতীত, সে ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ডদের অন্তভূক্তি। (১৭২) এরপর 
অন্যদেরকে নিপাত করলাম। (১৭৩) তাদের উপর এক বিশেষ বৃষ্টি বর্ণ 
করলাম। ভীতি-প্দশিতদের জনা এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট। (১৭৪) 
নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। 
(১৭৫) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল ৩৬ 
(৭৬) বনের অধিবাসীরা পয়গম্রগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১৭৭) যখন 
শো আয়ব তাদেরকে বললেন, “ তোমরা কি ভয় কর না? (১৭৮) আমি 
তোমাদের বিষ পরগবর। (১৭৯) অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর 
এবং আমার আনুগত্য কর। (১৮০) আমি তোমাদের কাছে এর জন্যে 
কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশু-পালনকতহি দেবেন। 
(১৮১) যাপ পুর্ণ কর এবং যারা পরিমাপে কম দেয়, তাদের 
হয়ো না। (১৮২) সোজা দীড়ি-পল্লায় ওজন কর। (১৮৩) মানুষকে 
তাদের বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে ফিরো না। (১৮৪) 
ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে এবং জা 
দায়কে সৃষ্টি করেছেন। (১৮৫) তারা বলল, তুমি তো 
জাদ্যন্তদের অন্যতম। (১৮৬) তুমি আমাদের মত মানুষ বৈ তো নও। 
সত্যবাদী দের অন্তভুক্তি। (৮৭) অতএব, যদি 
হও তবে আকাশের কোন টুকরো আমাদের উপর ফেলে দাও। 
(১৮৮) শো আয়ব বললেন, তোমরা যা কর, সে sd 
রূপে অবহিত। (১৮৯) অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী 
বলে দিল। ফলে তাদেরকে মেঘাচ্ছন দিবসের আযাব পাকড়াও করল। 
নিশ্চয় সেটা ছিল এক মহাদিবসের আযাব 
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রদ ০০ এখানে) বলে লূত (আঃ)-এর সথীকে 
হয়েছে। সে কওমে লৃতের এই কুকর্মে সম্মত ছিল এবং কাফের 
ছিল। 





05795505825 এহ আমত থেকে 
প্রমাণিত হয় যে, সমকামীকে প্রাচীর চাপা দিয়ে অথবা উচ্চ স্থান থেকে 
নীচে নিক্ষেপ করে শাস্তি দেয়া জায়েয। হানাফী আলেমদের মাযহাব তাই। 
কেননা, লৃত সম্প্রদায়কে এমনিভাবে নিপাত করা হয়েছিল। তাদের 

উপরে তুলে উল্টা করে মাটিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। _ 
(শামী £ কিতাবুল হুদুদ) 

5550৩558829 কারো কারো মতে ৬ স্রীক শব্দ, 
যার অর্থ ন্যায় ও সুবিচার। কেউ কেউ একে আরবী শব্দ 5 থেকে 
উদ্ভূত বলেছেন। 
এর অর্থও সুবিচার। উদ্দেশ্য এই যে, দাড়িপাল্লা এবং এমনি ধরনের 
মাপ ও ওজনের অন্যান্য যন্ত্রপাতিকে সোজা ও সরলভাবে ব্যবহার কর, 
যাতে কম হওয়ার আশংকা না থাকে। 

৮2 অৰ্থাৎ, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বসত 
কম দেবে না। উদ্দেশ্য এই যে, চুক্তি অনুযায়ী যার যতটুকু প্রাপ্য, তাকে 
তার চাইতে কম দেয়া হারাম; তা কোন মাপ ও ওজনের বস্তু হোক অথবা 
অন্য কিছু। এ থেকে জানা গেল যে, কোন শ্রমিক-কর্মচারী নির্ধারিত সময় 
চুরি করলে এবং কম সময় ব্যয় করলে তাও এই নি 
পপ 
জনৈক ব্যক্তিকে আসরের নামাযে শরীক না হতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস 
করলেন। সে কিছু অজুহাত পেশ করল। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, 
5৮, অর্থাৎ, তুমি ওজনে কম করেছ। যেহেতু নামা ওজনের বস্ত নয়, 
তাই এই হাদীস উদ্ধৃত করার পর ইমাম মালেক বলেন, ii, “১ 
অর্থাৎ, প্রাপ্য অনুযায়ী করা অথবা কম করা প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যেই হতে 
পারে। শুধু মাপ ও ওজনের সাথেই এই বিধান সংশিষ্ট নয়; বরং কারো হক 
কম দেয়া, তা যেভাবেই হোক না কেন _ হারাম। (38418: 
আয়াতে একথা বর্ণিত হয়েছে। এন, 

3562402564, এই আয়াতের ঘটনা এই বে, আল্লাহ 
তাআলা এই সম্প্রদায়ের উপর তীব্র গরম চাপিয়ে দেন। ফলে তারা গৃহের 
ভেতরে ও বাইরে কোথাও শান্তি পেত না। এরপর তিনি তাদের নিকটবর্তী 
এক মাঠের উপর গাঢ় কাল মেঘ প্রেরণ করেন। এই মেঘের নীচে সুশীতল 
বায়ু ছিল। গরমে অস্থির সম্প্রদায় দৌড়ে দৌড়ে এই মেঘের নীচে 
সৱে জল তন বর তানে উপ লানি পরিবর্তে অন রণ 
করল। ফলে সবাই ছাই-ভস্ম হয়ে গেল।-- (রূহুল মা’আনী) 
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(১৯০) নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে, কিন্ত তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে 
না। (১৯১) নিশ্চয় আপনার পালনকতা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু । 

(১৯২) এই কোরআন তো বিশব-জাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে 
অবতীগ। (১৯৩) বিশুত্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ করেছে (১৯৪) 
আপনার অন্তরে, যাতে আপনি ভীতি-প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন, 

(১৯৫) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। (১৯৬) নিশ্চয় এর উল্লেখ আছে পৃ্বিতী 
কিতাবসমূহে। (১৯৭) তাদের জন্যে এটা কি নিদশর্ন নয় যে, 
বনী-ইসরাঈলের আলেমগণ এটা অবগত আছে? (৯৮) যদি আমি একে 
কোন ভিন্রভাষীর প্রতি অবতীর্ণ করতাম, (১৯৯) অতঃপর তিনি তা তাদের 
কাছে পাঠ করতেন, তবে তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করত না। (২০০) 
এমনিভাবে আমি গোনাহ্গারদের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি। (২০১) 
তারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না, যে পযন্ত প্রত্যক্ষ না করে যমন্তিদ 
আযাব; (২০২) অতঃপর তা আকস্মিকভাবে তাদের কাছে এসে পড়বে, 
তারা তা বুঝতেও পারবে না। (২০৩) তখন তারা বলবে, আমরা কি 
অবকাশ পাব না? (২০৪) তারা কি আমার শান্তি প্রত কামনা করে? 

(২০৫) আপনি ভেবে দেখুন তো, যদি আমি তাদেরকে বছরের পর বছর 
ভোগ-বিলাস করতে দেই, (২০৬) অতঃপর যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা 
দেয়া হত, তা তাদের কাছে এসে পড়ে, (২০৭) তখন তাদের ভোগ-বিলাস 
তা তাদের কি উপকারে আসবে? (২০৮) আমি কোন জনপদ ধ্বংস 
করিনি; কিন্ত এমতাবস্থায় যে, তার সতকর্কারী ছিল। (২০৯) স্মরণ 
করানোর জন্যে, এবং আমার কাজ অন্যায়াচরণ নয়। (২১০) এই কোরআন 
শয়তানরা অবতীর্ণ করেনি। (২১১) তারা এ কাজের উপযুক্ত নয় এবং তারা 
এর সামধ্যও রাখে না। (২১২) তাদেরকে তো শ্রবণের জায়গা থেকে দূরে 
রাখা রয়েছে। (২১৩) অতএব, আপনি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাসাকে 
আহবান করবেন না। করলে শান্তিতে পতিত হবেন। (২১৪) আপনি 
নিকটতম আত্বীয়দেরকে সতকর্করে দিন। (২১৫) এবং আপনার অনুসারী 
মুমিনদেরপ্রতি সদয় হোন। 
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শব্দ ও অর্থসস্তারের সমষ্টির নাম কোরআন £ ৩৩৩৯ 
৬% আয়াত থেকে জানা গেল যে, আরবী ভাষায় লিখিত কোরআনই 
কোরআন। অন্য যে কোন ভাষায় কোরআনের কোন বিষয়বস্তুর 
অনুবাদকে কোরআন বলা হবে না। 

309৮4 থেকে বাহ্যতঃ এর বিপরীতে একথা জানা যায় 
যে, কোরআনের অর্থসম্ভার অন্য কোন ভাষায় থাকলে তাও কোরআন। 
কেননা, এর সর্বনামটি বাহ্যতঃ কোরআনকে বোঝায়। +১) শব্দটি 25 
এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। আয়াতের অর্থ এই যে, কোরআন পাক 
পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও আছে। বলাবাহুল্য, তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর ইত্যাদি 
পূর্ববর্তী কিতাব আরবী ভাষায় ছিল না। কেবল কোরআনের অর্থসস্তার 
সেসব কিতাবে উল্লেখিত আছে বলেই আয়াতে বলা হয়েছে যে, কোরআন 
পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও আছে। অধিকাংশ উম্মতের বিশ্বাস এই যে, কোন 
সময় শুধু কোরআনের বিষয়বস্তকেও ব্যাপক অর্থে কোরআন বলে দেয়া 
হয়। কারণ, কোন কিতাবের বিষয়বস্তই আসল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। 
পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে কোরআন উল্লেখিত হওয়ার অর্থও এই যে, 
কোরআনের কোন কোন বিষয়বস্তু সেগুলোতেও বিবৃত হয়েছে। অনেক 
হাদীস দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়। 


মুস্তাদরাক হাকেমে বর্ণিত হযরত মা’ কাল ইবনে ইয়াসারের 
রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন, আমাকে সুরা বাকারা ‘প্রথম 
আলোচনা’ থেকে দেয়া হয়েছে, সূরা তোয়াহা ও যেসব সূরা (7 দ্বারা 
শুরু হয় এবং যেসব সূরা 2 দ্বারা শুরু হয়, সেগুলো মূসা (আঃ)-এর 
ফলক থেকে দেয়া হয়েছে। এছাড়া সূরা ফাতেহা আরশের নীচ থেকে 
প্রদত্ত হয়েছে। তাবারানী, হাকেম, বায়হাকী প্রমুখ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন যে, সূরা মুল্ক তওরাতে বিদ্যমান আছে এবং 
সূরা সাব্বিহিস্মা সম্পর্কে তো স্বয়ং কোরআন বলে যে, 
5471০3৬০১) 854৩), অর্থাৎ, এই সূরার বিষয়বস্তু 
হযরত ইবরাহীম ও মুসা (আঃ)- এর সহীফাসমূহেও আছে। সব আয়াত ও 
রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, কোরআনের অনেক বিষয়বস্ত পূর্ববর্তী 
কিতাবসমূহেও বিদ্যমান ছিল। এতে এটা জরুরী নয় যে, এসব বিষয়বস্তুর 
কারণে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের যে অংশে এসব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, 
তাকে কোরআন বলতে হবে। মুসলিম সম্প্রদায়ের কেউ এর প্রবক্তা নয়; 
বরং অধিকাংশের বিশ্বাস এই যে, কোরআন যেমন শুধু শব্দের নাম নয়, 
তেমনি শুধু অর্থসম্তারের নামও নয়। যদি কেউ কোরআনেরই বিভিন্ন শব্দ 
বিভিন্ন জায়গা থেকে চয়ন করে নিম্নরূপ বাক্য গঠন করে, এ ০ 
৬৬ ০০৬ ০১৯৯ SL এ এ ৬এ। ০ jal 
০৬০১] ১৯৪ ৮৯০ তবে একে কেউ কোরআন বলতে পারবে না। 

এমনিভাবে শুধু কোরআনের অর্থসস্তার অন্য কোন ভাষায় বিধৃত হলে 
তাকেও কোরআন বলা যায় না। 

- নামাযে কোরআনের অনুবাদ পাঠ করা সর্বসম্মতক্রমে অবৈধ £ 
এ কারণেই মুসলিম সম্প্রদায় এ বিষয়ে একমত যে, নামাযে ফরয 
তেলাওয়াতের স্থলে কোরআনের শব্দাবলীর অনুবাদ ফারসী, উর্দু, ইংরেজী 
ইত্যাদি কোন ভাষায় পাঠ করা অপারক অবস্থা ছাড়া যথেষ্ট নয়। কোন 


৯৮৫ 


কোন ইমাম থেকে এ সম্পর্কে ভিন্ন উক্তিও বর্ণিত রয়েছে, কিন্তু সাথে 
সাথে সেই উক্তির প্রত্যাহারও প্রমাণিত রয়েছে। 

কোরআনের বাংলা অনুবাদকে বাংলা কোরআন বলা জায়েষ 
নয় £ এমনিভাবে আরবীর মূল বাক্যাবলী ছাড়া শুধু কোরআনের অনুবাদ 
কোন ভাষায় লেখা হলে তাকে সেই ভাষার কোরআন বলা জায়েয নয় 
যেমন আজকাল অনেকেই শুধু বাংলা অনুবাদকে ‘বাংলা কোরআন" 
ইংরেজী অনুবাদকে ‘ইংরেজী কোরআন’ বলে থাকে। এটা না-জায়েয ও 
ধৃষ্টতা। মূল বাক্যাবলী ছাড়া কোরআনকে অন্য কোন ভাষার ‘কোরআন’ 
নামে প্রকাশ করা এবং তা ক্রয়-বিক্রয় করা না-জায়েয। 


8৬%) এ আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়াতে 
দীর্ঘ জীবন লাভ করাও আল্লাহ্‌ তাআলার একটি নেয়ামত। কিন্তু যারা এই 
নেয়ামতের নাশোকরী করে, বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদের দীর্ঘ জীবনের 
নিরাপত্তা ও অবকাশ কোন কাজে আসবে না। ইমাম যুহরী (রহঃ) বর্ণনা 
করেন, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয প্রতিদিন সকালে তার শুর 
ধরে নিজেকে সম্বোধন করে এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন 3 
743৫ এরপর অঝোরে কাঁদতে থাকতেন। 

৩5৩425১755৪ শব্দের অর্থ পরিবারবর্গ। 
০৮০৪। বিশেষণ যুক্ত করে তাদের মধ্যেও নিকটতমদেরকে বোঝানো 
হয়েছে। এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, সমগ্র উম্মতের কাছে 
রেসালত প্রচার করা ও তাদেরকে সতর্ক করা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ফরয 
ছিল। আয়াতে বিশেষভাবে পরিবারের লোকদেরকে সতর্ক করার আদেশ 
দানের রহস্য কি? চিন্তা করলে দেখা যায়, এতে তবলীগ ও দাওয়াতকে 
সহজ ও কার্যকর করার এমন একটি বিশেষ পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, 
যার কার্যকারিতা সুনুরপ্রসারী। পদ্ধতিটি এই যে, পরিবারের সদস্যবর্গ 
অন্যদের তুলনায় নিকটবর্তী। কাজেই প্রত্যেক ভাল ও কল্যাণকর কাজে 
তারা অন্যদের চাইতে অগ্রণী থাকার অধিকার রাখে। পারস্পরিক সম্পর্ক 
ও ব্যক্তিগত পরিচয়ের কারণে তাদের মধ্যে কোন মিথ্যা দাবীদার সুবিধা 


সুরা আশ্‌- শোআরা 


AAD 


করতে পারে না। যার সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব পরিবারের 
লোকদের মধ্যে সুবিদিত, তার সত্য দাওয়াত কবুল করা তাদের জন্যে 
সহজও। নিকটতম আত্বীয়রা যখন কোন আন্দোলনের সমর্থক হয়ে যায়, 
তখন তাদের সহমর্মিতা এবং সাহায্যও সুদুঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
থাকে! লোকেরা দলগত দিক দিয়েও তার সমর্থন করতে বাধ্য হয়। যখন 
সত্য ও সততার ভিত্তিতে নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদের একটি পরিবেশ 
তৈরী হয়ে যায়, তখন প্রাত্যহিক জীবনে প্রত্যেকের পক্ষে ধর্মের 
নির্দেশাবলী পালন করা সহজ হয়ে যায় এবং তাদেরকে নিয়ে একটি ক্ষুদ্র 
শক্তি তৈরী হয়ে অপরাপর লোকদের কাছে দাওয়াত পৌছানোর কাজে 
সাহায্য পাওয়া যায়। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, 

15505745 অর্থাৎ, নিজেকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে 
জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর। এতে পরিবারবর্গকে জাহান্নামের অগ্নি 
থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের স্কন্ধে অর্পণ 
করা হয়েছে। এটা কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের সহজ-সরল উপায়। চিন্তা 
করলে দেখা যায়, যে পর্যন্ত পরিবেশ অনুকূল না হয়, সেই পর্যন্ত কোন 
মানুষের পক্ষে নিজে সৎকর্ম ও সচ্চরিত্রতার অনুসারী হওয়া এবং তাতে 
প্রতিষ্ঠিত থাকা স্বভাবগতভাবে সম্ভবপর হয় না। সমস্ত গৃহে যদি একজন 
লোক পূর্ণরূপে নামায পালন করতে চায়, তবে পাকা নামাধীর পক্ষেও 
যথাযথ হক আদায় করা সুকঠিন হবে। আজকাল হারাম বিষয়াদি থেকে 
বেঁচে থাকা দুরূহ হয়ে পড়েছে। এর কারণ এই নয় যে, বাস্তবে তা 
পরিত্যাগ করা কঠিন কাজ; বরং কারণ এই যে, সমগ্র পরিবেশ ও সমগ্র 
জ্ঞাতি-গোষ্ঠী যে ক্ষেত্রে গোনাহে লিপ্ত, সেখানে একা এক ব্যক্তির পক্ষে 
আত্মরক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই আয়াত অবতীর্ণ হবার পর 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) পরিবারের সবাইকে একত্রিত করে সত্যের এই পয়গাম 
শুনিয়ে দেন। তখন তারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকৃত হলেও আস্তে 
আস্তে পরিবারের লোকদের মধ্যে ইসলাম ও ঈমান প্রবেশ লাভ করতে 
শুরু করে। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর পিত্ব্য হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণের 
ফলে ইসলাম অনেকটা শক্তি সঞ্চার করে। 


৯৮৬ তফসীর মাআরেফুল কোরআন মি 
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(২১৬) যদি তারা আপনার অবাধ্যতা করে, তবে বলে দিন, তোমরা যা 
কর, তা থেকে আমি মুক্ত। (২১৭) আপনি ভরসা করুন পরাক্রমশালী, 
পরম দয়ালুর উপর, (২১৮) যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি নামাযে 
দণ্ডায়মান হন, (২১৯) এবং নামাযীদের সাথে উঠাবসা করেন। (২২০) 
নিশ্চয় তিনি সবর্শ্রোতা, সবজ্ঞানী। (২২১) আমি আপনাকে বলব কি কার 
নিকট শয়তানরা অবতরণ করে? (২২২) তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক 
মিথ্যাবাদী, গোনাহ্গারের উপর। (২২৩) তারা শ্রুত কথা এনে দেয় এবং 
তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। (২২৪) বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের 
অনুসরণ করে । (২২৫) তুমি কি দেখ না যে, তারা প্রতি ময়দানেই উদতান্ত 
হয়ে ফিরে? (২২৬) এবং এমন কথা বলে, যা তারা করে না। (২২৭) তবে 
তাদের কথা ভিন্ন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং 
আল্লাহ্‌কে খুব স্মরণ করে এবং নিপীড়িত হওয়ার পর প্রতিশোধ হণ 
করে। নিপীড়নকারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কিরূপ ? 


সূরা-নমল 
মকায় অবতীর্ণ, আয়াত ৯৩ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু 


0) ত্বা-সীন ; এগুলো আল-কোরআনের আয়াত এবং আয়াত সুস্পষ্ট 
কিতাবের | (২) মুমিনদের জন্যে পথনিদেশ ও সুসং্বাদ। (৩) যারা নামায় 
কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং পরকালে নিশ্চিত বিশ্বাস করে। 
(৪) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের দৃষ্টিতে তাদের 
কর্মকাণ্ডকে সুশোভিত করে দিয়েছি। অতএব, তারা উদভ্রন্ত হয়ে ঘুরে 
বেড়ায়। (৫) তাদের জন্যেই রয়েছে মন্দ শাস্তি এবং তারাই পরকালে 
অধিকক্ষত্যিত্ত। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


কবিতার সংজ্ঞা £ ৩5012441789 অভিধানে এমন 
বাক্যাবলীকে কবিতা বলা হয়, যাতে শুধু কাল্পনিক ও অবাস্তব বিষয়বস্তু 
বর্ণিত হয়। এর জন্যে ছন্দ, ওজন এবং সমিল শব্দ ইত্যাদিও শর্ত নয়। 
তর্কশাস্ত্রেও এ ধরনের বিষয়বস্তকে “কবিতাধ্মী প্রমাণ’ এবং 
কবিতা-দাবীযুক্ত বাক্য বলা হয়। পারিভাষিক কবিতা ও গজলেও 
সাধারণতঃ কাল্পনিক বিষয়াদিরই প্রাধান্য থাকে। তাই কবিদের ভাষায় 
ছন্দযুক্ত সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলীকে কবিতা বলা হয়ে থাকে। কোন 
কোন তফসীরকারক কোরআনের 485) _ 45685 
254৩ ইত্যাদি আয়াতে পারিভাষিক কবিতার অর্থ ধরে বলেছেন যে, 
মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ওজনবিশিষ্ট ও সমিল শব্দবিশিষ্ট 
বাক্যাবলী নিয়ে আগমনকারী বলত। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন যে, 
কাফেরদের উদ্দেশ্য এটা ছিল না। কারণ, তারা কবিতার রীতি-নীতি 
সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত ছিল। বলাবাহুল্য, কোরআন কবিতাবলীর সমষ্টি নয়। 


একজন অনারব ব্যক্তিও এরূপ কথা বলতে পারে না। প্রাঞ্জল ও 

বিশুদ্ধভাষী আরবরা বলা দূরের কথা; বরং কাফেররা তাকে আসল ও 
আভিধানিক অর্থে কবি অর্থাৎ, কাল্পনিক বিষয়াদি নিয়ে আগমনকারী 
বলত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাকে (নোউযুবিল্লাহ) মিথ্যাবাদী বলা। কারণ, 
০৬ (কবিতা) মিথ্যার অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং $১3 তথা মিথ্যাবাদীকে 
9 বলা হয়। তাই প্রমাণাদিকে কবিতাধর্ী প্রমাণাদি বলা হয়ে থাকে। 
মোটকথা এই যে, ছন্দযুক্ত ও সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলীকে যেমন কবিতা 
বলা হয়, তেমনি ধারণাপ্রসূত আনুমানিক বাক্যাবলীকেও কবিতা বলা হয়। 
এটা তর্কশাম্ত্বের পরিভাষা। 
ও প্রসিদ্ধ অর্থই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, যারা ওজনবিশিষ্ট ও সমিল 
শব্দযুক্ত বাক্যাবলী রচনা করে, আয়াতে তাদের সমালোচনা করা হয়েছে। 
ফতহুল-বারীর এক রেওয়ায়েত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। 
রেওয়ায়েত এই যে, এই আয়াত নাযিল হবার পর হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
রাওয়াহা, হাসান ইবনে সাবেত, কা'ব ইবনে মালেক প্রমুখ সাহাবী কবি 
ক্রন্দনরত অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হন এবং আরয 
করেন, ইয়া রসূলুল্লাহ, আল্লাহ্‌ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেছেন। 
আমরাও তো কবিতা রচনা করি। এখন আমাদের কি উপায়? রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বললেন, আয়াতের শেষাংশে পাঠ কর। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, 
তোমাদের কবিতা যেন অনর্থক ও ভ্রান্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত না হয়। কাজেই 
তোমরা আয়াতের শেষাংশে উল্লেখিত ব্যতিক্রমীদের শামিল। এর 
পরিপ্রেক্ষিতে তফসীরকারগণ বলেছেন, আয়াতের প্রথমাংশে মুশরেক 
কবিদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, পথভ্রষ্ট লোক, অবাধ্য শয়তান ও 
উদ্ধত জিন তাদেরই কবিতার অনুসরণ করত এবং তা বর্ণনা করত। _ 
(ফতহুল-বারী)। 

_ ইসলামী শরীয়তে কাব্যচর্চার মান $ উল্লেখিত আয়াতের প্রথমাংশ 
থেকে কাব্যচর্চার কঠোর নিন্দা এবং তা আল্লাহ্‌র কাছে অপছন্দনীয় হওয়া 
বোঝা যায়। কিন্তু শেষাংশে যে ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে 
প্রমাণিত হয় যে, কাব্যচর্চা সর্বাবস্থায় মন্দ নয়; বরং যে কবিতায় আল্লাহ্‌ 


৯৮৭ 


সূরা আন-নমল 


AAV 


E——— —  — শী  —— — শী. 


তাআলার অবাধ্যতা করা হয় কিংবা আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিরত রাখা হয় 
অথবা অন্যায়ভাবে কোন ব্যক্তির নিন্দা ও অবমাননা করা হয় অথবা যে 
কবিতা অশ্লীল ও অশ্লীলতার প্রেরণাদাতা, সেই কবিতাই নিন্দনীয় ও 
অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে যেসব কবিতা গোনাহ্‌ ও অপছন্দনীয় বিষয়াদি 
থেকে পবিত্র সেগুলোকে আল্লাহ্‌ তাআলা 1১51343, 
5৮৮৯) আয়াতের মাধ্যমে ব্যতিক্রমভুক্ত করে দিয়েছেন। কোন কোন 
কবিতা তো জ্ঞানগর্ভ বিষয়বস্তু এবং ওয়াজ ও উপদেশ সম্বলিত হওয়ার 
কারণে এবাদত ও সওয়াবের অন্তর্ভুক্ত। হযরত উবাই ইবনে কা’ বের 
রেওয়ায়েতে আছে, £০৪০৩, ০ ৩ অর্থাৎ, কতক কবিতা জ্ঞানগর্ভ 
হয়ে থাকে।--(বোখারী) হাফেয ইবনে হাজার বলেন, এই রেওয়ায়েতে 
“হেকমত' বলে সত্যভাষণ বোঝানো হয়েছে। ইবনে বাত্তাল বলেন, যে 
কবিতায় আল্লাহ্‌ তা'আলার একত্ব, তার যিকর এবং ইসলামের প্রতি 
ভালবাসা বর্ণিত হয়, সেই কবিতা কাম্য ও প্রশংসনীয়। উপরোক্ত হাদীসে 
এরূপ কবিতাই বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে যে কবিতায় মিথ্যা ও অশ্লীল 
বর্ণনা থাকে, তা নিন্দনীয়। এর আরও সমর্থন নিয্বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ 
থেকে পাওয়া যায়। (১) ওমর ইবনে শারীদ তার পিতার কাছ থেকে বর্ণনা 
করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার মুখ থেকে উমাইয়া ইবনে আবু সলতের 
একশ’ লাইন পর্যন্ত কবিতা শ্রবণ করেন। (২) মুতারিক বলেন, আমি 
কুফা থেকে বসরা পর্যন্ত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)-এর সাথে সফর 
করেছি। প্রতি মনযিলেই তিনি কবিতা পাঠ করে শোনাতেন। (৩) তাবারী 
প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেয়ী সম্পর্কে বলেন যে, তারা কবিতা রচনা 
করতেন, শুনতেন এবং শোনাতেন। (৪) ইমাম বোখারী বলেন, হযরত 
আয়েশা (রাঃ) কবিতা বলতেন। (৫) আবু ইয়ালা ইবনে ওমর থেকে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, কবিতার বিষয়বস্তু উত্তম ও 
উপকারী হলে কবিতা ভাল এবং বিষয়বস্তু মন্দ ও গোনাহের হলে কবিতা 
মন্দ।--(ফতহুল বারী) 

তফসীরে কুরতুবীতে আছে, মদীনা যুনাওয়ারার দশ জন 
জ্ঞানে-গরিমায় সেরা ফেকাহবিশারদের মধ্যে ওবায়দুল্লাহ্‌ ইবনে ওতবা 
ইবনে মাসউদ প্রসিদ্ধ সৃজনশীল কবি ছিলেন। কাযী যুবায়র ইবনে 
বান্ধারের কবিতাসমূহ একটি স্বতসত গ্রন্থে সংরক্ষিত ছিল। কুরতুবী আবু 
আমরের উক্তি বর্ণনা করেন যে, উৎকৃষ্ট বিষয়বস্তু সম্বলিত কবিতাকে 
জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কেউ মন্দ বলতে পারেন না। কেননা, ধর্মীয় 
ব্যাপারে অনুসৃত প্রধান সাহাবিগণের মধ্যে কেউ এমন ছিলেন না, যিনি 
কবিতা রচনা করেননি অথবা অপরের কবিতা আবৃত্তি করেননি কিংবা 
শোনেননি ও পছন্দ করেননি। 

যেসব রেওয়ায়েতে কাব্যচর্চার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর উদ্দেশ্য 
এই যে, আল্লাহ্‌র স্মরণ, এবাদত ও কোরআন থেকে গাফেল হয়ে 
কাব্যচর্চায় নিমগ্ন হওয়া নিন্দনীয়। ইমাম বোখারী একে একটি স্বতন্ত্র 
অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে হযরত আবু হোরায়রার এই 
রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেনঃ 
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অর্থাৎ, পুঁজ দ্বারা পেট ভর্তি করা কবিতা দ্বারা ভর্তি করার চাইতে উত্তম। 
ইমাম বোখারী বলেন, আমার মতে এর অর্থ এই যে, কবিতা আল্লাহ্‌র 
স্মরণ, কোরআন ও জ্ঞানচর্চার উপর প্রবল হয়ে গেলে তা মন্দ এবং 
পরাভূত থাকলে মন্দ নয়। এমনিভাবে যেসব কবিতা অশ্লীল বিষয়বস্ত, 
অপরের প্রতি রসনা, বিদ্রুপ অথবা অন্য কোন শরীয়ত-বিরোধী 
বিষয়বস্ত সম্বলিত হয়, সেগুলো সর্বসম্মতিক্রমে হারাম ও না-জায়েয। 
এটা শুধু কবিতার বেলায়ই নয়, গদ্যে এমনি ধরনের বিষয়বস্তু বিবৃত হলে 
তাওহারাম (কুরতুবী) 

খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) প্রশাসক আদী ইবনে নযলাকে অশ্লীল 
কবিতা বলার অপরাধে পদচ্যুত করে দেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল 
আযীয (রহঃ) আমর ইবনে রবীয়া ও আবুল আহওয়াসকে এই একই 
অপরাধে দেশাস্তরিত করার আদেশ দেন। অতঃপর আমর ইবনে রবীয়া 
তওবা করলে তা গ্রহণ করা হয়! __ (কুরতুবী) 

ষে জ্ঞান ও শাস্ত্র আল্লাহ্‌ ও পরকাল থেকে মানুষকে গাফেল 
করে দেয়, তা নিন্দনীয় £ ইবনে আবী জমরাহ বলেন, যে জ্ঞান ও শাস্ত্র 
অন্তরকে কঠোর করে দেয়, আল্লাহ্‌ তা'আলার স্মরণ থেকে বিমুখ করে 
এবং বিশ্বাসে সন্দেহ, সংশয় ও আত্মিক রোগ সৃষ্টি করে, তার বিধানও 
নিন্দনীয় কবিতার অনুরূপ। 


সূরা অন-নমল, 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


2412355 অর্থাৎ যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, আমি 

তাদের দৃষ্টিতে তাদের কুকর্মকে শোভন করে দিয়েছি। ফলে তারা 
সেগুলোকেই উত্তম মনে করে পথন্রষ্টতায় লিপ্ত থাকে। কোন কোন 
তফসীরবিদ এই আয়াতের তফসীরে বলেন যে, এখানে ৩ বলে 
তাদের সৎকর্ম বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তো সংকর্মকে 
সুশোভিত করে তাদের সামনে রেখে দিয়েছিলাম, কিন্তু জালেমরা এদিকে 
জ্ক্ষেপও করেনি; বরং কুফর ও শেরকে লিপ্ত রয়েছে। ফলে তারা 
পথ-ভ্রষ্টতার মধ্যে উদ্ত্রা্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্ত প্রথমোক্ত তফসীর 
অধিক স্পষ্ট। কারণ, প্রথমতঃ সুশোভিত করার কথাটি অধিকাংশ 
কুকর্মের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন _ 
১ সৎকর্মের জন্য এই শব্দের ব্যবহার খুবই কম; 
180899291404 দ্বিতীয়তঃ আয়াতে 
উল্লেখিত 2৩ তোদের কর্ম) শব্দ একথা বোঝায় যে, এর অর্থ 
কুকর্ম-সৎকর্ম নয়। 


৫৮৪০৩৪৪৪০৫৩ 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


স্বাভাবিক উপায়াদি অবলম্বন করা তাওয়ান্কুলের পরিপন্থী নয়ঃ মুসা 
আঃ) এন্থলে দু'টি প্রয়োজনের সম্মুখীন হন। (এক), বিস্মৃত পথ 
জিজ্ঞাসা। (দুই), অগ্নি থেকে উত্তাপ আহরণ করা। কেননা, রাত্রি ছিল 
কনকনে শীতের। তাই তিনি তৃর পাহাড়ের দিকে যেতে সচেষ্ট হন। কিন্তু 
সাথে সাথে এই লক্ষ্যে সফলতার পূর্ণ বিশ্বাস ও দাবী করার পরিবর্তে তিনি 
এমন ভাষা ব্যবহার করলেন, যাতে বান্দাসুলভ বিনয় ও আল্লাহ্‌ তাআলার 
কাছে আশা ব্যক্ত হয়। এতে বোঝা যায় যে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র 
অর্জনের জন্যে চেষ্টা-চরিত্র করা তাওয়াকুলের পরিপন্থী নয়। তবে নিজের 
চেষ্টার উপর ভরসা করার পরিবর্তে আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত। 
তাকে আগুন দেখানোর মধ্যেও সম্ভবতঃ এই রহস্য ছিল যে, এতে তার 
উপর উভয় লক্ষ্য অর্জিত হতে পারত __ পথ পাওয়া এবং উত্তাপ আহরণ 
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(৬) এবং আপনাকে কোরআন প্রদত্ত হচ্ছে প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানময় আল্লাহ্‌র 
কাছ থেকে। (৭) যখন মূসা তার পরিবারবগর্কে বললেন £ “আমি অগ্নি 
দেখেছি, এখন আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্যে কোন খবর আনতে 
পারব অথবা তোমাদের জন্যে জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসতে পারব যাতে 
তোমরা আগুন পোহাতে পার। (৮) অতপর যখন তিনি আগুনের কাছে 
আসলেন, তখন আওয়াজ হল, ধন্য তিনি, যিনি আগুনের স্থানে আছেন 
এবং যারা আগুনের আশেপাশে আছেন। বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্‌ 
পবিত্র ও মহিমান্িত। (৯) হে মূসা, আমি আল্লাহ্‌ এবল পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময়। (১০) আপনি নিক্ষেপ করুন আপনার লাঠি/ অতঃপর যখন 
তিনি তাকে সপের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখলেন, তখন তিনি বিপরীত 
দিকে ছুটতে লাগলেন এবং পেছন ফিরেও দেখলেন না। হে মুসা, ভয় 
করবেন না। আমি যে রয়েছি, আমার কাছে পয়গম্্রগণ ভয় করেন না। 
6১) তবে যে বাড়াবাড়ি করে এরপর মন্দ কর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে। 
নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (১২) আপনার হাত আপনার বগলে 
ঢুকিয়ে দিন, সুত্র হয়ে বের হবে নিদোর্য অবস্থায়! এগুলো ফেরাউন ও 
তার সম্প্রদায়ের কাছে আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্যতম। নিশ্চয় তারা ছিল 
পাপাচারী সম্প্রদায়। (১৩) অতঃপর যখন তাদের কাছে আমার উজ্জ্বল 
নিদশনাবলী আগমন করল, তখন তারা বলল, এটা তো সুস্পষ্ট জাদু । (৪) 
তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদশনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও 
তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখুন, 
অনর্থকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল? (১৫) আমি অবশ্যই দাউদ ও 
সুলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম তারা বলেছিলেন, “আল্লাহ্‌র প্রশংসা, 
যিনি আমাদেরকে তার অনেক মুমিন বান্দার উপর শ্রেস্ঠত দান করেছেন। 
(১৬) সুলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। বলেছিলেন, “হে 
লোকসকল, আমাকে উড়ন্ত পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং 
আমাকে সবকিছু দেয়া হয়েছে। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট শেষ্ঠত / 


করা।--(রুহুল-মা’ আনী)। 


এস্থলে হযরত মুসা (আঃ) 53485 ক্রিয়াপদটি বহুবচনে বলেছেন। 
অথচ তার সাথে তার স্ত্রী অর্থাৎ, শোআয়ব (আঃ)-এর কন্যাও ছিলেন। 
তার জন্যে সম্মানার্থে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে; যেমন সম্ভ্রান্ত 
লোকদের মধ্যে একজনকেও সম্বোধন করলে বহুবচন ব্যবহার করা হয়। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তার পত্নীদের জন্যে বহুবচনের পদ ব্যবহার করেছেন 
বলে হাদীসে প্রমাণ রয়েছে। 

সাধারণ মজলিসে নির্দিষ্ট করে স্ত্রীর আলোচনা না করা বরং 
ইশারা-ইঙ্গিতে বলা উত্তম £ আয়াতে 7:06 বলা হয়েছে। 
| শব্দের মধ্যে স্ত্রী এবং গৃহের অন্যান্য ব্যক্তিও শামিল থাকে। এস্থলে 
মুসা (আঃ)- এর সাথে একমাত্র তার স্ত্রীই ছিলেন, অন্য কেউ ছিল না, 
কিন্তু এই ব্যাপক শব্দ ব্যবহার করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, 
মজলিসে কেউ স্ত্রীর আলোচনা করলে ব্যাপক শব্দের মাধ্যমে করা 
উচিত। যেমন সাধারণভাবে একথা বলার প্রচলন আছে যে, আমার 
পরিবারের লোক একথা বলে। 


95৩5993920৩ 





মূসা আঃ)-এর আগুন দেখা এবং আগুনের মধ্য থেকে 
আওয়াজ আসার স্বরূপ £ মূসা (আঃ)-এর এই ঘটনা কোরআন পাকের 
অনেক সূরায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। সূরা নামলের আলোচ্য 


আয়াতসমূহে এ সম্পর্কিত দু'টি বাক্য চিন্তা-সাপেক্ষ - প্রথম ৬3,3 
2803 এবং দ্বিতীয় 46415592800] সুরা তোয়াহায় এই 
ঘটনা সম্পর্কে এরূপ বলা হয়েছে_ 1005 থেকে 
ENISHI BS EG IG: 
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এসব আয়াতেও দু’টি বাক্য বিশেষভাবে চিন্তাসাপেক্ষ প্রথম 0 
4; এবং দ্বিতীয় 4609) - সূরা কাসাসে এই ঘটনা সম্পর্কে বলা 
হয়েছে 

090252054299518562 

এই সূরাত্রয়ের বর্ণনাভঙ্গি বিভিন্নরূপ হলেও বিষয়বস্তু প্রায় একই। তা 
এই যে, সে রাত্রিতে একাধিক কারণে হযরত মূসা (আঃ)- এর অগ্নি 
প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ্‌ তাআলা ত্র পাহাড়ের এক বৃক্ষে তাকে অগ্নি 
দেখালেন। সেই অগ্নি বা বৃক্ষ থেকে এ আওয়াজ শোনা গেল- 13000৫ 
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1912194 -এটা সম্ভবপর যে, এই আওয়াজ বার বার হয়েছে _ 
একবার এক শব্দে এবং অন্যবার অন্য শব্দে। তফসীরে বাহরে-মুহীতে 
আবু হাইয়্যান এবং রূহুল-মা'আনীতে আল্লামা আলুসী এই আওয়াজ 
শ্রবণের যে অবস্থা বর্ণনা করেছেন, তা এই ফে; এই আওয়াজ চতুর্দিক 
থেকে একইরূপ শোনা যাচ্ছিল, যার কোন বিশেষ দিক নিদিষ্ট করা 
সম্ভবপর ছিল না। শ্রবণও বিচিত্র ভঙ্গিতে হয়েছে __ শুধু কর্ণ নয়, বরং 
হাত, পা ও অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই আওয়াজ শুনছিল। এটা ছিল 
একটা মু'জেযাবিশেষ। 

এটা গায়বী আওয়াজ, নির্দিষ্ট কোন দিক ও অবস্থা ছাড়াই শ্রন্ত 
হচ্ছিলো, কিন্তু এর উৎপত্তিস্থল ছিল সেই অগ্নি অথবা বৃক্ষ, যা থেকে 
অগ্নির আকৃতি দেখানো হয়েছিল। এরূপ ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে মানুষের 
জন্যে বিভ্রান্তি ও তা প্রতিমাপৃজার কারণ হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক বর্ণনার 
সাথে সাথে তওহীদের বিষয়বস্তর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে। 
আলোচ্য আয়াতে 4০৯১: শব্দ এই হুশিয়ারীর জন্যেই সংযুক্ত করা 
হয়েছে। সূরা তোয়াহায় ঢ1/ এবং সূরা কাসাসে 8 

= এই বিষয়বস্তকেই জোরদার করার জন্যে আনা হয়েছে। এর 
সারমর্ম এই যে, হযরত মুসা (আঃ) তখন আগুন ও আলোর প্রয়োজন 
দারুণভাবে অনুভব করেছিলেন বলেই তাকে আগুনের আকৃতি দেখানো 
হয়েছিল। নতুবা আগুনের সাথে অথবা বৃক্ষের সাথে আল্লাহর কালাম ও 
আল্লাহ্‌র সত্তার কোন সম্পর্ক ছিল না। সাধারণ সৃষ্টবস্তর ন্যায় আগুনও 
আল্লাহ্‌ তাআলার একটি সৃষ্টবন্ত ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে 

= 7 31954-3350] অৰ্থাৎ, ধন্য সে, যে অগ্রিতে 
আছে এবং যে আশেপাশে আছে। উপরোক্ত কারণেই এর তফসীরে 
 তফসীরকারদের উক্তি বিভিন্নরূপ হয়ে গেছে। তফসীরে রুহুল মা’ আনীতে 
এর বিবরণ দেয়া হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও ইকরিমা 
থেকে বর্ণিত আছে, 4.৩ বলে হযরত মুসা (আঃ)-কে বোঝানো 
হয়েছে। কেননা, অগ্রিটি তো সত্যিকার অগ্নি ছিল না। যে বরকতময় স্থানে 
মুসা (আঃ) উপস্থিত হয়েছিলেন, দূর থেকে সেটা সম্পূর্ণ অগ্নি মনে 
হচ্ছিল। আই মুসা (অ) অস্রির মধ্যে হলেন। (৮5 বলে 
আশেপাশে উপস্থিত ফেরেশতাগণকে বোঝানো হয়েছে। কোন কোন 
তফসীরবিদ এর উত্তরে বলেছেন যে,, 4৫13৩ বলে ফেরেশতা এবং 


৩25 বলে হযরত মুসা (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য 
আয়াতসমূহের সঠিক অর্থ বোঝার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট। 

হষরত ইবনে আবাস (রাঃ) ও হাসান বসরী (রাঃ)-এর একটি 
রেওয়ায়েত ও তার পর্যালোচনা £ ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতেম, 
ইবনে যারদুওয়াইহ প্রমুখ হযরত ইবনে আববাস, হাসান বসরী ও সায়ীদ 
ইবনে জুবায়র থেকে 3৩৮ এর তফসীর প্রসঙ্গে এই রেওয়ায়েত 
বর্ণনা করেছেন যে, 4১৩% বলে স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলার পবিত্র 
ও মহান সত্তা বোঝানো হয়েছে। বলাবাহুল্য, অগ্নি একটি সৃষ্টবস্ত এবং 
কোন সৃষ্টবস্তর মধ্যে ষ্টার অনুপ্রবেশ হতে পারে না যে, আল্লাহ্‌ তাআলার 
সত্তা আগুনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল; যেমন অনেক প্রতিমাপুজারী 
মুশরেক প্রতিমার অস্তিত্বে আল্লাহ্‌ তাআলার সত্তার অনুপ্রবেশ বিশ্বাস 
করে। এটা তওহীদের ধারণার নিশ্চিত পরিপন্থী। বরং রেওয়ায়েতের অর্থ 
আত্মপ্রকাশ করা। উদাহরণতঃ আয়নায় যে বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়, তা 
আয়নার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকে না-_ তা থেকে আলাদা ও বাইরে থাকে। 
এই আত্মপ্রকাশকে “তাজাল্লী' তথা জ্যোতি বিকীরণও বলা হয়। 
বলাবাহুল্য, এই তজনী স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলার সত্তার তাজন্লী ছিল না 
নতুবা আল্লাহ্‌ তাআলার সত্তা মুসা (আঃ) অবলোকন করে থাকলে পরবর্তী 
সময়ে তার এই আবেদনের কোন অর্থ থাকে না যে, 0 
35187 হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আপন সত্তা প্রদর্শন করুন, 
যাতে আমি দেখতে পারি। এর জওয়াবে আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে 
৬:৪৬ বলারও কোন অর্থ থাকে না। এ থেকে বোঝা গেল যে, হযরত 
ইবনে আব্বাসের উপরোক্ত উক্তিতে আল্লাহ্‌ তাআলার আত্মপ্রকাশ 
অর্থাৎ, অগ্নির আকারে জ্যোতি বিকীরণ বোঝানো হয়েছে। এটা যেমন 
অনুপ্রবেশ ছিল না, তেমনি সত্তার তাজারীও ছিল না। বরং 54% উক্তি 
থেকে প্রমাণিত হয় যে, বস্তুজগতে আল্লাহ্‌ তাআলার সত্তাগত তাজাল্লী 
প্রত্যক্ষ করার শক্তি কারও নেই। এমতাবস্থায় এই আত্মপ্রকাশ ও 
তাজল্লীর অর্থ কি হবে? এর জওয়াব এই যে, এটা “মিছলী” তথা 
দৃষ্টান্তগত তাজ্লী ছিল, যা সৃফী-বুযুৰ্গদের মধ্যে সুবিদিত। মানুষের পক্ষে 
এর স্বরূপ বোঝা কঠিন। প্রয়োজনমাফিক কিঞ্চিৎ বোধগম্য করার জন্যে 
আমি আমার আরবী ভাষায় লিখিত ‘আহকামুল-কোরআন' গ্রন্থের সূরা 
কাসাসে এর কিছু বিবরণ লিখেছি। উৎসাহী পাঠকগণ সেখানে দেখে নিতে 
পারেন৷ ৯৪১৮0555088 ar 
পূর্বের আয়াতে মুসা (আঃ)-এর লাঠির মু’জেযা উল্লেখ করা হয়েছে, 
যাতে একথাও বলা হয়েছে যে, লাঠিকে সর্প হয়ে যেতে দেখে মুসা (আঃ) 
নিজেও ভয়ে পালাতে থাকেন। এরপরও মূসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় মু’জেযা 
সুশুভ্র হাতের বর্ণনা আছে। মাঝখানে এই ব্যতিক্রম কেন উল্লেখ করা হল 
এবং এটা ৮% “৮২০ না J-এ= _ এ সম্পর্কে তফসীরকার গণের 
উক্তি বিভিন্নরপ। কেউ কেউ একে ৫. সাব্যস্ত করেছেন। তখন 
আয়াতের বিষয়বস্তু হবে এই যে, পূর্বের আয়াতে পয়গম্বরগণের মধ্যে ভয় 
না থাকার কথা বলা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তাদের কথাও আলোচনা করা 
হয়েছে, যাদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ, যাদের দ্বারা 
কোন ক্রটি-বিচ্যুতি হয়ে যায়, এরপর তওবা করে সৎকর্ম অবলম্বন করে। 
তাদের ক্রটি-বিচ্যুতি যদিও আল্লাহ্‌ তাআলা ক্ষমা করে দেন, কিন্ত ক্ষমার 
পরেও গোনাহের কোন কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকার সম্ভাবনা আছে। ফলে 





৯৯০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন AA. 
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তারা সর্বদা ভীত থাকে। পক্ষান্তরে )--* * ৬৯ সাব্যস্ত করা হলে 
আয়াতের অর্থ হবে এই যে, আল্লাহ্‌র রসূল ভয় করেন না তাদের ব্যতীত, 
যাদের দ্বারা ক্রটি-বিচ্যুতি অর্থাৎ, সগীরা গোনাহ্‌ হয়ে যায়। এরপর তা 
থেকেও তওবা করে নেন। এই তওবার ফলে সগীরা গোনাহ্‌ মাফ হয়ে 
যায়। কারণ, পয়গমবরগণের যেসব পদস্থলন হয়, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে 
সগীরা কবীরা কোন প্রকার গোনাহ্‌ নয়। তবে আকার থাকে গোনাহের। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ইজতিহাদী তরান্তি। এই বিষয়বস্তুর মধ্যে ইঙ্গিত 
পাওয়া যায় যে, মূসা (আঃ)-এর দ্বারা কিবতী-হত্যার যে পদস্থলন 
ঘটেছিল, তা যদিও আল্লাহ্‌ তাআলা ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার 
প্রতিক্রিয়া তখনও বিদ্যমান ছিল এবং মূসা (আঃ)-এর মধ্যে ভয়-ভীতি 
সঞ্চারিত ছিল। এই পদস্থলন না ঘটলে সাময়িক ভয়-ভীতিও হত না।_ 
ক্রেত্বী) 

৩5345555935 বলাবাহুল্য, এখানে পয়গম্বর- 
গণের নবুওয়ত রেসালত সম্পর্কিত জ্ঞান বোঝানো হয়েছে। এর ব্যাপক 
আওতায় অন্যান্য জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত হলে তা অবান্তর নয় যেমন হযরত 
দাউদ (আঃ)-কে লৌহবর্ম নির্মাণ শিল্প শেখানো হয়েছিল। পয়গম্বরগণের 
মধ্যে হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আঃ) এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন 
যে, তাদেরকে নবুওয়ত ও রেসালতের সাথে রাজত্ব দান করা হয়েছিল। 
রাজত্বও এমন নজিরবিহীন যে, শুধু মানুষের উপর নয় _ জিন ও 
জন্ত-জানোয়ারদের উপরও তারা শাসনদণ্ড পরিচালনা করতেন। এসব 
মহান নেয়ামতের পূর্বে আল্লাহ্‌ তাআলার জ্ঞানরাপী নেয়ামত উল্লেখ করা 
দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত হয়েছে যে, জ্ঞানরূপী নেয়ামত অন্যান্য সব 
নেয়ামতের উর্ধেব (কুরতুবী) 

পয়গম্বরগণের মধ্যে অর্থসম্পদের উত্তরাধিকার হয় না $ 

29955 বলে এখানে জ্ঞান ও নবুওয়তের উত্তরাধিকার 
বোঝানো হয়েছে __আর্থিক উত্তরাধিকার নয়। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেন ৬০৬১ ০৬৮ ৮১৬৬ ০০৪ অর্থাৎ, পয়গম্বরগণ 
উত্তরাধিকারী হন না এবং কেউ তাদের উত্তরাধিকারীও হয় না। তিরমিযী ও 
আবু দাউদে হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, 24১১ 4০ 
০০০ 19১১ 0803 ৩৯০১১১ 1০৩১1১০৬৭৬৯ 0১ তা 
(1১ ১৯1৯১৯ ০ -অথত্ আলেমগণ পয়গমবরগণের উত্তরাধিকারী; 
কিন্তু পয়গম্বরগণের মধ্যে জ্ঞান ও নবুওয়তের উত্তরাধিকার হয়ে 
থাকে__আর্থিক উত্তরাধিকার হয় না। হযরত আবু আবদুল্লাহর রেওয়ায়েত 
এই বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করে দেয়। তা এই যে, হযরত সুলায়মান 
(আঃ) হযরত দাউদ (আঃ)-এর উত্তরাধিকারী এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) 
হযরত সুলায়মান (আঃ)- এর উত্তরাধিকারী । _(রুহুল-মা*আনী) যুক্তির 
দিক দিয়েও এখানে আর্থিক উত্তরাধিকার বোঝানো যেতে পারে নী। কারণ, 
হযরত দাউদ (আঃ)-এর ওফাতের সময় তার উনিশ জন পুত্র সন্তানের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্থিক উত্তরাধিকার বোঝানো হলে এই পুত্রদের 
সবাই উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হবে। এমতাবস্থায় বিশেষভাবে হযরত 
সুলায়মান (আঃ)-কে উত্তরাধিকারী বলার কোন অর্থ নেই। এ থেকে 
প্রমাণিত হয় যে, যে উত্তরাধিকার এখানে বোঝানো হয়েছে, তাতে ভ্রাতারা 
অংশীদার ছিল না; বরং একমাত্র সুলায়মান (আঃ) উত্তরাধিকারী হন। এটা 
শুধু জ্ঞান ও নবুওয়তের উত্তরাধিকারই হতে পারে। এর সাথে আল্লাহ্‌ 
তাআলা হযরত দাউদ (আঃ)- এর রাজত্ব হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে 


দান করেন এবং এতে অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে তার রাজত্ব জিন, 
জন্ত, জানোয়ার ও বিহংগকুলের উপরও সম্প্রসারিত করে দেন। বায়ুকে 
তার নির্দেশাধীন করে দেন। এসব প্রমাণের পর তাবারীর সেই রেওয়ায়েত 
ভ্রান্ত হয়ে যায়, যাতে তিনি রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর পরিবারস্থ কোন কোন 
ইমামের বরাত দিয়ে আর্থিক উত্তরাধিকার বোঝাতে চেয়েছেন।__ (রুহুল 
মা'আনী) 

হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর ওফাত ও শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর 
জন্মের মাঝখানে এক হাজার সাতশ’ বছরের ব্যবধান বিদ্যমান। ইহুদীরা 
এক হাজার চারশ" বছরের ব্যবধান বর্ণনা করে। সুলায়মান (আঃ)-এর 
বয়স পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশী ছিল। (কুরতুবী) 

অহংকারবশতঃ না হলে নিজের জন্যে বহুবচন পদ ব্যবহার করা 
জায়েয £ -----849381855 -হযরত সুলায়মান (আঃ) 
একা হওয়া সত্বেও নিজের জন্যে বহুবচনের পদ রাজকীয় বাকপদ্ধতি 
অনুযায়ী ব্যবহার করেছেন, যাতে প্রজাদের মধ্যে ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় সৃষ্টি 
হয় এবং তারা আল্লাহর আনুগত্যে ও সুলায়মান (আঃ)-এর আনুগত্যে 
শৈথিলাও প্রদর্শন না করে। এমনিভাবে গভর্ণর, শাসনকর্তা ও উচ্চপদস্থ 
কর্মচারীগণ তাদের অধীনস্থদের উপস্থিতিতে নিজের জন্যে বহুবচনের পদ 
ব্যবহার করলে তাতে দোষ নেই, যদি তা শাসনতান্ত্রিক এবং নেয়ামত 
প্রকাশের উদ্দেশে হয়।_-অংকার ও শ্রেষ্টত্ব প্রদশনের জন্যে না হয়। 

বিহংগকুল ও চতুষ্পদ জন্তদের মধ্যেও বুদ্ধি-চেতনা বিদ্যমান £ 
এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পশু-পক্ষী ও সমস্ত জন্ত-জানোয়ারের 
মধ্যেও কিছু পরিমাণে বুদ্ধি ও চেতনা বর্তমান। তবে তাদের চেতনা এ 
পরিমাণ নয়, যাতে শরীয়তের নির্দেশাবলী পালনে তারা আদিষ্ট হতে 
পারে। মানব ও জিনকে পূর্ণ মাত্রায় বুদ্ধি ও চেতনা দান করা হয়েছে। ফলে 
তারা আল্লাহ্‌ তাআলার নির্দেশাবলী পালনের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে। ইমাম 
শাফে (রহঃ) বলেন, পাখীদের মধ্যে কবুতর সর্বাধিক বুদ্ধিমান। ইবনে 
আতিয়্যা বলেন, পিপীলিকা মেধাবী ও বুদ্ধিমান প্রাণী। তার স্বাণশক্তি 
অত্যন্ত প্রথর। যে কোন বীজ তার হাতে এলে সে ওটাকে দ্বিখণ্ডিত করে 
ফেলে, যাতে তা অঙ্কুরিত না হয়। এরূপ করে সে শীতকালের জন্যে তার 
খাদ্যের ভাণ্ডার সঞ্চিত করে রাখে।--(কুরতুবী) 

জ্ঞাতব্যঃ আয়াতে হুদহুদের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে 
48185 অর্থাৎ পক্ষীকুলের বুলির উল্লেখ করা হয়েছে। হুদহুদ পাখী 
জাতীয় প্রাণী। নতুবা হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে সমস্ত পশু-পক্ষী ও 
কীট-পতঙ্গের বুলি শেখানো হয়েছিল। পরের আয়াতে পিপীলিকার বুলি 
বোঝার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী তার তফসীরে এস্থলে 
বিভিন্ন পক্ষীর বুলি ও সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক তার বিবরণ দান বিশদভাবে 
বর্ণনা করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক পক্ষীর বুলি কোন না 
কোন উপদেশ বাক্য। 

৮৩8  _ আভিধানিক দিক দিয়ে $ শব্দের মধ্যে 
কোন বস্তুর সমস্ত ব্যক্তিসত্তা শামিল থাকে। কিন্তু প্রায়ই সামগ্রিক 
ব্যাপকতা বোঝানো হয় না; বরং কোন বিশেষ লক্ষ্য পর্যন্ত ব্যাপকতা 
বোঝানো হয়, যেমন এখানে সেসব বস্তুর ব্যাপকতা বোঝানো হয়েছে, 
যেগুলো রাজ্য পরিচালনা ও রাজ্যশাসনে প্রয়োজনীয়। নতুবা একথা 
সহজবোধ্য যে, উড়োজাহাজ, মোটর, রেলগাড়ী ইত্যাদি হযরত সুলায়মান 
(আঃ)-এর কাছে ছিল না। 
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(১৭) সুলায়মানের সামনে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হল। _ 
দ্বিন, মানুষ ও পক্ষীকুলকে, অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন ব্যুহে বিভক্ত 
করা হল। (১৮) যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌছল, 
তখন এক পিপীলিকা বলল, ‘হে পিপীলিকা দল, তোমরা তোমাদের গৃহে 
প্রবেশ কর। অন্যথায় সুলায়মান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে 
তোমাদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে।' (১৯) তার কথা শুনে সুলায়মান 
মুচকি হাসলেন এবং বললেন, “হে আমার পালনকর্তা, তুষি আমাকে 
সামথ্য দাও যাতে আমি তোমার সেই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ 
এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে 
নিজ অনুথহে তোমার সতকমপিরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর/ (২০) 
সুলায়মান পক্ষীদের খোঁজ-খবর নিলেন, অতঃপর বললেন, “কি হল, 
হুদহুদকে দেখছি না কেন? নাকি সে অনুপস্থিত? (২১) আমি অবশ্যই 
তাকে কঠোর শান্তি দেব কিংবা হত্যা করব অথবা সে উপস্থিত করবে 
উপযুক্ত কারণ / (২২) কিছুক্ষণ পরেই হুদহুদ এসে বলল, ‘আপনি যা 
অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার কাছে “সাবা 
থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি। (২৩) আমি এক নারীকে 
সাবাবাসীদের উপর রাজত করতে দেখোছি। তাকে সবকিছুই দেয়া হয়েছে 
এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে। (২৪) আমি তাকে ও তার 
সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করছে। 
শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কাযার্বলী সুশোভিত করে দিয়েছে। 
অতঃপর তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতএব তারা সৎপথ 
পায় না। (২৫) তারা আল্লাহকে সেজদা করে না কেন, যিনি নভোমণ্ডল 
ও ভূমগুলের গোপন বস্তু প্রকাশ করেন এবং জানেন যা তোমরা গোপন 
কর ও যা প্রকাশ কর। (২৬) আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি 
মহা-আরশের মালিক ।' 
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855 _ এটা €১ থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ বিরত 
রাখা। এখানে উদ্দেশ্য এই যে, আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি 
নেয়ামতের কৃতজ্ঞতাকে সর্বদা সাথে রাখি, তা থেকে কোন সময় পৃথক না 
হই। মোটকথা এই যে, সর্বক্ষণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। এর আগে 
আয়াতের ৩৯88 এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, বাহিনীকে 
প্রাচূর্যের কারণে বিরত রাখা, যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। 


4৬67 _ এখানে রোযার অর্থ কবুল। অর্থাৎ, হে 
আল্লাহ, আমাকে এমন সতকর্মের তওফীক দিন, যা আপনার কাছে 
মকবুল হয়। রুল মা"আনীতে এর মাধ্যমে সপ্রমাণ করা হয়েছে যে, 
সৎকর্ম মকবুল হওয়াই জরুরী নয়; বরং এটা কিছু শর্তের উপর 
নির্ভরশীল। এ কারণেই পয়গম্বরগণ তাদের সৎকর্মসমূহ মকবুল হওয়ার 
জন্যেও দোয়া করতেন; যেমন হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) কাবা 
গৃহ নির্মাণের সময় দোয়া করেছিলেন (৫৪৫0 _ এতে বোঝা গেল 
যে, কোন সৎকর্ম সম্পাদন করেই নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া ঠিক নয় বরং তা 
কবুল হওয়ার জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে দোয়া করাও বাঞ্ছনীয়। 

সৎকর্ম মকবুল হওয়া সত্বেও আল্লাহ্র অনুগ্রহ ব্যতীত জান্নাতে 

প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে না £ 308250935 
৩৪১আ। _ সৎকর্ম সম্পাদন এবং তা মকবুল হওয়া সত্বেও আল্লাহ্‌ 
তাআলার কৃপা দ্বারাই জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে। রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি তার কর্মের উপর ভরসা করে জান্নাতে যাবে 
না। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আপনিও কি? তিনি বললেন, হা, আমিও। 
কিন্তু আমাকে আমার আল্লাহ্র অনুগ্রহ বেষ্টন করে আছে।_ 
(ৈহুল-মা'আনী) 

হযরত সুলায়মান (আঃ)-ও এসব বাক্যে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্যে 
খোদায়ী কৃপা ও অনুগ্রহের দোয়া করছেন অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমাকে 
সেই কৃপাও দান কর, যদ্ধারা জান্নাতের উপযুক্ত হই। 

28৫55 - ও _ এর শাব্দিক অর্থ কোন জনসমাবেশে 
উপস্থিত ও অনুপস্থিতির খবর নেয়া। তাই এর অনুবাদে খোজ নেয়া ও 
পর্যবেক্ষণ করা বলা হয়েছে। হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে আল্লাহ্‌ 
তাআলা মানব, জিন, জন্ত ও পশু-পক্ষীদের উপর রাজত্ব দান 
করেছিলেন। রাজ্যশাসনের নীতি অনুযায়ী সর্বস্তরের প্রজাদের দেখাশোনা 
করা ও খোজ-খবর নেয়া শাসনকর্তার অন্যতম কর্তব্য। এই নীতির 
পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতে বলা হয়েছে- 785; - অর্থাৎ, সুলায়মান 
(আই) তার পক্ষী প্রজাদেরকে পরিদর্শন করলেন এবং দেখলেন যে, তাদের 
মধ্যে কে উপস্থিত এবং কে অনুপস্থিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এরও এই 
সুঅভ্যাস ছিল। তিনি সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা সম্পর্কে খোজ-খবর 
নিতেন। যে ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকতেন, তিনি অসুস্থ হলে দেখার জন্যে 
তশরীফ নিয়ে যেতেন, সেবা-শুশ্রযা করতেন এবং কেউ কোন কষ্টে 
থাকলে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা করতেন। 

শাসকের জন্যে জনসাধারণের এবং পীর-সুর্শিদের জন্যে শিষ্য ও 
মুরীদদের খৌজ-খবর নেয়া জরুরী £ আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত 
হয় যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) সর্বস্তরের প্রজাদের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন 


৯৯২ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


খা 





এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতেন। এমন কি, যে হুদহুদ 
পক্ষীকুলের মধ্যে ক্ষুদ্র ও দুর্বল এবং যার সংখ্যাও দুনিয়াতে অন্যান্য পাখীর 
তুলনায় কম, সেই হুদহুদ তার দৃষ্টির অগোচরে থাকেনি। বরং 
বিশেষভাবে হুদহুদ সম্পর্কে তার প্রশ্ন করার এক কারণ এটাও হতে পারে 
যে, হুদহুদ পক্ষীকুলের মধ্যে কম সংখ্যক ও দুর্বল। তাই প্রজাদের মধ্যে 
যারা দুর্বল, তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখার ব্যাপারে তিনি অধিক যত্ুবান 
হয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) তার 
খেলাফতের আমলে পয়গম্বরগণের এই সুনৃতকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত 
করেন। রাতের অন্ধকারে তিনি মদীনার অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াতেন, 
যাতে সবার অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারেন। কাউকে কোন 
বিপদ ও কষ্টে পতিত দেখলে তিনি তাকে সাহায্য করতেন। এ ধরনের 
অজয় ঘটনা তার জীবনীতে উল্লেখিত আছে। তিনি বলতেন, যদি ফোরাত 
নদীর কিনারায় কোন ব্যাস্ত কোন ছাগলছানাকে গিলে ফেলে, তবে এর 
জন্যেও ওমরকে প্রশ্ন করা হবে। _ক্রেতুবী) 

এ হচ্ছে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনের রীতি-নীতি, যা পয়গমুরগণ 
মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যা বাস্তবায়িত করে 
দেখিয়েছেন এবং যার ফলে মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর 
জনসাধারণ সুখে-শাস্তিতে জীবন অতিবাহিত করত। তাদের পর পৃথিবী 
এমন সুবিচার, ইনসাফ ও সাধারণ বিশ্বের শাস্তি, সুখ ও নিশ্চয়তার সে 
দৃশ্য আর দেখেনি। 


ITAL — সুলায়মান (আঃ) 
বললেন, আমার কি হল যে, আমি হুদহুদকে সমাবেশে দেখতে পাচ্ছি না। 
আত্মসমালোচনা £ এখানে স্থান ছিল একথা বলার“ হুদহুদের কি 
হল যে, সে সমাবেশে উপস্থিত নেই” বলার ভঙ্গি পরিবর্তন করার কারণ 
সম্ভবতঃ এই যে, হুদহুদ ও অন্যান্য পক্ষীকুলের অধীনস্থ হওয়া আল্লাহ্‌ 
তাআলার একটি বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। হুদহুদের অনুপস্থিতি দেখে শুরুতে 
হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর মনে এই আশংকা দেখা দিল যে, সম্ভবতঃ 
আমার কোন ক্রটির কারণে এই অনুগ্রহ হাস পেয়েছে এবং এক শ্রেণীর 
পাখী অর্থাৎ, হুদহুদ গায়ব হয়ে গেছে। তাই তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন 
যে, এরূপ কেন হল? সৃফী-বুযুর্গদেরও অভ্যাস তাই। তারা যখন কোন 
নেয়ামত হাস পেতে দেখেন অথবা কোন কষ্ট ও উদ্বেগে পতিত হন, তখন 
তা নিরসনের জন্যে বৈষয়িক উপায়াদির দিকে মনোযোগ দানের পূর্বে 
আত্ম-সমালোচনা করেন যে, আমা দ্বারা আল্লাহ্‌ তাআলার কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশে কি কোন ক্রটি হল, যদ্দরুন এই নেয়ামত প্রত্যাহার করা হয়েছে? 
কুরতুবী ইবনে আরাবীর বরাত দিয়ে এ স্থলে বুযুর্গদের এই অবস্থা বর্ণনা 
করেছেন যে, 4/৬! [১১৮ 4/৬ 1১55 1১| অর্থাৎ, তারা যখন 
উদ্দেশ্যে সফল হন না, তখন নিজেদের কার্যাবলীর খবর নেন যে, তাদের 
দ্বারা কি ক্রটি হয়ে গেছে। 
এই প্রাথমিক আত্মসমালোচনা ও চিন্তা-ভাবনার পর সুলায়মান (আঃ) 
বললেন, 849৩8 _এখানে।! শব্দটি ৫ _এর 
সমার্থবোধক (কুরতুবী) অর্থাৎ, হুদহুদকে দেখার ব্যাপারে আমার দৃষ্টি 
ভূল করেনি বরং সে উপস্থিতই নয়। 
পক্ষীকুলের মধ্যে হুদহুদকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ 
এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা £ হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস 
বরে) কে জিজ্ঞাসা করা হয়, এতসব পক্ষীর মধ্যে শুধু হুদহুদকে খোজার 
কি কারণ ছিল? তিনি বললেন, সুলায়মান আঃ) তখন এমন জায়গায় 





অবস্থানরত ছিলেন, যেখানে পানি ছিল না। আল্লাহ্‌ তাআলা হুদহুদ 
পক্ষীকে এই বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, সে ভ্গর্ভের বস্তুসমূহকে এবং 
ভূগর্তে প্রবাহিত ঝরণাসমূহকে দেখতে পায়। হযরত সুলায়মান (আঃ) 
হুদহুদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে, এই প্রান্তরে কতটুকু গভীরতায় 
পানি পাওয়া যাবে এবং কোথায় মাটি খনন করলে প্রচুর পানি পাওয়া 
যাবে। হুদহুদ জায়গা চিহ্নত করে দিলে তিনি জিনদেরকে মাটি খনন করে 
পানি বের করার আদেশ দিতেন। তারা ক্ষিপ্রগতিতে খনন করে পানি বের 
করতে পারত। হুদহুদ তার তীক্ষু দৃষ্টি সত্বেও শিকারীর জালে আবদ্ধ হয়ে 
যায়। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আববাস বলেন__ $5 ৮১১৬ ৪ 
লি ৩৬ তি Dl SAY ৯১ ০৮০৪ ০৮৬ Dap Sn 
জ্ঞানীগণ ৷ এই সত্য জেনে নাও যে, হুদহুদ পাখী মাটির গভীরে অবস্থিত 
বস্তুকে দেখে, কিন্ত মাটির উপর বিস্তৃত জাল তার নজরে পড়ে না, যাতে 
সে আবদ্ধ হয়ে যায়। 

উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা কারও জন্যে যে কষ্ট অথবা সুখ 
অবধারিত করে দিয়েছেন, তার বাস্তবরূপ লাভ করা অবশ্যস্তাবী। কোন 
ব্যক্তি জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা অথবা গায়ের জোরে ও অর্থের জোরে তা থেকে 
বাচতে পারে না। 


959455434 প্ৰাথমিক চিন্তা-ভাবনার পর এটা 
হচ্ছে শাসকসুলত নীতির প্রকাশ যে, অনুপস্থিতকে শাস্তি দিতে হবে। 

ষে জন্তু কাজে অলসতা করে, তাকে সুষম শাস্তি দেয়া জায়েঘ £ 
হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলা জন্তদেরকে এরূপ 
শাস্তি দেয়া হালাল করে দিয়েছিলেন; যেমন সাধারণ উম্মতের জন্যে 
জন্তদেরকে যবাই করে তাদের মাংস, চামড়া ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া 
এখন হালাল। এমনিভাবে পালিত জন্ত গাভী, বলদ, গাধা, ঘোড়া, উট 
ইত্যাদি কাজে অলসতা করলে প্রয়োজনমাফিক প্রহারের সুষম শাস্তি দেয়া 
এখনও জায়েয। অন্যান্য জন্তকে শাস্তি দেয়া আমাদের শরীয়তে 
নিষি্ধ।_ক্রেতুবী) 

ও 39 অৰ্থাৎ, হুদহুদ যদি তার অনুপস্থিতির 
কোন উপযুক্ত অজুহাত পেশ করে, তবে সে এই শাস্তি থেকে রেহাই 
পাবে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের 
সুযোগ দেয়া বিচারকের কর্তব্য। উপযুক্ত ওযর পেশ করলে তাকে ক্ষমা 
করে দেয়া উচিত। 


+852৩84 _ অর্থাৎ, হুদহুদ তার ওযর বর্ণনা প্রসঙ্গে 
বলল, আমি যা অবগত, আপনি তা অবগত নন। অর্থাৎ, আমি এমন এক 
সংবাদ এনেছি, যা আপনার জানা ছিল না। 

পয়গস্বরগণ আলেমুল গায়ব ছিলেন না £ ইমাম কুরতুবী বলেন, এ 
থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, পর়গম্বরগণ আলেমুল গায়ব নন যে, 
সবকিছুই তাদের জানা থাকবে। 

38055855 সাবা’ ইয়ামনের একটি প্রসিদ্ধ 
শহর, যার অপর নাম মাআরিবও। সাবা ও ইয়ামনের রাজধানী সানআর 
মধ্যে তিন দিনের দূরত্ব ছিল। 

ছোট কি বড়কে বলতে পারে ষে, আমার জ্ঞান আপনার চাইতে 
বেশী? £ হুদহুদের উপরোক্ত কথাবার্তা দ্বারা কেউ কেউ প্রমাণ করেন যে, 
কোন শাগরেদ তার ওস্তাদকে এবং আলেম নয় এমন কোন ব্যক্তি 


৯৯৩ সূরা আন-নমল 


SAY 





আলেমকে বলতে পারে যে, এ বিষয়ের জ্ঞান আপনার চাইতে আমার 
বেশী_যদি বাস্তবিকই এ বিষয়ে তার জ্ঞান অন্যের চাইতে বেশী হয়ে 
থাকে। কিন্তু রুহুল মাআনীতে বলা হয়েছে, পীর ও মুরুববীদের সামনে এ 
ধরনের কথাবার্তা শিষ্টাচার-বিরোধী। কাজেই বর্জনীয়। হুদহুদের উক্তিকে 
প্রমাণরূপে পেশ করা যায় না। কারণ, সে শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার 
জন্যে এবং ওযরকে জোরদার করার জন্যে এ কথা বলেছে। এহেন 
প্রয়োজনে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ ধরনের কোন কথা বললে তাতে 
দোষ নেই। 


2805617153550 _অৰ্থ আমি এক নারীকে পেয়েছি, সে 
সাবা সম্প্রদায়ের রাণী। অর্থাৎ, তাদের উপর রাজত্ব করে। সাবার এই 
সম্রাজীর নাম ইতিহাসে বিলকীস বিনতে শারাহীল বলা হয়েছে। কোন 
কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তার জননী জিন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তার 
নাম ছিল মালআমা বিনতে শীসান।_(ক্রতুবী)। তার পিতামহ হুদহুদ 
ছিল সমগ্র ইয়ামনের একচ্ছত্র সমাট। তার চল্লিশটি পুত্র-সম্তান ছিল। 
সবাই সম়াট হয়েছিল। বিলকীসের পিতা শারাহীল জনৈকা জিন নারীকে 
বিবাহ করেছিল। তারই গর্ভে বিলকীসের জন্ম হয়। জিন নারীকে বিবাহ 
করার বিভিন্ন কারণ বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, সে সাম্রাজ্য ও 
রাজত্বের অহংকারে অন্য লোকদেরকে বলত, তোমাদের কেউ 
কুলে-কৌলিন্যে আমার সমান নও। তাই আমি বিবাহই করব না। আমি 
অসম বিবাহ পছন্দ করি না। এর ফলশ্রুতিতে লোকেরা জনৈকা জিন 
নারীর সাথে তার বিবাহ ঘটিয়ে দেয়।-_ (কুরতুবী) প্রকৃতপক্ষে মানুষই ছিল 
তার সমগোত্র। কিন্তু সে মানুষকে হেয় ও নিকৃষ্ট মনে করে তার সমান 
স্বীকার করেনি। সম্ভবতঃ এই অহংকারের ফলেই আল্লাহ্‌ তার বিবাহ এমন 
নারীর সাথে অবধারিত করে দেন, যে তার সমানও ছিল না এবং স্বজাতিও 
ছিলনা। 


জিন নারীর সাথে মানুষের বিবাহ হতে পারে কি?ঃ এ ব্যাপারে 
কেউ কেউ এ কারণে সন্দেহ করেছেন যে, তারা জিন জাতিকে মানুষের 
ন্যায় সন্তান উৎপাদনের যোগ্য মনে করেন না। ইবনে আরাবী তার তফসীর 
গ্রন্থে বলেন, এ ধারণা ভ্রাস্ত। কারণ, সহীহ্‌ হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে যে, 
মানব জাতির অনুরূপ জিনদের মধ্যে সন্তান উৎপাদন ও নারী-পুরুষের 
যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে। 


দ্বিতীয় প্রশ্ন শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এই যে, জিন নারীকে বিবাহ 
করা মানুষের জন্যে হালাল কিনা? এতে ফেকাহ্‌বিদদের মধ্যে মতভেদ 
আছে। অনেকেই জায়েয বলেছেন। কেউ কেউ জন্ত-জানোয়ারের ন্যায় 
ভিন্ন জাতি হওয়ার কারণে হারাম সাব্যস্ত করেন। এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ 
“আকামুল মারজান ফী আহকামিল জান” কিতাবে উল্লেখিত আছে। 
তাতে মুসলমান পুরুষের সাথে মুসলমান জিন নারীর বিবাহের কয়েকটি 
ঘটনাও বৰ্ণিত হয়েছে এবং তাদের সস্তানাদি জন্গ্রহণের কথাও উল্লেখ করা 
হয়েছে। বিবাহকারী বিলকীসের পিতা মুসলমানই ছিল না, তাই এ বিষয় 
নিয়ে এখানে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নেই। তার কর্ম দ্বারা এই 


বিবাহের বৈধতা-অবৈধতা প্রমাণ করা যায় না। শরীয়তে সন্তান পিতার 
সাথে সমৃন্ধযুক্ত হয়। বিলকীসের পিতা মানব ছিল। তাই বিলকীস মানব 
নন্দিনীই সাব্যস্ত হবে। কাজেই কোন কোন রেওয়ায়েতে সুলায়মান (আঃ) 
বিলকীসকে বিবাহ করেছিলেন বলে যে উল্লেখ আছে, তা দ্বারা জিন 
নারীকে বিবাহ করার বৈধতা প্রমাণ করা যায় না। কারণ, বিলকীস নিজে 
জিন ছিল না। সুলায়মান (আঃ)-এর বিবাহ সম্পর্কে আরও বর্ণনা পরে 
আসুছে। 

নারীর জন্যে বাদশাহ্‌ হওয়া অথবা কোন সম্প্রদায়ের নেত্রী ও 
শাসক হওয়া জায়েয কিনা? £ সহীহ্‌ বোখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, পারস্যবাসীরা তাদের সম্রাটের মৃত্যুর পর তার 
কন্যাকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই সংবাদ 
জানার পর মন্তব্য করেছিলেন, $1.4! (৯৮1 1), 3 0444 ৩) অর্থাৎ, 
যে জাতি তাদের শাসনক্ষমতা একজন নারীর হাতে সমর্পণ করেছে, তারা 
কখনও সাফল্য লাভ করতে পারবে না। এ কারণেই আলেমগণ এ বিষয়ে 
একমত যে, কোন নারীকে শাসনকর্তৃত্, খেলাফত অথবা রাজত্ব সমর্পণ 
করা যায় না; বরং নামাযের ইমামতির ন্যায় বৃহৎ ইমামতি অর্থাৎ, 
শাসন-কর্তৃত্বও একমাত্র পুরুষের জন্যই উপযুক্ত। বিলকীসের সমা্জী 
হওয়া দারা ইসলামী শরীয়তের কোন বিধান প্রমাণিত হতে পারে না, যে 
পর্যস্ত একথা প্রমাণিত না হয় যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) বিলকীসকে 
বিবাহ করেছিলেন এবং বিবাহের পর তাকে রাজসিংহাসনে বহাল 
রেখেছিলেন। একথা কোন সহীহ্‌ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত নেই। 

৩০৩5319 অর্থাৎ, কোন সম্রাট ও শাসনকর্তার জন্যে 
যেসব সাজ সরঞ্জাম দরকার, তা সবই বিদ্যমান ছিল। সেই যুগে যেসব 
বস্তু অনাবিষ্কৃত ছিল, সেগুলো না থাকা এর পরিপন্থী নয়। 

৮৮৩৪  _খারশের শাব্দিক অর্থ রাজসিহাসন। হযরত 
ইবনে আববাস থেকে বর্ণিত আছে যে, বিলকীসের সিংহাসন ৮০ হাত দীর্ঘ, 
৪০ হাত প্রস্থ এবং ৩০ হাত উচ্চ ছিল এবং মোতি, ইয়াকুত ও মণিমাণিক্য 
দ্বারা কারুকার্য খচিত ছিল। তার পায়া ছিল মোতি ও জওহরের এবং পর্দা 
ছিল রেশমের। একের পর এক সাতটি তালাবদ্ধ প্রাচীরের অভ্যন্তরে 
সিংহাসনটি সংরক্ষিত ছিল। 

৩০৪০৯৪৫৫৪৩০ 5 2 খতে জানা গেল যে, 
বিলকীসের সম্প্রদায় নক্ষত্রপূজ্ঞারী ছিল। তারা সূর্যের এবাদত করত। কেউ 
কেউ বলেন, অগ্নিপৃজারী ছিল।-ক্রতুবী) 

তা - এর সম্পর্ক 886 অথবা 2455 
ও এর সাথে। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌কে সেজদা না করার কথা শয়তান 
তাদের মনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল অথবা শয়তান তাদেরকে সত্য পথ 
থেকে এভাবে নিবৃত্ত করল যে, আল্লাহ্‌কে স্জদা করবে না। 
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(২৭) সুলায়মান বললেন, “এখন আমি দেখব তুমি সত্য বলছ, না তুমি 
মিথ্যাবাদী। (২৮) তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের কাছে 
অর্পণ কর। অতঃপর তাদের কাছ থেকে সরে পড় এবং দেখ, তারা কি 
জওয়াব দেয়।' (২৯) বিলকীস বলল, “হে পারিষদবর্গ, আমাকে একটি 
সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে। (৩০) সেই পত্র সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং 
তা এই £ অসীম দাতা, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু (৩১) আমার 
মোকাবেলায় শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে 
উপস্থিত হও।' (৩২) বিলকীস বলল, “হে পারিষদবর্গ, আমাকে আমার 
কাজে পরামর্শ দাও। তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোন কাজে 
সিদ্ধান্ত গহণ করি না।' (৩৩) তারা বলল, আমরা শক্তিশালী এবং কঠোর 
যোদ্ধা। এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই। অতএব আপনি ভেবে 
দেখুন, আমাদেরকে কি আদেশ করবেন।' (৩৪) সে বলল, 
'রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত 
করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভস্তব্যক্তিবর্গকে অপদস্থ করে। তারাও 
এরূপই করবে। (৩৫) আমি তার কাছে কিছু উপটোকন পাঠাচ্ছি দেখি, 
প্রেরিত লোকেরা কি জওয়াব আনে।’ (৩৬) অতঃপর যখন দূত 
সুলায়মানের কাছে আগমন করল, তখন সুলায়মান বললেন, তোমরা কি 
ধনসম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ্‌ আমাকে যা 
দিয়েছেন, তা তোমাদেরকে প্রদত্ত বস্তু থেকে উত্তম। বরং তোমরাই 
তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে সুখে থাক। (৩৭) ফিরে যাও তাদের কাছে। 
এখন অবশ্যই আমি তাদের এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসব, যার 
মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তাদেরকে অপদস্থ 
করে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করব এবং তারা হবে লাঙ্ছিত। (৩৮) সুলায়মান 
বললেন, হে পারিষদবর্গ, “তারা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার 
পূর্বে কে বিলকীসের সিংহাসন আমাকে এনে দেবে? (৩৯) জনৈক 
দৈত্য-জিন বলল, “আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার পূর্বে আমি তা এনে 
দেব এবং আমি একাজে শক্তিবান, বিশৃত্ত। 



































আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


লেখা এবং পত্রও সাধারণ কাজ-কারবারে শরীয়তসম্মত 
দলীলঃ 3১০৪১ _ হযরত (আঃ) সাবার 
কাছে পত্র প্রেরণকে তার সাথে দলীল সম্পন্ন করার জন্যে যথেষ্ট মনে 
করেছেন। এতে বোঝা গেল যে, সাধারণ কাজ-কারবারে লেখা এবং পত্র 
ধর্তব্য প্রমাপ। যে ক্ষেত্রে শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য প্রমাণ জরুরী, 
ফেকাহবিদগণ সেক্ষেত্রে পত্রকে যথেষ্ট মনে করেননি। কেননা, পত্র, 
টেলিফোন ইত্যাদির মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় না। সাক্ষ্যদাতা 
আদালতের সামনে এসে বর্ণনা করবে, এর উপরই সাক্ষ্য নির্ভরশীল রাখা 
হয়েছে। এতে অনেক রহস্য নিহিত আছে। এ কারণেই আজকালও 
পৃথিবীর কোন আদালতে পত্র ও টেলিফোনের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণকে 
যথেষ্ট মনে করা হয় না। 

কাফেরদের মজলিস হলেও সব মজলিসে মানবিক চরিত্র প্রদর্শন 
করা উচিত £ 58243735 হযরত সুলায়মান (আঃ) 
হুদহুদকে পত্রবাহকের দায়িত্ব দিয়ে মজলিসের এই শিষ্টাচারও শিক্ষা 
দিলেন যে, সমবাজ্ঞীর হাতে পত্র অর্পণ করে মাথার উপর সওয়ার হয়ে 
থাকবে নাঃ বরং সেখান থেকে কিছুটা সরে যাবে। এটাই রাজকীয় 
মজলিসের নিয়ম। এতে জানা গেল যে, সামাজিক শিষ্টাচার ও মানবিক 
চরিত্র সবার সাথেই কাম্য। 


শাব্দিক অর্থ সম্মানিত; সম্দ্বান্ত। সাধারণ বাকপদ্ধতিতে কোন পত্রকে 
তখনই বলা হয়, যখন তা মোহরাঙ্কিত হয়। এ কারণেই এই আয়াতে 
2৬4 এর তফসীর হযরত ইবনে আববাস, কাতাদা, যুহায়র প্রমুখ 
1৯৯৮৩ অর্থাৎ মোহরাক্িতপত্র” দারা করেছেন। এতে জানা গেল 
যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) পত্রের উপর তার মোহর অঙ্কিত 
করেছিলেন। আমাদের রসূল (সাঃ) যখন অনারব বাদশাহদের অভ্যাস 
জানতে পারলেন যে, তারা মোহরবিহীন পত্র পাঠ করে না, তখন তিনিও 
বাদশাহদের পত্রের জন্যে মোহর নির্মাণ করান এবং কায়সার ও কেসরার 
পত্রে মোহর অঙ্কিত করে দেন। এতে বোঝা গেল যে, পত্রের উপর মোহর 
অঙ্কিত করা প্রাপক ও স্বীয় পত্র উভয়ের প্রতি সম্মান করার নামান্তর। 
আজকাল ইনভেলাপে পত্র বন্ধ করে প্রেরণ করার প্রচলন হয়ে গেছে। 
এটাও মোহরের বিকল্প। প্রাপকের সম্মান উদ্দেশ্য হলে খোলা চিঠি প্রেরণ 
করার পরিবর্তে ইনভেলাপে পুরে প্রেরণ করা সুন্নতৈর নিকটবর্তী 


সুলায়মান (আঃ)-এর পত্র কোন্‌ ভাষায় ছিল £ হযরত 
সুলায়মান (আঃ) আরব ছিলেন নাঃ কিন্তু আরবী ভাষা জানা ও বোঝা তার 
পক্ষে অসম্ভব ছিল না। যে ক্ষেত্রে তিনি পক্ষীকুলের বুলি পর্যন্ত জানতেন, 
সে ক্ষেত্রে আরবী ভাষা তো সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা ছিল। এটা জানা 
মোটেও অসম্ভব নয়। কাজেই এটা সম্ভবপর যে, সুলায়মান (আঃ) আরবী 
ভাষায় পত্র লিখেছিলেন। কারণ, প্রাপক (বিলকীস) আরব বংশোদ্ভূত 
ছিল। সে পত্র পাঠ করেছিল এবং বুঝেছিল। এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া 
যায় না যে, সুলায়মান (আই) তার মাতৃভাষায় পত্র লিখেছিলেন এবং 
বিলকীস দো"ভাষীর মাধ্যমে পত্রের বিষয়বন্ত অবগত হয়েছিল।_(রহুল 
মা'আলী) 


৯৯৫ 


সুরা আন-নমল 


খত 





পত্র লেখার কতিপয় আদব £ 4/:১£190,5% 
৯1৩৯ কোরআন পাক মানব জীবনের কোন দিক সম্পর্কেও দিক 
নির্দেশ না দিয়ে ছাড়েনি। চিঠিপত্র প্রেরণের মাধ্যমে পারস্পরিক 
আলাপ-আলোচনাও মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ জরুরী বিষয়। এ স্থলে 
সাবার সম্বাজ্ী বিলকীসের নামে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর পত্র 
আদ্যোপান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এটা একজন পয়গমুরের চিঠি। 
কোরআন পাক একে উত্তম আদর্শ হিসেবে উদ্ধৃত করেছে। তাই এই পত্রে 
পত্র লিখন সম্পর্কে যেসব দিক নির্দেশ পাওয়া যায়, সেগুলো 
মুসলমানদের জন্যেও অনুসরণীয়। 

গ্রেরক প্রথমে নিজের নাম লিখবে, এর পর প্রাপকের £ এই পত্রে 
সর্বপ্রথম দিক নির্দেশ এই যে, পত্রটি সুলায়মান (আঃ) নিজের নাম দ্বারা 
শুরু করেছেন। প্রাপকের নাম কিভাবে লিখেছেন, কোরআনের ভাষায় 
তার উল্লেখ নেই। কিন্তু এ থেকে এটুকু জানা গেল যে, সর্বপ্রথম প্রেরকের 
নাম লেখা পয়গম্বরগণের সুন্নত। এর উপকারিতা অনেক। উদাহরণতঃ পত্র 
পাঠ করার পূর্বেই প্রাপক জানতে পারবে যে, সে কার পত্র পাঠ করছে, 
যাতে সে সেই পরিবেশে পত্রের বিষয়বস্তু পাঠ করে এবং চিন্তা-ভাবনা 
করে এবং যাতে কার পত্র, কোথা থেকে আসল, প্রাপক কে এরূপ 
খোজাখুজি করার কষ্ট ভোগ করতে না হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বর্ণিত ও 
প্রকাশিত সব পত্রেই তিনি এই পদ্থাই অবলম্বন করেছেন। তিনি ১৯৮ ০৮ 
4৮55 401 ৯৮ এ কথার মাধ্যমে পত্র শুরু করেছেন। 

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন কোন বড়জন ছোটকে পত্র লেখে, 
তার নাম অগ্রে থাকলে তা আপত্তির বিষয় নয়। কিন্তু ছোটজন যদি তার 
পিতা, ওস্তাদ, পীর অথবা কোন মুরুববীর কাছে পত্র লেখে, তখন নাম 
অগ্নে থাকা আদবের খেলাফ হবে না কি? তার এরূপ করা উচিত কিনা? 
এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের কর্ম ধারা বিভিন্নরূপ। অধিকাংশ সাহাবী 
সুন্নতের অনুসরণকে আদবের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে স্বয়ং রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর নামে যেসব চিঠি লিখেছেন, সেগুলোতেও নিজেদের নাম অগ্থে 
রেখেছেন। রূহুল মা’ আনীতে বাহরে মুহীতের বরাত দিয়ে হযরত আনাস 
(রাঃ)-এর এই উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে _ 
is এ এ]। এ এ] 0৮০ ৮৫ দশ এ ৩৬ ৩ 
৮৮ লতি এড ঘি 1054 UES এ]। Les Bl al I, 

tule he এ ১ ৮৮০4৭ ০১৩ 

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চাইতে অধিক সম্মানযোগ্য কেউ ছিল নচ কিন্ত 
সাহাবায়ে কেরাম যখন তার কাছেও পত্র লিখতেন, তখন নিজেদের নামই 
প্রথম লিপিবদ্ধ করতেন। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর নামে আলায়ী হাযরামীর 
পত্র এই বর্ণনার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। 

তবে রুহুল মা’ আনীতে উপরোক্ত রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলা 
হয়েছে যে, এই আলোচনা উত্তম অনুত্তম সম্পর্কে _ বৈধতা সম্পর্কে নয়। 
যদি কেউ নিজের নাম শুরুতে না লিখে পত্রের শেষে লিখে দেয়, তবে 
তাও জায়েয। ফকীহ্‌ আবুল-লাইস 'বুস্তন' গ্রন্থে বলেন, যদি কেউ 
প্রাপকের নাম দ্বারা পত্র শুরু করে, তবে এর বৈধতা সম্পর্কে দ্বিমত নেই। 
কেননা, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পস্থাও নিরদিধয় প্রচলিত আছে। 

পত্রের জওয়াব দেয়াও পয়গম্বরগণের সুন্নত £ তফসীরে কুরতুবীতে 
বলা হয়েছে, কারও পত্র হস্তগত হলে তার জওয়াব দেয়া সমীচীন। 
কেননা, অনুপস্থিত ব্যক্তির পত্র উপস্থিত ব্যক্তির সালামের স্থলাভিষিক্ত। 


এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি 
পত্রের জওয়াবকে সালামের জওয়াবের ন্যায় ওয়াজিব মনে করতেন।_ 
ক্রেত্বী) 
চিঠিপত্র বিসৃমিন্লাহ্‌ লেখা £ হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর উল্লিখিত 
পত্র এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর লিখিত সব পত্র দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, 
পত্রের শুরুতে -বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম লেখা পয়গম্বরগণের 
সুন্নত। এখন বিসুমিল্লাহ লেখক নিজের নামের পূর্বে লিখবে না পরে, এ 
সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পত্রাবলী সাক্ষ্য দেয় যে, বিসৃমিল্লহ্‌ সর্বাগ্রে 
এবং নিজের নাম এর পরে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এরপর প্রাপকের নাম 
লিখবে। কোরআন পাকে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর নাম পূর্বে ও 
বিসৃমিল্লাহ্‌ পরে লিখিত আছে। বাহ্যতঃ এ থেকে বিসুমিল্লাহ্‌ পরে লেখারও 
বৈধতা জানা যায়। কিন্তু ইবনে আবী হাতেম ইয়াযীদ ইবনে রূমান থেকে 
বর্ণনা করেন যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) প্রকৃতপক্ষে তার পত্র এভাবে 
লিখেছিলেনঃ 
ওঠ হল mail dl ১০১৩৫ ০৬৪০ তে p22 ০৯০ Dos 
LLY 017 ৯১ রে 
বিলকীস তার সম্প্রদায়কে পত্রের মর্ম শোনানোর সময় সুলায়মান 
(আঃ)-এর নাম আগে উল্লেখ করেছে। কোরআন পাকে বিলকীসের 
উক্তিই উদ্ধৃত হয়েছে। সুলায়মান (আঃ)-এর আসল পত্রে বিসমিল্লাহ 
আগে ছিল না পরে, কোরআনে এ সম্পর্কে বর্ণনা নেই। এটাও সম্ভবপর 
যে, সুলায়মান (আঃ)-এর নাম খামের উপরে লিখিত ছিল এবং ভেতরে 
বিসৃমিল্লাহ্‌ দ্বারা শুরু করা হয়েছিল। পত্র শোনানোর সময় বিলকীস 
সুলায়মান (আঃ)-এর নাম অগ্রে উল্লেখ করেছে। 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে পরামর্শ করা সুন্ততঃ ৫: 
BEG AECL পদটি 
৬৯৪ থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ কোন বিশেষ প্রশ্নের জওয়াব দেয়া। এখানে 
পরামর্শ দেয়া এবং নিজের মত প্রকাশ করা বোঝানো হয়েছে। সম্রাজ্ঞী 
বিলকীসের কাছে যখন সুলায়মান (আঃ)-এর পত্র পৌছল, তখন সে তার 
সভাসদদেরকে একত্রিত করে ঘটনা বর্ণনা করল এবং তাদের পরামর্শ 
তলব করল যে, এ ব্যাপারে কি করা উচিত। সে তাদের অভিমত 
জিজ্ঞাসা করার পূর্বে তাদের মনোরঞ্জনের জন্য একথাও বলল, আমি 
তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। 
এর ফলেই সেনাধ্যক্ষগণ ও মন্ত্ীর্গ এর জওয়াবে পূর্ণ তৎপরতা সহকারে 
আদেশ পালনের জন্যে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে সম্মতি জ্ঞাপন করল। 
তারা বলল, %3$4/509034894105 _ হযরত 
কাতাদা বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বিলকীসের পরামর্শ - 
সভার সদস্য তিনশ' তের জন ছিল এবং তাদের প্রত্যেকেই দশ হাজার 
লোকের নেতা ও প্রতিনিধি ছিল। 


এ থেকে জানা গেল যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের পদ্ধতি 
সুপ্রাচীন। ইসলাম পরামর্শকে বিশেষ গুরুত্ব দান করেছে এবং রাষ্ট্রের 
কর্মচারীদেরকে পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য করেছে। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)- এর কাছে 
ওহী আগমন করত এবং তিনি খোদায়ী নির্দেশ লাভ করতেন। এ কারণে 
কোন পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন প্রকৃতপক্ষে তার ছিল না; কিন্তু উম্মতের 
জন্যে সুন্নত প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশে তাকেও আদেশ করা হয়েছে ৮:05? 

5913 - অর্থাৎ, আপনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে সাহাবায়ে কেরামের 
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সাথে পরামর্শ করুন। এতে একদিকে যেমন সাহাবায় কেরামের সন্তষ্টি 
বিধান করা হয়। অপরদিকে ভবিষ্যৎ রাজকর্মচারীদেরকে পরামর্শের 
মাধ্যমে কাজ করার তাকীদও হয়ে যায়। 


সুলায়মান (আঃ)-এর পত্রের জওয়াবে বিলকীসের প্রতিক্রিয়া 
রাষ্ট্রের অমাত্যবর্গকে পরামর্শে শরীক করে তাদের সহযোগিতা অর্জন 
করার পর সম্বাজ্জী বিলকীস নিজেই একটি মত স্থির করল, যার সারমর্ম 
এই ছিল £ হযরত সুলায়মানের পরীক্ষা নিতে হবে এবং দেখতে হবে যে, 
তিনি বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র পয়গম্বর কি-না। তিনি আল্লাহ্‌র আদেশ পালন 
করে এই নির্দেশ দিচ্ছেন, না তিনি একজন আধিপত্যবাদী সম্রাট? এই 
পরীক্ষা দ্বারা বিলকীসের লক্ষ্য ছিল এই যে, বাস্তবিকই তিনি পয়গম্বর হলে 
তার আদেশ পালন করা হবে এবং বিরোধিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা 
হবে না। পক্ষান্তরে যদি তিনি আধিপত্যবাদের নেশায় আমাদেরকে দাসে 
পরিণত করতে চান, তবে তার মোকাবেলা কিভাবে করা হবে, সে 
সম্পর্কে চিন্তা করা হবে। এই পরীক্ষার পদ্ধতি সে এইরূপ স্থির করল যে, 
সুলায়মান (আঃ)-এর কাছে কিছ উপটৌকন প্রেরণ করা হবে। যদি তিনি 
উপটৌকন পেয়ে সন্তষ্ট হয়ে যান, তবে বোঝা যাবে যে, তিনি একজন 
সম্াটই। পক্ষান্তরে তিনি পয়গম্বর হলে ইসলাম ও ঈমান ব্যতীত কোন 
কিছুতে সন্তষ্ট হবেন না। এই বিষয়বস্তু ইবনে জরীর একাধিক সনদে 
হযরত ইবনে-আব্বাস, মুজাহিদ, ইবনে জুরায়জ ও ইবনে ওয়াহাব থেকে 
বর্ণনা করেছেন। একথাই এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, 2440. 
64420824965 __ অর্থাৎ, আমি সুলায়মান ও তার 
সভাসদদের কাছে কিছু উপটোকন পাঠাচ্ছি। এরপর দেখব; যেসব দূত 
উপটোকন নিয়ে যাবে, তারা ফিরে এসে কি পরিস্থিতি বর্ণনা করে। 

সুলায়মান আঃ) বিলকীসের উপটোকন গ্রহণ করলেন না $ 


অর্থাৎ, যখন বিলকীসের দূত উপটৌকন নিয়ে সুলায়মান 
(আঃ)-এর কাছে পৌছল, তখন তিনি দূতদেরকে বললেন, তোমরা কি 
অর্থ-সম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? 
আমাকে আল্লাহ্‌ যে অর্থ-সম্পদ দিয়েছে, তা তোমাদের 
অর্থ-সম্পদের চাইতে বহুগুণে শ্রেষ্ট। তাই আমি এই উপটোকন গ্রহণ 
করব না। এগুলো ফেরত নিয়ে যাও এবং তোমাদের উপটৌকন নিয়ে 
তোমরা সুখী থাক। 
কোন কাফেরের উপটোকন গ্রহণ করা জায়েয কিনা? £ হযরত 
সুলায়মান (আঃ) সম্রাজ্ঞী বিলকীসের উপটৌকন কবুল করেননি। এ থেকে 
জানা যায় যে, কাফেরের উপটোকন গ্রহণ করা জায়েয নয় অথবা ভাল 
নয়। মাসআলা এই যে, কাফেরের উপটৌকন গ্রহণ করার মধ্যে যদি 
নিজের কিংবা মুসলমানদের কোন স্বার্থ বিদ্রিত হয় কিংবা তাদের পক্ষে 
মতামত দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে কাফেরের উপটোকন গ্রহণ করা জায়েয 
নয়। (রুহুল মা’ আনী) হা, যদি উপটৌকন গ্রহণ করলে কোন ধর্মীয় 
উপকার সাধিত হয়, যেমন এর মাধ্যমে কোন কাফের ব্যক্তির 
মুসলমানদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে ইসলামের নিকটবর্তী 
হওয়ার অতঃপর মুসলমান হওয়ার আশা থাকে কিংবা তার কোন অনিষ্ট 
এর মাধ্যমে দূর করা যায়, তবে কবুল করার অবকাশ আছে। রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর সুন্নত এ ব্যাপারে এই যে, তিনি কোন কোন কাফেরের 
উপটৌকন কবুল করেছেন এবং কারও কারও প্রত্যাখ্যান করেছেন। 





বোখারীর টকা “উমদাতুল কারী’তে এবং সিয়ারে কবীরের টীকায় হযরত 
কা'ব ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত আছে যে, বারার ভাই আমের ইবনে 
মালেক কাফের মুশরিক অবস্থায় কোন প্রয়োজনে মদীনায় আগমন করে 
রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে দু'টি অশ্ব এবং দু'টি বস্ত্রজোড়া উপটৌকন 
হিসেবে পেশ করল। তিনি একথা বলে তার উপটোকন ফিরিয়ে দিলেন 
যে, আমি মুশরিকের উপটোকন গ্রহণ করি না। আয়ায ইবনে হেমার 
মাজাশেয়ী তার খেদমতে একটি উপটোকন পেশ করলে তিনি তাকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মুসলমান? সে বলল, না। তিনি তার 
উপটোকন একথা বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে, আল্লাহ্‌ তাআলা আমাকে 
মুশরিকদের দান গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। এর বিপরীতে এরূপ 
রেওয়ায়েত বিদ্যমান আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন কোন মুশরিকের 
উপটৌকন কবুল করেছেন। বর্ণিত আছে যে, আবু সুফিয়ান মুশরিক 
অবস্থায় তাকে একটি চামড়া উপহার দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং 
জনৈক খ্ৰীষ্টান একটি অত্যুজ্জল রেশমী বস্ত্র উপটোকন হিসেবে পেশ 
করলে তিনি তা কবুল করেন। 


এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে শামসুল-আয়েম্মা বলেন, আমার মতে 
কারণ ছিল এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কারও কারও উপটৌকন প্রত্যাখ্যান 
করার মধ্যে তার ইসলাম গ্রহণের আশা করছিলেন। পক্ষান্তরে কারও 
কারও উপটোকন গ্রহণ করার মধ্যে তার মুসলমান হওয়ার সম্ভাবনা 
দেখেছিলেন। তাই তার উপটৌকন কবুল করেছেন।_(উমদাতুল-কারী) 

বিলকীস উপটোকন প্রত্যাখ্যান করাকে নবী হওয়ার আলামত সাব্যস্ত 
করেছিল। এটা এ কারণে নয় যে, নবীর জন্যে মুশরিকের উপটৌকন কবুল 
করা জায়েয নয়, বরং সে প্রকৃতপক্ষে ঘুষ হিসেবে উপটোকন প্রেরণ 
করেছিল, যাতে এর মাধ্যমে সে সুলায়মান (আঃ)-এর আক্রমণ থেকে 
নিরাপদ থাকে। 

সুলায়মান (আঃ)-এর দরবারে বিলকীসের উপস্থিতি $ কুরতুবী 
এ্রতিহাসিক রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে লেখেন, বিলকীসের দূতগণ 
নিজেরাও ভীত ও হতভম্ব হয়ে প্রত্যাবর্তন করল। সুলায়মান (আঃ)- এর 
যুদ্ধ ঘোষণার কথা শুনিয়ে দিলে বিলকীস তার সম্প্রদায়কে বলল, পূর্বেও 
আমার এই ধারণাই ছিল যে, সুলায়মান দুনিয়ার সম্রাটদের ন্যায় কোন 
সম্রাট নন; বরং তিনি আল্লাহর কাছ থেকে বিশেষ পদমর্যাদাও লাভ 
করেছেন। আল্লাহ্র পয়গমবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করার নামান্তর। এরূপ শক্তি আমাদের নেই। একথা বলে সে সুলায়মান 
(আঃ)-এর দরবারে হাযির হওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিল। বার হাজার 
সেনাধ্যক্ষকে সাথে নিল, যাদের প্রত্যেকের অধীনে এক লক্ষ করে সৈন্য 
ছিল। হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে আল্লাহ্‌ তাআলা এমন প্রতাপ দান 
করেছিলেন যে, তার দরবারে কেউ প্রথমে কথা বলার সাহস করত না। 
একদিন তিনি দূরে ধূলিকণা উড়তে দেখে উপস্থিত সভাসদদেরকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি? তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র নবী, সম্রাজ্ঞী 
বিলকীস সদল-বলে আগমন করেছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, 
যখন সে সুলায়মান (আঃ)- এর দরবার থেকে ফরসখ অর্থাৎ, প্রায় তিন 
মাইল দূরে ছিল, তখন হযরত সুলায়মান (আঃ) তার সেনাবাহিনীকে 


সম্বোধন করে বললেন, 


সুলায়মান (আঃ) পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন যে, বিলকীস তার 
দাওয়াতে মুগ হয়ে আত্মসমর্পণ করে আগমন করছে। এমতাবস্থায় তিনি 


০৯৮ 


৯৯৭ সুরা আন-নমল AAV 
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(৪০) কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, আপনার দিকে আপনার 
চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব। অতঃপর 
সুলায়মান যখন তা সামনে রক্ষিত দেখলেন, তখন বললেন এটা আমার 
পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে 
অক্তজ্ঞতা প্রকাশ করে সে জানুক যে, আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত 
কৃপাশীল। (৪১) সুলায়মান বললেন, বিলকীসের সামনে তার সিংহাসনের 
আকার-আকৃতি বদলিয়ে দাও, দেখব সে সঠিক বুঝতে পারে, না সে 
তাদের অস্ত্ভুক্ত, যাদের দিশা নেই? (৪২) অতঃপর যখন বিলকীস এসে 
গেল, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তোমার সিংহাসন কি এরূপই? সে 
বলল, মনে হয় এটা সেটাই। আমরা পূর্বেই সমস্ত অবগত হয়েছি এবং 
আমরা আজ্ঞাবহও হয়ে গেছি। (৪৩) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সে যার এবাদত 
করত, সেই তাকে ঈমান থেকে নিবৃত্ত করেছিল। নিশ্চয় সে কাফের 
সম্প্রদায়ের অন্তভুক্তি ছিল। (৪৪) তাকে বলা হল, এই প্রাসাদে প্রবেশ কর। 
যখন সে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করল সে ধারণা করল যে, এটা স্বচ্ছ গভীর 
জলাশয় । সে তার পায়ের গোছা খুলে ফেলল। সুলায়মান বলল, এটা তো 
স্বচ্ছ স্ফটিক নিত পরাসাদ। বিলকীস বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমি 
তো নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আমি সুলায়যানের সাথে বিশ্ব জাহানের 
পালনকর্তা আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমপণ করলাম। (৪৫) আমি সামৃদ 
সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই সালেহ্‌কে এই মর্মে প্রেরণ করেছি যে, 
তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর। অতঃপর তারা দ্রিধাবিভক্ত হয়ে বিতর্কে 
প্রবৃত্ত হল। (৪৬) সালেহ্‌ বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কল্যাণের 
পূর্বে দ্রুত অকল্যাণ কামনা করছ কেন? তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা 
প্রার্থনা করছ না কেন? সম্ভবতঃ তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হবে? 


৪৩১ 



























































ইচ্ছা করলেন যে, সে রাজকীয় শক্তি ও শান-শওকতের সাথে একটি 
পয়গম্বরসূলভ মু" জেযাও প্রত্যক্ষ করুক। এটা তার বিশ্বাস স্থাপনে অধিক 
সহায়ক হবে। সুলায়মান (আঃ)-কে আল্লাহ্‌ তাআলা জিন বশীভূত রাখার 
সাধারণ মু'জেযা দান করেছিলেন। সম্ভবতঃ আল্লাহ্‌ তাআলার ইঙ্গিত 
পেয়ে তিনি ইচ্ছা করলেন যে, বিলকীসের এখানে পৌছার পূর্বেই তার 
সিংহাসন কোনরূপে এখানে পৌছা দরকার। তাই পারিষদবর্গকে (তাদের 
মধ্যে জিনও ছিল) সম্বোধন করে এই সিংহাসন নিয়ে আসার জন্য বলে 
দিলেন। বিলকীসের সমস্ত ধন-সম্পদের মধ্য থেকে রাজকীয় সিংহাসনকে 
বেছে নেয়াও সম্ভবতঃ এ কারণে ছিল যে, এটাই তার সর্বাধিক সংরক্ষিত 
বস্তু ছিল। সিংহাসনটি সাতটি রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি সুরক্ষিত 
মহলে তালাবদ্ধ অবস্থায় ছিল। বিলকীসের আপন লোকেরাও সেখানে 
গমন করত না। দরজা ও তালা না ভেঙ্গে সেটা বেহাত হয়ে যাওয়া এবং 
এত দূরবর্তী স্থানে পৌছে যাওয়া আল্লাহ্‌ তাআলার অগাধ শক্তি বলেই 
সম্ভবপর ছিল। এটা বিলকীসের জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলার অপরিসীম 
শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপনের বিরাট উপায় হতে পারত। এর সাথে এ বিশ্বাস 
অবশ্যস্তাবী ছিল যে, সুলায়মান (আঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকেই কোন বিশেষ 
মর্যাদা লাভ করেছেন। ফলে তার হাতে এমন অলৌকিক বিষয়াদি প্রকাশ 
লাভ করেছে। 


GILT ln শব্দটি _ এর 
বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ অনুগত, আত্মসমর্পণকারী। পরিভাষায় 
ঈমানদারকে মুসলিম বলা হয়। এখানে হযরত ইবনে আববাস (রাঃ)-এর 
মতে আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আত্মসমর্পণকারী, 
অনুগত। কারণ, তখন সম্বাজ্ী বিলকীসের ইসলাম গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া 
যায় না। বরং সে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে 
আলাপ-আলোচনা করার পর মুসলমান হয়েছিল। কোরআনের পরবর্তী 
আয়াতের ভাষা থেকে তাই বোঝা যায়। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

১৩৬৮৬419  - অর্থাৎ, যার কাছে কিতাবের 

AS 
সুলায়মান (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্‌র কিতাবের 
সর্বাধিক জ্ঞান তারই ছিল। এমতাবস্থায় গোটা ব্যাপারটাই একটা মু'জেযা 
এবং বিলকীসকে পয়গম্রসুলভ মু' জেযা দেখানোই উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই 
এ ব্যাপারে আপত্তির কোন কিছু নেই। কিন্তু কাতাদা প্রমুখ অধিকাংশ 
তফসীরবিদ থেকে ইবনে জরীর বর্ণনা করেন এবং কুরতুবী একেই 
অধিকাংশের উক্তি সাব্যস্ত করেছেন যে, এই ব্যক্তি সুলায়মান (আঃ)-এর 
একজন সহচর ছিল। ইবনে ইসহাক তার নাম আসিফ ইবনে বারখিয়া 
বর্ণনা করেছেন। তিনি সুলায়মান (আঃ)-এর বন্ধু ছিলেন এবং কোন কোন 
রেওয়ায়েত মতে তার খালাত ভাই ছিলেন। তিনি ইসমে আযম জানতেন। 
ইসমে আযমের বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা উচ্চারণ করে যে দোয়াই করা হয়, 
তা কবুল হয় এবং যাই চাওয়া হয়. তাই পাওয়া যায়। এ থেকে জরুরী নয় 
যে, সুলায়মান (আঃ) ইসমে আযম জানতেন না। কেননা, এটা অবাস্তব 
নয় যে, সুলায়মান (আঃ) তার এই মহান কীর্তি তার উম্মতের কোন 
ব্যক্তির হাতে প্রকাশিত হওয়াকে অধিক উপযোগী মনে করেছেন। ফলে 
বিলকীসকে তা আরও বেশী প্রভাবিত করবে। তাই নিজে এই কাজ করার 


পরিবর্তে সহচরদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন ৫ _(ফুসুসূল 
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তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


AAA 





হেকাম) এমতাবস্থায় এই ঘটনা আসিফ ইবনে বারখিয়ার কারামত হবে। 


মু'জেষা ও কারামতের মধ্যে পার্থক্য £ প্রকৃত সত্য এই যে, 
মু'জেযার মধ্যে স্বভাবগত কারণাদির কোন দখল থাকে না; বরং এটা 
সরাসরি আল্লাহ্‌ তাআলার কাজ। কোরআন পাকে বলা হয়েছে _ 

৬4৬৫5555455 - - কারামতের অবস্থাও 

হুবহু তদ্রপ। এতেও স্বভাবগত কারণাদির কোন দখল থাকে না; বরং 
সরাসরি আল্লাহ্‌ তাআলার তরফ থেকে কোন কাজ হয়ে যায়। মু'জেযা ও 
কারামত __ এ উভয়টিরই প্রকাশ ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এতদুভয়ের মধ্যে 
পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, যদি কোন অলৌকিক কাজ ওহীর অধিকারী 
পয়গমবরের হাতে প্রকাশ পায়, তবে তাকে মু'জেযা বলা হয়। পক্ষান্তরে 
এরূপ কাজই নবী ব্যতীত অন্য কারও হাতে প্রকাশ পেলে তাকে কারামত 
বলা হয়। আলোচ্য ঘটনায় যদি এই রেওয়ায়েত সহীহ্‌ হয় যে, বিলকীসের 
সিংহাসন আনার কাজটি সুলায়মান (আঃ)-এর সহচর আসিফ ইবনে 
বারখিয়ার হাতে সম্পন্ন হয়েছে, তবে একে কারামত বলা হবে। প্রত্যেক 
ওলীর গুণাবলী তার পয়গম্বরের গুণাবলীর প্রতিবিম্ব এবং তার কাছ 
থেকেই অর্জিত হয়ে থাকে। তাই উম্মতের ওলীদের হাতে যেসব কারামত 
প্রকাশ পায়, সেগুলো পয়গম্বুরের মু'জেযারূপে গণ্য হয়ে থাকে। 


বিলকীসের সিংহাসন আনয়নের ঘটনা কারামত না তাসাররুফ £ 
শায়খে আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী একে আসিফ ইবনে বারখিয়ার 
তাসাররুফ সাব্যস্ত করেছেন। পরিভাষায় তাসাররুফের অর্থ কল্পনা ও 
দৃষ্টিশক্তি প্রয়োগ করে বিস্ময়কর কাজ প্রকাশ করা। এর জন্যে নবী, ওলী 
এমন কি মুসলমান হওয়াও শর্ত নয়। এটা মেসমেরিজমের অনুরূপ একটি 
প্রক্রিয়া। সূফী বুযুর্গগণ মুরীদদের সংশোধনের নিমিত্ত মাঝে মাঝে এই 
প্রক্রিয়াকে কাজে লাগান। ইবনে আরাবী বলেন, পয়গমবরগণ তাসাররুফের 
প্রক্রিয়া ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেন। তাই হযরত সুলায়মান (আঃ) 
এ কাজে আসিফ ইবনে বারখিয়াকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কোরআন পাক 








বলেছে। এতে এই অর্থই অগ্রগণ্য হয় যে, এটা কোন দোয়া অথবা ইসমে 
আযমের ফল ছিল, যার তাসাররুফের সাথে কোন সম্পর্ক নেই; বরং এটা 
কারামতেরই সমার্থবোধক। 


355405800৬৩ -আমি এই সিংহাসন 
চোখের পলক মারার আগেই এনে দেব_আসিফের এই উক্তি থেকে 
বোঝা যায় যে, কাজটি তার নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতা দ্বারা হয়েছে। এটা 
তাসাররুফের আলামত। কেননা, কারামত ওলীর ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। 
এই সন্দেহের জওয়াব এই যে, সম্ভবত £ আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে অবহিত 
করেছিলেন যে, তুমি ইচ্ছা করলে আমি একাজ এত দ্রুত করে দেব। 


সুলায়মান আঃ)-এর সাথে বিলকীসের বিবাহ হয়েছিল কি? 
এতটুকু বর্ণনা করেই উল্লেখিত আয়াতসমূহে বিলকীসের কাহিনী সমাপ্ত 
করা হয়েছিল যে, সুলায়মান (আঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে সে ইসলামে 
দীক্ষিতা হয়ে গেল। এর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে কোরআন পাক নিশ্চুপ। 
এ কারণেই জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উয়ায়নাকে জিজ্ঞেস 
করল, সুলায়মান (আঃ)-এর সাথে বিলকীসের বিবাহ হয়েছিল কি? তিনি 
বললেন, তার ব্যাপার 455,084,005 পর্যস্ত শেষ 
হয়ে গেছে। অর্থাৎ, কোরআন এ পর্যন্ত তার অবস্থা বর্ণনা করেছে এবং 
পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা পরিত্যাগ করে দিয়েছে। অতএব, আমাদের এ 
বিষয়ে খোজ নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু ইবনে আসাকির হযরত 
ইকরিমা থেকে বর্ণনা করেন যে, এরপর হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর 
সাথে বিলকীস পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে যান এবং তাকে তার রাজত্ব বহাল 
রেখে ইয়ামনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। প্রতি মাসে হযরত সুলায়মান (আঃ) 
সেখানে গমন করতেন এবং তিন দিন অবস্থান করতেন! হযরত সুলায়মান 
(আঃ) বিলকীসের জন্যে ইয়ামনে তিনটি নজিরবিহীন ও অনুপম প্রাসাদ 
নির্মাণ করিয়ে দেন বলেও বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে। 


৯১৯ সুরা আন-নমল Aa 
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(৪৭) তারা বলল, ‘তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা আছে, তাদেরকে 
আমরা অকল্যাণের প্রতীক মনে করি।' সালেহ বললেন, ‘তোমাদের 
মঙ্গলামঙ্গল আল্লাহ্‌র কাছে; বরং তোমরা এমন সম্প্রদায়, যাদেরকে পরীক্ষা 
করা হচ্ছে। (৪৮) আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি, যারা দেশময় 
অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়াত এবং সংশোধন করত না। (৪৯) তারা বলল, 
“তোমরা পরস্পরে আল্লাহ্‌র নামে শপথ গ্রহণ কর যে, আমরা রাত্রিকালে 
তাকে ও তার পরিবারবগর্কে হত্যা করব। অতঃপর তার দাবীদারকে বলে 
দেব যে, তার পরিবারবগের হত্যাকাণ্ড আমরা প্রত্যক্ষ করিনি। আমরা 
নিশ্চয়ই সত্যবাদী। (৫০) তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক 
চক্রান্ত করেছিলাম। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। (৫১) অতএব, দেখ তাদের 
চক্রান্তের পরিণাম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়কে 
নেস্তনাবুদ করে দিয়েছি। (৫২) এই তো তাদের বাড়ীঘর-_-তাদের 
অবিশ্বাসের কারণে জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। নিশ্চয় এতে জ্ঞানী 
সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন আছে। (৫৩) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং 
পরহ্যেগার ছিল, তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি। (৫৪) স্মরণ কর লৃতের 
কথা, তিনি তার কওযকে বলেছিলেন, তোমরা কেন অশ্লীল কাজ করছ? 
অথচ এর পরিণতির কথা তোমরা অবগত আছ! (৫৫) তোমরা কি 
কামতৃপ্তির জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক 
বর্বর সম্প্রদায়। (৫৬) উত্তরে তার কও শুধু এ কথাটিই বললো, “লৃত 
পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক 
যারা শুধু পাকপবিত্র সাজতে চায়। (৫৭) অতঃপর তাকে ও তাঁর 
পরিবারবগকে উদ্ধার করলাম তার স্ত্রী ছাড়া। কেননা, তার জন্যে 
খ্বংসপ্রাপ্তদের ভাগই নিধারিত করেছিলাম। (৫৮) আর তাদের উপর বর্ষণ 
করেছিলাম মুষলধারে বৃষ্টি। সেই সতকর্ক্তদের উপর কতই না মারাত্বক 
ছিল সে বৃষ্টি। (৫৯) বল, সকল প্রশংসাই আল্লাহ্‌র এবং শাস্তি তার 
মনোনীত বান্দাগণের প্রতি! শ্রেষ্ঠ কে! আল্লাহ্‌, না ওরা" _তারা যাদেরকে 
শরীক সাব্যস্ত করে! 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


৮5১5 - ১৯, শব্দের অর্থ দল। এখানে নয় ব্যক্তির মধ্য থেকে 
প্রত্যেকেই ৯, বলার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, তারা তাদের 
অর্থ-সম্পদ, জাকজমক ও প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে সম্প্রদায়ের 
প্রধানরূপে গণ্য হত এবং প্রত্যেকের সাথে ভিন্ন ভিন্ন দল ছিল। কাজেই 
এই নয় ব্যক্তিকে নয় দল বলা হয়েছে। তারা ছিল হিজর জনপদের প্রধান। 
হিজর শামদেশের একটি স্থানের নাম। 

৩১০ SAGT s ও 
উদ্দেশ্য এই যে, আমরা সবাই মিলে রাতের অন্ধকারে তার উপর ও তার 
জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর উপর হানা দেব এবং সবাইকে হত্যা করব। এরপর তার 
হত্যার দাবীদার তদন্ত করলে আমরা বলে দেব, আমরা তো তাকে হত্যা 
করিনি এবং কাউকে হত্যা করতেও দেখিনি। একথায় আমরা সত্যবাদী 
গণ্য হব। কারণ, রাতের অন্ধকারে কে কাকে মেরেছে, তা আমরা নিদিষ্ট 
করে জানবো না। 

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কাফেরদের এই স্বনামখ্যাত বাছাই 
করা বদমায়েশরা কুফর, শিরক, হত্যা ও লুষ্ঠনের অপরাধ নির্বিবাদে করে 
যাচ্ছে কোন চিন্তা ছাড়াই; কিন্তু এখানে এ চিন্তা তারাও করেছে যে, তারা 
যেন মিথ্যা না বলে এবং যেন মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না হয়। এ থেকে অনুমান 
করুন যে, মিথ্যা কত বড় গোনাহ। বড় বড় অপরাধীরাও আত্মসম্মান 
রক্ষার্থে মিথ্যা বলত না। আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, যে 
ব্যক্তিকে তারা সালেহ (আঃ)-এর ওলী তথা দাবীদার বলেছে, সে তো 
সালেহ (আঃ)-এরই পরিবারভূক্ত ছিল। তাকে তারা হত্যা তালিকার 
বাইরে কেন রাখল? জওয়াব এই যে, সম্ভবতঃ সে পারিবারিক দিক দিয়ে 
ওলী ছিল। কিন্তু কাফের ছিল এবং কাফেরদের সাথে সংঘবদ্ধ ছিল। 
সালেহ (আঃ) ও তার স্বজনদের হত্যার পর সে বংশগত সম্পর্কের কারণে 
খুনের বদলা দাবী করবে। এটাও সম্ভবপর যে, সে মুসলমান ছিল, কিন্ত 
প্রভাবশালী হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করলে সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য 
ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দিত। তাই তাকে বাদ দেয়া হয়েছে। 

4১০ পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও তাদের উম্মতের কিছু অবস্থা বর্ণনা 
করার পর এই বাক্যে রসূলে করীম (সাঃ)-কে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে 
যে, আপনি আল্লাহ্‌ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। কারণ, আপনার 
উম্মতকে দুনিয়ার ব্যাপক আযাব থেকে নিরাপদ করে দেয়া হয়েছে। 


পূর্ববর্তী পয়গমৃরও আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম প্রেরণ করুন। 
অধিকাংশ তফসীরবিদ এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। কারও কারও মতে 


এই বাক্যটিও লূত (আঃ)-কে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে। আয়াতে (3৫ 
3355 বাক্যে বাহ্যতঃ পয়গমুরগণকেই বোঝানো হয়েছে; যেমন অন্য 
আয়াতে 3430 9%)25 বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস 
থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এখানে সাহাবায়ে কেরাম 
(রাঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। সুফিয়ান সওরী এ মতই গ্রহণ করেছেন। 
আয়াতে 3৮152$। বলে সাহাবায়ে কেরামকে বোঝানো হলে এই 
আয়াত দ্বারা পয়গম্বরগণ ছাড়া অন্যদেরকে সালাম বলার জন্যে 
“আলাইহিস সালাম’ বলার বৈধতা প্রমাণিত হয়। সূরা আহ্যাবের 
12075282 আয়াতের তফসীরে ইনশাআল্লাহ্‌ তাআলা এ 
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(৬০) বল তো কে সৃষ্টি করেছেন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং আকাশ 
থেকে তোমাদের জন্যে বর্ষণ করেছেন পানি; অতঃপর তা দ্বারা আমি 
মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি। তার বৃক্ষাদি উৎপ্ন করার শক্তিই তোমাদের 
নেই। অতএব, আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তারা 
সত্য বিচ্যুত সম্প্রদায়। (৬১) বল তো কে পৃথিবীকে বাসোপযোগী 
করেছেন এবং তার মাঝে মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং তাকে 
স্থিত রাখার জন্যে পর্বত স্থাপন করেছেন এবং দুই সমুদ্ধের মাঝখানে 
অন্তরায় রেখেছেন। অতএব, আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে 
কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না। (৬২) বল তো কে নিঃসহায়ের 
ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং 
তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববতীের স্থলাভিষিক্ত করেন সুতরাং আল্লাহ্র 
সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই ধ্যান কর। 
(৬৩) বল তো কে তোমাদেরকে জলে ও স্থলে অন্ধকারে পথ দেখান এবং 
যিনি তার অনুগ্রহের পূর্বে সৃসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন? অতএব, 
আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তারা যাকে শরীক করে, 
আল্লাহ্‌ তা থেকে অনেক উধের্ব। (৬৪) বল তো কে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, 
অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং কে তোমাদেরকে আকাশ ও 
মত্ত থেকে রিযিক দান করেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য 
আছে কি? বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ 
উপস্থিত কর। (৬৫) বলুন, আল্লাহ্‌ ব্যতীত নভোমণ্ডল ও ভূমগুলে কেউ 
গায়বের খবর জানে না এবং তারা জানে না যে, তারা কখন পুনরুজ্জীবিত 
হবে । (৬৬) বরং পরকাল সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়ে গেছে; বরং 
তারা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করছে বরংএ বিষয়ে তারা অন্ধ। 


সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেশ করা হবে। 


মাসআলা £ এই আয়াত থেকে খোতবার রীতিনীতিও প্রমাণিত 
হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলার প্রশংসা ও পয়গম্বরগণের প্রতি দরূদ ও 
সালাম দ্বারা খোতবা শুরু হওয়া উচিত। রসূলে করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে 
কেরামের সকল খোতবা এভাবেই শুরু হয়েছে। বরং প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ 
কাজের শুরুতে আল্লাহ্‌র হাম্দ ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি দরদ ও 
সালাম সুন্নত ও মোস্তাহাব।_রূহুল-মাআ'আনী) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


BOS EMILE 7০০০ শট 
১০০ থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ কোন অভাব হেতু অপারক ও অস্থির 
হওয়া। এটা তখনই হয়, যখন কোন হিতকামী, সাহায্যকারী ও সহায় না 
থাকে। কাজেই এমন ব্যক্তিকে ০-০ বলা হয়, যে দুনিয়ার সব সহায় 
থেকে নিরাশ হয়ে একান্তভাবে আল্লাহ্‌ তাআলাকেই সাহায্যকারী মনে 
করে এবং তার প্রতি মনোযোগী হয়। এই তফসীর সুদ্দী, যুন্নুন মিসরী, 
সহ্ল ইবনে আবদুল্লাহ্‌ প্রমুখ থেকে বণিত আছে।_ক্রেতুব) রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) এরূপ অসহায় ব্যক্তিকে নিম্নরূপ ভাষায় দোয়া করতে বলেছেনঃ 
এ এরও ০০ ৮০৮ লাস | লি ১৩ ৯০ ৬০৯০) 
31 | ২4৪ ০০৩ ইয়া আল্লাহ্‌ আমি তোমার রহমত আশা করি। 
অতএব, আমাকে মুহূর্তের জন্যেও আমার নিজের কাছে সমর্পণ করো না। 
তুমিই আমার সবকিছু ঠিকঠাক করে দাও। তুমি ছাড়া কোন উপাস্য 
নেই।_ক্রত্বী) 

নিঃসহায়ের দোয়া একান্ত আন্তরিকতার কারণে অবশ্যই কবৃল 
হয় £ ইমাম কুরতুবী বলেন, আল্লাহ তাআলা নিঃসহায়ের দোয়া কবুল 
করার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আলোচ্য আয়াতে একথা ঘোষণাও করেছেন। 
এর আসল কারণ এই যে, দুনিয়ার সব সহায় থেকে নিরাশ এবং সম্পর্কাদি 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলাকেই কার্যোদ্বারকারী মনে করে 
দোয়া করা এখলাস। আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে এখলাসের বিরাট মর্তবা। 
মুমিন, কাফের, পরহ্যগার ও পাপিষ্ঠ নির্বিশেষে যার কাছ থেকেই 
এখলাস পাওয়া যায়, তার প্রতিই আল্লাহ্‌র রহমত নিবিষ্ট হয়। এক 
আয়াতে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তারা 
যখন নৌকায় সওয়ার হয়ে সমুদ্রগর্ভে অবস্থান করে এবং চতুর্দিক থেকে 
প্রবল ঢেউয়ের চাপে নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন তারা যেন 
মৃত্যুকে চোখের সামনে দণ্ডায়মান দেখতে পায়। সেই সময় তারা পূর্ণ 
এখলাস সহকারে আল্লাহকে ডেকে বলে, আমাদেরকে এই বিপদ থেকে 
উদ্ধার করলে আমরা কৃতজ্ঞ হয়ে যাব। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের 
দোয়া কবুল করে যখন তাদেরকে স্থলভাগে নিয়ে আসেন, তখন তারা 
পুনরায় শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এক সহীহ হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেন, তিনটি দোয়া অবশ্যই কবুল হয়_এতে কোন সন্দেহ নেই। (এক) 
উৎপীড়িতের দোয়া, (দুই) মুসাফিরের দোয়া এবং (তিন) সন্তানের জন্যে 
বদ-দোয়া। ইমাম কুরতুবী এই হাদীস উদ্ধৃত করে বলেন, এই দোয়াত্রয়ের 
মধ্যেও কবুল হওয়ার পূর্বোক্ত কারণ অসহায়ত্ব বিদ্যমান আছে। কোন 
উৎপীড়িত ব্যক্তি যখন দুনিয়ার সব সহায় ও সাহায্যকারী থেকে নিরাশ 
হয়ে উৎপীড়ন দূর করার জন্যে আল্লাহ্‌কে ডাকে, তখন সে-ও নিঃসহায়ই 
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(৬৭) কাফেররা বলে, যখন আমরা ও আমাদের বাপ-দাদারা মৃত্তিকা হয়ে 
যাব, তখনও কি আমাদেরকে পুনরুখিত করা হবে? (৬৮) এই ওয়াদাধাণ্ত 
হয়েছি আমরা এবং পূর্ব থেকেই আমাদের বাপ-দাদারা। এটা তো 
পুরববরতীদের উপকথা বৈ কিছু নয়। (৬৯) বলুন, পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং 
দেখ অপরাধীদের পরিণতি কি হয়েছে। (০) তাদের কারণে আপনি দুঃখিত 
হবেন না এবং তারা যে চক্রান্ত করেছে এতে মনন হবেন না। (৭১) তারা 
বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে? 
(৭২) বলুন, অসম্ভব কি, তোমরা যত দ্রুত কামনা করছ তাদের কিয়দংশ 
তোমাদের পিঠের উপর এসে গেছে। (৭৩) আপনার পালনকর্তা মানুষের 
প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। 
৫8) তাদের অস্তর যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে আপনার 
পালনকর্তা অবশ্যই তা জানেন। (৭৫) আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন 
গোপন ভেদ নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে না আছে। (৭৬) এই কোরআন বনী 
ইসরাঈল যেসব বিষয়ে মতবিরোধ করে, তার অধিকাংশ তাদের কাছে 
বণনা করে| (৭৭) এবং নিশ্চিতই এটা মুমিনদের জন্যে হেদায়েত ও রহমত। 
(৭৮) আপনার পালনকর্তা নিজ শাসনক্ষমতা অনুযায়ী তদের মধ্যে 
ফয়সালা করে দেবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সুবিজ্ঞ। (৭৯) অতএব, আপনি 
আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আপনি সত্য ও স্পষ্ট পথে আছেন। 
























































হয়ে থাকে। এমনিভাবে মুসাফির সফর অবস্থায় তার আত্মীয়-স্বজন, 
প্রিয়জন ও দরদী স্বজনদের কাছ থেকে পৃথক থাকার কারণে নিঃসহায় 
হয়ে থাকে। পিতা সন্তানদের জন্যে পিতাসুলভ গ্নেহ-মমতা ও বাৎসল্যের 
কারণে কখনও বদ-দোয়া করতে পারে না, যে পর্যন্ত তার মন সম্পূর্ণ 
ভেঙ্গে না যায় এবং নিজেকে সত্যিকার বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে 
আল্লাহ্‌কে ডাকে। হাদীসবিদ আজেরী হযরত আবু যর (রাঃ)-এর জবানী 
রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন £ আল্লাহ্‌র উক্তি এই যে, 
আমি উৎপীড়িতের দোয়া কখনও রদ করব না, যদিও সে কাফের হয়।_ 
(কুরতুবী) যদি কোন নিঃসহায়, মজলুম; মুসাফির অনুভব করে যে, তার 
দোয়া কবুল হয়নি, তবে কুধারণার বশবর্তী ও নিরাশ না হওয়া উচিত। 
কারণ, মাঝে মাঝে দোয়া কবুল হলেও রহস্য ও উপকারিতাবশতঃ দেরীতে 
প্রকাশ পায়। অথবা তার উচিত নিজের অবস্থা যাচাই করা যে, তার 
এখলাস ও আল্লাহ্‌র প্রতি মনোযোগে কোন ক্রুটি আছে কিনা। 
BICHON AGLI রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি লোকদেরকে বলে দিন, যত 
মখলুক আকাশে আছে; যেমন ফেরেশতা, যত মখলুক পৃথিবীতে আছে; 
যেমন মানবজাতি, জিন, জাতি ইত্যাদিতাদের কেউ গায়বের খবর 
জানে না, আল্লাহ্‌ ব্যতীত। আলোচ্য আয়াত পূর্ণ ব্যাখ্যা সহকারে এবং 
পরিষ্কারভাবে এ কথা ব্যক্ত করেছে যে, গায়ব তথা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান 
আল্লাহ্‌ তাআলার বিশেষ গুণ_এতে কোন ফেরেশতা অথবা নবী-রসূলও 
শরীক হতে পারে না। এ বিষয়ের জরুরী ব্যাখ্যা সূরা আনআমের ৫৯ 
আয়াতে বর্ণিত হয়ে গেছে। 
৫৬ ৬৪১০১৮৮৯১৮৪৮৪১৬ 
- 49৯। শব্দে বিভিন্ন রূপের কেরাআত আছে এবং অর্থ সম্পর্কেও 
নানা জনের নানা উক্তি রয়েছে। বিজ্ঞ পাঠকবর্গ তফসীরের কিতাবাদিতে 
এর বিবরণ দেখে নিতে পারেন। এখানে এতটুকু বুঝে নেয়া যথেষ্ট যে, 
কোন কোন তফসীরকার 4103 শব্দের অর্থ নিয়েছেন J+ অর্থাৎ, 
পরিপূর্ণ হওয়া এবং 5553 ১ -কে £0$1 এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে 
আয়াতের অর্থ এই সাব্যস্ত করেছেন যে, পরকালে এ সম্পর্কে তাদের 
জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা, তখন প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ পরিস্ফুট 
হয়ে সামনে এসে যাবে। তবে তখনকার জ্ঞান তাদের কোন কাজে লাগবে 
না। কারণ, দুনিয়াতে তারা পরকালকে মিথ্যা বলে বিশ্বাস করত। 
পক্ষান্তরে কোন কোন তফসীরকারের মতে 41১। শব্দের অর্থ > 
ও ৮৬ এবং ০৯| ঠ শব্দটি 2০ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত । অর্থাৎ, 
পরকালের ব্যাপারে তাদের জ্ঞান উধাও হয়ে গেছে। তারা একে বুঝতে 
পারেনি। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তাআলার পরিপূর্ণ ক্ষমতা বিভিন্ন 
উদাহরণের মাধ্যমে প্রমাণিত করে সপ্রমাণ করা হয়েছে যে, কেয়ামতের 
বাস্তবতা এবং তাতে মৃতদের পুনরুজ্জীবন যুক্তির নিরিখে সম্ভবপর । এতে 
কোন যুক্তিগত জটিলতা নেই। যৌক্তিক সম্তাব্যতার সাথে এর অবশ্যস্তাবী 
বাস্তবতা পয়গম্বরগণের ও এ্রশী কিতাবাদির বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। 
বর্ণনাকারীর সত্যবাদিতার উপর সংবাদের বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য হওয়া 
নির্ভরশীল। তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এর সংবাদদাতা কোরআন এবং 
কোরআনের সত্যবাদিতা অনস্বীকার্য। এমন কি, বনী-ইসরাঈলের 
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(৮০) আপনি আহ্বান শোনাতে পারবেন না মৃতদেরকে এবং বধিরকেও নয়, 
যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়। (৮১) আপনি অন্ধদেরকে তাদের 
পথভ্রষ্টতা থেকে ফিরিয়ে সৎপথে আনতে পারবেন না। আপনি কেবল 
তাদেরকে শোনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে। 
অতএব, তারাই আজ্ঞাবহ। (৮২) যখন প্রতিশ্রুতি (কেয়ামত) সমাগত 
হবে, তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি জীব নিগত করব। সে 
মানুষের সাথে কথা বলবে। এ কারণে যে, মানুষ আমার নিদর্শনসমূহে 
বিশ্বাস করত না। (৮৩) যেদিন আমি একত্রিত করব একেকটি দলকে 
সেসব সম্প্রদায় থেকে, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলত অতঃপর 
তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হবে। (৮৪) যখন তারা উপস্থিত হয়ে 
যাবে, তখন আল্লাহ্‌ বলবেন, তোমরা কি আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা 
বলেছিলে? অথচ এগুলো সম্পকে তোমাদের পূণ জ্ঞান ছিল না। না তোমরা 
অন্য কিছু করেছিলে? (৮৫) জুলুমের কারণে তাদের কাছে আযাবের 
ওয়াদা এসে গেছে। এখন তারা কোন কিছু বলতে পারবে না। (৮৬) তারা 
কি দেখে না যে, আমি রাত্রি সৃষ্টি করেছি তাদের বিশ্রামের জন্যে এবং 
দিনকে করেছি আলোকময়। নিশ্চয় এতে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্যে 
নিদশরনাবলী রয়েছে। (৮৭) যেদিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, অতঃপর 
আল্লাহ্‌ যাদেরকে ইচ্ছা করবেন, তারা ব্যতীত নভোমগুলে ও ভূমগুলে যারা 
আছে, তারা সবাই ভীতবিহবল হয়ে পড়বে এবং সকলেই তার কাছে 
আসবে বিনীত অবস্থায় (৮৮) তুমি পর্তমালাকে দেখে অচল যনে কর, 
অথচ সেদিন এগুলো মেঘমালার মত চলমান হবে। এটা আল্লাহ্‌র কারিগরী, 
যিনি সবকিছুকে করেছেন সুসংহত। তোমরা যা কিছু করছ, তিনি তা 
অবগতআছেন। 


আলেমদের মধ্যে যেসব বিষয়ে কঠোর মতবিরোধ ছিল এবং যার মীমাংসা 
ছিল সুদুরপরাহত, কোরআন পাক সেসব বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে 
বিশুদ্ধ ফয়সালার পথ নির্দেশ করেছে। বলাবাহুল্য, যে আলেমদের 
মতবিরোধে বিচার-বিশ্রেষণ ও ফয়সালা করে তার সবাধিক জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ 
হওয়া নেহায়েত জরুরী। এতে বোঝা গেল যে, কোরআন সর্বাধিক 
জ্ঞান-সম্পন্ন এবং সত্যবাদী সংবাদদাতা। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
সান্ত্বনার জন্যে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদের বিরোধিতায় মন্ঃক্ষুণু হবেন 
না। আল্লাহ্‌ তাআলা স্বয়ং আপনার ফয়সালা করবেন। আপনি আল্লাহ্‌র 
উপর ভরসা রাখুন। কেননা, আল্লাহ্‌ সত্যকে সাহায্য করেন এবং আপনি 
যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন, তা নিশ্চিত। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সমগ্র মানব জাতির প্রতি রসূলে করীম (সাঃ)-এর স্নেহ, মমতা ও 
সহানুভূতির অস্ত ছিল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে তার আস্তরিক বাসনা ছিল 
যে, তিনি সবাইকে আল্লাহ্‌র পয়গাম শুনিয়ে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে 
নেবেন। কেউ তার এই পয়গাম কবুল না করলে তিনি নিদারুণ মর্মবেদনা 
অনুভব করতেন এবং এমন দুঃখিত হতেন, যেমন কারও সন্তান তার কথা 
অমান্য করে অগ্নিতে ঝাপ দিতে যাচ্ছে। তাই কোরআন পাক বিভিন্নস্থানে 
বিভিন্ন ভঙ্গিতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সান্তনা প্রদান করেছে। পূর্ববর্তী 
আয়াতসমূহে 5495 এবং 0$$5$% বাক্যসমূহ এই সানা 
প্রদান সম্পর্কিত শিরোনামই ছিল। আলোচ্য আয়াতেও সাস্মবনার বিষয়বস্ত 
বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনি সত্যের পয়গাম পৌছিয়ে 
দেয়ার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। যারা এই পয়গাম কবুল করেনি, তাতে 
আপনার কোন দোষ ও ক্রটি নেই, যদ্দরুন আপনি দুঃখিত হবেন; বরং 
তারা কবুল করার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের 
যোগ্যতাহীনতাকে তিনটি উদাহরণ দ্বারা সপ্রমাণ করা হয়েছে। (এক) তারা 
সত্য কবুল করার ব্যাপারে পুরোপুরি মৃতদেহের অনুরূপ। মৃতদেহ কারও 
কথা শুনে লাভবান হতে পারে না। (দুই) তাদের উদাহরণ বধিরের মত, 
যে বধির হওয়ার সাথে সাথে শুনতেও অনিচ্ছুক। কেউ তাকে কিছু 
শোনাতে চাইলে সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করে। (তিন) তারা অন্ধের 
মত। অন্ধকে কেউ পথ দেখাতে চাইলেও সে দেখতে পারে না। এই তিনটি 
উদাহরণ বর্ণনা করার পর পরিশেষে বলা হয়েছে 


SELES LAELIA) _ অর আপনি 
তো কেবল তাদেরকে শোনাতে পারেন, যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহে 
বিশ্বাস করে এবং আনুগত্য গ্রহণ করে। এই পূর্ণ বিষয়বস্তুর মধ্যে এটা 
সুস্পষ্ট যে, এখানে শোনা ও শোনানোর অর্থ নিছক কানে অওয়াজ গৌছা 
নয়; বরং এর অর্থ এমন শোনা, যা ফলপ্রদ হয়। যে শ্রবণ ফলপ্রদ নয়, 
কোরআন উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে তাকে বধিরতারূপে ব্যক্ত করেছে। আপনি 
শুধু তাদেরকেই শোনাতে পারেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস 
করে_-আয়াতের এই বাক্যে যদি শোনানোর অর্থ কেবল কানে আওয়াজ 
পৌছানোই হত, তবে কোরআনের এই উক্তি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা 
বিরোধী হয়ে যেত। কেননা, কাফেরদের কানে আওয়াজ পৌছানো এবং 
তাদের শ্রবণ ও জওয়াব দেয়ার প্রমাণ অসংখ্য। কেউ এটা অস্বীকার 
করতে পারে না। এ থেকে বোঝা গেল যে, এখানে ফলদায়ক শ্রবণ 
বোঝানো হয়েছে। তাদেরকে মৃতদেহের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, 
আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না। এর অর্থও এই যে, মৃতরা যদি 
কোন সত্য কথা শুনেও ফেলে এবং তখন তা কবুলও করতে চায়, তবে 
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এটা তাদের জন্যে উপকারী নয়। কেননা, তারা দুনিয়ার কর্মক্ষেত্র অতিক্রম 
করে চলে গেছে। এখানে ঈমান ও কর্ম উপকারী হতে পারত। মৃত্যুর পর 
বরযখ ও হাশরের ময়দানে তো সব কাফেরই ঈমান ও সৎকর্মের বাসনা 
প্রকাশ করবে, কিন্তু সেটা ঈমান ও কর্ম গৃহীত হওয়ার সময় নয়। কাজেই 
আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, মৃতরা কারও কোন কথা 
শুনতেই পারে না। প্রকৃতপক্ষে মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে এই আয়াত 
নিশ্চুপ মৃতরা কারও কথা শুনতে পারে কিনা, এটা ্বস্থানে লক্ষণীয় বিষয় 
বটে। 


মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে আলোচনা £ সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যেসব 
বিষয়ে পরস্পর মতভেদ করেছেন, মৃতদের শ্রবণ করার বিষয়টি 
সেগুলোর অন্যতম। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ) মৃতদের শ্রবণ 
প্রামাণ্য সাব্যস্ত করেন। হযরত উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) এর 
বিপরীত বলেন যে, মৃতরা শ্রবণ করতে পারে না। এ কারণেই অন্যান্য 
সাহাবী ও তাবেয়ীও দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। কোরআন পাকে 
প্রথমতঃ এই সূরা নামলে এবং দ্বিতীয়তঃ সূরা রূমে প্রায় একই ভাষায় এই 
বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। সূরা ফাতেরে বিষয়টি এভাবে বিধৃত হয়েছে £ 

230, ৬৪৮৮৩ _অৰ্থাৎ , যারা কবরস্থ হয়ে গেছে, 
তাদেরকে আপনি শোনাতে পারবেন না। 

উক্ত আয়াতত্রয়ে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোন আয়াতেই এরূপ বলা 
হয়নি যে, মৃতরা শুনতে পারবে না; তিনটি আয়াতেই বলা হয়েছে যে, 
মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না। তিনটি আয়াতেই এভাবে ব্যক্ত করার 
মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মৃতদের মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতা থাকতে পারলেও 
আমরা নিজেদের ক্ষমতাবলে তাদেরকে শোনাতে পারি না। 

এই আয়াতত্রয়ের বিপরীতে শহীদদের সম্পর্কে একটি চতুর্থ আয়াত 
একথা প্রমাণ করে যে, শহীদগণ তাদের কবরে বিশেষ এক প্রকার জীবন 
লাভ করেন এবং সে জীবন উপযোগী জীবনোপকরণও তারা প্রাপ্ত হন। 
তাদের জীবিত আত্মীয়-স্বজনদের সম্পর্কে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদেরকে 
সুসংবাদ শোনানো হয়। আয়াত এই £ 

BIS EIEIO, BEG 
25555554554 

এই আয়াত এ বিষয়ের প্রমাণ যে, মৃত্যুর পরেও মানবাত্মার মধ্যে 
চেতনা ও অনুভূতি অবশিষ্ট থাকতে পারে। শহীদদের ক্ষেত্রে এর 
বাস্তবতার সাক্ষ্যও এই আয়াত দিচ্ছে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এটা তো 
বিশেষভাবে শহীদদের জন্যে প্রযোজ্য-_সাধারণ মৃতদের জন্যে নয়, তবে 
এর জওয়াব এই যে, এই আয়াত দ্বারা কমপক্ষে এতটুকু তো সপ্রমাণ 
হয়েছে যে, মৃত্যুর পরেও মানবাত্যার মধ্যে চেতনা, অনুভূতিও এ জগতের 
সাথে সম্পর্ক বাকী থাকতে পারে। আল্লাহ্‌ তাআলা শহীদদেরকে যেমন 
এই মর্যাদা দান করেছেন যে, তাদের আত্মার সম্পর্ক দেহ ও কবরের সাথে 
প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি আল্লাহ্‌ তাআলা যখন ইচ্ছা করবেন, অন্যান্য 
মৃতকেও এই সুযোগ দিতে পারবেন। মৃত ব্যক্তিরও শ্রবণ করার ক্ষমতা 
থাকতে পারে, এই মতের প্রবক্তা হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমরের উক্তিও 
একটি সহীহ্‌ হাদীসের উরপ ভিত্তিশীল। হাদীস এই £ 
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যে ব্যক্তি দুনিয়াতে পরিচিত কোন মুসলমান ভাইয়ের কবরের কাছ 
দিয়ে গমন করে, অতঃপর তাকে সালাম করে, আল্লাহ্‌ তাআলা সেই মৃত 
মুসলমানের আত্মা তার মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিয়ে দেন, যাতে সে 
সালামের জওয়াব দেয়। 


এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি তার মৃত মুসলমান 
ভাইয়ের কবরে গিয়ে সালাম করলে সে তার সালাম শোনে এবং জওয়াব 
দেয়। এটা এভাবে হয় যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তখন তার আত্মা দুনিয়াতে 
ফেরত পাঠিয়ে দেন। এতে দুটি বিষয় প্রমাণিত হল। (এক) মৃতরা শুনতে 
পারে এবং (দুই) তাদের শোনা এবং আমাদের শোনানো আমাদের 
ক্ষমতাধীন নয়। বরং আল্লাহ্‌ তাআলা যখন ইচ্ছা করেন, শুনিয়ে দেন। এই 
হাদীসে বলা হয়েছে যে, মুসলমানের সালাম করার সময় আল্লাহ্‌ তাআলা 
মৃতের আত্মা ফেরত এনে সালাম শুনিয়ে দেন এবং তাকে সালামের 
জওয়াব দেয়ার শক্তি দান করেন। এছাড়া অন্যান্য অবস্থা ও কথাবার্তা 
সম্পর্কে অকাট্য ফয়সালা করা যায় না যে, মৃতরা সেগুলো শোনবে কিনা। 
তাই ইমাম গাযযালী ও আল্লামা সুবকী প্রমুখের সুচিন্তিত অভিমত এই 
যে, সহীহ্‌ হাদীস ও উপরোক্ত আয়াত দ্বারা এতটুকু বিষয় তো প্রমাণিত 
যে, মাঝে মাঝে মৃতরা জীবিতদের কথা-বার্তা শোনে, কিন্তু এর কোন 
প্রমাণ নেই যে, প্রত্যেক মৃত সর্বাবস্থায় প্রত্যেকের কথা অবশ্যই শোনে। 
এভাবে আয়াত ও রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে কোন বিরোধ অবশিষ্ট থাকে 
না। এটা সম্ভবপর যে, মৃতরা একসময়ে জীবিতদের কথাবার্তা শোনে এবং 
অন্য সময় শোনতে পারে না। এটাও সম্ভব যে, কতক লোকের কথা 
শোনে এবং কতক লোকের কথা শোনে না, অথবা কতক মৃত শোনে এবং 
কতক মৃত শোনে না। কেননা, সুরা নমল, সুরা রুম ও সূরা ফাতেরের 
আয়াত দ্বারাও একথা প্রমাণিত যে, মৃতদেরকে শোনানো আমাদের 
ক্ষমতাধীন নয়; বরং আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা শুনিয়ে দেন। তাই যে যে ক্ষেত্রে 
সহীহ্‌ হাদীস দ্বারা শ্রবণ প্রমাণিত আছে, সেখানে শ্রবণের বিশ্বাস রাখা 
দরকার এবং যেখানে প্রমাণিত নেই, সেখানে উভয় সম্ভাবনা বিদ্যমান 
আছে_অকাট্যরপে শোনে বলারও অবকাশ নেই এবং শোনে না বলারও 
সুযোগ নেই। 

ভূগর্ভের জীব কি, কোথায় এবং কবে নির্গত হবে £ মুসনাদে 
আহমদে হযরত হ্যায়ফা (রাঃ)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেন, যে পর্যন্ত দশটি নিদর্শন প্রকাশ না পায়, সে পর্যন্ত কেয়ামত 
সংঘটিত হবে না। (১) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়া, (২) ধুম নির্গত 
হওয়া, (৩) অদ্ভূত একটি জীবের আবির্ভাব হওয়া, (৪) 
ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হওয়া, (৫) ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ, (৬) 
দাজ্জাল, (৭) তিনটি চন্দ্র গ্রহণ_(এক) পশ্চিম, (দুই) পূর্বে এবং (তিন) 
আরব উপদ্বীপে ; (৮) এক অগ্নি, যা আদন থেকে নির্গত হবে এবং সব 
মানুষকে হাকিয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে যাবে। মানুষ যে স্থানে রাত 
অতিবাহিত করার জন্যে অবস্থান করবে, অগ্নিও সেখানে থেমে যাবে। 
এরপর আবার তাদেরকে নিয়ে চলবে। 

এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কেয়ামতের নিটকবর্তী সময়ে 
ভূগ্ভ থেকে একটি জীব নির্গত হবে। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। ১ 
শব্দের ০২৯5 -এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জন্তটি অস্তুত আকৃতিবিশিষ্ট 
হবে। আরও জানা যায় যে, এই জীবটি সাধারণ জন্তদের প্রজনন প্রক্রিয়া 
মোতাবেক জন্মগ্রহণ করবে না; বরং অকস্মাৎ ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে। 
এই হাদীস থেকে একথাও বোঝা যায় যে, এই আবির্ভাব কেয়ামতের 


১০০৪ 


সর্বশেষ আলামতসমূহের অন্যতম। এরপর অনতিবিলম্বেই কেয়ামত 
সংঘটিত হয়ে যাবে। ইবনে কাসীর আবু দাউদ তায়ালিসির বরাত দিয়ে 
হযরত তালহা ইবনে-ওমরের এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন যে, ভূগর্ভের 
এই জীব মক্কার সাফা পর্বত থেকে নির্গত হবে। সে মস্তকের মাটি ঝাড়তে 
ঝাড়তে মসজিদে-হারামে কৃষ্ণ প্রস্তর ও মকামে ইব্রাহীমের মাঝখানে 
পৌছে যাবে। মানুষ একে দেখে পালাতে থাকবে। একদল লোক সেখানেই 
থেকে যাবে। এই জন্তু তাদের মুখমণ্ডল তারকার ন্যায় উজ্জ্বল করে দেবে। 
এরপর সে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করবে এবং প্রত্যেক কাফেরের মুখমণ্ুলে 
কুফরের চিহ্ন একে দেবে। কেউ তার নাগালের বাইরে থাকতে পারবে না। 
সে প্রত্যেক মুমিন ও কাফেরকে চিনবে।--(ইবনে-কাসীর) মুসলিম ইবনে 
হাজ্জাজ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আমি 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখে একটি অবিস্মরণীয় হাদীস শ্রবণ করেছি। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, কেয়ামতের সর্বশেষ আলামতসমূহের মধ্যে 
সর্বপ্রথম সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। সূর্য উপরে উঠার পর 
ভূগর্ভের জীব নির্গত হবে। এই আলামতদুয়ের মধ্যে যে-কোন একটি 
প্রকাশ হওয়ার অব্যবহিত পরেই কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে 
(ইবনে-কাসীর) 

শায়খ জামালুদ্দীন মহন্লী বলেন, জীব নির্গত হওয়ার সময় “সৎ কাজে 
আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ’-এর বিধান বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এরপর 
কোন কাফের ইসলাম গ্রহণ করবে না। অনেক হাদীস ও বর্ণনায় এই 
বিষয়বস্তু পাওয়া ায়। _মোযহারী) এ স্থলে ইবনে-কাসীর প্রমুখ ভূগর্ভের 
জীবের আকার-আকৃতি ও অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত উদ্ধৃত 
করেছেন। কিন্তু এগুলোর অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য নয়। কোরআনের 
আয়াত ও সহীহ্‌ হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, এটা একটা 
কিছুতকিমাকার জীব হবে এবং সাধারণ প্রজনন প্রক্রিয়ার বাইরে ভূগর্ভ 
থেকে নির্গত হবে। মক্কা মোকাররমায় এর আবির্ভাব হবে, অতঃপর সমগ্র 
বিশু পরিভ্রমণ করবে। সে কাফের ও মুমিনকে চিনবে এবং তাদের সাথে 
কথা বলবে। কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এতটুকু বিষয়ের উপরই 
বিশ্বাস রাখা দরকার। এর অধিক জানার চেষ্টা করা জরুরী নয় এবং তাতে 
কোন উপকারও নেই। 

ভূগর্ভের জীব মানুষের সাথে কথা বলবে, এর অর্থ কি? এই প্রশ্নের 
জওয়াবে কেউ কেউ বলেন যে, কোরআনে উল্লেখিত বাক্যটিই হবে তার 
কথা। অর্থাৎ, 59519144৩0৬ এই বাক্যটি সে আল্লাহ্‌ 
তাআলার পক্ষ থেকে শোনাবে। বাক্যের অর্থ এই £ অনেক মানুষ 
আজকের পূর্বে আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করবে না। উদ্দেশ্য এই যে, 
এখন সে সময় এসে গেছে। এখন সবাই বিশ্বাস করবে। কিন্তু তখনকার 
বিশ্বাস আইনতঃ ধর্তব্য হবে না। হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী ও 
কাতাদাহ্‌ থেকে বর্ণিত আছে এবং অপর এক রেওয়ায়েত আলী (রাঃ) 
থেকে বর্ণিত আছে যে, এই জীব সাধারণ কথাবার্তার অনুরূপ মানুষের 
সাথে কথা বলবে।__হ্বনে-কাসীর) 

555 এ শব্দটি 0১ থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ বাধা দেয়া। 
অর্থাৎ, অগ্রবর্তী অংশকে বাধা দান করা হবে, যাতে পেছনে পড়া লোক 
তাদের সাথে মিলে যায়। কেউ কেউ €3+ শব্দের অর্থ নিয়েছেন ঠেলে 
দেয়া। অর্থাৎ, তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে যাওয়া 
হবে। 5৫১১০5255 এতে ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ তাআলার 
'আয়াতসমূহে মিথ্যা বলা স্বয়ং একটি গুরুতর অপরাধ ও গোনাহ ; 
বিশেষতঃ যখন কেউ চিস্তা-ভাবনাও ও বোঝা-শোনার চেষ্টা না করেই 
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মিথ্যা বলতে থাকে। এমতাবস্থায় এটা দ্বিগুণ অপরাধ হয়ে যায়। এ থেকে 
জানা যায় যে, যারা চিন্তা-ভাবনা করা সত্বেও সত্যের সন্ধান পায় না এবং 
চিন্তা-ভাবনাই তাদেরকে পথভ্ষ্টতার দিকে নিয়ে যায়, তাদের অপরাধ 
কিছুটা লঘু তবে তা সত্বেও আল্লাহর অস্তিত্ব ও তওহীদে মিথ্যারোপ করা 
তাদেরকে কুফর, পথভ্ষ্টতা ও চিরস্থায়ী আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে 
না। কারণ, এগুলো এমন জাভ্বল্যমান বিষয় যে, এ সম্পর্কে 
চিন্তা-ভাবনার ভ্রান্তি ক্ষমা করা হবে না। 


--- 9৯৮৩৩6৮৫১৮৬) ৩745225-855 শব্দের 
অর্থ অস্থির ও উদ্বিগ্ন হওয়া। অন্য এক আয়াতে এ স্থলে £১5 শব্দের 
পরিবর্তে 3০ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ অজ্ঞান হওয়া। যদি উভয় 
আয়াতকে সিঙ্গার প্রথম ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তবে উভয় 
শব্দের সারমর্ম হবে এই যে, সিঙ্গার ফুঁক দেয়ার সময় প্রথমে সবাই অস্থির 
উদ্বিগ্ন হবে, এরপর অজ্ঞান হয়ে যাবে এবং অবশেষে মরে যাবে। কাতাদাহ 
প্রমুখ তফসীরকার এই আয়াতকে দ্বিতীয় ফুকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত 
করেছেন, যারপর সকল মৃত পুনরুজ্জীবন লাভ করবে। আয়াতের উদ্দেশ্য 
এই যে, সবাই জীবিত হওয়ার সময় ভীতবিহ্বল অবস্থায় উতিত হবে। 
কেউ কেউ বলেন যে, তিন বার সিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুখকারে 
সবাই অস্থির হয়ে যাবে, দ্বিতীয় ফুৎকারে অজ্ঞান হয়ে মরে যাবে এবং 
তৃতীয় ফুৎকারে হাশর-নশর কায়েম হবে এবং সকল মৃত জীবিত হয়ে 
যাবে। কিন্তু কোরআনের আয়াত ও সহীহ্‌ হাদীস থেকে দুই ফুৎকারেরই 
প্রমাণ পাওয়া যায়।--(কুরতুবী, ইবনে-কাসীর) ইবনে মোবারক হাসান 
বসরী (রঃ) থেকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই উক্তি বর্ণনা করেন যে, উভয় 
ফুৎকারের মাঝখানে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে। (কুরতুবী) 

27525 উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের সময় কিছুসংখ্যক লোক 
ভীতবিহবল হবে না। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর এক হাদীসে আছে 
যে, তারা হবেন শহীদ। হাশরে পুনরুজ্জীবন লাভের সময় তারা মোটেই 
অস্থির হবেন না।--(কুরতুবী) সাঈদ ইবনে জুবায়র বলেছেন যে, তারা 
হবেন শহীদ। তারা হাশরের সময় তরবারি ধাধা অবস্থায় আরশের চারি 
পার্শ্বে সমবেত হবেন। কুশায়রী বলেন,পয়গমুরগণ আরও উত্তমরূপে এই 
শরেণীভূক্ত। কারণ, তাদের জন্যে রয়েছে শহীদের মর্যাদা এবং এর উপর 
নবুওয়তেরমর্ধাদাও।-_ (কুরতুবী) 

৬৫০৩৩৩৫৬৪০৪) জদ্শ্য এই 
যে, পাহাড়সমূহ স্থানচ্যুত হয়ে মেঘমালার ন্যায় চলমান হবে। দর্শক 
মেঘ-মালাকে স্বস্থানে স্থির দেখতে পায়, অথচ আসলে তা দ্রুত চলমান 
থাকে। যে বিশাল বস্তুর শুরু ও শেষ প্রান্ত মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না, সে 
বস্তু যখন কোন একদিকে চলমান হয় তখন তা যতই দ্রুতগতিসম্পন্ন হোক 
না কেন, মানুষের দৃষ্টিতে তা অচল ও স্থিতিশীল মনে হয়। সুদুর পর্যন্ত 
বিস্তৃত ঘন কাল মেঘে সবাই তা প্রত্যক্ষ করতে পারে। এরূপ কাল মেঘ 
এক জায়গায় অচল ও স্থির মনে হয়, অথচ তা প্রকৃতপক্ষে চলমান থাকে। 
এই মেঘের গতিশীলতা দর্শক যখন বুঝতে পারে, তখন তা আকাশের 
দিগন্ত উন্মুক্ত করে দূরে চলে যায়। 

মোটকথা এই যে, পাহাড়সমূহের অচল হওয়া দর্শকের দৃষ্টিতে এবং 
চলমান হওয়া বাস্তব সত্যের দিক দিয়ে। অধিকাংশ তফসীরবিদ আয়াতের 
উদ্দেশ্য তাই সাব্যস্ত করেছেন। 


৫ ০5ড5৫42-৬ -৬৮ শব্দের অর্থ কারিগরিবিদ্যা, 
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(৮৯) যে কেউ সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে এবং 
সেদিন তারা গুরুতর অস্থিরতা থেকে নিরাপদ থাকবে (১০) এবং যে মন্দ 
কাজ নিয়ে আসবে, তাকে অস্রীতে অত্তমুখে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা 
করছিলে, তারই প্রতিফল তোমরা পাবে। (৯১) আমি তো কেবল এই 
নগরীর প্রভুর এবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি, যিনি একে সম্মানিত 
করেছেন। এবং সব কিছু তারই। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি ফেন আমি 
আজ্ঞাবহদের একজন হই। (১২) এবং ফেন আমি কোরআন পাঠ করে 
শোনাই। পর যে ব্যক্তি সৎপথে চলে, সে নিজের কল্যাপাখেই সৎপথে চলে 
এবং কেউ পথথতষ্ট হলে আপনি বলে দিন, আমি তো কেবল একজন ভীতি 
শ্রদশনিকারী/ (১৩) এবং আরও বলুন, “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। সত্বরই 
তিনি তার নিদর্শনসমূহ তোমাদেরকে দেখাবেন। তখন তোমরা তা চিনতে 
পারবে। এবং তোষরা যা কর, সে সম্পকে আপনার পালনকর্তা গাফেল 
ন্ন/ 
সুরাআল-কাসাস 
মক্কায় অবতীর্ন £ আয়াত ৮৮ 
দয়াময়, পরম করুণাময় আল্লাকুর নামে শুরু করছি 


০) তা-সীন-যীষ। (২) এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। (৩) আমি 
আপনার কাছে মূসা ও ফেরাউনের বৃত্তান্ত সত্য সহকারে বরনা করছি 
ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্যে। (8) ফেরাউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং 
সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দুর্কল করে 
দিয়েছিল। সে তাদের পুক্র-সম্ভানদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে 
জীবিত রাখত। নিশ্চয় সে ছিল অন সৃষ্টিকারী । (৫) দেশে যাদেরকে দুর্বল 
করা হয়েছিল, আষার ইচ্ছা হল তাদের প্রতি অনুহাহ করার, তাদেরকে 
নেতা করার এবং তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করার। 


সুরা আল-কাসাস ১..৪ 





শিল্প। ৬%! শব্দটি 351 থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন কিছুকে মজবুত ও 
সংহত করা। বাহাতঃ এই বাক্যটি পূর্ববর্তী সব বিষয়বস্তুর সাথে 
সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, দিবারাত্রির পরিবর্তন এবং সিঙ্গার ফুংকার থেকে 
নিয়ে হাশর-নশর পর্যন্ত সব অবস্থা। উদ্দেশ্য এই যে, এগুলো মোটেই 
বিস্ময় ও আশ্চর্যের বিষয় নয়। কেননা, এগুলোর স্রষ্টা কোন সীমিত জ্ঞান 
ও শক্তিসম্পন্ন মানব অথবা ফেরেশতা নয় ; বরং বিশ্বজাহানের 
পালনকর্তা। যদি এই বাক্টির সম্পর্ক নিকটতম 
€৩৩৬৩০ 020 আয়াতের সাথে করা যায়, তবে উদ্দেশ্য 
হবে এই যে, পাহাড়সমূহের এই অবস্থা দর্শকের দৃষ্টিতে অচল, কিন্ত 
বাস্তবে চলমান ও গতিশীল হওয়াও মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। কেননা, 
এটা বিশবজাহানের পালনকর্তার কারিগরি, যিনি সবকিছু করতে সক্ষম। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

2548259595৩ এটা হাশর-নশর ও হিসাব- 
নিকাশের পরবর্তী পরিণতির বর্ণনা, 2.» বলে এখানে কলেমায়ে 
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বোঝানো হয়েছে_কোতাদাহর উক্তি)। কেউ কেউ 
সাধারণ এবাদত ও আনুগত্য অর্থ নিয়েছেন। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সৎকর্ম 
করবে, সে তার কর্মের চাইতে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে। বলাবাহুল্য, 
সৎকর্ম তখনই সৎকর্ম হয়, যখন তার মধ্যে প্রথম শর্ত ঈমান বিদ্যমান 
থাকে। “উৎকৃষ্টতর প্রতিদান" বলে জান্নাতের অক্ষয় নেয়ামত এবং আযাব 
ও যাবতীয় কষ্ট থেকে চিরমুক্তি বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এর 
অর্থ এই যে, এক নেকীর প্রতিদান দশ গুণ থেকে নিয়ে সাতশ গুণ পর্যস্ত 
পাওয়াযাবে ।__(মাযহারী) 

৩9৮89 ৩১৪ - 255 বলে প্রত্যেক বড় বিপদ ও 
পেরেশানী বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে প্রত্যেক 
আল্লাহ্ভীরু পরহেযগারও পরিণামের ভয় থেকে মুক্ত থাকতে পারে না 
এবং থাকা উচিতও নয়; যেমন কোরআন পাক বলে 285 ০৫ 


৬৮৩ অর্থাৎ, পালনকর্তার আযাব থেকে কেউ নিশ্চিন্ত ও 
ভাবনামুক্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না। এ কারণেই পয়গম্বরগণ, সাহাবায়ে 
কেরাম ও ওলীগণ সদাসর্বদা ভীত ও কম্পিত থাকতেন। কিন্তু সেদিন 
হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত হলে যারা সৎকর্ম নিয়ে আগমনকারী হবে, তারা 
সর্বপ্রকার ভয় ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত ও প্রশান্ত হবে। 

590১১৯১ অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে 54 বলে মকা 
মোকাররমাকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা তো বিশুঁজাহানের 
পালনকর্তা এবং নভোমগুল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা। এখানে বিশেষ করে 
মক্কার পালনকর্তা বলার কারণ মক্কার মাহাত্ম্য ও সম্মানিত হওয়ার 
বিষয়বস্তু প্রকাশ করা। > শব্দটি ৮ থেকে উদ্ধৃত। এর অর্থ সাধারণ 
সম্মানও হয়ে থাকে । এই সম্মানের কারণে মক্কা ও পবিত্র ভূমির যেসব 
বিধান প্রবর্তিত হয়েছে, সেগুলোও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন 
কেউ হেরেমে আশ্রয় নিলে সে নিরাপদ হয়ে যায়। হেরেমে প্রতিশোধ গ্রহণ 
করা ও হত্যাকাণ্ড সম্পাদন বৈধ নয়। হেরেমের ভূমিতে শিকার বধ করাও 
জায়েয নয়। বৃক্ষ কর্তন করা জায়েয নয় | এসব বিধানের কতকাংশ 


কতকাংশ 42591455 আয়াতে বর্ণিত হয়ে গেছে। 


সূরা আন-নামূল সমাপ্ত 
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(৬) এবং তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করার এবং ফেরাউন, হামান 
ও তাদের সৈন্যবাহিনীকে তা দেখিয়ে দেয়ার, যা তারা সেই দুর্বল দলের 
তরফ থেকে আশংকা করত। (৭) আমি মুসা-জননীকে আদেশ পাঠালাম 
যে, তাকে পন্য দান করতে থাক। অতঃপর যখন তুমি তার সম্পর্কে 
বিপদের আশংকা কর, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কর এবং ভয় করো 
না, দৃঃখও করো না। আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব 
এবং তাকে পয়গম্বরগণের একজন করব। (৮) অতপর 
ফেরাউন-পরিবার মুসাকে কুড়িয়ে নিল, যাতে তিনি তাদের শত ও দুঃখের 
কারণ হয়ে যান। নিশ্চয় ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনী অপরাধী 
ছিল। (৯) ফেরাউনের স্ত্রী বলল, এ শিশু আমার ও তোমার নয়নযণি, 
তাকে হত্যা করো না। এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা 
তাকে পুত্র করে নিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে পরিণাম সম্পকে তাদের কোন 
খবর ছিল না। (১০) সকালে মুসা জননীর অস্তর অস্থির হয়ে পড়ল। যদি 
আমি তার হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিতাম, তবে তিনি মুসাজনিত অস্থিরতা 
প্রকাশ করেই দিতেন। দৃঢ় করলাম, যাতে তিনি থাকেন বিশ্বাসীগণের 
মধ্যে ০১) তিনি মুসার ভগিনীকে বললেন, তার পেছন পেছন যাও। সে 
তাদের অজ্ঞাতসারে অপরিচিতা হয়ে তাকে দেখে যেতে লাগল। (১২) পুর্ব 
থেকেই আমি খাত্রীদেরকে মূসা থেকে বিরত রেখেছিলাম মুসার ভগিনী 
বলল, “আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের কথা বলব কি, যারা 
তোমাদের জন্যে একে লালন-পালন করবে এবং তারা হবে তার 
হিতাকাজ্ষ্ষী? (১৩) অতঃপর আমি তাকে জননীর কাছে ফিরিয়ে দিলাম, 
যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এবং তিনি দুঃখ না করেন এবং যাতে তিনি জানেন 
যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য, কিন্ত অনেক মানুষ তা জানে না। 


























































































সূরা আল-কাসাস 


মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে সূরা আল-কাসাস সর্বশেষ সূরা। 
হিজরতের সময় মক্কা ও জুহ্‌ফা (রাবেগ)-এর মাঝখানে এই সূরা অবতীর্ণ 
হয়। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হিজরতের সফরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
যখন জুহ্‌ফা অর্থাৎ, রাবেগের নিকটে পৌছেন, তখন জিবরাঈল (আঃ) 
আগমন করেন এবং রসূলুল্লাহ্‌ সোঃ)-কে বলেন, হে মুহাম্মদ, আপনার 
মাতৃভূমির কথা আপনার মনে পড়ে কি? তিনি উত্তরে বললেন, হা মনে 
পড়ে বৈ-কি! অতঃপর জিবরাঈল তাকে এই সূরা শুনালেন। এই সূরার 
শেষভাগে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, পরিণামে মক্কা 
বিজিত হয়ে আপনার অধিকারভূক্ত হবে আয়াতটি এই £ $3699) 

3০012575৩5 সূরা কাসাসে সর্বপ্রথম মুসা আঃ)-এর 
কাহিনী প্রথমে সংক্ষেপে ও পরে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। অর্ধেক সূরা 
পর্যন্ত মুসা (আঃ)-এর কাহিনী ফেরাউনের সাথে এবং শেষভাগে কারূনের 
সাথে উল্লেখিত হয়েছে। 

হযরত মূসা (আঃ)-এর কাহিনী সমগ্র কোরআনে কোথাও সংক্ষেপে 
এবং কোথাও বিস্তারিত আকারে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা 
কাহ্‌ফে তার কাহিনী খিির (আঃ)-এর সাথে বিস্তারিত উল্লেখিত হয়েছে। 
এরপর সূরা তোয়াহায় বিস্তারিত ঘটনা আছে এবং এরই কিছু বিবরণ সূরা 
আন-নামলে অতঃপর সূরা আল-কাসাসে এর পুনরালোচনা রয়েছে। সূরা 
তোয়াহায় মূসা (সাঃ)-এর জন্যে বলা হয়েছে (4৫; -ইমাম 
নাসায়ী প্রমুখ হাদীসবিদ এই কাহিনীর পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। 
১০০ ২80%646555301885।3566850855 এহ 
আয়াতে বিধিলিপির মোকাবেলায় ফেরাউনী কৌশলের শুধু ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত 
হওয়ার কথাই নয়, বরং ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গকে চরম বোকা বরং 
অন্ধ বানানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যে বালক সম্পর্কে স্বপু ও স্বপ্নের 
ব্যাথার ভিত্তিতে ফেরাউন শঙ্কিত হয়েছিল এবং যার কারণে 
বনী-ইসরাঈলের অসংখ্য নবজাতক ছেলে সন্তানকে হত্যা করার আইন 
জারি করেছিল, তাকে আল্লাহ্‌ তাআলা এই ফেরাউনেরই গৃহে তারই হাতে 
লালিত-পালিত করালেন এবং জননীর মনন্তষ্টির জন্যে তারই কোলে 
বিস্ময়কর পন্থায় পৌছে দিলেন। তদুপরি ফেরাউনের কাছ থেকে 
স্তন্যদানের খরচ যা, কোন কোন রেওয়ায়েতে দৈনিক এক দীনার বর্ণিত 
হয়েছে_আদায় করা হয়েছে। ত্তন্যদানের এই বিনিময় একজন কাফের 
হরবীর কাছ থেকে তার সম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়েছে। কাজেই এর 
বৈধতায়ও কোনরূপ ত্রুটি নেই। যে বিপদাশঙ্কা দূর করার উদ্দেশে সমগ্র 
সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালানো হয়েছিল, অবশেষে 
তা তারই গৃহ থেকে অগ্নেয়গিরির এক ভয়ংকর লাভা হয়ে বিস্ফোরিত হল 
এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে চর্মচক্ষে দেখিয়ে দিলেন। 
49588 থেকে 5545 পৰ্যন্ত আয়াতের 
সারমর্ম তাই। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
342101295 শব্দটি এখানে আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে_নবুওয়তের ওহী বোঝানো হয়নি। 
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(১৪) যখন মুসা যৌবনে পদাপণ করলেন এবং পরিণত বয়স্ক হয়ে গেলেন, 
তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানদান করলাম! এমনিভাবে আমি 
সৎক্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি৷ (১৫) তিনি শহরে প্রবেশ করলেন, 
যখন তার অধিবাসীরা ছিল বেখবর। তথায় তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত 
দেখলেন। এদের একজন ছিল তার নিজ দলের এবং অন্য জন তার শক্ত 
দলের অতঃপর যে তার নিজ দলের সে তার শক্ত দলের লোকটির বিরুদ্ধে 
ভার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন মুসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং 
এতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। মুসা বললেন, এটা শয়তানের কাজ । নিশ্চয় 
সে প্রকাশ শক্ত, বিভরাস্তকারী। (১৬) তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, 
আমি তো নিজের উপর জুলুম করে ফেলেছি। অতএব, আমাকে ক্ষমা 
করুন। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দায়ালূ। (১৭) 
তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ 
করেছেন, এরপর আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না। (৮) 
অতঃপর তিনি প্রভাতে উঠলেন সে শহরে ভীত-শংকিত অবস্থায়। হঠাৎ 
তিনি দেখলেন, গতকল্য যে ব্যক্তি তার সাহায্য চেয়েছিল, সে চীৎকার করে 
তার সাহায্য প্রার্থনা করছে। মুসা তাকে বললেন, তুমি তো একজন প্রকাশ্য 
পথভ্রষ্ট ব্যক্তি । (১৯) অতঃপর মুসা যখন উভয়ের শত্রুকে শায়েস্তা করতে 
চাইলেন, তখন সে বলল, গতকল্য তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা 
করেছিলে, সে রকম আমাকেও কি হত্যা করতে চাও? তুমি তো পৃথিবীতে 
স্বৈরাচারী হতে চাচ্ছ এবং সন্ধি স্থাপনকারী হতে চাও না। (২০) এসময় 
শহরের প্রান্ত থেকে একব্যক্তি ছুটে আসল এবং বলল, হে মুসা, রাজ্যের 
পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। অতএব, তৃষি বের হয়ে 
যাও। আমি তোমার হিতাকাজ্ছ্ষী। 





৩৯০৪ -এএ এর শাব্দিক অর্থ শক্তি ও জোরের 
চরম সীমায় পৌছা। মানুষ শৈশবের দুর্বলতা থেকে আস্তে আস্তে 
শক্তি-সামর্যের দিকে অগ্রসর হয়। অতঃপর এমন এক সময় আসে, যখন 
তার অস্তিত্বে যতটুকু শক্তি আসা সম্ভবপর, সবটুকুই পূর্ণ হয়ে যায়। এই 
সময়কেই এ! বলা হয়। এটা বিভিন্ন ভূখণ্ড ও বিভিন্ন জাতির মেজায 
অনুসারে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। কারও এই সময় তাড়াতাড়ি আসে এবং 
কারও দেরীতে। কিন্তু আবদ ইবনে হুমায়দের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে 
আব্বাস ও মুজাহিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তেত্রিশ বছর বয়সে 44! এর 
যমানা আসে। একেই পরিণত বয়স বলা হয়। এতে দেহের বৃদ্ধি একটি 
বিশেষ সীমা পর্যন্ত পৌছে থেমে যায়। এরপর চল্লিশ বছর পর্যন্ত 
বিরতিকাল। একে শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। চল্লিশ বছরের পর 
অবনতি ও দুর্বলতা দেখা দিতে থাকে। এ থেকে জানা গেল যে, ৬৯৯ 
তথা পরিণত বয়স তেত্রিশ বছর থেকে শুরু হয়ে চল্লিশ বছর পর্যন্ত 
বর্তমান থাকে।--(রুহুল-মা' আনী, কুরতুবী) 

45৪৫৫ 7৮ বলে নবুওয়ত ও রেসালত এবং 4০ বলে 
বিধি-বিধানের জ্ঞান বোঝানো হয়েছে। 906৩৮152305 
(এ ৩ -অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে 24 বলে মিসর নগরী 
বোঝানো হয়েছে। এতে প্রবেশ করার প্রসঙ্গ থেকে বোঝা গেল যে, মুসা 
(আঃ) মিসরের বাইরে কোথাও চলে গিয়েছিলেন। অতঃপর একদিন এমন 
সময়ে নগরীতে প্রবেশ করলেন, যা সাধারণ লোকদের অসাবধানতার সময় 
ছিল অতঃপর কিবতী-হত্যার ঘটনায় একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ 
সময়ে মুসা (আঃ) তার সত্য ধর্ম প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। এরই 
ফলে কিছু লোক তার অনুগত হয়েছিল। তাদেরকে তার অনুসারীদল বলা 
হত। 4৩৮ শব্দটি এর সাক্ষ্য দেয়। এসব ইঙ্গিত থেকে 
ইবনে-ইসহাক ও ইবনে যায়দ থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতের সমর্থন 
পাওয়া যায়। রেওয়ায়েত এই যে, মুসা (আঃ) যখন জ্ঞান-বুদ্ধি লাভ 
করলেন এবং সত্য ধর্মের কিছু কিছু কথা মানুষকে বলতে শুরু করলেন, 
তখন ফেরাউন তার শক্ হয়ে যায় এবং তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করে। 
কিন্ত স্ত্রী আসিয়ার অনুরোধে সে তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকে। 
তবে তাকে শহর থেকে বহিষ্কারের আদেশ জারি করে। এরপর মূসা 
(আঃ) অন্যত্র বসবাস করতে থাকেন এবং মাঝে মাঝে গোপনে মিসর 
নগরীতে আগমন করতেন।  (% 85৩4 বলে অধিকাংশ 
তফসীরবিদের মতে দুপুর বোঝানো হয়েছে। এ সময় মানুষ দিবানিদ্রায় 
মশগুল থাকত।_ক্রত্বী) 

৪ - %9 শব্দের অর্থ ঘুষি মারা। 40558 -বাক 
ক পা পপ 
সম্পূর্ণ সাঙ্গ করে দেয়া হয়। তাই এখানে এর অর্থ হত্যা করা। _(মোষহারী) 

OGIO এছ আর 
সারমর্ম এই যে, মূসা (আঃ) থেকে অনিচ্ছায় প্রকাশিত কিবতী-হত্যার 
ঘটনাকেও তিনি তার নবুওয়ত ও রেসালতের পদমর্যাদার পরিপন্থী এবং 
তার পয়গম্বরসুলভ মাহাত্যের দিক দিয়ে তার গোনাহ্‌ সাব্যস্ত করে 
আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আল্লাহ্‌ তাআলাও ক্ষমা 


১০০৮ 


করেছেন। এখানে প্রথম প্রশ্ন এই যে, এই কিবতী কাফের শরীয়তের 
পরিভাষায় হরবী কাফের ছিল, যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করাও বৈধ 
ছিল। কেননা, সে কোন ইসলামী রাষ্ট্রের যিস্মী তথা আশ্রিত ছিল না এবং 
মুসা আঃ)-এর সাথেও তার কোন চুক্তি ছিল না। এমতাবস্থায় মূসা (আঃ) 
একে “শয়তানের কাজ’ ও গোনাহ্‌ কেন সাব্যস্ত করেছেন? এর হত্যা তো 
বাহাতঃ সওয়াবের কাজ হওয়া উচিত ছিল। কারণ, সে একজন 
মুসলমানের উপর জুলুম করেছিল। তাকে বাচানোর জন্যে এই হত্যা 
সংঘটিত হয়েছিল। 

উত্তর এই যে, চুক্তি কোন সময় লিখিত হয় এবং কোন সময় 
কার্যগতও হয়। লিখিত চুক্তি যেমন সাধারণতঃ মুসলিম রাষ্টরসমূহের মধ্যে 
যিস্মীদের সাথে চুক্তি অথবা অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে শাস্তি-চুক্তি সম্পাদিত 
হয়। এই ধরনের চুক্তি সর্বসম্মতিক্রমে অবশ্য পালনীয় এবং বিরুদ্ধাচরণ 
বিশ্বাসঘাতকতার কারণে হারাম হয়ে থাকে। এমনিভাবে কার্যগত চুক্তিও 
অবশ্য পালনীয় এবং বিরুদ্ধাচরণ বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। 

কার্যগত চুক্তি এরূপ ঃ যে স্থানে মুসলমান এবং কিছুসংখ্যক অমুসলিম 
অন্য কোন রাষ্ট্রে পরস্পর শাস্তিতে বসবাস করে, একে অপরের উপর 
হামলা করা অথবা লুটতরাজ করাকে উভয়পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা মনে 
করে; সেইস্থানে এ ধরনের জীবন যাপন ও আদান-প্রদানও এক প্রকার 
কার্যগত চুক্তি গণ্য হয়ে থাকে। এর বিরুদ্ধাচরণ বৈধ নয়। 

সারকথা এই যে, এই কার্যগত চুক্তির কারণে কিবতীকে 
ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হলে তা জায়েয হত না, কিন্তু হযরত মুসা 
(আঃ) তাকে প্রাণে মারার ইচ্ছা করেন নি; বরং ইসরাঈলী লোকটিকে তার 
জুলুম থেকে ধাচানোর উদ্দেশে হাতে প্রহার করেছিলেন। এটা স্বভাবতঃ 
হত্যার কারণ হয় না। কিন্তু কিবতী এতেই মারা গেল। মুসা (আঃ) অনুভব 
করলেন যে, তাকে প্রতিরোধ করার জন্যে আরও কম মাত্রার প্রহারও 
যথেষ্ট ছিল কাজেই এই বাড়াবাড়ি ভার জন্যে জায়েয ছিল না। এ 
কারণেই তিনি একে শয়তানের কাজ আখ্যা দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। 

জ্ঞাতব্য £ এটা হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা 
আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর সুচিন্তিত অভিমত, যা তিনি আরবী 
ভাষায় “আহকামূল কোরআন' _সূরা কাসাস লেখার সময় ব্যক্ত 
করেছিলন। এটা তার সর্বশেষ গবেষণার ফল। কেননা, ১৩৬২ হিজরীর 


 তফসীর মাআরেফুল কোরআন bh 


২রা রজব তারিখে তিনি ইহকাল ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি .......। 


কোন কোন তফসীরকারক বলেন, কিবতীকে হত্যা করা যদিও বৈধ 
ছিল, কিন্তু পয়গন্বরগণ বৈধ কাজও ততক্ষণ করেন না, যতক্ষণ 
বিশেষভাবে আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে অনুমতি ও ইশারা না পান। 
এক্ষেত্রে মুসা (আঃ) বিশেষ অনুমতির অপেক্ষা না করেই পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেছিলেন, তাই নিজ শান অনুযায়ী একে গোনাহ্‌ সাব্যস্ত করে ক্ষমা 
প্রার্থনাকরেছেন।-(রুহুল-মা’আনী) 


GAILEOH IT SLTETIOS _হরত 
মুসা (আঃ)-এর এই বিচ্যুতি আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করলেন। তিনি এর 
শোকর আদায় করণার্থে আরয করলেন, আমি ভবিষ্যতে কোন 
অপরাধীকে সাহায্য করব না। এ থেকে বোঝা গেল যে, মুসা (আঃ) যে 
ইসরাঈলীর সাহায্যার্থে একাজ করেছিলেন, দ্বিতীয় ঘটনার পর প্রমাণিত 
হয়ে যায় যে, সে নিজেই কলহপ্রিয় ছিল। কলহ-বিবাদ করা তার অভ্যাস 
ছিল। তাই তিনি তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে ভবিষ্যতে কোন অপরাধীকে 
সাহায্য না করার শপথ গ্রহণ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এ 
স্থলে ৬-৮ (অপরাধী)-এর তফসীরে ৬২/১ (কাফের) বর্ণিত আছে। 
কাতাদাহ-এর বক্তব্যও এর কাছাকাছি। এই তফসীরের ভিত্তিতে মনে হয়, 
মুসা (আঃ) যে ইসরাঈলীকে সাহায্য করেছিলেন, সে-ও মুসলমান ছিল 
না, তবে মজলুম মনে করে তাকে সাহায্য করেছিলেন। মূসা (আঃ)-এর 
এই উক্তি থেকে দু'টি মাসআলা প্রমাণিত হয়। 

(১) মজলুম কাফের ফাসেক হলেও তাকে সাহায্য করা উচিত। (২) 
কোন জালেম অপরাধীকে সাহায্য করা জায়েয নয়। আলেমগণ এই 
আয়াতদৃষ্টে অত্যাচারী শাসনকর্তার চাকুরীকেও অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। 
কারণ, এতে জুলুমে অংশগ্রহণ বোঝা যায়। পূর্ববর্তী মনীষীগণের কাছ 
থেকে এ সম্পর্কে একাধিক রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। __(রূহুল-মা*আনী) 
কাফের অথবা জালেমদের সাহায্য-সহযোগিতার নানাবিধ পন্থা বর্তমান। 
এর বিধিবিধান ফেকাহর গ্রস্থাবলীতে বিশদভাবে উল্লেখিত রয়েছে। বর্তমান 
লেখক আরবীতে লিখিত ‘আহ্‌কামুল কোরআন' গ্রন্থে এ আয়াত প্রসঙ্গে 
বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাহকীক করেছে। জ্ঞানন্নেষী বিদজ্জন তা দেখে 
নিতে পারেন। 
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(২১) অতঃপর তিনি সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন পথ 
দেখতে দেখতে । তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে জালেম 
সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা কর। (২২) যখন তিনি মাদইয়ান অভিমুখে 
রওয়ানা হলেন তখন বললেন, আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমাকে 
সরল পথ দেখাবেন। (২৩) যখন তিনি যাদইয়ানের কূপের ধারে পৌছলেন, 
তখন কূপের কাছে একদল লোককে পেলেন তারা জন্তদেরকে পানি পান 
করানোর কাজে রত। এবং তাদের পশ্চাতে দু' জন স্ব্ীলোককে দেখলেন 
তারা তাদের জন্তদেরকে আগলিয়ে রাখছে। তিনি বললেন, তোমাদের কি 
ব্যাপার? তারা বলল, আমরা আমাদের জন্তদেরকে পানি পান করাতে পারি 
না, যে পযন্ত রাখালরা তাদের জন্তদেরকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের 
পিতা খুবই বৃদ্ধ। (২৪) অতঃপর মূসা তাদের জন্তদেরকে পানি পান 
করালেন। অতঃপর তিনি ছায়ার দিকে সরে গেলেন এবং বললেন, হে 
আমার পালনকর্তা, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তার 
মুখাপেক্ষী। (২৫) অতঃপর বালিকাদয়ের একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে 
তার কাছে আগমন করল। বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, যাতে 
আপনি যে আমাদেরকে পানি পান করিয়েছেন, তার বিনিময়ে পুরস্কার 
দান করেন। অতঃপর মুসা যখন তার কাছে গেলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত 
বর্ণনা করলেন, তখন তিনি বললেন, ভয় করো না, তুমি জালেম 
সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ। (২৬) বালিকাদুয়ের একজন বলল 
পিতঃ, তাকে চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা, আপনার চাকর হিসেবে সে-ই 
উত্তম হবে, যে ও বিশ্বস্ত । (২৭) পিতা মৃসাকে বললেন, আমি 
আমার এই কন্যাদুয়ের একজনকে তোমার বিবাহে দিতে চাই এই শর্তে যে, 
তুষি আট বছর আমার চাকুরী করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তা 
তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ্‌ চাহেন তো তুমি 
আমাকে সৎকর্মপরায়ণ পাবে। (২৮) মূসা বললেন, আমার ও আপনার 
মধ্যে এই চুক্তি স্থির হল। দু'টি মেয়াদের মধ্য থেকে যে কোন একটি পূর্ণ 
করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যা বলছি, তাতে 
আল্লাহর উপর ভরসা । 





35 -শামদেশের একটি শহরের নাম মাদইয়ান। 
মাদইয়ান ইবনে ইবরাহীম (আঃ)-এর নামে এর নামকরণ করা হয়েছে। 
এই অঞ্চল ফেরাউনী রাষ্ট্রের বাইরে ছিল। মিসর থেকে এর দুরত্ব ছিল আট 
মনযিল। মুসা (আঃ) ফেরাউনী সিপাহীদের পশ্চাদ্ধাবনের স্বাভাবিক 
আশংকাবোধ করে মিসর থেকে হিজরত করার ইচ্ছা করলেন। বলাবাহুল্য, 
এই আশংকাবোধ নবুওয়ত ও তাওয়াকুল কোনটিরই পরিপন্থী নয়। 
মাদইয়ানের দিক নির্দিষ্ট করার কারণ সম্ভবতঃ এই ছিল যে, মাদইয়ানেও 
ইবরাহীম (আঃ) -এর বংশধরদের বসতি ছিল। মুসা (আঃ)ও এই বংশেরই 
অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। 

মুসা (আঃ) সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় মিসর থেকে বের হন। তার 
সাথে পাথেয় বলতে কিছুই ছিল না এবং রাস্তাও জানা ছিল না। এই 
সংকটময় অবস্থায় তিনি আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ করে বললেন, 

95917323054 -র্থাৎ, আশা করি আমার 
পালনকর্তা আমাকে সোজা পথ প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ্‌ তাআলা এই 
দোয়া কবুল করলেন। তফসীরকারগণ বর্ণনা করেন, এই সফরে মুসা 
(আঃ)_ এর খাদ্য ছিল বৃক্ষপত্র। হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন, এটা ছিল 
মুসা (আঃ)-এর সর্বপ্রথম পরীক্ষা। তার পরীক্ষাসমূহের বিশদ বিবরণ সূরা 
তোয়াহায় একটি দীর্ঘ হাদীসের বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। 


SHIGE 
৫2৩৩ বলে একটি কূপকে বোঝানো হয়েছে, যা থেকে এই জনপদের 
অধিবাসীরা তাদের জন্তদেরকে পানি পান করাত। 233099433 

১১৩95 -অর্থাৎ, দু'জন রমণীকে দেখলেন, তারা তাদের 
ছাগপালকে পানির দিকে যেতে বাধা দিচ্ছিল, যাতে তাদের ছাগলগুলো 
অন্যদের ছাগলের সাথে মিশে না যায়। 

SAGE SGT GES CHS 

- ৬-৯৯ শব্দের অর্থ শান, অবস্থা, উদ্দেশ্য এই যে, মুসা 

(আঃ) রমণীদৃয়কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তোমরা 
তোমাদের ছাগলগুলোকে আগলিয়ে দাড়িয়ে আছ কেন? অন্যদের ন্যায় 
কৃপের কাছে এনে পানি পান করাও না কেন? তারা জওয়াব দিল, 
আমাদের অভ্যাস এই যে, আমরা পুরুষের সাথে মেলামেশা থেকে 
আত্মরক্ষার জন্যে ছাগলগুলোকে পানি পান করাই না, যে পর্যন্ত তারা 
কূপের কাছে থাকে। তারা চলে গেলে আমরা ছাগলগুলোকে পানি পান 
করাই। এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারত যে, তোমাদের কি কোন পুরুষ নেই 
যে, নারীদেরকে একাজে আসতে হয়েছে? রমণীদবয় এই সস্তাব্য প্রশ্নের 
জওয়াবও সাথে সাথে দিয়ে দিল যে, আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ। তিনি 
একাজ করতে পারেন না। তাই আমরা করতে বাধ্য হয়েছি। 

এই ঘটনা থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল £ (১) 
দুর্বলদেরকে সাহায্য করা পয়গম্বরগণের সুনৃত। মূসা (আঃ) দু'জন 
রমণীকে দেখলেন যে, তারা ছাগলকে পানি পান করাতে এসে ভিড়ের 


কারণে সুযোগ পাচ্ছে না। তখন তিনি তাদের অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। 
(২) বেগানা নারীর সাথে প্রয়োজনবশতঃ কথা বলায় দোষ নেই, যে পর্যন্ত 





১০১০ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 9). 





কোন অনর্থের আশংকা না হয়। (৩) আলোচ্য ঘটনাটি তখনকার, যখন 
মহিলাদের পর্দা অত্যাবশ্যকীয় ছিল না। ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্যস্তও 
এই ধারা অব্যাহত ছিল। মদীনায় হিজরত করার পর মহিলাদের জন্যে 
পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হয়। কিন্ত পর্দার আসল লক্ষ্য তখনও স্বভাবগত 
ভদ্রতা ও লজ্জা-শরমের কারণে নারীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এ কারণেই 
রমদীঘুয় প্রয়োজন থাকা সত্বেও পুরুষদের সাথে মেলামেশা পছন্দ করেনি 
এবং নিজেরাই কষ্ট স্বীকার করেছে। (৪) এধরনের কাজের জন্যে নারীদের 
বাইরে যাওয়া তখনও পছন্দনীয় ছিল না। একারণেই রমশীদৃয় তাদের 
পিতার বার্ধক্যের ওর বর্ণনা করেছে। 


৩৪35 _অর্থাৎ, মূসা, (আঃ) রমশীদয়ের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে 
কূপ থেকে পানি তুলে তাদের ছাগলকে পান করিয়েছেন। কোন কোন 
রেওয়ায়েতে আছে, রাখালদের অভ্যাস ছিল যে, তারা জন্দেরকে পানি 
পান করানোর পর একটি ভারী পাথর দ্বারা কূপের মুখ বন্ধ করে দিত। 
ফলে রমণীদুয় তাদের উচ্ছিষ্ট পানি পান করাত। এই ভারী পাথরটি দশ 
জনে মিলে স্থানাস্তরিত করত। কিন্তু মূসা (আঃ) একাকী পাথরটি সরিয়ে 
দেন এবং কৃপ থেকে পানি উত্তোলন করেন। সম্ভবতঃ এ কারণেই 
রমণীদুয়ের একজন মূসা (আঃ) সম্পর্কে পিতার কাছে বলেছিল, সে 
শক্তিশালী (কুরতুবী) 


_ মুসা (আঃ) সাত দিন থেকে কোনকিছু আহার করেননি। তখন এক 
বৃক্ষের ছায়ায় এসে আল্লাহ্‌ তাআলার সামনে নিজের অবস্থা ও অভাব পেশ 
করলেন। এটা দোয়া করার একটা সূক্ষ্ম পদ্ধতি। 7৩ শব্দটি কোন কোন 
সময় ধন-সম্পদের অর্থে ব্যবহৃত হয়; যেমন £%)845973 

আয়াতে। কোন কোন সময় শক্তির অর্থেও আসে ; যেমন 4125 


52:5 __আয়াতে। আবার কোন সময় এর অর্থ হয় আহার্য। আলোচ্য 
আয়াতে তাই উদ্দেশ্য।__ক্রতুবী) 

140759১৩88৬ -কোরআনী রীতি অনুযায়ী 
এখানে কাহিনী সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। পূর্ণ ঘটনা এরূপ £ রমণীদৃয় নির্দিষ্ট 
সময়ের পূর্বেই বাড়ী পৌছে গেলে বৃদ্ধ পিতা এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। 
কন্যাদ্বয় ঘটনা খুলে কলল। পিতা দেখলেন, লোকটি অনুগ্রহ করেছে ; 
তাকে এর প্রতিদান দেয়া উচিত। তাই তিনি কন্যাদুয়ের একজনকে তাকে 
ডেকে আনার জন্যে প্রেরণ করলেন। বালিকাটি লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে 
সেখানে পৌছল। এতেও ইঙ্গিত আছে যে, পর্দার নিয়মিত বিধানাবলী 
অবতীর্ণ না হওয়া সত্তেও সতী রমণীগণ পুরুষদের সাথে বিনাদবিধায় 
কথাবার্তা বলত না। প্রয়োজনবশতঃ সেখানে পৌছে বালিকাটি লজ্জা 
সহকারে কথা বলেছে। কোন কোন তফসীরে বলা হয়েছে যে, সে আস্তিন 


দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করে কথা বলেছে। তফসীরে আরও কলা হয়েছে যে, 
মূসা (আচ) তার সাথে পথ চলার সময় বললেন, তুমি আমার পশ্চাতে চল 
এবং রাস্তা বলে দাও। বলাবাহুল্য, বালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত থেকে বেঁচে 
থাকাই ছিল এর লক্ষ্য। সম্ভবতঃ এ কারণেই বালিকাটি তার সম্পর্কে 
পিতার কাছে বিশুক্ততার সাক্ষ্য দিয়েছিল। এই বালিকাদুয়ের পিতা কে 
ছিলেন, এ সম্পর্কে তফসীরকারকগণ মতভেদ করেছেন। কিন্তু 
কোরআনের আয়াতসমূহ থেকে বাহ্যজ্য এ কথাই বোঝা যায় যে, তিনি 
ছিলেন হযরত শোয়ায়ব (আঃ)। যেমন এক আয়াতে আছে, 


(5৩ G01 (কুরতুবী) 
39019) _বালিকাটি নিজেই নিজের পক্ষ থেকে তাকে 
আমন্ত্রণ জানাতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি; বরং তার পিতার পয়গাম 


জানিয়ে দিয়েছে। কারণ, কোন বেগানা পুরুষকে স্বয়ং তার আমন্ত্রণ 
জানানো লজ্জা-শরমের পরিপন্থী ছিল। 


IELTS TIS অৰ্থাৎ, শোয়ায়ৰ (আঃ) 
এর এক কন্যা তার পিতার নিকট আরয করল, গৃহের কাজের জন্য 
আপনার একজন চাকরের প্রয়োজন আছে। আপনি তাকে নিযুক্ত করুন। 
কারণ, চাকরের মধ্যে দু'টি গুণ থাকা আবাশ্যক। (এক) কাজের 


রেখে পথচলা দ্বারা তার বিশৃস্ততার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। 


পিতা হযরত শোয়ায়ব (আঃ) নিজেই নিজের পক্ষ থেকে কন্যাকে হযরত, 
মুসার (আঃ) বিবাহে দান করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। এ থেকে জানা গেল 
যে, উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেলে পাত্রীর অভিভাবকের উচিত পাত্রপক্ষ 
থেকে প্রস্তাব আসার অপেক্ষা না করা। বরং নিজের পক্ষ থেকেও প্রস্তাব 
উত্থাপন করা পয়গস্বরগণের সুন্নত। উদাহরণতঃ হযরত ওমর (রা) তার 
কন্যা হাফসা বিধবা হওয়ার পর নিজেই হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত 
উসমান গনী (রাঃ)-এর কাছে বিবাহের প্রস্তাব রাখেন।-(ক্রতবী) 


মাসআলা £ 41 শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহের ব্যাপার 
পিতা সম্পন্ন করেছেন। ফেকাহ্বিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এরূপ 
হওয়াই বান্ধনীয়। কন্যার অভিভাবক তার বিবাহকার্য সম্পন্ন করবে; কন্যা 
নিজে করবে না। তবে কোন কন্যা প্রয়োজন ও বাধ্য-বাধকতার চাপে 
নিজের বিবাহ নিজেই সম্পন্ন করলে তা দুরস্ত হবে কিনা, এ ব্যাপারে 
ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আযমের মতে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে 
যাবে। আলোচ্য আয়াত এ সম্পর্কে কোন ফয়সালা দেয়নি। 


১০১১ সুরা আল-কাসাস ২.১) 





ELOY ISIS 
BEANE NEE AS TEE f 
[০ ৬৪৬৩৪০১৭৩৮০, 
| 34015818715 ৩৮ | 
রানা 
| GSES BR ১৬৩/ঞ৪গ্তভি? 
2552 























38659625259 
| ০৫৪১৫৪9৫৪৮৩৯8)৩ | 
| © GRIESE GIO 
জা 
| SEIS FRIST BIS | 
| ৫998৮৮4257১ ILE 
| SOME ARTEL CY | 



































(২৯) অতঃপর মুসা (আঃ) যখন সেই মেয়াদ পূর্ণ করল এবং সপরিবারে 
যাত্রা করল, তখন সে তুর পবর্তের দিক থেকে আগুন দেখতে পেল। সে 
তার পরিবারবগর্কি বলল, তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখেছি। 
সম্ভবতঃ আমি সেখান থেকে তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসতে 
পারি অথবা কোন দ্বলস্ত কাস্ঠথণ আনতে পারি, যাতে তোমরা আগুন 
পোহাতে পার। (৩০) যখন সে তার কাছে পৌছল, তখন পবিত্র ভূষিতে 
অবস্থিত উপত্যকার ডান প্রান্তের বৃক্ষ থেকে তাকে আওয়াজ দেয়া হল, হে 
মুসা ৷ আমি আল্লাহ, বিশ্ব পালনকতাঁ। (৩১) আরও বলা হল, তুমি তোমার 
লাঠি নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন সে লাঠিকে সপের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি 
করতে দেখল, তখন সে মুখ ফিরিয়ে বিপরীত দিকে পালাতে লাগল এবং 
পেছন ফিরে দেখল না। হে মুসা, সামনে এস এবং ভয় করো না। তোমার 
কোন আশংকা নেই। (৩২) তোমার হাত বগলে রাখ। তা বের হয়ে আসবে 
নিরাময় উজ্বল হয়ে এবং ভয় হেতু তোমার হাত তোমার উপর চেপে ধর। 
এই দু'টি ফেরাউন ও তার পারিষদবগের প্রতি তোমার পালনকর্তার তরফ 
থেকে প্রমাণ। নিশ্চয় তারা পাপাচারী সম্পরদায়। (৩৩) মুসা বলল, হে 
আমার পালনকর্তা, আমি তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। কাজেই 
আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। (৩৪) আমার ভাই 
হারুন, সে আমা অপেক্ষা প্রাঞ্জলভাষী। অতএব, তাকে আমার সাথে 
সাহায্যের জন্যে প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন জানাবে। আমি 
আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। (৩৫) আল্লাহ বললেন, 


আমি তোমার বাহু শক্তিশালী করব তোমার ভাই দ্বারা এবং তোমাদের . 


প্রাধান্য দান করব। ফলে, তারা তোমার কাছে পৌছতে পারবে না। আমার 
নিদ্শর্াবলীর জোরে তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা প্রবল থাকবে। 


51454945 -অর্থাৎ, মুসা (আঃ) চাকুরীর নিদিষ্ট আট 
বছর বাধ্যতামূলক এবং দুই বছর এচ্ছিক মেয়াদ পূর্ণ করলেন। এখানে প্রশ্ন 
হয় যে, মূসা (আঃ) আট বছরের মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন, না দশ বছরের? 
সহীহ্‌ বোখারীতে আছে, হযরত ইবনে আব্বাসকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি 
বললেন, অধিক মেয়াদ অর্থাৎ, দশ বছর পূর্ণ করেছিলেন। পয়গম্বরগণ যা 
বলেন তা পূর্ণ করেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)ও প্রাপককে তার প্রাপ্যের চাইতে 
বেশী দিতেন এবং তিনি উম্মতকেও নির্দেশ দিয়েছেন যে, চাকুরী, 
পারিশ্রমিক ও কেনাবেচার ক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করবে। 

49৬80 -....5- 2980৬ 
-এই বিষয়বস্ত সূরা তোয়াহা ও সূরা নমলে বর্ণিত হয়েছে। সুরা তোয়াহায় 
৬], সুরা নমলে 403$78502) এবং আলোচ্য 
সূরায় ৩৫%8৬4001 বলা হয়েছে। বিভিন সূরায় উল্লেখিত 
এসব আয়াতের ভাষা বিভিন্নরূপ হলেও অর্থ প্রায় একই। প্রত্যেক 
জায়গায় উপযুক্ত ভাষায় ঘটনা বিধৃত হয়েছে। অগ্নির আকারে এই 
তাজাল্লী ছিল __রূপক তাজাল্লী। কারণ, সত্তাগত তাজাল্ী এই দুনিয়াতে 
কেউ প্রত্যক্ষ করতে পারে না। সত্তাগত তাজাল্লীর দিক দিয়ে স্বয়ং মূসা 
(আঃ)-কে 4%) বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তুমি আমাকে প্রত্যক্ষ করতে 
পারবে না।--মানে, আমার সত্তাকে দেখতে পারবে না। 

সৎকর্ম দ্বারা স্থানও বরকতময় হয়ে যায় £ 341398], 
-ত্র পর্বতের এই স্থানকে কোরআন পাক “বরকতময় ভূমি’ বলেছে। 
বলাবাহুল্য, এর বরকতময় হওয়ার কারণ আল্লাহ্র তাজাল্লী, যা আগুনের 
আকারে এ স্থানে প্রদর্শিত হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, যে স্থানে কোন 
গুরুত্বপূর্ণ সৎকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, সে স্থানও বরকতময় হয়ে যায়। 

ওয়াযে বিশুদ্ধতা ও প্রা্জলতা কাম্য £ ৬৩১%/2১1% -এ 
থেকে জানা গেল যে, ওয়ায ও প্রচারকার্ষে ভাষার প্রাঞ্জলতা ও প্রশংসনীয় 
বরণনাভঙ্গি কাম্য। এই গুণ অৰ্জনে প্রচেষ্টা চালানো নিন্দনীয় নয়। 


১০১২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ২.) 
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(৩৬) অতঃপর মুসা যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে 
পৌছল, তখন তারা বলল, এতো অলীক জাদু মাত্র। আমরা আমাদের 
পৃবরপূরুষদের মধ্যে এ কথা শুনিনি। (৩৭) মূসা বলল, আমার পালনকর্তা 
সম্যক জানেন যে তার নিকট থেকে হেদায়েতের কথা নিয়ে আগমন 
করেছে এবং যে প্রাপ্ত হবে পরকালের গৃহ। নিশ্চয় জালেমরা সফলকাম 
হবে না। (৩৮) ফেরাউন বলল, হে পারিষদবগ আমি জানি না যে, আমি 
ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য আছে। হে হামান, তুমি ইট পোড়াও, 
অতঃপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ নিমা্ণ কর, যাতে আমি মূসার 
উপাস্যকে উকি মেরে দেখতে পারি। আমার তো ধারণা এই যে, সে 
একজন মিথ্যাবাদী ৷ (৩৯) ফেরাউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে 
অহংকার করতে লাগল এবং তারা মনে করল যে, তারা আমার কাছে 
প্রত্যাবর্তিত হবে না। (৪০) অতঃপর আমি তাকে ও তার বাহিনীকে 
পাকড়াও করলাম, তৎপর আমি তাদেরকে সমুড্রে নিক্ষেপ করলাম। 
অতএব দেখ, জালেমদের পরিণাম কি হয়েছে। (৪১) আমি তাদেরকে নেতা 
করেছিলাম। তারা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত। কেয়ামতের দিন তারা 
সাহায্য প্রাপ্ত হবে না। (২) আমি এই পৃথিবীতে অভিশাপকে তাদের 
পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি এবং কেয়ামতের দিন তারা হবে দুদশাধ্ত্ত। (৪৩) 
আমি পূর্ববর্তী অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার পর মুসাকে কিতাব দিয়েছি 
মানুষের জন্যে জ্ঞানবর্তিকা, হেদায়েত ও রহমত, যাতে তারা স্বরণ রাখে । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


3/$৩৩১১১৪$ __ ফেরাউন সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ 
করার ইচ্ছা করেছিল। তাই সে উষীর হামানকে মাটির ইট পুড়ে পাকা 
করার আদেশ করল। কারণ, কাচা ইট দ্বারা বিশাল ও সুউচ্চ প্রাসাদ 
নির্মিত হতে পারে না। কেউ কেউ বলেন, ফেরাউনের এই ঘটনার পূর্বে 
পাকা ইটের প্রচলন ছিল না। সর্বপ্রথম ফেরাউন এটা আবিষ্কার করেছে। 
প্রতিহাসিক রেওয়ায়েতে আছে, হামান এই প্রাসাদ নির্মাণের জন্যে পঞ্চাশ 
হাজার রাজমিস্ত্রী যোগাড় করল। মজুর এবং কাঠ ও লোহার কাজ যারা 
করত, তাদের সংখ্যা ছিল এর অতিরিক্ত। প্রাসাদটি এত উচ্চ নির্মিত 
হয়েছিল যে, তখনকার যুগে এত উচ্চ প্রাসাদ কোথাও ছিল না। প্রাসাদের 
নির্মাণকাজ সমাপ্ত হলে আল্লাহ্‌ তাআলা জিবরাঈলকে আঁদেশ করলেন। 
তিনি এক আঘাতে একে ত্রিখণ্ডিত করে ভূমিসাৎ করে দিলেন। ফলে 
ফেরাউনের হাজারো সিপাহী-এর নীচে চাপা পড়ে প্রাণ ত্যাগ করে। _ 
ক্রেতুবী) 

54055285 % 24345 -অৰ্থৎ, আলাছ তাআলা 
ফেরাউনের পারিষদবরকে দেশ ও জাতির নেতা করে দিয়েছিলেন! কিন্ত 
এই ভ্রান্ত নেতারা জাতিকে জাহান্নামের দিকে আহবান করত। এখানে 
অধিকাংশ তফসীরকার জাহান্নামের দিকে আহবান করাকে রূপক অর্থে 
ধরেছেন। অর্থাৎ, জাহান্নাম বলে কুফরী কাজকর্ম বোঝানো হয়েছে, যার 
ফল ছিল জাহান্নাম ভোগ করা। কিন্তু মাওলানা সাইয়্যেদ আনওয়ার শাহ্‌ 
কাশ্বীরী (রঃ)-এর সুচিন্তিত অভিমত (ইবনে আরাবীর অনুকরণে) এই 
ছিল যে, হুবহু কাজকর্ম পরকালের প্রতিদান হবে। মানুষ দুনিয়াতে যেসব 
কাজকর্ম করে, বরযখে ও হাশরে সেগুলোই আকার পরিবর্তন করে 
পদার্থের রূপ ধারণ করবে। সৎকর্মসমূহ পুষ্প ও পুষ্পোদ্যান হয়ে জান্নাতের 
নেয়ামতে পর্যবসিত হবে এবং কুফর ও জুলুমের কার্যসমূহ সর্প, বিচ্ছু এবং 
নানারকম আযাবের আকৃতি ধারণ করবে। কাজেই দুনিয়াতে যে ব্যক্তি 
মানুষকে কুফর ও জুলুমের দিকে আহবান করে, সে প্রকৃতপক্ষে 
জাহান্নামের দিকেই আহবান করে ; যদিও এ দুনিয়াতে কুফর ও জুলুম 
জাহান্নাম তথা আগুনের আকারে নয়। এদিক দিয়ে আয়াতে কোন 
রূপকতা নেই। এই অভিমত গ্রহণ করা হলে কোরআন পাকের অসংখ্য 
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০৮৮৬ অর্থাৎ, বিকৃত। উদ্দেশ্য এই যে, কেয়ামতের দিন তাদের 
মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে কালবর্ণ এবং চক্ষু নীলবর্ণ ধারণ করবে। 
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এর সম্প্রদায় সমূহকে বোঝানো হয়েছে। তারা মূসা (আঃ)-এর পূর্বে 
" অবাধ্যতার কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। 54445 শব্দটি 2:০4 এর 
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(৪৪) মুসাকে যখন আমি নিদে্শনামা দিয়েছিলাম, তখন আপনি পশ্চিম 
প্রান্তে ছিলেন না এবং আপনি পত্যক্ষদশীও ছিলেন না। (৪৫) কিন্তু আমি 
অনেক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম, অতঃপর তাদের অনেক যুগ অতিবাহিত 
হয়েছে। আর আপনি মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে ছিলেন না যে, তাদের কাছে 
আমার আয়াতসমূহ পাঠ করতেন। কিন্তু আমিই ছিলাম রসূল ঘোরণকারী। 
(৪৬) আমি যখন মুসাকে আওয়াজ দিয়েছিলাম, তখন আপনি তুর পর্বতের 
পা ছিলেন না। কিন্তু এটা আপনার পালনকতাঁর রমমতস্বরূপ, যাতে 
আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শন করেন, যাদের কাছে আপনার 
পূর্বে কোন ভীতি প্রদর্শনকারী আগমন করেনি, যাতে তারা স্মরণ রাখে । 
(৪৭) আর এ জন্য যে, তাদের কৃতকর্মের জন্যে তাদের কোন বিপদ হলে 
তারা বলত, হে আমাদের পালনকর্তার, তুমি আমাদের কাছে কোন রসূল 
প্রেরণ করলে না কেন? করলে আমরা তোমার আয়াতসমূহের অনুসরণ 
করতাম এবং আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়ে যেতাম। (৪৮) অতঃপর 
আমার কাছ থেকে যখন তাদের কাছে সত্য আগমন করল, তখন তারা 
বলল, মুসাকে যেরূপ দেয়া হয়েছিল, এই রসূলকে সেরূপ দেয়া হল না 
কেন! পূর্বে মৃসাকে যা দেয়া হয়েছিল, তারা কি তা অস্বীকার করেনি? 
তারা বলেছিল, উভয়ই জাদু, পরস্পরে একাত্ব। তারা আরও বলেছিল, 
আমরা উভয়কে মানি না। (৪৯) বলুন, তোমরা সত্যবাদী হলে এখন 
আল্লাহর কাছ থেকে কোন কিতাব আন, যা এতদুভয় থেকে উত্তম 
পথপ্রদর্শক হয়। আমি সেই কিতাব অনুসরণ করব। (৫০) অতঃপর তারা 
যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজের 
প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহ্‌র হেদায়েতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ 
প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথতরষ্ট আর কে? নিশ্চয় 
আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। 


বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ জ্ঞান ও অস্তর্দষ্টি। এখানে সেই নূর বোঝানো 
হয়েছে। যা আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করেন। এই নূর দ্বারা 
মানুষ বস্তুর স্বরূপ দেখতে পারে এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে 
পারে। ০৪১ $3 এখানে ৮৬ শব্দ দ্বারা মুসা আঃ)-এর উদ্মত 
বোঝানো হলে তাতে কোন খটকা নেই। কারণ, সেই উম্মতের জন্য 
তওরাতই ছিল জ্ঞানের আলোকবর্তিকা। পক্ষান্তরে যদি ৬ শব্দ দ্বারা 
উম্মতে মুহাম্মদীসহ সমগ্র মানবজাতিকে বোঝানো হয়, তবে প্রশ্ন দেখা 
দেয় যে, উম্মতে মুহাম্মদীর আমলে যে তওরাত বিদ্যমান আছে, তা 
পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকৃত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় একে উম্মতে 
মুহাম্মদীর জন্যে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা বলা কিরূপে ঠিক হবে? এ ছাড়া 
এ থেকে জরুরী হয় যে, মুসলমানদেরও তওরাত দ্বারা উপকৃত হওয়া 
উচিত। অথচ হাদীসের এই ঘটনা সুবিদিত যে, হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) 
একবার রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর কাছে জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশে তওরাতের 
উপদেশাবলী পাঠ করার অনুমতি চাইলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) রাগান্বিত হয়ে 
বললেন, বর্তমান যুগে মুসা জীবিত থাকলে আমার অনুসরণ ছাড়া তার 
কোন গত্যন্তর ছিল না। এর সারমর্ম এই যে, তোমার উচিত আমার শিক্ষা 
অনুসরণ করা। তওরাত ও ইনৃজীলের শিক্ষা দেখা তোমার জন্যে ঠিক নয়। 
কিন্তু এর জওয়াবে একথা বলা যায় যে, সেই যুগের আহলে-কিতাবের 
হাতে তওরাতের যে কপি ছিল, তা ছিল পরিবর্তিত এবং যুগ ছিল 
ইসলামের প্রাথমিক যুগ; যাতে কোরআন-অবতরণ অব্যাহত ছিল। তখন 
(কোরআনের পূর্ণ হেফাযতের উদ্দেশে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) কোন কোন 
সাহাবীকে হাদীস লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন, যাতে মানুষ 
(কোরআনের সাথে হাদীসকেও জুড়ে না দেয়। এহেন পরিস্থিতিতে অন্য 
কোন রহিত খোদায়ী গ্রন্থ পড়া ও পড়ানো সাবধানতার পরিপন্থী ছিল। এ 
থেকে জরুরী নয় যে, সর্বাবস্থায় তওরাত ও ইনজীল পাঠ করা নিষিদ্ধ করা 
হয়েছে। এই কিতাবসমূহের যে যে অংশে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) সম্পর্কে 
ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছে, সে সব অংশ পাঠ করা ও উদ্ধৃত করা 
সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত ও প্রচলিত আছে। হযরত আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে সালাম ও কা'ব আহবার এ ব্যাপারে সমধিক প্রসিদ্ধ। অন্য 
সাহাবিগণও তাদের একাজ অপছন্দ করেননি । কাজেই আয়াতের সারমর্ম 
হবে এই যে,তওরাত ও ইনজীলে যেসব অপরিবর্তিত বিষয়বস্তু অদ্যাবধি 
বিদ্যমান আছে, এবং জ্ঞানের আলোকবর্তিকারপে আছে, সেগুলো দ্বারা 
উপকৃত হওয়া বৈধ। কিন্তু বলাবাহুল্য, এগুলো দ্বারা একমাত্র তারাই 
উপকৃত হতে পারেন, ধারা পরিবর্তিত ও অপরিবর্তিতের মধ্যে পার্থক্য 
নির্ণয়ে সক্ষম এবং শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বুঝতে পারেন। তারা হলেন বিশেষজ্ঞ 
আলেম শ্রেণী। জনসাধারণের উচিত এ থেকে বেঁচে থাকা। নতুবা তারা 
বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। সত্য ও মিথ্যা বিমিশ্রিত অন্যান্য কিতাবের বিধান 
তাই। জনসাধারণের এগুলো পাঠ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। 
'বিশেষজ্ঞগণ পাঠ করলে কোন ক্ষতি নেই। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
এ১ন৬55৫8 এখানে কওম বলে হযরত ইসমাঈল 
(আঃ)-এর বংশধর আরবদেরকে বোঝানো হয়েছে। হযরত ইসমাঈলের 
পর থেকে শেষ নবী (সাঃ) পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোন পয়গম্বর প্রেরিত 
হননি। সূরা ইয়াসীনেও এই বিষয়বস্তু আলোচিত হবে। কোরাআনের 
অন্যত্র বলা হয়েছে_ 244353741074) অর্থাৎ, এমন কোন 
উম্মত নেই, যার মধ্যে আল্লাহর কোন পয়গম্বর আসেননি। কিন্তু 
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(৫১) আমি তাদের কাছে উপর্যুপরি বাণী পৌছিয়েছি। যাতে তারা 
অনুধাবন করে। (৫২) কোরআনের পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, 
তারা এতে বিশ্বাস করে। (৫৩) যখন তাদের কাছে এটা পাঠ করা হয়, 
তখন তারা বলে, আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। এটা আমাদের 
পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য । আমরা এর পূর্বেও অজ্ঞাবহ ছিলাম। (৫৪) 
তারা দুইবার পুরস্কৃত হবে তাদের সবরের কারণে। তারা মন্দের জওয়াবে 
ভাল করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। (৫৫) 
তারা যখন অবাঞ্ছিত বাজে কথাবার্তা শ্রবণ করে, তখন তা থেকে মুখ 
ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, আমাদের জন্যে আমাদের কাজ এবং তোমাদের 
জন্যে তোমাদের কাজ। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সাথে 
জড়িত হতে চাই না। (৬) আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে 
আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ্‌ তাআলাই যাকে ইচ্ছা সংপথে আনয়ন 
করেন। কে সৎপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন। (৫৭) 
তারা বলে, যদি আমরা আপনার সাথে সুপথে আসি, তবে আমরা 
আমাদের দেশ থেকে উৎখাত হব। আমি কি তাদের জন্যে একটি নিরাপদ 
“হরম' প্রতিষ্ঠিত করিনি? এখানে সর্বপ্রকার ফল-মূল আমদানী হয় 
আমার দেয়া রিযিকস্বরূপ। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। (৫৮) 
আমি অনেক জনপদ ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা তাদের জীবন 
যাপনে মদমত্ত ছিল। এগুলোই এখন তাদের ঘর-বাড়ী। তাদের পর 
এগুলোতে মানুষ সামান্যই বসবাস করেছে। অবশেষে আমিই মালিক 
রয়েছি। ৫৯) আপনার পালনকর্তা জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না, যে 
পর্যন্ত তার কেন্তন্ছলে রসূল প্রেরণ না করেন, যিনি তাদের কাছে আমার 
আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং আমি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি, 
যখন তার বাসিন্দারা জুলুম করে। 









































নবী-রসূলের আগমন থেকে সম্পূর্ণ যুক্ত এই উম্মতও নয়। 

৮৮ 02155355৩45- US; শব্দটি ৮৮৮ 
থেকে উদ্ভৃত। এর আসল আভিধানিক অর্থ রশির সূতায় আরো সূতা 
মিলিয়ে রশিকে মজবুত করা। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
কোরআন-পাকে একের পর এক হেদায়েত অব্যাহত রেখেছেন এবং 
অনেক উপদেশমূলক বিষয়বস্তুর বার বার পুনরাবৃত্তিও করা হয়েছে, যাতে 
শ্রোতারা প্রভাবান্বিত হয়। 

তবলীগ ও দাওয়াতের কতিপয় রীতি £ এ থেকে জানা গেল যে, 
সত্য কথা উপধুপরি বলা ও পৌছাতে থাকা পয়গম্বরগণের তবলীগের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। মানুষের অস্বীকার ও মিথ্যারোপ তাদের কাজে 
ও কর্মাসক্িতে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করতে পারত না। সত্যকথা একবার 
না মানা হলে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার ও চতুর্থবার তারা পেশ করতে 
থাকতেন। কারও মধ্যে প্রকৃত অস্তর সৃষ্টি করে দেয়ার সাধ্য তো কোন 
সহৃদয় উপদেশদাতার নেই। কিন্তু নিজের অক্লান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার 
ব্যাপারে তারা ছিলেন আপোষহীন। আজকালও যারা তবলীগ ও 
দাওয়াতের কাজ করেন, তাদের এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


SALES TSEC এই আয়াতে সেসব 
আহলে কিতাবের কথা বলা হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়ত ও 
কোরআন অবতরণের পূর্বেও তওরাত ও ইনৃজীল প্রদত্ত সুসংবাদের 
ভিত্তিতে কোরআন ও রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়তে বিশ্বাসী ছিল। এরপর 
যখন তিনি প্রেরিত হন, তখন সাবেক বিশ্বাসের ভিত্তিতে কালবিলম্ব না 
করে মুসলমান হয়ে যায়। হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, 
আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর পারিষদবর্গের মধ্য থেকে চল্লিশ জনের 
একটি প্রীতনিধিদল যখন মদীনায় উপস্থিত হয় তখন রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) 
খায়বর যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। তারাও জেহাদে অংশ গ্রহণ করল। কেউ 
কেউ আহতও হল, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ নিহত হল না। তারা যখন 
সাহাবায়ে কেরামের আর্থিক দুর্দশা দেখল, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে 
অনুরোধ জানাল যে, আমরা আল্লাহ্‌র রহমতে ধনাঢ্য ও সম্পদশালী 
জাতি। আপনি অনুমতি দিলে আমরা দেশে প্রত্যাবর্তন করে সাহাবায়ে 
যে অত পদ রাত পরি আরা 


৯৮৮54 


আয়াত 2880 থেকে ৩394248949 পৰ্যন্ত 
অবতীর্ণ হয়। __মোযহারী) হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রাঃ) বর্ণনা 
করেন যে, হযরত জাফর (রাঃ) মদীনায় হিজরতের পূর্বে যখন 
আবিসিনিয়ায় গমন করেন এবং নাজ্জাশীর দরবারে ইসলামী শিক্ষা পেশ 
করেন, তখনই আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের অস্তরে ঈমান সৃষ্টি করে দেন। তারা 
ছিল খ্রীষ্টান এবং তওরাত ও ইন্জীলে উল্লেখিত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
আগমনের সুসংবাদ সম্পর্কে ্ঞাত।-(মাযহারী) 

“মুসলিম' শব্দটি উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষ উপাধি, না সব 
উম্মতের জন্যে ব্যাপক? ৩4৩4৬ -অর্থাৎ, আহ্‌লে 
কিতাবের এই আলেমগণ বলল, আমরা তো কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার 
পূর্বেই মুসলমান ছিলাম। এখানে “মুসলিম” শব্দের আভিধানিক অর্থ 
(অনুগত, আজ্ঞাবহ) নিলে বিষয়টি পরিষ্কার যে, তাদের কিতাবের কারণে 


১০১৫ 


সুরা আল-কাসাস ৭.১৪ 





কোরআন ও শেষ নবী সম্পর্কে তাদের যে বিশ্বাস অর্জিত হয়েছিল, সেই 
বিশ্বাসকেই ইসলাম" ও মুসলিমীন’ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, 
আমরা তো পূর্বেই এতে বিশ্বাসী ছিলাম। পক্ষান্তরে যে অর্থের দিক দিয়ে 
উম্মতে মুহাস্মদীকে “মুসলিম' বলা হয়, সেই অর্থ নিলে এতে প্রমাণিত 
হয় যে, “ইসলাম” ও ‘মুসলিম’ শব্দ কেবলমাত্র উম্মতে মুহাস্মদীর বিশেষ 
উপাধি নয়; বরং সব পয়গম্বরের ধর্ম ছিল ইসলাম এবং তারা সবাই 
ছিলেন মুসলিম। কিন্তু কোরআন পাকের কোন কোন আয়াত থেকে জানা 
যায় যে, ইসলাম ও মুসলিম শব্দ এই উম্মতের জন্যেই বিশেষভাবে 
নিদিষ্ট, যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্তি স্বয়ং কোরআনেই আছে 
যে, (2১৮:]/5442 -আল্লামা সুমুতী এই বৈশিষ্ট্যের প্রবক্তা। 
এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে তার একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা আছে। তার মতে এই 
আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তো পূর্ব থেকেই ইসলাম গ্রহণের জন্যে 
প্রস্তুত ছিলাম। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, ইসলাম সব পয়গম্বরের 
অভিন্ন ধর্ম এবং এই উম্মতের জন্যে বিশেষ উপাধি__ এতদুভয়ের মধ্যে 
কোন বিরোধ নেই। কেননা, এটা সম্ভবপর যে, গুণগত অর্থের দিক দিয়ে 
ইসলাম সকলের অভিন্ন ধর্ম হবে এবং মুসলিম উপাধি শুধু এই উম্মতের 
বিশেষ উপাধি হবে। উদাহরণতঃ সিদ্দীক, ফারুক ইত্যাদি উপাধির কথা 
বলা যায়। এগুলো বিশেষভাবে হযরত আবুবকর ও ওমরের উপাধি, কিন্ত 
গুণগত অর্থের দিক দিয়ে অন্যরাও সিদ্দীক ও ফারুক হতে পারেন। 

৬৫625658458 অর্থাৎ, আহলে কিতাবের 
মুমিনদেরকে দুইবার পুরস্কৃত করা হবে। কোরআন পাকে এমনি ধরনের 
প্রতিশ্রুতি রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর পবিত্রা বিবিগণের সম্পর্কেও বর্ণিত হয়েছে। 
বলাহয়েছে ভি SE IS GLE LS 
৬945 -সহীহ বুখারীর এক হাদীসে তিন ব্যক্তির জন্যে দুইবার 
পুরস্কার দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (১) যে কিতাবধারী পূর্বে তার 
পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। (২) যে অপরের মালিকানাধীন 
গোলাম এবং আপন প্রভুরও আনুগত্য করে এবং আল্লাহ্‌ ও রসূলেরও 
ফরমাবরদারী করে। (৩) যার মালিকানায় কোন ধাদী ছিল। এই বাদীর 
সাথে বিবাহ ছাড়াই সহবাস করা তার জন্যে জায়েয ছিল। কিন্তু সে তাকে 
গোলামী থেকে মুক্ত করে বিবাহিতা স্ত্রী করে নিল। 

এখানে চিস্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, এই কয়েক প্রকার লোককে 
দুইবার পুরস্কৃত করার কারণ কি? এর জওয়াবে বলা যায় যে, তাদের 
প্রত্যেকের আমল যেহেতু দুটি, তাদেরকে দুইবার পুরস্কার প্রদান করা 
হবে। কিতাবধারী মুমিনের দুই আমল এই যে, সে পূর্বে এক পয়গস্বরের 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, এরপর রসূলুল্লাহ সাঃ)-এর প্রতি ঈমান 
এনেছে। পবিত্র বিবিগণের দুই আমল এই যে, তারা রসূলুল্লাহ সাঃ)-এর 
আনুগত্য ও মহব্বত রসূল হিসেবেও করেন এবং স্বামী হিসেবেও করেন। 
গোলামের দুই আমল তার দ্বিমুখী আনুগত্য, আল্লাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্য 
এবং প্রভুর আনুগত্য। বাদীকে মুক্ত করে যে বিবাহ করে, তার এক আমল 
মুক্ত করা এবং দ্বিতীয় আমল বিবাহ করা। কিন্তু এই জওয়াবে প্রশ্ন দেখা 
দেয় যে, দুই আমলের দুই পুরস্কার ইনসাফভিত্তিক হওয়ার কারণে সবার 
জন্যে ব্যাপক। এতে কিতাবধারী মুমিন অথবা পবিত্রাগণের কোন বৈশিষ্ট্য 
নেই; বরং যে কেউ দুই আমল করবে, সে দুই পুরস্কার পাবে। এই. 
প্রশ্নের জওয়াব সম্পর্কে আমি আহকামুল কোরআন সূরা কাসাসে পূর্ণাঙ্গ 
আলোচনা করেছি। কোরআনের ভাষা থেকে যা প্রমাণিত হয়, তা এই যে, 
এখানে উদ্দেশ্য শুধু দুই পুরস্কার নয়। কেননা, এটা প্রত্যেক 


৩৫৮৬৫ 


আমলকারীর জন্যে সাধারণ কোরআনি বিধি 4452-4:9 
23 অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা কোন আমলকারীর আমল বিনষ্ট করেন 
না। বরং সে যতই সৎকর্ম করবে, তারই হিসেবে পুরস্কার পাবে। তবে 
উল্লেখিত প্রকারসমূহে দুই পুরস্কারের অর্থ এই যে, তাদেরকে প্রত্যেক 
আমলের দ্বিগুণ সওয়াব দেয়া হবে। প্রত্যেক নামাযের দ্বিগুণ, রোযা, 
সদকা, হজ, ওমরা ইত্যাদি প্রত্যেকটির দ্বিগুণ সওয়াব তারা লাভ করবে। 
কোরআনের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, দুই পুরস্কারের 
জন্যে সংক্ষিপ্ত শব্দ ছিল ০২৯ কিন্তু কোরআন এর পরিবর্তে 
বলেছে, ৬5%528/হা- এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এর উদ্দেশ্য তাদের 
প্রত্যেক আমল দুইবার লিখা হবে এবং প্রত্যেক আমলের জন্যে দুই 
সওয়াব দেয়া হবে। 

এখন প্রশ্ন এই যে, তাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যের কারণ কি? এর 
সুস্পষ্ট জওয়াব এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলার ক্ষমতা আছে, তিনি বিশেষ 
কোন আমলকে অন্যান্য আমলের চাইতে শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত করতে পারেন এবং 
এর পুরস্কার বাড়িয়ে দিতে পারেন। কারও এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার 
নেই যে, আল্লাহ তাআলা রোযার সওয়াব এত বাড়িয়ে দিলেন কেন? 
যাকাত ও সদকার সওয়াব এত বাড়ালেন না কেন? এটা সম্ভবপর যে, 
আলোচ্য আয়াতে ও বুখারীর হাদীসে যেসব আমলের কথা বলা হয়েছে, 
এগুলোর মর্তবা অন্যান্য আমলের চাইতে কোন না কোন দিক দিয়ে বেশী। 
তাই এই পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। কোন কোন আলেম যে দ্বিগুণ শ্রমকে 
এর কারণ সাব্যস্ত করেছেন, তারও সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। 
আয়াতের শেষ বাক্যে 1:23 এর প্রমাণ হতে পারে। অর্থাৎ, শ্রমে 
সবর করা দ্বিগুণ সওয়াবের কারণ। 

25549452535 -অর্ধাৎ, তারা মন্দকে ভাল দ্বারা দুর 
করে। এই মন্দ ও ভাল বলে কি বোঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে 
তফসীরকারকদের অনেক উক্তি বর্ণিত আছে। কেউ বলেন, ভাল বলে 
এবাদত এবং মন্দ বলে গোনাহ্‌ বোঝানো হয়েছে। কেননা, পুণ্য কাজ 
অসৎকাজকে মিটিয়ে দেয়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত মুয়ায 
ইবনে জাবালকে বলেন, > >| 2---| ৮! অর্থাৎ, গোনাহের 
পর নেক কাজ কর। নেককাজ গোনাহকে মিটিয়ে দেবে। কেউ কেউ 
বলেন, ভাল বলে জ্ঞান ও সহনশীলতা এবং মন্দ বলে অজ্ঞতা ও 
অনবধানতা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, তারা অপরের অজ্ঞতার জওয়াব 
জ্ঞান ও সহনশীলতা দ্বারা দেয়। প্রকৃতপক্ষে এসব উক্তির মধ্যে কোন 
বিরোধ নেই। কেননা, এগুলো সবই ভাল ও মন্দের অন্তর্ভুক্ত। 

আলোচ্য আয়াতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ আছে £ প্রথম, 
কারও দ্বারা কোন গোনাহ্‌ হয়ে গেলে তার প্রতিকার এই যে, এরপর 
সৎকাজে সচেষ্ট হতে হবে। সৎকাজ গোনাহের কাফফারা হয়ে যাবে; 
যেমন উপরে মুয়াষের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয়, কেউ কারও প্রতি 
উৎপীড়ন ও মন্দ আচরণ করলে শরীয়তের আইনে যদিও সমান সমান 
হওয়ার শর্তে প্রতিশোধ নেয়া জায়েয আছে, কিন্তু প্রতিশোধ নেয়ার 
পরিবর্তে মন্দের প্রত্যত্তরে ভাল এবং উৎপীড়নের প্রত্যুত্তরে অনুগ্রহ করাই 
উত্তম। এটা উৎকৃষ্ট চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তর। ইহকালে ও পরকালে এর 
উপকারিতা অনেক। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে এই 
পথনির্দেশটি আরও সুস্পষ্ট ভাষায় বিধৃত হয়েছে। বলা হয়েছে_ 
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অর্থাৎ, মন্দ ও যুলুমকে উৎকৃষ্ট পদ্থায় প্রতিহত কর। (যুলুমের পরিবর্তে 
অনুগ্রহ কর)। এরূপ করলে যে ব্যক্তি ও তোমার মধ্যে শত্রুতা আছে, সে 
তোমার অস্তর্ বন্ধু হয়ে যাবে। 

৮31855849৩০ -অর্থাৎতাদের একটি উৎকৃষ্ট চরিত্র 
এই যে, তারা কোন অজ্ঞ শত্ুর কাছ থেকে নিজেদের সম্পর্কে যখন 
অর্থহীন ও বাজে কথাবার্তা শোনে, তখন তার জওয়াব দেয়ার পরিবর্তে 
একথা বলে দেয়, আমার সালাম গ্রহণ কর। আমি অজ্ঞদের সাথে জড়িত 
হতে চাই না। ইমাম জাসৃসাস বলেন, সালাম দুই প্রকার। (এক) 
মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত অভিবাদনমূলক সালাম। (দুই) সন্ধি ও 
বর্জনমূলক সালাম। অর্থাৎ, প্রতিপক্ষকে বলে দেয়া যে, আমি তোমার 
অসার আচরণের প্রতিশোধ নেব না। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। 

“হেদায়েত' শব্দটি কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) শুধু পথ 
দেখানো। এর জন্যে জরুরী নয় যে, যাকে পথ দেখানো হয়, সে গন্তব্যস্থলে 
পৌছেই যাবে। (দুই) পথ দেখিয়ে গস্তব্যস্থলে গোছে দেয়া। প্রথম অর্থের 
দিক দিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বরং সব পয়গম্বর যে হাদী অর্থাৎ, পথপ্রদর্শক 
ছিলেন এবং হেদায়েত যে তাদের ক্ষমতাধীন ছিল, তা বলাই বাহুল্য। 
কেননা, এই হেদায়েতই ছিল, তাদের পরম দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটা তাদের 
ক্ষমতাধীন না হলে তারা নবুওয়ত ও রেসালতের কর্তব্য পালন করবে 
কিরূপে? আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাঃ)হেদায়েতের 
উপরে ক্ষমতাশালী নন। এতে দ্বিতীয় অর্থের হেদায়েত বোঝানো হয়েছে, 
অর্থাৎ, গস্তব্যস্থলে পৌছে দেয়া। উদ্দেশ্য এই যে, প্রচার ও শিক্ষার মাধ্যমে 
আপনি কারও অস্তরে ঈমান সৃষ্টি করে দেবেন এবং তাকে মুমিন বানিয়ে 
দিবেন, এটা আপনার কাজ নয়। এটা সরাসরি আল্লাহ্‌ তাআলার 
ক্ষমতাধীন। হেদায়েতের অর্থ ও তার প্রকারসমূহের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সূরা 
বাকারার শুরুতে উল্লেখিত হয়েছে। 

সহীহ্‌ মুসলিমে আছে এই আয়াত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পিত্ব্য আবু 
তালে সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর আস্তরিক বাসনা 
ছিল যে, সে কোনরূপেই ইসলাম গ্রহণ করুক। এর প্রেক্ষাপটে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-কে বলা হছে যে, কাউকে মুমিন-মুসলমান করে দেয়া আপনার 
ক্ষমতাধীন নয়। তফসীরে রুহুল মা'আনীতে আছে, আবু তালেবের ঈমান 
ও কুফরের ব্যাপারে বিনা প্রয়োজনে আলোচনা, বিতর্ক ও তাকে মন্দ বলা 
থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ, এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মনোকষ্টের 
সন্তাবনা রয়েছে। 


৪৩4৪৪৩৩১৩০৬ অর্ধ হারেস 
৯৮ 
কারণ এই বর্ণনা করল যে, আপনার শিক্ষাকে সত্য মনে করি, কিন্তু 
আমাদের আশংকা এই যে, আপনার পথনির্দেশ মেনে আমরা আপনার 
সাথে একাত্ম হয়ে গেলে সমগ্র আরব আমাদের শক্ত হয়ে যাবে এবং 
আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে উৎখাত করে দেয়া হবে। __নোসায়ী) 
কোরআন পাক তাদের এই খোড়া অজুহাতের তিনটি জওয়াব দিয়েছে £ 


০ 02১৯৩89৬৮৮5 





অর্থাৎ, তাদের এই অজুহাত বাতিল। কারণ, আল্লাহ্‌ তাআলা বিশেষভাবে 
মক্কাবাসীদের হেফাযতের জন্যে একটি স্বাভাবিক ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই করে 
রেখেছেন। তা এই যে, তিনি মক্কার ভূখশ্তকে নিরাপদ হারাম করে 
দিয়েছেন। সমগ্র আরবের গোত্রসমূহ কুফর, শিরক ও পারস্পরিক শক্রুতা 
সত্বেও এ ব্যাপারে একমত ছিল যে, মক্কার হরমের অভ্যন্তরে হত্যা ও 
যুদ্ধবিগ্রহ ঘোরতম হারাম। হরমের অভ্যন্তরে পিতার হত্যাকারীকে পেলে 
পুত্র চরম প্রতিশোধস্পূহা সত্বেও তাকে হত্যা করতে বা প্রতিশোধ নিতে 
পারত না। অতএব যে প্রভু নিজ কৃপায় কুফর ও শিরক সত্বেও তাদেরকে 
এই ভূখণ্ডে নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছেন, ঈমান কবুল করলে তিনি তাদেরকে 
ধ্বংস হতে দেবেন, এ আশংকা চরম মূর্খতা বৈ কিছু নয়। ইয়াহইয়া 
ইবনে-সালাম বলেন, আয়াতের অর্থ এই যে, তোমরা হরমের কারণে 
নিরাপদ ছিলে, আমার দেয়া রিযিক স্বচ্ছন্দে খেয়ে যাচ্ছিলে এবং আমাকে 
পরিত্যাগ করে অন্যের এবাদত করছিলে। এই অবস্থার কারণে তো 
তোমাদের ভয় হল না উল্টা ভয় হল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার 
কারণে । (কুরতুবী) আলোচ্য আয়াতে হরমের দুইটি গুণ বর্ণিত হয়েছে £ 
(১) এটা শাস্তির আবাসস্থল, (২) এখানে বিশ্বের প্রতি কোণ থেকে সর্ব 
প্রকার ফল-মূল আমদানী হয়, যাতে মক্কার বাসিন্দারা তাদের প্রয়োজন 
সহজে মেটাতে পারে। 


মন্ধার হরমে প্রত্যেক প্রকার ফল-মূল আমদানী হওয়া বিশেষ 
কুদরতের নিদর্শন £ মক্কা মোকাররমা, যাকে আল্লাহ্‌ তাআলা নিজ গৃহের 
জন্যে সারা বিশ্বের মধ্য থেকে মনোনীত করেছেন, এটা এমন একটি স্থান 
যে, এখানে পার্থিব জীবনোপকরণের কোন বস্তু সহজে পাওয়া যাওয়ার 
কথা নয়। কেননা, গম, ছোলা, চাউল ইত্যাদি মানুষের সাধারণ খাদ্যের 
উৎপাদনও এখানে না হওয়ার পর্যায়ে ছিল। ফল-মূল তরকারি ইত্যাদির 
তো কোন কথাই নেই। কিন্তু কার এসব বস্তুর প্রাচুর্য দেখে বিবেক-বুদ্ধি 
বিষুঢ হয়ে পড়ে প্রতি বছর হদ্তবের মওসুমে মক্কার তিন লাখ জনসংখ্যার 
উপর আরও বার থেকে পনের লাখ মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে যায়, যারা 
গড়ে দুই-আড়াই মাস সেখানে বাস করে। কিন্তু কখনও শোনা যায়নি যে, 
তাদের মধ্যে কেউ কোন দিন খাদ্যের অভাব ভোগ করেছে। বরং সবাই 
প্রত্যক্ষ করে যে, এখানে দিবা-রাত্রির সকল সময়ে প্রচুর পরিমাণ তৈরী 
খাদ্য পাওয়া যায়। কোরআন পাকের 14) শব্দে চিন্তা 
করলে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সাধারণ পরিভাষায় ৬১৮১ শব্দটি বৃক্ষের সাথে 
সম্পর্ক রাখে। কাজেই স্থান ছিল এরূপ বলার£ 4 45 ০৮ এর 
পরিবর্তে 15%$ বলার মধ্যে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত আছে যে, ৬ 
পাস রন জে বক স্বর জারা জন জদ। 
মিল কারখানায় নির্মিত সামগ়ীও মিল-কারখানার ৩১৯ তথা উৎপাদন। 
এভাবে আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে মক্কার হরমে শুধু আহার্য ও পানীয় 
দ্রব্যাদিই আমদানী হবে না; বরং জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সবকিছুই 
এখানে সরবরাহ করা হবে। তাই আজ খোলা চোখে প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে যে, 
মক্কায় যেমন প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক ভূখণ্ডের খাদ্য ও উৎপাদিত 
শিল্পদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, জগতের অন্য কোন দেশেই 
বোধহয় তদ্ধপ পাওয়া যায় না। এ হচ্ছে মক্কার কাফেরদের অজুহাতের 
জওয়াব যে, যিনি তোমাদের কুফর ও শিরক সত্বেও তোমাদের প্রতি 
এতসব অনুগ্রহ করেছেন, তোমাদের দেশকে যাবতীয় বিপদাশঙ্কা থেকে 
মুক্ত করে দিয়েছেন এবং এদেশে কোন কিছুই উৎপন্ন না হওয়া সত্বেও 
সারা বিশ্বের উৎপাদিত দব্য-সামগ়ী এখানে এনে সমাবেশ করেছেন, সেই 
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সুরা আল-কাসাস NV 





বিশবসষ্টা প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে এসব নেয়ামত হাতছাড়া হয়ে 
যাবে__ এরূপ আশংকা করা চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা বৈ নয়। 


(২) এরপর তাদের অজুহাতের দ্বিতীয় জওয়াব এই £ ডাচ 
৩54393522 এতে বলা হয়েছে যে, জগতের অন্যান্য 
কাফের সম্প্রদায়ের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। কুফর ও শেরকের কারণে 
তারা কিভাবে নিপাত হয়েছে। তাদের বসত-বাটি, সুদৃঢ় দুর্গ ও 
প্রতিরক্ষামূলক সাজ-সরঞ্জাম মাটিতে মিশে গেছে। অতএব কুফর ও 
শেরকই হচ্ছে প্রকৃত আশঙ্কার বিষয়। এটা ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। 
(তোমরা এমনই বোকা ও নির্বোধ যে, কুফর ও শেরকের কারণে বিপদাশঙ্কা 
বোধ কর না, ঈমানের কারণে বিপদাশঙ্কা বোধ কর। 


(৩) তৃতীয় জওয়াব এই £ (15821585555 

এতে বলা হয়েছে, যদি ধরে নেয়ার পর্যায়ে ঈমান কবুল করার ফলে 
তোমাদের কোন ক্ষতি হয়েই যায়, তবে তা ক্ষণস্থায়ী। এ জগতের 
ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ ও ধন-দৌলত যেমন ক্ষণস্থায়ী, কারও 
কাছে চিরকাল থাকে না, তেমনি এখানকার কষ্টও ক্ষণস্থায়ী-দ্রুত নিঃশেষ 
হয়ে যাবে। তাই বুদ্ধিমানের উচিত, সেই কষ্ট ও সুখের চিন্তা করা, যা 
চিরস্থায়ী, অক্ষয়। চিরস্থায়ী ধন ও নেয়ামতের খাতিরে ক্ষণস্থায়ী কষ্ট সহ্য 
করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। 

9362১4৩5584 অৰ্থাৎ, অতীত সম্প্রদায়সমূহের 
যেসব জনপদকে আল্লাহ্‌র আযাব দ্বারা-বিধ্বস্ত করা হয়েছিল, এখন পর্যস্ত 
সেগুলোতে মানুষ সামান্যই মাত্র বসবাস করছে। বাজ্জাযের উক্তি অনুযায়ী 
এই ‘সামান্য’ র অর্থ যদি যৎসামান্য বাসস্থান কিংবা আবাস নেয়া হয়, তবে 
উদ্দেশ্য হবে এই যে, সামান্য সংখ্যক বাসগৃহ ব্যতীত এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত 
জনপদসমূহের কোন বাসগৃহ পুনরায় আবাদ হয়নি। কিন্তু হযরত 
ইবনে-আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, “সামান্য'-র অর্থ সামান্যক্ষণ বা 
সামান্য সময় অর্থাৎ এসব জনপদে কেউ থাকলেও সামান্যক্ষণ থাকে 
যেমন কোন পথিক অল্পক্ষণের জন্যে কোথাও বসে বিশ্রাম নেয়। একে 
জনপদের আবাদী বলা যায় না। 





33505423571 শব্দটি মূল ও ভিত্তির অর্থেও 
বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। | এর সর্বনাম দ্বারা $5 বোঝানো হয়েছে। 
অর্থাৎ, জনপদসমূহের মূল কেন্দস্থল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
কোন সম্প্রদায়কে তখন পর্যন্ত ধ্বংস করেন না, যে পর্যস্ত তাদের প্রধান 
প্রধান নগরীতে কোন রসূলের মাধ্যমে সত্যের পয়গাম না পৌছে দেন। 
সত্যের দাওয়াত পৌছার পর যখন লোকেরা তা কবুল করে না, তখন 
জনপদসমূহের উপর আযাব নেমে আসে। 


এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্‌ তাআলার পয়গম্বরগণ 
সাধারণতঃ বড় বড় শহরে প্রেরিত হতেন। তারা ছোট শহর ও গ্রামে 
আসতেন না। কেননা, এরূপ শহর ও গ্রাম সাধারণতঃ শহরের অধীন হয়ে 
থাকে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও এবং শিক্ষাগত প্রয়োজনেও প্রধান শহরে 
কোন বিষয় ছড়িয়ে পড়লে তার আলোচনা আশপাশের ছোট শহর ও গ্রামে 
আপনা-আপনি ছড়িয়ে পড়ে এ কারণেই কোন বড় শহরে রসূল প্রেরিত 
হয়ে দাওয়াত পেশ করলে এই দাওয়াত ছোট শহর ও গ্রামে স্বভাবতই, 
পৌছে ঘেতো। ফলে সংশ্লিষ্ট সবার উপর আল্লাহ্‌র পয়গাম কবুল করা 
ফরয হয়ে যেতো এবং অস্বীকার ও মিথ্যারোপের কারণে সবার উপর 
আযাব নেমে আসাই ছিল স্বাভাবিক। 


নির্দেশ ও আইন-কানুনে ছোট শহর ও গ্রাম বড় শহরের অধীন $ 
এ থেকে জানা গেল যে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনাদির ক্ষেত্রে যেমন ছোট 
ছোট জনপদ বড় শহরের অধীন হয়ে থাকে, সেখান থেকেই তাদের 
প্রয়োজনাদি মিটে থাকে, তেমনি কোন নির্দেশ পালন করা সংশ্লিষ্ট 
জনপদসমূহের উপরও অপরিহার্য হয়ে যায়। না জানা অথবা না শোনার 
ওযর গ্রহণযোগ্য হয় না। 


এ জন্যে রমযান ও ঈদের চাদের প্রশ্রেও ফেকাহবিদগণ বলেন যে, এক 
শহরে শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা বিচারপতির নির্দেশে চাদ দেখা 
প্রমাণিত হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট জনপদসমূহেরও তা মেনে নেয়া জরুরী। কিন্ত 
অন্য শহরবাসীদের জন্যে এটা তখন সেই শহরের বিচারপতি কর্তৃক এই 
সাক্ষ্য প্রমাণ স্বীকার করে নিয়ে আদেশ জারী না করা পর্যন্ত জরুরী হবে 
না।--(ফতোয়া গিয়াসিয়া) 


১০১৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন N\A 
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(৬০) তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে, তা পাখিব জীবনের ভোগ ও 
শোভা বৈ নয়। আর আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে, তা উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা 
কি বোঝ না? (৬১) যাকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে পাবে, সে 
কি এ ব্যক্তির সমান, যাকে আমি পাখিব জীবনের ভোগ-সমভার দিয়েছি, 
অতঃপর তাকে কেয়ামতের দিন অপরাধীরূপে হাযির করা হবে? (৬২) 
যেদিন আল্লাহ তাদেরকে আওয়াজ দিয়ে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার 
শরীক দাবী করতে, তারা কোথায়? (৬৩) যাদের জন্যে শাস্তির আদেশ 
অবধারিত হয়েছে, তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তাঁ! এদেরকেই 
আমরা পথভ্রষ্ট করেছিলাম। আমরা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম, যেমন 
আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। আমরা আপনার সামনে দায়মুক্ত হচ্ছি। তারা 
কেবল আমাদেরই এবাদত করত না। (৬৪) বলা হবে, তোমরা তোষাদের 
শরীকদের আহ্বান কর। তখন তারা ডাকবে। অতঃপর তারা তাদের ডাকে 
সাড়া দিবে না এবং তারা আযাব দেখবে। হায়! তারা যদি সৎপথ প্রাপ্ত 
হত! (৬৫) যেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা রসূলগণকে 
কি জওয়াব দিয়েছিলে? (৬৬) অতঃপর তাদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যাবে 
এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না। (৬৭) তবে যে 
তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আশা করা যায়, সে 
সফলকাম হবে। (৬৮) আপনার পালনকর্তা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং 
পছন্দ করেন। তাদের কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহ পবিত্র এবং তারা যাকে 
শরীক করে , তা থেকে উধের্ব। (৬৯) তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং 
যা প্রকাশ করে, আপনার পালনকর্তা তা জানেন। (০) তিনিই আল্লাহ। 
তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ইহকাল ও পরকালে তারই প্রশংসা। 
বিধান তারই ক্ষমতাধীন এবং তোমরা তারই কাছে প্রত্যাবতিতি হবে। 





০৬5 - অৰ্থাৎ, দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও 
বিলাস-ব্যসন সবই ধ্বংসশীল। দুনিয়ার কাজকর্মের যে প্রতিদান পরকালে 
পাওয়া যাবে, তা এখনকার ধন-সম্পদ ও বিলাস-ব্যসন থেকে গুণগত 
দিক দিয়েও অনেক উত্তম এবং চিরস্থায়ী। দুনিয়ার ধন-সম্পদ যতই উৎকৃষ্ট 
হোক, পরিশেষে ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। বলাবাহুল্য, কোন বুদ্ধিমান 
ব্যক্তি নিযনস্তরের ও ক্ষণস্থায়ী জীবনকে অধিকতর সুখদায়ক ও চিরস্থায়ী 
জীবনের উপর অগ্রাধিকার দিতে পারে না। 

বুদ্ধিমান তাকেই বলে, ষে দুনিয়ার ঝামেলায় কম মগ্ন থাকে এবং 
পরকালের চিন্তা বেশী করে £ ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, যদি কেউ 
মৃত্যুর সময় ওসিয়ত করে যে, তার ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি যেন 
সর্বাধিক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে দান করা হয়, তবে এই ধন-সম্পদের 
শরীয়তসম্মত প্রাপক হবে-_যারা আল্লাহ্‌ তাআলার এবাদত ও আনুগত্যে 
মশগুল রয়েছেন। কেননা, বুদ্ধির দাবী এটাই এবং দুনিয়াদারদের মধ্যে 
সর্বাধিক বুদ্ধিমান তারাই। এই মাসআলা হানাফী মযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব 
দুররে মুখতারেও উল্লেখিত আছে। 

হাশরের ময়দানে কাফের ও মুশরেকদেরকে প্রথম প্রশ্ন শেরক সম্পর্কে 
করা হবে। অর্থাৎ, যেসব শয়তান ইত্যাদিকে তোমরা আমার শরীক বলতে 
এবং তাদের কথামত চলতে, তারা আজ কোথায়? তারা তোমাদেরকে 
কোন সাহায্য করতে পারে কি? জওয়াবে মুশরিকদের একথা বলাই স্পষ্ট 
ছিল যে, আমাদের কোন দোষ নেই। আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শিরক করিনি 
॥ বরং এই শয়তানরা আমাদের বিভ্রান্ত করেছিল। তাই আল্লাহ্‌ তাআলা 
স্বয়ং শয়তানদের মুখ থেকে একথা বের করাবেন যে, আমরা বিভ্রান্ত 
করেছি ঠিকই, কিন্তু আমরা তাদেরকে বাধ্য করিনি। এজন্যে আমরাও 
অপরাধী, কিন্তু অপরাধ থেকে মুক্ত তারাও নয়। কারণ, আমরা যেমন 
তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, এর বিপরীতে পয়গম্বরগণ ও তাদের 
নায়েবগণ তাদেরকে হেদায়েতও করেছিলেন এবং প্রমাণাদি দ্বারা তাদের 
কাছে সত্যও ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তারা স্বেচ্ছায় পয়গম্বরগণের কথা 
অগ্রাহ্য করেছে এবং আমাদের কথা মেনে নিয়েছে। এমতাবস্থায় তারা 
কিরূপে দোষমুক্ত হতে পারে? এ থেকে জানা গেল যে, সত্যের সুস্পষ্ট 
প্রমাণাদি সামনে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সত্যের দাওয়াত কবুল না করে 
পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া কোন ধর্তব্য ওযর নয়। 





সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, 54 -এর অর্থ বিধান জারীর ক্ষমতা। 
আল্লাহ্‌ তাআলা একাই যখন সৃষ্টিকর্তা, তার কোন শরীক নেই, তখন 
বিধান জারীতেও তিনি একক। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টজীবের মধ্যে বিধান 
জারী করেন। সারকথা এই যে, সৃষ্টিগত ক্ষমতায় যেমন আল্লাহর কোন 
শরীক নেই, তেমনি বিধান জারী করার ক্ষমতায়ও তার কোন অংশীদার 
নেই। এর অপর এক অর্থ ইমাম বগভী তার তফসীর গ্রন্থে এবং ইবনে 
কাইয়্যেম যাদুল মা'আদের ভূমিকায় বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, /$%5 
এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌ তাআলা মানবজাতির মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা সম্মান 
দানের জন্যে মনোনীত করেন। বগভীর উক্তি অনুযায়ী এটা মুশরিকদের 
এই কথার জওয়াব 35808 Sg 
৪35 -অর্থাৎ এই কোরআন আরবের দু'টি বড় শহর মক্কা ও তায়েফের 
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মধ্য থেকে কোন প্রধান ব্যক্তির প্রতি অবতীর্ণ করা হল না কেন? এরূপ 
করলে এর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হত। একজন পিতৃহীন 
দরিদ্র লোকের প্রতি নাযিল করার রহস্য কি? এর জওয়াবে বলা হয়েছে 
যে, যে মালিক সম সৃষ্টজগতকে কোন অংশীদারের সাহায্য ব্যাতিরেকে 
সৃষ্টি করেছেন, কোন বান্দাকে বিশেষ সম্মান দানের জন্যে মনোনীত করার 
ক্ষমতাও তারই। এ ব্যাপারে তিনি তোমাদের এই প্রস্তাবের অনুসারী হবেন 
কেন যে, অমুক যোগ্য, অমুক যোগ্য নয়? 

এক বস্তুকে অপর বস্তুর উপর এবং এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির 
উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের বিশুদ্ধ মাপকাঠি হচ্ছে আল্লাহ্র ইচ্ছা £ হাফেয 
ইবনে কাইয়্যেম এই আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান উদ্ভাবন 
করেছেন। তা এই যে, দুনিয়াতে এক স্থানকে অনা স্থানের উপর অথবা 
এক বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। এই শ্রেষ্ঠত্ব দান 
সংশ্লিষ্ট বস্তুর উপার্জন ও কর্মের ফল নয়; বরং এটা প্রত্যক্ষভাবে সষ্টার 
মনোনয়ন ও ইচ্ছার ফলশ্রুতি। তিনি সপ্ত-আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে 
উধ্ব আকাশকে অন্যগুলোর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। অথচ সবগুলো 
আকাশের উপাদান একই ছিল। তিনি জান্নাতুল ফেরদাউসকে অন্য সব 
ফেরেশতাগণকে অন্য ফেরশতাদের উপর, পয়গম্বরগণকে সমগ্র 
আদমসস্তানের উপর, তাদের মধ্যে দৃঢ়চেতা পয়গম্বরকে অন্য 
পয়গম্বগণের উপর, ইবরাহীম খলীল ও হাবীব মুহাম্মদ মোস্তফা 
(সোঃ)-কে অন্য দৃঢ়চেতা পয়গম্বরগণের উপর, ইসমাঈল (আঃ)-এর 
বংশধরকে সমগ্র মানবজাতির উপর, কোরাইশকে তাদের সবার উপর, 


মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সব বনী হাশেমের উপর এবং এমনিভাবে সাহাবায়ে 
কেরাম ও অন্যান্য মনীষীকে অন্য মুসলমানদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান 
করেছেন। এগুলো সব আল্লাহ্‌ তাআলার মনোনয়ন ও ইচ্ছার ফলশ্রুতি। 

এমনিভাবে পৃথিবীর অনেক স্থানকে অন্য স্থানের উপর, অনেক দিন ও 
রাতকে অন্য দিন ও রাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করাও আল্লাহ্‌ তাআলার 
মনোনয়ন ও ইচ্ছার প্রভাব। মোটকথা, শ্রেষ্ঠত্ব ও অশ্রেষ্ঠত্বের আসল 
মাপকাঠি এই মনোনয়ন ইচ্ছাই। তবে শ্রেষ্ঠত্বের অপর একটি কারণ 
মানুষের কর্মকাশুও হয়ে থাকে। যেসব স্থানে সৎকর্ম সম্পাদিত হয়, সেসব 
স্থানও সৎকর্ম অথবা সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের বসবাসের কারণে পবিত্র ও 
পুণ্যময় হয়ে যায়। এই শ্রেষ্ঠত্ব উপার্জন ইচ্ছা ও সৎকর্মের মাধ্যমে অর্জিত 
হতে পারে। সারকথা এই যে, দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি দু'টি। একটি 
ইচ্ছাদীন, যা সৎকর্ম ও উত্তম চরিত্র দ্বারা অর্জিত হয়। আল্লামা ইবনে 
কাইয়্যেম এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন এবং পরিশেষে সাহাবায়ে 
কেরামের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীনকে সব সাহাবীর উপর এবং 
খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে হযরত আবু বকর, অতঃপর ওমর ইবনে 
খাত্তাব অতঃপর ওসমান গনী অতঃপর আলী মুর্ত্া (রাঃ)-এর ক্রমকে 
উপরোক্ত উভয় মাপকাঠি দ্বারা প্রমাণিত করেছেন। হযরত শাহ্‌ আবদুল 
আযীয দেহলভী (রহঃ)-এরও একটি স্বততত পুস্তিকা, এই বিষয়বস্তুর উপর 
ফার্সী ভাষায় লিখিত আছে। বর্তমান লেখক এর ““বো*দিত তাফসীল লি 
মাস আলাতিত তাফযীল'” নামে উর্দু তরজমা প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া 
আমি “আহকামুল কোরআন’ সূরা কাসাসেও আরবী ভাষায় এ বিষয়ে 
বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সুধীবর্গ অনুসন্ধিৎসু হলে সেখানে দেখে নিতে 
পারেন। 


১০২০ তফসীর মাআরেফুল ক্বোর আন LAL 
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(৭১) বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ্‌ যদি রাহিকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত 
স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে 
তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে? তোমরা কি তবুও কর্ণপাত 
করবে না? (৭২) বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ যদি দিনকে কেয়ামতের 
দিন পযন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে যে 
তোমাদেরকে রাহি দান করতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে? 
তোমরা কি তবুও ভেবে দেখবে না? (৭৩) তিনিই স্বীয় রহমতে তোমাদের 
জন্যে রাত ও দিন করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ কর ও তার 
অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (9) 
যেদিন আল্লাহ্‌ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক 
মনে করতে, তারা কোথায়? (৭৫) প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমি 
একজন সাক্ষী আলাদা করক অতঃপর বলব, তোমাদের প্রমাণ আন। 
তখন তারা জানতে পারবে যে, সত্য আল্লাহ্‌র এবং তারা যা গড়ত, তা 
তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে। (৬)কারন ছিল 
মুসারসম্রদায়ভুক্ত। অতঃপর সে তাদের প্রতি দুষ্টামি করতে আর 
করল। আমি তাকে এত ধন-ভাণ্ডার দান করেছিলাম যার চাবি বহন করা 
কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। যখন তার সম্প্রদায় 
তাকে বলল, দত্ত করো না, আল্লাহ দাভিকদেরকে ভালবাসেন না। (৭৭) 
আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তস্থারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর 
এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি অনুঠাহ কর, 
যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুহহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনথ সৃষ্টি 
করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অনথ সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ 
করেননা। 
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এই আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা রাতের সাথে তার একটি উপকারিতা 
উল্লেখ করেছেন। 3638:%.}% অর্থাৎ, রাতে মানুষ বিশ্রাম গ্রহণ 
করে। এর বিপরীতে দিনের সাথে ৪% বলে তার কোন উপকারিতা 
উল্লেখ করেননি। কারণ এই যে, দিবালোক নিজ সত্তাগতভাবে উত্তম। 
অন্ধকার থেকে আলোক যে উত্তম তা সুবিদিত। আলোকের অসংখ্য 
উপকারিতা এত সুবিদিত যে, তা বর্ণনা করার মোটেই প্রয়োজন নেই। রাত 
হচ্ছে অন্ধকার, যা সত্তাগতভাবে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী নয়। বরং মানুষের 
আরাম ও বিশ্রামের কারণে এর শ্রেষ্ঠত্ব। তাই একে বর্ণনা করে দেয়া 
হয়েছে। এ কারণেই দিনের ব্যাপারের শেষে ডা এবং রাতের 
ব্যাপারের শেষে ৫4/$ 9 বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, 
দিনের শ্রেষ্ঠত্ব, বরকত ও উপকারিতা এত বেশী যে, তা দৃষ্টিসীমায় 
আসতে পারে না, তবে শোনা যায়। তাই (১4:51 বলা হয়েছে। 
কেননা, মানুষের জ্ঞান ও অনুভূতির সিংহভাগ কর্মের মাধ্যমেই অর্জিত 
হয়। চোখে দেখা বিষয় সব সময় কানে শোনা বিষয়ের তুলনায় কম। 
রাতের উপকারিতা দিনের উপকারিতার তুলনায় কম। তা দেখাও যেতে 
পারে। তাই ৫448৮ বলা হয়েছে। _(মোযহারী) 


সূরা কাসাসের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ফেরাউন ও ফেরাউন-বংশীয়দের 
সাথে মুসা (আঃ)-এর একক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এখানে তারই 
সম্প্রদায়ভূক্ত কারনের সাথে তার দ্বিতীয় ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে। পূর্ববর্তী 
আয়াতসমূহের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল, 
দুনিয়ার ধন-সম্পদ ক্ষলস্থায়ী। সুতরাং এর মহববতে ডুবে যাওয়া 
বুদ্ধিমানের কাজ নয় £  $$08321/5515552300 কারনের 
কাহিনীতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ধন-সম্পদ অর্জিত হওয়ার পর সে এই 
উপদেশ বেমালুম ভূলে যায়। এর নেশায় বিভোর হয়ে আল্লাহ্‌ তাআলার 
সাথে ক্তত্বতা করে এবং ধন-সম্পদে ফকীর-মিসকীনের প্রাপ্য অধিকার 
আদায় করতেও অস্বীকৃত হয়। এর ফলে তাকে ধনভাণ্ডারসহ ভূগর্ভে 
বিলীন করে দেয়া হয়। 

৩3% -সন্ভবত £ হিক্ু ভাষার একটি শব্দ। তার সম্পর্কে কোরআন 
থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, সে মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায় বনী 
ইসরাঈলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। মূসা (আঃ)-এর সাথে তার সম্পর্ক কি ছিল, 
এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে-আব্বাসের এক 
রেওয়ায়েতে তাকে মূসা (আঃ)-এর চাচাত ভাই বলা হয়েছে। এছাড়া 
আরও উক্তি আছে।__ক্রতুবী, রহুল-মা’আনী) 

রূহুল-মা’ আনীতে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত থেকে বলা 
হয়েছে যে, কারূন তওরাতের হাফেয ছিল এবং তওরাত তার অন্য সবার 
চাইতে বেশী মুখস্থ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সামেরীর অনুরূপ কপট 
বিশ্বাসী প্রমাণিত হল ! তার কপট বিশ্বাসের কারণ ছিল পার্থিব সম্মান ও 
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জাকজমকের প্রতি অগাধ ও অন্যায় মোহ। মূসা (আঃ) ছিলেন সমগ্র বনী 
ইসরাঈলের নেতা এবং তার ভ্রাতা হারুন (আঃ) ছিলেন তার উষীর ও 
নবুওয়তের অংশীদার। এতে কারুনের মনে হিংসা জাগে যে, আমিও তার 
জ্ঞাতি ভাই এবং নিকট স্বজন। এই নেতৃত্বে আমার অংশ নেই কেন? 
সেমতে সে মুসা (আঃ)-এর কাছে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে তিনি 
বললেন, এটা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বিষয়। এতে আমার কোন হাত নেই। কিন্তু 
কারুন এতে সন্তষ্ট হল না এবং মুসা (আঃ)-এর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে 
উঠে। 


285৩ - ৮4 কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রসিদ্ধ অর্থ-জুলুম 
করা। আয়াতের অর্থ এই যে, সে ধন-সম্পদের নেশায় অপরের প্রতি 
জুলুম করতে লাগল। ইয়াহইয়া ইবনে সালাম ও সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিব 
বলেন, কারুন ছিল বিস্তশালী। ফেরাউন তাকে বনী ইসরাঈলের 
দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত করেছিল। এই পদে থাকা অবস্থায় সে 
বনী-ইসরাঈলের উপর নির্যাতন চালায়। (কুরতুবী) 

এর অপর অর্থ অহংকার করা। অনেক তফসীরবিদ এই অর্থ ধরেই 
বলেছেন যে, কারন ধন-দৌলতের নেশায় বিভোর হয়ে বনী-ইসরাঈলের 
মোকাবেলায় অহংকার করতে থাকে এবং তাদেরকে লাক্ছিত ও হেয় 
প্রতিপন্ন করে। 


দিনা 


(92486 -3৮ শব্দটি ১ এর বহুবচন। এর অর্থ 
ভূগর্ভস্থ ধন-ভাণ্ডার। শরীয়তের পরিভাষায় 5 এমন ধন-ভাণ্ডারকে বলা 
হয়, যার যাকাত দেয়া হয়নি। হযরত আতা থেকে বর্ণিত আছে যে, কারন 
হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর একটি বিরাট ভূগর্ভস্থ ধন-ভাণারপ্াপ্ত 
হয়েছিল।_(রূহল মা’ আনী) 

22 ভিতর -* শব্দের অর্থ বোঝার ভারে ঝুঁকিয়ে দেয়া। ৮ 
শব্দের অর্থ দল। উদ্দেশ্য এই যে, তার ধন-ভাপ্ডার ছিল বিরাট। এগুলোর 
চাবি এত অধিকসংখ্যক ছিল যে, তা বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের 
পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। বলাবাহুল্য, চাবি সাধারণতঃ হালকা ওজনের হয়ে 
থাকে, যাতে বহন করা ও সঙ্গে রাখা কষ্টসাধ্য না হয়। কিন্ত প্রচুরসংখ্যক 
হওয়ার কারণে কারুনের চাবির ওজন এত বেশী ছিল, যা একদল লোকও 
সহজে বহন করতে পারত না। (রূহ) 


79 - (৮ -এর শাব্দিক অর্থ আনন্দ, উল্লাস। কোরআন পাক 





অনেক আয়াতে এই ০১ কে নিন্দনীয়রূপে ব্যক্ত করেছে, যেমন এই 
আয়াতে বলা হয়েছে ৫553014326) _অন্য এক আয়াতে 
আছে 4302155// আরও এক আয়াতে আছে 5১2 
৫ কিন্ত কোন কোন আয়াতে এর অনুমতি বরং এক ধরনের আদেশও 
বর্ণিত আছে; যেমন 5345017359425 আয়াতে এবং $১$ 

19% আয়াতে। এসব আয়াতের সমষ্টি থেকে প্রমাণিত হয় যে, সেই 
আনন্দ ও উল্লাস নিন্দনীয় এবং নিষিদ্ধ, যা দত্ত ও অহংকারের সীমা পর্যন্ত 
পৌছে যায়। এটা তখনই হতে পারে, যখন এই আনন্দকে নিজস্ব ব্যক্তিগত 
গুণ ও ব্যক্তিগত অধিকার মনে করা হয়__আল্লাহ্‌ তাআলার অনুগ্রহ ও 
দয়া মনে না করা হয়। যে আনন্দ এই সীমা পর্যন্ত পৌছে না, তা নিষিদ্ধ 
নয়; বরং একদিক দিয়ে কাম্য। কারণ, এতে আল্লাহ্‌ তাআলার নেয়ামতের 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। 


৩০ SLITS SNE 


-অর্থাৎ, ঈমানদারগণ কারুনকে এই উপদেশ দিল, আল্লাহ্‌ তোমাকে যে 
অর্থ-সম্পদ দান করেছেন, তদ্দারা পরকালীন শাস্তির ব্যবস্থা কর এবং 
দুনিয়াতে তোমার যে অংশ আছে তা ভূলে যেয়ো না। 

দুনিয়ার অংশ কি? এ সম্পর্কে কোন কোন তফসীরকার বলেন, এর 
অর্থ মানুষের বয়স এবং এই বয়সের মধ্যে করা হয় এমন কাজকর্ম, যা 
পরকালে কাজে আসতে পারে। সদৃকা-খয়রাতসহ অন্যান্য সব সৎকর্ম 
এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাসসহ অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে এ 
অর্থই বর্ণিত আছে। (কুরতুবী) এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যের 
তাগিদ ও সমর্থন হবে। প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে, তোমাকে আল্লাহ্‌ যা 
কিছু দিয়েছেন অর্থাৎ, টাকা-পয়সা, বয়স, শক্তি, স্বাস্থ 
ইত্যাদি এগুলোকে পরকালের কাজে লাগাও। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াতে 
তোমার অংশ ততটুকুই যতটুকু পরকালের কাজে লাগবে। অবশিষ্টাংশ 
তো ওয়ারিসদের প্রাপ্য। কোন কোন তফসীরকার বলেন, দ্বিতীয় বাক্যের 
উদ্দেশ্য এই যে, তোমাকে আল্লাহ্‌ যা কিছু দিয়েছেন, তদ্ববারা পরকালের 
ব্যবস্থা কর, কিন্তু নিজের সাংসারিক প্রয়োজনও ভুলে যেয়ো না যে, 
সবকিছু দান করে নিজে কাঙ্গাল হয়ে যাবে। বরং যতটুকু প্রয়োজন, 
নিজের জন্যে রাখ। এই তফসীর অনুযায়ী দুনিয়ার অংশ বলে জীবন 
ধারণের উপকরণ বোঝানো হয়েছে। 





= হল ক্বে ১. 
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(৭৮) সে বলল, আমি এই ধন আমার নিজস্ব জ্ঞান-গারিমা দ্বারা প্রাপ্ত 
হয়েছি। সে কি জানে না যে, আল্লাহ্‌ তার পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস 
করেছেন, যারা শক্তিতে ছিল তার চাইতে প্রবল এবং ধন-সম্পদে অধিক 
গ্াচুশীল? পাপীদেরকে তাদের পাপকর্ম সম্পরকে জিজ্ঞেস করা হবে না। 
(4৯) অতঃপর কারন জীকজমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের 
হল। যারা পাধিবজীবন কামনা করত, তারা বলল, হায়, কারন যা প্রাপ্ত 
হয়েছে, আমাদেরকে যদি তা দেয়া হত! নিশ্চয় সে বড় ভাগ্যবান (৮০) 
আর যারা জ্ঞানগ্াপ্ড হয়েছিল, তারা বলল, ধিক তোমাদেরকে, যারা 
ঈমানদার এবং সৎকরমী, তাদের জন্যে আল্লাহর দেয়া সওয়াবই উৎকৃষ্ট 
এটা তারাই পায়, যারা সবরকারী। (৮১) অতঃপর আমি কারনকে ও তার 
প্রাসাদকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম। তার পক্ষে আল্লাহ ব্যতীত এমন 
কোন দল ছিল না, যারা তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও 
আত্মরক্ষা করতে পারল না। (৮২) গতকল্য যারা তার মত হওয়ার বাসনা 
প্রকাশ করেছিল, তার পরত্যুষে বলতে লাগল, হায়, আল্লাহ্‌ তীর বন্দাদের 
মধ্যে যার জন্যে ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন ও হাস করেন। আল্লাহ 
আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করলে আমাদেরকেও ভূগর্ভে বিলীন করে 
দিতেন। হায়, কাফেররা সফলকাম হবে না। (৮৩) এই পরকাল আমি 
তাদের জনো নির্ধারিত কারি, যারা দুনিয়ার বুকে উদ্বত্য প্রকাশ করতে ও 
অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। খোদাতীরুদের জন্যে শুভ পরিণাম। (৮৪) যে 
সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে তদপেক্ষা উত্তম ফল পাবে এবং যে মন্দ কর্ম 
নিয়ে আসবে, এরূপ মন্দ কর্মীরা সে মন্দ কর্ম পরিমাণেই প্রতিফল পাবে। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


39%%54800 কারও কারও মতে এখানে ‘এলম’ 
বলে তওরাতের জ্ঞান বোঝানো হয়েছে। যেমন রেওয়ায়েতে আছে যে, 
কারন তওরাতের হাফেয ও আলেম ছিল। মুসা (আঃ) যে স্তর জনকে 
ত্র পর্বতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে মনোনীত করেছিলেন, কারূন তাদেরও 
অন্তর্ভূক্ত ছিল। কিন্তু এই জ্ঞান-গরিমার ফলে তার মধ্যে গর্ব ও অহংকার 
দেখা দেয় এবং সে একে ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা মনে করে বসে। তার 
উপরোক্ত উক্তির অর্থ তাই যে, আমি যা কিছু পেয়েছি, তা আমার নিজস্ব 
জ্ঞানগত গুণের কারণে পেয়েছি। তাই আমি নিজেই এর প্রাপক। এতে 
আমার প্রতি কারও অনুগ্রহ নেই। কিন্ত ব্যহ্যতঃ বোঝা যায় যে, এখানে 
এলম বলে অর্থনৈতিক কলাকৌশল বোঝানো হয়েছে। উদাহরণতঃ 
ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি। উদ্দেশ্য এই যে, আমি যা কিছু পেয়েছি, 
তাতে আল্লাহ্‌ তাআলার অনুগ্রহের কোন দখল নেই এটা অমি আমার 
বিচক্ষণতা ও কর্ষতৎপরতা দ্বারা অর্জন করেছি। মুর্খ কারন একথা বুঝল 
না যে, বিচক্ষণতা, কর্মতৎপরতা, শিল্প অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য 
এগুলোও তো আল্লাহ তাআলারই দান ছিল+__তার নিজস্ব গুণ গরিমা ছিল 
না। 

48৩৬৩648889 -কারনের উপরোক্ত উক্তির 
আসল জওয়াব তো তাই ছিল, যা উপরে লিখিত হয়েছে; অর্থাৎ, যদি 
স্বীকার করে নেয়া যায় যে, তোমার ধন-সম্পদ তোমার বিশেষ 
কর্মতৎপরতা ও কারিগরি জ্ঞান দ্বারাই অর্জিত হয়েছে তবুও তো তুমি 
আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে মুক্ত হতে পার না। কেননা, এই কারিগরি জ্ঞান ও 
উপার্জনশক্তিও তো আল্লাহ্‌ তাআলার দান। এই জওয়াব যেহেতু অত্য্ত 
সুস্পষ্ট, তাই কোরআন পাক একে উপেক্ষা করে এই জওয়াব দিয়েছে যে, 
ধরে নাও, তোমার অর্থ-সম্পদ তোমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারাই অর্জিত 
হয়েছে। কিন্ত স্বয়ং এই ধন-সম্পদের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। অর্থের 
প্রাচূর্য কোন মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয় এবং অর্থ সর্বাবস্থায় তার 
কাজে লাগে না। প্রমাণ হিসেবে কোরআন পাক অতীত যুগের বড় বড় 
ধনকুবেরদের দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। তারা যখন অবাধ্যতার পথে চলতে 
থাকে, তখন আল্লাহর আযাব তাদেরকে হঠাৎ পাকড়াও করে। তখন 
অগাধ ধন-সম্পদ তাদের কোন কাজে আসেনি। 

০০০ ৪5215 25505 এই আয়াতে 1331695) 
25 -অর্থাৎ, আলেমদের মোকাবেলায় (38185015554 
বলা হয়েছে। এতে পরিষ্কার ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়ার ভোগসস্তার কামনা 
করা এবং একে লক্ষ্য স্থির করা আলেমদের কাজ নয়। আলেমদের দৃষ্টি 
সর্বদা পরকালের চিরস্থায়ী সুখের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। তারা যতটুকু 
প্রয়োজন, ততটুকুই দুনিয়ার ভোগসস্তার উপার্জন করেন এবং তা নিয়েই 
সন্তষ্ট থাকেন। 

54559895555 এ আয়াতে 
পরকালের মুক্তি ও সাফল্য শুধু তাদের জন্য নির্ধারিত বলা হয়েছে, যারা 
পৃথিবীতে উদ্ধত্য ও অনর্থের ইচ্ছা করে না। ৬০ শব্দের অর্থ অহংকার 
তথা নিজেকে অন্যের চাইতে বড় মনে করা ও অন্যকে ঘৃণিত ও হেয় মনে 
করা। ১ বলে, অপরের উপর জুলুম বোঝানো হয়েছে।-_সুফিয়ান 
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(৮৫) খিনি আপনার প্রতি কোরআনের বিধান পাঠিয়েছেন, তিনি অবশ্যই 
আপনাকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনবেন। বলুন আমার পালনকর্তা ভাল জানেন 
কে হেদায়েত নিয়ে এসেছে এবং কে প্রকাশ্যে বিহান্তিতে আছে। (৮৬) 
আপনি আশা করতেন না যে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এটা 
কেবল আপনার পালনকর্তার রহমত। অতএব আপনি কাফেরদের 
সাহায্যকারী হবেন না। (৮৭) কাফেররা ফেন আপনাকে আল্লাহর আয়াত 
থেকে বিমুখ না করে সেগুলো আপনার প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পর আপনি 
আপনার পালনকতার প্রতি দাওয়াত দিন এবং কিছুতেই ফুশারিকদের 
অস্ততুক্তি হবেন না। (৮৮) আপনি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে আহবান 
করবেন না। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। আল্লাহর সা ব্যতীত 
সবকিছু ধ্বংস হবে। বিধান তারই এবং তোমরা তারই কাছে প্রত্যাবতিতি 
হবে 


সূরা আল-আনকাবৃত 
মক্কায় অবতীৰ্ণ: আয়াত ৬৯ 


পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি। 

(১) আলিফ-লাষ-মীম। (২) মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই 
অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, “আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা 
করা হবে না? (৩) আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে 
ছিল। আল্লাহ্‌ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে 
নেবেন মিথ্যুকদেরকে । (৪) যারা মন্দ কাজ করে, তারা কি মনে করে যে, 
তারা আমার হাত থেকে বেঁচে যাবে? তাদের ফয়সালা খুবই মন্দ। (৫) যে 
আল্লাহ্র সাক্ষাত কামনা করে, আল্লাহ্‌র সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই 
আসবে। তিনি সবব্তোতা, সবর্জনী। 





সওরী) 

কোন কোন তফসীরকারক বলেন, গোলাহ্‌ মাত্রই পৃথিবীতে ফাসাদের 
শাষিল। কারণ, গোনাহের কুফলস্বরূপ বিশ্বময় বরকত হাস পায়। এই 
আয়াত থেকে জানা গেল যে, যারা অহংকার, ফুলুম অথবা গোনাহের ইচ্ছা 
করে, পরকালে তাদের অংশ নেই। 


জ্ঞাতব্য £ যে অহংকারে নিজেকে অপরের চাইতে বড় ও অপরকে 
হেয় করা উদ্দেশ্য থাকে, আলোচ্য আয়াতে সেই অহংকারের অবৈধতা ও 
কুফল বর্দিত হয়েছে। নতুবা অপরের সাথে গর্ব উদ্দেশ্য না হলে নিজে ভাল 
পোষাক পরা, উৎকৃষ্ট খাদ্য আহার করা এবং সুন্দর বাসগৃহের ব্যবস্থা 
নিন্দনীয় নয যেমন সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে তা বর্ণিত হয়েছে। 

গোনাহের দৃঢ় সংকন্পও গোনাহ £ আয়াতে দ্ধত্য ও ফাসাদের 
ইচ্ছার কারণে পরকাল থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয় থেকে জানা গেল যে, 
কোন পোনাহের বন্ধপরিকরতার পর্যায়ে দৃঢ় সংকল্পও গোনাহ্‌। (বহুল 
মা’আনী) তবে পরে যদি আল্লাহ্‌র ভয়ে সংকল্প পরিত্যাগ করে, তবে 
গোনাহের পরিবর্তে তার আমলনামায় সওয়াব লিখা হয়। পক্ষান্তরে যদি 
কোন ইচ্ছা-বহিভূর্ত কারণে সে গোনাহ্‌ করতে সক্ষম না হয়; কিন্তু চেষ্টা 
ষোলআনাই করে, তবে গোনাহ্‌ না করলেও তার আলমনামায় গোনাহ্‌ 
লিখাহবে।_(গাষযালী) 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ (21:58:54 -এর সারমর্ম এই 
যে, পরকালীন যুক্তি ও সাফল্যের জন্যে দু'টি বিষয় জরুরী। এক গুদ্ধত্য 
ও অনৰ্থ সৃষ্টি থেকে বেচে থাকা এবং (দুই) তাকওয়া তথা সৎকর্ম সম্পাদন 
করা। এই দুটি বিষয় থেকে বিরত থাকা যথেষ্ট নয় বরং যেসব ফরয ও 
ওয়াজিব কর্ম রয়েছে, সেগুলো সম্পাদন করাও পরকালীন মুক্তির জন্য 
শর্ত। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

২০৩; এস০ 0১4০০০55558 -সুরার উপসংহারে 
এসব আয়াতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সান্তনা দান করা হয়েছে এবং 
রেসালতের কর্তব্য পালনে অবিচল থাকার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। 
পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে সম্পর্ক এই যে, এই সূরায় আল্লাহ্‌ তাআলা 
মুসা (আছ) এর বিস্তারিত কাহিনী তথা ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের 
শত্রতা, তার ভয় এবং পরিশেষে স্বীয় কৃপায় তাকে ফেরাউন ও তার 
বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ী করার কথা আলোচনা করেছেন। অতএব সুরার 
শেষভাগে শেষ নবী রসূল (সাঃ)-এর এমনি ধরনের অবস্থার সার-সংক্ষেপ 
বৰ্ণনা করেছেন যে, মার কাফেররা তাকে বিব্রত করেছে, তাকে হত্যা 
করার পরিকল্পনা করেছে এবং মক্কায় মুসলমানদের জীবন দুঃসহ করেছে, 
কিন্ত আল্লাহ্‌ তাআলা তার চিরন্তন রীতি অনুযায়ী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে 
সবার উপর প্রকাশ্য বিজয় ও প্রাধান্য দান করেছেন এবং যে মক্কা থেকে 
কাফেররা তাকে বহিষ্কার করেছিল, সেই মক্কায় পুনরায় তার পুরোপুরি 
কৰ্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 0;8।০০25$9 -অর্থাৎ, যে পবিত্র 
সত্তা আপনার প্রতি কোরআন ফরয করেছেন তথা তিলাওয়াত, প্রচার ও 
মেনে চলা ফরয করেছেন, তিনি পুনরায় আপনাকে “মা’আদে' ফিরিয়ে 
নেবেন। সহীহ্‌ বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে হযরত ইবনে-আববাস থেকে বর্ণিত 
আছে যে, আয়াতে ‘ষাআদ’ বলে মকা মোকাররমাকে বোঝানো হয়েছে। 
উদ্দেশ্য এই যে, যদিও কিছুদিনের জন্যে আপনাকে প্রিয় জন্মভূমি 


১০৯৪ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন NE 





বিশেষতঃ হরম ও বায়তুল্লাহকে পরিত্যাগ করতে হয়েছে, কিন্তু যিনি 
কোরআন নাধিল করেছেন এবং তা মেনে চলা ফরয করেছেন, তিনি 
অবশেষে আপনাকে আবার মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। তফসীরবিদ 
মুকাতিল কনা করেন £ রসুলুল্লাহ্‌ সে) হিজরতের সময় রাত্রিবেলায় 
সর গিরিগুহা থেকে বের হন এবং মকা থেকে মদীনাগামী প্রচলিত পথ 
ছেড়ে ভিন্ন পথে সফর করেন। কারণ, শ্রপক্ষ তার পশ্চাদ্ধাবন করছিল। 
যখন তিনি মদীনার পথের প্রসিদ্ধ মনফিল রাবেগের নিকটবর্তী জোহ্‌ফা 
নামক স্থানে পৌছলেন, তখন মক্কার পথ দৃষ্টিগোচর হল এবং বায়তুল্লাহ্‌ ও 
স্বদেশের স্মৃতি মনে আলোড়ন সৃষ্টি করল। তখনই জিবরাঈল (আঃ) এই 
আয়াত নিয়ে আগমন করলেন। এই আয়াতে রসূলুল্লাহ সে) কে সুসংবাদ 
দেয়া হয়েছে যে, জন্মভূমি মক্কা থেকে আপনার এই বিচ্ছেদ ক্ষলস্থায়ী। 
পরিশেষে আপনাকে পুনরায় মক্কায় পৌছে দেয়া হবে। এটা ছিল মকা 
বিজয়ের সুসংবাদ। এ কারণেই ইবনে-আব্বাসের এক রেওয়েতে বলা 
হয়েছে যে, এই আয়াত জোহ্ফায় অবতীর্ণ হয়েছে বিদায় মকীও নয়, 
মদনীওনয়।_ক্রতৃবী 

কোরআন শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় ও উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় £ 
আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বিজয়ী বেশে পুনরায় মকা 
প্রত্যাবর্তনের সুসংবাদ এক হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 
যে পবিত্র সত্তা আপনার প্রতি কোরআন ফরয করেছেন, তিনি আপনাকে 
শক্রর বিরুদ্ধে বিজয়দান করে পুনরায় মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। এতে 
এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোরআন তেলাওয়াত ও কোরআনের নির্দেশ 
পালন করাই এই সাহায্য ও প্রকাশ্য বিজয়ের কারণ হবে। 

45555713105 এখানে ২৪০ বলে আল্লাহ্‌ তাআলার 
সত্তাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলার সত্তা ব্যতীত 
সবকিছু ধ্বংসশীল। কোন কোন তফসীরকার বলেন, ২22 বলে এমন 
আমল বোঝানো হয়েছে, যা একাত্তভাবে আল্লাহর জন্যে করা হয়। 
আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে আমল আল্লাহ্‌র জন্য খবাটিভাবে করা হয়, 
তাই অবশিষ্ট থাকবে__ এছাড়া সব ধবংসশীল। 


সূরা আল-কাসাস সমাপ্ত 


সুরা আল আনকাবৃত 


352949 - 85% শব্দটি হু থেকে উদ্ধৃত । এর অর্থ 
পরীক্ষা। ঈমানদার বিশেষতঃ পয়গম্বরগণকে এ জগতে বিভিন্ন প্রকার 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। পরিশেষে বিজয় ও সাফল্য তাদেরই হাতে 
এসেছে। এসব পরীক্ষা কোন সময় কাফের ও পাপাচারীদের শত্রুতা এবং 
তাদের নির্যাতনের মাধ্যমে হয়েছে, যেমন অধিকাংশ পয়গম্বর, শেষনবী 
সুহাস্মদ (সাঃ) ও তার সাহাবীগণ প্রায়ই এ ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন 
হয়েছেল। সীরাত ও ইতিহাসের ্স্থাবলী এ ধরনের ঘটনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ। 
কোন সময় এই পরীক্ষা রোগ-ব্যাধি ও অন্যান্য কষ্টের মাধ্যমে হয়েছে। 
যেমন হযরত আইয্যুব (অ5)-এর হয়েছিল। কারও কারও বেলায় 
সর্বপ্রকার পরীক্ষার সমাবেশও করে দেয়া হয়েছে। 


বেওয়ায়েতদৃষ্টে আলোচ্য আয়াতের শানে-নুযুল সেসব সাহাবী, যারা 
মদীনায় হিজরতের প্রাক্কালে কাফেরদের হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন। কিন্তু 
উদ্দেশ্য ব্যাপক। সর্বকালের আলেম, সৎকর্মপরায়ণ ও ওলীগণ বিভিন্ন 
প্রকার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন এবং হতে থাকবেন।-_ (কুরতুবী) 
19555 29820 _ অর্থাৎ, এসব পরীক্ষা 
বিপদাপদের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তাআলা খাটি-অখাটি এবং সৎ ও অসাধুর 
মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য ফুটিয়ে তুলবেন। কেননা, খাটিদের সাথে কপট 
বিশ্বাসীদের মিশ্রণের ফলে মাঝে মাঝে বিরাট ক্ষতিসাধিত হয়ে যায়। 
আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য সৎ, অসৎ এবং খ্বাটি-অধাটি পার্থক্য ফুটিয়ে 
তোলা। একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা জেনে নেবেন 
কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্‌ তাআলার তো প্রত্যেক 
মানুষের সত্যবাদিতা ও মিথ্যাবাদিতা তার জন্মের পূর্বেই জানা রয়েছে। 
তবুও পরীক্ষার মাধ্যমে জানার অর্থ এই যে, এই পার্থক্যকে অপরাপর 
লোকদের কাছেও প্রকাশ করে দেবেন। 


হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) মাওলানা মুহাম্মদ 
ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) থেকে এর আরও একটি ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। তা 
এই যে, সাধারণ মানুষ খাটি ও অখাটির পার্থক্য সম্পর্কে যে পদ্ধতিতে 
জ্ঞানলাভ করে, কোরআনে মাঝে মাঝে সেই পদ্ধতিতেও আলোচনা করা 
হয়। সাধারণ মানুষ পরীক্ষার মাধ্যমেই এতদুভয়ের পার্থক্য জানে। তাই 
তাদের রুচি অনুযায়ী আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন যে, বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার 
মাধ্যমে আমি জেনে ছাড়ব কে খাটি এবং কে খাটি নয়। অথচ অনাদিকাল 
থেকেই এসব বিষয় আল্লাহ্‌ তাআলার জানা আছে। 
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(৬) যে কষ্ট স্বীকার করে, সে তো নিজের জন্যেই কষ্ট স্বীকার করে। 
আল্লাহ্‌ বিশ্ববাসী থেকে বে-পরওয়া। (৭) আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও 
সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজগুলো মিটিয়ে দেব এবং 
তাদেরকে কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেব। (৮) আমি মানুষকে 
পিতা-মাতার সাথে সম্াবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। যদি তারা 
তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করার জোর প্রচেষ্টা চালায়, যার 
সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তাদের আনুগত্য করো না। 
আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে বলে 
দেব যা কিছু তোমরা করতে (৯) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকাজ করে, 
আমি অবশ্যই তাদেরকে সৎকযীর্দের অস্ততুক্তি করব। (১০) কতক লোক 
বলে, আমরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি; কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে 
যখন তারা নির্যাতিত হয়, তখন তারা মানুষের নিযার্তনকে আল্লাহ্‌র 
আযাবের মত যনে করে। যখন আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে কোন 
সাহায্য আসে তখন তারা বলতে থাকে, “আমরা তো তোমাদের সাথেই 
ছিলাম! বিশ্ববাসীর অস্তরে যা আছে, আল্লাহ্‌ কি তা সম্যক অবগত নন? 
05১) আল্লাহ্‌ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং নিশ্চয় 
জেনে নেবেন যারা মুনাফেক। (১২) কাফেররা যুমিনদেরকে বলে, 

“আমাদের পথ অনুসরণ কর। আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব। 
অথচ তারা পাপভার কিছুতেই বহন করবে না। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী 

(১৩) তারা নিজেদের পাপভার এবং তার সাথে আরও কিছু পাপভার বহন 
করবে। অবশ্য তারা যেসব মিথ্যা কথা উদ্ভাবন করে, সে সম্পর্কে 
কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে 























আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


318 __হিতাকাঙ্ষা" ও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে 
অপরকে কোন কাজ করতে বলাকে ৩০১ বলা হয়।_ (মাযহারী) 

-54451% _ ৮৮ শব্দটি ধাতু। এর অর্থ সৌন্দর্য। এখানে 
সৌন্দর্যমণ্ডিত ব্যবহারকে অতিশয়ার্থে ০» বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। 
উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে 
সদ্্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। 

0924 4৬-৪৩1$ _ অৰ্থাৎ, পিতা-মাতার সাথে সদ্ধযবহার 
করার সাথে সাথে এটাও জরুরী যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর অবাধ্যতা না 
হয়, সেই সীমা পর্যন্ত পিতা-মাতার আনুগত্য করতে হবে। তারা যদি 
সন্তানকে কুফর ও শেরক করতে বাধ্য করে, তবে এ ব্যাপারে 
তাদের আনুগত্য করা যাবে না; যেমন হাদীসে আছে, ০৬ 2০৬৮3 
9] ৮৯৮ ০ অৰ্থাৎ,আল্লাহ্র অবাধ্যতা করে কোন মানুষের 
আনুগত্য করা বৈধ নয়। 

আলোচ্য আয়াত হযরত সা"দ ইবনে আবু ওয়াকাস (রাঃ) সম্পর্কে 
অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি দশ জন জান্নাতের সুসংবাদপ্াপ্ত সাহাবিগণের 
অন্যতম ছিলেন এবং অত্যধিক পরিমাণে মাতৃতক্ত ছিলেন। তার মাতা 
হেমনা বিনতে আবু সুফিয়ান পুত্রের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ অবগত হয়ে 
খুবই মর্মাহত হয়। সে পুত্রকে শাসিয়ে শপথ করল, আমি তখন পর্যন্ত 
আহাৰ্য ও পানীয় গ্রহণ করব না, যে পর্যন্ত তুমি পৈতৃক ধর্মে ফিরে না 
আস। আমি এমনিভাবে ক্ষুধা ও পিপাসায় মৃত্যুবরণ করব, যাতে তুমি 
মাত্হস্তা রূপে বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হও।_ (মুসলিম ও 
তিরমিযী) এই আয়াত হযরত সা’দকে মাতার আবদার রক্ষা করতে 
নিষেধ করল। 

বগভীর রেওয়ায়েতে আছে, হযরত সা’ দের জননী একদিন একরাত 
মতাস্তরে তিন দিন তিন রাত শপথ অনুযায়ী অনশন ধর্মঘট অব্যাহত 
রাখলে হযরত সা'দ উপস্থিত হলেন। মাতৃভক্তি পূর্ববৎ ছিল; কিন্ত 
আল্লাহ্র ফরমানের মোকাবেলায় তা ছিল তুচ্ছ। তাই জননীকে সম্বোধন 
করে তিনি বললেন £ আম্মাজান, যদি আপনার দেহে একশ’ আত্মা 
থাকত, এবং একটি একটি করে বের হতে থাকত, তা দেখেও আমি 
আমার ধর্ম ত্যাগ করতাম না। এখন আপনি ইচ্ছা করলে পানাহার করুন 
অথবা মৃত্যুবরণ করুন। আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতে পারি না। এ কথায় 
নিরাশ হয়ে তার মাতা অনশন ভঙ্গ করল। 

138 3৫089 কাফেরদের পক্ষ থেকে ইসলামের পথ রুদ্ধ করার 
এবং মুসলমানগণকে বিভ্রান্ত করার বিভিন্ন অপকৌশল বাস্তবায়ন করা 
হয়েছে। কখনও শক্তি ও অর্থ প্রদর্শন করে এবং কখনও সন্দেহ ও সংশয় 
সৃষ্টি করে মুসলমানগণকে বিপথগামী করার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচ্য 
আয়াতেও তাদের এমন একটি অপকৌশল উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই 
যে, কাফেররা মুসলমানগণকে বলত, তোমরা অহেতুক পরকালে শাস্তির 
ভয়ে আমাদের পথে চলছ না। আমরা কথা দিচ্ছি, যদি তোমাদের কথাই 
সত্য হয় যে, আমাদের পথে চললে পরকালে শাস্তি পেতে হবে, তবে 


. তোমাদের পাপভার আমরাই বহন করব। যা কিছু শাস্তি হবে, আমাদেরই 


হবে। তোমাদের গায়ে আঁচও লাগবে না। 
এমনি ধরনের এক ব্যক্তির ঘটনা সূরা নজমের শেষ রুকুতে উল্লেখ 
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(১৪) আমি নৃহ (আঃ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে ধরণ করেছিলাম। তিনি 
তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিলেন অতঃপর 
তাদেরকে মহাপ্রাবন গ্রাস করেছিল। তারা ছিল পাপী। (১৫) অতঃপর আমি 
তাকে ও নৌকারোহীগণকে রক্ষা করলাম এবং নৌকাকে নিদর্শন করলাষ 
বিশ্ববাসীর জন্যে। (১৬) স্বরণ কর ইবরাহীমকে। যখন তিনি তার 
সম্প্রদায়কে কললেন্$ তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর এবং তাকে ভয় কর। 
এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বোঝ। (১৭) তোমরা তো 
আল্লাহ্র পরিবর্তে কেকল গ্রতিমারই পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ। 
তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের এবাদত করছ, তারা তোমাদের রিযিকের 
মালিক নয়। কাজেই আল্লাহ্র কাছে রিযিক তালাশ কর, তার এবাদত কর 
এবং তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তারই কাছে তোমরা প্রত্যাবতিতি হবে। 

০৮) তোমরা যদি মিথ্যাবাদী বল, তবে তোমাদের পুরববতীরাও তো 
মিথ্যাবাদী বলেছে। স্পষ্টভাবে পয়গাম পৌঁছে দেয়াই তো রসূলের দায়িতব। 
০৯) তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ্‌ কিভাবে সৃষ্টিকর্ম শুরু করেন অতঃপর 
তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন? এটা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ। (২০) বলুন, 

“তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্য শুরু 
করেছেন? অতঃপর আল্লাহ্‌ পুনবার্র সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সবকিছু 
করতে সক্ষম। (২১) তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা 
রহমত করেন। তারই দিকে তোমরা প্ত্যাবতিত হবে। 





তফসীর মাআরেফুল কোরআন LEA! 





করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 3905 PL SFE 
এতে উল্লেখিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তিকে তার কাফের সংগীরা এ বলে 
প্রতারিত করল যে, তুমি আমাদেরকে কিছু অর্থকড়ি দিলে আমরা 
কেয়ামতের দিন তোমার আযাব নিজেরা ভোগ করে তোমাকে বাচিয়ে 
দেব। সে কিছু অর্থ-কড়ি দেয়া শুরু করেও তা বন্ধ করে দিল। তার 
নিৰ্বুদ্ধিতা ও বাজে কাজ সূরা নজমে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। 

সাধারণ মুসলমানগণের সাথে কাফেরদের এমনি ধরনের একটি উক্তি 
আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা এর জওয়াবে বলেছেন, 
যারা এরূপ বলে তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী। 28৮৩525৯8১5 
তাদের পাপভার বহন করতে সাহসী হবে না। কাজেই তাদের এই ওয়াদা 
মিথ্যা। সূরা নজমে আরও বলা হয়েছে যে, তারা যদি কিছু পাপভার বহন 
করতে প্রস্তুতও হয়, তবুও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদেরকে এই ক্ষমতা 
দেয়া হবে না। কেননা, একজনের পাপে অন্যজনকে পাকড়াও করা 
ন্যায়-নীতির পরিপন্থী। 

দ্বিতীয়তঃ বলা হয়েছে যে, তোমাদের পাপভার বহন করে তারা 
তোমাদেরকে মুক্ত করে দেবে_ একথা তো ভ্রান্ত ও মিথ্যা, তবে 
তোমাদেরকে বিশ্রান্ত করা ও সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা স্বয়ং 
একটি বড় পাপ। এই পাপভারও তাদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হবে। ফলে 
তারা নিজেদের পাপভারও বহন করবে এবং যাদের বিভ্রান্ত করেছিল, 
তাদের পাপভারও এক সাথে বহন করবে। 


যে পাপের প্রতি দাওয়াত দেয়, সে-ও পাপী; আসল পাপীর ষে 
শাস্তি হবে, তার প্রাপ্যও তাই £ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, যে 
ব্যক্তি অপরকে পাপকাজে লিপ্ত করতে অনুপ্রাণিত করে অথবা 
পাপকাজে তাকে সাহায্য করে, সে-ও আসল পাপীর অনুরূপ অপরাধী। 
হযরত আবু হুরায়রা ও আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সৎকর্মের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়, 
যত লোক তার দাওয়াতের কারণে সৎকর্ম করবে, তাদের সবার কর্মের 
সওয়াব দাওয়াতদাতার আমলনায়ও লেখা হবে এবং সতকর্মীদের সওয়াব 
মোটেই হাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পৎত্রষ্টতা ও পাপ কাজের 
প্রতি দাওয়াত দেয়, যত লোক তার দাওয়াতের ফলে এই পাপ কাজে 
লিপ্ত হবে, তাদের সবার পাপভার এই দাওয়াতদাতার ঘাড়েও চাপবে এবং 
আসল পাপীদের পাপ মোটেই হাস করা হবে না।_ (কুরতুবী) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

০ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের বিরোধিতা ও মুসলমানদের উপর 
নির্ধাতনমূলক অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে 
নির্ধাতনমূলক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে সান্তনা দেয়ার 
জন্যে পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও তাদের উম্মতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করা 
হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাচীনকাল থেকেই সত্যপহ্থীদের উপর 
কাফেরদের তরফ থেকে নির্ধাতনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এসব- 
উৎপীড়নের কারণে ভারা কোন সময় সাহস হারাননি। তাই আপনিও 
কাফেরদের উৎপীড়নের পরওয়া করবেন না এবং রেসালতের কর্তব্য 
পালনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে থাকুন। 


পূর্ববর্তী পয়গম্থরগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত নূহ (অট) এর কাহিনী 


১০২৭ সুরাআল-আনকাবৃত N,V 








উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমতঃ এর কারণ এই যে, তিনিই প্রথম পয়গম্বর, 
যিনি কুফর ও শেরকের মোকাবেলা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ তার সম্প্রদায়ের 
তরফ থেকে তিনি যতটুকু নির্যাতিত হয়েছিলেন, অন্য কোন পয়গম্বর 
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(২২) তোমরা স্থলে ও অস্তরীক্ষে আল্লাহূকে অপারগ করতে পারবে না 
এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমাদের কোন হিতাকাজ্ধী নেই, সাহায্যকারীও 
নেই। (২৩) যারা আল্লাহুর আয়াতসমূহ ও তার সাক্ষাত অস্বীকার করে, 
তারাই আমার রহমত থেকে নিরাশ হবে এবং তাদের জন্যেই যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তি রয়েছে। (২৪) তখন ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের এছাড়া কোন জওয়াব 
ছিল না যে, তারা বলল, তাকে হত্যা কর অথবা অগ্ন্দশ্ব কর। অতঃপর 
আল্লাহ্‌ তাকে অগ্নি থেকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসী লোকদের 
জন্যে নিদশর্াবলী রয়েছে। (২৫) ইবরাহীম বললেন, পাৰিব জীবনে 
তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা রক্ষার জন্যে তোমরা আন্লাহুর পরিবর্তে 
এতিমাগুলোকে উপাস্যারপে গ্রহণ করেছ। এরপর কেয়ামতের দিন 
তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে লানত 
করবে। তোমাদের ঠিকানা জাহানাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী 
নেই। (২৬) অতঃপর তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন লৃত। ইবরাহীম 
বললেন, আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশে দেশত্যাগ করছি। নিশ্চয় 
তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (২৭) আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও 
ইয়াকুব, তার বংশধরদের মধ্যে নবৃওয়ত ও কিতাব রাখলাম এবং 
দুনিয়াতে তাকে পুরস্কৃত করলাম। নিশ্চয় পরকালেও সে সতলোকদের 
অন্তভুক্তি হবে। (২৮) আর প্রেরণ করেছি লৃতকে। যখন সে তার 
সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে 
পৃথিবীর কেউ করেনি। 


ততটুকু হননি। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে বিশেষভাবে সুদীর্ঘ জীবন 
দান করেছিলেন এবং তার সমস্ত জীবন কাফেরদের নিপীড়নের মধ্যে 
অতিবাহিত হয়। কোরআনে বর্ণিত তার বয়স সাড়ে নয়শ' বছর তো 
অকাট্য ও নিশ্চিতই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা তার প্রচার 
ও দাওয়াতের বয়স। এর আগে এবং প্রাবনের পরেও তার আরও বয়স 
আছে। 

মোটকথা, এই অসাধারণ সুদীর্ঘ বয়স অবিরাম দাওয়াত ও তবলীগে 
ব্যয় করা এবং প্রতিক্ষেত্রেই কাফেরদের তরফ থেকে নানারকম উৎপীড়ন 
ও মারপিট সহ্য করা সত্বেও কোন সময় সাহস না হারানো-_ এগুলো সব 
নৃহ আঃ)-এরই বৈশিষ্ট্য। 

দ্বিতীয় কাহিনী হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি 
অনেক কঠিন আগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নমরূদের অগ্নি, অতঃপর শাম 
থেকে হিজরত করে এক তরুলতাহীন জনশূন্য প্রান্তরে অবস্থান, আদরের 
দুলালকে যবেহ্‌ করার ঘটনা ইত্যাদি। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাহিনী 
প্রসঙ্গে হযরত লৃত (আঃ) ও তার উম্মতের ঘটনাবলী এবং সূরার শেষ 
পর্যন্ত অন্য কয়েকজন পয়গম্বর ও তাদের উম্মতের অবস্থা এগুলো সব 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও উম্মতে মুহাম্মদীর সান্ত্বনার জন্যে এবং তাদেরকে 
ধর্মের কাজে দৃঢ়পদ রাখার জন্যে বর্ণিত হয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

0৩530৬5484৬ _ হযরত লূত আঃ) 
ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ভাগ্নেয়। নমরূদের অগ্নিকুণ্ড 
ইবরাহীম আঃ)-এর মু*জেযা দেখে সর্বপ্রথম তিনি মুসলমান হন। তিনি 
এবং তার পত্রী সারা, যিনি চাচাত বোনও ছিলেন এবং মুসলমান ছিলেন, 
দেশত্যাগের সময় হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সঙ্গী হন। কুফার একটি 
জনপদ কাওসা ছিল তাদের স্বদেশ। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন, 
050} 2৫5), অর্থাৎ, আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশে দেশ- 
ত্যাগ করছি। উদ্দেশ্য এই যে, এমন কোন জায়গায় যাব, যেখানে 
পালনকর্তার এবাদতে কোন বাধা নেই। 


হযরত নখয়ী ও কাতাদাহ বলেন, 9৯৮] হযরত ইবরাহীমের 
উক্তি। কেননা, এর পরবর্তী বাক্য 23594059 - তে 
নিশ্চিতরূপে তারই অবস্থা। কোন কোন তফসীরকার ট= ৫5) - কে 
হযরত লৃত (আঃ)-এর উক্তি প্রতিপন্ন করেছেন। কিন্তু পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্টে 
প্রথম তফসীরই উপযুক্ত। হযরত লূত (আঃ)-ও এই হিজরতে শরীক 
ছিলেন, কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর অধীন হওয়ার কারণে যেমন 
হযরত সারার কথা উল্লেখ করা হয়নি, তেমনি হযরত লৃত (আঃ)-এর 
হিজরতের কথাও স্বতস্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়নি। 

দুনিয়ার সর্বপ্রথম হিজরত £ হযরত ইবরাহীম (আঃ) প্রথম 
পয়গম্বর, যাকে দ্বীনের খাতিরে হিজরত করতে হয়েছিল। পঁচাত্তর বছর 
বয়সে তিনি এই হিজরত করেন।_ (কুরতুবী) 


কোন কোন কর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও পাওয়া যায় £ 
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(২৯) তোমরা কি পুংমৈথুনে লিগ আছ, রাহাজানি করছ এবং নিজেদের 
মজলিসে গহিত কর্ম করছ? জওয়াবে তার সম্প্রদায় কেবল একথা 
বলল, আমাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব আন যদি তুমি সত্যবাদী হও। 
(৩০) সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, দৃশ্চুতকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে 
সাহায্য কর। (৩১) যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদ নিয়ে 
ইবরাহীমের কাছে আগমন করল, তখন তারা বলল, আমরা এই 
জনপদের অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করব। নিশ্চয় এর অধিবাসীরা জালেম। 
(৩২) সে বলল, এই জনপদে তো লৃতও রয়েছে। তারা বলল, সেখানে 
কে আছে, তা আমরা ভাল জানি। আমরা অবশ্যই তাকে ও তার 
পারিবারবগর্ক রক্ষা করব তার স্ত্রী ব্যতীত; সে ধবংসঙ্াগ্দের অন্তর্ভুক্ত 
থাকবে। (৩৩) যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লৃতের কাছে আগমন 
করল, তখন তাদের কারণে সে বিষ্ণু হয়ে পড়ল এবং তার মন সংকীর্ণ 
হয়ে গেল। তারা বলল, ভয় করবেন না এবং দুঃখ করবেন না। আমরা 
আপনাকে ও আপনার পরিবারবগর্কে রক্ষা করবই আপনার স্ত্রী ব্যতীত, 
সে ধ্বংসথাগ্রদের অন্ততুক্তি থাকবে। (৩৪) আমরা এই জনপদের 
অধিবাসীদের উপর আকাশ থেকে আযাব নাজিল করব তাদের 
পাপাচারের কারণে। (৩৫) আমি বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে এতে একটি 
স্পষ্ট নিদর্শন রেখে দিয়েছি। (৩৬) আমি মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের 
ভাই শোআয়বকে প্রেরণ করেছি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা 
আল্লাহ্‌র এবাদত কর, শেষ দিবসের আশা রাখ এবং পৃথিবীতে অনথ সূর্চ 
করোনা। 


৩৬৩86 5 অর্থাৎ, আমি ইবরাহীম (অঃ)-এর আত্মত্যাগ ও 
অন্যান্য সৎকর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও দান করেছি। তাকে মানবজাতির 
প্রিয় ও নেতা করেছি। ইহুদী, খ্রীষ্টান, প্রতিমাপূজারী সবাই তার প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন করে ও নিজদিগকে তার অনুসৃত বলে স্বীকার করে। 
পরকালে তিনি সংকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। এ থেকে জানা গেল যে, 
কর্মের আসল প্রতিদান তো পরকালে পাওয়া যাবে, কিন্তু তার কিছু অংশ 
দুনিয়াতেও নগদ দেয়া হয়। অনেক নির্ভরযোগ্য হাদীসে অনেক সৎকর্মের 
পার্থিব উপকারিতা ও অসংকর্মের পার্থিব অনিষ্ট বর্ণিত হয়েছে। 

৩ 0৩265455050৬25- এখানে লূত (আঃ) 
তার সম্প্রদায়ের তিনটি গুরুতর পাপের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম, 
পুংমৈথুন, দ্বিতীয়,রাহাজানি এবং তৃতীয়, মজলিসে সবার সামনে অপকর্ম 
করা। কোরআন পাক তৃতীয় পাপকাজটি নির্দিষ্ট করেনি। এ থেকে জানা 
যায় যে, যে কোন গোনাহ প্রকাশ্যে করাও একটি স্বতন্ত্র গোনাহ। কোন 
কোন তফসীরকারক এ স্থলে সেসব গোনাহ্‌ একটি একটি করে উল্লেখ 
করেছেন, যেগুলো এই নির্লজ্জেরা তাদের প্রকাশ্য মজলিসে করত। 
উদাহরণতঃ পথিকদের গায়ে পাথর ছুঁড়ে মারা এবং তাদের প্রতি 
বিদ্রাপাত্বুক ধ্বনি দেয়া। উম্মে-হানী (রাঃ)-এর এক হাদীসে এসব 
অপকর্মের উল্লেখ আছে। কেউ কেউ বলেন, তাদের প্রসিদ্ধ অশ্লীল 
কাজটি তারা গোপনে নয়, প্রকাশ্য মজলিসের সবার সামনে করত।__ 
(নাউযুবিল্লাহ) 

আয়াতে উল্লেখিত প্রথম গোনাহ্‌টিই সর্বাধিক মারাত্মক। তাদের পূর্বে 
পৃথিবীতে কেউ এই অপকর্ম করত না। বনের পশুরাও এ থেকে বেঁচে 
থাকে। এটা যে, ব্যভিচারের চাইতেও গুরুতর অপরাধ, এ ব্যাপারে কারও 
দ্বিমত নেই। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

৩98545 _ থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ চক্ষুন্মানতা ৮০. 
এর অর্থ চক্ষুত্ঘানত। উদ্দেশ্য এই যে, যারা কুফর ও শেরক করে করে 
আযাব ও ধ্বংসে পতিত হয়েছে, তারা মোটেই বেওকুফ অথবা উন্মাদ 
ছিল না। বৈষয়িক কাজে অত্যন্ত চালাক ও হুশিয়ার ছিল। কিন্তু তাদের 
বুদ্ধি ও চালাকী বস্তুজগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। তারা একথা 
বোঝেনি যে, সৎ ও অসতের পুরস্কার এবং শাস্তির কোন্‌ দিন আসা 
উচিত, যাতে পুরোপুরি সুবিচার হবে। কারণ দুনিয়াতে অধিকাংশ জালেম 
ও অপরাধী বুক ফুলিয়ে ঘুরাফেরা করে এবং মযলুম ও বিপদগ্রস্ত 
কোনঠাসা হয়ে থাকে। এই সুবিচারের দিনকে কেয়ামত ও পরকাল বলা 
হয়। এ ব্যাপারে তাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণ অকেজো। 


সূরা রোমেও এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হবে। আয়াত £ 915 
5335245352493 52। অৰ্থাৎ, তারা জাগতিক 
কাজ কর্ম খুব বোঝে; কিন্তু পরকালের ব্যাপারে উদাসীন। 
কোন কোন তফসীরবিদ ৩444415 বাক্যের অর্থ এই বর্ণনা 
করেছেন যে, তারা পরকালেও বিশ্বাসী ছিল এবং সে তাকে সত্য মনে 
করত; কিন্তু পার্থিব স্বার্থ তাদেরকে অস্বীকারে বাধ্য করে রেখেছিল। 
৩০26235 _ মাকড়সাকে ০১৮০ বলা 
হয়। মাকড়সা বিভিন্ন প্রকার আছে। কোন কোন মাকড়সা মাটিতে 
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(৩৭) কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল; অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা 
আক্রান্ত হল এবং নিজেদের গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৩৮) আমি 
আদ ও সামুদকে ধ্বংস করেছি। তাদের বাড়ী-ঘর থেকেই তাদের 
অবস্থা তোমাদের জানা হয়ে গেছে। শয়তান তাদের কর্মর্কে তাদের 
দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল, অতঃপর তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা 
দিয়েছিল এবং তারা ছিল হুশিয়ার। (৩৯) আমি কারন, ফেরাউন ও 
হামানকে ধ্বংস করেছি। মুসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদশর্নাবলী নিয়ে 
আগমন করেছিল অতঃপর তারা দেশে দত্ত করেছিল। কিন্তু তারা জিতে 
যায়নি। (৪০) আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে পাকড়াও 
করেছি। তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড বাতাস, 
কাউকে পেয়েছে বন্তপাত, কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূগর্ভে এবং 
কাউকে করেছি নিমজ্জিত। আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি যুলুম করার ছিলেন না 
কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে। (৪১) যারা আল্লাহ্‌র 
পরিবর্তে অপরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করে তাদের উদাহরণ 
যাকড়সা। সে ঘর বানায়। আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো 
অধিক দুর্বল, যদি তারা জানত। (৪২) তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যা 
কিছুকে ডাকে, আল্লাহ্‌ তা জানেন। তিনি শক্তিশালী, প্রজ্ঞাময় । (৪৩) 
এ সকল উদাহরণ আমি মানুষের জন্যে দেই; কিন্তু জঞানীরাই তা বোঝে 
(৪৪) আল্লাহ্‌ যথার্থরূপে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। এতে 
নিদর্শন রয়েছে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্যে। = 





বাসস্থান তৈরী করে। বাহ্যতঃ এখানে তা বোঝানো হয়নি। এখানে সে 
মাকড়সা বোঝানো হয়েছে, যে জাল তৈরী করে এবং তাতে ঝুলতে থাকে। 
এই জালের সাহায্যে সে মশা-মাছি শিকার করে। বলাবাহুল্য, জন্তু 
জানোয়ারের যত প্রকার বাসা ও ঘর বিদিত আছে, তনুধ্যে মাকড়সার 
জালের তার দুর্বলতর। এই তার সামান্য বাতাসেও ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। 
আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের এবাদত 
করে এবং অন্যের উপর ভরসা করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার জাল, যা 
অত্যন্ত দুর্বল। এমনিভাবে যারা কোন প্রতিমা অথবা কোন মানুষের উপর 
ভরসা করে, তাদের ভরসা এমন, যেমন মাকড়সা তার জালের উপর 
ভরসাকরে। 

মাসআলা £ মাকড়সাকে হত্যা করা এবং তার জাল পরিষ্কার করা 
সম্পর্কে আলেমদের বিভিন্ন উক্তি আছে। কেউ কেউ এটা পছন্দ করেন 
না। কেননা, এই ক্ষুদ্র জন্তটি হিজরতের সময় সওর গিরিগুহার মুখে জাল 
টেনে দেয়ার কারণে সম্মানের পাত্র হয়ে গেছে। খতীব হযরত আলী (রাঃ) 
থেকে একে হত্যা করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সা'লাবী ও 
ইবনে আতিয়্যা হযরত আলী থেকেই বর্ণনা করেন যে, (৮০:1১, 
Al ৬০৪ এল ০১ ০৮এ। (৮৭ ০৭ _ অর্থাৎ মাকড়সার জাল 
থেকে তোমাদের গৃহ পরিষ্কার রাখ। গৃহে জাল রেখে দিলে দারিদ্য দেখা 
দেয়। উভয় রেওয়ায়েতের সনদ নির্ভরযোগ্য নয়। তবে অন্যান্য হাদীস 
দ্বারা দ্বিতীয় রেওয়ায়েতের সমর্থন হয়, যাতে বলা হয়েছে যে, গৃহ ও গৃহের 
আঙিনা পরিক্ষার রাখ।__ (রূহুল-মাআনী) 

৩981954 ৩০৮1/50454 
মাকড়সার জাল দ্বারা মুশরিকদের উপহাস্যদের দৃষ্টান্ত দেয়ার পর এখন 
বলা হয়েছে যে, আমি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দারা তওহীদের স্বরূপ বর্ণনা করি; 
কিন্তু এসব দৃষ্টান্ত থেকেও কেবল আলেমগণই জ্ঞান আহরণ করে। অন্যরা 
চিস্তা-ভাবনাই করে না। ফলে সত্য তাদের সামনে ফোটে না। 

আল্লাহ্‌র কাছে আলেম কে? £ ইমাম বগতী হযরত জাবের থেকে 
বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন, 
সেই আলেম, যে আল্লাহ্‌র কালাম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তার এবাদত 
পালন করে এবং তার অসন্তষ্টির কাজ থেকে বিরত থাকে। 

এ থেকে জানা গেল যে, কোরআন ও হাদীসের কিছু শব্দ বোঝে নিলে 
কেউ আল্লাহ্‌র কাছে আলেম হয় না, যে পর্যন্ত কোরআন নিয়ে 
চিন্তা-ভাবনার অভ্যাস গড়ে না তোলে এবং যে পর্যন্ত সে কোরআন 
অনুযায়ী আমল না করে। 

মুসনাদে আহমদের এক রেওয়ায়েতে হযরত আমর ইবনে আস 
বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে এক হাজার দৃষ্টান্ত শিক্ষা 
করেছি। ইবনে-কাসীর এই রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন, এটা 
হযরত আমর ইবনে আসের একটি বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব। কেননা, আল্লাহ্‌ 
তাআলা এই আয়াতে তাদেরকেই আলেম বলেছেন, যারা আল্লাহ্‌ ও রসূল 
বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ বোঝে। 

হযরত আমর ইবনে মুররা বলেন, আমি যখন এমন কোন আয়াতে 
পৌছি, যা আমার বোধগম্য নয়, তখন মনে খুব দুঃখ পাই। কেননা, 
আল্লাহ্‌ বলেছেনঃ 

৩৯১95 ৬৪4৪৪১৬9এ০০- 
(বনে-কাসীর) 
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(৪৫) আপনি আপনার প্রতি পরত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং নামায 
কায়েম করুন। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও গহিত কার্য থেকে বিরত রাখে । 
আল্লাহর স্মরণ সবর্ষ্ঠ। আল্লাহ্‌ জানেন তোমরা যা কর। (৪৬) তোমরা 
কিতাবধারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে না, কিন্তু উত্তম পন্থায় তবে 
তাদের সাথে নয়, যারা তাদের মধ কে-ইনসাফ। এবং বল, আমাদের 
প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস 
স্থাপন করোছ। আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য একই এবং আমরা 
তারই আজ্ঞাবহ । (৪৭) এভাবেই আমি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ 
করেছি। অতঃপর যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম, তারা একে মেনে 
চলে এবং এদেরও (মক্কাবাসীদেরও) কেউ কেউ এতে বিশ্বাস রাখে। 
কেবল কাফেররাই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে। (৪৮) আপনি 
তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করেননি এবং স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কোন 
কিতাব লিখেননি। এরূপ হলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ 
করত। (৪৯) বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে ইহা 
(কোরআন) তো স্পষ্ট আয়াত। কেবল বে-ইনসাফরাই আমার 
আয়াতসমূহ অস্বীকার করে। (৫০) তারা বলে, তার পালনকর্তার পক্ষ 
থেকে তার প্রতি কিছু নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন? বলুন, নিদর্শন তো 
আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। আমি তো একজন সুস্পষ্ট সতকর্কারী মাত্র। (৫১) 
এটা কি তাদের জন্যে যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল 
করেছি, যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়। এতে অবশ্যই বিশ্বাসী লোকদের 
জন্যে রহমত ও উপদেশ আছে। (৫২) বলুন, আমার মধ্যে ও তোমাদের 
মধ্যে আল্লাহই সাক্ষীরপে যথেষ্ট। তিনি জানেন যা কিছু নভোমণ্ডলে ও 
ভূ-মণ্ডলে আছে। আর যারা মিখ্যায় বিশ্বাস করে ও আল্লাহ্‌কে অস্বীকার 
করে, তারাই ক্ষত্যিভ। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


৫35 - পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কয়েকজন পয়গম্বর ও 
তাদের উম্মতদের আলোচনা ছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান উদ্ধত 
কাফের এবং তাদের উপর বিভিন্ন রকম আযাবের বর্ণনা ছিল। এতে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও মুমিনদের জন্যে সাস্তবনাও রয়েছে যে, পূর্ববর্তী 
পয়গম্বরগণ বিরোধীদলের কেমন নির্যাতন সহা করেছেন এবং এ বিষয়ের 
শিক্ষাও রয়েছে যে, তবলীগ ও দাওয়াতের কাজে কোন অবস্থাতেই সাহস 
হারানো উচিত না। 

মানব সংশোধনের সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণ ব্যবস্থাপত্র £ আলোচ্য আয়াতে 
রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে দাওয়াতের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপত্র 
বলে দেয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থাপত্র পালন করলে পূর্ণ ধর্ম পালন করার পথ 
সুগম হয়ে যায় এবং এই পথে অভ্যাসগতভাবে যত বাধা-বিপত্তি দেখা 
দেয়, সব দূর হয়ে যায়। এই অমোঘ ব্যবস্থাপত্রের দু'টি অংশ আছে, 
কোরআন তেলাওয়াত ও নামায কায়েম করা উম্মতকে উভয় বিষয়ের 
অনুবতী করাই এখানে আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু উৎসাহ ও জোর দানের 
জন্যে উভয় বিষয়ের নির্দেশ প্রথমতঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেয়া হয়েছে, 
যাতে উম্মতের আগ্রহ বাড়ে এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কার্যগত শিক্ষার 
ফলে তাদের পক্ষে আমল করা সহজ হয়ে যায়। 

তন্মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত তো সব কাজের প্রাণ ও আসল ভিত্তি। 
এরপর নামাযকে অন্যান্য ফরয কর্ম থেকে পৃথক করে বর্ণনা করার এই 
রহস্যও বর্ণিত হয়েছে যে, নামায স্বকীয়ভাবেও একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত 
এবং ধর্মের স্তত্ত। এর উপকারিতা এই যে, যে ব্যক্তি নামায কায়েম করে, 
নামায তাকে অশ্লীল ও গনিত কার্য থেকে বিরত রাখে। আয়াতে ব্যবহৃত 
৮০৯ শব্দের অর্থ এমন সুস্পষ্ট মন্দ কাজ, যাকে মুমিন কাফের 
নির্বিশেষে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই মন্দ মনে করে; যেমন ব্যভিচার, 
অন্যায় হত্যা, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে £- এমন কথা ও 
কাজকে বলা হয়, যার হারাম ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শরীয়ত 
'বিশারদগণ একমত। কাজেই ফিকাহবিদগণের ইজতিহাদী মতবিরোধের 
ব্যাপারে কোন এক দিককে ১. বলা যায় না।* ৮১৯ ও ৮ শব্দদৃয়ের 
মধ্যে যাবতীয় অপরাধ এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গোনাহ্‌ দাখিল হয়ে 
গেছে। যেগুলো স্বয়ং নিঃসন্দেহরূপে মন্দ এবং সৎকর্মের পথে সর্ববৃহৎ 
বাধা। 


নামায যাবতীয় পাপকর্ম থেকে বিরত রাখে, এর অর্থ £ একাধিক 
নির্ভরযোগ্য হাদীসদৃষ্টে অর্থ এই যে, নামাযের মধ্যে বিশেষ একটি 
প্রতিক্রিয়া নিহিত আছে। যে ব্যক্তি নামায কায়েম করে, সে গোনাহ্‌ থেকে 
মুক্ত থাকে, তবে শর্ত এই যে, শুধু নামায পড়লে চলবে না; বরং 
(কোরআনের ভাষা অনুযায়ী ১-০ ৩৬ হতে হবে। ৩৬ এর শাব্দিক 
অর্থ সোজা খাড়া করা। যাতে কোন একদিকে ঝুঁকে না থাকে। তাই 
£১৮ ৩০৬ এর অর্থ এই দাড়ায় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেভাবে প্রকাশ্য 
ও অপ্রকাশ্য রীতিনীতি পালন সহকারে নামায আদায় করেছেন এবং সারা 
জীবন মৌখিক শিক্ষাও দান করেছেন, ঠিক সেভাবে নামায আদায় করা। 
অর্থাৎ, শরীর, পরিধানবন্ত্র নামাযের স্থান পবিত্র হওয়া, নিয়মিত 
জমাআতে নামায পড়া এবং নামাযের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম সুনূত অনুযায়ী 
সম্পাদন করা। এগুলো প্রকাশ্য রীতিনীতি। অপ্রকাশ্য রীতিনীতি এই যে, 
আল্লাহ্‌র সামনে এমনভাবে বিনয়াবনত ও একাগ্রতা সহকারে দীড়ানো যেন 


১০৩১ 


তার কাছে আবেদন-নিবেদন করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি এভাবে নামায কায়েম 
করে, সে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আপনা-আপনি সৎকর্মের তওফীক প্রাপ্ত 
হয় এবং যাবতীয় গোনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকার তওফীকও। পক্ষান্তরে যে 
ব্যক্তি নামায পড়া সত্বেও গোনাহ্‌ থেকে বেচে থাকে না, বুঝতে হবে যে, 
তার নামাযের মধ্যেই ক্রটি বিদ্যমান। ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত 
আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 
3201591৩658 এই আয়াতের অর্থ কি? তিনি 
বললেন, 4৯১৬ Sl Ll ০০ Se 4০0 ০০ 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তিকে তার নামায অশ্লীল ও গহিত কর্ম থেকে বিরত রাখে 
না, তার নামায কিছুই নয়। 
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে-মাসউদের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেন, যে ব্যক্তি তার নামাযের আনুগত্য করে না, তার নামায কিছুই 
নয়। বলাবাহুল্য, অস্রীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত থাকাই নামাযের 
আনুগত্য। 
হযরত ইবনে-আববাস (রাঃ) এই আয়াতের তফসীরে বলেন, যার 
নামায তাকে সৎকর্ম সম্পাদন করতে এবং অসৎকর্ম থেকে বেঁচে থাকতে 
উদ্বুদ্ধ না করে, তার নামায তাকে আল্লাহ্‌ থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়। 


ইবনে কাসীর উপরোক্ত তিনটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেন, 
এগুলো রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তি নয়; বরং ইমরান ইবনে হুসাইন, 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ ও ইবনে আববাস (রাঃ)-এর উক্তি। আলোচ্য 
আয়াতের তফসীরে তারা এসব উক্তি করেছেন। 

হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি রসূলে 
করীম (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল, অমুক ব্যক্তি রাতে 
তাহাজ্জুদ পড়ে এবং সকাল হলে চুরি করে। তিনি বললেন, সত্বরই নামায 
তাকে চুরি থেকে বিরত রাখবে ।_ (ইবনে-কাসীর) 

কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই 
কথার পর সেই ব্যক্তি চুরির অভ্যাস পরিত্যাগ করে এবং তওবা করে 
নেয়। 


একটি সন্দেহের জওয়াব £ এখানে কেউ কেউ সন্দেহ করে যে, 
অনেক মানুষকে নামাযের অনুবরতী হওয়া সত্বেও বড় বড় গোনাহে লিপ্ত 
থাকতে দেখা যায়। এটা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয় কি? 

এর জওয়াবে কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত থেকে এতটুকু 
জানা যায় যে, নামায নামাযীকে গোনাহ করতে বাধা প্রদান করে; কিন্ত 
কাউকে কোন কাজ করতে বাধা প্রদান করলে সে তা থেকে বিরতও হবে, 
এটা জরুরী নয়। কোরআন হাদীসও তো সব মানুষকে গোনাহ করতে 
নিষেধ করে। কিন্তু অনেক মানুষ এই নিষেধের প্রতি ভ্রক্ষেপ না করেই 
গোনাহ্‌ করতে থাকে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই ব্যাখ্যাই অবলম্বন 
করা হয়েছে। 

কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন, নামাযের নিষেধ করার অর্থ শুধু 
আদেশ প্রদান করা নয়; বরং নামাযের মধ্যে এই বিশেষ প্রতিক্রিয়া নিহিত 
আছে যে, যে ব্যক্তি নামায পড়ে, সে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার তওফীক 
প্রাপ্ত হয়। যার এরূপ তওফীক হয় না, চিন্তা করলে প্রমাণিত হবে যে, 
তার নামাযে কোন ক্রি রয়েছে এবং সে নামায কায়েম করার যথার্থ হক 
আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে। পূর্বোক্ত হাদীস থেকে এই বিষয়বস্তুর সমর্থন 


সুরাআল-আনকাবৃত 


পাওয়া যায়। 

CIEE LI _ অৰ্থাৎ, আল্লাহর স্মরণ 
সর্বশেষ্ঠ। তিনি তোমাদের সব ক্রিয়াকর্ম জানেন। এখানে “আল্লাহ্র 
স্মরণ'-এর এক অর্থ এই যে, বান্দা নামাযে অথবা নামাযের বাইরে 
আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তা সর্বশ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয় অর্থ এইরূপও হতে পারে 
যে, বান্দা যখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তখন আল্লাহ ওয়াদা অনুযায়ী 
স্মরণকারী বান্দাকে ফেরেশতাদের সমাবেশও স্মরণ করেন। 

(533162858 ) আল্লাহ্র এই স্মরণ এবাদতকারী বান্দার 

সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। এ স্থলে অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে এই দ্বিতীয় 
অর্থই বর্ণিত আছে। ইবনে-জরীর ও ইবনে-কাসীর একেই অগ্রাধিকার 
'দিয়েছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে এতে এদিকেও ইঙ্গিত আছে যে, নামায 
পড়ার মধ্যে গোনাহ থেকে মুক্তির আসল কারণ হল আল্লাহ্‌ স্বয়ং নামাধীর 
দিকে অভিনিবেশ করেন এবং ফেরেশতাদের সমাবেশে তাকে স্মরণ 
করেন। এর কল্যাণেই সে গোনাহ থেকে মুক্তি পায়। 

লিভ) SHEL tHE SS 
= অর্থাৎ, কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক কর। উদাহরণতঃ 
কঠোর কথাবার্তার জওয়াব নয় ভাষায়, ক্রোধের জওয়াব সহনশীলতার 
সাথে এবং মূর্খতাসুলভ হট্রগোলের জওয়াব গাস্তীর্যপূর্ণ কথাবার্তার মাধ্যমে 
দাও। 

134945) - কিন্তু যারা তোমাদের প্রতি জুলুম করে - 
তোমাদের গাত্তীর্যপূর্ণ নম কথাবার্তা এবং সুস্পষ্ট প্রমাণাদির মোকাবেলায় 
জেদ ও হঠকারিতা করে, তারা এই অনুগ্রহের যোগ্য পাত্র নয়। তাদেরকে 
কঠোর ভাষায় জওয়াব দেয়া জায়েয, যদিও তখনও তাদের অসদাচরণের 
জওয়াবে অসদাচরণ না করা এবং যুলুমের জওয়াবে যুলুম না করাই শ্রেয়; 
যেমন কোরআনের অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে £ 430৩9 

5575৬197৮55 = অৰ্থাৎ, তোমরা যদি 
তাদের কাছ থেকে অন্যায় ও অবিচারের সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ কর, 
তবে এরূপ করার অধিকার তোমাদের আছে, কিন্তু যদি সবর কর তবে 
এটা অধিক শ্ৰেয়ঃ। 

আলোচ্য আয়াতে কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক 
করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা নহলে মুশরিকদের সাথেও তর্কের 
ব্যাপারে অনুরূপ নির্দেশ আছে। এখানে বিশেষভাবে কিতাবধারীদের কথা 
বলার কারণ পরবর্তী একটি বাকা, যাতে বলা হয়েছে_ আমাদের ও 
তোমাদের ধর্মে অনেক বিষয় অভিন্ন। তোমরা চিন্তা করলে ইসলাম গ্রহণ 
করার পথে কোন অন্তরায় থাকা উচিত নয়। এরশাদ হয়েছে [১ 
49৫ 3%5৬০ অৰ্থাৎ, কিতাবধারীদের সাথে তর্ক 
বিতর্ক করার সময় তাদেরকে নিকটে আনার জন্যে তোমরা একথা বল 
যে, আমরা মুসলমানগণ সেই ওহীতেই বিশ্বাস করি, যা আমাদের 
পয়গম্বরের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে এবং সেই ওহীতেও বিশ্বাস করি, যা 
তোমাদের পয়গমবরের মধ্যস্থতায় প্রেরিত হয়েছে। কাজেই আমাদের 
সহিত বিরোধিতার কোন কারণ নেই। 

আয়াতে বর্তমান তওরাত ও ইন্জীলের বিষয়বস্তু সত্যায়নের 
নির্দেশ আছে কি? এই আয়াতে কিতাবধারীদের প্রতি অবতীর্ণ তওরাত ও 
_ইন্জীলের প্রতি মুসলমানদের বিশ্বাস স্থাপনের কথা এভাবে বলা হয়েছে, 
আমরা এসব কিতাবের প্রতি এই অর্থে সংক্ষিপ্ত ঈমান রাখি যে, আল্লাহ্‌ 





১০৩২ 


তাআলা এইসব কিতাবে যা কিছু নাযিল করেছেন, তাতে আমরা বিশ্বাস 
করি। এতে একথা জরুরী হয় না যে, বর্তমান তওরাত ও ইন্জীলের সব 
বিষয়বস্তুর প্রতি আমাদের ঈমান আছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলেও 
এসব কিতাবে অসংখ্য পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল এবং আজ পর্যস্ত 
পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত রয়েছে, মুসলমানদের ঈমান শুধু সেসব 
বিষয়বস্তুর প্রতি। যেগুলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হযরত মুসা ও ঈসা 
(আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল পরবর্তী বিষয়বস্তু এর অন্তর্ভুক্ত নয়। 

বর্তমান তওরাত ও ইনজীলকে সত্যও বলতে নাই এবং মিথ্যাও 
বলতে নেই £ সহীহ বুখারীতে হযরত আক্র হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, 
'কিতাবধারীরা তাদের তওরাত ও ইন্জীল আসল হিরু ভাষায় পাঠ করত 
এবং মুসলমানদেরকে আরবী অনুবাদ শোনাত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ 
সম্পর্কে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা কিতাবধারীদেরকে 
সত্যবাদী এবং মিথ্যাবাদীও বলো না; বরং একথা বল 

ES ৩39 ও) অর্থাৎ, আমরা সংক্ষেপে সেই 
ওহীতে বিশ্বাস করি, যা তোমাদের পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। 
তোমরা যেসব বিবরণ দাও, সেগুলো আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য নয়। 
তাই আমরা এর সত্যায়ন কিংবা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা থেকে বিরত থাকি। 

তফসীর গ্রস্থসমূহে তফসীরকারগণ কিতাবীদের যেসব রেওয়ায়েত 
উদ্ধত করেছেন, সেগুলোরও অবস্থা তদ্রাপ। সেগুলো উদ্ধৃত করার 
একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সং্রিষ্ট বিষয়ের এতিহাসিক মর্যাদা ফুটিয়ে তোলা। 
কোন কিছুর বৈধতা ও অবৈধতা এসব রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণ করা যায় 
না। 








SEIN ABSIS SG PECL 
৩4৯ অর্থাৎ, আপনি কোরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে কোন কিতাব 
পাঠ করতেন না এবং কোন কিতাব লিখতেও পারতেন না; বরং আপনি 
ছিলেন নিরক্ষর। যদি আপনি লেখাপড়া জানতেন, তবে মিথ্যাবাদীদের 
জন্যে অবশ্যই সন্দেহের অবকাশ থাকত যে, আপনি পূর্ববর্তী তওরাত ও 
ইন্জীল পাঠ করেছেন কিংবা উদ্ধৃত করেছেন এবং কোরআন যা কিছু 
বলে, তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেরই উদ্ধৃতি মাত্র, কোন নতুন বিষয়বস্তুর 
নয়। 


নিরক্ষর হওয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর একটি বড় মু'জেযা £ 
আল্লাহ্‌ তাআলা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়ত সপ্রমাণ করার জন্যে যেসব 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন শা 


সুস্পষ্ট মু" জেযা প্রকাশ করেছেন, তনুধ্যে তাকে পূর্ব থেকে নিরক্ষর রাখাও 
অন্যতম। তিনি লিখিত কোন কিছু পাঠ করতে পারতেন না এবং নিজে 
কিছু লিখতেও সক্ষম ছিলেন না। এই অবস্থায়ই জীবনের চন্লিশটি বছর 
তিনি মন্কাবাসীদের সামনে অতিবাহিত করেন। তিনি কোন কিতাবধারীদের 
সাথে মেলামেশা করেননি যে, তাদের কাছ থেকে কিছু শুনে নেবেন। 
কারণ, মক্কায় কোন কিতাবধারী বাস করত না। চল্লিশ বছর পূর্তির পর 
হঠাৎ তার পবিত্র মুখ থেকে এমন কালাম উচ্চারিত হতে থাকে যা 
বিষয়বস্তু ও অর্থের দিক দিয়ে ছিল মু'জেযা, তেমনি শাব্দিক বিশুদ্ধতা ও 
ভাষালঙ্কারের দিক দিয়েও ছিল অতুলনীয়। 

কোন কোন আলেম প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, তিনি প্রথমদিকে 
নিরক্ষর ছিলেন। এরপর আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেন। 
প্রমাণ হিসেবে তারা হুদায়বিয়া ঘটনার একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন যাতে 
বলা হয়েছে, সন্ধিপত্র লেখা হলে তাতে প্রথমে 40৬০ ১০৮০ ০০ 


(4৮৪ লিখিত ছিল। এতে মুশরিকরা আপত্তি তুলল যে, আমরা 
আপনাকে রসূল মেনে নিলে এই ঝগড়া কিসের? তাই আপনার নামের 
সাথে 'রসূলুল্লাহ' শব্দটি আমাদের কাছে গ্রহণীয় নয়। লেখক ছিলেন 
হযরত আলী যূর্তাযা (রাঃ)। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে শব্দটি মিটিয়ে দিতে 
বললেন। তিনি আদবের খাতিরে এরূপ করতে অস্বীকৃত হলে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) নিজে কাগজটি হাতে নিয়ে শব্দটি মিটিয়ে দিলেন এবং তদস্থলে 
এ ১০ ১১০০ ৩৫ লিখে দিলেন। 


এই রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজে লিখে দিয়েছেন বলা হয়েছে। 
এ থেকে তারা বোঝে নিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) লেখা জানতেন। কিন্তু 
সত্য এই যে, সাধারণ পরিভাষায় অপরের দ্বারা লেখানোকেও “সে 
লিখেছে’ বলা হয়ে থাকে। এ ছাড়া এটাও সম্ভবপর যে, এই ঘটনায় 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মু'জেযা হিসেবে তিনি নিজের নামও লিখে 
ফেলেছেন। এতদ্যতীত নামের কয়েকটি অক্ষর লিখে দিলেই কেউ 
নিরক্ষতার সীমা পেরিয়ে যায় না। লেখার অভ্যাস গড়ে না উঠা পর্যন্ত 
তাকে অক্ষরজ্ঞানহীন ও নিরক্ষরই বলা হবে। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) লেখা 
জানতেন-_ বিনা প্রমাণে এরূপ বললে তার কোন শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না; 
বরং চিন্তা করলে দেখা যায় যে, নিরক্ষর হওয়ার মধ্যেই তার বড় শ্রেষ্ঠত্ব 
নিহিত রয়েছে। 
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(৫৩) তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে। যদি আযাবের সময় 
নিধারিত না থাকত, তবে আযাব তাদের উপর এসে যেত। নিশ্চয়ই 
আকস্মিকভাবে তাদের কাছে আযাব এসে যাবে, তাদের খবরও থাকবে 
না। (৫৪) তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে; অথচ জাহান্নাম 
কাফেরদেরকে ঘেরাও করছে। (৫৫) যেদিন আযাব তাদেরকে ঘেরাও 
করবে মাথার উপর থেকে এবং পায়ের নীচ থেকে। আল্লাহ্‌ বলবেন, 
তোমরা যা করতে, তার স্বাদ গ্রহণ কর। (৫৬) হে আমার ঈমানদার 
বান্দাগণ, আমার পৃথিবী প্রশত্ত। অতএব তোমরা আমারই এবাদত কর। 
(৫৭) জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গৃহণ করবে । অতঃপর তোমরা আমারই কাছে 
খুত্যাবতিতি হবে। (৫৮) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমি 
অবশ্যই তাদেরকে জামাতের সুউচ্চ প্রাসাদে স্থান দেব, যার তলদেশে 
অরস্ববগসমূহ প্রবাহিত সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। কত উত্তম পুরস্কার 
কমীদের। (৫৯) যারা সবর করে এবং তাদের পালনকতার উপর ভরসা 
করে। (৬০) এমন অনেক জন্ত আছে, যারা তাদের খাদ্য সঞ্চিত রাখে না। 
আল্লাহই রিযিক দেন তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও। তিনি সর্বশ্রোতা, 
সবর্জি। (৬১) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমণ্ডল ও 
ভূ-মগল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে? তবে তারা 
অবশ্যই বলবে “আল্লাহ্‌ । তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে? (৬২) 
আল্লাহ্‌ তার বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং 
যার জন্যে ইচ্ছা হাস করেন। নিশ্চয়, আল্লাহ্‌ সববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। 
(৬৩) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বারি 


বর্ষণ করে, অতঃপর ত দ্বারা মৃত্তিকাকে উহার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত - 


করে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, “আল্লাহ্‌ । বলুন, সমস্ত প্রশংসা 
আল্লাহরই কিন্ত তাদের অধিকাংশই তা বোঝে না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


০ সূরার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত মুসলমানগণের প্রতি কাফেরদের 
শত্ৰুতা, তওহীদ ও রেসালত অস্বীকার এবং সত্য ও সত্যপন্থীদের পথে 
নানারকম বাধা-বিঘ্ন বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানগণের 
জন্যে কাফেরদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা, সত্য প্রচার করা এবং 
দুনিয়াতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার একটি কৌশল বর্ণনা করা 
হয়েছে। এই কৌশলের নাম ‘হিজরত’ তথা দেশত্যাগ । অর্থাৎ, যে দেশে 
সত্যের বিরুদ্ধে কথা বলতে ও কাজ করতে বাধ্য করা হয়, সেই দেশ 
পরিত্যাগ করা। 


হিজরতের বিধি-বিধান ও এ সম্পর্কিত সন্দেহের নিরসন £ 
প্রশস্ত। কাজেই কারও এই ওযর গ্রহণ করা হবে না যে, অমুক শহরে 
অথবা অমুক দেশে কাফেররা প্রবল ছিল বিধায় আমরা তওহীদ ও এবাদত 
পালনে অপারগ ছিলাম। তাদের উচিত, যে দেশে কুফর ও অবাধ্যতা 
করতে বাধ্য করা হয়, আল্লাহ্র জন্যে সেই দেশত্যাগ করা এবং এমন 
কোন স্থান তালাশ করা, যেখানে স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে আল্লাহ্‌র 
নির্দেশাবলী নিজেরাও পালন করতে পারে এবং অপরকেও উদ্বুদ্ধ করতে 
পারে । একেই হিজরত বলা হয়। 


স্বদেশ পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাবার মধ্যে মানুষ স্বভাবতঃ দুই প্রকার 
আশংকা ও বাধার সম্মুখীন হয়। (এক) নিজের প্রাণের আশংকা যে, 
স্বদেশ ত্যাগ করে অন্যত্র রওয়ানা হলে পথিমধ্যে স্থানীয় কাফেররা বাধা 
দেবে এবং যুদ্ধ করতে উদ্যত হবে। এ ছাড়া অন্য কাফেরদের সাথেও 
প্রাণঘাতী সংঘর্ষের আশংকা বিদ্যমান থাকে। পরবর্তী আয়াতে এই 
আশংকার জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, ELEY অর্থাৎ, 
জীবমাত্রই মৃত্যু স্বাদ গ্রহণ করবে। কেউ কোথাও কোন অবস্থাতেই মৃত্যুর 
কবল থেকে রক্ষা পাবে না। কাজেই মৃত্যুর ভয়ে অস্থির হওয়া মুমিনের 
কাজ হতে পারে না। হেফাযতের যত ব্যবস্থাই সম্পন্ন করা হোক না কেন, 
মৃত্যু সর্বাবস্থায় আগমন করবে। মুমিনের বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ্র 
নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মৃত্যু আসতে পারে না। তাই স্বস্থানে থাকা অথবা 
হিজরত করে অন্যত্র চলে যাওয়ার মধ্যে মৃত্যুর ভয় অস্তরায় না হওয়া 
উচিত। বিশেষতঃ আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী পালন করা অবস্থায় মৃত্যু আসা 
চিরস্থায়ী সুখ ও নেয়ামতের কারণ। পরকালে এই সুখ ও নেয়ামত পাওয়া 
যাবে। পরবর্তী দুই আয়াতে এর উল্লেখ আছে 5 BAGS 
১২০ উক 554531524১ - হিজরতের পথে দ্বিতীয় 
আশংকা এই যে, অন্য দেশে যাওয়ার পর রুখী রোজগারের কি ব্যবস্থা 
হবে? জন্মস্থানে তো মানুষ কিছু পৈতৃক সম্পত্তি,কিছু নিজের উপার্জন 
দ্বারা বিষয়-সম্পত্বির ব্যবস্থা করে থাকে। হিজরতের সময় এগুলো সব 
এখানে থেকে যাবে। কাজেই পরবর্তী পর্যায়ে জীবননির্বাহ কিরূপে হবে? 
পরের আয়াতত্রয়ে এর জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, অর্জিত আসবাবপত্রকে 
রিযিকের যথেষ্ট কারণ মনে করা ভূল। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ তাআলাই 
রিযিক দান করেন। তিনি ইচ্ছা করলে বাহ্যিক আয়োজন ছাড়াও 
রিযিকদান করেন এবং ইচ্ছা না করলে সব আয়োজন সত্বেও মানুষ সুযোগ 
থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে। প্রমাণস্বরূপ প্রথম বলা হয়েছে, 


১০৩৪ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


ঠা 





কর, পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন হাজারো জীব-জন্ত আছে যারা খাদ্য 
সঞ্চয় করার কোন ব্যবস্থা করে না। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা নিজ কৃপায় 
প্রত্যহ তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করেন। পণ্ডিতগণ বলেন, সাধারণ 
জীব-জন্ত এরপই। কেবল পিপীলিকা ও ইদুর তাদের খাদ্য গর্তে সঞ্চিত 
রাখার ব্যবস্থা করে। পিপীলিকা শীতকালে বাইরে আসে না। তাই 
্ী্মকালে গর্তে খাদ্য সঞ্চয়ের জন্যে চেষ্টা করে। জনশ্রুতি এই যে, 
পক্ষীকুলের মধ্যে কাকও তার খাদ্য বাসায় সঞ্চিত রাখে, কিন্তু রাখার পর 
বেমালুম ভুলে যায়। মোটকথা, পৃথিবীর অসংখ্য ও অগণিত প্রকার 
জীক-জন্তর মধ্যে অধিকাংশের অবস্থা এই যে, তারা খাদ্য সংগ্রহ করার 
পর আগামীকালের জন্যে তা সঞ্চিত রাখে না এবং এর প্রয়োজনীয় 
সাজ-সরঞ্জামও তাদের নেই। হাদীসে আছে, পক্ষীকুল সকালে ক্ষুধার্ত 
অবস্থায় বাসা থেকে বের হয় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে। 
তাদের না আছে ক্ষেত-খলা, না আছে জমি ও বিষয়-সম্পত্তি। তারা কোন 
কারখানা অথবা অফিসের কর্মচারীও নয়। তারা আল্লাহ্‌ তাআলার উন্মুক্ত 
পৃথিবীতে বিচরণ করে এবং পেটচুক্তি খাদ্যলাভ করে। এটা একদিনের 
ব্যাপার নয়__ বরং তাদের আজীবন কর্মধারা। 


রিযিকের আসল উপায় আল্লাহ্র দান, পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্ত 
হয়েছে। আল্লাহ্‌ বলেন, স্বয়ং কাফেরদের জিজ্ঞেস করুন, কে নভোমণ্ডল 
ও ভূ-মগুল সৃষ্টি করেছে? চন্দ্র-সূর্য কার আজ্ঞাহীনে পরিচালিত হচ্ছে। 
বৃষ্টি কে বর্ষণ করে? বৃষ্টি দ্বারা মাটি থেকে উদ্ভিদ কে উৎপন্ন করে? এসব 
প্রশ্নের জওয়াবে মুশরিকরাও স্বীকার করবে যে, এসব আল্লাহরই কাজ। 
আপনি বলুন, তা হলে তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরের পৃজাপাট ও 
অপরকে অভিভাবক কিরূপে মনে কর? 

মোটকথা, হিজরতের পথে দ্বিতীয় বাধা ছিল জীবিকার চিন্তা। এটাও 
মানুষের ভুল। জীবিকা সরবরাহ করা মানুষের অথবা তার উপার্জিত 
সাজ-সরঞ্জামের আয়ত্তাধীন নয়, বরং এটা সরাসরি আল্লাহ্‌র দান। তিনিই 
এ দেশে এর সাজ-সরঞ্জাম দিয়েছিলেন, অন্য দেশেও তিনি তা দিতে 
পারেন। সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াও তিনি জীবনোপকরণ দান করতে সক্ষম। 
কাজেই এটা হিজরতের পথে অন্তরায় হওয়া ঠিক নয়। 

হিজরত কখন ফরয অথবা ওয়াজিব হয়? £ হিজরতের সংজ্ঞা, 
শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণ সূরা নিসা-এর ৯৭ থেকে ১০০ আয়াতে এবং বিধি-বিধান 
এই সুরারই ৮৯ আয়াতের অধীনে বর্ণিত হয়েছে। একটি বিষয়বস্তু সেখানে 
বর্ণিত হয়নি, তাই এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন খোদায়ী নির্দেশে মক্কা থেকে হিজরত করেন 
এবং সব মুসলমানকে সামর্থ্য থাকলে হিজরত করার আদেশ দেন, তখন 
মক্কা থেকে হিজরত করা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার উপর 'ফরযে 
আইন' ছিল। অবশ্য যাদের হিজরত করার সামর্থযই ছিল না, তাদের কথা 
জ্বি 

সে যুগে হিজরত শুধু ফরযই নয়; মুসলমান হওয়ার আলামত ও 
শর্তরূপেও গণ্য হত। সামর্থ্য থাকা সত্বেও যে হিজরত করত না, তাকে 
মুসলমান গণ্য করা হত না এবং তার সাথে কাফেরের অনুরূপ ব্যবহার 
করা হত। সূরা নিসার ৮৯ আয়াতে অর্থাৎ, S১১৬ 2 





আয়াতে একথা বলা হয়েছে। তখন ইসলামে হিজরতের মর্যাদা ছিল 
কলেমায়ে শাহাদতের অনুরূপ। এই কলেমা যেমনি ফরয, তেমনি 
মুসলমান হওয়ার শর্তও। শক্তি থাকা সত্বেও এই কলেমা মুখে উচ্চারণ না 
করলে অন্তরে বিশ্বাস থাকলেও সে মুসলমান গণ্য হবে না। তবে যে ব্যক্তি 
এই কলেমা মুখে উচ্চারণ করতে অক্ষম, তার কথা ভিন্ন। এমনিভাবে যারা 
হিজরত করতে সক্ষম ছিল না, তাদেরকে উপরোক্ত আইনের 
আওতাবহির্ভূত রাখা হয়। সূরা নিসার (৯৮) 23:৫১) | আয়াতে 
তাই বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা সক্ষম হওয়া সত্বেও মক্কায় অবস্থান 
করছিল, ২০32435৩295 ৩ থেকে পর্যন্ত আয়াতে তাদের জন্যে 
জাহান্নামের শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। 

মক্কা বিজিত হয়ে গেলে হিজরতের উপরোক্ত আদেশে রহিত হয়ে 
যায়। কারণ, তখন মক্কা স্বয়ং দারুল-ইসলামে রূপান্তরিত হয়েছিল। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন এই মর্ষে আদেশ জারী করেন, | ১ 7০:৬3 
অর্থাৎ, মক্কা বিজিত হওয়ার পর মক্কা থেকে হিজরত অনাবশ্যক। 
(কোরআন ও হাদীস দ্বারাই মক্কা থেকে হিজরত ফরয হওয়া, অতঃপর তা 
রহিত হওয়া প্রমাণিত। ফেকাহবিদগণ এই বিশেষ ঘটনা থেকে নিম্নোক্ত 
মাসআলা চয়ন করেছেনঃ 

মাসআলা £ যে শহর অথবা দেশে ধর্মের উপর কায়েম থাকার 
স্বাধীনতা নেই, যেখানে কুফর, শিরক অথবা শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ 
করতে বাধ্য করা হয়, সেখান থেকে হিজরত করে ধর্মপালনে স্বাধীনতা 
সম্পন্ন দেশে চলে যাওয়া ওয়াজিব, তবে যার সফর করার শক্তি নেই 
কিংবা তনরপ স্বাধীন ও মুক্ত দেশই যদি পাওয়া না যায় তাহলে এমতাবস্থায় 
তার ওযর আইনত গ্রহণীয় হবে। 

মাসআলা £ কোন দারুল-কুফরে ধর্মীয় বিধানাবলী পালন করার 
স্বাধীনতা থাকলে সেখান থেকে হিজরত করা ফরয ও ওয়াজিব নয়, কিন্ত 
মোস্তাহাব। অবশ্য এজন্যে দারুল-কুফর হওয়া জরুরী নয়; বরং “দারুল 
ফিস্ক' (পাপাচারের দেশ) যেখানে প্রকাশ্যে শরীয়তের নির্দেশাবলী 
অমান্য করা হয়, সেখান থেকেও হিজরত করার হুকুম এরূপ। যদিও 
শাসক মুসলমান হওয়ার কারণে একে দারুল-ইসলাম বলা হয়ে থাকে। 

হাফেয ইবনে হাজার ফতহুল-বারীতে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। 
হানাফী মাযহাবের কোন ধারাই এর পরিপন্থী নয়। মুসনাদে আহমদে আবু 
ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যাতে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেন, 12৯ ৩৮০! ৮ 4 ১৬০ ১৬৭১ abl ১১৫ SU 
৩ অর্থাৎ, সব লগরীই আল্লাহ্র নগরী এবং সব বান্দা আল্লাহ্‌র বান্দা। 
কাজেই যেখানে তুমি কল্যাণের সামগ্রী দেখতে পাও, সেখানেই অবস্থান 
কর।-_ হবনে-কাসীর) 

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র বলেন, যে শহরে ব্যাপকহারে গোনাহ্‌ ও 
অশ্লীল কাজ হয়, সেই শহর ছেড়ে দাও। হযরত আতা বলেন, কোন 
শহরে তোমাকে গোনাহ্‌ করতে বাধ্য করা হলে সেখান থেকে পালিয়ে 
যাও।-(ইবনে কাসীর) 
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(৬৪) এই পাধিবজীবন ভরীড়া-কৌতুক বৈ তো কিছুই নয়। পরকালের গৃহই 
প্রকৃত জীবন; যদি তারা জানত । (৬৫) তারা যখন জলযানে আরোহণ করে 
তখন একনিষ্টভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে এনে 
তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখনই তারা শরীক করতে থাকে। (৬৬) যাতে 
তারা তাদের প্রতি আমার দান অস্বীকার করে এবং ভোগ-বিলাসে ডুবে 
থাকে। সত্বরই তারা জানতে পারবে। (৬৭) তারা কি দেখে না যে, আমি 
একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল করেছি । অথচ এর চতুল্পা্ব যারা আছে, তাদের 
উপর আক্রমণ করা হয়। তবে কি তারা মিথ্যায়ই বিশ্বাস করবে এবং 
আল্লাহ্‌র নেয়ামত অস্বীকার করবে? (৬৮) যে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে মিথ্যা কথা 
গড়ে অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তাকে অস্বীকার করে, তার কি 
স্মরণ রাখা উচিত নয় যে, জাহানম্নামই সেসব কাফেরের আশ্রয়স্থল হবে? 
(৬৯) যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই 
তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সৎক্যপিরায়গদের 
সাথে আছেন। 


সূরা আর-রাম 
মন্ধায় অবতীর্ণ £ আয়াত ৬০ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু। 


(১) আলিফ-লাম-মীম, (২) রোমকরা পরাজিত হয়েছে, (৩) নিকটবর্তী 
এলাকায় এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর অতিসত্বর বিজয়ী হবে, (৪) 
কয়েক বছরের মধ্যে। অগ্র-পশ্চাতের কাজ আল্লাহ্‌র হাতেই। সেদিন 
মুমিনগণ আনন্দিত হবে। (৫) আল্লাহ্র সাহাযো। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য 
করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের ও মুশরিকদের এই অবস্থা বর্ণিত 
হয়েছে যে, নভোমগুল ও ভূমগুলের সৃষ্টি, সূর্য ও চন্দ্রের ব্যবস্থাপনা, 
বারিবর্ষণ ও তদ্দারা উদ্ভিদ উৎপন্ন করার সমস্ত কাজ-কারবার যে আল্লাহ্‌ 
তাআলার নিয়ন্ত্রণাধীন, একথা তারাও স্বীকার করে। এ ব্যাপারে কোন 
প্রতিমা ইত্যাদিতে তারা শরীক মনে করে না। কিন্তু এরপরও তারা 
খোদায়ীতে প্রতিমাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে। এর কারণ বলা হয়েছে যে, 

3539223 অর্থাৎ, তাদের অধিকাংশই বোঝে না। 

এখানে প্রশ্ন হয় যে, তারা উন্মাদ পাগল তো নয়; বরং চালাক ও 
সমঝদার। দুনিয়ার বড় বড় কাজ-কারবার সুচারুরূপে সম্পন্ন করে। এতে 
তাদের অবুঝ হয়ে যাওয়ার কারণ কি? এর জওয়াব আলোচ্য 
আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে এই দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়া এবং দুনিয়ার 
বৈষয়িক ও ধ্বংসশীল কামনা-বাসনার আসক্তি তাদেরকে পরকাল ও 
পরিণামে চিন্তা-ভাবনা থেকে অন্ধ ও অবুঝ করে দিয়েছে। অথচ এই 
পার্থিবজীবন ত্রীড়া-কৌতৃক অর্থাৎ, সময় ক্ষেপণের বৃত্তি বৈ কিছুই নয়। 
পারলৌকিক জীবনই প্রকৃত ও অক্ষয় জীবন। 


ওল 3599৬5২%5স384558,55 


- এখানে ০1৯ শব্দটির ধাতুগত অর্থ হচ্ছে হায়াত তথা জীবন।_ 
(কুরতুবী) 

এতে পার্থিবজীবনকে ক্রীড়াকৌতুক বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, 
ক্রীড়াকৌতুকের যেমন কোন স্থিতি নেই এবং এর দ্বারা কোন বড় সমস্যার 
সমাধান হয় না, অল্পক্ষণ পরেই সব তামাশা খতম হয়ে যায়, 
পার্থিবজীবনের অবস্থাও তদ্বূপ। 

পরবর্তী আয়াতে মুশরিকদের আরও একটি মন্দ অবস্থা এই বর্ণিত 
হয়েছে যে, তারা জগৎ সৃষ্টির কাজে আল্লাহ্‌কে একক স্বীকার করা সত্বেও 
খোদায়ীতে প্রতিমাদেরকে অংশীদার মনে করে। তাদের এই অবস্থার 
চাইতেও আশ্চর্যজনক অবস্থা এই যে, তাদের উপর যখন কোন বড় বিপদ 
পতিত হয়, তখনও তারা বিশ্বাস ও স্বীকার করে যে, এ ব্যাপারে কোন 
প্রতিমা আমাদের সাহায্যকারী হতে পারে না। বিপদ থেকে একমাত্র 
আল্লাহ্‌ তাআলাই উদ্ধার করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, 
তারা যখন সমুদ্রে ভ্রমণরত থাকে এবং জাহাজ নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা 
দেখা দেয়, তখন এই আশংকা দূর করার জন্যে কোন প্রতিমাকে ডাকার 
পরিবর্তে তারা একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলাকেই ডাকে। আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাদের অসহায়ত্ব এবং সাময়িকভাবে জগতের সব অবলম্বন থেকে 
বিচ্ছিন্রতার ভিত্তিতে তাদের দোয়া কবুল করেন এবং উপস্থিত ধ্বংসের 
কবল থেকে উদ্ধার করেন। কিন্তু জালেমরা যখন তীরে পৌছে স্বস্তির 
নিশ্বাস ফেলে, তখন পুনরায় প্রতিমাদেরকে শরীক বলতে শুরু করে। 

৫19 __ আয়াতের উদ্দেশ্য তাই। 

এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, কাফেরও যখন নিজেকে অসহায় 
মনে করে তখন আল্লাহকে ডাকে এবং বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
এই বিপদ থেকে তাকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না, তখন আল্লাহ্‌ 


১০৩৬ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন N.Y) 





তাআলা কাফেরেরও দোয়া কবুল করে নেন। কেননা, সে ৯ তথা 
অসহায়। আল্লাহ্‌ তাআলা অসহায়ের দোয়া কবুল করার ওয়াদা 
করেছেন।_ (কুরতুবী) 

অন্য এক আয়াতে আছে 05391412954 অর্থাৎ, 
কাফেরদের দোয়া গ্রহণযোগ্য নয়। বলাবাহুল্য, এটা পরকালের অবস্থা। 
(সেখানে কাফেররা আযাব থেকে নিক্ষৃতি লাভের জন্য দোয়া করবে; কিন্ত 
কবুল করা হবে না। 

হিং 3৬৬৬০ উপরের আয়াতসমূহে মার 
মুশরিকদের মূর্খতাসূলভ কর্মকাণ্ড আলোচিত হয়েছিল যে, সবকিছুর সৃষ্টা 
ও মালিক আল্লাহ্‌ তাআলাকে স্বীকার করা সত্বেও তারা পাথরের স্বনির্মিত 
প্রতিমাকে তার খোদায়ীর অংশীদার সাব্যস্ত করে। তারা আল্লাহ্‌ 
তাআলাকে শুধু জগৎ সৃষ্টির মালিক মনে করে না; বরং বিপদ থেকে মুক্তি 
দেয়াও তারই ক্ষমতাধীন বলে বিশ্বাস করে। কিন্ত মুক্তির পর আবার 
শিরকে লিপ্ত হয়। কোন কোন মুশরিকের এক অজুহাত এরূপও পেশ করা 
হত যে, তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আনীত ধর্মকে সত্য ও সঠিক বলে 
বিশ্বাস করে; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার মধ্যে তারা তাদের প্রাণনাশের 
আশংকা অনুভব করে। কারণ, সময আরব ইসলামের বিরোধী। তারা 
মুসলমান হয়ে গেলে অবশিষ্ট আরব তাদেরকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করবে 
এবংপ্রাণে বধ করবে।- (রু্থল-মা’ আনী) 

এর জওয়াবে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন যে, তাদের এই অজুহাতও 
অস্তঃসার শূন্য। আল্লাহ্‌ তাআলা বায়তুল্লাহ্র কারণে মক্কাবাসীদেরকে এমন 
মাহাত্ম্য দান করেছেন, যা পৃথিবীর কোন স্থানের অধিবাসীদের ভাগ্যে 
জুটেনি। আল্লাহ্‌ বলেন, আমি সমগ্র মকাভূমিকে হরম তথা আশ্রয়স্থল 
করে দিয়েছি। মুমিন, কাফের নির্বিশেষে আরবের বাসিন্দারা সবাই হরমের 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এতে খুন খারাবি হারাম মনে করে। মানুষ তো 
মানুষ, এখানে শিকার বধ করা এবং বৃক্ষ কর্তন করাও সবার মতে অবৈধ। 
বহিরাগত কোন ব্যক্তি হরমে প্রবেশ করলে সে-ও হত্যার কবল থেকে 
নিরাপদ হয়ে যায়। অতএব মক্কার বাসিন্দারা যদি ইসলাম গ্রহণ করার 
ক্ষেত্রে প্রাণনাশের আশংকা আছে বলে অজুহাত পেশ করে, তবে সেটা 
খোড়া অজুহাত বৈ নয়। 

:১849944৮৩545- এর আসল অর্থ ধর্মের পথে 
বাধা বিপত্তি দূর করার জন্যে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা। কাফের ও পাপিষ্ঠদের 
পক্ষ থেকে আগত বাধা-বিপত্তি এবং প্রবৃত্তি ও শয়তানের পক্ষ থেকে 
আগত বাধা-বিপত্তি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে জেহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকার 
হচ্ছে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। 

উভয় প্রকার জেহাদের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে ওয়াদা করা 
হয়েছে যে, যারা জেহাদ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে 
পরিচালিত করি। অর্থাৎ, যেসব ক্ষেত্রে ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা অথবা 
উপকার ও অপকার সন্দেহ জড়িত থাকে, কোন্‌ পথ ধরতে হবে তা চিন্তা 
করে ক্ল-কিনারা পাওয়া যায় না, সেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ তাআলা 
জেহাদকারীদেরকে সোজা, সরল ও সুগম পথ বলে দেন। অর্থাৎ, যে পথে 
তাদের কল্যাণ নিহিত, সে পথের দিকে মনকে আকৃষ্ট করে দেন। 

ইলম অনুযায়ী আমল করলে ইলম বাড়ে £ এই আয়াতের 
তফসীরে হযরত আবুদ্দারদা বলেন, আল্লাহ্‌ ইল্ম অনুযায়ী আমল করার 
জন্যে যারা জেহাদ করে, আমি তাদের সামনে নতুন নতুন ইলমের দ্বার 
খুলে দেই। ফ্যায়ল ইবনে আয়ায বলেন, যারা বিদ্যার্জন ব্রতী হয়, আমি 





তাদের জন্যে আমলও সহজ করে দেই। __মোষহারী) 
সূরাআল- আনকাবৃত সমাপ্ত 


সূরা আর-রূম 


সূরা অবতরণ এবং রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের কাহিনী $ সূরা 
আনকাবৃতের সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্র পথে 
জেহাদ ও মুজাহাদা করে, আল্লাহ্‌ তাদের জন্যে তার পথ খুলে দেন। 
আয়াতে তাদের জন্যে উদ্দেশ্য সফলতার সুসংবাদও প্রদত্ত হয়েছিল। 
আলোচ্য সূরা রম যে ঘটনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে, তা সেই খোদায়ী 
সাহায্যেরই একটি প্রতীক। এই সূরায় রোমক ও পারসকিদের যুদ্ধের 
কাহিনী আলোচিত হয়েছে। এই যুদ্ধে উভয়পক্ষই ছিল কাফের। তাদের 
মধ্যে কারও বিজয় এবং কারও পরাজয় বাহ্যতঃ ইসলাম ও মুসলমানদের 
জন্যে কোন কৌতূহলের বিষয় ছিল না। কিন্তু উভয় কাফের দলের মধ্যে 
পারসিকরা ছিল অগ্নিপূজারী মুশরিক এবং রোমকরা ছিল খৃস্টান আহলে 
কিতাব। ফলে এরা ছিল মুসলমানদের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী। কেননা, 
ধর্মের অনেক মুলনীতি__যথা পরকালে বিশ্বাস, রেসালত ও ওহীতে বিশ্বাস 
ইত্যাদিতে তারা মুসলমানদের সাথে অভিন্ন মত পোষণ করত। রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্যে রোম সম্রাটের নামে প্রেরিত পত্রে 
এই অভিন্ন মতের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি পত্রে কোরআনের এই 
আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন? 5 TY IG 
আহ্‌লে কিতাবদের সাথে মুসলমানদের এসব নৈকট্যই নিম্নোক্ত ঘটনার 
কারণ হয়েছিল। 

রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর মক্কায় অবস্থানকালে পারসিকরা রোমকদের 
উপর আক্রমণ পরিচালনা করে। হাফেয ইবনে-হাজার প্রমুখের উক্তি 
অনুযায়ী তাদের এই যুদ্ধ শাম দেশের আযরুআত ও বুসরার মধ্যস্থলে 
সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ চলাকালে মকার মুশরিকরা পারসিকদের বিজয় 
কামনা করত। কেননা, শিরক ও প্রতিমা পূজায় তারা ছিল পারসিকদের 
সহযোগী। অপরপক্ষে মুসলমানদের আস্তরিক বাসনা ছিল রোমকরা 
বিজয়ী হোক। কেননা, ধর্ম ও মযহাবের দিক দিয়ে তারা ইসলামের 
নিকটবর্তী ছিল। কিন্তু হল এই যে, তখনকার মত পারসিকরা যুদ্ধে 
জয়লাভ করল। এমন কি তারা কনষ্টান্টিনোপলও অধিকার করে নিল এবং 
সেখানে উপাসনার জন্যে একটি অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ করল। এটা ছিল পারস্য 
সম্রাট পারভেজের সর্বশেষ বিজয়। এরপর তার পতন শুরু হয় এবং 
অবশেষে মুসলমানদের হাতে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।--(কুরতুবী) 

এই ঘটনায় মক্কার মুশরিকরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল এবং 
মুসলমানদেরকে লজ্জা দিতে লাগল যে, তোমরা যাদের সমর্থন করতে, 
তারা হেরে গেছে। ব্যাপার এখানেই শেষ নয়; বরং আহ্লে-কিতাব 
রোমকরা যেমন পারসকিদের মোকাবেলায় পারজয় বরণ করেছে, তেমনি 
আমাদের মোকাবেলায় তোমরাও একদিন পরাজিত হবে। এতে 
মুসলমানরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয়।_(ইবনে-জরীর, ইবনে আবী 
হাতেম) 

সূরা রুমের প্রাথমিক আয়াতগুলো এই ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ 
হয়েছে। এসব আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, কয়েক বছর পরেই 


১০৩৭ 


সুরাআররাম 


195. 





বরোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে। 
হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) যখন এসব আয়াত শুনলেন, তখন 


মক্কার চতুন্পার্শে এবং মুশরিকদের সমাবেশ ও বাজারে উপস্থিত হয়ে 
ঘোষণা করলেন, তোমাদের হর্ষোৎফুল্র হওয়ার কোন কারণ নেই। কয়েক 
বছরের মধ্যে রোমকরা পারসকিদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। মুশরিকদের 
মধ্যে উবাই ইবনে খাল্ফ কথা ধরল এবং বলল, তুমি মিথ্যা বলছ। এরূপ 
হতে পারে না। হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র দুশমন, তুই-ই. 
মিথ্যাবাদী। আমি এই ঘটনার জন্যে বাজি রাখতে প্রস্তুত আছি! যদি তিন 
বছরের মধ্যে রোমকরা বিজয়ী না হয়, তবে আমি তোকে দশটি উদ্থী দেব। 
উবাই এতে সম্মত হল। (বলাবাহুল্য, এটা ছিল জুয়া, কিন্তু তখন জুয়া 
হারাম ছিল না।) একথা বলে হযরত আবু বকর রসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর 
কাছে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বিবৃত করলেন। রসূলে করীম (সাঃ) বললেন, 
আমি তো তিন বছরের সময় নির্দিষ্ট করিনি। কোরআনে এর জন্যে 
5৮৯ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে 
এই ঘটনা ঘটতে পারে। তুমি যাও এবং উবাইকে বল যে, আমি দশটি 
উ্থীর স্থলে একশ’ উল্ী বাজি রাখছি, কিন্তু সময়কাল তিন বছরের 
পরিবর্তে নয় বছর এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে সাত বছর নির্দিষ্ট 
করছি। হযরত আবু বকর আদেশ পালন করলেন এবং উবাইও নতুন 
চুক্তিতে সম্মত হল।__ বনে জরীর, তিরমিযী) 

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, হিজরতের পাচ বছর পূর্বে এই 
ঘটনা সংঘটিত হয় এবং সাত বছর পূর্ণ হওয়ার পর বদর যুদ্ধের সময় 
রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। তখন উবাই ইবনে 
খাল্ফ বেঁচে ছিল না। হযরত আবু বকর তার উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে 
একশ’ উ্থী দাবী করে আদায় করে নিলেন। 

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, উবাই যখন আশংকা করল যে, 
হযরত আবু বকরও হিজরত করে যাবেন, তখন সে বলল, আপনাকে 
ছাড়ব না, যতক্ষণ না আপনি একজন জামিন পেশ করেন। নির্ধারিত 
সময়ে রোমকরা বিজয়ী না হলে সে আমাকে একশ’ উদ্ী পরিশোধ 
করবে। হযরত আবু বকর তদীয় পুত্র আবদুর রহমানকে জামিন নিযুক্ত 
করলেন। 

যখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বাজিতে জিতে গেলেন এবং একশ' উষ্থী 
লাভ করলেন, তখন সেগুলো নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত 
হলেন। তিনি বললেন, উদ্থীগুলো সদকা করে দাও। আবু ইয়ালা ও ইবনে 
আসকেরে বারা ইবনে আযেব থেকে এ স্থলে এরূপ ভাষা বর্ণিত আছে £ 
এ ৩১৮০০ ০110৯ এটা হারাম। একে সদকা করে দাও।_ 
বেহুল-মা'আনী) 

জুয়া £ কোরআনের আয়াত অনুযায়ী জুয়া অকাট্য হারাম। 
হিজরতের পর যখন মদ্যপান হারাম করা হয়, তখন জুয়াও হারাম করা 
হয় এবং একে “শয়তানী অপকর্ম" আখ্যা দেয়া হয়। 

৩১৪৩৩৪4559৩ 

শা ও );| বলে জুয়ার বিভিন্ন প্রকারকেই হারাম করা হয়েছে। 

হযরত আবু বকর (রাঃ) উবাই ইবনে খাল্‌ফের সাথে যে দু'তরফা 
লেন-দেন ও হার-জিতের বাজি রেখেছিলেন, এটাও এক প্রকার জুয়াই 
ছিল। কিন্তু ঘটনাটি হিজরতের পূর্বেকার। তখন জুয়া হারাম ছিল না। 





কাজেই এ ঘটনায় রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর কাছে জুয়ার যে মাল আনা 
হয়েছিল, তা হারাম মাল ছিল না। 


তাই এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই মাল সদ্‌কা করে 
দেয়ার আদেশ কেন দিলেন? বিশেষ করে অন্য এক রেওয়ায়েতে এ 
সম্পর্কে ০০. শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার প্রসিদ্ধ অর্থ হারাম। এটা কিরূপে 
সঙ্গত হবে? ফেকাহ্বিদগণ এর জওয়াবে বলেন, এই মাল যদিও তখন 
হালাল ছিল, জুয়ার মাধ্যমে অর্থোপার্জন তখনও রসূলুল্লাহ (সাঃ) পছন্দ 
করতেন না। তাই আবু বকরের মর্যাদার পরিপন্থী মনে করে এই মাল 
সদকা করে দেয়ার আদেশ দেন। এটা এমন-যেমন মদ্যপান হালাল থাকার 
সময়ও রসূলুল্লাহ (সেঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) কখনও মদ্যপান 
করেননি। 

যে রেওয়ায়েতে ৩ শব্দ উল্লেখিত হয়েছে, প্রথমতঃ হাদীসবিদগণ 
সেই রেওয়ায়েতকে সহীহ্‌ বলে স্বীকার করেননি। যদি অগত্যা সহীহ্‌ মেনে 
নেয়া হয়, তবে ৩৬ শব্দটিও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রথম 
প্রসিদ্ধ অর্থ হারাম। দ্বিতীয় অর্থ মকরূহ ও অপছন্দনীয়। এক হাদীসে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ৩৯-৮১5 এখানে অধিকাংশ ফেকাহ্‌- 
বিদের মতে ৩ __ এর অর্থ মকরূহ ও অপছন্দনীয়। ইমাম রাগেব 
ইস্পাহানী মুফরাদাতুল-কোরআনে এবং ইবনে-আসীর “নেহায়া" গ্রন্থে 
০. শব্দের বিভিন্ন অর্থ আরবদের বাক-পদ্ধতি ও হাদীসের মাধ্যমে 
সপ্রমাণ করেছেন। 

(ফেকাহবিদদের এই জওয়াব এ কারণেও গ্রহণ করা জরুরী যে, বাস্তবে 
এই মাল হারাম থাকলে নীতি অনুযায়ী যার কাছ থেকে নেয়া হয়েছিল, 
তাকেই ফেরত দেয়া অপরিহার্য ছিল। হারাম মাল সদকা করার আদেশ 
সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; বরং যখন মালিক জানা না থাকে কিংবা তার 
কাছে পৌছানো দুরূহ হয় কিংবা তাকে ফেরত দেয়ার মধ্যে অন্য কোন 
শরীয়তসিদ্ধ অপকারিতা নিহিত থাকে, তখনই হারাম মাল সদকা করা 
যায়। এক্ষেত্রে ফেরত না দেয়ার এরূপ কোন কারণ বিদ্যমান নেই। 
4১০৩5 ৩১4৮০1৮৮৬৪৪ অর্থাৎ , যেদিন রোমকরা 
পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে, সেদিন আল্লাহ্র সাহায্যের কারণে 
মুসলমানরা উৎফুল্ল হবে। বাক্যবিন্যাস পদ্ধতির দিক দিয়ে বাহ্যতঃ এখানে 
রোমকদের সাহায্য বোঝানো হয়েছে। তারা যদিও কাফের ছিল, কিন্ত 
অন্য কাফেরদের তুলনায় তাদের কুফর কিছুটা হালকা ছিল। কাজেই 
আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদেরকে সাহায্য করা অবাস্তর নয়। বিশেষতঃ যখন 
তাদেরকে সাহায্য করলে মুসলমানরাও আনন্দিত হয় এবং কাফেরদের 
মোকাবেলায় তাদের জিত হয়। 

এখানে মুসলমানদের সাহায্যও বোঝানো যেতে পারে। দুই কারণে এটা 
সম্ভবপর। (এক) মুসলমানরা রোমকদের বিজয়কে কোরআন ও 
ইসলামের সত্যতার প্রমাণরূপে পেশ করেছিল। তাই রোমকদের বিজয় 
প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের সাহায্য ছিল। (দুই) তখনকার দিনে পারস্য ও 
রোম সাম্রাজ্যই ছিল কাফেরদের দুই পরাশক্তি। আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের 
এককে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে উভয়কে দুর্বল করে দেন, যা 
ভবিষ্যতে মুসলমানদের বিজয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল।_ 
জেহুল-মা'আনী) 
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(৬) আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি হয়ে গেছে। আল্লাহ্‌ তার প্রতিশ্রুতি খেলাফ 
করবেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। (৭) তারা পাখিব জীবনের 
বাহ্যিক দিক জানে এবং তারা পরকালের খবর রাখে না। (৮) তারা কি 
তাদের মনে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ্‌ নভোমণ্ডল, ভূমগুল ও 
এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথরূপে ও নির্দিষ্ট 
সময়ের জন্য, কিন্তু অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতে 
অবিশ্বাসী। (৯) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না অতঃপর দেখে না যে; 
তাদের পূ্ববর্তীদের পরিণাম কি কি হয়েছে? তারা তাদের চাইতে 
শক্তিশালী ছিল, তারা যমীন চাষ করত এবং তাদের চাইতে বেশী আবাদ 
করত। তাদের কাছে তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নির্দেশ নিয়ে এসেছিল! 
বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি জুলুমকারী ছিলেন না। কিন্তু তারা নিজেরাই 
নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। (১০) অতঃপর যারা মন্দ কর্ম করত, 
তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ। কারণ, তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে 
মিথ্যা বলত এবং সেগুলো নিয়ে ঠাট্রা-বিদ্রপ করত। (১১) আল্লাহ্‌ 
প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি পুনরায় সৃষ্টি করবেন। এরপর 
তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবতিতি হবে। (১২) যেদিন কেয়ামত সংঘটিত 
হবে, সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে যাবে। (১৩) তাদের দেবতাগুলোর 
মধ্যে কেউ তাদের সুপারিশ করবে না এবং তারা তাদের দেবতাকে 
অস্বীকার করবে। (১৪) যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মানুষ 
বিভক্ত হয়ে পড়বে! (১৫) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম 
করেছে, তারা জাতে সমাদৃত হকে 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


EPS SSID SAIS 
EEE En asc সপ 
কৃষিকাজ কিভাবে করবে, কবে বীজ বপন করবে, কবে শস্য কাটবে, 
দালান-কোঠা কিভাবে নির্মাণ করবে, বিলাস-ব্যসনের উপকরণ কিভাবে 
আহরণ করবে-এসব বিষয় তারা সম্যক অবগত। কিন্তু এই পার্থিব 
জীবনেরই অপর পিঠ সম্পর্কে তথাকথিত বড় বড় পণ্ডিত সম্পূর্ণ 
অজ্ঞাত। অথচ এই পিঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্িব জীবনের স্বরূপ ও তার 
আসল লক্ষ্যকে ফুটিয়ে তোলা। অর্থাৎ, একথা প্রকাশ করা যে, দুনিয়া 
একটা মৃসাফিরখানা। এখান থেকে আজ না হয় কাল যেতেই হবে। মানুষ 
এখানকার নয়, বরং পরকালের বাসিন্দা। এখানে কিছুদিনের জন্যে 
আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আগমন করেছে মাত্র। এখানে তার কাজ এই যে, স্বদেশে 
সুখে কালাতিপাত করার জন্যে এখান থেকে সুখের সামগ্রী সংগ্রহ করে 
সেখানে প্রেরণ করবে। বলাবাহুল্য, এই সুখের সামগ্রী হচ্ছে ঈমান ও 


সৎকর্ম। নাঃ 
এবার কোরআন পাকের ভাষা সম্পর্কে চিন্তা করুন। 5১ _এর 


সাথে (:305:2।2৬ বলা হয়েছে। এতে | কে 7১৩ এনে 
ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে তারা 
বাহ্যিক জীবনকেও পুরোপুরি জানে নাঁ_এর শুধু এক পিঠ জানে এবং 
অপর পিঠ জানে না। আর পরকাল সম্পর্কে তো সম্পূর্ণই বেখবর। 
পরকাল থেকে গাফেল হয়ে দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা 
বুদ্ধিমত্তা নয় £ কোরআন পাক বিশ্বের খ্যাতনামা ধনৈশূর্যশীল ও 
ভোগ-বিলাসী জাতিসমূহের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। তাদের অশুভ পরিণতিও 
দুনিয়াতে সবার সামনে এসেছে। আর পরকালের চিরস্থায়ী আযাব তো 
তাদের ভাগ্যলিপি হয়েছেই। তাই এসব জাতিকে কেউ বুদ্ধিমান ও 
দার্শনিক বলতে পারে না। পরিতাপের বিষয়, আজকাল যে ব্যক্তি 
অধিকতর অর্থ সঞ্চয় করতে পারে এবং বিলাস-ব্যসনের উৎকৃষ্টতর 
সামগ্রী যোগাড় করতে সমর্থ হয়, তাকেই সর্বাধিক বুদ্ধিমান বলা হয়, 
যদিও সে মানবতাবোধ থেকেও বঞ্চিত হয়। যদিও শরীয়তের দৃষ্টিতে 
এরূপ লোককে বুদ্ধিমান বলা বুদ্ধির অবমাননা বৈ নয়। কোরআন পাকের 
ভাষায় একমাত্র তারাই বুদ্ধিমান, যারা আল্লাহ্‌ ও পরকাল চিনে, তার 
জন্যে আমল করে এবং সাংসারিক প্রয়োজনাদিকে প্রয়োজন পর্যন্তই 
সীমিত রাখে_জীবনের লক্ষ্য বানায় না। (১৯০1255835৬ 
৩05৩ SONI RS ১৩589 
eee 153550১5 আয়াতের অর্থ তাই। 
উল্লেখিত আয়াতত্রয় পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর পরিশিষ্ট ও তার সাক্ষ্যস্বরূপ। 
অর্থাৎ, তারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্য ও ধবংসশীল বিলাস-ব্যসনে মত্ত 
হয়ে জগত্রাপী কারখানার স্বরূপ ও পরিণাম সম্পর্কে বেখবর হয়ে গেছে। 
যদি তারা নিজেরাও মনে মনে চিন্তা করত এবং ভাবত, তবে এ সৃষ্টি রহস্য 
তাদের সামনে উদ্ঘাটিত হয়ে যেত যে, আল্লাহ্‌ তাআলা নভোমপগুল, 
ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুকে অনর্থক ও বেকার সৃষ্টি 
করেননি। এগুলো সৃষ্টি করার কোন মহান লক্ষ্য ও বিরাট রহস্য রয়েছে। 
তা এই যে, মানুষ এ অগণিত নেয়ামতরাজির মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তাকে চিনবে 
এবং এই খোজে ব্যাপৃত হবে যে, তিনি কি কি কাজে সস্তষ্ট হন এবং কি 
কি কাজে অসন্তষ্ট। অতঃপর তার সন্তষ্টির কাজ সম্পাদনে সচেষ্ট হবে 


১০৩৯ 


সুরাআররূম 


৮1 





এবং অসস্তষ্টির কাজ থেকে বেঁচে থাকবে। একথাও বলাবাহুল্য যে, এই 
উভয় প্রকার কাজের কিছু প্রতিদান ও শাস্তি হওয়াও জরুরী। নতুবা সৎ ও 
(অসৎকে একই দীড়ি-পাল্লায় রাখা ন্যায় ও সুবিচারের পরিপন্থী। একথাও 
জানা যে, এই দুনিয়া মানুষের ভাল অথবা মন্দ কাজের প্রতিদান পুরোপুরি 
পাওয়ার স্থান নয়; বরং এখানে প্রায়ই এরূপ হয় যে, পেশাদার অপরাধীরা 
হাসি-খুশী জীবন-যাপন করে এবং সৎ ও সাধু ব্যক্তিরা বিপদাপদে জড়িত 
থাকে। 


কাজেই এমন একসময় আসা জরুরী, যখন এসব কাজ-কারবার 
খতম হয়ে যাবে, ভাল ও মন্দ কর্মের হিসাব-নিকাশ হবে এবং ভাল 
কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি দেয়া হবে। এই সময়েরই নাম 
কেয়ামত ও পরকাল। 
সারকথা এই যে, তারা যদি চিন্তা-ভাবনা করত, তবে নভোমণ্ডল, 
ভূমগ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সে সবকিছুই সাক্ষ্য দিত যে, 
এগুলো চিরস্থায়ী নয়_-ক্ষপস্থায়ী। এরপর অন্য জগত আসবে, যা চিরস্থায়ী 
হবে। প্রথম আয়াতের সারমর্ম তাই %9530315227 _ এই 
বিষয়বস্তুটি একটি যুক্তিগত প্রমাণ। পরবর্তী আয়াতে পৃথিবীর ইন্দরয়গ্বাহ্য, 
চাক্ষুষ ও অভিজ্ঞতালত্ব বিষয়সমূহকে এর প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয়েছে 
এবং মকাবাসীদেরকে বলা হয়েছে যে, 
৩৪91::052% অৰ্থাৎ, মকাবাসীরা এমন এক ভূখণ্ডে 
অধিবাসী, যেখানে না আছে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ এবং 
না আছে সুউচ্চ ও সুরম্য দালান-কোঠা। কিন্তু তারা বাণিজ্যিক উদ্দেশে 
শাম ও ইয়ামন সফর করে। এসব সফরে তারা কি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের 
পরিণাম প্রত্যক্ষ করে না? তাদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলা পৃথিবীতে বড় বড় 


কীর্তি স্থাপনের যোগ্যতা দান করেছিলেন। তারা মৃত্তিকা খনন করে সেখান 
থেকে পানি বের করত এবং তদ্বারা বাগ-বাগিচা ও কৃষিক্ষেত্র সিক্ত করত। 
ভূগর্ভস্থ গোপন ভাণ্ডার থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও বিভিন্ন প্রকার খনিজ ধাতু 
উত্তোলন করত এবং তত্থারা মানুষের উপকারার্থে বিভিন্ন প্রকার শিল্প্ব্য 
তৈরী করত। তারা ছিল তৎকালীন সুলভ্য জাতি। কিন্তু তারা বৈষয়িক ও 
ক্ষণস্থায়ী বিলাসিতায় মত্ত হয়ে আল্লাহ্‌ ও পরকাল বিস্মৃত হয়। স্বরণ 
করিয়ে দেয়ার জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের কাছে পয়গম্বর ও কিতাব 
প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা কোন দিকেই জক্ষেপ করেনি এবং পরিণামে 
দুনিয়াতেও আযাবে পতিত হয়। তাদের জনপদসমূহের জনশূন্য 
ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি এ বিষয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে। আয়াতের শেষে বলা 
হয়েছে, চিন্তা কর, এই আযাবে তাদের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন 
জুলুম হয়েছে, না তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে? অর্থাৎ, 
তারা নিজেরাই আযাবের কারণাদি সঞ্চয় করেছে। 


33557535028 -৩১৮০৪ শব্দটি ১১৯ থেকে উদ্ভৃত। এর 
অর্থ আনন্দ, উল্লাস। জান্লাতীগণ যত প্রকার আনন্দ লাভ করবে, সবই এই 
শব্দের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও 
একে ব্যাপক রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে, EELS 
ও ৪৪৯৩ অর্থাৎ, দুনিয়াতে কেউ জানে না যে, তার জন্যে জান্নাতে 
চক্ষু শীতল করার কি কি সামগ্রী যোগাড় রাখা হয়েছে। কোন কোন 
তফসীরকার এই আয়াতের অধীনে যে বিশেষ বিশেষ আনন্দদায়ক 
বস্তুসমূহ উল্লেখ করেছেন এগুলোর সবই এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে 
অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 
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(১৬) আর যারা কাফের এবং আমার আয়াতসমূহ ও পরকালের 
সাক্ষাতকারকে মিথ্যা বলছে, তাদেরকেই আযাবের মধ্যে উপস্থিত করা 
হবে। (১৭) অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা স্বরণ কর সন্ধ্যায় ও 
সকালে, (১৮) এবং অপরাহে ও মধ্যাহনে। নভোমণ্ডল ও ভূষণ্ডলে 
তারই প্রশংসা। (১৯) তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বহিগর্ত করেন, 
জীবিত থেকে মৃতকে বহিগত করেন, এবং ভূমির মৃত্যুর পর তাকে 
পুনরুজ্জীবিত করেন। এভাবে তোমরা উত্থিত হবে। (২০) তার 
নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি মৃত্তিকা থেকে তোষাদের 
সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ, পৃথিবীতে ছাড়িয়ে আছ। (২১) আর 
এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোঘাদের মধ্য থেকে 
তোমাদের সংগিলীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে 
শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্ভীতি ও দয়া 
সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদরশনাকলী 
রয়েছে। (২২) তার আরও এক নিদর্শন হচ্ছে নভোমণ্ডল ও ভূমগুলের 
সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র! নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের 
জন্যে নিদ্শনাবলী রয়েছে। (২৩) তার আরও নিদর্শন £ রাতে ও দিনে 
তোমাদের নিদ্রা এবং তার কৃপা অন্ষণ। নিশ্চয় এতে মনোযোগী 
সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে । (২৪) তার আরও নিদশনি__তিনি 
তোমাদেরকে দেখান বিদ্যুৎ, ভয় ও ভরসার জন্যে এবং আকাশ থেকে 
পানি বর্ণ করেন, অতঃপর তদ্বারা ভূমির মৃত্যুর পর তাকে 


পুনরুজ্জীবিত করেন। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী 
রয়েছে। 
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০০ শব্দটি ধাতু । এর ক্রিয়া উহ্য আছে, অর্থাৎ, Dll 
৩১ এ - অৰ্থাৎ, সন্ধ্যায় (৫ অর্থাৎ, সকালে 

595৩১-1৬১০।5 এই বাক্যটি প্রমাণ হি 
মাঝখানে আনা হয়েছে। অর্থাৎ, সকাল-সস্ধ্যায় তার পবিত্রতা বর্ণনা করা 
জরুরী। কারণ, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তিনিই একমাত্র প্রশংসার যোগ্য 
এবং এতদুভয়ের বাসিন্দারা তার প্রশংসায় মশগুল। আয়াতের 
শেষভাগে 548 ৩3৯৬55 বলে আরও দুই সময়ে পবিত্রতা বর্ণনা 
করার আদেশ দেয়া হয়েছে। অপরাহ্ন তথা আসরের সময় এবং মধ্যাহ্ন 
তথা সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পরবর্তী সময়। 

বর্ণনায় সন্ধ্যাকে সকালের অগ্রে এবং অপরাহৃকে মধ্যাহ্নের অগ্রে রাখা 
হয়েছে। সন্ধ্যাকে অগ্থে রাখার এক কারণ এই যে, ইসলামী তারিখ সন্ধ্যা 
তথা সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু হয়। আসরের সময়কে যোহরের অগ্ে 
রাখার এক কারণ সম্ভবতঃ এই যে, আসরের সময় সাধারণতঃ 
কাজ-কারবারে ব্যাপৃত থাকার সময়। এতে দোয়া, তসবীহ্‌ অথবা নামায 
সম্পন্ন করা স্বভাবতঃ কঠিন। এ কারণেই কোরআনে ৯১ ১.০ তথা 
আসরের নামাযের বিশেষ তাকীদ বর্ণিত হয়েছে_ 

39১90৮-9- 

আলোচ্য আয়াতের ভাষায় নামাযের উল্লেখ নেই। কাজেই সর্বপ্রকার 
উক্তিগত ও কর্ণগত যিকর এর অস্তরভূক্ত। যিকরের যত প্রকার আছে, 
তন্মধ্যে নামায সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই নামায আরও উত্তমরূপেই আয়াতের মধ্যে 
দাখিল আছে বলা যায়। এ কারণেই কোন কোন আলেম বলেন, এই 
আয়াতে পার্জেগানা নামায ও সেসবের সময়ের বর্ণনা আছে। হযরত 
ইবনে-আব্বাস (রাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল, কোরআনে পাঞ্জেগানা 
নামাযের স্পষ্ট উল্লেখ আছে কি? তিনি বললেন, ঠা। অতঃপর তিনি প্রমাণ 
হিসাবে এই আয়াত পেশ করলেন। অর্থাৎ, 530 শব্দে মাগরিবের 
এবং 59৩১৯ শব্দে যোহরের নামায উল্লেখিত হয়েছে। অন্য এক 
আয়াতে এশার নামাযের প্রমাণ আছে; অর্থাৎ, ১১০১৯০ 
হযরত হাসান বসরী বলেন, 6১:০১ শব্দে মাগরিব ও এশা উভয় 
নামায ব্যক্ত হয়েছে। 

জ্ঞাতব্য £ আলোচ্য আয়াত হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দোয়া এবং 
এ দোয়ার কারণে কোরআন পাকে তার অঙ্গীকার পূর্ণ করার বিষয় 
প্রশংসনীয়ভাবে উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে, 34329 
_হষরত ইবরাহীম (আঃ) সকাল-সন্ধ্যায় এই দোয়া পাঠ করতেন। 

হযরত মুআয ইবনে আনাস থেকে বর্ণিত আছে যে, কোরআন পাকে 
হযরত ইবরাহীমের অঙ্গীকার পূর্ণ করার যে প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে, তার 
কারণ ছিল এই দোয়া। 


আবু দাউদ, তাবারানী, ইবনে সুনী প্রমুখ হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে 


১০৪১ 


সুরাআররূম 1.5) 





2242৮ 


বর্ণনা করেন যে, 484৯5: থেকে ০:৯৫ পর্যন্ত এই তিন 
আয়াত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সকালে এই দোয়া পাঠ 
করে, তার সারাদিনের আমলের ক্রটিসমূহ এর বরকতে দূর করে দেয়া হয় 
এবং যে সন্ধ্যায় এই দোয়া পড়ে, তার রাত্রিকালীন আমলের ক্রটি দূর করে 
দেয়াহয়।_(রূহুল-মা'আনী) 


সুরা রমের শুরুতে রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের ঘটনা শোনানোর 
পর অবিশ্বাসী কাফেরদের পথভ্রষ্টতা ও সত্যের প্রতি উদাসীনতার কারণ 
সাব্যস্ত করা হয় যে, তারা ধ্বংসশীল পার্থিব জীবনকে লক্ষ্য স্থির করে 
পরকাল থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছে। এরপর কেয়ামতে পুনরুজ্জীবন, 
হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি ও প্রতিদানকে যেসব বাহ্যদশী অবাস্তর মনে 
করতে পারত, তাদেরকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে জওয়াব দেয়া হয়েছে। প্রথমে 
নিজের সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার অতঃপর চতুপপার্শস্থ জাতিসমূহের 
অবস্থা ও পরিণাম পর্যবেক্ষণ করার দাওয়াত দেয়া হয়েছে। এরপর বলা 
হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা সর্বশক্তিমান। তার কোন শরীক ও অংশীদার 
নেই। এসব সাক্ষ্য-প্রমাণের অনিবার্য ফল দাড়ায় এই যে, এবাদতের যোগ্য 
একমাত্র তার একক সত্তাকেই সাব্যস্ত করতে হবে। তিনি পয়গম্বরগণের 
মাধ্যমে কেয়ামত কায়েম হওয়ার বরং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষের 
পুনরুজ্জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের পর জান্নাতে অথবা জাহান্নামে 
যাওয়ার যে সংবাদ দিয়েছেন, তাতে বিশ্বাস করতে হবে। আলোচ্য 
আয়াতসমূহে এই পূর্ণ শক্তি ও পূর্ণ প্রজ্ঞার ছয়টি প্রতীক ‘শক্তির 
নিদর্শনাবলী' শিরোনামে বণিত হয়েছে। এগুলো আল্লাহ্‌ তাআলার অনুপম 
শক্তি ও প্রজ্ঞার নিদর্শন। 

খোদায়ী কুদরতের প্রথম নিদর্শন £ মানুষের ন্যায় সৃষ্টির সেরা ও 
জগতের শাসককে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করা। জগতে যত প্রকার উপাদান 
আছে, তন্মধ্যে মৃত্তিকা সর্বনিকৃষ্ট উপাদান। এতে অনুভূতি, চেতনা ও 
উপলব্বির নাম-গন্ধও দৃষ্টিগোচর হয় না। অগ্নি, পানি, বায়ু ও মৃত্তিকা এই 
উপাদান-চতুষটয়ের মধ্যে মৃত্তিকা ছাড়া সবগুলোর মধ্যে কিছু না কিছু গতি 
ও চেতনার আভাস পাওয়া যায়। মৃত্তিকা তা থেকেও বঞ্চিত। মানব সৃষ্টির 
জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলা একেই মনোনীত করেছেন। ইবলীসের পথভ্রষ্টতার 
কারণও তাই হয়েছে যে, সে অগ্নি-উপাদানকে মৃত্তিকা থেকে সেরা ও 
শ্রেষ্ঠ মনে করে অহংকারের পথ বেছে নিয়েছে। সে বুঝল না যে, ভদ্রতা ও 
আভিজাত্যের চাবিকাঠি সৃষ্টা ও মালিক আল্লাহ্র হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা 
মহান করতে পারেন। 


মানব সৃষ্টির উপাদান যে মৃত্তিকা, একথা হযরত আদম (আঃ)-এর 
দিক দিয়ে বুঝতে কষ্ট হয় না। তিনি সম মানব জাতির অস্তিত্বের 
মুলভিত্তি, তাই অন্যান্য মানুষের সৃষ্টিও পরোক্ষভাবে তারই সাথে 
সম্বন্ধযুক্ত হওয়া অবাস্তর নয়। এটাও সম্ভবপর যে, সাধারণ মানুষের 
প্রজনন বীর্যের মাধ্যমে হলেও বীর্য যেসব উপাদান দ্বারা গঠিত, তন্মধ্যে 
মৃত্তিকা প্রধান। 

খোদায়ী কুদরতের দ্বিতীয় নিদর্শন £ দ্বিতীয় নিদর্শন এই যে, 
মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহ্‌ তাআলা নারী জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তারা 
পুরুষের সংগিনী হয়েছে। একই উপাদান থেকে একই স্থানে এবং একই. 
খাদ্য থেকে উৎপন্ন সন্তানদের মধ্যে এই দু'টি প্রকারভেদ তিনি- সৃষ্টি 
করেছেন। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মুখশ্রী, অভ্যাস ও চরিত্রের সুস্পষ্ট পার্থক্য 
পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ্র পূর্ণ শক্তি ও প্রজ্ঞার জন্যে এই সৃষ্টিই যথেষ্ট 





নিদর্শন। এরপর নারী জাতি সৃষ্টি করার রহস্য ও উপকারিতার বর্ণনা 
প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ রি] _ অর্থাৎ, তোমরা তাদের কাছে 
পৌছে শাস্তি লাভ কর, এ কারণেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। 
পুরুষদের যত প্রয়োজন নারীর সাথে সম্পৃক্ত সবগুলো সম্পর্কে চিন্তা 
করলে দেখা যাবে যে, সবগুলোর সারমর্ম হচ্ছে মানসিক শাস্তি ও সুখ। 
কোরআন পাক একটিমাত্র শব্দে সবগুলোকে সন্নিবেশিত করে দিয়েছে। 


এ থেকে জানা গেল যে, বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় কাজ-কারবারের 
সারমর্ম হচ্ছে মনের শাস্তি ও সুখ। যে পরিবারে এটা বর্তমান আছে, সেই 
পরিবারে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল। যেখানে মানসিক শাস্তি অনুপস্থিত, 
সেখানে আর যাই থাকুক বৈবাহিক জীবনের সাফল্য নেই। একথাও 
বলাবাহুল্য যে, পারস্পরিক শাস্তি তখনই সম্ভবপর যখন নারী ও পুরুষের 
সম্পর্কের ভিত্তি শরীয়তসম্মত বিবাহের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। যেসব 
দেশ ও জাতি এর বিপরীত হারাম রীতি-নীতি প্রচলিত করেছে, অনুসন্ধান 
করলে দেখা যাবে যে, তাদের জীবনে কোথাও শাস্তি নেই। জন্ত- 
জানোয়ারের ন্যায় সাময়িক যৌন-বাসনা চরিতার্থ করার নাম শাস্তি হতে 
পারেনা। 


বৈবাহিক জীবনের লক্ষ্য £ আলোচ্য আয়াত পুরুষ ও নারীর 
দাম্পত্য জীবনের লক্ষ্য মনের শাস্তিকে স্থির করেছে। এটা তখনই 
সম্ভবপর, যখন উভয়পক্ষ একে অপরের অধিকার সম্পর্কে সজাগ হয় 
এবং তা আদায় করে নেয়। নতুবা অধিকার আদায়ের সংগ্রাম পারিবারিক 
শাস্তি বরবাদ করে দেবে। এই অধিকার আদায়ের এক উপায় ছিল আইন 
প্রণয়ন করে তা প্রয়োগ করা ; যেমন অন্যদের অধিকারের বেলায় তাই 
করা হয়েছে। অর্থাৎ, একে অপরের অধিকার হরণকে হারাম করে তজ্জন্য 
কঠোর শাস্তিবাণী শোনানো হয়েছে। শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ত্যাগ 
ও সহমর্মিতার উপদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, শুধু 
আইনের মাধ্যমে কোন জাতিকে সঠিক পথে আনা যায় না, যে পর্যস্ত তার 
সাথে আল্লাহ্ভীতি যুক্ত করে দেয়া না হয়। এ কারণেই সামাজিক 
ব্যাপারাদিতে বিধি-বিধানের সাথে সমগ্র কোরআনে সর্বত্র 169 
15515 ইত্যাদি বাক্য পরিশিষ্ট হিসেবে জুড়ে দেয়া হয়েছে। 

এরপর বলা হয়েছে 64354595558) _ অর্থাৎ, 
এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে অনেক নিদর্শন আছে। এখানে উল্লেখ করা 
হয়েছে একটি নিদর্শন এবং শেষভাগে একে “অনেক নিদর্শন' বলা হয়েছে। 
কারণ এই যে, আয়াতে উল্লেখিত বৈবাহিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক ও তা 
থেকে অর্জিত পার্থিব ও ধর্মীয় উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করলে এটা এক 
নয়__ বহুনিদর্শন। 

খোদায়ী কুদরতের তৃতীয় নিদর্শন £ তৃতীয় নিদর্শন হচ্ছে আকাশ ও 
পৃথিবী সৃজন, বিভিন্ন স্তরের মানুষের বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি এবং 
বিভিন্ন স্তরের বর্ণবৈষম্য; যেমন কোন স্তর শ্বেতকায়, কেউ কৃষ্ণকায়, 
কেউ লালচে এবং কেউ হলদেটে। এখানে আকাশ ও পৃথিবী সৃজন তো 
শক্তির মহানিদর্শন বটেই, মানুষের ভাষার বিভিন্নতাও কুদরতের এক 
বিস্ময়কর লীলা। ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে অভিধানের বিভিন্নতাও 
অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আরবী, ফারসী, হিন্দী, তুকী, ইংরেজী ইত্যাদি কত 
বিভিন্ন ভাষা আছে। এগুলো বিভিন্ন ভূখণ্ডে প্রচলিত। তন্মধ্যে কোন কোন 
ভাষা পরস্পর এত ভিনুরূপ যে, এদের মধ্যে পারস্পরিক কোন সম্পর্ক 
আছে বলেই মনে হয় না। স্বর ও উচ্চারণভঙ্গির বিভিন্নতাও ভাষার 
বিভিন্নতার মধ্যে শামিল আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক পুরুষ, নারী, বালক ও 





১০৪২ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন NEY 





বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে এমন স্বাতস্ত্য সৃষ্টি করেছেন যে, একজনের কণ্ঠস্বর অন্য 
জনের কষ্ঠস্বরের সাথে পুরোপুরি মিল রাখে না। কিছু না কিছু পার্থক্য 
অবশ্যই থাকে। অথচ এই কষ্ঠস্বরের যন্ত্রপাতি তথা জিহ্বা, ঠোট, তালু ও 
কষটনালী সবার মধ্যেই অভিন্ন ও একরপ। GL LG 

এমনিভাবে বর্ণ বৈষম্যের কথা বলা যায়। একই পিতা-মাতা থেকে 
একই প্রকার অবস্থায় দুই সন্তান বিভিন্ন বর্ণের জন্মগ্রহণ করে। এ হচ্ছে 
সৃষ্টি ও কারিগরির নৈপুণ্য। এরপর ভাষা ও স্বর বিভিন্ন হয়। মানব জাতির 
বর্ণের বিভিন্নতার মধ্যে কি কি রহস্য নিহিত আছে, তা এক অতিদীর্ঘ 
আলোচনা। সামান্য চিন্তা-ভাবনা দ্বারা অনেক রহস্য বুঝে নেয়া কঠিনও 
শয়। 


কুদরতের এই আয়াতে আকাশ, পৃথিবী; ভাষার বিভিন্নতা, বর্ণের 
বিভিন্নতা এবং বহুবিধ প্রসঙ্গে অনেক শক্তি ও প্রজ্ঞার নিদর্শন বিদ্যমান 
আছে। এগুলো এত সুস্পষ্ট যে, অতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয় 
না। প্রত্যেক চক্ষুন্মান ব্যক্তিই তা দেখতে পারে! তাই আয়াতের শেষে বলা 
হয়েছে ১০১3৩5১৩) _ অর্থাৎ, এতে জ্ঞানীদের জন্যে 
অনেক নিদর্শন রয়েছে। 

খোদায়ী কুদরতের চতুর্থ নিদর্শন £ মানুষের রাত্রে ও দিবাভাগে 
নিদ্রা যাওয়া এমনিভাবে রাত্রে ও দিবাভাগে জীবিকা অন্বেষণ করা। এই 
আয়াতে দিনে-রাত্রে নি্াও বর্ণনা করা হয়েছে এবং জীবিকা অন্বেষণও। 
অন্য কতক আয়াতে নিদ্রা শুধু রাত্রে এবং জীবিকা অন্বেষণ শুধু দিনে করা 
হয়েছে। কারণ এই যে, রাত্রের আসল কাজ নিদ্রা যাওয়া এবং জীবিকা 
অন্বেষণে কাজও কিছু চলে। দিনে এর বিপরীতে আসল কাজ জীবিকা 
অন্বেষণ করা এবং কিছু নিদ্রা ও বিশ্রাম গ্রহণেরও সময় পাওয়া যায়। তাই 
উভয় বক্তব্যই স্ব স্ব স্থানে নির্ভূল। কোন কোন তফসীরকার সদর্থের 
আশ্রয় নিয়ে এই আয়াতেও নিদ্রাকে রাত্রির সাথে এবং জীবিকা অন্বেষণকে 
দিনের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত দেখিয়েছেন। কিন্তু এর প্রয়োজন নেই। 

নিঘ্না ও জীবিকা অন্বেষণ তাওয়াকুলের পরপিষ্থী নয় £ এই 
আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, নিদ্রার সময় নিদ্রা যাওয়া এবং 
জাগরণের সময় জীবিকা অন্বেষণ করাকে মানুষের জন্মগত স্বভাবে 
পরিণত করা হয়েছে। এই উভয় বিষয়ের অর্জন মানুষের চেষ্টা-চরিত্রের 
অধীন নয় ; বরং এগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র দান। আমরা দিন-রাত 
প্রত্যক্ষ করি যে, নিদ্রা ও বিশ্রামের উৎকৃষ্টতর আয়োজন সত্বেও কোন 





কোন সময় নিদ্রা আসে না। মাঝে মাঝে ডাক্তারী বটিকাও নিদ্রা আনয়নে 
ব্যর্থ হয়ে যায়। আল্লাহ্‌ যাকে চান উন্মুক্ত মাঠে রোদ ও উত্তাপের মধ্যেও 
নিদ্রা দান করেন। 


জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা দিনরাত প্রত্যক্ষ করা হয়। 
দুই ব্যক্তি সমান সমান জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পনন, সমান অর্থসম্পনু, সমান পরিশ্রম 
সহকারে জীবিকা উপার্জনের একই ধরনের কাজ নিয়ে বসে, কিন্ত 
একজন উন্নতি লাভ করে এবং অপরজন ব্যর্থ হয়। আল্লাহ্‌ তাআলা 
দুনিয়াকে উপায়াদির উপর নির্ভরশীল করে দিয়েছেন। এর পেছনে অনেক 
রহস্য ও উপকারিতা আছে। তাই জীবিকা উপার্জন উপায়াদির মাধ্যমেই 
করা অপরিহার্য। কিন্ত বুদ্ধিমানের কাজ আসল সত্য বিস্মৃত না হওয়া। 
উপায়াদিকে উপায়াদিই মনে করতে হবে এবং আসল রিষিকদাতা হিসাবে 
উপায়াদির মৃষ্টাকেই মনে করতে হবে। 

এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ৩৫০5454১0৬১ 
= অর্থাৎ, যারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে, তাদের জন্যে এতে 
অনেক নিদর্শন রয়েছে। এতে শ্রবণের প্রসঙ্গ বলার কারণও সম্ভবতঃ এই 
যে, দৃশ্যতঃ নিদ্রা আপনা-আপনিই আসে, যদি আরামের জায়গা বেছে 
নিয়ে শয়ন করা হয়। এভাবে পরিশ্রম, মজুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি 
দ্বারাও জীবিকা অর্জিত হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্র অদৃশ্য হাতের 
কারসাজি চর্মচক্ষুর অন্তরালে থাকে। পয়গম্বরগণ তা বর্ণনা করেন। তাই 
বলা হয়েছে, এসব নিদর্শন তাদের জন্যেই উপকারী, যারা পয়গন্বরগণের 
কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং যখন বোধগম্য হয়, তখন মেনে নেয়_ 
কোন হঠকারিতা করে না। 

খোদায়ী কূদরতের পঞ্চম নিদর্শন £ পঞ্চম নিদর্শন এই যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা মানুষকে বিদ্যুতের চমক দেখান। এতে উহার পতিত হওয়ার এবং 
ক্ষতিকারিতারও আশংকা থাকে এবং এর পশ্চাতে বৃষ্টির আশাবাদও সঞ্চার 
হয়। তিনি এই বৃষ্টির দ্বারা শুষ্ক এবং মৃত মৃত্তিকাকে জীবিত ও সতেজ 
করে তাতে রকমারি প্রকারের বৃক্ষ ও ফল-ফুল উৎপন্ন করেন। এই 
আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ 6355.282 9506 
- অর্থাৎ, এতে বুদ্ধিমানদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে। কেননা, বিদ্যুৎ 
ও বৃষ্টি এবং তদ্বারা উদ্ভিদ ও ফল-ফুলের সৃজন যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
হয়, একথা বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দ্বারাই বোঝা যেতে পারে। 
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(২৫) তার অন্যতম নিদর্শন এই যে, তারই আদেশে আকাশ ও পৃথিবী 
প্রতিষ্ঠিত আছে। অতঃপর যখন তিনি মৃত্তিকা থেকে উঠার জন্যে 
তোমাদের ডাক দেবেন, তখন তোমরা উঠে আসবে। (২৬) নভোমণ্ডলে 
ও ভূমগ্ুলে যা কিছু আছে, সব তারই। সবাই তার আজ্ঞাবহ। (২৭) 
তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর পুনর্বার তিনি 
সৃষ্টি করবেন। এটা তার জন্যে সহজ। আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ 
মর্যাদা তারই এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২৮) আল্লাহ্‌ 
তোমাদের জন্যে তোমাদেরই মধ্য থেকে একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন £ 
তোমাদের আমি যে রুষী দিয়েছি, তোমাদের অধিকারভূক্ত দাস-দাসীরা 
কি তাতে তোমাদের সমান সমান অংশীদার? তোমরা কি তাদেরকে 
সেরূপ ভয় কর, যেরূপ নিজেদের লোককে ভয় কর? এমনিভাবে আমি 
সমঝদার সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করি। (২৯) 
বরং যারা বে-ইনসাফ, তারা অজ্ঞানতাবশতঃ তাদের খেয়াল-খুশীর 
অনুসরণ করে থাকে। অতএব, আল্লাহ্‌ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কে 
বোঝাবে? তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (৩০) তুমি একনিষ্টভাবে 
নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর 
তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই 
সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (৩১) সবাই তার অভিমুখী 
হও এবং ভয় কর, নামায কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো 


না। (৩২) যাল্সা তাদের ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং অনেক দলে - 


বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লুসিত। 










আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


খোদায়ী কুদরতের ষষ্ঠ নিদর্শন £ ষষ্ঠ নিদর্শন এই যে, আকাশ ও 
পৃথিবী আল্লাহ্‌ তাআলারই আদেশে কায়েম আছে। হাজার হাজার বছর 
সক্রিয় থাকার পরও এগুলোতে কোথাও কোন ক্রটি দেখা দেয় না। আল্লাহ্‌ 
তাআলা যখন এই ব্যবস্থাপনাকে ভেঙ্গে দেয়ার আদেশ দেবেন, তখন এই 
মজবুত ও অটুট বস্তগুলো নিমেষের মধ্যে ভেঙ্গে-চুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। 
অতঃপর তারই আদেশে সব মৃত পুনরুজ্জীবিত হয়ে হাশরের মাঠে 
সমবেত হবে। 

এই ষষ্ঠ নিদরশনটি প্রকৃতপক্ষে পূর্বোক্ত সব নিদর্শনের সারমর্ম ও 
লক্ষ্য। একেই বোঝানোর জন্যে এর আগে পাচটি নিদর্শন বর্ণনা করা 
হয়েছে। এরপরে কয়েক আয়াত পর্যন্ত এই বিষয়বস্তই আলোচিত 
হয়েছে। 

১984 4$ _ যে বস্তু অন্য বস্তুর সাথে কিছু সাদৃশ্য ও সম্পর্ক 
রাখে, তাকে তার J বলা হয়। সম্পূর্ণরূপে অন্য বস্তুর মত হওয়া এর 
অর্থ নয়। এ কারণেই আল্লাহ্‌ তাআলার যে J+ আছে, একথা 
কোরআনের কয়েক জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে। একটি তো এখানে। অন্য 
এক আয়াতে বলা হয়েছে, 5 3£,,30% কিন্তু ১১ ও থেকে 
আল্লাহ্‌ তাআলার সত্তা পবিত্র এবং বহু উর্ধ্বে । 

আলোচ্য আয়াতসমূহে তওহীদের বিষয়বস্ত বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণ ও 
বিভিন্ন হৃদয়গ্রাহী শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রথমে একটি উদাহরণ 
দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তোমাদের গোলাম-চাকর তোমাদের মতই 
মানুষ ; আকার-আকৃতি, হাত-পা, মনের চাহিদা ইত্যাদি সব বিষয়ে 
তোমাদের শরীক। কিন্তু তোমরা তাদের ক্ষমতায় নিজেদের সমান কর না 
যে, তারাও তোমাদের ন্যায় যা ইচ্ছা করবে এবং যা ইচ্ছা ব্যয় করবে। 
নিজেদের পুরোপুরি সমকক্ষ তো দুরের কথা, তাদেরকে তোমাদের 
ধন-সম্পদ ও ক্ষমতায় সামান্যতম অংশীদারিত্বেরও অধিকার দাও না। 
কোন ক্ষুদ্র ও মামুলী শরীককেও তোমরা ভয় কর যে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
কোন কাজ করলে সে আপত্তি করবে। গোলাম-চাকরদেরকে তোমরা এই 
মর্যাদা দাও না। অতএব, চিন্তা কর, ফেরেশতা, মানব ও জিনসহ সম 
সৃষ্টজগত আল্লাহ্র সৃজিত ও তারই দাস, গোলাম। তাদেরকে তোমরা 
আল্লাহ্‌র সমকক্ষ অথবা তার শরীক কিরূপে বিশ্বাস কর? 

২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, কথাটি সরল ও পরিক্ষার, কিন্ত 
প্রতিপক্ষ কপরবৃত্তির অনুসারী হয়ে কোন জ্ঞান ও বুদ্ধির কথা মানে না। 

৩০ নং আয়াতে রসূলুল্লাহ সোঃ)-কে অথবা সাধারণ লোককে আদেশ 
করা হয়েছে যে, যখন জানা গেল যে, শিরক অযৌক্তিক ও মহা অন্যায়, 
তখন আপনি যাবতীয় মুশরিকসুলভ চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে শুধু 
ইসলামের দিকে মুখ করুন_ ৬5 53445256 

এরপর ইসলাম ধর্ম যে ফিতরত তথা স্বভাব ধর্মের অনুরূপ, একথা 
এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ (৫9789506145 
85 0041985390্5 — all is বাক্যটি পূৰ্ববৰ্তী 
15৬ বাক্যের ব্যাখ্যা এবং => ০১__ এর একটি বিশেষ গুণের বর্ণনা, 
যার অনুসরণের আদেশ আগের বাক্যে দেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ, 
০৮৯ ৩:১ হচ্ছে ৩5 ০:১। পরবর্তী বাক্যে এর অর্থ এরূপ বলা 





১০৪৪ 


হয়েছে যে, আল্লাহ্র ফিতরত বলে সেই ফিতরত বোঝানো হয়েছে, যার 
উপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। 

ফিতরত বলে কি বোঝানো হয়েছে £ এ সম্পর্কে তফসীরকারদের 
অনেক উক্তির মধ্যে দুইটি উক্তি প্রসিদ্ধ। 


(এক) ফিতরত বলে ইসলাম বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে মুসলমান সৃষ্টি 
করেছেন। যদি পরিবেশ কোন কিছু খারাপ না করে, তবে প্রতিটি 
জন্গ্রহণকারী শিশু ভবিষ্যতে মুসলমানই হবে। কিন্তু অভ্যাসগতভাবেই 
পিতা-মাতা তাকে ইসলামবিরোধী বিষয়াদি শিক্ষা দেয়। ফলে সে 
ইসলামের উপর কায়েম থাকে না। বোখারী ও মুসলিম বর্ণিত এক হাদীসে 
আই ব্যক্ত হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন £ এটাই অধিকাংশ পূর্ববর্তী 
মনীষীর উক্তি। 

(দুই) ফিতরত বলে যোগ্যতা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ 
তাআলা সৃষ্টিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সৃষ্টাকে চেনার ও তাঁকে 
মেনে চলার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। এর ফলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে 
যদি সে যোগ্যতাকে কাজে লাগায়। 

কিন্তু প্রথম উক্তির বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি রয়েছে। (এক) এই 
আয়াতেই পরে বলা হয়েছে, $১৪5) 5, $ এখানে 4]| ৬৯ বলে 
পূর্বোল্লেখিত 438 5929 -কেই বোঝানো হয়েছে। কাজেই বাক্যের অর্থ এই 
যে, আল্লাহর এই ফিতরকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। অথচ 
বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এরপর পিতা-মাতা 
মাঝেমাঝে সস্তানকে ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান করে দেয়। যদি ফিতরতের অর্থ 
ইসলাম নেয়া হয়, যাতে পরিবর্তন না হওয়ার কথা স্বয়ং এই আয়াতেই 
ব্যক্ত হয়েছে, তা কিরূপে সহীহ্‌ হবে? এই পরিবর্তন তো সাধারণভাবে 
প্রত্যক্ষ করা হয়। সর্বত্রই মুসলমানদের চাইতে কাফের বেশী পাওয়া যায়। 
ইসলাম অপরিবর্তনীয় ফিতরত হলে এই পরিবর্তন কিরূপে ও কেন? 

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, হযরত খিযির (আঃ) যে বালককে হত্যা 
করেছিলেন, তার সম্পর্কে সহীহ্‌ হাদীসে বলা হয়েছে, এই বালকের 
ফিতরতে কুফর ছিল। তাই খিযির (আঃ) তাকে হত্যা করেন। ফিতরতের 
অর্থ ইসলাম নিলে প্রত্যেকেরই মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করা জরুরী। 
কাজেই এই হাদীস তার পরিপন্থী তৃতীয় আপত্তি এই যে, ইসলাম যদি 
মানুষের ফিতরতে রক্ষিত এমন কোন বিষয় হয়ে থাকে, যার পরিবর্তন 
করতেও সে সক্ষম নয়, তবে এটা কোন ইচ্ছাধীন বিষয় হল না। 
এমতাবস্থায় ইসলাম দ্বারা পরকালের সওয়াব কিরূপে অর্জিত হবে। 
কারণ, ইচ্ছাধীন কাজ দ্বারাই সওয়াব পাওয়া যায়। 

চতুর্থ আপত্তি এই যে, সহীহ্‌ হাদীসের অনুরূপ ফেকাহবিদগণের মতে 
সন্তানকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে পিতা-মাতার অনুসারী মনে করা হয়। 
পিতা-মাতা কাফের হলে সন্তানকে কাফের ধরা হয় এবং তার 
কাফন-দাফন ইসলামী নিয়মে করা হয় না। 

এসব আপত্তি ইমাম তুরপুশতী ‘মাসাবীহ্‌’ গ্রন্থের টাকায় বর্ণনা 
করেছেন। এর ভিত্তিতেই তিনি ফিতরতের অর্থ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় উক্তিকে 
অগ্থাধিকার দিয়েছেন। কেননা, এই সৃষ্টিগত যোগ্যতা সম্পর্কে একথাও 
ঠিক যে, এতে কোন পরিবর্তন হতে পারে না। যে ব্যক্তি পিতা-মাতা 
অথবা অন্য কারও প্ররোচনায় কাফের হয়ে যায়, তার মধ্যে ইসলামের 
সত্যতা চিনে নেবার যোগ্যতা নিঃশেষ হয়ে যায় না। খিযির (আঃ)-এর 
হাতে নিহত বালক কাফের হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও এতে জরুরী হয় না যে, 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


Nit 


তার মধ্যে সত্যকে বোঝার যোগ্যতাই ছিল না। এই অল্লাহ্‌ প্রদত্ত 
যোগ্যতাকে মানুষ নিজ ইচ্ছায় ব্যবহার করে। তাই এর কারণে বিরাট 
সওয়াবের অধিকারী হওয়ার বাপারটি অত্যন্ত স্পষ্ট । পিতা-মাতা সম্ভানকে 
ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান করে দেয়ার যে কথা বোখারী ও মুসলিমে আছে, তার 
অর্থও ফিতরতের দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী সুস্পষ্ট । অর্থাৎ, তার যোগ্যতা 
যদিও জন্মগত ও আল্লাহ প্রদত্ত ছিল এবং তাকে ইসলামের দিকেই নিয়ে 
যেত, কিন্তু বাধা-বিপত্তি অস্তরায় হয়ে গেছে এবং তাকে সেদিকে যেতে 
দেয়নি। পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে বর্ণিত প্রথম উক্তির অর্থও বাহ্যতঃ মূল 
ইসলাম নয়; বরং ইসলামের এই যোগ্যতাই বোঝানো হয়েছে। পূর্ববর্তী 
মনীষীগণের উক্তির এই অর্থ মোহাদ্দিস-ই-দেহলভী (রহঃ) মেশকাতের 
টাকা “লুমআতে' বর্ণনা করেছেন। 

“হজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ্‌' গ্রন্থে লিখিত শাহ্‌ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী 
(রহঃ)-এর আলোচনা দ্বারা এরই সমর্থন পাওয়া যায়। এর সারমর্ম এই 
যে, আল্লাহ্‌ তাআলা বিভিন্ন মন ও মেজাযের অধিকারী অসংখ্য প্রকার 
জীব সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রত্যেক জীবের প্রকৃতির মধ্যে বিশেষ এক 
প্রকার যোগ্যতা রেখে দিয়েছেন, যদ্দারা সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে 
পারে। ৬১454585685 _আয়াতের মর্মও তাই। অর্থাৎ, 
যে জীবনকে স্রষ্টা কোন বিশেষ উদ্দেশে সৃষ্টি করেছেন, তাকে সেই 
উদ্দেশ্যের প্রতি পথ প্রদর্শনও করেছেন। আলোচ্য যোগ্যতাই হচ্ছে সেই 
পথ প্রদর্শন। আল্লাহ্‌ তাআলা মৌমাছির মধ্যে বৃক্ষ ও ফুল চেনা, বেছে 
নেয়া এবং রস পেটে আহরণ করে চাকে এনে সঞ্চিত করার যোগ্যতা 
নিহিত রেখেছেন। এমনিভাবে মানুষের প্রকৃতিতে এমন যোগ্যতা 
রেখেছেন, যদ্দারা সে আপন টাকে চিনতে পারে, তার কৃতজ্ঞতা ও 
আনুগত্য করতে পারে। এরই নাম ইসলাম। 

44 ৩5১05,% 3 _ উল্লেখিত বক্তব্য থেকে এই বাক্যের উদ্দেশ্যও 
ফুটে উঠেছে যে, আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ফিতরত তথা সত্যকে চেনার যোগ্যতা 
কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। ভ্রান্ত পরিবেশ কাফের করতে পারে, 
কিন্তু ব্যক্তির সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করতে পারে 
না। 

এথেকেই ৬১4০7544450 _ আয়াতের মর্মও 
পরিক্ষার হয়ে যায়। অর্থাৎ, আমি জিন ও মানবকে আমার এবাদত ব্যতীত 
অন্য কোন কাজের জন্যে সৃষ্টি করিনি। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের প্রকৃতিতে 
আমি এবাদতের আগ্রহ ও যোগ্যতা রেখে দিয়েছি। তারা একে কাজে 
লাগালে তাদের দ্বারা এবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজ সংঘটিত হবে না। 

বাতিলপন্থীদের সংসর্গ এবং ভ্রান্ত পরিবেশ থেকে দূরে থাকা 
ফরষ £ 4335302৯৩৫3 বাক্যটি খবর আকারের। অর্থাৎ, খবর 
দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র ফিতরতকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। 
কিন্তু এতে এক অর্থ আদেশেরও আছে। অর্থাৎ, পরিবর্তন করা উচিত 
নয়। তাই এই বাক্য থেকে এ কথাও বোঝা গেল যে, মানুষকে এমনসব 
বিষয় থেকে পুরোপুরি ধেচে থাকা উচিত, যা তার সত্য গ্রহণের 
যোগ্যতাকে নিক্ষিয় অথবা দুর্বল করে দেয়। এসব বিষয়ের বেশীর ভাগ 
হচ্ছে ভ্রান্ত পরিবেশ ও কুসংসর্গ অথবা নিজ ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণ 
জ্ঞানী ও পর্যবেক্ষক না হয়ে বাতিলপন্থীদের পুস্তকাদি পাঠ করা। 

5133695634521 _ পূর্বের আয়াতে মানব 
প্রকৃতিকে সত্য গ্রহণের যোগ্য করার আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতে 


১০৪৫ সূরা আররূম \.to 
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(৩৩) মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তারা তাদের 
পালনকতাকে আহ্বান করে তারই অভিমুখী হয়ে। অতঃপর তিনি যখন 
তাদেরকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করান, তখন তাদের একদল তাদের 
পালনকর্তার সাথে শিরক করতে থাকে, (৩৪) যাতে তারা অস্বীকার করে 
যা আমি তাদেরকে দিয়েছি। অতএব, মজা লুটে নাও, সতরই জানতে 
পারবে। (৩৫) আমি কি তাদের কাছে এমন কোন দলীল নাযিল করেছি, 
যে তাদেরকে আমার শরীক করতে বলে? (৩৬) আর যখন আমি মানুষকে 
রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তারা তাতে আনন্দিত হয় এবং তাদের 
কৃতকর্মের ফলে যদি তাদেরকে কোন দুদশা পায়, তবে তারা হতাশ হয়ে 
পড়ে। (৩৭) তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ্‌ যার জন্যে ইচ্ছা রিযিক বিত 
করেন এবং হাস করেন। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে নিদশনাবলী 
রয়েছে। (৩৮) আত্বীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দিন এবং মিসকীন ও 
মুসাফিরদেরও। এটা তাদের জন্যে উত্তম, যারা আল্লাহ্‌র সন্তষ্টি কামনা 
করে। তারাই সফলকাম। (৩৯) মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের 
খন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এই আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহ্‌র 
কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্‌র সন্াষ্টি লাভের আশায় পবিত্র 
অন্তরে যারা দিয়ে থাকে, অতএব, তারাই দ্বিগুণ লাভ করে। (৪০) 
আল্লাহূই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর রিযিক দিয়েছেন, এরপর 
তোমাদের মৃত্যু দেবেন, এরপর তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের 
শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসব কাজের মধ্যে কোন 
একটিও করতে পারবে? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ্‌ তা থেকে পবিত্র 
ও মহান। (৪১) স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে 
পড়েছে। আল্লাহ্‌ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, 
যাতে তারা ফিরে আসে। 





প্রথমে সত্য গ্রহণের উপায় বলা হয়েছে যে, নামায কায়েম করতে হবে। 
কেননা, নামায কার্যক্ষেত্রে ঈমান, ইসলাম ও আল্লাহ্র আনুগত্য প্রকাশ 
করে। এরপর বলা হয়েছে &9133695 __ অর্থাৎ, যারা 
শিরক করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। মুশরিকরা তাদের ফিতরত তথা 
সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে কাজে লাগায়নি। এরপর তাদের পথস্রষ্টতা বর্ণিত 
হচ্ছেঃ 5243157952 _ অর্থাৎ, এই মুশরিক 
তারা, যারা স্বভাব ধর্মে ও সত্য ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে অথবা স্বভাব ধর্ম 
থেকে পৃথক হয়ে গেছে। ফলে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। 
০ শব্দটি ১ -এর বহুবচন। কোন একজন অনুসূতের অনুসারী 
দলকে = বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, স্বভাব ধর্ম ছিল তওহীদ। এর 
প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সব মানুষেরই একে অবলম্বন করে এক জাতিতে একদল 
হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তারা তওহীদকে ত্যাগ করে বিভিন্ন লোকের 
চিন্তাধারার অনুগামী হয়েছে। মানুষের চিন্তাধারা ও অভিমতে বিরোধ থাকা 
স্বাভাবিক। তাই প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা মযহাব বানিয়ে নিয়েছে। 
তাদের কারণে জনগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। শয়তান তাদের 
নিজ নিজ মযহাবকে সত্য প্রতিপন্ন করার কাজে এমন ব্যাপৃত করে 
দিয়েছে যে, ৫৮-৯:%০1৩৮১৮৮% __অর্থাৎ প্রত্যেক দল নিজ 
নিজ মতবাদ নিয়ে হর্ষোৎফুল্ল। তারা অপরের মতবাদে ভ্রান্ত আখ্যা 
দেয়। অথচ তারা সবাই ভ্রান্ত পথে পতিত রয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

58/48506505 4913৬ _ পূর্বের আয়াতে 
বলা হয়েছিল যে, রিযিকের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহ্র হাতে। তিনি যার 
জন্য ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্যে ইচ্ছা হাস করে দেন। এ 
থেকে জানা গেল যে, কেউ যদি আল্লাহ্‌ প্রদত্ত রিযিককে তার যথার্থ খাতে 
ব্যয় করে, তবে এর কারণে রিযিক হাস পায় না। পক্ষান্তরে কেউ যদি 
কৃপণতা করে এবং নিজের ধন-সম্পদ সংরক্ষিত রাখার চেষ্টা করে, তবে 
এর ফলে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় না। 


এই বিষয়বস্তুর সাথে মিল রেখে আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-কে এবং হাসান বসরী (রহঃ)-এর মতে প্রত্যেক সামর্ঘ্যবান 
মানুষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ যে ধন-সম্পদ দান করেছেন, 
তাতে কৃপণতা করো না; বরং তা হৃষ্টচিত্তে যথার্থ খাতে ব্যয় কর। এতে 
তোমার ধন-সম্পদ হাস পাবে না। এর সাথে সাথে আয়াতে ধন-সম্পদের 
কয়েকটি খাতও বর্ণনা করা হয়েছে। (এক) আত্মীয়-স্বজন, (দুই) 
মিসকীন, (তিন) মুসাফির। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ধন-সম্পদ তাদেরকে 
দান কর এবং তাদের জন্যে ব্যয় কর। সাথে সাথে আরও বলা হয়েছে যে, 
এটা তাদের প্রাপ্য, যা আল্লাহ্‌ তোমাদের ধন-সম্পদে শামিল করে 
দিয়েছেন। কাজেই দান করার সময় তাদের প্রতি কোন অনুগ্রহ করছ বলে 
বড়াই করো না। কেননা, প্রাপকের প্রাপ্য পরিশোধ করা ইনসাফের দাবী; 
কোন অনুগ্রহ নয়। 

581 ৬১9১ বলে বাহ্যতঃ সাধারণ আত্মীয় বোঝানো হয়েছে, 
মাহ্রাম হোক বা না হোক। ০» বলেও ওয়াজিব_যেমন পিতা-মাতা, 
সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য আত্মীয়ের হক কিংবা শুধু অনুষহমূলক 
হক__সবই বোঝানো হয়েছে। অনুগ্রহমূলক দান অন্যদের করলে যে 
সওয়াব পাওয়া যায়, আত্মীয়-স্বজনকে করলে তার চাইতে বেশী সওয়াব 


১০৪৬ 


পাওয়া যায়। এমন কি, তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন £ যে ব্যক্তির 
আত্মীয়-স্বজন গরীব, সে তাদের বাদ দিয়ে অন্যদের দান করলে তা 
আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় নয়। কেবল আর্থিক সাহায্যই আত্মীয়-স্বজনের 
প্রাপ্য নয়; বরং তাদের দেখাশোনা, দৈহিক সেবা এবং তা সম্ভব না হলে 
ন্যুপক্ষে মৌখিক সহানুভূতি ও সান্তনাদানও তাদের প্রাপ্য। হযরত হাসান 
বলেন, যার আর্থিক সচ্ছলতা আছে, তার জন্যে আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য 
হল আর্থিক সাহায্য করা। পক্ষান্তরে যার সচ্ছলতা নেই, তার কাছে 
দৈহিক সেবা ও মৌখিক সহানুভূতি প্ৰাপ্য (কুরতুবী) 

আত্মীয়-স্বজনের পরে মিসকীন ও মুসাফিরের প্রাপ্য বর্ণনা করা 
হয়েছে। এটাও ব্যাপক অর্থে তথা সচ্ছলতা থাকতে আর্থিক সাহায্য, 
নতুবা সদ্যুবহার। 

AIT ILANIS এই আয়াতে একটি 
কুপ্রথার সংস্কার করা হয়েছে, যা সাধারণ পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের 
মধ্যে প্রচলিত আছে। তা এই যে, আত্মীয়-স্বজনরা সাধারণতঃ একে 
অপরকে যা দেয় তাতে এদিকে দৃষ্টি রাখা হয় যে, সে-ও আমাদের সময়ে 
কিছু দেবে; বরং প্রথাগতভাবে কিছু বেশী দেবে। বিয়ে-শাদী ইত্যাদি 
অনুষ্ঠানাদিতে এদিকে লক্ষ্য করেই উপহার-উপটোকন দেয়া হয়। আয়াতে 
নির্দেশ করা হয়েছে যে, আত্মীয়দের প্রাপ্য আদায় করার বেলায় তাদের 
প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করবে না এবং কোন প্রতিদানের দিকে দৃষ্টি রাখবে না। 
যে ব্যক্তি এই নিয়তে দেয় যে, তার ধন-সম্পদ আত্মীয়দের ধন-সম্পদে 
শামিল হয়ে কিছু বেশী নিয়ে ফিরে আসবে, আল্লাহ্র কাছে তার দানের 
কোন মর্যাদা ও সওয়াব নেই। কোরআন পাক এই 'বেশী'- কে 195% 
(সুদ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করেছে যে, এটা সুদের মতই ব্যাপার। 

মাসআলা £ প্রতিদান পাওয়ার আশায় উপটৌকন দেয়া ও দান করা 
খুবই নিন্দনীয় কাজ। আয়াতে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি 
কোন আত্মীয়ের কাছ থেকে দান অথবা উপহার পায়, তার জন্যে নৈতিক 
শিক্ষা এই যে, সে-ও সুযোগমত এর প্রতিদান দেবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে 
কেউ কোন উপটৌকন দিলে সুযোগমত তিনিও তাকে উপটোকন দিতেন। 
এটা ছিল তার অভ্যাস (কুরতুবী) তবে এই প্রতিদান এভাবে দেয়া 
উচিত নয় যে, প্রতিপক্ষ একে তার দানের প্রতিদান মনে করতে থাকে। 
১35916435৩3 — অর্থৎ 
স্থলে, জলে তথা সারা বিশ্বে মানুষের কুকর্মের কারণে বিপর্যয় ছড়িয়ে 
পড়েছে। তফসীরে রাহুল-মা'আনীতে বলা হয়েছে, 'বিপর্যয়' বলে দুর্ভিক্ষ, 
মহামারী, অগ্নিকাণ্ড, পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনাবলীর প্রাচূর্য, সব 
কিছু থেকে বরকত উঠে যাওয়া, উপকারী বস্তুর উপকার কম এবং ক্ষতি 
বেশী হয়ে যাওয়া ইত্যাদি আপদ-বিপদ বোঝানো হয়েছে। আয়াত থেকে 
জানা গেল যে, এসব পার্থিব বিপদাপদের কারণ মানুষের গোনাহ ও কুকর্ম, 
তন্মধ্যে শিরক ও কুফর সবচাইতে মারাত্বক। এরপর অন্যান্য গোনাহ্‌ 
আসে। 
অন্য এক আয়াতে এই বিষয়বস্তু এভাবে বর্ণিত হয়েছে, 442 
যেসব বিপদাপদ স্পর্শ করে, সেগুলো তোমাদেরই কৃতকর্মের কারণে। 
অনেক গোনাহ তো আল্লাহ্‌ ক্ষমাই করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, এই 
দুনিয়ায় বিপদাপদের সত্যিকার কারণ তোমাদের গোনাহ্‌; যদিও দুনিয়াতে 
এসব গোনাহের পুরোপুরি প্রতিফল দেয়া হয় না এবং প্রত্যেক গোনাহ্‌র 
কারণেই বিপদ আসে না। বরং অনেক গোনাহ্‌ তো ক্ষমা করে দেয়া হয়। 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 1428. 


কোন কোন গোনাহ্‌র কারণেই বিপদ আসে। দুনিয়াতে প্রত্যেক গোনাহ্র 
কারণে বিপদ আসলে একটি মানুষও পৃথিবীতে ধেঁচে থাকত না। বরং 
অনেক গোনাহ্‌ তো আল্লাহ্‌ মাফই করে দেন। যেগুলো মাফ করেন না, 
সেগুলোরও পুরোপুরি শাস্তি দুনিয়াতে দেন নাচ বরং সামান্য স্বাদ আস্বাদন 
করানো হয় মাত্র; যেমন এই আয়াতের শেষে আছে, 24834 
12৬৫ _ যাতে আল্লাহ্‌ তাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি আস্বাদন 
করান। এরপর বলা হয়েছে, কুকর্মের কারণে দুনিয়াতে বিপদাপদ প্রেরণ 
করাও আল্লাহ্‌ তাআলার কৃপা ও অনুগ্রহই। কেননা, পার্থিব বিপদের 
উদ্দেশ্য হচ্ছে গাফেল মানুষকে সাবধান করা, যাতে সে গোনাহ্‌ থেকে 
বিরত হয়। এটা পরিণামে তার জন্যে উপকারপ্রদ ও একটি বড় নেয়ামত। 
তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ৫: 

দুনিয়াতে বড় বড় বিপদ মানুষের গোনাহের কারণে আসে £ তাই 
কোন কোন আলেম বলেন, যে ব্যক্তি কোন গোনাহ করে, সে সারা বিশ্বের 
মানুষ, চতুষ্পদ জন্ত ও পশু-পক্ষীদের প্রতি অবিচার করে। কারণ, তার 
গোনাহ্‌র কারণে অনাবৃষ্টি ও অন্য যেসব বিপদাপদ দুনিয়াতে আসে, তাতে 
সব প্রাণীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই কেয়ামতের দিন এরা সবাই গোনাহগার 
ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে। 


শাকীক যাহেদ বলেন, যে ব্যক্তি হারাম মাল খায়, সে কেবল যার কাছ 
থেকে এই মাল নেয়া হয়েছে, তার প্রতিই জুলুম করে না; বরং সমগ্র 
মানব জাতির প্রতিই অবিচার করে থাকে। __(রাহুল-মা'আনী) কারণ, 
প্রথমতঃ একজনের জুলুম দেখে অন্যদের মধ্যেও জুলুম করার অভ্যাস 
গড়ে উঠে এবং এটা সমগ্র মানবতাকে গ্রাস করে নেয়। দ্বিতীয়তঃ তার 
জুলুমের কারণে দুনিয়াতে বিপদাপদ আসে, যদ্দারা সব মানুষই কম-বেশী 
প্রভাবান্বিত হয়। 

একটি আপত্তির জওয়াব £ সহীহ্‌ হাদীসসমূহে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
এই বাণী বিদ্যমান রয়েছে যে, দুনিয়া মুমিনের জেলখানা এবং কাফেরের 
জান্নীত। কাফেরকে তার সৎ কাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই ধন-সম্পদ ও 
স্বাস্থ্যের আকারে দান করা হয়। মুমিনের কর্মসমূহের প্রতিদান পরকালের 
জন্যে সংরক্ষিত রাখা হয়। আরও বলা হয়েছে, দুনিয়াতে মুমিনের দৃষ্টান্ত 
একটি নাজুক শাখাবিশেষ, যাকে বাতাস কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে 
নিয়ে যায়। আবার কোন সময় সোজা করে দেয়। এমতাবস্থায়ই সে 
থেকে বিদায় হয়ে যায়। অন্য এক হাদীসে আছে ১৫ ৮! ১৬ 
০০২৩ ১০৯) * ০৯। অৰ্থাৎ, দুনিয়াতে পয়গন্বরগণের উপর 
সর্বাধিক বিপদাপদ আসে। এরপর তাদের নিকটবর্তী, অতঃপর তাদের 
'নিকটবর্তীদের উপর আসে। 


এসব সহীহ্‌ হাদীস বাহাতঃ আয়াতের বিপরীত। দুনিয়াতে 
সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা হয় যে, মুমিন-মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে 
দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে এবং কাফেররা বিলাসিতায় মগ্ন থাকে। আয়াত 
অনুযায়ী যদি দুনিয়ার বিপদাপদ ও কষ্ট গোনাহর কারণে হত, তবে ব্যাপার 
উল্টোহত। 

জওয়াব এই যে, আয়াতে গোনাহ্‌কে বিপদাপদের কারণ বলা হয়েছে 
ঠিকই; কিন্ত পূর্ণাঙ্গ কারণ বলা হয়নি যে, কারও উপর কোন বিপদ 
আসলে তা একমাত্র গোনাহ্‌র কারণেই আসবে এবং যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত 
হবে, সে অবশ্যই গোনাহগার হবে। বরং নিয়ম এই যে, কারণ সংঘটিত 
হলে ঘটনা অধিকাংশ সময় সংঘটিত হয়ে যায় এবং কখনও অন্য কারণ 


১০৪৭ সুরাআররূম ১, 
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(৪২) বলুন, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের 
পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক । 
(৪৩) যে দিবস আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রত্যাহৃত হবার নয়, সেই দিবসের 
পূর্বে আপনি সরল ধর্মে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুল। সেদিন মানুষ বিভক্ত 
হয়ে পড়বে। (৪৪) যে কুফর করে, তার কুফরের জন্যে সে-ই দায়ী এবং 
যে সৎকর্ম করে, তারা নিজেদের পথই শুধরে নিচ্ছে। (৪৫) যারা বিশ্বাস 
করেছে ও সৎকর্ম করেছে যাতে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে নিজ 
অনুগ্রহে প্রতিদান দেন। নিশ্চয় তিনি কাফেরদের ভালবাসেন না। (৪৬) 
তার নিদরশনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ 
করেন, যাতে তিনি তার অনুগ্রহ তোমাদের আস্বাদন করান এবং যাতে 
তার নির্দেশে জাহাজসমূহ বিচরণ করে এবং যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ 
তালাশ কর এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (৪৭) আপনার পূর্বে আমি 
রসূলগণকে তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি। তাঁরা 
তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর যারা 
পাপী ছিল, তাদের আমি শাস্তি দিয়োছি। মুমিনদের সাহায্য করা আমার 
দায়িত্ব। (৪৮) তিনি আল্লাহ, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা 
মেঘমালাকে সঞ্চারিত করে। অতঃপর তিনি যেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছা 
আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। এরপর তুমি দেখতে 
পাও তার মধ্য থেকে নিগরত হয় বৃষ্টিধারা। তিনি তার বান্দাদের মধ্যে 
যাদেরকে ইচ্ছা পৌছান ; তখন তারা আনন্দিত হয়। (৪৯) তারা প্রথম 
থেকেই তাদের প্রতি এই বৃষ্টি বফিত হওয়ার পূর্বে নিরাশ ছিল। 





অন্তরায় হয়ে যাওয়ার ফলে প্রথম কারণের প্রভাব জাহির হয় না, যেমন 
কেউ দাস্ত আনয়নকারী ওষুধ সম্পর্কে বলে যে, এটা সেবন করলে দাস্ত 
হবে। একথা এস্থলে ঠিক, কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যান্য ওষুধ ও যথাযথ খাদ্য 
অথবা জলবায়ুর প্রভাবেও দাস্ত হয় না। মাঝে মাঝে বিভিন্ন উপসর্গের 
কারণে ভর নিরাময়কারী ওষুধের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় না; ঘুমের বটিকা 
সেবন করেও অনেক সময় ঘুম আসে না। 

কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই যে, গোনাহ্র কারণে বিপদাপদ আসা, 
এটাই গোনাহর আসল বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যান্য কারণও এর 
প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। ফলে বিপদাপদ প্রকাশ পায় না। কোন কোন 
ক্ষেত্রে কোন গোনাহ্‌ ছাড়াই বিপদাপদ আসাও এর পরিপন্থী নয়। কারণ, 
আয়াতে বলা হয়নি যে, গোনাহ্‌ না করলে কেউ কোন বিপদে পতিত হয় 
না। অন্য কোন কারণেও বিপদাপদ আসা সম্ভবপর ; যেমন পয়গম্বর ও 
ওলীগণের বিপদাপদের কারণ গোনাহ্‌ নয়; বরং তাদেরকে পরীক্ষা করা। 
পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা, এসব বিপদাপদের কারণ হয়ে 
থাকে। 


এছাড়া কোরআন পাক সব বিপদাপদকে গোনাহর ফল সাব্যস্ত 
করেনি; এবং যেসব বিপদ সমগ্র বিশ্ব অথবা সমগ্র শহর কিংবা 
জনপদকেই ঘিরে ফেলে এবং তার প্রভাব থেকে সাধারণ মানুষ ও জন্তর 
মুক্ত থাকা সম্ভব হয় না. সেসব বিপদাপদকে সাধারণতঃ গোনাহ্র এবং 
বিশেষতঃ প্রকাশ্য গোনাহর ফল সাব্যস্ত করেছে। ব্যক্তিগত কষ্ট ও 
বিপদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। বরং এ ধরনের বিপদ কখনও 
পরীক্ষার জন্যেও প্রেরণ করা হয়। সংশিষ্ট ব্যক্তি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে 
তার পরকালীন মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ফলে এই মুসীবত প্রকৃতপক্ষে তার 
জন্যে রহমত হয়ে দেখা দেয়। তাই ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাউকে বিপদে 
পতিত দেখে একথা বলা যায় না যে, সে অত্যন্ত গোনাহ্গার। এমনিভাবে 
কাউকে সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল দেখে এরূপ বলা যায় না যে, সে খুব 
সৎকর্মপরায়ণ বুযু্গ। হা, ব্যাপকাকারের বিপদাপদ__যেমন দুর্ভিক্ষ, বন্যা, 
মহামারী, ও ্রব্যমূল্যের উ্ধ্বগতি, বরকত নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদির প্রধান 
কারণ মানুষের প্রকাশ্য গোনাহ্‌ ও পাপাচার হয়ে থাকে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
জ্ঞাতব্য $ হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌ (রহঃ) ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' 
গ্রন্থে বলেন, এ জগতে ভাল-মন্দ, বিপদ-সুখ, কষ্ট ও আরামের কারণ 
দু'প্রকার ; (এক) বাহ্যিক ও (দুই) আত্যস্তরীণ। বাহ্যিক কারণ বলতে 
বৈষয়িক কারণই বোঝায়, যা সবার দৃষ্টিগ্রাহ্য বোধগম্য কারণ। আভ্যন্তরীণ 
কারণ হচ্ছে মানুষের কর্মকাণ্ড এবং তার ভিত্তিতে ফেরেশতাদের 
সাহায্য-সমর্থন অথবা অভিশাপ ও ঘৃণা। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে পৃথিবীতে 
বৃষ্টিপাতের কারণ সমুদ্র থেকে উদিত বাষ্প, মৌসুমী বায়ু যা উপরের 
বায়ুতে পৌছে বরফে পরিণত হয়, অতঃপর সূর্যকিরণে গলিত হয়ে বর্ষিত 
হয়। কিন্ত হাদীসে এসব বিষয়কে ফেরেশতাদের কর্ম বলা হয়েছে। বাস্তবে 
এতদুভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। একই বিষয়ের বিভিন্ন কারণ 
থাকতে পারে। তাই বাহ্যিক হেতু বিজ্ঞানীদের উল্লেখিত কারণ হতে পারে 
এবং আভ্যন্তরীণ কারণ ফেরেশতাদের কর্ম উভয় প্রকার কারণ একত্রিত 
হয়ে গেলেই বৃষ্টিপাত আশানুরূপ ও প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পন্ন হয় এবং 

তার একত্রীকরণ না হলে বৃষ্টিপাতে ক্রটি দেখা দেয়। 


হযরত শাহ্‌ সাহেব বলেন, এমনিভাবে দুনিয়ার আপদ-বিপদের কিছু 


১০৪৮ 


কারণও প্রাকৃতিক-বৈষয়িক, যা সৎ-অসৎ চেনে না। অগ্নির কাজ 
জ্বালানো। সে মুত্তাকী ও পাপাচারী নিবিশেষে সবাইকে ভ্বালাবে। তবে যদি 
বিশেষ ফরমান দ্বারা তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখা হয়, তবে তা ভিন্ন 
কথা। যেমন নমরূদের অগ্নিকে ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্যে শীতল ও 
শাস্তিদায়ক করে দেয়া হয়েছিল। পানি ওজনবিশিষ্ট বস্তুকে নিমজ্জিত 
করার জন্যে। সে এ কাজ করবেই। এমনিভাবে অন্যান্য উপাদানসমূহও 
আপন-আপন কাজে নিয়োজিত আছে। এই প্রাকৃতিক কারণ কারও 
জন্যে সুখকর হয় এবং কারও জন্যে বিপদাপদেরও কারণ হয়ে পড়ে। 


এসব বাহ্যিক কারণের ন্যায় মানুষের নিজের ভাল-মন্দ কর্মকাণ্ড এবং 
বিপদাপদও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ হয়ে থাকে। যখন কোন ব্যক্তি অথবা 
দলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বাহ্যিক ও আত্যন্তরীণ উভয় প্রকার কারণ একত্রিত 
হয়ে যায়, তখন সেই ব্যক্তি অথবা দল জগতে পূর্ণমাত্রায় সুখ ও শাস্তিলাভ 
করে। সবাই এটা প্রত্যক্ষ করে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি অথবা দলের 
জন্যে প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক কারণও বিপদাপদ আনয়ন করে এবং তার 
নিজের কর্মকাণ্ডও বিপদ ও কষ্ট ডেকে আনে, সেই ব্যক্তি অথবা দলের 
বিপদও পূর্ণমাত্রায় হয়ে থাকে, যা সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়। 

মাঝে মাঝে এমনও হয় যে, প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক কারণ তো 
বিপদাপদের উপরই একত্রিত আছে, কিন্তু তার সৎকর্ম শাস্তি ও সুখ দাবী 
করে। এমতাবস্থায় তার এসব আভ্যন্তরীণ কারণ তার বাহ্যিক বিপদ 
দূরীকরণ অথবা হাস করার কাজেই ব্যয়িত হয়ে যায়। ফলে তার সুখ ও 
আরাম পূর্ণমাত্রায় সামনে আসে না। এর বিপরীতে মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক 
কারণসমূহ সুখ ও আরাম চায়, কিন্তু আত্যন্তরীণ কারণ অর্থাৎ, তার 
কাজকর্ম মন্দ হওয়ার কারণে বিপদাপদ চায়। এ ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী 
চাহিদার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবনে না সুখ-শাস্তি পূর্ণমাত্রায় থাকে এবং 
না প্রভূত বিপদাপদ তাকে ঘিরে রাখে। 

এমনিভাবে কোন কোন সময় প্রাকৃতিক কারণসমূহকে কোন 
উচ্চস্তরের নবী-রসূল ও ওলীয়ে কামেলের জন্যে প্রতিকূল করে তার 
পরীক্ষার জন্যেও ব্যবহার করা হয়। এই বিষয়টি বুঝে নিলে আয়াত ও 
হাদীসসমূহের পারস্পরিক যোগসূত্র ও এক্য পরিস্ফুট হয়ে উঠে। পরস্পর 
বিরোধিতা অবশিষ্ট থাকে না। 

বিপদের সময় পরীক্ষা ও বিপদে ফেলা অথবা শাস্তি ও আযাবের 
মধ্যে পার্থক্য £ বিপদাপদ দ্বারা কিছু লোককে তাদের গোনাহর শাস্তি 
দেয়া হয় এবং কিছু লোককে মর্যাদা বৃদ্ধি অথবা কাফফারার জন্যে 
পরীক্ষাস্বরূপ বিপদে নিক্ষেপ করা হয়। উভয় ক্ষেত্রে বিপদাপদের আকার 
একই রূপ হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় উভয়ের পার্থক্য কিরূপে বোঝা 
যাবে? এর পরিচয় শাহ্‌ ওয়ালীউল্লাহ্‌ (রহঃ) লিখেছেন যে, যে সাধু ব্যক্তি 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন NEA 


পরীক্ষার্থে বিপদাপদে পতিত হয়, আল্লাহ্‌ তার অস্তর প্রশান্ত করে দেন। 
সে এসব বিপদাপদে রোগীর তিক্ত ওষুধ খেতে অথবা অপারেশন করাতে 
কষ্ট সত্বেও সম্মত থাকার মত সন্তষ্ট থাকে; বরং এর জন্যে সে 
টাকা-পয়সা ব্যয় করে, সুপারিশ যোগাড় করে। যেসব পাপীকে শাস্তি 
হিসাবে বিপদে ফেলা হয়, তাদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের হা-হুতাশ 
ও হৈচৈ এর অস্ত থাকে না। মাঝে মাঝে অকৃতজ্ঞতা এমন কি, কুফরী 
বাক্যে পর্যস্ত পৌছে যায়। 


হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) এক পরিচয় এই বর্ণনা 
করেছেন যে, যে বিপদের কারণে মানুষ আল্লাহর প্রতি অধিক মনোযোগী, 
অধিক সতর্ক এবং তওবা ও এস্ডেগফারের প্রতি অধিক আগ্রহী হয়, সে 
বিপদ শাস্তির বিপদ নয়; বরং মেহেরবানী ও কৃপা। পক্ষান্তরে যার অবস্থা 
এরূপ হয় না, বরং হা-হুতাশ করতে থাকে এবং পাপকার্যে অধিক উৎসাহী 
হয়, তার বিপদ খোদায়ী গযব ও আযাবের আলামত। 


ECE ও 

= অর্থাৎ, আমি অপরাধী কাফেরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং 
মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব ছিল। এই আয়াত থেকে জানা গেল 
যে, আল্লাহ্‌ তাআলা কৃপাবশতঃ মুমিনের সাহায্য করাকে নিজ দায়িত্বে 
গ্রহণ করেছেন। বাহ্যতঃ এর ফলে কাফেরদের মোকাবেলায় মুসলমানদের 
কোন সময় পরাজিত না হওয়া উচিত ছিল। অথচ অনেক ঘটনা এর 
খেলাফও হয়েছে এবং হয়ে থাকে। এর জওয়াব আয়াতের মধ্যেই নিহিত 
আছে যে, মুমিন বলে কাফেরদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে জেহাদ 
করে, তাদের বোঝানো হয়েছে। এমন খাটি লোকদের প্রতিশোধই আল্লাহ্‌ 
তাআলা কাফেরদের কাছ থেকে গ্রহণ করেন এবং তাদের বিজয়ী করেন। 
যেখানে এর বিপরীত কোন কিছু ঘটে, সেখানে জেহাদকারীদের পদস্খলন 
তাদের পরাজয়ের কারণ হয়ে থাকে; যেমন ওহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে স্বয়ং 
কোরআনে আছে _ 14205429414. অর্থাৎ, 
তাদের কতক ভ্রান্ত কর্মের কারণে শয়তান তাদের পদদ্খলন ঘটিয়ে দেয়। 
এরূপ পরিস্থিতিতেও আল্লাহ্‌ তাআলা পরিণামে মুমিনদেরই বিজয় দান 
করেন--যদি তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে। ওহুদ যুদ্ধে তাই হয়েছে। 
পক্ষান্তরে যারা শুধু নামে মুমিন, আল্লাহ্র বিধানাবলীর অবাধ্য এবং 
কাফেরদের বিজয়ের সময়ও গোনাহ্‌ থেকে তওবা করে না, তারা এই 
ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা আল্লাহ্‌র সাহায্যের যোগ্য পাত্র নয়। এমনি 
যোগ্যতা ব্যতিরেকেও আল্লাহ্‌ তাআলা দয়াবশতঃ সাহায্য ও বিজয় প্রদান 
করে থাকেন। অতএব, এর আশা করা এবং দোয়া করতে থাকা সর্বাবস্থায় 
উপকারী। 
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(৫০) আতএব, আল্লাহ্‌র রহমতের ফল দেখে নাও, কিভাবে তিনি 
মৃত্তিকার মৃত্যুর পর তাকে জীবিত করেন। নিশ্চয় তিনি মৃতদেরকে 
জীবিত করবেন এবং তিনি সবকিছুর উপর সবশিক্তিমান। (৫১) আমি যদি 
এন বায়ু প্রেরণ করি যার ফলে তারা শস্যকে হলদে হয়ে যেতে দেখে, 
তখন তো তারা অবশ্যই অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। (৫২) অতএব, আপনি 
মুতদেরকে শোনাতে পারবেন না এবং বধিরকেও আহ্বান শোনাতে 
পারবেন না, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদশন করে। (৫৩) আপনি অন্ধদেরও 
তাদের পথত্রষ্টতা থেকে পথ দেখাতে পারবেন না। আপনি কেবল তাদেরই 
শোনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে । কারণ, তারা 
মুসলমান। (৫৪) আল্লাহ, তিনি দুর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেন, 
অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তিদান করেন, অতঃপর শক্তির পর দেন 
দুর্বলতা ও বাধক্া। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনি সবর, 
সবশিক্তিমান। (৫৫) যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা 
কসম খেয়ে বলবে যে, এক যৃতূর্তেরও বেশী অবস্থান করিনি। এমনিভাবে 
তারা সত্যাবিমূখ হত। (৫৬) যাদের জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছে, তারা 
বলবে, তোমরা আল্লাহর কিতাব মতে পুনরুান দিবস পর্যন্ত অবস্থান 
করেছি । এটাই পুনরু্ধান দিবস, কিন্তু তোমরা তা জানতে না।'৫৭) 
সেদিন জালেমদের ওযর-আপত্তি তাদের কোন উপকারে আসবে না এবং 
তওবা করে আল্লাহ্‌র সন্ষ্টি লাভের সুযোগও তাদের দেয়া হবে না! (৫৮) 
আমি এই কোরআনে মানুষের জন্য সবর্থকার দৃষ্টান্ত বণনা করেছি। 
আপনি যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন উপস্থিত করেন, তবে কাফেররা 
অবশ্যই বলবে, তোমরা সবাই মিথ্যাপস্থী। 























আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


33025554 আয়াতের অর্থ এই যে, আপনি মৃতদেরকে 
শোনাতে পারেন না। মৃতদের মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতা আছে কিনা, সাধারণ 
মৃতরা জীবিতদের কথা শোনে কিনা-সূরা নমলের তফসীরে এ বিষয়ের 
সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। 


এই সূরার একটি বড় অংশ কেয়ামত অস্বীকারকারীদের আপত্তি 
নিরসনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই উদ্দেশে আল্লাহ্‌ তাআলার সর্বশক্তি ও 
পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার অনেক নিদর্শন বর্ণনা করে অনবধান মানুষকে সতেচন 
করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লেখিত প্রথম আয়াতে এক নতুন ভঙ্গিতে 
এই বিষয়বস্তু প্রমাণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষ স্বভাবতই 
ত্বরা-প্রিয়। সে বর্তমানের বিষয়ে মগু হয়ে অতীত ও ভবিষ্যতকে বিস্মৃত 
হয়ে যেতে অভ্যন্ত। তার এই অভ্যাসই তাকে অনেক মারাত্মক স্রাস্তিতে 
নিপতিত করে। যৌবনে তার মধ্যে পরিপূর্ণ মাত্রায় শক্তি থাকে। সে এই 
শক্তির নেশায় মত্ত হয়ে বেপরোয়া হয়ে উঠে এবং বিশেষ কোন ভাবে 
গপ্ডিব্ধ থাকা তার কাছে কষ্টকর মনে হয়। মানুষকে হুশিয়ার করার জন্যে 
আলোচ্য আয়াতে শক্তি ও দুর্বলতার দিক দিয়ে মানুষের অস্তিত্বের একটি 
পরপির্ণ চিত্র পেশ করা হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে যে, মানুষের 
সূচনাও দূর্বল এবং পরিণতিও দুর্বল। মাঝখানে কিছু দিনের জন্যে সে 
শক্তিলাভ করে। এই ক্ষণস্থায়ী শক্তির যমানায় নিজের পূর্বের দুর্বলতা ও 
পরবর্তী দুর্বলতাকে বিস্মৃত না হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। বরং যে দুর্বলতা 
অতিক্রম করে সে শক্তি ও যৌবন পর্যস্ত পৌছেছে, তার বিভিন্ন স্তর সর্বদা 
সামনে রাখা আবশ্যক। 


৩4$৩%৫-৩৪_ বাক্যে মানুষকে এই শিক্ষাই দেয়া হয়েছে যে, 
তুমি তোমার আসল ভিত্তি দেখে নাও তা কতটুকু দুর্বল; বরং তুমি তো 
ছিলে সাক্ষাত দুর্বলতার প্রতীক। তুমি ছিলে এক ফোটা নির্জীব, 
চেতনাহীন, অপবিত্র ও নোংরা বীর্য। এ বিষয়ে চিন্তা কর যে, কার শক্তি ও 
প্রজ্ঞা এই নোংরা ফৌটাকে প্রথমে জমাট রক্তে, অতঃপর রক্তকে মাংসে 
রূপাস্তরিত করেছে। এরপর মাংসের মধ্যে অস্থি গেঁথে দিয়েছে। অতঃপর 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সৃষ্টি করেছে। ফলে ক্ষুদ্র একটি অস্তিত্ব 
ভ্রাম্যমাণ ফ্যাক্টরীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এতে হাজার হাজার বিচিত্র 
স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি সংযুক্ত রয়েছে। আরও বেশী চিন্তা করলে দেখবে যে, 
এ একটা ফ্যাক্টরীই নয়; বরং ক্ষুদ্র একটি জগত। এর অস্তিত্বের মধ্যে সারা 
বিশ্বের নমুনা শামিল রয়েছে। এর নির্মাণ কাজও কোন বিশাল ওয়ার্কশপেও 
নয়; বরং মাতৃগর্ভের তিনটি অন্ধকারে সম্পন্ন হয়েছে। নয় মাস এই 
সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠে মাত্গর্ভের রক্ত ও আবর্জনা খেয়ে খেয়ে 
মানুষের অস্তিত্ব সৃজিত হয়েছে। 
4525 0249%5 এরপর আল্লাহ্‌ তাআলা তার বিকাশ লাভের জন্যে 
পথ সুগম করে দিয়েছেন। এ জগতে আসার পর তার অবস্থা ছিল এই £ 
55759598555 — অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ 
তাআলা যাতৃগর্ত থেকে তোমাদের যখন বের করলেন, তখন তোমরা 
কিছুই জানতে না। এখন শিক্ষা-দীক্ষার পালা শুরু হল। সর্বপ্রথম তিনি 
ক্রন্দনের কৌশল শিক্ষা দিলেন, যাতে মাতা-পিতা তোমাদের প্রতি 
মনোযোগী হয়ে তোমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণে সচেষ্ট হয়। এরপর ঠোট ও 
মাটি চেপে জননীর বক্ষ থেকে দুধ বের করার বিদ্যা শিক্ষা দিলেন, যাতে 


১০৫০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 1:৪১ 
পাশ ীশিসিে্প্পীীশীশীশীটীর্ টা. লিল 


তোমরা খাদ্য সংগ্রহ করতে পার। কার সাধ্য ছিল যে, এই বোধশক্তিহীন 
শিশুকে তার বর্তমান প্রয়োজনের জন্যে যথেষ্ট এ দু'টি বিদ্যা শিক্ষা দেয়? 
তার হাষ্টা ব্যতীত কারও এরূপ করার শক্তি ছিল না। এ তো এক ক্ষীণ 
শিশু। একটু বাতাস লাগলেই বিমর্ষ হয়ে যাবে। সামান্য শীতে কিংবা 
গরমে অসুস্থ হয়ে পড়বে। নিজের কোন প্রয়োজন চাওয়ার ক্ষমতা নেই 
এবং কোন কষ্টও দূর করতে সক্ষম নয়। এখন থেকে চলুন এবং যৌবনকাল 
পর্যন্ত তার ক্রমোননতির সিড়িগুলো সম্পর্কে চিন্তা করে দেখুন, কুদরত ও 
চা 


(9৩৫৬১এ৩৩৫০ _ এখন সে শক্তির সিড়িতে পা রেখে 
আকাশ-কুসুম পরিকল্পনায় মেতে উঠেছে, চন্দ্র ও মঙ্গল-গ্রহে জাল 
পাততে শুরু করেছে, জলে ও স্থলে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু 
করেছে এবং নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎ বিস্মৃত হয়ে টি 
(আমার চাইতে অধিক শক্তিশালী কে?)-এর শ্লোগান দিতে দিতে এতদূর 
পৌছে গেছে যে, আপন সৃষ্ট ও তার বিধানাবলীর অনুসরণ পর্যন্ত বিস্মৃত 
হয়ে গেছে। কিন্তু তাকে জাগ্রত করার জন্য আল্লাহ্‌ বলেন, (৮০42 
58০ _ হে গাফেল, খুব মনে রেখ তোমার এই শক্তি 
ক্ষণস্থায়ী। তোমাকে আবার দুর্বল অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। ধীরে ধীরে 
দুর্বলতা বৃদ্ধি পাবে এবং একসময়ে চুল সাদা হয়ে বার্ধক্য ফুটে উঠবে। 
এরপর সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই আকার-আকৃতি পরিবর্তন করা হবে। 
পৃথিবীর ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থে নয়_নিজ অস্তিত্বের দেয়ালে লিখিত এই 
গোপন লিপি পাঠ করলে এ বিশ্বাস ছাড়া উপায় থাকবে না যে, ০4৬৫ 


2441735024970, _ অৰ্থাৎ, এগুলো সব সেই রাব্বুল 


ইয্যতেরই কারসাজি, তিনি যা ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। জ্ঞানেও 
তিনি শ্ৰেষ্ঠ, কুদরতেও তিনি শ্রেষ্ঠ। এরপরও কি তিনি মৃতদেহকে যখন 
ইচ্ছা, পুনরায় সৃষ্টি করতে পারেন কিনা এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহের 
অবকাশ আছে? 

অতঃপর আবার কেয়ামত অস্বীকারকারীদের প্রলাপোক্তি ও মূর্খতা 
বর্ণিত হচ্ছেঃ EAC AIL BLASTS 
_ অর্থাৎ, যেদিন কেয়ামত অস্বীকারকারীরা তখনকার ভয়াবহ দৃশ্যাবলীতে 
অভিভূত হয়ে কসম খাবে যে, তারা এক মুহুর্তের বেশী অবস্থান করেনি। 
এর অর্থ দুনিয়ার অবস্থান হতে পারে। কারণ, তাদের দুনিয়া সুখ স্বাচ্ছন্দ্য 
ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। কিন্তু এখন বিপদাপদের 
সম্মুখীন হয়েছে। মানুষ স্বভাবতই সুখের দিনকে সংক্ষিপ্ত মনে করে। তাই 
তারা কসম খেয়ে বলবে যে, দুনিয়াতে তাদের অবস্থান খুবই সংক্ষিপ্ত 
ছিল। 

এখানে কবর ও বরযখের অবস্থান অর্থ হওয়ারও সম্তাবনা আছে। এর 
উদ্দেশ্য হলো এই যে, আমরা মনে করেছিলাম কবরে তথা বরযখে 
দীর্ঘকাল অবস্থান করতে হবে এবং কেয়ামত বহু বছর পরে সংঘটিত হবে। 
কিন্তু ব্যাপারটা উল্টো হয়ে গেছে। আমরা বরযখে অল্প কিছুক্ষণ 
থাকতেই কেয়ামত এসে হাযির। তাদের এরূপ মনে হওয়ার কারণ এই 
যে, কেয়ামত তাদের জন্যে সুখকর নয় ; বরং বিপদই বিপদ হয়ে দেখা 
দেবে। মানুষের স্বভাব এই যে, বিপদে পড়ে অতীত সুখের দিনকে সে 
খুবই সংক্ষিপ্ত মনে করে। কাফেররা যদিও কবরে তথা বরযখেও আযাব 
ভোগ করবে, কিন্তু কেয়ামতের আযাবের তুলনায় সেই আযাব আযাব 
নয়-_সুখ মনে হবে এবং সেই সময়কালকে সংক্ষিপ্ত মনে করে কসম খাবে 
যে, কবরে তারা মাত্র এক মুহূর্ত অবস্থান করেছে। 


| 





১০৫১ সুরা লোকমান 1.8) 
১২ শালী শশা পচ 
nod ne 39০৩৭ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


ETS GSR FGI হাশরে আল্লাহ্র সামনে কেউ মিথ্যা বলতে পারবে কি? £ 
SEES CHILLING AGES) | আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল যে, হাশরে কাফেররা কসম খেয়ে এই 
লা ছারা মিথ্যা কথা বলবে, আমরা দুনিয়াতে অথবা কবরে এক মুহূর্তের বেশী 
১৬৪ ্ ॥ থাকিনি। অন্য এক আয়াতে মুশরিকদের এই উক্তি বর্ণিত আছে, 
5915 _ অর্থাৎ তারা কসম খেয়ে বলবে আমরা 
































৩১ Ee EE মুশরিক ছিলাম না। কারণ এই যে, হাশরের ময়দানে রাববুল আলামীনের 
১5৮55856551 আদালত কায়েম হবে। তিনি সবাইকে স্বাধীনতা দেবেন। তারা সত্য কিংবা 
£৮74দ/2*5৮255 তন 7. মিথ্যা দিতে |, আলামীনের 
তান ১১৮ 
| ১৮৬৩১১৬৬০০৮ CRE LATS তিনি তাদের স্বীকারোক্তি করা না করার মুখাপেক্ষী নন। মানুষ যখন মিথ্যা 
] ৮১572 FEAT] বলবে, তখন তার মুখ মোহরাঙ্কিত করে দেয়া হবে এবং তার হস্ত-পদ ও 





] ৪85586927885255901 চর্ম থেকে সাক্ষ্য নেয়া হবে। এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা বিবৃত 


করে দেবে। এরপর আর কোন প্রমাণ আবশ্যক হবে না। ধর 




















] ৮5৫29১5৮553 ১০০০০১85890 আয়াতের অর্থ তাই। কোরআন পাকের 
LES NAAR TALENT অন্যান্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, হাশরের মাঠে বিভিন্ন অবস্থানস্থল 
03৯43555845 | | | অ শম বাত অন বৰা লম ক 
] EEE FEY CATES অনুমতি দেয়া হবে, সে কেবল সত্য ও নির্ভুল কথা বলতে পারবে মিথ্যা 
1০৮৮ সহজে রকি বলার সামর্থ্য থাকবে না। যেমন এরশাদ হয়েছে, 











VIELE IES 
(৫৯) এমনিভাবে আল্লাহ্‌ জ্ঞানহীনদের হৃদয় মোহরাফিত করে দেন। (৬০) কবরে কেউ মিথ্যা বলতে পারবে না £ এর বিপরীতে সহীহ্‌ হাদীসে 
অতএব, আপনি সবর করুন। আল্লাহুর ওয়াদা সত্য। যারা বিশ্বাসী নয়, বর্ণিত আছে যে, কবরে যখন কাফেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোর 





তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে। পালনকর্তা কে এবং মুহাম্মদ (সাঃ) কে? তখন সে বলবে, 
সূরালোকমান ৬০১ ১০৬ ১৬ _ অর্থাৎ, হায়, হায়, আমি কিছুই জানি না। সেখানে 

মক্কায় অবতীগ? আয়াত ৩৪ মিথ্যা বলার ক্ষমতা থাকলে ‘আমার পালনকর্তা আল্লাহ' বলে দেয়া মোটেই 

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু। কঠিন ছিল না। এটা আশ্চর্যের বিষয় বটে যে, কাফেররা আল্লাহ্‌র সামনে 


(১) আলিফ-লাম-মীম। (২) এগুলো প্রজ্ঞাময় কিতাবের আয়াত। (৩) মিথ্যা বলতে সক্ষম হবে এবং ফেরেশতাদের সামনে মিথ্যা বলতে পরবে 
হেদায়েত ও রহমত সৎকমপরায়ণদের জন্যে। (৪) যারা সালাত কায়েম না! কিন্তু চিন্তা করলে এটা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। কারণ, 
করে, যাকাত দেয় এবং আখেরাত সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। (৫) এসব | ফেরেশতা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত নয় এবং হস্ত-পদের সাক্ষ্য নিয়ে চূড়ান্ত 
লোকই তাদের পরওয়ারদেগারের তরফ থেকে আগত হেদায়েতের উপর | ফয়সালা করার ক্ষমতাও তাদের নেই। তাদের সামনে মিথ্যা বলার শক্তি 
প্রতিষ্ঠিত এবং এরাই সফলকাম। (৬) একশ্রেণীর লোক আছে যারা | থাকলে সব কাফের ও পাপাচারীই কবরের আযাব থেকে নিক্কৃতি পেয়ে 
মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশে অবান্তর কথাবার্তা | যাবে। কিন্তু আল্লাহ্‌ হৃদয়ের অবস্থা জানেন এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য 


সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং উহাকে নিয়ে ঠাট্রা-বিল্পপ করে। এদের জন্য 
রয়েছে সাস্তি। (৭) যখন ওদের সামনে আমার নিয়ে মিথ্যা ফাস করে দেয়ার শক্তিও তিনি রাখেন। কাজেই হাশরে 


পাঠ করা হয়, তখন ওরা দণ্ডের সাথে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এই স্বাধীনতা দান বিচার বিভারীয় ন্যায়বিচারে 
ওরা তা শুনতেই পায়নি অথবা যেন ওদের দু' কান বধির। সৃতরাং ওদেরকে কোনরপ ক্রটি সৃষ্টি করবে না। 

কষ্টদায়ক আযাবের সংবাদ দাও। (৮) যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ করে সূরাআর-রাম সমাপ্ত 

তাদের জন্য রয়েছে নেয়ামতে ভরা জয়াত। (১) সেখানে তারা চিরকাল 

থাকবে। আল্লাহ্‌র ওয়াদা যথার্থ। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় । (১০) 


তিনি খুঁটি ব্যতীত আকাশমগুলী সৃষ্টি করেছেন; তোমরা তা দেখছ। তিনি স্রা লোকমান 
পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পবর্তমালা, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে 
27৮৫ 8৩৪ 58935 মক্কায় অবতীর্ণ এ আয়াতে যাকাতের বিধান উল্লেখ 


উদ্ভিদরাজি। করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, মূল যাকাতের আদেশ হিজরতের 
পূর্বে মকায়ই অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তবে যাকাতের নেসাব নির্ধারণ, 


১০৫২ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 0.0 





পরিমাপের বিবরণ এবং ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তা আদায় করা ও 
যথার্থ খাতে ব্যয় করার ব্যবস্থাপনা হিজরী দ্বিতীয় সনে সম্পন্ন হয়েছে। 
ATTN - ০৪ শব্দের আভি- 

ধানিক অর্থ ক্রয় করা। কোন কোন সময় এক কাজের পরিবর্তে অন্য কাজ 
অবলমুন করার অর্থও *০-১। শব্দ ব্যবহৃত হয়। LL 
ইত্যাদি আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। 

আলোচ্য আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে। 
মক্কার মুশরিক ব্যবসায়ী নযর ইবনে হারেস বাণিজ্য ব্যাপদেশে বিভিন্ন দেশ 
সফর করত। সে একবার পারস্য দেশ থেকে কেসরা প্রমুখ আজমী 
সম্াটগণের এ্তিহাসিক কাহিনীর বই ক্রয় করে আনল এবং মক্কার 
মুশরিকদেরকে বলল, যুহামুদ তোমাদেরকে আদ, সামুদ প্রভৃতি 
সম্প্রদায়ের কিস্সা-কাহিনী শোনায়। আমি তোমাদেরকে রুস্তম, ইস 
ফেন্দিয়ার প্রমুখ পারস্য সম্রাটগণের সেরা কাহিনী শুনাই। মক্কার 
মুশরিকরা অত্যন্ত আগ্রহভরে তার আনীত কাহিনী শুনতে থাকে। কারণ, 
এগুলোতে শিক্ষা বলতে কিছু ছিল না যা পালন করার শ্রম স্বীকার করতে 
হয়; বরং এগুলো ছিল চটকদার গল্পগুচ্ছ। এর ফলে অনেক মুশরিক, 
যারা এর আগে কোরআনের অলৌকিকতা ও অদ্বিতীয়তার কারণে একে 
শোনার আগ্রহ পোষণ করত এবং গোপনে গোপনে শুনতও, তারাও 
কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার ছুতা পেয়ে গেল।_ 
রেহুল-মা'আনী) 

দুররে মনসূরে ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, উল্লেখিত 
ব্যবসায়ী বিদেশ থেকে একটি গায়িকা বাদী ক্রয় করে এনে তাকে 
কোরআন শ্রবণ থেকে মানুষকে ফেরানোর কাজে নিয়োজিত করলো। 
কেউ কোরআন শ্রবণের ইচ্ছা করলে তাকে গান শোনাবার জন্যে সে 
খাদীকে আদেশ করত ও বলত, মুহাম্মদ তোমাদেরকে কোরআন শুনিয়ে 
নামায পড়া, রোযা রাখা এবং ধর্মের জন্যে প্রাণ বিসর্জন দেয়ার কথা বলে। 
এতে কষ্টই কষ্ট। এস এ গানটি শুন এবং উল্লাস কর। 

আলোচ্য আয়াতটি এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে, এতে 
৬১০ জয় করার অর্থ আজমী সম্াটগণের কিস্সা-কাহিনী অথবা 
গায়িকা বাঁদী ক্রয় করা। শানে-নুযুলের প্রতি লক্ষ্য করলে আয়াতে *1০-এ 
শব্দটি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; অর্থাৎ ক্রয় করা। 

পরে বর্ণিত ৬:১০ _ এর ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে "1 
শব্দটিরও এ স্থলে ব্যাপক অর্থ হবে। অর্থাৎ এক কাজের পরিবর্তে অন্য 
কাজ অবলম্বন করা। ত্রীড়া-কৌতুকের উপকরণ ক্রয় করাও এর 
অন্তর্ভুক্ত। 


৬১০০ - বাক্যটিতে এ২- শব্দের অর্থ কথা, কিসসা-কাহিনী 
এবং %/ শব্দের অর্থ গাফেল হওয়া। যেসব বিষয় মানুষকে প্রয়োজনীয় 
কাজ থেকে গাফেল করে দেয় সেগুলোকে $ বলা হয়। মাঝে মাঝে এমন 
কাজকেও $/ বলা হয়, যার কোন উল্লেখযোগ্য উপকারিতা নেই, কেবল 
সময় ক্ষেপণ অথবা মনোরঞ্জনের জন্যে করা হয়। 

আলোচ্য আয়াতে ৩১5%] - এর অর্থ ও তফসীর কি, এ 
সম্পর্কে তফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরপ। হযরত ইবনে মাসউদ, ইবনে 
আব্বাস ও জাবের (রাঃ)-এর এক রেওয়ায়েতে তফসীর করা হয়েছে 
গান-বাদ্য করা।_ (হাকেম, বায়হাকী) 


অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদগণের মতে গান, বাদ্যযন্ত্র ও 





অনৰ্থক কিস্সা-কাহিনীসহ যেসব বন্তু মানুষকে আল্লাহ্‌র এবাদত ও স্মরণ 





বলেন, ৯৮%). ৬১৷ ৬৯ ৩১১4৷ ১41 - অৰ্থাৎ, ৬:০০ - বলে 
গান ও তদনুরূপ অন্যান্য বিষয় বোঝানো হয়েছে (যা আল্লাহ্র এবাদত 
থেকে গাফেল করে দেয়)। বায়হাকীতে আছে ৬:১৫ - ক্রয় করার 
অর্থ গায়ক পুরুষ অথবা গায়িকা নারী ক্রয় করা কিংবা তদনুরূপ এমন 
অনর্থক বস্তু ক্রয় করা যা মানুষকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল করে 
দেয়। ইবনে জরীরও এই ব্যাপক অর্থ অবলম্বন করেছেন।_ 
(রূহুল-মা'আনী) তিরমিযীর এক রেওয়ায়েত থেকেও এরূপ ব্যাপক অর্থ 
প্রমাণিত হয়। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, গায়িকা ধাদীদের ব্যবসা করো 
লা। অতঃপর তিনি বলেন, এ ধরনের ব্যবসা সম্পর্কেই 

৬৪৪৫৬-৬৬ আয়াত নাযিল হয়েছে। 

ক্রীড়া-কৌতুক ও তার সাজ-সরঞ্জামাদি সম্পর্কে শরীয়তের 
বিধান £ প্রথম লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোরআন পাক কেবল নিন্দার 
স্থলেই ক্রীড়া ও খেলাধুলার উল্লেখ করেছে। এই নিন্দার সর্বনিম্ন পর্যায় 
হচ্ছে মকরহ হওয়া।__(রুহুল-মা'আনী, কাশ্শাফ) আলোচ্য আয়াতটি 
জীড়া-কৌতুকের নিন্দায় সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য। 

মুস্তাদরাক হাকেমে বর্ণিত হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, “পার্থিব সকল খেলাধুলা বাতিল ; কিন্তু তিনটি 
বাতিল নয়; (১) তীর-ধনুক নিয়ে খেলা, (২) অশুকে প্রশিক্ষণ দানের খেলা 
এবং (৩) নিজের স্ত্রীর সাথে হাস্যরসের খেলা। এ তিন প্রকার খেলা 
বৈধ। 

এ হাদীসে প্রত্যেক খেলাকে বাতিল সাব্যস্ত করে যে তিনটি বিষয়ের 
ব্যতিক্রম বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে খেলার অন্তর্ভক্তই নয়। 
কেননা, খেলা এমন কাজকে বলা হয়, যাতে কোন উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় ও 
পার্থিব উপকারিতা নেই। বস্তুতঃ উপরোক্ত তিনটি বিষয়ই উপকারী। 
এগুলোর সাথে অনেক ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা জড়িত। তীর নিক্ষেপ 
ও অশৃকে প্রশিক্ষণ দেয়া তো জেহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত এবং 
স্ত্রীর সাথে হাস্যরস সন্তান প্রজনন ও বংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যকে পূর্ণতা দান 
করে। এগুলোকে কেবল দৃশ্যতঃ ও বাহ্যিক দিক দিয়ে খেলা বলা হলেও 
প্রকৃতপক্ষে এগুলো খেলা নয়। অনুরূপভাবে এই তিনটি বিষয় ছাড়া 
আরও অনেক কাজ আছে, যেগুলোর সাথে ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা 
সম্পৃক্ত রয়েছে এবং কেবল দৃশ্যতঃ সেগুলোকে খেলা মনে করা হয়। 
অন্যান্য হাদীসে সেগুলোকেও বৈধ এবং কতককে উত্তম কাজ সাব্যস্ত 
করা হয়েছে। 

সারকথা এই যে, যেসব কাজ প্রকৃতপক্ষে খেলা; অর্থাৎ, যাতে কোন 
ধৰ্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা নেই, সেগুলো অবশ্যই নিন্দনীয় ও মকরহ। 
তবে কতক একেবারে কুফর পর্যন্ত পৌছে যায়, কতক প্রকাশ্য হারাম 
এবং কতক কমপক্ষে মকরূহ তানযিহী অর্থাৎ, অনুত্তম। যেসব কাজ 
প্রকৃতই খেলা, তার কোনটিই এ বিধানের বাইরে নয়। হাদীসে যেসব 
খেলাকে ব্যতিক্রমভূক্ত প্রকাশ করা হয়েছে, সেগুলো আসলে খেলার 
অন্তর্ভুক্তই নয়। 

(১) যে খেলা দ্বীন থেকে পথভ্রষ্ট হওয়ার অথবা অপরকে পথভ্রষ্ট 


করার উপায় হয়, তা কুফর) যেমন আলোচ্য 3৫2৬৩ 


১০৫৩ 


সুরা লোকমান 9.৩ 





৬১৩০৪ আয়াতে এর কুফর ও পথভষ্টতা হওয়া বর্ণিত হয়েছে এবং 
এর শাস্তি অবমাননাকর আযাব উল্লেখ করা হয়েছে, যা কাফেরদের শাস্তি। 
কারণ, আয়াতটি নযর ইবনে হারেসের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ 
হয়েছে। সে এই খেলাকে ইসলামের বিরুদ্ধে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার কাজে 
ব্যবহার করেছিল। তাই এ খেলা হারাম তো বটেই, কুফর পর্যন্ত পৌছে 
গেছে। 


(২) যে খেলা মানুষকে ইসলামী বিশ্বাস থেকে সরিয়ে নেয় নচ কিন্ত 
কোন হারাম কাজে ও গোনাহে লিপ্ত করে দেয়, এরূপ খেলা কুফর নয় 
কিন্ত হারাম ও কঠোর গোনাহ। যেমন জুয়ার ভিত্তিতে হারজিতে সকল 
প্রকার খেলা অথবা যে খেলা নামায, রোযা ইত্যাদি ফরয কর্মে অস্তরায় 
হ্য়। 


অশ্লীল কবিতা, উপন্যাস এবং বাতিলপন্থীদের পুস্তক পাঠ 
করাও না-জায়েষ £ বর্তমান যুগে অধিকাংশ যুবক-যুকতী অশ্লীল 
উপন্যাস, পেশাদার অপরাধীদের কাহিনী অথবা অশ্লীল কবিতা পাঠে 
অভ্যস্ত। এসব বিষয় উপরোক্ত হারাম খেলারই অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে 
পথভ্রষ্ট বাতিলপন্থীদের চিন্তাধারা অধ্যয়ন করাও সর্ব সাধারণের জন্যে 
পথত্রষ্টতার কারণ বিধায় না-জায়েয। তবে গভীর জ্ঞানের অধিকারী 
আলেমগণ জওয়াব দানের উদ্দেশে এগুলো পাঠ করলে তাতে আপত্তির 
কারণ নেই। 

(৩) যেসব খেলায় কুফর নেই এবং কোন প্রকার গোনাহ্‌ নেই, 
সেগুলো মকরূহ্‌। কারণ, এতে অনর্থক কাজে শক্তি ও সময় বিনষ্ট করা 
হয়। 


খেলার সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান £ উপরোক্ত বিবরণ 
থেকে খেলার সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়-বিক্রয়ের বিধানও জানা গেছে যে, যেসব 
সাজ-সরঞ্জাম কুফর অথবা হারাম খেলায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলো 
ক্রয়-বিক্রয় করাও হারাম এবং যেগুলো মকরূহ খেলায় ব্যবহৃত হয়, 
সেগুলোর ব্যবসা করাও মকরাহ। পক্ষান্তরে যেসব সাজ-সরঞ্জাম বৈধ ও 
ব্যতিক্রমভূক্ত খেলায় ব্যবহার করা হয়, সেগুলোর ব্যবসাও বৈধ এবং 
যেগুলো বৈধ ও অবৈধ উভয় প্রকার খেলায় ব্যবহার করা হয়; সেগুলোর 
ব্যবসাও অবৈধ। 


অনুমোদিত ও বৈধ খেলা £ পূর্বে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে যে, যে 
খেলায় কোন ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা নেই, সেসব খেলাই নিন্দনীয় ও 
নিষিদ্ধ। যে খেলা শারীরিক ব্যায়াম তথা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে অথবা অন্য 
কোন ধৰ্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা লাভের জন্যে অথবা কমপক্ষে মানসিক 
অবসাদ দূর করার জন্যে খেলা হয়, সে খেলা শরীয়ত অনুমোদন করে, 
যদি তাতে বাড়াবাড়ি না করা হয় এবং এতে ব্যস্ত থাকার কারণে 
প্রয়োজনীয় কাজকর্ম বিধিত না হয়। আর ধর্মীয় প্রয়োজনের নিয়তে খেলা 
হলে তাতে সওয়াবও আছে। 

উপরে বর্ণিত হাদীসে তিনটি খেলাকে নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা 
হয়েছে_তীর নিক্ষেপ, অশ্বারোহণ এবং স্ত্রীর সাথে হাস্যরস করা। হযরত 
ইবনে আব্বাসের বর্ণনামতে এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, “মুমিনের 
শ্রেষ্ঠ খেলা সাঁতার কাটা এবং নারীর শ্রেষ্ঠ খেলা সূতা কাটা।” 

সহীহ মুসলিমও মুসনাদে আহমদে হযরত সালাম ইবনে আকওয়া 
বর্ণনা করেন, জনৈক আনসারী দৌড়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। 
প্রতিযোগিতায় কেউ তাকে হারাতে পারত না। তিনি একদিন ঘোষণা 
করলেন কেউ আমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত 


আছে কি? আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি 
অনুমতি দিলেন। অতঃপর প্রতিযোগিতায় আমি জয়ী হয়ে গেলাম। এ 
থেকে জানা গেল যে, দৌড় প্রতিযোগিতা বৈধ। 


খ্যাতনামা কৃত্তিগীর রোকানা একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে 
কুত্তিতে অবতীর্ণ হলে তিনি তাকে ধরাশায়ী করে দেন।_ (আবু দাউদ) 

আবিসিনিয়ার কতিপয় যুবক মদীনা তাইয়্েবায় সামরিক 
কলা-কৌশল অনুশীলনকল্পে বর্শা ইত্যাদি নিয়ে খেলায় প্রবৃত্ত ছিল। 
রসূলুরাহ (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে নিজের পেছনে দীড় করিয়ে 
তাদের খেলা উপভোগ করাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন 
খেলাধুলা অব্যাহত রাখ। (বায়হাকী, কান্য) কতক রেওয়ায়েতে আরও 
আছে তোমাদের ধর্মে শুষ্কতা ও কঠোরতা পরিলক্ষিত হোক __ এটা 
আমি পছন্দ করি না। 


অনুরূপভাবে কোন কোন সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, 
যখন তারা কোরআন ও হাদীস সম্পর্কিত কাজে ব্যস্ততার ফলে অবস্নন 
হয়ে পড়তেন, তখন অবসাদ দূর করার জন্যে মাঝে মাঝে আরবে প্রচলিত 
কবিতা ও এতিহাসিক ঘটনাবলী দ্বারা মনোরঞ্জন করতেন। 

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে “' তোমরা মাঝে মাঝে অস্তরকে বিশ্রাম ও 
আরাম দেবে।-- (আবু দাউদ) এ থেকে অস্তর ও মস্তি্ষের বিনোদন এবং 
এর জন্যে কিছু সময় বের করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। 

কতক খেলা, যেগুলো পরিষ্কার নিষিদ্ধ £ এমনও কতক খেলা 
রয়েছে যেগুলো রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করেছেন, যদিও 
সেগুলোতে কিছু কিছু উপকারিতা আছে বলেও উল্লেখ করা হয়, যেমন 
দাবা, চওসর ইত্যাদি। এগুলোর সাথে হারজিত ও টাকা-পয়সার লেনদেন 
জড়িত থাকলে এগুলো জুয়া ও অকাট্য হারাম। অন্যথায় কেবল 
চিত্তবিনোদনের উদ্দেশে খেলা হলেও হাদীসে এসব খেলা নিষিদ্ধ করা 
হয়েছে। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হযরত বুরায়দা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত 
রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি চওসর খেলায় প্রবৃত্ত হয়, সে যেন তার 
হাতকে শুকরের রক্তে রঞ্জিত করে। অনুরূপভাবে এক হাদীসে দাবা 
খেলোয়াড়ের প্রতি অভিশাপ বর্ণিত হয়েছে।-_ (নসবুররায়াহ) 

এমনিভাবে কবুতর নিয়ে খেলা করাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) অবৈধ সাব্যস্ত 
করেছেন। (আবু দাউদ, কান্য) এই নিষেধাজ্ঞার বাহ্যিক কারণ এই যে, 
সাধারণভাবে এসব খেলায় মগ্ন হলে মানুষ জরুরী কাজকর্ম এমন কি 
নামায, রোযা ও অন্যান্য এবাদত থেকেও অসাবধান হয়ে যায়। 

গান ও বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কিত বিধান £ কয়েকজন সাহাবী উল্লেখিত 
আয়াতে ৬:১০/2% - এর তফসীর করেছেন গান-বাজনা করা। অন্য 
সাহাবিগণ ব্যাপক তফসীর করে বলেছেন যে, আয়াতে এমন যে কোন 
খেলা বোঝানো হয়েছে, যা মানুষকে আল্লাহ্‌ থেকে গাফেল করে দেয়। 
মুজাহিদ মুহাস্মদ ইবনুল হানাফিয়া প্রমুখ আলেমগণ ১) শব্দের তফসীর 
করেছেন গান-বাজনা। 

আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও ইবনে হাববান বর্ণিত হযরত আবু মালেক 
আশ আরীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ সাঃ) বলেনঃ 

“আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পাল্টিয়ে তা পান করবে। 
তাদের সামনে গায়িকারা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান করবে। আল্লাহ্‌ 


১০৫৪ 


তাআলা তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন এবং কতকের আকৃতি 
বিকৃত করে বানর ও শূকরে পরিণত করে দেবেন।” 


হযরত ইবনে আববাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 
আল্লাহ্‌ তাআলা মদ, জুয়া, তবলা ও সারেঙ্গী হারাম করেছেন। তিনি 
আরও বলেন, নেশাগ্রস্ত করে এমন প্রত্যেক বস্তু হারাম।__ (আহমদ, আবু 
দাউদ) 

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেন, “যখন জেহাদলবু সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করা হবে, 
যখন গচ্ছিত বস্তুকে লুটের মাল গণ্য করা হবে, যাকাতকে জরিমানার মত 
কঠিন মনে করা হবে, যখন পার্থিব সম্পদ লাভের উদ্দেশে শিক্ষা করা 
হবে, যখন মানুষ স্ত্রীর আনুগত্য ও মাতার অবাধ্যতা শুরু করবে, যখন 
বন্ধুকে নিকটে টেনে নেবে ও পিতাকে দূরে সরিয়ে রাখবে, যখন 
মসজিদসমূহে হট্টগোল হবে, যখন পাপাচারী কুকমী ব্যক্তি গোত্রের নেতা 
হবে, যখন নীচতম ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের প্রধান হবে, যখন দুষ্ট লোকদের 
সম্মান করা হবে তাদের অনিষ্টের ভয়ে, যখন গায়িকা নারী ও বাদ্যযন্ত্রের 
ব্যাপক প্রচলন হবে, যখন মদ্যপান শুরু হবে, যখন মুসলিম সম্প্রদায়ের 
পরবর্তী লোকগণ পূর্ববর্তীগণকে অভিসম্পাত করবে, তখন তোমরা 
প্রতীক্ষা কর একটি লাল বর্ণযুক্ত বায়ুর, ভূমিকম্পের, ভূমিধবসের, 
আকার-আকৃতি বিকৃত হয়ে যাওয়ার এবং কিয়ামতের এমন 
নিদর্শনসমূহের যেগুলো একের পর এক প্রকাশ হতে থাকবে, যেমন কোন 
মালার সূতা ছিড়ে গেলে দানাগুলো একের পর এক খসে পড়তে থাকে।” 


এততিনন বহু প্রমাণ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস রয়েছে, যাতে গান-বাদ্য 
হারাম ও না-জায়েয বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্কবাণী রয়েছে 
এবং কঠিন শাস্তির ঘোষণা রয়েছে। 

বাদ্যযন্ত্র ব্যতীত সুললিত কণ্ঠে উপকারী তথ্যপূর্ণ কবিতা পাঠ 
নিষিদ্ধ নয় £ অপরপক্ষে কতক রেওয়ায়েত থেকে গান বৈধ বলেও জানা 
যায়। এ দুয়ের সামঞ্জস্য বিধান এই যে, তবলা, সারিন্দা প্রভৃতি 
বাদ্যয্তযুক্ত নারীকণ্ঠ নিঃসৃত গান হারাম। যেমন উপরোক্ত কোরআনী 
আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু কেবল সুললিত কণ্ঠে 
যদি কোন কবিতা পাঠ করা হয় এবং পাঠক কোন নারী বা কিশোর না হয়, 
সাথে সাথে কবিতার বিষয়বস্ত অশ্লীল বা অন্য কোন পাপ-পক্কিলতাযুক্ত 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন Not 


নাহয় তবে জায়েয। 


কোন কোন সূফী সাধক গান শুনেছেন বলে যে কথা প্রচলিত আছে 
তা এধরনের বৈধ গানেরই অস্তর্ভূক্ত। কেননা, তাদের শরীয়তের অনুসরণ 
ও রসূল (সাঃ)-এর অনুগমন দিবালোকের ন্যায় সুনিশ্চিত ও সুস্পষ্ট 
তাদের সম্পর্কে এরূপ পাপে জড়িয়ে পড়ার ধারণাও করা যেতে পারে না। 
অনুসন্ধানী সৃফীগণ নিজেরাই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন। 

এই আয়াতে মহান আল্লাহ্‌ পাক এই বিস্তীর্ণ ও প্রশস্ত আকাশকে 
কোন স্তত্তবিহীনভাবে সুবিশাল ছাদরূপে সৃষ্টি করাকে তার অনন্য ক্ষমতা 
ও সৃষ্টি-কৌশলের উজ্জ্বল নিদর্শন বলে বর্ণনা করেছেন। 

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর £ এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, 
জ্যোতিিজ্ঞানীরা বলেন, এবং সাধারণভাবে প্রচলিত যে, আকাশ একটি 
গোলাকার বস্তু এবং এরূপ গোলাকার বস্তুতে সাধারণতঃ কোন স্তত্ত থাকে 
না। তাহলে আকাশের স্তম্ভ না থাকার কি বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে? 


এর উত্তর এই যে, কোরআনে করীম যেরূপভাবে অধিকাংশ জায়গায় 

পৃথিবীকে বিছানা বলে আখ্যায়িত করেছে_ এতে পৃথিবী বাহ্যতঃ 
গোলাকার হওয়ার পরিপন্থী। কিন্তু এর বিশালত্ব ও সুবিস্তীর্ণতার দরুন 
সাধারণ দৃষ্টিতে তা সমতল বলে প্রতীয়মান হয়। এই সাধারণ ধারণার 
উপর ভিত্তি করেই বিছানা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে 
আকাশ একটি ছাদের মত পরিদৃষ্ট হয়_যা নির্মাণের জন্য সাধারণতঃ 
্তস্তের প্রয়োজন। সাধারণভাবে প্রচলিত এরূপ ধারণা অনুযায়ীই 
আকাশকে স্তস্তবিহীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তার 
নির্ধুশ ক্ষমতা __কুদরতে কামেলা প্রকাশ ও প্রমাণের জন্য এই সুবিশাল 
গোলকের সৃষ্টিই যথেষ্ট। ইবনে-কাসীর এবং কিছুসংখ্যক 
তফসীরকারগণের গবেষণা নিঃসৃত সিদ্ধান্ত এই যে, কোরআন-হাদীস 
অনুসারে আকাশ ও পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকার হওয়ার প্রমাণ মেলে না। 
বরং কোরআনের কোন কোন আয়াত ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তা 
গুমুজাকৃতি বলে জানা যায়। তাদের বক্তব্য এই যে, এক সহীহ হাদীসে 
সূর্য আরশের পাদদেশে পৌছে সেজদা করে বলে যে বর্ণনা রয়েছে, 
আকাশ পূর্ণ গোলাকার হওয়ার পরই তা হওয়া সম্ভব। কেননা, কেবল এ 
অবস্থাতেই এর উধর্ব ও নিষ্্দিক নির্ধারিত হতে পারে।_ পরিপূর্ণ 
গোলকের কোন দিককে উপর বা নীচ বলা চলে না। 


১০৫৫ সুরা লোকমান ০৪ 
৫৮:70: শার্লি 
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(১১) এটা আল্লাহ্র সৃষ্টি অতঃপর তিনি ব্যতীত অন্যেরা যা সৃষ্টি করেছে, 
তা আমাকে দেখাও। বরং জালেমরা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় পতিত আছে। 
(১২) আমি লোকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছি এই ময়ে যে, আল্লাহ্‌র প্রতি 
কৃতজ্ঞ হও। যে কৃতজ্ঞ হয়, সে তো কেবল নিজ কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞ 
হয়। আর যে অকৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহ্‌ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত । (১৩) যখন 
লোকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বলল £ হে বৎস, আল্লাহ্র সাথে 
শরীক করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্র সাথে শরীক করা মহা অন্যায়। (১৪) আর 
আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্াহারের জোর নি দিয়েছি। 
তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ 
ছাড়ানো দৃ' বছরে হয়। নিদেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার 
পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে 
হবে। (১৫) পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক 
স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের 
কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সন্তাবে সহঅবস্থান করবে। যে 
আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের 
প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে 
তোমাদেরকে জ্ঞাত করবো। (১৬) হে বৎস, কোন বস্তু যদি সরিষার দানা 
পরিমাণও হয় অতঃপর তা যদি থাকে প্রস্তর গর্ভে অথবা আকাশে অথবা 
ভুগে: তবে আল্লাহ্‌ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ গোপন ভেদ 
জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন। (১৭) হে বৎস, নামায কায়েম কর, 
সকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর। 
নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ । (১৮) অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা 
করো না এবং পৃথিবীতে গবর্ভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ কোন 
দা্িক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। 




























































আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


মহাত্মা লোকমান হযরত আইয়্যুব (আঃ)-এর ভাগ্নে ছিলেন। মুকাতেল 
তার খালাতো ভাই বলে বর্ণনা করেছেন। “বায়যাবী' ও অন্যান্য তফসীরে 
রয়েছে যে, তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন এবং হযরত দাউদ (আঃ)- এর 
সময়েও বেচে ছিলেন। 


তফসীরে দুর্রে মনসূরে হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনানুযায়ী 
লোকমান জনৈক আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন_কাঠ চেরার কাজ 
করতেন। (ইবনে আবী শাইবাহ, আহমদ ইবনে জরীর ও ইবনুল মুন্যির 
প্রমুখ “যুহ্দ’ নামক গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা করেছেন)। হযরত জাবের ইবনে 
আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর নিকটে তার (লোকমান) অবস্থাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করায় তিনি বলেন যে, তিনি চেপ্টা নাকবিশিষ্ট, বেঁটে আকারের 
আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তিনি ফাটা পাও 
পুরো ঠোটবিশিষ্ট আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন__হবনে কাসীর) 

জনৈক কৃষ্ণকায় হাবশী হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিবের খেদমতে 
কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করতে হাযির হয়। হযরত সাঈদ তাকে সাস্বনা 
দিয়ে বললেন, তুমি কৃষ্ণকায় বলে দুঃখ করো না। কারণ, কালো 
বরণধারীদের মধ্যে এমন তিন জন মহান ব্যক্তি আছেন, যারা মানবকূলে 
শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত-_হ্যরত বেলাল, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব কর্তৃক 
মুক্ত গোলাম হযরত 'মাহজা এবং হযরত লোকমান (আঃ)। 

হযরত লোকমান কোন নবী ছিলেন না; বরং ওলী, প্রজ্ঞাবান ও 
বিশিষ্ট মনীষী ছিলেন £ ইবনে কাসীর বলেন যে, প্রাচীন ইসলামী 
মনীষীবৃন্দ এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি নবী ছিলেন না। কেবল হযরত 
ইকরিমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী ছিলেন। কিন্তু এর 
বরণনাসূত্র (সনদ) দুর্বল। ইমাম বগবী বলেন যে, একথা সর্বসম্মত যে, 
তিনি বিশিষ্ট ফকীহ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন, নবী ছিলেন না। _ 
(মাযহারী) 


ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন যে, তার সম্পর্কে হযরত কাতাদাহ (রাঃ) 
থেকে এক বিস্ময়কর রেওয়ায়েত আছে যে, আল্লাহ্‌ পাক হযরত 
লোকমানকে নবুয়ত ও হেকমত (প্রজ্ঞা)-দুয়ের মধ্যে যে কোন একটি 
পরহণের সুযোগ দেন। তিনি হেকমতই (প্রজ্ঞা) গ্রহণ করেন। কোন কোন 
রেওয়ায়েতে আছে যে, তাকে নবুওয়ত গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়েছিল। 
তিনি আরয করলেন যে, “যদি আমার প্রতি এটা গ্রহণ করার নির্দেশ হয়ে 
থাকে, তবে তা শিরোধার্য। অন্যথায় আমাকে ক্ষমা করুন।” 

হযরত কাতাদা (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, মনীষী 
লোকমানের নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আপনি 
হেকমতকে প্রজ্ঞা) নবুওয়ত থেকে সমধিক গ্রহণযোগ্য কেন মনে 
করলেন, যখন আপনাকে যে কোন একটা গ্রহণ করার অধিকার দেয়া 
হয়েছিল? তিনি বললেন যে, নবুওয়ত বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদ। যদি তা 
আমার ইচ্ছা ব্যতীত প্রদান করা হতো, তবে স্বয়ং মহান আল্লাহ্‌ তার 
দায়িত্ব গ্রহণ করতেন; যাতে আমি সে কর্তব্যসমূহ পালন করতে সক্ষম 
হই। কিন্তু যদি আমি তা স্বেচ্ছায় চেয়ে নিতাম, তবে সে দায়িত্ব আমার 
উপর বর্তাতো।_ (ইবনে কাসীর) 


যখন মহাত্মা লোকমানের নবী না হওয়ার কথা অধিকাংশ ইসলামী 
বিশেষজ্ঞ কর্তৃক স্বীকৃত, তখন তার প্রতি কোরআনে বর্ণিত যে নির্দেশ 


১০৫৬ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন .৩৭ 


স্পা ্প্প্পপীীশীা লাশে 


৫0314 আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর)-তা এল্হামের 
মাধ্যমেও হতে পারে; যা আল্লাহ্র ওলীগণ লাভ করে থাকেন। 

মহাত্মা লোকমান হযরত দাউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে শরীয়তী 
মাসআলাসমূহ সম্পর্কে জনগণের নিকট ফতোয়া দিতেন। হযরত দাউদ 
(আঃ)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পর তিনি এ ফতোয়া প্রদান কার্য পরিত্যাগ 
করেন এই বলে যে, এখন আর তার প্রয়োজন নেই। কোন কোন 
রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি ইসরাঈল গোত্রের বিচারপতি ছিলেন। হযরত 
লোকমানের বহু জ্ঞানগর্ভ বাণী লিপিবদ্ধ আছে। ওয়াহাব ইবনে মুনাবেবহ্‌ 
বলেন যে, আমি হযরত লোকমানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দশ হাজারের 
চাইতেও বেশী অধ্যায় অধ্যয়ন করেছি। -- (কুরতুবী) 

একদিন হযরত লোকমান এক বিরাট সমাবেশে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে 
বহু জ্ঞানগর্ত কথা শোনাচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস 
করলো যে, আপনি কি সে ব্যক্তি-যে আমার সাথে অমুক বনে ছাগল 
চরাতো? লোকমান বলেন, হা-আমিই সে লোক। অতঃপর লোকটি 
বললো, তবে আপনি এ মর্যাদা কিভাবে লাভ করলেন যে, খোদার গোটা 
সৃষ্টিকুল আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং আপনার বাণী শোনার 
জন্যে দূর-দুরাস্ত থেকে এসে জমায়েত হয়? উত্তরে লোকমান বললেন যে, 
এর কারণ আমার দু'টি কাজ-(এক) সর্বদা সত্য বলা, (দুই) 
অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করা। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, 
হযরত লোকমান বলেছেন যে, এমন কতকগুলো কাজ আছে যা আমাকে 
এ স্তরে উন্নীত করেছে। যদি তুমি তা গ্রহণ কর, তবে তুমিও এ মর্যাদা ও 
স্থান লাভ করতে পারবে। সে কাজগুলো এই £ নিজের দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখা 
এবং মুখ বন্ধ করা, হালাল জীবিকাতে তুষ্ট থাকা, নিজের লজ্জাস্থান 
সংরক্ষণ করা, সত্য কথায় অটল থাকা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা, মেহমানের 
আদর-আপ্যায়ন ও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, প্রতিবেশীর প্রতি সর্বদা 
লক্ষ্য রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় কাজ ও কথা পরিহার করা। __ (ইবনে 
কাসীর) 

এসব জ্ঞানগর্ত বাণীসমূহের মধ্যে সর্বাগ্রে হলো আকীদাসমূহের 
পরিশু দ্ধিতা। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম কথা হলো কোন প্রকারের অংশীদারিত্ব স্থির 
না করে আল্লাহ্‌ পাককে গোটা বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রভু বলে বিশ্বাস করা। 
সাথে সাথে আল্লাহ্‌ পাক ব্যতীত অন্য কাউকে উপাসনা-আরাধনায় অংশী 
স্থাপন না করা। আল্লাহ্‌ পাকের কোন সৃষ্ট বস্তুকে শ্রষ্টার সমমর্যাদাসম্পন্ন 
মনে করার মত গুরুতর অপরাধ দুনিয়াতে আর কিছু হতে পারে না। তাই 
তিনি বলেছেন 45244/4591৩15/2//$% (হে আমার 
প্রিয় বৎস, আল্লাহ্র অংশী স্থির করো না, অংশী স্থাপন করা গুরুতর 
জুলুম)। পরবর্তী পর্যায়ে মনীষী লোকমানের অন্যান্-উপদেশাবলী ও 
জ্ঞানগর্ভ বাণীসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। যা তিনি স্বীয় পুত্রকে সম্বোধন করে 
এরশাদ করেছিলেন। শিরক্‌ যে গুরুতর অপরাধ; সুতরাং কোন অবস্থাতেই 
এর নিকটবর্তী না হওয়ার হেদায়েতের উদ্দেশে আল্লাহ্‌ পাক অন্য এক 
নির্দেশ দান করেন। 


মাতা-পিতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও তাদেরকে মান্য করা ফরষ £ 
আল্লাহ্‌ পাক ফরমান যে, যদিও সন্তানের প্রতি পিতা-মাতাকে মান্য করার 
ও তাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের বিশেষ তাকীদ রয়েছে এবং নিজের 
আল্লাহর) প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাথে সাথে 
পিতা-মাতার প্রতিও তা করার জন্য সন্তানকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু 
শির্ক এমন গুরুতর অন্যায় মারাত্মক অপরাধ যে, মাতা-পিতার নির্দেশে, 





এমন কি বাধ্য করলে পরও কারো পক্ষে তা জায়েয হয়ে যায় না। যদি 
কারো পিতা-মাতা তাকে আল্লাহ্র সাথে অংশী স্থাপনে বাধ্য করতে চেষ্টা 
করতে থাকেন, এ বিষয়ে পিতা-মাতার কথাও রক্ষা করা জায়েয নয়। 


এখানে যখন পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালন এবং তাদের কৃতজ্ঞতা 

স্বীকারের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তখন এর হেক্মত ও অন্তিহিত 
রহস্য এই বর্ণনা করেছেন যে, তার মা ধরাধামে তার আবির্ভাব ও অস্তিত্ব 
বজায় রাখার ক্ষেত্রে অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার ও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট 
বরদাশত করেছেন।_ নয় মাস কাল উদরে ধারণ করে তার রক্ষণাবেক্ষণ 
করেছেন এবং এ কারণে ক্রমবর্ধমান দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন। আবার 
ভূমিষ্ট হওয়ার পরও দু'বছর পর্যন্ত ্তন্যদানের কঠিন ঝামেলা পোহাতে 
হয়েছে। যাতে দিন-রাত মাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। ফলে তার 
দুর্বলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সস্তানের লালন-পালন ক্ষেত্রে 
মাকেই যেহেতু অধিক ঝুঁকি-ঝামেলা বহন করতে হয়, সেজন্য শরীয়তে 
মায়ের স্থান ও অধিকার পিতার অগ্রে রাখা হয়েছে। 4405 
মর্মতাই। অতঃপর 34৫%} আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ পাকের 
সাথে অন্য কাউকে অংশী স্থাপন-বিষয়ে পিতা-মাতাকে মান্য করাও 
হারাম। 


ইসলামের অনন্য ন্যায়নীতি £ যদি পিতা-মাতা আল্লাহ্‌র অংশী 
স্থাপনে বাধ্য করার চেষ্টা করেন, তখন আল্লাহ্‌র নির্দেশ হল তাদের কথা না 
মানা। এমতাবস্থায় মানুষ স্বভাবতঃ সীমার মধ্যে স্থির থাকে না। এ নির্দেশ 
পালন করতে গিয়ে সন্তানের পক্ষে পিতা-মাতার প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ ও 
অশোভন আচরণ করে তাদেরকে অপমানিত করার সম্ভাবনা ছিল। 
ইসলাম তো ন্যায়নীতির জবলস্ত প্রতীক-_ প্রত্যেক বস্তুরই একটি সীমা 
আছে। তাই অঞ্শী স্থাপনের বেলায় পিতা-মাতার অনুসরণ না করার 
নির্দেশের সাথে সাথে এ হুকুম প্রদান করেছে£ঃ (৬0৫৯5, 
332 অর্থাৎ, দ্বীনের বিরুদ্ধে তো তাদের কথা মানবে না, কিন্ত পার্থিব 
কাজকর্ম যথা শারীরিক সেবা-যত্র বা ধন-সম্পদ ব্যয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে 
যেন কার্পণ্য প্রদর্শিত না হয়। তাদের প্রতি বেআদবী ও অশালীনতা প্রদর্শন 
করো না। তাদের কথাবার্তার এমনভাবে উত্তর দিবে না, যাতে অহেতুক 
মনোবেদনার উদ্রেক করে। মোটকথা, শিরক-কুফরীর ক্ষেত্রে তাদের কথা 
না মানার কারণে যে মর্মপীড়ার উদ্রেক হবে, তা তো অপারকতা হেতু 
বরদাশত করবে, কিন্ত প্রয়োজনকে তার সীমার মধ্যেই রাখতে হবে। 
অন্যান্য ব্যাপারে যেন মনোকষ্টের কারণ না ঘটে সে সম্পর্কে সচেতন 
থাকবে। 

দ্বিতীয় উপদেশ আকায়েদ সম্পর্কে £ অটুট বিশ্বাস রাখতে হবে যে, 
আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মাঝে যা কিছু আছে, এর প্রতিটি বিন্দুকণা 
আল্লাহ্‌ পাকের অসীম জ্ঞানের আওতাধীন এবং সবকিছুর উপর তার পূর্ণ 
ক্ষমতা ও আধিপত্য রয়েছে। কোন বস্তু যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন যা 
সাধারণ দৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া যায় না, অনুরূপভাবে কোন বস্তু যত দূরেই 
অবস্থিত থাক না কেন অথবা কোন বস্তু যত গভীর আধার বা যবনিকার 
অন্তরালেই থাক না কেন__মহান আল্লাহ্র জ্ঞান ও দৃষ্টির আড়ালে থাকতে 





- পারে না এবং তিনি যে কোন বস্তুকে যখন ও যেখানে ইচ্ছা উপস্থিত করতে 





পারেন। ৩ £503১ এর মর্মার্থ তাই। 
যাবতীয় বস্তু মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞান ক্ষমতার আওতাভুক্ত হয়ে 
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(১৯) পদচারণায় মধ্যবতিতা অবলম্বন কর এবং কণ্ঠস্বর নীচু কর। 
নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সবার্পেক্ষা অগীতিকর। (২০) তোমরা কি দেখ না 
আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যাকিছু আছে, সবই তোমাদের কাজে 
নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য 
নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন? এমন লোকও আছে; যারা জ্ঞান, 
পথনিদের্শ ও উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বাকবিতগ্ডা করে। 
(২১) তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন, তোমরা তার 
অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে 
বিষয়ের উপর পেয়েছি, তারই অনুসরণ করব। শয়তান যাদি তাদেরকে 
জাহানামের শান্তির দিকে দাওয়াত দেয়, তবুও কি? (২২) যে ব্যক্তি 
সতকমপিরায়ণ হয়ে স্বীয় মুখমণ্ডলকে আল্লাহ অভিমুখী করে, সে এক 
মজবুত হাতল ধারণ করে। সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর দিকে। (২৩) 
যে ব্যক্তি কুফরী করে, তার কুফরী যেন আপনাকে চিন্তিত না করে। 
আমারই দিকে তাদের প্রত্যাবর্তন, অতঃপর আমি তাদের কর্ম সম্পর্কে 
তাদেরকে অবহিত করব। অন্তরে যাকিছু রয়েছে, সে সম্পকে আল্লাহ 
সবিশেষ পরিজ্ঞাত। (২৪) আমি তাদেরকে স্বল্পকালের জন্যে ভোগবিলাস 
করতে দেব, অতঃপর তাদেরকে বাধ্য করব গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে। 
(২৫) আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল কে 
সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বলুন, সকল প্রশংসাই 
আল্লাহর। বরং তাদের অধিকাংশই জ্ঞান রাখে না। (২৬) নভোমণ্ডল ও 
ভূ-মগুলে যাকিছু রয়েছে সবই আল্লাহ্র। আল্লাহ্‌ অভাবমূ, এশংসাহ। 
(২৭) পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে, সবই যদি কলম হয় এবং সমূষের সাথেও 
সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও তার বাক্যাবলী লিখে শেষ করা যাবে 
না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 


থাকা_ ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস এবং একত্ববাদের আকীদার অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ দলীল। 

তৃতীয় উপদেশ কর্ম পরিশুদ্ধিতা সম্পর্কে £ অবশ্য করণীয় কাজ 
তো অনেক। তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ নামায, এটা গুরুত্বপূর্ণ 
হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য কার্যাবলীর পরিশুদ্ধির কারণ এবং মাধ্যমও 
বটে। যেমন, নামায সম্পর্কে মহান পালনকর্তার এরশাদ রয়েছে _ 
“নিশ্চয়ই নামায যাবতীয় অশ্লীল ও গিত কাজ থেকে বাচিয়ে রাখে।” 
এজন্য অবশ্য করণীয় সৎ কাজগুলোর মধ্য হতে শুধু নামাযের বর্ণনা 
দিয়েই যথেষ্ট করেছেন। ৪১.) অর্থাৎ হে বৎস, নামায 
প্রতিষ্ঠা কর। যেমন আগে বলা হয়েছে যে, নামায প্রতিষ্ঠার অর্থ শুধু 
নামায পড়ে নেয়া নয়, বরং যাবতীয় অংগসমূহ ও নিয়মাবলী পরিপূর্ণভাবে 
সম্পন্ন করা, যথাসময়ে আদায় করা, এর উপর স্থায়ী ও দৃঢ়পদ থাকা_এ 
সবই নামায প্রতিষ্ঠার অস্তর্গত। 


চতুর্থ উপদেশ চরিত্র সংশোধন সম্পর্কে £ ইসলাম একটি সমষ্টিগত 
ধর্ম ব্যক্তির সাথে সাথে সমষ্টির সংশোধন এ জীবনব্যবস্থার প্রধান ও 
গুরুত্বপূর্ণ অংগ। এজন্য নামাযের ন্যায় অবশ্য করণীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজের 
সাথে সাথেই সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ এ অবশ্য 
করণীয় কর্তব্যের বর্ণনাও দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে_মানুষকে সৎকাজের 
প্রতি আহ্বান কর ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখ। (এক) নিজের 
পরিশুদ্ি, (দ্বিতীয়) গোটা মানবকুলের পরিশুদ্ধি__ এর উভয়টাই পালন 
করতে বেশ দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করতে হয়, শ্রম-_সাধনার প্রয়োজন হয়। 
এর উপর দৃঢ়পদ থাকা খুব সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষ করে সৃষ্টিকুলের 
পরিশুদ্ধির উদ্দেশে সংকাজের আদেশের প্রতিদানে দুনিয়ায় সর্বদা শত্রুতা 
সন 27 





945 সর ছি রত নাক 
সর তাতে রণ করে হিরতা অবলম্বন করবে। 

পঞ্চম উপদেশ সামাজিক শিষ্টাচার সম্পর্কে £ 41559 
০80 33295 - এর উৎপত্তি ০. ধাতু থেকে -যার অর্থ উটের এক 
প্রকার ব্যাধি_যার ফলে এর ঘাড় বেঁকে যায়। যেমন মানুষের খিচুনী 
নামক প্রসিদ্ধ ব্যাধি, যার ফলে মুখমণ্ডল বাকা হয়ে যায়। এর অর্থ চেহারা 
ফিরিয়ে রাখা। যার মর্ম এই যে, লোকের সাথে সাক্ষাত বা কথোপকথনের 
সময় মুখ ফিরিয়ে রেখো না যা তাদের প্রতি উপেক্ষা ও অহংকারের 
নিদর্শন এবং ভদ্বোচিত স্বভাব ও আচরণের পরিপন্থী। 5% 
৩৪ _ ০ শব্দের অর্থ গর্বভরে উদ্ধত্যের সহিত বিচরণ 
করা- অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ ভূমিকে যাবতীয় বন্ত হতে নত ও পতিত করে সৃষ্টি 
করেছেন। তোমাদের সৃষ্টিও এ মাটি দিয়েই। তোমরা এর উপর দিয়েই 
চলাফেরা কর-_নিজের নিগৃঢ় তত্ব বুঝতে চেষ্টা কর। আত্মাভিমানীদের 
ধারা অনুসরণ করে অহংকারভরে বিচরণ করো না। সুতরাং এরপর 
বলেছেন +1:/5%94)$, _ আল্লাহ্‌ পাক কোন 
অহংকারী আত্মাভিমানীকে পছন্দ করেন না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞতব্য বিষয় 
৩55, -অর্থাৎ, নিজ গতিতে মধ্যপদ্থা অবলম্বন কর, 
দৌড়-ধাপসহও চলো না, যা বভ্যতা ও শালীনতার পরিপন্থী। হাদীস 
শরীফে আছে যে, দ্রুতগতিতে চলা মুমিনের সৌন্দর্য ও মর্যাদাহানিকর 


১০৫৮ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন \.oA 





(জামে সগীর হযরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত)। এভাবে চলার ফলে 
নিজেরও দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে বা অপরের দুর্ঘটনার 
কারণও ঘটতে পারে। আবার অত্যধিক মন্থর গতিতেও চলো না_যা 
সেসব গর্বস্ফীত আত্মাভিমানীদের অভ্যাস, যারা অন্যান্য মানুষের চাইতে 
নিজের অসার কৌলীন্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে চায়। অথবা সেসব 
স্রীলোকদের অভ্যাস, যারা অত্যধিক লজ্জা-সংকোচের দরুন 
দ্রুতগতিতে বিচরণ করে না। অথবা অক্ষম ব্যাধিগরস্তদের অভ্যাস । প্রথমটি 
তো হারাম। দ্বিতীয়টি যদি নারী জাতির অনুসরণে করা হয় তাও 
না-জায়েয। আর যদি এ উদ্দেশ্য না থাকে, তবে পুরুষের পক্ষে এটা 
একটা কলঙ্ক। তৃতীয় অবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন_সুস্থ 
থাকা সত্বেও রোগ্রস্তদের রূপ ধারণ করা। 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ বলেন যে, সাহাবায়ে কেরামকে 
ইহুদীদের মত দৌড়াতে বারণ করা হতো। আবার সরষ্টানদের ন্যায় ধীর 
গতিতে চলতেও বারণ করা হতো বরং উভয়ের মধ্যবর্তী চাল-চলন 
গ্রহণের নির্দেশ ছিল। 


হযরত আয়েশা (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলতে 
দেখলেন। মনে হচ্ছিল যেন সে এক্ষণি পড়ে যাবে। সুতরাং তিনি লোকটির 
নিকটে তার এরূপভাবে চলার কারণ জিজ্ঞেস করাতে সে বললো যে, সে 
একজন আলেম ও ক্থারী বলে এরূপভাবে চলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে হযরত 
আয়েশা (রাঃ) ফরমান যে, খলীফা ওমর (রাঃ)-এর চাইতে অনেক 
উন্নতমানের ব্থারী। কিন্তু তিনি যখন পথ চলতেন তখন মধ্যম গতিতে 
চলতেন। তিনি কথা বলার সময় এমন আওয়াজে বলতেন যেন অপর 
লোক অনায়াসে তা শুনতে পায়। 


৫৮৮৮, 5551০ 


৮০৩/৩৯৮% অর্থাৎ, তোমাদের স্বর ক্ষীণ কর। যার অর্থ 
স্বর প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চ করো না এবং হট্রগোল করো না। যেমন এমাত্র 
ফারূকে আযম সম্পর্কে বলা হলো যে, তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যেন 
উপস্থিত জনমগ্লী অনায়াসে তা শুনতে পায়, কোন প্রকার অসুবিধা না 
হয়। 

অতঃপর বলা হয়েছেঃ 4৩৩১৩০৮৩35 অর্থাৎ, 
চতুষ্পদ জন্তসমূহের মধ্যে গাধার চীৎকারই অত্যন্ত বিকট ও শ্রুতিকটু। 
এখানে সামাজিক শিষ্টাচার সম্পর্কে চারটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। 
(১) লোকের সঙ্গে সাক্ষাত ও কথোপকথনকালে আত্মস্তরিতার সুরে মুখ 
ফিরিয়ে কথা বলতে বারণ করা হয়েছে। (২) ধরাপৃষ্ঠে অহংকারভরে 
বিচরণ করতে বারণ করা হয়েছে। (৩) মধ্যবর্তী চাল-চলন গ্রহণ করতে 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (৪) উচ্চেঃস্বরে চীৎকার করে কথা বলতে নিষেধ 
করা হয়েছে। 

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আচার-আচরণেও এসব গুণের অপূর্ব সমাবেশ 
ঘটেছিল। 

শামায়েলে তিরমিযীতে হযরত হুসাইন (রাঃ) ফরমান-_আমি আমার 
পিতা হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট মানুষের সাথে উঠা-বসা ও 
মেলামেশার কালে আ হযরত (সাঃ)- এর আচার-ব্যবহার ও প্রকৃতি 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন £ “নবীজী (সাঃ)-কে সর্বদা প্রসন্ন ও 
হাস্যোজ্জ্বল মনে হতো-_তার চরিত্রে নম্রতা, আচার-ব্যবহারে বিনয় 
বিদ্যমান ছিল। তার স্বভাব মোটেই রুক্ষ ছিল না, কথাবার্তাও নীরস ছিল 
না। তিনি উচ্চেঃস্বরে বা অশ্লীল কথা বলতেন না, কারো প্রতি দোষারোপ 
করতেন না। কৃপণতা প্রকাশ করতেন না। যেসব দ্রব্য মনঃপুত হতো না 


সেগুলোর প্রতি আসক্তি প্রকাশ করতেন না। কিন্তু (সেগুলো হালাল হলে 
এবং তার প্রতি কারো আকর্ষণ থাকলে) তা থেকে তাদেরকে নিরাশ 
করতেন না। এবং সে সম্পর্কে কোন মন্তব্যও করতেন না (বরং নীরবতা 
অবলম্বন করতেন), তিন বস্তু সম্পূর্ণভাবে (চিরতরে) বর্জন করেছিলেন। 
৩) ঝগড়া-বিবাদ, (২) অহঙ্কার, (৩) অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন কাজে 
আত্মনিয়োগ করা। 

মহান আল্লাহ্‌র সর্বব্যাপী অসীম জ্ঞান ও অসাধারণ ক্ষমতার দৃশ্যাবলী 
অবলোকন করা সত্বেও কাফের ও মুশরিকগণ স্বীয় শিরক ও কৃফরীতে 
অনড় রয়েছে বলে সুরার প্রারস্তে তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী আর 
অপরপক্ষে স্বভাবসুলভ অনুগত মুমিনগণের প্রশংসা-স্ততি ও শুভ 
পরিণতির বর্ণনা ছিল। মধ্যস্থলে মহামতি লোকমানের উপদেশাবলীও এক 
প্রকার সেসব বিষয়ের পরিপূরকই ছিল। উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্‌ 
পাকের সর্বব্যাপী ও সর্বতোমূখী জ্ঞান ও ক্ষমতা এবং সৃষ্টিকুলের প্রতি তার 
অজস্্ কৃপা ও করুণারাজি বর্ণনা করে পুনরায় তওহীদের প্রতি আহবান 
করা হয়েছে। 

৩৪93৩১59845 অৰ্থাৎ, আল্লাহ্‌ পাক 
নভোমণ্ডল ও ভূষগুলের যাবতীয় বস্তু তোমাদের অনুগত করে 
দিয়েছেন। অনুগত করে দেয়ার অর্থ কোন বস্তুকে কারো আজ্ঞাবহ করে 
দেয়া প্রশ্ন হতে পারে যে, ভূ-মগ্ডলের সকল বস্তু তো আজ্ঞাবহ নয়। বরং 
অনেক বন্তুই তো মানুষের মর্জির বিপরীত কাজ করে। বিশেষ করে যেসব 
বস্তু নভোমণুলে বিদ্যমান, সেগুলো মানুষের আজ্ঞাবহ হওয়ার তো কোন 
সম্ভাবনাই নেই। উত্তর এই যে, ++ অর্থ কোন বস্তুকে কোন বিশেষ 
কাজে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োজিত করে রাখা। আকাশ ও পৃথিবীর 
যাবতীয় বস্তু মানুষের অনুগত করে দেয়ার অর্থ এই যে, সেসব বন্ত 
মানুষের সেবা ও কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত করে দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে 
অনেক বস্তু তো এমন যে, সেগুলোকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করার 
সাথে সাথে তাদের আজ্ঞাবহও করে দেয়া হয়েছে _তারা যখন যেভাবে 
ইচ্ছা সেগুলোকে ব্যবহার করে। আবার কতক বস্তু এমনও আছে, 
যেগুলো মানুষের কাজে তো লাগিয়ে দেয়া হয়েছে _ফলে তা 
মানব-সেবায় যথারীতি অবশ্যই নিয়োজিত__কিন্ত প্রতিপালকোচিৎ 
হেকমতের পরিপ্রেক্ষিতে ষেগুলোকে মানুষের অনুগত করে দেয়া হয়নি। 
যেমন, নভোমগুলে অবস্থিত সৃষ্টিজগত, গ্রহ-নক্ষত্র, বনু-বিদ্যুৎ 
ৃষ্টি-বাদল প্রভৃতি ; যেগুলো মানুষের আজ্ঞাবহ করে দেয়া হলে পর 
সেগুলোর উপর মানুষের স্বভাব, রুচি, প্রকৃতি ও অবস্থাবলীর বিভিন্নতার 
প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হতো। একজন কামনা করতো যে, সূর্য 
অনতিবিলম্বে উদিত হোক। আবার অপরজন তার নিজস্ব প্রয়োজনে এর 
বিলম্বে উদয়ই কামনা করতো। একজন বৃষ্টি কামনা করতো; অপরজন 
উন্মুক্ত প্রান্তরে সফরে আছে বলে বৃষ্টি না হওয়াই কামনা করতো। 
এমতাবস্থায় এরূপ পরস্পর বিপরীতধর্মী চাহিদা আকাশমগুলের 
বস্তুসমূহের কার্যক্রমে বৈপরীত্য ও বৈসাদৃশ্যের উদ্ভব ঘটাতো। এজন্যই 
আল্লাহ্‌ পাক এসব বস্তু মানবসেবায় নিয়োজিত অবশ্যই রেখেছেন; কিন্তু 
তার আজ্ঞাবহ করে রাখেননি। এও এক প্রকারের করায়ত্তকরণই বটে। 

২9৬8 {| অর্থ পরিপূর্ণ করে 
দেয়া। যার অর্থ আল্লাহ্‌ পাক তোমাদের উপর তার প্রকাশ্য - অপ্রকাশ্য 
সকল প্রকারের নেয়ামত পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। প্রকাশ্য নেয়ামত বলতে 
সেসব নেয়ামতকেই বোঝায়, যা মানুষ তার পঞ্ছেন্দ্িয়ের সাহায্যে 
অনুধাবন করতে পারে। যেমন, মনোরম আকৃতি, মানুষের সুঠাম ও সংবদ্ধ 





১০৫৯ 


সুরা লোকমান, ০৭ 





অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং প্রত্যেক অংগ এমন সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তৈরী করা যেন 
তা মানুষের কাজে সর্বাধিক সহায়কও হয় অথচ আকৃতি প্রকৃতিতেও 
কোন প্রকারের বিকৃতি না ঘটায়। অনুরূপভাবে জীবিকা, ধন-সম্পদ, 
জীবন-যাপনের মাধ্যমসমূহ, সুস্থতা ও কৃশলাবস্থা-_এসবই ইন্দরয়্রাহ্য 
নেয়ামত ও অনুকল্পাসমূহের অস্তর্ভুক্ত। ত্রাপ দীন ইসলামকে সহজ ও 
'অনায়াসলব্ করে দেয়, আল্লাহ-রসুলের অনুসরণ ও আনুগত্য প্রদর্শনের 
তওফীক প্রদান, অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় ও প্রভাবশীলতা 


নেয়ামত সেগুলো, যা মানব হৃদয়ের সাথে সম্প্র্যুক্ত-_যথা ঈমান, 
আল্লাহ্‌ পাকের পরিচয় লাভ এবং জ্ঞান-বুদ্ধি, সচ্চরত্র, পাপসমূহ গোপন 
করা ও অপরাধসমূহের ত্বরিৎ শাস্তি আরোপিত না হওয়া ইত্যাদি! 
293755৩৩5৩8 এই আয়াতে মহান 
আল্লাহ্‌ তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, তার ক্ষমতার ব্যবহার এবং তীর নেয়ামত (কৃপা 
ও দয়াসমূহ) যে একেবারে অসীম ও অফ্রস্ত,_কোন ভাষার সাহায্যে তা 
প্রকাশ করা চলে না, কোন কলম দিয়ে তা লিপিবদ্ধ করা চলে না, এ 
তথ্যটুকুই সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। অধিকন্ত তিনি এরূপভাবে উদাহরণ 
পেশ করেছেন যে, ভূ-পষ্ঠে যত বৃক্ষ আছে, যদি সেগুলোর সব 
শাখা-প্রশাখা দিয়ে কলম তৈরী করা হয় এবং বিশ্বের সাগরসমূহের পানি 
কালিতে রাপাস্তরিত করে দেয়া হয় এবং এসব কলম আল্লাহ্‌ তাআলার 
প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-গরিমা এবং তার ক্ষমতা ব্যবহারের বিবরণ লিখতে আরস্ত 
করে, তবে সমুদ্রের পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে; তবু তার অফ্রস্ত প্রজ্ঞা ও 
মহিমার বর্ণনা শেষ হবে না। কেবল একটি মাত্র সমুদ্র কেন_যদি অনুরূপ 
আরো সাত সমুদ্রও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়, তবুও সব সাগর শেষ হয়ে 
যাবে তথাপি আল্লাহ্‌ পাকের মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহের পরিসমাপ্তি 
ঘটবে না। 438১ - র ভাবার্থ আল্লাহ্‌ পাকের জ্ঞানপূর্ণ ও প্রজ্ঞাময় 
বাক্যাবলী।--(রূহ ও মাযহারী) আল্লাহ্‌ পাকের মহিমা, কৃপা ও করুণাও 
এর অন্তর্ভক্ত। সাত সমৃদ্ধ অর্থ এ নয় যে, সাত সমুদ্রের সংখ্যা সাতটিই; 
বরং অর্থ এই যে, এক সমুদ্রের সাথে আরো সাতটি সমুদ্র সংযুক্ত হয়েছে 
বলে যদি ধরেও নেয়া হয়, তা সত্বেও এসবগুলির পানি দিয়ে আল্লাহর 
প্রজ্ঞাময় বাক্যসমূহ লিখে শেষ করা যাবে না। এখানে সাতের সংখ্যা 
উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে_-সীমিত করে দেয়া উদ্দেশ্য নয়। যার 


প্রমাণ কোরআনের অন্য এক আয়াত-_যেখানে বলা হয়েছে“ আল্লাহ্‌র 
মহিমাসূচক বাণীসমূহ প্রকাশ করতে যদি সমুদ্রকে কালিতে রাপাস্তরিত 
করে দেয়া হয়, তবে সমুদ্র শুন্য হয়ে যাকে_কিন্তু সে বাণীসমূহ শেষ হবে 
না। আর শুধু এ সমুদ্র নয়, অনুরূপ আরো সমুদ্র অন্তর্ভুক্ত করলেও অবস্থা 
একই থাকবে।" এ আয়াতে 4১৫ বলে এরূপ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি 
এ ধারা বহুদূর পর্যস্ত চলতে থাকে যে, এক সমুদ্রের সাথে অনুরূপ অপর 
সমুদ্র সংযুক্তও হয়ে তার সাথে অনুরূপ তৃতীয়টা অনুরূপ 
চতুর্ঘটা__ মোটকথা সমুদ্রসমূহের যতগুণ বা সংখ্যাই মেনে নেয়া হোক না 
কেন, এসবগুলোর পানি কালি হলেও আল্লাহ্‌র মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহ 
লিখে শেষ করতে পারবে না। যুক্তি-বুদ্ধির দিক দিয়ে একথা সুস্পষ্ট যে 
সমুদ্র সাতটি কেন সাত হাজারও যদি হয়, তবুও তা সীমাবদ্ধ, শেষ 
অবশ্যই হবে __কিন্তু 43১৬: অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র বাক্যাবলী অসীম ও 
অনস্ত_কোন সসীম বস্তু অসীমকে কিরূপে সীমিত করতে পারে? 

কতক রেওয়ায়েতে আছে যে, এ আয়াত ইহুদী পাদ্রীদের এক প্রশ্নের 
উত্তরে নাযিল হয়েছে। মহানবী হযরত (সাঃ) যখন মদীনায় তশরীফ 
আনেন তখন কিছুসংখ্যক ইহুদী পাদ্রী হাযির হয়ে কোরআনের আয়াত 

49551054500 (অৰ্থাৎ, তোমাদেরকে অতি সামান্য 
পরিমাণ জ্ঞানই প্রদান করা হয়েছে) প্রসংগে আপত্তির সুরে বললো, 
আপনি (নবীজী) বলেন যে, তোমাদেরকে অতি সামান্য জ্ঞান প্রদান করা 
হয়েছে। এতে আপনি কি শুধু আপনাদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। না 
আমাদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মহানবী হযরত (সাঃ) 
বললেন__আমার উদ্দেশ্য সকলেই। অর্থাৎ, আমাদের জাতি এবং 
ইহুদী-শৃষ্টানগণও। তখন তারা আপত্তি করে বললো-_আমাদেরকে তো 
আল্লাহ্‌ পাক তওরাত প্রদান করেছেন _যা (64৬: অর্থাৎ 
সকল বস্তুর (রহস্য) বর্ণনাকারী। তিনি বললেন, এও আল্লাহ্‌র জ্ঞানের 
তুলনায় অতি নগণ্য। আবার তওরাতে যেসব জ্ঞান রয়েছে, সে সম্পর্কেও 
তোমরা পুরোপুরি অবহিত নও। কিন্তু আল্লাহ্‌র জ্ঞানের তুলনায় যাবতীয় 
আসমানী গ্রন্থ এবং সমস্ত নবীগণের সমষ্টিগত জ্ঞানও অতিশয় কিঞ্চিৎকর 
ও নগণ্য। এ বক্তব্যের সমর্থনেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে। 





৩৮৩৮ 0%$ (ইবনে-কাসীর) 
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(২৮) তোমাদের সৃষ্টি ও পুনরুথান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পৃনরুখানের 
সমান বৈ নয়। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন। (২৯) তুমি 
কি দেখ না যে, আল্লাহ্‌ রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে 
প্রবিষ্ট করেন? তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকেই 
নিদিষ্টকাল পথস্ত পরিভ্রমণ করে। তুমি কি আরও দেখ না যে, তোমরা যা 
কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন? (৩০) এটাই প্রমাণ যে, আল্লাহ-ই সত্য 
এবং আল্লাহ ব্যতীত তারা যাদের পূজা করে সব মিথ্যা। আল্লাহ্‌ সবোর্চি 
মহান। (৩১) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহর অনুগ্রহে জাহাজ সমুয়ে চলাচল 
করে, যাতে তিনি তোমাদেরকে তার নিদশর্নাবলী প্রদর্শন করেন? নিশ্চয় 
এতে প্রত্যেক সহনশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে নিদর্শন রয়েছে। (৩২) 
যখন তাদেরকে মেঘমালা সদৃশ তরংগ আচ্ছাদিত করে নেয়, তখন তারা 
খাটি মনে আল্লাহকে ডাকতে থাকে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে 
স্থলভাগের দিকে উদ্ধার করে আনেন, তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে 
চলে। কেবল মিথ্যাচারী, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নিদ্শনাবলী অস্বীকার 
করে। (৩৩) হে মানব জাতি ! তোমরা তোমাদের পালনকতার্কে ভয় কর 
এবং ভয় কর এমন এক দিবসকে, যখন পিতা পুত্রের কোন কাজে আসবে 
না এবং পৃরও তার পিতার কোন উপকার করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে 
আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। অতএব, পার্িব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোকা না 
দেয় এবং আল্লাহ সম্পকে প্রতারক শয়তানও যেন তোমাদেরকে প্রতারিত 
না করে। (৩৪) নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছেই কেয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই 
বৃষ্টি বণ করেন এবং গভর্শিয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানে না 
আগামীকল্য সে কি উপাজন করবে এবং কেউ জানে না কোন্‌ দেশে সে 
মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সবর্জ্জ, সববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


উপরোল্লেখিত ৩৩নং আয়াতে মুমিনকাফের নির্বিশেষে সমগ্র 
মানবকুলকে সম্বোধন করে আল্লাহ্‌ তাআলা ও কেয়ামত দিবস সম্পর্কে 
ভয় প্রদর্শন করে সেজন্য প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে 


39099 ৬৩ _অৰ্থাৎ, হে মানব জাতি। স্বীয় পালনকর্তাকে 
ভয় কর। এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ পাকের মূল বা অন্য কোন গুণাবাচক নামের 
স্থলে “রব' (পালনকর্তা) বিশেষণটি চয়ন করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, 
আল্লাহ্‌কে ভয় করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা কোন হিংস্র জন্ত বা শত্র 
সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবে মনে যেরূপ ভয়ের উদ্রেক হয়ে থাকে, সেরূপ 
ভয় নয়। কেননা, আল্লাহ্‌ পাক তো তোমাদের পালনকর্তা__সুতরাং তার 
সম্পর্কে এ ধরনের কোন আশংকা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। বরং এক্ষেত্রে সে 
ধরনের ভয় বোঝানো হয়েছে, যা বয়োজ্েষ্ঠ ও গুরুজনের প্রতি তাদের 
মান মর্যাদা ও প্রতাপ-প্রতিপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে থাকে। যেমন, পুত্র 
পিতাকে এবং ছাত্র তার শিক্ষককে ভয় করে। অথচ এঁরা তার শক্র বা 
ক্ষতিসাধনকারী কেউ নয়। কিন্তু তাদের সম্ভ্রম ও প্রভাব হৃদয়ে বিদ্যমান 
থাকে। তাই তাদেরকে পিতা এবং ওস্তাদের নির্দেশ অনুসরণ ও পালনে 
বাধ্য করে। এখানেও একথাই বোঝানো হয়েছে --যেন আল্লাহ্‌ পাকের 
মহান মর্যাদা ও প্রতাপ তোমাদের হৃদয়ে পুরোপুরি স্থান করে নেয়, যেন 
তোমরা অনায়াসে তার নবীর অনুসরণ ও নির্দেশ পালন করতে পার। 

১৮5৬৩056855 
অর্থাৎ, সেদিনকে ভয় কর যেদিন কোন পিতাও নিজের পুত্রের উপকার 
করতে পারবে না। অনুরূপভাবে কোন পুত্রও পিতার কোন কল্যাণ করতে 
পারবে না। 

এখানে এ শ্রেণীর পিতা-পুত্রকে বোঝানো হয়েছে যাদের মধ্যে একজন 
মুমিন, অপরজন কাফের। কেননা মুমিন পিতা কিংবা পুত্র স্বীয় কাফের 
পুত্রের কিংবা পিতার শাস্তি বিন্দুমাত্রও হাস করতে পারবে না। 

এরূপ নিরদিষ্টকরণের কারণ, কোরআন করীমের অন্যান্য আয়াতসমূহ 
এবং হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়েত-_যেখানে একথা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা 
হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন পিতা-মাতা সন্তানের জন্য এবং সন্তান 
পিতা-মাতার জন্য সুপারিশ করবে। আর এ সুপারিশ দ্বারা তারা লাভবান 
ও সফলকাম হবে। কোরআনে করীমে রয়েছে £ SG 
2432005453 অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে এবং 
তাদের সনম্ভান-সস্ততিও ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করেছে _আর 
তারাও মুমিনে পরিণত হয়েছে; আমি এ সম্তান-সস্ততিদেরকে তাদের 
পিতা-মাতার মর্যাদায় উন্নীত করে দেব। যদিও তাদের কার্যাবলী এ স্তরে 
পৌছার উপযোগী নয়। কিন্তু সৎ পিতা-মাতার কল্যাণে কেয়ামতের দিন 
তারা এ ফল লাভ করতে সক্ষম হবে, কিন্তু এক্ষেত্রে শর্ত এই যে, 
সন্তানকে মুমিন হতে হবে __যদিও কাজকর্মে কোন ক্রটি ও শৈথিল্য থেকে 
থাকে। 


অনুরূপভাবে অপর এক আয়াতে রয়েছে $3435 35 ৩% 
নি350/90049059 অর্থাৎ , তারা অক্ষয় ও 
অবিনশ্বর স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করবে এবং এক্ষেত্রে তাদের যোগ্য হিসাবে 
প্রতিপন্ন পিতা-মাতা, স্ত্রীগণ ও পুত্রপরিজনও তাদের সাথে প্রবেশ 
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করবে। যোগ্য বলতে মুমিন হওয়া বোঝানো হয়েছে। 

এ ৩৩ ও ৩৪নং আয়াতদুয দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পিতা-মাতা ও 
সস্তান-সম্ততি, অনুরূপভাবে স্বামী এবং স্ত্রী মুমিন হওয়ার ক্ষেত্রে যদি 
সমশ্রেণীভুক্ত হয়, তবে হাশর ময়দানে একের দ্বারা অপরের উপকার 
সাধিত হবে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন হাদীসের রেওয়ায়েত সন্তান কর্তৃক 
পিতা-মাতার জন্য সুপারিশ করার কথা বর্ণিত আছে। সুতরাং উল্লেখিত 
আয়াতে বর্ণিত বিধি যে হাশর ময়দানে কোন পিতা সন্তানের বা কোন 
সন্তান পিতার কোন উপকার সাধন করতে পারবে না__ তা শুধু সে 
ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যখন এদের মধ্যে একজন মুমিন এবং অপরজন কাফের 
হবে।_-(মাযহারী) 

অপর আয়াতে পাচটি বস্তুর জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌ পাকেরই জন্য 
নিদিষ্ট থাকা এবং অপর কোন সৃষ্টির সে জ্ঞান না থাকার কথা বলা হয়েছে। 
সুতরাং এর মাধ্যমেই সূরায়ে লোকমান শেষ করা হয়েছে। 
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অর্থাৎ, কেয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌ পাকেরই রয়েছে 
(অর্থাৎ, কোন্‌ বছর কোন্‌ তারিখে সংঘটিত হবে) এবং তিনি বৃষ্টি বর্ষণ 
করেন ও মাতৃগর্ভে কি আছে তা তিনিই জানেন (অর্থাৎ, কন্যা না পুত্র; 
কোন্‌ আকৃতি প্রকৃতির) এবং আগামীকাল কি অর্জন করবে তা কোন 
ব্যক্তি জানে না। (অর্থাৎ, ভাল-মন্দ কি লাভ করবে) অথবা কোন্‌ স্থানে 
মৃত্বুরণ করবে, তাও কেউ জানে না। 

প্রথম তিন বন্ত সম্পর্কিত জ্ঞানযদিও একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি যে, 
আল্লাহ্‌ পাক ব্যতীত অন্য কারো এগুলোর জ্ঞান নেই। কিন্তু বাক্যবিন্যাস 
ও প্রকাশভঙ্গি থেকে একথাই বোঝা যায় যে, এসব বস্তুর জ্ঞান কেবল 
আল্লাহ্‌ পাকের অসীম জ্ঞান ভাণ্ডারেই সীমিত রয়েছে। অবশ্য অবশিষ্ট 
বস্তুদ্বয় সম্পর্কে একথা স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ পাক ব্যতীত 
অন্য কারো এগুলোর তথ্য ও তত্ব জানা নেই। এ পাচ বস্তুকে সূরায়ে 
আনআমের আয়াতে ১%, (অদৃশ্য জগতের চাবিসমূহ বলে 
আখ্যায়িত করা হয়েছে)। 

এলমে গায়ব বা অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
তথ্যঃ বরেণ্য ওস্তাদ শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাববীর আহমদ 
ওসমানী (রহঃ) তার তফসীরের সংশ্লিষ্ট টাকায় এক সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক 
অর্থ ও তাৎপর্যবহ তথ্য প্রকাশ করেছেন। যদ্বারা উল্লেখিত সব ধরনের 
প্রশ্নের সমাধান হয়ে যায়। তা এই যে, গায়ব দু'প্রকারের। (এক) অদৃশ্য 
নির্দেশাবলী, যথা শরীয়তের নির্দেশাবলী, আল্লাহ্‌ পাকের যাত ও সিফত, 
সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিত জ্ঞানও এর অন্তর্গত, যাকে এলমে আকায়েদ 
বলা হয়। আর শরীয়তের সেসব নির্দেশাবলী যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ 
পাকের কোন্‌ কোন্‌ কাজ পছন্দনীয়, কোন্গুলো অপছন্দনীয়, তা জানা 
যায়। এসব বস্তু গায়ব বা অদৃশ্যই বটে। 

দ্বিতীয় প্রকার £ 7০১ ৩1,51 (অদৃশ্য ঘটনাবলী) অর্থাৎ, ভবিষ্যতে 
সংঘটিতব্য ঘটনাবলীর সংশ্লিষ্ট জ্ঞান। প্রথম শ্রেণীভুক্ত অদৃশ্য বন্তুসমূহের 
জ্ঞান আল্লাহ্‌ তাআলা নবী ও রসূলগণকে (সাঃ) প্রদান করেছেন। যার 
উল্লেখ কোরআনে করীমে এরূপভাবে রয়েছে 
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অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ পাকের মনোনীত ও পছন্দনীয় রসূল ব্যতীত অন্য 








কেউ তার গোপনীয় ও অদৃশ্য তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে না। 

দ্বিতীয় প্রকার __অর্থাৎ 2 ৩1,51 (ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য 
ঘটনাবলী) এর পূর্ণ জ্ঞান তো আল্লাহ্‌ কাউকে প্রদান করেন না-_তা 
সম্পূর্ণভাবে সেই মহান সত্তার সাথে নিদিষ্ট । কিন্তু বিশেষ বিশেষ ঘটনার 
আংশিক জ্ঞান যখন এবং যতটুকু ইচ্ছা প্রদান করেন। যা আল্লাহ্‌ পাকের 
পক্ষ থেকে প্রদত্ত বলে একে এলুমে গায়ব বা অদৃশ্য জান বলা চলে না; 
বরং গোপন বার্তা বলা হয়। 


আয়াতের শব্দাবলী সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি £ এ আয়াতে পাচ বস্তুর জ্ঞান 
আল্লাহ্‌ তাআলার জন্য নিদিষ্ট থাকার কথা বিশেষ গুরুত্বসহ বর্ণনা করাই, 
উদ্দেশ্য। সুতরাং পাচ বস্তুকে একই শিরোনামভূক্ত করে এগুলোর জ্ঞান 
মহান আল্লাহরই জন্য নির্দিষ্ট করে অন্য কোন সৃষ্টির এ জ্ঞান নেই, একথা 
বলে দেয়াই বাহ্যতঃ বাঞ্ছনীয় ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু উল্লেখিত আয়াতে 
এমনটি করা হয়নি। বরং প্রথম তিন বস্তুর জ্ঞান তো ইতিবাচকভাবে 
আল্লাহ পাকের জন্যই নিদিষ্ট থাকার কথা বর্ণনা করা হয়েছে ও অপর 
দু'বস্ত সম্পর্কে আল্লাহ্‌ পাক ব্যতীত অন্য কারো কোন জ্ঞান নেই বলে 
বর্ণনা করা হয়েছে। আবার প্রথম তিন বস্তুর মধ্য হতে কেয়ামতের বর্ণনা 
এরূপভাবে করা হয়েছে_ 3১০১০৬৮4১) অর্থাৎ কেয়ামতের 
তথ্য কেবল আল্লাহ পাকেরই জানা রয়েছে। দ্বিতীয় বস্তুর বর্ণনা শিরোনাম 
পাল্টিয়ে ক্রিয়াবাচক বাক্যে এরূপভাবে করা হয়েছে ১) ৩395অর্থাৎ, 
আল্লাহ্‌ পাক বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এখানে বৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞানের কোন 
উল্লেখই নেই বরং এখানে অবতরণ করার উল্লেখ রয়েছে। তৃতীয় বস্তুর 
বর্ণনা আবার শিরোনাম পাল্টিয়ে এরূপভাবে করা হয়েছে 

4৩91345৩ 3 শিরোনামের এরূপ পরিবর্তন বাক্যবিন্যাসের এক 
প্রকার রীতিও বলা যেতে পারে। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আরো কিছু 
অভিনব তত্ব ও তাৎপর্য পরিলক্ষিত হবে। যা হযরত থানবী “বয়ানুল 
কোরআনে" বর্ণনা করেছেন। 

যার সংক্ষিপ্র-সার এই যে, শেষোক্ত দু’ বস্তু অর্থাৎ, আগামীকাল মানুষ 
কি উপার্জন করবে এবং সে কোন্‌ স্থানে মৃত্যুবরণ করবে__ যা মানুষের 
নিজ সত্তা-সংশলিষ্ট ব্যাপার, মানুষের এগুলোর জ্ঞান অর্জন করার সস্তাবনা 
হয়তো থাকতে পারতো। এ সম্ভাবনা অপনোদনের উদ্দেশে এ দুয়ের ক্ষেত্রে 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো কোন জ্ঞান নেই বলে বিশেষভাবে বর্ণনা করা 
হয়েছে। যদ্দারা প্রথম তিন বস্তুর জ্ঞান ও তথ্য আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো 
না থাকার কথা অতি উত্তমভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। কেননা, যখন মানুষ 
নিজ কার্যাবলী ও উপার্জনাদি এবং নিজ পরিণতি অর্থাৎ, মৃত্যু ও মৃত্যুস্থল 
সম্পর্কে কিছু জানে না, তখন আকাশ, বৃষ্টিবর্ষণ ও মাতৃগর্ভের গভীর 
অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন রশ সম্পর্কে জানতে সক্ষম হবে কি? সর্বশেষ বস্তুতে 
কেবল মৃত্যস্থল সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান না থাকার কথা বলা হয়েছে। অথচ 
মৃত্যস্থলের ন্যায় মৃত্যক্ষণও মানুষের জানা নেই। কারণ এই যে, মৃত্যস্থল 
নির্দিষ্টভাবে জানা না থাকলে বাহ্যিক অবস্থাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ এ 
সম্পর্কে কিছুটা অনুধাবন করতে পারে যে, সে যেখানে বসবাস করছে, 
সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে। অন্ততঃ যে স্থানে মারা যাবে সে স্থানটি 
দুনিয়াতে তো বিদ্যমান আছে। পক্ষান্তরে মৃত্যুক্ষণ_যা অনাগত 
ভবিষ্যৎকাল; এখনো অস্তিত্ব পর্যন্ত লাভ করেনি। সুতরাং যে ব্যক্তি 
মৃত্ুস্থান কার্যতঃ বিদ্যমান থাকা সত্তেও তা জানে না, তার সম্পর্কে এরূপ 
ধারণা কিভাবে করা যেতে পারে যে, মৃত্যক্ষণ-_যার এখনো অস্তিত্বও 
নেই, তা সে জেনে নিতে সক্ষম হবে। 


মোটকথা, এখানে এক বস্তুর নিষেধের সাথে সাথে অপর বস্তুসমূহের 
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সূরা সেজদাহ 


মায় অবতীগঃ আয়াত ৩০ 
পরম করুণাময় ও মহান দয়ালু আল্লাহ্র নামে আরম্ভ । 


(১) আলিফ-লাম-মীম, (২) এ কিতাবের অবতরণ বিশৃপালনকর্তার নিকট 
থেকে এতে কোন সন্দেহ নেই। (৩) তারা কি বলে, এটা সে মিথ্যা রচনা 
করেছে? বরং এটা আপনার পালনকর্তার তরফ থেকে সত্য, যাতে আপনি 
এমন এক সম্তদায়কে সতর্ক করেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোন 
সতকর্কারী আসেনি। সম্ভবতঃ এরা সুপথ প্রাপ্ত হবে। (৪) আল্লাহ, যিনি 
নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি 
করেছেন, অতঃপর তিনি আরশে বিরাজমান হয়েছেন। তিনি ব্যতীত 
তোমাদের কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। এরপরও কি তোমরা 
বুঝবে না? (৫) তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত কর্ম পরিচালনা 
করেন, অতঃপর তা তার কাছে পৌছবে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ 
তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান। (৬) তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের 
জ্ঞানী, পরকেমশালী, পরম দয়ালু, (৭) যিনি তার প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দর 
করেছেন এবং কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সৃচনা করেছেন। (৮) অতঃপর 
তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নিযার্স থেকে। (১) অতঃপর 
তিনি তাকে সুষম করেন, তাতে রাহ্‌ সঞ্চার করেন এবং তোমাদেরকে দেন 
কর্ণ চক্ষু ও অজ্ত্করণ। তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (১০) 
তারা বলে, আমরা মৃত্তিকায় মিশ্রিত হয়ে গেলেও পুনরায় নতুন করে সৃজিত 
হব কি? বরং তারা তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতকে অস্বীকার করে। 





নিষেধও অতি উত্তমভাবে বোধগম্য হয়ে যায়। তাই এ দু'বস্তকে 
নেতিবাচক শিরোনামে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমোক্ত তিন বস্তু 
প্রকাশ্যতঃই মানুষের নাগালের বাইরে বলে তাতে মানুষের জ্ঞানের কোন 
অধিকার না থাকাটাই সুস্পষ্ট। এ জন্যে এক্ষেত্রে হা সূচক শিরোনাম 
অবলম্বন করে সেগুলো হক তাআলারই জন্য নিদিষ্ট বলে বর্ণনা করা 
হয়েছে। 


এগুলোর মধ্যে প্রথম বাক্য বিশেষ্যবাচক ও পরবর্তী দু’ বাক্য 
ক্রিয়াবাচক বাক্যরূপে ব্যবহার করার মধ্যে সম্ভবতঃ এ প্রজ্ঞা ও তাৎপর্য 
নিহিত রয়েছে যে, কেয়ামত তো এক সুনির্দিষ্ট বিষয়_এতে কোন নতুনত্ব 
নেই। পক্ষান্তরে সন্তান ধারণ ও বৃষ্টি বর্ষণের বিষয়টা ঠিক এমনটি 
নয়_এতে নতুনত্ব ও অভিনবত্ব আরোপিত হতে থাকে। কিন্ত ক্রিয়াবাচক 
বাক্য নতুনত্ব প্রকাশ করে। এ জন্যেই একে উভয় স্থানেই ব্যবহার করা 
হয়েছে। আবার এ দুয়ের মধ্যেও হামলের (সস্তান ধারণ) ক্ষেত্রে তো 
আল্লাহ্‌ পাকের এলমের উল্লেখ রয়েছে 4৩319455. (অর্থাৎ, 
মার্তগর্ভে কি রয়েছে তা তিনিই জানেন) এবং বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষেত্রে এলমের 
উল্লেখ নেই। এর কারণ এই যে, এখানে বৃষ্টি বর্ষণের কথা উল্লেখ করে 
আনুষঙ্গিকভাবে এও ব্যক্ত করে দেয়া হয়েছে যে, বৃষ্টির সাথে মানব 
জাতির অগণিত কল্যাণ ও উপকার বিজড়িত, তা মহান আল্লাহ্‌ কর্তৃকই 
বর্ষিত হয়। এতে অন্য কারো কোন কর্তৃত্ব বা ভূমিকা নেই। অতএব, এ 
সম্পর্কিত জ্ঞান বাক্যের বর্ণনাভঙ্গি থেকেই প্রমাণিত হয়। 


সূরা সেজদাহ 


{১23৭ এখানে 2435 ভয় প্রদর্শক বলে রসূলকে (সাঃ) 
বোঝানো হয়েছে। যার মর্ম এই যে, মহানবী (সাঃ) -এর পূর্বে মক্কার 
ক্রাইশগণের নিকট কোন নবী আগমন করেননি। কিন্তু এর দ্বারা এ কথা 
বোঝায় না যে, এ পর্যন্ত নবীগণের দাওয়াতও তাদের নিকট পৌছেনি। 
কেননা, কোরআন করীমের অপর এক আয়াতে স্পষ্টভাবে এরশাদ হয়েছে 
যে, 83958555134 5৩15 _ অর্থাৎ, দুনিয়াতে এমন কোন 
সম্প্রদায় নেই যার মাঝে আল্লাহ্‌ পাক সম্পর্কে কোন ভয় প্রদর্শক এবং 
তার পক্ষ থেকে কোন দাওয়াত প্রদানকারীর আগমন হয়নি। 

এ আয়াতে ১১ শব্দটি সাধারণ আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে 
অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ পাকের প্রতি আহবানকারী, চাই তিনি রসূল ও পয়গম্বর 
হোন বা তাদের কোন প্রতিনিধি বা ধর্মীয় আলেম হোন। এ আয়াত দ্বারা 
সকল সম্প্রদায় ও দলসমূহের নিকটে তওহীদের দাওয়াত পৌছে গেছে 
বলে বোঝা যায়। একথা যথাস্থানে সম্পূর্ণ সঠিক এবং আল্লাহ্‌ পাকের 
সর্বব্যাপী করুণার সাথে সামঞ্রস্যপূ্ণ। যেমন ইমাম আবু হাইয়্যান বলেন 
যে, তওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত কোন কালে, কোন স্থানে এবং কোন 
সম্প্রদায় কখনো ছিন্ন ও ক্ষুণু হয়নি। যখনি এক নবুওয়তের উপর 
দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর সে নবুওয়তভিত্তিক জ্ঞানের অধিকারী 
আলেমগণ নিতান্ত নগণ্যসংখ্যক হয়ে পড়তেন, তখনি অপর নবী বা রসূল 
প্রেরিত হতেন। এতে বোঝা যায় যে, আরব সম্পদায়সমূহের মধ্যেও 
সম্ভবতঃ তওহীদের দাওয়াত পূর্ব থেকেই পৌছেছিল, কিন্তু এজন্য এটা 
আবশ্যক নয় যে, এ দাওয়াত স্বয়ং কোন নবী বা রসূল বহন করে 
এনেছিলেন __ হতে পারে তাদের প্রতিনিধি আলেমগণের মাধ্যমে 


১০৬৩ 
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9.৭ 





পৌছেছিল, সুতরাং এ সূরা এবং সূরায়ে ইয়াসিন ও অন্যান্য সূরার যেসব 
আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আরবের কোরাইশ গোত্রে তার পূর্বে কোন 
(ভয় প্রদর্শক) আগমন করেননি তখন%35বলতে এর পারিভাষিক 
তথ্যানুযায়ী নবী-রসূলকেই বোঝাবে এবং অর্থ হবে এই যে, এ সম্প্রদায়ে 
মহানবীর পূর্বে কোন রসূল বা নবী আগমন করেননি। যদিও অন্যান্য 
উপায়ে তওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত এখানেও পৌছেছিল। 


রসুলুল্লাহ সোঃ)-কে প্রেরণের পূর্বে বহু ব্যক্তি সম্পর্কে একথা প্রমাণিত 
হয়েছে যে, তারা ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) _এর দ্বীনের (জীবন বিধান) 
উপর অবস্থিত ছিলেন। তওহীদের (একত্ববাদ) প্রতি তাদের ঈমান ছিল। 
প্রতিমা পূজা করতে ও প্রতিমার নামে কোরবানী করতে তারা ঘৃণা প্রকাশ 
করতেন। 

রূহুল মা’ আনীতে মূসা ইবনে ওকবা থেকে এ রেওয়ায়েত বণিত করা 
হয়েছে যে, ওমর ইবনে নুফায়েল যিনি মহানবী (সাঃ)-এর নবুয়ত 
প্রাপ্তির পূর্বে তার সাথে সাক্ষাতও করেছিলেন। কিন্তু নবুওয়ত লাভের পূর্বে 
তার ইস্তেকাল এ সালে হয়, যে সালে কোরাইশগণ বায়তুল্লাহ্‌ পুনঃ নির্মাণ 
করেন এবং এটা তার নবুওয়ত লাভের পাচ বছর পূর্বের ঘটনা।_মূসা 
ইবনে ওকবাহ্‌ তার সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কোরাইশদেরকে 
প্রতিমা পৃজা থেকে বিরত রাখতেন এবং প্রতিমার নামে কোরবানী করাকে 
গিত ও অশোভন বলে মন্তব্য করতেন। তিনি পৌত্তলিকদের জবাইকৃত 
জন্তর গোশ্ত খেতেন না। 

আবু দাউদ তাইয়ালেসী ওমর ইবনে নুফায়েল-তনয় হযরত সায়ীদ 
ইবনে ওমর (রাঃ) হতে (যিনি আশারায়ে-মোবাশ্বারার অন্তর্ভুক্ত সাহাবী 
ছিলেন) এ রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি নবীজীর খেদমতে আরয 
করেছিলেন, আমার পিতার অবস্থা আপনি জানেন যে, তিনি তওহীদের 
উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন- প্রতিমা পূজার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতেন। 
এমতাবস্থায় আমি তার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করতে পারি কি? 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমান যে, হা, তার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা 
জায়েষ। তিনি কেয়ামতের দিন এক স্বতন্ত্র উম্মতরূপে উঠবেন। (রূহুল 
মা'আনী) 

অনুরূপভাবে ওরাকাহ্‌ বিন নাওফেল যিনি হুযুর (সাঃ)-এর নবুওয়ত 
প্রাপ্তির প্রারস্তিক স্তরে এবং কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সূচনা পর্বে বর্তমান 
'ছিলেন-_তিনি তওহীদের উপরই বিশ্বাস রাখতেন এবং রসূলুল্লাহুকে (সাঃ) 
দ্বীন প্রচারে সাহায্য করতে সংকল্প প্রকাশ করেছিলেন। কিন্ত 
অনতিবিলম্বেই তিনি পরলোকগমন করেন। এসব ঘটনাবলী প্রমাণ করে 
যে, আরব জাতিসমূহ আল্লাহ্‌র তওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত থেকে তো 
বঞ্চিত ছিলেন না, কিন্তু তাদের মাঝে কোন নবীর আবির্ভাব ঘটেনি। 
আল্লাহ্‌ পাকই ভাল জানেন। এ তিন আয়াত __কোরআন যে সত্য এবং 
রসূল্লাহ্‌ যে প্রকৃত নবী তা প্রমাণ করে। 


কেয়ামত দিবসের দৈর্ঘ $ 306556740, 
385 অর্থাৎ, সেদিনের পরিমাণ তোমাদের গণনানুসারে এক হাজার বছর 
হবে এবং সূরায়ে মা'আরেজের আয়াতে রয়েছে _ 86554 

7$444108৮ অর্থাৎ সেদিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর হবে। 
এর এক সহজ উত্তর তো এই-__যা বয়ানুল কোরআনে উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, সেদিনটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হবে বিধায় মানুষের নিকট অতিশয় 
দীর্ঘ বলে মনে হবে। এরূপ দীর্ঘানুভূতি নিজ নিজ ঈমান ও আমলানুপাতে 
হবে। যারা বড় অপরাধী তাদের নিকট সুদীর্ঘ এবং যারা কম অপরাধী 





তাদের নিকট কম দীর্ঘ বলে বোধ হবে। এমনকি সেদিন কিছু লোকের 
নিকট এক হাজার বছর বলে মনে হবে, আবার কারো কারো নিকট পঞ্চাশ 
হাজার বছর বলে মনে হবে। তফসীরে রুহুল মা'আনীতে ওলামা ও 
সুফীগণ কর্তৃক উক্ত আয়াতের আরো কয়েকটি ব্যাখ্যা প্রদান করা 
হয়েছে। কিন্তু তা সবই কাল্পনিক ও অনুমান প্রসূত। কোনটাই 
কোরআনের মর্মভিত্তিক বা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সুতরাং সলফে 
সালেহীন__সাহাবেয়ে কেরাম ও তাবিয়ীন কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতিই 
সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও নিরাপদ-_তা হলো, তারা পঞ্চাশ ও একের এ পার্থক্য 
আল্লাহ্‌ পাকের জ্ঞান ও অবগতির উপরই ছেড়ে দিয়েছেন এবং এ তত্ব 
তাদের জানা নেই বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন। 

এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ ০ ৬৯ 
31১5) Ln | ds এ] এড লে dw Dl ৬৮5 
এ ১ ৬ এ] শর্ড ৩ 45 _ অর্থাৎ, এ দুদিন সম্পর্কে আল্লাহ্‌ 
পাকই সর্বাধিক জ্ঞাত এবং আল্লাহ্‌ পাকের গ্রন্থের যে বিষয় সম্পর্কে 
অবহিত নই সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। 
(ইহা আবদুর রাজ্জাক ও হাকেম বর্ণনা করেছেন এবং তা বিশুদ্ধ বলে 
মন্তব্য করেছেন।) 

185৬ 07210 অৰ্থাৎ যিনি যাবতীয় বস্তু অত্যন্ত সুন্দর 
ও নিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন। কারণ এ বিশবজগতে তিনি যা কিছু সৃষ্টি 
করেছেন তা এ জগতের কল্যাণ ও মঙ্গলোপযোগী করেই সৃষ্টি করেছেন। 
সুতরাং এর প্রতিটি বস্তুই মূলতঃ এক বিশেষ সৌন্দর্যের অধিকারী। এদের 
মধ্যে সর্বাধিক উত্তম ও সুন্দর করে মানবকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন এরশাদ 
করেছেন।  ৮৯৪৬-095315৩গ্র অর্থাৎ নিশ্চয় আমি 
মানবকে অতি সুন্দর গঠন ও উত্তম আকৃতি-প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছি। 
অন্যান্য সৃষ্ট বস্তু বাহ্যতঃ যত অশ্লীল ও অকল্যাণকরই মনে হোক না 
কেন--কুকুর, শূকর, সাপ, বিচ্ছু, সিংহ, বাঘ প্রভৃতি বিষধর ও হিংস্র জ্ত 
সাধারণ দৃষ্টিতে অকল্যাণকর বলে মনে হয়। কিন্তু গোটা বিশ্বের 
মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনায় এগুলোর কোনটাই অপকৃষ্ট অমঙ্গলকর নয়। 

হাকীমূল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) বলেছেন যে, যাবতীয় মৌলিক 
এবং আনুষঙ্গিক বস্তু €:5$ এর অস্তর্গত। অর্থাৎ, যেসব বস্তু মৌলিক 
সত্তার অধিকারী ও দৃশ্যমান যথা-প্রাণীজগত, উদ্ভিত জগত, জড় জগত 
প্রভৃতি এবং আনুষঙ্গিক অদৃশ্য বস্তু যথা, স্বভাব-চরিত্র ও আমলসমূহ 
সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এমন কি যেগুলো কুচরিত্র ও কুম্বভাব বলে কথিত 
যথা, ক্রোধ, লোভ, যৌন-কামনা প্রভৃতিও প্রকৃতিগতভাবে খারাপ নয়। 
যথাস্থানে ও যথাসময়ে ব্যবহৃত না হওয়ার দরুন এগুলো অপকৃষ্ট ও 
অকল্যাপকর প্রতিপন্ন হয়। 

৩৯৩০৩ 3545 _ ইতিপূর্বে একথাই ব্যক্ত করা হয়েছে 
যে, আল্লাহ্‌ পাক বিশবব-জগতের যাবতীয় বস্তু অতি সুন্দর ও নিখুঁতভাবে 
সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর এর মাঝে সর্বাধিক সুদর্শন ও মনোরম মানুষের 
আলোচনা করেছেন। এর সাথে তার পূর্ণ ও অনন্য ক্ষমতা প্রকাশার্থ 
একথাও ব্যক্ত করেছিলেন যে, মানবকে আমি সর্বোত্তম ও সেরা সৃষ্টি করে 
তৈরী করেছি। তার সৃষ্টি উপকরণ সর্বেন্নত ও সর্বোৎকৃষ্ট বলে সে শ্রেষ্ঠ 
নয়, বরং তার সৃষ্টি উপকরণ তো নিকৃষ্টতম বস্তু -- বীর্য। অতঃপর তার 
অনন্য ক্ষমতা ও অসাধারণ সৃষ্টিকৌশল প্রয়োগ করে এই নিকৃষ্টতম বস্তুকে 
সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন সেরা সৃষ্টিতে রূপাস্তরিত করেছেন। 
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0১১) বলুন, তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা 
তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার 
কাছে পরত্যাব্তিত হবে। (১২) যদি আপনি দেখতেন যখন অপরাধীরা 
তাদের পালনকর্তার সামনে নতশির হয়ে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, 
আমরা দেখলাম ও শ্রবণ করলাম। এখন আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন, আমরা 
সৎকর্ম করব। আমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে গেছি। (১৩) আমি ইচ্ছা করলে 
প্রত্যেককে সঠিক দিক নির্দেশ দিতাফ্‌ কিন্তু আমার এ উক্তি অবধারিত 
সত্য যে, আমি জিন ও মানব সকলকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব। 
(১৪) অতএব এ দিবসকে ভুলে যাওয়ার কারণে তোমরা মজা আস্বাদন 
কর। আমিও তোমাদেরকে ভুলে গেলাম। তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের 
কারণে স্থায়ী আযাব ভোগ কর| (১৫) কেবল তারাই আমার আয়াতসমূহের 
প্রতি ঈমান আনে, যারা আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশধ্াণ্ত হয়ে সেজদায় 
লুটিয়ে পড়ে এবং অহংকারমুক্ত হয়ে তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা 
বর্ননা করে। (১৬) তাদের পাশ শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের 
পালনকতার্কে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক 
দিয়েছি, তা থেকে বায় করে। (৭) কেউ জানে না তার জন্যে কৃতকর্মের 
কি কি নয়ন-গ্রীতিকর প্রতিদান লুকায়িত আছে। (১৮) ঈমানদার ব্যক্তি কি 
অবাধ্যের অনুরূপ? তারা সমান নয়। (১৯) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম 
করে, তাদের জন্যে রয়েছে তাদের কৃতকর্মের আপ্যায়নস্বরূপ বসবাসের 
জানাত। (২০) পক্ষান্তরে যারা অবাধ্য হয়, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। 
যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তথায় 
ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহান্ামের যে 
আযাবকে মিথ্যা বলতে, তার স্বাদ আস্বাদন কর। 
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29৩91452358 _ পূৰ্ববৰ্তী আয়াতে 
কেয়ামত অস্বীকারকারিগণের প্রতি সতর্কবাণী এবং মৃত্যুর পর পুনজীবন 
লাভ সম্পর্কে তাদের যে বিস্তার উত্তর ছিল। এ আয়াতে বর্ণিত 
হয়েছে যে, নিজের মৃত্যু সম্পর্কে যদি চিন্তা-ভাবনা কর, তবে এতে 
আল্লাহপাকের কুদরতে কামেলা ও অনন্য ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ দেখতে 
পাবে। তোমরা নিজ অজ্ঞানতা ও নির্বুদ্ধিতাবশতঃ মনে কর যে, মৃত্যু 
আপনা-আপনিই সংঘটিত হয়; কিন্তু ব্যাপার এমনটি নয় __ বরং আল্লাহ্‌ 
পাকের নিকটে তোমাদের মৃত্যুর এক নিদিষ্ট ক্ষণ রয়েছে; এ সম্পর্কে 
ফেরেশতাদের মাধ্যমে এক বিশেষ ব্যবস্থাপনাও নির্ধারিত রয়েছে। 
সেক্ষেত্রে আজরাঈল (আঃ)-এর ভূমিকাই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। সমস্ত 
প্রাণী জগতের মৃত্যু তার উপর ন্যস্ত, যার মৃত্যু যখন এবং যে স্থানে 
নির্ধারিত ঠিক সে সময়েই তিনি তার প্রাণ বিয়োগ ঘটাবেন। আলোচ্য 
আয়াতে এর বর্ণনাই রয়েছে এখানে ৩৯4 এক বচনে বর্ণনা করা 
হয়েছে এবং অপর এক আয়তে রয়েছে 3244395994 __অর্থাৎ 
ফেরেশতাগণ যাদের প্রাণ বিয়োগ ঘটায়_এখানে 74 বহুবচন ব্যবহৃত 
হয়েছে। এতে এ ঈঙ্গিত রয়েছে যে, আজরাঈল (আঃ) একাকী একাজ 
সম্পন্ন করেন না; বহু ফেরেশতা তার অধীনে একাজে অংশগ্রহণ করেন। 


আত্মাবিয়োগ ও মালাকুল-মউত সম্পর্কে কিছু বিশ্লেষণ £ পরথ্যাত 
মুফাস্সির মুজাহিদ বলেন, মালাকুল-মউতের সামনে গোটা বিশ্ব কোন 
ব্যক্তির সামনে রক্ষিত বিভিন্ন খাবার সাম্রূর্ণ একটা থালার মত তিনি 
যাকে চান তুলে নেন। বিষয়টি এক মারফু হাদীসেও আছে (ইমাম কুরতুবী 
তাযকিরাতে এটি বর্ণনা করেছেন)। অপর এক হাদীসে রয়েছে যে, নবীজী 
(সাঃ) একদা জনৈক সাহাবীর শিয়রে মালাকুল মউতকে দেখে বললেন 
যে, আমার সাহাবীর সাথে সহজ ও কোমল ব্যবহার করো। 
মালাকুল-মউত উত্তরে বললেন, আপনি নিশ্চিত থাকুন-আমি প্রত্যেক 
মুমিনের সাথে নরম ব্যবহার করে থাকি এবং বলেন যে, যত মানুষ 
খ্রাম-গঞ্জে, বনে জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বত বা সমূদ্ৰ সৈকতে বসবাস 
করছে_-আমি তাদের প্রত্যেককে প্রতিদিন পাচ বার দেখে থাকি। এজন্য 
এদের ছোট-বড় প্রত্যেক সম্পর্কে আমি প্রত্যক্ষভাবে পুরোপুরি জ্ঞাত। 
অতঃপর বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ (সাঃ), এগুলো যা কিছু হয় সব আল্লাহ্র 
হুকুমে। অন্যথায় আল্লাহ্‌র হুকুম ব্যতীত আমি কোন মশারও প্রাণ বিয়োগ 
ঘটাতে সক্ষম নই। 

মালাকুল-মউতই কি অন্যান্য জীবজন্তরও প্রাণ বিয়োগ ঘটান? 
উল্লেখিত হাদীসের রেওয়ায়েত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ পাকের 
অনুমতি সাপেক্ষে মশার মৃত্যুও মালাকুল -মউতই ঘটায়। হযরত ইমাম 
মালেকও এক প্রশ্নের উত্তরে এ রকমই বলেন। কিন্তু অন্যান্য কতিপয় 
রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, ফেরেশতাগণের দ্বারা আত্মার বিয়োগ 
ঘটানো কেবল মানুষের জন্য নির্দিষ্ট কেবল তার মর্যাদার দরুন-_অন্যান্য 
জীক-জন্ত আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে ফেরেশতাগণের মাধ্যম ব্যতীত 
আপনা-আপনিই মৃত্যুবরণ করে।-(কুরতুবী’র বরাত দিয়ে ইবনে 
আতিয়্যাহ্‌ বর্ণনা করেন) 

এ বিষয়ই আবু শায়েখ, ওকাইলী, দায়লমী, প্রমুখ হযরত আনাস 
(রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবীজী (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, 
জীবজন্ত ও কীট-পতঙ্গ সবই আল্লাহ্‌ পাকের প্রশংসা-স্তুতিতে মগ্ন (এই 
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হল এগুলোর জীবন) যখন এদের গুণ-কীর্তন বন্ধ হয়ে যায়, তখনই 
আল্লাহ্‌ পাক এদের প্রাণ বিয়োগ ঘটান। জীক-জন্তর মৃত্যু 
মালাকুল-সউতে'র উপর ন্যস্ত নয়। ঠিক একই মর্মে এক হাদীস হযরত 
ইবনে ওমর (রহ) থেকেও বর্ণিত আছে।_(মাযহারী) 


অপর এক হাদীস রয়েছে যে, যখন আল্লাহ্‌ পাক আযরাঈল (আঃ)- 
এর উপর গোটা বিশ্বের মৃত্যু সংঘটনের দায়িত্ব অর্পণ করেন, তখন তিনি 
(আযরাঈল) নিবেদন করেন; হে প্রভু আপনি আমার উপর এমন দায়িত্ব 
অর্পণ করলেন যার ফলে বিশ্ব জগৎ ও গোটা মানবজাতি আমাকে ভ€সনা 
করবে এবং আমার প্রসংগ উঠলে অত্যন্ত বিরূপ মন্তব্য করবে। প্রত্ৃত্তরে 
আল্লাহ্‌ তাআলা বললেন £ আমি এর সুরাহা এভাবে করেছি যে, জগতে 
রোগ-ব্যাধি ও অন্যান্যরূপে মৃত্যুর কিছু বাহ্যিক কারণ রেখে দিলাম যার 
ফলে প্রত্যেক মানুষ সেসব উপলক্ষ ও রোগ-ব্যাধিকে মৃত্যুর কারণরূপে 
আখ্যায়িত করবে এবং তুমি তাদের অপবাদ থেকে রক্ষা পাবে। _ 
ক্রেতবী) 

ইমাম বগভী (রহঃ) হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত 
করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন যত প্রকারের 
রোগ-ব্যাধি ক্ষত ও আঘাত রয়েছে_ এসবই মৃত্যু দূত__মানুষকে তার 
মৃত্যুর কথা স্বরণ করিয়ে দেয়। অতঃপর যখন মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে আসে, 
তখন মালাকৃত-মউত মৃত্যু পথযাত্রীকে সম্বোধন করে বলেন, ওগো 
আল্লাহ্র বান্দা, আমার আগমনের পূর্বে তোমাদেরকে সাবধান করে মৃত্যুর 
প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আমি রোগ-ব্যাধি ও দুর্ঘোগ-দুর্বিপাকরূপে কত 
সংবাদ কত দূত পাঠিয়েছি। এখন আমি পৌছে গেছি। এরপর আর কোন 
সংবাদ প্রদানকারী বা কোন দূত আসবে না। এখন তুমি স্বীয় প্রভুর নির্দেশ 
বাধ্যতামূলকভাবে পালন করকে__চাই স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে 
হোক ।--(মাযহারী) 

মাসআলা $ কারো আত্মা বের করে নিয়ে আসার নির্দেশ প্রদানের 
পূর্ব পর্যন্ত মালাকুল-মউত কারো মৃত্যুক্ষণ সম্পর্কে কিছুই জানেন না।_ 
(আহমদ কর্তৃক মা’ মার থেকে বর্ণিত-_মাযহারী) 
আয়াতসমূহে কাফের, মুশরেক ও কেয়ামত অস্থীকারকারীদের প্রতি 
সতর্কবাণী ছিল। অতঃপর ( ও ৩৮৩), ) থেকে খাটি ও নিষ্ঠাবান 
মুমিনগণের বিশেষ গুণাবলী ও তাদের সুমহান মর্ধাদাসমূহের বর্ণনা 
রয়েছে। উল্লেখিত আয়াতে মুমিনগণের এক গুণ এই বলে বর্ণনা করা 
হয়েছে যে, তাদের শরীরের পার্শবদেশ শয্যা থেকে আলাদা থাকে এবং 
শয্যা পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌ পাকের যিকর ও দোয়ায় আত্মনিয়োগ করে। 
কেননা, এরা আল্লাহ্‌ পাকের অসন্তষ্টি ও শাস্তিকে ভয় করে এবং তার 
করুণা ও পণ্যের আশা করে থাকে। আশা-নিরাশাপূর্ণ এ অবস্থা তাদেরকে 
যিকর ও দোয়ার জন্য ব্যাকুল করে রাখে। 


তাহাজ্জুদের নামায £ অধিকাংশ মুফাসসেরগণের মতে শয্যা 
পরিত্যাগ করে যিকর ও দোয়ায় আত্মনিয়োগ করার অর্থ তাহাজ্জুদ ও 
নফল নামায_যা ঘুম থেকে উঠার পর গভীর রাতে পড়া হয়। হাদীসের 
অপরাপর রেওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। 

মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত মায়ায 
ইবনে জাবাল থেকে বর্ণিত আছে; তিনি বলেন যে, আমি একদা নবীজীর 


সুরা সেজদাহ, ১৭০ 


সংগে সফরে ছিলাম, সফরকালে একদিন আমি আরজ করলাম; ইয়া 
রসূলাল্লাহ (সাঃ), আমাকে এমন কোন আমল বলে দিন যার মাধ্যমে আমি 
বেহেশত লাভ করতে পারি এবং দোযখ থেকে অব্যাহতি পেতে পারি। 
তিনি বলেলেন, তুমি তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্ত প্রার্থনা করেছ। কিন্তু 
আল্লাহ্‌ পাক যার জন্যে তা সহজ করে দেন তার পক্ষে তা লাভ করা অতি 
সহজ। অতঃপর বললেন, সে আমল এই যে, আল্লাহর এবাদত করবে 
এবং তার সাথে কোন অংশীদার স্থাপন করবে না। নামায প্রতিষ্ঠা করবে, 
যাকাত প্রদান করবে, রোযা রাখবে এবং বায়তুল্লাহ্‌ শরীফে হজ্ব সম্পন্ন 
করবে। অতঃপর তিনি বললেন-__এসো, তোমাকে পুণ্য দ্বারের সন্ধান দিয়ে 
দেই, (তা এই যে,) রোযা ঢাল স্বরূপ। (যা শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়) এবং 
সদকা মানুষের পাপানল নির্বাপিত করে দেয়। অনুরূপভাবে মানুষের 
গভীর রাতের নামায; এই বলে কোরআন মজীদের উল্লেখিত আয়াত 
চু SE তেলাওয়াত করেন। 

হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ), কাতাদাহ (রাঃ) ও যাহহাক (রাঃ) বলেন 
যে, সেসব লোকও শয্যা থেকে শরীরের পার্শবদেশ পৃথক হয়ে থাকা গুণের 
অধিকারী, ধারা এশা ও ফজর উভয় নামায জামাআতের সাথে আদায় 
করেন। তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বিশুদ্ধ সনদসহ 
বর্ণিত আছে যে, উল্লেখিত আয়াত 43% 9% যারা এশার 
নামাযের পূর্বে শয্যা গ্রহণ না করে, এশার জামাতের জন্য প্রতীক্ষারত 
থাকেন, তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। 

আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, এ আয়াত সেসব লোক 
সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়টুকু নফল 
নামায আদায় করে করে কাটান (মুহাম্মদ বিন নসর এই হাদীসটি 
রেওয়ায়েত করেন)। এ আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) 
বলেন যে, যে ব্যক্তি শুয়ে বসে বা পাশূর্দেশে শায়িত অবস্থায় চোখ 
উন্মীলনের সাথে সাথে আল্লাহ্‌ পাকের যিকরে লিপ্ত হন তারাও এ 
আয়াতের অন্তর্ভুক্ত 

ইবনে-কাসীর ও অন্যান্য তফসীরকারগণ বলছেন যে, এসব বক্তব্যের 
মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে এরা সকলেই এ আয়াতের 
অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে শেষরাতের নামাযই সর্বোত্তম ও সর্বশেষ্ঠ মর্যাদার 
অধিকারী। 

হযরত আসমা বিনতে ইয়াহীদ থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) এরশাদ করেছেন,__কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ পাক পূর্ববর্তী 
মানবমণ্ডলীকে একত্রিত করবেন, তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক 
আহবানকারী, যার আওয়াজ সমগ্র সৃষ্টিকুল শুনতে পাবে, দীড়িয়ে 
আহবান করবেন, হে হাশর ময়দানে সমবেত জনমণ্ডলী। আজ তোমরা 
জানতে পারবে যে, আল্লাহ্‌ পাকের নিকটে সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার 
অধিকারী কে? অন্তর সে ফেরেশতা 2512 3৬ 
(যাদের পাশূর্দেশ শয্যা থেকে পৃথক থাকে) এরূপ-গুণের অধিকারী 
লোকগণকে দাড়াতে আহবান জানাবেন। এ আওয়াজ শোনে এসব লোক 
দাড়িয়ে পড়বেন-_যাদের সংখ্যা হবে খুবই নগণ্য_(ইবনে-কাসীর।) এই 
রেওয়ায়েতেরই কোন কোন শব্দে রয়েছে যে, এদেরকে হিসাব গ্রহণ 
ব্যতীতই বেহেশতে প্রেরণ করা হবে। অতঃপর অন্যান্য সমগ্র লোক 
দাড়াবে এবং তাদের হিসাব গ্রহণ করা হবে। _(মাযহারী) 
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(২১) গুরু শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শান্তি আস্বাদন 
করাব, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। (২২) যে ব্যক্তিকে তার পালনকর্তার 
আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দান করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ 
ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে যালেম আর কে? আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি 
দেব। (২৩) আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি, অতএব আপনি কোরআন 
প্রাপ্তির বিষয়ে কোন সন্দেহ করবেন না। আমি একে বনী ইসরাঈলের 
জন্যে পথ প্রদর্শক করেছিলাম। (২৪) তারা সবর করত বিধায় আমি 
'স্প্স মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে পথ 
গ্রদর্শন করত। তারা আমার আয়াতসমূহ দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল। (২৫) তারা 
যে বিষয়ে মত বিরোধ করছে, আপনার পালনকতাঁই কেয়ামতের দিন সে 
বিষয়ে তাদের মধ্যে ফয়সালা দেবেন। (২৬) এতে কি তাদের চোখ 
খোলেনি যে, আমি তাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যাদের 
বাড়ী-ঘরে এরা বিচরণ করে। অবশ্যই এতে নিদশনাবলী রয়েছে। তারা কি 
শোনে না? (২৭) তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি উষর ভূমিতে পানি 
প্রবাহিত করে শস্য উদ্‌গত কারি, যা থেকে ভক্ষণ করে তাদের জন্তরা 
এবং তারা। তারা কি দেখে না? (২৮) তারা বলে তোমরা সত্যবাদী হলে 
বল কবে হবে এই ফয়সালা? (২৯) বলুন, ফয়সালার দিনে কাফেরদের 
ঈমান তাদের কোন কাজে আসবে লা এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া 
হবে না। (৩০) অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং 
অপেক্ষা করুন, তারাও অপেক্ষা করছে। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


2849 ৩৩4358১5৩৩৫ 52৪4৬45 


054 8 অর্থ নিকটতম ০০১3| ৬/৬৮ নিকটতম শাস্তি) বলে 
ইহলৌকিক বিপদাপদ ও রোগ-ব্যাধিকে বোঝানো হয়েছে এবং বৃহত্তম 
শাস্তি (53 ৬০১০) বলতে পারলৌকিক শাস্তি বোঝানো হয়েছে। 


আল্লাহ্‌র দিকে যারা ফিরে আসে তাদের পক্ষে ইহলৌকিক 
'বিপদাপদ রহমতস্বরূপ £ যার মর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ পাক অনেক 
মানুষকে তাদের কৃত পাপের জন্য সাবধান করে দেয়ার উদ্দেশে ইহকালে 
তাদের উপর নানাবিধ দুঃখ-যন্তরণা ও রোগব্যাধি চাপিয়ে দেন, যেন তারা 
সতর্ক হয়ে পাপ থেকে ফিরে আসে এবং পরকালের কঠিনতম শাস্তি 
থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। 

অবশ্য যেসব লোক এরূপ দুর্যোগ-দুর্বিপাক সত্বেও আল্লাহর প্রতি 
ধাবিত না হয়_ তাদের পক্ষে এটা দ্বিগুণ শাস্তি, (একটা) দুনিয়াতেই 
নগদ, (দ্রিতীয়টা) পরকালের কঠিনতম শাস্তি। কিন্তু নবী ও ওলীগণের 
উপর যে বিপদাপদ আসে, তাদের ব্যাপার এদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
ধরনের। এগুলো তাদের পক্ষে পরীক্ষা স্বরপ-_যার মাধ্যমে তাদের মর্যাদা 
উন্নত হতে থাকে। যার লক্ষণ ও পরিচয় এই যে, এরূপ বিপদ-আপদ ও 
রোগ-ব্যাধির সময়ও তারা আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ থেকে এক প্রকারের 
আতিক শাস্তি ও স্বস্তি লাভ করে থাকেন। 

14305 35540,0655 -. শব্দের অর্থ সাক্ষাৎ _এ 
আয়াতে কার সাথে সাক্ষাৎ বোঝানো হয়েছে সে সমুদ্ধে মুফাস্সেরগণের 
মধ্যে মতভেদ রয়েছে। 4% -র “যমীর" (সর্বনাম) কিতাব-_অর্থাৎ 
কোরআনের দিকে ধাবিত করে এই অর্থ করা যায় যে, যেরূপভাবে মহান 
আল্লাহ্‌ হযরত মুসা (আঃ)- কে গ্রন্থ প্রদান করেছেন অনুরূপভাবে 
আপনার প্রতিও আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ থেকে গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে 
কোন সন্দেহ পোষণ করবেন না। 

যেমন কোরআন সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, 

93৫8; _অর্থাৎ, এবং নিশ্চয় আপনাকে কোরআন প্রদান 
করাহবে। 

হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদাহ্‌ (রাঃ)-এর ব্যাখ্যা এভাবে 
করেছেন যে, 4 -র যমীর (সর্বনাম) হযরত মূসা (আঃ)- এর দিকে 
ধাবিত হয়েছে এ আয়াতে হযরত মুসা (আঃ) -এর সাথে রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) 
সাক্ষাতের সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আপনি এ সম্পর্কে 
কোন সন্দেহ পোষণ করবেন না যে, হযরত মুসা (আঃ)- এর সাথে 
আপনার সাক্ষাৎ সংঘটিত হবে। সুতরাং মে" রাজের রাতে এক সাক্ষাৎকার 
সংঘটিত হওয়ার কথা বিশুদ্ধ হাদীসমূহ দ্বারা প্রমাণিত; অতঃপর 
কেয়ামতের দিন সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথাও প্রমাণিত আছে। 


হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-_এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, হযরত 
মৃসাকে (আঃ) এঁশী গ্রন্থ প্রদানের দরুন যেভাবে মানুষ তাকে মিথ্যুক 
প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পেয়েছে এবং নানাভাবে দুঃখ-যন্তরণা দিয়েছে, 
আপনিও এসব কিছুর সম্মুখীন হবেন বলে নিশ্চিত থাকুন। তাই 
কাফেরদের প্রদত্ত দুঃখ-যস্ত্রণার ফলে আপনি মনক্ষুণু হবেন না; বরং 
নবীগণের ক্ষেত্রে এমনটি হওয়া স্বাভাবিক রীতি মনে করে আপনি তা 
বরদাশত করুন। 


১০৬৭, 


ডা 7৮4 


শর্ত 8 5355৬54354৩5৩85528 
১০০ নও পপ এর 
ও অগ্রপথিক নিযুক্ত করেছিলাম যারা তাদের পয়গমরের প্রতিনিধি হিসাবে 
মহান প্রভুর নর্দেশানুসারে লোকদেরকে হেদায়েত করতেন_যখন তারা 
ধৈর্যধারণ করতেন এবং আমার বাণীসমূহের উপর স্থির বিশ্বাস স্থাপন 
করতেন। 

ইসরাঈল বংশের ওলামাগণের মধ্য হতে কতককে যে, জাতির নেতা 
ও পুরোধার মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে, তার দু'টি কারণ রয়েছে। এ 
আয়াতে সে দু’টি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে_(১) ধৈর্যধারণ করা, (২) 
আল্লাহ্র আয়াতসমূহের উপর অটুট বিশ্বাস স্থাপন করা। আরবী ভাষায় 
সবর করার অর্থ অত্যন্ত বিস্তৃত ও ব্যাপক। এর শাব্দিক অর্থ অনড় ও 
দৃঢবদ্ধ থাকা। এখানে সবর দ্বারা আল্লাহ্‌ পাকের আদেশসমূহ পালনে 
অটল ও দৃঢ়পদ থাকা এবং আল্লাহ্‌ পাক যেসব বস্তু বা কাজ হারাম ও 
গহিত বলে নির্দেশ করেছেন সেগুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখা। 
শরীয়তের যাবতীয় নির্দেশাবলীই এর অন্তর্গত-_যা এক বিরাট কর্মগত 
দক্ষতা ও সাফল্য। এর দ্বিতীয় কারণ আল্লাহ্‌ পাকের আয়াতসমূহের উপর 
সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন __ আয়াতসমূহের মর্ম অনুধাবণ করা এবং 
অনুধাবণাস্তে তার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা উভয়ই এর অন্তর্গত। 
এটা এক বিরাট জ্ঞানগত দক্ষতা ও সাফল্য। 

সারকথা £ আল্লাহ্‌ পাকের নিকটে নেতৃত্ব ও পৌরোহিত্যের যোগ্য 
কেবল সেসব লোকই যারা কর্ম ও জ্ঞান উভয়দিকে পূর্ণতা লাভ করেছে। 
এখানে কর্মগত পূর্ণতা ও দক্ষতাকে জ্ঞানগত পূর্ণতা ও দক্ষতার পূর্বে বর্ণনা 
করা হয়েছে, অথচ জ্ঞানের স্থান স্বভাবতঃ কর্মের পূর্বে। এতে ইংগীত করা 
হয়েছে যে, আল্লাহ্র নিকটে কর্মহীন শিক্ষা ও জ্ঞানের কোন মূল্য নেই। 

ইবনে-কামীর এ আয়াতের তফসীর প্রসংগে ওলামার 
মন্তব্য উদ্ধৃত করেন তা এই _ | ৮ ০৮০১] 45 05501) mall 
= অর্থাৎ, ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমেই দীনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের মর্যাদা 


SNES ASIIN ৪5927 
অর চিল কোনা, অমি কিউ মি একা 
করি যারা নানা প্রকারের শস্যাদি উদগত হয়। 7০ শু ভূমিকে বলা 
হয় যেখানে কোন বৃক্ষলতা উদগত হয় না। 

ভূমিতে পানি প্রবাহের বিশেষ কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থা £ শুষ্ক ভূমিতে 
পানি প্রবাহে, অনস্তর সেখানে নানাবিধ উদ্ভিদ ও তরু-লতা উদগত হওয়ার 
বর্ণনা কোরআনে করীমের বিভিন্ন জায়গায় এভাবে করা হয়েছে যে, 


সুরা সেজদাহ 


চা 


ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়_ ফলে ভূমি রসালো হয়ে শস্যাদি উৎপাদনের 
যোগ্য হয়ে উঠে। কিন্তু এ আয়াতে বৃষ্টির স্থলে ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে শু 
ভূমির দিকে পানি প্রবাহিত করে গাছপালা উদ্গাত করার কথা বর্ণনা করা 
হয়েছে। অর্থাৎ, অন্য কোন ভূমির উপর বৃষ্টি বর্ষণ করে সেখান থেকে 
নদী-নালার মাধ্যমে ভূ-পৃষ্টের উপর দিয়ে যেসব শুষ ভূভাগে 
সাধারণতঃ বৃষ্টি হয় না সেদিকে প্রবাহিত করা হয়। 

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কতক ভূমি এমন নরম ও কোমল হয় যে, তা 
বৃষ্টি বহন করার যোগ্যও নয়। __সেখানে পুরোপুরি বৃষ্টি বর্ধিত হলে 
দালান-কোঠা বিধবস্ত হবে, গাছপালা মুলোৎপাটিত হয়ে যাবে। তাই 
এরূপ ভূমি সম্পর্কে আল্লাহ পাক এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন যে, অধিক 
পরিমাণে বৃষ্টি কেবল সেসব ভূমিতেই বর্ষিত হয় যেগুলো তা বহন করার 
যোগ্যতা রাখে। অতঃপর পানি প্রবাহিত করে এমন ভূমি অভিমুখে নিয়ে 
যাওয়া হয় যেগুলোর বৃষ্টি বহনের ক্ষমতা নেই। __যেমন মিসরের ভূমি। 
কিছুসংখ্যক তসফীরকার ইয়ামন ও শামের কতক ভূমি এরূপ বলে বর্ণনা 
করেছেন।__যেমন ইবনে আব্বাস ও হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। 

প্রকৃত প্রস্তাবে এ ধরনের সকল ভূমিই এর অন্তর্ভুক্ত। মিসরের ভূমি 
বিশেষভাবে এর অর্তগত-_সেখানে বৃষ্টির পরিমাণ খুবই কম। কিন্তু 
আবিসিনিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশসমূহ থেকে বৃষ্টির পানি নীল নদ 
দিয়ে মিসরে পৌছে_সাথে করে সেখানকার অত্যন্ত উর্বর লাল পলিমাটি 
বহন করে আনে। তাই মিসরবাসীরা সেখানে বৃষ্টি না হওয়া সত্বেও প্রতি 
বছর নতুন পানি ও পলিমাটি দ্বারা উপকৃত হয়। 

505১ 4৩১৯৮ _ অর্থাৎ কাফেররা পরিহাসচ্ছলে বলে 
থাকে যে, আপনি কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যে বিজয়ের কথা 
বলেন তা কখন সংঘটিত হবে? --আমরা তো এর কোন লক্ষণ দেখতে 
পাচ্ছি না।_আমরা তো মুসলমানদেরকে ভীত সন্স্তভাবে আত্মগোপন 
করে থাকতে দেখি। 

এর উত্তরে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন £ 35578494 1৮ 
৩6 _ অর্থাৎ, আপনি (সাঃ) তাদের বলে দিন যে, তোমরা যে 
আমাদের বিজয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছো সেদিন তোমাদের জন্য 
সমূহ বিপদ বয়ে আনবে। কেননা, যখন আমরা বিজয় লাভ করবো, 
সেদিন তোমরা কঠিন শাস্তিতে জড়িয়ে পড়বে। তা ইহকালে হোক যেমন 
বদরের যুদ্ধে কিংবা পরকালে। 

কোন কোন বিজ্ঞজন 420১ এর অর্থ কেয়ামতের দিন 
বলে বর্ণনা করেছেন। 


সূরা সেজদাহ সমাপ্ত 
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সূরা আল-আহযাব 
মদীনায় অবতীর্ণ আয়াত -৭৩ 


পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম । 


0) হেনবী। আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফের ও কপট বিশ্বাসীদের 
কথা মানবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, পরজ্ঞাময়। (২) আপনার 
পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়, আপনি তার অনুসরণ করুন। 
নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন। (৩) আপনি 
আল্লাহর উপর ভরসা করুন। কাধনিবারহীরপে আল্লাহই যথেষ্ট। (৪) 
আল্লাহ কোন মানুষের মধ্যে দু'টি হৃদয় স্থাপন করেননি। তোমাদের স্দ্রীগণ 
যাদের সাথে তোমরা “যিহার' কর, তাদেরকে তোমাদের জননী করেননি 
এবং তোমাদের পোষাপুত্রদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি। এগুলো 
তোমাদের মুখের কথা যাত্র। আল্লাহ ন্যায় কথা বলেন এবং পথ প্রদর্শন 
করেন। (৫) তোমরা তাদেরকে তাদের পিড়ৃপারিচয়ে ডাক। এটাই আল্লাহ্‌র 
কাছে ন্যায়সঙ্গত ৷ যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান, তবে তারা 
তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধুরূপে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে তোমাদের কোন 
বিচ্যুতি হলে তাতে তোমাদের কোন গোনাহ নেই, তবে ইচ্ছাকৃত হলে ভিন্ন 
কথা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (৬) নবী মুমিনদের নিকট তাদের 
নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তার স্রীগণ তাদের মাতা। আল্লাহ্‌র 
বিধান অনুযায়ী মুমিন ও মূহাজিরগণের মধ্য যারা আত্মীয়, তারা পরস্পরে 
অধিক ঘনিষ্ঠ। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধুদের প্রতি দয়া-দাক্ষিদা 
করতে চাও, করতে পার। এটা লওহে-মাহফুযে লিখিত আছে। 


সূরা আল-আহ্ঘাব 


সূরাতুল-আহ্যাব মদীনায় অবতীর্ণ হয়। এর অধিকাংশ আলোচ্য 
বিষয় আল্লাহ্‌ পাক সমীপে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিশিষ্ট স্থান ও উচ্চ মর্যাদা 
সংশ্লিষ্ট । এ সূরার বিভিন্ন শিরোনামায় রসূল (সাঃ)-এর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা 
প্রদর্শনের আবশ্যকতা এবং তাকে দুঃখ-যন্ত্রা দেয়া হারাম হওয়ার কথা 
বিবৃত হয়েছে। সূরার অবশিষ্ট বিষয়সমূহও এগুলোরই পরিপূরক ও 
সহায়ক। 

শানে নুষূল £ এ সূরা নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে কয়েকটি 
রেওয়ায়েত রয়েছে। একটি এই যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) হিজরতের পর যখন 
মদীনায় তশরীফ নিয়ে যান, তখন মদীনার আশে-পাশে বনু কোরায়জা, 
বনু নযীর, বনু কায়নুকা প্রভৃতি কতিপয় ইহুদী গোত্র বসবাস করত। 
রাহ্মাতুল্লিল আলামীনের এটাই একাস্ত কামনা ছিল যেন এসব লোক 
মুসলমান হয়ে যায়। ঘটনাক্রমে এসব ইহুদীর মধ্য থেকে কয়েক ব্যক্তি 
নবীজীর (সাঃ) খেদমতে যাতায়াত করতে আরস্ত করে এবং কপট ও 
বর্ণচোরা রূপ ধারণ করে নিজেদেরকে মৌখিকভাবে মুসলমান বলে প্রকাশ 
করতে থাকে, কিন্তু তাদের অস্তরে ঈমান ছিল না। কিছু লোক মুসলমান 
হলে অপরাপরদের নিকট ইসলামের দাওয়াত গৌছানো সহজতর হবে 
মনে করে নবীজী এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তাদেরকে স্বাগতম 
জানালেন। এদের সাথে বিশেষ সৌজন্যমূলক ব্যবহার করতে লাগলেন, 
এবং ছোট-বড় সবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে লাগলেন। এমন কি 
ওদের দ্বারা কোন অসংগতিপূর্ণ কাজ সংঘটিত হলে পরও ধর্মীয় কল্যাণের 
কথা চিন্তা করে সেগুলোর প্রতি তেমন গুরুত্ব আরোপ করতেন না। এই 
অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সূরায়ে আহ্যাবের প্রারস্তিক আয়াতসমূহ নাযিল 
হয়েছে। _ক্রেতুবী) 

ইবনে জরীর (রঃ) হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে অপর এক 
ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, হিজরতের পর ওলীদ ইবনে মুগীরা, 
মুগীরা ও শাইবা ইবনে রবীয়া মদীনায় পৌছে মক্কার কাফেরদের পক্ষ 
থেকে হুযুরে পাকের খেদমতে এ প্রস্তাব পেশ করে যে, যদি আপনি 
ইসলামের প্রতি দাওয়াতের কাজ পরিত্যাগ করেন, তবে আমরা 
আপনাকে মক্কার অর্ধেক সম্পদ প্রদান করবো। আবার মদীনার 
ও ইহুদীরা এই মর্মে ভীতি প্রদর্শন করে যে, যদি তিনি নিজ দাবী ও 
দাওয়াত থেকে বিরত না থাকেন, তবে আমরা তাকে হত্যা করে ফেলবো। 
এমতাবস্থায় এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়।--(রূহুল-মা'আনী) 

সা'লাবী ও ওয়াহেদী এক তৃতীয় ঘটনা সনদহীনভাবে এরূপ বর্ণনা 
করেন যে, হোদায়বিয়ার ঘটনার সময় মক্কার কাফের ও নবীজীর মাঝে 
“যুদ্ধ নয় চুক্তি’ স্বাক্ষরিত হওয়ার পর যখন আবু-সুফিয়ান, ইকরিমা ইবনে 
আবু জাহল ও আবুল আ’ ওয়ার সালামী মদীনায় পৌছে নবীজীর খেদমতে 
নিবেদন করলো যে, আপনি আমাদের উপাস্য দেব-দেবীদের প্রতি কটুক্তি 
প্রয়োগ পরিহার করুন এবং কেবল বলুন যে, (পরকালে) এরাও সুপারিশ 
করবে এবং উপকার ও কল্যাণ সাধন করবে। যদি আপনি এমনটি করেন, 
তবে আমরাও আপনার পালনকর্তার নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করবো। এভাবে 
আমাদের পারস্পরিক বিবাদ মিটে যাবে। 


তাদের একথা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ও মুসলমানদের নিকট অত্যন্ত 
অপছন্দনীয় বোধ হলো। মুসলমানগণ এদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা ব্যক্ত 
করলেন! নবীজী (সাঃ) এরশাদ করলেন যে, আমি এদের সাথে সন্ধি 
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চুক্তিতে আবদ্ধ বলে এষনটি হতে পারে না। ঠিক এই সময় এ আয়াতসমূহ 
নাযিল হয়।-(কুহুল মা’আনী) 

এসব রেওয়ায়েত যদিও বিভিন্ন প্রকারের, কিন্তু এদের মধ্যে পরস্পর 
কোন বিরোধ বা অসামন্রস্য নেই। এসব ঘটনাবলীও উল্লেখিত আয়াতসমূহ 
অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হতে পারে। 


এ আয়াতয়সমূহে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি দুটো নির্দেশ 
রয়েছে_ প্রথম, 40 অর্থাৎ, আল্লাহকে ভয় কর, দ্বিতীয় 2৮55 
৫ _ অর্থাৎ, অবিশ্বাসীদের অনুসরণ করো না। আল্লাহকে ভয় 
করার নির্দেশ এজন্য দেয়া হয়েছে যে, এসব লোককে হত্যা করা 
চুক্তিভঙ্গের শামিল-_যা সম্পূর্ণ হারাম এবং কাফেরদের অনুসরণ না করার 
নির্দেশ এজন্য দেয়া হয়েছে যে, এসব ঘটনাবলী সম্পর্কে কাফেরদের যা 
মতামত তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়, যার বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী পর্যায়ে 
আসছে। 


৬3 এটা রসুলুল্লাহ (স)-এর বিশেষ মর্যাদা ও 
সম্মান যে, সমগ্র কোরআনের কোথাও তাকে নাম ধরে সম্বোধন করা 
হয়নি। যেমনটি অন্যান্য নবীগণকে সন্বোধনের বেলায় করা হয়েছে। 
যেমন- - peal L০৮৮ - ৮৬ ০1৭ ৬ প্রভৃতি। বরং 
খাতামুননাবিয়্যিন (সাঃ)-কে কোরআন পাকের যেখানেই সম্বোধন করা 
হয়েছে_-তার উপাধি__নবী বা রসূল প্রভৃতির মাধ্যমে করা হয়েছে। কেবল 
চার জায়গায়, তিনি যে রসূল তা প্রকাশ করার উদ্দেশে, তার নাম উল্লেখ 
করা হয়েছে। যা একান্ত জরুরী ছিল। 

এখানে মহানবী (সাঃ)-কে সম্বোধন করে দুটো নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে_(এক) আল্লাহ্‌ পাককে ভয় করার__অর্থাৎ, মক্কার যুশরেকদের 
সাথে যে চুক্তি হয়েছে তা যেন লংঘন করা না হয়। (দুই) মুশরেক, 
মুনাফেক ও ইহুদীদের মতামত গ্রহণ না করার। প্রশ্ন হতে পারে যে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) তো যাবতীয় পাপ-পঞ্চিলতা থেকে মুক্ত। চুক্তিভংগ করা 
মহাপাপ-_েবীরা গোনাহ) এবং উপরে শানে-নুষূল প্রসংগে কাফের 
মুশরেকদের যেসব কথা বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো গ্রহণ করা তো 
মারাত্মক পাপ; আর তিনি (নবীজী) এ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র সুতরাং এ 
নির্দেশের কি প্রয়োজন ছিল? রূহুল মা’ আনীতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 
এসব নির্দেশের অর্থ ভবিষ্যতে এগুলোর উপর স্থির থাকা__যেমনভাবে 
তিনি এ ঘটনার সময়ও এসব হুকুমের উপর অটল ছিলেন এবং 2 
_খর নির্দেশ প্রথম উল্লেখ করার কারণ এই যে, মুসলমানগণ শাস্তি 
চুক্তিতে আবদ্ধ মক্কার মুশরেকদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করছিল। 
সুতরাং চুক্তি লংঘন থেকে বেঁচে থাকার জন্য 4410 _এর মাধ্যমে প্রথম 
হেদায়েত করা হয়েছে। অপরপক্ষে যেহেতু কোন মুসলমান 
মুশরেক-কাফেরদের অনুসরণের ইচ্ছাও পোষণ করতেন না, তাই এর 
উল্লেখ পরে করা হয়েছে। 

কোন কোন তফসীরকার বলেন যে, এ আয়াতে যদিও নবী করীম 
(সাঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্ত উদ্দেশ্য গোটা উম্মত-_তিনি তো 
ছিলেন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, তার দ্বারা আল্লাহ্‌ পাকের নির্দেশাবলীর 
বিরুত্ধাচরণের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু বিধান গোটা উম্মতের জন্য 
এবং সেটা বর্ণনার জন্যই এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে যে, সম্বোধন করা 
হয়েছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে যার ফলে হুকুমের গুরুত্ব বহুগুণে বেড়ে 
গিয়েছে। কেননা, যে বিষয়ে আল্লাহ্‌র রসূলকেও সম্বোধন করা হয়েছে, 


সেক্ষেত্রে কোন মানুষই এর আওতা বহির্ভূত থাকতে পারে না। 


ইবনে-কাসীর বলেন যে, এ আয়াতে কাফের ও মুশরেকদের অনুসরণ 
থেকে বারণ করার মূল উদ্দেশ্য এই যে, তিনি যেন তাদের সাথে কোন 
ব্যাপারে পরামর্শ না করেন_-তাদেরকে অত্যধিক উঠাবসা, মেলামেশার 
সুযোগ না দেন। কেননা, এদের সঙ্গে অত্যধিক মেলামেশা ও শলা-পরামর্শ 
করা অনেক সময় এদের কথা গ্রহণ করার কারণরূপে পরিণত হতে পারে। 
সুতরাং যদিও নবীজীর পক্ষে তাদের কথা গ্রহণের কোন সন্তাবনাই ছিল না, 
কিন্তু তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখা এবং নিজের পরামর্শে তাদের 
অংশগ্রহণের সুযোগ দান থেকেও নবীজীকে বারণ করা হয়েছে। পরস্ত 
এক্ষেত্রে ২-৬ (অনুসরণ করা) শব্দ এজন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, 
এরূপ পরামর্শ ও পারস্পরিক সম্পর্ক স্বভাবতঃ তাদের মতামতের কিছুটা 
অনুপ্রবেশের কারণ হয়ে দাড়াতে পারে। সুতরাং পরোক্ষভাবে হলেও 
তাদের মতামত কিছুটা প্রভাবান্বিত করতে পারে; এরূপ কোন সুযোগও 
যাতে না হয়, তারই পথ বন্ধ করা হয়েছে। তার পক্ষে ওদের অনুসরণের 
তো কোন প্রশ্নই উঠে না। 

এখন প্রশ্ন উঠে যে, উল্লেখিত আয়াতে কাফেরদের পক্ষ থেকে শরীয়ত 
বিরোধী ও হকের পরিপন্থী উক্তি অতি স্বাভাবিক এবং সেগুলোর অনুসরণ 
না করার নির্দেশও একান্ত যুক্তিযুক্ত। কিন্তু মুনাফেকগণ যদি আপনার 
নিকটে প্রকাশ্যভাবে কোন ইসলাম বিরোধী উক্তি করে, তবে তো তারা 
আর যুনাফেক থাকে না পরিক্ষার কাফের হয়ে যায়_এমতাবস্থায় 
তাদের কথা স্বতস্তরভাবে বলার প্রয়োজনীয়তা কি? এর উত্তর এই হতে 
পারে যে, মুনাফেকগণ একেবারে স্পষ্টভাবে তো ইসলাম বিরোধী কোন 
উক্তি করতো না, কিন্তু অন্যান্য কাফেরদের সমর্থনে কথা বলতো। 

শানে নুযুল প্রসঙ্গে মুনাফেকদের যে ঘটনা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, 
যদি এটাকেই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বলে ধরে নেয়া হয়, তবে 
তো কোন কথাই থাকে না। কেননা, এ ঘটনানুযায়ী যেসব ইহুদী 
কপটভাবে নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করে; তাদের সাথে বিশেষ 
(সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করতে নবীজীকে বারণ করা হয়েছে। 

এ আয়াতের উপসংহার (৬৮৩৪4 বলে 
আল্লাহ্‌কে ভয় করার এবং কাফের ও মুনাফেকদের অনুসরণ না করার পূর্ব 
বর্ণিত যে হুকুম তার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, 
যে আল্লাহ্‌ যাবতীয় কর্মের পরিণতি ও ফলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত, 
তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়_মানুষের যাবতীয় কল্যাণ ও মংগল তার 
পরিজ্ঞাত। একথা এজন্য বলা হয়েছে যে, কাফের ও মুনাফেকদের কোন 
কোন কথা এমনও ছিল যদ্দবারা অন্যায়-অশাস্তি লাঘব এবং পারস্পরিক 
সম্প্রীতি ও সন্তাবপূর্ণ পরিবেশ স্থাপন এরূপ, অন্যান্য কল্যাণ ও উপকার 
সাধনে সহায়ক হতো। কিন্তু এদের সাথে এরূপ সৌজন্যমূলক আচরণও 
মংগলের পরিপন্থী বলে হক তা'আলা নবীজীকে তা করতে বারণ করেছেন 
এবং বলেছেন যে, এর পরিণাম শুভ নয়। 

এটা পূর্ববর্তী হুকুমেরই অবশিষ্টাংশ_যেন আপনি কাফের ও 
মুনাফেকদের কথায় পড়ে তাদের অনুসরণ না করেন, বরং ওহীর মাধ্যমে 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যাকিছু পৌছেছে, আপনি সাহাবায়ে কেরামসহ 
কেবল তাই অনুসরণ করুন। যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম ও সমগ্র 
মুসলমানই এ সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত; তাই বহুবচন ক্রিয়া (৫8৩ 
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তফসীর মাআরেফুল ক্রোরআন 


11. 





ব্যবহার করে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। 

3883890595 -এটাও পূর্বক হুকুমের 
সমাপনী অংশবিশেষ এরশাদ হয়েছে যে, আপনি এসব লোকের কথায় 
পড়ে কোন কাজে উদ্যোগী হবেন না, স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন ও লক্ষ্য অর্জনে 
কেবল আল্লাহর উপরে ভরসা করুন। কেননা, অভিভাবকরূপে তিনিই 


যথেষ্ট। তার বর্তমানে আপনার অন্য কারো সাহা 
প্রয়োজন নেই। 


মাসআলা £ উল্লেখিত আয়াতসমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, 
দ্বীন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কাফেরদের পরামর্শ গ্রহণ করা জায়েয নয়। 
অবশ্য অভিজ্ঞতা সর্ট অন্যান্য বিষয়ে তাদের পরামর্শ গ্রহণে কোন 
দোষ নেই। 


পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি কাফের ও 
মুনাফিকদের পরামর্শানুযায়ী কাজ না করা ও তাদের কথায় কর্ণপাত না 
করার নির্দেশ রয়েছে। উল্লেখিত আয়াতসমূহে কাফেরদের মাঝে প্রচলিত 
তিনটি কুপ্রথা ও ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করা হয়েছে। প্রথমতঃ বর্বর যুগে 
'আরববাসীরা অসাধারণ মেধাবী লোকের বক্ষাভ্যস্তরে দু'টি অস্তঃকরণ 
আছে বলে মনে করত। দ্বিতীয়তঃ নিজ পত্রীদের সম্পর্কে এপ্রথা প্রচলিত 
ছিল যে, যদি কোন বত স্ত্রীকে তার মায়ের পিঠ বা অন্য কোন অঙ্গের 
সাথে তুলনা করে বলতো যে, তুমি আমার পক্ষে আমার মায়ের পিঠের 
সমতুল্য, যাকে তাদের পরিভাষায় 'যিহার’ বলা হতো? তবে “হিহার' কৃত 
সে স্ত্রী তার জন্যে চিরকালের জন্য হারাম হয়ে যেত। ১৫৯ এর উৎপত্তি 
০৮ থেকে যার অর্থ__লিঠ। 
তৃতীয়তঃ তাদের মধ্যে এরূপ প্রথা ছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি অপর 
কায়া পূজকে গোয্যপুরযণে এহদ করতো, তবে এ শোষ্যপূর তার প্রকৃত 
পুত্র বলেই পরিচিত হতো এবং তারই পুত্র বলে সম্বোধন করা হতো; এ 
পোষ্পূত্র সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত পুত্রেরই মর্ধাদাভূক্ত হতো। যথা--তারা 
প্রকৃত সন্তানের ন্যায়ই মীরাসের অংশীদার হতো এবং বংশ ও রক্ত 
ভিত্তিতে যেসব নারীর সাথে বিয়ে-শাদী হারাম_এ পোষ্যপৃত্রে 
সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এরপই মনে করা হতো। যেমন__বিচ্ছেদ সংঘটিত 
হওয়ার পরও উরসজাত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা যেরূপ হারাম, 
অনুরূপভাবে পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীও সে ব্যক্তির পক্ষে হারাম 
বলে মনে করা হতো। 
রর যুগের এই তিনটি সত ধারণাও কু্রধার মধ্যে প্রথমটি ইসলামী 
আকীদা-বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় বলে ইসলামী 
শরীয়তে একে রদ করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। এটা তো একাস্তই 
রতন বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপার যে, মানুষের ব্াত্য্তর 
একটি অস্তঃকরণ থাকে, না দু'টি অস্তঃকরণ থাকে। এর স্পষ্ট অসারতা 
সর্বজন জ্ঞাত। এজন্য সম্ভবতঃ এর অসারতার বর্ণনা অপর দু'টো বিষয়ের 
সমর্থনে ভূমিকান্বরপ বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বর্বর যুগের 
অধিবাসীদের মানুষের বক্ষ-মাঝে দু'টি অন্তঃকরণ আছে বলে যে 
বিশ্বাসের অসারতা ও অযৌক্তিকতা যেমন সাধারণ-অসাধারণ 
নত তর তার হর + পলক পর 
ধারণাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অমূলক। 
অবশিষ্ট দু'টি বিষয়-যিহার ও পালক পুত্রের হুকুম এগুলো এমন সব 
সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত, ইসলামে যেগুলোর 
বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আল্লাহ্‌ পাক যার বিস্তারিত বিবরণ ও খুঁটিনাটি 


পর্যন্ত কোরআনে প্রদান করেছেন। অন্যান্য বিষয়ের মত নিছক 

তিগুলো উল্লেখ করে সবিস্তার বিশ্লেষণের ভার নবীজীর (সাঃ) উপর 
ন্যস্ত করেননি।এ দু'টি ব্যাপারে বর্বর আরবগণ নিজেদের খেয়াল-খুণীমত 
আলাল ৫ জারেহ আগা যা অয ভা 
বিধি-বিধান প্রণয়ন করে রেখেছিল। এসব অমূলক ধারণা ও প্রথাসমুহের 
অস্তঃসারশৃন্যতা প্রতিপন্ন করে যা প্রকৃত সত্য তা উদ্‌ঘাটন করে দেয়া 


সত্য ধর্ম ইসলামের অবশ্য কর্তব্য ছিল--তাই বলা হয়েছে_ 642 

BEAGRCTLALBISEL অৰ্থাৎ, এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক 
যে, যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে মায়ের সদৃশ বলে ঘোষণা করে, তবে 
তার পক্ষে সে স্ত্রী প্রকৃত মায়ের ন্যায় চিরদিনের তরে হারাম হয়ে যায়। 
তোমাদের এরূপ বলার ফলে সে স্ত্রী প্রকৃত মা হয়ে যায় না। তোমাদের 
প্রক্ত মা তো সে-ই-যার উদর থেকে তোমরা জ্বগ্রহণ করেছ। 

এ আয়াতে “যিহার-এর" দরুন স্ত্রী চিরতরে হারাম হয়ে যাওয়ার 
জাহেলিয়াত যুগের ভ্স্ত ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। 
আর এরূপ বলার ফলে শরীয়তের কোন প্রতিক্রিয়া হয় কিনা, এ সম্পর্কে 
“সূরায়ে মোজাদালায়' এরূপ বলাকে পাপ বলে আখ্যায়িত করে এ থেকে 
বিরত থাকা ওয়াজিব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ বলার পর যদি 

আদায় করে; তবে স্ত্রী তার জন্যে হালাল হয়ে যাবে। 
"সূরায়ে মোজাদালায়' যিহারের কাফ্‌ফারার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া 
হয়েছে। 


দ্বিতীয় বিষয় পালক পুত্র সংশ্লষ্ট। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে $4; 

2 3303 --৮ম- ৩১-এর বছবচন, যার অর্থ পালক 
ছেলে-_আয়াতের মর্ম এই, যেমন কোন মানুষের দু'টি অস্তঃকরণ থাকে না 
এবং যেমন স্ত্রীকে মা বলে সম্বোধন করলে সে প্রকৃত মা হয়ে যায় না; 
অনুরূপভাবে তোমাদের পোষ্য ছেলেও প্রকৃত ছেলেতে পরিণত হয় না। 
অর্থাৎ, অন্যান্য সন্তানদের ন্যায় সে মীরাসেরও অংশীদার হবে না এবং 
বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হওয়া সংশিষ্ট মাসআলাসমূহও এর প্রতি 
প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং সন্তানের তালাক প্রাপ্ত স্ত্রী যেমন পিতার জন্য 
চিরতরে হারাম, কিন্তু পোষ্যপুত্রের স্ত্রী পালক পিতার তরে তে 
হারাম হবে না। 

যেহেতু এই শেষোক্ত বিষয়ের প্রতিক্রিয়া বহু ক্ষেত্রে পড়ে থাকে; 
সুতরাং এ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, যখন পালক ছেলেকে ডাকবে বা 
তার উল্লেখ করবে, তখন তা তার প্রকৃত পিতার নামেই করবে। পালক 
পিতার পুত্র বলে সম্বোধন করবে না। কেননা, এর ফলে বিভিন্ন ব্যাপারে 
নানাবিধ সন্দেহ ও জটিলতাউদ্তবের আশঙ্কা রয়েছে। 

বোখারী, মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে 
বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমরা যায়েদ ইবনে 
০১০৬ ০ 
(কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে পালক টা al 
আয়াত অবতীৰ্ণ হওয়ার পর আমরা এ অভ্যাস পরিত্যাগ করি। 

আবআলা £ রা বোধ বয় অনা রেআপূরের সতি চিজ 
পুর বলে আহ্বান করে, তা যদি নিছক স্লেহজনিত হয়_-পালক পুত্র 
পরিণত করার উদ্দেশে না হয়, তবে যদিও জায়েয, কিন্তু তবুও বাহাতঃ যা 
নিষিদ্ধ, তাতে জড়িত হওয়া সমীচীন নয়।--(রহুল বয়ান, বায়যাবী) 


১০৭১ 


সূরা আল- আহ্যাব 


9) 





এ ব্যাপারটা ক্রাইশদেরকে চরম বিভ্রান্তিতে ফেলে এক গুরুতর 
পাপে লিপ্ত করে রেখেছিল। এমন কি নবীজী (সাঃ)-কে পর্যন্ত এ অপবাদ 
দেয়ার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছিল যে, তিনি নিজ পুত্রের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে 
বিয়ে করেছেন। অথচ যায়েদ (রাঃ) তার সন্তান ছিলেন না; বরং পালক 
পুত্র ছিলেন। যার বিবরণ এ সূরাতে পরে আছে। 

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, “সূরায়ে আহ্যাবের' অধিকাংশ আলোচ্য 
বিষয় রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাকে দুঃখ-কষ্ট দেয়া 
হারাম হওয়া সংশ্লিষ্। সূরার প্রান্তে মুশরেক ও মুনাফেকদের প্রদত্ত 
জ্বালা-যস্ত্রণার বর্ণনা দেয়ার পর রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে প্রাসঙ্গিক নানাবিধ 
উপদেশ প্রদান করা হয়েছিল। অতঃপর অন্ধকার যুগের তিনটি অযৌক্তিক 
প্রথার অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে। ঘটনাক্রমে শেষ কৃপ্রথাটি সম্পর্কে 
আলোচনার একটি সম্পর্ক নবীজীকে যস্ত্রণাদান সম্পর্কিত ছিল। কেননা, 
কাফেররা হযরত যায়েদের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী পুণ্যবতী যয়নবের (রাঃ) 
সাথে নবীজীর বিবাহ অনুষ্ঠানকালে জাহেলী যুগের এই পোষ্যপুত্রজনিত 
কুপ্রথার ভিত্তিতে অপবাদ দেয় যে, তিনি নিজের ছেলের তালাক প্রাপ্তা 
স্ত্রীকে বিবাহ করেছেন। সুরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত নবীজীকে যন্ত্রণা 
প্রদান সংক্রান্ত বিষয়বস্ত ছিল। আলোচ্য ৬ নং আয়াতে সমস্ত সৃষ্টিকুলের 
চাইতে তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তার অনুসরণ অধিক প্রয়োজনীয় বলে 
বৰ্ণনা করে বলা হয়েছে ০১3৮৫ ০১৬৮৬ এর 
সারমর্ম এই যে, প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে মহানবীর (সাঃ) নির্দেশ পালন 
করা স্বীয় পিতা-মাতার নির্দেশের চাইতেও অধিক আবশ্যকীয়। যদি 
পিতা-মাতার হুকুম তার (সাঃ) হুকুমের পরিপন্থী হয়, তবে তা পালন করা 
জায়েয নয়। এমন কি তার (সাঃ) নির্দেশকে নিজের সকল 
আশা-আকাঙ্ক্ষার চাইতেও অগ্রাধিকার দিতে হবে। 

সহীহ্‌ বোখারী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে 
বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন £ 'এমন কোন 
মুমিনই নেই যার পক্ষে আমি (সাঃ) ইহকাল ও পরকালে সমস্ত 
মানবকুলের চাইতে অধিক হিতাকাঙ্ক্ষী ও আপনজন নেই। যদি 
তোমাদের মনে চায়, তবে এর সমর্থন ও সত্যতা প্রমাণের জন্য 
কোরআনের আয়াভ_- 201 GLI -পাঠ 
করতে পার।" 


24400 _ার পুণ্যবতী শ্ব্ীগণকে উল্মতে মুসলিমার মা 
বলে আখ্যায়িত করার অর্থ_ভক্তি শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে মায়ের পর্যায়ভূক্ত 
হওয়া। মা-ছেলের সম্পর্ক-সংশ্লষ্ট বিভিন্ন আহ্কাম, যথা-_পরস্পর 
বিয়ে-শাদী হারাম হওয়া। মুহরিম হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পর পর্দা না 
করা এবং মীরাসে অংশীদারিত্ব প্রভৃতি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন, 
আয়াতের শেষে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। আর নবীজীর শুদ্ধচারিণী 
পত্বীগণের সাথে উম্মতের বিয়ে অনুষ্ঠান হারাম হওয়ার কথা অন্য এক 









আয়াতে ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বিয়ে অনুষ্ঠান 
হারাম হওয়া মা হওয়ার কারণেই ছিল, এমনটি হওয়া জরুরী নয়। 

মাসআলা $ উপরোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নবীজীর 
পুপ্যবতী বিবিগণের (রাঃ) মধ্যে কারো প্রতি সামান্যতম বে-আদবী কিংবা 
'অশিষ্টাচারও এজন্য হারাম যে, তারা উম্মতের মা। উপরস্ত তাদেরকে দুঃখ 
দিলে নবীজীকেও দুঃখ দেয়া হয়, যা চরমভাবে হারাম। 

০43১৮৯554591555-7০০৯। 19) শব্দগত 

শব্দার্থানযায়ী সকল আত্বীয়-স্বজনই এর অন্তর্ভুক্ত চাই সেসব 
ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে ফকীহগণ “আসাবাত' (৩) বলে আখ্যায়িত 
করেছেন বা যাদেরকে বিশেষ পরিভাষানুযায়ী “আসাবাতে'র মোকাবেলায় 
42193 নামে নামকরণ করা হয়েছে। অবশ্য কোরআনী আয়াতের 
মর্ম পরবর্তীকালে গৃহীত ফেকাহ্‌র এ পরিভাষা নয়। 

সারকথা এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তদীয় পত্রীগণের সাথে মুসলিম 
উম্মতের সম্পর্ক যদিও পিতা-মাতার চাইতেও উন্নততর ও অগ্নস্থানীয়, 
কিন্তু মীরাসের ক্ষেত্রে তাদের কোন স্থান নেই; বরং মীরাস বংশ ও 
আত্বীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে বন্টিত হবে। 

ইসলামের সূচনাকালে মীরাসের অংশীদারিত্ব ঈমান ও আত্মিক 
সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হতো। পরবর্তী সময়ে তা রহিত করে 
আত্মীয়তার সম্পর্কেই অংশীদারিত্ব নির্ধারণের ভিত্তি ধার্য করে দেয়া 
হয়েছে। স্বয়ং কোরআন করীমই তার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছে। 
এতদসংশলিষ্ট রহিতকারী ও রহিত আয়াতসমূহের বিস্তারিত বিবরণ 
ইতিপূর্বে সূরায়ে আনফালে প্রদত্ত হয়েছে। আয়াতে 344 এর পরে 
আবার $85/এর উল্লেখ এক্ষেত্রে তাদের বিশিষ্টতা ও স্বাতস্ত্য প্রকাশের 
উদ্দেশে করা হয়েছে। 

কোন কোন মনীষীর মতে এখানে ‘মু'মিনীন’ বলে আনসারগণকে 
বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় এ আয়াত হিজরতের মাধ্যমে মীরাসে 
অধিকার প্রদান সংক্রান্ত পূর্ববর্তী হুকুমের রহিতকারী (নাসেখ) বলে 
বিবেচিত হবে। কেননা, নবীজী হিজরতের প্রারস্তিককালে মুহাজিরীন ও 
আনসারের মাঝে ঈমানী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে পরস্পর পরস্পরের 
উত্তরাধিকার লাভ সংক্রান্ত নির্দেশও দিয়েছিলেন। এ আয়াতের মাধ্যমে 
হিজরতের ফলে উত্তরাধিকার লাভ সংক্রান্ত সে হুকুমও রহিত করা 
হয়েছে।_ক্রেতুবী) 

৬40৩9 -অর্থাৎ উত্তরাধিকার তো 

কেবল আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতেই লাভ করা যাবে। কোন অনাত্বীয় 
উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। কিন্তু ঈমানী ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কের কারণে 
কাউকে কিছু প্রদান করতে চাইলে সে অধিকার বহাল থাকবে_নিজ 
জীবদ্দশায়ও দান ও উপটোকন হিসেবে তাদেরকে প্রদান করতে পারবে 
এবং মৃত্যুর পর তাদের জন্য ওসিয়তও করা যাবে। 


১০৭২, তফসীর: 
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(৭) যখন আমি পয়গস্বরগণের কাছ থেকে, আপনার কাছ থেকে এবং নৃহ, 
ইবরাহীম, মূসা ও মরিয়ম তনয় ঈসার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম এবং 
অঙ্গীকার নিলাম তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার (৮) সত্যবাদীদেরকে 
তাদের সত্যবাদিতা সম্পকে জিজ্ঞাসা করার জন্যে । তিনি কাফেরদের জন্য 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (১) হে মুমিনগণ ৷ তোমরা তোমাদের 
প্রতি আল্লাহ্‌র নেয়ামতের কথা স্বরণ কর, যখন শক্রবাহিলী তোমাদের 
নিক্টবর্তী হয়েছিল, অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্চাবাযু এবং এমন 
সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যাদেরকে তোমরা দেখতে না। তোমরা যা 
কর, আল্লাহ তা দেখেন। (১০) যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল 
উচ্চ ভূমি ও নিন্মভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্িত্রম হচ্ছিল, প্রাণ 
কষ্ঠাগত হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পকে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ 
করতে শুরু করছিলে। (১১) সে সময়ে মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং 
ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল। (১২) এবং যখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরে 
রোগ ছিল তারা বলছিল, আমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ্‌ ও রসূলের প্রতিশ্রতি 
প্রতারণা বৈ নয়। (১৩) এবং যখন তাদের একদল বলেছিল হে 
ইয়াসরেববাসী, এটা টিকবার মত জায়গা নয়, তোমরা ফিরে চল। তাদেরই 
একদল নবীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলেছিল, আমাদের বাড়ী-ঘর 
খালি, অথচ সেগুলো খালি ছিল না, পলায়ন করাই ছিল তাদের ইচ্ছা। 
08) যদি ক্রুপক্ষ চতুদিক থেকে নগরে প্রবেশ করে তাদের সাথে মিলিত 
হত, অতঃপর বিস্রোহ করতে প্ররোচিত করত, তবে তারা অবশ্যই বিঘ্রোহ 
করত এবং তারা মোটেই বিলম্ব করত না। (১৫) অথচ তারা পূর্বে আল্লাহ্‌র 
সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহর 
অঙ্গীকার সম্পকে জিজ্ঞাসা করা হবে। 


ক্কোরআন ঠা 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


এ সূরার শুরুতে নবী করীম (সাঃ)-কে তার উপর অবতারিত ওহী 
অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে “আপনার উপর আপনার 
পালনকর্তার পক্ষ থেকে যে ওহী অবতারিত হয়েছে, তা অনুসরণ করুন।” 
আর আলোচ্য আয়াত (503৬1 এর মাধ্যমে মুমিনগণের 
উপর পয়গম্বর (সাঃ)-এর নির্দেশাবলী পালন করা ওয়াজিব বলে ঘোষণা 
করা হয়েছে। এ দুটো কথাই আরো অধিক প্রমাণ ও প্রকাশের উদ্দেশে 
উল্লেখিত আয়াতদুয়েও দুটি বিষয় বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ, সাহেবে ওহীর 
পক্ষে তার উপর অবতারিত ওহীর এবং অন্যান্যদের পক্ষে সাহেবে ওহীর 
অনুসরণ করা ওয়াজিক_অপরিহার্য। 

নবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ £ উল্লেখিত আয়াতে নবীগণ থেকে যে 
অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণের কথা আলোচিত হয়েছে তা সমস্ত মানবকূল 
থেকে গৃহীত সাধারণ অঙ্গীকার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেমন, মেশকাত 
শরীফে ইমাম আহমদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে__“রেসালত ও নবুওয়ত 
সংক্রান্ত অঙ্গীকার নবী ও রসূলগণ থেকে স্তন্ত্রূপে বিশেষভাবে গ্রহণ 
করা হয়েছে। যথা আল্লাহ্‌ পাকের বাণী 44৬৩1055554 


নবী (আঃ)-গণ থেকে গৃহীত এ অঙ্গীকার ছিল নবুওয়ত ও রেসালত 
বিষয়ক দায়িত্বমূহ পালন এবং পরস্পর সত্যতা প্রকাশ ও 
সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান সম্পর্কিতি। ইবনে জরীর ও ইবনে আবী হাতেম 
প্রমুখ হযরত কাতাদা (রাঃ) থেকে অনুরূপ রেওয়ায়েত করেছেন। অপর 
এক রেওয়ায়েত অনুসারে একথাও নবীগণের (আঃ) এ অঙ্গীকারভূক্ত ছিল 
যেন তারা সকলে এ ঘোষণাও করেন যে“ মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রসূল, 
তার পরে কোন নবী আসবেন না।" 


3458545 -সাধারণভাবে সমস্ত নবীগণের কথা উল্লেখের পর 
পাচ জনের নাম বিশেষভাবে এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবীকুলের 
মধ্যে তারা স্বতস্ত্র বৈশিষ্ট্য ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। এদের মধ্যে রসূলে 
মকবুল (সাঃ)-এর আবির্ভাব সকলের শেষে হয়ে থাকলেও ৩5 শব্দের 
মাধ্যমে নবীজীকে সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। যার কারণ হাদীসে এভাবে 
বর্ণনা করা হয়েছে £ আমি (নবীকুলের মাঝে) সৃষ্টিগত দিক দিয়ে আগে, 
কিন্ত আবির্ভাব ও নবুওয়ত প্রাপ্তির দিক দিয়ে সকলের পরে।-_(মাযহারী) 


পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) অনন্য ও মহান মর্যাদার বর্ণনা 
এবং মুসলমানদের প্রতি তার পরিপূর্ণ অনুকরণ ও পদাঙ্ক অনুসরণের 
নির্দেশ ছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে আহযাব (সম্মিলিত বাহিনী) যুদ্ধের ঘটনা 
সম্পর্কিত কোরআন পাকের এ দু'রুক্‌ অবতীর্ণ হয়েছে।_যাতে 
মুসলমানদের উপর কাফের ও মুশরিকদের সম্মিলিত আক্রমণ ও কঠিন 
পরিবেষ্টনের পর মুসলমানদের প্রতি মহান আল্লাহ্‌র নানাবিধ অনুগ্রহরাজি 
এবং রসূলুল্লাহর (সাঃ) বিভিন্ন মু'জেযার বর্ণনা রয়েছে। আর 
আনুষঙ্গিকভাবে জীবনের বিভিন্ন দিক সংশিষ্ট বহুবিধ হেদায়েত ও 
নির্দেশাবলী রয়েছে। এসব অমূল্য নির্দেশাবলীর দরুন কুরতুবী ও 
মাযহারীসহ সব বিশিষ্ট তফসীরকারকগণই আহ্যাবের ঘটনা সবিস্তারে 
বর্ণনা করেছেন। আহযাব যুদ্ধে মুসলমানদের কঠিন বিপদ ও দুখে কষ্টে 
পতিত হওয়ার কথা বর্ণনা করে এ মহাবিপর্যয়ের সময়ে মুসলমানদের এক 


অবস্থা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে. (30144003586 অর্থাৎ 


১০৭৩, সূরা আল- আহ্যাব ১৬" 
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(১৬) বলুন ৷ তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পলায়ন কর, তবে এ 
পলায়ন তোমাদের কাজে আসবে না। তখন তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ 
করতে দেয়া হবে। (১৭) বলুন। কে তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা 
করবে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন অথবা তোমাদের প্রতি 
অনুকম্পার ইচ্ছা? তারা আল্লাহ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও 
সাহাযাদাতা পাবে না। (১৮) আল্লাহ খুব জানেন তোমাদের মধ্যে কারা 
তোমাদেরকে বাধা দেয় এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, আমাদের 
কাছে এস। তারা কমই যুদ্ধ করে। (১৯) তারা তোমাদের প্রতি কুষ্ঠাবোধ 
করে। যখন বিপদ আসে, তখন আপনি দেখবেন মৃত্যুয়ে অচেতন ব্যক্তির 
মত চোখ উল্টিয়ে তারা আপনার প্রতি তাকায়। অতঃপর যখন বিপদ টলে 
যায় তখন তারা ধন-সম্পদ লাভের আশায় তোমাদের সাথে বাকচাতুরীতে 
অবতীর্ণ হয়। তারা মুমিন নয়। তাই আল্লাহ তাদের কমসমূহ নিষ্ফল করে 
দিয়েছেন। এটা আল্লাহর জন্যে সহজ (২০) তারা মনে করে শক্রুবাহিনী 
চলে যায়নি। যদি শক্রবাহিনী আবার এসে পড়ে, তবে তারা কামনা করবে 
যে, যদি তারা গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে তোমাদের সংবাদাদি জেনে নিত, 
তবেই ভাল হত। তারা তোমাদের মধ্যে অবস্থান করলেও যুদ্ধ সামান্যই 
করত। (২১) যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে 
অধিক স্বরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। 
(২২) যখন মুমিনরা শক্রবাহিনীকে দেখল, তখন বলল, আল্লাহ্‌ ও তার 
রসূল এরই ওয়াদা আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তার রসূল সত্য 
বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমপণই বৃদ্ধি পেল। 





আল্লাহ্‌ পাক সম্পর্কে তোমরা বিভিন্ন ধারণা পোষণ করছিলে । এসব ধারণা 
দ্বারা সেসব ইচ্ছা বহির্ভূত ধারণাসমূহকেই বোঝানো হয়েছে_যেগুলো 
সঙ্কটকালে মানব মনে উদয় হয়-_যেমন, মৃত্যু আসন্ন ও অনিবার্য বাঁচার 
আর কোন উপায় নেই ইত্যাদি। এরূপ ইচ্ছা বহির্ভূত ধারণা ও 
কল্পনাসমূহ পরিপকূ ঈমান বা পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়। 
অবশ্য এগুলো চরম দুর্বিপাক ও কঠিন বিপদের পরিচায়ক ও সাক্ষ্যবাহক। 
কেননা, পর্বতবৎ অনড় ও দৃঢ়পদ সাহাবায়ে কেরামের অস্তরেও এ ধরনের 
দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে। 

মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তারা প্রকাশ্যভাবে 
আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের অঙ্গীকারসমূহকে ভাওতা ও প্রতারণা বলে 
আখ্যায়িত করতে লাগল £ 

MS CIS Se SYS CIOS 


2, 


12) অর্থাৎ, যখন কপটবিশ্বাসী এবং ব্যাধিগ্রস্ত অস্তরবিশিষ্ট 
লোকেরা বলতে লাগল যে, আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের এসব 
অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বই কিছুই নয়। এতো ছিল তাদের 
আভ্যন্তরীণ কৃফরীর বহিঃপ্রকাশ। পরবর্তী পর্যায়ে যেসব মুনাফিক 
কার্যতঃ-_বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে শরীক ছিল তাদের 
দু'শ্রেণী ছিল। প্রথম শ্রেণী__যারা কিছু না বলেই পালাতে লাগল এবং 
বলতে লাগল 198445525৩5 -অর্থাৎ, হে 
ইয়াসরেববাসীরা ৷ তোমাদের টিকে থাকার উপায় নেই, সুতরাং ফিরে চল। 
আর অপর শ্রেণী যারা ছল-চাতুরী বের করে হযরত (সাঃ)-এর নিকট 
ফিরে যাওয়ার আবেদন করল। তাদের অবস্থা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 
54831804588 ie, এদের 
মাঝে একদল নবীজীর নিকট এই বলে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইতে 
লাগল যে, আমাদের বাড়ী অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। কোরআন করীম 
এদের ছল-চাতুরীর স্বরূপ উধঘাটন করে দিয়েছে যে, এ সবকিছুই মিথ্যা। 
আসলে এরা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যেতে চায়, পরবর্তী কয়েক 
আয়াতে এদের কু-কীর্তি, অপকৃষ্টতা এবং মুসলমানদের সাথে এদের 
শত্রুতা অতঃপর এদের করুণ ও মর্মস্তদ পরিণতির বর্ণনা রয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

এরপর অকপট ও খাটি মুসলিমগণের বর্ণনা প্রসংগে এদের অসম 
দৃঢ়তার প্রশংসা করা হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর 
অনুসরণ-অনুকরণের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতাকে মূলনীতিরূপে 
বৰ্ণনা করা হয়েছে। 582 ICES 
অর্থাৎ, নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহর (সাঃ) মধ্যে উত্তম অনুপম 
আদর্শ রয়েছে। এদ্বারা রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) বাণীসমূহ ও কার্যাবলী উভয়ই 
অনুসরণের হুকুম রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। কিন্ত বিশিষ্ট মুফাসূসেরগণের 
মতে এর বাস্তব ও কার্যকরীরূপ এই যে, যেসব কাজ করা বা পরিহার 
করা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) দ্বারা অবশ্য করণীয় স্তর পর্যন্ত পৌছেছে 
বলে প্রমাণিত, তা অনুসরণ ওয়াজিব ও অপরিহার্য। আর যেগুলো করা বা 
বর্জন করা উত্তম (মুস্তাহাব) হওয়ার স্তর পর্যন্ত পৌছেছে, তা করা বা 
বর্জন করা আমাদের ক্ষেত্রেও মুস্তাহাবের স্তরেই থাকবে।_তা আমান্য 
করা অপরাধ বলে গণ্য হবে না। 
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(২৩) মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। 
তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। 
তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি। (২৪) এটা এজন্যে যাতে 
আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতার কারণে প্রতিদান দেন এবং 
ইচ্ছা করলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন অথবা ক্ষমা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ৷ (২৫) আল্লাহ্‌ কাফেরদেরকে কুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে 
দিলেন। তারা কোন কল্যাণ পায়নি। যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ্‌ মুমিনদের 
জন্যে যথেষ্ট হয়ে গেলেন। আল্লাহ্‌ শক্তিধর, পরাক্রষশালী। (২৬) 
কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফেরদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল, তাদেরকে 
তিনি তাদের দুর্গ থেকে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি নিক্ষেপ 
করলেন। ফলে তোমরা একদলকে হত্যা করছ এবং একদলকে বন্দী করছ। 
(২৭) তিনি তোমাদেরকে তাদের ভূমির, ঘর-বাড়ীর, ধন-সম্পদের এবং 
এমন এক ভূ-খণ্ডের মালিক করে দিয়েছেন, যেখানে তোমরা অভিযান 
করনি। আল্লাহ স্ববিষয়োপরি সবশিক্তিমান। (২৮) হে নবী! আপনার 
পত্রীগণকে বলুন, তোমরা যদি পাথিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা কর, 
তবে আস, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পন্থায় 
তোমাদেরকে বিদায় দেই। (২৯) পক্ষান্তরে যদি তোষরা আল্লাহ্‌, তার রসূল 
ও পরকাল কামনা কর, তবে তোমাদের সৎক্মপিরায়ণদের জন্য আল্লাহ্‌ 
মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। (৩০) হে নবী পত্ীগণ। তোমাদের 
মধ্যে কেউ প্রকাশ্য অস্রীল কাজ করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে। এটা 
আল্লাহ্‌র জন্যে সহজ । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


উল্লেখিত আয়াতসমূহের সর্বশেষে তিন আয়াতে বনু কোরায়যার ঘটনা 


বিবৃত হয়েছে।  05591435%042354% 
৮839১ অর্থাৎ, যে সকল আহলে কিতাব সম্মিলিত শক্রবাহিনীর 
সহযোগিতা করেছে, আল্লাহ্‌ পাক তাদের অস্তরে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ও 
সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভীতি সঞ্চার করে তাদেরকে তাদের সুরক্ষিত 
দুর্গ থেকে নীচে নামিয়ে দেন এবং তাদের ধন-সম্পদ ও ঘর-বাড়ী 
যুসলমানগণের স্বত্বভুক্ত করে দেন। 

সর্বশেষ আয়াতে মুসলমানদের অদূর ভবিষ্যতে জয়যাত্রার সুসংবাদ 
দান করা হয়েছে যে, এখন থেকে কাফেরদের অগ্রাভিযানের অবসান এবং 
মুসলমানদের বিজয় যুগের সূচনা হলো। আর এমনসব ভূ-খণ্ড তাদের 
অধিকারভুক্ত হবে যেগুলোর উপর কখনো তাদের পদচারণা পর্যন্ত হয়নি। 
যার বাস্তবায়ন সাহাবায়ে কেরামের যুগে বিশ্বমানব প্রত্যক্ষ করেছে। 
পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের এক বিশাল ও সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল তাদের 
অধিকারভূক্ত হয়। আল্লাহ্‌ পাক যা চান তাই করেন। 


এই সূরার উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য সেসব বস্তু ও 
কার্যাবলী পরিহার করার প্রতি তাগিদ দেয়া, যেগুলো রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
কষ্ট ও মর্ম বেদনার কারণ হতে পারে। এতস্তিন্ন তার (সাঃ) আনুগত্য ও 
সন্তুষ্টি বিধান সম্পর্কিত নির্দেশাবলীও রয়েছে। উপরে বর্ণিত পরিখার 
যুদ্ধের বিস্তারিত ঘটনার মধ্যে রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) প্রতি কাফের ও 
মুনাফেকদের অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট প্রদান পরিণামে নির্যাতনকারী কাফের ও 
মুনাফিকদের চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননা এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের 
অতুলনীয় বিজয় ও সাফল্যের বিবরণ ছিল। সংগে সংগে সেসব নিষ্ঠাবান 
মুমিনগণের প্রশংসা এবং পরকালে তাদের উচ্চ মর্যাদারও বর্ণনা ছিল, যারা 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আদেশ-ইঙ্গিতে নিজেদের সর্বস্ব কোরবান করে 
দিয়েছিলেন। 

উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহে নবীজীর (সাঃ) পুণ্যবতী স্ত্রীগণের প্রতি 
বিশেষ নির্দেশ রয়েছে যেন তাদের কোন কথা ও কাজের দ্বারা হুযুর 
পাকের (সাঃ) প্রতি কোন দুঃখ-যন্ত্রণা না পৌছে; সেদিকে যেন তাঁরা 
যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেন। আর তা তখনই হতে পারে, যখন তারা 
আল্লাহ্‌ পাক ও তার রসূলের (সাঃ) প্রতি পূর্ণভাবে অনুগত থাকবেন। এ 
প্রসঙ্গে পুণ্যবতী পত্রীগণকে (রঃ) সম্বোধন করে কয়েকটি নির্দেশ 
রয়েছে। 

শুরুর আয়াতসমূহে তাদেরকে যে তালাক গ্রহণের অধিকার প্রদানের 
কথা বর্ণনা করা হয়েছে, এ সম্পর্কিত পুণ্যবতী স্ত্বীগণ (রাঃ) কর্তৃক 
সংঘটিত এক বা একাধিক এমন ঘটনা রয়েছে, যা নবীজীর মর্জির পরিপন্থী 
ছিল, যদ্থারা রসূলুল্লাহ সোঃ) অনিচ্ছাকৃতভাবেই দুঃখ পান। 

এসব ঘটনাবলীর মধ্যে একটি ঘটনা যা সহীহ্‌ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস 
গ্রন্থে হযরত জাবেরের (রাঃ) রেওয়ায়েতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। 
বলা হয়েছে, একদিন পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রাঃ) সমবেতভাবে রসূলুল্লাহ 
(সই) খেদমতে তাদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমাণ বৃদ্ধির দাবী 
পেশ করেন। বিশিষ্ট যুফাসূসের আবু হাইয়্যান এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা 
তফসীরে বাহরে-মুহীতে প্রদান করেন যে, আহ্যাব যুদ্ধের পর বনু-নযীর 
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ও বনু-কোরায়যার বিজয় এবং গনীমতের মাল বন্টনের ফলে সাধারণ 
মুসলমানদের মধ্যে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে। এ পরিপ্রেক্ষিতে 
পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রাঃ) ভাবলেন যে, মহনবী (সাঃ) হয়ত এসব গনীমতের 
মাল থেকে নিজস্ব অংশ রেখে দিয়েছেন। তাই তারা সমবেতভাবে নিবেদন 
করলেন_ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ সোঃ)! পারস্য ও রোমের সমা্জীরা নানাবিধ 
গহনাপত্র ও বহু মুল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করে থাকে। তাদের 
সেবা-যত্বের জন্য অগণিত দাস-দাসী রয়েছে। আমাদের দারিদ্যুপীড়িত 
জীর্ণশীর্ করুণ অবস্থা তো আপনি স্বয়ংই দেখতে পাচ্ছেন। তাই 
মেহেরবানীপূর্বক আমাদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমাণ খানিকটা 
বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করুন। 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) পুণ্যবতী স্ত্রীগণের (রাঃ) পক্ষ থেকে দুনিয়াদার 
ভোগ-বিলাসী রাজ-রাজড়াদের পরিবেশে বিদ্যমান জৌলুস ও 
সুযোগ-সুবিধা কিছুটা হলেও প্রদানের দাবীতে উপস্থাপিত আবেদনের 
পরিপ্রেক্ষিতে এ কারণে বিশেষভাবে মর্মাহত হন যে, তারা এতদিনের 
সংসর্গ এবং প্রশিক্ষণ লাভের পরও নবী গৃহের প্রকৃত মর্যাদা অনুধাবন 
করতে সক্ষম হননি। ফলে নবীজী (সাঃ) যে দুঃখিত হবেন তা তারা ধারণা 
করতে পারেননি। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে প্রাচূ্য ও সম্পদ বৃদ্ধি দেখে 
তাদের মাঝে খানিকটা প্রাচ্যের অভিলাষ উদয় হয়েছিল। ভাষ্যকার আবু 
হাইয়্যান বলেন যে, আহ্যাবের যুদ্ধের পর এ ঘটনা বর্ণনার দ্বারা একথাই 
সমর্থিত হয় যে, নবী পত্রীগণের (রাঃ) এ দাবীই ছিল তাদেরকে তালাক 
গ্রহণের অধিকার প্রদানের কারণ। 

কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে পরবর্তী সূরায়ে তাহরীমে সবিস্তারে 
বর্ণিত হযরত যয়নবের (রাঃ) গৃহে মধুপানের কারণে স্ত্রীগণের (রাঃ) 
পারস্পরিক আত্মমর্যাদাবোধের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্তৃত পরিস্থিতিই তালাকের 
অধিকার প্রদানের কারণ। এক্ষণে যদি উভয় ঘটনা কাছাকাছি সময়েই 
সংঘটিত হয়ে থাকে, তবে উভয় কারণরূপে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু 
অধিকার প্রদান সংক্রান্ত আয়াতে ব্যবহৃত শব্দাবলী দ্বারা একথারই সমর্থন 
অধিক মিলে যে, পুণ্যবতী স্ত্রীগণের পক্ষ থেকে কোন প্রকারের আর্থিক 
দাবীই এর কারণ ছিল। কেননা, আয়াতে এরশাদ হয়েছে 33৫43) 
39388 অর্থাৎ, যদি তোমরা পার্থিব জীবনের জৌলুস ও 
চাকচিক্য কামনা কর .. 

এ আয়াতে সকল পুণ্যবতী শ্ত্রীগণকে (রাঃ) অধিকার প্রদান করা 
হয়েছে যে, তারা নবীজীর (সাঃ) বর্তমান দারিদ্রপীড়িত চরম আর্থিক 
সঙ্ককটপূর্ণ অবস্থা বরণ করে হয় তার (সাঃ) সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক অক্ষ্ণু 
রেখে জীবন যাপন করবেন অথবা তালাকের মাধ্যমে তার থেকে মুক্ত হয়ে 
যাবেন। প্রথমাবস্থয় অন্যান্য স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরস্কার এবং পরকালে 
স্বতন্ত্র ও সুউচ্চ মর্যাদাসমূহের অধিকারী হবেন। আর দ্বিতীয় অবস্থা, 
অর্থাৎ_-তালাক গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতেও তাদেরকে দুনিয়ার আপরাপর 
লোকের ন্যায় বিশেষ জটিলতা ও অশ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে 
না; বরং সুন্নত মোতাবেক যুগল বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করে সসম্মানে বিদায় 
দেয়া হবে। 

তিরমিযী শরীফে উ্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত 
আছে যে, যখন অধিকার প্রদানের এ আয়াত নাযিল হয়, তখন রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) আমাঙ্গেরকে এটি প্রকাশ ও প্রচারের সূচনা করেন। আয়াত 
শোনানোর পূর্বে বলেন যে, আমি তোমাকে একটি কথা বলব-_ উত্তরটা 
কিন্তু তাড়াহুড়া করে দেবে না। বরং তোমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শের 








পর দেবে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন, আমাকে আমার 
পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ না করে মতামত প্রকাশ করা থেকে যে বারণ 
করেছিলেন, তা ছিল আমার প্রতি তার (সাঃ) এক অপার অনুগ্রহ। 
কেননা, তার অটুট বিশ্বাস ছিল যে, আমার পিতা-মাতা কক্ষনো আমাকে 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনের পরামর্শ দেবেন না। এ 
আয়াত শোনার সংগে সংগেই আমি আরয করলাম যে, এ ব্যাপারে আমার 
পিতা-মাতার পরামর্শ গ্রহণের জন্য আমি যেতে পারি কি? আমি তো 
আল্লাহ্‌ পাক, তার রসূল ও পরকালকে বরণ করে নিচ্ছি। আমার পরে 
অন্যান্য সকল পুণ্যবতী পত্রীগণকে (রাঃ) কোরআনের এ নির্দেশ শোনানো 
হলো। আমার মত সবাই একই মত ব্যক্ত করলেন; রসূলুল্লাহর (সাঃ) 
সাথে দাম্পত্য সম্পর্কের মোকাবেলায় ইহলৌকিক প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যকে 
কেউ গ্রহণ করলেন না।__(তিরমিযী শরীফে এ হাদীস সহীহ ও হাছান বলে 
মন্তব্য করা হয়েছে।) 


পুণ্যবতীস্ত্রীগণের (রাঃ) একটি বৈশিষ্ট্য £ 3৫758 
ডন ও ৬৫০৩৫ এই দু আয়াতে পুণ্যবতীস্ত্রীগণের 
(রাঃ) এ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা যদি ঘটনাক্রমে কোন পাপ 
কাজ করেন, তবে তাদেরকে অন্যান্য মহিলাগণের তুলনায় দ্বিগুণ শাস্তি 
প্রদান করা হবে। অর্থাৎ, তাদের একটি পাপ অন্যদের দু'টি পাপের সমান 
হবে। অনুরূপভাবে তাদের দ্বারা কোন নেক কাজ সংঘটিত হলেও অন্যান্য 
স্ত্রীলোকের তুলনায় দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবেন। 

একদিক দিয়ে আয়াত পুণ্যবতী স্ত্রীগণের সে আমলের প্রতিদান যা 
তারা অধিকার প্রদানের আয়াত নাযিল হওয়ার পর পার্থিব ভোগ-বিলাস ও 
প্রাচ্যের উপর নবীজীর (রাঃ) সাথে দাম্পত্য সম্পর্ককে অগ্রাধিকার 
প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন। যার বিনিময়ে আল্লাহ্‌ পাক তাদের 
একটি আমলকে দু'য়ের যানে উন্নত করেছেন। আর গোনাহর বেলায় 
দ্বিগুণ শাস্তিলাভও তাদের স্বতন্ত্র মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতেই হয়েছে। 

পুণ্যবতী স্ত্বীগণের উপর আল্লাহ্‌ পাকের অনুগ্রহরাজি ছিল অতি 
মহান। কেননা, আল্লুহ্‌ পাক তাদেরকে নবীজীর (সাঃ) পত্রীরূপে মনোনীত 
করেছেন_তাদের গৃহে ওহী নাযিল করেছেন। সুতরাং তাদের নগণ্য 
ক্রটি-বিচ্যুতি আর দুর্বলতাও বড় বলে বিবেচিত হবে। 
অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ শব্দটি সাধারণ পাপ-পক্কিলতা অর্থেও কোরআনে 
বহু জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতে £5 শব্দ যিনা বা ব্যভিচার 
অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে না। কেননা, আল্লাহ্‌ পাক সমস্ত নবীর 
স্ত্রীকুলকে এই জঘন্য ক্রটি থেকে মুক্ত রেখেছেন। সমস্ত আম্বিয়া 
(আঃ)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে কারো দ্বারা এরূপ অপকর্ম সংঘটিত হয়নি। 
হযরত লৃত ও নূহ (সাঃ)-এর স্ত্রীগণ তাদের ধর্ম থেকে পরাছ্মুখ 
ছিল-অবাধ্যতা ও খুদ্ধত্য প্রদর্শন করেছিল, যার শাস্তিও তারা লাভ 
করেছিল, কিন্তু তাদের কারো উপরই ব্যভিচারের অপবাদ ছিল না। 
আহওয়াজে মোতাহহারাত থেকে কোন প্রকারের অশালীনতা ও 
অশ্লীলতার বহিঃপ্রকাশ তো সম্তবই ছিল না। সুতরাং এ আয়াতে £5 
অর্থ সাধারণ গোনাহ্‌ বা রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) কষ্টের কারণ হওয়া বোঝানো 
হয়েছে। এখানে £৯5 শব্দের সাথে শব্দের দ্বারা একথাই প্রমাণিত 
হয়। কেননা, যেনা বা ব্যভিচার কখনো প্রকাশ্যভাবে সংঘটিত হয় না। বরং 
তা পর্দার আড়ালে গোপনে সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং ১:৮ ১১৯৬ 
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(৩১) তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের অনুগত হবে এবং 
সৎকর্ম করবে, আমি তাকে দু'বার পুরস্কার দেব এবং তার জন্য আমি 
সম্মানজনক রিযিক প্রস্তুত রেখেছি। (৩২) হে নবী পতীগণ ! তোমরা অন্য 
নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তবে পরপুরুষের 
সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি 
কুবাসনা করে, যার অস্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে। 
(৩৩) তোমরা গৃহাত্যন্তরে অবস্থান করবে--মৃখ্তা যুগের অনুরূপ 
নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে 
এবং আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবারের 
সদসাবর্গ। আল্লাহ্‌ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে 
এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পৃত-পবিত্র রাখতে ৷ (৩৪) আল্লাহ্‌র আয়াত ও 
জ্ঞানগর্ভ' কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তোমরা সেগুলো স্বরণ 
করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সৃষ্ছাদশী, সর্ববিষয়ে খবর রাখেন। (৩৫) নিশ্চয় 
পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী নারী, আল্লাহ্‌র অধিক ধিকরকারী পুরুষ ও 
যিকরকারী নারী-_তাদের জন্য আল্লাহ্‌ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও 
মহাপুরস্কার। 





এর অর্থ সাধারণ পাপ বা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কষ্ট দেয়া। বিশিষ্ট 
মুফাসসেরগণের মধ্যে মোকাতেল ইবনে সোলাইমান এ আয়াতে 
“ফাহেশা’র অর্থ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নাফরমানী বা তার নিকট এমন দাবী 
পেশ করা যা তার (সাঃ) পক্ষে পূরণ করা কঠিন বলে ব্যক্ত করেছেন।_ 
(বায়হাকী) 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পুণ্যবতী স্ত্রীগণের প্রতি বিশেষ হেদায়েত £ $196 
সমূহে পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রাঃ)-কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সমীপে এমনসব দাবী 
পেশ করতে বারণ করা হয়েছে; তার পক্ষে যা পূরণ করা কঠিন বা যা 
তার মহান মর্যাদার পক্ষে অশোভনীয়। যখন তারা তা মেনে নিয়েছেন 
তখন সাধারণ নারীদের তুলনায় এসময় তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে 
এবং তাদের এক আমলকে দু'য়ের সমতুল্য করে দেয়া হয়েছে। পরবর্তী 
পর্যায়ে তাদের কর্মের পরিশুদ্ধি এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) সান্নিধ্য ও দাম্পত্য 
সম্পর্কের যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য কয়েকটি হেদায়েত দান করা 
হয়েছে। এসব হেদায়েত যদিও পুণ্যবতী স্ত্রীগণের জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং 
সমগ্র মুসলিম নারীকুলের প্রতিই তা নির্দেশিত। কিন্তু এখানে তাদেরকে 
বিশেষভাবে সম্বোধন করে তাদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, 
এসব আমল ও আহকাম তো সমস্ত মুসলিম রমণীকুলের প্রতি ওয়াজিব ও 
অবশ্য পালনীয়। তাই এগুলোর প্রতি তাদের বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা 
উচিত। 

নবীজীর (সাঃ) পুণ্যবতী স্ত্রীগণ বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের 
চাইতে শ্রেষ্ঠ কি? আয়াতের শব্দাবলী দ্বারা বাহ্যিকভাবে বোঝা যায়, 
রসূলল্লাহর (সাঃ) পুণ্যবতী স্ত্রীগণ বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের চাইতে শ্রেষ্ঠ । 
কিন্তু হযরত মরিয়ম (সাঃ) সম্পর্কে কোরআনের বাণী এই 4) 

350753594565%6 ৬৬ অৰ্থাৎ, ‘নিশ্চয়ই 
আল্লাহ্‌ পাক আপনাকে মনোনীত করেছেন, পবিত্র ও 
করেছেন এবং বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের উপর শেষ্ঠত্ব দান করেছেন।' 
এতে হযরত মরিয়ম (আঃ) সমস্ত নারী জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত 
হয়। তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন--সমগ্র রমণীকুলের মধ্যে হযরত 
মরিয়ম, উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কোবরা, হযরত ফাতেমা 
এবং ফেরাউন পত্রী হযরত আসিয়াই (রাঃ) তোমাদের জন্যে যথেষ্ট। এ 
হাদীসে হযরত মরিয়মের সাথে আরো তিন জনকে নারী জাতির মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। 

আলোচ্য আয়াতে আযওয়াজে মোতাহ্হারাতের যে শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ 
মার্যাদার কথা বলা হয়েছে, তা এক বিশেষ দিক বিবেচনায়-নবী পত্রী 
হিসেবে। এদিক দিয়ে তারা নিঃসন্দেহে সমস্ত রমণীকুলের চাইতে শ্রেষ্ঠ। 
কিন্তু এদ্বারা সকল দিক দিয়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না__যা 
কোরআনের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের পরিপন্থী ।+_(মাযহারী) 

19165458 এরপর 6৬ আল্লাহ পাক তাদের 

নবী পত্নী হিসেবে যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তারই ভিত্তিতে এ শর্ত। এর 
উদ্দেশ্য এ বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া যেন তারা নবীজীর (সাঃ) পত্রী হওয়ার 
উপর ভরসা করে বসে না থাকেন। বস্তুতঃ তাদের শ্রেষ্ঠত্বের শর্ত হলো 
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তাকৃওয়া এবং আহ্‌কামে ইলাহিয়ার অনুসরণ ও অনুকরণ ।--(কুরতুবী ও 


প্রথম হেদায়েত $ নারীদের পর্দা সম্পর্কিত, তাদের কষ্ঠ ও বাক্যালাপ 
নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ১121৬255659 অর্থাৎ, যদি পরপুরুষের সাথে পর্দার 
অন্তরাল থেকে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তবে বাক্যালাপের 
সময় কৃত্রিমভাবে নারী কষ্টের স্বভাবসুলভ কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার 
করবে। অর্থাৎ, এমন কোমলতা, যা শ্রোতার মনে অবাঞ্ছিত কামনা সঞ্চার 
করে। যেমন এরপরে বিবৃত হয়েছে /%453:8445$ অর্থাৎ, 
এরূপ কোমল কণ্ঠে বাক্যালাপ করো না, যাতে ব্যাধিগরস্ত অস্তরবিশিষ্ট 
লোকের মনে কুলালসা ও আকর্ষণের উদ্রেক করে। ব্যাধি অর্থ নেফাক 
(কপটতা) বা এর শাখা বিশেষ। প্রকৃত মুনাফিকদের মনে এমন লালসার 
সঞ্চার হওয়া তো স্বাভাবিক। কিন্তু কোন লোক খাটি মুমিন হওয়া সত্বেও 
যদি কোন হারামের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তবে সে মুনাফিক নয় সত্য, কিন্ত 
অবশ্যই দুর্বল ঈমানবিশিষ্ট। এরূপ দুর্বল ঈমান, যা হারামের দিকে আকৃষ্ট 
করে, প্রকৃত প্রস্তাবে তা কপটতারই শাখাবিশেষ।_(মাযহারী) 

প্রথম হেদায়েতের সারমর্ম এই যে, নারীদেরকে পরপুরুষ থেকে 
নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে পর্দার এমন উন্নত স্তর অর্জন করা উচিৎ 
যাতে কোন অপরিচিত দুর্বল ঈমানবিশিষ্ট লোকের অন্তরে কোন কামনা ও 
লালসার উদ্রেক তো করবেই না; বরং তার নিকটও যেন ধেষতে না পারে। 
আয়াতে বর্ণিত বাক্যালাপ-সংশ্রষ্ট হেদায়েতসমূহ শ্রবণ করার পর 
উল্মাহাতুল মুমিনীনগণের কেউ যদি পরপুরুষের সাথে কথাবার্তা বলতেন, 
তবে মুখে হাত রেখে বলতেন-_ যাতে কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে যায়। 
এজন্যই হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে 
রয়েছে। “নবী করীম (সাঃ) নারীদেরকে নিজ নিজ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত 
বাক্যালাপ করতে বিশেষভাবে বারণ করেছেন।-_(তোবারানী, মাযহারী)। 


দ্বিতীয় হেদায়েত £ পূর্ণ পর্দা করা সম্পর্কিত $2403 
- অর্থাৎ তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান কর এবং জাহেলিয়াত যুগের 
নারীদের মত দেহ সৌস্টব ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে ঘোরাফেরা করো না। 
এখানে পূর্ববর্তী জাহেলিয়াতযুগ বলে ইসলামপূর্ব অন্ধ যুগকে বোঝানো 
হয়েছে__যা বিশ্বের সর্বত্র বিস্তৃত ছিল। এ শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এরপর 
আবার অপর কোন অজ্ঞতার প্রাদুর্তাবও ঘটতে পারে, যে সময় একই 
রকম নিরলজ্জতা ও পর্দাহীনতা বিস্তার লাভ করবে। সেটা সম্ভবত £ এ 
যুগেরই অজ্ঞতা যা অধুনা বিশ্বের সর্বত্র পরিদৃষ্ট হচ্ছে। এ আয়াতে পর্দা 
সম্পর্কিত আসল হুকুম এই যে, নারীগণ গৃহেই অবস্থান করবে। অর্থাৎ, 
শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত বাইরে বের হবে না। সাথে সাথে একথাও বলা 
হয়েছে যে, যেভাবে ইসলামপূর্ব অজ্ঞ যুগের নারীরা প্রকাশ্যভাবে বেপর্দা 
চলাফেরা করত-__তোমরা সেরকম চলাফেরা করো না। 5 শব্দের মূল 
অর্থ প্রকাশ ও প্রদর্শন করা। এখানে এর অর্থ পরপুরুষ সমীপে নিজের রূপ 
সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে)। নারীদের পর্দা সম্পর্কিত পূর্ণ আলোচনা ও 
বিস্তারিত আহকাম এ সূরারই পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হবে। এখানে কেবল 
উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হচ্ছে। এ আয়াতে পর্দা সম্পর্কিত দু'টি 
বিষয় জানা গেছে। প্রতমতঃ- প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্‌ পাকের নিকট 


সুরা আল-আহ্যাব 
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নারীদের বাড়ী থেকে বের না হওয়াই কাম্য-_গৃহকর্ম সম্পন্ন করার 
উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে ; এতেই তারা পুরোপুরি 
আত্মনিয়োগ করবে। বস্তুতঃ শরীয়ত-কাম্য আসল পর্দা হল গৃহের 
অভ্যন্তরে অনুসৃত পর্দা। 

দ্বিতীয়তঃ একথা জানা গেছে যে, শরয়ী প্রয়োজনের তাকিদে যদি 
নারীকে বাড়ী থেকে বের হতে হয়, তবে যেন সৌন্দর্য ও দেহ সৌস্টব 
প্রদর্শন না করে বের হয়; বরং বোরকা বা গোটা শরীর আবৃত করে ফেলে 
এমন চাদর ব্যবহার করে বের হবে। যেমন, সামনে সুরা আহযাবেরই 
আলোচনা করা হবে। 

গৃহে অবস্থান প্রয়োজন সম্পর্কিত হুকুমের অন্তর্গত নয় £ 
92154 দ্বারা নারীদের ঘরে অবস্থান ওয়াজিব করে দেয়া 
হয়েছে। যার মর্ম এই যে, নারীর পক্ষে ঘর থেকে বের হওয়া সাধারণভাবে 
তো নিষিদ্ধ ও হারাম। কিন্তু প্রথমতঃ এ আয়াতেই $3 বারা ইঙ্গিত 
করা হয়েছে যে, প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বের হওয়া নিষিদ্ধ নয়, বরং 
সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশে বের হওয়া নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ এই সূরার 
পরবর্তীতে উল্লেখিত. $%5৩/$859১34 আয়াতে এ 
হুকুমই রয়েছে যে, বিশেষ প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মেয়েদের বোরকা বা 
অন্য কোন প্রকারের পর্দা করে ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি আছে। 
এতস্তিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক হাদীস দ্বারাও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ যে 
এ হুকুমের অন্তর্গত নয়, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যেখানে আযওয়াজে 
মোতাহ্হারাতকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, “প্রয়োজনের 
পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদেরকে বাড়ী থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া 
হয়েছে।' এছাড়া পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরও রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর 
আমল এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, প্রয়োজনীয় স্থলে মেয়েদের ঘর থেকে 
বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে। যেমন, হজ্ব ও ওমরার সময় হুযুর 
(সাঃ)-এর সাথে তার বিবিগণের গমনের কথা বহু বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা 
প্রমাণিত। অনুরূপভাবে তার (সাঃ) সাথে তাদের বিভিন্ন যুদ্ধে গমন করাও 
প্রমাণিত রয়েছে। আবার অনেক রেওয়ায়েতে এ প্রমাণও পাওয়া যায় যে, 
নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণ পিতা-মাতা ও অন্যান্য মুহ্রিম আত্মীয়দের 
সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে নিজেদের বাড়ী থেকে বের হতেন এবং 
আত্বীয়-স্বজনের রোগ-ব্যাধির তথ্য নিতে যেতেন ও শোকানুষ্ঠান 
প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করতেন। এছাড়া নবীজীর (সাঃ) জীবদ্দশায় তাদের 
মসজিদে যাওয়ারও অনুমতি ছিল। 

শুধু হুযুরের (সাঃ) সাথে ও তার সময়েই এমন ঘটেনি; বরং হুযুরের 
ইন্তেকালের পরও হযরত সাওদা ও যয়নব বিনতে জাহশ (রাঃ) ব্যতীত 
অন্যান্য স্ত্রীগণের হজ্ব ও ওমরার উদ্দেশে গমন করার প্রমাণ রয়েছে। আর 
এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামও (রাঃ) কোন আপত্তি তোলেননি। 
সারকথা এই যে, কোরআন পাকের ইঙ্গিত, নবীজীর আমল ও 
সাহাবাগণের ইজমা অনুসারে প্রয়োজন স্থলসমূহ $66240055 
আয়াতের মর্মের অন্তর্গত নয়, হজ্-ওমরাও যার অন্তর্ভুক্ত। আর 
সাক্ষাৎ, অসুস্থ থাকা বিধায় এদের সেবা-শুশ্রযা, অনুরূপভাবে যদি কারো 
জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সামান বা অন্য কোন পদ্থা না থাকে, 
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তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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তবে চাকুরী ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশে বের হওয়াও এরই আওতাভুক্ত। 
প্রয়োজন স্থলসমূহে বের হওয়ার জন্য শর্ত হলো_ অঙ্গ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য 
প্রদর্শন করে বের না হওয়া; বরং বোরকা বা বড় চাদর পরে বের হওয়া। 


উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর বসরা 
গমন এবং উ্র যুদ্ধে (জংগে জামাল) তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে 
রাফেধীদের অসার ও অযৌক্তিক মন্তব্য £ 

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, 
কোরআন পাকের ইঙ্গিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমল এবং সাহাবায়ে 
কেরামের (রাঃ) ইজমা (সর্বসম্মত রায়) দ্বারা প্রমাণিত যে, প্রয়োজনীয় 
স্থলসমূহ (94; _আয়াতের আওতা বহির্ভূত। হজ ও ওমরা 
প্রভৃতি ধর্মীয় প্রয়োজনসমূহ যার অন্তর্ভুক্ত। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা, 
হযরত উম্মে সালমা এবং সফিয়্যা (রাঃ) হজ উপলক্ষে মক্কা তশরীফ নেন, 
তারা সেখানে হযরত ওসমানের (রাঃ) শাহাদত ও বিদ্রোহ-সংশ্রিষ্ট 
ঘটনাবলীর সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং মুসলমানদের 
পারস্পরিক অনৈক্যের ফলে মুসলিম উম্মতের সংহতি বিনষ্ট হওয়া আর 
সন্তাব্য অশান্তি ও বিশৃংখলার আশঙ্কায় বিশেষভাবে উৎকঠ্ঠিত ও 
উদ্বেগাকুল হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় হযরত তালহা, হযরত যুবায়র, 
হযরত নো"মান ইবনে বশীর, হযরত কা'ব ইবনে আযরা এবং আরো 
কিছুসংখ্যক সাহাবী (রাঃ) মদীনা থেকে পালিয়ে মক্কা পৌছেন। কেননা, 
হযরত ওসমানের (রাঃ) হত্যাকারীগণ এদেরকেও হত্যা করার পরিকল্পনা 
নিয়েছিল। এরা বিদ্রোহীদের সাথে শরীক হতে পারেননি। বরং একাজ 
থেকে তাদেরকে বারণ করছিলেন। হযরত ওসমানের (রাঃ) হত্যার পর 
বিদ্রোহীরা এঁদেরকেও হত্যার পরিকল্পনা করে। তাই তারা প্রাণ নিয়ে 
মক্কা মোয়াজ্জমা এসে পৌছেন এবং উম্মূল মুমিনীন হযরত আয়েশার 
(রাঃ) খেদমতে এসে পরামর্শ চান। হযরত সিদ্দীকা (রাঃ) তাদেরকে 
পরামর্শ দিলেন যে, যে পর্যন্ত বিদ্রোহীরা হযরত আলীকে পরিবেষ্টিত করে 
থাকবে সে পর্যন্ত যেন তারা মদীনায় ফিরে না যান। আর যেহেতু হযরত 
আলী (রাঃ) বিদ্রোহীদের বাড়াবাড়ির প্রতিকার ও বিচার-বিধান থেকে 
বিরত থাকছেন; সুতরাং আপনারা কিছুকাল যেখানে নিজেদেরকে নিরাপদ 
মনে করেন, সেখানে গিয়ে অবস্থান করুন। যে পর্যন্ত আমীর মুমিনীন 
(রাঃ) পরিস্থিতি আয়ত্তে এনে শৃংখলা বিধানে সক্ষম না হন, সে পর্যন্ত 
আপনারা বিদ্রোহীদেরকে আমীরুল মুমিনীনের চতুর্দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে 
দেয়ার লক্ষ্যে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করতে থাকুন, যাতে আমীরুল মুমিনীন 
এসব বিদ্োহীর বাড়াবাড়ির প্রতিকার এবং ওদের প্রতিহত করতে সক্ষম 
হন। 

এসব মহাত্যমাবৃন্দ একথায় রাযী হয়ে বসরা চলে যেতে মনস্থ করেন। 
কেননা, তখন সেখানে মুসলিম সেনাবাহিনী অবস্থান করছিল। এসব 
মহাত্মাব্‌ন্দ সেখানে যেতে মনস্থির করার পর তারা উম্মুল মুমিনীন হযরত 
সিদ্দীকার (রাঃ) খেদমতে আরয করলেন যে, যতদিন পর্যস্ত রাষ্ট্রীয় শৃংখলা 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন পর্যস্ত তিনিও যেন তাদের সাথে বসরাতেই 
অবস্থান করেন। 

সে সময়ে হযরত ওসমানের (রাঃ) হত্যাকারীদের দাপট ও দৌরাত্যয 
এবং তাদের প্রতি আমীরুল মুমিনীন হযরত আলীর (রাঃ) শরীয়তী শাস্তি 
প্রয়োগে অক্ষমতার কথা স্বয়ং নাহজুল-বালাগতের রেওয়ায়েতেও 
স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। উল্লেখযোগ্য যে, নাহ্‌জুল-বালাগা শিয়া পণ্ডিতবর্গের 
নিকট বিশেষ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে সমাদৃত। এই গ্রন্থে রয়েছে যে, হযরত 





আলী রোঃ)-কে তার বেশ কিছুসংখ্যক সুহৃদ ও অস্তরঙ্গ বন্ধুবর্গ পর্যস্ত এই 
মর্মে পরামর্শ দেন যে, যদি আপনি হযরত ওসমানের (রাঃ) হত্যাকারীদের 
যথোচিত শাস্তি বিধান করেন, তবেই তা বিশেষ কল্যাণ ও সুফল বয়ে 
আনবে। প্রতিউত্তরে হযরত আমীরুল মুমিনীন ফরমান যে, ভাই সকল। 
তোমরা যা বলছ সে সম্পর্কে আমি অজ্ঞ নই। কিন্তু এসব হাঙ্গামা 
সৃষ্টিকারীদের দ্বারা মদীনা পরিবেষ্টিত থাকা অবস্থায় তা কি করে সম্ভব? 
তোমাদের ক্রীতদাস ও পার্বতী বেদুঈনরা পর্যস্ত তাদের সাথে রয়েছে। 
এমতাবস্থায় যদি তাদের শাস্তির নির্দেশ জারী করে দেই, তবে তা কার্যকরী 
হবে কিভাবে? 

হযরত সিদ্দীকা (রাঃ) একদিকে আমীরুল-মুমিনীনের (রাঃ) অক্ষমতা 
সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকেফহাল ছিলেন। অপরদিকে হযরত ওসমানের 
(রাঃ) শাহাদতের কারণে মুসলমানগণ যে চরমভাবে মর্মাহত হয়েছে সে 
সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। হযরত ওসমানের (রাঃ) হত্যাকারীরা 
আমীরুল-মুমিনীনের (রাঃ) মজলিসসমূহে সশরীরে শরীক থাকা সত্বেও 
তিনি একান্ত অক্ষম ছিলেন বলে তাদের শাস্তি বিধান ও তাদের থেকে 
প্রতিশোধ গ্রহণ বিলম্বিত হচ্ছিল, যারা আমীরুল মুমিনীনের (রাঃ) এই 
অক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত ছিল না, এ ব্যাপারেও তারা তাকে (রাঃ) 
অভিযুক্ত করছিল। যাতে এ অভিযোগ-অনুযোগ অন্য কোন অশান্তি ও 
উচ্ছূংখলার সূচনা না করে, সেজন্য জনগণকে ধৈর্যধারণের অনুরোধ করা, 
আমীরুল-মুমিনীনের শক্তি সঞ্চার করে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করা এবং 
পারস্পরিক অভিযোগ-অনুযোগ ও ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে 
উম্মতের মাঝে শাস্তি ও সংহতি স্থাপনের উদ্দেশে তিনি (হযরত সিদ্দীকা) 
বসরা রওয়ানা করেন। এসময়ে ভাগ্নে হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে যোবায়র 
(রাঃ) প্রমুখ তার সাথে ছিলেন। এ সফরের যে উদ্দেশ্য স্বয়ং উম্মুল 
মুমিনীন (রাঃ) হযরত কা'কার (রাঃ) নিকট ব্যক্ত করেছেন তা পরবর্তী 
পর্যায়ে বর্ণিত হবে। এই চরম অশান্তি ও অরাজকতার সময় মুমিনদের 
মধ্যে শাস্তি প্রতিষ্ঠা যে কত মহান ও গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী খেদমত ছিল, তা 
একেবারে সুস্পষ্ট এতদুদ্দেশে যদি উম্মুল মুমিনীনের (রাঃ) স্বীয় মুহরেম 
আত্মীয়-স্বজনের সাথে উটের হাওদায় পূর্ণ পর্দার মধ্যে বসরা গমনকে 
কেন্দ্র করে “তিনি কোরআনী আহকামের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন’ বলে শিয়া 
ও রাফেযী সম্প্রদায় অপপ্রচার করে থাকে, তবে তার কোন যৌক্তিকতা ও 
সারবত্তা আছেকি? 

মুনাফেক ও দুক্ষৃতকারীদের যে অপকীর্তি পরবর্তী পর্যায়ে গৃহযুদ্ধের 
রূপ পরিগ্রহ করেছিল সে সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রাঃ) কোন 
ধারণা বা কল্পনাও ছিল না। এ আয়াতের তফসীরের জন্য এতটুকুই 
যথেষ্ট। 

নবীজীর বিবিগণের প্রতি কোরআনের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম 
হেদায়েতঃ 45543135558 75158950058 অৰ্থাৎ, 
নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত প্রদান কর এবং মহান আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের 
(সাঃ) অনুসরণ কর। দু-হেদায়েত সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ পূর্বেই বর্ণিত 
হয়েছে। অর্থাৎ, পরপুরুষের সাথে বাক্যালাপের সময় আপত্তিকর 
(কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার,_বিনা প্রয়োজনে গৃহাত্যন্তর থেকে বের 
হওয়া এবং এ আয়াতে রয়েছে তিন হেদায়েত। এ হল সর্বমোট পাচ 
হেদায়েত__যা নারীকুল সম্পর্কিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয়সমূহের 
অন্তর্গত। 

এ পাঁচটি হেদায়েতের সব কয়টি সমস্ত মুসলমানের প্রতি 
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সমভাবে প্রযোজ্য £ উপরোক্ত হেদায়েতসমূহের মধ্যে শেষোক্ত তিনটি 
নবীজীর পুণ্যবতী বিবিগণের জন্য নিদিষ্ট না হওয়া সম্পর্কে তো কারো 
সন্দেহের অবকাশ নেই। কোন মুসলিম নারী-পুরুষই নামায, যাকাত এবং 
আল্লাহ্‌ ও রসূলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের আওতা-বহির্ৃত নয়। বাকী 
রইল নারীকুলের পর্দা সংশ্লিষ্ট অবশিষ্ট দু'টি হেদায়েত। একটু চিন্তা করলে 
এও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তাও কেবল নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের জন্য 
নির্দিষ্ট নয়, বরং সমস্ত মুসলিম নারীর প্রতিও একই হুকুম। 

458550৩9০১৬ 

এ আয়াতে পূর্ববর্তী বিশেষ সম্বোধনের তাৎপর্য বর্ণনা প্রসংগে বলা 
হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নিকট আমল (কর্ম) পরিশুদ্ধির বিশেষ হেদায়েতের 
মর্ম ও তাৎপর্য নবীজীর গৃহবাসীগণকে যাবতীয় আবিলতা ও কলুষতা 
বিমুক্ত করে দেয়া। 

৬% শব্দটি আরবী ভাষায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনো প্রতিমা 
ও বিগ্রহ, আবার কখনো নিছক পাপ অর্থে, কখনো আযাব অর্থে, কখনো 
কলুষতা ও অপবিভ্রতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ আয়াতে এ অর্থই বোঝানো 
হয়েছে।__বোহরে মুহীত) 

আয়াতে আহলে বাইতের মর্ম কি? উপরোক্ত আয়াতসমূহে 
নবী-পত্রীগণকে সম্বোধন করা হয়েছিল বলে স্ত্রীলঙ্গবাচক ক্রিয়া ব্যবহৃত 
হয়েছে। কিন্তু এখানে পুণ্যবতী স্ত্রীগণের সাথে সাথে তাদের সন্তান-সন্ততি 
এবং পিতা-মাতাও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। সেজন্যই পুংলিঙ্গপদ 
(৮১8১৮ ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কোন কোন মুফাসূসেরের 
মতে আহলে বায়েত দ্বারা কেবল নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণকেই বোঝানো 
হয়েছে। হযরত ইকরিমা এবং হযরত মোকাতিল এমতই পোষণ 
করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হযরত সাঈদ ইবনে 
যোবায়েরের রেওয়ায়েতও তিনি আহলে বায়েতের অর্থ পুণ্যবতী স্ত্রীগণ 
(রাঃ) বলেই মন্তব্য করেছেন। 

কিন্তু হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়েতে, যেগুলো ইবনে কাসীর এখানে 
নকল করেছেন-__এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, হযরত ফাতেমা, হযরত 
হাসান-হুসাইনও আহলে বাইতের অন্তর্ভৃক্ত। যেমন, মুসলিম শরীফে 
হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বাড়ী থেকে বাইরে তশরীফ নিতে যাচ্ছিলেন সে সময় তিনি একটি 
কালো রুমী চাদর জড়ানো ছিলেন। এমন সময় সেখানে হযরত হাসান, 
হযরত হুসাইন, হযরত ফাতেমা ও হযরত আলী (রাঃ) এরা সবাই একের 
পর এক তশরীফ আনেন। নবীজী (সাঃ) এদের সবাইকে চাদরের ভেতরে 
প্রবেশ করিয়ে নিয়ে আয়াত ১-2)৫-৯১১980 
1245525845। তেলাওয়াত করেন। আবার কোন কোন 
রেওয়ায়েতে এরূপ রয়েছে যে, আয়াত তেলাওয়াত করার পর তিনি 
ফরমান ০ ১৯! ১১৯ ০4১ (হে আল্লাহ্‌ এরাই আমার আহলে 
বাইত)।_-হেবনে জরীর) 

ইবনে-কাসীর এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করে বলেন যে, প্রকৃত 
প্রস্তাবে মুফাসসিরগণ প্রদত্ত এসব মতে মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নেই। 
যারা বলেন যে, এ আয়াত পুণ্যবতী স্ত্রীগণের শানে নাযিল হয়েছে_এবং 
আহলে বাইত বলে তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে, তাদের এ মতে 
অন্যান্যগণও_-আহ্‌লে বাইতের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার পরিপন্থী নয়। সুতরাং 


এটাই ঠিক যে, পুণ্যবতী স্ত্রীগণও আহলে বাইতের অন্তর্গত। কেননা, এ 
আয়াতের শানে নুযুলও এই। শানে নুযুলের মর্ম আয়াতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া 
সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আবার নবীজীর এরশাদ 
মোতাবেক হযরত ফাতেমা, আলী, হাসান-হুসাইন (রাঃ) ও আহ্‌লে 
বইত। ds SS SLES 
43৩১) অর্থ কোরআন আর ৩5৩ অর্থ রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রদত্ত 
শিক্ষা-দীক্ষা এবং তার সুন্নত ও আদর্শ। যেমন, অধিকাংশ তফসীরকারগণ 
৮ এর তফসীর সুন্নত বলে বর্ণনা করেছেন। ৬% শব্দে দু'টি ভাবার্থ 
হতে পারে___-€১) এসব বিষয় স্বয়ং স্মুরণ রাখা-_যার ফলশ্রুতি ও পরিচয় 
হলো এগুলোর উপর আমল করা। (২) কোরআন পাকের যাকিছু তাদের 
গৃহে, তাদের সামনে নাযিল হয়েছে বা রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে যেসব 
শিক্ষা প্রদান করেছেন, উম্মতের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে সেসবের 
আলোচনা করা এবং তাদেরকে সেগুলো পৌছে দেয়া। 


ফায়েদা £ ইবনে আরাবী আহ্‌কামূল-কোরআন নামক গ্রন্থে লিখেছেন 
যে, এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর নিকট থেকে কোন আয়াতে কোরআন বা হাদীস শোনে তবে 
তা অন্যান্য লোকের নিকট পৌছে দেয়া তার অবশ্য কর্তব্য। এমন কি 
কোরআনের যেসব আয়াত নবীজীর পুণ্যবর্তী স্ত্রীগণের গৃহে নাযিল 
হয়েছে অথবা নবীজীর (সাঃ) নিকট থেকে তারা যেসব শিক্ষা লাভ 
করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে অপর লোকের সাথে আলোচনা করা তাদের 
উপরও বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহ্‌ পাকের এ আমানত 
উম্মতের অপরাপর লোকদের নিকট পৌছানো তাদের (পুণ্যবর্তী 
স্ত্ীগণের) অপরিহার্য কর্তব্য। 

কোরআনের ন্যায় হাদীসের সংরক্ষণ £ এ আয়াতে যেরূপভাবে 
কোরআনের প্রচার-প্রসার ও শিক্ষা প্রদান উম্মতের জন্যে 
বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে, অনুরূপভাবে হেকমত শব্দের মাধ্যমে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীসসমূহের প্রচার এবং শিক্ষা প্রদানও বাধ্যতামূলক 
করে দেয়া হয়েছে। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সর্বাবস্থায়ই এ 
নির্দেশ পালন করেছেন। সহীহ্‌ বোখারী শরীফে হযরত মাআয (রাঃ) 
সম্পর্কেও এরূপ ঘটনা বর্ণিত আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিকট 
থেকে একখানা হাদীস শোনেন, কিন্ত জনগণ এর প্রতি যথাযথ মর্যাদা 
আরোপ না করতে পারে অথবা কোন ভূল বোঝাবুঝিতে পতিত হতে 
পারে, এরূপ আশঙ্কা করে তিনি তা সর্ব সাধাণের সামনে বর্ণনা করেননি। 
কিন্তু যখন তার (মাআযের) মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি জনগণকে 
একত্রিত করে তাদের সামনে সে হাদীস পেশ করলেন এবং বললেন যে, 
নিছক ধর্মীয় স্বার্থে আমি এ যাবত এ সম্পর্কে কারো সাথে আলোচনা 
করিনি। কিন্তু এক্ষণে আমার মৃত্যু অত্যাসন্ন। সুতরাং উম্মতের এ 
আমানত তাদের হাতে পৌছে দেয়া একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি। হযরত 
মাআয হাদীসে-রসূল উম্মতের নিকট না পৌছানোর পাপে যাতে পতিত 
না হন সেজন্য তিনি মৃত্যুর পূর্বে জনগণকে ডেকে এ হাদীস শুনিয়ে দেন। 

এ ঘটনাও এ সাক্ষ্যই প্রদান করে যে, সমস্ত সাহাবায়ে কেরামই 
কোরআনের এ হুকুম পালন ওয়াজিব ও অবশ্য করণীয় বলে মনে 
করতেন। আর সাহাবায়ে কেরাম অত্যস্ত সতর্কতার সাথে হাদীসসমূহ 
জনগণের নিকট পৌছাবার ব্যবস্থা করতেন বলে হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব 
(কোরআনের কাছাকাছি হয়ে পড়লো। এ সম্পর্কে সন্দেহের অবতারণা 
করা কোরআন পাকে সন্দেহের অবতারণা করারই নামাস্তর। 


১০৮০ 


কোরআনে পাকে সাধারণভাবে পুরুষদেরকে সম্বোধন করে 
নারীদেরকে আনুষঙ্গিকভাবে তার অন্তর্ভুক্ত করে দেয়ার তাৎপর্য £ 
যদিও নারী-পুরুষ উভয়ই কোরআন পাকের সাধারণ নির্দেশাবলীর 





NER SER সস 
করা হয়েছে। এতে এ ইঙ্গিতই রয়েছে যে, নারীদের সকল বিষয়ই প্রচ্ছন্ন 
ও গোপনীয়। এর মধ্যেই তাদের মর্যাদা নিহিত। বিশেষ করে সমস্ত 
কোরআনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে যে, কেবল হযরত মরিয়ম 
বিনৃতে ইমরান ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোকের নাম কোরআন পাকে 
উল্লেখ নেই। যেখানে তাদের প্রসংগ এসেছে, সেখানে পুরুষের সাথে 
তাদের সম্পর্কসূচক শব্দ যথা 02811 ফেরাউন পত্রী ও £5 19% 
নুহপত্রী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত মরিয়মের বিশেষত্ব সম্ভবতঃ 
এই যে, কোন পিতার সাথে হযরত ঈসার (সাঃ) সম্পর্ক স্থাপন সম্ভবপর 
ছিল না। তাই মায়ের সাথেই তাকে সম্পর্কযুক্ত করতে হয়েছিল এবং এ 
কারণেই মরিয়মের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।_-(আল্লাহ্‌ পাকই সর্বাধিক 
জ্ঞাত।) 

কোরআন করীমের এই প্রকাশভঙ্গি যদিও এক বিশেষ প্রজ্ঞা, 
যৌক্তিকতা ও মঙ্গলের ভিত্তিতেই অনুসৃত হয়েছিল ; কিন্তু এর 
পরিপ্রেক্ষিতে নারীদের হীনমন্যতাবোধের উদ্রেক হওয়া একান্ত স্বাভাবিক 
ছিল। তাই বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে এমন বহু রেওয়ায়েত রয়েছে, যাতে নারীরা 
রাসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে এ মর্মে আরয করেছে যে, আমরা দেখতে 
পাচ্ছি_আল্লাহ্‌ পাক কোরআনের সর্বত্র পুরুষদেরই উল্লেখ করেছেন এবং 
তাদেরকেই সম্বোধন করেন। এদ্বারা বোঝা যায় যে, আমাদের (নারীদের) 
মাঝে কোন প্রকার পুণ্য ও কল্যাণই নেই। সুতরাং আমাদের কোন 
এবাদতই গ্রহণযোগ্য নয় বলে আশঙ্কা হচ্ছে। তিরমিযী শরীফে হযরত 
উম্মে আম্মারা থেকে, আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে হযরত আসমা 
বিনতে উমায়স (রাঃ) থেকেও এ ধরনের আবেদন উপস্থাপনের কথা বর্ণিত 
'আছে_আর এসব রেওয়ায়েতে এ আবেদন উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহ 
নাযিল হওয়ার কারণ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। 

উল্লেখিত আয়াতসমূহে নারীদেরকে স্বস্তি ও সান্তনা প্রদান এবং তাদের 
আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী সংশ্লিষ্ট বিশেষ আলোচনা রয়েছে। বলা 
হয়েছে, আল্লাহ্‌ পাক সমীপে মান-মর্যাদা ও তার নৈকট্য লাভের ভিত্তি 
হল সংকার্যাবলী, আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার। এ ক্ষেত্রে 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


নারী-পুরুষের মাঝে কোন ভেদাভেদ নেই। 


অধিক পরিমাণে আল্লাহর ষিকরের নির্দেশ এবং তার 
যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য £ ইসলামের স্তন্ত পাচ প্রকারের এবাদত। 
যথা-নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ও জেহাদ। কিন্তু সমস্ত কোরআনে এর 
মধ্য থেকে এবাদত অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ নেই। কিন্তু কোরআন 
পাকের বহু আয়াতে আল্লাহর যিকর অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ 
রয়েছে। সূরায়ে আনফাল, সূরায়ে জুমআ এবং এই সূরায় ১৮০১ 
5345155348 (অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণকারীগণ ও 
সুরণকারিণীগণ) বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য প্রথমতঃ এই যে, আল্লাহ্‌র 
যিকর যাবতীয় এবাদতের প্রকৃত রূহ। হযরত মাআয ইবনে আনাস (রাঃ) 
থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) নিকটে জিজ্ঞেস 
করল যে, মুজাহিদগণের মাঝে সর্বাধিক প্রতিদান ও সওয়াবের অধিকারী 
কোন ব্যক্তি হবে? তিনি (সাঃ) বললেন £ যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহ্‌র 
যিকর করবে। অতঃপর জিজ্ঞেস করল যে, রোযাদারদের মধ্যে সর্বোচ্চ 
সওয়াবের অধিকারী কে হবে? তিনি বললেন, যে আল্লাহ্‌র যিকর সবচেয়ে 
বেশী করবে। এরূপভাবে নামায, যাকাত, হজ্ব, সদৃকা প্রভৃতি সম্পর্কেও 
জিজ্ঞেস করল। তিনি প্রতিবার এ উত্তরই দিলেন যে, যে ব্যক্তি সর্বাধিক 
পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিকর করবে, সে-ই সর্বোচ্চ প্রতিদান লাভ করবে।_ 
(ইবনে কাসীর থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন।) 

দ্বিতীয়তঃ যাবতীয় এবাদতের মধ্যে যিকরই সহজতর। এটা আদায় 
করা সম্পর্কে শরীয়তও কোন শর্ত আরোপ করেনি_-অযুসহ বা বিনা 
অযুতে উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে সব সময়ে আল্লাহ্‌র যিকর করা 
যায়। এর জন্যে মানুষের কোন পরিশ্রমই করতে হয় না; কোন 
অবসরেরও প্রয়োজন নেই। কিন্তু এর লাভ ও ফলশ্রুতি এত বেশী ও 
ব্যাপক যে, আল্লাহ্‌র যিকরের মাধ্যমে পার্থিব কাজকর্মও এবাদতে 
রূপান্তরিত হয়। আহার গ্রহণের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দোয়া; বাড়ী থেকে 
বের হওয়ার ও ফিরে আসার দোয়া, সফরে রওয়ানা করা ও সফরকালীন 
বাড়ী ফিরে আসার দোয়া, কোন কারবারের সূচনাপর্বে ও শেষে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) নির্দেশিত দোয়া-_ প্রভৃতি দোয়াসমূহের সারমর্ম এই যে, মুসলমান 
যেন কোন সময়েই আল্লাহ্‌ সম্পর্কে অমনোযোগী ও গাফেল থেকে কোন 
কাজ না করে, আর তারা যদি সকল কাজকর্মে এ নির্ধারিত দোয়াসমূহ 
পড়ে নেয়, তবে পার্থিব কাজ দ্বীনে (ধর্মে) পর্যবসিত হয়ে যায়। 
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(৩৬) আল্লাহ ও তার রসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার 
পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্‌ ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ্‌ ও তার 
রসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভরষ্টতায় পতিত হয়। (৩৭) 
আল্লাহ্‌ যাকে অনুথহ করেছেন; আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন; তাকে 
যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও 
এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আপনি অস্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, 
যা আল্লাহ্‌ পাক প্রকাশ করে দেবেন । আপনি লোকানিন্দার ভয় করছিলেন, 
অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত।! অতঃপর যায়েদ যখন 
যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে 
বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর 
সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের 
কোন অসুবিধা না থাকে। আল্লাহ্‌র নিদের্শ কার্যে পরিণত হয়েই থাকে। 
(৩৮) আল্লাহ্‌ নবীর জন্যে যা নিধার্রণ করেন, তাতে তার কোন বাধা নেই। 
পূর্ববর্তী নবীগণের ক্ষেত্রে এটাই ছিল আল্লাহ্‌র চিরাচরিত বিধান। আল্লাহ্‌র 
আদেশ নির্ধারিত, অবধারিত। (৩৯) সেই নবীগণ আল্লাহ্‌র পয়গাম প্রচার 
করতেন ও তাকে ভয় করতেন। তাঁরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় 
করতেন না। হিসাব গ্রহণের জন্যে আল্লাহ্‌ যথেষ্ট। (৪০) মুহাম্মদ 
তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহ্‌র রসূল এবং শেষ 
নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত। (৪১) মুমিনগণ তোমরা আল্লাহ্‌কে অধিক 
পরিমাণে স্বরণ কর। (৪২) এবং সকাল বিকাল আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা 
কর। (৪৩) তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত করেন এবং তার ফেরেশতাগণও - 
রহমতের দোয়া করেন_অন্ধকার থেকে তোমাদেরকে আলোকে বের 
করার জন্য তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু । 






























































আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতসমূহও এ সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা প্রসংগেই নাযিল 
হয়েছে। 


এক ঘটনা এই যে, হযরত যায়েদ বিন্‌ হারেসা (রাঃ) এক ব্যক্তির 
ক্রীতদাস ছিলেন। অজ্ঞতার যুগে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে অতি অল্প বয়সে 
“ওকায’ নামক বাজার থেকে খরিদ করে এনে মুক্ত করে দেন। আর আরব 
দেশের প্রথানুযায়ী ঠাকে পোষ্য-পুত্রের গৌরবে ভূষিত করে লালন-পালন 
করেন। মক্কাতে তাকে * মুহাম্মদের (সাঃ) পুত্র যায়েদ' নামে সম্বোধন করা 
হত। কেরাআনে করীম এটাকে অজ্ঞতার যুগের ভ্রান্ত রীতি আখ্যায়িত 
করে তা নিষিদ্ধ করে দেয় এবং পোষ্যপুত্রকে তার প্রকৃত পিতার সাথে 
সম্পর্কযুক্ত করতে নির্দেশ দেয়। এ প্রসঙ্গেই এ সূরার প্রথমাংশের 
আয়াতসমূহ ১1২2১) নাধিল হয়েছে? এসব হুকুম নাযিল হওয়ার 
পর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ (সাঃ) নামে ডাকা 
পরিহার করেন এবং তার পিতা হারেসার সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে 
থাকেন। 


একটি সৃক্ষু বিষয় £ সমগ্র কোরআনে নবীগণ (সাঃ) ব্যতীত কোন 
শ্রেষ্ঠ বিশিষ্টতম সাহাবাবীর নামেরও উল্লেখ নেই। একমাত্র যায়েদ ইবনে 
হারেসার (রাঃ) নাম রয়েছে। কোন কোন মহাত্মা এর তাৎপর্য এই বর্ণনা 
করেছেন যে, কোরআনের নির্দেশানুসারে রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) সাথে তার 
পুত্রত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়ার ফলে এক বিশেষ সম্মান থেকে বঞ্চিত 
হন। আল্লাহ্‌ পাক কোরআন করীমে তার নাম অন্তর্ভুক্ত করে এরই 
বিনিময় প্রদান করেছেন। 


রসূলুল্লাহও (সাঃ) তার প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করতেন। হযরত 
আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) ফরমান যে, যখনই তিনি (সাঃ) যায়েদ বিন 
হারেসকে কোন সৈন্যবাহিনীভূক্ত করে পাঠিয়েছেন তাকেই সেনাপতি 
নিযুক্ত করেছেন।_ ইবনে কাসীর) 

বিশেষ জ্ঞাতব্য £ ইসলামের এই ছিল গোলামীর মর্মার্থ শিক্ষা-দীক্ষা 
প্রদানের পর যারা যোগ্য প্রতিপন্ন হয়েছেন তাদেরকে নেতার মর্যাদায় 
উন্নীত করা হয়েছে। 

যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) যৌবনে পদার্পনের পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
নিজ ফুফাত বোন হযরত যয়নব বিন্তে জাহশকে (রাঃ) তার নিকট বিয়ে 
দেয়ার প্রস্তাব পাঠান। হযরত যায়েদ (রাঃ) যেহেতু মুক্তিপ্রাপ্ত দাস 
ছিলেন সুতরাং হযরত যয়নব ও তার ভ্রাতা আবদুল্লাহ্‌ ইবনে জাহশ এ 
সম্বন্ধ স্থাপনে এই বলে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন যে, আমরা বংশ মর্যাদায় 
তার চাইতে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। 

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে. 3454১54452983 নাযিল হয়। যাতে 
হেদায়েত হয়েছে যে, যদি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কারো প্রতি বাধ্যতামূলকভাবে 
কোন কাজের নির্দেশ দান করেন, তবে সে কাজ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। 
শরীয়তানুযায়ী তা না করার অধিকার থাকে না। শরিয়তে একাজ যে লোক 
পালন করবে না, আয়াতের শেষে একে স্পষ্ট গোমরাহ বলে আখ্যায়িত 
করা হয়েছে। 

হযরত যয়নব ও তার ভাই এ আয়াত শুনে তাদের অসম্মতি 
প্রত্যাহার করে নিয়ে বিয়েতে রাষী হয়ে যান। অতঃপর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। 


১০৮২ তফসীর 
যার মোহর দশটি লাল দীনার (প্রায় চার তোলা স্বর্ণ) ও ষাট দেরহাম (প্রায় 
আঠারো তোলা রৌপ্য) এবং একটি ভারবাহী জন্ত, কিছু গৃহস্থালী 
আসবাবপত্র আনুমানিক পঁচিশ সের আটা ও পাচ সের খেজুর-_রসূলুল্লাহ্‌ 
(সাঃ) স্বয়ং নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দেন। (ইবনে কাসীর)। 
অধিকাংশ মুফাস্সেরীনের মতে এ ঘটনাই এ আয়াতের শানে নুযুল। 


ইবেন কাসীর প্রমুখ মুফাস্সিরগণ অনুরূপ আরো দু'টি ঘটনা বর্ণনা 
করেছেন। একটি হলো জুলায়বীরের (রাঃ) ঘটনা যে, তিনি কোন এক 
আনসার সাহাবীর মেয়ের সাথে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে ইচ্ছুক 
ছিলেন। এই আনসার ও তার পরিবার-পরিজন এ সম্বন্ধ স্থাপনে 
অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সবাই রাহী 
হয়ে যান এবং যথারীতি বিয়েও সম্পন্ন হয়ে যায়। নবীজী (সাঃ) তাদের 
জন্য পর্যাপ্ত জীবিকা কামনা করে দোয়া করলেন। সাহাবায়ে কেরাম বলেন 
যে, তার গৃহে এত বরকত ও ধন-সম্পদের এত আধিক্য ছিল যে, মদীনার 
গৃহসমূহের মধ্যে এ বাড়ীটিই ছিল সর্বাধিক উন্নত ও প্রাচূর্যের অধিকারী 
এবং এর খরচের অন্কই ছিল সব চাইতে বেশী। পরবর্তীকালে হযরত 
জুলায়বীর (রাঃ) এক জেহাদে শাহাদত বরণ করেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার 
দাফন-কাফন নিজ হাতে সম্পন্ন করেন। 

অনুরূপভাবে উম্মে কুলসুম বিন্তে ওকবা ইবনে আবী মুয়ীত 
সম্পর্কেও হাদীসের রেওয়ায়েতসমূহে এক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।_ 
(ইবনে কাসীর, কুরতুবী)। প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলোর মাঝে কোন বিরোধ বা 
অসামঞ্জস্য নেই। এরূপ একাধিক ঘটনাই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ 
হতেপারে। 


বিয়ে শাদীতে বংশগত সমতাও রক্ষার নির্দেশ এবং তার স্তর £ 
উল্লেখিত বিয়েতে হযরত যয়নব ও তার ভ্রাতা আবদুল্লাহর (রাঃ) প্রথম 
পর্যায়ে অসম্মতির কারণ ছিল, উভয় পক্ষে বংশগত সমতা ও সামঞ্জস্য 
না থাকা এবং এ কারণ সম্পূর্ণ শরীয়ত সম্মত। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এরশাদ 
করেছেন যে, মেয়েদের বিয়ে-শাদী সমমর্যাদাসম্পন্ন বংশে দেয়া উচিত। 
এখন প্রশ্ন উঠে যে, এক্ষেত্রে হযরত যয়নব (রাঃ) ও তার ভাইয়ের আপত্তি 
কেন গৃহীত হলো না? 

উত্তর এই যে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দম্পতিদৃয়ের উভয়পক্ষে সকল 
ক্ষেত্রে সমতা ও সাদৃশ্য একান্ত প্রয়োজনীয়। কোন কাফেরের সহিত কোন 
মুসলিম মেয়ের বিয়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যদিও মেয়ে এতে সম্মত থাকে। 
কেননা, এটা কেবল মেয়ের অধিকার নয় যে, শুধু তার সম্মতির কারণেই 
তা রহিত হয়ে যাবে; বরং আল্লাহ্‌র হক ও অধিকার এবং আল্লাহ্‌ কর্তৃক 
আরোপিত ফরয ও অবশ্য পালনীয় নির্দেশ। পক্ষান্তরে বংশগত ও 
অর্থনৈতিক সমতার ব্যাপারটা এর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, কেননা, এটা হলো 
মেয়ের অধিকার। আর বংশগত সমতার অধিকারের বেলায় মেয়ের সাথে 
সাথে তার অভিভাবকগণও শরীক। যদি কোন বিবেক সম্পন্ন পূর্ণ বয়স্কা 
মেয়ে ধনাঢ্য পরিবারভুক্ত হওয়া সত্বেও কোন দরিদ্র ছেলের সহিত পরিণয় 
সূত্রে আবদ্ধ হতে রাষী হয়ে নিজস্ব অধিকার পরিহার করে তবে তার সে 
অধিকার রয়েছে। কোন বিশেষ কল্যাণ ও মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে 
কোন মেয়ে ও অভিভাবকবৃন্দ যদি বংশগত সমতার দাবী পরিহার করে 
এমন এক ব্যক্তির সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে রাযী হয়ে যায়, যেটা 
বংশগতভাবে তাদের চাইতে হেয়, তবে তাদের এ অধিকার রয়েছে। বরং 
ধর্মীয় মঙ্গলামঙ্গলের কথা বিবেচনা করে এ অধিকার পরিহার করা বিশেষ 
প্রশংসনীয় ও কাম্য। এজন্যই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বহু ক্ষেত্রে ধর্মীয় মঙ্গলের 
কথা বিবেচনা করে এ অধিকার পরিহার পূর্বক বিয়ের কাজ সম্পন্ন করার 


ক্রোরআন \.AY 


পরামর্শ দিয়েছেন। 

কোরআন করীমের ব্যাখ্যা ও মর্মানুযায়ী একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত 
যে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উম্মতের প্রত্যেকের উপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) হক 
ও অধিকার সব চাইতে বেশী। এমনকি স্বয়ং নিজের চাইতেও বেশী। তাই 
হযরত যয়নব ও আবদুল্লাহর ব্যাপারে যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বংশগত 
সমতার অধিকার পরিহার করে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসার সাথে 
বিয়েতে সম্মতি দানের নির্দেশ দেন, তখন এই হুকুমের সামনে নিজেদের 
মতামত ও অধিকার পরিত্যাগ করা তাদের উপর ফরয ও অপরিহার্য 
কর্তব্য হয়ে দীড়ায়। কিন্তু এতে তারা অসম্মতি প্রকাশ করলে এ আয়াত 
নাধিলহয়। 

এখন প্রশ্ন উঠে যে, যখন স্বয়ং রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-ও বংশগত সমতা 
বজায় রাখা প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন, তবে তা রাখলেন না কেন? 
এর উত্তর উল্লেখিত বর্ণনার মাঝেই প্রকাশ পেয়ে গেছে যে, অন্য কোন 
ধর্মীয় মঙ্গলের দিক বিবেচনা করে এই বংশগত সমতা পরিহারযোগ্য। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) জীবদ্দশায়ও এরূপ ধর্মীয় মঙ্গলের কথা বিবচেনা করে 
বংশগত সমতার অবর্তমানেও বহু বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে মূল 
মাসআলার উপর কোন প্রভাব পড়ে না। 


কুফু বা সমতার মাসআলা £ বিয়ে শাদী এমন এক ব্যাপার যে, 
এতে দম্পতির উভয়ের মাঝে স্বভাবগত সাদৃশ্য না থাকলে বিয়ের মূল 
উদ্দেশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যায়, পরস্পরের হক ও অধিকার 
আদায়ের ব্যাপারে ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়__পরস্পর কলহ-বিবাদ 
সৃষ্টি করে। তাই শরীয়তে সমতা ও পারস্পরিক সাদৃশ্য বিধানের নির্দেশ 
দেয়া হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, কোন উচু পরিবারের ব্যক্তি 
অপেক্ষাকৃত নীচু পরিবারের লোককে অপকৃষ্ট বলে মনে করবে। ইসলামে 
মান-মর্যাদার মূলভিত্তি তাকওয়া, নিষ্ঠা ও ধর্ম পরায়ণতা। এক্ষেত্রে 
বংশগত কৌলিন্য যতই থাক না কেন, আল্লাহ্‌র নিকটে এর সবিশেষ 
গুরুত্ব নেই। নিছক সামাজিক রীতিনীতি ও শৃংখলা বজায় রাখার জন্য 
বিয়ে-শাদীতে সমতা রক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 


এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, মেয়েদের বিয়ে 
তাদের অভিভাবকগণের মাধ্যমেই সংঘটিত হওয়া উচিত, অর্থাৎ, প্রাপ্ত 
বয়স্কা মেয়েদের পক্ষেও নিজের বিয়ের ব্যাপার নিজে উদ্যোগী হয়ে করা 
সংগত নয়_লজ্জা ও সম্ভ্রমের দিক বিবেচনায় এ দায়িত্ব পিতা-মাতা ও 
অন্যান্য অভিভাবকবৃন্দের উপরই ন্যস্ত থাকা উচিত। তিনি আরো এরশাদ 
করেছেন যে, মেয়েদের বিয়ে সমকক্ষ পরিবারেই দেয়া উচিত। ইমাম 
মুহাম্মদ (রহঃ) “কিতাবুল আসার' নামক গ্রন্থে হযরত ফারকে আযমের 
(রাঃ) উক্তি বর্ণিত করেছেন যে, আমি এ মর্মে ফরমান জারী করে 
দেক_-যেন কোন সম্ভ্রান্ত খ্যাতনামা বংশের মেয়েকে অপেক্ষাকৃত অখ্যাত 
স্বল্প মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারে বিয়ে দেয়া না হয়। অনরূপভাবে হযরত 
আয়েশা ও হযরত আনাস (রাঃ)-এর প্রতি বিশেষ তাকীদ দিয়েছেন, যেন 
সমতা রক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়, যা বিভিন্ন সনদে বর্ণিত 
আছে। 

সারকথা এই যে, বিয়ে-শাদীতে উভয় পক্ষের সমতা ও সাদৃশ্যের 
প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ শরীয়তের বিশেষভাবে কাম্য-__যাতে 
উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও মনের মিল স্থাপিত হয়। কিন্তু কুফু'র (সার্বিক 
সমতা বিধান) চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণ ও মঙ্গলের দিক যদি 
সামনে আসে তবে কনে ও তার অভিভাবকবৃন্দের পক্ষে তাদের এ 
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অধিকার পরিত্যাগ করে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে নেয়া জায়েয। 
বিশেষ করে কোন ধর্মীয় কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনের উদ্দেশে এরূপ করা 
উত্তম ও অধিককাম্য। 


দ্বিতীয় ঘটনা £ নবীজীর (সাঃ) নির্দেশ মোতাবেক হযরত যায়েদ বিন 
হারেসার সাথে হযরত যয়নবের বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। কিন্তু তাদের 
স্বভাব প্রকৃতিতে মিল হয়নি। হযরত যায়েদ (রাঃ) হযরত যয়নব (রাঃ) 
সম্পর্কে ভাষাগত শ্রেষ্ঠত্ব, গোত্রগত কৌলিন্যাভিমান এবং আনুগত্য ও 
শৈথিল্য প্রদর্শনের অভিযোগ উত্থাপন করতেন। অপরদিকে নবীজীকে 
(সাঃ) ওহীর মাধ্যমে জানানো হয় যে, হযরত যায়েদ (রাঃ) হযরত 
যয়নবকে তালাক দিয়ে দেবেন ; অতঃপর হযরত যয়নব (রাঃ) হুযুরে 
পাকের (সাঃ) পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হবেন। একদিন হযরত যায়েদ (রাঃ) 
রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর খেদমতে এসব অনুযোগ পেশ করতে গিয়ে হযরত 
যয়নবকে তালাক দেয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। নবীজী (সাঃ) যদিও 
আল্লাহ্‌ পাক কর্তৃক অবহিত হয়েছিলেন যে, ঘটনার পরিণতি এ পর্যায়ে 
গিয়ে গড়াবে যে, হযরত যায়েদ (রাঃ) হযরত যয়নব (রাঃ)-কে তালাক 
দিয়ে দেবেন, অতঃপর হযরত যয়নব (রাঃ) নবীজীর সহিত পরিণয়সূত্রে 
আবদ্ধ হবেন। কিন্তু দু'কারণে তিনি হযরত যায়েদকে তালাক দিতে বারণ 
করলেন। প্রথমতঃ তালাক দেয়া যদিও শরীয়তে জায়েয; কিন্তু পছন্দনীয় 
ও কাম্য নয়। বরং বৈধ বজ্তুসমূহের মাঝে নিকৃষ্টতম ও সর্বাধিক 
অবাঞ্ছনীয়। আর পার্থিব দিক থেকে কোন কার্য সংঘটিত হওয়া শরীয়তের 
হুক্মকে প্রভাবান্বিত করে না। দ্বিতীয়তঃ নবীজীর (সাঃ) অন্তরে এরূপ 
ধারণা সৃষ্টি হয় যে, যদি হযরত যায়েদ তালাক দেয়ার পর তিনি হযরত 
যয়নবের পাণি গ্রহণ করেন, তবে আরববাসী বর্বর যুগের প্রচলিত 
প্রথানুযায়ী এই অপবাদ দেবে যে, তিনি নিজ পুত্রবধূকে বিয়ে করেছেন। 
যদিও কোরআনে পাক সূরায়ে আহ্যাবের পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্বর 
যুগের এ কৃপ্রথাকে ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বলে খণ্ডন করে দিয়েছে। এরপর 
কোন-মুমিনের মনে এরূপ ধারণা সৃষ্টির আশংকা ছিল না; কিন্তু যে 
কাফেরদের কোরআনের প্রতি কোন আস্থাই নেই, তারা বর্বরযুগের 
প্রথানুযায়ী পালকপুত্রকে সকল ব্যাপারে প্রকৃত পুত্রতুল্য মনে করে 
অপবাদের ঝড় তুলবে।_এ আশাংকাও তালাক প্রদান থেকে হযরত 
যায়েদকে বারণ করার কারণ হয়ে দীড়ায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ 
তাআলার পক্ষ থেকে বন্ধুসুলভ দরদমাখা শাসনবাক্য কোরআন পাকের এ 
আয়াতসমূহে নাযিল হয়। 
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অর্থাৎ “(সেই সময়ের কথা স্মরণ করুন) যখন আল্লাহ্‌ পাক ও 
আপনি নিজে যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাকে বলছিলেন যে, তুমি 
নিজের স্ত্রীকে তোমার বিবাহধীনে থাকতে দাও।" এ ব্যক্তি হযরত 
যায়েদ। আল্লাহ্‌ পাক তাকে ইসলামে দীক্ষিত করে তার প্রতি প্রথম 
অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয়তঃ নবীজীর সাহচর্য লাভের গৌরব প্রদান 
করেন এবং নবীজী তার প্রতি প্রথম অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন_াকে 
গোলামী থেকে অব্যাহতি দানের মাধ্যমে। দ্বিতীয়তঃ নবীজী (সাঃ) তাকে 
এমন শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে গড়ে তোলেন যে, তার প্রতি বিশিষ্ট সাহাবায়ে 
কেরাম পর্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন। পরবর্তী পর্যায়ে হযরত যায়েদের 


প্রতি নবীজীর (সাঃ) প্রয়োগকৃত উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। ‘নিজ স্ত্রীকে 
তোমার বিবাহধীনে থাকতে দাও এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর।' এক্ষেত্রে 
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ এ মর্মেও হতে পারে যে, তালাক একটি 
অপকৃষ্ট ও গহিত কাজ, সুতরাং এ থেকে বিরত থাক। আবার এ অর্থেও 
ব্যবহৃত হতে পারে যে, বিবাহধীনে বহাল রাখার পর স্বতাবগত গরমিল ও 
অবজ্ঞার দরুন তার অধিকারসমূহ আদায়ের বেলায় যেন কোন প্রকারের 
শৈথিল্য প্রদর্শন না করেন। তার (সাঃ) এ উক্তি এ জায়গায় সম্পূর্ণ ঠিক ও 
যথার্থই ছিল। কিন্তু আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সতঘটিতব্য ঘটনা সম্পর্কে 
অবহিত হওয়ার এবং অন্তরে হযরত যয়নবের পাণি গ্রহণের বাসনা 
উদ্বেকের পর হযরত যায়েদের প্রতি তালাক না দেয়ার উপদেশ এক 
প্রকারের বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক হিতাকাংখার বহিঃপ্রকাশেরই পর্যায়ভুক্ত 
ছিল, যা রসূলের পদমর্যাদার সহিত সামঞ্জপূর্ণ ছিল না। বিশেষ করে এ 
কারণে যখন এর সাথে জনমণ্ডলীর অপবাদের আশঙ্কাও বিদ্যমান ছিল। 
তাই উল্লেখিত আয়াতে শাসন বাক্যের ভাষা ছিল এরূপ যে, ‘আপনি যে 
কথা মনে মনে লুকিয়ে রাখছিলেন তা আল্লাহ্‌ পাক প্রকাশ করে দেবেন।' 
যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হযরত যয়নবের সহিত আপনার পরিণয় 
সম্পর্ক স্থাপনের সংবাদ সম্পর্কে আপনি অবহিত রয়েছেন এবং আপনার 
অস্তরেও বিয়ের বাসনার উদ্রেক করেছে তখন এ ইচ্ছা ও বাসনা গোপন 
রেখে এমন প্রকারের বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক আলোচনা করেছেন যা 
আপনার মর্যাদার পরিপন্থী। জনমগুলীর অপবাদের ভয় সম্পর্কে ফরমান 
যে, আপনি মানুষকে ভয় করছেন, অথচ ভয় তো করা উচিত কেবল 
আল্লাহ্‌কে। অর্থাৎ, যখন আপনি জ্ঞাত ছিলেন যে, এ ব্যাপার আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকেই সংঘটিত হবে_এতে যখন তার অসম্ভুষ্টির কোন আশংকাই 
নেই তখন নিছক মানুষের ভয়ে এ ধরনের উক্তি যুক্তিযুক্ত হয়নি। 

এ ঘটনা সংশ্লিষ্ট উপরে বর্ণিত বিবরণ 'তফসীরে ইবনে কাসীর' 
'ক্রতুবী' ও 'রূহুল মা'আনী' থেকে সংগৃহীত হয়েছে এবং আয়াত 
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বিষয় গোপন রেখেছেন তা এ বাসনা যে, হযরত যায়েদ (রাঃ) হযরত 
যয়নবকে তালাক দিলে পর আপনি তার পাণি গ্রহণ করবেন। 


বস্তুতঃ কোরআন পাকের শব্দাবলীতেও হযরত যয়নুল আবেদীনের 
(রাঃ) রেওয়ায়েতে উপরে বর্ণিত এ তফসীরেরই সমর্থন মেলে। কেননা, এ 
আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ্‌ পাক বলে দিচ্ছেন যে, অস্তরে লুকায়িত বস্তু তাই 
ছিল যে, আল্লাহ্‌ পাক প্রকাশ করে দেবেন। আল্লাহ্‌ পাক পরবর্তী আয়াতে 
যে বিষয় প্রকাশ করেছেন তা হলো হযরত যয়নবের সাথে হুযুরের (সাঃ) 
বিয়ে। যেষন_বলেছেন 3৫259 অর্থাৎ, আমি আপনাকে তার (হযয়ত 
যয়নব) সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে দিলাম।__(রূহুল মা'আনী)। 

পক্ষান্তরে হযরত যয়নবের (রাঃ) বিয়ের ঘটনার সাথে তথাকথিত 
পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ে হারাম হওয়া সংক্রান্ত বর্বর 
যুগের প্রচলিত কুপ্রথা ও ভ্রান্ত ধারণা কার্যকরভাবে অপনোদনের এক 
বিশেষ শরীয়তী উদ্দেশ্য জড়িত ছিল। কেননা, সমাজ প্রচলিত কুপ্রথার 
কার্যকরভাবে মূল উৎপাটন তখনই সম্ভব যখন হাতে কলমে বাস্তবে করে 
দেখান হয়। হযরত যয়নবের বিয়ে সংশ্লিষ্ট আল্লাহ্‌ পাকের নির্দেশ এ 
উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধনের জন্যই ছিল। 


এ প্রসঙ্গে বোঝা যায়, যেন রসূলুল্লাহ (সাঃ) সূরায়ে আহযাবের প্রথম 
আয়াতসমূহে বর্ণিত এই হুকুমের মৌখিক প্রচারই যথেষ্ট বলে মনে 
করতেন। এর কার্যকর ও বাস্তব প্রয়োগের তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তার 
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তফসীর মাআরেফুল ক্রোরআল 
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প্রতি লক্ষ্য করেননি। তাই জানা ও ইচ্ছা থাকা সত্বেও তা গোপন 
রেখেছিলেন। উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহপাক এটি সংশোধন করে তা 
প্রকাশ করেছেন- - %425005 

WSS /5594 ae অর্থাৎ আমি আপনার সাথে 
বিয়ে সম্পন্ন করেছি যাতে মুসলমানগণ নিজেদের পালক পুত্রের তালাক 
প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করতে গিয়ে কোন জটিলতার সম্মুখীন না হয়। 

1৫25 _এর শাব্দিক অর্থ_আপনার সাথে তীর বিয়ে স্বয়ং আমি 
সম্পন্ন করে দিয়েছি। এর ফলে একথা বোঝা যায় যে, এ বিয়ে স্বয়ং 
আল্লাহ্‌ পাক সম্পন্ন করে দেয়ার মাধ্যমে বিয়ে-শাদীর সাধারণভাবে 
প্রচলিত শর্তাবলীর ব্যতিক্রম ঘটিয়ে এ বিয়ের প্রতি বিশেষ মর্যাদা আরোপ 
করেছেন। আবার এর অর্থ এরূপও হতে পারে যে, এ বিয়ের নির্দেশ আমি 
প্রদান করলাম, এখন আপনি শরীয়তী বিধি-বিধান ও শর্তাবলী মোতাবেক 
তা সম্পন্ন করে নিন। মুফাস্সিরগণের মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রথম অর্থ এবং 
কিছু সংখ্যক দ্বিতীয় অর্থ অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন। 

অন্যান্য স্ত্রীলোকের সম্মুখে হযরত যয়নবের এরূপ উক্তি যে, 
তোমাদের বিয়ে তো তোমাদের পিতা-মাতা কর্তৃক সম্পন্ন হয়; কিন্তু 
আমার বিয়ে স্বয়ং আল্লাহ্‌ পাক আকাশে সম্পন্ন করেছেন-যা বিভিন্ন 
রেওয়ায়েতে পরিলক্ষিত হয়। একথা উপরোক্ত উভয় অর্থের বেলায়ই 
প্রযোজ্য। যা প্রথম অর্থে অধিক স্পষ্ট; অবশ্য দ্বিতীয় অর্থও এর পরিপন্থী 
নয়। 


বিভিন্ন সন্দেহ ও প্রশ্রাবলীর উত্তরের সূচনা ঃ 
10588795085585983884 আয়াতের মাধ্যমে 
এ বিয়ের প্ররিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত সন্দেহসমূহের উত্তরের সূচনা এরূপভাবে 
করা হয়েছে যে, অন্যান্য পুণ্যবর্তী স্ত্রীগণ থাকা সত্বেও এ বিয়ের পেছনে 
কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল?-_এরশাদ হয়েছে যে, এটা আল্লাহ্‌ পাকের 
চিরস্তন বিধান যা কেবল মুহাম্মদের (সাঃ) জন্যই নিদিষ্ট নয়; আপনার 
পূর্ববর্তী নবীগণের কালেই ধর্মীয় স্বার্থ ও মঙ্গলামঙ্গলের কথা বিবেচনা করে 
বহুসংখ্যক স্ত্রীলোকের পাণি গ্রহণের অনুমতি ছিল। যন্মধ্যে হযরত দাউদ 
ও হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত 
দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর যথাক্রমে একশত ও তিনশত স্ত্রী 
ছিল। সুতরাং রসুলুল্লাহ্র (সাঃ) বেলায়ও বিভিন্ন ধর্মীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য 
রেখে এ বিয়েসহ একাধিক বিয়ের অনুমতি লাভ বিচিত্র কিছু নয়। এটা 
নবুওয়ত ও রেসালতের মহান মর্যাদা ও তাক্ওয়া পরহেযগারীর পরিপন্থীও 
নয়। সর্বশেষ বাক্যে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, বিয়ে-শাদী__অর্থাৎ 
কার সাথে কার বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে তা মানুষের জীবিকার ন্যায় আল্লাহ্‌ 
পাক কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে পূর্ব-ির্ধারিত ব্যাপার। এ সম্পর্কে ভাগ্যলিপিতে 
যা আছে তাই বাস্তবায়িত হবে। এক্ষেত্রেও হযরত যায়েদ ও হযরত 
যয়নবের স্বভাব প্রকৃতির বিভিন্নতা, হযরত যায়েদের অসস্ুষ্টি_পরিশেষে 
তালাক প্রদানের সংকল্প, এ সবকিছুই ভাগ্যলিপির পর্যায় ক্রমিক 
বহিঃপ্রকাশ মাত্র। 

পরবর্তী পর্যায়ে, অতীত কালে যেসব নবীগণের (আঃ) বহু সংখ্যক 


স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি ছিল বলে উপরে জানা গেছে; তাদের বৈশিষ্ট ও 
বিশেষ গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে 3১,354 


এ অর্থাৎ এসব মহীয়ান নবীগণ (আঃ) সবাই আল্লাহ্‌ পাকের বাণীসমূহ 





নিজ নিজ উম্মতের নিকটে পৌছিয়েছেন। 


একটি জ্ঞানগর্ভ নিগৃড়তত্ব £ সম্ভবতঃ এতে নবীগণের (আঃ) 
বহুসংখ্যক স্ত্রী থাকার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা 
হয়েছে যে, এদের (আঃ) যাবতীয় কাজকর্ম ও বাণীসমূহ উম্মত পর্যস্ত 
পৌছা একান্ত আবশ্যক। পুরুষদের জীবনের এক বিরাট অংশ ঘরোয়া 
পরিবেশে স্ত্রী ও পুত্র পরিজনের সাথে কাটাতে হয়। এ সময় যেসব ওহী 
নাযিল হয়েছে বা স্বয়ং নবীজী যেসব নির্দেশ প্রদান করেছেন অথবা কোন 
কাজ করেছেন__এগুলো সবই উম্মতের আমানত স্বরূপ, যেগুলো কেবল 
পুণ্যবতী স্তরগণের মাধ্যমেই সহজতরভাবে উম্মতের নিকট পৌছানো 
সম্ভব ছিল। পৌছানের অন্যান্য পদ্ধতি জটিলতা মুক্ত নয়। তাই নবীগণের 
(আঃ) অধিক সংখ্যক স্ত্রী থাকলে তাদের পারিবারিক জীবনের কার্যক্রম 
ও কথাবার্তা এবং তাদের ঘরোয়া পরিবেশের চরিত্র ও রূপ রেখা সাধারণ 
উম্মত পর্যন্ত পৌছা সহজতর হবে। 

নবীগণের (আঃ) যে অপর এক গুণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে তা 
এই ও অৰ্থাৎ এসব মহাত্মন 
আল্লাহ্‌ পাককে ভয় করেন এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করেন 
না। ধর্মীয় কল্যাণ ও মঙ্গলার্থে কোন কাজ বা বিষয় প্রকাশ্য ও সরাসরি 
তবলীগের জন্য যদি তারা আদিষ্ট হন তবে এতে তারা কোন প্রকারের 
শৈথিল্য প্রদর্শন করেন না। এরূপ করতে গিয়ে তারা কোন মহলের 
কটাক্ষপাত ও বিরূপ সমালোচনারও কোন পরোয়া করেন না। 

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর £ এখানে যখন সমগ্র নবীকুলেরই এরূপ 
অবস্থা বৰ্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌ পাক ভিন্ন আর কাউকে ভয় 
করেন না। অথচ এর পূর্ববর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে এরশাদ 
হয়েছে ৩৬৪ অর্থাৎ আপনি মানুষকে ভয় করেন)_এটা 
কিভাবে সম্ভব? উত্তর এই যে, উল্লেখিত আয়াতে নবীগণের (আঃ) আল্লাহ্‌ 
পাক ভিন্ন অন্য কাউকে ভয় না করা_এটা কেবল রেসালত-সং্ষ্ট 
বিষয়াদি এবং তবলীগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) মাঝে 
এমন এক বিষয় সম্পর্কে কটাক্ষপাতের ভয় উদ্রেক করেছে, যা ছিল 
বাহাতঃ একটি পার্থিব কাজ। তবলীগ ও রেসালতের সাথে এর কোন 
সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু উল্লেখিত আয়াতসমূহের মাধ্যমে যখন আপনার 
নিকট একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এ বিয়ে বাস্তব ও কার্যকর তবলীগ 
এবং রেসালতের অংশবিশেষ, তখন কারো কটাক্ষপাত ও নিন্দাবাদের ভয় 
তার কর্তব্য পথেও কোন বাধা বা প্রতিবন্ধকতা আরোপ করতে পারেনি। 
তাই অবিশ্বাসী কাফেরদের পক্ষ থেকে নানাবিধ আপত্তি ও প্রশ্ন উত্থাপিত 
হওয়া সত্বেও এ বিয়েকে বাস্তবরূপ প্রদান করা হয়েছিল। বস্তুতঃ 
অদ্যাবধিও এ সম্পর্কে বিভিন্ন অবাস্তর প্রশ্নের অবতারণা হতে দেখা যায়। 

উল্লেখিত আয়াতে সেসব লোকের ধারণা অপনোদন করা হয়েছে যারা 
বর্বর যুগের প্রথা অনুযায়ী হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে (রাঃ) নবীজীর 
সন্তান বলে মনে করতো এবং তিনি হযরত যয়নবকে (রাঃ) তালাক দেয়ার 
পর নবীজীর সাথে তার বিয়ে সংঘটিত হওয়ায় তীর প্রতি পুত্রকে বিয়ে 
করেছেন বলে কটাক্ষ করত। এ ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের জন্য এটুকু 
বলাই যথেষ্ট ছিল যে, হযরত যায়েদের পিতা রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) নন বরং 
তার পিতা হারেসা (রাঃ)। কিন্তু এ বিষয়টির প্রতি বিশেষ তাকীদ 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) তোমাদের মধ্যকার কোন পুরুষের পিতা নন। যে ব্যক্তির 
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সূরা আল-আহ্যাব 
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সম্তান-সম্ততিদের মধ্যে কোন পুরুষ নেই, তার প্রতি এরূপ কটাক্ষ করা 
কিভাবে যুক্তিসংগত হতে পারে যে, তার পুত্র রয়েছে এবং তার পরিত্যক্তা 
স্ত্রী নবীজীর পুত্রবধূ বলে তার জন্য হারাম হবে। 


এই মর্মার্থ প্রকাশের জন্যে সংক্ষিপ্ত শব্দ সমষ্টি ($৮ =! 8) 
বললেই চলত। তদস্থলে কোরআনে হাকীমে অতিরিক্ত J শব্দ ব্যবহার 
করে এরূপ সন্দেহ অপনোদন করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তো 
হযরত খাদীজার (রাঃ) গর্ভস্থ তিন পুত্র-সম্তান কাসেম, তাইয়্যেব ও 
তাহের এবং হযরত মারিয়ার গর্ভস্থ এক সন্তান ইব্রাহীম_যোট চার 
পুত্র-সম্তান ছিলেন। কেননা, এঁরা সবাই শৈশবাবস্থায় ইন্তেকাল করেন। 
খুঁরা কেউই (পূর্ণ বয়স্ক) পুরুষ পর্যায়ে পৌছেননি। আবার এরূপও বলা 
যেতে পারে যে, এ আয়াত নাযিল হওয়াকালে কোন পুত্র সন্তান ছিল না। 
কাসেম, তাইয়্যেব তাহের (রাঃ) তো ইতিমধ্যেই ইন্তেকাল করেছিলেন। 
আর ইব্রাহীম তখন পর্যস্ত জন্মলাভই করেননি। 


বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্ন ও কটাক্ষের উত্তর এ বাক্য দ্বারাই হয়ে গিয়েছিল। 
কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে অপরাপর সন্দেহাবলী দুরীকরণার্থে এরশাদ 
করেন__ 38035083 আরবী ভাষায় ০) শব্দ পূর্ববর্তী বাক্যে কোন 
প্রকারের সন্দেহের অবকাশ থাকলে তা দুরীকরণার্থে ব্যবহৃত নয়। এস্থলে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে যখন একথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি 
উম্মতের অন্তর্গত কোন পুরুষের পিতা নন; তখন এরূপ সন্দেহের উদ্রেক 
করতে পারে যে, নবীগণ প্রত্যেকেই তো নিজ নিজ উম্মতের জনক। এ 
পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সকল পুরুষ_বরং সমগ্র নারী-পুরুষের 
পিতা। তার প্রতি পিতৃত্ব আরোপের কথা অস্বীকার করা প্রকারান্তরে 
নুবওয়তকেই অস্বীকার করার নামাস্তর। 


440325085 শব্দের মাধ্যমে এর উত্তর দেয়া হয়েছে যে, প্রকৃত 
পুরসী পিতা-_যে ভিত্তিতে বিয়ে শাদী হালাল, হারাম সংক্রান্ত নির্দেশাবলী 
আরোপিত হয়-তা ভিন্ন জিনিস। আর নবী হিসেবে গোটা উম্মতের 
আত্মিক পিতা হওয়া বিভিন্ন জিনিস, এর সাথে উল্লেখিত আহ্কামের 
কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং সম্পূর্ণ বাক্যের মর্মার্থ দাড়াল যে, তিনি 
উম্মতের অন্তর্গত কোন পুরুষের পিতা নন; কিন্তু আধ্যাত্মিক পিতা 
সকলেরই। 

এর মাধ্যমে কতক মুশরেককৃত অপর এক কটাক্ষেরও উত্তর হয়ে 
গেল। তা এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) অপুত্রক। অর্থাৎ ভবিষ্যতে যে কারো 
মাধ্যমে তার বাণী ও কর্মধারা গতিশীল থাকতে পারে ও তার বংশ বজায় 
থাকতে পারে এমন কোন পুত্রসস্তান তার নেই। কিছু কাল পরেই এগুলো 
মিটে যাবে। উপরোক্ত শব্দসমূহের দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যদিও 
ভার গুরসজাত পুত্র-সন্তান নেই, কিন্তু তার নবুওয়ত মিশনের প্রসার ও 
অগ্রগতি সাধনের জন্য গুরসজাত পুত্র-সন্তানের কোন প্রয়োজন নেই। এ 
দায়িত্ব রহানী সম্তানগণই পালন করে যাবেন। যেহেতু তিনি আল্লাহ্‌র রসূল 
এবং রসূল উম্মতের রূহানী পিতা; সুতরাং তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে তোমাদের 
সকলের চাইতে অধিক সন্তানের অধিকারী। 


এখানে যেহেতু রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর বর্ণনা এসেছে এবং নবী হিসাবে 
তিনি বিশেষ ও অনন্য মর্যাদার অধিকারী, সুতরাং পরবর্তী পর্যায়ে তাকে 


৩1585 বিশেষণে ভূষিত করার মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে 


যে, তিনি নবীকুলের মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্য বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত 
শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম জন। [০ শব্দে দু'প্রকারের কেরাত রয়েছে। ইমাম 


হাসান ও ইমাম আসেমের কেরাতে 5৬৮ এর * ৮ এর উপর যবর রয়েছে। 
অন্যান্য ইমামগণের কেরাতানুযায়ী উক্ত “5 যের বিশিষ্ট। কিন্তু উভয়ের 
সারমর্ম এক ও অভিন্ন _অর্থাৎ নবীগণের আবির্ভাব ধারার সমাপ্তি 
সাধনকারী। কেননা (০৬ __উভয়ের একই অর্থ ‘শেষ'। আবার উভয় শব্দ 
মোহরের অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দ্বিতীয় অর্থের বেলায়ও সারকথা 
“শেষ’ অর্থই দড়ায়। কেননা, কোন বস্তু বন্ধ করে দেয়ার জন্য মোহর 
সর্বশেষেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেরও যবর বিশিষ্ট (2.৯ শব্দ উভয়টার 
উভয় অর্থই কামূস, সিহাহ, লিসানুল-আরব, তাজুল-উরুস প্রভৃতি 
শীৰ্ষস্থানীয় আরবী অভিধানসমূহে রয়েছে। 

যাহোক, * ৮১ (০৬ এমন এক গুণ বা নবুওয়ত ও রেসালতের 
পূর্ণতার ক্ষেত্রে তার সর্বোচ্চ স্থান ও মর্যাদার সাক্ষ্য বহন করে। কেননা, 
প্রত্যেক বস্তুই ক্রমানুয়ে উন্নতির দিকে ধাবিত হয় এবং সর্বোচ্চ শিখরে 
পৌছলে এর পরিপূর্ণতা সাধিত হয়। আর সর্বশেষ পরিণতিই এর মোক্ষম 
উদ্দেশ্য; স্বয়ং কোরআনও তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে £ £4 

33৩18 অৰ্থাৎ আজ আমি 
তোমাদের দ্বীন (জীবন-বিধান) পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি 
আমার নেয়ামতও (অনুগ্রহ) পূর্ণ করে দিলাম। 

পূর্ববর্তী নবীগণের দ্বীনও নিজ নিজ যুগানুসারে পরিপূর্ণই ছিল, 
কোনটাই অসম্পূর্ণ ছিল না। কিন্তু সার্বিক পরিপূর্ণতার কথা সর্বোতভাবে 
নবীজীর দীনের প্রতিই প্রযোজ্য, যা পূর্ববর্তী সবারই জন্য দলীল স্বরূপ 
এবং সে দ্বীন কেয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। 

এ ক্ষেত্রে (351৬5 বিশেষণ সংযোজনের ফলে এ বিষয়টাও 
একেবারে পরিক্ষার হয়ে গেল যে, নবীজী যেহেতু সমগ্র উম্মতের জনকের 
মর্যাদায় ভূষিত, সুতরাং ঠাকে অপুত্রক বলে আখ্যায়িত করা নির্বুদ্ধিতা বৈ 
কিছুই নয়। কেননা 58155 শব্দদৃয় একথাও ব্যক্ত করে দিয়েছে 
যে, পরবর্তীকালে কেয়।ধত পর্যন্ত আগমনকারী গোটা মানবকুলই তার 
(নবীজীর) উন্মতভূক্ত। তাই তার উম্মতের সংখ্যা অন্যান্য উম্মতের 
চাইতে অনেক বেশী হবে। ফলে নবীজীর (সাঃ) আধ্যাত্মিক সন্তানও 
অন্যান্য নবীগণের চাইতে বেশী হবে। (553৬5 বিশেষণটি একথাও 
বোঝাচ্ছে যে, সমগ্র উম্মতের প্রতি হযরতের (সাঃ) স্লেহ-মমতা অন্যান্য 
নবীগণের তুলনায় অধিকতর। তার পরে কোন ওহী বা নবীর আগমন হবে 
না বলে তিনি কেয়ামত পৰ্যন্ত উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যাবলীর সমাধান ও 
যাবতীয় প্রয়োজনাদি মেটাবার পথ বাতলে দিয়েছেন। পক্ষাস্তরে পূর্ববর্তী 
নবীগণের একথা ভাবতে হতো না। কেননা, তারা জানতেন যে, জাতির 
মাঝে গোমরাহী ও বিভ্রান্তি প্রসার লাভ করলে তাদের পর অন্যান্য নবীগণ 
আবির্ভূত হয়ে এসবের সংশোধন ও সংস্কার সাধন করবেন। কিন্তু 
খাতামুল আশ্বিয়ার (সাঃ) একথাও ভাবতে হতো যে, কেয়ামত পর্যন্ত 
উল্মত যে বিভিন্নমুখী অবস্থা ও সমস্যার সম্মুখীন হবে সেগুলো সম্পর্কে 
উম্মতকে প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ তাকেই দিতে হবে। যে সম্পর্কে 
রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) বিভিন্ন হাদীস সাক্ষ্য প্রদান করে যে, তার পর 
অনুসরণযোগ্য যেসব ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব ঘটবে তাদের অধিকাংশের 
নামই তিনি উল্লেখ করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে ভবিষ্যতে অন্যায় ও 
অসত্যের যত ধবজাধারীর প্রাদুর্ভাব ঘটবে ওদেরও যাবতীয় লক্ষণ, অবস্থা 
ও তথ্যাদি এমন স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিয়েছেন, যেন একজন সাধারণ 
চিন্তাশীলেরও এ সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে। এ কারণেই 
রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, আমি তোমাদের জন্য এমন উজ্জ্বল 


১০৮৬ তফসীর 
ও জ্যোতিস্মান পথ রেখে গেলাম যেখানে দিবারাত্রি দুটোই সমান_কখনো 
পথভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নেই। 


এ আয়াতে একথাও প্রণিধানযোগ্য যে, উপরে হুযুর (সাঃ)-এর উল্লেখ 
“রসুল' বিশেষণে করা হয়েছে। এজন্য বাহ্যত £ ৬ ৮A ত 
| শব্দের ব্যবহার অধিক যুক্তিসংগত ছিল বলে মনে হয়। অথচ 
(কোরআনে হাকীম তদস্থলে (54155 শব্দ গ্রহণ করেছে। 

কারণ এই যে, অধিকাংশ আলেমগণের মতে নবী ও রসূলের মাঝে 
পার্থক্য শুধু একটাই__তা এই যে, নবী সেসব ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে আল্লাহ্‌ 
তাআলা সৃষ্টিকুলের পরিশুদ্ধি ও সংস্কার সাধনের জন্য প্রেরণ করেছেন 
এবং তাদের প্রতি ওহী নাযিল করে ধন্য করেছেন, চাই তাদের জন্য কোন 
স্বতন্ত্র আসমানী গ্রন্থ ও স্বতন্ত্র শরীয়ত নির্ধারিত হয়ে থাকুক_অথবা 
পূর্ববর্তী কোন নবীর গ্রন্থ ও শরীয়তের অনুসারীগণের হেদায়েতের জন্য 
আদিষ্ট হয়ে থাকুক যেমন হযরত হারণ (আঃ) হযরত মূসার (অঃ) গর 
ও শরীয়তের অনুসারীগণের হেদায়েতের জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। 

অপরপক্ষে রসূল শব্দটি বিশেষভাবে এ নবীর প্রতি প্রযোজ্য, যাকে 
স্বতস্ত্র গ্রন্থ ও শরীয়ত প্রদান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে রসূল শব্দের 
চাইতে নবী শব্দের মর্মার্থে ব্যাপকতা অধিক। সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ 
এই যে, তিনি (সাঃ) নবীকুলের আগমন ধারা সমাপ্তকারী ও সর্বশেষ 
আগমনকারী। চাই তিনি স্বতন্ত্র শরীয়তের অধিকারী নবী হউন বা পূর্ববর্তী 
অনুসারী হউন। এ দ্বারা বোঝা গেল যে, আল্লাহ্‌ পাকের নিকটে যত 
প্রকারের নবী হতে পারেন তার (নবীজী) মাধ্যমে এদের সবার পরিসমাপ্তি 
ঘটলো। তার পরে অন্য কোন নবী প্রেরিত হবেন না। 


পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও সম্মান 
প্রদর্শন এবং তার প্রতি দুঃখ-যস্ত্রণা পৌছানো থেকে বিরত থাকার মর্মে 
প্রদত্ত উপদেশাবলী প্রসংগে আনুষঙ্গিকভাবে হযরত যায়েদ ও যয়নবের 
(রাঃ) ঘটনা এবং রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) সর্বশেষ নবী হওয়ার কথা বর্ণনা করা 
হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়েও তার অনন্য ও অনুপম গুণাবলী বিবৃত হয়েছে। 
আর তার সত্তা ও গুণাবলী গোটা বিশ্বে মুসলমানদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ 
নেয়ামত বলে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশে উল্লেখিত আয়াতে 
অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌ পাকের যিকরের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 
1//51144৬8র্জূডু - হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ্‌ পাক যিকর ব্যতীত এমন কোন ফরযই আরোপ 
করেননি যার পরিসীমা ও পরিমাণ নির্ধারিত নেই। নামায দিনে পাচ বার 
এবং প্রত্যেক নামাযের রাকাত নির্দিষ্ট। রমজানের রোজা নির্ধারিত কালের 
জন্য। হজ্বও বিশেষ স্থানে বিশেষ অনুষ্ঠানাদি ও সুনি্িষ্ট কর্ম-্রিয়ার নাম। 
যাকাতও বছরে একবারই ফরয হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র যিকর এমন 
এবাদত, যার কোন সীমা বা সংখ্যা নির্ধারিত নেই। বিশেষ সময়কালও 
নির্ধারিত নেই অথবা এর জন্য দাড়ানো বা বসার কোন বিশেষ অবস্থাও 
নির্ধারিত নেই। এমনকি পবিত্র এবং অযুসহ থাকারও কোন শর্ত আরোপ 
করা হয়নি। সফরে থাকুক বা বাড়ীতে অবস্থান করুক, সুস্থ থাকুক বা 
অসুস্থ, স্থলভাগ হোক বা জলভাগ, রাত হোক বা দিন-_সর্বাবস্থায় 
আল্লাহর যিকরের হুকুম রয়েছে। 
এজন্যই এটি বর্জন করলে বর্জনকারীর কোন কৈফিয়তই গ্রহণযোগ্য 
হবে না, যদি না সৈ অনুভূতিহীন ও বেহুশ হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে অন্যান্য 
এবাদতের বেলায় অসুস্থতা ও অপরাগতার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে অক্ষম 
বিবেচনা করে এবাদতের পরিমাণ হাস বা একেবারে মাফ হয়ে যাওয়ার 


কোরআন ডিএ 
অবকাশও রয়েছে। কিন্তু যিকরুল্লাহ্‌ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ পাক কোন শর্ত 
আরোপ করেননি। তাই এটি বর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন অবস্থাতেই 
কোন ওযর গ্রহণযোগ্য হবে না। অধিকন্ত এর ফধিলত-বরকতও অগণিত। 


ইমাম আহমদ (রাঃ) হযরত আবৃদ্দারদা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, 
রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) সাহাবায়ে-কেরামকে সম্বোধন করে ফরমান যে, আমি 
কি তোমাদেরকে এমন বস্তুর সন্ধান দেব না যা তোমাদের যাবতীয় 
আমলের চাইতে উত্তম, তোমাদের প্রভুর নিকটে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য, 
তোমাদের মর্যাদা বিশেষভাবে বর্ধনকারী, আল্লাহ্র রাস্তায় সোনা-রাপা 
দান করা এবং আল্লাহর পথে জেহাদের উদ্দেশে বের হয়ে শত্রুদের 
মোকাবেলা করতে গিয়ে তাদেরকে হত্যা করা বা নিজে শাহাদত বরণ 
করার চাইতে উত্তম? সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন £ ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ 
(সাঃ), সেটা কি বস্তু ; কোন্‌ আমল? রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ফরমান_ 
০৯১০০ এএ। 55 ‘মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ্‌ পাকের ঘিকর।' _ 
(ইবনে-কাসীর) ইমাম আহমদ ও ইমাম তিরমিযী আরো রেওয়ায়েত 
করেন যে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ফরমান £ আমি নবীজীর (সাঃ) 
নিকট থেকে এমন এক দোয়া শিক্ষালাভ করেছি যা কখনো পরিত্যাগ করি 
না।তাএইঃ 

৮১ ০০১ এ 295 DLS ০ axl pall 

(শেড onl) এপি ৬৬) 

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে অধিক পরিমাণে তোমার কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশের, তোমার উপদেশের অনুসারী হওয়ার, অধিক পরিমাণে তোমার 
যিকর করার এবং তোমার ওসিয়ত সংরক্ষণের যোগ্য করে দাও।_ 
(ইবনে-কাসীর) 

এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ্‌ পাকের নিকট অধিক পরিমাণে তার 
যিকরের তওফিক প্রদানের জন্য দোয়া করেছেন। 

জনৈক বেদুঈন রসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) খেদমতে আরয করলো যে, 
ইসলামের আমল তথা, ফরয ও ওয়াজেবসমূহ তো অসংখ্য। আপনি 
আমাকে এমন একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সবকিছু অন্তর্ভুক্তকারী কথা বলে 
দিন, যা সুদৃঢ়ভাবে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করে নিতে পারি। রসূলুল্লাহ সাঃ) 
বললেন £ “তোমার যবান যেন সর্বদা আল্লাহ্র যিক্রে তর-তাজা 
থাকে "(মুসনাদ আহমদ ও ইবনে কাসীর) হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) 
থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমান £ “তুমি আল্লাহ্‌র যিক্র 
এত অধিক পরিমাণে কর যেন লোকে তোমাকে পাগল বলে আখ্যায়িত 
করে।"_(মুসনাদ-আহমদ, ইবনে-কাসীর)। 

39085 অৰ্থাৎ, সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা 
বর্ণনা কর। সকাল-সন্ধ্যার দ্বারা সকল সময়কেই বোঝানো হয়েছে। 
সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র যিকিরে বিশেষ বরকত ও তাকীদ রয়েছে বলে 
আয়াতে এ দু'সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় আল্লাহ্র যিকর কোন 
বিশেষ সময়ের জন্য সীমিত ও নির্দিষ্ট নয়। 

54০0৬ _ অৰ্থাৎ, “যখন তুমি অধিক 
পরিমাণে আল্লাহ্র যিকরে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এবং প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় 
যিক্র করতে থাকবে, বিনিময়ে আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতি অজস্র ধারায় 
রহমত ও অনুকম্পা বর্ষণ করতে থাকবেন এবং তার ফেরেশতাগণ 
তোমাদের জন্য দোয়া করতে থাকবেন।” 


১০৮৭ সূরা আল-আহ্যাব 
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(৪৪) যেদিন আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হবে; সেদিন তাদের অভিবাদন হবে 
সালাম। তিনি তাদের জনো সম্মানজনক পুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন। (৪৫) 
হেনবী। আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদ দাতা ও সতকর্কারীরপে প্রেরণ 
করেছি। (৪৬) এবং আল্লাহ্র আদেশক্রমে তার দিকে আহ্বায়করূপে এবং 
উজ্জ্বল প্রদীপরূপে ৷ (৪৭) আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের 
জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ রয়েছে। (৪৮) আপনি কাফের ও 
মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের উৎপীড়ন উপেক্ষা করুন ও 
আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন। আল্লাহ্‌ কা্যনিবার্হীরপে যথেষ্ট। (৪৯) 
মুমিনগণ । তোমরা যখন মুমিন নারীদেরকে বিবাহ কর, অতঃপর তাদেরকে 
স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তখন তাদেরকে ইন্দত পালনে বাধ্য 
করার অধিকার তোমাদের নেই। অতঃপর তোমরা তাদেরকে কিছু দেবে 
এবং উত্তম পদ্থায় বিদায় দেবে। (৫০) হে নবী। আপনার জন্য আপনার 
স্দ্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা দান করেন। আর 
দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ্‌ আপনার করায় করে দেন 
এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্ি, ফুফাতো ভগ্ন, 
মামাতো ভগ্নী ও খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। 
কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমপনি করে, নবী তাকে বিবাহ 
করতে চাইলে সে-ও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য_অন্য 
মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে। মৃমিনগণের 
স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা আছে। আল্লাহ্‌ 
ক্ষমাশীল, দয়ালু 


\.AY 


উল্লেখিত আয়াতে; শব্দটি আল্লাহ্‌ পাকের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে 
এবং ফেরেশতাদের ক্ষেত্রেও। কিন্তু উভয় স্থলে এর অর্থ এক নয়, আল্লাহ্র 
৮১. অর্থ, তিনি রহমত নাযিল করেন। আর ফেরেশতাগণের অর্থ, তারা 
আল্লাহ্‌র দরবারে রহমত বর্ষণের জন্য দোয়া করেন। 


হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র পক্ষে 
5১০ অর্থ রহমত, ফেরেশতাদের পক্ষে মাগফেরাত কামনা করা এবং 
পরস্পর একে অপরের পক্ষে এর অর্থ দোয়া ৮.৮ এ তিন অর্থেই 
ব্যবহৃত হয়। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


৯4254 - ie এরই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ_যা 
মুমিনগণের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। অর্থাৎ, যেদিন আল্লাহ্‌ 
পাকের সাথে এদের সাক্ষাৎ ঘটবে_-তখন তার পক্ষ থেকে এদেরকে 
সালাম অর্থাৎ, আস্সালামু আলাইকুমের মাধ্যমে সম্ভাষণ জানানো হবে। 
ইমাম রাগে প্রমুখের মতে, আল্লাহ্‌ পাকের সংগে সাক্ষাতের দিন হলো 
কেয়ামতের দিন। আবার কোন কোন তফসীরকারকের মতে এ সাক্ষাতের 
সময় হলো বেহেশতে প্রবেশকাল যেখানে তাদের প্রতি আল্লাহ্‌ ও 
ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে সালাম পৌছানো হবে। আবার কোন কোন 
মুফাস্সির মৃত্যু দিবসকে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের দিন বলে মন্তব্য 
করেছেন। সেদিন সমগ্র বিশ্বের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ্‌ সমীপে 
উপস্থিত হওয়ার দিন। যেমন হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রাঃ) 
থেকে বর্ণিত আছে যে, মালাকুল-মউত যখন কোন মুমিনের প্রাণ বিয়োগ 
ঘটাতে আসেন, তখন তার প্রতি সুসংবাদ পৌছানো হয় যে, আপনার 
পালনকর্তা আপনার জন্য সালাম প্রেরণ করেছেন। আর * ৬ শব্দ এই 
তিন ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই এসব উক্তির মাঝে কোন বিরোধ ও 
অসামঞজস্য নেই। বস্তুতঃ এ তিন অবস্থাতেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সালাম 
পৌছানোহবে।__(রূহুল-মা'আনী) 

মাসআলা £ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মুসলমানদের 
পারস্পরিক অভিবাদন ও সম্ভাষণ আস্সালামু আলাইকুম হওয়া উচিত; 
বড়দের পক্ষ থেকে ছোটদের প্রতি হোক, অথবা ছোটদের পক্ষ থেকে 
বড়দের প্রতি হোক। 
০৮৯২৭ ০৬1৬6 
188৮7/91585855/585 _টা 
কপ 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পাচটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, | (৩০১ 
1৮০০৬1৮1৮১৮ 518 1১৬ 4০। অর্থ হতিনি কেয়ামতের দিন 
উল্মতের জন্য সাক্ষ্য প্রদান করবেন। যেমন সহীহ্‌ বুখারী, মুসলিম, 
নাসায়ী, তিরমিযী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) 
থেকে এক সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে। যার কিয়দাংশ হলো এই £ 
কেয়ামতের দিন হযরত নূহ (আঃ) উপস্থিত হলে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে 
যে, আপনি আমার বাণী ও বার্তাসমূহ আপনার উম্মতের নিকটে পৌছিয়ে 
ছিলেন কি? তিনি আরয করবেন যে, আমি যথারীতি পৌছে দিয়েছি। 
অতঃপর তার উ্মতগণ একথা অস্বীকার করবে যে, তিনি ওদের নিকট 
আল্লাহর বার্তা পৌছে দিয়েছেন। অতঃপর হযরত নূহ (আঃ)-কে জিজ্ঞেস 





১০৮৮ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


\ LAA 





করা হবে যে, আপনার এ দাবীর স্বপক্ষে কোন সাক্ষী আছে কি? তিনি 
আরয করবেন যে, মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তার উম্মত এর সাক্ষী। কোন 
কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি সাক্ষী হিসেবে উম্মতে মুহাম্মদীকে 
পেশ করবেন এবং এ উম্মত তার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে। তখন হযরত 
নৃহের (আঃ) উম্মত এই বলে জেরা করবে যে, তারা আমাদের ব্যাপারে 
কিভাবে সাক্ষ্য দিতে পারে__সে সময়ে এদের তো জন্মই হয়নি। আমাদের 
সুদীর্ঘ কাল পর এদের জন্ম। উম্মতে মুহাম্মদীর নিকটে এ জেরার উত্তর 
চাইলে পর তারা বলবে যে, সে সময়ে আমরা অবশ্য উপস্থিত ছিলাম না। 
কিন্তু আমরা এ সংবাদ আমাদের রসূলুল্লাহর (সাঃ) নিকটে শুনেছি, ধার 
উপর আমাদের পূর্ণ ঈমান ও অটুট বিশ্বাস রয়েছে। এ সময় রসূলল্লাহর 
(সাঃ) নিকট থেকে তার উম্মতের এ কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তার 
সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। 


সরকথা, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) নিজ সাক্ষ্যের মাধ্যমে স্বীয় উম্মতের কথা 
এই বলে সমর্থন করবেন যে, নিঃসন্দেহে আমি তাদেরকে এ সংবাদ 
দিয়েছিলাম। 

আর +৮ অর্থ সুসংবাদ প্রদানকারী, যার মর্মার্থ এই যে, তিনি স্বীয় 
উম্মতের মধ্য থেকে সৎ ও শরীয়তানুসারী ব্যক্তিবর্গকে বেহেশতের 
সুসংবাদ দেন এবং ১ অর্থ ভীতি প্রদর্শনকারী। অর্থাৎ, তিনি অবাধ্য ও 
নীতিত ব্যক্তিবর্গকে আযাব ও শাস্তির ভয়ও প্রদর্শন করেন। 

40 (| {1১ _এর অর্থ তিনি উত্মতকে আল্লাহ্‌ পাকের সত্তা ও 
অস্তিত্ব এবং তার আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করবেন। 41৩15 কে 
4৬১১ -এর সংগে সম্পর্কযুক্ত করায় বোঝা যায় যে, তিনি মানবমণ্ডলীকে 
আল্লাহ্‌ পাকের দিকে তার অনুমতি সাপেক্ষেই আহ্বান করেন। এ শর্তের 
সংযোজন ইংগিতই করে যে, তবলীগ ও দাওয়াতের কাজ অত্যন্ত 
কঠিন__যা আল্লাহ্‌র অনুমতি ও সাহায্য ব্যতীত মানুষের সাধ্যের বাইরে। 
০1৮ অর্থ প্রদীপ + জ্যোতির্য়। রসূলুল্লাহর (সাঃ) পঞ্চম গুণ ও 
বৈশিষ্ট্য এই বলা হয়েছে যে, তিনি জ্যোতিস্মান প্রদীপ বিশেষ। আবার 
কতক মনীষী +৮ ৫1৮. -এর মর্মার্থ কোরআন পাক বলে উল্লেখ 
করেছেন। কিন্তু কোরআন পাকের বর্ণনাধারা ও প্রকাশভংগী দ্বারা এ 
কথাই বোঝা যায় যে, ইহাও হযরত (সাঃ)-এরই বৈশিষ্ট্য ও গুণ বিশেষ। 


(কোরআনে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই গুণাবলী তওরাতেও উল্লেখ 
রয়েছে। যেমন, ইমাম বুখারী (রাঃ) উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত আতা 
ইবনে ইয়াসার (রাঃ) এরশাদ করেন যে, আমি একদিন হযরত আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে আমর ইবনুল আসের (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে অনুরোধ 
করলাম যে, তওরাতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর যেসব গুণাবলীর উল্লেখ 
রয়েছে মেহেরবাণী পূর্বক আমাকে সেগুলো বলে দিন। তিনি এরশাদ 
করলেন, আমি তা অবশ্যই বলবো। আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
যেসব গুণাবলীর বর্ণনা কোরআনে রয়েছে তা তওরাতেও রয়েছে। 
অতঃপর বললেনঃ 


“হে নবী (সাঃ)। নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদ 
প্রদানকারী, ভীতি প্রদর্শনকারী এবং উম্থীদের (নিরক্ষরদের) আশ্রয়স্থল ও 
রক্ষাস্থলরূপে প্রেরণ করেছি। আপনি আমার বান্দাহ্‌ ও রসূল। আমি 
আপনার নাম 5৯. (আল্লাহ্র উপর ভরসাকারী) রেখেছি। আপনি 
কঠোর ও রুক্ষ স্বভাববিশিষ্ট নন। বাজারে হৈ হুল্লোড়কারীও নন। আর না 
আপনি অন্যায় দ্বারা অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণকারী। বরং আপনি ক্ষমা 
করে দেন। পথভ্রষ্ট ও বক্র উম্মতকে সঠিক পথে দাড় না করিয়ে এবং 





তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ না বলা পর্যস্ত আল্লাহ্‌ পাক আপনাকে দুনিয়া 
থেকে উঠিয়ে নেবেন না। আপনার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌ অন্ধচোখ, বধির 
কান ও রুদ্ধ হৃদয়সমূহ খুলে দেবেন।” 

উল্লেখিত আয়াতসমূহ বিয়ে ও তালাক সংশ্লিষ্ট এমন সাতটি হুকুমের 
আলোচনা রয়েছে যেগুলো কেবল রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) জন্যে নির্দিষ্ট এবং 
এরূপ বিশেহীকরণ রসূলুল্াহ্র (সাঃ) স্বতন্ত্র মর্যাদা ও বিশেষ সম্মানের 
পরিচায়ক। এগুলোর মধ্যে কতক হুকুম তো এমন যে রসূলুল্লাহর সাথে 
সেগুলোর বিশেষীকরণ একেবারে স্পষ্ট ও জাজ্জবল্যমান। আবার কতক 
এমন সেগুলো যদিও সমগ্র মুসলমানের প্রতি প্রযোজ্য কিন্তু তাতে এমন 
কিছু ছোট খাট শর্তাবলী রয়েছে যা কেমন রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যেই 
নির্দিষ্ট 


প্রথম হুকুম £ $431 C0 LCE) অর্থাৎ, 

আমি আপনার জন্যে আপনার বর্তমান স্ব্রীগণকে, যাদের মোহরানা 
আদায় করে দিয়েছেন, হালাল করে দিয়েছি। এ হুকুম বাহ্যতঃ সমস্ত 
মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু এতে বিশেষীকরণের কারণ এই যে, 
আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় মহানবীর (সাঃ) সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ 
চারের অধিক স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমানের পক্ষে এক সঙ্গে 
চারের অধিক স্ত্রী রাখা হালাল নয়। সুতরাং তার জন্যে এক সাথে চারের 
অধিক স্ত্রী হালাল করে দেয়া কেবল তারই বৈশিষ্ট্য ছিল। 


আর এ আয়াতে যে ৫:11 বলা হয়েছে, এটা হালাল 
হওয়ার শর্ত নয় বরং বাস্তব ঘটনার প্রকাশ মাত্র যে, যত মহিলা নবীজীর 
(সাঃ) সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন নবীজী (সাঃ) তাদের সবার 
মোহরানা নগদ আদায় করে দিয়েছেন, বাকী রাখেননি। তার (সাঃ) 
স্বভাবই এরূপ ছিল যে, যে জিনিস আদায়ের দায়িত্ব তার উপর 
আরোপিত ছিল, তা কালবিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করে 
দায়মুক্ত হয়ে যেতেন। এ ঘটনা প্রকাশের মাঝে সাধারণ মুসলমানদের জন্য 
তার অনুরূপ করার প্রেরণা রয়েছে। 


দ্বিতীয় ছকুম £ ৩5%, ৩5৩0005 অর্থাৎ, 
হুযুরের (সাঃ) মালিকানাধীনে যেসব নারী রয়েছেন তারা তার জন্যে 
হালাল। এ আয়াতে *৬| শব্দের উৎপত্তি হয়েছে ০ ধাতু 
থেকে_পারিভাষিক অর্থে (% সেসব সম্পর্কে বোঝায় যা কাফেরদের 
থেকে বিনাযুদ্ধে বা সন্ধিসূত্রে লাভ হয়। আবার কখনো ৮ শব্দ সাধারণ 
গনীমতের মাল অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বক্ষমাণ আয়াতে এর উল্লেখ কোন 
শর্ত হিসেবে নয় যে, আপনার জন্যে কেবল সেসব দাসীই হালাল যা 'ফায়' 
৮ বা গনীমতের মাল হিসেবে আপনার অংশে পড়েছে। বরং তিনি 
যাদেরকে মূল্যের বিনিময়ে খরিদ করেছেন তারাও এর অন্তর্গত। 

কিনতু এই হুকুমে বাহ্যিকভাবে রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) কোন স্বাত্্য বা 
বৈশিষ্ট্য নেই, এ হুকুম সমগ্র উম্মতের জন্য। যে দাসী গনীমতের মাল 
হিসেবে ভাগে পড়ে বা দাম দিয়ে খরিদ করা হয় তা তাদের জন্য হালাল। 
কিন্তু সমগ্র আয়াতের বর্ণনা ভঙ্গি এটাই চায় যে, উক্ত আয়াতসমূহে যেসব 
হুকুম রয়েছে তাতে রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) সাথে কিছু না কিছু বিশেষীকরণ 
অবশ্যই রয়েছে। এজন্যই রূহুল মা'আনীতে দাসীদের হালাল হওয়া 
প্রসংগেও রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) এক বৈশিষ্ট্য এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, 
যেরূপভাবে আপনার পরে আপনার মহিয়বী স্ত্রীগণের বিয়ে কারো সাথে 
জায়েয নয়, অনুরূপভাবে যে দাসীকে আপনার জন্য হালাল করা হয়েছে 


১০৮৯ 


সুরা আল-আহ্যাব 





আপনার পরে সেও অন্য কারো জন্য হালাল হবে না। যেমন হযরত 
মারিয়া কিবতিয়া (রাঃ)-কে রোম সম্রাট মাকুক্কাস উপটৌকন হিসেবে 
আপনার খেদমতে পাঠিয়েছিলেন সুতরাং যেমন করে তার (সাঃ) পরে 
মহিয়ষী সতীগণের কারো সাথে বিয়ে জায়েয ছিল না, এদের বিয়েও কারো 
সাথে জায়েয রাখা হয়নি। 


তৃতীয় হুকুম £ ৩5:৮১ এ আয়াতে ৪ ও 
একবচন এবং ০১৬ ও ০৬ বহুবচন রূপে গ্রহণের অনেক কারণ আছে 
বলে আলেমগণ বর্ণনা করেছেন। তফসীরে রাহুল মা'আনী, আবু হাইয়্যান 
বর্ণিত এ কারণ গ্রহণ করেছেন যে, আরবী পরিভাষাই এরূপ_আরবী 
কবিতাই এর প্রযাণ--যাতে এর বহুবচন ব্যবহৃত হয় না, একবচনই 
ব্যবহৃত হয়। 

আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আপনার জন্য চাচা ও ফুফু এবং মামা ও 
খালার কন্যাগণকে হালাল করে দেয়া হয়েছে। চাচা ও ফুফুর মাঝে পিতৃ 
বংশীয়। মেয়ে এবং মামা ও খালার মাঝে মাতৃ বংশীয়া সকল মেয়ে 
তাদেরকে বিবাহ করার বৈধতা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিশেষত্ব নয়; বরং 
সকল মুসলমানের জন্যে তাদেরকে বিবাহ করা হালাল। কিন্তু তারা 
আপনার সাথে মক্কা থেকে হিজরত করেছে_এ কথাটি রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য। সারকথা এই যে, সাধারণ উম্মতের জন্যে পিতৃ ও 
মাতৃকুলের এসব কন্যা কোন শর্ত ছাড়াই হালাল_হিজরত করুক অথবা 
না করুক ; কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে কেবল তারাই হালাল, যারা 
তার সাথে হিযরত করে। “সাথে হিজরত" করার জন্যে সফরের সঙ্গে 
থাকা অথবা একই সময়ে হিজরত করা জরুরী নয়; বরং যে কোন প্রকারে 
রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর ন্যায় হিজরত করাই উদ্দেশ্য। ফলে এসব কন্যার 
মধ্যে যারা কোন কারণে হিজরত করেনি, তাদেরকে বিবাহ করা 

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে হালাল রাখা হয়নি। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
চাচা আবু তালেবের কন্যা উম্মেহানী (রাঃ) বলেন £ আমি মক্কা থেকে 
হিজরত না করার কারণে আমাকে বিবাহ করা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে 
হালাল ছিল না। আমি তোলাকাদের মধ্যে গণ্য হতাম। মক্কা বিজয়ের সময় 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) যাদেরকে হত্যা অথবা বন্দী না করে মুক্ত করে 
দিয়িছিলেন, তাদেরকে “তোলাকা" বলা হত। (রুহুল মা’ আনী, 
জাসসাস)। 

রসূলুল্লাহ সাঃ)-এর সাথে বিবাহের জন্যে হিজরতের উপরোক্ত শর্ত 
কেবল মাতৃ ও পিতৃ বংশীয়া কন্যাদের ক্ষেত্র প্রযোজ্য ছিল সাধারণ 
উদ্মতের মহিলাদের ক্ষেত্রে হিজরতের শর্ত ছিল না; বরং তাদের শুধু 
মুসলমান হওয়াই যথেষ্ট ছিল। পরিবারের মেয়েদের ক্ষেত্রে হিজরতের শর্ত 
আরোপ করার রহস্য সম্ভবতঃ এই যে, পরিবারের মেয়েদের মধ্যে 
সাধারণতঃ বংশগত কৌলিন্যের গর্ব ও অহমিকা বিদ্যমান থাকে। রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর সহধর্মিণী হওয়ার জন্যে এটা সমীচীন নয়। হিযরতের শর্ত 
আরোপ করে এই গর্ব ও অহমিকার প্রতিকার করা হয়েছে। কারণ 
হিজরত কেবল সে নারীই করবে, সে আল্লাহ্‌ ও রসূলের ভালবাসাকে 
গোটা পরিবার, দেশ ও বিষয় সম্পত্তির ভালবাসার উপর প্রাধান্য দেবে। 
এছাড়া হিজরতের সময় মানুষ নানাবিধ দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয় এবং 
অল্লাহ্র পথে সহ্য করা দুঃখ কষ্ট কর্ম সংশোধনে বিশেষ সহায়ক হয়ে 
থাকে। 


চতুৰ্থ বিধান £ 9033845558৯ 
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অর্থাৎ, যদি কোন মুসলমান মহিলা নিজেকে আপনার কাছে নিবেদন 
করে, অর্থাৎ, দেনমোহর ব্যতিরেকে আপনার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে 
চায় এবং আপনিও তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হন, তবে আপনার জন্যে 
দেনমোহর ব্যতীতও বিবাহ হালাল। এই বিধান বিশেষভাবে আপনার 
জন্যে_অন্য মুমিনদের জন্য নয়। 

উপরোক্ত বিধান যে একাস্তভাবে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য তা 
বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। কেননা, সাধারণ লোকের জন্যে বিবাহে দেনমোহর 
অপরিহার্য শর্ত। এমনকি, বিবাহের সময় যদি কোন নারী বলে, দেনমোহর 
নেব না কিংবা কোন পুরুষ বলে, দেনমোহর দেব না_এই শর্তে বিবাহ 
করছি, তবে তাদের এসব উক্তি ও শর্ত শরীয়তের আইনে অসার হবে রবং 
“মোহরে মিসল" ওয়াজিব হবে। 


এই বিধানের সাথে সম্পৃক্ত 1৬. বাক্যটিকে কেউ কেউ কেবল 
চতুর্থ বিধানের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত বলেছেন। কিন্ত 'যমখশরী' 
প্রমুখ তফসীরবিদ একে উল্লেখিত সকল বিধানের সাথে জুড়ে দিয়েছেন; 
অর্থাৎ সবগুলো বিধানই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য। পরিশেষে বলা 
হয়েছেঃ 2745959] আপনার অসুবিধা দূরীকরণের 
উদ্দেশে আপনার জন্যে এসব বিশেষ বিধান দেয়া হল। উল্লেখিত বিশেষ 
বিধানসমূহের প্রথম বিধান হচ্ছে__চারের অধিক পত্রী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
জন্যে হালাল এবং চতুর্থ বিধান হচ্ছে_দেনমোহর ব্যতিরেকে বিবাহ করা 
হালাল। এই বিধানদৃয়ের মধ্যে অসুবিধা দূরীকরণ এবং অতিরিক্ত সুবিধা 
দানের বিষয়টি বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। কিনতু অবশিষ্ট দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম 
বিধানে বাহাতঃ তার উপর অতিরিক্ত কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে, যার 
ফলে অসুবিধা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। কিন্তু এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে 
যে, যদিও বাহাতঃ এসব কড়াকড়ি অসুবিধা বৃদ্ধি করে ; কিন্তু এতে 
আপনার অনেক উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এসব কড়াকড়ি 
না থাকলে আপনি অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতেন, যা মনোকষ্টের 
কারণ হত। তাই অতিরিক্ত কড়াকড়ির মধ্যেও আপনার অসুবিধা 
দৃরীকরণই উদ্দেশ্য। 
পঞ্চম বিধান £ আয়াতের শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, সাধারণ 
মুসলমানদের জন্যে ইহুদী ও খ্রীষ্টান নারীদেরকে বিবাহ করা কোরআনের 
বর্ণনা অনুযায়ী হালাল হলেও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে হালাল নয় বরং 
এক্ষেত্রে নারীর ঈমানদার হওয়া শর্ত। 
রসূলে করীম (সাঃ)-এর উপরোক্ত পাচটি বিশেষ বিধান বর্ণনা করার 
পর সাধারণ মুসলমানদের বিধান সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ 
৩৫৩৪৮৯৪৮০৩৮ অর্থাৎ 
সাধারণ মুসলমানদের বিবাহের জন্য আমি যা ফরয করেছি, তা আমি 
জানি_উদাহরণতঃ সাধারণ মুসলমানদের বিবাহ দেনমোহর ব্যতিরেকে 
হতে পারে না এবং ইহুদী ও খ্রীষ্টান নারীদের সাথে তাদের বিবাহ হতে 
পারে। এরপভাবে পূর্বোক্ত বিধানসমূহ যেসব কড়াকড়ি ও শর্ত রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর বিবাহের জন্যে জরুরী, সেগুলো অন্যদের বেলায় প্রযোজ্য 
নয়। 
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(৫১) আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা 
কাছে রাখতে পারেন। আপনি যাকে দূরে রেখেছেন, তাকে কামনা করলে 
তাতে আপনার কোন দোষ নেই। এতে অধিক সম্ভাবনা আছে যে, তাদের 
চক্ষু শীতল থাকবে; তারা দুঃখ পাবে না এবং আপনি যা দেন, তাতে তারা 
সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে, আল্লাহ্‌ জানেন। 
আল্লাহ্‌ সবর্জ, সহনশীল। (৫২) এরপর আপনার জন্যে কোন নারী হালাল 
নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্বর গ্রহণ করাও হালাল নয় যদিও তাদের 
রাূপলাবণ্য আপনাকে মুগ করে, তবে দাসীর ব্যাপার ভিন্ন। আল্লাহ্‌ সর্ব 
বিষয়ের উপর সজাগ নজর রাখেন। (৫৩) হে মুমিনগণ ৷ তোমাদেরকে 
অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য আহার্য রন্ধনের অপেক্ষা না 
করে নবীর গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমরা আহত হলে প্রবেশ করো, 
অতঃপর খাওয়া শেষে আপনা আপনি চলে যেয়ো, কথাবার্তায় মশগুল 
হয়ে যেয়ো না। নিশ্চয় এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে 
সংকোচ বোধ করেন; কিন্তু আল্লাহ্‌ সত্যকথা বলতে সংকোচ করেন না। 
তোমরা তার পত়ীগণের কাছে কিছু চাইলে পদার্র আড়াল থেকে চাইবে। 
এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাদের অন্তরের জন্যে অধিকতর 
পবিত্রতার কারণ। আল্লাহ্‌র রসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তার ওফাতের পর 
তার পত্রীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহ্র কাছে এটা 
গুরুতর অপরাধ । (৫৪) তোমরা খোলাখুলি কিছু বল অথবা গোপন রাখ, 
আল্লাহ্‌ স্ব বিষয়ে সবভির। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


অতঃপর ফষ্ঠ বিধান £ 35085৮75৩4৩ 
মুন _ ৮ শব্দটি * ৬১। থেকে উদ্ভত। অর্থ পেছনে রাখা এবং ৩4% 
শব্দটি “1%| থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ নিকটে আনা। আয়াতের অর্থ এই যে, 
আপনি বিবিগণের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন এবং 
যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। এটা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর জন্যে বিশেষ 
বিধান। সাধারণ উম্মতের মধ্যে কোন ব্যক্তির একাধিক পত্রী থাকলে 
সকলের মধ্যে সমতা বিধান জরুরী এবং বৈষম্যমূলক আচরণ করা হারাম। 
সমতার মানে ভরণ-পোষণে ও রাত্রি যাপনের সমতা করা। অর্থাৎ প্রত্যেক 
স্ত্রীর সাথে সমান সংখ্যক রাত্রি যাপন করতে হবে, কম-বেশী করা 
হারাম। কিন্তু এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে পূর্ণ ক্ষমতা দান করে 
পত্বীদের মধ্যে সমতা বিধান করা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে এবং আয়াতের 
শেষে আরও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যে, আপনি যে পত্রীকে একবার দূরে 
রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, ইচ্ছা করলে তাকে পুনরায় কাছে রাখতে 
পারেন। ৬৮০৪১৬৬% ৪৬ বাক্যের অর্থ তাই। 

আল্লাহ্‌ তাআলা রসূলে করীম (সাঃ)-এর সম্মানার্থে তাকে পত্রীদের 
মধ্যে সমতা বিধান করার হুকুম থেকে মুক্ত রেখেছেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ, 


(সাঃ) এই ব্যতিক্রম ও অনুমতি সত্বেও কার্যতঃ সর্বদাই সমতা বজায় 
রেখেছেন। 


(5৬00৩ এ লহ 
(সোঃ)-কে পত্নীগণের মধ্যে সমতা বিধানের আদেশ থেকে অব্যাহতি দান 
এবং তাকে সর্বপ্রকার ক্ষমতাদানের কারণ ও রহস্য বর্ণিত হয়েছে। এর 
রহস্য এই যে, এতে সকল পত্নীর মন সন্তষ্ট থাকবে এবং তারা যা পাবেন, 
তা নিয়েই সন্তষ্ট থাকবেন। 

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এই বিধান তো বাহ্যতঃ পত্রীগণের পছন্দ 
ও বাসনার বিপরীত হওয়ার কারণে তাদের মর্মবেদনার কারণ হতে পারে। 
একে পত্রীগণের সন্তুষ্টির কারণ কিরূপে আখ্যায়িত করা হল? এর জবাব 
বর্ণিত হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে অধিকারই অসস্তষ্টির আসল কারণ হয়ে 
থাকে । কারও কাছে কিছু পাওনা থাকলে সে যদি তা আদায় করতে ত্রুটি 
করে তবেই পাওনাদার দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হয়। কিন্তু যার কাছে কারও 
কোন পাওনা নেই, সে যদি সামান্য দয়াও প্রদর্শন করে, তবে প্রতিপক্ষ 
খুবই আনন্দিত হয়। এখানেও যখন বলা হয়েছে যে, পত্রীগণের মধ্যে 
সমতা বিধান করা রসূলুল্লাহ সাঃ)-এর জন্যে জরুরী নয়; বরং তিনি এ 
ব্যাপারে স্বাধীন, তখন তিনি যে পত্তীকে যতটুকু মনোযোগ ও সঙ্গ দান 
করবেন, তাকে সে এক অনুগ্রহ ও দান মনে করে সন্তষ্ট হবে। 


অবশেষে বলা হয়েছেঃ 13148455355 
46 অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা জানেন তোমাদের অন্তরে কি 


আছে। তিনি সৰ্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। উল্লেখিত আয়াতসমূহে এ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর বিবাহের সাথে কোন না কোন দিক দিয়ে সম্পর্ক রাখে, এরূপ 
বিধানসমূহ বিধৃত হয়েছে। এরপরও এমনি ধরনের কতক বিধান বর্ণিত 
হবে। মধ্যস্থলে এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের 
অন্তরে যা আছে জানেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। বাহ্যতঃ পূর্ববর্তী ও 


১০৯১ 


সুরা আল-আহ্যাব 


1.৭) 





পরবর্তী বিষয়বস্তুর সাথে একথা কোন সম্পর্ক রাখে না। রুহুল মা'আনীতে 
বলা হয়েছে_ বর্ণিত বিধানসমূহের মধ্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে চারের 
অধিক পর্রীগ্রহণের অনুমতি এবং দেনমোহর ব্যতিরেকে বিবাহের অনুমতি 
দেখে কারও মনে শয়তানী কুমস্ত্রণা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা ছিল। তাই 
মধ্যস্থলে আলোচ্য আয়াত নির্দেশ দিয়েছে যে, মুসলমানরা যেন তাদের 
অস্তরকে এ ধরনের কুমস্ত্রণা থেকে বাচিয়ে রাখে এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, 
এসব বিশেষত্ব আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে, যা অনেক রহস্য ও 
উপযোগিতার উপর ভিত্তিশীল। 


সপ্তম বিধান £ 56506559535 29 859 

৬৮:৫৬ অৰ্থাৎ, অতঃপর আপনার জন্যে অন্য 
মহিলাকে বিবাহ করা হালাল নয় এবং বর্তমান পত্রীগণের মধ্যে কাউকে 
তালাক দিয়ে তার স্থলে অন্যকে বিবাহ করাও হালাল নয়। 


৮৮, 


এ আয়াতে ৩ শব্দের দু'রকম তফসীর হতে পারে_(১) সেই 
নারীগণের পরে যারা বর্তমানে আপনার বিবাহে আছে, অন্য কাউকে বিবাহ 
করা হালাল নয়। কোন কোন সাহাবী ও তফসীরবিদ থেকেও এই তফসীর 
বর্ণিত আছে, যেমন হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা নবী 
পত্ভীগণকে দু'টি বিষয়ের মধ্য থেকে যে কোন একটি বেছে নেয়ার 
অধিকার দিয়েছিলেন__সাংসারিক ভোগবিলাস লাভের উদ্দেশে রসূলের 
(সাঃ) সঙ্গ ত্যাগ করা অথবা দুঃখ-কষ্ট ও সুখ যাই পাওয়া যায় তাকে বরণ 
করে নিয়ে তার স্ত্রী হিসাবে থাকা। সে মতে পুণ্যময়ী পত্রীগণ সকলেই 
অতিরিক্ত ভরণ-পোষণের দাবী পরিত্যাগ করে সর্বব্থায় রসুলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর পত্রীত্বে থাকাকেও বেছে নেন। এরই পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ্‌ 
তাআলা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সত্তাকেও এই নয় পত্নীর জন্যে সীমিত করে 
দেন। ফলে তাদের ব্যতীত অন্য কাউকে বিবাহ করা বৈধ রইল না।_ 
(রুহুল মা'আনী) 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা নবী-পত্ঠীগণকে 
একমাত্র তার জন্যেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। ফলে তার ওফাতের পরও 
তারা অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারতেন না। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌ 
তাআলা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে তাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেন যে, তিনি 
তাদের ব্যতীত অন্য কোন নারীকে বিবাহ করতে পারবেন না। এক 
রেওয়ায়েতে হযরত ইকরিমা (রাঃ) থেকেও এই তফসীর বর্ণিত আছে। 

(২) অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত ইকরিমা, ইবনে আব্বাস ও 
মুজাহিদ থেকে ৩ শব্দের দ্বিতীয় তফসীর -১৬-০3| -০ ০৯ 
8৮ বর্ণিত আছে। অর্থাৎ, আয়াতের শুরুতে আপনার জন্যে যত 
প্রকার নারী হালাল করা হয়েছে, তাদের ব্যতীত অন্য কোন প্রকার নারীকে 
বিবাহ করা অপনার জন্যে হালাল নয়। 


সুতরাং ৬% শব্দের অর্থ এই যে, যেসব প্রকার নারী তার জন্যে 
হালাল করা হয়েছে; কেবল তাদের মধ্যেই আপনার বিবাহ হতে পারে। 
সাধারণতঃ নারীদের মধ্যে মুসলমান হওয়াই শর্ত এবং পরিবারের নারীদের 
মধ্যে মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে হিজরত করাও শর্ত। যাদের মধ্যে এই 
শরতদ্ব় অনুপস্থিত, তাদেরকে বিবাহ করা হালাল নয়। এই তফসীর 
অনুযায়ী আলোচ্য বাক্যে কোন নতুন বিধান ব্যক্ত হয়নি, এবং পূর্বোক্ত 
বিধানেরই তাকীদ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে মাত্র। এ আয়াতের কারণে নয় 
জনের পর অন্য নারীকে বিবাহ করা হারাম হয়ে যায়নি; বরং মুমিন নয়, 





এমন নারীকে ও হিজরত করেনি পরিবারের এমন নারীকে বিবাহ করা 
নিষিদ্ধ হয়েছে মাত্র। 


৫৫৮ 


55956805095 আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় তফসীর 
অনুযায়ী এ বাক্যের সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, বর্তমান স্ত্বীগণ ব্যতীত অন্য 
নারীদেরকে বর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে বিবাহ করা যদিও জায়েয; কিন্ত 
এটা জায়েয নয় যে, একজনকে তালাক দিয়ে তার স্থলে অন্যজনকে 
বহাল করবেন। অর্থাৎ নিছক পরিবর্তন মানসে কোন বিবাহ বৈধ নয়। 
পরিবর্তনের নিয়ত ব্যতীত যত ইচ্ছা বিবাহ করতে পারেন। 

পক্ষান্তরে প্রথম তফসীর অনুযায়ী অর্থ এই হবে যে, বর্তমান পত্রী 
তালিকায় নতুন কোন মহিলার সংযোজনও করতে পারবেন না এবং 
কাউকে পরিবর্তনও করতে পারবেন না। অর্থাৎ একজনকে তালাক দিয়ে 
তার স্থলে অন্যজনকে বিবাহ করতে পারবেন না। 

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলামী সামাজিকতার কতিপয় রীতি-নীতি ও 
বিধান বিবৃত হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতসমূহের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, 
এসব আয়াতে বর্ণিত রীতি-নীতিগুলো প্রথমে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গৃহ ও 
তার পত্রীগণের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে; যদিও এগুলো তার ব্যক্তিসত্তার 
সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয়। প্রথম বিধান খাওয়ার দাওয়াত ও 
মেহমানের কতিপয় রীতি-নীতি । 


৩35 cc. 0589৬5১8995 

আয়াতে দাওয়াত ও আপ্যায়ন সম্পর্কিত তিনটি রীতি-নীতি বর্ণিত 
হয়েছে। এসবগুলো সকল মুসলমানের জন্যে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য; কিনতু 
যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে, তা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গৃহে 
সংঘটিত হয়েছিল। তাই শিরোনামে $1৩, উল্লেখ করা হয়েছে। 
প্রথম রীতি এই যে, নবী (সাঃ)-এর গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো 
না। বলা হয়েছেঃ 

04৩559৬2955) 

দ্বিতীয় রীতি এই যে, প্রবেশের অনুমতি এমন কি, খাওয়ার দাওয়াত 
হলেও সময়ের পূর্বে উপস্থিত হয়ে আহার প্রস্তুতির অপেক্ষায় বসে থেকো 
না। 4১) - ৯৬ শব্দের অর্থ এখানে অপেক্ষাকারী এবং U| 
শব্দের অর্থ খাদ্য রন্ধন করা। আয়াতে 19৬০ নিষেধাজ্ঞা থেকে দু'টি 
ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে_একটি %655%াতু; এর * শব্দ দ্বারা 
এবং অপরটি 4 শব্দ দ্বারা। এর অর্থ এই যে, বিনা অনুমতিতে প্রবেশ 
করো না এবং সময়ের পূর্বে এসে খাদ্য রন্ধনের অপেক্ষায় বসে থেকো না; 
বরং যথাসময়ে আহ্বান করা হলে গৃহে প্রবেশ করবে। বলা 
হয়েছ _ 33353545390 

তৃতীয় রীতি এই যে, খাওয়া শেষে নিজ নিজ কাজে ছড়িয়ে পড়। 
পরস্পরে কথাবার্তা বলার জন্যে গৃহে অনড় হয়ে বসে থেকো না। বলা 
হয়েছেঃ 

৩৩০৬০ 
মাসআলা £ এই রীতি সেই ক্ষেত্রে, যেখানে খাওয়ার পর দাওয়াত 


১০৯২ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন \.AY 





প্রাপ্তদের বেশীক্ষণ বসে থাকা দাওয়াতকারীর জন্যে কষ্টের কারণ হয়; 
যেমন সে একাজ সেরে অন্য কাজে মশগুল হতে চায় কিংবা তাদেরকে 
বিদায় দিয়ে অন্য মেহমানদেরকে খাওয়াতে চায়। উভয় অবস্থায় দাওয়াত 
প্রাপ্ুদের বসে থাকা তার জন্যে কষ্টের কারণ হয়ে দীড়ায়। কিন্তু যেখানে 
সাধারণ অবস্থা ও নিয়ম দৃষ্টে জানা যায় যে, আহারের পর দাওয়াত 
প্রাপ্তদের বেশীক্ষণ বসে থাকা দাওয়াতকারীর জন্যে কষ্টের কারণ হবে না, 
সেখানে এই রীতি প্রযোজ্য নয়। আজকালকার দাওয়াতসমূহে তাই 
প্রচলিত আছে। আয়াতের পরবর্তী বাক্য এর প্রমাণ, যাতে বলা হয়েছে £ 


4০59859৮4-59485548 

ডু 
অর্থাৎ, আহারের পর কথাবার্তায় মশগুল হতে নিষেধ করার কারণ এই 
যে, এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কষ্ট অনুভব করতেন। কারণ, মেহমানদের 


খানাপিনার ব্যবস্থা অন্দরমহলে করা হত। সেখানে মেহমানদের বেশীক্ষণ 
বসে থাকা যে কষ্টের কারণ, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। 

দ্বিতীয় বিধান নারীদের পর্দাঃ SAE ALEC 

3563900803000 এতে শানে ুযুলের 

বিশেষ ঘটনার ভিত্তিতে বর্ণনা এবং বিশেষভাবে নবী-পত্নীগণের উল্লেখ 
থাকলেও এ বিধান সমগ্র উম্মতের জন্যে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। বিধানের 
সারমর্ম এই যে, নারীদের কাছ থেকে ভিন্ন পুরুষদের কোন ব্যবহারিক 
বস্ত, পাত্র বস্ত্র ইত্যাদি নেয়া জরুরী হলে সামনে এসে নেবে না; বরং 
পর্দার অস্তরাল থেকে চাইবে। আরও বলা হয়েছে যে, পর্দার এই বিধান 
পুরুষ ও নারী উভয়ের অস্তরকে মানসিক ক্মন্ত্রণা থেকে পবিত্র রাখার 
উদ্দেশ্য দেয়া হয়েছে। 

পর্দার বিশেষ গুরুত্ব £ এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এস্থলে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পুণ্যাত্মা পত্ঠীগণকে পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে, 
যাদের অন্তরকে পাক-সাফ রাখার দায়িত্ব আল্লাহ্‌ তাআলা স্বয়ং গ্রহণ 
করেছেন। পূরবোল্লেখিত 5464-2৫-৯১, আয়াতে এ 
সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অপরদিকে যেসব পুরুষকে 
সম্বোধন করে এই বিধান দেয়া হয়েছে, তারা হলেন রসূলে করীম 
(সাঃ)-এর সাহাবায়ে কেরাম, যাদের মধ্যে অনেকের মর্যাদা 
(ফেরেশতাগণেরও উর্ধ্বে 

কিন্তু এসব বিষয় সত্বেও তাদের আন্তরিক পবিত্রতা ও মানসিক 
কুমন্ত্রণা থেকে বাচার জন্যে পুরুষ ও নারীর মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা করা 
জরুরী মনে করা হয়েছে। আজ এমন ব্যক্তি কে? যে তার মনকে 
সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র মন অপেক্ষা এবং তার স্ত্রীর মনকে পুণ্যাত্থা 
নবীপত্রীগণের মন অপেক্ষা অধিক পবিত্র হওয়ার দাবী করতে পারে? আর 
এটা মনে করতে পারে যে, নারীদের সাথে তাদের মেলামেশা কোন 
অনিষ্টের কারণ হবে না? 

আলোচা আয়াতসমূহ অবতরণের হেতু £ এসব আয়াতের 
শানেনুযুলে কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়। এগুলোর মধ্যে কোন 
বৈপরীত্য নেই। ঘটনাবলীর সমষ্টি এ আয়াত অবতরণের হেতু হতে পারে। 
আয়াতের শুরুতে দাওয়াতের শিষ্টাচার বর্ণিত হয়েছে যে, ডাকা না হলে 
খাওয়ার জন্যে যাবে না এবং খাওয়ার অপেক্ষায় পূর্ব থেকে বসে থাকবে 
না। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনা অনুযায়ী এর শানে নুযূল এই যে, এই 





আয়াত এমন লোভী ও পরভোজী লোকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, 
যারা দাওয়াত ছাড়াই কারও গৃহে যেয়ে খাওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকে। 
পর্দা সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিধানের শানে-নুহুল সম্পর্কে ইমাম বুখারী 
দু'টি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। হযরত আনাসের (রঃ) বর্ণিত এক 
রেওয়ায়েত এই যে, হযরত ওমর (রাঃ) একবার রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর 
কাছে আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ (সাঃ) ! আপনার কাছে সং-অসৎ 
হরেক রকমের লোক আসা-যাওয়া করে, আপনি পত্রীগণকে পর্দা করার 
আদেশ দিলে খুবই ভাল হত। এর পরিপ্রেক্ষিতে পর্দার আয়াত নাযিল হয়। 


বুখারী ও মুসলিমে হযরত ফারূকে আযমের (রাঃ) উক্তি বর্ণিত আছে, 
তিনি বলেনঃ 

“আমি আমার পালনকর্তার সাথে তিনটি বিষয়ে একইরাপ মতে 
পৌছেছি_ 

(১) আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর কাছে এই মর্মে বাসনা প্রকাশ করলাম 
যে, আপনি মকামে ইবরাহীমকে নামাযের জায়গা করে নিলে ভাল হত। 
এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ তাআলা আদেশ নাযিল করলেন, তোমরা 
মকামে ইবরাহীমকে নামাযের জায়গা করে নাও। (২) আমি আরয 
করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ (সাঃ) আপনার পত্বীগণের সামনে সৎ-অসৎ 
প্রত্যেক ব্যক্তি আসে। আপনি তাদেরকে পর্দার আদেশ দিলে ভাল হত। 
এর পরিপ্রেক্ষিতে পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হল। (৩) নবী-পত্রীগণের মধ্যে 
যখন পারস্পরিক আত্মমর্যাদাবোধ ও ঈর্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, তখন 
আমি বললাম, যদি রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দেন, তবে 
অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের অপেক্ষা উত্তম পত্রী তাকে 
দান করবেন। অতঃপর ঠিক এই ভাষায়ই কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ 
হয়েগেল।” 

জ্ঞাতব্য £ হযরত ফারকে আযমের (রাঃ) কথায় শিষ্টাচার লক্ষ্যণীয়। 
তিনি বাহ্যদৃষ্টিতে একথা বলতে চেয়েছিলেন, আমার পালনকর্তা তিনটি 
বিষয়ে আমার সাথে একই মতে পৌছেছেন। 

সহীহ্‌ বুখারীতে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, 
হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, পর্দার আয়াতের স্বরূপ সম্পর্কে আমি 
সর্বাধিক জ্ঞাত। কারণ, আমি ছিলাম এ ঘটনার প্রত্যক্ষদশী। হযরত যয়নব 
বিনতে জাহাশ (রাঃ) বিবাহের পর বধূবেশে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গৃহে 
আগমন করেন এবং গৃহে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন। 
রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ওলীমার জন্যে কিছু খাদ্য প্রস্তুত করান এবং সাহাবায়ে 
কেরামকে দাওয়াত করেন। খাওয়ার পর কিছু লোক পারস্পরিক 
কথাবার্তার জন্যে সেখানেই অনড় হয়ে বসে রইল। তিরমিধীর 
রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং 
যয়নব (রাঃ)ও ছিলেন। তিনি সংকোচবশতঃ প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে 
বসেছিলেন। লোকজনের এভাবে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার কারণে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) কষ্ট অনুভব করছিলেন। তিনি গৃহ থেকে বের হয়ে অন্য পত্রীদের 
সাথে সাক্ষাৎ ও সালামের জন্যে চলে গেলেন। তিনি ফিরে এসে দেখলেন 
যে, লোকজন তেমনি বসে রয়েছে। তাকে ফিরে আসতে দেখে তাদের 
সম্বিৎ ফিরে এল এবং স্থান ত্যাগ করে চলে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘরে 
প্রবেশ করে অল্পক্ষণ পরেই পুনরায় বের হয়ে এলেন। আমি সেখানেই 
উপস্থিত ছিলাম। তিনি পর্দার আয়াত (94591184140 পাঠ 
করে শোনালেন, যা তখনই অবতীর্ণ হয়েছিল। 
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এ ঘটনা বর্ণনা করে হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি এসব আয়াত 
অবতরণের সর্বাধিক নিকটতম ব্যক্তি ছিলাম। আমার সামনেই 
আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল।__ (তিরমিযী) 


পর্দার আয়াতের শানে -নুযুল সম্পর্কে বর্ণিত উপরোক্ত ঘানাত্রয়ের 
মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। তিনটি ঘটনাই একত্রে আয়াতসমূহ 
অবতরণের কারণ হতে পারে। 

তৃতীয় বিধান রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পর কারও সাথে 
তীর পত্মীগণের বিবাহ বৈধ লয় £ 5380155494৩ 
1৯4544998৩6 এর পূর্বের বাক্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
কষ্ট হয়, এমন প্রত্যেক কথা ও কাজ হারাম করা হয়েছিল। অতঃপর 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তার ওফাতের পর তার পত্রীগণের সাথে কারও 
বিবাহ হালাল নয়। 


উপরে বর্ণিত সব বিধানে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তার পত্ীগণকে সম্বোধন 
করা হলেও বিধানাবলী সকল উম্মতের জন্যও ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য 
ছিল। কিন্তু এই সর্বশেষ বিধানটি এরূপ নয়। কেননা, সাধারণ উম্মতের 
জন্যে বিধান এই যে, স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দত অতিবাহিত হলে স্ত্রী 
অপরকে বিবাহ করতে পারে। কিন্তু নবী পত্রীগণের জন্যে বিশেষ বিধান 
এই যে, তারা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর ওফাতের পর কাউকে বিবাহ করতে 
পারবেন না। 

এর কারণ এটাও হতে পারে যে, তারা কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী 
মুমিনগণের জননী। তবে তাদের জননী হওয়ার প্রভাব তাদের আত্মিক 
সন্তানদের উপর এভাবে প্রতিফলিত হয় না যে, তারা পরস্পর 
ভ্রাতা-ভগিনী হয়ে একে অপরকে বিবাহ করতে পারবে না। বরং বিবাহের 
অবৈধতা তাদের ব্যক্তিসত্বা পর্যস্ত সীমিত রাখা হয়েছে। 

এরূপ বলাও অবাস্তর নয় যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) তার পবিত্র রওজা 
শরীফে জীবিত আছেন। তার ওফাত কোন জীবিত স্বামীর আড়াল হয়ে 


যাওয়ার অনুরূপ। এ কারণেই তার ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করা হয়নি এবং 
এর ভিত্তিতেই তার পত্রীগণের অবস্থা অপরাপর বিধবা নারীদের মত 
হয়নি। 

আরও একটি রহস্য এই যে, শরীয়তের নিয়মানুযায়ী জান্নাত প্রত্যেক 
নারী তার সর্বশেষ স্বামীর সাথে অবস্থান করবে। হযরত হ্যায়ফা (রাঃ) 
তার পত্রীকে ওসিয়ত করেছিলেন, তুমি জান্নাতে আমার স্ত্রী থাকতে 
চাইলে আমার পর দ্বিতীয় বিবাহ করো না। কেননা জান্নাতে সর্বশেষ 
স্বামীই তোমাকে পাবে।-(কুরতুবী) 

তাই আল্লাহ্‌ তাআলা নবী-পত্বীগণকে পয়গম্বরের পত্নী হওয়ার যে 
গৌরব ও সম্মান দুনিয়াতে দান করেছেন, পরকালে তা অক্ষুণু রাখার 
জন্যে তাদের বিবাহ অপরের সাথে হারাম করে দিয়েছেন। 

এছাড়া কোন স্বামী স্বভাবগতভাবে এটা পছন্দ করে না যে, তার 
স্ত্রীকে অপরে বিবাহ করুক। কিন্তু এই স্বাভাবিক মনোবাসনা পূর্ণ করা 
সাধারণ জন্যে শরীয়তের আইনে জরুরী নয়। রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর এই স্বাভাবিক বাসনার প্রতিও আল্লাহ্‌ তাআলা সম্মান প্রদর্শন 
করেছেন। এটা তার বিশেষ সম্মান। 


৬৮১৩৮০৪৫১৫৮ অর্থাৎ রসুলুল্লাহ সোঃ)-কে কোন 
প্রকার কষ্ট দেয়া অথবা তার ইন্তেকালের পর তার পত্রীগণকে বিবাহ করা 
আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে গুরুতর পাপ। 

GEGEN SSE SEAS আয়াতের 
শেষে পুনরাবৃত্তি করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা অস্তরের গোপন 
ইচ্ছা ও চিন্তাধারা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। তোমরা কোন কিছু গোপন কর 
বা প্রকাশ কর সবই আল্লাহ্‌র সামনে প্রকাশমান। এতে জোর দেয়া 
হয়েছে, উল্লেখিত বিধানাবলীর ব্যাপারে যেন কোন প্রকার সন্দেহ, সংশয় 
ও ক্মন্ত্রণাকে অস্তরে স্থান না দেয়া হয় এবং এগুলোর বিরোধিতা থেকে 
আত্মরক্ষার চেষ্টা করা হয়। 
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(৫৫) নবী-পড়ীগণের জন্যে তাদের পিতা পুত্র, ভ্রাতা, ভরাতুম্পুত্র, ভূত, 

সহধধিনী নারী এবং অধিকারভুক্ত দাসদাসীগণের সামনে যাওয়ার ব্যাপারে 

গোনাহ্‌ নেই । নবী-পডত্নীগণ, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্ব 
বিষয় প্রত্যক্ষ করেন। (৫৬) আল্লাহ্‌ ও তার ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি 

রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ ! তোমরা নবীর জন্যে রহমতের তরে 

দোয়া কর এবং তার প্রতি সালাম প্রেরণ কর। (৫৭) যারা আল্লাহ্‌ ও তার 

রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত 

করেন এবং তাদের জন্যে রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি (৫৮) যারা 

বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা 

অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে। (৫৯) হে নবী! আপনি 

আপনার পড়ীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্ীগণকে বলুন, তারা 

যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে 

চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল 

পরম দয়ালু (৬০) মুনাফেকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং 

মদীনায় গুজব রটনাকারীরা যদি বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাদের 
বিরুদ্ধে আপনাকে উত্তেজিত করব। অতঃপর এই শহরে আপনার 
প্রতিবেশী অল্পই থাকবে। (৬১) অভিশপ্ত অবস্থায় তাদেরকে যেখানেই 
পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং প্রাণে বধ করা হবে। (৬২) যারা পূর্বে অতীত 
হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহ্‌র রীতি। আপনি আল্লাহ্‌র 
রীতিতে কখনও পরিবর্তন পাবেননা। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


এর পূর্ববর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতস্ত্য 
উল্লেখিত হয়েছিল এবং ্রসঙ্গক্রমে নবী-পত্রীগণের পর্দার বিষয় আলোচিত 
হয়েছিল। এর পরেও পর্দার কিছু বিধান বর্ণিত হবে। মাঝখানে সেই 
বিষয়ের আদেশ দেয়া হয়েছে, যার জন্যে এসব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতস্ত্যু দান 
করা হয়েছে এবং তা হচ্ছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাহাত্য প্রকাশ এবং তার 
সম্মান, মহব্বত ও আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ দান। 

আয়াতের আসল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদেরকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করার আদেশ দান করা। কিন্তু তা এভাবে 
ব্যক্ত করা হয়েছে যে, প্রথমে আল্লাহ্‌ স্বয়ং নিজের ও তার ফেরেশতাগণের 
দরূদ পাঠানোর কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর সাধারণ মুমিনগণকে 
দরূদ প্রেরণ করার আদেশ দিয়েছেন। এতে তার মাহাত্ম্য ও সম্মানকে এত 
উচ্চে তুলে ধরা হয়েছে যে, রসূলের (সাঃ) শানে যে কাজের আদেশ 
মুসলমানদেরকে দেয়া হয়, সেকাজ স্বয়ং আল্লাহ্‌ ও তার ফেরেশতাগণও 
করেন। অতএব যে মুমিনগণের প্রতি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুগ্রহের অস্ত 
নেই, তাদের তো এ কাজে খুব যত্ববান হওয়া উচিত। এ বর্ণনাভঙ্গীর 
আরও একটি উপকারিতা এই যে, এতে করে দরূদ ও সালাম প্রেরণকারী 
মুসলমানদের একটি বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। কেননা আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাদেরকে এমন এক কাজে শরীক করে নিয়েছেন, যা তিনি 
নিজেও করেন এবং তার ফেরেশতাগণও। 


সালাত ও সালামের অর্থ £ আরবী ভাষায় সালাত শব্দের অর্থ 
রহমত, দোয়া, প্রশংসাকীর্তন। আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি যে সালাত 
সম্পৃক্ত করা হয়েছে এর অর্থ তিনি রহমত নাযিল করেন। ফেরেশতাগণ 
সালাত প্রেরণ করেন কথার অর্থ তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে 
রহমতের দোয়া করেন। আর সাধারণ মুমিনদের তরফ থেকে সালাতের 
অর্থ দোয়া ও প্রশংসাকীর্তনের সমষ্টি। তফসীরবিদগণ এ অর্থই লিখেছেন। 
ইমাম বুখারী আবুল আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্‌ তাআলার 
সালাতের অর্থ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সম্মান ও ফেরেশতাগণের সামনে 
প্রশংসাকীর্তন করা। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সম্মান 
দুনিয়াতে এই যে, তিনি তার নাম সমুন্নত করেছেন। ফলে আযান, 
একামত ইত্যাদিতে আল্লাহ্‌র নামের সাথে সাথে তার নামও শামিল করে 
দিয়েছেন, তার ধর্ম পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, প্রবল করেছেন; তার 
শরীয়তের কাজ কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছেন এবং তার শরীয়তের 
হেফাযতের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। __ পক্ষান্তরে পরকালে তার 
সম্মান এই যে, তার স্থান সমগ্র সৃষ্টির উবে রেখেছেন এবং যে সময় 
কোন পয়গম্বর ও ফেরেশতার সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না, তখনও 
তাকে সুপারিশের ক্ষমতা দিয়েছেন, যাকে ““মাকামে-মাহমুদা” বলা হয়। 

এই অর্থদৃষ্টে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, হাদীস অনুযায়ী দরদ ও 
সালামে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে তার বংশধর ও সাহাবীগণকেও শামিল 
করা হয়। কাজেই আল্লাহ্‌র সম্মান ও প্রশংসাকীর্তনে তার সাথে অন্যকে 
কিরূপে শরীক করা যায়? এর জওয়াব রুহুল মা’আনী ইত্যাদি কিতাবে 
এই দেয়া হয়েছে যে, সম্মান ও প্রশংসাকীর্তনের অনেক স্তর রয়েছে। 
তন্ধ্যে সর্বোচ্চ স্তর রসূলুল্লাহ (সাঃ) লাভ করেছেন এবং এক স্তরে 
বংশধর, সাহাবী এবং সাধারণ মুমিনগণও শামিল রয়েছেন। 


একটি সন্দেহের জওয়াব £ (এক) __ সালাত শব্দ দ্বারা একই 


১০৯৫ 


সুরা আল আহযাব 


১১৭০ 





সময়ে একাধিক অর্থ (রহমত, দোয়া ও প্রশংসা) নেয়াকে পরিভাষায় 
“ওমুমে মুশতারিক” বলা হয়, যা কারও কারও মতে জায়েয নয়। কাজেই 
_এহ্থলে সালাত শব্দের এক অর্থ নেয়াই সঙ্গত অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
সম্মান, প্রশংসা ও শুভেচ্ছা। অতঃপর এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হলে এর 
সারমর্ম হবে রহমত, ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে হলে দোয়া, ও 
এস্তেগফার এবং সাধারণ মুমিনগণের তরফ থেকে হলে দোয়া, প্রশংসা ও 
সম্মানের সমষ্টি অর্থ হবে। 


সালাম শব্দটি ধাতু, এর অর্থ সালামত ও নিরাপত্তা। এর উদ্দেশ্য ক্রটি, 
দোষ ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকা। ““আসসালামুআলাইকা” বাক্যের 
অর্থ এই যে, দোষক্রটি বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা আপনার সঙ্গী হোক। 
আরবী ভাষার নিয়মানুযায়ী এটা ০ অব্যয় ব্যবহারের স্থান নয়। কিন্ত 
প্রশংসার অর্থ শামিল থাকার কারণে ০৮০ অব্যয় যোগে এ অথবা 
(৮ বলা হয়। 

কেউ কেউ এখানে “সালাম” শব্দের অর্থ নিয়েছেন আল্লাহ্র সত্তা। 
কেননা, এটা তার সুন্দরতম নামসমূহের অন্যতম। অতএব “আসসালামু 
আলাইকুম” বাক্যের অর্থ এই হবে যে, আল্লাহ্‌ আপনার হেফাযত ও 
দেখাশোনার যিম্মাদার। 

মাসআলা £ অধিকাংশ ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, কেউ রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর নাম উল্লেখ করলে অথবা শুনলে দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব হয়ে 
যায়। কেননা, হাদীসে এরূপ ক্ষেত্রে দরূদ পাঠ না করার কারণে শাস্তিবাণী 
বর্ণিত আছে। তিরমিযীর এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 

৮০০৯১ ৯০০ ০৮০ ০৯১ ০৪11 অৰ্থাৎ, সেই ব্যক্তি 
অপমানিত হোক যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে দরূদ পাঠ 
করেনা। 

অন্য এক হাদীসে আছে- ০০ J pb ৯ ০০১ ০+)৯| 
-সেই ব্যক্তি কৃপণ, যার কাছে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে দরূদ পাঠ 
করেনা। 

০ একই মজলিসে বার বার নাম উচ্চারিত হলে একবার দরূদ পাঠ 
করলেই ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। কিন্ত প্রত্যেকবার পাঠ করা মুস্তাহাব। 
মুহাদ্দিসগণই সর্বাধিক রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নাম উচ্চারণ করতে পারেন। 
কারণ, হাদীস চর্চাই তাদের সার্বক্ষণিক কাজ। এতে বার বার রসূলুল্লাহ 
(আঃ)-এর নাম আসে। তারা প্রত্যেক বার দরূদ ও সালাম পাঠ করেন ও 
লেখেন। সমস্ত হাদীস গ্রন্থ এর সাক্ষ্য দেয়। বার বার দরূদ ও সালাম 
লিপিবদ্ধ করলে কিতাবের পৃষ্ঠা সংখ্যা বেড়ে যাবে__তারা এ বিষয়েরও 
পরওয়া করেননি। অধিকাংশ ছোটখাট হাদীসে দু'এক লাইনের পরে এবং 
কোথাও কোথাও এক লাইনেই একাধিকবার রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর নাম 
আসে। কিন্ত হাদীসবিদগণ কোথাও দরূদ ও সালাম বাদ দেননি। 

০ মুখে নাম উচ্চারণ করলে যেমন দরূদ ও সালাম ওয়াজিব, তেমনি 
কলমে লেখার সময়ও দরূদ ও সালাম লেখা ওয়াজিব। এক্ষেত্রে সংক্ষেপে 
“সাঃ” লেখাও যথেষ্ট নয়। সম্পূর্ণ দরূদ ও সালাম লেখা বিধেয়। 

০ দরূদ ও সালাম উভয়টি পাঠ করাই উত্তম ও মুস্তাহাব। কিন্তু কেউ 
উভয়ের মধ্যে যে কোন একটি পাঠ করলে অধিকাংশ ফেকাহবিদের মতে 
তাতে কোন গোনাহ্‌ নেই। ইমাম নভভী একে মাকরূহ বলেছেন। ইবনে 
হাজার হায়সমীর মতে এর অর্থ মাকরূহ তানযিহী। আলেমগণ উভয়টিই 
পাঠ করেন এবং মাঝে মাঝে যে কোন একটিও পাঠ করেন। 


০ পয়গম্বরগণ ব্যতীত কারও জন্যে সালাত তথা দরূদ ব্যবহার করা 


অধিকাংশ আলেমদের মতে বৈধ নয়। ইমাম বায়হাকী হযরত ইবনে 
আব্বাসের এই ফতোয়া বর্ণনা করেছেনঃ 


০ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুসলমানদেরকে সেসব কাজকর্মের ব্যাপারে 
হুশিয়ার করা হয়েছিল, যেগুলো রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে কষ্টদায়ক। 
কিছুসংখ্যক মুসলমান অজ্ঞতা অথবা অনবধানতাবশতঃ অনিচ্ছাকৃতভাবে 
এ ধরণের কাজকর্মে লিপ্ত হত; যেমন দাওয়াত ব্যতিরেকেই তার গৃহে চলে 
যাওয়া অথবা দাওয়াতের নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে এসে বসে থাকা 
অথবা খাওয়ার পর পারস্পরিক কথাবার্তায় মশগুল হয়ে বিলম্ব করা 
ইত্যাদি। এসব কাজের ব্যাপারে ৩36 JNA GHEY 
ওঠ) আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছিল। 

এসব কষ্ট অনিচ্ছায় ও অনবধানতাবশতঃ হয়ে যেত। তাই এ ব্যাপারে 
কেবল হুশিয়ার করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য 
আয়াতসমূহে সেই কষ্টের উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইসলামের শত্রু কাফের 
ও মুনাফেকদের পক্ষ থেকে ইচ্ছাপূ্বক রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেয়া হত। 
এতে দৈহিক নির্যাতনও দাখিল আছে, যা বিভিন্ন সময়ে কাফেরদের হাতে 
তিনি ভোগ করতেন এবং আত্মিক কষ্টও দাখিল আছে, যা বিদ্রাপ, 
দোষারোপ ও নবী-পত্রীগণের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তাকে 
দেয়া হত। এই ইচ্ছাপূর্বক কষ্টদানের কারণে অভিসম্পাত এবং কঠোর 
শাস্তিবাণীও আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। 

আয়াতের শুরুতে আল্লাহ্‌ তাআলাকে কষ্টদানের কথা বলা হয়েছে। 
এর অর্থ এমন কাজকর্ম করা ও কথাবার্তা বলা, যা স্বভাবতঃ মর্মগীড়ার 
কারণ হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌ তাআলার পবিত্র সত্তা প্রভার-গ্রহণজনিত সকল 
ক্রিয়ার উতধর্ব। তাকে কষ্ট দেয়ার সাধ্য কারও নেই। কিন্ত স্বভাবতঃ 
পীড়াদায়ক কাজকর্মকে এখানে পীড়া ও কষ্ট বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। 

এখানে আল্লাহকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্য কি, এ ব্যাপারে 
তফসীরবিদগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, এখানে কষ্ট 
দেয়ার অর্থ এমন কাজকর্ম ও কথাবার্তা, যেগুলো সম্পর্কে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) মৌখিকভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, এসব কাজ আল্লাহ্‌ তাআলার 
কষ্টের কারণ হয়। উদাহরণতঃ বিপদাপদের সময় মহাকালকে গালমন্দ 
দেয়া। প্রকৃতপক্ষে সবকিছুর কর্তা আল্লাহ্‌ তাআলা। কিন্তু কাফেররা 
মহাকালকে কর্তা মনে করে গালি দিত। ফলে এই গালি আসল কর্তা 
পর্যন্তই পৌছত। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ 
করা আল্লাহ্‌ তাআলার কষ্টের কারণ। সুতরাং আয়াতে আল্লাহ্‌কে কষ্ট 
দেয়ার অর্থ এ ধরণের কথাবার্তা ও কাজকর্ম করা। 

অন্য তফসীরবিদগণ বলেন, এখানে প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
কষ্ট প্রতিরোধ করা এবং এর জন্যে শাস্তিবাণী বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কিন্ত 
আয়াতে রসূলের কষ্টকে আল্লাহ্‌র কষ্ট বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, 
রসূলকে কষ্ট দেয়া প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌কেই কষ্ট দেয়া। এ সম্পর্কিত একটি 
হাদীস পরে উল্লেখ করা হবে। কোরআন পাকের পূর্বাপর বরণনাদৃষ্টেও এই 
তফসীরটি অগ্রগণ্য কারণ, পূর্বেও রসূলের কষ্ট বর্ণিত আছে এবং পরেও 
তাই বর্ণিত হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর কষ্টই যে আল্লাহ্‌ তাআলার কষ্ট, 
একথা আবদুর রহমান ইবনে মুগাফফাল মুযানী (রাঃ)এর নিম্নোক্ত 
রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় £ 

“রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আমার সাহাবীদের ব্যাপারে তোমরা 
আল্লাহকে ভয় কর। আমার পরে তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যস্থলে 
পরিণত করো না। কেননা, থে ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসে, সে আমার 


১০৯৬ 


তফসীর মাআরেফুল ক্লোরআন 
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ভালবাসার কারণে তাদেরকে ভালবাসে আর যে তাদের সাথে শক্রতা 
রাখে, সে আমার সাথে শত্রুতা রাখার কারণে শক্তুতা রাখে। যে তাদেরকে 
কষ্ট দেয়, সে আমাকে কষ্ট দেয়, যে আমাকে কষ্ট দেয়, সে আল্লাহকে 
কষ্ট দেয়, যে আল্লাহকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্‌ সত্বরই তাকে পাকড়াও 
করবেন।”__মোষহারী) 

এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কষ্টের কারণে 
আল্লাহ্‌ তাআলার কষ্ট হয়। অনুরূপভাবে আরও জানা গেল যে, কোন 
সাহাবীকে কষ্ট দিলে অথবা তার প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর কষ্ট হয়। 

এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতটি হযরত আয়েশা 
(রাঃ)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। 
হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর 
প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপের দিনগুলোতে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই 
মুনাফেকের ঘরে কিছু লোক সমবেত হয়ে এই অপবাদ প্রচার ও প্রসারিত 
করার কথাবার্তা বলত। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের কাছে 
অভিযোগ পেশ করে বলেন £ লোকটি আমাকে কষ্ট দেয়।-_(ঘাযহারী) 

রসূলুল্লাহ সোঃ)-কে ষে কোন প্রকারে কষ্ট দেয়া কুফরী £ যে 
ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে কোন প্রকার কষ্ট দেয়, তার সত্তা অথবা 
গুণাবলীতে প্রকাশ্য অথবা ইঙ্গিতে কোন দোষ বের করে, সে কাফের হয়ে 
যায়। আলোচ্য আয়াত দৃষ্টে তার প্রতি আল্লাহ্‌ তাআলার অভিসম্পাত 
ইহকালেও হবে এবং পরকালেও।- (মাযহারী) 

৫৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে কোন মুসলমানকে কষ্ট ও মিথ্যা 
অপবাদ দেয়া হারাম __ যদি তারা আইনতঃ এর যোগ্য না হয়। সাধারণ 
মুসলমানদের ক্ষেত্রে এ কথাটি যুক্ত করার কারণ এই যে, তাদের মধ্যে 
কারও কোন অপকর্মে জড়িত হওয়ারও সম্ভাবনা আছে, যার প্রতিফল 
স্বরূপ তাকে কষ্ট দেয়া শরীয়তের আইনে জায়েয। প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌ 
ও রসূলকে কষ্ট দেয়ার ব্যাপার ছিল। তাই তাতে উপরোক্ত শর্ত যুক্ত করা 
হয়নি। কারণ সেখানে কষ্ট দান বৈধ হওয়ার কোন সন্তাবনাই নেই। 


কোন মুসলমানকে শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতিরেকে কষ্ট দেয়া 
হারাম £ 9/3333 আয়াত দ্বারা কোন মুসলমানকে 
শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতিরেকে কষ্টদানের অবৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ “কেবল সে-ই মুসলমান, যার হাত ও মুখ থেকে 
অন্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে; কেউ কষ্ট না পায় আর কেবল সে-ই. 
মুমিন, যার কাছ থেকে মানুষ তাদের রক্ত ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে 
নিরুদ্বেগথাকে।_(মাযহারী) 

০ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সাধারণ মুসলমান নারী ও 
পুরুষকে কষ্ট দেয়া হারাম ও মহাপাপ এবং বিশেষ করে রসূলে করীম 
(সাঃ)-কে পীড়া দেয়া কুফর ও অভিসম্পাতের কারণ। মুনাফেকদের পক্ষ 
থেকে সব মুসলমান ও রসূলুল্লাহ (সাঃ) দুই প্রকারে কষ্ট পেতেন। আলোচ্য 
আয়াতসমূহে এসব নির্যাতন বন্ধের ব্যবস্থা বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে 
নারীদের পর্দা সংক্রান্ত কিছু অতিরিক্ত বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। 
মুনাফেকদের দ্বিবিধ নির্যাতনের একটি ছিল এই যে, মুসলমানদের দাসীরা 
কাজ কর্মের জন্য বাইরে গেলে দুষ্ট প্রকৃতির মুনাফেকরা তাদেরকে উত্যক্ত 
করত এবং মাঝে মাঝে দাসী সন্দেহে স্বাধীন নারীদেরকেও উত্যক্ত করত। 
ফলে সাধারণভাবে মুসলমানগণ এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) কষ্ট পেতেন। 





দ্বিতীয় নির্যাতন ছিল এই যে, তারা সদাসর্বদা মিথ্যা খবর রটনা করত। 
উদাহরণতঃ এখন অমুক শত্রুপক্ষ মদীনা আক্রমণ করবে এবং সকলকে 
নিশ্চিহ করে দেবে। প্রথম প্রকার নির্যাতন থেকে স্বাধীন নারীদেরকে 
বাচানোর তাৎক্ষণিক ও সহজ ব্যবস্থা ছিল স্বাধীন নারীদের মধ্যে বিশেষ 
স্বাতস্ত্য ফুটিয়ে তোলা। কারণ, মুনাফেকরা স্বাধীন নারীদের পারিবারিক 
প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শক্তি-সামর্যের কারণে তাদেরকে সচরাচর উত্যক্ত 
করার সাহস পেত না। পরিচয়ের অভাবেই এরূপ ঘটনা সংঘটিত হত। 
তাই স্বাধীন নারীদের পরিচয় ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজন ছিল, যাতে তারা 
অতি সহজে দুষ্টদের কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। 


অপরদিকে শরীয়ত স্বাধীন নারী ও দাসীদের পর্দার মধ্যে প্রয়োজন 
বশতঃ একটি পাৰ্থক্যও রেখেছে। স্বাধীন নারীরা তাদের মাহ্রাম ব্যক্তির 
সামনে যতটুকু পর্দা করে, দাসীদের জন্যে গৃহের বাইরেও ততটুকু পর্দা 
রাখা হয়েছে। কারণ প্রভুর কাজকর্ম করাই দাসীর কর্তব্য, এতে তাকে 
বার বার বাইরেও যেতে হয়। এমতাবস্থায় মুখমণ্ডল ও হাত আবৃত রাখা 
কঠিন ব্যাপার। স্বাধীন নারীরা কোন প্রয়োজনে বাইরে গেলেও বার বার 
যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। কাজেই পূর্ণ পর্দা পালন করা কঠিন নয়। তাই 
স্বাধীন নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন লম্বা চাদর মাথার 
উপর থেকে মুখমণ্ডলের সামনে ঝুলিয়ে নেয়, যাতে পর পুরুষের দৃষ্টিতে 
মুখমণ্ডল না পড়ে। ফলে তাদের পর্দাও পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেল এবং দাসীদের 
থেকে স্বাতস্তযও ফুটে উঠল। অতঃপর মুনাফেকদেরকে শাস্তির সতর্কবাণী 
শুনিয়ে দাসীদের হেফাযতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা যদি 
বিরত না হয়, তবে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে ইহকালেও তার নবী ও 
মুসলমানদের হাতে সাজা দেবেন। 


উল্লেখিত আয়াতে স্বাধীন নারীর পর্দার জন্যে আদেশ দেয়া হয়েছে; 

৮৩৬৪৮৩১৩৫ এতে 0১৩ শব্দটি +০১| থেকে 
উদ্ভৃত। এর শাব্দিক অর্থ নিকটে আনা। ৬4১৬ শব্দটি ১৬৯ এর 
বহুবচন। অর্থ বিশেষ ধরনের লম্বা চাদর। এই চাদরের আকার-আকৃতি 
সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন £ এই চাদর ওড়নার উপরে 
পরিধান করা হয়।_(ইবনে-কাসীর) 


ইমাম মুহম্মদ ইবনে সিরীন বলেন £ আমি হযরত ওবায়দা সালমানী 
(রঃ)-কে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এবং জিলবাবের আকার-আকৃতি 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি মন্তকের উপর দিক থেকে চাদর 
মুখমণ্ডলের উপর লটকিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন এবং কেবল বামচচ্ছু 
খোলা রেখে “৬১| ও ৯৬৯ এর তফসীর কার্যতঃ দেখিয়ে দিলেন। 


মন্তকের উপরদিক থেকে মুখমণ্ডলের উপর চাদর লটকানো হচ্ছে 
৬46 শব্দের তফসীর _ অর্থাৎ নিজের উপর চাদরকে নিকটবর্তী করার 
অর্থ চাদরকে মস্তকের উপরদিক থেকে লটকানো। 

এ আয়াত পরিষ্কারভাবে মুখমণ্ডল আবৃত করার আদেশ ব্যক্ত 
করেছে। ফলে উপরে বর্ণিত পর্দার প্রথম আয়াতের বিষয়বস্তুর সমর্থন 
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হয়ে গেছে। তাতে বলা হয়েছিল যে, মুখমণ্ডল ও হাতের তালু সতরের 
অন্তর্ভুক্ত না হলেও অনর্থের আশংকায় এগুলো আবৃত করা জরুরী। 
শুধুমাত্র অপারগতা এই হুকুম বহির্ভূত। 

জরুরী জ্ঞাতব্যঃ এ আয়াত স্বাধীন নারীদেরকে এক বিশেষ ধরনের 
পর্দার আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা মন্তকের উপর দিক থেকে চাদর 
লটকিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলবে, যাতে সাধারণ ধাদীদের থেকে তাদের 
স্বাতস্ত্য ফুটে উঠে এবং দুষ্টদের কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। উল্লেখিত 
বানায় এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এর অর্থ এরূপ কখনও নয় যে, 
ইসলাম সতীত্ব সংরক্ষণে স্বাধীন নারী ও বাদীদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য 
করেছে এবং স্বাধীন নারীদের সতীত্ব সংরক্ষণ করে হাদীদেরকে ছেড়ে 
দিয়েছে। বরং প্রকৃতপক্ষে এই পার্থক্য লম্পটরাই করে রেখেছিল। তারা 
স্বাধীন নারীদের উপর হস্তক্ষেপ করার দুঃসাহস করত না; কিন্ত 
হাদীদেরকে উত্যক্ত করতে দ্বিধা করত না। শরীয়ত তাদের সৃষ্ট পার্থক্যকে 
এভাবে কাজে লাগিয়েছে যে অধিকাংশ নারী তাদেরই স্বীকৃত নীতির 
মাধ্যমে আপনা আপনি নিরাপদ হয়ে গেছে। 

এখন বাদীদের সতীত্ব সংরক্ষণের ব্যাপারটিও ইসলামে স্বাধীন নারীদের 
অনুরূপ ফরয ও জরুরী। কিন্তু এর জন্য আইনগত কঠোরতা অবলম্বন 
করা ব্যতীত গত্যস্তর নেই। তাই পরবর্তী আয়াতে এ আইনও ঘোষণা করা 
হয়েছে যে, যারা এই কুকর্ম থেকে বিরত হবে না, তাদেরকে কিছুতেই 
ক্ষমা করা হবে না; বরং যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই পাকড়াও করা 
হবে এবং শাস্তি দেয়া হবে। এ আইন ধাদীদের সতীত্বও স্বাধীন নারীদের 
অনুরূপ সংরক্ষিত করে দিয়েছে। 

মুসলমান হওয়ার পর ধর্ম ত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড £ আলোচ্য 
আয়াতে মুনাফিকদের দ্বিবিধ দুক্ষর্মের উল্লেখ করার পর তা থেকে বিরত 
না হলে এই শাস্তির বর্ণনা করা হয়েছে যে, 13883 Ge 
3861555 অর্থাৎ, ওরা যেখানেই থাকবে অভিসম্পাত ও লাঙ্থনা 


সুরা আল আহযাব 
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ওদের সঙ্গী হবে এবং যেখানেই পাওয়া যাবে, গ্রেফতার করতঃ হত্যা করা 
হবে। এটা সাধারণ কাফেরদের শাস্তি নয়। কোরআন ও সুন্নাহর অসংখ্য 
বর্ণনা সাক্ষ্য দেয় যে, কাফেরদের জন্য শরীয়তে এরূপ আইন নেই; বরং 
তাদের জন্য আইন এই যে, প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া 
হবে, তাদের সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করা হবে। এর পরও ইসলাম গ্রহণ না 
করলে মুসলমানদের অনুগত যিশ্মী হয়ে থাকার আদেশ দেয়া হবে। তারা 
এটা মেনে নিলে তাদের জানমাল ও ইযযত-আবরুর হেফাযত করা 
মুসলমানদের মতই ফরয হয়ে যাবে। তবে কেউ যদি তা না মানে এবং যুদ্ধ 
করতে উদ্যত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ আছে। 
আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে সর্বাবস্থায় বন্দী ও হত্যার আদেশ 
শোনানো হয়েছে। এর কারণ এই যে, ব্যাপারটি ছিল মুনাফিকদের, তারা 
নিজেদেরকে মুসলমান বলত। কোন মুসলমান ইসলামের বিধানাবলীর 
প্রকাশ্য বিরোধিতা করলে শরীয়তের পরিভাষায় তাকে মুরতাদ বলা হয়। 
তার সাথে শরীয়তের কোন আপোষ নেই। তবে সে তওবা করে মুসলমান 
হয়ে গেলে ভিন্ন কথা। নতুবা তাকে হত্যা করা হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
সুস্পষ্ট উক্তি এবং সাহাবায়ে কেরামের কর্মপরম্পরা দ্বারা এটাই প্রমাণিত। 
মুসায়লামা কায্যাব ও তার দলের বিরুদ্ধে সাহাবায়ে-কেরামের ্কমত্যে 
জেহাদ পরিচালনা এবং মুসায়লামার হত্যা এর যথেষ্ট প্রমাণ। আয়াতের 
শেষে একে আল্লাহ্‌ তাআলার শাশুত রীতি বলা হয়েছে। এ থেকে জানা 
গেল যে, পূর্ববর্তী পয়গমুরগণের শরীয়তেও মুরতাদের শাস্তি হত্যাই ছিল। 
এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হল £ 


(১) নারীরা প্রয়োজনবশতঃ গৃহ থেকে বের হলে লম্বা চাদরে সর্বাঙ্গ 
আবৃত করে বের হবে এবং চাদরটি মাথার উপরদিক থেকে ঝুলিয়ে 
মুখমণ্ডলও আবৃত করবে। প্রচলিত বোরকাও এ চাদরের স্থলাভিষিক্ত হতে 
পারে। 

(২) মুসলমানদের উদ্বেগ ও উৎকষ্ঠার কারণ হয়, এরূপ কোন গুজব 
ছড়ানো হারাম। 


১০৯৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন NAA 
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(৬৩) লোকেরা আপনাকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, এর 
জ্ঞান আল্লাহ্‌র কাছেই। আপনি কি করে জানবেন যে, সম্ভবতঃ কেয়ামত 
নিকটেই। (৬৪) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ কাফেরদেরকে অভিসম্পাত করেছেন 
এবং তাদের জন্যে ভবলন্ত অগ্ি গ্রস্তত রেখেছেন। (৬৫) তথায় তারা 
অনস্তকাল থাকবে এবং কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। 
(৬৬) যেদিন অগ্নিতে তাদের মুখমণ্ডল ওলট পালট করা হকে সেদিন 
তারা বলবে, হায়। আমরা যদি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতাম ও রসূলের 
আনুগত্য করতাম। (৬৭) তারা আরও বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, 
আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের কথা মেনেছিলাম, অতঃপর তারা 
আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। (৬৮) হে আমাদের পালনকর্তা । তাদেরকে 
দ্বিগুণ শান্তি দিন এবং তাদেরকে মহা অভিসম্পাত করুন। (৬৯) হে 
মুমিনগণ! মুসাকে যারা কষ্ট দিয়েছে, তোমরা তাদের মত হয়ো না। তারা 
যা বলেছিল, আল্লাহ্‌ তা থেকে তাকে নিদোর্ষ প্রমাণ করেছিলেন। তিনি 
আল্লাহুর কাছে ছিলেন মযার্দাবান। (৭০) হে মুমিনগণ । অল্লাহ্‌কে ভয় 
কর এবং সঠিক কথা বল। (৭১) তিনি তোমাদের আমল-আচরণ 
সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ 
আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অনি 
করবে। (৭২) আমি আকাশ পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত 
পেশ করেছিলাম, অতঃপর তারা একে বহন করতে অস্বীকার করল এবং 
এতে ভীত হল; কিন্তু মানুষ তা বহণ করল। নিশ্চয় সে জালেম-অজ্ঞ। 
(4৩) যাতে আল্লাহ্‌ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ, 
মুশরিক নারীদেরকে শান্তি দেন এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে 
ক্ষমা করেন আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


০ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে 
ইহকাল ও পরকালে অভিসম্পাত ও শাস্তির সতর্কবাণী শোনানো 
হয়েছিল। কাফেরদের অনেকদল স্বয়ং কেয়ামত ও পরকালেই বিশ্বাসী 
ছিল না এবং অবিশ্বাস হেতু ঠাট্রা-বিদ্রপচ্ছলে জিজ্ঞাসা করত, কেয়ামত 
কবে হবে? আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের জওয়াব দেয়া হয়েছে। 

০ ৬৯তম আয়াতে বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে আল্লাহ্‌ ও রসূলের 
বিরোধিতা থেকে আত্ররক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা, এই বিরোধিতা 
তাদের কষ্টের কারণ। 


মুসা আঃ)-এর সম্প্রদায় তাকে কষ্ট দিয়েছিল। প্রথম আয়াতে সেই 
ঘটনা উল্লেখ করে মুসলমানদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা 
তাদের মত হয়ো না। এর জন্যে জরুরী নয় যে, মুসলমানরা এরূপ কোন 
কাজ করেছিল; বরং কাজ করার পূর্বেই তাদেরকে এ কাহিনী শুনিয়ে 
নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। হাদীসে কোন কোন সাহাবীর যে ঘটনা বর্ণিত 
আছে, তার অর্থ এই যে, তারা কখনও এদিকে লক্ষ্য করেননি যে, কথাটি 
রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে কষ্টদায়ক হবে। কোন সাহাবী ইচ্ছাপূর্বক কষ্ট 
দিবেন এমন সম্ভাবনা ছিল না। ইচ্ছাপূর্বক কষ্ট দেয়ার যত কাহিনী বর্ণিত 
আছে, সবগুলোর কর্তাই মুনাফিক সম্প্রদায়। মুসা (আঃ)-এর কাহিনী কি 
ছিল, তা স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) বর্ণনা করে এ আয়াতের তফসীর 
করেছেন। ইমাম বুখারী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত 
করেন__হ্যরত মূসা (আঃ) অত্যন্ত লজ্জাশীল হওয়ার কারণে তার দেহ 
ঢেকে রাখতেন। তার শরীর কেউ দেখত না। তিনি পর্দার আড়ালে গোসল 
করতেন। তার সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের মধ্যে সকলের সামনে উলঙ্গ হয়ে 
গোসল করার ব্যাপক প্রচলন ছিল। মূসা (আঃ) কারও সামনে গোসল 
করেন না দেখে কেউ কেউ বলাবলি করল-_ এর কারণ এই যে, তার দেহে 
নিশ্চয় কোন খুঁত আছে_ হয় তিনি ধবল কুষ্ঠরোগী, না হয় একশিরা 
রোগী। (অর্থাৎ তার অণ্ডকোষ স্ফীত) নতুবা তিনি অন্য কোন ব্যাধিগস্ত। 
আল্লাহ্‌ তাআলা এ ধরনের খুঁত থেকে মুসা (আঃ)-এর নির্দোষিতা প্রকাশ 
করার ইচ্ছা করলেন। একদিন মূসা (আঃ) নির্জনে গোসল করার জন্যে 
কাপড় খুলে একখণ্ড পাথরের উপর তা রেখে দিলেন। গোসল শেষে যখন 
হাত বাড়িয়ে কাপড় নিতে চাইলেন, তখন প্রস্তর খণ্ডটি (আল্লাহর 
আদেশে) নড়ে উঠল এবং তার কাপড়সহ দৌড়াতে লাগল। মূসা (আঃ) 
তার লাঠি নিয়ে প্রস্তরের পেছনে পেছনে “আমার কাপড়, আমার কাপড়” 
বল্তে বল্তে দৌড় দিলেন। কিন্ত প্রস্তরটি থামল না __ যেতেই লাগল। 
অবশেষে প্রস্তরটি বনী-ইসরাঈলের এক সমাবেশে পৌছে থেমে গেল। 
তখন সেসব লোক মুসা (আঃ)-কে উলঙ্গ অবস্থায় দেখে নিল এবং তার 
দেহ নিখুত ও সুস্থ দেখতে পেল। (এতে তাদের বর্ণিত কোন খুঁত বিদ্যমান 
ছিল না।) এভাবে আল্লাহ্‌ তাআলা মুসা (আঃ)-এর নির্দোষিতা সকলের 
সামনে প্রকাশ করে দিলেন। প্রস্তরখণ্ড থেমে যেতেই মুসা (আঃ) তার 
কাপড় উঠিয়ে পরে নিলেন। অতঃপর তিনি লাঠি দ্বারা প্রস্তর খণ্ডকে 
মারতে লাগলেন। আল্লাহ্‌র কসম, মুসার (আঃ) আঘাতের কারণে পাথরের 
গায়ে তিন, চার অথবা পাচটি দাগ পড়ে গিয়েছিল। 


(2:৩৮ অৰ্থাৎ, মুসা (আঃ) আল্লাহ্‌র কাছে মরযাদাসম্পন্ন 


ছিলেন। আল্লাহ্র কাছে কারও মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ 
তার দোয়া কবুল করেন এবং তার বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। মুসা (আঃ) যে 
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৯৯৯১৯ 


এরূপ ছিলেন, তার প্রমাণ কোরআনের অনেক ঘটনায় রয়েছে। এসব 
ঘটনায় তিনি যেভাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন, সেভাবেই কবুল 
হয়েছে। এসব দোয়ার মধ্যে বিস্ময়কর দোয়া এই যে,তিনি হারূন 
(আঃ)-কে পয়গম্বর করার দোয়া করলে আল্লাহ্‌ তাআলা তা কবুল করে 
তাকে তার রেসালতে অংশীদার করে দেন। অথচ রেসালতের পদ কাউকে 
কারও সুপারিশের ভিত্তিতে দান করা হয় না।-_ (ইবনে-কাসীর) 

পয়গস্বরগণকে যাবতীয় ক্রটিমুক্ত রাখা আল্লাহ্‌র রীতি £ এ 
ঘটনায় সম্প্রদায়ের দোষারোপের জওয়াবে নির্দোষিতা প্রমাণের বিষয়টিকে 
আল্লাহ্‌ তাআলা এত অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন যে, অলৌকিকভাবে প্রস্তর 
খণ্ড কাপড় নিয়ে দৌড়াতে শুরু করেছে এবং মুসা (আঃ) নিরুপায় হয়ে 
মানুষের সামনে উলঙ্গ অবস্থায় হাজির হয়েছেন। এই গুরুত্ব প্রদান এদিকে 
অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তার পয়গমুরগণের দেহকে 
ঘৃণাত্মুক খুঁত থেকে সাধারণভাবে পবিত্র ও মুক্ত রেখেছিলেন। বোখারীর 
হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, সকল পয়গম্বরকেই উচ্চবংশে জন্মদান 
করা হয়েছে। কেননা সর্বসাধারণ যে বংশ ও পরিবারকে নিকৃষ্ট ও হীন মনে 
করে, সে পরিবারের কারও কথা শোনা ও মানা তাদের জন্যে কঠিন হয়। 
অনুরূপভাবে পয়গম্বরগণের ইতিহাসে কোন পয়গম্বরের অন্ধ, কানা, মুক 
অথবা বিকলাঙ্গ হওয়ারও প্রমাণ নেই। হযরত আইয্যুব (আঃ)-এর ঘটনা 
দ্বারা এতে আপত্তি তোলা যায় না। কারণ সেটা খোদায়ী রহস্য অনুযায়ী 
একটা বিশেষ পরীক্ষার জন্যে ক্ষণস্থায়ী ব্যাধি ছিল, যা পরে নিশ্চিহ্ন করা 
হয়েছিল। 
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তফসীর সত্য কথা, সরল কথা, সঠিক কথা করা হয়েছে। ইবনে কাসীর 
সবগুলো উদ্ধত করে বলেন, সবই ঠিক। কোরআন পাক এস্থলে ৩১৮৮- 
৮৮ ইত্যাদি শব্দ বাদ দিয়ে + শব্দ ব্যবহার করেছে। কেননা এ 
শব্দের মধ্যে সবগুলো গুণাবলীই বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণেই কাশেফী 
রুহুল-বয়ানে বলেন, ৭ 4১ এমন কথা যা সত্য তাতে মিথ্যার 
নামগন্ধাও নেই, সঠিক যাতে ভুলের নামগন্ধ নেই, গাত্তীর্যপূর্ণ যাতে 
রসিকতার নামগন্ধও নেই, কোমল যা হৃদয় বিদারক নয়। 

মুখ সংশোধন সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও কর্মসংশোধনের কার্যকর 
উপায় £ এ আয়াতে মুসলমানদের প্রতি মূল আদেশ হচ্ছে খোদাভীতি 
অবলম্বন কর। এর স্বরূপ যাবতীয় খোদায়ী বিধানের পরিপূর্ণ আনুগত্য । 
অর্থাৎ, যাবতীয় আদেশ পালন করা এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ ও মাকরুহ কাজ 
থেকে বিরত থাকা। বলাবাহুল্য, এটা মানুষের জন্য সহজ কাজ নয়। তাই 
খোদাতীতির আদেশের পর একটি বিশেষ কর্মের নির্দেশ দেয়া হয়েছে 
অর্থাৎ, কথাবার্তা সংশোধন করা। এটাও খোদাভীতিরই এক অংশ; কিন্তু 
এমন অংশ, যা করায়ত্ত হয়ে গেলে খোদাভীতির অবশিষ্ট অংশগুলো 
আপনা-আপনি অর্জিত হতে থাকে। যেমন, এ আয়াতেই সঠিক কথা 
অবলম্বনের ফলশ্রুতিতে 02:%4% এর ওয়াদা করা হয়েছে। 
অর্থাৎ তোমরা যদি মুখকে ভুলত্রাস্তি থেকে নিবৃত রাখ এবং সঠিক ও সরল 
কথা বলার অভ্যস্ত হয়ে যাও, তবে আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের সর্বকর্ম 
সংশোধণ করে দেবেন। আয়াতের শেষে আরও ওয়াদা করা হয়েছে যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা এরূপ ব্যক্তির ক্রটি-বিচ্ি ক্ষমা করে দেবেন। 

কোরআনী বিধানসমূহে সহজকরণের বিশেষ গুরুত্ব £ কোরআন 
পাকের সাধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করলে জানা যায় যে, যেখানেই 
কোন কঠিন ও দুরূহ আদেশ দেয়া হয়, সেখানেই তা সহজ করার নিয়ম 





বলে দেয়া হয়। খোদাভীতি সমস্ত ধৰ্মকর্মের নির্যাস এবং এতে পুরোপুরি 
সাফল্য অর্জন করার ব্যাপার। তাই সাধারণভাবে যেখানে আল্লাহকে ভয় 
করার আদেশ দেয়া হয়েছে, সেখানে এর পরেই এমন কর্ম বলে দেয়া 
হয়েছে, যা অবলম্বন করলে খোদাভীতির অন্যান্য স্তত্ত পালন করা 


আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সহজ করে দেয়া হয়। আলোচ্য আয়াতে 2818 


আদেশের পর 453355 শিক্ষা দেয়া এরই একটি নযীর। এর 


পূর্বের আয়াতে 2300: আদেশের পর (54419312386 
বলে এ বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র সৎ ও প্রিয় 
বান্দাদেরকে কষ্ট দেয়া খোদাভীতির পথে একটি বৃহৎ বাধা। এটা পরিত্যাগ 
করলে খোদাভীতি সহজ হয়ে যাবে। 

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে (:$১৯//4% 416 
এতে খোদাভীতিকে সহজ করার জন্যে এমন লোকদের সংসর্গ অবলম্বন 
করতে বলা হয়েছে, যারা কথায় ও কাজে সাচ্চা। এর মানে যারা আল্লাহ্‌র 
ওলী। আরও এক আয়াতে 2814$ আদেশের সাথে টু; 
১৩৩০350 5% যোগ করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক 
মানুষের চিন্তা করা উচিৎ সে আগামীকাল অর্থাৎ, কেয়ামতের দিনের 
জন্যে কি পুঁজি প্রেরণ করেছে। এর সারমর্ম পরকাল চিত্তা। এটা 
খোদাভীতির সকল স্তস্তকেই সহজ করে দেয়। 

০ সমগ্র সূরায় রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সম্মান, সম্ভ্রম ও আনুগত্যের 
উপর জোর দেয়া হয়েছে। সূরার উপসংহারে এই আনুগত্যের সুউচ্চ মর্যাদা 
ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে আল্লাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্য ও তাদের 
আদেশাবলী পালনকে “আমানত” শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। 

আমানতের উদ্দেশ্য £ এখানে আমানত শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে 
সাহাবী ও তাবেয়ী প্রমুখ তফসীরবিদগণের অনেক উক্তি বর্ণিত আছে; 
যেমন শরীয়তের ফরয কর্মসমূহ, সতীত্বের হেফাযত, ধন-সম্পদের 
আমানত, অপবিত্রতার গোসল, নামায, যাকাত, রোযা, হস্ত ই্যাদি। এ 
কারণেই অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন যে, ধর্মের যাবতীয় কর্তব্য ও কর্ম 
এই আমানতের অন্তর্ভুক্ত। -- (কুরতুবী) 

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, শরীয়তের যাবতীয় আদেশ 
নিষেধের সমষ্টিই আমানত। 

সারকথা এই যে, আমানতের উদ্দেশ্য হচ্ছে শরীয়তের বিধানাবলী 
দ্বারা আদিষ্ট হওয়া, যেগুলো পুরোপুরি পালন করলে জান্নাতের চিরস্থায়ী 
নেয়ামত এবং বিরোধিতা অথবা ত্রুটি করলে জাহান্নামের আযাব 
প্রতিশ্রুত। কেউ কেউ বলেন, আমানতের উদ্দেশ্য খোদায়ী বিধানাবলীর 
ভার বহনের যোগ্যতা ও প্রতিভা,যা বিশেষ স্তরের জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনার 
উপর নির্ভরশীল। উন্নতি এবং খোদায়ী প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা এই বিশেষ 
যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। যেসব সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে এই যোগ্যতা নেই, 
তারা স্বস্থানে যতই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন, তারা তাদের 
স্থান থেকে উন্নতি করতে পারে না। এ কারণেই আকাশ, পৃথিবী এমনকি, 
(ফেরেশতাগণের মধ্যেও উন্নতি নেই। তারা নৈকট্যের নিজ নিজ স্থানেই 
অনড় হয়ে আছে। তাদের অবস্থা এই_ 238048 
অর্থাৎ আমাদের মধ্য প্রত্যেকেরই একটি নিদিষ্ট স্থান আছে। 

আমানতের এই অর্থ অনুযায়ী আমানত সম্পর্কিত সকল হাদীস ও 


১১০০ 


তফসীর 


রেওয়ায়েত পরস্পর সামঞ্জস্যশীল হয়ে যায়। অধিকাংশ তফসীরবিদের 
উক্তিসমূহও এতে প্রায় একমত হয়ে যায়। 

আমানত কিরপে পেশ করা হয়েছিল £ উল্লেখিত আয়াতে বলা 
হয়েছে যে, আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ 
করেছিলাম। তারা সকলেই এর বোঝা বহন করতে অস্বীকার করল এবং 
এর যথার্থ হক আদায় করার ব্যাপারে ভীত হয়ে গেল। কিন্তু মানুষ এই 
বোঝা বহন করে নিল। 

এখানে চিন্তা সাপেক্ষ বিষয় এই যে, আকাশ,পৃথিবী ও পর্বতমালা 
বাহ্যতঃ অপ্রাণীবাচক ও চেতনাহীন বস্তু। তাদের সামনে আমানত পেশ 
করা এবং তাদের প্রত্যুত্তর দেয়া কি প্রকারে সম্ভব হল? 

কেউ কেউ একে রূপক ও উপমা সাব্যস্ত করেছেন। যেমন কোরআন 
পাক এক জায়গায় উপমান্ধরপ বলেছে£ ৩50154১0192 
AES ৬৪৬৩০৪৬৪৫৫৬ অর্থাৎ আমি এই 
কোরআন পর্বতের উপর নাযিল করলে আপনি দেখতেন যে, পর্বতও এর 
ভারে নুয়ে পড়ত এবং আল্লাহ্‌র ভয়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। এখানে ধরে 
নেয়ার পর্যায়ে এই উপমা বর্ণিত হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে পর্বতের উপরে 
অবতীর্ণ করা উদ্দেশ্য নয়। (4! আয়াতও তাদের মতে তেমনি 
একটি উপমা। 

কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতে এটা ঠিক নয়। কেননা, এর 
্রমাণস্বরাপ যে আয়াত পেশ করা হয়েছে, তাতে কোরআন পাক ' শব্দ 
ব্যবহার করে ব্যাপারটি যে নিছক ধরে নেয়ার পর্যায়ে, তা নিজেই প্রকাশ 
করে দিয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একে 
কোন প্রমাণ ব্যতিরেকে রূপক ও উপমা মেনে নেয়া বৈধ হবে না। যদি 
প্রমাণ পেশ করা হয় যে, এসব বস্তু অচেতন ও জড়, এদের সাথে 
প্রশ্নোত্তর হতে পারে না, তবে তা কোরআনের অন্যান্য বর্ণনা দৃষ্টে 
প্রত্যাখ্যাত হবে। কারণ, কোরআন পাকের স্পষ্ট এরশাদ এই £ 
1997544535৩ অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু আল্লাহ্র হামদ, পবিত্রতা 
ঘোষণা করে। বলাবাহুল্য, আল্লাহকে চেনা এবং তাকে ষ্টা, মালিক, 
সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে তার স্তুতি পাঠ করা চেতনা ও উপলব্ধি 
ব্যতীত সম্ভবপর নয়। তাই এ আয়াত দৃষ্টে একথা প্রমাণিত হয় যে, 
উপলব্তি ও চেতনা সকল সৃষ্টবস্তর মধ্যে এমন কি, জড় পদার্থের মধ্যেও 
বিদ্যমান আছে। এই উপলব্ধি ও চেতনার ভিত্তিতেই তাদেরকে সম্বোধন 
করা যায় এবং তারা উত্তরও দিতে পারে। উত্তর শব্দ ও অক্ষরের মাধ্যমেও 
হতে পারে। এতে বুদ্ধিগত কোন অসস্তাব্যতা নেই। কারণ, আল্লাহ্‌ 
তাআলা আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালাকে বাকশক্তি দিতে পারেন। তাই 
অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আকাশ পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে 
আক্ষরিক অর্থেই আমানত পেশ করা হয়েছে এবং তারা আক্ষরিক অর্থেই 
এ বোঝা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। এতে কোন উপমা অথবা 
রূপকতা নেই। 

আমানত ইচ্ছাধীন পেশ করা হয়েছিল, বাধ্যতামূলকভাবে নয় £ 
এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্‌ তাআলা স্বয়ং যখন আকাশ, পৃথিবী ও 
পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ করলেন, তখন তাদের তা বহন করতে 
অস্বীকার করার শক্তি কিরূপে হল? আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার কারণে তাদের 
তো নিস্তনাবুদ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এছাড়া আকাশ ও পৃথিবী যে 





ক্রোরআন LP 


আল্লাহ্র আজ্ঞাবহ ও অনুগত, তা কোরআ্বানের আয়াত EON 
বাক্যটি দ্বারাও প্রমাণিত। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা যখন তাদেরকে নির্দেশ 
দিলেন আমার আদেশ পালন করার জন্যে সানন্দে অথবা 
বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত হও, তখন তারা উত্তরে বলল, আমরা সানন্দে 
উপস্থিত আছি। 


এ প্রশ্নের জওয়াব এই যে, এ আয়াতে তাদেরকে এক শাসকসূলভ 
অনুবর্তিতার আদেশ দেয়া হয়েছিল, যাতে একথাও বলে দেয়া হয়েছিল 
যে, তোমরা রাজী হও অথবা গররাধী, সর্বাবস্থায় এ আদেশ মানতে হবে। 
কিন্তু আমানত পেশ করার আয়াত এরূপ নয়। এতে আমানত পেশ করে 
তাদেরকে কবুল করা ও কবুল না করার এখতিয়ার দেয়া হয়েছিল। 

ইবনে-কাসীর ইবনে-আব্বাস, হাসান বসরী, মুজাহিদ প্রমুখ একাধিক 
সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে আমানত পেশ করার এই বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন 
যে, আল্লাহ্‌ তাআলা প্রথমে আকাশের সামনে অতঃপর পৃথিবীর সামনে 
এবং শেষে পর্বতমালার সামনে ইচ্ছাধীন আকারে এ বিষয় পেশ করেন 
যে, আমার আমানতের বোঝা নির্ধারিত প্রতিদানের বিনিময়ে তোমরা বহন 
কর। প্রত্যেকেই বিনিময় কি, তা জানতে চাইলে বলা হল, তোমরা 
পূর্ণরূপে আমানত বহন করলে অর্থাৎ বিধানাবলী পুরোপুরি পালন করলে 
পুরস্কার, সওয়াব এবং আল্লাহ্র কাছে বিশেষ সম্মান লাভ করবে। 
পক্ষান্তরে বিধানাবলী পালন না করলে অথবা ত্রুটি করলে আযাব ও শাস্তি 
দেয়া হবে। একথা শুনে এসব বিশালকায় সৃষ্টি জওয়াব দিল, হে আমাদের 
পালনকর্তা। আমরা এখনও আপনার আজ্ঞাবহ দাস; কিন্তু আমাদেরকে 
যখন এখতিয়ার দেয়া হয়েছে, তখন আমরা এ বোঝা বহন করতে 
নিজেদেরকে অক্ষম পাচ্ছি। আমরা সওয়াবও চাই না এবং আযাবও ভোগ 
করার শক্তি রাখি না। 


তফসীরে-কুরতুবীতে উদ্ধৃত হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ)-এর 
বাচনিক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলা 
হযরত আদম (আঃ)- কে সম্বোধন করে বললেন, আমি আমার আমানত 
আকাশ ও পৃথিবীর সামনে পেশ করেছিলাম তখন তারা এই বোঝা বহন 
করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। এখন তুমি কি এর নির্ধারিত প্রতিদানের 
বিনিময়ে এই আমানত বহন করতে সম্মত আছ? আদম (আঃ) জিজ্ঞাসা 
করলেন, হে পালনকর্তা, এর বিনিময় কি প্রতিদান পাওয়া যাবে? উত্তর 
হল, পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য করলে পুরস্কার পাবে (যা আল্লাহ্‌র নৈকট্য, স্তষ্টি 
ও জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামতের আকারে হবে)। পক্ষান্তরে যদি এই 
আমানত পণ্ড কর, তবে শাস্তি পাবে। আদম (আঃ) আল্লাহ্র নৈকট্য ও 
সন্তষ্টিতে উন্নতি লাভের আগ্রহে এ বোঝা বহন করে নিলেন। বোঝা বহনের 
পর যোহর থেকে আসর পর্যন্ত যতটুকু সময়, ততটুকু সময়ও অতিবাহিত 
হতে পারেনি, ইতিমধ্যে শয়তান তাকে সুপ্রসিদ্ধ পথ্ভ্রষ্টতায় লিপ্ত করে 
দিল এবং তিনি জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হলেন। 

আমানত কখন পেশ করা হয়েছিল? উপরে বর্ণিত রেওয়ায়েত 
থেকে জানা যায় যে, আদম সৃষ্টির পূর্বেই আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার 
সামনে আমানত পেশ করা হয়েছিল। আদম সৃষ্টির পর তার কাছে 
একথাও প্রকাশ করা হয়েছিল যে, তোমার পূর্বে আকাশ ও পৃথিবীর 
সামনেও এই আমানত পেশ করা হয়েছে। তাদের শক্তি ছিল না বিধায় 
তারা অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। 


বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, 373 অঙ্গীকার গ্রহণের পূর্বে এই 


১১০১ 


সূরা আল আহযাব 0.) 





আমানত পেশ করার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কেননা, এই অঙ্গীকার 
আমানতের বোঝা বহন করার প্রথম দফা এবং পদের শপথ করার 
স্থলাভিষিক্ত। 

পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে আমানত বহনের যোগ্যতা 
জরুরী ছিল £ আল্লাহ্‌ তাআলা আদি তকদীরে স্থির করে নিয়েছিলেন যে, 
তিনি আদম (আই)-কে পৃথিবীতে তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করবেন। এ 
প্রতিনিধিত্ব তাকেই দান করা যেত, যে খোদায়ী বিধানাবলী মেনে চলার 
দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারত। কেননা, এই প্রতিনিধিত্বের অর্থ এই যে, 
পৃথিবীতে আল্লাহ্র আইন প্রয়োগ করবে এবং মানব জাতিকে খোদায়ী 
বিধানাবলীর আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ করবে। তাই সৃষ্টিগতভাবে হযরত আদম 
(আঃ) এই আমানত বহন করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। অথচ তিনি 
জানতেন যে, বিশালকায় সৃষ্টবস্তু এ ব্যাপারে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে।_ 
(মাযহারী) 

3344.384) - +৬ অৰ্থ নিজের প্রতি যুলুমকারী এবং 
4১4৯ এর মর্মার্থ পরিণামের ব্যাপারে অজ্ঞ। এ বাক্য থেকে বাহ্যতঃ বোঝা 
যায় যে, এতে সর্বাবস্থায় মানুষের নিন্দা করা হয়েছে যে, এই অর্বাচীন 
সাধ্যাতীত বিরাট বোঝা বহন করে নিজের প্রতি যুলুম করেছে; কিন্ত 
কোরআনী বর্ণনাদৃষ্টে বাস্তবে তা নয়। কেননা মানুষ বলে হযরত আদম 
(আঃ) বোঝানো হলে তিনি তো নিষ্পাপ পয়গমবর। তিনি নিজের উপর 
অর্জিত দায়িত্ব পুরোপুরি আদায় করেছেন। এরই ফলশ্রুতিতে তাকে 
আল্লাহ্র প্রতিনিধি করে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়। তাকে ফেরেশতাদের 
দ্বারা সেজদা করানো হয়। পরকালে তার মর্যাদা ফেরেশতাদেরও উর্ধ্বে 
রাখা হয়। পক্ষান্তরে মানুষ বলে সমগ্র মানবজাতি বোঝানো হলে তাদের 
মধ্যে লাখো পয়গম্বর রয়েছেন এবং কোটি কোটি সংকর্মপরায়ণ ওলী 
রয়েছেন, যাদের প্রতি ফেরেশতাগণও ঈর্ষা করেন। তারা কর্মের মাধ্যমে 
প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তারা এই খোদায়ী আমানতের যথার্থই হকদার 
ছিলেন। তাদের কারণে কোরআন পাক মানব জাতিকে “আশরাফুল 
মখলুকাত” আখ্যায়িত করেছে। বলা হয়েছে -296৩/ এ 
থেকে প্রমাণিত হল যে, আদম (আঃ) ও সমগ্র মানব জাতি - কেউই 
নিন্দার পাত্র নয়। এ কারণেই তফসীরবিদগণ বলেন যে, উপরোক্ত বাক্যটি 
নিন্দার জন্যে নয়; বরং অধিকাংশ ব্যক্তির বাস্তব অবস্থা বর্ণনা করার জন্যে 
অবতারণা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, মানব জাতির অধিকাংশ যালেম 
ও অজ্ঞ প্রমাণিত হয়েছে। তারা এই আমানতের হক আদায় করেনি এবং 





ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অধিকাংশের অবস্থা বিধায় একে মানব জাতিরই অবস্থা 
বলে দেয়া হয়েছে। 

সারকথা এই যে, আয়াতে বিশেষভাবে সেই ব্যক্তিবর্গকে যালেম ও 
অজ্ঞ বলা হয়েছে, যারা শরীয়তের আনুগত্যে সফলকাম হয়নি এবং 
আমানতের হক আদায় করেনি। কাফের, মুনাফিক ও পাপাচারী মুসলমান 
সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে আববাস, ইবনে যুবায়ের, হাসান 
বসরী (রহঃ) প্রমুখ থেকে এই তফসীর বর্ণিত আছে। (কুরতুবী) 

কেউ কেউ বলেন, ৮+ ও 14৯ শব্দদুয় এ স্থলে সরল গোবেচারা 
অর্থে আদরের সুরে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সে আল্লাহ্‌ তাআলার মহববতে ও 
তার নৈকট্যের আশায় পরিণামের কথা চিন্তা করেনি। এভাবে এ শব্দদৃয় 
গোটা মানবজাতির জন্যেও হতে পারে। তফসীরে মাযহারীতে হযরত 
মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহঃ) ও অন্যান্য সূফী বুযুর্গ থেকে এ ধরণের 
বিষয়বস্ত বর্ণিত আছে। 

২19558049৩০ এখানে অব্যয়টি কারণ ও 
উদ্দেশ্য বর্ণনা অর্থে নয়; বরং ব্যাকরণের পরিভাষায় একে ৮১৫ বলা 
হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, পরিণামে আল্লাহ্‌ তাআলা মুনাফিক পুরুষ ও 
মুনাফিক নারীদেরকে এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে শাস্তি 
দেবেন এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে পুরন্কৃত করবেন। এক 
আরবী কবিতায় এই $১ এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে ।৯+ ৩+৯ ১১), 
৯৫ অর্থাৎ জন্মগ্রহণ কর পরিণামে মৃত্যুর জন্যে এবং নির্মাণ কর 
পরিণামে বিধ্বস্ত হওয়ার জন্যে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক জন্মগ্রহণকারীর 
পরিণাম মৃত্যু এবং প্রত্যেক নির্মাণের পরিণাম ধ্বংস। 

৬৩৩৩5 এর সাথে এ বাক্যটি সম্পর্যুক্ত। অর্থাৎ, মানুষ যে 
আমানতের বোঝা বহন করেছে, এর পরিণামে মানুষ দু’দলে বিভক্ত হয়ে 
যাবে __ (এক) কাফের, মুনাফিক ইত্যাদি, যারা অবাধ্য হয়ে আমানত নষ্ট 
করে দেবে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। (দুই) মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী। 
যারা আনুগত্যের মাধ্যমে আমানতের হক আদায় করবে। তাদের সাথে 
অনুগ্রহ ও ক্ষমা সুন্দর ব্যবহার করা হবে। 

পূর্বে +4৯ ও 1১4৯ শব্দদুয়ের এক তফসীরে বলা হয়েছে যে, এটা 
সমগ্র মানবজাতির জন্যে নয়; বরং বিশেষ ধরনের লোকদের জন্যে বলা 
হয়েছে, যারা খোদায়ী আমানতকে নষ্ট করে দেবে। উপরোক্ত সর্বশেষ 
বাক্যেও এ তফসীরের সমর্থন রয়েছে। 


সূরা আহযাব সমাপ্ত 


১১০২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ১ 
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পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহ্‌র নামে শুরু 


৫) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি নভোষগুলে যা আছে এবং ভূমণ্ডলে যা 
আছে সবকিছুর মালিক এবং তারই প্রশংসা পরকালে। তিনি প্রজ্ঞাময়, 
সবজ্ি। (২) তিনি জানেন যা তূগর্ভে প্রবেশ করে, যা সেখান থেকে নিগতি 
হয়, যা আকাশ থেকে বিত হয় এবং যা আকাশে উতিত হয়। তিনি পরম 
দয়ালু, ক্ষমাশীল (৩) কাফেররা বলে, আমাদের উপর কেয়ামত আসবে 
না। বলুন, কেন আসবে না? আমার পালনকর্তার শপথ _অবশাই আসবে । 
তিনি অদৃশ্য সম্পকে জ্ঞাত। নভোমগুলে ও ভূ-মণ্ডলে তার আগোচরে নয় 
অণু পরিমাণ কিছু, না তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং না বৃহৎ_-সমস্তই আছে সুষ্পষ্ট 
কিতাবে। (৪) তিনি পরিণামে যারা মুমিন ও সৎকর্ম পরায়ণ, তাদেরকে 
প্রতিদান দেবেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক। (৫) 
আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যায়, 
তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৬) যারা জ্ঞানগ্রাপ্ত, তারা 
আপনার পালনকতাঁর নিকট থেকে অবতীর্ণ কোরআনকে সত্য জ্ঞান করে 
এবং এটা মানুষকে পরাক্রমশালী, প্রশংসার্হ আল্লাহর পথপ্রদর্শন করে। (৭) 
কাফেররা বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দেব, যে 
তোমাদেরকে খবর দেয় যে; তোমরা সম্পূর্ণ ছিনর-বিচ্ছিন হয়ে গেলেও 
তোমরানতুন সৃজিতহবে? 





সূরা সাবা 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


19৮ এটা ০১ শব্দের বিশেষণ, পূর্বে যার শপথ করা হয়েছে। 
আল্লাহ্‌ তাআলার গুণাবলীর মধ্য থেকে এখানে অদৃশ্য জ্ঞান ও সর্বব্যাপী 
জ্ঞানকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এখানে 
কেয়ামত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে। কাফেরদের 
কেয়ামত অস্বীকার করার বড় কারণ ছিল এই যে, সমস্ত মানুষ মরে মাটি 
হয়ে গেলে সেই মাটির কণাসমূহও পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং সারা 
পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত কণাসমূহকে একত্রিত করা, অতঃপর প্রত্যেক মানুষের 
কণাকে অন্য মানুষের কণা থেকে আলাদা করে তার অস্তিত্বে সংযুক্ত করা 
কেমন করে সম্ভবপর ? একে অসম্ভব মনে করার ভিত্তি এটাই ছিল যে, 
তারা আল্লাহ তাআলার জ্ঞান ও কুদরতকে নিজেদের জ্ঞান ও কুদরতের 
অনুরূপ মনে করে রেখেছিল। আল্লাহ্‌ তাআলা বলে দিয়েছেন যে, তার 
জ্ঞান বিশৃব্যাপী। আকাশ ও পৃথিবীতে অবস্থিত সবকিছু তিনি জানেন। 
কোন বন্তু কোথায় কি অবস্থায় আছে, তাও তিনি জানেন। এমন সর্বব্যাপী 
জ্ঞান সম্পন্ন সত্তার জন্যে মানুষের কণাসমূহকে আলাদাভাবে সারা বিশ্ব 
থেকে একত্রিত করা এবং সেগুলো দ্বারা পুনরায় দেহ গঠন করা মোটেই 
কঠিন ব্যাপার নয়। 

এখানে কেয়ামতে অবিশ্বাসীদের উক্তি 346043406 

উদ্ধৃত করা হয়েছে। তারা বিদ্রাপ ও উপহাস করে বলত, এস, আমরা 
তোমাদেরকে এমন এক অদ্ভূত ব্যক্তির সন্ধান দেই, যে বলে তোমরা 
পূরণরূপে ছিন্ন-বিচ্ছিন্র হয়ে গেলেও তোমাদেরকে পুনরায় নতুনভাবে সৃষ্টি 
করা হবে, অতঃপর তোমাদেরকে বর্তমান আকার-আকৃতিতেই জীবিত 
করা হবে। 

বলাবাহুল্য এক অদ্ভুত ব্যক্তি বলে এখানে নবী করীম (সোঃ)-কে 
বোঝাতো, যিনি কেয়ামত ও তাতে মৃতদের জীবিত হওয়ার খবর দিতেন 
এবং সেসবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলতেন। কাফেররা সকলেই 
তাকে পূর্ণরূপে চিনত ও জানত। কিন্তু এখানে এভাবে উল্লেখ করেছে যেন 
তারা তার সম্পর্কে কিছুই জানে না। উপহাস এবং তাচ্ছিল্য প্রকাশের 
জন্যই এরূপ ভঙ্গিতে কথা বলা হয়েছিল। 


352 শব্দটি ও থেকে উদ্ধৃত। এর অর্থ চিরা ও খণ্ড-বিখণ্ড করা। 
375৬8 এর অর্থ মানবদেহ ছিন্ন-িচ্ছিন্র হয়ে আলাদা হয়ে যাওয়া। 


অতঃপর কাফেররা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খবর দেয়া সম্পর্কে তাদের ধারণা 
এভাবে ব্যক্ত করেছে। 
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(৮) সে আল্লাহ্‌ সম্পকে মিথ্যা বলে, না হয় সে উন্মাদ এবং যারা পরকালে 
অবিশ্বাসী, তারা আযাবে ও ঘোর পথতরষ্টতায় পতিত আছে। (৯) তারা কি 
তাদের সামনের ও পশ্চাতের আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করে না? 
আমি ইচ্ছা করলে তাদের সহ ভূমি ধসিয়ে দেব অথবা আকাশের কোন 
খণ্ড তাদের উপর পতিত করব। আল্লাহ্‌ অভিমুখী প্রত্যেক বান্দার জন্য 
এতে অবশ্যই নিদশরন রয়েছে। (১০) আমি দাউদের প্রতি অনুথহ 
করেছিলাম এই আদেশ মর্মে যে, হে পর্বতমালা, তোমরা দাউদের সাথে 
আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং হে পক্ষী সকল, তোমরাও। আমি তার 
জন্যে লৌহকে নরম করেছিলাম। (১১) এবং তাকে বলেছিলাম, প্রশস্ত বর্ম 
তৈরী কর, কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর এবং সৎকর্ম সম্পাদন কর। 
তোমরা যা কিছু কর, আমি তা দেখি। (১২) আর আমি সোলায়মানের 
অধীন করেছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক 
মাসের পথ অতিক্রম করত। আমি তার জন্যে গলিত তামার এক ঝরণা 
প্রবাহিত করেছিলাম। কতক জিন তার সামনে কাজ করত তার 
পালনকর্তার আদেশে । তাদের যে কেউ আমার আদেশ অমান্য করবে, 
আমি জ্বলন্ত অগির-শাস্তি আস্বাদন করাব। (১৩) তারা সোলায়মানের 
ইচ্ছান্যাযী দু ভাস্কয, হাউযসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর 
স্থাপিত বিশাল ডেগ নি্মা্ণ করত। হে দাউদ পরিবার ! কৃতজ্ঞতা সহকারে 
তোমরা কাজ করে যাও। আমার বান্দাদের যধো অল্পসংখ্যকই কৃতজ্ঞ! 
(১৪) যখন আমি সোলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন ঘুণ পোকাই 
জিনদেরকে তার মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল। সোলায়মানের লাঠি খেয়ে 
যাচ্ছিল। যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, 
অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকলে তারা এই লাঞ্নাপূ্ণ শান্তিতে আবদ্ধ থাকতো 
না। 
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সর উদ্দেশ্য এই যে, দেহ হি 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর সমস্ত কণা একত্রিত হয়ে মানবদেহে পরিণত 
হওয়া এবং জীবিত হওয়া একটি উদ্ভট কথা। একে মেনে নেয়ার প্রশ্নই 
উঠে না। তাই ভার এই খবর হয় জেনে শুনে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা 
অপবাদ আরোপ করা না হয় সে উন্মাদ, যার কথার কোন সঠিক ভিত্তি 
থাকে না। 


228৬0294965 -তফসীরে বর্ণিত হয়েছে যে, 
এ আয়াতে কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, 
আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্ট বস্তুসমূহে চিন্তা করলে এবং আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গ 
কুদরত প্রত্যক্ষ করলে কাফেররা কেয়ামতকে অস্বীকার করতে পারবে 
না। সাথে সাথে আয়াতে অবিশ্বাসীদের জন্যে শাস্তির সতর্কবাণীও রয়েছে। 
অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবীর বিশাল সৃষ্টবস্ত তোমাদের জন্য বিরাট 
নেয়ামত। এগুলো প্রত্যক্ষ করার পরও তোমরা অবিশ্বাস ও অস্বীকারে 
অটল থাকলে আল্লাহ্‌ এসব নেয়ামতকেই তোমাদের জন্যে আযাবে 
রূপাস্তরিত করে দেয়ার ক্ষমতা রাখেন। ফলে পৃথিবী তোমাদেরকে গ্রাস 
করে নেবে; আকাশ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে তোমাদের উপর পতিত হবে। 

455৬559৬8৩9 অর্থাৎ, দাউদকে আমি আমার অনুগ্রহ 
দান করেছিলাম। )-১ এর শাব্দিক অর্থ অতিরিক্ত। উদ্দেশ্য এমন বিশেষ 
গুণাবলী যা অন্যের চেয়ে অতিরিক্ত হিসাবে তাকে দান করা হয়েছিল। 
আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক পয়গম্বরকে কিছু কিছু বিশেষ স্বাতস্ত্যমূলক 
গুণাবলী দান করেছেন। এগুলোকে তাদের বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব মনে করা হয়। 
হযরত দাউদ (আঃ)-এর বিশেষ গুণাবলী এই ছিল যে, তাকে রেসালতের 
সাথে সাথে সারা বিশ্বের রাজত্বও দান করা হয়েছিল। তিনি এমন সুমধুর 
কণ্ঠস্বর প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে, আল্লাহ্‌র যিকির অথবা যবুর তেলাওয়াত 
করতে শুরু করলে পক্ষীকুলও শূন্যে উড়ন্ত অবস্থায় তা শোনার জন্যে 
সমবেত হয়ে যেত। এমনিভাবে তাকে একাধিক বিশেষ মু” জেযা দান করা 
হয়েছিল, যা পরে বর্ণিত হবে। 

১৩ -0১ শব্দটি ৮২১৮ থেকে উত্ভৃত। এর অর্থ বার বার 
করা। আল্লাহ্‌ তাআলা পর্বতমালাকে আদেশ দিয়েছিলেন, যখন দাউদ 
(আঃ) আল্লাহ্‌র যিকির ও তসবীহ্‌ পাঠ করেন, তখন তোমরাও সেসব 
বাক্য বার বার আবৃতি কর। (ইবনে-কাসীর) 

হযরত দাউদ (আঃ)-এর সাথে পর্বতমালার এই তসবীহ্‌ পাঠ সেই 
সাধারণ তসবীহ্‌ থেকে ভিন্ন, যাতে সমগ্র সৃষ্টি অংশীদার এবং যা সর্বদা ও 
সর্বকালে অব্যাহত রয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে £ (8:55 

2১502255385] অর্থাৎ, জগতের সব 
কিছুই আল্লাহ্‌ তাআলার সপ্রশংস তসবীহ পাঠ করে ; কিন্তু তোমরা 
তাদের তসবীহ্‌ বোঝে না। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত তসবীহ্‌ ছিল হযরত 
দাউদ (আঃ)-এর একটি মু’জেযা। তাই এ তসবীহ্‌ সাধারণ শ্রোতারাও 
শুনত এবং বোঝত। 

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, দাউদ (আঃ)-এর কণ্ঠের সাথে পর্বতমালার 
কণ্ঠ মেলানো প্রতিষ্বনিরূপে ছিল না, যা সাধারণভাবে কোন গম্বুজে 





১১০৪ 


অথবা কূপে আওয়াজ দিলে সে আওয়াজ ফিরে আসার কারণে শোনা 
যায়। কেননা, কোরআন পাক একে দাউদ (আঃ)-এর প্রতি বিশেষ কৃপা 
ও অনুগ্রহরূপে উল্লেখ করেছেন। প্রতিধ্বনির সাথে কারও শ্রেষ্ঠত্ব ও 
বিশেষত্বের কোন সম্পর্ক নেই। এটা তো প্রত্যেকেই এমন কি কাফেরও 
সৃষ্টি করতে পারে। 

BAIS UII অৰ্থাৎ, আমি 
তার জন্যে লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম। এটা ছিল তার দ্বিতীয় 
মু'জেযা। হযরত হাসান বসরী, কাতাদাহ, আনাস প্রমুখ তফসীরবিদ 
বলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা মু’জেযারূপে লোহাকে তার জন্যে মোমের মত 
নরম করে দিয়েছিলেন। লোহা দ্বারা কোন কিছুই তৈরী করতে অগ্নির 
প্রয়োজন হত না। হাতুড়ি অথবা অন্য কোন হাতিয়ারেরও প্রয়োজন ছিল 
না। অতঃপর আয়াতে বলা হয়েছে যে, তিনি যাতে অনায়াসে লৌহবর্ম 
তৈরী করতে পারেন, সেজন্যে লোহাকে তার জন্যে নরম করে দেয়া 
হয়েছিল। অন্য এক আয়াতে আরও আছে_ 2 ০5 
_ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা স্বয়ং তাকে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলেন। 


২০৯৫ 


এখানে পরবর্তী 23403355 বাক্যটি এ শিক্ষাদানের পরশিষ্ট। ১১১ 
শব্দটি +44 থেকে উদ্ভৃত। অর্থ একই জাতীয় ও একই প্রকার করে তৈরী 
করা। ১০ -এর শাব্দিক অর্থ বয়ন করা। উদ্দেশ্য এই যে, বর্ম নির্মাণে 
তার কড়াসমূহের যথাযথভাবে সংযুক্ত কর যাতে একটি ছোট ও একটি 
বড় না হয়। ফলে মজবুতও হবে এবং দেখতেও সুন্দর হবে। এ তফসীর 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে।--(ইবনে কাসীর)। 

এ থেকে আরও জানা গেল যে, শিল্পকর্মে বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রতি 
লক্ষ্য রাখাও পছন্দনীয়। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা বিশেষভাবে এর নির্দেশ 
দিয়েছেন। 


কেউ কেউ ৯26 -এর অর্থ করেছেন যে, এই শিল্পকর্ষের 
জন্যে সময়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নেয়া উচিত-_সারাক্ষণ এতে মশগুল 
থাকা উচিত নয়, যাতে এবাদত ও রাজকার্যে ব্যাঘাত না ঘটে। এ তফসীর 
থেকে জানা গেল যে, শিল্পী ও শ্রমিকদেরও উচিত এবাদত ও জ্ঞান 
লাভের জন্যে কিছু সময় বাচিয়ে নেয়া এবং সময় বিধিবদ্ধ করা। 

শিল্প ও কারিগরির ফযীলত £ আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত 
হয় যে, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আবিষ্কার ও তৈরী করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
কাজ। আল্লাহ্‌ তাআলা স্বয়ং একে গুরুত্ব দিয়ে তার মহান পয়গম্বরগণকে 
শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত নূহ (আঃ)-কে জাহাজ নির্মাণ কৌশল এমনিভাবে 
শেখানো হয়েছিল। বলা হয়েছে 2 ৩%) £415 _ অর্থাৎ, আমার 
সামনে জাহাজ নির্মাণ করা। অনুরূপভাবে অন্য পয়গস্বরগণকেও বিভিন্ন 
শিল্পকর্ম শিক্ষা দেয়া বিভিন্ন রেওয়ায়েতে প্রমাণিত আছে। হাফেজ 
শামসুদ্দীন যাহ্বী রচিত “আত্তিববুন্বভী” নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, 
চাকাবিশিষ্ট গাড়ী তৈরী করে চালানো ইত্যাদি মানব জীবনের সকল 
প্রয়োজনীয় শিল্পকাজ আল্লাহ্‌ তাআলা ওহীর মাধ্যমে পয়গম্বরগণকে 
শিক্ষাদিয়েছিলেন। 

শিলপজীবি মানুষকে হেয় মনে করা গোনাহ £ আরবে বিভিন্ন মানুষ 
বিভিন্ন শিল্পকাজ অবলম্বন করত এবং কোন শিল্পকে হেয় ও নিকৃষ্ট 
মনে করা হত না। পেশা ও শিল্পের ভিত্তিতে কাউকে কম ও বেশী 





তফসীর মাআরেফুল কোরআন NE 
৯১৯৯১৬৯৩০৯৯ 


সম্মানী মনে করা হত না এবং এর ভিন্তিতে সমাজও গড়ে উঠত না। 
এগুলো কেবল আমাদের এ উপমহাদেশের একশ্রেণীর লোকের 
আবিষ্কার। তাদের সাথে বসবাস করার কারে মুসলমানদের মধ্যেও এসব 
কুপ্রথা শিকড় গেড়ে বসেছে। 

দাউদ (আঃ)-কে বর্ম নির্মাণ কৌশল শিক্ষা দেয়ার রহস্য £ 
তফসীরে ইবনে-কাসীরে বর্ণিত আছে_হযরত দাউদ (আঃ) তার রাজ 
ত্বকালে ছদ্ববেশে বাজারে গমন করতেন এবং বিভিন্ন দিক থেকে আগত 
লোকদেরকে জিজ্ঞেস করতেন, দাউদ কেমন লোক? তার রাজত্বে 
ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত ছিল। সব মানুষ সুখে-শাস্তিতে দিনাতিপাত 
করত। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কারও কোন অভিযোগ ছিল না। তাই যাকেই প্রশ্ন 
করা হত, সেই দাউদ (আঃ)-এর প্রশংসা, গুণকীর্তন ও ন্যায় বিচারের 
কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত। 


আল্লাহ্‌ তাআলা তার শিক্ষার জন্যে একজন ফেরেশতা মানুষ বেশে 
প্রেরণ করেন। দাউদ (আঃ) যখন বাজারে যাওয়ার জন্যে ছব্রবেশে বের 
হলেন, তখন এই ফেরেশতার সাথে সাক্ষাৎ হল। অভ্যাস অনুযায়ী তাকেও 
তিনি সেই প্রশ্ন করলেন। মানবরাপী ফেরেশতা জওয়াব দিল, দাউদ খুব 
ভাল লোক। নিজের জন্যে এবং উম্মত ও প্রজাদের জন্য তিনি সর্বোত্তম 
্যক্তি। তবে তার মধ্যে এমন একটি অভ্যাস আছে, যা না থাকলে তিনি 
পুরোপুরি কামেল মানুষ হয়ে যেতেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেটা কি 
অভ্যাস? ফেরেশতা বলল, তিনি তার ও তার পরিবারের ভরণ-পোষণ 
বায়তুল মাল তথা সরকারী ধনাগার থেকে গ্রহণ করেন। 


একথা শুনে হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে 
কাকুতি-মিনতি ও দোয়া করতে থাকেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ, 
আমাকে এমন কোন হস্তশিল্প শিক্ষা দিন, যার পারিশ্রমিক দ্বারা আমি 
নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণ চালাতে পারি এবং জনগণের সেবা ও 
রাজকার্য বিনা পারিশ্রমিক আনজাম দিতে সক্ষম হই। আল্লাহ্‌ তাআলা 
তার দোয়া কবুল করলেন এবং তাকে বর্মনি্মাণ কৌশল শিখিয়ে দিলেন। 
পয়গম্বরসূলভ সম্মানস্বরূপ তার জন্যে লোহাকে মোমের মত নরম করে 
দেয়া হল, যাতে কাজটি সহজ হয় এবং অল্প সময়ে জীবিকা উপার্জন 
করে তিনি অবশিষ্ট সময় এবাদত ও রাজকার্ধে নিজেকে নিয়োজিত করতে 
পারেন। 

মাসআলা £ খলীফা অথবা বাদশাহ তার পূর্ণ সময় রাজকার্য 
সম্পাদনে ব্যায় করেন বিধায় তার পক্ষে বায়তুল মাল থেকে 
ভরণ-পোষণের জন্য বেতন গ্রহণ করা জায়েয। কিন্তু জীবিকার অন্য 
কোন উপায় সম্ভব হলে তা অধিক পছন্দনীয়। হযরত দাউদ (আঃ)-এর 
জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলা সারা বিশ্বের ধন-ভাণ্ডার খুলে দিয়েছিলেন। 
ধনৈশৃৰ্য, মণি-মাণিক্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামন্রর প্রাচর্য ছিল; আল্লাহ্‌ 
তাআলার পক্ষ থেকে তাকে সরকারী ধনাগার ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করার 
অনুমতিও দান করা হয়েছিল। BAILS 
আয়াতে নিশ্চয়তাও দেয়া হয়েছিল যে, আপনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যায় করুন। 
আপনার কাছে হিসেব চাওয়া হবে না। কিন্তু পয়গস্বরকে আল্লাহ্‌ তাআলা 
যে সুউচ্চ মর্যাদায় রাখতে চান, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ ঘটনা সংঘটিত 
হয়েছে। এরপর দাউদ (আঃ) এত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়া 
সন্থেও কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং তাতেই সন্তুষ্ট 
থাকতেন। 


আলেমগণ শিক্ষা ও প্রচারকার্য আনজাম দিয়ে থাকেন। কাষী 


১১০৫ 


সুরা সাবা 


9.8 





(বিচারক) ও মুফতী জনগণের কাজে তাদের সময় ব্যয় করেন। তাদের 
বেলায়ও একই বিধান। তারা বায়তুলমাল থেকে ভরণ-পোষণের ব্যয় গ্রহণ 
করতে পারেন। কিন্তু জীবিকার জন্য কোন উপায় থাকলে এবং তা 
কর্তব্যকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করলে তাই উত্তম। 


হযরত দাউদ (আঃ) নিজের এই কর্ম-নীতির ভিত্তিতে স্বীয় আমল ও 
অভ্যাস সম্পর্কে জনগণের অবাধ ও স্বাধীন মতামত জানার যে কর্মপন্থা 
গ্রহণ করেছিলেন, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ নিজের দোষ নিজে 
জানে না বিধায় অপরের কাছ থেকে জেনে নেয়া উচিত। হযরত ইমাম 
মালেকও এ বিষয়ে বিশেষ যত্ববান ছিলেন। তার সম্পর্কে সাধারণ মানুষের 
ধারণা কি, তা তিনি জানতে চেষ্টা করতেন। 
18507855589 3445 দাদ (আঃ)-এর 

বিশেষ শ্রেষ্ঠ ও অনুগ্রহ উল্লেখ করার পর হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর 
আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে সেখানে হযরত দাউদ (আঃ)-এজন্য 
আল্লাহ্‌ তাআলা পর্বতমালা ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন। 
অনুরূপভাবে বায়ুকে সোলায়মান (আঃ)-এর অধীন করে দিয়েছিলেন। 
সোলায়মান (আঃ) তার সিংহাসনে পরিবার-পরিজন ও সভাসদসহ 
আরোহণ করতেন। বায়ু তার আজ্ঞাধীন হয়ে তিনি যেখানে ইচ্ছা করতেন 
সিংহাসনটি সেখানে নিয়ে যেত। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন £ এটি 
কর্মের প্রতিদান সোলায়মান (আঃ)-এর জন্যে বায়ুকে অধীন করে দেয়া 
হয়েছিল। একদিন তিনি অশৃ পরিদর্শনে এতই মশগুল হয়ে পড়েন যে, 
আসরের নামায কাযা হয়ে যায়। এই আমনোযোগিতার কারণ ছিল অশ্ব 
তাই, এ কারণ খতম করার জন্যে অধুসমূহকে কোরবানী করে দিলেন। 
কেননা, তার শরীয়তে গরু মহিষের ন্যায় অশ্ব কোরবাণীও জায়েয ছিল। 
এসব অশ্ব তার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিল। তাই, সরকারী ক্ষতির প্রশ্নই 
উঠে না। কোরবাণী করার কারণে নিজের ধন-সম্পদ নষ্ট করার প্রশ্নও 
দেখা দেয় না। সুরা ছোয়াদে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। 
সুলায়মান (আঃ) তার আরোহণের জন্ত কোরবাণী করেছিলেন। তাই, 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে আরোহণের জন্যে আরও উত্তম বাহন দান 
করলেন।-(কুরতুবী)। 

৯ শব্দের অর্থ সকাল বেলায় চলা এবং 01১১ শব্দের অর্থ বিকালে 
চলা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সকাল থেকে দুপুর পর্যস্ত সোলায়মান 
(আঃ)-এর সিংহাসন বাতাসের কাধে সওয়ার হয়ে এক মাসের পথ 
অতিক্রম করত, অতঃপর বিকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত এক মাসের পথ 
অতিক্রম করত। এভাবে দু” মাসের দূরত্ব একদিনে অতিক্রম করত। 


8046 4455  অর্থাৎ, আমি সোলায়মান (আঃ)-এর জন্যে 
তাহার প্রস্্বণ প্রবাহিত করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, তামার ন্যায় শক্ত 
ধাতৃকে আল্লাহ্‌ তাআলা সোলায়মান (আঃ)-এর জন্যে পানির ন্যায় বহমান 
তরল পদার্থে পরিণত করে দেন, যা প্রস্রবণের ন্যায় প্রবাহিত হত এবং 
উত্তপুও ছিল না। অনায়াসেই এতে পাত্রাদি তৈরী করা যেত। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইয়ামনে অবস্থিত এই প্রস্নবণের 
দুরত্ব অতিক্রম করতে তিন দিন তিন রাত্রি লাগত। মুজাহিদ বলেন, 
ইয়ামনের সান'আ থেকে এই প্রস্রবণ শুরু হয়ে তিন দিন তিন রাত্রির পথ 


পর্স্ত পানির ন্যায় প্রবাহিত ছিল। ব্যাকরণবিদ খলীল বলেন, আয়াতে 


ব্যবহৃত ০৮9 শব্দের অর্থ গলিত তামা।--(কুরতুবী)। 
এড _এবাক্যটিওউহ্য ৬৯ 


ক্রিয়াপদের সাথে সম্পরকুক্ত। অর্থ এই যে, আমি কিছু জিনকে 
সোলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম, যারা তার সামনে তার 
পালনকর্তার আদেশক্রমে কাজ করত। ‘সামনে’ বলার তাৎপর্য সম্ভবতঃ 
এই যে, চন্দ, সূর্য ইত্যাদিকে মানুষের অধীন করার ন্যায় জিনকে 
(সোলায়মান (আঃ)-এর অধীন করা ছিল না। বরং এর ধরন ছিল এই যে, 
তারা চাকর-বাকরের মত অর্পিত দায়িত্ব পালন করত। 


As SSE SN অর্থাৎ, কোন 
Hs Sh EE SE শত 
দ্বারা শাস্তি দেয়া হবে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এখানে পরকালে 
জাহান্নামের আযাব বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, দুনিয়াতেও 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের উপর একজন ফেরেশতা নিয়োজিত রেখেছিলেন। 
সে অবাধ্য জিনকে আগুনের চাবুক মেরে মেরে কাজ করতে বাধ্য 
করত” ক্রতুব)। এখানে পরশু হয় যে, জিন জাতি আগুনের তৈরী । 
কাজেই আগুন তাদের মধ্যে কি ক্রিয়া করবে? এর জওয়াব এই যে, 
আগুন দ্বারা জিন সৃজিত হওয়ার অর্থ তাই, যা মাটির দ্বারা মানব সৃজিত 
হওয়ার অর্থ। অর্থাৎ, মানব অস্তিত্বের প্রধান উপাদান মাটি। কিন্তু তাকে 
মাটি ও পাথর দ্বারা আঘাত করা হলে সে কষ্ট পায়। এমনিভাবে জিন 
জাতির প্রধান উপাদান আগুন কিন্তু নির্ভেজাল ও তেজস্ক্রিয় অগ্নিতে 
EE 


EE Ee Se 
(আঃ) জিনদের দ্বারা করাতেন। 4% শব্দটি ৮০ -এর বহুরচন। 
অর্থ গৃহের শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ অংশ। বাদশাহ অথবা বড় লোকেরা নিজেদের 
জন্যে যে সরকারী বাসভবন নির্মাণ করে, তাকেও ৬1 বলা হয়। এ 
শব্দটি ৮.০ থেকে উদ্ভৃত। অর্থ যুদ্ধ। এ ধরনের বাসভবনকে সাধারণতঃ 
অপরের নাগাল থেকে সংরক্ষিত রাখা হয় এবং এর জন্যে প্রয়োজন হলে 
যুদ্ধ করা হয়। এর সাথে মিল রেখে গৃহের বিশেষ অংশকে +/ বলা 
হয়। মসজিদে ইমামের দীড়াবার জায়গাকেও এই স্বাতস্ত্যের কারণেই 
1৮ বলা হয়। কখনও মসজিদ অর্থেই 0 শব্দ ব্যবহৃত হয়। 
প্রচীন কালে ১-/৮-।০ ৮৬৮ এবং ইসলাম যুগে 4৮০০ ৮৩৮৮ 
বলে তাদের মসজিদ বোঝানো হতো। 

৩৪ শব্দটি ৬. _এর বহুবচন। অর্থ চিত্র বিগ্রহ ইবনে আরাবী 
আহ্‌কামূল কোরআনে বলেন, চিত্র দু'প্রকার হয়ে থাকে- প্রাণীদের চিত্র ও 
অপ্রাণীদের চিত্র। অপ্রাণীও দু'প্রকার_(এক) জড়পদার্থ, যাতে হাসবৃদ্ধি 
হয় না; যেমন পাথর, মৃত্তিকা ইত্যাদি। (দুই) হাসবৃদ্ধি হয় এমন পদার্থ ; 
যেমন বৃক্ষ, ফসল ইত্যাদি। জিনরা হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর জন্যে 
উপরোক্ত সর্বপ্রকার বস্তুর চিত্র নির্মাণ করত। প্রথমতঃ 0%] শব্দের 
ব্যাপক ব্যবহার থেকে একথা জানা যায়। দ্বিতীয়তঃ এতিহাসিক বর্ণনায় 
উল্লেখ করা হয়েছে যে, সোলায়মান (আঃ)-এর সিংহাসনের উপর 
পাখীদের চিত্র অংকিত ছিল। 

ইসলামে প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার নিষিদ্ধ £ আলোচ্য 
আয়াত থেকে জানা গেল যে, সোলায়মান (আঃ)-এর শরীয়তে প্রাণীদের 
চিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার ছিল না। পূর্ববর্তী উদ্মতসমূহের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা 
হয়েছে যে, তারা পুণ্যবান ব্যক্তিদের স্মৃতি রক্ষার্থে তাদের চিত্র নির্মাণ 
করে উপসনালয়ে রাখত, যাতে তাদের উপাসনার কথা স্মরণ করে তারাও 
উপাসনায় উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্ত মায়ে তারা এসব চিত্রকেই উপাস্য সির 


258৮5 
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করে নিয়েছে এবং মূর্তিপূজা শুরু হয়ে গেছে। এভাবে পূর্ববর্তী 
উম্মতসমূহের মধ্যে প্রাণীদের চিত্র মৃ্তিপূজা প্রচলনে সহায়ক হয়েছে। 

ইসলাম কেয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে এটা আল্লাহ্‌র অমোঘ 
বিধান। তাই এতে এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে 
যে, মুল হারাম বস্তু যেমন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনি তার উপায় ও 
নিকটবর্তী সহায়ক কারণসমূহকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মূল মহা-অপরাধ 
হচ্ছে শেরক ও মূর্তিপূজা। একে নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে যেসব ছিদ্রপথে 
মূর্তিপূজার অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে, সেসব পথেও পাহারা বসিয়ে দেয়া 
হয়েছে এবং মূর্তিপূজার উপায় ও নিকটবর্তী কারণসমূহকেও হারাম করে 
দেয়া হয়েছে। এই নীতির ভিত্তিতেই প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার 
হারাম করা হয়েছে। অনেক সহীহ ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা এই 
নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত রয়েছে। 


৬৪ শব্দটি ০:০৯ -এর বহুবচন। অর্থ বড় পাত্র। যেমন টব ইত্যাদি। 

1৮ শব্দটি 24৬ -এর বহুবচন। অর্থ ছোট চৌবাচ্চা। উদ্দেশ্য এই যে, 
ছোট চৌবাচ্চার সমান পানি ধরে, এমন বড় পাত্র নির্মাণ করত। 234 
শব্দটি 4; -এর বহুবচন। অর্থ ডেগ। 

৯৮ স্বসথানে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ, এমন বড় ও ভারী ডেগ নির্মাণ 
করত যা নাড়ানো যেত না। সম্ভবতঃ এগুলো পাথর খোদাই করে পাথরের 
চুললির উপরেই নির্মাণ করা হত, যা স্থানান্তর করার যোগ্য ছিল না। 
তফমীরবিদ যাহ্হাক এ তফসীরই করেছেন। [73545019341 

3316345 ৬8১ হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আঃ)-এর 
প্রতি বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ বর্ণনা করার পর আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে 
ও তাদের পরিবারবর্গকে এই আয়াতে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার আদেশ 
দিয়েছেন। 


কৃতজ্ঞতার স্বরূপ ও তার বিধান £ কুরতুবী বলেন, কৃতজ্ঞতার 
স্বরূপ হচ্ছে নেয়ামত দাতার নেয়ামত স্বীকার করা ও তাকে তার 
ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করা। কারও দেয়া নেয়ামতকে তার ইচ্ছার বিপরীতে 
ব্যবহার করা অকৃতজ্ঞতা। এ থেকে জানা গেল যে, কৃতজ্ঞতা কেবল 
মুখেই নয়, কর্মের মাধ্যমেও হতে হয়। কর্ষগত কৃতজ্ঞতা হচ্ছে 
নেয়ামতদাতার নেয়ামতকে তার পছন্দ অনুযায়ী ব্যবহার করা। আবু 
আবদুর রহমান সুলামী বলেন, নামায, রোযা যাবতীয় সৎকর্মই কৃতজ্ঞতা। 
মুহাম্মদ ইবনে কা*ব কুরাধী বলেন, খোদাভীতি ও সৎকর্মের নাম 
কৃতজ্ঞতা।--(ইবনে কাসীর) 

আলোচ্য আয়াতে কোরআন পাক কৃতজ্ঞতার আদেশ প্রসঙ্গে ১4! 
সংক্ষিপ্ত শব্দ না বলে £4 1১/-০। বাক্য ব্যবহার করে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত 
করেছে যে, দাউদ-পরিবারের কাছ থেকে কর্মগত কৃতজ্ঞতা কাম্য। 
সে মতে হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আঃ) এবং তাদের পরিবারবর্গ 
মৌখিকভাবে ও কর্মের মাধ্যমে এই আদেশ পালন করেছেন। তাদের গৃহে 
এমন কোন মুহূর্ত যেত না যাতে ঘরের কেউ না কেউ এবাদতে মশগুল না 
থাকত। পরিবারের লোকজনকে সময় ভাগ করে দেয়া হয়েছিল। ফলে 
দাউদ (আঃ)-এর জায়নামায কোন সময় নামাযী শূন্য থাকত না।_ 
(ইবনে-কাসীর) 

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌ 
তাআলার কাছে হযরত দাউদ (আঃ)-এর নামায অধিক প্রিয়। তিনি অর্ধ 


তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন 
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রাত্রি ঘুমাতেন, অতঃপর রাতের এক তৃতীয়াংশ এবাদতে দণ্ডায়মান 
থাকতেন এবং শেষের এক ফষ্ঠাংশে ঘুষাতেন। আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে 
হযরত দাউদ (আঃ)-এর রোযাই অধিক প্রিয়। তিনি একদিন অস্তর অস্তর 
রোযা রাখতেন।__ (ইবনে কাসীর) 


হযরত ফুযায়েল (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত দাউদ (আঃ)-এর 
প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই আদেশ অবতীর্ণ হলে তিনি আরয করলেন, 
হে আমার পালনকর্তা, আমি আপনার শুকরিয়া কিভাবে আদায় করব? 
আমার মৌখিক অথবা কর্মগত শুকরিয়া তো আপনারই দান। এর জন্যেও 
তো শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহ্‌ তাআলা বললেন, অর্থাৎ, হে 
দাউদ! এখন তুমি আমার শুকরিয়া আদায় করেছ। কেননা, যথাযথ 
শুকরিয়া আদায়ে তুমি তোমার অক্ষমতা উপলব্বি করতে পেরেছ এবং 
মুখে তা স্বীকার করেছ। 

হাকীম তিরমিযী ও ইমাম জাসৃসাস্‌ হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রাঃ) 
থেকে রেওয়ায়েত করেছেন (365350342)  আয়াতখানি 
অবতীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) মিশ্বরে দাড়িয়ে আয়াতখানি তেলাওয়াত 
করলেন এবং বললেন, তিনটি কাজ যে ব্যক্তি সম্পন্ন করবে সে দাউদ 
পরিবারের বৈশিষ্ট্য লাভ করতে সক্ষম হবে। সাহাবায়ে-কেরাম আরয 
করলেন ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ তিনটি কাজ কি? তিনি বললেন, (১) সন্তষ্টি ও 
ক্রোধ উভয় অবস্থায় ন্যায়-বিচারে কায়েম থাকা, (২) স্বাচ্ছল্য ও দারিদ্র্য 
উভয় অবস্থায় মিতাচার অবলম্বন করা এবং (৩) গোপন ও প্রকাশ্যে 
সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা। -(কুরতুবী, আহ্‌কামূল- কোরআন 
জাস্সাস্)। 


88৫3৬ শুকরিয়ার আদেশ দানের পর এ বাস্তব 
সত্যও তুলে ধরা হয়েছে যে, কৃতজ্ঞ বান্দাদের সংখ্যা অল্পই হবে। এতেও 
মুমিনগণকে কৃতজ্ঞতায় উৎসাহিত করা হয়েছে। 

৬৮5৬৩ আয়াতে ৮. শব্দের অর্থ লাঠি। কেউ 
কেউ বলেন, এটা আবিসিনীয় ভাষার শব্দ এবং কারও মতে আরবী শব্দ। 
৯. শব্দের অর্থ সরানো, পেছনে নেয়া। লাঠির সাহায্যে মানুষ ক্ষতিকর 
বস্তু সরিয়ে থাকে। তাই লাঠিকে ৮... অর্থাৎ, সরানোর হাতিয়ার বলা 
হয়। এ আয়াতে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর মৃত্যুর বিস্ময়কর ঘটনা 
বর্ণনা করে অনেক শিক্ষা ও পথনির্দেশের দরজা খুলে দেয়া হয়েছে। 

সোলায়মান (আঃ)-এর মৃত্যুর বিস্ময়কর ঘটনা £ এ ঘটনায় 
অনেক পধনির্দেশ রয়েছে। উদাহরণতঃ হযরত সোলায়মান (আঃ) 
অদ্বিতীয় ও অনুপম সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। সমগ্র বিশ্বের উপরেই 
নয় বরং জিনজাতি, পক্ষীকুল ও বায়ুর উপরও তার হুকুম কার্যকর ছিল। 
কিন্তু এতসব উপায়-উপকরণ থাকা সত্বেও তিনি মৃত্যুর কবল থেকে 
রেহাই পাননি। নির্দিষ্ট সময়ে তার মৃত্যু আগমন করেছে। বায়তুল 
মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ দাউদ (আঃ) শুরু করেছিলেন এবং সোলায়মান 
(আঃ) তা শেষ করেন। তার মৃত্যুর পূর্বে কিছু নির্মাণ কাজ অবশিষ্ট ছিল। 
কাজটি অবাধ্যতাপ্রবণ জিনদের দায়িত্বে ন্যস্ত ছিল। তারা হযরত 
সোলায়মান (আঃ)-এর ভয়ে কাজ করত। তারা তার মৃত্যু সংবাদ অবগত 
হতে পারলে তৎক্ষণাৎ কাজ ছেড়ে দিত। ফলে নির্মাণ অসমাপ্ত থেকে 
যেত। সোলায়মান (আঃ) খোদায়ী নির্দেশে এর ব্যবস্থা এই করলেন যে, 
মৃত্যুর পূরবক্ষণে তিনি মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে তার মেহ্রাবে প্রবেশ 
করলেন। মেহরাবটি স্বচ্ছ কাচের নির্মিত ছিল। বাইরে থেকে ভেতরের 
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সবকিছু দেখা যেত। তিনি নিয়মানুযায়ী এবাদতের উদ্দেশে লাঠিতে ভর 
দিয়ে দাড়িয়ে গেলেন, যাতে আত্মা বের হয়ে যাওয়ার পরও দেহ লাঠির 
সাহায্যে স্বস্থানে অনড় থাকে। যথাসময়ে তার আত্মা দেহপিঞ্জর ছেড়ে 
গেল। কিন্তু লাঠির উপর ভর করে তার দেহ অনড় থাকায় বাইরে থেকে 
মনে হত, তিনি এবাদতেই মশগুল রয়েছেন। কাছে গিয়ে দেখার সাধ্য 
জিনদের ছিল না। তারা তাকে জীবিত মনে করে দিনের পর দিন কাজ 
করতে থাকে। অবশেষে এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে বায়তুল 
মোকাদ্দাসের নির্মাপকাজও সমাপ্ত হয়ে যায়। আল্লাহ্‌ সোলায়মান 
(আঃ)-এর লাঠিতে উইপোকা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। কোরআন পাকে 
একে “দাববাতুল আরদ' বলা হয়েছে। উইপোকা ভেতরে ভেতরে লাঠি 
খানা খেয়ে ফেলে। লাঠির ভর খতম হয়ে গেলে সোলায়মান (আঃ)-এর 
অসাড় দেহ মাটিতে পড়ে। তখন জিনরা জানতে পারে তার মৃত্যু হয়ে 
গেছে। 

জিনদের আল্লাহ্‌ তাআলা দুর-দূরাস্তের পথ কয়েক মুহূর্তে অতিক্রম 
করার শক্তি দান করেছেন। তারা এমন পরিস্থিতি ও ঘটনা জানত, যা 
মানুষের জানা ছিল না। তারা যখন এসব ঘটনা মানুষের কাছে বর্ণনা করত, 
তখন মানুষ এগুলোকে গায়বের খবর মনে করত এবং বিশ্বাস করত যে, 
জিনরাও গায়বের খবর জানে। স্বয়ং জিনরাও সম্ভবতঃ অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী 
করত। মৃত্যুর এই অভূতপূর্ব ঘটনা এ বিষয়ের স্বরূপ খুলে দিল। স্বয়ং 
জিনরাও টের পেল এবং সব মানুষও বোঝে নিল যে, জিনরা আলেমুল 
গায়ব (অদৃশ্য জ্ঞানী) নয়। কারণ, তারা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত হলে 
সোলায়মান (আঃ)-এর মৃত্যু সম্পর্কে এক বছর পূর্বেই জ্ঞাত হয়ে যেত 
এবং সারা বছরের হাড় ভাঙ্গা খাটুনি থেকে নিষ্ফৃতি পেত। আয়াতের শেষ 
বাক্য ..... SAAMI ডঃ 
5০/6] আয়াতে তাই বৰ্ণিত হয়েছে। একে ৬% ৮ বলে 
হাড়ভাঙ্গা খাটুনিকে বোঝানো হয়েছে যাতে বায়তুল মোকাদ্দাসের 
নির্মাণকাজ সমাপ্ত করার জন্য সোলায়মান (আঃ) জিনদেরকে নিয়োজিত 
করেছিলেন। তার মৃত্যুর এই বিস্ময়কর ঘটনা আংশিক কোরআন পাকের 
আলোচ্য আয়াতে এবং আংশিক হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) প্রমুখ থেকে 
বর্ণিতরয়েছে।_ইবনে-কাসীর) 

এ অত্যাশ্চ্য ঘটনা থেকে এ শিক্ষাও অর্জিত হয় যে, মৃত্যুর কবল 
থেকে কারও নিচ্ষৃতি নেই। আরও বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ তাআলা যে 
কাজ করতে চান তার ব্যবস্থা যেভাবে ইচ্ছা করতে পারেন। এ ঘটনায় 
তাই হয়েছে। এতে জানা যায় যে, দুনিয়ার সমস্ত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি 
ততক্ষণ পর্যস্তই নিজেদের কাজ করে যায়, যতক্ষণ আল্লাহ্‌ তাআলা চান। 
তিনি না চাইলে সবকিছু নিশ্তরিয় হয়ে পড়ে; যেমন এ ঘটনায় লাটির ভর 
উইপোকার মাধ্যমে খতম করে দেয়া হয়েছে। জিনদের বিস্বয়কর 
কাজকর্ম, কীর্তি ও বাহ্যতঃ গায়বী বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়ার 
ঘটনাবলী দেখে এ বিষয়ের আশংকা ছিল যে, মানুষ তাদেরকে 
উপাস্যরপে গ্রহণ করে নেবে। মৃত্যুর এই অভাবিত ঘটনা এ আশংকার 
মূলেও কৃঠারাঘাত করেছে। সবাই জিনদের অজ্ঞতা ও অসহায়তা সম্পর্কে 
চা্ষুয জ্ঞান লাভ করেছে। 

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে আরও জানা গেল যে, মৃত্যুকালে সোলায়মান 
(আঃ) দু'টি কারণে এই বিশেষ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। (এক) 
বায়তুল-মোকাদ্দাস নির্মাণের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করা এবং (দুই) 
মানুষের সামনে জিনদের অজ্ঞতা ও অসহায়তা ফুটিয়ে তোলা, যাতে 








তাদের এবাদতের আশংকা না থাকে ।_ক্রতুবী) 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আমর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেন, সোলায়মান (আঃ) বায়তৃল-মোকাদ্দাস নির্মাণের কাজ সমাপনাস্তে 
আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে কয়েকটি দোয়া করেন, যা কবুল হয়। তন্মধ্যে 
একটি দোয়া এই যে, যে ব্যক্তি নামাযের নিয়তে এ মসজিদে প্রবেশ 
করবে। (অন্য কোন পার্থিব উদ্দেশ্য থাকবে না,) মসজিদ থেকে বের 
হওয়ার পূর্বে তাকে গোনাহ্‌ থেকে এমন পবিত্র করে দিন, যেমন সে মায়ের 
গর্ভ থেকে জন্প্রহণের সময় ছিল। 

সুদ্দীর রেওয়ায়েতে আছে, বায়তুল-ঘোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ 
সমাপনাস্তে সোলায়মান (আঃ) কৃতজ্ঞতান্বরূপ বার হাজার গরু, বিশ 
হাজার ছাগল কোরবাণী করে মানুষকে ভোজে আপ্যায়িত করেন এবং 
আনন্দ উদযাপন করেন। অতঃপর “ছখরার' উপর দণ্ডায়মান হয়ে আল্লাহ্‌ 
 তাঅলার কাছে এসব দোয়া করেন__ হে আল্লাহ্‌ ! আপনিই আমাকে শক্তি 
ও সম্পদ দান করেছেন। ফলে বায়তুল-মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত 
হয়েছে। হে আল্লাহ্‌! আমাকে এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার 
তওফীক দিন এবং আমাকে আপনার দ্বীনের উপর ওফাত দিন। হেদায়েত 
প্রাপ্তির পর আর আমার অন্তরে কোন বক্রতা সৃষ্টি করবেন না। হে আমার 
পালনকর্তা। যে ব্যক্তি এই মসজিদে প্রবেশ করবে, আমি তার জন্যে 
আপনার কাছে পাচটি বিষয় প্রার্থনা করছি_(১) গোনাহগার ব্যক্তি তওবা 
করার জন্য এ মসজিদে প্রবেশ করলে আপনি তার তওবা কবুল করুন 
এবং তার গোনাহ মাফ করুন। (২) যে ব্যক্তি কোন ভয় ও আশংকা থেকে 
আত্মরক্ষার উদ্দেশে এ মসজিদে প্রবেশ করবে, আপনি তাকে অভয় দিন 
এবং আশংকা থেকে মুক্তি দিন। (৩) রুণন ব্যক্তি এ মসজিদে প্রবেশ করলে 
তাকে আরোগ্য দান করুন। (৪) নিঃস্ব ব্যক্তি এ মসজিদে প্রবেশ করলে 
তাকে ধনাঢ্য করুন। (৫) এ মসজিদে প্রবেশকারী যতক্ষণ এখানে থাকে, 
ততক্ষণ আপনি তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখুন। তবে কেউ কোন অন্যায় ও 
অধর্মের কাজে লিপ্ত হলে তার প্রতি নয়।_(ক্রত্বী) 


এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, বায়তূল-মোকাদ্দাস নির্মাণের কাজ 
সোলায়মান (আঃ)-এর জীবদ্দশায়ই সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পূর্ব বর্ণিত 
ঘটনাও এর পরিপন্থী নয়। কারণ, বড় বড় নির্মাণ কাজে মূল নির্মাণ সমাপ্ত 
হয়ে গেলেও কিছু কিছু কাজ অবশিষ্ট থাকে। এখানেও সে ধরনের কাজই 
বাকী ছিল। এর জন্যে সোলায়মান (আঃ) উপরোক্ত কৌশল অবলম্বন 
করেছিলেন। 

হযরত ইবনে-আববাস থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, মৃত্যুর পর 
সোলায়মান (আঃ) লাঠিতে ভর দিয়ে এক বছর দণ্ডায়মান থাকেন। 
(কুরতুবী) কতক রেওয়ায়েতে আছে, জিনরা যখন জানতে পারল যে, 
সোলায়মান (আঃ) অনেক পূর্বেই মারা গেছে কিন্তু তারা টের পায়নি, 
তখন তার মৃত্যুর সময়কাল জানার জন্যে একটি কাঠে উইপোকা ছেড়ে 
দিল। একদিন এক রাত্রিতে যতটুকু কাঠ উইপোকায় খেল, সেটি হিসাব 
করে তারা আবিষ্কার করল যে, সোলায়মান (আঃ)-এর লাঠি উইয়ে খেতে 
এক বছর সময় লেগেছে। 

বগভী ইতিহাসবিদদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, সোলায়মান 
(আঃ)-এর মোট বয়স তেক্সানন বছর হয়েছিল। তিনি চল্লিশ বছর কাল 
রাজত্ব করেন। তের বছর বয়সে তিনি রাজকার্য হাতে নেন এবং চতুর্থ 
বছরে বায়তুল-মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ শুরু করেন।(মাযহারী, 


ক্রতুবী) 


352৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন N\A 
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(১৫) সাবার অধিবাসীদের জন্যে তাদের বাসভূমিতে ছিল এক 
নিদশন-_দুটি উদ্যান, একটি ডানদিকে, একটি বামদিকে। তোমরা 
তোমাদের পালনকর্তার রিযিক খাও এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। 
স্বাস্থ্যকর শহর এবং ক্ষমাশীল পালনকর্তা (১৬) অতঃপর তারা অবাধ্যতা 
করল ফলে আমি তাদের উপর প্রেরণ করলাম প্রবল বন্যা ! আর তাদের 
উদ্যানঘুনয়কে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুই উদ্যানে, যাতে উদগত হয় 
বিশ্বাদ ফলমূল, ঝাউ গাছ এবং সামান্য কুলবৃক্ষ। (১৭) এটা ছিল কুফরের 
কারণে তাদের প্রতি আমার শাস্তি । আমি অকৃতজ্ঞ ব্যতীত কাউকে শাস্তি 
দেই না। (১৮) তাদের এবং যেসব জনপদের লোকদের প্রতি আমি অনুগ্রহ 
করেছিলাম সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে অনেক দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন 
করেছিলাম এবং সেগুলোতে ভ্রমণ নির্ধারিত করেছিলাম। তোমরা এসব 
জনপদে রাত্রে ও দিনে নিরাপদে ভ্রমণ কর। (১৯) অতঃপর তারা বলল, হে 
আমাদের পালনকর্তা, আমাদের ভ্রমণের পরিসর বাড়িয়ে দাও। তারা 
নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। ফলে আমি তাদেরকে উপাখ্যানে পরিণত 
করলাম এবং সম্পৃণরূপে ছিনিবিচ্ছিন করে দিলাম। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক 
হৈযর্লীল কৃতজ্ঞের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২০) আর তাদের উপর 
ইবলীস তার অনুমান সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল। ফলে তাদের মধ্যে 
মুমিনদের একটি দল ব্যতীত সকলেই তার পথ অনুসরণ করল। (২১) 
তাদের উপর শয়তানের কোন ক্ষমতা ছিল না, তবে কে পরকালে বিশ্বাস 
করে এবং কে তাতে সন্দেহ করে, তা প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য । 
আপনার পালনকর্তা সব বিষয়ে তত্বাবধায়ক। (২২) বলুন, তোমরা 
তাদেরকে আহবান কর, যাদেরকে উপাস্য মনে করতে আল্লাহ্‌ বাতীত। 
তারা নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের অণু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়, 
এতে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ আল্লাহ্‌র সহায়কও নয়। 





































আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


রেসালত ও কেয়ামতে অবিশ্বাসী কাফেরদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলার 
সর্বময় ক্ষমতা সম্পর্কে হুসিয়ার করার উদ্দেশে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের 
হাতে সংঘটিত বিস্ময়কর ঘটনা ও মো'জেযা বর্ণিত হচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে 
প্রথমে হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আঃ)-এর ঘটনাবলী উল্লেখ করা 
হয়েছে। এখন এ প্রসঙ্গেই সাবা সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ্‌ তাআলার 
অগণিত নেয়ামত বর্ষণ, অতঃপর অকৃতজ্ঞতার কারণে তাদের প্রতি 
আযাব অবতরণের আলাচনা আলোচ্য আয়াতসমূহে করা হয়েছে। 

সাবা সম্প্রদায় ও তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ নেয়ামতরাজি £ 
ইবনে কাসীর বলেন, ইয়ামনের সম্রাট ও সে দেশের অধিবাসীদের উপাধি 
হচ্ছে সাবা। তাবাবেয়া সম্প্রদায়ও সাবা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা 
ছিল সে দেশের ধর্মীয় সম্প্রদায়। সূরা মলে সোলায়মান (আঃ)-এর সাথে 
রাণী বিলকীসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনিও এ সম্প্রদায়ের একজন 
ছিলেন। আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের সামনে জীবনোপকরণের দ্বার উন্মুক্ত 
করে দিয়েছিলেন এবং পয়গম্বরগণের মাধ্যমে এসব নেয়ামতের শুকরিয়া 
আদায় করার আদেশ দান করেছিলেন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা এ অবস্থার 
উপর কায়েম থাকে এবং সর্বপ্রকার সুখ ও শাস্তি ভোগ করতে থাকে। 
অবশেষে ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে তারা আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি গাফেল হয়ে 
পড়ে, এমন কি আল্লাহ্‌ তাআলাকে অস্বীকার করতে থাকে। তখন আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাদেরকে হুশিয়ার করার জন্যে তের জন পয়গম্বর প্রেরণ 
করেন। তারা তাদেরকে সৎপথে আনার জন্যে সর্ব-প্রযত্বে চেষ্টা করেন। 
কিন্তু তাদের চৈতন্যোদয় হয়নি। অবশেষে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের উপর 
বন্যার আযাব প্রেরণ করেন। ফলে তাদের শহর ও বাগ-বাগিচা বিধ্বস্ত 
হয়ে যায়।(ইবনে কাসীর) 


ইমাম আহমদ হযরত ইবনে আববাস থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক 
ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল £ কোরআনে উল্লেখিত “সাবা 
কোন পুরুষের নাম, না নারীর, না কোন ভূ-খণ্ডের নাম? রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেন, সাবা একজন পুরুষের নাম। তার দশটি পুত্র সম্তান ছিল। তনুধ্যে 
ছয় জন ইয়ামনে এবং চার জন শাম দেশে বসতি স্থাপন করে। ইয়ামনে 
বসবাসকারী ছয় পুত্রের নাম মাদজাজ, কেন্দা, ইযদ, আশ'আরী, 
আনমার, হিমইয়ার, (তাদের থেকে ছয়টি গোত্র জন্মলাভ করে) এবং শাম 
দেশে বসবাসকারীদের নাম লখম, জ্যাম, আমেলা, গাসৃসান (তাদের 
গোত্রসমূহ এ নামেই সুবিদিত)। এ রেওয়ায়েতটি হাফেজ ইবনে আবদুল 
বারও তার “আলকাসদু ওয়াল উমামু বেমারেফতে আস্‌ সাবিলিল আরবি 
ওয়াল আজম' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। 

বংশতালিকা বিশেষজ্ঞ আলেমগণের বরাত দিয়ে ইবনে কাসীর বলেন, 
এরা দশ জন সাবার উরসজাত ও প্রত্যক্ষ পুত্র ছিল না। বরং তার দ্বিতীয়, 
তৃতীয় অথবা চতুর্থ পুরুষে এরা জন্মগ্রহণ করেছিল। অতঃপর তাদের 
গোত্রসমূহ শাম ও ইয়ামনে বিস্তার লাভ করে এবং তাদেরই নামে পরিচিত 
হয়। 


সাবার আসল নাম ছিল আবদে শামূস। সাবা আবদে শামস ইবনে 
ইয়াশহাব ইবনে কাহতান থেকে তার বংশতালিকা বোঝা যায়। 
_ইতিহাসবিদগণ লেখেন, সাবা আবদে শামস তার আমলে শেষনবী 
মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমনের সুসংবাদ মানুষকে শুনিয়েছিল। সম্ভবতঃ 
তওরাত ও ইনজীল থেকে সে এ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেছিল। অথবা 


১১০৯ 


জ্যোতিষী ও অতিন্দীয়বাদীদের মাধ্যমে অবগত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর শানে সে কয়েক লাইন আরবী কবিতাও বলেছিল। এসব 
কবিতায় তার আবির্ভাবের উল্লেখ করে বাসনা প্রকাশ করেছিল যে, আমি 
তার আমলে থাকলে তাঁকে সাহায্য করতাম এবং আমার সম্প্রদায়কে তার 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলতাম। 


সাবার সন্তানদের ইয়ামনে ও শামে বসতি স্থাপন করার ঘটনাটি তাদের 
উপর বন্যার আযাব আসার পরবর্তী ঘটনা। বন্যার পর তারা বিভিন্নস্থানে 
ছড়িয়ে পড়েছিল।--(ইবনে কাসীর) কুরতুবী সাবা সম্প্রদায়ের সময়কাল 
হযরত ঈসা (আঃ)-এর পরে এবং রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর পূর্বে উল্লেখ 
করেছেন। -40:-444:5$ আবরী অভিধানে (৮৮ শব্দের 
একাধিক অর্থ সুবিদিত। তফসীরকারগণ প্রত্যেক অর্থের দিক দিয়েই এ 
আয়াতের তফসীর করেছেন। কিন্তু কামূস, সেহাহ, জওহরী ইত্যাদি 
অভিধানে বর্ণিত অর্থ কোরআনের পূর্বাপর বর্ণনার সাথে অধিক 
সামঞ্রস্যশীল। এসব অভিধানে "৮৮ এর অর্থ লেখা হয়েছে বাধ, যা পানি 
আটকানোর জন্যে নির্মাণ করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাসও?৮-এর অর্থ 
বাধই বর্ণনা করেছেন।__ক্রেতুবী) 

ইবনে কাসীরের বর্ণনা অনুযায়ী এই বাধের ইতিহাস এই £ ইয়ামনের 
রাজধানী সানআ থেকে তিন মনযিল দূরে মাআরেব নগরী অবস্থিত ছিল। 
এখানে ছিল সাবা সম্প্রদায়ের বসতি। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকায় 
শহরটি অবস্থিত ছিল বিধায় উভয় পাহাড়ের উপর থেকে বৃষ্টির পানি 
বন্যার আকারে নেমে আসত। ফলে শহরের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে 
যেত। দেশের সম্াটগণ (তাদের মধ্যে রাণী বিলকীসের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখ করা হয়) উভয় পাহাড়ের মাঝখানে একটি শক্ত ও মজবুত হাধ 
নির্মাণ করলেন। এ বাধ পাহাড় থেকে আগত বন্যার পানি রোধ করে 
পানির একটি বিরাট ভাণ্ডার তৈরী করে দেয়। পাহাড়ী ঢলের পানিও এতে 
সঞ্চিত হতে থাকে। ধাধের উপরে-নীচে ও মাঝখানে পানি বের করার 
তিনটি দরজা নির্মাণ করা হয় যাতে সঞ্চিত পানি সুশৃংখলভাবে শহরের 
লোকজনের মধ্যে এবং তাদের ক্ষেতে ও বাগানে পৌছোনো যায়। প্রথমে 
উপরের দরজা খুলে পানি ছাড়া হত। উপরের পানি শেষ হয়ে গেলে 
মাঝখানের এবং সর্বশেষে নীচের তৃতীয় দরজা খুলে দেয়া হত। পরবর্তী 
বছর বৃষ্টির মওসুমে ধাধের তিনটি স্তরই আবার পানিতে পূর্ণ হয়ে যেত। 
ধাধের নীচে পানি সংরক্ষণ করার উদ্দেশে একটি সুবৃহৎ আধার নির্মাণ করা 
হয়েছিল। এতে পানির বারটি খাল তৈরী করে শহরের বিভিন্ন দিকে 
পৌছানো হয়েছিল। সব খালে একই গতিতে পানি প্রবাহিত হত এবং 
নাগরিকদের প্রয়োজন মেটাত। 


শহরের ডানে ও বায়ে অবস্থিত পাহাড়দয়ের কিনারায় ফল-মুলের 
বাগান তৈরী করা হয়েছিল। এসব বাগানে খালের পানি প্রবাহিত হত। 
এসব বাগান পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় পাহাড়ের কিনারায় দু” সারিতে বহুদূর 
পর্যন্ত ছিল। এগুলো সংখ্যায় অনেক হলেও কোরআন পাক ৩৬ অর্থাৎ, 
দু'টি বাগানের কথা ব্যক্ত করেছে। কারণ, এক সারির সমস্ত বাগান 
পরস্পর সংলগ্ন হওয়ার কারণে এক বাগান এবং অপর সারির সমস্ত 
বাগানকে একই কারণে দ্বিতীয় বাগান বলে অভিহিত করা হয়েছে। 

এসব বাগানে সবরকম বৃক্ষ ফল-মূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। 
কাতাদাহ্‌ প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী একজন লোক মাথায় খালি ঝুড়ি নিয়ে 
গমন করলে গাছ থেকে পতিত ফলমূল দ্বারা তা আপনা-আপনি ভরে 
যেত; হাত লাগানোরও প্রয়োজন হত না।-__(ইবনে কাসীর) 


সুরা সাবা 0.৭ 


295৬0541455 7৩% আল্লাহ 
তাআলা পয়গম্বরগণের মাধ্যমে তাদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন, তোমরা 
আল্লাহ্‌ প্রদত্ত এই অফ্রস্ত জীবনোপকরণ ব্যবহার কর এবং কৃতজ্ঞতা 
স্বরূপ সৎকর্ম ও আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতে থাক! আল্লাহ্‌ তাআলা 
তোমাদের এ শহরকে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর শহর করেছেন। শহরটি 
নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবিস্থত ছিল এবং আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধি 
ছিল। সমগ্র শহরে মশা-মাছি, ছারপোকা ও সাপ-বিচ্ছুর মত ইতর প্রাণীর 
নামগন্ধও ছিল না। বাইরে থেকে কোন ব্যক্তি শরীরে ও কাপড়-চোপড়ে 
উকুন ইত্যাদি নিয়ে এ শহরে পৌছালে সেগুলো আপনা-আপনি মরে সাফ 
হয়ে যেত।-(ইবনে কাসীর) 


PEE ots Les 


+35$৩৬ -এর সাথে ১2% ৩,73 বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এসব 
নেয়ামত ও ভোগ-বিলাস কেবল পার্থিব জীবন পর্যন্তই সীমিত নয়, বরং 
শুকরিয়া আদায় করতে থাকলে পরকালে আরও বৃহৎ ও স্থায়ী নেয়ামতের 
ওয়াদা রয়েছে। কারণ, এসব নেয়ামতের সৃষ্টা ও তোমাদের পালনকর্তা 
ক্ষমাশীল। শুকরিয়া আদায়ে ঘটনাক্রমে কোন ক্রটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে 
তিনি ক্ষমা করবেন। 

30724474455 অৰ্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা সুবিত্তৃত 
নেয়ামত ও পয়গম্বরগণের হুশিয়ারী সত্বেও যখন সাবা সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র 
আদেশ পালনে বিমুখ হল, তখন আমি তাদের উপর বাধভাঙ্গা বন্যা ছেড়ে 
'দিলাম। বন্যাকে ধাধের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করার কারণ এই যে, যে বাধ 
তাদের হেফাযত ও স্বাচ্ছন্দ্যে উপায় ছিল, আল্লাহ্‌ তাআলা তাকেই 
তাদের বিপর্যয় ও মুসিবতের কারণ করে দিলেন। তফসীরবিদগণ বর্ণনা 
করেন, আল্লাহ্‌ তাআলা যখন এ সম্প্রদায়কে বাধ ভাঙঙ্গা বন্যা দ্বারা ধবংস 
করার ইচ্ছা করলেন, তখন এই সুবৃহৎ বাধের গোড়ায় অন্ধ ইদুর 
নিয়োজিত করে দিলেন। তারা এর ভিত্তি দুর্বল করে দিলেন। বৃষ্টির 
মওসুমে পানির চাপে দুর্বল ভিতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হয়ে গেল। অবশেষে 
ধাধের পেছনে সঞ্চিত পানি সমগ্র উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ল। শহরের 
সমস্ত ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত হল এবং গাছপালা উজাড় হয়ে গেল। পাহাড়ের 
কিনারায় দু’ সারি উদ্যানের পানি শুকিয়ে গেল। 

ওহাব ইবনে মুনাবিবহ বর্ণনা করেন, তাদের কিতাবে লিখিত ছিল যে, 
এ বাধটি ইদুরের মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সে মতে বাধের কাছে ইদুর 
দেখে তারা বিপদ সংকেত বোঝতে পারল। ইদুর নিধনের উদ্দেশে তারা 
বাঁধের নীচে অনেক বিড়াল ছেড়ে দিল যাতে ইদুররা বাধের কাছে আসতে 
না পারে। কিন্তু আল্লাহ্‌র তকদীর প্রতিরোধ করার সাধ্য কার? বিড়ালেরা 
ইদুরের কাছে হার মানল এবং ইদুরেরা ধাধের ভিত্তিতে প্রবিষ্ট হয়ে 
গেল।-(ইবনে কাসীর) 

এরতিহাসিক বর্ণনায় আরও বলা হয়েছে যে, কিছুসংখ্যক বিচক্ষণ ও 
দূরদর্শী লোক ইদুর দেখা মাত্রই সেস্থান ত্যাগ করে আস্তে আস্তে অন্যত্র 
সরে গেল। অবশিষ্টরা সেখানেই রয়ে গেল; কিন্তু বন্যা শুরু হলে তারাও 
স্থানান্তরিত হয়ে গেল এবং অধিকাংশই বন্যায় প্রাণ হারাল। মোটকথা, 
সমস্ত শহর জনশূন্য হয়ে গেল। যেসব অধিবাসী অন্য দেশে চলে 
গিয়েছিল, তাদের কিছু বিবরণ উপরে মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হাদীসে 
উল্লেখ করা হয়েছে। ছয়টি গোত্র ইয়ামনে এবং চারটি গোত্র শাম দেশে 
ছড়িয়ে পড়েছিল। মদীনার বসতিও তাদের কতক গোত্র থেকে শুরু হয়। 
ইতিহাস গ্ৰন্থসমূহে এর বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। বন্যার ফলে শহর ধ্বংস 


১১১০ তফসীর 

হওয়ার পর তাদের দু’ সারি উদ্যানে অবস্থা পরবর্তী আয়াত এভাবে বিধৃত 
তাদের মূল্যবান ফল-মূলের বৃক্ষের পরিবর্তে তাতে এমন বৃক্ষ উৎপন্ন 
করলেন, যার ফল ছিল বিস্বাদ। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে ১% এর 
অর্থ এরাফ বৃক্ষ। জওহরী লিখেন, এক প্রকার এরাফ বৃক্ষে কিছু ফল ধরে 
এবং তা খাওয়াও হয়। কিন্তু এই বৃক্ষের ফলও বিস্বাদ ছিল। আবু ওবায়দা 
বলেন, তিক্ত ও কীটাবিশিষ্ট বৃক্ষকে ১ বলা হয়. শব্দের অর্থ ঝাউ 
গাছ, যার কোন ফল খাওয়ার যোগ্য হয় না। কেউ কেউ বলেন, এর 
অর্থ বাবলা গাছ যা কীটাবিশিষ্ট হয় এবং যার ফল ছাগলকে খাওয়ানো হয়। 


4 -এর অর্থ কুলগাছ। এর এক প্রকার বাগানে যত্ন সহকারে লাগানো 
হয় এবং ফল হয় সুস্বাদু। এরূপ গাছে কাটা কম এবং ফল বেশী হয়। 
অপর প্রকার জংলী কুলগাছ। এটা জঙ্গলে স্বউদ্গত ও কীটাবিশিষ্ট ঝাড় 
হয়ে থাকে এবং কাটা বেশী ও ফল কম হয়ে থাকে। আয়াতে 25% শব্দের 
সাথে ০১ যুক্ত করে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সেই বাগানে 
কুলগাছও জংলী কিংবা স্বউদ্গত ছিল, যাতে ফল কম ও টক হয়ে থাকে। 
178৩%8%ও]১  -অর্থাৎ, আমি এ শাস্তি তাদেরকে কুফরের 
কারণে দিয়েছিলাম। 

জ্ঞাতব্য £ এ ঘটনায় বলা হয়েছে যে, সাবা সম্প্রদায়ের কাছে আল্লাহ্‌ 
তাআলা তের জন পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলেন। অথচ পূর্বে একথাও 
বর্ণিত হয়েছে যে, সাবা সম্প্রদায় ও ধাধভাঙ্গা বন্যার ঘটনা হযরত ঈসা 
আঃ)-এর পর ও রসূলুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর পূর্বে অস্তবর্তীকালে সংঘটিত 
হয়েছিল। একে ০১ -এর কাল বলা হয়। অধিকাংশ আলেমের মতে এ 
সময়ে কোন নবী রসূল প্রেরিত হয়নি। অতএব এই তের জন পয়গন্বর 
প্রেরণ কিরূপে শুদ্ধ হতে পারে? এর জওয়াবে রুল মা'আনীতে বলা 
হয়েছে। ধাধভাঙ্গা বন্যার ঘটনা অস্তর্ব্তীকালে সংঘটিত হলে একথা জরুরী 
হয় না যে, এই পয়গম্বরগণও সে সময়েই আগমন করেছিলেন। এটা 
সম্ভবপর যে, তারা অস্তর্বতীকালের পূবেই আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং 
তাদের কুফর ও অবাধ্যতা অন্তর্বতীকালে তাদের উপর নাযিল করা 
হয়েছিল। 

74৩65 - ৮55 শব্দের অর্থ অতিশয় কুফরকারী। 
আয়াতের অর্থ এই যে, আমি অতিশয় কুফরকারী ব্যতীত কাউকে শাস্তি 
দেই না। এটা বাহ্যতঃ সেসব আয়াত ও সহীহ্‌ হাদীসের পরিপন্থী, যেগুলো 
দ্বারা প্রমাণিত আছে যে,মুসলমান গোনাহ্‌গারকেও তাদের কর্ম অনুযায়ী 
জাহন্রামের শাস্তি দেয়া হবে যদিও পরিণামে শাস্তি ভোগ করার পর 
তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করা হবে। এই 
খটকার জওয়াবে কেউ কেউ বলেন, এখানে যে কোন শাস্তি উদ্দেশ্য নয়; 
বরং সাবা সম্প্রদায়ের অনুরূপ ব্যাপক আযাব বোঝানো হয়েছে। এরূপ 
আযাব বিশেষভাবে কাফেরদের জন্যে নিদিষ্ট মুসলমানদের উপর এরূপ 
আযাব আসে না।--(রুহুল মা'আনী) 

হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেন, ৮১৬৫২ hl এ ৩২০ 
১৪৭। | এ০এ 4 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা সত্য বলেছেন যে, মন্দ 
কাজের যথাযোগ্য শাস্তি কাফের ব্যতীত কাউকে দেয়া হয় না। (ইবনে 
কাসীর) মুমিনকে তার গোনাহের মধ্যেও কিছুটা অবকাশ দেয়া হয়। 

রূহ্ুল মা’ আনীতে বলা হয়েছে, এ আয়াতের আক্ষরিক অর্থই 
উদ্দেশ্য। শাস্তি হিসেবে শাস্তি-_কেবল কাফেরকেই দেয়া যায়। মুসলমান 
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পাপীকে যে শাস্তি দেয়া হয়, তা কেবল দৃশ্যতঃ শাস্তি হয়ে থাকে। 
প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য থাকে, তাকে গোনাহ থেকে পবিত্র করা। উদাহরপতঃ 
্বর্ণকে আগুনে পোড়ার উদ্দেশ্য তার ময়লা দূর করা। এমনিভাবে কোন 
মুমিনকে পাপের কারণে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হলে তার উদ্দেশ্য হবে 
তার দেহের সেই অংশ জ্বালিয়ে দেয়া, যা হারাম দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। এটা 
হয়ে গেলে সে জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য হয়ে যাবে। তখন তাকে জাহান্নাম 
থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করা হবে । 

1805 এ আয়াতে সাবাবাসীদের প্রতি আল্লাহ তাআলার 
আরও একটি নেয়ামত ও তাদের অকৃতজ্ঞতা এবং দূর্খতার আলোচনা 
রয়েছে। তারা স্বয়ং এই নেয়ামতের পরিবর্তন করে কঞ্ঠেরতার দোয়া ও 
বাসনা প্রকাশ করেছিল। (৫%৫।1 বলে শাম দেশের গ্রামাঞ্চল 
বোঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহঘত নাযিল হওয়ার 
কথা একাধিক আয়াতে শাম দেশের জন্যে বর্ণিত আছে। আয়াতের 
উদ্দেশ্য এই যে, যেসব জনপদকে আল্লাহ তাআলা বরকত দান 
করেছিলেন তাদেরকে প্রায়ই ব্যবসায়ের উদ্দেশে শামের সফর করতে 
হত। মাআরেব শহর থেকে শামের দূরত্ব ছিল অনেক রাস্তাও সহজ ছিল 
না। আল্লাহ্‌ তাআলা সাবাবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের শহর 
মাআরেব থেকে শাম পর্যস্ত অল্প অল্প দূরত্বে জনবসতি প্রতিষ্ঠিত করে 
দেন। এসব জনবসতি সড়কের কিনারায় অবস্থিত ছিল। তাই আয়াতে 
£34 দৃশ্যমান জনপদ বলা হয়েছে। এসব জনবসতির ফলে কোন 
মুসাফির গৃহ থেকে বেরিয়ে দুপুরে বিশ্রাম অথবা খাদ্যগ্রহণ করতে চাইলে 
অনায়াসেই কোন জনপদে পৌছে নিয়মিত খাদগ্রহণ করে বিশ্রাম করতে 
পারত। অতঃপর যোহরের পর রওয়ানা হয়ে সূর্যাস্ত পর্যস্ত অন্য বস্তীতে 
পৌছে রাত্রি অতিবাহিত করতে পারত। 2% বাক্যের অর্থ 
এই যে, জনবসতিগুলো এমন সুষম ও সমান দূরত্ব গড়ে উঠেছিল যে, 
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক বস্তী থেকে অন্য বস্তীতে পৌছা যেত। 


৩০৪ 9৩৪1০ এটা সাবা সম্প্রদায়ের প্রতি 
তৃতীয় নেয়ামত। অর্থাৎ, বস্তীসমূহের সমান দূরত্বের কারণে সমতালে পথ 


অতিক্রম করা হত। পথও সবটুকু নিরাপদ ছিল। চোর-ডাকাতের উপদ্রব 
ছিল না। দিবারাত্র সর্বক্ষণ নিশ্চিন্ত মনে সফর করা যেত। 
3০৬2৪ -অর্থাৎ, জালেমরা আল্লাহ্‌ তাআলার 
উপরোক্ত নেয়ামতের মূল্য বুঝল না। তারা না-শোকরী করে নিজেরাই 
দোয়া করল, হে আমাদের পালনকর্তা । আমাদের জন্যে ভ্রমণের দূরত্ব সৃষ্টি 
করে দিন। নিকটবর্তী গ্রাম যেন না থাকে। মাঝখানে জঙ্গল ও জনহীন 
প্রান্তর থাকুক, যাতে কিছু কষ্টও সহ্য করতে হয়। তাদের অবস্থা ছিল 
বনী-ইসরাঈলের অনুরূপ, যারা কোনরূপ কষ্ট ও শ্রমের ব্যতিরেকেই মান্না 
ও সালওয়া রিযিক হিসেবে পেত। এতে অতিষ্ঠ হয়ে তারা আল্লাহ্‌র কাছে 
দোয়া করেছিল, হে আল্লাহ্‌, এর পরিবর্তে আমাদেরকে সবজি ও তরকারী 
দান করুন। আল্লাহ্‌ তাআলা সাবাবাসীদের না-শোকরীর কারণে তাদেরকে 
উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে সম্পূর্ণ বরবাদ ও সর্বস্বহারা করে দেয়া 
হয়। ফলে দুনিয়াতে তাদের ভোগবিলাস ও ধনৈশূর্যের কাহিনীই রয়ে গেছে 
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(২৩) যার জন্যে অনুমতি দেয়া হয়, তার জন্যে ব্যতীত আল্লাহর কাছে 
কারও সুপারিশ ফলগরসূ হবে না। যখন তাদের যন থেকে ভয়-ভীতি দূর 
হয়ে যাবে, তখন তারা পরস্পরে বলবে, তোমাদের পালনকতা কি 
বললেন? তারা বলবে, তিনি সত্য বলেছেন এবং তিনিই সবার উপরে 
মহান । (২৪) বলুন, নভোমণ্ডল ও ভূ-মগ্জল থেকে কে তোমাদেরকে রিযিক 
দেয়। বলুন, আল্লাহ। আমরা অথবা তোমরা সৎপথে অথবা স্পষ্ট 
বিশ্রান্তিতে আছি ও আছ? (২৫) বলুন, আমাদের অপরাধের জন্যে তোমরা 
জিজ্ঞাসিত হবে না এবং তোমরা যা কিছু কর, সে সম্পকে আমরা 
জিজ্ঞাসিত হব না। (২৬) বলুন, আমাদের পালনকর্তা আমাদেরকে সমবেত 
করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করবেন। 
তিনি ফয়সালাকারী, সবজ্জ। (২৭) বলুন, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে 
অংশীদাররণে সংযুক্ত করেছ, তাদেরকে এনে আমাকে দেখাও। বরং 
তিনিই আল্লাহ, পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়। (২৮) আমি আপনাকে সম 
মানবজাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতকর্কারী রূপে পাঠিয়েছি; কিন্তু 
অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (২৯) তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী 
হও, তবে বল, এ ওয়াদা কখন বাস্তবায়িত হবে? (৩০) বলুন, তোমাদের 
জন্যে একটি দিনের ওয়াদা রয়েছে যাকে তোমরা এক মুহূর্ত বিলম্বিত 
করতে পারবে না এবং ত্বরাম্বিতও করতে পারবে না। (৩১) কাফেররা 
বলে, আমরা কখনও এ কোরআনে বিশ্বাস করব না এবং এর পূর্ববর্তী 
কিতাবেও নয়। আপনি যদি পাপিস্টদেরকে দেখতেন, যখন তাদেরকে 
তাদের পালনকর্তার সামনে দীড় করানো হবে, তখন তারা পরস্পর কথা 
কাটাকাটি করবে। যাদেরকে দুর্বল যনে করা হত, তারা অহংকারীদেরকে 
বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম। (৩২) 
 অহংকারীরা দুর্বলকে বলবে, তোমাদের কাছে হেদায়েত আসার পর আমরা 
কি তোমাদেরকে বাধা দিয়েছিলাম? বরং তোমরাই তো ছিলে অপরাধী । 


এবং তারা উপাখ্যান পরিণত হয়েছে। 

2855 শব্দটি 545% থেকে উদ্ূত। অর্থ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করা। অর্থাৎ, 
মাআরেব শহরের কিছু অধিবাসী ধ্বংস হয়ে গেল এবং কিছু বিচ্ছিন্ন হয়ে 
বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ল। আরবে তাদের ধ্বংস ও বিচ্ছন্নতার ঘটনাটি 
প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এরূপ ক্ষেত্রে আরবরা বলত, 
অর্থাৎ, তারা সাবা সম্প্রদায়ের খশৃর্যে পালিত লোকদের ন্যায় 


বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। 


365% 245595051 অৰ্থাৎ, সাবা সম্প্রদায়ের 
উত্থান-পতন ও অবস্থার পরিবর্তনের মধ্যে অনেক নিদর্শন ও শিক্ষা 
রয়েছে। শিক্ষা রয়েছে সেই ব্যক্তির জন্যে, যে অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও অত্যন্ত 
কৃতজ্ঞ। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন বিপদ ও কষ্টে পতিত হয়ে সবর করে 
এবং কোন নেয়ামত ও সুখ অর্জিত হলে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করে। 
এভাবে সে জীবনের প্রত্যেক অবস্থায় উপকারই লাভ করে। বোখারী ও 
মুসলিমে উদ্ধৃত হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেন, মুমিনের অবস্থা বিস্ময়কর, তার সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলা 
যে আদেশই জারী করেন, সব মঙ্গলই মঙ্গল এবং উপকারই উপকার হয়ে 
থাকে। যে কোন নেয়ামত, সুখ ও আনন্দের বিষয় লাভ করলে আল্লাহ্‌ 
তাআলার শোকর আদায় করে। ফলে সেটা তার পরকালের জন্যে 
মঙ্গলজনক হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি সে কোন কষ্ট ও বিপদাপদের 
সম্মুখীন হয়, তবে সবর করে, যার বিরাট পুরস্কার ও সওয়াব সে পায়। 
ফলে বিপদও তার জন্যে উপকারী হয়ে যায়।__(ইবনে কাসীর) 

কোন কোন তফসীরবিদ 445 শব্দটিকে সবরের সাধারণ অর্থে 
নিয়েছেন যাতে এবাদতে দৃঢ় থাকা এবং গোনাহ্‌ থেকে বেচে থাকাও 
অন্তর্ভক্ত। এ তফসীর অনুযায়ী মুমিন সর্বাবস্থায় সবর ও শোকরের প্রতীক 
হয়ে থাকে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র আদেশ অবতীর্ণ 
হওয়ার সময় ফেরেশতাগণ সংজ্ঞাহীন হয়ে যায়, অতঃপর তারা একে 
অপরকে আদেশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সহীহ্‌ বোখারীতে হযরত 
আবু হোরায়রার উদ্ধৃত রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্‌ 
তাআলা আকাশে কোন আদেশ জারী করেন, তখন সমস্ত ফেরেশতা 
বিনয় ও নম্রতা সহকারে পাখা নাড়তে থাকে (এবং সংজ্ঞাহীনের মত হয়ে 
যায়।) অতঃপর তাদের মন থেকে অস্থিরতা ও ভয়ভীতির প্রভাব দুর হয়ে 
গেলে তারা বলে তোমাদের পালনকর্তা কি বলেছেন? অন্যরা বলে, অমুক 
সত্য আদেশ জারী করেছেন। 


মুসলিমে উদ্ধৃত হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেন, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌ যখন কোন আদেশ দেন তখন 
আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ তসবীহ্‌ পাঠ করতে থাকে। তাদের তসবীহ্‌ 
শুনে তাদের নিকটবর্তী আকাশের ফেরেশতাগণও তসবীহ্‌ পাঠ করে। 
অতঃপর তাদের তসবীহ্‌ শুনে তাদের নীচের আকাশের ফেরেশতাগণ 
তসবীহ্‌ পাঠ করে। এভাবে দুনিয়ার আকাশ তথা সর্বনিম্ন আকাশের 
ফেরেশতাগণও তসবীহ্‌ পাঠে আত্মনিয়োগ হয়ে যায়। অতঃপর তারা 
আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণের নিকটবর্তী ফেরেশতাগণকে জিজ্ঞেস 
করে, আপনাদের পালনকর্তা কি আদেশ দিয়েছেন? তারা তা বলে দেয়। 


১১১২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন NAY 
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(৩৩) দুর্বলরা অহংকারীদেরকে বলবে, বরং তোমরাই তো দিবারাত্রি চক্রান্ত 
করে আমাদেরকে নিদদের্শ দিতে যেন আমরা আল্লাহকে না মানি এবং তার 
অংশীদার সাব্যস্ত করি। তারা যখন শাস্তি দেখবে, তখন মনের অনুতাপ 
মনেই রাখবে। বস্তুতঃ আমি কাফেরদের গলায় বেড়ী পরাব। তারা সে 
প্রতিফলই পেয়ে থাকে যা তারা করত। (৩৪) কোন জনপদে সতকর্কারী 
প্রেরণ করা হলেই তার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলতে শুরু করেছে, তোমরা 
যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা মানি না। (৩৫) তারা আরও 
বলেছে, আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধ, সুতরাং আমরা শা্তিপরাণ্ত হব না। (৩৬) 
বলুন আমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং পরিমিত 
দেন। কিন্ত অধিকাংশ মানুষ তা বোঝে না। (৩৭) তোমাদের ধন-সম্পদ ও 
সম্ভান-সম্ভতি তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করবে না। তবে যারা বিশ্বাস 
স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তারা তাদের কর্মের বহুগুণ প্রতিদান পাবে 
এবং তারা সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে। (৩৮) আর যারা আমার 
আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার অপতয়াসে লিগ হয়, তাদেরকে আযাবে 
উপস্থিত করা হবে। (৩৯) বলুন, আমার পালনকর্তা তার বান্দাদের মধ্যে 
যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং সীমিত পরিমাণে দেন। তোমরা যা 
কিছু ব্যয় কর, তিনি তার বিনিময় দেন। তিনি উত্তম রিযিক দাতা। (৪০) 
যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন এবং ফেরেশতাদেরকে 
বলবেন, এরা কি তোমাদেরই পূজা করত? 





এভাবে তাদের নীচের আকাশের ফেরেশতারা উপরের ফেরেশতাগণকে 
একই প্রশ্ন করে। এভাবে দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত সওয়াল ও জওয়াব 
পৌছে যায়।__(মাযহারী) 


বিতর্কে প্রতিপক্ষের মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং উত্তেজনা 
থেকে বিরত থাকা: 94509443585 
_এতে মুশরিক ও কাফেরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। সুস্পষ্ট ্রমাণাদির 
মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলাই সষ্টা, মালিক ও 
সর্বশক্তিমান। এতে মূর্তিদের অক্ষমতা ও দুর্বলতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে 
দেখানো হয়েছে। এসব বিষয়ের পর মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে একথা 
বলাই সঙ্গত ছিল যে, তোমরাই মূর্খ ও পৎতরষ্ট। তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে 
মূর্তি ও শয়তানদের পূজা কর। কিন্তু কোরআন পাক এক্ষেত্রে যে 
বিজ্ঞজনোচিত বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বন করেছে, তা দাওয়াত, তবলীগ ও 
ইসলাম বিরোধীদের সাথে বিকর্তকারীদের জন্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
পথনির্দেশ। এ আয়াতে তাদেরকে কাফের বা পথভ্রষ্ট বলার পরিবর্তে বলা 
হয়েছে যে, এসব সুস্পষ্ট প্রমাণাদির আলোকে কোন সমঝদার ব্যক্তি 
তওহীদ ও শিরক উভয়টিকে সত্য বলে মানতে পারে না এবং তওহীদপহী 
ও শিরকপন্থী উভয়কে সত্যপন্থী আখ্যা দিতে পারে না। বরং এটা নিশ্চিত 
যে, এতদুভয়ের মধ্যে একদল সত্যপথে ও অপর দল স্রান্তপথে আছে। 
এখন তোমরা নিজেরাই চিন্তা কর এবং ফয়সালা কর যে, আমরা সংপথে 
আছি, না তোমরা। প্রতিপক্ষকে কাফের ও পথভ্রষ্ট বললে সে উত্তেজিত 
হয়ে যেত। তাই তা বলা হয়নি এবং সহানুভূতিমূলক বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বন 
করা হয়েছে, যাতে কঠোরপ্রাণ প্রতিপক্ষও চিন্তা করতে বাধ্য হয়।_ 
(কুরতুবী, বয়ানুল কোরআন) 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তওহীদের এবং আল্লাহ্‌ যে সর্বশক্তিমান তার 
বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতে রেসালতের বিষয় বর্ণিত হয়েছে এবং 
বিশেষভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আমাদের রসূলে করীম (সাঃ) বিশ্বের 
সমগ্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জাতিসমূহের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন। 


ৰুট শব্দটি আরবী বাকপদ্ধতিতে সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করার 
অর্থে ব্যবহৃত হয়। এতে কোন ব্যতিক্রম থাকে না। বাক্যপ্রকরণে শব্দটি 
৬৬ বিধায় 2১ ৬০ বলাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু রেসালতের ব্যাপকতা 
বর্ণনার লক্ষ্যে শব্দটিকে আগে রাখা হয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পার্থিব ধন-সম্পদ ও সম্মানকে আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হওয়ার 
দলীল মনে করা ধোকা £ পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে পার্থিব ধন-সম্পদ ও 
ভোগ-বিলাসের নেশায় লোকেরা সর্বদাই সত্যের বিরোধীতা এবং 
পয়গম্বর ও সংলোকদের সাথে শত্রুতার পথ অবলম্বন করেছে। শুধু 
তাই নয়, তারা সত্যপস্থীদের মোকাবেলায় নিজেদের অবস্থার উপর 
নিশ্চিন্ত ও সন্তষ্ট থাকার এই দলীলও উপস্থাপিত করেছে যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা যদি আমাদের কার্যকলাপ ও অভ্যাস-আচরণ পছন্দ না করবেন, 
তবে আমাদেরকে পার্থিব ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ও শাসন ক্ষমতায় কেন 
সমৃদ্ধ করবেন। কোরআন পাক এর জওয়াব বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন 


-জঙ্গিতে দিয়েছে। এমনি ধনের এক ঘটনা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতসমূহ 


অবতীর্ণ হয়েছে এবং এতে এই অসার দলীলের জওয়াব দান করা হয়েছে। 


১৯১৩ 


সুরা সাবা 


LAM 





হাদীসে বর্ণিত আছে, জাহেলিয়াত আমলে দু'ব্যক্তি এক শরীকী 
ব্যবসা করত। কিছুদিন পর এক ব্যক্তি সেস্থান পরিত্যাগ করে কোন 
সমুদ্রোপকুলবর্তী এলাকায় চলে যায়। যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবির্ভূত 
হলেন এবং তার নবুওয়ত সম্পর্কে জানাজানি হল, তখন উপকূলবর্তী সঙ্গী 
মক্কার সঙ্গীর কাছে চিঠি লিখে নবুওয়ত দাবীর ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া 
জানতে চাইল। জওয়াবে মক্কার সঙ্গী লিখল, কোরাইশ গোত্রের কেউ তার 
অনুসরণ করে না। কেবল ন্ডিস্ব, দরিদ্র ও নিযুস্তরের লোকজনই তার সাথে 
রয়েছে। উপকূলবর্তী সঙ্গী তার ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করে মক্কায় আগমন 
করল এবং সঙ্গীকে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর ঠিকানা জিজ্ঞেস করল। সে 
তওরাত' ইনজীল ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থ কিছু কিছু অধ্যয়ন করত। রসূলুল্লাহ্‌ 
(সই)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে সে জিজ্ঞেস করল, আপনি কিসের 
দাওয়াত দেন? রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) দাওয়াতের প্রধান প্রধান বিষয়গুলো বিবৃত 
করলেন তার মুখে ইসলামের দাওয়াত শুনা মাত্রই আগন্তক বলে উঠল £ 
২৮5 ১421 -(আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চতই আল্লাহর 
রসূল) ৷ রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমার দাওয়াতের 
সভ্য কিরূপে জানতে পারলে? সে আর করল, (জ্ঞান বুদ্ধির মাধ্যমে 
আপনার দাওয়াতের সত্যতা জানতে পেরেছি এবং এর লক্ষ্যন এই দেখেছি 
যে,) পূর্বে যত পয়গম্বর আগমন করেছেন, শুরুতে তাদের সকলের 
অনুসারী রি, নিঃস্ব ও নিযনপ্তরের লোকই ছিল। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে 
আলেচ্য 3340594405308 আয়াত 
অবতীর্ণ হয় _হেবনে কাসীর, মাযহার) ১৮ শব্দটি 7 থেকে উদ্ভৃত। 
অর্থ ভোঙ্গ-বিলাসের প্রাচূ্য। ৬১ বলে বিত্তশালী ও সরদারকে 
বোক্ানো হয়েছে। ৩৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, যখনই আমি কোন রসূল 
চ্রেরদ করেছি, তখনই ধনৈশৃর্যয ও ভোগ-বিলাসে লালিত-পালিত 
লোকেরা কুফর ও অস্বীকারের মাধ্যমে তার মোকাবেলা করেছে। 

৫ লং আয়াতে তাদের উক্তি বর্ণিত হয়েছেঃ 
55985598845 অর্থাৎ, আমরা ধনেজনে 
সবদিক দিয়েই তোমাদের অপেক্ষা বেশী সমৃদ্ধ। সুতরাং আমরা আযাবে 
পতিত হব না। (বাহ্যতঃ তাদের উক্তির উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলার কাছে আমরা শাস্তিযোগ্য হলে আমাদেরকে এই বিপুল ধনৈশর্যয 
কেন দিতেন?) ৩৬ ও ৩৭ আয়াতে তাদের জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, 
89520 এবং 4১984 55562455558, 

জওয়াবের সারমর্ম এই যে, দুনিয়াতে ধন-সম্পদ, মান- 
সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তির হাস-বৃদ্ধি আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয়-অপ্রিয় হওয়ার 
দলীল নয়; বরং সৃষ্টিগত সুবিবেচনার ভিত্তিতে দুনিয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা 
যাকে ইচ্ছা অগাধ ধন-সম্পদ দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা কম দেন। এর 
রহস্য তিনিই জানেন। ধন-সম্পদের ্রাচূ্কে আল্লাহ্র প্রিয় হওয়ার দলীল 
মনে করা মুর্খতা। আল্লাহ্‌র প্রিয় হওয়া একমাত্র ঈমান ও সৎকর্মের উপর 
নির্তরশীল। যে ব্যক্তি এগুলো অর্জন করে না, ধন-সম্পদ ও 
সস্তান-সস্ভতির প্রাচুর্য তাকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র করতে পারে না। 

এ বিষ্টি কোরআন পাক বিভিন্ন আয়াতে ব্যক্ত করেছে। এক আয়াতে 
০০ 

3507529 - অর্থাৎ, তারা কি মনে করে যে, আমি ধন- 
সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা তাদেরকে যে সাহায্য করি, তা তাদের জন্যে 











পরিণাম ও পরকালের দিক দিয়েও মঙ্গলজনক ৷ (কখনই নয়।) বরং তারা 
আসল সত্য সম্পর্কে কে-খবর। (অর্থাৎ, যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি 
মানুষকে আল্লাহ্‌ থেকে গাফেল করে দেয়, তা তার জন্যে শাস্তিস্বরপ।) 


হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 
আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের রূপ ও ধন-সম্পদ দেখেন না, তিনি তোমাদের 
অন্তর ও কাজকর্ম দেখেন। (আহমদ, ইবনে কাসীর) 

FCSN EAS 

এতে ঈমানদার ও সংকর্মশীলদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তারাই আল্লাহ্‌র 
প্রিয়জন। দুনিয়াতে কেউ তাদের মুল্য বুঝুক বা না বুঝুক, পরকালে তারা 
দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে। ১৯৮ অর্থ এক বস্তুর দ্বিগুণ অথবা বহুগুণ হওয়া। 
উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে বিত্তবশালীরা যেমন তাদের বিত্ত বাড়ানোর কাজে 
ব্যাপৃত থাকে, তেমনি আল্লাহ্‌ তাআলা পরকালে মুমিন ও সৎকর্মীদের 
কর্ষের প্রতিদান বাড়িয়ে দেবেন। এক কর্মের প্রতিদান দশগুণ হবে এবং 
এতেই সীমিত থাকবে না, আস্তরিকতা ও অন্যান্য কারণে এক কর্মের 
প্রতিদান সাতশ" গুণ পর্যস্ত পাওয়া যাবে বলে সহীহ্‌ হাদীসসমূহে প্রমাণিত 
রয়েছে বরং তার বেশীও হতে পারে। তারা জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদসমূহে 
চিরকালের জন্যে দুঃখ ও কষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবে। ঘরের যে অংশ 
অন্য অংশ থেকে উচু ও বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ হয় তাকে 2১৮৯ বলে। এরই বহুবচন 
০৬০৪ আোযহারী) 

এ ৩৯ নং আয়াতটি প্রায় অনুরূপ শব্দেই পূর্বেও উল্লেখিত হয়েছে। 
এখানে বাহ্যতঃ এ বিষয়বস্তরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তবে এতে সামান্য 
পার্থক্য এই যে, এখানে %৩৫৬% শব্দের পরে 3৫৩৪ এবং ১৫9 
শব্দের পরে “/ অতিরিক্ত সংযুক্ত হয়েছে। ১4৩ শব্দ থেকে বোঝা 
যায় যে, এ বিধানটি বিশেষ বান্দা অর্থাৎ, মুমিনদের জন্যে ব্যক্ত করা 
হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, মুমিনগণ যেন ধন-সম্পদের মহববতে এমন ডুবে 
না যায় যে, আল্লাহ্‌ প্রদর্শিত হক ও খাতে ব্যয় করতে কার্পণ্য করতে 
থাকে। পূর্ববর্তী আয়াতে সেসব কাফের ও মুশরেকদেরকে সম্বোধন করা 
হয়েছিল, যারা পার্থিব ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে গর্ব করত এবং 
এগুলোকে পরকালীন সাফল্যের দলীল বলে বর্ণনা করত। ফলে সম্বোধিত 
ব্যক্তি ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে এটা নিছক পুনরাবৃত্তি রয়নি। 

কেউ কেউ আয়াতদুয়ের এই পাথর্ক্য বর্ণনা করেছেন যে, প্রথম 
আয়াতে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে রিযিক বন্টনের উল্লেখ ছিল । অর্থাৎ, 
আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় রহস্য ও পার্থিব কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাউকে 
অধিক এবং কাউকে অল্প রিযিক দেন। আর এ আয়াতে একই ব্যক্তির 
বিভিন্ন অবস্থার উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ, একই ব্যক্তি কখনও আর্থিক 
স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে, কখনও দারিছর্য ও রিক্ততার সম্মুখীন হয়। এ আয়াতে 
+১৬ শব্দের পরে বর্ণিত এ সর্বনামে এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই ভাষ্য 
অনুযায়ীও নিছক পুনরাবৃত্তি রইল না; বরং প্রথম আয়াত বিভিন্ন ব্যক্তি 
সম্পর্কে এবং এ আয়াত একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে বর্ণিত 
হয়েছে। 

ষে ব্যয় শরীয়ত সম্মত নয়, তার বিনিময়ের ওয়াদা নেই $ 
হযরত জাবেরের হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, সৎকাজ সদকা। মানুষ 
নিজের ও পরিবার পরিজনের জন্যে যা ব্যয় করে, তাও সদকার পর্যায়ে 
পড়ে। সম্মান ও আবরু রক্ষার্থে যা ব্যয় করা হয়, তাও সদকা। যে ব্যক্তি 
আল্লাহ্‌ তাআলার আদেশ অনুযায়ী ব্যয় করে তাকে বিনিময় দান আল্লাহ্‌ 
নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যে ব্যয় অযথা, প্রয়োজনাতিরিক্ত 


১১১৪ তফসীর 
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(৪১) ফেরেশতারা বলবে, আপনি পবিত্র, আমরা আপনার পক্ষে, তাদের 
পক্ষে নই; বরং তারা জিনদের পূজা করত। তাদের অধিকাংশই শয়তানে 
বিশ্বাসী। (৪২) অতএব আজকের দিনে তোমরা একে অপরের কোন 
উপকার ও অপকার করার অধিকারী হবে না। আর আমি জালেমদেরকে 
বলব, তোমরা আগুনের যে শান্তিকে মিথ্যা বলতে তা আস্বাদন কর। (৪৩) 
যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন 
তারা বলে, তোমাদের বাপ-দাদারা যার এবাদত করত এ লোকটি যে তা 
থেকে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়। তারা আরও বলে, এটা মনগড়া মিথ্যা 
বৈনয়। আর কাফেরদের কাছে যখন সত্য আগমন করে, তখন তারা বলে, 
এতো এক সুস্পষ্ট যাদু। (৪৪) আমি তাদেরকে কোন কিতাব দেইনি, যা 
তারা অধ্যয়ন করবে এবং আপনার পূর্বে তাদের কাছে কোন সতককারী 
প্রেরণ করিনি। (৪৫) তাদের পূরববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছে। আমি 
তাদেরকে যা দিয়েছিলাম, এরা তার এক দশমাংশও পায়নি। এরপরও তারা 
আমার রসূলগণকে মিথ্যা বলেছে। অতএব কেমন হয়েছে আমার শাস্তি! 
(৪৬) বলুন, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি £ তোমরা 
আল্লাহর নামে এক একজন করে ও দু'দু' জন করে দাঁড়াও, অতঃপর 
চিন্তা-ভাবনা কর-_ তোমাদের সঙ্গীর যধ্যে কোন উন্মাদনা নেই। তিনি তো 
আস্ত্র কঠোর শাস্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সতক্কিরেন মাত্র । (৪৭) বলুন, 
আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না বরং তা তোমরাই রাখ। 
আমার পুরস্কার তো আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে। প্রত্যেক বন্তুই তার সামনে। 
(৪৮) বলুন, আমার পালনকর্তা সত্য দ্বীন অবতরণ করেছেন। তিনি 
আলেমুলগায়ব | 
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নির্মাণ কাজে অথবা পাপ কাজে করা হয়, তার বিনিময়ের ওয়াদা নেই। 

হযরত জাবেরের শিষ্য ইবনুল মুনকাদির এই হাদীস শুনে তাকে 
জিজ্ঞেস করলেন, আবরু রক্ষার্থে ব্যয় করার অর্থ কি? তিনি বললেন, এর 
অর্থ যে ব্যক্তিকে দান না করলে দোষ বের করবে, নিন্দাবাদ করে ফিরবে 
অথবা গালমন্দ করবে বলে মনে হয়, সম্মান রক্ষার্থে তাকে দান করা।_ 
(ক্রেতুৰী) 

যে বস্তুর ব্যয় হ্রাস পায় তার উৎপাদনও হ্রাস পায় £ এ আয়াতের 
ইঙ্গিত থেকে আরও জানা গেল যে, আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষ ও জীব-জন্র 
জন্যে যে সমস্ত ব্যবহার্য বস্তু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো যে পর্যন্ত ব্যয়িত 
হতে থাকে, সে পর্যস্ত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সেগুলোর পরিপূরকও হতে 
থাকে। যে বস্তু বেশী ব্যয়িত হয়, আল্লাহ্‌ তাআলা তার উৎপাদনও বাড়িয়ে 
দেন। জীব-জানোয়ারের মধ্যে ছাগল ও গরু সর্বাধিক ব্যয়িত হয়। এগুলো 
যবেহ করে গোশত খাওয়া হয়। কোরবানী, কাফফারা, মান্নত প্রভৃতিতে 
যবেহ্‌ করা হয়। এগুলো যত বেশী কাজে লাগে, আল্লাহ্‌ তাআলা সে 
অনুপাতে এগুলোর উৎপাদনও বৃদ্ধি করেন। আমরা সর্বত্রই এটা প্রত্যক্ষ 
করি। সর্বদা ছুরির নীচে থাকা সত্বেও দুনিয়াতে ছাগলের সংখ্যা বেশী। 
কুকুর ও বিড়ালের সংখ্যা এত নয়, অথচ এগুলোর সংখ্যাই বেশী হওয়া 
উচিত ছিল। কারণ, এরা একই গর্ভ থেকে চার পাচটি পর্যস্ত বাচ্চা প্রসব 
করে। গরু ছাগল বেশীর চেয়ে বেশী দু'টি বাচ্চা প্রসব করে। তদুপরি 
এগুলোকে সর্বদাই যবেহ্‌ করা হয়। পক্ষান্তরে কুকুর বিড়ালকে কেউ 
হাতও লাগায় না। এতদসত্বেও একটা অনস্বীকার্য যে, দুনিয়াতে 
গরু-ছাগলের সংখ্যা কুকুর বিড়ালের তুলনায় অনেক বেশী। প্রতিবেশী রাষ্ট্র 
ভারতে যেদিন থেকে গো-হত্যা নিষিদ্ধ হয়েছে, সেদিন থেকে সেখানে 
গরুর উৎপাদনও অপেক্ষাকৃত হাস পেয়েছে। নতুবা যবেহ না হওয়ার 
কারণে প্রতিটি বস্তী ও বাড়ী গরুতে ভরপুর থাকা উচিত ছিল। 

আরবরা যখন থেকে পরিবহনের কাজে উটের ব্যবহার কমিয়ে 
দিয়েছে, তখন থেকে সেখানে উটের উৎপাদনও হাস পেয়েছে। কোরবানীর 
মোকাবেলায় অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টির আশংকা ব্যক্ত করে আজকাল যে 
বিধর্মীসূলভ আলোচনার অবতারণা করা হয়, উপরোক্ত আলোচনার 
মাধ্যমে তার অসারতা প্রমাণিত হয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

42890544495 কারও মতে ১১৯ শব্দের অর্থ ৮০০ 
অর্থৎি দশ ভাগের একভাগ। কারও মতে ৮২০)| ৮০ অর্াতএকশ' 
ভাগের একভাগ এবং কারও মতে | ৮০ অথ, একহাজার 
ভাগের একভাগ। বলাবাহুল্য শব্দটিতে ৮.৮ এর তুলনায় অতিশয়তা 
আছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে এই যে, পূর্ববর্তী উমুতকে পার্থিব 
ধনৈশূর্য, শাসনক্ষমতা, সুদীর্ঘ বয়স, স্বাস্থ্য ও শক্তি-সামর্থা, ইত্যাদি যে 
পরিমাণে দান করা হয়েছিল, মক্কাবাসীরা তার দশ ভাগের এক বরং হাজার 
ভাগের এক ভাগ পায়নি। তাই পূর্ববর্তীদের অবস্থা ও অশুভ পরিণাম 
থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ। তারা পয়গম্বগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করে আযাবে পতিত হয়েছিল এবং সে আযাব যখন এসে যায়, তখন 
তাদের শক্তি, সামর্থ, বীরত্ব, ধনেশৃর্য ও সুরক্ষিত দুর্গ কোন কাজেই 
আসেনি। 


মক্কার কাফেরদের প্রতি দাওয়াত ঃ ৫908) এতে 


১১১৫ 


সূরা সাবা 


১১) 





মক্কাবাসীদের উপর প্রমাণ চূড়ান্ত করার উদ্দেশ্য সত্যানুসন্ধানের একটি 
সংক্ষিপ্ত পথ বলে দেয়া হয়েছে। তা এই যে, তোমরা শুধুমাত্র একটি কাজ 
কর- “আল্লাহ্‌র উদ্দেশে দাঁড়ানোর অর্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দাঁড়ানো নয় যে, বসা 
অথবা শোয়া থেকে সটান দাঁড়াতে হবে; বরং বাকপদ্ধতিতে এর অর্থ হয় 
কোন কাজের জন্যে তৎপর হওয়া। এখানে 4, আল্লাহর উদ্দেশ্যে শব্দটি 
যোগ করার উদ্দেশ্য এই যে, একাস্তভাবে আল্লাহকে সন্তষ্ট করার জন্যে 
বিগত ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হও, 
যাতে অতীত ধারণা ও কর্ম সত্য গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক না হয়। দু’ 
দু'জন ও এক একজন বলার মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়; বরং 
অর্থ এই যে, দু'টি পহনায় চিন্তা-ভাবনা করা যায়, (এক)__একাস্তে ও 
নির্জনতায় নিজে নিজে চিন্তা-ভাবনা করা এবং (দুই) __ বন্ুবর্গ ও 
মুরুববীদের সাথে পরামর্শক্রমে পারস্পরিক পর্যালোচনার পর কোন 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। তোমরা এই উভয় পন্থা অথবা এতদুভয়ের মধ্যে 
পছন্দমত যে কোন একটি পহা অবলম্বন কর। 


165৮5 এটা 1%%তা বাক্যের সাথে সংঘুক্ত। এতে দাঁড়ানোর 
লক্ষ্য ব্যক্ত হয়েছে যে, সব পুরাতন ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে 
একান্তভাবে আল্লাহর উদ্দেশে মোহাম্মদ (সাঃ) -এর দাওয়াত সম্পর্কে 
চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে তৎপর হয়ে যাও। এ দাওয়াত সত্য কি মিথ্যা 
তা ভেবে দেস্ব। তা একাই কর অথবা অন্যান্যদের সাথে পরারথশক্রমেই কর। 

অজ্ঞপর এই চিস্তা-ভাবনার একটি সুস্পষ্ট পন্থা বলে দেয়া হয়েছে যে, 
দলবল ও অর্থকড়ির প্রাচূর্যহীন, একা এক ব্যক্তি যদি তার স্বজাতি বরং 
সমস বিশ্বের বিরুদ্ধে তাদের যুগযুগব্যাপী বদ্ধমূল বিশ্বাসের বিপরীতে কোন 
ঘোষণা দেয়, তবে তা দু'উপায়েই সম্ভব। (এক) হয় ঘোষণাকারী বন্ধ 
পাগল ও উন্মাদ হবে, ফলে নিজের হিতাহিত চিন্তা না করে সমগ্র জাতিকে 
শক্তুতে পরিলত করে বিপদ ডেকে আনবে নয়তো (দুই) তাঁর ঘোষণা 
আমোদ সত্য হবে এবং তিনি হবেন আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল। তাই আল্লাহর 
আদেশ পালনে কারও পরওয়া করেন না। 

এখন জোহরা মুক্তমনে চিন্তা কর, এতদুভয়ের মধ্যে বাস্তব ঘটনা 
কোনটি? এভাবে চিন্তা করলে তোমাদের পক্ষে নিশ্চিতভাবে এ বিশ্বাস 
করা ছাল গত্াস্তর থাকবে না যে, মোহাম্মদ (সাঃ) উন্মাদ ও পাগল হতে 
পারেন ন৷। তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি, বিবেচনা ও আচার-আচরণ সম্পর্কে সমগ্র মক্কা 
ও গোটা কোরাইশ সম্যক অবগত। তাঁর জীবনের চল্লিশটি বছর স্বজাতীর 





মঝেই অতিবাহিত হয়েছে। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত কার্যকলাপ তাদের 
সামনে সংঘটিত হয়েছে। কখনও কেউ তাঁর কথা ও কর্মকে জ্ঞানবুদ্ধি, 
গাম্ীর্য ও শালীনতার পরিপন্থী পায়নি। কেবল এক কলেমা “লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ’ ব্যতীত আজও কেউ তাঁর কোন কথা ও কর্ম সম্পর্কে জ্ঞানবুদ্ধির 
বিপরীত হওয়ার ধারণা করতে পারে না। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, তিনি 
উন্মাদ হতে পারেন না। আয়াতের পরবর্তী %2:41 বাক্যে তাই 
প্রকাশ করা হয়েছে। ৫৮৯. (তোমাদের সঙ্গী) শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, 
কোন বহিরাগত অজ্ঞাত পরিচয় মুসাফির ব্যক্তির মুখ থেকে স্বজাতীর 
বিরুদ্ধে কোন কথা শুনলে কেউ হয়তো তাকে উন্মাদ বলতে পারে। কিন্তু 
তিনি তো তোমাদের শহরের বাসিন্দা, তোমাদের গোত্রেরই একজন এবং 
তোমাদের দিবারাত্রির সঙ্গী। তাঁর কোন অবস্থা তোমাদের অগোচরে নয়। 
ইতিপূর্বে তোমরা কখনও তীর। সম্পর্কে এ ধরনের সন্দেহ করনি। 

যখন পরিক্ষার হয়ে গেল যে, তিনি উন্মাদ নন, তখন শেষোক্ত বিষয়ই 
নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, তিনি আল্লাহ্‌র নির্ভীক রসূল। আয়াতে বিষয়টি 


এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছেঃ 
6555054454৩ 


Wha EGIL ILLS ALL - অৰ্থাৎ, তিনি তো 

কেবল কেয়ামতের ভয়াবহ আযাব থেকে মানুষকে সতর্ক করেন। 
৬3594৬১৯05৩) অৰ্থাৎ, আমার আলেমুল-গায়ব 
পালনকর্তা সত্যকে মিথ্যার উপর ছুঁড়ে মারেন। ফলে মিথ্যা চুরমার হয়ে 
যায়। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেন, 3155815 . ০৪ - শব্দের 
আভিধানিক অর্থ ছুঁড়ে মারা। এখানে উদ্দেশ্য হল মিথ্যার মোকাবেলায় 
সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। বিষয়টি 4; শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার 
তাৎপৰ্য্য সম্ভবতঃ এই যে, মিথ্যার উপর সত্যের আঘাতের গুরুতর প্রভাব 
সৃষ্টি হয়। এটা একটা উপমা। কোন ভারী বস্তুকে হালকা বস্তুর উপর 
নিক্ষেপ করলে যেমন তা চুরমার হয়ে যায়, তেমনিভাবে সত্যের 
মোকাবেলায় মিথ্যাও চুরমার হয়ে যায়। তাই অতঃপর বলা হয়েছে 
৩৩৪৪৩ $৯5% অর্থাৎ, সত্যের মোকাবেলায় মিথ্যা এমন 
পর্যুদস্ত হয়ে যায় যে, তা কোন বিষয়ের সূচনা বা পুনরাবৃত্তির যোগ্য থাকে 
না। 


১১১৬ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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(৪৯) বলুন, সত্য আগমন করেছে এবং অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃজন 
করতে এবং না পারে পুনঃ প্রত্যাবর্তিত হতে। (৫০) বলুন, আমি পথভ্রষ্ট হলে 
নিজের ক্ষতির জন্যেই পথভ্রষ্ট হব; আর যদি আমি সৎপথ প্রাপ্ত হই, তবে 
তা এ জন্যে যে, আমার পালনকতাঁ আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করেন। নিশ্চয় 
তিনি সবর্ল্রাতা, নিকটবতী। (৫১) যদি আপনি দেখতেন, যখন তারা 
ভীতসন্ত্রত হয়ে পড়বে, অতঃপর পালিয়েও বাচতে পারবে না এবং 
নিকটবর্তী স্থান থেকে ধরা পড়বে। (৫২) তারা বলবে, আমরা সত্যে বিশ্বাস 
স্থাপন করলাম। কিন্ত তারা এতদূর থেকে তার নাগাল পাবে কেমন করে? 
(৫৩) অথচ তারা পূর্ব থেকে সত্যকে অস্বীকার করছিল। আর তারা সত্য 
হতে দুরে থেকে অজ্ঞাত বিষয়ের উপর মন্তব্য করত। (৫৪) তাদের ও 
তাদের বাসনার মধ্যে অস্তরাল হয়ে গেছে, যেমন তাদের সতীরর্দের 
সাথেও এরূপ করা হয়েছে, যারা তাদের পূর্বে ছিল। তারা ছিল বিভ্রান্তিকর 
সন্দেহে পতিত। 
































সূরা ফাতির 
মকায় অবতীর্ণ: আয়াত ৪৫ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু 

0) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা এবং 
ফেরেশতাগণকে করেছেন বাতার্বাহক-__ তারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার 
পাখাবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা যোগ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
সববিষয়ে সক্ষম। (২) আল্লাহ্‌ মানুষের জন্য অনুখহের মধ্য থেকে যা খুলে 
দেন, তা ফেরাবার কেউ নেই এবং তিনি যা বারণ করেন, তা কেউ প্রেরণ 
করতে পারে না তিনি ব্যতীত। তিনি পরাক্রমশালী এজ্ঞাময়। (৩) হে মানুষ, 
তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন কোন ষ্টা 
আছে কি, যে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিযিক দান করে? 
তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ? 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


4454৩513551 -অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এটা হাশর 
দিবসের অবস্থা। তখন কাফের ও পাপাচারীরা ভীত-বিহবল হয়ে পালাতে 
চাইবে। কিন্তু পরিত্রাণ পাবে না দুনিয়াতে কোন অপরাধী পলায়ন করলে 
তাকে (খোজত করাতে হয়: এক্সরে তাও হারে না; করেত করাই ক্যান 
গ্রেফতার হবে, কেউ পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে না। কেউ কেউ একে 
অস্তিম কষ্ট ও মুমূর্ষু অবস্থা বলে সাব্যস্ত করেছেন। যখন মৃত্যুর সময় হবে 
এবং তাদের উপর ভীতি উপস্থিত হবে, তখন ফেরেশতাদের হাত থেকে 
নিষ্কৃতি পাবে না; বরংস্বস্থানেই আত্মা বের হয়ে যাবে। 

৬৪৩৫৬৮৩০।এএ CIES - 29 অর্থ 
হাত বাড়িয়ে কোন কিছু তুলে নেয়া। বলাবাহুল্য, যে বস্তু বেশী দুরে নয়, 
হাতের নাগালের মধ্যে, তাই হাত বাড়িয়ে তোলা যায়। আয়াতের উদ্দেশ্য 
এই যে, কাফের ও মুশরেকরা কেয়ামতের দিন সত্যাসত্য সামনে এসে 
যাওয়ার পর বলবে, আমরা কোরআনের প্রতি অথবা রসূলের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করলাম। কিন্তু তারা জানে না যে, ঈমানের স্থান তাদের থেকে 
অনেক দূরে চলে গেছে। কেননা, কেবল পার্থিব জীবনের ঈমানই গ্রহণীয়। 
পরকাল কর্মজগৎ নয়। সেখানকার কোন কর্ম হিসাবে ধরা যাবে না। তাই 
এটা কেমন করে সম্ভব যে, তারা ঈমানরূপী ধন হাত বাড়িয়ে তুলে নেবে? 

৩8055558856 -০৩ অথ 
কোন বস্তু নিক্ষেপ করা। আরবী বাকপদ্ধতিতে প্রমাণ ব্যতিরেকে নিছক 
কাল্পনিক কথাবার্তা বলাকে + (১ অথবা ৬১১ ১45 বলে 
ব্যক্ত করা হয়। অর্থাৎ, সে অন্ধকারে তীর চালায়, যার কোন লক্ষ্যস্থল 
নেই। এখানে ৯৩৫৩ এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা যা কিছু 
বলে, তা তাদের মন থেকে দূরে থাকে-_মনে তার বিশ্বাস রাখে না। 


39004005 -অৰ্থাৎ, তাদের ও তাদের প্রিয় ও 
উ্দষ্ট বস্তর মাঝখানে পর্দার অস্তরাল করে তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত 
করে দেয়া হয়েছে। কেয়ামতের অবস্থায়ও এ বিষয়টি প্রযোজ্য। কেয়ামতে 
তারা মুক্তি ও জান্নাতের আকাঙ্খী হবে; কিন্তু তা লাভ করতে পারবে না। 
দুনিয়াতে মৃত্যুর বেলায়ও এটা প্রযোজ্য। দুনিয়াতে তাদের লক্ষ্য ছিল 
পার্থিব ধন-সম্পদ মৃত্যু তাদের ও তাদের এই উদ্দেশ্যের মাঝখানে 
অস্তরায় হয়ে তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে। 


2655৫. -6০৬। শব্দটি ০৮ এর বহুবচন। অর্থ 
অনুসারী ও সতীর্ঘ। উদ্দেশ্য এই যে, তাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হয়েছে 
অর্থাৎ, তাদের অভীষ্ট ও ইন্সিত বস্তু থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়েছে তা 
ইতিপূর্বে তাদের মতই কুফরী কর্মে প্রবৃত্ত ব্যজিদেরকে দেয়া হয়েছে। 
কেননা, তারা সবাই সন্দেহে নিপতিত ছিল। অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
রেসালত এবং কোরআনের আল্লাহ্‌র কালাম হওয়ার বিষয়ে তাদের বিশ্বাস 
ও ঈমান ছিল না। 


সূরা ফাতির 


325354৪4 ফেরেশতাগণকে রসূল অর্থাৎ, বার্তাবাহক 
করার বাহ্যিক অর্থ এই যে, তাদেরকে আল্লাহ্র দূত নিযুক্ত করে 


১১১৭ সূরা ফাতির ৮111 
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(৪) তারা যাদি আপনাকে হিখ্যাবাদী বলে, তবে আপনার পূবব্বতী 
পরগরগশকেও তো বিবাদী কলা হয়েছিল। আল্লাহ্‌র প্রতিই যাবতীয় 
বিষ পরত্যারতিত হর (৫) হে মানুষ, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। 
সুতরাং, পাৰ জীকন ফেন জোষাদেরকে প্রতারণা না করে। এবং সেই 
প্রবঞ্চক ফেন কিছুতেই তোষাদেরকে আল্লাহ সম্পকে বঞ্চিত না করে। 
(৬) শয়তান ভোষাদের সনু অতএব তাকে শতু রূপেই গ্রহশ কর। সে তার 
দলবলকে আহবান করে বেন ভারা জাহম্ামী হয়। (৭) যারা কুফর করে 
তাদের জন্যে রয়েছে ককের আযাব। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম 
করে, আদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। (৮) যাকে মন্দকর্ম 
শোতনীয় করে দেখানো হয়, সে তাকে উত্তম মনে করে, সে কি সমান যে 
মন্দকে মন্দ মনে করে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং 
যাকে ইচ্ছা সৎপথ এরদ্শন করেন। সুতরাং আপনি তাদের জন্যে অনুতাপ 
করে নিজেকে ধ্বংস করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন তারা যা করে। 
০) আনাই বু কল করেন, অভ্ঞপর সে বাু মেঘমালা সঞ্চারিত 
করে। অত্র আছি অ মৃত ভূ-ধণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর 
তক্কারা সে ভূ_খণ্ডকে তার মৃত্যুর পর সঙ্জীবিত করে দেই৷ এমনিভাবে হবে 
পুনরুথান। (১০) কেউ সম্মান চাইলে জেনে রাধূক, সমস্ত সম্মান 
আল্লাহরই জন্যে। তারই দিকে আরোহণ করে সত্বাক্য এবং সতকর্ষ তাকে 
তুলে নেয়। যারা ফন্দ কারের চক্রান্তে লেগে থাকে, তাদের জন্যে রয়েছে 
কঠোর শাতি। তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবে। (১১) আল্লাহ্‌ তোষাদেরকে সৃষ্টি 
করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্য থেকে, তারপর করেছেন তোষাদেরকে 
যুগল। কোন নারী গভর্ষারণ করে না এবং সম্ভান প্রসব করে নচ কিন্তু ভার 
জ্ঞাতসারে। কোন বয়স্ক ব্যক্তি বয়স পায় না এবং তার বয়স হাস পায় নচ 
কিন্তু তা লিখিত আছে কিতাবে নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। 


পয়গস্থরগণের কাছে পাঠানো হয়। তারা আল্লাহ্র ওহী ও হুকুম আহকাম 
পৌছে দেয়। রসূল অর্থ এখানে মাধ্যমও হতে পারে। অর্থাৎ, তারা সাধারণ 
সৃষ্টি ও আল্লাহ্‌ তাআলার মাঝখানে মাধ্যম হয়ে থাকে। সৃষ্টির মধ্যে 
পয়গমৃবরগণ সর্বশ্রেষ্ঠ। তাদের ও আল্লাহ্‌ তাআলার মধ্যেও ফেরেশতারা 
ওহীর মাধ্যম হয় এবং সাধারণ সৃষ্টি পর্যন্ত আল্লাহ্র রহমত অথবা আযাব 
পৌছানোর কাজেও ফেরেশতারাই মাধ্যম হয়ে থাকে। 


ফেরেশতাগণকে পালকবিশিষ্ট ডানা দান করেছেন যদ্বারা তারা উড়তে 
পারে। এর কারণ সুস্পষ্ট যে, তারা আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত দূরত্ব বার 
বার অতিক্রম করে। এটা দ্রুতগতি সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমেই সম্তবপর। 
উড়ার মাধ্যমে দ্রুতগতি হয়ে থাকে। 

ফেরেশতাগণের পাখার সংখ্যা বিভিনন। কারও দুই দুই, কারও তিন 
তিন এবং কারও চার চার খানা পাখা রয়েছে। এখানেই শেষ নয়। 
মুসলিমের হাদীসে হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর ছয়শ’ পাখা রয়েছে বলে 
প্রমাণিত। দৃষ্টন্তস্বরূপ চার পর্যন্ত উল্লেখিত হয়েছে। -_ (কুরতুবী, ইবনে 
কাসীর) 


ন অৰ্থাৎ, আল্লাহ তাল স্বীয় সৃষ্টির মধ্য 
যত বেশী ইচ্ছা যোগ করতে সক্ষম। বাহ্যতঃ এটা পাখার সাথে 
সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, ফেরেশতাগণের পাখা দু’-চারের মধ্যেই সীমিত নয়। 
আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে তা আরও অনেক বেশী হতে পারে। অধিকাংশ 
তফসীরবিদের মতও তাই। যুহরী, কাতাদাহ প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, 
এখানে অধিক সৃষ্টি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যাতে ফেরেশতাদের 
পাখার আধিক্যও অন্তর্ভুক্ত। দৈহিক সৌন্দর্য, চরিত্র মাধুর্য, সুললিত কষ্ঠ 
এবং বিভিন্ন মানুষের সৃষ্টিতে বিশেষ বিশেষ গুণাবলীর সংযোজনও এ 
আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। আবু হাইয়্যান বাহ্‌রে মুহীতে এ মতের আলোকেই 
তফসীর করেছেন। এ তফসীর থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যে সৌন্দর্য 
ও পরাকাষ্ঠা অর্জন করে, তা আল্লাহ্‌ তাআলার দান ও নেয়ামত। এজন্যে 
কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। 


UBS এখানে রহমত বলে 
ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকার নেয়ামত বোঝানো হয়েছে। 
যেমন, ঈমান, জ্ঞান, সৎকর্ম, নবুওয়ত ইত্যাদি এবং রিযিক, 
সাজ-সরজ্জাম, সুখ-শান্তি, স্বাস্থ, ধন-সম্পদ, ইযযত-আবরু ইত্যাদি। 
আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা যার জন্যে স্বয়ং অনুগ্রহের দরজা 
খুলে দেয়ার ইচ্ছা করেন, তাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। 

এমনিভাবে দ্বিতীয় বাক্যের অর্থও ব্যাপক। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা যা 
বারণ করেন, তা কেউ খুলতে পারে না। সেমতে আল্লাহ্‌ তাআলা কোন 
বান্দা থেকে দুনিয়ার বিপদাপদ ফিরিয়ে রাখতে চাইলে তাকে কষ্ট দেয়ার 
সাধ্য কারও নেই। এমনিভাবে আল্লাহ্‌ তাআলা কোন কারণ বশতঃ কোন 
বান্দাকে রহমত থেকে বঞ্চিত করতে চাইলে, তাকে তা দেয়ার সাধ্য 
কারও নেই (আবু হাইয়্যান) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


30483555 - ০০০৪ শব্দটি আধিক্যবোধক। অৰ্থাৎ, অতি 
প্রবঞ্ষক। এতে শয়তানকে বোঝানো হয়েছে। তার কাজই মানুষকে 


১১১৮ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


NN N\A 





প্রতারিত করে কুফর ও গোনাহে লিপ্ত করা। “শয়তান যেন তোমাদেরকে 
আল্লাহ্‌ সম্পর্কে ধোকা না দেয়’_এর অর্থ শয়তান যেন মন্দ কর্মকে 
শোভনীয় করে তোমাদেরকে তাতে লিপ্ত করে না দেয়। তখন তোমাদের 
অবস্থা হবে যে, তোমরা গোনাহ্‌ করার সাথে সাথে মনে করতে থাকবে যে, 
তোমরা আল্লাহ্র প্রিয় এবং তোমাদের শাস্তি হবে না (কুরতুবী) 

5৩585558868 হযাম বগতী হযরত 
ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) দোয়া করেছিলেন 
£ হে আল্লাহ্‌ ওমর ইবনে খাত্তাব অথবা আবু জাহলের মাধ্যমে ইসলামকে 
শক্তি ও সামর্থ্য দান কর। আল্লাহ্‌ তাআলা ওমর ইবনে খাত্তাবকে সৎপথ 
প্রদর্শন করে ইসলামের শক্তিরাপে প্রতিষ্ঠিত করে দেন এবং আবু জাহ্‌ল 
তার পথভ্রষ্টতার মধ্যেই ডুবে থাকে। তখনই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ 
হয়।_মোষহারী) 

452 04445 পূর্বের আয়াতে 
বলা হয়েছে যে, কেউ সম্মান ও ক্ষমতা কামনা করলে তার জেনে রাখা 
উচিত যে, তা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারও সাধ্যে নেই। তারা যাদেরকে 
উপাস্য সাব্যস্ত করেছে অথবা সম্মান পাওয়ার আশায় যাদের সাথে বন্ধুত্ব 
স্থাপন করে রেখেছে, তারা কাউকে সম্মান দিতে পারে না। আলোচ্য 
আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট থেকে সম্মান ও ক্ষমতা লাভের পন্থা 
বর্ণিত হয়েছে। এই পদ্থার দু'টি অংশের প্রথমটি হচ্ছে সংবাক্য অর্থাৎ, 
কলেমায়ে তাওহীদ এবং আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলীর জ্ঞান। আর দ্বিতীয় 
অংশ সংকর্ম। অর্থাৎ, অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তদনুযায়ী 
শরীয়তের অনুসরণে কর্ম সম্পাদন করা। হযরত শাহ্‌ আবদুল কাদির 
(রহঃ) “মুযেহুল কোরআনে’ বলেন সম্মান লাভের এই ব্যবস্থাপত্র সম্পূর্ণ 
নিৰ্ভুল ও পরীক্ষিত। তবে শর্ত এই যে, আল্লাহ্র যিকর ও সৎকর্ম যথারীতি 
স্থায়ী হতে হবে। নিদিষ্ট সময়সীমা পর্যস্ত স্থায়ীভাবে এই যিকর ও সৎকর্ম 
করলে আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে ইহ ও পরকালে অক্ষয় ও অতুলনীয় সম্মান 
দানকরেন। 

আলোচ্য আয়াতে এই দু'টি অংশ ব্যক্ত করার জন্যে বলা হয়েছে £ 
সত্বাক্য আল্লাহ্র দিকে আরোহণ করে এবং সৎকর্ম তাকে পৌছায়। 
4577451045 বাক্যের ব্যাকরণিক প্রকরণে কয়েকটি সম্ভাব্যতা 
বিদ্যমান রয়েছে এবং প্রত্যেক সম্তাব্যতার দিক দিয়ে বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন 
অর্থ হয়ে থাকে। তফসীরবিদগণ এসব সস্তাব্যতার প্রেক্ষাপটে এর ভিন্ন 
ভিন্ন তফসীর করেছেন। প্রথম সম্ভাবনা অনুযায়ী তরজমা করা হয়েছে যে, 
সত্বাক্য আল্লাহ্র দিকে আরোহণ করে, কিন্তু তার উপায় হয় সৎকর্ম। 
শহর ইবনে হাওশব প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদও এ অর্থই গ্রহণ 
করেছেন। তারা বলেন, আল্লাহ্র দিকে আরোহণ করা ও করানোর অর্থ 
আল্লাহ্র কাছে কবুল হওয়া। তাই এ বাক্যের সারমর্ম এই যে, কলেমায়ে 
তওহীদ হোক অথবা অন্য কোন ঘিকর-তসবীহই হোক_ কোনটিই 
সৎকর্ম ব্যতিরেকে আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয় না। সৎকর্মের প্রধান অংশ 
হচ্ছে আত্মিক বিশ্বাস। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ ও তার তওহীদে বিশ্বাস স্থাপন 
করা। এটি ব্যতীত কলেমা “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ কিংবা অন্য কোন যিকর 
মকবুল নয়। 


সৎকর্মের অন্যান্য অংশ হচ্ছে নামায, রোযা ইত্যাদি সম্পাদন এবং 


হারাম ও মাকরূহ কর্ম বর্জন। এসব কর্মণ পূর্ণরূপে কবল হওয়া শর্ত। 


অতএব, যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস রাখে না, সে মুখে যতই 
কলেমায়ে তওহীদ উচ্চারণ করুক __আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে কিছুই কবুল 
হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অস্তরে ঈমান ও বিশ্বাস রাখে কিন্তু অন্যান্য 
সৎকর্ম সম্পাদন করে না অথবা তাতে ক্রটি করে, তার যিকির ও 
কলেমায়ে তওহীদ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে না, বরং সে চিরকালীন আযাব থেকে 
মুক্তি পাবে এবং সে পরিপূর্ণ কবুলিয়ত লাভ করতে পারবে না। ফলে 
সৎকর্ম বর্জন ও ত্রুটি পরিমাণে আযাব ভোগ করবে। 

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা কোন কথাকে 
কাজ ছাড়া এবং কোন কথা ও কাজকে নিয়ত ছাড়া এবং কোন কথা, কাজ 
ও নিয়তকে সুন্নত অনুযায়ী না হওয়া পরযস্ত কবুল করেন না।__(ক্রতুবী) 

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, যে কোন কাজ সুন্নত অনুযায়ী হওয়া তা 
পূর্ণরূপে কবুল হওয়ার শর্ত। কথা, কর্ম ও নিয়ত প্রভৃতি ঠিক হওয়ার পর 
যদি কর্মপন্থা সুনূত মোতাবেক না হয়, তবে সেগুলো পূর্ণরূপে কবুল হবে 
না। 

বাস্তব সত্য এই যে, কলেমায়ে তওহীদ ও তসবীহ যেমন সৎকর্ম 
ব্যতীত যথেষ্ট নয়, তেমনি সৎকর্ম এবং আল্লাহ্‌র হুকুম -আহকাম ও 
নিষেধাজ্ঞাসমূহ মেনে চলাও যিকর ব্যতীত ফোটে উঠে না; প্রচুর যিকরই 
সৎকর্মকে শোভনীয় ও গ্রহণযোগ্য করে থাকে। 

HOSEA TIL অধিকাংশ 

তফসীরবিদের মতে এ আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা যাকে দীর্ঘ 
জীবন দান করেন, তা পূর্বেই লওহে মাহফুযে লিখিত রয়েছে। 
অনুরূপভাবে স্বল্প জীবনও পূর্ব থেকে লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ থাকে। 
যার সারমর্ম দাড়াল এই যে, এখানে ব্যক্তিবিশেষের জীবনের দীর্ঘতা বা 
হস্বতা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং গোটা মানবজাতি সম্পর্কে আলোচনা 
করা হয়েছে যে, তাদের কাউকে দীর্ঘ জীবন দান করা হয় এবং কাউকে 
তার চেয়ে কম। ইবনে কাসীর হযরত ইবনে আববাস থেকে এই তফসীর 
বর্ণনা করেছেন। জাসসাস, হাসান বসরী ও যাহ্হাক প্রমুখের মতও তাই। 
কেউ কেউ বলেন, যদি আয়াতের অর্থ একই ব্যক্তির বয়সের হাসবৃদ্ধি ধরে 
নেয়া যায়, তবে বয়স হাস করার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স 
আল্লাহ্‌ তাআলা যা লিখে দিয়েছেন, ত্য নিশ্চিত কিন্তু এই নিদিষ্ট বয়ঃক্রম 
থেকে একদিন অতিবাহিত হলে একদিন হাস পায়, দু'দিন অতিবাহিত 
হলে দু'দিন হাস পায়। এমনিভাবে প্রতিটি দিন ও প্রতিটি নিঃশ্বাস তার 
জীবনকে হাস করতে থাকে। এই তফসীর শা"বী,ইবনে জুবায়র, আবু 
মালেক, ইবনে আতিয়্যা ও সুদ্দী থেকে বর্ণিত আছে।-_ (রহুল-মা’আনী) 

এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে ইমাম নাসায়ী বর্ণিত হযরত আনাস 
ইবনে মালেকের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, “যে ব্যক্তি চায় যে, 
তার রিযিক প্রশস্ত ও জীবন দীর্ঘ হোক, তার উচিত আত্মীয় স্বজনদের 
সাথে সদ্যুবহার করা।” বোখারী, মুসলিম ও আবু দাউদেও এই হাদীস 
বর্ণিত আছে। এই হাদীস থেকে বাহ্যতঃ জানা যায় যে, আত্মীয়-স্বজনের 
সাথে সদ্যুবহারের ফলে জীবন দীর্ঘ হয়। কিন্তু অপর এক হাদীস এর 
উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে দিয়েছে। হাদীসটি এই £ 


£ ইবনে আবী হাতেমের রেওয়ায়েতে হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, 
আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি 
বলেন, (বয়স তো আল্লাহ তাআলার কাছে একই বলে নির্দিষ্ট ও 
অবধারিত) নির্দিষ্ট সে মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেলে কাউকে এক মুহূর্ত 
অবকাশ দেয়া হয় না। তবে জীবন দীর্ঘ হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ 
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০২) দু টি সমু সমান হয় না __ একটি মিঠা ও তৃষ্ণানিবারক এবং 
অপরটি লোনা। উভয়টি থেকেই তোমরা তাজা গোশত্‌ (মৎস্য) আহার 
কর এবং পরিধানে ব্যবহার্য গয়নাগাটি আহরণ কর। তুমি তাতে তার বুক 
চিরে জাহাজ চলতে দেখ, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং 
যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (১৩) তিনি রাহ্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট 
করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন। তিনি সূর্য ও চন্্কে কাজে 
নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকটি আবর্তন করে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ প্য্ত । 
ইনি আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা, সামাজ্য তারই। তার পরিবর্তে তোমরা 
যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আঁটিরও অধিকারী নয়। (১৪) তোমরা 
তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের সে ডাক শুনে না। শুনলেও তোমাদের 
ডাকে সাড়া দেয় না। কেয়ামতের দিন তারা তোযাদের শেরক অস্বীকার 
করবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্র ন্যায় তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না। 
(১৫) হে মানুষ, তোমরা আল্লাহ্‌র গলহহ। আর আল্লাহ তিনি অভাবমৃক্ত, 
প্রশংসিত। (১৬) তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে এক নতুন 
সৃষ্টির উদ্ভব করবেন। (১৭) এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে কঠিন নয়। (১৮) কেউ 
অপরের বোঝা বহন করবে না। কেউ যদি তার গুরুতর ভার বহন করতে 
অন্যকে আহ্বান করে কেউ তা বহন করবে না-- যদি সে নিকটবর্তী 
আত্বীয়ও হয়। আপনি কেবল তাদেরকে সতর্ক করেন, যারা তাদের 
পালনকতার্কে না দেখেও ভয় করে এবং নামায কায়েম করে। যে কেউ 
নিজের সংশোধন করে, সে সংশোধন করে, সয় কল্যাণের জন্যেই। 
অল্লাহ্র নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন । 

































































































































































তাআলা তাকে সংকর্মপরায়ণ সম্তান-সস্ততি দান করেন। তারা সে ব্যক্তির 
জন্য দোয়া করতে থাকে। সে না থাকলেও কবরে তাদের দোয়া পেতে 
থাকে। (অর্থাৎ মৃত্যুর পরও সে জীবিতাবস্থার ন্যায় লাভ করতে থাকে। 
ফলে তার বয়স যেন বেড়ে গেল। ইবনে-কাসীর উভয় রেওয়ায়েত বর্ণনা 
করেছেন।) সারকথা, যেসব হাদীসে কোন কোন কর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে 
যে, এগুলো সম্পাদন করলে বয়স বেড়ে যায়, সেগুলোর অর্থ বয়সের 
বরকত ও কল্যাণ বৃদ্ধি পাওয়া। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
৬০০০৮৮2242৩ 

অর্থাৎ, তোমরা যে সমস্ত মূর্তি, কতক নবী ও ফেরেশতার পূজা কর; 
বিপদ মুহূর্তে তাদেরকে আহবান করলে প্রথমতঃ তারা শুনতেই পারবে 
না। কেননা, মূর্তির মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতাই নেই। নবী ও ফেরেশতাগণের 
মধ্যে যোগ্যতা থাকলেও তারা সর্বত্র বিদ্যমান নয়, এবং প্রত্যেকের কথা 
শুনে না। অতঃপর বলা হয়েছে, ফেরেশতা ও নবী যদি ধরে নেয়ার পর্যায়ে 
শুনেও,তবে তারা তোমাদের আবেদন পূর্ণ করার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ্‌ 
তাআলার অনুমতি ব্যতিরেকে তারা তার কাছে কারও জন্যে সুপারিশও 
করতে পারে না। 

মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কিত আলোচনা পূর্বে হয়ে গেছে। আলোচ্য আয়াত 
তার পক্ষেও নয় __ বিপক্ষেও নয়। সূরা রূমে এই আলোচনার বিস্তারিত 
প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে। 


১5675535185 অৰ্থাৎ, কেয়ামতের দিন কোন মানুষ অন্য 
মানুষের পাপভার বহন করতে পারবে না। প্রত্যেককে নিজের বোঝা 
নিজেই বহন করতে হবে। সূরা আনকাবৃতে বলা হয়েছে £ 6 
75৩2৩ অর্থাৎ যারা পথভষ্ট করে,তারা নিজেদের 
পথনষ্টতার বোঝাও বহন করবে এবং তৎসহ তাদের বোঝাও বহন করবে, 
যাদেরকে পৎতরষ্ট করেছিল। এর অর্থ এমন নয় যে, যাদেরকে পৎ্রষ্ট 
করেছিল, তাদের বোঝা তারা কিছুটা হালকা করে দেবে। বরং তাদের 
বোঝা তাদের উপর পুরোপুরিই থাকবে, কিন্তু পথ -্রষ্টকারীদের অপরাধ 
দ্বিগুণ হওয়ার কারণে তাদের বোঝাও দ্বিগুণ হয়ে যাবে __ একটি পথ্র্ট 
হওয়ার ও অপরটি পথভ্রষ্ট করার। অতএব উভয় আয়াতে কোন বৈপরীত্য 
নেই। 

হযরত ইকরিমা উল্লেখিত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন, সেদিন 
এক পিতা তার পুত্রকে বলবে, তুমি জান যে, আমি তোমার প্রতি কেমন 
স্েহশীল ও সদয় পিতা ছিলাম পুত্র স্বীকার করে বলবে, নিশ্চয় আপনার 
খণ অসংখ্য। আমার জন্যে পৃথিবীতে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। 
অতঃপর পিতা বলবে, বৎস, আজ আমি তোমার মুখাপেক্ষী। তোমার 
পুণ্যসমূহের মধ্য থেকে আমাকে যৎসামান্য দিয়ে দাও এতে আমার মুক্তি 
হয়ে যাবে। পুত্র বলবে, পিতা আপনি সামান্য বস্তুই চেয়েছেন _ কিন্ত 
আমি কি করব, যদি আমি তা আপনাকে দিয়ে দেই, তবে আমারও যে সে 
অবস্থা হবে। অতএব আমি অক্ষম। অতঃপর সে তার সহ্ধরমীনিকেও এই 
কথা বলবে যে, দুনিয়াতে আমি তোমার জন্যে সবকিছু বিসর্জন দিয়েছি। 
আজ তোমার সামান্য পুণ্য আমি চাই। তা দিয়ে দাও। সহধর্মীনীও পুত্রের 
অনুরূপ জওয়াব দেবে। 


১১২০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ২১৭. 
সাপ াীশী শি 
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(১৯) দৃষ্টিমান ও দৃষ্টিহীন সমান নয় । (২০) সমান নয় অন্ধকার ও আলো। 


(২১) সমান নয় ছায়া ও তগ্তরোদ। (২২) আরও সমান নয় জীবিত ও 
মৃত। আল্লাহ্‌ শ্রবণ করান যাকে ইচ্ছা। আপনি কবরে শায়িতদেরকে 
শুনাতে সক্ষম নন। (২৩) আপনি তো কেবল একজন সতকর্কারী। (২৪) 
আমি আপনাকে সত্যধর্মসহ পাঠিয়েছি সংবাদদাতা ও সতকর্কারীরপে। 
এমন কোন সম্প্রদায় নেই যাতে সতকর্কারী আসেনি। (২৫) তারা যদি 
আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করে, তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যারোপ 
করেছিল। তাদের কাছে তাদের রসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন, সহীফা এবং 
উজ্জ্বল কিতাবসহ এসেছিলেন। (২৬) অতঃপর আমি কাফেরদেরকে ধৃত 
করেছিলাম। কেষন ছিল আমার আযাব । (২৭) তুমি কি দেখনি আল্লাহ্‌ 
আকাশ থেকে বৃষ্টিবযর্ণ করেন, অতঃপর তদ্থারা আমি বিভিন্ন বর্ণের 
ফল-মূল উদগত করি। পবর্তসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের গিরিপথ 
= সাদা, লাল ও নিকষ কালো কৃষ্ণ, (২৮) অনুরূপভাবে বিভিন্ন বর্ণের 
মানুষ, জন্ত, চতুষ্পদ প্রাণী রয়েছে। আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই 
কেবল তাকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী ক্ষমাময়। (২৯) 
যারা আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে এবং আমি যা 
দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা 
আশা করে, যাতে কখনও লোকসান হবে না। 





হযরত ইকরিমা বলেন, (১1518/35/%55 বাক্যের অর্থ তাই। 
কোরআন পাক একাধিক আয়াতে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
5280৬ ৩৫৮৮৯ এও এ আয়াতের শুরুতে কাফেরদের- 
কে মৃতদের সাথে এবং মুমিনগণকে জীবিতদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। 
এরই সাথে সামঞ্জস্য রেখে ১440. কেবরস্থ লোক)-এর অর্থ হবে 
কাফের। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি যেমন মৃতদেরকে শোনাতে পারেন না, 
তেমনি এই জীবিত কাফেরদেরও বোঝাতে পারবেন না। 


এ আয়াত পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, এখানে শ্রবণ করানোর অর্থ 
উপকারী ও কার্যকররূপে শোনানো। 

ভারা ৬৪০১ ফল-মূলের ০1-১১০৯। তথা বর্ণ 
শব্দটিকে +4 উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর পাহাড়, মানুষ, চতুষ্পদ 
প্রাণী ইত্যাদির -১১৯। তথা বর্ণ-বৈচিত্র্যকে ৩% এর আকারে ৬ 
অর্থাৎ, (১, বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, ফল-মূলের 
বর্ণ বৈচিত্র্য এক অবস্থায় স্থির থাকে না প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হতে 
থাকে। কিন্তু পাহাড়,মানুষ ও জীব-জ্তর বর্ণ সাধারণতঃ অপরিবর্তিত 
থাকে। 

আর পর্বতের ক্ষেত্র 3৩4 বলা হয়েছে। $$4 শব্দটি ৮. এর বহুবচন। 
এর প্রসিদ্ধ অর্থ ছোট গিরিপথ, যাকে ॥১ ও বলা হয়। কেউ কেউ ৮৬ 
এর অর্থ নিয়েছেন অংশ বা খণ্ড। উভয় অবস্থার উদ্দেশ্য পাহাড়ের বিভিন্ন 
অংশের বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট হওয়া। এতে সর্বপ্রথম সাদা ও সর্বশেষে কাল রঙ 
উল্লেখ করা হয়েছে। মাঝখানে লাল উল্লেখ করে 441৯৬ বলা 
হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, দুনিয়াতে আসল বর্ণ দু'টি_- সাদা 
ও কাল। অবশিষ্ট সব বর্ণ এ দু'টির বিভিন্ন স্তরের সংমিশ্রনে গঠিত হয়। 

199৩5 4 ULES অধিকাংশ তফসীর- 

বিদের মতে এখানে এ শব্দের পর বিরতি রয়েছে যা এ বিষয়ের 
আলামত যে, এটা পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথেই সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, 
সৃষ্টবস্তসমূহকে বিভিন্ন প্রকারে ও বর্ণে প্রজ্ঞাসহকারে সৃষ্টি করা আল্লাহ্‌ 
তাআলার অসীম শক্তি ও প্রজ্ঞার উজ্জ্বল নিদর্শন। 

কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায় যে, শব্দের সম্পর্ক 
পরবর্তী বাক্যের সাথে। অর্থাৎ, ফল-মূল, পাহাড়, মানুষ, ও জীবজস্ত 
সর্বদা বিভিন্ন রকম। কেউ এর সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন করে এবং কেউ কম। 
এটা জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। যার জ্ঞান যে পর্যায়ের তার খোদা-ভীতিও 
সে পর্যায়ের হয়ে থাকে।-_ (রূহুল-মা*আনী) 

পূৰ্ববৰ্তী আয়াতে বলা হয়েছে 42245055488509935৩91 
এতে নবী করীম (সাঃ)- কে সাস্তবনা দেয়ার উদ্দেশে বলা হয়েছিল যে, 
আপনার সতকীকিরণ ও প্রচারের উপকার তারাই লাভ করে, যারা না 
দেখে আল্লাহ্‌ তাআলাকে ভয় করে। এর সাথে সংগতি রেখে আলোচ্য 


পে 


ঞ&। ৫5৩৬5) আয়াতে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে, যারা খোদাভীতি 


১১৬ 


অর্জন করেছে। পূর্বে যেমন কাফের ও তাদের অবস্থা আলোচিত হয়েছে, 
তেমনি এখানে ওলী-আল্লাহগণের প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। ৩31 
শব্দটি আরবীতে সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করার উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়। তাই এ 
বাক্যের বাহ্যিক অর্থ এই যে, কেবল আলেম ও জ্ঞানীগণই আল্লাহ্‌কে ভয় 
করে। কিন্তু ইবনে আতিয়্যা প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, 55! শব্দটি যেমন 
সীমাবদ্ধতার অর্থ প্রকাশ করে তেমনি কারও বৈশিষ্ট্য বরণনায়ও এটি 
ব্যবহৃত হয়। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ খোদাভীতি 
আলেমগণের বিশেষ ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। সুতরাং যে আলেম নয় তার 
মধ্যে খোদাভীতি না থাকা জরুরী হয় না।_ (বোহরে মুহীত, আবু 
হাইয়ান।) 

আয়াতে *০ বলে এমন লোক বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌ 
তাআলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং পৃথিবীর সৃষ্টবস্ত 
সামস্ত্রী, তার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও আল্লাহ্র দয়া-করুণা নিয়ে 
চিন্তা-গবেষণা করেন। কেবল আরবী ভাষা, ব্যাকরণ-অলংকারাদি 
সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তিকেই কোরআনের পরিভাষায় আলেম বলা হয় না, যে 
পর্যন্ত সে আল্লাহ্র মারেফত উপরোক্তরূপে অর্জন না করে। 

এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, সে ব্যক্তিই 
আলেম যে একান্তে ও জনসমক্ষে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ্‌ যা পছন্দ 
করেন, তা কামনা করে এবং আল্লাহ্‌ যা অপছন্দ করেন, সে তাকে ঘৃণা 
করে। 

সারকথা, যার মধ্যে যে পরিমাণ খোদাতীতি হবে, সে সেই পরিমাণ 
আলেম হবে। আহমদ ইবনে সালেহ্‌ মিসরী বলেন, অধিক রেওয়ায়েত ও 
অধিক জ্ঞান দ্বারা খোদাভীতির পরিচয় পাওয়া যায় না; বরং কোরআন ও 
সুন্নাহ্‌র অনুসরণ দ্বারা এর পরিচয় পাওয়া যায়।-__ (ইবনে-কাসীর) 

শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহ্রাওয়াদী (রহঃ) বলেন_ এ আয়াতে ইঙ্গিত 
পাওয়া যায় যে, যার মধ্যে খোদাভীতি নেই, সে আলেম নয়। _ 
(মাযহারী) 

তবে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, আল্লাহ্র ভয় নেই; এমনও তো 
অনেক আলেম দেখা যায়_ উপরোক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ 
বলার আর অবকাশ নেই। কেননা, উপরের বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, 
আল্লাহ্র কাছে কেবল আরবী জানার নাম এলম এবং যে তা জানে তার 
নাম আলেম নয়। যার মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় নেই, কোরআনের পরিভাষায় 
সে আলেমই নয়। তবে এই ভয় কোন সময় কেবল বিশ্বাসগত ও যৌক্তিক 
হয়ে থাকে। এর কারণে মানুষ নিজের উপর জোর দিয়ে শরীয়তের 
বিধিনিষেধ পালন করে। আবার কখনও এই ভয় বদ্ধমূল অভ্যাসের 
পর্যায়ে পৌছে যায়। এ পর্যায়ে শরীয়তের অনুসরণ মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে 
যায়। এই দুই স্তরের ভয়ের মধ্যে প্রথমটি অবলম্বন করার আদেশ দেয়া 
হয়েছে এবং এটা আলেমের জন্যে জরুরী। দ্বিতীয়টি অবলম্বন করা উত্তম 
-__জরুরীনয়।_(য়ানুল-কোরআন) 

পূর্ববর্তী এক আয়াতে খোদাতত্ব জ্ঞানী হক্কানী আলেমগণের একটি 
'বৈশিষট্__আল্লাহর প্রতি ভয় সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছিল। বিষয়টির 
সম্পর্ক ছিল অস্তরের সাথে। আলোচ্য প্রথম আয়াতে তাদেরই এমন 
কতিপয় গুণ বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হচ্ছে, যেগুলোর সম্পর্ক দৈহিক 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে। অর্থাৎ, এগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আদায় করা 
হয়। তন্মধ্যে প্রথম গুণ হচ্ছে তেলাওয়াতে কোরআন। আয়াতে এমন 
লোকদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা নিয়মিতভাবে সর্বদা কোরআন 


সুরা ফাতির 


MAMI 


তেলাওয়াত করে। 


দ্বিতীয় গুণ নামায কায়েম করা এবং তৃতীয় গুণ আল্লাহ্র পথে অর্থ 
ব্যয় করা। এর সাথে “গোপনে ও প্রকাশ্যে’ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
রিয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্যে অধিকাংশ এবাদত গোপনে করাই উত্তম। 
কিন্তু ধর্মীয় উপযোগীতার কারণে মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে করাও জরুরী হয়ে 
যায়। যেমন, মিনারে আযান দিয়ে অধিকতর লোক সমাগমের ব্যবস্থা করে 
জমাআতে নামায আদায় করার বিধান রয়েছে। এমনিভাবে অপরকে 
উৎসাহিত করার জন্যে মাঝে মাঝে আল্লাহ্র পথে প্রকাশ্যে দান করা 
জরুরী হয় যায়। নামায ও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ের ক্ষেত্রে ফেকাহবিদগণ 
বলেন, ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নতে মুয়াকাদাহ হলে প্রকাশ্যে করা উত্তম। 
এছাড়া নফল নামায ও নফল ব্যয় গোপনে করাই বাঞ্ছুনীয়। 

যারা উপরোক্ত তিনটি গুণের অধিকারী, তাদের সম্পর্কে অতঃপর 
বলা হয়েছে 578৩1805955 - 53% শব্দটি ১1% থেকে উদ্ভূত। 
অর্থ বিনষ্ট হওয়া। আয়াতে অর্থ হচ্ছে যে, তারা এমন এক ব্যবসায়ের 
প্রার্থী, যাতে লোকসানের আশংকা নেই। প্রার্থী বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে 
দুনিয়াতে মুমিনের জন্যে কোন সংকাজে সওয়াব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার 
অবকাশ নেই। কেননা, পূর্ণ ক্ষমা ও বখশিস কেবল মানুষের কর্মের 
বিনিময়েই সম্ভবপর নয়। মানুষ যত কর্মই করুক আল্লাহ্‌র মহিমা ও প্রাপ্য 
এবাদতের পক্ষে তা যথেষ্ট হতে পারে না। কাজেই আল্লাহ্র কৃপা ও 
অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কারও মাগফেরাত হবে না। এক হাদীসে তাই বলা 
হয়েছে। এছাড়া অনেক সৎকর্মে গোপন শয়তানী অথবা রিপুগত চক্রান্তও 
শামিল হয়ে যায়। ফলে সে সৎকর্ম কবুল হয় না। মাঝে মাঝে সংকর্মের 
পাশাপাশি কোন মন্দ কর্মও হয়ে যায় যা সৎকর্ম কবুল হওয়ার পথে 
প্রতিবন্ধক হয়ে দীড়ায়। তাই আয়াতে 5:%:% বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
যাবতীয় সৎকর্ম সম্পাদন করার পরও মুক্তি ও উচ্চ মর্যাদা লাভে নিশ্চিত 
হওয়ার অধিকার কারও নেই বেশীর চেয়ে বেশী আশাই করতে 
পারে। _কেহুল-মা'আনী) 

সৎকর্ষের তুলনা ব্যবসায়ের সাথে £ এ আয়াতে বর্ণিত 
সকর্ষসমূহকে রূপক অর্থে ও উদাহরণ স্বরূপ ব্যবসা বলে ব্যক্ত করা 
হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে ঈমান এবং আল্লাহ্‌র পথে জেহাদকেও 
ব্যবসা বলা হয়েছে। 

সৎকর্মের তুলনা ব্যবসায়ের সাথে এ অর্থে যে, ব্যবসায়ী এ আশায় 
পুঁজি বিনিয়োগ করে যে, এতে তার পুঁজি বৃদ্ধি পাবে এবং মুনাফা অর্জিত 
হবে। কিন্ত দুনিয়ার প্রতিটি ব্যবসায়ে মুনাফার সাথে সাথে লোকসানেরও 
আশংকা থাকে। আলোচ্য আয়াতে ব্যবসায়ের সাথে 53% শব্দ যোগ 
করে ইশারা করা হয়েছে যে, পরকালের এই ব্যবসায়ে লোকসান ও ক্ষতির 
কোন আশংকা নেই। সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ সংকর্মে কষ্ট ও শ্রম স্বীকার 
করে দুনিয়ার সাধারণ ব্যবসায়ের মত কোন ব্যবসা করে না, বরং তারা 
এমন এক ব্যবসায়ের প্রার্থী, যাতে কখনও লোকসান হয় না। “তারা 
্রার্থী_ একথা বলে সৃষ্র ইঙ্গিত করা হয়েছে, আল্লাহ্‌ তাআলা সর্বশেষ্ঠ 
দাতা। তিনি প্রারীদেরকে নিরাশ করবেন না; বরং তাদের প্রার্থনা পূর্ণ 
করবেন। পরবর্তী বাক্যে আরও বলা হয়েছে যে, তাদের আশা তো কেবল 
কর্মের পূর্ণ প্রতিদান পাওয়া পর্যন্ত সীমিত; কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় 
কৃপায় তাদের আশা অপেক্ষাও বেশী দান করবেন। 


১১২২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন NN 
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(৩০) পরিণামে তাদেরকে আল্লাহ্‌ তাদের সওয়াব পুরোপুরি দেবেন এবং 
নিজ অনুধহে আরও বেশী দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, গুণহাহী। 
(৩১) আমি আপনার প্রতি যে কিতাব প্রত্যাদেশ করেছি, তা সত্য _ 
পুর্ব্তী কিতাবের সত্যায়নকারী। নিশ্চয় আল্লাহু তার বান্দাদের ব্যাপারে 
সব জানেন, দেখেন। (৩২) অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করেছি 
তাদেরকে যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি। 
তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থা অবলযন্নকারী 
এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র নি্দের্পক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে 
গেছে। এটাই মহা অনুযাহ। (৩৩) তারা প্রবেশ করবে বসবাসের 
জানাতে। তথায় তারা ব্বপর্নিমিত, মোতি খচিত কংকন দ্বারা অলংকৃত 
হবে। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের (৩৪) আর তারা কলকে_ 
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের দুঃখ দূর করেছেন। নিশ্চয় 
আমাদের পালনকর্তা ক্ষমাশীল, শুণহাহী। (৩৫) যিনি স্বীয় অনুযাহে 
আমাদেরকে বসবাসের গৃহে স্থান দিয়েছেন, তথায় কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ 
করে না এবং স্পর্শ করে না ক্লান্তি । (৩৬) আর যারা কাফের হয়েছে, 
তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও 
দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে তার শান্তিও লাঘব 
করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। 
(৩৭) সেখানে তারা আর্ত চীৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা 
বের করুন আমাদেরকে, আমরা সৎকাজ করব,পূ্বে যা করতাম, তা 
করব না। (আল্লাহ্‌ বলবেন,) আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি, 
যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে? উপরদ্তু তোমাদের 
কাছে সতকর্কারীও আগমন করেছিল। অতএব আস্বাদন কর। 
জালেমদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


SCE SSIS এখানে 28822. শব্দটি 
53% শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, তাদের ব্যবসায়ে লোকসান 
তো হবেই না, উপরস্ত আল্লাহ্‌ তাদের প্রতিদান ও সওয়াব পুরোপুরি দেয়ার 
পরেও স্বীয় অনুগ্রহে তাদের ধারণাতীত অনেক বেশী দেবেন। 

এই বেশীর মধ্যে আল্লাহ্‌ তাআলার সে ওয়াদাও অন্তর্ভুক্ত, যাতে বলা 
হয়েছে, মুমিনের পুরস্কার আল্লাহ্‌ তাআলা বহুগুণ বেশী দান করেন, যা 
কমপক্ষে কৃতকর্মের দশগুণ এবং বেশীর পক্ষে সাতশ’ গুণ বা তার 
চেয়েও বেশী। অন্যান্য পাপীর জন্যে মুমিনের সুপারিশ কবুল করাও এ 
অতিরিক্ত অনুগ্রহের শামিল। এ অনুগ্রহের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, 
মুমিনের প্রতি দুনিয়াতে যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করেছিল, পরকালে মুমিন তার 
জন্যে সুপারিশ করবে। ফলে জাহান্নামের যোগ্য হওয়া সত্বেও মুমিনের 
সুপারিশে সে মুক্তি পাবে।(মাযহারী) 

বলাবাহুল্য, সুপারিশ কেবল ঈমানদারের জন্যে হতে পারবে, 
কাফেরের জন্যে সুপারিশ করার অনুমতি কাউকে দেয়া হবে না। 
এমনিভাবে জান্নাতে আল্লাহ্‌ তাআলার দীদারও এ অতিরিক্ত অনুগ্রহের 
প্রধানঅংশ। 


৩5850 সা - 33 অব্যয়টি পূর্বা- 
পর সংযোগ স্থাপনের জন্যে ব্যবহৃত হয়। ফলে বোঝা যায় পূর্বাপর উভয় 
বাক্য অভিন্ন গুণ বিশিষ্ট হওয়া সত্বেও ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। পূর্ববর্তী 
বাক্যের বিষয়বস্তু পূর্বে এবং পরবর্তী বাক্যের বিষয়বস্তু পরে বোঝায়। 
অতঃপর এই পূর্বাপর কখনও কালের দিক দিয়ে এবং কখনও মর্যাদা ও 
স্তরের দিক দিয়েও হয়। এ আয়াতে ১ অব্যয় দ্বারা পূর্বের আয়াতে বর্ণিত 
ভে বাক্যের উপর ১০ করা হয়েছে। অর্থ এই যে, আমি এই সত্য ও 
পূর্ববর্তী এশী কিতাবসমূহের সমর্থক কোরআন প্রথমে আপনার কাছে 
প্রত্যাদেশ করেছি। এরপর আমি আমার মনোনীত বান্দাদেরকেও এর 
অধিকারী করেছি। এখন এটা সুস্পষ্ট যে, কোরআন ওহীর মাধ্যমে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে প্রেরণ করা মর্যাদা ও স্তরের দিক দিয়ে অগ্থে 
এবং উম্মতে মোহাস্মদীকে দান করা পশ্চাতে হয়েছে। উম্মতকে 
কোরআনের অধিকারী করার অর্থ এও হতে পারে যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
উম্মতের জন্যে অর্থ-কড়ি ও বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার 
পরিবর্তে আল্লাহ্র কিতাব রেখে গেছেন। 

উস্মতে মুহাস্মদী বিশেষতঃ আলেমগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বৈশিষ্ট্য £  ১৮৮৩৪১%৩৷০%১%৷ অৰ্থাৎ, আমার বান্দাদের মধ্যে 
যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি। অধিকাংশ তফসীরবিদ এর অর্থ 
নিয়েছেন উম্মতে মুহাস্মদী। এতে আলেমগণ প্রত্যক্ষভাবে এবং অন্যান্য 
মুসলমানগণ আলেমগণের মধ্যস্থতায় এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ৮৩% বলে উম্মতে 
মুহাম্মদীকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে তার প্রত্যেকটি 
অবতীর্ণ কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছেন। (অর্থাৎ, কোরআন পূর্ববর্তী 
সমস্ত কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষক বিধায় সমস্ত এশীগ্স্থের বিষয়বস্তুর 
সমষ্টি। এর উত্তরাধিকারী হওয়া ফেন সমস্ত আসমানী কিতাবেরই 


১১২৩ 


উত্তরাধিকারী হওয়া) অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস বলেনঃ 

“এ উম্মতের যালেমদেরকেও শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করা হবে, 
মধ্যপন্থীদের হিসাব সহজভাবে নেয়া হবে, আর যারা সৎকর্মে অগ্রগামী 
তাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। _ইবনে-কাসীর) 


আয়াতের 54:51 শব্দ দ্বারা উম্মতে মুহাস্মদীর সর্ববৃহৎ শ্রেষ্ঠত্ব 
পরিস্ফৃট হয়েছে। কেননা, এ শব্দটি কোরআন পাকে পয়গম্ুরগণের 
ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ ব্যবহৃত হয়েছে। এক আয়াতে আছে__ ঠা 
৬4১৬ অন্য এক আয়াতে আছেঃ 
GTI INARI SOLUS 

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা উন্মতে-মুহাস্মদীকে * U০! 
অর্থাৎ, মনোনয়নে পয়গম্বরগণের সাথে শরীক করে দিয়েছেন। তবে 
মনোনয়নের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। পয়গম্বর ও ফেরেশতাগণের মনোনয়ন 
উচ্চস্তরে এবং উম্মতে মুহাম্মদীর মনোনয়ন এর পরের স্তরে হয়েছে। 
উম্মতে মুহাস্মদী তিন প্রকার £ ১4451592585 
51885145535 এই বাক্যটি প্রথমোক্ত বাক্যের ব্যা্যা। 
অর্থাৎ, আমি যাদেরকে মনোনীত করে কোরআনের অধিকারী করেছি, 
তারা তিন প্রকার | যালেম, মধ্যপন্থী ও সংকর্মে অগ্রগামী। 
ইবনে-কাসীর এই প্রকারত্রয়ের তফসীর এভাবে করেছেন £ 
ালেম সে ব্যক্তি যে কোন কোন ফরয ও ওয়াজিব কাজে ক্রটি করে এবং 
কোন কোন নিষিদ্ধ কজেও জড়িত হয়ে পড়ে। মধ্যপন্থী সে ব্যক্তি, যে 
সমস্ত ফরয ও ওয়াজিব কর্ম সম্পাদন করে এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ কার্য 
থেকে বেঁচে থাকে; কিন্তু মাঝে মাঝে কোন কোন মোস্তাহাব কাজ ছেড়ে 
দেয় এবং কোন কোন মাকরূহ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে। সৎকর্ষে 
অগ্রগামী সে ব্যক্তি, যে যাবতীয় ফরয, ওয়াজিব ও মোস্তাহাব কর্ম 
সম্পাদন করে এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরহ কর্ম থেকে ধেচে থাকে; 
কিন্তু কোন কোন মোবাহ বিষয়, এবাদতে ব্যাপৃত থাকার কারণে অথবা 
হারাম সন্দেহে ছেড়ে দেয়।-_ (ইবনে-কাসীর) 

একটি সন্দেহ ও তার জওয়াব £ উল্লেখিত তফসীর থেকে 
প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, যালেমও আল্লাহ্‌ তাআলার মনোনীত বান্দাদের 
অস্তর্ভক্ত। একে বাহ্যতঃ অবাস্তব মনে করে কেউ কেউ বলেছেন যে, 
যালেম উম্মতে মুহাম্মদী ও মনোনীতদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ অনেক 
সহীহ্‌ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ তিন প্রকার লোকই উল্মতে 
মুহাস্মদীর অন্তর্ভুক্ত এবং (:$:5| গুণের বাইরে নয়। এটি হল উম্মতে 
মুহাস্মদীর মুমিন বান্দাদের একান্ত বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। তাদের মধ্যে যে 
ব্যক্তি কার্যতঃ ক্রটিযুক্ত, সেও এই মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত। ইবনে-কাসীর এ 
প্রসঙ্গে এ সম্পর্কিত সমুদয় হাদীস সমাবেশ করেছেন। 

উম্মতে যুহাম্মদীর আলেম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব £ আলোচ্য 
আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন, আমি আমার মনোনীত বান্দাদেরকে 
আমার কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি। বলাবাহুল্য, আল্লাহ্র কিতাব ও 
রসূল (সাঃ)-এর শিক্ষার প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী হচ্ছেন ওলামায়ে কেরাম। 
হাদীসেও বলা হয়েছে - * ৮১ 24১১ * ৮4 _ এর সারমর্ম এই যে, 
যারা কোরআন ও হাদীসের শিক্ষা প্রচারকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ 
করেছেন এবং নিষ্ঠাসহকারে এ কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন, তারা আল্লাহ্‌ 
মনোনীত বান্দা ও ওলী। হযরত সা'লাবা ইবনে হাকাম (রাঃ) বর্ণিত 
রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তাআলা 





সূরা ফাতির 


LAL 


আলেমগণকে সম্বোধন করে বলবেন, আমি তোমাদের বক্ষে আমার জ্ঞান 
ও প্রজ্ঞা শুধু এজন্যে রেখেছিলাম যে, তোমরা যে কর্মই কর না কেন, 
তোমাদেরকে ক্ষমা করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, 
যার মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় নেই, সে আলেমগণের তালিকাভুক্ত নয়; তাই 
আল্লাহ্‌ ভীতির রঙে রঞ্জিত আলেমগণকেই এই সম্বোধন করা হবে। তাদের 
পক্ষে নিশ্চিন্ত হয়ে পাপ কর্মে লেগে থাকা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। তবে 
মানুষ হিসেবে তারাও মাঝে-মাঝে ভুল-ক্রটি করেন। হাদীসে তাই বলা 
হয়েছে যে, তোমাদের কর্ম যেমনই হোক, মাগফেরাত তোমাদের জন্যে 
অবধারিত।__ (ইবনে কাসীর) 

হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেন, হাশরে আল্লাহ্‌ তাআলা সবাইকে একত্রিত করবেন, অতঃপর 
আলেমগণকে এক বিশেষ জায়গায় সমবেত করে বলবেন £ 

“আমি তোমাদের অস্তরে আমার এলেম এ জন্যে রেখেছিলাম যে, 
আমি জানতাম (যে, তোমরা এই আমানতের হক আদায় করবে) 
তোমাদেরকে আযাব দেয়ার জন্যে তোমাদের বক্ষে আমি আমার এলেম 
রাখিনি। যাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম ।_মোযহারী) 

জ্ঞাতব্য £ আয়াতে সর্বপ্রথম জালেম, অতঃপর মিতাচারী বা মধ্যপন্থী 
ও সর্বশেষে সংকর্মে অগ্রগামী উল্লেখিত হয়েছে। এই ধারাবাহিকতার 
কারণ সম্ভবতঃ এই যে, যালেমের সংখ্যা সর্বাধিক, তাদের চেয়ে কম 
মিতাচারী মধ্যপন্থী এবং আরও কম সংকর্মে অগ্রগামী। যাদের সংখ্যা 
বেশী, তাদেরকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। 

2834299955৩ 

অর্থাৎ, শুরুতে আল্লাহ্‌ তাআলা তার মনোনীত বান্দাগণের মধ্যে তিন 
প্রকারের কথা উল্লেখ করেছেন। তারপর বলেছেন- 8324.45 
55} অর্থাৎএদেরকে মনোনীতদের মধ্যে গণ্য করা আল্লাহ্‌ তাআলার 
মহা অনুগ্রহ ৷ প্রতিদান স্বরূপ তারা জান্নাতে যাবে, তাদেরকে স্বর্ণের কংকন 
এবং মুক্তার অলংকার পরানো হবে। তাদের পোষাক হবে রেশমের। 

দুনিয়াতে পুরুষদের জন্যে স্বর্ণের অলংকার ও রেশমী পোষাক উভয়টি 
পরিধান করা হারাম। এর বিনিময়ে জান্নাতে তাদেরকে এসব বস্তু দেয়া 
হবে। এরূপ বলা ঠিক হবে না যে, অলংকার নারীর ভূষণ, পুরুষদের 
জন্যে শোভনীয় নয়। কেননা, দুনিয়ার অবস্থার সাথে জান্নাত ও পরকালের 
অবস্থার তুলনা করা একাস্ত নিবুদ্ধিতা। 

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে আছে যে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, জান্নাতীদের মস্তকে মুক্তা খচিত মুকুট থাকবে। 
এর নিয়ন্তরের মুক্তার আলোকে সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম দিগস্ত উদ্ভাসিত হবে। 
_ মোহহারী) 

তফসীরবিদগণ বলেন, প্রত্যেক জান্নাতীর হাতে একটি স্বর্ণ নির্মিত ও 
একটি রৌপ্যনির্মিত কংকন থাকবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কোরআনের এক 
আয়াতে স্বর্ণ নির্মিত এবং এক আয়াতে রৌপ্য নির্মিত কংকনের কথা 
উল্লেখ রয়েছে। এ তফসীর দৃষ্টে উভয় আয়াতে কোন বৈপরীত্য নেই। __ 
(কুরতুবী) 

দুনিয়াতে যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্র ও রেশমী পোষাক ব্যবহার 
করবে, সে জান্নাতে এগুলো থেকে বঞ্চিত থাকবে। হযরত হুযায়ফা 
(রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন, রেশমী পোষাক পরিধান 


১১২৪ 


করো নাঃ সোনা-রপার পাত্রে পানি পান করো না এবং এসবের দ্বারা তৈরী 
পাত্রে আহার করো না। কারণ, এগুলো দুনিয়াতে কাফেরদের জন্যে এবং 
তোমাদের জন্যে পরকালে। __ (বোখারী-মুসলিম) 


(91৬550$/0455145 অর্থাৎ, জা 
জান্নাতে প্রবেশ করার সময় বলবে, আল্লাহ্র শোকর, যিনি আমাদের দুঃখ 
দূর করেছেন। এই দুখে কি? এ সম্পর্কে ২৬৯০ 
'আছে। প্রকৃতপক্ষে সকল প্রকার দুখেই এর অন্তর্ভুক্ত দুনিয়াতে মানুষ 
যত রাজাধিরাজ অথবা নবী ও ওলী হোক না কেন, দুঃখকষ্টের কবল 
থেকে কারও নিন্ক্তি নেই। 


এ কারণেই সুফীবর্গ দুনিয়াকে “দারুল-আহ্যান”' দুঃখ কষ্টের আলয় 


হিলোক-নিকাশের দুঃখ-কষ্ট এবংচতুঃ Ei sd 
অন্ত আল্লাহ্‌ তাআলা জামাতীদের এসব দুখ-কষ্ই দূ করে 
দেবেন। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ)-এর রেওয়ায়েত সূলল্লহ (সঃ) 
বলেন যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কলেমায় বিশ্বাসী, তারা মৃত্যুর সময়, 
কবরে ও হাশরে কোথাও উৎকষ্ঠা বোধ করে না। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি 
তারা কবর থেকে উঠার সময় ৫/21৬৩১/$31452। বলতে 
বলতে উঠছে।-_ (তিবরানী, মাযহারী) 

হযরত আবুদদারদার হাদীসে বলা হয়েছে যে, উল্লেখিত যালেম 
শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা এ উক্তি করবে। কেননা, হাশরে সে প্রথমে দুঃখ-কষ্ট ও 
উদ্বেগের সম্মুখীন হবে। অবশেষে জান্নাত প্রবেশের আদেশ পাওয়ার 
কারণে তার এসব দুঃখ-কষ্ট দুর হয়ে যাবে। এ হাদীসটি ইবনে ওমরের 
হাদীসের পরিপন্থী নয়। কেননা, যালেম ব্যক্তি অন্যদের তুলনায় হাশরেও 
একটি অতিরি দুখের সম্মুখীন হবে, যা জান্তে প্রবেশ করার সময় দুর 
হয়ে যাবে। সারকথা, সৎকর্মে অগ্রগামী, মিতাচারী ও যালেম সকল শ্রেণীর 
জন্াতীই এ উক্তি করবে, কিন্তু প্রত্যেকের দুঃখের তালিকা আলাদা 
আলাদা হওয়া অবাস্তর নয়। 

ইমাম জাস্সাস বলেন, পার্থিব জীবনে চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-কষ্ট 
থেকে মুক্ত না থাকাই মুমিনের শান। রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, দুনিয়া 
মুমিনের জন্যে কয়েদখানা। এ কারণেই রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ও প্রধান 
সাহাবীগণের জীবনালেখ্যে দেখা যায়, তাদেরকে প্রায়ই চিন্তিত ও বিমর্ষ 
দেখা যেত। 


AGILE HS C2 AS TEIMINSTIG HN 

SCE 
কতিপয় বৈশিষ্ট্য বিবৃত হয়েছে। (এক) জান্নাতে 
বসবাসের জায়গা। এর বিলুপ্তি অথবা সেখান থেকে ক 
কোনও আশংকা নেই। (ই) সেখানে কেউ ফোন দুখের সম্ুষীন হবে 
না। (তিন) সেখানে কেউ কোন ক্লাস্তিও বোধ করবে না। দুনিয়াতে মানুষ 
কান্ত হয় এবং কাজকর্ম পরিহার করে নি প্রয়োজন অনুভব করে 
জান্নাত এ থেকে পবিত্র হবে। কোন কোন হাদীসেও এ bs 
রয়েছে। -- (মাযহারী) 


BUGIS ররর - 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


৯) 


যখন কাফেররা ফরিযাদ করবে যে, হে আমাদের পালনকর্তা 
আমাদেরকে এ আযাব থেকে মুক্ত করুন, আমরা সৎকর্ম করব এবং 
অতীত কুকর্ম ছেড়ে দেব, তখন জওয়াব দেয়া হবে যে, আমি কি 
তোমাদেরকে এমন বয়স দেইনি যাতে চিন্তাশীল ব্যক্তি চিন্তা করে বিশুদ্ধ 
পথে আসতে পারে? হযরত আলী ইবনে হুসাইন ইবনে জয়নুল আবেদীন 
(রঃ) বলেন, এর অর্থ সতের বছর বয়স। হযরত কাতাদাহ আঠার বছর 
বয়স বলেছেন। আসল অর্থ সাবালক হওয়ার বয়স। এতে সতর বা 
আঠারোর পার্থক্য হতে পারে। কেউ সতের বছরে এবং কেউ আঠারো 
বছরে সাবালক হতে পারে। শরীয়তে এ বয়সটি প্রথম সীমা, যাতে প্রবেশ 
করার পর মানুষকে নিজের ভাল-মন্দ বোঝার জ্ঞান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
দান করা হয়। তাই সাধারণ কাফেরদেরকে উপরোক্ত কথাটি বলা হবে, 
তারা বয়োবৃদ্ধ হোক অথবা অল্পবয়স্ক । তবে যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল বেঁচে 
রা যাগ 
কথাবার্তা শুনে সত্যের পরিচয় গ্রহণ করেনি সে অধিক bl 

সারকথা এই যে, যে ব্যক্তি কেবল সাবালক হওয়ার বয়স পায়, 
তাকেও আল্লাহ্‌ তাআলা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বোঝার ক্ষমতা দান 
করেন। সে তা না বুঝলে তিরস্কার ও আযাবের যোগ্য হবে। কিন্তু যে 
ব্যক্তি দীর্ঘ বয়স পায়, তার সামনে আল্লাহ্‌র প্রমাণাদি আরও পূর্ণ হয়ে 
যায়। সে কুফর ও গোনাহ্‌ থেকে বিরত না হলে অধিকতর শাস্তি ও 
'তিরম্কারের যোগ্য হবে। 

হযরত "আলী দ্যা মোঃ) বলেন, আমাত অআলা বে যয়সে 

ন্দাদেরকে লজ্জা দেন, তা হচ্ছে ষাট বছর। হযরত ইবনে 

আব্বাসও এক রেওয়ায়েতে চল্লিশ ও অন্য রেওয়ায়েতে যাট বছর 
বলেছেন। এ বয়সে মানুষের উপর আল্লাহর প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যায় এবং 
মানুষের জন্যে কোন ওযর আপত্তি পেশ করার অবকাশ থাকে না। 
ইবনে-কাসীর হযরত ইবনে আব্বাসের দ্বিতীয় রেওয়ায়েতকে অগ্ন 
দিয়েছেন। 

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সতের আঠারো বছর 
সংক্রান্ত রেওয়ায়েতও ষাট বছরের রেওয়ায়েতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। 
ন হন দয কালার 
পাৰ্থক্য বুঝতে পারে। এ কারণেই এ বয়স থেকে সে শরীয়তের 
পালনে আদিষ্ট হয়। কিন্তু যাট বছর এমন সুদীর্ঘ বয়স যে, এতেও কেউ 
সত্যের পরিচয় লাভ না করলে তার ওযর আপত্তি করার কোন অবকাশ 
থাকে না। এ কারণেই উল্মতে মুহাস্মদীর বয়সের গড় যাট থেকে সত্তর 
বছর পর্যস্ত নির্ধারিত রয়েছে। 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে 4810 এতে ইশারা করা 
হিরা মনিকে রিকি OE নভেরা 
পপ ৯৯ 
যা Se Ne তা 
চট কালি লি রি রর 
বুক সাহা করার অন ভীতিকর তেল 'করেছেন। 
ত সস 
তথা ভীতি প্রদর্শনকারী যে স্বীয় ক্পাগুণে নিজের লোকদেরকে 
ও ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়। কোরআন পাকে এ 
শব্দের দ্বারা পয়গম্বরগণ ও তাদের নায়েব আলেমগণকে বোঝানো হয়। 
আয়াতের সারমর্ম এই যে, সত্য মিথ্যার পরিচয় লাভ করার জন্যে আমি 
জান বুদ্ধি দিয়েছি, পয়গমবরও পরের করেছি। 


১১২৫ সূরা ফাতির ১১1০ 
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(৩৮) আল্লাহ্‌ আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি 
অস্তরের বিষয় সম্পর্কেও সবিশেষ অবাহিত। (৩৯) তিনিই তোমাদেরকে 
পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধি করেছেন। অতএব যে কুফরী করবে তার কুফরী 
তার উপরই বর্তাবে। কাফেরদের কুফর কেবল তাদের পালনকর্তার 
ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফেরদের কুফর কেবল তাদের ক্ষাতিই বৃদ্ধি 
করে। (৪০) বলুন, তোমরা কি তোমাদের সে শরীকদের কথা ভেবে 
দেখেছ, যাদেরকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা ডাক? তারা পৃথিবীতে কিছু 
সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে দেখাও। না আসমান সৃষ্টিতে তাদের কোন 
অংশ আছে, না আমি তাদেরকে কোন কিতাব দিয়েছি যে, তারা তার 
দলীলের উপর কায়েম রয়েছে, বরং জালেমরা একে অপরকে কেবল 
প্রতারণামূলক ওয়াদা দিয়ে থাকে। (৪১) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আসমান ও 
যমীনকে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়। যদি এগুলো টলে যায় তবে 
তিনি ব্যতীত কে এগুলোকে স্থির রাখবে? তিনি সহনশীল, ক্ষমাশালী। 
(৪২) তারা জোর শপথ করে বলত, তাদের কাছে কোন সতকর্কারী 
আগমন করলে তারা অন্য যে কোন সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর সৎপথে 
চলবে। অতঃপর যখন তাদের কাছে সতকর্কারী আগমন করল, তখন 
তাদের ঘৃণাই কেবল বেড়ে গেল। (৪৩) পৃথিবীতে ওদ্ধত্যের কারণে এবং 
কুচক্রের কারণে। কুচক্র কৃচক্রীদেরকেই ঘিরে ধরে। তারা কেবল 
পর্বব্তী্দের দশারই অপেক্ষা করছে। অতএব আপনি আল্লাহ্‌র বিধানে 
পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহ্র রীতি-নীতিতে কোন রকম বিহ্যাতিও 
পাবেননা। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


55935845৩0%  _ এ শব্দটি য০৮এর 
বহুবচন। অর্থ স্থলাভিষিক্ত উদ্দেশ্য এই যে, আমি মানুষকে একের পর 
এক ভূমি, বাসগৃহ ইত্যাদির মালিক করেছি। একজন চলে গেলে অন্যজন 
তার স্থলাভিষিক্ত হয়। এতে আল্লাহ্‌ তাআলার দিকে রুজু করার জন্য 
শিক্ষা রয়েছে। আয়াতে উম্মতে মুহাম্মদীকেও বলা হতে পারে যে, আমি 
বিগত জাতিসমূহের পরে তাদের স্থলাভিষিক্তরূপে তোমাদেরকে মালিক ও 
ক্ষমতাশালী করেছি। সুতরাং পূর্ববর্তীদের অবস্থা থেকে তোমাদের শিক্ষা 
গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। জীবনের সুবর্ণ সুযোগকে হেলায় হারিও না। 

3৩,4১৪) _ আকাশসমূহকে স্থির রাখার অর্থ এরূপ 
নয় যে, তাদের গতিশীলতা রহিত করে দেয়া হয়েছে; বরং এর অর্থ স্বস্থান 
থেকে বিচ্যুত হওয়া ও টলে যাওয়া। - 53% শব্দটি এর পক্ষে সাক্ষ্য 
দেয়। সুতরাং এ আয়াতে আকাশ স্থিতিশীল অথবা গতিশীল - এ বিষয়ের 
কোন প্রমাণ নেই। 

55510541450 GEIS ৬5৫50 অৰ্থ 4 কিংবা 
৮৯১ -_ অৰ্থাৎ, কৃচক্রের শাস্তি অন্য কারও উপর পতিত হয় না 
কৃচক্রীর উপরই পতিত হয়। যে ব্যক্তি অপরের অনিষ্ট কামনা করে, সে 
নিজেই অনিষ্টের শিকার হয়ে যায়। 

এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, দুনিয়াতে অনেক সময় কুচক্রীদের 
চক্রান্ত সফল হতে দেখা যায় এবং যার ক্ষতি করার উদ্দেশ্য থাকে, তার 
ক্ষতি হয়ে যায়। এর জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, এটা তুচ্ছ ক্ষতি। আর 
কৃচক্্রীর ক্ষতি হচ্ছে পারলৌকিক আযাব, যা যেমন গুরুতর, তেমনি 
চিরস্থায়ী। এর বিপরীতে পার্থিব ক্ষতি তুচ্ছ ব্যাপার। 

কেউ কেউ এর জওয়াবে বলেন, কোন নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে 
চক্রান্ত করা ও তার উপর যুলুম করার প্রতিফল জালেমের উপর প্রায়ই 
দুনিয়াতেও পতিত হয়। মুহাম্মদ ইবনে কা’ব কোরাযী বলেন £ তিনটি 
কাজ যারা করে, তারা দুনিয়াতেও প্রতিফল ও শাস্তির কবল থেকে রেহাই, 
পাবে না। (এক) কোন নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে চক্রাস্ত করে তাকে কষ্ট 
দেয়া, (দুই) যুলুম করা এবং (তিন) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা।_ 
(ইবনে-কাসীর) 

বিশেষতঃ যে ব্যক্তি অসহায় এবং প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি রাখে না 
অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি থাকা সত্বেও সবর করে, তার উপর 
জুলুমের শাস্তি থেকে দুনিয়াতেও কাউকে বাচতে দেখা যায়নি। 

সুতরাং আয়াতে সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা হয়নি; বরং অধিকাংশ 
ঘটনার দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। 


১১২৬ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 15 
স্পা ী শশা পিসী 
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(৪৪) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করলে দেখত তাদের 
পৃর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছে। অথচ তারা তাদের অপেক্ষা অধিকতর 
শক্তিশালী ছিল। আকাশ ও পৃথিবীতে কোন কিছুই আল্লাহকে অপারগ 
করতে পারে না। নিশ্চয় তিনি সবজি সবশিক্তিমান। (৪৫) যদি আল্লাহ্‌ 
মানুষকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভূপুষ্ঠে 
চলমান কাউকে ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নিদিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত 
তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর যখন সে নির্দিষ্ট মেয়াদ এসে যাবে তখন 
আল্লাহুর সব বান্দা তার দৃষ্টিতে থাকবে। 


সূরাইয়াসীন 


মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত ৮৩ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু 


0১ ইয়া-সীন, (২) প্রজ্ঞাময় কোরআনের কসম (৩) নিশ্চয় আপনি 
প্রেরিত রসূলগণের একজন, (৪) সরল পথে প্রতিষ্ঠিত। (৫) কোরআন 
পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অবতীগ্‌ (৬) যাতে 
আপনি এমন এক জাতিকে সতর্ক করেন, যাদের পূর্ব পুরুষগণকেও সতর্ক 
করা হয়নি। ফলে তারা গাফেল। (৭) তাদের অধিকাংশের জন্যে শান্তির 
বিষয় অবধারিত হয়েছে। সুতরাং তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (৮) আমি 
তাদের গদার্নে চিবুক পর্যন্ত বেড়ী পরিয়েছি। ফলে তাদের মস্তক উদ্ধযুখী 
হয়ে গেছে। (১) আমি তাদের সামনে ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি, 
অতঃপর তাদেরকে আবৃত করে দিয়েছি, ফলে তারা দেখে না। 


সূরা ইয়াসীন 


সূরা ইয়াসীনের ফযিলত £ হযরত মা' কাল ইবনে ইয়াসারের (রাঃ) 
বেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 919 ৮১ ০ অর্থাৎ, সূরা 
ইয়াসীন কোরআনের হৃদপিগু। এ হাদীসে আরও আছে যে, যে ব্যক্তি সূরা 
ইয়াসীন আল্লাহ্‌ ও পরকালের কল্যাণ লাভের নিয়তে পাঠ করে, তার 
মাগফেরাত হয়ে যায়। তোমরা তোমাদের মৃতদের উপর এ সুরা পাঠ কর। 
_ (রূহুল-মা’আনী, মাযহারী) 

ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেন, সূরা ইয়াসীনকে কোরআনের হৃদপিণ্ড 
বলার কারণ এমনও হতে পারে যে, এ সূরায় কেয়ামত ও হাশর-নশরের 
বিষয় বিশদ ব্যাখ্যা ও অলংকার সহকারে বর্ণিত হয়েছে। পরকালে বিশ্বাস 
ঈমানের এমন একটি মূলনীতি, যার উপর মানুষের সকল আমল ও 
আচরণের বিশুদ্ধতা নির্ভরশীল। পরকালভীতিই মানুষকে সংকর্মে উদ্বুদ্ধ 
করে এবং অবৈধ বাসনা ও হারাম কাজ থেকে বিরত রাখে। অতএব 
দেহের সুস্থতা যেমন অস্তরের সুস্থতার উপর নির্ভরশীল তেমনি ঈমানের 
সুস্থতা পরকাল চিন্তার উপর নির্ভরশীল (রূহুল-মা" আলী) এ সূরার নাম 
যেমন সূরা-ইয়াসীন প্রসিদ্ধ, তেমন এক হাদীসে এর নাম ““আহীমা”ও 
বগিত আছে। অপর এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, তওরাতে এ সূরার নাম 
“মুযি্মাহ" বলে উল্লেখিত আছে। অর্থাৎ, এ সূরা তার পাঠকের জন্যে 
ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও বরকত ব্যাপক করে দেয়। এ সূরার 
পাঠকের নাম “শরীফ” বর্ণিত আছে। আরও বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের 
দিন এর সুপারিশ “*রবীয়া”' গোত্র অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের জন্যে 
কবুল হবে। কতক রেওয়ায়েতে এর নাম ““মুদাফিয়াও” বর্ণিত আছে; 
অর্থাৎ এ সূরা তার পাঠকদের থেকে বালা-মুসিবত দূর করে। কতক 
রেওয়ায়েতে এর নাম ““কাধিয়া” - ও উল্লেখিত হয়েছে; অর্থাৎ, এ সূরা 
পাঠকের প্রয়োজন মিটায়।-_ (রুহুল-মা'আনী) 

হযরত আবু যর (রাঃ) বর্ণনা করেন, মরন্মোমুখ ব্যক্তির কাছে সূরা 
ইয়াসীন পাঠ করা হলে তার মৃত্যু সহজ হয়। __ (মাযহারী) 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি সুরা 
ইয়াসীন তার অভাব-অনটনের বেলায় পাঠ করে, তবে তার অভাব পূরণ 
হয়ে যায়।--(মাযহারী) 

ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে কাসীর বলেন, যে ব্যক্তি সকালে সূরা ইয়াসীন পাঠ 
করবে, সে সন্ধ্যা পর্যস্ত সুখে স্বস্তিতে থাকবে এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পাঠ 
করবে, সে সকাল পর্যস্ত শান্তিতে থাকবে। তিনি আরও বলেন, আমাকে এ 
বিষয়টি এমন এক ব্যক্তি বলেছেন, যিনি এর বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ 
করেছেন।-- (মাযহারী) 

52 শব্দ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, এটা খণ্ড বাক্য। এর অর্থ 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ জানে না। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এ কথাই বলা 
হয়েছে। আহ্‌কামূল-কোরআনে বর্ণিত ইমাম মালেকের উক্তি এই যে, এটা 
আল্লাহ্‌ তাআলার অন্যতম নাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও এক 
রেওয়ায়েতে তাই বর্ণিত রয়েছে। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা 
আবিসিনীয় শব্দ। এর অর্থ “হে মানুষ” আর এখানে মানুষ বলে নবী করীম 
(সাঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে জুবায়েরের (রাঃ) বক্তব্য 
থেকে জানা যায় যে, “ইয়াসীন” রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর নাম। 
রুহুল-মা'আনীতে আছে, ইয়া ও সীন _ এ দু'টি অক্ষর দ্বারা নবী করীম 
(সাঃ) এর নাম রাখার মধ্যে বিরাট রহস্য নিহিত। 


১১২৭ 


ইয়াসীন কারও নাম রাখা কিরূপ ? ইমাম মালেক এটা পছন্দ 
করেননি। কারণ, ভার মতে এটা আল্লাহ্‌ তাআলার অন্যতম নাম এবং এর 
সঠিক অর্থ জানা নেই। কাজেই এর অর্থ 3/৬ ও 5১!) এর ন্যায় আল্লাহ্‌ 
তাআলার বৈশিষ্ট্যমূলক কোন নাম হওয়াও সম্ভব। তবে শব্দটি ৬৮৬ 
বর্ণমালার মাধ্যমে লেখা হলে তা কারও নাম রাখা জায়েয। কারণ, 
কোরআনে 440.9524, উল্লেখিত আছে। (ইবনে আরাবী) 


£45) 5981608938), - অৰ্থাৎ, আরবদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে 
দীর্ঘকাল যাবত কোন সতর্ককারী পয়গম্বর আগমন করেননি। পিতৃপুরুষ 
অর্থ নিকটবর্তী পিতৃপুরুষ। আরবদের উধ্বতন পুরুষ হযরত ইবরাহীম 
(আঃ) ও তার সাথে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর পর বহু শতাব্দী ধরে 
আরবদের মধ্যে কোন পয়গম্বর আবির্ভূত হননি। তবে দ্বীনের প্রচারকার্য 
সব সময়ই অব্যাহত ছিল, যার উল্লেখ কোরআন পাকের আয়াতেও 
আছে। এছাড়া ১55,34 020), আয়াত দৃষ্টেও জানা যায়; 
যে, আল্লাহ্র রহমত কোন জাতিকে কোন সময়ই দাওয়াত ও সতকীকিরণ 
থেকে বঞ্চিত রাখেনি। এতদসত্বেও প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দাওয়াত ততটুকু 
কার্যকর হয় না, যতটুকু স্বয়ং পয়গম্বরের দাওয়াত ও শিক্ষার মাধ্যমে হয়। 
তাই আয়াতে আরবদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কোন 
সতর্ককারী আগমন করেনি। এরই ফলস্বরূপ তাদের মধ্যে সাধারণভাবে 
শিক্ষা-দীক্ষার কোন সুদৃঢ় ব্যবস্থা ছিল না। আর এ কারণেই তাদের উপাধি 
ছিল “উম্মী” অর্থাৎ নিরক্ষর। 

8458 95৮955549৬5 
এলে 

আল্লাহ্‌ তাআলা কুফর ও ঈমান এবং জান্নাত ও জাহান্নামের উভয় রাস্তা 
মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। ঈমানের দাওয়াতের জন্যে পয়গম্বর ও 
কিতাব প্রেরণ করেছেন। মানুষকে ভাল মন্দ বিবেচনা করে যে কোন রাস্তা 
অবলম্বন করার ক্ষমতাও দান করেছেন। কিন্তু যে হতভাগা কুদরতের 
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নিদর্শনাবলীতে চিন্তা-ভাবনা করে না, পয়গমবরগণের দাওয়াতের প্রতি 
কর্ণপাত করে না এবং আল্লাহ্‌র কিতাব সম্পর্কেও চিন্তা-ভাবনা করে না, 
সে স্বেচ্ছায় যে পথ অবলম্বন করে নেয়, আল্লাহ্‌ তাআলা তার জন্য সে 
পথেরই উপকরণ সংগ্রহ করে দেন। যে কুফর অবলম্বন করে, তার জন্যে 
কুফরে উন্নৃতি লাভেরই ব্যবস্থা হতে থাকে। এ বিষয়টিই (4464 

68988 বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের 
অধিকাংশ লোকের জন্যে তাদের ভ্রাস্তিপূর্ণ নির্বাচনের কারণে এ উক্তি 
অবধারিত হয়ে গেছে যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। 


অতঃপর তাদের অবস্থার একটি উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, 
তাদের অবস্থা এমন যার গলদেশে বেড়ী পরিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে 
মুখমণ্ডল ও চক্চ্দৃয় উধ্বমুখী হয়ে গেছে __ নীচের দিকে তাকাতেই পারে 
না। অতএব তারা নিজেদেরকে কোন গর্তে পতিত হওয়া থেকে বাচাতে 
পারে না। 


দ্বিতীয় উদাহরণ এমন__ যেন কারও চারিদিকে দেয়াল দাড় করিয়ে 
দেয়া হয়েছে। তারা এই চার দেয়ালের অভ্যন্তরে আবদ্ধ হয়ে বাইরের 
বিষয়াদি সম্পর্কে বেখবর হয়ে গেছে। ফলে এভাবে বাইরের সে 
কাফেরদের চারদিকেও যেন তাদের বিদ্বেষ ও হঠকারিতা অবরোধ সৃষ্টি 
করে দিয়েছে। সেই সত্য বিষয়াদি যেন তাদের কানে পৌছতেই পারে না। 

ইমাম রাযী বলেন, দৃষ্টির বাধা দু'রকম হয়ে থাকে। একটি বাধা এমন 
যার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আপন সত্তাও দেখতে সক্ষম হয় না। দ্বিতীয় 
বাধা এমন যার ফলে নিজের আশেপাশে কিছুই দেখে না। কাফেরদের 
জন্যে সত্য দর্শনের পথে উভয় প্রকার বাধাই বিদ্যমান ছিল। তাই প্রথম 
উদাহরণে প্রথমোক্ত বাধা বর্ণিত হয়েছে। যার গলা নীচের দিকে নোয়াতে 
পারে না, যে নিজের অস্তিত্বও দেখতে পারে না। দ্বিতীয় উদাহরণ শেষোক্ত 
বাধা বিধৃত হয়েছে। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আশেপাশের কোন কিছুই দেখতে 
পায় না।_ (রুহুল-মা'আনী) 





১১২৮  তফসীর মাআরেফুল কোরআন NTA 
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(১০) আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন, তাদের পক্ষে দু' য়েই 
সমান; তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (১১) আপনি কেবল তাদেরকেই 
সতক্কিরতে পারেন, যারা উপদেশ অনুসরণ করে এবং দয়াময় আল্লাহকে 
না দেখে ভয় করে। অতএব আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দিন ক্ষমা ও 
সম্মানজনক পুরস্কারের। (১২) আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং 
তাদের কর্ম ও কীতিসমূহ লিপিবদ্ধ করি। আমি প্রত্যেক বন্ত স্পষ্ট কিতাবে 
সংরক্ষিত রেখেছি। (১৩) আপনি তাদের কাছে সে জনপদের অধিবাসীদের 
দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন, যখন সেখানে রসূলগণ আগমন করেছিলেন। (১৪) 
আমি তাদের নিকট দু'জন রসূল প্রেরণ করেছিলাম, অতঃপর ওরা 
তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। তখন আমি তাদেরকে শক্তিশালী করলাম 
তৃতীয় একজনের মাধ্যমে। তারা সবাই বলল, আমরা তোমাদের প্রতি 
প্রেরিত হয়েছি। (১৫) তারা বলল, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, 
রহমান আল্লাহ্‌ কিছুই নাযিল করেননি। তোমরা কেবল মিখ্যাই বলে যাচ্ছ। 
(১৬) রসূলগণ বলল, আমাদের পরওয়ারদেগার জানেন, আমরা অবশ্যই 
তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (১৭) পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্‌র বাণী পৌছে 
দেয়াই আমাদের দায়িত্ব। (১৮) তারা বলল, আমরা তোমাদেরকে 
অশুভ-অকল্যাগকর দেখছি। যদি তোমরা বিরত না হও, তবে অবশ্যই 
তোমাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ থেকে 
তোমাদেরকে যন্ত্রগাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে। (১৯) রসূলগণ বলল, 
তোমাদের অকল্যাণ তোমাদের সাথেই! এটা কি এজন্যে যে, আমরা 
তোমাদেরকে সদুপদেশ দিয়েছি? বস্তুতঃ তোমরা সীমা লত্ঘনকারী 
সম্প্রদায় বৈ নও। (২০) অতঃপর শহরের প্রান্তভাগ থেকে এক ব্যক্তি 
দৌড়ে এল। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা রসূলগণের অনুসরণ 
কর। (২১) অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় 
কামনা করে না, অথচ তারা সুপথ প্রাপ্ত। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


20995884865 _ অর্থাৎ, আমি তাদের সেসব কর্ম 
লিপিবদ্ধ করব, যা তারা পূর্বাহ্ন প্রেরণ করে। কর্ম সম্পাদনকে “পূর্বাহ্ন 
প্রেরণ করা’ বলে ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যেসব 
ভাল-মন্দ কর্ম দুনিয়াতে কর, সেগুলো এখানেই খতম হয়ে যায় না; বরং 
এগুলো তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সম্বল হয়ে তোমাদের মৃত্যুর পূর্বেই 
পৌছে যায়, যার সাথে পর-জীবনে সাক্ষাৎ ঘটবে। তা সৎকর্ম হলে 
জান্নাতের কৃসুমাস্তী্ণ উদ্যানে পরিণত হবে এবং অসৎকর্ষ হলে 
জাহান্নামের অঙ্গারের আকার ধারণ করবে। লিপিবদ্ধ করার আসল 
উদ্দেশ্য সংরক্ষিত করা। লিপিবদ্ধ করাও এর এক উপায়, যাতে 
ভূল-্রান্তির ও কম-বেশী হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। 

কর্মের মত তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও লেখা হয় £ 25313 অর্থ 
তাদের সম্পাদিত কর্মসমূহের ন্যায়, কর্মসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও 
লিপিবদ্ধ করা হয়। ১ এর অর্থ কর্মের ক্রিয়া তথা ফলাফল, যা 
পরবর্তীকালে প্রকাশ পায় ও টিকে থাকে উদাহরণতঃ কেউ মানুষকে দ্বীনী 
শিক্ষা দিল, বিধি-বিধান বর্ণনা করল অথবা কোন পুস্তক রচনা করল, 
যদ্থারা মানুষের দ্বীনী ফায়দা হয় অথবা ওয়াকফ ইত্যাদি ধরনের কোন 
'জনহিতকর কাজ করল-_ তার এই সংকর্মের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া যতদুর 
পৌছবে এবং যতদিন পর্যস্ত পৌছতে থাকবে, সবই তার আমলনামায় 
লিখিত হতে থাকবে। অনুরূপভাবে কোন রকম মন্দকর্ম যার মন্দ ফলাফল 
ও ক্রিয়া পৃথিবীতে থেকে যায়_ কেউ যদি নিপীড়নমূলক আইন-কানুন 
প্রবর্তন করে কিংবা এমন কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে যা মানুষের 
আমল-আখলাককে ধ্বংস করে দেয় কিংবা মানুষকে কোন মন্দ পথে 
পরিচালিত করে,তবে তার এ মন্দকর্মের ফলাফল ও প্রভাব যে পর্যস্ত 
থাকবে এবং যতদিন পর্যস্ত তা দুনিয়াতে কায়েম থাকবে, ততদিন তার 
আমলনামায় সব লিখিত হতে থাকবে। যেমন, এ আয়াতের তফসীর 
প্রসঙ্গে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ 

যে ব্যক্তি কোন উত্তম প্রথা প্রবর্তন করে, তার জন্যে রয়েছে এর 
সওয়াব এবং যত মানুষ এই প্রথার উপর আমল করবে, তাদের 
সওয়াব_অথচ পালনকারীদের সওয়াব মোটেও হাস করা হবে না। 
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন কুপ্রথা প্রবর্তন করে, সে তার গোনাহ্‌ ভোগ 
করবে এবং যত মানুষ এই কুপ্রথা পালন করতে থাকবে, তাদের গোনাহও 
তার আমলনামায় লিখিত হবে_ অথচ পালনকারীদের গোনাহ্‌ হাস করা 
হবেনা।-(ইবনে-কাসীর) 

১। শব্দের অর্থ পদাংকও হয়ে থাকে। হাদীসে আছে; কেউ নামাযের 
জন্যে মসজিদে গমন করলে তার প্রতি পদক্ষেপে সওয়াব লেখা হয়। 
কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আয়াতে ১৬| বলে এই 
পদাংকই বোঝানো হয়েছে। নামাযের সওয়াব যেমন লেখা হয়, তেমনি 
নামাযে যাওয়ার সময় যত পদক্ষেপ হতে থাকে তাও প্রতি পদক্ষেপে 
একটি করে পুণ্য লিখিত হয়। মদীনা তাইয়্যেবায় যাদের বাসগৃহ মসজিদে 
নবভী থেকে দূরে অবস্থিত ছিল, তারা মসজিদের কাছাকাছি বাসগৃহ 
নির্মাণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে তা থেকে 
বারণ করে বললেন, তোমরা যেখানে আছ, সেখানেই থাক। দূর থেকে 
হেঁটে মসজিদে এলে সময় বিনষ্ট হয় না। পদক্ষেপ যত বেশী হবে, 
তোমাদের সওয়াব তত বেশী হবে। ইবনে-কাসীর এ সম্পর্কিত 


১১২৯ 


সুরা ইয়াসীন 
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রেওয়ায়েতসমূহ একত্রিত করে দিয়েছেন। 

এতে এমন প্রশ্ন দেখা যায় যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। আর 
হাদীসসমূহে উল্লেখিত ঘটনা মদীনা তাইয়্যেবার, এটা কিরূপে সম্ভবপর? 
জওয়াব এই যে, আয়াতের অর্থ এই মর্মে ব্যাপক যে, প্রত্যেক কর্মের 
ফলাফলও লেখা হয়। এ আয়াতটি মকাতেই অবতীর্ণ হয়ে থাকবে। কিন্ত 
পরবর্তীকালে মদীনায় উপরোক্ত ঘটনা সংঘটিত হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
প্রমাণ হিসাবে আয়াতটি উল্লেখ করেন এবং পদাংককেও কর্মের ফলাফল 
হিসাবে গণ্য করেন, যেগুলো লিখিত হওয়ার কথা আয়াতে উল্লেখ করা 
হয়েছে। এভাবে বর্ণিত উভয় তফসীরের বাহ্যিক বৈপরীত্যও দূর হয়ে 
যায়।__ হেবনে-কাসীর) 

[০০58528৩০51 _ কোন বিষয় প্রমাণ করার জন্যে 
অনুরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করাকে ... বলা হয়। পূর্বোল্লেখিত 
কাফেরদেরকে হুশিয়ার করার উদ্দেশে কোরআন পাক দৃষ্টাস্তস্বরূপ 
প্রাচীনকালের একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন যা এক জনপদে সংঘটিত 
হয়েছিল। 

কাহিনীতে উল্লেখিত জনপদ কোন্টি? কোরআন পাক এই 
জনপদের নাম উল্লেখ করেনি। এতিহাসিক বর্ণনায় মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক 
হযরত ইবনে আব্বাস, কা’বে আহবার ও ওয়াহাব ইবনে মুনাবেবহ্‌ 
প্রমুখের উদ্ধৃতিক্রমে জনপদের নাম ইস্তাকিয়া উল্লেখ করেছেন। আবু 
হাইয়্যান ও ইবনে-কাসীর বলেন, তফসীরবিদগণ থেকে এর বিপরীতে 
কোন উক্তি বর্ণিত নেই। মু'জামুল-বুলদানের বর্ণনা অনুযায়ী ইস্তাকিয়া 
শামদেশের একটি প্রাচীন নগরী। যা তার সমৃদ্ধি ও স্থাপত্যের জন্যে প্রসিদ্ধ 
'ছিল। এ নগরীর দুর্গ ও নগর-প্রাচীন দর্শনীয় বস্তু ছিল। এতে ্রষ্টানদের বড় 
বড় স্বরণ-রৌপ্যের কারুকার্য খচিত সুশোভিত গির্জা অবস্থিত রয়েছে। এটি 
একটি উপকূলীয় নগরী। ইসলামী আমলে শামবিজয়ী হযরত আবু 
ওবায়দা ইবনুল-জাররাহ্‌ (রাঃ) এ শহরটি জয় করেছিলেন। 
মুজামুল-বুলদানে আরও উল্লেখ আছে যে, এ কাহিনীতে বর্ণিত হাবীব 
নাজ্জারের সমাধি এ শহরেই অবস্থিত। দূর-দূরাস্ত থেকে মানুষ এর 
যেয়ারত করতে আসে। যার বিবরণ পরে বর্ণনা করা হবে। এই বর্ণনা 
থেকে আরও জানা যায় যে, আয়াতে উল্লেখিত জনপদ হচ্ছে_ এই 
ইস্তাকিয়া নগরী। তবে এখানে কোন নগরী নির্দিষ্ট করা হয়নি এবং তার 


প্রয়োজনও নেই। 
BSUS rT STAINES 
৩30947083) এড, বৰ্ণিত জনপদে তিন জন রসূল প্রেরিত 


হয়েছিলেন। এ আয়াতে তারই বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রথমে দু'জন 
রসূল প্রেরিত হলে জনপদের অধিবাসীরা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে 





আখ্যায়িত করতে শুরু করে এবং অমান্য করে। অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাদের শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশে তৃতীয় একজন রসূল প্রেরণ করলেন। 
অতঃপর রসূলত্রয় সম্মিলিতভাবে জনপদ-বাসীদেরকে বললেন, 
3.024388) আমরা অবশ্যই তোমাদের হেদায়েতের জন্যে প্রেরিত 
J 

এখানে রসূলের অর্থ কি এবং এ রসূল কারা ছিলেন? রসূল ও 
মুরসাল শব্দ দু'টি কোরআন পাকে সাধারণতঃ নবী ও পয়গম্বর অর্থেই 
ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ্‌ প্রেরণ করাকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত 
করেছেন। এটাও. এ বিষয়ের ইঙ্গিত যে, এখানে রসূলের অর্থ নবী ও 
পয়গ্ম্বর। ইবনে-ইসহাক, হযরত ইবনে-আব্বাস, কা’বে আহ্বার ও 
ওয়াহাব ইবনে মুনাবিবহ্‌ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এই জনপদে 
প্রেরিত তিন জনই আল্লাহ্‌ তাআলার পয়গম্বর ছিলেন। তাদের নাম 
সাদেক, সদূক ও শালুম বলে বর্ণিত রয়েছে। এক রেওয়ায়েতে তৃতীয় 
জনের নাম শামউনও উল্লেখ করা হয়েছে।_ (ইবনে-কাসীর) 

85$85৩ও - 7৮ শব্দের অর্থ অশুভ ও অলক্ষুণে মনে 
করা। উদ্দেশ্য এই যে, শহরবাসীরা প্রেরিত লোকদের কথা আমান্য করল 
এবং বলতে লাগল, তোমরা অলঙ্ষুণে। কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত 
আছে যে, তাদের অবাধ্যতা এবং রসূলগণের কথা অমান্য করার কারণে 
জনপদে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যায়। ফলে তারা তাদেরকে অলঙ্ষুণে বলল। 
অথবা অন্য কোন কষ্ট -দুর্ভোগ হয়ে থাকবে। কাফেরদের সাধারণ অভ্যাস 
এই যে, কোন বিপদাপদ দেখলে তার কারণ হেদায়েতকারী ব্যক্তিবর্গকে 
সাব্যস্ত করে। 
৩2৮1 - অর্থাৎ, তোমাদের অমঙ্গল তোমাদের সাথেই। 
অর্থাৎ, এ অমঙ্গল তোমাদেরই কুকর্মের ফল। ৬৮ শব্দটি প্রকৃতপক্ষে 
অমঙ্গল অর্থে বলা হয়। কিন্তু কখনও অমঙ্গলের প্রতিদান অর্থেও ব্যবহৃত 
হয়। এখানে দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য। - (ইবনে-কাসীর, কুরতুবী) 

GEIL পম আয়াতে 

ঘটনাস্থলকে £5 শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার অর্থ সাধারণ 
জনপদ; তা-_ ছোট বস্তিই হোক অথবা বড় কোন শহর। আর এ আয়াতে 
সে জায়গাটিকে 2. শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে, যা কেবল বড় শহর 
অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এতে জানা গেল যে, ঘটনাস্থলটি কোন বড় শহরই 
ছিল। সুতরাং এতে সে উক্তিরই সমর্থন হয়, যাতে একে ইস্তাকিয়া বলা 
হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত 5:54 অর্থ এই যে, শহরের কোন 
একপ্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এল। 543025 এতে 3% শব্দটি 
৩ থেকে উদ্ভৃত। এর আভিধানিক অর্থ দৌড়ানো। কাজেই অর্থ দাড়াল 
যে, নগরীর দূরবর্তী কোন এক প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল। 


১১৩০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 1. 
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(২২) আমার কি হল যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার কাছে 
তোমরা প্রত্যাবতিতি হবে, আমি তার এবাদত করব না? (২৩) আমি কি 
তার পরিবর্তে অন্যানাদেরকে উপাস্যরপে গ্রহণ করব? করুণাময় যদি 
আমাকে কষ্টে নিপতিত করতে চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার কোনই 
কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে রক্ষাও করতে পারবে না। (২৪) 
এরূপ করলে আমি প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হব। (২৫) আমি 
নিশ্চিতভাবে তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম । অতএব 
আমার কাছ থেকে শুনে নাও। (২৬) তাকে বলা হল, জানাতে প্রবেশ কর। 
সে বলল হায়, আমার সম্প্রদায় যদি কোন ক্রমে জানতে পারত- (২৭) যে 
আমার পরওয়ারদেগার আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে 
সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (২৮) তারপর আমি তার সম্প্রদায়ের 
উপর আকাশ থেকে কোন বাহিনী অবতীর্ণ করিনি এবং আমি (বাহিনী) 
অবতরণকারীও না। (২৯) বস্তুতঃ এ ছিল এক মহানাদ। অতঃপর সঙ্গে 
সঙ্গে সবাই স্তব হয়ে গেল। (৩০) বান্দাদের জন্যে আক্ষেপ যে, তাদের 
কাছে এমন কোন রসূলই আগমন করেনি যাদের প্রতি তারা বিন্প করে 
না। (৩১) তারা কি প্রত্যক্ষ করে না, তাদের পূর্বে আমি কত সম্প্রদায়কে 
ধ্বংস করেছি যে, তারা তাদের মধ্যে আর ফিরে আসবে না। (৩২) ওদের 
সবাইকে সমবেত অবস্থায় আমার দরবারে উপস্থিত হতেই হবে। (৩৩) 
তাদের জন্যে একটি নিদশন মৃত পৃথিবী। আমি একে সঙ্জীবিত করি এবং 
তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য, তারা তা থেকে ভক্ষণ করে। (৩৪) আমি 
তাতে সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং প্রবাহিত করি তাতে 
নিঝরিণী। (৩৫) যাতে তারা তার ফল খায়। তাদের হাত একে সৃষ্টি করে 
না। অতঃপর তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না কেন? (৩৬) পবিত্র তিনি, 
যিনি যমীন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদকে, তাদেরই মানুষকে এবং যা তারা জানে 
না, তার প্রত্যেককে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। (৩৭) তাদের 
জন্যে এক নিদর্শন রাত্রি, আমি তা থেকে দিনকে অপসারিত করি, তখনই 
তারা অন্ধকারে থেকে যায়। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


শহরের প্রান্ত থেকে আগন্তক ব্যক্তির ঘটনা £ কোরআন পাক তার 
নাম ও অবস্থা উল্লেখ করেনি। ইবনে ইস্হাক হযরত ইবনে-আব্বাস, 
কা'ব আহবার ও ওয়াহাব ইবনে থেকে বর্ণনা করেন যে, তার 
নাম ছিল হাবীব। তার পেশা সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। প্রসিদ্ধ উক্তি 
এই যে, তিনি “নাজ্জার" অর্থাৎ, ছুতার ছিলেন। এতিহাসিক বর্ণনা থেকে 
জানা যায় যে, তিনিও প্রথমে মূর্তি পূজারী ছিলেন। পূর্বে প্রেরিত 
রসূলদুয়ের সাথে সাক্ষাতের পর তদের শিক্ষায় অথবা তাদের মো'জেযা 
দেখে তিনি মুসলমান হয়ে যান এবং কোন এক গুহায় এবাদতে মশগুল 
হন। তিনি যখন সংবাদ পেলেন যে, শহরবাসীরা রসূলগণকে মিথ্যাবাদী 
বলে তাদেরকে হত্যা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন তিনি আপন সম্প্রদায়ের 
শুভেচ্ছা ও রসূলগণের প্রতি সহানুভূতির মনোভাবে নিয়ে দ্রুত সম্প্রদায়ের 
মধ্যে উপস্থিত হলেন এবং তাদেরকে রসূলগণের অনুসরণ করার উপদেশ 
দিলেন। অবশেষে তিনি নিজের ঈমান ঘোষণা করে বললেন, 

৬০55/4320) - অর্থাৎ, আমি তোমাদের পালনকর্তার প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করলাম_-তোমরা শুনে রাখ। এ ঘোষণাটি সম্প্রদায়ের 
উদ্দেশেও হতে পারে এবং এতে “তোমাদের পালনকর্তা’ বলে বাস্তব ঘটনা 
বর্ণনা করা হয়েছে, যদিও তারা তা স্বীকার করত না। ঘোষণাটি রসূলগণের 
উদ্দেশেও হতে পারে এবং 344% বলার উদ্দেশ্য এই যে, আপনারা 
শুনুন এবং আল্লাহ্র সামনে আমার ঈমানের সাক্ষ্য দিন। 
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দানের উদ্দেশে শহরের প্রান্ত থেকে আগত ব্যক্তিকে বলা হল; জান্নাতে 
প্রবেশ কর। বাহ্যতঃ কোন ফেরেশতার মাধ্যমে তা বলা হয়েছে। জান্নাতে 
প্রবেশ করার অর্থ এ সুসংবাদ দেয়া যে, জান্নাত তোমার জন্যে অবধারিত 
হয়ে গেছে। সময় এলে অর্থাৎ, হাশর-নশরের পর তুমি তা লাভ করবে। 
_ (কুরতুবী) 

এছাড়া এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, তাকে তার জান্নাতের স্থান তখন 
দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। এছাড়া বরযখ অর্থাৎ, কবর জগতেও 
জান্নাতীদেরকে জান্নাতের ফল-ফুল ও আরাম-আয়েশের উপকরণ 
পৌছানো হয়। তাই তার বরযখে পৌছা একদিক দিয়ে জান্নাতেই প্রবেশ 
করার শামিল। 

কোরআন পাকের উপরোক্ত বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
লোকটিকে শহীদ করে দেয়া হয়েছিল। কেননা, কেবল জান্নাতে প্রবেশ 
অথবা জান্নাতের বিষয়াদি দেখা মৃত্যুর পরই সম্ভবপর । 

এরতিহাসিক বর্ণনায় হযরত ইবনে-আব্বাস, মুকাতিল, মুজাহিদ প্রমুখ 
থেকে বর্ণিত আছে যে, হাবীব ইবনে ইসমাইল নাজ্জার নামক এক ব্যক্তি 
সেই ব্যকতিত্রয়ের অন্যতম, ধারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের দশ 
বছর পূর্বে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি তুববা 
আকবর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে রসূলুল্লাহ্‌ 
(সাঃ)-এর আগমনের সংবাদ পাঠ করে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করেছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি ওয়ারাকা ইবনে নওফেলও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই তার প্রতি বিশ্বাসী হয়েছিলেন।__(বোখারী) 

এটা একমাত্র তারই বৈশিষ্ট্য যে, জন্য ও নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই তিন 
ব্যক্তি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। অন্য কোন পয়গম্বরের বেলায় 


১১৩১ 


সুরা ইয়াসীন 


NNN 





এমন হয়নি। 


ওয়াহাব ইবনে যুনাব্বেহ বর্ণনা করেন, হাবীব নাজ্জার কৃষ্ঠ রোগগরস্থ 
ছিলেন। তার বাসগৃহ শহরের সর্বশেষ প্রান্তে অবস্থিত ছিল। কাল্পনিক 
উপাস্যদের কাছে আরোগ্য লাভের দোয়া করতে করতে তার সত্তর বছর 
অতিবাহিত হয়ে যায়। প্রেরিত রসূলগণ ঘটনাক্রমে সে প্রাস্তবর্তী দ্বার দিয়ে 
ইস্তাকিয়া শহরে প্রবেশ করলে সর্বপ্রথম তার সাথেই তাদের দেখা হয়। 
তারা তাকে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করার এবং এক আল্লাহ্‌র উপাসনা করার 
দাওয়াত দিলেন। তিনি বললেন, আপনাদের দাবী যে সত্য, তার কোন 
প্রমাণ বা নির্দশন আছে কি? তারা হা বললে তিনি স্বীয় কৃষ্ঠরোগের কথা 
উল্লেখ করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা এ ব্যাধি দূর করতে পারেন কি? 
রসুলগণ বললেন, হা; আমরা আমাদের পরওয়ারদেগারের কাছে দোয়া 
করব। তিনি তোমাকে রোগমুক্ত করবেন। তিনি বললেন, আশ্চর্যের কথা, 
আমি সত্তর বছর ধরে দেব-দেবীদের কাছে দোয়া করছি; কিন্তু কোনই 
উপকার পাইনি। আপনাদের পরওয়ারদেগার একদিনে কিরূপে আমার 
অবস্থা পাল্টে দেবেন? রসূলগণ বললেন, হা আমাদের রব সর্বশক্তিমান। 
তুমি যাদেরকে উপাস্য স্থির করেছ, তাদের কোন গুরুত্বই নেই। তারা 
কারও উপকার বা অপকার করতে পারে না। একথা শুনে হাবীব আল্লাহ্র 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন। রসূলগণ তার জন্যে দোয়া করলে আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাকে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করে দিলেন। ফলে তার ঈমান আরও 
দৃঢ়তর হয়ে গেল। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, সারাদিনে যা উপার্জন করব, 
তার অর্ধেক আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে দেব। সুতরাং যখন রসুলগণের 
বিরুদ্ধে শহরবাসীদের বিক্ষোভের সংবাদ পেলেন, তখন তিনি ছুটে এলেন 
এবং সম্প্রদায়কে বুঝিয়ে স্বীয় ঈমান ঘোষণা করে দিলেন। ফলে গোটা 
সম্প্রদায় তার শক্ত হয়ে গেল এবং সবাই তার উপর ঝাপিয়ে পড়ল। 
হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, লাথি মেরে মেরে সবাই তাকে 
শহীদ করে দিল। কতক রেওয়ায়েতে প্রস্তর বর্ষণের কথা আছে। বেদম 
প্রহারের সময়ও তিনি ৮ 4৯! ৬১ (হে আমার পালনকর্তা, আমার 
সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করুন) বলে যাচ্ছিলেন। 

= হাবীব নাজ্জার বীরত্বের সাথে আল্লাহ্র পথে শহীদ হয়েছিলেন। 
তাই আল্লাহ্‌ তাআলা তার সাথে বিশেষ সম্মান ও অনুগ্রহমূলক ব্যবহার 
করে জান্নাতে প্রবেশের আদেশ দেন। তিনি যখন এই সম্মান, অনুগ্রহ ও 
জান্নাতের নেয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করলেন, তখন সম্প্রদায়ের কথা সুরণ 
করে বাসনা প্রকাশ করলেন যে, হায় আমার সম্প্রদায় যদি আমার অবস্থা 
সম্পর্কে অবগত হত যে, রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের প্রতিদানে 
আল্লাহ্‌ তাআলা আমাকে কেমন অনুগ্রহ, সম্মান ও চিরস্থায়ী নেয়ামত দান 
করেছেন, তবে সম্ভবতঃ তারাও বিশ্বাস স্থাপন করত। আলোচ্য আয়াতে 
এই বাসনাই ব্যক্ত হয়েছে। 

পয়গম্বরসূলভ দাওয়াত ও সংস্কার £ প্রেরিত রসূলত্রয় মুশরেক ও 
কাফেরদের সাথে যেভাবে কথা বলেছেন, তাদের কঠোর ও তিক্ত কথার 
যেভাবে জওয়াব দিয়েছেন, অনুরূপভাবে তাদের দাওয়াতে ইসলাম 
গ্রহণকারী হাবীব নাজ্জার স্বীয় সম্প্রদায়ের সামনে যেভাবে বক্তব্য 
রেখেছেন, সেসব বিষয় পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এতে ধর্ম 
প্রচারক ও সংস্কারকার্যে ব্রতী লোকদের জন্যে চমৎকার পথনির্দেশ 
রয়েছে। 


রসূলগণের উপদেশমূলক প্রচার ও শিক্ষার জওয়াবে মুশরেকরা তিনটি 


কথা বলেছে 
(১) তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, আমরা তোমাদের কথা মানব 
কেন? 
(২) করুণাময় আল্লাহ্‌ কারও প্রতি কোন পয়গাম ও কিতাব নাযিল 
করেননি। 


(৩) তোমরা নির্জলা মিথ্যা কথা বলছ। 


চিন্তা করুন, নিঃস্বার্থ উপদেশমূলক আলাপ-আলোচনার জওয়াবে 
এরূপ উত্তেজনাপূর্ণ কথাবার্তার কি জওয়াব হতে পারত? কিন্তু রসূলগণ 
কি জওয়াব দিলেন। তারা শুধু বললেন, SL ELSES 
অর্থাৎ, হে আমাদের পালনকর্তা, জানেন, আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত 
হয়েছি। আরও বললেন, ১144.515. অর্থাৎ, আমাদের 
কর্তব্য আমরা পালন করেছি এবং আল্লাহ্‌র পয়গাম সুস্পষ্টভাবে 
তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছি। এখন মানা না মানা তোমাদের ইচ্ছা। 
লক্ষ্য করুন, তাদের ভাষায় প্রতিপক্ষের উস্কানিমূলক কথাবার্তার কোন 
প্রতিক্রিয়া আছে কি? কেমন স্রেহপূর্ণ জওয়াব দিয়েছেন। 

এরপর মুশরেকরা আরও বলল, তোমরা অলক্ষুণে, তোমাদের 
কারণেই আমরা বিপদাপদে পড়েছি। এর নিদিষ্ট জওয়াব ছিল এই £ 
অলঙ্ষুণে তোমরা নিজেরাই। তোমাদের কুকর্মের কুফল তোমাদের গলার 
হার হয়েছে। কিন্তু রসূলগণ এ বিষয়টি অস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন, যাতে 
তারাই যে অলক্ষুণে, তা পরিষ্কার হয়নি। তারা বললেন, 445 2৮৬ 
অর্থাৎ, তোমাদের অমঙ্গলই তোমাদের সাথে রয়েছে। অতঃপর আবার 
স্নেহের ভঙ্গিতে বললেন, 2১৬ অর্থাৎ, তোমরা চিন্তা কর, আমরা 
তোমাদের কি ক্ষতি করলাম। আমরা তো কেবল তোমাদেরকে 
শুভেচ্ছামূলক উপদেশই দিয়েছি হা, তাদের সর্বাপেক্ষা কঠোর বাক্য ছিল 
এই : 5537442555109 অর্থাৎ, তোমরাই সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। 
তোমরা তিলকে তালে পরিণত কর। 


এ হচ্ছে রসূলগণের সংলাপ। এখন তাদের দাওয়াতে সাড়াদানকারী 
নওমুসলিমের সংলাপের প্রতিও লক্ষ্য করুন। তিনি প্রথম দু'টি কথা বলে 
সম্প্রদায়কে রসূলগণের কথা মেনে নেয়ার আহবান জানালেন। প্রথম এই 
যে, চিন্তা কর, এরা দূর-দূরাস্ত থেকে তোমাদেরকে উপদেশ দেয়ার জন্যে 
এসেছেন। সফরের কষ্ট সহ্য করেছেন, তদুপরি তোমাদের কাছে কোন 
রকম বিনিময়ও কামনা করেন না। এরূপ নিঃস্বার্থ লোকদের কথা 
চিস্তা-ভাবনার দাবী রাখে। দ্বিতীয় এই যে, তারা যা বলেছেন, তা একান্ত, 

 ন্যায়-নীতি ও হেদায়েতের কথা। এরপর সম্প্রদায়কে তাদের 
ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশে বললেন, তোমরা 
তোমাদের সৃষ্টিকর্তা ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র এবাদত পরিত্যাগ করে 
্বহস্ত-নির্ষিত মূর্তিকে ত্রাণকর্তা মনে করে বসেছ। অথচ তারা তোমাদের 
এতটুকু উপকার করার শক্তি রাখে না এবং আল্লাহ্‌র কাছেও তাদের কোন 
মর্যাদা নেই যে, সুপারিশ করে তোমাদেরকে বিপদমুক্ত করবে। 

কিন্তু হাবীব নাজ্জার কথাগুলো তাদেরকে সরাসরি না বলে নিজের 
সাথে সংযুক্ত করার পন্থা অবলম্বন করলেন। 

595104919049 _ অর্থাৎ, এভাবে তিনি প্রতিপক্ষের 
জন্যে উত্তেজিত না হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। 
কিন্তু তার সম্প্রদায় যখন তার নম্রতা ও সৌজন্যবোধের প্রতি ভ্রক্ষেপও 
করল না এবং তাকে হত্যা করার জন্যে ঝাপিয়ে পড়ল, তখনও তিনি 





১১৩২ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


LAL 


সস 


বদদোয়ার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র কাছে প্রাণ ঈপে দিলেন। বললেন, হে আমার 
পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায়কে সুমতি দান করুন। 


বর্তমান যুগের প্রচারক ও সংস্কারকগণ সাধারণভাবে এই 
পয়গম্বরসূলভ আদর্শ পরিত্যাগ করেছেন। ফলে মানুষের মধ্যে তাদের 
দাওয়াত ও প্রচার ফলপ্রসূ হচ্ছে না। বক্তৃতা-বিবৃতিতে মনের ক্ষোভ 
মেটানো এবং প্রতিপক্ষের প্রতি বিদ্রাপাত্বু বাক্য বর্ষণ করাকে আজকাল 
বাহাদুরী জ্ঞান করা হয়, যা প্রতিপক্ষকে আরও বেশী জেদ ও হঠকারিতার 
আবর্তে নিক্ষেপ করে। 

৬৪৯১৬ -০০ ৭১2৩ ০ এতে 
মিথ্যারোপকারী ও হাবীব নাজ্জারকে শহীদকারী সম্প্রদায়ের উপর 
আসমানী আযাবের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এর ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, এ 
সম্প্রদায়কে আযাব দেয়ার জন্যে আমাকে আকাশ থেকে ফেরেশতাদের 
কোন বাহিনী পাঠাতে হয়নি এবং এরূপ বাহিনী পাঠানো আমার রীতিও 
নয়। কারণ, আল্লাহর একজন ফেরেশতাই বড় বড় শক্তিশালী বীর 
সম্প্রদায়কে মুহূর্তে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। কাজেই তার জন্যে 
ফেরেশতা বাহিনী প্রেরণ করার কি প্রয়োজন। এরপর তাদের উপর আগত 
আযাবের বিষয় বর্ণনা করে বলা হয়েছে, একজন ফেরেশতার বিকট 
চীৎকারের ফলে তারা সবাই নিথর-নিস্তব্ হয়ে গেল। 


বর্ণিত আছে যে, ফেরেশতা জিব্রাঈল আমীন শহরের দরজার দুই বাহু 
ধরে এমন কঠোর ও বিকট আওয়াজ দিলেন, যার ফলে সবারই প্রাণবায়ু 
বেরিয়ে গেল। তাদের মৃত্যুকে কোরআন ৩১৯ শব্দে ব্যক্ত করেছে। 
-এ৮ এর অর্থ আগুন নিভে যাওয়া। প্রত্যেক প্রাণীর প্রাণ সহজাত তাপের 
উপর নির্ভরশীল। এই তাপ খতম হওয়ার নামই মৃত্যু। 


সুরা ইয়াসীনের অধিকতর বিষয়বস্ত হচ্ছে কুদরতের নিদর্শনাবলী এবং 
আল্লাহ্‌ তাআলার নেয়ামত ও অনুগ্রহরাজি বর্ণনা করে পরকাল সপ্রমাণ 
করা এবং হাশর-নশরের বিশ্বাসে মানুষকে পাকাপোক্ত করা। উল্লেখিত 
আয়াতসমূহে কুদরতের এমন ধরনের নির্দেশাবলী বর্ণিত হয়েছে। এগুলো 
একদিকে আল্লাহ্‌ তাআলার পূর্ণ শক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ এবং অপরদিকে 
মানুষ ও সাধারণ সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্‌ তাআলার বিশেষ নেয়ামত ও অনুগ্রহ 
এবং সেগুলোর অভাবনীয় রহস্যের সাক্ষী। 

প্রথম আয়াতে ধরিত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে, যা সবসময় সব মানুষের 
সামনে রয়েছে। শুঞ্ক ধরিত্রীর উপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। ফলে 
তাতে এক প্রকার জীবন সঞ্চারিত হয় এবং উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও ফল-মূল 
জন্মায়। অতঃপর এসব বৃক্ষকে বৃদ্ধি করা ও অব্যাহত রাখার জন্যে 
ভূগর্ভে ও ভূ-পৃষ্ঠে প্রশ্ববণ প্রবাহিত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 

175 ৩4544 - অর্থাত্বায মেঘমালা এবং ধরিত্রীর সমস্ত শক্তিকে 





কাজে লাগানোর উদ্দেশ্য মানুষ যাতে সেসব বৃক্ষের ফল-মূল ভক্ষণ করতে 
পারে। এগুলো তো প্রত্যক্ষ বিষয়, অতঃপর মানুষকে এমন এক বিষয়ে 
হুশিয়ার করা হয়েছে, যার জন্যে সমগ্র কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 


উদ্ভিদ উৎপন্ন করার কাজে মানুষের কোন হাত নেই $ বলা 
হয়েছে ৮১:40 অধিকাংশ তফসীরবিদ এর অনুবাদ করেছেন, 
তাদের হাত এসব ফল তৈরী করেনি। এ বাক্যটি মানুষকে আহ্বান 
জানিয়েছে যে, একটু চিন্তা কর, এই শস্য-শ্যামল ধরিত্রীতে এ ছাড়া 
(তোমার কাজ কি যে, তুমি মাটিতে বীজ বপন করেছ, তাকে সিক্ত করেছ, 
নরম করেছ যাতে অংকুরোদগমে অসুবিধা না হয়। কিন্তু বীজ থেকে বৃক্ষ 
উৎপন্ন করা, বৃক্ষকে পত্র-পল্লুবে সজ্জিত করা এবং তাকে ফলে ও ফুলে 
সমৃদ্ধ করা এসব কাজে তোমার কি হাত আছে? এগুলো তো 
একান্তভাবে সর্বশক্তিমান ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌ তাআলারই কাজ। তাই 
এসব বস্তু দ্বারা উপকার লাভ করায় সেই স্রষ্টা ও মালিককে বিস্মৃত না 
হওয়া তোমার অবশ্য কর্তব্য 


মানুষের খাদ্য ও জীবজন্তর খাদ্যের বিশেষ পার্থক্য £ ইবনে জরীর 
প্রমুখ তফসীরবিদ 4% বাক্যের > কে +০4 এর অর্থে ধরে 
অনুবাদ করেছেন এসব বন্ত সৃষ্টি করেছি, যাতে মানুষ এগুলোর ফল-মূল 
ভক্ষণ করে এবং সেই বস্তুও ভক্ষণ করে, যা এসব উদ্ভিদ ও ফল-মূল 
দিয়ে মানুষ স্বহস্তে তৈরী করে। উদাহরণতঃ ফল-মূল দিয়ে নানারকম 
হালুয়া,আচার, চাটনী ইত্যাদি তৈরী করা হয়। সারকথা এই যে, ফল-মূল 
মানুষের কর্ম ছাড়াও খাওয়ার সুযোগ্য করে সৃজিত হয়েছে এবং এক এক 
ফল দিয়ে বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু ও উপাদেয় বস্তু তৈরী করার নৈপুণ্যও 
আল্লাহ তাআলা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। 

এমতাবস্থায় ফল সৃষ্টি করা যেমন একটি নেয়ামত, তেমনি ফল দিয়ে 
নানা রকমের সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য তৈরীর নৈপুণ্য শিক্ষা দেয়াও একটি 
নেয়ামত এই তফসীর উদ্ধৃত করে ইবনে কাসীর বলেন, হযরত মাসউদের 
এক কেরাত দ্বারাও এই তফসীরটি সমর্থিত হয়। তার কেরাতে ৮ শব্দের 
পরিবর্তে ৮১:44 রয়েছে। 

33054550505 _ এখানে আকাশে ও দিগন্তে 
বিস্তৃত সৃষ্ট বস্তসমূহের মধ্যে কুদরতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে আলোচনা 
করা হয়েছে। /45 এর শাব্দিক অর্থ চামড়া বের করা। কোন জস্তর দেহ 
থেকে চামড়া অথবা অন্য কোন বস্তুর উপর থেকে আবরণ সরিয়ে দিলে 
ভিতরের বস্তু প্রকাশ পায়। এ দৃষ্টাস্তে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে 
অন্ধকারই আসল; আলোক বৈপত্তিক বিষয়। এটা গ্রহ ও তারকার মাধ্যমে 
পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে নেয়। আল্লাহ্‌ তাআলার ব্যবস্থাধীনে নির্দিষ্ট সময়ে 
আলোকে উপর থেকে সরিয়ে নিলে অন্ধকারই থেকে যায়। একেই রাত্রি 
বলাহয়। 


১১৩৩ সূরা ইয়াসীন শা 
স্্্্ম্্ষ্পীপপীশীশীশি 7777 7777777)222227-7225--3-ি 








| ডি চক 
EE SEE AES EE 
EEA | 








8৬০৬ 


| হয 


| Bs ৩৯৮৭৮ PO 
[0550553585৩ | 
১5১9 53 
৩5০৩5 ১১১2৩ 3৩4] 
| J” ৮ ৩৪৩০ 162 228) 
[52 
[4099৩3৮০১৯৩ 
ডি SUH 


















































| 


(৩৮) সূৰ্য তার নিদিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সবজি 
আল্লাহর নিয়ঞ্রণ। (৩৯) চন্দ্রের জন্যে আমি বিভিন্ন যনখিল 
ইনি ১ 
নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি অগ্নে চলে না দিনের। প্রত্যেকেই 
আপন আপন কক্ষপথে সস্তরণ করে। (৪১) তাদের জন্যে একটি নিদর্শন 
এই যে, আমি তাদের সম্ভান-সম্ভতিকে বোঝাই নৌকায় আরোহণ 
করিয়েছি। (৪২) এবং তাদের জন্যে নৌকার অনুরূপ সাঃ 
ভয় রা 
করতে পারি, তখন তাদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই এবং 
তারা পরিভ্রাণও পাবে না। (৪৪) কিন্তু আমারই পক্ষ থেকে কৃপা এবং 
ভাগ করার সুযোগ দেয়ার কারণে তা করি 
৩285 তোষরা সামনের আযাব ও 
ভয় কর, যাতে তোমাদের এতি অহ করা হয়, তখন 
তারা তা অগ্রাহ্য করে। (৪৬) যখনই তাদের পালনকতারি। 34 
থেকে কোন নির্দেশ তাদের কাছে আসে, ০৬০৫০ pe পু 
ফিরিয়ে নেয়। (৪৭) যখন তাদেরকে কলা হয়, আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে যা 
দিয়েছেন,. তা থেকে ব্যয় কর। তখন কা 8 
১১১ 
তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত রয়েছ। (৪৮) তারা বলে, তোমরা 
হলে বল এই ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে? (৪১) তারা কেবল একটা 
ভয়াবহ শব্দের অপেক্ষা করছে, যা তাদেরকে আঘাত করবে তাদের 
পারস্পরিক বাকবিতণ্ডাকালে। (৫০) তখন তারা ওছিয়ত করতেও সক্ষম 
হবে না। এবং তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও ফিরে যেতে পারবে না। 
(৫১) লিগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে. তাদের 
পালনকতার দিকে ছুটে চলবে! (৫২) তারা বলবে, হায় 
দুভোগি। কে আমাদেরকে নি্রাস্থল থেকে উদিত করল? রহমান আল্লাহ 
তোএরই ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং রসূলগণ সত্য বলেছিলেন। 








৩১৩20386425: খরা 
সূৰ্য তার অবস্থানস্থলের দিকে চলতে থাকে। এই অবস্থানস্থল ও স্থানগত ও 
কালগত উভয় প্রকার হতে পারে। == শব্দটি কখনও ভ্রমণের শেষ 
সীমার অর্থেও ব্যবহৃত হয় যদিও সাথে সাথে বিরতি না দিয়ে দ্বিতীয় ভ্রমণ 
শুরু হয়ে যায়।_ (ইবনে-কাসীর) 
কোন কোন তফসীরবিদ এখানে কালগত অবস্থানস্থল অর্থ নিয়েছেন; 
অর্থাৎ, সেই সময়, যখন সূর্য তার নির্দিষ্ট গতি সমাপ্ত করবে। সে সময়টি 
কেয়ামতের দিন। এ তফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, সূর্য তার 
কক্ষ পথে মজবুত ও অটল ব্যবস্থাধীনে পরিভ্রমণ করছে। এতে কখনও 
এক মিনিট ও এক সেকেণ্ডের পার্থক্য হয় না। সূর্যের এই গতি চিরস্থায়ী 
নয়। তার একটি বিশেষ অবস্থানস্থল আছে; যেখানে পৌছে তার গতি স্তব 
হয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে কেয়ামতের দিন। এই তফসীর হযরত কাতাদাহ্‌ 
থেকে বর্ণিত আছে।-_ (ইবনে-কাসীর) 
সি কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত বোখারী ও 
একটি হাদীসের ভিত্তিতে আয়াতে স্থানগত অবস্থান্থল অর্থ 
নিয়েছেন। 


আবু যর গেফারী (রাঃ) একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সূর্যা্তের 
সময় মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বললেন, আবু যর, সূর্য 
কোথায় অস্ত যায় জান? আবু যর বললেন, আল্লাহ্‌ ও তার রসূলই ভাল 
জানেন। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, সূর্য চলতে চলতে আরশের নীচে 
পৌছে সেজদা করে। অতঃপর বললেন, R4১ 
আয়াতে == বলে তাই বোঝানো হয়েছে। 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর থেকেও এই সমৃদ্ধে হাদীস বর্ণিত রয়েছে 
যে, প্রত্যেক সূর্য আরশের নীচে পৌছে সেজদা করে এবং নুতন 
পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি লাভ করে নতুন পরিভ্রমণ 
শুরু করে। অবশেষে এমন একদিন আসবে, যখন তাকে নতুন 
পরিজ্রমণের অনুমতি দেয়া হবে না, বরং পশ্চিমে অস্ত গিয়ে পশ্চিম 
থেকেই উদিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। এটা হবে কেয়ামত সন্নিকটবর্তী 
হওয়ার একটি আলামত। তখন তওবা ও ঈমানের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে 
৬ “ কাফের ও মুপরিকের তওবা কবুল করা হবে না। 
= (ইবনে কাসীর) 

নামাবের ওয়াভসমুহের পরিচয়, কেবলার দিক নিধি, বহর, মাসও 
দিন তারিখের সঠিক ধারণা, প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান অঙ্ক শাস্ত্রের 
হিসাবাদির মাধ্যমেও অর্জন করা যায়। কিন্তু শরীয়ত এগুলোর ভিত্তি অঙ্ক 
শাস্ত্রের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণের উপর রাখার পরিবর্তে 
বিভা উর জবেছ। টে বিলাব মর 
নির্ধারিত হয়; কিন্তু চাদ হল কি হল না, তার ভিত্তি কেবল চাদ দেখা ও 
প্রত্যক্ষ করার উপর রাখা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই হজ্ব ও রোযার তারিখ 
নির্ধারিত হয়। চাদের ক্রমবৃদ্ধ, আত্মগোপন ও উদয়ের রহস্য সম্পর্কে 
কতিপয় সাহাবী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করলে কোরআন তার জওয়াবে 
বলে 8৪39৩543005 অর্থাৎ, আপনি উত্তর বলুন, টাদের 
এসব পরিবর্তনের উদ্দেশ্য মাসের শুরু, শেষ ও দিন-তারিখ জেনে হজের 
দিন নির্দিষ্ট করা। এ জওয়াব ব্যক্ত করেছে যে, তোমাদের প্রশ্ন অনর্থক।এ 


১১৩৪ 


রহস্য জানার উপর তোমাদের কোন ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিষয় 
নির্ভরশীল নয়। তাই তোমাদের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজনের সাথে সম্পর্ক 
রাখে, এমন প্রশ্ন করাই দরকার। 

এ ভূমিকার পর আসল ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করুন। আলোচ্য 
আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় কুদরত ও প্রজ্ঞার কতিপয় বহিঃপ্রকাশ 
বর্ণনা করার পর মানুষকে তওহীদ ও সর্বব্যাপী কুদরতে বিশ্বাস স্থাপনের 
দাওয়াত দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সর্ব প্রথম পৃথিবীর কথা উল্লেখ করে 
বলেছেন, 291/%$ অতঃপর পানি বর্ষণ করে বৃক্ষ ও উদ্ভিদ 
উৎপন্ন করার কথা বলেছেন, 2 এ বিষয়টি সব মানুষই দেখে ও 
জানে। এরপর আকাশ ও আকাশ সম্পর্কিত বিষয়াদি আলোচনা শুরু 
করে প্রথমে দিবা ও রাত্রির দৈনন্দিন পরিবর্তনের উল্লেখ করেছেন। 
বলেছেন, 824%) এরপর সর্ববৃহৎ গ্রহ সূর্য ও চন্দ্রের আলোচনা 
প্রসঙ্গে প্রথমে সূর্য সম্পর্কে বলেছেন, R48 

+5৩১ চিন্তা করুন, এর উদ্দেশ্য একথা ব্যক্ত করা 
যে, সূর্য আপনা আপনি, নিজ ইচ্ছায় ও শক্তি বলে বিচরণ করে না। সে 


একজন পরাক্রমশালী ও বিচক্ষণ সত্তার নির্ধারিত নিয়ম-শৃজ্খলা অনুসরণ 
করে যাচ্ছে। 


৪১096480054 ০০৮৮ অথ 
শুধ্ষ খেজুর শাখা, যা বেঁকে ধনুকের মত হয়ে যায়। ৫) শব্দটি J; 
এর বহুবচন। অর্থ অবতরণস্থল। আল্লাহ্‌ তাআলা চন্দ্র ও সূর্য উভয়ের 
চলার জন্যে বিশেষ সীমা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এই সীমাকেই 
“মনধিল’ বলা হয়। 
চন্্রের মনধিল £ চন্দ্র এক মাসে তার পরিভ্রমণ সমাপ্ত করে। তাই 
তার মনযিল ত্রিশ অথবা উনত্রিশটি হয়ে থাকে। প্রত্যেক মাসে চন্দ্র 
কমপক্ষে একদিন উধাও হয়ে থাকে। ফলে সাধারণভাবে তার মনযিল 
আটাশটিই বলা হয়। সৌরবিজ্ঞানীরা এসব মনযিলের বিপরীতে অবস্থিত 
নক্ষত্রসমূহের সাথে মিল রেখে এগুলোর বিশেষ বিশেষ নাম রেখেছেন। 
জাহেলিয়াত যুগের আরবেও এসব নামেই মনযিলসমূহ চিহ্নিত হত। 
কোরআন পাক এসব পারিভাষিক নামের উর্ধ্বে চন্দ্র বিশেষ বিশেষ দিনে 
যে দূরত্ব অতিক্রম করে, কোরআন মনযিল বলে শুধু সে দূরত্বকেই বুঝিয়ে 
থাকে। 
সূরা ইউনুসে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সূরা ইউনুসের 
আয়াত এইঃ 0059503789702 0420% এতে সূৰ্য 
ও চন্দ্র উভয়ের মনযিল উল্লেখ করা হয়েছে। পার্থক্য এই যে, চন্দ্রের 
মনযিলসমূহ চাক্ষুস চোখে চেনা যায় এবং সূর্যের মনযিলসমূহ অঙ্ক 
শান্ত্রের হিসাবের মাধ্যমে জানা যায়। SSAA 
বাক্যে মাসের শেষে চাদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। চাদ ষোল কলায় 
পরিপূর্ণ হওয়ার পর হাস পেতে পেতে মাসের শেষে ধনুকের আকার ধারণ 
করে। আরবদের পরিবেশ উপযোগী “শুক খর্জুর শাখার মত” বলে এর 
দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। 


28৩60৬%9  _ অর্থাৎ সূৰ্য ও চন্দ্ৰ উভয়ই নিজ নিজ 


কক্ষপথে সম্ভরণ করে। ও শাব্দিক অর্থ আকাশ নয়, বরং সেই বৃত্ত 
যাতে কোন গ্রহ বিচরণ করে। সূরা আস্মিয়ায় এ আয়াত সম্পর্কে বলা 


 তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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হয়েছে যে, এর দ্বারা বোঝা যায়, চন্দ্র আকাশ গাত্রে প্রোথিত নয়। 
বাৎলীমুসীয় মতবাদ প্রমাণ করে যে, চন্দ্র আকাশগাত্রে প্রোিত। 
কোরআনের আয়াত থেকে জানা যায় যে, চন্দ্র আকাশের নীচে এক 
বিশেষ কক্ষ পথে বিচরণ করে। আধুনিক গবেষণা এবং চন্দ্রপষ্ঠে মানুষের 
অবতরণের ঘটনাবলী এ বিষয়টিকে নিশ্চিত করেছে। 
HESS 
300% = এতে সমুদ্ৰ ও তৎসংকরিষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে 
কুদরতের বহিঃপ্রকাশ আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা নৌকাসমূহকে 
স্বয়ং ভারী বস্তু দ্বারা বোঝাই হওয়া সত্বেও পানির উপর চলার যোগ্য করে 
দিয়েছেন। পানি এগুলোকে নিমজ্জিত করার পরিবর্তে দূর-দূরান্তের দেশে 
পৌছে দেয়। বলা হয়েছে, আমি তাদের সস্তান-সম্ততিকে নৌকায় 
আরোহণ করিয়েছি। এখানে সস্তান-সম্ততির কথা বলার কারণ সম্ভবতঃ 
এই যে, সন্তান-সন্ততি মানুষের বড় বোঝা। বিশেষতঃ যখন তারা 
চলাফেরার যোগ্য না থাকে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তোমরাই কেবল 
নৌকাসমূহে আরোহণ কর না, বরং সস্তান-সম্ততি ও তাদের সমস্ত 
আসবাবপত্র ও এসব নৌকা বহন করে। 306 
বাক্যের অর্থ এই যে, মানুষের আরোহণ ও বোঝা বহনের জন্যে 

কেবল নৌকাই নয়, নৌকার অনুরূপ আরও যানবাহন সৃষ্টি করেছি। 
আরবরা তাদের প্রথা অনুয়ায়ী এর অর্থ নিয়েছে উটের সওয়ারী। কারণ, 
বোঝা বহনে উট সমস্ত জন্তর সেরা। বড় বড় বোঝার স্তুপ নিয়ে 
দেশ-বিদেশ সফর করে। তাই আরবরা উটকে ৮1 ১,4. অর্থাৎ, স্থলের 
জাহাজ বলে থাকে। 

কোরআনে উড়োজাহাজের উল্লেখ £ কিন্তু কোরআন এখানে উট 
অথবা অন্য কোন বিশেষ যানবাহনের উল্লেখ করেনি, বরং অস্পষ্ট রেখে 
দিয়েছে। ফলে এতে এমনসব যানবাহন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা অধিকতর 
মানুষ ও তাদের আসবাবপত্র বহন করে মনযিলে মকসুদে পৌছে দেয়। 
এটা সুস্পষ্ট যে, বর্তমান যুগে যেসব যানবাহন প্রচলিত আছে তনুধ্যে 
আয়াতে প্রধানতঃ উড়োজাহাজই বোঝানো হয়েছে। নৌকার সাথে এর 
উপমাও এর সমর্থক। পানির জাহাজ যেমন পানির উপর সম্তরণ করে 
পানি তাকে নিমজ্জিত করে না, তেমনি উড়োজাহাজ বাতাসে সন্তরণ 
করে। বাতাস তাকে নীচে ফেলে দেয় না। কোরআন পাক আলোচ্য 
বাক্যটি অস্পষ্ট রেখেছে, যাতে কেয়ামত পর্যস্ত যত যানবাহন আবিষ্কৃত 
হবে, সবই এতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পৃথিবী, আকাশ ইত্যাদিতে আল্লাহ্‌ তাআলার 
শক্তি ও প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করে আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ ও 
তওহীদের দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। এছাড়া এ দাওয়াত কবুলের ফলস্বরূপ 
জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামত ও সুখের ওয়াদা এবং কবুল না করার কঠোর 
শাস্তির সতর্কবাণীও বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে ও পরবর্তী 
আয়াতসমূহে মক্কার কাফেরদের বক্রুতা বিবৃত হয়েছে যে, তাদের উপর 
সওয়াবের ওয়াদা কিংবা শাস্তির ভীতি প্রদর্শন কোন প্রভাবই বিস্তার 
করতে পারে না। 


এ প্রসঙ্গে কাফেরদের সাথে মুসলমানদের দুটি সংলাপ উল্লেখ করা 
হয়েছে। মুসলমানরা যখন তাদের বলে, তোমরা আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ভয় 
কর, যা দুনিয়াতেই তোমাদের সামনেও আসতে পারে এবং পরকালে 
আসা তো নিশ্চিতই । তোমরা এ শাস্তিকে ভয় করে বিশ্বাস স্থাপন করলে 


১৯৩৫ 


সুরা ইয়াসীন 


১০ 





তা তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক হবে। কিন্তু তারা একথা শুনেও মুখ 
ফিরিয়ে নেয়। 


পরোক্ষভাবে রিষিক প্রাপ্তির রহস্য £ দ্বিতীয় সংলাপ এই যে, 
মুসলমানরা গরীব মিসকীনকে সাহায্য করার জন্যে এবং ক্ষ্ধার্তকে 
খাদ্যদানের জন্যে কাফেরদেরকে বলত যে, আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে যা 
দিয়েছেন, তা থেকে কিছু অভাব গ্রস্তদেরকেও দান কর। এর জওয়াবে 
তারা ঠাট্টা করে বলত, তেমরাই বল যে, সকলের রিযিকদাতা আল্লাহ্‌। 
তিনিই তাদেরকে দেননি; অতএব আমরা কেন দেব? তোমাদের এই 
উপদেশ প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতা। কেননা, তোমরা আমাদেরকে রিযিকদাতা 
বানাতে চাও। বলাবাহুল্য, কাফেররাও আল্লাহ্‌ তাআলাকে রিযিকদাতা 
বলে স্বীকার করত। এ সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে। 


55357764052 
4813045954 অথ, আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, 
কে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছে, অত:পর পৃথিবীতে উদ্ভিদের জীবন 


সঞ্চারিত হয়েছে এবং নানা রকম ফল-মূল উদগত হয়েছে, তবে তারা 
স্বীকার করবে, আল্লাহ্‌ তাআলাই বর্ষণ করেছেন। 


এ থেকে জানা গেল যে, তারা আল্লাহ্‌ তাআলাকেই রিযিকদাতা বলে 
বিশ্বাস করতো। কিন্ত মুসলমানদের জওয়াবে ঠাট্রার ছলে উপরোক্ত কথা 
বলেছে। এ বোকারা যেন আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় এবং গরীবদের সাহায্য 
করাকে আল্লাহ্র রিযিকদাতা হওয়ার পরিপন্থী মনে করত। রিযিকদাতা 
আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞাময় আইন এই যে. তিনি একজনকে দান করে অন্যজনকে 
দেয়ার মাধ্যম করেন এবং এই মাধ্যমে পরোক্ষভাবে অন্যদেরকে দেন। 
তিনি সবাইকে নিজে প্রত্যক্ষভাবে রিযিক দিতেও সক্ষম জীব-জত্ত, 
কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষীকে তিনি এমনিভাবে রিযিক দান করেন। তাদের 
মধ্যে কেউ দরিদ্র ও কেউ ধনী নেই এবং কেউ কাউকে কিছু দেয়ও না। 
সবাই প্রকৃতির দস্তরখান থেকে আহার করে। কিন্তু মানুষের মধ্যে 
পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার প্রাণ সঞ্চার করার জন্যে রিযিকের 
ব্যাপারে একজনকে অপরজনের মাধ্যম করা হয়েছে, যাতে দাতা সওয়াব 
পায় এবং গ্রহিতা তার অনুগ্রহ স্বীকার করে। কেননা, পারস্পরিক 
সহযোগিতা ও সহমর্মিতার উপরই সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থার ভিত্তি রচিত এই 
ভিত্তি তখনই প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে, যখন মানুষ একে অপরের 
মুখাপেক্ষী হয়; দরিদ্র ধনীর পয়সার মুক্ষাপেক্ষী হয় এবং ধনী দরিদ্রের 
শ্রমের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং তাদের কেউ কারও প্রতি 
'অমুখাপেক্ষী না হয়। চিন্তা করলে দেখা যায়, কারও প্রতি কারও কোন ঝণ 
নেই। একজন অপরজনকে কিছু দিলে নিজের স্বার্থেই দান করে। 

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, কাফেররা তো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসই রাখে 
না এবং ফেকাহবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী তারা খুটিনাটি বিধানাবলী পালনে 
আদিষ্টও নয়। এমতাবস্থায় মুসলমানরা কিসের ভিত্তিতে কাফেরদেরকে 
আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার আদেশ দিত? এর উত্তর এই যে, মুসলমানদের 
এই আদেশ কোন শরীয়তগত বিধান পালন করানোর উদ্দেশে নয়; বরং 
মানবিক সহমর্মিতা দায়িত্ববোধের প্রচলিত নীতির ভিত্তিতে ছিল। 

103380 কাফেররা যে (2206১ বলে 
ঠাট্রা ও পরিহাসচ্ছলে মুসলমানদেরকে জিজ্ঞেস করত, তোমরা যে 
কেয়ামতের প্রবক্তা, তা কোন্‌ বছর ও কোন্‌ তারিখে সংঘটিত হবে? বর্ণিত 
আয়াতে তারই জওয়াব দেয়া হয়েছে। তাদের প্রশ্ন বাস্তব বিষয় জানার 





জন্যে নয়; বরং নিছক ঠাট্টা ও পরিহাসের ছলে ছিল। জানার জন্যে হলেও 
কেয়ামতের সন-তারিখের নিশ্চিত জ্ঞান কাউকে না দেয়াই খোদায়ী 
রহস্যের দাবী ছিল। তাই আল্লাহ্‌ তাআলা এ জ্ঞান তার নবী-রসূলকেও দান 
করেননি। নির্বোধদের এই প্রশ্ন অনর্থক ও বাজে ছিল বিধায় এর জওয়াবে 
কেয়ামতের তারিখ বর্ণনা করার পরিবর্তে তাদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে 
যে, যে বিষয়ের আগমন অবশ্যস্তাবী তার জন্যে প্রস্ততি গ্রহণ করা এবং 
সন-তারিখ ধোজাখুঁজিতে সময় নষ্ট না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। 
কেয়ামতের খবর শুনে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সৎকর্ম সম্পাদন করাই 
ছিল বিবেকের দাবী, কিন্তু তারা এমনি গাফেল যে, কেয়ামতের আগমনের 
পর তারা যেন চিন্তা করার অপেক্ষায় আছে। তাই বলা হয়েছে যে, তারা 
কেয়ামতের অপেক্ষা করছে। অথচ কেয়ামত হবে একটি মাত্র মহানাদ যা 
তাদেরকে তখন অতর্কিতে আঘাত হানবে, যখন তারা নিজেদের 
কাজ-কারবার ও পারস্পরিক লেন-দেনের বাক-বিতগায় ব্যস্ত থাকবে। 
সবাই তদাবস্থায় মরে কাঠ হয়ে পড়ে থাকবে। 

৩৮৯৮0595 05 অৰ্থাৎ, তখন যারা 
একত্রিত হবে, তারা একজন অপরজনকে কোন কাজের ওসিয়ত করারও 
সুযোগ পাবে না এবং যারা ঘরের বাইরে থাকবে, তারা ঘরে প্রত্যাবর্তন 
করারও সময় পাবে না। আপন আপন জায়গায় মরে পড়ে থাকবে। প্রথম 
ফুঁকের এই ঘটনায় সমগ্র বিশ্ব আকাশ ও পৃথিবী ধ্বংসন্তূপে পরিণত হবে। 


এরপর বলা হয়েছে, 9১549598855 
৩১৪৮ - ৩% শব্দটি ৬২৯ এর বহুবচন। অর্থ কবর। 59:54 
শব্দটি ১১০; থেকে উত্তৃত। অর্থ দ্রুত চলা। অন্য এক আয়াতে আছে 
51051 ০35% অর্থাৎ, তারা দ্রুত কবর থেকে বের হবে। 
এক আয়াতে বলা হয়েছে, ৫2/:%%5709$ অর্থাৎ, হাশরের সময় 
মানুষ কবর থেকে উঠে দেখতে থাকবে। এ বক্তব্য পূর্ববর্তী বক্তব্যের 
পরিপন্থী নয়। কারণ, প্রথমাবস্থায় বিস্মিত হয়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখতে 
থাকবে এবং পরে দ্রুত গতিতে হাশরের দিকে দৌড়াতে থাকবে। 
(কোরআনের আয়াত থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ফেরেশতাগণ সবাইকে 
ডেকে হাশরের ময়দানে আনবে। এতে বোঝা যায় যে, মানুষ স্বেচ্ছায় 
হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে না, বরং ফেরেশতাগণের ডাকার কারণে 
বাধ্যতামূলকভাবে দৌড়তে দৌড়তে উপস্থিত হবে। 

৩5584400846 কাফেররা কবরেও আরামে 
ছিল না, বরং আযাবে পতিত ছিল। কিন্তু কেয়ামতের আযাবের তুলনায় 
সে আযাবকে আরাম বলেই মনে হবে। তাই তারা বলবে, কে আমাদেরকে 
কবর থেকে বের করল? সেখানে থাকলেই তো ভাল হত। ফেরেশতাগণ 
অথবা মুমিনগণ এর জওয়াবে বলবে £ 

35935৬5৩694 অর্থাৎ, করশাময় আল্লাহ্‌ 
যে কেয়ামতের ওয়াদা দিয়েছিলেন, এই হল সে কেয়ামত। রসূলগণ 
তোমাদেরকে সে সত্য সংবাদই শুনিয়েছিলেন, কিন্তু তোমরা ভ্রক্ষেপ 
করনি। এখানে আল্লাহ্‌র ‘রহমান’ গুণটি উল্লেখ করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে 
যে, তিনি তো স্বীয় রহমতেই তোমাদের জন্যে এ. আযাব থেকে ধেঁচে 
থাকার বহু ব্যবস্থা করেছিলেন। পূর্বাহ্নে এর ওয়াদা দেয়া এবং কিতাব ও 
পয়গম্বরগণের মাধ্যমে এর খবর তোমাদের কাছে পৌছানো আল্লাহ্র 
“রহমান? গুণেরও বহিঃপ্রকাশ ছিল। 


১১৩৬, তফসীর মাআরেফুল কোরআন 01৭ 
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(৫৩) এটা তো হবে কেবল এক মহানাদ। সে মুহুর্তেই তাদের সবাইকে 
আমার সামনে উপস্থিত করা হবে। (৫৪) আজকের দিনে কারও প্রতি 
জুলুম করা হবে না এবং তোমরা যা করবে কেবল তারই প্রতিদান পাবে। 
(৫৫) এদিন জান্রাতীরা আনন্দে মশগুল থাকবে। (৫৬) তারা এবং তাদের 
স্বীরা উপবিষ্ট থাকবে ছায়াময় পরিবেশে আসনে হেলান দিয়ে। (৫৭) 
সেখানে তাদের জন্যে থাকবে ফল-মূল এবং যা চাইবে। (৫৮) করুণাময় 
পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে ' সালাম | (৫৯) হে 
অপরাধীরা, আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও। (৬০) হে বনী-আদম ! আমি 
কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের এবাদত করো না, সে 
তোমাদের প্রকাশ্য শত? (৬১) এবং আমার এবাদত কর। এটাই সরল 
পথ। (৬২) শয়তান তোমাদের অনেক দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। তবুও কি 
তোমরা বুঝনি (৬৩) এই সে জাহান্নাম, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া 
হতো। (৬৪) তোমাদের কুফরের কারণে আজ এতে প্রবেশ কর। (৬৫) 
আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব তাদের হাত আমার সাথে কথা 
বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। (৬৬) আমি ইচ্ছা 
করলে তাদের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করে দিতে পারতাম, তখন তারা পথের 
দিকে দৌড়াতে চাইলে কেমন করে দেখতে পেত ! (৬৭) আমি ইচ্ছা করলে 
তাদেরকে স্ব স্ব স্থানে আকার বিকৃত করতে পারতাম, ফলে তারা আগেও 
চলতে পারত না এবং পেছনেও ফিরে যেতে পারত না। (৬৮) আমি যাকে 
দীর্ঘ জীবন দান করি, তাকে সৃষ্টিগত পবারবস্থায় ফিরিয়ে নেই। তবুও কি 
তারা বুঝে না? (৬৯) আমি রসূলকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং তা তার 
জন্যে শোভনীয়ও নয়। এটা তো এক উপদেশ ও প্রকাশ্য কোরআন। (4০) 
যাতে তিনি সতর্ক করেন জীবিতকে এবং যাতে কাফেরদের বিরুদ্ধে 
অভিযোগপ্রতিষ্ঠিত হয়। 
























































আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


৬৮৬৬ জাহান্নামীদের দুরবস্থা 
বর্ণনা করার পর কেয়ামতে জান্নাতীদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা 
তাদের চিত্তবিনোদনে মশগুল থাকবে। 53% এর অর্থ আনন্দিত, 
সবচছন্দ্শীল £ (3১, এর এক অর্থ এমনও হতে পারে যে, তারা 
জাহান্নামীদের দুরবস্থা থেকে সম্পূর্ণ নিশ্িস্ত থাকবে। 

এ স্থলে ১55, সংযুক্ত করার কারণ এ ধারণা নিরসন করাও হতে 
পারে যে, জান্নাতে ফরয-ওয়াজিব কোন এবাদত থাকবে না এবং জীবিকা 
উপার্জনেরও কোন প্রয়োজন থাকবে না। এমন বেকার অবস্থায় মানুষ 
সাধারণতঃ অস্বস্তি বোধ করে। তাই বলা হয়েছে যে, জান্নাতীরা 


বিনোদনমূলক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকবে। কাজেই অন্বস্তিবোধ করার প্রশ্নই 
দেখা দেয় না। 


25 755 শব্দের অর্থে জান্নাতের হুর এবং দুনিয়ার স্ত্রী 
সবাই অন্তর্ভৃক্ত। 

5645 শব্দটি ৮৮০১ থেকে উদ্ভৃত। অর্থ আহবান করা। 
অর্থাৎ, জান্নাতীরা যে বস্তুকেই ডাকবে, তা পেয়ে যাবে। কোরআন করীম 
এক্ষেত্রে ১১১ বলেনি। কেননা, চেয়ে লাভ করাও এক প্রকার শ্রম ও 


কষ্ট, যা থেকে জান্নাত পবিত্র। সেখানে প্রতিটি প্রয়োজনীয় দ্ব্যসামনত্রীই 
উপস্থিত থাকবে। 

401,321; হাশরের ময়দানে প্রথমে মানুষ 
বিক্ষিপ্ত অবস্থায় সমবেত হবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে- র্ট 
25986 অর্থাৎ, তারা হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত। কিন্তু পরে কর্ণের 
ভিত্তিতে তাদের পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত করা হবে। কাফের, মুমিন, 
সৎকর্মী ও অসৎকর্মী লোকগণ পৃথক পৃথক জায়গায় অবস্থান করবে। 
অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, $235,935 অর্থাৎ, যখন 


মানুষকে জোড়া জোড়া করা হবে। আলোচ্য আয়াতেও এই পৃথকীকরণ 
ব্যক্ত হয়েছে। 

SEBASTES অর্থাৎ, সমস্ত 
মানুষ এমনকি, জিনদেরকেও কেয়ামতের দিন বলা হবে, আমি কি 
তোমাদেরকে দুনিয়াতে শয়তানের এবাদত না করার আদেশ দেইনি? 
এখানে প্রশ্ন হয় যে, কাফেররা সাধারণতঃ শয়তানের এবাদত করত না, 
বরং দেব-দেবী অথবা অন্য কোন বস্তুর পূজা করত। কাজেই তাদেরকে 
শয়তানের এবাদত করার অভিযোগে কেমন করে অভিযুক্ত করা যায়? 
জওয়াব এই যে, প্রত্যেক কাজে ও প্রত্যেক অবস্থায় কারও আনুগত্য 
করার নামই এবাদত। তারাও চিরকাল শয়তানী শিক্ষার অনুসরণ করেছিল 
বিধায় তাদেরকে শয়তানের এবাদতকারী বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি অর্থের 
মহববতে এমনসব কাজ করে, যদ্দারা অর্থ বৃদ্ধি পায় এবং স্ত্রীর মহববতে 
এমনসব কাজ করে যদ্বারা স্ত্রী সন্তষ্ট হয়, হাদীসে তাদেরকে অর্থের দাস 
ও স্ত্রীর দাস বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 


১9৬৯৪ হশরে হিসাব নিকাশের জন্যে 


১১৩৭ 


সুরা ইয়াসীন 


9) 





উপস্থিতির সময় প্রথমে প্রত্যেকেই যা ইচ্ছা ওযর বর্ণনা করার স্বাধীনতা 
পাবে। মুশরিকরা সেখানে কসম করে কুফর ও শিরক অস্বীকার করবে। 
তারা বলবে, ৮ ররর 59315 কেউ বলবে, আমাদের আমলনামায় 
ফেরেশতা যা কিছু লিখেছে, আমরা তা থেকে যুক্ত । তখন আলু তাআলা 
তাদের মুখে মোহর এটে দেবেন, যাতে তারা কোন কিছুই বলতে না পারে। 
অতঃপর তাদেরই হাত, পা ও অঙ্গ-পরত্যঙ্গকে রাজসাক্ষী করে কথা বলার 
যোগ্যতা দান করা হবে। তারা কাফেরদের যাবতীয় কার্যকলাপের সাক্ষ্য 
দেবে। আলোচ্য আয়াতে হাত ও পায়ের কথা উল্লেখিত হয়েছে। অন্য 
আয়াতে মানুষের কর্ণ চক্ষু ও চর্মের সাক্ষ্য দানের উল্লেখ রয়েছে। 
SRST রড as পপ নি 

থেকে উদ্ভূত । অর্থ দীর্ঘায়ু দান করা । -- শব্দটি০-:-১ থেকে উদগত। 
অর্থ উপুড় করা। এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা তার পূর্ণ শক্তি ও প্রজ্ঞার 
আরও একটি বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, প্রত্যেক মানুষ ও 
প্রাণী সর্বদা আল্লাহ্‌র কর্মের অধীনে থাকে এবং তার কর্ম তাদের মধ্যে 
অবিরাম অব্যাহত থাকে। একটি নোংরা ও নিশ্ভাণ ফোটা থেকে তাদের 
অস্তিত্বের সূচনা হয়েছে। জননীর গর্ভাশয়ের তিন অন্ধকারে এই ক্ষুদ্র 
জগতের সৃষ্টি সম্পন্ন হয়েছে। অনেক সৃষ্ছা যন্ত্রপাতি এই অস্তিত্বের মধ্যে 
স্থাপন করা হয়েছে। অতঃপর আত্মা সঞ্চার করে তাকে জীবিত করা 
হয়েছে। নয় মাস জননী গর্ভে লালিত পালিত হয়ে সে একটি পূর্ণাঙ্গ 
মানুষের আকার ধারণ করেছে এবং পৃথিবীতে পদার্পণ করেছে। পূর্ণাঙ্গ 
হওয়া সত্বেও তার প্রতিটি অঙ্গ দুর্বল প্রকৃতি তার উপযুক্ত খাদ্য তার 
মায়ের স্তনে সৃষ্টি করে তাকে ধাপে ধাপে শক্তি দান করেছেন। অতঃপর 
যৌবন পর্যন্ত অনেক স্তর অতিক্রম করে তার যাবতীয় শক্তি সুঠাম ও 
সবল হয়েছে। ফলে সে শক্তি ও শৌর্য দাবী করতে শুরু করেছে এবং তার 
মধ্যে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার মনোবল সৃষ্টি হয়েছে। 


অতঃপর আল্লাহ্‌ যখন ইচ্ছা করলেন, তখন তার সমস্ত বল ও শক্তি 
হাস পেতে শুরু করেছে। এই হাস প্রাপ্তিও অনেক স্তর অতিক্রম করে 
অবশেষে বার্ধক্যের শেষ সীমানায় উপনীত হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা 
যায়,এখানে পৌছে সে আবার সে স্তরেই পৌছে গেছে, যে স্তরটি শৈশবে 
অতিক্রম করেছিল। তার সকল অভ্যাস ও ক্রিয়াকর্ম বদলে গেছে। যেসব 
বস্তু এক সময় তার সর্বাধিক প্রিয় ছিল, সেগুলোই এখন সর্বাধিক ঘৃণিত 
হয়ে গেছে। পূর্বে যা ছিল সুখের বিষয়, এখন তা হয়ে গেছে কষ্টের বিষয়। 
আলোচ্য আয়াতে একেই উপুড় করা বলা হয়েছে। 

মানুষ দুনিয়াতে চোখে দেখা অথবা কানে শোনা বিষয়ের প্রতি সর্বাধিক 
আস্থা পোষণ করে। বার্ধক্য পৌছলে এগুলোও আস্থাভাজন থাকে না। 
শ্রবণশক্তির দুর্বলতার কারণে কথাবার্তা পূর্ণরূপে বোঝা কঠিন হয় এবং 
দৃষ্টি শক্তির বৈকল্যের কারণে সঠিকভাবে দেখা দুরূহ হয়ে পড়ে। 

মানুষের অস্তিত্বে এসব পরিবর্তন যেমন আল্লাহ্‌ তাআলার বিস্ময়কর 
কুদরতের বহিঃপ্রকাশ, তেমনি এতে মানুষের প্রতি এক বিরাট অনুগ্রহও 
বিদ্যমান। সষ্টা মানুষের অস্তিত্বে যেসব শক্তি গচ্ছিত রেখেছেন, সেগুলো 
প্রকৃতপক্ষে সরকারী যন্ত্রপাতি। এগুলো তাকে দান করে বলে দেয়া হয়েছে 
যে, এগুলোর মালিক তুমি নও এবং এগুলো চিরস্থায়ীও নয়। অবশেষে 
তোমার কাছ থেকে ফেরত নেয়া হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ে 





সবগুলো শক্তি একযোগে ফেরত নেয়া বাহাতঃ সঙ্গত ছিল। কিন্তু 
করুণাময় আল্লাহ্‌ এগুলো ফেরত নেয়ার জন্যেও দীর্ঘ মেয়াদী কিস্তি 
নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং ক্রমান্বয়ে ফেরত নিয়েছেন, যাতে মানুষ 
সাবধান হয়ে পরকালের সফরে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। 


340%;  নবুওয়ত অমান্যকারী কাফেররা মানুষের মনে 
কোরআনের বিস্ময়কর প্রভাবের কথা অস্বীকার করতে পারত না। কারণ, 
এটা ছিল সাধারণ প্রত্যক্ষ বিষয়। তাই তারা কখনও কোরআনকে যাদু 
এবং রসূলুল্লাহ সোঃ)-কে যাদুকর বলত এবং কখনও কোরআনকে কবিতা 
এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে কবি বলে আখ্যা দিত। এভাবে তারা প্রমাণ 
করতে চাইত যে, এই অনন্য সাধারণ প্রভাব খোদায়ী কালাম হওয়ার 
কারণে নয়,বরং হয় এটা যাদু, যা মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করে, না হয় 
কবিতা, যা সাধারণের মনে সাড়া জাগাতে পারে। আলোচ্য আয়াতে 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, আমি নবীকে কবিতা ও কাব্য শিক্ষা দেইনি এবং 
তা তার জন্যে শোভনীয়ও নয়। সুতরাং তাকে কবি বলা ভ্রাস্ত। 

এখানে প্রশ্ন দেখা যায় যে, কাব্য রচনা আরব জাতির মজ্জাগত বিষয়। 
তাদের নারী ও বালক-বালিকারাও অনর্গল কবিতা বলে। কবিতার স্বরূপ 
সম্পর্কে তারা সম্যক জ্ঞাত। সুতরাং তারা কিসের ভিত্তিতে কোরআনকে 
কবিতা এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে কবি বলেছে? কারণ, কোরআন 
কবিতার ছন্দ ও শেষ অক্ষরের মিল মেনে চলেনি। একে কোন মুর্খ এবং 
কাব্য চর্চা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও কবিতা বলতে পারে না। 

এর জওয়াব এই যে, কবিতা আসলে কাল্পনিক স্বরচিত বিষয়কে 
বলা হয়, তা পদ্যেই হোক অথবা গদ্যে। কোরআনকে কবিতা এবং 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) -কে কবি বলার পেছনে কাফেরদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, 
তার আনীত কালাম নিছক কাল্পনিক গল্প-গুজব অথবা তারা বোঝাতে 
চেয়েছিল যে, পদ্য ও কবিতা যেমন বিশেষ প্রভাব রাখে, এর প্রভাবও 
ঠিক তেমনি। ইমাম জাসসাস রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আয়েশা 
(রাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞাসা করল, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনও কোন কবিতা 
আবৃত্তি করতেন কি? তিনি উত্তরে বললেন, সাধারণতঃ করতেন না; তবে 
ইবনে-তুরফার এক পংক্তি কবিতা তিনি একবার আবৃত্তি করেছিলেন। 

পংক্তিটি এইঃ 

১৬৬ ৩৪ L UND a 
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তিনি একে ছন্দ পরিবর্তন করে, ১৬৯১৬ ১১৮4 ৮ আবৃত্তি করলে 
হযরত আবুবকর (রাঃ) আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্‌, কবিতাটি এভাবে 
নয়। তখন তিনি বললেন, আমি কবি নই এবং কাব্যচর্চা আমার জন্যে 
শোভনীয়ও নয়। 

তিরমিযী, নাসায়ী ও ইমাম আহমদ এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন 
এবং ইবনে কাসীরও তার তফসীরে-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ থেকে 

প্রতীয়মান হল যে, স্বয়ং কোন কবিতা রচনা করা তো দুরের কথা, 
তিনি অন্যের কবিতা আবৃত্তি করাও নিজের জন্যে শোভনীয় মনে করতেন 
না। 


১১৩৯ তফসীর মাআরেফুল কোরআন MATA 
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(১) তারা কি দেখে না, তাদের জন্যে আমি আমার নিজ হাতের তৈরী 
বস্তার দ্বারা চতুষ্পদ জন্ত সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তারাই এগুলোর মালিক। 
(৭২) আমি এগুলোকে তাদের হাতে অসহায় করে দিয়েছি। ফলে এদের 
কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা ভক্ষণ করে। (৭৩) তাদের জন্যে 
চতুন্পদ জন্তর মধ্যে অনেক উপকারিতা ও পানীয় রয়েছে। তবুও কেন 
তারা শুকরিয়া আদায় করে না? (48) তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অনেক 
উপাস্য গহণ করেছে যাতে তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হতে পারে। (৭৫) অথচ 
এসব উপাস্য তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম হবে না এবং এগুলো তাদের 
বাহিনী রূপে ধৃত হয়ে আসবে। (৭৬) অতএব তাদের কথা যেন আপনাকে 
দুঃখিত না করে। আমি জানি যা তারা গোপনে করে এবং যা তারা প্রকাশ্যে 
করে। (৭৭) মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি বীর্য থেকে? 
অতঃপর তখনই সে হয়ে গেল প্রকাশ্য বাকবিতগ্ডাকারী। (৭৮) সে আমার 
সম্পকেএক অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে 
বলে, কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো পচে গলে যাবে? 
৫৯) বলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত 
করবেন। তিনি সবপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত। (৮০) যিনি 
তোমাদের জন্যে সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপন্ন করেন। তখন তোমরা তা 
থেকে আগুন স্বালাও। (৮১) যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমগুল সৃষ্টি করেছেন, 
তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হা, তিনি মহাত্টা, 
সবজ্ঞি। (৮২) তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে 
কেবল বলে দেন, “হও' তখনই তা হয়ে যায়। (৮৩) অতএব পবিত্র তিনি, 
যার হাতে সবকিছুর রাজত্ব এবং তারই দিকে তোমরা প্রত্যাবরিত হবে। 
সূরা আস-সাফ্ফাত 
মক্কায় অবতীর্ণ £ আয়াত ১৮২. 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌ তাআলার নামে শুরু 

৫) শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধ হয়ে দীড়ানো, (২) অতঃপর ধমৃকিয়ে 
ভীতি পরদর্শনকারীদের, (৩) অতঃপর মুখস্থ আবৃত্তিকারীদের 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


_ আয়াতে চতুষ্পদ জন্ত সৃজনে মানুষের উপকারিতা এবং প্রকৃতির 
অসাধারণ কারিগরি উল্লেখ করার সাথে আল্লাহ্‌ তাআলার আরও একটি 
মহা অনুগ্রহ বিধৃত হয়েছে। তা এই যে, চতুষ্পদ জন্ত সৃজনে মানুষের 
কোনই হাত নেই। এগুলো একান্তভাবে প্রকৃতির স্বহস্ত নির্মিত। আল্লাহ্‌ 
তাআলা মুমিনকে কেবল চতুষ্পদ জন্ত দ্বারা উপকার লাভের সুযোগ ও 
অনুমতিই দেননি, বরং তাদেরকে এগুলোর মালিকও করে দিয়েছেন। ফলে 
তারা এগুলোতে সর্বপ্রকারে মালিকসুলভ অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। 
নিজে এগুলোকে কাজে লাগাতে পারে অথবা এগুলো বিক্রী করে সে মূল্য 
দ্বারা উপকৃত হতে পারে। 

মালিকানার মূল কারণ আল্লাহ্র দান, পুঁজি ও শ্রম নয় £ 
আজকাল নতুন নতুন অর্থনৈতিক মতবাদের মধ্যে জোরেসোরে আলোচনা 
চলছে যে, বস্তুনিচয়ের মালিকানায় পুঁজি মূল কারণ, না শ্রম? পুঁজিবাদি 
অর্থনীতির প্রবক্তারা পুঁজিকেই মূল কারণ সাব্যস্ত করে। পক্ষান্তরে 
সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারাশ্রমকে মালকানার আসল কারণ আখ্যা দেয়। 
আলোচ্য আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, বস্তুনিচয়ের মালিকানায় এতদুভয়ের 
কোনই প্রভাব নেই। কোন বস্তুর সৃষ্টিই মানুষের করায়ত্ত নয়। এটা 
সরাসরি আল্লাহ্র কাজ। বুদ্ধি ও বিবেকের দাবী এই যে, যে যে বস্তু সৃষ্টি 
করে, তার মালিকও সেই হবে। এভাবে মূল ও সত্যিকার মালিকানা 
জগতের বস্তুনিচয়ের মধ্যে আল্লাহ্‌ তাআলারই। যে কোন বস্তুর মধ্যে 
মানুষের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর দানের কারণে হতে পারে। 
বস্তুনিচয়ের মালিকানার প্রমাণ ও তা হস্তান্তরের আইন আল্লাহ্‌ তাআলা 
তার পয়গমুরগণের মাধ্যমে পৃথিবীতে জারি করেছেন। এই আইনের 
বিরুদ্ধে কেউ কোন বস্তুর মালিক হতে পারে না। 

2489 এতে আরও একটি অনুগ্রহ ও নেয়ামতের দিকে ইঙ্গিত 
করা হয়েছে যে, উট, ঘোড়া, হাতী, বলদ ইত্যাদি অধিকাংশ জীব-জস্ত 
মানুষ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। তাদের সামনে মানুষ একাস্তই দুর্বল। 
ফলে এসব জন্ত মানুষের বশীভূত না হওয়াই ছিল যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আল্লাহ্‌ 
তাআলা এগুলো সৃষ্টি করে যেমন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি 
এসব জন্তকে স্বভাবগতভাবে মানুষের বশীভূতও করে দিয়েছেন। ফলে 
একজন বালকও একটি শক্তিশালী ঘোড়ার মুখে অনায়াসে লাগাম পরিয়ে 
দিতে পারে। এরপর তার পিঠে চেপে বসে যত্রতত্র নিয়ে যেতে পারে। 
এটাও মানুষের কোন বাহাদুরী নয়; একমাত্র আল্লাহ তাআলার দান। 

75532424; এখানে 3% এর অর্থ প্রতিপক্ষ নেয়া হলে 
আয়াতের উদ্দেশ্য হবে এই যে, তারা দুনিয়াতে যাদেরকে উপাস্য স্থির 
করেছে, তারাই কেয়ামতের দিন তাদের প্রতিপক্ষ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে 
সাক্ষ্য দেবে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এ অর্থই বর্ণিত হয়েছে। 

হযরত হাসান ও কাতাদাহ্‌ (রাঃ) থেকে বর্ণিত এ আয়াতের তফসীর 
এই যে, কাফেররা সাহায্য পাওয়ার আশায় মুর্তিদেরকে উপাস্য স্থির 
করেছিল, কিন্তু অবস্থা হচ্ছে এই যে, স্বয়ং তারাই মূর্তিদের সেবাদাস ও 
সিপাহী হয়ে গেছে। তারা মুর্তিদের হেফাযত করে। কেউ বিরুদ্ধে গেলে 
তারা ওদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করে। অথচ তাদেরকে সাহায্য করার যোগ্যতা 


১১৩৯ 


সুরা ইয়াসীন 


0৭ 





মূর্তিদের নেই। 
সর্বশেষ পাচটি আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে, 
যা কোন কোন রেওয়ায়েতে উবাই ইবনে খলফের ঘটনা বলে এবং কোন 
কোন রেওয়ায়েতে আ’স ইবনে ওয়ায়েলের ঘটনা বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে। তবে উভয়ের তরফ থেকে ঘটনাটি সংঘটিত হওয়াও অসম্ভব নয়। 
প্রথম রেওয়ায়েতটি বায়হাকী শো"আবুল-ঈমান এবং দ্বিতীয় রেওয়ায়েতটি 
ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে-আববাস থেকে বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি 
এই যে, আ’স ইবনে ওয়ায়েল মক্কা উপত্যকা থেকে একটি পুরাতন হাড় 
কুড়িয়ে তাকে স্বহস্তে ভেঙ্গে চরণ-বিচরণ করে রসূলুল্লাহ সোঃ)-কে বলল, 
এই যে হাড়টি চূর্ণ-বিচূর্ণ অবস্থায় দেখছেন, আল্লাহ্‌ তাআলা একেও 
জীবিত করবেন কি? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, হ্যা, আল্লাহ্‌ তাআলা 
তোমাকে মৃত্যু দেবেন, পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং জাহান্নামে দাখিল 
করবেন।__ (ইবনে -কাসীর) 

ES অর্থাৎ, নিকৃষ্ট বীর্য থেকে সৃষ্ট এ মানুষ আল্লাহ্র কুদরত 
অস্বীকার করে কেমন খোলাখুলি বাকবিতণডয প্রবৃত্ত হয়েছে! 

444৩ আ’স ইবনে ওয়ায়েল পুরাতন হাড়কে স্বহস্তে চূর্ণ 
বিচূর্ণ করে এর পুনরুজ্জীবন অসম্ভব মনে করেছিল। এখানে ১৯ ৮৮ 
দৃষ্টান্ত বৰ্ণনা) বলে এ ঘটনাই বোঝানো হয়েছে। এরপর বলা হয়েছেঃ 

{85955 অৰ্থাৎ, এ দৃষ্টান্ত বৰ্ণনা করার সময় সে নিজের সৃষ্টি তত্ব 
ভুলে গেল যে, নিকৃষ্ট, নাপাক ও নিষ্ধাণ একটি শুক্রবিন্দুতে প্রাণসঞ্চার 
করে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি সে এই মূল ত বিস্মৃত না হত, তবে 
এরূপ দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে খোদায়ী কুদরতকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা 
প্রদর্শন করতে পারত না। 

02495280105 আরবে মারখ ও ইফার নামক 
দুই ধরনের বৃক্ষ ছিল। আরবরা এই দুই প্রকারের দু'টি শাখা মিসওয়াকের 
পরিমাণে কেটে নিত। অতঃপর সম্পূর্ণ তাজা ও রস ভর্তি শাখাদুয়কে 
পরস্পর ঘষে আগুন জ্বালাত। আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। _. 
(কুরতুবী) 

এছাড়া আয়াতের মর্ম এও হতে পারে যে, প্রত্যেক বৃক্ষ শুরুতে সবুজ 
ও সতেজ থাকার পর পরিশেষে শুকিয়ে আগুনের ইন্ধন হয়ে যায়। 
কোরআন পাকের নিয়বোক্ত আয়াতের অর্থও তাই ঃ 


০০0০০ SMG OBS GSU 
= অর্থাৎ, তোমরা কি সে আগুনের প্রতি লক্ষ্য কর না, যাকে 


তোমরা প্রজ্জলিত করে কাজে লাগাও? যে বৃক্ষ এই আগুনের স্ফুলিঙ্গ 
হয়, সেটি কি তোমরা সৃষ্টি করেছ, না আমি? 


কিন্তু আলোচ্য আয়াতে ১4% শব্দের সাথে +৯! (সবুজ) বিশেষণ 





উল্লেখ থাকায় বাহ্যিক অর্থ সে বিশেষ বৃক্ষই হবে যা থেকে সবৃজতা 
সত্বেও আগুন নির্গত হয়। 


6480৬/9 আয়াতের উদ্দেশ্য 
এই যে, মানুষ কোন কিছু তৈরী করতে চাইলে প্রথমে উপকরণ সংগ্রহ 
করে, অতঃপর কারিগর ডাকে, অতঃপর বেশ কিছুকাল কাজ করার পর 
বান্ধিত বস্তুটি তৈরী হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা যখন কোন কিছু সৃষ্টি 
করতে ইচ্ছা করেন, তখন এতসব সাত-পাচের প্রয়োজন হয় না। তিনি 
যখন যে বস্তু সৃষ্টি করতে চান, তখন সে বস্তুকে কেবল আদেশ দেয়াই 
যথেষ্ট হয়। তিনি যে বস্তুকে “হয়ে যা’ বলেন, তা তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়। 
এতে জরুরী হয় না যে, প্রত্যেক বস্তুই তাৎক্ষণিকভাবে সৃজিত হবে; বরং 
ষ্টার রহস্যের অধীনে যে বস্তুর তাৎক্ষণিক সৃষ্টি উপযোগী হয়, তা 
তাৎক্ষণিকভাবেই সৃজিত হয়। পক্ষান্তরে যে বস্তুর পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টি কোন 
রহস্যের ভিত্তিতে উপযুক্ত বিবেচিত হয়,তাকে পর্যায়ক্রমেই সৃষ্ট করা হয়। 
এমতাবস্থায় প্রথমেই পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টির আদেশ জারি করা হয় অথবা 
প্রত্যেক পর্যায়ে আলাদাভাবে (হয়ে যা) আদেশ জারি করা হয়। 


সূরা আস্‌-সাফফাত 


সূরার বিষয়বস্তু £ এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। মক্কায় অবতীর্ণ অন্যান্য 
সূরার মত এর মৌলিক বিষয়বস্তুও ঈমানতত্ব। এতে তওহীদ, রেসালত ও 
আখেরাতের বিশ্বাসসমূহ বিভিন্ন পদ্থায় প্রমাণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে 
মুশরিকদের ভ্রান্ত আকীদাসমূহেরও খণ্ডন করা হয়েছে। এতে জান্নাত ও 
জাহান্নামের অবস্থাসমূহের চিত্রায়ন হয়েছে। পয়গম্বরগণের দাওয়াতের 
অন্তর্ভুক্ত বিশ্বাসসমূহ প্রমাণ করা এবং কাফেরদের সন্দেহ ও আপত্তি 
নিরসনের পর অতীতে যারা এসব বিশ্বাসকে সত্য বলে স্বীকার করেছে, 
তাদের সাথে আল্লাহ্‌ তাআলা কি আচরণ করেছেন এবং যারা অস্বীকার ও 
শিরকের পথ অবলম্বন করেছে, তাদের পরিণতি কি হয়েছে সেসব বিষয় 
বিবৃত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নূহ (আঃ), হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও 
তাদের পুত্রগণ, হযরত মুসা (আঃ) ও হারন (আঃ), হযরত ইলিয়াস 
(আঃ), হযরত লৃত (আঃ) ও হযরত ইউনুস (আঃ)-এর ঘটনাবলী কোথাও 
সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। 

মক্কার মুশরিকরা ফেরেশতাগণকে “আল্লাহ্র কন্যা" বলে অভিহিত 
করত। কাজেই, এ সূরার উপসংহারে বিশদভাবে এ বিশ্বাসের খণ্ডন করা 
হয়েছে। সুরার সামগ্রিক বর্ণনাভঙ্গি থেকে বোঝা যায় যে, এতে 
বিশেষভাবে ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করা সংক্রান্ত বিশেষ 
বিষয়ের খণ্ডন করাই লক্ষ্য। এ কারণেই সূরাটি ফেরেশতাগণের শপথ এবং 
তাদের আনুগত্যের গুণাবলী বর্ণনার মাধ্যমে শুরু করা হয়েছে। 


১১৪০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ME. 
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€)নিশ্চয় তোমাদের মাবুদ এক। (৫) তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও 
এতদুভয়ের মধ্বতী সবকিছুর পালনকর্তা এবং পালনকর্তা 
উদয়াচলসমূহের । (৬) নিশ্চয় আমি নিকটবতী আকাশকে তারকারাজির 
দ্বারা সুশোভিত করোছি। (৭) এবং তাকে সংরক্ষিত করেছি প্রত্যেক অবাধ্য 
শয়তান থেকে। (৮) ওরা উতর্ব জগতের কোনকিছু শ্রবণ করতে পারে না 
এবং চার দিক থেকে তাদের প্রতি উদ্কা নিক্ষেপ করা হয়। (১) ওদেরকে 
বিতাড়নের উদ্দেশে। ওদের জন্যে রয়েছে বিরামহীন শাস্তি। (১০) তবে 
কেউ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে স্ববল্ত উদ্ধাপিণ্ড তার পশ্চান্জাবন 
করে। (১১) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তাদেরকে সৃষ্টি করা 
কঠিনতর, না আমি অন্য যা সৃষ্টি করেছি? আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি 
এটেল মাটি থেকে। (১২) বরং আপনি বিস্বায় বোধ করেন আর তারা 
বিদ্রুপ করে। (১৩) যখন তাদেরকে বোঝানো হয়, তখন তারা বোঝে না। 
(১৪) তারা যখন কোন নিদর্শন দেখে তখন বি্রাপ করে (১৫) এবং বলে, 
কিছুই নয়, এযে স্পষ্ট যাদু, (১৬) আমরা যখন মরে যাব, এবং মাটি ও 
হাড়ে পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি আমরা পুনরুখিত হব? (১৭) 
আমাদের পিতৃপুরুষগণও কি? (১৮) বলুন, হা এবং তোমরা হবে লাঙিত। 
(১৯) বস্তুতঃ সে উত্থান হবে একটি বিকট শব্দ মাত্র_যখন তারা প্রত্যক্ষ 
করতে থাকবে । (২০) এবং বলবে, দুর্ভাগ্য আমাদের । এটাই তো প্রতিফল 
দিবস। (২১) বলা হবে, এটাই ফয়সালার দিন, যাকে তোমরা মিথ্যা 
বলতে । (২২) একত্রিত কর গোনাহগারদেরকে, তাদের দোসরদেরকে এবং 
যাদের এবাদত তারা করত (২৩) আল্লাহ্‌ ব্যতীত। অতঃপর তাদেরকে 
পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে, (২৪) এবং তাদেরকে থামাও, তারা 
জিজ্ঞাসিত হকে (২৫) তোমাদের কি হল যে, তোমরা একে অপরের 
সাহায্য করছ না? (২৬) বরং তারা আজকের দিনে আত্মসমপর্নকারী। 
(২৭) তারা একে অপরের দিকে মুখ করে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। 
(২৮) বলবে, তোমরা তো আমাদের কাছে ডান দিক থেকে আসতে। (২৯) 
তারা বলবে, বরং তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


প্রথম বস্তু তওহীদ £ সূরাটিতে তওহীদ তথা একত্ববাদ সংক্রান্ত 
বিশ্বাসের বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রথম চার আয়াতের মূল উদ্দেশ্য হল 
একা বর্ণনা করা যে, 4৮৫৫) (অর্থাৎ, নিশ্চিতই তোমাদের মাবুদ 
একজন) কিন্ত বর্ণনার আগে তিনটি বিষয়ের শপথ করা হয়েছে। এসব 
শপথের নির্ভেজাল শাব্দিক অনুবাদ এই £- শপথ সারিবদ্ধ হয়ে 
কোরআন তেলাওয়াতকারীদের। কিন্তু এ তিন প্রকার লোক কারা? 
কোরআনে তার সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই। ফলে এর তফসীরে বিভিন্ন রকম 
উক্তি করা হয়েছে। কেউ বলেন £ এখানে আল্লাহ্র পথে জেহাদকারী 
গাজীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা মিথ্যা শক্তির বিরুদ্ধে বাধার প্রাচীর 
দাড় করার জন্যে সারিবদ্ধ হয়ে দাড়ায় এবং সারিবদ্ধ হওয়ার সময় যিকর 
তথা তসবীহ্‌ ও কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকে। 

কেউ বলেন £ আয়াতে সেসব নামাধীকে বোঝানো হয়েছে, যারা 
মসজিদে সারিবদ্ধ হয়ে শয়তানী চিন্তা-ভাবনা ও কাজকর্মের প্রতি বাধা 
আরোপ করে এবং নিজেদের সমগ্র ধ্যান ধারণাকে যিকর ও তেলাওয়াতে 
নিবদ্ধ করে দেয়।_(তিফসীরে কবীর ও কুরতুবী) এতদ্যুতীত কোরআনের 
ভাষার সাথে তেমন সাধঞ্জস্যশীল নয়, এ ধরনের আরও কিছু তফসীর 
বর্ণিত রয়েছে। 

কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে স্বীকৃত তফসীর এই যে, আয়াতে 
ফেরেশতাগণকে বোঝানো হয়েছে এবং তাদেরই তিনটি বিশেষণ উল্লেখ 
করা হয়েছে। 

প্রথম বিশেষণ হচ্ছে ১5540 এটি ০ শব্দ থেকে উদ্ভুত। এর 
অর্থ কোন জনসমষ্টিকে এক সরল রেখায় সন্নিবেশিত করা।_ (কুরতুবী) 
কাজেই আয়াতের অর্থ হবে সারিবদ্ধ হয়ে দাড়ানো ব্যক্তিবর্গ। 

এ সূরায়ই এরপরেও ফেরেশতাগণের সারিবদ্ধ হওয়ার বিষয় উল্লেখিত 
হয়েছে। ফেরেশতাগণের উক্তি বর্ণনা করে বলা হয়েছে (14461 
অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে আমরা সারিবদ্ধ হয়ে দীড়িয়ে থাকি। এটা কখন হয়? এ 
প্রশ্নের জওয়াবে তফসীরবিদ হযরত ইবনে আববাস (রাঃ), হাসান বসরী 
(রহঃ) ও কাতাদাহ্‌ (রাঃ) প্রমুখ বলেন যে, ফেরেশতাগণ সদাসরবদা শূন্য 
পথে সারিবদ্ধ হয়ে আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় উৎকর্ণ থাকে। যখনই 
কোন আদেশ হয়, তখনই তা কার্যে পরিণত করে।_(মাযহারী) কারও 
কারও মতে এটা কেবল এবাদতের সময়ই হয়। অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ যখন 
এবাদত, যিকর ও তসবীহে মশগুল হয়, তখন সারিবদ্ধ হয়।__ (তফসীরে 
কবীর) 

শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ £ আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল যে, দ্বীনের 
প্রত্যেক কাজে নিয়ম ও শৃঙ্খলা ও উত্তম রীতি-নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা 
কাম্য এবং আল্লাহ্‌ তাআলার পছন্দনীয়। বলাবাহুল্য, আল্লাহ্‌ তাআলার 
এবাদত হোক কিংবা তার আদেশ পালন হোক, উভয় কর্ম সারিবদ্ধ 
হওয়ার পরিববর্তে এলোমেলোভাবে একত্রিত হয়েও ফেরেশতাগণ 
সম্পাদন করতে পারত, কিন্তু এহেন বিশৃঙ্খলার পরিবর্তে তাদেরকে 
সারিবদ্ধ হওয়ার তওফীক দেয়া হয়েছে। আয়াতে তাদের উত্তম গুণাবলীর 
মধ্যে সর্বাগ্রে এ গুণটি উল্লেখ করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তাদের এ অবস্থা 
আল্লাহ্‌ তাআলার খুবই পছন্দনীয়। 


১১৪১ 


সুরা আস সাফফাত 
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নামাষে সারিবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব $ বস্তুত মানবজাতিকেও এবাদতের 
সময় সারিবদ্ধ হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং তৎপ্রতি জোর 
দেয়া হয়েছে। হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ্‌ বর্ণনা করেন যে, একদিন 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে বললেন তোমরা (নামাযে) সারিবদ্ধ হও না 
কেন, যেমন ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার সামনে সারিবদ্ধ হয়? 
সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন £ ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার 
সামনে কিভাবে সারিবদ্ধ হয়? তিনি জওয়াব দিলেন £ তারা কাতার পূর্ণ 
করে এবং কাতারে গা ঘেঁষে দাড়ায় (অর্থাৎ, মাঝখানে জায়গা খালি রাখে 
না)।__ (তফসীরে মাযহারী) 

নামাযের কাতার পূর্ণ করা ও সোজা রাখার উপর জোর দিয়ে এত 
অধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, সেগুলো একত্রে সংগ্রহ করলে একটি পূর্ণ 
পুস্তিকা রচিত হতে পারে। হযরত আবু মাসউদ বদরী (রাঃ) বলেন £ 
রসূলে করীম (সাঃ) নামাযে আমাদের কীধে হাত লাগিয়ে বলতেন $ সোজা 
হয়ে থাক, আগে পিছে থেকো না। নতুবা তোমাদের অন্তরে অনৈক্য 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে ।__ মুসলিম, নাসায়ী)। 

ফেরেশতাগণের দ্বিতীয় বিশেষণ 155৩335 বর্ণিত হয়েছে। এটা 
৯) থেকে উৎপনু। অর্থ প্রতিরোধ করা, ধমক দেয়া, অভিশাপ দেয়া। 
হযরত থানভী (রহঃ) এর অনুবাদ করেছেন প্রতিরোধকারী। ফলে এ 
শব্দের সবগুলো সম্ভাব্য অর্থ এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ফেরেশতাগণ 
কিসের প্রতিরোধ করে? কোরআন পাকের পূর্বাপর বর্ণনার প্রেক্ষিতে 
অধিকাংশ তফসীরবিদ এর জওয়াবে বলেন যে, এখানে ফেরেশতাগণের 
সে কর্মকাণ্ড বোঝানো হয়েছে, যার মাধ্যমে তারা শয়তানদেরকে উ্ধ্ব 
জগতে পৌছতে বাধা দান করে। খোদ কোরআন পাকে এ সম্পর্কিত বিশদ 
আলোচনা পরে উল্লেখিত হবে। 

তৃতীয় বিশেষণ হচ্ছে 15555২0 অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ ‘যিকর’ 
এর তেলাওয়াত করে। যিকরের মর্মার্থ উপদেশ বাক্যও হয় এবং আল্লাহ্র 
সুরণও হয়। প্রথমোক্ত অর্থ অনুযায়ী উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
তার গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে যেসব উপদেশ নাযিল করেছেন, তারা সেগুলো 
তেলাওয়াত করে। এ তেলাওয়াত পুণ্য অর্জন ও এবাদত হিসেবেও হতে 
পারে অথবা ওহী বহনকারী ফেরেশতাগণ পর়গমুরগণের সামনে 
উপদেশপূর্ণ এশী গ্রন্থ তেলাওয়াতের মাধ্যমে যে পয়গাম পৌছান, তাও 
বোঝানো যেতে পারে। পক্ষান্তরে “যিকর' - এর অর্থ আল্লাহ্‌র স্মরণ নেয়া 
হলে উদ্দেশ্য হবে এই যে, তারা যেসব বাক্য পাঠে রত থাকে, সেগুলো 
আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা জ্ঞাপন করে। 

কোরআন পাক এখানে ফেরেশতাগণের উল্লেখিত বিশেষণ বর্ণনা করে 
আনুগত্য ও দাসত্বের সব ক'টি গুণই সার্ঈীবেশিত করে দিয়েছে। অর্থাৎ, 
এবাদতের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে থাকা, আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা থেকে শয়তানী 
শক্তিসমূহকে প্রতিরোধ করা এবং আল্লাহ্‌র বিধানাবলী ও উপদেশাবলী 
নিজে পাঠ করা ও অপরের কাছে পৌছানো। বলাবাহুল্য দাসত্বের কোন 
কর্মকাণ্ড এ তিনটি শাখার বাইরে থাকতে পারে না। অতএব উল্লেখিত 
চারখানি আয়াতের মর্মার্থ দাড়াল এই যে, যে সব ফেরেশতা দাসত্বের 
যাবতীয় গুণের অধিকারী তাদের শপথ- একজনই. তোমাদের সত্য 
মা'বুদ। 

ফেরেশতাগণের শপথ করার কারণ £ এ সূরায় বিশেষভাবে 
ফেরেশতাগণের শপথ করার কারণ এই যে, মক্কার কাফেররা 
ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলে অভিহিত করত। সেমতে সুরার 








শুরুতেই ফেরেশতাগণের শপথ করে তাদের এমন গুণাবলী উল্লেখ করা 
হয়েছে, যা থেকে তাদের পরিপূর্ণ দাসত্ব প্রকাশ পায়। ফেরেশতাগণের 
এসব দাসত্ব জ্ঞাপক গুণাবলী সম্পর্কে চিন্তা করলে তোমরা 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে বুঝতে সক্ষম হবে যে, আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে তাদের 
সম্পর্ক পিতা ও কন্যার নয়, বরং তাদের মধ্যে দাস ও প্রভুর সম্পর্ক। 

আল্লাহ্‌ তাআলার নামে শপথ £ কোরান পাকে আল্লাহ্‌ তাআলা 
ঈমান ও বিশ্বাস সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়ের উপর জোর দেয়ার জন্যে 
বিভিন্ন ধরনের শপথ করেছেন। কখনও আপন সত্তার এবং কখনও বিশেষ 
বিশেষ সৃষ্ট বস্তুর শপথ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বহু প্রশ্ন দেখা দিতে পারে 
বিধায় কোরআন পাকের তফসীরে এটি একটি স্বতন্ত্র ও মৌলিক আলোচ্য 
বিষয়ে পরিণত হয়েছে। হাফেয ইবনে কাইয়্যেম (রহঃ) এ সম্পর্কে 
*আত্তিবইয়ান ফী আকসামিল কোরআন" নামে একটি স্বতস্তর গ্রন্থ রচনা 
করেছেন। আল্লামা সুফূতী (রহঃ) উসূলে তফসীর সম্পর্কিত ‘এতকান’ 
গ্রন্থের ৬৭ তম অধ্যায়ে এ বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 
এখানে তার কিছু জরুরী অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে। 

প্রথম প্রশ্ন £ আল্লাহ্‌ তাআলার শপথ করার ফলে প্রশ্ন জাগে যে, 
তিনি তো পরম স্বয়স্তর ও অমুখাপেক্ষী। কাউকে আশৃপ্ত করার জন্যে 
শপথ করার তার কি প্রয়োজন? 

এত্কানে আবুল কাসেম কুশায়রী (রহঃ) থেকে এ প্রশ্নের জওয়াবে 
বর্ণিত রয়েছে যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তাআলার জন্যে শপথ করার কোনই 
প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু মানুষের প্রতি তার অপার স্নেহ ও করুণাবশতঃই 
তিনি তা করেছেন। যাতে তারা কোন না কোন উপায়ে সত্য বিষয় কবুল 
করে নেয় এবং আযাব থেকে অব্যাহতি পায়। জনৈক মরুবাসী 

৪৩৪৪৬৪০৩৫০৬ 
আয়াত শুনে বলতে লাগল £ আল্লাহ্র মত মহান সত্তাকে কে 

অসস্তষ্ট করল এবং কে তাকে শপথ করতে বাধ্য করল? 

সারকথা, মানুষের প্রতি স্নেহ ও করণাই শপথ করার কারণ। 
সাংসারিক বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসা করার সুবিদিত পন্থা যেমন দাবীর 
স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করার এবং সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকলে শপথ করা, 
তেমনি আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষের এই পরিচিত পদ্থাই নিজেও অবলম্বন 
করেছেন। তিনি কোথাও ;১ শব্দের মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে জোরদার 
করেছেন_ যেমন, 2312159944194 এবং কোথাও শপথ 
বাক্যে দ্বারা যেমন 3354 

দ্বিতীয় প্রশ্ন £ সাধারণতঃ শপথ করা হয় নিজের চেয়ে উত্তম সত্তার। 
কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা আপন সৃষ্ট বস্তুর শপথ করেছেন, যা আল্লাহ্‌ 
অপেক্ষা উত্তম তো নয়ই, বরং সব দিক দিয়েই অধম। 

উত্তর এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা অপেক্ষা বড় কোন সত্তা যখন নেই 
এবং হতেও পারে না, তখন আল্লাহ্‌ তাআলার শপথ যে, সাধারণ সৃষ্টির 
শপথের মত হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। তাই আল্লাহ্‌ তাআলা 
কোথাও আপন সত্তার শপথ করেছেন যেমন | এ ধরনের শপথ 
কোরআন পাকে সাত জায়গায় বর্ণিত হয়েছে __ কোথাও আপন কর্ম, 
গুণাবলী এবং কোরআনের শপথ করেছেন, যেমন - ৯৫৩/৩৮ 

৩১০০৪৪৪০০৪9 এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৃষ্টবস্তর 
শপথ করা হয়েছে। কারণ, সৃষ্টবস্ত আধ্যাত্মজ্ঞানের মাধ্যম বিধায় পরিণামে 


১১৪২ 


আল্লাহ্র সত্তা থেকে পৃথক নয়।_ (ইবনে-কাইয়েম) 
বিভিন্ন উদ্দেশে ও লক্ষ্য সষ্টবস্তুর শপথ করা হয়েছে। কোথাও কোন 
সৃষ্ট বস্তুর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার লক্ষ্যে তার শপথ করা হয়েছে, 
যেমন-কোরআন পাকে রসূলে করীম (সাঃ)-এর আয়ুক্কালের শপথ করে 
বলা হয়েছেঃ 64544314098 ইবনে মরদুবিয়্যাহ 
হযরত ইবনে-আব্বাসের উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
পৃথিবীতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ব্যক্তিসত্তা অপেক্ষা অধিক সম্মানিত ও 
সন্ত্রস্ত কোন কিছু সৃষ্টি করেননি। তাই সমগ্র কোরআনে কোন নবী ও 
রসূলের সত্তার শপথ উল্লেখিত হয়নি কেবল রসূলে করীম (সাঃ)-এর 
শপথ উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে 
4:8526 _ এর শপথও তুর পর্বত ও কিতাবের মহত্ব 
প্রকাশ করার জন্যে করা হয়েছে। 
মাঝে মাঝে কল্যাণবহুল হওয়ার কারণে কোন কোন বস্তুর শপথ করা 


হয়__ যেমন, $%:1/541/ কোন কোন ক্ষেত্রে কোন সৃষ্ট বস্তুর শপথ 
করা হয় এজন্যে যে, সে বস্তুর সৃষ্টি আল্লাহ্‌ তাআলার মহান কুদরতের 
পরিচায়ক এবং বিশ্ব সৃষ্টার পরিচয় লাভের গুরুত্বপূর্ণ উপায় হয়ে থাকে। 
তবে সাধারণতঃ যে বস্তুর শপথ করা হয়, তার কিছু না কিছু প্রভাব সে 
বিষয়বস্ত প্রমাণে অবশ্যই থাকে, যার জন্যে শপথ করা হয়। প্রতিটি 
শপথের ক্ষেত্রে চিন্তা করলে এই প্রভাব সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। 

তৃতীয় প্রশ্ন £ সাধারণ মানুষের জন্যে শরীয়তের প্রসিদ্ধ বিধান এই 
যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কারও শপথ করা বৈধ নয়। আল্লাহ্‌ তাআলা যে 
সৃষ্টবস্তর শপথ করেছেন, তা কি এ বিষয়ের প্রমাণ নয় যে, অন্যের 
জন্যেও গায়রুল্লাহ্র শপথ করা বৈধ? এ প্রশ্নের জওয়াবে হযরত হাসান 
বসরী (রহঃ) বলেনঃ 

“আল্লাহ তাআলা সৃষ্ট যে কোন বস্তুর শপথ করার এখতিয়ার রাখেন, 
কিন্তু অন্য কারও জন্যে আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন কিছুর শপথ করা বৈধ 
নয়।-(মাযহারী) 

উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যদি নিজেকে আল্লাহ্‌ তাআলার অনুরূপ মনে 
করে, তবে তা নিতান্তই ভ্রান্ত ও বাতিল হবে। শরীয়ত সাধারণ মানুষের 
জন্যে গায়রুল্লাহ্র শপথ নিষিদ্ধ করেছে। সুতরাং আল্লাহ্‌ তাআলার 
ব্যক্তিগত কাজকে এর বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করা বাতিল। 

এখন উল্লেখিত আয়াতসমূহের তফসীর লক্ষ্য করুন। 

প্রথম চার আয়াতে ফেরেশতাগণের শপথ করে বলা হয়েছে যে, 
তোমাদের সত্য মা'বুদ এক আল্লাহ্‌! শপথের সাথে সাথে উল্লেখিত 
ফেরেশতাগণের গুণাবলী সম্পর্কে সামান্য চিন্তা করলে যদিও এগুলো 
তওহীদেরই দলীল বলে মনে হয়, কিন্তু পরবর্তী ছয় আয়াতে আলাদাভাবে 
তওহীদের দলীল বর্ণনা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ 

৪৬০755209৩৬ জনপদ 

কর্তা আসমানসমূহের, যমীনের এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যাবতীয় সৃষ্ট 
বস্তর এবং তিনি পালনকর্তা উদয়াচলসমূহের। অতএব যে সত্তা এতসব 
মহাসৃষ্টির স্রষ্টা ও পালনকর্তা, এবাদতের যোগ্যও তিনিই হবেন। সমগ্র 
সৃষ্টজগত তার অস্তিত্ব ও একত্বের দলীল। এখানে 3১৮ শব্দটি ও 
এর বহুবচন। সূর্য বছরের প্রতিদিন এক নতুন জায়গা থেকে উদিত হয়। 
তাই উদয়াচল অনেক। এ কারণেই এখানে বহুবচন পদবাচ্য হয়েছে। 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 





চা 


অিসএএো এখানে (49 
অর্থ পৃথিবীর নিকটতম আকাশ। উদ্দেশ্য এই যে, আমি পৃথিবীর নিকটতম 
আকাশকে তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করেছি। এখন এটা জরুরী নয় 
যে, তারকারাজি আকাশগাত্রেই খচিত হবে, বরং আকাশ থেকে পৃথক 
হলেও পৃথিবী থেকে দেখলে আকাশেই খচিত বলেই মনে হবে। 
তারকারাজির কারণে গোটা আকাশ ঝলমল করতে থাকে। এখানে কেবল 
এতটুকু বলাই উদ্দেশ্য যে, এই তারকা শোভিত আকাশ সাক্ষ্য দেয় যে, 
এগুলো আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি, বরং একজন হষটা 
এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। যে সত্তা এসব মহান বস্তুকে অস্তিত্ব দান করতে 
সক্ষম তার কোন শরীক বা অংশীদারের প্রয়োজন নেই। এ ছাড়া 
মুশরিকদের কাছেও একথা স্বীকৃত যে, সমগ্র সৌরজগতের সষ্টাই আল্লাহ্‌ 
 তাআলা। অতএব আল্লাহ্‌কে স্টা ও মালিক জেনেও অন্যের এবাদত করা 
সত্যি সত্যিই মহা অবিচার ও যুলুম! 

কোরআন পাকের দৃষ্টিকাণে তারকারাজি আকাশগাত্রে গাথা, না 
আকাশ থেকে আলাদা, এছাড়া সৌর বিজ্ঞানের সাথে কোরআনের সম্পর্ক 
কি1- এই আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে “সূরা-হিজরে' বিস্তারিত আলোচনা 
হয়ে গেছে। 

ALBIS থেকে এ পর্যন্ত আয়াতসমূহ 
শোভা ও সাজ-সজ্জা ছাড়া তারকারাজির আরও একটি উপকারিতা বর্ণনা 
করা হয়েছে যে, এগুলোর সাহায্যে দুষ্ট প্রকৃতির শয়তানদেরকে উরধ্ব 
জগতের কথাবার্তা শোনা থেকে বিরত রাখা হয়। শয়তানরা গায়েবী সংবাদ 
শোনার জন্যে আকাশের কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু তাদেরকে 
ফেরেশতাদের কথাবার্তা শোনার সুযোগ দেয়া হয় না। কোন শয়তান 
যৎসামান্য শুনে পালালে তাকে শিখায়িত উক্ধাপিণ্ডের আঘাতে ধুংস করে 
দেয়া হয়, যাতে সে পৃথিবীতে পৌছে ভক্ত অতিন্দিয়বাদী ও 
জ্যোতিষীদেরকে কিছু বলতে না পারে। এই জ্বলন্ত উদ্ধাপিগ্ডকে 
৩36৩8 বলা হয়েছে। 

উদ্ধাপিণ্ডের কিছু বিবরণ সূরা হিজরে উল্লেখিত হয়েছে। তবুও এখানে 
এতটুকু বলে দেয়া প্রয়োজন যে, প্রাচীন গ্রীক দারশনিকদের মতে উদ্ধাপিণড 
প্রকৃতপক্ষে ভূ-ভাগে উৎপন্ন এক প্রকার উপাদান, যা বাম্পের সাথে উপরে 
উদিত হয় এবং অগ্নিমগুলের নিকটে পৌছে বিচ্ফোরিত হয়ে যায়। কিন্ত 
কোরআন পাকের বাহ্যিক ভাষা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উদ্কাপিণ্ 
ভূ-ভাগে উৎপন্ন কোন উপাদান নয়, বরং উ্ধ্বজগতেই তা উৎপন্ন হয়। 
এখানে প্রাচীন তফসীরবিদগণের বক্তব্য ছিল এই যে, উক্ধাপিণ্ড সম্পর্কে 
শ্নীক দার্শানকদের ধারণা নিছক অনুমান ও আন্দাজের উপর নির্ভরশীল। 
কাজেই এর ভিত্তিতে কোরআনের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উথ্থাপন করা 
যায় না। এছাড়া ভূ-ভাগে উৎপন্ন কোন উপাদান উপরে পৌছে বিস্ফোরিত 
হয়ে গেলেও তা কোরআনের পরিপন্থী নয়। 

কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এ প্রশ্নই খতম করে দিয়েছে। 
আধুনিক কালের বিজ্ঞানীদের ধারণা এই যে, উজ্ধাপিণ্ড অসংখ্য 
তারকারাজিরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ যা সাধারণতঃ বড় আকারের ইটের সমান 
হয়ে থাকে। এগুলো মহাশূন্যে অবস্থান করে এবং ৩৩ বছরে একবার 
সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এগুলোর সমষ্টিকেই “উক্কা' (Shooting 
580) বলা হয়। পৃথিবীর নিকটবর্তী হলে এরা পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ দ্বারাও 
আকৃষ্ট হয়। তখন প্রচণ্ড বেগে এ উদ্কা ভূ-পৃষ্টের দিকে ছুটে আসে। 
বায়ুমণ্ডলের নিম্্ স্তরে ৬০ মাইল দূরত্বে পৌছলে তা বাতাসের ঘর্ষণে 


১১৪৩ 


সুরা আস সাফফাত 


MEY 





প্রজ্বলিত ও ভস্মীভূত হয়। উৰ্ধ্বাকাশে পরিলক্ষিত অধিকাংশ উদ্কাই 
বায়্মণ্ডলে ভুলে নিঃশেষ হয়ে যায়। (ইংরেজীতে এগুলোকে 
161501700 বলা হয়)। আগষ্টের ১০ তারিখ এবং নভেম্বরের ২৭ 
তারিখে এগুলো অধিক পরিলক্ষিত হয় এবং ২০ শে এপ্রিল, ২৮শে 
নভেম্বর, ১৮ই অক্টোবর ও ৬, ৯ ও ১৩ই ডিসেমুরের রাতে হাস পায়।_ 
(আল্‌ জাওয়াহির) 


আধুনিক বিজ্ঞানের এই গবেষণা কোরআন পাকের বর্ণনার সাথে 
অধিক সামন্জস্যশীল। যারা উদ্ধাপিণ্ডের সাহায্যে শয়তান ধ্বংস করাকে 
গ্রন্থে চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেনঃ 

কোরআন পাক সাময়িক সৌর-বিজ্ঞানের বিপরীতে কোন কথা বলুক, 
এটা আমাদের পূর্বপুরুষদের একশ্রেণীর জ্ঞানী ও দার্শনিকদের কাছে 
অসহনীয় ছিল। কিন্তু তফসীরবিদগণ তাদের “বৈজ্ঞানিক' মতবাদ গ্রহণ 
করে কোরআনকে পরিত্যাগ করতে সম্মত হননি। বরং তারা বৈজ্ঞানিক 
মতবাদ পরিত্যাগ করে কোরআনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। 
কিছুদিন পর আপনা-আপনিই একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, প্রাচীন গ্রীক 
দার্শনিকদের মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বাতিল ছিল। এখন বলুন, যদি আমরা 
স্বীকার করে নেই যে, এই তারকারাজি শয়তানদেরকে জ্বালায় পোড়ায় 
এবং কষ্ট দেয়, তবে এতে বাধা কিসের? আমরা কোরআন পাকের এই 
বর্ণনা স্বীকার করে নিয়ে ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় আছি যখন বিজ্ঞানও 
অক্ষ্ঠচিত্তে এ সত্য স্বীকার করে নেবে ।__ (আল-জাওয়াহির ১৪ পূঃ অষ্টম 
খণ্ড) 


আসল উদ্দেশ্য £ এখানে আকাশমণ্ডলী, তারকারাজি ও উদ্ধাপিণ্ডের 
আলোচনার এক উদ্দেশ্য তওহীদ তথা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রমাণ করা। 
অর্থাৎ, যে সত্তা এককভাবে এই সুবিশাল সৌর ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন তিনিই এবাদত ও উপাসনার যোগ্য। দ্বিতীয়তঃ এতে তাদের 
ধারণাও খণ্ডন করা হয়েছে যারা শয়তানদেরকে দেবতা অথবা উপাস্য 
সাব্যস্ত করে। কারণ, শয়তান এক বিতাড়িত ও পরাভূত সৃষ্টজীব। 
খোদায়ীর সাথে তাদের কি সম্পর্ক থাকতে পারে? 

এছাড়া এই বিষয়বস্তুর ভেতর ওদেরও পরিপূর্ণ খণ্ডন রয়ে গেছে, যারা 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ কোরআন তথা ওহীকে অতীন্দরিয় 
বিষয় বলে আখ্যায়িত করতো। আলোচ্য আয়াতসমূহে ইঙ্গিত করা হয়েছে 
যে, কোরআন পাক অতীন্দ্িয়বাদীদের বিরোধিতা করে। তাদের জানা 
'বিষয়সমূহের সর্ববৃহৎ উৎস হচ্ছে শয়তান। অথচ কোরআন বলে যে, 
শয়তানদের উরধ্ব জগত পর্যস্ত পৌছা সম্ভবপর নয়। তারা অদৃশ্য জগতের 
সত্য সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে না। অতীন্দিয়বাদ সম্পর্কে কোরআন 
বর্ণিত এ বিশ্বাসের পর কোরআন কিরূপে অতীন্দিয়াবদ হতে পারে? 
এভাবে আলোচ্য আয়াতসমূহ তওহীদ ও রেসালত উভয় বিষয়বস্তুর 
সত্যতার প্রতি ইংগিত বহন করে। অতঃপর এসব নভোমণ্ডলীয় সৃষ্ট বস্তুর 
মাধ্যমেই পরকালের বিশ্বাস সপ্রমাণ করা হয়েছে। 

তওহীদের বিশ্বাস সপ্রমাণ করার পর আলোচ্য ১১ থেকে ১৮ এই 
আটটি আয়াতে পরকালের বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে মুশরিকদের 
উত্থাপিত সন্দেহের জওয়াবও দেয়া হয়েছে। সর্ব প্রথম আয়াতে মানুষের 
পুনরুজ্জীবন যে সম্ভবপর, তার পক্ষে জোরালো যুক্তি পেশ করা হয়েছে। 
এই যুক্তির সারমর্ম এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখিত মহান 


সৃষ্টবস্তসমূহের মোকাবেলায় মানুষ নেহায়েত দুর্বল সৃষ্টজীব। তোমরা যখন 
একথা স্বীকার কর যে, আল্লাহ্‌ তাআলা ফেরেশতা, চন্দ, তারকারাজি, 
সূর্য ও উল্কাপিপ্ডের ন্যায়, বস্তুসমূহকে স্বীয় কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, 
তখন তার জন্যে মানুষের মত দুর্বল প্রাণীকে মৃত্যু দিয়ে পুনরায় জীবিত 
করা কঠিন হবে কেন? শুরুতে যেমন তিনি তোমাদেরকে এটেল মাটি দ্বারা 
সৃষ্টি করে তোমাদের দেহে আত্মা সঞ্চারিত করেছিলেন, তেমনিভাবে 
মৃত্যুর পর যখন তোমরা পুনরায় মাটিতে পরিণত হয়ে যাবে, তখনও 
আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পুনরায় জীবন দান করবেন। 

“আমি তাদেরকে এটেল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি'_একথার এক অর্থ 
এই যে, তাদের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) মাটি দ্বারা সৃজিত 
হয়েছিলেন। দ্বিতীয় অর্থ প্রত্যেক মানুযই মাটি দ্বারা সৃজিত হয়েছে। 
কারণ, চিন্তা করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক মানুষের মূল উপাদান পানি 
মিশ্রিত মাটি। কেননা, প্রত্যেক মানুষের জন্ম বীর্য থেকে এবং বীর্য রক্ত 
দ্বারা গঠিত হয়। রক্ত খাদ্যের নির্যাস। খাদ্য যে কোন আকারেই থাকুক না 
কেন, উদ্ভিদ তার মূল পদার্থ, আর উদ্ভিদ মাটি ও পানি থেকে উৎপন্ন। 


মোটকথা, প্রথম আয়াতে পরকাল বিশ্বাসের যুক্তিভিত্তিক দলীল পেশ 
করা হয়েছে এবং এটা স্বয়ং তাদের কাছেই এ প্রশ্ন রেখে শুরু করা হয়েছে 
যে, তোমরা কঠিনতর সৃষ্টজীব, না আমি যাদের উল্লেখ করেছি তারা 
কঠিনতর? জওয়াব বর্ণনা সাপেক্ষ ছিল না। অর্থাৎ, উল্লেখিতদের সৃষ্টিই 
কঠিনতর। তাই জওয়াব উল্লেখ করার পরিবর্তে একথা বলে সেদিকে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, “আমি তাদেরকে এটেল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি।"” 

পরকালের যুক্তপ্রমাণ শুনে মুশরিকরা যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করত, 
পরবর্তী পাচ আয়াতে তাই বিধৃত হয়েছে। মুশরিকদের সামনে পরকালের 
দু'রকম প্রমাণ বর্ণনা করা হত। (১) যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ। যেমন, ১১ নং 
আয়াতে বর্ণিত হয়েছে এবং (২) ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ। অর্থাৎ, 
তাদেরকে মো'জেযা দেখিয়ে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর নবুওয়ত বর্ণনা করে 
বলা হত, তিনি আল্লাহ্র নবী। নবী কখনও মিথ্যা বলতে পারেন না। তার 
কাছে এঁশী সংবাদাদি আগমন করে। তিনি যখন বলেছেন যে, কেয়ামত 
আসবে, হাশর-নশর হবে এবং মানুষের হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে, তখন 
তার এসব সংবাদ নিশ্চিত সত্য। এসব মেনে নেয়া উচিত। যুক্তিভিত্তিক 
প্রমাণাদি শুনে মুশরিকদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ 


৩8525454254  —অৰ্থাৎ, আপনি তো 
তাদের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, এমন সুস্পষ্ট প্রমাণাদি থাকা সত্বেও 
তারা পথে আসছে না। কিন্তু তারা উল্টো আপনার প্রমাণাদির প্রতি 
বিদ্রাপবাণ বর্ষণ করে। তাদেরকে যতই বোঝানো হোক , তারা বোঝে 
না। ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণাদির বেলায় তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলা 
হয়েছেঃ 

48:54 অৰ্থাৎ, তারা আপনার নবুওয়ত ও 
শেষ পর্যন্ত পরকালে বিশ্বাস জ্ঞাপন করতে পারে এমন কোন 
মো'জেযা দেখলে তাকেও বিদ্াপচ্ছলে উড়িয়ে দিয়ে বলতে থাকে, এটা 
প্রকাশ্য যাদু। তাদের কাছে এই উপহাস ও ঠাট্টার একটি মাত্র দলীল 
আছে। তা এই যে, 

ও? ৩3280558265 

অর্থাৎ, এটা আমাদের কল্পনায়ও আসে না যে, আমরা অথবা 
আমাদের পিতৃপুরুষগণ মাটি ও হাড়ে পরিণত হওয়ার পর কেমন করে 
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পুনরুখিত হব? ফলে আমরা কোনও যুক্তিভিত্তিক দলীল মানি না এবং 
কোন মোজেযা ইত্যাদিও স্বীকার করি না। আল্লাহ্‌ তাআলা এর জওয়াবে 
পরিশেষে একটি মাত্র বাক্য উল্লেখ করেছেন 2 933552505 
অর্থাৎ, আপনি বলে দিন, হা, তোমরা অবশ্যই পুনরুজ্জীবিত হবে এবং 
লান্ছিত ও অপমাগিত হয়ে জীবিত হবে। 

পরকালের সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা প্রমাণ করার পর আল্লাহ্‌ তাআলা 
১৯-২৬ আয়াতসমূহে হাশর-নশরের কিছু ঘটনা এবং পুনরুজ্জীবিত 
হওয়ার পর কাফের ও মুসলমানগণ যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে, তার 
আলোচনা করেছেন। 

১৯ নং আয়াতে মৃতদের জীবিত হওয়ার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে যে, 
85580 অৰ্থাৎ, কেয়ামত তো কেবল একটি বিকট 
আওয়াজ । আরবী ভাষায় 83 শব্দের একাধিক অর্থ হয়ে থাকে। এক 
অর্থ গৃহপালিত পশুদেরকে প্রস্থানোদ্যত করার জন্যে এমন আওয়াজ 
করা, যা শুনে তারা প্রস্থান করতে থাকে। এখানে মৃতদেরকে জীবিত 
করার উদ্দেশে ইসরাফীল (আঃ)-এর শিংগায় দ্বিতীয় ফুৎকার বোঝানো 
হয়েছে। একে $735 বলে ব্যক্ত করার কারণ এই যে, জন্তদেরকে চালনা 
করার জন্যে যেমনি কিছু আওয়াজ করা হয়, তেমনি মৃতদেরকে জীবিত 
করার জন্যেও এই ফুৎকার দেয়া হবে।_(কুরতুবী)। 

যদিও আল্লাহ্‌ তাআলা শিংগায় ফুঁক দেয়া ছাড়াই মৃতদেরকে জীবিত 
করতে সক্ষম, কিন্তু হাশর ও নশরের দৃশ্যকে ভীতিপূর্ণ করার জন্যে 
শিংগায় ফুক দেয়া হবে। (তফসীরে-কবীর) কাফেরদের উপর ফুৎকারের 
প্রভাব হবে এই যে, ৫:%%25$% সহসাই তারা প্রত্যক্ষ করতে 
থাকবে। অর্থাৎ, দুনিয়াতে যেমন তারা প্রত্যক্ষ করতো তেমনি সেখানেও 
প্রত্যক্ষ করতে পারবে। কেউ কেউ এর মর্ম এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, 
তারা অস্থির অবস্থায় একে অপরকে দেখতে শুরু করবে।_ক্রেতৃবী)। 


14201288155 অর্থাৎ, যারা শিরকের ন্যায় গুরুতর 
জুলুম করেছে, তাদেরকে এবং তাদের সতীর্থদেরকে একত্রিত কর। এখনে 
সতীর্থদের জন্যে $$1 শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ 
“জোড়া” । এ শব্দটি স্বামী ও স্ত্রীর অর্থেও বহুল ব্যবহৃত। এ কারণেই 
কোন কোন তফসীরবিদ-এর অর্থ মুশরিক পুরুষদের “মুশরিক স্ত্রী’ বর্ণনা 





করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এখানে %1-এর অর্থ 
সতীর্ঘই। 

এ ছাড়া 48426  -বাক্য দ্বারা বলে দেয়া হয়েছে যে, 
মুশরিকদের কাছে তাদের মিথ্যা উপাস্য প্রতিমা ও শয়তানদেরকেও 
একত্রিত করা হবে, দুনিয়াতে তারা যাদেরকে আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার 
করত। এভাবে হাশরের ময়দানে মিথ্যা উপাস্যদের অসহায়ত্ব সকলের 
দৃষ্টিতে সন্দেহাতীতভাবে ফুটে উঠবে। 


এরপর ফেরেশতাগণকে আদেশ করা হবে £ 


৮৫৮/35৫46 অৰ্থাৎ, এদেরকে জাহান্নামের পথ 
প্রদর্শন কর। তখন ফেরেশতাগণ ওদেরকে নিয়ে পুলসিরাতের নিকটে 
পৌছলে পুনরায় আদেশ হবে £ ৫2%::%)14:5/ _এদেরকে থামাও, 
এদেরকে প্রশ্ন করা হবে। সেমতে সেখানে তাদেরকে বিশ্বাস ও কর্ম 
সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করা হবে, যা কোরআন ও হাদীসের বহু স্থানে বর্ণিত 
রয়েছে। 
হাশরের ময়দানে বড় বড় কাফের সর্দার তাদের অনুগামীদের সাথে 
সমবেত হয়ে একে অপরের কোন সাহায্য করতে পারবে না বরং তারা 
পরস্পর কথা কাটাকাটি শুরু করে দেবে। ২৭-৪০ আয়াতসমূহে একথা 
কাটাকাটিরই কিছুটা চিত্র ফুটিয়ে তুলে উভয় দলের অশুভ পরিণতি বর্ণনা 
করা হয়েছে। আয়াতসমূহের মর্ম সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা 
উল্লেখযোগ্য। 
অর্থ হতে পারে। এক অর্থ শক্তি ও বল। উপরে এ অর্থ করা হয়েছে। 
অর্থাৎ, তোমরা বেশ প্রবলভাবে আমাদের নিকট আসতে এবং বল 
প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে। এ তফসীরই অধিক 
পরিচ্ছন্ন ও প্রকৃষ্ট। এ ছাড়া ০ -এর অর্থ শপথও হয়ে থাকে। তাই কেউ 
কেউ এর তফসীর করেছেন যে, তোমরা আমাদের নিকট শপথ নিয়ে 
আসতে। অর্থাৎ, শপথ করে করে আমাদেরকে আশ্বস্ত করতে যে, 
আমাদের ধর্ম সঠিক এবং রসূলের শিক্ষা (নাউযুবিল্লাহ) ভ্রান্ত। কোরআনের 
ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে উপরোক্ত উভয় তফসীরই স্বতঃস্ফূর্তভাবে 
খাটে। 


১১৪৫ সুরা আস সাফফাত ১15০ 





net লা এও 


1৮৮৩৯৫৬৩৪0৩, 
২9265295035, 
৩8558952595 
ররর 
(95558095647 | 
04955504958. 
১9০5595। 
EEE TEE 
BREESE ASSO 
EAL EEE 
0৮৮০৬50170৮ 
| CEST Yes ISI 
| FS 0ST eS IEG 
$৩8৩380৯176-385 

































































(৩০) এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন কতৃত্ব ছিল না, বরং তোমরাই 
ছিলে সীঘালত্ঘনকারী সম্পদায়। (৩১) আমাদের বিপক্ষে আমাদের 
পালনকর্তার উক্তিই সত্য হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই স্বাদ আস্বাদন 
করতে হবে। (৩২) আমরা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাঘ। কারণ, 
আমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট ছিলাম। (৩৩) তারা সবাই সেদিন শান্তিতে 
শরীক হবে। (৩৪) অপরাধীদের সাথে আমি এমনি ব্যবহার করে থাকি। 
(৩৫) তাদের যখন বলা হত, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তখন 
তারা ওুদ্ধত্য প্রদর্শন করত (৩৬) এবং বলত, আমরা কি এক উন্মাদ 
কবির কথায় আমাদের উপাস্মদেরকে পরিত্যাগ করব? (৩৭) না, তিনি 
সত্যসহ আগমন করেছেন এবং রসূলগণের সত্যতা স্বীকার করেছেন। 
(৩৮) তোমরা অবশ্যই বেদনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করবে। (৩৯) তোমরা 
যা করতে, তারই প্রতিফল পাবে। (৪০) তবে তারা নয়, যারা আল্লাহ্‌র 
বাছাই করা বান্দা। (৪১) তাদের জন্যে রয়েছে নির্ধারিত রুষী (৪২) 
ফল-মূল এবং তারা সম্ঘানিত, (৪৩) নেয়ামতের উদ্যানসমূহ (৪৪) 
মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন ৷ (৪৫) তাদেরকে ঘুরে ফিরে পরিবেশন করা 
হবে স্বচ্ছ পানপাত্র, (৪৬) সুশুভ্র, যা পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু । (৪৭) 
তাতে মাথা ব্যথার উপাদান নেই এবং তারা তা পান করে মাতালও হবে 
না । (৪৮) তাদের কাছে থাকবে নত, আয়তলোচনা তরুণিগণ (৪৯) যেন 
তারা সুরক্ষিত ডিম। (৫০) অতঃপর তারা একে অপরের দিকে মুখ করে 
জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (৫১) তাদের একজন বলবে, আমার এক সঙ্গী ছিল। 
(৫২) সে বলত, তুমি কি বিশ্বাস কর যে, (৫৩) আমরা যখন যরে যাব 
এবং মাটি ও হাড়ে পরণিত হব, তখনও কি আমরা প্রতিফল প্রাপ্ত হব? 
(৫৪) আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি তাকে উকি দিয়ে দেখতে চাও? (৫৫) 
অতঃপর সে উকি দিয়ে দেখবে এবং তাকে জাহান্রামের মাঝখানে দেখতে 
পাবে। (৫৬) সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই 
করে দিয়েছিলে । 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


৩89৩8১558৮8 বি আয়াত দ্বার প্রতীয়মান 
হল যে, যদি কেউ অপরকে অবৈধ কাজের দাওয়াত দেয় এবং তাকে পাপ 
কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্ত প্রয়োগ করে, তবে 
পাপ কাজের প্রতি আহ্বান জানানোর কারণে আযাব অবশ্যই তাকেও 
ভোগ করতে হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তার আমন্ত্রণ কবুল করে, 
সে-ও আপন কর্মের পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে না। “আমাকে অমুক 
ব্যক্তি পথভ্রষ্ট করেছিল’ একথা বলে সে পরকালে আযাব থেকে নিষ্কৃতি 
পাবে না। তবে যদি সে পাপ কাজটি স্বেচ্ছায় না করে বরং 
জোর-জবরদস্তিতে পড়ে প্রাণ রক্ষার্থে করে থাকে, তবে ইন্শাআল্লাহ সে 
ক্ষমা পাবে বলে আশা করা যায়। 


জাহান্নামীদের অবস্থা বর্ণনা করার পর ৪১-৬১ আয়াতসমূহে 
জান্নাতীদের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা দু'ভাগে 
বিভক্ত। প্রথম দশ আয়াতে সাধারণ জান্নাতীদের আরাম-আয়েশ বিবৃত 
হয়েছে এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে একজন বিশেষ জান্নাতীর শিক্ষাপ্রদ 
ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম দশ আয়াতে বর্ণিত কয়েকটি বিষয় 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

12055517548 এ আয়াতের শাব্দিক অর্থ এই যে, তাদের 
জন্য এমন রুষী তথা খাদ্য-সামগ্রী রয়েছে, যার অবস্থা জানা হয়ে গেছে। 
তফসীরবিদগণ এর বিভিন্ন মর্মার্থ বর্ণনা করেছেন। কেউ বলেছেন, এতে 
বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত বেহেশতী খাদ্য-সামগ্রীর বিশদ বিবরণের দিকে ইঙ্গিত 
করা হয়েছে। হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) এ ব্যাখ্যাই অবলম্বন 
করেছেন। 

4s শব্দটি 45 -এর বহুবচন। (যে ক্ষুধার প্রয়োজন মেটানোর 
জন্যে নয়; বরং স্বাদ হাসিল করার জন্যে খাওয়া হয়, তাকেই আরবী 
ভাষায় 5 বলা হয়। ফল-মূলও স্বাদ হাসিল করার জন্যে খাওয়া হয়। 
তাই এর অনুবাদ করা হয় “ফল-মুল"। অন্যথায় এর অর্থ ফল-মূলের 
অর্থের চেয়ে ব্যাপক। ইমাম রাষী 4% শব্দ থেকে এ সূক্ষ্ম তত্ব বের 
করেছেন যে, জান্নাতে যেসব খাদ্য-সামগ্রী দেয়া হবে, তা সবই স্বাদ ভোগ 
করার জন্যে দেয়া হবে_ ক্ষুধা মেটানোর জন্যে নয়। 

৩8 _বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, জান্নাতীদেরকে এ 
রিযিক পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদাসহকারে দেয়া হবে। কারণ, সম্মান ব্যতীত 
সুস্বাদু খাদ্যও বিস্বাদ হয়ে যায়। এ থেকে আরও জানা গেল যে, কেবল 
খানা খাওয়ালেই মেহমানের হক আদায় হয়ে যায় না বরং তার প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন করাও তার অধিকারের অন্তর্ভূক্ত । 


৩৪৪০৩ এটা জান্নাতীদের মজলিসের চিত্র। তারা 
রাজাসনে মুখোমুখি হয়ে বসবে। কারও দিকে কারও পিঠ থাকবে না। এর 
বাস্তব চিত্র কি হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলাই সঠিক জানেন। কেউ 
কেউ বলেন, মজলিসের পরিধি এত সুদুর বিস্তৃত হবে যে, একে অপরের 
দিকে পিঠ করার প্রয়োজন হবে না। পক্ষাত্তরে আল্লাহ্‌ তাআলা 
জান্রাতীদেরকে এমন দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বাকশক্তি দান করবেন, যার 
ফলে তারা দূরে উপবিষ্টদের সাথে স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা বলতে পারবে। 


৩৫ $৩৫- শব্দটি আসলে ধাতু। অর্থ সুস্বাদু হওয়া। তাই 
কেউ কেউ বলেন, এখানে আসলে ছিল ৮) ৩১ __অর্থাৎ, স্বাদবিশিষ্ট। 


১১৪৬ 


এটা ধাতু হলেও ধাতু কর্তার অর্থে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 
এমতাবস্থায় অর্থ হবে, সেই পানীয় পানকারীদের জন্যে ‘সাক্ষাৎ স্বাদ" 
হবে। 

089 - 0% _এর অর্থ কেউ ‘মাথাব্যথা’ এবং কেউ 
“পেটব্যথা’ বর্ণনা করেছেন। আবার কেউ ‘দুর্গন্ধ ও আবর্জনা’ কেউ 
“মতিভ্ৰম হওয়া’ উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে শব্দটি উল্লেখিত সব 
অর্থেই ব্যবহৃত হতে পারে। হাকেম ইবনে জরীর বলেন, এখানে 0% -এর 
অর্থ আপদ। অর্থাৎ, জান্নাতের শরাবে দুনিয়ার শরাবের মত কোন আপদ 
হবেনা। 

5449  _ অর্থাৎ, জান্নাতের হুরদের বৈশিষ্ট্য হবে এই যে, 
তারা হবে ‘আনতনয়না’। যেসব স্বামীর সাথে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের 
দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করে দেবেন, তারা তাদের ছাড়া কোন ভিন্ন 
পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। আল্লামা ইবনে জওযী বর্ণনা করেন যে, 
তারা তাদের স্বামীদেরকে বলবে, --আমার পালনকর্তার ইয্যতের কসম, 
জান্নাতে তোমার চেয়ে উত্তম ও সুমী পুরুষ আমার দৃষ্টিগোচর হয় না। যে 
আল্লাহ্‌ আমাকে তোমার স্ত্রী এবং তোমাকে আমার স্বামী করেছেন, সমস্ত 
প্রশংসা তারই। 

আল্লামা ইবনে জওযী 44 -এর আরও একটি অর্থ এই 
বর্ণনা করেছেন যে, তারা তাদের স্বামীদের দৃষ্টি নত রাখবে। অর্থাৎ, তারা 
নিজেরা এমন ‘অনিন্দ্য সুন্দরী ও স্বামীর প্রতি নিবেদিতা" হবে যে, 
স্বামীদের মনে অন্য কোন নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করার বাসনাই হবে না।_ 
(তফসীর যাদুল মাসীর) 

৬৫46 এখানে জান্নাতের হুরগণকে লুকানো ডিমের 
সাথে তুলনা করা হয়েছে। আরবদের কাছে এই তুলনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত 
ছিল। যে ডিম পাখার নীচে লুকানো থাকে, তার উপর বাইরের ধূলিকণার 
কোন প্রভাব পড়ে না। ফলে তা খুব স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন থাকে। এছাড়া এর 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


1৭ 


রঙ সাদা হলুদাভ হয়ে থাকে, যা আরবদের কাছে রমণীদের সর্বাধিক 
চিত্তাকর্ষক রঙ হিসাবে গণ্য হত। তাই এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। 


এক জাঙ্গাতী ও তার কাফের সঙ্গী £ প্রথম দশ আয়াতে 
জান্নাতীদের ব্যাপক অবস্থা বর্ণনা করার পর কোন এক জান্নাতীর বিশেষ 
আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সে জান্নাতের মজলিসে পৌছার পর 
তার এক কাফের বন্ধুর কথা স্মুরণ করবে। বন্ধুবর দুনিয়াতে থাকাকালে 
পরকাল অস্বীকার করত। অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলার অনুমতিক্রমে সে 
জাহান্নামের অভ্যন্তরে উকি দিয়ে সে বন্ধুর সাথে কথা বলার সুযোগ পাবে। 
কোরআন পাকে এই জান্নাতী ব্যক্তির নাম-ঠিকানা উক্ত হয়নি। তাই 
নিশ্চিতরূপে বলা যায় না, সে কে? এতদসত্বেও কোন কোন তফসীরবিদ 
ধারণা করেছেন যে, সে মুমিন ব্যক্তিটির নাম “ইয়াহুদাহ' এবং তার 
কাফের সঙ্গীর নাম "মাতরূস' | তারাই সে সঙ্গীদুয়, যাদের উল্লেখ সূরা 
কাহফের 9:৫455552% 25 আয়াতে করা হয়েছে।-(মাযহারী)। 

কুসংসর্গ থেকে আত্মরক্ষার শিক্ষা £ মোটকথা, জান্নাতী ব্যক্তি 
যে-ই হোক না কেন, এখানে এ ঘটনা উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য 
মানুষকে শিক্ষা দেয়া যে, প্রত্যেকটি মানুষের উচিত তার বন্ধু মহলকে 
যাচাই করে দেখা যে, তাদের মধ্যে কেউ তাকে জাহান্নামের পরিণতির 
দিকে নিয়ে যাচ্ছে কি না। কুসংসর্গের সম্ভাব্য ধ্বংসকারিতার সঠিক 
অনুমান পরকালেই হবে। তখন এ ধবংসকারিতা থেকে আত্মরক্ষার কোন 
পথই খোলা থাকবে না। তাই দুনিয়াতে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করে বন্ধুত্ব ও 
একাত্মৃতার সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। প্রায়ই কোন কাফের অথবা 
খোদাদ্ধোহী ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার পর মানুষ অজ্ঞাতেই তার 
চিন্তাধারা, মতবাদ ও জীবন পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। এটা 
পরকালীন পরিণতির জন্যে চরম বিপজ্জনক প্রমাণিত হয়। 


১১৪৭ সুরা আস সাফফাত 916$ 
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(৫৭) আমার পালনকর্তার অনুথহ না হলে আমিও যে থেফতারকৃতদের 
সাথেই উপস্থিত হতাম। (৫৮) এখন আমাদের আর মৃত্যু হবে না (৫৯) 
আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং আমরা শাস্তি প্রাপ্তও হব না। (৬০) নিশ্চয় 
এই মহা সাফল্য ৷ (৬১) এমন সাফল্যের জন্যে পরিশ্মীদের পরিশ্রম করা 
উচিত। (৬২) এই কি উত্তম আপ্যায়ন, না যাকুম বৃক্ষ? (৬৩) আমি 
যালেমদের জন্য একে বিপদ করেছি। (৬৪) এটি একটি বৃক্ষ, যা উদগত 
হয় জাহান্নামের মূলে। (৬৫) এর গুচ্ছ শয়তানের মন্তকের মত। (৬৬) 
কাফেররা একে ভক্ষণ করবে এবং এর দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। (৬৭) 
তদুপরি তাদেরকে দেয়া হবে। ফুটন্ত পানির মিশ্রণ, (৬৮) অতঃপর তাদের 
প্রত্যাবর্তন হবে জাহান্নামের দিকে। (৬৯) তারা তাদের পুর্বপুরুষদেরকে 
পেয়েছিল বিপথগামী। (৭০) অতঃপর তারা তাদের পদাংক অনুসরণে 
তৎপর ছিল। (৭১) তাদের পূর্বেও অগ্রবর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী 
হয়েছিল। (৭২) আমি তাদের মধ্যে ভীতিপ্দর্শনকারী প্রেরণ 
করেছিলাম। (৭৩) অতএব লক্ষ্য করুন, যাদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করা 
হয়েছিল, তাদের পরিণতি কি হয়েছে। (58) তবে আল্লাহ্‌র বাছাই করা 
বান্দাদের কথা ভিন্ন। (৭৫) আর নূহ আমাকে ডেকেছিল। আর কি 
চমৎকারভাবে আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম। (৭৬) আমি তাকে ও 
তার পরিবারবগর্কে এক মহাসংকট থেকে রক্ষা করেছিলাম। (৭৭) এবং 
তার বংশধরদেরকেই আমি অবশিষ্ট রেখেছিলাম । (৭৮) আমি তার জন্যে 
পরবতীদের মধ্যে এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, (৭৯) বিশ্ববাসীর মধ্যে নুহের 
প্রতি শাস্তি বিত হোক। (৮০) আমি এভাবেই সৎকর্ম পরায়ণদেরকে 
পুরস্কৃত করে থাকি। (৮১) সে ছিল আমার ঈমানদার বন্দাদের অন্যতম। 
(৮২) অতঃপর আমি অপরাপর সবাইকে নিমজ্জিত করেছিলাম । 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


মৃত্যুর বিলুপ্তিতে বিস্যুয় প্রকাশ £ এখানে জান্নাতী ব্যক্তি সম্পর্কে 
উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে জান্নাতের নেয়ামতসমূহ লাভ করে আনন্দের 
আতিশয্যে বলবে £ আমাদের আর কখনও মৃত্যু হবে না কি! এ বাক্যের 
উদ্দেশ্য এই নয় যে, সে জান্নাতের অনস্ত জীবনে বিশ্বাস করবে না, বরং 
চরম পর্যায়ের আনন্দ অর্জিত হওয়ার পর মানুষ প্রায়ই এমন কথা বলে 
ফেলে, যেন তার আনন্দ অর্জিত হয়েছে বলে বিশ্বাস হচ্ছে না। জান্নাতী 
ব্যক্তির বাক্যটিও এমনি ধরনের। 

অবশেষে কোরআন পাক এ ঘটনার আসল শিক্ষার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে বলছেঃ (4142486১458 অর্থাৎ, এমনি ধরনের 
সাফল্যের জন্যে আমলকারীদের আমল করা উচিত। 

জাহান্নাম ও জান্নাত উভয়ের কিছু কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর 
আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেকটি লোককে এ বিষয়টির মূল্যয়ান করার দাওয়াত 
দিয়েছেন যে, উভয়ের মধ্যে কোনৃটি উত্তম তা চিন্তা করে দেখ। সেমতে 
৬২-৭৪ আয়াতে বলা হয়েছে 91655715541 জান্নাতের 
যেসব নেয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো উত্তম, না জাহান্নামীদের 
খাদ্য যাকুম বৃক্ষ উত্তম? 

যাকুম কি? যাক্ধুম নামের এক রকম বৃক্ষ আরব উপদ্বীপের তাহামা 
অঞ্চলে পাওয়া যায়। আল্লামা আলুসী লিখেন £ এটা অন্যান্য অনুর্বর মরু 
এলাকায়ও উৎপন্ন হয়। কেউ কেউ বলেন, এটা সে বৃক্ষ যাকে উ্দুতে 
“থোহড়' বলা হয়। এরই কাছাকাছি আরও একটি বৃক্ষ ভারতবর্ষে 
নাগফন বাংলায় ফণীমনসা নামে খ্যাত। কেউ কেউ একেই যাকুম বলে 
সাব্যস্ত করেছেন এবং এটাই অধিক যুক্তিসমৃত। এ সম্পর্কে 
তফসীরবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে যে, দুনিয়ার এ যাকুমই জাহান্নামীদের 
খাদ্য হবে, না সেটা অন্য কোন বৃক্ষ? কেউ কেউ বলেন £ আয়াতে দুনিয়ার 
যাল্কুমই বোঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, জাহান্নামের যাকুম 
হবে ভিন্ন বস্তু; দুনিয়ার যাকুমের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। বাহাতঃ 
মনে হয়, পৃথিবীতে যেমন সাপ-বিচ্ছ প্রভৃতি রয়েছে, তেমনি জাহান্নামেও 
আছে। কিন্তু জাহান্নামের সাপ-বিচ্ছু দুনিয়ার সাপ-বিচ্ছু অপেক্ষা বহুগুণে 
ভয়ংকর হবে। এমনিভাবে জাহান্নামের যাকুমও প্রজাতি হিসাবে দুনিয়ার 
যান্কুমের মত হলেও দুনিয়ার যাকুম অপেক্ষা অনেক বেশী কষ্টভক্ষ্য হবে। 


45805353559 অৰ্থাৎ, আমি যাকুম বৃক্ষকে যালেমদের 
জন্যে ফেনা বানিয়েছি। এক্ষেত্রে কোন কোন তফসীরবিদ “ফেৎনার' অর্থ 
করেছেন আঘাব। অর্থাৎ, এ বৃক্ষকে আযাবের হাতিয়ার বানিয়েছি কিন্ত 
অধিকাংশ তফসীরবিদের বক্তব্য এই যে ফেতনার অর্থ “পরীক্ষা।" উদ্দেশ্য 
এই যে, এ বৃক্ষের আলোচনা করে আমি পরীক্ষা করতে চাই যে, কে এর 
প্রতি বিশ্বাস করে, আর কে বিদ্বাপ করে? সেমতে আরবের কাফেররা এ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা এ আযাবকে ভয় করে বিশ্বাস 
স্থাপন করার পরিবর্তে উপহাস ও ঠাট্রার পথ বেছে নিয়েছে। বর্ণিত আছে 
যে, কাফেরদেরকে যাকুম খাওয়ানোর আলোচনাসম্বলিত আয়াতসমূহ 
অবতীর্ণ হলে আবু জাহল তার সহচরদেরকে বলল £ তোমাদের বন্ধু 
(মুহাম্মদ) বলে যে, আগুনের ভেতরে নাকি একটি-বৃক্ষ আছে, অথচ 
আগুন বৃক্ষকে হজম করে ফেলে। খোদার কসম, আমরা জানি যে, খেজুর 
ও মাখনকে যাকুম বলা হয়। অতএব এসো এই খেজুর ও মাখন খেয়ে 


১১৪৮ 
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নাও।_ (দুররে মনসূর) আসলে বর্বরীয় ভাষায় খেজুর ও মাখনকে যাকুম 
বলা হয়। তাই আবু জাহল বিদ্ধপের এই পন্থা অবলম্বন করেছে। আল্লাহ্‌ 
তাআলা একটি মাত্র বাক্যে উভয় বিষয়ের জওয়াব দিয়ে দিয়েছেন £ 

5521950515৩ অৰ্থাৎ, যাকুম তো জাহান্নামের 
গভীরে উদগত একটি বৃক্ষ। কাজেই এর অর্থ খেজুর ও মাখন নয় এবং 
আগুনের ভেতরে বৃক্ষ থাকার আপত্তিও যুক্তিসঙ্গত নয়। বৃক্ষটি যখন 
আগুনেই জন্ম লাভ করে, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা এতে এমন বৈশিষ্ট্য দিয়ে 
রেখেছেন যে, তা আগুনে পুড়ে যাওয়ার পরিবর্তে আগুনের সাহায্যে 
বিকশিত হয়। দৃষ্টাস্তস্বরূপ আগুনের মধ্যে জীবিত থাকতে পারে, এমন 
অনেক প্রাণী পৃথিবীতেও বিদ্যমান রয়েছে। আগুন তাদেরকে দহন করার 
পরিবর্তে আরও বিকশিত করে। 

৬৯৮। 24648 _ এতে যাকুম ফলকে 

মাথার সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেউ কেউ এখানে (3১৮: এর অনুবাদ 
করেছেন, সাপ। অর্থাৎ, যাকুম ফল সাপের মত হয়ে থাকে। ফণিমনসা এ 
কারণেই বলা হয়। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন যে, এখানে 
018 বলে তার সাধারণ অর্থই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই সে, 
যান্কুম ফল শয়তানের মাথার ন্যায় কূৎসিত। 

পূর্ববর্তী আয়াতে আলোচনা ছিল যে, প্রথম উল্মতদের কাছেও 
সত্ককারী পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছিলেন, অধিকাংশ লোকই তাদের কথা 
মানেনি। ফলে তাদের পরিণতি খুবই অশুভ হয়েছে। এখানে ৭৫-৮২ 
আয়াতে এরই কিছু বিশদ বিবরণ পেশ করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকজন 
পয়গম্বরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে সর্ব প্রথম 





হযরত নূহ (আঃ)-এর ঘটনা বিবৃত হয়েছে। অবশ্য তা বিস্তারিতভাবে সূরা 
হুদে বর্ণিত হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে আয়াতসমূহের সাথে সংশিষ্ট 
কতিপয় বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে। 


2454 - এতে নৃহের যে প্রার্থনা বোঝানো হয়েছে যাতে 
তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যে, “হে পরোয়ারদেগার, পৃথিবীতে কাফেরদের 
মধ্যে একজনও অবশিষ্ট রেখো না।" বলে আবেদন জানান। 


9850128453015 _ আমি তার বংশধরকেই অবশিষ্ট 
রেখেছি।) 

অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এ আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হযরত 
নুহ (আঃ)-এর সময়ে আগত জলোচ্ছ্যাসে পৃথিবীর অধিকাংশ জনবসতি 
ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এর পর তারই তিন পুত্র থেকে সারা বিশ্বে মানব 
গোষ্ঠী বিস্তার লাভ করে। 

41৬7১১০৩03৫ আমি 
তার জন্যে পরবরতীদের মধ্যে এ বিষয়টি প্রচলিত রেখেছি যে, নৃহের প্রতি 
সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বাসীদের মধ্যে।)-এর মর্মার্থ এই যে, আমি নূহ 
(আঃ)-এর পরবর্তী লোকদের দৃষ্টিতে তাকে সম্মানিত ও মহিমান্বিত করে 
দিয়েছি। ফলে তারা কেয়ামত পর্যস্ত তার জন্যে নিরাপত্তার দোয়া করতে 
থাকবে। বাস্তব ঘটনাও তাই। সুতরাং বিশ্বের সমস্ত আসমানী ধর্ম গ্রন্থে 
হযরত নূহ (আঃ)-এর নবুওয়ত ও পবিত্রতায় বিশ্বাসী মুসলমানদের কথা 
তো বলাই বাহুল্য, ইহুদী ও সবষ্টানরাও তাকে নিজেদের নেতা বলে মান্য 
করে। 


১ সূরা আস সাফফাত 35৭ 
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(৮৩) আর নূহপন্থীদেরই একজন ছিল ইবরাহীম। (৮৪) যখন সে তার 
পালনকর্তার নিকট সুষ্ঠু চিত্তে উপস্থিত হয়েছিল, (৮৫) যখন সে তার পিতা 
ও সম্প্রদায়কে £ তোমরা কিসের উপাসনা করছ? (৮৬) তোমরা 
কি আল্লাহ ব্যতীত মিথ্যা উপাস্য কামনা করছ? (৮৭) বিশ্বজগতের 
পালনকর্তা সম্পকে তোমাদের ধারণা কি? (৮৮) অতঃপর সে একবার 
তারকাদের প্রতি লক্ষ্য করল। (৮৯) এবং বলল £ আমি পীড়িত। 
(৯০) অতঃপর তারা তার প্রতি পিঠ ফিরিয়ে চলে গেল। (৯১) 
অতঃপর সে তাদের দেবালয়ে, গিয়ে ঢুকল এবং বলল £ তোমরা খাচ্ছ না 
কেন? (১২) তোমাদের কি হল যে, কথা বলছ না? (৯৩) অতঃপর সে 
প্রবল আঘাতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। (১৪) তখন লোকজন তার 
দিকে ছুটে এলো ভীত-সত্তর্ত পদে। (১৫) সে বলল £ তোমরা স্বহস্ত নির্মিত 
পাথরের পূজা কর কেন? (৯৬) অথচ আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে এবং তোমরা 
যা নিমার্ণ করছ সবাইকে সৃষ্টি করেছেন! (১৭) তারা বলল £ এর জন্যে 
একটি ভিত নিমা্শ কর এবং অতঃপর তাকে আগুনের তপে নিক্ষেপ কর। 
(৯৮) তারপর তারা তার বিরুদ্ধে মহা ষড়যন্ত্র আটতে চাইল, কিন্তু আমি 
তাদেরকেই পরাভূত করে দিলাম। (৯৯) সে বলল £ আমি আমার 
পালনকর্তার দিকে চললাম, তিনি আমাকে পথপ্রদর্শন করবেন। (১০০) হে 
আমার পরওয়ারদেগার । আমাকে এক সংপুত্র দান কর। (১০১) সুতরাং 
আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম। (১০২) অতঃপর 
সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহীম 
তাকে বলল £ বস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ্‌ করছি; এখন 
তোমার অভিমত কি দেখ। সে বললঃ পিতঃ ৷ আপনাকে যা আদেশ করা 
হয়েছে. তাই করুল। আল্লাহ্‌ চাহে তো আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন। 
০০৩) যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম 
তাকে যবেহ্‌ করার জন্যে শায়িত করল, (১০৪) তখন আমি তাকে ডেকে 
বললাম £ হে ইবরাহীম, (১০৫) তুমি তো স্বপ্রুকে সত্যে পরিণত করে 
দেখালে। আমি এভাবেই সৎকমীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১০৬) 
নিশ্চয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। (০৭) আমি তার পরিবর্তে দিলাম যবেহ 
করার জন্যে এক মহান জন্ত। 









































আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


হযরত নূহ (আঃ)-এর ঘটনার পর কোরআন পাক হযরত ইবরাহীম 
(আঃ)-এর পৃতঃপবিত্র জীবনের দু'টি ঘটনা উল্লেখ করেছে। উভয় ঘটনায় 
হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র জন্যে অপূর্ব ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন 
করেছেন। আলোচ্য আয়তসমূহে তাকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করার প্রথম 
ঘটনাটি বিবৃত হয়েছে, যার বিশদ বিবরণ সূরা আদ্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। 
তবে এখানে ৮৩-৯৮ আয়াতে ঘটনাটি যে ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে, 
তাতে কয়েকটি বিষয় ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বটে। 


223344542519 = মৌলিক মতবাদ ও পদ্থা-পদ্ধতিতে 
একমত লোকের দলকে আরবী ভাষায় ৮ বলা হয়। এখানে 154 
শব্দের সর্বনাম দ্বারা বাহ্যতঃ নূহ (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। তাই 
আয়াতের মর্মার্থ এই দীড়ায় যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) তার পূর্বসূরী 
পয়গম্বর নূহ (আঃ)-এর পদ্থাবলযী ছিলেন এবং ধর্মের মৌলিক নীতিসমূহে 
উভয়েরই পরিপূর্ণ একমত্য ছিল। উভয়ের শরীয়তও একই রকম অথবা 
কাছাকাছি ছিল। উল্লেখ্য যে, কোন কোন এরতিহাসিক রেওয়ায়েত অনুযায়ী 
হযরত নূহ ও হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মাঝে দু'হাজার ছ'শ চল্লিশ 
বছরের ব্যবধান ছিল। তাদের মাঝে হযরত হুদ ও সালেহ (আঃ) ব্যতীত 
কোন নযীআবিরভত হননি।-(কাশ্শাফ) রঃ 

+১০84988৫, _ এর নির্ভেজাল শান্দিক অনুবাদ এই যে, 
যখন তিনি আগমন করলেন তার পালনকর্তার নিকট পরিচ্ছন্ন অস্তরে। 
আল্লাহ্‌র নিকট আগমন করার অর্থ আল্লাহ্‌র দিকে রুজু করা, তার প্রতি 
মনোনিবেশ করা এবং তার এবাদত করা। এর সাথে ““পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে” 
কথাটি যুক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র কোন এবাদত ততক্ষণ 
পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয় না, যতক্ষণ এবাদতকারীর মন ভ্রান্ত বিশ্বাস ও মন্দ 
প্রেরণা থেকে পবিত্র না হয়। 

01054382585 এসব আয়াতের পটভূমিকা 
এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সম্প্রদায় এক বিশেষ দিনে উৎসব 
উদযাপন করত। নির্ধারিত পরবের দিনে তারা ইবরাহীম (আঃ)-কেও 
আমন্ত্রণ জানাল যে, আপনিও আমাদের সাথে উৎসবে চলুন। উদ্দেশ্য, 
হযরত ইবরাহীম (আঃ) উৎসবে যোগদান করলে হয়তো তাদের ধর্মের 
প্রতি প্রভাবান্বিত হয়ে নিজের ধর্মের দাওয়াত ত্যাগ করবেন।_(দুররে 
মনসূর, ইবনে জরীর) কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আঃ) মনে মনে এই 
সুযোগকে অন্যভাবে ব্যবহার করতে চাইলেন যে, গোটা সম্প্রদায় উৎসব 
উদযাপন করতে চলে যাবে, তখন আমি তাদের দেবমন্দিরে প্রবেশ করে 
প্রতিমাসমূহকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেব। যাতে তারা ফিরে এসে মিথ্যা 
উপাস্যদের অসহায়ের বাস্তব দৃশ্য স্বচক্ষে দেখতে পায়। হয়তো বা এতে 
করে তাদের কারো কারো অন্তরে নিজেদের প্রতিমাসমূহকে অসহায় ও 
অক্ষম দেখে ঈমান জাগ্রত হবে এবং সে শিরক থেকে তওবা করে নেবে। 
এ উদ্দেশে হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে উৎসবে 
যেতে অস্বীকার করলেন। আর অস্বীকারের পথ এই বেছে নিলেন যে, 
প্রথমে তারকার দিকে গভীর দৃষ্টিপাত করলেন এবং অতঃপর বললেন £ 
আমি অসুস্থ। সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে অপারগ মনে করে ছেড়ে 
উৎসবে চলে গেল। 


এ ঘটনার সাথে একাধিক তফসীর ও ফেকাহ্‌ সংক্রান্ত আলোচনার 


১১৫০ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


১০. 





সম্পর্ক রয়েছে। নিয়ে সেসব আলোচনার সারমর্ম উল্লেখ করা হল। 


তারকার দিকে দৃষ্টিপাত করার উদ্দেশ্য £ সর্ব প্রথম আলোচনা এই 
যে, জওয়াব দেয়ার পূর্বে ইবরাহীম (আঃ) যে তারকার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করেন, তার উদ্দেশ্য কি ছিল? কেউ কেউ বলেন £ এটা নিছক একটা 
উদ্দেশ্যহীন ও অনিচ্ছাধীন কর্ম ছিল। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিন্তা করার 
সময় মানুষ মাঝে মাঝে অজ্ঞাতে ও অনিচ্ছায় আকাশের দিকে দেখতে 
থাকে। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে যখন উৎসবে যোগদান করার দাওয়াত 
দেয়া হল, তখন তিনি ভাবতে লাগলেন যে, এ দাওয়াত কিভাবে এড়ানো 
যায়। এই ভাবনার মধ্যেই তিনি অনিচ্ছায় তারকার দিকে দেখতে থাকেন 
এবং এরপর জওয়াব দেন। এ ব্যাধ্যাটি বাহ্যতঃ অমলিন মনে হলেও 
কোরআন পাকের বর্ণনাভঙ্গির আলোকে একে সঠিক বলে মেনে নেয়া 
কঠিন। কারণ, প্রথমত £ কোরআন পাকের বর্ণনাপদ্ধতি এই যে, সে 
ঘটনাবলীর কেবল গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী অংশই বর্ণনা করে এবং অনাবশ্যক 
বিবরণ বাদ দেয়। খোদ আলোচ্য আয়াতসমূহেই ঘটনার বেশ কয়েকটি 
অংশ উহ্য রয়েছে। এমনকি, ঘটনার পূর্ণ পটভূমিও বর্ণনা করা হয়নি। তাই 
এটা বিশ্বাস করা সম্ভবপর নয় যে, কোরআন পাক ঘটনার পটভূমিকা তো 
দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশংকায় বাদ দিয়েছে অথচ ঘটনার সাথে দূরের 
সম্পর্কও নেই, এমন একটি নিশ্চিত অনিচ্ছাধীন কর্ম পূর্ণ এক আয়াতে 
ব্যক্ত করেছে। দ্বিতীয়তঃ তারকারাজিকে দেখার মধ্যে বিশেষ কোন রহস্য 
না থাকলে এবং এটা নিতান্তই অনিচ্ছাধীন কর্ম হলে আরবী ব্যাকরণ দৃষ্টে 

233 388%% বলা উচিত ছিল 418 নয়। 

এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তারকারাজিকে দেখার মধ্যে ইবরাহীম 
(আঃ)-এর দৃষ্টিতে কোন বিশেষ উপযোগিতা ছিল। তাই কোরআন পাকও 
গুরুত্ব সহকারে এর উল্লেখ করেছে। এখন সে উপযোগিতা কি ছিল? এ 
প্রশ্নের জওয়াবে অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন £ প্রকৃতপক্ষে হযরত 
ইবরাহীম (আঃ)-এর সম্প্রদায় জ্যোতিশোম্ত্রের নিতান্ত ভক্ত ছিল। তাই 
তারকারাজি দেখে দেখে জওয়াব দিলেন, যাতে সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে 
করে যে, তিনি নিজের অসুস্থতা সম্পর্কে যা বলেছেন, তা ভিত্তিহীন নয়, 
বরং তারকারাজির গতিবিধি লক্ষ্য করেই বলেছেন। ইবারহীম (আঃ) নিজে 
যদিও জ্যোতিংশাম্তরে বিশ্বাসী ছিলেন না; কিন্তু উৎসবে যোগদান থেকে 
নিক্ষৃতি পাওয়ার জন্যে তিনি সে পন্থাই অবলম্বন করলেন, যা তাদের 
দৃষ্টিতে অধিকতর নির্ভরযোগ্য। তিনি মুখে জ্যোতিঃশাম্ত্রের কোন বরাত 
দেননি এবং এ কথাও বলেননি যে, তারকারাজিকে দেখার উদ্দেশ্য 
জ্যোতিঃশাম্ত্রের সাহায্য নেয়া। তাই এতে মিথ্যার নাম-গন্ধও আবিষ্ষার 
করা যায় না। 

এখানে সন্দেহ হতে পারে যে, ইবরাহীম (আঃ)-এর এই কর্ম দ্বারা 
হয়তো সে কাফেররা উৎসাহিত হয়ে থাকবে। যারা কেবল 
জ্যোতিঃশান্ত্েই বিশ্বাসী ছিল না, বরং জগতের কাজ-কারবারে 
তারকারাজিকে সত্যিকার প্রভাবশালী বলেও মনে করত। এর জওয়াব এই 
যে, কাফেররা উৎসাহিত তখন হত, যখন ইবরাহীম (আঃ) পরবর্তী সময়ে 
পরিষ্কারভাবে তাদের পথভ্রষ্টতা বর্ণনা না করতেন। এখানে তো যাবতীয় 
কলাকৌশলই অবলম্বন করা হচ্ছিল, তাদেরকে তওহীদের দাওয়াত 
অধিকতর কার্যকররূপে দেয়ার উদ্দেশে। সেমতে এ ঘটনার অব্যবহিত 
পরেই হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটি পথভ্রষ্টতা 
পুংখানুপুংখরূপে বর্ণনা করেছেন। তাই কেবল এই অস্পষ্ট কর্ম দ্বারা 
কাফেরদের উৎসাহিত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এখানে আসল লক্ষ্য ছিল 


উৎসবে যোগদানের দাওয়াত এড়িয়ে যাওয়া, যাতে তওহীদের দাওয়াতের 
জন্যে অধিক কার্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। 


ইবরাহীম (আঃ)-এর অসুস্থতার তাৎপর্য £ আলোচ্য আয়াত 
সম্পর্কে তৃতীয় আলোচনা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বগোত্রের 
আমন্ত্রপের জওয়াবে বলেছিলেন £ 4৮4৫1 আমি অসুস্থ। এখানে প্রশ্ন 
এই যে, তিনি কি বাস্তবিকই তখন অসুস্থ ছিলেন? কোরআন পাকে এ 
সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। কিন্তু সহীহ বুখারীর এক হাদীস থেকে 
জানা যায়, তিনি তখন এমন অসুস্থ ছিলেন না যে, মেলায় যেতে পারেন 
না। তাই প্রশ্ন উঠে, তিনি একথা কেমন করে বললেন? 

অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এর জওয়াব এই যে, প্রকৃতপক্ষে এ 
বাক্যের সাহায্যে হযরত ইবরাহীম (আঃ) - “তওরিয়া”' করেছিলেন। 
তওরিয়ার অর্থ এমন কথা বলা, যার বাহ্যিক অর্থ বাস্তবের প্রতিকুলে এবং 
বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ বাস্তবের অনুকূলে। এখানে ইবরাহীম (আঃ)-এর 
বাক্যের বাহ্যিক অর্থ তো এটাই যে, “আমি এখন অসুস্থ, কিন্ত তার আসল 
উদ্দিষ্ট অর্থ তা ছিল না। আসল অর্থ কি ছিল, সে সম্পর্কে তফসীরবিদগণ 
বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেন, এতে তার উদ্দেশ্য ছিল 
মানসিক সঙ্কোচন, যা স্বগোত্রের মুশরিকসুলভ কাণুকীর্তি দেখে তার মনে 
সৃষ্টি হচ্ছিল। এখানে 4 শব্দের ব্যবহার থেকেও এর সমর্থন পাওয়া 
যায়। কারণ, এটা ৬৬৮ শব্দ অপেক্ষা অর্থের দিক দিয়ে অনেকটা 
হাল্কা। “আমার মন খারাপ বলেও এ অর্থ অনেকটা ব্যক্ত করা যায়। 
বলাবাহুল্য, এ বাক্যে “মানসিক সঙ্কোচন' অর্থেরও পুরোপুরি অবকাশ 
রয়েছে। 

কেউ কেউ বলেন, 0! বলে ইবরাহীম (আঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল 
এই যে, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব। কারণ, আরবী ভাষায় 4০৬ | এর 
পদবাচ্য বহুল পরিমাণে ভবিষ্যত কালের জন্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন, 
কোরআন পাকে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে 
94৮5৩ 941এর বাহ্যিক অর্থ আপনিও মৃত এবং তারাও মৃত। 
কিন্তু এখানে এরূপ অর্থ উদ্দেশ্য নয়, বরং অর্থ হল, আপনিও মৃত্যুবরণ 
করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে। এমনিভাবে হযরত ইবরাহীম (আঃ) 
2] এর অর্থ নিয়েছিলেন যে, “*আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব।'” একথা 
বলার কারণ এই যে, মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক মানুষের অসুস্থ হওয়া স্থির 
নিশ্চিত। কেউ বাহ্যিকভাবে অসুস্থ না হলেও মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বে 
মন-মেজাযে ক্রটি সংঘটিত হওয়া অবশ্যস্তাবী। 

যদি কেউ এসব ব্যাখ্যায় সন্তষ্ট না হয়, তবে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা এই যে, 
হযরত ইবরাহীম (আঃ) তখন বাস্তবিকই কিছুটা অসুস্থ ছিলেন; তবে 
উৎসবে যোগদানে প্রতিবন্ধক হতে পারে, এমন অসুস্থতা ছিল না। তিনি 
তার মামুলী অসুস্থতার কথাই এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন, যাতে শ্রোতারা 
মনে করে নেয় যে, তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, কাজেই মেলায় 
যাওয়া সম্ভবপর নয়। ইবরাহীম (আঃ)-এর তওরিয়া এ ব্যাখ্যা সর্বাধিক 
যুক্তিযুক্ত এবং সস্তোষজনক। সহীহ্‌ বুখারীর এক হাদীসে ইবরাহীম 
(আঃ)-এর উক্তি 2-0] এর জন্যে 44 (মিথ্যা) শব্দ ব্যবহার করা 
হয়েছে। উপরোক্ত ব্যাখ্যা দৃষ্টে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এর অর্থ 
তওরিয়া, যা বাহ্যিক আকার-আকৃতিতে মিথ্যা মনে হয়, কিন্তু বক্তার 
উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করলে মিথ্যা হয় না। এ হাদীসেরই কোন কোন রেওয়ায়েতে 
আরও বলা হয়েছে £ 
এগুলোর মধ্যে কোন মিথ্যা এরূপ নয়, যা আল্লাহ্‌র দ্বীনের প্রতিরক্ষা ও 


১৯৫১ 


সুরা আস সাফফাত 


0০) 





সমর্থনে বলা হয়নি। 


এ বাক্যটি পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, এখানে 45 শব্দটি সাধারণ 
অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থ রাখে। এ হাদীস সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ 
সূরা আম্বিয়ার /2৯/:-৫::59? আয়াতের অধীনে বর্ণিত হয়েছে। 

তওরিয়ার শরীয়তসম্মত বিধান £ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে এ 
বিষয়টি জানা যায় যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তওরিয়া করা জায়েয। 
তওরিয়া দুই প্রকার। (এক) - উক্তিগত। অর্থাৎ, এমন কথা বলা, যার 
বাহ্যিক অর্থ বাস্তব ঘটনার প্রতিকূল, কিন্তু বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ বাস্তব 
ঘটনার অনুক্ল। (দুই) - কর্মগত। অর্থাৎ, এমন কাজ করা, যার প্রকৃত 
উদ্দেশ্য সাধারণ দর্শকের বোঝে নেয়া উদ্দেশ্য থেকে ভিন্ন। একে * 
“ঈহাম"”-ও বলা হয়। তারকারাজির দিকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর 
দৃষ্টিপাত করাও অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে ঈহামই ছিল এবং নিজেকে 
অসুস্থ বলা ছিল তওরিয়া। 

প্রয়োজনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত উভয় প্রকার তওরিয়া স্বয়ং রসূলে 
করীম (সাঃ) থেকে প্রমাণিত রয়েছে। তিনি যখন মক্কা থেকে হিজরত করে 
মদীনার পথে ছিলেন এবং কাফেররা তার সন্ধান করছিল, তখন পথে এক 
ব্যক্তি হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল £ ইনি 
কে? হযরত আবু বকর জওয়াব দিলেন £ .৮:-4 ১৬৮ + “ইনি আমার 
পথপ্রদর্শক, আমাকে পথ দেখান।" এতে লোকটি সাধারণ পথপ্রদর্শক 
বোঝেই চলে যায়। অথচ হযরত আবু বকরের উদ্দেশ্য ছিল, “ইনি আমার 
ধৰ্মীয় ও আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক।”__ুহুল মা’আনী) 

এমনিভাবে হযরত কা’ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন £ রসূলুল্লাহ 
(সঃ)-কে জেহাদের জন্যে কোন দিকে যেতে হলে মদীনা থেকে বের 
হওয়ার সময় সেদিকে রওয়ানা হওয়ার পরিবর্তে অন্যদিকে রওয়ানা 
হতেন, যাতে দর্শকরা সঠিক গস্তব্স্থল জানতে না পারে। এটা ছিল 
কর্মগত তওরিয়া তথা ঈহাম।__ (মুসলিম) 

কৌতুক ও হাস্যরসের ক্ষেত্রেও রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) থেকে তওরিয়ার 
প্রমাণ আছে। শামায়েল তিরমিযীতে বর্ণিত আছে., রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) 
একবার এক বৃদ্ধাকে দেখে কৌতৃকচ্ছলে বললেন £ কোন বৃদ্ধা জান্নাতে 
যাবে না। বৃদ্ধা একথা শুনে হায় আফসোস শুরু করলে তিনি এর ব্যাখ্যা 
করে বললেন £ বৃদ্ধাদের জান্নাতে না যাওয়ার অর্থ এই যে, তারা বৃদ্ধাবস্থায় 
জান্নাতে যাবে না - ষোড়শী যুবতী হয়ে যাবে। 

পুত্র কোরবানীর ঘটনা £ ৯৯-১১৩ আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম 
(আঃ)-এর পবিত্র জীবনালেখ্যের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করা 
হয়েছে। এতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর জন্যে তার একমাত্র 
পুত্রের কোরবানী পেশ করেছিলেন। এখানে কয়েকটি এতিহাসিক বিবরণ 
বৰ্ণনা করা হচ্ছে। 

১১০ 05895506 = (ইবরাহীম (আঃ) বললেন £ আমি তো 
আমার পরওয়ারদেগারের দিকে চললাম।) দেশবাসীর তরফ থেকে সম্পূর্ণ 
নিরাশ হয়েই তিনি একথা বলেছিলেন। সেখানে তার ভাগিনেয় লূত (আছ) 
ব্যতীত কেউ তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেনি। পরওয়ারদেগারের দিকে 
চলে যাওয়ার অর্থ দারুল-কুফর পরিত্যাগ করে আমার পরওয়ারদেগার 
যেখানে আদেশ করেন, সেখানে চলে যাব। সেখানে আমি তার. এবাদত 
করতে পারব। সেমতে তিনি পত্রী সারা ও ভাগিনেয় হযরত লৃতকে সাথে 
নিয়ে গেলেন এবং ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চল অতিক্রম করে অবশেষে 
সিরিয়ায় পৌছলেন। তখনো পর্যস্ত হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর কোন 


সন্তান ছিলনা। তাই তিনি পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত দোয়া করলেন। 

3৮৪০৮ (১59 (পরওয়ারদেগার, আমাকে সংপুত্র দান 
কর।) তার এ দোয়া কবুল হয় এবং আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে এক পুত্রের 
সুসংবাদ দেন। 

৪5344445 _ (অতঃপর আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের 
সুসংবাদ দিলাম।) “সহনশীল” বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ নবজাত 
তার জীবনে সবর, ধৈর্য ও সহনশীলতার এমন পরাকা্ঠা প্রদর্শন করবে, 
যার দৃষ্টান্ত দুনিয়ার কেউ পেশ করতে পারবে না। এ পুত্রের জন্মলাভের 
ঘটনা এই £ হযরত সারা যখন দেখলেন যে, তার গর্ভে কোন সন্তান হচ্ছে 
না, তখন তিনি নিজেকে বন্ধাই মনে করলেন। এদিকে মিসরের সম্রাট 
ফেরাউন তার হাজেরা নামী কন্যাকে হযরত সারার খেদমতের জন্যে দান 
করেছিল। হযরত সারা হাজেরাকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর খেদমতে 
দিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি তাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে নিলেন। এ 
হাজেরার গর্ভেই এ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তার নাম 
রাখেন ইসমাঈল। 

SBI SITIOS GMS AS 

= (অতঃপর যখন পুত্র পিতার সাথে চলাফেরা করার মত বয়সে 
উপনীত হল, তখন ইবরাহীম (আঃ) বললেন £ বৎস, আমি স্বপ্নে দেখি যে, 
তোমাকে যবেহ্‌ করছি।) কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, 
এই স্বপু হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে উপধূ্পরি তিন দিন দেখানো হয়। 
(কুরতুবী) একথা স্বীকৃত সত্য যে, পয়গমৃরগণের স্বপ্নও ওহীই বটে। তাই 
এ স্বপ্নের অর্থ ছিল এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে ইবরাহীম 
(আ)-এর প্রতি একমাত্র পুত্রকে যবেহ্‌ করার হুকুম হয়েছে। এ হুকুমটি 
সরাসরি কোন ফেরেশতার মাধ্যমেও নাযিল করা যেত, কিন্ত স্বপ্নে 
দেখানোর তাৎপর্য হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আনুগত্য পূর্ণ মাত্রায় 
প্রকাশ পাওয়া। স্বপ্নের মাধ্যমেও প্রদত্ত আদেশে মানব মনের পক্ষে ভিন্ন 
অর্থ করার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। কিন্তু ইবরাহীম (আঃ) ভিন্ন অর্থের পথ 
অবলম্বন করার পরিবর্তে আল্লাহ্র আদেশের সামনে মাথা নত করে 
দেন।_(তফসীরে-কবীর) 

এছাড়া এখানে আল্লাহ্‌ তাআলার প্রকৃত লক্ষ্য হযরত ইসমাঈল 
(আঃ)-কে যবেহ করা ছিল না কিংবা ইবরাহীম (আঃ)-কেও এ আদেশ 
দেয়া ছিল না যে, প্রাণপ্রতিম পুত্রকেই যবেহ্‌ করে ফেল। বরং উদ্দেশ্য 
ছিল যে, নিজের পক্ষ থেকে যবেহ্‌ করার সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত করে 
যবেহ করতে উদ্যত হয়ে যাও। বস্তুতঃ এ নির্দেশ সরাসরি মৌখিক দেয়া 
হলে তাতে পরীক্ষা হতো না। তাই তাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, তিনি 
পুত্রকে যবেহ করছেন। এতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) বোঝে নিলেন যে, 
যবেহ করার নির্দেশ হয়েছে এবং তিনি যবেহ্‌ করতে পুরোপুরি প্রস্ততি 
গ্রহণ করলেন। এভাবে পরীক্ষাও পূর্ণতা লাভ করল এবং স্বপ্রও সত্যে 
পরিণত হল। অথচ মৌখিক আদেশের মাধ্যমে হলে তাতে পরীক্ষা হত না। 
অথবা পরে রহিত করতে হত। এ বিষয়টি কত যে ভীষণ পরীক্ষা সেদিকে 
ইঙ্গিত করার জন্যে এখানে $445.3 কথাগুলো সংযুক্ত করা 
হয়েছে। অর্থাৎ, অনেক কামনা-বাসনা ও দোয়া-প্রার্থনার পর পাওয়া এই 
প্রাপপ্রতিম পুত্রকে কোরবানী করার নির্দেশ এমন সময় দেয়া হয়েছিল, 
যখন পুত্র পিতার সাথে চলা-ফেরার যোগ্য হয়ে গিয়েছিল এবং 
লালন-পালনের দীর্ঘ কষ্ট সহ্য করার পর এখন সময় এসেছিল 
আপদে-বিপদে তার পার্শ্ব দাড়ানোর। তফসীরবিদগণ লিখেছেন যে, সে 


১১৫২ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


901 


সমস 


সময় হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বয়স ছিল তের বছর। কেউ কেউ 
বলেন যে, তিনি সাবালক হয়ে গিয়েছিলেন।__ (মাযহারী) 


503% (অতএব তুমিও ভেবে দেখ, তোমার অভিমত 


কি?) হযরত ইবরাহীম (আঃ) একথা হযরত ইসমাঈলকে এজন্যে 
জিজ্ঞেস করেননি যে, তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে কোনরূপ সন্দিগ্ব 
ছিলেন। বরং প্রথমতঃ তিনি পুত্রের পরীক্ষাও নিতে চেয়েছিলেন যে, এ 
পরীক্ষায় সে কতদূর উত্তীর্ণ হয়? দ্বিতীয়তঃ পয়গম্বরগণের চিরস্তন 
কর্মপন্ধতি এই যে, তারা আল্লাহ্‌র আদেশ পালনের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত 
থাকেন, কিন্তু আনুগত্যের জন্যে সর্বদা উপযোগী ও যথাসম্ভব সহজ পথ 
অবলম্বন করেন। যদি ইবরাহীম (আঃ) পূর্বাহ্ন কিছু না বলেই পুত্রকে 
যবেহ্‌ করতে উদ্যত হতেন, তবে বিষয়টি উভয়ের পক্ষেই কঠিন হয়ে 
যেতে পারত। তিনি পরামর্শের ভঙ্গিতে ব্যাপারটি উল্লেখ করলেন, যাতে 
পুত্র পূর্ব থেকেই আল্লাহ্র নির্দেশের কথা জেনে যবেহ ব্যাপারে প্রস্তুত 
হতে পারে। এছাড়া পুত্রের মনে কোনরূপ দ্রিধা-দনদ সৃষ্টি হলেও তাকে 
বুঝিয়ে শুনিয়ে সম্মত করা যাবে।--(রূহুল মা’আনী, বয়ানুল-কোরআন) 


কিন্তু সে পুত্রও ছিলেন খলীলুল্লাহরই পুত্র, ভাবী পয়গম্বর। তিনি 
জওয়াব দিলেন £ 32340৩4 (পিতঃ আপনাকে যে নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে, তা সেরে ফেলুন।) এতে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর অতুলনীয় 
বিনয় ও আত্মনিবেদনের পরিচয় তো পাওয়া যায়ই, তদুপরি প্রতীয়মান 
হয় যে, এহেন কচি বয়সেই আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে কি পরিমাণ মেধা ও 
জ্ঞান দান করেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তার সামনে আল্লাহ্র কোন 
নির্দেশের বরাত দেননি__বরং একটি স্বপ্নের কথা বলেছিলেন মাত্র। কিন্ত 
ইসমাঈল (আঃ) বোঝে নিলেন যে, পয়গমবরগণ্রে স্বপুও ওহী হয়ে থাকে। 
কাজেই এ স্বপ্নও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র একটি নির্দেশ। অতএব তিনি 
জওয়াবে স্বপ্নের পরিবর্তে নির্দেশের কথা বললেন। 

হযরত ইসমাঈল (আঃ) নিজের পক্ষ থেকে পিতাকে এ আশ্বাসও 
দিলেন বে, 57 85 )05% জেলা 
আমাকে সবরকারীদের মধ্যে পাবেন।) এ বাক্যে হযরত ইসমাঈল 
(আঃ)-এর চূড়ান্ত আদব ও বিনয় লক্ষ্যণীয়। প্রথমতঃ তিনি “ইনশাল্লাহ” 
বলে ব্যাপারটি আল্লাহ্র কাছে সমর্পণ করেছেন এবং এ ওয়াদায় দাবীর যে 
বাহ্যিক আকার ছিল, তাও খতম করে দিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি একথাও 
এর পরিবর্তে তিনি বললেন, “সবরকারীদের মধ্যে পাবেন।” এতে ইঙ্গিত 
করা হয়েছে যে, এ সবর ও সহনশীলতা একা আমারই কৃতিত্ব নয়; বরং 
দুনিয়াতে আরও বহু সবরকারী হয়েছেন। ইন্শাআল্লাহ্‌ আমিও তাদের 
মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। এভাবে তিনি উপরোক্ত বাক্যে অহংকার, ও 
অহমিকার নাম গন্ধটুকু পর্যন্ত খতম করে দিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয় ও 
বশ্যতা প্রকাশ করেছেন।__(েহুল মা’ আনী) এর দ্বারা এ শিক্ষা পাওয়া 
যায় যে, মানুষ কোন ব্যাপারে নিজের উপর যত আত্মবিশ্বাসই পোষণ 
করুক না কেন, গর্ব ও অহংকার প্রকাশ পেতে পারে এমন দাবী করা 
মোটেই উচিত নয়। কোথাও এমন কথা বলার প্রয়োজন হলে ভাষা এমন 
হওয়া উচিত যাতে নিজের পরিবর্তে আল্লাহ্র উপর ভরসা প্রকাশ পায়। 

রি (যখন তারা উভয়েই নত হয়ে গেলেন।)/১.। শব্দের অর্থ 
নত হওয়া, অনুগত হওয়া ও বশীভূত হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, তারা যখন 
আল্লাহ্র নির্দেশের সামনে নত হয়ে পিতা-পুত্রকে যবেহ্‌ করতে এবং পুত্র 
যবেহ্‌ হতে সম্মত হলেন। এরপর কি হল, তা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। 


এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, পিতা-পুত্রের এই আত্ম নিবেদনমূলক কার্যক্রম 
এমন বিস্ময়কর ও অভাবিত ছিল, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। 

ইতিহাস ও তফসীরভিত্তিক কোন কোন রেওয়ায়েতে জানা যায় যে, 
শয়তান তিন বার হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে প্রতারিত করার চেষ্টা করে 
এবং ইবরাহীম (অচ) প্রত্যেক বারই তাকে সাতটি কংকর নিক্ষেপের 
মাধ্যমে তাড়িয়ে দেন। অদ্যাবধি এই প্রশংসনীয় কাজের স্মৃতি মীনায় তিন 
বার কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে উদযাপিত হয়। অবশেষে পিতা-পুত্র 
উভয়েই যখন এই অভিনব এবাদত উদযাপন করার উদ্দেশে 
কোরবানগাহে পৌছলেন,তখন ইসমাঈল (আঃ) পিতাকে বললেন, পিতঃ 
আমাকে খুব শক্ত করে বেঁধে নিন, যাতে আমি বেশী ছটফট করতে না 
পারি। আপনার পরিধেয় বস্ত্রও সামলে নিন, যাতে আমার রক্তের ছিটা 
তাতে না পড়ে। এতে আমার সওয়াব হাস পেতে পারে। এছাড়া রক্ত 
দেখলে আমার মা অধিক ব্যাকুল হবেন। আপনার ছুরিটাও ধার দিয়ে নিন 
এবং তা আমার গলায় দ্রুত চালাবেন যাতে আমার প্রাণ সহজে বের হয়ে 
যায়। কারণ, মৃত্যু বড় কঠিন ব্যাপার। আপনি আমার মায়ের কাছে 
পৌছে আমার সালাম বলবেন। যদি আমার জামা তার কাছে নিয়ে যেতে 
চান, তবে নিয়ে যাবেন। হয়তো এতে তিনি কিছুটা সান্তনা পাবেন। 
একমাত্র পুত্রের মুখে এসব কথা শুনে পিতার মানসিক অবস্থা যে কি হতে 
পারে, তা সহজেই অনুষেয়। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আঃ) দৃঢ়তার অটল 
পাহাড় হয়ে জওয়াব দিলেন £ বৎস,আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করার জন্যে 
তুমি আমার চমৎকার সহায়ক হয়েছ। অতঃপর তিনি পুত্রকে চুদ্বন 
করলেন এবং অশ্রপূর্ণ নেত্রে তাকে বেধে নিলেন। 

045 - (এবং তাকে উপুড় করে মাটিতে শুইয়ে দিলেন) 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেন যে, তাকে কাত করে 
এমনভাবে শুইয়ে দিলেন, যাতে কপালের এক দিক মাটি স্পর্শ করেছিল। 
(ঘোষহারী) আভিধানিক দিক দিয়ে এ তফসীরই অগ্রগপ্য। কারণ, আরবী 
ভাষায় ০৬৯ কপালের দুই পার্শুকে বলা হয়। কপালের মধ্যস্থলকে বলা 
হয় ০০ এ কারণেই হযরত থানভী (রহঃ) এর অনুবাদ করেছেন, বালুর 
উপর শুইয়ে দিলেন।” কিন্তু অন্যান্য কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ 
করেছেন “উপুড় করে মাটিতে শুইয়ে দিলেন।” যাই হোক এঁতিহাসিক 
রেওয়ায়েতে এভাবে শোয়ানোর কারণ বর্ণিত হয়েছে যে, শুরুতে ইবরাহীম 
(অট) তাকে সোজা করে শুইয়ে দিলেন, কিন্তু বার বার ছুরি চালানো 
সস্তবেও গলা কাটছিল না। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় কুদরতে পিতলের 
একটি টুকরা মাঝখানে অন্তরায় করে দিয়েছিলেন। তখন পুত্র নিজেই 
আবদার করে বললেন পিতঃ আমাকে কাত করে শুইয়ে দিন। কারণ, 
আমার মুখমণ্ডল দেখে আপনার মধ্যে পৈতৃক স্নেহ উলে উঠে। ফলে 
গলা পূ্ণরূপে কাটা হয় না এছাড়া ছুরি দেখে আমিও ঘাবড়ে যাই। সেমতে 
হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাকে এভাবে শুইয়ে ছুরি চালাতে থাকেন।_ 
মোষহারী) 

৩5৩০৩ III  _ আমি তাকে ডেকে 
বললাম £ হে ইবরাহীম তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ।) 
অর্থাৎ, আল্লাহ্র আদেশ পালনে তোমার যা করণীয় ছিল, তাতে সত্যি 
নিজের পক্ষ থেকে কোন ত্রুটি রাখনি। (স্বপ্নেও সম্ভবতঃ এ বিষয়টিই 
শেখানো হয়েছিল যে, ইবরাহীম (আঃ) যবেহ্‌ করার জন্য পুত্রের গলায় 


ছুরি চালাচ্ছেন।) এখন এই পরীক্ষা পূর্ণ হয়ে গেছে। তাই তাকে ছেড়ে 
দাও। 
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(১০৮) আমি তার জন্যে এ বিষয়টি পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিয়েছি যে, 
(১০৯) ইবরাহীমের প্রতি সালাম বধিত হোক। (১১০) এমনিভাবে আমি 
সৎকমী্দেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১১১) সে ছিল আমার বিশ্বাসী 
বন্দাদের একজন। (১১২) আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছি ইসহাকের, সে 
সৎকমী্দের মধ্য থেকে একজন নবী। (১১৩) তাকে এবং ইসহাককে আমি 
বরকত দান করেছি। তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মী এবং কতক 
নিজেদের উপর স্পষ্ট জুলুমকারী। (১৪) আমি অনুযহ করেছিলাম মুসা ও 
হারনের প্রাতি। (১১৫) তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়কে উদ্ধার করেছি মহা 
সংকট থেকে। (১১৬) আমি তাদেরকে সাহায্য করেছিলাম, ফলে তারাই 
ছিল বিজয়ী ৷ (১১৭) আমি উভয়কে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট কিতাব। (১১৯) 
এবং তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেছিলাম। (১১৯) আমি তাদের জন্যে 
পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, (১২০) মুসা ও হারনের প্রতি 
সালাম বধিত হোক। (১২১) এভাবে আমি সৎক্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে 
থাকি। (১২২) তারা উভয়েই ছিল আমার বিশ্বাসী বন্দাদের অন্যতম। 
(১২৩) নিশ্চয়ই ইলিয়াস ছিল রসূল। (১২৪) যখন সে তার সম্প্রদায়কে 
বলল £ তোমরা কি ভয় কর না? (১২৫) তোমরা কি “বা আল' দেবতার 
এবাদত করবে এবং সবোর্তম হরষ্টাকে পরিত্যাগ করবে (১২৬) যিনি 
আল্লাহ, তোমাদের পালনকতা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের পালনকর্তা? 
০২৭) অতঃপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। অতএব তারা অবশ্যই 
গ্রেফতার হয়ে আসবে। (২৮) কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলার খাটি বন্দাগণ নয়। 
(১২৯) আমি তার জন্যে পরবরতীদের মধ্যে এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, 
(১৩০) ইলিয়াসের প্রতি সালাম বফিত হোক। (১৩১) এভাবেই আমি 
সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১৩২) সে ছিল আমার বিশ্বাসী 
বন্দাদের অনতভুক্তি। (১৩৩) নিশ্চয় লূত ছিলেন রসূলগণের একজন। 





415৩3) _ (আমি খাটি বন্দাদেরকে এমনি 
প্রতিদিন দিয়ে থাকি।) অর্থাৎ, আল্লাহ্র কোন বন্দা যখন আল্লাহ্র 
আদেশের সামনে নতশির হয়ে নিজের সমস্ত ভাবাবেগকে কোরবান 
করতে উদ্যত হয়ে যায়, তখন আমি পরিশেষে তাকে পার্থিব কষ্ট থেকেও 
বাচিয়ে রাখি এবং পরকালের সওয়াবও তার আমলনামায় লিখে দেই। 

4১25১৬২১৩5 _ (আমি যবেহ করার জন্যে এক মহান জীব 
এর বিনিময়ে দিলাম।) বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) উপরোক্ত 
গায়েবী আওয়ায শুনে উপরের দিকে তাকালে হযরত জিবরাঈলকে একটি 
ভেড়া নিয়ে দাড়ানো দেখলেন। 

মোটকথা, এ জান্নাতী ভেড়া হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে দেয়া হলে 
তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে পুত্রের পরিবর্তে সেটি কোরবানী করলেন। 
একে ৯৯৮ (মহান) বলার কারণ এই যে, এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে 
এসেছিল এবং এর কোরবানী কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল 
না! (মোষহারী) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


4424242055505 _ তোদের উভয়ের 
বংশধরদের মধ্যে কিছু সৎকর্মী এবং কিছু নিজেদের প্রকাশ্য ক্ষতি সাধনে 
লিপ্ত) এ আয়াতের মাধ্যমে ইহুদীদের এই মিথ্যা ধারণা খণ্ডন করা 
হয়েছে যে, পয়গম্বরগণের বংশধর হওয়াই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মুক্তির 
জন্যে যথেষ্ট। আলোচ্য আয়াত পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছে যে, কোন 
সংলোকের সাথে বংশগত সম্পর্ক থাকা মুক্তির জন্যে যথেষ্ট নয়, বরং এটা 
মানুষের নিজের বিশ্বাস ও কর্ণের উপর ভিত্তিণীল। 


১১৪-১২২ আয়াতসমূহে তৃতীয় ঘটনা হযরত মুসা ও হারন (আঃ) 
সম্পর্কিত। এ ঘটনা ইতিপূর্বে কয়েক জায়গায় বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। 
এখানে বর্ণিত সেসব ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে মাত্র। এখানে 
ঘটনাটি উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য একথা ব্যক্ত করা যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা তার খাটি ও অনুগত বন্দাদেরকে কিভাবে সাহায্য করেন এবং 
তাদেরকে কি কি নেয়ামত দ্বারা ভূষিত করেন। সেমতে এখানে আল্লাহ্‌ 
তাআলা মুসা ও হারুন (আঃ)-এর প্রতি তার নেয়ামতসমূহের আলোচনা 
করেছেন। আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহ দু'ধরনের হয়ে থাকে_(এক) ধনাত্মক 
নেয়ামত, অর্থাৎ, উপকারী ৩9554048654 _ আয়াতে 
এধরনের নেয়ামতের দিকে ইংগিত রয়েছে। (দুই) খণাত্মক নেয়ামত। 
অর্থাৎ, ক্ষতি থেকে ধাচিয়ে রাখার নেয়ামত। পরবর্তী নেয়ামতসমূহে এ 
ধরনের নেয়ামতেরই বিবরণ দেয়া হয়েছে। 


হযরত ইলিয়াস (আঃ) £ ১২৩-১৩২ আয়াতসমূহে চতুর্থ ঘটনা 
হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর বর্ণনা। আয়াতসমূহের তফসীরের পূর্বে হযরত 
ইলিয়াস (আঃ) সম্পর্কে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় নিযে উল্লেখ করা হলঃ 

কোরআন পাকে মাত্র দু'জায়গায় হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর 
আলোচনা দেখা যায়_-সূরা আনআমে ও সূরা সাফফাতের আলোচ্য 
আয়াতসমূহে। সূরা আনআমে কেবল পয়গম্বরগণের তালিকায় তার নাম 
উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু কোন ঘটনা বর্ণনা করা হয়নি। তবে এখানে খুবই 
সংক্ষেপে তার দাওয়াত ও প্রচারের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। 


১১৫৪ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


\Not 


পল 


যেহেতু কোরআন পাকে হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর জীবনালেখ্য 
বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়নি এবং নির্ভরযোগ্য হাদীসেও তা নেই, তাই তার 
সম্পর্কে তফসীরের কিতাবাদিতে যেসব বিভিন্ন উক্তি ও বিচ্ছিন্ন 
রেওয়ায়েত পাওয়া যায়,এগুলোর অধিকাংশই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে 
গৃহীত। 

অল্প সংখ্যক তফসীরবিদের বক্তব্য এই যে, ইলিয়াস হযরত ইদরীস 
(আঃ)-এরই অপর নাম, এই দু' ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেউ 
কেউ আরও বলেন যে, হযরত ইলিয়াস (আঃ) ও হযরত খিযির (আঃ) 
অভিন্ন ব্যক্তি। (দুররে মনসূর) কিন্তু অনুসন্ধানবিদগণ দু'টি উক্তিই খণ্ডন 
করেছেন। কোরআন পাকও হযরত ইদরীস এবং হযরত ইলিয়াস 
(আঃ)-এর আলোচনা এমন পৃথক পৃথকভাবে করেছে যে, উভয়কে একই, 
ব্যক্তি সাব্যস্ত করার কোন অবকাশ দেখা যায় না। তাই ইবনে কাসীর তার 
ইতিহাস গ্রন্থে বলেন যে, তারা যে আলাদা আলাদা রসূল, এটাই 
সহীহ।_(আলবেদায়াওয়ানেহায়া)। 

নবুওয়ত লাভের সময়কাল ও স্থান £ হযরত ইলিয়াস (আঃ) কখন 
এবং কোথায় প্রেরিত হয়েছিলেন, কোরআন ও হাদীস থেকে তাও জানা 
যায় না। কিন্তু এতিহাসিক রেওয়ায়েত এ বিষয়ে প্রায় একমত যে, তিনি 
হযরত হিয্কীল (আঃ)-এর পর এবং হযরত আল্ইয়াস' (আঃ)-এর পূর্বে 
বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। এ সময়ে হযরত সোলায়মান 
(আঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদের অপকর্মের কারণে বনী ইসরাঈলের 
সাম্রাজ্য দু ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এক অংশকে 'ইয়াহুদাহ' অথবা 
“ইয়াহুদিয়্যাহ' বলা হত। এর রাজধানী ছিল বায়তৃল-মোকান্দাসে 
অবস্থিত। আর অপর অংশের নাম ছিল -ইসরাঈল'। এর রাজধানী 
তৎকালীন সামেরাহ্‌ এবং বর্তমান নাবলুসে অবস্থিত ছিল। হযরত ইলিয়াস 
(আঃ) জর্দানে ‘অলআদ’ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখনকার 
ইসরাঈলের শাসনকর্তার নাম বাইবেলে আখিয়াব এবং আরবী ইতিহাসে 
“আজিব' অথবা “আখিব" বলে উল্লেখিত রয়েছে। তার স্ত্রী ঈযবীল 
“বা'আল' নামক এক দেবমূর্তির পূজা করত। সে ইসরাঈলে বা'আলের 
নামে এক সুবিশাল বধ্যভূমি নির্মাণ করে বনী ইসরাঈলকে মুর্তি পূজায় 
আকৃষ্ট করেছিল। হযরত ইলিয়াস (আঃ) আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে এ 
ভূখণ্ডে তওহীদ প্রচার করার এবং বনী ইসরাঈলকে মূর্তি পূজা থেকে 
বিরত রাখার নির্দেশ লাভ করেন।__(তিফসীরে ইবনে জরীর, ইবনে 
কাসীর, মাযহারী, বাইবেলের কিতাবে সালাতীন)। 

স্ব সম্প্রদায়ের সাথে সংঘর্ষ £ অন্যান্য পয়গম্বরগণকেও নিজ নিজ 
সম্প্রদায়ের সাথে গুরুতর সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছে, হযরত ইলিয়াস 
(আঃ)-এর বেলাও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে কোরআন পাকে এসব 
সংঘর্ষের বিস্তারিত বিবরণদানের পরিবর্তে কেবল এর শিক্ষা ও 
উপদেশমুলক অংশটি বিবৃত হয়েছে যে, তার সম্প্রদায় তাকে মিথ্যাবাদী 
সাব্যস্ত করল এবং কয়েকজন নিষ্ঠাবান লোক ছাড়া কেউ তার দাওয়াত 
গ্রহণ করল না। ফলে পরকালে তাদেরকে ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন 
হতেহবে। 

কোন কোন তফসীরবিদ এখানে এ সংঘর্ষের বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা 
করেছেন। প্রচলিত তফসীরিসমূহের মধ্যে তফসীরে যযহারীতে আল্লামা 
বগভীর বরাত দিয়ে হযরত ইলিয়াস (আঃ) সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা 
করা হয়েছে। এতে উল্লেখিত ঘটনাবলীর প্রায় সবটুকৃই বাইবেল থেকে 
গৃহীত। অন্যান্য তফসীরেও এসব ঘটনার কিছু অংশ ওয়াহাব ইবনে 
মুনাব্বেহ, কা’বে আহবার প্রমুখের বরাত সহকারে বর্ণিত হয়েছে, তাদের 





অধিকাংশই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। 


এ সমস্ত রেওয়ায়েতের অভিন্ন সার-সংক্ষেপ এই যে, হযরত ইলিয়াস 
(আঃ) ইসরাঈলীদের শাসনকর্তা আখিয়াব ও তার প্রজাবৃন্দকে বা"আল 
দেবমূর্তির পূজা করতে নিষেধ করলেন এবং তওহীদের দাওয়াত দিলেন। 
কিন্তু দু'একজন সত্যপন্থী ছাড়া কেউ তার কথায় কর্ণপাত করল না, বরং 
তাকে নানাভাবে উত্যক্ত করার চেষ্টা করল। এমনকি, বাদশাহ আখিয়াব ও 
রাণী ঈযৃবিল তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করল। ফলে তিনি সুদূর এক 
গুহায় আশ্রয় নিলেন এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলেন। 
অতঃপর তিনি দোয়া করলেন যেন ইসরাঈলের অধিবাসীরা দুর্ভিক্ষের 
শিকার হয়। তাতে করে দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্যে যদি তিনি তাদেরকে 
মো'জেযা প্রদর্শন করেন, তাহলে হয়তো তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করবে। এই দোয়ার ফলে ইসরাঈলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। 

এরপর হ্যরত ইলিয়াস (আঃ) আল্লাহ্র আদেশে সম্রাট আখিয়াবের 
সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন £ এই দুর্ভিক্ষের কারণ আল্লাহ্র নাফরমানী। 
তোমরা এখনও নাফরামানী থেকে বিরত হলে এ আযাব দূর হতে পারে। 
আমার সত্যতা পরীক্ষা করারও এটা সুবর্ণ সুযোগ। তুমি বলে থাক যে, 
ইসরাঈল সাম্রাজ্য তোমাদের উপাস্য বা’ আল দেবতার সাড়ে চারশ’ নবী 
আছে। তুমি একদিন তাদের সবাইকে আমার সামনে উপস্থিত কর। তারা 
বা'আল-এর নামে কোরবানী পেশ করুক আর আমি আল্লাহ্‌র নামে 
কোরবানী পেশ করব। যার কোরবানী আকাশ থেকে অগ্নিবিদ্ুৎ এসে 
ভস্ম করে দেবে, তার ধর্মই সত্য বলে সাব্যস্ত হবে। সবাই এ প্রস্তাব 
সানন্দে মেনে নিল। 

সেমতে “কোহে করমল” নামক স্থানে উভয় পক্ষের সমাবেশ হল। 
বা’আল দেবতার মিথ্যা নবীরা তাদের কোরবানী পেশ করল। সকাল 
থেকে দুপুর পর্যন্ত বা'আলের উদ্দেশে অনুনয়-বিনয় সহকারে প্রার্থনা 
করল, কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অতঃপর হযরত ইলিয়াস (আঃ) 
কোরবানী পেশ করলে আকাশ থেকে অগ্নিবিদ্ুৎ এসে তা ভম্ম্ম করে 
দিল। এ দৃশ্য দেখে অনেকেই সেজদায় পড়ে গেল। তাদের সামনে সত্য 
প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। কিন্তু বা'আল দেবের মিথ্যা নবীরা এর পরেও সত্য 
গ্রহণ করল ন; ফলে হযরত ইলিয়াস (আঃ) তাদেরকে কায়শুন 
উপত্যকায় হত্যা করিয়ে দিলেন। 

এই ঘটনার পর মুষলধারে বৃষ্টি হল এবং সম্পূর্ণ ভূখণ্ড ধুয়ে মুছে সাফ 
হয়ে গেল। কিন্তু আখিয়াবের পত্রী ঈযবিলের তাতেও চক্ষু খুলল না। সে 
বিশ্বাস স্থাপনের পরিবর্তে উল্টা হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর শক্ত হয়ে গেল 
এবং তাকে হত্যা করার প্রস্ততি শুরু করল। হযরত ইলিয়াস (আঃ) খবর 
পেয়ে পুনরায় সামেরাহ থেকে আত্মগোপন করলেন এবং কিছু দিন পর 
বনী-ইসরাঈলের অপর রাষ্ট্র ইয়াহুদিয়াহ পৌছে দ্বীনের তবলীগ আর্ত 
করলেন। কারণ, সেখানেও আস্তে আস্তে বা'আল পুজার আধিপত্য 
ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখানকার সম্রাট ইহুরামও হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর 
কথা শুনল না। অবশেষে হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর ভবিষ্যত্বাণী 
অনুযায়ী সেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। কয়েক বছর পর তিনি আবার ইসরাঈলে 
ফিরে এলেন এবং আখিয়াব ও তদীয় পুত্র আখযিয়াকে সত্য পথে আনার 
চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা পূর্ববৎ কুকর্মেই লিপ্ত রইল। অবশেষে 
তাদেরকে বৈদেশিক আক্রমণ ও মারাত্মক ব্যাধির শিকার করে দেয়া হল। 
অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলা তার পয়গমবরকে তুলে নিলেন। 

হযরত ইলিয়াস আঃ) জীবিত আছেন কি ? ইতিহাসবিদ ও 
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তফসীরবিদদের মধ্যে এখানে এ বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে যে, ইলিয়াস 
(আঃ) জীবিত আছেন, না মৃত্যুবরণ করেছেন? তফসীরে মাযহারীতে 
বগভীর বরাত দিয়ে বর্ণিত দীর্ঘ রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, ইলিয়াস 
(আঃ)-কে অগ্রিঅশ্বে সওয়ার করিয়ে আকাশে তুলে নেয়া হয় এবং তিনি 
হযরত ঈসা (আঃ)- এর মতই জীবিত রয়েছেন। আল্লামা সুযূতী ও ইবনে 
আসাকির হাকেম প্রমুখের বরাত দিয়ে একাধিক রেওয়ায়েত বর্ণনা 
করেছেন যাতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি জীবিত আছেন। কা’বে আহবার 
বর্ণনা করেন যে, চার জন পয়গম্বর এখনো জীবিত আছেন। হযরত খিযির 
ও হযরত ইলিয়াস-এ দু'জন পৃথিবীতে এবং হযরত ঈসা ও হযরত ইদরীস 
আকাশে জীবিত আছেন। (দুররে মনসূর) এমনকি, কেউ কেউ এমনও 
বলেছেন যে, হযরত খিযির ও হযরত ইলিয়াস (আঃ) প্রতি বছর রমযান 
মাসে বায়তৃল-মোকাদ্দাসে একত্রিত হন এবং রোযা রাখেন।_ (কুরতুবী) 

কিন্তু হাকেম ও ইবনে কাসীরের মত অনুসন্ধানবিদ আলেমগণ এসব 
রেওয়ায়েতকে বিশুদ্ধ মনে করেননি। 

সারকথা, হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর জীবিত থাকার বিষয়টি কোন 
নির্ভরযোগ্য ইসলামী রেওয়ায়েত দ্বারা প্রামাণ্য নয়। সুতরাং এ ব্যাপারে 
নীরব থাকাই উত্তম পথ। ইসরাঈলী রেওয়ায়েত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর শিক্ষা এই যে, “'এগুলোকে সত্যও বলবে না এবং মিথ্যাও 
বলবে না।'’ ইলিয়াস (আঃ)-এর ব্যাপারে এ শিক্ষা গ্রহণ করাই উচিত। 


আয়াতসমূহের তফসীর লক্ষ্যণীয় _ 


968৫9 (তোমরা কি বা'আল দেবতার পূজা কর?) 
“বা'আল”-এর আভিধানিক অর্থ স্বামী, মালিক ইত্যাদি কিন্তু এটা হযরত 
ইলিয়াস (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবমুর্তির নাম ছিল। বা'আল 
পুজার ইতিহাস খুবই প্রাচীন। হযরত মুসা (আঃ)-এর যমানায় সিরিয়া 
অঞ্চলে এর পৃজা হত এবং এটা ছিল তাদের সর্বাধিক জনপ্রিয় দেবতা। 
সিরিয়ার প্রসিদ্ধ শহর__ বা'আলবাকাকেও এ দেবতার নামেই নামকরণ 
করা হয়েছে। কারও কারও ধারণা এই যে, আরবদের প্রসিদ্ধ দেবমূর্তি 
হুবালও এই বা'আলেরই অপর নাম।--(কাছাছুল-কোরআন) 


49281633555 (এবং সৰ্বোত্তম সৃষ্টাকে পরিত্যাগ করেছ?) 
এখানে উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌ তাআলা। “সর্বোত্তম ্রষ্টা''-এর অর্থ এরূপ নয় 
যে, অন্য কোন স্রষ্টা হতে পারে। বরং উদ্দেশ্য এই যে, যে সমস্ত মিথ্যা 
উপাস্যকে তোমরা ৃষ্টা বলে সাব্যস্ত করে রেখেছ, তিনি ওদের সবার 
তুলনায় অনেক উচ্চ মর্ধাদাশীল।__(ক্রতুবী) কোন কোন তফসীরবিদ 
বলেন £ এখানে 9/৮ শব্দটি ৬ (নির্মাতা) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 
অর্থাৎ, তিনি সমস্ত নির্মাতার সেরা ও উত্তম নির্মাতা। কেননা, অন্যান্য 
নির্মাতারা কেবল বিভিন্ন অংশকে সংযুক্ত করে কোন বস্তু তৈরী করে। 
কোন বস্তুকে নাস্তি থেকে আস্তিত্বে আনয়ন করা তাদের ক্ষমতার বাইরে। 
পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ তাআলা অস্তিত্বহীন বস্তুকে অস্তিত্ব দান করার 
নিজস্বভাবেই ক্ষমতা রাখেন।-_.বয়ানুল-কোরআন) 


আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো সাথে সৃষ্টিগুণকে সম্পৃক্ত করা 
জায়েয নয় £ এখানে সূর্তব্য যে, 3৮ শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা। অর্থাৎ, 
কোন বস্তুকে নাস্তি থেকে নিজস্ব ক্ষমতায় অস্তিত্বে আনয়ন করা। তাই 
এটা আল্লাহ্‌ তাআলার বিশেষ গুণ। অন্য কারও সাথে এ গুণের সংযুক্তি 
জায়েয নয়। আমাদের যুগে প্রচলিত রীতি রয়েছে যে, লেখকদের রচনা, 
কবিদের কবিতা এবং চিত্র শিল্পীদের চিত্রকর্মকে তাদের সৃষ্টি বলে দেয়া 
হয়। এটা মোটেই বৈধ নয়। রষ্টা আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ হতে পারে না। তাই 
লেখকদের লেখাকে চিন্তার ফসল অথবা রচনা ইত্যাদি বলাই উচিত সৃষ্টি 
নয়। 


534402898330 - (অতঃপর ওরা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করল। ফলে ওদেরকে গ্রেফতার করা হবে।) উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্র 
সত্য রসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করার মজা তাদেরকে আস্বাদন করতে 
হবে। এর অর্থ পরকালের আযাব এবং দুনিয়ার অশুভ পরিণতি উভয়ই 
হতে পারে। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ইলিয়াস (আঃ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করার পরিণতিতে ইয়াহুদাহ্‌ ও ইসরাঈল উভয় সাম্রাজ্যই বিপর্যয়ের 
সম্মুখীন হয়েছিল। এর বিশদ বিবরণ তফসীরে মাযহারীতে এবং বাইবেলে 
পাওয়া যাবে। 


৪১/5৪১, _ এখানে ০ শব্দের লাম-এর উপর 
“যবর’ রয়েছে। এর অর্থ হল এমন লোক যাদেরকে নিখাদ করা হয়েছে। 
অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা যাদেরকে তার আনুগত্য এবং পুরস্কার ও 
সওয়াবের জন্যে খাটি করে নিয়েছেন। সুতরাং এর অনুবাদ নিষ্ঠাবান 
অপেক্ষা “'মনোনীত"" করা অধিক সমীচীন। 

০:%$৫৩/১২০ “ইলিয়াসীন’’ ও ইলিয়াস (আঃ)-এর আর এক 
নাম। আরবরা প্রায়ই অনারব নামের শেষে “ইয়া” ও “নূন” বর্ণ সংযুক্ত 
করে দেয়। যেমন, = থেকে ০১ বলে। এখানেও তেমনি দু'টি বর্ণ 
সংযুক্ত করা হয়েছে। 

১৩৩-১৩৮ আয়াতসমূহে পঞ্চম ঘটনা হযরত লূত (আঃ)-এর উল্লেখ 
করা হয়েছে। এ ঘটনা পূর্বে কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। তাই এখানে 
বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। এখানে মক্কার লোকদেরকে বিশেষভাবে 
হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা সিরিয়ার বাণিজ্যিক সফরে সাদ্দুমের সে 
এলাকা দিবারাত্রি অতিক্রম কর, যেখানে এসব দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা সংঘটিত 
হয়েছিল। কিন্তু তোমরা এ থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ কর না। ‘সকাল’ ও 
"সন্ধ্যা" বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, আরবরা সাধারণতঃ এ 
সময়েই এ এলাকা অতিক্রম করত। কাযী আবু সাঈদ বলেন £ খুব সম্ভব 
সাচ্ছুম এলাকাটি রাস্তার এমন মনযিলে অবস্থিত ছিল, যেখান থেকে 
্রস্থানকারীরা ভোরে রওয়ানা হত এবং আগমনকারীরা সন্ধ্যায় আগমন 
করত।-_ তৈফসীরে-আবু সউদ) 


২০৬ ৯৪৪/১১০৯৯০৯৯-০৭০০ Noa 
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Ee 
(১৩৪) যখন আমি তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে উদ্ধার করেছিলাম; 
(১৩৫) কিন্তু এক বৃদ্ধাকে ছাড়; সে অন্যান্যদের সঙ্গে থেকে গিয়েছিল। 
(১৩৬) অতঃপর অবশিষ্টদেরকে আমি সমূলে উৎপাটিত করেছিলাম। 
(১৩৭) তোমরা তাদের ধ্বংসত্তূপের উপর দিয়ে গমন কর ভোর বেলায় 
(১৩৮) এবং সন্ধ্যায়, তার পরেও কি তোমরা বোঝ না? (১৩৯) আর 
ইউনুসও ছিলেন পয়গম্নরগণের একজন। (১৪০) যখন পালিয়ে তিনি 
বোঝাই নৌকায় গিয়ে পৌছেছিলেন। (১৪১) অতঃপর লটারী (সুরতি) 
করালে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন। (১৪২) অতঃপর একটি মাছ তাকে 
গিলে ফেলল, তখন তিনি অপরাধী গণ্য হয়েছিলেন। (১৪৩) যদি তিনি 
আল্লাহ্‌র তসবীহ্‌ পাঠ না করতেন, (১৪৪) তবে তাঁকে কেয়ামত দিবস 
পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতে হত। (১৪৫) অতঃপর আমি তাকে এক 
বিস্তীর্ণ-বিজন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম, তখন তিনি ছিলেন রত । (১৪৬) 
আমি তার উপর এক লতাবিশিষ্ট বৃক্ষ উদগত করলাম। (১৪৭) এবং তাকে, 
লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করলাম। (১৪৮) তারা বিশ্বাস 
স্থাপন করল অতঃপর আমি তাদেরকে নিধারিত সময় পযন্ত 
জীবনোপভোগ করতে দিলাম। (১৪৯) এবার তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, 
তোমার পালনকর্তার জন্যে কি কন্যা সন্তান রয়েছে এবং তাদের জন্যে কি 
পুত্র-সম্ভান? (১৫০) না কি আমি তাদের উপস্থিতিতে ফেরেশতাগণকে 
নারীরপে সৃষ্টি করেছি? (১৫১) জেনো, তারা মনগড়া উক্তি করে যে, 
(১৫২) আল্লাহ্‌ সম্ভান জন্ম দিয়েছেন। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী । (১৫৩) 
তিনি কি স্থলে কন্যা-সম্ভান পছন্দ করেছেন? (১৫৪) 
তোমাদের কি হল? তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত? (১৫৫) তোমরা কি 
অনুধাবন কর না? (১৫৬) না কি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট কোন দলীল 
রয়েছে? (১৫৭) তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের কিতাব আন। (১৫৮) 
তারা আল্লাহ্‌ ও দ্বিনদের মধ্যে সম্পর্ক সাব্যস্ত করেছে, অথচ দ্ববিনেরা 
জানে যে, তারা হোফতার হয়ে আসবে। (১৫৯) তারা যা বলে তা থেকে 
আল্লাহ্‌ পবিত্র । (১৬০) তবে যারা আল্লাহ্‌র নিষ্ঠাবান বন্দা, তারা গ্রেফতার 
হয়েআসবেনা। 








আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


১৩৯-১৪৮ সূরায় সর্বশেষ ঘটনা হযরত ইউনুস (আঃ)-এর বর্ণনা করা 
হয়েছে। ঘটনাটি সূরা ইউনুসের শেষভাগে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। তবে 
বিশেষভাবে আয়াতগুলো সম্পর্কে কতিপয় জরুরী বিষয় নিয়ে উল্লেখ 
করা হল। 

52 048813 _ কোন কোন তফসীর ও ইতিহাসবিদ এ 
বিষয়ে আলোকপাত করেছেন যে, হযরত ইউনুস (আঃ) মাছের ঘটনার 
পূর্বেই রসূল পদে বরিত হয়েছিলেন, না পরে বরিত হয়েছেন? কেউ কেউ 
বলেন যে, মাছের ঘটনার পরে তিনি রসূল হন। কিন্তু কোরআন পাকের 
বাহ্যিক বর্ণনা এবং অনেক রেওয়ায়েতদৃষ্টে এটাই প্রবল যে, তিনি পূর্বেই 
রসূলপদে অভিষিক্ত ছিলেন। মাছের ঘটনা পরে সংঘটিত হয়। 


98001 _ (যখন তিনি পলায়ন করেন যাত্রী 
বোঝাই নৌকার দিকে। 381 শব্দের অর্থ প্রভুর নিকট থেকে কোন 
গোলামের পালিয়ে যাওয়া। হযরত ইউনুস (আঃ)-এর জন্যে এ শব্দ 
ব্যবহার করার কারণ এই যে, তিনি তার পরওয়ারদেগারের ওহীর অপেক্ষা 
না করেই রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন। পয়গম্বরগণ,আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত 
বন্দা। তাদের সামান্য পদস্খলনও বিরাটাকারে ধরপাকড়ের কারণ হয়ে 
যায়। এ কারণেই এই কঠোর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। 

AG - (অৰ্থাৎ, তিনি লটারী তথা সুরতির সম্মুখীন হলেন। (এই 
সুরতি তখন করা হয়, যখন নৌকা নদীর মাঝখানে তুফানে পড়ে এবং 
অতিরিক্ত বোঝাই হওয়ার কারণে ডুবে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এ 
সময় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, এক ব্যক্তিকে নদীতে ফেলে দেয়া হোক। 
কাকে ফেলে দেয়া হবে, তা নির্ধারণকল্পে এই সুরতি পরীক্ষা করা 
হয়েছিল যে, লোকটি কে? 


৩৮৯৮৫।০০৩৮৫ _ (অতঃপর তিনি পরাজিত হলেন।) ৬৯৮১! 
এর আভিধানিক অর্থ কাউকে অকৃতকার্য করে দেয়া। উদ্দেশ্য এই যে, 
লটারীতে তারই নাম বের হয়ে এল এবং তিনি নিজেকে নদীতে নিক্ষেপ 
করলেন। এতে আত্মহত্যার সন্দেহ করা উচিত নয়। কারণ, নদীর কিনারা 
সম্ভবতঃ নিকটেই ছিল। তিনি সাতার কেটে কিনারায় পৌছার ইচ্ছায় 
নদীতে ঝাপ দিয়েছিলেন। 

৬৯৪ ৪৩৫৬৩% - এ আয়াত থেকে একথা অনুমান 
করা ঠিক নয় যে, ইউনুস (আঃ) তসবীহ্‌ পাঠ না করলে মাছটি কেয়ামত 
পর্যন্ত জীবিত থাকত। বরং উদ্দেশ্য এই যে, এ মাছের পেটেই ইউনুস 
(আঃ)-এর কবর হয়ে যেত। 

তসবীহ্‌ ও এন্তেগফার দ্বারা বিপদাপদ দুর হয় £ এ আয়াত থেকে 
আরও জানা গেল যে, বিপদাপদ দূর করার ক্ষেত্রে তসবীহ্‌ ও এস্তেগফার 
বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সূরা আশ্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে যে, ইউনুস (আঃ) 
মাছের পেটে থাকা অবস্থায় বিশেষভাবে এ কলেমা পাঠ করতেন £ 

৩8৩৬৫01৩990 — এ কলেমার 
বরকতেই আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে এই পরীক্ষা থেকে উদ্ধার করেন। তিনি 


মাছের পেট থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসেন। এ জন্যেই বুযুর্গগণের 
চিরাচরিত রীতি এই যে, তারা ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত বিপদাপদের 


১১৫৭ 


সুরা আস সাফফাত 


\\ov 





সময় উল্লেখিত কলেমা সোয়া লাখ বার পাঠ করেন। এর বরকতে আল্লাহ্‌ 
তাআলা বিপদ দূর করেন। 

আবু দাউদ হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছের এক রেওয়ায়েতে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ মাছের পেটে হযরত ইউনুস (আঃ)-এর পঠিত 
দোয়া যে কোন মুসলমান যে কোন উদ্দেশে পাঠ করবে, তার দোয়া কবুল 
হবে।-(ক্রেতুৰী) 

255752৩8386 _ (অতঃপর আমি তাঁকে প্রান্তরে 
নিক্ষেপ করলাম। তিনি তখন পীড়িত ছিলেন।) কোন কোন রেওয়ায়েত 
থেকে জানা যায় যে, মাছের পেটে থাকার কারণে ইউনুস (আঃ) তখন 
খুবই দুর্বল ছিলেন। তার শরীরে কোন লোমও অবশিষ্ট ছিল না। 

৬৫358554538 আমি তার উপর এক লতাবিশিষ্ট 
বৃক্ষ উদগত করে দিয়েছিলাম।) কাণুবিহীন বৃক্ষকে ৬5 বলা হয়। 
রেওয়ায়েয়েতে লাউ গাছের কথা উল্লেখ আছে। ছায়ার জন্যে এ ব্যবস্থা 
করা হয়েছিল। $%5 শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, হয় আল্লাহ্‌ তাআলা লাউ 
গাছকেই কাণুবিশিষ্ট করে দিয়েছিলেন, না হয় অন্য কোন বৃক্ষ ছিল যার 
উপর লতাপাতা জড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, যাতে ছায়া ঘন হয়। অন্যথায় 
শুধু লতার দ্বারা ছায়া পাওয়া কঠিন। 

65950509৩06 _ আমি তাকে এক লাখ অথবা 
ততোধিক লোকের প্রতি পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম।) এখানে প্রশ্র হতে 
পারে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তো সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন, তিনি এই 
সন্দেহ প্রকাশ করলেন কেন? এর জওয়াব এই যে, এক লাখ অথবা 
ততোধিক বাক্যটি সাধারণ মানুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, একজন 
সাধারণ মানুষ তাদেরকে দেখলে একথা বলত যে, তাদের সংখ্যা এক লাখ 
অথবা তার চেয়ে কিছু বেশী। হযরত থানভী (রাঃ) বলেন £ এখানে সন্দেহ 
প্রকাশ উদ্দেশ্যই নয়। তাদেরকে এক লাখও বলা যায়, ততোধিকও বলা 
যায়। কারণ, ভগ্নাংশের প্রতি লক্ষ্য না করলে তাদের সংখ্যা এক লাখ ছিল 
এবং ভগ্াশও গণনা করা হলে এক লাখের কিছু বেশী ছিল।_ 
বেয়ানুল-কোরআন) 

এ বাক্যটি যেহেতু মাছের ঘটনার পরে উল্লেখিত হয়েছে, তাই এর 
ভিত্তিতে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, ইউনুস (আঃ) এ ঘটনার পরে 
নবুওয়ত লাভ করেছিলেন। আল্লামা বগভী এমনও বলেছেন যে, এ 
আয়াতে তাকে নায়নুয়ার দিক প্রেরণ করার উল্লেখ নেই; বরং মাছের 
ঘটনার পরে তাকে অন্য এক সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। 
তাদের সংখ্যা ছিল এক লাখ অথবা ততোধিক। কিন্তু কোরআন পাক ও 
হাদীস থেকে এ উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় না। এখানে ঘটনার শুরুতেই 
ইউনুস (আঃ)-এর রেসালত উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, 
মাছের ঘটনা রসূল হওয়ার পরে সংঘটিত হয়েছে। অতঃপর এখানে 
বাক্যটির পুনরাবৃত্তি করার কারণ এই যে, সুস্থ হওয়ার পর তাকে পুনরায় 
সেখানেই প্রেরণ করা হয়েছিল। এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তারা 
অল্পসংখ্যক লোক ছিল না,বরং তাদের সংখ্যা ছিল লাখেরও উপরে। 


৩৯৫২৫৫ 
ফলে আমি তাদেরকে কিছুকাল পর্যস্ত জীবনোপভোগ করতে দিলাম।) 
“কিছুকাল পর্যন্ত” উদ্দেশ্য এই যে, যতদিন তারা পুনরায় কুফর ও শিরকে 
লিপ্ত নাহল, ততদিন তারা আযাব থেকেও ধেচে রইল। 

এপর্যন্ত পয়গমুরগণের ঘটনাবলী, উপদেশ ও শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণিত 


= (বস্তুতঃ তারা বিশ্বাস স্থাপন করল, 


হয়েছিল। এখন ১৪৯-১৬৬ আয়াতে আবার তওহীদ সপ্রমাণ করা ও 
শিরক বাতিল করার আসল বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হচ্ছে। এখানে এক 
বিশেষ ধরণের শিরক খণ্ডন করা হয়েছে। মক্কার কাফেরদের বিশ্বাস ছিল 
যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র কন্যা এবং জ্বিন সরদার-দুহিতারা 
ফেরেশতাগণের জননী। আল্লামা ওয়াহেদী বলেন £ এ বিশ্বাস কোরাইশ 
গোত্র ছাড়াও জুহাইনা, বনু সালমা, বনু-খোযা'আ ও বনু সালীহদের 
মধ্যেও বদ্ধমূল ছিল।_(তফসীর-কবীর) 

উপরোক্ত বিশ্বাস খণ্ডনের দলীল পেশ করা হয়েছে। প্রথমতঃ তোমাদের এ 
বিশ্বাস স্বয়ং তোমাদের প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। 
কারণ, তোমরা কন্যা-সস্তানকে লজ্জার কারণ মনে কর। যে বস্তু 
তোমাদের জন্যে লজ্জাজনক, তা আল্লাহ্র জন্যে কেন লজ্জাজনক হবে 
না? এরপর তোমরা ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলে সাব্যস্ত করেছ। 
তোমাদের কাছে এর কোন দলীল আছে কি? কোন দাবী প্রতিষ্ঠিত করার 
জন্যে তিন রকম দলীল হতে পারে_৫১) চাঙ্ষুষ দলীল, (২) 
ইতিহাসভিত্তিক দলীল অর্থাৎ, এমন ব্যক্তির উক্তি, যার সততা সর্বজন 
স্বীকৃত এবং (৩) যুক্তিভিত্তিক দলীল। প্রথমোক্ত দলীল নিশ্চিত 
অনুপস্থিত। কারণ, আল্লাহ্‌ তাআলা যখন ফেরেশতাগণকে সৃষ্টি করেন, 
তখন তোমরা উপস্থিত ছিলে না। কাজেই ফেরেশতাগণ যে নারী, তাই 
জানা সম্ভব নয়। 


544224550 - আয়াতের মর্ম তাই। 
ইতিহাসভিত্তিক দলীলও তোমাদের কাছে নেই। কারণ, সর্বজন স্বীকৃত 


সত্যবাদী ব্যক্তির উক্তিই ধর্তব্য হয়ে থাকে। অথচ যারা এই বিশ্বাসের 
প্রবক্তা, তারা মিথ্যাবাদী। সুতরাং তাদের উক্তি দলীল হতে পারে না। 

330036)0528)9( = আয়াতের অর্থ তাই। পক্ষান্তরে 
যুক্তিগত দলীলও তোমাদের সমর্থন করে না। কারণ, স্বয়ং তোমাদের 
ধারণা অনুয়াযী পুত্র-সম্তানের মোকাবেলায় কন্যা-সস্তান হীন। এখন যে 
সত্তা সমগ্র সৃষ্টজগতের সেরা তিনি নিজের জন্যে হীন বস্তু কেমন করে 
পছন্দ করতে পারেন? ৩/8৩/৬৮51 আয়াতের উদ্দেশ্য 
তাই। এখন একটি মাত্র পথ অবশিষ্ট থাকে। তা এই যে, কোন্‌ আসমানী 
কিতাব ওহীর মাধ্যমে তোমাদেরকে এই বিশ্বাস শিক্ষা দিয়েছে। এমনটি 
হয়ে থাকলে সে ওহী ও কিতাব এনে দেখাও। SALLI 

৪৯৮০৫৩1954৬ আয়াতের অর্থ তাই। 

হঠকারীদের জন্যে আক্রমণাত্মক উত্তরই অধিক উপযুক্ত $ 
আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল যে, যারা হঠকারিতায় 
বন্ধপরিকর, তাদেরকে আক্রমণাত্মক জওয়াব দেয়াই অধিক উপযুক্ত। 
আক্রমণাত্মক জওয়াব বলা হয় প্রতিপক্ষের দাবী তারই অন্য কোন স্বীকৃত 
নীতি দ্বারা খণ্ডন করা। এতে এটা জরুরী হয় না যে, সেই অন্য নীতি 
আমরাও স্বীকার করি; বরং প্রায়ই সে নীতিও ভ্রান্ত হয়ে থাকে। কিন্তু 
প্রতিপক্ষকে বোঝানোর জন্যে একে কাজে লাগানো হয়। এখানে আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাদের বিশ্বাস খণ্ডন করার জন্যে স্বয়ং তাদেরই এই নীতি ব্যবহার 
করেছেন যে, কন্যা-সস্তান লজ্জা ও দোষের বিষয়। বলাবাহুল্য, এর অর্থ 
এই নয় যে, আল্লাহ্‌ তাআলার মতেও কন্যা-সস্তান লজ্জার বিষয়। এছাড়া 
এর অর্থ এমনও নয় যে, কাফেররা ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্‌র কল্যাসস্তান 
না বলে পুত্র-সম্তান বললে সঠিক হত। বরং এটা ইলযামী জওয়াব, যার 
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(১৬১) অতএব তোমরা এবং তোমরা যাদের উপাসনা কর, (১৬২) তাদের 
কাউকেই তোমরা আল্লাহ সম্প বিভ্রান্ত করতে পারবে না। (১৬৩) 
শুধুমাত্র তাদের ছাড়া যারা জাহান্নামে পৌঁছবে। (১৬৪) আমাদের 
প্রত্যেকের জন্যে রয়েছে নির্দিষ্ট স্থান। (১৬৫) এবং আমরাই সারিবদ্ধভাবে 
দণ্ডায়মান থাকি। (১৬৬) এবং আমরাই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা কারি। 
(১৬৭) তারা তো বলত £ (১৬৮) যদি আমাদের কাছে পূর্ববরতীদের কোন 
উপদেশ থাকত, (১৬৯) তবে আমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র মনোনীত বন্দা 
হতাম। (১৭০) বস্তুতঃ তারা এই কোরআনকে অস্বীকার করেছে। এখন 
শীঘই তারা জেনে নিতে পারবে, (১৭১) আমার রসূল ও বন্দাগণের 
ব্যাপারে আমার এই বাক্য সত্য হয়েছে যে, (৭২) অবশ্যই তারা 
সাহায্যখাণ্ড হয়। (৭৩) আর আমার বাহিনীই হয় বিজয়ী। (১%) 
অতএব আপনি কিছুকালের জন্যে তাদেরকে উপেক্ষা করুন (১৭৫) এবং 
তাদেরকে দেখতে থাকুন। শীঘ্রই তারাও এর পরিণাম দেখে নেবে। (১৭৬) 
আমার আযাব কি তারা দ্রুত কামনা করে? (১৭৭) অতঃপর যখন তাদের 
আঙিনায় আযাব নাযিল হবে, তখন যাদেরকে সতক করা হয়েছিল, 
তাদের সকাল বেলাটি হবে খুবই মন্দ। (১৭৮) আপনি জন্যে 
তাদেরকে উপেক্ষা করুন (১৭৯) এবং দেখতে থাকুন, তারাও এর 
EG (১৮০) পবিত্র আপনার পরওয়ারদেগারের সভা, 

তিনি সম্মানিত ও পবিত্র যা তারা বর্ণনা করে তা থেকে। (১৮১) 
পয়গস্বগগের প্রতি সালাম বধিত হোক। (১৮২) সমস্ত প্রশংসা বিশৃপালক 


পরম করুশাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু 
০) ছোয়াদ-_শপথ উপদেশপূর্ণ কোরআনের, (২) বরং যারা কাফের, 
তারা অহংকার ও বিরোধিতায় লিণ্ড। (৩) তাদের আগে আমি কত 
জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি, অতঃপর তারা আর্তনাদ করতে শুরু করেছে, 
কিন্তু তাদের নিষ্কৃতি লাভের সময় ছিল না। 





লক্ষ্য স্বয়ং তাদেরই স্বীকৃত ধারণা দিয়ে তাদের বিশ্বাসকে খণ্ডন করা। 
নতুবা এ জাতীয় বিশ্বাসের সত্যিকার জওয়াব তাই, যা কোরআন পাকের 
কয়েক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ অভাবমুক্ত, তার 
কোন সন্তানের প্রয়োজন নেই এবং সন্তান থাকা তার মহান মর্যাদার 
যোগ্যও নয়। 

38460594199 _ (তারা আল্লাহ্‌ তাআলা ও দ্বিনদের 
মধ্যে বংশ সম্পর্ক স্থির করেছে।) এটা মুশরিকদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের বর্ণনা 
যে, জ্বিন সরদার-দুহিতারা ফেরেশতাগণের জননী। কাজেই (নাউযুবিল্লাহ) 
আল্লাহ্‌ তাআলা ও জ্বিন সরদার-দুহিতাদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল। 
এই সম্পর্কের ফলেই ফেরেশতাগণ জন্মলাভ করেছে। এক রেওয়ায়েতে 
আছে, মুশরিকরা যখন ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্‌র কন্যা সাব্যস্ত করল, 
তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন £ তবে তাদের জননী 
কে? তারা জওয়াবে বলল £ জ্বিন সরদার-দুহিতারা।_-(ইবনে-কাসীর) 
কিন্তু এই তফসীরে খটকা থেকে যায় যে, আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা ও 
জ্বিনদের মধ্যে বংশগত সম্পর্কের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্ক তো 
বংশগত সম্পর্ক নয়। 

সুতরাং অপর একটি তফসীর এখানে অগ্রগণ্য মনে হয়, যা হযরত 
ইবনে-আব্বাস, হাসান বসরী ও যাহ্হাক থেকে বর্ণিত রয়েছে। তারা 
বলেন £ কোন কোন আরববাসীর বিশ্বাস ছিল যে, (নাউযুবিল্লাহ) ইবলীস 
আল্লাহর ভ্রাতা। আল্লাহ্‌ মঙ্গলের শষ্টা আর সে অমঙ্গলের সৃষ্টা। এখানে এই 
বাতিল বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে। 


৩54121415৩5 জিনদের বিশ্বাস এই যে, তারা 
গ্রেফতার হবে।) উদ্দেশ্য এই যে, যেসব শয়তান ও জ্বিনকে তোমরা 
আল্লাহ্‌র সাথে শরীক স্থির করে রেখেছ, তারা স্বয়ং ভালরূপেই জানে যে, 
পরকালে তাদেরকেও মন্দ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। উদাহরণতঃ 
ইবলীস তার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছে। এখন যে 
নিজেই আযাবে গ্রেফতার হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তাকে আল্লাহ্র 
সমকক্ষ স্থির করা কত বড় বোকামি। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ যুক্তি প্রমাণের দ্বারা সপ্রমাণ করার পর 
১৬৭-১৭৯ আয়াতসমূহে কাফেরদের হঠকারিতা বর্ণিত হয়েছে। বলা 
হয়েছে, তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়ত আগমনের পূর্বে বাসনা প্রকাশ 
করে বলত যে, কোন পয়গম্বর আগমন করলে আমরা তার অনুসরণ 
করতাম। কিন্তু যখন মহানবী (সাঃ)-এর আগমন ঘটল, তখন তারা জেদ 
ও হঠকারিতার পথ অবলম্বন করল। অতঃপর রসূলে করীম (সাঃ)-কে 
সান্তনা দেয়া হয়েছে যে, আপনি তাদের উৎপীড়নে মন্ঃকছূ্ হবেন না। 
সেদিন দূরে নয়, যখন আপনি বিজয়ী ও কৃতকার্য হবেন এবং তারা হবে 
পরাভূত ও আযাবের লক্ষ্যবস্ত। পরকালে তো তা পরিপূর্ণভাবেই দেখা 
যাবে, তদুপরি দুনিয়াতেও আল্লাহ দেখিয়েছেন যে, বদর যুদ্ধ থেকে মক্কা 
বিজয় পর্যন্ত প্রতিটি জেহাদে আল্লাহ্‌ তার রসূলকে সাফল্য দান করেছেন 


এবং শক্রপক্ষকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছেন। 
আল্লাহ্‌ ওয়ালাদের বিজয়ের মর্ম $ ১০৬৪৪ 
69১8 24582 5.5 এসব আয়াতের অর্থ এই যে, আমি পূর্বাহেই স্থির 


করে রেখেছি যে, আমার বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত বন্দা পয়গম্বরগণই বিজয়ী 


১১৫৯ 


সুরা ছোয়াদ 


১0০৭ 





হবেন। এতে প্রশ্ন হতে পারে যে, কোন কোন পয়গম্বর তো দুনিয়াতে 
বিজয়ী হননি। জওয়াব এই যে, জানা পয়গম্বরগণের মধ্যে অধিকাংশ 
পয়গম্থরের সম্প্রদায় মিখ্যারোপের অপরাধে আযাবে পতিত হয়েছে, কিন্ত 
পয়গম্বরগণকে আযাব থেকে দূরে রাখা হয়েছে। মাত্র কয়েকজন পয়গম্বর 
দুনিয়াতে শেষ পর্যন্ত বৈষয়িক বিজয় লাভ করতে সক্ষম হননি, কিন্ত 
যুক্তিতর্কে তারাই সর্বদা উবে রয়েছেন এবং আদর্শগত বিজয় লাভ 
করেছেন। তবে এই বিজয়ের বৈষয়িক আলামত পরীক্ষা ইত্যাদির মত 
বিশেষ কোন উপযোগিতার কারণে পরকাল পর্যস্ত পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। 
হযরত থানভী (রহঃ)-এর ভাষায় এর দৃষ্টান্ত এমন যে, কোন ঘৃণিত দস্যু 
কোন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তার সাথে সফররত অবস্থায় পথিমধ্যে 
দস্যৃত্তিতে লিপ্ত হলে সরকারী কর্মকর্তা খোদা-প্রদত্ত অসাধারণ 
বুদ্ধিমত্তার কারণে হয়ত দস্যুকে তোষামোদ করবেন; কিন্তু রাজধানীতে 
পৌছে দস্যুকে গ্রেফতার করে শাস্তি দেবে। সুতরাং এই সাময়িক 
প্রতিপত্তির কারণে দস্যুকে শাসক এবং কর্মকর্তাকে শাসিত বলা যায় না। 
বরং আসল অবস্থার দিক দিয়ে দস্যু প্রতিপত্তিসত্বেও শাসিত এবং সরকারী 
কর্মকর্তা পরাভূত অবস্থায়ও শাসক। এ বিষয়টিই হযরত ইবনে-আববাস 
সংক্ষিপ্ত ও সাবলীল ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 1১৮২) ৩! 
NU ra Al ০ _ বিয়ানুল-কোরআন) 

কিন্তু সর্বদা মনে রাখা দরকার যে, পার্থিব বিজয় হোক কিংবা 
পারলৌকিক বিজয়, কোন জাতি কেবল বংশগত বৈশিষ্ট্য অথবা ধর্মের 
সাথে নামে মাত্র সম্পর্কের দ্বারা তা অর্জন করতে পারে না। বরং মানুষ 
যখন নিজেকে আল্লাহ্‌র বাহিনীর একজন সৈনিকরূপে গড়ে তোলে, 
তখনই তা অর্জিত হতে পারে। এর অপরিহার্য মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, 
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্র আনুগত্যকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে 
হবে। এখানে ৬১> (আমার বাহিনী) শব্দটি ব্যক্ত করছে যে, যে ব্যক্তি 
ইসলাম গ্রহণ করে সে নিজের সকল কর্মশক্তি শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে 
ব্যয় করার জন্য আল্লাহ্র সাথে চুক্তি করে। এই শর্তের উপরই বৈষয়িক 
অথবা আদর্শগত, পার্থিব অথবা পারলৌকিক বিজয় নির্ভরশীল। 


50148478505  — (যখন সে আযাব 
তাদের আঙিনায় নেমে আসবে, তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, 
তাদের সে সকাল বেলাটি হবে খুবই মন্দ।) আরবী বাক-পদ্ধতিতে 
আঙিনায় নেমে আসার অর্থ কোন বিপদ একেবারে সামনে এসে উপস্থিত 
হওয়া বোঝায়। “*সকাল"' বলার কারণ এই যে, আরবে শক্রা 
সাধারণতঃ এ সময়েই আক্রমণ পরিচালনা করত। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-ও তাই 
করতেন। তিনি কোন শক্রর ভূখণ্ডে রাত্রি বেলায় পৌছালেও আক্রমণের 
জন্যে সকাল পর্যস্ত অপেক্ষা করতেন।__(মাযহারী) হাদীসে বর্ণিত আছে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন সকাল বেলায় খয়বর দুর্গ আক্রমণ করেন, তখন এই 
বাক্যাবলী উচ্চারণ করেন £ ৬৮:১1) 01, ৮৮৮ ০২০৮ 51 এ|। 
oui ডে ০০০৯ ৮০৪ (অৰ্থাৎ, আল্লাহ্‌ মহান। খয়বর 
বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের আঙিনায় অবতরণ 
করি, তখন যাদেরকে পূর্ব-সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সকাল খুবই মন্দ 
হয়) 

উপরোক্ত ১৮০ -১৮২ আয়াতগুলোর মাধ্যমে সূরা সাফফাত সমাপ্ত 
করা হয়েছে। সত্য বলতে কি, এই সুন্দর সমাপ্তির ব্যাখ্যার জন্যে বিরাট 
পুস্তক দরকার। সংক্ষেপে বলা যায় যে, আল্লাহ্‌ তাআলা এই সংক্ষিপ্ত 
তিনটি আয়াতের মধ্যে সুরার সমস্ত বিষয়বস্তু ভরে দিয়েছেন। তওহীদের 





বর্ণনা দ্বারা সূরার সূচনা হয়েছিল, যার সারমর্ম ছিল এই যে, মুশরিকরা 
আল্লাহ্‌ সম্পর্কে যেসব বিষয় বর্ণনা করে, আল্লাহ্‌ তাআলা সেগুলো থেকে 
পৰিত্র। সেমতে আলোচ্য প্রথম আয়াতে সে দীর্ঘ বিষয়বস্তুর দিকেই ইঙ্গিত 
রয়েছে। এরপর সূরায় পয়গম্বরগণের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছিল। সেমতে 
দ্বিতীয় আয়াতে সেগুলোর দিকে ইশারা করা হয়েছে। অতঃপর 
পুংখানুপুংখরূপে কাফেরদের বিশ্বাস, সন্দেহ ও আপত্তিসমূহ যুক্তি ও 
উক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করে বলা হয়েছিল যে, শেষ বিজয় সত্যপন্থীরাই 
অর্জন করবে। এসব বিষয়বস্তু যে ব্যক্তিই জ্ঞান ও অস্তরদষ্টি সহকারে পাঠ 
করবে, সে অবশেষে আল্লাহ্‌ তাআলার প্রশংসা ও স্তুতি পাঠ করতে বাধ্য 
হবে। সেমতে এই প্রশংসা ও স্তুতির উপরই সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে। 

এছাড়া এই তিন আয়াতে ইসলামের বুনিয়াদী বিশ্বাস__তওহীদ ও 
রেসালতের বিষয় প্রত্যক্ষভাবে এবং পরকালের বিষয় পরোক্ষভাবে স্থান 
পেয়েছে। এগুলো সপ্রমাণ করাই ছিল সুরার আসল লক্ষ্য। এতদসঙ্গে এ 
শিক্ষাও দেয়া হয়েছে যে, মুমিনের কর্তব্য হচ্ছে তার প্রত্যেকটি প্রসঙ্গ, 
ভাষণ ও বৈঠক আল্লাহ্‌র মহত্ব বর্ণনা ও প্রশংসা দিয়ে সমাপ্ত করবে। 
সেমতে আল্লামা কুরতুবী এক্ষেত্রে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর 
একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন £ আমি রসূলুল্লাহ সাঃ)-কে 
নামায সমাপনান্তে 6346858454502 এই আয়াত 
তিনটি তেলাওয়াত করতে একাধিকবার শুনেছি। এছাড়া কতিপয় তফসীর 
গ্রন্থে এ মর্মে হযরত আলী (রাঃ)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি 
কেয়ামতের দিন পূর্ণমাত্রায় পুরস্কার পেতে চায়, তার প্রত্যেক বৈঠক 
শেষে এই আয়াতত্রয় তেলাওয়াত করা উচিত। এ উক্তিই ইবনে হাতেম 
হযরত শা’বীর বাচনিক রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকেও বর্ণনা করেছেন।_ 
(তেফসীর ইবনে-কাসীর) 


32450 6275655558515540 GL 
GMs, 


সূরা ছোয়াদ 


শানে নুষূল £ এই সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলোর পটভূমিকা এই যে, 
রসূলে-করীম (সাঃ)-এর পিত্ব্য আবুতালেব ইসলাম গ্রহণ না করা সত্বেও 
ভ্রাতুম্পুত্রের পূর্ণ দেখা-শোনা ও হেফাযত করে যাচ্ছিলেন। তিনি যখন 
রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন কোরাইশ সরদাররা এক পরামর্শসভায় 
মিলিত হল। এতে আবু জহল, আ"স ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে 
মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে এয়াগুস ও অন্যান্য সরদার যোগদান করল। 
তারা পরামর্শ করল যে, আবু তালেব রোগাক্রাস্ত। যদি তিনি পরলোকগমন 
করেন এবং তার অবর্তমানে আমরা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কোন 
কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করি, তবে আরবের লোকেরা আমাদেরকে দোষারোপ 
করার সুযোগ পাবে। বলবে £ আবু তালেবের জীবদ্দশায় তো তারা 
মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারল না, এখন তার মৃত্যুর 
পর তাকে উৎপীড়নের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। তাই আমরা আবু 
তালেব জীবিত থাকতেই তার সাথে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ব্যাপারে একটা 
মীমাংসায় উপনীত হতে চাই, যাতে সে আমাদের দেব-দেবীর নিন্দাবাদ 
পরিত্যাগ করে। 

সেমতে তারা আবু তালেবের কাছে গিয়ে বলল £ আপনার ভ্রাতুম্পুত্র 
আমাদের উপাস্য দেব-দেবীর নিন্দা করে। অথচ রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের 


৯৫ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ৭, 








PEE 
EEE EET 

EEE TELE] 
| SS SEALS SITLL | 




















EE EEE OEE 





8529357526৩ 
| 88994560555 
278৩৬5৩5৩৩৮ 
SES HE TEAS 

















ও ৬৫১93448582) 
৯3/2054৬৩৮৫৩৬ | 














(৪) তারা বিস্বুয়বোধ করে যে, তাদেরই কাছে তাদের মধ্য থেকে একজন 
সতকর্কারী আগমন করেছেন। আর কাফেররা বলে এ-তো এক মিথ্যাচারী 
যাদুকর। (৫) সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের উপাসনা 
সাব্যস্ত করে দিয়েছে। নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। (৬) তাদের 
কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি একথা বলে প্রস্থান করে যে, তোমরা চলে যাও এবং 
তোমাদের উপাস্যদের পূজায় দৃঢ় থাক। নিশ্চয়ই এ বক্তব্য কোন বিশেষ 
উদ্দেশে ্রপোদিত। (৭) আমরা সাবেক ধর্মে এ ধরনের কথা শুনিনি। এটা 
মনগড়া ব্যাপার বৈ নয়। (৮) আমাদের মধ্য থেকে শুধু কি তারই প্রতি 
উপদেশবাণী অবতীর্ণ হল? বস্তুতঃ ওরা আমার উপদেশ সম্পকে সন্দিহান; 
বরং ওরা এখনও আমার মার আস্বাদন করেনি। (৯) না কি তাদের কাছে 
আপনার পরাক্রান্ত দয়াবান পালনকর্তার রহমতের কোন ভাণ্ডার রয়েছে? 
(১০) না কি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর উপর 
তাদের সায়াজ্য রয়েছে? থাকলে তাদের আকাশে আরোহণ করা উচিত 
রশি ঝুলিয়ে (১১) এক্ষেত্রে বহু বাহিনীর মধ্যে ওদেরও এক বাহিনী আছে, 
যা পরাজিত হবে। (১২) তাদের পূর্বেও মিথ্যারোপ করেছিল নৃহের 
সম্প্রদায়, আদ, কীলক বিশিষ্ট ফেরাউন, (১৩) সামৃদ, লৃতের সম্প্রদায় ও 
আইকার লোকেরা। এরাই ছিল বহু বাহিনী। (১৪) এদের প্রত্যেকেই 
পয়গয়রগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। ফলে আমার আযাব প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। (১৫) কেবল একটি মহানাদের অপেক্ষা করছে, যাতে দম ফেলার 
অবকাশ থাকবে না। (১৬) তারা বলে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার, 
আমাদের প্রাপ্য অংশ হিসাব দিবসের আগেই দিয়ে দাও। (১৭) তারা যা 
বলে তাতে আপনি সবর করুন এবং আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদকে 
স্মরণ করুন। সে ছিল আমার প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল। (১৮) আমি 
পররতমালাকে তার অনুগামী করে দিয়েছিলাম, তারা সকাল-সন্ধ্যায় তার 
সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করত; 








দেব-দেবী সম্পর্কে এছাড়া কিছুই বলতেন না যে, এগুলো চেতনাহীন, 
নিশ্াণ মূর্তি মাত্র তোমাদের সষ্টাও নয়, অনুদাতাও নয়। তোমাদের কোন 
লাভ-লোকসান তাদের করায়ত্ত নয়। আবু তালেব রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে 
মজলিসে ডেকে এনে বললেন £ ভ্রাতু্পুত্, এ কোরাইশ সরদাররা তোমার 
বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে, তুমি নাকি তাদের উপাস্য দেব-দেবীর নিন্দা 
কর। তাদেরকে তাদের ধর্মে ছেড়ে দাও এবং তুমি আল্লাহ্‌র এবাদত করে 
যাও। এ সম্পর্কে কোরাইশের লোকেরাও বলাবলি করে। 

অবশেষে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন £ চাচাজান, “আমি কি তাদেরকে 
এমন বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দেবো না, যাতে তাদের মঙ্গল রয়েছে?” আবু 
তালেব বললেন £ সে বিষয়টা কি? তিনি বললেন £ আমি তাদেরকে এমন 
একটি কলেমা বলাতে চাই, যার বদৌলতে সমগ্র আরব তাদের সামনে 
মাথা নত করবে এবং তারা সমগ্র অনারবের অধীশুর হয়ে যাবে। একথা 
শুনে আবু জহল বলে উঠল £ বল, সেই কলেমা কি? তোমার পিতার 
কসম আমরা এক কলেমা নয়, দশ কলেমা বলতে প্রস্তুত। রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বললেন £ ব্যস “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'’ বলে দাও। একথা শুনে সবাই 
পরিধেয় বস্ত্র ঝেড়ে উঠে দাড়াল এবং বলল £ আমরা কি সমস্ত 
দেব-দেবীকে পরিত্যাগ করে মাত্র একজনকে অবলম্বন করব? এ যে, 
বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার। এ ঘটনার প্েক্ষাপটেও সূরা ছোয়াদের আলোচ্য 
আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।__(ইবনে-কাসীর) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
(400 _ তোদের সরদাররা একথা বলে প্রস্থান 
করল)-এতে উল্লেখিত ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তওহীদের 
দাওয়াত শুনে তারা মজলিস ত্যাগ করেছিল। 


385৮5৬% এর শাব্দিক অর্থ “কীলকওয়ালা ফেরাউন” । এর 
তফসীরে তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরপ। কেউ কেউ বলেন £ এতে তার 
সাম্রাজ্যের দৃঢ়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ কারণেই হযরত থানভী 
(রহঃ) এর তরজমা করেছেন-_“যার খুঁটি আমুল বিদ্ধ ছিল।” কেউ কেউ 
বলেন ঃ সে মানুষকে চিৎ করে শুইয়ে তার চার হাত-পায়ে কীলক এঁটে 
দিত এবং তার উপরে সাপ-বিচ্ছু ছেড়ে দিত। এটাই ছিল তার শাস্তি দানের 
পদ্ধতি। কেউ কেউ বলেন £ সে রশি ও কীলক দ্বারা বিশেষ এক প্রকার 
খেলা খেলত। কেউ কেউ আরও বলেন £ এখানে কীলক বলে অট্রালিকা 
বোঝানো হয়েছে। সে সুদৃঢ় অট্টালিকা নির্মাণ করেছিল।--(কুরতুবী) 


22526 


8998 এটা 83316575 বাক্যের বর্ণনা। অর্থাৎ, এ 
আয়াতে যেসব দলের ইঙ্গিত করা হয়েছিল, তারা এরাই। হযরত থানভী 
(রহঃ) এ অর্থ অনুযায়ীই তফসীর করেছেন। কিন্তু অন্য তফসীরবিদগণ 
এর অর্থ করেছেন, এরাই ছিল সে দল অর্থাৎ, প্রকৃত শর্যবী্যের 
অধিকারী সম্দায়ই ছিল আদ, সামুদ প্রমুখ। তাদের মোকাবেলায় মক্কার 
মুশরিকরা তো তুচ্ছ ও নগণ্য। তারাই যখন খোদায়ী আযাব থেকে 
আত্মরক্ষা করতে পারেনি, তখন এই মুশরিকরা কি আত্মরক্ষা করবে? 
(কুরতুবী) 

35৩৩৩ আরবীতে 31% এর একাধিক অর্থ হয়। (এক) 
একবার দুগ্ম দোহনের পর পুনরায় স্তনে দুগ্নু আসার মধ্যবর্তী সময়কে 1% 
বলা হয়। (দুই) সুখ-শান্তি। উদ্দেশ্য এই যে, ইসরাফিলের শিঙ্গার ফুক 
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শশী শেপ িা্্্্প্স্স্প্প্্ললপী 


অনবরত চলতে থাকবে এতে কোন বিরতি হবে না।__(ক্রতৃবী) 

8৩৮ আসলে কাউকে পুরস্কার দানের প্রতিশ্রুতি সম্বলিত 
দলীল দস্তাবেজকে 4৯5 বলা হয়। কিন্তু পরে শব্দটি “অংশ” অর্থে ব্যবহৃত 
হতে শুরু করেছে। এখানে তা-ই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, পরকালের 
শাস্তি ও প্রতিদানে আমাদের যা অংশ রয়েছে, তা এখানেই আমাদেরকে 
দিয়ে দিন। 


কাফেরদের ঠাট্রা-বিদ্ধপের কারণে রসূলুল্লাহ (সাঃ) মর্মবেদনা অনুভব 
করতেন। এই মর্মবেদনা দূরীকরণের উদ্দেশে সান্ত্বনার জন্যে আল্লাহ্‌ 
তাআলা এখানে অতীত পয়গম্বরগণের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন। সেমতে 
আলোচ্য আয়াতসমূহেও রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে সবর শিক্ষা দিয়ে কয়েকজন 
পয়গমবরের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। সর্বপ্রথম হযরত দাউদ (আঃ)-এর 
ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। 


91549963589  (সূরণ করুন, আমার বান্দা দাউদকে 
সপ পিল 
বর্ণনা করেছেন যে, দাউদ (আঃ) খুবই শক্তি ও সাহসিকতার পরিচয় 
দিতেন। ১114৫ (নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনশীল ছিলেন) 
বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ আল্লাহ্‌ 
তাআলার কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় নামায ছিল দাউদ (আঃ)- এর নামায 
এবং সর্বাধিক পছন্দনীয় রোযা ছিল দাউদ (আঃ)- এর রোযা। তিনি 
অরধরাত্রি নিদ্রা যেতেন, এক তৃতীয়াংশ এবাদত করতেন এবং পুনরায় 
রাত্রির ষ্ঠাংশে নিদ্রা যেতেন এবং তিনি একদিন পর পর রোযা রাখতেন। 
শক্রর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি কখনও পশ্চাদপসরণ করতেন না। 
নিঃসন্দেহে দাউদ (আঃ) আল্লাহ্‌র দিকে খুব প্রত্যাবর্তনশীল ছিলেন।_ 
(ইবনে-কাসীর) 
এবাদতের উপরোক্ত পদ্ধতি সর্বাধিক পছন্দনীয় হওয়ার কারণ এই 
যে, এতে কষ্ট বেশী হয়। সারা জীবন রোযা রাখলে মানুষ রোযায় অভ্যস্ত 
হয়ে যায়। ফলে কিছুদিন পর রোযায় কোন কষ্টই অনুভূত হয় না। কিন্ত 
সস সপ পাপ 
এবাদতের সাথে সাথে নিজের পরিবার-পরিজনের এবং 
নিজদের জিদ পরোরি করার) 


40154 এ আয়াতে দাউদ (আঃ) -এর সাথে 
পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের এবাদতে ও তসবীহে শরীক হওয়ার কথা উল্লেখ 
করা হয়েছে। ইতিপূর্বে এর ব্যাখ্যা সূরা আম্বিয়া ও সূরা সাবায় বর্ণিত 
হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, পর্বতমালা ও পক্ষীকূলের 
তসবীহ্‌ পাঠকে আল্লাহ্‌ তাআলা এখানে দাউদ (আঃ)-এর প্রতি নেয়ামত 





হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এটা দাউদ (আঃ)-এর 
প্রতি নেয়ামত হল কেমন করে? পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের তসবীহ্‌ পাঠে 
তার বিশেষ কি উপকার হত? 


এর এক উত্তর এই যে; এতে দাউদ (আঃ)- এর একটি মো+জেযা 
প্রকাশ পেয়েছে। বলাবাহুল্য, মো'জেযা এক বড় নেয়ামত। এছাড়া হযরত 
থানভী (রহঃ)-এর এক সূক্ষ্ম জওয়াবে বলেন £ পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের 
তসবীহর ফলে যিকরের এক বিশেষ আনন্দ ঘন পরিবেশ সৃষ্টি হত। ফলে 
এবাদতে স্ফূর্তি, সজীবতা ও সাহসিকতা অনুভূত হত। সঙ্গবদ্ধ যিকরের 
আরও একটি উপকারিতা এই যে, এতে যিকিরের বরকত পরস্পরের 
উপর প্রতিফলিত হতে থাকে। সুফী বুহূর্গগণের মধ্যে যিকরের একটি 
বিশেষ পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। এতে যিকরের অবস্থায় ধ্যান করা হয় যে, 
সমগ্র সৃষ্টজগৎ যিকর করে যাচ্ছে। আত্মশুদ্ধি ও এবাদত স্পৃহায় এ 
পদ্ধতির প্রভাব বিস্ময়কর। আলোচ্য আয়াতে এই বিশেষ পদ্ধতির 
ভিত্তিও পাওয়া যায়।__(মাসায়েলে মুলুক) 


চাশ্তের নামায £ 53140 যোহরের পর থেকে পরদিন 
সকাল পর্যন্ত সময়কে ৮.০ বলা হয়। আর 31০১ এর অর্থ সকাল, যখন 
সূর্যের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস এই 
আয়াতকে চাশ্তের নামায শরীয়তসিদ্ধ হওয়ার পক্ষে দলীল হিসেবে পেশ 
করেছেন। চাশ্তের নামাযকে সালাতে আওয়াবীন এবং কেউ কেউ 
সালাতে এশরাকও বলেন। পরবর্তীতে “সালাতে আওয়াবীন” নাম 
মাগরিবের পরে ছয় রাকাতের জন্যে এবং “সালাতে এশরাক' নাম সূর্যোদয় 
সংলগ্ন দুই অথবা চার রাকআত নফল নামযের জন্যে অধিক খ্যাত হয়ে 
গেছে। 

চাশ্তের নামায দুই রাকআত থেকে বার রাকআত পর্যস্ত যত 
রাকআত ইচ্ছা পড়া যায়। হাদীসে এর অনেক উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। 
তিরমিধীতে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেছেন যে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ যে ব্যক্তি চাশ্তের দুই রাকআত নামায নিয়মিত 
পড়ে, তার গোনাহ্‌ মাফ করা হয় যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমান হয়। 
হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ বলেন £ যে ব্যক্তি চাশৃতের বার 
রাকআত নামায পড়বে, আল্লাহ্‌ তাআলা তার জন্যে জান্নাতে স্বর্ণের 
প্রাসাদ তৈরী করে দেবেন। _ক্রত্বী) 

আলেমগণ বলেন £ চাশ্তের নামায দুই থেকে বার পর্যস্ত যত 
রাকআত ইচ্ছা পড়া যায়। কিন্তু এর জন্যে কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করে 
নিয়মিত পড়াই উত্তম। এই নিয়মিত সংখ্যা চার রাকআত হওয়াই শ্রেয়। 
কেননা, চার রাকআত পড়াই রসূলুল্লাহ সাঃ)-এরও নিয়ম ছিল। 
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(১৯) আর পক্ষীকুলকেও, যারা তার কাছে সমবেত হত। সবাই ছিল তার 
প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল। (২০) আমি তার সায্রাজ্যকে সৃদৃঢ করেছিলাম এবং 
তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগ্ীতা। (২১) আপনার কাছে 
দাবীদারদের বৃত্তান্ত পৌছেছে, যখন তারা প্রাচীর ডিঙিয়ে এবাদতখানায় 
প্রবেশ করেছিল। (২২) যখন তারা দাউদের কাছে অনুপ্রবেশ করল, তখন 
সেসন্ত হয়ে পড়ল। তারা বলল £ ভয় করবেন না; আমরা বিবদমান দুটি 
পক্ষ, একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছি। অতএব, আমাদের মধ্যে 
ন্যায়বিচার করুন, অবিচার করবেন না। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন 
করুন। (২৩) সে আমার ভাই, সে নিরানব্বই দুম্বার মালিক আর আমি 
মালিক একটি মাদী দুম্বার। এরপরও সে বলে £ এটিও আমাকে দিয়ে 
দাও। সে কথাবাতার্য় আমার উপর বলগ্রয়োগ করে। (২৪) দাউদ বলল £ 
সে তোমার দুম্বাটিকে নিজের দুস্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবী করে 
তোমার প্রতি অবিচার করেছে। শরীকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি 
জুলুম করে থাকে। তবে তারা করে না যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী ও 
সৎকর্ম সম্পাদনকারী। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা অল্প। দাউদের 
খেয়াল হল যে, আমি তাকে পরীক্ষা করছি। অতঃপর সে তার 
পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল, সেজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং তার 
দিকে প্রত্যাবর্তন করল। (২৫) আমি তার সে অপরাধ ক্ষমা করলাম। 
নিশ্চয় আমার কাছে তার জন্যে রয়েছে উচ্চ মরতবা ও সুন্দর আবাসন্থল। 
(২৬) হে দাউদ ৷ আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, 
তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত কর এবং খেয়াল-বুশীর 
অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে 
নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর 
শাস্তি, এ কারণে যে,তারা হিসাবদিবসকে ভুলে যায়। (২৭) আমি 
আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবতী কোন কিছু অযথা সৃষ্টি করিনি। 
এটা কাফেরদের ধারণা। অতএব, কাফেরদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ 
অথাৎ, জাহানাম। 



























































আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


9554094885 (আমি তাকে হেকমত ও 
ফয়সালাকারী বাগ্মিতা দান করেছি।) হেকমত অর্থ প্রজ্ঞা। অর্থাৎ, আমি 
তাকে অসাধারণ বিবেকবুদ্ধি দান করেছিলাম। কেউ কেউ হেকমতের অর্থ 
নিয়েছেন নবুওয়ত। 1455 এর বিভিন্ন তফসীর করা হয়েছে। কেউ 
বলেছেন, এর ভাবার্থ অসাধারণ বাগ্মিতা। হযরত দাউদ (আঃ) উচ্চস্তরের 
বক্তা ছিলেন। বক্তৃতায় হামদ ও সালাতের পর এ+ | শব্দ সর্বপ্রথম 
তিনিই বলেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, এর ভাবার্থ সর্বোত্তম বিচারশক্তি। 
অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে ঝগড়া-বিবাদ মেটানো ও বাদানুবাদ 
মীমাংসা করার শক্তি দান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শব্দগুলোর মধ্যে 
একই সময়ে উভয় অর্থের পুরোপুরি অবকাশ রয়েছে। হযরত থানভী 
(রহঃ) যে তরজমা করেছেন, তাতেও উভয় অর্থ একত্রিত থাকতে পারে। 

আলোচ্য ২১-২৫ আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত দাউদ 
(আঃ)-এর ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কোরআন পাকে এ ঘটনা যেভাবে 
বর্ণিত হয়েছে, তাতে কেবল এতটুকু বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তার 
এবাদতখানায় বিবাদমান দু'টি পক্ষ পাঠিয়ে কোন এক বিষয়ে তাকে 
পরীক্ষা করেছিলেন। দাউদ (আঃ) এ পরীক্ষার ফলে সতর্ক হয়ে যান এবং 
আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সেজদায় লুটিয়ে পড়েন। 
আল্লাহ্‌ তাআলাও তাকে ক্ষমা করে দেন। কোরআন পাকের আসল লক্ষ্য 
এখানে এ বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা যে, হযরত দাউদ (আঃ) সব ব্যাপারে 
আল্লাহ্‌ তাআলার দিকে রুজু করতেন এবং কোন সময় সামান্য 
ক্রটি-বিচ্যুতি ঘটলেও সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনায় রত হয়ে যেতেন। তাই 
এখানে এসব বিষয়ের বিবরণ দেয়া হয়নি যে, সে পরীক্ষা কি ছিল, দাউদ 
(আঃ) কি ভুল করেছিলেন, যে কারণে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন এবং যা 
আল্লাহ্‌ তাআলা ক্ষমা করে দিয়েছিলেন? 


তাই কোন কোন অনুসন্ধানী ও সাবধানী তফসীরবিদ এসব আয়াতের 
ব্যাখ্যায় বলেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা বিশেষ রহস্য ও উপযোগিতার কারণে 
তার প্রথিতযশা পয়গম্বরের এসব ক্রটি-বিচ্যুতি ও পরীক্ষার বিশদ বিবরণ 
দেননি। আমাদেরও এর পেছনে পড়া উচিত নয়। যতটুকু বিষয় কোরআন 
পাকে উল্লেখিত হয়েছে, ততটুকুতেই ঈমান রাখা দরকার। হাফেয ইবনে 
কাসীরের মত অনুসন্ধানী তফ সীরবিদও এ নীতিই অনুসরণ করে ঘটনার 
বিবরণ দানে বিরত রয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটা সর্বাধিক সাবধানী ও 
বিপদমুক্ত পথ। এ কারণেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে বর্ণিত আছে - 
এ]। ০! ৬ 1)! অৰ্থাৎ, আল্লাহ যে বিষয়কে অল্পষ্ট রেখেছেন, 
তোমরাও তাকে অস্পষ্ট থাকতে দাও। বলাবাহুল্য, এতে এমনসব বিষয়কে 
অস্পষ্ট রাখতে বলা হয়েছে, যেগুলোর সাথে আমাদের কর্ম এবং হালাল ও 
হারামের সম্পর্ক নেই। পক্ষান্তরে মুসলমানদের কর্ম সম্পর্কিত 
বিষয়সমূহের অস্পষ্টতা স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের উক্তি ও কর্মের 
মাধ্যমে দূর করে দিয়েছেন। 

হাকীমুল উন্মত হযরত থানভী (রহঃ) এই যাচাই ও ব্যাখ্যা এভাবে 
করেছেন £ মোকদ্দমার দু'পক্ষ প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রবেশ করে এবং ধৃষ্টতাপূর্ণ 
ভঙ্গিতে কথাবার্তা শুরু করে। মোকদ্দমা পেশ করার আগেই তারা হযরত 
দাউদ (আঃ)-কে ন্যায় বিচার করার এবং অবিচার না করার উপদেশ দিতে 
থাকে। কোন সাধারণ ব্যক্তি হলে এ ধরনের ধৃষ্টতার কারণে তাদের 
জওয়াব দেয়ার পরিবর্তে উল্টো শাস্তি দিত। আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত দাউদ 
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(আঃ)-কে পরীক্ষা করলেন যে, তিনিও ক্রোধান্িত হয়ে তাদেরকে শাস্তি 
দেন, না পয়গম্বরসূলত ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তাদের কথাবার্তা শুনেন। 

হযরত দাউদ (আঃ) এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, কিন্তু একটি ভুল রয়ে 
গেল। তা এই যে, ফয়সালা দেয়ার সময় জালেমকে সম্বোধন না করে 
তিনি মজলুমকে সম্বোধন করলেন। এ থেকে এক প্রকার পক্ষপাতিত্ব 
বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু তিনি অবিলম্বে সতর্ক হয়ে গেলেন এবং সেজদায় 
লুটিয়ে পড়লেন। আল্লাহ্‌ তাআলাও তাকে ক্ষমা করে দিলেন।_ 
বৈয়ানুল-কোরআন) 

কোন কোন তফসীরবিদ ভুলের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, হযরত দাউদ 
(আঃ) বিবাদীকে চুপ থাকতে দেখে তার বিবৃতি শোনা ব্যতিরেকেই কেবল 
বাদীর কথা শুনে এমন উপদেশ দেন যা থেকে মোটামুটি বাদীর সমর্থন 
হচ্ছিল। অথচ আগে বিবাদীকে তার বক্তব্য পেশ করতে বলা উচিত ছিল। 
দাউদ (আঃ) যদিও কেবল উপদেশের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলেছিলেন এবং 
মোকদ্দমার ফয়সালা দেননি, তবুও এটা তার মত সম্মানিত পয়গম্বরের 
পক্ষে সমীচীন ছিল না এ কারণেই তিনি পরে হুশিয়ার হয়ে সেজদায় 
লুটিয়েপড়েন।-(রূহুল-মা’ আনী) 

কেউ কেউ বলেন £ হযরত দাউদ (আঃ) তার সময়সূচী যেভাবে 
নির্ধারণ করেছিলেন, তাতে চরিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রতি মুহূর্তেই তার গৃহের 
কোন না কোন ব্যক্তি এবাদত, যিকর ও তসবীহে মশগুল থাকত। একদিন 
তিনি আল্লাহ্‌ তাআলার দরবারে নিবেদন করলেন £ হে আমার পালনকর্তা, 
দিন ও রাতের মধ্যে এমন কোন মুহূর্ত যায় না, যখন দাউদের পরিবারের 
কেউ না কেউ আপনার এবাদত, যিকর ও তসবীহে নিয়োজিত থাকে না। 
আল্লাহ্‌ বললেন £ দাউদ, এটা আমার দেয়া তওফীকের কারণেই হয়। 
আমার সাহায্য না থাকলে তোমার এরূপ করার সাধ্য নেই। আমি একদিন 
তোমাকে তোমার অবস্থার উপর ছেড়ে দেব। সেমতে আল্লাহ্‌ তাআলার 
এই উক্তির পর উপরোক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়। দাউদ (আঃ)-এর এবাদতে 
নিয়োজিত থাকার সময় এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তার সময়সূচী বিদ্রিত 
হয়ে পড়ে। তিনি বিবাদ মীমাংসা করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং তার 
পরিবারের অন্য কেউ তখন এবাদত ও যিকরে মশগুল ছিল না। এতে 
দাউদ (আঃ) বোঝতে পারেন যে, আল্লাহ্‌র কাছে এবাদতের গর্ব প্রকাশ 
করা ভুল ছিল। তাই তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও সেজদায় লুটিয়ে পড়েন। 
মুস্তাদরাক হাকেমে সহীহ্‌ সনদ সহকারে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাসের 
একটি উক্তি দ্বারাও এ ব্যাখ্যার সমর্থন হয়।-_(আহকামুল কোরআন)। 

উপরোক্ত সবগুলো ব্যাখ্যার অভিন্ন স্বীকৃত বিষয় এই যে, মোকদ্দমাটি 
কাল্পনিক নয়_ সত্যিকার ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং দাউদ (আঃ) 
- এর যাচাই ও পরীক্ষার সাথে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। এর বিপরীতে 
অনেক তফসীরবিদের ব্যাখ্যার সারমর্ম এই যে, মোকদ্দমার পক্ষদুয় মানুষ 
নয়_ফেরেশতা ছিল এবং আল্লাহ্‌ তাআলা দাউদ (আঃ)-এর সামনে 
একটি কাল্পনিক মোকদ্দমা পেশ করার জন্যে তাদেরকে পাঠিয়েছিলেন 
যাতে দাউদ (আঃ) নিজের ভুল বোঝতে পারেন। 

অধিকাংশ তফসীরবিদ শেষোক্ত দু'টি ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার 
দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামের কোন কোন উক্তি থেকেও এ দু'টি ব্যাখ্যার 
সমর্থন পাওয়া যায়। (রুহুল মা'আনী, তফসীরে আবু সউদ, যাদুল 
মাসীর, তফসীরে কবীর ইত্যাদি ।) রি 


53353) (যখন তারা এবাদতখানার প্রাচীর ডিডিয়ে প্রবেশ 
করল।) ++ আসলে বাড়ীর উপর তলা অথবা কোন গৃহের 








সম্মুখভাগকে বলা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে বিশেষভাবে মসজিদ অথবা 
এবাদতখানার সামনের অংশকে বোঝানোর জন্যে শব্দটি ব্যবহৃত হতে 
শুরু করেছে। কোরআনে এটি এবাদতখানার অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। 
আল্লামা সুযূতী লিখেন, আজকাল মসজিদসমূহে যে বৃত্তাকারের মেহরাব 
নির্মাণ করা হয়, তা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলে ছিল না। _(রেহুল 
মা’আনী) 

855% (হযরত দাউদ (আঃ) তাদেরকে দেখে ঘাবড়ে গেলেন।) 
ঘাবড়ানোর কারণ সুস্পষ্ট। অসময়ে দু'ব্যক্তির পাহারা ডিঙিয়ে ভেতরে 
প্রবেশ করা সাধারণতঃ মন্দ অভিপ্রায়ই হয়ে থাকে। 

স্বাভাবিক ভীতি নবুওয়ত ও ওলীত্বের পরিপন্থী নয় £ এ থেকে 
জানা গেল যে, কোন ভয়াবহ জিনিস দেখে স্বাভাবিকভাবে ভীত হয়ে 
যাওয়া নবুওয়ত ও ওলীত্বের পরিপন্থী নয়। তবে এই ভীতিকে 
মন-মস্তিক্ষে বদ্ধমূল করে কর্তব্য কাজ ছেড়ে দেয়া অবশ্যই মন্দ। 
কোরআন পাকে পয়গমুরগণের শানে বলা হয়েছে ১5125 
তোরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত কাউকে ভয় করেন না।) অতঃপর প্রশ্ন হতে 
পারে যে, এখানে হযরত দাউদ (আঃ) ভীত হলেন কেন? জওয়াব এই যে, 
ভয় দু'রকম হয়ে থাকে। এক ভয় ইতর প্রাণীদের কষ্ট দেয়ার আশংকায় 
হয়ে থাকে। আরবীতে একে +৯ বলা হয়। দ্বিতীয় ভয় কোন মহান 
ব্যক্তির মাহাত্যা, প্রতাপ ও প্রভাবের কারণে হয়ে থাকে। আরবীতে একে 
মি বলা হয়। (মুফরাদাতে রাগিব) শেষোক্ত ভয় আল্লাহ্‌ ব্যতীত কারও 
জন্যে হওয়া উচিত নয়। তাই পয়গম্বরগণ আল্লাহ্‌ ব্যতীত কারও প্রতি এ 
ধরনের ভয়ে ভীত হতেন না। তবে স্বাভাবিক পর্যায়ে ইতর বস্তার ভয় 
তাদের মধ্যেও ছিল। 

অনিয়ম দেখলে প্রকৃত অবস্থা জানা পর্যন্ত সবর করা উচিত 
৪3146 (তারা বলল £ আপনি ভীত হবেন না।) আগস্ধকরা একথা 
বলে তাদের বক্তব্য শুরু করে দেয় এবং দাউদ (আঃ) চুপচাপ তাদের কথা 
শুনতে থাকেন। এ থেকে জানা গেল যে, কোন ব্যক্তি হঠাৎ নিয়মের 
ব্যতিক্রম করে ফেললে সাথে সাথেই তাকে তিরস্কার করা উচিত নয়, 
বরং প্রথমে তার কথা শুনে নেয়া দরকার, যাতে জানা যায় যে, এরূপ 
ব্যতিক্রম করার বৈধতা ছিল কিনা। অন্য কেউ হলে আগন্তকদের উদ্দেশে 
তৎক্ষণাৎ বকাবকি শুরু করে দিত, কিন্তু দাউদ (আঃ) আসল ব্যাপার 
জানার জন্যে অপেক্ষা করেছেন। তিনি মনে করেছেন যে, সম্ভবতঃ এরা 
অসুবিধাগ্রস্ত। ১%); (এবং অবিচার করবেন না।) আগন্তকদের কথা 
বলার এ ভঙ্গি বাহাতঃ ধৃষ্টতাপূর্ণ ছিল। প্রথমতঃ প্রাচীর ডিঙিয়ে অসময়ে 
আসা, অতঃপর এসেই দাউদ (আঃ)-এর মত মহান পয়গম্বরকে সুবিচার 
করার এবং অবিচার থেকে ধেচে থাকার আদেশ দেয়া__ এগুলোর সবই 
ছিল কাগুজ্ঞানহীনতা। কিন্তু দাউদ (আঃ) সবর করেন এবং তাদেরকে 
গালমন্দ করেননি। 

অভাবগ্রস্তদের ভুলভ্রান্তিতে বড়দের যথাসম্ভব ধৈর্য ধরা উচিত $ 
এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্‌ তাআলা যাকে উচ্চ পদমর্যাদা দান করেন 
এবং সাধারণ মানুষের প্রয়োজনাদি তার সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে, তার 
উচিত অভাব্রস্তদের অনিয়ম ও কথাবার্তায় ভুলভ্রাস্তিতে যথাসস্ভব ধৈর্য 
ধরা। এটাই তার পদমর্যাদার দাবী। বিশেষভাবে শাসক, বিচারক ও 
মুফতীগণের এদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার (রুহুল মা'আনী) 


১১৬৪ 


+55805549943806 দো জে) 
বললেন, সে তোমার দুশ্বীকে তার দুস্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবী 
করে তোমার প্রতি অন্যায় করেছে।) এখানে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য-_ 
(১) হযরত দাউদ (আঃ) এ কথাটি কেবল বাদীর বর্ণনা শুনেই বলে 
'দিয়েছেন-_-বিবাদীর বিবৃতি শুনেননি। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, 
এটাই ছিল তার ভুল, যে কারণে তিনি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা 
করেছেন। কিন্তু অন্যান্য তফসীরবিদগণ বলেন, প্রকৃতপক্ষে এখানে 
মোকদ্দমার পূর্ণ বিবরণ বর্ণিত হচ্ছে না; কেবল প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো 
বৰ্ণনা করা হয়েছে। দাউদ (আঃ) নিশ্চয়ই বিবাদীর কথাও শুনে থাকবেন। 
ফয়সালার এটাই সুবিদিত পদ্থা। 
এছাড়া এমনও হতে পারে যে, আগন্তকরা যদিও তার কাছে আদালতী 
মীমাংসা কামনা করেছিল, কিন্তু তখন আদালত অথবা কাছারির সময় 
ছিল না এবং সেখানে রায় কার্যকর করার প্রয়োজনীয় উপায়ও ছিল না। 
তাই দাউদ (আঃ) বিচারকের পদমর্ধাদায় নয়__মুফতীর পদমর্যাদায় 
ফতোয়া দেন। মুফতীর কাজ ঘটনার তদন্ত করা নয় বরং, প্রশ্ন মোতাবেক 
জওয়াব দেয়া। 


কাজ-কারবারে শরীক হওয়ার ব্যাপারে সাবধানতা প্রয়োজন $ 
অনেকেই একে অন্যের প্রতি বাড়াবাড়ি করে থাকে।) এতে বলা হয়েছে 
যে,দু’ ব্যক্তি কোন কাজ-কারবারে শরীক হলে প্রায়ই একের দ্বারা অপরের 
অধিকার ক্ষুন্ন হয়ে যায়। কোন সময় এক ব্যক্তি একটি কাজকে মামুলী 
ভেবে করে ফেলে; কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তা গোনাহের কারণ হয়ে যায়। তাই 
কাজ-কারবারে খুবই সাবধানতা আবশ্যক। 

10318$8% (দাউদের ধারণা হল যে, আমি তাকে পরীক্ষা 
করেছি।) মোকদ্দমার বিবরণকে যদি হযরত দাউদ (আঃ)-এর ভুলের 
দৃষ্টান্ত সাব্যস্ত করা হয় তবে এমন মনে হওয়াই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে 
ভুলের সাথে এর কোন সম্পর্ক না থাকলেও উভয় পক্ষের মোটামুটি অবস্থা 
এ বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল যে, এরা পরীক্ষার্থে প্রেরিত 
হয়েছে। একদিকে তারা মোকদ্দমার ফয়সালা ত্বরান্বিত করার জন্যে বিলম্ব 
সহ্য করেনি এবং সাহসিকতার সাথে প্রাচীর ডিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশ 
করেছে। অপরদিকে মোকদ্দমা পেশ করার সময় বিবাদী চুপচাপ বসে 
রয়েছে এবং কথায় ও কাজে বাদীর কথা নিদ্বিধায় মেনে নিয়েছে। 
যদি বাদীর বর্ণিত ঘটনা বিবাদী পূর্বেই সমর্থন করত, তবে ফয়সালার 
জন্যে দাউদ (আঃ)-এর কাছে আসার কোন প্রয়োজনই ছিল না। দাউদ 
(আঃ)-এর ফয়সালা যে বাদীর পক্ষে হবে, এটা সামান্য বিবেক-বুদধিসম্পন্ন 
ব্যক্তিও বুঝতে পারত। পক্ষদুয়ের এই রহস্যপূর্ণ তৎপরতা ব্যক্ত করছিল 
যে, এটি একটি অনন্য সাধারণ ঘটনা। দাউদ (আঃ) ও টের পেয়ে গেলেন 
যে, এরা আল্লাহ্‌ প্রেরিত এবং এতে আমার পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য। কোন 
কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, ফয়সালা শোনার পর তারা একে অপরের 
প্রতি তাকিয়ে মুচকি হাসল এবং মুহূর্তের মধ্যে আকাশে চলে গেল। 
94155584$ (অতঃপর তিনি তার পরওয়ার- 
দেগারের দরবারে প্রার্থনা করলেন এবং সেজদায় লুটিয়ে পড়ে রুজু 
হলেন।) এখানে “কুক্‌” শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ নত 
হওয়া। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে, এখানে সেজদা বোঝানো হয়েছে। 
হানাফী আলেমগণের মতে এ আয়াত তেলাওয়াত করলে সেজদা ওয়াজেব 
হয়। 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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৩৬৪৪৩৪৩৩৮4৬ _(লিশ্চয় দাউদের জন্যে আমার 
কাছে বিশেষ নৈকট্য ও শুভ পরিণতি রয়েছে।) এ আয়াতের মাধ্যমে 
ঘটনার সমাপ্তি টেনে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত দাউদ (আঃ) যে 
ভূলই করে থাকুন, তার ক্ষমা প্রার্থনা ও রুক্র পর আল্লাহ্‌র সাথে তার 
সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। 

ভুল-ভ্রান্তির জন্য সতর্ক করতে হলে প্রজ্ঞার প্রয়োজন £ এ ঘটনা 
সম্পর্কিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, দাউদ (আঃ)-এর বিচ্যুতি 
যাই হোক না কেন, আল্লাহ্‌ তাআলা সরাসরি ওহীর মাধ্যমেও তাকে এ 
বিষয়ে হুশিয়ার করতে পারতেন। কিন্তু এর পরিবর্তে একটি মোকদ্দমা 
পাঠিয়ে হুশিয়ার করার এই বিশেষ পন্থা কেন অবলম্বন করা হল? 
প্রকৃতপক্ষে এখানে যারা “সংকাজে আদেশ ও অসংকাজে নিষেধের” 
কর্তব্য পালন করে, তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কোন ব্যক্তিকে 
তার ভূল্রাস্তি সম্পর্কে হুশিয়ার করতে হলে তা প্রজ্ঞা সহকারে করতে 
হবে। একাজে এমন পন্থা অবলম্বন করা উচিত, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি 
নিজেই নিজের ভুল উপলক্কি করতে পারে এবং মৌখিকভাবে হুশিয়ার 
করার প্রয়োজনই দেখা না দেয়। এর জন্যে এমন দৃষ্টাস্তের মাধ্যমে কাজ 
করা অধিক কার্যকর যাতে কারও মনে কষ্ট না লাগে এবং প্রয়োজনীয় 
বিষয়ও ফুটে উঠে। 

০ হযরত দাউদ (আঃ)-কে আল্লাহ্‌ তাআলা নবুওয়তের সাথে 
শাসনক্ষঘতা এবং নামাযও দান করেছিলেন। সুতরাং আলোচ্য ২৬ নং 
আয়াতে শাসন কার্যের জন্যে তাকে একটি মৌলিক পথ নির্দেশ দান করা 
হয়েছে। এ নির্দেশ নামায় তিনটি মৌলিক বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে। 

(১) আমি আপনাকে পৃথিবীতে নিজের প্রতিনিধি করেছি, (২) সেমতে 
আপনার মূল কর্তব্য হচ্ছে ন্যায়ানুগ ফয়সালা করা, (৩) এ কর্তব্য 
পালনের জন্যে নফসানী খেয়ালখুশীর অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকা একটি 
অপরিহার্য শর্ত। 

পৃথিবীতে প্রতিনিধি করার অর্থ সূরা বাক্যারায় বর্ণিত হয়েছে। এ 
থেকেই ইসলামী রাষ্ট্রের এ মূলনীতি ফুটে উঠে যে, সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌ 
তাআলারই। পৃথিবীর শাসকবর্গ তারই নির্দেশানুযায়ী চলার জন্য আদিষ্ট। 
কেউ এর বাইরে যাবে না সুতরাং মুসলমানদের শাসনকর্তা, উপদেষ্টা 
পরিষদ অথবা আইনসভা ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা অথবা সম্পাদনা 
করতে পারলেও আইন রচনা করতে পারে না। তারা আল্লাহ্র 
আইনসমূহের উপস্থাপক মাত্র। 

ন্যায় প্রতিষ্ঠাই ইসলামী রাষ্ট্রের মৌল কর্তব্য £ এখানে একথাও 
পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদী কাজ সুবিচার 
প্রতিষ্ঠা করা। রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে প্রশাসনিক ব্যাপারাদি ও 
কলহ-বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করা। 

ইসলাম একটি চিরন্তন ধর্ম £ তাই সে শাসনকার্যের জন্যে সেসব 
প্রশাসনিক খুঁটিনাটি নির্দিষ্ট করেনি, যেগুলো সময় ও পরিস্থিতির 
পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়ে যায়, বরং সে কতগুলো মৌলিক নির্দেশ দান 
করেছে, যার আলোকে সর্ব যুগের উপযোগী প্রশাসনিক খুঁটিনাটি নিজে 
থেকেই মীমাংসা করা যায়। এ কারণেই এখানে বলে দেয়া হয়েছে যে, 
রাষ্ট্রের আসল কাজ ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এর প্রশাসনিক 
বিশ্লেষণ সর্ব যুগের সুধী মুসলমানদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। 

বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক £ সেমতে বিচার বিভাগ 
শাসন বিভাগ থেকে পৃথক থাকবে, না একীভূত থাকবে__এ ব্যাপারে 





১১৬৫ 


অপরিবর্তনীয় কোন নির্দিষ্ট বিধান দেয়া হয়নি যা কোন কালেই পরিবর্তিত 
হতে পারবে না। যদি কোন যুগে শাসকবর্গের বিশৃস্ততা ও সততায় 
পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করা যায়, তবে বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের 
পৃথক সত্বা বিলোপ করা স্ভব। কোন যুগে শাসকবর্গ এরূপ আস্থাভাজন 
না হলে বিচার বিভাগকে শাসনবিভাগ থেকে পৃথকও রাখা যায়। 


হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহ্‌র মনোনীত পয়গম্বর ছিলেন। তার চেয়ে 
অধিক বিশ্বস্ততা ও সততার দাবী কে করতে পারত? তাই তাকে একই 
সময়ে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করে ঝগড়া-বিবাদ 
মীমাংসার দায়িত্বও অর্পন করা হয়েছিল। খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যেও 
এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। আমিরুল মুমেনীন নিজেই বিচারকার্য 
পরিচালনা করতেন। পরবর্তী ইসলামী রাষ্ট্রসূহে এ পদ্ধতির পরিবর্তন 
করা হয় এবং আমিরুল মু" মেনীনকে শাসন বিভাগের এবং প্রধান 
বিচারপতিকে বিচার বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করা হয়। 


তৃতীয় যে নির্দেশের উপর আলোচ্য আয়াতে সর্বাধিক জোর দেয়া 
হয়েছে, তা হচ্ছে 'খেয়াল-খুশীর' অনুসরণ করো না এবং হিসাব দিবসের 
কথা সর্বদা মনে রেখো। যেহেতু এটা সুবিচার প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি, তাই এর 
উপর সর্বাধিক জোর দেয়া হয়েছে। যে শাসক অথবা বিচারকের অস্তরে 
আল্লাহ্র ভয় এবং পরকালের চিন্তা থাকবে, সে-ই সত্যিকার অর্থে ন্যায় 
ও সুবিচার কায়েম করতে পারে। তা না হলে আপনি যত উৎকৃষ্ট থেকে 
উৎকৃষ্টতর আইনই রচনা করুন না কেন, খেয়াল-খুশীর দুরত্তপনা সর্বত্র 
নতুন ছিদ্রপথ বের করে নেবে। খেয়াল-খুশীর উপস্থিতিতে কোন 
উৎকৃষ্টতার আইনব্যবস্থাই ন্যায় ও সুবিচার কায়েম করতে পারে না। 
পৃথিবীর ইতিহাস এবং বর্তমান যুগের পরিস্থিতিই এর সাক্ষ্য বহন করে। 

দায়িত্বশীল পদে নিয়োগের জন্য সর্বপ্রথম দেখার বিষয় চরিত্র £ 
এখান থেকে আরও জানা গেল যে, কোন ব্যক্তিকে, শাসক, বিচারক 
অথবা কোন বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত করার জন্যে সর্বপ্রথম 
দেখতে হবে, তার মধ্যে খোদাতীতি ও পরকাল চিন্তা আছে কিনা এবং 
তার চরিত্র ও কর্ম কিরূপ? যদি বোঝা যায়, তার অস্তরে খোদাতীতির 
পরিবর্তে খেয়াল-খুশীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তবে সে যত উচ্চ 
ডিশ্রধারীই হোক না কেন, নিজ বিষয়ে যত বিশেষজ্ঞ ও কর্মঠই হোক না 
কেন, ইসলামের দৃষ্টিতে সে কোন উচ্চপদের যোগ্য নয়। 


সুরা ছোয়াদ 


৮851 


আয়াতসমূহের সূক্ষ্ম ধারাবাহিকতা £ আলোচ্য ২৭২৯ নং 
আয়াতসমূহে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস, বিশেষতঃ পরকালের বিশ্বাস 
সপ্রমাণ করা হয়েছে। এ আয়াতগুলো হযরত দাউদ ও সোলায়মান 
(আঃ)-এর ঘটনাবলীর মাঝখানে খুব সুক্ষ্ম ধারাবাহিকতা সহকারে 
উল্লেখিত হয়েছে। ইমাম রাষী বলেন £ যদি কোন ব্যক্তি হঠকারিতাবশতঃ 
কোন বিষয় বুঝতে না চায়, তবে তার সাথে বিজ্ঞজনোচিত পন্থা এই যে, 
আলোচ্য বিষয়বস্তু ছেড়ে দিয়ে কোন অসংলগ্ন কথা শুরু করতে হবে। 
যখন তার চিন্তাধারা প্রথম বিষয় থেকে সরে যাবে, তখন কথা প্রসঙ্গেই 
তাকে প্রথম বিষয়টি মেনে নিতে বাধ্য করতে হবে। এখানে পরকাল 
সপ্রমাণ করার জন্যে এ পন্থাই অবলম্বন করা হয়েছে। হযরত দাউদ 
(আঃ)-এর ঘটনার পূর্বে কাফেরদের হঠকারিতার আলোচনা চলছিল, যা 

EOIN আয়াতে এসে শেষ 
হয়েছিল। এর সারমর্ম ছিল এই যে, তারা পরকাল অস্বীকার করে এবং 
পরকালের প্রতি বিদ্রাপ করে। এরই সাথে সাথে পরে বলা হয়েছে যে, 
2954558858৩ 9০৮০) (তাদের কথাবার্তায় সবর 
করুন এবং আমার বান্দা দাউদকে সুরণ করুন।) এভাবে একটি নতুন 
বিষয় শুরু করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু দাউদ (আঃ)-এর ঘটনা একথা বলে 
শেষ করা হয়েছে যে, হে দাউদ। আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি 
করেছি। সুতরাং তুমি মানুষের মধ্যে ইনসাফ সহকারে ফয়সালা করবে। 
এখন আলোচ্য আয়াত থেকে এক অনুভূত পন্থায় পরকাল সপ্রমাণ করা 
হয়েছে। কারণ, যে সত্তা তার প্রতিনিধিকে পৃথিবীতে সুবিচার প্রতিষ্ঠা 
করার আদেশ দেয় এবং কুকমীর্দেরকে শাস্তি ও সৎকর্মীদেরকে শাস্তি দিতে 
বলে, সে কি নিজে এই সৃষ্টজগতে সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করবে 
না? অবশ্যই সে ভালমন্দ সবাইকে এক লাঠি দিয়ে হাকাবার পরিবর্তে 
পাপাচারীদেরকে শাস্তি দেবে এবং সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করবে। 
এটাই তার প্রজ্ঞার দাবী এবং এটাই জগৎ সৃষ্টির লক্ষ্য। এই লক্ষ্য 
বাস্তবায়নের জন্যে কেয়ামত ও পরকাল অবশ্যত্তাবী। যারা পরকাল 
অস্বীকার করে, তারা যেন পরোক্ষভাবে এ দাবীই করে যে, এ জগৎ এমনি 
উদ্দেশ্যহীন ও অযথা সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে ভালমন্দ সব মানুষ জীবন 
যাপন করে মরে যাবে এবং এরপর তাদের জিজ্ঞাসাকারী কেউ থাকবে না। 
কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলার প্রজ্ঞায় যারা বিশ্বাসী তারা একথা কিছুতেই মেনে 
নিতে পারে না। 


১১৬৬ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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(২৮) আমি কি বিশ্বাসী ও সৎক্মীদেরকে পৃথিবীতে বিপধয় সৃষ্টিকারী 
কাফেরদের সমতুল্য করে দেব? না খোদাতীরুদেরকে পাপাচারীদের সমান 
করে দেব। (২৯) এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি 
বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ লক্ষ্য করে 
এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে। (৩০) আমি দাউদকে সোলায়মান 
দান করেছি। সে একজন উত্তম বান্দা । সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল ৷ (৩১) যখন 
তার সামনে অপরাহ্ন উৎকৃষ্ট অপুরাজি পেশ করা হল, (৩২) তখন সে 
বলল £ আমি তো আমার পরওয়ারদেগারের স্মরণে বিস্মৃত হয়ে সম্পদের 
মহবাতে মুগ হয়ে পড়েছি_এমনকি সূর্য ডুবে গেছে। (৩৩) এগুলোকে 
আমার কাছে ফিরিয়ে আন। অতঃপর সে তাদের পা ও গলদেশ ছেদন 
করতে শুরু করল। (৩৪) আমি সোলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং রেখে 
দিলাম তার সিংহাসনের উপর একটি নিজ্ঘাণ দেহ। অতঃপর সে রুজু হল। 
(৩৫) সুলায়মান বলল £ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে মাফ করুন এবং 
আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কেউ পেতে পারবে 
না। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা। (৩৬) তখন আমি বাতাসকে তার অনুগত 
করে দিলাম, যা তার হুকুমে অবাধে প্রবাহিত হত যেখানে সে পৌছাতে 
চাইত। (৩৭) আর সকল শয়তানকে তার অধীন করে দিলাম অধর, যারা 
ছিল প্রাসাদ নিযার্শকারী ও ডুবুরী। (৩৮) এবং অন্য আরও অনেককে অধীন 
করে দিলাম, যারা আবদ্ধ থাকত শৃজ্খলে। (৩৯) এগুলো আমার অনুাহ, 
অতএব, এগুলো কাউকে দাও অথবা নিজে রেখে দাও_এর কোন হিসেব 
দিতে হবে না। (৪০) নিশ্চয় তার জন্যে আমার কাছে রয়েছে মযার্দা ও শুভ 
পরিণতি। (৪১) স্বরণ করুন, আমার বান্দা আইযযুবের কথা, যখন সে তার 

আহ্বান করে বলল £ শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট 
পৌছিয়েছে। (৪২) তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর। ঝরণা নিগর্ত 
হল গোসল করার জন্যে শীতল ও পান করার জন্যে। (৪৩) আমি তাকে 
দিলাম তার পরিজনবর্গ ও তাদের মত আরও অনেক আমার পক্ষ থেকে 
রহমতন্বরূপ এবং বৃদ্ধিমানদের জন্যে উপদেশস্বরাপ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


IAN GEL... LLIN (আমি কি বিশ্বাসী ও 
সৎকরমীদেরকে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের সমান গণ্য করে দেব, না 
পরহেযগারদেরকে পাপাচারীদের সমান করে দেব?) অর্থাৎ, এমন কখনও 
হতে পারে না। বরং উভয় দলের পরিণতি হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। এ 
থেকেই জানা গেল যে, পরকালীন বিধানাবলীর ক্ষেত্রে মুমিন ও কাফেরের 
মধ্যে পার্থক্য হবে। এ পৃথিবীতে হয়তো এমনটি সম্ভবপর যে, কাফেররা 
মুমিন অপেক্ষা বস্তুনিষ্ঠ সুখ-শাস্তিপরাপ্ত হবে। এ থেকে একথাও বলা যায় 
না যে, ইসলামী রাষ্ট্রে কাফেরের পার্থিব অধিকার মুমিনের সমান হতে 
পারে না, বরং কাফেরকে মুসলমানের সমান মানবিক অধিকার দেয়া যেতে 
পারে। সেমতে ইসলামী রাষ্ট্রে যেসব অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় 
চুক্তিবদ্ধ হয়ে বসবাস করে, তাদেরকে যাবতীয় মানবিক অধিকার 
মুসলমানদের সমানই দেয়া হবে। 

০ আলোচ্য ৩০-৩৩ নং আয়াতসমূহে হযরত সুলায়মান (আঃ)- এর 
একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনার প্রসিদ্ধ বিবরণের সারমর্ম এই 
যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) অশৃবরাজি পরিদর্শনে এমনভাবে মগ্ন হয়ে 
পড়েন যে, নামায পড়ার নিয়মিত সময় আসর অতিবাহিত হয়ে যায়। 
পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তিনি সমস্ত অশ্ব যবেহ করে দেন। কেননা, 
এগুলোর কারণেই আল্লাহ্র স্মরণ বিব্রত হয়েছিল। 

এ নামায নফল হলেও কোন আপত্তির কারণ নেই। কেননা, 
পয়গম্বরগণ এতটুকু ক্ষতিও পূরণ করার চেষ্টা করে থাকেন। পক্ষান্তরে তা 
ফরয নামায হলে ভুলে যাওয়ার কারণে তা কাযা হতে পারে এতে কোন 
গোনাহ হয় না। কিন্তু সুলায়মান (আঃ) স্বীয় উচ্চ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে 
এরও প্রতিকার করেছেন। 

এ তফসীরটি কয়েকজন তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাফেয 
ইবনে কাসীরের ন্যায় অনুসন্ধানী আলেমও এই তফসীরকে অগ্রাধিকার 
দিয়েছেন। আল্লামা সুয়ূতী বর্ণিত রসূলে করীম (সাঃ)-এর এক উক্তি 
থেকেও এই তফসীরের সমর্থন পাওয়া যায়। 

কিন্তু এতে সন্দেহ হয় যে, অশুরাজি আল্লাহ প্রদত্ত একটি পুরস্কার 
ছিল। নিজের সম্পদকে এভাবে বিনষ্ট করা একজন পয়গম্থুরের পক্ষে 
শোভা পায় না। তফসীরবিদগণ এর জওয়াবে বলেন যে, এ অশুরাজি 
সুলায়মান (আঃ)-এর ব্যক্তিগত মালিকাধীন ছিল। তার শরীয়তে 
গরু,ছাগল ও উটের ন্যায় অশ্ব কোরবানী করাও বৈধ ছিল। তাই তিনি 
অশৃরাজি বিনষ্ট করেননি; বরং আল্লাহ্‌র নামে কোরবানী করেছেন। 

কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমূহের আরও একটি তফসীর হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তাতে ঘটনাটি সম্পূর্ণ 
ভিন্ন পথে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তফসীরের সারমর্ম এই যে, হযরত 
সোলায়মান (আঃ)-এর সামনে জেহাদের জন্যে তৈরী অশৃরাজি 
পরিদর্শনের নিমিত্ত পেশ করা হলে সেগুলো দেখে তিনি খুব আনন্দিত হন। 
সাথে সাথে তিনি বললেন £ এই অশ্বরাজির প্রতি আমার যে মহব্বত ও 
মনের টান, তা পার্থিব মহববতের কারণে নয় ; বরং আমার পালনকর্তার 
স্মরণের কারণেই। কারণ, এগুলো জেহাদের উদ্দেশে তৈরী করা হয়েছে। 
জেহাদ একটি উচ্চস্তরের এবাদত। ইতিমধ্যে অশুরাজির দল তার দৃষ্টি 
থেকে উধাও হয়ে গেল। তিনি আদেশ দিলেন £ এগুলোকে আবার আমার 
সামনে উপস্থিত কর। সেমতে পুনরায় উপস্থিত করা হলে তিনি অশৃরাজির 


১১৬৭ 


গলদেশে ও পায়ে আদর করে হাত বুলালেন। 

এই তফসীর অনুযায়ী (3১৩ বাক্যে ০০ কারণার্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে এবং ৩ এর সর্বনাম দ্বারা অশুরাজিই বোঝানো হয়েছে। এখানে 
[5 এর অর্থ কর্তন করা নয়; বরং আদর করে হাত বুলানো। 


প্রাচীন তফসীরবিদগণের মধ্যে হাফেয ইবনে জরীর, তাবারী, ইমাম 
রাষী প্রমুখ এ তফসীরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, এই তফসীর 
অনুযায়ী সম্পদ নষ্ট করার সন্দেহ হয় না। 


কোরআন পাকের ভাষ্যদৃষ্টে উভয় তফসীরের অবকাশ আছে। কিন্ত 
প্রথম তফসীরের পক্ষে একটি হাদীস থাকায় তার শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। 

সূর্য ফিরিয়ে আনার কাহিনী £ কেউ কেউ প্রথম তফসীর অবলমুন 
করে আরও বলেছেন যে, আসরের নামায কাযা হয়ে যাওয়ার পর 
সোলায়মান (আঃ) আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে অথবা ফেরেশতাগণের কাছে 
সূর্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার নিবেদন জানান। সেমতে সূর্যকে ফিরিয়ে 
আনা হলে তিনি নিয়মিত এবাদত পূর্ণ করেন। এরপর পুনরায় সূর্য 
অস্তমিত হয়। তাদের মতে ($%) বাক্যের সর্বনাম দ্বারা সূর্য বোঝানো 
হয়েছে। 

কিন্ত আল্লামা আলুসী প্রমুখ অনুসন্ধানী তফসীরবিদগণ এই কাহিনী 
খণ্ডন করে বলেছেন £ (%$ বাক্যের সর্বনাম দ্বারা অশুরাজিই বোঝানো 
হয়েছে_ সূর্য নয়। এর কারণ এটা নয় যে, সূর্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার 
ক্ষমতা আল্লাহ্‌ তাআলার নেই; বরং কারণ এই যে, এ কাহিনী কোরআন ও 
হাদীসের কোন দলীল দ্বারা প্রামাণ্য নয় (রুহুল মা’ আনী) 

আল্লাহ্র স্মরণে শৈথিল্য হলে নিজের উপর শাস্তি নির্ধারণ করা 
ধৰ্মীয় মর্যাদাবোধের দাবী $ সর্বাবস্থায় এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, 
কোন সময় আল্লাহ্র স্মরণে শৈথিল্য হয়ে গেলে নিজেকে শাস্তি দেয়ার 
জন্যে কোন মুবাহ্‌ (অনুমোদিত) কাজ থেকে বঞ্চিত করে দেয়া জায়েয। 
সুফী বুযুগগগণের পরিভাষায় একে 'গায়রত' বলা হয়।(বয়ানুল 
-কোরআন) 

কোন সৎকাজের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্যে নিজের উপর এ ধরনের 
শাস্তি নির্ধারণ করা আত্মশুদ্ধির একটি ব্যবস্থা। এ ঘটনা থেকে এর বৈধতা 
বরং পছন্দনীয়তা জানা যায়। হুযুরে আকরাম (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে 
যে, একবার আবু জুহায়ম (রাঃ) তাকে একটি শামী চাদর উপহার দেন। 
চাদরটি ছিল কারুকার্যখচিত। তিনি চাদর পরিধান করে নামায পড়লেন 
এবং ফিরে এসে হযরত আয়েশাকে বললেন, চাদরটি আবু জুহায়মের 
কাছে ফেরত পাঠিয়ে দাও। কেননা, নামাযে আমার দৃষ্টি এর কারুকার্যের 
উপর পড়ে গিয়েছিল এবং আমার মনোনিবেশে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার 
উপক্রমহয়েছিল।_(আহকামুল-কোরআন) 

এমনিভাবে হযরত আবু তালহা (রাঃ) একবার তার বাগানে নামাধরত 
অবস্থায় একটি পাখী দেখে কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে যান। ফলে 
নামাযের নিবিষ্টতা নষ্ট হয়ে যায়। পরে তিনি বাগানটি সদকা করে দেন। 

কিন্ত স্মরণ রাখা দরকার যে, এই উদ্দেশ্যের জন্যে বৈধ শাস্তি নির্ধারণ 
করা উচিত। কারণ, অহেতুক কোন সম্পদ বিনষ্ট করা জায়েয নয়। 
সুতরাং সম্পদ বিনষ্ট হয়, এরূপ কোন কাজ করা বৈধ নয়। সৃফীগণের 
মধ্যে হযরত শিবলী (রহঃ) একবার এ ধরনের শাস্তি হিসেবে তার বস্ত্র 
জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব শে" রানী (রহঃ)-এর 
মত অনুসন্ধানী সূফী বুযূ্গগণ তার এই কর্মকে সঠিক বলে আখ্যা 


৯১৪ 


উচিত £ এ ঘটনা থেকে আরও জানা যায় যে, রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল উচ্চপদস্থ 
কর্মকর্তার অধীনস্থ বিভাগসমূহের কাজকর্ম স্বয়ং দেখাশোনা করা উচিত; 
কাজকর্ম অধীনস্থদের উপর ছেড়ে নিশ্চিত বসে থাকা উচিত নয়। এ 
কারণেই হযরত সোলায়মান (আঃ) অধীনস্থদের প্রাচূ্য সত্বেও স্বয়ং 
অশুরাজি পরিদর্শন করেন। খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর কর্ম থেকেও 
তাই প্রমাণিত আছে। 


এক এবাদতের সময় অন্য এবাদতে মশগুল থাকা ভুল £ এ 
ঘটনা থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, এক এবাদতের নির্দিষ্ট সময় অন্য 
এবাদতে ব্যয় করা অনুচিত। বলাবাহুল্য, জেহাদের অশ্ব পরিদর্শন করা 
একটি বৃহত্তম এবাদত, কিন্তু সময়টি ছিল এ এবাদতের পরিবর্তে নামাযের 
জন্যে নি্দিষ্ট। তাই হযরত সোলায়মান (আঃ) একে ভূল গণ্য করে তার 
প্রতিকার করেছেন৷ এ কারণেই আমাদের ফেকাহবিদগণ লিখেন £ 
জুমআর আযানের পর যেমন ক্রয়-বিক্রয় মশগুল থাকা জায়েয নয়, 
তেমনি জুমআর নামাযের প্রস্তুতি ছাড়া অন্য কোন কাজে মশগুল হওয়াও 
বৈধ নয়, যদিও তা তেলাওয়াতে কোরআন অথবা নফল পড়ার এবাদত 
হয়। 


০ আলোচ্য ৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত সোলায়মান 
(আঃ)-এর আরও একটি পরীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে 
কেবল এতটুকু বলা হয়েছে যে, এই পরীক্ষার সময় একটি নিশ্াণ দেহ 
সোলায়মান (আঃ) - এর সিংহাসনে রেখে দেয়া হয়েছিল। এখন সে নিষ্াণ 
দেহটি কি ছিল, একে সিংহাসনে রাখার অর্থ কি এবং এর মাধ্যমে পরীক্ষা 
কিভাবে হল, এসব বিবরণ কোরআন পাকে বিদ্যমান নেই এবং কোন 
সহীহ্‌ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত নেই। তাই হাফেয ইবনে কাসীরের সে 
মনোভাব এখানেও তাই দেখা যায় যে, কোরআন পাক যে বিষয়কে 
অস্পষ্ট রেখে দিয়েছে। তার বিশদ বিবরণ দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। 
কেবল এ বিষয়ের উপর ঈমান রাখা উচিত যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
সোলায়মান (আঃ)-কে কোনভাবে পরীক্ষা করেছিলেন, যার ফলে তিনি 
আল্লাহর দিকে আরও বেশী রুজু হয়েছিলেন। এতেই কোরআন পাকের 
আসল লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যায়। 

তবে কোন কোন তফসীরবিদ এ পরীক্ষার বিবরণ খোজ করারও 
প্রয়াস পেয়েছেন। তারা এ ক্ষেত্রে একাধিক সম্ভাবনার কথা উল্লেখ 
করেছেন। তন্মধ্যে কোন কোনটি নির্ভেজাল ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে 
গৃহীত। উদাহরণতঃ হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর রাজত্বের রহস্য তার 
আংটির মধ্যে নিহিত ছিল। একদিন এক শয়তান এই আংটি করায়ত্ত করে 
নেয় এবং এর কারণে সে সোলায়মান (আঃ)-এর সিংহাসনে তারই আকৃতি 
ধারণ করে বাদশাহ্রূপে জেঁকে বসে। চল্লিশ দিন পর সোলায়মান (আঃ) 
সে আংটি একটি মাছের পেট থেকে উদ্ধার করেন এবং পুনরায় সিংহাসন 
লাভ করতে সমর্থ হন। এই রেওয়ায়েতটি আরও কতিপয় কাহিনীসহ 
কয়েকটি তফসীরপ্স্থেও উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু হাফেজ ইবনে কাসীর এ 
ধরনের সমস্ত রেওয়ায়েতই ইসরাঈলী গণ্য করার পর লিখেনঃ 

“আহলে-কিতাবের একটি দল হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে 
পয়গম্বর বলেই মানে না। বাহ্যতঃ এসব মিথ্যা কাহিনী তাদেরই 
অপকীর্তি।” সুতরাং এ ধরনের রেওয়ায়েতকে আলোচ্য আয়াতের 
তফসীর বলা কিছুতেই জায়েয নয়। 


১১৬৮ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


৮১৯০৭ 





হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর আরও একটি ঘটনা সহীহ্‌ বুখারী 
ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত আছে। আলোচ্য আয়াতের সাথে এ ঘটনার কিছু 
সাদৃশ্য দেখে কেউ কেউ একে আলোচ্য আয়াতের তফসীর বলে সাব্যস্ত 
করেছেন। ঘটনার সারমর্ম এই £ একবার হযরত সোলায়মান (আঃ) স্বীয় 
মনোভাব ব্যক্ত করলেন যে, এ রাত্রিতে আমি সকল বিবির সঙ্গে সহবাস 
করব এবং তাদের প্রত্যেকের গর্ভ থেকে এক একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ 
করবে। তারা আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করবে। কিন্তু এ মনোভাব ব্যক্ত করার 
সময় তিনি “ইনশাল্লাহ” বলতে ভূলে গেলেন। একজন মহামান্য 
পয়গম্বরের এ ক্রটি আল্লাহ্‌ তাআলা পছন্দ করলেন না এবং আল্লাহ্‌ পাক 
তার এ প্রয়াস নিষ্ফল করে দিলেন। ফলে বিবিগণের মধ্যে মাত্র একজনের 
গর্ভ থেকে একটি মৃত ও পার্শববিহীন সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। 

কোন কোন তফসীরবিদ এ ঘটনার ভিত্তিতে বলেন £ সিংহাসনে নিশ্বাণ 
দেহ রাখার অর্থ এই যে, সুলায়মান (আঃ)-এর জনৈক চাকর এ মৃত 
সন্তানকে এনে তার সিংহাসনে রেখে দেয়। এতে সুলায়মান (আঃ) বুঝে 
নেন যে, এটা তার ইনশাআল্লাহ্‌ না বলার ফল। সেমতে তিনি আল্লাহ্র 
দিকে রুজু হলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। 

কাযী আবুস সউদ, আল্লামা আলুসী প্রমুখের মত কতিপয় বিজ্ঞ 
তফসীরবিদও এ তফসীর অবলম্বন করেছেন। হাকীমুল উম্মত হযরত 
থানভী (রহঃ) বয়ানুল-কোরআনের তদনুরূপ তফসীর করেছেন। কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনাকেও আয়াতের অকাট্য তফসীর বলা যায় না। কারণ, 
এ ঘটনার সবগুলো রেওয়ায়েতের মধ্যে কোথাও এরূপ নিদর্শন পাওয়া 
যায় না যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ঘটনাটি আলোচ্য আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারীর হাদীসটি কিতাবুল জেহায়, 
'কিতাবুল-আম্বিয়া, কিতাবুল-আইমান প্রভৃতি অধ্যায়ের একাধিক 
তরিকায় উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কিতাবৃত্‌-তফসীরে সুরা ছোয়াদের 
তফসীর প্রসঙ্গে কোথাও এর উল্লেখ নেই। বরং [099 আয়াতের 
অধীনে অন্য একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। অথচ এই হাদীসের 
কোন বরাত পর্যন্ত দেননি। এ থেকে বোঝা যায় যে, ইমাম বুখারীর মতেও 
হাদীসটি আলোচ্য আয়াতের তফসীর নয়। বরং রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) অন্যান্য 
পয়গম্বরের যেমন অন্যান্য আরও অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন, 
তেমনিভাবে এটাও একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এটা কোন আয়াতের তফসীর 
হওয়া জরুরী নয়। 


তৃতীয় এক তফসীর ইমাম রাষী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, 
সোলায়মান (আঃ) একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে এত দুর্বল 
হয়ে পড়েন যে, যখন তাকে সিংহাসনে বসানো হত, তখন মনে হত যেন 
একটি নিষ্প্রাণ দেহ সিংহাসনে রেখে দেয়া হয়েছে। এরপর আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাকে সুস্থতা দান করেন। তখন তিনি আল্লাহ্‌ তাআলার দিকে 
রুজু হয়ে শুকরিয়া আদায় করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এছাড়া তিনি 
ভবিষ্যতের জন্যে নজিরবিহীন রাজত্বের জন্যও দোয়া করেন। 

কিন্তু এ তফসীরও অনুমানভিত্তিক। কোরআন পাকের ভাষ্যের সাথে 
এর তেমন মিল নেই এবং কোন রেওয়ায়েতেও এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

বাস্তব সত্য এই যে, আলোচ্য আয়াতে যে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে, তার নিশ্চিত বিবরণ জানার কোন উপায় আমাদের কাছে নেই। 
আমরা এ জন্যে আদিষ্টও নই। সুতরাং এতটুকু ঈমান রাখাই যথেষ্ট যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা সোলায়মান (আঃ)-কে কোন পরীক্ষা করেছিলেন, যার 
ফলে তিনি আল্লাহ্‌ তাআলার দিকে অধিকতর রুজু হয়েছেন। 





(কোরআন পাকে এই ঘটনা উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য মানুষকে 
দাওয়াত দেয়া যে, তারা কোন বিপদাপদ অথবা পরীক্ষায় পতিত হলে 
তাদের পক্ষেও সোলায়মান (আঃ)-এর মত আল্লাহ্‌ তাআলার দিকে 
পূর্বাপেক্ষা অধিক রুজু হওয়া উচিত। বস্তুতঃ সোলায়মান (আঃ)-এর 
পরীক্ষার বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহ্‌ তাআলার উপর সমর্পণ করাই, 
বান্ধ্নীয়। 

99565955450% (আমাকে এমন 
সাম্রাজ্য দিন যা আমার পরে কেউ পেতে পারবে না)। কেউ কেউ এ 
দোয়ার অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, আমার আমলে আমার মত বিশাল 
সাম্রাজ্যের অধিকারী অন্য কেউ যেন না হয়। তাদের মতে "আমার পরে" 
শব্দটির অর্থ "আমাকে ছাড়া । হযরত থানভীও এরূপ অনুবাদই করেছেন। 
কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এ দোয়ার অর্থ এই যে, আমার 
পরেও কেউ যেন এরূপ সাম্রাজ্যের অধিকারী না হয়। সুতরাং বাস্তবেও 
তাই দেখা যায়। হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে যেরূপ সাম্রাজ্য দান করা 
হয়েছিল, তেমন রাজত্বের অধিকারী পরবর্তী কালে কেউ হতে পারেনি। 
কেননা, বাতাস অধিনস্ত হওয়া, জিন জাতির বশীভূত হওয়া এগুলো 
পরবর্তীকালে কেউ লাভ করতে পরেনি। কেউ কেউ বিভিন্ন আমল ও 
সাধনার মাধ্যমে কোন কোন জিনকে বশীভূত করে নেয়। এটা তার 
পরিপন্থী নয়। কেননা, হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর জিন বশীভূত করণের 
সাথে এর কোন তুলনাই হয় না। আমল বিশেষজ্ঞরা দু'একজন অথবা 
কয়েকজন জিনকে বশীভূত করে নেয়া; কিন্তু সুলায়মান (আঃ) জিনদের 
উপর যেরূপ সর্বব্যাপী রাজত্ব কায়েম করেছিলেন, তদ্রপ কেউ কায়েম 
করতে পারেনি। 


রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতা লাভের দোয়া £ এখানে সুরণ রাখা দরকার 
যে, পয়গম্বরগণের কোন দোয়া আল্লাহ তাআলার অনুমতি ব্যতিরেকে হয় 
না। হযরত সুলায়মান (আঃ) এ দোয়াটিও আল্লাহ্‌ তাআলার 
অনুমতিক্রমেই করেছিলেন। ক্ষমতালাভই এর উদ্দেশ্য ছিল না, বরং এর 
পেছনে আল্লাহ্‌ তাআলার বিধানাবলী প্রয়োগ করা ও সত্যকে সমুন্নত 
করার অনুপ্রেরণাই কার্যকর ছিল। আল্লাহ্‌ তাআলা জানতেন যে, রাজত্ব 
লাভের পর সুলায়মান (আঃ) এসব মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যেই 
কাজ করবেন এবং প্রতিপত্তি লাভের বাসনা তার অন্তরে স্থান পাবে না। 
তাই তাকে এরূপ দোয়ার অনুমতি দেয়া হয় এবং তা কবুলও করা হয়। 
কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্যে নিজের পক্ষ থেকে শাসনক্ষমতা প্রার্থনা করা 
হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এতে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধন-সম্পদ 
লাভের কামনা-বাসনা শামিল হয়ে যায়। সেমতে কেউ যদি এরূপ বাসনা 
থেকে মুক্ত থাকবে বলে দৃঢ় বিশ্বাসী হয় এবং সত্যকে সমুন্নত করা ছাড়া 
অন্য কোন উদ্দেশ্য ক্ষমতা লাভ করার প্রত্যাশী না হয়, তবে তার জন্যে 
রাজত্ব লাভের দোয়া করা বৈধ ।_(রূহ্ুল মা’আনী)। 

355034% _ শ্েজ্ধলিত অবস্থায়) জিন জাতিকে 
বশীকরণ এবং তারা যে যে কাজ করত, তার বিবরণ সূরা সাবায় বর্ণিত 
হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, অবাধ্য জিনদেরকে সুলায়মান (আঃ) 
শেকলে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। এখন এটা জরুরী নয় যে, এগুলো 
দৃষ্টিগ্রাহ্য লোহার শেকলই হবে। বরং জিনদেরকে আবদ্ধ করার জন্যে অন্য 
কোন পন্থাও অবলম্বন করা সম্ভব, যা সহজে বোঝাবার জন্যে এখানে 
শেকল বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। 

রসূলে করীম (সাঃ)-কে সবর শিক্ষাদানের উদ্দেশে এখানে আইয়ুব 
(আঃ)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। এ কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ সূরা 
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(৪৪) তুমি তোমার হাতে এক মুঠো ভৃশশলা নাও, তারা আঘাত কর এবং 
শপথ ভঙ্গ করো না। আমি তাকে পেলাম সবরকারী। চমৎকার বান্দা সে। 
নিশ্চয় সে ছিল এত্যাবতনশীল। (৪৫) স্বরণ করুন, হাত ও চোখের 
অধিকারী আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা। (৪৬) 
আমি তাদের এক বিশেষ গুণ তথা পরকালের স্মরণ দ্বারা স্বাত্থা দান 
করেছিলাম। (৪৭) আর তারা আমার কাছে মনোনীত ও সৎলোকদের 
অস্তভু্ত। (৪৮) স্মরণ করুন, ইসমাঈল, আল ইয়াসা ও যুলকিফুলের 
কথা। তারা প্রত্যেকেই গুণীজন। (৪৯) এ এক মহৎ আলোচনা। 
খোদাতীরুদের জন্যে রয়েছে উত্তম ঠিকানা- (৫০) তথা স্থায়ী বসবাসের 
জামাত; তাদের জন্যে তার দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে। (৫১) সেখানে তারা 
হেলান দিয়ে বসবে। তারা সেখানে চাইবে অনেক ফল-মূল ও পালীয়। 
(৫২) তাদের কাছে থাকবে আনতনয়না সমবয়স্কা রমণীগণ। (৫৩) 
তোমাদেরকে এরই প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে বিচারদিবসের জন্যে । (৫৪) এটা 
আমার দেয়া রিযিক যা শেষ হবে না। (৫৫) এটা তো শুনলে, এখন 
দুষ্টদের জন্যে রয়েছে নিকৃষ্ট ঠিকানা (৫৬) তথা জাহান্াম। তারা সেখানে 
প্রবেশ করবে। অতএব, কত নিকৃষ্ট সেই আবাসস্থল। (৫৭) এটা উত্তপ্ত 
পানি ও পুঁজ; অতএব তারা একে আস্বাদন করুক। (৫৮) এ ধরনের 
আরও কিছু শান্তি আছে। (৫৯) এই তো একদল তোমাদের সাথে প্রবেশ 
করছে। তাদের জন্যে অভিনন্দন নেই। তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ 
করবে। (৬০) তারা বলবে, তোমাদের জন্যেও তো অভিনন্দন নেই। 
তোমরাই আমাদেরকে এ বিপদের সম্মুখীন করেছ। অতএব, এটি কতই 
না ঘৃণ্য আবাসস্থল। (৬১) তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, যে 
আমাদেরকে এর সম্মুখীন করেছে, আপনি জাহানামে তার শাস্তি দ্বিগুণ 
করে দিন (৬২) তারা আরও বলবে, আমাদের কি হল যে, আমরা 
যাদেরকে মন্দ লোক বলে গণ্য করতাম, তাদেরকে এখানে দেখছি না! 


আশ্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় বর্ণিত 
হচ্ছে_ 

১৩১১১৫০, _ (শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট 
দিয়েছে। এ যন্ত্রণা ও কষ্টের বিবরণ দিতে গিয়ে কোন কোন তফসীরবিদ 
বলেন, হযরত আইয্যুব (আঃ) যে রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তা 
শয়তানের প্রবলতার কারণে দেখা দিয়েছিল। ঘটনা এই যে, একবার 
ফেরেশতাগণ আইয়্যুব (আঃ)-এর খুব প্রশংসা করলে শয়তান 
প্রতিহিংসায় অস্থির হয়ে গেল। সে আল্লাহ্‌ তাআলার দরবারে হাত তুলে 
প্রার্থনা করল £ আমাকে তার দেহ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি উপর 
এমন প্রবলতা দেয়া হোক, যদ্দারা আমি তার সাথে যা ইচ্ছা তাই করতে 
পারি। আল্লাহ তাআলারও উদ্দেশ্য ছিল আইয়ুব (আঃ)-কে পরীক্ষা করা। 
তাই শয়তানকে তার প্রার্থিত অধিকার দেয়া হল। অতঃপর সে তাকে 
রোগাক্রান্ত করে দিল। 


কিন্তু বিজ্ঞ তফসীরবিদগণ এ কাহিনী খণ্ডন করে বলেন £ কোরআন 
পাকের বর্ণনা অনুযায়ী শয়তান পয়গম্বরগণের উপর প্রবলতা অর্জন 
করতে পারে না। তাই এটা সম্ভব নয় যে, শয়তান আইয্যুব (আঃ)-কে 
রোগাক্রান্ত করে দেবে। 


কেউ কেউ বলেন, রুগবস্থায় শয়তান আইয়্যুব (আঃ)-এর অস্তরে 
ক্মন্ত্রণা জাত করত। এতে তিনি আরও অধিক কষ্ট অনুভব করতেন। 
আলোচ্য আয়াতে তাই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা তাই 
যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। 

হযরত আইয্ঘুব (আঃ)-এর রোগ কি ছিল ? কোরআন পাকে 
কেবল বলা হয়েছে যে, আইম্যুব (আঃ) কোন গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে 
পড়েছিলেন। কিন্তু রোগটি কি ছিল তা উল্লেখ করা হয়নি। হাদীসেও 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে এর কোন বিবরণ বর্ণিত নেই। তবে কোন কোন 
সাহাবীর উক্তি থেকে জানা যায় যে, তার সরবাঙ্গে ফোড়া হয়ে গিয়েছিল। 
ফলে ঘৃণাভরে লোকেরা তাকে একটি আবর্জনার স্বূপে রেখে দিয়েছিল। 
কিন্ত গবেষক তফসীরবিদগণ এ রেওয়ায়েতের সত্যতা স্বীকার করেননি। 
ভারা বলেন, মানুষের ঘৃণা উদ্রেক করার মত কোন রোগে পয়গ্বরগণকে 
আক্রান্ত করা হয় না। সুতরাং হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর রোগও এমন 
হতে পারে না। বরং এটা কোন সাধারণ রোগই ছিল। কাজেই উপরোক্ত 
রেওয়ায়েত নির্ভরযোগ্য নয়।-(রুহুল-মা’ আনী, আহকামুল কোরআন 
থেকে সংক্ষেপিত)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


৬5০০১৬ (তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণশলা লও) 
আইম্যু-পত্ীর প্রতি আল্লাহ্‌ তাআলার এই বিশেষ অনুগ্রহের দ্বারা 
কয়েকটি মাস্আলা জানা যায়। 

ইমাম আহমদ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, 
হযরত আইয্যুবের (আঃ) অসুস্থতার সময় একদা শয়তান চিকিৎসকের 
বেশে আইয্যুবের (আঃ) পত্নীর সাথে সাক্ষাত করেছিল। তিনি ওকে 


" চিকিৎসক মনে করে স্বামীর চিকিৎসা করতে অনুরোধ-করেন। শয়তান 


বলল, এই শর্তে চিকিৎসা করতে পারি যে, আরোগ্য লাভ করলে একথার 
স্বীকৃতি দিতে হবে যে, আমিই তাকে আরোগ্য দান করেছি। এ ্বীকৃতিটুকু 


১১৭০ 


ছাড়া আমি আর কোন পারিশ্রমিক চাই না। 


স্ত্রী হযরত আইফ্যুবকে একথা বললে, তিনি বললেন,_তোমার 
সরলতা দেখে সত্যই দুঃখ হয়। ওতো শয়তান ছিল 

এ ঘটনার বিশেষতঃ তার স্ত্রীর মুখ দিয়ে শয়তান কর্তৃক এমন একটা 
প্রস্তাব তার সামনে উচ্চারিত করানোর বিষয়টা তিনি স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ 
করতে পারলেন না। তিনি খুব দুঃখ পেলেন। কারণ, প্রস্তাবটা ছিল 
শেরেকীতে লিপ্ত করার একটা সূক্ষ্ম অপপ্রয়াস। তাই তিনি শপথ করে 
বসলেন যে, আল্লাহ্‌ তাআলা আমাকে সুস্থ করে তুললে স্ত্রীর এ 
অপরাধের জন্য তাকে একশত বেত্রাঘাত করব। 

সে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্‌ পাক নির্দেশ দিচ্ছেন, কছম ভঙ্গ 
করো না, বরং হাতে এক মুঠো তৃণশলাকা নিয়ে তদ্বারা স্ত্রীকে একশত 
বেত্রাঘাত করে কছম পূর্ণ কর। 

এ ঘটনা থেকে জানা গেল, যদি কোন ব্যক্তি কাউকে একশ' বেত্রাঘাত 
করার প্রতিজ্ঞা করে এবং পরে পৃথক পৃথক একশ- বেত্রাঘাত করার 
পরিবর্তে সবগুলো বেতের একটি আঁটি তৈরী করে নিয়ে তদ্দারা একবার 
আঘাত করে, তবে তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়ে যায়। তাই হযরত আইয্যুব 
(আঃ)-কে এরূপ করার হুকুম করা হয়েছিল। ইমাম আবু হানীফার 
মাযহাব তাই। কিন্তু আল্লামা ইবনে হুমাম লিখেছেন যে, এর জন্যে দু'টি 
শর্ত রয়েছে_(১) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গায়ে প্রত্যেকটি বেত দৈর্ঘ্য -প্রস্থে 
লাগতে হবে এবং (২) এর কারণে কিছু না কিছু কষ্ট অবশ্যই পেতে হবে। 
যদি মোটেই কষ্ট না পায়, তবে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে না। হযরত থানভী 
বয়ানুল-কোরআনে প্রতিজ্ঞ পূর্ণ হওয়ার যে উক্তি করেছেন, তার অর্থও 
সম্ভবতঃ তাই। নতুবা হানাফী ফকীহগণ পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন যে, 
উপরোক্ত শর্তদ্বয়সহ আঘাত করা হলে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়ে যায়।_(ফতন্ুল 
কাদীর) 

শরীয়তের দৃষ্টিতে কৌশল £ দ্বিতীয় মাসআলা এই যে, কোন 
অসমীচীন অথবা মাকরূহ বিষয় থেকে আত্মরক্ষার জন্যে শরীয়তসম্মত 
কোন কৌশল অবলম্বন করা জায়েয। বলাবাহুল্য, হযরত আইম্যুব 
(আঃ)-এর প্রতিজ্ঞার আসল দাবী এই যে, তিনি তার স্ত্রীকে পূর্ণ একশ" 
বেত্রাঘাত করবেন। কিন্তু তার পত্নী যেহেতু নিরপরাধ ছিলেন এবং স্বামীর 
নজিরবিহীন সেবাশুশ্রযা করেছিলেন, তাই আল্লাহ্‌ তাআলা স্বয়ং আইয্যুব 
(আঃ)-কে একটি কৌশল শিক্ষা দিলেন এবং বলে দিলেন যে, এভাবে তার 
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। তাই ঘটনাটি কৌশলের বৈধতা জ্ঞাপন করে। 

কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, এ ধরনের কৌশল অবলম্বন করা 
তখনই জায়েয যখন একে শরীয়তসম্মত উদ্দেশ্য বানচাল করার উপায় না 
করা হয়। পক্ষান্তরে যদি কৌশলের উদ্দেশ্য কোন হকদারের হক বাতিল 
করা হয় অথবা প্রকাশ্য হারাম কাজকে তার মুলপ্রাণ বজায় রেখে নিজের 
জন্যে হালাল করা হয়, তবে এরূপ কৌশল সম্পূর্ণ না-জায়েয। 
উদাহরণতঃ যাকাত থেকে গা বাচানোর জন্যে কেউ কেউ বছর পূর্ণ হওয়ার 
সামান্য আগেই নিজের ধন-সম্পদ স্ত্রীর মালিকানায় সমর্পণ করে 
কিছুদিন পর স্ত্রী স্বামীর মালিকানায় ফিরিয়ে দেয়। যখন পরবর্তী বছর 
কাছাকাছি হয়, তখন স্বামী আবার স্ত্রীকে দান করে দেয়। এভাবে 
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কারও উপর যাকাত ওয়াজেব হয় না। এরূপ কৌশল 
শরীয়তের উদ্দেশ্যকে বানচাল করারই অপচেষ্টা। তাই হারাম। এর শাস্তি 
হয় তো যাকাত আদায় না করার শাস্তির চেয়েও গুরুতর হবে।_ 
ক্েহুল-যা'আনী)। 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন NV. 


অসমীচীন কাজের প্রতিজ্ঞা £ তৃতীয় মাসআলা এই যে, কোন ব্যক্তি 
কোন অসমীচীন, ভ্রান্ত অথবা অবৈধ কাজের প্রতিজ্ঞা করলে প্রতিজ্ঞা হয়ে 
যাবে এবং তা ভঙ্গ করলে কাফফারা দিতে হবে। যদি কাফফারা ওয়াজেব 
না হত, তবে আইয্যুব (আঃ)-কে কৌশল শিখানো হত না। এতদসঙ্গে 
স্বরণ রাখা উচিত যে, কোন অসমীচীন কাজের প্রতিজ্ঞা করলে তা ভেঙ্গে 
কাফফারা আদায় করাই শরীয়তের বিধান। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেন £ যে ব্যক্তি কোন প্রতিজ্ঞা করে, অতঃপর দেখে যে, এ প্রতিজ্ঞার 
বিপরীত কাজ করাই উত্তম, তবে তার উচিত উত্তম কাজটি করা এবং 
প্রতিজ্ঞার কাফফারা আদায় করা। 

428155993 এর শাব্দিক অর্থ তারা হস্ত ও দৃষ্টিবিশিষ্ট 
ছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, তারা তাদের জ্ঞানগত ও কর্মগত শক্তি আল্লাহ্‌ 
তাআলার আনুগত্যে নিয়োজিত করতেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ তাআলার আনুগত্যেই ব্যয়িত 
হওয়া উচিত। যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এতে ব্যয়িত হয় না, সেগুলোর থাকা না 
থাকা উভয়ই সমান। 

পরকালচিন্তা পয়গম্বরগণের স্বাতস্ুমূলক গুণ $ 835 
- শাব্দিক অর্থ গৃহের সুরণ। গৃহ বলে এখানে পরকাল বোঝানো হয়েছে। 
পরকালের পরিবর্তে গৃহ বলে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, পরকালই মানুষের 
আসল গৃহ। অতএব, পরকাল চিস্তাকেই তাদের যাবতীয় চিন্তা ও কর্মের 
ভিত্তি করা উচতি। এ থেকে জানা গেল যে, পরকাল চিন্তা মানুষের 
চিন্তাগত ও কর্মগত শক্তিকে অধিকতর খজ্জল্য দান করে। কোন কোন 
খোদাদ্রোহীর এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে, পরকাল চিন্তা মানুষের 
শক্তিসমূহকে ভোতা করে দেয়। 

হযরত আল ইয়াসা (আঃ) £ 441 (আল ইয়াসা [আঃ)-কে 
স্বরণ করুন।) হযরত আল ইয়াসা' (আঃ) বনী ইসরাঈলের অন্যতম 
পয়গন্বর। কোরআন পাকে মাত্র দু' জায়গায় তার উল্লেখ দেখা যায় এখানে 
ও সূরা আনআমে। কিন্তু কোথাও তার বিস্তারিত অবস্থা উল্লেখ করা হয়নি 
বরং পয়গম্বরগণের তালিকায় তার নাম গণনা করা হয়েছে মাত্র। 

ধতিহাসিক গ্ৰন্থসমূহে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত ইলিয়াস 
(আঃ)-এর চাচাত ভাই এবং তার নায়েব বা প্রতিনিধি ছিলেন। ইলিয়াস 
(আঃ)-এর পর তাকেই নবুওয়ত দান করা হয়। বাইবেলে তার বিস্তারিত 
অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তাতে তার নাম “ইলিশা' ইবনে সাকেত- উল্লেখিত 
হয়েছে। 

৩৪৬১০ (তাদের কাছে আনতনয়না সম 
বয়স্কা রমলীগণ থাকবে।) অর্থাৎ, জান্নাতের হুরগণ থাকবে। 
“সমবয়ম্কা”-এর এক অর্থ তারা পরস্পর সমবয়স্কা হবে এবং অপর 
অর্থ স্বামীদের সমবয়স্কা হবে। প্রথম অর্থে সমবয়স্কা হওয়ার 
উপকারিতা এই যে, তাদের পরস্পর ভালবাসা, সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বের 
সম্পর্ক হবে--সপত্নীসূলভ হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা থাকবে না। বলাবাহুল্য, 
এটা স্বামীদের জন্যে পরম সুখের ব্যাপার। 

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের মিল থাকা উত্তম £ দ্বিতীয় অর্থে 
স্বামীদের সমবয়স্কা হওয়ার উপকারিতা এই যে, এর কারণে মনের ও 
মতের মিল অধিক হবে। ফলে একে অপরের সুখ ও কৌতুহলের প্রতি 
অধিকতর লক্ষ্য রাখবে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর বয়সের 
তারতম্যের দিকে লক্ষ্য রাখা বাস্ছনীয়। কারণ, এ থেকেই পারস্পরিক 
ভালাবাসা জন্মায় এবং বৈবাহিক সম্পর্ক মধুময় ও স্থায়ী হয়। 


সুরা ছোয়াদ 0৬) 
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(৬৩) আমরা কি অহেতুক তাদেরকে ঠাট্রার পাত্র করে নিয়েছিলাম, না 
আমাদের দৃষ্টি ভুল করছে? (৬৪) এটা অথাৎ জাহানামীদের পারস্পরিক 
বাক-বিতওা অবশাস্তাবী। (৬৫) বলুন, আমি তো একজন সতকর্কারী 
মাত্র এবং এক পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। (৬৬) 
তিনি আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর পালনকর্তা 
পরাক্রমশালী, মানাকারী। (৬৭) বলুন, এটি এক মহাসংবাদ, (৬৮) যা 
থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। (৬৯) উধর্ব জগৎ সম্পর্কে আমার 
কোন জ্ঞান ছিল না যখন ফেরেশতারা কথাবাতাঁ কলছিল। (৭০) আমার 
কাছে এ ওহীই আসে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতকর্কারী। (4১) যখন 
আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাগণকে বললেন, আমি মাটির মানুষ সৃষ্টি 
করব। (৭২) যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রাহ ফুঁকে 
দেব, তখন তোমরা তার সম্মুখে সেজদায় নত হয়ে যেয়ো। (৭৩) 
অতঃপর সমস্ত ফেরেশতাই একযোগে সেজদায় নত হল, (৭৪) কিন্ত 
ইবলীস; সে অহংকার করল এবং অন্থীকারকারীদের অন্তভক্ি হয়ে গেল। 
(৭৫) আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস । আমি স্বহত্তে যাকে সৃষ্টি করেছি, তার 
সম্মুখে সেজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি অহংকার করলে, 
না তুমি তার চেয়ে উচ্চ মার্দাসম্প্ন (৭৬) সে বলল £ আমি তার চেয়ে 
উত্তম। আপনি আমাকে আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি 
করেছেন মাটির দ্বারা। (৭৭) আল্লাহ্‌ বললেন £ বের হয়ে যা, এখান থেকে। 
কারণ, তুই অভিশপ্ত । (৭৮) তোর প্রতি আমার এ অভিশাপ বিচার দিবস 
পথ্য স্থায়ী হবে। (৭৯) সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে 
পুনরুখান দিবস পযর্ন্ত অবকাশ দিন। (৮০) আল্লাহ্‌ বললেন £ তোকে 
অবকাশ দেয়া হলু (৮১) সে সময়ের দিন পযন্ত যা জানা। (৮২) সে বলল, 
আপনার ইয্যতের কসম, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী 
করেদেব। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


সূরার সার-সংক্ষেপ £ {32ঢা5)0% এ সূরার আসল লক্ষ্য 
রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর রেসালত প্রমাণ এবং কাফেরদের দাবী খণ্ডন করা। 
সূরার শুরুতেই এটা স্পষ্ট ছিল। এ প্রসঙ্গে পয়গম্বরগণের ঘটনাবলী দ্বিবিধ 
কারণে উল্লেখ করা হয়েছে_(এক) রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে সান্তনা দেয়া যে, 
পূর্ববর্তী পয়গস্বরগণের মত আপনিও কাফেরদের অহেতুক কার্যকলাপে 
সবর করুন। (দুই) এসব ঘটনা থেকে তারাও শিক্ষালাভ করুক, যারা 
একজন সত্য পয়গমবরের রেসালত অস্বীকার করে যাচ্ছে। এর পর 
মুমিনদের শুভ পরিণতি ও কাফেরদের তীর শাস্তির চিত্র অংকন করে 
কাফেরদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছে এবং হুশিয়ার করা হয়েছে 
যে, যাদের অনুকরণ করে আজ তোমরা রসূলে করীম (সাঃ)-এর প্রতি 
মিথ্যারোপ করছ, কেয়ামতের দিন তারাই তোমাদের সাহায্য সহায়তা 
থেকে হাত গুটিয়ে নেবে। তারা তোমাদেরকে গালমন্দ করবে এবং তোমরা 
তাদের প্রতি অভিশম্পাত বর্ষণ করবে। 


এসব বিষয়বন্তর পর উপসংহারে আবার আসল দাবী অর্থাৎ, 
রেসালতের প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে। প্রমাণাদি পেশ করার সাথে সাথে 
উপদেশ প্রসঙ্গে দাওয়াতও দেয়া হয়েছে। 
$%5555502555444৩ ৰ জগতের 
কোন জ্ঞানই আমার ছিল না যখন তারা কথাবার্তা বলছিল। ) অর্থাৎ, 
আমার রেসালতের উজ্জ্বল প্রমাণ এই যে, আমি তোমাদেরকে উর্ধ্ব 
জগতের বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করে থাকি যা ওহী ছাড়া অন্য কোন 
উপায়েই আমার জানার কথা নয়। এসব বিষয়াদির এক অর্থ সেসব 
আলোচনা, যা আদম সৃষ্টির সময় আল্লাহ্‌ তাআলা ও ফেরেশতাগণের 
মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সূরা বাক্ারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 
হয়েছে। ফেরেশতাগণ বলেছিল, S444 


1 _ আপনি কি পৃথিবীতে এমন কিছু সৃষ্টি করবেন, যারা সেখানে 
অনৰ্থ সৃষ্টি করবে এবং রক্তগঙ্গা বহাবে? এসব কথাবার্তাকে এখানে 
(০০ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার শাব্দিক অর্থ “ঝগড়া করা” অথবা 
“বাকবিতণ্ডা করা।”” অথচ বাস্তব ঘটনা এই যে, ফেরেশতাগণের এই প্রশ্ন 
কোন আপত্তি অথবা বাকবিতপ্ডার উদ্দেশে ছিল না, বরং তারা কেবল 
আদম সৃষ্টির রহস্য জানতে চেয়েছিল। কিন্ত প্রশ্ন ও উত্তরের বাহ্যিক 
আকার বাকবিতগ্ার অনুরূপ হয়ে গিয়েছিল বিধায় একে ৮.-০৮| শব্দ 
দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। মাঝে মাঝে কোন ছোট বড়কে কোন প্রশ্ন করলে 
বড় তার আলোচনা প্রসঙ্গে কৌতৃকবশতঃ এ প্রশ্্োত্বরকে ঝগড়া বলে 
ব্যক্ত করে দেয়। 

১১3% 05%, _ (যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাগণকে 
বললেন) এখানে আল্লাহ্‌ তাআলা ও ফেরেশতাগণের উপরোক্ত কথাবার্তার 
প্রতি ইঙ্গিত করার সাথে সাথে এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, 
ইবলীস নিছক প্রতিহিংসা ও অহংকারবশতঃ আদম (আঃ)-কে সেজদা 
করতে অস্বীকার করেছিল। তেমনিভাবে আরবের মুশরিকরাও প্রতিহিংসা 
ও অহংকারের কারণে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়ত অস্বীকার করে 
যাচ্ছে। ফলে ইবলীসের যে পরিণতি হয়েছে, তাদেরও তাই হবে।_ 
(তফসীরে-কবীর) 


৫৬৪৩ - এখানে আদম (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বলেছেন 


১১৭২ তফসীর মাআরেফুল ক্কোরআন ১1 


rl Lo) dls 


তি 






149৩ 
৩1০0552৩555 
Sf HT ERAT ITA | 
























26 









EES 3) 
ওপব892757489551 
8095হ044245555৬2 
85759575225; 
7325883৩205) 
EE ORAS 
ENE ES EET 
TEAST AI IIL | 
৪3055194593 | 
































(৮৩) তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার খাঁটি বান্দা, তাদেরকে ছাড়া। 
(৮৪) আল্লাহ্‌ বললেন £ তাই ঠিক, আর আমি সত্য বলছি - (৮৫) তোর 
দ্বারা আর তাদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তাদের দ্বারা আমি 
জাহান্নাম পূর্ণ করব। (৮৬) বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান 
চাই না আর আমি লৌকিকতাকারীও নই । (৮৭) এটা তো বিশ্ববাসীর জন্যে 
এক উপদেশ মাত্র। (৮৮) তোমরা কিছুকাল পরে এর সংবাদ অবশ্যই 
জানতেপারবে। 


সূরাআল-যুমার 
মকায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৭৫।। 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু - 


০) কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। 
(২) আমি আপনার প্রতি এ কিতাব যথার্থরপে নাযিল করেছি। অতএব, 
আপনি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর এবাদত করুন। (৩) জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপুর্ণ 
এবাদত আল্লাহরই নিমিত্ত। যারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরপে 
গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের এবাদত এ জন্যেই করি, 
যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করে 
দেবেন। আল্লাহ্‌ মিথ্যাবাদী কাফেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (৪) 
আল্লাহ্‌ যদি সম্ভান গহণ করার ইচ্ছা করতেন, তবে তার সৃষ্টির মধ্য থেকে 
যা কিছু ইচ্ছা মনোনীত করতেন, তিনি পবিতর। তিনি আল্লাহ, এক, 
পরাক্রমশালী । (৫) তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। 
তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা 
আচ্ছাদিত করেন এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিযুক্ত করেছেন। 
প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময়কাল পথযস্ত। জেনে রাধুন, তিনি 
পরাক্রমশালী, কষমাশীল। 








যে, আমি নিজ হাতে তাকে সৃষ্টি করেছি। সকল তফসীরবিদই এ ব্যাপারে 
একমত যে, মানুষের ন্যায় আল্লাহ্‌ তাআলারও হাত আছে, এখানে তা 
বোঝানো হয়নি। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মুখাপেক্ষিতা 
থেকে মুক্ত ও পবিত্র। কাজেই এর অর্থ হল আল্লাহ্‌র কুদরত। আরবী 
ভাষায় + শব্দটি কুদরত অর্থে বুল ব্যবহৃত। উদাহরণতঃ এক আয়াতে 
আছে %8এ|$6$21১% অতএব, আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আমি 
আদমকে নিজ কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করেছি। এমনিতে সৃষ্ট জগতের সব 
কিছুই আল্লাহর কুদরত দ্বারা সৃজিত হয়েছে। কিন্ত আল্লাহ্‌ তাআলা যখন 
কোন বস্তুর বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ করতে চান, তখন তাকে বিশেষভাবে 
নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে দেন। যেমন কা’ বাকে বায়তৃল্লাহ (আল্লাহ্‌র 
ঘর) সালেহ (আঃ)-এর উ্টীকে “*নাকাতুল্লাহ'" আল্লাহর উষ্টী), ঈসা 
(আঃ)-কে কলেমাতুল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌র বাক্য) অথবা “রুহুল্লাহ' (আল্লাহ্র 
রূহ) বলা হয়েছে। এখানেও হযরত আদম (আঃ)-এর সম্মান প্রকাশ 
করার উদ্দেশে এই সম্বন্ধ করা হয়েছে।_ (কুরতুবী) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

লৌকিকতা ও ক্ত্রিমতার নিন্দা $ 2 ০5103 (আমি 
কৃত্রিমতাশ্রয়ী নই।) উদ্দেশ্য এই যে, আমি লৌকিকতা € কৃত্রিমতার 
আশ্রয়ে নবুওয়ত, রেসালত ও জ্ঞান-গরিমা প্রকাশ করছি লা, বরং 
আল্লাহ্‌র বিধি-বিধানই যথাযথভাবে প্রচার করছি। এ থেকে জানা গেল 
যে, লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়; সেমতে এর 
নিন্দায় বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ফট ()-এর 
একটি উক্তিও বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন £ 

“লোকসকল ! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন বিষয় সম্পর্কে জানে, 
সে তা অন্যের কাছে বর্ণনা করুক, কিন্তু যে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান নেই, 
তার ক্ষেত্রে এ | (আল্লাহ্‌ ভাল জানেন) বলে ক্ষান্ত খ্যকুক। কেননা, 
60 _ হুল মা'আলী) 


সূরা আল-সুমার 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


AUDA ENTAILS নদের 
অর্থ এখানে এবাদত অথবা আনুগত্য: অর্থাৎ, ধর্মের যাবতীয় বিধি-বিধান 
মেনে চলা। এর পূর্ববর্তী বাক্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে নির্দেশ 
দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র এবাদত ও আনুগত্যকে তারই জন্যে খাটি 
করুন, যাতে শিরক, রিয়া ও নাম-যশের নাম-গন্ধও না থাকে। এরই 
তাকীদার্থে দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যে, খাটি এবাদত একমাত্র আল্লাহ্‌র 
জন্যই শোভনীয়। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এর যোগ্য নয়। 

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি 
রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর কাছে আরঘ করল £ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি মাঝে 
মাঝে দান-খয়রাত করি অথবা কারও প্রতি অনুগ্রহ করি। এতে আমার 
নিয়ত আল্লাহ্‌ তাআলার সন্থষ্টিও থাকে এবং এটাও থাকে যে, মানুষ 
আমার প্রশংসা করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন £ সে সত্তার কসম, ধার 


১১৭৩ 


সুরা আল্‌ - যুমার 


৮১৪৪ 


১৬৯ ৯১১ 


হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আল্লাহ্‌ তাআলা এমন কোন বস্তু কবুল করেন না, 
যাতে অন্যকে শরীক করা হয়। অতঃপর তিনি প্রমাণ স্বরূপ 
941 81% আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন।-(কুরতুবী) 

নিষ্ঠা অনুপাতে আল্লাহ্‌র নিকট আমল গৃহীত হয় £ কোরআন 
পাকের অনেক আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্‌র কাছে আমলের হিসাব 
গণনা দ্বারা নয়_-ওজন দ্বারা হয়ে থাকে 1:150041/55 
383 এবং উল্লেখিত আয়াতসমূহের বক্তব্য এই যে, আল্লাহ্‌র কাছে 
আমলের মূল্যায়ন ও ওজন নিষ্ঠাপূর্ণ নিয়তের অনুপাতে হয়ে থাকে। 
বলাবাহুল্য, পূর্ণ ঈমান ব্যতিরেকে নিয়ত পূর্ণরূপে খাটি হতে পারে না। 
কেননা, পূর্ণ খাটি নিয়ত এই যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কাউকে 
লাভ-লোকসানের মালিক গণ্য করা যাবে না। নিজের কাজকর্মে কাউকে 
ক্ষমতাশালী মনে করা যাবে না এবং কোন এবাদত ও আনুগত্যে অপরের 
কল্পনা ও ধ্যান করা যাবে না। অনিচ্ছাধীন জল্পনা-কল্পনা আল্লাহ্‌ 
তাআলা ক্ষমা করে দেন। 

যে সাহাবায়ে কেরাম মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রথম সারিতে অবস্থিত, 
তাদের আমল ও সাধনার পরিমাণ তেমন একটা বেশী দেখা যাবে না কিন্ত 
এতদসদ্বেও তাদের সামান্য আমল ও সাধনা অবশিষ্ট উম্মতের বড় বড় 
আমল ও সাধনার চেয়ে উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠ তো তাদের পূর্ণ ঈমান ও পূর্ণ 
নিষ্ঠার কারণেই ছিল। 

AIAN ASTIN Cat AGG 

এ হল আরবের মুশরেকদের অবস্থা। তখনকার দিনে সাধারণ 

মুশরেকরাও প্রায় এ বিশ্বাসই রাখত যে, আল্লাহ্‌ তাআলাই সৃষ্টিকর্তা, 
মালিক এবং সব কিছুতে ক্ষমতাশালী। শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করলে 
তারা নিজেদের কল্পনা অনুযায়ী ফেরেশতাগণের আকার-আকৃতিতে 
মূর্তি-বিশ্নহ তৈরী করল। অতঃপর এই বিশ্বাস পোষণ করে নিল যে, এসব 
মূর্তি-বিশ্রহের প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করলে সে ফেরেশতাগণ সন্তুষ্ট 
হবে, যাদের আকৃতিতে মূর্তি -বিগ্রহ নির্মিত হয়েছে। ফেরেশতাগণ 
আল্লাহ্‌র নৈকট্যশীল। অথচ তারা জানত যে, এসব মূর্তি তাদেরই হাতের 
তৈরী। এদের কোন বুদ্ধি-জ্ঞান, চেতনা-টৈতন্য, ও শক্তি-বল কিছুই নেই। 
তারা আল্লাহ্‌ তাআলার দরবারকে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের দরবারের 
মতই ধারণা করে নিয়েছিল। রাজ দরবারের নৈকটাশীল ব্যক্তি কারও প্রতি 
প্রসন্ন হলে রাজার কাছে সুপারিশ করে তাকেও রাজার নৈকট্যশীল করে 
দিতে পারে। তারা মনে করত, ফেরেশতাগণ রাজকীয় সভাসদবর্গের 
ন্যায় যে কারও জন্যে সুপারিশ করতে পারে। কিন্তু তাদের এসব ধারণা 





শয়তানী, বিস্ান্তি ও ভিত্তিহীন কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথমতঃ 
এসব মূর্তি বিগ্রহ ফেরেশতাগণের আকৃতির অনুরূপ নয়। হলেও আল্লাহ্‌র 
নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ নিজেদের পৃজা-অর্চনায় কিছুতেই সন্তষ্ট হতে 
পারে না। আল্লাহ্‌র কাছে অপছন্দনীয় এমন যে কোন বিষয়কে তারা 
স্বভাবগতভাবে ঘৃণা করে। এতদ্যতীত তারা আল্লাহ্‌র দরবারে 
স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোন সুপারিশ করতে পারে না, যে পরযস্ত না 
তাদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলা কোন বিশেষ ব্যক্তির ব্যাপারে সুপারিশ করার 
অনুমতি দেন। 

13854040 $019 -যারা ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্‌র সন্তান 
বলে আখ্যা দিত, তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনকল্পে অসম্ভবকে সম্ভব 
ধরে নেয়ার পর্যায়ে বলা হয়েছে, যদি আল্লাহ্‌ তাআলার কোন সন্তান হত, 
তবে তা তার ইচ্ছা ব্যতীত হওয়া অসম্ভব। কেননা, জবরদস্তি সম্তান তার 
উপর চাপতে পারে না। যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হত, তবে তার সত্তা ব্যতীত 
সবই তো তার সৃষ্ট, অতএব, তাদের মধ্য থেকেই কাউকে সম্তানরূপে 
গ্রহণ করতেন। সন্তান ও সন্তান জন্মদাতা উভয়ের সমজাত হওয়া 
অত্যাবশ্যক। অথচ সৃষ্টি ষ্টার সমজাত হতে পারে না। তাই সৃষ্টিকে 
সন্তানরপে গ্রহণ করা অসম্তব। 

499993 - 2৮55 অর্থ এক বস্তুকে অপর বস্তুর 
উপর রেখে তাকে আচ্ছাদিত করে দেয়া। কোরআন পাক দিবারাত্রির 
পরিবর্তনকে এখানে সাধারণের জন্যে +5 শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। 
রাত্রি আগমন করলে যেন দিনের আলোর উপর পর্দা রেখে দেয়া হয় এবং 
দিনের আগমনে রাত্রির অন্ধকার যেন যবনিকার অস্তরালে চলে যায়। 

চন্দ্র ও সূর্য উভয়ই গতিশীল £ 48/949 - এ 
থেকে জানা যায় যে, সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই বিচরণ করে। সৌর বিজ্ঞান ও 
ভূতত্বের বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা কোরআন পাক অথবা যে কোন আসমানী 
রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রসঙ্গক্রমে কোথাও কোন 
বিষয় বর্ণিত হলে তার উপর ঈমান রাখা ফরয। বৈজ্ঞানিকদের প্রাচীন ও 
আধুনিক গবেষণা তো নিত্য পরিবর্তনশীল বিষয়; কিন্তু কোরআন পাকের 
তথ্যাবলী অপরিবর্তনীয়। আলোচ্য আয়াত এতটুকু ব্যক্ত করেছে যে, চন্দ্র 
ও সূর্য উভয়ই গতিশীল। এর উপর বিশ্বাস রাখা ফরয। এখন আমাদের 
সামনে সূর্যের উদয় ও অন্ত পৃথিবীর ঘূর্ণন দ্বারা হয়, না স্বয়ং সূর্যের ঘূর্ণন 
দ্বারা হয়, তা কোরআন পাক বর্ণনা করেনি। অভিজ্ঞতার আলোকে যা 
জানা যায়, তা মেনে নিতে আপত্তি নেই। 


১১৭৪ 


১১৪ 





nl 




















| 8১ নন টক 12 
এ 5 








আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


-45065%09 -আয়াতেচতু্দ জন্ত সৃষ্টিকে 09 শব্দে ব্যক্ত 
করা হয়েছে, যার অর্থ আকাশ থেকে নাধিল করা। এতে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে যে, এগুলোর সৃষ্টিতে আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানির প্রভাব 
অত্যধিক। তাই এগুলোও যেন আকাশ থেকেই অবতীর্ণ হয়েছে বলা 
যায়। মানুষের পোশাকের ক্ষেত্রেও কোরআন পাক এ শব্দ ব্যবহার 


করেছে। বলা হয়েছে_ ৩59 __ খনিজ পদার্থ লোহার 
ক্ষেত্রেও তাই বলা হয়েছে_ (১৯৫ -সবগুলোর সারমর্মই এই যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় কুদরতে এগুলো সৃষ্টি করে মানুষকে দান 
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(৬) তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে। অতঃপর তা 
থেকে তার যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তোমাদের জন্যে আট প্রকার 
চতুষ্পদ জন্ত অবতীর্ণ করেছেন। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন 
তোমাদের মাতৃগর্ভে প্যা়ক্রমে একের পর এক ত্রিবিধ অন্ধকারে । তিনি 
আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তারই। তিনি ব্যতীত কোন 
উপাস্য নেই। অতএব, তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ? (৭) যদি তোমরা 
অস্বীকার কর, তবে আল্লাহ তোমাদের থেকে বেপরওয়া। তিনি তার 
বান্দাদের কাফের হয়ে পড়া পছন্দ করেন না। পক্ষান্তরে যদি তোমরা 
কৃতজ্ঞ হও, তবে তিনি তোমাদের জনো তা পছন্দ করেন। একের পাপ 
ভার অন্যে বহন করবে না। অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার 
কাছে ফিরে যাবে। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে অবাহিত 
করবেন। নিশ্চয় তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কেও অবগত। (৮) যখন 
মানুষকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একাহাচিত্তে তার পালনকর্তাকে 
ডাকে, অতঃপর তিনি যখন তাকে নেয়ামত দান করেন, তখন সে কষ্টের 
কথা বিস্মৃত হয়ে যায়, যার জন্যে পূর্বে ডেকোছিল এবং আল্লাহর সমকক্ষ 
স্থির করে; যাতে করে অপরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিভ্রান্ত করে। বলুন, 
তুমি তোমার কুফর সহকারে কিছুকাল জীবনোপভোগ করে নাও। নিশ্চয় 
তুমি জাহাননামীদের অভ্ভভুক্তি। (১) যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদার মাধ্যমে 
অথবা দীড়িয়ে এবাদত করে, পরকালের আশংকা রাখে এবং তার 
পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না: 
বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? 
চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান । (১০) বলুন, হে আমার 
বিশ্বাসী বান্দাগণ। তোমরা তোমাদের পালনকতাকে ভয় কর। যারা এ 
দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে পুণ্য। আল্লাহ্‌র পৃথিবী 
প্রশস্ত । যারা সবরকারী, তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগণিত। 






































করেছেন। (কুরতুবী) 

৬5548535850980 = এতে মানব সৃষ্টির 
অন্তর্নিহিত খোদায়ী কুদরতের কিছু রহস্য উন্মোচন করা হয়েছে। প্রথমতঃ 
আল্লাহর কূদরতে এটাও ছিল যে, তিনি মায়ের পেটে সন্তানকে একই 
সময়ে পূর্ণাঙ্গরূপে সৃষ্টি করতে পারতেন, কিন্তু উপযোগিতার তাগিদে 
এরূপ করেননি, বরং 52545 তথা পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করার 
পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। ফলে যে নারীর গর্ভে এই ক্ষুদ্র জগৎ সৃষ্টি 
হতে থাকে, সে ধীরে ধীরে এই বোঝা বহনে অভ্যস্ত হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ 
এই অনুপম সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে শত শত সৃক্ষম যন্ত্রপাতি এবং রক্ত ও প্রাণ 
সঞ্চালনের জন্যে চুলের মত সুষ্াতিসৃক্ষ শিরা-উপশিরার স্থান করা হয়। 
কিন্তু সাধারণ শিল্পিদের মত একাজ কোন খোলা জায়গায় বৈদ্যুতিক 
আলোর সাহায্যে করা হয় না বরং তিনটি অন্ধকারের মধ্যে সম্পন্ন করা 
হয়, যেখানে কোন মানুষের পক্ষে কিছু সৃষ্টি করা তো দূরের কথা 
চিত্তা-কল্পনাও সেখানে লৌছার পথ পায় না। 

30504445310] অৰ্থাৎ, তোমাদের ঈমল দ্বারা 
আল্লাহ্‌র কোন উপকার হয় না এবং কুফর দ্বারাও কোন ক্ষতি হয় না। 
সহীহ মুসলিমের হাদীসে আছে, আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, হে আমার 
বান্দারা, যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকগণ এবং জিন ও মানব 
সবাই চূড়ান্ত পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যায়, তবুও আমার রান্্ বিন্দু 
পরিমাণও হাস পায় না।_(ইবনে কাসীর) 

(80১১৮০০৮35 --অৰ্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা তার হল্দাদের 
কুফর পছন্দ করেন না। এখানে * ১ শব্দের অর্থ মহববত করা অথবা 
আপত্তি ব্যতিরেকে কোন কাজের ইচ্ছা করা। এর বিপরীতে => শব্দ 
ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ কোন কিছুকে অপছন্দ করা অথবা আপত্তিকর 
সাব্যস্ত করা যদিও তার সাথে ইচ্ছাও জড়িত থাকে। 

আহলে সুন্নত ওয়াল জমাআতের বিশ্বাস এই যে, দুনিয়াতে কোন ভাল 
অথবা মন্দ কাজ, ঈমান অথবা কুফর আল্লাহ্‌ তাআলার ইচ্ছা ব্যতিরেকে 
অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। তাই প্রত্যেকটি কাজের অস্তিত্ব লাভের 
জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলার ইচ্ছা শর্ত। তবে আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তষ্টি ও 
পছন্দ কেবল ঈমান ও ভাল কাজের সাথেই সম্পৃক্ত । কুফর, শিরক ও 
পাপাচার তিনি পছন্দ করেন না। শায়খুল ইসলাম নাভী ' উসুল ও 
যাওয়াবেত গ্রন্থে লিখেছেনঃ 

সত্যপস্থীদের মাযহাব তকদীরে বিশ্বাস করা। আরও এই যে, 
ভাল-মন্দ সমস্ত সৃষ্ট বস্ত আল্লাহর আদেশ ও তকদীর দ্বারা অস্তিত্ব লাভ 
করে এবং আল্লাহ্‌ তাআলা এগুলো সৃষ্টির ইচ্ছাও করেন। কিন্তু তিনি 








১১৭৫ 


পাপাচারকে অপছন্দ করেন যদিও কোন উপযোগিতার কারণে এসব 
পাপাচার সৃষ্টির ইচ্ছা করেন। এই উপযোগিতা কি, তা তিনি জানেন।_ 
রেহুল-মা'আনী) 

পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে কুফর ও পাপাচারের 
স্বাদ উপভোগ করে নাও। অবশেষে তোমরা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। 
এরপর এ বাক্যে অনুগত মুমিনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং একে রন 
রশ্নবোধক শব্দ দ্বারা শুরু করা হয়েছে। তফসীরবিদগণ বলেন, এর পূর্বে 
একটি বাক্য উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ, কাফেরকে বলা হবে__তুমি উত্তম, না 
সে অনুগত মুমিন বান্দা উত্তম, যার কথা এখন উল্লেখ করা হবে? ৫ 
শব্দের কয়েক রকম তরজমা করা হয়েছে। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) 
বলেন, এর অর্থ আনুগত্যশীল। শব্দটি যখন বিশেষভাবে নামাযের ক্ষেত্রে 
বলা হয়, যেমন (8 41525 -তখন এর অর্থ হবে সে ব্যক্তি, যে 
নামাযে দৃষ্টি নত রাখে এবং এদিক-সেদিক দেখে না, নিজের কোন অঙ্গ 
অথবা কাপড় নিয়ে খেলা করে না এবং দুনিয়ার কোন বিষয় ইচ্ছাকৃতভাবে 
নামাযে স্মরণ করে না। ভূল ও অনিচ্ছাকৃত কল্পনা এর পরিপন্থী নয় 
(ক্রেতুৰী) 


এ -এর অর্থ রাত্রির প্রহরসমূহ। অর্থাৎ, রাত্রির শুরুভাগ, 
মধ্যবর্তী ও শেষাংশ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন £ যে ব্যক্তি 
হাশরের ময়দানে সহজ হিসাব কামনা করে, তার উচিত হবে আল্লাহ্‌ যেন 
তাকে রাত্রির অন্ধকারে সেজদারত ও দাড়ানো অবস্থায় পান। তার মধ্যে 
পরকালের চিন্তা এবং রহমতের প্রত্যাশাও থাকা দরকার। কেউ কেউ 
মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়কেও এট) বলেছেন।(কুরতুযী) 

{4540555 -এর পূর্বের বাক্যে সৎকাজের নির্দেশ রয়েছে। 
এতে কেউ আপত্তি করতে পারত যে, আমি যে শহরে অথবা রাষ্ট্রে বাস 
করছি কিংবা যে পরিবেশে আটকে আছি তা সৎকাজের প্রতিবন্ধক। এর 
জওয়াব এ বাক্যে দেয়া হয়েছে যে, কোন বিশেষ রাষ্ট্র কিংবা শহর অথবা 
বিশেষ পরিবেশ থেকে যদি শরীয়তের হুকুম-আহকাম পালন করা দুক্কর 
হয়, তবে তা ত্যাগ করা উচিত, আল্লাহ্‌র পৃথিবী সুপ্রশস্ত। সুতরাং 


সূরা আল্‌ - যুমার 
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আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ পালনের উপযোগী কোন স্থানে ও পরিবেশে গিয়ে 
বসবাস করা দরকার। এতে অনুপযুক্ত পরিবেশ থেকে হিজরত করতে 
উৎসাহিত করা হয়েছে। হিজরতের বিস্তারিত বিধি-বিধান সূরা নিসায় 
বর্ণিত হয়েছে। 
০০০%59৩8380-অঞগঞ 

সবরকারীদের সওয়াব কোন নির্ধারিত পরিমাণে নয়_অপরিসীম ও 
অগণিত দেয়া হবে। হাদীসে তাই বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ এর অর্থ 
বর্ণনা করেছেন যে, দুনিয়াতে কারও কাছে কারও কোন প্রাপ্য থাকলে 
তাকে নিজের প্রাপ্য দাবী করে আদায় করতে হয়। কিন্তু আল্লাহ্র কাছে 
দাবী ব্যতিরেকেই সবরকারীরা তাদের সওয়াব পাবে। 


হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন, কেয়ামতের 
দিন ইনসাফের দাঁডিপাল্লা স্থাপন করা হবে। দাতাগণ আগমন করলে 
তাদের দান খয়রাত ওজন করে সে হিসাবে পূর্ণ সওয়াব দান করা হবে। 
এমনিভাবে নামায, হজ্ত্‌ ইত্যাদি এবাদতকারীদের এবাদত মেপে তাদেরকে 
প্রতিদান দেয়া হবে। অতঃপর বালা-মুসিবতে সবরকারীরা আগমন করলে 
তাদের জন্যে কোন ওজন ও মাপ হবে না, বরং তাদেরকে অপরিমিত ও 
অগণিত সওয়াব দেয়া হবে। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন 

০০০24731534৮5) 32৩ ফলে যাদের পার্থিব জীবন 
সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত হয়েছে, তারা বাসনা প্রকাশ করবে__হায়, 
দুনিয়াতে আমাদের দেহ কাচির সাহায্যে কর্তিত হলে আজ আমরাও 
সবরের এমনি প্রতিদান পেতাম! 


ইমাম মালেক (রহঃ) এ আয়াতে ১২৮. -এর অর্থ নিয়েছেন, যারা 
দুনিয়াতে বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টে সবর করে। কেউ কেউ বলেন, যারা 
পাপকাজ থেকে সংযম অবলম্বন করে, আয়াতে তাদেরকে +৮ বলা 
হয়েছে। কুরতুবী বলেন, ১১. শব্দকে অন্য কোন শব্দের সাথে সংযুক্ত 
না করে ব্যবহার করলে তার অর্থ হয় পাপকাজ থেকে নিজেকে বিরত 
রাখার কষ্ট সহ্যকারী। পক্ষান্তরে বিপদাপদে সবরকারীর অর্থে ব্যবহার করা 
হলে তার সাথে সে বিপদও সংযুক্ত হয়ে উল্লেখিত হয়। যেমন বলা হয়_ 
1 ০ ০৫৮ অর্থাৎ, অমুক বিপদে সবরকারী। 


১ এ ৮৪ 




















বু রে ১৪১১৩ 
EE | 
রর ৯ 





























2১ 2 
$44948১0৪ এ ! 

















(১) বলুন, আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র এবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি। 
(১২) আরও আদিষ্ট হয়েছি, সর্ব প্রথম নিদেরশ পালনকারী হওয়ার জন্যে। 
(১৩) বলুন, আমি আমার পালনকর্তার অবাধ্য হলে এক মহাদিবসের 
শান্তির ভয় করি। (১৪) বলুন, আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তাআলারই 
এবাদত করি। (১৫) অতএব, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার 
এবাদত কর। বলুন, কেয়ামতের দিন তারাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যারা 
নিজেদের ও পারিবারবর্গের তরফ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জেনে রাখ, এটাই 
সুস্পষ্ট ক্ষতি। (১৬) তাদের জন্যে উপর দিক থেকে এবং নীচের দিক 
থেকে আগুনের মেঘমালা থাকবে। এ শাস্তি দ্বারা আল্লাহ তার বান্দাদেরকে 
সতর্ক করেন যে, হে আমার বান্দাগণ, আমাকে ভয় কর। (১৭) যারা 
শয়তানী শক্তির পৃজা-অর্চনা থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়, 
তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ। অতএব, সুসংবাদ দিন আমার 
বাদ্দাদেরকে, (১৮) যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শুনে, অতঃপর যা 
উত্তম, তার অনুসরণ করে। তাদেরকেই আল্লাহ্‌ সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং 
তারাই বুদ্ধিমান। (১৯) যার জন্যে শাস্তির হুকুম অবধারিত হয়ে গেছে 
আপনি কি সে জাহান্ামীকে মুক্ত করতে পারবেন? (২০) কিন্তু যারা 
তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, তাদের জন্যে নির্মিত রয়েছে প্রাসাদের 
উপর গ্রাসাদ। এগুলোর তলদেশে নদী প্রবাহিত। আল্লাহ্‌ প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ প্রতিশ্রুতির খেলাফ করেন না। (২১) তুমি কি দেখনি 
যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ণ করেছেন, অতঃপর সে পানি 
যমীনের বণার্সমূহে প্রবাহিত করেছেন, এরপর তত্থারা বিভিন্ন রঙের ফসল 
উৎপন্ন করেন, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তোমরা তা পীতবর্ণ 
দেখতে পাও। এরপর আল্লাহ্‌ তাকে খড়-কুটায় পরিণত করে দেন। নিশ্চয় 
এতে বুদ্ধিমানদের জন্যে উপদেশ রয়েছে। 








আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


Bs ...... 5 
এ আয়াতের তফসীরে তফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইবনে 
কাসীর কর্তৃক গৃহীত উক্তি অনুযায়ী এখানে এ৯ অর্থ আল্লাহ্‌র কালাম 
(কোরআন অথবা তৎসহ রসূলের শিক্ষাসমূহ। এগুলো সবই উত্তম। তাই 
স্থানোপযোগী বাহ্যিক বাক্য এরূপ ছিল $ 4৯ JD ১. 
কিন্ত এ স্থলে 95 শব্দটি যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা 
কোরআন ও রসূলের শিক্ষাসমূহের অনুসরণ চূক্ষ বন্ধ করে করেনি। মূর্খরা 
তাই করে। তারা কারও কথা শুনে হিতাহিত বিবেচনা লা করেই তার 
অনুসরণ শুরু করে দের। বরং জয় আল্লাহ ও রসূলের কথাকে সত্য ও 
উত্তম দেখার পর তার অনুসরণ করেছে। এর ফলশ্রুতিতে আয়াতের 
শেষাংশে তাদেরকে 79993 তথা বোধশক্তি সম্পু খেতাব দেয় 
হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত কোরআনের মধ্যেই তওরাত সম্পর্কে হযরত মুসা 

(আঃ)-কে প্রদত্ত আদেশের ভেতরে রয়েছে। বলা হয়েছেঃ 
CELLIST এতেও G21 বলে সমগ্ৰ 
তওরাত ও তার বিধি-বিধান বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও তেমনি 
4 অর্থ কোরআন এবং ৬->! £৮! অর্থ সমগ্র কোরআনের ॥ 
পরবর্তী এক আয়াতে একেই ৩১5 বলা হয়েছে। এই তফসীর 
অনুযায়ী কেউ কেউ আরও বলেন যে, কোরআন পাকেও অনেক $1 
(ভাল) ও ০-» (উত্তম) শ্রেণীর বিধান রয়েছে। উদাহরণতঃ প্রতিশোধ 
নেয়া ও ক্ষমা করা উভয়টি জায়েয, কিন্তু ক্ষমা করা উত্তম ও শ্রেয়ঃ বলা 
হয়েছে 24:53 -অনেক ব্যাপারে কোরআন মানুষকে বৈধ 
দু'টি পদ্থার যে কোন একদিক অবলম্বন করার ক্ষমতা দিয়েছে। কিন্ত 
তন্মধ্যে একটি পদ্থাকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলেছে; যেমন, ০5:50 
454 - অনেক ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছে, কিন্তু বাধ্য বাধকতার উপর 
আমল করাকে উত্তম বলা হয়েছে। অতএব, আয়াতের মর্মার্থ দাড়াচ্ছে এই 
যে, এসব লোক কোরআনের সাবধানতার বিধানও শুনে বাধ্যবাধকতাও 
শুনে; কিন্তু অনুসরণ করে বাধ্যবাধকতার উপর এবং 5% ও ০.» 

শ্রেণীর দু'পস্থার মধ্য থেকে $1 -কে অবলম্বন করে। 
অনেক তফসীরবিদ এক্ষেত্রে J+ -এর অর্থ নিয়েছেন সাধারণ মানুষের 
কথাবার্তা। এতে তওহীদ, শিরক, কুফর, ইসলাম, সত্য, মিথ্যা ইত্যাদি 
সব রকম কথাবার্তাই অন্তর্ভুক্ত। এ তফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই 
যে, যারা কাফের, মুমিন, সত্য-মিথ্যা ও ভাল-মন্দ নির্বিশেষে এসব কথাই 
শুনে, কিন্তু অনুসরণ উত্তমটিরই করে, তওহীদ ও শিরকের কথা শুনে 
তওহীদের অনুসরণ করে এবং সত্য ও মিথ্যা কথা শুনে সত্যের অনুসরণ 
করে। সত্যেরও বিভিন্ন স্তর থাকলে সর্বোত্তম স্তরের অনুসরণ করে। এ 
কারণেই তাদেরকে দু'টি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে। (এক) 
টু অর্থাৎ, তাদেরকে আল্লাহ্‌ হেদায়েত দান করেছেন, ফলে 
প্রকার কথা শুনে বিভ্রান্ত হয় না। (দুই) - 
5০০ অর্থাৎ, তারাই বুদ্ধিমান। বস্তুতঃ ভাল-মন্দ ও 

সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করাই বুদ্ধির কাজ। 

তাই বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত আমর ইবনে নুফায়েল, আবু 
যর গেফারী ও সালমান ফারসী (রাঃ) প্রমুখ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। 
আমর ইবনে নুফায়েল জাহেলিয়াত যুগেও শিরক ও মূর্তি পূজাকে ঘৃণা 
করতেন। আবু যর গেফারী ও সালমান ফারসী মুশরিক, ইহুদী, খ্রীষ্টান 
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(২৯) আল্লাহ্‌ যার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর 
সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত আলোর মাঝে রয়েছে,(সে কি 
তার সমান, যে এরূপ নয় ) যাদের অন্তর আল্লাহ্‌র স্মরণের ব্যাপারে 
কঠোর, তাদের জনো দুভোগ। তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে রয়েছে। (২৩) 
আল্লাহ উত্তম বাণী তথা কিতাব নাযিল করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, পুনঃ 
পুনঃ পঠিত। এতে তাদের লোম কাটা দিয়ে উঠে চামড়ার উপর, যারা 
তাদের পালনকতার্কে ভয় করে, এরপর তাদের চামড়া ও অস্তর আল্লাহ্‌র 
স্বরণে বিনয় হয়। এটাই আল্লাহ্‌র পথনিদেরশ, এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ যাকে 
ইচ্ছা পথপ্রদ্শন করেন। আর আল্লাহ্‌ যাকে গোমরাহ করেন, তার কোন 
পথপ্রদর্শক নেই। (২৪) যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন তার মুখ দ্বারা অশুভ 
আযাব ঠেকাবে এবং এরূপ জালেমদেরকে বলা হবে, তোমরা যা করতে, 
তার স্বাদ আস্বাদন কর,_সে কি তার সমান, যে এরূপ নয়? (২৫) তাদের 
পুরবতীরাও মিথ্যারোপ করেছিল, ফলে তাদের কাছে আযাব এমনভাবে 
আসল, যা তারা কল্পনাও করত না। (২৬) অতঃপর আল্লাহ্‌ তাদেরকে 
পার্িব জীবনে লাইনার স্বাদ আব্মাদন করালেন, আর পরকালের আযাব 
হবে আরও গুরুতর-যদি তারা জানত! (২৭) আমি এ কোরআনে 
মানুষের জন্যে সব দৃষ্টান্তই বর্ণনা করেছি, যাতে তারা অনুধাবন করে; 
(২৮) আরবী ভাষার এ কোরআন বক্ততামুক্ত, যাতে তারা সাবধান হয়ে 
চলে। (২৯) আল্লাহ্‌ এক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন £ একটি লোকের উপর 
পরস্পর বিরোধী কয়জন মালিক রয়েছে, আরেক ব্যক্তির প্রভু মাত্র 
একজন-_তাদের উভয়ের অবস্থা কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র । 
কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। (৩০) নিশ্চয় তোমারও মৃত্যু হবে এবং 
তাদেরও মৃত্যু হবে। (৩১) অতঃপর কেয়ামতের দিন তোমরা সবাই 
তোমাদের পালনকতার সামনে কথা কাটাকাটি করবে। 





ইত্যাদি ধর্মাবলম্বীদের কথাবার্তা শুনে ও তাদের রীতিনীতি 
আচার-আচরণ পরখ করার পর ইসলামকেই গ্রহণ করেছেন। _ক্রতুবী) 
88154503 - 72% শব্দটি (> এর বহুবচন। অর্থ 
ভূমি থেকে নির্গত ঝর্ণা। উদ্দেশ্য এই যে, আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করাই 
এক বড় নেয়ামত, কিন্তু একে ভ্গর্ভে সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা না করা 
হলে মানুষ তদ্দারা কেবল বৃষ্টির দিনে অথবা এর অব্যবহিত পরে 
কয়েকদিন উপকৃত হতে পারত। অথচ পানির অপর নাম জীবন। পানি 
ব্যতীত মানুষ একদিনও ধাচতে পারে না। তাই আল্লাহ্‌ তাআলা কেবল এ 
নেয়ামত নাযিল করেই ক্ষান্ত হননি, একে সংরক্ষিত করার জন্যেও 
বিস্ময়কর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কিছু পানি তো ভূমির গর্তে, চৌবাচ্চায় 
ও পুক্রসমূহে সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং অনেক বড় ভাণ্ডারকে বরফে 
পরিণত করে পর্বতের চূড়ায় তুলে রাখা হয়। ফলে পানি পচে যাওয়ার ও 
দুষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। অতঃপর সে বরফ আস্তে আস্তে গলে 
পর্বতের শিরা-উপশিরার পথে ভূমিতে নেমে আসে এবং স্থানে স্থানে ঝর্ণার 
আকারে আপনা-আপনি নির্গত হয়। এরপর নদী-নালার আকার ধারণ 
করে সমতল ভূমিতে প্রবাহিত হতে থাকে। 
এই পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার পূর্ণ বিবরণ কোরআনে পাকে সূরায়ে 
মু'মেনুনের CHANG FETS 
-আয়াতের তফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে। 

40148 -ফসল উৎপন্ন হওয়ার সময় এবং পাকার সময় তার 
উপর বিভিন্ন রং বিবর্তিত হতে থাকে। যেহেতু সব রংই বিবর্তনশীল ও 
নিত্যনতুন তাই ৬ শব্দটিকে ব্যাকরণিক নিয়মে ...(বর্তমানকাল বাচক) 
প্রয়োগ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

৬৫94295150৩  - অর্থাৎ পানি বৰ্ষণ, তাকে 
সংরক্ষিত করে মানুষের কাজে লাগানো, তদ্দারা নানা রকমের উদ্ভিদ ও 
বৃক্ষ উৎপন্ন করা, বৃক্ষের উপর দিয়ে বিভিন্ন রঙের বিবর্তনের পর তা 
শুকিয়ে খাদ্যশস্য আলাদা এবং ভূষি আলাদা হওয়া এসব বিষয়ের মধ্যে 
বুদ্ধিমানদের জন্যে অনেক উপদেশ রয়েছে। এগুলো আল্লাহ্‌র মহান 
কুদরত ও প্রজ্ঞার দলীল। এগুলো দেখে মানুষ নিজের সৃষ্টির রহস্যও 
অবগত হতে পারে, যা স্রষ্টাকে চেনার ও জানার উপায় হতে পারে। 

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
53552002845 ওর 
শাব্দিক অর্থ উন্মুক্ত করা, ছড়ানো ও প্রশস্ত করা। বক্ষ উন্মোচনের অর্থ 
অন্তরের প্রশস্ততা। এর উদ্দেশ্য অস্তরে এরূপ যোগ্যতা থাকা যে, আল্লাহ্‌র 
সৃষ্টিগত নিদর্শনাবলী_আকাশ, পৃথিবী ও মানব সৃষ্টি ইত্যাদিতে 
চিন্তা-ভাবনা করে শিক্ষা ও উপকার লাভ করতে পারে এবং অবতীর্ণ 
কিতাব ও বিধি-বিধানে চিন্তা-ভাবনা করে লাভবান হতে পারে। এর 
বিপরীতে আসে অস্তরের সংকীর্ণতা (৮১০১৮) কোরআনের 
3০৩৪৪ আয়াতে এবং এন্থলের 74249 
আয়াতে বক্ষ উন্মোচনের বিপরীত অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। 
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
আমাদের সামনে 4/5523/%90% আয়াতখানি তেলাওয়াত করলে 
আমরা ১১০ (০ তথা বক্ষ উন্মোচনের অর্থ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি 
বললেন £ ঈমানের নূর মানুষের অস্তরে প্রবেশ করলে অস্তর প্রশস্ত হয়ে 
যায়। ফলে আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান হৃদয়ঙ্গম করা এবং সে অনুযায়ী আমল 


১১৭৮ 


করা তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়। আমরা আরয করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ 
এর লক্ষণ কি? তিনি বললেনঃ ৮) ১/1 1১ dl LUNI 
455 ০৪ ০৬৯এ ৯১ ১০০৪] ১১৩০ 

এর লক্ষণ হচ্ছে, চিরস্থায়ী বাসস্থানের প্রতি অনুরাগী হওয়া, ধোকার 
বাসস্থান (অর্থাৎ, দুনিয়ার আনন্দ-কোলাহল) থেকে দূরে সরে থাকা এবং 
মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করা।-_(রুহুল মা’আনী) 

আলোচ্য আয়াতটি (% প্রশ্নবোধক শব্দ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এর 
অর্থ এই যে, যে ব্যক্তির অস্তর ইসলামের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে এবং সে 
তার পালনকর্তার তরফ থেকে আগত নূরের আলোকে কর্ম সম্পাদন 
করে, সে কি সে ব্যক্তির সমান, যে সংকীর্ণ অন্তর ও কঠোর প্রাণ? এর 
বিপরীতে কঠোর প্রাণ ব্যক্তির উল্লেখ পরবর্তী আয়াতে করা হয়েছে। 

79200 -৮৩৩ শব্দের অর্থ কঠোর প্রাণ হওয়া, 
কারও প্রতি দয়ার্দ না হওয়া। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিকর ও 
বিধানাবলী থেকে কোন প্রভাব কবুল করে না। 


45/৮৫৮০।০-৮০$ ৮ - এর পূর্ববর্তী 
আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলার প্রিয় বান্দাদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা 
হয়েছিল SOAS IH -এ আয়াতে বলে দেয়া 
হয়েছে যে, সমগ্র কোরআনই এ তথা উত্তম বাণী। 
৬-৯এর শাব্দিক অর্থ এমন কথা অথবা কাহিনী, যা বর্ণনা করা হয়। 
কোরআনকে ‘উত্তম বাণী’ বলে আখ্যায়িত করার মর্ম এই যে, মানুষ যা 
কিছু বলে, তন্মধ্যে উত্তম বাণী হচ্ছে কোরআন। অতঃপর কোরআনের 
কতিপয় বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে_(১) (5 -এর অর্থ 
কোরআনের বিষয়বস্তু পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ও সাম্জস্যপূর্ণ। এর এক 
আয়াতের ব্যাখ্যা ও সত্যায়ন অন্য আয়াত দ্বারা হয়। এতে পরস্পর 
বিরোধিতা নেই। (২) (0 এটা ৮ -এর বহুবচন। অর্থাৎ, কোরআনে 
একই বিষয়বস্তু বার বার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে তা 
অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। (৩) ১ YS 
2% অর্থাৎ, যারা আল্লাহর মাহাত্য্যে ভীত, কোরআন পাঠ করে তাদের 
দেহের লোষ শিউরে উঠে।(3)...484%5 SLRS LEE অর্থাৎ 


কোরআন তেলাওয়াতের প্রভাবে কখনও আযাবের কথা শুনে দেহের লোম 
শিউরে উঠে এবং কখনও রহমত ও মাগফেরাতের বর্ণনা শুনে দেহ ও 
অন্তর সবই আল্লাহ্‌র সুরণে নরম হয়ে যায়। হযরত আসমা বিনতে আবু 
বকর (রাঃ) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের সাধারণ অবস্থা তাই ছিল। তাদের 
সামনে কোরআন পাঠ করা হলে তাদের চক্ষু অশ্রপূর্ণ হয়ে যেত এবং 
দেহের লোম শিউরে উঠত।--(কুরতুবী) 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেন £ আল্লাহ্‌র ভয়ে যে বান্দার লোম শিউরে উঠে, আল্লাহ্‌ তার দেহকে 
আগুনের জন্যে হারাম করে দেন_(কুরতুবী) 

5 


2৮2 








5৩2 -এতে জাহান্নামের ভয়াবহতার বিষয় বর্ণনা করা 
হয়েছে। দুনিয়াতে মানুষের অভ্যাস এই যে, কোন কষ্টদায়ক বিষয়ের 
সম্মুখীন হলে মানুষ তার মুখমণডলকে বাচানোর জন্যে হাত ও পা-কে 
ঢালরূপে ব্যবহার করে। কিন্তু জাহান্নামীরা হাত-পায়ের দ্বারা প্রতিরক্ষা 
করতে সক্ষম হবে না। তাদের আযাব সরাসরি তাদের মুখমগ্ডলে পতিত 
হবে। সে প্রতিরক্ষা করতে চাইলে মুখমণ্ডলকেই ঢাল বানাতে পারবে। 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


NAVA 


কেননা, তাকে হাত-পা বাধা অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে 
(নাউযুবিল্লাহ) 

তফসীরবিদ “আতা ইবনে যায়েদ বলেন, জাহান্নামীকে জাহান্নামে 
হাত-পা বেঁধে হিচড়ে নিক্ষেপ করা হবে। (কুরতুবী) 

48৫2১5 8 -যে ভবিষ্যৎকালে মরবে, তাকে নু এবং 
যে অতীতকালে মরে গেছে, তাকে ৬ বলা হয়। আলোচ্য আয়াতে 
রসূলে করীম (সাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, আপনিও মৃত্যুবরণ 
করবেন এবং আপনার শক্র-মিত্র সবাই মৃত্যুবরণ করবে। এরূপ বলার 
উদ্দেশ্য সবাইকে পরকাল চিন্তায় মনোযোগী করা এবং পরকালের কাজে 
আত্মনিয়োগে উৎসাহিত করা। প্রসঙ্গতঃ একথাও বলে দেয়া উদ্দেশ্য যে, 
সৃষ্টির সেরা এবং পয়গম্বরকুলের মধ্যমনি হওয়া সত্বেও রসূলুল্লাহ (সঃ) 
মৃত্যুর আওতাবহির্ভূত নন, যাতে তার ইস্তেকালের পর মানুষের মধ্যে এ 
বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি না হয়।__(ক্রত্বী) 

হাশরের আদালতে মযলুমের হক কিরূপে আদায় করা হবে? 

GIGI হযরত ইবনে আব্বাস 

(রাঃ) বলেন, এখানে রড, শব্দের মধ্যে মুমিন, কাফের, মুসলমান, জালেম 
ও মযলুম সবাই অন্তর্ভুক্ত। তারা সবাই নিজ নিজ মোকদ্দমা আল্লাহ্‌ 
তাআলার আদালতে দায়ের করবে এবং আল্লাহ্‌ তাআলা যালেমকে 
মযলুমের হক দিতে বাধ্য করবেন। বুখারীতে বর্ণিত হযরত আবু হুরায়রার 
রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর ধরন বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, কারও 
যিম্মায় কারও কোন হক থাকলে তার উচিত দুনিয়াতেই তা আদায় করা 
অথবা ক্ষমা নিয়ে মুক্ত হয়ে যাওয়া। কেননা, পরকালে দীনার-দেরহাম 
থাকবে না যে, তা দিয়ে হক আদায় করা যাবে। সেখানে জালেম ব্যক্তির 
কিছু সৎকর্ম থাকলে তা জুলুমের পরিমাণে তার কাছ থেকে নিয়ে মযলুম 
ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া হবে। তার কাছে কোন সৎকর্ম না থাকলে মযলুমের 
গোনাহ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে। 

সহীহ্‌ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) এক দিন সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জান, নিঃস্ব 
কে? তারা আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, (সাঃ) আমরা তো তাকেই 
নিঃস্ব মনে করি, যার কাছে নগদ অর্থকড়ি এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র 
নেই। তিনি বললেন £ আমার উম্মতের মধ্যে সত্যিকার নিঃস্ব সে ব্যক্তি, 
যে কেয়ামতের দিন অনেক নামায, রোযা ও হজ্ব-যাকাত ইত্যাদি নিয়ে 
উপস্থিত হবে, কিন্তু দুনিয়াতে সে কাউকে গালি দিয়েছিল, কারও বিরুদ্ধে 
অপবাদ রটনা করেছিল, কারও অর্থকড়ি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছিল, 
কাউকে হত্যা করেছিল এবং কাউকে প্রহার করে দুঃখ দিয়েছিল-_এসব 
মযলুম সবাই আল্লাহর সামনে তাদের যুলুমের প্রতিকার দাবী 
করবে।__ফলে তার সৎকর্মসমূহ তাদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। যদি 
তার সৎকর্ম নিঃশেষ হয়ে যায় এবং মযলুমের হক অবশিষ্ট থাকে তবে 
মযলুমের গোনাহ তার ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। 
অতএব, এ ব্যক্তি সবকিছু থাকা সত্বেও কেয়ামতে নিঃস্ব হয়ে যাবে। সেই 
প্রকৃত নিঃস্ব। 

যুলুম ও হকের বিনিময়ে সবরকম আমল দেয়া হবে কিন্তু ঈমান 
দেয়া হবে না £ তফসীরে মাযহারীতে লিখিত আছে, মযলুমের হকের 
বিনিময়ে যালেষের আমল দেয়ার অর্থ এই যে, ঈমান ব্যতীত অন্যান্য 
আমল দেয়া হবে। কেননা, সব যুলুমই কর্মগত গোনাহ_কুফর নয়। 
কর্ষগত গোনাহসমূহের শাস্তি হবে সীমিত। কিন্তু ঈমান একটি অসীম 
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(৩২) যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে এবং তার কাছে সত্য 
আগমন করার পর তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চেয়ে অধিক যালেম 
আর কে হবে? কাফেরদের বাসস্থান জাহান্নামে নয় কি? (৩৩) যারা সত্য 
নিয়ে আগমন করেছে এবং সত্যকে সত্য মেনে নিয়েছে; তারাই তো 
খোদাভীরু। (৩৪) তাদের জন্যে পালনকর্তার কাছে তাই রয়েছে, যা তারা 
চাইবে। এটা সতকর্মীদের পুরস্কার (৩৫) যাতে আল্লাহ্‌ তাদের মন্দ 
কর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের উত্তম কর্মের পুরস্কার তাদেরকে দান 
করেন। (৩৬) আল্লাহ কি তার বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন? অথচ তারা 
আপনাকে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্াদের ভয় দেখায়। আল্লাহ 
যাকে গোমরাহ করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। (৩৭) আর আল্লাহ 
যাকে পথধদশনি করেন, তাকে পথভরষ্টকারী কেউ নেই। আল্লাহ কি 
পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন? (৩৮) যদি আপনি তাদেরকে 
জিজ্ঞেস করেন, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই 
বলকে__আল্লাহ। বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ্‌ আমার 
তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত 
করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে? বলুন, 
আমার পক্ষে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট । নির্ভরকারীরা তারই উপর নির্ভর করে। 
(৩৯) বলুন, হে আমার কওম, তোমরা তোমাদের জায়গায় কাজ কর, 
আমিও কাজ করাছি। সত্বরই জানতে পারবে (৪০) কার কাছে 
অবমাননাকর আযাব এবং চিরস্থায়ী শাস্তি নেমে আসে। 


আমল, এর পুরস্কারও অসীম! অর্থাৎ, চিরকাল জান্নাতে বসবাস করা; 
যদিও তা গোনাহের শাস্তি ভোগ করা এবং কিছুকাল জাহান্নামে অবস্থান 
করার পরে হয়। এর সারমর্ম এই যে, যালেমের ঈমান ব্যতীত সব 
সৎকর্মই যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে কেবল ঈমান বাকী থাকবে, তখন তার 
কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেয়া হবে না, বরং মযলুমদের গোনাহ তার উপর 
চাপিয়ে হক আদায় করা হবে। ফলে সে গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর 
অবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং অনস্তকাল সেখানে থাকবে। 
মাযহারীর বর্ণনা মতে ইমাম বায়হাকীও তাই বলেছেন। 

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
38%; এবং 53373485 এ দু'জায়গায় 3০ -এর 
অর্থ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আনীত শিক্ষাসমূহ , তা কোরআনই হোক অথবা 
হাদীস হোক। $5 বাক্যে এর সত্যায়নকারী সব মুমিন-মুসলমানই 
অন্তর্ভুক্ত। 

53845 _ কাফেররা একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও 
সাহাবায়ে কেরামকে একথা বলে ভয় দেখিয়েছিল যে, যদি আপনি 
আমাদের প্রতিমাদের প্রতি বে-আদবী প্রদর্শন করেন, তবে তাদের 
কোপানল থেকে আপনাকে কেউ ধাচাতে পারবে না; তাদের প্রভাব খুব 
সাংঘাতিক। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং 
জওয়াবে বলা হয় যে, আল্লাহ্‌ কি তার বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন? 


সে জন্যেই কোন কোন তফসীরবিদ এখানে বান্দার অর্থ নিয়েছে 
বিশেষ বান্দা অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এ অর্থই 
অবলম্বন করা হয়েছে। অন্যান্য তফসীরবিদগণ বলেন যে, এখানে যে 
কোন বন্দা বোঝানো হয়েছে। এ আয়াতের অপর এক কেরাত ৯১৮৮ 
বর্ণিত আছে। এ কেরাত দ্বিতীয় তফসীরের সমর্থক। বিষয়বস্ত সর্বাবস্থায় 
ব্যাপক; অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তার প্রত্যেক বন্দার জন্যেই যথেষ্ট। 

শিক্ষা ও উপদেশ £ 1533076038, 865% - অর্থাৎ, 
কাফেররা আপনাকে তাদের মিথ্যা উপাস্যদের কোপানলের ভয় দেখায়। 
এ আয়াত পাঠ করে পাঠকবর্গ সাধারণতঃ মনে করে যে, এটা আর কি, 
এতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর প্রতি কাফেরদের হুমকি বর্ণনা করা হয়েছে 
মাত্র। তারা এ বিষয়টি অনুধাবন করতে চেষ্টা করে না যে, এতে আমাদের 
জন্যে কি পথনির্দেশ রয়েছে। অথচ সুস্পষ্ট ব্যাপার এই যে, যে ব্যক্তি 
কোন মুসলমানকে ভয় দেখিয়ে বলে, তুমি অমুক হারাম অথবা পাপ কাজ 
না করলে তোমার উর্ধতন কর্মকর্তা অথবা শাসকশ্রেণী তোমার প্রতি 
রাগান্বিত হবেন এবং তোমার ক্ষতি করবেন, এরূপ ভীতি প্রদর্শনকারী 
ব্যক্তিও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, যদিও সে মুসলমান হয়। আমাদের 
সমাজে এরূপ ঘটনার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। অধিকাংশ চাকুরির ক্ষেত্রে 
আল্লাহ্‌র বিধানাবলী অমান্য করবে, না অফিসারবর্গের কোপানলের শিকার 
হবে, এরূপ টানা-পোড়েনের সম্মুখীন হতে হয়। আলোচ্য আয়াত তাদের 
সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা কি তোমাদের হেফাযতের 
জন্যে যথেষ্ট নন? তোমরা খাটিভাবে আল্লাহ্‌র জন্যে গোনাহ্‌ না করার 
সংকল্প করলে এবং আল্লাহ্র বিধানাবলীর বিপক্ষে কোন শাসক ও 
কর্মকর্তার রক্তচচ্ষুর পরওয়া না করলে আল্লাহ্র সাহায্য তোমাদের সাথে 
থাকবে। বেশীর চেয়ে বেশী চাকুরি নষ্ট হয়ে গেলেও আল্লাহ্‌ তাআলা 
তোমাদের জীবিকার অন্য ব্যবস্থা করে দেবেন। নিজেই এ ধরনের চাকুরি 
ছেড়ে দেয়ার চেষ্টায় থাকা মুসলমানের কর্তব্য। কোন উপযুক্ত জায়গা 
পেয়ে গেলে অনতিবিলম্বে এধরনের চাকুরি ত্যাগ করা উচিত। 


১১৮০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন NA. 
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(৪১) আমি আপনার প্রতি সত্য ধর্মসহ কিতাব নাযিল করেছি মানুষের 
কল্যাণকল্পে। অতঃপর যে সৎপথে আসে, সে নিজের কল্যাণের জন্যেই 
আসে, আর যে পথত্রষ্ট হয়, সে নিজেরই অনিষ্টের জন্যে পথভ্রষ্ট হয়। 
আপনি তাদের জন্যে দায়ী নন। (৪২) আল্লাহ্‌ মানুষের প্রাণ হরণ করেন 
তার মৃত্যুর সময়, আর যে ঘরে না, তার নিদ্রাকালে। অতঃপর যার মৃত্যু 
অবধারিত করেন, তার প্রাণ ছাড়েন না এবং অন্যান্যদের ছেড়ে দেন এক 
নিদিষ্ট সময়ের জন্যে । নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী 
রয়েছে। ৫৩) তারা কি আল্লাহ ব্যতীত সুপারিশকারী গ্রহণ করেছে? 
বলুন, তাদের কোন এখতিয়ার না থাকলেও এবং তারা না বুঝলেও? (৪৪) 
বলুন, সমস্ত সুপারিশ আল্লাহরই ক্ষমতাধীন, আসমান ও যমীনে তারই 
সায়াজা। অতঃপর তারই কাছে তোমরা প্রত্যাবতিতি হবে। (৪৫) যখন 
খাঁটিভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন যারা পরকালে বিশ্বাস 
করে না, তাদের অস্তর সংকুচিত হয়ে যায়, আর যখন আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
অন্য উপাস্যদের নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে 
উঠে। (৪৬) বলুন, হে আল্লাহ, আসমান ও যমীনের হট, দৃশ্য ও অদৃশ্যের 
জ্ঞানী, আপনিই আপনার বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন, যে বিষয়ে 
তারা মতবিরোধ করত। (৪৭) যদি গোনাহ্‌গারদের কাছে পৃথিবীর সবকিছু 
থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে অবশ্যই তারা 
কেয়ামতের দিন সে সবকিছুই নিষ্ফৃতি পাওয়ার জন্যে মুক্তিপণ হিসেবে 
দিয়ে দেবে। অথচ তারা দেখতে পাবে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন শাস্তি, 
যা তারা কল্পনাও করত না। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
মৃত্যু ও নিদ্াকালীন প্রাণ হরণের পার্থক্য £ 8516344 
৩3৩৫৭ ৩9৩৮৩ - ০৮ এর শা্িক অর্থ লওয়া 
ও করায়ত্ত করা। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেন, প্রাণীদের প্রাণ 
সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষণই আল্লাহ্‌ তাআলার আয়ত্তাধীন। তিনি যখন ইচ্ছা তা 
হরণ করতে ও ফিরিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ্‌ তাআলার এ কুদরত 
প্রত্যেক প্রাণীই প্রত্যহ দেখে ও অনুভব করে। নিদ্রার সময় তার প্রাণ 
আল্লাহ্‌ তাআলার এক প্রকার করায়ন্তে চলে যায় এবং জাগ্রত হওয়ার পর 


ফিরে পায়। অবশেষে এমন এক সময় আসবে, যখন তা সম্পূর্ণ করায়ত্ত 
হয়ে যাবে এবং ফিরে পাওয়া যাবে না। 


তফসীরে মাযহারীতে আছে, প্রাণ হরণ করার অর্থ তার সম্পর্ক দেহ 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। কখনও বাহ্যিক ও আত্যত্তরীণ সবদিক দিয়ে 
বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়, এরই নাম মৃত্যু। আবার কখনও শুধু বাহ্যিকভাবে 
বিচ্ছিন্ন করা হয়। আত্যস্তরীণভাবে যোগাযোগ থাকে। এর ফলে কেবল 
বাহ্যিকভাবে জীবনের লক্ষণ, চেতনা ও ইচ্ছাতিত্তিক নড়াচড়ার শক্তি 
বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয় এবং আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে দেহের সাথে প্রাণের 
সম্পর্ক বাকী থাকে। ফলে সে শ্বাস গ্রহণ করে ও জীবিত থাকে। এটা 
এভাবে করা হয় যে, মানুষের প্রাণকে “আলমে মিছাল" অধ্যয়নের দিকে 
নিবিষ্ট করে এ জগৎ থেকে বিমুখ ও নিক্ষিয় করে দেয়া হয়, যাতে মানুষ 
পরিপূর্ণ আরাম লাভ করতে পারে। যখন আভ্যন্তরীণ সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন 
করে দেয়া হয়, তখন দেহে জীবন সম্পূর্ণরূপে খতম হয়ে যায়। 

আলোচ্য আয়াতে .৯ শব্দটি উপরোক্ত উভয় প্রকার প্রাণ হরণের 
অর্থকেই অন্তর্ভুক্ত করে। মৃত্যু ও নিদ্রার উপরোক্ত পার্থক্যের সমর্থন 
হযরত আলী (রাঃ)-এর এক উক্তি থেকেও পাওয়া যায়। তিনি বলেন, 
“নিল্লার সময় মানুষের প্রাণ তার দেহ থেকে বের হয়ে যায়, কিন্ত প্রাণের 
একটি রেশ দেহে বাকী থাকে। ফলে মানুষ জীবিত থাকে। এ রেশের 
মাধ্যমেই সে স্বপন দেখে। এ স্বপ্রু আলমে মিছালের দিকে প্রাণের নিবিষ্ট 
থাকা অবস্থায় দেখা হলে তা সত্য স্বপ্ন হয় এবং সেদিক থেকে দেহের 
দিকে ফিরে আসার সময় দেখলে তাতে শয়তানের কারসাজি শামিল হয়ে 
যায়। ফলে সেটা সত্য স্বপন থাকে না।' তিনি আরও বলেন, “নিদবাবস্থায় 
প্রাণ দেহ থেকে বেরিয়ে যায় ; কিন্তু জাগরণের সময় এক নিমেষের 
চেয়েও কম সময়ে দেহে ফিরে আসে। 

32354905 সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে 
হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা 
(রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাহাজ্জুদের নামায কিসের 
দ্বারা শুরু করতেন? তিনি বললেন, তিনি যখন তাহাজ্জুদের জন্যে 
উঠতেন, তখন এ দোয়া পাঠ করতেন ঃ 
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হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (রহঃ) বলেন, আমি কোরআন পাকের 
এমন এক আয়াত জানি যা পাঠ করে দোয়া করলে সে দোয়া কবুল হয়। 
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(৪৮) আর দেখবে, তাদের দুক্র্সমৃহ এবং যে বিষয়ে তারা ঠাটা-বিসৃপ 
করত, তা তাদেরকে ঘিরে নেবে। (৪৯) মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ 
করে, তখন সে আমাকে ডাকতে শুরু করে, এরপর আমি যখন তাকে 
আমার পক্ষ থেকে নেয়ামত দান করি, তখন সে বলে, এটা তো আমি 
পূর্বের জানা মতেই প্রাপ্ত হয়েছি। অথচ এটা এক পরীক্ষা, কিন্তু তাদের 
অধিকাংশই বোঝে না। (৫০) তাদের পৃর্ববরতীরাও তাই বলত, অত্ঞপর 
তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন উপকারে আসেনি। (৫১) তাদের দুক্র্য 
তাদেরকে বিপদে ফেলেছে, এদের মধ্যেও যারা পাপী, তাদেরকেও 
অতিসত্বর তাদের দক বিপদে ফেলবে। তারা তা ্রতিহত করতে সক্ষম 
হবে না। (৫২) তারা কি জানেনি যে, আল্লাহ্‌ যার জন্যে ইচ্ছা রিষিক বৃদ্ধি 
করেন এবং পরিমিত দেন। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে 
িদর্নাবলী রয়েছে। (৫৩) বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের 
উপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় 
আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (৫৪) 
তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং তার আজ্ঞাবহ হও 
তোমাদের কাছে আযাব আসার পূর্বে। এরপর তোমরা সাহায্যধা্ড হবে 
নাঃ (৫৫) তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ উত্তম বিষয়ের অনুসরণ কর 
তোমাদের কাছে অতকিতি ও অজ্ঞাতসারে আযাব আসার পূর্বে ৫৬) 
যাতে কেউ না বলে, হায়, হায়, আল্লাহ সকাশে আমি কর্তব্য অবহেলা 
করেছি এবং আমি ঠাটা-বিজপকারীদের অস্তরভুর্ত ছিলাম। - 


অজগর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন: (58095505588 
(কুরতুবী) 

3530465201905 _হযরত সুফিয়ান সওয়ী 
(রহঃ) এ আয়াত পাঠ করে বললেন, ধ্বংস হোক লোক দেখানো 
এবাদতকারীরা, ধ্বংস হোক লোক দেখানো এবাদতকারীরা, এ আয়াত 
দের সম্পর্কেই, যারা দুনিয়াতে মানুষকে দেখানোর জন্যে সংকর্ম করত 
এবং লোকেরাও তাদেরকে সৎ মনে করত। তারা ধোকায় ছিল যে, এসব 
সৎকর্ম পরকালে তাদের মুক্তির উপায় হবে। কিন্তু এগুলোতে যেহেতু 
নিষ্ঠা ছিল না, তাই আল্লাহ্র কাছে এরূপ সংকর্মের কোন পুরস্কার ও 
সওয়াব নেই। ফলে পরকালে তাদের ধারণার বিপরীতে শাস্তি হতে 
থাকবে। _ক্রত্বী) 

হাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ সম্পর্কে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ £ হযরত রবী ইবনে খাইসমকে কেউ হযরত 
হোসাইন (রাঃ) - এর শাহাদত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি এক দীর্ঘশ্বাস 
ছেড়ে 23505855164555882589054%688 
আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন, অতঃপর বললেন £ সাহাবায়ে কেরামের 

সম্পর্কে যখন তোমার মনে খটকা দেখা দেয়, 
তখন এ আয়াত পাঠ করে নিও। _রুন্ুল মা" আলী এই ঘটনা বর্ণনা করে 
বলেন £ এটি একটি বিরাট আদব ও শিক্ষা। এটা সদাসর্বদা মনে রাখা 
উচিত। 
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03550 - হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 
কিছু লোক ছিল, যারা অন্যায় হত্যা করেছিল এবং অনেক করেছিল। 
আরও কিছু লোক ছিল, যারা ব্যভিচার করেছিল এবং অনেক করেছিল। 
তারা এসে রসূল (সাঃ)-এর কাছে আরয করল £ আপনি যে ধর্মের 
দাওয়াত দেন, তা তো খুবই উত্তম, কিন্তু চিন্তার বিষয় হল এই যে, আমরা 
অনেক জঘন্য গোনাহ করে ফেলেছি। আমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করি, 
তবে আমাদের তওবা কবুল হবে কি? এর পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য 
আয়াত অবতীর্ণ হয়। ক্রেতুবী) 

তাই আয়াতের বিষয়বস্তুর সারমর্ম এই যে, মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক বড় 
গোনাহ্‌ এমনকি শিরক ও কুফর থেকে তওবা করলেও তওবা কবুল হয়। 
সত্যিকার তওবা দ্বারা সবরকম গোনাহ্ই মাফ হতে পারে। তাই আল্লাহ্‌র 
রহমত থেকে কারও নিরাশ হওয়া উচিত নয়। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, এই আয়াতটি 
গোনাহ্গারদের জন্যে কোরআনের সর্বাধিক আশাব্যঞ্রক আয়াত। কিন্ত 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) 

2৮৮৬০৬৮৪৪ 
আশার আয়াত। 

28005019825 এখানে “উত্তম অবতীর্ণ বিষয়” বলে 
কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। সমগ্র কোরআনই উত্তম। একে এদিক 
দিয়েও উত্তম বলা যায় যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর 
ইত্যাদি যত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তন্মধ্যে উত্তম ও পূর্ণতম কিতাব 
হচ্ছে কোরআন ।-(ক্রেতুরী) 








649519 -আয়াতই হল সর্বাধিক 
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(৫৭) অথবা না বলে, আল্লাহ্‌ যদি আমাকে পথধদশন করতেন, তবে 
অবশ্যই আমি পরহেষগারদের একজন হতাম। (৫৮) অথবা আযাব 
প্রত্যক্ষ করার সময় না বলে, যদি কোনরূপে একবার ফিরে যেতে পারি, 
তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে যাব। (৫৯) ঠা, তোমার কাছে আমার 
দিশ এসেছিল ; অতঃপর তুমি তাকে মিথ্যা বলেছিলে, অহংকার 
করেছিলে এবং কাফেরদের অন্তভুক্তি হয়ে গিয়েছিলে। (৬০) যারা 
আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কেয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখ 
কাল দেখবেন। অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নামে নয় কি? (৬১) আর 
যারা শিরক থেকে বেঁচে থাকত, আল্লাহ্‌ তাদেরকে সাফল্যের সাথে মুক্তি 
দেবেন, তাদেরকে অনিষ্ট স্পর্শ করবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না। 
(৬২) আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টা এবং তিনি সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 
(৬৩) আসমান ও যমীনের চাবি তারই নিকট। যারা আল্লাহর 
আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিঘান্ত। (৬৪) বলুন, হে মুরখরা, 
তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের এবাদত করতে আদেশ 
করছ? (৬৫) আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববরীঁদের প্রতি পরত্যাদেশ 
হয়েছে, যদি আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে 
এবং আপনি ক্ষতিহ্স্তদের একজন হবেন। (৬৬) বরং আল্লাহরই এবাদত 
করুন এবং কৃতজ্ঞদের অস্ততুক্তি থাকুন (৬৭) তারা আল্লাহকে যথার্থরপে 
বোঝেনি। কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তার হাতের মুঠোতে এবং 
আসমানসমূহ ভাজ করা অবস্থায় থাকবে তার ডান হাতে। তিনি পবিত্র 
আর এরা যাকে শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক উবে | 
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আয়াতে সে বিষয়বস্তুরই ব্যাখ্যা ও তাকীদ করা হয়েছে, যা পূর্বেকার তিন 
আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, কোন বৃহত্তম অপরাধী, কাফের, 
পাপাচারীরও আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। তওবা 
করলে আল্লাহ্‌ তার সমস্ত অতীত গোনাহ্‌ মাফ করে দেন। কিন্তু একথা 
ভূলে গেলে চলবে না যে, তওবার সময় হল মৃত্যুর পূর্বে। মৃত্যুর পরে 
কেয়ামতের দিন কেউ তওবা করলে অথবা অনুতপ্ত হলে তাতে কোন 
উপকার হবে না। 

কোন কোন কাফের ও পাপাচারী কেয়ামতের দিন বিভিন্ন বাসনা 
প্রকাশ করবে। কেউ অনুতাপ করে বলবে, হায়, আমি আল্লাহ্‌র আনুগত্যে 
কেন শৈথিল্য করেছিলাম । কেউ সেখানেও তকদীরের উপর দোষ চাপিয়ে 
আত্মরক্ষা করতে চাইবে। সে বলবে, যদি আল্লাহ্‌ তাআলা আমাকে 
পৎপ্রদর্শন করতেন, তবে আমিও মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত থাকতাম। কিন্তু 
আল্লাহ্‌ পথপ্রদর্শন না করলে আমি কি করব? কেউ বাসনা করবে যে, 
আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিলে আমি পাকাপোক্ত মুসলমান হয়ে 
যাব এবং আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পুরোপুরি মেনে চলব। কিন্তু তখনকার এসব 
অনুতাপ ও বাসনা কোন কাজেই আসবে না। 


উপরোক্ত তিন রকম বাসনা তিন ধরনের লোকদেরও হতে পারে এবং 
একই দলের পক্ষ থেকেও হতে পারে। তারা একের পর এক করে তিন 
রকম বাসনাই ব্যক্ত করবে। কেননা, সর্বশেষ বাসনা, যাতে পুনরায় 
দুনিয়াতে ফিরে আসার আশা প্রকাশ করা হয়েছে, এটা আযাব প্রত্যক্ষ 
করার পরেই হবে। এতে বাহ্যতঃ জানা যায় যে, পূর্বোক্ত দু'টি বাসনা 
আযাব প্রত্যক্ষ করার পূর্বেকার । কেয়ামতের দিন শুরুতেই তারা নিজেদের 
কর্মের ক্রটিবি্যুতি স্ুরণ করে বলবে £ 48534১৬০৮০১: 
-এরপর ওযর ও বাহানা করে বলবে, আল্লাহ্‌ হেদায়েত করলে 
আমরাও অনুগত মুত্তাকী হয়ে যেতাম। কাজেই আমাদের কি দোষ। 
এরপর আযাব প্রত্যক্ষ করে বাসনা করবে, আমাদেরকে যদি পুনরায় 
দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেয়া হত। আল্লাহ্‌ তাআলা আলোচ্য তিনটি আয়াতে 
বলে দিয়েছেন, আল্লাহ্‌র মাগফেরাত ও রহমত খুব বিস্তৃত; কিন্তু তা লাভ 
করতে হলে মৃত্যুর পূর্বে তওবা করতে হবে। আমি এখনই বলে 
দিচ্ছি_ মৃত্যুর পরে যেন তোমরা পরিতাপ না কর এবং এ ধরনের অনর্থক 
বাসনা প্রকাশ নাকর। 
করলে আমরা পরহ্যগার হয়ে যেতাম__এখানে কাফেরদের এ উক্তির 
জওয়াব দেয়া হয়েছে। এর সারকথা এই যে, আল্লাহ্‌ পুরোপুরিই হেদায়েত 
করেছিলেন এবং কিতাব ও আয়াত প্রেরণ করেছিলেন। তবে হেদায়েত 
করার পর কাউকে আনুগত্যে বাধ্য করেননি, বরং সত্য ও মিথ্যা যে কোন 
পথ অবলম্বন করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। এটাই ছিল বান্দার পরীক্ষা। এর 
উপরই ছিল তার সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভরশীল। সে স্বেচ্ছায় গোমরাহীর 
পথ অবলম্বন করেছে, এজন্য সে নিজেই দায়ী। 
85753202 - 345 শব্দটি ৯৩০ অধবা 
১০৮ এর বহুবচন। অর্থ তালার চাবি। কেউ কেউ বলেন, শব্দটি আসলে 
ফারসী থেকে আরবীতে রাপাস্তরিত করা হয়েছে। ফারসীতে চাবিকে 445 
বলা হয়। আরবী রূপান্তর করে প্রথমে একে ৩. করা হয়েছে। এরপর 
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(৬৮) শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই 
বেহ্‌শ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা করেন। অতঃপর আবার 
লিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে 
(৬৯) পৃথিবী তার পালনকর্তার নুরে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা স্থাপন 
করা হবে, পয়গস্বরগণ ও সাক্ষীগণকে আনা হবে এবং সকলের মধ্যে 
ন্যায়বিচার করা হকে_ভাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। (4০) প্রত্যেকে যা 
করেছে, তার পূণ প্রতিফল দেয়া হবে। তারা যা কিছু করে, সে সম্পর্কে 
আল্লাহ্‌ সম্যক অবগত। (৭১) কাফেরদেরকে জাহান্রামের দিকে দলে দলে 
হাঁকিয়ে নেয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌছবে, তখন তার দরজাসমূহ 
খুলে দেয়া হবে এবং জাহানের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে 
কি তোমাদের মধ্য থেকে পয়গস্বর আসেনি, যারা তোমাদের কাছে 
তোমাদের পালনকতার্র আয়াতসমূহ আবৃত্তি করত এবং সতক্ককরত এ 
দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে? তারা বলবে, হা, কিন্ত কাফেরদের প্রতি 
শাস্তির হুকুমই বাস্তবায়িত হয়েছে। (4২) কলা হবে, তোমরা জাহ্াষের 
দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, সেখানে চিরকাল অবস্থানের জন্যে কত নিকৃষ্ট 
অহংকারীদের আবাসস্থল ৷ (৭৩) যারা তাদের পালনকতা্কে ভয় করত 
তাদেরকে দলে দলে জামাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত 
দরজা দিয়ে জামাতে পৌছাবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে কলবে, 
তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, অতঃপর সদাসবর্দা বসবাসের 
জন্যে তোমরা জল্লাতে প্রবেশ কর। (৪) তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা 
আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের প্রতি তার ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে 
এ ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন। আমরা জন্লাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস 
করব। মেহনতকারীদের পুরস্কার কতই চমৎকার ! 


এর বহুবচন 44 ব্যবহৃত হয়েছে।(রূহুল-মা’ আনী) চাবি কারও হাতে 
থাকা তার মালিক ও নিয়ন্ত্রক হওয়ার লক্ষণ। তাই আয়াতের মর্মার্থ দাড়ায় 
এই যে, আকাশে ও পৃথিবীতে লুকায়িত সকল ভাণ্ডারের চাবি আল্লাহ্র 
হাতে। তিনিই এগুলোর রক্ষক, তিনিই নিয়ন্ত্রক, যখন ইচ্ছা যাকে ইচ্ছা, 
যে পরিমাণ ইচ্ছা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা 
দান করেন না। হাদীস শরীফে _ 
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reall lll 4০০ 3। ৯5 _এই কলেমাকে আকাশ ও পৃথিবীর চাবি 
বলা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল এ কলেমা 
পাঠ করে, তাকে আল্লাহ্‌ তাআলা আকাশ ও পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহের 
নেয়ামত দান করেন। ইবনে জওষী এ ধরনের রেওয়াতকে মনগড়া বলে 
উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য হাদীসবিদগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, যা 
আমলের ফঘীলতে ধর্তব্য হতে পারে। (রূহুল-মা'আনী) 

3১০৬০০৬৫5 
কেয়ামতের দিন পৃথিবী আল্লাহ্‌র মুঠোতে থাকবে এবং আকাশ ভাজ করা 
অবস্থায় তার ডান হাতে থাকবে। পূর্ববর্তী আলেমগণের মতে আক্ষরিক 
অর্থেই এমনটি হবে। কিন্তু আয়াতের বিষয়বস্তু ৬৬১; -এর 
অন্তর্ভুক্ত, যায বারণ অনা বাতা কেটাানে না সণ 
জানার চেষ্টা করাও সাধারণ লোকের জন্য নিষিদ্ধ। বিশ্বাস করতে হবে যে, 
আল্লাহ্‌র যা উদ্দেশ্য তা সত্য ও বিশুদ্ধ।এ আয়াতের বাহ্যিক ভাষ্য থেকে 
জানা যায় যে, আল্লাহ্‌ তাআলার ‘মুঠি’ ও “ডান হাত’ আছে। এগুলো 
দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অথচ আল্লাহ্‌ তাআলা দেহ ও দেহত থেকে পবিত্র ও 
মুক্ত। তাই আয়াতের উপসংহারে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এগুলোকে 
নিজেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আলোকে বুঝতে চেষ্টা করো না। আল্লাহ্‌ এগুলো 
থেকে পৰিত 6386 55 

পরবর্তী আলেমগণ আলোচ্য আয়াতকে দৃষ্টান্ত ও রূপক সাব্যস্ত করে 
এর অর্থ করেছেন যে, ‘এ বস্তু আমার মুঠিতে ও ডান হাতে, এরূপ বলে 
রূপক ভঙ্গিতে বোঝানো হয় যে, বস্তুটি পূর্ণরূপে আমার করায়ত্ত ও 
নিয়নত্রণাধীন। আয়াতে তাই বোঝানো হয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

24553৩55935 
৩৮ এর শাব্দিক অর্থ বেইশ হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, প্রথমে বেঙ্শ হবে, 
অতঃপর মারা যাবে। যারা পূর্বেই মৃত, তাদের আত্মা বেইশ হয়ে যাবে।- 
বেয়ানুল-কোরআন) 2418243) -_দুররে মনসূরের রেওয়ায়েত 
অনুযায়ী এই ব্যতিক্রমের মধ্যে চার ফেরেশতা-জিবরাঈল, মিকাঈল, 
ইসরাফীল ও আযরাঈল এবং কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী আরশ 
বহনকারী ফেরেশতাগণও অন্তর্ভুক্ত। তাদের ব্যতিক্রমের অর্থ এই যে, 
সিংগা ফুঁকের প্রভাবে তাদের মৃত্যু হবে না। কিন্তু পরে তারাও মারা যাবে। 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত তখন কেউ জীবিত থাকবে না। ইবনে কাসীর এ ব্যাখ্যাই 
অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেন, তাদের মধ্যেও সবশেষে আযরাঈলের 
মৃত্যু হবে। সূরা নমলেও এ ধরনের এক আয়াত বর্ণিত রয়েছে। সেখানে 
৬খর পরিবর্তে ৯ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানেও এর কিছু বিবরণ 
উল্লেখ করা হয়েছে। 


মৰ $ 05 - অৰ্থাৎ, হাশরের ময়দানে হিসাব - 
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(৭৫) আপনি ফেরেশতাগণকে দেখবেন, তারা আরশের চার পাশ ঘিরে 


তাদের পালনকতারর পবিত্রতা ঘোষণা করছে। তাদের সবার মাঝে ন্যায় 
বিচার করা হবে। বলা হবে, সমস্ত প্রশংসা বিশৃূপালক আল্লাহর 












































সরা্জল-সাষিন 
মকায় অবতীর্ণ: আয়াত ৮৫ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু £ 

6) হা-মীম-_€২) কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, যিনি 
পরাক্রমশালী, সবর্জ, (৩) পাপ ক্ষমাকারী, তওবা করুলকারী, কঠোর 
শাস্তিদাতা ও সামধার্বান। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তারই দিকে 
হবে প্রত্যাবতনি। (৪) কাফেররাই কেবল আল্লাহ্‌র আয়াত সম্পকে বিতর্ক 
করে। কাজেই নগরীসমূহে তাদের বিচরণ যেন আপনাকে বিভ্রান্তিতে না 
ফেলে। (৫) তাদের পূর্বে নৃহের সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করেছিল, আর তাদের 
পরে অন্য অনেক দলও। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ পয়গমুরকে আক্রমণ 
করার ইচ্ছা করেছিল এবং তারা মিথ্যা বিতকে প্রবৃত্ত হয়েছিল, ফেন 
সত্যধর্মকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও 
করলাম। কেমন ছিল আমার শান্তি! (৬) এভাবে কাফেরদের বেলায় 
আপনার পালনকর্তার এ বাক্য সত্য হল যে, তারা জাহানামী। (৭) যারা 
আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার 
সথশংস পবিত্রতা বণনা করে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের 
জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আপনার রহমত ও 
জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। অতএব, যারা তওবা করে এবং আপনার পথে 
চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। 


নিকাশের সময় সমস্ত পয়গস্বরগণও উপস্থিত থাকবেন এবং অন্যান্য 
সাক্ষীও উপস্থিত থাকবে। সাক্ষীগনের এ তালিকায় স্বয়ং পয়গম্বরগণও 
থাকবেন। যেমন, এক আয়াতে আছে- ১০৪94 - 
ফেরেশতাগণও থাকবে। যেমন, কোরআনে আছে_ 3:58 
উম্মতে মোহাম্মদীও থাকবে। যেমন, এক আয়াতে বলা হয়েছে, 

০৬৫9৫451865 এবং স্বয়ং মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গও থাকবে। 


যেমন, কোরআনে বলা হয়েছে _ AE LES 
5:15 _ উদ্দেশ্য এই যে, জান্রাতীদের 


নিজেদের প্রাসাদ ও বাগ-বাগিচা তো থাকবেই, উপরস্ত তাদেরকে অন্য 
জ্লাতীদের কাছে সাক্ষাৎ ও বেড়ানোর জন্যে গমন করার অনুমতিও দেয়া 
হবে।__(তিবরানী) আবু নয়ীম ও জিয়ার এক রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা 
বে) বলেন £ এক ব্যক্তি রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে 
আরয করল, ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার প্রতি আমার ভালবাসা এত 
সুগভীর যে, বাড়ীতে গেলেও আপনাকেই স্বরণ করি এবং পুনরায় 
আপনার কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি ধৈর্য ধরতে পারি না। কিন্ত 
যখন আমি আমার মৃত্যু ও আপনার ওফাতের কথা স্মরণ করি, তখন 
বিমর্ষ হয়ে পড়ি। কারণ, মৃত্যুর পর আপনি তো জান্নাতে পয়গম্বরগণের 
সাথে উচ্চাসনে আসীন থাকবেন, আর আমি জান্নাতে গেলেও নিযস্তরেই 
স্থান পাব। কাজেই আমার চিন্তা এই যে, আপনাকে কিরূপে দেখব? 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার কথা শুনে কোন জওয়াব দিলেন না। অবশেষে 
জিবরাঈল (আঃ) নিম্নোক্ত আয়াত নিয়ে আগমন করলেন £ 


SEED S51 8০5 
54535955595 

এই আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্য 

করতে থাকলে মুসলমানগণ পয়গম্বর ও সিদ্দীক প্রমুখের সঙ্গেই থাকবে। 


আর আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তারা উচ্চস্তরে 
গমনাগমনেরও অনুমতি লাভ করবে। 


সূরা আল-মু'মিন 





সূরার বৈশিষ্ট ও ফযীলত £ এখান থেকে সূরা আহকাফ পর্যন্ত 
সাতটি সূরা “হা-খীম' বর্ণযোগে শুরু হয়েছে। এগুলোকে আল-হা-মীম’ 
অথবা ‘হাওয়ামীম' বলা হয়। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, 
আল-হা-মীম কোরআনের রেশমী বস্ত্র, অর্থাৎ, সৌন্দর্য। মুসইর ইবনে 
কেদাম বলেন, এগুলিকে -:|, অর্থাৎ, নববধূ বলা হয়। হযরত ইবনে 
আব্বাস বলেন, প্রত্যেক বস্তুর একটি নির্যাস থাকে, কোরআনের নির্যাস 
হল আল-হা-মীম অথবা হাওয়ামীম।__ (ফাযায়েলুল কোরআন) 

হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) কোরআনের একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, 
এক ব্যক্তি পরিবার-পরিজনের বসবাসের জন্যে জায়গার খুঁজে বের হল। 
সে এক শস্য শ্যামল প্রান্তর দেখে খুব আনন্দিত হল। সামনের দিকে 
এগিয়ে গিয়ে সে হঠাৎ উর্বর বাগ-বাগিচাও দেখতে পেল। এগুলো দেখে সে 
বলতে লাগল, আমি তো বৃষ্টির প্রথম শ্যামল্য দেখেই বিস্ময় বোধ 
করছিলাম, এটা তো আরও বিস্ময়কর। এখন বুঝুন, প্রথম শ্যামলের 
উদাহরণ হল সাধারণ কোরআন। আর উর্বর বাগ-বাগিচা হল 
আল-হামীম। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) এ কারণেই বলেন, আমি যখন 


১১৮৫ 


কোরআন তেলাওয়াত করতে করতে আল-হামীমে পৌছি, তখন এতে 
আমার চিত্ত যেন বিনোদিত হয়ে উঠে। 

_ৰিপদাপদ থেকে হেফাষত £ মুসনাদ বায্যারে আবু হোরায়রার 
রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে আয়াতুল 
কুরসী এবং সূরা মুমিনের প্রথম তিন আয়াত }9315, পর্যস্ত পাঠ করবে 
সে সেদিন যে কোন কষ্ট ও অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে। (ইবনে 
কাসীর) 

শত্রু থেকে হেফাযত £ আবু দাউদ ও তিরমিযীতে হযরত মুহাল্লাব 
ইবনে আবু সফরাহ্‌ (রাঃ)-এর সনদে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) কোন এক জেহাদের 
রাত্রিকালীন হেফাযতের জন্যে বলেছিলেন, রাত্রিতে তোমরা আক্রান্ত হলে 
৩১/৭4 (=> পড়ে নিও। অর্থাৎ, হা-মীম শব্দ দ্বারা দোয়া করতে হবে 
যে, শত্রুরা সফল না হোক। কোন কোন রেওয়ায়েতে ১১৮০২১ ৯ 
(নুন ব্যতিরেকে) বর্ণিত আছে। এর অর্থ এই যে, তোমরা হা-মীম-বললে 
শক্ররা সফল হবে না। এ থেকে জানা গেল যে, হা-মীম শক্ত থেকে 
হেফাযতের দুর্গ --(ইবনে কাসীর) 

একটি বিস্ময়কর ঘটনা £ হযরত সাবেত বেনানী (রহঃ) বলেন, 
দু'রাকআত নামায পড়ার জন্যে আমি একটি বাগানে গেলাম এবং 
নামাযের পূর্বে সূরা মুমিনের /:51ঠএ পর্যন্ত তিন আয়াত পাঠ করলাম। 
হঠাৎ দেখি এক ব্যক্তি আমার পেছনে সাদা একটি খচ্ছরে সওয়ার হয়ে 
দাড়িয়ে আছে। তার দেহে ছিল এয়ামেনী পোশাক। লোকটি আমাকে 
বলল, যখন তুমি ৬৫$ পড় তখন তার সাথে এই দোয়াও পাঠ করো 
| ১১,১৬) অৰ্থাৎ, হে পাপ ক্ষমাকারী আমাকে ক্ষমা করুন, 
যখন 59058 পড়, তখন এর সাথে এই দোয়া পাঠ করো 
০৪৪ একা ৮ 44৩৮ অর্থাৎ, হে তওবা কবুলকারী, আমার তওবা 
কবুল করুন, যখন 5/59)9১ পড়, তখন এর সাথে এই দোয়া পাঠ 
করো ৮:১০ ০/৬) ২২৬ অর্থাৎহে কঠোর শাস্তিদাতা,আমাকে 
শাস্তি দেবেন না এবং যখন ০8) পড়, তখন এর সাথে এ দোয়া পাঠ 
করো ০৯৭ ০০ ০৮ 1১ 1১5 অর্থাৎ, হে অনুগ্রহকারী, আমার প্রতি 
অনুষ্যহকরুন। 

'সাবেত বেনানী বলেন, এ উপদেশ শোনার পর আমি সেদিকে তাকিয়ে 
তাকে দেখতে পেলাম না। আমি তার খুঁজে বাগানের দরজায় এসে 
(লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন এয়ামেনী পোশাক পরিহিত ব্যক্তি এ 
পথে গিয়েছে কি? সবাই বলল, আমরা এমন কোন লোক দেখিনি। 

সমাজ সংস্কারে এসব আয়াতের প্রভাব এবং সংস্কারকদের 
জন্যে হযরত ওমর ফারুকের এক মহান নির্দেশ £ ইবনে কাসীর ইবনে 
আবী হাতেমের সনদে বর্ণনা করেন, সিরিয়ার জনৈক প্রভাবশালী শক্তিধর 
ব্যক্তি হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর নিকট আসা-যাওয়া করত। 
কিছুদিন পর্যন্ত তার আগমন বন্ধ থাকায় তিনি লোকদের কাছে তার অবস্থা 
জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা বলল, আমিরুল মুমিনীন, তার কথা বলবেন 
না, সে তো মদ্য পান করে বিভোর হয়ে থাকে। অতঃপর খলীফা তার 
সচিবকে ডেকে বললেন, তার কাছে এ চিঠি লিখ__ 

ওমর ইবনে খাত্তাবের পক্ষ থেকে অমুকের পুত্র অমুকের 
নামে__তোমার প্রতি সালাম। অতঃপর আমি তোমার জন্যে সে আল্লাহ্র 
প্রশংসা করি, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি পাপ ক্ষমাকারী, 


সুরা আল মু'মিন 


N\A 


তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা এবং বড় সামর্ঘ্যবান। তিনি ব্যতীত 
কোন উপাস্য নেই। তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।’ 


অতঃপর তিনি মজলিসে উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, সবাই মিলে 
তার জন্যে দোয়া কর, যেন আল্লাহ্‌ তাআলা তার মন ফিরিয়ে দেন এবং 
তার তওবা কবুল হয়। তিনি দূতের হাতে চিঠি দিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, 
লোকটির নেশার ঘোর না কাটা পর্যন্ত তার হাতে চিঠি দিও না এবং অন্য 
কারো কাছেও দিও না। লোকটি খলীফার চিঠি পেয়ে তা পাঠ করল এবং 
চিন্তা করতে লাগল, এতে আমাকে শাস্তির ভয়ও দেখানো হয়েছে এবং 
ক্ষমা করারও প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। অতঃপর সে কান্না শুরু করল এবং 
এমন তওবা করল যে, জীবনে কখনও আর মদের কাছেও গেল না। 

হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) এই প্রতিক্রিয়ার সংবাদ পেয়ে বললেন, এ 
ধরনের ব্যাপারে তোমাদের এমনি করা উচিত। যখন কোন মুসলমান ভাই 
ভ্ৰাস্তিতে পতিত হয়, তখন তাকে ঠিক পথে আনার চিন্তা করো না, তাকে 
আল্লাহর রহমতের ভরসা দাও এবং আল্লাহ্র কাছে তার তওবার জন্যে 
দোয়া কর। তোমরা তার বিপক্ষে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না। অর্থাৎ, 
তাকে গালমন্দ করে অথবা রাগান্বিত করে যদি দ্বীন থেকে আরও দুরে 
সরিয়ে দাও, তবে তাই হবে শয়তানের সাহায্য (ইবনে কাসী) 

যারা সমাজ সংস্কার তথা তবলীগ ও দাওয়াতের কাজ করে, তাদের 
জন্যে এ কাহিনীর মধ্যে মূল্যবান নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তিকে সংশোধন 
করা উদ্দেশ্য থাকে, তার জন্যে নিজেও দোয়া কর, এরপর কৌশলে তাকে 
ঠিক পথে আন। তাকে উত্তেজিত করলে কোন ফায়দা তো হবেই না; বরং 
শয়তানকে সাহায্য করা হবে। শয়তান তাকে আরও পথ্রষ্টতায় লিপ্ত 
করে দেবে। এখন আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন £- (৯ কোন কোন 
তফসীরবিদ বলেন, এটা আল্লাহর নাম। কিন্তু পূর্ববর্তী ইমামগণের মতে 
এসব খণ্ডিত শব্দগুলোই ৬৬৯১: যার একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলাই 
জানেন ; অথবা এগুলো আল্লাহ্‌ ও রসূলের মধ্যকার কোন গোপন 
সংকেত। 

৬৮৫ পাপ ক্ষমাকারী ও 5৪.) তওবা কবুলকারী - এ 
দু'টি শব্দ অর্থের দিক দিয়ে এক হলেও আলাদা আলাদা আনা হয়েছে। 
কারণ, প্রথমোক্ত শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
তওবা ব্যতিরেকে বান্দার পাপ ক্ষমা করতে সক্ষম এবং 
তওবাকারীদেরকে ক্ষমা করা তার একটি গুণ। 


9581১ এর শাব্দিক অর্থ প্রশস্ততা ও ধনাঢ্যতা কিন্তু সামর্থ্য এবং 

কৃপা ও অনুগ্রহের অর্থেও ব্যবহৃত হয়।__(মাযহারী) 
765095০4055 এই আয়াত কোরআন 

সম্পর্কে বিতর্ককে কুফর সাব্যস্ত করেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ 

০৪ ১১ ৬ 4০৬ ৩। অৰ্থাৎ, কোরআন সম্পর্কে কোন কোন 
বিতর্ক কৃফর।-_ (মাযহারী) 

এক হাদীসে আছে, একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) দু" ব্যক্তিকে কোরআনের 
কোন এক আয়াত সম্পর্কে বাকবিতপ্ডা করতে শুনে ক্রোধান্বিত হয়ে 
বাইরে চলে আসেন। তখন তার মুখমণ্ডলে ক্রোধের চিহ্ন পরিস্ফুট ছিল। 
তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। 
তারা আল্লাহ্র কিতাব সম্পর্কে বাকবিতপ্ডা শুরু করে দিয়েছিল।_ 
(মাযহারী) 


১১৮৬ তফসীর মাআরেফুল কোরআন NAL 


ওত ভাটা রাখব 





শাওন 
5038955050৩ 
১৬1৯৮৬92051 4505 | 

| AOKI BCH ONES 

| OPS SHEE SEES jE 

ডু FEET AES TERETE | 

1০008806555 588055ত | 
৩৬৪৫0522354 

| ৫9০41১৩০৩১৫), 












































EEE TRESS 
AGUS § Sk LSD | 
1৪3৩8৬55৯05, 




















(৮) হে আমাদের পালনকর্তা, আর তাদেরকে দাখিল করুন চিরকাল 
বসবাসের জানাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের 
বাপ-দাদা, পতি-পত্বী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে । 
নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৯) এবং আপনি তাদেরকে 
অমঙ্গল থেকে রক্ষা করুন। আপনি যাকে সেদিন অমঙ্গল থেকে রক্ষা 
করবেন, তার প্রতি অনুযাহই করবেন। এটাই মহাসাফল্য। (১০) যারা 
কাফের তাদেরকে উচ্চস্বরে বলা হবে, তোমাদের নিজেদের প্রতি 
তোমাদের আজকের এ ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহ্‌র ক্ষোভ অধিক ছিল, যখন 
তোমাদেরকে ঈমান আনতে বলা হয়েছিল, অতঃপর তোমরা কুফরী 
করেছিলে। (১১) তারা বলবে, হে আমাদের পালনকতাঁ। আপনি 
আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছেন এবং দু' বার জীবন দিয়েছেন। এখন 
আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। অতঃপর এখনও নিষ্কৃতির কোন উপায় 
আছে কি? (১২) তোমাদের এ বিপদ এ কারণে যে, যখন এক আল্লাহ্‌কে 
ডাকা হত, তখন তোমরা কাফের হয়ে যেতে, আর যখন তাঁর সাথে 
শরীককে ডাকা হত, তখন তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করতে। এখন আদেশ 
তাই, যা আল্লাহ্‌ করবেন, যিনি সবোর্চ্চ, মহান। (১৩) তিনিই 
তোমাদেরকে তীর নিদরশনাবলী দেখান এবং তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে 
নাধিল করেন রুষী। চিন্তা-ভাবনা তারাই করে, যারা আল্লাহ্‌র দিকে রুজু 
থাকে। (১৪) অতএব, তোমরা আল্লাহকে খাটি বিশ্বাস সহকারে ডাক, 
যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। (১৫) তিনিই সুউচ্চ মধার্দার 
অধিকারী, আরশের মালিক, তার বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তত্বপূর্ণ 
বিষয়াদি নাধিল করেন, যাতে সে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সকলকে সতর্ক 
করে। (১৬) যেদিন তারা বের হয়ে পড়বে, আল্লাহ্‌র কাছে তাদের কিছুই 
গোপন থাকবে না। আজ রাজতু কার? এক প্রবল পরাক্রাস্ত আল্লাহ্‌র। 





উপরোক্ত বিতর্কের অর্থ কোরআনের আয়াতে খুঁত বের করা, অনর্থক 
সন্দেহ সৃষ্টি করে তাতে বাকবিতপ্ডা করা অথবা কোন আয়াতে এরূপ অর্থ 
করা, যা অন্য আয়াত ও সুন্নতের পরিপন্থী। এটা কোরআন বিকৃত করার 
নামান্তর। নতুবা কোন অস্পষ্ট অথবা সংক্ষিপ্ত বাক্যের অর্ত খোজা, 
দুর্বোধ্য বাক্যের সমাধান অন্বেষণ করা অথবা কোন আয়াত থেকে 
বিধানাবলী চয়ন করার কাজে পারস্পরিক আলোচনা গবেষণা করা 
উপরোক্ত বিতর্কের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এটা পুণ্য কাজ।_ বোয়যাতী, 
কুরতুবী, মাযহারী) 

21324559:5% কোরায়শরা শীতকালে এয়ামনে এবং 
্ীন্মকালে সিরিয়ায় বাণিজ্যিক সফরে যেত। বায়তুল্লাহর সেবক হওয়ার 
সুবাদে সমগ্র আরবে তাদের সম্মান ও সুখ্যাতি ছিল। ফলে তারা নিরাপদে 
সফর করত এবং অগাধ বাণিজ্যিক মুনাফা অর্জন করত। এর মাধ্যমেই 
তাদের ধনাঢ্যতা ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইসলাম ও 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিরোধিতা সত্বেও তাদের এই সুখ্যাতি ও প্রভাব 
কায়েম থাকা তাদের জন্যে গর্ব ও অহংকারের বিষয় ছিল। তারা বলত, 
আমরা আল্লাহ্‌র কাছে অপরাধী হলে এসব নেয়ামত ও ধনৈশূর্য ছিনিয়ে 
নেয়া হত। এই পরিস্থিতির কারণে কিছুসংখ্যক মুসলমানের মাঝেও সন্দেহ 
সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা বিশেষ তাৎপর্য ও কল্যাণের ভিত্তিতে তাদেরকে সাময়িক 
অবকাশ দিয়ে দেখেছেন। এতে আপনি অথবা মুসলমানরা যেন ধোকায় না 
পড়েন। সাময়িক অবকাশের পর তারা আযাবে পতিত হবে এবং বর্তমান 
প্রভাব প্রতিপত্তি ধ্বংস হয়ে যাবে। বস্তুতঃ বদর যুদ্ধে এর সুচনা হয়ে মকা 
বিজয় পর্যন্ত হয়ে বছরে কোরাইশদের প্রভাক-প্রতিপত্তি ও রাজনৈতিক 
কাঠামো সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। 

1৮৩5৩93997৫ আর বহনকারী ফেরেশতা 
বর্তমানে চার জন এবং কেয়ামতের দিন আট জন হয়ে যাবে। আরশের 
চারপাশে কত ফেরেশতা আছে, তার সংখ্যা আল্লাহ্‌ তাআলাই জানেন। 
কোন কোন রেওয়ায়েত তাদের সারির সংখ্যা লাখ পর্যন্ত বর্ণিত আছে 
তাদেরকে “কাররুবী' বলা হয়। তারা সবাই আল্লাহ্‌ তাআলার নৈকট্যশীল 
ফেরেশতা। তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ ফেরেশতাগণ 
মুমিনদের জন্যে, বিশেষতঃ যারা গোনাহ্‌ থেকে তওবা করে এবং 
শরীয়তের পথে চলে, তাদের জন্যে বিভিন্ন দোয়া করেন। এটা হয় আল্লাহ্‌ 
তাআলার আদেশের কারণে, না হয় তাদের স্বভাব ও অভ্যাসই আল্লাহ্‌র 
নেক বান্দাদের জন্যে দোয়ায় মশগুল থাকা। এ কারণেই হযরত মুতরিফ 
ইবনে আবদুল্লাহ্‌ বলেন, আল্লাহ্র বন্দাদের মধ্যে মুমিনদের সর্বাধিক 
হিতাকাঙ্ক্ষী আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণ। মুমিনদের জন্যে তারা দোয়া করেন 
যে, তাদেরকে ক্ষমা করা হোক, জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা হোক এবং 
চিরস্থায়ী জান্নাতে দাখিল করা হোক। 


এতদসঙ্গে তারা এ দোয়াও করেন_ (১৯425 21054-85 
2৯) - তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্ী ও সম্তান-সম্ভুতির মধ্যে যারা 
মাগফেরাতের যোগ্য, অর্থাৎ, যারা ঈমান সহকারে মৃত্যুবরণ করেছে, 
তাদেরকেও এদের সাথেই জান্নাতে দাখিল করুন। 

এ থেকে জানা গেল যে, মুক্তির জন্যে ঈমান শর্ত। ঈমানের পর 
অন্যান্য সৎকর্ষে মুসলমানদের বাপ-দাদা, পতি-পত্রী ও সন্তানগণ 
নিমনস্তরের হলেও আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তাদের 


১১৮৭ 


সুরা আল - মুমিন 


\ NAY 





পূর্বপুরুষগণকেও জান্নাতে তাদের স্তরেই স্থান দেবেন, যাতে তাদের আনন্দ 
ও সনি পূর্ণ হয়। কোআন পাকের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে 

হযরত সাঈদ্দ ইবনে জোবায়র (রাঃ) বলেন, মুমিন জান্নাতে পৌছে 
তার পিতা, পুত্র, ভাই প্রমুখ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে যে, তারা কোথায়? 
তাকে বলা হবে, তারা তোমার মত আমল করেনি। (তাই তারা এখানে 
পৌছতে পারবে না)। মুমিন বলবে, আমি যে আমল করেছি, তা কেবল 
নিজের জন্যেই করিনি-তাদের জন্যেও করেছি। এরপর তাদেরকেও 
জান্নাতে দাখিল করার আদেশ হবে।__ (ইবনে-কাসীর) 

এ রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, এটা 
সাহাবীর উক্তি হলেও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তির পর্যায়ভূক্ত। এ থেকে 
পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আয়াতে যে 2৯১৮ তথা যোগ্যতার শর্ত 
আরোপ করা হয়েছে, তার অর্থ শুধু ঈমান, আমলসহ ঈমান নয়। 


৮ 


৬৯2 কেউ কেউ ০৩১১ -এর অর্থ করেছেন গুণাবলী। 
অতএব, ৬5৫/2 এর অর্থ তার পূর্ণত্বের গুণাবলী সর্বাধিক উচ্চ 
মর্যাদাসম্পন্ন। ইবনে কাসীর একে বাহ্যিক আঙ্গিকে রেখে বলেছেন যে, 
এর অর্থ “তার মহান আরশ সমুচ্চ'। আল্লাহর্‌ আরশ সমস্ত পৃথিবী ও 
'আকাশসমূহে পরিব্যাপ্ত এবং সবার ছাদস্বরূপ উচ্চ। সূরা মাআরেজে বলা 
হয়েছে 


০ ৮৮ 
LILLIE, 
চিনির উনি রী কক 
আয়াতে উল্লিখিত পঞ্চাশ হাজার বছরের পরিমাণ হল সে দূরত্বের বিশ্লেষণ 
যা মাটির সপ্তম স্তর থেকে আরশ পর্যন্ত রয়েছে। তার মতে এ ব্যাখ্যা বহু 
সংখ্যক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী তফসীরবিদের কাছে অগ্রগণ্য। তিনি আরও 
বর্ণনা করেন যে, অনেক আলেমের মতে আল্লাহর আরশ একটি লাল 
ইয়াকুত প্রস্তর দ্বারা নির্মিত, যার ব্যাস পঞ্চাশ হাজার বছরের দূরত্বের 
সমান। এমনিভাবে তার উচ্চতা মাটির সপ্তম স্তর থেকে পঞ্চাশ হাজার 
বছরের দূরত্বের সমান। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, ৬৯/। 2২0 
সপ মু ৰীল হলা 
কোরআনের অন্যান্য আয়াতও এর সাক্ষ্য বহন করে। এক আয়াতে আছে, 
RIBS অন্য এক আয়াতে আছে 4১80355552১ 
Ais BORISSS BOHN ZAZA এর মর্ম এই 
যে, হাশরের ময়দানকে যেহেতু একটি সমতল ভূমিতে পরিণত করে দেয়া 
হবে, যাতে কোন পাহাড়, গর্ত অথবা দালান-কোঠা ও বৃক্ষের আড়াল 





থাকবে না; তাই সবাই উনুক্ত ময়দানে দৃষ্টির সামনে থাকবে। 
/2্1৩% উল্লেখিত আয়াতসমূহে এ বাক্যটি $১51,2% ও 

55 344 2425, -এর পরে এসেছে। বলাবাহুল্য, 5১ 35 তথা সাক্ষাত 
ও সমাবেশের দিন তীয় খকের পরে হবে এমনিভাবে 55425 
-এর ঘটনাও তখন হবে, যখন দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে নতুন ভূপৃষ্ঠ সমতল 
করে দেয়া হবে, যাতে কোন আড়াল থাকবে না। এরপরে S১১ 
বাক্যটি আনার কারণে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ তাআলার এ বাণী 
দ্বিতীয় ফুঁকের মাধ্যমে সবকিছু পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পরে বাস্তবায়িত 
হবে। কুরতুবী এর সমর্থনে হযরত অবদুল্লাহ ইবনে মসউদের একটি হাদীস 
পেশ করেছেন। হাদীসটি এই £ সমস্ত মানুষ এমন এক পরিষ্কার ভূ-খণ্ডে 
একত্রিত হবে, যাতে কেউ কোন গোনাহ্‌ করেনি। তখন আল্লাহ্র আদেশে 
এক ঘোষক ঘোষণা করবে, 41৬1৬, (আজকের দিনে রাজত্ব 
কার?) 

মুমিনকাফের নির্বিশেষে সবাই এর জওয়াবে বলবে 
3৩80১5।4৯ মুমিনরা তো তাদের বিশ্বাস ও আকীদা অনুযায়ী আনন্দ 
ও হ্ষ্টচত্তে একথা বলবে। কিন্তু কাফেররা বাধ্য হয়ে দুঃখ সহকারে একথা 
স্বীকার করবে। 


কিন্তু অন্য কোন কোন রেওয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
এ উক্তি তখন করবেন, যখন প্রথম ফুকের পর সমগ্র সৃষ্টি ধংস হয়ে যাবে 
এবং জিবরাঈল, মীকাঈল, ইম্াফীল ও আযরাঈল প্রমুখ নৈকট্যশীল 
ফেরেশতাগণও মৃত্যুবরণ করবেন এবং এক আল্লাহর্‌ সত্তা ব্যতীত কোন 
কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এই পরিবেশে আল্লাহ্‌ বলবেন, “আজকের 
দিনে রাজত্ব কার?” তখন যেহেতু কোন জওয়াবদাতা থাকবে না, তাই 
আল্লাহ্‌ নিজেই জওয়াব দেবেন ঃ ‘প্রবল পরাক্রান্ত এক আল্লাহ্র" হযরত 
হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, এতে আল্লাহ্‌ তাআলাই প্রশ্নুকারী এবং 
জওয়াবদাতাও তিনিই। মুহাম্মদ ইবনে কা’ ব কুরাযীও তাই বলেন। হযরত 
আবু হোরায়রা (রাঃ) ও ইবনে ওমর (রাঃ)-এর এ হাদীস থেকে এর সমর্থন 
পাওয়া যায়-_কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তাআলা সমগ্র পৃথিবীকে বাম হাতে 
এবং সমগ্র আসমানসমূহকে ডান হাতে গুটিয়ে বলবেন, এ Ul 
Dan ul ৩১০৬৯। ৩ অর্থাৎ আমিই বাদশাহ্‌ ও প্রভু, আজ 
প্রতাপশালী ও অহংকারীরা কোথায়? তফসীর দুররে মনসূরে উল্লেখিত 
দু'টি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে; এ প্রশ্নটি উপরোক্ত 
একবার প্রথম ফুঁংকারের সময় এবং আর একবার দ্বিতীয় ফুঁকারের সময় 
দু' বারই হয়তো উচ্চারিত হবে। বয়ানুল-কোরআনে বলা হয়েছে, দু'বার 
মেনে নেয়ার উপরই কোরআন পাকের তফসীর নির্ভরশীল নয়, বরং এটা 
সম্ভবপর যে, উল্লেখিত আয়াতে প্রথম ফুঁকের পরবর্তী ঘটনা উল্লেখ করা 
হয়েছে। তখন সবাইকে উপস্থিত ধরে নিয়ে এই কলেমা বলা হবে। 


৮444 তফসীর মাআরেফুল কোরআন NAA 
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(১৭) আজ প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে। আজ যুলুম নেই। 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ রত হিসাব গ্রহণকারী (১৮) আপনি তাদেরকে আসন দিন 
সম্পকোসতক করুন, যখন প্রাণ কষ্ঠাগত হবে, দম বন্ধ হওয়ার উপকুম 
হবে। পাপিষ্ঠদের জন্যে কোন বন্ধু নেই এবং সুপারিশকারীও নেই; যার 
সুপারিশ থাহা হবে। (১৯) চোখের চুরি এবং অন্তরের গোপন বিষয় তিনি 
জানেন! (২০) আল্লাহ্‌ ফয়সালা করেন সঠিকভাবে, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে 
তারা যাদেরকে ডাকে, তারা কিছুই ফয়সালা করে না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। (২১) তারা কি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে 
না, যাতে দেখত তাদের পূর্বসুরিদের কি পরিণাম হয়েছে? তাদের শক্তি ও 
কীর্তি পৃথিবীতে এদের অপেক্ষা অধিকতর ছিল। অতঃপর আল্লাহ্‌ 
তাদেরকে তাদের গোনাহের কারণে ধৃত করেছিলেন এবং আল্লাহ্‌ থেকে 
তাদেরকে রক্ষাকারী কেউ হয়নি। (২২) এর কারণ এই যে, তাদের কাছে 
তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করত, অতঃপর তারা 
কাফের হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্‌ তাদের ধৃত করেন। নিশ্চয় তিনি শক্তিধর, 
কঠোর শাত্তিদাতা। (২৩) আমি আমার নিদরশর্নাবলী ও স্পষ্ট প্রযাণসহ 
মুসাকে প্রেরণ করেছি (২৪) ফেরাউন, হামান ও কারনের কাছে, অতঃপর 
তারা বলল, সে তো জাদুকর, মিখ্যাবাদী। (২৫) অতঃপর মুসা যখন 
আমার কাছ থেকে সত্যসহ তাদের কাছে পৌছাল ; তখন তারা বলল, 
যারা তার সঙ্গী হয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা 
কর, আর তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখ। কাফেরদের চক্রান্ত ব্যঘই 
হয়েছে। 








আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


৩518.595 অপরের অলক্ষ্যে নর-নারীর প্রতি কামদৃষ্টিতে 
তাকানো এবং কাউকে দেখে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া অথবা অন্যে অনুভব 
করতে পারে না এমনভাবে তাকানো, এগুলোই দৃষ্টির চুরি। আল্লাহ্‌ 
তাআলার কাছে এগুলো গোপন নয়, দেদীপ্যমান। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

ফেরাউন বংশীয় মুমিন £ উপরে স্থানে স্থানে তওহীদ ও রেসালত 
অস্বীকারকারীদের প্রতি শাস্তিবাণী উচ্চারণ প্রসঙ্গে কাফেরদের বিরোধিতা 
ও হঠকারিতা উল্লেখিত হয়েছে। এর ফলে স্বভাবগত কারণে রসূলুল্লাহ্‌ 
(সাঃ) দুঃখিত ও চিন্তান্বিত হতেন। তার সান্ত্বনার জন্যে উপরোক্ত প্রায় 
দু'রুকৃতে হযরত মুসা (আঃ) ও ফেরাউনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এতে 
ফেরাউন ও ফেরাউন গোত্রের সাথে একজন মহৎ ব্যক্তির দীর্ঘ 
কথোপকথন উক্ত হয়েছে, যিনি ফেরাউন গোত্রের একজন হওয়া সত্বেও 
মুসা (আঃ)-এর মোজেযা দেখে ঈমান এনেছিলেন। কিন্তু উপযোগিতার 
পরিপ্রেক্ষিতে নিজের ঈমান তখন পর্যন্ত গোপন রেখেছিলেন। 
কথোপকথনের সময় তার ঈমানও জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। 

মোকাতেল, সুদ্দী, হাসান বসরী প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, ইনি 
(ফেরাউনের চাচাত ভাই ছিলেন। কিবতী হত্যার ঘটনায় যখন ফেরাউনের 
দরবারে মুসা (আঃ)-কে পাল্টা হত্যা করার পরামর্শ চলছিল, তখন তিনিই 
শহরের এক প্রান্ত থেকে দৌড়ে এসে মুসা (আঃ)-কে অবহিত করেছিলেন 
এবং মিসরের বাইরে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সূরা কাসাসে এ 
ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছেঃ 

৬১৪০৪এ৩এঙ্জি 

এই মুমিন ব্যক্তির নাম কেউ কেউ ‘হাবীব’ বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে 
হাবীব সেই ব্যক্তির নাম, যার কাহিনী সূরা ইয়াসীনে ব্যক্ত হয়েছে। 
সোহায়লীর মতে, এই মুমিন ব্যক্তির নাম 'শামআন'। কেউ কেউ তার 
নাম ‘হিযকীল’ বলেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে তাই বর্ণিত 
আছে। 

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, সিদ্দীক কয়েকজন মাত্র। 
একজন সূরা ইয়াসীনে বর্ণিত হাবীব নাজ্জার, দ্বিতীয় ফেরাউন বংশীয় 
মুমিন ব্যক্তি এবং তৃতীয় হযরত আবু বকর। ইনি সবার শ্রেষ্ঠ (কুরতুবী) 


2৩৫৫ _ এ থেকে জানা গেল যে, কেউ জনসমক্ষে তার ঈমান 
প্রকাশ না করলে এবং অস্তরে পাকাপোক্ত বিশ্বাস পোষণ করলে সে মুমিন 
বলে গণ্য হবে। কিন্তু কোরআন-হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে যে, ঈমান 
মকবুল হওয়ার জন্যে কেবল অস্তরের বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়; বরং মুখে 
স্বীকার করা শর্ত । মৌখিক স্বীকারোক্তি না করা পর্যস্ত কেউ মুমিন হবে না। 
তবে জনসমক্ষে ঘোষণা করা জরুরী নয়। এর প্রয়োজন কেবল এ জন্যে 
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(২৬) ফেরাউন বলল; তোমরা আমাকে ছাড়, মুসাকে হত্যা করতে দাও, 
ডাকুক সে তার পালনকতার্কে। আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের 
ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে অথবা সে দেশময় বিপধধ্ সৃষ্টি করবে। (২৭) 
মুসা বলল, যারা হিসাব দিবসে বিশ্বাস করে না এমন প্রত্যেক অহংকারী 
থেকে আমি আমার ও তোমাদের পালনকর্তার আশ্রয় নিয়ে নিয়েছি। (২৮) 
ফেরাউন গোত্রের এক মুমিন ব্যক্তি, যে তার ঈমান গোপন রাখত, সে 
বলল, তোমরা কি একজনকে এজন্যে হত্যা করবে যে, সে বলে, আমার 
পালনকর্তা আল্লাহ, অথচ সে তোমাদের পালনকর্তার নিকট থেকে স্পষ্ট 
প্রমাণসহ তোমাদের নিকট আগমন করেছে? যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে 
তার মিথ্যাবাদিতা তার উপরই চাপবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে 
সে যে শাস্তির কথা বলছে, তার কিছু না কিছু তোমাদের উপর পড়বেই। 
নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী, মিখ্যাবাদীকে পথ প্রদর্শন করেন না। 
(২৯) হে আমার কওম, আজ এদেশে তোমাদেরই রাজত্, দেশময় 
তোমরাই বিচরণ করছ; কিন্ত আমাদের আল্লাহ্‌র শান্তি এসে গেলে কে 
আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফেরাউন বলল, আমি যা বুঝি, তোষাদেরকে 
তাই বোঝাই, আর আমি তোমাদেরকে মঙ্গলের পথই দেখাই। (৩০) সে 
মুমিন ব্যক্তি বলল £ হে আমার কওম, আমি তোমাদের জন্যে পূর্ববর্তী 
সম্প্রদায়সমূহের মতই বিপদসন্কুল দিনের আশংকা করি। (৩১) যেমন, 
কওমে নৃহ, আদ, সামূদ ও তাদের পরবরতীদের অবস্থা হয়েছিল। আল্লাহ্‌ 
কন্দাদের প্রতি কোন যুলুম করার ইচ্ছা করেন না। (৩২) হে আমার কওয, 
আমি তোমাদের জন্যে প্রচণ্ড হীক-ডাকের দিনের আশংকা কারি, 





যে, মানুষ যে পর্যন্ত তার ঈমান সম্বন্ধে জানতে না পারবে, সে পর্যস্ত তার 
সাথে মুসলমানসূলভ ব্যবহার করতে পারবে না কুরতুবী) 

ফেরাউন গোত্রের মুমিন ব্যক্তি তার কথোপকথনে ফেরাউন ও 
ফেরাউন পরিবারকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে সত্য ও ঈমানের দিকে দাওয়াত দেন 
55575 


৪৮০৮০5৬6৮4585- এটা sal এর 
উজ একে অপরকে ডাক দেয়া। কেয়ামতের দিন প্রচণ্ড 
ডাকাডাকি হবে বলে একে ৯51,724 বলা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন, কেয়ামতের দিন 
জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, যারা আল্লাহ্‌ বিরোধী, তারা দণ্ডায়মান 
হোক। এতে তকদীর অস্বীকারকারীদেরকে বোঝানো হবে। অতঃপর 
জান্নাতীরা জাহান্নামীদেরকে এবং জাহান্নামীরা জান্নাতী ও আ'রাফ- 
বাসীদেরকে ডেকে কথাবার্তা বলবে। তখন প্রত্যেক ভাগ্যবান ও হতভাগার 
নাম পিতার নামসহ ডেকে ফলাফল ঘোষণা করা হবে যে, অমুকের পুত্র 
অমুক ভাগ্যবান ও সফলকাম হয়েছে। এরপর সে কোনদিন হতভাগা হবে 
না এবং অমুকের পুত্র অমুক হতভাগ্য হয়েছে, অতঃপর সে কখনো 
ভাগ্যবান হবে না।_মোষহারী) মুসনাদে বাযযার ও বায়হাকীতে বর্ণিত 
হযরত আনাসের রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের 
এই ঘোষণা আমল ওজনের পর হবে। 


হযরত আবু হাযেম আ'রাজ (রাঃ) নিজেকে সম্বোধন করে বলতেন, 
হে আ'রাজ, কেয়ামতের দিন ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাপী দণ্ডায়মান 
হোক-তুমি তাদের সাথে দণ্ডায়মান হবে। আবার ঘোষণা হবে অমুক 
প্রকার পাপী দণ্ডায়মান হোক_-তুমি তাদের সাথেও দণ্ডায়মান হবে। 
আরও ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাপী দণ্ডায়মান হোক-__তুমি তখনও 
দণ্ডায়মান হবে। আমি মনে করি, প্রত্যেক গোনাহের ঘোষণার সময় 
তোমাকে দণ্ডায়মান হতে হবে। কারণ, তুমি সর্বপ্রকার গোনহই সঞ্চয় 
করে রেখেছ।__(মাযহারী) 


১১৯০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 1৭. 
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(৩৩) যেদিন তোমরা পেছনে ফিরে পলায়ন করবে; কিন্তু আল্লাহ্‌ থেকে 
তোমাদেরকে রক্ষাকারী কেউ থাকবে না। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, 
তার কোন পথ্রদশক নেই। (৩৪) ইতিপূর্বে তোমাদের কাছে ইউসুফ 
সুস্পষ্ট পরমাণাদিসহ আগমন করেছিল, অতঃপর তোমরা তার আনীত 
বিষয়ে সন্দেহই পোষণ করতে। অবশেষে যখন সে মারা গেল, তখন 
তোমরা বলতে শুরু করলে, অল্লাহ্‌ ইউসুফের পরে আর কাউকে 
রসূলরূপে পাঠাবেন না। এমনিভাবে আল্লাহ সীমালংঘনকারী, সংশয়ী 
ব্যক্তিকে পথভ্রষ্ট করেন। (৩৫) যারা নিজেদের কাছে আগত কোন দলীল 
ছাড়াই আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতক্ক করে, তাদের একাজ আল্লাহ্‌ ও 
মুমিনদের কাছে খুবই অসভ্রোষজনক। এমনিভাবে আল্লাহ প্রত্যেক 
অহংকারী-স্বৈরাচারী ব্যাক্তির অন্তরে মোহর এঁটে দেন। (৩৬) ফেরাউন 
বলল, হে হামান, তুমি আমার জন্যে একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নিমার্ণ কর, 
হয়তো আমি পৌছে যেতে পারব (৩৭) আকাশের পথে, অতঃপর 
উকি মেরে দেখব মূসার আল্লাহকে। বস্তুতঃ আমি তো তাকে মিত্যাবাদীই 
মনে করি। এভাবেই ফেরাউনের কাছে সুশোভিত করা হয়েছিল তার মন্দ 
কর্মকে এবং সোজা পথ থেকে তাকে বিরত রাখা হয়েছিল। ফেরাউনের 
চক্রাভ বার্থ হওয়ারই ছিল। (৩৮) মুমিন লোকটি বলল : হে আমার কওম, 
তোমরা আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করব। 
(৩৯) হে আমার কওম, পার্থিব এ জীবন তো কেবল উপভোগের বস্তু, 
আর পরকাল হচ্ছে স্থায়ী বসবাসের গৃহ। (৪০) যে মন্দ কর্ম করে, সে 
কেবল তার অনুরূপ প্রতিফল পাবে, আর যে পুরুষ অথবা নারী মুমিন 
অবস্থায় সৎকর্ম করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তথায় তাদেরকে 
কে-হিসাব রিযিক দেয়া হবে। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


659540%2% -অৰ্থাৎ, তোমরা যখন পেছনে ফিরে প্রত্যাবর্তন 
করবে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, অপরাধীদেরকে 
হিসাবের জায়গা থেকে যখন জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, এটা 
তখনকার অবস্থার বর্ণনা। এর সারমর্ম এই যে, উপরে3 3) £55-এর 
তফসীরে উল্লেখিত ঘোষণাবলী সমাপ্ত হওয়ার পর তাদেরকে হিসাবের 
জায়গা থেকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। 

কোন কোন তফসীরবিদের মতে এটা দুনিয়াতে প্রথম ফুঁকের সময়কার 
অবস্থা। যখন প্রথম ফুঁক দেয়া হবে এবং পৃথিবী বিদারিত হবে, তখন মানুষ 
এদিক-ওদিক দৌড়ে পালাতে চাইবে, কিন্তু চতুর্দিকে ফেরেশতাদের 
পাহারা থাকবে, পলায়নের কোন পথ থাকবে না। তাদের মতে 91,225 
বলতে প্রথম ফুঁকের সময় বোঝানো হয়েছে। তখন চতুর্দিক থেকে 
আর্তচীৎকার শোনা যাবে। হযরত ইবনে আববাস ও যাহ্হাক থেকে বর্ণিত 
আয়াতের অপর কেরাত -১ থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। এটা এ ধাতু 
থেকে উদগত, যার অর্থ পলায়ন করা। এ তফসীর অনুযায়ী ৯০1,424 


এর অর্থও পলায়নের দিন এবং ৩%350% -এরই ব্যাখ্যা। 
তফসীরে মাযহারীতে উদ্ধৃত হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর এক 
দীর্ঘ হাদীসে কেয়ামতের দিন তিন ফুঁকের উল্লেখ আছে। প্রথম ফুঁকের 
ফলে সমগ্র সৃষ্টির মাঝে ব্যস্ততা, অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা দেখা দেবে। একে 
'নফখায়ে ফাযা’ বলা হয়। দ্বিতীয় ফুকের ফলে সবাই বেহুশ হয়ে মারা 
যাবে। একে 'নফখায়ে ছা'ক' বলা হয়। তৃতীয় ফুঁকের ফলে সবাই 
পুনরুজ্জীবিত হবে। একে “নফখায়ে নশর' বলা হয়। প্রথম ফুকই 
দীর্ঘায়িত হয়ে দ্বিতীয় ফুকে পরিণত হবে। কাজেই উভয়ের সমষ্টিকেই 
সাধারণভাবে প্রথম ফুঁক বলা হয়ে থাকে। এ হাদীসেও নফখায়ে ফাযা'র 
সময় লোকজনের এদিক-ওদিক পলায়নের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, 
১০৪7৮ cl 4৯৬ ৬1 ৯৯১- ফলে জানা গেল যে, আয়াতে 
23555 বলে প্রথম ফুঁকের সময় মানুষের এদিক-ওদিক ব্যাকুল 
ছুটাছুটি বোঝানো হয়েছে।4০। 41১ 
IFAS ALIS আব ফান 
ও হামানের অন্তর যেমন মূসা (আঃ) ও মুমিন ব্যক্তির উপদেশে 
প্রভাবান্বৃত হয়নি, এমনিভাবে আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক উদ্ধত, স্বৈরাচারীর 
অস্তরে মোহর এঁটে দেন। ফলে তাতে ঈমানের নূর প্রবেশ করে না এবং সে 
ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে পারবে না। আয়াতে 3% ও 4৫ 
শব্দদৃয়কে এ -এর বিশেষণ করা হয়েছে। কারণ, সকল নৈতিকতা ও 
ক্রিয়াকর্মের উৎস হচ্ছে অস্তর। অস্তর থেকেই ভাল-মন্দ কর্ম জন্ম লাভ 
করে। এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষের দেহে একটি মাংসপিণ্ড 
(অর্থাৎ, অস্তর) এমন আছে, যা ঠিক থাকলে সমগ্র দেহ ঠিক থাকে এবং 


যানষ্ট হলে সমগ্র দেহ নষ্ট হয়ে যায় (কুরতুবী) 
৬০০৬৩৭৪৩৮৫৬ _ -এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, 


ফেরাউন তার মন্ত্রী হামানকে আদেশ দিল যে, একটি গগনচুম্বী সুউচ্চ 
প্রাসাদ নির্মাণ কর। আমি এতে আরোহণ করে খোদাকে দেখে নিতে চাই। 
বলাবাহুল্য, এরূপ বোকাসুলভ পরিকল্পনা কোন স্বল্প বিবেকসম্পন্ন 
ব্যক্তিও করতে পারে না। মিসর সাম্রাজ্যের অধিপতি ফেরাউন যদি 
বাস্তবিকই এরূপ পরিকল্পনা করে থাকে, তবে এটা তার চরম বোকামি ও 
নিুদ্ধিতার পরিচায়ক। মন্ত্রীর যদি এই আদেশ পালন করে থাকে, তবে 


১৯১ সুরা আল - মু'মিন ১১৭) 
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(৪১) হে আমার কওম, ব্যাপার কি, আমি তোমাদেরকে দাওয়াত দেই 
মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে দাওয়াত দাও জাহান্নামের দিকে (৪২) 
তোমরা আমাকে দাওয়াত দাও, যাতে আমি আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং 
তার সাথে শরীক করি এমন বস্তুকে, যার কোন প্রমাণ আমার কাছে নেই। 
আমি তোমাদেরকে দাওয়াত দেই পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল আল্লাহ্‌র দিকে। 
(৪৩) এতে সন্দেহ নেই যে, তোমরা আমাকে যার দিকে দাওয়াত দাও, 
ইহকালে ও পরকালে তার কোন দাওয়াত নেই ! আমাদের প্রত্যাবর্তন 
আল্লাহর দিকে এবং সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামী। (৪৪) আমি 
তোমাদেরকে যা বলছি, তোমরা একদিন তা স্মরণ করবে। আমি আমার 
ব্যাপার আল্লাহ্‌র কাছে সমপর্ণ করছি। নিশ্চয় বান্দারা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে 
রয়েছে। (8৫) অতঃপর আল্লাহ্‌ তাকে তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে রক্ষা 
করলেন এবং ফেরাউন গোত্রকে শোচনীয় আযাব গ্রাস করল। (৪৬) 
সকালে ও সন্ধায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন 
কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে 
কঠিনতর আযাবে দাখিল কর। (৪৭) যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্ক 
করবে, অতঃপর দুর্বলরা অহংকারীদেরকে বলবে, আমরা তোমাদের 
অনুসারী ছিলাম। তোমরা এখন জাহান্নামের আগুনের কিছু অংশ আমাদের 
থেকে নিবৃত করবে কি? (৪৮) অহংকারীরা বলবে, আমরা সবাই তো 
জাহান্নামে আছি। আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের ফয়সালা করে দিয়েছেন। (৪৯) 
যারা জাহান্নাষে আছে, তারা জাহান্নামের রক্ষীদেরকে বলবে, তোমরা 
তোমাদের পালনকতার্কে বল, তিনি যেন আমাদের থেকে একদিনের 
আযাব লাঘব করে দেন। 















































































এটা “হবু রাজার গবু মন্ত্রীরই’ বাস্তব প্রতিচ্ছবি কিন্তু কোন রাজ্যাধিপতির 
তরফ থেকে এরূপ বোকাসুলভ পরিকল্পনা আশা করা যায় না। তাই 
কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এটা ফেরাউনও জানত যে, যত উচ্চ 
প্রাসাদই নির্মাণ করা হোক না কেন, তা আকাশ পর্যস্ত পৌছতে পারে না। 
কিন্তু সে লোকজনকে বোকা বানোনো ও দেখানোর জন্যে এ কাণ্ড 
করেছিল। কোন সহীহ ও শক্তিশালী রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় 
না যে, এরূপ কোন আকাশচুম্বী প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। কুরতুবী বর্ণনা 
করেন যে, এই সুউচ্চ নির্মাণকাজ শুরু করা হয়েছিল। যা উচ্চতায় পৌছা 
মাত্রই বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


AL 5494৬৮40৩৩৩ 
-এটা স্বগোত্রকে সত্যের দিকে আহ্বান করার উদ্দেশে মুমিন 

ব্যক্তির সর্বশেষ বাক্য। এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আজ তোমরা আমার 
কথায় কর্ণপাত করছ না, কিন্তু আযাব যখন তোমাদেরকে গ্রাস করবে, 
তখন আমার কথা স্মরণ করবে। তবে সে সুরণ নিষ্ফল হবে। এই দীর্ঘ 
কথোপকথন, উপদেশ ও দাওয়াতের ফলে যখন মুমিন ব্যক্তির ঈমান 
জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন তিনি ভাবনায় পড়লেন যে, তারা 
তার প্রতি নিযতিন চালানোর চেষ্টা করবে। তাই বললেন, আমি আমার 
ব্যাপার আল্লাহ্র কাছে সোপর্দ করেছি। তিনি তাঁর বান্দাদের রক্ষক। 
মোকাতেল বলেন, তাঁর ধারণা অনুযায়ী ফেরাউন গোত্রের লোকেরা তীর 
প্রতি নিফতিনে তৎপর হলে তিনি পাহাড়ের দিকে পালিয়ে তাদের নাগালের 
বাইরে চলে যান। পরবর্তী আয়াতে তা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ 

RNR GEN COME NL BGS 

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে ফেরাউন গোত্রের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট 
থেকে রক্ষা করলেন এবং খোদ ফেরাউন গোত্রকে কঠোর আযাব গ্রাস করে 
নিল। মুমিন ব্যক্তিকে রক্ষা করার বিশদ বিবরণ কোরআন পাকে উল্লেখিত 
হয়নি। কিন্তু ভাষাদৃষ্টে জানা যায় যে, ফেরাউন গোত্র তাকে হত্যা করার ও 
কষ্ট দেয়ার জন্যে অনেক ষড়যন্ত্র করেছিল। ফেরাউন গোত্র যখন সলিল 
সমাধি লাভ করল, তখন এই মুমিন বান্দাকে মূসা (আঃ)-এর সাথে রক্ষা 
করা হয়, এরপর পরকালের মুক্তি তো বলাই বাহুল্য। 

BSA LSS LITE SESE CIT CSS 
33131 ৩১৪৯0-এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
মসউদ (রাঃ) বলেন, ফেরাউন গোত্রের আত্মাসমূহকে কাল পাখীর 
আকৃতিতে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা দু’ বার জাহান্নামের সামনে হাযির করা হয় 
এবং জাহান্নামকে দেখিয়ে বলা হয়, এটা তোমাদের আবাসস্থল 
(মাযহারী) 

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর 
রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে 
তাকে কবর জগতে সকাল-সন্ধ্যা সে স্থান দেখানো হয়, যেখানে 
কেয়ামতের হিসাব-নিকাশের পর সে পৌছবে। সে স্থান দেখিয়ে প্রত্যহ 
তাকে বলা হয়, তুমি অবশেষে এখানে পৌছবে। কেউ জান্নাতী হলে তাকে 
জান্নাতের স্থান এবং জাহান্নামী হলে জাহান্নামের স্থান দেখানো হয়। 
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(৫০) রক্ষীরা বলবে, তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের 
রসূল আসেননি? তারা বলবে হাঁ। রক্ষীরা বলবে, তবে তোমরাই দোয়া 
কর। বস্তুতঃ কাফেরদের দোয়া নিন্ফলই হয়। (৫১) আমি সাহাযা করব 
রসূলগণকে ও মুমিনগণকে পাখিব জীবনে ও সাক্ষীদের দণ্ডায়মান হওয়ার 
দিবসে। (৫২) সেদিন যালেমদের ওযর-আপত্তি কোন উপকারে আসবে 
না, তাদের জন্যে থাকবে অভিশাপ এবং তাদের জন্যে থাকবে মন্দ গৃহ। 
(৫৩) নিশ্চয় আমি মুসাকে হেদায়েত দান করেছিলাম এবং বনী 
ইসরাঈলকে কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছিলাম। (৫৪) বুদ্ধিমানদের 
জন্যে উপদেশ ও হেদায়েতসবরূপ। (৫৫) অতএব, আপনি সবর করুন। 
নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আপনি আপনার গোনাহের জন্যে ক্ষমা 
প্রার্থনা করুন এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপনার পালনকতার প্রশংসাসহ 
পবিত্রতা বর্ণনা করুন| (৫৬) নিশ্চয় যারা আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক 
করে তাদের কাছে আগত কোন দলীল ব্যতিরেকে, তাদের অন্তরে আছে 
কেবল আত্মভরিতা, যা অর্জনে তারা সফল হবে না। অতএব, আপনি 
আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু 
দেখেন। (৫৭) মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা নভোমণ্ডল ও ভূ-মগুলের সৃষ্টি 
কঠিনতর। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না। (৫৮) অন্ধ ও চক্চুন্মান সমান 
নয়, আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং কুকর্মী। তোষরা 
অল্পই অনুধাবন করে থাক। 





কবরের আযাব £ কবরের আযাব যে সত্য, উপরোক্ত আয়াত তার 
প্রমাণ। এছাড়া অনেক মুতাওয়াতের হাদীস এবং “উম্মতের ইজমা’ এর 
পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। 

Cd GNI ILLITE _ এ আয়াতে 
আল্লাহ্‌ তাআলার ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি তার রসূল ও মুমিনগণকে 
সাহায্য করেন ইহকালেও এবং পরকালেও। বলাবাহুল্য, এ সাহায্য কেবল 
শত্রুদের বিরুদ্ধেই সীমিত। অধিকাংশ পয়গম্বরের ক্ষেত্রে এর বাস্তবতা 
বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কিন্তু কোন কোন পয়গম্বর যেমন, ইয়াহইয়া, 
যাকারিয়া ও শোয়ায়ব (আঃ)-কে শত্রুরা শহীদ করেছে এবং কতককে 
দেশাস্তরিত করেছে। যেমন, ইবরাহীম ও খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ 
(সাঃ) । তাদের ক্ষেত্রে আয়াতে বর্ণিত সাহায্যের ব্যাপারে সন্দেহ হতে 
পারে। 

ইবনে কাসীর ইবনে জরীরের বরাত দিয়ে এর জওয়াব দেন যে, 
আয়াতে বর্ণিত সাহায্যের অর্থ শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ, তা 
পয়গ্ম্বরগণের বর্তমানে তাদেরই হাতে হোক, কিংবা তাদের ওফাতের 
পরে হোক। এর অর্থ কোনরূপ ব্যতিক্রম ছাড়াই সমস্ত পয়গম্বর ও 
মুমিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পয়গ্বর-হত্যাকারীদের আযাব ও দুর্দশার 
বর্ণনা দ্বারা ইতিহাসের পাতা পরিপূর্ণ। হযরত ইয়াহইয়া, যাকারিয়া ও 
শোয়ায়র (আঃ)-এর হত্যাকারীদের উপর বহিঃশক্র চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, 
যারা তাদেরকে অপমানিত ও লাক্কিত করে হত্যা করেছে। নমরূদকে 
আযাব দেয়া হয়েছে। ঈসা (আঃ)-এর শক্রদের উপর আল্লাহ্‌ তাআলা 
রোমকদের চাপিয়ে দেন। তারা তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছে। কেয়ামতের 
প্রাক্কালে আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে শত্রুদের উপর প্রবল করবেন। রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর শক্রদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলা মুসলমানদের হাতেই পরাভূত 
করেছেন। তাদের বড় বড় সরদার নিহত হয়েছে, কিছু বন্দী হয়েছে এবং 
অবশিষ্টরা মক্কা বিজয়ের দিন গ্রেফতার হয়েছে। অবশ্য রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন। তার ধর্মই জগতের সমস্ত ধর্মের উপর 
প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং তার জীবদ্দশায়ই সমগ্র আরব উপদ্বীপে 
ইসলামী রাষ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

48591455255 _যেদিন সাক্ষীরা দণ্ডায়মান হবে। অর্থাৎ, 
কেয়ামতের দিন। সেখানে পয়গম্বর ও মুমিনগণের জন্যে আল্লাহর্‌ সাহায্য 
বিশেষভাবে প্রকাশ লাভ করবে। 
আয়াত সম্পর্কে কোন দলীল-প্রমাণ ব্যতিরেকে বিতর্ক করে। উদ্দেশ্য এ 
ধর্মকে অস্বীকার করা। এর কারণ এছাড়া কিছুই নয় যে, তাদের অস্তরে 
অহংকার রয়েছে। তারা বড়ত্ব চায় এবং নির্বুদ্ধিতাবশতঃ মনে করে যে, 
তাদের ধর্মে কায়েম থাকলে এ বড়ত্ব অর্জিত হতে পারে। এ ধর্ম ত্যাগ 
করে ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্ষুণু হবে। কোরআন 
পাক বলে দিয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণ করা ব্যতীত তারা তাদের কল্পিত 
বড়ত্ব ও নেতৃত্ব লাভ করতে পারবে না। (কুরতুবী) 
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(৫৯) কেয়ামত অবশ্যই আসবে, এতে সন্দেহ নেই; কিন্তু অধিকাংশ 
লোক বিশ্বাস স্থাপন করে না। (৬০) তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা 
আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। যারা আমার এবাদতে অহংকার করে 
তারা সত্রই জাহান্নামে দাখিল হবে লাঞ্ছিত হয়ে। (৬১) তিনিই আল্লাহ, 
যিনি রাত্র সৃষ্টি করেছেন তোমাদের বিশ্রামের জন্যে এবং দিবসকে 
করেছেন দেখার জন্যে। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুহশীল, কিন্তু 
অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। (৬২) তিনি আল্লাহ, 
তোমাদের পালনকর্তার, সবকিছুর মৃষ্টা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। 
অতএব, তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ? (৬৩) এমনিভাবে তাদেরকে 
বিভ্রান্ত করা হয়, যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। (৬৪) 
আল্লাহ্‌ পৃথিবীকে করেছেন তোমাদের জন্যে বাসস্থান, আকাশকে 
করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর 
তোমাদের আকৃতি সুন্দর করেছেন এবং তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন 
পরিচ্ছন্ন রিযিক। তিনি আল্লাহ, তোমাদের পালনকতাঁ। বিশ্বজগতের 
পালনকর্তা, আল্লাহ্‌ বরকতময় (৬৫) তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন 
উপাস্য নেই। অতএব, তাকে ডাক তার খাঁটি এবাদতের মাধ্যমে। সমস্ত 
প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর। (৬৬) বলুন, যখন আমার 
কাছে আমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণাদি এসে গেছে, তখন 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমরা যার পূজা কর, তার এবাদত করতে আমাকে 


নিষেধ কযা হয়েছে। আমাকে আদেশ করা হয়েছে বিশ্ব পালনকর্তার - 


অনুগত থাকতে। 








আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 





৬1%৩৬৯৮-409/850$ 
তে 
দোয়ার স্বরূপ £ দোয়ার শাব্দিক অর্থ ডাকা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ 
কোন প্রয়োজনে ডাকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনও যিকরকেও দোয়া বলা 
হয়। উম্মতে মুহাম্মদীয়ার বিশেষ সম্মানের কারণে এই আয়াতে 
তাদেরকে দোয়া করার আদেশ করা হয়েছে এবং তা কবুল করার ওয়াদা 
করা হয়েছে। যারা দোয়া করে না, তাদের জন্যে শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা 
হয়েছে। 

কা'বে আহবার থেকে বর্ণিত আছে, পূর্ব যুগে কেবল পয়গন্বর- 
গণকেই বলা হত, দোয়া করুন; আমি কবুল করব। এখন এই আদেশ 
সকলের জন্যে ব্যাপক করে দেয়া হয়েছে এবং এটা উম্মতে মুহাম্মদীরই 
বৈশিষ্্য+_ইবনে কাসীর) 

এ আয়াতের তফসীরে নোমান ইবনে বশীর বর্ণিত রেওয়ায়েতে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ৮১৬০। ৬৯ *৬-১। | অর্থাৎ, দোয়াই এবাদত। 
অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন। (ইবনে কাসীর) 

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, আরবী ব্যাকরণিক নিয়মে 
1.৮১১ বাক্যের এক অর্থ এরূপ হতে পারে যে, 
এবাদতেরই নাম দোয়া। অর্থাৎ, প্রত্যেক দোয়াই এবাদত। দ্বিতীয় অর্থ 
এরূপও হতে পারে যে, প্রত্যেক এবাদতই দোয়া। এখানে অর্থ এই যে, 
শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে দোয়া ও এবাদত যদিও পৃথক পৃথক, কিন্তু 
উভয়ের ভাবার্থ এক। অর্থাৎ, প্রত্যেক দোয়াই এবাদত এবং প্রত্যেক 
এবাদতই দোয়া। কারণ এই যে, এবাদত বলা হয় কারও সামনে চূড়ান্ত 
দীনতা অবলম্বন করাকে। বলাবাহুল্য, নিজেকে কারও মুখাপেক্ষী মনে 
করে তার সামনে সওয়ালের হস্ত প্রসারিত করা বড় দীনতা, যা এবাদতের 
অর্থ। এমনিভাবে প্রত্যেক এবাদতের সারমর্মও আল্লাহ্‌র কাছে মাগফেরাত 
ও জান্নাত তলব করা এবং ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তা প্রার্থনা করা। 
এ কারণেই এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্‌ বলেন, যে ব্যক্তি আমার হাম্দ 
ও প্রশংসায় এমন মশগুল হয় যে, নিজের প্রয়োজন চাওয়ারও অবসর 
পায় না, আমি তাকে যারা চায়, তাদের চেয়ে বেশী দেব। (অর্থাৎ, তার 
অভাব পূরণ করে দেব।) তিরমিযী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছেঃ 
Llc! L Jail hcl ৮৪১০ ০৮০ SA 4৬ ০০ 

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াতে এমনিভাবে মশগুল হয় 
যে, আমার কাছে প্রয়োজন চাওয়ারও সময় পায় না, আমি তাকে যারা 
চায়, তাদের চেয়ে বেশী দেব। এ থেকে বোঝা গেল যে, প্রত্যেক এবাদতই 
দোয়ার মত ফায়দা দেয়। 


আরাফাতের হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আরাফাতে আমার দোয়া 
ও পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের দোয়া এই কলেমা £ 

৬০ ০১১১০ 4১ এ। এ এ 4০১১ ০৮৪ এ]। 3 এ| ১ 
০৪০৩ ৮৯ 45 এতে এবাদত ও যিকরকে দোয়া বলা হয়েছে। আলোচ্য 
আয়াতে দোয়া অর্থে এবাদত বর্জনকারীকে জাহান্নামের শাস্তিবাণী 
শোনানো হয়েছে, যদি সে অহংকারবশতঃ বর্জন করে। কেননা, 
অহংকারবশতঃ দোয়া বর্জন করা কুফরের লক্ষণ, তাই সে জাহান্নামের 


১১৯৪ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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যোগ্য হয়ে যায়। নতুবা সাধারণ দোয়া ফরয বা ওয়াজিব নয়। দোয়া না 
করলে গোনাহ্‌ হয় না। তবে দোয়া করা সমস্ত আলেমের মতে মোস্তাহাব 
ও উত্তম এবং হাদীস অনুযায়ী বরকত লাভের কারণ।-(মাযহারী) 

দোয়ার ফধীলত £ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কাছে দোয়া 
অপেক্ষা অধিক সম্মানিত কোন বিষয় নেই (তিরমিযী) 

তিনি আরও বলেন, ৪১৬০ [৮ * | দোয়া এবাদতের মগজ ।_ 
(তিরমিযী) 

অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। 
কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা যাঙ্ছা ও প্রার্থনা পছন্দ করেন। অভাব-অনটনের 
সময় সচ্ছলতার জন্যে দোয়া করে রহমত প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করা 
সর্ববৃহতএবাদত।-(তিরমিবী) 

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে 
তার প্রয়োজন প্রার্থনা করে না, আল্লাহ্‌ তার প্রতি রুষ্ট হন।-_(তিরমিযী) 

তফসীরে মাযহারীতে এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, 
দোয়া না করার কারণে আল্লাহ্‌র গযবের হুমকি তখন প্রযোজ্য, যখন কেউ 
নিজেকে বড় ও বেপরোয়া মনে করে দোয়া ত্যাগ করে। 
354524315) আয়াত থেকে তাই প্রমাণিত হয়। 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তোমরা দোয়া করতে অপারক হয়ো না; 
কেননা, দোয়াসহ কেউ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না।_হেবনে হাববান) 

এক হাদীসে আছে, দোয়া মুমিনের হাতিয়ার, ধর্মের স্তস্ত এবং আকাশ 
ও পৃথিবীর নূর (হাকেম) 

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যার জন্যে দোয়ার দ্বার 
উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, তার জন্য রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। 
নিরাপত্তা প্রার্থনা করা অপেক্ষা কোন পছন্দনীয় দোয়া আল্লাহ্‌র কাছে করা 
হয়নি (তিরমিযী) ০১৬ তথা ‘নিরাপত্তা’ শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক 
অর্থবহ। এতে অনিষ্ট থেকে হেফাযত ও প্রত্যেক অভাব-অনটন পূরণই 
অন্তর্ভূক্ত। 

কোন গোনাহ্‌ অথবা সম্পর্কচ্ছেদের দোয়া করা হারাম। এরূপ দোয়া 
কবুল হয় না। 

দোয়া কবুলের ওয়াদা £ উপরোক্ত আয়াতে ওয়াদা রয়েছে যে, বন্দা 
আল্লাহ্‌র কাছে যে দোয়া করে, তা কবুল হয়। কিন্তু মানুষ মাঝে মাঝে 
দোয়া কবুল না হওয়াও প্রত্যক্ষ করে। এর জওয়াবে আবু সাঈদ খুদরী 
(রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, মুসলমান আল্লাহ্‌র কাছে যে 
দোয়াই করে, আল্লাহ্‌ তা দান করেন, যদি তা কোন গোনাহ অথবা 
সম্পর্কচ্ছেদের দোয়া না হয়। দোয়া কবুল হওয়ার উপায় তিনটি। তন্মধ্যে 
কোন না কোন উপায়ে দোয়া কবুল হয়। (এক) যা চাওয়া হয়, তাই 
পাওয়া। (দুই) প্রার্থিত বিষয়ের পরিবর্তে পরকালের কোন সওয়াব ও 
পুরস্কার দান করা এবং (তিন) প্রার্থিত বিষয় না পাওয়া। কিন্তু কোন 
অস্তাব্য আপদ-বিপদ সরে যাওয়া।_(মাযহারী) 


দোয়া কবুলের শর্ত £ উপরোক্ত আয়াতে বাহ্যতঃ কোন শর্ত উল্লেখ 





নেই। এমন কি মুসলমান হওয়াও দোয়া কবৃলের শর্ত নয়। কাফের ব্যক্তির 
দোয়াও আল্লাহ্‌ তাআলা কবুল করেন। ইবলীস কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত 
থাকার দোয়া করেছিল। আল্লাহ্‌ তাআলা তা কবুল করেছেন। দোয়ার 
জন্যে কোন সময় এবং ওযু শর্ত নয়। তবে নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে কোন 
কোন বিষয়কে দোয়া কবুলের পথে বাধা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 
এসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। হযরত আবু হোরায়রার (রাঃ) 
রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, কোন কোন লোক খুব সফর করে 
এবং আকাশের দিকে হাত তুলে “ইয়া রব’ “ইয়া রব’ বলে দোয়া করে; 
কিন্তু তাদের পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম পদ্থায় অর্জিত। 
এমতাবস্থায় তাদের দোয়া কিরূপে কবুল হবে?-__(মুসলিম) 

এমনিভাবে অসাবধান বেপরোয়া ও অন্যমনক্ষতাবে দোয়ার বাক্যাবলী 
উচ্চারণ করলে তাও কবুল হয় না বলেও হাদীসে বর্ণিত আছে।_ 
(তিরমিযী) 

উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্ঘ্ের 
কতিপয় নিদর্শন পেশ করে তওহীদের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। 

LIGA ITN IS  — চিন্তা করন, 
নিদ্রাকত বড় নেয়ামত ৷ আল্লাহ্‌ তাআলা সকল শ্রেণীর মানুষ বরং 
জন্ত-জানোয়ারকে পর্যন্ত স্বভাবগতভাবে নিদ্রার একটি সময় নির্দিষ্ট করে 
দিয়েছেন। সে সময়টিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে নিদ্রার উপযোগী করে 
দিয়েছেন। এখন রাত্রিবেলায় নিদ্রা আসা সকলেরই স্বভাব ও মজ্জায় 
পরিণত করে দেয়া হয়েছে। নতুবা মানুষ কাজ-কারবারের জন্যে যেমন 
নিজ নিজ স্বভাব ও সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী সময় নির্দিষ্ট করে, নিদ্রাও যদি 
তেমনি ইচ্ছাধীন ব্যাপার হত এবং প্রত্যেকেই বিভিন্ন সময়ে নিদ্রার 
পরিকল্পনা করত, তবে নিদ্রিতরাও নিদ্রার সুখ পেত না এবং 
জাগ্রতদেরেও কাজ-কারবারের শৃঙ্খলা বজায় থাকত না। কারণ, মানুষের 
প্রয়োজন পারস্পরিক জড়িত থাকে। বিভিন্ন সময়ে নিদ্রা গেলে জাগ্রতদের 
সেই কাজ, যা নিদ্রিতদের সাথে জড়িত, বিদ্রিত হয়ে যেত এবং নিদ্রিতদের 
সেই কাজও পণ্ড হয়ে যেত, যা জাগ্রতদের সাথে জড়িত। যদি কেবল 
মানুষের নিদ্রার সময় নিদিষ্ট থাকত এবং জন্ত-জানোয়ারের নিদ্রার সময় 
ভিন্ন হত, তবুও মানুষের কাজের শৃহ্খলা িদ্রিত হত। 

৮৩৮৬৪ -মানুষের আকৃতি আল্লাহ্‌ তাআলা সকল 
প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র ও উৎকৃষ্ট করে গঠন করেছেন। তাকে চিন্তা ও হৃদয়ঙ্গম 
করার শক্তি দিয়েছেন। সে হস্ত-পদ দ্বারা বিভিন্ন প্রকার বস্তু ও 
শিল্পসামগ্রী তৈরী করে নিজের সুখের ব্যবস্থা করে নেয়। তার পানাহারও 
সাধারণ জন্ত-জানোয়ার থেকে স্বতন্ত্। জন্ত-জানোয়াররা মুখে ঘাস খায় ও 
পান করে আর মানুষ হাতে সাহায্যে করে। সাধারণ জন্ত-জানেয়ারের 
খাদ্য এক জাতীয়, কেউ শুধু মাংস খায়, কেউ ঘাস ও লতা-পাতা খায়। 
কিন্তু মানুষ তার খাদ্যকে বিভিন্ন প্রকার বস্তু, ফল-মূল, তরি-তরকারী, 
মাংস ও মসলা দ্বারা মুখরোচক ও স্থাদযুক্ত করে খায়। এক এক ফল দ্বারা 
রকমারী খাদ্য-আচার, মোরববা ও চাটনী তৈরী করে খায়। 
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(৬৭) তিনিই তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা, অতঃপর 
শুক্রবিন্দু দ্বারা, অতঃপর জমাট রক্ত দ্বারা, অতঃপর তোমাদেরকে বের 
করেন শিশুরপে, অতঃপর তোমরা যৌবনে পদাপণ কর, অতঃপর 
বাধ্ক্যে উপনীত হও। তোমাদের কারও কারও এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং 
তোমরা নিধারিত কালে পৌছ এবং তোমরা যাতে অনুধাবন কর। (৬৮) 
তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন। যখন তিনি কোন কাজের আদেশ 
করেন, তখন একথাই বলেন, হয়ে যা--তা হয়ে যায়। (৬৯) আপনি কি 
কোথায় ফিরছে? (4০) যারা কিতাবের প্রতি এবং যে বিষয় দিয়ে আমি 
পয়গশ্বরগণকে প্রেরণ করেছি, সে বিষয়ের প্রতি মিথ্যারোপ করে। 
অতএব, সত্বরই তারা জানতে পারবে, (৭১) যখন বেড়ি ও শৃঙ্খল তাদের 
গলদেশে পড়বে। তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে (৭২) ফুটন্ত পানিতে, 
অতঃপর তাদেরকে আগুনে জ্বালানো হবে, (৩) অতঃপর তাদেরকে বলা 
হবে, কোথায় গেল যাদেরকে তোমরা শরীক করতে (5৪) আল্লাহ 
ব্যতীত? তারা বলবে, তারা আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে; বরং 
আমরা তো ইতিপূর্বে কোন কিছুর পূজাই করতাম না। এমনিভাবে আল্লাহ্‌ 
কাফেরদেরকে বিভ্রান্ত করেন। (4৫) এটা এ কারণে যে, তোমরা দুনিয়াতে 
অন্যায়ভাবে আনন্দ-উল্লাস করতে এবং এ কারণে যে, তোষরা ওদ্ধত্য 
করতে। (৭৬) প্রবেশ কর তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে সেখানে 
চিরকাল বসবাসের জন্যে । কত নিকৃষ্ট দাভিকদের আবাসস্থল ৷ (৭৭) 
অতএব আপনি সবর করুন। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অতঃপর আমি 
কাফেরদেরকে যে শান্তির ওয়াদা দেই, তার কিয়দংশ যদি আপনাকে 
দেখিয়ে দেই অথবা আপনার প্রাণ হরণ করে নেই, সবাবস্থায় তারা তো 
আমারই কাছে ফিরে আসবে। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


CENCE ৮৮৪৭ 3৩8৭% _এ আয়াত থেকে 
জানা যায় যে, জাহান্নাধীদেরকে প্রথমে => অর্থাৎ, ফুটস্ত পানিতে ও 
পরে (>> অর্থাৎ, জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এ থেকে আরও জানা 
যায় যে, (=> জাহান্নামের বাইরের কোন স্থান, যার ফুটস্ত পানি পান 
করানোর জন্যে জাহাননামীদেরকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। সুরা 
যায়। কোন কোন আয়াত থেকে জানা যায় যে, => ও >> একই স্থান 
এবং => -এর মধ্যেই > অবস্থিত। আয়াতটি এইঃ 

উকি এস 
এতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, হামীমও জাহান্নামের অভ্যন্তরে অবস্থিত। 

চিন্তা করলে জানা যায় যে, এতদুভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। 
জাহান্নামেরই অনেক স্তরে বিভিন্ন প্রকার আযাব থাকবে। এর মধ্যে এক 
স্তর হামীম অর্থাৎ, ফুটস্ত পানিরও থাকবে। স্বতন্ত্র ও আলাদা হওয়ার 
কারণে একে জাহান্নামের বাইরেও বলা যায় এবং জাহান্নামেরই এক স্তর 
হওয়ার কারণে একে জাহান্নামও বলা যায়। ইবনে-কাসীর বলেন, 
জাহন্নামীদেরকে শৃজ্খলিত অবস্থায় কখনও টেনে হামীমে এবং কখনও 
জাহীমে নিক্ষেপ করা হবে। 

51519 - অর্থাৎ, জাহান্নামে পৌছে মুশরিকরা বলবে _ 
আমাদের উপাস্য প্রতিমা ও শয়তান আজ উধাও হয়ে গেছে। অর্থাৎ, 
আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না, যদিও তারা জাহান্নামের কোন কোণে পড়ে 
আছে। তারাও যে জাহান্নামেই থাকবে, এ সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বলা 


2৭59৬১৩৩১৩৪ 
SESS FAR ASG OHI IY সে 
-এর অর্থ আনন্দিত ও উল্লসিত হওয়া এবং (/* -এর অর্থ দস্ত করা, 
অর্থ-সম্পদের অহংকারী হয়ে অপরের অধিকার খর্ব করা। ০০ সর্বাবস্থায় 
নিন্দনীয় ও হারাম। পক্ষান্তরে (/* অর্থাৎ, আনন্দ যদি ধন-সম্পদের 
নেশায় আল্লাহকে ভুলে গোনাহের কাজ দ্বারা হয়, তবে হারাম ও 
না-জায়েয। আলোচ্য আয়াতে এই আনন্দই বোঝানো হয়েছে। কারনের 
কাহিনীতেও ০৮ এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে - 

344325) - অৰ্থাৎ, আনন্দ-উল্লাস করো না। 
আল্লাহ্‌ তাআলা আনন্দ-উল্লাসকারীদেরকে পছন্দ করেন না। 
আনন্দ-উল্লাসের আরেক স্তর হল পার্থিব নেয়ামত ও সুখকে আল্লাহ্‌ 
তাআলার অনুগ্রহ ও দান মনে করে তজ্জন্যে আনন্দ প্রকাশ করা। এটা 
জায়েয, মোস্তাহাব বরং আদিষ্ট কর্তব্য। এ আনন্দ সম্পর্কে কোরআন 
বলে, 179553১4 অর্থাৎ, এ কারণে তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। 
আলোচ্য আয়াতে (+ -কে সর্বাবস্থায় আযাবের কারণ বলা হয়েছে এবং 
৮ -এর সাথে 3০9৬ কথাটি যুক্ত করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, 
অন্যায় ও অবৈধ ভোগের মাধ্যমে আনন্দ করা হারাম এবং ন্যায় ও বৈধ 
ভোগের কারণে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আনন্দিত হওয়া এবাদত ও সওয়াবের 
কাজ। 


৫5৬9905585৮ এ আয়াত থেকে জানা যায় 
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(৭৮) আমি আপনার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের কারও 
কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারও কারও ঘটনা 
আপনার কাছে বিবৃত করিনি। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন 
নিয়ে আসা কোন রসূলের কাজ নয়। যখন আল্লাহ্‌র আদেশ আসবে, তখন 
ন্যায়সঙ্গত ফয়সালা হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে মিখ্যাপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 

(4৯) আল্লাহ্‌ তোমাদের জনো চতুষ্পদ জন্ সৃষ্টি করেছেন, যাতে কোন 
কোনটিকে বাহন হিসাবে ব্যবহার কর এবং কোন কোনটিকে ভক্ষণ কর। 
(৮০) তাতে তোমাদের জন্যে অনেক উপকারিতা রয়েছে। আর এজন্যে 
সৃষ্টি করেছেন; যাতে সেগুলোতে আরোহণ করে তোমরা তোমাদের অভীষ্ট 
প্রয়োজন পূর্ণ করতে পার। এগুলোর উপর এবং নৌকার উপর তোমরা 
বাহিত হও। (৮১) তিনি তোমাদেরকে তার নিদর্শনাবলী দেখান । অতএব, 
তোমরা আল্লাহর কোন্‌ কোন্‌ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে? (৮২) তারা কি 
পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? করলে দেখত, তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম 
হয়েছে। তারা তাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী এবং শক্তি ও কীতিতে অধিক 
প্রবল ছিল, অতঃপর তাদের কর্ম তাদেরকে কোন উপকার দেয়ানি। (৮৩) 
তাদের কাছে যখন তাদের রসূলগণ স্পষ্ট প্রমাপাদিসহ আগমন করেছিল, 
তখন তারা নিজেদের জ্ঞান-গরিমার দল প্রকাশ করেছিল। তারা যে বিষয় 
নিয়ে ঠাটাবিদ্রাপ করেছিল, তাই তাদেরকে গ্রাস করে নিয়েছিল। (৮৪) 
তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন বলল, আমরা এক আল্লাহ্র 
প্রতি বিশ্বাস করলাম এবং যাদেরকে শরীক করতাম, তাদেরকে পরিহার 
করলাম। (৮৫) অতঃপর তাদের এ ঈমান তাদের কোন উপকারে আসল 
না যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করল। আল্লাহ্‌র এ নিয়মই পূর্ব থেকে তার 
বন্দাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। সেক্ষেত্রে কাফেররা কষাত্হা্ত হয় 


যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) সানন্দে কাফেরদের আযাবের অপেক্ষা করছিলেন। 
তাই তার সান্ত্বনার জন্যে আয়াতে বলা হয়েছে, আপনি সবর করুন। 
আল্লাহ্‌ তাআলা কাফেরদের আযাবের ব্যাপারে যে ওয়াদা করেছেন, তা 
অবশ্যই পূর্ণ হবে_আপনার জীবদ্দশায় অথবা ওফাতের পরে। 
কাফেরদের আযাবে অপেক্ষা করা বাহাতঃ “রহমাতুললিল আলামীন’ 
(বিশ্বজগতের জন্যে রহমত) গুণের পরিপন্থী। কিন্তু অপরাধীদেরকে শাস্তি 
দেয়ার লক্ষ্য যদি নির্যাতিত-নিরপরাধ মুমিনদেরকে সাস্তবনা দেয়া হয়, তবে 
অপরাধীদেরকে সাজা দেয়া দয়া ও অনুকম্পার পরিপন্থী নয়। কোন 
অপরাধীকে শাস্তি দেয়া কারও মতেই দয়ার পরিপন্থীরূপে গণ্য হয় না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


৩38254325 অৰ্থাৎ, এই অপরিণামদশী কাফেরদের 
কাছে যখন আল্লাহ্র পয়গম্বরগণ তওহীদ ও ঈমানের স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে 
আগমন করলেন, তখন তারা নিজেদের জ্ঞান-গরিমাকে পয়গম্বরগণের 
জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ও সত্য মনে করে পয়গমবরগণের উক্তি খণ্ডনে 
প্রবৃত্ত হল। কাফেররা যে জ্ঞান নিয়ে গর্বিত ছিল, সেটা হয় তাদের নিরেট 
মূর্খতা ছিল। অর্থাৎ, তারা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য মনে করে 
একেই জ্ঞান-গরিমারূপে আখ্যায়িত করেছিল, না হয় এর অর্থ ছিল পার্থিব 
ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকর্মের জ্ঞান। এতে বাস্তবিকই তারা পারদশী 
ছিল। গ্রীক দার্শনিকদের “ইলাহিয়্যাত’ সম্পর্কিত অধিকাংশ জ্ঞান ও 
গবেষণা প্রথমোক্ত নিরেট মূর্খ শ্রেণীর জ্ঞান-গরিমার দৃষ্টাস্ত। তাদের এসব 
জ্ঞানের কোন দলীল নেই। এগুলোকে জ্ঞান বলা জ্ঞানের অবমাননা বৈ 
নয়। কাফেরদের পার্থিব জ্ঞানের উল্লেখ কোরআন পাক সূরা রূমে এভাবে 
করেছে- ০১৬১৮১০৯।৩০১১৩৩৩। S$ 

অর্থাৎ, তারা পার্থিব জীবন ও তার উপকার অর্জনের বিষয়ে 
তো কিছু জানে, বোঝে; কিন্তু পরকাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন, 
যেখানে অনন্তকাল থাকতে হবে এবং যেখানকার সুখ ও দুঃখ চিরস্থায়ী। 
আলোচ্য আয়াতেও যদি দুনিয়ার বাহ্যিক জ্ঞান, অর্থ নেয়া হয়, তবে 
উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেহেতু কেয়ামত ও পরকাল অস্বীকার করে এবং 
পরকালের সুখ ও কষ্ট সম্পর্কে অজ্ঞ উদাসীন, তাই নিজেদের বাহ্যিক 
জ্ঞানে আনন্দিত ও বিভোর হয়ে পয়গম্বরগণের জ্ঞানের প্রতি ভ্রক্ষেপ করে 
না।_ মোহহারী) 
ঈমান আনছে। এ সময়কার ঈমান আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় ও ধর্তব্য নয়। 
হাদীসে আছে- ০৯৮৫ "৬ এ ৬ || ১০৪ অর্থাৎ, মুমূ্যু অবস্থা 
ও মৃত্যু কষ্ট শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যস্ত আল্লাহ্‌ তাআলা বন্দার তওবা কবুল 
করেন। মৃত্যু কষ্ট শুরু হলে পর তওবা করলে কবুল হয় না। এমনিভাবে 
আসমানী আযাব সামনে এসে যাওয়ার পর কারও তওবা ও ঈমান কবুল 
হয়না। 





সূরা মু'মিন সমাপ্ত 
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সূরা হা-যীম সেজদাহ 
মক্কায় অবতীণ্‌, আয়াত ৫৪ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু _ 

১ হা-মীম, (২) এটা অবতী পরম করুণাময়, দয়ালুর পক্ষ থেকে। (৩) 
এটা কিতাব, এর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত আরবী কোরআনরূপ্ে 
জ্ঞানী লোকদের জন্য, (৪) সুসংবাদদাতা ও সতকর্কারীরূপে, অতঃপর 
তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শুনে না। (৫) তারা বলে, 
আপনি যে বিষয়ের দিকে আমাদেরকে দাওয়াত দেন, সে বিষয়ে আমাদের 
অন্তর আবরণে আবৃত, আমাদের কর্ণে আছে বোঝা এবং আমাদের ও 
আপনার মাঝখানে আছে অস্তরাল। অতএব, আপনি আপনার কাজ করুন 
এবং আমরা আমাদের কাজ করি। (৬) বলুন, আমিও তোমাদের মতই 
মানুষ, আমার প্রতি ওহী আসে যে, তোমাদের মাবুদ একমাত্র মাবুদ, 
অতএব তার দিকেই সোজা হয়ে থাক এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। 
আর মুশরিকদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ, (৭) যারা যাকাত দেয় না এবং 
পরকালকে অস্বীকার করে। (৮) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম 
করে, তাদের জন্যে রয়েছে অফুরস্ত পুরস্কার । (৯) বলুন, তোমরা কি সে 
সত্তাকে অস্বীকার কর যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু' দিনে এবং তোমরা কি 
তাঁর সমকক্ষ স্থির কর? তিনি তো সমহা বিশ্বের পালনকতার। (০) তিনি 
পৃথিবীতে উপরিভাগে অটল পবতিমালা স্থাপন করেছেন, তাতে কল্যাণ 
নিহিত রেখেছেন এবং চার দিনের মধ্যে তাতে তার খাদ্যের ব্যবস্থা 
করেছেন পূর্ণ হল জিজ্ঞাসূদের জন্যে। (১) অতঃপর তিনি আকাশের 
দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধূ্কৃঞজ, অতঃপর তিনি তাকে ও 
পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিষ্ছায়। তারা 
বলল, আমরা স্বেচ্ছায় আসলাম। 


সূরা হা-মীম সেজদাহ 





NAV 


সূরা হা-মীম সেজদাহ 


পারস্পরিক স্বাতস্ত্ের জন্যে “আল-হা-মীম" অথবা ‘হাওয়ামীম’ 
নামক সাতটি সূরার নামের সাথে আরও কিছু শব্দ সংযোজন করা হয়। 
উদাহরণতঃ সূরা মু' মিনের হামীমকে ‘হা-মীম’ আল-মু’মিন’ এবং 
আলোচ্য সূরার হা-মীমকে ‘হা-মীম আস্সাজদাহ’ অথবা হা-মীম 
“ফুসসিলাত' ও বলা হয়। এ সূরার এ দু'টি নাম সুবিদিত। 

এ সূরার প্রথম সম্বোধনের পাত্র আরবের কোরায়শ গোত্র, তাদের 
সামনে কোরআন নাযিল হয়েছে এবং তাদের ভাষায় নাযিল হয়েছে। তারা 
কোরআনের অলৌকিকতা প্রত্যক্ষ করেছে এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর 
অসংখ্য মো'জেযা দেখেছে। এতদসত্বেও তারা কোরআন থেকে মুখ 
ফিরিয়ে নিয়েছে এবং হৃদয়ঙ্গম করা দূরের কথা, শ্রবণ করাও পছন্দ 
করেনি। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর শুভেচ্ছামূলক উপদেশের জওয়াবে 
অবশেষে তারা বলে দিয়েছে, আপনার কথাবার্তা আমাদের বুঝে আসে না, 
আমাদের অস্তর এগুলো কবুল করে না এবং আমাদের কানও এগুলো 
শুনতে প্রস্তুত নয়। আপনার ও আমাদের মাঝখানে আন্তরাল আছে। 
সুতরাং এখন আপনি আপনার কাজ করুন এবং আমাদেরকে আমাদের 
অবস্থার উপর ছেড়ে দিন। 

সূরার প্রথম পাচ আয়াতের ভাবার্থ তাই। এসব আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বিশেষভাবে কোরায়শকে উদ্দেশ করে বলেছেন, কোরআন 
আরবী ভাষায় তোমাদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে এর বিষয়বন্ত 
বুঝতে তোমাদের বেগ পেতে না হয়। এতদসঙ্গে কোরআনের তিনটি 
বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম 441৬ ১০০০ -এর আসল 
অর্থ বিষয়বস্তু পৃথক পৃথকভাবে বিবৃত করা, এখানে উদ্দেশ্য খুলে খুলে 
স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা __ পৃথকভাবে হোক কিংবা একত্রে। কোরআন 
ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়বস্তু আলাদা আলাদাও বর্ণিত হয়েছে এবং প্রত্যেক 
বিষয়বস্তকে উদাহরণ দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কোরআন পাকের 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশেষণ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। অর্থাৎ, যারা মেনে 
চলে, তাদেরকে চিরস্থায়ী সুখের সুসংবাদ এবং যারা মেনে চলে না, 
তাদেরকে অনস্ত আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে। 

এসব বিশেষণ বর্ণনা করে পরিশেষে 524% বলা হয়েছে। 
অর্থাৎ, কোরআন পাকের আরবী ভাষায় নাযিল হওয়া, স্পষ্ট ও পরিষ্কার 
হওয়া এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হওয়া এসব বিষয় তাদের জন্যে 
উপকারী হতে পারে, যারা চিন্তা-ভাবনা ও হদয়ঙ্গম করার ইচ্ছা করে। 
কিন্তু আরব কোরায়শরা এসব সত্বেও কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নিয়েছে_হৃদয়ঙ্গম করা দুরের কথা, শোনাও পছন্দ করেনি। 
95526 আয়াতে তাই উল্লেখিত হয়েছে। 

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে কাফেরদের একটি প্রস্তাব £ 
আলোচ্য সূরায় কোরায়শ কাফেরদের প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করা 
হয়েছে। তারা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রাথমিক যুগে বলপূর্বক 
ইসলামী আন্দোলনকে নস্যাৎ করার এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তার প্রতি 
বিশ্বাসীদেরকে নানাভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে ভীত-সন্তস্ত করার প্রচেষ্টা 
চালিয়েছিল। কিন্তু ইসলাম তাদের মর্জির বিপরীতে দিন দিন সমৃদ্ধ ও 
শক্তিশালীই হয়েছে। প্রথমে ওমর ইবনে খাত্তাবের ন্যায় অসম সাহসী বীর 
পুরুষ ইসলামে দাখিল হন। অতঃপর সর্বজনস্বীকৃত কোরায়শ সরদার 


১১৯৮ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


৮১৯৪ 





হামযা মুসলমান হয়ে যান। ফলে কোরায়শ কাফেররা ভীতি প্রদর্শনের পথ 
পরিত্যাগ করে প্রলোভন ও প্ররোচনার মাধ্যমে ইসলামের অগ্রযাত্রা ব্যাহত 
করার কৌশল চিন্তা করতে শুরু করে। এমনি ধরনের এক ঘটনা হাফেয 
ইবনে কাসীর মুসনাদে বাযযার, আবু ইয়া" লা ও বগভীর রেওয়ায়েত থেকে 
উদ্ধৃত করেছেন। এসব রেওয়ায়েতে কিছু কিছু পার্থক্য থাকায় ইবনে 
কাসীর বগভীর রেওয়ায়েতকে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বাস্তবের 
নিকটবর্তী সাব্যস্ত করেছেন। এ সবের পর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের 
কিতাব “আস-সীরত' থেকে ঘটনাটি উদ্ধৃত করে একে সব রেওয়ায়েতের 
উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাই এস্থলে ঘটনাটি ইবনে ইসহাকের বর্ণনা 
অনুযায়ী উদ্ধৃত করা হচ্ছে। 

ইবনে ইসহাকের বর্ণনামতে মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী বলেন, 
আমার কাছে রেওয়ায়েত পৌছেছে যে, কোরাইশ সরদার ওতবা ইবনে 
রবীয়া একদিন একদল কোরাইশসহ মসজিদে হারামে উপবিষ্ট ছিল। 
অপরদিকে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) মসজিদের এক কোণে একাকী বসেছিলেন। 
ওতবা তার সঙ্গীদেরকে বলল, তোমরা যদি মত দাও, তবে আমি 
মুহাম্মদের সাথে কথাবার্তা বলি। আমি তার সামনে কিছু লোভনীয় বস্ত 
পেশ করব। যদি সে কবুল করে, তবে আমরা সেসব বস্তু তাকে দিয়ে দেব 
-_ যাতে সে আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান থেকে নিবৃত হয়। এটা 
তখনকার ঘটনা, যখন হযরত হামযা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং 
ইসলামের শক্তি দিন দিন বেড়ে চলছিল। ওতবার সঙ্গীরা সমস্বরে বলে 
উঠল, হে আবুল ওলীদ, (গতবার ডাকনাম,) আপনি অবশ্যই তার সাথে 
আলাপ করুন। 


ওতবা সেখান থেকে উঠে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে গেল এবং 
কথাবার্তা শুরু করল £ প্রিয় ভ্রাতুম্পুত্র। আপনি জানেন, কোরাইশ বংশে 
আপনার অসাধারণ মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে। আপনার বংশ সুদুর বিস্তৃত 
এবং আমরা সবাই আপনার কাছে সম্মানার্হ। কিন্তু আপনি জাতিকে এক 
গুরুতর সংকটে জড়িত করে দিয়েছেন। আপনার আনীত দাওয়াত 
জাতিকে বিভক্ত করে দিয়েছে, তাদেরকে বোকা ঠাওরিয়েছে, তাদের 
উপাস্য দেবতা ও ধর্মের গায়ে কলঙ্ক আরোপ করেছে এবং তাদের 
পূর্বপুরুষদেরকে কাফের আখ্যায়িত করেছে। এখন আপনি আমার কথা 
শুনুন। আমি কয়েকটি বিষয় আপনার সামনে পেশ করছি, যাতে আপনি 
কোন একটি পছন্দ করে নেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আবুল ওলীদ, 
বলুন, আপনি কি বলতে চান। আমি শুনব। 

আবুল ওলীদ বলল £ ্রাতুশ্ুত্র। যদি আপনার পরিচালিত 
আন্দোলনের উদ্দেশ্য ধন-সম্পদ অর্জন করা হয়, তবে আমরা ওয়াদা 
করছি, আপনাকে কোরাইশ গোত্রের সেরা বিত্তশালী করে দেব। আর যদি 
শাসনক্ষমতা অর্জন করা লক্ষ্য হয়, তবে আমরা আপনাকে কোরাইশের 
প্রধান সরদার মেনে নেব এবং আপনার আদেশ ব্যতীত কোন কাজ করব 
না। আপনি রাজত্ব চাইলে আমরা আপনাকে রাজারূপেও স্বীকৃতি দেব। 
পক্ষান্তরে যদি কোন জিন অথবা শয়তান আপনাকে দিয়ে এসব কাজ 
করায় বলে আপনি মনে করেন এবং আপনি সেটাকে বিতাড়িত করতে 
অক্ষম হয়ে থাকেন, তবে আমরা আপনার জন্যে চিকিৎসক ডেকে আনব; 
সে আপনাকে এই কষ্ট থেকে উদ্ধার করবে। এর যাবতীয় ব্যয়ভার 
আমরাই বহন করব। কেননা, আমরা জানি, মাঝে মাঝে জিন অথবা 
শয়তান মানুষকে কাবু করে ফেলে এবং চিকিৎসার ফলে তা সেরে যায়। 

গতবার এই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বললেন £ আবুল 
ওলীদ! আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে কি? সে বলল, হা। তিনি বললেন, 





এবার আমার কথা শুনুন! সে বলল, অবশ্যই শুনব। 


রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের পক্ষ থেকে কোন জওয়াব দেয়ার পরিবর্তে 
আলোচ্য সূরা “ফুসসিলাত' তেলাওয়াত করতে শুরু করে দিলেন। বাযযার 
ও বগভীর রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তেলাওয়াত করতে 
করতে যখন 537305৯৩095 

পর্যস্ত পৌছলেন, তখন ওতবা তার মুখে হাত রেখে দিল এবং বংশ 

ও আত্মীয়তার কসম দিয়ে বলল, আমার প্রতি দয়া করুন, আর পাঠ 
করবেন না। ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
তেলাওয়াত শুরু করলে ওতবা চুপচাপ শুনতে থাকে এবং হাতের পিঠ 
পিছনে লাগিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) সেজদার 
আয়াতে পৌছে সেজদা করলেন এবং ওতবাকে বললেন £ আবুল ওলীদ ৷ 
আপনি যা শুনবার শুনলেন। এখন আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। ওতবা 
সেখান থেকে উঠে তার লোকজনের দিকে চলল। তারা দূর থেকে 
ওতবাকে দেখে পরস্পর বলতে লাগল, আল্লাহ্‌র কসম, আবুল ওলীদের 
মুখমণ্ডল বিকৃত দেখা যাচ্ছে। সে যে মুখ নিয়ে এখান থেকে গিয়েছিল, সে 
মুখ আর নেই। ওতবা মজলিসে পৌছলে সবাই বলল, বলুন, কি খবর 
আনলেন। ওতবা বলল, খবর এই £ 

আল্লাহ্র কসম! আমি এমন কালাম শুনেছি, যা জীবনে কখনও 
শুনিনি। আল্লাহ্র কসম, সেটা জাদু নয়, কবিতা নয় এবং অতীন্দরিয়- 
বাদীদের শয়তান থেকে অর্জিত কথাও নয়। হে কোরায়শ সম্প্রদায়, 
তোমরা আমার কথা মেনে নাও এবং ব্যাপারটি আমার কাছে সোপর্দ কর। 
আমার মতে তোমরা তার মোকাবেলা ও তাকে নির্যাতন করা থেকে সরে 
আস এবং তাকে তার কাজ করতে দাও। কেননা, তার এই কালামের এক 
বিশেষ পরিণতি প্রকাশ পাবেই। তোমরা এখন অপেক্ষা কর। অবশিষ্ট 
আরবদের আচরণ দেখে যাও। যদি তারাই কোরায়শের সহযোগিতা 
ব্যতীত তাকে পরাভূত করে ফেলে, তবে বিনা শ্রমেই তোমাদের উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হয়ে যাবে। আর সে যদি সবার উপর প্রবল হয়ে যায়, তবে তার 
রাজত্ব হবে তোমাদেরই রাজত্ব তার ইযযত হবে তোমাদেরই ইযযত। 
তখন তোমরাই হবে তার সাফল্যের অংশীদার। 

তার সঙ্গীরা তার একথা শুনে বলল, আবুল ওলীদ, তোমাকে তো 
মুহাম্মদ কথা দিয়ে জাদু করেছে। ওতবা বলল, আমারও অভিমত তাই। 
এখন তোমাদের যা মন চায়, তাই কর। 


34788  - এ ক্ষেত্রে কাফেরদের তিনটি উক্তি উদ্ধৃত 
হয়েছে। এক, আমাদের অন্তরে পর্দা পড়ে আছে, ফলে আমরা আপনার 
কথা বুঝতে পারি না। দুই, আমাদের কান বধির, ফলে আপনার কথা 
আমাদের কর্ণকৃহরে প্রবেশ করে না এবং তিন, আমাদের ও আপনার 
মাঝখানে অস্তরাল রয়েছে। কোরআন এসব উক্তি নিন্দার ছলে উদ্ধৃত 
করেছে। ফলে এসব উক্তি ভ্রান্ত মনে হয়। কিন্তু অন্যত্র কোরআন নিজেই, 
তাদের এরূপ অবস্থা বর্ণনা করেছে। সূরা আনআমের আয়াতে আছে_ 

99842024855 এন ধরনের 
আয়াত সূরা বনী-ইসরাঈল ও সূরা কাহ্‌ফেও রয়েছে। 
এর জওয়াব এই যে, কাফেরদের এরূপ বলার উদ্দেশ্য ছিল একথা 
(বোঝানো যে, আমরা অক্ষম ও অপারক, আমাদের অন্তরে আবরণ, কানে 
ছিপি এবং আপনার ও আমাদের মধ্যবর্তী অস্তরাল আছে। এমতাবস্থায় 
আমরা কিরূপে আপনার কথা শুনব ও মানব? কোরআন তাদের অবস্থা 


১১৯৯ 


বৰ্ণনা করে তাদেরকে অক্ষম ও অপারক সাব্যস্ত করেনি, বরং এর সারমর্ম 
এই যে, তাদের মধ্যে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ শ্রবণ করার ও বোঝাবার পূর্ণ 
যোগ্যতা ছিল, কিন্তু তারা যখন সেদিকে কর্ণপাত করল না এবং বোঝবার 
ইচ্ছাও করল না, তখন শাস্তিস্বরূপ তাদের উপর অমনোযোগিতা ও মূর্খতা 
চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তাও ইচ্ছাশক্তি ছিনিয়ে নিয়ে নয়, বরং এখনও তারা 
ইচ্ছা করলে শোনার ও বোঝার যোগ্যতা ফিরে আসবে। _ 
বয়ানুল-কোরআন) 

কাফেরদের অস্বীকার ও ঠাটটা-বিদ্রেপের পয়গম্বরসুলভ জওয়াব £ 
কাফেররা তাদের অস্তরের উপর আবরণ ও কানে ছিপি থাকার কথা 
স্বীকার করে একথা বোঝায়নি যে, তারা বাস্তবিকই নির্বোধ ও বধির, বরং 
এটা ছিল এক প্রকার ঠাট্রা। কিন্ত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এই পাশবিক 
ঠষ্টাবদ্রপের এ জওয়াব শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, আপনি তাদের 
মোকাবেলায় কোন কঠোর কথা বলবেন না, বরং বিনয়ের সাথে বলুন, 
আমি আল্লাহ্‌ নই যে, যা ইচ্ছা তাই করতে পারব, বরং আমি তোমাদের 
মতই একজন মানুষ। পার্থক্য এই যে, আল্লাহ্‌ ওহী প্রেরণ করে আমাকে 
সংপথ প্রদর্শন করেছেন এবং ওহীর সমর্থনে বিভিন্ন মো'জেযা দান 
করেছেন। এর ফলে তোমাদের উচিত ছিল আমার প্রতি বিশ্বাসী হওয়া । 
এখন আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা এবাদত ও আনুগত্যে 
একমাত্র আল্লাহ্র অভিমুখী হয়ে যাও এবং অতীত গোনাহের জন্যে তওবা 
করে নাও। 

শেষ বাক্যে সুসংবাদদান ও সতর্ককরণের উভয় দিক তাদের সামনে 
উপস্থাপন করে বলা হয়েছে, মুশরিকদের জন্যে রয়েছে চরম দুর্ভোগ এবং 
মুমিনদের জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী সওয়াব। মুশরিকদের দুর্ভোগের কারণ 
এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 8১%:5 অর্থাৎ, তারা যাকাত প্রদান 
করে না। এতে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথম এই যে, আয়াতটি মক্কায় 
অবতীর্ণ, আর যাকাত ফরয হওয়ার আদেশ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। 
অতএব, ফরয হওয়ার পূর্বেই কাফেরদেরকে যাকাত প্রদান না করার 
অভিযোগে অভিযুক্ত করা কিরূপে সঙ্গত হয়েছে? 

ইবনে-কাসীর এর জওয়াবে বলেন যে, আসলে যাকাত প্রাথমিক 
যুগেই নামাযের সাথে ফরয হয়ে গিয়েছিল। সূরা মুয্যাম্মিলের আয়াতে 
এর উল্লেখ আছে। কিন্তু নেসাবের বিবরণ এবং আদায় করার ব্যবস্থাপনা 
মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই একথা বলা ঠিক নয় যে, মক্কায় যাকাত 
ফরয ছিল না। 


কাফেররা ইসলামের শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট কিনা £ 
দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, অনেক ফেকাহবিদের মতে কাফেররা ইসলামের 
শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট নয়। অর্থাৎ, নামায, রোযা, হজ্ব ও 
যাকাতের বিধানাবলী তাদের প্রতি প্রযোজ্য হয় না। তাদের প্রতি 
আরোপিত আদেশ এই যে, তারা প্রথমে ঈমান গ্রহণ করবে। ঈমানের পরে 
ফরয কর্মসমূহের বিধান আসবে। অতএব, তাদের উপর যখন যাকাতের 
আদেশ আরোপিত নয়, তখন এটা না করার কারণে তারা শাস্তির পাত্র 
হবে কেন? 

জওয়াব এই যে, অনেক ফেকাহবিদের মতে কাফেররাও শাখাগত 
কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট । তাদের মতে আয়াতে কোন প্রশ্নই দেখা দেয় না। 
যারা কাফেরদেরকে আদিষ্ট বলে গণ্য করেন না, তারা বলতে পারেন যে, 
আয়াতে যাকাত না দেয়ার কারণে নিন্দা করা হয়ন্চি বরং তাদের যাকাত 
না দেয়ার ভিত্তি ছিল কুফর এবং যাকাত না দেয়া কৃফরেরই আলামত 


সুরা হা-মীম সেজদাহ 


1১৭৭ 


ছিল। তাই তাদেরকে শাসানোর সারমর্ম এই যে, তোমরা মুমিন হলে 
যাকাত প্রদান করতে। তোমাদের দোষ মুমিন না হওয়া। _ 
(য়ানুল-কোরআন) 

তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, ইসলামী বিধানাবলীর মধ্যে নামায সর্বাণে। এর 
উল্লেখ না করে বিশেষভাবে যাকাতের উল্লেখ করার রহস্য কি? কুরতুবী 
প্রমুখ এর জওয়াবে বলেন যে, কোরায়শ ছিল ধনাচ্য সম্প্রদায়। 
দান-খয়রাত ও গরীবের সাহায্য করা তাদের বিশেষ গুণ ছিল। কিন্তু যারা 
মুসলমান হয়ে যেত, কোরায়শরা তাদেরকে পারিবারিক ও সামাজিক 
সাহায্য থেকেও বঞ্চিত করত। এর নিন্দা করার জন্যেই বিশেষভাবে 
যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। 

3০2352024] ৩১ শব্দের অর্থ বিচ্ছিনন। উদ্দেশ্য এই যে, 

সহি ক্রেন রী ও নিরব দুষ্কর দের যন 
কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ এই করেছেন যে, মুমিন ব্যক্তির অভ্যস্ত 
আমল কোন সময় কোন অসুস্থতা, সফর কিংবা অন্য কোন ওষরবশতঃ 
তরক হয়ে গেলেও সে আমলের পুরস্কার ব্যাহত হয় না বরং আল্লাহ্‌ 
তা'আলা ফেরেশতাগণকে আদেশ করেন, আমার বান্দা সুস্থ অবস্থায় 
অথবা অবসর সময়ে যে আমল নিয়মিত করত, তার ওযর অবস্থায় সে 
আমল না করা সত্বেও তার আমলনামায় তা লিখে দাও। এ বিষয়বস্তুর 
হাদীস সহীহ্‌ বোখারীতে হযরত আবু মুসা আশআরী থেকে, শরহুস্সুনায় 
হযরত ইবনে ওমর ও আনাস (রাঃ) থেকে এবং রাষীনে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। __ (মাযহারী) 

আলোচ্য আয়াতসমূহে যুশরিকদেরকে তাদের শিরক ও কুফরের 
কারণে এক সাবলীল ভঙ্গিতে হুশিয়ার করা উদ্দেশ্য। এতে আল্লাহ্‌ 
তা"আলার সৃষ্টিগুণ তথা বিরাটকায় আকাশ ও পৃথিবীকে অসংখ্য রহস্যের 
উপর ভিত্তিশীল করে সৃষ্টি করার বিশদ বিবরণ দিয়ে তাদেরকে এই বলে 
শাসানো হয়েছে যে, তোমরা এমন নির্বোধ যে, মহান ষ্টা ও 
সর্বশক্তিমানের সাথেও অপরকে শরীক সাব্যস্ত কর? এমনি ধরনের 
হুশিয়ারী ও বিবরণ সূরা বাকারার তৃতীয় রুকুতে এভাবে উল্লেখিত 
হয়েছে_ 


282555৬1759857764৫ 
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সূরা বাকারার এসব আয়াতে সৃষ্টির দিন নির্দিষ্ট করা হয়নি এবং 
বিবরণও দেয়া হয়নি। আলোচ্য আয়াতসমূহে এগুলোও উল্লেখ করা 
হয়েছে। 

আকাশ ও পৃথিবী কোনটির পর কোন্টি এবং কোন্‌ কোন্‌ দিনে 
সৃজিত হয়েছে £ বয়ানুল কোরআনে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী 
থানভী (রহঃ) বলেন, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির বিষয় এমনিতে কোরআন 
পাকে সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বহু জায়গায় বিবৃত হয়েছে, কিন্ত 
কোন্টির পরে কোন্টি সৃজিত হয়েছে, এর উল্লেখ সম্ভবতঃ মাত্র তিন 
আয়াতে করা হয়েছে _ (এক), _ হা-মীম সাজদার আলোচ্য আয়াত, 
(দুই) - সূরা বাকারায় উল্লেখিত আয়াত এবং (তিন) __ সূরা নাষেয়াতের 
নিম্নোক্ত আয়াত £ 


তফসীর মআরেফুল কোরআন ডা... 
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বাহ্যদৃষ্টিতে এসব বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছু বিরোধও দেখা যায়। কেননা, 
সূরা বাকারা ও সুরা হা-মীম সেজদার আয়াত থেকে জানা যায় যে, 
আকাশের পূর্বে পৃথিবী সৃজিত হয়েছে এবং সূরা নাযেয়াতের আয়াত 
থেকে এর বিপরীতে জানা যায় যে, আকাশ সৃজিত হওয়ার পরে পৃথিবী 
সৃজিত হয়েছে। সবগুলো আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে আমার মনে 
হয় যে, প্রথমে পৃথিবীর উপকরণ সৃজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় ধূমকুঞ্জের 
আকারে আকাশের উপকরণ নির্মিত হয়েছে। এরপর পৃথিবীকে বর্তমান 
আকারে বিস্তৃত করা হয়েছে এবং এতে পর্বতমালা, বৃক্ষ ইত্যাদি সৃষ্টি করা 
হয়েছে। এরপর আকাশের তরল ধুয়কুঞ্জের উপকরণকে সপ্ত আকাশে 
পরিণত করা হয়েছে। আশা করি সবগুলো আয়াতই এই বক্তব্যের সাথে 
সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। বাকী প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্‌ তা’ আলাই জানেন। __ 
বেয়ানুল কোরআন - সূরা বাকারা) 


সহীহ্‌ বোখারীতে এ আয়াতের অধীনে হযরত ইবনে আববাস থেকে 
কতিপয় প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হয়েছে। তাতে হযরত ইবনে আব্বাস এ 
আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাই মাওলানা থানভী (রহঃ) উপরে বর্ণনা 
করেছেন। ইবনে কাসীরে উদ্ধৃত এর ভাষা নিয়ুরূপ £ 


মদীনার ইহুদীরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আকাশ ও 
পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
পৃথিবীকে রবিবার ও সোমবার দিন, পর্বতমালা ও খনিজ দ্রব্যাদি মঙ্গলবার 
দিন, উদ্ভিদ, ঝরণা, অন্যান্য বস্তুনিচয় ও জনশূন্য প্রান্তর বুধবার দিন সৃষ্টি 
করেন। এতে মোট চার দিন সময় লাগে। আলোচ্য 3১1] 7০ পর্যন্ত 
আয়াতে তাই বলা হয়েছে। অতঃপর বললেন, এবং বৃহস্পতিবার দিন 
আকাশ সৃষ্টি করেন। আর শুক্রবার তারকারাজি, সূর্য, চন্দ্র ও ফেরেশতা 
সৃজিত হয়। শুক্রবার দিনের তিন প্রহর বাকী থাকতে এসব কাজ সমাপ্ত 
হয়। এই প্রহরত্রয়ের দ্বিতীয় প্রহরে সন্তাব্য বিপদাপদ সৃষ্টি করা হয় এবং 
তৃতীয় প্রহরে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়। তাকে জান্নাতে স্থান দেয়া 
হয় এবং ইবলীসকে আদেশ করা হয় আদমের উদ্দেশে সেজদা করতে। 
ইবলীস অস্বীকার করলে তাকে জান্নাত থেকে বহিস্কার করা হয়। এসব 
কাজ তৃতীয় প্রহরের শেষ পর্যন্ত সমাপ্তি লাভ করে।_ (ইবনে-কাসীর) 


ইবনে-কাসীরের মতে হাদীসটি *-.০ (অর্থাৎ, তুলনামূলকভাবে দুর্বল 
সুত্র পরম্পরায় বর্ণিত।) 


সহীহ্‌ মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবু হোরায়রার বাচনিক এক 
রেওয়ায়েতে জগৎ সৃষ্টির শুরু শনিবার থেকে ব্যক্ত হয়েছে। এই হিসাব 
মতে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সাত দিনে হয়েছে বলে জানা যায়। কিন্ত 
কোরআনের আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, এই সৃষ্টিকাজ 


ছয় দিনে হয়েছে। এক আয়াত আছে £ 
ভাজ 
- অর্থাৎ, আমি আকাশ পৃথিবী ও এতদুভয়ের 
মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোল ক্লান্তি স্পর্শ 
করেনি। এ কারণে হাদীসবিদগণ উপরোক্ত রেওয়ায়েতটি অগ্রাহ্য বলে 
সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ রেওয়ায়েতটিকে কা’বে আহ্বারের উক্তি 
বলেও অভিহিত করেছেন।-_ (ইবনে-কাসীর) 
ইবনে-আব্বাসের বাচনিক প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতও ইবনে-কাসীরের 
মতে অগ্রাহ্য। এর এক কারণ এই যে, এতে আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি 
আকাশ সৃষ্টির সাথে শুক্রবারের শেষ প্রহরে এবং একই প্রহরেই সেজদার 
আদেশ ও ইবলীসকে জান্ত থেকে বহিষ্কারের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। 
অথচ কোরআনের একাধিক আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে 
সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, আদম সৃষ্টির ঘটনা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির 
অনেক পরে হয়েছে। তখন পৃথিবীতে প্রয়োজনীয় ভ্রব্যসামন্্ পূরণমাত্রায় 
বিদ্যমান ছিল এবং জিন ও শয়তানরা সেখানে বসবাসরত ছিল। সে 
সময়েই বলা হয়েছিল 45589909৮01 = মোষহারী) 
সারকথা এই যে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিনকাল ও ক্রম সম্পর্কিত 
বর্ণনাসমূহের মধ্য থেকে কোনটিকেই কোরআনের ন্যায় অকাট্য ও নিশ্চিত 
বলা যায় না। বরং এগুলো ইসরাঈলী রেওয়ায়েত হওয়ার সম্ভাবনাই 
প্রবল। ইবনে-কাসীর মুসলিম ও নাসাঈর বর্ণনা সম্পর্কেও তাই বলেছেন। 
তাই কোরআনের আয়াতকেই মুলভিত্তি সাব্যস্ত করে উদ্দেশ্য নিদিষ্ট করা 
উচিত। আয়াতসমূহকে একত্রিত করার ফলে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, 
আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু মাত্র ছয় দিনে সৃজিত 
হয়েছে। সূরা হা-মীম সেজদার আয়াত থেকে দ্বিতীয়তঃ জানা যায় যে, 
পৃথিবী, পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি ইত্যাদি সৃষ্টিতে পূর্ণ চার দিন লেগেছে। 
তৃতীয়তঃ জানা যায় যে, আকাশমণ্ডলীর সৃজনে দু'দিন ব্যয়িত হয়েছে। 
এতে পূর্ণ দু'দিনের বর্ণনা নাই, বরং পুরোপুরি দু'দিন না লাগারও কিছু 
ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সর্বশেষ দিন শুক্রবারের কিছু অংশ বেঁচে গিয়েছিল। 
এসব আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই বোঝা যায় যে, ছয় দিনের মধ্য থেকে 
প্রথম চার দিন পৃথিবী সৃজনে এবং অবশিষ্ট দু'দিন আকাশ সৃজনে ব্যয়িত 
হয়েছে এবং পৃথিবী আকাশের পূর্বে সৃজিত হয়েছে। কিন্ত সূরা নাযেয়াতের 
আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, আকাশ সৃষ্টির পরে পৃথিবীকে বিস্তৃত 
ও সম্পূর্ণ করা হয়েছে। তাই বয়ানুল-কোরআনের বক্তব্য অবাস্তর নয় যে, 
পৃথিবী সৃষ্টির কাজ দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম দু'দিনে পৃথিবী ও তার 
উপরিভাগের পর্বতমালা ইত্যাদির উপকরণ সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর 
দু'দিনে সপ্ত আকাশ সৃজিত হয়েছে। এরপর দু’ দিনে পৃথিবীর বিস্তৃতি ও 
তৎমধ্যবতী পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি, নদ-নদী, ঝরণা ইত্যাদির সৃষ্টি সম্পন্ন 
করা হয়েছে। এভাবে পৃথিবী সৃষ্টির চার দিন উপর্যুপরি রইল না। সূরা 
হা-মীম সেজদার আয়াতে প্রথমে 4300555 দু'দিন 
পৃথিবী সৃষ্টির কথা বলে মুশরিকদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে। অতঃপর 
আলাদা করে বলা হয়েছে. 425৩5575555 
কর্তারা এতে তফসীরবিদগণ একমত 
যে, এই চার দিন প্রথমোক্ত দু'দিনসহ পৃথক চার দিন নয়। নতুবা সর্বমোট 
আট দিন হয়ে যাবে, যা কোরআনের বর্ণনার বিপরীত। 
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যদি পর্বতমালা ইত্যাদির সৃষ্টিও দু'দিনে বলা হত, তবে মোট চারদিন 
আপনা-আপনিই জানা যেত, কিন্তু কোরআন পাক পৃথিবী সৃষ্টির 
অবশিষ্টাংশ উল্লেখ করে বলেছে, এ হল মোট চার দিন। এতে বাহ্যতঃ 
ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এই চার দিন উপুপরি ছিল না; বরং দু'ভাগে 
বিভক্ত ছিল __ দু'দিন আকাশ সৃষ্টির পূর্বে এবং দু'দিন তার পরে। 
আয়াতের 47১ + ৮41১) ০ ৩ বাক্যে আকাশ সৃষ্টির পরবর্তী 
অবস্থা বৰ্ণিত হয়েছে। 

৩৩55445 _ ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্যে 
পৃথিবীতে পর্বতমালা সৃজিত হয়েছে। কোরআনের একাধিক আয়াতে তাই 
বর্ণিত হয়েছে। এর জন্যে পর্বতমালাকে পৃথিবীর উপরিভাগে সুউচ্চ করে 
স্থাপন করা জরুরী ছিল না; বরং ভূগর্ভেও স্থাপন করা যেত। কিন্তু 
পর্বতমালাকে ভূ-পৃষ্ঠের উপরে স্থাপন করা এবং মানুষ ও জীক-জন্তর 
নাগালের বাইরে উচ্চ করার মধ্যে পৃথিবীবাসীর জন্য হাজারো বরং অসংখ্য 
উপকারিতা ছিল। তাই আয়াতে ৩৫ বলে এই নেয়ামতের দিকে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে। 


এ গল্পে — ots 
শব্দটি ০ -এর বহুবচন। অর্থ রিযিক, রুষী, খাদ্য। মানুষের প্রয়োজনীয় 
অন্যান্য সকল দ্রব্যসামগ্রীও এর অন্তরভক্ত।__ (যাদুল-মাসীর) 

হ্যরত হাসান ও সুঙ্দী এ আয়াতের তফসীরে বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
পৃথিবীর প্রতি অংশে তার অধিবাসীদের উপযোগী রিযিক ও রুষী নির্দিষ্ট 
করে দিয়েছেন। নির্দিষ্ট করার অর্থ এই যে, প্রত্যেক ভূখণ্ডে নির্দিষ্ট 
বস্তুসমূহ নির্দিষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ার নির্দেশ জারি করেছেন। এর ফলে 
প্রত্যেক ভূখণ্ডের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে। প্রত্যেক ভূ-খণ্ডে তার 
অধিবাসীদের মেজায ও রুচি মোতাবেক বিভিন্ন প্রকার খনিজ দ্রব্য, 
বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও জন্ত-জানোয়ার সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। 

এতে প্রত্যেক ভূখণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্য ও পোশাক-পরিজ্ছদ 
বিভিন্নরপ হয়েছে। কোন ভূখণ্ডে গম, কোন ভূ-খণ্ডে চাউল ও অন্যান্য 
খাদ্যশস্য রয়েছে। কোথাও তুলা, কোথাও পাট, কোথাও সেব, আঙ্গুর 
এবং কোথাও আম এবং কলা উৎপন্ন হতে দেখা যায়। ইকরিমা ও 
যাহ্হাকের উক্তি অনুযায়ী এতে এ উপকারও আছে যে, বিশ্বের সব দেশের 
মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য ও সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত হয়েছে। কোন 
ভূখণ্ডই অন্য ভূখণ্ডের প্রতি অমুখাপেক্ষী নয়। পারস্পরিক স্বার্থের 
উপরই পারস্পরিক সহযোগিতার মজবুত প্রাচীর নির্মিত হতে পারে। 
ইকরিমা বলেন, কোন কোন ভূ-খণ্ডে লবণ স্বর্ণের ন্যায় ওজন করেও 
বিক্রয় করা হয়। 


আল্লাহ্‌ তা'আলা পৃথিবীকে যেন তার অধিবাসীদের খাদ্য, বাসস্থান, 
পোশাক ইত্যাদি প্রয়োজনের একটি মহা-গুদামে পরিণত করে দিয়েছেন। 
এতে কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী ও বসবাসকারী কোটি কোটি মানুষ ও 
অসংখ্য জীব-জত্তর প্রয়োজনীয় সব দ্রব্যসামযী রেখে দিয়েছেন। পৃথিবীর 
গর্ভে এগুলো বৃদ্ধি পাবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কেয়ামত পর্যন্ত নির্গত 





হতে থাকবে। মানুষের কাজ এই যে, সে এগুলো ভূ-গর্ত থেকে বের করে 
প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করবে। অতঃপর £94 বাক্যটি 
অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে-13547-এর সাথে সম্পৃক্ত। অর্থ এই 
যে, এসব মহান সৃষ্টি ঠিক চার দিনে সমাপ্ত হয়েছে। সাধারণের পরিভাষায় 
যাকে চার বলে দেয়া হয়, তা কোন সময় চার থেকে কম ও কোন সময় 
চার থেকে কিছু বেশীও হয়ে থাকে। কিন্তু ভগ্নাংশ বাদ দিয়ে তাকে চারই 
বলে দেয়া হয়। আয়াতে /৮শব্দ যোগ করে এই সম্ভাবনা নাকচ করে 
বলা হয়েছে যে, একাজ পূর্ণ চার দিনেই হয়েছে। 0]| -এর অর্থ এই 
যে, যারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, 
তাদের জন্যে এই গণনা। ইবনে-জরীর ও দুররে-মনসূরে বর্ণিত আছে যে, 
ইহুদীরা এই জিজ্ঞাসা করেছিল। তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে যে, এসব 
সৃষ্টি ঠিক চার দিনে হয়েছে। --(ইবনে-কাসীর, কুরতুবী, রহুল-মা’আনী) 

ইবনে-যায়েদ প্রমুখ কোন কোন তফসীরবিদ .. ডা 
৫] -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। তারা ০. -এর অর্থ 
নিয়েছেন, প্রত্যাশী ও অভাবী। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই যে, 
পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী তাদের 
উপকারার্থ সৃষ্টি করা হয়েছে। যারা এগুলোর প্রত্যাশী ও অভাবী। প্রত্যাশী 
ও অভাবী ব্যক্তি অভ্যাসগতভাবে অপরের কাছে সওয়ালের হাত বাড়ায়। 
তাই তাকে ০4১৬ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে _(বাহ্রে-মুহীত) 

ইবনে-কাসীর এ তফসীর উদ্ধৃত করে বলেন, এটা কোরআনের এ 
আয়াতের অনুরূপ :+= ৮) ০+1৬০। অর্থাৎ, তোমরা যা 
চেয়েছ, তা সবই আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে দিয়েছেন। এখানেও 
চাওয়ার অর্থ অভাবী হওয়া। চাওয়াই শর্ত নয়। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
এসব বস্তু তাদেরকেও দিয়েছেন, যারা চায়নি। 

এপুওপ455805৩0৩ or 

কোন তফসীরবিদের মতে, আকাশ ও পৃথিবীকে এই আদেশ দেয়া এবং 
প্রত্যত্তরে তাদের আনুগত্য প্রকাশ করা আক্ষরিক অর্থে নয়; বরং রূপক 
অর্থে বোঝানো হয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবীকে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
প্রত্যেক আদেশ পালনের জন্যে প্রস্তুত দেখা গেছে। কিন্তু ইবনে আতিয়্যা 
ও অন্যান্য অনুসন্ধানী তফসীরবিদ বলেন যে, এখানে কোন রূপক অর্থ 
নাই; বরং আক্ষরিক অর্থেই বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা আকাশ ও 
পৃথিবীর মধ্যে সম্বোধন বোঝার চেতনা, অনুভূতিও সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন 
এবং জওয়াব দেয়ার জন্যে তাদেরকে বাকশক্তিও দান করা হয়েছিল। 
তফসীরে বাহরে-মুহীতে এ তফসীরকেই উত্তম বলা হয়েছে। 

ইবনে কাসীর এ তফসীর উদ্ধৃত করে কারও কারও এ উক্তিও বর্ণনা 
করেছেন যে, পৃথিবীর পক্ষ থেকে এই জওয়াব সেই ভূ-খণ্ড দিয়েছিল, 
যার উপর বায়তুল্লাহ নির্মিত হয়েছে এবং আকাশের সেই অংশ জওয়াব 
দিয়েছিল, যা বায়তুল্লাহ্‌র বরাবরে অবস্থিত এবং যাকে ““বায়তুল-মামুর”" 
বলাহয়। 
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(১২) অতঃপর তিনি আকাশমগ্ডলীকে দু' দিনে সপ্ত আকাশ করে দিলেন 
এবং প্রত্যেক আকাশে তার আদেশ প্রেরণ করলেন। আমি নিকটবতী 
আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত ও সংরক্ষিত করেছি। এটা 
পরাক্রমশালী সবর্জ আল্লাহ্র ব্যস্থাপনা। (১৩) অতঃপর যদি তারা মুখ 
ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম এক কঠোর 
আযাব সম্পর্কে আদ ও সামূদের আযাবের মত (১৪) যখন তাদের কাছে 
রসূলগণ এসেছিলেন সম্মুখ দিক থেকে এবং পেছন দিক থেকে এ কথা 
বলতে যে, তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত কারও পূজা করো না। তারা বলেছিল, 
আমাদের পালনকর্তা ইচ্ছা করলে অবশ্যই ফেরেশতা প্রেরণ করতেন, 
অতএব, আমরা তোষাদের আনীত বিষয় অমান্য করলাম। (১৫) যারা 
ছিল আদ, তারা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করল এবং কলল, আমাদের 
অপেক্ষা অধিক শক্তিধর কে? তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, যে আল্লাহ্‌ 
তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর? বস্তুতঃ 
তারা আমার নিদশনাবলী অস্বীকার করত। (৬) অতঃপর আমি 
তাদেরকে পাব জীবনে লাঙ্ছনার আযাব আস্বাদন করানোর জন্যে তাদের 
উপর প্রেরণ করলাম ঝঞ্ডাবাযু বেশ কতিপয় অশুভ দিনে। আর 
পরকালের আযাব তো আরও লাঙ্চলাকর এমতাবস্থায় যে, তারা 
সাহায্যধরাপ্ত হবে না। (১৭) আর যারা সামৃদ, আমি তাদেরকে পথ প্রদর্শন 
করেছিলাম, অতঃপর তারা সৎপথের পরিবর্তে অন্ধ থাকাই পছন্দ করল। 
অতঃপর তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে অবমাননাকর আযাবের 
বিপদ এসে ধৃত করল। (১৮) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল ও সাবধানে 
চলত, আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম। (১৯) যেদিন আল্লাহ্‌র শক্তদেরকে 
অগ্িকণডের দিকে ঠেলে নেওয়া হবে। এবং ওদের বিন্য স্ত করা হবে বিভিন্ন 
দলে। (২০) তারা যখন জাহানামের কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, 
চক্ষু ও তক তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


39524005 এটা ০ এরই ব্যাখ্যা যা পূর্বের 
আয়াতে আদ ও সামূদের $5 বলে বর্ণিত হয়েছে। 5০ শব্দের 
আসল অর্থ অচেতন ও বেহুশকারী বন্ত। এ কারণেই বন্কেও 4৩ 
বলা হয়। আকস্মিক বিপদ অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আদ সম্প্রদায়ের 
উপর চাপানো ঝড়ও একটি 2৫৮৮ ছিল। একেই ৮৮৮৮ 0১ নামে বর্ণনা 
করা হয়েছে। এর অর্থ ঝঞ্চাবাযূ, যাতে বিকট আওয়াজ থাকে। _ 
ক্রেত্বী) 

যাহ্হাক বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের উপর তিন বছর পর্যন্ত 
বৃষ্টিপাত সম্পূর্ণ বন্ধ রাখেন। কেবল প্রবল শুষ্ক বাতাস প্রবাহিত হত। 
অবশেষে আট দিন ও সাত রাত্রি পর্যন্ত উপধূপরি তৃফান চলতে থাকে। 
কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, এ ঘটনা শাওয়ালের শেষ দিকে এক 
বুধবার থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী বুধবার পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বস্তুতঃ যে 
কোন সম্প্রদায়ের উপর আযাব এসেছে, তা বুধবারেই এসেছে। _ 
(কুরতুবী, মাযহারী) 

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন 
সম্প্রদায়ের মঙ্গল চাইলে তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং প্রবল 
বাতাসকে তাদের থেকে নিবৃত রাখেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ কোন জাতিকে 
বিপদগ্নস্ত করতে চাইলে তাদের উপর বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেন এবং প্রবল 
বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে। 

+4518, ইসলামের নীতি এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীস 
দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, কোন দিন ও রাত্রি আপন সত্তার দিক দিয়ে 
অশুভ নয়। আদ সম্প্রদায়ের ঝঞ্চাবাযুর দিনগুলোকে অশুভ বলার 
তাৎপর্য এই যে, এই দিনগুলো তাদের পক্ষে তাদের কুকর্মের কারণে 
অশুভ হয়ে গিয়েছিল। এতে সবার জন্যে অশুভ হওয়া জরুরী হয় না। _ 
(মাযহারী, বয়ানুল-কোরআন) 

58: এটা 6১ থেকে উদ্ভুত। অৰ্থ বাধা দেয়া, নিষেধ করা। 
অধিকাংশ তফসীরবিদ এ অর্থই নিয়েছেন যে, বিপুল সংখ্যক জাহান্নামীকে 
হাশরের ময়দান ও হিসাবের জায়গার দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষিপ্ততা 
এড়ানোর উদ্দেশে অগ্রবর্তী অংশকে থামিয়ে দেয়া হবে, যাতে যারা পেছনে 
পড়ে, তারাও তাদের সাথে এসে মিলিত হতে পারে, কেউ কেউ এর 
অনুবাদ করেছেন, তাদেরকে হিসাবের জায়গার দিকে হাঁকিয়ে, ধাকা দিয়ে 
নিয়ে যাওয়া হবে।-__ (কুরতুবী) 


১২০৩ সূরা হা-মীম সেজদাহ, 2 
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(২১) তারা তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে 
কেন? তারা বলবে, যে আল্লাহ্‌ সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি 
আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি 
করেছেন এবং তোমরা তারই দিকে প্রত্যাবতিতি হবে। (২২) তোমাদের 
কান, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের তৃক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে 
না__ এ ধারণার বশবতী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে 
না। তবে তোমাদের ধারণা ছিল যে, তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই 
আল্লাহ্‌ জানেন না। (২৩) তোমাদের পালনকর্তা সম্বন্ধে তোমাদের এ 
ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অস্ততুক্তি 
হয়ে গেছ। (২৪) অতঃপর যদি তারা সবর করে, তবুও জাহান্নাযই তাদের 
আবাসস্থল। আর যদি তারা ওযরখাহী করে, তবে তাদের ওযর কবুল করা 
হবে না। (২৫) আমি তাদের পেছনে সঙ্গী লাগিয়ে দিয়েছিলায, অতঃপর 
সঙ্গীরা তাদের অগ্-পশ্চাতের আমল তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে 
দিয়েছিল। তাদের ব্যাপারেও শাস্তির আদেশ বাস্তবায়িত হল, যা 
বাস্তবায়িত হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানুষের ব্যাপারে। নিশ্চয় 
তারা ক্ষত্যত্ত। (২৬) আর কাফেররা বলে, তোমরা এ কোরআন শ্রবণ 
করো না এবং এর আবৃত্তিতে হট্টগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হও। 
(২৭) আমি অবশ্যই কাফেরদেরকে কঠিন আযাব আস্বাদন করাব এবং 
আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের মন্দ ও হীন কাজের প্রতিফল দেব। (২৮) 
এটা আল্লাহ্‌র শতুদের শাস্তি-জাহান্াম। তাতে তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী 
আবাস, আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করার প্রতিফলস্বরূপ। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


০০০ 22225 আয়াতের অর্থ এই যে, 
মানুষ গোপনে কোন গোনাহ ও অপরাধ করতে চাইলে অপরের কাছে 
গোপন করতে পারে, কিন্তু নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাছে গোপন করতে 
পারে না। যখন একথা জানা যায় যে, আমাদের কর্ণ, চক্ষু হাত, পা ও 
দেহের ত্বক আসলে আমাদের নয়; বরং রাজসাক্ষী, তাদেরকে আমাদের 
কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা সত্য সাক্ষ্য দেবে, তখন গোপনে 
কোন অপরাধ ও গোনাহ্‌ করার কোন পথই উন্মুক্ত থাকে না। সুতরাং এই 
অপমান থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে অপরাধই না করা। কিন্তু 
তোমরা যারা তওহীদ ও রেসালত স্বীকার কর না, তোমাদের চিন্তাই 
এদিকে ধাবিত হয় না যে, তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কথা বলতে শুরু 
করবে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র সামনে সাক্ষ্য দেবে। তবে এতটুকু 
বিষয় প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বুঝতে সক্ষম যে, যিনি আমাদেরকে 
একটি নিকৃষ্ট বস্তু থেকে সৃষ্টি করে শ্রোতা ও চচ্ু্মান মানুষ করেছেন, 
লালন-পালন করে পরিণত বয়সে উপনীত করেছেন, তার জ্ঞান কি 
আমাদের যাবতীয় কর্ম ও অবস্থাকে বেষ্টনকারী হবে না? কিন্তু তোমরা এই 
জাজ্জবল্যমান বিষয়ের বিপরীতে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করতে যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তোমাদের অনেক কাজ-কর্মের খবর রাখেন না। কাজেই 
তোমরা কুফর ও শিরক করতে সাহসী হয়েছিলে। বলাবাহুল্য, তোমাদের 
এ বিশ্বাসই তোমাদেরকে বরবাদ করেছে। 

হাশরে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্যদান £ সহীহ্‌ মুসলিমে হযরত 
আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন আমরা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর 
সঙ্গে ছিলাম। অকস্মাৎ তিনি হেসে উঠলেন, অতঃপর বললেন, তোমরা 
জান, আমি কি কারণে হেসেছি? আমরা আরয করলাম, আল্লাহ্‌ ও তার 
রাসূলই জানেন। তিনি বললেন, আমি সে কথা স্মরণ করে হেসেছি, বা 
হাশরে হিসাবের জায়গায় বন্দা তার পালনকর্তাকে বলবে। সে বলবে হে 
পরওয়ারদেগার, আপনি কি আমাকে যুলুম থেকে আশ্রয় দেননি? আল্লাহ্‌ 
বলবেন, অবশ্যই দিয়েছি। তখন বন্দা বলবে, তাহলে আমি আমার হিসাব 
নিকাশের ব্যাপারে অন্য কারও সাক্ষ্য সন্তষ্ট নই। আমার অস্তিত্বের মধ্য 
থেকেই কোন সাক্ষী না দাড়ালে আমি সন্তষ্ট হব না। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
1451556 অৰ্থাৎ, ভাল কথা, তুমি 
নিজেই তোমার হিসাব করে নাও। এরপর তার মুখে মোহর এঁটে দেয়া হবে 
এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হবে, তোমরা তার ক্রিয়া-কর্ম বর্ণনা কর। 
এতে প্রত্যেক অঙ্গ কথা বলতে শুরু করবে এবং সত্য সাক্ষ্য দেবে। এরপর 
তার মুখ খুলে দেয়া হবে। তখন সে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি অসস্তষ্ট হয়ে 
বলবে, অর্থাৎ, তোমরা ধ্বংস হও, আমি তো দুনিয়াতে যাকিছু করেছি, 
তোমাদেরই সুখের জন্যে করেছি। এখন তোমরাই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য 
দিতে শুরু করলে। 

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে, এ ব্যক্তির মুখে 
মোহর এঁটে দেয়া হবে এবং উরুকে বলা হবে, তুমি কথা বল এবং তার 
্রিয়াকর্ম বর্ণনা কর। তখন মানুষের উরু, মাংস, অস্থি সকলেই তার 
কর্মের সাক্ষ্য দেবে।__ (মাযহারী) 

হযরত মা কাল ইবনে ইয়াসারের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন, 
অনাগত দিন মানুষকে ডেকে বলে, আমি নতুন দিন। তুমি যাকিছু আমার 
মধ্যে করবে, কেয়ামতের দিন আমি সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেব। তাই তোমার 
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(২৯) কাফেররা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা । যেসব জিন ও মানুষ 
আমাদেরকে পথত্রষ্ট করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দাও, আমরা তাদেরকে 
পদদলিত করব, যাতে তারা যথেষ্ট অপমানিত হয়। (৩০) নিশ্চয় যারা 
বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, 
তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, 
চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্র্ত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। (৩১) 
ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্যে 
আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোষাদের জন্যে আছে যা 
তোমরা দাবী কর। (৩২) এটা ক্ষমাশীল করুশাময়ের পক্ষ থেকে সাদর 
আপ্যায়ন। (৩৩) যে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং 
বলে, আমি একজন আজ্ঞাবহ, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার? 
(৩৪) সমান নয় ভাল ও মন্দ। জওয়াবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন 
দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু 
(৩৫) এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা সবর করে এবং এ চরিত্রের 
অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যান্ত ভাগ্যবান। (৩৬) যদি শয়তানের পক্ষ 
থেকে আপনি কিছু কুমত্ত্রণা অনুভব করেন, তবে আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হোন। 
নিশ্চয় তিনি সবর্তাতা, সবর্। (৩৭) তার নিদশনসমূহের মধ্যে রয়েছে 
দিবস, রজনী, সূর্য ও চন্দর। তোমরা সূর্যকে সেজদা করো না, চন্দ্রকেও না; 
আল্লাহ্‌কে সেজদা কর, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা নিষ্ঠার 
সাথে শুধুমাত্র তারই এবাদত কর। (৩৮) অতঃপর তারা যদি অহংকার 
করে, তবে যারা আপনার পালনকর্তার কাছে আছে, তারা দিবারাত্রি তার 
পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্ত হয় না। 





উচিত আমি শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই কোন পুণ্য কাজ করে নেয়া, যাতে 
আমি এসম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারি: যদি আমি চলে যাই, তবে আমাকে 
কখনও পাবে না। এমনিভাবে প্রত্যেক রাত্রি মানুষকে ডেকে একথা বলে। 
_ (কুরতুবী) 
4515912 
মোকাবেলায় অক্ষম হয়ে এবং সমস্ত চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে এ দুক্কর্মের আশ্রয় 
নিয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আবু জাহল অন্যদেরকে 
প্ররোচিত করল যে, মুহাম্মদ যখন কোরআন তেলাওয়াত করে, তখন 
তোমরা তার সামনে গিয়ে হৈ-হুল্লোড় করতে থাকবে, যাতে সে কি বলছে 
তা কেউ বুঝতে না পারে। কেউ কেউ বলেন, কাফেররা শিস দিয়ে তালি 
বাজিয়ে এবং নানারূপ শব্দ করে কোরআন শ্রবণ থেকে মানুষকে বিরত 
রাখার প্রস্ততি নিয়েছিল। (কুরতুবী) 

নীরবতার সাথে কোরআন শ্রবণ করা ওয়াজিব £ হৈ-হুল্লোড় 
করা কাফেরদের অভ্যাস £ আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল, 
তেলাওয়াতে বিঘু সৃষ্টির উদ্দেশে গণ্ডগোল করা কুফরের আলামত। আরও 
জানা গেল যে, নীরবতার সাথে শ্রবণ করা ওয়াজিব এবং ঈমানের 
আলামত। আজকাল রেডিওতে কোরআন তেলাওয়াত করা হয় এবং 
প্রত্যেক হোটেল ও জনসমাবেশে রেডিও খুলে দেয়া হয়। হোটেলের 
কর্মচারীরা তাদের কাজ-কর্মে এবং গ্রাহকরা খানাপিনায় মশগুল থাকে। 
ফলে দৃশ্যতঃ এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায় যা কাফেরদের আলামত ছিল। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলমানদেরকে হেদায়েত করুন। এরূপ পরিবেশে 
কোরআন তেলায়াতের জন্যে রেডিও খোলা উচিত নয়। যদি বরকত 
হাসিলের জন্যে খোলাই হয়, তবে কয়েক মিনিট সব কাজ-কর্ম বন্ধ রেখে 
নিজেরাও মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত এবং অপরকে শোনার সুযোগ 
দেয়া বাঞ্ছনীয়। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত কোরআন, রেসালত ও তওহীদ 
অস্বীকারকারীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র কুদরতের 
নিদর্শনাবলী তাদের সৃষ্টির সামনে উপস্থিত করে তওহীদের দাওয়াত ও 
অস্বীকারকারীদের পরিণাম এবং পরকালের আযাব তথা জাহান্নামের 
বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এখান থেকে মুমিন ও কামেলদের অবস্থা, 
ইহকাল ও পরকালে তাদের সম্মান এবং তাদের জন্যে বিশেষ পথনির্দেশ 
উল্লেখিত হয়েছে। মুমিন ও কামেল তারাই, যারা কর্মে ও চরিত্রে অবিচল, 
পুরোপুরিভাবে শরীয়তের অনুসারী এবং যারা অপরকেও আল্লাহ্‌র দিকে 
দাওয়াত দেয় এবং তাদের সংশোধনের চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গেই যারা 
ইসলামের দাওয়াত দেয়, তাদের জন্যে সবর এবং মন্দের জওয়াবে ভাল 
ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 

০০05 এর অর্থ £ বলা হয়েছেঃ 5 50 
1458 অৰ্থাৎ, যারা খাটি মনে আল্লাহকে পালনকর্তারপে বিশ্বাস করে 
ও তা স্বীকারও করে (এটা হল মূল ঈমান) অতঃপর তাতে অবিচলও 
থাকে (এটা হল সংকর্ম।)। এভাবে তারা ঈমান ও সৎকর্ম উভয় গুণে 
গুণান্বিত হয়ে যায়। --.১০| শব্দের অর্থ ঈমান ও তওহীদে কায়েম 
থাকা, তারা তা পরিত্যাগ করে না। এ তফসীর হযরত আবু বকর সিদ্দীক 
(রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত ওসমান (রাঃ) থেকেও প্রায় তাই বর্ণিত 
রয়েছে। তিনি -+৬--| -এর অর্থ করেছেন, খাটি আমল করা। হযরত 


১২০৫ 


সূরা হা-মীম সেজদাহ 


\Y.o 





ওমর (রাঃ) বলেন- আল্লাহ্‌ তা'আলার যাবতীয় বিধি তথা 
আদেশ ও নিষেধের উপর অবিচলিত থাকা এবং তা থেকে শৃগালের ন্যায় 
এদিক-ওদিক পলায়নের পথ বের না করার নাম -১.|__(মোযহারী) 


তাই আলেমগণ বলেন, ৩৮৬5 সংক্ষিপ্ত হলেও এতে শরীয়তের 
যাবতীয় বিধি-বিধান পালন এবং হারাম ও মকরূহ বিষয়াদি থেকে 
সার্বক্ষণিক বেচে থাকা শামিল রয়েছে। তফসীরে-কাশশাফে আছে, 
আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌ _ একথাটি বলা তখনই শুদ্ধ হতে পারে, 
যখন অস্তরে বিশ্বাস করা হয় যে, আমি প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেক 
পদক্ষেপেই আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রশিক্ষণাধীন, তার রহমত ব্যতিরেকে 
আমি একটি শ্বাসও ছাড়তে পারি না। এর দাবী এই যে, মানুষ এবাদতে 
অটল-অবিচল থাকবে এবং তার আত্মা ও দেহ কেশাগ্র পরিমাণও 
আল্লাহ্‌র দাসত্ব থেকে বিচ্যুত হবে না। 

হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ্‌ ছাকাফী (রাঃ) একবার রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর কাছে আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ (সাঃ), আমাকে এমন 
এক পূর্ণাঙ্গ বিষয় বলে দিন যা শোনার পর অন্য কারও কাছে জিজ্ঞেস 
করার প্রয়োজন থাকবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, 
(1 এ ০৭ 45 অর্থাৎ, তুমি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের 
স্বীকারোক্তি কর; অতঃপর তাতে অবিচল থাক। __ (মুসলিম) এর বাহ্যিক 
অর্থ এই যে, ঈমান ও তার দাবী অনুযায়ী সৎকর্মেও অবিচলিত থাক। 

এ কারণেই হযরত আলী ও ইবনে আববাস (রাঃ) ০০ এর সংজ্ঞা 
দিয়েছেন £ ফরয কর্মসমূহ আদায় করা। হযরত হাসান বসরী বলেন, 
০5০ এই যে, যাবতীয় কাজে আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং গোনাহ্‌ 
থেকে বেঁচে থাক। এ থেকে জানা গেল যে, ০... -এর পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা 
তাই, যা উপরে হযরত ওমর (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। জাসসাস 
ও ইবনে-জরীর এই তফসীর আবুল আলিয়া থেকে উদ্ধৃত করে তাই গ্রহণ 
করেছেন। 

49450 _ ফেরেশতাগণের এই অবতরণ ও সম্বোধন 
হযরত ইবনে-আব্বাসের উক্তি অনুযায়ী মৃত্যুর সময় হবে। কাতাদাহ 
বলেন __ হাশরে কবর থেকে বের হওয়ার সময় হবে এবং ওকী' ইবনে 
জাররাহ্‌ বলেন, তিন সময়ে হবে __ প্রথম মৃত্যুর সময়, অতঃপর কবরের 
অভ্যন্তরে, অতঃপর হাশরে কবর থেকে উত্থিত হওয়ার সময়। 
বাহরে-মুহীতে আবু হাইয়্যান বলেন _ আমি তো বলি যে, মুমিনদের 
কাছে ফেরেশতাগণের অবতরণ প্রত্যহ হয় এবং এর প্রতিক্রিয়া ও বরকত 
তাদের কাজকর্মে পাওয়া যায়। তবে চাক্ষুষ দেখা ও তাদের শোনা 
উপরোক্ত সময়েই হবে। 

হযরত সাবেত বেনানী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি সূরা হা-মীম 
সেজদা তেলাওয়াত করতঃ আলোচ্য আয়াত পর্যন্ত পৌছে বললেন, আমি 
এই হাদীস প্রাপ্ত হয়েছি যে, মুমিন যখন কবর থেকে উখিত হবে, তখন 
দুনিয়াতে যেসব ফেরেশতা তার সাথে থাকত, তারা এসে বলবে, তুমি 
ভীত ও চিন্তিত হয়ো না; বরং প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। তাদের 
কথা শুনে মুমিন ব্যক্তি আশৃত্ত হয়ে যাবে।__ (মাযহারী) 

(ফেরেশতাগণ মুমিনদেরকে বলবে, তোমরা জান্নাতে মনে যা 
চাইবে তাই পাব এবং যা দাবী করবে তাই সরবরাহ করা হবে। এর 
সারমর্ম এই যে, তোমাদের প্রতিটি বাসনা পূর্ণ করা হবে __ তোমরা চাও 
বানা চাও। অতঃপর ১% তথা আপ্যায়নের কথা বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে 


যে, এমন অনেক নেয়ামতও পাবে, যার আকাঙ্ক্ষাও তোমাদের অন্তরে 
সৃষ্টি হবে না। যেমন মেহমানের সামনে এমন অনেক বন্তুও আসে যার 
কল্পনাও পূর্বে করা হয় না, বিশেষতঃ যখন কোন বড় লোকের মেহমান 
হয়।- মোহহারী) 

হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, জান্নাতে কোন পাখী উড়তে দেখে 
তোমাদের মনে তার মাংস খাওয়ার বাসনা সৃষ্টি হবে। তৎক্ষণাৎ তা ভাজা 
করা অবস্থায় সামনে আনীত হবে। কতক রেওয়ায়েতে আছে, তাকে 
আগুন ও ধোঁয়া কোন কিছুই স্পর্শ করবে না। আপনা-আপনি রান্না হয়ে 
সামনে এসে যাবে।-- মোযহারী) 

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যদি জান্নাতী ব্যক্তি নিজ 
গৃহে সন্তান জন্মের বাসনা করে, তবে গর্ভধারণ, প্রসব, শিশুর দুধ 
ছাড়ানো এবং যৌবনে পদার্পণ সব এক মুহূর্তের মধ্যে হয়ে যাবে। __ 
(মাযহারী) 

সকল _ এ মুমিনদের তীয় 

অবস্থা। অর্থাৎ তারা কেবল নিজেদের ঈমান ও আমল নিয়েই সন্তষ্ট থাকে 
না; বরং অপরকেও দাওয়াত দেয়। বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মানুষকে 
আল্লাহ্র দিকে ডাকে, তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে? এ 
থেকে বোঝা গেল যে, মানুষের সেই কথাই সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট যাতে 
অপরকে সত্যের দাওয়াত দেয়া হয়। এতে মুখে, কলমে, অন্য কোনভাবে 
ইত্যাদি সর্বপ্রকার দাওয়াতই শামিল রয়েছে। আযানদাতাও এতে দাখিল 
আছে। কেননা, সে মানুষকে নামাযের দিকে আহবান করে। এ কারণেই 
হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আলোচ্য আয়াত মুয়াযযিন সম্পর্কে অবতীর্ণ 
হয়েছে এবং 51 বাক্যেরপর ০০05; বলে 
আযান-একামতের মধ্যস্থলে দু' রাকআত নামায বোঝানো হয়েছে। 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আযান ও একামতের মাঝখানে যে দোয়া করা 
হয়, তা প্রত্যাখ্যাত হয় না।-- (মাযহারী) 

হাদীসে আযান ও আযানের জওয়াব দেয়ার অনেক ফযীলত ও 
বরকত বর্ণিত রয়েছে। যদি বেতন ও পারিশ্রমিকের দিকে লক্ষ্য না করে 
খাটিভাবে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আযান দেয়া হয়।-_ (মাযহারী) 

954015395 এখান থেকে আল্লাহ্র পথে 

দাওয়াতকারীদেরকে বিশেষ পথনির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, তারা মন্দের 
জওয়াবে ভাল ব্যবহার করবে এবং সবর ও অনুগ্রহ করবে। 

৬৫8৮8 - অর্থাৎ, দাওয়াতকারীরা অতি উত্তম পন্থায় 
মন্দকে প্রতিহত করবে। এটাই তাদের অভ্যস্ত গুণ হওয়া উচিত যে, 
মন্দের জওয়াবে মন্দ না করে বরং ক্ষমা করা উত্তম কাজ। অতি উত্তম 
কাজ এই যে, যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে মন্দ ব্যবহার করে তুমি তাকে 
ক্ষমাও করবে, অধিকন্ত তার সাথে সদ্যুবহার করবে। হযরত ইবনে 
আব্বাস বলেন __ এই আয়াতের নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি 
ক্রোধ প্রকাশ করে, তার মোকাবেলায় তুমি সবর কর, যে তোমার প্রতি 
মূর্খতা প্রকাশ করে, তুমি তার প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন কর এবং যে 
তোমাকে জ্বালাতন করে, তুমি তাকে ক্ষমা কর।-__ (মাযহারী) 

রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে জনৈক 
ব্যক্তি গালি দিল অথবা মন্দ বলল। তিনি জওয়াবে বললেন, যদি তুমি 
সত্যবাদী হও এবং আমি অপরাধী ও মন্দ হই, তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা যেন 
আমাকে ক্ষমা করেন। পক্ষান্তরে যদি তুমি মিথ্যা বলে থাক, তবে আল্লাহ্‌ 
তা" আলা যেন তোমাকে ক্ষমা করেন।-__ (কুরতুবী) 


১২০৬. তফসীর মাআরেফুল কোরআন Ls 
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(৩৯) তার এক নিদশনি এই যে, তুমি ভূমিকে দেখবে অনুর্বর পড়ে আছে। 
অতঃপর আমি যখন তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন সে শস্যশ্যামল ও 
স্ফীত হয়। নিশ্চয় যিনি একে জীবিত করেন, তিনি জীবিত করবেন 
মৃতদেরকেও। নিশ্চয় তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। (৪০) নিশ্চয় যারা 
আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে ব্রুতা অবলম্বন করে, তারা আমার কাছে 
গোপন নয়। যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে শ্রেষ্ঠ, না যে কেয়ামতের 
দিন নিরাপদে আসবে? তোমরা যা ইচ্ছা কর, নিশ্চয় তিনি দেখেন যা 
তোমরা কর। (৪১) নিশ্চয় যারা কোরআন আসার পর তা অস্বীকার করে, 
তাদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার অভাব রয়েছে। এটা অবশ্যই এক সম্মানিত 
গ্রস্থ। (৪২) এতে মিথ্যার প্রভাব নেই, সামনের দিকে থেকেও নেই এবং 
পেছন দিক থেকেও নেই। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
অবতীণ। (৪৩) আপনাকে তো তাই বলা হয়, যা বলা হত পূর্ববর্তী 
রসূলগণকে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার কাছে রয়েছে ক্ষমা এবং রয়েছে 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৪৪) আমি যদি একে অনারব ভাষায় কোরআন 
করতাম, তবে অবশ্যই তারা বলত, এর আয়াতসমূহ পরিক্ষার ভাষায় 
বিবৃত হয়নি কেন? কি আশ্চর্য যে, কিতাব অনারব ভাষার আর রসূল 
আরবীভাষী ৷ বলুন, এটা বিশ্বাসীদের জন্য হেদায়েত ও রোগের প্রতিকার । 
যারা মুমিন নয়, তাদের কানে আছে ছিপি, আর কোরআন তাদের জন্যে 
অন্ধড়। তাদেরকে যেন দৃূরবতী স্থান থেকে আহবান করা হয়। (8৫) আমি 
মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর তাতে মতভেদ সৃষ্টি হয়। আপনার 
পালনকর্তার পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের মধ্যে ফয়সালা 
হয়ে যেত। তারা কোরআন সমৃদ্ধে এক অস্বস্তিকর সন্দেহে লিপ্ত । (৪৬) 
যে সৎকর্ম করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই করে, আর যে অসৎকর্ম 
করে, তা তার উপরই বতার্বে। আপনার পালনকর্তা বন্দাদের প্রতি মোটেই 
যুলুম করেননা। 





আল্লাহ্‌ ব্যতীত কাউকে সেজদা করা জায়েষ নয় £ 13১5১ 

CAEN SID _ এ আয়াত থেকে 
প্রমাণিত হয় যে, সেজদা একমাত্র জগৎসুষ্টা আল্লাহ্রই প্রাপ্য। তিনি 
ব্যতীত কোন নক্ষত্র অথবা মানব ইত্যাদিকে সেজদা করা হারাম। এই 
সেজদা এবাদতের নিয়তে হোক অথবা নিছক সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশে 
হোক, সর্বাবস্থায় উম্মতের ইজমাবলে এটি হারাম। পার্থক্য এই যে, কেউ 
এবাদতের নিয়তে সেজদা করলে সে কাফের হয়ে যাবে এবং কেউ নিছক 
সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশে সেজদা করলে তাকে কাফের বলা হবে না, কিন্ত 
হারামকারী ও ফাসেক বলা হবে। 


এবাদতের উদ্দেশে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরকে সেজদা করা কোন উম্মত 
ও শরীয়তে হালাল ছিল না। কেননা, এটা শিরক এবং প্রত্যেক পয়গমৃরের 
শরীয়তেই শিরক ছিল হারাম। তবে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশে সেজদা 
করা পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে বৈধ ছিল। পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে হযরত 
আদমকে সেজদা করার আদেশ সমস্ত ফেরেশতাকে দেয়া হয়েছিল। 
ইউসুফ (আঃ)-কে তার পিতা ও ভ্রাতাগণ সেজদা করেছিল। কোরআনে 
এর উল্লেখ আছে। কিন্তু ফেকাহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, ইসলামে 
এই আদেশ রহিত করা হয়েছে এবং আল্লাহ ব্যতীত অপরকে সেজদা করা 
সর্বাবস্থায় হারাম করা হয়েছে। 


65452 এ বিষয়ে ফেকাহ্‌বিদগণ একমত যে, এ সূরাতে 
তেলাওয়াতের সেজদা ওয়াজিব, কিন্তু কোন্‌ আয়াতে ওয়াজিব এতে 
মতভেদ রয়েছে। কামী আবু বকর আহ্‌কামূল কোরআনে লিখেন, হযরত 


আলী ও ইবনে মসউদ (রাঃ) প্রথম আয়াত অর্থাৎ, 6468) 


এর শেষে সেজদা করতেন। ইমাম মালেক তাই অবলম্বন করেছেন। 
হযরত ইবনে আব্বাস দ্বিতীয় আয়াত অর্থাৎ, (/26 -এর শেষে 


(সেজদা করতেন। হযরত ইবনে ওমরও তাই বলেছেন। এ কারণে মসরূক, 
ফেকাহবিদগণ দ্বিতীয় আয়াত শেষেই সেজদা করতেন। আহ্‌কামুল 
কোরআনে আরও বলা হয়েছে, হানাফী মযহাবের আলেমগণও তাই 
বলেন। এ মতভেদের কারণে দ্বিতীয় আয়াত শেষে সেজদা করাই 
সাবধানতার প্রতীক। কেননা, আসলে প্রথম আয়াতে সেজদা ওয়াজিব 
হলে তখন তাও আদায় হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয়টিতে ওয়াজিব হলেও 
আদায় হয়ে যাবে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

কুফরের বিশেষ প্রকার 'এলহাদ' -এর সংজ্ঞা ও বিধান £ ৫ 

)6৩5১৮8 _ এর পূর্বের আয়াতে যারা রেসালত ও 
তওহীদকে খোলাখুলি অস্বীকার করত, তাদেরকে শাসানো হয়েছিল এবং 
তাদের আযাব বর্ণনা করা হয়েছিল। এখান থেকে অস্বীকারের এক বিশেষ 
প্রকার এলহাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 44 ও ১| -এর 
আভিধানিক অর্থ একদিকে ঝুঁকে পড়া। এক পার্শ্বে খনন করা, কবরকেও 
এ কারণেই 4 বলা হয়। কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় কোরআনী 
আয়াত থেকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াকে এলহাদ বলা হয়। খোলাখুলি পাস 
কাটিয়ে যাওয়া, আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে উভয়টিকে এলহাদ বলা 
হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণভাবে এলহাদ হচ্ছে কোরআন ও তার 
আয়াতসমূহের প্রতি বাহ্যতঃ ঈমান দাবী করা, কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে 
কোরআন, সুন্নাহ্‌ ও অধিকাংশ উম্মতের বিপরীত অর্থ বর্ণনা করা, যদ্থারা 


১২০৭ 


কোরআনের উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে 
ইবনে আব্বাস (রই) থেকেও এলহাদের অর্থ তাই বর্ণিত রয়েছে। তিনি 
বলেন, ০ ০৪ ০৮ ৯৩৭। ৮০১ ১৯ ১৬১। আয়াতের 

৫5455 বাক্যটিও এ অর্থের ইঙ্গিত বহন করে। এ থেকে বোঝা 
যায় যে, এলহাদ এমন একটি কুফর, যাকে তারা গোপন করতে চাইত। 
তাই আল্লাহ্‌ বলেছেন যে, তারা আমার কাছে তাদের কুফর গোপন করতে 
পারে না। 

আলোচ্য আয়াত স্পষ্ট ব্যক্ত করছে যে, কোরআনের আয়াতকে 
প্রকাশ্য ভাষায় অস্বীকার করা অথবা অসত্য অর্থ বর্ণনা করে কোরআনের 
বিধানাবলীকে বিকৃত করার চেষ্টা করা সবই কুফর ও গোমরাহী। 

সারকথা এই যে, এলহাদ এক প্রকার কপটতামূলক কুফর। অর্থাৎ, 
মুখে কোরআন ও কোরআনের আয়াতসমূহ মেনে নেয়ার দাবী ও 
স্বীকারোক্তি করা, কিন্তু আয়াতসমূহের এমন মনগড়া অর্থ বর্ণনা করা, যা 
কোরআন ও সুন্নাহর অন্যান্য বর্ণনা ও ইসলামী মূলনীতির পরিপন্থী। ইমাম 
আবু ইউসুফ (রহঃ) কিতাবুল খেরাজে বলেন, | 29১41 wis 
rN ০১৮৯ 1৯৬ 5, ১৯৯৫ সে যিন্দিকরাও তেমনি, যারা 
এলহাদ করে এবং মুখে মুসলমানিত্বের দাবী করে। 

এ থেকে জানা যায় যে, মূলহিদ ও ফিল্দীক সম-অর্থে এমন কাফেরকে 
বলা হয়, যে মুখে ইসলাম দাবী করলেও প্রকৃতপক্ষে আয়াতসমূহের 
(কোরআন, সুন্নাহ্‌ ও ইজমা বিরোধী মনগড়া অর্থ বর্ণনা করার অজুহাতে 
ইসলামের বিধানাবলীকে পাশ কাটিয়ে চলে। 

একটি বিভ্রান্তির অবসান £ আকায়েদের কিতাবসমূহে এ নিয়ম 
বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন অর্থ উত্তাবনের মাধ্যমে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও 
কুফরী বাক্য অবলম্বন করে, সে কাফের নয়। এখন এ নীতিটি যদি ব্যাপক 
অর্থে নেয়া হয় যে, যে কোন অকাট্য ও নিশ্চিত বিধানে অর্থ উদ্ভাবন 
করলেও এবং যে কোন ধরনের অসত্য অর্থ উদ্ভাবন করলেও কাফের হবে 
না, তবে দুনিয়াতে মুশরিক, প্রতিমা-পৃজারী ও ইহুদী-্বষ্টানদের মধ্যে 
কাউকেই কাফের বলা যায় না। কেননা, প্রতিমা-পৃজারী মুশরিকদের অর্থ 
উদ্ভাবন তো কোরআনে উল্লেখিত আছে যে, G32 2A 
1484, অর্থাৎ, আমরা প্রক্তপক্ষে প্রতিমাদের পূজা এজন্যে করি 
যাতে তারা সুপারিশ করে আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যশীল করে দেয়। 
অতএব, প্রকৃতপক্ষে আমরা আল্লাহরই এবাদত করি। কিন্তু কোরআন 
তাদের উদ্ভাবিত এ অর্থ বর্ণনা সত্বেও তাদেরকে কাফেরই বলেছে। ইহুদী 
ও ্ীষ্টানদের অর্থ বর্ণনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত, কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহর 
বর্ণনায় এতদসত্বেও তাদেরকে কাফের বলা হয়েছে। সুতরাং বোঝা গেল 
যে, অর্থ উদ্ভাবনকারীকে কাফের না বলার ভাবার্থ ব্যাপক নয়। 

এ কারণেই আলেম ও ফেকাহ্‌বিদগণ বলেন যে, অর্থ উদ্ভাবনের 
কারণে কাউকে কাফের বলা যায় না, তার জন্যে শর্ত এই যে, তা ধর্মের 
জরুরী বিষয়াদিতে অকাট্য অর্থের বিপরীতে না হওয়া চাই। ধর্মের জরুরী 
বিষয়াদির শানে ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যে ব্যক্তি পরম্পরায় প্রসিদ্ধ ও 
সুবিদিত বিষয়াদি, যেগুলো সম্পর্কে অশিক্ষিত মূর্খ মহলও ওয়াকিফহাল, 
যেমন পাঞ্জেগানা নামায ফরয হওয়া, ফজরের দু'রাকআত ও যোহরের 
চার রাকাআত ফরয হওয়া, রমযানের রোযা ফরয হওয়া; সুদ, মদ ও 
শুকর হারাম হওয়া ইত্যাদি। যদি কোন ব্যক্তি এসব বিষয় সম্পর্কে 
কোরআনের আয়াতে এমন কোন অর্থ উদ্ভাবন করে, যদ্দারা মুসলমানদের 
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মধ্যে ব্যক্তি পরম্পরায় প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত অর্থ পাল্টে যায়, তবে সে 
নিশ্চিতরূপেও সর্বসম্মতভাবে কাফের হয়ে যাবে। কেননা, এটা 
প্রকৃত প্রস্তাবে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর শিক্ষাকে অস্বীকার করার নামাস্তর। 
অধিকাংশ আলেমের মতে ঈমানের সংজ্ঞাই এই যে, ৮.৮] 44-০5 
৮০৮০৬ ৮এ।৮শ ple Los ples “cle 4 অৰ্থাৎ , এমন সব 
বিষয়ে নবী করীম (সাঃ)- এর সত্যায়ন করা, যেগুলোর বর্ণনা ও আদেশ 
জাজ্জবল্যমানরূপে তার কাছ থেকে প্রমাণিত রয়েছে। অর্থাৎ, আলেমগণ 
তো জানেনই __ সর্বসাধারণও জানে। 

কাজেই এর বিপরীতে কুফরের সংজ্ঞা এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
নিশ্চিত ও জাজ্জ্বল্যমানরূপে যেসব বিষয় নিয়ে আগমন করেছেন, 
সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটিকে অস্বীকার করা। 

অতএব, যে ব্যক্তি ধর্মের জরুরী বিষয়াদিতে অর্থ উদ্ভাবনের মাধ্যমে 
বিধান পরিবর্তন করে, সে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর আনীত শিক্ষাকেই 
অস্বীকার করে। 

35855754057 অবিকল 
তফসীরবিদ বলেন, এ আয়াতে $3 বলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। 
ব্যাকরণের দিক দিয়ে 15) বাক্যটি পূ্বব্তী ৫১৫96) 
বাক্য থেকে এ হয়েছে। কাজেই উভয় বাক্যের একই বিধান হবে এবং 
সারমর্ম হবে এই যে, তারা আমার কাছে গোপন থাকতে পারে না বিধায় 
আযাব থেকেও বাচতে পারবে না। 

4৮৩49639358 এতে বর্ণিত হয়েছে 
যে, কোরআন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সংরক্ষিত। কাতাদাহ ও সুদ্দী বলেন, 
আয়াতে ১৮ বলে শয়তানকে বোঝানো হয়েছে এবং সম্মুখ দিক ও 
পশ্চান্দিক বলে সমস্ত দিক বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, শয়তান 
কোনদিক থেকেই এ কিতাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে না এবং এতে 
কোনরূপ পরিবর্তন করতে সক্ষম হয় না। 

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, জিন অথবা মানব কোন প্রকার 
শয়তানই কোরআনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে সক্ষম নয়। রাফেযী 
সম্প্রদায়ের কেউ কেউ কোরআনে দশটি পারা এবং কেউ কেউ বিশেষ 
আয়াত সংযোজন করতে চেয়েছিল, কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হয়েছে। 

আবু হাইয়্যান বলেন, বাতিল শব্দটি কেবলমাত্র শয়তানের জন্যেই 
প্রযোজ্য নয়; বরং শয়তানের পক্ষ থেকে হোক অথবা অন্য কারও পক্ষ 
থেকে হোক, যে কোন বাতিল কোরআনে প্রবিষ্ট হতে পারে না। অতঃপর 
তিনি তাবারীর বরাত দিয়ে আয়াতের অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, কোন 
বাতিলপস্থীর সাধ্য নেই যে, সামনে এসে এ কিতাবে কোনরূপ পরিবর্তন বা 
পরিবর্ধন করে। এমনিভাবে পেছন দিক থেকে গোপনে এসে এর অর্থ 
(বিকৃত করার ও এলহাদ করার সাধ্যও কারও নেই। 

তাবারীর তফসীর এ স্থানের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ কেননা, 
কোরআনে এলহাদ ও পরিবর্তনের পথ দু'টিই - এক খোলাখুলিভাবে 
কোরআনে কোন পরিবর্তন করার চেষ্টা করা। একে 4455 বলে 
ব্যক্ত করা হয়েছে। দুই বাহ্যতঃ ঈমান দাবী করা, কিন্তু গা ঢাকা দিয়ে 
অসত্য অর্থ সংযোজনের মাধ্যমে কোরআনের অর্থে পরিবর্তন সাধন করা। 
একে ৪৩%); বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সারকথা এই যে, এ কিতাব 
আল্লাহ্র কাছে সম্মানিত ও সম্ভরান্ত। এর ভাষায় পরিবর্তন বা পরিবর্ধন 
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করার শক্তি যেমন কারও নেই, তেমনি এরঅর্থ সম্ভার বিকৃত করে 
বিধানাবলীর পরিবর্তন করার সাধ্যও কারও নেই। যখনই কোন হতভাগা 
এরূপ করার ইচ্ছা করেছে, তখনই সে লাঞ্ছিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং 
কোরআন তার নাপাক কৌশল থেকে পাক-পবিত্র রয়েছে। কোরআনের 
ভাষায় যে পরিবর্তন করার উপায় নেই, তা প্রত্যেকে দেখে এবং বোঝে। 
কোরআন চৌদ্দশ' বছর অবধি সারা বিশ্বে পঠিত হচ্ছে এবং লাখো 
মানুষের বুকে সংরক্ষিত আছে। কেউ একটি যের ও যবরে ভুল করলেও 
বৃদ্ধ থেকে নিয়ে বালক পর্যস্ত এবং আলেম থেকে নিয়ে জাহেল পর্যস্ত 
লাখো মুসলমান তার ভূল ধরার জন্যে দীড়িয়ে যায়। 1১5৩৮ বলে ইঙ্গিত 
করা হয়েছে যে, ১80৬1 বলে আল্লাহ্‌ তা'আলা কেবল 
(কোরআনের ভাষা সংরক্ষণের দায়িত্বই নেননি; বরং এর অর্থ-সন্ভারের 
হেফাযত করাও আল্লাহ্‌ তা' আলারই দায়িত্ব। তিনি আপন রসূল ও তার 
প্রত্যক্ষ শাগরেদ অর্থাৎ, সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে কোরআনের 
অর্থ-সম্ভার এমন সংরক্ষিত করে দিয়েছেন যে, কোন বেদ্ী-মুলহেদ 
অসত্য অর্থ বর্ণনার মাধ্যমে এতে পরিবর্তন সাধন করতে চাইলে সর্বত্র 
সর্বযুগে হাজারো আলেম তা খণ্নে প্রবৃত্ত হয়ে যান। ফলে সে ব্যর্থ ও 
অপমানিত হয়। সত্য বলতে কি, (১1401 বাক্যে ধুঁ-এর সর্বনাম 
দ্বারা কোরআন বোঝানো হয়েছে এবং কোরআন কেবল ভাষার নাম নয়; 
বরং ভাষা ও অর্থসস্ভার উভয়ের সমষ্টিকে কোরআন বলা হয়। 


আলোচ্য আয়াতসমূহের মোটামুটি বিষয়বস্তু এই যে, যারা বাহ্যতঃ 
মুসলমান তারা খোলাখুলিভাবে অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু 
আয়াতসমূহে অসত্য অর্থ বর্ণনার মাধ্যমে কোরআন ও রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর অকাট্য বর্ণনার বিপরীত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। তাদের এ ধরনের 
পরিবর্তন থেকেও আল্লাহ্‌ তা'আলা তার কিতাবের হেফাযত করেছেন। 
ফলে কারও মনগড়া অর্থ প্রসার লাভ করতে পারে না। কোরআন ও 
হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা এবং আলেমগণ তার মুখোশ উন্মোচিত করে দেন। 
সহীহ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী কেয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে 
এমন দল থাকবে, যারা পরিবর্তনকারীদের পরিবর্তনের মুখোশ উন্মোচিত 
করে কোরআনের সঠিক অর্থ জনসমক্ষে ফুটিয়ে তুলবে। তারা মানুষের 
কাছে নিজেদের কুফর যতই গোপন করুক, আল্লাহ্‌র কাছে গোপন করতে 





পারবে না। আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক, তখন 
তাদের এ অপকর্মের শাস্তি ভোগ করাও অপরিহার্য। 
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0.54%; _ আরব ব্যতীত দুনিয়ার অপর জাতিসমূহকে 
আজম" বলা হয়। যদি শব্দটির প্রথমে আলিফ যোগ করে >! বলা হয়, 
তবে এর অর্থ হয় অপ্রাঞ্জল বাক্য। তাই যে ব্যক্তি আরবী নয়, তাকে 
আজমী বলা হবে, যদিও সে প্রাঞ্জল ভাষা বলে। বস্তুতঃ >! বলা হবে 
তাকেই, যে ব্যক্তি প্রাঞ্জল ভাষা বলতে পারে না। __ (কুরতুবী) 

আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আমি যদি আরবী ভাষা ব্যতীত অপর কোন 
ভাষায় কোরআন নাযিল করতাম, তবে কোরায়শরা অভিযোগ করত যে, 
এ কিতাব আমরা বুঝি না। তারা আশ্চরযান্বিত হয়ে বলত, রসূল তো আরবী 
আর কিতাব হল কিনা অনারব, অপ্রাঞ্জল ভাষায়। 
1$5৩$417054505 _ এখানে কোরআনের দু'টি গুণ 
ব্যক্ত হয়েছে _ (এক) কোরআন হেদায়েত, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
মানুষকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করে। (দুই) কোরআন আরোগ্যদানকারী। 
কুফর, শিরক, অহংকার, হিংসা, লোভ-লালসা ইত্যাদি আত্মিক রোগ যে 
কোরআনের মাধ্যমে নিরাময় হয়, তা বলাই বাহুল্য। কোরআন বাহ্যিক ও 
দৈহিক রোগেরও প্রতিকার। অনেক দৈহিক রোগের চিকিৎসা কোরআনী 
দোয়া দ্বারা হয় এবং সফলও হয়। 


১5486455955 | এটা একটা দৃষ্ান্ত। যে ব্যক্তি কথা 
বোঝে, অনারবরা তাকে বলে ৬২৮ ০৮৮ ৮ | অর্থাৎ, তুমি 
নিকটবর্তী স্থান থেকে শুনছ। আর যে কথা বোঝে না, তাকে বলে 
০ ৮ ৬১৩ ৩১| অর্থাৎ, তোমাকে দূর থেকে ডাকা হচ্ছে। 
(কুরতুবী) 

উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেহেতু কোরআনের নির্দেশাবলী শোনার ও 
বোঝার ইচ্ছা রাখে না, তাই তাদের কান যেন বধির এবং চক্ষু অন্ধ। 
তাদেরকে হেদায়েত করা এমন, যেমন কাউকে অনেক দুর থেকে ডাক 
দেয়া, ফলে তার কানে আওয়াজ পৌছে না এবং সে সাড়া দিতে পারে না। 


১২০৯ সূরা হা-মীম সেজদাহ 9.৭ 
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(৪৭) কেয়ামতের জ্ঞান একমাত্র তারই জানা। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোন 
ফল আবরণমুক্ত হয় না এবং কোন নারী গভর্ধারণ ও সস্তা প্রসব করে না। 
যেদিন আল্লাহ্‌ তাদেরকে ডেকে বলবেন, আমার শরীকরা কোথায়? সেদিন 
তারা বলবে, আমরা আপনাকে বলে দিয়েছি যে, আমাদের কেউ এটা 
স্বীকার করে না। (৪৮) পূর্বে তারা যাদের পূজা করত, তারা উধাও হয়ে 
যাবে এবং তারা বুঝে নেবে যে, তাদের কোন নিক্ফৃতি নেই। (৪৯) মানুষ 
উন্নতি কামনায় ক্লান্ত হয় ন্‌ যদি তাকে অমঙ্গল স্পর্শ করে, তবে সে 
সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে (৫০) বিপদাপদ স্পর্শ করার পর আমি যদি 
তাকে আমার অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, তখন সে বলতে থাকে, এটা যে 
আমার যোগ্য প্রাপ্য; আমি মনে করি না যে, কেয়ামত সংঘটিত হবে। 
আমি যদি আমার পালনকর্তার কাছে ফিরে যাই, তবে অবশ্যই তার কাছে 
আমার জন্য কল্যাণ রয়েছে। অতএব, আমি কাফেরদেরকে তাদের কর্ম 
সম্পকে অবশ্যই অবহিত করব এবং তাদেরকে অবশ্যই আস্বাদন করাব 
কঠিন শাস্তি। (৫১) আমি যখন মানুষের প্রতি অনুখহ করি তখন সে মুখ 
ফিরিয়ে নেয় এবং পাশ পরিবর্তন করে। আর যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ 
করে, তখন সুদীর্ঘ দোয়া করতে থাকে। (৫২) বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ 
কি, যদি এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়, অতঃপর তোমরা একে অমান্য 
কর, তবে যে ব্যাক্তি ঘোর বিরোধিতায় লিপ্ত, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট 
আর কে? (৫৩) এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব 
পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে ফলে তাদের কাছে ফুটে 
উঠবে যে, এ কোরআন সত্য। আপনার পালনকর্তা সবর্বিযয়ে সাক্ষাদাতা, 
এটা কি যথেষ্ট নয়? (৫৪) শুনে রাখ, তারা তাদের পালনকর্তার সাথে 
সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহে পতিত রয়েছে। শুনে রাখ, তিনি সবকিছুকে 
পরিবোষ্টন করে রয়েছেন। 








আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
০158 অর্থাৎ, কাফের লোকদের অভ্যাস এই যে, 

আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে কোন নেয়ামত, ধন-সম্পদ, ইজ্জত ও নিরাপত্তা 
দিলে সে তাতে মগু ও বিভোর হয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছ থেকে আরও 
দূরে চলে যায় এবং তার অহংকার ও উদাসীনতা আরও বেড়ে যায়। 
পক্ষান্তরে সে কোন বিপদের সম্মুখীন হলে আল্লাহ্র কাছে সুদীর্ঘ দোয়া 
করতে থাকে। সুদীর্ঘ দোয়াকে এস্থলে ০2% অর্থাৎ, প্রশস্ত দোয়া বলা 
হয়েছে। এতে আতিশয্য প্রকাশ পেয়েছে। কেননা, যে বস্তু প্রশস্ত ও বড়, 
তা যে দৈর্ঘ্যে বড় হবে, তা আপনা-আপনিই বোঝা যায়। এ কারণেই 
জান্নাতের বিস্তৃতি বর্ণনা করার ক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌ তা’ আলা 

৬৬১৩৮ বলেছেন। অর্থাৎ, জান্নাত এত বিস্তৃত যে, 
তার প্রস্থের মধ্যে সমস্ত আকাশ ও পৃথিবীর সংকুলান হয়ে যায়। 

সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, দোয়ার মধ্যে কাকুতি-মিনতি, 
কান্নাকাটি ও বার বার বলা উত্তম। __ (বোখারী, মুসলিম) সেমতে দীর্ঘ 
দোয়া করা প্রশংসনীয় কাজ। কিন্তু এস্থলে কাফেরদের নিন্দা দীর্ঘ দোয়ার 
কারণে করা হয়নি; বরং তার এ সামগ্রিক অভ্যাসের কারণে করা হয়েছে 
যে, আল্লাহ্‌র নেয়ামত পেলেই সে অহংকারে মেতে উঠে এবং বিপদের 
সম্মুখীন হলেই দুঃখ বর্ণনা করে ফিরে। এতে তার উদ্দেশ্য দোয়া নয়; বরং 
হা-হুতাশ করা ও মানুষের কাছে তা গেয়ে ফেরা। 

95505390350, অর্থাৎ, আমি আমার 

কুদরত ও তওহীদের নিদর্শনাবলী তাদেরকে দেখাই বিশ্বজগতেও এবং 
তাদের নিজেদের সত্তার মধ্যেও। 5৬| শব্দটি 55! -এর বহুবচন, অর্থ 
দিগস্ত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বিশ্বজগতের ছোট-বড় সৃষ্টি তথা 
আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যে কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত 
করলে তা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তার সর্বব্যাপী জ্ঞান ও কুদরত এবং তার 
একত্র সাক্ষ্য দেয়। এর চাইতে আরও নিকটবর্তী বসত স্বয়ং মানুষের প্রাণ 
ও দেহ। তার এক একটি অঙ্গ এবং তাতে কর্মরত সৃষ্ষ্ম ও নাজুক 
যন্ত্রপাতির মধ্যে তার আরাম ও সুখের বিস্ময়কর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। 
এসব যন্ত্রপাতিকে এমন মজবুত করা হয়েছে যে, সত্তর-আশি বছর 
পর্যস্তও কষয়প্রাপ্ হয় না। মানুষের গ্রন্থিসমূহে যে স্প্রিং লাগানো হয়েছে, তা 
মানুষের তৈরী হলে ইস্পাত নির্মিত স্পিংও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে খতম হয়ে যেত। 
মানুষের হাতের চামড়া এবং তাতে অঙ্কিত রেখাও সারা জীবনে ক্ষয়প্রাপ্ত 
হয় না। এসব ব্যাপারে যদি সামান্য জ্ঞান-বুদধিসমপন ব্যক্তিও চিন্তা-ভাবনা 
করে, তবে সে এ বিশ্বাসে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, তার অবশ্যই 
একজন সষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা আছেন, ধার জ্ঞান ও কুদরত অসীম এবং ধার 


কোন সমকক্ষ হতে পারে না। CL CSL 


সূরা হা-মীম সেজদাহ্‌ সমাপ্ত 


১২১০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 1). 
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সূরা আশ-শূরা 
মকায় অবতীর্ণ, আয়াত ৫৩ 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু 

6) হা-মীম, (২) আইন, সীন, কা-ফ। (৩) এমনিভাবে পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময় আল্লাহ আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহী ধেরণ 
করেন। (৪) নভোমগুলে যা কিছু আছে এবং ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, 
সমস্তই তার। তিনি সমুন্নত, মহান। (৫) আকাশ উপর থেকে ফেটে পড়ার 
উপক্ররুম হয় আর তখন ফেরেশতাগণ তাদের পালনকতাঁর প্রশংসাসহ 
পবিত্রতা বণনা করে এবং পৃথিবীবাসীদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। শুনে 
রাখ, আল্লাহই ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। (৬) যারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
অপরকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করে, আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি লক্ষ্য 
রাখেন। আপনার উপর নয় তাদের দায়-দায়িত্ব। (৭) এমনিভাবে আমি 
আপনার প্রতি আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মক্কা 
ও তার আশ-পাশের লোকদের সতর্ক করেন এবং সতর্ক করেন 
সমাবেশের দিন সম্পর্কে যাতে কোন সন্দেহ নেই। একদল জান্নাতে এবং 
একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (৮) আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে সমস্ত লোককে 
এক দলে পরিণত করতে পারেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে 
দাখিল করেন। আর যালেমদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই। 
(৯) তারা কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরকে অভিভাবক স্থির করেছে? পরস্ত 
আল্লাহই তো একমাত্র আভিভাবক। তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন। তিনি 
সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। (১০) তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর, তার 
ফয়সালা আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ। ইনিই আল্লাহ_আমার পালনকর্তা 
আমি তারই উপর নির্ভর কারি এবং তারই অভিমুখী হই। 





সূরা আশ-শূরা 


৩582 এতে হাদীসের বরাত দিয়ে উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, 
ফেরেশতাদের বোঝার চাপে আকাশে এমন আওয়াজ সৃষ্টি হয়, যেমন 
কোন বস্তুর উপর ভারী বোঝা পতিত হলে সৃষ্টি হয়। এতে বোঝা গেল যে, 
ফেরেশতাদের ওজন আছে এবং তা ভারী। এটা অবাস্তরও নয়। কেননা, 
এটা স্বীকৃত যে, ফেরেশতাগণও দেহবিশিষ্ট যদিও তা খুব সৃ্ষ্। বহুসংখ্যক 
সৃহ্্ম দেহও একত্রিত হলে ভারী হওয়া অসম্ভব নয়।_(বয়ানুল 
-কোরআন)। 

৬%এ ৬১৪ এর অর্থ সকল জনপদ ও শহরের মূল 
ও ভিত্তি। এখানে মকা মোকাররমা বোঝানো হয়েছে। এই নামকরণের হেতু 
এই যে, এ শহরটি সমগ্র বিশ্বের শহর-জনপদ এমনকি ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা 
আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে অধিক সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ। মুসনাদে আহমদের 
রেওয়ায়েতে আদী ইবনে হামরা যুহরী বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কা থেকে 
হিজরত করছিলেন এবং হাযুরা নামক স্থানে ছিলেন তখন আমি শুনেছি 
তিনি মক্কাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ 

০০ লা ১৪১ পো এ] ০০০। সপ) এ] ০০০ pk Sb 
০৯৯৬ ৬ _ তুমি আমার কাছে আল্লাহ্‌ তাআলার সমগ্র পৃথিবী থেকে 
শ্ৰেষ্ঠ এবং সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষা অধিক প্রিয়। যদি আমাকে তোমার 
থেকে বহিষ্কার করা না হত, তবে আমি কখনও স্বেচ্ছায় তোমাকে ত্যাগ 
করতামনা। 


৩৮৩% অর্থাৎ, মক্কা মোকাররমার আশপাশ। এর অর্থ 


অছিল অর [হও কত পাত তক প্ৰিয় বংগৰ 
পারে। 





BILGE ALLL — অৰ্থাৎ, যে 
ব্যাপারে ও যে কাজে তোমাদের পারস্পরিক মতভেদ হয়, তার ফয়সালা 
আল্লাহ্র কাছেই সমর্পিত রয়েছে। কেননা, আল্লাহ্‌র ফয়সালাই আসল 
ফয়সালা। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে 5১,৫1৩ _ অন্যান্য 
অধিকাংশ আয়াতে রসূলের এবং কোন কোন আয়াতে শাসকবর্গের 
আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেসব আয়াত এর পরিপন্থী নয়। 
কেননা, রসূল ও শাসকবর্গের ফয়সালা একদিক দিয়ে আল্লাহ্‌ তাআলারই 
ফয়সালা হয়ে থাকে। তারা ওহীর মাধ্যমে অথবা কিতাব ও সুন্নাহ্‌ অনুযায়ী 
ফয়সালা করলে তা আল্লাহ্‌র ফয়সালা হওয়া সুস্পষ্ট। আর যদি তারা 
ইজতিহাদ দ্বারা ফয়সালা করেন, তবে ইজতিহাদের ভিত্তিও কোরআন ও 
সুন্নাহ্‌ হয়ে থাকে। তাই এ ফয়সালাও প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌ তাআলারই 
ফয়সালা। মুজতাহিদগণের ইজতিহাদও এদিক দিয়ে খোদায়ী বিধানাবলীর 
অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই আলেমগণ বলেন, কোরআন ও সুন্নাহ্‌ বোঝার 
যোগ্যতা রাখে না, এমন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে মুফতীর ফতোয়াই 
শরীয়তের বিধান। 


১৯৯১ সুরা আশ- শুরা 311) 
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(১) তিনি নভোমগুল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টা। তিনি তোমাদের মধ্য থেকে 
তোমাদের জন্যে যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তদের মধ্য থেকে 
জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোন 
কিছুই তার অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন, সব দেখেন। (১২) আকাশ ও 
পৃথিবীর চাবি তার কাছে। তিনি যার জন্যে ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং 
পরিমিত করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী। (১৩) তিনি তোমাদের জন্যে 
দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন 
নৃহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ 
দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্ষে যে, তোমরা দ্বীনকে 
প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। আপনি মুশরেকদেরকে 
যে বিষয়ের প্রতি আমন্ত্রণ জানান, তা তাদের কাছে দুঃসাধ্য বলে মনে হয়। 
আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং যে তার অভিমুখী হয়, তাকে 
পথ প্রদর্শন করেন। (১৪) তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরই তারা 
পারস্পরিক বিভেদের কারণে মতভেদ করেছে। যদি আপনার 
পালনকতার পক্ষ থেকে নিদিষ্ট সময় পযন্ত অবকাশের পূর্ব সিদ্ধান্ত না 
থাকত, তবে তাদের ফয়সালা হয়ে যেত। তাদের পর যারা কিতাবল্রাণ্ত 
হয়েছে, তারা অস্বস্তিকর সন্দেহে পতিত রয়েছে। (১৫) সুতরাং আপনি 
এর প্রতিই দাওয়াত দিন এবং হুকুম অনুযায়ী অবিচল থাকুন; আপনি 
তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করবেন না। বলুন, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল 
করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমি তোমাদের মধ্যে 
ন্যায়বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ্‌ আমাদের পালনকর্তা ও 
তোমাদের পালনকতাঁ। আমাদের জন্যে আমাদের কর্ম এবং তোমাদের 
জন্যে তোমাদের কর্ম। আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ নেই। 
আল্লাহ আমাদেরকে সমবেত করবেন এবং তারই দিকে প্রত্যাবর্তন হবে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


/৮৪5।৩5৫4%% _ পূৰ্ববৰ্তী আয়াতসমূহে 
আল্লাহ্‌ তাআলার প্রদত্ত বাহ্যিক ও দৈহিক নেয়ামত উল্লেখিত হয়েছিল। 
এখান থেকে আধ্যাত্মিক নেয়ামতসমূহের বর্ণনা শুরু হচ্ছে। তা এই যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদেরকে এক মজবুত ও সুদৃঢ় ধর্ম দান করেছেন, যা 
সমস্ত পয়গম্বরেরই অভিন্ন ও সর্বসম্মত ধর্ম। আয়াতে পাচ জন 
পয়গন্বরের উল্লেখ রয়েছে। সর্বপ্রথম নূহ (আঃ) ও সর্বশেষ আমাদের 
রসূল (সাঃ) এবং মাঝখানে পয়গম্বরগণের পিতা হযরত ইবরাহীম 
(আঃ)-এর নাম উল্লেখ রয়েছে। কুফর ও শিরক সত্বেও আরবের লোকেরা 
হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর নবুওয়ত স্বীকার করত। কোরআন 
অবতরণের সময় হযরত মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর ভক্ত ইহুদী ও খ্রীস্টান 
সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। তাই হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পরে এ দু'জন 
পয়গম্বরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আযহাবেও পয়গম্বরগণের 
অঙ্গীকার গ্রহণ প্রসঙ্গে এ পাচ জন পয়গম্বরেরই নাম উল্লেখিত হয়েছে। 
বলা হয়েছেঃ SAL Es GNSS 
pV - পার্থক্য এই যে, সূরা আহযাবে 
শেষ নবী (সাঃ)-এর নাম প্রথমে এবং নূহ (আঃ)-এর নাম শেষে রয়েছে। 
এতে সম্ভবত £ ইঙ্গিত রয়েছে যে, খাতামুল আম্বিয়া (সাঃ) যদিও 
আবির্ভাবের দিক দিয়ে সবার শেষে এসেছেন কিন্তু নবুওয়ত বন্টনে সবার 
অগ্রে। এক হাদীসে বলা হয়েছে, আমি সৃষ্টি ক্ষেত্রে সকল পয়গন্বরের 
অগ্রবর্তী এবং আবির্ভাবে শেষে ।__হবনে মাজা, দারেমী) 


এখন প্রশ্ন হয় যে, হযরত আদম (আঃ) সর্বপ্রথম পয়গম্বর। তার 
নামের উল্লেখের দ্বারা পয়গম্বরগণের আলোচনা শুরু করা হল না কেন? 
জওয়াব এই যে, দুনিয়াতে আগমনকারী সর্বপ্রথম পয়গম্বর ছিলেন আদম 
(আঃ)। মৌলিক বিশ্বাস ও ধর্মের প্রধান প্রধান বিষয়াদিতে তিনিও অভিন্ন 
ছিলেন, কিন্তু তার আমলে মানুষের মধ্যে কুফর ও শিরক ছিল না। কুফর 
ও শিরকের সাথে দৃন্দু হযরত নৃহ (আঃ)-এর আমল থেকে শুরু হয়েছে। 
কাজেই এ ধরনের গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার দিক দিয়ে নূহ 
(আঃ)-ই প্রথম পয়গম্বর তাই.তার মাধ্যমেই পয়গম্বরগণের আলোচনা 
শুরু করা হয়েছে। 

48524555৩া a পূৰ্ববৰ্তী বাক্যেরই ব্যাখ্যা। 
অর্থাৎ, যে দ্বীন বা ধর্মমতে পয়গম্বরগণ সকলেই অভিন্ন ও এক, সে 
ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, তাতে বিভেদ ও অনৈক্য বৈধ নয় ; বরং ধ্বংসের 
কারণ। 

ধর্ম প্রতিষ্ঠিত রাখা ফরয এবং বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম £ এ 
আয়াতে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টির নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত 
হয়েছে। ধর্ম বলে সকল পয়গম্বরের অভিন্ন ধর্মকে বোঝানো হয়েছে। 
অর্থাৎ, মৌলিক বিশ্বাস-যেমন তওহীদ, রেসালত, পরকালে বিশ্বাস এবং 
মৌলিক এবাদত যেমন, নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাতের বিধান মেনে 
চলা। এ ছাড়া চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মিথ্যা, প্রতারণা অপরকে বিনা 
কারণে নিপীড়ন করা, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার মত অনাচারসমূহের নিষিদ্ধতা। 
এগুলো সমস্ত এশী ধর্মেরই অভিন্ন ও সর্বসম্মত বিষয়। শাখা বিধানসমূহে 
পয়গস্রগণের শরীয়তে আংশিক বিভিন্নতাও রয়েছে। কোরআনে এ 
সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ (45946455541 - অতএব 


১২১২ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


9) 


সস ____—_—_—_———_ 


পয়গম্বরগণের অভিন্ন বিধানাবলীতে বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম এবং 
ধ্বংসের কারণ। 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) আমাদের সামনে একটি সরল রেখা টানলেন। অতঃপর এর ডানে ও 
বায়ে আরও কয়েকটি রেখা টেনে বললেন, ডান-বামের এসব রেখা 
শয়তানের আবিষ্কৃত পথ। এর প্রত্যেকটিতে একটি করে শয়তান 
নিয়োজিত রয়েছে। সে মানুষকে সে পথেই চলার উপদেশ দেয়। অতঃপর 
তিনি মধ্যবর্তী সরল রেখার দিকে ইশারা করে বললেনঃ ১6% 


রিও -এটা আমার সরল পথ। তোমরা এরই অনুসরণ 
কর।-(মাযহারী) 

এ দৃষ্টান্তে সরল পথ বলে পয়গম্বরগণের অভিন্ন ধর্মের পথই বোঝানো 
হয়েছে। এতে শাখা-প্রশাখা বের করা ও বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম ও 
শয়তানের কাজ। এ সম্পর্কে হাদীসে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ 

4০5 ০০1৯০ ০০ ০৯ ১৪ 1৮5 ০৪৬ GU অৰ্থাৎ, 
যে ব্যক্তি মুসলমানদের জামাত থেকে অধ হাত পরিমাণও দূরে সরে পড়ে, 
সে-ই ইসলামের বন্ধনই তার কাধ থেকে সরিয়ে দিল। তিনি আরও বলেন, 
০০০1 ০০ 4) ১, _ অৰ্থাৎ, জামাতের উপর আল্লাহ্‌র রহমতের হাত 
রয়েছে। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেন, শয়তান মানুষের জন্য ব্যাঘবস্বরূপ। বাঘ ছাগলের পেছনে 
লাগে অতঃপর যে ছাগল পালের পেছনে অথবা এদিক ওদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে 
থাকে সেটির উপরই পতিত হয়। তাই তোমাদের উচিত দলের সঙ্গে 
থাকা-_পৃথক না থাকা।__(মাযহারী) 

সারকথা এই যে, এ আয়াতে সকল পয়গম্বর কর্তৃক অনুসৃত অভিন্ন 
ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখার আদেশ রয়েছে। এতে মতভেদকে 3৮ শব্দ দ্বারা 
ব্যক্ত করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাদীসে এ মতভেদকেই ঈমানের জন্যে 
বিপদজ্জনক ও ধ্বংসের কারণ বলা হয়েছে। 

মুজতাহিদ ইমামগণের শাখাগত মতভেদ এতে দাখিল নয় $ 
শাখাগত মাসআলার ব্যাপারে যে ক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসে কোন স্পষ্ট 
বিধান নেই, অথবা কোন বাহ্যিক বৈপরীত্য আছে, সেখানে মুজতাহিদ 
ইমামগণ নিজ নিজ ইজতিহাদ দ্বারা বিধান বর্ণনা করেছেন এবং এতে 
মতাদর্শের বিভিন্নতার কারণে পরস্পরের মধ্যে মতভেদও হয়েছে। 
আয়াতে নিষিদ্ধ মতভেদের সাথে এই মতভেদের কোন সম্পর্ক নেই। এ 
ধরনের মতভেদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমল থেকে সাহাবায়ে-কেরামের 
মধ্যে হয়ে আসছে এবং এটা যে উম্মতের জন্যে রহমতস্বরূপ, এ বিষয়ে 
ফেকাহবিদগণ একমত। 

808৩6445985 _অৰ্থাৎ, তওহীদ সত্য প্ৰমাণিত 
হওয়া সত্বেও তওহীদের দাওয়াত মুশরিকদের কাছে কঠিন ঠেকে। এর 
কারণ, খেয়ালখুশী ও শয়তানী শিক্ষার অনুসরণ এবং সরলপথ বর্জন। 
এরপর বলা হয়েছে_ 

এপি ওর __ অর্থৎ 
সরলপৎ প্রাপ্তির দু'টিই উপায়। (এক) আল্লাহ্‌ তাআলা স্বয়ং কাউকে 
সরলপথের জন্যে মনোনীত করে তার স্বভাব ও মজ্জাকে তার উপযোগী 
করে দিলেন। যেমন, পয়গম্বর ও ওলীগণকে দেয়া হয়েছিল। তাদের 
সম্পর্কে কোরআন বলেঃ 








48554) _ অর্থাৎ আমি তাদেরকে 
বিশেষ কাজের জন্যে ধাটিভাবে তৈরী করে নিয়েছি। বিশেষ বিশেষ 
পয়গম্বর সম্পর্কে কোরআনে ১০৯ (অর্থাৎ, মনোনীত) শব্দ ব্যবহৃত 
হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের অর্থও তাই। এ ধরনের হেদায়েত খুবই 
সীমিত। সরলপথ প্রাপ্তির দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে_যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র 
অভিমুখী হয় এবং তার দ্বীন মেনে চলার ইচ্ছা করে, আল্লাহ্‌ তাকে সত্য 
ধর্মের হেদায়েত দান করেন। ৬344494043 -বাক্যের অর্থ তাই। 
এ উপায়ের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। অতএব, মুশরেকদের কাছে 
তওহীদের দাওয়াত কঠিন ঠেকার কারণ এই যে, তারা ধর্মকে বোঝার এবং 
তা মেনে চলার ইচ্ছাও করে না। 

841475০5458 _হ্যরত ইবনে আববাস 
(রাঃ) বলেন, এখানে কোরাইশ কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, 
সত্যধর্ম ও সরলপথের প্রতি তাদের বিমুখতা এমনিতেও নির্বুদ্ধিতা প্রসূত 
ছিল, তদুপরি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জ্ঞান এসে যাওয়ার পর তারা এরূপ 
করেছে। জ্ঞান এসে যাওয়ার অর্থ হযরত ইবনে আব্বাসের মতে, যাবতীয় 
জ্ঞান-গরিমার উৎস রসূলে করীম (সাঃ)-এর আগমন। কেউ কেউ এই 
অর্থ বর্ণনা করেন যে, পূর্ববর্তী উন্মতরা নিজেদের পয়গন্বরগণের ধর্ম 
থেকে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন রয়েছে, অথচ তাদের কাছে পয়গন্বরগণের 
মাধ্যমে সরলপথের সঠিক জ্ঞান এসে গিয়েছিল। পূর্ববর্তী উম্মতদের কথা 
বলা হোক অথবা কোরাইশ কাফেরদের কথা বলা হোক-_উভয় অবস্থায় 
তারা নিজেরা তো পথত্রষ্টতায় লিপ্ত ছিলই, রসূলগণকেও তাদের পথে 
চালানোর প্রয়াসী ছিল। তাই অতঃপর রসূলুল্লাহ সোঃ)-কে সম্বোধন করে 
বলা হয়েছেঃ 
4০৩5৮5৬৭৫5০ 
65659450545 0% 
CAE ATES ESE SOULS OU 
RIL 
হাফেয ইবনে-কাসীর বলেন, দশটি বাক্য সম্বলিত এই আয়াতের 
প্রত্যেকটি বাক্যে বিশেষ বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। সমগ্র কোরআনে 
আয়াতুল কুরসীই এর একমাত্র নযীর। তাতেও দশটি বিধান বিধৃত হয়েছে। 
আলোচ্য আয়াতের প্রথম বিধান হচ্ছে £364)১১ -অর্থাৎ, যদিও 
মুশরেকদের কাছে আপনার তওহীদী দাওয়াত কঠিন মনে হয়, তথাপি 
আপনি এ দাওয়াত ত্যাগ করবেন না এবং উপধুপরি দাওয়াতের কাজ 
অব্যাহত রাখুন। দ্বিতীয় বিধান 31415 অর্থাৎ, আপনি এ ধর্মে 
নিজে অবিচল থাকুন, যেমন আপনাকে আদেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ, 
যাবতীয় বিশ্বাস, কর্ম, চরিত্র, অভ্যাস ও সামাজিকতার যথাযথ সমতা ও 
ভারসাম্য কায়েম রাখুন। কোন দিকেই যেন কোনরূপ বাড়াবাড়ি না হয়। 
বলাবাহুল্য, এরূপ দৃঢ়তা সহজসাধ্য নয়। এ কারণেই কোন কোন সাহাবী 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে তাদের চুলে পাক ধরে যাওয়ার ব্যাপারে 
জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন £ ১৬৯ .৮-+৯ অর্থাৎ, সূরা হুদ আমাকে 
বৃদ্ধ করে দিয়েছে। সূরা হুদেও এই আদেশ এ ভাষায়ই ব্যক্ত হয়েছে। চতুর্থ 


- খণ্ডে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় বিধান 


=, অর্থাৎ, প্রচারের দায়িত্ব পালনে আপনি কারও 
বিরোধিতার পরওয়া করবেন না। চতুর্থ বিধান 43085 


১২১৩ সুরা আশ- শূরা 0258 
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(১৬) আল্লাহর দ্বীন মেনে নেয়ার পর যারা সে সম্পর্কে বিতকে প্রবৃত্ত হয়, 
তাদের বিতকা তাদের পালনকর্তার কাছে বাতিল, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র 
গযব এবং তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর আযাব। (১৭) আল্লাহই সত্যসহ 
কিতাব ও ইনসাফের মানদণ্ড নাষিল করেছেন। আপনি কি জানেন, 
সম্ভবতঃ কেয়ামত নিকটবতী। (১৮) যারা তাতে বিশ্বাস করে না ভারা 
তাকে তড়িৎ কামনা করে। আর যারা বিশ্বাস করে, তারা তাকে ভয় করে 
এবং জানে যে, তা সত্য। জেনে রাখ, যারা কেয়াষত সম্পর্ক বিতর্ক 
করে, তারা দূরবর্তী পথহটতায় লি রয়েছে। (১৯) আল্লাহ্‌ তার বান্দাদের 
প্রতি দয়ালু। তিনি যাকে ইচ্ছা, রিযিক দান করেন। তিনি প্রবল, 
পরাক্রমশালী (২০) যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার 
জন্যে সেই ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ইহকালের ফসল কামনা করে, 
আমি তাকে তার কিছু দিয়ে দেই এবং পরকালে তার কোন অংশ থাকবে 
না। (২১) তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্যে সে বর্ষ 
সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আলা দেননি? যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত, 
তবে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয় যালেমদের জন্যে রয়েছে 
যন্ত্রণাদায়ক শাত্তি। (২২) আপনি কাফেরদেরকে তাদের কৃতকর্ষের জন্যে 
ভীতসস্ত্রন্ত দেখবেন। তাদের কর্মের শান্তি অবশ্যই তাদের উপর পতিত 
হবে আর যারা মুমিন ও সতকমী, তারা জাতের উদ্যানে থাকবে। তারা 
যা চাইবে, তাই তাদের জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। এটাই 
বড়পুরস্কার। 


ক? - অর্থাৎ, আপনি ঘোষণা করুন £ আল্লাহ্‌ তাআলা যত 
কিতাব নাযিল করেছেন, সবগুলোর প্রতি আমি বিশ্বাসী। পঞ্চম বিধান_ 
385 09255 এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, পারস্পরিক 
বিবাদ-বিসংবাদের কোন মোকদ্দমা আমার কাছে আসলে তাতে ন্যায় 
বিচার করার নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে। কেউ কেউ এখানে ১০ এর 
অর্থ করেছেন সাম্য। তারা এ আয়াতের অর্থ করেছেন, আমি আদিষ্ট 
হয়েছি যে, বর্ষের যাবতীয় বিধি-বিধান তোমাদের মধ্যে সমান সমান রাখি, 
প্রত্যেক নবী ও প্রত্যেক কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করি এবং সব বিধান পালন 
করি_ এরূপ নয় যে, কোন বিধান মানবো আর কোনটি অমান্য করব। 
অথবা কোনটির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব ও কোনটির প্রতি করব না। ষষ্ঠ 
বিষান- 5 অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ আমাদের সকলের পালনকর্তা সপ্তম 
বিধান 44445: __ অর্থাৎ , আমাদের কর্ম আমাদের 
কাজে আসবে। তোমাদের তাতে কোন লাভ-লোকসান হবে না এবং 
তোমাদের কর্ম তোমাদের কাজে আসবে। আমার তাতে কোন লাভ ও 
ক্ষতি নেই। কেউ কেউ বলেন, মক্কায় যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ 
করার আদেশ অবতীর্ণ হয়নি, তখন এ আয়াত নাযিল হয়েছিল। পরে 
জেহাদের আদেশ অবতীর্ণ হওয়ায় এই বিধান রহিত হয়ে যায়। কেননা, 
জেহাদের সারমর্ম এই যে, যারা উপদেশ ও অনুরোধে প্রভাবিত হয় না, 
যুদ্ধের মাধ্যমে তাদেরকে পরাভূত করতে হবে। তাদেরকে তাদের অবস্থার 
উপর ছেড়ে দিলে চলবে না। কেউ কেউ বলেন, আয়াতটি রহিত হয়নি 
এবং উদ্দেশ্য এই যে, দলীলের মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর 
তোমাদের না মানা কেবল শক্রতা ও হঠকারিতা বশতঃই হতে পারে। 
শক্রতা সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর এখন প্রমাণাদির আলোচনা অর্থহীন। 
তোমাদের কর্ম তোমাদের সামনে এবং আমার কর্ম আমার সামনে থাকবে। 
_ক্রিত্বী) 

আট বিধান 8536 অৰ্থ, সত্য স্পষ্ট ও পানিত 
হওয়ার পরও যদি তোমরা শক্রতাকেই কাজে লাগাও, তবে তর্ক-বিতর্কের 
কোন অর্থ নেই। কাজেই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এমন কোন বিতর্ক 
নেই। নবম বিধান- (2: __অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ 
তাআলা আমাদের সকলকে একত্রিত করবেন এবং প্রত্যেকের কর্মের 
প্রতিদান দেকেন। দশম বিধান_ 8.43017 অর্থাৎ, আমরা সকলেই 
তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করব। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পূর্বের আয়াতসমূহে পয়গম্বরগণের সর্বসম্মত ধর্মের প্রতি বিশ্বাসীকে 
দাওয়াত এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত ও অবিচলিত থাকার উপদেশ দেয়া 
হয়েছিল। কিন্তু যেসব কাফের শুনতে ও মানতেই রাষী নয়, তারা 
এরপরেও মুসলমানদের সাথে বাকবিতপ্তা শুরু করে দেয়। রেওয়ায়েতে 
আছে যে, কিছুসংখ্যক ইহুদী ও খ্রীস্টান এ বিতর্ক উপস্থিত করল যে, 
আমাদের নবী তোমাদের নবীর পূর্বে এসেছেন এবং আমাদের কিতাব 
তোমাদের কিতাবের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই আমাদের ধর্ম তোমাদের 
বর্ম অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেশ্ঠ। কোন কোন রেওয়ায়েতে এই বিষয়টি 
কোরাইশ কাফেরদের উত্থাপিত বলে বর্ণিত রয়েছে। কেননা, তারা 
নিজেদেরকে প্রাচীন ধর্মের অনুসারী বলে আখ্যায়িত করত। 


১২১৪ 


কোরআন পাক উল্লেখিত আয়াতসমূহে বর্ণনা করেছে যে, ইসলাম ও 
কোরআনের আবেদন মানুষের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে এবং স্বয়ং তোমাদের 
আনী-গুণী ও ন্যায়পদ্ী ব্যক্তিবর্গও মুসলমান হয়ে গেছে। সুতরাং এখন 
তোমাদের বাকবিতণা অসার ও পব্রষ্টতা বৈ নয়। তোমরা না মানলে 
গযব তোমাদের উপরই পড়বে। অতঃপর উল্লেখ করা হয়েছে যে, 
কোরআন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এবং এতে আল্লাহ্‌র হক ও বন্দার 
হকের জনো পূর্ণ আইন-কানুন রয়েছে। SELLE 
এখানে 'কিতাব' বলে কোরআনসহ সমস্ত এশীগ্রন্থকে বোঝানো হয়েছে 
এবং ‘হক’ বলে পূর্বোক্ত সত্যধর্মকে বোঝানো হয়েছে। 01৮ -এর শাব্দিক 
অর্থ দীড়ি-পাল্লা। এটা যেহেতু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার এবং অধিকার পূর্ণ 
মাত্রায় দেয়ার একটি মানদণ্ড তাই হযরত ইবনে আববাস এর তফসীর 
করেছেন ন্যায় বিচার। মুজাহিদ বলেন, মানুষ যে দীড়ি-পাল্লা ব্যবহার করে 
এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। সুতরাং হক শব্দের মধ্যে আল্লাহ্‌র যাবতীয় 
হক এবং ১1 শব্দের মধ্যে বন্দার যাবতীয় হকের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। 

'মুমিনরা কেয়ামতকে ভয় করে'_এর অর্থ কেয়ামতের 
ভয়াবহতাজনিত বিশ্বাসগত ভয়। পরস্ত নিজেদের কর্মগত ক্রটি-বিচ্যুতির 
প্রতি লক্ষ্য করলে এ ভয় অপরিহার্যরূণে দেখা দেয়। কিন্তু মাঝে মাঝে 
কোন মুমিনের মধ্যে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রবল হয়ে তা এ 
ভয়কে ছাপিয়ে যায়_তা আয়াতের পরিপন্থী নয়। যেমন, মৃত্যুর পর 
কবরে কোন কোন মৃতের যথাশীঘ্ব কেয়ামতের আগমন কামনার বিষয় 
প্রমাণিত রয়েছে। কারণ, কবরে ফেরেশতাদের কাছ থেকে রহমত ও 
মাগফেরাতের সুসংবাদ শুনে কেয়ামতের ভয় স্তিমিত হয়ে যাবে। 

19/5৮/8 __ অভিধানে ৬2 শব্দটি একাধিক অর্থে 
ব্যবহৃত হয়। হযরত ইবনে আব্বাস-এর অনুবাদ করেছেন 'দয়ালু' এবং 
মুকাতিল করেছেন 'অনুগ্রহকারী।' 

হযরত মুকাতিল বলেন, আল্লাহু তাআলা সমস্ত বনদা প্রতিই দয়ালু 
এমনকি কাফের এবং পাপাচারীর উপরও দুনিয়াতে তার নেয়ামত বর্ষিত 
হয়। বন্দাদের প্রতি আল্লাহ্‌ তাআলার অনুগ্রহ ও কৃপা অসংখ্য প্রকার। 
তাই তফসীরে কুরতুবী ৬৮ শব্দের অনেক অর্থ বর্ণনা করেছেন। 
সবগুলোর সারমর্মই দয়ালু ও অনুগ্রহকারী। 

আল্লাহ্‌ তাআলা রিযিক সমগ্র সৃষ্টির জন্যে ব্যাপক। স্থলে ও জলে 
বসবাসকারী যেসব জন্ত সম্পর্কে কেউ কিছুই জানে না, আল্লাহ্‌র রিযিক 
তাদের কাছেও গৌছে। আয়াতে যাকে ইচ্ছা রিযিক দেন, বলা হয়েছে। এ 
সম্পর্কে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌ তাআলার রিযিক 
অসংখ্য প্রকার। জীবনধারণের উপযোগী রিযিক সবাই পায়। এরপর 
বিশেষ প্রকারে রিযিক বন্টনে তিনি বিভিন্ন স্তর ও মাপ রেখেছেন। কাউকে 
ধন-সম্পদের রিযিক অধিক দান করেছেন। কাউকে স্বাস্থ্য ও শক্তির, 
কাউকে জ্ঞান ও মারেফতের এবং কাউকে অন্যান্য প্রকার রিযিক 
দিয়েছেন। এভাবে প্রত্যেক মানুষ অপরের মুখাপেক্ষীও থাকে এবং এই 
মুখাপেক্ষিতাই তাদেরকে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ 
করে, যার উপর মানব সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। 

হযরত জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, রিযিকের ব্যাপারে 
বন্দাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুকম্পাদু'রকম।(এক)_-তিনি 
কাউকে তার সারা জীবনের রিযিক এক যোগে দান করেন না। এরূপ 
করলে তার হেফাযত দুরূহ হয়ে পড়ত এবং শত হেফাযতের পরেও তা 
পচা-গলা থেকে নিরাপদ থাকত না।__মোযহারী) 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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একটি পরীক্ষিত আমল £ মাওলানা শাহ্‌ আবদুল গণী ফুলপুরী 
(রহঃ) বলেন, হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্‌ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যে 
ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় সত্তর বার 93:24 আয়াতটি 1:16 
পর্যন্ত নিয়মিত পাঠ করবে, সে রিযিকের অভাব-অনটন থেকে মুক্ত 
থাকবে। তিনি আরও বলেন, এটি বহুল পরীক্ষিত আমল। 
বর্ণিত এ আয়াতের তফসীর অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকেই বর্ণিত 
রয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, তোমাদের সবার কাছে আমার আসল হক 
এই যে, তোমরা আমার রেসালতকে স্বীকৃতি দাও এবং নিজেদের সৌভাগ্য 
ও সাফল্যের জন্যে আমার আনুগত্য কর। তোমরা এটা না করলে আমার 
বলার কিছু নেই। কিন্তু আমার একটি মানবিক ও পারিবারিক হকও 
রয়েছে, যা তোমরা অস্বীকার করতে পার না। তোমাদের অধিকাংশ গোত্রে 
আমার আত্মীয়তা রয়েছে। আত্মীয়তার অধিকার ও আত্বীয় বাৎসল্যের 
প্রয়োজন তোমরা অস্বীকার কর না। অতএব, আমি তোমাদের শিক্ষা, 
প্রচার ও কর্ম সংশোধনের যে দায়িত্ব পালন করি, এর কোন পারিশ্রমিক 
তোমাদের কাছে চাই না। তবে এতটুকু চাই যে, তোমরা আত্মীয়তার 
অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখ। মানা না মানা তোমাদের ইচ্ছা। কিন্তু শত্রুতা 
প্রদর্শনে তো কমপক্ষে আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত। 

বলাবাহুল্য, আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা স্বয়ং তাদেরই 
কর্তব্য ছিল। একে কোন শিক্ষা ও প্রচারকার্যের পারিশ্রমিক বলে অভিহিত 
করা যায় না। আয়াতে একে রূপক অর্থে পারিশ্রমিক বলা হয়েছে। অর্থাৎ, 
আমি তোমাদের কাছে এটাই চাই। এটা প্রকৃতপক্ষে কোন পারিশ্রমিক 
নয়। তোমরা একে পারিশ্রমিক মনে করলে ভুল হবে। এ বাক্যের নযীর 
দুনিয়ার প্রত্যেক ভাষাতেই বিদ্যমান রয়েছে। কৰি মুতানাবী বলেনঃ 
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অর্থাৎ, কোন এক গোত্রের বীরত্ব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে 
এছাড়া কোন দোষ নেই যে, অহরহ যুদ্ধ ও মারামারির কারণে তাদের 
তরবারিতে দাত সৃষ্টি হয়ে গেছে। বলাবাহুল্য, বীরের জন্যে এটা কোন 
দোষ নয় বরং নৈপুণ্য। জনৈক উর্দু কবি 


তার বিশৃস্ততার গুণকে দোষরপে ব্যক্ত করে নিজের 

নির্দোষতাকে বড় করে দেখিয়েছেন। 

সরাকথা এই যে, আত্মীয় বাৎসল্য বাস্তবে পারিশ্রমিক নয়। কাজেই 
আমি এছাড়া তোমাদের কাছে আর কিছুই চাই না। 

বোখারী ও মুসলিমে আলোচ্য আয়াতের এ তফসীরই হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে। যুগে যুগে পয়গম্বরগণ নিজ নিজ 
সম্প্রদায়কে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন, আমি তোমাদের মঙ্গলার্থে 
যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, তার কোন বিনিময় তোমাদের কাছে চাই না। 
আমার প্রাপ্য আল্লাহ্‌ তাআলাই দেবেন। অতএব, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) 
সকলের সেরা পয়গম্বর হয়ে স্বজাতির কাছে কেমন করে বিনিময় 
চাইবেন? 

ইমাম শা'বী বলেন, আমি এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত 
হয়ে হযরত ইবনে আব্বাসের কাছে পত্র লিখলে তিনি জওয়াবে লিখে 
পাঠালেনঃ 
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রসুলুল্লাহ (সট) কোরাইশদের যে গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, 
তার প্রত্যেকটি শাখা-পরিবারের সাথে তার আত্মীয়তার জন্মগত সম্পর্ক 
বিদ্যমান ছিল। তাই আল্লাহ্‌ বলেছেন, আপনি মুশরেকদেরকে বলুন, 
দাওয়াতের জন্যে আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না। আমি 
চাই, তোষরা আত্মীয়তার খাতিরে আমাকে তোমাদের মধ্যে অবাধে 
থাকতে দাও এবং আমার হেফাযত কর। _(েহুল_মা'আলী) 

ইবনে জরীর প্রমুখ আরও বর্ণনা করেন- 


হে আমার সম্পরদায়। তোমরা যদি আমার অনুসরণে অস্বীকৃতিও 
জ্ঞাপন কর, তবুও তোমাদের সাথে আমার যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে 
অস্তত তার প্রতি তো লক্ষ্য রাখবে। আরবের অন্যান্য লোক আমার 
হেফাযত ও সাহায্যে অগ্রণী হলে তোমাদের জন্যে তা গৌরবের বিষয় হবে 
না। _কেহুল-ষা'আলী) 

হযরত ইবনে আব্বাস থেকেই আরও বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি 
নাফিল হলে কেউ কেউ রসূলুল্লাহ সাঃ) _কে জিজ্ঞেস করল, আপনার 
আত্মীয় কারা? তিনি বললেন, আলী, ফাতেমা ও তাদের সন্তান-সম্ততি। 
এ বেওয়ায়েতের সনদ খুব দুর্বলি। তাই সুযুতী ও হাফেয ইবনে হাজার 
প্রমুখ একে অগ্রাহ্য বলেছেন। এছাড়া এ রেওয়ায়েতের অর্থ এই যে, আমি 





আমার কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে এতটুকু চাই যে, তোমরা 
আমার সম্তান-সম্ভতির প্রতি লক্ষ্য রাখ । এটা পয়গম্বরগণ বিশেষতঃ সেরা 
ও শ্রেষ্ঠ পয়গস্বরের উপযুক্ত কথা হতে পারে না। সুতরাং সঠিক তফসীর 
অই, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। রাফেধী সম্প্রদায় এ রেওয়ায়েত 
কেবল পছন্দই করেনি, এর উপর বিরাট বিরাট আশার দুর্গও রচনা 
করেছে, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। 

নবী পরিবারের সম্মান ও মহব্বত £ উপরে এতটুকুই বলা হয়েছে 
যে, আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের কাজের বিনিময়ে জাতির 
কাছে স্বীয় সন্তানদের প্রতি মহববত প্রদর্শনের আবেদন করেননি। এর অর্থ 
এই নয় যে, রসূল পরিবারের মাহাত্ম্য ও মহব্বত কোন গুরুত্বের অধিকারী 


নয়। যে কোন হতভাগা পথভ্রষ্ট ব্যক্তিই এরূপ ধারণা করতে পারে। সত্য 
এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সম্মান ও মহব্বত সবকিছুর চাইতে বেশী 
হওয়া আমাদের ঈমানের অঙ্গ ও ভিত্তি। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
সাথে যার যত নিকট সম্পর্ক আছে, তার সম্মান ও মহব্বত এবং সে 
অনুপাতে জরুরী হওয়া অপরিহার্য । গুরসজাত সন্তান সর্বাধিক নিকটবর্তী 
আত্মীয়। তাই তাদের মহব্বত নিশ্চিতরূপে ইমানের অঙ্গ । কিন্তু এর অর্থ 
এই নয় যে, বিবিগণ ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে 
যেতে হবে, অথচ তাদেরও রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর নৈকট্য ও আত্মীয়তার 
বিভিন্নরূপে সম্পর্ক রয়েছে। 

সারকথা এই যে, নবী পরিবার ও নবী বংশের মহব্বত নিয়ে কোন 
সময় মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়নি। সর্বসম্মতিক্রমে তাদের 
মহববত অপরিহার্য। তবে বিরোধ সেখানে দেখা দেয়, যেখানে অন্যদের 
সম্মানে আঘাত হানা হয়। নতুবা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর বংশধর হিসেবে যত 
দূর সম্পর্কের সৈয়দই হোক না কেন, তাদের মহব্বত ও সম্মান সৌভাগ্য 
ও সওয়াবের কারণ। অনেকেই এ ব্যাপারে শৈথিল্যের পরিচয় দিতে শুরু 
করলে হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) কয়েক লাইন কবিতায় তাদের তীব্র 
নিন্দা করেছেন। তার কবিতা নিয়ে উদ্ধৃত হল। এতে প্রকৃতপক্ষে তিনি 
অধিকাংশ আলেমের মতাদর্শই তুলে ধরেছেন 


£ হে আশ্বারোহী, তুমি মুহাসূসাব উপত্যকার অদূরে থাম। প্রতুযষে 
যখন হাজীদের ঘোত সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় মীনার দিকে রওয়ানা 
হবে, তখন সেখানকার প্রত্যেক বাসিন্দা ও পথচারীকে ডেকে তুমি ঘোষণা 
কর, যদি কেবল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বংশধরের প্রতি মহব্বত রাখলেই 
মানুষ রাফেযী হয়ে যায়, তবে বিশ্বজগতের সমস্ত জিন ও মানব সাক্ষী 
থাকুক, আমিও রাফেযী। 
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(২৩) এরই সুসংবাদ দেন আল্লাহ তার সেসব বান্দাকে, যারা বিশ্বাস স্থাপন 
করে ও সৎকর্ম করে। বলুন, আমি আমার দাওয়াতের জন্যে তোমাদের 
কাছে কেবল আত্মীয়তাজনিত সৌহার্দ চাই। যে কেউ উত্তম কাজ করে, 
আমি তার জন্যে তাতে পুণ্য বাড়িয়ে দেই। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকারী, 
গুণগরাহী। (২৪) নাকি তারা একথা বলে যে, তিনি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা 
রটনা করেছেন? আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে আপনার অন্তরে মোহর এঁটে 
দিতেন। বস্তুতঃ তিনি মিখ্যাকে মিটিয়ে দেন এবং নিজ বাক্য দ্বারা সত্যকে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয় তিনি অন্তরনিহিত বিষয় সম্পকে সবিশেষ জ্ঞাত। 
(২৫) তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন, পাপসমূহ মার্জনা করেন 
এবং তোমাদের কৃত বিষয় সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। (২৬) তিনি মুমিন 
ও সৎকর্মীদের দোয়া শোনেন এবং তাদের প্রতি স্বীয় অনুযাহ বাড়িয়ে দেন। 
আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। (২৭) যদি আল্লাহ্‌ তার 
সকল বান্দাকে প্রচুর রিযিক দিতেন, তবে তারা পৃথিবীতে বিপযয সৃষ্টি 
করত। কিন্ত তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণ নাযিল করেন। নিশ্চয় 
তিনি তার বান্দাদের খবর রাখেন ও সবকিছু দেখেন। (২৮) মানুষ নিরাশ 
হয়ে যাওয়ার পরে তিহি বৃষ্টি বর্ণ করেন এবং স্বীয় রহমত ছড়িয়ে দেন। 
তিনিই কাধনিবারহী, এশতসিত। (২৯) তীর এক নিদর্শন নভোমণ্ডল ও 
ভূমগলের সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যেসব জীক-জন্ত ছড়িয়ে 
দিয়েছেন। তিনি যখন ইচ্ছা, এগুলোকে একত্রিত করতে সক্ষম। (৩০) 
তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই 
ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ ক্ষমা করে দেন। (৩১) তোমরা 
পৃথিবীতে পলায়ন করে আল্লাহকে অক্ষম করতে পার না এবং আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত তোমাদের কোন কা্নিবা্হী নেই, সাহায্যকারীও নেই। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর নবুওয়ত, রেসালত ও কোরআনকে ভ্রান্ত ও আল্লাহর বিরুদ্ধে 
অপপ্রচার আখ্যাদানকারীদেরকে একটি সাধারণ নীতি বর্ণনা করে জওয়াব 
দিয়েছেন। নীতিটি এই যে, পয়গন্বরের মো'জেযা ও যাদুকরের যাদু_এ 
দুই এর মধ্যে কোনটিই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে কিছু করতে পারে না। 
আল্লাহ্‌ তাআলাই স্বীয় অনুগ্রহে পয়গম্বরগণের নবুওয়ত সপ্রমাণ করার 
উদ্দেশে তাদেরকে মো'জেযা দান করেন। এতে পয়গম্বরের কোন 
এখতিয়ার থাকে না। 


এমনিভাবে আল্লাহ্‌ তাআলা যাদুকরদের যাদুকেও পরীক্ষার ভিত্তিতে 
চালু হতে দেন। কিন্তু যাদু ও মো'জেযার মধ্যে এবং যাদুকর ও পয়গস্বরের 
মধ্যে পার্থক্য করার জন্যে তিনি এই নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি 
মিছামিছি নবুওয়ত দাবী করে, তার হাতে কোন যাদুও সফল হতে দেন নাচ 
নবুওয়ত দাবী করার পূর্ব পর্যন্তই তার যাদু কার্যকর হয়ে থাকে। 

পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ যাকে নবুওয়ত দান করেন, তাকে মো'জেযাও দেন 
এবং সমুজ্জ্বল করেন। এভাবে স্বাভাবিক গতিতেই তার নবুওয়ত সপ্রমাণ 
করে দেন। এছাড়া স্বীয় কালামের আয়াতের সত্যায়নও নাধিল করেন। 

কোরআন পাকও এক মো'জেযা। সারা বিশ্বের জিন ও মানব এর এক 
আয়াতের নমুনাও রচনা করতে অক্ষম। তাদের এই অক্ষমতা নবী 
(সাঃ)-এর আমলেই সপ্রমাণ হয়ে গেছে এবং আজ পর্যন্ত সপ্রমাণ আছে। 
এমন সুস্পষ্ট মো’জেযা উপরোক্ত নীতি অনুযায়ী কোন মিথ্যা নবীর পক্ষ 
থেকে প্রকাশ পেতে পারে না। অতএব, রসূলুল্লাহ (সচ)-এর ওহী ও 
রেসালত সম্পর্কিত দাবী সম্পূর্ণ সত্য ও বিশুদ্ধ। যারা একে ত্রান্ত ও 
অপপ্রচার বলে, তারা নিজেরাই বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারে লিপ্ত। 


দ্বিতীয় আয়াতে কাফেরদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, এখনও 
কুফর থেকে বিরত হও এবং তওবা কর। আল্লাহ্‌ তাআলা পরম দয়ালু। 
তিনি তওবাকারীদের তওবা কবুল করেন এবং তাদের পাপ মার্জনা 
করেন। 

তওবার স্বরূপ £ তওবার শাব্দিক অর্থ ফিরে আসা। শরীয়তের 
পরিভাষায় কোন গোনাহ্‌ থেকে ফিরে আসাকে তওবা বলা হয়। তওবা 
বিশুদ্ধ ও ধর্তব্য হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। 

(এক)- বর্তমানে যে গোনাহে লিপ্ত রয়েছে, তা অবিলম্বে বর্জন 
করতে হবে, (দুই)_-অতীতের গোনাহের জন্যে অনুতপ্ত হতে হবে এবং 
(তিন) ভবিষ্যতে সে গোনাহ্‌ না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে 
এবং কোন ফরয কাজ ছেড়ে থাকলে তা আদায় অথবা কাযা করতে হবে। 
গোনাহ্‌ যদি বন্দার বৈষয়িক হক সম্পর্কিত হয়, তবে শর্ত এই যে, প্রাপক 
জীবিত থাকলে তাকে সে ধন-সম্পদ ফেরত দেবে অথবা মাফ করিয়ে 
নেবে। প্রাপক জীবিত না থাকলে তার ওয়ারিসদেরকে ফেরৎ দেবে। কোন 
ওয়ারিস না থাকলে বায়তুল মালে জমা দেবে। যদি বায়তুলযালও না থাকে 
অথবা তার ব্যবস্থাপনা সঠিক না হয় তবে প্রাপকের পক্ষ থেকে সদকা 
করে দেবে। বৈষয়িক নয়, এমন কোন হক হলে__যেষন, কাউকে 
অন্যায়ভাবে জ্বালাতন করলে, গালি দিলে, অথবা কারও সীবত করলে 
যেভাবেই সম্ভবপর হয় তাকে সস্তষ্ট করে ক্ষমা নিতে হবে। 


সকল তওবার জন্যেই আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে গোনাহ্‌ বর্জন করতে হবে, 
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শারীরিক দুর্বলতা ও অক্ষমতার কারণে গোনাহ্‌ বর্জন করলে তওবা হবে 
না। যাবতীয় গোনাহ্‌ থেকে তওবা করাই শরীয়তের কাম্য। কিন্তু কোন 
বিশেষ গোনাহ্‌ থেকে তওবা করলেও আহলে সুন্নতের মতানুযায়ী সে 
গোনাহ মাফ হবে, কিন্ত অন্যান্য গোনাহ্‌ বহাল থাকবে। 


পূর্বাপর সম্পর্ক ও শানে-নুষূল £ আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ 
তাআলা তওহীদ সপ্রমাণ করার জন্যে তার অসাধারণ প্রজ্ঞার উল্লেখ 
করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি বিশৃজগতকে এক মজবুত ও অটল 
ব্যবস্থাপনার সূত্রে গ্রথিত করে রেখেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, বিশ্বজগতের 
এই অটল ব্যবস্থাপনা এ বিষয়ের দলিল যে, একজন প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ সত্তা 
একে পরিচালনা করছেন। 


পৃথিবীতে জারিকৃত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দিকে ইঙ্গিত করে 
আল্লাহ্‌ তাআলা এই বিষয়বস্তুর সূচনা করেছেন। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের 
সাথে এই বিষয়টির সম্পর্ক এই যে, পূর্বের আয়াতসমূহ বিবৃত হয়েছিল, 
আল্লাহ্‌ তাআলা মুমিনদের এবাদত ও দোয়া কবুল করেন। এতে প্রশ্ন দেখা 
দিতে পারত যে, মুসলমানরা অনেক সময় পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে 
দোয়া করে, কিন্তু তাদের সে উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। এরূপ ঘটনা বিরল 
নয়; বরং প্রায়ই সংঘটিত হতে দেখা যায়। এ খটকার জওয়াব উল্লেখিত 
'আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে দেয়া হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, মানুষের 
প্রত্যেকটি বাসনা পূর্ণ হওয়া মাঝে মাঝে স্বয়ং মানুষের ব্যক্তিগত ও 
সমষ্টিগত উপযোগিতার পরিপন্থী হয়ে থাকে। কাজেই কোন সময় কোন 
মানুষের দোয়া বাহ্যতঃ কবুল না হলে এর পশ্চাতে বিশ্বজগতের এমন কিছু 
স্বার্থ নিহিত থাকে, যা সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় মৃষ্টা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। 
দুনিয়ার প্রত্যেক মানুষকেই সব রকম রিযিক ও নেয়ামত দান করা হলে 
দুনিয়ার প্রজ্ঞাভিত্তিক ব্যবস্থাপনা অচল হয়ে যেতে বাধ্য। - 
(তিফসীরে-কবীর) 

কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। 
রেওয়ায়েতে আছে যে, আলোচ্য আয়াত সেসব মুসলমান সম্পর্কে 
অবতীর্ণ হয়; যারা কাফেরদের এশ্বর্যের প্রাচুর্য দেখে নিজেরাও সেরূপ 
প্রাচূর্যের অধিকারী হওয়ার বাসনা প্রকাশ করত। ইমাম বগভীর 
রেওয়ায়েতে সাহাবী খাব্বাব ইবনে আরত (রাঃ) বলেন, আমরা যখন 
বনু-ক্রায়যা, বনু-নুযায়ের ও বনু-কায়নুকার অগাধ ধন-সম্পদ দেখলাম, 
তখন আমাদের মনেও ধনাঢ্য হওয়ার বাসনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। এরই. 
পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। হযরত ওমর ইবনে হুরায়স 
(রাঃ) বলেন, সুফৃফায় অবস্থানকারীদের মধ্যে কেউ কেউ রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর কাছে এরূপ আকাংখা প্রকাশ করেছিল যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদেরকেও বিত্তশালী করে দিন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ 
হয়।-_রেহুল-মা'আনী) 


দুনিয়াতে এশ্ের প্রাচুর্য বিপর্যয়ের কারণ £ আয়াতে বলা হয়েছে 
যে, দুনিয়ার সব মানুষকে সবরকম রিযিক ও নেয়ামত প্রচুর পরিমাণে 
দেয়া হলে তাদের পারস্পরিক হানাহানি সীমা ছাড়িয়ে যেত। কারণ, 
ধন-সম্পদের প্রাচূর্যের কারণে কেউ কারও মুখাপেক্ষী থাকত না এবং 
কেউ কারও কাছে নতি স্বীকার করত না। অপরদিকে ধনাঢ্যতার এক 
বৈশিষ্ট্য এই যে, ধন যতই বাড়ে, লোভ-লালসাও ততই বৃদ্ধি পেতে 
থাকে। ফলে এর অপরিহার্য পরিণতি দীড়াত এই যে, একে অপরের 
সম্পত্তি করায়ক্তকরার জন্যে জোরজবরদস্তির প্রয়োগ ব্যাপক হয়ে যেত। 
মারামারি-কাটাকাটি ও অন্যান্য কুকর্ম সীমা ছাড়িয়ে যেত। তাই আল্লাহ্‌ 
তাআলা সব মানুষকে সব রকম নেয়ামত না দিয়ে এভাবে বন্টন করেছেন 





যে, কাউকে, ধন-সম্পদ বেশী দিয়েছেন, কাউকে স্বাস্থ্য ও শক্তি অধিক 
পরিমাণে যুগিয়েছেন, কাউকে রূপ ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন 
এবং কাউকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অপরের তুলনায় বেশী সরবরাহ করেছেন। 
ফলে প্রত্যেকেই কোন না কোন বিষয়ে অপরের মুখাপেক্ষী এবং এই 
পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার উপরই সভ্যতার ভীত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। 
32038355 বাক্যের অর্থও তাই যে, আল্লাহ্‌ তার 
নেয়ামতসমূহ বিশেষ পরিমাণে মানুষকে দান করেছেন। এরপর 
5544) বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
সম্যক জানেন কার জন্য কোন নেয়ামত উপযুক্ত এবং কোন নেয়ামত 
ক্ষতিকর। তাই তিনি প্রত্যেককে তার উপযোগী নেয়ামত দান করেছেন। 
তিনি যদি কারও কাছ থেকে কোন নেয়ামত ছিনিয়ে নেন, তবে সমগ্র 
বিশ্বের উপযোগিতার ভিত্তিতেই ছিনিয়ে নেন। এটা মোটেই জরুরী নয় যে, 
আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির উপযোগিতা বুঝতে সক্ষম হব। কারণ, এখানে 
প্রত্যেকেই তার জ্ঞানের এক সীমিত পরিধির মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করে। 
আর আল্লাহ্‌ তাআলার সামনে রয়েছে সমগ্র বিশ্বজগতের অন্তহীন 
উপযোগিতার ক্ষেত্র। কাজেই তাঁর সমস্ত রহস্য অবগত হওয়া মানুষের 
পক্ষে সম্ভবপর নয়। এর একটি ইন্দ্রয়গ্রাহ্য দৃষ্টান্ত এই যে, একজন 
ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রপ্রধান মাঝে মাঝে ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থের পরিপন্থী 
নির্দেশও জারি করেন। ফলে তারা বিপদাপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। 
বিপদে পতিত ব্যক্তি যেহেতু নিজ স্বার্থের সীমিত গণ্ডিতে থেকে চিন্তা 
করে, তাই রাষ্প্রধানের এই পদক্ষেপ তার দৃষ্টিতে অযৌক্তিক ও 
অসমীচীন প্রতিপন্ন হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু যার দৃষ্টি গোটা দেশ ও 
জাতির প্রতি নিবদ্ধ এবং যে মনে করে যে, ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থের প্রতি 
লক্ষ্য রেখে গোটা দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়া যায় না, সে এই 
পদক্ষেপকে মন্দ বলতে পারে না। অতএব, যে সত্তা সমগ্র বিশ্বজগত 
পরিচালনা করছেন, তাঁর প্রজ্ঞা ও রহস্য মানুষ কিরূপে পুরোপুরি বুঝতে 
সক্ষম হবে? এই দৃষ্টিকোণে চিন্তা করলে কোন ব্যক্তিকে বিপদাপদে 
পতিত দেখে মনে যেসব কুধারণা ও জল্পনা-কল্পনা সৃষ্টি হয়, সেগুলো 
আপনা-আপনিই উবে যেতে পারে। 


এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, বিশ্বের সব মানুষই সমান 
ধন-সম্পদের অধিকারী হোক এটা সম্ভবপর নয়, কাম্যও নয় এবং বিশ্ব 


ব্যবস্থাপনার সৃষ্টিগত উপযোগিতাও এর পক্ষে নয়। সুরা যুখ্ুরুফের 


৮5 আয়াতের তফসীরে ইনৃশাআল্লাহ্‌ এই 
বিষয়বস্তু সম্পর্কে পুরোপুরি আলোচনা করা হবে। 
জান্নাত ও দুনিয়ার পার্থক্যঃ এখানে খটকা দেখা দিতে পারে যে, 
জান্নাতে তো সমস্ত মানুষকেই সর্বপ্রকার নেয়ামত প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ 
করা হবে। সেখানে তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে না কেন? জওয়াব এই যে, 
দুনিয়াতে বিপর্যয়ের কারণ ধন-সম্পদের প্রাচর্যসহ লোভ-লালসার প্রেরণা, 
যা ধনাদ্যতার সাথে সাথে সাধারণতঃ বৃদ্ধিই পেতে থাকে। এর বিপরীতে 
জান্নাতে তো নেয়ামতসমূহের ব্যাপক বৃষ্টি বর্ষিত হবে, কিন্তু লোভ-লালসা 
ও অবাধ্যতার প্রেরণা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। ফলে কোনরূপ বিপর্যয় 
দেখা দেবে না। তাফসীরের সার-সংক্ষেপে মওলানা থানভী (রহঃ) 
“বর্তমান অবস্থায়' কথাটি সংযুক্ত করে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন_ 
(বয়ানুল-কোরআন) 
দুনিয়াতে ধন-সম্পদের প্রাচূর্যের মাধ্যমে লোভ-লালসার প্রেরণা 
নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হল না কেন? এখন এই আপত্তি উত্থাপন করা 
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নিশ্চিতই অর্থহীন। কেননা, দুনিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ভাল ও মন্দের সমন্বিত 
একটি বিশ্ব রচনা করা। এটা ব্যতীত জগৎ সৃষ্টির মূল রহস্য-মানুষকে 
পরীক্ষা করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং দুনিয়াতে মানুষের এসব 
প্রেরণা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হলে দুনিয়া সৃষ্টির আসল লক্ষ্যই অর্জিত হত 
না। পক্ষান্তরে জান্নাতে কেবল কল্যাপই থাকবে-__মন্দের কোন অস্তিত্বই 
থাকবে না। তাই সেখানে এসব প্রেরণা খতম করে দেয়া হবে। 

95550005429 (মানুৰ নিরাশ হয়ে গেলে 
তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন।) ভূ-পৃষ্টে পানির তীর প্রয়োজন দেখা দিলে বৃষ্টি 
বর্ষণ করাই আল্লাহ্‌র সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এখানে “নিরাশ হওয়ার পর” 
বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মাঝে মাঝে আল্লাহ্‌ তাআলা সাধারণ নিয়মের 
বিপরীতে বৃষ্টি বর্ষণে বিলম্বও করেন। ফলে মানুষ নিরাশ ও হতাশাস্বত্ত 
হতে থাকে। এতে পরীক্ষা ছাড়া এ বিষয় হুশিয়ার করারও উদ্দেশ্য থাকে 
যে, বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি সবই আল্লাহ্‌ তাআলার নিয়স্ত্রণাধীন। তিনি যখন ইচ্ছা 
মানুষের পাপাচারের কারণে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন, যাতে মানুষ তাঁর 
রহমতের প্রতি মনোনিবেশ করে তাঁর সামনে কাকুতি-মিনতি প্রকাশ 
করে। নতুবা বৃষ্টির জন্য এমন ধরাবীধা সময় নির্ধারিত থাকলে যার চুল 
পরিমাণ ব্যতিক্রম হয় না, তবে মানুষ একে বাহ্যিক কারণের অনুগামী মনে 
করে আল্লাহ্‌র কুদরতের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ত। এখানে “নিরাশ' বলে 
নিজেদের তদ্বির থেকে নিরাশ হওয়া বোঝানো হয়েছে। নতুবা আল্লাহর 
রহমত থেকে নৈরাশ্য কুফর। 

১84৩ _অভিধানে নিজ ক্ষমতা বলে চলাফেরা ও 
নড়াচড়া করতে সক্ষম প্রত্যেক বস্তুকে বর্ণে বলা হয়। পরে শব্দটি কেবল 
জীব-জন্ত অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা আকাশ ও পৃথিবীতে অনেক চলমান বস্তু সৃষ্টি করেছেন। 
পৃথিবীতে চলমান সৃষ্টবস্ত সম্পর্কে সবাই অবগত। আকাশে চলমান 
সৃষ্টবস্তুর অর্থ ফেরেশতাও হতে পারে এবং এমন জীবজন্তও হতে পারে , 
যা এখনও মানুষের কাছে আবিষ্কৃত হয়নি। 

উদ্দেশ্য এই যে, যদিও বিশৃব্যবস্থার উপযোগিতাবশতঃ আল্লাহ্‌ 
তাআলা সব মানুষকে ধনাচ্যতা দান করেননি; কিন্ত বিশ্বজগতের ব্যাপক 
উপকারী বস্ত দ্বারা সব মানুষকেই উপকৃত করেছেন। বৃষ্টি, মেঘ, ভূ-পৃষ্ঠ 


আকাশ এবং এগুলোর যাবতীয় সৃষ্টবস্ত মানুষের উপকারার্থে সৃজিত 
হয়েছে। এগুলো সবাই আল্লাহ্‌র তওহীদ ব্যক্ত করে। এরপর কারও কোন 
কষ্ট হলে তা তার কৃতকর্মের ফলেই হয়। সুতরাং কষ্টে পতিত হয়ে আল্লাহ 
তাআলাকে ভর্থসনা করার পরিবর্তে তার উচিত নিজের দোষক্রটি দেখা । 
ESAT GRIEG 
বাক্যের অর্থ তাই। হযরত হাসান থেকে বর্ণিত আছে_ এ আয়াত 
অবতীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বললেন, সে সত্তার কসম, যাঁর নিয়ন্ত্রণ 
আমার প্রাণ, যে ব্যক্তির গায়ে কোন কাঠের আঁচড় লাগে, অথবা কোন 
শিরা ধড়ফড় করে অথবা পা পিছলে যায়, তা সবই তার গোনাহ্র কারণে 
হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক গোনাহ্র শাস্তি দেন না, বরং যেসব 
গোনাহ্র শাস্তি দেন না সেগুলোর সংখ্যাই বেশী। হযরত 
আশরাফুল-মাশায়েখ বলেন, দৈহিক পীড়া ও কষ্ট যেমন গোনাহ্র কারণে 
হয়, তেমনি আত্মিক ব্যাধিও কোন গোনাহের ফলশ্রুতিতে হয়ে থাকে। 
এক গোনাহ্‌ হয়ে গেলে তা অন্য গোনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণ হয়ে যায়। 
হাফেয ইবনে কাইয়্যেম 'দাওয়ায়ে-শফী গ্রন্থে লিখেন,_গোনাহ্র এক 
নগদ শাস্তি এই যে, এর পরেই মানুষ অন্য গোনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। 
এমনিভাবে সৎকর্মের এক নগদ প্রতিদান এই যে, এক সৎকর্ম অন্য 
সৎকর্মের দিকে আকর্ষণ করে। 


বায়যাতী প্রমুখ বলেন, এ আয়াত বিশেষভাবে তাদের ক্ষেত্র 
প্রযোজ্য, যাদের দ্বারা গোনাহ্‌ সংঘটিত হতে পারে। পয়গন্বরগণ নিষ্পাপ 
হয়ে থাকেন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা ও উন্মাদ ব্যক্তি দ্বারা কোন 
গোনাহ্‌ হতে পারে না। তারা যদি কোন কষ্ট ও বিপদে পড়ে, তবে তারা এ 
আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের কষ্টের অন্যান্য কারণ ও রহস্য থাকতে 
পারে। যেমন মর্যাদা উন্নীত করা ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এসব রহস্যও মানুষ 
পূরণরূপে জানতে পারে না। 

কোন কোন রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, যেসব গোনাহের 
শাস্তি দুনিয়াতে হয়ে যায়, মুমিন ব্যক্তি সেগুলো থেকে পরকালে অব্যাহতি 
লাভ করবে। হাকেম ও বগভী হযরত আলীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ 
(স)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। _(মাযহারী) 


এ সুরা আশ- শূরা 10৭ 
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(৩২) সমুদ্রে ভাসমান পবর্তসম জাহাজসমূহ তার অন্যতম নিদশনি। 
(৩৩) তিনি ইচ্ছা করলে বাতাসকে থাখিয়ে দেন। তখন জাহাজসমূহ 
সমুদপৃষ্ঠে নিশ্চল হয়ে পড়ে যেন পাহাড়। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক সবরকারী, 
কৃতজ্ঞের জন্যে নিদশর্নাবলী রয়েছে। (৩৪) অথবা তাদের কৃতকর্মের 
জন্যে সেগুলোকে ধ্বংস করে দেন এবং অনেককে ক্ষমাও করে দেন (৩৫) 
এবং যারা আমার ক্ষমতা সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা যেন জানে যে, 
তাদের কোন পলায়নের জায়গা নেই। (৩৬) অতএব, তোমাদেরকে যা 
দেয়া হয়েছে তা পাখিব জীবনের ভোগ যাত্র। আর আল্লাহ্‌র কাছে যা 
রয়েছে, তা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী তাদের জন্য, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও 
তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে, (৩৭) যারা বড় গোনাহ ও অশ্লীল 
কার্য থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধান্বিত হয়েও ক্ষমা করে, (৩৮) যারা 
তাদের পালনকতার আদেশ মান্য করে, নামায কায়েম করে; পারস্পরিক 
পরামশক্রিমে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা 
থেকে ব্যয় করে, (৩৯) যারা আক্রান্ত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। (৪০) 
আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। যে ক্ষমা করে ও আপোষ করে 
তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে; নিশ্চয় তিনি অত্যাচারীদেরকে 
পছন্দ করেন নাই। (৪১) নিশ্চয় যে অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ 
খহণ করে, তাদের বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগ নেই। (৪২) অভিযোগ 
কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং 
পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্োহ করে বেড়ায় তাদের জন্যে রয়েছে 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৪৩) অবশ্যই যে সবর করে ও ক্ষমা করে নিশ্চয় এটা 
সাহসিকতার কাজ। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ 
অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল এবং পরকালের নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ ও চিরস্তুন। 
পরকালের নেয়ামতসমূহ অর্জনের সর্বপ্রধান শর্ত ঈমান। ঈমান ব্যতিরেকে 
সেখানে এসব নেয়ামত কেউ লাভ করতে পারবে না। কিন্তু ঈমানের সাথে 
যদি সৎকর্ম ও পুরোপুরি সম্পাদন করা হয়, তবে পরকালের নেয়ামত 
শুরুতেই অর্জিত হয়ে যাবে। নতুবা গোনাহ্‌ ও ক্রটির শাস্তি ভোগ করার 
পর অর্জিত হবে। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে সর্বপ্রথম শর্ত 14230 
বর্ণিত হয়েছে। এরপর বিশেষ বিশেষ কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো 
ব্যতীত আইন অনুযায়ী পরকালের নেয়ামতসমূহ শুরুতেই পাওয়া যাবে 
না, বরং গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর পাওয়া যাবে। ‘আইন অনুযায়ী’ 
বলার কারণ এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা ইচ্ছা করলে সমস্ত গোনাহ্‌ মাফ 
করে শুরুতেই পরকালের নেয়ামতসমূহ মহাপাপীকেও দিতে পারেন। 
তিনি কোন আইনের অধীন নন। এখন এখানে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখিত 
কর্ম ও গুণাবলী লক্ষ্য করুনঃ 

প্রথম গুণ ৩৯৫935 অর্থাৎ, সর্বকাজে ও সর্বাবস্থায় 
পালনকর্তার উপর ভরসা রাখে। তিনি ব্যতীত অপরকে সত্যিকার 
কার্যনির্বাহী মনে করে না। দ্বিতীয় গুণ 314 I LI 
5 অর্থাৎ, যারা মহাপাপ বিশেষতঃ অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে 
ধেঁচে থাকে। মহাপাপ তথা কবীরা গোনাহ্‌ কি, তার বিশদ বিবরণ সুরা 
নেসায় বর্ণিত হয়েছে। 

কবীরা গোনাহ্‌সমূহের মধ্যে সমস্ত গোনাহ্ই অস্তর্ভুক্ত। তবে অশ্লীল 
গোনাহ্‌কে আলাদা করে বর্ণনা করার তাৎপর্য এই যে, অশ্লীল গোনাহ্‌ 
সাধারণ কবীরা গোনাহ্‌ অপেক্ষা তীব্রতর ও সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় হয়ে 
থাকে। এর দ্বারা অন্যরাও প্রভাবিত হয়। নির্লজ্জ কাজকর্ম বোঝানের 
জন্যে ০৮1১ শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন, ব্যভিচার ও তার ভূমিকাসমূহ। 
এছাড়া যেসব কুকর্ম ধৃষ্টতা সহকারে প্রকাশ্যে করা হয়, সেগুলোকেও 
০৯1৯ তথা অশ্লীল বলা হয়। কেননা, এগুলোর কু প্রভাবও যথেষ্ট তীব্র 
এবং গোটা মানব সমাজকে কলুষিত করে। 


তৃতীয় গুণ- 37:5:518550041)  -অর্থাৎ, তারা রাগান্বিত 
হয়েও ক্ষমা করে। এটা সচ্চরিত্রতার উত্তম নমুনা। কেননা, কারও 
ভালবাসা অথবা কারও প্রতি ক্রোধ যখন প্রবল আকার ধারণ করে, তখন 
সুস্থ, বিবেকবান ও বুদ্ধিমান মানুষকেও অন্ধ ও বধির করে দেয়। সে 
বৈধ-অবৈধ, সত্য-মিথ্যা ও আপন কর্মের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা 
করার যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলে। কারও প্রতি ক্রোধ হলে সে সাধ্যমত ঝাল 
মেটানোর চেষ্টা করে। আল্লাহ্‌ তাআলা মুমিন ও সৎকর্মীদের এগুণ বর্ণনা 
করেছেন যে, তারা ক্রোধের সময় কেবল বৈধ -অবৈধের সীমায় অবস্থান 
করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং অধিকার থাকা সত্বেও ক্ষমা প্রদর্শন করে। 


চতুৰ্থ গুণ ৪৯41%৬52915:5৩9 -এর অর্থ আল্লাহর 
পক্ষ থেকে কোন আদেশ পাওয়া মাত্রই বিনা দ্বিধায় তা কবুল করতে ও 
পালন করতে প্রস্তুত হয়ে যাওয়া। যে আদেশ মনের অনুকূলে হোক অথবা 
প্রতিকূল । এতে ইসলামের সকল ফরয কর্ম পালন এবং হারাম ও মাকরূহ 
কর্ম থেকে বেচে থাকা দাখিল রয়েছে। ফরয কর্মসমূহের মধ্যে নামায 
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সবা্ধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর বৈশিষ্ট্যও এই যে, এটা পালন করলে অন্যান্য 
ফরয কর্ম পালন এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকারও তওফীক হয়ে 
যায়। তাই এর উল্লেখ স্বতস্ত্রভাবে করা হয়েছে। বলা হয়েছে 
3345) অর্থাৎ তারা সকল ওয়াজিব ও আদবসহ বিশুদ্ধরপে 
নামায পড়ে। 


পঞ্চম গুণ  43%8715 _ অর্থাৎ, তাদের কাজকর্ম 
পারস্পরিক পরামর্শক্রমে স্থিরীকৃত হয়। অথত্, যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
শরীয়ত কোন বিশেষ বিধান নিদিষ্ট করেনি, সেগুলো মীমাংসার কাজে 
তারা পরস্পর পরামর্শ করে। এখানে +! শব্দের অনুবাদ ‘গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
করা হয়েছে। কেননা, সাধারণের পরিভাষায় +4! শব্দ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
অর্থে ব্যবহৃত হয়। সূরা আলে ইমরানের +8455 আয়াতের 
তফসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং একথাও স্পষ্ট 
করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদি এবং সাধারণ লেন-দেনের গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়াদি সবই. আয়াতের অন্তভূর্ত। ইবনে-কাসীর বলেন, রাষ্ট্রীয় 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদীতে পরামর্শ গ্রহণ করা ওয়াজীব | 


ইমাম জাসসাস বলেন, এ আয়াত থেকে 
পরামর্শের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। এতে আমাদের প্রতি পরামর্শসাপেক্ষ 
কাজে তাড়াহুড়া না করার, নিজস্ব মতকেই প্রাধান্য দিয়ে কাজ না করার 
এবং জ্ঞানী ও সুযীবর্গের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ 
রয়েছে। 


পরামর্শের গুরুত্ব ও পন্থা £ খতীব বাগদাদী হযরত আলী মুর্তজা 
থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে 
জিজ্ঞেস করলাম, আপনার অবর্তমানে আমরা যদি এমন কোন ব্যাপারের 
সম্মুখীন হই, যাতে কোরআনের কোন ফয়সালা নেই এবং আপনার পক্ষ 
থেকেও কোন ফয়সালা না পাই, তবে আমরা সে ব্যাপারে কি করব? 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) জওয়াবে বললেন এর জন্যে আমার 
উম্মতের এবাদতকারীদেরকে একত্রিত করবে এবং পারস্পরিক পরামর্শের 
ভিত্তিতে কর্তব্য স্থির করবে; কারও একক মতে ফয়সালা করো না। 


রুহুল -মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন, যে পরামর্শ এভাবে না নিয়ে 
বে-এলম ও কে-দ্বীন লোকদের কাছ থেকে নেয়া হয়, তার সুফলের চেয়ে 
কুফলই বেশী হবে। 


বায়হাকী বর্ণিত হযরত ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) 





বলেন, যে ব্যক্তি কোন কাজের ইচ্ছা করে তাতে পরামর্শ গ্রহণ করে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে সঠিক বিষয়ের দিকে হেদায়েত করবেন। অর্থাৎ, 
যে কাজের পরিণতি তার জন্যে মঙ্গলজনক ও উত্তম, সে কাজের দিকে 
তার মনের গতি ফিরিয়ে দেবেন! এমনি ধরনের এক হাদীসে ইমাম বোখারী 
আল-আদাবুল মুফরাদে হযরত হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি 
উল্লেখিত আয়াত তেলাওয়াত করে বলেনঃ 

Al 45031১৯3145 ১১১৪৬ যখন কোন সম্প্ৰদায় 
পরামর্শক্রমে কাজ করে, তখন তাদেরকে অবশ্যই সঠিক পথনির্দেশ দান 
করাহয়। 

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যতদিন পর্যন্ত তোমাদের 
শাসকবর্গ তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হবে, তোমাদের বিত্তশালীরা 
দানশীল হবে এবং তোমাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামরশক্রমে সম্পন্ন 
হবে, ততদিন ভূ-পৃষ্ঠে তোমাদের বসবাস করা অর্থাৎ, জীবিত থাকা 
ভাল। পক্ষান্তরে যখন তোমাদের শাসকবর্গ তোমাদের মন্দ ব্যক্তি হবে, 
তোমাদের বিত্তশালীরা কৃপণ হবে এবং তোমাদের কাজকর্ম নারীদের হাতে 
ন্যস্ত হবে_তারা যেভাবে ইচ্ছা কাজ করবে, তখন তোমাদের বসবাসের 
জন্যে ভূ-পৃষ্ঠ অপেক্ষা ভূগর্ভই শ্রেয়ঃ হবে। অর্থাৎ, বেঁচে থাকার চেয়ে 
মরে যাওয়াই উত্তম হবে।__(রূহুল-মা'আনী) 

ষষ্ঠ গুণ 34428353445 -অর্থাৎ, তারা আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক 
থেকে সংকাজে ব্যয় করে। ফরয যাকাত, নফল দান-খয়রাত সবই এর 
অন্তর্ভুক্ত। কোরআনের সাধারণ বর্ণনাপদ্ধতি অনুযায়ী নামাযের সাথে 
যাকাত ও সদকার উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। এখানে নামাযের আলোচনার 
পরে পরামর্শের বিষয় বর্ণনা করে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে 
সম্ভবতঃ ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাযের জন্যে মসজিদসমূহে দৈনিক পাচ 
বার লোকজন সমবেত হয়। পরামর্শসাপেক্ষ বিষয়াদিতে পরামর্শ নেয়ার 
কাজেও এ সমাবেশকে ব্যবহার করা যায়।-_(রূহুল-মা'আনী) 

সং গু GELATIN _ de, 
তারা অত্যাচারিত হয়ে সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং এতে 
সীমালংঘন করে না। এটা প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় গুণের ব্যাখ্যা ও বিবরণ। 
তৃতীয় গুণ ছিল এই যে, তারা শত্রুকে ক্ষমা করে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ 
পরিস্থিতিতে ক্ষমা করলে অত্যাচার আরও বেড়ে যায়। তখন প্রতিশোধ 
গ্রহণই উত্তম বিবেচিত হয়। আয়াতে এরই বিধান বর্ণিত হয়েছে যে, 
কোথাও প্রতিশোধ গ্রহণ শ্রেয়ঃ বিবেচিত হলে সেখানে সাম্যের সীমা লংঘন 
না করার প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী। সীমা লংঘিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণও 
অত্যাচারে পর্যবসিত হবে। এ কারণেই পরে বলা হয়েছে_ 1] 
$555542595 _ অর্থাৎ, মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দই হয়ে থাকে। 
তোমার যতটুকু আর্থিক অথবা শারিরীক ক্ষতি কেউ করে, তুমি ঠিক 
ততটুকু ক্ষতিই তার কর। তবে শর্ত এই যে, তোমার মন্দ কাজটি যেন 
পাপকর্ম না হয়। উদাহরণতঃ কেউ তোমাকে বলপূর্বক মদ পান করিয়ে 
দিলে তোমার জন্যে তাকেও বলপূর্বক মদ পান করিয়ে দেয়া জায়েয হবে 
না। 

আয়াতে যদিও সমান সমান প্রতিশোধ নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে, 
কিন্ত পরে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, $3 ALLEL 
এ _ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং আপোষ-নিষ্পত্তি করে, তার 
পুরস্কার আল্লাহ্‌র দায়িত্বে রয়েছে। এতে নির্দেশ রয়েছে যে, ক্ষমা করাই 


১২২১ সূরা আশ- শূরা না 
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(৪৪) আল্লাহ্‌ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্যে তিনি ব্যতীত কোন 
কাযনিবার্হী নেই। পাপাচারীরা যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন আপনি 
তাদেরকে দেখবেন যে, তারা বলছে আমাদের ফিরে যাওয়ার কোন উপায় 
আছে কি? (৪৫) জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করার সময় আপনি 
তাদেরকে দেখবেন, অপমানে অবনত এবং অধ নি্ীলিত দৃষ্টিতে তাকায়। 
মুমিনরা বলবে, কেয়ামতের দিন ক্ষতিগপ্ত তারাই, যারা নিজেদের ও 
তাদের পরিবার-পরিজনের ক্ষতি সাধন করেছে। শুনে রাখ, পাপাচারীরা 
স্থায়ী আযাবে থাকবে। (৪৬) আল্লাহ্‌ তাআলা ব্যতীত তাদের কোন 
সাহায্যকারী থাকবে না, যে তাদেরকে সাহায্য করবে। আল্লাহ্‌ তাআলা 
যাকে পথ করেন, তার কোন গতি নেই। (৪৭) আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ 
থেকে অবশ্যভ্াবী দিবস আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার 
আদেশ মান্য কর। সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তা 
নিরোধকারী কেউ থাকবে না। (৪৮) যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে 
আপনাকে আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। আপনার কতব্যা কেবল 
এচার করা। আমি যখন মানুষকে আমার রহমত আন্বাদন করাই, তখন সে 
উ্লাসিত হয়, আর যখন তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের কোন অনিষ্ট 
ঘটে, তখন মানুষ খুব অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। (৪৯) নভোমণ্ডল ও ভূমগুলের 
রাজত্ব আল্লাহ্‌ তাআলারই। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা 
কল্যা-সম্ভান এবং যাকে ইচ্ছা পুতর-সম্ভান দান করেন, (৫০) অথবা 
তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধা করে 
দেন। নিশ্চয় তিনি সবর, ক্ষমতাশীল। (১) কোন মানুষের জন্য এমন 
হওয়ার নয় যে, আল্লাহু তার সাথে কথা বলবেন; কিন্তু ওহীর মাধ্যযে 
অথবা পর্দার অস্তরাল থেকে অথবা তিনি কোন দূত প্রেরণ করবেন, 
অতঃপর আল্লাহ্‌ যা চান, সে তা তার অনুমতিক্রষে পৌছে দেবে। নিশ্চয় 
তিনি সবোর্চ্চপ্রজ্ঞাময় | 


































































উত্তম। পরবর্তী দু'আয়াতে এরই আরও বিবরণ দেয়া হয়েছে। 

ক্ষমা ও প্রতিশোধ গ্রহণে সুষম ফয়সালা £ হযরত ইবরাহীম নখয়ী 
(রহঃ) বলেন, পূর্ববর্তী মনীষীগণ এটা পছন্দ করতেন না যে, মুমিনগণ 
পাপাচারী লোকদের সামনে নিজেদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করবেন। ফলে 
তাদের ধৃষ্টতা আরও বেড়ে যাবে। তাই ফেক্ষেত্রে ক্ষমা করার ফলে 
পাপাচারীদের ধৃষ্টতা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেক্ষেত্রে প্রতিশোধ 
নেয়াই উত্তম। ক্ষমা করা তখন উত্তম, যখন অত্যাচার ব্যক্তি অনুতপ্ত হয় 
এবং তার পক্ষ থেকে অত্যাচার বেড়ে যাওয়ার আশংকা না থাকে। কাযী 
আবুবকর ইবনে আরাবী ও কুরতুবী এ নীতিই পছন্দ করেছেন। তারা 
বলেন, ক্ষমা ও প্রতিশোধ দু'টিই অবস্থা ভেদে উত্তম। যে ব্যক্তি অনাচার 
করার পর লজ্জিত হয়, তাকে ক্ষমা করা উত্তম এবং যে ব্যক্তি স্বীয় জেদে 
ও অত্যাচারে অটল থাকে, তার ক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেয়াই উত্তম। 

বয়ানুল-কোরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা আলোচ্য 
দু'আয়াতে খাটি মুমিন ও সংকর্মীদের দু'টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। 
333524 -এ বাক্যে বলা হয়েছে যে, তারা ক্রোধের সময় নিজেদেরকে 
হারিয়ে ফেলে না; বরং তখনও ক্ষমা ও অনুকম্পা তাদের মধ্যে প্রবল 


টানি 


থাকে। ফলে ক্ষমা করে দেয়। পক্ষান্তরে 44944424 __বাক্যে বলা 
হয়েছে যে, কোন সময় অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রেরণা তাদের 
মধ্যে জাগ্রত হলেও তারা তাতে ন্যায়ের সীমা লংঘন করে না, যদিও ক্ষমা 
করে দেয়া উত্তম। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য প্রাথমিক আয়াতসমূহে তাদের পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে, 
যারা মুমিন সৎকর্মীদের বিপরীতে কেবল দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও 
সুখ-শান্তি কামনা করে। এরপর 41: -_বাক্যে তাদেরকে 
কেয়ামতের আযাব আসার পূর্বে তওবা করার উপদেশ দেয়া হয়েছে। 
অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সান্তনা ওপ্রবোধ দেয়া হয়েছে যে, আপনার 
বারংবার প্রচার ও প্রচেষ্টা সত্বেও যদি তাদের চৈতন্য ফিরে না আসে, তবে 
আপনি দুঃখিত হবেন না। %44-544610% 
_ বাক্যের মর্ম তাই। 


চে 53544, _ থেকে শেষ পর্যন্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ 
তাআলার সর্বময় ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা বর্ণনা করে তগহীদের দাওয়াত দেয়া 
হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির আলোচনার পর $% 
$7 বলে কুদরতের একটি বিধি বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, তিনি 
প্রত্যেক ছোট বড় বস্তু সৃষ্টি করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং যখন ইচ্ছা, যা 
ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। এ প্রসঙ্গে মানব সৃষ্টির উল্লেখ করে বলা হয়েছে। 
০০০০০০০০০৭০ 
অর্থাৎ, মানব সৃষ্টিতে কারও ইচ্ছা, ক্ষমতা এমনকি, ভ্ঞানেরও কোন 
দখল নেই। পিতা-মাতা মানবসৃষ্টির বাহ্যিক মাধ্যম হয়ে থাকে মাত্র। সন্তান 
প্রজননে তাদের ইচ্ছা ও ক্ষমতারও কোন দখল নেই। দখল থাকা তো 


দূরের কথা, সন্তান জন্মগ্রহণের পূর্বে মাতাও জানে না যে, তার গর্ভে কি 
আছে এবং কিভাবে গঠিত হচ্ছে। আল্লাহ্‌ তাআলাই কাউকে কন্যা-সন্ভান, 


১২২২ 


কাউকে পুত্র সন্তান, কাউকে পুত্র-কন্যা উভয়ই দান করেন এবং কাউকে 
সম্পূর্ণ বন্ধ্যা করে রাখেন__তার কোন সন্তানই হয় না। 

এসব আয়াতে সন্তানের প্রকার বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তাআলা সর্বপ্রথম 
কন্যা-সম্তানের উল্লেখ করেছেন, আর পুত্র-সন্তানের উল্লেখ করেছেন 
পরে। এ ইঙ্গিতদৃষ্টে হযরত ওয়াছেলা ইবনে আসকা বলেন, যে নারীর গর্ভ 
থেকে প্রথমে কন্যা-সস্তান জন্মগ্রহণ করে, সে পুণ্যময়ী। (কুরতুবী) 


আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াত ইহুদীদের এক 
হঠকারিতামূলক দাবীর জওয়াবে অবতীর্ণ হয়েছে! বগভী ও কুরতুবী প্রমুখ 
লিখেছেন, ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে বলল, আমরা আপনার প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। কেননা, আপনি মুসা (আঃ)-এর ন্যায় 
আল্লাহ্‌ তাআলাকে দেখেন না এবং তার সাথে সামনা-সামনি কথাবার্তাও 
বলেননা। 


রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, একথা সত্য নয় যে, মুসা (আঃ) আল্লাহ্‌ 
তাআলাকে দেখেছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এর 
সারমর্ম এই যে, এ দুনিয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে সরাসরি ও 
সামনা-সামনি কথা বলা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। স্বয়ং হযরত 
মুসা (আঃ)-ও সামনা-সামনি কথা শুনেন নি, বরং যবনিকার অস্তরাল 
থেকে আওয়ায শুনেছেন মাত্র। 

এ আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, কোন মানুষের সাথে আল্লাহ্‌ 
তাআলার কথা বলার তিনটি মাত্র উপায় রয়েছে। (এক) (5: অর্থাৎ, 
কোন বিষয় অস্তরে জাগ্রত করে দেয়া। এটা জাগ্রত অবস্থায়ও হতে পারে 
এবং নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নের আকারে হতে পারে। অনেক হাদীসে বর্ণিত আছে 
যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ৮5১১ ০ এ বলতেন। অর্থাৎ, এ বিষয়টি আমার 
অস্তরে জাগ্রত করা হয়েছে। পয়গম্বরগণের স্বপুও ওহী হয়ে থাকে। এতে 
শয়তানের কারসাজি থাকতে পারে না। এমতাবস্থায় সাধারণতঃ আল্লাহ্‌ 
তাআলার পক্ষ থেকে শব্দ অবতীর্ণ হয় না ; কেবল বিষয়বস্তু অস্তরে 
জাগ্রত হয়, যা পয়গম্বর নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন। 


দ্বিতীয় উপায় ৬৮৮৫%$৩% অর্থাৎ, জাগ্রত অবস্থায় যবনিকার 
অন্তরাল থেকে কোন কথা শোনা। মূসা (আঃ) তৃর পর্বতে এভাবেই, 
আল্লাহ তাআলার কথা শুনেছিলেন। কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌ তাআলার সাক্ষাত 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


MAA 


লাভ করেননি । তাই ও83816,]55 বলে সাক্ষাতের আবেদন 


জানান, যার নেতিবাচক জওয়াব 2 বলে দেয়া হয়। 

দুনিয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলার সাক্ষাতের অন্তরায় যবনিকাটি এমন কোন 
বস্তু নয়, যা আল্লাহ্‌ তাআলাকে ঢেকে রাখতে পারে। কেননা, তার 
সর্বব্যাপী নূরকে কোন বস্তুই ঢাকতে পারে না। বরং মানুষের দৃষ্টিশক্তি 
দূর্বলতাই এ সাক্ষাতের পথে অস্তরায় হয়ে থাকে। জান্নাতে মানুষের 
দৃষ্টিশক্তি প্রথর করে দেয়া হবে। ফলে সেখানে প্রত্যেক জান্নাতী আল্লাহ্‌ 
তাআলার দর্শন লাভে ধন্য হবে। সহীহ্‌ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী 
আহলে সুন্নত ওয়াল জমাআতের মাযহাবও তাই। 

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত এ নীতি দুনিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দুনিয়াতে 
কোন মানুষ আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে সামনা-সামনি কথা বলতে পারে না। 
আলোচনা যেহেতু মানুষ সম্পর্কে, তাই আয়াতে বিশেষভাবে মানুষের 
উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা বাহ্যতঃ ফেরেশতাগণের সাথেও আল্লাহ্‌ 
তাআলার সামনা-সামনি কথা হয় না। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে জিবরাঈল 
(আঃ)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, আমি অনেক কাছাকাছি চলে 
গিয়েছিলাম, তবুও আমার এবং আল্লাহ্‌ তাআলার মধ্যে সত্তর হাজার পর্দা 
রয়ে গিয়েছিল। কোন কোন আলেমের উক্তি অনুযায়ী যদি 
মে'রাজ-রজনীতে আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখোমুখি 
কথাবার্তা প্রমাণিত হয়, তবে তা উপরোক্ত নীতির পরিপন্থী নয়। কেননা, 
সে কথাবার্তা এ জগতের নয়_আরশে হয়েছিল। 


তৃতীয় উপায়_ ১১5০০23 __ অর্থাৎ, জিবরাঈল প্রমুখ কোন 
ফেরেশতাকে কালাম দিয়ে প্রেরণ করা এবং পয়গম্বরকে তার পাঠ করে 
শুনানো। এটাই ছিল সাধারণ পন্থা। কোরআন পাক সম্পূর্ণ এ উপায়ে 
ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। উপরোক্ত বিবরণে ০১ শব্দটিকে 
অন্তরে নিক্ষেপ করার অর্থে নেয়া হয়েছে। কিন্ত শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
আল্লাহ্‌ তাআলার সব ধরনের কালামের অর্থে ব্যবহৃত হয়। বোখারীর 
একদীর্ঘ হাদীসে ফেরেশতার মাধ্যমে কথাবার্তাকেও ওহীর একটি প্রকার 
গণ্য করা হয়েছে। তাতে আরও বলা হয়েছে যে, ফেরেশতার মাধ্যমে 
আগত ওহীও দু'রকম। কখনও ফেরেশতা আসল আকৃতিতে আসেন এবং 
কখনও মানুষের আকৃতিতে। 


সূরা আয - যুখরুক My 
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(৫২) এমনিভাবে আমি আপনার কাছে এক ফেরেশতা প্রেরণ করেছি 
আমার আদেশক্রমে। আপনি জানতেন না, কিতাব কি এবং ঈমান কি। 
কিন্তু আমি একে করেছি নূর, যাদ্থারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে 
যাকে ইচ্ছা পঞপ্রদর্শন করি। নিশ্চয় আপনি সরল পথপ্রদর্শন করেন 
(৫৩) আল্লাহরপথ। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সব তারই। 


শুনে রাখ, আল্লাহ্‌ তাআলার কাছেই সব বিষয়ে পৌছে। 
সূরা যুখরুক 
মকায় অবতীগ, আয়াত ৮৯ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু 


(3) হা-মীম, (২) শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের, (৩) আমি একে করেছি 
(কোরআন, আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝ। (৪) নিশ্চয় এ কোরআন 
আমার কাছে সমুন্নত অটল রয়েছে লওহে-মাহ্ফুযে। (৫) তোমরা 
সীঘাতিক্রিকারী সম্পদায়_-এ কারণে কি আমি তোমাদের কাছ থেকে 
কোরআন প্রত্যাহার করে নেব? (৬) পূর্ববর্তী লোকদের কাছে আমি 
অনেক রসূলই প্রেরণ করেছি। (৭) যখনই তাদের কাছে কোন রসূল 
আগমন করেছেন, তখনই তারা তার সাথে ঠাট্রা-বিদ্নপ করেছে। (৮) 
সুতরাং আমি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিসম্প্নুদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। 
পূর্ববতীদের এ ঘটনা অতীত হয়ে গেছে। (১) আপনি যদি তাদেরকে 
জিজ্ঞাসা করেন কে নভোমণ্ডল ও ভূ-যগুল সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই 
বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সবর্জ আল্লাহ্‌ (০) যিনি 
তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে তোমাদের জন্যে 
করেছেন পথ, যাতে তোমরা গত্তব্যস্থলে পৌছতে পার। (১) এবং যিনি 
আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন পারিষিত। অতঃপর তদ্থারা আমি মৃত 


ভূ-ভাগকে পুনরুজ্জীবিত করেছি। তোমরা এমনিভাবে উত্থিত হবে। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


৩৫% -এ আয়াতটি প্রথম আয়াতে 
বর্ণিত বিষয়বস্তরই পরিশিষ্ট এর সারমর্ম এই যে, দুনিয়াতে মুখোমুখি 
কথাবার্তা তো কারও সাথে হয়নি__হতে পারেও না। তবে আল্লাহ্‌ তাআলা 
বিশেষ করে বন্দাদের প্রতি যে ওহী প্রেরণ করেন, তার তিনটি উপায় প্রথম 
আয়াতে বিবৃত হয়েছে। এই নিয়ম অনুযায়ী আপনার প্রতিও ওহী প্রেরণ 
করা হয়। আপনি আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে সামনা-সামনি কথা 
বলুন- ইহুদীদের এ দাবী মূর্খতাপ্রসূত ও হঠকারিতামূলক। তাই বলা 
হয়েছে, কোন মানুষ এমনকি কোন রসূল যে জ্ঞান লাভ করেন, তা আল্লাহ্‌ 
তাআলারই দান। যতক্ষণ আল্লাহ্‌ তাআলা ওহীর মাধ্যমে তা ব্যক্ত না 
করেন, ততক্ষণ পর্যস্ত রসূলগণ কোন কিতাব সম্পর্কেও জানতে পারেন না 
এবং ঈমানের বিশদ বিবরণ সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল হতে পারেন না। 
কিতাব সম্পর্কে না জানার বিষয়টি বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। ঈমান সম্পর্কে 
সর্বোচ্চ স্তর সম্পর্কে ওহীর পূর্বে জ্ঞান থাকে না। নতুবা এ বিষয়ে 
আলেমগণের ইজমা তথা এঁকমত্য রয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা যাকে 
রসূল ও নবী করেন, তাকে শুরু থেকেই ঈমানের উপর পয়দা করেন। 
তার মনমানসিকতা ঈমানের উপর ভিত্তিশীল থাকে। নবুওয়ত দান ও ওহী 
অবতরণের পূর্বেও তিনি পাকাপোক্ত মুমিন হয়ে থাকেন। ঈমান তার মজ্জা 
ও চরিত্রে পরিণত হয়। এ কারণেই যুগে যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায় 
পয়গম্বরকে বিরোধিতা করে তাদের প্রতি নানা রকম দোষারোপ করেছে, 
কিন্তু কোন পয়গম্বরগণের বিরোধীরা এই দোষ দেয়নি যে, আপনিও তো 
নবুওয়ত দাবীর পূর্বে আমাদের মতই প্রতিমা পূজা করতেন। কুরতুবী তার 
তফসীরে এবং কাযী আয়ায “শেফা" গ্রন্থে এ বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন। 


সূরা আৰ যুখরুফ 


এ সুরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। তবে হযরত মুকাতিল (রহঃ) বলেন, 
০৩204 আয়াতটি মদীনায় অবতীৰ্ণ। কেউ কেউ বলেন, সূরাটি 
মে রাজের সময় আকাশে অবতীর্ণ হয়েছে।_ (রুহুল-মা* আনী) 

9 এতে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্‌ 
তাআলা যে বস্তুর কসম করেন, তা সাধারণতঃ পরবর্তী দাবীর দলীল হয়ে 
থাকে। এখানে কোরআনের কসম করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআন 
স্বয়ং তার অলৌকিকতার কারণে নিজের সত্যতার দলীল। কোরআনকে 
সুস্পষ্ট বলার অর্থ এই যে, এর উপদেশপূর্ণ বিষয়বস্তু সহজেই বোঝা যায়। 
কিন্তু এ থেকে শরীয়তের বিধি-বিধান চয়ন করা নিঃসন্দেহে এক দুরূহ 
কাজ। ইজতিহাদের পূর্ণ যোগ্যতা ব্যতিরেকে একাজ করা যায় না। 
সেমতে অন্যত্র একথা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে (৮৫১৫ 
হাসিলের জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন উপদেশ গ্রহণকারী 
আছে কি?) এতে বলা হয়েছে যে, কোরআন উপদেশ গ্রহণের জন্যে 
সহজ। এ থেকে ইজতিহাদ ও বিধান চয়ন সহজ হওয়া জরুরী হয় না, 
বরং অন্যভাবে প্রমাণিত রয়েছে যে, এ কাজের জন্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন 
শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করা শর্ত। 


১২২৪ তফসীর মাআরেফুল কোরআন NYE 
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0১২) এবং যিনি সবকিছুর যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং নৌকা ও চতুষ্পদ 
জন্তকে তোমাদের জন্যে যানবাহনে পরিণত করেছেন, (১৩) যাতে 
তোমরা তাদের পিঠের উপর আরোহণ কর। অতঃপর তোমাদের 
পালনকর্তার নেয়ামত স্বরণ কর এবং বল পবিত্র তিনি, যিনি এদেরকে 
আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন এবং আমরা এদেরকে বশীভূত করতে 
সক্ষম ছিলাম না। (১৪) আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে 
ফিরে যাব। (১৫) তারা আল্লাহ্‌র বন্দাদের মধ্য থেকে আল্লাহ্‌র অংশ স্থির 
করেছে। বাস্তবিক মানুষ স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ (১৬) তিনি কি তার সৃষ্টি থেকে 
কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদের জন্যে মনোনীত করেছেন 
পুক্ত-সম্তান? (১৭) তারা রহমান আল্লাহর জন্যে যে কন্যা-সম্ভান বণনা 
করে, যখন তাদের কাউকে তার সংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডল 
কালো হয়ে যায় এবং ভীষণ মনস্তাপ ভোগ করে। (১৮) তারা কি এমন 
ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র জন্যে বর্ণনা করে, যে অলংকারে লালিত-পালিত হয় 
এবং বিতকো কথা বলতে অক্ষম? (১৯) তারা নারী স্থির করে 
ফেরেশতাগণকে, যারা আল্লাহ্‌র বন্দা। তারা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ 
করেছে। এখন তাদের দাবী লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদের জিজ্ঞাসা করা 
হবে। (২০) তারা বলে, রহমান আল্লাহ্‌ ইচ্ছা না করলে আমরা ওদের পূজা 
করতাম না। এ বিষয়ে তারা কিছুই জানে না। তারা কেবল অনুমানে কথা 
বলে। (২১) আমি কি তাদেরকে কোরআনের পূর্বে কোন কিতাব দিয়েছি, 
অতঃপর তারা তাকে আঁকড়ে রেখেছে? (২২) বরং তারা বলে, আমরা 
আমাদের পুর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক এবং আমরা 
তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে পথপ্রাপ্ত। (২৩) এমনিভাবে আপনার 
পূর্বে আমি যখন কোন জনপদে কোন সতকর্কারী প্রেরণ করেছি, তখনই 
তাদের বিভ্রশালীরা বলেছে, আমরা আমাদের পৃ্পুরুষদেরকে পেয়েছি 
এক পথের পথিক এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনসুরণ করে চলছি। 





প্রচারকের পক্ষে নিরাশ হয়ে বসে থাকা উচিত নয় £ 

৩এগ্030 ৩ (আমি কি আমদের কাছ 
থেকে এ উপদেশ গ্রন্থ প্রত্যাহার করে নেব এ কারণে যে, তোমরা 
সীমাতিক্রমকারী সম্প্রদায়) উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা অবাধ্যতায় যতই 
সীমা অতিক্রম কর না কেন, আমি তোমাদেরকে কোরআনের মাধ্যমে 
উপদেশ দান পরিত্যাগ করব না। এ থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি 
দাওয়াত ও তবলীগের কাজ করে, তার উচিত প্রত্যেকের কাছে পয়গাম 
নিয়ে যাওয়া এবং কোন দলের কাছে তবলীগ শুধু এ কারণে পরিত্যাগ করা 
উচিত নয় যে, তারা চরম পর্যায়ের মুলহিদ, বে-দ্রীন অথবা পাপাচারী। 


134535404 (তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে বিছানা 
করেছেন।) উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবীর বাহ্যিক আকার বিছানার মত এবং 
এতে বিছানার অনুরূপ আরাম পাওয়া যায়। সুতরাং এটা গোলাকার 
হওয়ার পরিপন্থী নয়। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


84130545405 (তোমাদের জন্যে 
নৌকা ও চতুষ্পদ জন্ত সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা আরোহণ কর ।) 
মানুষের যানবাহন দু'প্রকার। (এক) যা মানুষ নিজের শিল্পকৌশল দ্বারা 
নিজেই তৈরী করে। (দুই) যার সৃষ্টিতে মানুষের শিল্পকৌশলের কোন 
দখল নেই। ‘নৌকা’ বলে প্রথম প্রকার যানবাহন এবং চতুষ্পদ জন্ত বলে 
দ্বিতীয় প্রকার যানবাহন বোঝানো হয়েছে। সর্বাবস্থায় উদ্দেশ্য এই যে, 
মানুষের ব্যবহারের যাবতীয় যানবাহন আল্লাহ্‌ তাআলার মহা অবদান। 
চতুষ্পদ জন্ত যে অবদান, তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। এগুলো মানুষের চেয়ে 
কয়েক গুণ বেশী শক্তিশালী হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা এগুলোকে 
মানুষের এমন বশীভূত করে দিয়েছেন যে, একজন বালকও ওদের মুখে 
লাগাম অথবা নাকে রশি লাগিয়ে যথা ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারে। এমনিভাবে 
যেসব যানবাহন তৈরীতে মানুষের শিল্পকৌশলের দখল আছে, সেগুলোও 
আল্লাহ্‌ তা'আলারই অবদান। উড়োজাহাজ থেকে শুরু করে মামুলী 
সাইকেল পর্যস্ত যদিও বাহ্যতঃ মানুষ নির্মাণ করে, কিন্তু এগুলো নির্মাণের 
কৌশল আল্লাহ্‌ ব্যতীত কে শিক্ষা দিয়েছে? সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ 
তা'আলাই মানুষের মস্তিত্ষে এমন শক্তি দান করেছেন যে, লোহাকেও 
মোমে পরিণত করে ছাড়ে। এছাড়া এগুলোর নির্মাণে যে কীচামাল ব্যবহৃত 
হয়, তা এবং তার বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সরাসরি আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। 

29548 (এবং যাতে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার 
অবদান স্ুরণ কর)। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একজন বুদ্ধিমান ও 
সচেতন মানুষের কর্তব্য হল সত্যিকার দাতা আল্লাহ্‌ তা'আলার 
নেয়ামতসমূহ ব্যবহার করার সময় অমনোযোগিতা ও উদাসীনতা প্রদর্শন 
করার পরিবর্তে এ বিষয়ের ধ্যান করা যে, এগুলো আমার প্রতি আল্লাহর 
দান। কাজেই তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও তার উদ্দেশে বিনয় ও 
অসহায়ত্ব ব্যক্ত করা আমার উপর ওয়াজিব। সৃষ্ট জগতের নেয়ামতসমূহ 
মুমিন ও কাফের উভয়েই ব্যবহার করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুমিন ও 
কাফেরের মধ্যে পার্থক্য এই যে, কাফের চরম উদাসিনতা ও বেপরওয়া 
মনোভাব নিয়ে ব্যবহার করে আর মুমিন আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহকে চিন্তায় 
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উপস্থিত রেখে তার সামনে বিনয়াবনত হয়। এ লক্ষ্যেই কোরআন ও 
হাদীসে বিভিন্ন কাজ আনজাম দেয়ার সময় সবর ও শোকরের 
বিষয়বস্তসম্বলিত বিভিন্ন দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে। মানুষ যদি দৈনন্দিন 
জীবনে উঠাবসা ও চলা-ফেরায় এসব দোয়া নিয়মিত পাঠ করে তবে তার 
প্রত্যেক বৈধ কাজই এবাদত হয়ে যেতে পারে। এসব দোয়া আল্লামা 
জযরীর কিতাব “হিসনে হাসীনে' এবং মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর 
কিতাব “মোনাজাতে মকবুলে' দ্্টব্য। 

সফরের দোয়া £ 3১5099৯2 (পবিত্র তিনি, যিনি একে 
আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন)। এটা যানবাহনে বসে পাঠ করার 
দোয়া। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) থেকে একাধিক রেওয়ায়েতে প্রমাণিত আছে যে, 
তিনি সওয়ারীর জন্তর উপর বসার সময় এই দোয়া পাঠ করতেন। 
আরোহণ করার মোস্তাহাব পদ্ধতি হযরত আলী (রাঃ) থেকে এরূপ বর্ণিত 
আছে যে, সওয়ারীতে পা রাখার সময় “বিসমিল্লাহ” বলবে, অতঃপর 
সওয়ার হওয়ার পরে ‘আলহামদুলিল্লাহ্‌’ পাঠ করে 7344 
থেকে শুরু করে 633% পর্যস্ত পাঠ করবে।__ (কুরতুবী) 


বউ (আমরা এমন ছিলাম না যে, একে বশীভূত 
করব)। এটা যাস্ত্রিক যানবাহনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা, আল্লাহ্‌ 
তাআলা মৌল উপাদান সৃষ্টি না করলে অথবা তাতে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য ও 
প্রতিক্রিয়া না রাখলে অথবা মানুষের মস্তিষ্কে সেসব বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের 
শক্তিদান না করলে সম সৃষ্টি একত্রিত হয়েও এমন যানবাহন সৃষ্টি করতে 
সক্ষম হত না। 

68৮4 (নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের পালনকর্তার 
দিকেই ফিয়ে যাব)। এ বাক্যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, মানুষের উচিত 
পার্থিব সফরের সময় পরকালের কঠিন সফরের কথা স্মরণ করা, যা 
সর্বাবস্থায় সংঘটিত হবে। সে সফর সহজে অতিক্রম করার জন্যে সৎকর্ম 
ব্যতীত কোন সওয়ারী কাজে আসবে না। 





324৩০1345 ( তারা আল্লাহ্র বন্দাদের মধ্য থেকে 
আল্লহর অংশ স্থির করেছে)। এখানে অংশ বলে সন্তান বোঝানো হয়েছে। 
মুশরিকরা ফেরেশতাগণকে “আল্লাহ্‌র কন্যা-সস্তান” আখ্যা দিত। “সন্তান” 
না বলে ‘অংশ’ বলে মুশরেকদের এই বাতিল দাবীর যুক্তিভিত্তিক খণ্ডনের 
দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সংক্ষেপে তা এভাবে যে, আল্লাহ্‌ তাআলার 
কোন সন্তান থাকলে সে আল্লাহ্‌ তাআলার অংশ হবে। কেননা, পুত্র 
পিতার অংশ হয়ে থাকে। যুক্তিসংগত নিয়ম এই যে, প্রত্যেক বস্তু স্বীয় 
অস্তিত্বের জন্যে তার অংশসমূহের প্রতি মুখাপেক্ষী। এ থেকে জরুরী হয়ে 
পড়ে যে, আল্লাহ্‌ তাআলাও তার সন্তানের প্রতি মুখাপেক্ষী হবেন। 
বলাবাহুল্য যে কোন প্রকার মুখাপেক্ষিতা আল্লাহ্‌র মর্যাদার সম্পূর্ণ 
পরিপন্থী। 

3045.81 (যে অলংকার ও সাজ - সজ্জায় লালিত - 
পালিত হয়)-এ থেকে জানা গেল যে, নারীর জন্যে অলংকার ব্যবহার এবং 
শরীয়তসম্মত সাজ-সজ্জা অবলম্বন করা জায়েয। এ বিষয়ের ইজমাও 
আছে। কিন্তু বর্ণনাপদ্ধতি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সারা দিনমান 
সাজ-সজ্জা ও প্রসাধনে ডুবে থাকা সমীচীন নয়। এটা বিবেক-বুদ্ধির 
দুর্বলতার লক্ষণ ও কারণ। 

9415310445 (এবং সে বিতর্কে কথা বলতেও অক্ষম)। 
উদ্দেশ্য এই যে, অধিকাংশ নারী মনের ভাব জোরেশোরে ও স্পষ্টভাবে 
বর্ণনা করতে পুরুষদের সমান সক্ষম নয়। এ কারণেই বিতর্কে নিজেদের 
দাবী সপ্রমাণ করা ও প্রতিপক্ষের দাবী প্রমাণ সহকারে খণ্ডন করা তাদের 
পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু এটা অধিকাংশের দিকে লক্ষ্য করে বলা 
হয়েছে। কাজেই কোন কোন নারী যদি বাকপটুতায় পুরুষদেরকেও হারিয়ে 
দেয়, তবে সেটা এ আয়াতের পরিপন্থী হবে না। কেননা, অধিকাংশের 
লক্ষ্যেই সাধারণতঃ নীতি বর্ণনা করা হয়। নারীদের অধিকাংশ এরাপই 
বটে। 
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(২৪) সে বলত, তোমরা তোমাদের পুর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর 
পেয়েছ, আমি যদি তদপেক্ষা উত্তম বিষয় নিয়ে তোমাদের কাছে এসে 
থাকি, তবুও কি তোমরা তাই বলবে? তারা বলত তোমরা যে বিষয়সহ 
প্রেরিত হয়েছ, তা আমরা মানব না। (২৫) অতঃপর আমি তাদের কাছ 
থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। অতএব দেখুন, মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম 
কিরূপ হয়েছে। (২৬) যখন ইবরাহীম তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলল, 
তোমরা যাদের পৃজা কর, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। (২৭) 
তবে আমার সম্পর্ক তার সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব, 
তিনিই আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করবেন। (২৮) এ কথাটিকে সে অক্ষয় 
বাণীরপে তার সম্ভানদের মধ্যে রেখে গেছে, যাতে তারা আল্লাহ্‌র দিকেই আকৃষ্ট 
থাকে। (২৯) পরস্ত আমিই এদেরকে ও এদের পূরবপুরুষদেরকে 
জীবনোপভোগ করতে দিয়েছি, অবশেষে তাদের কাছে সত্য ও স্পষ্ট 
বর্ণনাকারী রসূল আগমন করেছে। (৩০) যখন সত্য তাদের কাছে আগমন 
করল, তখন তারা বলল, এটা যাদু, আমরা একে মানি না। (৩১) তারা 
বলে, কোরআন কেন দুই জনপদের কোন প্রধান ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ 
হল না? (৩২) তারা কি আপনার পালনকর্তার রহমত বন্টন করে? আমি 
তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং একের 
মযার্দাকে অপরের উপর উন্নীত করেছি, যাতে একে অপরকে সেবক রূপে 
গ্রহণ করে। তারা যা সঞ্চয় করে, আপনার পালনকর্তার রহমত তদপেক্ষা 
উত্তম। (৩৩) যদি সব মানুষের এক মতাবলয্বী হয়ে যাওয়ার আশংকা না 
থাকত, তবে যারা দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করে আমি তাদেরকে 
দিতাম তাদের গৃহের জন্যে রৌপ্য নিত ছাদ ও সিঁড়ি, যার উপর তারা 
চড়ত (৩৪) এবং তাদের গৃহের জন্যে দরজা দিতাম এবং পালংক দিতাম, 
যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত। (৩৫) এবং স্বণনিষিতও দিতাম। এগুলো 
সবই তো পািব জীবনের ভোগ সামগ্রী যাত্র। আর পরকাল আপনার 
পালনকর্তার কাছে তাঁদের জন্যেই যারা ভয় করে। 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 





10$ পূৰ্ববৰ্তী আয়াতের শেষে বলা হয়েছিল, মুশরেকদের 
কাছে তাদের পূর্বপুরুষদের অনুকরণ ব্যতীত শিরকের কোন দলীল নেই। 
বলাবাহুল্য, সুস্পষ্ট যুক্তিভিত্তিক ও ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণাদি থাকা সত্বেও 
কেবল পূর্বপুরুষদের অনুকরণ করা খুবই অযৌক্তিক ও গর্হিত কাজ। 
এখন আলোচ্য আয়াতসমূহ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি পূর্বপুরুষদেরই 
অনুকরণ করতে চাও, তবে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর অনুসরণ কর না 
কেন, যিনি তোমাদের সম্ভরাস্ততম পূর্বপুরুষ এবং ধার সাথে সম্পর্ক 
রাখাকে তোমরা গর্বের বিষয় মনে কর? তিনি কেবল তওহীদেই বিশ্বাসী 
ছিলেন না, বরং তার কর্মপন্থা পরিষ্কার ব্যক্ত করে যে, যুক্তিভিত্তিক ও 
ইতিহাসভিত্তিকপ্রমাণাদির উপস্থিতিতে কেবল পূর্বপুরুষদের অনুকরণ 
করা বৈধ নয়। তিনি যখন দুনিয়াতে প্রেরিত হন, তখন তারা গোটা 
সম্প্রদায় তাদের পূর্বপুরুষদের অনুকরণে শিরকে লিপ্ত ছিল। কিন্তু তিনি 
পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে সুস্পষ্ট প্রমাণাদির অনুসরণ করে 
সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদর কথা ঘোষণা করে বলেন, 

৩34৬ 5), তোমরা যাদের পূজা কর, তাদের সাথে আমার 
কোন সম্পর্ক নেই। 

এ থেকে আরও জানা গেল যে, কোন ব্যক্তি যদি কুকর্মী ও অবিশ্বাসী 
দলের মধ্যে বসবাস করে এবং তাদের ধ্যান-ধারণার ব্যাপারে নীরব থাকে, 
তাকেও তাদের সমমনা মনে করার আশংকা থাকে, তাহলে কেবল তার 
বিশ্বাস ও কর্ম ঠিক করে নেয়াই যথেষ্ট হবে না, বরং সেই দলের বিশ্বাস ও 
কর্মের সাথে তার সম্পকহীনতা প্রকাশ করাও জরুরী হবে। সেমতে 
হযরত ইবরাহীম (আঃ) কেবল নিজের বিশ্বাস ও কর্মকে মুশরেকদের 
থেকে স্বতন্ত্র করেই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং মুখে ও সর্বসমক্ষে সম্পর্কহীনতা 
ঘোষণা করেছেন। 

14693545 তিনি একে তার সন্তানদের মধ্যে 
একটি চিরস্তন বাণীরূপে রেখে গেছেন।) উদ্দেশ্য এই যে, তিনি তার 
তওহীদী বিশ্বাসকে নিজের সস্তা পর্যন্তই সীমিত রাখেননি, বরং তার 
বংশধরকেও এ বিশ্বাসে অটল থাকার ওসিয়ত করেছেন। সেমতে তার 
বংশধরদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক লোক তওহীদপন্থী ছিল। স্বয়ং মকা 
মোকাররমা ও তার আশপাশে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর আবির্ভাব পর্যন্ত 
অনেক সুস্থমনা ব্যক্তি বিদ্যমান ছিল, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী 
অতিবাহিত হওয়ার পরেও ইবরাহীম আঃ)-এর মুল ধর্মের উপরই 
প্রতিষ্ঠিতছিল। 

এ থেকে আরও জানা গেল যে, নিজেকে ছাড়াও সস্তান-সম্ততিকে 
বিশুদ্ধ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা করাও মানুষের অন্যতম কর্তব্য। 
পয়গম্বরগণের মধ্যে হযরত ইয়াকুব (আঃ) সম্পর্কেও কোরআন বর্ণনা 
করেছে যে, তিনি ওফাতের সময় পুত্রদেরকে বিশু্ধর্মে কায়েম থাকার 
ওসিয়ত করেছিলেন। সুতরাং যে কোন সম্ভাব্য উপায়ে সস্তান-সস্ততির 
কর্ম ও চরিত্র সংশোধনে পূর্ণ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা যেমন জরুরী, তেমনি 
পয়গম্বরগণের সুন্নত বটে। সন্তানদের সংশোধনের অনেক পদ্ধতি রয়েছে 
যা স্থান বিশেষ অবলম্বন করা যায়। কিন্তু শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব 
শা'রানী (রহঃ) “লাতায়েফুল মিনান' গ্রন্থে একটি কার্যকরী পদ্ধতি বর্ণনা 
করেছেন। তা এই যে, পিতা-মাতা সম্ভানদের সংশোধনের জন্যে সযত্বে 
দোয়া করবেন। পরিতাপের বিষয়, এই সহজ পদ্ধতির প্রতি আজকাল 
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ব্যাপক উদাসীনতা প্রদর্শন করা হচ্ছে। অবশ্য স্বয়ং পিতা-মাতারই এর 
অশুভ পরিণতি প্রত্যক্ষ করে থাকেন। 


আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তাআলা মুশরেকদের একটি আপত্তির 
জওয়াব দিয়েছেন। তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রেসালতের ব্যাপারে এ 
আপত্তি করত। প্রকৃতপক্ষে তারা শুরুতে একথা বিশ্বাস করতেই সম্মত 
ছিল না যে, রসূল কোন মানুষ হতে পারে। কোরআন পাক তাদের এ 
মনোভাব কয়েক জায়গায় উল্লেখ করেছে যে, আমরা মুহামুদ (সাঃ)-কে 
কিরে রসূল মানতে পারি, যখন সে সাধারণ মানুষের মতই পানাহার 
করে এবং বাজারে চলাফেরা করে? কিন্তু যখন কোরআনের একাধিক 
আয়াতে ব্যক্ত করা হল যে, কেবল মুহাম্মদ (সাঃ)-ই নন দুনিয়াতে এ 
যাবৎ যত পয়গম্বর আগমন করেছেন, তারা সবাই মানুষ ছিলেন, তখন 
তারা গায়তারা পরিবর্তন করে বলতে শুরু করল যে, যদি কোন 
মানুষকেই নবুওয়ত সমর্পণ করার ইচ্ছা ছিল, তবে মক্কা ও তায়েফের 
কোন বিত্তবান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিকে সমর্পণ করা হল না 
কেন? মুহাম্মদ (সাঃ) তো কোন প্রভাবশালী, ধনী ব্যক্তি নন। কাজেই 
তিনি নবুওয়ত লাভের যোগ্য নন। রেওয়ায়েতে আছে যে, এ ব্যাপারে 
তারা মক্কার ওলীদ ইবনে মুগীরা ও ওতবা ইবনে রবীয়া এবং তায়েফের 
ওরওয়া ইবনে মাসউদ সকফী, হাবীব ইবনে আমরা সকফী অথবা কেননা 
ইবনে আবদে ইয়া’ লীলের নাম পেশ করেছিল।__ (রহুল-মা’ আনী) 


মুশরেকদের এ আপত্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তাআলা দু'টি উত্তর দিয়েছেন। 
প্রথম জওয়াব উল্লেখিত আয়াতদুয়ের দ্বিতীয় আয়াতে এবং দ্বিতীয় 
জওয়াব এর পরবর্তী আয়াতে দেয়া হয়েছে। যথাস্থানেই এর ব্যাখ্যাও করা 
হবে। প্রথম জওয়াবের সারমর্ম এই যে, এব্যাপারে তোমাদের নাক 
গলানোর কোন অধিকার নেই যে, আল্লাহ্‌ কাকে নবুওয়ত দিচ্ছেন এবং 
কাকে দিচ্ছন না। নবুওয়তের বন্টন তোমাদের হাতে নয় যে, কাউকে নবী 
করার পূর্বে তোমাদের মত নিতে হবে। এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র হাতে। 
তিনিই মহান। উপযোগিতা অনুযায়ী একাজ সমাধা করেন। তোমাদের 
অস্তিত্ব, জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা নবুওয়ত বন্টনের দায়িত্ব লাভের যোগ্যই 
নয়। নবুওয়ত বন্টন তো অনেক উচ্চস্তরের কাজ, তোমাদের মর্যাদা, 
অস্তিত্ব ও স্বয়ং তোমাদের জীবিকা ও জীবিকার আসবাবপত্র বন্টনের 
দায়িত্ব পালনেরও উপযুক্ত নয়। কারণ, আমি জানি তোমাদেরকে এ 
দায়িত্ব দেয়া হলে তোমরা একদিনও জগতের কাজ-কারবার পরিচালানা 
করতে সক্ষম হবে না এবং গোটা বাবস্থাপনা ভণ্ডুল হয়ে যাবে। তাই 
আল্লাহ্‌ তাআলা পার্থিব জীবনে তোমাদের জীবিকা বন্টনের দায়িত্বও 
তোমাদের হাতে সোপর্দ করেননি, বরং একাজ নিজের হাতেই রেখেছেন। 
অতএব, যখন নিয়ুস্তরের একাজ তোমাদেরকে সোপর্দ করা যায় না, তখন 
নবুণয়ত বন্টনের মত মহান কাজ কিরূপে তোমাদের হাতে সোপর্দ করা 
যাবে। আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য তো এতটুকুই, কিন্তু মুশরেকদেরকে 
জওয়াব দান প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তাআলা বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে 
যেসব ইঙ্গিত দিয়েছেন, সেগুলো থেকে কতিপয় অর্থনৈতিক মূলনীতি 
চয়ন করা যায়। এখানে এগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা জরুরী। 
আমি তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, আমি আমার 
অপার প্রজ্ঞার সাহায্যে বিশ্বের জীবনব্যবস্থা এমন করেছি যে, এখানে 
প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রয়োজনাদি মিটানোর ক্ষেত্রে অপরের "সাহায্যের 
মুখাপেক্ষী এবং সকল মানুষ এই পারস্পরিক যুখাপেক্ষিতার সূত্র গ্রবিত 
হয়ে সমগ্র সমাজের প্রয়োজনাদি মিটিয়ে যাচ্ছে। আলোচ্য আয়াতটি 





খোলাখুলি ব্যক্ত করেছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা জীবিকা বন্টনের কাজ 


(সোশ্যালিজমের ন্যায়)কোন ক্ষমতাশালী মানবিক প্রতিষ্ঠানের হাতে সোপর্দ 


করেননি, যে পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থির করবে যে, সমাজের প্রয়োজনাদি 
কি কি, সেগুলো কিভাবে মিটানো হবে, উৎপাদিত সম্পদকে কি হারে কি 
কি কাজে লাগানো হবে এবং এগুলোর মধ্যে আয়ের বন্টন কিসের 
ভিত্তিতে করা হবে? এর পরিবর্তে এ সমস্ত কাজ আল্লাহ তাআলা নিজের 
হাতে রেখেছেন। নিজের হাতে রাখার অর্থ এটাই যে, তিনি প্রত্যেককে 
অপরের মুখাপেক্ষী করে বিশৃব্যবস্থা এমনভাবে সাজিয়েছেন যে, এতে 
অস্বাভাবিক ইজারাদারী ইত্যাদির মাধ্যমে বাধা সৃষ্টি না করা হলে এ 
ব্যস্থাটি আপনা-আপনি এসব সমস্যার সমাধান করে দেয়। পারস্পরিক 
যুখাপেক্ষিতার এই ব্যবস্থাকে বর্তমান অর্থনৈতিক পরিভাষায় 
“আমদানি-রফতানির' ব্যবস্থা বলা হয়। আমদানি-রফতানির স্বাভাবিক 
নিয়ম এই যে, যে বস্তুর আমদানি কম অথচ চাহিদা বেশী, তার মূল্য বৃদ্ধি 
পায়। কাজেই উৎপাদন যন্ত্রগুলোর সেই বস্তু উৎপাদনে অধিক মুনাফা 
দেখে সেদিকেই ঝুঁকে পড়ে। অতঃপর যখন আমদানি রফতানির তুলনায় 
বেড়ে যায়, তখন মূল্য হাস পায়। ফলে সে বস্তুর অধিক উৎপাদন 
লাভজনক থাকে না এবং উৎপাদন যন্ত্রগুলো এর পরিবর্তে অন্য কাজে 
ব্যাপৃত হয়ে যায়, যার প্রয়োজন বেশী। ইসলাম আমদানি ও রফতানির 
এসব শক্তির মাধ্যমেই সম্পদ উৎপাদন ও বন্টনের কাজ নিয়েছে এবং 
সাধারণ অবস্থায় জীবিকা বন্টনের কাজ কোন মানবিক প্রতিষ্ঠানের হাতে 
সোপর্দ করেনি। এর কারণ এই যে, পরিকল্পনা প্রণয়নের যত উন্নত 
পদ্ধতিই আবিষ্কৃত হোক না কেন, এর মাধ্যমে বিষয়াদি সাধারণতঃ 
স্বাভাবিক ব্যবস্থার অধীনেই পরিচালিত হয়। জীবনের অধিকাংশ 
সামাজিক সমস্যা এমনিভাবে স্বাভাবিক পদ্থায় আপনা-আপনি সমাধান 
প্রাপ্ত হয়। এগুলোকে রাষ্ট্রের পরিকল্পনা প্রণয়নের সোপর্দ করা জীবনে 
কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা ছাড়া কিছু নয়। উদাহরণতঃ দিন কাজের জন্যে 
এবং রাত্রি নিদ্রা জন্যে। এ বিষয়টি কোন চুক্তি অথবা মানবিক 
পরিকল্পনা প্রণয়নের অধীনে স্থিরীকৃত হয়নি, বরং প্রকৃতির স্বয়ংক্রিয় 
ব্যবস্থা আপনা-আপনি এ ফয়সালা করে দিয়েছে। এমনিভাবে কে কাকে 
বিয়ে করবে এ বিষয়টি স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত ব্যবস্থার অধীনে আপনা 
থেকেই সম্পন্ন হয় এবং একে পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সমাধান 
করার কল্পনা কারও মধ্যে জাগ্রত হয়নি। উদাহরণতঃ কে জ্ঞান ও 
কারিগরির কোন বিভাগকে নিজের কার্যক্ষেত্র রূপে বেছে নিবে, এ বিষয়টি 
মানসিক আগ্রহ ও অনুরাগের পরিবর্তে সরকারের পরিকল্পনা প্রণয়নের 
উপর সোপর্দ করা একটা অযথা জবরদস্তি মাত্র। এতে প্রাকৃতিক নিয়মে 
বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এমনিভাবে জীবিকা ব্যবস্থাও আল্লাহ্‌ তাআলা 
নিজের হাতে রেখে প্রত্যেকের মনে সেই কাজের প্রেরণা সৃষ্টি করে 
দিয়েছেন, যা তার জন্যে অধিক উপযুক্ত এবং যা সে সুষ্ঠুভাবে আনজাম 
দিতে পারে। সেমতে প্রত্যেক ব্যক্তি এমনকি একজন ঝাড়ুদারও নিজের 
কাজ নিয়ে আনন্দিত ও গর্বিত থাকে_ (%::%00৮৬$ 

তবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ন্যায় ইসালাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে বৈধ ও অবৈধ 
উপায়ে সম্পদ একত্রিত করে অপরের জন্যে রিষিকের দ্বারা বন্ধ করে 
দেয়ার স্বাধীনতা দেয়নি ; বরং আমদানির উপায়সমূহের মধ্যে হালাল ও 
হারামের পার্থক্য করে সুদ, ফটকা বাজী, জুয়া, মজুদদারী ইত্যাদিকে 
নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এরপর বৈধ আমদানিতেও যাকাত, ওশর ইত্যাদি 
কর আরোপ করে সেসব অনিষ্টের মূলোৎপাটন করেছে, যা বর্তমান 
পুঁজিবাদীব্যবসথায় পাওয়া যায়। এতদসত্বেও কখনও ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত 
হয়ে গেলে তা ভেঙ্গে দেয়ারন্জন্যে সরকারের হস্তক্ষেপ বৈধ রেখেছে। 
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তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


NYA 





সামাজিক সাম্যের তাৎপর্য £ ৬৯5০3 
আমি এককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছি। এ থেকে জানা গেল 
যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের আয় সম্পূর্ণভাবে সমান হোক_এ অর্থে 
সামাজিক সাম্য কাম্যও নয় এবং সম্ভবপরও নয়। আল্লাহ্‌ তাআলা সৃষ্ট 
জগতের প্রত্যেক মানুষের দায়িত্বে কিছু কর্তব্য আরোপ করেছেন এবং 
কিছু অধিকার দিয়েছেন আর এতদুভয়ের মধ্যে স্বীয় প্রজ্ঞার ভিত্তিতে এ 
গড় নির্বাচন করে দিয়েছেন যে, যার কর্তব্য যত বেশী, তার অধিকারও 
তত বেশী। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সৃষ্ট জীবের দায়িত্বে কর্তব্য খুব কম 
আরোপ করা হয়েছে। তারা হালাল ও হারাম, জায়েয ও নাজায়েযের 
আওতাধীন নয়। তাই তাদের অধিকার সবচেয়ে কম। সেমতে তাদের 
ব্যাপারে মানুষকে প্রশস্ত স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। মানুষ নামে মাত্র কিছু 
বিধি-নিষেধ পালন করে যেভাবে ইচ্ছা, তাদের দ্বারা উপকৃত হতে পারে। 
সেমতে কোন কোন জীবকে মানুষ কেটে ভক্ষণ করে, কোন কোনটি পিঠে 
সওয়ার হয় এবং কোনটিকে পদতলে পিষ্ট করে, কিন্তু একে এসব জীবের 
অধিকার হরণ বলে গণ্য করা হয় না। কারণ, তাদের কর্তব্য কম বিধায় 
তাদের অধিকারও কম। সৃষ্টজগতের মধ্যে সর্বাধিক কর্তব্য মানুষ ও 
জিনের দায়িত্বে আরোপ করা হয়েছে। তারা প্রত্যেকটি কথা ও কর্ম এবং 
উঠা ও বসার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। 
তারা তাদের দায়িত্ব পালন না করলে পরকালে কঠোর শাস্তির যোগ্য হবে। 
তাই আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষ ও জিনকে অধিকারও সবচেয়ে বেশী 
'দিয়েছেন। পরস্পরভাবে মানুষের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, যার 
দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরের তুলনায় বেশী, তার অধিকারও বেশী। 
মনুষ্যকুলের মধ্যে সর্বাধিক দায়িত্ব যেহেতু পয়গমুরগণের উপর আরোপিত 
হয়েছে তাই তাঁদেরকে অধিকারও অন্যদের তুলনায় বেশী দেয়া হয়েছে। 


আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায়ও আল্লাহ্‌ তাআলা এই মাপকাঠি প্রতি লক্ষ্য 
রেখেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি যতটুকু দায়িত্ব বহন করে, তাকে ততটুকু 
অসুবিধা প্রদান করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বলাবাহুল্য, মানুষের কর্তব্য 
সমতা আনয়ন করা একেবারে অসম্ভব এবং তাতে তফাৎ হওয়া 
অপরিহার্য। এটা কিছুতেই হতে পারে না যে, প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব ও 
কর্তব্য সম্পূর্ণ অপরের সমান হবে। কেননা, আর্থ-সামাজিক দায়িত্ব ও 
কর্তব্য মানুষের সৃষ্টিগত যোগ্যতা ও প্রতিভার উপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে 
সবই অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেকেই খোলা চোখে অবলোকন করতে পারে যে, 
এসব গুণের দিক দিয়ে সকল মানুষের মধ্যে সমতা সৃষ্টি করার সাধ্য 
সর্বাধিক উন্নত সমাজতান্ত্রিক সরকারেরও নেই। মানুষের যোগ্যতা ও 
প্রতিভার মধ্যে যখন পার্থক্য অপরিহার্য, তখন তাদের কর্তব্যেও পার্থক্য 
হওয়া অবশ্যস্তাবী হবে। অর্থনৈতিক অধিকার ও কর্তব্যের উপরই 
নির্ভরশীল বিধায় আমদানিতেও পার্থক্য হওয়া অপরিহার্য। কেননা, 
কর্তব্যে পার্থক্য রেখে যদি সকলের আমদানি সমান করে দেয়া হয়, তবে 
এর মাধ্যমে কখনও ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। 
এমতাবস্থায় কিছু লোকের আমদানি তাদের কর্তব্যের তুলনায় বেশী এবং 
কিছু লোকের কম হবে, যা সুস্পষ্ট অবিচার। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠল 
যে, আমদানিতে পূর্ণ সাম্য কোন যুগেই ইনসাফভিত্তিক হতে পারে না। 
সুতরাং সমাজতন্ত্র তার চরম উন্নতির যুগে (পূর্ণ মাত্রায় সাম্যবাদের যুগে) | 
যে সাম্যের দাবী করে, তা কোন অবস্থাতেই গ্রহণীয় ও ইনসাফতিত্তিক 
নয়। (১) তবে কার কর্তব্য বেশী, কার কম এবং এ হারে কার কতটুকু 





অধিকার হওয়া উচিত, এটা নির্ধারণ করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুরহ ও 
কঠিন কাজ। এটা সঠিকভাবে নির্ধারণ করার জন্যে মানুষের কাছে কোন 
মাপকাঠি নেই। মাঝে মাঝে দেখা যায় একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার 
এক ঘন্টায় এত টাকা আয় করে, যা একজন অদক্ষ শ্রমিক সারাদিন 
অনেক মণ মাটি বয়েও আয় করতে পারে না। কিন্তু ইনসাফের দৃষ্টিতে 
দেখতে একে তো শ্রমিকের সারাদিনের স্বাধীন পরিশ্রম ইঞ্জিনিয়ারকে প্রদত্ত 
গুরু দায়িত্বের সমান হতে পারে না, এছাড়া ইঞ্জিনিয়ারের আমদানি কেবল 
এক ঘণ্টার পরিশ্রমের প্রতিদান নয়; বরং এতে বছরের পর বছর মস্তিস্ক 
ক্ষয় ও অধ্যবসায়ের প্রতিদানেরও অংশ আছে, যা সে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা 
অর্জনের ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং তাতে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনে সহ্য 
করেছে। সমাজতন্ত্র তার প্রাথমিক স্তরে আয়ের এই পার্থক্য স্বীকার করে 
নিয়েছে। সেমতে সকল সমাজতান্ত্রিক দেশে জনসংখ্যার বিভিন্ন স্তরের 
মধ্যে বেতনের বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু এ ব্যাপারেই তাদের 
পদস্থলন ঘটেছে যে, উৎপাদনের সকল উৎস সরকারের তহবিলে দিয়ে 
জনগণের কর্তব্য নির্ধারণ ও তদনুযায়ী আমদানি বন্টনের কাজও সরকারের 
কাছে ন্যস্ত করেছে। অথচ উপরে বর্ণিত রয়েছে যে, কর্তব্য ও অধিকারের 
মধ্যে অনুপাত কায়েম রাখার জন্যে মানুষের কাছে কোন মাপকাঠি নেই। 
সমাজতন্ত্রের কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী সারা দেশের মানুষের জীবিকা নির্ধারণের 
কাজ সরকারের কতিপয় কর্মীর হাতে এসে গেছে। তারা যাকে যতটুকু 
ইচ্ছা, দেয়ার এবং যতটুকু ইচ্ছা, না দেয়ার ক্ষমতা লাভ করেছে। প্রথমতঃ 
এতে দুর্নীতি ও স্বজনগ্রীতির জন্যে প্রশস্ত ময়দান খোলা রয়েছে, যার সিড়ি 
বেয়ে আমলাতন্ত্র ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ হয়। দ্বিতীয়তঃ যদি সরকারের সকল 
কর্মীকে ফেরেশতাও ধরে নেয়া হয় এবং তারা বাস্তবিকই ন্যায় ও 
সুবিচারের ভিত্তিতে দেশে আমদানি বন্টন করতে আগ্রহী হয়, তবে তাদের 
কাছে এমন কোন মাপকাঠি আছে কি যদ্দারা তারা একজন ইঞ্জিনিয়ার ও 
একজন শ্রমিকের কর্তব্যের পাথর্ক্য এবং তদনুপাতে তাদের আমদানির 
ইনসাফভিত্তিক পার্থক্য সম্পর্কে ফয়সালা দিতে পারে? 

বাস্তব ঘটনা এই যে, এ বিষয়ের ফয়সালা মানব বুদ্ধির অনুভূতির 
উর্ধেব। তাই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ একে নিজের হাতে রেখেছেন। আলোচ্য 

৮555 4এ48 আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা ইঙ্গিত 
করেছেন যে, এই পার্থক্য নির্ধারণের কাজ আমি মানুষকে সোপর্দ করার 
পরিবর্তে নিজের হাতে রেখেছি। এর অর্থ এখানে তাই যে, দুনিয়াতে 
প্রত্যেকের প্রয়োজন অপরের সাথে জড়িত করে দেয়া হয়েছে। ফলে 
প্রত্যেকেই নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে অপরকে ততটুকু দিতে 
বাধ্য, যতটুকুর সে যোগ্য। এখানেও পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার উপর 
ভিত্তিশীল আমদানি ও রফতানির ব্যবস্থা প্রত্যেকের আমদানী নির্ধারণ 
করে। অর্থাৎ, প্রত্যেকেই নিজে ফয়সালা করে যে, যতটুকু কর্তব্য সে 
নিজ দায়িত্বে নিয়েছে, তার কতটুকু বিনিময় তার জন্য যথেষ্ট। এর কম 
পাওয়া গেলে সে সেই কাজ করতে সম্মত হয় না এবং বেশী চাইলে 
প্রতিপক্ষ তাকে কাজে নিয়োজিত করে না। ৬% ৯৪১১৪৪], 
বাক্যের অর্থ তাই যে, আমি আমদানিতে পার্থক্য একারণে রেখেছি, যাতে 
একজন অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নেয়। নতুবা সকলের আমদানি সমান 
হলে কেউ কারও কোন কাজে আসত না। 

তবে কতক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই বড় বড় পুজিপতিরা আমদানি 
ও রফতানির এই প্রাকৃতিক ব্যবস্থা থেকে অবৈধ ফায়দা লুটতে পারে, 
তারা গরীবদেরকে তাদের প্রকৃত প্রাপ্য অপেক্ষা কম মজুরীতে কাজ 
করতে বাধ্য করতে পারে। ইসলাম প্রথমতঃ হালাল-হারাম ও 
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জায়েয-নাজায়েষের সুদুরপ্রসারী বিধি-বিধানের সাহায্যে এবং দ্বিতীয়তঃ 
নৈতিক আচরণাবলী ও পরকাল চিন্তার মাধ্যমে এহেন পরিস্থিতি সৃষ্টি 
হওয়ার পথে বাধার প্রাচীর গড়ে তুলেছে। যদি কখনও কোন স্থানে এই 
পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে যায়, তবে ইসলাম রাষ্ট্রকে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির 
সীমা পর্যন্ত মজুরী নির্ধারণের ক্ষমতা দান করেছে। বলাবাহুল্য, এটা কেবল 
অস্বাভাবিক পরিস্থিতি পর্যন্ত সীমিত বিধায় এর জন্যে উৎপাদনের সকল 
উৎস সরকারের হাতে সমর্পণ করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, এর 
ক্ষতি উপকারের তুলনায় অনেক বেশী। 


ইসলামী সাম্যের অর্থ £ উল্লেখিত ইঙ্গিতসমূহ থেকে একথা 
স্পষ্টরপে ফুটে উঠেছে যে, আমদানিতে পুরোপুরি সাম্য ও ন্যায় 
সুবিচারের দাবী নয়। এ সাম্য কার্যত: কোথাও কায়েম হয়নি এবং হতে 
পারে না। এটা ইসলামেওর কাম্য নয়। তবে ইসলাম আইন, সামাজিকতা 
ও অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এর অর্থ এই যে, 
উল্লেখিত প্রাকৃতিক কর্মপদ্ধতি অনুসারে যার যতটুকু অধিকার নির্দিষ্ট হয়ে 
যায়, তা অর্জন করার আইনগত ও সমাজগত অধিকারে সকলেই সমান 
এ বিষয়ের কোন অর্থ হয় না যে, একজন ধনী, প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ও 
পদাধিকারী ব্যক্তি তার অধিকার সসম্মানে ও সহজে অর্জন করবে, আর 
গরীব বেচারী তার অধিকার অর্জনের জন্যে দ্বারে দ্বারে ধাক্কা খেয়ে ফিরবে 
এবং লাঙ্ছিত ও অপমানিত হবে, আইন ধনীর অধিকার সংরক্ষণ করবে 
আর গরীবদের বেলায় আইনের বাণী নিভৃতে কাদবে। এ বিষয়টি হযরত 
আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) 
খলীফা হওয়ার পর এক ভাষণে তুলে ধরেছিলেন আমি যে পর্যন্ত 
দুর্বলের অধিকার আদায় করে না দেই, সে পর্যন্ত আমার কাছে দুর্বল 
অপেক্ষা শক্তিশালী কেউ নেই এবং আমি যে পর্যন্ত সবলের কাছ থেকে 
অধিকার আদায় না করি, সে পর্যন্ত সবল অপেক্ষা দুর্বল আমার কাছে 
কেউ নেই। 

এমনিভাবে নির্ভেজাল অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে ইসলামী সাম্যের অর্থ 
এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেকেই উপার্জনের সমান সুযোগ-সুবিধা 
লাভ করবে। ইসলাম এটা পছন্দ করে না যে, কয়েকজন বড় বড় ধনপতি 
ধন-সম্পদের উৎসমুখ দখল করে নিজেদের ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত করে 
নেবে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্যে বাজারে বসাও দুরূহ করে তুলবে। 





সেমতে সুদ, ফটকাবাজী, জুয়া, মজুদদারী এবং ইজারাদারী ভিত্তিক 
বাণিজ্যিক চুক্তি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এছাড়া যাকাত, ওশর, খেরাজ, 
ভরণ-পোষণের ব্যয়, দান-খয়রাত ও অন্যান্য কর আরোপ করে এমন 
পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে, যাতে প্রত্যেক মানুষ তার ব্যক্তিগত 
যোগ্যতা, শ্রম ও পুঁজি অনুপাতে উপার্জনের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা লাভ 
করতে সক্ষম হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে একটি সুখী সমাজ গড়ে উঠতে 
পারে। এত সবের পরেও আমদানিতে যে পার্থক্য থেকে যাবে, তা 
প্রকৃতপক্ষে অপরিহার্য। মনুষ্যকূলের মধ্যে যেমন রূপ, সৌন্দর্য, শক্তি, 
নয়, তেমনি এ পাৰ্থক্যও বিলোপ হওয়ার নয়। 


ধনদৌলতে প্রাচুর্য শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নয় £ কাফেররা বলেছিল, মা 
ও তায়েফের কোন বড় ধনাঢ্য ব্যক্তিকে পয়গম্বর করা হল না কেন? 
আলোচ্য আয়াতসমূহে এর দ্বিতীয় জওয়াব দেয়া হয়েছে। এর সারমর্ম এই 
যে, নিঃসন্দেহে নবুওয়তের জন্যে কিছু যোগ্যতা ও শর্ত থাকা জরুরী। 
কিন্তু ধন-দৌলতের প্রাচ্যের ভিত্তিতে কাউকে নবুওয়ত দেয়া যায় না। 
কেননা, ধন-দৌলত আমার দৃষ্টিতে এত নিকৃষ্ট ও হেয় যে, সব মানুষের 
কাফের হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকলে আমি সব কাফেরের উপর 
বর্ণ রৌপ্যের বৃষ্টি বর্ষণ করতাম। তিরমিযীর এক হাদীসে রসুসুল্লাহ্‌ সাঃ) 
বলেন, 5 ৮০০৬ ০৮৮৭ Clr 4015 Jus Wl SY 
* > ১ ৬ অৰ্থাৎ, দুনিয়া যদি আল্লাহ্র কাছে মশার এক পাখার 
সমানও মর্যাদা রাখত, তবে আল্লাহ্‌ তাআলা কোন কাফেরকে দুনিয়া 
থেকে এক ঢোক পানিও দিতেন না। এ থেকে জানা গেল যে, 
ধন-সম্পদের প্রাচূর্যও কোন শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নয় এবং এর অভাবও 
মানুষের মর্যাদাহীন হওয়ার আলামত নয়। তবে নবুওয়তের জন্যে কতিপয় 
উচ্চস্তরের গুণ থাকা অত্যাবশ্যক। সেগুলো মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মধ্যে 
পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই কাফেরদের আপত্তি সম্পূর্ণ অসার ও 
বাতিল। 

আয়াতে “সব মানুষ কাফের হয়ে যেত” এর অর্থ বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ 
মানুষ কাফের হয়ে যেত। নতুবা আল্লাহ্‌র কিছু বান্দাহ আজও আছে, যারা 
বিশ্বাস করে যে, কুফরী অবলম্বন করে তারা ধন-দৌলতে স্্ীত হয়ে যেতে 
পারে। কিন্তু তারা ধন-দৌলতের খাতিরে কুফরী অবলম্বন করে না। এরূপ 
কিছু লোক সম্ভবতঃ তখনও ঈমানকে আকড়ে থাকত। কিন্ত তাদের সংখ্যা 
হত আটার মধ্যে লবণের তুল্য। 


১২৩০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ২, 




















ras আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
লাক লাস সন আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিমুখতা কুসংল্গের কারণ £ নুর 
5485 0295৯ পরত এ ্ 
০০৩৮১৩০৩০৩৪ জল এই ন, তি অর উপদেশ অর 
BAM OR A Sol LIL ০ কোরআন ও ওহী থেকে জেনেশুনে বিমুখ হয়, আমি তার জন্যে এক 
5044 SOSH | শয়তান নিয়োজিত করে দেই। সে দুনিয়াতেও তার সহচর হয়ে থাকে এবং 
PEE EET তাকে সংকর্ম থেকে নিবৃত্ত করে, কুকর্মে উৎসাহিত করে এবং পরকালেও 
ভউড8455৩1৬ ] যখন সে কবর থেকে উত্িত হবে, তখন তার সঙ্গে থাকবে। অবশেষে 
[3৬575205511] টি আন ক এ আনা লল ন 





রাযি রে রে রো আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখতার এতটুকু শাস্তি দুনিয়াতেই পাওয়া যায় 
$ ৩৯৩8৬১৬৩০৪৬ ৩ যে, তার সংসর্গ খারাপ হয়ে যায় এবং মানুষ-শয়তান অথবা জিন-শয়তান 
(5557-55-17 b তাকে সৎকর্ম থেকে দূরে সরিয়ে অসৎকর্মের নিকটবর্তী করে দেয়। সে 
Ho ies Lo EHSL | পথভ্রষ্টতার যাবতীয় কাজ করে, অথচ মনে করে যে, খুব ভাল কাজ 
54৯৮4 ETO | করছে। (কুরতুবী) এখানে যে শয়তানকে নিয়োজিত করার কথা বলা 
৩০০০০০৬৩৬০৬%এ। হয়েছে, সে সেই শয়তান থেকে ভিন্ন, যে প্রত্যেক মুমিন ও কাফেরের 
| 890591933৩5], সাথে নিয়োজিত রয়েছে। কেননা, সেই শয়তান মুমিনের নিকট থেকে 
HEEB ISDS TLE বিশেষ বিশেষ সময়ে সরেও যায়, কিন্তু এ শয়তান সদাসর্বদা জোকের মত 



































শিফট লেগেই থাকে।-_বৈয়ানুল-কোরআন) 
সু 54555530ও +. 208595 -এ আয়াতের দু'রকম তফসীর হতে পারে 
EEE STE (ৰ) ঘন তোমাদের কুফর ও শিরক প্রমাণিত হয়ে গেছে, তখন 
IES SIT NOV 25S - পরকালে তোমাদের এ পরিতাপ কোন কাজে আসবে না যে, হায়, এই 
৮22৩৮৯০০৮০৯ | শয়তান যদি আমা থেকে দূরে থাকত। কেননা, তখন তোমরা সবাই 
৪৩১৫৬)১৩০৩+৪৫০৩৭৯৬। আযাবে শরীক থাকবে। 
(৩৬) যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি দ্বিতীয় সন্তাব্য তফসীর এই যে, সেখানে গৌছার পর তোমাদের ও 


তার জন্যে এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সে-ই হয় তার শয়তানদের আযাবে শরীক হওয়া তোমাদের জন্যে মোটেই উপকারী হবে 
সঙ্গী। (৩৭) শয়তানরাই মানুষকে সৎপথে বাধা দান করে, আর মানুষ মনে না। দুনিয়াতে অবশ্য এরাপ হয় যে, একই বিপদে কয়েকজন শরীক হলে 
০25১5 প্রত্যেকের দুঃখ কিছুটা হালকা হয় বলে, কিন্তু পরকালে যেহেতু 
আসবে, তখন সে শয়তানকে বলবে, হায়, আমার ও তোমার মধ্যে 
পূর্ব পশ্চিমের দূরড় থাকত। কত হীন সঙ্গী সে! (৩৯) তোমরা যখন নে ৬ গমন 
কুফর করছিলে, তখন তোমাদের আজকের আযাবে শরীক হওয়া কোন লগ উপকার 
কাজে আসবে না। (০) আপনি কি বধিরকে শোনাতে পারবেন? অথবা | এমতাবস্থায় চু হবে ০ ক্রিয়ার কর্তা। টু 
যে অন্ধ ও যে স্পষ্ট পথ্ভষ্টতায় লিগ, তাকে পথ প্রদর্পন করতে পারবেন? সুখ্যাতি ধর্মে পছন্দনীয় ৮156%11$ ( এ কোরআন 
৫১) অতঃপর আমি যদি আপনাকে নিয়ে যাই তরু আমি তাদের কাছ | আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য খুবই সম্মানের বস্তু |) £5 এর অর্থ 
হকি ১) অব আরি তাদেরকে হে বাবে | এখানের খাত উদ এই হে, কোরআর পাক আপনার ও আপনর 
ওয়াদা তা আপনাকে তবু তাদের আমার নী 
ক্ষমতা রয়েছে। (৪৩) অতএব, আপনার প্রতি যে ওহী নাযিল করা হয়, সম্প্রদায়ের জন্য মহাসম্মান ও সুখ্যাতির কারণ। ইমাম রাযী বলেন, এ 
তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করুন। নিঃসন্দেহে আপনি সরল পথে রয়েছেন। আয়াত থেকে জানা গেল যে, সুখ্যাতি একটি কাম্য বিষয়। তাই আল্লাহ্‌ 
(৪৪) এটা আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্যে উল্লেখিত থাকবে এবং তা" আলা এখানে একে অনুষ্রহস্বরূপ উল্লেখ করেছেন এবং এ কারণেই 
রি কপ তু [হত ই) এই োযা করছিলেন - 4804 
খেরণ তাদেরকে করুন, দয়াময় আল্লাহ টে টি 
কি কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম এবাদতের জন্যে? ৫৬) আদি মুসাকে | (88333. (তেফসীর কবীর) কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, সুখ্যাতি 
আমার নিদর্শনাবলী দিয়ে ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে প্রেরণ তখনই উত্তম, যখন তা জীবনের লক্ষ্য না হয়ে সকর্মের দৌলতে 
করেছিলাম, অতঃপর সে বলেছিল, আমি বিশ্ব পালনকর্তার রসূল। (৪৭) আপনা-আপনি অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে মানুষ যদি সুখ্যাতির লক্ষ্যেই 
মর hong he ids সৎকর্ম করে, তবে এটা রিয়া, যা সংকর্মের যাবতীয় উপকারিতা বিনষ্ট 

হিস্যা । ৫৮) আমি তাদেরকে যে নিদশনই | করে দেয় এবং পাপের বোঝা বড় হয়। আয়াতে “আপনার সম্প্রদায়” বলে 
দেখাতাম, তাই হত পূর্ববর্তী নিদর্শন অপেক্ষা বৃহৎ এবং আমি তাদেরকে 
শান্তি রা পাকড়াও করলাম, যাতে তারা ফিরে আসে। (৪১) তারা বলল, কারও কারও মতে কোরাইশ গোত্রকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু আল্লামা 
হে যাদুকর, তুমি আমাদের জন্যে তোমার পালনকর্তার কাছে সে বিষয় কুরতুবী বলেন, এতে সমগ্র উদ্মতকে বোঝানো হয়েছে। কোরআন পাক 
প্রার্থনা কর, যার ওয়াদা তিনি তোমাকে দিয়েছেন; আমরা অবশ্যই সংপথ | সকলের জন্যেই সম্মান ও সুখ্যাতির কারণ। $%৫:/402% 

] ৩৩৪ (আপনার পূর্বে আমি যেসব পয়গম্বর প্রেরণ করেছি, 
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(৫০) অতঃপর যখন আমি তাদের থেকে আযাব টন 
ওহ অন অনীকার তম করতে তা ৫5) কেরউন অন 
সম্প্রদায়কে ডেকে বলল, হে আমার কওম, আমি কি মিসরের অধিপতি 
সই? এই নদীগুলো আমার নিন্ঘদেশে প্রবাহিত হয়, তোমরা কি দেখ না? 
(৫২) আমি যে পরেষ্ঠ এ ব্যক্তি থেকে, যে নীচ এবং কথা বলতেও সক্ষম 
নর! (৫৩) তাকে কেন স্বণর্বলয় পরিধান করানো হল না, অথবা কেন 
আসল না তার সঙ্গে ফেরেশতাগণ দল বেঁধে? (৫৪) অতঃপর সে তার 
সম্প্রদায়কে বোকা বানিয়ে দিল, ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। নিশ্চয় 
তারা ছিল পাপাচারী সন্দরদায়। (৫৫) অতঃপর যখন আমাকে 

করল, তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং রাগান্বিত 
করলাম তাদের সবাইকে । (৫৬) অতঃপর আমি 45১৪ 
অতীত লোক ও দৃষ্টান্ত পরবর্তীদের জন্যে। (৫৭) যখনই মরিয়ম-তনয়ের 
দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হল, তখনই আপনার সম্প্রদায় হটগোল শুরু করে দিল 
৫৮) এবং বলল, আমাদের উপাস্যরা শ্রেষ্ঠ, না সে? তারা আপনার 
সামনে যে উদাহরণ উপস্থাপন করে তা কেবল বিতকেরি জন্যেই করে। 
বস্তুতঃ তারা হল এক বিতকর্কারী সম্পদায়। (৫১) সে তো এক বান্দাই 
বটে, আমি তার প্রতি অনুহাহ করেছি এবং তাকে করেছি বনী- ইসরাঈলে 

জন্যে আদর্শ। (৬০) আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের থেকে 
করতাম, যারা পৃথিবীতে একের পর এক বসবাস করত। (৬১) সৎ 
তা হল কেয়ামতের নিদর্শন । কাজেই তোমরা কেয়ামতে সন্দেহ করো না 
এবং আমার কথা মান। এটা এক সরল পথ। (৬২) শয়তান ফেন 
তোমাদেরকে নিবৃত না করে। সে তোমাদের প্রকাশ্য শক্র। (৬৩) ঈসা 
যখন স্পষ্ট নিদশনিসহ আগমন করল, তখন বলল, আমি তোমাদের কাছে 
জ্ঞা নিয়ে এসেছি এবং তোমরা যে, কোন কোন বিষয়ে মতভেদ করছ তা 
ব্যক্ত করার জন্যে এসেছি। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং 
আমার কথা মান। 


আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন) এখানে প্রশ্নু হয় যে, পূর্ববর্তী 
পয়গম্বরগণ তো ওফাত পেয়ে গেছেন। তাদেরকে জিজ্ঞেস করার আদেশ 
কিরে দেয়া হল? কোন কোন তফসীরবিদ এর জওয়াবে বলেন যে, 
আয়াতের উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্‌ তাআলা যদি মো’ জেযাস্বরপ পূরবী 
পয়গম্বরগণকে আপনার সাথে সাক্ষাত করিয়ে দেন, তবে তাদেরকে 
একথা জিজ্ঞেস করুন। সেমতে মেরাজ রজনীতে রসল্লাহ্‌সা:) এর 
টি সাথে সাক্ষাত ঘটেছিল। কুরতুবী বর্ণিত কোন কোন 
থেকে জানা যায়, রসূলুললাহ্‌ সে) পয়গন্বরগপের ইমামত 
শেষে তাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন। কিন্তু এসব রেওয়ায়েতের 
সনদ জানা যায়নি। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতের অর্থ এই যে, 
উম্মতের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব ও সহীফায় খুঁজে দেখুন এবং তাদের 
আলেমগণকে জিজ্ঞেস করুন। সেমতে বনী-ইসরাঈলের 

পয়গস্বরগণের সহীফাসমূহে বিকৃতি সত্বেও তওহীদের শিক্ষা ও শিরকের 
সাথে সম্পর্কচ্ছেদের শিক্ষা আজ পর্যস্তও বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণতঃ 
বৰ্তমান বাইবেলের কিছু বাক্য উদ্ধৃত করা হল। 

বর্তমান তওরাতে আছে £ যাতে তুমি জান যে, খোদাওয়ান্দই 
খোদা,তিনি ব্যতীত কেউই নেই।--(এস্তেছনা_ ৩৫-৪) 

শুন হে ইসরাঈল, খোদাওয়ান্দ আমাদেরই এক খোদা।(এস্তেছনা 
(৪৬) হযরত আশিইয়া (আঃ)-এর ছহীফায় আছেঃ 

আমিই খোদাওয়ান্দ, অন্য কেউ নয়। আমাকে ছাড়া কোন খোদা নেই, 
যাতে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত লোকেরা জানে যে, আমাকে ছাড়া কেউ 
নেই, আমিই খোদাওয়ন্দ, আমাকে ছাড়া অন্য কেউ নেই। (ইয়াহিয়া 
৬৫28৫) 

হযরত ঈসা (আঃ)-এর এ উক্তিও বর্তমান বাইবেলে রয়েছেঃ 

“হে ইসরাঈল, শুন, খোদাওয়ান্দ আমাদের খোদা একই খোদাওয়ান্দ। 
তুমি খোদাওয়ান্দ তোমার খোদাকে সমস্ত মনে সমস্ত প্রাণে এবং প্রিয় 
বিবেক ও সম শক্তি দ্বারা ভালবাস। (মরকাস ১২-৯ মাত্তা ২২-৩৬) 

বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার মোনাজাতে বলেছিলেন: 

এবং চিরন্তন জীবন এই যে, তারা তুমি একক ও সত্য আল্লাহ্‌কে এবং 
ঈসা মসীহ্‌কে যাকে তুমি প্রেরণ করেছ চিনবে হেউহা্রা ৩-১৭) 


sissies. রা Sat Sleds adidas 
আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা আরাফে বিবৃত 
হয়েছে। এখানে তার ঘটনা স্মরণ করানোর উদ্দেশ্য এই যে, রসূলুল্লাহ 
(সঃ) ধনাচ্য ছিলেন না বলে কাফেররা তার নবুওয়তে যে সন্দেহ করত, 
তা কোন নতুন নয়, বরং ফেরাউন ও ভার সভাসদরা এমন সন্দেহ মুসা 
(আঃ)-এর নবুওয়তেও করেছিল। ফেরাউনের বক্তব্য ছিল এই যে, আমি 
মিসর সাম্রাজ্যের অধিপতি, আমার প্রাসাদসমূহের পাদদেশে নদ-নদী 
প্রবাহিত, ফলে আমি মূসা (আঃ) থেকে শ্রেষ্ট। কাজেই আমাকে বাদ দিয়ে 
সে কিরূপে নবুওয়ত লাভ করতে পারে? কিন্তু তার এই সন্দেহ যেমন 
তার কোন কাজে আসল না, সে সম্প্রদায়সহ নিমজ্জিত হল, তেমনি 
কার কাফেরদের আপত্তিও তাদেরকে ইহকাল ও পরকালের শাস্তি থেকে 
পরিত্রাণ দেবে না। 


জ্ঞাতব্য বিষয় 


3655 (এবং সে কথারও শক্তি রাখে না) যদিও মূসা 
(আছ)-এর দোয়ার ফলে আল্লাহ্‌ তাআলা তার মুখের তোতলামী দূর করে 


১২৩২ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


১১৪) 


দিয়েছিলেন কিন্তু তার পূর্ববস্থাই ফেরাউনের মনে ছিল। তাই সে মুসা 


(আঃ)-এর প্রতি এই দোষ আরোপ করল। এখানে “কথা বলার শক্তি” 
বলে প্রমাণাদির সাবলীলতা ও প্রাঞ্জলতাও বোঝানো যেতে পারে। 
(ফেরাউনের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আমাকে সন্তুষ্ট করার মত পর্যাপ্ত-প্রমাণ 
মুসা (অচ)-এর কাছে নেই। অথচ এটা ছিল ফেরাউনের নিছক অপবাদ। 
নতুবা মূসা (আঃ) দলীল-প্রমাণের সাহায্যে ফেরাউনকে চূড়ান্তরূপে লা 
জওয়াব করে দিয়েছেন।-_(তফসীরে কবীর, রুহুল মা'আনী) 

47548 এর দু'রকম অনুবাদ হতে পারে। (এক) ফেরাউন 
তার সম্প্রদায়কে সহজেই তার অনুগত করে নিল_ 14৮৮৮ 
০০০৬৬ ০ (দুই) সে তার সম্প্রদায়কে বেওকুফ পেল 5৯ ৯১৯+ 
(4৯৬ জহুল-মা'আলী) 

03 এটা এ থেকে উত্তুত। আভিধানিক অর্থ অনুতাপ। 
কাজেই বাক্যের শাব্দিক অর্থ, “অতঃপর যখন তারা আমাকে অনুতপ্ত 
করল। অনুতাপ ক্রোধের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাই এর পারিভাষিক 
অনুবাদ সাধারণতঃ এভাবে করা হয়_যখন তারা আমাকে ক্রৌধান্বিত 
করল। আল্লাহ্‌ তাআলা অনুতাপ ও ক্রোষের প্রতিক্রিয়ামূলক অবস্থা থেকে 
পবিত্র। তাই এর অর্থ হবে, তারা এমন কাজ করল যদ্দরুন আমি 
তাদেরকে শাস্তিদানের সংকল্প গ্রহণ করলাম।-_(রুহুল মা’ আনী) 

BILAL LIISA LIS - এসব 
আয়াতের শানে নুষূলে তফসীরবিদগণ তিন প্রকার রেওয়ায়েত বর্ণনা 
করেছেন। প্রথম এই যে, একবার রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) কোরাইশদেরকে 
সম্বোধন করে বললেন, ০ ৬০৫ | ৮১০০৯ 3 ০৯২০১ ৮১০০ ৩ 
401 ০১১_অর্থাৎ, হে কোরাইশগণ , আল্লাহ্‌ ব্যতীত যারই এবাদত করা 
হয়, তার মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। কোরাইশরা বলল, স্বীষ্টানরা হযরত ঈসা 
(আঃ)-এর এবাদত করে; কিন্ত আপনি নিজেই বলেন যে, তিনি আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সৎকর্ম পরায়ণ বান্দা ও নবী ছিলেন। তাদের এই আপত্তির 
জওয়াবে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। _ক্রেত্বী) 

দ্বিতীয় রেওয়ায়েত এই যে, কোরআন পাকের আয়াত _ 028) 
যেসব প্রতিমার পূজা কর, তারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে)। আয়াতটি 
অবতীর্ণ হলে, আবদুল্লাহ্‌ ইবনুয যিবা’ রা (যে তখনও কাফের ছিল) বলল, 
আমার কাছে এ আয়াতের চমৎকার জওয়াব রয়েছে। তা এই যে, খ্রীষ্টানরা 
হযরত ঈসা (আঃ)-এর এবাদত করে এবং ইহুদীরা হযরত ওযায়ের 
(আঃ)-এর পূজা করে। অতএব, তারা উভয়েই কি জাহান্নামের ইন্ধন 
হবে? একথা শুনে কোরাইশরা খুবই আনন্দিত হল। এর জওয়াবে 
339% আয়াত এবং সূরা যুখরুফের আলোচ্য আয়াত নাধিল করলেন। 
(ইবনে কাসীর) 

তৃতীয় রেওয়ায়েত এই যে, একবার মক্কার মুশরেকরা মিছা-মিছিই 
প্রচার করতে লাগল যে, মুহাস্মদ (সাঃ) খোদায়ী দাবী করার ইচ্ছা রাখেন। 
ভার বাসনা এই যে, খ্রীষ্টানরা যেমন হযরত ঈসা (আঃ)-এর পুজা করে, 
এমনিভাবে আমরাও তার পৃজা করি। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য 
আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। প্রকৃতপক্ষে রেওয়ায়েত তিনটির মধ্যে কোন 
বৈপরীত্য নেই। কাফেররা সবগুলো কথাই বলে থাকবে, যার জওয়াবে 
আল্লাহ্‌ তাআলা এমন আয়াত নাধিল করেন, যাতে তিন আপত্তির জওয়াব 
হয়ে যায়। আয়াতসমূহে সর্বশেষ আপত্তির জওয়াব সুস্পষ্ট কেননা, যারা 


হযরত ঈসা (আঃ)-এর এবাদত শুরু করেছে, তারা তা আল্লাহর কোন 
আদেশ বলে মনে করেনি এবং ঈসা (আঃ) এরও এরূপ বাসনা ছিল না, 
কোরআনও তাদের সমর্থন করে না। পিতা ব্যতীত জন্গ্রহণের কারণে 
তারা ঈসা (আঃ) সম্পর্কে এই বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। কোরআন এ 
বিভ্রান্তি প্রবলভাবে খণ্ড করে। এমতাবস্থায় এটা কেমন করে সম্ভবপর যে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বষ্টানদের দেখাদেখি নিজেও খোদায়ী দাবী করে বসলেন? 


প্রথম ও দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে কাফেরদের আপত্তির সারমর্ম প্রায় এক। 
আলোচ্য আয়াত থেকে এর জওয়াব এভাবে বের হয়, যারা জাহান্নামের 
ইন্ধন হবে এবং যাদের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই, তারা হয় নিশ্বাণ উপাস্য, 
যেমন, পাথরের মূর্তি, না হয় প্রাণী ; কিন্তু নিজেই নিজের এবাদতের 
আদেশ দেয় কিংবা তা পছন্দ করে, যেমন, শয়তান, ফেরাউন, নমরূদ 
প্রভৃতি। হযরত ঈসা (আঃ) তাদের অন্তর্ভুক্ত নন। কেননা, তিনি কোন 
পর্যায়ে নিজের এবাদত পছন্দ করতেন না। স্বষ্টানরা তার কোন নির্দেশের 
কারণে তার এবাদত করে না, বরং তাকে আমি আমার কুদরতের এক 
নিদর্শন করে পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করেছিলাম, যাতে মানুষ জানে যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা কোন মাধ্যম ব্যতিরেকেও সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিন্ত 
সরষ্টানরা এর ভূল অর্থ নিয়ে তাকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। অথচ এটা 
স্বয়ং ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াতের পরিপন্থী ছিল। তিনি সর্বদা তওহীদ শিক্ষা 
'দিয়েছেন। মোটকথায়, এবাদতে তার অসস্তষ্টির কারণে তাকে অন্যান্য 
উপাস্যের কাতারে শামিল করা যায় না। 

এতে তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত কাফেরদের আরও একটি 
আপত্তির জওয়াব হয়ে গেছে। তা এই যে, আপনি নিজে যাকে শ্রেষ্ঠ 
বলেন (অর্থাৎ, ঈসা (আঃ) তারও তো এবাদত হয়েছে।) সুতরাং আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত অপরের এবাদত মন্দ নয়। আয়াতে এর জওয়াব সুস্পষ্ট যে, ঈসা 
(আঃ)-এর এবাদত আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছারও বিরুদ্ধে ছিল এবং স্বয়ং 
ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াতেরও পরিপন্থী ছিল। কাজেই এর মাধ্যমে 
শিরকের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করা যায় না। 

৩5893455র্ে্চ - এ 

্বীষ্টানদের সে বিভ্রান্তির জওয়াব, যার ভিত্তিতে তারা ঈসা (আঃ)-কে 
উপাস্য স্থির করেছিল। পিতা ব্যতীত জন্ম গ্রহণের বিষয়টিকে তারা তার 
খোদায়ীর প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছিল। আল্লাহ্‌ তাআলা এর খণ্ডনে বলেন, 
এটা তো নিছক আমার ক্দরতের এক প্রদর্শনী ছিল। আমি স্বভাবাতীত 
কাজ করারও ক্ষমতা রাখি। পিতা ব্যতীত জনুগ্রহণ করা খুব বেশী 
স্বভাবাতীত কাজ নয়। কেননা, হযরত আদমকে পিতা-মাতা ব্যতীত সৃষ্টি 
করা হয়েছে। আমি ইচ্ছা করলে এমন কাজও করতে পারি, যার নযীর 
এপর্যন্ত কায়েম হয়নি। অর্থাৎ, মানুষের রসে ফেরেশতা সৃষ্টি করতে 
পারি। 


2 844 (এবং নিঃসন্দেহে হযরত ঈসা [আঃ] কেয়ামতে 
বিশ্বাস স্থাপন করার একটি উপায়।) এর দু'রকম তফসীর করা হয়েছে। 
তফসীরে সার-সংক্ষেপে উল্লেখিত প্রথম তফসীর এই যে, হযরত ঈসা 
(আছ) অভ্যাসের বিপরীতে পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করেছেন, এটা এ 
বিষয়ের দলীল যে, আল্লাহ্‌ তাআলা বাহ্যিক কারণ ব্যতিরেকেও মানুষ সৃষ্টি 
করতে পারেন। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃতদেরকে পুলরুজ্জীবন দান 
করা তার জন্যে মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে 
আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর পুনরায় আকাশ থেকে 
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(৬৪) নিশ্চয় আল্লাহই আমার পালনকর্তার ও তোমাদের পালনকতাঁ। 
অতএব, তার এবাদত কর। এটা হল সরল পথ। (৬৫) অতঃপর তাদের 
মধ্য থেকে বিভিন্ন দল মতভেদ সৃষ্টি করল। সুতরাং যালেমদের জন্যে 
রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক দিবসের আযাবের দুভোঁগ। (৬৬) তারা কেবল 
কেয়ামতেরই অপেক্ষা করছে যে, আকস্মিকভাবে তাদের কাছে এসে 
যাবে এবং তারা খবরও রাখবে না। (৬৭) বন্ুব্গ সেদিন একে অপরের শু 
হবে, তবে খোদাতীরুরা নয়। (৬৮) হে আমার বন্দাগণ, তোমাদের আজ 
কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। (৬৯) তোমরা আমার 
আয়াতসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলে এবং তোমরা আজ্ঞাবহ ছিলে। (৭০) 
জমাতে প্রবেশ কর তোমরা এবং তোমাদের বিবিগণ সানন্দে। (৭১) তাদের 
কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর থালা ও পানপাত্র এবং তথায় রয়েছে যনে 
যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা তথায় চিরকাল থাকবে। (৭২) 
এই যে জযনাতের উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ, এটা তোমাদের কর্মের 
ফল। (৭৩) তথায় তোমাদের জন্যে আছে প্রচুর ফল-মূল, তা থেকে 
তোমরা আহার করবে। (৭৪) নিশ্চয় অপরাধীরা জাহাদ্রামের আযাবে 
চিরকাল থাকবে। (৭৫) তাদের থেকে আযাব লাঘব করা হবে না এবং 
তারা তাতেই থাকবে হতাশ হয়ে। (৭৬) আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি; 
কিন্তু তারাই ছিল জালেম। (৭৭) তারা ডেকে বলবে, হে মালেক, 
পালনকর্তা আমাদের কিসুসাই শেষ করে দিন। সে বলবে, নিশ্চয় তোষরা 
চিরকাল থাকবে। (4৮) আমি তোমাদের কাছে সত্যধর্ম পৌছিয়েছি; কিন্ত 
তোমাদের অধিকাংশই সত্যধ্মে নিস্পৃহ ৷ (৯) তারা কি কোন ব্যবস্থা 
চুড়ান্ত করেছে? তাহলে আমিও এক ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেছি। 











অবতরণ কেয়ামতের আলামত। সেমতে শেষ যুগে তার পুনরাগমন ও 
দাজ্জাল হত্যা মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। সূরা মায়েদায় এ 
সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 
4১৩৯৬445495  - (এবং যাতে আমি 

তোমাদের কোন কোন বিরোধপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করে দেই।) বনী 
ইসরাঈলের মধ্যে হঠকারিতা প্রবল আকার ধারণ করেছিল। তাই তারা 
কোন কোন বিধি-বিধান বিকৃত করে দিয়েছিল। হযরত ঈসা (আঃ) 
সেগুলোর স্বরূপ তুলে ধরেন। “কোন কোন বলার কারণ এই যে, কোন 
কোন বিষয় একান্তই পার্থিব ছিল। তাই তিনি সেগুলোর মতভেদ দুর 
করার প্রয়োজন মনে করেননি।__(বয়ানুল-কোরআন) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

প্রকৃত বন্ধুত্ব তাই, যা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে হয় £ ১৫4551 
940545 ০3/484 - ( খোদাভীরুদের ছাড়া সকল বন্ধুবগই 
সেদিন একে অপরের শক্ত হয়ে যাবে।) এ আয়াত পরিষ্কার ব্যক্ত করেছে 
যে, মানুষ যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে দুনিয়াতে গর্ব করে এবং যার জন্যে 
হালাল ও হারাম এক করে দেয়, কেয়ামতের দিন সে সম্পর্ক কেবল 
নিষ্ষলই হবে না, বরং শক্রতায় পর্যবসিত হবে। হাফেয ইবনে কাসীর এ 
আয়াতের তফসীরে হযরত আলী (রাঃ)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, 
দুই মুমিন বন্ধু ছিল এবং দুই কাফের বন্ধু মুমিন বছুদুয়ের মধ্যে একজনের 
ইস্তেকাল হলে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনানো হল। তখন তার 
আজীবন বন্ধুর কথা মনে পড়লে সে দোয়া করল,_ইয়া আল্লাহ, আমার 
অমুক বন্ধু আমাকে আপনার ও আপনার রসূলের আনুগত্য করার আদেশ 
দিত, সৎকাজে উৎসাহ দিত, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করত এবং 
আপনার সাথে সাক্ষাতের বিষয় সুরণ করিয়ে দিত। কাজেই হে আল্লাহ, 
আমার পরে তাকে পথভ্রষ্ট করবেন না, যাতে সেও জান্নাতের দৃশ্য দেখতে 
পারে, যা আপনি আমাকে দেখিয়েছেন। আপনি আমার প্রতি যেমন 
সন্তুষ্ট, তার প্রতিও তেমনি সন্তষ্ট হোন। এই দোয়ার জওয়াবে তাকে বলা 
হবে, যাও, তোমার বন্ধুর জন্যে আমি যে পুরস্কার ও সওয়াব রেখেছি, তা 
যদি তুমি জানতে পার, তবে কাদবে কম, হাসবে বেশী। এরপর অপর 
বন্ধুর ইন্তেকাল হয়ে গেলে উভয়ের রুহ একত্রিত হবে। আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাদেরকে বলবেন, তোমরা একে অপরের প্রশংসা কর। তখন তাদের 
প্রত্যেকেই অপরের সম্পর্কে বলবে, সে শ্রেষ্ঠ ভাই, শ্রেষ্ঠ সঙ্গী ও শ্রেষ্ঠ 
বন্ধু। 

এর বিপরীতে কাফের বন্ধুদুয়ের মধ্যে একজন মারা গেলে তাকে 
জাহান্নামের ঠিকানা জানানো হবে। তখন তার বন্ধুর কথা মনে পড়বে এবং 
সে দোয়া করবে, ইয়া আল্লাহ, আমার অমুক বন্ধু আমাকে আপনার ও 
আপনার রসুলের অবাধ্যতা করার আদেশ দিত, মন্দ কাজে উৎসাহ দিত 
এবং ভাল কাজে বাধা দিত। সে আমাকে বলত যে, আমি কখনও 
আপনার কাছে হাযির হব না। কাজেই হে আল্লাহ, আমার পরে তাকে 
হেদায়াত দেবেন না, যাতে সেও জাহান্নামের দৃশ্য দেখে, যা আপনি 
আমাকে দেখিয়েছেন। আপনি আমার প্রতি যেমন অসন্তুষ্ট, তেমনি তার 
প্রতিও অসন্তুষ্ট থাকুন। এরপর অপর বন্ধুরও মৃত্যু হয়ে যাবে এবং উভয়ের 
রূহ একত্রিত হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা একে অপরের সংজ্ঞা 
বর্ণনা কর। তখন তাদের প্রত্যেকেই পরস্পরের সম্পর্কে বলবে, সে নিকৃষ্ট 
ভাই, নিকৃষ্ট সঙ্গী এবং নিকৃষ্ট বন্ধু। এ কারণেই ইহকাল ও পরকাল_এ 
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৮০) তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও গোপন পরামর্শ 
শুনি না? হা, শুনি। আমার ফেরেশতাগণ তাদের নিকটে থেকে লিপিবদ্ধ 
করে। (৮১) বলুন, দয়াময় আল্লাহ্‌র কোন সম্তান থাকলে আমি সর্ব প্রথম 
তার এবাদত করব। (৮২) তারা যা বর্ণনা করে, তা থেকে নভোমণ্ডল ও 
ভূমণ্ডলের পালনকর্তা, আরশের পালনকর্তা পবিত্র। (৮৩) অতএব, 
তাদেরকে বাকচাতুরী ও ক্রীড়া-কৌতুক করতে দিন সেই দিবসের সাক্ষাত 
পর্যন্ত, যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হয়। (৮৪) তিনিই উপাস্য নভোমণ্ডলে 
এবং তিনিই উপাস্য ভূমগুলে | তিনি প্রজ্ঞাময়, সবজির। (৮৫) বরকতময় 
তিনিই, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু যার। তারই 
কাছে আছে কেয়ামতের জ্ঞান এবং তারই দিকে তোমরা পরত্যাবরতিত হবে। 
(৮৬) তিনি ব্যতীত তারা যাদের পুজা করে, তারা সুপারিশের অধিকারী 
হবে না, তবে যারা সত্য স্বীকার করত ও বিশ্বাস করত। (৮৭) যদি আপনি 
তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তবে অবশ্যই 
তারা বলবে, আল্লাহ। অতঃপর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? (৮৮) রসূলের 
এই উক্তির কসম, হে আমার পালনকর্তার, এ সম্প্রদায় তো বিশ্বাস স্থাপন 
করে না। (৮৯) অতএব ,আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং 
বলুন, “সালাম' । তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। 
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০) হা-মীম (২) শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের (৩) আমি একে নাযিল করেছি 
এক বরকতময় রাতে, নিশ্চয় আমি সতকর্কারী। (৪) এ রাতে প্রত্যেক 
প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। 








উভয় দিক বিচারে উৎকৃষ্ট বন্ধুত্ব তাই, যা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে হয়। যে দু'জন 
মুসলমানের মধ্যে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বন্ধুত্ব হয়, তাদের ফযীলত ও মহত্ব 
অনেক হাদীসে বর্ণিত আছে। তনুধ্যে একটি এই যে, হাশরের ময়দানে 
তারা আল্লাহ্‌র আরশের ছায়াতলে থাকবে। ' আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে” বন্ধুত্বের 
অর্থ অপরের সাথে কেবল সত্যিকার ধর্মপরায়দতার ভিত্তিতে সম্পর্ক 
স্থাপন করা। সেমতে ধর্মীয় শিক্ষার ওস্তাদ, শায়েখ, মুর্শিদ, আলেম ও 


আল্লাহ্ভক্তদের প্রতি এবং সারা মুসলিম বিশ্বের মুসলমানদের প্রতি 
নিঃস্বার্থ মহব্বত পোষণ করা এর অন্তর্ভুক্ত। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


কোন সন্তান থাকত, তবে আমিই সর্বপ্রথম তার এবাদত করতাম)। এর 
অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্‌র সন্তান হওয়া কোন পর্যায়ে সম্ভব। বরং উদ্দেশ্য 
একথা ব্যক্ত করা যে, আমি কোন শত্রুতা ও হঠকারিতাবশতঃ তোমাদের 
বিশ্বাস অস্বীকার করছি না; বরং প্রমাণাদির আলোকেই করছি। বিশুদ্ধ 
প্রমাণাদি দ্বারা আল্লাহর সন্তান থাকা প্রমাণিত হলে আমি অবশ্যই তা মেনে 
নিতাম। কিন্তু সর্বপ্রকার দলীল এর বিপক্ষে । কাজেই মেনে নেয়ার প্রশ্নই 
উঠে না। এ থেকে জানা গেল যে, মিথ্যাপস্থীদের সাথে বিতর্কের সময় 
নিজের সতাপ্রিয়তা ফুটানোর উদ্দেশ্যেএকথা বলা জায়েয ও সমীচীন যে, 
তোমার দাবী সত্য প্রমাণিত হলে আমি মেনে নিতাম। কেননা, মাঝে মাঝে 
এধরনের কথায় প্রতিপক্ষের মনে নম্রতা সৃষ্টি হয়, যা তাকে সত্য গ্রহণে 
উৎসাহিত করে। 

65585655855 -এ বাক্যটি অবতারণার 
উদ্দেশ্য কাফেরদের উপর গযব নাযিল হওয়ার যে বহুবিধ গুরুতর, 
অপরদিকে “রহমতুল্লিল-আলামীন' ও শফীউল মুযুনিবীন' রূপে প্রেরিত 
রসূল (সাঃ) স্বয়ং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং বলছেন 
যে, তারা বার বার বলা সত্বেও বিশ্বাস স্থাপন করে না। এখন অনুমান করা 
যায় যে, তারা রসূল (সাঃ)-এর উপর কি পরিমাণ নির্যাতন চালিয়েছে। 
মামুলী কষ্ট পেয়ে রহমতুল্লিল আলামীন (সাঃ) আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে 
এমন বেদনা মিশ্রিত অভিযোগ করতেন না। এ তফসীর অনুযায়ী 152 
এর এক আয়াত পূর্বে 4.4 শব্দের উপর + হয়েছে। এ আয়াতের 
আরও কয়েকটি তফসীর করা হয়েছে। উদাহরণতঃ 41১ অক্ষরটি কসমের 
অর্থ বোঝায় এবং ৯$$$, কসমের জওয়াব। এসব তফসীর রুহুল 
মা" আনীতে দ্রষ্টব্য 

24055 পরিশেষে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, বিরোধীদের দলীল ও 
আপত্তির জওয়াব দিন, কিন্তু তারা অজ্ঞতা ও মূর্খতা প্রদর্শনে কিংবা দুর্ণাম 
রটনায় প্রবৃত্ত হলে তার জওয়াব তাদের ভাষায় না দিয়ে নিশ্চুপ থাকুন। 
“সালাম বলুন'-এর অর্থ আসসালামু আলাইকুম বলা নয়। কেননা, কোন 
অমুসলিমকে এই ভাষায় সালাম করা বৈধ নয়। বরং এটা এক 
বাকপদ্ধতি। কারও সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হলে বলা হয়, “আমার পক্ষ 
থেকে সালাম' অথবা 'তোমাকে সালাম করি।' এতে সত্যিকারভাবে 
সালাম উদ্দেশ্য থাকে না, বরং উদ্দেশ-এই যে, আমি সুন্দরভাবে তোমার 
সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাই। কাজেই এ আয়াত দ্বারা কাফেরদেরকে 
(:৯-। বলা অথবা "১. বলা বৈধ প্রতিপন্ন করা অসঙ্গত। 
_ কহুলমা'আলী) 
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১২৩৫ 


সুরা আদ দোখান 


55 





সূরা আদ দোখান 


সূরার ফবীলত £ হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ সা) 
বলেন, যে ব্যক্তি জুমাআর রাত্রিতে সূরা দোখান পাঠ করে, সকাল হওয়ার 
আগেই তার গোনাহ্‌ মাফ হয়ে যায়। হযরত আবু উমামার রেওয়ায়েতে 
আছে, যে ব্যক্তি জুমআর রাত্রিতে অথবা দিনে সূরা দোখান পাঠ করবে 
আল্লাহ্‌ তাআলা তার জন্যে জানাতে গৃহ নির্মাণ করবেন। (কুরতুবী) 

উল্লেখিত আয়াতসমূহ কোরআনের মাহাত্য ও কতিপয় বিশেষ গুণ 
বর্ণিত হয়েছে ৩:৫০ (সুস্পষ্ট কিতাব) বলে কোরআনকে বোঝানো 
হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা কসম করে বলেছেন, আমি একে 
এক মোবারক রাত্রিতে নাযিল করেছি এবং এর উদ্দেশ্য গাফেল মানুষকে 
সতর্ক করা। 

বড -অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এখানে শবে-কদর 
বোঝানো হয়েছে, যা রমযান মাসের শেষ দশকে হয়। এ রাত্রিকে 
“মোবারক’ বলার কারণ এই যে, এ রাত্রিতে আল্লাহ্‌ তালার পক্ষ থেকে 
অসংখ্য কল্যাণ ও বরকত নাযিল হয়। সূরা কদরে গ0190 
এ] -আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআন পাক শবে-কদরে 
নাযিল হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, এখানেও বরকতের রাত্রি বলে 
শবে-কদরই বোঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও 
বলেন, দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তাআলা পয়গন্বগণের 
প্রতি যত কিতাব নাযিল করেছেন, তা সবই রমযান মাসেরই বিভিন্ন 
তারিখে নাযিল হয়েছে। হযরত কাতাদাহ বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেন, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সহীফাসমূহ রমযানের প্রথম 
তারিখে, তওরাত ছয় তারিখে, যবুর বার তারিখে, ইঞ্জীল আঠার তারিখে 
এবং কোরআন পাক চবিবশ তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পর পঁচিশের 
রাত্রিতে অবতীর্ণ হয়েছে।--(কুরতুবী) 

কোরআন শবে-কদরে নাযিল হয়েছে, এর অর্থ এই যে, 
লওহে-মাহফুষ থেকে সম কোরআন দুনিয়ার আকাশে এ রাত্রিতেই 
নাধিল করা হয়েছে। অতঃপর তেইশ বছরে অল্প অল্প করে রসূলুরলাহ্‌ 
(সাঃ)-এর প্রতি নাযিল হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, প্রতি বছর যতটুকু 
কোরআনের অবতরণ অবধারিত ছিল, ততটুকুই শবে-কদরে দুনিয়ার 
আকাশে নাযিল করা হত।- (কুরতুবী) 

ইকরিমাহ প্রমুখ কয়েকজন তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে, এ 
আয়াতে বরকতের রাত্রি বলে শবে-বরাত অর্থাৎ, শা*বান মাসের পনের 





তারিখের রাত্রি বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এ রাত্রিতে কোরআন অবতরণ 
(কোরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনার পরিপন্থী। 
OMG এব AAG 
৪1 এর ন্যায় সুস্পষ্ট বর্ণনা সত্বেও বলা যায় না যে, কোরআন 
শবে-বরাতে নাযিল হয়েছে। তবে কোন কোন রেওয়ায়েতে শা’বানের 
হয়েছে এবং এর বরকতময় হওয়া ও এতে রহমত নাযিল হওয়ার কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে কোন কোন রেওয়ায়েতে রহমত নাযিল 
হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, 56৫% 
৬৮৩ এ রাত্রিতে প্রত্যেক প্র্ঞাপূ্ণ বিষয়ের ফয়সালা আমার 
পক্ষ থেকে করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর অর্থ 
কোরআন অবতরণের রাত্রি অর্থাৎ, শবে-কদরে সৃষ্টি সম্পর্কিত সকল 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা স্থির করা হয়, যা পরবর্তী শবে-কদর পর্যন্ত 
এক বছরে সংঘটিত হবে। অর্থাৎ, এ বছর কারা কারা জন্মগ্রহণ করবে, কে 
কে মারা যাবে এবং এ বছর কি পরিমাণ রিযিক দেয়া হবে। মাহদী 
বলেন, এর অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত তকদীরে পূরবান 
স্থিরীকৃত সকল ফয়সালা এ রাত্রিতে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে অর্পণ 
করা হয়। কেননা, কোরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা সাক্ষ্য দেয় যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা এসব ফয়সালা মানুষের জন্মের পূর্বেই সৃষ্টিলগ্রে লিখে 
দিয়েছেন। অতএব, এ রাত্রিতে এগুলোর স্থির করার অর্থ এই যে, যে 
ফেরেশতাগণের মাধ্যমে ফয়সালা ও তকদীর প্রয়োগ করা হয়, এ রাত্রিতে 
সারা বছরের বিধানাবলী তাদের কাছে অর্পণ করা হয়।_ক্রতুবী) 
কোন কোন রেওয়ায়েত শবে-বরাত সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে, এতে 
জন্ম মৃত্যুর সময় ও রিযিকের ফয়সালা লেখা হয়। এ থেকেই কেউ কেউ 
আলোচ্য আয়াতে “বরকতের রাত্রি'র অর্থ নিয়েছেন শবে-বরাত। কিন্ত 
এটা শুদ্ধ নয়। কেননা, এখানে সর্বাগ্রে কোরআন অবতরণের উল্লেখ 
রয়েছে এবং কোরআন অবতরণ যে রমযান মাসে হয়েছে, তা কোরআনের 
বর্ণনা দ্বারাই প্রমাণিত। শবে-বরাত সম্পর্কিত উল্লেখিত কোন কোন 
রেওয়ায়েতকে ইবনে-কাসীর অগ্রাহ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং কাষী 
আবুবকর ইবনে আরাবী সংশ্লিষ্ট বর্ণনাগুলোর ‘নির্ভরযোগ্য নয়’ বলে 
মন্তব্য করেছেন। ইবনে আরবী শবে-বরাতের ফযীলত স্বীকার করেন না। 
তবে কোন কোন মাশায়েখ দুর্বল হলেও হাদীসগুলোকে কবুল করেছেন। 
কেননা, ফযীলত সম্পর্কিত দুর্বল রেওয়ায়েত কবুল করার অবকাশ 
রয়েছে। 


১২৩৬ তফসীর মাআরেফুল কোরআন নি 
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(৫) আমার পক্ষ থেকে আদেশক্রমে, আমিই থ্রেরণকারী, (৬) আপনার 
পালনকর্তার পক্ষ থেকে রহমতন্বরূপ। তিনি সবর্শোতা, সবজি (৭) যদি 
তোমাদের বিশ্বাস থাকে দেখতে পাবে; তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও 
এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনক্তার। (৮) তিনি ব্যতীত কোন 
উপাস্য নেই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। তিনি তোমাদের 
পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃ-পুরুষদেরও পালনকর্তা (৯) 
এতদসত্বেও এরা সন্দেহে পতিত হয়ে ক্রীড়া-কৌতুক করছে। (১০) 
অতএব আপনি সেই দিনের অপেক্ষা করুন, যখন আকাশ ধুয়ায় ছেয়ে 
যাবে, (১১) যা মানুষকে ঘিরে ফেলবে। এটা যত্ত্ণাদায়ক শাস্তি। (১২) হে 
আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উপর থেকে শাস্তি প্রত্যাহার করুন, 
আমরা বিশ্বাস স্থাপন করছি। (১৩) তারা কি করে বুঝবে, অথচ তাদের 
কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল (১৪) অতঃপর তারা তাকে 
পৃষ্ঠপদর্শন করে এবং বলে, সে তো উন্মাদ_শিখানো কথা বলে। (১৫) 
আমি তোমাদের উপর থেকে আযাব কিছুটা প্রত্যাহার করব, কিন্ত তোমরা 
পুনরায় পূ্বস্থায় ফিরে যাবে। (১৬) যেদিন আমি প্রবলভাবে ধৃত করব, 
সেদিন পুরোপুরি প্রতিশোধ গ্রহণ করবই। (১৭) তাদের পুর্বে আমি 
ফেরাউনের সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি এবং তাদের কাছে আগমন 
করেছেন একজন সম্মানিত রসূল, (১৮) এই মর্মে যে, আল্লাহ্‌র 
বান্দাদেরকে আমার কাছে অপণ কর। আমি তোমাদের জন্য প্রেরীত 
বিশ্বস্ত রসূল (৯) আর তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে ওদ্ধত্য প্রকাশ করো না। 
আমি তোমাদের কাছে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করছি। (২০) তোমরা যাতে 
আমাকে প্রস্তরবর্ষর্ণে হত্যা না কর, তজ্জন্যে আমি আমার পালনকর্তা ও 
তোমাদের পালনকর্তার শরণাপন্ন হয়েছি। (২১) তোমরা যদি আমার প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন না কর, তবে আমার কাছ থেকে দূরে থাক। (২২) অতঃপর 
সে তার পালনকর্তার কাছে দোয়া করল যে, এরা অপরাধী সম্প্রদায় (২৩) 
তাহলে তুমি আমার কন্দাদেরকে নিয়ে রাস্রিবেলায় বের হয়ে পড়। নিশ্চয় 
তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। (২৪) এবং সমুদ্রকে অচল থাকতে দাও। 
নিশ্চয় ওরা নিমজ্জিত বাহিনী ৷ (২৫) তারা ছেড়ে গিয়েছিল কত উদ্যান ও 
এব, (২৬) কত শাস্যক্ষেত্র ও সুরম্য স্থান, 





































































































আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
আলোচ্য আয়াতসমূহে উল্লেখিত ধুয়া সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের 
তিন প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে। প্রথম উক্তি এই যে, এটা কেয়ামতের 
অন্যতম আলামত বা কেয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময়ে সংঘটিত হবে। এই 
উক্তি হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, আবু হুরায়রা, (রাঃ) 

হাসান বসরী (রহঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এ 
ভবিষ্যদ্বাণী অতীতে পূর্ণ হয়ে গেছে এবং এতে মক্কার সে দুর্ভিক্ষ বোঝানো 
হয়েছে, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বদ-দোয়ার ফলে মন্কাবাসীদের উপর 
অর্পিত হয়েছিল। তারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল এবং মৃত জন্ক 
পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। আকাশে বৃষ্টি ও মেঘের পরিবর্তে ধুয় 
দৃষ্টিগোচর হত। এ উক্তি হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রাঃ) প্রমুখের। 
তৃতীয় উক্তি এই যে, এখানে মক্কা বিজয়ের দিন মক্কার আকাশে উদিত 
ধুলিকণাকে ধুয় বলা হয়েছে। এ উক্তি আবদুর রহমান আরাজ 
্রমুখের।__ক্রেতুবী)প্রথমোক্ত উক্ভিদয়ই সমধিক প্রসিদ্ধ তৃতীয় উক্তি 
ইবনে-কাসীরের মতে অগ্রাহা। সহীহ্‌ হাদীসসমূহে দ্বিতীয় উক্তিই 
অবলম্বিত হয়েছে। প্রথমোক্ত উক্তিদুয়য়ের রেওয়ায়েত নিম্নরূপ £ 

সহীহ্‌ মুসলিমের রেওয়ায়েত হ্যায়ফা ইবনে উসায়েদ বলেন, একবার 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) উপর তলার কক্ষ থেকে আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করলেন। আমরা তখন পরস্পর কেয়ামতের আলামত সম্পর্কে আলোচনা 
করছিলাম। তিনি বললেন, যত দিন তোমরা দশটি আলামত না দেখ, 
ততদিন কেয়ামত হবে না--(১) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, (২) দোখান 
তথা ধূম, (৩) দাববা, (৪) ইয়াজুজ-মাজুজের আর্বিভাব, (৫) ঈসা 

(আঃ)-এর অবতরণ, (৬) দাজ্জালের অবির্ভাব, (৭) পূর্বে ভূমিধস, (৮) 
পশ্চিমে ভূমিধস (৯) আরব উপদ্থীপে ভূমিধস, (১০) আদন থেকে এক 
অগ্নি বের হবে এবং মানুষকে হাকিয়ে নিয়ে যাবে। মানুষ যেখানে 
রাত্রিযাপন করতে আসবে, অগ্নিও থেমে যাবে, যেখানে দুপুরে বিশ্রামের 
জন্যে আসবে, সেখানে অগ্নিও থেমে যাবে।--(ইবনে-কাসীর) 

আবু মালেক আশ’ আরী বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 
আমি তোমাদেরকে তিন বিষয়ে সতর্ক করছি_ (এক) ধূম, যা মুমিনকে 
কেবল এক প্রকার সর্দিতে আক্রান্ত করে দেবে এবং কাফেরের দেহে 
প্রবেশ করে প্রতিটি রদ্ধূপথে বের হতে থাকবে। (দুই) দাববা (ভূগর্ত থেকে 
নির্গত অদ্ভুত জানোয়ার) এবং (তিন) দাজ্জাল। ইবনে-কাসীর এমনি 
ধরনের আরও কয়েকটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে লিখেন £ কোরআনের 
তফসীরকার হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) পর্যন্ত এই সনদ বিশুদ্ধ। 
অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীর উক্তিও তাই, তারা ইবনে -আব্বাসের সঙ্গে 
একমত হয়েছেন। এছাড়া কিছু সহীহ্‌ ও হাসান হাদীসও একথা প্রমাণ করে 
যে, “দোখান" ধুম কেমামতের ভবিষ্যৎ আলামতসমূহের অন্যতম। 
কোরআনের বাহ্যিক ভাষাও এর সাক্ষ্য দেয়। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
মসউদের তফসীরে উল্লেখিত ধূম একটি কাল্পনিক ধু ছিল, যা ক্ষুধার 
তীব্রতার কারণে তাদের চোখে প্রতিভাত হয়েছিল। এর জন্যে “মানুষকে 
ঘিরে নেবে কথাটি অবাস্তর মনে হয়। কেননা, এই কাল্পনিক ধুম 
মকাবাসীদের মধ্যেই সীমিত ছিল। অথচ (/3444 থেকে বোঝা যায় 
যে, এটা সব মানুষকে ব্যাপকভাবে ঘিরে ফেলবে।' (ইবনে কাসীর) 

. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদের উক্তির রেওয়ায়েত বোখারী, 
মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি কিতাবে হযরত মসরকের বাচনিক বর্ণিত 
হয়েছে। তিনি বলেন, একদিন আমরা আবওয়াবে কেন্দার নিকটবর্তী 
কুফার মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম, জনৈক ওয়ায়েয ওয়াজ করছেন। 


১২৩৭ 





তিনি ও 37% _ আয়াত সম্পর্কে শরোতাদেরকে 
প্রশ্ন করলেন, এই দোখানের কি অর্থ, আপনারা জানেন? অতঃপর নিজেই 
বললেন, এটা এক ধূ়, যা কেয়ামতের দিন নির্গত হবে এবং মুনাফিকদের 
কর্ণ ও চক্ষু নষ্ট করে দেবে। পক্ষান্তরে মুমিনদের মধ্যে এর কারণে 
কেবলমাত্র সদর উপসর্গ সৃষ্টি হবে। 


মসরূক বলেন, ওয়ায়েযের একথা শুনে আমরা আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
মসউদের কাছে গেলাম। তিনি শায়িত ছিলেন-_ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠে 
MON LU PRAT bE 
পথনির্দেশ দিয়েছেন = GS CS Flos LEI 
৮ কোন বিনিময় চাই 
না এবং আমি কোন কথা বানিয়ে বলি না। কাজেই যে আলেম হবে, সে যা 
জানে না, তা পরিষ্কার বলে দেবে, আমি জানি না; আল্লাহ্‌ তাআলাই 
জানেন। নিজে কোন কথা বানিয়ে বলা উচিত নয়। অতঃপর তিনি 
বললেন, এখন আমি তোমাদেরকে এ আয়াতের তফসীর সম্পর্কিত ঘটনা 
শুনাই। কাফেররা যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দাওয়াতে কবুল করতে 
অস্বীকার করল এবং কুফুরীকেই আঁকড়ে রইল, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
তাদের জন্যে বদদোয়া করলেন যে, হে আল্লাহ্‌ এদের উপর ইউসুফ 
(আঃ)-এর আমলের দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দিন। ফলে কাফেররা 
ভয়ংকর দুর্ভিক্ষে পতিত হল। এমনকি, তারা অস্থি এবং মৃত জন্তও ভক্ষণ 
করতে লাগল। তারা আকাশের দিকে তাকালে ধূয় ব্যতীত কিছুই 
দৃষ্টিগোচর হত না। এক রেওয়ায়েতে আছে, তাদের কেউ আকাশের দিকে 
তাকালে ক্ষুধার তীব্রতায় সে কেবল ধূমের মত দেখত। অতঃপর আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে মসউদ তার বক্তব্যের প্রমাণ স্বরপ /4400849 
৬4৩৪ -আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনগণ 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আবেদন করল, আপনি আপনার মুযার 
গোত্রের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে বৃষ্টি দোয়া করুন । নতুবা আমরা সবাই ধ্বংস 
হয়ে যাব। রসূলুল্লাহ সাঃ) দোয়া করলে, বৃষ্টি হল ।তখন 1 

380949155 আয়াত নাযিল হল। অর্থাৎ, আমি কিছু 
দিনের জন্যে তোমাদের থেকে আযাব প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। কিন্তু তোমরা 
বিপদমুক্ত হয়ে গেলে আবার কুফরের দিকে ফিরে যাবে। বাস্তবে তাই হল, 
তারা তাদের পূরববস্থায় ফিরে গেল। তখন আল্লাহ্‌ তাআলা 3৬৯ 

3%), 4 আয়াত নাযিল করলেন। অর্থাৎ যেদিন 
আমি প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সেদিনের ভয় কর। অতঃপর 
ইবনে-মসউদ বললেন, এই প্রবল পাকড়াও বদরযুদ্ধে হয়ে গেছে। এই 
ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি আরও বললেন, পাচটি বিষয় অতিক্রান্ত হয়ে 
গেছে। অর্থাৎ, দোখান তথা ধুম, রোম, চাদ, পাকড়াও ও লেযাম।_ 
হেবনেকাসীর) দোখান অর্থ মকর দুর্ভিক্ষ। রোম অর্থ সেই ভবিষ্যদ্বাণী যা 





| আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। পাকড়াও বদরযুদ্ধে কোরাইশ 
কাফেরদের পরিণতি। লেযাম অর্থে ৮৫১ আয়াতের দিকে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

আলোচ্য আয়াতসমূহে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী 
দেখতে পাওয়া যায়_(১) আকাশে ধূম দেখা দেবে এবং সবাইকে আচ্ছন্ন 
করবে, (২) মুশরেকরা আযাবে অতিষ্ঠ হয়ে ঈমানের ওয়াদা করতঃ 


সুরা আদ দোখান 


৫ 


আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করবে, (৩) তাদের ওয়াদা মিথ্যা প্রমাণীত হবে এবং 
পরে তারা বে-ঈমানী করবে, (৪) তাদের মিথ্যা ওয়াদা সত্বেও আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাদেরকে জব্দ করার উদ্দেশে কিছু দিনের জন্যে আযাব 
প্রত্যাহার করবেন এবং বলে দেবেন, তোমরা ওয়াদায় কায়েম থাকবে না 
এবং (৫) আল্লাহ্‌ তাআলা পুনরায় তাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও 
করবেন। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদের তফসীর অনুযায়ী সবগুলো 
ভবিষ্যদ্বাণীই পূর্ণ হয়ে গেছে। প্রথমোক্ত চারিটি মন্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ 
আপতিত হওয়া এবং তা দূর হওয়ার অস্তবর্তী সময়েই পূর্ণ হয়েছে এবং 
পঞ্চম ভবিষ্যদ্বাণীটি বদর যুদ্ধে পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু এই তফসীর 
(কোরআনের বাহ্যিক ভাষার সাথে সঙ্গতি রাখে না। কোরআনের ভাষা 
থেকে বোঝা যায় যে, আকাশ প্রকাশ্য ধুয়া দ্বারা আচ্ছাদিত হবে এবং 
সমস্ত মানুষ এই ধূয দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে। কিন্তু তফসীর থেকে এগুলো 
কিছুই প্রমাণিত হয় না। বরং জানা যায় যে, এই ধুম তাদের বিপদের 
তীব্রতার ফলশ্রুতি। এ কারণেই ইবনে-কাসীর কোরআনের বাহ্যিক ভাষা 
দৃষ্টে এ বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, এ ধুয় কেয়ামতের অন্যতম 
আলামত । একে অগ্রাধিকার দেয়ার আরও কারণ এই যে, এটা রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর উক্তি দ্বারা প্রমাণীত। পক্ষান্তরে ইবনে মসউদের তফসীর তার 
নিজস্ব ধারণাপ্রসূত। কিন্তু ইবনে-কাসীরের অগ্রাধিকার দেয়া তফসীরে 
বাহ্যতঃ খটকা আছে। তা এই যে, আয়াতে আছে SSI) 
2854 -অথচ কেয়ামতে কাফেরদের থেকে কোন সময় 
আযাব প্রত্যাহার করা হবে না। সুতরাং কিছু দিনের জন্যে আযাব 
প্রত্যাহারের বিষয়টি কিরূপে শুদ্ধ হবে? ইবনে-কাসীর বলেন, এ 
আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে (এক) উদ্দেশ্য এই যে, আমি যদি 
তোমাদের কথা অনুযায়ী আযাব প্রত্যাহার করি এবং তোমাদেরকে 
পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেই, তবে তোমরা পূর্ববৎ কুফরীই করতে থাকবে। 
কোরআনের অন্য আয়াতে এই বিষয়বস্তু এভাবে বর্ণিত হয়েছে_ 
6422538014073554445 
-অন্য এক আয়াতে আছে 42024514382 
দ্বিতীয় অর্থ এই যে, ০ -৮১% এর মানে যদিও আযাবের কারণ 
সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং আযাব তোমাদের নিকটে এসে গেছে, কিন্তু কিছু 
দিন আমি তা পিছিয়ে দেব। ইউসুফ (আঃ)-এর কওমের ব্যাপারেও 
এমনিভাবে ৯১০ + ৬০১ || বলা হয়েছে। অথচ তাদের উপর 
আযাবের লক্ষণাদি প্রকাশ পেয়েছিল মাত্র। আযাব আসার তখনও বিলম্ব 
ছিল। একেই ৮১০ 4:5 বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সারকথা এই যে, 
ঘের ভবিষ্যদ্বাণীকে কেয়ামতের আলামত গণ্য করা হলে S$ 
আয়াত দ্বারা কোন খটকা দেখা দেয় না এবং এ তফসীর অনুযায়ী 
2৫144 -এর অর্থ হবে কেয়ামত দিবসের পাকড়াও। 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদের তফসীরকে বদর যুদ্ধের পাকড়াও বলা হয়েছে। 
এটাও স্বস্থানে শুদ্ধ। কারণ এটাও প্রবল পাকড়াও ছিল। কিন্তু এতে জরুরী 
হয় না যে, কেয়ামতে আরও প্রবল পাকড়াও হবে না। এটাও অবাস্তর মনে 
হয় না যে, কোরআন পাক কাফেরদেরকে আলোচ্য আয়াতসমূহে এক 
ভাবী আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেছে। এরপর তাদের উপর যে কোন 
আযাব এসেছে, তাকেই তারা এ আয়াতের প্রতীক মনে করে আয়তসমূহ 
উল্লেখ করেছেন। ফলে এটা যে কেয়ামতের আলামত, তা অস্বীকার করা 
যায় না। যেমন স্বয়ং ইবনে-মসউদ থেকে বর্ণিত আছে_ 


১২০৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন NVA 
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(২৭) কত সুখের উপকরণ, যাতে তারা খোশগল্প করত। (২৮) এমনিই 
হয়েছিল এবং আমি এগুলোর মালিক করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে (২৯) 
তাদের জন্যে ক্রন্দন করেনি আকাশ ও পৃথিবী এবং তারা অবকাশও 
পায়নি। (৩০) আমি বনী-ইসরাঈলকে অপমানজনক শাস্তি থেকে উদ্ধার 
করেছি। (৩১) ফেরাউন সে ছিল সীমালত্ঘনকারীদের মধ্যে শীরযন্থানীয়। 
(৩২) আমি জেনেশুনে তাদেরকে বিশ্বাসীদের উপর শ্রেষ্ঠত দিয়েছিলাম 
(৩৩) এবং আমি তাদেরকে এমন নিদর্শনাবলী দিয়েছিলাম যাতে ছিল 
স্পষ্ট সাহায্য। (৩৪) কাফেররা বলেই থাকে, (৩৫) প্রথম মৃত্যুর মাধ্যমেই 
আমাদের সবকিছুর অবসান হবে এবং আমরা পুনরুতিত হব না। (৩৬) 
তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে এস। 
(৩৭) ওরা শ্রেষ্ঠ, না তৃববার সম্প্রদায় ও তাদের পুর্ববর্তীরা? আমি 
ওদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। ওরা ছিল অপরাধী। (৩৮) আমি 
নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ভীডা্ছলে সৃষ্ট 
করিনি; (৩৯) আমি এগুলো যথাযথ উদ্দেশে সৃষ্টি করেছি; কিন্তু তাদের 
অধিকাংশই বোঝে না। (৪০) নিশ্চয় ফয়সালার দিন তাদের সবারই 
নির্ধারিত সময়, (৪১) যেদিন কোন বন্ধুই কোন বন্ধুর উপকারে আসবে না 
এবং তারা সাহায্যগ্রাপ্তও হবে না। (৪২) তবে আল্লাহ্‌ যার প্রতি দয়া 
করেন, তার কথা ভিন্ন নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী দয়াময় । (৪৩) নিশ্চয় 
যাকুম বৃক্ষ (৪৪) পাপীর খাদ্য হবে; (৪৫) গলিত তায়ের মত পেটে 
ফুটতে থাকবে। (৪৬) যেমন ফুটে পানি। (৪৭) একে ধর এবং টেনে নিয়ে 
যাও জাহান্ামের মধ্যস্থলে, (৪৮) অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানির 
আযাব ঢেলে দাও, 





ধু দু'টি। একটি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। (অর্থাৎ, মক্কার দুর্ভিক্ষের 
সময়।) আর যেটি বাকী আছে, সেটি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী 
শূন্যমণ্ডলকে ভরে দেবে। এতে মুমিনের মধ্যে কেবল সর্দির অবস্থা সৃষ্টি 
হবে এবং কাফেরের দেহের সমস্ত রুহ ছিন্ন করে দেবে। তখন আল্লাহ্‌ 
তাআলা ইয়ামনের দিক থেকে দক্ষিণা বায়ু প্রবাহিত করবেন, যা প্রত্যেক 
মুমিনের প্রাণ হরণ করবে এবং কেবল দুষ্ট প্রকৃতির কাফেরকুল অবশিষ্ট 
থাকবে।-(রুন্থল-মা' আনী) 

রুহুল মাআনীর গ্রন্থকার এই রেওয়ায়েতের সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ 
করেছেন, কিন্তু এটা প্রমাণিত হলেও কোরআন ও হাদীসের সাথে তার 
অবলম্বিত তফসীরের কোন বৈপরীত্য থাকে না। 

5১৫ ৪ _ (তোমরা যাতে আমাকে 

প্রস্তর বর্ষণে হত্যা না কর, তজ্জন্যে আমি আমার পালনকর্তা ও তোমাদের 
পালনকর্তার শরণাপন্ন হচ্ছি।) 3 শব্দের অর্থ প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা। 
এর অপর অর্থ কাউকে গালি দেয়াও হয়। এখানে উভয় অর্থই হতে পারে, 
কিন্ত প্রথম অর্থ নেয়াই অধিক সঙ্গত। কেননা, ফেরাউনের সম্প্রদায় মুসা 
[আঃ]-কে হত্যার হুমকি দিচ্ছিল। 

355823১ -সেমুদ্রকে শান্ত ও অচল অবস্থায় থাকতে দাও) 
মুসা (আঃ) সঙ্গীগণসহ সমুদ্র পার হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে কামনা 
করবেন যে, সমুদ্র পুনরায় আসল অবস্থায় ফিরে যাক, যাতে ফেরাউনের 
বাহিনী পার হতে না পারে। তাই আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে বলে দিলেন, 
তোমরা পার হওয়ার পর সমুদ্রকে শান্ত ও অচল অবস্থায় থাকতে দাও 
এবং পুনরায় পানি চলমান হওয়ার চিন্তা করো না_যাতে ফেরাউন শু ও 
তৈরী পথ দেখে সমুদ্রের মধ্যস্থলে প্রবেশ করে। তখন আমি সমুদ্রকে 
চলমান করে দেব এবং তারা তাতে নিমজ্জিত হবে।_-(ইবনে-কাসীর) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
85458 (আমি এক ভিন্ন জাতিকে সেসবের 
উত্তরাধিকারী করে দিলাম) সূরা শোয়ারায় বলা হয়েছে যে, এই “ভিন্ন 
জাতি’ হচ্ছে বনী ইসরাঈল। অবশ্য বনী ইসরাঈল পুনরায় মিসরে আগমন 
করেছিল বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় না। সূরা শোয়ারার তফসীরে 
এর জওয়াবও দেয়া হয়েছে। 


আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দন £ 20646417৬45 
(অতঃপর তাদের জন্যে আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করেনি।) উদ্দেশ্য এই 
যে, তারা পৃথিবীতে কোন সৎকর্ম করেনি যে, তাদের মৃত্যুতে পৃথিবী 
ক্রন্দন করবে এবং তাদের কোন সৎকর্ম আকাশে পৌছায়নি যে, তাদের 
জন্য আকাশ অশ্র্পাত করবে। একাধিক রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত 
রয়েছে যে, কোন সংকর্মপরায়ণ বান্দার মৃত্যু হলে আকাশ ও পৃথিবী 
ক্রন্দন করে। এরপর তিনি প্রমাণ্বরপ 385925 
আয়াতখানি তেলাওয়াত করেন। ইবনে-আব্বাস থেকেও এমনি ধরনের 
হাদীস বর্ণিত রয়েছে। __ (ইবনে-কাসীর) শোরায়হ্‌ ইবনে ওবায়দ 
(রাঃ)-এর অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন, প্রবাসে মৃত্যুবরণ 
করার দরুন, যে মুমিন ব্যক্তির জন্যে কোন ভ্রন্দনকারী থাকে না, তার 
জন্যে আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করে। এর সাথেও তিনি আলোচ্য আয়াত 
তেলাওয়াত করেন এবং বলেন, পৃথিবী ও আকাশ কোন কাফেরের জন্যে 
ক্রন্দন করে না। __(ইবনে-জরীর) হযরত আলী (রাঃ)-ও সংলোকের 


১২৩৯ 


সূরা আদ দোখান 


5৮) 





মৃত্যুতে আকাশ ও পৃথিবীর ত্রন্দনের কথা উল্লেখ করেছেন। _ 
(ইবনে-কাসীর) 

কেউ কেউ এ আয়াতকে রূপক অর্থে ধরে নিয়ে বলেন, এতে আকাশ 
ও পৃথিবীর প্রকৃত ত্রন্দন বোঝানো হয়নি; বরং উদ্দেশ্য এই যে, তাদের 
অস্তিত্ব এমন অনুল্লেখযোগ্য দৃষ্টে এটাই অধিক সঙ্গত মনে হয় যে, 
আয়াতে আক্ষরিক অর্থেই ক্রন্দন বোঝানো হয়েছে। কেননা, এটা সম্ভবপর 
এবং রেওয়ায়েত দ্বারা সমর্থিত। কাজেই অহেতুক রূপক অর্থ নেয়ার 
প্রয়োজন নেই। এখন প্রশ্ন এই যে, আকাশ ও পৃথিবীতে চেতনা কোথায়? 
তারা ক্রন্দন করবে কেমন করে? জওয়াব এই যে, জগতের প্রত্যেকটি 
সৃষ্টবস্ততেই কিছু না কিছু চেতনা অবশ্যই বিদ্যমান রয়েছে। এক আয়াতে 
বলা হয়েছে 1১:%781455819 -আধুনিক বিজ্ঞান ক্রমানুয়ে এ 
সিদ্ধান্তেই উপনীত হচ্ছে। তবে আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দন মানুষের 
ত্রদদনের অনুরূপ হওয়া জরুরী নয়। তারা অবশ্যই অন্যভাবে ক্রন্দন করে, 
যার স্বরূপ আমাদের জানা নেই। 

41652592380 আছি কী ইদরাঈলকে 
জেনে-শুনে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।) এতে উম্মতে-মোহাম্মদী 
অপেক্ষা অধিক শেষ্ঠত্ব জরুরী হয় না। কেননা, এখানে তৎকালীন 
বিশ্ববাসী বোঝানো হয়েছে। তখন তারা নিশ্চিতই জগতের শ্রেষ্ঠতম জাতি 
ছিল। এরই অনুরূপ কোরআনে হযরত মরিয়মকে বিশ্বের নারীদের উপর 
শ্রেষ্ঠত্ব দানের কথা বলা হয়েছে। এটাও সম্ভবপর যে, বিশেষ কোন বিষয়ে 
বনী-ইসরাঈলকে সর্বকালের সর্বলোকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে, কিন্তু 
সমষ্টিগতভাবে উদ্মতে-মোহাল্মদীই শ্রেষ্ঠ। ৮১” (জেনেশুনে)-এর 
উদ্দেশ্য এই যে, আমার প্রত্যেক কাজ প্রজ্ঞাভিত্তিক হয়ে থাকে। কাজেই 
প্রজ্ঞার দাবী অনুযায়ীই আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। 

4559) 8285/ “(আমি তাদেরকে এমন 
নিদর্শনাবলী দিয়েছি, যাতে প্রকৃষ্ট পুরস্কার ছিল।) এখানে লাঠি, দীপ্তিময় 
শুভ্র হাত ইত্যাদি মো’ জেযা বোঝানো হয়েছে। ০ শব্দের 
দু'অর্থ__পুরস্কার ও পরীক্ষা। এখানে উভয় অর্থ অনায়াসে সম্ভবপর।__ 
ক্রেত্বী) 

5০238916055 (তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের 
পূরবপুরুষদেরকে উপস্থিত কর)। এই আপত্তির জওয়াব সুস্পষ্ট বিধায় 
(কোরআন পাক এর কোন জওয়াব দেয়নি। পরকালে মানুষ পুনরুজ্জীবিত 
হবে বলে দাবী করা হয়েছে। দুনিয়াতে জন্ম-মৃত্যু আল্লাহ্‌ তাআলার বিশেষ 
আইন ও উপযোগিতার অধীন। কাজেই আল্লাহ্‌ তাআলা কাউকে 
দুনিয়াতে পুনরুজ্জীবন দান না করলে পরকালেও দান করতে পারবেন না, 
এটা কেমন করে বোঝা যায় ?--(বয়ানুল-কোরআন) 

তুৰ্নার সম্প্রদায়ের ঘটনা £ 2%5%/78528 - তোরা শীর্য- 
বীর্যে শ্রেষ্ঠ, না তুববার সম্প্রদায়?) কোরআনে দৃজায়গায় তুববার উল্লেখ 
রয়েছে_এখানে এবং সূরা কাফে। কিন্তু উভয় জায়গায় কেবল নামই 
উল্লেখ করা হয়েছে --কোন বিস্তারিত ঘটনা বিবৃত হয়নি। তাই এ সম্পর্কে 
তফসীরবিদগণ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন যে, এরা কোন জনগোষ্ঠী? 
বাস্তবে তুববা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম নয়, বরং এটা ইয়ামনের হিমইয়ারী 
সম্রাটদের উপাধিবিশেষ। তারা দীর্ঘকাল পর্যস্ত ইয়ামনের পশ্চিমাংশকে 
রাজধানী করে আরব, শাম, ইরাক ও আছ্ছিকার কিছু অংশ শাসন 
করেছে। = শব্দের বহুচন ২৮ ব্যবহৃত হয় এবং এই 
সম্রাটগণকে “তাবাবয়ায়ে-ইয়ামন' বলা হয়। এখানে কোন সম্রাট বোঝানো 





হয়েছে, এ সম্পর্কে হাফেজ ইবনে-কাসীরের বক্তব্য অধিক সঙ্গত মনে 
হয়। তিনি বলেন, এখানে মধ্যবর্তী সম্রাট বোঝানো হয়েছে, যার নাম 
“আস আদ আবু কুরায়েব ইবনে মালফিকারেব।" যে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর 
নবুওয়ত লাভের কমপক্ষে সাতশ' বছর পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। 
হিমইয়ারী সম্রাটদের মধ্যে তার রাজত্বকাল সর্বাধিক ছিল। সে তার 
শাসনামলে অনেক দেশ জয় করে সমরকন্দ পর্যস্ত পৌছে যায়। মুহাম্মদ 
ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, এই দিগ্বিজয়কালে একবার সে মদীনা 
মুনাওয়ারার জনপদ অতিক্রম করে এবং তা করায়ন্ত করার ইচ্ছা করে। 
মদীনাবাসীরা দিনের বেলায় তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত এবং রাত্রিতে তার 
আতিথেয়তা করত। ফলে সে লজ্জিত হয়ে মদীনা জয়ের ইচ্ছা পরিত্যাগ 
করে। এ সময়েই মদীনার দু'জন ইহুদী আলেম তাকে হুঁশিয়ার করে দেয় 
যে, এই শহর সে করায়ত্ করতে পারবে না ; কারণ, এটা শেষ 
পয়গন্বরের হিজরতভূমি। সম্রাট ইহুদী আলেমদ্বয়কে সাথে নিয়ে ইয়ামন 
প্রত্যাবর্তন করে এবং তাদের শিক্ষা ও প্রচারে মুগ হয়ে ইহুদী ধর্ম গ্রহণ 
করে। বলাবাহুল্য, তখন ইহুদী ধর্মই সত্য ধর্ম ছিল। অতঃপর তার 
সম্প্রদায়ও সত্য ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যায়। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তারা আবার 
মূরতিপূজা ও অ্নিপূজা শুরু করে দেয়। ফলে তাদের উপর আল্লাহ্‌র গযব 
নাধিল হয়। সূরা সাবায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। 
(ইবনে-কাসীর) এ থেকে জানা যায় যে, তুববার সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ 
করেছিল, কিন্তু পরে পথভ্রষ্ট হয়ে আল্লাহ্‌র গযবে পতিত হয়েছিল। এ 
কারণেই কোরআনের উভয় জায়গায় 'তুববার সম্প্রদায়’ উল্লেখ করা 
হয়েছে; শুধু তুব্বা উল্লেখিত হয়নি। হযরত সহল ইবনে সা'দ ও ইবনে 
আব্বাসের রেওয়েতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন 
ri! 5 ০৩ 1৮5 তোমারা তুব্বাকে মন্দ বলো না; কারণ সে 
ইসলাম গ্রহণ করেছিল। 

CHISTES 58840 আমি 
আকাশ ও পৃথিবী যথাযথ উদ্দেশেই সৃষ্টি করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ 
তা বোঝে না।) উদ্দেশ এই যে, বোধশক্তি ও চিস্তাশক্তি থাকলে 
আকাশ-পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সৃষ্টিসমূহ অনেক সত্য উদঘাটন 
করে। উদাহরণতঃ এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলায় অপার কুদরত ও 
পরকালের সম্ভাব্যতা বোঝা যায়। কারণ, যে সত্তা এসব মহাসৃষ্টিকে 
অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন, তিনি নিশ্চিতই এগুলোকে 
একবার ধ্বংস করে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। তৃতীয়তঃ এগুলোর 
মাধ্যমে শাস্তি ও প্রতিদানের প্রয়োজনীয়তাও বোঝা যায়। কারণ, 
পরকালের প্রতিদান ও শাস্তি না থাকলে সৃষ্টির সমগ্র কাণ্ডকারখানাই 
ভূঙুল হয়ে যায়। পৃথিবী সৃষ্টির রহস্যই তো একে পরীক্ষাগার করা এবং 
এর পর পরকালের শাস্তি ও প্রতিদান দেয়া। নতুবা সৎ ও অসৎ উভয়ের 
পরিণতি এক হওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। এটা আল্লাহ্র মাহাত্যোর পরিপন্থী। 
চতুর্থতঃ সৃষ্টিজগত চিন্তাশীলদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলার আনুগত্যে উদ্বু্ধও 
করে। কেননা, সমগ্র সৃষ্টিই তার বিরাট অবদান। কাজেই এ অবদানের 
কৃতজ্ঞতা স্রষ্টার আনুগত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা বান্দার অবশ্য কর্তব্য। 

আলোচ্য আয়াতসমূহে পরকালের কতিপয় অবস্থা বিধৃত হয়েছে এবং 
নিয়ম অনুযায়ী কোরআন পাক জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ের অবস্থা একের 
পর এক বর্ণনা করেছে। 

2331555) -যাবুমের স্বরূপ সম্পর্কে সূরা ছাফফাতে কিছু 
জরুরী বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, 
কোরআনের আয়াত থেকে বাহ্যতঃ জানা যায়, যাকুম কাফেরদেরকে 
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৫৯) স্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত! (৫০) এ সম্পর্কে 
তোমরা সন্দেহে পতিত ছিলে। (৫১) নিশ্চয় খোদাভীরুরা নিরাপদ স্থানে 
থাকবে__€৫২) উদ্যানরাজি ও নিঝরিশীসমূহে। (৫৩) তারা পরিধান করবে 
চিকন ও পুরু রেশমীবস্ত্র, মুখোমুখি হয়ে বসবে। (৫৪) এরূপই হবে এবং 
আমি তাদেরকে আনতলোচনা স্ত্রী দেব। (৫৫) তারা সেখানে শান্ত মনে 
বিভিন্ন ফল-মূল আনতে বলবে। (৫৬) তারা সেখানে মৃত্যু আস্বাদন করবে 
না,প্রথম মৃত্যু ব্যতীত এবং আপনার পালনকর্তা তাদেরকে জাহান্নামের 
আযাব থেকে রক্ষা করবেন। (৫৭) আপনার পালনকর্তার কৃপায় এটাই 
মহা সাফল্য। (৫৮) আমি আপনার ভাষায় কোরআনকে সহজ করে 
দিয়েছি, যাতে তারা স্বরণ রাখে। (৫৯) অতএব, আপনি অপেক্ষা করুন, 
তারাও অপেক্ষা করছে। 
সূরা আল জাসিয়া 
মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৩৭ 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্র নামে শুরু 

0) হা-মীম, (২) পরাক্রাস্ত, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এ 
কিতাব। (৩) নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে মুমিনদের জন্যে নিদর্শনাবলী 
রয়েছে। (৪) আর তোমাদের সৃষ্টিতে এবং চারদিকে ছড়িয়ে রাখা জীব 
জন্তর সৃজনের মধ্যেও নিদর্শনাবলী রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য। (৫) 
দিবারাত্রির পরিবর্তনে, আল্লাহ্‌ আকাশ থেকে যে রিযিক (বৃষ্টি) বরণ 
করেন অতঃপর পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন, তাতে 
এবং বায়ুর পরিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৬) 
এগুলো আল্লাহ্‌র আয়াত, যা আমি আপনার কাছে আবৃত্তি করি 
যথাযথরূপে। অতএব ,আল্লাহ্‌ ও তার আয়াতের পর তারা কোন্‌ কথায় 
বিশ্বাস স্থাপন করবে? 








জাহান্নামে প্রবেশ করার আগেই খাওয়ানো হবে। কেননা, এখানে যাকুষ 
খাওয়ানোর পর জাহান্নামের মধ্যস্থলে টেনে নিয়ে যাওয়ার আদেশ উল্লেখ 
করা হয়েছে। এছাড়া সূরা ওয়াকেয়ার আয়াত S320 
থেকেও কেউ কেউ তাই বুঝেছেন। কেননা, দাওয়াতের পূর্বে 
মেহমানদেরকে যে আদর-আপ্যায়ন করা হয়, তাদের মতে তাকেই 4 
বলা হয়। পরবর্তী খাদ্যকে 5৮ অথবা 4১৮ বলা হয়! কোরআনের 
ভাষায় জাহান্নামে প্রবেশের পরে যাক্ুম খাওয়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। 
আলোচ্য আয়াতে পরে জাহান্নামে টেনে নেয়ার আদেশের অর্থ এই হবে 
যে, তারা পূর্বেই জাহান্নামে ছিল; কিন্তু যাকুম খাওয়ানোর পর তাদেরকে 
আরও লাঙ্ছিত ও কষ্টদানের জন্যে জাহান্নামের মধ্যস্থলে নিয়ে যাওয়া 
হবে।__(বয়ানুল-কোরআন) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
9445555 - এসব আয়াতে জান্নাতের চিরন্তন 
নেয়ামতসমূহের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং প্রায় সকল প্রকার নেয়ামতই 
এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কেননা, মানুষের প্রয়োজনীয় বস্ত 
সাধারণতঃ ছয়টি (১) উত্তম বাসগৃহ (২) উত্তম পোষাক, (৩) আকর্ষণীয় 
জীবনসঙ্গিনী (৪) স্বুস্থাদু খাদ্য (৫) এসব নেয়ামতের স্থায়ীত্বের নিশ্চয়তা 
এবং (৬) দুঃখ-কষ্ট থেকে পূর্ণরূপে নিরাপদ থাকার আশ্বাস। এখন এ 
ছয়টি বস্তুই জান্নাতীদের জন্যে প্রমাণিত করে দেয়া হয়েছে। এখানে 
বাসস্থানকে ‘নিরাপদ’ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিপদমুক্ত হওয়াই 
বাসস্থানের প্রধান গুণ। 
3১3 এর অর্থ যথাক্রমে চিকন ও মোটা রেশমীবস্ত্র। 
৩৪445 [497 এর অর্থ এক কে অন্যের যুগল করে 
দেয়া। পরে শব্দটি বিবাহ করানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থের 
প্রেক্ষিতে এখানে উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতী পুরুষদের বিয়ে সুন্দরী 
আনতলোচনা রমণীদের সাথে যথা নিয়মে সম্পন্ন করা হবে। জান্নাতে 
পার্থিব বিধি-বিধানের বাধ্যবাধকতা থাকবে না কিন্ত সম্মানার্থ এসব বিয়ে 
সম্পন্ন হবে। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই যে, সুন্দরী 
আনতলোচনা রমণীদেরকে জান্নাতী পুরুষদের যুগল করে দেয়া হবে এবং 
দান হিসেবে দেয়া হবে। এর জন্যে দুনিয়ার ন্যায় বিবাহ বন্ধনের প্রয়োজন 
নেই। 33125019155 4285 - অর্থাৎ, একবার মৃত্যুর 
পর আর কোন মৃত্যু হবে না। এ নিয়ম জাহান্নামীদের জন্যেও। কিন্তু সেটা 
তাদের জন্যে অধিক কঠোর এবং জান্নাতীদের জন্যে অধিক আনন্দ ও 
সুখের বিষয় হবে। কারণ, যত বড় নেয়ামতই হোক, তা বিলুপ্ত হওয়ার 
কল্পনা নিশ্চিতরূপেই মনে বিপদের রেখাপাত করে। জান্নাতীরা যখন 
কল্পনা করবে যে, এসব নেয়ামত তাদের কাছ থেকে কখনও ছিনিয়ে 
নেয়া হবে না, তখন এটা তাদের আনন্দকে আরও বৃদ্ধি করে দেবে। 


(সূরা দোখান সমাপ্ত) 


১২৪১ সুরা আল - জাসিয়া ১15) 
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(৭) প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপাচারীর দুর্ভোগ । (৮) সে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ 
শুনে, অতঃপর অহংকারী হয়ে জেদ ধরে, যেন সে আয়াত শুনেনি। 
অতএব, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। (১) যখন সে আমার 
কোন আয়াত অবগত হয়, তখন তাকে ঠাট্রারপে গ্রহণ করে। এদের 
জন্যই রয়েছে লাঙইনাদায়ক শাস্তি (১০) তাদের সামনে রয়েছে জাহন্রাম। 
তারা যা উপার্জন করেছে, তা তাদের কোন কাজে আসবে না, তারা 
আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে তারাও নয়। তাদের 
জন্যে রয়েছে মহাশাততি। (১১) এটা সৎপথ এদশন,আর যারা তাদের 
পালনকর্তার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে,তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১২) তিনি আল্লাহ যিনি সমুদ্রকে তোমাদের 
উপকারারে আয়ত্াধীন করে দিয়েছেন, যাতে তার আদেশ্কমে তাতে 
জাহাজ চলাচল করে এবং যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ তালাশ কর ও তার 
প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (১৩) এবং আয়স্বাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের, যা 
আছে নভোমওলে ও যা আছে ভূমণ্ুলে; তার পক্ষ থেকে। নিশ্চয় এতে 
চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিদশনাবলী রয়েছে। (১৪) মুখিনদেরকে বলুন, 
তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে, যারা আল্লাহ্‌র সে দিনগুলো সম্পর্কে 
বিশ্বাস রাখে না যাতে তিনি কোন সম্প্রদায়কে কৃতকর্মের প্রতিফল দেন। 
(১৫) যে সৎকাজ করছে, সে নিজের কল্যাণাথেই তা করছে, আর যে 
অসৎকাজ করছে, তা তার উপরই বর্তাবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের 
পালনকর্তার দিকে প্রত্যাবরতিতি হবে। (১৬) আমি বনী ইসরাঈলকে 
কিতাব, রাজত ও নবুওয়ত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে পরিছন্ন রিযিক 
দিয়েছিলাম এবং বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত দিয়েছিলাম। 6৭) আরও 
দিয়েছিলাম তাদেরকে ধর্মের সুস্পষ্ট পরমাণাদি। অতঃপর তারা জ্ঞান লাভ 
করার পর শুধু পারস্পরিক জেদের কশবতী হয়ে মতভেদ সৃষ্টি করেছে। 
তারা যে বিষয়ে মতভেদ করত, আপনার পালনকর্তা কেয়ামতের দিন তার 
ফয়সালা করে দেবেন। 














সূরা আলজাসিয়া 


সমগ্র সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। এক উক্তি এই যে, 18480 

28789425451  আয়াতখানি শুধু মদীনায় অবতীৰ্ণ । 
মক্কায় অবতীর্ণ অন্যান্য সূরাসমূহের ন্যায় এর মৌলিক বিষয়বস্তু হল 
বিশ্বাস সংশোধন। সেমতে এতে তওহীদ, রেসালত ও পরকাল সম্পর্কিত 
বিশ্বাসসমূহকেই বিভিন্নভাবে সপ্রমাণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে পরকাল 
প্রমাণের দলীলাদি, কাফেরদের সন্দেহ ও বেদ্বীনদের খণ্ডন এতে 
বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। 

98093807539 এসব আয়াতের 
উদ্দেশ্য তওহীদ সপ্রমাণ করা। অনুরূপ আয়াত দ্বিতীয় পারায় বর্ণিত 
হয়েছে। উভয় জায়গায় শব্দ ও ভাষার সামান্য পার্থক্য সম্পর্কিত তাত্বিক 
আলোচনা বিদ্বান, পাঠকবর্গ ইমাম রাষীর “তফসীরে-কবীরে” দেখতে 
পারেন। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এখানে সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন 
নিদর্শন বর্ণনা করে এক জায়গায় বলা হয়েছে, এতে মুমিনদের জন্যে 
নিদর্শনাবলী রয়েছে, দ্বিতীয় জায়গায় বলা হয়েছে, বিশ্বাসীদের জন্যে 
নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং তৃতীয় জায়গায় বলা হয়েছে, বিবেকবানদের 
জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। এতে বর্ণনা পদ্ধতির রকমফের ছাড়াও ইঙ্গিত 
রয়েছে যে, এসব নিদর্শন দ্বারা পূর্ণ উপকার তারাই লাভ করতে পারে, 
যারা ঈমান আনে, দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের জন্যে উপকারী, যারা তৎক্ষণাৎ 
ঈমান না আনলেও অন্তরে বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যায় যে, এগুলো তওহীদের 
দলীল। এই বিশ্বাস কোন না কোন দিন ঈমানের কারণ হতে পারে। তৃতীয় 
পর্যায়ে তাদের জন্যে উপকারী, যারা বর্তমানে মুমিন ও বিশ্বাসী না হলেও 
সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী। কারণ, সুস্থ বুদ্ধিসহকারে এসব নিদর্শন 
সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে অবশেষে ঈমান ও বিশ্বাস অবশ্যই পয়দা 
হবে। তবে যারা সুস্থ বিবেক রাখে না অথবা এসব ব্যাপারে বিবেক 
খাটানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না, তাদের সামনে হাজারো দলীল 
পেশ করলেও যথেষ্ট হবে না। 


৪9% - প্রত্যেক মিথ্যাবাদী ও পাপাচারীর জন্যে 
ভীষণ দুর্ভোগ) কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এই আয়াত 
নসর ইবনে হারেছ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কোন রেওয়ায়েত থেকে 
হারেছ ইবনে কালদাহ্‌ সম্পর্কে এবং কোন রেওয়ায়েত থেকে আবুজাহল 
ও তার সঙ্গীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হওয়ার কথা জানা যায়।_(ক্রতুবী) 
আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার জন্যে প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যক্তি বিশেষকে 
নিদিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। ,) শব্দ ব্যক্ত করছে যে, যে কেউ এসব 
বিশেষণে বিশেষিত,তার জন্যেই দুর্ভোগ-__একজন হোক অথবা তিন জন। 


Healy শব্দটি আরবীতে ‘পশ্চাৎ” অর্থে বেশী এবং 
“সামনে’ অর্থে কম ব্যবহৃত হয়। অনেকেই এখানে ‘সামনে’ অর্থ 
নিয়েছেন। যারা “পেছনে' অর্থ নিয়েছেন, তাদের মতে উদ্দেশ্য এই যে, 
দুনিয়াতে তারা যেভাবে অহংকারী হয়ে জীবন যাপন করছে, এর পেছনে 





অর্থাৎ পরে জাহান্নাম আসছে।__ক্রেত্বী) 
59595 ...... ZINN কোরআন 


পাকে অনুগ্রহ তালাশ করার অর্থ সাধারণতঃ জীবিকা উপার্জনের 


১২৪২ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


চা 





চেষ্াপ্রচেষ্টা হয়ে থাকে। এখানে এরূপ অর্থও হতে পারে যে, 
তোমাদেরকে সমুদ্ধে জাহাজ চালনার শক্তি দেয়া হয়েছে, যাতে তোমরা 
ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পার। এরূপ অর্থও সম্ভবপর যে, সমুদ্রে আমি 
অনেক উপকারী বস্তু সৃষ্টি করে সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, 
যাতে তোমরা সেগুলো খুঁজ করে উপকৃত হও। আধুনিক বিজ্ঞানের 
আলোকে জানা গেছে যে, সমুদ্রে এত অধিক খনিজ-সম্পদ এবং 
ধন- দৌলত লুকায়িত আছে, যা স্থলেও নেই। 

কে বলুন, তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে, যারা আল্লাহ্‌র সে দিনগুলো 
সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে না।) এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী আয়াতের শানে 
নুযুল এই যে, মক্কায় জনৈক মুশরেক হযরত ওমর (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে 
দুর্নাম রটনা করেছিল। হযরত ওমর এর বিনিময়ে তাকে শাস্তি দেয়ার 
সংকল্প করেন। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। এই রেওয়ায়েত অনুযায়ী 
আয়াতটি মায় অবতীর্ণ। অপর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী বনী মুস্তালিক 
যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীগণসহ মুরাইসী নামক এক কুপের ধারে 
শিবির স্থাপন করেন। মুনাফেক সরদার আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাইও মুসলিম 
বাহিনীতে শামিল ছিল। সে তার গোলামকে কূপ থেকে পানি উঠানোর 
জন্য প্রেরণ করলে তার ফিরে আসতে বিলম্ব হয়ে গেল। আবদুল্লাহ্‌ এর 
কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, হযরত ওমরের এক গোলাম কৃপের 
কিনারায় বসা ছিল। সে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও হযরত আবু বকরের মশক 
ভর্তি না হওয়া পর্যস্ত কাউকে পানি উঠানোর অনুমতি দিল না। আবদুল্লাহ্‌ 
বলল, আমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে এই প্রবাদবাক্যই চমৎকার খাটে 
যে, কুকুরকে মোটা-তাজা করলে সে তোমাকেই খেয়ে ফেলবে। হযরত 
ওমর (রাঃ) এ বিষয় অবগত হয়ে তরবারি হস্তে আবদুল্লাহর দিকে রওয়ানা 
হলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই রেওয়ায়েত 
অনুযায়ী আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ (কুরতুবী, রূহুল-মা' আনী) সনদ 
খোজাখুজির পর যদি উভয় রেওয়ায়েত সহীহ প্রমাণিত হয়,তবে উভয়ের 
মধ্যে সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, আয়াতটি আসলে মক্কায় নাযিল 
হয়েছিল, অতঃপর বনি মুস্তালিক যুদ্ধে একই ধরনের ঘটনা সংঘটিত 
হওয়ায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) আয়াতটি সেখানেও তেলাওয়াত করে ঘটনার 
সাথে খাপ খাইয়ে দেন। শানে নুযুল সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহে প্রায়ই এ 
ধরনের ব্যাপার ঘটেছে। এটাও সম্ভবপর যে, জিবরাঈল (আঃ) স্মরণ 
করিয়ে দেয়ার জন্য পুনরায় একই আয়াত বিন মুস্তালিক যুদ্ধের সময় 





নিয়ে আগমন করেন। উসূলে তফসীরের পরিভাষায় একে শানে নুযুলে 
মুকাররার (বার বার অবতরণ) বলা হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে 
আয়াতে 2 শব্দের অর্থ পরকালে প্রতিদান ও শাস্তি সম্পর্কিত 
আল্লাহ্‌ তাআলার ব্যাপারাদি। এট শব্দটি ঘটনাবলী ও ব্যাপারাদির অর্থে 
আরবীতে বহুল প্রচলিত। 


এখানে দ্বিতীয় অনুধাবনযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে 
*মুশরেকদেরকে বলে দিন’ না বলে “যারা আল্লাহ্‌র ব্যাপারাদিতে বিশ্বাস 
রাখে না, তাদেরকে বলে দিন’ বলা হয়েছে। এতে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত আছে 
যে, তাদেরকে আসল শাস্তি পরকালে দেয়া হবে। যেহেতু তারা পরকাল 
বিশ্বাস করে না, তাই এ শাস্তি তাদের জন্যে অপ্রত্যাশিত হবে। 
অপ্রত্যাশিত কষ্ট অনেক বেশী হয়ে থাকে। ফলে তাদের ভবিষ্যৎ আযাব 
খুব কঠোর হবে এবং এর মাধ্যমে তাদের সকল কুকর্মের পুরোপুরি 
প্রতিশোধ নেয়া হবে। কাজেই দুনিয়াতে ছোটখাট ধর-পাকড় করার চিন্তা 
আপনি করবেন না। 

কেউ কেউ বলেন, এই আয়াতের আদেশ জেহাদের বিধান অবতীর্ণ 
হওয়ার পর রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু অধিকাংশের বক্তব্য এই যে, 
জেহাদের বিধানের সাথে এই আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই। এতে সাধারণ 
সামাজিক কাজ-কারবারে ছোটখাট বিষয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ না করার 
শিক্ষা রয়েছে, যা প্রতি যুগে প্রযোজ্য। আজও এ শিক্ষা কার্যকর রয়েছে। 
অতএব, একে রহিত বলা ঠিক নয়। বিশেষতঃ এর শানে-নুযুল যদি বিন 
মুস্তালিকের যুদ্ধকালীন ঘটনা হয়, তবে জেহাদের আয়াত একে রহিত 
করতে পারে না। কারণ, জেহাদের আয়াত এর অনেক আগেই অবতীর্ণ 
হয়েছিল। 

আলোচ্য আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর রেসালত 
সপ্রমাণ করা। এ প্রসঙ্গে কাফেরদের উৎপীড়নের মুখে তাকে সান্তনা 
(39%-৫5$১এ পর্যন্ত আয়াতসমূহ থেকে দু'টি 
বিষয় জানা যায় -(এক)__বনী ইসরাঈলকে কিতাব ও নবুওয়ত দিয়ে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সমর্থন এবং (দুই) তাকে সাস্তৃনা দেয়া যে, বনী 
ইসরাঈল যে কারণে মতভেদ করেছিল, আপনার সম্প্রদায়ও সে কারণেই 
মতভেদ করছে, অর্থাৎ দুনিয়া-প্রীতি ও পারস্পরিক বিদ্বেষ। কারণ, এটা 
নয় যে, আপনার প্রমাণাদিতে কোন ত্রুটি আছে। কাজেই আপনি চিন্তিত 
হবেন না।_বেয়ানুল-কোরআন) 
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(১৮) এরপর আমি আপনাকে রেখেছি ধর্মের এক বিশেষ শরীয়তের 
উপর। অতএব, আপনি এর অনুসরণ করুন এবং অজ্ঞানদের 
খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না। (১৯) আল্লাহ্‌র সামনে তারা আপনার 
কোন উপকারে আসবে না। যালেমরা একে অপরের বন্ধু। আর আল্লাহ্‌ 
পরহ্যেগারদের বন্ধু। (২০) এটা মানুষের জন্যে জ্ঞানের কথা এবং বিশ্বাসী 
সম্প্রদায়ের জন্যে হেদায়েত ও রহমত। (২১) যারা দৃক্ক্ম উপাজর্ন 
করেছে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সে লোকদের মত করে 
দেব, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে_এবং তাদের জীবন ও মৃত্যু কি 
সমান হবে? তাদের দাবী কত মন্দ ৷ (২২) আল্লাহ্‌ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল 
যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপাজর্নের ফল 
পায়। তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। (২৩) আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য 
করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ্‌ 
জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে 
দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পদার। অতএব, আল্লাহ্‌র পর 
কে তাকে পথপ্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা কর না? (২৪) 
তারা বলে, আমাদের পািব জীবনই তো শেষ ; আমরা মরি ও বাচি 
মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান 
নেই। তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে। (২৫) তাদের কাছে যখন 
আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন একথা বলা ছাড়া তাদের 
কোন যুক্তিই থাকে না যে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের 
পুর্পুরুষদেরকে নিয়ে এস। (২৬) আপনি বলুন, আল্লাহই তোমাদেরকে 
জীবন দান করেন, অতঃপর মৃত্যু দেন, অতঃপর তোমাদেরকে কেয়ামতের 
দিন একত্রিত করবেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ 
বোঝোনা। 





সূরা আল- জাসিয়া 0558 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


23103240042 (এরপর আমি আপনাকে ধর্মের 
এক বিশেষ তরীকার উপর রেখেছি।) এখানে স্মর্তব্য যে, ইসলাম-ধর্মের 
কিছু মৌলিক বিশ্বাস রয়েছে, যেমন তওহীদ, পরকাল ইত্যাদি এবং কিছু 
কর্মজীবন সম্পর্কিত বিধি-বিধান রয়েছে। মৌলিক বিশ্বাস প্রত্যেক নবীর 
উম্মতের জন্যই এক ও অভিনন। এতে কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন 
সম্ভবপর নয়। কিন্তু কর্মগত বিধান বিভিন্ন পয়গম্বরের শরীয়তে যুগের 
চাহিদা অনুসারে পরিবর্তিত হয়েছে। উপরোক্ত আয়াতে এসব কর্মগত 
বিধানকেই ‘ধর্মের এক বিশেষ তরীকা’ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ 
কারণেই ফেকাহবিদগণ এ আয়াত থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, 
উম্মতে-মুহাম্মদীর জন্যে কেবল শরীয়তে মুহাম্মদীর বিধানাবলীই অবশ্য 
পালনীয়। পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রাপ্ত বিধানাবলী কোরআন ও সুন্নাহ দ্বারা 
সমর্থিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের জন্যে অবশ্য পালনীয় নয়। সমর্থনের 
এক প্রকার এই যে, কোরআন অথবা হাদীসে স্পষ্ট বলা হবে যে, অমুক 
নবীর উম্মতের এ বিধান তোমাদের জন্যেও অবশ্য পালনীয়; আর দ্বিতীয় 
প্রকার এই যে, কোরআন পাক অথবা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) পূর্ববর্তী কোন 
উম্মতের কোন বিধান প্রশংসাচ্ছলে বর্ণনা করবেন এবং বিধানটি আমাদের 
যুগে রহিত হয়ে গেছে, এরূপ বলা থেকে বিরত থাকবেন। এতেও বোঝা 
যায় যে, বিধানটি আমাদের শরীয়তে অব্যাহত রয়েছে। এমতাবস্থায় এই 
বিধান শরীয়তে মুহাম্মদীর অংশ হিসেবেই অবশ্য পালনীয় হবে। 

পরজগৎ এবং তাতে প্রতিদান ও শাস্তি যুক্তির আলোকেই 
অপরিহার্য £ উল্লেখিত ২১-২২ নং আয়াতদুয়ের প্রথম আয়াতে প্রতিদান 
ও শাস্তি অপরিহার্য হওয়ার একটি যুক্তি বর্ণিত হয়েছে যুক্তিটি এই যে, 
এটা প্রত্যক্ষ ও অনস্বীকার্য সত্য যে, দুনিয়াতে ভাল বা মন্দ কাজের পূর্ণ 
প্রতিফল পাওয়া যায় না, বরং সাধারণভাবে কাফের ও পাপাচারীরা অঢেল 
ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসে জীবন যাপন করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ 
তাআলার আনুগত্যশীল বান্দা উপবাস, দারিদ্র্য ও বিপদাপদে জড়িত 
থাকে। প্রথমতঃ দুনিয়াতে দুশ্চরিত্র অপরাধীদের অপরাধ অধিকাংশ 
সময়ই জানা যায় না, জানা গেলেও অধিকাংশ সময় তারা ধরা পড়ে না। 
আবার ধরা পড়লেও হালাল-হারাম ও সত্য-মিথ্যার পরওয়া না করে তারা 
শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার পথ খুঁজে নেয়। শত শত অপরাধীর মধ্যে 
কেউ যদি শাস্তি পায়ও তবে তাও তার অপরাধের পূর্ণ শাস্তি হয় না। 
এভাবে খোদাদ্রোহী ও খেয়াল-খুশীর অনুসারীরা ইহজীবনে সদস্তে প্রকাশ্য 
ঘুরে বেড়ায়। আর ঈমানদারগণ শরীয়তের অনুসরণ করে অনেক 
টাকা-পয়সা ও ভোগ-বিলাসকে হারাম মনে করে ত্যাগ করে এবং 
বিপদাপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যেও কেবল বৈধপন্থা অবলম্বন করে। 
অতএব, যদি ইহজগতের পর পরজগৎ ও পুনরুজ্জীবন এবং প্রতিদান ও 
শাস্তির ব্যবস্থা না থাকে, তবে ইহজগতে কোন চুরি-ডাকাতি,ব্যভিচার, 
হত্যা ইত্যাদিকে অপরাধ বলা নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছুই নয়। এ ধরনের 
অপরাধীরা দুনিয়াতে প্রায়ই সফল জীবন-যাপন করে। চোর ও ডাকাত, 
এক রাত্রিতে এত ধন-সম্পদ উপার্জন করে নেয়, যা একজন গ্রাজুয়েট 
সারা বছর চাকরী ও পরিশ্রম করে উপার্জন করতে পারে না। এখন 
পরকাল ও হিসাব-নিকাশ না থাকলে এই চোর-ডাকাতকে এই 
ভদ্র গ্রাজুয়েট অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলতে হবে। অথচ এটা কোন 
বিবেকবান ব্যক্তি বলতে পারে না। তবে ইহজগতে এদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক 
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রাষট্েই কঠোর শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা 
যায় যে, কেবলমাত্র সেই অপরাধীই ধরা পড়ে, যে নির্বোধ। চালাক, চতুর 
ও পেশাদার অপরাধীদের জন্যে শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার পথ 
উনুক্ত রয়েছে। এক ঘুষের চোরা দরজাই তাদের সাজা এড়ানোর জন্যে 
যথেষ্ট। মোটকথা স্বীকার করে নিন যে, দুনিয়াতে ভাল, মন্দ, সাধুতা ও 
অসাধুতা বলতে কিছু নেই-_-যেভাবে পার উদ্দেশ্য হাসিল করে নাও ; 
কিন্ত দুনিয়াতে এর কোন প্রবক্তা নেই। কেউ এটা স্বীকার করে না। 
অতএব, সাধুতা ও অসাধুতার পার্থক্য স্বীকার করার পর একথাও স্বীকার 
করতে হবে যে, উভয়ের পরিণাম একরকম হতে পারে না। উভয়ের 
পরিণাম একরকম হলে এর চেয়ে বড় যুলুম আর কিছুই হবে না। আলোচ্য 
আয়াতে তাই বলা হয়েছে যে, তোমরা কি চাও, অপরাধী ও নির্দোষ 
ব্যক্তিকে ইহকালে ও পরকালে সমান করে দেয়া হোক? এটা খুবই নির্বোধ 
ফয়সালা। দুনিয়াতে যখন ভাল ও মন্দের প্রতিদান ও শাস্তি পূর্ণরূপে 
পাওয়া যায় না, তখন এর জন্যে পরকালের জীবন অপরিহার্য। দ্বিতীয় 
আয়াতে এ বিষয়বস্তুকেই পূর্ণতা দানের উদ্দেশে বলা হয়েছে, 
কর্মক্ষেত্র ও পরীক্ষা ক্ষেত্র করেছেন-_ প্রতিদান ক্ষেত্র নয়। তাই প্রত্যেক 
কর্মের ভাল ও মন্দের প্রতিদান এ দুনিয়াতেই দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়নি। 


$8413৩4 _অৈর্ঘাৎ, যে ব্যক্তি তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় 
উপাস্য স্থির করে-) বলাবাহুল্য, কোন কাফেরও তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় 
খোদা অথবা উপাস্য বলে না, কিন্তু কোরআন পাকের এ আয়াত ব্যক্ত 
করেছে যে, এবাদত ও উপাসনা প্রকৃতপক্ষে আনুগত্যেরই নাম। যে ব্যক্তি 
আল্লাহ্‌ তাআলার আনুগত্যের মোকাবেলায় অন্য কারও আনুগত্য 
অবলম্বন করে, তাকেই তার উপাস্য বলা হবে। অতএব, যে ব্যক্তি 
হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েঘের পরওয়া করে না, আল্লাহ্‌ যে 
কাজকে হারাম বলেছেন, সে তাতে আল্লাহ্র আদেশের পরিবর্তে নিজের 
খেয়াল-খুশীর অনুকরণ করে, সে মুখে খেয়াল-খুশীকে উপাস্য না বললেও 
প্রকৃতপক্ষে খেয়াল-খুশীই তার উপাস্য। 
হযরত আবু উমামা বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি 
যে, আকাশের নীচে দুনিয়াতে যত উপাস্যের উপাসনা করা হয়েছে, 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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তন্মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক গহিত উপাস্য হচ্ছে খেয়াল-খুশী। হযরত 
শান্দাদ ইবনে আওস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, সে 
ব্যক্তিই বুদ্ধিমান, যে তার খেয়াল-খুশীকে বশে রেখে পরকালের জন্যে 
কাজ করে। আর সে ব্যক্তিই পাপাচারী, যে তার মনকে খেয়াল-খুশীর 
পেছনে ছেড়ে দেয় এবং তারপরেও আল্লাহ্‌র কাছে পরকালের মঙ্গল 
কামনা করে। হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ্‌ তস্তরী (রহঃ) বলেন, 
খেয়াল-খুশীই তোমাদের রোগ। তবে যদি খেয়াল-খুশীর বিরোধিতা কর, 
তবে এ রোগই তোমাদের প্রতিষেধক (কুরতুবী) 


2516435 -০৯১ শব্দের অর্থ আসলে মহাকাল, অর্থাৎ, 
জগতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের সমষ্টি। কখনও দীর্ঘ সময়কালকে 
৮৯ বলা হয়। কাফেররা দলীলম্বরূপ বলেছে যে, আল্লাহ্র আদেশ ও 
ইচ্ছার সাথে জীবন ও মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই, বরং এগুলো প্রাকৃতিক 
কারণের অধীন। মৃত্যু সম্পর্কে তো সকলেই প্রত্যক্ষ করে যে, মানুষের 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শক্তি-সামর্থ্য ব্যবহারের কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে এবং 
দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর সম্পূর্ণ নিক্ষিয় হয়ে পড়ে। এরই নাম 
মৃত্যু। জীবনও তদ্রুপ, কোন খোদায়ী আদেশে নয়, বরং উপকরণের 
প্রাকৃতিক গতিশীলতার মাধ্যমেই তা অর্জিত হয়। 


দহ্র তথা মহাকালকে মন্দ বলা ঠিক নয় £ কাফের ও মুশরিকরা 
মহাকালের চক্রকেই সৃষ্টিজগত ও তার সমস্ত অবস্থার কারণ সাব্যস্ত করত 
এবং সবকিছুকে তারই কারকতা বলে অভিহিত করত। অথচ এগুলো সব 
প্রকৃতপক্ষে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কুদরত ও ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। 
তাই সহীহ্‌ হাদীসসমূহে দহর তথা মহাকালকে মন্দ বলতে নিষেধ করা 
হয়েছে। কেননা, কাফেররা যে শক্তিকে দহর শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে, 
প্রকৃতপক্ষে সেই কুদরত ও শক্তি আল্লাহ্‌ তাআলারই। তাই দহরকে মন্দ 
বলার ফল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ পর্যস্ত পৌছে। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন, 
মহাকালকে গালি দিও না, কেননা, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই মহাকাল। 
উদ্দেশ্য এই যে, যুর্খরা যে কাজকে মহাকালের কাজ বলে, সেটা আসলে 
আল্লাহ্র শক্তি ও কুদরতেরই কাজ। মহাকাল কোন কিছু নয়। এতে 
জরুরী হয় না যে, দহর আল্লাহ তাআলার কোন নাম হবে। কেননা, হাদীসে 
রূপক অর্থে আল্লাহ তাআলাকে দহর বলা হয়েছে। 
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(২৭) নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের রাজতু আল্লাহ্রই। যেদিন কেয়ামত 
সংঘটিত হবে, সেদিন মিখ্যাপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (২৮) আপনি প্রত্যেক 
উম্মতকে দেখবেন নতজানু অবস্থায়। প্রত্যেক উম্মতকে তাদের 
আমলনামা দেখতে বলা হবে। তোমরা যা করতে, অদ্য তোমাদেরকে তার 
প্রতিফল দেয়া হবে। (২৯) আমার কাছে রক্ষিত এই আমলনামা তোমাদের 
সম্পকে সত্য কথা কলবে। তোমরা যা করতে আমি তা লিপিবদ্ধ করতাম। 
(৩০) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে তাদের 
পালনকর্তা স্বীয় রহমতে দাখিল করবেন। এটাই প্রকাশ্য সাফল্য । (৩১) 
আর যারা কুফর করেছে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের কাছে 
কি আয়াতসমূহ পঠিত হত না? কিন্তু তোমরা অহংকার করেছিলে এবং 
তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্দায়। (৩২) যখন বলা হত, আল্লাহ্‌র 
ওয়াদা সত্য এবং কেয়ামতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলতে 
আমরা জানি না কেয়ামত কি? আমরা কেবল ধারণাই করি এবং এ বিষয়ে 
আমরা নিশ্চিত নই। (৩৩) তাদের মন্দ কমলো তাদের সামনে প্রকাশ 
হয়ে পড়বে এবং যে আযাব নিয়ে তারা ঠাট্রা-বিদ্প করত, তা তাদেরকে 
খাস করবে (৩৪) বলা হবে, আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে যাব, যেমন 
তোমরা এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের আবাসস্থল 
জাহাম এবং তোমাদের সাহায্যকারী নেই। (৩৫) এটা এজন্যে যে 
তোমরা আন্লাহূর আয়াতসমূহকে ঠাটটারপে গ্রহণ করেছিলে এবং পাথিব 
জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল। সুতরাং আজ তাদেরকে জাহান্নাম 
থেকে বের করা হবে না এবং তাদের কাছে তওবা চাওয়া হবে না। (৩৬) 
অতএব, বিশ্বজগতের পালনকর্ত, ভূ-মণ্ডলের পালনকর্তা ও 
























































নভোমগুলের পালনকর্তা আল্লাহ্‌র-ই প্রশংসা। (৩৭) নভোষণ্ডলে ও - 


ভূ-মণ্ডলে তারই গৌরব। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


5348 - >>> এর অর্থ নতজানু হয়ে বসা। ভয়ের 
কারণে এভাবে বসবে। দর (প্রত্যেক দল) শব্দ থেকে বাহ্যতঃ বোঝা 
যায় যে, মুমিন, কাফের, সৎ ও অসৎ নির্বিশেষে সকলেই হাশরের 
ময়দানে ভয়ে নতজানু হয়ে বসবে। কোন কোন আয়াত ও রেওয়ায়েতে 
রয়েছে যে, হাশরের ময়দানে পয়গম্বর ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ ভীত 
হবেন না। এটা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয় ; কেননা, 
অল্পকিছুক্ষণের জন্যে এই ভয় ও ত্রাস পয়গম্বর ও সংলোকদের মধ্যেও 
দেখা দেয়া সম্ভবপর। কিন্তু যেহেতু খুব অল্প সময়ের জন্যে এই ভয় দেখা 
দেবে, তাই একে না হওয়ার পর্যায়ে রেখে দেয়া হয়েছে। এটাও সম্ভবপর 
যে, "প্রত্যেক দল' বলে অধিকাংশ হাশরবাসী বোঝানো হয়েছে। 6 
শব্দটি মাঝে মাঝে অধিকাংশের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ 45% 
এর অর্থ করেছেন নামাযে বসার ন্যায় বসা। এমতাবস্থায় কোন খট্কা 
থাকে না। কেননা, এটা আদবের বসাঁ-ভয়ের নয়। 


৬৫48 অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এখানে 


কিতাব অর্থ দুনিয়াতে ফেরেশতাগণের লিখিত আমলনামা। হাশরের 
ময়দানে এসব আমলনামা উড়িয়ে দেয়া হবে এবং প্রত্যেকের আমলনামা 
তার হাতে পৌছে যাবে। তাকে বলা হবে, 3509 

9 অর্থাৎ, তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর এবং 
নিজেই হিসাব কর কি প্রতিফল তোমার পাওয়া উচিত। আমলনামার দিকে 
আহ্বান করার অর্থ আমলের হিসাবের দিকে আহ্বান করা। 


সূরা আল-জাসিয়া সমাপ্ত 
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সূরা আল-আহ্কাফ 
মক্কায় অবতীগ আয়াত ৩৫ 
পরম করুণাময় ও অসীমদাতা আল্লাহ্‌র নামে শুরু _ 

০) হা-বীম, (২) এই কিতাব পরাকেমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে 
অবতীর্ণ। (৩) নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবতী সবকিছু 
আমি যথাযথভাবেই এবং নিদিষ্ট সময়ের জন্যেই সৃষ্টি করেছি। আর 
কাফেররা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নেয়। (৪) বলুন, তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাদের পূজা কর, তাদের বিষয়ে 
ভেবে দেখেছ কি? দেখাও আমাকে তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে? 
অথবা নভোমণ্ডল সৃজনে তাদের কি কোন অংশ আছে? এর পূর্ববতী 
কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান আমার কাছে উপস্থিত কর - 
যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৫) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পারিবর্তে এমন বস্তুর 
পুজা করে, যে কেয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না, তার চেয়ে 
অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? তারা তো তাদের পূজা সম্পকে বেখবর। (৬) 
যখন মানুষকে হাশরে একত্রিত করা হবে, তখন তারা তাদের শক্র হবে 
এবং তাদের এবাদত অস্বীকার করবে। (৭) যখন তাদেরকে আমার সুস্পষ্ট 
আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনানো হয়, তখন সত্য আগমন করার পর 
কাফেররা বলে, এ তো প্রকাশ্য জাদু। (৮) তারা কি বলে যে, রসূল একে 
রচনা করেছে? বলুন, যদি আমি রচনা করে থাকি, তবে তোমরা আল্লাহ্‌র 
শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা করার অধিকারী নও। তোমরা এ সম্পকোযা 
আলোচনা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্‌ সম্যক অবগত। আমার ও তোমাদের 
মধ্যে তিনি সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়। 





সূরা আল-আহ্কাফ 


4930৩55৩৫৩2 এসব আয়াতে মুশরেকদের 
দাবী বাতিল করার জন্যে তাদের দাবীর স্বপক্ষে দলীল চাওয়া হয়েছে। 
কেননা, সাক্ষ্য প্রমাণ ব্যতীত কোন দাবী গ্রহণীয় হয় না। দলীলের যত 
প্রকার রয়েছে, সবগুলো আয়াতে উল্লেখ করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, 
মুশরেকদের দাবীর পক্ষে কোন প্রকার দলীল নেই। তাই এহেন 
দলীলবিহীন দাবীতে অটল থাকা নিরেট পথভ্রষ্টতা। আয়াতে দলীলকে তিন 
ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (এক) যুক্তিতিত্তিক দলীল। এর খণ্ডনে বলা হয়েছে 

99325০80588594030 য় 
প্রকার ইতিহাস ভিত্তিক দলীল। বলাবাহুল্য, আল্লাহ্‌র ব্যাপারে কেবল সেই 
ইতিহাসভিত্তিক দলীলই গ্রহণীয় হতে পারে, যা স্বয়ং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে 
আসে। যেমন, তওরাত, ইন্জীল, কোরআন ইত্যাদি এশী কিতাব অথবা 
আল্লাহ্র মনোনীত নবী ও রসূলগণের উক্তি। এই দুই প্রকারের মধ্যে প্রথম 
তোমাদের মূর্তি পূজার কোন দলীল থাকলে কোন এশী কিতাব পেশ কর, 
যাতে মূর্তি পূজার অনুমতি দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ, 
রসূলগণের উক্তি খণ্ডন করতে বলা হয়েছে, ৪535 অর্থাৎ, 
কিতাব আনতে না পারলে কমপক্ষে রসূলগণের পরম্পরাগত কোন উক্তি 
পেশ কর। তাও পেশ করতে না পারলে তোমাদের কথা ও কাজ পথভ্রষ্টতা 
বৈ কিছুই নয়। 

5৪। শব্দটি ২৮৮০-১ এর ওজনে একটি ধাতু। অর্থ নকল, 
রেওয়ায়েত। এ কারণে ইকরিমা ও মুকাতিল-এর তফসীরে “পয়গম্বরগণ 
থেকে রেওয়ায়েত’ বলেছেন। (কুরতুবী) সারকথা এই যে, দু'রকম 
ইতিহাসভিত্তিক দলীল গ্রহণযোগ্য - কোন পয়গমবরের প্রতি অবতীর্ণ 
কিতাব এবং লোক পরম্পরায় প্রমাণিত পয়গম্বরের উক্তি। আয়াতে 
49538511 বলে তাই বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ অন্যান্য আরও 
কিছু তফসীর করেছেন, যা কোরআনের ভাষার সাথে সামন্জস্যপূর্ণ নয়। 
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(৯) বলুন, আমি তো কোন নতুন রসূল নই। আমি জানি না, আমার ও 
তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি, 
যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। আমি স্পষ্ট সতককারী বৈ নই। (১০) 
বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয় এবং 
তোমরা একে অমান্য কর এবং বনী ইসরাঈলের একজন সাক্ষী এর পক্ষে 
সাক্ষ্য দিয়ে এতে বিশ্বাস স্থাপন করে; আর তোমরা অহংকার কর, তবে 
তোমাদের চেয়ে অবিবেচক আর কে হবে? নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
অবিবেচকদেরকে পথ দেখান না। (১১) আর কাফেররা মুমিনদের বলতে 
লাগল যে, যদি এ দ্রীন ভাল হত, তবে এরা আমাদেরকে পেছনে ফেলে 
এগিয়ে যেতে পারত না। তারা যখন এর মাধ্যমে সুপথ পায়নি, তখন শীঘ্রই 
বলবে, এ তো এক পুরাতন মিথ্যা। (১২) এর আগে মুসার কিতাব ছিল 
পথপ্রদর্শক ও রহমতন্বরপ। আর এই কিতাব তার সমর্থক আরবী ভাষায়, 
যাতে যালেমদেরকে সতকর্করে এবং সকমপরায়ণদেরকে সুসংবাদ দেয়। 
(১৩) নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌ অতঃপর অবিচল 
থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না। (৪) তারাই 
জানাতের অধিকারী। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। তারা যে কর্ম করত, 
এটা তারই প্রতিফল। (১৫) আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে 
সদ্তাবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্টসহকারে গর্ভে ধারণ 
করেছে এবং কষ্টসহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার 
জন্য ছাড়তে লেগেছে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি-সামধ্যোর 
বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার 
পালনকর্তা, আমাকে এরূপ ভাগ্য দান কর, যাতে আমি তোমার 
নেয়ামতের শোকর করি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার 
পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকাজ কারি। আমার 
সম্ভানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমার প্রতি তওবা করলাম এবং 
আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম। 
































আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


8039458858৭ 
আয়াতে $৩) বাক্যটি ব্যতিক্রম নির্দেশ করে। অর্থ এই যে, আমার 
প্রতি যা ওহী করা হয়, তা ব্যতীত আমি জানি না। এর ভিত্তিতে 
তফসীরবিদ যাহহাক এ আয়াতের যে তফসীর করেছেন, তার সারমর্ম এই 
যে, আমি একমাত্র ওহীর মাধ্যমে অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান লাভ করতে 
পারি। ওহীর মাধ্যমে আমাকে যে বিষয় জানানো হয় না, তা আমার 
ব্যক্তিগত বিষয় হোক অথবা উম্মতের মুমিন ও কাফেরের বিষয় হোক 
অথবা ইহকালের বিষয় হোক কিংবা পরকালের বিষয় হোক_তা আমি 
জানি না। অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে আমি যা কিছু বলি, তা সবই ওহীর 
আলোকে বলে থাকি। কোরআন পাকে উল্লেখিত আছে যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে অনেক অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দান 
করেছিলেন। এক আয়াতে আছে SSL 
বিষয়ের বিবরণ তো স্বয়ং কোরআন পাকে অনেক রয়েছে। ইহকালের 
ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর অনেক বিবরণও পরম্পরাগত সহীহ্‌ হাদীসসমূহে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, উল্লেখিত 
আয়াতের সারমর্ম এতটুকু যে, আমি অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞানে আল্লাহ্‌ 
তাআলার মত নই এবং জ্ঞানে স্বেচ্ছাধীনও নই; বরং ওহীর মাধ্যমে 
আমাকে যতটুকু বলে দেয়া হয়, আমি ততটুকুই বর্ণনা করি। 

তফসীরে রুহুল মা'আনীতে এ উক্তি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, 
আমার বিশ্বাস, রসূলুল্লাহ সাঃ) ততদিন পর্যন্ত দুনিয়া থেকে বিদায় নেননি, 
যতদিন আল্লাহ্র সত্তা, গুণাবলী এবং পরকালের ও ইহকালের গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়াদি সম্পর্কে ঠাকে ওহীর মাধ্যমে অবহিত করা হয়নি। তবে যায়েদ 
আগামীকাল কি করবে, তার পরিণাম কি হবে ইত্যাদি ব্যক্তি বিশেষের 
খুঁটিনাটি অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকা কোন উৎকর্ষের বিষয় নয় এবং 
এগুলো না জানলেও নবুওয়তের উৎকর্ষ হাস পায় না। 

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কিত আদব £ এ 
ব্যাপারে আদব এই যে, তিনি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন না, এরূপ বলা সঙ্গত 
নয়। বরং এভাবে বলা দরকার যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে অদৃশ্য 
বিষয়াদির অনেক জ্ঞান দান করেছিলেন যা অন্য কোন পয়গমবরকে 
দেননি। কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতে পার্থিব অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে 
“আমি জানি না’ বলা হয়েছে__পারলৌকিক অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে 
নয়। কেননা, পারলৌকিক বিষয়ে তিনি খোলাখুলি বলে দিয়েছেন যে, 
মুমিন জান্নাতে যাবে এবং কাফের জাহান্নামে যাবে।__ক্রতুবী) 

2825550013৬ 

BENASSI -এ আয়াতের এবং সূরা 
শোয়ারার আয়াতের অর্থ একই রকম। সারমর্ম এই যে, যেসব ইহুদী ও 
খ্ৰীষ্টান রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রেসালত ও কোরআন অমান্য করে, তারা 
স্বয়ং তাদের কিতাব সম্পর্কেও অজ্ঞ। কেননা, বনী ইসরাঈলের অনেক 
আলেম তাদের কিতাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়ত ও নিদর্শন প্রত্যক্ষ 
করে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। সে আলেমগণের সাক্ষ্যও কি এই 
মূর্খদের জন্যে যথেষ্ট নয়? এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আমার 


১২৪৮ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


NEA 





নবুওয়ত দাবীকে ভ্রান্ত এবং কোরআনকে আমার রচনা বল। এর এক 
জওয়াব পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ বাস্তবে নবী না হয়ে নিজেকে 
নবী বলে মিথ্যা দাবী করলে তার দুনিয়াতেই নিপাত হয়ে যাওয়া জরুরী, 
যাতে জনসাধারণ প্রতারিত না হয়। এ জওয়াবই যথেষ্ট, কিন্তু তোমরা যদি 
না মান তবে এ সস্তাবনার প্রতিও লক্ষ্য কর যে, আমার দাবী যদি সত্য হয় 
এবং কোরআন আল্লাহ্র কিতাব হয় আর তোমরা একে অমান্য করেই 
যাও, তবে তোমাদের পরিণতি কি হবে, বিশেষতঃ যখন তোমাদের 
বনী-ইসরাঈলেরই কোন মান্যবর ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, এটা আল্লাহ্‌র 
কিতাব, অতঃপর সে নিজেও মুসলমান হয়ে যায়? এ জ্ঞান লাভের পরও 
যদি তোমরা জেদ ও অহংকারে অটল থাক, তবে তোমরা গুরুতর শাস্তির 
যোগ্য হয়ে যাবে। 


আয়াতে বনী ইসরাঈলের কোন বিশেষ আলেমের নাম উল্লেখ করা 
হয়নি এবং এটাও নির্দিষ্ট করা হয়নি যে, এ সাক্ষ্য আয়াত অবতরণের 
পূর্বেই জনসমক্ষে এসে গেছে, না ভবিষ্যতে আসবে। তাই বনী 
ইসরাঈলের কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করার উপর আয়াতের অর্থ নির্ভরশীল 
নয়। খ্যাতনামা ইহুদী আলেম হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সালামসহ যত 
ইহুদী ও খ্ৰীষ্টান ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন, তারা সবাই এ আয়াতের 
অন্তর্ভূক্ত । যদিও আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এই আয়াত নাধিল হওয়ার পরে 
মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। এ আয়াতটি মক্কায় নাযিল হয়েছিল। 

হযরত সা’দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সালাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে আববাস, 
মুজাহিদ, যাহ্হাক প্রমুখ তফসীরবিদগণ তাই বলেছেন। এ আয়াতটি 
মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পরিপন্থী নয়। এমতাবস্থায় আয়াতটি ভবিষ্যদ্বাণী 
হিসেবে গণ্য হবে।--(ইবনে কাসীর) 

541558/84% অহংকার ও গর্ব মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিকেও 
বিকৃত করে দেয়। অহংকারী ব্যক্তি নিজের বুদ্ধিকেই ভালমন্দের মাপকাঠি 
বলে মনে করতে থাকে। সে যা পছন্দ করে না, অন্যেরা তা পছন্দ করলে 
সে সবাইকে বোকা মনে করে, অথচ বাস্তবে নিজেই বোকা। কাফেরদের 
এ ধরনের অহংকার ও গর্বই আলোচ্য আয়াতে বিবৃত হয়েছে। ইসলাম ও 
ঈমান তাদের পছন্দনীয় ছিল না। তাই অন্যান্য ঈমান-প্রেমিকদের সম্পর্কে 
তারা বলত, ঈমান যদি ভালই হত, তবে সর্বাগ্রে তা আমাদের পছন্দনীয় 
হত। এই হতচ্ছাড়াদের পছন্দের কি মূল্য। 

ইবনে মুনির প্রমুখ এক রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত 
ওমর (রাঃ) যখন মুসলমান ছিলেন না, তখন তার রানীন নামী এক বাদী 
ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এই অপরাধে তিনি বাদীকে প্রচুর মারধর 
করতেন, যাতে সে ইসলাম ত্যাগ করে। তখন কোরাইশ কাফেররা বলত, 
ইসলাম ভাল হলে রানীনের মত নীচ বাদী আমাদেরকে পেছনে ফেলে 
যেতে পারত না। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।_ 
আোযহারী) 

2459945৮41৩ এ আয়াত থেকে প্রথমতঃ 
প্রমাণ পাওয়া গেল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন অভিনব রসূল এবং 
(কোরআন কোন অভিনব কিতাব নয় যে, এতে বিশ্বাস স্থাপনে আপত্তি 
হবে। বরং এর আগে মূসা (আঃ) রসূলরূপে আগমন করেছেন এবং তার 
প্রতি তওরাত নাযিল হয়েছিল। ইহুদী ও খ্রীষ্টান কাফেররাও তা স্বীকার 
করে। দ্বিতীয়তঃ এতেও $4$/বাক্যেরও সমর্থন আছে। কেননা, মুসা 





(আঃ) ও তওরাত রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও কোরআনের সত্যতার সাক্ষ্যদাতা। 


পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে জালেমদের জন্যে শাস্তিবাণী এবং মুমিনদের 
জন্যে সাফল্যের সুসংবাদ ছিল। আলোচ্য ১৩ ও ১৪ নং আয়াত তারই 
পরিশিষ্ট। প্রথম অর্থাৎ, 145258596৫6 আয়াতে 
অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ ভঙ্গিতে সমগ্র ইসলাম, ঈমান ও সংকর্মসমুহকে 
সন্নিবেশিত করা হয়েছে। 48৫ বাক্যে সমগ্র ঈমান এবং 22০ 
শব্দের মধ্যে মৃত্যু পর্যস্ত ঈমানের অবিচল থাকা ও তদনুযায়ী পূর্ণমাত্রায় 
আমল করা দাখিল রয়েছে। ₹+-| এর গুরুত্বের ব্যাখ্যা সূরা হা-মীম 
সেজদায় বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে ঈমান ও ঈমানে অবিচল 
থাকার কারণে ওয়াদা করা হয়েছে যে, তাদের ভবিষ্যতে কোন দুঃখ কষ্টের 
ভয় নেই এবং অতীত কষ্টের কারণেও তারা পরিতাপ করবে না। পরের 
আয়াতে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তাদের এই সুখ চিরস্তন ও স্থায়ী হবে। 
পরবর্তী ১৫-১৮ নং আয়াতে মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্যুবহারের 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এর বিপরীত কর্মের নিন্দা করা হয়েছে। 
প্রসঙ্গক্রমে মানুষের প্রতি পিতা-মাতার অনুগ্রহ সম্ভানের জন্যে শ্রম ও কষ্ট 
স্বীকার এবং পরিণত বয়সে পৌছার পর মানুষকে আল্লাহ্র প্রতি 
মনোনিবেশ করার বিশেষ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। ইবনে কাসীরের ভাষায় 
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এর সম্পর্ক ও যোগসূত্র এই যে, কোরআন পাক 
সাধারণভাবে যেখানে মানুষকে আল্লাহ্র আনুগত্য ও এবাদতের দিকে 
দাওয়াত দেয়, সেখানে সাথে সাথে পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্যুবহার, তাদের 
সেবা-যত্ব ও আনুগত্যের নির্দেশও দান করে। বিভিন্ন সূরার অনেক আয়াত 
এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী এখানেও আল্লাহর তওহীদের 
প্রতি দাওয়াতের সাথে সাথে পিতা-মাতার সাথে সদ্যুবহারের কথাও উল্লেখ 
করা হয়েছে। ক্রতুবীতে বর্ণিত যোগসূত্র এই যে, এতে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-কে এক প্রকার সাস্তনা দেয়া হয়েছে যে, আপনি ঈমান ও 
তওহীদের দাওয়াত অব্যাহত রাখুন। কেউ কবুল করবে এবং কেউ করবে 
না। এতে আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা, মানুষ তাদের পিতা-মাতার 
ক্ষেত্রেও সবাই সমান নয়। কেউ পিতা-মাতার সাথে সদ্যুবহার কের এবং 
কেউ সদ্যুবহার করে না। 

মোটকথা, এ আয়াত চতুষ্টয়ের আসল বিষয়বস্ত হল পিতা-মাতার 
সাথে সগ্যুবহার শিক্ষা দেয়া। অবশ্য এতে প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য শিক্ষাও এসে 
গেছে। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এসব আয়াত হযরত 
আবুবকর (রাঃ) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এর ভিত্তিতেই তফসীরে 
মাযহারীতে 0৩345% বাক্যে ০ এর অর্থ নেয়া হয়েছে, হযরত 
আবু বকর (রাঃ)। বলাবাহুল কোরআনের কোন আয়াত অবতরণের কারণ 
কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা ঘটনা হলেও আয়াতের নির্দেশ সবার জন্যেই 
ব্যাপক হয়ে থাকে। এখানেও যদি আয়াতটির অবতরণের কারণ হযরত 
আবু বকর হয়ে থাকেন এবং আয়াতে উল্লেখিত বিশেষ গুণাবলী তারই 
গুণাবলী হয়ে থাকে, তবুও আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য ব্যাপকভাবে সবাইকে 
শিক্ষা দান করা। আসল আয়াতকে ব্যাপক রাখা হলে হযরত আবুবকর 
(রাঃ) আয়াতে বর্ণিত শিক্ষার প্রথম প্রতীক হবেন এবং যৌবনে পদার্পন ও 
চল্লিশ বছসর বয়সে উপনীত হওয়া সম্পর্কিত বিশেষ গুণাবলী হবে 


- দৃষটন্তস্বরূপ। এখন আয়াতসমূহের বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যা দেখুন £ 


5%5499505 - ৮৯ শব্দের অর্থ তাকীদপূর্ণ 
নির্দেশ এবং ১->! এর অর্থ সদ্যুবহার। এতে সেবা-যত্বু, আনুগত্য, 


১২৪৯ 


সম্মান ও সম্ভুম প্রদর্শনও অন্তর্ভুক্ত। 

593৫4444275 শব্দের অর্থ সে কষ্ট, যা 
মানুষ কোন কারণবশতঃ সহ্য করে থাকে এবং *% এর অর্থ সে কষ্ট, যা 
সহ্য করতে অন্য কেউ বাধ্য করে। এ থেকেই ১1,| শব্দের উৎপত্তি। এ 
বাক্যটি প্রথম বাক্যেরই তাকীদ। অর্থাৎ, পিতা-মাতার সেবা-যত্ব ও 
আনুগত্য জরুরী হওয়ার এক কারণ এই যে, তারা তোমাদের জন্যে 
অনেক কষ্টই সহ্য করেন। বিশেষতঃ মাতার কষ্ট অনেক বেশী হয়ে থাকে। 
তাই এখানে কেবল মাতার কষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। মাতা দীর্ঘ নয় যাস 
তোমাদেরকে গর্ভে ধারণ করে। এ ছাড়াও এসময়ে তাকে অনেক দুঃখ কষ্ট 
সহ্য করতে হয়। এরপর প্রসবকালে অসহনীয় প্রসব বেদনার পর তোমরা 
ভুমিষ্ঠহও। 

মাতার হক পিতা অপেক্ষা বেশী £ আয়াতের শুরুতে পিতা-মাতা 
উভয়ের সাথে সদ্যুবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এ স্থলে কেবল 
মাতার কষ্টের কথা উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, মাতার পরিশ্রম ও কষ্ট 
অপরিহার্য ও জরুরী। গর্ভধারণের সময়ে কষ্ট, প্রসব বেদনার কষ্ট 
সর্বাবস্থায় ও সব সন্তানের ক্ষেত্রে মাতাকেই সহ্য করতে হয়। পিতার 
জন্যে লালন-পালনের কষ্ট সহ্য করা সর্ববস্থায় জরুরী হয় না। পিতা ধনাঢ্য 
হলে এবং তার চাকর-বাকর থাকলে অপরের মাধ্যমে সস্তানের দেখাশুনা 
করতে পারে, কিংবা বিদেশে অবস্থান করে ভরণ-পোষণের অর্থ প্রেরণ 
করতে পারে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) সন্তানের উপর মাতার হক 
বেশী রেখেছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন- ৩ 5 এ০।১ এএ। Je 
৬০১৬ ৬০৯৭ অর্থাৎ, মাতার সাথে সদ্যুবহার কর, অতঃপর মাতার 
আত্মীয়ের সাথে। 

11648885645 এ বাকোও মাতার কষ্ট বর্ণিত হয়েছে 
যে, সন্তানকে গর্বে ধারণ ও প্রসবের কষ্টের পরও মাতা রেহাই পায় না। 
এর পরে সন্তানের খাদ্যও আল্লাহ্‌ তাআলা মাতার স্তনে রেখে দিয়েছেন। 
মাতা তাকে স্তন্যদান করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, সস্তানকে গর্ভে ধারণ 
এবং স্তন্য ছাড়ানো ত্রিশ মাসে হয়। হযরত আলী (রাঃ) এই আয়াতদৃষ্টে 
বলেন যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিম্র সময়কাল ছয় মাস। কেননা, ৬১১4 

৬35459319827 আয়াতে ্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কাল 
পূর্ণ দু'বছর নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এখানে গর্ভধারণ ও স্তন্যদান উভয়ের 
সমকাল বর্ণিত হয়েছে ত্রিশ মাস। অতএব, স্তন্যদানের দু'বছর অর্থাৎ, 
চবিবশ মাস বাদ দিলে গর্ভধারণের জন্যে ছয় মাসই অবশিষ্ট থাকে। 
সুতরাং এটাই হবে গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল। রেওয়ায়েতে বর্ণিত 
আছে যে, হযরত ওসমান গনী (রাঃ)-এর খেলাফতকালে জনৈক মহিলার 
গর্ভ থেকে ছয় মাসে সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে গেলে তিনি একে অবৈধ গর্ভ 
সাব্যস্ত করে শাস্তির আদেশ জারী করেন। কেননা, সাধারণ নিয়ম ছিল নয় 
এবং সর্বনিম্ন সাত মাসে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া। হযরত আলী (রাঃ) এই 
সংবাদ অবগত হয়ে খলীফাকে শাস্তি কার্যকর করতে বারণ করলেন এবং 
আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণ করে দিলেন যে, গর্ভধারণের সর্বনি 
সময়কাল ছয় মাস। খলীফা তার যুক্তিপ্রমাণ কবুল করে শাস্তির আদেশ 
প্রত্যাহার করে নেন। _ক্রেতুবী) | 

এ কারণেই সমস্ত আলেমগণ একমত যে,গর্ভধারণের সর্বনিস্্ 
সময়কাল ছয় মাস হওয়া সম্ভবপর। এখন সবেচ্চি সময়কাল কি, এ 
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সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। তাব কোরআন এ সম্পর্কে কোন ফয়সালা 
দেয়নি। 

আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস 
নিরধারিত। এর কম সময়ে সন্তান সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ জন্মগ্রহণ করতে পারে না। 
তবে সবেচ্চি কতদিন সন্তান গর্ভে থাকতে পারে, এ সম্পর্কে অভ্যাস 
বিভিন্নর্ূপ। এমনিভাবে স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কাল দু'বছর নির্ধারিত। 
বিশেষ প্রয়োজন ক্ষেত্রে আরও ছয়মাস সময় বাড়ানো যেতে পারে। কিন্ত 
সর্বনিয় সময়কাল নিদিষ্ট নেই। কোন কোন নারীর দুধই হয় না এবং কারও 
কারও দুধ কয়েক মাসেই শুকিয়ে যায়। কতক শিশু মায়ের দুধ পান করে 
না অথবা মায়ের দুধ শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর হয়। ফলে অন্য দুধ পান 
করাতে হয়। 

STASI I -এএ -এর শাব্দিক অর্থ 
শক্তি সামর্থ্য। সূরা আনআমে এর তফসীর করা হয়েছে’ প্রাপ্তবয়স’ বলে। 
এ আয়াতেও কেউ কেউ এ অর্থ নিয়েছেন। অতঃপর 4 
কে বয়সের অপর একটি স্তর সাব্যস্ত করেছেন। হাসান বসরীর মতে 
8342 ও 54886 উভয়টি সমার্থবোধক। আয়াতে প্রথমে 
সন্তানের গর্ভধারণ, অতঃপর স্তন্যপানের সময়কাল বর্ণনা করার পর 

098. বলার অর্থ এই যে, এরপর সে প্রাপ্তবয়ন্ক ও শক্তিশালী 
হল এবং জ্ঞানবৃদ্ধি পূর্ণতা লাভ করল। এ সময় সে শরষ্টা ও পালনকতরি 
অভিমুখী হওয়ার তওফীক লাভ করল। ফলে এই বলে দোয়া করতে 
লাগল 5674০৮৩৮৩০৮ 
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4105544, অথ, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে 
শক্তি দিন, যাতে আমি আপনার নেয়ামতের শোকর আদায় করি,যা 
আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছেন এবং যাতে আমি 
আপনার পছন্দনীয় সৎকর্ম করি, আমার পিতা-মাতাকেও সৎকর্ম পরায়ণ 
করুন। অমি আপনারই অভিমুখী হলাম এবং আমি আপনার একজন 
আজ্ঞাবহ। এখানে সবগুলো ক্রিয়ার অতীত পদবাচ্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ 
থেকে ব্যহ্যতঃ বোঝা যায় যে, এটা কোন বিশেষ ঘটনা ও বিশেষ ব্যক্তির 
বর্ণনা, যা আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়ে থাকবে। একারণেই, 
তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, এগুলো সব হযরত আবু বকর 
(রাঃ) -এর অবস্থা। এগুলোই ব্যাপক ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে 
অন্য যুসলমানগণও এতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং এরূপ করে। ক্রতুবীতে বর্ণিত 
হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতের দলীল। সে রেওয়ায়েতে বলা 
হয়েছে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) যখন বিশ বছর বয়সে হযরত খাদীজার অর্থকড়ি 
দিয়ে ব্যবসায়ের উদ্দেশে সিরিয়া সফরে যান, তখন হযরত আবুবকর সে 
সফরে তাঁর সঙ্গী ছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল আঠার বছর। এ 
বয়সকেই ৫41 বলা হয়েছে। এ সফরে তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
অসাধারণ অবস্থা অবলোকন করে তার একাত্ত ভক্ত হয়ে যান। সফর 
থেকে ফিরে এসে তিনি অধিকাংশ সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর সাহচর্যে 
অতিবাহিত করতেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ 
হলে আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁকে নবুওয়ত দান করলেন। তখন আবু বকর 
(রাঃ)-এর বয়স ছিল আটত্রিশ বছর। পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই 





তফসীর মাআরেফুল কোরআন 95. 
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(১৬) আমি এমন লোকদের সুকর্মগুলো কবুল করি এবং মন্দক্ষর্জলো 
মাজর্না করি। তারা জন্লাতীদের তালিকাভূক্ত সেই সত্য ওয়াদার কারণে 
যা তাদেরকে দেওয়া হত। (১৭) আর যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বলে, 
ধিক তোমাদেরকে, তোমরা কি আমাকে খবর দাও যে, আমি পুনরুখিত 
হব, অথচ আমার পূর্বে বহু লোক গত হয়ে গেছে? আর পিতা-মাতা 
আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলে, দুর্ভোগ তোমার তুমি বিশ্বাস স্থাপন 
কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। তখন সে বলে, এটা তো পৃবর্তীদের 
উপকথা বৈ নয়। (১৮) তাদের পূর্বে যে সব জিন ও মানুষ গত হয়েছে, 
তাদের মধ্যে এ ধরনের লোকদের প্রতিও শাস্তিবাণী অবধারিত হয়ে গেছে। 
নিশ্চয় তারা ছিল ক্ষতিহিস্থ। (১৯) প্রত্যেকের জন্যে তাদের কৃতকর্ম 
অনুযায়ী বিভিন্ন ভর রয়েছে, যাতে আল্লাহ্‌ তাদের কমের পূর্ণ প্রতিফল 
দেন। বস্তুতঃ তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। (২০) যেদিন কাফেদেরকে 
জাহদ্রামের কাছে উপস্থিত করা হবে সেদিন বলা হবে, তোমরা তোমাদের 
সুখ পাৰিব জীবনেই নিঃশেষ করেছ এবং সেগুলো ভোগ করেছ সুতরাং 
আজ তোমাদেরকে অপমানকর আযাবের শাস্তি দেয়া হবে ; কারণ, 
তোষরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করতে এবং তোমরা পাপাচার 
করতে। (২১) আ' দ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের কথা স্বরণ করুন, তার পূর্বে ও 
পরে অনেক সতকর্কারী গত হয়েছিল, সে তার সম্প্রদায়কে বালুকাময় 
উচ্চ উপত্যকায় এ যর্ষে সতর্ক করেছিল যে, তোষরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
কারও এবাদত করো না। আমি তোমাদের জন্যে এক মহাদিবসের শাস্তির 
আশংকা করি। (২২) তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের উপাস্য 
দেক-দেবী থেকে নিবৃত্ত করতে আগমন করেছ? তুমি সত্যবাদী হলে 
আমাদেরকে যে বিষয়ের ওয়াদা দাও, তা নিয়ে আস। 






















































ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তার বয়স যখন চল্লিশ বছর হয়ে গেল, 
তখন তিনি উল্লেখিত দোয়া করলেন। আয়াতে 74442) বলে 
তাই বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা তার 3০0A 

দোয়াও কবুল করেন এবং নয় জন মুসলমান ও কাফেরদের হাতে 
নির্যাতিত গোলাম ক্রয় করে, যুক্ত করার তওফীক দান করেন। এমনিভাবে 
তার দোয়া 0:0০ কবুল হয়। বস্তুত £ তার সন্তানদের 
মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যে ইসলাম গ্রহণ করেননি। আল্লাহ্‌ তাআলা 
সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবু বকরকেই এই বৈশিষ্ট্য দান করেন 
যে, তিনি নিজেও মুসলমান হন এবং পিতা-মাতা ও সস্তান-স্ততি সবাই 
মুসলমান হয়ে যায়। তারা সবাই রসূলে করীম (স)-এর পবিত্র সংসর্গও 
লাভ করেন। তফসীরে রুহুল মা'আনীতেও একথা বর্ণিত রয়েছে। এখন 
প্রশ্ন হয় যে, তার পিতা আবু কৃহাফা মকা বিজয়ের পর মুসলমান 
হয়েছিলেন, আর এ আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই তখন 
পিতা-মাতার প্রতি নেয়ামত দেয়ার কথা কেমন করে উল্লেখ করা হল? 
জওয়াব এই যে, কেউ কেউ আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলে উল্লেখ 
করেছেন। এরূপ হলে কোন প্রশ্ন দেখা দেয় না। আর যদি মক্কায় অবতীর্ণ 
হয়, তবে অর্থ হবে ইসলামের নেয়ামত দ্বারা গৌরবান্বিত হওয়ার দোয়া। 

(রুন্থল মাআনী) এই তফসীর দৃষ্টে যদিও সবগুলো অবস্থা হযরত আবু 
বকরের বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু আয়াতের বিধান সবার জন্যেই প্রযোজ্য। 
আয়াতের উদ্দেশ্য সমস্ত মুসলমানকে নির্দেশ দেয়া যে, মানুষের বয়স 
চল্লিশ বছরের নিকটবর্তী হয়ে গেলে তার মধ্যে পরকাল চিন্তা প্রবল হওয়া 
উচিত। অতীত গোনাহ থেকে তওবা করে ভবিষ্যতে সেগুলো থেকে 
আত্মরক্ষায় পুরোপুরি যত্ববান হওয়া দরকার। কেননা, অভিজ্ঞতার 
আলোকে দেখা গেছে, চল্লিশ বছর বয়সে যে অভ্যাস ও চরিত্র গড়ে উঠে, 
তা পরিবর্তন করা কঠিন হয়ে থাকে। 


হযরত ওসমান (রাঃ)-বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 
মুমিন বান্দা যখন চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয়, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা 
হিসাব সহজ করে দেন, ষাট বছর বয়সে পৌছালে সে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু 
হওয়ার তওফীক লাভ করে, সত্তর বছর বয়সে পৌছালে আকাশের 
অধিবাসীরা তাকে ভালবাসতে শুরু করে, আশি বছর বয়সে পৌছালে 
আল্লাহ্‌ তাআলা তার সৎকর্মসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং মন্দ 
কর্মগুলোকে মিটিয়ে দেন এবং যখন সে নব্বই বছর বয়সে পৌছে, তখন 
আল্লাহ্‌ তাআলা তার সমস্ত অতীত গোনাহ্‌ মাফ করে দেন, তাকে তার 
পরিবারের লোকজনের জন্যে করার অধিকার দেন এবং আকাশে 
তার নামের সাথে ১৮১ ১ 48 = লিখে দেন। অর্থাৎ, সে পৃথিবীতে 
আল্লাহ্‌ কয়েদী (ইবনে কাসীর) বলাবাহুল্য, হাদীসে সে মুমিন বন্দাকে 
বোঝানো হয়েছে, যে শরীয়তের বিধি-বিধানের অনুসারী হয়ে খোদাভীতি 
সহকারে জীবন অতিবাহিত করে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
লিজ 
অর্থাৎ, উপরোক্ত গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। এটাও ব্যাপক বিধান। 
তবে হযরত আবু বকরের ক্ষেত্রে এটা সর্বপ্রথম প্রযোজ্য। হযরত আলী 
(রাঃ)-এর নিম্নোক্ত উক্তি থেকেও আয়াতের ব্যাপকতা বোঝা যায়। 
মুহাম্মদ ইবনে হাতেম বর্ণনা করেন, একবার আমি আমীরুল মুমেনীন 


১২৫১ 


হযরত আলীর (রাঃ) নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তার কাছে আরও কিছু | বর্ণিত নেই। 


লোক উপস্থিত ছিল। তারা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর চরিত্রে কিছু দোষ 
আরোপ করলে তিনি বললেনঃ 
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অর্থাৎ, হযরত ওসমান (রাঃ) সে লোকদের অন্যতম ছিলেন, খাদের 
কথা আল্লাহ্‌ তাআলা ৪5) আয়াতে ব্যক্ত করেছেন। 
আল্লাহ্র কসম ৷ ওসমান ও তার সঙ্গীদের ক্ষেত্রেই এই আয়াত প্রযোজ্য। 
এ বাক্যটি তিনি তিনবার বললেন।--(ইবনে কাসীর) 
12351908 G91 পূর্বের আয়াতসমূহে মাতা-পিতার 
সেবাযত্ব ও আনুগত্য সম্পর্কিত নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছিল। এ আয়াতে সে 
ব্যক্তির আযাব ও শাস্তি উল্লেখিত হয়েছে, যে পিতা-মাতার সাথে 
অসদ্যবহার ও কটুক্তি করে। বিশেষতঃ পিতা-মাতা যখন তাকে ইসলাম 
ও সৎকর্মের দিকে দাওয়াত দেয়, তখন তাদের কথা অমান্য করা দ্বিগুণ 
পাপ। ইবনে কাসীর বলেন, যে কোন লোক পিতা-মাতার সাথে 
'অসদ্বহার করবে, তার ক্ষেত্রেই এ আয়াত প্রযোজ্য হবে। 
মারওয়ান এক ভাষণে বলেছিল, এ আয়াত হযরত আবু বকর 
(রাঃ)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সহীহ্‌ বুখারীর রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত 
আয়েশা (রাঃ) মারওয়ানের এই দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলেন। কোন 
সহীহ রেওয়ায়েতে আয়াতটি কোন বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে 
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50486 
803043455 অর্থাৎ, কাফেরদেরকে বলা 
হবে, তোমরা কিছু ভাল কাজ দুনিয়াতে করে থাকলে তার প্রতিদানও 
তোমাদেরকে পার্থিব আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের আকারে দেয়া 
হয়েছে। এখন পরকালে তোমাদের কোন প্রাপ্য নেই। এ থেকে জানা যায় 
যে, কাফেরদের যেসব সৎকাজ ঈমানের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্‌র কাছে 
গ্রহণীয় নয়; পরকালে সেগুলো মূল্যহীন; কিন্ত দুনিয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাদেরকে সেগুলোর প্রতিদান দিয়ে দেন। কাজেই কাফেররা দুনিয়াতে 
লাভ করে, সেগুলো তাদের দানশীলতা, সহানুভূতি, সততা ইত্যাদি 
সংকর্মের প্রতিফল হয়ে থাকে মুমিনদের জন্যে এরূপ নয়। তারা 
দুনিয়াতে ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি নেয়ামত 
লাভ করলেও পরকালের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবে না। 


দুনিয়ার সুখ-সামগ্রী ভোগ-বিলাস থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা $ 
আলোচ্য আয়াতে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকার কারণে কাফেরদের 
উদ্দেশে শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ), সাহাবায়ে 
কেরাম ও তাবেয়ীগণ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বর্জন করার অভ্যাস গড়ে 
'তুলেছিলেন। তাদের জীবনালেখ্য এর সাক্ষ্য দেয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত 
মুআয (রাঃ)-কে ইয়ামন প্রেরণ করার সময় এ উপদেশ দেন £ দুনিয়ার 
ভোগ-বিলাস থেকে ধেচে থেকো। হযরত আলীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছ থেকে অল্প রিযিক নিতে সম্মত 
হয়ে যায়, আল্লাহ্‌ তাআলাও তার অল্প আমলে সস্তষ্ট হয়ে যান।_ 
(মাযহারী) 


১২৫২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 8) 
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(২৩) সে বলল, এ জ্ঞান তো আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে। আমি যে বিষয়সহ 
প্রেরিত হয়েছি, তা তোমাদের কাছে পৌছাই। কিন্ত আমি দেখছি তোমরা 
এক মূখ সম্পরদায়। (২৪) (অতঃপর) তারা যখন শান্তিকে মেঘরূপে তাদের 
উপত্যকা অভিমুখী দেখল, তখন বলল, এ তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি 
দেবে। বরং এটা সেই বন্তু, যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে। এটা বায়ু 
এতে রয়েছে মর্ম শাস্তি। (২৫) তার পালনকর্তার আদেশে সেসব 
কিছুকে ধ্বংস করে দেবে। অতঃপর তারা ভোর বেলায় এমন হয়ে গেল 
যে, তাদের বসতিগুলো ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হল না। আমি অপরাধী 
সম্প্রদায়কে এমনিভাবে শাস্তি দিয়ে থাকি। (২৬) আমি তাদেরকে এমন 
বিষয়ে ক্ষমতা দিয়েছিলাম, যে বিষয়ে তোমাদেরকে ক্ষমতা দেইনি। আমি 
তাদের দিয়েছিলাম, করণ, চক্ষু ও হৃদয়, কিন্তু তাদের কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় 
তাদের কোন কাজে আসল না, যখন তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে 
অস্বীকার করল এবং তাদেরকে সেই শাস্তি গ্রাস করে নিল, যা নিয়ে তারা 
ঠটাবিদ্রাপ করত। (২৭) আমি তোমাদের আশপাশের জনপদসমূহ ধ্বংস 
করে দিয়েছি এবং বার বার আয়াতসমূহ শুনিয়েছি, যাতে তারা ফিরে 
আসে। (২৮) অতঃপর আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তারা যাদেরকে সান্ধ্য লাভের 
জন্যে উপাস্যারপে গ্রহণ করেছিল, তারা তাদেরকে সাহায্য করল না 
কেন? বরং তারা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেল। এটা ছিল তাদের 
মিথ্যা ও মনগড়া বিষয়। (২৯) যখন আমি একদল জিনকে আপনার প্রতি 
আকৃষ্ট করেছিলাম, তারা কোরআন পাঠ শুনছিল। তারা যখন কোরআন 
পাঠের জায়গায় উপস্থিত হল, তখন পরস্পর বলল, চুপ থাক। অতঃপর 
যখন পাঠ সমাপ্ত হল, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে 
সতকর্কারীরপে ফিরে গেল। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
আয়াতসমূহের যোগসুত্র £ (পরে ‘আদ সম্প্রদায়ের কাহিনী 
বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছিল। এখন তাদেরই মত অন্যান্য সম্প্রদায়ের 
উল্লেখ করা হয়েছে, যাদেরকে কুফর ও পয়গম্বরগণের বিরোধিতার কারণে 
বিভিন্ন আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়েছিল। তাদের জনপদের 
ধ্বংসাবশেষ মক্কাবাসীদের সফরের পথে অবস্থিত ছিল। এসব ধ্বংসাবশেষ 
থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে সংক্ষেপে তাদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।) 


আমি তোমাদের আশপাশের আরও জনপদ (কুফর ও শিরকের 
কারণে) ধ্বংস করে দিয়েছি। (যেমন, সামূদ ও লৃতের সম্প্রদায়। 
মকাবাসীরা সিরিয়া সফরে এসব জনপদ অতিক্রম করত। মক্কার এক 
দিকে ইয়ামন ও অপরদিকে সিরিয়া অবস্থিত ছিল। তাই" 0৮০ বলা 
হয়েছে।) এবং আমি (ধ্বংস করার পূর্বে তাদের উপদেশের জন্যে) বার 
বার নিদর্শনসমূহ দেখিয়েছি, যাতে তারা (কুফর ও শিরক থেকে) বিরত 
হয়। (কিন্তু তারা বিরত হল না এবং ধ্বংস হয়ে গেল।) অতঃপর আল্লাহ্র 
পরিবর্তে তারা যাদেরকে নৈকট্য লাভের জন্যে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল 
(ধ্বংস ও আযাবের সময়) তারা তাদেরকে সাহায্য করল না কেন? বরং 
তারা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেল। এটা (অর্থাৎ, তাদেরকে উপাস্য 
ও সুপারিশকারী মনে করা) ছিল তাদের মিথ্যা ও মনগড়া বিষয়। (বাস্তবে 
তারা উপাস্য ছিল না।) 

মক্কার কাফেরদেরকে শোনানোর জন্যে পূর্বেকার আয়াতসমূহে কুফর 
ও অহংকারের নিন্দা ও ধ্বংসকারিতা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য 
আয়াতসমূহে তাদেরকে লজ্জা দেয়ার উদ্দেশে জিনদের ইসলাম গ্রহণের 
ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, জিনরা অহংকার ও গর্বে 
তোমাদের চেয়েও বেশী, কিন্তু কোরআন শুনে তাদের অস্তরও বিগলিত 
হয়ে গেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে। তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলা 
জিনদের চেয়ে বেশী জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা দান করেছেন; কিন্তু তোমরা 
ইসলাম গ্রহণ করছ না! (জিনদের কোরআন শ্রবণ ও ইসলাম গ্রহণের 
ঘটনা সহীহ্‌ হাদীসসমূহে এভাবে বর্ণিত হয়েছে - 

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়ত লাভের পর থেকে জিন জাতিকে 
আকাশের সংবাদ সংগ্রহ থেকে নিবৃত্ত রাখা হয়। সেমতে তাদের কেউ 
সংবাদ শোনার মানসে উপরে গেলে তাকে উদ্ধাপিণ্ নিক্ষেপ করে 
বিতাড়িত করা হত। জিনরা এই নতুন পরিস্থিতির কারণ উদঘাটনে সচেষ্ট 
হল এবং তাদের বিভিন্ন দল কারণ অনুসন্ধানে পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে 
ছড়িয়ে পড়ল। একদল হেজাযেও পৌছল। সেদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
কয়েকজন সাহাবীসহ “বাতনে নাখলা' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। 
তার “ওকায’ বাজারে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। আরবরা আমাদের যুগের 
প্রদর্শনীর মত বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ বিশেষ দিনে মেলার আয়োজন 
করত। এসব মেলায় বহুলোক উপস্থিত থাকত, দোকান খোলা হত এবং 
সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হত। ওকায নামক স্থানে প্রতি বছর এমনি ধরনের 
এক মেলা বসত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্ভবতঃ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে 
সেখানে গমন করছিলেন। নাখলা নামক স্থানে তিনি যখন ফজরের 
নামাযের কোরআন পাঠ করছিলেন, তখন জিনদের অনুসন্ধানী দলটি 
সেখানে গিয়ে পৌছল। তারা কোরআন পাঠ শুনে বলতে লাগল, এই সে 


“নতুন ঘটনা, যার কারণে আমাদেরকে আকাশের সংবাদ সংগ্রহে নিবৃত্ত 


করা হয়েছে।__বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী) 
অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, জিনরা সেখানে পৌছে পরস্পর 
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(৩০) তারা বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়, আমরা এমন এক কিতাব 
শুনেছি, যা মূসার পর অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিতাব পূর্ববর্তী সব কিতাবের 
সত্যায়ন করে, সত্যধর্ম ও সরলপথের দিকে পরিচালিত করে। (৩১) হে 
আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর দিকে আহবানকারীর কথা মান্য কর 
এবং তীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তোমাদের গোনাহ মাজনা 
করবেন। (৩২) আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দিকে আহবানকারীর কথা মানবে 
না, সে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌কে অপারক করতে পারবে না এবং আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না। এ ধরনের লোকই প্রকাশ্য 
পথ্ভ্রষ্টতায় লিণ্ড। (৩৩) তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্‌ যিনি নভোমণ্ডল 
ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোর সৃষ্টিতে কোন ক্লাস্তিবোধ করেননি, 
তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? কেন নয়, নিশ্চয় তিনি সর্ব বিষয়ে 
সবশিক্তিমান। (৩৪) যেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের সামনে পেশ করা 
হবে, সেদিন বলা হবে, এটা কি সত্য নয়? তারা বলবে, হা আমাদের 
পালনকর্তার শপথ। আল্লাহ্‌ বলবেন, আযাব আস্বাদন কর। কারণ, 
তোমরা কুফরী করতে। (৩৫) অতএব, আপনি সবর করুন, যেমন উচ্চ 
সাহসী পয়গস্বাগণ সবর করেছেন এবং ওদের বিষয়ে তড়িঘড়ি করবেন না। 
ওদেরকে যে বিষয়ে ওয়াদা দেয়া হত, তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে, 
সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দিনের এক মুহূর্তের বেশী পৃথিবীতে 
অবস্থান করেনি। এটা সুস্পষ্ট অবগতি । এখন তারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, যারা 
পাপাচারী সম্প্রদায় । 


সূরা মৃহাস্মদ 
মদিনায় অবতীর্ণ £ আয়াত ৩৮ 
০) যারা কুফরী করে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে, আল্লাহ্‌ তাদের 
সকল কর্ম বার্থ করে দেন। 


বলতে লাগল, চুপ করে কোরআন শুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামায শেষ 
করলে জিনরা ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের সম্প্রদায়ের 
কাছে ফিরে গেল এবং তদস্তকার্ষের রিপোর্ট পেশ করে একথাও বলল, 
আমরা মুসলমান হয়ে গেছি। তোমাদেরও ইসলাম গ্রহণ করা উচিত। কিন্ত 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) সূরা জিন অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই জিনদের 
গমনাগমন এবং তাদের কোরআন পাঠ শুনে ইসলাম গ্রহণের বিষয় কিছুই 
জানতেন না। সূরা জিনে আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে এ বিষয়ে অবহিত 
করেন ।_হেবনুলমুনযির) 

আরও এক রেওয়ায়েতে আছে, নসীবাঈন নামক স্থানের অধিবাসী এই 
জিনদের সংখ্যা ছিল নয় অথবা সাত। তাদের প্রচারের ফলে পরবর্তীকালে 
আরও তিন শত জিন ইসলাম গ্রহণের জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে 
উপস্থিত হয়।_(রূহুল-মা'আনী) অন্যান্য হাদীসে জিলদের আগমনের 
ঘটনা অন্যভাবেও ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে একাধিক ঘটনা বিভিন্ন 
সময়ে সংঘটিত হওয়ার কারণে এসব বর্ণনায় কোন বৈপরীত্য নেই। হযরত 
ইবনে আববাস থেকে বর্ণিত আছে যে, জিনরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে 
বার বার আগমন করেছে। 

খাফফাধী বলেন, সবগুলো হাদীস একত্রিত করলে দেখা যায় যে, 
জিনদের আগমনের ঘটনা ছয় বার সংঘটিত হয়েছে।__(েয়ানুল 
-কোরআন) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

জিনদের আগমনের ঘটনাই উপরোক্ত আয়াতসমূহে বিধৃত হয়েছে। 

৬১৪৩৫ মুসার পরে" বলার কারণে কোন কোন 
তফসীরবিদ বলেন যে, আগন্তক জিনরা ইহুদী ধর্মাবলম্বী ছিল। কেননা, 
মুসা (আঃ)-এর পর ঈসা (আঃ)-এর প্রতি যে ইঞ্জীল অবতীর্ণ হয়েছিল 
তাদের উক্তিতে তার উল্লেখ নেই, কিন্ত ইঞ্জীলের উল্লেখ না করাই তাদের 
ইহুদী হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ নয়। কেননা ইঞ্জীলের উল্লেখ না করার এক 
কারণ এও হতে পারে যে, ইন্জীল অধিকাংশ বিধি-বিধানে তওরাতেরই 
অনুসারী। কিন্তু কোরআন তওরাতের মত একটি স্বতন্ত্র কিতাব। এর 
বিধি-বিধান ও শরীয়ত তওরাত থেকে অনেক ভিনৃতর। তাই একথা ব্যক্ত 
করা উদ্দেশ্য হতে পারে যে, কোরআনই তওরাতের অনুরূপ স্বতন্ত্র 
কিতাব। 


333073034 -৩০ অব্যয়টি আসলে “কোন কোন'-এর 
অর্থ নির্দেশ করে। এখানে এই অর্থ নেয়া হলে বাক্যের ফায়দা এই হবে যে, 
ইসলাম গ্রহণ করলে কোন কোন গোনাহ্‌ মাফ হবে, অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র হক 


মাফ হবে-বান্দার হক মাফ হবে না। কেউ কেউ ০* অব্যয়টিকে অতিরিক্ত 
সাব্যস্ত করেছেন। এমতাবস্থায় এ ব্যাখ্যা নিপ্রয়োজন। 


সূরা মুহাস্মদ 


সূরা মুহাম্মদের অপর নাম সূরা কিতাল। কেননা, এতে “কিতাল” 
তথা জেহাদের বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত 
পরেই এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। এমনকি, এর একটি আয়াত 
45558 সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে 
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(২) আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তাদের 
পালনকর্তার পক্ষ থেকে মুহাস্মদের প্রতি অবতীর্ণ সত্যে বিশ্বাস করে, 
আল্লাহ্‌ তাদের মন্দ ক্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে 
দেন। (৩) এটা এ কারণে যে, যারা কাফের, তারা বাতিলের অনুসরণ করে 
এবং যারা বিশ্বাসী, তারা তাদের পালনকর্তার নিকট থেকে আগত সত্যের 
অনুসরণ করে। এমনিভাবে আল্লাহ্‌ মানুষের জন্যে তাদের ৃষ্টাস্তসমূহ বর্ণনা 
করেন। (৪) অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, 
তখন তাদের গদার্ন মার, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর 
তখন তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুযাহ 
কর, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ লও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে 
যে পযর্্ত না শত্রু পক্ষ অস্ত্র সমপ করবে! একথা শুনলে। আল্লাহ্‌ ইচ্ছা 
করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের 
কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। যারা আল্লাহ্র পথে শহীদ 
হয়, আল্লাহ্‌ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না। (৫) তিনি তাদেরকে 
পথপ্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন। (৬) অতঃপর তিনি 
তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। (৭) 
হে বিশ্বাসীগণ | যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে সাহায্য কর, আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে 
সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দঢপ্রতিষ্ঠ করবেন। (৮) আর যারা 
কাফের, তাদের জন্যে আছে দুগর্তি এবং তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট করে 
দিবেন। (১) এটা এজন্যে যে, আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন, তারা তা পছন্দ 
করে না। অতএব, আল্লাহ্‌ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন। (১০) তারা কি 
পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি অতঃপর দেখেনি যে, তাদের পুর্ববতী্দের পরিণাম 
কি হয়েছে? আল্লাহ্‌ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং কাফেরদের 
অবস্থা এরপই হবে। (১১) এটা এজন্যে যে, আল্লাহ্‌ মুমিনদের হিতৈষী বন্ধু 
এবং কাফেরদের কোন হিতৈষী বন্ধু নাই 





যে, এটি মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত। কেননা, এই আয়াতটি তখন নাযিল 
হয়েছিল, যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের 
হয়েছিলেন এবং মক্কার জনবসতি ও বায়তুল্লাহ্র দিকে দৃষ্টিপাত করে 
বলেছিলেন £ হে মক্কা নগরী । জগতের সমস্ত নগরের মধ্যে তুমিই আমার 
কাছে প্রিয়। যদি মক্কার অধিবাসীরা আমাকে এখান থেকে বহিস্কার না 
করত, তবে আমি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে কখনও তোমাকে ত্যাগ করতাম 
না। তফসীরবিদগণের পরিভাষায় যে আয়াত হিজরতের সফরে অবতীর্ণ 
হয়েছে, তাকে মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত বলে অভিহিত করা হয়। মোটকথা 
এই যে, এই সূরা মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরেই অবতীর্ণ হয়েছে 
এবং মদীনায় পৌছেই কাফেরদের সাথে জেহাদ ও যুদ্ধের বিধানাবলী 
নাযিল হয়েছে। 


3453525 এখানে 4১১১৮ (আল্লাহ্র পথ) বলে 
ইসলামকে বোঝানো হয়েছে। 21651 বলে কাফেরদের এ সকল 
কর্ম বোঝানো হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে সৎকর্ম। যেমন ফকীর-মিসকীনকে 
সাহায্য ও সহায়তা করা, প্রতিবেশীর সমর্থন ও হেফাযত করা, উদারতা, 
দান-খয়রাত ইত্যাদি। এসব কর্ম যদিও প্রকৃতপক্ষে সৎকর্ম, কিন্তু 
ঈমানসহ হলেই পরকালে এগুলো দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। কাফেরদের 
এধরনের সৎকর্ম পরকালে তাদের জন্যে মোটেই উপকারী হবে না। তবে 
তাদের সংকর্মের বিনিময়ে ইহকালেই তাদেরকে আরাম ও সুখ দান করা 
হয়। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
৯৪49031295 যদিও পূৰ্ববৰ্তী বাক্যেও ঈমান ও 
সৎকর্ণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রেসালত 
ও তার প্রতি অবতীর্ণ ওহীও শামিল রয়েছে, কিন্তু এই দ্বিতীয় বাক্যে 
একথা স্পষ্টভাবে পুনরুল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই সত্য ব্যক্ত করা যে, শেষ 
নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সমস্ত শিক্ষা সর্বাস্তকরণে গ্রহণ করার উপরই 
ঈমানের আসল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। 

24 2 - J শব্দটি কখনও অবস্থার অর্থে এবং কখনও অন্তরের 
অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে উভয় অর্থ নেয়া যায়। প্রথম অর্থে আয়াতের 
মর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের অবস্থাকে অর্থাৎ, ইহকাল ও 
পরকালের সমস্ত কর্মকে ভাল করে দেন। দ্বিতীয় অর্থে উদ্দেশ্য এই যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের অস্তরকে ঠিক করে দেন। এর সারমর্মও সমস্ত 
কাজকর্ম ঠিক করে দেয়া। কেননা, কাজকর্ম ঠিক করে দেয়া অস্তর ঠিক 
করে দেয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 

আলোচ্য আয়াত থেকে দু’টি বিষয় প্রমাণিত হয়। (এক) যুদ্ধের 
মাধ্যমে কাফেরদের শৌর্য-বীর্য নিঃশেষ হয়ে গেলে তাদেরকে হত্যার 
পরিবর্তে বন্দী করতে হবে। (দুই) অতঃপর এই যুন্ধবন্দীদের সম্পর্কে 
মুসলমানদের দু'রকম ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। প্রথমতঃ কৃপাবশতঃ 
তাদেরকে কোন রকম মুক্তিপণ ও বিনিময় ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেয়া। 
দ্বিতীয়তঃ মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া। মুক্তিপণ এরূপও হতে পারে যে, 
আমাদের কিছুসংখ্যক মুসলমান তাদের হাতে বন্দী থাকলে তাদের 
বিনিময়ে কাফের বন্দীদেরকে মুক্ত করা এবং এরূপও হতে পারে যে, কিছু 
অর্থকড়ি নিয়ে ছেড়ে দেয়া। এই বিধান পূর্ববর্ণিত সূরা আনফালের বিধানের 
বাহ্যত্ঃ খেলাফ। সূরা আনফালে বদর যুদ্ধের বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে 
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ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্তের কারণে আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে সতর্কবাণী 
অবতীর্ণ হয়েছিল এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছিলেন £ আমাদের এই 
সিদ্ধান্তের কারণে আল্লাহ্‌ তাআলার আযাব নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। যদি 
এই আযাব আসত, তবে ওমর ইবনে খাত্তাব ও সা'দ ইবনে মুয়ায (রাঃ) 
ব্যতীত কেউ তা থেকে রক্ষা পেত না। কেননা, তারা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে 
দেয়ার বিপক্ষে ছিলেন। এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ তফসীরে 
মা’আরেফুল-কোরআনের চতুর্থ খণ্ডে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সারকথা এই যে, 
সুরা আনফালের আয়াত বদরের বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়াও 
নিষিদ্ধ ছিল। সূরা মুহাস্ঘদের আলোচ্য আয়াত এই উভয় বিষয়কে সিদ্ধ 
সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই অধিকাংশ সাহাবী ও ফেকাহবিদ বলেন যে, 
সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত সূরা আনফালের আয়াতকে রহিত করে 
দিয়েছে। তফসীরে মাযহারীতে আছে, হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর 
(রাঃ), হাসান, আতা (রহঃ), প্রমুখ অধিকাংশ সাহাবী ও ফেকাহ্‌বিদের 
উক্তি তাই। সওরী, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক (রহঃ) প্রমুখ ফেকাহবিদ 
ইমামগণের মাযহাবও তাই। হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, বদর 
যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিল। তখন কৃপা করা ও মুক্তিপণ 
নেয়া নিষিদ্ধ ছিল। পরে যখন মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য ও সংখ্যা বেড়ে 
যায়, তখন সূরা মুহাস্মদে কৃপা করা ও মুক্তিপণ নেয়ার অনুমতি দান করা 
হয়। তফসীরে মাযহারীতে কাষী সানাউল্লাহ একথাটি উদ্ধৃত করার পর 
বলেন, এ উক্তিই বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয়। কেননা, স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
একে কার্যে পরিণত করেছেন এবং খোলাফায়ে রাশেদীনও একে কার্যে 
পরিণত করে দেখিয়েছেন। তাই এই আয়াত সূরা আনফালের আয়াতকে 
রহিত করে দিয়েছে। কারণ এই যে, সূরা আনফালের আয়াত বদর যুদ্ধের 
সময় অবতীর্ণ হয়। বদর যুদ্ধ হিজরতের দ্বিতীয় সালে সংঘটিত হয়েছিল। 
আর রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার ঘটনার সময় সূরা 
মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত অনুযায়ী বন্দীদেরকে মুক্তিপণ ব্যতিরেকে 
মুক্তি দিয়েছিলেন। 

সহীহ্‌ মুসলিমে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার 
মক্কার আশি জন কাফের রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অতর্কিতে হত্যা করার 
ইচ্ছা নিয়ে তানয়ীম পাহাড় থেকে নীচে অবতরণ করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
তাদেরকে জীবিত গ্রেফতার করেন এবং মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই মুক্ত করে 
দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা ফাতহের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় 
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এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) -এর 
সিদ্ধান্ত এই যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তিপণ ব্যতিরেকে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে 
মুক্ত করে দেয়া জায়েয নয়। এ কারণেই হানাফী আলেমগণ সূরা 
মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াতকে ইমাম আযমের মতে রহিত ও সূরা 
আনফালের আয়াতকে রহিতকারী সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু তফসীরে 
মাযহারী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, সূরা আনফালের আয়াত পূর্বে 
এবং সূরা মুহাম্মদের আয়াত পরে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই সূরা মুহাম্মদের 
আয়াতই রহিতকারী এবং সুরা আনফালের আয়াত রহিত। ইমাম আযমের 
গৃহীত মত এবং অধিকাংশ সাহাবী ও ফেকাহবিদের অনুরূপ অর্থাৎ, যুক্ত 
করা জায়েয বলে তফসীরে মাযহারীতে বর্ণনা করেছে। তবে শর্ত হচ্ছে 
এই যে, যদি এতেই মুসলমানদের উপকারিতা নিহিত থাকে। তফসীরে 
মাযহারীর মতে এটাই বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয়। হানাফী আলেমগণের মধ্যে 


সুরা মুহাম্মদ 
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আল্লামা ইবনে হুমাম (রহঃ) ফতহুল কাদীর গ্রন্থে এই অভিমতকেই 
অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি লিখেন £ কুদুরী ও হেদায়ার বর্ণনা অনুযায়ী 
ইমাম আযমের মতে বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করা যায় না। এটা 
ইমাম আযমের এক রেওয়ায়েত। কিন্তু তার কাছ থেকেই অপর এক 
রেওয়ায়েত “সিয়ারে-কবীরে" জমহুরের উক্তির অনুরূপ বর্ণিত আছে যে, 
মুক্ত করা জায়েয। উভয় রেওয়ায়েতের মধ্যে শেষোক্ত রেওয়ায়েতই 
অধিক স্পষ্ট। ইমাম তাহাভী (রহঃ) ““মা" আনিউল-আসারে” একেই ইমাম 
আযমের মাযহাব সাব্যস্ত করেছেন। 

সারকথা এই যে, সূরা মুহাম্মদ ও সূরা আনফালের উভয় আয়াত 
অধিকাংশ সাহাবী ও ফেকাহৃবিদের মতে রহিত নয়। মুসলমানদের অবস্থা 
ও প্রয়োজন অনুযায়ী মুসলমানদের শাসনকর্তা এতদুভয়ের মধ্যে যে কোন 
একটিকে উপযুক্ত মনে করবে, সেটিই প্রয়োগ করতে পারবে। কুরতুবী 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত কর্মপন্থা দ্বারা প্রমাণিত 
করেছেন যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে কখনও হত্যা করা হয়েছে, কখনও গোলাম 
করা হয়েছে, কখনও মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং কখনও 
মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। যুদ্ধবন্দীদের বিনিময়ে 
মুসলমান বন্দীদেরকে মুক্ত করানো এবং কিছু অর্থকড়ি নিয়ে ছেড়ে দেয়া 
এই উভয় ব্যবস্থাই মুক্তিপণ নেয়ার অন্তর্ভুক্ত এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-ও 
খোলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত কর্মপন্থা দ্বারা উভয় ব্যবস্থাই প্রমাণিত 
আছে। এই বক্তব্য পেশ করার পর ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এ থেকে 
জানা যায় যে, এ ব্যাপারে যেসব আয়াতকে রহিতকারী ও রহিত বলা 
হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো তদ্রাপ নয়; বরং সবগুলো অকাট্য আয়াত। 
কেননা, কাফেররা যখন বন্দী হয়ে আমাদের হাতে আসবে, তখন মুসলিম 
শাসনকর্তা চারটি ধারার মধ্য থেকে যে কোনটি প্রয়োগ করতে পারবেন। 
তিনি উপযুক্ত মনে করলে বন্দীদেরকে হত্যা করবেন, উপযুক্ত বিবেচনা 
করলে তাদেরকে গোলাম ও বাদী করে নেবেন, মুক্তিপণ নেয়া উপযুক্ত 
মনে করলে অর্থকড়ি নিয়ে অথবা মুসলমান বন্দীদের বিনিময়ে ছেড়ে 
দেবেন। অথবা কোনরূপ মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দেবেন। এরপর 
কুরতুবী লিখেন 

£ মদীনার আলেমগণ তাই বলেন এবং এটাই ইমাম শাফেয়ী ও আবু 
ওবায়েদ (রহঃ)-এর উক্তি। ইমাম তাহাভী, ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) 
এই উক্তি বর্ণনা করেছেন। তবে তার প্রসিদ্ধ মত সেটিই যা পূর্বে উল্লেখ 
করা হয়েছে। 


যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে মুসলিম শাসনকর্তার চারটি ক্ষমতা £ 
উপরোক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মুসলিম শাসনকর্তা 
যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা করতে পারবেন এবং তাদেরকেও গোলাম বানাতে 
পারবেন। এই প্রশ্নে উল্মতের সবাই একমত। মুক্তিপণ নিয়ে অথবা 
মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে যদিও কিছু মতভেদ আছে, 
কিন্তু অধিকাংশের মতে এই উভয় ব্যবস্থাই বৈধ। 

ইসলামে দাসত্বের আলোচনা £ এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, 
যুদ্ধবন্দীদের যুক্ত করে দেয়ার ব্যাপারে তো ফেকাহবিদগণের মধ্যে কিছু না 
কিছু মতভেদ আছে। কিন্তু হত্যা করা ও গোলাম বানানোর বৈধতার 
ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। এ ক্ষেত্রে সবাই একমত যে, হত্যা করা ও 
দাসে পরিণত করা উভয় ব্যবস্থাই জায়েয। এমতাবস্থায়.কোরআন পাকে 
এই ব্যবসথাদুয়ের উল্লেখ করা হয়নি কেন? শুধু মুক্ত করে দেয়ার দুই 
ব্যবস্থাই কেন উল্লেখ করা হল? ইমাম রাহী (রহঃ) তফসীরে কবীরে এ 
প্রশ্নের উত্তরে বলেন, এখানে কেবল এমন দুইটি ব্যবস্থার কথা আলোচনা 


১২৫৬ 


করা হয়েছে যা সর্বত্র ও সর্বদা বৈধ। দাসে পরিণত করার কথা উল্লেখ না 
করার কারণ এই যে, আরবের যুন্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার 
অনুমতি নেই এবং পঙ্গু ইত্যাদি লোকের হত্যাও জায়েয নয়। এতদ্যুতীত 
হত্যার কথা পূর্বে উল্লেখও করা হয়েছে। __ (তফসীরে-কবীর, ৭ম খণ্ড, 
৫০৮প্‌২) 

দ্বিতীয় কথা এই যে, হত্যা করা ও দাসে পরিণত করার বৈধতা 
সুবিদিত ও সুপরিজ্ঞাত ছিল। সবাই জানত যে, এই উভয় ব্যবস্থাই বৈধ। 
এর বিপরীতে মুক্ত করে দেয়ার বিষয়টি বদর যুদ্ধের সময় রহিত করে 
দেয়া হয়েছিল। এখন এন্থলে মুক্ত ছেড়ে দেয়ার অনুমতি দান করাই 
উদ্দেশ্য ছিল ! তাই এরই দুই প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, মুক্তিপণ 
ব্যতিরেকে ছেড়ে দেয়া এবং মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া। যেসব ব্যবস্থা পূর্ব 
থেকেই বৈধ ছিল সেগুলোকে এস্থলে বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল না। তাই, 
আলোচ্য আয়াতসমূহে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। কাজেই এসব 
আয়াতদৃষ্টে একথা বলা কিছুতেই ঠিক নয় যে, এসব আয়াত অবতীর্ণ 
হওয়ার পর হত্যা অথবা দাসে পরিণত করার বিধান রহিত হয়ে গেছে। 
যদি দাসে পরিণত করার বিধান রহিতই হয়ে যেত, তবে কোরআন ও 
হাদীসের এক না এক জায়গায় এর নিষেধাজ্ঞা উল্লেখিত হত। যদি 
আলোচ্য আয়াতই নিষেধাজ্ঞার স্থলাভিষিক্ত হত তবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও 
তার পর কোরআন ও হাদীসের অকৃত্রিম অনুসারী সাহাবায়ে কেরাম 
অসংখ্য যুদ্ধবন্দীদের কেন দাসে পরিণত করেছেন? হাদীস ও ইতিহাসে 
দাসে পরিণত করার কথা এত অধিক পরিমাণে ও পরম্পরায় সহকারে 
বর্ণিত হয়েছে যে, তা অস্বীকার করা ধৃষ্টতা বৈ কিছুই নয়। 

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, ইসলাম মানবাধিকারের সর্ববৃহৎ হয়ে 
দাসত্বের অনুমতি কিরূপে দিল? প্রকৃতপক্ষ ইসলামের বৈধকৃত দাসত্বকে 
জগতে অন্যান্য ধর্ম ও জাতির দাসত্বের অনুরূপ মনে করে নেয়ার কারণেই 
এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অথচ ইসলাম দাসদেরকে যেসব অধিকার দান 
করেছে এবং সমাজে তাদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছে এরপর তারা কেবল 
নামেই দাস রয়ে গেছে। নতুবা তারা প্রকৃতপক্ষে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে 
গেছে। বিষয়টির প্রকৃত স্বরূপ দৃষ্টির সামনে তুলে ধরলে দেখা যায় যে, 
অনেক অবস্থায় যুদ্ধবন্দীদের সাথে এর চাইতে উত্তম ব্যবহার সম্ভবপর 
নয়। পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ মসিও গোস্তাও লিবান 
তদীয় “আরবের তমদদুন" গ্রন্থে লিখেন £ 

“বিগত ত্রিশ বছর সময়ের মধ্যে লিখিত আমেরিকার বই-পুস্তক পাঠে 
অভ্যস্ত কোন ইউরোপীয় ব্যক্তির সামনে যদি ‘দাস’ শব্দটি উচ্চারণ করা 
হয় তবে তার মানসপটে এমন অসহায় একদল মানুষের চিত্র ভেসে উঠে 
যাদেরকে শিকল দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে বেধে রাখা হয়েছে, গলায় বেড়ি পরানো 
হয়েছে এবং বেত মেরে মেরে হাঁকানো হচ্ছে। তাদের খোরাক প্রাণটা 
কোনরূপে দেহে আটকে রাখার জন্যেও যথেষ্ট নয়। বসবাসের জন্য 
অন্ধকারময় কক্ষ ছাড়া তারা আর কিছুই পায় না। আমি এখানে এ 
সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না যে, এই চিত্র কতটুকু সঠিক এবং ইংরেজরা 
বিগত বছরগুলোতে আমেরিকায় যা কিছু করেছে তা এই চিত্রের অনুরূপ 
কি না।--- কিন্তু এটা নিশ্চিত সত্য যে, মুসলমানদের কাছে দাসের যে 
চিত্র তা খৃষ্টানদের চিত্র থেকে সম্পূর্ণ ভিনু। (ফরীদ ওয়াজদী প্রণীত 
দায়েরাতুল-মা’ আরেফ থেকে উদ্ভৃত। ৪র্থ খণ্ড, ১৭৯ পুঃ) 

প্রকৃত সত্য এই যে, অনেক অবস্থায় বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার 
চাইতে উত্তম কোন পথ থাকে না। কেননা দাসে পরিণত না করা হলে 
যৌক্তিক দিক দিয়ে তিন অবস্থাই সম্ভবপর - হয় হত্যা করা হবে, না হয় 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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যুক্ত ছেড়ে দেয়া হবে, না হয় যাবজ্জীবন বন্দী করে রাখা হবে। প্রায়ই এই 
তিন অবস্থা উপযোগিতার পরিপন্থী হয়। কোন কোন বন্দী উন্নত প্রতিভার 
অধিকারী হয়ে থাকে, এ কারণে হত্যা করা সমীচীন হয় না। মুক্ত ছেড়ে 
দিলে অনেক ক্ষেত্রেই এমন আশংকা থাকে যে, স্বদেশে পৌছে সে 
মুসলমানদের জন্য পুনরায় বিপদ হয়ে দীড়াবে। এখন এই দুই অবস্থাই 
অবশিষ্ট থাকে - হয় তাকে যাবজ্জীবন বন্দী রেখে আজকালকার মত 
কোন বিচ্ছিন্ন দ্বীপে আটক রাখা, না হয় তাকে দাসে পরিণত করে তার 
প্রতিভাকে কাজে লাগানো এবং তার মানবিক অধিকারগুলোরও পুরোপুরি 
প্রদান করা। চিন্তা করলে প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, এতদুভয়ের মধ্যে 
উত্তম ব্যবস্থা কোনটি? বিশেষতঃ দাসদের সম্পর্কে ইসলামের যে দৃষ্টিভঙ্গি 
তার পরিপ্রেক্ষিতে এটা বোঝা আরও সহজ দাসদের সম্পর্কে ইসলামের 
দৃষ্টিভঙ্গি সূলে করীম (সাঃ) নিম্নরূপ ভাষায় ব্যক্ত করেছেনঃ 

তোমাদের দাসেরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ্‌ তাদেরকে তোমাদের 
অধীনস্থ করে দিয়েছেন। অতএব, যার ভাই তার অধীনস্থ হয়, সে যেন 
তাকে তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়, তাই পরিধান করায় যা সে নিজে 
পরিধান করে এবং তাকে যেন এমন কাজের ভার না দেয় যা তার জন্য 
অসহনীয় হয়। যদি এমন কাজের ভার দিতেই হয়, তবে যেন সে নিজেও 
তাকে সাহায্য করে। __ (বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ) 

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের দিক দিয়ে ইসলাম দাসদেরকে 
যে মর্যাদা দান করেছে তা স্বাধীন ও মুক্ত মানুষের মর্যাদার প্রায় 
কাছাকাছি। সেমতে অন্যান্য জাতির বিপরীতে ইসলাম দাসদেরকে শুধু 
বিবাহ করার অনুমতিই দেয়নি; বরং মালিকদেরকে $295 
9 আয়াতের মাধ্যমে জোর তাকীদও করেছে। এমনকি তারা স্বাধীন 
মুক্ত নারীদেরকেও বিবাহ করতে পারে। তারা জেহাদেও অংশগ্রহণ করতে 
পারে এবং যুদ্ধলবু সম্পদে তাদের অংশ স্বাধীন মুজাহিদের সমান। শত্রুকে 
যে কোন ধরনের নিরাপত্তা দানের ব্যাপারে তাদের উক্তিও তেমনি ধর্তব্য 
যেমন স্বাধীন ব্যক্তিবর্গের উক্তি। কোরআন ও হাদীসে তাদের সাথে 
সদ্ধ্যবহারের নির্দেশাবলী এত অধিক বর্ণিত হয়েছে যে, সেগুলোকে একত্রে 
সন্নিবেশিত করলে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক হয়ে যেতে পারে। হযরত আলী 
(রাঃ) বলেন, দু' জাহানের সরদার হযরত রসূলে মকবুল (সাঃ)-এর পবিত্র 
মুখে যে কথাগুলো জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উচ্চারিত হচ্ছিল এবং 
যারপর তিনি পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান তা ছিল এই $ iy) iL al 
০৪ ০ এ) |,5| অৰ্থাৎ, নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখ, 
নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখ। তোমাদের অধীনস্থ দাসদের ব্যাপারে আল্লাহকে 
ভয় কর।-- (আবু দাউদ) 

ইসলাম দাসদেরকে শিক্ষাদীক্ষা অর্জনেরও যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা প্রদান 
করেছে। খলীফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের আমলে ইসলামী 
সাম্রাজ্যের প্রায় সকল প্রদেশেই জ্ঞান-গরিমায় যারা সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন 
তাদের অধিকাংশই ছিলেন দাসদের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রথাটি ক্রমে বিলীন করা 
অথবা হাস করার জন্যে দাসদেরকে মুক্ত করার ফযীলত কোরআন ও 
হাদীসে ভুরি ভুরি বর্ণিত হয়েছে, যাতে মনে হয় যেন অন্য কোন সৎকর্ম 
এর সমকক্ষ হতে পারেনা। ফেকাহ্‌র বিভিন্ন বিধি-বিধানে দাসদেরকে মুক্ত 
করার জন্যে বাহানা তালাশ করা হয়েছে। রোযার কাফ্ফারা, হত্যার 
কাফফারা, যেহারের কাফফারা ও কসমের কাফ্‌ফারার মধ্যে দাস মুক্ত 
করাকে সর্বপ্রথম বিধান রাখা হয়েছে। এমনকি হাদীসে একথাও বলা 
হয়েছে যে, কেউ যদি দাসকে অন্যায়ভাবে চপেটাঘাত করে,তবে এর 
কাফ্ফারা হচ্ছে দাসকে মুক্ত করে দেয়া। __ (মুসলিম) সাহাবায়ে 


১২৫৭ 


সূরা মুহাম্মদ 
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কেরামের অভ্যাস ছিল তারা অকাতরে প্রচুর সংখ্যক দাস মুক্ত করতেন। 
“আন্নাজমুল ওয়াহ্‌হাজ’’ - এর গ্রন্থকার কোন কোন সাহাবীর মুক্ত করা 
দাসদের সংখ্যা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন £ 
_ হযরত আয়েশা (রাঃ) - ৬৯, হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রাঃ) - 
১০০, হযরত ওসমান গণী (রাঃ) - ২০, হযরত আব্বাস (রাঃ) - ৭০, 
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ) - ১০০০, হযরত যুল কা'লা 
হিমইয়ারী (রাঃ)- ৮০০০ (মাত্র একদিনে ), হযরত আবদুর রহমান ইবনে 
আটউফ (রাঃ) - ৩০,০০০ - (ফতহুল আল্লাম, টীকা বুলুগুল মারাম নবাব 
সিদ্দীক হাসান খান প্রণীত, ২য় খণ্ড, ২৩২ পৃঃ) এ থেকে জানা যায় যে, 
মাত্র সাত জন সাহাবী, ৩৯,২৫৯ জন দাসকে মুক্ত করেছেন। বলাবাহুল্য, 
অন্য আরও হাজারো সাহাবীর মুক্ত করা দাসদের সংখ্যা এর চাইতে 
অনেক বেশী হবে। মোটকথা, ইসলাম দাসত্বের ব্যবস্থায় সর্বব্যাপী 
সংস্কার সাধন করেছে। যে ব্যক্তি এগুলোকে ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখবে 
সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, ইসলামের দাসত্বকে অন্যান্য 
জাতির দাসত্বের অনুরূপ মনে করা সম্পূর্ণ ্রান্ত। এসব সংস্কার সাধনের 
পর যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার অনুমতি তাদের প্রতি একটি 
বিরাট অনুগ্রহের রূপ পরিগ্রহ করেছে। 

এখানে একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত 
করার বিধান কেবল বৈধতা পর্যন্ত সীমিত। অর্থাৎ, ইসলামী রাষ্ট্র যদি 
উপযুক্ত বিবেচনা করে, তবে তাদেরকে দাসে পরিণত করতে পারে। 
এরূপ করা মোস্তাহাব অথবা ওয়াজিব নয়। বরং কোরআন ও হাদীসের 
সমষ্টিগত বাণী থেকে মুক্ত করাই উত্তম বোঝা যায়। দাসে পরিণত করার 
এই অনুমতিও ততক্ষণ, যতক্ষণ শত্রুপক্ষের সাথে এর বিপরীত কোন চুক্তি 
না থাকে। যদি শত্রুপক্ষের সাথে চুক্তি হয়ে যায় যে, তারা আমাদের 
বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করবে না এবং আমরাও তাদের বন্দীদেরকে 
দাসে পরিণত করব না, তবে এই চুক্তি মেনে চলা অপরিহার্য হবে। বর্তমান 
যুগে বিশ্বের অনেক দেশ এরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ আছে। কাজেই যেসব 
মুসলিম দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে তাদের জন্যে চুক্তি বিদ্যমান 
থাকা পর্যস্ত কোন বন্দীকে দাসে পরিণত করা বৈধ হবে না। 


জেহাদ সিদ্ধ হওয়ার একটি রহস্য £ 14/23/0555 
এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে 
জেহাদের সিদ্ধতা প্রকৃতপক্ষে একটি রহমত। কেননা, জেহাদকে 
আসমানী আযাবের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। কারণ, কুফর, শিরক ও 
খোদাদ্রোহিতার শাস্তি পূর্ববর্তী উ্মতদেরকে আসমান ও যমীনের আযাব 
দ্বারা দেয়া হয়েছে। উল্মতে মুহাম্মদীর মধ্যেও এরূপ হতে পারত, কিন্ত 
রাহমাতৃল্লিল-আলামীনের কল্যাণে এই উম্মতকে এ ধরনের আযাব থেকে 
মুক্ত রাখা হয়েছে এবং এর স্থলে জেহাদ সিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। এতে 
ব্যাপক আযাবের তুলনায় অনেক নমনীয়তা ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। 
প্রথম এই যে, ব্যাপক আযাবে নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে 
সমগ্র জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে জেহাদে নারী ও শিশুরা তো 
নিরাপদ থাকেই, পরস্ত পুরুষ তারাই আক্রান্ত হয়, যারা আল্লাহর দ্বীনের 
হেফাযতকারীদের মোকাবেলায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করে। তাদের মধ্যেও 
সবাই নিহত হয় না; বরং অনেকের ইসলাম গ্রহণ করার তওফীক হয়ে 
যায়। জেহাদের দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, এর মাধ্যমে উভয়পক্ষের 
অর্থাৎ, মুসলমান ও কাফেরদের পরীক্ষা হয়ে যায় যে, কে আল্লাহ্‌র 
নির্দেশে নিজের জান ও মাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয় এবং কে অবাধ্যতা 





ও কুফরে অটল থাকে কিংবা ইসলামের উজ্জ্বল প্রমাণাদি দেখে ইসলাম 
কবুল করে। 

শ0855985 সুরার প্রারস্তে বলা 
হয়েছে যে, যারা কুফরী ও শিরক করে এবং অপরকেও ইসলাম থেকে 
বিরত রাখে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের সৎকর্মসমূহ বিনষ্ট করে দিবেন; 
অর্থাৎ, তারা যেসব সদকা-খয়রাত ও জনহিতকর কাজ করে, শিরক ও 
কৃফরের কারণে সেগুলোর কোন সওয়াব তারা পাবে না। এর বিপরীতে 
আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্র পথে শহীদ হয় তাদের 
কর্ম বিনষ্ট হয় না; অর্থাৎ, তারা কিছু গোনাহ্‌ করলেও সেই. গোনাহের 
কারণে তাদের সৎকর্ম হাস পায় না। বরং অনেক সময় তাদের সৎকর্ম 
তাদের গোনাহ্‌র কাফফারা হয়ে যায়। 

2455742529947 এতে শহীদের জন্য দু'টি নেয়ামতের কথা 
বর্ণিত হয়েছে। (এক) আল্লাহ্‌ তাকে হেদায়েত করবেন, (দুই) তার সমস্ত 
অবস্থা ভাল করে দেবেন। অবস্থা বলে দুনিয়া ও আখেরাত - উভয় 
জাহানের অবস্থা বোঝানো হয়েছে। দুনিয়াতে এই যে, যে ব্যক্তি জেহাদে 
যোগদান করে, সে শহীদ না হলেও শহীদের সওয়াবের অধিকারী হবে। 
আখেরাতে এই যে, সে কবরের আযাব থেকে এবং হাশরের পেরেশানী 
থেকে মুক্তি পাবে। কিছু লোকের হক তার যিম্মায় থেকে গেলে আল্লাহ্‌ 
তাআলা হকদারদেরকে তার প্রতি রাযী করিয়ে তাকে যুক্ত করে দেবেন। 
= (মাযহারী) শহীদ হওয়ার পর হেদায়েত করার অর্থ এই যে, তাদেরকে 
“মনযিলে-মকসুদ' অর্থাৎ, জান্নাতে পৌছিয়ে দেবেন; যেমন কোরআনে 
জান্নাতীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা জান্নাতে পৌছে একথা বলবে £ 

5১৬৩১849351 অর্থাৎ, আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা, যিনি 
আমাদিগকে এ পর্যস্ত গৌছিয়েছেন। 


244894024৬39 এ হচ্ছে একটি তৃতীয় নেয়ামত। অর্থাৎ, 
তাদেরকে কেবল জান্নাতেই পৌছানো হবে না; বরং তাদের অন্তরে 
আপনা-আপনি জান্নাতে নিজ নিজ স্থান ও জান্নাতের নেয়ামত তথা হুর ও 
গেলমানের এমন পরিচয় সৃষ্টি হয়ে যাবে, যেমন তারা চিরকাল তাদের 
মধ্যে বসবাস করত এবং তাদের সাথে পরিচিত ছিল। এরূপ না হলে 
অসুবিধা ছিল। কারণ, জান্নাত ছিল একটি নতুন জগৎ। সেখানে নিজ নিজ 
স্থান খুঁজে নেয়ার মধ্যে ও সেখানকার বন্তুসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত 
হওয়ার মধ্যে সময় লাগত এবং বেশ কিছুকাল পর্যস্ত অপরিচিতির 
অনুভূতির কারণে মন অশাস্ত থাকত। 

হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) বর্ণনা ; রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ সেই 
আল্লাহ্‌র কসম, যিনি আমাকে সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, তোমরা 
দুনিয়াতে যেমন তোমাদের স্ত্রী ও গৃহকে চিন, তার চাইতেও বেশী 
জান্নাতে তোমাদের স্থান ও স্ত্রীদেরকে চিনবে এবং তাদের সাথে অস্তরঙ্গ 
হবে। __ (মাযহারী) কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, প্রত্যেক জান্নাতীর 
জন্যে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হবে। সে জান্নাতে তার স্থান বলে 
দেবে এবং সেখানকার সঙ্গিনীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে। 

৬890 এখানে মক্কার কাফেরদেরকে ভয় প্রদর্শন করা 
উদ্দেশ্য যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর যেমন আযাব এসেছে, তেমনি 
তোমাদের উপরও আসতে পারে। কাজেই তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে যেয়ো না। 
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(১২) যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে জান্নাতে দাখিল 
করবেন, যার নিয্্দেশে নিঝারিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। আর যারা কাফের, 
তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মত আহার করে। 
তাদের বাসস্থান জাহান্নাম ৷ (১৩) যে জনপদ আপনাকে বহিষ্কার করেছে, 
তদপেক্ষা কত শক্তিশালী জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, অতঃপর 
তাদেরকে সাহায্য করার কেউ ছিল না। (১৪) যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার 
পক্ষ থেকে আগত নিদর্শন অনুসরণ করে, সে কি তার সমান, যার কাছে 
তার মন্দ কর্ম শোভনীয় করা হয়েছে এবং যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ 
করে। (১৫) পরহ্যেগারদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তার 
অবস্থা নিশ্বরাপ £ তাতে আছে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর যার স্বাদ 
অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত 
মধুর নহর। তথায় তাদের জন্যে আছে রকমারি ফল-মূল ও তাদের 
পালনকর্তার ক্ষমা। পরহ্যেগাররা কি তাদের সমান, যারা জাহান্নামে 
অনস্তকাল থাকবে এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি 
অতঃপর তা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছি বিছিন্ন করে দেবে? (১৬) তাদের মধ্যে 
কতক আপনার দিকে কান পাতে, অতঃপর যখন আপনার কাছ থেকে 
বাইরে যায়, তখন যারা শিক্ষিত, তাদেরকে বলে £ এইমাত্র তিনি কি 
বললেন? এদের অস্তরে আল্লাহ্‌ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা 
নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। (১৭) যারা সৎপথপ্রাপ্ত হয়েছে, 
তাদের সৎপথপ্রাপ্তি আরও বেড়ে যায় এবং আল্লাহ্‌ তাদেরকে তাকওয়া 
দান করেন। (১৮) তারা শুধু এই অপেক্ষাই করছে যে, কেয়ামত 
অকস্মাৎ তাদের কাছে এসে পড়ুক। বস্তুতঃ কেয়ামতের লক্ষণসমূহ তো 
এসেই পড়েছে। সুতরাং কেয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে 
কেমন করে? 























20033205 - 3 শব্দটি অনেক অৰ্থে ব্যবহৃত 
হয়। এক অর্থ অভিভাবক। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। এর 
আরেক অর্থ মালিক। কোরআনের অন্যত্র কাফেরদের সম্পর্কে বলা 
হয়েছেঃ $243344 0163 _ এতে আল্লাহ্‌ তাআলাকে 
কাফেরদেরও মাওলা বলা হয়েছে। কারণ, এখানে মাওলা শব্দের অর্থ 
মালিক। আল্লাহ্‌ তাআলা সবারই মালিক। মুমিন-কাফের কেউ এই 
মালিকানার বাইরে নয়। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
দুনিয়ার পানির রঙ, গন্ধ ও স্বাদ কোন কোন সময় পরিবর্তিত হয়ে 
যায়। দুনিয়ার দুধও তেমনি বাসি হয়ে যায়। দুনিয়ার শরাব বিশ্বাদ ও তিক্ত 
হয়ে থাকে। তবে সাময়িক নেশার কারণে তা পান করা হয় ; যেমন 
তামাক কড়া হওয়া সত্বেও সেবন করা হয় এবং খেতে অভ্যাস হয়ে যায়। 
জান্নাতের পানি, দুধ ও শরাব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো সবই 
পরিবর্তন ও বিস্বাদ থেকে মুক্ত। জান্নাত অন্যান্য অনিষ্ট ও ক্ষতিকর বস্তু 
থেকেও মুক্ত, একথা সূরা সাফফাতের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। বলা 
হয়েছেঃ ৫9455450489 এমনিভাবে দুনিয়ার মধুর মধ্যে 
মোম ও আবর্জনা মিশ্রিত থাকে। এর বিপরীতে বলা হয়েছে যে, জান্নাতের 
মধু পরিশোধিত হবে। বিশুদ্ধ উক্তি এই যে, জান্নাতে আক্ষরিক অর্থেই 
পানি, দুধ, শরাব ও মধুর চারি প্রকার নহর রয়েছে। এখানে রূপক অর্থ 
নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তবে এটা পরিষ্ষার যে, জান্নাতের 
বস্তুসমূহকে দুনিয়ার বস্তসমূহের অনুরূপ মনে করা যায় না। সেখানকার 
প্রত্যেক বস্তুর স্বাদ ও আনন্দ ভিন্নরূপ হবে, যার নযীর পৃথিবীতে নেই। 
৮1০৪ শব্দের অর্থ আলামত বা লক্ষণ। খাতামুন্ববীয়্যিন (সাঃ) -এর 
আবির্ভাবই কেয়ামতের প্রাথমিক একটি আলামত। কেননা, 
খতমে-নবুওয়তও কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার লক্ষণ। এমনিভাবে চন্দ্র 
দ্বিখণ্ডিত করার মোজেযাকে কোরআনে £55:7 বাক্য দ্বারা ব্যক্ত 
করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটাও কেয়ামতের অন্যতম লক্ষণ। এসব 
প্রাথমিক আলামত কোরআন অবতরণের সময় প্রকাশ পেয়েছিল। 
অন্যান্য আলামত সহীহ্‌ হাদীসসমূহে উল্লেখিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি 
হাদীস হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর কাছে শুনেছেন - নিম্নোক্ত বিষয়গুলো কেয়ামতের সুস্পষ্ট 
আলামত জ্ঞানচর্চা উঠে যাবে। অজ্ঞানতা বেড়ে যাবে। ব্যভিচারের প্রসার 
হবে। মদ্যপান বেড়ে যাবে। পুরুষেরা সংখ্যা কমে যাবে এবং নারীর সংখ্যা 
বেড়ে যাবে; এমন কি, পঞ্চাশ জন নারীর ভরণ-পোষণ একজন পুরুষে 
করবে। এক রেওয়ায়েতে আছে, এলেম হাস পাবে এবং মূর্খতা ছড়িয়ে 
পড়বে।_ (বোখারী, মুসলিম) 
হযরত আবু হোরায়রার (রাঃ) বর্ণনা; রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন £ যখন 
যুদ্ধলব মালকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করা হবে এবং আমানতকে যুদ্ধলব্ 
মাল সাব্যস্ত করা হবে (অর্থাৎ, হালাল মনে করে খেয়ে ফেলবে।) 
যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে (অর্থাৎ, আদায় করতে কৃষ্ঠিত হবে) 
এল্মে-দ্বীন পার্থিব স্বার্থের জন্যে অর্জন করা হবে, পুরুষ তার স্ত্রীর 
আনুগত্য ও জননীর অবাধ্যতা করতে শুরু করবে এবং বন্ধুকে নিকটে 
রাখবে ও পিতাকে দূরে সরিয়ে দেবে, মসজিদসমূহে হট্টগোল শুরু হবে, 
পাপাচারী ব্যক্তি কওমের নেতা হয়ে যাবে ; হীনতম ব্যক্তি জাতির 
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(১৯) জেনে রাখুন, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমাগ্রাথনা করুন, 


আপনার ক্রটির জন্যে এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে। আল্লাহ্‌ 


তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত। (২০) যারা মুখিন, তারা 


বলে £ একটি সূরা নাখিল হয় না কেন? অতঃপর যখন কোন দ্বা্থহীন সূরা 
নাযিল হয় এবং তাতে জেহাদের উল্লেখ করা হয়, তখন যাদের অস্তরে 
রোগ আছে, আপনি তাদেরকে মৃত্যুভয়ে যা মানুষের মত আপনার 


দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্যে। (২১) 


তাদের আনুগত্য ও মিষ্ট বাক্য জানা আছে। অতএব, জেহাদের সিদ্ধান্ত 
হলে যদি তারা আল্লাহ্‌র প্রতি প্রদত্ত অংগীকার পূর্ণ করে,তবে তাদের 
জন্যে তা মঙ্গলজনক হবে। (২২) ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবতঃ তোমরা 


পৃথিবীতে অনথ সৃষ্টি করবে এবং আত্তীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। (২৩) 


এদের প্রতিই আল্লাহ্‌ অভিসম্পাত করেন, অতঃপর তাদেরকে বধির ও 


দৃষ্টিশক্তিহীন করেন। (২৪) তারা কি কোরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে 


না। না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? (২৫) নিশ্চয় যারা সোজা পথ ব্যক্ত 
হওয়ার পর তৎপ্রতি পৃষ্ঠদশন করে, শয়তান তাদের জন্যে তাদের 
কাজকে সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। (২৬) এটা 
এজন্যে যে, তারা তাদেরকে বলে, যারা আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ কিতাব অপছন্দ 
করে £ আমরা কোন কোন ব্যাপারে তোমাদের কথা মান্য করব। আল্লাহ্‌ 
তাদের গোপন পরামর্শ অবগত আছেন। (২৭) ফেরেশতা যখন তাদের 
মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন 
তাদের অবস্থা কেমন হবে? (২৮) এটা এজন্যে যে, তারা সেই বিষয়ের 
অনুসরণ করে, যা আল্লাহর অসস্তোষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ্‌র সন্তষিকে 
অপছন্দ করে। ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে দেন। (২৯) যাদের 
অন্তরে রোগ আছে, তারা কি যনে করে যে, আল্লাহ্‌ তাদের অস্তরের 


বিদ্বেষ কাশ করে দেবেন না? 


প্রতিনিধিত্ব করবে, অত্যাচারের ভয়ে দুষ্ট লোকদের সম্মান করা হবে, 
গায়িকা নারীদের গান-বাদ্য ব্যাপক হয়ে যাবে, বাদ্যযন্ত্রের প্রসার ঘটবে, 
মদ্যপান করা হবে এবং উম্মতের সর্বশেষ লোকেরা তাদের পূর্ববর্তীদের 
প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকবে, তখন তোমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর 
অপেক্ষা করো £ একটি রক্তিম ঝড়ের, ভূমিকম্পের, মানুষের মাটিতে 
প্রোথিত হয়ে যাওয়ার, আকার-আকৃতি বিকৃতি হয়ে যাওয়ার, আকাশ 
থেকে প্রস্তর বর্ষণের এবং কেয়ামতের অন্যান্য আলামতের, যেগুলো 
একের পর এক এভাবে প্রকাশ পাবে, যেমন মোতির মালা ছিড়ে গেলে 
দানাগুলো একটি একটি করে মাটিতে খসে পড়ে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে £ 
আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কেউ এবাদতের যোগ্য নয়। 
বলাবাহুল্য, প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানও একথা জানে, পয়গম্বরকুল 
শিরোমণি একথা জানবেন না কেন? এমতাবস্থায় এই জ্ঞান অর্জনের 
নির্দেশ দানের অর্থ হয় এর উপর দৃঢ় ও অটল থাকা, না হয় তদনুযায়ী 
আমল করা। কুরতুবী বর্ণনা করেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাকে এলমের 
শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বললেন $ তুমি কি কোরআনের 
এই বাণী শ্রবণ করনি. $4:45453)546296 এতে 
এলমের পর আমলের নির্দেশ রয়েছে। অন্যত্র আছে $:10104 

09 আরও বলা হয়েছেঃ SULA 
অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছেঃ 4১:৬7 
এরপর বলা হয়েছে ৮১:$/$ এসব জায়গায় প্রথমে এলম অতঃপর 
তদনুযায়ী আমল করার শিক্ষা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) যদিও পূর্ব থেকে একথা জানতেন, কিন্তু উদ্দেশ্য তদনুযায়ী আমল 
করা। এ কারণেই এরপর 35 অর্থাৎ, এন্তেগফারের আদেশ দান করা 
হয়েছে। পয়গম্বরসূলভ পবিত্রতার কারণে রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে যদিও 
এর বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু পয়গম্বরগণ গোনাহ্‌ থেকে 
পবিত্র হওয়া সত্বেও স্থলবিশেষে ইজতিহাদী ভূল হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। 
শরীয়তের আইনে ইজতিহাদী ভূল গোনাহ নয়; বরংএই ভুলেরও সওয়াব 
পাওয়া যায়। কিন্তু পয়গম্বরগণকে এই ভুল সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত 
করে দেয়া হয় এবং তাদের উচ্চমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এই ভুলকে, ৮১১ 
তথা গোনাহ্‌ শব্দের মাধ্যমেও ব্যক্ত করা হয় ; যেমন সূরা আবাছায় 
রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ কঠোর সতর্কবাণী এই 
ইজতিহাদী ভুলেরই একটি দৃষ্টান্ত । সূরা আবাছায় এর বিস্তারিত বিবরণ 
আসবে যে, সেই ইজতিহাদী ভুল যদিও গোনাহ্‌ ছিল না; বরং এরও এক 
সওয়াব পাওয়ার ওয়াদা ছিল; কিন্তু রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর উচ্চমর্যাদার 
পরিপ্রেক্ষিতে সেই ভুলকে পছন্দ করা হয়নি। আলোচ্য আয়াতে এমনি 
ধরনের গোনাহ্‌ বোঝা যেতে পারে। 

জ্ঞাতব্য £ হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছেঃ 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ তোমরা বেশী পরিমাণে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ 
পাঠ কর এবং এস্তেগফার তথা কষমাপ্রার্থনা কর। ইবলীস বলে £ আমি 
মানুষকে গোনাহে লিপ্ত করে ধ্বংস করেছি, প্রত্যৃত্তরে তারা আমাকে 
কালেমা “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” পাঠ করে ধ্বংস করেছে। এই অবস্থা দেখে 
আমি তাদেরকে এমন অসার কল্পনার অনুসারী করে দিয়েছি, যা তারা 


১২৬০ 


সৎকাজ মনে করে সম্পন্ন করে (যেমন সাধারণ বেদআতসমূহের অবস্থা 
তদ্রপই।) এতে করে তাদের তওবা করারও তওফীক হয় না। 

48454 - =, এর শাব্দিক অর্থ ওলট-পালট হওয়া 
এবং ৪+ শব্দের অর্থ অবস্থানস্থল। তফসীরবিদগণ এই শব্দদৃয়ের বিভিন্ন 
অর্থ বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সবগুলোর অর্থই এখানে উচ্দিষ্ট। 
কেননা, প্রত্যেক মানুষের উপর দ্বিবিধ অবস্থা আসে। (এক) যে অবস্থার 
সাথে সে সাময়িক ও অস্থায়ীভাবে জড়িত হয় এবং (দুই) যে অবস্থাকে সে 
স্থায়ী বৃত্তি মনে করে। এমনিভাবে কোন কোন গৃহে মানুষ অস্থায়ীভাবে 
অবস্থান করে এবং কোন কোন গৃহে স্থায়ীভাবে। আয়াতে অস্থায়ীকে 
৮০ শব্দ দ্বারা এবং স্থায়ীকে ৫+ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। 
এভাবে আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ মানুষের যাবতীয় অবস্থার 
খবর রাখেন। 


42885 - ২4৫৫ এর শাব্দিক অর্থ মজবুত ও অনঢ়। এই 
আভিধানিক অর্থে কোরআনের প্রত্যেক সূরাই £4 কিন্তু শরীয়তের 
পরিভাষায় (৮ শব্দটি [+ তথা রহিতের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। 
এখানে সুরার সাথে ““[মাহকামাহ” সংযুক্ত করার তাৎপর্য এই যে, সূরা 
মনসুখ ও রহিত না হলেই আমলের সাধ পূর্ণ হতে পারে। কাতাদাহ (রহঃ) 
বলেন ঃ যেসব সূরায় যুদ্ধ ও জেহাদের বিধানাবলী বিধৃত হয়েছে, সেগুলো 
সব ““ মাহকামাহ'" তথা অরহিত। এখানে আসল উদ্দেশ্য জেহাদের নির্দেশ 
ও তা বাস্তবায়ন। তাই সূরার সাথে মোহকামাহ্‌ শব্দ যুক্ত করে জেহাদের 
আলোচনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে এর সুস্পষ্ট 
উল্লেখ আসছে।-- (কুরতুবী) 

30% আসমায়ীর উক্তি অনুযায়ী এর অর্থ 44৮, 4১5 অর্থাৎ, 
তার ধ্বংসের কারণসমূহ আসন্ন।__ (কুরতুবী) 


ROSES BIS ASTI TG 

আভিধানিক দিক দিয়ে + শব্দের দুই অর্থ সম্তবপর। (এক) মুখ 
ফিরিয়ে নেয়া ও (দুই) কোন দলের উপর শাসনক্ষমতা লাভ করা। 
আলোচ্য আয়াতে কেউ কেউ প্রথম অর্থ নিয়েছেন, যা উপরে তফসীরের 
সার-সংক্ষেপে লিখিত হয়েছে। আবু হাইয়ান (রহঃ) বাহ্‌রে-মুহীতে এই 
অর্থকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের 
উদ্দেশ্য এই যে, যদি তোমরা শরীয়তের বিধানাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নাও-(জেহাদের বিধানও এর অন্তর্ভুক্ত), তবে এর প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, 
তোমরা মূর্খতা যুগের প্রাচীন পদ্ধতির অনুসারী হয়ে যাবে, যার অবশ্যস্তাবী 
পরিণতি হচ্ছে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা। 
মূর্খতা যুগের প্রত্যেকটি কাজে এই পরিণতি প্রত্যক্ষ করা হত। এক গোত্র 
অন্য গোত্রের উপর হানা দিত এবং হত্যা ও লুটতরাজ করত। 
সনস্তানদেরকে স্বহস্তে জীবস্ত কবরস্থ করত। ইসলাম মূর্খতা যুগের এসব 
কুপ্রথা মেটানোর জন্যে জেহাদের নির্দেশ জারি করেছে। এটা যদিও 
বাহ্যতঃ রক্তপাত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর সারমর্ম হচ্ছে পচা, গলিত 
অঙ্গকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া, যাতে অবশিষ্ট দেহ নিরাময় ও সুস্থ 
থাকে। জেহাদের মাধ্যমে ন্যায়, সুবিচার এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্মানিত 
ও সুসংহত হয়। রুহুল মা'আনী, কুরতুবী ইত্যাদি গ্রন্থে 1% শব্দের 
অর্থনেয়া হয়েছে “রাজত্ব ও শাসনক্ষমতা লাভ করা।" এমতাবস্থায় 
আয়াতের উদ্দেশ্য হবে এই যে, তোমাদের মনোবান্ধনা পূর্ণ হলে অর্থাৎ, 
দেশ ও জাতির শাসনক্ষমতা লাভ করলে এর পরিণতি এ ছাড়া কিছুই হবে 
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না যে, তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন 
করবে। 

আত্মীয়তা বজায় রাখার কঠোর তাকীদ £ ॥'৮,| শব্দটি (৮১ এর 
বহুবচন। এর অর্থ জননীর গর্ভাশয়। সাধারণ সম্পর্ক ও আত্মীয়তার ভিত্তি 
সেখান থেকেই সূচিত হয়, তাই বাকপদ্ধতিতে > শব্দটি আত্মীয়তা ও 
সম্পর্কের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এস্থলে তফসীরে রুহুল মা’ আনীতে 
বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, +৮১ /১১ ও "৮৯1 শব্দ কোন্‌ 
কোন্‌ আত্বীয়তাতে পরিব্যাপ্ত। ইসলাম আত্মীয়তার হক আদায় করার 
জন্যে খুবই তাকীদ করেছে। বোখারীতে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও 
অন্য দু'জন সাহাবী থেকে এই বিষয়বস্তুর হাদীস বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি আত্মীয়তা বজায় রাখবে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাকে নৈকট্য দান করবেন এবং যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে ছিন্ন করবেন। এ থেকে জানা গেল যে, আত্মীয় ও 
সম্পর্কশীলদের সাথে কথায়, কর্মে ও অর্থ ব্যয়ে সহৃদয় ব্যবহার করার 
জোর নির্দেশ আছে। উপরোক্ত হাদীসে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) 
আলোচ্য আয়াতের বরাত দিয়েছেন যে, ইচ্ছা করলে কোরআনের এই 
আয়াতটি দেখে নাও। অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ্‌ তাআলা যেসব 
গোনাহের শাস্তি ইহকালেও দেন এবং পরকালেও দেন, সেগুলোর মধ্যে 
নিপীড়ন ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার সমান কোন গোনাহ্‌ নেই। _ 
(আবু দাউদ, তিরমিযী) হযরত সওবানের বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ সাঃ) 
বলেন £ যে ব্যক্তি আযুবৃদ্ধি ও রুধী-রোযগারে বরকত কামনা করে সে 
যেন আত্মীয়তার সাথে সহৃদয় ব্যবহার করে। সহীহ্‌ হাদীসসমূহে আরও 
বলা হয়েছে যে, আত্মীয়তার অধিকারের ক্ষেত্রে অপরপক্ষ থেকে 
সদ্াবহার আশা করা উচিত নয়। যদি অপরপক্ষ সম্পর্ক ছিন্ন ও 
অসৌজন্যমূলক ব্যবহারও করে, তবুও তার সাথে তোমার সদ্যুবহার করা 
উচিত। সহীহ্‌ বোখারীতে আছেঃ 
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৬-৯ অৰ্থাৎ, যে ব্যক্তি আত্মীয়ের সাথে সদ্যুবহারকারী নয়, যে কেবল 
প্রতিদানের সমান সদ্যুবহার করে ; বরং সেই সদ্যুবহারকারী, যে 
অপরপক্ষ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও সদ্যুবহার অব্যাহত রাখে। __ 
(ইবনেকাসীর) 

2424509: অর্থাৎ, যারা পৃথিবীতে অর্থ সৃষ্টি করে 
এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌ অভিসম্পাত 
করেন। অর্থাৎ, তাদেরকে রহমত থেকে দুরে রাখেন। হযরত ফারকে 
আযম (রাঃ) এই আয়াত দৃষ্টেই উম্মুল ওলাদের বিক্রয় অবৈধ সাব্যস্ত 
করেন। অর্থাৎ, যে মালিকানধীন বাদীর গর্ভ থেকে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ 
করেছে, তাকে বিক্রয় করলে সন্তানের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হবে,যা 
অভিসম্পাতের কারণ। তাই এরূপ বাঁদী বিক্রয় করা হারাম।- (হাকেম) 

ঞঞজ, ৬ অস্তরে তালা লেগে যাওয়ার অর্থ তাই, যা 
অন্যন্য আয়াতে ০ ও /% অর্থাৎ, মোহর লেগে যাওয়া বলে ব্যক্ত করা 
হয়েছে। এর উদ্দেশ্য অন্তর এমন কঠোর ও চেতনাহীন হয়ে যাওয়া যে, 
ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল মনে করতে থাকে। এর কারণেই মানুষ 
সাধারণতঃ বিরামহীনভাবে গোনাহে লিপ্ত থাকে। (নাউযুবিল্লাহ মিনু) 

£076 438 এতে শয়তানকে দু'টি কাজের কর্তা 
বলা হয়েছে। (এক) ৬২৯: এর সুশোভিত করা ; অর্থাৎ, মন্দ বিষয় 
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(৩০) আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে তাদের সাথে পরিচিত করে দিতাম। 
তখন আপনি তাদের চেহারা দেখে তাদেরকে চিনতে পারতেন এবং আপনি 
অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবেন। আল্লাহ্‌ তোমাদের 
কর্মসমূহের খবর রাখেন। (৩১) আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব 
যে প্স্ভ না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের জেহাদকারীদেরকে এবং 
সবরকারীদেরকে এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থানসমূহ যাচাই 
করি। (৩২) নিশ্চয় যারা কাফের এবং আল্লাহুর পথ থেকে মানুষকে 
ফিরিয়ে রাখে এবং নিজেদের জন্যে সৎপথ ব্যক্ত হওয়ার পর রসূলের 
সেঃ) বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহ্‌র কোনই ক্ষতি করতে পারবে না এবং 
তিনি বার্ধ করে দিবেন তাদের কর্মসমূহকে। (৩৩) হে মুমিনগণ! তোমরা 
আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, রসূলের (সাঃ) আনুগত্য কর এবং নিজেদের কর্ম 
বিনষ্ট করো না। (৩৪) নিশ্চয় যারা কাফের এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে 
মানুষকে ফিরিয়ে রাখে অতঃপর কাফের অবস্থায় মারা যায়, আল্লাহ্‌ 
কখনই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। (৩৫) অতএব, তোষরা হীনবল হয়ো 
না এবং সন্ধির আহবান জানিও লা, তোমরাই হবে প্রবল। আল্লাহই 
তোমাদের সাথে আছেন। তিনি কখনও তোমাদের কর্ম হাস করবেন না। 
(৩৬) পাখিব জীবন তো কেবল খেলাধূলা, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও এবং 
সংযম অবলম্বন কর, আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দেবেন 
এবং তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চাইবেন না। (৩৭) তিনি তোমাদের কাছে 
ধন-সম্পদ চাইলে অতঃপর তোমাদেরকে অতিষ্ঠ করলে তোমরা কাপণ্যি 
করবে এবং তিনি তোমাদের মনের সংকীরণতা প্রকাশ করে দেবেন। (৩৮) 
শুন, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার আহ্বান 
জানানো হচ্ছে, অতঃপর তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে। যারা 
কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আল্লাহ্‌ 
অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাব্যান্ত। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে 
তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা 
তোমাদের মত হবেনা। 





অথবা মন্দ কর্মকে কারও দৃষ্টিতে সুন্দর ও সুশোভিত করে দেয়া। (দুই) 
*১এ। এর অর্থ অবকাশ দেয়া। উদ্দেশ্য এই যে, শয়তান প্রথমে তো 
তাদের মন্দকর্মসমূহকে তাদের দৃষ্টিতে ভাল ও শোভন করে দেখিয়েছে, 
এরপর তাদেরকে এমন দীর্ঘ আশায় জড়িত করে দিয়েছে, যা পূর্ণ হওয়ার 
নয়। 
ESTES GAH 

০৬৬ শব্দটি ৮৮ এর বহুবচন। এর অর্থ গোপন শক্রুতা ও বিদ্বেষ। 
মুনাফিকরা নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করত এবং বাহ্যতঃ রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) - এর প্রতি মহব্বত প্রকাশ করত, কিন্তু অস্তরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ 
পোষণ করত। আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা 
আল্লাহ্‌ রাববুল আলামীনকে আলেমূল গায়েব জানা সত্বেও এ ব্যাপারে 
এমন নিশ্চিন্ত যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের অস্তরের গোপন ভেদ ও 
বিদ্বেষকে মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেবেন? ইবনে কাসীর বলেন, 
আল্লাহ্‌ তাআলা সূরা বারাআতে তাদের ক্রিয়াকর্মের পরিচয় বলে 
দিয়েছেন, যদ্বারা বোঝা যায় যে, কারা মুনাফিক। এ কারণেই সুরা 
বারাআতকে সূরা ফাযেহা অর্থাৎ, অপমানকারী সূরাও বলা হয়। কেননা, 
এই সূরা মুনাফিকদের বিশেষ বিশেষ আলামত প্রকাশ করে দিয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
৯৯৫৪9649105 অৰ্থাৎ, আমি ইচ্ছা করলে 
আপন্যকে নিদিষ্ট করে মুনাফিকদের দেখিয়ে দিতে পারি এবং তাদের এমন 
আকার-আকৃতি বলে দিতে পারি, যদ্বারা আপনি প্রত্যেক মুনাফিককে 
ব্যক্তিগতভাবে চিনতে পারতেন। এখানে + অব্যয়ের মাধ্যমে বিষয়বস্তুটি 
বর্ণিত হয়েছে। এতে ব্যাকরণিক নিয়ম অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই দীড়ায় 
যে, আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক মুনাফিককে ব্যক্তিগতভাবে চিহ্নত করে 
আপনাকে বলে দিতাম £ কিন্তু রহস্য ও উপযোগিতাবশতঃ আমার 
সহনশীলতা গুণের কারণে তাদেরকে এভাবে লাঞ্ছিত করা পছন্দ করিনি, 
যাতে এই বিধি প্রতিষ্ঠিত থাকে যে, প্রত্যেক বিষয়কে বাহ্যিক অর্থে 
বুঝতে হবে এবং অস্তরগত অবস্থা ও গোপন বিষয়াদিকে আল্লাহ্‌ তাআলার 
নিকট সোপর্দ করতে হবে। তবে আমি আপনাকে এমন অস্তষ্টি দিয়েছি 
যে, আপনি মুনাফিকদেরকে তাদের কথাবার্তার ভঙ্গি দ্বারা চিনে নিতে 
পারবেন।-__ (ইবনে কাসীর) 
হযরত ওসমান গনী (রাঃ) বলেন $ যে ব্যক্তি কোন বিষয় অস্তরে 
গোপন করে, আল্লাহ্‌ তাআলা তার চেহারা ও অনিচ্ছাপ্রসূত কথা দ্বারা তা 
প্রকাশ করে দেন। অর্থাৎ, কথাবার্তার সময় তার মুখ থেকে এমন বাক্য 
বের হয়ে যায়, যার ফলে তার মনের ভেদ প্রকাশ হয়ে পড়ে। এমনি এক 
হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্তরে কোন বিষয় গোপন করে,আল্লাহ্‌ 
তাআলা তার সত্তার উপর সেই বিষয়ের চাদর ফেলে দেন। বিষয়টি ভাল 
হলে তা প্রকাশ না হয়ে পারে না এবং মন্দ হলেও প্রকাশ না হয়ে পারে না। 
কোন কোন হাদীসে আরও বলা হয়েছে যে, একদল মুনাফিকের ব্যক্তিগত 
পরিচয়ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেয়া হয়েছিল। মসনদে -আহমদে ওকবা 
ইবনে আমরের হাদীসে আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার এক খোতবায় 
ছয়ত্ৰিশ জন মুনাফিকের নাম বলে তাদেরকে মজলিস থেকে উঠিয়ে দেন। 
হাদীসে তাদের নাম গণনা করা হয়েছে। __ (ইবনে কাসীর) 


205044455 আল্লাহ্‌ তাআলা তো সৃষ্টির আদিকাল 


১২৬২ 


থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সর্বব্যাপী জ্ঞান রাখেন। এখানে 
জানার অর্থ প্রকাশ হওয়া। অর্থাৎ, যে বিষয়টি আল্লাহ্র জ্ঞানে পূর্ব থেকেই 
ছিল, তার বাস্তবভিত্তিক ও ঘটনাভিত্তিক জ্ঞান হয়ে যাওয়া। __ (ইবনে 
কাসীর) 

ALLIS আলোচ্য আযতও 
মুনাফিক এবং ইহুদী বনী-কোরায়যা ও বনী-নুযায়ের সম্পর্কে অবতীর্ণ 
হয়েছে। হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন £ এই আয়াত সেসব 
মুনাফিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা বদর যুদ্ধের সময় কোরাইশ 
কাফেরদেরকে সাহায্য করেছে এবং তাদের বার জন লোক সমগ্র 
কোরাইশ বাহিনীর পানাহারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। প্রত্যহ একজন লোক 
গোটা কাফের বাহিনীর পানাহারের ব্যবস্থা করত। 

58424 এখানে “কর্ম বিনষ্ট” করার অর্থ এরূপ হতে পারে 
যে, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের প্রচেষ্টাকে সফল হতে দেবেন না; বরং ব্যর্থ 
করে দেবেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই লিখিত হয়েছে। এরূপ অর্থও 
হতে পারে যে, কুফর ও নিফাকের কারণে তাদের সংকর্ষসমূহ যেমন 
সদকা, খয়রাত ইত্যাদি সব নিষ্ফল হয়ে যাবে - গ্রহণযোগ্য হবে না। 

চা] কোরআন পাক এ স্থলে => এর পরিবর্তে | 
উল্লেখ করেছে। এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কেননা বাতিল করা এক প্রকার 
কুফরের কারণে প্রকাশ পায়, যা উপরের আয়াতে 4৯ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত 
করা হয়েছে। আসল কাফেরের কোন আমল কুফরের কারণে গ্রহণযোগ্যই 
হয় না। ইসলাম গ্রহণ করার পর যে ব্যক্তি ইসলামকে ত্যাগ করে মুরতাদ 
তথা কাফের হয়ে যায়, তার ইসলামকালীন সৎকর্ম যদিও গ্রহণযোগ্য ছিল 
$ কিন্তু তার কুফর ও ধর্মত্যাগ সেসব কর্মকেও নিস্ফল করে দেয়। 

আমল বাতিল করার দ্বিতীয় প্রকার এই যে, কোন কোন সংকর্মের 
জন্যে অন্য সৎকর্ম করা শর্ত। যে ব্যক্তি এই শর্ত পূরণ করে না, সে তার 
সংকর্মও বিনষ্ট করে দেয়। উদাহরণতঃ প্রত্যেক সৎকর্ম কবুল হওয়ার শর্ত 
এই যে, তা খাটিভাবে আল্লাহ্‌র জন্যে হতে হবে, তাতে রিয়া তথা লোক 
দেখানো ভাব এবং নাম যশের উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না। কোরআন পাকে 
বলা হয়েছেঃ ৫3/10794।১৩-445846 অন্যত্র 
বলা হয়েছেঃ (41105 __ অতএব, যে সৎকর্ম রিয়া ও নাম 
যশের উদ্দেশ্যে করা হয়, তা আল্লাহ্র কাছে বাতিল হয়ে যাবে। 
এমনিভাবে সদকা-খয়রাত সম্পর্কে কোরআন পাকে বলা হয়েছেঃ 

90225554555 অর্থাৎ, অনুগ্রহের বড়াই করে 
অথবা গরীবকে কষ্ট দিয়ে তোমাদের সদকা খয়রাতকে বাতিল করো না। 
এতে বোঝা গেল যে, অনুগ্রহের বড়াই করলে অথবা গরীবকে কষ্ট দিলে 
সদকা বাতিল হয়ে যায়। হযরত হাসান বসরীর উক্তির অর্থ তাই হতে 
পারে, যা তিনি এই আয়াতের তফসীরে বলেছেন যে, তোমরা তোমাদের 
সকর্মসমূহকে গোনাহের মাধ্যমে বাতিল করো না। যেমন ইবনে জুরায়েজ 
বলেন £ 2*--১+৬%& মুকাতিল প্রমুখ বলেন £ 3 কেননা, আহলে 
সুন্নত দলের এঁক্যমতে, কুফর ও শিরক ছাড়া কোন কবীরা গোনাহও এমন 
নাই, যা মুমিনদের সৎকর্ম বাতিল করে দেয়। উদাহরণতঃ কেউ চুরি করল 
এবং সে নিয়মিত নামাযী ও রোযাদার। এমতাবস্থায় তাকে বলা হবে না যে, 
তোমার নামায-রোযা বাতিল হয়ে গেছে__ এগুলোর কাযা কর। অতএব, 
সেসব গোনাহ দ্বারাই সৎকর্ম বাতিল হয়, যেগুলো না করা সৎকর্ম কবুল 





তফসীর মাআরেফুল কোরআন ডানা 
৯১৯১৯৯৯১১৯১৬৯৯৯৪৬০০০ ১৪৫ 


হওয়ার জন্যে শর্ত ; যেমন রিয়া ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে করা। এরূপ 
উদ্দেশ্যে না করা প্রত্যেক সৎকর্ম কবুল হওয়ার জন্যে শর্ত। এটাও 
সম্ভবপর যে, হযরত হাসান বসরীর উক্তির অর্থ সৎকর্মের বরকত থেকে 
বঞ্চিত হওয়া হবে এবং স্বয়ং সৎকর্ম বিনষ্ট হওয়া হবে না। এমতাবস্থায় এটা 
সকল গোনাহর ক্ষেত্রেই শর্ত হবে। যার আমলে গোনাহের প্রাধান্য থাকবে, 
তার অল্প সংকর্ষে ও আযাব থেকে রক্ষা করার মত বরকত থাকবে না; 
বরং সে নিয়মানুযায়ী গোনাহের শাস্তি ভোগ করবে; কিন্তু পরিণামে 
ঈমানের বরকতে শাস্তি ভোগার পর মুক্তি পাবে। 
58598544559 

এমন শব্দের মাধ্যমেই একটি নির্দেশ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। পুনরুল্লেখের 
এক কারণ এই যে, প্রথম আয়াতে কাফেরদের পার্থিব ক্ষতি বর্ণিত হয়েছে 
এবং এই আয়াতে পারলৌকিক ক্ষতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। তফসীরের 
সার-সংক্ষেপে তাই উদ্ধৃত করা হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ এরূপ হতে পারে 
যে, প্রথম আয়াতে সাধারণ কাফেরদের বর্ণনা ছিল, যাদের মধ্যে তারাও 
শামিল ছিল, যারা পরে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তাদের সম্পর্কে বলা 
হয়েছিল যে, তারা কাফের অবস্থায় যেমন সৎকর্ম করেছিল, তা সবই 
নিস্ফল হয়েছে। মুসলমান হওয়ার পরও সেগুলোর সওয়াব পাবে না। 
আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে এমন কাফেরদের সম্পর্কে আলোচনা করা 
হয়েছে, যারা মৃত্যু পরযস্ত কুফর ও শিরককে আঁকড়ে রেখেছিল। তাদের 
বিধান এই যে, পরকালে কিছুতেই তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না। 


28 055558%9% এ আয়াতে কাফেরদেরকে সন্ধির 
আহ্বান জানাতে নিষেধ করা হয়েছে। কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে 
৩%৪$%1%৩$ অর্থাৎ, কাফেররা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে 
পড়ে, তবে তোমরাও ঝুঁকে পড়। এ থেকে সন্ধি করার অনুমতি বোঝা 
যায়। এ কারণে কেউ কেউ বলেন যে, অনুমতির আয়াতের অর্থ এই যে, 
কাফেরদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব হলে তোমরা সন্ধি করতে পার। 
পক্ষান্তরে এই আয়াতে মুসলমানদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব করতে 
নিষেধ করা হয়েছে। অতএব, উভয় আয়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। 
কিন্ত খাটি কথা এই যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রথমে সন্ধির প্রস্তাব 
করাও জায়েয, যদি এতে মুসলমানদের উপযোগিতা দেখা যায় এবং 
কাপুরুষতা ও বিলাসপ্রিয়তা এর কারণ না হয়। এ আয়াতের শুরুতে 
18% বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাপুরুষতা ও জেহাদ থেকে 
পলায়নের মনোভাব নিয়ে যে সন্ধি করা হয়, তা নিষিদ্ধ। কাজেই এতেও 
কোন বিরোধ নেই। কারণ, 1315 আয়াতের বিধানও তখনই হবে, 
যখন অলসতা ও কাপুরুষতার কারণে সন্ধি করা না হয়, বরং মুসলমানদের 
উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য করে করা হয়। 

4; অৰ্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের কর্ষসমূহের 
প্রতিদান হাস করবেন না। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে যে কোন 
কষ্ট ভোগ কর, তার বিরাট প্রতিদান পরকালে পাবে। অতএব, কষ্ট 
করলেও মুমিন অকৃতকার্য নয়। 

- 813 সংসারাসকতিই মানুষের জন্যে জেহাদেবাধাদান- 
কারী হতে পারে। এতে নিজের জীবনের প্রতি আসক্তি,পরিবার- 
পরিজনের আসক্তি এবং টাকা-কড়ির আসক্তি সবই দাখিল। এই আয়াতে 


১২৬৩ 


বলা হয়েছে যে, এসব বস্তু সর্বাবস্থায় নিঃশেষ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। 
এগুলোকে আপাতত বাচিয়ে রাখলেও অন্য সময় এগুলো হাতছাড়া হয়ে 
যাবে। তাই এসব ধ্বংসশীল ও অস্থায়ী বস্তুর মহববতকে পরকালের স্থায়ী 
অক্ষয় নেয়ামতের মহববতের উপর প্রাধান্য দিও না। 


84%%452 আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
তোমাদের কাছে তোমাদের ধনসম্পদ চান না। কিন্তু সমগ্র কোরআনেই 
যাকাত ও সদকার বিধান এবং আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার অসংখ্য বর্ণনা 
এসেছে। স্বয়ং এই আয়াতের পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার 
তাকীদ বর্ণিত হচ্ছে। তাই বাহ্যতঃ উভয় আয়াতের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে 
বলে মনে হয়। এ কারণে কেউ কেউ বলেন £ $8595 এর অর্থ হচ্ছে 
আল্লাহ্‌ তোমাদের ধনসম্পদ তোমাদের কাছ থেকে নিজের কোন 
উপকারের জন্যে চান না; বরং তোমাদেরই উপকারের জন্যে চান। এই 
'আয়াতেও 3331593, শব্দ দ্বারা এই উপকারের উল্লেখ করা হয়েছে। 
অর্থাৎ, তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ পথে ব্যয় করার জন্যে বলার কারণ এই যে, 
পরকালে তোমরা সওয়াবের প্রতি সর্বাধিক মুখাপেক্ষী হবে। তখন এই ব্যয় 
তোমাদেরই কাজে লাগবে এবং সেখানে তোমাদেরকে এর প্রতিদান দেয়া 
হবে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই বক্তব্যই পেশ করা হয়েছে। এর 


নজীর হচ্ছে এই আয়াতঃ 436% অর্থাৎ,আল্লাহ্‌ বলেনঃ 
আমি তোমাদের কাছে নিজের জন্যে কোন জীবনোপকরণ চাই না। আমার 
এর প্রয়োজনও নেই। কারও কারও মতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই যে, 
8255 বলে সমস্ত ধনসম্পদ চাওয়া বোঝানো হয়েছে। এটা ইবনে 
উরায়নার উক্তি । __ (কুরতুবী) পরবর্তী আয়াত এই অর্থের প্রতি ইঙ্গিত 
করে, যাতে বলা হয়েছে 3538262) - এ শব্দটি * >| 
থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বাড়াবাড়ি করা এবং কোন কাজে শেষ সীমা পর্যন্ত 
পৌছে যাওয়া। এই আয়াতের মর্ম সবার মতে এই যে, আল্লাহ্‌ তোমাদের 
কাছে তোমাদের সমস্ত ধনসম্পদ চাইলে তোমরা কার্পণ্য করতে এবং এই 
আদেশ পালন তোমাদের কাছে অপ্রিয় মনে হত। এমনকি, আদায় করার 
সময় মনের এই অপ্রিয় ভাব প্রকাশ হয়ে পড়ত। সারকথা এই যে, প্রথম 
আয়াতে 38335 বলে তাই বোঝানো হয়েছে, যা দ্বিতীয় আয়াতে 
3% সংযুক্ত করে বোঝানো হয়েছে। উভয় আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের প্রতি যাকাত, ওশর ইত্যাদি যেসব আর্থিক 
ফরয কাজ আরোপ করেছেন, প্রথমতঃ সেগুলো স্বয়ং তোমাদেরই 
উপকারার্থে করেছেন আল্লাহ্‌ তাআলার কোন উপকার নাই। দ্বিতীয়তঃ 
আল্লাহ্‌ তাআলা এসব ফরয কাজের ক্ষেত্রে করুণাবশতঃ অল্প পরিমাণ 
অংশই ফরয করেছেন। ফলে একে বোঝা মনে করা উচিত নয়। যাকাতে 
মজুদ অর্থের ৪০ ভাগের এক ভাগ, উৎপন্ন ফসলের ১০ ভাগের এক 
অথবা ২০ ভাগের এক, ১০০ ছাগলের মধ্যে একটি ছাগল মাত্র। অতএব, 
বোঝা গেল যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের সমস্ত ধন-সম্পদ চাননি। 
সমস্ত ধন-সম্পদ চাইলে তা স্বভাবতঃই অপ্রিয় ও বোঝা মনে হতে 
পারত। তাই এই অল্প পরিমাণ অংশ সন্তষ্টচিত্তে আদায় করা তোমাদের 
অবশ্য কর্তব্য। 


75 -০৬ শব্দটি ০৮ এর বহুবচন। এর অর্থ গোপন 


বিদ্বেষ ও গোপন অপ্রিয়তা। এস্থলেও গোপন অপ্রিয়তা বোঝানো হয়েছে। 
অর্থাৎ, সমস্ত ধন-সম্পদ ব্যয় করে দেয়া মানুষের কাছে স্বভাবতঃই 


সুরা মুহাম্মদ 


১5১ 


অপ্রিয় ঠেকে, যা সে প্রকাশ করতে না চাইলেও আদায় করার সময় 
টালবাহানা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ হয়েই পড়ে। আয়াতের সারমর্ম এই 
যে, যদি আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের কাছে সমস্ত ধন-সম্পদ চাইতেন, 
তবে তোমরা কার্পণ্য করতে। কৃপণতার কারণে যে অপ্রিয়ভাব তোমাদের 
অন্তরে থাকত, তা অবশ্যই প্রকাশ হয়ে পড়ত। তাই তিনি তোমাদের 
ধন-সম্পদের মধ্য থেকে সামান্য একটি অংশ তোমাদের উপর ফরয 
করেছেন। কিন্তু তোমরা তাতেও কৃপণতা শুরু করেছ। শেষ আয়াতে 
একথাই এভাবে বর্ণিত হয়েছে £ 

৬৫৩3598 95586 অর্থাৎ তোমাদেরকে 
তোমাদের ধন-সম্পদের কিছু অংশ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার দাওয়াত 
দেয়া হলে তোমাদের কেউ কেউ এতে কৃপণতা করে। এরপর বলা হয়েছেঃ 

1880400084945 অৰ্থাৎ, যে ব্যক্তি এতেও কৃপপতা 
করে, সে আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করে না; বরং এর মাধ্যমে সে নিজেরই 
ক্ষতি করে। কারণ, এতে করে সে পরকালের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয় 
এবং ফরয তরক করার শাস্তির যোগ্য হয়। অতঃপর এই কথাটিই আরও 
স্পষ্ট করে বলা হয়েছে £ 71/51/4145 অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ 
অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্স্ত। আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা মানে স্বয়ং 
তোমাদের অভাব দূর করা। 0১:54 
34৬05 এই আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা নিজের অভাবমুক্ততাকে 
এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, তোমাদের ধন-সম্পদে আল্লাহ্‌ তাআলার কি 
প্রয়োজন থাকতে পারে, তিনি তো স্বয়ং তোমাদের অস্তিত্বেরও মুখাপেক্ষী 
নন। যদি তোমরা সবাই আমার বিধানাবলী পরিত্যাগ করে বস, তবে 
যতদিন আমি পৃথিবীকে এবং ইসলামকে বাকী রাখতে চাইব, ততদিন 
সত্যধর্মের হেফাযত এবং বিধানাবলী পালন করার জন্যে অন্য জাতি সৃষ্টি 
করব। তারা তোমাদের মত বিধানাবলীর প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে নচ বরং 
আমার পুরোপুরি আনুগত্য করবে। হযরত হাসান বসরী বলেন £ “অন্য 
জাতি বলে অনারব জাতি বোঝানো হয়েছে।' হযরত ইররামা বলেন £ 
এখানে পারসিক ও রোমক জাতি বোঝানো হয়েছে। হযরত আবু হোরায়রা 
থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন সাহাবায়ে কেরামের সামনে এই 
আয়াত তেলাওয়াত করলেন, তখন তারা আরয করলেন £ ইয়া 
রসূলুল্লাহ্‌। (সাঃ), তারা কোন জাতি, যাদেরকে আমাদের স্থলে আনা 
হবে, অতঃপর তারা আমাদের মত শরীয়তের বিধানাবলীর প্রতি বিমুখ 
হবে না? রসূলুল্লাহ (সাঃ) মজলিসে উপস্থিত হযরত সালমান ফারেসী 
(রাঃ)-এর উরুতে হাত মেরে বললেন £ সে এবং তার জাতি। যদি সত্য ধর্ম 
সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ নক্ষত্রেও থাকত, (যেখানে মানুষ পৌছতে পারে না,) তবে 
পারস্যের কিছু সংখ্যক লোক সেখানেও পৌছে সত্যধর্ম হাসিল করতো 
এবং তা মেনে চলত।-_ (তিরমিযী, হাকেম, মাযহারী) 

শায়খ জালালুঙ্গীন সুযুতী ইমাম আবু হানীফার প্রশংসায় লিখিত গ্রন্থে 

বলেন, আলোচ্য আয়াতে ইমাম আবু হানীফা ও তার সহচরদেরকে 
বোঝানো হয়েছে। কেননা তারা পারস্য সন্তান। কোন দলই জ্ঞানের সেই 
স্তরে পৌছেনি, যেখানে আবু হানীফা ও তার সহচরগণ লৌছেছেন। _ 
(তেফসীরে-যাযহারীর প্রান্ত-টীকা) 


॥ সূরা মুহাম্মদ সমাপ্ত ॥॥ 


১২৬৪ তফসীর মাআরেফুল কোরআন MN 
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সূরা আদ্‌কাতহ 
মদীনায় অবতীণঃ আয়াত ২৯ 























পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্র নামে। 


(5) নিশ্চয় আমি আপনার জন্যে এমন একটা ফয়সালা করে দিয়েছি, যা 
সুস্পষ্ট (২) যাতে আল্লাহ্‌ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ক্রটিসমূহ মাজনা 
করে দেন এবং আপনার প্রতি তার নেয়ামত পূর্ণ করেন ও আপনাকে সরল 
পথে পরিচালিত করেন। (৩) এবং আপনাকে দান করেন বলিষ্ঠ সাহায্য । 
(৪) তিনি মুমিনদের অন্তরে পরশাস্তি নাযিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের 
সাথে আরও ঈমান বেড়ে যায়। নভোমণ্ডল ও ভূমগুলের বাহিনীসমূহ 
আল্লাহরই এবং আল্লাহ্‌ সবজি, পরজ্ঞাময়। (৫) ঈমান এজন্যে বেড়ে যায়, 
যাতে তিনি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ 
করান, যার তলদেশে নদী গ্রবাহিত। সেথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে 
এবং যাতে তিনি তাদের পাপ মোচন করেন। এটাই আল্লাহ্‌র কাছে 
মহাসাফল্য। (৬) এবং যাতে তিনি কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশ্বাসিনী 
নারী এবং অংশীবাদী পুরুষ ও অংশীবাদিনী নারীদেরকে শাস্তি দেন, যারা 
আল্লাহ্‌ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে। তাদের জন্য মন্দ পরিণাম । 
আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি জুম হয়েছেন, তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন। এবং 
তাহাদের জন্যে জাহানাম প্রস্তুত রেখেছেন। তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল অত্যন্ত 
মন্দ। (৭) নভোমণ্ডল ও ভূমগুলের বাহিনীসমূহ আল্লাহ্রই। আল্লাহ্‌ 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৮) আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি অবস্থা 
ব্যক্তকারীরণে, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে, (৯) যাতে তোমরা 
আল্লাহ্‌ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাকে সাহায্য ও সম্মান 
কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা কর। 








সূরা আল-ফাতহ্‌ 


অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদের মতে সূরা ফাত্হ ষষ্ঠ 
হিজরীতে অবতীর্ণ হয়,যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওমরার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে 
কেরামকে সাথে নিয়ে মক্কা মোকাররমা তশরীফ নিয়ে যান এবং হেরেমের 
সন্নিকটে হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌছে অবস্থান গ্রহণ করেন। মক্কার 
কাফেররা তাকে মক্কা প্রবেশে বাধা দান করে। অতঃপর তারা এই শর্তে 
সন্ধি করতে সম্মত হয় যে, এ বছর তিনি মদীনায় ফিরে যাবেন এবং 
পরবর্তী বছর এই ওমরার কাযা করবেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে 
অনেকেই বিশেষতঃ হযরত ওমর (রা£) এ ধরনের সন্ধি করতে অসম্ত 
ছিলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) খোদায়ী ইঙ্গিতে এই সন্ধিকে পরিণামে 
মুসলমানদের জন্যে সাফল্যের উপায় মনে করে গ্রহণ করে নেন। রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) যখন ওমরার এহরাম খুলে হুদায়বিয়া থেকে ফেরত রওয়ানা হলেন, 
তখন পথিমধ্যে এই পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়েছে যে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) _ এর স্বপন সত্য এবং অবশ্যই বাস্তবরূপ লাভ করবে। 
কিন্তু তার সময় এখনও হয়নি। পরে মক্কা বিজয়ের সময় এই স্বপ্ন 
বাস্তবরূপ লাভ করে। এই সন্ধি প্রকৃতপক্ষে মক্কা বিজয়ের কারণ 
হয়েছিল। তাই একে “প্রকাশ্য বিজয়” বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ ও অপর কয়েকজন সাহাবী বলেন £ তোমরা মক্কা 
বিজয়কে বিজয় বলে থাক; কিন্তু আমরা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বিজয় মনে 
করি। হযরত জাবের বলেন £ আমি হুদায়বিয়ার সঞ্ধিকেই বিজয় মনে 
করি। হযরত বারা ইবনে আযেব বলেন £ তোমরা মক্কা বিজয়কেই বিজয় 
মনে কর এবং নিঃসন্দেহে তা বিজয় কিন্তু আমরা হুদায়বিয়ার ঘটনায় 
বয়াতে-রিযওয়ান' কেই আসল বিজয় মনে করি। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
একটি বৃক্ষের নীচে উপস্থিত চৌদ্দশত সাহাবীর কাছ থেকে জেহাদের 
শপথ নিয়েছিলেন। এ সূরায় বরাতের আলোচনাও করা হয়েছে। ( ইবনে 
কাসীর) 

হুদায়বিয়া £ হুদায়বিয়া মক্কার বাইরে হেরেমের সীমানার সন্নিকটে 
অবস্থিত একটি স্থানের নাম। আজকাল এই স্থানটিকে “শমীসা” বলা হয়। 
ঘটনাটি এই স্থানেই ঘটে। 


রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর স্বপন £ আবদ ইবনে হুমায়দ, ইবনে জরীর, 
বায়হাকী প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী এই ঘটনার এক অংশ এই যে, রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) মদীনায় স্বপ্নু দেখলেন তিনি সাহাবায়ে কেরামসহ মক্কায় নির্ভয়ে ও 
নিরিদ্বে প্রবেশ করছেন এবং এহরামের কাজ সমাপ্ত করে কেউ কেউ 
নিয়মানুযায়ী মাথা মুগুন করেছেন, কেউ কেউ চুল কাটিয়েছেন এবং তিনি 
বায়তুল্লায় প্রবেশ করেছেন ও বায়তুল্লাহর চাবি তার হস্তগত হয়েছে। এটা 
সূরায় বর্ণিত ঘটনার একটা অংশ। পয়গমবরগণের স্বপ্ন ওহী হয়ে থাকে। 
তাই স্বপনটি যে বাস্তবরূপ লাভ করবে, তা নিশ্চিত ছিল। কিন্ত স্বপ্নে এই 
ঘটনার কোন সন, তারিখ বা মাস নির্দিষ্ট করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে স্বপুটি 
মক্কা বিজয়ের সময় প্রতিফলিত হওয়ার ছিল। কিন্ত রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন 
সাহাবায়ে কেরামকে স্বপ্রের বৃত্তান্ত শুনালেন, তখন তারা সবাই পরম 
আগ্রহের সাথে মক্কা যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। সাহাবায়ে 
কেরামের প্রস্তুতি দেখে রসূলুল্লাহ্‌ সাঃ)-ও ইচ্ছা করে ফেললেন। কেননা, 
স্বপ্নে কোন বিশেষ সাল অথবা মাস নিদিষ্ট ছিল না। কাজেই এই মুহূর্তেই 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল।-__ (বয়ানুল কোরআন) 


১২৬৫ 


সূরা আল- ফাততহ্‌ 


১০ 





সাহাবায়ে কেরামের ঈমান ও আনুগত্যের আরও একটি পরীক্ষা 
£ পূর্বেই বলা হয়েছে, সন্ধির শর্তাবলী এবং ওমরা ব্যতিরেকে মদীনায় 
প্রত্যাবর্তন সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে দুঃসহ ছিল। অনন্য সাধারণ ঈমানের 
বলেই তারা এসব প্রতিক্ল পরিস্থিতির মধ্যে রসূলের (সাঃ) আনুগত্যে 
অটল ও অনঢ় থাকতে পেরেছিলেন। হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে 
যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-“কুরা গামীম’ নামক স্থানে গৌছেন, তখন আলোচ্য 
“সূরা ফাত্হ' অবতীর্ণ হয়। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে সূরাটি পাঠ করে 
শুনালেন। তাদের অস্তর পূর্বেই আহত ছিল। এমতাবস্থায় সূরায় একে 
প্রকাশ্য বিজয় আখ্যা দেয়ায় হযরত ওমর (রাঃ) আবার প্রশ্ন করে বসলেন 
$ ইয়া রসূলুল্লাহ! এটা কি বিজয়? তিনি বললেন £ যার হাতে আমার প্রাণ 
সে সত্তার কসম, এটা প্রকাশ্য বিজয়। এই ভাষ্যের সামনেও সাহাবায়ে 
কেরাম মাথা নত করে নিলেন এবং গোটা পরিস্থিতিকে প্রকাশ্য বিজয় 
মেনে নিলেন। 


হুদায়বিয়া সন্ধির ফলাফল ও কল্যাণের বিকাশ £ এ ব্যাপারে 
সর্বপ্রথম প্রতিক্রিয়া এই প্রকাশ পায় যে, কোরাইশ ও তাদের অনেক 
অনুসারীদের সামনে তাদের অন্যায় জেদ ও হঠকারিতা ফুটে উঠে এবং 
তাদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয়। বুদায়েল ইবনে ওয়ারাকা এবং ওরওয়া 
ইবনে মসউদ আপন আপন দল নিয়ে পথক হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ 
সাহাবায়ে কেরামের নজীরবিহীন আত্মনিবেদন ও রসূলুল্লাহ সাঃ)-এর 
প্রতি তাদের অনুপম অনুরাগ, সম্ভ্রম ও আনুগত্য দেখে কোরাইশরা ভীত 
হয়ে যায় এবং সন্ধি করতে সম্মত হয়। অথচ তাদের জন্যে 
মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার এই চাইতে উত্তম সুযোগ আর ছিল 
না। কেননা, তারা নিজেদের বাড়ী-ঘরে ছিল এবং মুসলমানগণ ছিলেন 
প্রবাসী। পানির জায়গাগুলো তাদের অধিকারে ছিল। মুসলমানগণ ছিলেন 
ঘাস পানিবিহীন প্রান্তরে তাদের পূর্ণ রণশক্তি ছিল। মুসলমানদের কাছে 
তেমন অন্ত্র-শস্ব্রও ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের অন্তরে ভীতি 
সঞ্চার করে দেন। তাদের দলের অনেক লোক রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে 
সাক্ষাত ও মেলামেশার সুযোগ পায়। ফলে অনেকের অস্ত্রে ইসলাম ও 
ঈমান আসন করে নেয় এবং তারা মুসলমান হয়ে যায়। তৃতীয়তঃ সন্ধি ও 
শাস্তি স্থাপনের কারণে পথঘাট নিরাপদ হয়ে যায় এবং ইসলাম প্রচারের 
ক্ষেত্রে সকল বাধা অপসারিত হয়। আরব গোত্রসমূহের বিভিন্ন প্রতিনিধি 
দল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পায়। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম আরবের কোণে কোণে ইসলামের 
দাওয়াত পৌছিয়ে দেন। বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ্র নামে ইসলামের 
দাওয়াতনামা প্রেরণ করা হয়। তাদের মধ্যে কয়েকজন বড় বড় বাদশাহ্‌ 
ইসলাম গ্রহণ করেন। এসব কার্যক্রমের ফল এই দাড়ায় যে, হুদায়বিয়ার 
ঘটনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ব্যাপক দাওয়াত ও ওমরার জন্যে বের হওয়ার 
তাকীদ সত্বেও যেখানে দেড় হাজারের বেশী মুসলমান সঙ্গে ছিল না, 
সেখানে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর দলে দলে লোক ইসলামে প্রবেশ করতে 
থাকে। এই সময়েই সপ্তম হিজরীতে খায়বর বিজিত হয়, যার ফলে বিপুল 
পরিমাণে সমরোপকরণ হস্তগত হয় এবং মুসলমানদের সমরশক্তি সুসংহত 
হয়। সন্ধির পর দুই বছর অতিক্রান্ত না হতেই মুসলমানদের সংখ্যা এত 
বেড়ে যায়, যা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে। এরই ফলস্বরূপ 
(কোরাইশদের পক্ষ থেকে চুক্তিভঙ্গের দরুন যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) গোপনে 
মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি শুরু করেন, তখণ সন্ধির মাত্র বিশ একুশ মাস পরে 
তার সাথে মক্াগমনকারী আত্মনিবেদিত মুসলমান সিপাহীদের সংখ্যা ছিল 
দশ হাজার। সংবাদ পেয়ে কোরাইশরা উদ্বিগ্ন হয়ে চুক্তি নবায়নের জন্যে 








তড়িঘড়ি আবু সুফিয়ানকে মদীনায় প্রেরণ করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) চুক্তি 
নবায়ন করলেন না এবং অবশেষে দশ হাজারের খোদায়ী লশকর সাথে 
নিয়ে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হলেন। কোরাইশরা এত ভীত-সন্তস্ত হয়ে 
পড়েছিল যে, মক্কায় তেমন কোন যুদ্ধের প্রয়োজনই হয়নি। রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)- এর দূরদর্শী রাজনীতিও কিছুটা যুদ্ধ না হওয়ার পক্ষে সহায়তা 
করেছিল। তিনি মক্কায় ঘোষণা করে দেন যে, যে ব্যক্তি গৃহের দরজা বন্ধ 
করে রাখবে, সে নিরাপদ, যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ 
এবং যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। এভাবে 
সব মানুষ নিজ নিজ চিন্তায় ব্যাপৃত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধের তেমন প্রয়োজন 
দেখা দেয়নি। এ কারণেই মক্কা সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়েছে, না যুদ্ধের 
মাধ্যমে - এ বিষয়ে ফেকাহ্শাম্ত্রবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। 
মোটকথা, অতি সহজেই মক্কা বিজিত হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ, (সাঃ)-এর 
স্বপন বাস্তব ঘটনা হয়ে দেখা দেয়। সাহাবায়ে কেরাম নিশ্চিন্তে বায়তুল্লাহ্র 
তওয়াফ, মাথা মুণ্ডানো ও চুল কাটেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীদেরকে 
নিয়ে বায়তুললায় প্রবেশ করেন। বায়তুল্লাহর চাবি তার হস্তগত হয়। এ 
সময় তিনি বিশেষভাবে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবকে এবং সাধারণভাবে 
সকল সাহাবীকে সম্বোধন করে বলেন £ এই ঘটনাই আমি তোমাদেরকে 
বলেছিলাম। এরপর বিদায় হজ্ডের সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ওমরকে 
(রাঃ) বলেন £ এই ঘটনাই আমি তোমাকে বলেছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) 
বলেন £ নিঃসন্দেহে কোন বিজয় হুদায়বিয়ার সন্ধির চাইতে উত্তম ও মহান 
নয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তো পূর্ব থেকেই একথা বলতেন। 
কিন্তু সাধারণ মানুষের চিন্তা ও অস্তষ্টি আল্লাহ্‌ ও রসূলের (সাঃ) মধ্যকার 
এই মীমাংসিত সত্য পর্যন্ত পৌছতে পারেনি। তারা স্বপ্নের দ্রুত বাস্তবায়ন 
কামনা করত। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা বান্দাদের দ্রুততা দ্বারা প্রভাবান্িত 
হয়ে দ্রুততা অবলম্বন করেন না, বরং তীর প্রত্যেক কাজ যথার্থ সময়েই 
সম্পন্ন হয়। তাই “সূরা ফাতৃহে' আল্লাহ্‌ তাআলা হুদায়বিয়ার ঘটনাকে 
প্রকাশ্য বিজয় আখ্যা দিয়েছেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির এসব গুরুত্বপূর্ণ অংশ 
জানার পর পরবর্তী আয়াতসমূহ বোঝা সহজ হবে। এখন আয়াতসমূহের 
তফসীর দেখুন। 

86654454544 এখানে প্রথমোজ 3 কে 
কারণ বর্ণনার জন্যে ধরা হলে এর সারমর্ম এই হবে যে, আয়াতে বর্ণিত 
তিনটি অবস্থা অর্জিত হওয়ার জন্যে আপনাকে প্রকাশ্য বিজয়দান করা 
হয়েছে। তিনটি অবস্থা এই £ (এক) আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ গোনাহ্‌ 
মাফ করা। সূরা মুহাম্মদে প্রথমে বর্ণিত হয়েছে যে, পয়গম্বরগণ গোনাহ্‌ 
থেকে পবিত্র। তাদের বেলায় কোরআনে যেখানে সেখানে ৬১১ অথবা 
০৮ (গানাহ্‌) শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, তা তাদের উচ্চমর্যাদার 
পরিপ্রেক্ষিতে উত্তমের বিপরীত কাজ করার জন্যে প্রয়োগ করা হয়েছে। 
নবুওয়তের উচ্চ মর্যাদার দিক দিয়ে অনুত্তম কাজ করাও একটি ক্রটি যাকে 
কোরআনে শাসানোর ভঙ্গিতে ৮১১ তথা গোনাহ্‌ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা 
হয়েছে। 44১৬ বলে নবুওয়তের পূর্ববর্তী ক্রটি এবং ৯৩ বলে নবুওয়ত 
লাভের পরবর্তী ক্রটি বোঝানো হয়েছে, - মোযহারী)। প্রকাশ্য বিজয় এই 
ক্ষমার কারণ এজন্যে যে, এক প্রকাশ্য বিজয়ের ফলে দলে দলে লোক 
ইসলামে দাখিল হবে। ইসলামী দাওয়াতের ব্যাপক আকার লাভ করা 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর জীবনের মহান লক্ষ্যকে সমুন্নত করবে এবং তার 
সওয়াব ও প্রতিদানকে বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়। বলাবাহুল্য, সওয়াব ও 
প্রতিদান বেড়ে যাওয়া ক্রটি মার্জনার কারণ হয়ে থাকে। __ বেয়ানুল- 
কোরআন) 
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১১৪১) 


ললল_ amma 


এখানে প্রশ্ন হয় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তো পূর্ব থেকেই “সিরাতে-মুস্তাকীম’ 
তথা সরল পথে ছিলেন এবং শুধু তিনিই নন বরং বিশ্ববাসীকে এই সরল 
পথের দাওয়াত দেয়াই ছিল তার জীবনের মহান ব্রত। অতএব, হিজরতের 
ষষ্ট বর্ষে প্রকাশ্য বিজয়ের মাধ্যমে সরল পথ পরিচালনা করার মানে কি? 
এই প্রশ্নের জওয়াব সূরা ফাতেহার তফসীরে হেদায়াত শব্দের ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, হেদায়েত একটি ব্যাপক শব্দ। এর অসংখ্য 
স্তর আছে। কারণ, হেদায়েতের অর্থ অভীষ্ট মনযিলের পথ দেখানো অথবা 
সেখানে পৌছালো। প্রত্যেক মানুষের আসল অভীষ্ট মনযিল হচ্ছে আল্লাহ্‌ 
তাআলার নৈকট্য ও সন্তষ্টি অর্জন করা। এই নৈকট্য ও সন্তষ্টির অসংখ্য ও 
অগণিত স্তর আছে। এক স্তর অর্জিত হওয়ার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর 
অর্জনের আবশ্যকতা বাকী থাকে। কোন বৃহত্তম ওলী এমনকি নবী-রসূলও 
এই আবশ্যকতা থেকে যুক্ত হতে পারেন না। এ কারণেই নামাযের প্রত্যেক 
রাকআতে £44173) %| বলে দোয়া করার শিক্ষা যেমন 
উম্মতকে দেয়া হয়েছে, তেমনি স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাঃ)-কেও দেয়া হয়েছে। 
এর সারমর্ম হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকীমের হেদায়েত তথা আল্লাহ্‌ তাআলার 
নৈকট্য ও সন্তষ্টির স্তরসমূহে উন্নতি লাভ করা। এই প্রকাশ্য বিজয়ের 
কারণে আল্লাহ্‌ তাআলা এই নৈকট্য ও সন্তষ্টিরই একটি অত্য্চ স্তর 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)- কে দান করেছেন, যাকে $4 শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত 
করা হয়েছে। 

19845484445 এটা প্রকাশ্য বিজয়ের তৃতীয় নেয়ামত। 
অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলার যে সাহায্য ও সমর্থন আপনি চিরকাল লাভ করে 
এসেছেন, এই প্রকাশ্য বিজয়ের ফলস্বরূপ তা একটি মহান স্তর আপনাকে 
দান করা হয়েছে। 

সুরার প্রথম তিন আয়াতে এই প্রকাশ্য বিজয়ের ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ 
(সোঃ)-কে প্রদত্ত বিশেষ নেয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছে। হুদায়বিয়ার সফর 
সঙ্গী কয়েকজন সাহাবী আরয করলেন £ ইয়া রসূলাল্লাহ! এসব নেয়ামত 
তো আপনার জন্যে। এগুলো আপনার জন্যে মোবারক হক; কিন্ত 
আমাদের জন্যে কি? এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ 
হয়। এসব আয়াতে সরাসরি হুদায়বিয়ায় উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে 
প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এসব নেয়ামত যেহেতু ঈমান ও 
রসূলের (সাঃ) আনুগত্যের কারণ হয়েছে, তাই এগুলোতে সব মুমিনও 
শামিল। কারণ, যে কেউ ঈমান ও আনুগত্যের পূর্ণতা লাভ করবে, সে-ই 
এসব নেয়ামতের যোগ্য পাত্র হবে। 

০ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ও তার উন্মতকে বিশেষ 
করে বয়াতে রিযওয়ানে অংশ গ্রহণকারীদেরকে প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ বর্ণিত 
হয়েছে। এসব নেয়ামত দানকারী ছিলেন আল্লাহ্‌ এবং দানের মাধ্যম ছিলেন 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) । তাই এর সাথে মিল রেখে আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ 
ও রসুলের হক এবং তাদের প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শনের কথা বলা 
হচ্ছে। প্রথমে রসূলুল্লাহ সোঃ)-কে সম্বোধন করে তার তিনটি গুণ উল্লেখ 
করা হয়েছে_ ৯৬/১৮ ও 2425 


৯ শব্দের অর্থ সাক্ষী। এর উদ্দেশ্য তাই যা সূরা নেসার 

KAI BITE IL ও আয়াতের 
তফসীরে দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, প্রত্যেক নবী তার উম্মত 
সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবেন যে, তিনি আল্লাহ্র পয়গাম তাদের কাছে পৌছে 





দিয়েছেন। এরপর কেউ আনুগত্য করেছে এবং কেউ নাফরমানী করেছে। 
এমনিভাবে নবী করীম (সাঃ) ও তার উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন। সূরা 
নেসার আয়াতের তফসীরে কুরতুবী লিখেন £ পয়গমুরগণের এই সাক্ষ্য 
নিজ নিজ যমানার লোকদের সম্পর্কে হবে যে, তাদের দাওয়াত কে কবুল 
করেছে এবং কে বিরোধিতা করেছে। এমনিভাবে রসূলুল্লাহ (সঃ)- এর 
সাক্ষ্য তার আমলের লোকদের সম্পর্কে হবে। কেউ কেউ বলেন, এই 
সাক্ষ্য সমস্ত উম্মতের পুণ্য ও পাপকাজ সম্পর্কে হবে। কেননা, কোন 
কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, উম্মতের ক্রিয়াকর্ম সকাল-সন্ধ্যায় 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে পেশ করা হয়। কাজেই তিনি সমস্ত উম্মতের 
ক্ৰিয়াকৰ্ম সম্পর্কে অবহিত হবেন। -- (কুরতুবী) 

০৯ শব্দের অর্থ সুসংবাদদাতা এবং +১ শব্দের অর্থ সতর্ককারী। 
উদ্দেশ্য এই যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) উম্মতের আনুগত্যশীল মুমিনদেরকে 
জান্নাতের সুসংবাদ দিবেন এবং কাফের পাপাচারীদেরকে আযাবের 
ব্যাপারে সতর্ক করবেন। অতঃপর রসূল প্রেরণের লক্ষ্য এই বর্ণনা করা 
হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌ ও তদীয় রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। 
ঈমানের সাথে আরও তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে, যা ঈমানদারদের 
মধ্যে থাকা বিধেয় _ 8358 - ঘৰৰ এবং 2 
353 শব্দটি ৮১০ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সাহায্য করা। 
দণ্ডকেও এ কারণে ০১০ বলা হয় যে, অপরাধীকে দণ্ড দিলে প্রকৃতপক্ষে 
তাকে সাহায্য করা হয়।-_ (মুফরাদাতুল-কোরআন) 

২35855 শব্দটি ০০০১ ধাতু থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ সম্মান করা। 
12 শব্দটি ০ ধাতু থেকে উত্তৃত। এর অর্থ পবিত্রতা বর্ণনা করা। 
সর্বশেষ শব্দটি নিশ্চিতরূপে আল্লাহ্‌র জন্যেই হতে পারে। তাই এর 
সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাউকে বোঝানোর সন্তাবনা নেই। এ 
কারণেই অধিকাংশ তফসীরবিদ প্রথমোক্ত দুই বাক্যের সর্বনাম দ্বারাও 
আল্লাহকেই বুঝিয়েছেন। অর্থ এই যে, বিশ্বাস স্থাপন কর এবং আল্লাহ্‌কে 
অর্থাৎ, তার দ্বীনকে ও রসুলকে সাহায্য কর,তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর 
ও তার পবিত্রতা বর্ণনা কর। কেউ কেউ প্রথমোক্ত দুই বাক্যের সর্বনাম 
দ্বারা রসূলকে বুঝিয়ে এরূপ অর্থ করেন যে, রসূলকে সাহায্য কর, তার 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা কর। কিন্তু কেউ 
কেউ মন্তব্য করেছেন যে, এতে সর্বনামসমূহের বিভিন্নতা জরুরী হয়ে 
পড়ে, যা অলংকার শাস্ত্রের নীতি বিরুদ্ধ। এরপর হুদায়বিয়ার ঘটনার 
দশম অংশে বর্ণিত বয়আতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ বলেন £ 
যারা রসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর হাতে বয়আত করেছে, তারা যেন স্বয়ং 
আল্লাহ্‌র হাতে বয়আত করেছে। কারণ, এই বয়আতের উদ্দেশ্য আল্লাহ্র 
আদেশ পালন করা ও তার সন্তুষ্টি অর্জন। কাজেই তারা যখন রসূলের 
হাতে হাত রেখে বয়আত করল, তখন যেন আল্লাহ্‌র হাতেই বয়আত 
করল। আল্লাহ্র হাতের স্বরূপ কারও জানা নেই এবং জানার চেষ্টা করাও 
দুরস্ত নয়। 

বয়আতের আসল অর্থ কোন বিশেষ কাজের জন্যে শপথ গ্রহণ করা। 
একজন অপরজনের হাতের উপর হাত রেখে শপথবাণী উচ্চারণ করা 
বয়আতের প্রাচীন ও মছনুন তরিকা। তবে হাতের উপর হাত রাখা শর্ত বা 
জরুরী নয়। যে কাজের অঙ্গীকার করা হয়, তা পূর্ণ করা আইনতঃ 
ওয়াজেব এবং রিকভাচরণ করা হারাম। তাই বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি 
বয়আতের অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। এতে আল্লাহ্‌ 
ও রসূলের কোন ক্ষতি হয় না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এই অঙ্গীকার পূর্ণ 
করবে, আল্লাহ্‌ তাকে মহা পুরস্কার দান করবেন। 


১২৬৭ সূরা আল - ফাততহ্‌ NN 
—  —  —  — — 
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(১০) যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আল্লাহ্‌র 
কাছে আনুগত্যের শপথ করে| আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। 
অতএব, যে শপথ ভঙ্গ করে অতি অবশ্যই সে তা নিজের ক্ষতির জন্যেই 
করে এবং যে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, আল্লাহ্‌ সন্বরই 
তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন। (১১) মরুবাসীদের মধ্যে যারা গৃহে বসে 
রয়েছে, তারা আপনাকে বলবে £ আমরা আমাদের ধন-সম্পদ ও 
পরিবার-পরিজনের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। অতএব, আমাদের পাপ মাজনা 
করান। তারা মুখে এমন কথা বলবে, যা তাদের অস্তরে নেই। বলুন £ 
আল্লাহ্‌ তোমাদের ক্ষতি অথবা উপকার সাধনের ইচ্ছা করলে কে তাকে 
বিরত রাখতে পারে? বরং তোমরা যা কর, আল্লাহ্‌ সে বিষয় পরিপূর্ণ 
জ্ঞাত। (১২) বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রসূল ও মুমিনগণ তাদের 
বাড়ী-ঘরে কিছুতেই ফিরে আসতে পারবে না এবং এই ধারণা তোমাদের 
জন্যে খুবই সুখকর ছিল। তোমরা মন্দ ধারণার বশবতী হয়েছিলে। তোমরা 
ছিলে ধ্বংসমুখী এক সম্প্দায়। (১৩) যারা আল্লাহ্‌ ও তার রসূলে বিশ্বাস 
করে না, আমি সেসব কাফেরের জন্যে ভবলস্ত অয় প্রস্তুত রেখোছি। (১৪) 
নভোমণ্ডল ও ভূমগ্লের রাজত্ব আল্লাহুরই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন 
এবং যাকে ইচ্ছা শান্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান। (১৫) 
তোমরা যখন যুদ্ধলরু ধন-সম্পদ সংগ্রহের জন্যে যাবে, তখন যারা 
পশ্চাতে থেকে গিয়েছিল, তারা বলবে £ আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে 
যেতে দাও। তারা আল্লাহ্‌র কালাম পরিবর্তন করতে চায় বলুন £ তোমরা 
কখনও আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। আল্লাহ্‌ পূর্ব থেকেই এরূপ বলে 
দিয়েছেন। তারা বলবে £ বরং তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ 
করছ। পরস্ত তারা সামান্যই বোঝে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


উল্লেখিত বিষয়বস্তু সেসব মরুবাসীর সাথে সম্পৃক্ত, যাদেরকে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) হোদায়বিয়ার সফরে সঙ্গে চলার আদেশ দিয়েছিলেন ; 
কিন্তু তারা নানা তাল-বাহানার আশ্রয় নেয়। হোদায়বিয়ার ঘটনার প্রথম 
অংশ একথা বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, 
তাদের কেউ কেউ পরবর্তীকালে তওবা করে এবং খাটি ঈমানদার হয়ে 
যায়। 


আলোচ্য আয়াতসমূহে হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সপ্তম 
হিজরীতে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এসময় 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন খয়বর যুদ্ধে গমন করার ইচ্ছা করলেন, তখন শুধু 
তাদেরকে সঙ্গে নিলেন, যারা হুদায়বিয়ার সফর ও বয়আতে-রিযওয়ানে 
অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ্‌ তাআলা তার রসূল (সাঃ)-কে খয়বর 
বিজয় ও সেখানে প্রভূত গনীমতের মাল লাভের ওয়াদা দিয়েছিলেন। তখন 
যেসব মরুবাসী ইতিপূর্বে হুদায়বিয়ার সফরে আহুত হওয়া সত্বেও ওযর 
পেশ করে অংশগ্রহণে বিরত ছিল, তারাও খয়বর যুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছা 
প্রকাশ করল; হয় এ কারণে যে, তারা লক্ষণাদি দৃষ্টে জানতে পেরেছিল 
যে, খয়বর বিজিত হবে এবং অনেক যুদ্ধলবু সম্পদ অর্জিত হবে। না হয় 
এ কারণে যে, মুসলমানদের সাথে আল্লাহ্‌র ব্যবহার ও হুদায়বিয়ার সন্ধির 
বিভিন্ন কল্যাণ দেখে জেহাদের অংশ গ্রহণ না করার কারণে তারা অনুতপ্ত 
হয়েছিল এবং এখন জেহাদে শরীক হওয়ার ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল। 
মোটকথা, তাদের জওয়াবে কোরআন বলেছে 18 3&৫ 
48 তারা আল্লাহ্‌র কালাম অর্থাৎ, তার আদেশ পরিবর্তন করতে চায়। এই 
আদেশের অর্থ £ খয়বর যুদ্ধ ও যুদ্ধলবু সম্পদ বিশেষ করে হুদায়বিয়ায় 
অংশগ্রহণকারীদের প্রাপ্য। এরপর 9৫:১1 0৬$৫ বাক্যেও 
হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের এই বিশেষত্বের উল্লেখ আছে। কিন্তু 
এখানে প্রশ্ন হয় যে, কোরআন পাকের কোথাও এই বিশেষত্বের উল্লেখ 
নেই। এমতাবস্থায় এই বিশেষত্বের ওয়াদাকে “আল্লাহ্‌র কালাম’ ও 
“আল্লাহ বলে দিয়েছেন” বলা কিরূপে শুদ্ধ হতে পারে? 

ওহী শুধু কোরআনে সীমাবদ্ধ নয়, কোরআন ছাড়াও ওহীর 
মাধ্যমে আদেশ এসেছে এবং রসূলের হাদীসও আল্লাহ্‌র কালামের 
হুকুম রাখে £ আলেমগণ বলেন £ হুদায়বিয়ায় অংশগরহণকারীর বিশেষত্ব 
সম্পর্কিত উল্লেখিত ওয়াদা কোরআন পাকের কোথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ 
করা হয়নি, বরং এই বিশেষত্বের ওয়াদা আল্লাহ্‌ তাআলা “ওহী 
গায়র-মতলু” অর্থাৎ, অপঠিত ওহীর মাধ্যমে হুদায়বিয়ার সফরে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-কে দিয়েছিলেন। এ স্থলে একেই “আল্লাহ্র কালাম’ ও “আল্লাহ্‌ 
ইতিপূর্বে বলে দিয়েছেন’ বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এ থেকে জানা 
গেল যে, কোরআনের বিধানাবলী ছাড়া যেসব বিধান সহীহ্‌ হাদীসসমূহে 
বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোও এই আয়াত অনুযায়ী “আল্লাহর কালাম” ও 
আল্লাহ্‌র উক্তির মধ্যে দাখিল। যেসব ধর্মভষ্ট লোক রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
হাদীসকে দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রমাণ বলেই স্বীকার করে না, এসব আয়াত 
তাদের ধর্মভষ্টতা ফাস করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। এখানে আরও একটি 
আলোচনাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, হুদায়বিয়া সফরের শুরুতে অবতীর্ণ এই 


সুরার অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, (৫%৫46% তফসীর- 
বিদগণের একমত্যে এখানে “নিকটবর্তী বিজয়” বলে খয়বর বিজয় 
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বোঝানো হয়েছে। এভাবে কোরআনে খয়বর বিজয় ও তার যুদ্ধলত সম্পদ 
হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের পাওয়ার কথা এসে গেছে। এটাই 
“আল্লাহ্‌র কালাম” ও “আল্লাহ্র উক্তির” অর্থ হতে পারে। কিন্তু বাস্তব 
সত্য এই যে, এই আয়াতে যুদ্ধলবু সম্পদের ওয়াদা তো আছে; কিন্ত 
একথা কোথাও বলা হয়নি যে, এই যুদ্ধলত্বু সম্পদ হোদায়বিয়ায় 
অংশগ্রহণকারীরাই বিশেষভাবে পাবে, অন্যেরা পাবে না। এই বৈশিষ্ট্যের 
কথা নিঃসন্দেহে হাদীস দ্বারাই জানা গেছে। অতএব, “আল্লাহ্‌র কালাম” ও 
আল্লাহ্‌র উক্তি বলে এখানে হাদীসই বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন 
যে, “আল্লাহ্‌র কালাম” বলে সূরা তওবার এই আয়াতকে বোঝানো 
হয়েছেঃ 


FIESTA SOSA ISIN 


তাদের এই উক্তি শুদ্ধ নয়। কারণ, এই আয়াতগুলো তাবুক যুদ্ধ 
সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যার সময়কাল খয়বর যুদ্ধের পর নবম 
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(১৬) গৃহে অবস্থানকারী মরুবাসীদেরকে বলে দিন £ আগামীতে তোমরা 
এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আহুত হবে। তোমরা তাদের 
সাথে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায়। তখন যদি তোমরা 
নিদেরশ পালন কর, তবে আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দিবেন। 
আর যদি পৃষ্ঠপ্রদ্শন কর যেমন ইতিপূর্বে পষ্ঠপ্রদশন করেছ, তবে তিনি 
তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শান্তি দিবেন। (১৭) অন্ধের জন্যে, খঞ্জের জন্যে 
ও রুগ্নের জন্যে কোন অপরাধ নাই এবং যে কেউ আল্লাহ্‌ও তার রসূলের 
আনুগত্য করবে তাকে তিনি জানাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী 
প্রবাহিত হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পৃষ্ঠপ্রদশন করবে, তাকে যন্তরদায়ক 
শাস্তি দিবেন। (১৮) আল্লাহ্‌ মুমিনদের প্রতি সন্তষ্ট হলেন, যখন তারা 
বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ্‌ অবগত ছিলেন যা 
তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাথিল করলেন 
এবং তাদেরকে আসন বিজয় পুরস্কার দিলেন। (১৯) এবং বিপুল 
পরিমাণে যুদ্ধলবু সম্পদ, যা তারা লাভ করবে। আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, 
জ্ঞাময়। (২০) আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলবু সম্পদের 
ওয়াদা দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তা তোমাদের জন্যে 
ত্বরান্বিত করবেন। তিনি তোমাদের থেকে শক্রদের তবু করে দিয়েছেন - 
যাতে এটা মুমিনদের জন্যে এক নিদর্শন হয় এবং তোমাদেরকে সরল পথে 
পরিচালিত করেন। (২১) আরও একটি বিজয় রয়েছে যা এখনও তোমাদের 
অধিকারে আসেনি, আল্লাহ্‌ তা বেষ্টন করে আছেন। আল্লাহ্‌ সব্ববিষয়ে 
ক্ষমতাবান। (২২) যদি কাফেররা তোমাদের মোকাবিলা করত, তবে 
অবশ্যই তারা পৃষ্ঠপদরশশন করত। তখন তারা কোন অভিভাবক ও 
সাহায্যকারী পেত না। (২৩) এটাই আল্লাহ্‌র রীতি, যা পূর্ব থেকে চালু 


আছে। তুমি আল্লাহ্‌র রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না। 








হিজরী ।-- (কুরতুবী) 

3435 050 - এতে হুদায়বিয়া থেকে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের- 
কে তাকীদ সহকারে বলা হয়েছে £ তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গে যেতে 
পারবে না। এই উক্তি বিশেষভাবে খয়বর যুদ্ধের সাথেই সম্পর্কযুক্ত। 
ভবিষ্যতে অন্য কোন জেহাদেও শরীক হতে পারবে না__ আয়াত থেকে 
এটা মনে করা জরুরী নয়। এ কারণেই পশ্চাতে অবস্থানকারীদের মধ্য 
থেকে মুযায়না ও জোহায়না গোত্রদৃয় পরবর্তীকালে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
সঙ্গী হয়ে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। __ (রুহুল-মা’ আনী) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

হুদায়বিয়ার সফর থেকে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের কেউ কেউ 
পরে তওবা করে খাটি মুসলমান হয়ে গিয়েছিল £ হুদায়বিয়ার সফর 
থেকে যারা পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিল, তাদের সবাইকে খয়বরের জেহাদে 
অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখা হয়েছিল অথচ তাদের মধ্যে সবাই মুনাফিক 
ছিল না। কেউ কেউ মুসলমানও ছিল। কেউ কেউ যদিও তখন মুনাফিক 
ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তারা সাচ্চা ঈমানদার হওয়ার সৌভাগ্য লাভ 
করেছিল। তাই এ ধরণের লোকদের সন্তুষ্টির জন্যে পরবর্তী আয়াতসমূহ 
অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে তাদেরকে সাস্মবনা দেয়া হয়েছে যে, 
আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী খয়বর যুদ্ধ হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের 
জন্যেই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু যারা খাটি মুসলমান 
এবং মনে-প্রাণে জেহাদে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্যেও 
ভবিষ্যতে আরও সুযোগ-সুবিধা আসবে। এসব সুযোগের কথা কোরআন 
পাক একটি বিশেষ ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে বর্ণনা করেছে, যা রসূল করীম 
(সাঃ)-এর ইস্তেকালের পর প্রকাশ পেয়েছে। এরশাদ হয়েছে £ 62342 

১৫১৪০০03৫2৫ অর্থাৎ, এক সময় আসবে, যখন তোমাদের- 
কে জেহাদের দাওয়াত দেয়া হবে। এই জেহাদ একটি শক্তিশালী 
যোদ্ধাজাতির সাথে হবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই জেহাদ রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত হয়নি। কেননা, প্রথমতঃ এরপর তিনি 
কোন যুদ্ধে মরুবাসীদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন বলে প্রমাণ নেই; দ্বিতীয়তঃ 
এরপর এমন কোন বীর যোদ্ধা জাতির সাথে যোকাবেলাও হয়নি, যাদের 


১২৬৯ 


বীরত্বের উল্লেখ কোরআন পাক করেছে। তাবুক যুদ্ধে যদিও যোদ্ধাজাতির 
সাথে মোকাবেলা ছিল; কিন্তু এই যুদ্ধে মরুবাসীদেরকে দাওয়াত দেয়ার 
প্রমাণ নেই এবং এতে কোন যুদ্ধও সংঘটিত হয়নি। আল্লাহ্‌ তাআলা 
প্রতিপক্ষের অস্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেন। ফলে তারা সম্মুখ সমরে 
অবতী্ণই হয়নি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম বিনা যুদ্ধে তাবুক 
থেকে ফিরে আসেন। হুনায়ন যুদ্ধেও দাওয়াত দেয়ার 
প্রমাণ নেই এবং তখন কোন সশস্ত্র ও বীর যোদ্ধা জাতির বিরুদ্ধে 
মোকাবেলাও ছিল না। তাই কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, আয়াতে 
পারস্য ও রোম অর্থাৎ, কেসরা ও কায়সরের জাতিসমূহ বোঝানো হয়েছে, 
যাদের বিরুদ্ধে হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)- এর আমলে জেহাদ হয়েছে। 
_(ক্রতুৰী) 

হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) বলেন £ আমরা কোরআনের এই 
আয়াত পাঠ করতাম $ কিন্তু আমাদের জানা ছিল না যে, এখানে কোন্‌ 
জাতিকে বোঝানো হয়েছে। অবশেষে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের 
পর হযরত আবুবকর সিদ্দীকের (রাঃ) খেলাফতকালে তিনি আমাদেরকে 
বনী-হুনায়ফা ও মোসায়লামা কাযযাবের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ 
করার দাওয়াত দেন। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, উক্ত আয়াতে এই. 
জাতিকেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এই দু'টি উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ ও 
বৈপরিত্য নেই। পরবর্তীকালের শক্তিশালী সকল প্রতিপক্ষই এর অন্তর্ভুক্ত 
থাকতে পারে। 

ইমাম কুরতুবী এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেন £ হযরত 
সিদ্দীকে আকবর ও ফারকে আযমের (রাঃ) খেলাফত যে সত্যের 
অনুকূলে ছিল, এ আয়াত তার প্রমাণ। আলোচ্য আয়াতে স্বয়ং কোরআন 
তাদের দাওয়াতের কথা উল্লেখ করেছে। 

2539%/54 হযরত উবাই এর কেরাআতে = ০১» 
বলা হয়েছে। তদনুযায়ী কুরতুবী /| অব্যয়কে > এর অর্থে ধরেছেন। 
অর্থাৎ, সেই জাতির সাথে যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে, যে পর্যস্ত না তারা 
'আনুগত্যশীল হয়ে যায়, ইসলাম গ্রহণ করে অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা 
স্বীকার করে। 


শা 


০491৩ হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, 
উপরের আয়াতে যখন জেহাদে অংশগ্রহণে পশ্চাৎপদদের জন্যে শাস্তির 
কথা উচ্চারিত হয়েছে, তখন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কতক বিকলাঙ্গ 
লোক চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে, তারা জেহাদে অংশগ্রহণ করার যোগ্য 
নন। ফলে তারাও নাকি এই শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এর 
পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে অন্ধ,খঞ্জ ও রুণনুকে 
জেহাদের আদেশের আওতাবহির্ভূত করে দেয়া হয়েছে। (কুরতুবী) 
590559548358074908 
হুদায়বিয়ার শপথ বোঝানো হয়েছে। ইতিপূর্বেও 34999, 
আয়াতে এর উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতও তারই তাকিদ। এই 
আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা এই শপথে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি স্বীয় সন্তুষ্টি 
ঘোষণা করেছেন। এ কারণেই একে ““বাইয়াতে-রিযওয়ান”' তথা সন্তষ্টির 
শপথও বলা হয়। এর উদ্দেশ্য শপথে অংশগ্রহণকারীদের প্রশংসা করা 
এবং তাদেরকে অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি জোর তাকীদ করা। বোখারী ও 
মুসলিমে হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুদায়বিয়ার দিনে আমাদের 
সংখ্যা ছিল চৌদ্দশত। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে 


এখানে 


সুরা আল- ফাততহ্‌ 





91৭ 


বলেছিলেন _ ০৮১৯ +৯51 অর্থাৎ, তোমরা ভুপৃষ্ঠের 
অধিবাসীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সহীহ্‌ মুসলিমে উ্মে বাশার থেকে বর্ণিত 
আছে,» ১৯-১ 7০-২)। ৩৫ (৮১ ৩ অর্থাৎ, যারা এই বৃক্ষের 
নীচে শপথ করেছে, তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। __ 
(মাযহারী) তাই এই শপথে অংশগ্রহণকারীদের অবস্থা বদর যুদ্ধে 
অংশগ্রহণকারীদের অনুরূপ হয়ে গেছে। তাদের সম্পর্কে যেমন কোরআন 
ও হাদীসে খোদায়ী সন্তষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ বর্ণিত রয়েছে, তেমনি 
হুদায়বিয়ার শপথে অংশগ্রহণকারীদের জন্যেও এরূপ সুসংবাদ উল্লেখিত 
আছে। 

এসব সুসংবাদ সাক্ষ্য দেয় যে, তাদের সবার খাতেমা অর্থাৎ, 
জীবনাবসান ঈমান ও পছন্দনীয় সৎকর্মের উপরে হবে। কেননা, খোদায়ী 
সন্তুষ্টির এই ঘোষণা এ বিষয়েরই নিশ্চয়তা দেয়। 


সাহাবায়ে কেরামের প্রতি দোষারোপ এবং তাঁদের ভুল-ভ্ৰান্তি 
নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক করা এই আয়াতের পরিপন্থী $ 
তফসীরে-মাযহারীতে বলা হয়েছে £ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা 
যেসব সম্মানিত ব্যক্তি সম্পর্কে ক্ষমা ও মাগফিরাতের ঘোষণা দিয়েছেন, 
যদি তাদের তরফ থেকে কোন ভুল-ক্রটি অথবা গোনাহ্‌ হয়েও যায়, তবে 
এই আয়াত তাদের ক্ষমা ঘোষণা করছে। এমতাবস্থায় তাদের যেসব 
কর্মকাণ্ড প্রশংসনীয় ও উত্তম নয়, সেগুলোকে আলোচনা ও বিতর্কের 
লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা দুর্ভাগ্যজনক এবং এই আয়াতের পরিপন্থী। 
রাফেযী সম্প্রদায় হযরত আবুবকর, ওমর ও অন্যান্য সাহাবীর প্রতি 
কৃফর-নিফাকের দোষ আরোপ করে। আলোচ্য আয়াত ওদের সেসব 
ধষ্টতাপূর্ণ উক্তি সুস্পষ্টভাবে খণ্ডন করে। 

রিষওয়ান বৃক্ষ £ আয়াতে যে বৃক্ষের উল্লেখ আছে, সেটা ছিল একটা 
বাবলা বৃক্ষ। কথিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পর কিছু 
লোক সেখানে গমন করত এবং এই বৃক্ষের নীচে নামায আদায় করত। 
হযরত ফারকে আযম (রাঃ) দেখলেন যে, ভবিষ্যতে অজ্ঞ লোকেরা 
পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় এই বৃক্ষের পূজা শুরু করে দিতে পারে। এই 
আশংকায় তিনি বৃক্ষটি কেটে ফেলেন। কিন্তু বোখারী ও মুসলিমের 
রেওয়ায়েতে হযরত তারেক ইবনে আবদুর রহমান বলেন £ আমি একবার 
হজ্বে যাওয়ার পথে এক জায়গায় কিছু সংখ্যক লোককে একত্রিত হয়ে 
নামায পড়তে দেখলাম। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম £ এটা কোন্‌ 
মসজিদ? তারা বলল £ এটা সেই বৃক্ষ, যার নীচে রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
রিযওয়ানের শপথ গ্রহণ করেছিলেন। আমি অতঃপর সায়ীদ ইবনে 
মুসাইয়্যিবের কাছে উপস্থিত হয়ে এই ঘটনা বিবৃত করলাম। তিনি বললেন 
£ আমার পিতা বয়াতে-রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। 
তিনি আমাকে বলেছেন £ আমরা যখন পরবর্তী বছর মকায় উপস্থিত হই, 
তখন অনেক খোজাখুজির পরও বৃক্ষটির সন্ধান পাইনি। অতঃপর সায়ীদ 
ইবনে মুসাইফ্িব বললেন £ রসূলুল্লাহ (সাঃ) _এর যেসব সাহাবী এই 
বয়াতে শরীক ছিলেন, তারা তো এই বৃক্ষের সন্ধান পাননি, আর তুমি 
জেনে ফেলেছ। আশ্চর্যের বিষয় বটে। তুমি কি তাদের চাইতে অধিক 
জ্ঞাত? - (রূুহুল-মা'আনী) 

এ থেকে জানা গেল যে, পরবর্তীকালে লোকেরা নিছক অনুমানের 
মাধ্যমে কোন একটি বৃক্ষ নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল এবং তার নীচে জড়ো হয়ে 
নামায পড়া শুরু করেছিল। হযরত ফারকে আযম (রাঃ) একথাও 
জানতেন যে, এটা সেই বৃক্ষ নয়। তাই অবাস্তর নয় যে, তিনি-শিরকের 
আশংকাবোধ করে সেই বৃক্ষটিও কর্তন করে ফেলেন। 


১২৭০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ৬ 818 
্্্্্্্াাললল_...__প 


খয়বর বিজয় £ খয়বর প্রকৃতপক্ষে বহু জনপদ দুর্গ ও বাগ-বাগিচা 
সমন্বিত একটি বিশেষ এলাকার নাম।__ (মাযহারী) 


445 এই আসন্ন বিজয়ের অর্থ সর্বসম্মতভাবে খয়বর 
বিজয়। হুদয়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এই বিজয় বাস্তবরূপ লাভ 
করে। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার পর 
রসূলুল্লাহ সাঃ) মদীনায় দশ দিন এবং অন্য এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী বিশ 
দিন অবস্থান করেন। এরপর খয়বরের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যান। ইবনে 
ইসহাকের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি যিলহজ্ব মাসে মদীনায় প্রত্যাবর্তন 
করেন এবং সপ্তম হিজরীর মহররম মাসে খয়বর গমন করেন। সফর মাসে 
খয়বর বিজিত হয়। ওয়াবেদীর যাগাযী অধ্যায়ে তাই বর্ণিত হয়েছে। 
হাফেয ইবনে হাজারের মতে এ অভিমতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। _ 
(মাযহারী) 

মোটকথা, প্রমাণিত হল যে, খয়বর বিজয়ের ঘটনা হুদায়বিয়ার 
সফরের বেশ কিছুদিন পরে সংঘটিত হয়। সূরা ফাত্হ যে হুদায়বিয়ার 
সফরকালে অবতীর্ণ হয়েছে এ বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই। হা, এ বিষয়ের 
মতভেদ রয়েছে যে, সম্পূর্ণ সূরা তখনই নাযিল হয়েছিল, না কিছুসংখ্যক 
আয়াত পরে নাযিল হয়েছে। প্রথমোক্ত অবস্থা সাব্যস্ত হলে আলোচ্য 
আয়াতসমূহে খয়বরের আলোচনা ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে হয়েছে এবং ঘটনাটি 
যে আকাট্য ও নিশ্চিত - একথা প্রকাশ করার উদ্দেশেই অতীত পদবাচ্য 
ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে শেষোক্ত অবস্থা সাব্যস্ত হলে আলোচ্য 
আয়াতসমূহ পরে অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। 


৬৫$৫%৪$ এতে খয়বরের যুদ্ধলবু সম্পদ বোঝানো 
হয়েছে, যদ্দারা মুসলমানদের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হয়। 
কেয়ামত পর্যন্ত যেসব ইসলামী বিজয় ও যুদ্ধলবু সম্পদ অর্জিত হবে, 


সেগুলো বোঝানো হয়েছে। প্রথমোক্ত সম্পদ আল্লাহ্‌র নির্দেশে হুদায়বিয়ায় 
অংশগ্রহণকারীদের জন্যে দেয়া হয়েছিল এবং এই আয়াতে বর্ণিত সম্পদ 
সবার জন্যে ব্যাপক। এ থেকেই জানা যায় যে, বিশেষত্বের আদেশ এসব 
আয়াতে উল্লেখ করা হয়নি ; বরং তা পৃথক ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-কে বলে দেয়া হয়েছিল। তিনি তা কর্মে পরিণত করেন এবং 
সাহাবায়ে কেরামের কাছে ব্যক্ত করেন। 

3309৩605 আয়াতে খয়বরবাসী কাফের সম্প্রদায়কে 
বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে এই জেহাদে অধিক শক্তি 
প্রদর্শনের সুযোগ দেননি। ইমাম বগভী বলেন £ গাতফান গোত্র খয়বরের 
ইহুদীদের মিত্র ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক খয়বর আক্রমণের সংবাদ 
পেয়ে তারা ইহুদীদের সাহায্যা্থে অস্ত্র-শন্ত্রে সজ্জিত হয়ে রওয়ানা হল। 
কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের অস্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা 
চিন্তা করতে লাগল, যদি আমরা খয়বরে চলে যাই, তবে মুসলমানদের 
কোন লশকর আমাদের অনুপস্থিতিতে আমাদের বাড়ী-ঘরে চড়াও হতে 
পারে। এই ভেবে তাদের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে গেল। -- (মাযহারী) 


(৮39455 সরল পথের আমল এবং হেদায়েত তো 


তাদের পূর্বে থেকেই অর্জিত ছিল। কিন্তু পূর্বেও বলা হয়েছে যে, 
হেদায়েতের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এখানে সেই স্তর বোঝানো হয়েছে, যা 
অর্জিত ছিল না। অর্থাৎ, আল্লাহ্র উপর একাস্ত নির্ভরশীলতা এবং ঈমানী 
শক্তির বৃদ্ধি। 

৬।এএ৩৫০৪ ৪৫ অৰ্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা 
মুসলমানদেরকে আরও অনেক বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা এখনও 
তাদের ক্ষমতাসীন নয়। এসব বিজয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম মক্কা বিজয় রয়েছে 
দেখে কোন কোন তফসীরবিদ আয়াতে মক্কা বিজয়কেই বোঝাতে 
চেয়েছেন। কিন্তু ভাষা ব্যাপক হেতু কেয়ামত পর্যন্ত আগত সব বিজয়ই, 
এর অন্তর্ভুক্ত। 


১২৭১ সুরা আল - ফাততহ্‌ ৮51 
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(২৪) তিনি মকা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত 
তাদের থেকে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার 
পর। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ্‌ তা দেখেন। (২৫) তারাই তো কুফরী 
করেছে এবং বাধা দিয়েছে তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে এবং 
অবস্থানরত কোরবানীর জন্তদেরকে যথাস্থানে পৌছতে। যদি মক্কায় 
কিছুসংখ্যক ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী না থাকত, যাদেরকে 
তোমরা জানতে না। অথাৎ, তাদের পিষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, 
অতঃপর তাদের কারণে তোমরা অজ্ঞাতসারে ক্ষতিগ্রস্ত হতে, তবে সব 
কিছু চুকিয়ে দেয়া হত; কিন্তু এ কারণে ঢুকানো হয়নি, যাতে আল্লাহ্‌ 
তাআলা যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করে নেন। যদি তারা সরে যেত, 
তবে আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তি দিতাম। (২৬) কেননা, কাফেররা তাদের অস্তরে মুখতাযুগের জেদ 
পোষণ করত। অতঃপর আল্লাহ্‌ তার রসূল ও মুমিনদের উপর স্বীয় প্রশান্তি 
নাযিল করলেন এবং তাদের জন্যে সংযমের দায়িত্ব অপরিহার্য করে 
দিলেন। বস্তুতঃ তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ্‌ 
সববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (২৭) আল্লাহ্‌ তাঁর রসূলকে সত্য স্বপ্ন 
দেখিয়েছেন। আল্লাহ্‌ চাহেন তো তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ 
করবে নিরাপদে মস্তকমুণ্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কতিতি অবস্থায় । তোমরা 
কাউকে ভয় করবে না। অতঃপর তিনি জানেন যা তোমরা জান না। 
এছাড়াও তিনি দিয়েছেন তোমাদেরকে একটি আসন বিজয় (২৮) তিনিই 
তার রসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ থরেরণ করেছেন, যাতে একে অন্য 
সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। সত্য প্রতিষ্ঠাতারপে আল্লাহ্‌ যথেষ্ট। 



























































আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


০৪ এর আসল অর্থ মক্কা শহরই; কিন্তু এখানে হুদায়বিয়ার 
স্থান বোঝানো হয়েছে। মক্কার সন্নিকটে অবস্থিত হওয়ার কারণে 
হুদায়বিয়াকেই “*বাতনে মক্কা” বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। হানাফী মাযহাবের 
আলেমগণ হুদায়বিয়ার কিছু অংশকে হরমের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। এই 
আয়াত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। 48] এ থেকে জানা যায় 
যে, যে ব্যক্তি এহরাম বাধার পর মক্কা প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হয়, কোরবানী 
করে এহ্রাম থেকে হালাল হওয়া তার পক্ষে অপরিহার্য। এতে কোন 
মতভেদ নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, এই কোরবানী 
বাধাপ্রাপ্তির স্থানেই হতে পারে, না অন্যান্য কোরবানীর ন্যায় এর জন্যেও 
হরমের অভ্যন্তরে হওয়া শর্ত? হানাফীদের মতে এর জন্যে হরমের সীমানা 
শর্ত। আলোচ্য আয়াত তাদের প্রমাণ। এখানে এই কোরবানীর জন্যে 
কোরআন একটি বিশেষ স্থান সাব্যস্ত করেছে, যেখানে পৌছতে কাফেররা 
মুসলমানদেরকে বাধা দিয়েছিল। এখানে কথা থাকে যে, খোদ হানাফী 
আলেমগণ একথাও বলেন যে, হুদায়বিয়ার কতক অংশ হরমের 
অন্তর্ভক্ত। এমতাবস্থায় হরমে প্রবেশে বাধাদান কিরপে প্রমাণিত হয়? 
জওয়াব এই যে, যদিও এই কোরবানী হরমের যে কোন অংশে করে দেয়া 
যথেষ্ট। কিন্তু মীনার অভ্যন্তরে ““মানহার'” (কোরবানগাহ) নামে যে বিশেষ 
স্থান রয়েছে, সেখানে কোরবানী করা উত্তম। কাফেররা তখন 
মুসলমানদেরকে এই উত্তম স্থানে জস্ত নিয়ে যেতে বাধা দিয়েছিল। 


24879555884 - চি শব্দের অথ কেউ কেউ 
গোনাহ্‌ বর্ণনা করেছেন, কেউ সাধারণ ক্ষতি এবং কেউ দোষ বর্ণনা 
করেছেন। এ স্থলে শেষোক্ত অর্থই বাহাতঃ সঙ্গত। কারণ, যদি যুদ্ধ শুরু 
হয়ে যেত এবং অজ্ঞাতসারে মুসলমানদের হাতে মক্কায় আটক 
মুসলমানগণ নিহত হত, তবে এটা একটা দোষ ও লঙ্জাকর ব্যাপার হত। 
কাফেররা মুসলমানদেরকে লজ্জা দিত যে, তোমরা তোমাদের দ্বীনী 
ভাইদেরকে হত্যা করেছ। এছাড়া এটা ক্ষতিকর ব্যাপারও ছিল। নিহত 
মুসলমানদের ক্ষতি বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। হত্যাকারী মুসলমানগণ অনুতাপ 
ও আক্ষেপের অনলে দগ্ম হত। 

সাহাবায়ে কেরামকে দোষক্রটি থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাকৃতিক 
ব্যবস্থা £ ইমাম কুরতুবী বলেন £ অজ্ঞাতসারে এক মুসলমানের হাতে অন্য 
মুসলমান মারা যাওয়া গোনাহ্‌ তো নয়; কিন্তু দোষ, লজ্জা, অনুতাপ ও 
আক্ষেপের কারণ অবশ্যই; ভুলবশতঃ হত্যার কারণে রক্তপণ ইত্যাদি 
দেয়ারও বিধান আছে। আল্লাহ্‌ তাআলা তার রসূলের (সাঃ) সাহাবীদেরকে 
এ থেকেও নিরাপদ রেখেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম 
যদিও পয়গম্বরগণের ন্যায় নিষ্পাপ নন, কিন্তু সাধারণভাবে তাদেরকে 
ভূলত্রাস্তি ও দোষ থেকে বাচিয়ে রাখার প্রাকৃতিক ব্যবস্থা হয়ে যায়। এটাই 
তাদের সাথে আল্লাহ্‌র ব্যবহার। 

1০555880৯34 অৰ্থাৎ, আল্লাহ তাআলা এই 
ক্ষেত্রে মুসলমানদের অন্তরে সংযম সৃষ্টি করে যুদ্ধ না হওয়ার ব্যবস্থা 
করেছেন। কারণ, আল্লাহ্‌ জানতেন যে, ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে অনেকেই 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। তাদের প্রতি এবং মক্কায় আটক মুসলমানদের 
প্রতি রহমত করার জন্যে এসব আয়োজন করা হয়েছে। 


১২৭২, 


1492 - ৬৮ শব্দের আসল অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, 
মক্কায় আটক মুসলমানগণ যদি কাফেরদের থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হত 
এবং মুসলমানগণ তাদেরকে চিনে বিপদ থেকে উদ্ধার করে নিতে পারত, 
তবে এই মুহূর্তেই কাফেরদেরকে মুসলমানদের হাতে শাস্তি প্রদান করা 
হত। কিন্তু মুশকিল এই যে, আটক দুর্বল মুসলমান পুরুষ ও নারী 
কাফেরদের মধ্যেই মিশ্রিত ছিল। যুদ্ধ হলে তাদেরকে বাঁচানোর উপায় ছিল 
না। তাই আল্লাহ্‌ তাআলা যুদ্ধই মওকুফ করে দিলেন। 

০৬৬০6544144 “কলেমায়ে- 
তাকওয়া” বলে তাকওয়া অবলম্বনকারী কলেমা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, 
তওহীদ ও রেসালতের কলেমা। এই কলেমাই তাকওয়ার ভিন্তি। তাই 
একে কলেমায়ে-তাকওয়া বলা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামকে এই কলেমার 
অধিক যোগ্য ও উপযুক্ত আখ্যা দিয়ে আল্লাহ্‌ তাআলা সেসব লোকের 
লাঞ্ছনা প্রকাশ করে দিয়েছেন, যারা তাদের প্রতি কুফর ও নিফাকের দোষ 
আরোপ করে। আল্লাহ্‌ তো তাদেরকে কলেমায়ে ইসলামের অধিক যোগ্য 
বলেন, আর এই হতভাগারা তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে। 

হুদায়বিয়ার সন্ধি চূড়ান্ত হয়ে গেলে একথা স্থির হয়ে যায় যে, এখন 
মক্কায় প্রবেশ এবং ওমরা পালন ব্যতিরেকেই মদীনায় ফিরে যেতে হবে। 
বলাবাহুল্য, সাহাবায়ে কেরাম ওমরা পালনের সংকল্প রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে করেছিলেন, যা এক প্রকার ওহী ছিল। 
এখন বাহ্যতঃ এর বিপরীত হতে দেখে কারও কারও অস্তরে এই সন্দেহ 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল যে, (নাউযুবিল্লাহ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর 
স্বপ্ন সত্য হল না। অপরদিকে কাফের-মুনাফিকরা মুসলমানদেরকে বিদ্রাপ 
করল যে, তোমাদের রসূলের স্বপ্ন সত্য নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য 
425436424) আয়াতটি অবতীৰ্ণ হয়।_ (বায়হাকী) 

৬0১94586454 - ৬৫5 শব্দটি ৮4৫ এর 
বিপরীতে কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয়। যে কথা বাস্তবের অনুরূপ, তাকে 
৬০ এবং যে কথা অনুরূপ নয়, তাকে ++ বলা হয়। মাঝে মাঝে 
কাজকর্মের জন্যেও এই শব্দ ব্যবহার করা হয়। তখন এর অর্থ হয় কোন 
কাজকে বাস্তবায়িত করাঃ যেমন কোরআনে আছে (৩ 
41১৫6 অর্থাৎ, তারা তাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছে। 
এ সময় 3-৮ শব্দের দু'টি +৯4 থাকে; যেমন আলোচ্য আয়াতে প্রথম 
4১৬ হচ্ছে 4১4১ এবং দ্বিতীয় ৯০ হচ্ছে ৬১) আয়াতের অর্থ এই 
যে, আল্লাহ্‌ তার রসূলকে স্বপ্নের ব্যাপারে সাচ্চা দেখিয়েছেন। _ 
বোয়যাতী) যদিও এই সাচ্চা দেখানোর ঘটনা ভবিষ্যতে সংঘটিত হওয়ার 
ছিল; কিন্তু একে অতীত পদ বাচ্য ব্যক্ত করে এর নিশ্চিত ও অকাট্য 
হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেমতে পরবর্তী বাক্যে ভবিষ্যৎ পদবাচ্য 
ব্যবহার করে বলা হয়েছে- 525385] অর্থাৎ, যসজিদে- 
হারামে প্রবেশ সংক্রান্ত আপনার স্বপন অবশ্যই বাস্তবায়িত হকে; কিন্ত এ 
বছর নয় এ বছরের পরে। স্বপ্নে মসজিদে-হারামে প্রবেশের সময় নির্দিষ্ট 
ছিল না। পরম গুৎসুক্যবশতঃ সাহাবায়ে কেরাম এ বছরই সফরের 
সংকল্প করে ফেললেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-ও তাদের সাথে যোগ 
দিলেন। এতে আল্লাহ্‌ তাআলার বিরাট রহস্য নিহিত ছিল, যা হুদায়বিয়ার 
সন্ধির মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে। সেমতে ছিদ্দিকে আকবর (রাঃ) 
প্রথমেই হযরত ওমর (রাঃ)-এর জওয়াবে বলেছিলেন £ আপনার সন্দেহ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 





MAA 


করা উচিত নয়, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্বপ্ন কোন সময় ও বছর নিদিষ্ট ছিল 
না।এখন না হলে পরে হবে।_ (কুরতুবী) & 
ভবিষ্যৎ কাজের জন্য “ইনশাআল্লাহ্‌” বলার তাকীদ £ এই 
আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা মসজিদে -হারামে প্রবেশের সাথে যা ভবিষ্যতে 
হওয়ার ছিল 'ইনশাআল্লাহ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথচ আল্লাহ্‌ 
নিজের চাওয়া সম্পর্কে নিজেই জ্ঞাত। তার এরূপ বলার প্রয়োজন ছিল 
না। কিন্ত স্বীয় রসূল ও বনদাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে এস্থানে আল্লাহ্‌ 
তাআলাও “ইনশাআল্লাহ” শব্দ ব্যবহার করেছেন। __ (কুরতুবী) 
35333099 সহীহ্‌ বোখারীতে আছে, পরবর্তী বছর 
কাযা ওমরায় হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর পবিত্র কেশ 
কাচি দ্বারা কর্তন করেছিলেন। এটা কাযা ওমরারই ঘটনা। কেননা, বিদায় 
হ্ছে রসূলুল্লাহ (সাঃ) মস্তক মুণ্ডিত করেছিলেন।-_ (কুরতুবী) 
105৩ অৰ্থাৎ, এ বছরই তোমাদেরকে মসজিদে-হারামে 
প্রবেশ এবং ওমরাহ করিয়ে দিতে আল্লাহ্‌ তাআলা সক্ষম ছিলেন। পরবর্তী 
বছর পর্যন্ত বিলম্বিত করার মধ্যে বড় বড় রহস্য নিহিত ছিল, যা আল্লাহ্‌ 
জানতেন_ তোমরা জানতে না। তনুধ্যে এক রহস্য এটাও ছিল যে, 
আল্লাহর ইচ্ছা ছিল খয়বর বিজিত হয়ে মুসলমানদের শক্তি ও 
সাজ-সরঞ্জাম বর্ষিত হোক এবং তারা পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশান্তি সহকারে 
ওমরা পালন করুক। এ কারণেই বলা হয়েছে £ 3১৫১১ 
৩৬ অর্থাৎ স্বপ্ন বাস্তবরূপ লাভ করার আগে খয়বরের আসন্ন 
বিজয় মুসলমানগণ লাভ করুক। কেউ কেউ বলেন এই আসন্ন বিজয় বলে 
খোদ হুদায়বিয়ার সন্ধি বোঝানো হয়েছে। কারণ, এটা মক্কা বিজয় ও 
অন্যান্য সব বিজয়ের ভূমিকা ছিল। পরবর্তীকালে সকল সাহাবীই একে 
বৃহত্তম বিজয় আখ্যা দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এ 
বছর তোমাদের সফরের সংকল্প করার পর ওমরা পালনে ব্যর্থতা ও সন্ধি 
সম্পাদনের মধ্যে যেসব রহস্য লুকায়িত ছিল, তা তোমাদের জানা ছিল না 
কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা সব জানতেন। তার ইচ্ছা ছিল যে, এই স্বপ্নের 
ঘটনার আগে হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে তোমাদেরকে একটা আসন্ন 
বিজয় দান করবেন। এই আসন্ন বিজয়ের ফলাফল সবাই প্রত্যক্ষ করেছে 
যে, হুদায়বিয়ার সফরে মুসলমানদের সংখ্যা দেড় হাজারের বেশী ছিল না। 
সন্ধির পর তাদের সংখ্যা দশ হাজারে উন্নীত হয়ে গেল।-__ (কুরতুবী) 


LIVIN পূৰ্ববত আয়াতসমূহ 
বিজয়, যুদ্ধলব্ব সম্পদের ওয়াদা এবং বিশেষভাবে হুদায়বিয়ায় 
অংশগ্রহণকারী সাহাবী ও সাধারণভাবে সকল সাহাবীর গুণাবলী ও 
সুসংবাদ উল্লেখিত হয়েছে। এখন সূরার উপসংহারে সেসব বিষয়বস্তুর 
সারমর্ম বর্ণনা করা হচ্ছে। এসব নেয়ামত ও সুসংবাদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
আনুগত্য ও সত্যায়নের কারণেই প্রদত্ত হয়েছে। তাই এই সত্যায়ন ও 
আনুগত্যের উপর জোর দেয়ার জন্যে, রেসালত অস্বীকারকারীদের যুক্তি 
খণ্ডন করার লক্ষ্যে এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মুসলমানদের অস্তরে 
যেসব সন্দেহ পৃ্জীভূত হয়েছিল, সেগুলো দুরীকরণের জন্যে আলোচ্য 
আয়াতসমূহে রেসালত সপ্রমাণ করা হয়েছে এবং জগতের সব ধর্মের 
উপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর দ্বীনকে জয়যুক্ত করার সুসংবাদ দেয়া 
হয়েছে। 


১২৭৩ সূরা আল-ফাতহ্‌ ৯৪ 
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(২৯) মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল এবং তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি 
কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহ্‌র অনুযাহ ও 
সম্ভষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের 
মুখমণ্ডলে রয়েছে সেজদার চিহন। তওরাতে তাদের অবস্থা এরপ এবং 
ইঞ্জিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নিগর্ত হয় 
কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের উপর দীড়ায় 
দুটভাবে__ চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে __ যাতে আল্লাহ্‌ তাদের দ্বারা 
কাফেরদের অন্তর্জুলা সাষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে 
এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা 
দিয়েছেন। 


সূরাআল-হজুরাত 
মদীনায় অবতীর্ণ: আয়াত ১৮ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে_ 


0) মুমিনগণ ৷ তোমরা আল্লাহ্‌ ও রসূলের সামনে অহাশী হয়ো না এবং 
আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সবকিছু শুনেন ও জানেন। (২) 
মুমিনগণ! তোমরা নবীর কষ্ঠন্বরের উপর তোমাদের কষ্ঠনবর উচু করো না 
এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উচুস্বরে কথা বল, তার সাথে 
সেরূপ উঁচুস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং 
তোমরা টেরও পাবে না। (৩) যারা আল্লাহর রসূলের সামনে নিজেদের 
কণ্ঠস্বর নীচু কুরে, আল্লাহ্‌ তাদের অন্তরকে শিষ্টাচারের জন্যে শোধিত 
করেছেন। তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার | (৪) যারা প্রাচীরের 
আড়াল থেকে আপনাকে উচুস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই অবুঝ । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


440325342 সমগ্র কোরআনে শেষনবী (সাঃ) -এর নাম উল্লেখ 
করার পরিবর্তে সাধারণতঃ গুণাবলী ও পদবীর মাধ্যমে তার সম্পর্কে 
আলোচনা করা হয়েছে £ বিশেষতঃ আহ্বানের স্থলে - (54115 

উঠা - 829৬ ইত্যাদি বলা হয়েছে। এর বিপরীতে 
অপরাপর পয়গম্বরকে নাম সহকারে আহ্বান করা হয়েছে, যেমন_ 

8 - 35% - 938 সমগ্র কোরআনে মাত্র চার জায়গায় 
তার নাম ‘মুহাম্মদ’ উল্লেখ করা হয়েছে। এসব স্থানে তার নাম উল্লেখ 
করার মধ্যে উপযোগিতা এই যে, হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে হযরত আলী 
(রাঃ) যখন তার নাম “মুহাম্মদুর-রসূলুল্লাহ" লিপিবদ্ধ করেন, তখন 
কাফেররা এটা মিটিয়ে “মুহাম্মদ ইবনে-আবদুল্লাহ” লিপিবদ্ধ করতে 
পীড়াপীড়ি করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ্‌র আদেশে তাই মেনে নেন। 
পরিবর্তে আল্লাহ্‌ তাআলা এ স্থলে বিশেষভাবে তার নামের সাথে 
“রসূলুল্লাহ” শব্দ কোরআনে উল্লেখ করে একে চিরস্থায়ী করে দিলেন, যা 
কেয়ামত পর্যস্ত লিখিত ও পঠিত হবে। 

55 এখান থেকে সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলী বর্ণিত হচ্ছে। 
যদিও এতে সর্বপ্রথম হুদায়বিয়া ও বয়াতে-রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারী 
সাহাবীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে; কিন্তু ভাষার ব্যাপকতার দরুন 
সকল সাহাবীই এতে দাখিল আছেন। কেননা, সবাই তার সহচর ও সঙ্গী 
ছিলেন। 

সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলী শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ লক্ষণাদি 
£-এস্থলে আল্লাহ্‌ তাআলা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর রেসালত ও তার দ্বীনকে 
সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করার কথা বর্ণনা করে সাহাবায়ে কেরামের 
গুণাবলী, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ লক্ষণাদি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। 
এতে একদিকে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় গৃহিত তাদের কঠোর পরীক্ষার 
পুরস্কার আছে। কেননা, অস্তরগত বিশ্বাস ও প্রেরণার বিরুদ্ধে সন্ধি 
সম্পাদিত হওয়ার ফলে ওমরা পালনে ব্যর্থতা সত্বেও তাদের এতটুকু 
পদস্থলন হয়নি বরং তারা নজিরবিহীন আনুগত্য ও ঈমানী শক্তির পরিচয় 
দেন। এছাড়া সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলী ও লক্ষণাদি বিস্তারিত বর্ণনা 
করার মধ্যে এ রহস্য নিহিত থাকাও বিচিত্র নয় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
পর দুনিয়াতে আর কোন নবী-রসূল প্রেরিত হবেন না। তিনি উষ্মতের 
জন্যে কোরআনের সাথে সাহাবীদেরকে নমুনা হিসেবে ছেড়ে যাবেন এবং 
তাদের অনুসরণ করার আদেশ দেবেন। তাই কোরআনও তাদের গুণাবলী 
ও লক্ষণাদি বর্ণনা করে মুসলমানদেরকে তাদের অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করেছে। 
এ স্থলে সাহাবায়ে কেরামের সর্বপ্রথম যে গুণ উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই 
যে, তারা কাফেরদের মোকবেলায় তাদের কঠোরতা সর্বক্ষেত্রেই প্রমাণিত 
হয়েছে। তারা ইসলামের জন্যে বংশগত সম্পর্ক বিসর্জন দিয়েছেন। 
হুদায়বিয়ার ঘটনায় বিশেষভাবে এর বিকাশ ঘটেছে। সাহাবায়ে কেরামের 
পারস্পরিক সহানুভূতি ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তখন প্রকাশ 
পেয়েছে, যখন মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয় 
এবং আনসাররা তাদের সবকিছুতে মুহাজিরদেরকে অংশীদার করার 
আহ্বান জানায়। কোরআন সাহাবায়ে কেরামের এই গুণটি সর্বপ্রথম বর্ণনা 
করেছে। কেননা, এর সারমর্ম এই যে, তাদের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা, ভালবাসা 


১২৭৪ তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন ১5 


অথবা হিংসাপরায়ণতা কোন কিছুই নিজের জন্যে নয়; বরং সব আল্লাহ্‌ 
তাআলা ও তার রসূলের জন্যে হয়ে থাকে। এটাই পূর্ণ ঈমানের সর্বোচ্চ 
্তর। সহীহ্‌ বুখারী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে আছে, ০৯১ এ ৮৯1৩ 
০০ ৫২ 4 এ] অৰ্থাৎ, যে ব্যক্তি তার ভালবাসা ও শক্রতা 
উভয়কে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুগামী করে দেয়, সে তার ঈমানকে পূর্ণতা 
দান করে। এ থেকেই আরও প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম 
কাফেরদের মোকাবেলায় কঠোর ছিলেন_ একথার অর্থ এরূপ নয় যে, 
তারা কোন সময় কোন কাফেরের প্রতি দয়া করেন না; বরং অর্থ এই যে, 
যে স্থলে আল্লাহ্‌ ও রসূলের পক্ষ থেকে কাফেরদের প্রতি কঠোরতা করার 
আদেশ হয়, সেই স্থলে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব ইত্যাদি সম্পর্ক একাজে 
অন্তরায় হয় না। পক্ষান্তরে দয়া-দাক্ষিণ্যের ব্যাপারে তো স্বয়ং কোরআনের 
ফয়সালা এই যে, 

8094585৩০০০ 20845 অর্থ যেসব 
কাফের মুসলমানদের বিপক্ষে কার্যতঃ যুদ্ধরত নয়, তাদের প্রতি অনুকম্পা 
প্রদর্শন করতে আল্লাহ্‌ তাআলা নিষেধ করেন না। রসূলে করীম (সাঃ) ও 
সাহাবায়ে-কেরামের অসংখ্য ঘটনা এমন পাওয়া যায়, সেগুলোতে দুর্বল, 
অক্ষম অথবা অভাবগ্রস্ত কাফেরদের সাথে দয়া-দাক্ষিণ্যমূলক ব্যবহার 
করা হয়েছে। তাদের ব্যাপারে ন্যায় ও সুবিচারের মানদণ্ডও প্রতিষ্ঠিত 
রাখার ব্যাপক আদেশ রয়েছে। এমনকি, রণাঙ্গনেও ন্যায় ও ইনসাফের 
পরিপন্থী কোন কার্যক্রম ইসলামে বৈধ নয়। 

সাহাবায়ে কেরামের দ্বিতীয় গুণ এই বর্ণিত হয়েছে যে, তারা 
সাধারণতঃ রুকু-সেজদা ও নামাযে মশগুল থাকেন। তাদেরকে অধিকাংশ 
সময় এ কাজেই লিপ্ত পাওয়া যায়। প্রথম গুণটি পূর্ণ ঈমানের আলামত 
এবং দ্বিতীয় গুণটি পূর্ণ আমলের পরিচায়ক। কারণ, আমলসমূহের মধ্যে 
ষ্ঠ হচ্ছে নামায়। HUGO অর্থত, 
নামায তাদের জীবনের এমন ব্রত হয়ে গেছে যে, নামাযে ও সেজদার 
বিশেষ চিহ্ন তাদের মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত হয়। এখানে “'সেজদার চিহ্ন” 
বলে সেই নূরের আভা বোঝানো হয়েছে, যা দাসত্ব এবং বিনয় ও নম্রতার 
প্রভাবে প্রত্যেক এবাদতকারীর মুখমণ্ডল প্রত্যক্ষ করা হয়। কপালে 
সেজদার কাল দাগ বোঝানো হয়নি। বিশেষতঃ তাহাজ্জুদ নামাযের ফলে 
উপরোক্ত চিহ্ন খুব বেশী ফুটে উঠে। ইবনে মাজার এক রেওয়ায়েতে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ ১4৩ 44৯১ => ০৮১৬ ০১০ ৮ ৬০ 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি রাত্রে বেশী নামায পড়ে, দিনের বেলায় তার চেহারা 
সুন্দর আলোকোজ্জ্বল হয়। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন £ এর অর্থ 
নামাধীদের মুখমগ্ুলের সেই নূর, যা কেয়ামতের দিন প্রকাশ পাবে। 

59049584838 

উপরে সাহাবায়ে কেরামের সেজদা ও নামাযের যে আলামত বর্ণনা 
করা হয়েছে, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের এই দৃষ্টান্তও 
তওরাতে বর্ণনা করা হয়েছে, এরপর বলা হয়েছে যে, ইঞ্জিলে তাদের 
আরও একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখিত হয়েছে। তা এই যে, তারা এমন, যেমন 
(কোন কৃষক মাটিতে বীজ বপন করে। প্রথমে এই বীজ একটি ক্ষুদ্র সূচের 
আকারে নির্গত হয়। এরপর তা থেকে ডালপালা অঙ্কুরিত হয়। অতঃপর 
তা আরও মজবুত ও শক্ত হয় এবং অবশেষে শক্ত কাণ্ড হয়ে যায়। 
এমনিভাবে নবী করীম (সাঃ)-এর সাহাবীগণ শুরুতে খুবই নগণ্যসংখ্যক 
ছিলেন। এক সময়ে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ব্যতীত মাত্র তিন জন মুসলমান 








ছিলেন- পুরুষদের মধ্যে হযরত আবুবকর(রাঃ), নারীদের মধ্যে হযরত 
খাদীজা (রাঃ) ও বালকদের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ)। এরপর আস্তে. 
আস্তে তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এমনকি, বিদায় হজ্বের সময় 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে হে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের সংখ্যা দেড় 
লক্ষের কাছাকাছি বর্ণনা করা হয়। 


আলোচ্য আয়াতে তিনটি সন্তাবনা রয়েছে £ (এক) 449 এ 
পাঠ-বিরতি করা এবং মুখমণ্ডলের নূরের দৃষ্টান্ত তওরাতের বরাত দিয়ে 
বর্ণনা করা। এরপর 4%) 5/২9 এ পাঠবিরতি না করা। তখন অর্থ 
এই হবে যে, সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টান্ত সেই চারা গাছের ন্যায়, যা 
শুরুতে খুবই দুর্বল হয়। এরপর আস্তে আস্তে শক্তকাণ্ বিশিষ্ট হয়ে যায়। 

(দুই) 245৬ এ পাঠবিরতি না করা বরং ০ এ 
পাঠবিরতি করা। অর্থ এই হবে যে, মুখমগুলের নূরের দৃষ্টান্ত তওরাতেও 
রয়েছে, ইন্জীলেও রয়েছে। অতঃপর & কে একটি আলাদা দৃষ্টান্ত 
সাব্যস্ত করা। (তিন) 24 এ বাক্য না করা এবং ০%%9 এও 
শেষ না করা। অতঃপর এ১ কে পূর্ববর্তী ৃষ্টাস্তের দিকে ইঙ্গিত সাব্যস্ত 
করা। এর অর্থ এই যে, তওরাত ও ইন্ত্রীল আসল আকারে বিদ্যমান 
থাকলে সেগুলো দেখলেই কোরআনের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু 
দুঃখের বিষয়, এগুলোতে বহু বিকৃতি সাধন করা হয়েছে। তাই কোন 
নিশ্চিত ফয়সালা সম্ভবপর নয়। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদ প্রথম 
সন্ভাবনাকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন, যা থেকে জানা যায় যে, প্রথম 
দৃষ্টান্ত তওরাতে এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ইঞ্জীলে আছে। ইমাম বগভী (রহঃ) 
বলেন £ ইন্জীলে সাহাবায়ে কেরামের এই দৃষ্টান্ত আছে যে, তারা শুরুতে 
নগণ্য সংখ্যক হবেন, এরপর তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং শক্তি অর্জিত 
হবে। হযরত কাতাদাহ্‌ (রহঃ) বলেন £ সাহাবায়ে কেরামের এই দৃষ্টান্ত 
ইঞ্জীলে লিখিত আছে যে, এমন একটি জাতির অভ্যুদয় হবে, যারা চারা 
গাছের অনুরূপ বেড়ে যাবে। তারা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে 
বাধা প্রদান করবে। (মাযহারী) বর্তমান যুগের তওরাত ও ইন্জীলেও অসংখ্য 
পরিবর্তন সত্বেও নিম্নরূপ ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান রয়েছে £ 

খোদাওন্দ সিনা থেকে আগমন করলেন এবং শায়ীর থেকে তাদের 
কাছে যাহির হলেন। তিনি ফারান পর্বত থেকে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং 
দশ হাজার পবিত্র লোক তার সাথে আসলেন। তার হাতে তাদের জন্যে 
একটি অগ্রিদীপ্ত শরীয়ত ছিল তিনি নিজের লোকদেরকে খুব 
ভালবাসতেন। তার সব পবিত্র লোক তোমার হাতে আছে এবং তোমার 
চরণের কাছে উপবিষ্ট আছে। তারা তোমার কথা মানবে। “-_ (তওরাত £ 
বাবেএন্তেস্্র) 

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মক্কা বিজয়ের সময় সাহাবায়ে কেরামের 
সংখ্যা ছিল দশ হাজার। তারা ফারান থেকে উদিত দীপ্তিময় 
সাথে “খলীলুল্লাহ' শহরে প্রবেশ করেছিলেন। তার হাতে অগ্নিদীপ্ত শরীয়ত 
থাকবে বলে 4848৫ এর প্রতি ইঙ্গিত বোঝা যায়। তিনি 
নিজের লোকদেরকে ভালবাসবেন-_ কথা থেকে 7:86) এর 
বিষয়বস্তু পাওয়া যায়। এযহারুল-হক, তৃতীয় খণ্ড, অষ্টম অধ্যায়ে এর 
পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই গ্রন্থটি মওলানা রহমতুল্লাহ্‌ কিরানভী 
(রহঃ) খ্রীষ্টান মতবাদের স্বরূপ উদঘাটন করার জন্যে ফিল্ডার নামক 
পাশ্ীর জওয়াবে লিখেছিলেন। এই গ্রন্থে ইঞ্ীলে বর্ণিত দৃষ্টান্ত এভাবে 
উল্লেখ করা হয়েছে £ সে তাদের সামনে আরও একটি দৃষ্টান্ত পেশ করে 


১২৭৫ 


বলল, আকাশের রাজত্ব সরিষার দানার মত, যাকে কেউ ক্ষেতে বপন 
-করে। এটা ক্ষুদ্রতম বীজ হলেও যখন বেড়ে যায়, তখন সব সব্জীর চাইতে 
বড় এমন এক বৃক্ষ হয়ে যায়, যার ডালে পাখী বসে বাসা বাধে। (ইন্জীল £ 
মাত্তা) ইঞ্জীল মরকাসের ভাষা কোরআনের ভাষার অধিক নিকটবর্তী। 
তাতে আছে £ সে বলল, খোদার রাজত্ব এমন, যেমন কোন ব্যক্তি মাটিতে 
বীজ বপন করে এবং রাত্রিতে নিদ্রা যায় ও দিনে জাগ্রত থাকে। বীজটি 
এমনভাবে অংকুরিত হয় ও বেড়ে যায় যে, মনে হয় মাটি নিজেই বুঝি 
ফলদান করে। প্রথমে পাতা, এরপর শীষ, এরপর শীষে তৈরী দানা। 
অবশেষে যখন শস্য পেকে যায়, তখন সে অনতিবিলম্বে কাচি লাগায়। 
কেননা, কাটার সময় এসে গেছে। __ (এযহারুল-হক, ৩য় খণ্ড, ৩১০ 
পৃষ্ঠা) আকাশের রাজত্ব বলে যে শেষ নবীর অভ্যুদয় বোঝানো হয়েছে, 
তা তওরাতের একাধিক জায়গা থেকে বোঝা যায়। 

উল্লেখিত গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং তাদেরকে দুর্বলতার পর শক্তি এবং 
সংখ্যাল্পতার পর সংখ্যাধিক্য দান করেছেন, যাতে এগুলো দেখে 
কাফেরদের অস্তর্ভ্ালা হয় এবং তারা হিংসার অনলে দগ্যু হয়। হযরত আবু 
ওরওয়া যুবায়রী (রহঃ) বলেন £ একবার আমরা ইমাম মালেক (রহঃ)- এর 
মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি কোন একজন সাহাবীকে হেয় 
প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ কিছু বক্তব্য রাখল। তখন ইমাম মালেক (রহঃ) 
উপরোক্ত আয়াতটি পূর্ণ তেলাওয়াত করতঃ যখন 44110%554 
পর্স্ত গৌছলেন, তখন বললেন £ যার অস্তরে কোন একজন সাহাবীর প্রতি 
ক্রোধ আছে, সে এই আয়াতের শাস্তি লাভ করবে। __ (কুরতুবী) ইমাম 
মালেক (রহঃ) একথা বলেননি যে, সে কাফের হয়ে যাবে। তিনি বলেছেন 
যে, সে-ও এই শাস্তি লাভ করবে। উদ্দেশ্য এই যে, তার কাজটি 
কাফেরদের কাজের অনুরূপ হবে। 
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5 এর ৬৮ অব্যয়টি এখানে সবার মতে বর্ণনামূলক। অর্থ এই যে, যারা 
বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা ও 
মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন। এ থেকে প্রথমতঃ জানা গেল যে, সব 
সাহাবায়ে কেরামই বিশ্বাস স্থাপন করতেন ও সৎকর্ম করতেন। দ্বিতীয়তঃ 
তাদের সবাইকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দেয়া হয়েছে। এই 
বৰ্ণনামূলক ৩ এর ব্যবহার কোরআনে প্রচুর যেমন %-2)14:১$ 

5১9 এখানে 35 bE ESSE 
আলোচ্য আয়াতে ১৪ বলে 3:2) এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। রাফেযী 
সম্প্রদায় এস্থলে ৬+ কে “কতক” - এর অর্থে ধরেছে এবং আয়াতের অর্থ 
এরূপ বর্ণনা করেছে যে, সাহাবীগণের মধ্যে কিছুসংখ্যক সাহাবী ধারা 
ঈমানদার ও সৎকর্মী, তাদেরকে এই ওয়াদা দেয়া হয়েছে। এটা পূর্বাপর 
বৰ্ণনা এবং পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের পরিষ্কার পরিপন্থী। কেননা, যেসব 
সাহাবী হুদায়বিয়ার সফর ও বয়াতে-রিযওয়ানে শরীক ছিলেন, তারা তো 
নিঃসন্দেহে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত এবং আয়াতের প্রথম উদ্দিষ্ট বলে 
তাদের সবার সম্পর্কে পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় সন্তষ্টির এই 
ঘোষণা করেছেনঃ 


HOSEA TILTED সর 
এই ঘোষণা নিশ্চয়তা দেয় যে, তারা সবাই মৃত্যু পর্যন্ত ঈমান ও সৎকর্মের 
উপর কায়েম থাকবেন। কারণ, আল্লাহ্‌ আলীম ও খবীর তথা সর্বজ্ঞ । যদি 





সূরা আল-ফাতহ্‌ 


\Yve 


কারও সম্পর্কে তার জানা থাকে যে, সে ঈমান থেকে কোন না কোন সময় 
মুখ ফিরিয়ে নেবে, তবে তার প্রতি আল্লাহ্‌ স্বীয় সন্তষ্টি ঘোষণা করতে 
পারেন না। ইবনে আবদুল বার (রহঃ) এস্তিয়াবের ভূমিকায় এই আয়াত 
উদ্ধৃত করে লিখেন £ 4! 4০ 4.) 4০411 ৮৮১ ৩৮ অর্থাৎ, 
আল্লাহ্‌ যার প্রতি সন্তষ্ট হয়ে যান, তার প্রতি এরপর কখনও অসস্তষ্ট হন 
না। এই আয়াতের ভিত্তিতেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ বয়াতে-রিযওয়ানে 
অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ জাহান্নামে যাবে না। অতএব, তাদের 
জন্যেই যখন মুখ্যতঃ এই ওয়াদা করা হয়েছে, তখন তাদের মধ্যে কারও 
কারও বেলায় ব্যতিক্রম হওয়া নিশ্চিতই বাতিল। এ কারণেই সমগ্র উম্মত 
এ ব্যাপারে একমত যে, সাহাবায়ে কেরাম সবাই আদেল ও সিকাহ। 

সাহাবায়ে কেরাম সবাই জান্নাতী, তাঁদের পাপ মার্জনীয় এবং 
তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা গোনাহ্‌ £ কোরআন পাকের অনেক 
আয়াত এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ। তন্মধ্যে কতিপয় আয়াত এই সুরাতেই 
উল্লেখিত হয়েছে £ 


৫০০ 
GEHL MGA 

এছাড়া আরও অনেক আয়াতে এই বিষয়বস্ত রয়েছে _ 
— 95489600552 
19205350560 
কিনি 002 


সুরা হাদীদে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ 4159 5 
4) অর্থাৎ, তাদের সবাইকে আল্লাহ্‌ “হুসনা'” তথা উত্তম পরিণতির 
ওয়াদা দিয়েছেন। এরপর সূরা আশ্বিয়ায় হুসনা সম্পর্কে বলা হয়েছে £ 

89045453161 55058) অর্থাৎ 
যাদের জন্যে আমার পক্ষ থেকে পূর্বেই হুসনার ফয়সালা হয়ে গেছে 
তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 
(655 ৮1495 nll ৫ ০০ 02701 ০৯ অর্থাৎ, সম 
সময়কালের মধ্যে আমার সময়কাল উত্তম। এরপর সেই সময়কালের 
লোক উত্তম, যাদের সময়কাল আমার সময়কালের সংলগ্ন, এরপর তারা 
যারা তাদের সংলগ্র। আরও এক হাদীসে বলা হয়েছে, আমার 
'সাহাবীগণকে মন্দ বলো না। কেননা, (ঈমানী শক্তির কারণে তাদের অবস্থা 
এই যে,) তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ ব্যয় করে,তবে তা 
তাদের ব্যয় করা এক মুদের সমানও হতে পারে না, এমনকি অর্ধ মুদেরও 
না। মুদ আরবের একটি ওজনের নাম যা আমাদের অর্ধ সেরের 
কাছাকাছি। __ (বোখারী) হযরত জাবের (রাঃ)-এর হাদীসে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা সারা জাহানের মধ্য থেকে আমার 
সাহাবীগণকে পছন্দ করেছেন। এরপর আমার সাহাবীগণের মধ্য থেকে 
চার জনকে আমার জন্যে পছন্দ করেছেন_ আবুবকর, ওমর, ওসমান ও 
আলী (রাঃ) ।__ (বোযযার) অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে £- 

আমার সাহাবীগণের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ্‌কে ভয় 
কর। আমার পর তাদেরকে নিন্দা ও দোষারোপের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত 
করো না। কেননা, যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসে, সে আমার ভালবাসার 
কারণে তাদেরকে ভালবাসে এবং যে তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে, সে আমার 


এবং 


১২৭৬ 


প্রতি বিদ্বেষের কারণে তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে। যে তাদেরকে কষ্ট দেয়, 
সে আমাকে কষ্ট দেয় এবং যে আমাকে কষ্ট দেয়, সে আল্লাহকে কষ্ট 
দেয়। যে আল্লাহকে কষ্ট দেয়, তাকে অচিরেই আল্লাহ্‌ আযাবে গ্রেফতার 
করবেন।__ (তিরমিযী) 


সূরা আল-হুজরাত 


সূরার যোগসূত্র ও শানে নুযূল $ পূর্ববর্তী দুই সূরায় জেহাদের বিধান 
ছিল, যদ্বারা বিশ্বজগতের সংশোধন উদ্দেশ্য। আলোচ্য সূরায় 
আত্মসংশোধনের বিধান ও শিষ্টাচার নীতি ব্যক্ত হয়েছে। বিশেষতঃ 
সামাজিকতা সম্পর্কিত বিধি-বিধান উল্লেখিত হয়েছে। আলোচ্য 
আয়াতসমূহ অবতরণের ঘটনা এই যে, একবার বনী তামীম গোত্রের কিছু 
লোক রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। এই গোত্রের 
শাসনকর্তা কাকে নিযুক্ত করা হবে তখন এ বিষয়েই আলোচনা চলছিল। 
হযরত আবু বকর (রাঃ) কা’ কা" ইবনে হাকিমের নাম প্রস্তাব করলেন 
এবং হযরত ওমর (রাঃ) আকরা’ ইবনে হাবসের নাম প্রস্তাব করলেন এবং 
হযরত আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর মধ্যে মজলিসেই কথাবার্তা 
হল এবং ব্যাপারটি শেষ পর্যস্ত কথা কাটাকাটিতে উন্নীত হয়ে উভয়ের 
কণ্ঠস্বর উচু হয়ে গেল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ 
হয়।_ (বোখারী) 
আলোচ্য আয়াতসমূহের অবতরণ সম্পর্কে ক্রতুবীর ভাষ্য অনুযায়ী 
ছয়টি ঘটনা বর্ণিত আছে। কাযী আবু বকর ইবনে আরাবী (রহঃ) বলেন £ 
সব ঘটনা নির্ভূল। কেননা, সবগুলোই আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। 
তন্মধ্যে একটি ঘটনা বোখারীর বর্ণনামতে প্রথমেই সংক্ষেপে উল্লেখ করা 
হয়েছে। 
০৮] ৮ এর আসল অথ 
15555450055 নতি 
দুই হাতের মধ্যস্থল। এর উদ্দেশ্য সামনের দিক। অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর সামনে অগ্রবর্তী হয়ো না। কি বিষয়ে অগ্রণী হতে নিষেধ করা 
হয়েছে কোরআন পাক তা উল্লেখ করেনি। এতে ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত 
রয়েছে। অর্থাৎ, যে কোন কথায় অথবা কাজে রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে 
অগ্রণী হয়ো না। বরং তার জওয়াবের অপেক্ষা কর। তবে তিনি যদি 
কাউকে জওয়াবদানের আদেশ করেন, তবে সে জওয়াব দিতে পারে। 
এমনিভাবে যদি তিনি পথ চলেন তবে কেউ যেন তার অগ্রে না চলে। 
খাওয়ার মজলিসে কেউ যেন তার আগে খাওয়া শুরু না করে। তবে তার 
পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট বর্ণনা অথবা শক্তিশালী ইঙ্গিত দ্বারা যদি প্রমাণিত হয় 
যে, তিনি কাউকে অগ্নে প্রেরণ করতে চান তবে তা ভিন কথা; যেমন 
সফর ও যুদ্ধের বেলায় কিছুসংখ্যক লোককে অগ্রে যেতে আদেশ করা 
হত। 
আলেম ও ধর্মীয় নেতাদের সাথেও এই আদবের প্রতি লক্ষ্য 
রাখা উচিত £ কেউ কেউ বলেন, ধর্মের আলেম ও মাশায়েখের বেলায়ও 
এই বিধান কার্যকর। কেননা, তারা পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী। নিয়নক্ত 
ঘটনা এর প্রমাণ। একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ)-কে 
আবু বকর (রাঃ)-এর অগ্রে অগ্রে চলতে দেখে সতর্ক করলেন এবং 
বললেন £ তুমি কি এমন ব্যক্তির অগ্রে চল, যিনি ইহকাল ও পরকালে 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 





9147 


তোমা অপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠ? তিনি আরও বললেন £ দুনিয়াতে এমন কোন 

ব্যক্তির উপর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়নি যে পয়গমবরগণের পর হযরত আবু... 
বকর থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ট '_(রূহুল-বয়ান) তাই আলেমগণ বলেন যে, 

ওস্তাদ ও পীরের সাথে একই ধরনের আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। 

৩০০ 
মজলিসের এটা দ্বিতীয় আদব। অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সামনে 
কষ্ঠস্বরকে তার কষ্ঠম্বরের চাইতে অধিক উচু করা অথবা তার সাথে 
উচুম্বরে কথা বলা_যেমন, পরস্পরে বিনা দ্বিধায় করা হয়, এক প্রকার 
কে-আদবী ও ধৃষ্টতা। সেমতে এই আয়াত অবতরণের পর সাহাবায়ে 
কেরামের অবস্থা পাল্টে যায়। হযরত আবু বকর (রাঃ) আরয করেন £ 
ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ (সাঃ), আল্লাহর কসম! এখন মৃত্যু পর্যন্ত আপনার সাথে 
কানাকানির অনুরূপ কথাবার্তা বলব। _বায়হাকী) হযরত ওমর (রাঃ) 
এরপর থেকে এত আস্তে কথা বলতেন যে, প্রায়ই পুনরায় জিজ্ঞাসা 
করতে হত।__(সেহাহ) হযরত সাবেত ইবনে কায়সের কণ্ঠস্বর 
স্বভাবগতভাবেই উচু ছিল। এই আয়াত শুনে তিনি ভয়ে সংযত হলেন 
এবংকষ্ঠন্বর নীচু করলেন।__(দুররে-মনসূর) 

রওযা মোবারকের সামনেও বেশী উঁচুস্বরে সালাম ও কালাম 
করা নিষিদ্ধ £ কাযী আবু বকর ইবনে-আরাবী (রহঃ) বলেন $ রসুলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর সম্মান ও আদব তার ওফাতের পরও জীবন্দশার ন্যায় 
ওয়াজিব। তাই কোন কোন আলেম বলেন £ তার পবিত্র কবরের সামনেও 
বেশী উচ্ম্বরে সালাম ও কালাম করা আদবের খেলাফ। অনুরূপ যে 
মজলিসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীস পাঠ অথবা বর্ণনা করা হয়, তাতেও 
হট্টগোল করা কে-আদবী। কেননা, তার কথা যখন তার পবিত্র মুখ থেকে 
উচ্চারিত হত তখন সবার জন্যে চুপ করে শোনা ওয়াজিব ও জরুরী ছিল। 
এমনিভাবে ওফাতের পর যে মজলিসে সেসব বাক্যাবলী শুনানো হয়, 
সেখানে হট্টগোল করাও বে-আদবী। 

মাসআলা £ পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী হওয়ার কারণে পয়গম্বরের 
আগে হাটা সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞার আওতায় যেমন আলেমগণও অন্তর্ভুক্ত 
রয়েছেন, তেমনিভাবে আওয়াজ উচু করারও বিধান তাই। আলেমগণের 
মজলিসে এত উচুস্বরে কথা বলবে না, যাতে তাদের আওয়াজ চাপা পড়ে 
যয ক্রু) 

3355205452৩ অর্থাৎ, তোমাদের কষ্ঠস্বরকে 
নবীর কণ্ঠস্বর থেকে উচু করো না এই আশংকার কারণে যে, কোথাও 
তোমাদের সমস্ত আমল নিষ্ফল হয়ে যায় এবং তোমরা টেরও পাও না। 
এস্থলে শরীয়তের স্বীকৃত মূলনীতির দিক দিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয় £ 
(এক) আহলে সুন্নত ওয়াল জমাআতের এ্রকমত্যে একমাত্র কুফরীই 
সৎকর্মসমূহ বিনষ্ট করে দেয়। কোন গোনাহের কারণে কোন সৎকর্ম বিনষ্ট 
হয় না। এখানে মুমিন তথা সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করা হয়েছে 
এবং 1948 শব্দযোগে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে বোঝা 
যায় যে, কাজটি কুফরী নয়। অতএব, আমলসমূহ বিনষ্ট হবে কিরূপে? 
(দুই) ঈমান একটি ইচ্ছাধীন কাজ। যে পর্যস্ত কেউ স্বেচ্ছায় ঈমান গ্রহণ না 
করে, মুমিন হয় না। এমনিভাবে কুফরও একটি ইচ্ছাধীন কাজ। স্বেচ্ছায় 
কুফরী অবলম্বন না করা পর্যন্ত কেউ কাফের হতে পারে না। এখানে 
আয়াতের শেষাংশে স্পষ্টতঃ 34558 বলা হয়েছে। অর্থাৎ 
তোমরা টেরও পাবে না। অতএব, এখানে খাটি কুফরীর শাস্তি সমস্ত 





১২৭৭ সুরাআল-হুজুরাত 


নেক-আমল নিষ্ফল হওয়া কিরূপে প্রযোজ্য হতে পারে। 


মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) বয়ানুল-কোরআনে এর এমন 
ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যন্দারা সব প্রশ্ন দূর হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, আয়াতের 
অর্থ এই যে, মুসলমানগণ ৷ তোমরা রসূলুল্লাহ সেঃ)-এর কণ্ঠস্বর থেকে 
নিজেদের কষ্টস্বরকে উচু করা এবং উচ্চস্বরে কথা বলা থেকে বিরত 
থেকো। কারণ, এতে তোমাদের সমস্ত আমল বিনষ্ট ও নিষ্ফল হয়ে 
যাওয়ার আশংকা আছে। আশংকার কারণ এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে 
অগ্রণী হওয়া অথবা তার কষ্টস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উচু করার 
মধ্যে তার শানে ধৃষ্টতা ও বে-আদবী হওয়ারও সম্ভাবনা আছে, যা রসূলকে 
কষ্টদানের কারণ। রসূলের কষ্টের কারণ হয়, এরূপ কোন কাজ সাহাবায়ে 
কেরাম ইচ্ছাকৃতভাবে করবেন, যদিও এরূপ কল্পনা করা যায় না, কিন্ত 
অগ্রণী হওয়া ও কণ্ঠস্বর উচু করার মত কাজ কষ্টদানের ইচ্ছায় না হলেও 
তারা কষ্ট পাওয়ার সন্তাবনা আছে। তাই এই জাতীয় কাজ সর্বাবস্থায় 
নিষিদ্ধ ও গোনাহ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কোন গোনাহর বৈশিষ্ট্য এই যে, 
যারা এই গোনাহে অহনিশি মগ্ন হয়ে পরিণামে কুফরী পর্যন্ত পৌছে যায়, 
যা সমস্ত নেক আমল নিষ্ফল হওয়ার কারণ। ধর্মীয় নেতা, ওস্তাদ অথবা 
পীরকে কষ্ট দেয়া এমনি গোনাহ্‌ যদ্দারা তওফীক ছিনিয়ে নেয়ার আশংকা 
আছে। এভাবে নবীর সামনে অগ্রণী হওয়া এবং কষ্ঠস্বর উচু করা দ্বারাও 
তওফীক ছিনিয়ে নেয়ার এবং অবশেষে কুফরী পর্যন্ত পৌছে যাওয়ার 
আশংকা থাকে। ফলে সমস্ত সৎকর্ম নিষ্ফল হয়ে যেতে পারে। যারা এহেন 
কাজ করে, তারা যেহেতু কষ্ট দেয়ার ইচ্ছায় করে না, তাই সে টেরও পাবে 
না যে, এই কুফর ও সৎকর্ম নিষ্ফল হওয়ার আসল কারণ কি ছিল। কোন 
কোন আলেম বলেন £ বুযুর্গ পীরের সাথে ধৃষ্টতা ও বে-আদবীও মাঝে 
মাঝে তওফীক ছিনিয়ে নেয়ার কারণ হয়ে যায়, যা পরিণামে ঈমানের 
সম্পদ বিনষ্ট করে দেয়। 


SSSA Ip SSIES 

- এই আয়াতে নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি তৃতীয় আদব শেখানো 
হয়েছে। অর্থাৎ, তিনি যখন নিজ বাসগৃহে তশরীফ রাখেন, তখন বাইরে 
দাড়িয়ে তাকে ডাকা, বিশেষতঃ গোয়ার্তুমি সহকারে নাম নিয়ে আহবান 
করা বে-আদবী। এটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ০1: শব্দটি £/>> এর 
বহুবচন। অভিধানে প্রাচীর চতুষ্টয় দ্বারা বেষ্টিত স্থানকে * বলা হয়, 
যাতে কিছু বারান্দা ও ছাদ থাকে। নবী করীম (সাঃ)-এর নয় জন বিবি 
ছিলেন। তাদের প্রত্যেকের জন্যে পৃথক পৃথক হুজরা তথা কক্ষ ছিল। 


LAA 


তিনি পালাক্রমে এসব হুজরায় তশরীফ রাখতেন। 


ইবনে সা’দ আতা খোরাসানীর রেওয়ায়েতক্রমে লিখেন £ এসব হুজরা 
খর্জুর শাখা দ্বারা নির্মিত ছিল এবং দরজায় মোটা কাল পশমী পর্দা ঝুলানো 
থাকত। ইমাম বোখারী (রহঃ) *আদাবুল-মুফরাদ' গ্রন্থে এবং বায়হাকী 
দাউদ ইবনে কায়সের উক্তি বর্ণনা করেন, তিনি বলেন £ আমি এসব 
হুজরার যিয়ারত করেছি। আমার ধারণা এই যে, হুজরার দরজা থেকে 
ছাদবিশিষ্ট কক্ষ পর্যস্ত ছয় সাত হাতের ব্যবধান ছিল। কক্ষ দশ হাত এবং 
ছাদের উচ্চতা সাত-আট হাত ছিল। ওলীদ ইবনে আবদুল মালেকের 
রাজত্বকালে তারই নির্দেশে এসব হুজরা মসজিদে নববীর অন্তর্ভুক্ত করে 
দেয়া হয়। মদীনার লোকগণ সেদিন অশ্রু রোধ করতে পারেননি। 

শানে নুষূল £ ইমাম বগভী (রহঃ) কাতাদাহ্‌ (রাঃ)-এর 
রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন, বনু-তামীষের লোকগণ দুপুরের সময় 
মদীনায় উপস্থিত হয়েছিল। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন এক হুজরায় 
বিশ্বামরত ছিলেন। তারা ছিল বেদুঈন এবং সামাজিকতার রীতি-নীতি 
সম্পর্কে অজ্ঞ। কাজেই তারা হুজরার বাইরে থেকেই ডাকাডাকি শুরু 
করল £ এ->৮ ৬ (51 [>| এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ 
হয়। এতে এভাবে ডাকাডাকি করতে নিষেধ করা হয় এবং অপেক্ষা করার 
আদেশ দেয়া হয়। মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী ইত্যাদি ্রস্থে এ রেওয়ায়েত 
বিভিন্ন শব্দযোগে বর্ণিত হয়েছে।_(মাযহারী) 

সাহাবী ও তাবেয়ীগণ তাদের আলেম ও মাশায়েখের সাথেও এই আদব 
ব্যবহার করেছেন। সহীহ্‌ বোখারী ও অন্যান্য কিতাবে হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে_আমি যখন কোন আলেম সাহাবীর 
কাছ থেকে কোন হাদীস লাভ করতে চাইতাম, তখন তার গৃহে পৌছে 
ডাকাডাকি অথবা দরজার কড়া নাড়া থেকে বিরত থাকতাম এবং দরজার 
বাইরে বসে অপেক্ষা করতাম। তিনি যখন নিজেই বাইরে আগমন 
করতেন, তখন আমি তার কাছে হাদীস জিজ্ঞেস করতাম। তিনি আমাকে 
দেখে বলতেন £ হে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর চাচাত ভাই। আপনি দরজার 
কড়া নেড়ে আমাকে সংবাদ দিলেন না কেন? হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) 
উত্তরে বলতেন £ আলেম কোন জাতির জন্যে পয়গম্বর সদৃশ। আল্লাহ্‌ 
তাআলা পয়গম্বর সম্পর্কে আদেশ দিয়েছেন যে, তার বাইরে আসা পর্যন্ত 
অপেক্ষা কর। 

হযরত আবু ওবায়দা (রহঃ) বলেন £ আমি কোন দিন কোন আলেমের 
দরজায় যেয়ে কড়া নাড়া দেইনি; বরং অপেক্ষা করেছি যে, তিনি নিজেই 
বাইরে আসলে সাক্ষাত করব।-_(রূহুল-মা'আনী) 


~~ ৮৯৯০৯৯০০০০৯ NVA 
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হিন্দু বহুত 
তবে তা-ই তাদের জন্য মঙ্গলজনক হত। আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু | 
(৬) মুমিনগণ | যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ 
আনয়ন করে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ 
তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের 
কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও। (৭) তোমরা জেনে রাখ তোমাদের মধ্যে 
আল্লাহর রসূল রয়েছেন। তিনি যদি অনেক বিষয়ে তোমাদের আবদার 
মেনে নেন, তবে তোমরাই কষ্ট পাবে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তোমাদের অস্তরে 
ঈমানের মহববত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। 
পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। 
তারাই সৎপথ অবলমবনকারী। (৮) এটা আল্লাহর কৃপা ও নেয়ামত £ 
আল্লাহ সব, পরজ্ঞাময়। (১) যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিগ হয়ে 
পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অতঃপর যদি 
তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোষরা আক্রমণকারী 
দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করকে যে পযন্ত না তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে 
ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধো ন্যাযানুগ পন্থায় 
মীমাংসা করে দিবে এবং ইনছাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ 
ইনছাফকারীদেরকে পছন্দ করেন। (১০) মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। 
অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং 
আল্লাহকে ভয় করবে-যাতে তোমরা অনুহ্রাণ্ত হও। (১১) মুমিনগণ, 
কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী 
অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস 
না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা 
একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে 
ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গোনাহ্‌। 
যারা এহেন কাজ থেকে তওবা না করে তারাই যালেম। 





















































আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


শানে-নুযুল £ মুসনাদে-আহমদের বরাত দিয়ে ইবনে-কাসীর এই 
আয়াত অবতরণের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, বনিল-মুস্তালিক গোত্রের 
সরদার, উম্মুল মুমিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া (রাঃ)-এর পিতা হারেস ইবনে 
মেরার বলেন £ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি 
আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং যাকাত প্রদানের আদেশ দিলেন। 
আমি ইসলামের দাওয়াত কবুল করতঃ যাকাত প্রদানে স্বীকৃত হলাম এবং 
বললাম £ এখন আমি স্বগোত্রে ফিরে গিয়ে তাদেরকেও ইসলাম ও যাকাত 
প্রদানের দাওয়াত দেব | যারা আমার কথা মানবে এবং যাকাত দেবে; 
আমি তাদের যাকাত একত্রিত করে আমার কাছে জমা রাখব। আপনি 
অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্যস্ত কোন দূত আমার কাছে প্রেরণ করবেন, 
যাতে আমি যাকাতের জমা অর্থ তার হাতে সোপর্দ করতে পারি। এরপর 
হারেস যখন ওয়াদা অনুযায়ী যাকাতের অর্থ জমা করলেন এবং দূত 
আগমনের নির্ধারিত মাস ও তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কোন দূত 
আগমন করল না, তখন হারেস আশংকা করলেন যে, সম্ভবতঃ রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) কোন কারণে আমাদের প্রতি অসন্থষ্ট হয়েছেন। নতুবা ওয়াদা 
অনুযায়ী দূত না পাঠানোর কোন কারণ থাকতে পারে না। হারেস এই 
আশংকার কথা ইসলাম গ্রহণকারী নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছেও প্রকাশ 
করলেন এবং সবাই মিলে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হওয়ার 
ইচ্ছা করলেন। এদিকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নির্ধারিত তারিখে ওলীদ ইবনে 
ওকবা (রাঃ)-কে যাকাত গ্রহণের জন্য পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পথিমধ্যে 
ওলীদ ইবনে ওকবা (রাঃ)-এর মনে এই ধারণা জাগ্রত হয় যে, এই গোত্রের 
লোকদের সাথে তার পুরাতন শত্রুতা আছে। কোথাও তারা তাকে পেয়ে 
হত্যা না করে ফেলে। এই ভয়ের কথা চিন্তা করে তিনি সেখান থেকেই 
ফিরে আসেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে যেয়ে বলেন যে, তারা যাকাত 
দিতে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে হত্যা করারও ইচ্ছা করেছে। তখন 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) রাগান্বিত হয়ে খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে 
একদল মুজাহিদ প্রেরণ করলেন। এদিকে মুজাহিদ বাহিনী রওয়ানা হল 
এবং ওদিকে হারেস জিজ্ঞাসা করলেন £ আপনারা কোন গোত্রের প্রতি 
প্রেরিত হয়েছেন? উত্তর হল £ আমরা তোমাদের প্রতিই প্রেরিত হয়েছি। 
হারেস কারণ জিজ্ঞেস করলে তাকে ওলীদ ইবনে ওকবা (রাঃ)-কে প্রেরণ 
ও তার প্রত্যাবর্তনের কাহিনী শুনানো হল এবং ওলীদের এই বিবৃতিও 
শুনানো হল যে, বনিল-মুস্তালিক গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে তাকে 
হত্যার পরিকল্পনা করেছে। একথা শুনে হারেস বললেন £ সে আল্লাহ্র 
কসম, যিনি মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সত্য রসূল করে প্রেরণ করেছেন, আমি 
ওলীদ ইবনে ওকবাকে দেখিওনি। সে আমার কাছে যায়নি। অতঃপর 
হারেস রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 
তুমি কি যাকাত দিতে অস্বীকার করেছ এবং আমার দুতকে হত্যা করতে 
চেয়েছ? হারেস বললেন £ কখনই নয়; সে আল্লাহ্‌র কসম, যিনি 
আপনাকে সত্য পয়গামসহ প্রেরণ করেছেন, সে আমার কাছে যায়নি এবং 
আমি তাকে দেখিওনি। নির্ধারিত সময়ে আপনার দূত যায়নি দেখে আমার 
আশংকা হয় যে, বোধ হয়, আপনি কোন ক্রটির কারণে আমাদের প্রতি 
অসস্তষ্ট হয়েছেন। তাই আমরা খেদমতে উপস্থিত হয়েছি। হারেস বলেন, 
এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা হুজুরাতের আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ 
হয়।__হ্বনে-কাসীর) 


কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, ওলীদ ইবনে ওকবা (রাঃ) নির্দেশ 


১২৭৯ 


সুরাআল-হুজুরাত 


NVA 





অনুযায়ী বনিল-মুস্তালিক গোত্রে পৌছেন। গোত্রের লোকেরা পূর্বেই জানত 
যে, রসূলুল্লাহ্‌ স)-এর দূত অমুক তারিখে আগমন করবে। তাই তারা 
অভ্যর্নার উদ্দেশে বস্তি থেকে বের হয়ে আসে। ওলীদ সন্দেহ করলেন 
যে, তারা বোষ হয় পুরাতন শত্রুতার কারণে তাকে হত্যা করতে এগিয়ে 
আসছে। সেমতে তিনি সেখান থেকেই ফিরে আসেন এবং রসূলুল্লাহ 
(আঃ)-এর কাছে নিজ ধারণা অনুযায়ী আরয করলেন যে, তারা যাকাত 
দিতে স্মত নয; বরং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। তখন 
রসুলুন্লাহ্‌ সেঃ) খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)-কে প্রেরণ করলেন এবং 
নির্দেশ দিলেন যে, যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। 
খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) রাত্রি বেলায় বস্তির নিকটে পৌছে গোপনে 
কয়েকজন গুপ্তচর পাঠিয়ে দিলেন। তারা ফিরে এসে সংবাদ দিল যে, 
তারা সবাই ইসলাম ও ঈমানের উপর কায়েম রয়েছে এবং যাকাত দিতে 
প্রস্তুত আছে। তাদের মধ্যে ইসলামের বিপরীত কোন কিছু নেই। খালেদ 
রো) ফিরে এসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে সমস্ত বৃত্তাস্ত বর্ণনা করলেন। 
এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। 

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন দুষ্ট ও পাপাচারী ব্যক্তি যদি 
কোন লোক কিংবা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে, তবে 
যথোপযুক্ত তদন্ত ব্যতিরেকে তার সংবাদ অথবা সাক্ষ্য অনুযায়ী ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা জায়েয নয়। 

আয়াত সম্পর্কিত বিধান ও মাসআলা £ ইমাম জাসসাস 
আহকামুল-কোরআনে বলেন £ এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন 
ফাসেক ও পাপাচারীর খবর কবুল করা এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
জায়েয নয়, যে পর্যন্ত না অন্যান্য উপায়ে তদস্ত করে তার সত্যতা 
প্রমাণিত হয়ে যায়। কেননা, এই আয়াতে এক কেরাআত হচ্ছে।৬০২-১ 
অর্থাৎ, তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তড়িঘড়ি করোনা বরং অন্য উপায়ে 
এর সত্যতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত দৃঢ়পদ থাক। ফাসেকের খবর কবুল 
করা যখন না জায়েয তখন সাক্ষ্য কবুল করা আরও উত্তমরূপে নাজায়েয 
হবে। কেননা, সাক্ষ্য এমন একটি খবর, যাকে শপথ ও কসম দ্বারা 
জোরালো করা হয়। একারণেই অধিকাংশ আলেমের মতে ফাসেকের খবর 
অথবা সাক্ষ্য শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কোন কোন ব্যাপারে 
ফাসেকের খবর ও সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। সেটা এই বিধানের ব্যতিক্রম 
কেননা, আয়াতে এই বিধানের একটি বিশেষ কারণ (2:% 
যু বর্ণনা করা রয়েছে। অতএব, যেসব ব্যাপারে এই কারণ অনুপস্থিত, 
সেগুলো আয়াতের বিধানে দাখিল নয়, অথবা এর ব্যতিক্রম। উদাহরণতঃ 
কোন ফাসেক বরং কাফেরও যদি কোন বস্তু এনে বলে যে, অমুক ব্যক্তি 
আপনাকে এটা হাদিয়া দিয়েছে, তবে তার এই খবর সত্য বলে মেনে নেয়া 
জায়েয। ফেকাহ গ্রন্থে এর আরও বিবরণ পাওয়া যাবে। 


সাহাবীদের আদালত সম্পর্কে একটি গুরুত্ব পূর্ন প্রশ্ব ও 
জওয়াবঃ বিভিন্ন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, এই আয়াতটি 
ওলীদ ইবনে ওকবা (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আয়াতে তাকে ফাসেক 
বলা হয়েছে। এ থেকে বাহ্যতঃ জানা যায় যে, সাহাবীগণের মধ্যে কেউ 
ফাসেকও হতে পারে। এটা ১৭০4 4:০--)| এই স্বীকৃত ও সর্বসম্মত 
মূলনীতির পরিপন্থী। অর্থাৎ, সকল সাহাবীই সিকাহ্‌ তথা নির্ভরযোগ্য । 
তাদের কোন খবর ও সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য নয়। আল্লামা আলুসী (রহঃ) 
রুহুল মা'আবীতে বলেন £ অধিকাংশ আলেম এ সম্পর্কে যে সুস্পষ্ট 
অভিমত পোষণ করেন তাই সত্য ও নির্ভূল। তারা বলেন £ সাহাবায়ে 





কেরাম নিষ্পাপ নন, তাদের দ্বারা কবীরা গোনাহ্‌ও সংঘটিত হতে পারে, যা 
ফিসক তথা পাপাচার। এরূপ গোনাহ্‌ হলে তাদের বেলায় শরীয়তসম্মত 
শাস্তি প্রযোজ্য হবে এবং মিথ্যা সাব্যস্ত হলে তাদের খবর এবং সাক্ষ্যও 
প্রত্যাখ্যান করা হবে। কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহর বর্ণনাদৃষ্টে আহলে-সুন্নাত 
ওয়াল-জমাতের আকীদা এই যে, সাহাবী গোনাহ্‌ করতে পারেন, কিন্তু 
এমন কোন সাহাবী নেই, যিনি গোনাহ থেকে তওবা করে পবিত্র হননি। 
কোরআন পাক 4155514495 বলে সর্বাবস্থায় তাদের 
সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছে। গোনাহ্‌ ক্ষমা করা 
ব্যতীত আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তষ্টি হয় না। কাযী আবু ইয়ালা (রহঃ) বলেনঃ 
সন্তষ্টি আল্লাহ্‌ তাআলার একটি চিরাগত গুণ। তিনি সেসব লোকের 
জন্যেই সন্তষ্টি ঘোষণা করেন, যাদের সম্পর্কে জানেন যে, সন্তষ্টির 
কারণাদির উপরই তাদের ওফাত হবে। 


সারকথা এই যে, সাহাবায়ে কেরামের বিরাট দলের মধ্য থেকে 
গুণাগুণতি কয়েকজন দ্বারা কখনও কোন গোনাহ্‌ হয়ে থাকলেও তারা 
তাৎক্ষণিক তওবা করার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। রসূলে করীম (সাঃ)-এর 
সংসর্গের বরকতে শরীয়ত তাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। শরীয়ত 
বিরোধী কোন কাজ অথবা গোনাহ্‌ তাদের পক্ষ থেকে খুবই দুর্লভ ছিল। 
তাদের অসংখ্য সৎকর্ম ছিল। নবী করীম (সাঃ) ও ইসলামের জন্যে তারা 
জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌ ও রসূলের অনুসরণকে 
তারা জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং এ জন্যে এমন সাধনা 
করেছিলেন, যার নজীর অতীত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া দুক্ষর। এসব গুণ 
ও শ্রেষ্ঠত্বের মোকালায় সারাজীবনে কোন গোনাহ হয়ে গেলেও তা 
স্বভাবতঃই ধর্তব্য নয়। এছাড়া আল্লাহ্‌ তাআলা ও তার রসূল (সাঃ)-এর 
মাহাত্য ও মহববতে তাদের অস্তর ছিল পরিপূর্ণ। সামান্য গোনাহ্‌ হয়ে 
গেলেও তারা আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে পড়তেন এবং তাৎক্ষণিক তওবা 
করতেন; বরং নিজেকে শাস্তির জন্যে নিজেই পেশ করে দিতেন। কোথাও 
নিজেই নিজেকে মসজিদের স্ত্তের সাথে বেঁধে দিতেন। এসব ঘটনা 
হাদীসে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। হাদীস থেকে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি গোনাহ 
থেকে তওবা করে, সে এমন হয়ে যায় যেন গোনাহ্‌ করেন। তৃতীয়তঃ 
কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী পুণ্যকাজ নিজেও গোনাহের কাফফারা হয়ে 
যায়। বলা হয়েছেঃ 59453452216) বিশেষতঃ সাহাবায়ে 
কেরামের পুণ্যকাজ গোনাহের কাফফারা হবেই। কারণ, তাদের পুণ্যকাজ 
সাধারণ লোকদের মত ছিল না। তাদের অবস্থা আবু দাউদ ও তিরমিযী 
হযরত সায়ীদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন - 
০5 25 এএ। এ লেখ তে লি ০০ 4 401১ 
(| ০৯৪ ০৮ ৮৯ 3 
- “আল্লাহর কসম তাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তির নবী করীম 
(সাঃ)-এর সাথে জেহাদে শরীক হওয়া-_যাতে তার মুখমণ্ডল ধূলি ধুসরিত 
হয়ে ঘায়-তোমাদের সারা জীবনের এবাদত থেকে উত্তম, যদিও 
(তোমাদেরকে নূহ (আঃ)-এর আয়ুক্ষাল দান করা হয়।” অতএব, গোনাহ্‌ 
হয়ে গেলে যদিও তাদেরকে নির্ধারিত শাস্তিই দেয়া হয়, কিন্তু এতদসত্বেও 
কোন পরবর্তী ব্যক্তির জন্যে তাদের কাউকে ফাসেক সাব্যস্ত করা জায়েয 
নয়। তাই রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর যুগে কোন সাহাবী দ্বারা ফিসক হওয়ার 
কারণে তাকে ফাসেক বলা হলেও এর কারণে তাকে (নাউযুবিল্লাহ) 
পরবর্তীকালেও সর্বদা ফাসেক বলা বৈধ নয়। _(রূহ্ুল-মা*আনী) 


আলোচ্য আয়াত অবতরণের কারণ ওলীদ ইবনে ওকবা (রাঃ)-এর 


১২৮০ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


NYA 


মরা 


ঘটনা হলেও আয়াতে তাকে ফাসেক বলা হয়েছে_একথা অকাট্যরপে 
জরুরী নয়। কারণ, এই ঘটনার পূর্বে ফাসেক বলার মত কোন কাজ তিনি 
করেননি। এই ঘটনাও নিজ ধারণা অনুযায়ী সত্য মনে করেই তিনি 
মোস্তালিক গোত্র সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত সংবাদ দিয়েছিলেন। এই আয়াত 
ফাসেকের খবর অগ্রহণীয় হওয়া সম্পর্কে একটি সামগ্রিক নীতি বর্ণনা 
করেছে এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনার প্রেক্ষাপটে এ আয়াত অবতরণের ফলে 
বিষয়টি এভাবে আরও জোরদার হয়েছে যে, ওলীদ ইবনে ওকবা (রাঃ) 
ফাসেক না হলেও তার খবর শক্তিশালী ইঙ্গিত দ্বারা অগ্রহণীয় মনে 
হয়েছে। তাই রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) কেবল তার খবরের ভিত্তেতেই ব্যবস্থা গ্রহণ 
না করে খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)-কে তদন্তের আদেশ দেন। সুতরাং 
একজন সৎ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির খবরের ইঙ্গিতের ভিত্তিতে সন্দেহ 
হওয়ার কারণে যখন তদন্ত না করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল না, তখন 
ফাসেকের খবর কবুল না করা এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ না করা আরও 
সুস্পষ্ট। সাহাবীগণের “আদালত” সম্পর্কিত আলোচনার কিছু অংশ 
পরবর্তী (5460 5৬430আয়াতেও বর্ণিত হবে। 

এর আগের আয়াতে ওলীদ ইবনে ওকবা মুস্তালিক গোত্র সম্পর্কে 
খবর দিয়েছিল যে, তারা মুরতাদ (ধ্মত্যাগী) হয়ে গেছে এবং যাকাত দিতে 
অস্বীকার করেছে। এতে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও উত্তেজনা দেখা দেয়। 
তাদের মত ছিল যে, যুস্তালিক গোত্রের বিপক্ষে যুদ্ধাভিযান করা হোক। 
কিন্ত রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওলীদ ইবনে ওকবার খবরকে শক্তিশালী ইঙ্গিতের 
খেলাফ মনে করে কবুল করেননি এবং তদন্তের জন্যে খালেদ ইবনে 
ওলীদকে আদেশ করেন। আগের আয়াতে কোরআন এ বিষয়কে আইনের 
রূপ দান করেছে যে, যে ব্যক্তির খবরে শক্তিশালী ইঙ্গিতের মাধ্যমে সন্দেহ 
দেখা দেয়, তদন্তের পূর্বে তার খবর অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা বৈধ নয়। 
আলোচ্য আয়াতে সাহাবায়ে কেরামকে আরও একটি নির্দেশ দেয়া হয়েছে 
যে, যদিও বনী-মুস্তালিক সম্পর্কিত খবর শুনে তোমাদের উত্তেজনা ধর্মীয় 
মর্ধাদাবোধের কারণে ছিল; কিন্তু তোমাদের মতামত নির্ভুল ছিল না। 
রসূলের অবলম্বিত পদ্থাই উত্তম ছিল।__(মাযহারী) উদ্দেশ্য এই যে, 
পরামর্শ সাপেক্ষ ব্যাপারাদিতে কোন মত পেশ করা তো দুরস্ত; কিন্ত এরূপ 
চেষ্টা করা যে, রসূল (সাঃ) এই মত অনুযায়ীই কাজ করুন, এটা দুরস্ত 
নয়। কেননা, সাংসারিক ব্যাপারাদিতে যদিও খুব কমই রসূলের মতামত 
উপযোগিতার বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যা নবুওয়তের পরিপন্থী 
নয়, কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা তার রসূলকে যে দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তা দান 
করেছেন, তা তোমাদের নেই। তাই রসূল যদি তোমাদের মতামত মেনে 
চলেন, তবে অনেক ব্যাপারে তোমাদের কষ্ট ও বিপদ হবে। যদি কুত্রাপি 
কোথাও তোমাদের মতামতের মধ্যেই উপযোগিতা নিহিত থাকে এবং 
তোমরা রসুলের আনুগত্যের খাতিরে নিজেদের মতামত পরিত্যাগ কর, 
যাতে তোমাদের সাংসারিক ক্ষতিও হয়ে যায়, তবে তাতে ততটুকু ক্ষতি 
নেই, যতটুকু তোমাদের মতামত মেনে চলার মধ্যে আছে। কেননা, 
এমতাবস্থায় কিছু সাংসারিক ক্ষতি হয়ে গেলেও রসূলের আনুগত্যের 
পুরস্কার ও সওয়াব এর চমৎকার বিকল্প বিদ্যমান আছে। == 
শব্দটি ২-২০ থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ গোনাহও হয় এবং কোন বিপদে 
পতিত হওয়াও হয়। এখানে উভয় অর্থের সম্ভাবনা আছে। (কুরতুবী) 

শানে-নুষুল £ এসব আয়াতের শানে-নুযুল সম্পর্কে তফসীরবিদগণ 
একাধিক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এসব ঘটনায় খোদ মুসলমানদের দুই 
দলের মধ্যে সংঘর্ষের বিষয়বস্তু আছে। এখন সকল ঘটনার সমষ্টি 
আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ হতে পারে অথবা কোন একটি ঘটনার 





পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং অন্য ঘটনাগুলোকে অনুরূপ 
দেখে সেগুলোকেও অবতরণের কারণের মধ্যে শরীক করে দেয়া হয়েছে। - 
এই আয়াতে আসলে যুদ্ধ ও জেহাদের সরঞ্জাম ও উপকরণের অধিকারী 
রাজন্যবর্গকে সম্বোধন করা হয়েছে।বোহর, রুহুল মা’ আনী) 
পরোক্ষভাবে সকল মুসলমানকেও সম্বোধন করা হয়েছে যে, তারা এ 
ব্যাপারে রাজন্যবর্গের সাথে সহযোগিতা করবে। যেখানে কোন ইমাম, 
উভয়পক্ষকে উপদেশ নিয়ে যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত করতে হবে। যদি 
উভয়ই সম্মত না হয়, তবে তাদের থেকে পৃথক থাকতে হবে। কারও 
বিরোধিতা এবং কারও পক্ষ অবলম্বন করা যাবে না।-বৈয়ানুল-কোরআন) 

মাসায়েল £ মুসলমানদের দুই দলের যুদ্ধ কয়েক প্রকার হতে পারে। 
বিবদমান উভয় দল ইমামের শাসনাধীন হবে কিংবা উভয়দল শাসনাধীন 
হবে না কিংবা একদল শাসনাধীন হবে এবং অন্যদল শাসন বহির্ভূত হবে। 
প্রথমোক্ত অবস্থায় সাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য হবে উপদেশের মাধ্যমে 
উভয়দলকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখা। যদি উপদেশে বিরত না হয়, তবে 
ইমামের পক্ষ থেকে মীমাংসা করা ওয়াজেব। যদি ইসলামী সরকারের 
হস্তক্ষেপের ফলে উভয়পক্ষ যুদ্ধ বন্ধ করে, তবে কেসাস ও রক্তবিনিময়ের 
বিধান প্রযোজ্য হবে। অন্যথায় উভয়পক্ষের সাথে বিদ্রোহীর ব্যবহার করা 
হবে। এক পক্ষ যুদ্ধ থেকে বিরত হলে এবং অপর পক্ষ জুলুম ও নির্যাতন 
অব্যাহত রাখলে দ্বিতীয় পক্ষকে বিদ্রোহী মনে করা হবে এবং প্রথম পক্ষকে 
আদেল বলা হবে। বিদ্রোহীদের প্রতি প্রযোজ্য বিস্তারিত বিধান ফেকাহ 
রথে দরষটব্য। সংক্ষেপে বিধান এই যে, যুদ্ধের আগে তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে 
নেয়া হবে এবং তাদেরকে গ্রেফতার করে তওবা না করা পর্যস্ত বন্দী রাখা 
হবে। যুদ্ধরত অবস্থায় কিংবা যুদ্ধের পর তাদের সস্তান-সম্ততিকে গোলাম 
অথবা বাদী করা হবে না এবং তাদের ধন-সম্পদ যুদ্ধলবু ধন-সম্পদ বলে 
গণ্য হবে না। তবে তওবা না করা পর্যস্ত ধন-সম্পদ আটক রাখা হবে। 
তওবার পর প্রত্যার্পন করা হবে। আয়াতে বলা হয়েছে £ 

1955408497৩ অৰ্থাৎ, যদি বিদ্োহী দল 

বিদ্রোহ ও যুদ্ধ থেকে বিরত হয় তবে শুধু যুদ্ধ বিরতিই যথেষ্ট হবে নাঃ বরং 
যুদ্ধের কারণ ও পারস্পরিক অভিযোগ দূর করার চেষ্টা কর, যাতে কোন 
পক্ষের মনে বিদ্বেষ ও শত্রুতা অবশিষ্ট না থাকে এবং স্থায়ী ভ্রাতৃত্বের 
পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তারা যেহেতু ইমামের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছে, তাই 
তাদের ব্যাপারে পুরোপুরি ইনছাফ না হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই 
কোরআন পাক উভয় পক্ষের অধিকারের ব্যাপারে ইনছাফের তাকীদ 
করেছে।_বয়ানুল-কোরআন) 

মাসআলা £ যদি মুসলমানদের কোন শক্তিশালী দল ইমামের বশ্যতা 
অস্বীকার করে, তবে ইমামের কর্তব্য হবে সর্বপ্রথম তাদের অভিযোগ 
শ্রবণ করা, তাদের কোন সন্দেহ কিংবা ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তা দূর 
করা। তারা যদি তাদের বিরোধিতার শরীয়তসম্মত বৈধ কারণ উপস্থিত 
করে, যদ্দারা খোদ ইমামের অন্যায়-অত্যাচার ও নিপীড়ন প্রমাণিত হয়, 
তবে সাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য হবে এই দলের সাহায্য ও সমর্থন করা, 
যাতে ইমাম যুলুম থেকে বিরত হয়। এক্ষেত্রে ইমামের যুলুম নিশ্চিত ও 
সন্দেহাতীতরপে প্রমাণিত হওয়া শর্ত _(মাযহারী) 

পক্ষান্তরে যদি তারা তাদের বিদ্রোহ ও আনুগত্য বর্জনের পক্ষে কোন 
সুস্পষ্ট ও সঙ্গত কারণ পেশ করতে না পারে এবং ইমামের বিপক্ষে যুদ্ধ 
করতে উদ্যত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলমানদের যুদ্ধে লিপ্ত 
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সূরাআল-হুজুরাত 


91) 





হওয়া হালাল। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, তারা যুদ্ধ শুরু না করা পর্যন্ত 
মুসলমানদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ শুরু করা জায়েয হবে না।(মাযহারী) 

এই বিধান তখন, যখন এই দেশের বিদ্রোহী ও অত্যাচারী হওয়া 
নিশ্চিতরূপে জানা যায়। যদি উভয় পক্ষ কোন শরীয়তসম্মত প্রমাণ রাখে 
এবং কে বিদ্রোহী ও কে আদেল, তা নিদিষ্ট করা কঠিন হয়, তবে প্রত্যেক 
মুসলমানই নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী যে পক্ষকে আদেল মনে করবে 
সেই পক্ষকে সাহায্য ও সমর্থন করতে পারে। যার এরূপ কোন প্রবল 
ধারণা নেই, সে নিরপেক্ষ থাকবে, যেমন জমল ও ছিফফীন যুদ্ধে এরূপ 
পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। 

সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ £ ইমাম আবুবকর 
ইবনে আরাবী (রহঃ) বলেন £ এই আয়াত মুসলমানদের পারস্পরিক 
দবদ্বকলহের যাবতীয় প্রকারের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছে। সেসব 
দৃন্দকলহও এই আয়াতের মধ্যে দাখিল, যাতে উভয় পক্ষ কোন 
শরীয়তসম্মত প্রমাণের ভিত্তিতে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়। সাহাবায়ে 
কেরামের বাদানুবাদ এই প্রকারের মধ্যে পড়ে। কুরতুবী ইবনে আরাবীর 
এই উক্তি উদ্ধৃত করে এ স্থলে সাহাবায়ে-কেরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ 
তথা জঙ্গে-জমল ও সিফফীনের আসল স্বরূপ বর্ণনা করেছেন এবং এ 
সম্পর্কে পরবর্তী যুগের মুসলমানদের কর্মপন্থার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ 
করেছেন। এখানে কুরতুবীর বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার উল্লেখ করা হচ্ছেঃ 

কোন সাহাবীকে অকাট্য ও নিশ্চিতরূপে ভ্রান্ত বলা জায়েয নয়। 
কারণ, তারা সবাই ইজতিহাদের মাধ্যমেই নিজ নিজ কর্মপন্থা নির্ধারণ 
করেছিলেন। সবার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তষ্টি লাভ। 
তারা সবাই আমাদের নেতা। আমাদের প্রতি নির্দেশ এই যে, আমরা যেন 
তাদের পারস্পরিক বিরোধ সম্পর্কে মস্তব্য করা থেকে বিরত থাকি এবং 
সর্বদা উত্তম পন্থায় তাদের ব্যাপারে আলোচনা করি। কেননা, সাহাবী হওয়া 
বড়ই সম্মানের বিষয়। নবী করীম (সাঃ) তাদেরকে মন্দ বলতে নিষেধ 
করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করেছেন 
এবং তীদের প্রতি সন্তষ্ট আছেন। এছাড়া বিভিন্ন সনদে এই হাদীস প্রমাণিত 
আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত তালহা (রাঃ) সম্পর্কে বলেছেন £ 
০১3। ১০৩ ie ২৯ ০৭৬৮ ৩। _ অৰ্থাৎ , তালহা ভূপৃষ্ঠে 
চলাফেরাকারী শহীদ। 

এখন হযরত আলীর বিরুদ্ধে হযরত তালহার যুদ্ধের জন্যে বের হওয়া 
প্রকাশ্য গোনাহ্‌ ও নাফরমানী হলে এ যুদ্ধে শহীদ হয়ে তিনি কিছুতেই 
শাহাদতের মর্যাদা লাভ করতে পারতেন না। এমনিভাবে হযরত তালহার 
এই কাজকে ভ্রান্ত এবং কর্তব্য পালনে ক্রটি সাব্যস্ত করা সম্ভব হলেও তার 
জন্যে শাহাদতের মর্তবা অর্জিত হত না। কারণ, শাহাদত একমাত্র তখনই 
অর্জিত হয়, যখন কেউ আল্লাহ্‌ তাআলার আনুগত্য প্রাণ বিসর্জন দেয়। 
কাজেই তাদের ব্যাপারে পূর্ববর্ণিত বিশ্বাস পোষণ করাই জরুরী। 

এ ব্যাপারে খোদ হযরত আলী থেকে বর্ণিত সহীহ্‌ ও মশহুর হাদীস 
দ্বিতীয় প্রমাণ। তাতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেন £ যুবায়রের হত্যাকারী 
জাহান্নামে আছে। 

হযরত আলী বলেন £ আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে একথা বলতে 
শুনেছি, সফিয়্যা-তনয়ের হত্যাকারীকে জাহান্নামের খবর দিয়ে দাও। 
অতএব, প্রমাণিত হল যে, হযরত তালহা ও হযরত যুবায়র এই যুদ্ধের 
কারণে পাপী ও গোনাহগার ছিলেন না। এরূপ হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত 
তালহাকে শহীদ বলতেন না এবং যুবায়রের হতাকারী সম্পর্কে জাহান্নামের 





ভবিষ্যদ্বাণী করতেন না। এছাড়া তিনি ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ 
জন সাহাবীর অন্যতম। তাদের জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য প্রায় 
সর্ববাদিসম্মত। 


এমনিভাবে সাহাবীদের মধ্যে ধারা এসব যুদ্ধে নিরপেক্ষ ছিলেন, 
তাদেরকেও ভ্রান্ত বলা যায় না। আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে ইজতিহাদের 
মাধ্যমে এ মতের উপরই কায়েম রেখেছেন-এদিক দিয়ে তাদের কর্মপন্থাও 
সঠিক ছিল। সুতরাং এ কারণে তাদেরকে ভর্তসনা করা, তাদের সাথে 
সম্পর্কচ্ছেদ করা, তাদেরকে ফাসেক সাব্যস্ত করা এবং তাদের ফযীলত, 
সাধনা ও মহান ধৰ্মীয় মর্যাদা অস্বীকার করা কিছুতেই দুরস্ত নয়। জনৈক 
আলেমকে জিজ্ঞাসা করা হয় £ সাহাবায়ে-কেরামের পারস্পরিক 
বাদানুবাদের ফলস্বরূপ যে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, সে সম্পর্কে আপনার 
মতামত কি? তিনি জওয়াবে এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ 
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অর্থাৎ, সেই উম্মত অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তাদের কাজকর্ম তাদের 


জন্যে এবং তোমাদের কাজকর্ম তোমাদের জন্যে। তারা কি করত না 
করত, সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না। 


একই প্রশ্নের জওয়াবে অন্য একজন বুযুর্গ বলেন £ এটা এমন রক্ত 
যে, আল্লাহ্‌ এর দ্বারা আমার হাতকে রঞ্জিত করেননি। এখন আমি আমার 
জিহবাকে এর সাথে জড়িত করতে চাই না। উদ্দেশ্য এই যে, আমি কোন 
এক পক্ষকে কোন ব্যাপারে নিশ্চিত ভ্রান্ত সাব্যস্ত করার ভুলে লিপ্ত হতে 
চাই না। 


আল্লামা ইবনে ফওর বলেন £ আমাদের একজন সহযোগী বলেছেন 
যে, সাহাবায়ে-কেরামের মধ্যবর্তী বাদানুবাদ ইউসুফ (আঃ) ও তার 
ভ্রাতাদের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলীর অনুরূপ। তারা পারস্পরিক বিরোধ 
সত্বেও বেলায়েত ও নবুওয়তের গণ্ডি থেকে খারিজ হয়ে যাননি। 
সাহাবায়ে-কেরামের পারস্পরিক ঘটনাবলীর ব্যাপারটিও হুবহু তাই। 


হযরত মুহাসেবী বলেন £ সাহাবায়ে-কেরামের পারস্পরিক রক্তপাতের 
ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে কিছু মন্তব্য করা সুকঠিন। কেননা, এ ব্যাপারে 
খোদ সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ ছিল। হযরত হাসান বছরী সাহাবীদের 
পারস্পরিক যুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন £ এসব যুদ্ধে সাহাবীগণ 
উপস্থিত ছিলেন এবং আমরা অনুপস্থিত। তারা সম্পূর্ণ অবস্থা জানতেন। 
আমরা জানি না। যে ব্যাপারে সব সাহাবী একমত আমরা তাতে তাদের 
অনুসরণ করব এবং যে ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতবিরোধ আছে, সেই 
ব্যাপারে আমরা নিশ্চুপ থাকব। 

হযরত মুহাসেবী (রহঃ) বলেন £ আমিও তাই বলি, যা হযরত হাসান 
বসরী (রহঃ) বলেছেন। আমি জানি তারা যে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছেন, 
সে ব্যাপারে ভারা আমাদের চাইতে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। তাই তাদের 
সর্বসম্মত বিষয়ে তাদের অনুসরণ করা এবং বিরোধপূর্ণ বিষয়ে নিশ্চুপ 
থাকাই আমাদের কাজ। আমাদের তরফ থেকে নতুন কোন পথ আবিষ্কার 
করা অনুচিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তারা সবাই ইজতিহাদের মাধ্যমে কাজ 
করেছিলেন এবং আল্লাহ তাআলার সন্তষ্টি কামনা করেছিলেন। তাই ধর্মীয় 
ব্যাপারে তারা সবাই সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে 

সূরা হুজুরাতের শুরুতে নবী করীম (সাঃ)-এর হক ও আদব, অতঃপর 
সাধারণ মুসলমানদের পারস্পরিক হক ও সামাজিক রীতি-নীতি বর্ণিত 
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হয়েছে। এর পূর্ববর্তী দুই আয়াতে মুসলমানদের দলগত সংশোধনের বিধান 
উল্লেখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক হক, আদব 
ও সামাজিক রীতি-নীতি বিবৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় নিষিদ্ধ 
করা হয়েছে। (এক) কোন মুসলমানকে ঠাট্টা ও উপহাস করা, (দুই) 
কাউকে দোষারোপ করা এবং (তিন) কাউকে অপমানকর অথবা 
পীড়াদায়ক নামে ডাকা। 


কুরতুবী বলেন £ কোন ব্যক্তিকে হেয় ও অপমান করার জন্যে তার 
কোন দোষ এমনভাবে উল্লেখ করা, যাতে শ্রোতারা হাসতে থাকে, তাকে 
এ ৯৪ ও 41541 বলা হয়। এটা যেমন মুখে সম্পন্ন হয়, তেমনি 
হস্তপদ ইত্যাদি দ্বারা ব্যঙ্গ অথবা ইঙ্গিতের মাধ্যমেও সম্পন্ন হয়ে থাকে। 
কারও কথা শুনে অপমানের ভঙ্গিতে বিদ্রাপ করার মাধ্যমেও হতে পারে। 
কেউ কেউ বলেন £ শ্রোতাদের হাসির উদ্রেক করে, এমনভাবে কারও 
সম্পর্কে আলোচনা করাকে ৮৯. ও ০ বলা হয়। কোরআনের 
বৰ্ণনা মতে এগুলো সব হারাম। 


কোরআন পাক এত গুরুত্ব সহকারে 2০. তথা উপহাস নিষিদ্ধ 
করেছে যে, এক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী জাতীকে পৃথকভাবে সম্বোধন করা 
হয়েছে। পুরুষদের জন্যে কওম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, 
অভিধানে এ শব্দটি পুরুষদের জন্যেই বিরধারিত, যদিও রূপকভঙ্গিতে 
নারীদেকেও শামিল করা হয়ে থাকে। কোরআন পাক সাধারণতঃ পুরুষ ও 
নারী উভয়ের জন্যে কওম শব্দ ব্যবহার করেছে। কিন্তু কোরআন এখানে 
কণম শব্দটি বিশেষভাবে পুরুষদের জন্যে ব্যবহার করেছে এবং এর 
বিপরীতে % শব্দের মাধ্যমে নারীদের কথা উল্লেখ করেছে। উভয়কে 
বলা হয়েছে যে, যে পুরুষ অপর পুরুষকে উপহাস করে, সে আল্লাহ্র 
কাছে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। কোরআনে পুরুষ 
পুরুষকে এবং নারী নারীকে উপহাস করা ও তা হারাম হওয়ার কথা উল্লেখ 
করা হয়েছে ; অথচ কোন পুরুষ নারীকে এবং কোন নারী পুরুষকে 
উপহাস করলে তা-ও হারাম। কিন্তু একথা উল্লেখ না করে এদিকে ইঙ্গিত 
করা হয়েছে যে, নারী ও পুরুষের মেলামেশাই শরীয়তে নিষিদ্ধ ও 
নিন্দনীয়। মেলামেশা না হলে উপহাসের প্রশ্নই উঠে না। আয়াতের সারমর্ম 
এই যে, কোন ব্যক্তির দেহে, আকার-আকৃতিতে অথবা গঠলপ্রকৃতিতে 
কোন দোষ দৃষ্টিগোচর হলে তা নিয়ে কারও হাসাহাসি অথবা উপহাস করা 
উচিত নয়। কেননা, তার জানা নেই যে, সম্ভবতঃ এই ব্যক্তি সততা, 
আস্তরিকতা ইত্যাদির কারণে আল্লাহ্‌র কাছে তার চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। 
এ আয়াতে পূর্ববর্তী বুযুর্গ ও মনীষীদের অস্তরে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার 
করেছিল। আমর ইবনে শোরাহবিল (রাঃ) বলেন £ কোন ব্যক্তিকে বকরীর 
স্তনে মুখ লাগিয়ে দুধ পান করতে দেখে যদি আমার হাসির উদ্বেক হয়, 
তবে আমি আশংকা করতে থাকি যে, কোথাও আমিও এরূপই না হয়ে 
যাই। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন £ কোন কুক্রকেও 
উপহাস করতে আমার ভয় লাগে, আমিও নাকি কুকুর হয়ে যাই।_ 
(কুরতুবী) 

সহীহ্‌ মুসলিমে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- এর রেওয়ায়েতক্রমে 
রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা মুসলমানদের আকার-আকৃতি 
ও ধন-দৌলতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না; বরং তাদের অস্তর ও কাজকর্ম 
দেখেন। কুরতুবী বলেন £ এই হাদীস থেকে এই বিধি ও মূলনীতি জানা যায় 
যে, কোন ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা দেখে তাকে নিশ্চিতরূপে ভাল অথবা 
মন্দ বলে দেয়া জায়েয নয়। কারণ, যে ব্যক্তির বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মকে 
আমরা খুব ভাল মনে করছি, সে আল্লাহ্‌র কাছে নিন্দনীয় হতে পারে। 


কেননা, আল্লাহ্‌ তার আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও অস্তরগত গুণাগুণ সম্পর্কে 
সম্যক জ্ঞাত আছেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা ও ক্রিয়াকর্ম 
মন্দ, তার আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও অন্তরগত গুণাগুণ তার কুকর্মের 
কাফফারা হয়ে যেতে পারে। তাই যে ব্যক্তিকে মন্দ অবস্থা ও কুকর্মে লিপ্ত 
দেখ, তার এই অবস্থাকে মন্দ মনে কর কিন্তু তাকে হেয় ও লান্ছিত মনে 
করার অনুমতি নেই। আয়াতে দ্বিতীয় নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে ১) -এর অর্থ 
কারও দোষ বের করা, দোষ প্রকাশ করা এবং দোষের কারণে ভর্সনা 
করা, এরশাদ হয়েছে 33495 অর্থাৎ, তোমারা নিজেদের দোষ 
বের করো না। এই বাক্যটি 4৫855; -এর মতই, যার অর্থ 
তোমরা পরস্পরে একে অন্যকে হত্যা করো না এবং নিজেদের দোষ বের 
করার অর্থ এই যে, একে অন্যের দোষ বের করো না। এরূপ ভঙ্গিতে দোষ 
ব্যক্ত করার রহস্য একথা বলা যে, অপরকে হত্যা করা একদিক দিয়ে 
নিজেকেই হত্যা করার শামিল। কেননা, প্রায়ই তো এরূপ হয়েই যায় যে, 
একজন অন্যজনকে হত্যা করলে নিহত ব্যক্তির সমর্থকরা তাকেও হত্যা 
করে। এটা না হলেও প্রকৃত সত্য এই যে, মুসলমান সব ভাই ভাই। 
ভাইকে হত্যা করা যেন নিজেকে হত্যা করা এবং হস্তপদ বিহীন করে 
দেয়া. %420%5535 -এর অর্থ তা-ই। অর্থাৎ, তোমরা অন্যের দোষ 
বের করলে, সেও তোমাদের দোষ বের করবে। কারণ, দোষ থেকে কোন 
মানুষ যুক্ত নয়। জনৈক আলেম বলেন £ ৬০৪ wll) ৮:১৮ ১১ 
অর্থাৎ, তোমার মধ্যেও দোষ আছে এবং মানুষের চক্ষু আছে। তারা দোষ 
দেখে। তুমি কারও দোষ বের করলে সেও তোমার দোষ বের করবে। যদি 
সে সবর করে, তবে সে কথাই বলতে হবে যে, মুসলমান ভাইয়ের দুর্নাম 
নিজেরই দুর্নাম। 

আয়াতে নিষিদ্ধ তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, অপরকে মন্দ নামে ডাকা, 
যন্দরুন সে অসম্তষ্ট হয়। উদাহরণতঃ কাউকে খঞ্জ, খোড়া অথবা অন্ধ বলে 
ডাকা অথবা অপমানজনক নামে সম্বোধন করা। হযরত আবু জুবায়ের 
আনসারী (রাঃ) বলেন £ এই আয়াত আমাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন আমাদের অধিকাংশ 
লোকের দুই তিনটি করে নাম খ্যাত ছিল। তনুধ্যে কোন কোন নাম সংশ্লিষ্ট 
ব্যক্তিকে লজ্জা দেয়া ও লাঞ্ছিত করার জন্য লোকেরা খ্যাত করেছিল। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) তা জানতেন না। তাই মাঝে মাঝে সেই মন্দ নাম ধরে 
তিনিও সম্বোধন করতেন। তখন সাহাবায়ে কেরাম বলতেন £ ইয়া 
রাসূলাল্লাহ, সে এই নাম শুনলে অসস্তষ্ট হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 
আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। 


হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন £30১59; এর অর্থ হচ্ছে 
কেউ কোন গোনাহ্‌ অথবা মন্দকাজ করে তওবা করার পরও তাকে সেই 
মন্দকাজের নামে ডাকা। উদাহরণতঃ চোর, ব্যভিচারী অথবা শরাবী বলে 
সম্বোধন করা। যে ব্যক্তি চুরি, যেনা, শরাব ইত্যাদি থেকে তওবা করে 
নেয়, তাকে অতীত কুকর্ম দ্বারা লজ্জা দেয়া ও হেয় করা হারাম। রসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেন £ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এমন গোনাহ দ্বারা ল্জা দেয়, 
যা থেকে সে তওবা করেছে, তাকে সেই গোনাহে লিপ্ত করে ইহকাল ও 
পরকালে লাঙ্ছিত করার দায়িত্ব আল্লাহ্‌ তাআলা গ্রহণ করেন।-ক্রতুবী) 

কোন কোন নামের ব্যতিক্রমঃ কোন কোন লোকের এমন নাম খ্যাত 
হয়ে যায়, যা আসলে মন্দ, কিন্তু এই নাম ব্যতীত কেউ তাকে চেনে না। 
এমতাবস্থায় সংশিষ্ট ব্যক্তিকে হেয় লাঞ্ছিত করার ইচ্ছা না থাকলে তাকে 
এই নামে ডাকা জায়েয। এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত। যেমন, কোন 
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(5২) মুগ তোমরা অনেক ধারণা থেকে বে থাক। নিচ কতক 
ধারণা গোনাহ । এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন 
কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার মাংস 
ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বন্ততঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। 
আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবৃলকারী, পরম দয়ালু ৷ (১৩) 
হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি 
এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা 
পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে সে-ই সবাধিক সম্ভ্রান্ত যে 
সবার্ধিক পরহ্যেগার ৷ নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সব্জি, সবকিছুর খবর রাখেন। (১৪) 
মরুবাসীরা বলে £ আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। বলুন £ তোমরা বিশ্বাস 
স্থাপন করনি; বরং বল, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। এখনও তোমাদের 
অন্তরে বিশ্বাস জন্মেনি। যদি তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য 
কর, তবে তোমাদের কর্ম বিন্দুমাত্র নিষ্ফল করা হবে না। নিশ্চয়, আল্লাহ 
ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান। (১৫) তারাই মুখিন, যারা আল্লাহ ও তার 
রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে 
খাপ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জেহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ। (১৬) বলুন £ 
তোমরা কি তোমাদের ধর্ম পরায়ণতা সম্পর্কে আল্লাহকে অবহিত করছ? 
অথচ আল্লাহ্‌ জানেন যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে এবং যা কিছু আছে 
নভোমগুলে। আল্লাহ সববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (১৭) তারা মুসলমান হয়ে 
আপনাকে ধন্য করেছে মনে করে। বলুন, তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে 
ধন্য করেছ যনে করো লা। বরং আল্লাহ ঈমানের পথে পরিচালিত করে 
তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাক। (১৮) 
আল্লাহ্‌ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয় জানেন, তোমরা যা কর 
আল্লাহ তাদেখেন। 








কোন মুহান্দেসের নামের সাথে ০ ৯-৯। ইত্যাদি খ্যাত আছে। খোদ 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) জনৈক অপেক্ষাকৃত লম্বা হাতবিশিষ্ট সাহাবীকে 
৩৯ 33 নামে পরিচিত করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মোবারক 
(রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় £ হাদীসের সনদে কতক নামের সাথে কিছু 
পদবী যুক্ত হয়; যেমন -৮-৬২৯০3| ০০০ ০০৮১। 01১৮ 
| ইত্যাদি। এসব পদবী সহকারে নাম উল্লেখ করা জায়েয কি না? 
তিনি বললেন £ দোষ বর্ণনা করার ইচ্ছা না থাকলে এবং পরিচয় পূর্ণ করার 
ইচ্ছা থাকলে জায়েয (কুরতুবী) 

ভাল নামে ডাকা সুন্নত £ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ মুমিনের হক 
অপর মুমিনের উপর এই যে, তাকে অধিক পছন্দনীয় নাম ও পদবী 
সহকারে ডাকবে। একারণেই আরবে ডাকনামের প্রচলন ছিল। হ্‌ 
(সোঃ)ও তা পছন্দ করেছিলেন। তিনি বিশেষ বিশেষ সাহাবীকে কিছু পদবী 
দিয়েছিলেন-হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে আতীক, হযরত ওমর 
(রাঃ)-কে ফারুক, হযরত হামযা (রাঃ)-কে আসাদুল্লাহ এবং খালেদ ইবনে 
ওলীদ (রাঃ)-কে সাইফুল্লাহ্‌ পদবী দান করেছিলেন। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

এই আয়াতেও পারস্পরিক হক ও সামাজিক রীতিনীতি ব্যক্ত হয়েছে 
এবং এতেও তিনটি বিষয় হারাম করা হয়েছে। (এক) ৬৯ তথা ধারণা, 
(দুই) ৮ অর্থাৎ, কোন গোপন দোষ সন্ধান করা এবং (তিন) গীবত 
অর্থাৎ, কোন অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে এমন কথা বলা যা সে শুনলেও 
অসহনীয় মনে করত। প্রথম বিষয় ০ এর অর্থ প্রবল ধারণা । এ সম্পর্কে 
কোরআন প্রথমতঃ বলেছে যে, অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। এরপর 
কারণস্বরূপ বলা হয়েছে, কতক ধারণা পাপ। এ থেকে জানা গেল যে, 
প্রত্যেক ধারণাই পাপ নয়। অতএব, কোন্‌ ধারণা পাপ, তা জেনে নেয়া 
ওয়াজিব হবে, যাতে তা থেকে আত্মরক্ষা করা যায় এবং জায়েয না জানা 
পর্যস্ত তার কাছেও না যায়। আলেম ও ফেকাহ্‌বিদগণ এর বিস্তারিত বর্ণনা 
দিয়েছেন। কুরতুবী বলেন £ ধারণা বলে এস্থলে অপবাদ বোঝানো হয়েছে; 
অর্থাৎ, কোন ব্যক্তির প্রতি শক্তিশালী প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন দোষ অথবা 
গোনাহ আরোপ করা। ইমাম আবু বকর জাসসাস আহকামুল কোরআন 
গ্রন্থে এর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ধারণা চার প্রকার। তন্মধ্যে 
এক প্রকার হারাম, দ্বিতীয় প্রকার ওয়াজিব, তৃতীয় প্রকার মুস্তাহাব এবং 
চতুর্থ প্রকার জায়েয। হারাম ধারণা এই যে, আল্লাহর প্রতি কুধারণা রাখা 
যে, তিনি আমাকে শাস্তিই দেবেন অথবা বিপদেই রাখবেন। এটা যেন 
আল্লাহ্‌র মাগফেরাত ও রহমত থেকে নৈরাশ্য। হযরত জাবের (রাঃ)-এর 
রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ৪ ০ 9) ৮২৯ ০7523 
406 ০ তোমাদের কারও আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ ব্যতীত 
মৃত্যুবরণ করা উচিত নয়। অন্য এক হাদীসে আছে ৬০ ০৯ -০ UI 
৩ অর্থাৎ, আমি আমার বঞ্জন্দার সাথে তেমনি ব্যবহার করি, যেমন সে 
আমার সমৃদ্ধে ধারণা রাখে। এখন সে আমার প্রতি যা ইচ্ছা ধারণা রাখুক। 
এ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌র প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা ফরয এবং 
কুধারণা পোষণ করা হারাম। এমনিভাবে যেসব মুসলমান বাহ্যিক অবস্থার 
দিক দিয়ে সৎকর্মপরায়ণ দৃষ্টিগোচর হয়, তাদের সম্পর্কে প্রমাণ 
ব্যতিরেকে ক্ধারণা পোষণ করা হারাম। হযরত আবু । হোরায়রা (রাঃ)-এর 
রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ ৮৪০1০০০৯১৫৫ 
54 অর্থাৎ, ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, ধারণা মিথ্যা কথার 
নামান্তর। এখানে সবার মতেই ধারণা বলে প্রমাণ ব্যতিরেকে মুসলমানের 


১২৮৪ 


প্রতি কুধারণা বোঝানো হয়েছে। যেসব কাজের কোন এক দিককে আমলে 
আনা আইনতঃ জরুরী এবং সে সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে কোন সুস্পষ্ট 
প্রমাণ নেই; সেখানে প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব; যেমন 
পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ ও মোকদ্দমার ফয়সালায় নির্ভরযোগ্য 
সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী ফয়সালা দেয়া। কারণ, যে বিচারকের আদালতে 
মোকদ্দমা দায়ের করা হয়, তার জন্যে ফয়সালা দেয়া জরুরী ও ওয়াজিব 
এবং এই বিশেষ ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসে কোন বর্ণনা নেই। 
এমতাবস্থায় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের সাক্ষ্য অনুযায়ী আমল করা বিচারকের 
জন্যে জরুরী। এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিরও মিথ্যা বলার সন্তাবনা থাকে। 
তার সত্যবাদিতা নিছক একটা প্রবল ধারণা মাত্র। সেমতে এই ধারণা 
অনুযায়ী আমল করাই ওয়াজিব। এমনিভাবে যে জায়গায় কেবলার দিক 
অজ্ঞাত থাকে এবং জেনে নেয়ার মত কোন লোকও না থাকে, সেখানে 
নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। কোন ব্যক্তির উপর 
কোন বস্তুর ক্ষতিপূরণ দেয়া ওয়াজিব হলে সেই বস্তুর মূল্য নির্ধারণের 
ব্যাপারেও প্রবল ধারণা অনুযায়ীই আমল করা ওয়াজিব। জায়েয ধারণা 
এমন, যেমন নামাযের রাকআত সম্পর্কে সন্দেহ হল যে, তিন রাকআত 
পড়া হয়েছে, না চার রাকআত। এমতাবস্থায় প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল 
করা জায়েয। যদি সে প্রবল ধারণা বাদ দিয়ে নিশ্চিত বিষয় অর্থাৎ, তিন 
রাকআত সাব্যস্ত করে চতুর্থ রাকআত পড়ে নেয়, তবে তাও জায়েয। 
প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করা মুস্তাহাব। এর জন্যে 
সওয়াব পাওয়া যায়।_(জাসসাস) 
কুরতুবী বলেন £ কোরআনে বলা হয়েছেঃ 
১94500৬১5৮ aro 
মুমিনদের প্রতি সুধারণা পোষণ করার তাগিদ আছে। অপর 
পক্ষে একটি সুবিদিত বাক্য আছে অর্থাৎ, প্রত্যেকের প্রতি 
কুধারণা পোষণ করাই সাবধানতা। এর উদ্দেশ্য এই যে, কুধারণার বশবর্তী 
হয়ে যেরূপ ব্যবহার করা হয়, প্রত্যেকের সাথে সেইরূপ ব্যবহার করবে। 
অর্থাৎ, আস্থা ব্যতিরেকে নিজের জিনিস কাউকে সোপর্দ করবে না। এর 
অর্থ এরূপ নয় যে, অপরকে চোর মনে করে লাক্ছিত করবে। মোটকথা, 
কোন ব্যক্তিকে চোর অথবা বিশ্বাসঘাতক মনে না করে নিজের ব্যাপারে 
সতর্ক হবে। 
আয়াতে দ্বিতীয় নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে /.-: অর্থাৎ, কারও দোষ সন্ধান 
করা। এই শব্দে দু'টি কেরাআত আছে। (এক) 1১: জীম সহকারে 
এবং (দুই) 1৮১ হা সহকারে। আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত 
বোখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে এই দুইটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে 
(৮৮৮১১ 1৮৮3 উভয় শব্দের অর্থ কাছাকাছি। আখফাশ 
উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, জীম সহকারে ৮-- এর 
অর্থ কোন গোপন বিষয় সন্ধান করা এবং হা-সহকারে ৬ এর অর্থ 
সধারণ সন্ধান করা। সূরা ইউসুফে 4517443৩21324 আয়াতে 
এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে দোষ তোমার 
সামনে আছে, তা ধরতে পার, কিন্তু কোন মুসলমানের যে দোষ প্রকাশ্য 
নয়, তা সন্ধান করা জায়েয নয়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 
Fle cl ৩ ০১৬ ০1১১০ 1১০১১ ০৯৯৮০ 15০৯ 
৮০০০৬ ০০৪ AD শি ৮০ ০০৪৮ এ] তি 
মুসলমানদের গীবত করো না এবং তাদের দোষ অনুসন্ধান করো না। 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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কেননা, যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ্‌ তার দোষ 
অনুসন্ধান করেন। আল্লাহ্র যার দোষ অনুসন্ধান করেন, তাকে স্বগৃহেও 
লা্ছিতকরে দেন (কুরতুবী) 

বয়ানুল-কোরআনে আছে, গোপনে অথবা নিদ্রার ভান করে কারও 
কথাবার্তা শোনাও নিষিদ্ধ, ৬-₹ এর অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি ক্ষতির 
আশংকা থাকে কিংবা নিজের অথবা অন্য মুসলমানের হেফাযতের উদ্দেশ্য 
থাকে, তবে ক্ষতিকারীর গোপন ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি অনুসন্ধান জায়েয। 
আয়াতে নিষিদ্ধ তৃতীয় বিষয় হচ্ছে গীবত। অর্থাৎ, কারও অনুপস্থিতিতে 
তার সম্পর্কে কষ্টকর কথাবার্তা বলা, যদিও তা সত্যকথা হয়। কেননা, 
মিথ্যা হলে সেটা অপবাদ, যা কোরআনের অন্য আয়াত দ্বারা হারাম। 
এখানে “অনুপস্থিতিতে” কথা থেকে এরূপ বোঝা সঙ্গত নয় যে, 
উপস্থিতিতে কষ্টকর কথা বলা জায়েয হবে। কেননা, এটা গীবত নয়, 
কিন্তু -] তথা দোষ বের করার অন্তর্ভুক্ত পূর্ববর্তী আয়াতে এর নিষিদ্ধতা 


বর্ণিত হয়েছে। 

503495144 -এই আয়াত কোন 
মুসলমানের বেইজ্জতী ও অপমানকে তার গোশত খাওয়ার সমতুল্য 
সাব্যস্ত করেছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সামনে উপস্থিত থাকলে এই বেইজ্জতী 
জীবিত মানুষের গোশত টেনে ভক্ষণ করার সমতুল্য হবে। ১) 
শব্দের মাধ্যমে কোরআন একে হারাম সাব্যস্ত করেছে ; যেমন বলা 
হয়েছে, সোট এবং আরও পরে এক আয়াত আসবে 

3740 - সং ব্যক্তি সামনে উপস্থিত না থাকলে তার 
পশ্চাতে কষ্টদায়ক কথাবার্তা বলা মৃত মানুষের মাংস ভক্ষণের সমতুল্য 
মৃত মানুষের গোশত ভক্ষণ করলে যেমন তার কোন কষ্ট হয় না, তেমনি 
অনুপস্থিত ব্যক্তি যে পর্যন্ত গীবতের কথা না জানে, তারও কোন কষ্ট হয় 
না। কিন্তু কোন মৃত মুসলমানের গোশত খাওয়া যেমন হারাম ও চূড়ান্ত 
নীচতা, তেমনি গীবত করাও হারাম এবং নীচতা। কারণ, অসাক্ষাতে 
কাউকে মন্দ বলা কোন বীরত্বের কাজ নয়। 


এই আয়াতে তিনটি বিষয় নিষিদ্ধ করতে গিয়ে গীবতের নিষিদ্বতাকে 
অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং একে মৃত মুসলমানের মাংস ভক্ষণের 
সমতুল্য প্রকাশ করে এর নিষিদ্ধতা ও নীচতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এর 
রহস্য এই যে, কারও উপস্থিতিতে তার দোষ প্রকাশ করা পীড়াদানের 
কারণে হারাম, কিন্তু তার প্রতিরোধ সে নিজেও করতে পারে। প্রতিরোধের 
আশংকায় প্রত্যেকেরই এরূপ দোষ প্রকাশ করার সাহসও হয় না এবং এটা 
স্বভাবতঃই বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। পক্ষান্তরে গীবতের মধ্যে কোন 
প্রতিরোধকারী থাকে না। নীচ থেকে নীচতর ব্যক্তি কোন উচ্চতর ব্যক্তির 
গীবত অনায়াসে করতে পারে। প্রতিরোধ না থাকার কারণে এর ধারা 
সাধারণতঃ দীর্ঘ হয়ে থাকে এবং এতে মানুষ লিপ্তও হয় বেশী। এসব 
কারণে গীবতের নিষিদ্ধতার উপর অধিক জোর দেয়া হয়েছে। সাধারণ 
মুসলমানদের জন্যে অপরিহার্য করা হয়েছে যে, কেউ গীবত শুনলে তার 
অনুপস্থিত ভাইয়ের পক্ষ থেকে সাধ্যানুযায়ী প্রতিরোধ করবে। প্রতিরোধের 
শক্তি না থাকলে কমপক্ষে তা শ্রবণ থেকে বিরত থাকবে। কেননা, 
ইচ্ছাকৃতভাবে গীবত শোনাও নিজে গীবত করার মতই। 

হযরত মায়মুন (রাঃ) বলেন £ একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম, জনৈক 
সঙ্গী ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে আছে এবং একব্যক্তি আমাকে বলছে একে 
ভক্ষণ কর। আমি বললাম আমি একে কেন ভক্ষণ করব? সে বলল £ 


১২৮৫ 


সূরাআল-হুজুরাত 


NYAS 





কারণ, তুমি অমুক ব্যক্তির সঙ্গী গোলামের গীবত করেছ। আমি বললাম £ 
আল্লাহ্‌র কসম, আমি তো তার সম্পর্কে কখনও কোন ভালমন্দ কথা 
বলিনি। সে বলল £ হা, একথা ঠিক, কিন্তু তুমি তার গীবত শুনেছ এবং 
এতে সম্মত রয়েছ। এই ঘটনার পর হযরত মায়মুন (রাঃ) নিজে কখনও 
কারও গীবত করেননি এবং তার মজলিসে কারও গীবত করতে দেননি। 


হযরত হাসান ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণিত শবে মে’রাজের হাদীসে 
রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন £ আমাকে নিয়ে যাওয়া হলে আমি এমন এক 
সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গেলাম যাদের নখ ছিল তামার। তারা তাদের 
মুখমণ্ডল ও দেহের মাংস আচড়াচ্ছিল। আমি জিবরাঈল (আঃ)-কে 
জিজ্ঞাসা করলাম এরা কারা? তিনি বললেন £ এরা তাদের ভাইয়ের গীবত 
করত এবং তাদের ইজ্জতহানি করত।-(মাযহারী) 

হযরত আবু সায়ীদ (রাঃ) ও জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেন, ১%| ১৮ -| =| অর্থাৎ, গীবত ব্যভিচারের চাইতেও 
মারাত্মক গোনাহ্‌। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, এটা কিরূপে? তিনি 
বললেন, একব্যক্তি ব্যভিচার করার পর তওবা করলে তার গোনাহ্‌ মাফ 
হয়ে যায়, কিন্তু যে গীবত করে, তার গোনাহ প্রতিপক্ষের মাফ না করা 
পর্যন্ত মাফ হয় না।__(মাযহারী) 


এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, গীবতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র হক ও 
বান্দার হক উভয়ই নষ্ট করা হয়। তাই যার গীবত করা হয়, তার কাছ 
থেকে মাফ নেয়া জরুরী। কোন কোন আলেম বলেন £ যার গীবত করা 
হয়, গীবতের সংবাদ তার কাছে না পৌছা পর্যস্ত বান্দার হক হয় না। তাই 
তার কাছ থেকে ক্ষমা নেয়া জরুরী নয়।_-(রুহুল-মা'আনী) কিন্ত 
বয়ানুল-কোরআনে একথা উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে £ এমতাবস্থায় যদিও 
তার কাছে ক্ষমা চাওয়া জরুরী নয়, কিন্তু যার সামনে গীবত করা হয়, তার 
সামনে নিজেকে মিথ্যাবাদী বলা এবং নিজ গোনাহ স্বীকার করা জরুরী। 
যদি সেই ব্যক্তি মারা যায়, কিংবা লাপাত্তা হয়ে যায়, তবে তার কাফ্‌ফারা 
এই যে, যার গীবত করা হয়েছে, তার জন্যে আল্লাহ্র কাছে মাগফেরাতের 
দোয়া করবে এবং এরূপ বলবে £ হে আল্লাহ্‌, আমার ও তার গোনাহ মাফ 
কর। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাই বলেছেন। 

মাসআলা £ শিশু, উন্মাদ এবং কাফের যিস্মীর গীবতও হারাম। 
কেননা, তাদেরকে পীড়া দেয়াও হারাম। হরবী কাফেরকে পীড়া দেয়া 
হারাম না হলেও নিজের সময় নষ্ট করার কারণে তার গীবতও মাকরহ। 


মাসআলা £ গীবত যেমন কথা দ্বারা হয়, তেমনি কর্ম ও ইশারা দ্বারাও 
হয়। উদাহরণতঃ খঞ্জকে হেয় করার উদ্দেশে তারমত হেঁটে দেখানো। 

মাসআলাঃ কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আয়াতে 
সব গীবতকেই হারাম করা হয়নি এবং কতক গীবতের অনুমতি আছে। 
উদাহরণতঃ কোন প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে কারও দোষ বর্ণনা 
করা জরুরী হলে তা গীবতের মধ্যে দাখিল নয়, তবে প্রয়োজন ও 
উপকারিতাটি শরীয়তসম্ঘত হতে হবে। উদাহরণতঃ কোন অত্যাচারীর 
অত্যাচার কাহিনী এমন ব্যক্তির সামনে বর্ণনা করা, যে তার অত্যাচার দূর 
করতে সক্ষম। কারও সন্তান ও স্ত্রীর বিরুদ্ধে তার পিতা ও স্বামীর কাছে 
অভিযোগ করা, কোন ঘটনা সম্পর্কে ফতওয়া গ্রহণ করার জন্যে ঘটনার 
বিবরণ দান করা, মুসলমানদেরকে কোন ব্যক্তির সাংসারিক অথবা 
পারলৌকিক অনিষ্ট থেকে বাচানোর জন্যে তার অবস্থা বর্ণনা করা, কোন 
ব্যাপারে পরামর্শ নেয়ার জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করা। যে 
ব্যক্তি প্রকাশ্যে গোনাহ করে এবং নিজের পাপাচারকে নিজেই প্রকাশ 





করে, তার কুকর্ম আলোচনা করাও গীবতের মধ্যে দাখিল নয়, কিন্তু বিনা 
প্রয়োজনে নিজের সময় নষ্ট করার কারণে মাকরহ।-(বয়ানুল-কোরআন, 
রুহুল মা'আনী) এসব মাসআলায় অভিন্ন বিষয় এই যে,কারও দোষ 
আলোচনা করার উদ্দেশ্য তাকে হেয় করা না হওয়া চাই; বরং 
প্রয়োজনবশত£ই আলোচনা হওয়া চাই। 


উপরের আয়াতসমূহে মানবিক ও ইসলামী অধিকার এবং সামাজিক 
রীতিনীতি শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে ছয়টি বিষয়কে হারাম ও নিষিদ্ধ করা 
হয়েছে। এগুলো পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষের কারণ হয়ে থাকে। আলোচ্য 
আয়াতে মানবিক সাম্যের একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা রয়েছে যে, কোন মানুষ 
অপর মানুষকে যেন নীচ ও ঘৃণ্য মনে না করে বরং নিজের বংশগত মর্যাদা, 
পরিবার, অথবা ধন-সম্পদ ইত্যাদির ভিত্তিতে গর্ব না করে। কেননা, 
এগুলো প্রকৃতপক্ষে গর্বের বিষয় নয়। এই গর্বের কারণে পারস্পরিক ঘৃণা 
ও বিদ্বেষের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তাই বলা হয়েছে £ সব মানুষ একই 
পিতা-মাতার সন্তান হওয়ার দিক দিয়ে ভাই ভাই এবং পরিবার, গোত্র, 
অথবা ধন-দৌলতের দিক দিয়ে যে প্রভেদ আল্লাহ্‌ তাআলা রেখেছেন, তা 
গর্বের জন্যে নয়, পারস্পরিক পরিচয়ের জন্যে। 


শানে নুযূল £ এই আয়াত মক্কা বিজয়ের সময় তখন নাযিল হয়, 
যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত বেলাল হাবশী (রাঃ)-কে মুয়াযযিন নিযুক্ত 
করেন। এতে মক্কার মুসলমান কোরাইশদের একজন বলল £ আল্লাহকে 
ধন্যবাদ যে, আমার পিতা পূর্বেই মারা গেছেন। তাকে এই কুদিন দেখতে 
হয়নি। হারেস ইবনে হেশাম বলল £ মুহাম্মদ (সাঃ) মসজিদে হারামে 
আযান দেয়ার জন্যে এক কাল কাক ব্যতীত অন্য কোন মানুষ পেলেন 
না? আবু সুফিয়ান বলল £ আমি কিছুই বলব না; কারণ, আমার আশংকা 
হয় যে, আমি কিছু বললেই আকাশের মালিক তার (মুহাম্মদের) কাছে তা 
পৌছিয়ে দেবেন। এসব কথাবার্তার পর জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলেন 
এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে তাদের সব কথাবার্তা বলে দিলেন। তিনি 
তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন £ তোমরা কি বলেছিলে? অগত্যা 
তাদেরকে স্বীকার করতে হল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ 
হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, গর্ব ও ইজ্জতের বিষয় প্রকৃতপক্ষে ঈমান 
ও তাকওয়া, যা তোমাদের মধ্যে নেই এবং হযরত বেলাল (রাঃ)-এর মধ্যে 
আছে। তাই তিনি তোমাদের চাইতে উত্তম ও সম্রান্ত।-(মাযহারী) হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) স্বীয় উদ্টীর পিঠে সওয়ার হয়ে তওয়াফ করেন। (যাতে সবাই তাকে 
দেখতে পারে ।) তওয়াফ শেষে তিনি এই ভাষণ দেন £ 


সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি অন্ধকার যুগের গর্ব ও অহংকার 
তোমাদের থেকে দূর করে দিয়েছেন। এখন সব মানুষ মাত্র দুই ভাগে 
বিভক্ত £ (এক) সৎ, পরহ্যগার ও আল্লাহ্র কাছে সম্ভাস্ত, (দুই) 
পাপাচারী, হতভাগা ও আল্লাহ্‌র কাছে লা্ছিত ও অপমানিত। অতঃপর 
তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।__(তিরমিযী) 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন £ দুনিয়ার মানুষের কাছে ইজ্জত 
হচ্ছে ধনসম্পদের নাম এবং আল্লাহ্‌র কাছে ইজ্জত পরহ্যেগারীর নাম। 


9945 - ৬৯৪ শব্দটি ৮.১ এর বহুবচন। এর অর্থ এক মূল 
থেকে উদ্ধৃত বিরাট দল, যার মধ্যে বিভিন্ন গোত্র ও পরিবার থাকে। বড় 


১২৮৬ 


পরিবার এবং তার বিভিন্ন অংশের জন্যেও আলাদা আলাদা নাম আছে। 
সর্ববৃহৎ অংশকে ৫ এবং ক্ষুদ্রতম অংশকে ৮২০ বলা হয়। আবু 
রওয়াফ বলেন £ অনারব জাতিসমূহের বংশ পরিচয় সংরক্ষিত নেই। 
তাদেরকে ৬ বলা হয় এবং আরব জাতিসমূহের বংশ পরিচয় সংরক্ষিত 
আছে, তাদেরকে 4১৮9 বলা হয়। ৮৬! শব্দটি বনী ইসরাঈলের জন্যে 
ব্যবহৃত হয়। 


বংশগত, দেশগত, অথবা ভাষাগত পার্থক্যের তাৎপর্য 
পারস্পরিক পরিচয় £ কোরআন পাক আলোচ্য আয়াতে ফুটিয়ে তুলেছে 
যে, যদিও আল্লাহ্‌ তাআলা সব মানুষকে একই পিতা-মাতা থেকে সৃষ্টি 
করে ভাই ভাই করে দিয়েছেন, কিন্তু তিনিই তাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও 
গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছেন, যাতে মানুষের পরিচিতি ও সনাক্তকরণ 
সহজ হয়। উদাহরণতঃ একনামের দুই ব্যক্তি থাকলে পরিবারের পার্থক্য 
দ্বারা তাদের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে। মোটকথা, বংশগত পার্থক্যকে 
পরিচিতির জন্যে ব্যবহার করা-_গর্বনয়। 


পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে 
সম্মান ও আভিজাত্যের মাপকাঠি হচ্ছে পরহ্যেগারী। এই পরহ্যগারী 
একটি অপ্রকাশ্য বিষয় যা আল্লাহ্‌ তাআলাই জানেন। কোন ব্যক্তির 
পক্ষেই নিজের পবিত্রতার দাবী করা বৈধ নয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে 
একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে, ঈমানের আসল ভিত্তি 
হচ্ছে আন্তরিক বিশ্বাস। অস্তরে বিশ্বাস না থাকলে শুধু মুখে নিজেকে 
মুমিন বলা ঠিক নয়। সমগ্র সূরার প্রথমে নবী করীম (সাঃ)-এর হক, 
অতঃপর পারস্পরিক হক ও সামাজিক রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে। 
উপসংহারে বলা হচ্ছে যে, আন্তরিক বিশ্বাস এবং আল্লাহ্‌ ও রসূলের 
আনুগত্যের উপরই পরকালে সৎকর্ম গ্রহণীয় হওয়ার ভিত্তি স্থাপিত। 

শানে-নুষূল £ ইমাম বগভীর (রহঃ)-বর্ণনা অনুযায়ী আয়াতটি 
অবতরণের ঘটনা এই যে, বনী-আসাদের কতিপয় ব্যক্তি নিদারুণ 
দুভিক্ষের সময় মদীনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। তারা 
অস্তরগতভাবে মুমিন ছিল না। শুধু সদকা-খয়রাত লাভের জন্যে ইসলাম 
গ্রহণের কথা প্রকাশ করছিল। বাস্তবে মুমিন না হওয়ার কারণে ইসলামী 
বিধি-বিধান ও রীতিনীতি সম্পর্কে তারা অজ্ঞ ও বেখবর ছিল। মদীনার 
পর্থে-ঘাটে তারা মলমূত্র ও আবর্জনা ছড়িয়ে দিল এবং বাজারে নিত্য 
প্রয়োজনীয় দব্যাদির মুল্য বাড়িয়ে দিল। তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে 
একে তো ঈমানের মিথ্যা দাবী করল, দ্বিতীয়ত £ তাকে ধোকা দিতে চাইল 
এবং তৃতীয়ত £ মুসলমান হয়ে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে ধন্য করেছে বলে 
প্রকাশ করল। তারা বলল £ অনান্য লোক দীর্ঘকাল পর্যন্ত আপনার সাথে 
সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে, অনেক যুদ্ধ করেছে, এরপর মুসলমান হয়েছে। কিন্ত 
আমরা কোনরূপ যুদ্ধ ছাড়াই আপনার কাছে উপস্থিত হয়ে মুসলমান 
হয়েছি। কাজেই আমাদের সদিচ্ছাকে মূল্য দেয়া দরকার। এটা ছিল 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শানে এক প্রকার ধৃষ্টতা। কারণ, এই মুসলমান 
হওয়ার কথা প্রকাশ করার পেছনে মুসলমানের সদকা-খয়রাত আকর্ষণ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


NAY 


করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। যদি তারা বাস্তবিকই খাটি 
মুসলমান হয়ে যেত, তবে এতে রসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর নয়- স্বয়ং তাদেরই 
উপকার ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ নাযিল হয় এবং 
তাদের মিথ্যা দাবী ও অনুগ্রহ প্রকাশের মুখোশ উন্মোচন করা হয়। 
98895 - তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না, শুধু বাহ্যিক 

অবস্থার ভিত্তিতে তারা মিথ্যা দাবী করছিল। তাই কোরআন তাদের ঈমান 
না থাকা এবং ঈমানের দাবী মিথ্যা হওয়ার কথা বর্ণনা করে বলেছে £ 
তোমাদের “ঈমান এনেছি” বলা মিথ্যা। তোমরা বড় জোর (৫ 
“ইসলাম কবুল করেছি” বলতে পার। কেননা, ইসলামের শাব্দিক অর্থ 
বাহ্যিক কাজেকর্মে আনুগত্য করা। তারা তাদের ঈমানের দাবী সত্য 
প্রতিপন্ন করার জন্যে কিছু কাজকর্ম মুসলমানদের মত করতে শুরু 
করেছিল। তাই আক্ষরিক দিক দিয়ে এক প্রকার আনুগত্য হয়ে গিয়েছিল। 
অতএব, আভিধানিক অর্থে (৫ বলা শুদ্ধ ছিল। 

ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে সম্পর্ক £ উপরের বক্তব্য থেকে জানা 
গেল যে, আয়াতে ইসলামের আভিধানিক অর্থ বোঝানো 
হয়েছে__পারিভাষিক অর্থ বোঝানো হয়নি। তাই আয়াতে এ বিষয়ের 
প্রমাণ হতে পারে না যে, ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে পরিভাষাগত পার্থক্য 
আছে। পারিভাষিক ঈমান ও পারিভাষিক ইসলাম অর্থের দিক দিয়ে 
আলাদা আলাদা। শরীয়তের পরিভাষায় অস্তরগত বিশ্বাসকে ঈমান বলা 
হয়, অর্থাৎ, অস্তর দ্বারা আল্লাহ্‌র একত্ব ও রসূলের রেসালাতকে সত্য 
জানা। পক্ষান্তরে বাহ্যিক কাজকর্ম আল্লাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্যকে ইসলাম 
বলা হয়। কিন্তু শরীয়তে অস্তরগত বিশ্বাস ততক্ষণ ধর্তব্য নয়, যতক্ষণ 
তার প্রভাব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজকর্মে প্রতিফলিত না হয়। এর সর্বনি স্তর 
হচ্ছে মুখে কালেমার স্বীকারোক্তি করা। এমনিভাবে ইসলাম বাহ্যিক 
কাজ-কর্মের নাম হলেও শরীয়তে ততক্ষণ ধর্তব্য নয়, যতক্ষণ অন্তরে 
বিশ্বাস সৃষ্টি না হয়। অস্তরে বিশ্বাস না থাকলে সেটা হবে “নেফাক' তথা 
মুনাফেকী। এভাবে ইসলাম ও ঈমান সূচনা ও শেষ প্রান্তের দিক দিয়ে 
আলাদা আলাদা। ঈমান অন্তর থেকে শুরু হয়ে বাহ্যিক কাজকর্ম পর্যন্ত 
পৌছে এবং ইসলাম বাহ্যিক কাজকর্ম থেকে শুরু হয়ে অস্তরের বিশ্বাস 
পর্যন্ত পৌছে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে ইসলাম ও ঈমান একটি 
অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঈমান ইসলাম ব্যতীত ধর্তব্য নয় 
এবং ইসলামও ঈমান ব্যতি শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। শরীয়তে এটা 
অসম্ভব যে, এক ব্যক্তি মুসলিম হবে মুমিন হবে না এবং মুমিন 
হকে__মুসলিম হবে না। এটা পারিভাষিক ইসলামের ও ঈমানের বেলায়ই 
প্রযোজ্য। আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে এটা সম্ভব যে, এক ব্যক্তি 
মুসলিম হকে__মুমিন হবে না; যেমন মুনাফিকদের অবস্থা তাই ছিল। 
বাহ্যিক আনুগত্যের কারণে তাদেরকে মুসলিম বলা হত, কিন্তু অস্তরে 
ঈমান না থাকার কারণে তারা মুমিন ছিল না। 


সূরা আল-হুজুরাত সমাপ্ত 


৯৬৭ সুরা কাফ NAY 
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সূরা কফ 
মায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৪৫ 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে_ 

(১) কাফ। সম্মানিত কোরআনের শপথ ; (২) বরং তারা তাদের মধ্য 
থেকেই একজন ভয় প্রদরশনকারী আগমন করেছে দেখে বিস্ময় বোধ 
করে। অতঃপর কাফেররা বলে £ এটা আশ্চর্যের ব্যাপার ৷ (৩) আমরা 
মরে গেলে এবং মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে গেলেও কি পুনরুখিত হব? এ 
প্রত্যাবর্তন সুদূরপরাহত। (৪) মৃত্তিকা তাদের কতটুকু গ্রাস করবে, তা 
আমার জানা আছে এবং আমার কাছে আছে সংরক্ষিত কিতাব (৫) বরং 
তাদের কাছে সত্য আগমন করার পর তারা তাকে মিথ্যা বলছে। ফলে 
তারা সংশয়ে পতিত রয়েছে। (৬) তারা কি তাদের উপরস্থিত আকাশের 
পানে দৃষ্টিপাত করে না- আমি কিভাবে তা নিযার্ণ করেছি এবং সুশোভিত 
করেছি? তাতে কোন ছিও নেই। (৭) আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি, 
তাতে পর্বতমালার ভার স্থাপন করেছি এবং তাতে সবপ্রকার নয়নাভিরাম 
উদ্ভিদ উদগত করেছি, (৮) এটা জ্ঞান আহরণ ও স্বরণ করার মত ব্যাপার 
প্রত্যেক অনুরাগী বান্দার জন্যে। (৯) আমি আকাশ থেকে কল্যাণময় বৃষ্টি 
বর্ষণ কারি এবং তন্দ্রা বাগান ও শস্য উদ্গত কারি, যেগুলোর ফসল 
আহরণ করা হয় (১০) এবং লয্বমান খলু বৃক্ষ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ 
খজুর, (১১) বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ এবং বৃষ্টি দ্বারা আমি মৃত জনপদকে 
সঞ্জীবিত করি। এমনিভাবে পুনরুত্থান ঘটবে ৷ (১২) তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী 
বলেছে নৃহের সম্প্রদায়, কৃপবাসীরা এবং সামৃদ সম্প্রদায়, (১৩) আদ, 
ফেরাউন ও লৃতের সম্প্রদায়, (৪) বনবাসীরা এবং তোববা সম্প্রদায় । 
প্রত্যেকেই রসূলগণকে মিথ্যা বলেছে, অতঃপর আমার শাস্তির যোগ্য 
হয়েছে। (১৫) আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? বরং 
তারা নতুন সৃষ্টির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছে। 















































সূরা ৰবা 


সূরা কাফের বৈশিষ্ট্য সূরা কাফে অধিকাংশ বিষয়বস্তু পরকাল, 
কেয়ামত, মৃতদের পুনরুজ্জীবন ও হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। 
পূর্ববর্তী সূরা হুজুরাতের উপসংহারেও এমনি বিষয়বস্তুর উল্লেখ ছিল। 
এটাই সূরাদুয়ের যোগসূত্র। 

একটি হাদীস থেকে সূরা কাফের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। হাদীসে 
উম্মে হিশাম বিনতে হারেসা বলেন £ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর গৃহের 
সন্িকটেই আমার গৃহ ছিল। প্রায় দু'বছর পর্যন্ত আমাদের ও রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর রুটি পাকানোর চুল্লিও ছিল অভিন্ন। তিনি প্রতি শুক্রবারে 
জুমআর খোতবায় সূরা কফ তেলাওয়াত করতেন। এতেই সূরাটি আমার 
মুখস্থ হয়ে যায়।--(মুসলিম-কুরতুবী) 

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) আবু ওয়াকেদ লাইসী (রাঃ)-কে 
জিজ্ঞাসা করেন £ রসূলুল্লাহ (সাঃ) দুই ঈদের নামাযে কোন্‌ সূরা পাঠ 
করতেন? তিনি বললেনঃ ৬%3/0/ এবং 4005 
হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফজরের 
নামাযে অধিকাংশ সময় সূরা কফ তেলাওয়াত করতেন। _(সূরাটি বেশ 
বড়,) কিন্তু এতদসত্বেও নামায হাচ্ষা মনে হত। (কুরতুবী) রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) ও তার তেলাওয়াতের বিশেষ প্রভাবেই বৃহত্তম এবং দীর্ঘতম 
নামাঘও মুসুল্লীদের কাছে হাচ্ধা মনে হত। 

আকাশ দৃষ্টিগোচর হয় কি? 4016 বাক্য থেকে 
বাহাতঃ জানা যায় যে, আকাশ দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু একথাই সুবিদিত যে, 
উপরে যে নীলাভ রঙ দৃষ্টিগোচর হয়, তা শূন্যমণ্ডলের রঙ। কিন্ত 
আকাশের রঙও যে তাই হবে_একথা অস্বীকার করার কোন প্রমাণ নেই। 
এ ছাড়া আয়াতে +; শব্দের অর্থ চর্মচক্ষে দেখা না হয়ে অস্তশ্চক্ষে দেখা 
অর্থাৎ, চিন্তা-ভাবনা করাও হতে পারে।--(বয়ানুল-কোরআন) 
মৃত্যুর পর পুনরুখান সম্পর্কিত একটি বহুল উত্থাপিত প্রশ্নের 
জওয়াব £ 14559144258 কাফের ও মুশরিকরা 
কেয়ামতে মৃতদের পুনরুজ্জীবন অস্বীকার করে। তাদের সর্ববৃহৎ প্রমাণ 
এই বিস্যয় যে, মৃত্যুর পর মানুষের দেহের অধিকাংশ অংশ মৃত্তিকায় 
পরিণত হয়ে দিকবিদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। পানি ও বায়ু 
মানবদেহের প্রতিটি কণাকে কোথা থেকে কোথায় পৌছে দেয়। কেয়ামতে 
পুনরুজ্জীবন দান করার জন্যে এই বিক্ষিপ্ত কণাসমূহের অসস্থানস্থল জানা 
এবং প্রত্যেকটি কণাকে আলাদাভাবে একত্রিত করার সাধ্য কার আছে? 
কোরআন পাকের ভাষায় এই প্রশ্নের জওয়াব এই যে, মানুষ তার সসীম 
জ্ঞানের মাপকাঠিতে আল্লাহ্‌ তাআলার অসীম জ্ঞানকে পরিমাপ করার 
কারণেই এই পথভুষ্টতায় পতিত হয়। আল্লাহ্‌ তাআলার জ্ঞান এতই বিস্তৃত 
ও সুদুরপ্সারী যে, মৃত্যুর পর মানব দেহের প্রতিটি অংশ তার দৃষ্টিতে 
উপস্থিত থাকে। তিনি জানেন মৃতের কোন্‌ কোন্‌ অংশ মৃত্তিকা গ্রাস 
করেছে। মানবদেহের কিছু অস্থি আল্লাহ্‌ তাআলা এমন তৈরী করেছেন যে, 
এগুলোকে মৃত্তিকা গ্রাস করতে পারে না। অবশিষ্ট যেসব অংশ মৃত্তিকায় 
পরিণত হয়ে বিভিন্ন স্থানে পৌছে যায়, সেগুলো সবই আল্লাহর দৃষ্টিতে 
থাকে। তিনি যখন ইচ্ছা করবেন, সবগুলোকে এক জায়গায় একত্রিত 
করবেন। সামান্য চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, এখন প্রত্যেক মানুষের দেহ 
যেসব উপাদান দ্বারা গঠিত, তাতেও সারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের উপাদান 


১২৮৮ 


সন্নিবেশিত রয়েছে; কোনটি খাদ্যের আকারে এবং কোনটি ওষধের 
আকারে সন্নিবেশিত হয়ে বর্তমান মানবদেহ গঠিত হয়েছে। এমতাস্থায় 
পুনর্বার এসব উপাদানকে বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার পর আবার এক জায়গায় 
একত্রিত করা আল্লাহ্র পক্ষে কঠিন হবে কি? মৃত্যুর পর এবং মৃত্তিকায় 
পরিণত হওয়ার পর আল্লাহ্‌ তাআলা মানবদেহের এসব উপাদান সমৃদ্ধ 
জ্ঞাত আছেন, শুধু তাই নয়, বরং মানব -ৃষ্টির পূর্বেই তার জীবনের 
প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি পরিবর্তন এবং মৃত্যু-পরবর্তী প্রতিটি অবস্থা আল্লাহ্‌ 
তাআলার কাছে “লওহে-মাহফুযে" লিখিত আকারে বিদ্যমান আছে। 

অতএব, এমন সর্বজ্ঞানী, সর্বদ্ষ্টা ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ সম্পর্কে 
উপরোক্ত বিসুয় প্রকাশ করা স্বয়ং বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। ০৭% 
০89 আয়াতের এই তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), ও অধিকাংশ 
তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে।_-(বোহ্রে-মুহীত) 

£416 অভিধানে $$ শব্দের অর্থ মিশ্র, যাতে বিভিন্ন প্রকার 

বস্তুর মিশ্রণ থাকে এবং যার প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। 
এরূপ বস্তু সাধারণতঃ ফাসেদ ও দৃষিত হয়ে থাকে। এ কারণেই হযরত 
আবু হোরায়রা (রাঃ) £ শব্দের অনুবাদ করেছে ফাসেদ ও দুষ্ট। 
যাহ্‌হাক, কাতাদাহ, হাসান বসরী (রহঃ) প্রমুখ এর অনুবাদ করেছে মিশ্র ও 
জটিল। উদ্দেশ্য এই যে, কাফেররা নবুওয়ত অস্বীকার করার ব্যাপারেও 
এক কথার উপর অটল থাকে না। রসূলকে কখনও যাদুকর, কখনও কবি, 
কখনও অতীন্দিয়বাদী এবং কখনও জ্যোতিষী বলে। তাদের কথাবার্ত স্বয়ং 
মিশ্র ও দুষ্ট। অতএব, কোন্‌ কথার জওয়াব দেয়া যায়। 

এরপর নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বিশালকায় 
বস্তুসমূহ সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তাআলার সর্বসময় শক্তি বিধৃত করা 
হয়েছে। নভোমণডল সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ S35 - 2 
শব্দটি 6 এর বহুবচন। এর অর্থ ফাটল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা আকাশের এই বিশালকায় গোলক সৃষ্টি করেছেন। এটি মানুষের 
হাতে নির্মিত হলে এতে হাজারো জোড়াতালি ও ফাটলের চিহ্ন পরিদৃষ্ট 
হত। কিন্তু তোমরা আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, এতে না কোন তালি আছে 
এবং না কোথাও ভগ্নাংশ বা সেলাইয়ের চিহ্ন আছে। আকাশগাত্রে নির্মিত 
দরজা এর পরিপন্থী নয়। কারণ, দরজাকে ফাটল বলা হয় না। 


15৬4৫ পূৰ্ববৰ্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের রেসালত 
ও পরকাল প্রত্যাখ্যানের বিষয় বর্ণিত হয়েছিল। এটা যে, রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর জন্যে মর্মপীড়ার কারণ ছিল, তা বলাই বাহুল্য। এই আয়াতে 
আল্লাহ্‌ তাআলা তার সাস্তবনার জন্যে অতীত যুগের পয়গম্বর ও তাদের 
উম্মতের অবস্থা বর্ণনা করে বলেছেন £ প্রত্যেক পয়গম্বরের সাথেই 
কাফেররা পীড়াদায়ক আচরণ করেছে। এটা পয়গমুরগণের চিরন্তন প্রাপ্য। 
এতে আপনি মনন হবেন না। নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের কাহিনী 
কোরআনে বার বার বর্ণিত হয়েছে। তিনি সাড়ে নয়” শ বছর পর্যন্ত তাদের 
হেদায়েতের জন্যে প্রচেষ্টা চালাল। কিন্তু তারা শুধু তকে প্রত্যাখ্যানই 
করেনি; বরং নানাভাবে উৎপীড়নও করেছে। 


3)৫৬% কারা?£ ৮০ শব্দটি আরবী ভাষায় বিভিন্ন অর্থে 
ব্যবহৃত হয়। প্রসিদ্ধ অর্থে ইট, পাথর ইত্যাদি দ্বারা পাকা করা হয় না 
এরূপ কাচা কৃপকে ৮১ বলা হয়। (১915 বলে আযাবের পর 


সামৃদ গোত্রের অবশিষ্ট লোকদেরকে বোঝানো হয়। যাহহাক (রহঃ) প্রমুখ 
তফসীরকারকের ভাষ্য অনুযায়ী তাদের কাহিনী এই যে, সালেহ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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(আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপর যখন আযাব নাযিল হয়, তখন তাদের মধ্য 
থেকে চার হাজার ঈমানদার ব্যক্তি এই আযাব থেকে নিরাপদ থাকে। 
আযাবের পর তারা এই স্থান ত্যাগ করে হাযরা মাউতে বসতি স্থাপন করে। 
হযরত সালেহ্‌ (আঃ)- ও তাদের সাথে ছিলেন। তারা একটি কুপের 
আশেপাশে বসবাস করতে থাকে। অতঃপর হযরত সালেহ (আঃ) 
মৃত্যুখে পতিত হন। এ কারণেই এই স্থানের নাম ৩৮/৭৯ 
(হাযারা-মাউত অর্থাৎ, মৃত্যু হাযির হল) হয়ে যায়। তারা এখানেই থেকে 
যায় এবং পরবর্তীকালে তাদের বংশধরদের মধ্যে মূর্তিপূজার প্রচলন হয়। 
তাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তাআলা একজন পয়গম্বর প্রেরণ করেন। 
তারা তাকে হত্যা করে। ফলে আযাবে পতিত হয় এবং তাদের জীবিকার 
প্রধান অবলমুন কৃপটি অকেজো হয়ে যায় ও দালান-কোঠা শৃশানে 
পরিণত হয়। কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে একথাই উল্লেখিত হয়েছে £ 

5455765}, অৰ্থাৎ, তাদের অকেজো কুয়া এবং মজবুত 
জনশূন্য দালান-কোঠা শিক্ষা গ্রহণের জন্যে যথেষ্ট 


4%$ হযরত সালেহ (আঃ)-এর উল্মত। তাদের কাহিনী কোরআনে 


বার বার উল্লেখিত হয়েছে। 

১৩__বিশালবপু এবং শক্তি ও বীরত্বে আদ জাতি প্রবাদ বাক্যে ন্যায় 
খ্যাত ছিল। হযরত হুদ (আঃ) তাদের প্রতি প্রেরিত হন। তারা নাফরমানী 
করে এবং তার উপর নির্যাতন চালায়। অবশেষে ঝঞ্চার আযাবে সব ফানা 
হয়েযায়। 

১0396 হযরত লৃত (আঃ)-এর সম্প্রদায়। তাদের কাহিনী পূর্বে 
কয়েকবার বর্ণিত হয়েছে। 

385124 __ ঘন জঙ্গল ও বনকে 5! বলা হয়। তারা এরূপ 
জায়গাতেই বসবাস করত। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদের প্রতি প্রেরিত 
হয়েছিলেন। তারা অবাধ্যতা করে এবং আযাবে পতিত হয়ে নিস্তনাবুদ হয়ে 
যায়। 


£2৮62 


£442 ইয়ামনের জনৈক সম্রাটের উপাধি ছিল তোববা। সপ্তম 
খণ্ডের সূরা দোখানে এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হয়েছে। 

যারা হাশর ও নশর অস্বীকার করত এবং মৃতদের জীবিত হওয়াকে 
অবিশ্বাস্য যুক্তিবহির্ভূত বলত, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাদের সন্দেহ 
এভাবে নিরসন করা হয়েছিল যে, তোমরা আল্লাহ্‌ তাআলার জ্ঞানকে 
নিজেদের জ্ঞানের মাপকাঠিতে পরিমাপ করে রেখেছ। তাই এই খটকা 
দেখা দিয়েছে যে, মৃতের দেহ-উপাদান মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে বিশ্বে 
ছড়িয়ে পড়ার পর এগুলোকে কিভাবে একত্রিত করা সম্ভব হবে? কিন্ত 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন £ সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু আমার 
জ্ঞানের আওতায় রয়েছে। এগুলোকে যখন ইচ্ছা একত্রিত করে দেয়া 
আমার জন্যে মোটেই কঠিন নয়। আলোচ্য আয়াতসমূহেও খোদায়ী 
জ্ঞানের বিস্তৃতি ও সর্বব্যাপকতা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে £ মানুষের 
বিক্ষিপ্ত দেহ-উপাদান সম্পর্কে জ্ঞানী হওয়ার চাইতে বড় বিষয় এই যে, 
আমি প্রত্যেক মানুষের মনের নিভৃতে জাগরিত কল্পনাসমূহকেও সর্বদা ও 
সর্বাবস্থা জানি। দ্বিতীয় আয়াতে এর কারণ বর্ণনা হয়েছে যে, আমি 
শ্ৰীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষা মানুষের অধিক নিকটবর্তী। যে ধমনীর উপর 
মানুষের জীবন নির্ভরশীল, তাও তার এতটুকু নিকটবর্তী নয়, যতটুকু 
আমি নিকটবর্তী তাই তার হাল-অবস্থা স্বয়ং তার চাইতে আমি বেশী 
জানি। 
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(১৬) আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিপ্তা করে, সে 
সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রীবান্থিত ধমনী থেকেও অধিক 
নিকটবতী। (১৭) যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ 
করে। (১৮) সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্যে তার 
কাছে সদা প্ৰস্তত প্রহরী রয়েছে। (১৯) মৃত্যুযত্্রণা নিশ্চিতই আসবে। এ 
থেকেই তুমি টালবাহানা করতে । (২০) এবং শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। 
এটা হবে ভয় প্রদর্শনের দিন। (২১) প্রত্যেক ব্যক্তি আগমন করবে। তার 
সাথে থাকবে চালক ও কর্মের সাক্ষী। (২২) তুমি তো এই দিন সম্পর্কে 
উদাসীন ছিলে। এখন তোমার কাছ থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে 
আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ম। (২৩) তার সঙ্গী ফেরেশতা বলবে £ আমার 
কাছে যে আমলনামা ছিল, তা এই ৷ (২৪) তোমরা উভয়েই নিক্ষেপ কর 
জাহদামে প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ বিরুদ্ধবাদীকে, (২৫) যে বাধা দিত 
মঙ্গলজনক কাজে, সীমালজ্বনকারী, সন্দেহ পোষণকারীকে। (২৬) যে 
ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্য গ্রহণ করত, তাকে তোমরা কঠিন 
শান্তিতে নিক্ষেপ কর। (২৭) তার সঙ্গী শয়তান বলবে £ হে আমাদের 
পালনকর্তা, আমি তাকে অবাধ্তায় লিপ্ত করিনি। বস্তুতঃ সে নিজেই ছিল 
সুদূর পথভ্রান্তিতে লিগ্ত। (২৮) আল্লাহ্‌ বলবেন £ আমার সামনে 
বাকবিতণ্া করো না। আমি তো পূর্বেই তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ভয় 
প্রদর্সন করেছিলাঘ।(২৯)আমার কাছে কথা রদবদল হয় না এবং আমি 
বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নই। (৩০) যেদিন আমি জাহন্রামকে জিজ্ঞাসা 
করব; তুমি কি পুরণ হয়ে গেছ? সে বলবে £ আরও আছে কি? (৩১) 
জন্রীতকে উপস্থিত করা হবে খোদাভীরুদের অদূরে। (৩২) তোমাদের 
প্রত্যেক অনুরাগী ও স্বরণকারীকে এরই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল; (৩৩) 
যে না দেখে দয়াময় আল্লাহ্‌ আআলাকে ভয় করত এবং বিনীত অন্তরে 
উপস্থিত হত। (৩৪) তোমরা এতে শান্তিতে প্রবেশ কর। এটাই অনস্তকাল 
বসবাসের জন্য প্রবেশ করার দিন। 


























আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আল্লাহ্‌ শ্রীবাস্থিত ধমনীর চাইতেও অধিক নিকটবর্তী-একথার 
তাৎপর্য £ ১১৮48 - অধিকাংশ তফসীরবিদের 
মতে এই আয়াতে জ্ঞানগত নৈকট্য বোঝানো হয়েছে, স্থানগত নৈকট্য 
উদ্দেশ্য নয়। 

আরবী ভাষায় -২১১ শব্দের অর্থ প্রত্যেক প্রাণীর সেই সমস্ত 
শিরা-উপশিরা যেগুলো দিয়ে সারাদেহে রক্ত সঞ্চালিত হয়। 
চিকিৎসাশাম্ত্রে এ জাতীয় শিরা-উপশিরাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। 
(এক) যা কলিজা থেকে উদ্ধৃত হয়ে সারা দেহে খাটি রক্ত পৌছে দেয়। 
চিকিৎসাশাল্ত্রে এই প্রকার শিরাকেই 4১+ বলা হয়। (দুই) যা হৃৎপিণ্ড 
থেকে উদ্ধৃত হয়ে রক্তের সূক্ষ্ম বাম্প সারা দেহে ছড়িয়ে দেয়। 
চিকিৎসাশাস্ত্রে রক্তের এই সূক্ষ্ম বাম্পকে রূহ বলা হয়। প্রথম প্রকার শিরা 
মোটা এবং দ্বিতীয় প্রকার শিরা চিকন হয়ে থাকে। 

আলোচ্য আয়াতে চিকিৎসাশাস্ত্রের পরিভাষা অনুযায়ী এ+» শব্দটি 
কলিজা থেকে উদ্ধৃত শিরার অর্থে নেয়াই জরুরী নয়। বরং হৃৎপিণ্ড থেকে 
উদ্ভূত ধমনীকেও আভিধানিক দিক দিয়ে 4২১১ বলা যায়। কেননা, এতেও 
এক প্রকার রক্তই সঞ্চালিত হয়। এস্থলে আয়াতের উদ্দেশ্য মানুষের 
হৃদয়গত অবস্থা ও চিন্তাধারা অবগত হওয়া। তাই এ অর্থই অধিক 
উপযুক্ত। মোটকথা, উল্লেখিত দুই অর্থের মধ্যে যে কোন অর্থই নেয়া 
হোক সর্বাবস্থায় প্রাণীর জীবন এর উপর নির্ভরশীল। এসব শিরা কেটে 
দিলে প্রাণীর আত্মা বের হয়ে যায়। অতএব, সারকথা এই দীড়াল যে, যে 
ধমনীর উপর মানবজীবন নির্ভরশীল, আমি সে ধমনীর চাইতেও অধিক 
তার নিকটবর্তী। অর্থাৎ, তার সবকিছুই আমি জানি। 

সূফী বুযুর্গণের মতে, আয়াতে কেবল জ্ঞানগত নৈকট্য উদ্দেশ্য নয়; 
বরং এখানে বিশেষ এক ধরনের সংলগতা বোঝানো হয়েছে, যার স্বরূপ ও 
গুণাগুণ তো কারও জানা নেই, কিন্তু এই সংলগ্নতার অস্তিত্ব অবশ্যই 
বিদ্যমান আছে। কোরআন পাকের একাধিক আয়াত এবং অনেক সহীহ্‌ 
হাদীস এ তথ্যের সাক্ষ্য দেয়। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন £ ৩৪১৬৭; 
অর্থাৎ, সেজদা কর এবং আমার নৈকটাশীল হয়ে যাও। হিজরতের ঘটনায় 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে বলেছিলেন £ ৯ 411 
অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ আমাদের সংগে আছেন। হযরত মুসা (আঃ) বনী 
ইসরাঈলকে বলেছিলেন £ (৫৩ অর্থাৎ, আমার পালনকর্তা 
আমার সঙ্গে আছেন। হাদীসে আছে, মানুষ আল্লাহ্‌ তাআলার সর্বাধিক 
নিকটবর্তী তখন হয়, যখন সে সেজদায় থাকে। হাদীসে আরও আছে, 
আল্লাহ্‌ বলেন £ আমার বান্দা নফল এবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন 
করে। 

এবাদতের মাধ্যমে এবং নিজের কর্মফলন্বরাপ অর্জিত এই 
নৈকট্য বিশেষভাবে মুমিনের জন্যে নির্দষ্ট। এরূপ মুমিন “আল্লাহ্র ওলী” 
বলে অভিহিত হন। এই নৈকট্য সেই নৈকট্য নয়, যা প্রত্যেক মুমিন ও 
কাফেরের প্রাণের সাথে আল্লাহ্‌ তাআলার সমভাবে রয়েছে। মোটকথা, 
উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ্‌ 
তাআলার সাথে মানুষের এক বিশেষ প্রকার সংলগ্নতা আছে, যদিও 
আমরা এর স্বরূপ ও গুণাগুণ উপলব্ধি করতে সক্ষম নই। 


১২৯০ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


সাধ, 





এই নৈকট্য ও সংলগুতা চোখে দেখা যায় না; বরং ঈমানী দূরদর্শিতা 
দ্বারা জানা যায়। তফসীরে মাযহারীতে এই নৈকট্য ও সংলগুতাকেই 
আয়াতের মর্ম সাব্যস্ত করা হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদের উক্তি পূর্বেই 
উল্লেখ করা হয়েছে যে, এখানে জ্ঞানগত সংলগ্রতা বোঝানো হয়েছে। 
ইবনে কাসীর এই দুই অর্থ থেকে আলাদা এক তৃতীয় তফসীর এই বর্ণনা 
করেছেন যে, আয়াতে &5 শব্দ দ্বারা আল্লাহ্‌ তাআলার সত্তা বোঝানো 
হয়নি। বরং তার ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে। ফেরেশতাগণ সদাসর্বদা 
মানুষের সাথে সাথে থাকে। তারা মানুষের প্রাণ সমন্ধে এতটুকু 
ওয়াকিফহাল, যতটুকু খোদ মানুষ তার প্রাণ সমন্ধে ওয়াকিফহাল নয়। 


প্রত্যেক মানুষের সাথে দুইজন ফেরেশতা আছে £ 6, 
৷ - ৮৮ শব্দের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা, নেয়া এবং অর্জন 
করে নেয়া। ৬৫৩31 অর্থাৎ, নিয়ে নিলেন আদম তার 
পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি বাক্য। আলোচ্য আয়াতে ১:৯ বলে 
দুই জন ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে, যারা প্রত্যেক মানুষের সাথে 
সদাসর্বদা থাকে এবং তার ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধ করে। ০৬:৬৫ 

3৭ অর্থাৎ, তাদের একজন ডান দিকে থাকে এবং সৎকর্ম 
লিপিবদ্ধ করে। অপরজন বাম দিকে থাকে এবং অসংকর্ম লিপিবদ্ধ করে। 
ওঠে শব্দটি ৮৬ (উপবিষ্ট) অর্থে একবচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে 
ব্যবহৃত হয়। ১ এর অর্থ 4৪৬ হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, 
4৪ শুধু উপবিষ্ট অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ও শব্দটি ব্যাপক। যে 
ব্যক্তি কারও সংগে থাকে, তাকে $% বলা হয় - উপবিষ্ট হোক, 
দণ্ডায়মান হোক অথবা চলাফেরা রত হোক। উপরোক্ত ফেরাশতাদৃয়ের 
অবস্থাও তাই। তারা সর্বদা-সর্বাবস্থায় মানুষের সংগে থাকে - সে উপবিষ্ট 
হোক, দণ্ডায়মান হোক, চলাফেরা রত হোক অথবা নিদ্রিত হোক। কেবল 
প্রধ্নাব-পায়খানা অথবা স্ত্রী সহবাসের প্রয়োজনে যখন সে গুপ্তাঙ্গ খোলে 
তখন ফেরেশতাদৃয় সরে যায়। কিন্তু তদবস্থায়ও সে কোন গোনাহ্‌ করলে 
আল্লাহ্‌ প্রদত্ত শক্তি বলে তারা তা জানতে পারে। 

ইবনে কাসীর আহ্‌নাফ ইবনে কায়সের (রহঃ) বর্ণনা উদ্ধৃত করে 
লিখেছেন £ এই ফেরেশতাদুয়ের মধ্যে ডানদিকের ফেরেশতা নেক আমল 
লিপিবদ্ধ করে এবং বাম দিকের ফেরেশতারও দেখা-শুনা করে। মানুষ যদি 
কোন গোনাহ্‌ করে, তবে ডানদিকের ফেরেশতা বামদিকের ফেরেশতাকে 
বলেঃ এখনি এটা আমলনামায় লিপিবদ্ধ করো না। তাকে সময় দাও। যদি 
সে তওবা করে তবে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। অন্যথায় 
আমলনামায় লিপিবদ্ধ কর।-(ইবনে-আবী হাতেম) 

মানুষের প্রত্যেকটি কথা লিপিবদ্ধ করা হয়ঃ ৮89 

4549. অর্থাৎ, মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই 
পরিদর্শক ফেরেশতা রেকর্ড করে নেয়। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) ও 
কাতাদাহ বলেন £ এই ফেরেশতা মানুষের প্রতিটি বাক্য রেকর্ড করে। 
তাতে কোন গোনাহ্‌ অথবা সওয়াব থাকুক বা না থাকুক। হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাঃ) বলেন £ কেবল সেসব বাক্য লিখিত হয়, যেগুলো সওয়াব 
অথবা শাস্তিযোগ্য। ইবনে কাসীর উভয় উক্তি উদ্ধৃত করার পর বলেন £ 
আয়াতের ব্যাপকতাদৃষ্টে প্রথমোক্ত উক্তি অগ্রগণ্য মনে হয়। এরপর তিনি 
হযরত ইবনে-আববাস (রাঃ) থেকেই আলী-ইবনে আবী তালহার (রাঃ) 
এক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, যদ্ারা উভয় উক্তির মধ্যে সমন্বয় 











সাধিত হয়। এই রেওয়াতে আছে, প্রথমে তো প্রতিটি কথাই লিপিবদ্ধ করা 
হয়, তাতে কোন গোনাহ্‌ অথবা সওয়াব থাকুক বা না থাকুক। কিন্ত 
সপ্তাহের বৃহস্পতিবার দিনে ফেরেশতা লিখিত বিষয়গুলো পুনর্বিবেচনা 
করে এবং যেসব উক্তি সওয়াব অথবা শাস্তিযোগ্য এবং ভাল অথবা মন্দ 
সেগুলো রেখে বাকীগুলো মিটিয়ে দেয়। 

মৃত্যু যন্ত্রণা £ PPS ES EAS 

৩ - ০508 এর অর্থ মৃত্যু-যস্তরণা এবং মৃত্যুর সময় মুর 
যাওয়া। আবু বকর ইবনে আম্বারী (রহঃ) হযরত মসরুক (রহঃ) থেকে 
বর্ণনা করেন, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-এর মধ্যে যখন মৃত্যুর ক্রিয়া 
শুরু হয়, তখন তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে কাছে ডাকলেন। পিতার 
অবস্থা দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার মুখ থেকে এই কবিতাংশ উচ্চারিত হয়ে 
যায়ঃ ১-৩)| ৬৫৩৮১ ৬৬ ০৯৮৮ !3| অর্থাৎ, আত্মা একদিন 
অস্থির হবে এবং বক্ষ সংকুচিত হয়ে যাবে। হযরত আবুবকর (রাঃ) শুনে 
বললেনঃ তুমি বৃথাই এই কবিতা পাঠ করেছ। এর পরিবর্তে এই আয়াত পাঠ করলে 
নাকেন? ৬৪০৪১৪১০৪৪৬ 

ওফাতের সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মধ্যে এই অবস্থা দেখা দিলে তিনি 
হাত ভিজিয়ে মুখমণ্ডলে মালিশ করতেন এবং বলতেন £ 4|| 31403 
515৮ ০৯৯ ৩। অর্থাৎ, কালেমা তাইয়েবা পাঠ করে বলতেন £ 
মৃত্যুস্তরা বড় সাত্ঘাতিক। 

ওঠ - এখানে “& অব্যয়টি 4৭% অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ এই 
যে, মৃত্যুয্ত্রণা সত্য বিষয়কে নিয়ে এল। অর্থাৎ, ৃত্যুযস্ত্রণা এমন বিষয়কে 
সামনে উপস্থিত করেছে, যা সত্য ও প্রতিষ্ঠিত এবং যা থেকে পলায়নের 
অবকাশ নেই।-_ (মাযহারী)। 

54544 - 5 শব্দটি ১৯ থেকে উদ্ভৃত। অর্থ 
সরে যাওয়া, পলায়ন করা। আয়াতের অর্থ এই যে, এই মৃত্যু থেকেই তুমি 
পলায়ন করতে। 

বাহ্যতঃ সাধারণ মানুষকে এই সম্বোধন করা হয়েছে। মৃত্যু থেকে 
পলায়নী মনোবৃত্তি স্বভাবগতভাবে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায়। 
প্রত্যেকেই জীবনকে কাম্য এবং মৃত্যুকে আপদ মনে করে এ থেকে বেঁচে 
থাকতে সচেষ্ট হয়। এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে গোনাহ্‌ নয়। কিন্তু আয়াতের 
উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের এই স্বভাব ও প্রকৃতিগত বাসনা পুরোপুরিভাবে 
কিছুতেই পূর্ণ হতে পারে না। একদিন না একদিন মৃত্যু আসবেই; তুমি 
যতই পলায়ন কর না কেন। 


মানুষকে হাশরের ময়দানে উপস্থিতকারী ফেরেশতাদৃয় £ 4: 

%984458৬ এই আয়াতের পূর্বে কেয়ামত কায়েম 
হওয়ার কথা আছে। আলোচ্য আয়াতে হাশরের ময়দানে মানুষের হাযির 
হওয়ার একটি বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। হাশরের ময়দানে প্রত্যেক 
মানুষের সাথে একজন ৫০ থাকবে। ৫ সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে 
জন্তদের অথবা কোন দলের পেছনে থেকে তাকে কোন বিশেষ জায়গায় 
পৌছে দেয়। এ এর অর্থ সাক্ষী। & যে ফেরেশতা হবে এব্যাপারে 
সব রেওয়ায়েতই একমত। ও: সম্পর্কে তফসীরবিদগণের উক্তি 
রা করতে এন কেহ এজন 
প্রত্যেকের সাথে দুই জন ফেরেশতা থাকবে। একজন তাকে হাশরের 
ময়দানে পৌছাবে এবং অপরজন তার কর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। এই 
(ফেরেশতাদুয় ডান ও বামে বসে আমল লিপিবন্ধকারী কেরামুন-কাতেবীন 


১২৯১ 


সুরা কাফ 


৭) 





ফেরেশতাও হতে পারে এবং অন্য দুই ফেরেশতাও হতে পারে। 

৩ সম্পর্কে কেউ বলেন £ সে হবে মানুষের আমল এবং কেউ খোদ 
মানুষ কেউ ও: বলেছেন। ইবনে কাসীর বলেন £ ফেরেশতা হওয়াই 
আয়াতের বাহ্যিক অর্থ বোঝা যায়। হযরত ওসমান গনী (রাঃ) খোতবায় 
এই আয়াত তেলাওয়াত করে এই তফসীরই করেছেন। হযরত মুজাহিদ, 
কাতাদাহ্‌ ও ইবনে-যায়েদ (রাঃ) থেকেও তাই- বর্ণিত আছে। 


মৃত্যুর পর মানুষ এমন সবকিছু দেখবে, যা জীবিতাবস্থায় দেখতে 
পেত নাঃ ৩2045975544 অর্থাৎ, আমি 
তোমাদের সামনে থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমাদের 
দৃষ্টি সুতীক্র। এখানে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে, এ সম্পর্কেও 
তফসীরবিদের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইবনে জরীর (রহঃ) ইবনে-কাসীর 
প্রমুখের মতে মুমিন, কাফের, মুত্তাকী ও ফাসেক নিবিশেষে সবাইকে 
সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়া স্বপজগত সদৃশ 
এবং পরকাল জাগরণ সদৃশ। স্বপ্নে যেমন মানুষের চক্ষুদুয় বন্ধ থাকে এবং 
কিছুই দেখে না, এমনিভাবে পরগত সম্পর্কিত বিষয়াবলী দুনিয়াতে 
চর্মচক্ষে দেখে না। কিন্তু এই চর্মচক্ু বন্ধ হওয়া মাত্রই ্বপ্রজগত খতম হয়ে 
জাগরণের জগত শুরু হয়ে যায়। এ জগতে পরকাল সম্পর্কিত যাবতীয় 
বিষয় সামনে এসে যায়। এ কারণেই কোন কোন আলেম বলেন £ 
14751 1৯৩ 5৬ ৮১ ৮এ অৰ্থাৎ , আজিকার পার্থিব জীবনে সব 
মানুষ নিদ্রিত। যখন তারা মরে যাবে, তখন জাগ্রত হবে। 
096099১4506  _ এখানে সংগী অর্থ সেই 
ফেরেশতা, যে ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধ করার জন্যে মানুষের সাথে থাকত। 
পূর্বেই জানা গেছে যে, ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা দুইজন। কিন্ত 
কেয়ামতে উপস্থিত হওয়ার সময় একজনকে চালক ও অপরজনকে 
সাক্ষী। এর আগের আয়াতে বলা হয়েছে। তাই পূর্বাপর বর্ণনা থেকে বোঝা 
যায় যে, ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদ্য়কে হাশরের ময়দানে 
উপস্থিতির সময় দু'টি কাজ সোপর্দ করা হয়েছে। একজনকে পশ্চাতে 
থেকে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে হাশরের ময়দানে পৌছানার দায়িত্ব দেয়া 
হয়েছে। আয়াতে তাকেই &ু তথা চালক বলা হয়েছে। অপরজনের 
দায়িত্বে তার আমলনামা দেয়া হয়েছে। তাকে 8:85 তথা সাক্ষী নামে ব্যক্ত 
করা হয়েছে। হাশরের ময়দানে পৌছার পর আমলনামার ফেরেশতা আরয 
করবে£ (6493১ __ অর্থাৎ, তার লিখিত আমলনামা আমার 
কাছে বিদ্যমান রয়েছে। ইবনে জরীর বলেন £ এখানে & শব্দটি দ্বারা 
উভয় ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে। 


১০৪45309 - শব্দটি দ্বিবাচক পদ। 
আয়াতে কোন্‌ ফেরেশতাদুয়কে সম্বোধন করা হয়েছে? বাহ্যতঃ পূর্বোক্ত 
চালক ও সাক্ষী ফেরেশতাদুয়কে সম্বোধন করা হয়েছে। কোন কোন 
 তফসীরবিদ অন্য কথাও বলেছেন।_(ইবনে কাসীর)। 

৬৬0৬ - 8 -শব্দের দ্বারা আসলে সেই 
ব্যক্তিকে বোঝায় যে অস্তরঙ্গভাবে সংগে থাকে। এই অর্থের দিক দিয়ে 
আগের আয়াতে এর দ্বারা আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা বোঝানো 
হয়েছিল। উপরোক্ত ফেরেশতাদুয় যেমন মানুষের সংগী হয়ে থাকে, 
তেমনি শয়তানও মানুষের সাথে অস্তরঙ্গ হয়ে অবস্থান করে এবং মানুষকে 
পথত্রষ্টতা ও পাপের দিকে প্ররোচিত করে। আলোচ্য আয়াতে &% বলে 
এই শয়তানই বোঝানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ 


করার আদেশ হয়ে যাবে; তখন এই শয়তান বলবে £ পরওয়ারদেগার, 
আমি তাকে পথভ্রষ্ট করিনি; বরং সে নিজেই পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করত 
এবং সদুপদেশে কর্ণপাত করত না। বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, এর আগে 
জাহান্নামী ব্যক্তি নিজেই এই অজুহাত পেশ করবে যে, আমাকে এই 
শয়তান বিভ্রান্ত করেছিল। নতুবা আমি সৎকাজ করতাম। এর জওয়াবে 
শয়তান পূর্বোক্ত কথা বলবে। উভয়ের বাকবিতণ্ডার জওয়াবে আল্লাহ্‌ 
তাআলা বলবেনঃ 

SSL 0855506 — অৰ্থাৎ, আমার 
সামনে বাকবিতণ্ডা করো না। আমি তো পূর্বেই পয়গম্বরগণের মাধ্যমে 
(তোমাদের অসার ওযরের জওয়াব দিয়েছি এবং এশীগ্রন্থের মাধ্যমে 
প্রমাণাদি সুস্পষ্ট করে দিয়েছি। আজ এই অনর্থক তর্কবিতর্ক কোন 
উপকারে আসবে না। 

১১৪156৬488৫ আমার কথা রদবদল 
হয় না। যা ফয়সালা করেছি, তা কার্যকর হবেই। আমি কারও প্রতি জুলুম 
করিনি। ইনসাফের ফয়সালা করেছি। 
ওর্টা কারাঃ ১৩9 __ অর্থাৎ জান্নাতের প্রতিশ্রুতি 
প্রত্যেক টী ও ১৮ এর জন্যে রয়েছে। ওটি এর অর্থ অনুরাগী। 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি গোনাহ্‌ থেকে সরে গিয়ে আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি অনুরক্ত 
হয়। 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ, শা" বী ও মুজাহিদ (রাঃ) বলেনঃ যে 
ব্যক্তি নির্জনতায় গোনাহ্‌ সুরণ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, সেই ভা হযরত 
ওবায়দ ইবনে ওমর বলেন £ টা এমন ব্যক্তি, যে প্রত্যেক উঠাবসায় 
আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। তিনি আরও 
বলেন £ আমাকে বলা হয়েছে যে, ভা ও 4১৮ এমন ব্যক্তি, যে 
প্রত্যেক মজলিস থেকে উঠার সময় এই দেয়া পাঠ করে £ 
1৬০৮৮ ৮ আল ৩ 4০৮০৭ ol pb pian dl ০৮ 
আল্লাহ্‌ তাআলা পবিত্র ও তারই প্রশংসা। হে আল্লাহ, আমি, এই 
মজলিসে যেসব গোনাহ্‌ আমার উপর এসে আপতিত হয়েছে, সেগুলো 
থেকে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ যে ব্যক্তি মজলিস থেকে উঠার সময় এই 
দোয়া পাঠ করে, আল্লাহ্‌ তাআলা তার এই মজলিসে কৃত সব গোনাহ্‌ 
মাফ করে দেন। দোয়া এই £ 

এ০। ০৮৮ 4০৯০ এ 3 এ। ২০০৯১ ০০ 
অর্থাৎ, হে আল্লাহ্‌! তুমি পবিত্র এবং প্রশংসা তোমারই। তোমা ব্যতীত 
কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তওবা 
করছি। 

হযরত ইবনে আববাস বলেন £ 4৮ এমন ব্যক্তি, যে নিজ 
গোনাহ্‌সমূহ স্মরণ রাখে, যাতে সেগুলো মোচন করিয়ে নেয়। ইবনে 
আব্বাসের অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে ১৮ এমন ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌ 
তাআলার বিবিধ-বিধান স্বরণ রাখে। হযরত আবু হোরায়রা বর্ণিত 
হাদীসের রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে (এশরাকের) 
চার রাকআত নামায পড়ে, সে ভা ও ৯ __ক্রতুবী)। 

955 __আবু বকর ওয়াররাক বলেন £ কু বিনীত) 
এর আলামত এই যে, সে আল্লাহ্‌ তাআলার আদবকে সর্বদা চিন্তায় 
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উপস্থিত রাখবে, তার সামনে বিনীত ও নম্র হয়ে থাকবে এবং মনের 
ক্বাসনা পরিত্যাগ করবে। 


আনৃষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


(95742 _ অৰ্থাৎ, জান্নাতীরা জান্নাতে যা চাইবে, তাই 
পাবে। অর্থাৎ, চাওয়া মাত্রই তা সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে। বিলম্ব ও 
অপেক্ষার বিড়ম্বনা সইতে হবে না। হযরত আবু সায়ীদ খুদরীর বাচনিক 
রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন £ জান্নাতে কারও সস্তানের বাসনা হলে 
গর্ভধারণ, প্রসব ও সন্তানের কায়িক বৃদ্ধি এগুলো সব এক মুহূর্তের মধ্যে 
নিষ্পন্ন হয়ে যাবে।(ইবনে-কাসীর)। 

348 _ অর্থাৎ, আমার কাছে এমন নেয়ামতও আছে, যার 
কল্পনাও মানুষ করতে পারে না। ফলে তারা এগুলোর আকাঙ্খাও করতে 
পারবে না। হযরত আনাস ও জাবের (রাঃ) বলেন £ এই বাড়তি নেয়ামত 
হচ্ছে আল্লাহ্‌ তাআলার দীদার তথা সাক্ষাত, যা জান্নাতীরা লাভ করবে। 


8050221321059 আয়াতের তফসীরে এই বিষযবন্ত 
সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে 
আছে, জান্রাতীরা প্রতি শুক্রবার আল্লাহ্‌ তাআলার সাক্ষাত লাভ 


করবে।_ক্রতুবী)। 


০৪535954315 - I শব্দটি ৮555 থেকে 
উদ্ভৃত। এর আসল অর্থ ছিদ্র করা, বিদীর্ণ করা। বাক-পদ্ধতিতে 
দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

ও এর অর্থ আশ্রয়স্থল। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
তোমাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা তোমাদের 
অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল এবং যারা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশে 
দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করে ফিরত। কিন্তু দেখ পরিণামে তারা ধ্বংস হয়ে 
গেছে। কোন ভূখণ্ড অথবা গৃহ তাদেরকে ধ্বংসের কবল থেকে আশ্রয় 
দিতে পারল না। 


জ্ঞানার্জনের দুই পন্থা £ ৫454) __হ্যরত ইবনে আববাস 
বলেন £ এখানে -কলব' বলে বোধশক্তি বোঝানো হয়েছে। বোধশক্তির 
কেন্দ্রস্থল হচ্ছে কলব তথা অস্তঃকরণ। তাই একে কলব বলে ব্যক্ত করা 
হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ এখানে কলব বলে হায়াত তথা 
জীবন বোঝানো হয়েছে। কারণ, কলবের উপরই হায়াত ভিত্তিশীল। 
আয়াতের অর্থ এই যে, এই সূরায় বর্ণিত বিষয়বস্ত দ্বারা সেই ব্যক্তিই 
উপদেশ ও শিক্ষার উপকার লাভ করতে পারে, যার বোধশক্তি অথবা 
হায়াত আছে। বোধশক্তিহীন অথবা মৃত ব্যক্তি এর দ্বারা উপকৃত হতে 
পারে না। 
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(৩৫) তারা তথায় যা চাইবে, তাই পাবে এবং আমার কাছে রয়েছে আরও 
অধিক। (৩৬) আমি তাদের পূর্বে বু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, তারা 
এদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল এবং দেশে-বিদেশে বিচরণ করে 
ফিরত। তাদের কোন পলায়ন স্থান ছিল না। (৩৭) এতে উপদেশ রয়েছে 
তার জন্যে, যার অনুধাবন করার মত অস্তর রয়েছে। অথবা সে নিবিষ্ট মনে 
প্রবণ করে। (৩৮) আমি নভোষগুল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী 
সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। 
(৩৯) অতএব, তারা যা কিছু বলে, তজ্জন্যে আপনি ছবর করুন এবং 
সৃযোর্দয় ও সৃষযার্তের পূর্বে আপনার পালনকতার্র সঞ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা 
করুন, (৪০) রাত্রির কিছু অংশে তার পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং 
নামাযের পশ্চাতেও। (৪১) শুন, যে দিন এক আহ্বানকারী নিকটবর্তী স্থান 
থেকে আহ্বান করবে, (৪২) যেদিন মানুষ নিশ্চিত সেই ভয়াবহ আওয়াজ 
শুনতে পাবে, সেদিনই পুনরুখান দিবস। (৪৩) আমি জীবন দান করি, 

ঘটাই এবং আমারই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন । (৪৪) যেদিন ভূষণ্ডল 

হয়ে মানুষ ছুটাছুটি করে বের হয়ে আসবে। এটা এমন সমবেত 
করা, যা আমার জন্যে অতি সহজ । (৪৫) তারা যা বলে, তা আমি সম্যক 
অবগত আছি। আপনি তাদের উপর জোরজবরকারী নন। অতএব, যে 
আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান 
করুন। 

সৃরাআয-যারিয়াত 
মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত ৬০ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্র নামে 

(১) কসম ঝঞ্জাবাযুর, (২) অতঃপর বোঝা বহনকারী মেঘের, (৩) 
অতঃপর মৃদু চলমান জলযানের, (৪) অতঃপর কর্ম বণ্টনকারী 
ফেরেশতাগণের, (৫) তোমাদের প্রদত্ত ওয়াদা অবশ্যই সত্য। (৬) 
ইনসাফ অবশ্যভাবী। 


342450913 -৮ | এর অর্থ কোন কথা কান 
লাগিয়ে শোনা এবং 3৬৫ এর অর্থ উপস্থিত। উদ্দেশ্য এই যে, দুই ব্যক্তি 
উল্লেখিত আয়াতসমূহের দ্বারা উপকার লাভ করে। (এক) যে স্বীয় 
বোধশক্তি দ্বারা সব বিষয়বস্তকে সত্য মনে করে (দুই) অথবা সে 
আয়াতসমৃহকে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে ? অস্তরকে অনুপস্থিত রেখে শুধু 
কানে শুনে না। তফসীরে-যাযহারীতে বলা হয়েছে £ কামেল বুযুর্গগণ 
প্রথমোক্ত প্রকারের মধ্যে এবং তাদের অনুসারী ও মুরিদগণ দ্বিতীয় 


১২৯৩ 


প্রকারের মধ্যে দাখিল। 
স458805৩25 - 1 শব্দটি 

০৮5 থেকে উদ্ভৃত। অর্থ আল্লাহ্‌ তাআলার তসবীহ্‌ (পবিত্রতা বর্ণনা) 
করা। মুখে হোক কিংবা নামাযের মাধ্যমে হোক। এ কারণেই কেউ কেউ 
বলেন £ সূর্যোদয়ের পূর্বে তসবীহ্‌ করার অর্থ ফজরের নামায এবং 
সূর্যাস্তের পূর্বে তসবীহ্‌ করার মানে আছরের নামায। হযরত জরীর ইবনে 
আবদুল্লাহর বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ 

চেষ্টা কর, যাতে তোমার সূর্যোদয়ের পূর্বের এবং সূর্যাস্তের পূর্বের 
নামাযগুলো ফওত না হয়ে যায়, অর্থাৎ, ফজর ও আছরের নামায। এর 
প্রমাণ হিসেবে জরীর উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন। ক্রেতুবী)। 

সেসব তসবীহও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো সকাল-বিকাল পাঠ 
করার প্রতি সহীহ্‌ হাদীসসমূহে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। বুখারী ও 
মুসলিমে হযরত আবু হোরায়রা বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ সঃ) বলেন 
£ যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে একশত বার করে “সোবহানাল্লাহি ওয়া 
বেহামদিহী" পাঠ করে, তার গোনাহ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের 
তরঙ্গ অপেক্ষাও বেশী হয়।__(মাযহারী)। 


280 __হযরত মুজাহিদ বলেন £ ২৮. বলে ফরয নামায 
বোঝানো হয়েছে এবং পশ্চাতে বলে সেইসব তসবীহ বোঝানো হয়েছে, 
যেগুলোর ফযীলত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর হাদীসে বর্ণিত আছে। 
হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েত ; রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ যে ব্যক্তি 
প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ৩৩ বার সোবহানাল্লাহ্‌ ৩৩ বার 
আলহামদুলিল্লাহ, ৩৩ বার আল্লাহু আকবার এবং এক বার লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া 
হুয়া “আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর’ পাঠ করবে, তার গোনাহ্‌ মাফ করা হবে 
যদিও তা সমুদ্রের ঢেউয়ের সমান হয়।-(বোখারী-মুসলিম) ফরয নামাযের 
পরে যেসব সুন্নত নামায পড়ার কথা সহীহ্‌ হাদীসমূহে বর্ণিত আছে, 
23035 বলে সেগুলোও বোঝানো যেতে পারে।_(মাযহারী)। 

৫5464352409 _ অর্ধ, যেদিন আহ্বানকারী 
ফেরেশতা নিকট থেকেই আহ্বান করবে। ইবনে-আসাকির জায়েদ 
ইবনে-জাবের থেকে বর্ণনা করেন, এই ফেরেশতা আর কেউ নয় স্বয়ং 
ইসরাফীল। তিনি বায়তুল-মোকাদ্দাসের সখরায় দাড়িয়ে সারা বিশ্বের 
মৃতদেরকে এই বলে সম্বোধন করবেন £ হে পচাগলা চামড়াসমূহ, 
চূর্ণ বিচর্ণ অস্থিসমূহ এবং বিক্ষিপ্ত কেশসমূহ! শুন, আল্লাহ্‌ তাআলা 
তোমাদেরকে হিসাবের জন্যে সমবেত হওয়ার আদেশ দিচ্ছেন।_ 
(মাযহারী)। 

আয়াতে কেয়ামতের দ্বিতীয় ফুঁৎকার বর্ণিত হয়েছে, যাদ্বারা 
বিশ্বজগতকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। নিকটবর্তী স্থানের অর্থ এই যে, 
তখন এই আওয়াযটি নিকটের ও দূরের সবাই এমনভাবে শুনবে, যেন 
কানের কাছ থেকেই বলা হচ্ছে। হযরত ইকরিমা (রাঃ) বলেন £ 
আওয়াযটি এমনভাবে শোনা যাবে, যেন কেউ আমাদের কানেই বলে 
যাচ্ছে। কেউ কেউ বলেন £ নিকটবর্তী স্থানের অর্থ বায়তুল মোকাদ্দাসের 
সখরা। এটাই পৃথিবীর মধ্যস্থল। চতুর্দিক থেকে এর দূরত্ব সমান।_ 
ক্রেত্বী)। 
গন 852 _ অৰ্থাৎ, যখন পৃথিবী বিদীৰ্ণ হয়ে 


সূরা আয - যারিয়াত 


৯১৪ 


সব মৃত বের হয়ে আসবে এবং ছুটাছুটি করবে। হাদীস থেকে জানা যায়, 
সবাই শাম দেশের দিকে দৌড়তে থাকবে। সেখানে বায়তুল মোকাদ্দাসের 
'সখরায় ইসরাফীল (আঃ) সবাইকে আহ্বান করবেন। 
তিরমিষীতে মুয়াবিয়া ইবনে হায়দা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ 
(সই) শাম দেশের দিকে ইশারা করে বলেন £ 
(১৮১ ০০০ ০৮১ ৮৮১৪ US, ০৮৪ bp dl bp ৮ 
LUD en 
এখান থেকে সেই পর্যন্ত তোমরা উিত হবে। কেউ সওয়ার হয়ে, 
কেউ পদর্রজে এবং কেউ উপুড় হয়ে কেয়ামতের ময়দানে নীত হবে। 
5340-3325 _ অর্থাৎ, “যে ব্যক্তি আমার 
শাস্তিকে ভয় করে, তাকে আপনি কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দিন।” 
উদ্দেশ্য এই যে, আপনার প্রচারকার্য ব্যাপক হলেও একমাত্র তারাই এর 
দ্বারা প্রভাবাব্বিত হবে, যারা আমার শাস্তিকে ভয় করে। 
হযরত কাতাদাহ্‌ (রহঃ) এই আয়াত পাঠ করে নিয্োক্ত দোয়া 
পড়তেন ঃ 
০৬ ৮০ Saye ৮০০ এ ০৬৬ ০৮ এস 
হে আল্লাহ, আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা আপনার 
শাস্তিকে ভয় করে এবং আপনার ওয়াদার আশা করে। হে 


ওয়াদাপুরণকারী, হে দয়াময়। 


সূরা আষ-যারিয়াত 


সূরা যারিয়াতেও পূর্বেকার সুরা ক্াফ-এর ন্যায় বেশীর ভাগ বিষয়বস্ত 
পরকাল, কেয়ামত, মৃতদের পুনরুজ্জীবন, হিসাব-নিকাশ এবং সওয়াব ও 
আযাব সম্পর্কে উল্লেখিত হয়েছে। 

প্রথমোক্ত কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা কতিপয় বস্তুর কসম 
খেয়ে বলেছেন যে, তোমাদেরকে প্রদত্ত কেয়ামত সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি 
সত্য। মোট চারটি বস্তুর কসম খাওয়া হয়েছে। (এক) 1855439 


(দুই) 6343 (তিন) 14986 এবং চোর) 5454 


ইবনে-কাসীরের মতে অগ্রাহ্য একটি হাদীস এবং হযরত ওমর ফারুক 
(রচ) ও আলী মো্তাযা (রাঃ)-এর উক্তিতে এই বস্তু চুতষ্টয়ের তফসীর 
এরূপ বর্ণিত হয়েছে £ 

০৬০১ বলে ধূলিকণা বিশিষ্ট ঝঞ্চাবায়ু বোঝানো হয়েছে। 
1১১ ০১৬৬ _এর শাব্দিক অর্থ বোঝাবাহী; অর্থাৎ, যে মেঘমালা বৃষ্টির 
বোঝা বহন করে। 1০: ৩৬১৮ বলে পানিতে ্বচ্ছলগতিতে চলমান 
জলযান বোঝানো হয়েছে। 1৮1 ০-* এর অর্থ সেইসব ফেরেশতা, 
যারা আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে সৃষ্টজীবের মধ্যে বিধিলিপি অনুযায়ী 
রিযিক, বৃষ্টির পানি এবং কষ্ট ও সুখ বন্টন করে।_(ইবনে কাসীর, 
কুরতুবী, দূররে-মনসূর)। 


১২৯৪ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 1৭ 
শ৮৮্্্ল্্পা 
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(৭) পথবিশিষ্ট আকাশের কসম, (৮) তোমরা তো বিরোধপূর্ণ কথা বলছ। 
(৯) যে ভ্ৰষ্ট, সেই এ থেকে মুখ ফিরায়, (১০) অনুমানকারীরা ধ্বংস হোক, 
0১১) যারা উদাসীন, ভ্রান্ত । (১২) তারা জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কবে 
হবে? (১৩) যে দিন তারা অগ্নিতে পতিত হবে, (১৪) তোমরা তোমাদের 
শাস্তি আস্বাদন কর। তোমরা একেই ত্বরারিত করতে চেয়েছিলে। (১৫) 
খোদাভীরুরা জান্নাতে ও প্র্ববণে থাকবে। (১৬) এমতাবস্থায় যে, তারা 
গ্রহণ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে দেবেন। নিশ্চয় ইতিপূর্বে 
তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ, (১৭) তারা রাত্রির সামান্য অংশেই নিসা যেত, 
(১৮) রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করত, (১৯) এবং তাদের 
ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক ছিল। (২০) বিশ্বাসকারীদের জন্যে 
পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২১) এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, 
তোমরা কি অনুধাবন করবে না? (২২) আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক 
ও প্রতিশ্রুত সবকিছু । (২৩) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তার কসম, 
তোমাদের কথাবার্তার মতই এটা সত্য । (২৪) আপনার কাছে ইবরাহীমের 
সম্মানিত মেহ্‌মানদের রত্তাস্ত এসেছে কি? (২৫) যখন তারা তার কাছে 
উপস্থিত হয়ে বলল £ সালাম, তখন সে বলল £ সালাম। এরা তো 
অপরিচিত লোক । (২৬) অতঃপর সে গহে গেল এবং একটি ঘতেপক 
মোটা গোবৎস নিয়ে হাযির হল। (২৭) সে গোবৎসাটি তাদের সামনে রেখে 
বললঃ তোমরা আহার করছ না কেন? (২৮) অতঃপর তাদের সম্পর্কে সে 
মনে মনে ভীত হল £ তারা বলল £ ভীত হবেন না। তারা তাঁকে একটি 
জ্ঞানীগুণী পৃত্রসভানের সুসংবাদ দিল। (২৯) অতঃপর তাঁর স্ত্রী চীৎকার 
করতে করতে সামনে এল এবং মুখ চাপড়িয়ে বলল £ আমি তো বৃদ্ধা, 
বন্ধ্যা। (৩০) তারা বলল £ তোমার পালনকর্তা এরূপই বলেছেন। নিশ্চয় 
তিনি প্রজ্ঞাময়, সবজ্রি। 















































আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


49454144556 -৮ শব্দটি ৬ 
এর বহুবচন। এর অর্থ কাপড় বয়নে উদ্ধৃত পাড়। এটা পথসদৃশ হয় বলে 
পথকেও ৬» বলা হয়। অনেক তফসীরবিদের মতে এস্থলে এই অর্থই 
উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, পথবিশিষ্ট আকাশের কসম। পথ বলে এখানে 
ফেরেশতাদের যাতায়াতের পথ এবং তারকা ও নক্ষত্রের কক্ষপথ উভয়ই 
বোঝানো যেতে পারে। 

বয়নে উদ্ধৃত পাড় কাপড়ের শোভা ও সৌন্দর্যও হয়ে থাকে। তাই 
কোন কোন তফসীরবিদ এখানে এ এর অর্থ নিয়েছেন শোভা ও 
সৌন্দর্য। আয়াতের অর্থ এই যে, শোভা ও সৌন্দর্যমণ্ডিত আকাশের 
কসম। যে বিষয়বস্তকে জোরদার করার জন্যে এখানে কসম খাওয়া 
হয়েছে, তা এই £ 99৫50 _ বাহ্যতঃ এতে মুশরিকদের- 
কে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, তারা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর ব্যাপারে 
বিভিন্নরূপ উক্তি করত এবং কখনও উন্মাদ, কখনও যাদুকর, কখনও কবি 
ইত্যাদি বাজে পদবী সংযুক্ত করত। মুসলিম ও কাফের নির্বিশেষে সকল 
স্তরের মানুষকে এখানে সম্বোধন করার সম্ভাবনাও আছে; তখন -বিভিনন 
রূপ উক্তির" অর্থ হবে এই যে, তাদের মধ্যে কেউ তো রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনে এবং তাকে সত্যবাদী মনে করে এবং কেউ 
অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচরণ করে।__(মাযহারী)। 

31044229, _ -এর শাব্দিক অর্থ মুখ ফেরানো: এর 
সর্বনামে দু'টি আলাদা আলাদা সম্ভাবনা আছে। (এক) এই সর্বনাম দ্বারা 
কোরআন ও রসূলকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, কোরআন ও রসূল 
থেকে সেই হতভাগাই মুখ ফেরায়, যার জন্যে বঞ্চনা অবধারিত হয়ে 
গেছে। 

ই) এই সর্বনাম দ্বারা 49৩৮ (বিভিন্ন উক্তি) বোঝানো 
হয়েছে। অর্থ এই যে, তোমাদের বিভিন্নরূপ ও পরস্পর বিরোধী উক্তির 
কারণে সেই ব্যক্তিই কোরআন ও রসূল থেকে মুখ ফেরায়, যে কেবল 
হতভাগ্য ও বঞ্চিত। 


62১1৬ - ৮1, -এর অর্থ অনুমানকারী, যে ব্যক্তি অনুমানের 
উপর ভিত্তি করে কথা বলে। এখানে সেই কাফের ও অবিশ্বাসীদেরকে 
বোঝানো হয়েছে, যারা কোন প্রমাণ ও কারণ ব্যতিরেকেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী উক্তি করত। কাজেই এর অনুবাদে -মিথ্যাবাদীর 
দল" বললেও অযৌক্তিক হবে না। এই বাক্যে তাদের জন্যে অভিশাপের 
অর্থে বদদোয়া রয়েছে।-(মাযহারী) কাফেরদের আলোচনার পর কয়েক 
আয়াতেই মুমিন ও পরহ্যগারদের আলোচনা করা হয়েছে। 


এবাদতে রাত্রি জাগরণ ও তার বিবরণ £ 938815 

৩৫৪৫ - ৩৪ শব্দটি ৮১৯৯ থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ রাত্রিতে 
নিদ্রা যাওয়া। এখানে মুমিন পরহেযগারদের এই গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, 
তারা আল্লাহ্‌ তাআলার এবাদতে রাত্রি অতিবাহিত করে, কম নিদ্রা যায় 
এবং অধিক জাগ্রত থাকে। ইবনে জরীর এই তফসীর করেছেন। হযরত 
হাসান বসরী (রহঃ) থেকে তাই বর্ণিত আছে যে, পরহ্যগারগণ রাত্রিতে 
জাগরণ ও এবাদতের ক্রেশ স্বীকার করে এবং খুব কম নিদ্রা যায়। হযরত 


১২৯৫ 


ইবনে আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ, মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন 
£ এখানে ৬ শব্দটি “না” বোধক অর্থ দেয় এবং আয়াতের অর্থ এই যে, 
তারা রাত্রির অল্প অংশে নিদ্রা যায় না এবং সেই অল্প অংশে নামায 
ইত্যাদি এবাদতে অতিবাহিত করে। এই অর্থের দিক দিয়ে যে ব্যক্তি রাত্রির 
শুরুতে অথবা শেষে অথবা মধ্যন্থলে যে কোন অংশে এবাদত করে নেয় 
সে এই আয়াতের অন্তর্ভক্ত। এ কারণেই যে ব্যক্তি মাগরিব ও এশার 
মধ্যবর্তী সময়ে নামায পড়ে, হযরত আনাস ও আবুল আলিয়া (রাঃ)-এর 
মতে সে-ও এই আয়াতের অস্তর্ভক্ত। ইমাম আবু জাফর বাকের (রহঃ) 
বলেন £ যে ব্যক্তি এশার নামাযের পূর্বে নিদ্রা যায় না, আয়াতে তাকেও 
বোঝানো হয়েছে।__ইবনে কাসীর)। 

রাত্রির শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনার বরকত ও ফযীলত £ 

02:29 - অর্থাৎ, মুমিন পরহ্যগারগণ রাত্রির 
শেষপ্রহরে গোনাহের কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। ১৮! শব্দটি = এর 
বহুবচন। এর অর্থ রাত্রির ষন্ঠপ্রহর। এই প্রহরে ক্ষমাপ্রার্থনা করার ফযীলত 
অন্য এক আয়াতেও বর্ণিত হয়েছেঃ 5:90 9234019 __সহীহ্‌ 
হাদীসের সব কয়টি কিতাবেই এই হাদীস বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে বিরাজমান হন। 
(কিভাবে বিরাজমান হন, তার স্বরূপ কেউ জানে না।) তিনি ঘোষণা করেন 
£ কোন তওবাকারী আছে কি, যার তওবা আমি কবুল করব? কোন 
ক্ষমাগ্রার্থনাকারী আছে কি, যাকে আমি ক্ষমা করব?-_(ইবনে-কাসীর)। 

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, শেষপ্রহরে কষমাপ্রার্থনার আয়াতে 
সেইসব পরহেযগারের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যাদের অবস্থা পূর্ববর্তী 
আয়াতে বিবৃত করা হয়েছে যে, তারা রাত্রিতে আল্লাহ্‌ তাআলার এবাদতে 
মশগুল থাকে এবং খুব কম নিদ্রা যায়। এমতাবস্থায় ক্ষমাপ্রার্থনা করার 
বাহ্যতঃ কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, গোনাহের কারণে 
ক্ষমাপ্রার্থনা করা হয়। যারা সমগ্র রাত্রি এবাদতে অতিবাহিত করে, তারা 
শেষ রাত্রে কোন্‌ গোনাহের কারণে ক্ষমাপরার্থনা করে? 

জওয়াব এই যে, তারা আল্লাহ্‌ তাআলার আধ্যাত্বজ্ঞানে জ্ঞানী এবং 
আল্লাহ্‌ তাআলার মাহাত্ম্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। তারা তাদের 
এবাদতকে আল্লাহ্‌ তাআলার মাহাত্যের পক্ষে যথোপযুক্ত মনে করেন না। 
তাই এই ত্রুটি ও অবহেলার কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন।--(মাযহারী)। 
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29১] বলে এমন দরিদ্র অভাবগ্রস্তকে বোঝানো হয়েছে, যে 
নিঃস্ব ও অভাবগ্নস্ত হওয়া সত্বেও ব্যক্তিগত সম্মান রক্ষার্থে নিজের অভাব 
কারও কাছে প্রকাশ করে না। ফলে মানুষের সাহায্য থেকে বঞ্চিত থাকে। 
আয়াতে মুমিন -মুত্তাকীদের এই গুণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌ 
তাআলার পথে ব্যয় করার সময় কেবল ভিক্ষুক অর্থাৎ, স্বীয় অভাব 
প্রকাশকারীদেরকেই দান করে না; বরং যারা স্বীয় অভাব কারও কাছে 
প্রকাশ করে না, তাদের প্রতিও দৃষ্টি রাখে এবং তাদের খোজ-খবর নেয়। 


বলাবাহুল্য, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মুমিন-মুত্তাকিগণ কেবল 
দৈহিক এবাদত তথা নামায ও রাত্রি জাগরণ করেই ক্ষান্ত হয় না; বরং 
আর্থিক এবাদতেও অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ভিক্ষুকদের ছাড়া তারা এমন 
লোকদের প্রতিও দৃষ্টি রাখে, যারা ভদ্রতা রক্ষার্থে নিজেদের অভাব কাউকে 
জানায় না। কিন্তু কোরআন পাক এই আর্থিক এবাদত (০15 
বলে উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ, তারা যেসব ফকীর ও মিসকীনকে দান করে, 
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তাদের কাছে নিজেদের অনুগ্রহ প্রকাশ করে বেড়ায় না; বরং এরূপ মনে 
করে দান করে যে, তাদের ধন-সম্পদে এই ফকীরদেরও অংশ ও হক 
আছে এবং হকদারকে তার হক দেয়া কোন অনুগ্রহ হতে পারে না; বরং 
এতে স্বীয় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করার সুখ রয়েছে। 

বিশ্বচরাচর ও ব্যক্তিসত্তা উভয়ের মধ্যে কুদরতের নিদর্শনাবলী 
রয়েছে 332০5165 - অর্থাৎ, বিশ্বাসকারীদের 
জন্যে পৃথিবীতে কুদরতের অনেক নিদর্শন আছে। (পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে 
প্রথমে কাফেরদের অবস্থা ও অশুভ পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে। 
অতঃপর মুমিন পরহেযগারদের অবস্থা, গুণাবলী ও উচ্চ মর্তবা বর্ণনা করা 
হয়েছে। এখন আবার কাফের ও কেয়ামত অবিশ্বাসকারীদের অবস্থা 
সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার এবং আল্লাহ্‌ তাআলার কুদরতের নিদর্শনাবলী 
তাদের দৃষ্টিতে উপস্থিত করে অস্বীকারে বিরত হওয়ার নির্দেশ দান করা 
হচ্ছে। অতএব, এই বাক্যের সম্পর্ক পূর্বোলুথিত 3303) 
বাক্যের সাথে রয়েছে, যাতে কোরআন ও রসূলকে অস্বীকার করার কথা 
বর্ণিত য়েছে। 

তফসীর-মাযহারীতে একেও মুমিন-যুত্তাকীদেরই গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত 
রাখা হয়েছে এবং ০--১৬* -এর অর্থ আগের ৩-:০+-ই করা হয়েছে। 
এতে তাদের এই অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা পৃথিবী ও আকাশের 
দিগন্তে বিস্তৃত আল্লাহ্‌ তাআলার নিদর্শনাবলীতে চিন্তা-ভাবনা করে। ফলে 
তাদের ঈমান ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়; যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে 
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পৃথিবীতে কুদরতের অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও 
বাগ-বাগিচাই দেখুন, এদের বিভিন্ন প্রকারের বর্ণ ও গন্ধ, এক একটি 
পত্রের নিখুত সৌন্দর্য এবং প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়ার হাজারো বৈচিত্র্য 
রয়েছে। এমনিভাবে ভূপৃষ্টে নদীনালা কূপ ও অন্যান্য জলাশয় রয়েছে। 
ভূ-পৃষ্টে সুউচ্চ পাহাড় ও গিরিগুহা রয়েছে। মৃত্তিকায় জন্মগ্রহণকারী 
অসংখ্য প্রকার জীবজন্ত ও তাদের বিভিন্ন উপকারীতা রয়েছে। ভূপৃষ্টের 
মানবমগুলীর বিভিন্ন গোত্র, জাতি এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডের মানুষের মধ্যে বর্ণ 
ও ভাষার স্বাতস্ত্য, চরিত্র ও অভ্যাসের পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা করলে 
প্রত্যেকটির মধ্যে আল্লাহ্‌ তাআলার কুদরত ও হিকমতের এত বিকাশ 
দৃষ্টিগোচর হবে, যা গণনা করাও সুকঠিন। 
ও শুন্য জগতের সৃষ্টবস্তুর কথা বাদ দিয়ে কেবল ভূপৃষ্টের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে। এটা মানুষের খুব নিকটবর্তী এবং মানুষ এর উপর বসবাস ও 
চলাফেরা করে। আলোচ্য আয়াতে এর চাইতেও অধিক নিকটবর্তী খোদ 
মানুষের ব্যক্তিসত্তার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে £ 
ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূপৃষ্ঠের সৃষ্টবন্তও বাদ দাও, খোদ তোমাদের অস্তিত্ব, 
তোমাদের দেহ ও অঙ্গ-পরত্যঙ্গের মধ্যেই চিন্তা-ভাবনা করলে এক একটি 
অঙ্গকে আল্লাহ্‌ তাআলার কুদরতের এক একটি পুস্তক দেখতে পাবে। 
তোমরা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে যে, সমগ্র বিশ্বে কুদরতের যেসব 
নিদর্শন রয়েছে, সেসবই যেন মানুষের ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মধ্যে সংকুচিত হয়ে 
বিদ্যমান হয়েছে। একারণেই মানুষের অস্তিত্বকে ক্ষুদ্র জগৎ বলা হয়। 
সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টান্ত মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে স্থান লাভ করেছে। মানুষ 
যদি তার জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থা পর্যালোচনা করে, তবে 
আল্লাহ তাআলাকে যেন সে দৃষ্টির সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে। 
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কিভাবে একফৌঁটা বীর্য বিভিন্ন ভূখণ্ডের খাদ্য ও বিশ্বময় ছড়ানো সৃষ্ষ্ব 
উপাদানের নির্যাস হয়ে গর্ভাশয়ে স্থিতিশীল হয়? অতঃপর কিভাবে বীর্য 
থেকে একটি জমাট রক্ত তৈরী হয় এবং জমাট রক্ত থেকে মাংসপিণ্ড 
প্রস্তুত হয়? এরপর কিভাবে তাতে অস্থি তৈরী করা হয় এবং অস্থিকে 
মাংস পরানো হয়? অতঃপর কিভাবে এই নিশ্ধাণ পুতুলের মধ্যে প্রাণ 
সঞ্চার করা হয় এবং পরণাঙগরূপে সৃষ্টি করে তাকে দুনিয়ার আলো বাতাসে 
আনয়ন করা হয়? এরপর কিভাবে ক্রমোনুতির মাধ্যমে এই জ্ঞানহীন ও 
চেতনাহীন শিশুকে একজন সুধী ও কর্মঠ মানুষে পরিণত করা হয় এবং 
কিভাবে মানুষের আকার-আকৃতিকে বিভিন্নরূপ দান করা হয়েছে যে, 
কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একজনের চেহারা অন্যজনের চেহারা থেকে 
ভিন্ন ও স্বতস্ত দৃষ্টিগোচর হয়? এই কয়েক ইঞ্চির পরিধির মধ্যে এমন এমন 
স্বাত্য রাখার সাধ্য আর কার আছে? এরপর মানুষের মন ও মেজাষের বিভিন্নতা 
সদ্বেও তাদের একত্ব সেই আল্লাহ্‌ তাআলার কৃতরতের লীলা, যিনি অদ্বিতীয় 
ও অনুপম। GE SG 

এসব বিষয় প্রত্যেক মানুষ বাইরে ও দুরে নয়_্বয়ং তার অস্তিত্বের 
মধ্যেই দিবারাত্র প্রত্যক্ষ করে। এরপরও যদি সে আল্লাহ্‌ তাআলাকে 
সর্বশক্তিমান স্বীকার না করে তবে, তাকে অন্ধ ও অজ্ঞান বলা ছাড়া উপায় 
নেই। একারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ 373% অর্থাৎ, 
তোমরা কি দেখ না? এতে ইঙ্গিত আছে যে, এ ব্যাপারে তেমন বেশী 
জ্ঞানবুদ্ধি দরকার হয় না, দৃষ্টিশক্তি ঠিক থাকলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া যায়। 


রিযিক ও প্রতিশ্রুত বিষয় রয়েছে। এর নির্মল ও সরাসরি তফসীর এরূপ 
বর্ণিত হয়েছে যে, আকাশে থাকার অর্থ “লওহে-মাহফুযে” লিপিবদ্ধ 
থাকা। বলাবাহুল্য প্রত্যেক মানুষের রিযিক, প্রতিশ্রুত বিষয় এবং পরিণাম 
সবই লওহে-মাহফুষে লিপিবদ্ধ আছে। 


কথাবার্তা বলার মাধ্যমে কোন সন্দেহ কর না, কেয়ামতের আগমনও 
তেমনি সুস্পষ্ট ও সন্দেহমুক্ত এতে সন্দেহ ও সংশয়ের কোন অবকাশ 
নেই। দেখাশোনা, আস্বাদন করা, স্পর্শ করা ও ঘ্রাণ লওয়ার সাথে 
সম্পর্কযুক্ত অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্য থেকে এখানে বিশেষভাবে কথা 
বলাকে মনোনীত করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, উপরোক্ত অনুভূত 
বিষয়সমূহের মধ্যে মাঝে মাঝে রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির কারণে ধোকা হয়ে 
যায়। দেখা ও শোনার মধ্যে পার্থক্য হওয়া সুবিদিত। অসুস্থ অবস্থায় মাঝে 
মাঝে মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে মিষ্ট বস্তুও তিক্ত লাগে, কিন্তু বাকশক্তিতে 
কখনও কোন ধোকা ও ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা নেই।-_.ক্রতুবী) 

আলোচ্য আয়াত থেকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সান্ত্বনার জন্যে অতীত 
যুগের কয়েকজন পয়গম্বরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


ধন 


$0803 ফেরেশতাগণ বলেছিল ত ইবরাহীম 
(আঃ) জওয়াবে বললেন ££ কেননা, এতে সার্বক্ষণিক শাস্তির অর্থ নিহিত 
রয়েছে। কোরআন পাকে নির্দেশ আছে, সালামের জওয়াব সালামকারী 
ভাষা অপেক্ষা উত্তম ভাষায় দাও। ইবরাহীম (আঃ) এভাবে সেই নির্দেশ 
পালন করলেন। 


ও -০৪ শব্দের অর্থ অপরিচিত। ইসলামে গোনাহের 
কাজও অপরিচিত হয়ে থাকে। তাই গোনাহ্‌কেও £4 বলা হয়। বাক্যের 
অর্থ এই যে, ফেরেশতাগণ মানব আকৃতিতে আগমন করেছিল। হযরত 
ইবরাহীম (আঃ) তাদেরকে চিনতে পারেননি। তাই মনে মনে বললেন £ 
এরা তো অপরিচিত লোক! এটাও সম্ভবপর যে, জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে 
মেহমানদেরকে শুনিয়েই একথা বলেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাদের পরিচয় 
জিজ্ঞাসা করা। 


410183 -&১ শব্দটি 62১ থেকে উদ্ভৃত। অর্থ গোপনে চলে 
যাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, ইবরাহীম (আঃ) মেহমানদের খানাপিনার ব্যবস্থা 


করার জন্যে এভাবে গৃহে থেকে চলে গেলেন যে, মেহমানরা তা টের 
পায়নি। নতুবা তারা একাজে বাধা দিত। 


4৩০ অর্থাৎ, ইবরাহীম (আঃ) তাদের না খাওয়ার কারণে 
তাদের ব্যাপারে শংকাবোধ করতে লাগলেন। কেননা, তখন ভদ্র সমাজে 
এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, আহার্য পেশ করলে মেহমান কিছু না, কিছু 
আহাৰ্য গ্রহণ করত। কোন মেহমান এরূপ না করলে তাকে ক্ষতি করার 
উদ্দেশে আগমনকারী শত্রু বলে আশংকা করা হত। সেই যুগের 
চোর-ডাকাতদেরও এতটুকু ভদ্রতা জ্ঞান ছিল যে, তারা যার বাড়ীতে কিছু 
খানা খেত, তার ক্ষতিসাধন করত না। তাই না খাওয়া বিপদাশংকার কারণ 
ছিল। 

501744030 এর অর্থ অসাধারণ আওয়াজ । কলসের 
শব্দকে ০৮৮ বলা হয়। হযরত সারা যখন শুনলেন যে, ফেরেশতারা 
হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে পুত্র-সম্তান জন্মের সুসংবাদ দিতেছে, আর 
একথা বলাই বাহুল্য যে, সন্তান স্ত্রীর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে; তখন 
তিনি বুঝলেন যে, এই সুসংবাদ আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্যে। ফলে 
অনিচ্ছাকৃতভাবেই তার মুখ থেকে কিছু আশ্চর্য ও বিস্ময়ের বাক্য 
উচ্চারিত হয়ে গেল। তিনি বললেন £ ১5+%% অর্থাৎ, প্রথমতঃ আমি 
বৃদ্ধা, এরপর বন্ধ্যা। যৌবনেও আমি সন্তান ধারণের যোগ্য ছিলাম না। এখন 
বার্ধক্ে এটা কিরূপে সম্ভব হবে? জওয়াবে ফেরেশতাগণ বলল £ 918 
অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা সবকিছু করতে পারেন। এ কাজও এমনিভাবেই 
হবে। এই সুসংবাদ অনুযায়ী যখন হযরত ইসহাক (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন, 
তখন হযরত সারার বয়স নিরানব্বই বছর এবং হযরত ইবরাহীম 
(আঃ)-এর বয়স একশত বছর ছিল _ক্রেতুবী) 
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(8) ইন বাগ রক্ত কেকের তোমাদের উদ্দেশ্য কি? 
(৩২) তারা বলল £ আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি, 
(৩৩) যাতে তাদের উপর মাটির টিলা নিক্ষেপ করি। (৩৪) যা 
সীমাতিক্রমকারীদের জন্যে আপনার পালনকর্তার কাছে চিহিত আছে। 
(৩৫) অতঃপর সেখানে যারা ঈমানদার ছিল, আমি তাদেরকে উদ্ধার 
করলাম। (৩৬) এবং সেখানে একটি গৃহ ব্যতীত কোন মুসলমান আমি 
পাইনি। (৩৭) যারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে, আমি তাদের জন্যে 
সেখানে একটি নিদর্শন রেখেছি। (৩৮) এবং নিদর্শন রয়েছে মুসার বৃত্তে 
যখন আমি তাকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউনের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। 
(৩৯) অতঃপর সে শক্তিবলে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল £ সে হয় 
যাদুকর, না হয় পাগল। (৪০) অত্ঞপর আমি তাকে ও তার 

পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। 
সে ছিল অভিযুক্ত। (৪১) এবং নিদর্শন রয়েছে তাদের কাহিনীতে যখন 
আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম অশুভ বায়ু। (৪২) এই বায়ু যার 
উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল £ তাকেই চুর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। (৪৩) 
আরও নিদশর্ন রয়েছে সামূদের ঘটনায়; যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, 
কিছুকাল মজা লুটে নাও। (৪৪) অতঃপর তারা তাদের পালনকর্তার 
আদেশ অমান্য করল এবং তাদের প্রতি বন্জাঘাত হল এমতাবস্থায় যে, 
তারা তা দেখছিল। (৪৫) অতঃপর তারা দীড়াতে সক্ষম হল না এবং কোন 
গ্রতিকারও করতে পারল না। (৪৬) আমি ইতিপূর্বে নৃহের সম্প্রদায়কে 
ধ্বংস করেছি। নিশ্চিতই তারা ছিল পাপাচারী সম্পরদায়। (৪৭) আমি স্বীয় 
ক্ষমতাবলে আকাশ নিার্ণ করেছি এবং আমি অবশ্যই ব্যাপক 
ক্ষমতাশালী । (৪৮) আমি ভূমিকে বিছিয়েছি। আমি কত সৃন্দরভাবেই না 
বিছাতে সক্ষম । (৪৯) আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, 
যাতে তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর। (৫০) অতএব, আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও। 
আমি তার তরফ থেকে তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট সতকর্কারী। 











আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


এই কথোপকথনের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আঃ) জানতে পারলেন 
যে, আগন্তক মেহযানগণ আল্লাহর ফেরেশতা । অতএব, তিনি জিজ্ঞাসা 
করলেন, আপনারা কি অভিযানে আগমন করেছেন? তারা লূত 
(আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রস্তর বর্ষণের আযাব নাযিল করার কথা 
বলল। এই প্রস্তর বর্ষণ বড় বড় পাথর দ্বারা নয়-_মাটি নির্মিত কংকর দ্বারা 
হবে। 54454 অর্থাৎ, কংকরগুলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ 
চিত্যুক্ত হবে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, প্রত্যেক কংকরের গায়ে 
সেই ব্যক্তির নাম লিখিত ছিল, যাকে ধ্বংস করার জন্যে কংকরটি প্রেরিত 
হয়েছিল। সে যেদিকে পলায়ন করেছে, কংকরও তার পশ্চাদ্ধাবন 
করেছে। অন্যান্য আয়াতে কওমে-লুতের উপর আপতিত আযাবের বর্ণনা 
প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, জিবরাঈল (আঃ) গোটা জনপদকে উপরে তুলে 
উল্টিয়ে দেন। অর্থাৎ, প্রথমে তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়েছিল এবং 
পরে সমগ্র ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেয়া হয়েছিল। 

কওমে-লৃতের পর মুসা (আঃ)-এর সম্প্রদায়, ফেরাউন এবং তার 
অনুসারীদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। ফেরাউনকে যখন মূসা (আঃ) 
সত্যের পয়গাম দেন, তখন বলা হয়েছেঃ 15033 অর্থাৎ, ফেরাউন 
মূসা (আঃ) -এর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বীয় শক্তি, সেনাবাহিনী ও 
পারিষদবরদর উপর ভরসা করে। এ এর শাক অর্থ শক্তি। হযরত 
লূত আঃ)-এর বাক্যে ১১৬৯৩3০1৫3) %া এই অর্থেই ব্যবহৃত 
হয়েছে। 


০ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কেয়ামত ও পরকালের বর্ণনা এবং 
অস্বীকারকারীদের শাস্তির কথা আলোচিত হয়েছিল। আলেচ্য 
আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তাআলার সর্বময় শক্তি বর্ণিত হয়েছে। এতে করে 
কেয়ামত ও কেয়ামতে মৃতদের পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে অবিশ্বাসীদের 
পক্ষ থেকে যে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়, তার নিরসন হয়ে যায়। এছাড়া 
আয়াতসমূহে তওহীদ সপ্রমাণ করা হয়েছে এবং রেসালতে বিশ্বাস 
স্থাপনের তাকীদ হয়েছে। 


94345544৫4 - এ শব্দের অর্থ শক্তি ও সামর্থ্য। এ 
স্থলে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ তফসীরই করেছেন। 

40188 অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও। হযরত ইবনে- 
আব্বাস (রাঃ) বলেন £ উদ্দেশ্য এই যে, তওবা করে গোনাহ্‌ থেকে ছুটে 
পালাও। আবুবকর ওয়াররাক ও জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন £ প্রবৃত্তি 
ও শয়তান মানুষকে গোনাহের দিকে দাওয়াত ও প্ররোচনা দেয়। তোমরা 
এগুলো থেকে ছুটে আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হও। তিনি তোমাদেরকে এদের 
অনিষ্ট থেকে বাচিয়ে রাখবেন। __ (কুরতুবী) 
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(৫১) তোমরা আল্লাহ্র সাথে কোন উপাস্য সাব্যস্ত করো না। আমি তার 
পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী। (৫২) এমনিভাবে, তাদের 
পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোন রসূল আগমন করেছে, তারা বলেছে £ 
যাদুকর, না হয় উন্মাদ। (৫৩) তারা কি একে অপরকে এই উপদেশই 
দিয়ে গেছে? বস্তুতঃ ওরা দুষ্ট সম্প্রদায়। (৫৪) অতএব, আপনি ওদের 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। এতে আপনি অপরাধী হবেন না। (৫৫) এবং 
বোঝাতে থাকুন; কেননা, বোঝানো মুমিনদের উপকারে আসবে। (৫৬) 
আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি। 
(৫৭) আমি তাদের কাছে জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা 
আমাকে আহার্য যোগাবে। (৫৮) আল্লাহ্‌ তাআলাই তো জীবিকাদাতা 
শক্তির আধার, পরাক্রান্ত। (৫৯) অতএব, এই যালেমদের প্রাপ্য তাই, যা 
ওদের অতীত সহচরদের প্রাপ্য ছিল। কাজেই ওরা যেন আমার কাছে তা 
তাড়াতাড়ি না চায়। (৬০) অতএব, কাফেরদের জন্যে দুর্ভোগ সেই দিনের, 
যেদিনের প্রতিশ্রুতি ওদেরকে দেয়া হয়েছে। 


সুরা আত্ব ত্র 
মক্কায় অবতীর্ণ £ আয়াত ৪৯ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে। 

(১) কসম তৃরপর্বতের, (২) এবং লিখিত কিতাবের, (৩) প্রশস্ত পত্রে, 
(৪) কসম বায়তুল-মামুর তথা আবাদ গৃহের, (৫) এবং সমুনূত ছাদের, 
(৬) এবং উত্তাল সমুদ্রের, (৭) আপনার পালনকর্তার শান্তি অবশ্যস্তাবী, 
(৮) তা কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। (৯) সেদিন আকাশ প্রকম্পিত 
হবে প্রবলভাবে (১০) এবং পর্ববতমালা হবে চলমান, (১১) সেদিন 
মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে, (১২) যারা ক্রীড়াঙ্ছলে মিছেমিছি কথা 
বানায়। (১৩) যেদিন তোমাদেরকে জাহান্যামের অস্র্রির দিকে ধাৰা মেরে 
মেরে নিয়ে যাওয়া হবে। (১৪) এবং বলা হবে £ এই সেই অগ্নি, যাকে 
তোমরা মিথ্যা বলতে, 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


জিন ও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য £ JE 

9524 অর্থাৎ, আমি জিন ও মানবকে এবাদত ব্যতীত অন্য কোন 
কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি। এখানে বাহাদৃষ্টিতে দু’ টি প্রশ্ন দেখা দেয়। (এক) 
যাকে আল্লাহ্‌ তাআলা বিশেষ কাজের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, তার জন্যে 
সেই কাজ থেকে বিরত থাকা যুক্তিগতভাবে অসম্ভব, অপ্রকৃত। কেননা, 
আল্লাহ্‌ তাআলার ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের বিপরীতে কোন কাজ করা 
অসম্ভব। (দুই) আলোচ্য আয়াতে জিন ও মানব সৃষ্টিকে কেবল এবাদতে 
সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। অথচ তাদের সৃষ্টিতে এবাদত ব্যতীত আরও 
অনেক উপকারিতা ও রহস্য বিদ্যমান আছে। 


প্রথম প্রশ্নের জওয়াবে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, এই 
বিষয়বন্ত শুধু মুমিনদের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ, আমি মুমিন জিন ও মুমিন 
মানবকে এবাদত ব্যতীত অন্য কাজের জন্যে সৃষ্টি করিনি। 
বলাবাহুল্য,যারা মুমিন, তারা কমবেশী এবাদত করে থাকে। যাহ্হাক, 
সুফিয়ান প্রযুখ তফসীরবিদ এই উক্তি করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস 
বো) বর্ণিত এই আয়াতের এক কেরাতে (234 শব্দও উল্লেখ করা 
হয়েছে এবং আয়াত এভাবে পাঠ করা হয়েছে SE 
95245 __০9%01এই কেরাত থেকে উপরোক্ত তফসীরের 
পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। এই প্রশ্নের জওয়াবে বলা হয়েছে যে, আয়াতে 
জবরদপ্তিমূলক ইচ্ছা বোঝানো হয়নি, যার বিপরীত হওয়া অসম্ভব বরং 
আইনগত ইচ্ছা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আমি তাদেরকে কেবল এজন্যে 
সৃষ্টি করেছি, যাতে তাদেরকে এবাদত করার আদেশ দেই। আল্লাহ্‌র 
'আদেশকে মানুষের ইচ্ছার সাথে শর্তযুক্ত রাখা হয়েছে। তাই আদেশের 
বিপরীত হওয়া অসম্ভব নয়। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ সবাইকে এবাদত করার 
আদেশ দিয়েছেন; কিন্ত সাথে সাথে ইচ্ছা-অনিচ্ছার ক্ষমতাও দিয়েছেন। 
তাই কোন কোন লোক খোদাপ্রদত্ত ইচ্ছা যথার্থ ব্যয় করে এবাদতে 
আত্মনিয়োগ করেছে এবং কেউ এই ইচ্ছার অসদ্যুবহার করে এবাদত 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এই উক্তি ইমাম বগভী (রহঃ) হযরত আলী 
(রট) থেকে বর্ণনা করেছেন। তফসীরে-মাযহারীতে এর সরল তফসীর এই 
বর্ণিত হয়েছে যে, জিন ও মানবকে সৃষ্টি করার সময় তাদের মধ্যে এবাদত 
করার যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত করা হয়েছে। সেমতে প্রত্যেক জিন ও 
মানবের মধ্যে এই প্রতিভা প্রকৃতিগতভাবে বিদ্যমান থাকে। এরপর কেউ 
এই প্রতিভাকে সঠিক পথে ব্যয় করে কৃতকার্য হয় এবং কেউ একে 
গোনাহ্‌ ও কুপ্রবৃত্তিতে বিনষ্ট করে দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই হাদীসে রসূলুল্লাহ 
সোই) বলেনঃ. ১১৩ ০১৮৪ ০ ১4১৪ ১1৬৯5 
ul I Clr 3) 40১৫2 অর্থাৎ, 
প্রত্যেক সন্তান প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার পিতা-মাতা 
তাকে প্রকৃতি থেকে সরিয়ে নিয়ে ইহুদী অথবা অগ্নিপৃজারীতে পরিণত 
করে। “প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ” করার অর্থ অধিকাংশ আলেমের মতে 
ইসলাম ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করা। অতএব এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, 
প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত ও সুষ্টিগতভাবে ইসলাম ও ঈমানের 
যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত করা হয়েছে। এরপর তার পিতা-মাতা এই 
প্রতিভাকে বিনষ্ট করে কৃফরের পথে পরিচালিত করে। এই হাদীসের 
অনুরূপ আলোচ্য আয়াতেরও এরূপ অর্থ হতে পারে যে, প্রত্যেক জিন ও 
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মানবের মধ্যে আল্লাহ্‌ তাআলা এবাদত করার যোগ্যতা ও প্রতিভা 
রেখেছেন। 


দ্বিতীয় প্রশ্নের জওয়াব এই যে, এবাদতের জন্যে কাউকে সৃষ্টি করা 

তার কাছ থেকে অন্যান্য উপকারিতা অর্জিত হওয়ার পরিপন্থী নয়। 

3৫5৩54500 অৰ্থাৎ, আমি জিন ও মানবকে সৃষ্টি করে 
সাধারণ মানুষের অভ্যাস অনুযায়ী কোন উপকার চাই না যে, তারা রিযিক 
সৃষ্টি করবে আমার জন্যে অথবা নিজেদের জন্যে অথবা আমার অন্যান্য 
সৃষ্টজীবের জন্যে। আমি এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য 
যোগাবে। মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী এই কথাগুলো বলা হয়েছে। 
কেননা, যত বড়লোকই হোক না কেন - কেউ যদি কোন গোলাম ক্রয় 
করে এবং তার পিছনে অর্থ-কড়ি ব্যয় করে, তবে তার উদ্দেশ্য এটাই 
থাকে যে, গোলাম তার কাজকর্মের প্রয়োজন মেটাবে এবং রুষী-রোযগার 
করে মালিকের হাতে সমর্পন করবে। আল্লাহ্‌ তাআলা এসব উদ্দেশ্য থেকে 
পবিত্র ও উধে্ব। তাই বলেছেন যে, জিন ও মানবকে সৃষ্টি করার পশ্চাতে 
আমার কোন উপকার উদ্দেশ্য নয়। 

5 শব্দের আসল অর্থ কুয়া থেকে পানি তোলার বড় বালতি। 
জনগণের সুবিধার্থে জনপদের সাধারণ ক্য়াগুলোতে পানি তোলার পালা 
নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ পালা অনুযায়ী পানি তোলে। তাই 
এখানে 35 শব্দের অর্থ করা হয়েছে পালা ও প্রাপ্য অংশ। উদ্দেশ্য এই 
যে, পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে নিজ নিজ সময়ে আমল করার সুযোগ ও পালা 
দেয়া হয়েছে। যারা নিজেদের পালায় কাজ করেনি, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়েছে। এমনিভাবে বর্তমান মুশরিকদের জন্যেও পালা ও সময় নির্ধারিত 
আছে। যদি তারা এ সময়ের মধ্যে কুফর থেকে বিরত না হয়, তবে 
আল্লাহ্র আযাব তাদেরকে দুনিয়াতে না হয় পরকালে অবশ্যই পাকড়াও 
করবে। তাই তাদের বলে দিন, তারা যেন ত্বরিত আযাব চাওয়া থেকে 
বিরত থাকে। অর্থাৎ, কাফেররা অস্বীকারের ভঙ্গিতে বলে থাকে যে, 
আমরা বাস্তবিক অপরাধী হলে আপনার কথা অনুযায়ী আমাদের উপর 
আযাব আসে না কেন? এর জওয়াব এই যে, আযাব নির্দিষ্ট সময় ও পালা 
অনুযায়ী আগমন করবে। তোমাদের পালাও এল বলে। কাজেই তাড়াহুড়া 
করোনা। 


সূরা আতব-তুর 


2385 _হিক্ ভাষায় এর অর্থ পাহাড়, যাতে লতাপাতা ও বৃক্ষ 
উদগত হয়। এখানে তুর বলে মাদইয়ানে অবস্থিত তৃরেসিনীন বোঝানো 
হয়েছে। এই পাহাড়ের উপর হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে 
বাক্যালাপ করেছিলেন। এক হাদীসে আছে, দুনিয়াতে জান্নাতের চারটি 
পাহাড় আছে। তন্মধ্যে তুর একটি__ (কুরতুবী) তৃরের কসম খাওয়ার মধ্যে 
উপরোক্ত বিশেষ সম্মান ও সম্ভরমের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আরও ইঙ্গিত 
রয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্যে কিছু কালাম ও 
আহকাম আগমন করেছে। এগুলো মেনে চলা ফরয। 

BEL - 55 _ শব্দের আসল অর্থ 
লেখার জন্যে কাগজের স্থলে ব্যবহৃত পাতলা চামড়া। তাই এর অনুবাদ 
করা হয় পত্র। লিখিত কিতাব বলে মানুষের আমলনামা বোঝানো হয়েছে, 
না হয় কোন কোন তফসীরবিদের মতে কোরআন পাক বোঝানো হয়েছে। 


23345435 _আকাশস্থিত ফেরেশতাদের কা'বাকে বায়তুল 





মামুর বলা হয়। এটা দুনিয়ার কা" বার ঠিক উপরে অবস্থিত। বোখারী ও 
মুসলিমে বর্ণিত হাদীসের প্রমাণিত আছে যে, মেরাজের রাত্রিতে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-কে বায়তুল মামুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এতে প্রত্যহ সত্তর 
হাজার ফেরেশতা এবাদতের জন্যে প্রবেশ করে। এরপর তাদের পুনরায় 
এতে প্রবেশ করার পালা আসে না। প্রত্যহ নতুন ফেরেশতাদের নম্বর 
আসে।_(ইবনেকাসীর) 

সপ্তম আকাশে বসবাসকারী ফেরেশতাদের কা'বা হচ্ছে বায়তুল 
মামুর। এ কারণেই মেরাজের রাত্রিতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এখানে পৌছে 
হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে বায়তুল মামুরের প্রাচীরে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট 
অবস্থায় দেখতে পান। তিনি ছিলেন দুনিয়ার কা’ বার প্রতিষ্ঠাতা। আল্লাহ্‌ 
তাআলা এর প্রতিদানে আকাশের কা'বার সাথেও তার বিশেষ সম্পর্ক 
স্থাপন করে দেন।_ইবনে-কাসীর) 

222309 _ ১৮ শব্দটি = থেকে উল্ভুত। এটা একাধিক 
অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থ অগ্নি প্রজ্ছুলিত করা। কোন কোন 
তফসীরবিদের মতে এখানে এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতের অর্থ 
এই £ সমুদ্রের কসম, যাকে অগ্নিতে পরিণত করা হবে। এথেকে ইঙ্গিত 
পাওয়া যায় যে, কিয়ামতের দিন সকল সমুদ্র অগ্নিতে পরিণত হবে। অন্য 
এক আয়াতে আছেঃ 

5০1 - অর্থাৎ, চতুরদকের সমুদ্র অগন হয়ে হাশরের 
ময়দানে একত্রিত মানুষকে ঘিরে রাখবে। এই তফসীরই হযরত সায়ীদ 
ইবনে মুসাইয়্যে, আলী, ইবনে-আব্বাস, মুজাহিদ ও ওবায়দুল্লাহ্‌ 
ইবনে-উমায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে।--(ইবনে কাসীর) 

হযরত আলী (রাঃ)-কে জনৈক ইহুদী প্রশ্ন করল £ জাহান্নাম 
কোথায়? তিনি বললেন £ সমুদ্রই জাহান্নাম। পূর্ববর্তী এশীগ্রস্থে অভিজ্ঞ 
ইহুদী এই উত্তর সমর্থন করল। (কুরতুবী) হযরত কাতাদাহ (রহঃ) 
প্রমুখ 2+: - এর অর্থ করেছেন পানিতে পরিপূর্ণ। ইবনে জরীর (রহঃ) 
এই অর্থই পছন্দ করেছেন। --(ইবনে কাসীর) 

25554659648, আপনার পালনকর্তার 
আযাব অবশ্যস্তাবী। একে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। এটা 
পূর্বোল্লেঘিত কসমসমূহের জওয়াব। 

একবার হযরত ওমর (রাঃ) সূরা তুর পাঠ করে যখন এই আয়াতে 
পৌছেন, তখন একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বিশ দিন পর্যন্ত অসুস্থ থাকেন। 
তার রোগ নির্ণয় করার ক্ষমতা কারও ছিল না।_-(ইবনে কাসীর) 

হযরত জুবায়ের ইবনে মুতএম বলেন £ মুসলমান হওয়ার পূর্বে আমি 
একবার বদরের যুদ্ধে বন্দীদের সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার উদ্দেশে 
মদীনা পৌছেছিলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন মাগরিবের নামাযে সূরা তুর 
পাঠ করছিলেন। মসজিদের বাইরে থেকে আওয়ায শোনা যাচ্ছিল। তিনি 
আমার মনে হল যেন অন্তর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আমি তৎক্ষণাৎ 
ইসলাম গ্রহণ করলাম। তখন আমার মনে হচ্ছিল যেন এই স্থান ত্যাগ 
করার পূর্বেই আমি আযাবে গ্রেফতার হয়ে যাব। কুরতুবী) 

15152 ভ্যানে অস্থির নড়াচড়াকে ১+ বলা 
হয়। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন আকাশ অস্থিরভাবে 
নড়াচড়া করবে। 


১৩০০ তফসীর মাআরেফুল ক্রোরআল 4 
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(১৫) এটা কি জাদু, না তোমরা চোখে দেখছ না? (১৬) এতে প্রবেশ কর 
অতঃপর তোমরা সবর কর অথবা না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। 
তোমরা যা করতে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হবে। (১৭) 
নিশ্চয়ই খোদাতীরুরা থাকবে জমাতে ও নেয়ামতে (১৮) তারা উপভোগ 
করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদের দেবেন এবং তিনি জাহান্নাঘের আযাব 
থেকে তাদেরকে রক্ষা করবেন। (১৯) তাদেরকে বলা হবে £ তোমরা যা 
করতে তার প্রতিফলস্বরপ তোমরা তৃপ্ত হয়ে পানাহার কর। (২০) তারা 
শ্রেণীবদ্ধ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। আমি তাদেরকে আয়তলোচনা 
হুরদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দেব। (২১) যারা ঈমানদার এবং 
তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের 
পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হাস 
করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্যে দায়ী। (২২) আমি 
তাদেরকে দেব ফল-মূল এবং মাংস যা তারা চাইবে। (২৩) সেখানে তারা 
একে অপরকে পানপাত্র দেবে; যাতে অসার বকাবাকি নেই এবং পাপকর্মও 
নেই। (২৪) সুরক্ষিত মোতিসদৃশ কিশোররা তাদের সেবায় ঘুরাফেরা 
করবে। (২৫) তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। 
(২৬) তারা বলবে £ আমরা ইতিপূর্বে নিজেদের বাসগৃহে ভীত-কাম্পিত 
ছিলাম। (২৭) অতঃপর আল্লাহ্‌ আমাদের প্রতি অনুগৃহ করেছেন এবং 
আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। (২৮) আমরা পূর্বেও 
আল্লাহ্‌কে ডাকতাম। তিনি সৌজন্যশীল, পরম দয়ালু । (২৯) অতএব, 
আপনি উপদেশ দান করুন। আপনার পালনকর্তার কৃপায় আপনি 
অতীন্দিয়বাদী নন এবং উন্মাদও নন। (৩০) তারা কি বলতে চায় £ সে 
একজন কবি আমরা তার মৃত্যু-দুর্ঘটনার প্রতীক্ষা করছি। (৩১) বলুন £ 
তোমরাপ্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাধে প্রতীক্ষারত আছি। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


ঈমান থাকলে বুধুর্গদের সাথে বংশগত সম্পর্ক পরকালেও 
উপকারে আসবে: 25৩৩৬428575 
2453 _ অর্থাৎ, যারা ঈমানদার এবং তাদের সম্তানগণও ঈমানে তাদের 
অনুগামী, আমি তাদের সন্তানদেরকে জান্নাতে তাদের সাথে মিলিত করে 
দেব। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের সন্তান-সম্ততিকেও 
তাদের বুযুর্গ পিতৃপুরুষদের মর্তবায় পৌছিয়ে দেবেন, যদিও তারা কর্মের 
দিক দিয়ে সেই মর্তবার যোগ্য না হয়__যাতে বুযুর্গদের চক্ষু শীতল 
হয়।__মোযহারী) 


সায়ীদ ইবনে-জুবায়ের (রহঃ) বলেন £ হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) 
সম্ভবতঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এরই উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, জান্নাতী ব্যক্তি 
জান্নাতে প্রবেশ করে তার পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করবে যে, তারা কোথায় আছে? জওয়াবে বলা হবে যে, তারা তোমার 
মর্তবা পর্যন্ত পৌছতে পারেনি। তাই তারা জান্নাতে আলাদা জায়গায় 
আছে।এই ব্যক্তি আরয করবে £ পরওয়ারদেগার, দুনিয়াতে নিজের জন্যে 
ও তাদের সবার জন্যে আমল করেছিলাম। তখন আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ 
থেকে আদেশ হবে £ তাদেরকেও জান্নাতের এই স্তরে একসাথে রাখা 
হোক।-_হ্বনে-কাসীর) 

ইবনে-কাসীর এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেন £ এসব রেওয়ায়েত 
থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরকালে সৎকর্মপরায়ণ পিতৃপুরুষ দ্বারা তাদের 
সন্তানরা উপকৃত হবে এবং আমলে তাদের মর্তবা কম হওয়া সত্বেও 
তাদেরককে পিত্পুরুষদের মর্তবায় পৌছিয়ে দেয়া হবে। অপরদিকে 
সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি দ্বারা তাদের পিতা-মাতার উপকৃত হওয়াও 
হাদীসে প্রমাণিত আছে। মসনদে-আহমদে বর্ণিত হযরত আবু হোরায়রা 
(রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ আল্লাহ্‌ তাআলা কোন 
কোন নেকবান্দার মর্তবা তার আমলের তুলনায় অনেক উচ্চ করে দেবেন। 
সে প্রশ্ন করবে £ পরওয়ারদেগার, আমাকে এই মর্তবা কিরূপে দেয়া হল? 
আমার আমল তো এই পর্যায়ের ছিল না। উত্তর হবে £ তোমার 
সন্তান-সন্ততি তোমার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা ও দোয়া করেছে। এটা তারই 
ফল। 

(৩০5কগ্রা্ডে — cll a 5১এ এর শাব্দিক 
অর্থ হাস করা (কুরতুবী) আয়াতের অর্থ এই £ স্তান-সম্ততিকে তাদের 
বুযুর্গ পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করার জন্যে এই পন্থা অবলম্বন করা 
হবে না যে, বুযুর্গদের আমল কিছু হাস করে সন্তানদের আমল পূর্ণ করা 
হবে। বরং আল্লাহ্‌ তাআলা নিজ কৃপায় তাদেরকে সমান করে দেবেন। 

420% _ অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তি তার আমলের 
জন্যে দায়ী হবে। অপরের গোনাহের বোঝা তার মাথায় চাপানো হবে না। 
অর্থাৎ, পূর্ববর্তী আয়াতে নেককর্মের বেলায় সতকর্মশীল পিতৃপুরুদের 
খাতিরে সস্তান-সম্ততির আমল বাড়িয়ে দেয়ার কথা আছে। কিন্তু 
গোনাহের বেলায় এরূপ করা হবে না। একের গোনাহের প্রতিক্রিয়া 
অপরের উপর প্রতিফলিত হবে না।__(ইবনে-কাসীর) 


১৩০১ সূরাআত্-তুর 2 


আনুষঙ্গিক ভ্রতব্য বিষয় 


(সাঃ)-কে সাস্তৃনা দেওয়ার জন্যে সূরার উপসংহারে প্রথমে বলা হয়েছে 
যে, আপনি আমার দৃষ্টিতে আছেন। অর্থাৎ, আমার হেফাযতে আছেন। 















































এতো RGSS oad তাদের পরওয়া করবেন না। অন্য এক আয়াতে আছে 2 S44 
04582295595 
উট | | | En সৰ শামা দৰ অনি শক আন দানত 
০১৪১৩ ১১১৯৩ [| 
| TR FARE করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যা মানবজীবনের আসল লক্ষ্য এবং প্রত্যেক 
PGA বিপদ থেকে বেঁচে থাকার প্রতিকারও। বলা হয়েছে £ $59 ১১ ৯১-3 
0 উদ ি ন 5৯ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলার সপ্রশংস পতিত্রতা ঘোষণা করুন 
SBE BESO | যখন আপনি দণ্ডায়মান হন। এর এক অর্থ নিদ্রা থেকে গাত্রোখান করা। 
ছিরে | | সু) হল নবি মৰ এৰাল 
/9555542১43০৮5৬ | চত অয় তই বা হয বায 
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DL NU ২১ lS 
এরপর যদি সে ওযু করে নামায পড়ে, তবে তার নামায কবুল করা 
হবে।--(ইবনে-কাসীর) 
(৩২) তাদের বুদ্ধি কি এ বিষয়ে তাদেরকে আদেশ করে, না তারা মজলিসের কাফ্ফারা £ মুজাহিদ ও আহওয়াস 
সীমালত্ঘনকারী সম্প্রদায় ? (৩৩) না তারা বলে £ এই কোরআন সে নিজে রর তো 
৫ মি কেউ জন এই হা পি ক 
কচ 1 (oe. রর 
আহ | আন জত আম ও টল 
তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না। £ 
(৩৭) তাদের কাছে কি আপনার পালনকর্তার ভাণ্ডার রয়েছে, না তারাই | ও তাহ্‌মীদ কর। তুমি এই মজলিসে কোন সংকাজ করে থাকলে তার পুণ্য 
সবকিছুর তত্বাবধায়ক? (৩৮) না তাদের কোন সিঁড়ি আছে, যাতে | অনেক বেড়ে যাবে। পক্ষান্তরে কোন পাপ কাজ করে থাকলে এই বাক্য 
আরোহণ করে তারা শ্রাবণ করে? থাকলে তাদের শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ তার কাফফারা হয়ে যাবে। 


উপস্থিত করুক। (৩৯) না তার কন্যা-সম্তান আছে আর তোমাদের আছে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
Ks 16০) না আপনি তাদের কাছে পারিরমিক চান বে, তারের বলেনঃ যে ব্যক্তি এমন মজলিসে বসে, যেখানে ভাল-মন্দ কথা-বার্তা হয়, 


উপর জরিমানার বোঝা চেপে বসে? (৪১) না তাদের কাছে অদৃশ্য বিষয়ের 
জ্ঞান আছে যে, তারা তা লিপিবদ্ধ করে? (৪২) না তারা চক্রান্ত করতে সে যদি মসলিস ত্যাগ করার পূর্বে এই বাক্যগুলো পাঠ করে, তবে আল্লাহ্‌ 


চায়? অতএব যারা কাফের, তারাই চক্রান্তের শিকার হবে। (৪৩) না | তাআলা উর লিসের যেসব গোনাহ হয়েছে, সেগুলো ক্ষমা করেন। 
তাদের আল্লাহ্‌ তাআলা ব্যতীত কোন উপাস্য আছে? তারা যাকে শরীক | বাক্যগুলো এইঃ 























করে, আল্লাহ তাআলা তা থেকে পির (৪৪) তারা যদি আকাশের কোন ০০০ ০০২ এ ২ Gl 4। ৬১০৭১ ০৮ 

খণ্ডকে পতিত হতে দেখে, তবে বলে £ এটা তো পুঞ্জীভূত মেঘ। (৪৫) 

তাদেরকে ছেড়ে দিন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তাদের উপর বন্ধাঘাত পতিত ০৯1১ (তিরমিযী__ইবনে-কাসীর)। 

i ms uae ions tcc ot tc Pe ৪ _ অর্থাৎ রাত্রে পবিত্রতা ঘোষণা করুন। মাগরেব 
সাহায্যপ্রাপ্তও হবে লা। (8৭) গোনাহগারদের জন্যে এছাড়া আরও 


শান্তি রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। ৫৮) আপনি | ও এশার নামায এবং সাধারণ তসবীহ্‌ পাঠ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। 
আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় সবর করুন। আপনি আমার | 44198 অর্থাৎ, তারকা অস্তমিত হওয়ার পর। এখানে ফজরের 
দৃষ্টির সামনে আছেন এবং আপনি আপনার পালনকর্তার সপ্রশতস পবিত্রতা | নামায ও তখনকার তসবীহ্‌ পাঠ বোঝানো হয়েছে।--(ইবনে-কাসীর)। 
ঘোষণা করুন যখন আপনি গাত্রোথান করেন। (৪৯) এবং রাত্রির কিছু মাং 

অংশে এবং তারকা অস্তমিত হওয়ার সময় তার পবিত্রতা ঘোষণা করুন। রন রানা 
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পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে 

৫) নক্ষত্রের কসম, যখন অস্তমিত হয়। (২) তোমাদের সংগী পথভ্রষ্ট হননি 
এবং বিপথগামীও হননি। (৩) এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। (৪) 
কোরআন ওহী, যা পরত্যাদেশ হয়। (৫) তাকে শিক্ষা দান করে এক 
শক্তিশালী ফেরেশতা, (৬) সহজাত শক্তিসম্প্ন, সে নিজ আকৃতিতে 
প্রকাশ পেল (৭) উধ্ব দিগন্তে, (৮) অতঃপর নিকটবর্তী হল ও ঝুলে গেল। 
(৯) তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা আরও কম । (১০) তখন আল্লাহ 
তার দাসের প্রতি যা প্রত্যাদেশ করবার, তা প্রত্যাদেশ করলেন। (১১) 
রসূলের অন্তর মিথ্যা বলেনি যা সে দেখেছে। (১২) তোমরা কি বিষয়ে 
বিতর করবে যা সে দেখেছে? (১৩) নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার 
দেখেছিল, (১৪) সিদরাতুলমুস্তাহার নিকটে, (১৫) যার কাছে অবস্থিত 
বসবাসের জন্রাত। (১৬) যখন বৃক্ষটি দ্বারা আচ্ছন হওয়ার, তদ্ধারা আচ্ছন 
ছিল। (১৭) তার দৃষ্টিবিত্রম হয়নি এবং সীষালংঘনও করেনি। (১৮) নিশ্চয় 
সে তার পালনকর্তার মহান নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছে। (১৯) তোমরা 
কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওযযা সম্পর্কে (২০) এবং তৃতীয় আরেকটি 
মানাত সম্পর্কে? (২১) পুত্র-সম্ভান কি তোমাদের জন্যে এবং কল্যা-সম্ভান 
আল্লাহ্র জন্য? (২২) এমতাবস্থায় এটা তো হবে খুবই অসংগত বন্টন। 
(২৩)এগুলো কতগুলো নাম বৈ নয়, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদের 
রেখেছ। এর সমর্থনে আল্লাহ্‌ কোন দলীল নাযিল করেননি। তারা অনুমান 
এবং প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে। অথচ তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার 
পক্ষ থেকে পথনিদদেশ এসেছে (২৪) মানুষ যা চায়, তাই কি পায়? (২৫) 
অতএব, পরবর্তী ও পর্ববতী সব মঙ্গলই আল্লাহ্র হাতে। 





সূরা নজমের বৈশিষ্ট্য £ সূরা নজম প্রথম সূরা, ঘা রসূলুল্লাহ সাঃ) 
মক্কায় ঘোষণা করেন।__ক্রতৃবী) এই সূরাতেই সর্বপ্রথম সেজদার 
আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) তেলাওয়াতের সেজদা করেন। 
মুসলমান ও কাফের সবাই এই সেজদায় শরীক হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় 
মজলিসে যত কাফের ও মুশরিক উপস্থিত ছিল, সবাই রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর সাথে সেজদায় আভূমি নত হয়ে যায়। কেবল এক অহংকারী 
ব্যক্তি যার নাম সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে, সে সেজদা করেনি। কিন্তু সে 
এক মুষ্টি মাটি তুলে কপালে লাগিয়ে বলল £ ব্যস এতটুকুই যথেষ্ট। হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন £ আমি সেই ব্যক্তিকে কাফের 
অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে দেখেছি।__ইবনে-কাসীর)। 


এই সূরার শুরুতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সত্য নবী হওয়া এবং তার 
প্রতি অবতীর্ণ ওহীতে সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ না থাকার কথা বর্ণিত 
হয়েছে। 


44515 - ক্ষত্মাত্রকেই ৯ বলা হয় এবং বহ্বচন?+% 
কখনও এই শব্দটি কয়েকটি নক্ষত্রের সমষ্টি সপ্তরধিমণ্ডলের অর্থেও 
ব্যবহৃত হয়। এই আয়াতেও কেউ কেউ নজমের তফসীর “সুরাইয়া” 
অর্থাৎ, সপ্ত্ষিমগ্ দ্বারা করেছেন। কাররা ও হযরত হাসান বসরী (রহঃ) 
প্রথম তফসীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।_(কুরতুবী)। তফসীরের 
সার-সংক্ষেপে তা-ই অবলম্বন করা হয়েছে। (53% শব্দটি পতিত হওয়ার 
অর্থে ব্যবহৃত হয়। নক্ষত্রের পতিত হওয়ার মানে অস্তমিত হওয়া। এই 
আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা নক্ষত্রের কসম খেয়ে বর্ণনা করেছেন যে, 
রসূলুল্লাহ স)-এর ওহী সত্য, বিশুদ্ধ ও সন্দেহ-সংশয়ের উত্ধ্ব। সূরা 
সাফফাতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, বিশেষ উপযোগিতা ও 
তাৎপর্যের কারণে আল্লাহ্‌ তাআলা তার বিশেষ বিশেষ সৃষ্টবস্তর কসম 
খেতে পারেন। কিন্তু অন্য কারও জন্যে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর 
কসম খাওয়ার অনুমতি নেই। এখানে নক্ষত্রের কসম খাওয়ার এক তাৎপর্য 
এই যে, অন্ধকার রাত্রে দিক ও রাস্তা নির্ণয়ের কাজে নক্ষত্র ব্যবহৃত হয়, 
তেমনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাধ্যমেও আল্লাহ্র পথের দিকে হেদায়েত 
অর্জিতহয়। 


390550  এই বিষয়বস্তুর কারণেই কসম 
খাওয়া হয়েছে। এর অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) যে পথের দিকে 
মানুষকে দাওয়াত দেন; তাই আল্লাহ্‌ তাআলার সস্তষ্টিলাভের বিশুদ্ধ পথ। 
তিনি পথ ভূলে যাননি এবং বিপথগামীও হননি। 


রসূলের পরিবর্তে সংগী বলার রহস্য £ এ স্থলে রসূলুলল্লাহ্‌ (সাঃ)- 
এর নাম অথবা নবী শব্দ ব্যবহার করার পরিবর্তে “তোমাদের সংগী’ বলে 
ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) বাইরে থেকে 
আগত কোন অপরিচিত ব্যক্তি নন, যার সত্যবাদিকতায় তোমরা সন্দিগ্ব 
হবে। বরং তিনি তোমাদের সার্বক্ষণিক সংগী। তোমাদের দেশে জন্মগ্রহণ 
করেছেন। এখানেই শৈশব অতিবাহিত করে যৌবনে-পদার্পণ করেছেন। 
তার জীবনের কোন দিক তোমাদের কাছে গোপন নয়। তোমরা পরীক্ষা 
করে দেখেছ যে, তিনি কখনও মিথ্যা বলেন না। তোমরা তাকে শৈশবেও 
কোন মন্দকাজে লিপ্ত দেখনি। তার চরিত্র, অভ্যাস, সততা ও বিশ্বস্ততার 


১৩০৩ 


সূরা আন্‌ - নাজম 


Wr 





প্রতি তোমাদের এতটুকু আস্থা ছিল যে, সমগ্র মক্কাবাসী তাকে 
“আল-আমীন’ বলে সম্বোধন করত। এখন নবুওয়ত দাবী করায় তোমরা 
তাকে মিথ্যাবাদী বলতে শুরু করেছ। সর্বনাশের কথা এই যে, যিনি 
মানুষের ব্যাপারে কখনও মিথ্যা বলেননি, তিনি আল্লাহ্‌ তাআলার ব্যাপারে 
মিথ্যা বলছেন বলে তোমরা তাকে অভিযুক্ত করছ। তাই অতঃপর বলা 


হয়েছেঃ 

3855994৩9৩৬ অর্থাৎ রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) নিজের পক্ষ থেকে কথা তৈরী করে আল্লাহ্‌ তাআলার দিকে 
সম্বনধযুক্ত করেন না। এর কোন সম্ভাবনাই নেই। বরং তিনি যা কিছু 
বলেন, তা সবই আল্লাহ্‌ তাআলার কাছ থেকে প্রত্যাদেশ হয়। বোখারীর 
বিভিন্ন হাদীসে ওহীর অনেক প্রকার বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে (এক) যার অর্থ 
ও ভাষা উভয়ই আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়, এর নাম 
কোরআন। (দুই) যার কেবল অর্থ আল্লাহ্‌ তাআলার তরফ থেকে অবতীর্ণ 
হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই অর্থ নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন, এর নাম 
হাদীস ও সুন্নাহ। এরপর হাদীসে আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে যে 
বিষয়বস্তু বিধৃত হয়, কখনও তা কোন ব্যাপারে সুস্পষ্ট ও দ্বার্থহীন 
ফয়সালা তথা বিধান হয়ে থাকে এবং কখনও কেবল সামগ্রিক নীতি বর্ণনা 
করা হয়। এই নীতির মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইজতিহাদ করে বিধানাবলী 
বের করেন। এই ইজতিহাদে ভ্রান্তি হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। কিন্ত 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) তথা পয়গম্বরকুলের বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা ইজতিহাদের 
মাধ্যমে যেসব বিধান বর্ণনা করেন, সেগুলোতে ভুল হয়ে গেলে তা আল্লাহ্‌ 
তাআলার পক্ষ থেকে ওহীর সাহায্যে শুধরিয়ে দেয়া হয়। তারা ভ্রান্তি 
উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন না। কিন্তু অন্যান্য মুজতাহিদ আলেম 
ইজতিহাদে ভূল করলে তারা তার উপর কায়েম থাকতে পারেন। তাদের 
এই ভুলও আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে কেবল ক্ষমাই নয়; বরং ধর্মীয় বিধান 
হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষেত্রে তারা যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন, তজ্জন্যে তারা 
কিঞ্চিৎ সওয়াবেরও অধিকারী হন। 


এই বক্তব্য দ্বারা আলোচ্য আয়াত সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের জওয়াবও 
হয়ে গেছে। প্রশ্ন এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সব কথাই যখন আল্লাহ্‌ 
তাআলার পক্ষ থেকে ওহী হয়ে থাকে, তখন জরুরী হয়ে পড়ে যে, তিনি 
নিজ মতামত ও ইজতিহাদ দ্বারা কোন কিছু বলেন না। অথচ সহীহ্‌ 
হাদীসসমূহে একাধিক ঘটনা এমন বর্ণিত আছে যে, প্রথমে তিনি এক 
নির্দেশ দেন, অতঃপর ওহীর আলোকে সেই নির্দেশ পরিবর্তন করেন। 
এতে বোঝা যায় যে, প্রথম নির্দেশটি আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে ছিল 
না'; বরং তিনি স্বীয় মতামত ও ইজতিহাদের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছিলেন। 
এর জওয়াব পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, ওহী কখনও সামগ্রিক নীতির 
আকারে হয়, যদ্দারা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ইজতিহাদ করে বিধানাবলী বের 
করেন। এই ইজতিহাদে ভুল হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। 
৩৯৪4০ _ এখান থেকে অষ্টাদশতম আয়াত 
58599035905 পৰ্যন্ত সব আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওহীতে কোন প্রকার সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ 
নেই। আল্লাহ্‌র কালাম তাকে এভাবে দান করা হয়েছে যে, এতে কোনরূপ 
ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকতে পারে না। 
এই আয়াতসমূহের তফসীরে তফসীরবিদদের মতভেদ £ এসব. 
আয়াতের ব্যাপারে দু'প্রকার তফসীর বর্ণিত রয়েছে। (এক) আনাস ও 
ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তফসীরের সারমর্ম এই যে, এসব 





আয়াতে মে" রাজের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এবং আল্লাহ্‌ তাআলার কাছ 
থেকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষালাভ ও আল্লাহ্‌র দর্শন ও নৈকট্যলাভের কথা 
আলোচিত হয়েছে। মহাশক্তিশালী, সহজাত শক্তিসম্পন্ন, 2 এবং 
3656 এগুলো সব আল্লাহ তাআলার বিশেষণ ও কর্ম। তফসীরে 
মযহারীতে এই তফমীর অবলম্বিত হয়েছে। (দুই) অন্যান্য অনেক 
সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদের মতে এসব আয়াতে জিবরাঈলকে 
আসল আকৃতিতে দেখার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে এবং মহাশক্তিশালী 
ইত্যাদি শব্দ জিবরাঈলের বিশেষণ। এই তফসীরের পক্ষে অনেক সঙ্গত 
কারণ রয়েছে। এঁতিহাসিক দিক দিয়েও সূরা নজম সম্পূর্ণ প্রাথমিক 
সূরাসমূহের অন্যতম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদের বর্ণনা অনুযায়ী 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কায় সর্বপ্রথম যে সূরা প্রকাশ্যে পাঠ করেন তা সুরা 
নজম। বাহাতঃ মে'রাজের ঘটনা এরপরে সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এ 
বিষয়টি তর্কাতীত নয়। আসল কারণ এই যে, হাদীসে বরং রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) এসব আয়াতের যে তফসীর করেছেন, তাতে জিবরাঈলকে দেখার 
কথা উল্লেখিত আছে। মুসনাদে-আহমদে বর্ণিত হাদীসের বক্তব্য এরূপ £ 

শা’বী হযরত মসরূক থেকে বর্ণনা করেন_-তিনি একদিন হযরত 
আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে ছিলেন এবং আল্লাহ্‌ তাআলাকে দেখা সম্পর্কে 
আলোচনা চলছিল। মসরূক বলেন £ আমি বললাম, আল্লাহ্‌ তাআলা 
বলেছেন $23 $১৬ ৪53519 - 6,21 3815445 হযরত আয়েশা 
(রাঃ) বললেন ঃ মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে 
এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি উত্তরে বলেছেন £ আয়াতে 
যাকে দেখার কথা বলা হয়েছে, সে জিবরাঈল (আঃ)। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) 
তাকে মাত্র দু'বার আসল আকৃতিতে দেখেছেন। আয়াতে বর্ণিত দেখার 
অর্থ এই যে, তিনি জিবরাঈলকে আকাশ থেকে ভূমির দিকে অবতরণ 
করতে দেখেছেন। তার দেহাকৃতি আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী 
শুন্যমণ্ডলকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল।--(ইবনে-কাসীর)। 

সহীহ মুসলিমেও এই রেওয়ায়েত প্রায় একই ভাষায় বর্ণিত আছে। 
হাফেয ইবনে হাজার ফতনুলবারী গ্রন্থে ইবনে মরদুওয়াইহ (রহঃ) থেকে 
এই রেওয়ায়েত একই সনদে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে হযরত আয়েশার 
(রাঃ) বক্তব্য এরূপ £ 

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন £ এই আয়াত সম্পর্কে সর্বপ্রথম আমি 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, আপনি আপনার পালনকর্তাকে 
দেখেছেন কি? তিনি বললেনঃ না, বরং আমি জিবরাঈলকে নীচে অবতরণ 
করতে দেখেছি।_(ফতহুল -বারী ৮ম খণ্ড ৪৯৩ পৃঃ)। 

সহীহ বোরখারীতে শায়বানী বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত যরকে এই 
আয়ারেত অর্থ জিজ্ঞাসা করেনঃ SRS 

৩০৩) তিনি জওয়াবে বলেন £ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
মাসউদ (রাঃ) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
জিবরাঈলকে ছয়শত বাহুবিশিষ্ট দেখেছেন। ইবনে জরীর (রহঃ) আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে-মসউদ (রাঃ) থেকে ৪03641550 আয়াতের তফসীর 
প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিবরাঈলকে রফরফের 
পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন। তার অস্তিত্ব আসমান ও যমীনের 
মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে ভরে রেখেছিল। 

ইবনে কাসীরের বক্তব্য £ ইবনে-কাসীর স্বীয় তফসীরে এসব 
রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেন £ সূরা নজমের উল্লেখিত আয়াতসমূহ 


১৩০৪ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


91৮, 


সর... 


দেখা ও নিকটবর্তী হওয়া বলে জিবরাঈলকে দেখা ও নিকটবর্তী হওয়া 
বোঝানো হয়েছে। হযরত আয়েশা, আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ, আবুযর 
গেফারী, আবু হোরায়রা প্রমুখ সাহাবীর এই উক্তি। তাই ইবনে-কাসীর 
আয়াতসমূহের তফসীরে বলেনঃ 

£আয়াতসমূহে উল্লেখিত দেখা ও নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ জিবরাঈলকে 
দেখা ও জিবরাঈলের নিকটতবর্তী হওয়া। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে প্রথমবার 
আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন এবং দ্বিতীয়বার মে’রাজের রাত্রিতে 
সিদরাতুল-মুস্তাহার নিকটে দেখেছিলেন। প্রথমবারে দেখা নবৃওয়তের সম্পূর্ণ 
প্রাথমিক যমানায় হয়েছিল। তখন জিবরাঈল সূরা ইকরার প্রাথমিক 
আয়াতসমূহের প্রত্যাদেশ নিয়ে প্রথমবার আগমন করেছিলেন। এরপর 
ওহীতে বিরতি ঘটে, যন্দরুন রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও দুর্ভাবনার 
মধ্যে দিন অতিবাহিত করেন। পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করার ধারণা 
বারবার তার মনে জাগ্রত হতে থাকে। কিন্তু যখনই এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব 
হত, তখনই জিবরাঈল (আঃ) দৃষ্টির অন্তরালে থেকে আওয়াজ দিতেন £ 
হে মুহাম্মদ, (সাঃ) আপনি আল্লাহ্‌ তাআলার সত্য নবী, আর আমি 
জিবরাঈল। এই আওয়াজ শুনে তার মনের ব্যাকুলতা দূর হয়ে যেত। 
যখনই মনে বিরূপ কল্পনা দেখা দিত, তখনই জিবরাঈল (আঃ) অদৃশ্যে 
থেকে এই আওয়াজের মাধ্যমে তাকে সান্তনা দিতেন। অবশেষে একদিন 
জিবরাঈল (আঃ) মকার উন্মুক্ত ময়দানে তার আসল আকৃতিতে 
আত্মপ্রকাশ করলেন। তার ছয়শত বাহু ছিল এবং তিনি গোটা দিগস্তকে 
ঘিরে রেখেছিলেন। এরপর তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর নিকট আসেন এবং 
তাকে ওহী পৌছান। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে জিবরাঈলের 
মাহাত্ম্য এবং আল্লাহ্‌ তাআলার দরবারে তার সুউচ্চ মর্যাদার স্বরূপ ফুটে 
উঠে।-(ইবনে-কাসীর) 

সারকথা এই যে, ইমাম ইবনে কাসীরের মতে উল্লেখিত 
আয়াতসমূহের তফসীর তাই যা উপরে বর্ণনা করা হল। এই প্রথম দেখা এ 
জগতেই মক্কার দিগন্তে হয়েছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও বলা 
হয়েছে যে, জিবরাঈলকে প্রথমবার আসল আকৃতিতে দেখে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) অজ্ঞান হয়ে পড়েন। অতঃপর জিবরাঈল মানুষের আকৃতি ধারণ 
করে তার নিকটে আসেন এবং খুবই নিকটে আসেন। 

দ্বিতীয়বার দেখার কথা ওর $1501 _ আয়াতে ব্যক্ত 
হয়েছে। মে*রাজের রাত্রিতে এই দেখা হয়। উল্লেখিত কারণসমূহের 
ভিত্তিতে অধিকাংশ তফসীরবিদ এই তফসীরকেই গ্রহণ করেছেন। 
ইবনে-কাসীর, কুরতুবী, আবু হাইয়ান, ইমাম রাযী প্রমুখ এই 
তফসীরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপে মওলানা 
আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)ও এই তফসীরই অবলম্বন করেছেন। এর 
সারমর্ম এই যে, সূরা নজমের শুরুভাগের আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ 
তাআলাকে দেখার কথা আলোচিত হয়নি বরং জিবরাঈলকে দেখার কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে। নবভী মুসলিম শরীফের টীকায় এবং হাফেয ইবনে 
হাজার আসকালানী ফতহুল-বারী গ্রস্থেও এই তফসীর অবলম্বন 
করেছেন। 


III III 7৮৮ শব্দের অর্থ শক্তি। 
জিবরাঈলের অধিক শক্তি বর্ণনা করার জন্যে এটাও তারই বিশেষণ। 
এতেকরে এই ধারণার অবকাশ থাকে না, ওহী নিয়ে আগমনকারী 
ফেরেশতার কাজে কোন শয়তান প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কারণ, 
জিবরাঈল এতই শক্তিশালী যে, শয়তান তার কাছেও ধেতে পারে না। 


৬৪ এর অর্থ সোজা হয়ে গেলেন। উদ্দেশ্য এই যে, জিবরাঈলকে 
যখন প্রথম দেখেন, তখন তিনি আকাশ থেকে নীচে অবতরণ করছিলেন। 
অবতরণের পর তিনি উরধ্ব দিগস্তে সোজা হয়ে বসে যান। দিগন্তের সাথে 
উর্ধ্ব সংযুক্ত করার রহস্য এই যে, ভূমির সাথে মিলিত যে দিগন্ত তা 
সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই জিবরাঈলকে উ্ধ্ব দিগন্তে দেখানো 
হয়েছে। 

ঠি _ ৬১ শব্দের অর্থ নিকটবর্তী হল এবং ০ শব্দের 
অর্থ ঝুলে গেল। অর্থাৎ, ঝুঁকে পড়ে নিকটবর্তী হল। ৩:৮৩ 
ওঠা ধনুকের কাঠ এবং এর বিপরীতে ধনুকের সৃতার মধ্যবর্তী 
ব্যবধানকে ৩১৬ বলা হয়। এই ব্যবধান আনুমানিক একহাত হয়ে থাকে। 
৬4৩৪ দুই ধনুকের মধ্যবর্তী ব্যবধান বলার কারণ আরবদের একটি 
বিশেষ অভ্যাস। দুই ব্যক্তি পরস্পরে শাস্তচুক্তি ও সখ্যতা স্থাপন করতে 
চাইলে এর এক প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত আলামত ছিল হাতের উপর হাত মারা। 
অপর একটি আলামত ছিল এই যে, উভয়েই আপন আপন ধনুকের কাঠ 
নিজের দিকে এবং ধনুকের সুতা অপরের দিকে রাখত। এভাবে উভয় 
ধনুকের সূতা পরস্পরে মিলিত হয়ে যাওয়াকে সম্প্রীতি ও সধ্যতার ঘোষণা 
মনে করা হত। এসময় উভয় ব্যক্তির মাঝখানে দুই ধনুকের “কাবের" 
ব্যবধান থেকে যেত অর্থাৎ, প্রায় দুই হাত বা একগজ। এরপর 3 
বলে আরও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই মিলন সাধরণত প্রথাগত মিলনের 
অনুরূপ ছিল; বরং এর চাইতেও গভীর ছিল 

আলোচ্য আয়াতসমূহে জিবরাঈল (অছ)-এর অধিকতর নিকটবর্তী 
হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করার কারণ এদিকে ইঙ্গিত করা যে, তিনি যে ওহী 
পৌছিয়েছেন তা শ্রবণে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। এই 
নৈকট্য ও মিলনের কারণে জিবরাঈল (আঃ)-কে না চেনা এবং শয়তানের 
হস্তক্ষেপ করার সম্ভাবনাও বাতিল হয়ে যায়। 

909) _ এখানে 1 ক্রিয়াপদের কর্তা স্বয়ং 
আল্লাহ্‌ তাআলা এবং ৮১: -এর সর্বনাম দ্বারা তাকেই বোঝানো হয়েছে। 
অর্থাৎ, জিবরাঈল (আঃ)-কে শিক্ষক হিসেবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
সন্নিকটে প্রেরণ করে আল্লাহ্‌ তাআলা তার প্রতি ওহী নাযিল করলেন। 

00368160 _ ১ শব্দের অর্থ অস্তঃকরণ। উদ্দেশ্য এই 
যে, চক্ষু যা কিছু দেখেছে, অস্তঃকরণও তা যথাযথ উপলব্দি করতে কোন 
ভুল করেনি। এই ভূল ও ক্রটিকেই আয়াতে 4১৫৫ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা 
হয়েছে, অর্থাৎ, দেখা বস্তু উপলব্ধি করার ব্যাপারে অস্তঃকরণ মিথ্যা 
বলেনি। চাঁট শব্দের অর্থ যা কিছু দেখেছে। কি দেখেছে, কোরআনে তা 
নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। এ ব্যাপারে সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদগণের 
উক্তি দ্বিবিধ। কারও কারও মতে স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলাকে দেখেছে এবং 
কারও কারও মতে জিবরাঈল (আঃ)-কে আসল আকৃতিতে দেখেছে। এই 
তফসীর অনুযায়ী (৪15 শব্দটি আক্ষরিক অর্থে চর্মচক্ষে দেখার অর্থে) 
ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই এখানে অন্তশ্ক্ষু দ্বারা দেখার অর্থ নেয়ার 
প্রয়োজন নেই। 

আয়াতে অস্ত£করণকে উপলব্দি করার কর্তা করা হয়েছে। অথচ 
খ্যাতনামা দার্শনিকদের মতে উপলব্দি করা বোধশক্তি কাজ। এই প্রশ্নের 
জওয়াব এই যে, কোরআন পাকের অনেক আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, 
উপলব্বির আসল কেন্দ্র অস্তঃকরণ। তাই কখনও বোধশক্তিকেও -কল্ব" 
(অস্তঃকরণ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে দেয়া হয়; যেমন ৩40% 
আয়াতে কল্ব বলে বিবেক ও বোধশক্তি বোঝানো হয়েছে। কোরআন 
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পাকের ৬০045 ডিসির সাদা 





বা ৰ 
দেখার স্থান যেমন মক্কার উধধ্ব দিগন্ত বলা হয়েছিল, তেমনি দ্বিতীয়বার 
দেখার স্থান সপ্তম আকাশের “সিদরাতুল-যুস্তাহা' বলা হয়েছে। 
বলাবাহুল্য, মে’ রাজের রাত্রিতেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) সপ্তম আকাশে গমন 
করেছিলেন। এতে করে দ্বিতীয়বার দেখার সময়ও মোটামুটিভাবে নিদিষ্ট 
হয়ে যায়। অভিধানে “সিদরাহ' শব্দের অর্থ বদরিকা বৃক্ষ । মুস্তাহা শব্দের 
অর্থ শেষপ্রান্ত। সপ্তম আকাশে আরশের নীচে এই বদরিকা বৃক্ষ অবস্থিত। 
মুসলিমের রেওয়ায়েতে একে ষষ্ঠ আকাশে বলা হয়েছে। উভয় 
রেওয়ায়েতের সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, এই বৃক্ষের মূল শিকড় ষষ্ঠ 
আকাশে এবং শাখা প্রশাখা সপ্তম আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।_ 
(কুরতুবী) সাধারণ ফেরেশতাগণের গমনাগমনের এটাই শেষ সীমা। তাই 
একে যুস্তাহা বলা হয়। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ্‌ তাআলার 
বিধানাবলী প্রথমে “সিদরাতুল-মুস্তাহায়' নাযিল হয় এবং এখান থেকে 
সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা হয়। পৃথিবী থেকে আকাশগামী 
আমলনামা ইত্যাদিও ফেরেশতাগণ এখানে পৌছায় এবং এখান থেকে অন্য 
কোন পন্থায় আল্লাহ্‌ তাআলার দরবারে পেশ করা হয়। মসনদে-আহমদে 
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে একথা বর্ণিত আছে।_ 
(ইবনে-কাসীর)। 

৬34০১৮ _ $১৬ শব্দের অর্থ ঠিকানা, বিশ্রামস্থল। 
জান্নাতকে ৬১৬ বলার কারণ এই যে, এটাই মানুষের আসল ঠিকানা। 
আদম (আঃ) এখানেই সৃজিত হন, এখান থেকেই তাকে পৃথিবীতে নামানো 
হয় এবং এখানেই জান্নাতীরা বসবাস করবে। 

জান্নাত ও জাহান্নামের বর্তমান অবস্থান £ এই আয়াত থেকে 
আরও জানা যায় যে, জান্নাত এখনও বিদ্যমান রয়েছে। অধিকাংশ 
উম্মতের বিশ্বাস তাই যে, জান্নাত ও জাহান্নাম কেয়ামতের পর সৃজিত 
হবে না। এখনও এগুলো বিদ্যমান রয়েছে। এই আয়াত থেকে একথাও 
জানা গেল যে, জান্নাত সপ্তম আকাশের উপর আরশের নীচে অবস্থিত। 
সপ্তম আকাশ যেন জান্নাতের ভূমি এবং আরশ তার ছাদ। কোরআনের 
কোন আয়াতে অথবা হাদীসের কোন রেওয়ায়েতে জাহান্নামের অবস্থানস্থল 
পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়নি। সূরা তূরের আয়াত 3:00 থেকে 
কোন কোন তফসীরবিদ এই তথ্য উদ্ধার করেছেন যে, জাহান্নাম সমুদ্রের 
নিম্্দেশে পৃথিবীর অতল গভীরে অবস্থিত। বর্তমানে তার উপর কোন 
ভারী ও শক্ত আচ্ছাদন রেখে দেয়া হয়েছে। কেয়ামতের দিন এই আচ্ছাদন 
বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং জাহান্নামের অগ্নি বিস্তৃত হয়ে সমুদ্রকে অগ্রিতে 
রূপান্তরিত করে দেবে। 

বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যের অনেক বিশেষজ্ঞ মৃত্তিকা খনন করে ভূগর্ভের 
অপর প্রান্তে যাওয়ার প্রচেষ্টা বছরের পর বছর ধরে অব্যাহত রেখেছে। 
তারা বিপুলায়তন যন্ত্রপাতি এ কাজের জন্যে আবিষ্কার করেছে। যে দল 
একাজে সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করেছে, তারা মেশিনের সাহায্যে 
ভূগর্ভের অভ্যন্তরে ছয় মাইল গভীর পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয়েছে। 
এরপর শক্ত পাথরের এমন একটা স্তর বাধা হয়ে দীড়িয়েছে যার কারণে 
তাদের খননকার্য এগুতে পারেনি। তারা অন্য জায়গায় খনন আরম্ভ 
করেছে, কিন্তু এখানেও ছয় মাইলের পর তারা শক্ত পাথরের সম্মুখীন 
হয়েছে। এভাবে একাধিক জায়গায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তারা এই 


সূরা আন্‌- নাজম 
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সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ছয় মাইলের পর সমগ্র ভূগর্ভের উপর এমন 
একটি কঠিন শীলার আবরণ রয়েছে, যাতে কোন মেশিন কাজ করতে 
সক্ষম নয়। বলাবাহুল্য, পৃথিবীর ব্যাস হাজার হাজার মাইল। তন্মধ্যে এই 
বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে বিজ্ঞান মাত্র ছয় মাইল পর্যন্ত আবিষ্কার করতে 
সক্ষম হয়েছে। এরপর প্রস্তরাবরণের অস্তিত্ব স্বীকার করে প্রচেষ্টা ত্যাগ 
করতে হয়েছে। এ থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় যে; সমগ্র 
ভূগর্ভকে কোন প্রস্তরাবরণ দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। যদি কোন সহীহ্‌ 
রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জাহান্নাম এই প্রস্তরাবরণের নীচে 
অবস্থিত, তবে তা মোটেই অসম্ভব বলে বিবেচিত হবে না। 
45855558488 - অর্থাৎ, যখন বদরিকা বৃক্ষকে 
আচ্ছন্ন করে রেখেছিল আঙ্ছন্নকারী বস্তু। মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে-মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তখন বদরিকা বৃক্ষের উপর স্বর্ণ 
নির্মিত প্রজাপতি চতুর্দিক থেকে এসে পতিত হচ্ছিল। মনে হয়, আগন্তক 
মেহমান রসূলে করীম (সাঃ)-এর সম্মানার্থে সেদিন বদরিকা বৃক্ষকে 
বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল। 


395201895 _ $5 শব্দটি 5 থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ 
বক্র হওয়া, বিপদগামী হওয়া ৮৮ শব্দটি ১০৬৮ থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ 
সীমালত্ঘন করা। উদ্দেশ্য এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যা কিছু দেখেছেন, 
তাতে দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি। এতে সন্দেহের জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, মাঝে 
মাঝে মানুষেরও দৃষ্টিতে বিভ্রম করে; বিশেষ করে যখন সে কোন 
বিস্ময়কর অসাধারণ বস্তু দেখে। এর জওয়াবে কোরআন দু'টি শব্দ 
ব্যবহার করেছে। কেননা, দুই কারণে দৃষ্টিবিভ্রম হতে পারে__(এক) দৃষ্টি 
দেখার বস্তু থেকে সরে গিয়ে অন্যদিকে নিবদ্ধ হয়ে গেলে। $15 বলে এর 
জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, রসূলের দৃষ্টি অন্য বস্তুর উপর নয়; বরং যা তিনি 
দেখতে চেয়েছিলেন, তার উপরই পতিত হয়েছে। (দুই) দৃষ্টি উদ্দিষ্ট বস্তুর 
উপর পতিত হয়, কিন্তু সাথে সাথে এদিক-সেদিক অন্য বস্তুও দেখতে 
থাকে। এতেও মাঝে মাঝে বিশ্রম হওয়ার আশংকা থাকে। এ ধরনের 
দৃষ্টিবিভ্রমের জওয়াবে 3$ বলা হয়েছে। 

যারা উল্লেখিত আয়াতসমূহের তফসীরে জিবরাঈল (আঃ)-কে দেখার 
কথা বলেন, তাদের মতে এই আয়াতেরও অর্থ এই যে, জিবরাঈল 
(আঃ)-কে দেখার ব্যাপারে দৃষ্টি ভুল করেনি। এই বর্ণনার প্রয়োজন 
এজন্যে দেখা দিয়েছে যে, জিবরাঈল (আঃ) হলেন ওহীর মাধ্যমে। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) যদি তাকে উত্তমরূপে না দেখেন এবং না চেনেন, তবে 
ওহী সন্দেহমুক্ত থাকে না। 

পক্ষান্তরে যারা উল্লিখিত আয়াতসমূহের তফসীরে আল্লাহ্‌ তাআলাকে 
দেখার কথা বলেন, তারা এখানেও বলেন যে, আল্লাহ্‌র দীদারে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর দৃষ্টি কোন ভুল করেনি; বরং ঠিক ঠিক দেখেছে। তবে এই 
আয়াত চর্মচক্ষে দেখার বিষয়টিকে আরও অধিক ফুটিয়ে তুলেছে। 

আল্লাহ্র দীদার £ সকল সাহাবী, তাবেয়ী এবং অধিকাংশ আলেম 
এ বিষয়ে একমত যে, পরকালে জান্নাতীগণ তথা সর্বশ্রেণীর মুমিনগণ 
আল্লাহ্‌ তাআলার দীদার লাভ করবেন। সহীহ্‌ হাদীসসমূহ এর পক্ষে সাক্ষ্য 
দেয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র দীদার কোন অসম্ভব ও 
অকল্পনীয় ব্যাপার নয়। তবে দুনিয়াতে এই দীদারকে সহ্য করার মত 
শক্তি মানুষের দৃষ্টিতে নেই। তাই দুনিয়াতে কেউ এই দীদার লাভ করতে 
পারে না। পরকালের ব্যাপারে খোদ কোরআন বলেঃ %:0:4৫ 


3968945 936, অৰ্থাৎ, পরকালে মাুবের দৃষ্টি সতীত্ব ও 


১৩০৬ 


শক্তিশালী করে দেয়া হবে এবং যবনিকা সরিয়ে নেয়া হবে। ইমাম মালেক 
(রহঃ) বলেনঃ দুনিয়াতে কোন মানুষ আল্লাহ্‌কে দেখতে পারে না। কেননা, 
মানুষের দৃষ্টি ধবংসশীল এবং আল্লাহ্‌ তাআলা অক্ষয়। পরকালে যখন 
মানুষকে অক্ষয় দৃষ্টি দান করা হবে, তখন আল্লাহ্র দীদারে কোন 
প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। কাষী আয়ায (রহঃ) থেকেও প্রায় এমনি ধরনের 
বিষয়বস্তু বর্ণিত আছে এবং সহীহ্‌ মুসলিমের এক হাদীসে একথা প্রায় 
পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে। হাদীসের ভাষা এরূপ £ ০১ 1১-1০1১ 
1৮৬ ০৯ 8৬ 1১৮ এ থেকে এ বিষয়ের সম্ভাবনাও বোঝা যায় যে, 
দুনিয়াতেও কোন সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দৃষ্টিতে বিশেষভাবে সেই 
শক্তি দান করা যেতে পারে, যদ্দবারা তিনি আল্লাহ্‌ তাআলার দীদার লাভ 
করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু মে'রাজের রাত্রিতে যখন সপ্ত আকাশ, জান্নাত, 
জাহান্নাম ও আল্লাহ্‌র বিশেষ নিদর্শনাবলী অবলোকন করার জন্যেই তিনি 
স্বত্ত্রভাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তখন আল্লাহ্‌ তাআলার দীদারের 
ব্যাপারটি দুনিয়ার সাধারণ বিধি থেকেও ব্যতিক্রম ছিল। কারণ, তখন তিনি 
দুনিয়াতে ছিলেন না। সম্ভাবনা প্রমাণিত হওয়ার পর প্রশ্ন থেকে যায় যে, 
দীদার বাস্তবে হয়েছে কি না? এ ব্যাপারে হাদীসের রেওয়ায়েত বিভিন্নরপ 
এবং কোরআনের আয়াত সম্ভাবনা ও অবকাশ যুক্ত। এ কারণেই এ বিষয়ে 
সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামগণের পূর্বাপর মতভেদ চলে আসছে। 
ইবনে কাসীর এসব আয়াতের তফসীরে বলেন £ হযরত আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে-আববাস (রাঃ)-এর মতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ তাআলার দীদার 
লাভ করেছেন। কিন্তু সাহাবী ও তাবেয়ীগণের একটি বিরাট দল এ ব্যাপারে 
ভিন্নমত পোষণ করেন। ইবনে-কাসীর অতঃপর উভয় দলের প্রমাণাদি 
বর্ণনা করেছেন। 

হাফেয ইবনে-হাজার আসকালানী (রহঃ) ফতনুল-বারী গ্রন্থে সাহাবী 
ও তাবেয়ীগণের এই মতবিরোধ উল্লেখ করার পর কিছু উক্তি এমনও উদ্ধৃত 
করেছেন, যদ্দারা উপরোক্ত বিরোধের নিষ্পত্তি হতে পারে। তিনি আরও 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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বলেছেন £ কুরতুবীর মতে এ ব্যাপারে কোন ফয়সালা না করা এবং নিশ্চুপ 
থাকাই শ্ৰেয্ণ। কেননা, এ বিষয়টির সঙ্গে কোন “আমল' জড়িত নয়; বরং 
এটা বিশ্বাসগত প্রশ্ন। এতে অকাট্য প্রমাণাদির অনুপস্থিতিতে কোন 
সিদ্ধান্তে পৌছা সম্ভবপর নয়। কোন বিষয় অকাট্যরূপে না জানা পর্যস্ত সে 
সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকাই বিধান। আমার মতে এটাই নিরাপদ ও সাবধানতার 
পথ । তাই এ প্রশ্নের দ্বি-পাক্ষিক যুক্তি প্রমাণ উল্লেখ করা হলো না। 

০ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)- এর নবুওয়ত, রেসালত ও 
তার ওহী সংরক্ষিত হওয়ার প্রমাণাদি বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হয়েছে। এর 
বিপরীতে আলোচ্য আয়াতসমূহে নিন্দা করা হয়েছে যে, তারা 
কোন দলীল ব্যতিরেকেই বিভিন্ন প্রতিমাকে উপাস্য ও কার্যনির্বাহী সাব্যস্ত 
করে রয়েছে এবং ফেরেশতাকুলকে আল্লাহ্‌র কন্যা আখ্যায়িত করেছে। 
কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তারা প্রতিমাদেরকেও আল্লাহ্র কন্যা 
বলত। 

আরবের মুশরিকরা অসংখ্য প্রতিমার পূজা করত। তন্মধ্যে তিনটি 
প্রতিমা ছিল সমধিক প্রসিদ্ধ। আরবের বড় বড় গোত্র এগুলোর এবাদতে 
আত্মনিয়োগ করেছিল। প্রতিমাত্রয়ের নাম ছিল লাত, ওযযা ও মানাত। 
লাত তায়েফের অধিবাসী সকীফ গোত্রের, ওযযা কোরাইশ গোত্রের এবং 
মানাত বনী-হেলালের প্রতিমা ছিল। এসব প্রতিমার অবস্থানস্থলে মুশরিকরা 
বড় বড় জাকজমবপূর্ণ গৃহ নির্মাণ করে রেখেছিল। এসব গৃহকে কা'বার 
অনুরূপ মর্যাদা দান করা হত। মক্কা বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এসব 
গৃহ ভূমিসাৎ করে দেন।__ক্রতুবী) 

45 _ ৬৮৬ শব্দটি ১+ থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ জুলুম 
করা, অধিকার খর্ব করা। এ কারণেই হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) 
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১৩5 এর অর্থ করেছেন নিপীড়নমূলক বন্টন। 
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(২৬) আকাশে অনেক ফেরেশতা রয়েছে। তাদের কোন সুপারিশ ফলগরসূ 
হয় না যতক্ষণ আল্লাহ্‌ যার জন্যে ইচ্ছা ও যাকে পছন্দ করেন, অনুমতি না 
দেন। (২৭) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারাই ফেরেশতাকে 
নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে। (২৮) অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান 
নেই। তারা কেবল অনুমানের উপর চলে। অথচ সত্যের ব্যাপারে অনুমান 
মোটেই ফলপ্রসূ নয়। (২৯) অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ এবং কেবল 
পাব জীবনই কামনা করে তার তরফ থেকে আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন। 
(৩০) তাদের জ্ঞানের পরিধি এ পথস্তই। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা ভাল 
জানেন, কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন কে 
সুপথাণ্ত হয়েছে। (৩১) নভোমণ্ডল ও ভূষণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই 
আল্লাহ্র,যাতে তিনি মন্দকযী্দেরকে তাদের কর্মের প্রতিফল দেন এবং 
সৎকমীদেরকে দেন ভাল ফল, (৩২) যারা বড় বড় গোনাহ্‌ ও অস্লীলকার্য 
থেকে বেঁচে থাকে ছোটখাট অপরাধ করলেও নিশ্চয় আপনার 
পালনকর্তার ক্ষমা সুদূর বিভৃত। তিনি তোমাদের সম্পর্কে ভাল জানেন, 
যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন নত্তিকা থেকে এবং যখন তোমরা 
মাতৃগর্ভে কচি শিশু ছিলে। অতএব তোমরা আত্মপ্শংসা করো না। তিনি 
ভাল জানেন কে সংযমী? (৩৩) আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে মুখ 
ফিরিয়ে নেয়, (৩৪) এবং দেয় সামান্যই ও পাষাণ হয়ে যায়। (৩৫) তার 
কাছে কি অনুশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে দেখে? (৩৬) তাকে কি জানানো 
হয়নি যা আছে মূসার কিতাবে, (৩৭) এবং ইবরাহীষের কিতাবে, যে তার 
দায়িত্ব পালন করেছিল? (৩৮) কিতাবে এই আছে যে, কোন ব্যাক্তি 
কারও গোনাহ্‌ চিজে বহন করবে না, (৩৯) এবং মানুষ তাই পায়, যা সে 
করে, 



































আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
ধারণার বিভিন্ন প্রকার ও বিধান £ $392 085686 

ভু আরবী ভাষায় ০৯ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) 
অমূলক ও ভিত্তিহীন কল্পনা। আয়াতে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। 
এটাই মুশরিকদের প্রতিমাপৃজার কারণ ছিল। (দুই) এমন ধারণা যা দন 
বিশ্বাসের বিপরীতে আসে। “একীন” তথা দৃঢ়বিশ্বাস সেই বাস্তবসম্মত 
অকাট্য জ্ঞানকে বলা হয়, যাতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই; 
যেমন কোরআন পাক অথবা হাদীসে-মুতাওয়াতির থেকে অর্জিত জ্ঞান। 
এর বিপরীতে “যন” তথা ধারণা সেই জ্ঞানকে বলা হয়, যা ভিত্তিহীন 
কল্পনা তো নয়, বরং দলীলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তবে এই দলীল 
অকাট্য নয়, যাতে অন্য কোন সম্ভাবনাই না থাকে; যেমন সাধারণ হাদীস 
দ্বারা প্রমাণিত বিধি-বিধান। প্রথম প্রকারকে “একিনিয়্যাত" তথা 
দৃঢ়বিশ্বাসপ্রসূত বিধানাবলী এবং দ্বিতীয় প্রকারকে “যননীয়্যাত' তথা 
ধারণাপ্রসূত বিধানাবলী বলা হয়ে থাকে। এই প্রকার ধারণা শরীয়তে 
ধর্তব্য। এর পক্ষে কোরআন ও হাদীসে সাক্ষ্য প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। 
এই ধারণাপ্রসূত বিধান অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব - এ বিষয়ে সবাই 
একমত আলোচ্য আয়াতে যে ধারণাকে নাকচ করা হয়েছে, তার অর্থ 
অমূলক ও ভিত্তিহীন কম্গপনা। তাই কোন খটকা নেই। 


41094 sane ১৮৩১৮ অর্থাৎ, যারা আমার 
স্মরণে বিমুখ এবং একমাত্র পার্থিব জীবনই কামনা করে, আপনি তাদের 
দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। তাদের জ্ঞানের দৌড় পার্থিব জীবন পর্যস্তই। 


কোরআন পাক পরকালে ও কেয়ামতে অবিশ্বাসীদের এই অবস্থা বর্ণনা 
করেছে। পরিতাপের বিষয়, ধর্মীয় জ্ঞানের সাথে সম্পর্কহীন শিক্ষা এবং 
পার্থিব লোভ-লালসা আজকাল মুসলমানদের অবস্থা তাই করে দিয়েছে। 
আজকাল আমাদের সকল জ্ঞান-গরিমা ও শিক্ষাগত উন্নতির প্রচেষ্টা 
কেবল অর্থনীতিকেই কেন্দ্র করে পরিচালিত হচ্ছে। ভুলেও আমরা 
পরকালীন বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য করি না। আমরা রসূলে পাক (সাঃ) - এর 
নাম উচ্চারণ করি এবং তার সুপারিশ আশা করি; কিন্তু আমাদের অবস্থা 
এই যে, আল্লাহ তাআলা তার রসূলকে এহেন অবস্থাসম্পন্নদের দিক থেকে 
মুখ ফিরিয়ে নেয়ার আদেশ দেন। নাউযুবিল্লাহে মিনহা। 

ANSI BI এই আয়াতে 
আল্লাহ্‌ তাআলার নির্দেশ পালনকারী সৎকর্মীদের প্রশংসাসূচক আলোচনা 
করে তাদের পরিচয় এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা সাধারণভাবে কবীরা 
তথা বড় বড় গোনাহ্‌ থেকে এবং বিশেষভাবে নির্লজ্জ কাজকর্ম থেকে দুরে 
থাকে। এতে =! শব্দের মাধ্যমে ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে। এই 
ব্যতিক্রমের সারমর্ম উপরে তফসীরের সারসংক্ষেপে লিখিত হয়েছে যে, 
ছোটখাট গোনাহে লিপ্ত হওয়া তাদেরকে সৎকর্মীর উপাধি থেকে বঞ্চিত 
করেনা। 

1 শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকে 
দু'রকম উক্তি বর্ণিত আছে। (এক) এর অর্থ সগীরা অর্থাৎ, ছোটখাট 
গোনাহ। সূরা নেসার আয়াতে একে ৩৬. বলা হয়েছে। 135 ৩. 

39578455808 এই উক্তি হযরত ইবনে 
আব্বাস ও আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে ইবনে-কাসীর বর্ণনা করেছেন। 
দই) এর অর্থ সেসব গোনাহ, যা কদাচিৎ সংঘটিত হয়, অতঃপর তা 
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থেকে তওবা করতঃ চিরতরে বর্জন করা হয়। এই উক্তিও ইবনে-কাসীর 
প্রথমে হযরত মুজাহিদ থেকে এবং পরে হযরত ইবনে আববাস ও আবু 
হোরায়রা (রাঃ) থেকেও বর্ণনা করেছেন। এর সারমর্মও এই যে, কোন 
সংলোক দ্বারা ঘটনাচক্রে কবীরা গোনাহ হয়ে গেলে যদি সে তওবা করে, 
তবে সে-ও সৎকর্মী ও যুত্তাকীদের তালিকা থেকে বাদ পড়বে না। 


শব্দটি ০০৯ এর বহুবচন। এর অর্থ গর্ভস্থিত ভ্রণ। আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তাআলা বলেছেন যে, মানুষ তার নিজের সম্পর্কে ততটুকু জ্ঞান রাখে না, 
যতটুকু তার স্রষ্টা রাখেন। কেননা, মাতৃগর্ভে সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম 
করার সময় তার কোন জ্ঞান ও চেতনা থাকে না, কিন্তু তার স্রষ্টা 
বিজ্ঞসুলভ সৃষ্টিকৃশলতায় তাকে গড়ে তোলেন। আয়াতে মানুষের 
অক্ষমতা ও অজ্ঞানতা ব্যক্ত করে বলা হয়েছে যে, মানুষ যে কোন ভাল ও 
সৎকাজ করে, সেটা তার ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা নয়; বরং আল্লাহ্‌ প্রদত্ত 
অনুগ্রহ। কারণ, কাজ করার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিনি তৈরী করেছেন। 
অঙ্গ-পরত্যঙ্গকে তিনি গতিশীল করেছেন। অস্তরে সৎকাজের প্রেরণা ও 
সংকল্প তারই তওফীক দ্বারা হয়। অতএব, মানুষ যতবড় সৎকর্ম, 
মুত্তাকী ও পরহ্যগারই হোক না কেন, নিজ কর্মের জন্যে গর্ব করার 
অধিকার তার নেই। এছাড়া ভাল-মন্দ সব সমাপ্তি ও পরিণামের উপর 
নির্ভরশীল। সমাপ্তি ভাল হবে কি মন্দ হবে, তা এখনও জানা নেই। 
অতএব, গর্ব ও অহংকার কিসের উপর? পরবর্তী আয়াতে একথাটি 
এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে £ 


39৩44542409: অর্ধ, তোমরা 
নিজেদের পবিত্রতা দাবী করো না। কারণ, আল্লাহ্‌ তাআলাই ভাল জানেন 
কে কতটুকু পানির মাছ। শ্রেষ্ঠত্ব খোদাভীতির উপর নির্ভরশীল-_বাহ্যিক 
কাজ-কর্মের উপর নয়। খোদাভীতিও তা-ই ধর্তব্য, যা মৃত্যু পর্যস্ত কায়েম 
থাকে। 

হযরত যয়নব বিনতে আবু সালমা (রাঃ)-এর পিতামাতা তার নাম 
রেখেছিলেন “বাররা' যার অর্থ সংকর্মপরায়ণ। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) আলোচ্য 
পি আয়াত তেলাওয়াত করতঃ এই নাম রাখতে নিষেধ 
করেন। কারণ, এতে সৎ হওয়ার দাবী রয়েছে। অতঃপর তার নাম 
পরিবর্তন করে যয়নব রাখা হয়।__(ইবনে-কাসীর) 

ইমাম আহমদ (রাঃ) আবদুর রহমান ইবনে আবুবকর (রহঃ) থেকে 
বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে অন্য এক ব্যক্তির 
প্রশংসা করলে তিনি নিষেধ করে বললেন £ তুমি যদি কারও প্রশংসা 
করতেই চাও, তবে একথা বলে কর £ আমার জানা মতে এই ব্যক্তি সৎ, 
খোদাতীরু। সে আল্লাহ্‌র কাছেও পাক পবিত্র কিনা আমি জানি না। 
শানে নুষূল £ দুররে-মনসূরে ইবনে-জরীর (রহঃ)-এর এক 
রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তার বন্ধু 
এই বলে তাকে তিরস্কার করল যে, তুমি পৈতৃক ধর্ম কেন ছেড়ে দিলে? 
সে বলল £ আমি আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ভয় করি। বন্ধু বলল £ তুমি আমাকে 
কিছু অর্থকড়ি দিলে আমি তোমার শাস্তি নিজের কীধে নিয়ে নেব। ফলে 
তুমি বেচে যাবে। সেমতে সে বন্ধুকে কিছু অর্থকড়ি দিল। বন্ধু আরও 
চাইলে সে সামান্য ইতস্ততঃ করার পর আরও দিল এবং অবশিষ্ট অর্থের 
একটি দলিল লিখে দিল। রূহুল মা'আনীতে এই ব্যক্তির নাম ওলীদ 
ইবনে-মুগীরা লিখিত আছে। সে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং 





তার বন্ধু তাকে তিরস্কার করে শাস্তির দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছিল। 


খু = এর শাব্দিক অর্থ মুখ ফেরানো। উদ্দেশ্য 
আল্লাহ্‌ তাআলার আনুগত্য থেকে মুখ ফেরানো। 

এড _ শব্দটি £445 থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ সেই প্রস্তরখণ্ড, যা 
কৃপ অথবা ভিত্তি খনন করার সময় মৃত্তিকা গর্ভ থেকে বের হয় এবং 
খননকার্ষে বাধা সৃষ্টি করে। তাই এখানে (5৫ এর অর্থ এই যে, প্রথমে 
কিছু দিল, এরপর হাত গুটিয়ে নিল। উপরে আয়াতের শানে-নুযুলে যে 
ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট 
পক্ষান্তরে যদি ঘটনা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ 
এই হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে কিছু ব্যয় করে অতঃপর তা পরিত্যাগ 
করে অথবা শুরুতে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের দিকে কিছু আকৃষ্ট হয়, অতঃপর 
আনুগত্য বর্জন করে বসে। এই তফসীর হযরত মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে 
জুবায়ের, ইকরিমা, কাতাদাহ্‌ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে।_ 
(ইবনে-কাসীর) 

98০০]০%০55] _ শানে নুযুলের ঘটনা অনুযায়ী 
আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি কোন এক বন্ধুর এই কথায় ইসলাম 
ত্যাগ করল যে, তোমার পরকালীন আযাব আমি মাথা পেতে নেব, সেই 
নির্বোধ লোকটি বন্ধুর এই কথায় কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন করল? তার কাছে 
কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে, যদ্দারা সে দেখতে পাচ্ছে যে, এই বন্ধু তার 
শাস্তি মাথা পেতে নেবে এবং তাকে ধীচিয়ে দেবে? বলাবাহুল্য, এটা নিরেট 
প্রতারণা। তার কাছে কোন অদৃশ্যের জ্ঞান নেই এবং অন্য কেউ তার 
পরকালীন শাস্তি নিজে ভোগ করে তাকে বাচাতে পারে না। পক্ষান্তরে যদি 
শানে নুযুলের ঘটনা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ এই 
হবে যে, দানকার্য শুরু করে তা বন্ধ করে দেয়ার কারণ এই ধারণা হতে 
পারে যে, উপস্থিত সম্পদ ব্যয় করে দিলে আবার কোথা থেকে আসবে? 
এই ধারণা খণ্ডন করার জন্যে বলা হয়েছে, তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান 
আছে, যাদ্দ্রা সে যেমন দেখতে পাচ্ছে যে, এই সম্পদ খতম হয়ে যাবে 
এবং তদস্থলে অন্য সম্পদ সে লাভ করতে পারবে না? এটা ভুল। তার 
কাছে অদৃশ্যের জ্ঞান নেই এবং তার এই ধারণাও সঠিক নয়। 

SOHAL GALATI — «ই 

বলা হয়েছে। * ৬, শব্দের অর্থ ওয়াদা ও অঙ্গীকার পূর্ণ করা। 

ইবরাহীম (আঃ) এর বিশেষগুণ, অঙ্গীকার পূরণের কিঞ্চিৎ 
বিবরণ £ উদ্দেশ্য এই যে, ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে 
অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করবেন এবং মানুষের 
কাছে তার পয়গাম পৌছিয়ে দেবেন। তিনি এই অঙ্গীকার সকল দিক 
দিয়েই পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। এতে তাকে অনেক অগ্নিপরীক্ষায়ও অবতীর্ণ 
হতে হয়েছে। (| শব্দের এই তফসীর ইবনে-কাসীর, ইবনে-জরীর 
প্রমুখের মতে। 

কোন কোন হাদীসে ইবরাহীম (আঃ)-এর বিশেষ বিশেষ কর্মকাণ্ড 
বোঝানোর জন্য ( শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এটা 
উপরোক্ত তফসীরের পরিপন্থী নয়। কেননা, অঙ্গীকার পালন শব্দটি 
আসলে ব্যাপক। এতে নিজস্ব কর্মকাণ্ডসহ খোদায়ী বিধানাবলী প্রতিপালন 
এবং আল্লাহ্র আনুগত্যও দাখিল আছে। এছাড়া রেসালতের কর্তব্য 
পালনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সংশোধনও এর পর্যায়ভুক্ত। হাদীসে 
বর্ণিত কর্মকাণ্ডও এগুলোর অন্তর্ভুক্ত 


১৩০৯ 


সুরা আন্‌ - নাজম 


9.৭ 





উদাহরণতঃ আবু ওসামা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) tC Ft আয়াত তেলাওয়াত করে তাকে বললেন £ 
তুমি জান এর মতলব কি? আবু ওসামা (রঃ) আরয করলেন £ অল্লাহ্‌ ও 
তার রসূল (সাঃ)-ই ভাল জানেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন £ অর্থ এই যে, 
3421 এ) 5 US, ৮০৬ 4৯ ১০০ ০০ অর্থাৎ , তিনি দিনের 
কাজ এভাবে পূর্ণ করে দেন, দিনের শুরুতে (এশরাকের) চার রাকআত 
নামায পড়ে নেন।(ইবনে-কাসীর) 

তিরমিযীতে আবু যর (রচ) বর্ণিত এক হাদীস দ্বারাও এর সমর্থন 
পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ 

২১৯ এএা UE 4১ ০০ LS, pol ০) Sl pl ০4 
অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ বলেন £ হে বনী আদম, দিনের শুরুতে আমার জন্যে চার 
রাকআত নামায পড়, আমি দিনের শেষ পর্যন্ত তোমার সব কাজের জন্যে 
যথেষ্ট হয়ে যাব। 

মুয়ায ইবনে আনাস (রাঃ) এর রেওয়ায়েত রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন £ 
আমি, তোমাদেরকে বলছি, আল্লাহ্‌ তাআলা ইবরাহীম (আঃ)-কে 

3 খেতাব কেন দিলেন। কারণ এই যে, তিনি 
সকাল-বিকাল এই আয়াত পাঠ করতেন £ 

GLAMIS Ges SIS Bs ০5 
GEIL 55 - (ইবনে-কাসীর) 

মূসা ও ইবরাহীম (আঃ)-এর সহীফার বিশেষ নির্দেশ ও শিক্ষাঃ 
কোরআন পাক পূর্ববর্তী কোন পয়গম্বরের উক্তি অথবা শিক্ষা উদ্ধৃত করার 
মানে এই যে, এই উম্মতের জন্যেও সেটা অবশ্য পালনীয়। তবে এর 
বিপক্ষে কোন আয়াত অথবা হাদীস থাকলে সেটা ভিন্নকথা। পরবর্তী 
আঠার আয়াতে সেইসব বিশেষ শিক্ষা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো মুসা 
ও ইবরাহীম আঃ)-এর সহীফায় ছিল। তন্মধ্যে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের 
সাথে সম্পর্কযুক্ত কর্মগত বিধান মাত্র দুটি। অবশিষ্ট শিক্ষা, উপদেশ ও 
আল্লাহ্র কুদরতের নিদর্শনাবলীর সাথে সম্পৃক্ত । কর্মগত বিধানদুয় এই £ 


৬১885155া এবং FTI 





= 59 শব্দের আসল অর্থ বোঝা। প্রথম আয়াতের অর্থ এই যে, কোন 
বোঝা বহনকারী নিজের ছাড়া অপরের বোঝা বহন করবে না। এখানে 
বোঝা অর্থ পাপ ও শাস্তির বোঝা। উদ্দেশ্য এই যে, কেয়ামতের দিন এক 
ব্যক্তির শাস্তি অপরের ঘাড়ে চাপানো হবে না এবং অপরের শাস্তি নিজে 
বরণ করার ক্ষমতাও কারও হবে না। 

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ ৩:2৩ 
5545504 অর্থাৎ কোন শক্তি যদি পাপের বোঝায় ভারাক্রান্ত 
হয়ে অপরকে অনুরোধ করে যে, আমার কিছু বোঝা তুমি বহন কর, তবে 
তার বোঝার কিয়দংশও বহন করার সাধ্য কারও হবে না। 

একের গোনাহে অপরকে ধৃত করা হবে না £ এই আয়াতের শানে 
নুষুলে বর্ণিত ব্যক্তির ধারণাও অসার প্রমাণিত হয়েছে। সে ইসলাম গ্রহণ 
করেছিল অথবা ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক ছিল। তার বন্ধু তাকে তিরক্ষার 
করল এবং নিশ্চয়তা দিল যে, কেয়ামতে কোন আযাব হলে সে নিজে তা 
গ্রহণ করে তাকে বাচিয়ে দেবে। আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্‌র 
দরবারে গোনাহে অপরকে ধৃত করার কোন সম্ভাবনা নেই। 


দ্বিতীয় বিধান হচ্ছে ৬4৩০1:94৫$ এর সারমর্ম এই 
যে, অপরের আযাব যেমন কেউ নিজে গ্রহণ করতে পারে না, তেমনি 
অপরের কাজ নিজে করার অধিকারও কারও নেই। এতে করে সে 
অপরকে কাজের দায়িত্ব থেকে যুক্ত করতে পারে না। উদাহরণত £ এক 
ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে ফরয নামায আদায় করতে পারে না এবং ফরয 
রোযা রাখতে পারে না। এভাবে যে, অপর ব্যক্তি এই ফরয নামায ও 
রোযা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। অথবা এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে ঈমান 
কবুল করতে পারে না, যার ফলে অপরকে মুমিন সাব্যস্ত করা যায়। 

উপরে মুসা ও ইবরাহীম (আঃ)-এর সহীফার বরাত দিয়ে যে দু'টি 
বিধান বর্ণিত হল, এগুলো অন্যান্য পয়গম্বরের শরীয়তেও বিদ্যমান ছিল। 
কিন্তু বিশেষভাবে হযরত মুসা ও ইবরাহীম (আঃ)-এর সহীফা উল্লেখ 
করার কারণ এই যে, তাদের আমলে এই মুর্খতাসুলভ প্রথা ব্যাপক প্রসার 
লাভ করেছিল যে, পিতার পরিবর্তে পুত্রকে এবং পুত্রের পরিবর্তে পিতাকে 
অথবা ভ্রাতা-ভগ্নীকে হত্যা করা হত। তাদের শরীয়ত এই কুপ্রথা বিলীন 
করেছিল। 


১৩১০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন MAN 








ral ara Asli আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


96৫39৮24০০৬, 
পির 





টিনের 


৬৮৩১-৭৩৪ - অর্থাৎ, কেবল বাহ্যিক প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। 
আল্লাহ্‌ তাআলার দরবারে প্রত্যেকের প্রচেষ্টার আসল স্বরপও দেখা হবে 

















74283055564 | যে, তা একান্তভাবে আল্লাহ্র জন্যে করা হয়েছে, না অন্যান্য জাগতিক 
PEE ES ET GFE Eh] স্বার্থও এতে শামিল আছে? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ ০১৮ J৮১। এ 
(85 রে অর্থাৎ, কেবল দৃশ্যতঃ কর্মই যথেষ্ট নয়। কর্মে আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তষ্টি ও 
১ 3৬৪০১৩ | আদেশ পালনের খাটি নিয়ত থাকা জরুরী। 
EMSS IEG 275 এ UII ভন্দেশ্য এই যে, অবশেষে সবাইকে 
দু লি আল্লাহ তাআলার দিকেই ফিরে যেতে হবে এবং কর্ণের হিসাব-নিকাশ 








[০৬০৮৪৩5০৩৯৩ | শি 


























NE RY 23 ও লে ক্রি কোন কোন তফসীরবিদ এই বাক্যের অর্থ এরূপ সাব্যস্ত করেছেন যে, 
| SEE A TS এ মানুষের চিন্ত-ভাবনার গতিধারা আল্লাহ্‌ তাআলার সততায় পৌছে নিঃশেষ 
PSR IIHS এ ৩৮৪৩১ রা 
লি 125৫5257 যায় না এবং এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনায় অনুমতিও নেই ; যেমন কোন 
৫০৮ 9৬ ৩৩১১৬, | কোন রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ্‌ তাআলার অবদান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা 
উর কর ; তার সত্তা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করো না। এটা তোমাদের সাধ্যাতীত 
০৮14০ 2 ব্যাপার। কাজেই বিষয়টিকে আল্লাহর জ্ঞানে সোপর্দ কর। 

| BSN TIO FBSA GS) L 54051585 - অৰ্থাৎ, মানবজাতির মধ্যে আনন্দ ও 
OLAS ATEN টে শোক এবং এর পরিণতিতে হাসি ও কান্না প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করে এবং 











এতদুভয়কে তাদের বাহ্যিক কারণাদির সাথে সম্পৃক্ত করে ব্যাপার শেষ 
করে দেয়। অথচ ব্যাপারটি চিন্তা-ভাবনা সাপেক্ষ। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে 
(৪০) তার কর্ম শীঘ্রই দেখা হবে। (৪১) অতঃপর তাকে পুরণ প্রতিদান দেয়া বোঝা যায় যে, কারও আনন্দ অথবা শোক এবং হাসি ও কান্না স্বয়ং তার 
হবে। (৪২) তোমার পালনকর্তার কাছে সবকিছুর সমাপ্তি, (৪৩) এবং কিংবা অন্য কারও করায়ন্ত নয়। এগুলো আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে 
তিনিই হাসান ও কাদান 8৪) এবং তিনিই মারেন ও বাঁচান, ৪৫) এবং | আসে। তিনিই কারণ সৃষ্টি করেন এবং তিনিই কারণাদিকে ক্রিয়াশক্তি দান 
তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল-পুরুষ ও নারী। (৪৬) একবিনু বীর্য থেকে যখন | করেন। তিনি ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে ত্ন্দনকারীদের মুখে হাসি 


স্খলিত করা হয়। (৪৭) পুনরুধানের দায়িত্ব তারই, (৪৮) এবং তিনিই | ফোটাতে পারেন এবং হাস্যরতদেরকে এক মিনিটের মধ্যে কীদিয়ে দিতে 
ধনবান করেন ও সম্পদ দান করেন। (৪৯) এবং তিনিই শিরা নক্ষত্রের | পারেন। 


মালিক। (৫০) প্রথম আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, (৫১) এবং to hat op Lt” এ 
১৮০ dees dite sole joan 5৬554) 555 শব্দের অর্থ ধনাচ্যতা এবং +৪ 
নৃহের সম্প্রদায়কে, তারা ছিল আরও জালেম ও অবাধ্য। (৫৩) তিনিই শব্দের অর্থ অপরকে ধনাঢ্য করা। (| শব্দটি £5 থেকে উদ্ভূত। এর 
জনপদকে শূন্যে উত্তোলন করে নিক্ষেপ করেছেন। (৫৪) অতঃপর তাকে অর্থ সংরক্ষিত ও রিজার্ভ সম্পদ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ 
আচ্ছন্ন করে নেয় যা আচ্ছন্ন করার। (৫৫) অতঃপর তুমি তোমার | তাআলাই মানুষকে ধনবান ও অভাবমুক্ত করেন এবং তিনিই যাকে ইচ্ছা 
পালনকর্তার কোন অনুগ্রহকে মিথ্যা বলবে? (৫৬) er সম্পদ দান করেন যাতে সে তা সংরক্ষিত করে। 
সতকরনীদের সত কেও একজন সবি! ৫2) কেরাত ১৬০৪4 ৬০০৪ একটি নক্ষত্রের নাম। আরবের কোন 
এসে গেছে। (৫৮) ব্যতীত কেউ একে প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। 5 

১ কং কাছ কষা কোন সম্প্রদায় এই নক্ষত্রের পুজা করত। তাই বিশেষভাবে এর নাম 
করছ না? (৬১) তোমরা কীড়া-কৌতুক করছ, (৬২) অতএব আল্লাহকে উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এই নক্ষত্রের মালিক ও পালনকর্তা আল্লাহ্‌ 








তাআলাই ; যদিও সমস্ত নক্ষত্র, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ুলের সষ্টা, মালিক ও 
'তার এবাদত, 
সেজদা কর এবং কর। [তিনি 
সরাআল-কামার IN; _ ‘আদ জাতি ছিল 
মক্কায় অবতী আয়াত৫৫ পৃথিবীর শক্তিশালী দুর্ধর্যতম জাতি। তাদের দু'টি শাখা পর পর প্রথম ও 
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে দ্বিতীয় নামে পরিচিত। তাদের প্রতি হযরত হুদ (আঃ)-কে রসূলরূপে 


টি প্রেরণ করা হয়। অবাধ্যতার কারণে ঝঞ্চা বায়ুর আযাব আসে। ফলে 
দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাগত জাদু (৩) তারা | সমগ্র জাতি নিস্তানাবুদ হয়ে যায়। কওযে-নূহের পর তারাই সর্বপ্রথম 
মিথ্যারোপ করছে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করছে। প্রত্যেক 

রা আযাব দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় +-(মাযহারী) সামুদ সম্পরদায়ও তাদের অপর 


১৩১১ 


শাখা। তাদের প্রতি হযরত সালেহ্‌ (আঃ)-কে প্রেরণ করা হয়। যারা 
অবাধ্যতা করে, তাদের প্রতি বন্নিনাদের আযাব আসে। ফলে তারা 
হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 
SA] - 55১০ এর শাব্দিক অর্থ সংলগ্ন। এখানে 
কয়েকটি জনপদ ও শহর একত্রে সংলগ্ন ছিল। হযরত লৃত (আঃ) তাদের 
প্রতি প্রেরিত হন। অবাধ্যতা ও নির্লজ্জতার শাস্তিস্বরূপ জিবরাঈল (আঃ) 
তাদের জনপদসমূহ উল্টে দেন। 

ইক _ অর্থাৎ, আচ্ছন্ন করে নিল জনপদগুলোকে 
উল্টে দেয়ার পর। তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়েছিল। এখানে তাই 
বোঝানো হয়েছে। এ পর্যন্ত মূসা (আঃ) ও ইবরাহীম (আঃ)-এর কিতাবের 
বরাত দিয়ে বর্ণিত শিক্ষা সমাপ্ত হল। 


{5/44 = 2 শব্দের অর্থ বিবাদ ও বিরোধিতা 
করা। হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন £ এখানে প্রত্যেক মানুষকে 
সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী আয়াত এবং মুসা ও ইবরাহীম 

(আঃ)-এর সহীফায় বর্ণিত আয়াত সম্পর্কে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তার শিক্ষার সত্যতায় বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ 
থাকে না এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংস ও আযাবের ঘটনাবলী শুনে 
বিরোধিতা বর্জন করার চমৎকার সুযোগ পাওয়া যায়। এটা আল্লাহ্‌ 
তাআলার একটা নেয়ামত। এতদসত্বেও তোমরা আল্লাহ্‌ তাআলার কোন্‌ 
কোন্‌ নেয়ামত সম্পর্কে বিবাদ ও বিরোধিতা করতে থাকবে। 


3১9১542559৯ -।54 শব্দ দ্বারা রসূলুল্লাহ (সাঃ) অথবা 
কোরআনের প্রতি ইশারা হয়েছে। অর্থাৎ, ইনি অথবা এই কোরআনও 
পূর্ববর্তী পয়গম্বর অথবা কিতাবসমূহের ন্যায় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে 
সতর্ককারীরূপে প্রেরিত। ইনি সরল পথ এবং দ্বীন ও দুনিয়ার সাফল্য 
সম্বলিত নির্দেশাবলী নিয়ে আগমন করেছেন এবং বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে 
আল্লাহ্র শাস্তির ভয় দেখান। 

848৬৩ ৩এঞ93কজা অরথাৎ, নিকটে 
'আগমনকারী বস্তু নিকটে এসে গেছে। আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ এর গতিরোধ 
করতে পারবে না। এখানে কেয়ামত বোঝানো হয়েছে। সমগ্র বিশ্বের 
বয়সের দিক দিয়ে কেয়ামত নিকটে এসে গেছে। কারণ, উম্মতে মুহাস্মদী 
বিশ্বের সর্বশেষ কেয়ামতের নিকটবর্তী উন্মত। 

৩3৬5৩5025৩5 
৬৫০০।13৯ বলে কোরআন বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, কোরআন 
স্বয়ং একটি মোজেযা। এটা তোমাদের সামনে এসে গেছে। এ জন্যেও কি 
তোমরা আশ্চর্যবোধ করছ, উপহাসের ছলে হাস্য করছ এবং গোনাহ্‌ ও 
ক্রটির কারণে ক্রন্দন করছ না? 

53443৩15 _ ১৮ এর আভিধানিক অর্থ গাফিলতি ও 
নিশ্চিত্ততা। এর অপর অর্থ গান-বাজনা করা। এস্থলে এই অর্থও হতে 
পারে। 

542150১১০৬ অৰ্থাৎ, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ চিন্তাশীল 
মানুষকে শিক্ষা ও উপদেশের সবক দেয়। এসব আয়াতের দাবী এই যে, 
তোমরা সবাই আল্লাহ্র সামনে বিনয় ও নম্রতা সহকারে নত হও এবং 
সেজদা কর ও একমাত্র তারই এবাদত কর। 

সহীহ্‌ বোখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, 





সূরা আল- কামার 





25) 


সূরা নজমের এই আয়াত পাঠ করে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেজদা করলেন এবং 
তার সাথে সব মুসলমান, মুশরিক, জিন ও মানব সেজদা করল। বোখারী 
ও মুসলিমের অপর এক হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রা) 
বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সূরা নজম পাঠ করতঃ তেলাওয়াতের 
সেজদা আদায় করলে তার সাথে উপস্থিত সকল মুমিন ও মুশরিক সেজদা 
করল, একজন কোরাইশী বৃদ্ধ ব্যতীত। সে একমুষ্টি মাটি তুলে নিয়ে 
কপালে স্পর্শ করে বলল £ আমার জন্য এটাই যথেষ্ট। আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে-মসউদ (রাঃ) বলেন £ এই ঘটনার পর আমি বৃদ্ধকে কাফের 
অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, তখন যেসব মুশরিক 
মজলিসে উপস্থিত ছিল, আল্লাহ্‌ তাআলার অদৃশ্য ইঙ্গিতে তারাও সেজদা 
করতে বাধ্য হয়েছিল। অবশ্য কুফরের কারণে তখন এই সেজদার কোন 
সওয়াব ছিল না। কিন্তু এই সেজদার প্রভাবে পরবর্তীকালে তাদের সবারই 
ইসলাম ও ঈমান গ্রহণ করার তওফীক হয়ে যায়। যে বৃদ্ধ সেজদা থেকে 
ছিল বিরত, একমাত্র সে-ই কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল। 


সূরা আল-ক্বামার 


পূর্ববর্তী সূরা নাজম £53148 %( বলে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে 
কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। আলোচ্য সূরাকে এই 
বিষয়বন্ত দ্বারাই অর্থাৎ, 42528. বলে শুরু করা হয়েছে। এরপর 
কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি দলীল চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মো'জেযায় 
আলোচিত হয়েছে। কেননা, কেয়ামতের বিপুলসংখ্যক আলামতের মধ্যে 
সর্ববৃহৎ আলামত হচ্ছে খোদ শেষনবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুওয়ত। এক 
হাদীসে তিনি বলেন £ আমার আগমন কেয়ামত হাতের দুই অঙ্গুলির ন্যায় 
অঙ্গাজঙ্গিভাবে জড়িত। আরও কতিপয় হাদীসে এই নৈকট্টের বিষয়বস্তু 
বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর মো'জেযা হিসাবে চন্দ্র 
দ্বিখণ্ডিত হয়ে আলাদা হয়ে যাওয়াও কেয়ামতের একটি বড় আলামত। 
এছাড়া এই মো'জেযাটি আরও এক দিক দিয়ে কেয়ামতের আলামত। তা 
এই যে, চন্দ্র যেমন আল্লাহ্‌র কুদরতে দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, 
তেমনিভাবে কেয়ামতে সমগ্র গ্রহ-উপপ্রহের খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়া কোন 
অসম্ভব ব্যাপার নয়। 


চন্দ্র বিদীৰ্ণ হওয়ার মো'জেযা £ মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ 

(সাঃ)-এর কাছে তার রেসালতের স্বপক্ষে কোন নিদর্শন চাইলে আল্লাহ্‌ 
তাআলা তার সত্যতার প্রমাণ হিসেবে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মো'জেযা প্রকাশ 
করেন। এই মো'জেযার প্রমাণ কোরআন পাকের 545; আয়াতে 
আছে এবং অনেক সহীহ্‌ হাদীসেও আছে। এসব হাদীস সাহাবায়ে 
কেরামের একটি বিরাট দলের রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে। তাদের মধ্যে 
রয়েছেন হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ, আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর, 
জুবায়ের ইবনে মুতইম, ইবনে আব্বাস ও আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) 
প্রমুখ। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ একথাও বর্ণনা করেন যে, তিনি 
তখন অকুম্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং মো'জেযা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। 
ইমাম তাহাভী (রহঃ) ও ইবনে কাসীর এই মো'জেযা সম্পর্কিত সকল 
রেওয়ায়েতকে 'মুতাওয়াতির' বলেছেন। তাই এই মো'জেযার বাস্তবতা 
অকাট্য রূপে প্রমাণিত। 


ঘটনার সার-সংক্ষেপ এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কার মিনা নামক 


১৩১২ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


Mal 


মস 


স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তখন মুশরিকরা তার কাছে নবুওয়তের নিদর্শন 
চাইল। তখন ছিল চন্োজ্ছুল রাত্রি। আল্লাহ্‌ তাআলা এই সুস্পষ্ট 
অলৌকিক ঘটনা দেখিয়ে দিলেন যে, চন্দ দ্বিখণ্ডিত হয়ে একখণ্ড পূর্বদিকে 
ও অপরখণ্ড পশ্চিমদিকে চলে গেল এবং উভয় খণ্ডের মাঝখানে পাহাড় 
অন্তরাল হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) উপস্থিত সবাইকে বললেন £ দেখ 
এবং সাক্ষ্য দাও। সবাই যখন পরিষ্কাররূপে এই মো'জেযা দেখে নিল, 
তখন চন্দ্রের উভয় খণ্ড পুনরায় একত্রিত হয়ে গেল। কোন চক্ছুন্মান 
ব্যক্তির পক্ষে এই সুস্পষ্ট মো'জেযা অস্বীকার করা সম্ভবপর ছিল না, কিন্তু 
মুশরিকরা বলতে লাগল £ যুহাস্মদ সারা বিশ্বের মানুষকে জাদু করতে 
পারবে না। অতএব, বিভিন্ন স্থান থেকে আগত লোকদের অপেক্ষা কর। 
তারা কি বলে শুনে নাও। এরপর বিভিন্ন স্থান থেকে আগন্তক 
মুশরিকদেরকে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করল। তারা সবাই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত 
অবস্থায় দেখেছে বলে স্বীকার করল। 

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, মক্কায় এই মো'জেযা দুইবার সংঘটিত 
হয়। কিন্তু সহীহ্‌ রেওয়ায়েতসমূহে একবারেরই প্রমাণ পাওয়া যায়।_ 
(বয়ানুল-কোরআন) এ সম্পর্কিত কয়েকটি রেওয়ায়েত ইবনে-কাসীর 
থেকে নিয়ে উদ্ধৃত করা হল £ 

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেন 


$ মক্কাবাসীরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে নবুওয়তের কোন নিদর্শন 
দেখতে চাইলে আল্লাহ্‌ তাআলা চন্দরকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখিয়ে দিলেন। 
তারা হেরা পর্বতকে উভয় খণ্ডের মাঝখানে দেখতে পেল।_ (বোখারী, 
মুসলিম) 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ 

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দুই খণ্ড হয়ে গেল। 
সবাই এই ঘটনা অবলোকন করল এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন £ তোমরা 
সাক্ষ্য দাও। 


ইবনে-জরীর (রহঃ)ও নিজ সনদে এই হাদীস উদ্ধত করেছেন। তাতে 
আরও উল্লেখিত আছে £ আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আমি 
মিনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ চন্দ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল 
এবং একখণ্ড পাহাড়ের পশ্চাতে চলে গেল। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বললেন £ 
সাক্ষ্য দাও, সাক্ষ্য দাও। 

আবু দাউদ ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রাঃ) 
বলেন £ মক্কায় (অবস্থানকালে) চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দুই খণ্ড হয়ে যায়। 
কোরাইশ কাফেররা বলতে থাকে, এটা জাদু, মুহাম্মদ তোমাদেরকে জাদু 
করেছে। অতএব, তোমরা বহির্দেশ থেকে আগমনকারী মুসাফিরদের 
অপেক্ষা কর। যদি তারাও চন্্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখে থাকে, তবে 
মুহাম্মদের দাবী সত্য। পক্ষান্তরে তারা এরূপ দেখে না থাকলে এটা জাদু 
ব্যতীত কিছু নয়। এরপর বহির্দেশ থেকে আগত মুসাফিরদেরকে 
জিজ্ঞাসাবাদ করায় তারা সবাই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখেছে বলে 
স্বীকারকরে।_হ্বনে-কাসীর) 

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও জওয়াব £ 
গ্রীক দর্শনের নীতি এই যে, আকাশ ও গ্রহ-উপগ্রহের পক্ষে বিদীর্ণ হওয়া ও 





সংযুক্ত হওয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং এই নীতির ভিত্তিতে চন্দ বিদীর্ণ হওয়া 
অসম্ভব। জওয়াব এই যে, দার্শনিকদের এই নীতি নিছক একটি দাবী মাত্র। 
এর পক্ষে যত প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, সবগুলো অসার ও ভিত্তিহীন। 
আজ পর্যন্ত কোন যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ দ্বারা চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া অসম্ভব বলে 
প্রমাণ করা যায়নি। তবে অজ্ঞ জনসাধারণ প্রত্যেক সুকঠিন বিষয়কে 
অসম্ভব বলে ধারণা করে থাকে। বলাবাহুল্য, মো'জেযা বলাই হয় এমন 
কাজকে, যা সাধারণ অভ্যাস বিরুদ্ধ ও সাধারণের সাধ্যাতীত এবং 
বিস্ময়কর হয়ে থাকে। সচরাচর ঘটে এরূপ মামুলী ঘটনাকে কেউ 
মো'জেযা বলবে না। 


দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, এরূপ বিরাট ঘটনা ঘটে থাকলে বিশ্বের ইতিহাসে 
তা স্থান পেত। কিন্তু এখানে চিন্তার বিষয় এই যে, ঘটনাটি মক্কায় 
রাত্রিকালে ঘটেছিল। তখন বিশ্বের অনেক দেশে দিন ছিল। সুতরাং সেসব 
দেশে এই ঘটনা দেখার প্রশ্নই উঠে না। কোন কোন দেশে অর্ধ রাত্রি এবং 
কোন কোন দেশে শেষরাত্রি ছিল। তখন সাধারণতঃ সবাই নিদ্রামগ্র থাকে। 
যারা জাগ্রত থাকে, তারাও তো সর্বক্ষণ চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে না। 
চন্দ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলে তার আলোকরশ্মিতে তেমন কোন প্রভেদ হয় না 
যে, এই প্রভেদ দেখে মানুষ চন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হবে। এছাড়া এটা ছিল 
্বল্পক্ষণের ঘটনা। আজকাল দেখা যায় যে, কোন দেশে চন্ত্রহণ হলে 
পূর্বেই পত্র-পত্রিকা ও বেতারযনত্রের মাধ্যমে ঘোষণা করে দেয়া হয়। 
এতদসত্বেও হাজারো লাখো মানুষ চন্দগ্রহণের কোন খবর রাখে না। তারা 
টেরই পায় না। জিজ্ঞাসা করি, এটা চন্দ্রগ্থহণ আদৌ না হওয়ার প্রমাণ হতে 
পারে? অতএব, পৃথিবীর সাধারণ ইতিহাসে উল্লেখিত না হওয়ার কারণে 
এই ঘটনাকে মিথ্যা বলা যায় না। 

এতদ্যুতীত ভারতের সুপ্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য “তারীখে-ফেরেশতা" 
গ্রন্থে এই ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। মালাবারের জনৈক মহারাজা এই ঘটনা 
স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং তার রোজ-নামচায় তা লিপিবদ্ধও করেছিলেন। 
এই ঘটনাই তার ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছিল। উপরে আবু দাউদ ও 
বায়হাকীর রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাগিত হয়েছে যে, মকার মুশরিকরা 
বহিরাগত লোকদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারাও ঘটনা 
প্রত্যক্ষ করার কথা স্বীকার করে। 


3৯০99 তত শব্দের 
প্রচলিত অর্থ দীর্ঘস্থায়ী কিন্তু আরবী ভাষায় কোন সময়ে ৮* ও +! চলে 
যাওয়া ও নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার অর্থেও আসে। তফসীরবিদ মুজাহিদ ও 
কাতাদাহ (রহঃ) এস্থলে এই অর্থই নিয়েছেন। আয়াতের অর্থ এই যে, এটা 
স্্পক্ষণন্থায়ী জাদুর প্রতিক্রিয়া, যা আপনা আপনি নিঃশেষ হয়ে যাবে। 
82 শব্দের এক অর্থ শক্ত ও কঠোর হয়) আবুল আলীয়া ও যাহ্হাক 
(রাঃ) এই তফসীরই করেছেন। অর্থাৎ, এটা বড় শক্ত জাদু। 

মন্কাবাসীরা যখন চাক্ষুষ দেখাকে মিথ্যা বলতে পারল না, তখন জাদু ও 
শক্ত জাদু বলে নিজেদেরকে প্রবোধ দিল। 

58846 75 এর শাব্দিক অর্থ স্থির হওয়া। অর্থ এই 
যে, প্রত্যেক কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে পরিষ্কার হয়ে যায়। সত্যের 
উপর যে জালিয়াতির পর্দা ফেলে রাখা হয়, তা পরিণামে উন্মুক্ত হয়েই 
যায় এবং সত্য সত্যরূপে এবং মিথ্যা মিথ্যারূপে প্রতিভাত হয়ে যায়। 
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সূরা আল- কামার 


MAL 





7৮৮৬০ 


18585094126 
BAAN SIGIR 


nal 














| ৫5248084255, 
0 SAE SNES LIHAT | 
০০৭০৪১০৪১১০ 
এ, 

০৩৩ 











| 42৬5৯ 
0০৩৬৪০১৬০৬৩ | 
ELODIE INO ANTES | 

IIE EIS LI GGL | 
SESS ESTO, Pt 5450, | 
[SEA OTA 

| SSSI IO CEI | 

৩৮১এ৩ঠো গুপ্ত | 





























(৪) তাদের কাছে এমন সংবাদ এসে গেছে, যাতে সাবধানবাণী রয়েছে। 

(৫) এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে সতককারীগণ তাদের কোন উপকারে আসে 
না। (৬) অতএব, আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। যেদিন 
আহবানকারী আহ্বান করবে এক অপ্রিয় পরিণামের দিকে, (৭) তারা তখন 
অবনমিত নেত্রে কবর থেকে বের হবে বিক্ষিপ্ত পংগপাল সদৃশ (৮) তারা 
আহ্বানকারীর দিকে দৌড়াতে থাকবে । কাফেররা বলবে £ এটা কঠিন দিন। 
(৯) তাদের পূর্বে নৃহের সম্প্রদায়ও মিথ্যারোপ করেছিল। তারা মিথ্যারোপ 
করেছিল আমার বান্দা নৃহের প্রতি এবং বলেছিল £ এ তো উন্মাদ। তারা 
তাকে হুমকি প্রদর্শন করোছিল। (১০) অতঃপর সে তার পালনকর্তাকে 
ডেকে বলল £ আমি অক্ষম, অতএব, তুমি প্রতিবিধান কর। (১১) তখন 
আমি খুলে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারিবর্ষণের মাধ্যমে। (১২) এবং 
ভূমি থেকে প্রবাহিত করলাম গ্রস্ব। অতঃপর সব পানি মিলিত হল এক 
পরিকল্পিত কাজে । (১৩) আমি নৃহকে আরোহণ করালাম এক কাষ্ঠ ও 
পেরেক নিমি্ত জলযানে। (১৪) যা চলত আমার দৃষ্টির সামনে। এটা তার 
পক্ষ থেকে প্রতিশোধ ছিল, যাকে এরতাখ্যান করা হয়েছিল। (৫) আমি 
একে এক নিদর্শনরপে রেখে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? 
(১৬) কেমন কঠোর ছিল আমার শান্তি ও সতকর্বাণী। (১৭) আমি 
কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল 
আছে কি? (১৮) আদ সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করেছিল, অতঃপর কেমন 
কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি ও সতকর্বাণী। (১৯) আমি তাদের উপর 
প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্জাবায়ু এক চিরাচরিত অশুভ দিনে। (২০) তা 
মানুষকে উৎখাত করছিল, যেন তারা উৎপাটিত খজুর বৃক্ষের কাণ্ড। (২১) 
অতঃপর কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতকর্ক্বাণী। (২২) আমি 
কোরআনকে বোঝার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল 
আছে কি? (২৩) সামূদ সম্প্রদায় সতককারীদের প্রতি মিথ্যারোপ 
করেছিল। (২৪) তারা বলেছিল £ আমরা কি আমাদেরই একজনের 
অনুসরণ করব? তবে তো আমরা বিপথগামী ও বিকারহাত্তরূপে গণ্য হব। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


%10)9১৮% এর শাব্দিক অর্থ মাথা তোলা, আয়াতের অর্থ 
এই যে, আহ্বানকারীর প্রতি তাকিয়ে হাশরের ময়দানের দিকে ছুটতে 
থাকবে। আগের আয়াতে দৃষ্টি অবনমিত থাকার কথা বলা হয়েছে। উভয় 
বক্তব্যে মিল এভাবে যে, হাশরে বিভিন্ন স্থান হবে। কোন কোন স্থানে 
মস্তক অবনমিতও থাকবে। 


22625 এর শাব্দিক অর্থ হুমকি প্রদর্শন করা হল। 
উদ্দেশ্য এই যে, তারা নূহ (আঃ)-কে পাগলও বলল এবং তাকে হুমকি 
প্রদর্শন করে রেসালতের কর্তব্য পালন থেকে বিরতও রাখতে চাইল। অন্য 
এক আয়াতে আছে যে, তারা নৃহ (আঃ)-কে হুমকি প্রদর্শন করে বলল £ 
যদি আপনি প্রচার ও দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত না হন, তবে আমরা 
আপনাকে প্রস্তর বর্ষণ করে মেরে ফেলব। 

আবদ ইবনে হুমায়েদ (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত করেন, নূহ 
(আঃ)-এর সম্প্রদায়ের কিছু লোক তাকে পথে-ঘাটে কোথাও পেলে গলা 
টিপে ধরত। ফলে তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন এরপর হুঁশ ফিরে এলে তিনি 
আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করতেন £ আল্লাহ, আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা 
করুন। তারা অজ্ঞ। সাড়ে নয়শ' বছর পর্যন্ত সম্প্রদায়ের এহেন নির্যাতনের 
জওয়াব দোয়ার মাধ্যম দিয়ে অবশেষে নিরূপায় হয়ে তিনি বদদোয়া 
করেন, যার ফলে সমগ্র জাতি মহাপ্রাবনে নিমজ্জিত হয়। 

546417 - অৰ্থাৎ, ভূমি থেকে স্ফীত পানি 
এবং আকাশ থেকে বর্ষিত পানি এভাবে পরস্পরে মিলিত হয়ে গেল যে, 
সমগ্র জাতিকে ডুবিয়ে মারার যে পরিকল্পনা আল্লাহ্‌ তাআলা করেছিলেন, 
তা বাস্তবায়িত হয়ে গেল। ফলে পাহাড়ের চূড়ায়ও কেউ আশ্রয় পেল না। 

এগগাড$ = গা শব্দটি ৮ এর বহুবচন অর্থ কাঠের 
তক্তা ৮১ শব্দটি > এর বহুবচন। অর্থ পেরেক, কীলক, যার সাহায্যে 
তক্তাকে সংযুক্ত করা হয়। উদ্দেশ্য নৌকা। 

55৩85580650 - ৮5 এর অর্থ দ্বিবিধ 
(এক) মুখস্থ করা এবং (দুই) উপদেশ ও শিক্ষা অর্জন করা। এখানে উভয় 
অর্থ বোঝানো যেতে পারে। আল্লাহ তাআলা কোরআনকে মুখস্থ করার 
জন্যে সহজ করে দিয়েছেন। ইতিপূর্বে অন্য কোন 'শীগ্রস্থ এরূপ ছিল না। 
তওরাত, ইঞ্জীল ও যবুর মানুষের মুখস্থ ছিল না। আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ 
থেকে সহজকরণের ফলশ্রুতিতে কচি কচি বালক বালিকারাও সমগ্র 
(কোরআন মুখস্থ করে ফেলতে সক্ষম হয় এবং তাতে একটি যের-যবরের 
পার্থক্যও হয় না। চৌদ্দশ' বছর ধরে প্রতি স্তরে প্রতি ভূখণ্ডে হাজারো 
লাখো হাফেযের বুকে আল্লাহ্‌র কিতাব কোরআন সংরক্ষিত আছে এবং 
কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। 

এছাড়া কোরআন পাক তার উপদেশ ও শিক্ষার বিষয়বস্তুকে খুবই 
সহজ করে বর্ণনা করেছে। ফলে বড় বড় আলেম, বিশেষজ্ঞ ও দার্শনিক 
যেমন এর দ্বারা উপকৃত হয়, তেমনি গণ্ডমূর্খ ব্যক্তিরাও এর শিক্ষা ও 
উপদেশমূলক বিষয়বস্ত দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। 

ইজতিহাদ তথা বিধানাবলী চয়ন করার জন্যে কোরআনকে 
সহজ করা হয়নি £ আলোচ্য আয়াতে ৬,4 এর সাথে 54 সংযুক্ত 
করে আরও বলা হয়েছে যে, মুখস্থ করা ও উপদেশ গ্রহণ করার সীমা 
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(২৫) আমাদের মধ্যে কি তারই প্রতি উপদেশ নাফিল করা হয়েছে? বরং 
সে একজন মিথ্যাবাদী, দাত্িক। (২৬) এখন আগামীকল্যই তারা জানতে 
পারবে কে মিথ্যাবাদী, দাতিক। (২৭) আমি তাদের পরীক্ষার জন্য এক 
উ্থী পরের করব, অতএব, তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং সবর কর (২৮) 
এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানির পালা নির্ধারিত 
হয়েছে এবং পালক্রেষে উপস্থিত হতে হবে। (২৯) অতঃপর তারা তাদের 
সঙ্গীকে ডাকল। সে তাকে ধরল এবং বধ করল। (৩০) অতঃপর কেমন 
কঠোর ছিল আমার শান্তি ও সতকর্বাণী। (৩১) আমি তাদের প্রতি 
একটিমাত্র নিনাদ প্রেরণ করেছিলাম। এতেই তারা হয়ে গেল শুক 
শাখাপল্লব নিমিত দলিত খোয়াড়ের ন্যায়। (৩২) আমি কোরআনকে 
বোঝার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? 
(৩৩) লূত-সম্পরদায় সতকর্কারীদের প্রতি মিখ্যারোপ করেছিল। (৩৪) 
আমি তাদের প্রতি রণ করেছিলাম প্রস্তর বর্ষণকারী প্রচণ্ড ঘৃণিবায়ু ; 
কিন্তু লূত-পরিবারের উপর নয়। আমি তাদেরকে রাতের শেষপ্রহরে উদ্ধার 
করেছিলাম। (৩৫) আমার পক্ষ থেকে ॥ যারা কৃতজ্ঞতা 
স্বীকার করে, আমি তাদেরকে এভাবেই করে থাকি। (৩৬) লৃত 
তাদেরকে আমার প্রচণ্ড পাকড়াও 'সতক্ককিরেছিল। অতঃপর তারা 
সতকর্বাণী সম্পকে বাকবিতণ্ডা করেছিল। (৩৭) তারা লৃতের (অট) কাছে 
তার মেহমানদেরকে দাবী করেছিল। তখন আমি তাদের চক্ষু লোপ করে 
দিলাম। অতএব, আস্বাদন কর আমার শান্তি ও সতকর্ষাণী। (৩৮) 
তাদেরকে প্রত্যুষে নির্ধারিত শাস্তি আঘাত হেনেছিল। (৩৯) অতএব, 
আমার শাস্তি ও সতকর্বাণী আস্বাদন কর। (৪০) আমি কোরআনকে 
বোঝবার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? 
(৪১) ফেরাউন সম্প্রদায়ের কাছেও সতকর্কারীগণ আগমন করেছিল (৪২) 
তারা আমার সকল নিদর্শনের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। অতঃপর আমি 
পরাভূতকারী, পরাক্রমশালীর ন্যায় তাদেরকে পাকড়াও করলাম। (৪৩) 
তোমাদের মধ্যকার কাফেররা কি তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ? না তোমাদের 
মুক্তির সনদপত্র রয়েছে কিতাবসমূহে? (৪8) না তারা বলে যে, আমরা 
এক অপরাজেয় দল? 


পর্যস্ত কোরআনকে সহজ করা হয়েছে। ফলে প্রত্যেক আলেম ও জাহেল, 
ছোট ও বড় সমভাবে এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে। এতে জরুরী হয় না 
যে, কোরআন পাক থেকে বিধানাবলী চয়ন করাও তেমনি সহজ হবে। 
বলাবাহুল্য, এটা একটা স্বতন্ত্র ও কঠিন শাস্ত্র। যেসব প্রগাঢ় জ্ঞানী আলেম 
এই শাস্ত্রের গবেষণায় জীবনপাত করেন, কেবল তারাই এই শাস্ত্রে 
বুৎপত্তি অর্জন করতে পারেন। এটা প্রত্যেকের বিচরণক্ষেত্র নয়। 


কোন কোন মুসলমান উপরোক্ত আয়াতকে সম্বল করে কোরআনের 
মূলনীতি ও ধারাসমূহ পূর্ণরূপে আয়'্ত না করেই মুজতাহিদ হতে চায় এবং 
বিধানাবলী চয়ন করতে চায়। উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা তাদের ভ্রান্তি ফুটে 
উঠেছে। বলাবাহুল্য, এটা পরিষ্কার পথভ্রষ্টতা। 

কতক শন্দার্থের ব্যাখ্যা £ +445 শব্দটি দুই জায়গায় ব্যবহৃত 
হয়েছে। প্রথমে সামূদ গোত্রের আলোচনায় তাদেরই উক্তিতে। এখানে এর 
অর্থ পাগলামি। দ্বিতীয় 24453505 বাক্যাংশে। এখানে £25এ অর্থ 
জাহান্নামের অগ্নি। অভিধানে এই শব্দটি উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

1554833915533 ৮১৮ শব্দের অর্থ কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ 
করার জন্যে কাউকে ফুসলানো। কওমে লৃত বালকদের সাথে অপকর্মে 
অভ্যস্ত ছিল। আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের পরীক্ষার জন্যেই কয়েকজন 
ফেরেশতাকে সুশ্রী বালকের বেশে প্রেরণ করেন। দুর্বৃত্তরা তাদের সাথে 
অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্যে লূত (আঃ)-এর গৃহে উপস্থিত হয়। লূত 
(আঃ) দরজা বন্ধ করে দেন। কিন্তু তারা দরজা ভেঙ্গে অথবা প্রাচীর 
টপকিয়ে ভিতরে আসতে থাকে। লূত (আঃ) বিব্রতবোধ করলে 
ফেরেশতাগণ তাদের পরিচয় প্রকাশ করে বললেন £ আপনি চিন্তিত হবেন 
না। এরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না। আমরা তাদেরকে শাস্তি 
দেয়ার জন্যেই আগমন করেছি। 


সুরা কামার কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলোচনা দ্বারা শুরু করা 
হয়েছে, যাতে দুনিয়ার লোভ-লালসায় পতিত এবং পরকাল বিমুখ 
কাফেরদের চৈতন্য ফিরে আসে। প্রথমে কেয়ামতের আযাব বর্ণনা করা 
হয়েছে। এরপর তাদের পার্থিব মন্দ পরিণাম ব্যক্ত করার জন্যে পাচটি 
বিশ্ববিশ্ৰুত সম্প্রদায়ের অবস্থা, পয়গম্বরগণের বিরোধিতার কারণে তাদের 
অশুভ পরিণতি ও ইহকালেও নানা আযাবে পতিত হওয়ার কথা বিধৃত 
হয়েছে। 

সর্বপ্রথম নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। 
কারণ, তারাই বিশ্বের সর্বপ্রথম জাতি, যাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব ধ্বংস 
করে দেয়। এই কাহিনী পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে 'আদ, 
সামুদ, কওমে-লৃত ও কওমে ফেরাউন এই চার সম্প্রদায়ের আলোচনা 
রয়েছে। তাদের ঘটনাবলী কোরআন পাকের কয়েক জায়গায় বর্ণিত 
হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। 

এই পাচটি জাতি ছিল বিশ্বের শক্তিশালী ও প্রবল পরাক্রান্ত 
জনগোস্ঠী। কোন শক্তির কাছে তারা মাথা নত করত না। আলোচ্য 
আয়াতসমূহে তাদের উপর আল্লাহ্র আযাব আগমনের চিত্র অংকন করা 
হয়েছে। প্রত্যেক জাতির বর্ণনা শেষে কোরআন পাক এই বাক্যের 
পুনরাবৃত্তি করেছে 

235014943 অৰ্থাৎ, এত শক্তিশালী ও জনবহুল জাতির 
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নক রর 
কেয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময় এবং কেয়ামত ঘোরতর বিপদ ও 
তিক্ততর। (৪৭) নিশ্চয় অপরাধীরা পথভ্রষ্ট ও বিকারধ্ত। (৪৮) যেদিন 
তাদেরকে মুখ হিচড়ে টেনে নেয়া হবে জাহান্রামে, বলা হবে £ অগ্নির খাদ্য 
আস্বাদন কর। (৪৯) আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরাপে সৃষ্টি করেছি। 
(৫০) আমার কাজ তো এক মুহূর্তে চোখের পলকের মত। (৫১) আমি 
তোমাদের সমমনা লোকদেরকে ধ্বংস করেছি, অতএব, কোন চিন্তাশীল 
আছে কি? (৫২) তারা যা কিছু করেছে, সবই আমলনামায় লিপিবদ্ধ 
আছে। (৫৩) ছোট ও বড় সবই লিপিব্ধ। (৫৪) খোদাভীরুরা থাকবে 
জান্নাতে ও নিঝরিশীতে। (৫৫) যোগ্য আসনে, সবার্ধিপতি সম্রাটের 
সাদীধো। 




















সূরা আর রহমান 
মদীনায় অবতীর্ণ: আয়াত ৭৮ 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু 
0) করুণাময় আল্লাহ্‌ (২) শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন, (৩) সৃষ্টি করেছেন 
মানুষ (৪) তাকে শিখিয়েছেন বগা । (৫) সূর্য ও চন্দ্র হিসাবযত চলে (৬) 
এবং তৃণলতা ও বৃক্ষাদি সেজদারত আছে। (৭) তিনি আকাশকে করেছেন 
সমুনত এবং স্থাপন করেছেন তুলাদণ্ড, (৮) যাতে তোমরা সীমালত্ঘন না 
কর তুলাদণ্ডে। (৯) তোমরা ন্যায্য ওজন কায়েম কর এবং ওজনে কম 
দিয়ো না। (১০) তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্টজীবের জন্যে। (১১) 


এতে আছে ফলমুল এবং বহিরাবরণবিশিষ্ট খরুর বৃক্ষ। (২) আর আছে 


খোসাবিশিষ্ শস্য ও সুগন্ধি ফুল। (১৩) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের 
পালনকর্তার কোন্‌ কোন অনুহহকে অস্বীকার করবে? 





উপর যখন আল্লাহ্র আযাব নেমে এল, তখন দেখ, তারা কিতাবে 
মশা মাছির ন্যায় নিপাত হয়ে গেল। এতদসঙ্গে মুমিন ও কাফেরদের 
উপদেশের জন্যে এই বাক্যটিও বার বার উল্লেখ করা হয়েছে £ 


SrA STIL — অৰ্থাৎ, আল্লাহর এই 
মহা শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র পথ হচ্ছে কোরআন। 
উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের সীমা পর্যন্ত আমি কোরআনকে সহজ করে 
দিয়েছি। কাজেই সেই ব্যক্তি চরম হতভাগা ও বঞ্চিত, যে কোরআন দ্বারা 
উপকৃত হয় না। পরে উল্লেখিত আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ সাঃ)-এর আমলে 
বিদ্যমান লোকদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমাদের যুগের কাফেররা 
ধন-সম্পদ, জনসংখ্যা এবং শক্তি সাহসে 'আদ, সামূদ ও ফেরাউন 
সম্প্রদায়ের চাইতে বেশী নয়। এমতাবস্থায় তারা কিরূপে নিশ্চিন্তে বসে 
রয়েছে। 

কয়েকটি শব্দার্থের ব্যাখ্যা £ +5 শব্দটি +%) এর বহুবচন। 
অভিধানে প্রত্যেক লিখিত কিতাবকে ১৯) বলা হয়। হযরত দাউদ 
(আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ আসমানী কিতাবের নামও যবুর। (| এর অর্থ 
অত্যধিক ভয়াবহ এবং শব্দের অর্থ তিক্ততর। এটা ৮* থেকে উদ্ভৃত। 
কঠোর ও কষ্টকর বিষয়কেও +! ও | বলা হয়। £25 শব্দের অর্থ এখানে 
জাহান্নামের অগ্নি [| শব্দটি :=-+ এর বহুবচন। এর অর্থ অনুসারী; 
অর্থাৎ যারা তাদের অনুসারী ও সমমনা ১ এ অর্থ মজলিস, বসার 
জায়গা এবং ১.৪ এ অর্থ সত্য। উদ্দেশ্য এই যে, এই মসলিসে মহতী 
হবে। এতে কোন অসার ও বাজে কথাবার্তা হবে না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
+85১858 _ ১45 শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিমাপ 
কয কে বন্ধ ভবে দিশ রে গননা কর মারার 
এ অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা বিশু জাহানের 
সকল শ্রেণীর বস্তু বিজ্ঞসুলভ পরিমাপ সহকারে ছোট বড় ও বিভিন্ন 
আকার-আকৃতিতে তৈরী করেছেন। অঙ্গুলিসমূহ একইরূপ তৈরী করেননি 
_ দৈর্ঘ্য পার্থক্য রেখেছেন। হাত পায়ে দৈর্ঘ্য প্রস্থ রেখেছেন, খোলা বন্ধ 
হওয়া এবং সংকোচন ও সম্প্রসারণের জন্য স্প্রিং সংযোজিত করেছেন। 
এক এক অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহ্র কুদরত ও হিকমতের 
বিস্ময়কর দ্বার উন্মোচিত হতে দেখা যাবে। 
শরীয়তের পরিভাষায় “কদর' শব্দটি খোদায়ী তকদীর তথা বিধিলিপির 
অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদ কোন কোন হাদীসের 
ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতে এই অর্থই নিয়েছেন। 
মুসনাদে আহমদ, মুসলিম ও তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আবু 
হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, কোরাইশ কাফেররা একবার রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর সাথে তকদীর সম্পর্কে বিতর্ক শুরু করলে আলোচ্য আয়াত 
অবতীর্ণ হয়। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমি 
বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু তকদীর অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ, আদিকালে 
সৃজিত বস্তু, তার পরিমাণ, সময়কাল, হাস-বৃদ্ধির পরিমাপ বিশ্ব অস্তিত্ব 
লাভের পূর্বেই লিখে দেয়া হয়েছিল। এখন বিশ্বের যা কিছু সৃষ্টি লাভ করে, 
তা এই আদিকালীন তকদীর অনুযায়ীই সৃষ্টি লাভ করে। 
তকদীর ইসলামের একটি অকাট্য ধর্মবিশ্বাস। যে একে সরাসরি 
অস্বীকার করে, সে কাফের। আর যারা দ্যার্থতার আশ্রয় নিয়ে অস্বীকার 
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করে, তারা ফাসেক। আহমদ, আবু-দাউদ ও তিবরানী বর্ণিত হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের (রাঃ) বর্ণনা £ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ প্রত্যেক 
উম্মতে কিছুলোক মজুসী (অগ্নিপৃজারী কাফের) থাকে। আমার উম্মতের 
মজুসী তারা, যারা তকদীর মানে না। এরা অসুস্থ হলে এদের খবর নিও না 
এবং মরে গেলে কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করো না। (রূহুল-মা'আনী) 


সূরা আররাহমান 


সুরার ঘোগসূত্র এবং »3৩$ বাকাটি বার বার উল্লেখ করার 
তাৎপর্য £ পূর্ববর্তী সুরা কুমারের অধিকাংশ বিষয়বন্ত অবাধ্য 
জাতিসমূহের শাস্তি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছিল। তাই প্রত্যেক শাস্তির পর 
মানুষকে হুশিয়ার করার জন্য 28801548345 বাক্যটি বার বার 
ব্যবহার করা হয়েছে। এর সাথে ঈমান ও আনুগত্যে উৎসাহিত করার জন্য 
দ্বিতীয় বাক্য (86:45 কে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। 

এর বিপরীতে সূরা রহমানের বেশীর ভাগ বিষয়বস্তু আল্লাহ্‌ তাআলার 
ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অনুগ্রহ দানসমূহের বর্ণনা সম্পকিতি। তাই 
যখন কোন বিশেষ অবদান উল্লেখ করা হয়েছে, তখনই মানুষকে সতর্ক ও 
কৃতজ্ঞতা স্বীকারে উৎসাহিত করার জন্যে 551 বাক্যটি বার 
বার উল্লেখ করা হয়েছে। সমগ্র সূরায় এ বাক্য একত্রিশ বার ব্যবহৃত 
হয়েছে। প্রত্যেক বার বাক্যটি নতুন নতুন বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার 
কারণে এটা অলংকার শাস্ত্রের পরিপন্থী নয়। আল্লামা সুযুতী এ ধরনের 
পুনরুল্লেখের নাম রেখেছেন তরদীদ। এটা বিশুদ্ধভাষী আরবদের গদ্য ও 
পদ্য রচনায় বহুল ব্যবহৃত ও প্রশংসিত। শুধু আরবী ভাষাই নয়, ফারসী, 
উৰ্দু, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় সর্বজন স্বীকৃত কবিদের কাব্যের এর নযীর 
পাওয়া যায়। এসব নযীর উদ্ধৃত করার স্থান এটা নয়। তফসীর 
রহুল-মা'আনীতে এস্থলে কয়েকটি নযীর উল্লেখ করা হয়েছে। 

সুরা আর রাহমান মক্কায় অবতীর্ণ, না মদীনায় অবতীর্ণ এ বিষয়ে 
মতভেদ রয়েছে। কুরতুবী কতিপয় হাদীসের ভিত্তিতে মক্কায় অবতীর্ণ 
হওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিরমিযীতে হযরত জাবের বর্ণনা করেন 
যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) কয়েকজন লোকের সামনে সমগ্র সূরা আর রহমান 
তেলাওয়াত করেন। তারা শুনে নিশ্চুপ থাকলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন £ 
আমি “লায়লাতুল জিনে’ (জিন-রজনীতে) জিনদের সামনে এই সূরা 
তেলাওয়াত করেছিলাম। প্রভাবান্বিত হওয়ার দিক দিয়ে তারা তোমাদের 
চেয়ে উত্তম ছিল। কারণ, আমি যখনই সূরার 5:31 আয়াতটি 
তেলাওয়াত করতাম তখনই তারা সমস্বরে বলে উঠত £ ০১০১ ০ 
২০৮ এ৬ এ ৮ ৮% অৰ্থাৎ, হে আমাদের পালনকর্তা । আমরা 
আপনার কোন অবদানকেই অস্বীকার করব না। আপনার জন্যেই সমস্ত 
প্রশংসা। এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। কেননা, 
“জিন-রজনীর’ ঘটনা মক্কায় সংঘটিত হয়েছিল। এই রজনীতে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) জিনদের কাছে ইসলাম প্রচার করেছিলেন এবং তাদেরকে ইসলামী 
শিক্ষা দান করেছিলেন। 


কুরতুবী এ ধরনের আরও কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। সব 
হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। 

সূরাটিকে ‘রহমান’ শব্দ দ্বারা শুরু করার তৎপর্য এই যে, মক্কার 
কাফেররা আল্লাহ্‌ তাআলার এই নাম সম্পর্কে অবগত ছিল না। তাই 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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মুসলমানদের মুখে রহমান নাম শুনে ওরা বলাবলি করত £ ৬29০5 
রহমান আবার কি? তাদেরকে অবহিত করার জন্য এখানে এই নাম 
ব্যবহার করা হয়েছে। 


দ্বিতীয় কারণ এই যে, পরের আয়াতে কোরআন শিক্ষা দেয়ার কথা 
বলা হয়েছে। কাজেই রহমান শব্দটি ব্যবহার করে একথাও ব্যক্ত করা 
হয়েছে যে, এই কোরআন শিক্ষা দেয়ার কার্যকরী কারণ হচ্ছে একমাত্র 
আল্লাহ্‌ তাআলার রহমত ও করুণা। নতুবা তার দায়িত্বে কোন কাজ 
ওয়াজিব বা জরুরী নয় এবং তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। 

এরপর সমগ্র সূরায় আল্লাহ্‌ তাআলার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক 
অবদানসমূহের অব্যাহত বর্ণনা হয়েছে। 973% বলে সর্ববৃহৎ অবদান 
দ্বারা শুরু করা হয়েছে। কোরআন সর্ববৃহৎ অবদান। কেননা, এতে 
মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকার কল্যাণ রয়েছে। 
সাহাবায়ে কেরাম কোরআনকে কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করেছেন এবং এর 
প্রতি যথার্থ মর্যাদা প্রদর্শন করেছেন। ফলে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে 
পরকালীন উচ্চ মর্যাদা ও নেয়ামত দ্বারা গৌরবান্বিত করেছেন এবং 
দুনিয়াতেও এমন উচ্চ আসন দান করেছন, যা রাজা-বাদশাহ্রাও হাসিল 
করতে পারে না। 

ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী ££ ক্রিয়াপদের দু'টি কর্ম থাকে- ‘এক’ যা 
শিক্ষা দেয়া হয় এবং ‘দুই’ যাকে শিক্ষা দেয়া হয়। আয়াতে প্রথম কর্ম 
উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ কোরআন। কিন্তু দ্বিতীয় কর্ম অর্থাৎ, কাকে 
শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তার উল্লেখ নেই। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ 
এখানে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) উদ্দেশ্য। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যক্ষভাবে 
তাকেই শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর তার মধ্যস্থতায় সমগ্র সৃষ্টজীব এতে 
দাখিল রয়েছে। এরূপও হতে পারে যে, কোআন নাযিল করার লক্ষ্য সমগ্র 
সৃষ্টজগতকে পৎপ্রদর্শন করা ও তাদেরকে নৈতিক চরিত্র ও সৎকর্ম শিক্ষা 
দেয়া। এই ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্যেই আয়াতে বিশেষ কোন 
কর্ম উল্লেখ করা হয়নি। 

4409033195  মনবসৃষ্টি আল্লাহ তাআলার একটি 
বড়- অবদান। স্বাভাবিক ক্রম অনুসারে এটাই সর্বা্থে। কোরআন শিক্ষা 
দেয়ার অবদানটি মানব সৃষ্টির পরেই হতে পারে। কিন্তু কোরআন পাক এই 
অবদান অগ্রে এবং মানব সৃষ্টির কথা পরে উল্লেখ করেছে। এতে ইঙ্গিত 
করা হয়েছে যে, মানব সৃষ্টির আসল লক্ষ্যই হচ্ছে কোরআন শিক্ষা এবং 
কোরআন নির্দেশিত পথে চলা। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে £ 

০০১) 933554124515 অর্থাৎ, আমি জিন ও মানবকে 
শুধু আমার এবাদত করার জন্যে সৃষ্টি করেছি। বলাবাহুল্য, খোদায়ী শিক্ষা 
ব্যতীত এবাদত হতে পারে না। কোরআন এই শিক্ষার উপায়। অতএব, 
এই দিক দিয়ে কোরআন শিক্ষা মানব সৃষ্টির অগ্ঠে স্থান লাভ করেছেন। 

মানবসৃষ্টির পর অসংখ্য অবদান মানবকে দান করা হয়েছে। তন্মধ্যে 
এখানে বিশেষভাবে বর্ণনা শিক্ষাদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয় 
এর তাৎপর্য এই যে, মানুষের ক্রমবিকাশ, অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের সাথে 
যেসব অবদান সম্পর্কযুক্ত যেমন পানাহার, শীত ও শ্রীন্ম থেকে 
আত্মরক্ষার উপকরণ, বসবাসের ব্যবস্থা ইত্যাদিতে বিশেষভাবে মানুষের 
সাথে সম্পৃক্ত, সেগুলোর মধ্যে প্রথমে কোরআন শিক্ষা ও পরে বর্ণনা 
শিক্ষার উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, কোরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া 
বর্ণনাশক্তির উপরই নির্ভরশীল। 
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এখানে বর্ণনার অর্থ ব্যাপক। মৌখিক বর্ণনা,লেখা ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে 

বর্ণনা এবং অপরকে বোঝানোর যত উপায় আল্লাহ্‌ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, 

সবই এর অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন ভূখণ্ড ও বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ও বাকপদ্ধতি 

সবই এই বর্ণনা শিক্ষার বিভিন্ন অঙ্গ এবং এটা কার্যতঃ 3131 463. 
৬৫ আয়াতের তফসীরও। 


244044 আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্যে ভূষগুলে ও 
নভোমণ্ডলে অসংখ্য অবদান সৃষ্টি করেছেন। এই আয়াতে নভোমণগুলীয় 
অবদানসমূহের মধ্য থেকে বিশেষভাবে সূর্য ও চন্দ্রের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে। কেননা, বিশবঁ-জগতের গোটা বাবস্থাপনা এই দু'টি গ্রন্থের গতি ও 
'কিরণ-রশ্মির সাথে গভীরভাবে জড়িত রয়েছে। ০৮-» শব্দটি কারও 
কারও মতে ধাতু। এর অর্থ হিসাব। কেউ কেউ বলেন যে, এটা ৮» 
শব্দের বহুবচন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সূর্য ও চন্দ্রের গতি এবং 
কক্ষপথে বিচরণের অটল ব্যবস্থা একটি বিশেষ হিসাব ও পরিমাপ 
অনুযায়ী চালু রয়েছে। সূর্য ও চন্দ্রের গতির উপরই মানব জীবনের সমস্ত 
কাজ-কারবার নির্ভর করে। এর মাধ্যমেই দিবারাত্রির পার্থক্য, খতু 
পরিবর্তন এবং মাস ও বছর নির্ধারিত হয়। ১৬» শব্দটিকে > এর 
বহুবচন ধরা হলে অর্থ এই হবে যে, সূর্য ও চন্দ্র প্রত্যেকের পরিক্রমণের 
আলাদা আলাদা হিসাব আছে। বিভিন্ন ধরনের হিসাবে উপর সৌর ও চন্দ্র 
ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এসব হিসাবও এমন অটল ও অনড় যে, লাখো বছর 
অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এতে এক মিনিট বা এক সেকেণ্ডের পার্থক্য 
হয়নি। 

৩43529  কাণ্ডবিহীন লতানো গাছকে ॥£ এবং 
কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষকে 4 বলা হয়। অর্থাৎ, সর্বপ্রকার লতা-পাতা ও বৃক্ষ, 
আল্লাহ্‌ তাআলার সামনে সেজদা করে। সেজদা চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন ও 
আনুগত্যের লক্ষণ। তাই এখানে উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক 
বৃক্ষ, লতা-পাতা, ফল ও ফুলকে যে যে বিশেষ কাজ ও মানুষের 
উপকারের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, তারা অনবরত সে কাজ করে যাচ্ছে এবং 
নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে মানুষের উপকার সাধন করে যাচ্ছে। এই 
সৃষ্টিজগত ও বাধ্যতামূলক আনুগত্যকেই আয়াতে সেজদা বলে ব্যক্ত করা 
হয়েছে।_ (রুন্থল-মা’ আনী, মাযহারী)। 

39415057545 ০১৩০০ দু'টি বিপরীত শব্দ। 
১১ শব্দের অর্থ সমুন্নত করা এবং ৮৮১ শব্দের নীচে রাখা। আয়াতে 
প্রথমে আকাশকে সমুনূত করার কথা বলা হয়েছে। স্থানগত উচ্চতা ও 
মর্ধাদাগত উচ্চতা উভয়ই এর অন্তর্ভৃক্ত। কারণ, আকাশের মর্যাদা 
পৃথিবীর তুলনায় উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ। পৃথিবী আকাশের বিপরীত গণ্য হয়। সমগ্র 
(কোরআনে এই বৈপরীত্য সহকারেই আকাশ ও পৃথিবীর উল্লেখ করা 
হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে আকাশকে সমুন্নত করার কথা বলার পর 
মীযান স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে, যা আকাশের বিপরীতে আসে না। 
চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এখানেও প্রকৃতপক্ষে আকাশের বিপরীতে 
পৃথিবীকে আনা হয়েছে। তিন আয়াতের পর বলা হয়েছে 5 
4949 কাজেই আসলে আকাশ ও পৃথিবীর বৈপরীত্য ফুটানো 
হয়েছে। কিন্তু বিশেষ রহস্যের কারণে উভয়ের মাঝখানে তৃতীয় একটি 
বিষয় অর্থাৎ, মীযান স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। মনে হয় এতে রহস্য এই 
যে, মীযান স্থাপন এবং পরবর্তী তিন আয়াতে বর্ণিত মীযানকে যথাযথ 
ব্যবহার করার নির্দেশ, এতদুভয়ের সারমর্ম হচ্ছে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা 
করা এবং আত্মসাৎ ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা করা। এখানে আকাশকে 


সূরা আর - রাহমান 
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সমুন্রতকরণ ও পৃথিবী স্থাপনের মাঝখানে মীযানের কথা উল্লেখ করায় 
ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য ন্যায় ও 
ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। পৃথিবী শাস্তি ও ন্যায় এবং ইনসাফের মাধ্যমেই 
কায়েম থাকতে পারে। নতুবা অনর্থই হবে। 
হযরত কাতাদাহ্‌ মুজাহিদ, সুদ্দী প্রমুখ “মীযান’ শব্দের তফসীর 
করেছেন ন্যায় বিচার। কেননা, মীযান তথা দীড়িপাল্লার আসল লক্ষ্য ন্যায় 
বিচারই। তবে যানের প্রচলিত অর্থ হচ্ছে দীড়িপাল্লা। কোন কোন 
তফসীরবিদ মীযানকে এই অর্থেই নিয়েছেন। এর সারমর্মও পারস্পরিক 
লেন_দেনে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করা। এখানে মীযানের অর্থে এমন যন্ত্র 
দাখিল আছে, যম্দারা কোন বস্তুর পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়; তা দুই 
পাল্লাবিশিষ্ট হোক কিংবা কোন আধুনিক পরিমাপযস্ত্র হোক। 
৩৪31/3057 এই আয়াতে দীড়িপল্লা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ও 

লক্ষ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা দীড়িপাল্লা স্থাপন 
করেছেন, যাতে তোমরা ওজনে কম-বেশী করে জুলুম ও অত্যাচারে লিপ্ত 
নাহও। 

239591198319 অৰ্থাৎ, ইনসাফ সহকারে ন্যায্য ওজন 
কায়েম কর। 5 এর শাব্দিক অর্থ ইনসাফ । 

8905525; বাক্যে যে বিষয়টি ধনাত্বক 

ভঙ্গিতে ব্যক্ত করা হয়েছে, এই বাক্যে তাই খণাত্মক ভঙ্গিতে বর্ণিত 
হয়েছে। বলাবাহুল্য, ওজনে কম দেয়া হারাম। 


25548559 ভূপৃষ্ঠের প্রত্যেক প্রাণীকে "| বলা হয়।_ 
কোমুস) 


বায়যাতী বলেন £ যার আত্মা আছে, সেই (৬! আয়াতে (| বলে 
বাহ্যতঃ মানব ও জিনকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, যাদের আত্মা আছে, 
তাদের মধ্যে এই দুই শ্রেণীই শরীয়তের বিধি-বিধানের আওতাভূক্ত। এই 
সূরায় ($%0%$ বলে তাদেরকে বার বার সম্বোধনও করা হয়েছে। 

5৩ - 249 এমন ফলমূলকে বলা হয়, যা আহারের পর 
স্বভাবতঃ মুখের স্বাদ পরিবর্তনের উদ্দেশে খাওয়া। 

39 /5884$ LS শব্দটি (৪ এর বহুবচন। এর অর্থ সেই 
বহিরাবরণ, যা খর্জুর ইত্যাদি ফলগুচ্ছের উপরে থাকে। 

৩৫৪৮ ৬০১ = ঘপ এর অর্থ শস্য; যেমন গম, বুট, ধান, মাষ, 
মসুর ইত্যাদি। ২০ সেই খোসাকে বলে, যার ভিরতে আল্লাহ্‌র কুদরতে 
মোড়কবিশিষ্ট অবস্থায় শস্যের দানা সৃষ্টি করা ময়। এই খোসার আবরণে 
মোড়কবিশিষ্ট হওয়ার কারণে শস্যের দানা দুষিত আবহাওয়া ও 
পোকামাকড় ইত্যাদি থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। শস্যের দানার সাথে 
* খোসাবিশিষ্ট' কথাটি যোগ করে বুদ্ধিমান মানুষের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট 
করা হয়েছে যে, তোমরা যে রুটি, ডাল ইত্যাদি প্রত্যহ কয়েকবার আহার 
কর, এর এক একটি দানাকে সৃষ্টিকর্তা কিরূপ সুকৌশলে মৃত্তিকা ও পানি 
দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এরপর কিভাবে একে কীট-পতঙ্গ থেকে নিরাপদ 
রাখার জন্যে আবরণ দ্বারা আবৃত করেছেন এত কিছুর পরই সেই দানা 


. তোমাদের মুখের গ্রাসে পরিণত হয়েছে। এর সাথে সম্ভবতঃ আরও একটি 


অবদানের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই খোসা তোমাদের চতুষ্পদ 
জন্তর খোরাক হয়, যাদের দুধ তোমরা পান কর এবং যাদেরকে বোঝা 
বহনের কাজে নিয়োজিত কর। 


১৩১৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 8 
১১৯৯৯৯১৯৮০৪ 


৮০০৮০ 









ESE POE 
585155৫6508 
রর 
[রা 
ETE : 
SIE IAL IIHS 
| FEE NAGE 
ESET SETTERS 2] 
SIEGE FEI GES 
তর 
০৩১৪৩০৮৩৬৩৪ 


(১৪) তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে 

(১৫) এবং জিলকে সৃষ্টি করেছেন অগিশিখা থেকে (১৬) অতএব, তোমরা 
উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুষাহ অস্বীকার করবে? (১৭) 
তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক। (১৮) অতএব, তোমরা 
উভয়ে তোমাদের পালনকতার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? 

(১৯) তিনি পাশাপাশি দুই দরিয়া প্রবাহিত করেছেন। (২০) উভয়ের 
মাঝখানে রয়েছে এক অভ্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না। (২১) অতএব, 

তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার 
করবে? (২২) উভয় দরিয়া থেকে উৎপ্ন হয় মোতি ও প্রবাল। (২৩) 
অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে 
অস্বীকার করবে? (২৪) দরিয়ায় বিচরণশীল প্তদৃশ্য জাহাজসমূহ তারই 
(নিযনত্রাধীন)। (২৫) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার 
কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (২৬) ভূপৃষ্টের সবকিছুই 
ধ্বংসশীল। (২৭) একমাত্র আপনার মহিমায় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তা 
ছাড়া। (২৮) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্‌ কোন্‌ 
অবদানকে অস্বীকার করবে? (২৯) নভোমণ্ডল ও ভূমগুলের সবাই তার 
কাছে পরাথী। তিনি সবর্দাই কোননা কোন কাজে রত আছেন। (৩০) অতএব, 
তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্‌ কোন্‌ অবদানকে অস্বীকার 
করবে। (৩১) হে জিন ও মানব । আমি শীঘ্তই তোমাদের জন্যে কর্মযৃক্ত 
হয়ে যাব। (৩২) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্‌ 
কোন্‌ অবদান অস্বীকার করবে। (৩৩) হে জিন ও মানবকুল, নভোমণ্ডল ও 
ভূমগুলের প্রান্ত অতিরুম করা যদি তোমাদের সাধ্য কুলায়, তবে অতিক্রম 
কর। কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না। (৩৪) 
অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্‌ কোন্‌ অবদানকে 
অস্বীকার করবে? (৩৫) ছাড়া হবে তোমাদের প্রতি অধস্কুলঙগ ও বৃযকৃজ 
তখন তোমরা সেসব প্রতিহত করতে পারবে না। (৩৬) অতএব, তোমরা 
উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন্‌ অবদানকে অস্বীকার করবে। 

(৩৭) যেদিন আকাশ বিদীন হবে তখন সেটি রক্তবর্ণে রঞ্জিত চামড়ার মত 
হয়ে যাবে। (৩৮) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন 
অবদানকেঅস্থীকারকরবে? 



































































































৩43% এর প্রসিদ্ধ অর্থ সুগদ্ধি। ইবনে যায়েদ (রহঃ) আয়াতের এই 
অর্থই বুঝিয়েছেন। আল্লাহ্‌ তাআলা মৃত্তিকা থেকে উৎপনু বৃক্ষ থেকে নানা 
রকমের ও সুগন্ধি এবং সুগন্ধযুক্ত ফুল সৃষ্টি করেছেন। ৩1০) শব্দটি কোন 
কোন সময় নির্যাস ও রিযিকের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বলা হয় 
4 ১৮৬০ ৮১,৩৯: অর্থাৎ, আমি আল্লাহ্র রিযিক অন্বেষণে বের 
হলাম। হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) আয়াতে ১৮৯৬, এর এ তফসীরই 
করেছেন। 

8,515 - 3) শব্দটি বহুবচন। এর অর্থ অবদান। 
আয়াতে জিন ও মানবকে সম্বোধন করা হয়েছে। সূরা আর-রহমানের 
একাধিক আয়াতে জিনদের আলোচনা থেকে একথা বোঝা যায়। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
ডি 059992355 এখানে ০০১। বলে সরাসরি 
মৃত্তিকা থেকে সৃষ্ট আদম (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। 405 এর অর্থ 
পানি মিশ্রিত শুষ্ক মাটি। ১৬১ এর অর্থ পোড়ামাটি। অর্থাৎ মানুষকে 
পোড়ামাটির ন্যায় শুক মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছেন। 


48354580195 -৩৮ এর অর্থ জিন জাতি। 24 
এর অর্থ অগ্নিশিখা। জিন সৃষ্টির প্রধান উপাদান অগ্নিশিখা, যেমন মানব 
সৃষ্টির প্রধান উপাদান মৃত্তিকা। 


50145598014) শীত ও গীন্মকালে সূর্যের উদয়াচল ও 
অস্তাচল পারিবতীতি হয়। গবন্মকালে ও শীতকালে 3০ অর্থাৎ উদয়াচল 
এবং ২০৯ অর্থাৎ অস্তাচল ভিন্ন ভিন্ন জায়গা হয়। আয়াতে সম্বসরের এই 
দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলকে ৬৩,৯ ও ৬৮/৯ বলে ব্যক্ত করা 
হয়েছে। 

৩ - ৮৮ এর আভিধানিক অর্থ স্বাধীন ও মুক্ত ছেড়ে 
দেয়া ০২৫ বলে মিঠা ও লোনা দুই দরিয়া বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্‌ 
তাআলা পৃথিবীতে উভয় প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। কোন কোন স্থানে 
উভয় দরিয়া একত্রে মিলিত হয়ে যায়, যার নযীর পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে 
পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু যে স্থানে মিঠা ও লোনা উভয় প্রকার দরিয়া পাশাপাশি 
প্রবাহিত হয়, সেখানে বেশ দুর পর্যন্ত উভয়ের পানি আলাদা ও স্বতন্ত্র 
থাকে। একদিকে থাকে মিঠা পানি এবং অপরদিকে লোনা পানি। কোথাও 
কোথাও এই মিঠা ও লোনা পানি উপরে-নীচেও প্রভাহিত হয়। পানি তরল 
ও সূক্ষ্ম পদার্থ হওয়া সত্বেও পরস্পরে মিশ্রিত হয় না। আল্লাহ্‌ তাআলার 
এই অপার শক্তি প্রকাশ করার জন্যেই বলা হয়েছেঃ 08 


হয়; কিন্তু উভয়ের মাঝখানে আল্লাহ্‌র কুদরতের একটি অস্তরাল থাকে, যা 


দূর পর্যস্ত তাদেরক মিশ্রিত হতে দেয় না । 
৩০914525499 শব্দের অর্থ মোতি এবং 


৩৮ এর অর্থ প্রবাল। এটাও মূল্যবান মনিমুক্তা। এতে বৃক্ষের ন্যায় শাখা 
ময়। এই মোতি ও প্রবাল সমুদ্র থেকে বের হয় কিন্ত প্রসিদ্ধ এই যে জাতি 
ও মনিমুক্তা লোনা সমুদ্র থেকে বের হয়-মিঠা পানি থেকে নয়। আয়াতে 
উভয় প্রকার পানি থেকে বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর জওয়াব এই 
যে, মোতি উভয় প্রকার সমুদ্রেই উৎপন্ন হয়। কিন্ত মিঠা পানির স্রোতধারা 


১৩১৯ 
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প্রবাহমান হওয়ার কারণে তা থেকে মোতি বের করা সহজসাধ্য নয়। মিঠা 
পানির স্রোত প্রবাহিত হয়ে লোনা সমুদ্রে পতিত হয় এবং সেখানে থেকেই 
মোতি বের করা হয়। এ কারণেই লোনা সমুদ্রকে মোতির উৎস বলা হয়ে 


থাকে। 
56241 SEAN + শব্দটি ১৬ 
এর বহুবচন। এর এক অর্থ নৌকা বা জাহাজ। এখানে তাই বুঝানো 
হয়েছে। ০৬." শব্দটি 4; থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ ভেসে উঠা, উচু 
হওয়া অর্থে এখানে নৌকার পাল বুঝানো হয়েছে, যা পতাকার ন্যায় উচু 
হয়। আয়াতে নৌকার নির্মাণ-কৌশল এবং সেটি পানির উপর বিচরণ 
করার রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে। 
43059254458 _ এর 
অর্থ এই যে, ভূপৃষ্ঠে যত জিন ও মানব আছে, তারা সবাই ধৃংসশীল। এই 
সুরায় জিন ও মানবকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াতে 
বিশেষভাবে তাদের প্রসঙ্গই উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জরুরী হয় না 
যে, আকাশ ও আকাশস্থিত সৃষ্ট বস্তু ধ্বংসশীল নয়। কেননা অন্য এক 
আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় সমগ্র সৃষ্টিজগতের 
ধ্বংসশীল হওয়ার বিষয়টিও ব্যক্ত করেছেন। বলা হয়েছেঃ 
55910 
এ অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে ৯১ আল্লাহ তাআলা সত্তা 
এবং শব্দের $% সম্বোধন সর্বনাশ দ্বারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বুঝানো 
হয়েছে। এটা সাইয়্যেদুল আম্বিয়া মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর একটি 
বিশেষ সম্মান। প্রশংসার স্থলে কোথাও তাকে ৬৮ এবং কোথাও ৫9 
বলে সম্বোধন করা হয়েছে। 
প্রসিদ্ধ তফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, জিবন ও মানবসহ 
আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই ধবংসশীল। অক্ষয় হয়ে থাকবে 
একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার সত্তা। 
ধ্বংসশীল হওয়ার অর্থ এরাপও হতে পারে যে, এসব বস্তু এখনও 
সত্তাগতভাবে ধ্বংসশীল। এগুলোর মধ্যে চিরস্থায়ী হওয়ার যোগ্যতাই 
নেই। আরেক অর্থ এরূপ হতে পারে যে, কিয়ামতের দিন এগুলো ধ্বংস 
হয়ে যাবে। 
কোন তফসীরবিদ 442 এর তফসীর এরূপ করেছেন যে, সমগ্র 
সৃষ্ট জগতের মধ্যে একমাত্র সেই বস্তুই স্থায়ী যা আল্লহ তাআলার দিকে 
আছে। এতে শামিল আছে আল্লাহ তাআলার সত্তা এবং মানুষের সেই সব 
কর্ম ও অবস্থা, যা আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর সারমর্ম এই 
যে, মানব জিন ও ফেরেশতা যে কাজ আল্লাহ্‌র জন্যে করে, সেই কাজও 
চিরস্থায়ী, অক্ষয়। তা কোন সময় ধ্বংস হবে না।__(মোযহারী, কুরতুবী, 
রুহুল মা'আনী) 
কোরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায় £ 
5843555588০ _ অর্থাৎ, তোমাদের কাছে যা কিছু 
অর্থ সম্পদ শক্তি-সামর্থয, সুখ-কষ্ট অথবা ভালবাসা ও শত্রুতা আছে, সব 
নিঃশেষ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র কাছে যা কিছু আছে, তা অবশিষ্ট 
থাকবে। আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষের যেসব কর্ম ও অবস্থা আছে, 
সেগুলো ধ্বংস হবে না। 
43১5); অৰ্থাৎ, সেই পালকর্তা মহিমামণ্ডিত এবং 
মহানুভবও। মহানুভব হওয়ার এক অর্থ যে, প্রকৃতপক্ষে সম্মান বলতে যা 


কিছু আছে, এ সবেরই যোগ্য একমাত্র তিনিই। আরেক অর্থ এই যে, তিনি 
মহিমাময় হওয়া সত্বেও দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের 
মত নন যে, অন্যের বিশেষতঃ দরিদ্রের প্রতি ভ্রক্ষেপও করবেন না; বরং 
তিনি অকল্পনীয় সম্মান ও শক্তির অধিকারী হওয়া সত্বেও সৃষ্ট জীবেরও 
সম্মান বর্ধন করেন। তাদেরকে অস্তিত্ব দানের পর নানাবিধ অবদান দ্বারা 
ভূষিত করেন এবং তাদের প্রার্থনা ও দোয়া শুনেন। পরবর্তী আয়াত এই 
দ্বিতীয় অর্থের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ./1/21,$ বাক্যটি আল্লাহ্‌ 
তাআলার বিশেষ গুণাবলীর অন্যতম। এই শব্দগুলো উল্লেখ করে যে 
দোয়াই করা হয়, কবুল হয় তিরমিযী, নাসায়ী ও মসনদে-আহমদের 
রেওয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 
তোমরা “ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম’ বলে দোয়া করো। (কারণ, 
এটা কবুল হওয়ার পক্ষে সহায়ক।)-_মাযহারী। 
ও50%4020/০93৩42 বে 
আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টবস্ত আল্লাহ্‌ তা’ আলার মুখাপেক্ষী এবং তার 
কাছেই প্রয়োজনাদি যাঞ্চা করে। পৃথিবীর অধিবাসীরা তাদের রিযিক, 
স্বাস্থ, নিরাপত্তা সুখ-শান্তি, পরকালে ক্ষমা, রহমত ও জান্নাত প্রার্থনা করে 
এবং আকাশের অধিবাসীরা যদিও পানাহার করে না; কিন্তু আল্লাহ্‌ 
তাআলার অনুগ্রহ ও কৃপার তারাও যুখাপেক্ষী। ./%% শব্দটি J: 
বাক্যর 4,৯ অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে তাদের এই যাঞ্চা ও 
প্রার্থনা প্রতিনিয়তই অব্যাহত থাকে। এর সারমর্ম এই যে, সমগ্র সৃষ্টবস্ত 
বিভিন্ন ভূখণ্ডে ও বিভিন্ন ভাষায় তার কাছে নিজেদের অভাব-অনটন 
সর্বক্ষণ পেশ করতে থাকে। বলাবাহুল্য, পৃথিবীস্থ ও আকাশস্থ সমগ্র 
সৃষ্টজীব ও তাদের প্রত্যেকের অসংখ্য অভাব-অনটন আছে। তাও আবার 
প্রতি মুহূর্তে ও প্রতি পলে পেশ করা হচ্ছে। এগুলো এই মহিমাময় ও 
সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কে শুনতে পারে এবং পূর্ণ করতে 


পারে? তাই ৫%$% এর সাথে 4050 ও বলা হয়েছে। অর্থাৎ, 
সর্বদা ও সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌ তাআলার একটি বিশেষ শান ও অবস্থা থাকে। 
কাউকে জীবনদান করেন, কারও মৃত্যু ঘটান, কাউকে সম্মানিত করেন। 
কাউকে লাঞ্ছিত করেন, কোন সুস্থকে অসুস্থ, কোন অসুস্থকে সুস্থ করেন। 
কোন বিপদগ্স্তকে বিপদ থেকে মুক্তি দেন, কোন ব্যথিত ও ক্রন্দনকারীর 
মুখে হাসি ফুটান, কোন প্রার্থনাকারীকে প্রার্থিত বস্তু দান করেন। কারও 
পাপ মার্জনা করে তাকে জান্নাতের যোগ্য করে দেন। কোন জাতিকে 
সমুন্নত ও ক্ষমতায় আসীন করে দেন এবং কোন জাতিকে অধঃপতিত ও 
লাঞ্ছিত করেন দেন। মোটকথা, প্রতিমুহূর্তে, প্রতি পলে আল্লাহ্‌ তাআলার 
একটি বিশেষ শান থাকে। 

IIL ১৯৩ শব্দটি ১৪ এর দ্বিবচন। যে 
বস্তুর ওজন ও মূল্যমান সুবিদিত, আরবী ভাষায় তাকে বলা হয়। এখানে 
মানব ও জিন জাতিদুয় বুঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রসূল্লাহ্‌ (সঃ) বলেন £ 
9581 শি ৩১৮ | অর্থাৎ , আমি দু'টি ওজনবিশিষ্ট ও সম্মানারহ 
বিষয় ছেড়ে যাচ্ছি। এগুলো তোমাদের জন্যে সৎপথের দিশারী হয়ে 
থাকবে। কোন কোন রেওয়াতে ৬৮০০১ 441৮৮ বলে এবং কোন কোন 
রেওয়াতে ০১ 481 ৮৮০5 বলে উল্লেখিত বিষয় দু’টি বর্ণিত হচ্ছে। 
উভয়ের সারমর্ম এক। কেননা, = বলে রসূল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর বংশগত ও 
আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার সন্তান-সন্ততি বুঝানো হয়েছে। কাজেই 
সাহাবায়ে কেরামও এর অন্তর্ভুক্ত। হাদীসের অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর ওফাতের পর দু'টি বিষয় মুসলমানদের হেদায়াত ও 


১৩২০ 


সংশোধনের উপায় হবে__একটি আল্লাহ্‌র কিতাব কোরআন ও অপরটি 
সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের কর্মপতি। যে হাদীসে সুন্নত শব্দ ব্যবহৃত 
হয়েছে তার সারমর্ম হচ্ছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শিক্ষা, যা 
সাহাবায়ে-কেরামের মাধ্যমে মুসলমানদের কাছে পৌছেছে। 

মোটকথা ; এই হাদীসে ১4 বলে দু'টি ওজন বিশিষ্ট ও সম্মানাহ 
বিষয় বুঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে জিন ও মানব জাতিকে এই 
অর্থের দিকে দিয়েই ১১৬১ বলা হয়েছে। কারণ পৃথিবীতে যত প্রাণী 
বসবাস করে, তাদের মধ্যে জিন ও মানব সর্বাধিক ওজন বিশিষ্ট ও 
সম্মানারথ। ৯০ শব্দটি {1,5 থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ কর্মমুক্ত হওয়া। 
অভিযানে বিপরীত লগ হচ্ছে: কৰ্তা ১ শপ 
থেকে দু'টি বিষয় বুঝা যায়-_(এক) পূর্বে কোন কাজে ব্যস্ত থাকা এবং 
(দুই) এখন সেই কাজ সমাপ্ত করে কর্মমুক্ত হওয়া। উভয় বিষয় 
সৃষ্টজীবের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। মানুষ কোন সময় এক কাজে ব্যস্ত 
থাকে এরপর তা থেকে মুক্ত হয়ে অবসর লাভ করে। কিন্তু আল্লাহ্‌ 
তাআলা উভয় বিষয় থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তার এক কাজ অন্য কাজের 
জন্যে বাধা হয় না এবং তিনি মানুষের ন্যায় কাজ থেকে অবসর লাভ 
করেননা। 

তাই আয়াতে ৮ শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষের 
চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী একথা বলা হয়েছে। কোন কাজের গুরুত্ব প্রকাশ 
করার জন্যে বলা হয় ঃ আমি এই কাজের জন্যে অবসর লাভ করেছি 
অর্থাৎ, এখন একাজেই পুরাপুরি মনোনিবেশ করব। কোন কাজে পূর্ণ 
মনোযোগ ব্যয় করাকে বাক পদ্ধতিতে এভাবে প্রকাশ করা হয় £ তার তো 
এছাড়া কোন কাজ নেই। 

এর আগের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, আকাশ ও পৃথিবীর 
প্রত্যেকটি সৃষ্টজীব আল্লাহ্‌র কাছে তাদের অভাব-অনটন পেশ করে এবং 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করার ব্যাপারে সর্বদাই এক বিশেষ 
শানে থাকেন। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন 
আবেদন ও আবেদন মঞ্জুর করা সম্পর্কিত সব কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। তখন 
কাজ কেবল একটি থাকবে এবং শানও একটি হবে ; অর্থাৎ, 
হিসাব-নিকাশ ও ইনছাফ সহকারে ফয়সালা প্রদান।__(রূহুল-মা'আনী) 


SST A SSSA 
BLIGESBII ES 
পূর্ববর্তী আয়াতে জিন ও মানবকে ৩১% শব্দ দ্বারা সম্বোধন করে 
বলা হয়েছিল যে, কিয়ামতের দিন একটিই কাজ হবে; অর্থাৎ, সকল জিন 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 0১) 


ও মানবের কাজকর্ম পরীক্ষা হবে এবং প্রতিটি কাজের প্রতিদান ও শাস্তি 
দেয়া হবে। আলোচ্য আয়াতে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, প্রতিদান দিবসের 
উপস্থিতি এবং হিসাব-নিকাশ থেকে পলায়ন করতে পারবে না। মৃত্যুর 
কবল থেকে অথবা কিয়ামতের হিসাব থেকে গা বাচিয়ে পালিয়ে যাওয়ার 
সাধ্য কারও নেই। এই আয়াতে ১১০১ এর পরিবর্তে জিন ও মানবের 
প্রকাশ্য নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং জিনকে অগ্থে রাখা হয়েছে। এতে 
সম্ভবতঃ ইঙ্গিত আছে যে, আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্ত অতিক্রম করতে হলে 
বিরাট শক্তি ও সামর্থ্য দরকার। জিন জাতিকে আল্লাহ্‌ তাআলা ও ধরনের 
কাজের শক্তি মানুষের চাইতে বেশী দিয়েছেন। তাই জিনকে অগ্ে উল্লেখ 
করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই £ হে জিন ও মানবকুল, তোমরা যদি 
মনে কর যে, তোমরা কোথাও পালিয়ে গিয়ে মালাকুল-মণ্তের কবল 
থেকে গা বাচিয়ে যাবে অথবা হাশরের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়ে 
হিসাব-নিকাশের ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, তবে এস, শক্তি পরীক্ষা 
করে দেখ। যদি আকাশ ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করার সামর্থ্য 
তোমাদের থাকে, তবে অতিক্রম করে দেখাও । এটা সহজ কাজ নয়। এর 
জন্যে অসাধারণ শক্তি ও সামর্থ্য দরকার। জিন ও মানব কারও এরূপ 
শক্তি নেই। এখানে আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্ত অতিক্রম করার সম্ভাব্যতা 
বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেয়ার পর্যায়ে তাদের 
অক্ষমতা ব্যক্ত করা লক্ষ্য। 

OES SSR NOVELLI —যরত 
eo 
-৮1৯৪ এবং অগ্নিবিহীন ধূমকুঞ্জকে ০৬১ বলা হয় এই আয়াতেও জিন ও 
মানবকে সম্বোধন করে তাদের প্রতি অগ্নি ্ফুলিঙ্গ ও ধূমুকুঞ্জ ছাড়ার কথা 
বর্ণনা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এরূপও হতে পারে যে, হিসাব-নিকাশের পর 
জাহান্নামের অপরাধীদেরকে দুই প্রকার আযাব দেয়া হবে। কোথাও 
অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হবে এবং কোথাও অগ্রিবিহীন ধুমকুঞ্জ হবে। কোন কোন 
তফসীরবিদ ধুযবিহীন এই আয়াতকে পূর্ববর্তী আয়াতের পরিশিষ্ট ধরে 
নিয়ে এরূপ অর্থ করেছেন যে, হে জিন ও মানব। আকাশের সীমানা 
অতিক্রম করার সাধ্য তোমাদের নেই। তোমরা যদি এরূপ করতেও চাও, 
তবে যেদিকেই পালাতে চাইবে, সেদিকেই অগ্রিম্ফুলিঙ্গ ও ধূমকুঞ্জ 
তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে।__(ইবনে-কাসীর)।| 

০৫ _ এটা ১০০ থেকে উদ্ভুত। অর্থ কাউকে সাহায্য করে 
বিপদ থেকে উদ্ধার করা। অর্থাৎ, আল্লাহ্র আযাব থেকে আত্মরক্ষার 
জন্যে জিন ও মানবের মধ্যে থেকে কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবে 
না। 


১৩৯১ সুরা আর - রাহমান 8521 
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(৩৯) সেদিন মানুষ না তার অপরাধ সম্পকে জিজ্ঞাসিত হবে, না জিন। 
(৪০) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্‌ কোন্‌ 
অবদানকে অস্বীকার করবে? (৪১) অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে 
তাদের চেহারা থেকে; অতঃপর তাদের কপালের চুল ও পা ধরে টেনে নেয়া 
হবে। (৪২) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালকর্তার কোন্‌ কোন্‌ 
81510755- বাকে আবীর 

বলত। (৪৪) তারা জাহান্নামের ও মাঝখানে 
প্রদক্ষিণ করবে। (8৫) অতএব, তোমরা 685৬০ পলনক্তার 
কোন্‌ কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৪৬) যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার 
সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান। (৪৭) 
অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্‌ কোন্‌ অবদানকে 
অস্বীকার করবে? (৪৮) উভয় উদ্যানই ঘন শাখা-পল্লববিশিষ্ট। (৪১) 
অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্‌ কোন্‌ অবদানকে 
অস্বীকার করবে? (৫০) উভয় উদ্যানে আছে বহমান দুই প্রসববন। (৫১) 
অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন্‌ অবদানকে 
অস্বীকার করবে? (৫২) উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফল বিভিন্ন রকমের হবে। 
(৫৩) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের কোন্‌ কোন 
অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫৪) তারা তথায় রেশমের আত্তরবিশিষ্ট 
বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকটে ঝুলবে। 
(৫৫) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন 
অবদানকে করবে? (৫৬) তথায় থাকবে আনতনয়না রমনীগণ, 
কোন জিন ও মানব পূর্বে যাদেরকে ব্যবহার করেনি। (৫৭) অতএব, তোমরা 
উভয়ে তোমাদের পালনকতার কোন্‌ কোন্‌ অবদানকে করবে? 
(৫৮) প্রবাল ও পদ্যূরাগ সদৃশ | (৫৯) অতএব, তোমরা উভয়ে 
তোমাদের পালনকর্তার কোন্‌ কোন্‌ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬০) 
সৎকাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হতে পারে? (৬১) অতএব, 
তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্‌ কোন্‌ অবদানকে অস্বীকার 
করবে? (৬২) এই দু' টি ছাড়া আরও দু' টি উদ্যান রয়েছে। (৬৩) অতএব, 
তোমরা উভয়ে তোমাদের কোন্‌ কোন্‌ অবদানকে অস্বীকার 
করবে? (৬৪) কালোমত ঘন সবুজ। (৬৫) অতএব, তোমরা উভয়ে 
তোমাদের পালনকর্তার কোন্‌ কোন্‌ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬৬) 


তথায় আছে উদ্বেলিত দুই প্রবণ । 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
0500294434 অৰ্থাৎ, সেদিন কোন 


মানব অথবা জিনকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না। এর 
এক অর্থ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে 
কিয়ামতে এই প্রশ্ন করা হবে না যে, তোমরা অমুক গোনাহ্‌ করেছ কিনা? 
এ কথা তো ফেরেশতাদের লিখিত আমলনামায় এবং আল্লাহ্‌ তাআলার 
আদি জ্ঞানে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। বরং প্রশ্ন এই হবে যে, তোমরা 
অমুক গোনাহ্‌ কেন করবে? হযরত ইবনে আব্বাস এই তফসীর করেছেন 
মুজাহিদ বলেন £ অপরাধীদের শাস্তিদানে আদিষ্ট ফেরেশতাগণ 
অপরাধীদেরকে জিজ্ঞাসা করবে না যে, তোমরা এই গোনাহ্‌ করেছ কিনা? 
এর প্রয়োজনই হবে না কেননা, প্রত্যেক গোনাহের একটি বিশেষ চিহ্ন 
অপরাধীদের চেহারায় ফুটে উঠবে। ফেরেশতাগণ এই চিহ্ন দেখে 
তাদেরকে জাহান্নামে ঠেলে দেবে। পরবর্তী 5%%4)৫,73 আয়াতে এই 
বিষয়বস্তু বিধৃত হয়েছে উপরোক্ত উভয় তফসীরের সারমর্ম এই যে, 
হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের পর অপরাধীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ 
করার ফয়সালার পর এই ঘটনা ঘটবে। সুতরাং তখন তাদের গোনাহ্‌ 
সম্পর্কে কোন আলোচনা হবে না। তারা তালামত দ্বারা চিহ্নিত হয়েই 
জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। 

হযরত কাতাদাহ বলেন £ এটা তখনকার অবস্থা যখন একবার অপরাধ 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হয়ে যাবে এবং অপরাধীরা অস্বীকার করবে ও কসম 
খাবে। তখন তাদের মুখে মোহর মেরে দেয়া হবে এবং হস্তপদের সাক্ষ্য 
নেয়া হবে। ইবনে কাসীর বর্ণিত এই তিনটি তফসীর কাছাকাছি। এগুলোর 
মধ্যে কোন বিরোধ নেই। 

48915240552 ০ 

শব্দের অর্থ আলামত চিহ্ন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন £ সেদিন 
অপরাধীদের আলামত হবে এই যে, তাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবৰ্ণ ও চক্ষু 
নীলাভ হবে। দুঃখ ও কষ্টের কারণে চেহারা বিষ্ণু হবে। এই আলামতের 
সাহায্যে ফেরেশতারা তাদেরকে পাকড়াও করবে। 

৩৮41+ শব্দটি ১-০৮ এর বহুবচন। অর্থ কপালের চুল। কেশাগ্র ও পা 
ধরার এক অর্থ এই যে, কারও কেশাগ্র ধরে এবং কারও পা ধরে টানা হবে 
অথবা এক সময় এভাবে এবং অন্য সময় অন্যভাবে টানা হবে। দ্বিতীয় 
অর্থ এই যে, কেশাগ্র ও পা এক সাথে বেধে দেয়া হবে। 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অপরাধীদের কঠোর শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা 
ছিল। এর বিপরীতে আলোচ্য আয়াতসমূহ সংকর্মপরায়ণ মুমিনদের 
উত্তম প্রতিদান ও অবদান বর্ণনা করা হচ্ছে। তনুষ্যে জন্নাতীদের প্রথমোক্ত 
দুই উদ্যান ও তার অবদানসমূহ এবং শেষোক্ত দুই উদ্যান ও তাতে 
সরবরাহকৃত অবদানসমূহ বর্ণিত হয়েছে। 

প্রথমোক্ত দুই উদ্যান কাদের জন্যে, একথা (45554 
আয়াতে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, তারা এই দুই উদ্যানের 
অধিকারী হবে, যারা সর্বদা ও সর্বাবস্থায় কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ 
তাআলার সামনে উপস্থিত হওয়ার ও হিসাব-নিকাশ দেয়ার ভয়ে ভীত 
থাকে। ফলে তারা কোন পাপকর্মের কাছেও যায় না। বলাবাহুল্য, এ 
ধরনের লোক বিশেষ নৈকট্যশীলগণই হতে পারে। 


১৩২২ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


5৪ 





শেষোক্ত দুই উদ্যানের অধিকারী কারা হবে, এ সম্পর্কে আলোচ্য 
আয়াতসমূহে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু একথা বলে দেয়া হয়েছে 
যে, এই দুই উদ্যান প্রথমোক্ত দুই উদ্যানের তুলনায় নিযুস্তরের হবে। 
আরও দু'টি উদ্যান রয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, এই উদ্যানদুয়ের 
অধিকারী হবে সাধারণ মুমিনগণ, যারা মর্যাদায় নৈকট্যশীলদের চেয়ে 
কম। 


প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত উদ্যানদুয়ের তফসীর প্রসঙ্গে তফসীরবিদগণ 
আরও অনেক উক্তি করেছেন। কিন্তু হাদীসের আলোকে উপরোক্ত 
তফসীরই অগ্রগণ্য মনে হয়। কেননা, দুররে -যনসূরের বরাত দিয়ে 
বয়ানুল-কোরআনে এই হাদীস বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) 

IESE এবং 0937049 আয়াতের 
তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেনঃ 


অর্থাৎ, স্বণনির্মিত দুই উদ্যান নৈকট্যশীলদের জন্যে এবং রৌপ্য নির্মিত 
দুই উদ্যান সাধারণ সংকর্মপরায়ণ মুমিনদের জন্যে। এছাড়া 
“দুররে-মনসূরে” হযরত বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত আছে _ 
অর্থাৎ, প্রথমোক্ত দুই উদ্যানের দুই প্রসব, যাদের সম্পর্কে ০৬% 
তথা বহমান বলা হয়েছে, শেষোক্ত দুই উদ্যানের প্রবণ থেকে উত্তম, 
যাদের সম্পর্কে ৩৬ তথা উত্তাল বলা হয়েছে। কেননা, প্রস্নবণ 
মাত্রই উত্তাল হয়ে থাকে। কিন্তু যে প্রস্নবণ সম্পর্কে বহমান বলা হয়েছে, 
তার মধ্যে উত্তাল হওয়া ছাড়াও দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়ার গুণটি 
অতিরিক্ত। 


এ হচ্ছে প্রবণ চতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, যেগুলো জান্নাতীগণ লাভ 
করবে। এখন আয়াতের ভাষা ও অর্থ দেখুন £ 
৩89045৩5 _ অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে ৬১৬৮ 
বলে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তাআলার সামনে হিসাবের জন্যে উপস্থিতি 
বোঝানো হয়েছে। এই উপস্থিতির ভয় রাখার অর্থ এই যে, জনসমক্ষে ও 
নির্জনে, প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় এই ধ্যান থাকা যে, আমাকে 
একদিন আল্লাহ্‌ তাআলার সামনে উপস্থিত হতে হবে এবং ক্রিয়াকর্মের 
হিসাব দিতে হবে। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তির সদাসর্বদা এরূপ ধ্যান থাকবে, 
সে পাপকর্মের কাছে যাবে না। 

কুরতুবী প্রমুখ কোন কোন তফসীরবিদ ++১০+ এর এরূপ তফসীরও 
করেছেন যে, আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক কথা, কাজ এবং গোপন ও 





প্রকাশ্য কর্ম দেখাশুনা করেন। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ তার দৃষ্টির 
সামনে। আল্লাহ্‌ তাআলার এই ধ্যানও মানুষকে পাপকর্ম থেকে বাচিয়ে 
দেবে। 


এড টা প্রথমোক দুই উদ্যানের বিশেষণ। অর্থাৎ, উদ্যানদুয় 
ঘন শাখাপলুববিশিষ্ট হবে। এর অবশ্যস্তাবী ফল এই যে, এগুলোর ছায়াও 
ঘন ও সুনিবিড় হবে এবং ফলও বেশী হবে। পরবর্তীতে উল্লেখিত 
উদ্যানদুয়ের ক্ষেত্রে এই বিশেষণ উল্লেখ করা হয়নি। ফলে সেগুলোর মধ্যে 
এ বিষয়ের অভাব বোঝা যায়। 
34৬৩৩ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এগুলোতে সর্বপ্রকার ফল 
থাকবে। এর বিপরীতে শেষোক্ত উদ্যানদুয়ের বর্ণনায় শুধু 24$ বলা 
হয়েছে। 35 - এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক ফলের দুটি করে প্রকার হবে 
- শুস্ক ও আর্ঘ। অথবা সাধারণ স্বাদযুক্ত ও অসাধারণ স্বাদযুক্ত। _ 
(মাযাহারী) 

৬১৯৪০ ৩০ শব্দটি একাধিক অর্থে 
ব্যবহৃত হয়। এর এক অর্থ হায়েযের রক্ত। যে নারীর হায়েয হয়, তাকে 
৩০৬ বলা হয়। কুমারী বালিকার সাথে সহবাসকেও ৩ বলা হয়। 
এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। 
(এক) যেসব রমণী মানুষের জন্যে নির্ধারিত তাদেরকে ইতিপূর্বে কোন 
মানুষ এবং যেসব রমণী জিনদের জন্যে নির্ধারিত তাদেরকে ইতিপূর্বে কোন 
জিন স্পশ করেনি। (দুই) দুনিয়াতে যেমন মাঝে মাঝে মানব নারীদের 
উপর জিন ভর করে বসে, জান্নাতে এরূপ কোন সপ্ভাবনা নেই। 

৩০১))/505 _নেকট্যশীলদের উদ্যানদৃয়ের কিছু 
বিবরণ পেশ করার পর এরশাদ হয়েছে যে, সংকর্মের প্রতিদান উত্তম 
পুরস্কারই হতে পারে, এছাড়া অন্য কোন সম্ভাবনা নেই। তারা সর্বদা 
সৎকর্ম পালন করেছে, কাজেই আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকেও তাদেরকে 
উত্তম পুরস্কার দেয়া উচিত ছিল যা দেয়া হয়েছে। 


৩৬৩৬ _ঘন সবুজের কারণে যে কাল রঙ দৃষ্টিগোচর হয়, তাকে 
(৮৯১। বলা হয়। অর্থাৎ, এই উদ্যানদুয়ের ঘন সবুজতা এদের কালোমত 
হওয়ার কারণ হবে। প্রথমোক্ত উদ্যানদৃয়ের ক্ষেত্রে এই বিশেষণ উল্লেখ 
করা হয়নি বটে, কিন্তু ওঠ _ বিশেষণে এই বিশেষণও শামিল 
আছে। 


১০২৩ সূরা আর - রাহমান Nal 





sly 2১ 


2558১৩৫৬50৬ 
টা, 
995৮9৩০৬১৪৩, 
| ৬82896৯555৫) 
EEE EER ETE 
| SB Sd HS 2S ISS | 
টি তা > | 
EE CES GASES 
| SEI IPE SSIES 
| 7৩4 
টি 
1533১590578 080 
522 






























































(৬৭) অতএব, তোমরা উভয়ে তোযাদের পালনকর্তার কোন্‌ কোন্‌ 
অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬৮) তথায় আছে ফল-মূল, খর ও 
আনার। (৬৯) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্‌ 
কোন্‌ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭০) সেখানে থাকবে সন্চরি্রা সুন্দরী 
রমণীগণ। (৭১) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্‌ 
কোন্‌ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭২) তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ। 
(৭৩) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্‌ কোন্‌ 
অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭8) কোন জিন ও মানব পূর্বে তাদেরকে 
স্পর্শ করেনি। (৭৫) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্‌ 
কোন্‌ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭৬) তারা সবুজ মসনদে এবং 
উৎকৃষ্ট মূল্যবান বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। (৭) অতএব, তোমরা 
উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্‌ কোন্‌ অবদানকে অস্বীকার করবে? 
(৭৮) কত পৃণাময় আপনার পালনকর্তার নাম, যিনি মহিমাময় ও 
মহানুভব। 
সূরা আল-ওয়াকিয়া 
মদিনায় অবতীর্ণ £ আয়াত ৯৬ 

(১) যখন কেয়ামতের ঘটনা ঘটবে, (২) যার বাস্তবতায় কোন সংশয় নেই। 
(৩) এটা নীচু করে দেবে, সমুন্নত করে দেবে। (৪) যখন প্রবলভাবে 
প্রকম্পিত হবে পৃথিবী (৫) এবং পর্তিমালা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে (৬) 
অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা (৭) এবং তোমরা তিনভাবে 
বিভক্ত হয়ে পড়বে। (৮) যারা ডান দিকে, কত ভাগ্যবান তারা । (১) এবং 
যারা বামদিকে, কত হতভাগা তারা। (১০) অহাবতীগণ তো অহাবতীই। 


(0১) তারাই নৈকট্যলীল, (১২) অবদানের উদ্যানসমূহে, (১৩) তারা - 


একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে (8) এবং অল্পসংখ্যক পরবর্তীদের মধ্যে 
থেকে, (১৫) স্বর্ণ খচিত সিংহাসনে। (১৬) তারা তাতে হেলান দিয়ে বসবে 
পরস্পর মুখোমুখি হয়ে। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
০৮৩৪৬ ৩৪ এর অর্থ চারিত্রিক দিক দিয়ে সুশীলা 
এবং ৬৩৯ এর অর্থ দেহাবয়বের দিক দিয়ে সুন্দরী। উভয় উদ্যানের 
রমণীগণ সমভাবে এই বিশেষণে বিশেষিতা হবে। 
৩০৪৪৪৮৮০৬৩৪ ৯ এর অর্থ 
সবুজ রঙের রেশমী বন্ত্র।- (কামূস) এর দ্বারা বিছানা, বালিশ ও অন্যান্য 
বিলাস সামগ্রী তৈরী করা হয়। সিহাহ গ্রন্থে আছে, এর উপর বৃক্ষ ও ফুলের 
কারুকার্য করা হয়। (৪ অর্থ সুশ্রী ও উৎকৃষ্ট বন্ত্র। 
48441450097 - সূরা আর-রহমানে বেশীর 
ভাগ আল্লাহ্‌ তাআলার অবদান ও মানুষের প্রতি অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে। 
উপসংহারে সার-সংক্ষেপ হিসেবে বলা হয়েছে £ আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তা 


অনন্য। তার নামও খুব পুণ্যময়। তার নামের সাথেই এসব অবদান কায়েম 
ওপ্রতিষ্ঠিত আছে। 


সূরা ওয়াক্কিয়ার বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব £ অস্তিম রোগশয্যায় আবদুল্লাহ 
ইবনে মসউদ (রাঃ) -এর শিক্ষাপ্রদ কথোপকথন £ ইবনে-কাসীর 
ইবনে আসাকিরের বরাত দিয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করেন যে, হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে-মাসউদ যখন অস্তিম রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন 
আমিরুল মুমেনীন হযরত ওসমান (রাঃ) তাকে দেখতে যান। তখন তাদের 
মধ্যে শিক্ষাপ্রদ কথোপকথন হয়, তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হল £ 


হযরত ওসমান __ ৮০১০ ৬ আপনার অসুখটা কি? 

হযরত ইবনে মাসউদ __ ৮১ আমার পাপসমূহই আমার অসুখ। 

ওসমান গনী __ 45০ ৬ আপনার বাসনা কি? 

ইবনে মাসউদ __ ৮৬ 2৯৮১ আমার পালনকর্তার রহমত কামনা 
করি। 

ওসমান গনী _ আমি আপনার জন্যে কোন চিকিৎসক ডাকব কি? 

ইবনে মাসউদ - ৮৮ +! *-৮%| চিকিৎসকই আমাকে রোগাক্রান্ত 
করেছেন। 

ওসমান গনী -- আমি আপনার জন্যে সরকারী বায়তুল মাল থেকে 
কোন উপটোকন পাঠিয়ে দেব কি? 

ইবনে মাসউদ __ 4০ ৬৮ 2৯৬১ এর কোন প্রয়োজন নেই। 

ওসমান গণী - উপটোকন গ্রহণ করুন। তা আপনার পর আপনার 
কন্যাদের উপকারে আসবে। 


ইবনে মাসউদ -_ আপনি চিন্তা করছেন যে, আমার কন্যারা দারিদ্র্য ও 
উপবাসে পতিত হবে। কিন্তু আমি এরূপ চিন্তা করি না। কারণ, আমি 
কন্যাদেরকে জোর নির্দেশ দিয়ে রেখেছি যে, তারা যেন প্রতিরাত্রে সূরা 
ওয়াক্কিয়া পাঠ করে। আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 
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যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াক্কিয়া পাঠ করবে, সে কখনও উপবাস 


১৩২৪ 


করবে না। ইবনে-কাসীর এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর অন্যান্য সনদ 
ও কিতাব থেকেও এর সমর্থন পেশ করেছেন। 


45191৩55150 = ইবনে কাসীর বলেন £ ওয়াৰিয়া কেয়ামতের 
অন্যতম নাম। কেননা, এর বাস্তবতায় কোনরূপ সন্দেহ ও সংশয়ের 
অবকাশ নেই। 


559.9% 48৫3৫ শব্দটি ০৬ -এর ন্যায় একটি ধাতু। 
অর্থ এই যে, কেয়ামতের বাস্তবতা মিথ্যা হতে পারে না। 


29258 হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে এই বাক্যের 
তফসীর এই যে, কেয়ামতের ঘটনা অনেক উচ্চ মর্ধদাশীল জাতি ও 
ব্যক্তিকে নীচ করে দেবে এবং অনেক নীচ ও হেয় জাতি ও ব্যক্তিকে উচ্চ 
মর্যদায় আসীন করে দেবে। উদ্দেশ্য এই যে, কেয়ামত ভয়াবহ হবে এবং 
এতে অভিনব বিপ্রুব সংঘটিত হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও বিপ্লব সাধিত হলে 
দেখা যায় যে, উপরের লোক নীচে এবং নীচের লোক উপরে উঠে যায় 
এবং নিঃস্ব ধনবান আর ধনবান নিঃস্ব হয়ে যায়।_ (রুহুল-মা*আনী)।। 


হাশরের ময়দানে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবেঃ 746 
8% ইবনে-কাসীর বলেন £ কেয়ামতের দিন সব মানুষ তিন দলে বিভক্ত 
হয়ে পড়বে। এক দল আরশের ডানপার্শে থাকবে। তারা আদম (আঃ)_ 
এর ডানপার্শু থেকে পয়দা হয়েছিল এবং তাদের আমলনামা তাদের ডান 
হাতে দেয়া হবে। তারা সবাই জান্নাতী। 

দ্বিতীয় দল আরশের বামদিকে একত্রিত হবে। তারা আদম (আঃ)- 
এর বামপার্শু থেকে পয়দা হয়েছিল এবং তাদের আমলনামা তাদের বাম 
হাতে দেয়া হবে। তারা সবাই জাহান্নামী। 

তৃতীয় দল হবে অগ্রবর্তীদের দল। তারা আশাধিপতির সামনে বিশেষ 
স্বাতন্ত্য ও নৈকট্যের আসনে থাকবে। তারা হবেন নবী, রসূল, সিদ্দীক, 
শহীদ ও ওলীগণ। তাদের সংখ্যা প্রথমোক্ত দলের তুলনায় কম হবে। 


3849415 ইমাম আহমদ (রহঃ) হযরত আয়েশা 
সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবারে 
কেরামকে প্রশ্ন করলেন £ তোমরা জান কি, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র 
ছায়ার দিকে কারা অগ্রবর্তী হবে? সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন £ 
আল্লাহ্‌ ও তার রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ৪ তারাই অগ্রবর্তী হবে, 
যাদেরকে সত্যের দাওয়াত দিলে কবুল করে, যারা প্রাপ্য চাইলে পরিশোধ 
করে এবং অন্যের ব্যাপারে তাই ফয়সালা করে যা নিজের ব্যাপারে করে। 

মুজাহিদ বলেন £ ৩--৬ তথা অগ্রবর্তীগণ বলেন পয়গম্বরগণকে 
বোঝানো হয়েছে। ইবনে-সিরীন (রহঃ) - এর মতে যারা বায়তুল মুকান্দাস 
ও বায়তুল্লাহ উভয় কেবলার দিকে মুখ করে নামায পড়েছে, তারা 
অগ্রবর্তীগণ। হযরত হাসান ও কাতাদাহ্‌ (রাঃ) বলেন £ প্রত্যেক উম্মতের 
মধ্যে অগ্রবতী। 

এসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর ইবনে-কাসীর বলেন £ এসব উত্ত স্ব স্ব 
স্থানে সঠিক ও বিশুদ্ধ। এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ, 
দুনিয়াতে যারা সৎকাজে অন্যের চাইতে অগ্রে, পরকালেও তারা 
অগ্বর্তীরূপে গণ্য হবে। কেননা, পরকালের প্রতিদান দুনিয়ার কর্মের 
ভিত্তিতে দেয়া হবে। 





5503591 95%% - সু শব্দের অর্থ দল। 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


Nive 


যমখশরীর মতে বড় দল।_ রুহুল-মা'আনী)। 

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কারা £ আলোচ্য আয়াতসমূহ দু'জায়গায় 
পূ্ববর্তীও পরবর্তীর বিভাগ উল্লেখিত হয়েছে_নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় এবং 
সাধারণ মুমিনদের বর্ণনায়। নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, 
অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের একটি বড় দল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে এবং 
অল্প সংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে হবে। সাধারণ মুমিনদের বর্ণনায় 
পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় জায়গায় 4 শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে! এর অর্থ 
এই যে, সাধারণ মুমিনদের একটি বড় দল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে 
এবং একটি বড় দল পরবর্তীদের মধ্য থেকেও হবে। 

এখন চিন্তা সাপেক্ষ বিষয় এই যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বলে কাদেরকে 
বোঝানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তফসীরবিদগণ দুরকম উক্তি করেছেন। 
(এক) হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে রসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর পূর্ব 
পর্যস্ত সব মানুষ পূর্ববর্তী এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে শুরু করে কেয়ামত 
পর্যন্ত সব মানুষ পরবর্তী মুজাহিদ, হাসান বসরী, ইবনে জরীর (রহঃ) 
প্রমুখ এই তফসীর করেছেন। তফসীরের সার সংক্ষেপেও তাই নেয়া 
হয়েছে। হযরত জাবের এর বর্ণিত একটি হাদীস এই তফসীরের পক্ষে 
সাক্ষ্য দেয়। হাদীসে বলা হয়েছেঃ যখন অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সম্পর্কে 
প্রথম আয়াত 9283650258591 95% নাযিল হল, তখন 
হযরত ওমর (রাঃ) বিস্ময় সহকারে আর করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ (সাঃ) 
পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সংখ্যা বেশী এবং 
আমাদের মধ্যে কম হবে কি? অতঃপর এক বছর পর্যন্ত পরবর্তী আয়াত 
নাধিল হয়নি। এক বছর পরে যখন %8701450% 
৩৯ নাধিল হল, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ 
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শোন হে ওমর, আল্লাহ্‌ নাযিল করেছেন __ পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকেও 
এক বড় দল এবং পরবর্তীদের মধ্য থেকেও এক বড় দল হবে। মনে রেখ, 
আদম (আঃ) থেকে শুরু করে আমা পর্যস্ত এক বড় দল এবং আমার 
উম্মত অপর বড় দল। 

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীস থেকেও এই বিষয়বস্তুর 
সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ৫1691 98$ 
৩%)19585 আয়াতখানি যখন নাযিল হয়, তখন সাহাবায়ে 
কেরাম ব্যথিত হন যে আমরা পূর্ববর্তী উ্মতদের তুলনায় কমসংখ্যক হব। 
তখন 52355 85501591058  আয়াতখানি নাযিল হয়। 








তখন রসূলে করীম (সাঃ) বললেনঃ আমি আশা করি যে, তোমরা (অর্থাৎ, 
উম্মতে যুহাম্মদী) জান্নাতে সমগ্র উল্মতের মোকাবেলায় এক চতুর্থাংশ, 
এক তৃতীয়াংশ বরং অর্ধেক হবে। বাকী অর্ধেকের মধ্যেও তোমাদের কিছু 
অংশ থাকবে __ (ইবনে-কাসীর)। এর ফলশ্রুতি এই যে, সমষ্টিগতভাবে 
জান্নাতীদের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মদী হবে সংখ্যাগরিষ্ট। কিন্তু উপরোক্ত 
হাদীসদৃয়কে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা নির্ভেজাল নয়। কেননা, প্রথম 


আয়াত ৫১৯১1048585 অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় এবং দ্বিতীয় 





বর্ণনায় অবতীর্ণ হয়েছে। 


১৩২৫ 


সূরাআল-ওয়াকিয়া 


নাও 





এর জওয়াবে রুুল-মা"আনী গ্রন্থে বলা হয়েছে £ প্রথম আয়াত শুনে 
সাহাবায়ে কেরাম ও হযরত ওমর (রাঃ) দুঃখিত হওয়ার কারণ এরূপ হতে 
পারে যে, তারা মনে করেছেন অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের মধ্যে পূর্ববর্তী ও 
পরবরতীদের যে হার সাধারণ মুমিনদের মধ্যেও সেই হার অব্যাহত থাকবে। 
ফলে সমগ্র জান্নাতবাসীদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম হবে। 
কিন্তু পরের আয়াতে সাধারণ মুমিনদের বর্ণনা যখন ১ (বড়দল) শব্দটি 
পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হল, তখন তাদের সন্দেহ দূর 
হয়ে গেল এবং তারা বুঝলেন যে, সমষ্টিগতভাবে জান্নাতীদের মধ্যে 
উল্মতে মুহাস্মদী সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। তবে অগ্রবর্তীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা 
কম হবে। এর বিশেষ কারণ এই যে, পূর্ববর্তী উষ্মতদের মধ্যে পয়গম্বরই 
রয়েছেন বিপুলসংখ্যক। কাজেই তাদের মোকাবেলায় উম্মতে মুহাস্মদী 
কম হলেও সেটা দুঃখের বিষয় নয়। 

(দুই) তফসীরবিদগণের দ্বিতীয় উক্তি এই যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বলে 
এই উল্মতেরই দুটি স্তর বোঝানো হয়েছে। পূর্ববর্তী বলে কুরুনে-উলা 
তথা সাহাবী, তাবেয়ী প্রমুখদের যুগকে এবং পরবর্তী বলে তাদের পরবর্তী 
কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুসলমান সমপ্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। 
ইবনে-কাসীর, আবু হাইয়ান, কুরতুবী, রুহুল মা’ আনী, মাযহারী ইত্যাদি 
তফসীর্স্থে এই দ্বিতীয় উক্তিকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। 

প্রথম উক্তির সমর্থনে হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে 
ইবনে কাসীর বলেন যে, এর সনদ অগ্রাহ্য দ্বিতীয় উক্তির প্রমাণ হিসেবে 
তিনি কোরআন পাকের সেসব আয়াত পেশ করেছেন, যেগুলোতে বলা 
হয়েছে যে, উল্মতে মুহাস্মদী শ্রেষ্ঠতম উম্মত; যেমন 55254 
ইত্যাদি আয়াত। তিনি আরও বলেছেন যে, অগ্রবর্তী নৈকটাশীলদের সংখ্যা 
অন্যান্য উম্মতের তুলনায় এই শ্রেষ্ঠতম উম্মতে কম হবে __ একথা মেনে 
নেয়া যায় না। তাই একথাই অধিক সঙ্গত যে, পূর্ববরতীগণের অর্থ এই 
উম্মতের প্রথম যুগের মনীষীগণ এবং পরবরতীগণের অর্থ তাদের পরবর্তী 
লোকগণ। তাদের মধ্যে নৈকট্যশীলদের সংখ্যা কম হবে। 

এর সমর্থনে ইবনে-কাসীর হাসান বসরী (রহঃ)- এ উক্তি পেশ 
করেছেন। তিনি বলেন £ পূর্ববর্তীগণ তো আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়ে 
গেছে। কিন্তু ইয়া আল্লাহ, আমাদেরকে সাধারণ মুমিন তথা 
আসহাবুল-ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত করে দিন। অন্য এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী 
তিনি পুর্ববর্তীগণের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন £ 2০১ *৯ ৮ ৮ ৮ 
অর্থাৎ, পূর্ববর্তীগণ হচ্ছেন এই উম্মতেরই পূর্ববর্তী লোকগণ। 

এমনিভাবে মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রহঃ) বলেন £ আলেমগণ বলেন 
এবং আশা রাখেন যে, এই উম্মতের মধ্য থেকেই পূর্ববর্তীগণ ও 
পরবর্তীগণ হোক। (ইবনে-কাসীর) 

রহুল-মা"আনীতে দ্বিতীয় তফসীরের সমর্থনে হযরত আবু বাকরা 
(রাঃ) -এর রেওয়াতেক্রমে নিয়নোক্ত হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ 


£একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং একদল পরবর্তীদের মধ্য থেকে 
আল্লাহ্‌ তাআলার এই উক্তির তফসীর প্রসংগে নবী করীম (সাঃ) বলেন £ 
তারা সবাই এই উম্মতের মধ্য থেকে হবে। 


এই তফসীর অনুযায়ী শুরুতে 49238 এই আয়াতে 
উম্মতে মুহাম্মদীকেই সম্বোধন করা হয়েছে এবং প্রকারত্রয় উম্মতে 
মোহাম্মদীহবে।_ (রুহুল-মা’ আনী) 

তফসীরে মাযহারীতে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, কোরআন পাক 
থেকে সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায়, উম্মতে মুহাস্দী পূর্ববর্তী সকল উ্মতের 
চাইতে শ্রেষ্ঠ। বলাবাহুল্য, কোন উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব তার ভিতরকার 
উচ্চস্তরের লোকদের সংখ্যাধিক্য দ্বারাই হয়ে থাকে। তাই শ্রেষ্ঠতম 
উম্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী নৈকটাশীলদের সংখ্যা কম হবে __ এটা সুদূর 
পরাহত। যেসব আয়াত দ্বারা উম্মতে মুহাস্মদীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়, 
সেগুলো এই: ০4155513095 এবং 

এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ 

এ al ০০ ৬5১ ৬ না এ ০ ওলা pal 

= তোমরা সত্তরটি উল্মতের পরিশিষ্ট হবে। তোমরা সর্বশেষে এবং 
আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাধিক সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ হবে। 

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) _ এর রেওয়ায়েত রসূলুল্লাহ সো) 
বলেন £ তোমরা জান্রাতীদের এক চতুর্থাংশ হবে __ এতে তোমরা সম্তষ্ট 
আছ কি? আমরা বললাম £ নিশ্চয় আমরা এতে সন্তষ্ট। তখন রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বললেনঃ J»! ৮০১ 1৮১55 ৩1 ৯৯১২ cl ৮৬৪ ভা ৪ 
>| যে সত্তার করায়ত্ত আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম, আমি আশা 
করি তোমরা জান্নাতের অর্ধেক হবে।-_ (বোখারী-যাযহারী) 

জান্নাতীগণ মোট একশ বিশ’ কাতারে থাকবে তন্মধ্যে আশি কাতার 
এই উম্মতের মধ্য থেকে হবে এবং অবিশষ্ট চল্লিশ কাতারে সমগ্র উ্মত 
শরীক হবে। 

উপরোক্ত রেওয়ায়েতসমূহে অন্যান্য উম্মতের তুলনায় এই উম্মতের 
জান্নাতীদের পরিমাণ কোথাও এক চতুর্থাংশ, কোথাও অর্ধেক এবং শেষ 
রেওয়ায়েতে দুই তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে। এতে কোন বৈপরিত্য নেই। 
কারণ, এগুলো রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুমান মাত্র। অনুমান বিভিন্ন সময়ে 
'বিভিন্রূপ হয়েই থাকে। 

363559 _ ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতেম, বায়হাকী 
প্রমুখ হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, 26১%-এর 
অর্থস্র্ণখচিত বন্তর। 
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(১৭) তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরেরা (১৮) পানপাত্র কুঁজা 
ও খাটি সূরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে, (৯) যা পান করলে তাদের 
শিরঃপীড়া হবে না এবং বিকার্রস্তও হবে না। (২০) আর তাদের পছন্দমত 
ফল-মূল নিয়ে (২১) এবং রুচিমত পাখীর মাংস নিয়ে (২২) তথায় থাকবে 
আনতনয়না হুরগণ, (২৩) আবরণে রক্ষিত মোতির ন্যায়, (২৪) তারা যা 
কিছু করত, তার পুরস্কারস্বরূপ। (২৫) তারা তথায় অবান্তর ও কোন 
খারাপ কথা শুনবে না (২৬) কিন্তু শুনবে সালাম আর সালাম। (২৭) যারা 
ডান দিকে থাকবে, তারা কত ভাগ্যবান। (২৮) তারা থাকবে কাটাবিহীন 
বদরিকা বৃক্ষে (২৯) এবং কাদি কাদি কলায়, (৩০) এবং দীর্ঘ ছায়ায় (৩১) 
এবং প্রবাহিত পানিতে, (৩২) ও প্রচুর ফল-মূলে, (৩৩) যা শেষ হবার নয় 
এবং নিষি্ধও নয়, (৩৪) আর থাকবে সমুন্নত শহ্যায়। (৩৫) আমি 
জন্নাতী রমণীগণকে বিশেষরাপে সৃষ্টি করোছি। (৩৬) অতঃপর তাদেরকে 
করেছি চিরকুমারী, (৩৭) কামিনী, সমবয়স্কা (৩৮) ডান দিকের 
লোকদের জন্যে। (৩৯) তাদের একদল হবে পূরববতীর্ের মধ্য থেকে (৪০) 
এবং একদল পরবর্তীদের মধ্য থেকে। (৪১) বামপাশৃষ্থ লোক, কত না 
হতভাগা তারা । (৪২) তারা থাকবে প্রখর বাম্পে এবং উত্তপ্ত পানিতে, 
(৪৩) এবং ধূকুঙজের ছায়ায় (৪৪) যা শীতল নয় এবং আরামদায়কও নয়। 
(৪৫) তারা ইতিপূর্বে স্বাচ্ছন্দ্যশীল ছিল। (৪৬) তারা সদাসবর্দী ঘোরতর 
পাপকর্মে ডুবে থাকত। (৪৭) তারা বলত £ আমরা যখন মরে অস্থি ও 
মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি পুনরুখিত হব। (৪৮) এবং 
আমাদের পুর্বপুরুষগণও। (৪৯) বলুন £ পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ, (৫০) 
সবাই একত্রিত হবে এক নিদিষ্ট দিনের নিদিষ্ট সময়ে। (৫১) অতঃপর হে 
পথ, মিধ্যারোপকারীগণ । 



















আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 






3098 অর্থাৎ, এই কিশোররা সর্বদা কিশোরই থাকবে। 
তাদের মধ্যে বয়সের কোন তারতম্য দেখা দেবে না। হুরদের ন্যায় এই 
(কিশোরগণও জান্নাতেই পয়দা হবে এবং তারা জান্নাতীদের খেদমতগার 
হবে। হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, একজন জান্নাতীর কাছে হাজারো খাদেম 
থাকবে।--(মাযহারী) 

৩৮৩৪৫৫)যিড - 2181 শব্দটি 24 এর 
বহুবচন। অর্থ গ্লাসের ন্যায় পানপাত্র। 3০! শব্দটি 5! এর বহুবচন। 
এর অর্থ কুজা। ৬ এর অর্থ সূরা পানের পেয়ালা। ৩-4 -এর উদ্দেশ্য 
এই যে, এই পানীয় একটি ঝরণা থেকে আনা হবে। 

৩529 _ এটা চ-০ থেকে উদ্ভূত। অর্থ মাথা ব্যাথা। দুনিয়ার 
সুরা অধিক মাত্রায় পান করলে মাথাব্যথা ও মাথাঘোরা দেখা দেয়। 
জান্নাতের সূরা এই সূরা-উপসর্গ থেকে পবিত্র হবে। 

৩33১; - ৩৮ এর আসল অর্থ কূপের সম্পূর্ণ পানি উত্তোলন করা। 
এখানে অর্থ জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে ফেলা। 

3%957845 -অৰ্থাৎ, রুচিসম্মত পাখির মাংস। হাদীসে 


আছে, জান্নাতীগণ যখন যেভাবে পাখীর মাংস খেতে চাইবে, তখন 
০০০5 


এপ্রাএা 4৬০%; মুমিন, মুত্তাকী ও গলীগণই 
প্রকৃতপক্ষে সহা ফাদ তথা ডানপা্নৃন্থ লোক। পাপী 
মুসলমানগণও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে-কেউ তো নিছক আল্লাহ্‌ 
তাআলার কৃপায়, কেউ কোন নবী ও ওলীর সুপারিশের পর এবং কেউ 
আযাব ভোগ করবে, কিন্তু পাপ পরিমাণে আযাব ভোগ করার পর পবিত্র 
হয়ে “আসহাবুল-ইয়ামীনের' অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কারণ, পাপী মুমিনের 
জন্যে জাহান্নামের অগ্নি প্রকৃতপক্ষে আযাব নয়, বরং আবর্জনা থেকে 
পবিত্র হওয়ার একটি কৌশল মাত্র। __(মাযহারী) 


১০০৪ জান্নাতের অবদানসমূহ অসংখ্য, অদ্বিতীয় ও 
কল্পনানীত। তন্বধ্যে কোরআন পাক মানুষের বোধগম্য, ও পছন্দসই, 
বন্ত্রসমূহ উল্লেখ করেছে। আরবরা যেসব চিত্তবিনোদন ও যেসব 
ফল-মুলকে পছন্দ করত, এখানে তনুধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা 
হয়েছে। ১১ এর অর্থ বদরিকা বৃক্ষ 2১: -এর অর্থ যার কাটা কেটে 
রেল হেবা রক রে পড়েরে। জাতের কা 
সু বারি নার হন ওগুলো আবৃতিতনেক বং 
স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয় হবে। %5 এর অর্থ কলা 238% -কাদি 234% 
এরর দহয় রনী তিনে অর্থ সানে করেল রত বহরে 
তা অতিক্রম করা যাবে না। 3,5 -এর অর্থ মাটির উপর 
প্রবাহিত পানি। 


335% _ প্রচুর ফল; অর্থাৎ, ফলের সংখ্যাও বেশী হবে এবং 
প্রকারও অনেক হবে। 325535322: _ দুনিয়ার সাধারণ ফলের 
অবস্থা এই যে, মওসুম শেষ হয়ে গেলে ফলও শেষ হয়ে যায়। কোন ফল 








১৩২৭ 


সূরাআল-ওয়াকিয়া 


১১৪৪ 





্ীক্মকালে হয় এবং ষওসুম শেষ হয়ে গেলে নিঃশেষ হয়ে যায়। আবার 
কোন ফল শীতকালে হয় এবং শীতকাল শেষ হয়ে গেলে ফলের 
নাম-নিশানাও অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু জান্নাতের প্রত্যেক ফল চিরস্থায়ী 
হবে_ কোন মওসুষের মধ্যে সীমিত থাকবে না। এমনিভাবে দুনিয়াতে 
বাগানের পাহারাদাররা ফল ছিড়তে নিষেষ করে কিন্তু জন্রাতের ফল 
ছিড়তে কোন বাধা থাকবে না। 


785 - ০৮ শব্দটি 1৮ -এর বহুবচন। অর্থ বিছানা, 
ফরাশ। উচ্চস্থানে বিছানো থাকবে বিধায় জান্নাতের শয্যা সমুন্নত হবে। 
দ্বিতীয়তঃ এই বিছানা মাটিতে নয়, পালঙ্কের উপর থাকবে। তৃতীয়ত স্বয়ং 
বিছানাও খুব পুরু হবে। কারও কারও মতে এখানে বিছানা বলে 
শয্যাশায়িনী নারী বোঝানো হয়েছে। কেননা, নারীকেও বিছানা বলে ব্যক্ত 
করা হয়। হাদীসে আছে ০১1৮) -৮। _পরবর্তী আয়াতসমূহে জান্নাতী 
নারীদের আলোচনাও এরই ইঙ্গিত_(মাযহারী) এই অর্থ অনুযায়ী 3% 
এর অর্থ হবে উচ্চমর্যাদাসম্পনন ও সম্ত্বাস্ত। 

22৬৯৮ শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা। ০৯ সর্বনাম দ্বারা 
জান্নাতের নারীদেরকে বোঝানো হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতে ৬২1০ এর অর্থ 
জান্নাতে নারী হলে তার স্থলেই এই সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া শয্যা, 
বিছানা ইত্যাদি ভোগবিলাসের বস্তু উল্লেখ করায় নারীও তার অন্তর্ভুক্ত 
আছে বলা যায়। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি জান্রাতের নারীদেরকে এক 
বিশেষ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেছি। জান্নাতী হুরদের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রক্রিয়া এই 
যে, তাদেরকে জানাতেই প্রজননক্রিয়া ব্যতিরেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। 
দুনিয়ার যেসব নারী জানাতে যাবে, তাদের ক্ষেত্রে বিশেষভঙ্গি এই যে, 
যারা দুনিয়াতে কুলী, কৃষ্ণা অথবা বৃদ্ধা ছিল; জানাতে তাদেরকে সুশ্রী 
যুবতী ও লাবশ্যময়ী করে দেয়া হবে। হযরত আনাস (রো) বর্ণিত 
রেওয়েতে উপরোক্ত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 
যেসব নারী দুনিয়াতে বৃদ্ধা, শ্বেতকেশিনী ও কদাকার ছিল, এই নতুন সৃষ্টি 
তাদেরকে সুন্দর, যোড়শী যুবতী করে দেবে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা 
(রাঃ) বলেন £ একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) গৃহে আগমন করলেন! তখন এক 
বৃদ্ধা আমার কাছে বসা ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এ কে? আমি আরয 


করলাম £ সে সম্পর্কে আমার খালা হয়। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) রসচ্ছলে 
বললেন ১২০ ২441 4৯-২২ _অৰ্থাৎ, জান্নাতে কোন বৃদ্ধা প্রবেশ করবে 
না। একথা শুনে বৃদ্ধা বিষ্ণু হয়ে গেল! কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে 
কাদতে লাগল। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে সাস্তবনা দিলেন এবং স্বীয় 
উক্তির অর্থ এই বর্ণনা করলেন যে, বৃদ্ধারা যখন জান্নাতে যাবে, তখন বৃদ্ধা 
থাকবে না; বরং যুবতী হয়ে প্রবেশ করবে। অতঃপর তিনি উপরোক্ত 
আয়াত পাঠ করে শোনালেন। __(মাযহারী) 


রা _ এটা ৮ এর বহুবচন। অর্থ কুমারী বালিকা। উদ্দেশ্য এই 
যে, জান্নাতের নারীদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হবে যে, প্রত্যেক 
সঙ্গষ-সহবাসের পর তারা আবার কুমারী হয়ে যাবে। 

উ% _ এটা += এর বহুবচন। অর্থ স্বামী সোহাগিনী ও প্রেমিকা 
নারী। 


ন _ এটা ৯০ _ এর বহুবচন। অর্থ সমবয়স্ক। জানাতে পুরুষ 
ও নারী সব এক বয়সের হবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, 
প্রত্যেকের বয়স তেত্রিশ বছর হবে।__(মাযহারী) 

৩8৩ 65280 ৩286  শব্দর অর্থ এবং ০4১1৩ 
০২৯। -এর তফসীর পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যদি ০-/১| তথা পূ্ববর্তীগণ 
বলে হযরত আদম (আঃ) থেকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পূর্ব পর্যন্ত লোকগণ 
এবং ০২৮| তথা পরবর্তীগণ বলে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) থেকে কেয়ামত পর্যন্ত 
লোকগণ বোঝানো হয়, তবে এই আয়াতের সারমর্ম এই হবে যে, 
“আসহাবুল-ইয়ামীন' তথা মুমিন-মুত্তাকীগণ পূর্ববর্তী সমগ্র উল্মতের মধ্য 
থেকে একটি বড় দল হবে এবং একা উ্মতে মুহাম্মদীর মধ্য থেকে একটি 
বড় দল হবে। এমতাবস্থায় এটা উম্মতে মৃহাস্মদীর জন্যে কম গৌরবের 
বিষয় নয় যে, তারা পূর্ববর্তী লক্ষ লক্ষ পয়গম্বরের উম্মতের সমান হয়ে 
যাবে; অথচ তাদের সময়কাল খুবই সংক্ষিপ্। এছাড়া ইট শব্দের মধ্যে 
এরূপ অবকাশও আছে যে, পরবর্তীদের বড় দলের লোকসংখ্যা 
পূর্ববর্তীদের বড় দলের লোকসংখ্যার চেয়ে বেশী হবে। 


১৩২৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন NYA 
Ce ————————_—_—_—_—___—————_—_____ া শা ্ী 
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(৫২) তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে যাকুম বৃক্ষ থেকে, (৫৩) অতপর 
তা দ্বারা উদর পূর্ণ করবে, (৫৪) অতঃপর তার উপর পান করবে উত্তপ্ত 
পানি। (৫৫) পান করবে পিপাসিত উটের ন্যায়। (৫৬) কেয়ামতের দিন 
এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন। (৫৭) আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে । 
অতঃপর কেন তোমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস কর না? (৫৮) তোষরা কি 
ভেবে দেখেছ, তোমাদের বীর্যপাত সম্পকে (৫৯) তোমরা তাকে সৃষ্টি 
কর, না আমি সৃষ্টি করি? (৬০) আমি তোমাদের মৃত্যুকাল নির্ধারিত 
করেছি এবং আমি অক্ষম নই। (৬১) এ ব্যাপারে যে, তোমাদের পরিবর্তে 
তোমাদের মত লোককে নিয়ে আসি এবং তোমাদেরকে এমন করে দেই, 
যা তোমরা জান না। (৬২) তোমরা অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে, 
তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন? (৬৩) তোমরা যে বীজ বপন কর, 
সে সম্পকে ভেবে দেখেছ কি? (৬৪) তোমরা তাকে উৎপ্্র কর, না 
আমি উৎপনকারী? (৬৫) আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটা করে দিতে 
পারি, অতঃপর হয়ে যাবে তোমরা বিস্বয়াবিষ্ট। (৬৬) কলবে £ আমরা তো 
খাণের চাপে পড়ে গেলাম; (৬৭) বরং আমরা হৃত-সবন্ধ হয়ে পড়লাষ। 
৬৮) তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পকে ভেবে দেখেছ কি? (৬৯) 
তোমরা তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি বর্ণ করি? (৭০) আমি 
ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি, অতঃপর তোমরা কেন 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না? (৭১) তোমরা যে অগ্নি প্রন্বলিত কর, সে 
সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? (৭২) তোমরা কি এর বৃক্ষ সৃষ্টি করেছ , না 
আমি সৃষ্টি করেছি? (৭৩) আমিই সেই বক্ষকে করেছি স্মরণিকা এবং 
মরুবাসীদের জন্যে সাম্হী। (5৪) অতএব, আপনি আপনার মহান 
পালনকর্তার নামে পবিত্রতা ঘোষণা করুন। (৭৫) অতএব, আমি 
তারকারাজির অস্তাচলের শপথ করছি, (৭৬) নিশ্চয় এটা এক মহা- 
শপথ__ যদি তোমরা জানতে ! 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সূরায় শুরু থেকে এ পর্যন্ত হাশরে মানুষের তিন প্রকার এবং তাদের 
প্রতিদান ও শাস্তির বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এমন পথ্রষ্ট 
মানুষকে হুশিয়ার করা হচ্ছে, যারা মূলতঃ কেয়ামত সংঘটিত হওয়ায় এবং 
পুনরুজ্জীবনেই বিশ্বাসী নয়। অথবা আল্লাহ্‌ তাআলার এবাদতে অপরকে 
অংশীদার সাব্যস্ত করে। উদ্দেশ্য মানুষের সেই উদাসীনতা ও মূর্ধতার 
মুখোস উন্মোচন করা, যে তাকে ভ্রান্তিতে লিপ্ত করে রেখেছে। এর ব্যাখ্যা 
এই যে, এই বিশবচরাচরে যা কিছু বিদ্যমান আছে অথবা হচ্ছে, অথবা 
ভবিষ্যতে হবে, এগুলোকে সৃষ্টি করা, স্থায়ী রাখা এবং মানুষের বিভিন্ন 
উপকারে নিয়োজিত করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার শক্তি ও রহস্যের 
লীলা। যদি কারণাদির যবনিকা মাঝখানে না থাকে এবং মানুষ এসব বস্তুর 
সৃষ্টি প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করে তবে সে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করতে বাধ্য হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা এ জগৎকে পরীক্ষাগার 
করেছেন। তাই এখানে যাকিছু অস্তিত্ব ও বিকাশ লাভ করে সব কারণাদির 
অস্তরালে বিকাশ লাভ করে। 


আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় অপার শক্তি ও রহস্যের বলে কারণাদি ও 
ঘটনাবলীর মধ্যে এমন এক অটুট যোগসূত্র স্থাপন করে রেখেছেন যে, 
কারণ অস্তিত্ব লাভ করার সাথে সাথে ঘটনা অস্তিত্ব লাভ করে। কারণ ও 
ঘটনা যেন একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাহ্যদশী মানুষ 
কারপাদির এই বেড়াজালে আটকে যায় এবং সৃষ্টকর্মকে কারণাদির সাথেই 
সশ্বন্ধযুক্ত মনে করতে থাকে। যবনিকার অস্তরাল থেকে যে আসল শক্তি 
কারণ ও ঘটনাকলীকে সক্রিয় করে, তার দিকে বাহ্যদশী মানুষের দৃষ্টি যায় 
না। 


উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তাআলা প্রথমে খোদ মানবসৃষ্টির 
স্বরূপ উদঘাটন করেছেন, এরপর মানবীয় প্রয়োজনাদি সৃষ্টির মুখোস 
উন্মোচিত করেছেন। যানুষকে সম্বোধন করে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন এবং 
এসব প্রশ্নের মাধ্যমে সঠিক উত্তরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। 
কেননা, প্রশ্নের মধ্যেই কারণাদির দুর্বলতা ফুটিয়ে তুলেছেন। 

প্রথম আয়াত 51545 একটি দাবী এবং পরবর্তী আয়াতগুলো 
এর স্বপক্ষে প্রমাপ। সর্বপ্রথম স্বয়ং মানবসৃষ্টি সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করা 
হয়েছে। কারণ, গাফেল মানুষ প্রত্যহ দেখে যে, পুরুষ ও নারীর 
যৌনমিলনের ফলে গর্ভসঞ্চার হয়। এরপর তা জননীর গর্ভাশয়ে আস্তে 
আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং নয় মাস পর একটি পরিপূর্ণ মানবরূপে 
ভূমিষ্ঠ হয়ে যায়। এই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার কারণে বাহ্যদরশী মানুষের দৃষ্টি 
এতেই নিবদ্ধ থেকে যায় যে, পুরুষ নারীর পারস্পরিক মিলনই মানব 
সৃষ্টির প্রকৃত কারণ। তাই প্রশ্ন করা হয়েছে £ RL 
451 8552 -অর্থাৎ, হে মানব, একটু ভেবে দেখ, সন্তান 
জন্মুলাভ করার মধ্যে তোমার হাত এতটুকুই তো যে, তুমি এক ফৌঁটা বীর্য 
বিশেষ স্থানে পৌছিয়ে দিয়েছ। এরপর তোমার জানা আছে কি যে, বীর্যের 
উপর স্তরে স্তরে কি কি পরিবর্তন আসে? কি কি ভাবে এতে অস্থি ও রক্ত 
মাংস সৃষ্টি হয়? এই ক্ষুদ্র জগতের অস্তিত্বের মধ্যে খাদ্য আহরণ করার, 
রক্ত তৈরী করার ও জীবাত্মা সৃষ্টি করার কেমন যন্ত্রপাতি কি কি ভাবে 
স্থাপন করা হয় এবং শ্রবণ, দর্শন, কখন, আস্বাদন ও অনুধাবন শক্তি 
নিহিত করা হয়, যার ফলে একটি মানুষের অস্তিত্ব একটি চলমান 
কারখানাতে পরিণত হয়? পিতাও কোন খবর রাখে না এবং যে জননীর 
উদরে এসব হচ্ছে, সেও কিছু জানে না। জ্ঞান-বুদ্ধি বলে কোনবন্ত 


১৩২৯ 


সূরা আল-ওয়ারিয়া 


Mra 





দুনিয়াতে থেকে থাকলে সে কেন বোঝে না যে, কোন সৃষ্ট ব্যতীত মানুষের 
অত্যাশ্চর্য ও অভাবনীয় সত্তা আপনা-আপনি তৈরী হয়ে যায়নি। কে সেই 
নষ্টা? পিতা-মাতা তো জানেও না যে, কি তৈরী হল, কিভাবে হল? 
প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত তারা অনুমানও করতে পারে না যে, গর্ভ, রণ ছেলে না 
মেয়ে? তবে কে সেই শক্তি, যেন উদর, গর্ভাশয় ও ভ্রণের উপরস্থ 
ঝিন্লী_-এই তিন অন্ধকার প্রকোষ্টে এমন সুন্দর-সুশ্রী শ্রবণকারী, 
দর্শনকারী ও অনুধাবনকারী সত্তা তৈরী করে দিয়েছেন? এরূপ স্থলে যে 
ব্যক্তি ৫41৬7741475 (সুন্দরতম বষ্টা আল্লাহ্‌ মহান) 
বলে উঠে না, সে জ্ঞান-বুদ্ধির শত্র। 

এরপরের আয়াতসমূহ একথাও বলা হয়েছে যে, হে মানব, তোমাদের 
জন্গ্রহণ ও বিচরণশীল কর্মঠ মানুষ হয়ে যাওয়ার পরও অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও 
সকল কাজকারবারে তোমরা আমারই মুখাপেক্ষী । আমি তোমাদের 
মৃত্রও একটি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছি। এই নিদিষ্ট সময়ের পূর্বে 
তোমাদের যে আযুদ্ষাল রয়েছে, তাতে তোমরা নিজেদেরকে স্বাধীন ও 
স্বাবলম্বীরূপে পেয়ে থাকে। এটাও তোমাদের বিভ্রান্তি বৈ নয়। আমি এই 
মুহূর্তেই তোমাদেরকে নাস্ত-নাবুদ করে তোমাদের, স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি 
করতে সক্ষম। অথবা তোমাদেরকে ধংস না করে অন্যকোন জীবের 
কিংবা জড় পদার্থের আকারে পরিবর্তিত করে দিতেও সক্ষম। নির্ধারিত 
সময়ে মৃত্যু আসার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমরা নিজেদের 
স্থায়িত্বের ব্যাপারে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী নও; বরং তোমাদের স্থায়িত্ব একটি 
নির্দিষ্ট সময় পর্যস্ত। আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদেরকে এক বিশেষ শক্তি, 
সামর্থ্য ও জ্ঞান-বুদ্ধির বাহক করেছেন। এগুলোকে কাজে লাগিয়ে তোমরা 
অনেক কিছু করতে পার (89৮4৩ এর সারমর্ম এই যে, কেউ 
আমার ইচ্ছাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে না। আমি এই মুহূর্তেও যা চাই, তাই 
করতে পারি, %1,105৫15 অর্থাৎ, তোমাদের স্থলে তোমাদেরই মত 
অন্য কোন জাতি নিয়ে আসতে পারে। 32039554658; এবং 
তোমাদের এমন আকৃতি করে দিতে পারি, যা তোমরা জান না। অর্থাৎ, 
মৃত্যুর পর মাটি হয়ে যেতে পার অথবা অন্য কোন জন্তর আকারেও 
পরিবর্তিত হয়ে যেতে পার ; যেমন বিগত উম্মতের মধ্যে আকৃতি 
পরিবর্তিত হয়ে বানর ও শুকরে পরিণত হওয়ার আযাব এসে গেছে। 
তোমাদেরকে প্রস্তর ও জড়পদার্থের আকারেও পরিণত করে দেয়া যেতে 
পারে। 


6248 খাদ্য মানুষের জীবন ধারণের প্রধান ভিত্তি। মানব 
সৃষ্টির গুঢ়তত্ব উদঘাটিত করার পর এখন এই খাদ্যে স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন 
রাখা হয়েছে £ তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? 
এই বীজ থেকে অংকুর বের করার ব্যাপারে তোমাদের কাজের কতটুকু 
দখল আছে? চিন্তা করলে এছাড়া জওয়াব নেই, কৃষক ক্ষেতে লাঙ্গল 





চালিয়ে, সার দিয়ে মাটি নরম করেছে মাত্র, যাতে দুর্বল অংকুর মাটি ভেদ 
করে সহজেই গজিয়ে উঠতে পারে। বীজ বপনকারী কৃষকের সমগ্র 
প্রচেষ্টা এই এক বিন্দুতেই সীমাবদ্ধ। চারা গজিয়ে উঠার পর সে তার 
হেফাযতে লেগে যায়। কিন্তু একটি বীজের মধ্য থেকে চারা বের করে 
আনার সাধ্য তার নেই। সে চারাটি তৈরী করেছে বলে দাবীও করতে পারে 
না। কাজেই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সুবিশাল মাটির স্তুপে পতিত বীজের মধ্য 
থেকে এই সুন্দর ও মহোপকারী বৃক্ষ কে তৈরী করল? জওয়াব এটাই যে, 
সেই পরম প্রভু অপার শক্তিধর আল্লাহ্‌ তাআলার অত্যাশ্চর্য কারিগরিই 
এরপ্রস্তুতকারক। 

এরপর যে পানির অপর নাম জীবন এবং যে অগ্নি দ্বারা মানুষ 
রানন-বান্না করে ও শিল্পকারখানা পরিচালনা করে, সেগুলোর সৃষ্টি সম্পর্কে 
একই ধরনের প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করা হয়েছে। উপসংহারে সবগুলোর 
সার-সংক্ষেপ এরূপ বর্ণিত হয়েছে_ 


ডগ চিক ook wo থেক 
এবং *15। শব্দটিকে *1১ থেকে লওয়া হয়েছে। এর অর্থ মরু। কাজেই 
৬ শব্দের অর্থ হবে মরুবাসী। এখানে মুসাফির বোঝানো হয়েছে যে, 
প্রান্তরে অবস্থান করে খানাপিনার ব্যবস্থাপনায় রত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য 
এই যে, এসব সৃষ্টি আমার শক্তি-সামধ্যের ফসল। 

48445552878 এর অবশ্য্তবী ও যুক্তিভিত্তিক পরিণতি 
এই যে, মানুষ আল্লাহ তাআলার অপার শক্তি ও তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপন 
করবে এবং মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করবে। এটাই তার 
অবদানসমূহের কৃতজ্ঞতা। 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তাআলার অপার শক্তি ও পার্থিব সৃষ্টির 
মাধ্যমে কেয়ামতে পুনরুজ্জীবনের যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ পেশ করা 
হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ আল্লাহ্‌ 
তাআলার পক্ষ থেকে শপথ সহকারে পেশ করা হচ্ছে। 

234185392515 - (5 -এর শুরুতে অতিরিক্ত পদের 
ব্যবহার একটি সাধারণ বাকপন্ধতি। যেমন বলা হয় 4১১ মুর্খতাযুগের 
কসমে ৮1১১ সুবিদিত। কেউ কেউ বলেন যে, এরূপ স্থলে ১ সমোধিত 
ব্যক্তির ধারণা খণ্ডনের জন্যে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, তোমার ধারণা ঠিক নয় 
$ বরং এরপর শপথ করে যা বলা হচ্ছে তাই সত্য। 091৬ শব্দটি ৮০৬ এর 
বহুবচন। এর অর্থ নক্ষত্রের অস্তাচল অথবা অস্তের সময়। এ আয়াতে 
নক্ষত্রের অস্ত যাওয়ার সময়ের শপথ করা হয়েছে; যেমন সূরা নজমেও 
852 বলে তাই করা হয়েছে। এর রহস্য এই যে, অস্ত প্রত্যক্ষ 
করা হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, নক্ষত্র চিরস্তন নয় ; বরং আল্লাহ্‌ 
তাআলার কৃদরতের মুখাপেক্ষী। 
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(৭৭) নিশ্চয় এটা সম্মানিত কোরআন, (৭৮) যা আছে এক গোপন 
কিতাবে, (৯৯) যারা পাক-পবিত্র, তারা ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ 
করবে না। (৮০) এটা কিশুঁ-পালনকতার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (৮১) 
তবুও কি তোমরা এই বাণীর প্রতি শৈথিল্য প্রদনি করবে? (৮২) এবং 
একে মিথ্যা কলাকেই তোমরা তোমাদের ভূমিকায় পরিণত করবে? (৮৩) 
অতঃপর যখন কারও প্রাণ কষ্ঠাগত হয় (৮৪) এবং তোমরা তাকিয়ে থাক, 
(৮৫) তখন আমি তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি; কিন্ত 
তোমরা দেখ না। (৮৬) যদি তোমাদের হিসাক-কিতাব না হওয়াই ঠিক 
হয়, (৮৭) তবে তোমরা এই আত্মাকে ফিরাও না কেন, যদি তোমরা 
সত্যবাদী হও? (৮৮) যদি সে নৈকটাশীলদের একজন হয়; (৮৯) তবে 
তার জন্যে আছে সুখ, উত্তম রিষিক এবং নেয়াষতে ভরা উদ্যান । (৯০) 
আর যদি সে ভানপাশু্থদের একজন হয়, (৯১) তবে তাকে বলা হবে £ 
ভোষার জন্যে ভানপাশস্থদের পক্ষ থেকে সালাম। (৯২) আর যদি সে 
পথতষ্ট মিখ্যারোপকারীদের একজন হয়, (১৩) তবে তার আপ্যায়ন হবে 
উত্তপ্ত পানি দ্বারা। (১৪) এবং সে নিক্ষিপ্ত হবে অগ্নিতে ৷ (৯৫) এটা ধরব 
সত্য। ১১৬) অতএব, আপনি আপনার মহান পালনকতার নামে পবিত্রতা 
ঘোষশাকরুন। 


সূরা আল-হাদীদ 
মদীনায় অবতীর্ণ £ আয়াত ২৯ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু। 

০) নভোষগ্ল ও ভূষগুলে যা কিছু আছে, সবাই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা 
ঘোষণা করে। তিনি শক্তির ; প্রজ্ঞময়। (২) নভোমণ্ডল ও ভূমগ্ুলের 
রাজত্ব ভরই। ভিনি জীকন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সবকিছু 
করতে সক্ষম (৩) তিনিই প্রথম, তিনিই সবশেষ, তিনিই প্রকাশষান ও 
অধকাশমান এবং তিনি সববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞত। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


2.30%) যে বিষয়বস্তু বৰ্ণনা করার উদ্দেশ্য পূর্ববর্তী আয়াতে 
শপথ করা হয়েছিল, এখান থেকে তাই বর্ণিত হচ্ছে। এর সারমর্ম এই যে, 
কোরআন পাক সম্মানিত ও সংরক্ষিত কিতাব এবং মুশরিকদের এই ধারণা 
মিথ্যা যে, কোরআন কারও রচিত অথবা শয়তানকর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট কালাম। 
নউযুবিন্লাহ। 

340,  _ অর্থাৎ, গোপন কিতাব। একথা বলে লওহে-মাহফ্য 
বোঝানো হয়েছে। (250%:29 এখানে দু'টি বিষয় প্রণিধানবোগ্য। 
তফসীরবিদগণ এসব বিষয়ে মতভেদ করেছেন। (এক) ব্যাকরপিক দিক 
দিয়ে এই বাক্যের দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। প্রথম এই যে, এটা কিতাব 
অর্থাৎ, 'লওমে-মাহ্‌ফুষের"ই দ্বিতীয় বিশেষণ এবং £53 এর সর্বনাম 
দ্বারা লওহে-মাহ্‌ফুযুই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, গোপন 
কিতাব অর্থাৎ, লওহে-মাহ্‌ফুযুকে পাক-পবিত্র লোকগণ ব্যতীত কেউ 
স্পর্শ করতে পারে না। এমতাবস্থায় ১১০৫৮ অর্থাৎ, “পাক-পবিত্র 
লোকগণ'__ এর অর্থ ফেরেশতাগণই হতে পারে, যারা “‘লওহে-মাহ্‌ফুয’ 
পৰ্যন্ত পৌছতে সক্ষম। এ ছাড়া ৬ শব্দটিকে তার আসল অর্থে নেয়া যায় 
নাচ বরং ০ তথা স্পর্শ করার রূপক অর্থ নিতে হবে, অর্থাৎ লওহে- 
মাহ্‌ফুযে লিখিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। কেননা, 
লওহে-মাহফ্যকে হাতে স্পর্শ করা ফেরেশতা প্রমুখ সৃষ্টজীবের কাজ নয়। 
(কুরতুবী) তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই অর্থ ধরেই তফসীর করা 
হয়েছে। 


দ্বিতীয় সম্ভাব্য অর্থ এই যে, এ বাক্যটি /81%44 বাক্যে অবস্থিত 
সম্মানিত শব্দটি কোরআনের বিশেষণ। এমতাবস্থায় 4: এর সর্বনাম 
দ্বারা কোরআন বোঝানো হবে। কোরআনের অর্থ হবে সেই কপি যাতে 
কোরআন লিখিত আছে এবং ০ শব্দটি হাতে স্পর্শ করার আসল অর্থে 
থাকবে। কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদগণ এ অর্থকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। 
ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন £ আমি এই আয়াতের যত ভফসীর শুনেছি, 
তন্মধ্যে এই তফসীরই উত্তম। এর মর্মও তাই, যা সুরা আবাসের নিয্রোক্ত 
আয়াতসমূহেরমর্_54/85564555%874555542%5 
86 ক্রেত্বী রুহুল-মা'আনী) 

এর সারমর্ম এই যে, আলোচ্য বাক্যটি 3র্ট এ এর বিশেষণ 
নয়; বরং কোরআনের বিশেষণ। 

(দুই) দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এখানে এই যে, ০১০৮ অর্থাৎ, 
“পাক-পবিত্র’ কারা? বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী তফসীরবিদগণের 
মতে এখানে ফেরেশতাগণকে বোঝানো হয়েছে, ধারা পাপ ও হীন 

কাজকর্ম থেকে পবিত্র। হযরত আনাস, সায়ীদ ইবনে জুবায়ের ও ইবনে 
আব্বাস (রাঃ) এই উক্তি করেছেন। (কুরতুবী, ইবনে-কাসীর) ইমাম 
মালেক (রহঃ) ও এই উক্তিই পছন্দ করেছেন। __ (কুরতুবী)। 
কিছুসংখ্যক তফসীরবিদ বলেন £ কোরআনের অর্থ কোরআনের 
লিখিত কপি এবং ১৮ এর অর্থ এমন লোক, যারা “হদসে-আসগর” 
ও “হদসে-আকবর" থেকে পবিত্র। বে-ওষু অবস্থাকে “হদসে-আসগর” 
বলা হয়। ওযু করলে এই অবস্থা দূর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বীর্যস্ধলনের 


১৩৩১ 


সূরাআল-ওয়ারিয়া 


Mr) 





পরবর্তী অবস্থা এবং হায়েয ও নেফাসের অবস্থাকে ‘হদসে-আকবর’ বলা 
হয়। এই হদস থেকে পবিত্র হওয়ার জন্যে গোসল করা জরুরী। এই 
তফসীর হযরত আতা, তাউস, সালেম ও বাকের (রহঃ) থেকে বর্ণিত 
আছে।-(রুহুল-মা’আনী)। 


এমতাবস্থায় £23 এই সংবাদসূচক বাক্যটির অর্থ হবে নিষেধসূচক। 
আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পবিত্রতা ব্যতীত কোরআনের কপি স্পর্শ করা 
জায়েয নয়। পবিত্রতার অর্থ হবে বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হওয়া, 
বেওযু না হওয়া এবং বীর্যস্থলনের পরবর্তী অবস্থা না হওয়া। কুরতুবী এই 
তফসীরকেই অধিক স্পষ্ট বলেছেন এবং তফসীরে-মাযহারীতে এ 
ব্যাখ্যাকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। 

হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় বর্ণিত আছে 
যে, তিনি ভগ্ন ফাতেমাকে কোরআন পাঠরতা অবস্থায় পেয়ে কোরআনের 
পাতা দেখতে চান। ভগ়নি আলোচ্য আয়াত পাঠ করে কোরআনের পাতা 
তার হাতে দিতে অস্বীকার করেন। অগত্যা তিনি গোসল করতঃ 
পাতাগুলো হাতে নিয়ে পাঠ করেন। এই ঘটনা থেকেও শেষোক্ত 
তফসীরের অগ্রগণ্যতা বোঝা যায়। যেসব হাদীসে অপবিত্র অবস্থায় 
কোরআন স্পর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলোকেও কেউ কেউ এই 
তফসীরের সমর্থনে পেশ করেছেন। 

যেহেতু এই প্রশ্নে হযরত ইবনে আববাস ও আনাস (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী 
মতভেদ করেছেন; তাই অনেক তফসীরবিদ অপবিত্র অবস্থায় কোরআন 
পাক স্পর্শ করার নিষেধাজ্ঞা সপ্রমাণ করার জন্যে এই আয়াতকে প্রমাণ 
হিসেবে পেশ করেন না। তারা এর প্রমাণ হিসেবে কয়েকটি হাদীস পেশ 
করেন মাত্র। হাদীসগুলো এই £ 

হযরত আমর ইবনে হযমের নামে লিখিত রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)- এর 
একখানি পত্র ইমাম মালেক (রহঃ) তার যুয়াতা গ্রন্থ উদ্ধৃত করেছেন। 
তাতে একটি বাক্য এরপও আছে >৬৮১। 01581 ০২১ অর্থাৎ, 
অপবিত্র ব্যক্তি যেন কোরআনকে স্পর্শ না করে।-_(ইবনে-কাসীর) 

রুহুল-মা’ আনীতে এই রেওয়ায়েত মুসনাদে আবদুর রাযযাক, ইবনে 
আবী দাউদ ও ইবনুল মুনযির থেকেও বর্ণিত আছে। তিবরানী ও 
ইবনে-মরদুওয়াইহি বর্ণিত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমরের বাচনিক রেওয়ায়েত 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ ৮৯৬৮১। ১,১ ১ __কেহুল-মা'আনী) 

মাসআলা £ উল্লেখিত রেওয়ায়েতসমূহের ভিত্তিতে অধিকাংশ উম্মত 
এবং ইমাম চতুষ্টয় এ বিষয়ে একমত যে, কোরআন পাক স্পর্শ করার 
জন্যে পবিত্রতা শর্ত। এর খেলাফ করা গোনাহ। পূর্ববর্ণিত সকল 
পবিত্রতাই এর অস্তর্ভূক্ত। হযরত আলী, ইবনে মসউদ, সাদ ইবনে আবী 
ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আবু হানীফা প্রমুখ সবাই এই ব্যাপারে একমত। 
উপরে যে মতভেদ বর্ণিত হয়েছে, তা কেবল মাসআলার দলীলে, আসল 
মাসআলায় নয়। কেউ কেউ কোরআনের আয়াত এবং উল্লেখিত হাদীসের 
সমষ্টি দ্বারা এই মাসআলাটি সপ্রমাণ করেছেন এবং কেউ কেউ শুধু 
হাদীসকেই দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। সাহাবীদের মতভেদের কারণে 
তারা আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করা থেকে বিরত রয়েছেন। 

মাসআলা £ কোরআন পাকের যে গিলাফ মলাটের সাথে সেলাই 
করা, তাও ওযু ব্যতীত স্পর্শ করা সর্বসম্মতভাবে না-জায়েয। তবে 
আলাদা কাপড়ের গিলাফে কোরআন পাক বন্ধ থাকলে ওযু ব্যতীত তাতে 


হাত লাগানো ইমাম আবু "হানীফার মতে জায়েয। ইমাম শাফেয়ী ও 
মালেক (রহঃ)-এর মতে তাও না-জায়েয।-_(মাযহারী) 

মাসআলা £ বে-ওঘু অবস্থায় পরিধেয় কাপড়ের আস্তিন অথবা 
আচল দ্বারা কোরআন পাক স্পর্শ করাও জায়েয নয়, রুমাল দ্বারা স্পর্শ 
করাযায়। 

মাসআলা £ আলেমগণ বলেন £ এই আয়াত দ্বারা আরও প্রমাণিত 
হয় যে, বীর্যস্থলনের পরবর্তী অবস্থায় এবং হায়েয ও নেফাসের অবস্থায় 
কোরআন পাক তেলাওয়াত করাও জায়েয নয়। গোসল করার পর 
জায়েয হবে। কারণ, কপিতে লিখিত শব্দাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা 
ওয়াজিব হলে মুখে উচ্চারিত শব্দাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আরও 
বেশী ওয়াজিব হওয়া দরকার। কাজেই বে-ওযু অবস্থায়ও তেলাওয়াত 
নাজায়েয হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত 
ইবনে-আববাসের হাদীস এবং মুসনাদে আহ্মদে বর্ণিত হযরত আলীর 
হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বে-ওযু অবস্থায় 
তেলাওয়াত করেছেন। এ কারণে ফেকাহবিদগণ এর অনুমতি 
দিয়েছেন।--(মাযহারী) 


৩১১৫৬১০০৯৯৮ শব্দটি ১৮১। থেকে উদৃত। 
এর আভিধানিক অর্থ তেল মালিশ করা। তেল মালিশ করলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
নরম ও শিথিল হয়। তাই এই শব্দটি অবৈধ ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করা ও 
কপটতা করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতে এই শব্দটি 
কোরআনী আয়াতের ব্যাপারে কপটতা ও মিথ্যারোপ করার অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে। 


SISSIES CIR aD SAULT 


SAS RRL TIS SOAR, 
৩5৫৩৮ 
পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ প্রথমে যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদি দ্বারা ও পরে 
নক্ষত্ররাজির কসম করে দু'টি বিষয় সপ্রমাণ করা হয়েছে। (এক) 
(কোরআন আল্লাহর কালাম। এতে কোন শয়তান বা জিনের প্রভাব থাকতে 
পারে না। এর বিষয়বস্ত সত্য। (দুই) কেয়ামত সংঘটিত হবে এবং সব মৃত 
পুনরুজ্জীবিত হয়ে আল্লাহ্র সামনে নীত হবে। পরিশেষে এসব সুস্পষ্ট 
প্রমাণের বিরুদ্ধে কাফের ও মুশরিকদের অস্বীকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা 
হয়েছে। 
কেয়ামত ও মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে অস্বীকৃতি কাফেরদের পক্ষ 
থেকে যেন এ বিষয়ের দাবী যে, তাদের প্রাণ ও আত্মা তাদেরই করায়ত্ত। 
[তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের জন্যে আলোচ্য আয়াতসমূহে একজন 
মরনোন্মুখ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে যে, যখন তার আত্মা কষ্ঠাগত 
হয় আর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব অসহায়ভাবে তার দিকে তাকিয়ে 
থাকে এবং তারা কামনা করে যে, তার আত্মা বের না হোক, তখন আমি 
জ্ঞান ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে 
থাকি। নিকটে থাকার অর্থ এই যে, তার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা 
সম্পর্কে জ্ঞাত ও সক্ষম থাকি। কিন্তু তোমরা আমার নৈকট্য ও মরনোন্মুখ 
ব্যক্তি যে আমার করায়ন্ত এ বিষয়টি চর্মচক্ষে দেখ না। সারকথা এই যে, 
তোমরা সবাই মিলে তার জীবন ও আত্মার হেফাযত করতে চাও, কিন্তু 
তোমাদের সাধ্যে কুলায় না। তার আত্মার নির্গমন কেউ রোধ করতে পারে 





১৩৩২ 


তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন 


Mand 


সাল 


না। এই দৃষ্টান্ত সামনে রেখে বলা হয়েছে £ যদি তোমরা মনে কর যে, 
মৃত্যুর পর তোমাদেরকে জীবিত করা যাবে না এবং তোমরা এমন 
শক্তিশালী ও বীরপুরুষ যে আল্লাহ্‌র নাগালের বাইরে চলে গেছ, তবে 
এখানেই স্বীয় শক্তিমত্তা ও বীরত্ব পরীক্ষা করে দেখ এবং এই মরনোন্দুখ 
ব্যক্তির আত্মার নির্গমন রোধ কর কিংবা নিরগমনের পর তাকে পুনরায় 
দেহে ফিরিয়ে আন। তোমরা যখন এতটুকুও করতে পার না, তখন 
নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র নাগালের বাইরে মনে করা এবং মৃত্যুর পর 
পুনরুজ্জীবনকে অস্বীকার করা কতটুকু নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক! 
0৩25৩10 পূৰ্ববৰ্তী আয়াতসমূহে একথা ফুটিয়ে 
তোলা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হয় কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ 
দিতে হবে এবং হিসাবের পর প্রতিদান ও শাস্তি সুনিশ্চিত। সূরার শুরুতে 
বলা হয়েছে যে, প্রতিদান ও শাস্তির পর সবাই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে 
এবং প্রত্যেকের প্রতিদান আলাদা আলাদা হবে। আলোচ্য আয়াতে তাই 
আবার সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর এই ব্যক্তি 
নৈকট্যশীলদের একজন হলে সুখই সুখ এবং আরামই আরাম ভোগ 
করবে। আর যদি “আসহাবুল-ইয়ামীন' তথা সাধারণ মুমিনদের একজন 
হয়, তবে সেও জান্নাতের অবদান লাভ করবে। পক্ষান্তরে যদি আসহাবে 
শিমাল তথা কাফের ও মুশরিকদের একজন হয়, তবে জাহান্নামের অগ্নি 
ও উত্তপ্ত পানি দ্বারা তাকে আপ্যায়ন করা হবে। পরিশেষে বলা হয়েছে £ 


51 $%1$১৩) = অর্থাৎ উল্লেখিত প্রতিদান ও শাস্তি ধ্ৰুব 
সত্য। এতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। 


£$147৮4৬%৮$ সূরার উপসংহারে রসূলে করীম সোঃ)-কে 
বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামে পবিত্রতা 
ঘোষণা করুন। এতে নামাযের ভিতরে ও বাইরের সব তসবীহ্‌ দাখিল 
রয়েছে। খোদ নামাযকেও মাঝে মাঝে তসবীহ বলে ব্যক্ত করা হয়। 
এমতাবস্থায় এটা নামাযের প্রতি গুরুত্বদানেরও আদেশ হয়ে যাবে। 


সূরা আল-হাদীদ 


সূরা হাদীদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য £ যে পাচটি সূরার শুরুতে ৮42 
অথবা ৮ আছে, সেগুলোকে হাদীসে ৩৮ তথা তসবীহযুক্ত সূরা 
বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সূরা হাদীদ তনু্যে প্রথম। দ্বিতীয় হাশর, তৃতীয় 
ছফ, চতুর্থ জুমুআ এবং পঞ্চম তাগাবুন। আবু দাউদ, তিরমিযী ও 
নাসায়ীর রেওয়ায়েতে হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, 
রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে এসব সূরা পাঠ করতেন। তিনি 
আরও বলেছেন যে, এসব সূরায় একটি আয়াত এমন আছে, যা হাজার 
আয়াত থেকে শ্রেষ্ঠ। ইবনে-কাসীর বলেন £ সেই শ্রেষ্ঠ আয়াতটি হচ্ছে 





সূরা হাদীদের এই আয়াত £ 
25559895958 

এই পাচটি সূরার মধ্য থেকে তিনটিতে অর্থাৎ, হাদীদ, হাশর ও ছফে 
7 অতীত পদবাচ্য সহকারে এবং জুমুআ ও তাগাবুনে /% ভবিষ্যত 
পদবাচ্য সহকারে বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলার তসবীহ্‌ ও যিকর অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সর্বকালেই 
অব্যাহত থাকা বিধেয়।-_(মাযহারী) 

শয়তানী কুমস্ত্রণার প্রতিকার £ হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন 
£ কোন সময় তোমার অন্তরে আল্লাহ্‌ তাআলা ও ইসলাম সম্পর্কে শয়তানী 
ক্মস্ত্রণা দেখা দিলে ৯%:8% আয়াতখানি আস্তে পাঠ করে নাও। 

) 

এই আয়াতের তফসীর এবং আউয়াল, আখের, যাহের ও বাতেনের 
অর্থ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের দশটিরও অধিক উক্তি বর্ণিত আছে। এসব 
উক্তির মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই __ সবগুলোরই অবকাশ আছে। 
আউয়াল শব্দের অর্থ তো প্রায় নিদিষ্ট: অর্থাৎ, অস্তিত্বের দিক দিয়ে সকল 
সৃষ্টজগতের অগ্রে ও আদি। কারণ, তিনি ব্যতীত সবকিছু তারই সৃজিত। 
তাই তিনি সবার আদি। কারও কারও মতে আখেরের অর্থ এই যে, 
সবকিছু বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও তিনি বিদ্যমান থাকবেন। যেমন, 
৫৯3504155 আয়াতে এর পরিষ্কার উল্লেখ আছে। বিলীনতা 
দুই প্রকার। (এক) যা কার্যতঃ বিলীন হয়ে যায়; যেমন, কেয়ামতের দিন 
সবকিছু বিলীন হয়ে যাবে। (দুই) যা কার্যতঃ বিলীন হয় না, কিন্ত 
সম্তাগতভাবে বিলীন হওয়ার আশংকা থেকে মুক্ত নয়। এরূপ বস্তুকে 
বিদ্যমান অবস্থায়ও ধ্বংসশীল বলা যায়। এর উদাহরণ জান্নাত ও দোযখ 
এবং এগুলোতে প্রবেশকারী ভাল-মন্দ মানুষ। তাদের অস্তিত্ব বিলীন হবে 
না; কিন্তু বিলীন হওয়ার আশংকা থেকে মুক্তও হবে না। একমাত্র আল্লাহ্‌র 
সত্তাই এমন যে, পূর্বেও বিলীন ছিল না এবং ভবিষতেও কখনও বিলীন হবে 
না।তাই তিনি সবার অস্ত। 

ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেন £ আল্লাহ্‌ তাআলার মারেফত সবার 
শেষে হয়। এই দিক দিয়ে তিনি আখের তথা অস্ত। মানুষ জ্ঞান ও 
মারেফতে ক্রমোননৃতি লাভ করতে থাকে। কিন্ত মানুষের অর্জিত এসব স্তর 
আল্লাহর পথের বিভিন্ন মনযিল বৈ নয়। এর চূড়ান্ত ও শেষ সীমা হচ্ছে 
আল্লাহ্র মাফেরত।-_(রুলুল-মা'আনী) 

“যাহের' বলে সেই সত্তা বোঝানো হয়েছে, যেসব বস্তু অপেক্ষাকৃত 
অধিক প্রকাশমান। প্রকাশমান হওয়া অস্তিত্বের একটি শাখা। অতএব, 
আল্লাহ্‌ তাআলার অস্তিত্ব যখন সবার উপরে ও অগ্রে, তখন তার 
আত্মপ্রকাশও সবার উপরে হবে। জগতে তার চাইতে অধিক কোন বস্ত 
প্রকাশমান নয়। তার প্রজ্ঞা ও শক্তিসামর্যের উজ্জ্বল নিদর্শন বিশ্বের প্রতিটি 
কণায় কণায় দেদীপ্যমান। 
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(৪) তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে, অতঃপর 
আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে ও 
যা ভূমি থেকে নিগর্ত হয় এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা আকাশে 
উত্থিত হয়। তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাক। 
তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন। (৫) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব 
তারই। সবকিছু তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। (৬) তিনি রাত্রিকে দিবসে 
প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করেন রাত্রিতে তিনি অন্তরের বিষয়াদি 
সম্পকে সম্যক জ্ঞাত। (৭) তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন কর এবং তিনি তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে 
বায় কর। অতএব, তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও বায় করে, 
তাদের জন্যে রয়েছে মহাপুরস্কার। (৮) তোমাদের কি হল যে, তোষরা 
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছ না, অথচ রসূল তোমাদেরকে 
তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার দাওয়াত দিচ্ছেন? 
আল্লাহ তো পূর্বেই তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছেন_যাদি তোমরা বিশ্বাসী 
হও। (৯) তিনিই তার দাসের প্রতি প্রকাশ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন, যাতে 
তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকে আনয়ন করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু। (০) তোমাদেরকে আল্লাহর 
পথে ব্যয় করতে কিসে বাধা দেয়, যখন আল্লাহই নভোমণ্ডল ও 
ভূমগুলের উত্তরাধিকারী? তোমাদের মধ্যে যে মকা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় 
করেছে ও জেহাদ করেছে, সে সমান নয়। এরূপ লোকদের মযার্দা বড় 
তাদের অপেক্ষা, যারা পরে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে। তবে আল্লাহ্‌ 
উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্‌ সে সম্পর্কে 
সম্যকভ্ঞাত 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


১038%9 _ অৰ্থাৎ, আল্লাহ্‌ তোমাদের সঙ্গে আছেন 
তোমরা যেখানেই থাক না কেন। এই “সঙ্গের' স্বরূপ ও প্রকৃত অবস্থা 
মানুষের জ্ঞানসীমার অতীত। কিন্তু এর অস্তিত্ব সুনিশ্চিত। এটা না হলে 
মানুষের টিকে থাকা এবং তার দ্বারা কোন কাজ হওয়া সম্ভবপর নয়। 
আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও শক্তি বলেই সবকিছু হয়। তিনি সর্বাবস্থায় ও সর্বত্র 
মানুষের সঙ্গে আছেল। 





যখন আল্লাহ্‌ তাআলা মখলুককে সৃষ্টি করার পূর্বেই ভবিষ্যতে 
আগমনকারী সব আত্মাকে একত্রিত করে তাদের কাছ থেকে তিনিই যে 
তাদের একমাত্র পালনকর্তা একথার স্বীকৃতি ও অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। 
কোরআন পাকে (/20%%45 বলে এই অঙ্গীকারের বিষয় 
উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ সেই অঙ্গীকারও হতে পারে, যা পূর্ববর্তী 
পয়গম্বরগণও তাদের উম্মতের কাছ থেকে শেষ নবী (সাঃ)-এর প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন ও তাকে সাহায্য করা সম্পর্কে নিয়েছিলেন। 
৮84৩৮ অর্থাৎ, যদি তোমরা মুমিন হও। এখানে প্রশ্ন হয় 
যে, একথাটি সেই কাফেরদেরকে বলা হয়েছে, যাদেরকে মুমিন না হওয়ার 
কারণে ইতিপূর্বে 62530৬5 বলে সতর্ক করা হয়েছে। 
এমতাবস্থায় তাদেরকে ' তোমরা যদি মুমিন হও’ বলা কিরূপে সঙ্গত হতে 
পারে? 

জওয়াব এই যে, কাফের ও মুশরিকরাও আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের দাবী 
করত। প্রতিমাদের ব্যাপারে তাদের বক্তব্য ছিল এইযে, ১ 2৯44, 

36824 -অতএব, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র 
প্রতি ঈমানের দাবী যদি সত্য হয়, তবে তার বিশুদ্ধ ও ধর্তব্য পথ 
অবলম্বন কর। এটা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে রসূলের 
প্রতিও বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে হতে পারে। 

৩৪915৬১৬৪৯৫ ৬৮০ অভিধানে উত্তরাধিকার- 
সূত্র প্রাপ্তমালিকানাকে বলা হয়ে থাকে। এই মালিকানা বাধ্যতামূলক__ 
মৃত ব্যক্তি ইচ্ছা করুক বা না করুক, ওয়ারিশ ব্যক্তি আপনা-আপনি 
মালিক হয়ে যায়। এখানে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উপর আল্লাহ্‌ 
তাআলার সার্বভৌম মালিকানাকে ৬% শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার রহস্য এই 
যে, তোমরা ইচ্ছা কর বা না কর, তোমরা আজ যে যে জিনিসের মালিক 
বলে গণ্য হও, সেগুলো অবশেষে আল্লাহ্‌ তাআলার বিশেষ মালিকানায় 
চলে যাবে। সবকিছুর প্রকৃত মালিক পূর্বেও আল্লাহ্‌ তা'আলাই ছিলেন, 
কিন্তু তিনি কৃপাবশতঃ কিছু বস্তুর মালিকানা তোমাদের নামে করে 
দিয়েছিলেন। এখন তোমাদের সেই বাহ্যিক মালিকানাও অবশিষ্ট থাকবে 
না। সর্বতোভাবে আল্লাহরই মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তাই এই 
মুহূর্তে যখন বাহ্যিক মালিকানা তোমাদের হাতে আছে, তখন এ থেকে 
আল্লাহ্‌র নামে যা ব্যয় করবে, তা পরকালে পেয়ে যাবে। এভাবে যেন 
আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়কৃত বস্তুর মালিকানা তোমাদের জন্যে চিরস্থায়ী হয়ে 
যাবে। 


তিরমিষীর রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন £ একদিন 


১৩৩৪ 


আমরা একটি ছাগল যবাই করে তার অধিকাংশ গোশত বন্টন করে 
দিলাম, শুধু একটি হাত নিজেদের জন্যে রাখলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) 
আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন £ বন্টনের পর এই ছাগলের গোশত কতটুকু 
রয়ে গেছে? আমি আরয করলাম £ শুধু একটি হাত রয়ে গেছে। তিনি 
বললেন £ গোটা ছাগলই রয়ে গেছে। তোমার ধারণা অনুযায়ী কেবল হাতই 
রয়ে যায়নি। কেননা, গোটা ছাগলই আল্লাহ্র পথে ব্যয় হয়েছে। এটা 
আল্লাহ্‌র কাছে তোমার জন্যে থেকে যাবে। যে হাতটি নিজের খাওয়ার 
জন্যে রেখেছ, পরকালে এর কোন প্রতিদান পাবে না। কেননা, এটা 
এখানেই বিলীন হয়ে যাবে।_(মাযহারী) 

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার প্রতি জোর দেয়ার পর পরবর্তী আয়াতে 
বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে যা কিছু যে কোন সময় ব্যয় করলে 
সওয়াব পাওয়া যাবে ; কিন্তু ইমান, আস্তরিকতা ও অগ্রগামিতার 
পার্থক্যবশতঃ সওয়াবেও পার্থক্য হবে। বলা হয়েছেঃ 36,649 

854401} 5819% -অৰ্থাৎ, যারা আল্লাহ্র পথে ধন-সম্পদ 
ব্যয় করে, তারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। (এক) যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে 
বিশ্বাস স্থাপন করতঃ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেছে। 

(দুই) যারা মন্কাবিজয়ের পর মুমিন হয়ে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেছ। 
এই দুই শ্রেণীর লোক আল্লাহ্‌র কাছে সমান নয়; বরং মর্যাদায় একশ্রেণী 
অপর শ্রেণী থেকে শ্ররষ্ঠ। মকাবিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপনকারী, 
জেহাদকারী ও ব্যয়কারীর মর্যাদা অপর শ্রেণী অপেক্ষা বেশী। 

মন্ধা বিজয়কে সাহাবায়ে-কেরামের মর্ধাদাভেদের মাপকাঠি 
করার রহস্যঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তাআলা 
সাহাবায়ে-কেরামকে দুই. শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। (এক) যারা 
মককাবিজয়ের পূর্বে মুসলমান হয়ে ইসলামী কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ 
করেছেন এবং (দুই) যারা মক্কাবিজয়ের পর একাজে শরীক হয়েছেন। 
আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রথমোক্ত সাহাবীগণের মর্যাদা আল্লাহ্‌ 
তাআলার কাছে শেষোক্ত সাহাবীগণের তুলনায় বেশী। 

সকল সাহাবীর জন্যে মাগফেরাত ও রহমতের সুসংবাদ এবং 
অবিশষ্ট উম্মত থেকে তাঁদের স্বাতস্্য £ উল্লেখিত আয়াতসমূহে 
সাহাবায়ে-কেরামের মর্যাদার পারস্পরিক তারতম্য উল্লেখ করে শেষে বলা 
হয়েছে £ ০3141055946 = অর্থাৎ, পারস্পরিক 
সত্বেও আল্লাহ্‌ তাআলা কল্যাণ অর্থাৎ, জান্নাত ও মাগফেরাতের ওয়াদা 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 





Madd 


সবার জন্যেই করেছেন। এই ওয়াদা সাহাবায়ে-কেরামের সেই শ্রেণীদৃয়ের 
জন্যে, যারা মক্কাবিজয়ের পূর্বে ও পরে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেছেন এবং 
ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলা করেছেন। এতে সাহাবায়ে-কেরামের প্রায় 
সমগ্র দলই শামিল আছে। কেননা, তাদের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি খুবই দুর্লভ, 
যিনি মুসলমান হওয়া সত্বেও আল্লাহ্‌র পথে কিছুই ব্যয় করেননি এবং 
ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলায় অংশগ্রহণ করেননি। তাই মাগফেরাত ও 
রহমতের এই কোরআনী ঘোষণা প্রত্যেক সাহাবীকে শামিল করেছে। 


সাহাবায়ে-কেরামের মর্যাদা কোরআন ও হাদীস দ্বারা জানা যায় 
খতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা নয় £ সারকথা এই যে, সাহাবায়ে-কেরাম 
সাধারণ উম্মতের ন্যায় নন। তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও উম্মতের মাঝখানে 
আল্লাহ্‌র তৈরী সেতু। তাদের মাধ্যম ব্যতীত উম্মতের কাছে কোরআন ও 
রসূলুল্লাহ সাঃ)-এর শিক্ষা পৌছার কোন পথ নেই। তাই ইসলামে তাদের 
বিশেষ একটি মর্যাদা রয়েছে। তাদের এই মর্যাদা ইতিহাস গ্রন্থের সত্যমিথ্যা 
বর্ণনা দ্বারা নয়; বরং কোরআন ও হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়। 

তাদের দ্বারা কোন পদস্থলন বা ভ্রান্তিমূলক কোন কিছু হয়ে থাকলে 
তা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইজতিহাদী ভুল। যে কারণে সেগুলোকে 
গোনাহের মধ্যে গণ্য করা যায় না। বরং সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী 
তদ্ৰারা তারা একটি সওয়াব পাওয়ার অধিকারী। যদি বাস্তবে কোন গোনাহ্‌ 
হয়েই যায়, তবে প্রথমতঃ তা তাদের সারা জীবনের সৎকর্ম এবং রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) ও ইসলামের সাহায্য ও সেবার মোকাবেলায় শূন্যের কোঠায় থাকে। 
দ্বিতীয়তঃ তারা ছিলেন অসাধারণ খোদাতীরু। সামান্য গোনাহের কারণেও 
তাদের অস্তরাত্থা কেঁপে উঠত। তারা তাৎক্ষণিকভাবে তওবা করতেন এবং 
নিজের উপর গোনাহের শাস্তি প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হতেন। কেউ নিজেকে 
মসজিদের স্তন্তের সাথে বেধে দিতেন এবং তওবা কবুল হওয়ার নিশ্চিত 
বিশ্বাস অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তদবন্থায়ই দণ্ডায়মান থাকতেন। এছাড়া 
তাদের প্রত্যেকের পুণ্য এত অধিক ছিল যে, সেগুলো দ্বারা গোনাহের 
কাফ্ফরা হয়ে যেতে পারে। সর্বোপরি আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের 
মাগফেরাতের ব্যাপক ঘোষণা আলোচ্য আয়াতে এবং অন্য আয়াতেও 
করে দিয়েছেন। শুধু মাগফেরাতই নয়; A 
বলে তার সন্থষ্টিরও নিশ্চিত আশ্বাস দান করেছেন। তাই তাদের পরম্পরে 
যেসব মতবিরোধ ও বাদানুবাদের ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোর ভিত্তিতে তাদের 
মধ্যে কাউকে মন্দ বলা অথবা দোষারোপ করা নিশ্চিতরূপে হারাম, 


রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তি অনুযায়ী অভিশপ্ত হওয়ার কারণ এবং নিজের 
ঈমানকে বিপন্ন করার শামিল। 
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6১) কে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে উত্তম ধার দিবে, এরপর তিনি তার 
জন্যে তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্যে রয়েছে সম্মানিত 
পুরস্কার। (১২) যেদিন আপনি দেখবেন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার 
নারীদেরকে, তাদের সম্মুখ ভাগে ও ডানপাশে তাদের জ্যোতি ছুটোছুটি 
করবে। বলা হবে £ আজ তোমাদের জন্যে সুসংবাদ জারাতের, যার 
তলদেশে নদী প্রবাহিত, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য। 
(১৩) যেদিন কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশবাসিনী নারীরা মুমিনদেরকে 
বলবে £ তোমরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা কর, আমরাও কিছু আলো নিব 
তোমাদের জ্যোতি থেকে। বলা হবে £ তোমরা পিছনে ফিরে যাও ও 
আলোর খোজ কর। অতঃপর উভয় দলের মাঝখানে খাড়া করা হবে 
একটি প্রাচীর, যার একটি দরজা হবে। তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং 
বাইরে থাকবে আযাব । (১৪) তারা মুমিনদেরকে ডেকে বলবে £ আমরা কি 
তোমাদের সাথে ছিলাম না? তারা বলবে £ হা কিন্তু তোমরা নিজেরাই 
নিজেদেরকে বিপদযাপ্ত করেছ। প্রতীক্ষা করেছ, সন্দেহ পোষণ করেছ 
এবং অলীক আশার পেছনে বিভ্রান্ত হয়েছ, অবশেষে আল্লাহর আদেশ 
পৌছেছে। এই সবই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত করেছে। 
(১৫) অতএব, আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে 
না এবং কাফেরদের কাছ থেকেও নয়। তোমাদের সবার আবাসস্থল 
জাহানাম। সেটাই তোমাদের সঙ্গী। কতই না নিকৃষ্ট এই প্রত্যাবর্তন স্থল। 
(১৬) যারা মুমিন, তাদের জন্যে কি আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং যে সত্য 
অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? তারা 
তাদের মত যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। তাদের 
উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অস্তঃকরণ কঠিন 
হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। (১) তোমরা জেনে রাখ, 
আল্লাহই ভূ-ভাগকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন। আমি 

তোমাদের জন্যে আয়াতগুলো ব্যক্ত করেছি, যাতে তোমরা 
বোঝ। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
Ed ET EEL 





অর্থাৎ, সেদিন সুরণীয়, যেদিন আপনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন 
নারীদেরকে দেখবেন যে, তাদের নূর তাদের অগ্রে ও ডানদিকে ছুটোছুটি 
করবে। 

“সেদিন' বলে কেয়ামতের দিন বোঝানো হয়েছে। নূর দেয়ার 
ব্যাপারটি পুলসিরাতে চলার কিছু পূর্বে ঘটবে। হযরত আবু উমামা বাহেলী 
(রঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এর বিবরণ রয়েছে। হাদীসটি কিছু দীর্ঘ। 
এতে আছে যে, আবু উমামা (রাঃ) একদিন দামেশকে এক জানাযায় 
শরীক হন। জানাযা শেষে উপস্থিত লোকদেরকে মৃত্যু ও পরকাল স্মরণ 
করিয়ে দেয়ার জন্যে তিনি মৃত্যু, কবর ও হাশরের কিছু অবস্থা বর্ণনা 
করেন। নিয়ে তার কয়েকটি বাক্যের অনুবাদ দেয়া হল £ 

অতঃপর তোমরা কবর থেকে হাশরের ময়দানে স্থানান্তরিত হবে। 
হাশরের বিভিন্ন মনধিল ও স্থান অতিক্রম করতে হবে। এক মনযিলে 
আল্লাহ্‌ তাআলার নির্দেশে কিছু মুখমগ্ডলকে সাদা ও উজ্জ্বল করে দেয়া 
হবে এবং কিছু মুখমণ্ডলকে গাঢ় কৃষ্বর্ণ করে দেয়া হবে। অপর এক 
ঘনযিলে সমবেত সব মুমিন ও কাফেরকে গভীর অন্ধকার আচ্ছন্ন করে 
ফেলবে। কিছুই দৃষ্টিগোচর হবে না। এরপর নূর বন্টন করা হবে। প্রত্যেক 
মুমিনকে নূর দেয়া হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে 
বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মুমিনকে তার আমল পরিমাণে নূর দেয়া হবে। ফলে 
কারও নূর পর্বতসম, কারও খর্জুর বৃক্ষসম এবং কারও মানবদেহসম হবে। 
সর্বাপেক্ষা কম নূর সেই ব্যক্তির হবে, যার কেবল বৃদ্ধাঙগুলিতে নূর থাকবে; 
তাও আবার কখনও জ্বলে উঠবে এবং কখনও নিভে যাবে। __ 
(ইবনে-কাসীর) 

DG GES res IIMA GNI 
অর্থাৎ, মুমিনদের জন্যে কি এখনও সময় আসেনি যে, তাদের 
অন্তর আল্লাহর যিকর এবং যে সত্য নাযিল করা হয়েছে ততপ্রতি নম্র ও 
বিগলিতহবে? 

"৬ (৯ এর অর্থ অন্তর নরম হওয়া, উপদেশ কবুল করা ও 
আনুগত্য করা। --(ইবনে-কাসীর) কোরআনের প্রতি অন্তর বিগলিত 
হওয়ার অর্থ এর বিধান তথা আদেশ ও নিষেধ পুরোপুরি পালনকরার জন্যে 
প্রস্তুত হওয়া এবং এ ব্যাপারে কোন অলসতা বা দুর্বলতাকে প্রশ্রয় না 
দেয়া।_করহুল-মা'আনী) 

এটা মুমিনদের জন্যে হুশিয়ারী। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে 
বর্ণিত আছে, আল্লাহ্‌ তাআলা কোন কোন মুমিনদের অন্তরে আমলের 
প্রতি অলসতা ও অনাসক্তি আচ করে এই আয়াত নাযিল করেন। 
হেবনে-কাসীর) ইমাম আ’মাশ বলেন £ মদীনায় গৌছার পর কিছু 
অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হওয়ায় কোন কোন সাহাবীর কর্মোদ্দীপনায় 
কিছুটা শৈথিল্য দেখা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। 
_ কহুল-মা'আনী)। 

হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) উপরোক্ত রেওয়ায়েতে আরও বলা 
হয়েছে, এই হুশিয়ারী সংকেত কোরআন অবতরণ শুরু হওয়ার তের বছর 
পরে নাযিল হয়। সহীহ্‌ মুসলিমের -রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে মসউদ 
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(১৮) নিশ্চয় দানশীল ব্যক্তি ও দানশীলা নারী, যারা আল্লাহকে উত্তমরপে 
ধার দেয়, তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ এবং তাদের জন্যে রয়েছে 
সম্মানজনক পুরস্কার। (১৯) আর যারা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করে তারাই তাদের পালনকর্তার কাছে সিদ্দীক ও শহীদ 
বলে বিবেচিত। তাদের জন্যে রয়েছে পুরস্কার ও জ্যোতি এবং যারা 
কাফের ও আমার নিদর্শন অস্বীকারকারী তারাই জাহান্নামের অধিবাসী 
হবে। (২০) তোমরা জেনে রাখ, পা্িব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, 
সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর 
কিছু নয়, যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে 
চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে 
পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি 
এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সস্তষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু 
নয়। (২১) তোমরা অহ ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও সেই 
জান্নাতের দিকে, যা আকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশত্ত। এটা প্রস্তুত করা 
হয়েছে আল্লাহ ও তার রসূলগণের প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারীদের জন্যে এটা 
আল্লাহর কৃপা, তিনি যাকে ইচ্ছা, এটা দান করেন। আল্লাহ্‌ মহান কৃপার 
অধিকারী। (২২) পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন 
বিপদ আসে না; কিন্তু তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। 
নিশ্চয় এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ। (২৩) এটা এজন্যে বলা হয়, যাতে 
তোমরা যা হারাও তজ্জন্যে দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা 
দিয়েছেন, তজ্জন্যে উল্ল সিত না হও। আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে 
পছন্দ করেন না, (২৪) যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার গ্রাতি 
উৎসাহ দেয়, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ 
অভাবযু্, প্রশংসিত। 

































































(রাঃ) বলেন, আমাদের ইসলাম গ্রহণের চার বছর পর এই আয়াতের 
মাধ্যমে আমাদেরকে হুশিয়ার করা হয়। Re 

মোটকথা, এই হুশিয়ারীর সারমর্ম হচ্ছে মুসলমানদেরকে পুরোপুরি 
নম্বতা ও সৎ কর্মের জন্যে তৎপর থাকার শিক্ষা দেয়া এবং একথা 
যে, আস্তরিক নম্রতাই সংকর্ষের ভিত্তি। h 

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 
মানুষের অস্তর থেকে সর্বপ্রথম নম্রতা উঠিয়ে নেয়া হবে। _ 
(ইবনে-কাসীর) 

আনুযজ্ঞি জ্ঞাতব্য বিষয় 

প্রত্যেক মুমিনই কি সিদ্দীক ও শহীদ? ৮৯১৪১৭৫৯১ 

24870859458 এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, 
প্রত্যেক মুমিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা যায়। এই আয়াতের ভিত্তিতে 
হযরত কাতাদাহ ও আমর ইবনে মায়মুন (রাঃ) বলেন, যে কেউ আল্লাহ্‌ ও 
তার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সেই সিদ্দিক ও শহীদ। 

হযরত বারা ইবনে আযেবের বাচনিক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) 
বলেন £ +14১ ৮! | অর্থাৎ আমার উ্মতের সব মুমিন শহীদ। 
এর প্রমাণ হিসেবে তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন। _ 
(ইবনে-জরীর) 

একদিন হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) কাছে কিছুসংখ্যক সাহাবী 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন £ ১4২১ 5 4 অর্থাৎ, আপনারা 
প্রত্যেকেই সিদ্দীক ও শহীদ। সবাই আশ্চর্যান্িত হয়ে বললেন £ আবু 
হুরায়রা, আপনি এ কি বলছেন? তিনি জওয়াবে বললেনঃ আমার কথা 
বিশ্বাস না করলে কোরআনের এই আয়াত পাঠ করুন 
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কিন্তু কোরআন পাকের অন্য একটি আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় 
যে, প্রত্যেক মুমিন সিদ্দীক ও শহীদ নয়; বরং মুমিনদের একটি উচ্চ 
শরেণীকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা হয়। আয়াতটি এই £ 
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এই আয়াতে পয়গম্বরগণের সাথে মুমিনদের তিনটি শ্রেণী বিশেষভাবে 
উল্লেখিত হয়েছে যথা, সিদ্দীক, শহীদ ও ছালেহ্‌। বাহ্যতঃ এই তিনটি ভিন্ন 
ভিন্ন শ্রেণী। নতুবা ভিন্ন ভাবে বলার প্রয়োজন ছিল না। এ কারণেই কেউ 
কেউ বলেন £ সিদ্দীক ও শহীদ প্রকৃতপক্ষে মুমিনদের বিশেষ উচ্চশ্রেণীর 
লোকগণকে বলা হয়, যারা মহান গুণগরিমার অধিকারী। তবে আলোচ্য 
আয়াতে সব মুমিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলার তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক 
মুমিনকেও কোন না কোন দিক দিয়ে সিদ্দীক ও শহীদ বলে গণ্য এবং 
তাদের কাতারভুক্ত মনে করা হবে। 

কুহুল-মা’ আনীতে আছে, আলোচ্য আয়াতে কামেল ও এবাদতকারী 
মুমিন অর্থ নেওয়া সঙ্গত। নতুবা যেসব মুমিন অসাবধান ও খেয়ালখুশীতে 
মগ্ন তাদেরকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা যায় না। এক হাদীস থেকেও এর 
সমর্থন পাওয়া যায়। রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন *১4১ ৬৮5১ ১s 
অর্থাৎ, যারা মানুষের প্রতি অভিসম্পাত করে তারা শহীদদের অন্তর্ভুক্ত 
হবে না। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) একবার উপস্থিত জনতাকে বললেনঃ 
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তোমাদের কি হল যে, তোমরা কাউকে অপরের ইযযতের উপর হামলা 
করতে দেখেও তাকে বাধা দাও না এবং একে খারাপ মনে কর না? জনতা 
আরয করল £ আমরা কিছু বললে সে আমাদের ইযযতের উপরও হামলা 
- চালাবে এই ভয়ে আমরা কিছু বলি না। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন £ যারা 
এমন শিথিল, তারা সেই শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে না, যারা কেয়ামতের 
দিন পূর্ববর্তী পয়গন্বরগণের উম্মতদের মোকাবেলায় সাক্ষ্য দিবে। _ 
কহুল-মা'আলী) 

তফসীরে-মাযহারীতে আছে, আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
আমলে যারা ঈমানদার হয়েছে এবং তার পবিত্র সঙ্গলাভে ধন্য হয়েছে, 
তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে। আয়াতে 6251 বাক্য থেকে বোঝা 
যায় যে, একমাত্র সাহাবায়ে-কেরামই সিদ্দীক, অন্য কোন মুমিন নয়। 
হ্যরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহঃ) বলেন £ সাহাবায়ে-কেরাম সকলেই 
পয়গম্বরসূলভ গুণগরিমার বাহক ছিলেন। যে ব্যক্তি একবার মুমিন 
অবস্থায় রসূলুল্লাহ সোঃ)-কে দেখেছে, সেই পয়গম্বরসুলভ গুণগরিমায় 
আপ্রুত হয়েছে। 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ জান্নাতী ও জাহান্ামীদের পরকালীন চিরস্থায়ী 
অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। মানুষের পরকালের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়া 
এবং আযাবে ধৃত হওয়ার বড় কারণ হচ্ছে পার্থিব ক্ষণস্থায়ী সুখ ও তাতে 
নিমগ্ন হয়ে পরকাল থেকে উদাসীন হয়ে যাওয়া। তাই আলোচ্য 
আয়তসমূহে বৰ্ণনা করা হয়েছে যে, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া মোটেই ভরসা করার 
যোগ্য নয়। 

পার্থিব জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু হয় এবং যাতে 
দুনিয়াদার ব্যক্তি মগ্ন ও আনন্দিত থাকে, প্রথমে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে 
বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, সংক্ষেপে বলতে গেলে পার্থিব জীবনের 
মোটামুটি বিষয়গুলো যথাক্রমে এই £ প্রথমে ক্রীড়া, এরপর কৌতুক, 
এরপর সাজ-সজ্জা, এরপর পারস্পরিক অহমিকা, এরপর ধন ও জনের 
প্রাচুর্য নিয়ে পারস্পরিক গর্ববোধ। 


& শব্দের অর্থ এমন খেলা, যাতে মোটেই উপকার লক্ষ্য থাকে না; 
যেমন কচি শিশুদের অঙ্গ চালনা। % এমন খেলাধূলা, যার আসল লক্ষ্য 
চিত্তবিনোদন ও সময়ক্ষেপণ হলেও প্রসঙ্গক্রমে ব্যায়াম অথবা অন্য কোন 
উপকারও অর্জিত হয়ে যায়। যেমন_-বড় বালকদের ফুটবল, লক্ষ্যভেদ 
অর্জন ইত্যাদি খেলা। হাদীসে লক্ষ্যভেদ অর্জন ও সাতার অনুশীলনকে 
উত্তম খেলা বলা হয়েছে। অঙ্গ-সজ্জা, পোশাক ইত্যাদির মোহ সর্বজন 
বিদিত। প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রথম অংশ ক্রীড়া অর্থাৎ ৫] এর মধ্য 
দিয়ে অতিবাহিত হয়। এরপর % শুরু হয়। এরপর সে অঙগসজ্জায় 
ব্যাপৃত হয় এবং শেষ বয়সে সমসাময়িক ও সমবয়সীদের সাথে 
প্রতিযোগিতার প্রেরণা সৃষ্টি হয়। 

উল্লেখিত ধারাবাহিকতার প্রতিটি স্তরেই মানুষ নিজ অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট 
থাকে এবং একেই সর্বোত্তম জ্ঞান করে। কিন্তু যখন এক স্তর ডিঙিয়ে অন্য 
স্তরে গমন করে, তখন বিগত স্তরের দুর্বলতা ও অসারতা তার দৃষ্টিতে ধরা 
পড়ে। বালক-বালিকারা খেলা-ধূলাকে জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ 
ও সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ধন মনে করে। কেউ কেউ তাদের খেলার সামগ্রী 
ছিনিয়ে নিলে তারা এত ব্যথা পায়, যেমন বয়স্কদের ধন-সম্পদ, বাড়ীঘর 
ছিনিয়ে নিলে তারা ব্যথা পায়। কিন্তু এই স্তর অতিক্রম করে সামনে 
অগ্রসর হলে পর তারা বুঝতে পারে যে, যেসব বস্তুকে তারা জীবনের 
উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাব্যস্ত করে নিয়েছিল, সেগুলো ছিল অসার ও অর্থহীন 





বস্তু। যৌবনে সাজ-সজ্জা ও পারস্পরিক অহমিকাই থাকে জীবনের 
লক্ষ্য। বার্ধক্যে ধনে ও জনে প্রাচূর্য লাভের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। কিন্ত 
যৌবনে যেমন শৈশবের কার্যকলাপ অসার মনে হয়েছিল, বার্ধক্যে পৌছেও 
তেমনি যৌবনের কার্যকলাপ অনর্থক মনে হতে থাকে। বার্ধক্য হচ্ছে 
জীবনের সর্বশেষ মনযিল। এ মনযিলে ধন ও জনের প্রাচ্য এবং 
জাক-জমক ও পদের জন্যে গর্ব জীবনের মহান লক্ষ্য হয়ে দীড়ায়। 
কোরআন পাক বলে যে, এই অবস্থাও সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। এর পরবর্তী 
দুটি স্তর বরযখ ও কেয়ামতের চিন্তা কর। এগুলোই আসল। অতঃপর 
কোরআন পাক বর্ণিত বিষয়বস্তুর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছে ঃ 


০৩8৮ রজত 


৬ শব্দের অর্থ বৃষ্টি। ১৬৪ শব্দটি মুমিনের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত 
হলেও এর অপর আভিধানিক অর্থ কৃষকও হয়। আলোচ্য আয়াতে কেউ 
কেউ এ অর্থই নিয়েছেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টি দ্বারা ফসল ও 
নানা রকম উদ্ভিদ উৎপনন হয়ে যখন সবুজ ও শ্যামল বর্ণ ধারণ করে, তখন 
কৃষকের আনন্দের সীমা থাকে না। কোন কোন তফসীরবিদ // 
শব্দটিকে প্রচলিত অর্থে ধরে বলেছেন যে, এতে কাফেররা আনন্দিত হয়। 
এখানে প্রশ্ন হয় যে, সবুজ, শ্যামল ফসল দেখে কাফেররাই কেবল 
আনন্দিত হয় না, মুসলমানরাও হয়। জওয়াব এই যে, মুমিনের আনন্দ ও 
কাফেরের আনন্দের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। মুমিন আনন্দিত হলে 
তার চিন্তাধারা আল্লাহ্‌ তাআলার দিকে থাকে। সে বিশ্বাস করে যে, এই 
সুন্দর ফসল আল্লাহ্‌র কুদরত ও রহমতের ফল। সে একেই জীবনের 
উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করে না। তার আনন্দের সাথে পরকালের চিন্তাও 
সদাসর্বদা বিদ্যমান থাকে। ফলে দুনিয়ার অগাধ ধনরত্ব পেয়েও মুমিন 
কাফেরের ন্যায় আনন্দিত ও মত্ত হয় না। তাই আয়াতে "কাফের আনন্দিত 
হয়’ বলা হয়েছে। 

এরপর এই দৃষটাস্তের সারসংক্ষেপ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফসল 
ও অন্যান্য উদ্ভিদ যখন সবুজ শ্যামল হয়ে যায়, তখন দর্শক মাত্রই বিশেষ 
করে কাফেররা খুবই আনন্দিত ও মত্ত হয়ে উঠে। কিন্তু অবশেষে তা শুষ্ক 
হতে থাকে। প্রথমে লীতবর্ণ হয়, এরপরে সম্পূর্ণ খড়-কুটায় পরিণত হয়। 
মানুষও তেমনি প্রথমে তরুতাজা ও সুন্দর হয়। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত 
এরূপই কাটে। অবশেষে যখন বার্ধক্য আসে, তখন দেহের সজীবতা ও 
সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় এবং সবশেষে মরে মাটি হয়ে যায়। 
দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতা বর্ণনা করার পর আবার আসল উদ্দেশ্য_পরকালের 
চিন্তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে পরকালের অবস্থা বর্ণনা করা 
হয়েছেঃ 
পরকালে মানুষ এ দু'টি অবস্থার মধ্যে যে-কোন একটির সম্মুখীন হবে। 
একটি কাফেরদের অবস্থা অর্থাৎ, তাদের জন্যে কঠোর আযাব রয়েছে। 
অপরটি মুমিনদের অবস্থা; অর্থাৎ, তাদের জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ 
থেকে ক্ষমা ও সন্তষ্টি রয়েছে। 

এরপর সংক্ষেপে দুনিয়ার স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছেঃ $১ 
23381729103) = অর্থাৎ, এসব বিষয় দেখা ও অনুধাবন করার 
পর একজন বুদ্ধিমান ও চুমা ব্যক্তি এই সিদ্ধাস্তেই উপনীত হতে পারে 


১৩৩৮ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


পাদ 





যে, দুনিয়া একটি প্রতারণার স্থল। এখানকার সম্পদ-প্রকৃত সম্পদ নয়, যা 
বিপদমুহূর্তে কাজে আসতে পারে। অতঃপর পরকালের আযাব ও সওয়াব 
এবং দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতার অবশ্য্তাবী পরিণতি এরূপ হওয়া উচিত যে, 
মানুষ দুনিয়ার সুখ ও আনন্দে মগ্ন না হয়ে পরকালের চিন্তা বেশী করবে। 
পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে। 
99855755595 

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত 
হও, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর প্রস্থের সমান। 

অগ্থে ধাবিত হওয়ার এক অর্থ এই যে, জীবন, স্বাস্থ্য ও 
শক্তি-সামর্ঘের কোন ভরসা নেই ; অতএব, সৎকাজে শৈথিল্য ও 
টালবাহানা করো না। এরূপ করলে কোন রোগ অথবা ওযর তোমার 
সৎকাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে কিংবা তোমার মৃত্যুও হয়ে যেতে পারে। 
অতএব এর সারমর্ম এই যে, অক্ষমতা ও মৃত্যু আসার আগেই তুমি 
সৎকাজের পুঁজি সংগ্রহ করে নাও, যাতে জান্নাতে পৌছতে পার। 

অগ্রে ধাবিত হওয়ার দ্বিতীয় অর্থ এই যে, সংকাজে অপরের অগ্রণী 
হওয়ার চেষ্টা কর। হযরত আলী (রাঃ) তার উপদেশাবলীতে বলেন £ তুমি 
মসজিদে সর্বপ্রথম গমণকারী এবং সর্বশেষ নির্গমনকারী হও। হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ বলেন £ জেহাদে সর্বপ্রথম কাতারে থাকার জন্যে 
অগ্রসর হও। হযরত আনাস বলেন £ জামাতের নামাযের প্রথম তকবীরে 
উপস্থিত থাকার চেষ্টা কর।__(রুহুল-মা'আনী) 

জান্নাতের পরিধি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে £ এর প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর 
সমান। সূরা আল-এমরানে এই বিষয়বস্তুর আয়াতে ০1৯ বহুবচন শব্দ 
ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, সপ্ত আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতি 
একত্রিত করলে জান্নাতের প্রস্থ হবে। বলাবাহুল্য, প্রত্যেক বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ 
অপেক্ষা বেশী হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতের বিস্তৃতি সপ্ত আকাশ 
ও পৃথিবীর বিস্তৃতির চাইতে বেশী ৬৮+ শব্দটি কোন সময় কেবল বিস্তৃতি 
অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখন দৈর্ঘ্যের বিপরীত অর্থ বোঝানো উদ্দেশ্য থাকে 
না। উভয় অবস্থাতেই জান্নাতের বিশাল বিস্তৃতিই বোঝা যায়। 

83997558055 কবর 

আয়াতে জান্নাত ও তার নেয়ামতসমূহের দিকে অগ্রণী হওয়ার আদেশ 
ছিল। এতে কেউ ধারণা করতে পারত যে, জান্নাত ও তার অক্ষয় 
নেয়ামতরাজি মানুষের কর্মের ফল এবং মানুষের কর্মই এর জন্যে যথেষ্ট। 
আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা এরশাদ করেছেন যে, তোমাদের 
ক্রিয়াকর্ম জান্নাত লাভের পক্ষে যথেষ্ট কারণ নয় যে, ক্রিয়াকর্মের ফলেই 
জান্নাত অবশ্যস্তাবী হয়ে পড়বে। মানুষ দুনিয়াতে যেসব নেয়ামত লাভ 
করেছে, তার সারাজীবনের সৎকর্ম এগুলোর বিনিময়ও হতে পারে না, 
জান্নাতের অক্ষয় নেয়ামতরাজির মূল্য তো হওয়া দূরের কথা। অতএব 
আল্লাহ্‌ তাআলার অনুগ্রহ ও কৃপার বদৌলতেই মানুষ জান্াতে প্রবেশ 
করবে। মুসলিম ও বোখারী বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন £ 
তোমাদের আমল তোমাদের কাউকে যুক্তি দিতে পারে না। 





সাহাবায়ে-কেরাম আরয করলেন £ আপনিও কি তদ্রাপ? তিনি বললেন ঃ 
হা, আমিও আমার আমল দ্বারা জান্নাত লাভ করতে পারি না আল্লাহ্‌ 
তাআলার দয়া ও অনুকম্পা হলেই লাভ করতে পারি। -- (মাযহারী) 
দু'টি পার্থিব বিষয় মানুষকে আল্লাহর সুরণ ও পরকালের চিন্তা থেকে 
গাফেল করে দেয়। (এক) সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, যাতে লিপ্ত হয়ে মানুষ আল্লাহকে 
ভূলে যায়। এ থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত 
হয়েছে। (দুই) বিপদাপদ, এতে জড়িত হয়েও মানুষ মাঝে মাঝে নিরাশ ও 
আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ 
সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। 
SIXES IG Khel 
তোমাদের উপর যে বিপদাপদ আসে, তা সবই আমি কিতাবে অর্থাৎ, 
লওহে-মাহফ্যে জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই লিখে দিয়েছিলাম। পৃথিবীর বিপদাপদ 
বলে দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ফসলহানি, বাণিজ্যে ঘাটতি, ধন-সম্পদ বিনষ্ট 
হওয়া, বন্ধু বান্ধবের মৃত্যু ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত বিপদাপদ বলে সর্বপ্রকার 
রোগব্যাধি, ক্ষত, আঘাত ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। 
230550558 আয়াতের 
উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে মানুষ যা কিছু বিপদ অথবা সুখ, আনন্দ অথবা 
দুঃখের সম্মুখীন হয়, তা সবই আল্লাহ্‌ তাআলা লওহে-মাহ্‌ফ্যে মানুষের 
জনের পূর্বেই লিখে রেখেছেন। এ বিষয়ের সংবাদ তোমাদেরকে এজন্যে 
দেয়া হয়েছে, যাতে তোমরা দুনিয়ার ভাল-মন্দ অবস্থা নিয়ে বেশী 
চিন্তা-ভাবনা না কর। দুনিয়ার কষ্ট ও বিপদাপদ তেমন আক্ষেপ ও 
পরিতাপের বিষয় নয় এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং অর্থসম্পদ তেমন উল্লাসিত 
ও মত্ত হওয়ার বিষয় নয় যে, এগুলোতে মশগুল হয়ে তোমরা আল্লাহ্‌র 
স্মরণ ও পরকাল সম্পর্কে গাফেল হয়ে যাবে। 
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন £ প্রত্যেক মানুষ 
স্বভাবগতভাবে কোন কোন বিষয়ের কারণে আনন্দিত এবং কোন কোন 
বিষয়ের কারণে দুঃখিত হয়। কিন্তু যা উচিত তা এই যে, বিপদের সম্মুখীন 
হলে সবর করে পরকালের পুরস্কার ও সওয়াব অর্জন করতে হবে এবং 
সুখ ও আনন্দের সম্মুখীন হলে কৃতজ্ঞ হয়ে পুরস্কার ও সওয়াব হাসিল 
করতে হবে। (ূহুল-মা"আনী) 
পরবর্তী আয়াতে সুখ ও ধন-সম্পদের কারণে উদ্ধত্য ও অহংকারীদের 
নিন্দা করা হয়েছেঃ 3%51:%6৬4$295  -অর্থাৎ আল্লাহর 
উদ্ধত্য অহংকারীকে পছন্দ করেন না। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়ার নেয়ামত 
পেয়ে যারা অহংকার করে, তারা আল্লাহ্‌র কাছে ঘৃণার্হ। কিন্তু পছন্দ 
করেন না, বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, বুদ্ধিমান ও পরিণামদর্শী মানুষের 
কর্তব্য হল প্রত্যেক কাজে আল্লাহর পছন্দ ও অপছন্দের চিন্তা। তাই 
এখানে অপছন্দ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
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(২৫) আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদরশনসহ প্রেরণ করেছি এবং 
তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও নযায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ 
প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড 
রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ্‌ জেনে 
নিবেন কে না দেখে তাকে ও তার রসুলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ 
শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (২৬) আমি নৃহ ও ইবরাহীমকে রসূলরূপে খেরণ 
করেছি এবং তাদের বংশধরের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব অব্যাহত 
রেখেছি। অতঃপর তাদের কতক সংপঞপ্রাপ্ত হয়েছে এবং অধিকাংশই 
হয়েছে পাপাচারী। (২৭) অতঃপর আমি তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করেছি 
আমার রসূলগণকে এবং তাদের অনুগামী করেছি মরিয়ম তনয় ঈসাকে ও 
তাকে দিয়েছি ইঞ্জীল। আমি তার অনুসারীদের অন্তরে স্থাপন করেছি 
নয়তা ও দয়া। আর বৈরাগা, সে তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে; 
আখি এটা তাদের উপর ফরয করিনি; কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের 
জন্যে এটা অবলম্বন করেছে। অতঃপর তারা যথাযথভাবে তা পালন 
করেনি। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী ছিল, আমি তাদেরকে তাদের প্রাপ্য 
পুরস্কার দিয়েছি। আর তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। (২৮) মুমিনগণ, 
তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। 
তিনি নিজ অনুাহের দ্বিগুণ অংশ তোমাদেরকে দিবেন, তোমাদেরকে 
দিবেন জ্যোতি, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা 
করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময় । (২৯) যাতে কিতাবধারীরা জানে যে, 
আল্লাহর সামান্য অনুহাহের উপরও তাদের কোন ক্ষমতা নেই, দয়া 
আল্লাহরই হারতে; তিনি যাকে ইচ্ছা, তা দান করেন। আল্লাহ্‌ মহা 
অনুযহশীল। 























আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


এশী কিতাব ও পয়গম্বর প্রেরণের আসল উদ্দেশ্য মানুষকে 
ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা £ (৫,5৫2) 

SBSH SSAA 

LEON Sa SAS 

৩: শব্দের আভিধানিক অর্থ সুস্পষ্ট বিষয়। উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট 
বিধানাবলীও হতে পারে; যেমন তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা 
হয়েছে। এবং এর উদ্দেশ্য মোজেযা এবং রেসালতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদিও 
হতে পারে। __ইবনে-কাসীর) পরবর্তী বাক্যে কিতাব নাযিলের আলাদা 
উল্লেখ বাহাতঃ শেষোক্ত তফসীরের সমর্থক। অর্থাৎ, ০৬ বলে মোজেযা 
ও প্রমাণাদি বোঝানো হয়েছে এবং বিধানাবলী জন্যে কিতাব নাযিল করার 
কথা বলা হয়েছে। 

কিতাবের সাথে “মীযান' নাযিল করারও উল্লেখ আছে। মীযানের 
আসল অর্থ পরিমাপযন্ত্র। প্রচলিত দাড়িপাল্লা ছাড়া বিভিন্ন বস্তু ওজন 
করার জন্যে নবাবিষ্কৃত বিভিন্ন যন্তরপাতিও “মীযান'-এর অর্থে শামিল 
আছে ; যেমন আজকাল আলো, উত্তাপ ইত্যাদির পরিমাপযস্ত্র প্রচলিত 
আছে। 

আয়াতে কিতাবের ন্যায় মীযানের বেলায়ও নাযিল করার কথা বলা 
হয়েছে। কিতাব নাযিল হওয়া এবং ফেরেশতার মাধ্যমে পয়গন্বরগণ 
পর্যস্ত পৌছা সুবিদিত। কিন্তু মীযান নাযিল করার অর্থ কি? এ সম্পর্কে 
তফসীরে রূহুল-মা' আলী, মাযহারী ইত্যাদিতে বলা হয়েছে যে, মীযান 
নাযিল করার মানে দীড়িপাল্লার ব্যবহার ও ন্যায়বিচার সম্পর্কিত বিধানাবলী 
নাযিল করা। কুরতুবী বলেন £ প্রকৃতপক্ষে কিতাবই নাযিল করা হয়েছে, 
কিন্তু এর সাথে দীড়িপাল্লা স্থাপন ও আবিষ্ষারকে সংযুক্ত করে দেয়া 
হয়েছে। আরবদের বাকপদ্ধতিতে এর নজীর বিদ্যমান আছে। কাজেই 
আয়াতের অর্থ যেন এরূপ ৩1১০ ১০১১ ৩১০৪| ১) অর্থাৎ, আমি 
কিতাব নাযিল করেছি ও দীাড়িপাল্লা উদ্ভাবন করেছি। সুরা আর-রহমানের 

1597 আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া 
যায়। এখানে ০1, শব্দের সাথে ৮৮ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 
কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, নূহ (আঃ)-এর প্রতি আক্ষরিক 
অর্থে আকাশ থেকে দীড়িপাল্লা নাযিল করা হয়েছিল এবং আদেশ করা 
হয়েছিল যে, এর সাহায্যেও ওজন করে দায়-দেনা পূর্ণ করতে হবে। 
কিতাব ও মীযানের পর লৌহ নাযিল করার কথা বলা হয়েছে। 
এখানেও নাযিল করার মানে সৃষ্টি করা। কোরআন পাকের এক আয়াতে 
চতুষ্পদ জন্তদের বেলায়ও নাযিল করা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ 
চতুষ্পদ জন্ত আসমান থেকে নাযিল হয় না পৃথিবীতে জন্মলাভ করে। 
সেখানেও সৃষ্টি করার অর্থ বোঝানো হয়েছে। তবে সৃষ্টি করাকে নাযিল 
করা শব্দে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সৃষ্টির বহুপূর্বেই 
লওহে-মাহ্‌ফ্যে লিখিত ছিল-_এ দিক দিয়ে দুনিয়ার সবকিছুই আসমান 
থেকে অবতীর্ণ।__(রূহুল-যা'আনী) 

আয়াতে লৌহ নাধিল করার দু'টি রহস্য উল্লেখ করা হয়েছে। (এক) 
এর ফলে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার হয় এবং এর সাহায্যে অবাধ্যদেরকে 


১৩৪০ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 5. 





খোদায়ী বিধান ও ন্যায়নীতি পালনে বাধ্য করা যায়। (দুই) এতে আল্লাহ্‌ 
তাআলা মানুষের জন্যে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। দুনিয়াতে যত 
শিল্প-কারখানা ও কলকক্জা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে, 
সবগুলোর মধ্যে লৌহের ভূমিকা সর্বাধিক। লৌহ ব্যতীত কোন শিল্প 
চলতে পারে না। 


এখানে আরও একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আলোচ্য আয়াতে 
পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ এবং ন্যায়নীতির দীড়িপাল্লা আবিষ্কার ও 
ব্যবহারের আসল লক্ষ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ ৯:91 
অর্থাৎ, মানুষ যাতে ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর লৌহ 
সৃষ্টি করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এর লক্ষ্যও প্রকৃতপক্ষে ন্যায় ও 
সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কেননা, পয়গন্বরগণও আসমানী কিতাবসমূহ ন্যায় 
ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দেন এবং যারা সুবিচার প্রতিষ্ঠা 
করে না, তাদেরকে পরকালের শাস্তির ভয় দেখান। মীযান ইনসাফের 
সীমা ব্যক্ত করে। কিন্তু যারা অবাধ্য ও হঠকারী, তারা কোন প্রমাণ মানে 
না এবংন্যায়নীতি অনুযায়ী কাজ করতে সম্ত হয় না। তাদেরকে স্বাধীন 
ছেড়ে দেয়া হলে দুনিয়াতে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করা সুদূরপরাহত। 
তাদেরকে বশে আনা লৌহ ও তরবারির কাজ, যা শাসকবর্গ অবশেষে 
বেগতিক হয়ে ব্যবহার করে। 


এখানে আরও লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, কোরআন পাক ইনসাফ ও 
সুবিচার দেনা-পাওনা পরিশোধ ও তাতে হাসবৃদ্ধির নিষেধাজ্ঞা জানা যায় 
এবং মীযান দ্বারা অপরের দেনা-পাওনায় অংশ নির্ধারিত হয়। এই বন্তদুয় 
নাযিল করার লক্ষ্যই হচ্ছে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। এরপর শেষের দিকে 
লৌহের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ন্যায় ও 
ইনসাফ প্রতিষ্াকল্পে লৌহের ব্যবহার বেগতিক অবস্থায় করতে হবে। 
এটা ্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার আসল উপায় নয়। 

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারের উপর 
প্রতিষ্ঠিত করা প্রকৃতপক্ষে চিন্তাধারার লালন ও শিক্ষার মাধ্যমে হয়। 
রাষ্ট্রের তরফ থেকে জোর-জবরদস্তি প্রকৃতপক্ষে এ কাজের জন্যে নয়; 
বরং পথের বাধা দূর করার জন্যে বেগতিক অবস্থায় হয়ে থাকে। 
চিন্তাধারার লালন ও শিক্ষা-দীক্ষাই আসল বিষয়। 
9৬555558156 রূহল-মা’আনীতে আছে এখানে 
41) অব্যয়টি এই বাক্যকে একটি উহ্য বাক্যের সাথে সংযুক্ত করার জন্যে 
ব্যবহৃত হয়েছে; অর্থাৎ.) -আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমি লৌহ 
সৃষ্টি করেছি, যাতে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার হয়, মানুষ এর দ্বারা 
শিল্পকাজে উপকৃত হয় এবং আইনগতভাবে ও বাহ্যিকভাবে আল্লাহ্‌ 
জেনে নেন কে লৌহের সমরাস্ত্র দ্বারা আল্লাহ্‌ ও তার রসূলগণকে সাহায্য 
করে ও ধর্মের জন্যে জিহাদ করে। আইনগতভাবে ও বাহ্যিকভাবে বলার 
কারণ এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা ব্যক্তিগতভাবে সবকিছু পূর্বেই জানেন। 
কিন্তু মানুষ কাজ করার পর তা আমলনামায় লিখিত হয়। এর মাধ্যমেই 
কাজটি আইনগত প্রকাশ লাভ করে। 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পার্থিব হেদায়েত ও পৃথিবীতে ন্যায়নীতি 
প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে পয়গম্বর প্রেরণ এবং তাদের সাথে কিতাব ও ্বীযান 
অবতারণ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের 
মধ্যথেকে বিশেষ বিশেষ পয়গম্বরের বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। 
প্রথমে দ্বিতীয় আদম হযরত নূহ (আঃ)-এর এবং পরে পয়গস্বরগণের 


শ্রদ্ধাভাজন ও মানবমণ্ডলীর ইমাম হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে যত 
পয়গম্বর ও এঁশী কিতাব দুনিয়াতে আগমন করবে, তারা সব এদেরই 
বংশধরের মধ্য থেকে হবে। অর্থাৎ, নৃহ (আঃ)-এর সেই শাখাকে এই 
গৌরব অর্জনের জন্য নিদিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যাতে হযরত ইবরাহীম 
(আছ) জনুগ্রহণ করেছেন। এ কারণেই পরবর্তীকালে যত পয়গম্বর 
প্রেরিত হয়েছেন এবং যত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তারা সব ছিলেন 
হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর। 

এই বিশেষ আলোচনার পর পয়গম্বরগণের সমগ্র পরম্পরাকে একটি 
সংক্ষিপ্ত বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ 61725 
5; অর্থাৎ, এরপর তাদের পশ্চাতে একের পর এক আমি আমার 
পয়গন্বরগণকে প্রেরণ করেছি। পরিশেষে বিশেষভাবে বনী-ইসরাঈলের 
সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত ঈসা (আঃ)-এর উল্লেখ করে শেষনবী মুহাম্মদ 
(সাঃ) ও তার শরীয়ত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত ঈসা 
(আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হাওয়ারীগণের বিশেষ গুণ বর্ণনা 
প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ 429585998 GUNES 
_ অর্থাৎ, যারা হযরত ঈসা (আঃ) অথবা ইঞ্জীলের অনুসরণ করেছে, 
আমি তাদের অন্তরে সন ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছি। তারা একে অপরের 
প্রতি দয়া ও করুণাশীল কিংবা সমগ্র মানবমগুলীর প্রতি তারা অনুগ্রহশীল। 
০১১ ও ০১ শব্দদুয়কে সমঅর্থবোধক মনে করা হয়। এখানে ভিন্নমুখী 
করে উল্লেখ করায় কেউ কেউ বলেন £ 21১ এর অর্থ অতি দয়া। সাধারণ 
দয়ার চাইতে এতে যেন আতিশয্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন £ কারও 
প্রতি দয়া করার দু'টি অভ্যাসগত কারণ থাকে। এক, সে কষ্টে পতিত 
থাকলে তার কষ্ট দূর করে দেয়া। একে 21 বলা হয়। দুই, কোন বস্তুর 
প্রয়োজন থাকলে তাকে দান করা। একে ৩) বলা হয়। মোটকথা 231) 
এর সম্পর্ক ক্ষতি দূর করার সাথে এবং ৬৩>) এর সম্পর্ক উপকার 
অর্জনের সাথে। ক্ষতি দূর করাকে সবদিক দিয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। 
তাই এই শব্দদুয় একত্রে ব্যবহৃত হলে ০1) কে অগ্থে আনা হয়। 

এখানে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাহাবী তথা হাওয়ারীগণের দু'টি 
বিশেষ গুণ ০১1১ ও ৬৩>) উল্লেখ করা হয়েছে; যেমন রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর সাহাবায়ে-কেরামের কয়েকটি বিশেষ গুণ সূরা ফাতৃহ-এর 
মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। তন্যধ্যে একটি হচ্ছে (6; কিন্তু এর 
আগে সাহবায়ে-কেরামের আরও একটি বিশেষ গুণ 3৫৩ 
ও বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ, তারা কাফেরদের প্রতি বজ্ুকঠোর। পার্থক্যের 
কারণ এই যে, ঈসা (আঃ)-এর শরীয়তে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের 
বিধান ছিল না। তাই কাফেরদের বিপক্ষে কঠোরতা প্রকাশ করার কোন 
স্থানই সেখানে ছিল না। 

সন্যাসবাদের অর্থ; ৬% - ২০৮৯ শব্দটি 
৩৬৯০ - এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। ৮৯1) ও ১৩৯১ - এর অর্থ যে ভয় 
করে। হযরত ঈসা (আ:)-এর পর বনী-ইসরাঈলের মধ্যে পাপাচার 
ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়ে বিশেষতঃ রাজন্যবর্গ ও শাসকশ্রেণী ইন্ীলের 
বিধানাবলীর প্রতি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ শুরু করে দেয়। বনী-ইসরাঈলের মধ্যে 
কিছুসংখ্যক খাটি আলেম ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তারা এই 
ধর্মবিমুখতাকে রুখে দীড়ালে তাদেরকে হত্যা করা হয়। যে কয়েকজন 
প্রাণে বেচে গেলেন তারা দেখলেন যে, মোকাবেলার শক্তি তাদের নেই; 
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কিন্তু এদের সাথে মিলে-মিশে থাকলে তাদের দ্বীনঈমান বরবাদ হয়ে 
যাবে। তাই তারা স্বতত্রপোদিত হয়ে নিজেদের জন্যে জরুরী করে নিলেন 
যে, তারা এখন থেকে বৈধ আরাম-আয়েশও বিসর্জন দিবেন, বিবাহ 
করবেন না, ঝাওয়া-পরা এবং ভোগ্যবস্ত সংস্রহ করার চিন্তা করবেন না, 
বসবাসের জন্যে গৃহ নির্মাণে যতুবান হবেন না, লোকালয় থেকে দূরে কোন 
জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে জীবন অতিবাহিত করবেন অথবা যাযাবরদের ন্যায় 
ভ্রমণ ও পর্যটনে জীবন কাটিয়ে দিবেন যাতে ধর্মের বিধি-বিধান স্বাধীন ও 
যুক্ত পরিবেশে পালন করা যায়। তারা আল্লাহ্‌র ভয়ে এই কর্ম পন্থা 
অবলম্বন করেছিলেন; তাই তারা |, অথবা ০৬৯) তথা সন্যাসী নামে 
অভিহিত হল এবং তাদের উদ্ভাবিত ষতবাদ ০:৮৯) তথা স্ন্যাসবাদ নামে 
খ্যাতি লাভ করেন। 

তাদের এই মতবাদ পরিস্থিতির চাপে অপারক হয়ে নিজেদের ধর্মের 
হেফাযতের জন্যে ছিল। তাই এটা সুলতঃ নিন্দনীয় ছিল না। তবে কোন 
বিষয়কে আল্লাহ্র জন্যে নিজেদের উপর অপরিহার্য করে নেয়ার পর 
তাতে ক্রটি ও বিরুদ্ধাচরণ করা গুরুতর পাপ। উদাহরণতঃ মানত আসলে 
কারও উপর ওয়াজিব ও অপরিহার্য নয়। কোন ব্যক্তি নিজে কোন বস্তুকে 
মানত করতঃ নিজের উপর হারাষ অথবা ওয়াজিব করে নিলে শরীয়তের 
আইনে তা পালন করা ওয়াজিব এবং বিরুদ্ধাচরণ করা গোনাহ্‌ হয়ে যায়। 
তাদের মধ্যে কতক লোক সন্যাসবাদের নামের আড়ালে দুনিয়া উপার্জন ও 
ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ে। কেননা, জনসাধারণ তাদের ভক্ত হয়ে যায় 
এবং হাদিয়া ও নযর-নিয়ায আগমন করতে থাকে। তাদের চারপাশে 
নারী-পুরুষের ভিড় জমতে থাকে। ফলে বেহায়াপনাও মাথাচাড়া দিয়ে 
উঠে। 

আলোচ্য আয়াতে কোরআন পাক এ বিষয়েই তাদের সমালোচনা 
করেছে যে, তারা নিজেরাই নিজেদের উপর ভোগ বিলাস বিসর্জন দেয়া 
অপরিহার্য করে নিয়েছিল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফরয করা হয়নি। 
এমতাবস্থায় তাদের উচিত ছিল এটা পালন করা, কিন্তু তারা তাও ঠিকমত 
পালন করতে পারেনি। 


তাদের এই কর্মপস্থা মূলতঃ নিন্দনীয় ছিল না। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
যসউস (রাঃ)- এর হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ইবনে কাসীর বর্ণিত এই 
হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ বনী- ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে 
পড়েছিল। তাদের মধ্যে মাত্র তিনটি দল আযাব থেকে যুক্তি পেয়েছে। 
প্রথম দলটি হযরত ঈসা (আঃ)-এর পর অত্যাচারী রাজন্যবর্গ ও 
এশৃর্যশালী পাপাচারীদেরকে পূর্ণ শক্তি সহকারে রুখে দাড়ায়, সত্যের বাণী 
সর্বোচ্চে তুলে ধরে এবং বর্ষের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়। কিন্তু অশুভ 
শক্তির মোকাবেলায় পরাজিত হয়ে তারা নিহত হয়। তাদের স্থলে অপর 
একদল দণ্ডায়মান হয়। তাদের মোকাবেলা করার এতটুকুও শক্তি ছিল না, 
কিন্তু তারা জীবনপণ করে মানুষকে সত্যের দাওয়াত দেয়। পরিণামে 
তাদেরকেও হত্যা করা হয়। কতককে করাত দ্বারা চিরা হয় এবং কতককে 
জীবন্ত অবস্থায় অগ্নিত নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু তারা আল্লাহ্র সন্তষ্টি 
লাভের আশায় বিপদাপদে সবর করে। এই দলটিও মুক্তি পেয়েছে, 
এরপর তৃতীয় দল তাদের জায়গায় আসে। তাদের মধ্যে মোকাবেলারও 
শক্তি ছিল না এবং পাপাচারীদের সাথে থেকে নিজেদের বর্ম বরবাদ 
করারও তারা পক্ষপাতী ছিল না। তাই তারা জঙ্গল ও পাহাড়ের পথ বেছে নেয় 
এবং স্তযাসী হয়ে যায়। আলুহ্‌ অজ্বালা 29420450215 
আয়াতে তাদের কথাই উল্লেখ করেছেন। 


এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, বনী-ইসরাঈলের মধ্যে যারা 
সন্যাসবাদ অবলম্বন করে তা যথাযথভাবে পালন করেছে এবং বিপদাপদে 
সবর করেছে, তারাও মুক্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। 

আলোচ্য আয়াতের এই তফসীরের সারমর্ম এই যে, যে ধরনের 
সন্যাসবাদ প্রথমে তারা অবলম্বন করেছিল, তা নিন্দনীয় ও মন্দ ছিল না। 
তবে সেটা শরীয়তের বিধানও ছিল না। তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের উপর তা 
জরুরী করে নিয়েছিল। কিন্তু জরুরী করার পর কেউ কেউ একে 
যথাযথভাবে পালন করেনি। এখান থেকেই এর নিন্দনীয় ও মন্দ দিক শুরু 
হয়। যারা পালন করেনি; তাদের সংখ্যাই বেশী হয়ে গিয়েছিল। তাই 
অধিকাংশের কাজকে সবার কাজ ধরে নিয়ে কোরআন গোটা 
বনী-ইসরাঈল সম্পর্কে মন্তব্য করেছে যে, তারা যে সন্যাসবাদকে 
নিজেদের উপর জরুরী করে নিয়েছিল, তা যথাযথ পালন করেনি 

এ থেকে আরও জানা গেল যে, 1১41 শব্দটি -০খেকে উদ্ভৃত 
হলেও এস্থলে এর আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ, উদ্ভাবন 
করা। এখানে পারিভাষিক বিদআত বোঝানো হয়নি, যে সম্পর্কে হাদীসে 
আছে ১৮ ৯০445 অর্থাৎ, প্রত্যেক বিদআতই পথত্ষ্টতা। 

কোরআন পাকের বর্ণনাভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য করলে উপরোক্ত ব্যাখ্যার 
সত্যতা ফুটে উঠে। সর্বপ্রথম এই বাক্যের প্রতিই লক্ষ্য করুন £ 

ভিওএ GMI 

এখানে আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় নেয়ামত প্রকাশ করার জায়গায় 
বলেছেনঃ আমি তাদের অস্তরে স্নেহ, দয়া ও সন্যাসবাদ সৃষ্টি করেছি। এ 
থেকে বোঝা যায় যে, স্েহ ও দয়া যেমন নিন্দনীয় নয়, তেমনি তাদের 
অবল্বিত সন্যাসবাদও সত্তাগতভাবে নিন্দনীয় ছিল না। নতুবা এ স্থলে 
একে স্নেহ ও দয়ার সাথে উল্লেখ করার কোন কারণ ছিল না। এ কারণেই 
যারা সন্যাসবাদকে সর্বাবস্থায় দূষণীয় মনে করেন, তাদেরকে এ স্থলে 
বাক্যের সাথে £-/৬৯) শব্দটির সংযুক্তির ব্যাপারে অনাবশ্যক ব্যাকরণিক 
হেরফেরের আশ্রয় নিতে হয়েছে। তারা বলেন যে, এখানে 2:১৯) শব্দের 
আগে 1১০-4 বাক্যটি উহ্য আছে। ইমাম কুরতুবী তাই বলেছেন। কিন্ত 
উপরোক্ত তফসীর অনুযায়ী এই হেরফেরের কোন প্রয়োজন থাকে না। 
এরপরও কোরআন পাক তাদের এই উদ্ভাবনের কোনরূপ বিরূপ 
সমালোচনা করেনি; বরং সমালোচনা এ বিষয়ের কারণে করা হয়েছে যে, 
তারা নিজেদের উদ্ভাবিত এই সন্যাসবাদ যথাযথ পালন করেনি। এটাও 
০০ শব্দটিকে আভিধানিক অর্থে নিলেই সম্ভবপর। পারিভাষিক অর্থে 
হলে কোরআন স্বয়ং এর বিরূপে সমালোচনা করত। কেননা, পারিভাষিক 
বিদআতও একটি পথভ্রষ্টতা। 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর পূর্বোক্ত হাদীসেও 
সন্্যাসবাদ অবলম্বনকারী দলকে মুক্তিপ্রাপ্ত দল গণ্য করা হয়েছে। তারা 
যদি পারিভাষিক বিদআতের অপরাধে অপরাধী হত, তবে মুক্তিপ্রাপ্তদের 
মধ্যে নয়_পথভ্রষ্টদের মধ্যে গণ্য হত। 

সন্যাসবাদ সর্বাবস্থায়ই কি নিন্দনীয় ও অবৈধ £ বিশুদ্ধ কথা এই 
যে, ২১৬৯ শব্দের সাধারণ অর্থ হচ্ছে, ভোগ-বিলাস বিসর্জন ও অবৈধ 
কাজ-কর্ম বর্জন। এর কয়েকটি স্তর আছে। (এক) কোন অনুমোদিত ও 
হালাল বস্তুকে বিশ্বুসগতভাবে অথবা কার্যতঃ হারাম সাব্যস্ত করা। এই 
অর্থে সন্যাসবাদ নিশ্চিত হারাম। কারণ, এটা ধর্মের পরিবর্তন ও বিকৃতি। 


১৩৪২ 


কোরআন পাকের 4816405555442৬ 
৫ আয়াত এবং এ ধরনের অন্যান্য আয়াতে এ বিষয়েই নিষেধাজ্ঞা ও 
অবৈধতা বিধৃত হয়েছে। এই আয়াতে |} শব্দটি ব্যক্ত করছে যে, 
এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হচ্ছে আল্লাহ্র হালালকৃত বস্তুকে বিশ্বাসগতভাবে 
অথবা কার্যতঃ হারাম সাব্যস্ত করা, যা আল্লাহ্র বিধানাবলী পরিবর্তন ও 
বিকৃত করার নামাত্তর। 

(দুই) অনুমোদিত কাজকর্মকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যত £ হারাম 
সাব্যস্ত করে না, কিন্তু কোন কোন পার্থিব কিংবা ধর্মীয় প্রয়োজনের 
খাতিরে অনুমোদিত কাজ বর্জন করে। পার্থিব প্রয়োজন যেমন কোন 
রোগব্যাধির আশংকা করে কোন অনুমোদিত বস্তু ক্ষণে বিরত থাকা এবং 
ধর্মীয় প্রয়োজন_যেমন, পরিণামে কোন গোনাহে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার 
আশংকায় কোন বৈধ কাজ বর্জন করা। উদাহরণতঃ মিথ্যা, পরনিন্দা 
ইত্যাদি গোনাহ, থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কেউ মানুষের সাথে 
মেলামেশাই বর্জন করে ; কিংবা কোন কৃম্বভাবের প্রতিকারার্থে কিছুদিন 
পর্যস্ত কোন কোন বৈধ কাজ বর্জন করতঃ তা ততদিন অব্যাহত রাখা, 
যতদিন কুস্বভাব সম্পূর্ণ দূর না হয়ে যায়। সূফী বুযু্গগণ মুরীদকে কম 
আহার, কম নিদ্রা ও কম মেলামেশার জোর আদেশ দেন। কারণ, এটা 
প্রবৃত্তি বশীভূত হয়ে গেলে এবং অবৈধতায় লিপ্ত হওয়ার আশংকা দূর হয়ে 
গেলে এই সাধনা ত্যাগ করা হয়। এটা প্রকৃতপক্ষে সন্যাসবাদ নয়; বরং 
তাক্‌ওয়া, যা ধর্মপরায়ণদের কাম্য এবং সাহাবী, তাবেয়ী ও ইমামগণ 
থেকে প্রমাণিত। 


(তিন) কোন অবৈধ বিষয়কে যেভাবে ব্যবহার করা সুন্নত দ্বারা 
প্রমাণিত আছে সেইরূপ ব্যবহার বর্জন করা এবং একেই সওয়াব ও উত্তম 
মনে করা। এটা এক প্রকার বাড়াবাড়ি, যা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর অনেক 
হাদীসে নিষিদ্ধ। এক হাদীসে আছে ১-১| ০৮ 7৬৯১ 3 
ইসলামে সন্যাসবাদ নেই। এতে এই তৃতীয় স্তরের বর্জনই বোঝানো 
হয়েছে। বনী-ইসরাঈলের মধ্যে প্রথমে যে সন্যাসবাদের গোড়াপত্তন হয়, 
তা ধর্মের হেফাযতের প্রয়োজনে হলে দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ, তাকওয়ার 
মধ্যে দাখিল। কিন্তু কিতাবধারীদের মধ্যে ধর্মের ব্যাপারে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি 
'ছিল। এই বাড়াবাড়ির ফলে তারা প্রথম স্তর অর্থাৎ, হালালকে হারাম করা 
পর্যন্ত পৌছে থাকলে তারা হারাম কাজ করেছে। আর তৃতীয় স্তর পর্যন্ত 
পৌছে থাকলেও এক নিন্দনীয় কাজের অপরাধী হয়েছে। 


৬৫৮5৫4899৮7 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 





০৪ 


152৮ __ এই আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ)- এর প্রতি বিশ্বাসী 
কিতাবধারী মুমিনগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। 11৫৩; বলে 
কেবল মুসলমানগণকে সম্বোধন করাই কোরআন পাকের সাধারণ রীতি। 
ইহুদী ও স্বষ্টানদের বেলায় “আহলে কিতাব’ শব্দ ব্যবহার করা হয়। 
কেননা, রসূলুল্লাহ (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত শুধু মুসা 
(আঃ) ও ঈসা (আঃ)- এর প্রতি তাদের বিশ্বাস যথেষ্ট ও ধর্তব্য নয়। 
কাজেই তারা 1413$ কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু আলোচ্য 
আয়াতে এই সাধারণ রীতির বিপরীতে খ্রীষ্টানদের জন্য 1:43 শব্দ 
ব্যবহার করা হয়েছে। সম্ভবত £ এর রহস্য এই যে, পরবর্তী বাক্যে 
তাদেরকে রসূলুল্লাহ (আঃ)- এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার আদেশ দেয়া 
হয়েছে। কারণ, এটাই হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি বিশুদ্ধ বিশ্বাসের 
দাবী। তারা যদি তা করে, তবে তারা উপরোক্ত সম্বোধনের যোগ্য হয়ে 
যাবে। 

অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদেরকে 
দ্বিগুণ পুরস্কার ও সওয়াব দানের ওয়াদা করা হয়েছে। এক সওয়াব 
হযরত মুসা (আঃ) অথবা ঈসা (আঃ)- এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ও 
তাদের শরীয়ত পালন করার এবং দ্বিতীয় সওয়াব শেষনবী (সাঃ)-এর প্রতি 
ঈমান ও তার শরীয়ত পালন করার এতে ইঙ্গিত আছে যে, ইহুদী ও 
খৃষ্টানরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যস্ত আছে যে, 
ইহুদী*ও স্বষ্টানরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত 
কাফের ছিল এবং কাফেরদের কোন এবাদত গ্রহ্ণীয় নয়। কাজেই বোঝা 
যাচ্ছিল যে, বিগত শরীয়তানুযায়ী তাদের সব কাজকর্ম নিষ্ফল হয়েছে। 
কিন্তু আলোচ্য আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, কাফের মুসলমান হয়ে গেলে 
তার কাফের অবস্থায় কৃত সব সৎকর্ম বহাল করে দেয়া হয়। ফলে সে দুই 
সওয়াবের অধিকারী হয়। 


03195558 এখানে 3 অতিরিক্ত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই 
যে, উল্লেখিত বিধানাবলী এজন্যে বর্ণনা করা হল, যাতে কিতাবধারীরা 
জেনে নেয় যে, তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে 
কেবল ঈসা (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেই আল্লাহ্‌ তাআলার কৃপা 
লাভের যোগ্য নয়। যদি তারা নিজেদের বর্তমান অবস্থা পরিবর্তন করে 
এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে, তবেই তারা 
আল্লাহ্‌র কৃপালাভে সমর্থ হবে। 

সূরা হাদীদ সমাপ্ত। 


১৩৪৩ সুরা আল - মুজাদালাহ্‌ Nir 
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পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু 

(১) যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং 
অভিযোগ পেশ করছে আল্লাহ্‌র দরবারে, আল্লাহ্‌ তার কথা শুনেছেন। 
আল্লাহ আপনাদের উভয়ের কথাবারা শুনেন। নিষ্চ্ম আল্লাহ্‌ সবকিছু 
শুনেন, সবকিছু দেখেন। (২) তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্বরীগণকে 
মাতা বলে ফেলে, তাদের স্বীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল 
তারাই, যারা তাদেরকে জনন্দান করেছে। তারা তো অসমীচীন ও 
ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মাজনাকারী, ক্ষমাশীল। (৩) যারা 
তাদের স্ত্রীকে মাতা বলে ফেলে, অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার 
করে, তাদের কাফৃফারা এই £ একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি 
দাসকে মুক্তি দিবে। এটা তোমাদের জন্যে উপদেশ হবে। আল্লাহ্‌ খবর 
রাখেন তোমরা যা কর। (৪) যার এ সামধ্থা নেই, সে একে অপরকে স্পর্শ 
করার পূর্বে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখবে। যে এতেও অক্ষম, সে যাট 
জন মিসকীনকে আহার করাবে । এটা এজন্যে, যাতে তোমরা আল্লাহ ও 
তার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত শাস্তি। 
আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব (৫) যারা আল্লাহ্র 
তার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা অপদস্থ হয়েছে, যেমন অপদস্থ 
হয়েছে তাদের পুর্ববর্তীরা। আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি। আর 
কাফেরদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক শান্তি। (৬) সেদিন স্বরণীয় ; 
জানিয়ে দিবেন যা তারা করত। আল্লাহ্‌ তার হিসাব রেখেছেন, আর 
তারা তা ভুলে গেছে। আল্লাহর সামনে উপস্থিত আছে সব বন্তুই। 





সূরা আল-মুজাদালাহ 


শানে-নুষূল £ একটি বিশেষ ঘটনা এই সূরার প্রাথমিক কয়েকটি 
আয়াত অবতরণের হেতৃ। হযরত আওস ইবনে সামেত (রাঃ) একবার 
তার স্তী খাওলাকে বলে দিলেন £ ০৮1 ০ ৩১ অর্থাৎ, তুমি 
আমার পক্ষে আমার মাতার পৃষ্ঠদেশের ন্যায়, মানে হারাম। 
ইসলাম-পূর্বকালে এই বাক্যটি স্ত্রীকে চিরতরে হারাম করার জন্যে বলা 
হত, যা ছিল চূড়ান্ত তালাক অপেক্ষাও কঠোরতর। এই ঘটনার পর হযরত 
খাওলা (রাঃ)-এর শরীয়তসম্ঘত বিধান জানার জন্যে রসূলুল্লাহ সাঃ)-এর 
কাছে উপস্থিত হলেন। তখন পর্যন্ত এই বিষয় সম্পর্কে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর প্রতি কোন ওহী অবতীর্ণ হয়নি। তাই তিনি পূর্ব থেকে প্রচলিত 
রীতি অনুযায়ী খাওলাকে বলে দিলেন £ 4 ০১31 1১| ৬ 
অর্থাৎ, আমার মতে তুমি তোমার স্বামীর জন্যে হারাম হয়ে গেছ। খাওলা 
একথা শুনে বিলাপ শুরু করে দিলেন এবং বললেন £ আমি আমার যৌবন 
তার কাছে নিঃশেষ করেছি। এখন বার্ধক্যে সে আমার সাথে এই ব্যবহার 
করল। আমি কোথায় যাব। আমার ও আমার বাচ্চাদের ভরণ-পোষণ 
কিরূপে হবে। এক রেওয়ায়েতে খাওলার এ উক্তিও বর্ণিত আছে £55৬ 
৬১৬ অর্থাৎ, আমার স্বামী তো তালাক উচ্চারণ করেনি। এমতাবস্থায় 
তালাক কিরূপে হয়ে গেল? অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, খাওলা আল্লাহ্‌ 
তাআলার কাছে ফরিয়াদ করলেন £ এ +-১| ০1 /4| অর্থাৎ, 
আল্লাহ্‌ আমি তোমার কাছে অভিযোগ করছি। এক রেওয়ায়েতে আছে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) খাওলাকে একথা বললেন £ 1৮4 4১৮ ৮ ০৮ ৩ 
৩১1 ০৯ অর্থাৎ, তোমার মাসআলা সম্পর্কে আমার প্রতি এখন পর্যন্ত 
কোন বিধান অবতীর্ণ হয়নি (এসব রেওয়ায়েতে কোন বৈপরীত্য নেই। 
সবগুলোই সঠিক হতে পারে) এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতসমূহ 
অবতীর্ণ হয়েছে। -(দুররে-মনসূর, ইবনে-কাসীর) 

(ফেকাহ্‌র পরিভাষায় এই বিশেষ মাসালাটিকে 'যিহার' বলা হয়। এই 
সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহে যিহারের শরীয়তসম্মত বিধান বর্ণনা করা 
হয়েছে। এতে আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত খাওলার (রাঃ) ফরিয়াদ শুনে তার 
জন্যে তার সমস্যা সমাধান করে দিয়েছেন। তার খাতিরে আল্লাহ্‌ তাআলা 
কোরআন পাকে এসব আয়াত নাযিল করেছেন। তাই সাহাবায়ে কেরাম 
এই মহিলার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন। একদিন খলীফা হযরত 
ওমর (রাঃ) একদল লোকের সাথে গমনরত ছিলেন। পতিমধ্যে এই মহিলা 
সামনে এসে দণ্ডায়মান হলে তিনি দাড়িয়ে তার কথাবার্তা শুনলেন। কেউ 
কেউ বলল £ আপনি এই বৃদ্ধার খাতিরে এতবড় দলকে পথে আটকিয়ে 
রাখলেন! খলীফা বললেন £ জান ইনি কে? এ সেই মহিলা, যার কথা 
আল্লাহ্‌ তাআলা সপ্ত আকাশের উপরে শুনেছেন। অতএব, আমি কি তার 
কথা এড়িয়ে যেতে পারি? আল্লাহ্র কসম, তিনি যদি স্বেচ্ছায় প্রস্থান না 
করতেন, তবে আমি রাত্রি পর্যন্ত তার সাথে এখানেই দাড়িয়ে 
থাকতাম।__হ্বনে-কাসীর) 
১/2৮০৩$ পূৰ্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, এসব আয়াতে উল্লেখিত নারী 
হলেন হযরত আওস ইবনে সামেত (রাঃ)-এর স্ত্রী খাওলা বিনতে 
সা'লাবা। তার স্বামী তার সাথে যিহার করেছিলেন। তিনি এই অভিযোগ 
নিয়ে রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। 

আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে সম্মান দান করে জওয়াবে এসব আয়াত 


১৩৪৪ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


১55 





নাযিল করলেন। আল্লাহ্‌ তাআলা এসব আয়াতে কেবল যিহারের 
শরীয়তসম্মত বিধান বর্ণনা এবং তার কষ্ট দূর করার ব্যবস্থাই করেননি; 
বরং তার মনোরঞ্জনের জন্যে শুরুতেই বলে দিলেন £ যে নারী তার স্বামীর 
ব্যাপারে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছিল, আমি তার কথা শুনেছি। 
একবার জওয়াব দেয়া সত্বেও মহিলা বার বার নিজের কষ্ট বর্ণনা করে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আয়াতে একেই 2১৬ 
বলা হয়েছে। কতক রেওয়েতে আরও আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
জওয়াবে খাওলাকে বললেন £ তোমার ব্যাপারে আমার প্রতি আল্লাহ্‌ 
তাআলার কোন বিধান নাযিল হয়নি। তখন দুঃখিনীর মুখে একথা উচ্চারিত 
হল £ আপনার প্রতি তো প্রত্যেক ব্যাপারে বিধান নাযিল হয়। আমার 
ব্যাপারে কি হল যে, ওহীও বন্ধ হয়ে গেল।_(ক্রতুবী) এরপর খাওলা 
আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করতে লাগলেন। এর প্রেক্ষাপটে এই আয়াত 
নাধিল হয়। 

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন £ সেই সত্তা পবিত্র, যিনি সব 
আওয়ায ও প্রত্যেকের ফরিয়াদ শুনেন; খাওলা বিনতে সালাবা যখন 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে তার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করছিল, তখন 
আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু এত নিকটে থাকা সত্বেও আমি তার 
কোন কোন কথা শুনতে পারিনি। অথচ আল্লাহ্‌ তাআলা সব শুনেছেন 
এবং বলেছেন £43)1৯৩$ (বোখারী, ইবনে-কাসীর) 

33:৫৫ - 698 শব্দটি Ub 

থেকে উদ্ভৃত। স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করে নেয়ার বিশেষ একটি 
পদ্ধতিকে ১4৯ বলা হয়। এটা ইসলাম-পূর্বকালে প্রচলিত ছিল। পদ্ধতিটি 
এইঃস্বামী স্ত্রীকে বলে দিবে ৮14৯5. ০১| অর্থাৎ, তুমি 
আমার উপর আমার মাতার পৃষ্ঠদেশের মত হারাম। এখানে পেটই আসল 
উদ্দেশ্য, কিন্তু রপকভঙ্গিতে পৃষ্ঠদেশের উল্লেখ করা হয়েছে।_ক্রেত্বী) 


আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়ত এই প্রথার দ্বিবিধ 
সংস্কার সাধন করেছে। প্রথমতঃ স্বয়ং যিহারের প্রথাকেই অবৈধ ও 
গোনাহ সাব্যস্ত করেছে এবং বলেছে যে, স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ কাম্য হলে 
তার বৈধ পন্থা হচ্ছে তালাক। সেটা অবলম্বন করা দরকার। যিহারকে 
একাজের জন্যে ব্যবহার করা উচিত নয়। কেননা স্ত্রীকে মাতা বলে দেয়া 
একটা অসার ও মিথ্যা বাক্য। কোরআন পাকে বলা হয়েছে £ ৫%৮ 

60019883775 অৰ্থাৎ, তাদের এই অসার উক্তির 
কারণে স্ত্রী মাতা হয়ে যায় না। মাতা তো সে-ই যার পেট থেকে ভূমিষ্ঠ 
হয়েছেঃ এরপর বলেছেঃ 16458102495 425 
অর্থাৎ, তাদের এই উক্তি মিথ্যা এবং পাপও। কারণ, বাস্তব ঘটনার 
বিপরীতে স্ত্রীকে মাতা বলছে। 


দ্বিতীয় সংস্কার এই করেছে যে, যদি কোন মূর্খ অর্বাচীন ব্যক্তি এরূপ 
করেই বসে, তবে এই বাক্যের কারণে ইসলামী শরীয়তে স্ত্রী চিরতরে 
হারাম হবে না। কিন্তু এই বাক্য বলার পর স্ত্রীকে পূর্ববৎ ভোগ করার 
অধিকারও তাকে দেয়া হবে না। বরং তাকে জরিমানাম্বরূপ কাফৃফারা 
আদায় করতে হবে। সে যদি এই উক্তি প্রত্যাহার করতে চায় এবং পূর্বের 
ন্যায় স্তীকে ব্যবহার করতে চায়, তবে কাফৃফারা আদায় করে পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত করবে। কাফ্‌ফারা আদায় না করলে স্ত্রী হালাল হবে না। 


BEGGS SAIC আয়াতের 
অর্থ তাই। এখানে 12 শব্দটি 1/৬ ৬.৮ শব্দের অর্থে 
ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, তারা আপন উক্তি প্রত্যাহার করে। হযরত 


ইবনে আব্বাস (রাঃ) ৩১১৮: শব্দের অর্থ করেন ৫৯২ অর্থাৎ একথা 


বলার পর তারা অনুতপ্ত হয় এবং স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে চায়। 
_(মাযহারী) 

এই আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, স্ত্রীর সাথে মেলামেশা 
হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যেই কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়েছে। খোদ যিহার 
কাফৃফারার কারণ নয়। বরং যিহার করা এমন গোনাহ, যার কাফ্‌ফারা 
হচ্ছে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থণা করা। আয়াত শেষে 
85026) $ বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই কোন ব্যক্তি 
যদি যিহার করার পর স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে না চায়, তবে কোন 
কাফৃফারা দিতে হবে না। তবে স্ত্রীর অধিকার ক্ষুণু করা না জায়েয স্ত্রী 
দাবী করলে কাফৃফারা আদায় করে মেলামেশা করা অথবা তালাক দিয়ে 
মুক্ত করা ওয়াজিব। স্বামী স্বেচ্ছায় এরূপ না করলে স্ত্রী আদালতে রুজু 
হয়ে স্বামীকে এরূপ করতে বাধ্য করতে পারে। 


28595 -অর্থাৎ, যিহারের কাফফারা এই যে, একজন দাস 
অথবা দাসীকে মুক্ত করবে। এরূপ করতে সক্ষম না হলে একাদিক্রমে 
দুই মাস রোযা রাখবে। রোগ-ব্যাধি কিংবা দর্বলতাবশতঃ এতগুলো রোযা 
রাখতেও সক্ষম না হলে ষাট জন মিসকীনকে দু'বেলা পেট ভরে আহার 
করাবে। আহার করানোর পরিবর্তে ষাট জন মিসকীনকে জনপ্রতি 
একজনের ফেত্রা পরিমাণ গম কিংবা তার মূল্য দিলেও চলবে। 
আমাদের প্রচলিত ওজনে একজনের ফেত্রার পরিমাণ হচ্ছে পৌনে 
দু'সেরগম। 

58530/7/4454154894 

2% -এই আয়াতে ঈমান বলে শরীয়ত ও বিধানাবলী পালন বোঝানো 
হয়েছে। বলা হয়েছে £ কাফফারা ইত্যাদির বিধান আল্লাহ্‌র নির্ধারিত 
সীমা। এই সীমা ডিঙানো হারাম। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ইসলাম বিবাহ, 
তালাক, যিহার ও অন্যান্য সব ব্যাপারে মূর্খতা যুগের প্রথা-পদ্ধতি 
বিলোপ করে সুষম ও বিশুদ্ধ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে। তোমরা এগুলোর 
উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। যারা এসব সীমা মানে না তথা কাফের, তাদের 
জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে। 

9৩084 ঘর 

-পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌র সীমা ও ইসলামের বিধানাবলী 
পালন করার তাকীদ ছিল। এই আয়াতে বিরুদ্ধাচরণকারীদের প্রতি 
শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এতে পার্থিব লাঞ্ছনা ও উদ্দেশ্যে 
ব্যর্থতা এবং পরকালে কঠোর শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। 


554/21 -এতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, মানুষ 
দুনিয়াতে পাপাচার করে যায় এবং তা তার স্মরণ থাকে না। স্বরণ না 
থাকার কারণ হচ্ছে একে মোটেই গুরুত্ব না দেয়া। কিন্তু তার সব 
পাপাচার আল্লাহ্র কাছে লিখিত আছে। আল্লাহ্‌ তাআলার সব স্বরণ 
আছে। এজন্যে আযাব হবে। 


১৮৪ 
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(৭) আপনি কি ভেবে দেখেননি যে, নভোমণ্ডল ও ভূমগুলে যা কিছু 
আছে, আল্লাহ্‌ তা জানেন। তিন ব্যক্তির এমন কোন পরামর্শ হয় না যাতে 
তিনি চতুর্থ না থাকেন এবং পাচ জনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না 
থাকেন। তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক, তারা যেখানেই 
থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথে আছেন, তারা যা করে, তিনি 
কেয়ামতের দিন তা তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবর্বিষয়ে 
সম্যক জ্ঞাত। (৮) আপনি কি ভেবে দেখেননি, যাদেরকে কানাঘুষা করতে 
নিষেধ করা হয়েছিল অতঃপর তারা নিষিদ্ধ কাজেরই পুনরাবৃত্তি করে এবং 
পাপাচার, সীমালত্ঘন এবং রসূলের অবাধ্যতার বিষয়েই কানাঘুষা করে । 
তারা যখন আপনার কাছে আসে, তখন আপনাকে এমন ভাষায় সালাম 
করে, যদ্ারা আল্লাহ আপনাকে সালাম করেননি। তারা মনে যনে বলে £ 
আমরা যা বলি, তজ্জন্যে আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? 
জাহান্নামই তাদের জন্যে যথেষ্ট। তারা তাতে প্রবেশ করবে। কতই না 
নিকৃষ্ট সেই জায়গা ৷ (১) মুমিনগণ, তোমরা যখন কানাকানি কর, তখন 
পাপাচার, সীমালত্ঘন ও রসূলের অবাধ্যতার বিষয়ে কানাকানি করো না 
বরং অনুহহ ও খোদাভীতির ব্যাপারে কানাকানি করো। আল্লাহকে ভয় 
কর, ধার কাছে তোমরা একত্রিত হবে। (১০) এই কানাঘুষা তো শয়তানের 
কাজ; মুমিনদেরকে দুঃখ দেয়ার জন্যে। তবে আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত 
সে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। মুমিনদের উচিত আল্লাহ্‌র উপর 
ভরসা করা। (১১) মুমিনগণ, যখন তোমাদেরকে বলা হয় £ মজলিসে স্থান 
প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও। আল্লাহ্‌ তোমাদের 
জন্যে প্রশস্ত করে দিবেন। যখন বলা হয় £ উঠে যাও, তখন উঠে যেয়ো। 
তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ্‌ তাদের 
মযার্দা উচ্চ করে দিবেন। আল্লাহ্‌ খবর রাখেন যা কিছু তোমরা কর। 










আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


শানে-নুষূল £ উপরোক্ত আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ কয়েকটি 
ঘটনা। (এক) ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে শান্তিচুক্তি ছিল। কিন্তু ইহুদীরা 
যখন কোন মুসলমানকে দেখত, তখন তার চিন্তাধারাকে বিক্ষিপ্ত করার 
উদ্দেশে পরম্পরে কানাকানি শুরু করে দিত। মুসলমান ব্যক্তি মনে করত 


যে, তার বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করা হচ্ছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইহুদীদেরকে 
এরূপ করতে নিষেধ করা সত্বেও তারা বিরত হল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে 


Sate ৫5 আয়াতে অবতীৰ্ণ হয়। 


(দুই) মুনাফিকরাও এমনিভাবে পরস্পরে কানাকানি করত। এর 
পরিপ্রেক্ষিতে 12646254619) আয়াত নাযিল হল। (তিন) 
ইহুদীরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলে দুষ্টুমির ছলে ॥১। 
(৮ বলার পরিবর্তে ৮০০ ৫৯. বলত। ৬ শব্দের অর্থ মুত্যু। 
(চার) মুনাফিকরাও এমনিভাবে বলত। উভয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে | 

০০ 43237 আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইবনে-কাসীর ইমাম 
আহমদ (রহঃ) থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, ইহুদীরা এভাবে সালাম 
করে চুপিসারে বলত £ 

94484585% -অৰ্থাৎ, আমাদের এই গোনাহের কারণে 
আল্লাহ্‌ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? (পাচ) একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
মসজিদে সুফৃফায় অবস্থানরত ছিলেন। মসজিদে অনেক লোক সমাগম 
ছিল। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন সাহাবী সেখানে উপস্থিত হয়ে 
স্থান পেলেন না। মজলিসের লোকজনও চেপে চেপে বসে স্থান করে দিল 
না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই নির্বিকার দৃশ্য দেখে কয়েকজন লোককে 
মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার আদেশ দিলেন। যুনাফিকরা 'এটা কেমন 
ইনসাফ' বলে আপত্তি জানাল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বললেন £ আল্লাহ্‌ 
তার প্রতি রহম করুন, যে আপন ভাইয়ের জন্যে জায়গা খালি করে দেয়। 
এরপর লোকেরা জায়গা খালি করে দিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে 4১41 

১ 51084) আয়াত অবতীর্ণ হয়।--(ইবনে-কাসীর) 
রেওয়ায়েতের সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রথমে জায়গা 
খালি করে দেয়ার কথা বলে থাকবেন। কেউ কেউ খালি করে দিল, যা 
পর্যাপ্ত ছিল না এবং কেউ কেউ খালি করল না। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
তাদেরকে উঠে যেতে বলেছেন, যা মুনাফিকদের মনঃপুত হয়নি। (ছয়) 


কোন কোন বিত্তশালী লোক রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে 
দীর্ঘক্ষণ পর্যস্ত কানকথা বলত। ফলে নিঃস্ব মুসলমানগণ কথাবার্তা বলে 


উপকৃত হওয়ার সময় কম পেত। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছেও ধনীদের 
দীর্ঘক্ষণ বসে কানকথা অপছন্দনীয় ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে 25) 
*** 089 আয়াত অবতীর্ণ হয়। ফতহুল বয়ানে বৰ্ণিত আছে_ ইহুদী 
ও মুনাফিকরা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর কাছে অনাবশ্যক কানকথা বলত। 
মুসলমানগণ কোন ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে কানকথা হচ্ছে ধারণা করে তা 
পছন্দ করত না। ফলে তাদেরকে নিষেধ করা হয়, যা 0% বাক্যে 
বিধৃত হয়েছে। কিন্তু যখন তারা বিরত হল না,তখন 0331008) 
আয়াত অবতীর্ণ হল। এর ফলশ্রুতিতে বাতিলপন্থীরা কানাকানি করা 


১৩৪৬ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


MEN 





থেকে বিরত হয়। কারণ, অর্থ প্রীতির কারণে সদকা প্রদান করা তাদের 
জন্যে কষ্টকর ছিল। 


(সাত) যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে কানকথা বলার পূর্বে সদকা 
প্রদান করার আদেশ হল, তখন অনেকে জরুরী কথাও বন্ধ করে দিল। এর 
পরিপ্রেক্ষিতে 25 আয়াত নাযিল হল। হযরত 
মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) বলেন £ সদকা প্রদান করার 
আদেশে পূর্ব থেকেও 13555 আয়াতে অসমর্থ লোকদের বেলায় 
আদেশ শিথিল করা হয়েছিল। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক সম্পূর্ণ অসমর্থও 
ছিল না এবং পুরোপুরি বিত্রশালীও ছিল না। কম সামর্থ্য এবং অক্ষমতার 
ব্যাপারে সন্দেহের কারণে সম্ভবতঃ তাদের জন্যেই সদকা প্রদান করা 
কষ্টকর হয়েছিল। তাই তারা সদকা প্রদান করতে পারেনি এবং 
নিজেদেরকে আদেশের আওতা বহির্ভূতও মনে করেনি। আর কানকথা 
বলা এবাদতও ছিল না যে, এটা ত্যাগ করলে নিন্দার পাত্র হয়ে যাবে। তাই 
তার কানকথা বলা বন্ধ করেছিল। (সবগুলো রেওয়ায়েত 
দুররে-মনসূরে বর্ণিত আছে।) অবতরণের এসব হেতু জানার ফলে 
আয়াতসমূহের তফসীর বোঝা সহজ হবে।_(বয়ানুল-কোরআন) 

* আলোচ্য আয়াতসমূহ শানে-নুযুলে বর্ণিত বিশেষ ঘটনাবলীর 
পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলেও কোরআনী নির্দেশসমূহ ব্যাপক হয়ে থাকে। 
এগুলোতে আকায়েদ, এবাদত, পারস্পরিক লেন-দেন ও সামাজিকতার 
যাবতীয় বিধি-বিধান বিদ্যমান থাকে। আলোচ্য আয়াতসমূহেও 
পারস্পরিক কানাকানি ও পরামর্শ সম্পর্কে এমনি ধরনের কতিপয় বিধান 
আছে। 


গোপন পরামর্শ সম্পর্কে একটি নির্দেশ £ গোপন পরামর্শ 
সাধারণতঃ বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে হয়ে থাকে, যাদের ব্যাপারে 
নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তারা এই গোপন রহস্য কারও কাছে প্রকাশ করবে 
না। তাই এরূপ ক্ষেত্রে কারও প্রতি জুলুম করা, কাউকে হত্যা করা, কারও 
বিষয়-সম্পত্তি অধিকার করা ইত্যাদি বিষয়েরও পরিকল্না করা হয়। 
আল্লাহ্‌ তাআলা আলোচ্য আয়াতসমূহে বলেছেন যে, আল্লাহর জ্ঞান সমগ্র 
বিশুজগতকে পরিবেষ্টিত। তোমরা যেখানে যত আত্মগোপন করেই, 
পরামর্শ কর, আল্লাহ্‌ তাআলা তার জ্ঞান, শ্রবণ ও দৃষ্টির দিক দিয়ে 
তোমাদের কাছে থাকেন এবং তোমাদের প্রত্যেক কথা শুনেন, দেখেন ও 
জানেন। যদি তাতে কোন পাপ কাজ কর, তবে শাস্তির কবল থেকে 
রেহাই পাবে না। এতে বলা উদ্দেশ্য তো এই যে, তোমরা যতই কম বা 
বেশী মানুষে পরামর্শ ও কানাকানি কর না কেন, আল্লাহ্‌ তাআলা 
তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকেন। উদারহরণস্বরূপ তিন ও পাচের সংখ্যা 
উল্লেখ করে কলা হয়েছে যে, যদি তোমরা তিন জনে পরামর্শ কর, তবে 
বোঝে নাও যে, চতুৰ্থজন আল্লাহ্‌ তাআলা সেখানে বিদ্যমান আছেন। আর 
যদি পাচ জনে পরামর্শ কর, তবে ষষ্ঠ জন আল্লাহ্‌ তাআলা বিদ্যমান 
আছেন। তিন ও পাচের সংখ্যা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মধ্যে সম্ভবতঃ 
ইঙ্গিত আছে যে, দলের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে বেজোড় সংখ্যা পছন্দনীয়। 

25258446 আয়াতের সারমর্ম তাই। 

কানাকানি ও পরামর্শ সম্পর্কে একটি নির্দেশ £ 3৫152 
1৩৭ পানে নুযুলের ঘটনায় বলা হয়েছে, ইহুদী ও রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর তারা প্রকাশ্যে 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন তৎপরতা চালাতে পারত না। কিন্তু ইসলাম ও 


মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্তনিহিত জিঘাংসা চরিতার্থ করার এক পদ্ধতি 
তারা আবিষ্কার করেছিল। তা এই যে, তারা যখন সাহাবীগণের মধ্য থেকে 
কাউকে কাছে আসতে দেখত, তখন পারস্পরিক কানাকানি ও গোপন 
পরামর্শের আকারে জটলা সৃষ্টি করত এবং আগন্তক মুসলমানের দিকে 
কিছু ইশারা-ইঙ্ষিত করত ৷ ফলে আগন্তক ধারণা করত যে, তার বিরুদ্ধেই 
কোন ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এতে সে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারত না। রসূলুল্লাহ্‌ 
(সই) ইহুদীদেরকে এরূপ কানাকানি করতে নিষেধ করে দেন। 3% 

৩ বাক্যে এই নিষেষজ্ঞাই বর্নিত হয়েছে। 


এই নিষেধাজ্ঞার ফলে মুসলমানদের জন্যেও আইন হয়ে যায় যে, 
তারাও পরস্পরে এমনভাবে কানা-কানি ও পরামর্শ করবে না, যদ্ধারা অন্য 
মুসলমান মানসিক কষ্ট পেতে পারে। 


বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে-মসউদ (রা)-এর 
রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন 


অর্থাৎ, যেখানে তোমরা তিন জন একত্রিত সেখানে দুই জন তৃতীয় 
জনকে ছেড়ে প্রস্পরে কানাকানি ও গোপন কথাবার্তা বলবে না, যে 
পর্যন্ত আরও লোক না এসে যায়। কারণ, এতে সে মন্তক্ষ্্ন হবে, সে 
নিজেকে পর বলে ভাববে এবং তার বিরুদ্ধেই কথাবার্তা হচ্ছে বলে সে 
সন্দেহকরবে।-(মাষহারী) 


পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদেরকে অবৈধ কানাকানির কারণে 
হুসিয়ার করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা সব অবস্থা ও কথাবার্তা জানেন, তারা যেন 
তাদের কানাকানি ও পরামর্শের মধ্যে এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে। এই 
লক্ষ্য রাখার সাথে তারা যেন চেষ্টা করে যাতে তাদের পরামর্শ ও 
কানকথার মধ্যে পাপাচার, জুলুম অথবা শরীয়ত বিরুদ্ধ কোন প্রসঙ্গ না 
থাকে; বরং সৎকাজের জন্যেই যেন তারা পরস্পরে পরামর্শ করে। 
মজলিসের কতিপয় শিষ্টাচার £ 35352 EN 

(354-4131 মুসলমানদের সাধারণ মজলিসসমূহের 
বিধান এই যে, কিছু লোক পরে আগমন করলে উপবিষ্টরা তাদের বসার 
জায়গা করে দিবে এবং চেপে চেপে বসবে। এরূপ করলে আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাদের জন্যে প্রশস্ততা সৃষ্টি করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এই প্রশত্ততা 
পরকালে তে প্রকাশ্যই, সাংসারিক জীবিকায় এই প্রশস্ততা হলেও তাতে 
আশ্চর্যের কিছু নেই। 

এই আয়াতে মজলিসের শিষ্টাচার সম্পর্কিত দ্বিতীয় নির্দেশ এই £ 
1523955575159 -অৰ্থাৎ, যখন তোমাদের কাউকে 
মজলিস থেকে উঠে যেতে বলা হয়, তখন ওঠে যাও। আয়াতে কে বলবে, 
তার উল্লেখ নেই। তবে সহীহ্‌ হাদীস থেকে জানা যায় যে, স্বয়ং আগন্তক 
ব্যক্তি নিজের জন্যে জায়গা করার উদ্দেশে কাউকে তার জায়গা থেকে 
উঠিয়ে দিলে তা জায়েষ হবে না। 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ 


১৩৪৭ সুরা আল - মুজাদালাহ্‌ Ney 
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০২) মুমিনগণ, তোমরা রসূলের কাছে কানকথা বলতে চাইলে তৎপূর্বে 
সদকা প্রদান করবে। এটা তোমাদের জনো শ্রেয় ও পবিত্র হওয়ার ভাল 
উপায়। যদি তাতে সক্ষম না হও, তবে আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । 
(১৩) তোমরা কি কানকথা বলার পূর্বে সদকা প্রদান করতে ভীত হয়ে 
গেলে? অতপর তোমরা যখন সদকা দিতে পারলে না এবং আল্লাহ 
তোমাদেরকে মাফ করে দিলেন তখন তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত 
এদান কর এবং আল্লাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্য কর। আল্লাহ্‌ খবর রাখেন 
তোমরা যা কর। (১৪) আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যারা 
আল্লাহর গযবে নিপতিত সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করে? তারা 
মুসলমানদের দলভুক্ত নয় এবং তাদেরও দলভুক্ত নয়। তারা জেনেশুনে 
মিথ্যা বিষয়ে শপথ করে। (১৫) আল্লাহ তাদের জন্যে কঠোর শাস্তি গ্রস্ত 
রেখেছেন। নিশ্চয় তারা যা করে, খুবই ফন্দ। (১৬) তারা তাদের শপথকে 
ঢাল করে রেখেছেন, অতঃপর তারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বাধা 
প্রদান করে। অতএব, তাদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (১৭) 
আল্লাহর কবল থেকে তাদের ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতি তাদেরকে 
মোটেই ঝাচাতে পারবে না। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তথায় তারা 
চিরকাল থাকবে। (১৮) যেদিন আল্লাহ্‌ তাদের সকলকে পুনরুখিত 
করবেন। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র সামনে শপথ করবে, যেমন তোমাদের 
সামনে শপথ করে। তারা মনে করবে যে, ভারা কিছু সৎপথে আছে। 
সাবধান, তারাই তো আসল মিথ্যাবাদী ৷ (১৯) শয়তান তাদেরকে বশীভূত 
করে নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহর স্বরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের 
দল। সাবধান, শয়তানের দলই ক্ষত্থিন্ত। (২০) নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও 
তার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারাই লাঞ্ছিতদের দলভূক্ত। 


(সাই) বলেন £ 
অর্থাৎ, একজন অপরজনকে দাড় করিয়ে তার জায়গায় বসবে 
না। বরং তোমরা চেপে বসে আগস্তকের জন্যে জায়গা করে দাও।_ 


(বোখারী, মুসলিম, মুসনাদে-আহমদ, ইবনে-কাসীর)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


0591355192900 -রসূল্লাহু সো) জনশিক্ষা 
ও জন-সংস্কারের কাজে দিবারাত্র মশগুল থাকতেন। সাধারণ 
মজলিসসমূহে উপস্থিত লোকজন তার অমিয়বাণী শুনে উপকৃত হত। এই 
সুবাদে কিছু লোক তার সাথে আলাদাভাবে গোপন কথাবার্তা বলতে 
চাইলে তিনি সময় দিতেন। বলাবাহুল্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলাদা সময় 
দেয়া যেমন সময়সাপেক্ষ, তেমনি কষ্টকর ব্যাপার। এতে মুনাফিকদের 
কিছু দুষ্টামিও শামিল হয়ে গিয়েছিল। তারা খাটি মুসলমানদের ক্ষতি 
সাধনের উদ্দেশে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে একান্তে গমন ও গোপন কথা 
বলার সময় চাইত এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কথাবার্তা বলত। কিছু অজ্ঞ 
মুসলমানও স্বভাবগত কারণে কথা লম্বা করে মজলিসকে দীর্ঘায়ীত 
করত। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই বোঝা হালকা করার জন্যে আল্লাহ্‌ 
তাআলা প্রথমে এই আদেশ অবতীর্ণ করলেন যে, যারা রসূলের সাথে 
একান্তে কানকথা বলতে চায়, তারা প্রথমে কিছু সদকা প্রদান করবে। 
কোরআনে এই সদকার পরিমাণ বর্ণিত হয়নি। কিন্তু আয়াত নাযিল 
হওয়ার পর হযরত আলী (রাঃ) সর্বপ্রথম একে বাস্তবায়িত করেন। তিনি 
এক দীনার সদকা প্রদান করে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর কাছ থেকে একান্তে 
কথা বলার সময় নেন। 


একমাত্র হযরত আলীই আদেশটি বাস্তবায়িত করেন, এরপর তা 
রহিত হয়ে যায় এবং আর কেউ বাস্তবায়নের সুযোগ পাননি $ 
আশ্চর্যের বিষয়, আদেশটি জারি করার পর খুব শীঘ্রই রহিত করে দেয়া 
হয়। কারণ, এর ফলে সাহাবয়ে-কেরামের মধ্যে অনেকেই অসুবিধার 
সম্মুখীন হন। হযরত আলী প্রায়ই বলতেন £ কোরআনে একটি আয়াত 
এমন আছে, যা আমাকে ছাড়া কেউ বাস্তবায়ন করেনি__-আমার পূর্বেও না 
এবং আমার পরেও কেউ করবে না। পূর্বে বাস্তবায়ন না করার কারণ তো 
জানা। পরে বাস্তবায়ন না করার কারণ এই যে, আয়াতটি রহিত হয়ে 
গেছে। বলাবাহুল্য, আগে সদকা প্রদান করার আলোচ্য আয়াতই সেই 
আয়াত।__ইবনে-কাসীর) 

আদেশটি রহিত হয়ে গেছে ঠিক ; কিন্তু এর ইপ্সিত লক্ষ্য এভাবে 
অর্জিত হয়েছে যে, মুসলমানগণ তো আস্তরিক মহববতের তাগিদেই এরূপ 
মজলিস দীর্ঘায়িত করা থেকে বিরত হয়ে গেল এবং মুনাফিকরা যখন 
দেখল যে, সাধারণ মুসলমানদের কর্মপন্থার বিপরীতে এরূপ করলে তারা 
চিহ্নিত হয়ে যাবে এবং মুনাফেকী ধরা পড়বে, তখন তারা এ থেকে বিরত 
হয়ে গেল। 

EBC HLT GHAI এসব আয়াতে 
আল্লাহ্‌ তাআলা সেসব লোকের দুরবস্থা ও পরিণামে কঠোর শাস্তির কথা 
উল্লেখ করেছেন, যারা আল্লাহ্র শক্র কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে। 
মুশরিক, ইহুদী, খ্রীষ্টান অথবা অন্য যে কোন প্রকার কাফেরের সাথে কোন 
মুসলমানের বন্ধুত্ব রাখা জায়েয নয়। এটা যুক্তিগতভাবে সম্ভবপরও নয়। 
কেননা, মুমিনের আসল সম্পদ হচ্ছে আল্লাহ্র মহববত। কাফের আল্লাহ্‌র 


টিটি তফসীর মাআরেফুল কোরআন NVA 
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(২১) আল্লাহ লিখে দিয়েছেন £ আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই 
বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী ৷ (২২) যারা আল্লাহ ও 


পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোস্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান 
লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তার অদৃশ্য শক্তি 
্ারা। তিনি তাদেরকে জানাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী 
প্রবাহিত । তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তষ্ট এবং 
তারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তষ্ট। তারাই আল্লাহ্র দল। জেনে রাখ, আল্লাহ্র 
দলই সফলকাম হবে। 
সূরা আল-হাশর 
মদীনায় অবতীর্ণ: আয়াত ২৪ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু। 

(১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা 
করে। তিনি পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী। (২) তিনিই কিতাবধারীদের মধ্যে 
যারা কাফের, তাদেরকে প্রথমবার একত্রিত করে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে 
বহিষ্কার করেছেন। তোমরা ধারণাও করতে পারনি যে, তারা বের হবে 
এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদের দৃগণ্ডলো তাদেরকে আল্লাহ্‌র কবল 
থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহ্‌র শান্তি তাদের উপর এমনদিক থেকে 
আসল, যার কল্পনাও তারা করেনি। আল্লাহ তাদের অস্তরে ত্রাস সঞ্চার 
করে দিলেন। তারা তাদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের 
হাতে ধ্বংস করছিল। অতএব, হে চচ্ষুন্ঘান ব্যক্তিগণ, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ 
কর। (৩) আল্লাহ্‌ যদি তাদের জন্যে নিবার্সন অবধারিত না করতেন, তবে 
তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিতেন। আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে 
জাহান্নামের আযাব। 





দুশমন। যার অস্তরে কারও প্রতি সত্যিকার মহববত ও বন্ধুত্ব আছে, তার 
শত্ুর প্রতিও মহব্বত ও বন্ধুত্ব রাখা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নয়।এ 
কারণেই কোরআন পাকের অনেক আয়াতে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের 
কঠোর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধি-বিধান ব্যক্ত হয়েছে এবং যে মুসলমান 
কাফেরদের সাথে আস্তরিক বন্ধুত্ব রাখে, তাকে কাফেরদেরই দলভুক্ত মনে 
করার শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু এসব বিধি-বিধান আস্তরিক 
বন্ধুত্বের সাথে সম্পৃক্ত । 

বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক আদান-প্রদান করা বন্ধুত্বের অর্থের মধ্যে দাখিল 
নয়। এগুলো কাফেরদের সাথেও করা জায়েয। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও 
সাহাবায়ে কেরামের প্রকাশ্য কাজ-কারবার এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তবে 
এসব ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা জরুরী যে, এগুলো যেন নিজ ধর্মের জন্যে 
ক্ষতিকর না হয়, ঈমান ও আমলে শৈথিল্য সৃষ্টি না করে এবং অন্যান্য 
মুসলমানদের জন্যেও ক্ষতিকর না হয়। 

৩1552) -কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, এই 
আয়াত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই ও আবদুল্লাহ্‌ ইবনে নাবতাল মুনাফিক 
সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের 
সাথে বসা ছিলেন, এমন সময় তিনি বললেন £ এখন তোমাদের কাছে এক 
ব্যক্তি আগমন করবে। তার অন্তর নিষ্ঠুর এবং সে শয়তানের চোখে দেখে। 
এর কিছুক্ষণ পরই আবদুল্লাহ্‌ ইবনে নাবতাল আগমন করল। তার চক্ষু 
ছিল নীলাভ; দেহবয়ব বেঁটে গোধূম বর্ণ এবং সে ছিল হালকা শৃশ্রমণ্ডিত। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন £ তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা আমাকে গালি 
দেয় কেন? সে শপথ করে বলল £ আমি এরূপ করিনি। এরপর সে তার 
সঙ্গীদেরকেও ডেকে আনল এবং তারাও মিছেমিছি শপথ করল। আল্লাহ্‌ 
তাআলা এই আয়াতে তাদের মিথ্যাচার প্রকাশ করে দিয়েছেন।-(ক্রতুবী) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
মুসলমানের আন্তরিক বন্ধুত্ব কাফেরের সাথে হতে পারে নাঃ 


5545484৯)585855 LIB 
2৮6৫ প্রথম আয়াতসমূহে কাফের ও মুশরিকদের 
সাথে বন্ধুত্বকারীদের প্রতি আল্লাহ্‌র গযব ও কঠোর শাস্তির বর্ণনা ছিল। 
এই আয়াতে তাদের বিপরীতে খাটি মুসলমানদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে 
যে, তারা আল্লাহ্‌র শক্ত অর্থাৎ, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব ও আস্তরিক 
সম্পর্ক রাখে না, যদিও সেই কাফের তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা 
নিকটাত্মীয় হয়। 

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সবারই এই অবস্থা ছিল। এস্থলে 
তফসীরবিদগণ অনেক সাহাবীর এমন ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যাতে পিতা, 
পুত্র, ভাতা প্রমুখের মুখ থেকে ইসলাম অথবা রসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর 
বিরুদ্ধে কোন কথা শুনে সব সম্পর্ক ছেদ করে দিয়েছেন, তাদেরকে শাস্তি 
দিয়েছেন এবং কতককে হত্যাও করেছেন। 

মাসআলা £ পাপাসক্ত ফাসেক-ফাজের ও কার্যতঃ 
মুসলমানদের বেলায়ও অনেক ফেকাহ্‌বিদ এই বিধান রেখেছেন যে, 
তাদের সাথে আস্তরিক বন্ধুত্ব রাখা কোন মুসলমানের পক্ষে জায়েয হতে 
পারে না। কাজকর্মের প্রয়োজনে সহযোগিতা অথবা প্রয়োজন মাফিক 
সাহচর্য ভিন্ন কথা, যার মধ্যে ফিসূক তথা পাপাসক্তির বীজানু বিদ্যমান 





১৩৪৯ 


সুরা আল - হাশর 


MEA 





আছে, একমাত্র তার অস্তরেই কোন ফাসেক ও পাপাসক্তের প্রতি বন্ধুত্ব ও 
ভালবাসা থাকতে পারে। তাই রসূলে খোদা (সাঃ) তার দোয়ায় বলতেন £ 
5০০ 2৬) ৬ ১. অৰ্থাৎ, হে আল্লাহ্‌ আমাকে কোন পাপাসক্ত 
ব্যক্তির কাছে খণী করো না। অর্থাৎ, তার কোন অনুগ্রহ যেন আমার উপর 
না থাকে। কেননা, সম্দ্বান্ত মানুষ স্বভাবগত গুণের কারণে অনুগ্রহকারীর 
প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালবাসা রাখতে বাধ্য হয়। কাজেই ফাসেকদের অনুগ্রহ 
কবুল করা তাদের প্রতি মহববতের সেতু। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই সেতু নির্মাণ 
থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। _ক্রতুবী) 

432 এখানে কেউ কেউ রূহ-এর তফসীর করেছেন 
নূর, যা মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়। এই নূরই তার সৎকর্ম 
ও আত্তরিক প্রশান্তির উপায় হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, এই প্রশান্তি একটি 
বিরাট শক্তি। আবার কেউ কেউ রূহ-এর তফসীর করেছেন কোরআন ও 
কোরআনের প্রমাণাদি। কারণ, এটাই মুমিনের আসল শক্তি (কুরতুবী) 


সুরা আল-হাশ্র 


যোগসূত্র ও শানে নুযূল $ পূর্ববর্তী সূরায় মুনাফিক ও ইহুদীদের 
বন্ধুত্বের নিন্দা করা হয়েছিল। এই সূরায় ইহুদীদের দুনিয়াতে নির্বাসনদণ্ড ও 
॥ পরকালে জাহান্নামের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইহুদীদের বৃত্তান্ত 
এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় আগমন করার পর ইহুদীদের সাথে 
শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। ইহুদীদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে এক গোত্র 
ছিল বনু-নুযায়ের। তারাও শাস্তিচুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা মদীনা থেকে 
দু'মাইল দূরে বসবাস করত। একবার আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর হাতে 
দু'টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এর রক্ত বিনিময় 
আদায় করা মুসলমান-ইহুদী সকলেরই কর্তব্য ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
জন্যে মুসলমানদের কাছ থেকে চাদা তুললেন। অতঃপর চুক্তি অনুযায়ী 
ইহুদীদের কাছ থেকেও রক্ত বিনিময়ের অর্থ গ্রহণ করার ইচ্ছা করলেন। 
সেমতে তিনি বনু নুযায়ের গোত্রের কাছে গমন করলেন। তারা দেখল যে, 
পয়গন্বরকে হত্যা করার এটাই প্রকৃষ্ট সুযোগ। তাই তারা রসূলুল্লাহ্‌ 
(সাঃ)-কে এক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বলল £ আপনি এখানে অপেক্ষা 
করুন। আমরা রক্ত বিনিময়ের অর্থ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করছি। এরপর 
তারা গোপনে পরামর্শ করে স্থির করল যে, তিনি যে প্রাচীরের নীচে 
উপবিষ্ট আছেন, এক ব্যক্তি সেই প্রাচীরের উপরে উঠে একটি বিরাট ও 
ভারী পাথর তার উপর ছেড়ে দিবে, যাতে তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়। 
কিন্ত রসূলুল্লাহ (সাঃ) তৎক্ষণাৎ ওহীর মাধ্যমে এই 

চক্রান্তের বিষয় অবগত হয়ে গেলেন। তিনি সেস্থান ত্যাগ করে চলে এলেন 
এবং ইহুদীদেরকে বলে পাঠালেন £ তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে চুক্তি 
লংঘন করেছ। অতএব, তোমাদেরকে দশ দিনের সময় দেয়া হল। এই. 
সময়ের মধ্যে তোমরা যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। এই সময়ের পর কেউ 
এস্থানে দৃষ্টিগোচর হলে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে। বনু ুযায়ের মদীনা 
ত্যাগ করে চলে যেতে সম্মত হলে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিক 
তাদেরকে বাধা দিয়ে বলল £ তোমরা এখানেই থাক। অন্যত্র যাওয়ার 
প্রয়োজন নেই। আমার অধীনে দুই হাজার যোদ্ধার একটি বাহিনী আছে। 
তারা প্রাণ দিবে, কিন্তু তোমাদের গায়ে একটি আচড়ও লাগতে দিবে না। 
রূহুল-মা'আনীতে আছে, এ ব্যাপারে ওদিয়া ইবনে-যালেক, মুয়ায়েদ এবং 





রায়েসও আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই-এর সাথে শরীক ছিল। বনু-নুযায়ের 
তাদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সদর্পে বলে পাঠাল £ 
আমরা কোথাও যাব না। আপনি যা করতে পারেন, করেন। অতঃপর 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে বনু-নুযায়ের গোত্রকে 
আক্রমণ করলেন। বনু-নুযায়ের দুর্গের ফটক বন্ধ করে বসে রইল এবং 
মুনাফিকরাও আত্মগোপন করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে চতুর্দিক 
থেকে অবরোধ করলেন এবং তাদের খর্জুর বৃক্ষে আগুন ধরিয়ে দিলেন 
এবং কিছু কর্তন করিয়ে দিলেন। অবশেষে নিরপায় হয়ে তারা নির্বাসনদণ্ড 
মেনে নিল! রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই অবস্থায়ও তাদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন 
করে আদেশ দিলেন, আসবাবপত্র যে পরিমাণ সঙ্গে নিয়ে যেতে পার, 
নিয়ে যাও। তবে কোন অস্ত্র-শম্ত্র সঙ্গে নিতে পারবেনা। এগুলো 
বাজেয়াপ্ত করা হবে। সে মতে বনূ-নুযায়রের কিছু লোক সিরিয়ায় এবং 
কিছু লোক খয়বরে চলে গেল। সংসারের প্রতি অসাধারণ মোহের কারণে 
তারা গৃহের কড়ি-কাঠ, তক্তা ও কপাট পর্যন্ত উপড়িয়ে নিয়ে গেল। ওহুদ 
যুদ্ধের পর চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। 
এরপর হযরত ওমর (রাঃ) তার খেলাফতকালে তাদেরকে পুনরায় অন্যান্য 
ইহুদীর সাথে খয়বর থেকে সিরিয়ায় নির্বাসিত করেন। এই নির্বাসনদ্য়ই 
“প্রথম সমাবেশ' ও ‘দ্বিতীয় সমবেশ' নামে অভিহিত (যাদুল মা'আদ) 

সূরা হাশরের বৈশিষ্ট্য ও বনূ-নুযায়ের গোত্রের ইতিহাস $ সমগ্র 
সূরা হাশর ইহুদী বনু-নুযায়ের গোত্র সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।_ 
(ইবনে-ইসহাক) হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) এই সূরার নামই ‘সূরা 
বন্ধু নুযায়ের' বলতেন।--(ইবনে কাসীর) বনু-নুযায়ের হযরত হারন (আঃ) 
এর সন্তান-সম্ততিদের মধ্যে একটি ইহুদী গোত্র। তাদের পিতৃপুরুষগণ 
তওরাতের পণ্ডিত ছিলেন। তওরাতে খাতামূল আম্বিয়া মুহাম্মদ 
(সাঃ)-এর সংবাদ, আকার-অবয়ব ও আলামত বর্ণিত আছে এবং তার 
মদীনায় হিজরতের কথাও উল্লেখিত আছে। এই পরিবার শেষনবী 
(সাঃ)-এর সাহচর্ষে থাকার আশায় সিরিয়া থেকে মদীনায় স্থানান্তরিত 
হয়েছিল। তাদের বর্তমান লোকদের মধ্যেও কিছু সংখ্যক তওরাতের 
পণ্ডিত ছিল এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মদীনায় আগমনের পর তাকে 
আলামত দেখে চিনেও নিয়েছিল যে, ইনিই শেষনবী (সাঃ) কিন্তু তাদের 
ধারণা ছিল যে, শেষনবী হযরত হারূন (আঃ)-এর বংশধরদের মধ্যে 
তাদের পরিবার থেকে আবির্ভূত হবেন। তা না হয়ে শেষনবী প্রেরিত 
হয়েছেন বনী-ইসরাঈলের পরিবর্তে বনী-ইসমাঈলের বংশে। এই 
প্রতিহিংসা তাদেরকে বিশ্বাস স্থাপনে বাধা দিল। এতদসত্বেও তাদের 
অধিকাংশ লোক মনে মনে জানত এবং চিনত যে, ইনিই শেষনবী। বদর 
যুদ্ধে মুসলমানদের বিস্ময়কর বিজয় এবং মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয় 
দেখে তাদের বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর স্বীকারোক্তি তাদের মুখে 
শোনাও গিয়েছিল, কিন্তু এই বাহ্যিক জয়-পরাজয়কে সত্য ও মিথ্যা চিনার 
মাপকাঠি করাটাই ছিল অসার ও দুর্বলভিত্তি। ফলে ওছদ যুদ্ধের 
প্রথমদিকে যখন মুসলমানদের বিপর্যয় দেখা দিল এবং কিছু সাহাবী শহীদ 
হলেন, তখন তাদের বিশ্বাস টল্টলায়মান হয়ে গেল। এরপরই তারা 
মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব শুরু করে দিল। 

এর আগে ঘটনা এই হয়েছিল যে, রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) মদীনা পৌছে 
রাজনৈতিক দুরদর্শিতার কারণে সর্বপ্রথম মদীনায় ও তৎপারশবর্তী এলাকায় 
বসবাসকারী ইহুদী গোত্রসমূহের সাথে শাস্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। 
চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হবে না এবং কোন আক্রমণকারীকে সাহায্য করবে না। তারা 


১৩৫০ 


আক্রান্ত হলে মুসলমানগণ তাদেরকে সাহায্য করবে। শাস্তচুক্তিতে আরও 
অনেক ধারা ছিল। “সীরত ইবনে-হেশামে' এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। 
এমনিভাবে বন্ধ নুযায়েরসহ ইহুদীদের সকল গোত্র এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত 
ছিল। মদীনা থেকে দুই মাইল দুরে বনু নুযায়েরের বসতি, দুরভে্য দুর্গ এবং 
বাগ-বাগিচা ছিল। 


ওহুদ যুদ্ধ পর্যন্ত তাদেরকে বাহ্যতঃ এই শাস্তিচুক্তির অনুসারী দেখা 
যায়। কিন্তু ওহুদ যুদ্ধের পর তারা বিশ্বাসঘাতকতা ও গোপন দূরভিসন্ধি 
শুরু করে দেয়। এই বিশ্বসঘাতকতার সূচনা এভাবে হয় যে, বনু নুযায়রের 
জনৈক সর্দার কা'ব ইবনে-আশরাফ ওহুদ যুদ্ধের পর আরও চল্লিশ জন 
ইহুদীকে সাথে নিয়ে মক্কা পৌছে এবং ওহুদ যুদ্ধ ফেরত কোরায়শী 
কাফেরদের সাথে সাক্ষাত করে। দীর্ঘ আলোচনার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চুক্তি উভয় পক্ষের মধ্যে চূড়ান্ত হয়। 
চুক্তিটি পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে কা'ব ইবনে আশরাফ চল্লিশ জন 
ইহুদীসহ এবং প্রতিপক্ষের আবু সুফিয়ান চল্লিশ জন কোরায়শী নেতাসহ 
কাবা গৃহে প্রবেশ করে এবং বায়তুল্লাহর গেলাফ স্পর্শকরতঃ পারস্পরিক 
সহযোগিতা ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অঙ্গীকার করে। 

চুক্তি সম্পাদনের পর কা'ব ইবনে-আশরাফ মদীনায় ফিরে এলে 
জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে আদ্যোপান্ত ঘটনা এবং চুক্তির 
বিবরণ বলে দেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) কা'ব ইবনে আশরাফকে 
হত্যার আদেশ জারি করেন এবং মুহাম্মদ ইবনে-মাসলামা (রাঃ) সাহাবী 
তাকে হত্যা করেন। 


এরপর বনু-নুযায়রের আরও অনেক চক্রান্ত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
অবহিত হতে থাকেন। তন্মধ্যে একটি উপরে শানে-নুযুলে বর্ণিত হয়েছে 
যে, তারা স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ)-কে হত্যার চক্রান্ত করে। যদি ওহীর 
মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) তাৎক্ষণিকভাবে এই চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত না 
হতেন, তবে তারা হত্যার এই ষড়যন্ত্রে সফলকাম হয়ে যেত। কেননা, যে 
গৃহের নীচে তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বসিয়েছিল, তার ছাদে চড়ে একটি 
প্রকাণ্ড ভারী পাথর তার মাথায় ছেড়ে দেয়ার পরিকল্পনা প্রায় সম্পন্ন হয়ে 
গিয়েছিল। যে ব্যক্তি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়োজিত হয়েছিল, 
তার নাম ওমর ইবনে-জাহ্হাশ, আল্লাহ্‌ তাআলার হেফাযতের কারণে এই 
পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 


আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর ঘটনা £ শানে-নুযুলের ঘটনায় বর্ণনা 
করা হয়েছে যে, আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর হাতে দু'টি হত্যাকাণ্ড 
সংঘটিত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই হত্যাকাণ্ডের রক্ত বিনিময় 
সধ্গহের চেষ্টা করেছিলেন। এ ব্যাপারেই বনু-নুযায়রের ঠাদা লাভ করার 
জন্যে তিনি তাদের জনপদে গমন করেছিলেন। এর পটভূমি বর্ণনা প্রসঙ্গে 
ইবনে-কাসীর লিখেন £ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের ফড়যন্ত্র ও 
উৎপীড়নের কাহিনী আতিদীর্ঘ। তন্মধ্যে বীরে-মাউনার ঘটনাটি ইসলামের 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 91০. 


ইতিহাসে সুবিদিত। একবার কিছু সংখ্যক মুনাফিক ও কাফের তাদের 
জনপদে ইসলাম প্রচারের জন্যে রসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর কাছে একদল 
সাহাবী প্রেরণ করার আবেদন করে। তিনি সত্তর জন সাহাবীর একটি দল 
তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পরে জানা যায় যে, এটা নিছক একটা 
চক্রান্ত ছিল। কাফেরেরা মুসলমানগণকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে 
এবং এতে তারা সফলও হয়ে যায়। সাহাবীগণের মধ্যে একমাত্র আমর 
ইবনে যমীর কোনরূপে পলায়ন করতে সক্ষম হন। যিনি এইমাত্র 
কাফেরদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং তার উনসত্তর জন সঙ্গীর নৃশংস 
হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দেখে এসেছিলেন, কাফেরদের মোকাবেলায় তার 
মনোবৃত্তি কি হবে, তা অনুমান করা কারও পক্ষে কঠিন হওয়ার কথা নয়। 
ঘটনাক্রমে মদীনায় ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে তিনি দুইজন কাফেরের 
মুখোমুখী হন। তিনি কালবিলম্ব না করে উভয়কে হত্যাকরেন। পরে জানা 
যায় যে, তারা ছিল বনী-আমের গোত্রের লোক, যাদের সাথে রসুলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর শাস্তিচুক্তি ছিল। 


33, -বনধ নুযায়রের এই নির্বাসনকে কোরআন পাক 
'আউয়ালে হাশর' তথা প্রথম সমাবেশ আখ্যা দিয়েছে। এর এক কারণ 
তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রাচীনকাল থেকে তারা 
একজায়গায় বসবাস করত। স্থানাস্তর ও নির্বাসনের ঘটনা তাদের জীবনে 
এই প্রথমবার সংঘটিত হয়েছিল। এর আরও একটি কারণ এই যে, 
ইসলামের ভবিষ্যৎ প্রকৃত নির্দেশ ছিল আরব উপদ্বীপকে অমুসলিমদের 
থেকে মুক্ত করতে হবে, যাতে এটা ইসলামের এক দুরভেদয দুর্গে পরিণত 
হয়। এর ফলে নির্বাসনের আকারে দ্বিতীয় সমাবেশ হওয়া অবশ্যত্তাবী 
ছিল। এটা হযরত ফারূকে আযম (রাঃ)-এর খেলাফতকালে বাস্তবরূপ 
পরিগ্রহ করে এবং নির্বাসিত হয়ে যারা খয়বরে বসতি স্থাপন করেছিল 
তাদেরকে আরব উপদ্বীপ ছেড়ে বাইরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। 
এদিক দিয়ে বনু নুযায়রের এই নির্বাসন, প্রথম সমাবেশ এবং হযরত ওমর 
(রাঃ)-এর খেলাফতকালে সংঘটিত নির্বাসন, দ্বিতীয় সমবেশ নামে 
অভিহিত হয়। 

1403632294450 এর শাব্দিক অর্থ এই যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের কাছে এমনভাবে আগমন করলেন, যা তারা 
কল্পনাও করেনি। বলাবাহুল্য, আল্লাহ্‌র আগমন করার অর্থ তার নির্দেশ ও 
নির্দেশবাহক ফেরেশতা আগমন করা। 


0৮) ৪৮ ১2618. গৃহের দরজা, কপাট 
ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার জন্যে তারা নিজেদের হাতে নিজেদের গৃহ ধ্বংস 
করছিল। পক্ষান্তরে তারা যখন দুর্গের অভ্যন্তরে ছিল, তখন তাদেরকে 
ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্যে মুসলমানগণ তাদের গৃহ ও গাছপালা ধ্বংস 
করছিল। 


১৩৫১ সুরা আল- হাশর No) 








Tas a Hts 
৭ FEE Er 
; 0 

















ESE STRESS 
£ ই তার 
:9%9/84550% টি 
1 SI 00০15559455334185 
(ভা 

SARE দো 2 হু 
টিটি 15 





ডে ক হি টে 




















EEA AES 
14858524555 














ন্ট টো টিটি 
1৮৮৩78৩926০ 
PORES 


EES EE EET 











কিক হের রন 
যে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্‌ কঠোর 
শাস্তিদাতা। (৫) তোমরা যে কিছু কিছু খর্জুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ এবং 
কতক না কেটে ছেড়ে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই আদেশে এবং যাতে 
তিনি অবাধ্যদেরকে লাঙ্ছিত করেন। (৬) আল্লাহ্‌ বনু-বনুযায়রের কাছ 
থেকে তার রসূলকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তক্জন্যে তোমরা ঘোড়ায় 
কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি, কিন্তু আল্লাহ্‌ যার উপর ইচ্ছা, তার 
রসূলগণকে প্রাধান্য দান করেন। আল্লাহ্‌ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। 
(৭) আল্লাহ্‌ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তার রসূলকে যা দিয়েছেন, তা 
আল্লাহর, রসূলের, তার আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবধস্তদের 
এবং মুসাফিরদের জন্যে, যাতে ধনৈশূর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের 
মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। রসুল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং 
যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় 
আল্লাহ্‌ কঠোর শাস্তিদাতা। (৮) এই ধন-সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের 
জন্যে, যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তষ্টিলাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ্‌ তার 
রসুলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত 
হয়েছে। তারাই সত্যবাদী। (১) যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় 
বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের 
ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অস্তরে 
ঈষাপোষণ করে না এবং নিজেরা অভাব্াস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার 
দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। 








আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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58169 - বু শব্দের অর্থ খর্জুর বৃক্ষ! বনু-নুযায়রের খর্জুর 
বাগান ছিল। তারা যখন দুর্গের ভিতরে অবস্থান গ্রহণ করল, তখন কিছু 
কিছু মুসলমান তাদেরকে উত্তেজিত ও ভীত করার জন্যে তাদের কিছু 
খর্জর বৃক্ষ কর্তন করে অথবা অগ্নিসংযোগ করে খতম করে দিলেন। অপর 
কিছু সংখ্যক সাহাবী মনে করলেন, ইনশাআল্লাহ্‌ বিজয় তাদের হবে এবং 
পনিণামে এসব বাগ-বাগিচা মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হবে। এই মনে 
করে তারা বৃক্ষ কর্তনে বিরত রইলেন। এটা ছিল মতের গরমিল। পরে 
যখন তাদের মধ্যে কথাবার্তা হল, তখন বৃক্ষ কর্তনকারীরা এই মনে করে 
চিন্তিত হলেন যে, যে বৃক্ষ পরিণামে মুসলমানদের হবে, তা কর্তন করে 
তারা অন্যায় করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হল। 
এতে উভয়দলের কার্যক্রমকে আল্লাহর ইচ্ছার অনুকূলে প্রকাশ করা 
হয়েছে। 

655062479 _ | শব্দটি ৮ থেকে উদ্ভৃত। এর 
অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। দুপুরের পরবর্তী পূর্বদিকে প্রত্যাবর্তনকারী ছায়াকেও 
৮ বলা হয়। কাফেরদের কাছ থেকে যুদ্ধলব্ব সম্পদের স্বরূপ এই যে, 
কাফেররা বিদ্রোহী হওয়ার কারণে তাদের ধন-সম্পদ সরকারের পক্ষে 
বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় এবং তাদের মালিকানা থেকে বের হয়ে প্রকৃত মালিক 
আল্লাহ্‌ তাআলার দিকে ফিরে যায়। তাই এগুলো অর্জনকে শব্দের 
মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ তো এই ছিল যে, কাফেরদের কাছ 
থেকে অর্জিত সকল প্রকার ধন-সম্পর্কেই % বলা হত। কিন্ত যুদ্ধ ও 
জেহাদের মাধ্যমে যে ধন-সম্পদ অর্জিত হয়, তাতে মানুষের কর্ম ও 
অধ্যবসায়েরও এক প্রকার দখল থাকে। তাই এই প্রকার ধন-সম্পদকে 
'গনীমত' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ 

53555-%8$ -কিন্তু যে ধন-সম্পদ অর্জনে যুদ্ধ ও 
জেহাদের প্রয়োজন পড়ে না, তাকে {$$ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। 
আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই যে, যে ধন-সম্পদ যুদ্ধ ও জেহাদ 
ব্যতিরেকে অর্জিত হয়েছে, তা মুজাহিদ ও যোদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধলব্ব 
সম্পদের আইলানুযায়ী বন্টন করা হবে না। বরং তা পুরোপুরিভাবে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এখতিয়ারে থাকবে। তিনি যাকে যতটুকু ইচ্ছা 
করবেন দেবেন, অথবা নিজের জন্যে রাখবেন। তবে যে কয়েক প্রকার 
হকদার নিদিষ্ট করা হয়েছে, তাদের মধ্যেই এই সম্পদের বন্টন সীমিত 
থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে £ 

455৬6 এখানে Ud বলে 
বনু নুযায়ের এবং তাদের মত বনূ-কোরায়যা ইত্যাদি গোত্র বোঝানো 
হয়েছে, যাদের ধন-সম্পদ যুদ্ধ ব্যতিরেকেই অর্জিত হয়েছিল। এরপর 
পাচ প্রকার হকদারদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। 

এসব আয়াতে উপরোক্ত প্রকার ধন-সম্পদের বিধান, হকদার ও 
হকদারদের মধ্যে বন্টন করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। সুরা আনফালের 
শুরুতে গনীমতের মাল ও ফায়-এর মালের মধ্যে যে পার্থক্য, তা 
সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জেহাদের 
ফলশ্রুতিতে যে ধন-সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাই গনীমতের মাল 


১৩৫২ 


এবং যুদ্ধ ও জেহাদ ব্যতিরেকে যা অর্জিত হয়, তা ফায়-এর মাল। 
কাফেররা যে ধন-সম্পদ রেখে পলায়ন করে কিংবা যা সম্মতিক্রমে 
জিযিয়া, খারাজ কিংবা বাণিজ্যিক ট্যাক্সের আকারে প্রদান করে, সবই 
ফায়-এর অন্তর্ভুক্ত। 

41890058690 থে সম্পদ পরস্পরে 
আদান প্রদান হয়, তাকে 3 বলা হয় (কুরতুবী) আয়াতের অর্থ এই 
যে, উপরোক্ত ধন-সম্পদের হকদার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, যাতে এই 
সম্পদ কেবল তোমাদের ধনী ও বিত্তশালীদের মধ্যকার পুঞ্জীভূত সম্পদ না 
হয়ে যায়। এতে মূর্খতাযুগের একটি কুপ্রথার মূলোৎপাটনের দিকে ইঙ্গিত 
রয়েছে। কুপ্রথা ছিল এই যে, এ ধরনের সকল ধন-সম্পদ কেবল 
বিস্তশালীরাই কুক্ষিগত করে নিত এবং এতে নিঃস্ব ও দরিদ্রদের কোন অংশ 
থাকত না। 


3190598545845585805986 

এই আয়াত ফায়-এর মাল বণ্টন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর 
উপযুক্ত অর্থ এই যে, ফায় এর মাল সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলা হকদারদের 
শ্রেণী বর্ণনা করেছেন ঠিক, কিন্তু তাদের মধ্যে কাকে কতটুকু দেয়া হবে, 
তা নির্ধারণ করা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুবিবেচনার উপর রেখে দিয়েছেন। 
তাই এই আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি যাকে 
যে পরিমাণ দেন, তা সন্তষ্ট হয়ে গ্রহণ কর এবং যা দেন না, তা পেতে চেষ্টা 
করো না। অতঃপর 4144 বলে এই নির্দেশকে জোরদার করা হয়েছে। 
অর্থাৎ, এ ব্যাপারে ভ্রান্ত ছলচাতুরীর মাধ্যমে অতিরিক্ত আদায় করে 
নিলেও আল্লাহ্‌ তাআলা সব খবর রাখেন। তিনি এজন্যে শাস্তি দেবেন। 


রসূলের নির্দেশ কোরআনের নির্দেশের ন্যায় অবশ্য পালনীয় £ 
কিন্তু আয়াতের ভাষা ধন-সম্পদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; 
বরং শরীয়তের বিধি-বিধানও এতে দাখিল আছে। তাই ব্যাপকভঙ্গিতে 
আয়াতের এই যে, যে কোন নির্দেশ অথবা ধন-সম্পদ অথবা অন্য কোন 
বস্তু তিনি কাউকে দেন, তা তার গ্রহণ করা উচিত এবং তদনুযায়ী কাজ 
করতে সম্মত হওয়া উচিত। পক্ষান্তরে তিনি যে বিষয় নিষেধ করেন, তা 
থেকে বিরত থাকা দরকার। 


অনেক সাহাবায়ে কেরাম আয়াতের এই ব্যাপক অর্থ অবলম্বন করে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রত্যেক নির্দেশকে কোরআনের নির্দেশের অনুরূপ 
অবশ্য পালনীয় সাব্যস্ত করেছেন। কুরতুবী বলেন £ আয়াতে | শব্দে 
বিপরীতে ০৫ শব্দ ব্যবহার করায় বোঝা যায় যে, এখানে 3 শব্দের অর্থ 
34 অর্থাৎ, যা আদেশ করেন। কারণ এটাই ০০ এর বিশুদ্ধ বিপরীত শব্দ। 
তবে কোরআন পাক এর পরিবর্তে | শব্দ এজন্যে ব্যবহার করেছে যাতে 
“ফায়' এর মাল বন্টন সম্পর্কিত বিষয়বস্তও এতে শামিল থাকে। কারণ, এ 
প্রসঙ্গে আয়াতটি আনা হয়েছে। 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে এহরাম 
অবস্থায় সেলাই করা কাপড় পরিধান করতে দেখে তা খুলে ফেলতে 
আদেশ করেন। লোকটি বলল £ অপনি এ সম্পর্কে কোরআনের কোন 
আয়াত বলতে পারেন কি যাতে সেলাই করা কাপড় পরিধান করতে 
নিষেধ করা হয়েছে? তিনি বললেন £ হা, এ সম্পর্কে আয়াত আছে 
অতঃপর তিনি 1:91 আয়াতটি পাঠ করে দিলেন । ইমাম 
শাফেয়ী একবার উপস্থিত লোকজনকে বললেন £ আমি তোমাদের প্রত্যেক 
প্রশ্নের জওয়াব কোরআন থেকে দিতে পারি। জিজ্ঞাসা কর, যা জিজ্ঞাসা 


তফসীর মাআরেফুল ক্রোরআন 


Nor 


করতে চাও। এক ব্যক্তি আরয করল $ এক ব্যক্তি এহরাম অবস্থায় 
প্রজাপতি মেরে ফেলল, এর বিধান কি? ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এই 
আয়াত তেলাওয়াত করে হাদীস থেকে এর বিধান বর্ণনা করে দিলেন।_ 
ক্রেত্বী)। 
মুহাজির, আনসার ও তাদের পরবর্তী সাধারণ উম্মত সম্পর্কে বর্ণনা করা 
হয়েছে। ব্যাকরণিক দিক দিয়ে 9] শব্দটি ১5১১১ থেকে J 
হয়েছে, যা পূর্বের আয়াতে আছে।_(মাযহারী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই 
যে, পূর্বের আয়াতে সাধারণতঃ এতীম, মিসকীন ও মুসাফিরগণকে 
অভাবগ্রস্ততার কারণে ফায়-এর মালের হকদার গণ্য করা হয়েছে। 
আলোচ্য আয়াতসমূহে এর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, 
যদিও সকল দরিদ্র ও মিসকীন এই মালের হকদার, কিন্তু তাদের মধ্যে 
দরিদ্র মুহাজির ও আনসারগণ অগ্রগণ্য। কারণ, তাদের ধর্মীয় খেদমত এবং 
ব্যক্তিগত গুণ-গরিমা সুবিদিত। 

মুহাজিরদের শ্রেষ্ঠত্ব £ (1%958055/4088 

5285450534589559/ ৬৩8 

(৯৯ এতে মুহাজিরগণের প্রথম গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, 
তারা স্বদেশ ও সহায়সম্পত্তি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। তারা মুসলমান 
এবং রসূলুলাহ্‌ (সাঃ)-এর সমর্থক ও সাহায্যকারী শুধু এই অপরাধে মক্কার 
কাফেররা তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। শেষ পর্যন্ত তারা 
মাতৃভূমি, ধন-সম্পদ ও বাস্ত-ভিটা ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হন। 
তাদের কেউ কেউ ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে পেটে পাথর বেঁধে নিতেন 
এবং কেউ কেউ শীত বস্ত্রের অভাবে গর্ত খনন করে তাতে শীতের দাপট 
থেকে আত্মরক্ষা করতেন।__মোযহারী, ক্রত্বী)। 


মুহাজিরগণের দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে £ 3% 
হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং হিজরত করে মাতৃভূমি ও ধন-সম্পদ 
ত্যাগ করেননি ; কেবলমাত্র আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তষ্টিই তাদের কাম্য 
ছিল। এ থেকে তাদের পূর্ণ আন্তরিকতা বোঝা যায়। ১% শব্দটি প্রায়শঃ 
পার্থিব নেয়ামতের জন্যে এবং ৩% শব্দটি পারলৌকিক নেয়ামতের 
জন্যে ব্যবহৃত হয়। কাজেই অর্থ এই দাড়ায় যে, তারা তাদের সাবেক 
ঘর-বাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি ইত্যাদি ছেড়ে দিয়ে এখন ইসলামের ছায়াতলে 
সাংসারিক প্রয়োজন এবং পরকালের নেয়ামত কামনা করছেন। 


মুহাজিরগণের তৃতীয় গুণ এই বর্ণিত হয়েছে £ 416534% 
425; অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ ও রসূলকে সাহায্য করার জন্যে ভার উপরোক্ত 
সবকিছু করেছেন। আল্লাহ্‌ তাআলাকে সাহায্য করার অর্থ তার দ্বীনকে 
সাহায্য করা। এ ক্ষেত্রে তাদের ত্যাগ ও তিতীক্ষা বিস্ময়কর। 

তাদের চতুর্থ গুণ হচ্ছেঃ (১3/15$1) __অর্থাৎ, তারাই 
কথা ও কাজে সত্যবাদী। ইসলামের কলেমা পাঠ করে তারা আল্লাহ্‌ 
তাআলা ও রসূলের সাথে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তা অক্ষরে 
অক্ষরে পালন করেছেন। এই আয়াত সকল মুহাজির সাহাবী সত্যবাদী 
বলে দৃপ্তকষ্ঠে ঘোষণা করেছে। অতএব যে ব্যক্তি তাদের কাউকে 
মিথ্যাবাদী বলে, সে এই আয়াত অস্বীকার করার কারণে মুসলমান হতে 


১৩৫৩ 
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পারে না। নাউযুবিল্লাহ! রাফেযী সম্প্রদায় তাদেরকে মুনাফিক আখ্যা 
দেয়। এটা এই আয়াতের সুস্পষ্ট লত্ঘন। রসূলে করীম (সাঃ) এই ফকীর 
মুহাজিরগণের ওসীলা দিয়ে আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে দোয়া করতেন। 
এতেই বোঝা যায় যে, হুযুরের কাছে তাদের কি মর্যাদা ছিল।_ 
(মাযহারী)। 

আনসারগণের শ্রেষ্ঠত্ব £ S05 
29 - ১:53 শব্দের অর্থ অবস্থান গ্রহণ করা। ১1১ বলে হিজরতের স্থান 
তথা মদীনা তাইয়েবা বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই হযরত ইমাম মালেক 
(রহঃ) মদীনাকে দুনিয়ার সকল শহর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলতেন। তার বক্তব্য 
ছিল, দুনিয়ার যেসব শহরে ইসলাম পৌছেছে ও প্রসার লাভ করেছে, 
সেগুলো জেহাদের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে; এমনকি, মক্কা মোকাররমাও। 
একমাত্র মদীনা শহরই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ঈমান ও ইসলামকে বুকে ধারণ 
করেছে।__ক্রেতুবী)। 

আয়াতে ১ ক্রিয়াপদের পর ১1১ এর সাথে ঈমানও উল্লেখ করা 
হয়েছে। অথচ অবস্থান গ্রহণ কোন স্থান বা জায়গাতেই শুধু হতে পারে। 
ঈমান কোন জায়গা নয় যে, এতে অবস্থান গ্রহণ করা হবে। তাই কেউ 
কেউ বলেন £ এখানে 1৮১: অথবা 1১:5৩ ক্রিয়াপদ উহ্য আছে। উদ্দেশ্য 
এই যে, তারা মদীনায় অবস্থান গ্রহণ করেছেন, ইমানে খাটি ও পাকাপোক্ত 
হয়েছেন। এখানে এরূপও হতে পারে যে, ঈমানকে রূপক ভঙ্গিতে জায়গা 
ধরে নিয়ে তাতে অবস্থান গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। ১৫ ৩/ অর্থাৎ, 
মুহাজিরগণের পূর্বে। এতে আনসারগণের একটি শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা 
উদ্দেশ্য। তা এই যে, যে শহর আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে 'দারুল-হিজরত' ও 
দারুল ঈমান' হওয়ার ছিল, তাতে তাদের অবস্থান ও বসতি মুহাজিরগণের 
পূর্বেই ছিল। মহাজিরগণের এখানে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বেই তারা ঈমান 
কবুল করে পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আনসারগণের দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা 
প্রসঙ্গে বলা হয়েছে £ 344140493 অর্থাৎ, তারা তাদেরকে 
ভালবাসে, যারা হিজরত করে তাদের শহরে আগমন করেছেন। এটা 
দুনিয়ার সাধারণ মানুষের রুচির পরিপন্থী। সাধারণতঃ লোকেরা এহেন 
ভিটা-মাটিহীন দুর্গত মানুষকে স্থান দেয়া পছন্দ করে না। সর্বত্রই দেশী ও 
ভিনদেশীর প্রশ্ন উঠে। কিন্তু আনসারগণ কেবল তাদেরকে স্থানই দেননি, 
বরং নিজ নিজ গৃহে আবাদ করেছেন, নিজেদের ধন-সম্পদে অংশীদার 
করেছেন এবং অভাবনীয় ইযযত ও সম্ভ্রমের সাথে তাদেরকে স্বাগত 
জানিয়েছেন। এক একজন মুহাজিরকে জায়গা দেয়ার জন্যে এক সাথে 
কয়েকজন আনসারী আবেদন করেছেন। ফলে শেষ পর্যন্ত লটারীর 
মাধ্যমে এর নিষ্পত্তি করতে হয়েছে।__মাযহারী)। 


তাদের তৃতীয় গুণ এই বর্ণিত হয়েছে £ 233.5563,435 
1970৬ এই বাক্যের সম্পর্ক একটি বিশেষ ঘটনার সাথে, যা 
বনু-নুবায়েরের নির্বাসন এবং তাদের বাগান ও গৃহের উপর মুসলমানদের 


দখল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় সংঘটিত হয়েছিল। 

উল্লেখিত আয়াতে £১ বলে প্রয়োজনের বস্তু এবং 164 _এর 
সর্বনাম দ্বারা মুহাজিরগণকে বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, এই 
বন্টনে যা কিছু মুহাজিরগণকে দেয়া হল, মদীনার আনসারগণ সানন্দে তা 
গ্রহণ করে নিলেন; যেন তাঁদের এসব জিনিসের কোন প্রয়োজন ছিল না। 
মুহাজিরগণকে দেয়াকে খারাপ মনে করা অথবা অভিযোগ করার তো 
সামান্যতম কোন সন্ভাবনাই ছিল না। এর মোকবেলায় যখন বাহরাইন 
বিজিত হল, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রাপ্ত ধন-সম্পদ সম্পূর্ণই 
'আনসারগণের মধ্যে বিলি-বন্টন করে দিতে চাইলেন; কিন্তু তারা তাতে 
রাষী হলেন না, বরং বললেন £ আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই গ্রহণ করব 
না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মুহাজির ভাইগণকেও এই ধন-সম্পদ থেকে 
অংশ না দেয়া হয়।__ (বোখারী, ইবনে-কাসীর)। 


আনসারগণের চতুর্থ গুণ এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে £ ৩১১%; 
{১৯563570010 _ 295 শব্দের অর্থ দারিদ্য ও 
উপবাস। ১। এর অর্থ অপরের বাসনা ও প্রয়োজনকে নিজের বাসনা ও 
প্রয়োজনের অগ্রে রাখা। আয়াতের অর্থ এই যে, আনসারগণ নিজেদের 
উপর মুহাজিরগণকে অগ্রাধিকার দিতেন। নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর 
আগে তাদের প্রয়োজন মেটাতেন ; যদিও নিজেরাও অভাবগ্রস্ত ও 
দারিদ্-প্রপীড়িতছিলেন। 
আত্ত্যাগ ও আল্লাহ্‌ তাআলার পথে সবকিছু বিসর্জন দেয়ার কথা বর্ণনা 
করার পর সাধারণ বিধি হিসেবে বলা হয়েছে যে, যারা মনের কাপণ্য 
থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, তারাই আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে 
সফলকাম ।.)৯০ £& শব্দদৃয় প্রায় সমঅর্থবোধক। তবে £& শব্দের 
মধ্যে কিঞ্চিৎ আতিশয্য আছে। ফলে এর অর্থ অতিশয় কৃপণতা। 
যাকাত, ফিতরা, ওশর, কোরবানী ইত্যাদি আল্লাহ্‌ তাআলার ওয়াজেব হক 
আদায়ের অথবা সস্তান-সম্ততির ভরণ-পোষণ অভাবগ্নস্ত পিতামাতা ও 
আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণ ইত্যাদি বান্দার ওয়াজিব হক আদায়ের 
কৃপণতা করা হলে তা নিশ্চিতরূপে হারাম। যে কৃপণতা মুস্তাহাব বিষয় ও 
দান খয়রাতের ফযীলত অর্জনে প্রতিবন্ধক হয়, তা মকরহ ও নিন্দনীয় 
এবং যা প্রথাগত কাজে প্রতিবন্ধক হয়, তা শরীয়তের আইনে কৃপণতা 
নয়। 


কার্পণ্য ও পরশ্রীকাতরতা খুবই নিন্দনীয় অভ্যাস। কোরআন ও 
হাদীসে জোরালো ভাষায় এসবের নিন্দা করা হয়েছে এবং যারা এসব বিষয় 
থেকে যুক্ত, তাদের জন্যে সুসংবাদ বর্ণনা করা হয়েছে। উপরে 
আনসারগণের যে গুণাবলী উল্লেখিত হয়েছে, তা থেকে পরিষ্কার বোঝা 
যায় যে, তারা কাপণ্য ও পরশ্রীকাতরতা থেকে মুক্ত ছিলেন। 


১৩৫৪ তফসীর মাআরেফুল কোরআন Not 
০ 
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(১০) আর এই সম্পদ তাদের জন্য, যারা তাদের পরে আগমন করেছে। 
তারা বলে £ হে আযাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ঈমানে অলী 
আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের 
অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, 
পরম করশাময়। (১১) আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেন নি? তারা 
তাদের কিতাবধারী কাফের ভাইদেরকে বলে £ তোমরা যদি বহিক্ষত হও, 
তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশ থেকে বের হয়ে যাব এবং 
তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনও কারও কথা মানব না। আর যদি 
তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা সাক্ষ্য দেন যে, ওরা নিশ্চিয়ই মিথ্যাবাদী ৷ (১২) যদি তারা 
বহিষ্কৃত হয়, তবে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না আর যদি 
তারা আক্রান্ত হয়, তবে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে না। যদি তাদেরকে 
সাহায্য করে, তবে অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদশন করে পলায়ন করবে। এরপর 
কাফেররা কোন সাহায্য পাবে না। (১৩) নিশ্চয় তোমরা তাদের অন্তরে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। এটা এ কারণে যে, তারা 
এক নিবোর্ধ সম্দায়। (১৪) তারা সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করতে পারবে না। তারা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ 
গ্রাচীরের আড়ালে থেকে। তাদের পারস্পরিক যুদ্ধই প্রচণ্ড হয়ে থাকে। 
আপনি তাদেরকে এঁক্যবন্ধ যনে করবেন ; কিন্তু তাদের অস্তর 
শতবাবিচ্ছিন। এটা এ কারণে যে, তারা এক কাগুজ্ঞানহীন সম্পরদায়। 
(১৫) তারা সেই লোকদের মত, যারা তাদের নিকট অতীতে নিজেদের 
কর্মের শাস্তিভোগ করেছে। তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। 
(১৬) তারা শয়তানের মত, যে মানুষকে কাফের হতে বলে। অতঃপর 
যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলে £ তোমার সাথে আমার কোন 
সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ্‌ তা'আলাকে ভয় কারি। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


মুহাজির ও আনসারগণের পর উম্মতের সাধারণ মুসলমান £ 
2293603389 এই আয়াতের » অর্থে সাহাবায়ে কেরাম 
মুহাজির ও আনসারগণের পরে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল 
মুসলমান শামিল আছে এবং এই আয়াত তাদের সবাইকে “ফায়’-এর 
মালে হকদার সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই খলীফা হযরত ওমর ফারক 
(রাঃ) ইরাক, সিরিয়া, মিসর ইত্যাদি বড় বড় শহর অধিকার করার পর 
এদের সম্পত্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করেননি ; বরং এগুলো ভবিষ্যৎ 
বংশধরদের জন্য সাধারণ ওয়াকফ হিসেবে রেখে দিয়েছেন, যাতে এসব 
সম্পত্তির আমদানি ইসলামী বায়তুল-মালে জমা হয় এবং তা দ্বারা 
কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুসলমানগণ উপকৃত হয়। কোন কোন 
সাহাবী তার কাছে বিজিত সম্পত্তি বন্টন করে দেয়ার আবেদন করলে 
তিনি এই আয়াতের বরাত দিয়ে জওয়াব দেন যে, আমার সামনে ভবিষ্যৎ 
বংশধরদের প্রশ্ন না থাকলে আমি যে দেশই অধিকার করতাম, তার 
সম্পত্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম, যেমন রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) 
খয়বরের সম্পত্তি বন্টন করে দিয়েছিলেন। এসব সম্পত্তি বর্তমান 
মুসলমানদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেলে ভবিষ্যৎ মুসলমানদের জন্যে কি 
অবশিষ্টথাকবে?__(মালেক-কুরতুবী)। 

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভালবাসা ও মাহাত্য অন্তরে পোষণ 
করা মুসলমানদের সত্যপন্থী হওয়ার পরিচায়ক £ এস্থলে আল্লাহ্‌ 
তাআলা সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদীকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
করেছেন__মুহাজির, আনসার ও অবশিষ্ট সাধারণ মুসলমান। মুহাজির ও 
আনসারগণের বিশেষ গুণাবলী ও শষ্ত্বও এস্থলে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্ত 
সাধারণ মুসলমানগণের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলীর মধ্য থেকে মাত্র একটি বিষয় 
এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা সাহাবায়ে কেরামের ঈমানে অগ্রগামিতা 
এবং তাদের কাছে ঈমান পৌছানোর মাধ্যম হওয়ার গুণটিকে সম্যক বুঝে 
এবং সবার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করে। এছাড়া নিজেদের জন্যেও 
এরূপ দোয়া করে £ আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদের অস্তরে কোন মুসলমানের 
প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। 

এ থেকে জানা গেল যে, সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী মুসলমানদের 
ঈমান ও ইসলাম কবুল হওয়ার শর্ত হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরামের মাহাত্ম্য ও 
ভালবাসা অন্তরে পোষণ করা এবং তাদের জন্যে দোয়া করা। যার মধ্যে 
এই শর্ত অনুপস্থিত, সে মুসলমান কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। এ কারণেই 
হযরত মুসাব ইবনে সা'দ (রাঃ) বললেন £ উম্মতের সকল মুসলমান তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত। তাদের মধ্যে দুই শ্রেণী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে; অর্থাৎ, 
মুহাজির ও আনসার। এখন সাহাবায়ে কেরামের প্রতি মহববত পোষণকারী 
এক শ্রেণী বাকী রয়ে গেছে। তোমরা যদি উম্মতের মধ্যে কোন আসন 
কামনা কর, তবে এই তৃতীয় শ্রেণীতে দাখিল হয়ে যাও। 

হযরত হুসাইন (রাঃ)-কে জনৈক ব্যক্তি হযরত ওসমান (রাঃ) 
সম্পর্কে তোর শাহাদতের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর) প্রশ্ন করেছিল। 
তিনি পাল্টা প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন £ তুমি কি মুহাজিরগণের 
অন্তর্ভুক্ত? সে নেতিবাচক উত্তর দিল। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন £ 
তবে কি আনসারগণের একজন? সে বলল £ না। হযরত হুসাইন (রাঃ) 
বললেন £ এখন তৃতীয় আয়াত ৫৯১৫/৩%1৫) বাকী রয়ে 
গেছে। তুমি যদি হযরত ওসমান গনী (রাঃ) সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ ও 


১৩৫৫ 


সংশয় সৃষ্টি করতে চাও, তবে এই তৃতীয় শ্রেণী থেকেও খারিজ হয়ে 
যাবে। 

কুরতুবী বলেন £ এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে 
কেরামের প্রতি ভালবাসা রাখা আমাদের জন্যে ওয়াজেব। ইমাম মালেক 
(রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন সাহাবীকে মন্দ বলে অথবা তার সম্পর্কে 
মন্দ বিশ্বাস রাখে, মুসলমানদের “ফায়'-এর মালে তার কোন অংশ নেই। 
এর প্রমাণস্বরূপ তিনি আলোচ্য আয়াত পেশ করেন। যেহেতু ফায়-এর 
মালে প্রত্যেক মুসলমানের অংশ আছে, তাই যার অংশ বাদ পড়বে তার 
ইসলাম ও ঈমানই সন্দেহযুক্ত হয়ে যাবে। 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আববাস (রাঃ) বললেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা 
সকল মুসলমানকে সাহাবায়ে-কেরামের জন্যে এস্তেগফার ও দোয়া করার 
আদেশ দিয়েছেন। অথচ আল্লাহ্‌ তাআলা জানতেন যে, তাদের পরস্পরে 
যুদ্ধ-বিগ্রহও হবে। তাই তাদের পারস্পরিক বাদানুবাদের কারণে তাদের 
মধ্য থেকে কারও প্রতি কুধারণা পোষণ করা কোন মুসলমানের জন্যে 
জায়েয নয়। 

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন £ আমি তোমাদের নবী 
(সাঃ)-এর মুখে শুনেছি £ এই উম্মত ততদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না, যতদিন 
তাদের পরবর্তীরাপূর্ববর্তীদেরকে অভিশাপ ও ভরসনা না করে। 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন £ তুমি যদি কাউকে দেখ 
যে, কেউ কোন সাহাবীকে মন্দ বলছে, তবে তাকে বল £ যে তোমাদের 
মধ্য থেকে অধিক মন্দ, তার উপর আল্লাহ্‌ তাআলার লানত হোক। 
বলাবাহুল্য, অধিক মন্দ সাহাবী হতে পারেন না--যে তাকে মন্দ বলে 
সে-ই হবে। সারকথা এই যে, সাহাবীদের মধ্য থেকে কাউকে মন্দ বলা 
লানতের কারণ। 

আওয়াম ইবনে হাওশব বলেন £ এই উম্মতের পূর্ববর্তীগণ মানুষকে 
সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলী বর্ণনা করতে উদ্ব_দ্ধ করতেন, 
যাতে মানুষের অস্তরে তাদের ভালবাসা সৃষ্টি হয়। আমি এ ব্যাপারে 
তাদেরকে একনিষ্ঠভাবে ও দৃঢ়তার সাথে কাজ করতে দেখেছি। তারা 
আরও বলতেন £ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যে মতবিরোধ ও বাদানুবাদ 
সংঘটিত হয়েছে সেগুলো বর্ণনা করো না; করলে মানুষের ধৃষ্টতা বেড়ে 
যাবে__(ক্রতুবী)। 
21670204469 এটা যার দন 
8৩ কারা? এ সম্পর্কে হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন £ এরা 
হচ্ছে বদরের কাফের যোদ্ধা এবং হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন £ 
এরা ইহুদী বনূ-কায়নুকা। উভয়েরই অশুভ পরিণতি তথা নিহত, 
পরাজিত ও লাঙ্ছিত হওয়ার ঘটনা তখন জন সমক্ষে ফুটে উঠেছিল। 
কেননা, বনু নুযায়রের নির্বাসনের ঘটনা বদর ও ওহুদ যুদ্ধের পরে সংঘটিত 
হয় এবং বনু-কায়নুকার ঘটনাও বদরের পরে সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। 
বদরে মুশরিকদের সত্তর জন নেতা নিহত হয় এবং অবশিষ্টরা চরম লাক্ছিত 
অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। অতএব, হযরত মুজাহিদ (রহঃ)-এর উক্তি 
অনুযায়ী ৯৮029 বাক্যের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, তারা তাদের 
কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে। এটা পরকালের আগে দুনিয়াতেই তারা 





ভোগ করেছে। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাসে (রাঃ)-এর উক্তি | 


অনুযায়ী আয়াতের অর্থ ইহুদী বনু কায়নুকা হলে তাদের ঘটনাও তেমনি 
শিক্ষাপ্রদ। 


সূরা আল-_ হাশর 


১০০ 


বনু কায়নুকার নির্বাসন £ রসূলে করীম (সাঃ) মদীনায় আগমন 
করার পর মদীনার পার্ম্ববর্তী সবগুলো ইহুদী গোত্রের সাথে শান্তিচুক্তি 
সম্পাদন করেন। এর এক শর্ত ছিল এই যে, তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও 
মুসলমানদের কোন শক্রকে সাহায্য করবে না। বনু-কায়নুকাও এই 
শাসতিচুক্তির অধীনে ছিল। কিন্তু কয়েক মাস পরেই তারা চুক্তির বিপরীত 
কাজকর্ম শুরু করে দেয়। বদর যুদ্ধের সময় মক্কার কাফেরদের সাথে 
তাদের গোপন যোগসাজশ ও সাহায্যের কিছু ঘটনাও সামনে আসে। তখন 
কোরআন পাকের এই আয়াত অবতীর্ণ হয় 44 ৫35 ৬29% 
543551১4$ অৰ্থাৎ, চুক্তি সম্পাদনের পর যদি কোন 
সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা দেখা দেয়, তবে 
আপনি তাদের শান্তিচুক্তি ভণ্ডুল করে দিতে পারেন। বনু-কায়নুকা 
নিজেরাই বিশ্বাসঘাতকতা করে এই চুক্তি ভঙ্গ করে দিয়েছিল। তাই 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন এবং হযরত 
হামযা (রাঃ)-এর হাতে পতাকা দিলেন। মদীনা শহরে হযরত আবুল লুবাবা 
(রাঃ)-কে স্থলাভিষিক্ত করে তিনি নিজেও জেহাদে রওয়ানা হলেন। 
মুসলমান সৈন্যবাহিনী দেখে বনু-কায়নুকা দুরগত্যস্তরে আশ্রয় গ্রহণ করল। 
রসূলুল্লাহ (সঃ) দুর্গ অবরোধ করে নিলেন। পনর দিন অবরুদ্ধ থাকার পর 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন, তাদের বুঝতে 
বাকী রইল না যে, মোকাবেলা ফলপ্রসূ হবে না। অগত্যা তারা দুর্গের ফটক 
খুলে দিয়ে বলল £ আমাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে সিদ্ধান্ত নিবেন, 
আমরা তাতেই সম্মত আছি। 


রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের পুরুষকুলকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিতে 
চাইলেন; কিন্তু আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই মুনাফিক বাধ সাধল। সে চূড়ান্ত 
কাকুতি-মিনতি সহকারে তাদের প্রাণভিক্ষার আবেদন জানাল। অবশেষে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘোষণা করলেন £ তারা বসতি ত্যাগ করে চলে যাবে এবং 
তাদের ধন-সম্পত্তি যুদ্বলবু সম্পদরূপে পরিগণিত হবে। এই মীমাংসা 
অনুযায়ী বনু-কায়নুকা মদীনা ত্যাগ করে সিরিয়ার আমরুয়াত এলাকায় 
চলে গেল। যুদ্ধলবব সম্পদ অধ্যাদেশ অনুযায়ী রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের 
ধন-সম্পত্তি বন্টনকরতঃ একভাগ বায়তুলমালে এবং অবশিষ্ট চার ভাগ 
যোদ্ধাদের মধ্যে বিলি করে দিলেন। 

বদর যুদ্ধের পর এই প্রথম বায়তূলমালে গনীমতের পাচ ভাগের 
একভাগ জমা হল। এই ঘটনা হিজরতের বিশ মাস পর ১৫ই শাওয়াল 
তারিখে সংঘটিত হয়। 


0480531০89৫ a মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত, 
যারা বনু-নুযায়রকে নির্বাসনের আদেশ অমান্য করতে এবং রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্ব_দ্ধ করেছিল এবং তাদেরকে সাহায্য 
করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্ত মুসলমানগণ যখন তাদেরকে অবরোধ 
করে নেয়, তখন কোন মুনাফিক সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়নি। কোরআন 
পাক শয়তানের একটি ঘটনা দ্বারা তাদের দৃষ্টান্ত দিয়েছে। শয়তান 
মানুষকে কুফর করতে প্ররোচিত করেছিল এবং তার সাথে নানারকম 
ওয়াদা-অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু মানুষ যখন কুফরে লিপ্ত হল, তখন সে 
ওয়াদা ভঙ্গ করল। 

আল্লাহ্‌ তাআলা জানেন শয়তানের এ ধরনের ঘটনা কত হয়ে থাকবে। 
তন্মধ্যে একটি ঘটনা তো স্বয়ং কোরআনে সূরা আনফালের নিয়োক্ত 
আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছেঃ 


১৩৫৬ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ০৭ 
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(১৭) অতঃপর উভয়ের পরিণতি হবে এই যে, তারা জাহানামে যাবে এবং 
চিরকাল তথায় বসবাস করবে। এটাই জালেমদের শান্তি। (১৮) মুমিনগণ, 
তোমরা আল্লাহ্‌ তা'আলাকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী 
কালের জন্যে সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ্‌ তা'আলাকে 
ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ্‌ তা'আলা সে সম্পর্কে খবর 
রাখেন। (৯) তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ্‌ তা'আলাকে 
ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে 
দিয়েছেন। তারাই অবাধা। (২০) জাহান্নামের অধিবাসী এবং জামাতের 
অধিবাসী সমান হতে পারে না। যারা জান্নাতের অধিবাসী, তারাই 
সফলকাম। (২১) যদি আমি এই কোরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ 
করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
ভয়ে বিদীৰ্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি, 
যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। (২২) তিনিই আল্লাহ্‌ তা'আলা, তিনি 
ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম 
দয়ালু, অসীম দাতা। (২৩) তিনিই আল্লাহ্‌, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য 
নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপতাদাতা, 
আশ্রয়দাতা, পরাক্রাস্ত, ্রতাপাননিত, যাহাত্যাশীল। তারা যাকে অংশীদার 
করে আল্লাহ্‌ তা'আলা তা থেকে পবিত্র। (২৪) তিনিই আল্লাহ্‌ তা'আলা, 
হট, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমগুলে ও ভূমণ্ুডলে 
যা কিছু আছে, সবই তার পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত 
প্রজ্ঞাময়। 
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এটা বদর যুদ্ধের ঘটনা। এতে শয়তান অস্তরে কুমস্ত্রণার 
মাধ্যমে অথবা মানবাকৃতিতে সামনে এসে মুশরিকদের মুসলমানদেরকে 
মোকাবেলায় উৎসাহিত করে এবং সাহায্যের আশ্বাস দেয়। কিন্তু যখন 
বাস্তবিকই মোকাবেলা শুরু হয়, তখন সাহায্য করতে পরিষ্কার অস্বীকৃতি 

জানায় ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে উল্লেখিত হয়েছে। 

আলোচ্য আয়াতে যদি এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে, 
তখন আপত্তি দেখা দেয় যে, এই ঘটনায় শয়তান বাহ্যতঃ কুফর করার 
আদেশ দেয়নি। তারা তো পূর্ব থেকেই কাফের ছিল। শয়তান কেবল 
তাদেরকে মোকাবেলায় একত্রিত হতে বলেছিল। এই আপত্তির জওয়াব 


এই যে, কৃফরে অটল থাকতে বলা এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করতে বলাও কুফর করতে বলারই অনুরূপ। 






আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সূরা হাশরে শুরু থেকে কিতাবী, কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকদের 
অবস্থা, কাজ-কারবার ও তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শাস্তি বর্ণনা 
করার পর, সূরার শেষ পর্যন্ত মুমিনদেরকে ইঁশিয়ারী ও সৎকর্ম পরায়ণতার 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 

উল্লেখিত প্রথম আয়াতে বলিষ্ঠভঙ্গিতে পরকালের চিন্তা ও তজ্জন্যে 
প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ আছে। বলা হয়েছে £ ৯৮০ G৮ 

৯4৬5৬ ৩৩ 2898 অৰ্থাৎ, মুমিনগণ, আল্লাহ তাআলাকে 
ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত পরকালের জন্যে কি প্রেরণ করেছে, তা 
চিন্তাকরা। 

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। এ আয়াতে কেয়ামত বোঝাতে 
গিয়ে ৯৩ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ আগামীকাল। এতে 
তিনটি ইঙ্গিত রয়েছে। প্রথম, সমগ্র ইহকাল পরকালে মোকাবেলায় স্বল্প 
ও সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ, এক দিনের সমান। হিসাব করলে একদিনের সমান 
হওয়াও কঠিন। কেননা, পরকাল চিরস্তন, যার কোন শেষ ও অন্ত নেই। 
মানব বিশ্বের বয়স তো কয়েক হাজার বছরই বলা হয়। যদি আকাশমণ্ডল 
ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি থেকে হিসাব করা হয়, তবে কয়েক লাখ বছর হয়ে যাবে। 
তবুও এটা সীমিত সময়কাল। অসীম ও অশেষ সময়কালের সাথে এর 
কোন তুলনাই হয় না। 

এক হাদীসে আছে সারা দুনিয়া একদিন এবং এই দিনে 
আমাদের রোযা আছে। মানব সৃষ্টি থেকে শুরু করা হোক 
কিংবা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি থেকে, চিন্তা করলে উভয়টিই মানুষের জন্য 
খুরুত্ববহ নয়; বরং প্রত্যেক ব্যক্তির দুনিয়া তার বয়সের বছর ও 
দিনগুলোই। এই বছর ও দিনগুলো পরকালের তুলনায় কত যে তুচ্ছ ও 
নগণ্য, তা প্রত্যেকেই অনুমান করতে পারে। 

দ্বিতীয় ইঙ্গিত এই যে, কিয়ামত সুনিশ্চিত ; যেমন আজকের পর 
আগামীকালের আগমন সুনিশ্চিত। কেউ এতে সন্দেহ করতে পারে না। 
এমনিভাবে দুনিয়ার পরে কিয়ামত ও পরকালের আগমনে কোন সন্দেহ 
নেই। 


১৩৫৭ 


তৃতীয় ইঙ্গিত এই যে, কিয়ামত অতি নিকটবর্তী। আজকের পর 
আগামীকাল যেমন দুরে নয়_খুব নিকটবর্তী, তেমনি দুনিয়ার পর 
কিয়ামতও খুব নিকটবর্তী। 

কিয়ামত দুই প্রকার-_সমগ্র বিশ্বের কিয়ামত ও ব্যক্তি বিশেষের 
কিয়ামত। প্রথমোক্ত কিয়ামতের অর্থ, আকাশমণ্ডল ও ভূমগ্ডলের 
ধ্বংসপ্রাপ্তি। এটা লাখো বছর পরে হলেও পারলৌকিক সময়কালের 
তুলনায় নিকটবর্তীই। শেষোক্ত কিয়ামত, ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যুর সাথে 
সাথে সংঘটিত হয়। তাই বলা হয়েছে £ 4৮ ০১ ১5 ০৬ ০ 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মারা যায়, তার কিয়ামত তখনই কায়েম হয়ে যায়। 
কারণ, কবর থেকেই পরজগতের ক্রিয়াকর্ম শুরু হয়ে যায় এবং আযাব ও 
সওয়াবের নমুনা সামনে এসে যায়। কবরজগৎ যার অপর নাম বরযখ, 
এটা দুনিয়ার “ওয়েটিং রুম” (বিশ্রামাগার) সদৃশ। “ওয়েটিং রুম” ফাস্ট 
ক্লাস থেকে নিয়ে থার্ড ক্লাসের যাত্রীদের জন্যে বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। 
অপরাধীদের ওয়েটিং রুম হচ্ছে হাজত ও জেলখানা। এই বিশ্বামাগার 
থেকেই প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্তর ও মর্যাদা নির্ধারণ করতে পারে। তাই, 
মৃত্যুর সাথে সাথেই প্রত্যেকের নিজস্ব কিয়ামত এসে যায়। আল্লাহ্‌ 
তাআলা মানুষের মৃত্যুকে একটি ধা-ধার রূপ দিয়ে রেখেছেন। ফলে বড় 
বড় দার্শনিক ও বিজ্ঞানীগণও এর নিশ্চিত সময় নিরূপণ করতে পারে না, 
বরং প্রতিটি মুহূর্তেই মানুষ আশংকা করতে থাকে যে, পরের ঘণ্টাটি তার 
জীবদ্দশায় অতিবাহিত নাও হতে পারে, বিশেষতঃ বর্তমান বৈজ্ঞানিক 
উন্নতির যুগে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনাবলী একে 
নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত করে দিয়েছে। 

সারকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কিয়ামতকে আগামীকাল বলে 
উদাসীন মানুষকে সাবধান করা হয়েছে যে, কিয়ামতকে বেশী দূরে মনে 
করো না। কিয়ামত আগামীকালের মত নিকটবর্তী ; এমনকি 


৯৬০৪৩ বলে সৎ ও অসৎ উভয় প্রকার কর্ম বোঝানো 
হয়েছে। যে ব্যক্তি সৎকর্ম প্রেরণ করে, সে সওয়াবের আকারে পরকালের 
মুদ্রা পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে অসৎকর্ম প্রেরণ করে, সে সেখানে 
অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হবে। এরপর4$| 9 বাক্যটি পুনরায় উল্লেখ 
করা হয়েছে। এর এক কারণ তাকীদ করা এবং অপর সম্ভাব্য কারণ 
তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। 

এছাড়া এটাও সম্ভবপর যে, প্রথম 4১113? বলে খোদায়ী নির্দেশাবলী 
পালন করে পরকালের জন্যে সম্বল প্রেরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে 
এবং দ্বিতীয়বার 41১: বলে নির্দেশ করা হয়েছে যে, যে সম্বল প্রেরণ 
কর, তা কৃত্রিম ও পরকালে অচল কি না, তা দেখে নাও। পরকালে অচল 
সম্বল তাই, যা দৃশ্যতঃ সৎকর্ম, কিন্তু তা খাটিভাবে আল্লাহ্‌ তাআলার 
সন্তুষ্টির জন্যে করা হয় না; বরং নাম-যশ অথবা কোন মানসিক স্বার্থের 
বশবর্তী হয়ে করা হয় অথবা সেই আমল, যা দৃশ্যতঃ এবাদত হলেও ধর্মে 
তার কোন প্রমাণ না থাকার কারণে বেদআত ও পথভ্রষ্টতা। অতএব, 
দ্বিতীয় 2১155 বাক্যের সারমর্ম এই যে, পরকালের জন্যে কেবল 
দৃশ্যতঃ সম্বল যথেষ্ট নয়; বরং তা অচল কিনা তা দেখে প্রেরণ কর।. 
প্রকৃতপক্ষে নিজেরাই আত্মভোলা হয়ে গেছে। ফলে ভাল-সন্দের জ্ঞান 


সুরা আল-_ হাশর 


Nov 


হারিয়ে ফেলেছে। 

4&2 5138৩১০)39%] _এটা একটা দৃষ্টান্ত ; অৰ্থাৎ, যদি 
কোরআন পাহাড়ের ন্যায় কঠিন ও ভারী জিনিসের উপর অবতীর্ণ করা হত 
এবং পাহাড়কে মানুষের ন্যায় জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা দেয়া হৃত, তবে 
পাহাড়ও কোরআনের মাহাত্য্যের সামনে নত_ বরং ছিন-বিচ্ছিন্ন হয়ে 
যেত। কিন্তু মানুষ খেয়াল-খুশী ও স্বার্থপরতায় লিপ্ত হয়ে তার স্বভাবজাত 
চেতনা হারিয়ে ফেলেছে। সে কোরআন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না। অতএব, 
এটা যেন এক কাল্পনিক দৃষ্টান্ত। কারণ, বাস্তবে পাহাড়ের মধ্যে চেতনা 
নেই। কেউ কেউ বলেন £ পাহাড়, বৃক্ষ ইত্যাদি বস্তুর মধ্যে চেতনা ও 
অনুভূতি বিদ্যমান আছে। কাজেই এটা কাল্পনিক নয় বাস্তবভিত্তিক 
দৃষ্টান্ত --(মাযহারী)। 

পরকালের চিন্তা ও কোরআনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করার পর উপসংহারে 
আল্লাহ্‌ তাআলার কতিপয় পূরণত্ববোধক গুণ উল্লেখ করে সূরা সমাপ্ত করা 
হয়েছে। 

59591550919 _ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক দৃশ্য- 
অদৃশ্য ও উপস্থিত-অনুপস্থিত বিষয় পুরোপুরি জানেন। 553% এমনি 
সত্তা, যিনি প্রত্যেক দোষ থেকে মুক্ত এবং অশালীন বিষয়াদি থেকে 
পৰিত্র। (%। এই শব্দটি মানুষের জন্যে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় 
আল্লাহ্‌ ও রসূলে বিশ্বাসী। আল্লাহ্‌ তাআলার জন্যে ব্যবহার করলে অর্থ 
হয় নিরাপত্তা বিধায়ক অর্থাৎ, তিনি ঈমানদারগণকে সর্বপ্রকার আযাব ও 
বিপদ থেকে শাস্তি এবং নিরাপত্তা দান করেন। 


#2 an, 


৩%৫*)| _এর অর্থ দেখাশোনাকারী। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) 
মুজাহিদ ও কাতাদাহ্‌ (রহঃ) তাই বলেছেন।-(মাযহারী, কামুস)। 
এর! _ প্রতাপশালী মহান। এই শব্দটি + থেকেও উদ্ভূত হতে 
পারে, যার অর্থ ভাঙা হাড় ইত্যাদি সংযোগ করা। এ কারণেই ভান্তা হাড় 
জোড়া দেয়ার পর যে পঢ়ি ধাধা হয়, তাকে ০০৮ বলা হয়। অতএব, অর্থ 
এই যে, তিনি প্রত্যেক ভাঙা ও অকেজো বস্তুর সংস্কারক ।(মাযহারী)। 

সর্ট এটা তি ও “৮৩ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ বড়, 
প্রত্যেক বড়ত্ব প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ তাআলার জন্যে নির্দিষ্ট। তিনি কোন 
বিষয়ে কারও মুখাপেক্ষী নন। যে মুখাপেক্ষী, সে বড় হতে পারে না। তাই 
আল্লাহ্‌ তাআলা ব্যতীত অন্যের জন্যে এই শব্দটি দোষ ও গোনাহ্‌। কারণ, 
সত্যিকার বড় না হয়ে বড়ত্ব দাবী করা মিথ্যা এবং আল্লাহ্‌ তাআলার 
বিশেষ গুণে শরীক হওয়ার দাবী। তাই এটা আল্লাহ্‌ তাআলার জন্যে 
পূর্ণত্বের গুণ এবং অন্যের জন্যে মিথ্যা দাবী। 


45201 _ অর্থাৎ, রূপদানকারী। উদ্দেশ্য এই যে, সম সৃষ্টব্তকে 
আল্লাহ্‌ তাআলা বিশেষ বিশেষ আকার ও আকৃতি দান করেছেন, যদ্দরুন 
এক বস্তু অপর বস্তু থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র হয়েছে। আকাশস্থ ও পৃথিবীস্থ 
সকল সৃষ্টবস্ত বিশেষ আকারের মাধ্যমেই পরিচিত হয়। স্ৃষ্টবন্তকর 
অসংখ্য প্রকারের আলাদা আলাদা আকার-আকৃতি, মানুষের একই শ্রেণীর 
মধ্যে পুরুষ ও নারীর আকার-আকৃতিতে পার্থক্য, কোটি কোট নারী ও 
পুরুষের চেহারায় এমন স্বতস্ত্র যে, একজনের মুখাবয়ব অন্যজনের সাথে 
মিলে নাঁ_এটা একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলারই অপার শক্তির কারসাজি। 
এতে অন্য কেউ তার অংশীদার নয়। বড়ত্ব যেমন আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের 
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পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহ্‌র নামে শুরু। 

(১) মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শক্রদেরকে বন্ধুরপে গ্রহণ 
করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে 
সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তা অস্বীকার করছে। তারা 
রসূলকে ও তোমাদেরকে বহিষ্চার করে এই অপরাধে যে, তোমরা 
তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা আমার 
সন্ষ্টিলাভের জন্যে এবং আমার পথে জেহাদ করার জন্যে বের হয়ে 
থাক, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ? 
তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা আমি খুব জানি। 
তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরলপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। (২) 
তোমাদেরকে করতলগত করতে পারলে তারা তোমাদের শক্ত হয়ে যাবে 
এবং মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতি বাহু ও রসনা প্রসারিত করবে এবং 
চাইবে যে, কোনরূপে তোমরাও কাফের হয়ে যাও। (৩) তোমাদের 
স্বজন-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন উপকারে আসবে 
না। তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্‌ তা 
দেখেন। (৪) তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তার সংঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার 
আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল £ তোমাদের সাথে এবং 
তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন 
সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানিনা। তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের যধো চিরশক্রতা 
থাকবে। কিন্তু ইবরাহীমের উক্তি তার পিতার উদ্দেশে এই আদর্শের 
ব্যক্তিক্রম। তিনি বলেছিলেন £ আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমাপ্রাথনা 
করব। তোমার উপকারের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে আমার আর কিছু করার 
নেই। হে আমাদের পালনকর্তা । আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, 
তোমারই দিকে মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। 








জন্যে বৈধ নয় এবং এটা একমাত্র তারই গুণ, তেমনি চিত্র ও 
আকার-আকৃতি নির্মাণ অন্যের জন্যে বৈধ নয় এটাও আল্লাহ্‌ তাআলার 
বিশেষ গুণে তার সাথে অংশীদারিত্ব দাবী করার নামান্তর । 


$5914] _ অৰ্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলার উত্তম উত্তম নাম 
আছে। কোরআন পাকে এসব নামের সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। সহীহ্‌ 
হাদীসসমূহে ১৯টি নাম বর্ণিত আছে। তিরমিযীর এক হাদীসে সবগুলোই 
উল্লেখিতহয়েছে। 


০৮918135484 এই পবিত্ৰতা ও মহিমা 
ঘোষণা অবস্থার মাধ্যমে হলে তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয় ; কেননা, সমগ্র 
সৃষ্টজগৎ ও করা অন্তর্নিহিত কারিগরি এবং আকার-আকৃতি নিজ নিজ 
অবস্থার মাধ্যমে অহনিশ স্টার প্রশংসা ও গুণ-কীর্তনে মশগুল আছে। 
সত্যিকার উক্তির মাধ্যমে তসবীহ্‌ পাঠও হতে পারে। কেননা, সুচিন্তিত 
অভিমত এই যে, প্রত্যেক বস্তুই নিজ নিজ সীমায় চেতনা ও অনভূতি 
সম্পন্ন জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনার সর্বপ্রথম দাবী হচ্ছে সৃষ্টাকে চেনা ও তার 
কৃতজ্ঞ হওয়া। অতএব, প্রত্যেক বস্তুর সত্যিকার তসবীহ্‌ পাঠ করা 
অসম্ভব নয়। তবে আমরা নিজ কানে তা শুনি না। একারণেই কোরআন 
পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে £ 4২:02 
_ অর্থাৎ, তোমরা তাদের তসবীহ্‌ শোন না, বুঝ না। 


সূরা হাশরের সর্বশেষ আয়াতসমূহের উপকারিতা ও কল্যাণ $ 
(তিরমিহীতে হযরত মা' কাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েত 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ যে ব্যক্তি সকালে তিন বার ৮+/4/৬ ৮৭ 
| ১৬৮৪। ৮1 পাঠ করার পর সুরা হাশরের (341481% 
3452} থেকে শেষপর্যন্ত সর্বশেষ তিন আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা তার জন্যে সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিবেন। তারা 
সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্যে রহমতের দোয়া করবে। সেদিন সে মারা গেলে 
শহীদের মৃত্যু হাসিল হবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এভাবে পাঠ করবে, সে-ও 
এই মর্তবা লাভ করবে।__(মাযহারী)। 


সূরা আল-সুমতাহিনা 


এই সূরার শুরুভাগে কাফের ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক 
রাখতে নিষেধ করা হয়েছে এবং একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই 
অংশ অবতীর্ণ হয়েছে। 


শানে নুযূল £ তফসীর কুরতুবীতে কুশায়রী ও সা’লাবীর বরাত দিয়ে 
বর্ণিত আছে যে, বদর যুদ্ধের পর মক্কাবিজয়ের পূর্বে মক্কার সারা নামী 
একজন গায়িকা নারী প্রথমে মদীনায় আগমন করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
তাকে জিজ্ঞাসা করেন £ তুমি কি হিজরত করে মদীনায় এসেছ? সে বলল 
ঃনা। আবার জিজ্ঞাসা করা হল £ তবে কি তুমি মুসলমান হয়ে এসেছ? সে 
এরও নেতিবাচক উত্তর দিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন £ তা হলে কি 
উদ্দেশে আগমন করেছ? সে বলল £ আপনারা মক্কার সম্ভ্রান্ত পরিবারের 
লোক ছিলেন। আপনাদের মধ্য থেকে আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম। 
এখন মক্কার বড় বড় সরদাররা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে এবং আপনারা 
এখানে চলে এসেছেন। ফলে আমার জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে গেছে। 


১৩৫৯ 


আমি ঘোর বিপদে পড়ে ও অভাবগ্নস্ত হয়ে আপনাদের কাছ থেকে সাহায্য 
গ্রহণের উদ্দেশে এখানে আগমন করেছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন £ তুমি 
মক্কার পেশাদার গায়িকা। মক্কার সেই যুবকরা কোথায় গেল, যারা তোমার 
গানে মুগ্ধ হয়ে টাকা-পয়সার বৃষ্টি বর্ষণ করত? সে বলল £ বদর যুদ্ধের 
পর তাদের উৎসবপর্ব ও গান-বাজনার জৌলুস খতম হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত 
তারা কেউ আমাকে আমন্ত্রণ জানায়নি। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবদুল 
মুত্তালিব বংশের লোকগণকে তাকে সাহায্য করার জন্যে উৎসাহ দিলেন। 
তারা তাকে নগদ টাকা-পয়সা, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি দিয়ে বিদায় 
দিল। 


এটা তখনকার কথা, যখন মক্কার কাফেররা হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি 
ভঙ্গ করেছিল এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযান 
পরিচালনা ইচ্ছায় গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তার আন্তরিক আকাঙ্খা 
ছিল যে, এই গোপন তথ্য পূর্বাহ্ন মক্কাবাসীদের কাছে ফাস না হোক। 
এদিকে সর্বপ্রথম হিজরতকারীদের মধ্যে একজন সাহাবী ছিলেন হাতেব 
ইবনে আবী বালতায়া (রাঃ)। তিনি ছিলেন ইয়ামেনী বংশোদ্ভূত এবং মক্কায় 
এসে বসবাস অবলম্বন করেছিলেন। মক্কায় তীর স্বগোত্র বলতে কেউ ছিল 
না। মক্কায় বসবাসকালেই মুসলমান হয়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। 
তার স্ত্রী ও সন্তানগণ তখনও মক্কায় ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও অনেক 
সাহাবীর হিজরতের পর মক্কায় বসবাসকারী মুসলমানদের উপর কাফেররা 
নির্যাতন চালাত এবং তাদেরকে উত্যক্ত করত। যেসব মুহাজিরের 
আত্মীয়-স্বজন মক্কায় ছিল, তাদের সম্ভান-সম্ততিরা কোনরূপে নিরাপদে 
ছিল। হাতেব চিন্তা করলেন যে, তার সম্ভান-সম্ভতিকে শত্রুর নির্যাতন 
থেকে বাচিয়ে রাখার কেউ নেই। অতএব, মন্কাবাসীদের প্রতি কিছু অনুগ্রহ 
প্রদর্শন করলে তারা হয়তো তার সন্তানদের উপর জুলুম করবে না। তাই 
গায়িকার মক্কা গমনকে তিনি একটি সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলেন। 

হাতেব স্বস্থানে নিশ্চিত বিশ্বাসী ছিলেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে 
আল্লাহ্‌ তাআলা বিজয় দান করবেন। এই তথ্য ফাস করে দিলে তার 
কিংবা ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না। তিনি ভাবলেন, আমি যদি পত্র 
লিখে মক্কার কাফেরদেরকে জানিয়ে দেই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাদের 
বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার ইচ্ছা রাখেন, তবে আমার 
ছেলে-পেলেদের হেফাযত হয়ে যাবে। সুতরাং হাতেব এই ভুলটি করে 
ফেললেন এবং মক্াবাসীদের নামে একটি পত্র লিখে গায়িকা সারার হাতে 
(সোপর্দ করলেন।__(ক্রতুবী, মাযহারী) 

এদিকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আল্লাহ্‌ তাআলা ওহীর মাধ্যমে ব্যাপারটি 
জানিয়ে দিলেন। তিনি আরও জানতে পারলেন যে, মহিলাটি এসময়ে 
রওযায়ে খাক নামক স্থান পর্যস্ত পৌছে গেছে। 

বোখারী ও মুসলিমে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে, আবু মুরসাদকে ও যুবায়র ইবনে আওয়ামকে 
আদেশ দিলেন, অশ্বে আরোহণ করে সেই মহিলার পশ্চান্ধাবন কর। 
তোমরা তাকে রওযায়ে খাকে পাবে। তার সাথে মকাবাসীদের নামে হাতেব 
ইবনে আবী বালতায়ার পত্র আছে। তাকে পাকড়াও করে পত্রটি ফিরিয়ে 
নিয়ে আস। হযরত আলী (রাঃ) বলেন £ আমরা নির্দেশমত দ্রুতগতিতে 
তার পশ্চান্ধাবন করলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেস্থানের কথা বলেছিলেন, 
ঠিক সেস্থানেই আমরা তাকে উটে সওয়ার হয়ে যেতে দেখলাম এবং তাকে 
পাকড়াও করলাম। আমরা বললাম পত্রটি বের কর। সে বলল £ আমার 
কাছে কারও কোন পত্র নেই। আমরা তার উটকে বসিয়ে দিলাম। এরপর 
তালাশ করে কোন চিঠি পেলাম না। আমরা মনে মনে বললাম £ রসূলুল্লাহ্‌ 


সুরা আল - মুম্তাহিনা 


1০৭ 


(সাঃ)-এর সংবাদ ভ্রান্ত হতে পারে না। নিশ্চয়ই সে পত্রটি কোথাও গোপন 
করেছে। এবার আমরা তাকে বললাম £ হয় পত্র বের কর, না হয় আমরা 
তোমাকে বিবস্ত্র করে দিব। 


অগত্যা সে নিরূপায় হয়ে পায়জামার ভিতর থেকে পত্র বের করে 
দিল। আমরা পত্র নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে চলে এলাম। হযরত 
ওমর (রাঃ) ঘটনা শুনা মাত্রই ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
কাছে আরয করলেন £ এই ব্যক্তি আল্লাহ, তার রসূল ও সকল 
মুসলমানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে আমাদের গোপন তথ্য 
কাফেরদের কাছে লিখে পাঠিয়েছে। অতএব, অনুমতি দিন আমি তার 
গর্দান উড়িয়ে দিব। 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাতেবকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেন £ তোমাকে 
এই কাণ্ড করতে কিসে উদৃ-দ্ধ করল? হাতের আরয করলেন £ ইয়া 
রসূলাল্লাহ, আমার ঈমানে এখনও কোন তফাৎ হয়নি। ব্যাপার এই যে, 
আমি ভাবলাম, আমি যদি মকাবাসীদের প্রতি একটু অনুগ্রহ প্রদর্শন করি 
তবে তারা আমার বাচ্চা-কাচ্চাদের কোন ক্ষতি করবে না। আমি ব্যতীত 
অন্য কোন মুহাজির এরূপ নেই, যার স্বগোত্রের লোক মক্কায় বিদ্যমান 
নেই। তাদের স্বগোত্রীয়রা তাদের পরিবার-পরিজনের হেফাযত করে। 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাতেবের জবানবন্দী শুনে বললেন £ সে সত্য 
বলেছে। অতএব, তার ব্যাপারে তোমরা ভাল ছাড়া মন্দ বলো না। হযরত 
ওমর (রাঃ) ঈমানের জোশে নিজ বাক্যের পুনরাবৃত্তি করলেন এবং তাকে 
হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বললেন £ সে কি বদর 
যোদ্ধাদের একজন নয়? আল্লাহ্‌ তাআলা বদর যোদ্ধাদেরকে ক্ষমা করার ও 
তাদের জন্যে জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন। একথা শুনে হযরত ওমর (রাঃ) 
অশ্রবিগলিত কণ্ঠে আরয করলেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা ও তার রসূলই 
আসল সত্য জানেন।_(ইবনে-কাসীর) কোন কোন রেওয়ায়েতে 
হাতেবের এই উক্তিও বর্ণিত আছে যে ; আমি একাজ ইসলাম ও 
মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্যে করিনি। কেননা, আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল 
যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-ই বিজয়ী হবেন। মকাবাসীরা জেনে গেলেও তাতে 
কোন ক্ষতি হবে না। 

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা মুমতাহিনার শুরুভাগের আয়াতসমূহ, 
অবতীর্ণ হয়। এসব আয়াত উপরোক্ত ঘটনার জন্যে হুশিয়ার করা হয় এবং 
কাফেরদের সাথে মুসলমানদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা হারাম সাব্যস্ত করা 
হয়। 


৮৪৩১7845499: 

অর্থাৎ, মুমিনগণ, তোমরা আমার শক্ত ও তোমাদের শত্রুকে 
বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যে, তোমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ 
করবে। এতে উল্লেখিত ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ, এ ধরনের 
পত্র কাফেরদেরকে লিখা বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করারই নামাত্তর। আয়াতে 
কাফের শব্দ বাদ দিয়ে “আমার শত্রু ও তোমাদের শক্ত বলে প্রথমতঃ এই 
নির্দেশের কারণ ও দলীল ব্যক্ত করা হয়েছে যে, নিজেদের ও আল্লাহ্‌র 
শত্রর কাছে বন্ধুত্ব আশা করা আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ নয়। অতএব, এ থেকে 
বিরত থাক। দ্বিতীয়তঃ এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাফের যে পর্যন্ত 
কাফের থাকবে, সে কোন মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না। সে আল্লাহ্‌র 


দুশমন। অতএব, যে মুসলমান আল্লাহ্‌ মহববত দাবী করে, তার সাথে 
কাফেরের বন্ধুত্ব কিরূপে সম্ভবপর? 


১৩৬০ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


1. 





HAE TG GIES GIES 
এখানে ৩» বলে কোরআন অথবা ইসলাম বোঝানো 
হয়েছে। এই আয়াতে তাদের শত্রুতার আসল কারণ কুফর বর্ণনা করার 
পর তাদের বাহ্যিক শত্তুতাও প্রকাশ করা হয়েছে যে, তারা তোমাদেরকে 
এবং তোমাদের রসূলকে প্রিয় মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করেছেন। এই 
বহিষ্কারের কারণ কোন পার্থিব বিষয় নয়। বরং একমাত্র তোমাদের 
ঈমানই এর কারণ ছিল। অতএব, একথা আর গোপন রইল না যে, 
তোমরা যে পর্যন্ত মুমিন থাকবে তারা তোমাদের বন্ধু হতে পারে না। 
হাতেব মনে করেছিল যে, তাদের প্রতি একটু অনুগ্রহ করলে তারা তা 
পরিবার-পরিজনের হেফাযত করবে। তার এই ধারণা ভ্রান্ত । কারণ, 
ঈমানের কারণে তারা তোমাদের শত্র। খোদা না করুন, তোমাদের ঈমান 
বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে বন্ধুত্বের আশা করা ধোকা বৈ নয়। 
3854584858৩) এতেও 
ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমাদের হিজরত যদি বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র জন্যে ও 
তার সন্তষ্টি অর্জনের জন্যে ছিল, তবে আল্লাহ্‌র শক্ত কাফেরদের কাছে 
এই আশা কিরূপে রাখা যায় যে, তারা তোমাদের খাতির করবে। 


এপ ৫9 40 

এতেও আরও বলা হয়েছে যে, যারা কাফেরদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব 
রাখে তারা যেন মনে না করে যে, তাদের এই কার্যকলাপ গোপন থেকে 
যাবে। আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কাজকর্মের খবর 
রাখেন; যেমন উল্লেখিত ঘটনায় তিনি তার রসূলকে ওহীর মাধ্যমে অবগত 
করে চক্রান্ত ধরিয়ে দিয়েছেন। 

99727815457 
84 অর্থাৎ, সুযোগ পাওয়া সত্বেও তারা তোমাদের সাথে উদার ব্যবহার 
করবে, তাদের কাছে এরাপ প্রত্যাশা করা দুরাশা মাত্র। তারা যখনই 
তোমাদের উপর প্রাধান্য হাসিল করবে, তখনই তাদের বাহু ও রসনা 
তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া কোন দিকে প্রসারিত হবে না। 

৩8860 এতে ইঙ্গিত আছে যে, যখন তোমরা তাদের প্রতি 
বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করবে, তখন তাদের বন্ধুত্ব কেবল তোমাদের 
ঈমানের বিনিময়ে লাভ করতে পারবে। তোমরা কুফরে লিপ্ত না হওয়া 
পর্যন্ত তারা তোমাদের প্রতি সন্তষ্ট হবে না। 

98509595499 
অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়তা ও তোমাদের 
সন্তান-সম্ভতি তোমাদের উপকারে আসবে না। আল্লাহ্‌ তাআলা সেদিন 











এসব সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবেন। সন্তানরা পিতা-মাতার কাছ থেকে ও 
পিতা-মাতারা সন্তানদের কাছ থেকে পলায়ন করবে। এতে হযরত 
হাতেবের ওযর খণ্ডন করা হয়েছে যে, যে সন্তানদের মহববতে তুমি 
একাজ করেছিলে, মনে রেখ, কিয়ামতের দিন তারা তোমার কোন 
উপকারে আসবে না। আল্লাহ্র কাছে কোন কিছু গোপন নয়। 


পরবর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের হযরত 
ইবরাহীম (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তার সমস্ত জ্ঞাতিগোষ্ঠী 
মুশরিক ছিল। তিনি সবার সাথে শুধু সম্পর্কচ্ছেদই নয়__শব্রতাও ঘোষণা 
করেছিলেন এবং বলেছিলেন, যে পর্যন্ত তোমরা বিশ্বাস স্থাপন না করবে 
এবং শিরক থেকে বিরত না হবে, সেই পর্যন্ত তোমাদের ও আমাদের মধ্যে 
শত্রুতার প্রাচীর অন্তরায় হয়ে থাকবে। 


থক থেকে (5580588 পর্যন্ত আয়াতে 
তাই বলা হয়েছে। 

একটি সন্দেহের জওয়াব £ উপরের আয়াতে মুসলমানদেরকে 
হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উত্তম আদর্শ ও সুন্নত অনুসরণ করার জোর 
আদেশ দেয়া হয়েছে। ইবরাহীম (আঃ) তার মুশরিক পিতার জন্যে 
ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলেন বলেও প্রমাণিত আছে। সূরা তওবায় এর উল্লেখ 
আছে। অতএব, সন্দেহ হতে পারত যে, মুশরিক পিতামাতা ও 
আত্মীয়-স্বজনের জন্যেও মাগফেরাতের দোয়া করা ইবরাহিমী আদর্শের 
অন্তর্ভুক্ত এবং এটা জায়েয হওয়া উচিত। তাই ইবরাহিমী আদর্শের 
অনুসরণ থেকে একে ব্যতিক্রম প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, অন্যসব 
বিষয়ে ইবরাহিমী আদর্শের অনুসরণ জরুরী, কিন্তু তার এই কাজটির 


অনুসরণ মুসলমানদের জন্যে জায়েয নয়। 539%810 
এ$৫ আয়াতের মর্ম তাই। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ওযর 
সূরা তওবায় বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পিতার জন্যে যাগফেরাতের দোয়া 
নিষেধাজ্ঞার পূর্বে করেছিলেন, অথবা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে করেছিলেন 
যে, তার অন্তরে ঈমান বিদ্যমান আছে, কিন্তু পরে যখন জানলেন যে, সে 
আল্লাহ্‌র দুশমন, তখন এবিষয় থেকেও নিজের বিমুখতা ঘোষণা করলেন। 
19595 54548 ডু আয়াতের উদ্দেশ্য তা-ই। 

কোন কোন তফসীরবিদ 2৯১03  কে বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম সাব্যস্ত 
করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, ইবরাহীম (আঃ) যে, পিতার জন্যে 
মাগফেরাতের দোয়া করেছিলেন, এটা তার আদর্শের পরিপন্থী নয়। 
কেননা, তিনি পিতা মুসলমান হয়ে গেছে_এই ধারণার বশবর্তী হয়ে দোয়া 
করেছিলেন। এরপর যখন তিনি আসল সত্য জান্তে পারেন, তখন দোয়া 
ছেড়ে দেন এবং সম্প্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেন। এরূপ করা এখনও 
জায়েয। কোন কাফের সম্পর্কে যদি কারও প্রবল ধারণা থাকে যে, সে 
মুসলমান, তবে তার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করায় কোন দোষ 


নেই।_ক্রেতবী) 
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(৫) হে আমাদের পালনকর্তা । তুমি আমাদেরকে কাফেরদের জন্য 
পরীক্ষার পাত্র করো না। হে আমাদের পালনকতাঁ। আমাদেরকে ক্ষমা 
কর। নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । (৬) তোমরা যারা আল্লাহ ও 
পরকাল প্রত্যাশা কর, তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। 
আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্‌ বেপরওয়া, 
প্রশংসার মালিক। (৭) যারা তোমাদের শক্ত আল্লাহ তাদের মধ্যে ও 
তোমাদের মধ্যে সম্ভবতঃ বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ্‌ সবই করতে 
পারেন এবং আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (৮) ধর্ষের ব্যাপারে যারা 
তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করোনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত 
করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে 
নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন। (৯) 
আল্লাহ্‌ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের 
ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে দেশ থেকে 
বহিষ্কৃত করেছে এবং বহিষ্ষারকার্ষে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে 
বন্ধুত্ব করে তারাই যালেম। (১০) মুমিনগণ, যখন তোমাদের কাছে 
ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আগমন করে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা 
কর। আল্লাহ্‌ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা 
জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত 
পাঠিও না। এরা কাফেরদের জন্যে হালাল নয় এবং কাফেররা এদের জন্যে 
হালাল নয়। কাফেররা যা বায় করেছে, তা তাদের দিয়ে দাও। তোমরা, 
এই নারীদেরকে প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের কোন 
অপরাধ হবে না। তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় 
রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা চেয়ে নাও এবং তারাও চেয়ে নিবে 
যা তারা ব্যয় করেছে। এটা আল্লাহ্‌র বিধান ; তিনি তোমাদের মধ্যে 
ফয়সালা করেন। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় । 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের 
ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে, যদিও সেই কাফের আত্বীয়তায় 
খুবই নিকটবর্তী হয়। সাহাবায়ে-কেরাম আল্লাহ্‌ তাআলা ও তার রসূলের 
নির্দেশাবলী পালনের ব্যাপারে নিজেদের খাহেশ ও আত্বীয় স্বজনের 
পরওয়া করতেন না। তাঁরা এই নিষেধাজ্ঞাও বাস্তবায়িত করলেন। ফলে 
দেখা গেল যে, ঘরে ঘরে পিতা-পুত্রের সাথে এবং পুত্র-পিতার সাথে 
সম্পর্কচ্ছেদ করেছে। বলাবাহুল্য, মানবপ্রকৃতি ও স্বভাবের জন্যে এ কাজ 
সহজ ছিল না। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তাআলা এই 
সংকটকে অতিসত্বর দুর করার আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন। 

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তাআলা ইঙ্গিত করেছেন যে, আজ 
যারা কাফের, ফলে তারা তোমাদের শত্রু ও তোমরা তাদের শক্ত, সত্বরই 
হয়তো আল্লাহ্‌ তাআলা এই শক্রতাকে বন্ধুত্বে পর্যবসিত করে দিবেন। 
অর্থাৎ, তাদেরকে ঈমানের তওফীক দিয়ে তোমাদের পারস্পরিক 
সুসম্পর্ককে নতুন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী 
মক্কাবিজয়ের সময় বাস্তবরূপ লাভ করে। ফলে নিহতদের বাদ দিয়ে 
অবশিষ্ট সকল কাফের মুসলমান হয়ে যায়।_ (মাযহারী) কোরআন 
পাকের এক আয়াতে এর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে £ 554 
4 অর্থাৎ, তারা দলে দলে আল্লাহর দ্বীন ইসলাম ধর্মে প্রবেশ 
করবে; বাস্তবেও তাই হয়েছে। 


বোখারী ও মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আসমা 
(রাঃ)-এর জননী হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর স্ত্রী কবীলা 
হোদায়বিয়া সন্ধির পর কাফের অবস্থায় মক্কা থেকে মদীনায় পৌছেন। 
তিনি কন্যা আসমার জন্যে কিছু উপটোকনও সাথে নিয়ে যান। কিন্ত 
হযরত আসমা (রাঃ) সেই উপটোকন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন £ আমার জননী আমার সাথে 
সাক্ষাৎ করতে এসেছেন, কিন্তু তিনি কাফের। আমি তার সাথে কিরূপ 
ব্যবহার করব? রসলুল্লাহ (সাঃ) বললেন £ জননীর সাথে সদ্যুবহার কর। 


কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আসমা (রাঃ)-এর জননী 
কবীলাকে হযরত আবু বকর (রাঃ) ইসলাম পূর্বকালেই তালাক 
দিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর 
অপর স্ত্রী উল্মে রোমানের গর্ভজাত ছিলেন। উম্মে রোমান মুসলমান হয়ে 
যান।__ (ইবনে-কাসীর, মাযহারী)। 
যেসব কাফের মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তাদেরকে দেশ 
থেকে বহিষ্ষারেও অংশগ্রহণ করেনি, আলেচ্য আয়াতে তাদের সাথে 
সদ্ব্যবহার করার ও ইনসাফ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ন্যায় ও সুবিচার 
তো প্রত্যেক কাফেরের সাথেও জরুরী। এতে যিশ্মি কাফের, চুক্তিতে 
আবদ্ধ কাফের এবং শত্রু কাফের সবই সমান; বরং ইসলামে জন্ত - 
জানোয়ারের সাথেও সুবিচার করা ওয়াজিব; অর্থাৎ, তাদের পৃষ্ঠে সাধ্যের 
বাইরে বোঝা চাপানো যাবে না এবং ঘাস, পানি ও বিশ্রামের প্রতি খেয়াল 
রাখতে হবে। 
SIESTA এই আয়াতে সেই 
সব কাফেরের বর্ণনা আছে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকে এবং 





১৩৬২ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


টা 


মল 


মুসলমানদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্ষারে অংশগ্রহণ করে। তাদের সম্পর্কে 
বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ 
করেন। এতে অনুষ্রহসুলক কাজ কারবার করতে নিষেধ করা হযনি; বরং 
শুধু আস্তরিক বন্ধুত্ব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। 
এরূপ কেবল যুদ্ধরত শত্রুদের সাথেই নয় ; বরং ফিস্মী ও চুক্তিবদ্ধ 
কাফেরদের সাথেও জায়েয নয়। এ থেকে তফসীরে-মাযহারীতে মাসআলা 
বের করা হয়েছে যে, যুদ্ধরত কাফেরদের সাথে ন্যায় ও সুবিচার করা তো 
জরুরীই; নিষিদ্ধ নয়। এথেকে বোঝা গেল যে, অনুূ্ণ ব্যবহার যুদ্ধরত 
শত্রদের সাথেও জায়েয। তবে অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে এর জন্যে শর্ত 
এই যে, তাদের সাথে অনুপ্রহপূর্ণ ব্যবহারের কারণে মুসলমানদের 
কোনরূপ ক্ষতি হওয়ার আশংকা যেন না থাকে। আশংকা থাকলে জায়েয 
নয়। তবে ন্যায় ও সুবিচার প্রত্যেকের সাথে সর্বাবস্থায় জরুরী ও ওয়াজিব। 


শানে-নুফূলের ঘটনা £ আলোচ্য আয়াতগুলোও একটি বিশেষ ঘটনা 
অর্থাৎ, হোদায়বিয়ার সন্ধির সাথে সম্পর্কযুক্ত। সূরা ফাতৃহের শুরুতেই 
এই সন্ধি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই সন্ধির যেসব শর্ত ছিল, 
তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, মুসলমানদের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি 
কাফেরদের কাছে চলে যায়, তবে তাকে ফেরত দেয়া হবে না, পরন্ধ 
কাফেরদের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি মুসলমানদের কাছে চলে যায়, 
তবে তাকে ফেরত দিতে হবে। সেমতে কিছু মুসলমান পুরুষ কাফেরদের 
মধ্য থেকে আগমন করে এবং তাদেরকে ফেরত পাঠানো হয়। এরপর 
কয়েকজন নারী মুসলমান হয়ে আগমন করে। তাদের কাফের আত্তীয়রা 
তাদেরকে প্রত্যর্পপের আবেদন জানায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য 
আয়াতগুলো হোদায়বিয়ায় অবতীৰ্ণ হয়। এতে নারীদেরকে ফেরত পাঠাতে 
নিষেধ করা হয়েছে সুতরাং এই নিষেধাজ্ঞার ফলে সদ্ধিপত্রের ব্যাপকতা 
সংকুচিত ও রহিত হয়ে গেছে। এ ধরনের নারীদের ব্যাপারে কিছু বিশেষ 
বিধানও নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এর সাথে এমন নারীদের ব্যাপারেও কিছু 
বিধান বর্ণিত হয়েছে, যারা প্রথমে মুসলমানদের বিবাহিতা ছিল; কিন্ত 
ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং যকাতেই থেকে যায়। মুসলমান হওয়াই এই 
নারীদের বেলায় আসল ভিত্তি বিধায় তাদের ঈমান পরীক্ষা করার পদ্ধতিও 
বৰ্ণনা করা হয়েছে। 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও যকাবাসীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হোদায়বিয়ার বিখ্যাত 
শাস্তিচক্তির অন্যতম শর্ত ছিল এই যে, মা থেকে কোন ব্যক্তি মদিনায় 
চলে গেলে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিবেন যদিও সে 
মুসলমান হয়। কিন্তু মদীনা থেকে কেউ মক্কায় চলে গেলে কোরাইশরা 
তাকে ফেরত পাঠাবে না। এই শর্তের ভাষা ছিল ব্যাপক, যাতে পুরুষ ও 
নারী উভয়ই বাহ্যতঃ অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ, কোন মুসলমান পুরুষ অথবা 
নারী মক্কা থেকে মদীনায় চলে গেলে রসূলুল্লাহ সেঃ) তাকে ফেরত 
পাঠাবেন। 

এই চুক্তি সম্পাদন শেষে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) যখন হোদায়বিয়াতেই 
অবস্থানরত ছিলেন তখন মুসলমানদের জন্যে অগ্নি পরীক্ষাতূল্য একাধিক 
ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়। তন্মধ্যে একটি ঘটনা হযরত আবু জন্দল 
(রঃ)-এর। কোরাইশরা তাকে কারারুদ্ধ করে রেখেছিল। তিনি কোন 
রকমে সেখান থেকে পালিয়ে রসূলুল্লাহ সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। 
তাকে দেখে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ভীষণ উদ্বেগ দেখা দিল যে, চুক্তির 
শর্তানুষায়ী তাকে ফেরত পাঠানো উচিত কিন্তু আমরা আমাদের একজন 


নির্যাতিত ভাইকে যালেমদের হাতে পুনরায় তুলে দিব এটা কিরূপে সম্ভব? 


কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। তিনি শরীয়তের 
নীতিমালার হেফাযত ও তৎপ্রতি দৃঢ়তা এক ব্যক্তির কারণে বিসর্জন দিতে 
পারতেন না। এর সাথে সাথে তার দূরদর্শী অন্তর্দষ্টি সত্বরই এই 
নির্ধাতিতদের বিজয়ীসুলভ মুক্তিও যেন প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছিল। স্বভাবগত 
কারণেই তিনিও আবু জন্দল (রাঃ)-কে ফেরত প্রত্যপর্ণে দুঃখিত হয়ে 
থাকবেন, কিন্ত চুক্তি পালনের খাতিরে তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বিদায় করে 
দিলেন। 

এর সাথে সাথেই দ্বিতীয় একটি ঘটনা সংঘটিত হল। মুসলমান সাঈদা 
বিনতে হারেস (রাঃ) কাফের সায়ফী ইবনে আনসারের পত্রী ছিলেন। কোন 
কোন রেওয়ায়েতে সায়ফীর নাম মুসাফির মখযুমী বলা হয়েছে। তখন 
পর্যন্ত মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম ছিল 
না। এই মুসলমান মহিলা মক্কা থেকে পালিয়ে হোদায়বিয়ায় রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। সাথে সাথে স্বামীও হাযির। সে রসূলুল্লাহ 
(স)-এর কাছে দাবী জানাল যে, আমার স্ত্রীকে আমার কাছে প্রত্যপণ 
করা হোক। কেননা, আপনি এই শর্ত মেনে নিয়েছেন এবং চুক্তিপত্রের 
কালি এখনও শুকায়নি। 

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। 
এসব আয়াতে প্রকৃতপক্ষে মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে বৈবাহিক 
সম্পর্ক নিষিদ্ধ ও হারাম করা হয়েছে। এর পরিণতিতে একথাও প্রমাণিত 
হয় যে, কোন মুসলমান নারী হিজরত করে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে 
পৌছে গেলে তাকে কাফেরদের হাতে ফেরত দেয়া হবে না-_সে পূর্ব 
থেকেই মুসলমান হোক ; যেমন উল্লেখিত সাঈদা অথবা হিজরতের পর 
তার মুসলমানত্ব প্রমাণিত হোক। তাকে ফেরত না দেয়ার কারণ এই যে, 
সে তার কাফের স্বামীর জন্যে হালাল নয়। তফসীরে কুরতুবীতে হযরত 
ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এই ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। 

মোটকথা উল্লেখিত আয়াতসমূহ অবতরণের ফলে একথা স্পষ্ট হয়ে 
উঠে যে, চুক্তিপত্রের উপরোক্ত শর্তটি ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য নয় যে, 
পুরুষ অথবা নারী যে কোন মুসলমান আগমন করুক, তাকে ফেরত দিতে 
হবে। বরং এই শর্তটির ব্যাপকতা কেবল পুরুষদের ক্ষেত্রে 
গ্রহণীয় নারীদের ক্ষেত্রে নয়। নারীদের ব্যাপারে শুধু এতটুকু বলা যায় 
যে, যে নারী মুসলমান হয়ে হিজরত করে, তার কাফের স্বামী মোহরানার 
আকারে যা কিছু তার পিছনে ব্যয় করেছে, তা তাকে ফেরত দেয়া হবে। 
এসব আয়াতের ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) চুক্তিপত্রের উল্লেখিত এই শর্তের 
সঠিক মর্ম ব্যাখ্যা করেন এবং তদনুযায়ী সাঈদা (রাঃ)-কে কাফেরদের 
কাছে ফেরত প্রেরণে বিরত থাকেন। 


কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, উম্মে কুলসুম বিনতে-ওতবা মক্কা 
থেকে রসূলুল্লাহ সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়। তার পরিবারের লোকেরা 
শর্তের ভিত্তিতে তাকে ফেরৎ দানের দাবী জানায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে 
আয়াতসমূহ নাযিল হয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, উম্মে কুলসুম 
আমর ইবনে-আস (রাঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন। স্বামী তখনও মুলসমান ছিল 
না। উল্মেকুলসুম ও তার দুই ভাই মক্কা থেকে পলায়ন করে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর কাছে চলে যান। সাথে সাথেই তাদেরকে ফেরত পাঠানোর দাবী 
উঠে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) শর্ত অনুযায়ী আম্মারা ও ওলীদ শ্রাতৃদুয়কে ফেরত 
পাঠিয়ে দেন: কিন্তু উ্মে কুলসুমকে ফেরত দেননি। তিনি বললেন £ এই 
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শর্ত পুরুষদের জন্যে, নারীদের জন্যে নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর সত্যায়নে আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। 

এমনি ধরনের আরও কয়েকজন নারীর ঘটনা রেওয়ায়েতে বর্ণিত 
আছে। বলাবাহুল্য এগুলোর মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। সবগুলা ঘটনাই 
সংঘটিত হওয়ার সন্তাবনা রয়েছে। 


কুরতুবীর উল্লেখিত রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, চুক্তির 
উপরোক্ত ধারার ভাষা যদিও ব্যাপক ছিল, কিন্ত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মতে 
তাতে নারীরা শামিল ছিল না। তাই তিনি হোদায়বিয়াতেই বিষয়টি ব্যাখ্যা 
করে দেন এবং এরই সত্যায়নে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। 

সারকথা এই যে, এই শর্তের ভাষা ছিল ব্যাপক। নারীরা এর অন্তর্ভুক্ত 
না থাকার বিষয়টি পূর্ব থেকেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দৃষ্টিতে ছিল; কিংবা 
আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি নারীদেরকে শর্ত থেকে খারিজ করে 
দেন। উভয় অবস্থাতেই কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে এই চুক্তি এরপরও 
পুর্ণাঙ্গরূপে বলবৎ ছিল এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা পালিত হয়। কাজেই এক 
ব্যাখ্যাকে চুক্তিভঙ্গকরণ অথবা খতমকরণ রূপে গণ্য করা যায় না। 
অতঃপর ভাষাদৃষ্টে আয়াতসমূহের অর্থ অনুধাবন করুন। 


৬৮৮০৬৪৪৪৪০৩ 
025 আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, নারীদের মুসলমান ও মুমিন 
হওয়াই সন্ধির শর্ত থেকে তাদের ব্যতিক্রমভূক্ত হওয়ার কারণ। মক্কা থেকে 
মদীনায় আগমনকারিলী নারীদের ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভাবনাও ছিল যে, তাদের 
কেউ ইসলাম ও ঈমানের খাতিরে নয়, বরং স্বামীর সাথে ঝগড়া করে 
অথবা মদীনার কোন ব্যক্তির প্রেমে পড়ে বা অন্য কোন পার্থিব স্বার্থের 
কারণে হিজরত করেছে। এরূপ নারী আল্লাহ্র কাছে এই শর্তের 
ব্যতিক্রমভূক্ত নয় ; বরং সন্ধির শর্ত অনুযায়ী তাকে ফেরত পাঠানো 
জরুরী। তাই মুসলমানগণকে আদেশ করা হয়েছে যে, যেসব নারী 
হিজরত করে মদীনায় আসে, তাদের ঈমান পরীক্ষা করে নাও। এর সাথেই, 
বলা হয়েছেঃ $%5),258 এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সত্যিকার 
ও আসল ঈমানের সম্পর্ক তো অস্তরের সাথে, যার খবর আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
কেউ জানতে পারে না। তবে মৌখিক স্বীকারোক্তি ও লক্ষণাদিদৃষ্টে ঈমান 
সম্পর্কে অনুমান করা যায়। সুতরাং মুলমানগণকে এ বিষয়েরই আদেশ 
দেয়া হয়েছে। 

হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) পরীক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন £ 
মুহাজির নারীকে শপথ করানো হত যে, সে স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণার 
কারণে আগমন করেনি, মদীনার কোন ব্যক্তির প্রেমে পড়ে আসেনি এবং 
অন্য কোন পার্থিব স্বার্থের বশবর্তী হয়ে হিজরত করেনি; বরং একাস্তভাবে 
আল্লাহ্‌ ও তার রসুলের ভালবাসা ও সন্তষ্টি লাভের জন্যে আগমন 
করেছে। যে নারী এই শপথ করত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে মদীনায় 
বসবাসের অনুমতি দিতেন এবং সে তার স্বামীর কাছ থেকে যে মোহরানা 
ইত্যাদি আদায় করেছিল, তা তার স্বামীকে ফেরত দিয়ে দিতেন।_ 
(কুরতুবী) 

তিরমিযীতে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বলা হয়েছেঃ 
নারীদের পরীক্ষার পদ্ধতি ছিল সেই আনুগত্যের শপথ, যা পরবর্তী 
'আয়াতসমূহে বিস্তারিত বৰ্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ, 935), 
৫ মুহাজির নারীরা রসুলুল্লাহ, (সাঃ)-এর হাতে আয়াতে বর্ণিত 





বিষয়সমুহের শপথ করত। এটাও অসম্ভব নয় যে, প্রথমে তাদেরকে 
সেসব বাক্যও উচ্চারণ করানো হত, যেগুলো হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে উল্লেখিত হয়েছে। এরপর আয়াতে বর্ণিত শপথ 
দ্বারা তা পূর্ণ করা হত। 

পর যদি তারা মুমিন প্রতিপন্ন হয়, তবে তাদেরকে কাফেরদের কাছে 
ফেরত পাঠানো বৈধ নয়। 


6347895284545 অৰ্থাৎ, এই নারীরা কাফের পুরুষদের 
জন্যে হালাল নয় এবং কাফের পুরুষরাও তাদের জন্যে হালাল নয় যে, 
তাদেরকে পুনর্বিবাহকরবে। 

এই আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, যে নারী কোন কাফেরের বিবাহাধীনে 
ছিল, এরপর সে মুসলমান হয়ে গেছে, তার বিবাহ কাফেরের সাথে 
আপনা-আপনি ভঙ্গ হয়ে গেছে, তারা একে অপরের জন্যে হারাম। 
নারীদেরকে সন্ধির শর্ত থেকে ব্যতিক্রমভূক্ত রাখার কারণ এটাই। 


10825 অৰ্থাৎ, মুহাজির মুসলমান নারীর কাফের স্বামী 
বিবাহের মোহরানা ইত্যাদি বাবত যা ব্যয় করেছে, তা সবই তার স্বামীকে 
ফেরত দাও। কেননা, নারীকে ফেরত দেয়াই কেবল সন্ধি-শর্তের 
ব্যতিক্রমভূক্ত ছিল, যা হারাম হওয়ার কারণে সম্ভবপর নয়, কিন্ত স্বামীর 
প্রদত্ত ধন-সম্পদ শর্ত অনুযায়ী ফেরত দেয়া উচিত। মুহাজির নারীকে 
সরাসরি এই ধন-সম্পদ ফেরত দিতে বলা হয়নি ; বরং সাধারণ 
মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা ফেরত দাও। কারণ, স্বামী প্রদত্ত 
ধন-সম্পদ খতম হয়ে যাওয়ার সন্তাবনাই প্রবল। ফলে নারীদের কাছ 
থেকে ফেরত দেয়ানো সম্ভবপর নয় বিধায় বিষয়টি সাধারণ মুসলমানদের 
দায়িত্বে দেয়া হয়েছে। যদি বায়তুলমাল থেকে দেয়া সম্ভবপর হয়, তবে 
সেখান থেকে, নতুবা মুসলমানদের কাছ থেকে চাদা তুলে দেয়া হবে।_ 
ক্রেতুবী) 
থেকে বোঝা গেছে যে, মুহাজির মুসলমান নারীর বিবাহ তার কাফের 
স্বামীর সাথে ভঙ্গ হয়ে গেছে। এই আয়াতে তারই পরিশিষ্ট বর্ণনা করা 


হয়েছে, এখন মুসলমান পুরুষের সাথে তার বিবাহ হতে পারে; যদিও 
প্রাক্তন কাফের স্বামী জীবিত থাকে এবং তালাকও না দেয়। 


হয়েছে; অর্থাৎ, তোমরা এই নারীদেরকে মোহরানা দিয়ে দেয়ার শর্তে 
বিবাহ করতে পার। এটা প্রকৃতপক্ষে বিবাহের শর্ত নয়। কেননা, সবার 
মতেই বিবাহ মোহরানা আদায় করার উপর নির্ভরশীল নয়, তবে বিবাহের 
কারণে মোহরানা আদায় করা ওয়াজিব অবশ্যই। এখানে একে শর্তরূপে 
উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, এই মাত্র এক মোহরানা কাফের 
স্বামীকে ফেরত দেয়ানো হয়েছে। কাজেই বিবাহকারী মুসলমান মনে 
করতে পারে যে, নতুন মোহরানা দেয়ার আর আবশ্যকতা নেই। এই ভ্রান্তি 
দুর করার জন্যে বলা হয়েছে যে, বিগত মোহরানার সম্পর্ক বিগত বিবাহের 
সাথে ছিল। এটা নতুন বিবাহ ; কাজেই এর জন্যে নতুন মোহরানা 
অপরিহার্য। 


-৯৮ শব্দটি 1-০ এর বহুবচন।এর 
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(১১) তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফেরদের কাছে 
থেকে যায়, অতঃপর তোমরা সুযোগ পাও, তখন যাদের স্বী হাতছাড়া 
হয়ে গেছে, তাদেরকে তাদের ব্যয়কৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান কর 
এবং আল্লাহূকে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস রাখ। (১২) হে নবী, 
ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, 
তারা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার 
করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর 
ও্রস থেকে আপন গভর্জাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না এবং ভাল 
কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন 
এবং তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু ৷ (১৩) মুমিনগণ, আল্লাহ্‌ যে জাতির প্রতি রুষ্ট, 
তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত করো না। তারা পরকাল সম্পরকে নিরাশ হয়ে 
গেছে যেমন কবরস্থ কাফেররা নিরাশ হয়ে গেছে। 


সূরাআছ-ছফ্‌ 
মদীনায় অবতীৰ্ণ: আয়াত ১৪ 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু 


৫) নভোমগুলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা 
ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রাস্ত রজ্ঞাবান। (২) মুমিনগণ ! তোমরা যা কর 
না, তা কেন কল? (৩) তোমরা যা করনা, তা বলা আল্লাহ্র কাছে খুবই 
অসস্তোষজনক। (৪) আল্লাহ্‌ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তার পথে 
সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসাগালানো প্রাচীর । 


আসল অর্থ সংরক্ষণ ও সংহতি। এখানে বিবাহবন্ধন ইত্যাদি সংরক্ষণযোগ্য 
বিষয় বোঝানো হয়েছে। 

1৮ শব্দটি 838 এর বহুবচন। এখানে মুশরিক রমণী বোঝানো 
হয়েছে। কেননা, কিতাবী কাফের রমণীকে বিবাহ্‌ করা কোরআনে সিদ্ধ 
রাখা হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এ পর্যন্ত মুসলমান ও 
মুশরিকদের মধ্যে যে বৈবাহিক সম্পর্ক বৈধ ছিল, তা খতম করে দেয়া 
হল। এখন কোন মুসলমানের বিবাহ মুশরিক নারীর সাথে বৈধ নয়। পূর্বে 
যে বিবাহ হয়েছে, তাও খতম হয়ে গেছে। এখনও কোন-মুশরিক নারীকে 
বিবাহে আবদ্ধ রাখা হালাল নয়। 


এই আয়াত নাধিল হওয়ার সময় যে সাহাবীর কোন মুশরিক স্ত্রী 
ছিল, তিনি তাকে ছেড়ে দেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর বিবাহে 
দুইজন মুশরিক নারী ছিল। হিজরতের সময় তারা মক্কায় রয়ে গিয়েছিল। 
এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি তাদেরকে তালাক দিয়ে দেন।-_ 
(োযহারী) এখানে তালাকের অর্থ সম্পর্কচ্ছেদ করা। পারিভাষিক 
তালাকের এখানে প্রয়োজনই নেই। কেননা, আয়াত বলেই তাদের বিবাহ 
ভঙ্গ হয়ে যায়। 


1990114355800465 অৰ্থাৎ, যখন মুসলমান 
নারীকে মক্কায় ফেরত পাঠানো হবে না এবং তার মোহরানা স্বামীকে ফেরত 
দেয়া হবে, এমনিভাবে যদি কোন মুসলমান নারী ধর্মত্যাগী হয়ে মক্কায় চলে 
যায় অথবা পূর্ব থেকেই কাফের থাকার কারণে মুসলমান স্বামীর হাতছাড়া 
হয়ে যায় এবং মুসলমান স্বামীকে তার মোহরানা ফেরত দেয়া কাফেরদের 
দায়িত্ব হয়, তখন পারস্পরিক সমঝোতা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে এসব 
লেন-দেনের মীমাংসা করে নেয়া কর্তব্য। উভয়পক্ষ যে মোহরানা ইত্যাদি 
দিয়েছে তা জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়ে তদনুযায়ী লেন-দেন করে নেয়া 


উচিত। 

804940856৩5 
৩৮ শব্দটি ০০৬ থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ প্রতিশোধ নেয়াও হয়ে 
থাকে। এখানে এই অর্থও হতে পারে। (কুরতুবী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই 
যে, মুসলমানদের কিছুসংখ্যক স্ত্রীলোক যদি কাফেরদের হাতে থেকে 
যায়, তবে তাদের মুসলমান স্বামীদেরকে মোহরানা ইত্যাদি ফেরত দেয়া 
কাফেরদের জন্যে জরুরী ছিল, যেমন মুসলমানদের পক্ষ থেকে মুহাজির 
নারীদের কাফের স্বামীদেরকে মোহরানা ফেরত দেয়া হয়েছে। কিন্ত 
কাফেররা এরূপ করল না এবং মুসলমান স্বামীদেরকে মোহরানা ফেরত 
দিল না। এখন তোমরা যদি এর প্রতিশোধ নাও এবং কাফেরদের প্রাপ্য 
মোহরানা তোমাদের প্রাপ্য পরিমাণে আটক কর, তবে এর বিধান এই যে, 
নারীদের দেয়া আটককৃত মোহরানা থেকে সেই মুসলমান স্বামীদেরকে 
তাদের ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণে দিয়ে দাও, যাদের স্ত্রী কাফেরদের হাতে 
রয়ে গেছে। 

৪৩৫৩ এর অপর অর্থ যুদ্ধে সম্পদ হাসিল করাও হয়ে থাকে। তখন 
আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যেসব মুসলমানের স্ত্রী কাফেরদের হাতে 
চলে গেছে এবং শর্ত অনুযায়ী কাফেররা মুসলমান স্বামীদেরকে মোহরানা 
দেয়নি, এরপর মুসলমানেরা যুদ্ধলব্ু সম্পদ লাভ করেছে, এই যুদ্ধলবু 
সম্পদ থেকেই মুসলমান স্বামীদের প্রাপ্য দিতে হবে।_ক্রেতুবী) 
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নারীদের আনুগত্যের শপথ £ S58 
&%% এ আয়াতে মুসলমান নারীদের কাছ থেকে একটি বিস্তারিত 
আনুগত্যের শপথ নেয়ার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ঈমান ও 
আকায়েদসহ শরীয়তের বিধি-বিধান পালন করারও অঙ্গীকার রয়েছে। 
পূর্ববর্তী আয়াতদৃষ্টে যদিও এই শপথ মুহাজির নারীদের ঈমান পরীক্ষার 
পরিশিষ্ট হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্ত ভাষার ব্যাপকতার কারণে এটা শুধু 
তাদের বেলায়ই, প্রযোজ্য নয়। বরং সব মুসলমান নারীর জন্যে 
ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য বাস্তব ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর কাছে শুধু মুহাজির নারীরাই নয়, অন্যান্য নারীরাও শপথ 
করেছে। সহীহ্‌ বোখারীর রেওায়েতে হযরত ওষায়মা বর্ণনা করেন £ আমি 
আরও কয়েকজন মহিলাসহ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে শপথ করেছি। 
তিনি আমাদের কাছ থেকে শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের অঙ্গীকার নেন 
এবং সাথে সাথে এই বাক্যও উচ্চারণ করান ০%) ০০। ৬০১ 
অর্থাৎ, আমরা এসব বিষয় পালনে অঙ্গীকার করি যে পর্যন্ত আমাদের 
সাধ্যে কুলায়। ওমায়মা এরপর বলেন £ এথেকে জানা গেল যে, আমাদের 
প্রতি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গ্রেহ-মমতা আমাদের নিজেদের চাইতেও বেশী 
ছিল। আমরা তো নিঃশর্ত অঙ্গীকারই করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি 
আমাদেরকে শর্তযুক্ত অঙ্গীকার শিক্ষা দিলেন। ফলে অপারগ অবস্থায় 
বিরুদ্ধাচরণ হয়ে গেলে তা অঙ্গীকার ভঙ্গের শামিল হবে না-_(মাযহারী) 

সহীহ্‌ বোখারীতে হযরত আয়েশা (রাঃ) এই শপথ সম্পর্কে বলেন £ 
মহিলাদের এই শপথ কেবল কথাবার্তার মাধ্যমে হয়েছে_হাতের উপর 
হাত রেখে শপথ হয়নি, যা পুরুষদের ক্ষেত্রে হত। বস্তুতঃ রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর হাত কখনও কোন গায়র মাহরাম নারীর হাতকে স্পর্শ 
করেনি।__(মোযহারী) 

হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে যে, এই শপথ কেবল হোদায়বিয়ার 
ঘটনার পরেই নয়; বরং বারবার হয়েছে। এমনকি, মক্কাবিজয়ের দিনও 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) পুরুষদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করে সাফা পর্বতের 
উপর নারীদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন। পর্বতের পাদদেশে দাড়িয়ে 
হযরত ওমর (রাঃ) রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর বাক্যাবলী নীচে সমবেত 
মহিলাদের কাছে পৌছিয়ে দিতেন। 

তখন যারা আনুগত্যের শপথ করেছিল, তাদের মধ্যে আবু সুফিয়ানের 
স্ত্রী হিন্দাও ছিল। সে প্রথমে লজ্জাবশতঃ নিজেকে গোপন রাখতে 
চেয়েছিল, এরপর শপথের কিছু বিবরণ জিজ্ঞাসা করে নিতে বাধ্য 
হয়েছিল। সে একাধিক প্রশ্ন উথাপন করেছিল ।_(মাযহারী) 

৩35919440 মহিলাদের জন্য শপথের প্রথম 
বিষয় ছিল ঈমান অবলম্বন করা এবং শিরক থেকে আত্মরক্ষা করা। এটা 
সাধারণ পুরুষদের শপথেও ছিল। দ্বিতীয় বিষয় চুরি না করা। অনেক 
নারীই স্বামীর ধন-সম্পদ চুরি করতে অভ্যস্ত ছিল। তাই এটা উল্লেখ করা 
হয়েছে। তৃতীয় বিষয় ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকা। এতে নারীরা 
পাকাপোক্ত হলে পুরুষদের জন্যেও আত্মরক্ষা করা সহজ হয়ে যায়। 
চতুর্থ বিষয় নিজ সন্তানকে হত্যা না করা। 

মুর্খতাযুগে কন্যাসস্তানদেরকে জীবস্ত প্রোথিত করার প্রচলন ছিল। 
আয়াতে একে রোধ করা হয়েছে। পঞ্চম বিষয় মিথ্যা অপবাদ ও কলংক 
আরোপ না করা। এই নিষেধাজ্ঞার সাথে একথাও আছে যে, $%১% 0৩ 
৬৯৮25 অর্থাৎ, নিজের হাত ও পায়ের মাঝখানে যেন অপবাদ আরোপ 





না করে। এর কারণ এই যে, কেয়ামতের দিন মানুষের হস্ত-পা-ই তার 
ক্ৰিয়াকৰ্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। উদ্দেশ্য এই যে, এ ধরনের পাপকর্ম করার 
সময় লক্ষ্য রাখা উচিত যে, আমি চারজন সাক্ষীর মাঝখানে এই কাজ 
করছি। এরা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। 

ষষ্ঠ বিষয় হচ্ছে একটি সাধারণ বিধি। তা এই যে, 984.9495 
2 অর্থাৎ, তারা ভাল কাজে আপনার আদেশ অমান্য করবে না। 
রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) যে কোন কাজের আদেশ দিবেন, তা ভাল না হয়ে পারে 
না। এর ব্যতিক্রম নিশ্চিত অসম্ভব। এমতাবস্থায় “ভালকাজে' কথাটি যুক্ত 
করার কারণ কি? এর এক কারণ তো এই যে, মুলমানরা যেন ভাল করে 
বোঝে নেয় যে, আল্লাহর আদেশের বিপরীতে কোন মানুষের আনুগত্য 
করা জায়েয নয়; এমনকি, সেই মানুষটি যদি রসূলও হন, তবুও নয়। 
তাই রসূলের আনুগত্যের সাথেও এই শর্তটি যুক্ত করে দেয়া হয়েছে। 

দ্বিতীয় কারণ এই যে, এখানে ব্যাপার নারীদের। তারা রসুলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর কোন আদেশেরই খেলাফ করবে না, এরূপ ব্যাপক আনুগত্যের 
কারণে শয়তান কারও মনে পথভ্রষ্টতার কুমস্ত্রণা সৃষ্টি করতে পারত। এই 
পথ বন্ধ করার জন্যে শর্তটি যুক্ত করা হয়েছে। 


সূরা আছ-ছফ্‌ 


শানে-নুষূল £ তিরমিযী হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সালাম (রাঃ) থেকে 
বর্ণনা করেন £ একদল সাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে আলোচনা করলেন যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোন্টি আমরা যদি তা 
জানতে পারতাম, তবে তা বাস্তবায়িত করতাম। বগভী (রহঃ) এ প্রসঙ্গে 
আরও বর্ণনা করেছেন যে, তারা কেউ কেউ একথাও বললেন যে, আল্লাহ্‌র 
কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমলটি জানতে পারলে আমরা তজ্জন্যে জান ও 
মাল সব বিসর্জন করতাম।__(মাযহারী) 


ইবনে-কাসীর মুসনাদে আহমদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তারা 
একত্রিত হয়ে পরস্পরে এই আলোচনা করার পর একজনকে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর কাছে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্যে প্রেরণ করতে চাইলেন, 
কিন্তু কারও সাহস হল না। ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে নামে 
নামে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। (ফলে বোঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) ওহীর মাধ্যমে তাদের সমাবেশ ও আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে 
অবগত হয়েছেন।) তারা দরবারে উপস্থিত হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে 
সমগ্র সুরা ছফ পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন, যা তখনই নাযিল হয়েছিল। 

এই সূরা থেকে জানা গেল যে, তারা সর্বাধিক প্রিয় যে আমলটির 
সন্ধানে ছিলেন, সেটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ। তারা এ সম্পর্কে যেসব 
বড় বড় বুলি আগুড়িয়েছিলেন এবং জীবনপণ করার দাবী উচ্চারণ 
করেছিলেন, সে সম্পর্কেও সূরায় সাথে সাথে তাদেরকে সতর্ক করা 
হয়েছে যে, কোন মুমিনের জন্যে এ ধরনের বুলি আওড়ানো দুরস্ত নয়। 
কারণ, যথাসময়ে সে তার সংকল্প পূর্ণ করতে পারবে কি না, তা তার 
জানা নেই। সংকল্প পূর্ণ করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া এবং বাধা 
অপসারিত হওয়া তার ক্ষমতাধীন নয়। এছাড়া স্বয়ং তার হাত, পা, 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি আস্তরিক সংকল্পও তার কব্জায় নয়। এ কারণেই 
কোরআন পাকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কেও শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, 
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(৫) স্বরণ কর, যখন মূসা (আঃ) তীর সম্প্রদায়কে বলল £ হে আমার 

সম্প্রদায়, তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দাও, অথচ তোমরা জান যে, আমি 

তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র রসূল। অতঃপর তারা যখন বক্রতা অবলম্বন 

করল, তখন আল্লাহ্‌ তাদের অস্তরকে বক্ত করে দিলেন। আল্লাহ্‌ পাপাচারী 

সম্প্রদায়কে পথগ্রদ্শনি করেন না। (৬) স্বরণ কর, যখন যরিয়ম-তনয় 

ঈসা (আঃ) বলল £ হে বনী ইসরাঈল ৷ আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র 
প্রেরিত রসূল, আমার পূরবকতী তওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি 

এমন একজন রসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। 

তার নাম আহমদ। অতঃপর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, 

তখন তারা বলল £ এ তো এক প্রকাশ্য যাদু। (৭) যে ব্যক্তি ইসলামের 

দিকে আহুত হয়েও আল্লাহ্‌ সম্পর্কে মিথ্যা বলে; তার চাইতে অধিক 

যালেম আর কে? আল্লাহ্‌ যালেম সম্প্রদায়কে পথপ্রাদর্শন করেন না। (৮) 

তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহুর আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ্‌ তার 
আলোকে পুর্ণরূে বিকশিত করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে । 

(৯) তিনিই তার রসূলকে পথনিদের্শ ও সত্যধ্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, 

যাতে একে সবধর্ষের উপর প্রবল করে দেন যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ 
করে। (০) মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান 
দিব, যা তোমাদেরকে যন্তরাদায়ক শান্তি থেকে যুক্তি দিবে? (১১) তা এই 
যে, তোমরা আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং 
আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ করবে। 
এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ। (১২) তিনি তোমাদের 
পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে 
নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জামাতে উতম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য । 

(১৩) এবং আরও একটি অনুষ্থহ দিবেন, যা তোমরা পছন্দ কর। আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন বিজয়। মুখিনদেরকে এর সুসংবাদ দান 
করুন। 


| রে 





















































আগামীকালের করণীয় কাজ বর্ণনা করতে হলে ইনশাআল্লাহ্‌ অর্থাৎ, যদি 
আল্লাহ্‌ চান বলে বর্ণনা করবেন। বলা হয়েছেঃ 8০010061557 

2844৩815৩1১ সাহাবা কেরামের নিয়ত ও ইচ্ছা বুলি 
আওড়ানো না হলেও দৃশ্যতঃ তাই বোঝা যাচ্ছিল। আল্লাহ্‌র কাছে এটা 
পছন্দনীয় নয় যে, কেউ কোন কাজ করার বড় গলায় দাবী করবে, 
ইনশাআল্লাহ্‌ বলা ব্যতীত। মোটকথা, তাদেরকে হুশিয়ার করার জন্যে 
আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। 


BE CES GSAS SENG 
ও 


এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই যে, যে কাজ তোমরা করবে না, তা 
করার দাবী কর কেন? এতে এ ধরনের কাজের দাবী সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা 
বোঝা গেল, যা করার ইচ্ছাই মানুষের অস্তরে নেই। কারণ, এটা একটা 
মিথ্যা দাবী বৈ নয়, যা নাম ও যশ অর্জনের খাতিরে হতে পারে। 
বলাবাহুল্য, উপরোক্ত ঘটনায় সাহাবায়ে কেরাম যে দাবী করেছিলেন, তা 
না করার ইচ্ছায় ছিল না। কাজেই এটাও আয়াতের অর্থে অন্তর্ভুক্ত যে, 
অন্তরে ইচ্ছা ও সংকল্প থাকলেও নিজের উপর ভরসা করে কোন কাজ 
করার দাবী করা দাসত্বের পরিপন্থী। প্রথমতঃ তা বলারই প্রয়োজন নেই। 
কাজ করার সুযোগ পেলে কাজ করা উচিত। কোন উপযোগিতাবশতঃ 
বলার দরকার হলেও ইন্শাআল্লাহ্‌ সহ বলতে হবে। তাহলে এটা আর দাবী 
থাকবেনা। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞতব্য বিষয় 
পরের আয়াতে এই সূরা অবতরণের আসল কারণ বিবৃত হয়েছে; 
অর্থাৎ, আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি? এ সম্পর্কে বলা 
যছ5০5223205605453455 ৬9৩ 
অর্থাৎ, যুদ্ধের সেই কাতার আল্লাহর কাছে প্রিয়, যা আল্লাহর 
শত্রুদের মোকাবেলায় তার বাণী সমুন্নত করার জন্যে কায়েম করা হয় এবং 
মুজাহিদদের অসাধারণ দৃঢ়তা ও সাহসিকতার কারণে তা একটি সীসা 
লাগানো দূর্তেদয প্রাচীরের রূপ পরিগ্রহ করে। 
এরপর হযরত মুসা ও ঈসা (আঃ)-এর আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ এবং 
শত্রুদের নির্যাতন সহ্য করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর পুনরায় 
মুসলমানদেরকে জেহাদ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এখানে বর্ণিত হযরত মুসা ও 
ঈসার (আঃ) ঘটনাবলীতেও অনেক শিক্ষাগত ও কর্মগত উপকারিতা এবং 
দিক নির্দেশ রয়েছে। হযরত ইসা (আঃ)-এর কাহিনীতে আছে যে, তিনি 
যখন বনী-ইসরাঈলকে তার নবুওয়ত মেনে নেয়ার ও আনুগত্য করার 
দাওয়াত দেন, তখন বিশেষভাবে দু'টি বিষয় উল্লেখ করেন। (এক) তিনি 
কোন অভিনব রসূল নন এবং অভিনব বিষয় নিয়ে আগমন করেননি বরং 
এমনসব বিষয় নিয়ে এসেছেন, যা পূর্ববর্তী পয়গম্থরগণ এ পর্যন্ত বলে 
এসেছেন এবং পূর্ববর্তী এশী কিতাবে উল্লেখিত আছে। পরে যে সর্বশেষ 
পয়গম্বর আগমন করবেন, তিনিও এ ধরনের দিকনির্দেশ নিয়ে আসবেন। 
এখানে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে তওরাতে উল্লেখ 
করা হয়েছে। কারণ, বনী-ইসরাঈলের প্রতি অবতীর্ণ নিকটতম কিতাব 
একটিই ছিল। নতুবা পয়গম্বরগণ পূর্ববর্তী সব কিতাবেরই সত্যায়ন 
করেছেন। এ ছাড়া এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈসা (আঃ)-এর শরীয়ত যদিও 


১৩৬৭ 


সুরা আছছফ্‌ 


Mall 





স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু তার অধিকাংশ বিধি-বিধান মূসা (আঃ)-এর 
শরীয়ত ও তওরাতের অনুরূপ স্বল্পসংখ্যক বিধানই পরিবর্তন করা 
হয়েছে মাত্র। 
হযরত ঈসা (আঃ) দ্বিতীয় বিষয় এই উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তার 
পরে আগমণকারী রসূলের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, 
তার দিক নির্দেশও তদনুরূপ হবে। তাই তত্প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও বুদ্ধি 
এবং সততার দাবী। 
সাথে সাথে তিনি বনী ইসরাঈলকে পরে আগমনকারী রসূলের 
নাম-ঠিকানাও ইন্জীলে বলে দিয়েছেন। এভাবে বনী-ইসরাঈলকে নির্দেশ 
& দিয়েছেন যে, তিনি যখন আগমন করবেন, তখন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করা ও তার আনুগত্য করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য হবে। 034% 15% 


বডি ৪০১৩৫০ বাক্যে তাই বলিত হয়েছে। এতে সেই 
রসূলের নাম বলা হয়েছে আহ্মদ। আমাদের প্রিয় শেষনবী (সাঃ)-এর 
মুহাম্মদ, আহমদ এবং আরও কয়েকটি নাম ছিল। কিন্ত ইপ্ত্ীলে তার নাম 
আহমদ উল্লেখ করার উপযোগিতা সম্ভবতঃ এই যে, আরবে প্রাচীনকাল 
থেকেই মুহাম্মদ নাম রাখার প্রচলন ছিল। ফলে এই নামের আরও লোক 
আরবে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আহমদ নাম আরবে প্রচলিত ও সুবিদিত ছিল 
না। এটা একমাত্র রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এরই বিশেষ নাম ছিল। 

4৮55899953৩55455458 

এই আয়াতে ঈমান এবং ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ করাকে 
বাণিজ্য আখ্যা দেয়া হয়েছে। কারণ, বাণিজ্যে যেমন কিছু ধন-সম্পদ ও 
শ্রম ব্যয় করার বিনিময়ে মুনাফা অর্জিত হয়, তেমনি ঈমান সহকারে 
আল্লাহর পথে জান ও মাল ব্যয় করার বিনিময়ে আল্লাহ্‌র সন্তষ্টি ও 
পরকালের চিরস্থায়ী নেয়ামত অর্জিত হয়। পরবর্তী আয়াতে তাই বলা 
হয়েছে যে, যে এই বাণিজ্য অবলম্বন করবে, আল্লাহ্‌ তাআলা তার গোনাহ্‌ 
মাফ করবেন এবং জান্নাতে উৎকৃষ্ট বাসগৃহ দান করবেন। এসব বাসগৃহে 
সর্বপ্রকার আরাম ও বিলাস-ব্যসনের সরঞ্জাম থাকবে। অতঃপর পরকালীন 








নেয়ামতের সাথে কিছু ইহকালীন নেয়ামতেরও ওয়াদা করা হয়েছেঃ 

এর বিশেষণ। অর্থ এই যে, পরকালীন নেয়ামত ও বাসগৃহ তো পাওয়া 
যাবেই; ইহকালেও একটি নগদ নেয়ামত পাওয়া যাবে, তা হচ্ছে আল্লাহ্র 
সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। অর্থাৎ, শত্রুদের বিজিত হওয়া। এখানে &$ 
শব্দটি পরকালের বিপরীতে ধরা হলে ইসলামের সকল বিজয়ই এর মধ্যে 
অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর যদি প্রচলিত ৬ ধরা হয়, তবে এর প্রথম অর্থ 
হবে খয়বর বিজয় এবং এরপর মক্কা বিজয়। রর অর্থাৎ, তোমরা এই 
নগদ নেয়ামত খুব পছন্দ কর। কারণ মানুষ স্বভাবগতভাবে নগদকে পছন্দ 
করে। কোরআনে বলা হয়েছে। ৩:14 অর্থাৎ, মানুষ 
তড়িঘড়ি পছন্দ করে। এর অর্থ এই নয় যে, পরকালীন নেয়ামত তাদের 
কাছে প্রিয় নয়। বরং অর্থ এই যে, পরকালের নেয়ামত তো তাদের প্রিয় 
কাম্যই, কিন্ত স্বভাবগতভাবে কিছু নগদ নেয়ামতও তারা দুনিয়াতে চায়। 
তাও দেয়া হবে। 

99654৬99৩0৮ 
৩৮০৯ শব্দটি ৬১1১৯ এর বহুবচন। এর অর্থ আস্তরিক বন্ধু। যারা ঈসা 
(আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তাদেরকে এ১1৯ বলা হত। সূরা 
আল-ইমরানে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের সংখ্যা ছিল বার জন। এই 
আয়াতে ঈসা (আঃ)-এর আমলের একটি ঘটনা উল্লেখ করে 
মুসলমানদেরকে দ্বীনের সাহায্যের জন্যে তৈরী হতে উৎসাহিত করা 
হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ) শত্রুদের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে বলেছিলেন £ 
164 অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রচারে কে আমার 

সাহায়্যকারী হবে? প্রত্যুত্তরে বার জন লোক আনুগত্যের শপথ করে এবং 
সবীষ্ধর্ষ প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। অতএব 
মুসলমানদেরকেও আল্লাহ্র দ্বীন প্রচারে সাহায্যকারী হওয়া উচিত। 


১৩৬৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন NAA 








EAE 
EEE 





SETTLE 
] রর সণ ু 1 
EEE রিট 
: ভিড 
1০৮৯৯1৩১৪19 ৩ 
ESE OE EEE: 
| EEA BSG 
5 রি 



































ধু রে 
(95859902551 ] 
8775 রি 


ESET 























(১৪) মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমন ঈসা 
ইবনে-মরিয়ম তার শিষ্যাবগর্কে বলেছিল, আল্লাহ্‌র পথে কে আমার 
সাহায্যকারী হবে? শিষ্যুবর্গ বলেছিল £ আমরা আল্লাহর পথে 
সাহায্যকারী । অতঃপর বনী-ইসরাঈলের একদল বিশ্বাস স্থাপন করল এবং 
একদল কাফের হয়ে গেল। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, আমি তাদেরকে 
তাদের শক্রদের মোকাবেলায় শক্তি যোগালাম, ফলে তারা বিজয়ী হল। 
সুরা আল-জুমুআহ 
মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত ১১ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু 

(১) রাজর-বিপতি, পবিত্র, পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা 
ঘোষণা করে, যা কিছু আছে নভোষগুলে ও যা কিছু আছে ভূষণ্ডলে। (২) 
তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের 
কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা 
দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিণ্ড। (৩) 
এই রসূল প্রেরিত হয়েছেন অন্য আরও লোকদের জন্যে, যারা এখনও 
তাদের সাথে মিলিত হয়নি। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৪) এটা 
আল্লাহ্‌র কৃপা, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আল্লাহ্‌ মহাকৃপাশীল। 
(৫) যাদেরকে তওরাত দেয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা তার অনুসরণ 
করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা, যে পুস্তক বহন করে। যারা আল্লাহ্র 
আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তাদের দৃষ্টান্ত কত নিকৃষ্ট ! আল্লাহ্‌ জালেম 
সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। (৬) বলুন হে ইহুদীগণ, যদি তোমরা 
দাবী কর যে, তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু_অন্য কোন মানব নয়, তবে তোমরা 
মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 





্ীষ্টানদের তিন দল £ বগভী (রহঃ) এই আয়াতের তফসীরে হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, ঈসা (আঃ) আসমানে 
উিত হওয়ার পর খ্রীষ্টান জাতি তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল 
বলল £ তিনি খোদা ছিলেন এবং আসমানে চলে গেছেন। দ্বিতীয় দল বলল 
£ তিনি খোদা ছিলেন না বরং খোদার পুত্র ছিলেন। এখন আল্লাহ্‌ তাকে 
আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং শক্রদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। 
তৃতীয় দল বিশুদ্ধ ও সত্যকথা বলল। তারা বলল £ তিনি খোদাও ছিলেন 
না, খোদার পুত্রও ছিলেন না; বরং আল্লাহ্‌র দাস ও রসূল ছিলেন। আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাকে শত্রুদের কবল থেকে হেফাযত ও উচ্চ মর্তবা দান করার 
জন্যে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। তারাই ছিল সতিকার ঈমানদার। 
প্রত্যেক দলের সাথে কিছু কিছু জনসাধারণ যোগদান করে এবং 
পারস্পরিক কলহ বাড়তে বাড়তে যুদ্ধের উপক্রম হয়। ঘটনাচক্রে উভয় 
কাফের দল মুমিনদের মোকাবেলায় প্রবল হয়ে উঠে। অবশেষে আল্লাহ্‌ 
তাআলা সর্বশেষ পয়গম্বর (সাঃ)-কে প্রেরণ করেন। তিনি মুমিন দলকে 
সমর্থন দেন। এভাবে পরিণামে মুমিন দল যুক্তি প্রমাণের নিরীখে বিজয়ী 
হয়েযায়।_মোযহারী) 

এই তফসীর অনুযায়ী 126 বলে ঈসা (আঃ)-এর উদ্মতের 
মুমিনগণকেই বোঝানো হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহায্য ও 
সমর্থনে বিজয়গৌরব অর্জন করবে ।_(মোযহারী) কেউ কেউ বলেন £ ঈসা 
(আঃ)-এর আসমানে উিত হওয়ার পর ্বীষ্টানদের মধ্যে দুইদল হয়ে 
যায়। একদল ঈসা (আঃ)-কে খোদা অথবা খোদার পুত্র আখ্যায়িত করে 
মুশরিক হয়ে যায় এবং অপরদল বিশুদ্ধও খাটি দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত 
থাকে। তারা ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র দাস ও রসূল মান্য করে। এরপর 
মুশরিক ও মুমিন দলের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হলে আল্লাহ্‌ তাআলা 
মুমিনদেরকে কাফের দলের বিরুদ্ধে বিজয়ী করেন। কিন্তু একথাই প্রসিদ্ধ 
যে, ঈসা (আঃ)-এর ধর্মে জেহাদ ও যুদ্ধের বিধান ছিল না। তাই মুমিন 
দলের যুদ্ধ করার কথা অবাস্তর মনে হয়।-(রুহুল-মা’আনী) উপরে 
তফসীরের সার-সংক্ষেপে এর জওয়াবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, _ 
সম্ভবতঃ যুদ্ধের সূচনা কাফের খ্রীষ্টানদলের পক্ষ থেকে হয়েছিল এবং 
মুমিনরা প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। এটা প্রকৃতপক্ষে 
জেহাদ ও যুদ্ধের মধ্যে পড়ে না। 


সূরা আল-ভুসুআহ 
es লন সারাহ, সেগুলোকে ‘মুসাব্বাহাত’ বলা 
হয়। এসব সূরায় নভোমগ্ুল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর 
জন্যে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা পাঠ সপ্রমাণ করা হয়েছে। অবস্থার মাধ্যমে এই 


পবিত্রতা পাঠ সবারই বোধগম্য। কারণ, সৃষ্টজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু 
তার প্রজ্ঞাময় স্টার প্রজ্ঞা ও অপার শক্তি-সামর্থ্ের সাক্ষ্যদাতা। এটাই 


১৩৬৯ 


সূরাআল-জুমআহ 


Lad) 





তার পবিত্রতা পাঠ। নির্ভুল সত্য এই যে, প্রত্যেক বস্তু তার নিজস্ব ভঙ্গিতে 
আক্ষরিক অর্থেও পবিত্রতা পাঠ করে। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক 
জড় ও অজড় পদার্থের মধ্যে তার সাধ্যানুযায়ী চেতনা ও অনুভূতি 
রেখেছেন। এই চেতনা ও অনুভূতির অপরিহার্য দাবী হচ্ছে পবিত্রতা পাঠ। 
কিন্তু এসব বস্তুর পবিত্রতা পাঠ মানুষ শ্রবণ করে না। তাই কোরআনে বলা 
হয়েছে +45:55%25905 অধিকাংশ সূরার শুরুতে অতীত 
পদবাচ্যে 4: বলা হয়েছে। কেবল সূরা জুমআ ও সূরা তাগাবুনে ভবিষ্যৎ 
পদবাচ্যে /$3 ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ভাষাগত অলংকার এই যে, 
অতীত পদবাচ্য নিশ্চয়তা বোঝায়। এ কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই 
ব্যবহৃত হয়েছে। ভবিষ্যৎ পদবাচ্য সদাসর্বদা হওয়া বোঝায়। এই অর্থ 
বোঝাবার জন্যে দুই জায়গায় এই পদ ব্যবহার করা হয়েছে। 


95৬55 - =! শব্দটি 4! এর 
বহুবচন। এর অর্থ নিরক্ষর। আরবরা এই পদবীতে সুবিদিত। কারণ, 
তাদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল না। লেখাপড়া জানা লোক খুব কম 
ছিল। এই আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলার মহাশক্তি প্রকাশ করার জন্যে 
বিশেষভাবে আরবদের জন্যে এই পদবী অবলম্বন করা হয়েছে এবং 
একথাও বলা হয়েছে যে, প্রেরিত রসূলও তাদেরই একজন অর্থাৎ, 
নিরক্ষর। কাজেই এটা বিস্বুয়কর ব্যাপার যে, গোটা জাতি নিরক্ষর এবং 
তাদের কাছে যে রসূল প্রেরিত হয়েছেন, তিনিও নিরক্ষর। অথচ যেসব 
কর্তব্য এই রসূলকে সোপর্দ করা হয়েছে, সেগুলো সবই এমন শিক্ষামূলক 
ও সংস্কারমূলক যে, কোন নিরক্ষর ব্যক্তি এগুলো শিক্ষা দিতে পারে না 
এবং কোন নিরক্ষর জাতি এগুলো শিখার যোগ্য নয়। 

একে একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার অপার শক্তিবলে রসূলে করীম 
(সাঃ)-এর অলৌকিক ক্ষমতাই আখ্যা দেয়া যায় যে, তিনি যখন শিক্ষা ও 
সংস্কারের কাজ শুরু করেন, তখন এই নিরক্ষরদের মধ্যেই এমন 
সুপণ্ডিত ও দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটল, যাদের জান ও প্রজ্ঞা ও কুশলতা 
এবং উৎকৃষ্ট কর্মপ্রতিভা সারাবিশ্ব স্বীকৃতি ও প্রশংসা কুড়িয়েছে। 

4313449 এই আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলার নেয়ামত 
কারন প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে £ (এক) 
কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত, (দুই) উম্মতকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ 
সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করা, (তিন) কিতাব ও হিকমত 
শিক্ষা দেয়া। 

এই তিনটি বিষয়ই উম্মতের জন্যে যেমন আল্লাহ্‌ তাআলার নেয়ামত, 
তেমনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যেরও অন্তর্ভুক্ত। 

159% - ০,১৮ এর আসল অর্থ অনুসরণ করা। 
পরিভাষায় শব্দটি আল্লাহ্র কালাম পাট করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। ০৬! 
বলে কোরআনের আয়াত বোঝানো হয়েছে। 5% শব্দে বলা হয়েছে যে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রেরণ করার এক উদ্দেশ্য এই যে, তিনি মানুষকে 
কোরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাবেন। 

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ৫৫ এটা 555 থেকে উদ্ভৃত। অর্থ পবিত্র করা। 
আভ্যন্তরীণ দোষ থেকে পবিত্র করার অর্থে অধিকতর ব্যবহৃত হয় ; 
অর্থাৎ, কুফর, শিরক ও কৃচরিত্রতা থেকে পবিত্র করা। কোন সময় 
বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সর্বপ্রকার পবিত্রতার জন্যেও ব্যবহৃত হয়। এখানে 





এই ব্যাপক অর্থই উদ্দেশ্য। 

পাক এবং ‘হিকমত’ বলে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) থেকে বর্ণিত উক্তিগত ও 
কর্মগত শিক্ষাসমূহ বোঝানো হয়েছে। তাই অনেক তফসীরকারক এখানে 
হিকমতের তফসীর করেছেন সুন্যহ। 


পরো - GES an 

শাব্দিক অন্য লোক। 74) এর অর্থ যারা এখন পর্যন্ত তাদের 
অর্থাৎ, নিরক্ষরদের সাথে মিলিত হয়নি। এখানে কেয়ামত পর্যন্ত 
আগমনকারী সকল মুসলমানকে বোঝানো হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে 
যে, কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমানকে প্রথম কাতারের 
মুমিন অর্থাৎ, সাহাবায়ে-কেরামের সাথে সংযুক্ত মনে করা হবে। এটা 
নিঃসন্দেহে পরবর্তী মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ।_(রুহুল-মা'আনী) 

কেউ কেউ 5% শব্দটিকে ৮! এর উপর 4.০ করেছেন। এর 
সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তার রসূলকে নিরক্ষরদের মধ্যে এবং 
তাদের মধ্যে প্রেরণ করেছেন, যারা এখনও নিরক্ষরদের সাথে মিলিত 
হয়নি। এখানে প্রশ্ন হয় যে, উপস্থিত লোকদের মধ্যে রসূল প্রেরণ করার 
বিষয়টি বোধগম্য, কিন্তু যারা এখনও দুনিয়াতে আগমনই করেনি, তাদের 
মধ্যে রসূল প্রেরণ করার মানে কি? বয়ানুল কোরআনে বলা হয়েছে, 
তাদের মধ্যে প্রেরণ করার অর্থ তাদের জন্যে প্রেরণ করা, .% শব্দটি 
আরবী ভাষায় এই অর্থেও আসে। 

কেউ কেউ 32 শব্দের ১০ মেনেছেন (5% এর সর্বনামের 
উপর। এর অর্থ এই হবে যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) শিক্ষা দেন নিরক্ষরদেরকে 
এবং তাদেরকে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি।_(মাযহারী) 

সহীহ বোখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, 
আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় সূরা জুমুআ 
অবতীর্ণ হয়। তিনি আমাদেরকে তা পাঠ করে শুনান। তিনি 4: 
19%] পাঠ করলে আমরা আরয করলাম £ ইয়া রসূলুল্লাহ, এরা 
কারা? তিনি নিরুত্তর রইলেন। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার প্রশ্ন করার পর তিনি 
পার্শ্বে উপবিষ্ট সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর গায়ে হাত রাখলেন এবং 
বললেন £ যদি ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রের সমান উচ্চতায়ও থাকে, তবে তার 
সম্প্রদায়ের কিছুলোক সেখান থেকেও ঈমানকে নিয়ে আসবে।_ 
(মাযহারী) 

এই রেওয়ায়েতেও পারস্যবাসীদের কোন বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয় না; 
বরং এতটুকু বোঝা যায় যে, তারাও ০২৮ অর্থাৎ, অন্য লোকদের সমষ্টির 
অন্তর্ভুক্ত। এই হাদীসে অনারবদের যথেষ্ট ফযীলত ব্যক্ত হয়েছে।_ 
(মাযহারী) 


HESITATE YM GH 


৬ শব্দটি ৮৮” এর বহুবচন। এর অর্থ বড় পুস্তক। পূর্ববর্তী 
আয়াতসমূহে নিরক্ষর লোকদের মধ্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাব ও 
নবুওয়ত এবং তাকে প্রেরণ করার তিনটি উদ্দেশ্য যে ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে, 
তওরাতেও তা প্রায় একই ভাষায় বিবৃত হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেখামাত্রই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ইহুদীদের 


সি তফসীর মাআরেফুল কোরআন Nv. 
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(৭) তারা নিজেদের কৃতকর্মের কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। 
আল্লাহ্‌ জালেমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। (৮) বলুন, তোমরা 
যে মৃত্যু থেকে পলায়নপর, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখামুখি হবে, 
অতঃপর তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহ্‌র কাছে উপস্থিত হবে। 
তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন সেসব কর্ম, যা তোমরা করতে। (৯) 
মুমিনগণ, জুমআর দিনে যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা 
আল্লাহ্‌র স্মরণের পানে ত্বরা কর এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের 
জন্যে উত্তম যদি তোমরা বুঝ। (১০) অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা 
পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহকে 
অধিক স্বরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (১১) তারা যখন কোন 
ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্রীড়াকৌতুক দেখে তখন আপনাকে দীড়ানো 
অবস্থায় রেখে তারা সেদিকে ছুটে যায়। বলুন £ আল্লাহ্র কাছে যা আছে, 
তা ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ্‌ সর্বেত্তিম 
রিযিকদাতা। 















































































সূরা মুনাফিকুন 
মদীনায় অবতীর্ণ£ আয়াত ১১ 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু 

০) মুনাফিকরা আপনাটকাছে এসে বলে £ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি 
নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রসূল। আল্লাহ্‌ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহ্‌র 
রসূল এবং আল্লাহ্‌ সাক্ষ দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী । (২) 
তারা তাদের শপথসমূহকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। অতঃপর তারা 
আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করে। তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ। (৩) এটা 
এজন্য যে, তারা বিশ্বাস করার পর পুনরায় কাফের হয়েছে। ফলে তাদের 
অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে! এতএব তারা বুঝে না। 





উচিত ছিল। কিন্ত পার্থিব জাকজমক ও ধনৈশূর্য তাদেরকে তওরাত থেকে 
বিমুখ করে রেখেছে। ফলে তারা তওরাতের পণ্ডিত হওয়া সত্বেও 
তওরাতের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ মূর্খ ও অনভিজ্ঞের 
পর্যায়ে চলে এসেছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের নিন্দা করে বলা হয়েছে 
যে, যাদেরকে তওরাতের বাহক করা হয়েছিল, অর্থাৎ, অযাচিতভাবে 
আল্লাহ্‌র এই নেয়ামত দান করা হয়েছিল, তারা যথাযথভাবে একত্রে বহন 
করেনি; অর্থাৎ, তারা তওরাতের নির্দেশাবলীর পরওয়া করেনি। ফলে 
তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে গর্দভ, যার পিঠে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বৃহদাকার গ্রন্থ 
চাপিয়ে দেয়া হয়। এই গর্দ্ভ সেই বোঝা বহন তো করে, কিন্তু তার 
বিষয়বস্তুর কোন খবর রাখে না এবং তাতে তার কোন উপকার হয় না। 
ইহুদীদের অবস্থাও তদ্রাপ। তারা পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্্য অর্জনের জন্যে 
তওরাতকে বহন করে এবং এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে জাকজমক ও 
প্রতিপত্তি লাভ করতে চায়, কিন্তু এর দিকনির্দেশ দ্বারা কোন উপকার লাভ 
করেনা। 

তফসীরবিদগণ বলেন £ যে আলেম তার এলম অনুযায়ী আমল করে 
না, তার দৃষ্টাস্তও ইহুদীদের অনুরূপ । 
শিরক ও চরিত্রহীনতা সবেও দাবী করত যে, SE A 
অর্থাৎ, আমরা তো আল্লাহ্‌র সন্তান সন্ততি ও প্রিয়জন। তারা নিজেদের 


ব্যতীত জন্য কাউকে জান্নাতের যোগ্য অধিকারী মনে করত না; বরং 
তাদের বক্তব্য ছিলঃ 

5345644544535 অৰ্থাৎ, ইহুদী না হয়ে কেউ 
জান্নাতে দাখিল হতে পারবে না। তারা যেন নিজেদেরকে পরকালের শাস্তি 
থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত মনে করত এবং জান্নাতের নেয়ামতসমূহকে তাদের 
ব্যক্তিগত জায়গীর মনে করত। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, 
পরকালের নেয়ামতসমূহ ইহকালের নেয়ামত অপেক্ষা হাজারে গুণে শ্রেষ্ঠ 
এবং সে আরও বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পরই সে এসব মহান ও চিরস্তন 
নেয়ামত অবশ্যই লাভ করবে, তার মধ্যে সামান্যতম বিবেক-বুদ্ধি থাকলে 
সে অবশ্যই মনে-প্রাণে মৃত্যু কামনা করবে। তার আস্তরিক বাসনা হবে 
যে, মৃত্যু শীঘ্ই আসুক, যাতে সে দুনিয়ার মলিন ও দুঃখ-বিষাদের পূর্ণ 
জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে অকৃত্রিম সুখ ও শাস্তির চিরকালীন জীবনে প্রবেশ 
করতে পারে। 

তাই আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে £ 
আপনি ইহুদীদের বলুন, যদি তোমরা দাবী কর যে, সমগ্র মানবজাতির 
মধ্যে একমাত্র তোমরাই আল্লাহর বন্ধু ও প্রিয়পাত্র এবং পরকালের আযাব 
সম্পর্কে তোমরা মোটেই কোন আশংকা না কর, তবে জ্ঞান-বুদ্ধির দাবী 
এই যে, তোমরা মৃত্যু কামনা কর এবং মৃত্যুর জন্যে আগ্রহান্থিত থাক। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
এরপর কোরআন নিজেই বলেঃ ELSES 
অর্থাৎ, তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। কারণ, তারা পরকালের 
জন্যে কুফর, শিরক ও কুকর্ম ব্যতীত আর কিছুই পায়নি। অতএব তারা 
ভালরূপে জানে যে, পরকালে তাদের জন্যে জাহান্নামের শাস্তিই 
অবধারিত রয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র প্রিয়জন হওয়ার যে দাবী করে, তা 


১৩৭১ 


সুরা আল-মুনাফিকুন 


Mad) 


১৩৭০ 


সম্পূর্ণ মিথ্যা। এটা স্বয়ং তাদের অজানা নেই। তবে দুনিয়ার উপকারিতা 
লাভ করার জন্যে তারা এ ধরনের দাবী করে। তারা আরও জানে যে, যদি 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কথায় তারা মৃত্যু কামনা করে তবে তা অবশ্যই 
কবুল হবে এবং তারা মরে যাবে। তাই বলা হয়েছে, ইহুদীরা মৃত্যু কামনা 
করতেই পারে না। 


এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ যদি সে সময় তাদের কেউ মৃত্যু 
কামনা করত, তবে সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হত।_ 
(রহুল-মা'আনী) 
উপরোক্ত দাবী সত্বেও মৃত্যু কামনা থেকে বিরত থাকত। এর সারমর্ম মৃত্যু 
থেকে পলায়ন করা বৈ নয়। অতএব আপনি তাদেরকে বলে দিন £ যে 
মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়নপর, তা অবশ্যই আসবে। আজ নয় তো 


কিছুদিন পর। সুতরাং মৃত্যু থেকে পলায়ন সম্পূর্ণতঃ কারও সাহ্যে নেই। 


355502৩959৩ 

21555835 - 329% এই দিনটি মুসলমানদের সমাবেশের 
দিন। তাই এই দিনকে ‘ইয়াওমুল জুমআ' বলা হয়। আল্লাহ্‌ তাআলা 
নভোমগুল, ভূমণ্ডল ও সমস্ত জগতকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। এই 
ছয়দিনের শেষদিন ছিল জুমআর দিন। এই দিনেই আদম (আঃ) সৃজিত 
হন, এই দিনেই তাকে জান্নাতে দাখিল করা হয় এবং এই দিনেই জান্নাত 
থেকে পৃথিবীতে নামানো হয়। কেয়ামত এই দিনেই সংঘটিত হবে। এই 
দিনে এমন একটি মুহূর্ত আসে, যাতে মানুষ যে দোয়াই করে, তাই কবুল 
হয়। এসব বিষয় সহীহ হাদীসে প্রমাণিত রয়েছে._(ইবনে-কাসীর) 

আল্লাহ্‌ তাআলা প্রতি সপ্তাহে মানবজাতির সমাবেশ ও ঈদের জন্যে 
এই দিন রেখেছিলেন। কিন্তু পূর্ববর্তী উম্মতরা তা পালন করতে ব্যর্থ হয়। 
ইহুদীরা “ইয়াওমুস সাব্ত’ তথা শনিবারকে নিজেদের সমাবেশের দিন 
নির্ধারিত করে নেয় এবং খীষ্টানরা রবিবারকে। আল্লাহ তাআলা এই 
উল্মতকেই তওক্ষীক দিয়েছেন যে, তারা শুক্রবারকে মনোনীত 
করেছে।--(ইবনে-কাসীর) মূর্খতাযুগে শুক্রবারকে ‘ইয়াওমে আরবা' বলা 
হত। আরবে কা'ব ইবনে লুয়াই সর্বপ্রথম এর নাম “ইয়াওমুল জুমআ" 
রাখেন। এই দিনে কোরাইশদের সমাবেশ হত এবং কাব ইবনে লুয়াই 
ভাষণ দিতেন। এটা রসূলুল্লাহ সাঃ)-এর আবির্ভাবের পাচশত ষাট বছর 
পূর্বের ঘটনা। 

কা’ব ইবনে লুয়াই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পূর্বপুরুষদের অন্যতম। 
আল্লাহ তাআলা মুর্খতাযুগেও তাকে প্রতিমা পূজা থেকে রক্ষা করেন এবং 
একত্ববাদের বিশ্বাস রাখার তওফীক দান করেন। তিনি রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর আবির্ভাবের সুসংবাদও মানুষকে শুনিয়েছিলেন। কোরাইশ 
গোত্র তাকে একজন মহান ব্যক্তি হিসেবে সম্মান করত। ফলে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) নবুওয়ত লাভের পাঁচশত ষাট বছর পূর্বে যেদিন তার মৃত্যু হয়, 
সেদিন থেকেই কোরাইশরা তাদের বছর গণনা শুরু করে। শুরুতে কা'বা 
গৃহের ভিত্তি স্থাপন থেকে আরবদের বছর গণনা আরম্ত করা হত। কা’ব 
ইবনে লুয়াই - এর মৃত্যুর পর তার মৃত্যুদিবস থেকেই বছর গণনা প্রচলিত 
হয়ে যায়। এরপর রসুলুল্লাহ (স)-এর জন্মের বছর যখন হস্তিবাহিনীর 
ঘটনা সংঘটিত হয়, তখন এদিন থেকেই তারিখ গণনা আরম্ত হয়। 
সারকথা এই যে, ইসলাম পূর্বকালেও কা'ব ইবনে লুয়াই -এর আমলে 





শুক্রবার দিনকে গুরুত্ব দান করা হত। তিনিই এই দিনের নাম জুমআর 
দিনরেখেছিলেন।__(মাযহারী) 
7৩১44৫৯৮৮০১ বলে আযান 

বোঝানো হয়েছে। / শব্দের এক অর্থ দৌড়া এবং অপর অর্থ কোন 
কাজ গুরুত্ব সহকারে করা। এখানে এই অর্থই উদ্দেশ্য। কারণ, নামাযের 
জন্যে দৌড়ে আসতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন £ 
শাস্তি ও গাস্তীর্য সহকারে নামাযের জন্যে গমন কর। আয়াতের অর্থ এই 
যে, জুমআর দিনে জুমআর আযান দেয়া হলে আল্লাহ্র ঘিকেরের দিকে 
ত্বরা কর। অর্থাৎ নামায ও খোতবার জন্যে মসজিদে যেতে যত্তবান হও। 
যে ব্যক্তি দৌড় দেয়, সে অন্য কোন কাজের প্রতি মনোযোগ দেয় না, 
তোমরাও তেমনি আযানের পর নামায ও খোতবা 

ব্যতীত অন্য কাজের দিকে মনোযোগ দিও না।_(ইবনে-কাসীর) 
29155 বলে জুমআর নামায এবং এই নামাযের অন্যতম শর্ত খোতবাও 
বোঝানো হয়েছে।--(মাযহারী) 


20155 অৰ্থাৎ, বেচাকেনা ছেড়ে দাও। এতে ইঙ্গিত বোঝা যায় 
যে, জুমুআর আযানের পর বেচাকেনা হারাম করা হয়েছে। এই আদেশ 
পালন করা বিক্রেতা ও ক্রেতা সবার উপর ফরয। বলাবাহুল্য, দোকানপাট 
বন্ধ করে দিলেই ক্রয়-বিক্রয় আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যাবে। 


99355585909 
পূর্বের আয়াতসমূহে জুমআর আযানের পর বেচাকেনা ইত্যাদি পার্থিব 
কাজকর্ম নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এই আয়াতে অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, 


জুমআর নামায সমাপ্ত হলে ব্যবসায়িক কাজকর্ম এবং রিযিক হাসিলের 
চেষ্টা সবাই করতে পারে। 

53154415 এই আয়াতে তাদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে, 
যারা জুমআর খোতবা ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায়িক কাজ-কারবারে মনোযোগ 
দিয়েছিল। ইবনে-কাসীর বলেন £ এই ঘটনা তখনকার, যখন রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) জুমআর নামাযের পর জুমআর খোতবা পাঠ করতেন। দুই ঈদের 
নামাযে অদ্যাবদি এই নিয়ম প্রচলিত আছে। এক জুমআর দিনে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) নামাযাস্তে খোতবা দিচ্ছিলেন এমন সময় একটি বাণিজ্যিক কাফেলা 
মদীনার বাজারে উপস্থিত হয় এবং ঢোল ইত্যাদি পিটিয়ে তা ঘোষণা করা 
হয়। ফলে অনেক মুসল্লী খোতবা ছেড়ে বাজারে চলে যায় এবং রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) স্বল্পসংখ্যক সাহাবীসহ মসজিদে থেকে যান। তাদের সংখ্যা বার 
জন বর্ণিত আছে।__(আবু দাউদ) কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বললেন £ যদি তোমরা সবাই 
চলে যেতে, তবে মদীনার উপত্যকা আযাবের অগ্নিতে পূর্ণ হয়ে যেত।_ 
(ইবনে-কাসীর) 

তফসীরবিদ মুকাতিল বর্ণনা করেন, এই বাণিজ্যিক কাফেলাটি ছিল 
দেহইয়া ইবনে খলফ কলবীর। সে সিরিয়া থেকে মাল-সন্তার নিয়ে 
এসেছিল। তার কাফেলায় সাধারণতঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় সবকিছু থাকত। 
তার আগমনের সংবাদ পেলে মদীনার নারী-পুরুষ সবাই দৌড়ে কাফেলার 
কাছে যেত। দেহইয়া ইবনে খলফ তখন পর্যস্ত মুসলমান ছিল না; পরে 
ইসলাম গ্রহণ করেছিল। 

হাসান বসরী ও আবু মালেক (রহঃ) বলেন £ এই কাফেলার আগমনের 


১৩৭২ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


Madd 





সময় মদীনায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুস্রাপ্য ও দুর্মূল্য ছিল।_ 
(মাযহারী) এসব কারণেই বিপুলসংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম বাণিজ্যিক 
কাফেলার আওয়ায শুনে মসজিদ থেকে বের হয়ে যান। ফরয নামায শেষ 
হয়ে গিয়েছিল। জানা ছিল না যে, এটা শ্রবণ করা অপরিহার্য । দ্বিতীয়তঃ 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অগ্নিমূল্য এবং তৃতীয়তঃ বাণিজ্যিক কাফেলার উপর 
সবার ঝাপিয়ে পড়া-এসব কারণে তারা মনে করেছিলেন যে, দেরীতে 
গেলে প্রয়োজনীয় দরব্য-সামন্রী পাওয়া যাবে না। 


এসব কারণেই সাহাবায়ে কেরামের পদস্খলন হয় এবং উল্লেখিত 
হাদীসে তাদের প্রতি সতর্ক বাণী উচ্চারিত হয়। এ ব্যাপারে তাদেরকে 
লজ্জা দেয়া ও হুশিয়ার করার জন্যে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই 
ঘটনার কারণেই রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) নিয়ম পরিবর্তন করে জুমআর নামাযের 
পূর্বে খোতবা দেয়া শুরু করেন। বর্তমান তাই সুন্নত ।--(ইবনে-কাসীর) 

আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে একথা বলে দিতে আদেশ করা হয়েছে 
যে, আল্লাহর কাছে যে সওয়াব আছে, তা এই বাণিজ্য থেকে উত্তম। 
এটাও অবাস্তর নয় যে, যারা নামায ও খোতবার খাতিরে বাবসা-বাণিঝ্য 
ছেড়ে দেয়, তাদের জন্যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দুনিয়াতেও বিশেষ বরকত 
নাযিল হবে। 


সূরা আল-মুনাফিক্ধুন 


সূরা মুনাফিকুন অবতরণের বিস্তারিত ঘটনা £ এই ঘটনা মুহাম্মদ 
ইবনে-ইসহাক (রহঃ)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ষষ্ঠ হিজরীতে এবং 
কাতাদাহ ও ওরওয়া (রহঃ)-এর রেওয়ায়েত অনুযারী পঞ্চম হিজরীতে 
“বনিল-মুস্তালিক’ যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়।--(মাযহারী) ঘটনা এই £ 
রসুললুল্লাহ্‌ (সাঃ) সংবাদ পান যে, 'মুস্তালিক' গোত্রের সরদার হারেস 
ইবনে যেরার তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই হারেস ইবনে যেরার 
হযরত জুয়ায়রিয়া (রাঃ)-এর পিতা, যিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিবিদের অন্তর্ভুক্ত হন। হারেস ইবনে যেরারও পরে 
মুসলমান হয়ে যায়। 

সংবাদ পেয়ে রসূলে করীম (রাঃ) একদল মুজাহিদসহ তাদের 
মোকাবেলা করার জন্যে বের হন। এই জেহাদে গমনকারী মুসলমানদের 
সঙ্গে অনেক মুনাফিকও যুদ্ধলব্ব সম্পদের অংশীদার হওয়ার লোভে 
রওয়ানা হয়। কারণ, তারা অন্তরে কাফের হলেও বিশ্বাস করত যে, 
আল্লাহ্‌র সাহায্যে তিনি এই যুদ্ধে বিজয়ী হবেন। 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মুস্তালিক গোত্রে পৌছলেন, তখন 'মুরাইসী” 
নামে খ্যাত একটি কূপের কাছে হারেস ইবনে যেরারের বাহিনীর সম্মুখীন 
হলেন। এ কারণেই এই যুদ্ধকে মুরাইসী যুদ্ধও বলা হয়। উভয়পক্ষ 
সারিবদ্ধ হয়ে তীর বর্ষণের মাধ্যমে মোকাবেলা হল। মুস্তালিক গোত্রের 
বহুলোক হতাহত হল এবং অবশিষ্টরা পলায়ন করতে লাগল। আল্লাহ্‌ 
তাআলা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বিজয় দান করলেন। প্রতিপক্ষের কিছু 
ধন-সম্পদ এবং কয়েকজন পুরুষ ও নারী মুসলমানদের হাতে বন্দী হল। 
এভাবে এই জেহাদের সমাপ্তি ঘটল। 

এরপর যখন মুসলমান মুজাহিদ বাহিনী মুরাইসী কূপের কাছেই 
সমবেত ছিল, তখন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। একজন মুহাজির 
ও একজন আনসারীর মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে হাতাহাতির সীমা অতিক্রম 





করে পারস্পরিক সংঘর্ষের পর্যায়ে পৌছে গেল। মুহাজির ব্যক্তি সাহায্যের 
জন্যে মুহাজিরগণকে এবং আনসারী ব্যক্তি আনসার সম্প্রদায়কে ডাক 
দিল। উভয়ের সাহায্যার্থে কিছু লোক তৎপরও হয়ে উঠল। এভাবে 
ব্যাপারটি মুসলমানদের পারস্পরিক সংঘর্ষের কাছাকাছি পৌছে গেল। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) সংবাদ পেয়ে অনতিবিলম্বে অকুম্থলে পৌছে গেলেন এবং 
ভীষণ রুষ্ট হয়ে বললেনঃ ০4৯৬ ১৮১৫ ৮ অর্থাৎ, একি 
মূর্খতাযুগের আহবান! দেশ ও বংশগত জাতীয়তাকে ভিত্তি করে সাহায্য 
ও সহযোগিতার আয়োজন হচ্ছে কেন? তিনি আরও বললেন £ 
25 ৬৬ ৬১০১ এই শ্লোগান বন্ধ কর। এটা দুগন্ধময় শ্লোগান। তিনি 
বললেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের উচিত অপর মুসলমানের সাহায্য 
করা__সে যালেম হোক অথবা মযলুম। মযলুমকে সাহায্য করার অর্থ তো 
জানাই যে, তাকে যুলুম থেকে রক্ষা করা। জালেমকে সাহায্য করার অর্থ 
তাকে জুলুম থেকে নিবৃত্ত করা। এটাই তার প্রকৃত সাহায্য। উদ্দেশ্য এই 
যে, প্রত্যেক ব্যাপারে দেখা উচিত কে যালেম ও কে মযলুম। এরপর 
মুহাজির, আনসারী, গোত্র ও বংশ নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য 
মজলুমকে জুলুম থেকে রক্ষা করা এবং জালেমের হাত চেপে ধরা_সে 
আপন সহোদর ভাই হোক অথবা পিতা হোক। এই দেশ ও বংশগত 
জাতীয়তা একটা মূর্থতাসুলভ দুগন্ধময় শ্লোগান। এর ফল জঞ্জাল বাড়ানো 
ছাড়া কিছুই হয় না। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই উপদেশবালী শোনামাত্রই ঝগড়া মিটে গেল। 
এব্যাপারে মুহাজির জাহজাহের বাড়াবাড়ি প্রমাণিত হল। তার হাতে সিনান 
ইবনে ওবরা আনসারী (রাঃ) আহত হয়েছিলেন। হযরত ওবাদা ইবনে 
সামেত (রাঃ) তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে মাফ করিয়ে নিলেন। ফলে 
ঝগড়াকারী জালেম ও মজলুম উভয়ই পুনরায় ভাই ভাই হয়ে গেল। 
মুনাফিকদের যে দলটি যুদ্ধলব সম্পদের লালসায় মুসলমানদের সাথে 
আগমন করেছিল। তাদের নেতা আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই যখন মুহাজির ও 
আনসারীর পারস্পরিক সংঘর্ষের খবর পেল, তখন সে একে মুসলমানদের 
মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করে নিল। সে 
মুনাফিকদের এক মজলিসে, যাতে মুমিনদের মধ্যে কেবল যায়েদ ইবনে 
আরকাম উপস্থিত ছিলেন, আনসারকে মুহাজিরগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত 
করার উদ্দেশে বলল £ তোমরা মুহাজিরদেরকে দেশে ডেকে এনে মাথায় 
চড়িয়েছ, নিজেদের ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি তাদের মধ্যে বন্টন করে 
দিয়েছ। তারা তোমাদের রুটি খেয়ে লালিত হয়ে এখন তোমাদেরই ঘাড় 
মটকাচ্ছে। যদি তোমাদের এখনও জ্ঞান ফিরে না আসে, তবে পরিণামে 
এরা তোমাদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলবে। কাজেই তোমরা ভবিষ্যতে 
টাকা-পয়সা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করো না। এতে তারা আপনা-আপনি 
ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যাবে। এখন তোমাদের কর্তব্য এই যে, মদীনায় ফিরে 
গিয়ে সম্মানীরা বহিরাগত এসব বাজে লোকদের বহিষ্কার করে দিবে। 
সম্মানী বলে তার উদ্দেশ্য ছিল নিজের দল ও আনসার এবং বাজে 
লোক বলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও মুহাজির সাহাবায়ে কেরাম। হযরত যায়েদ 
ইবনে আরকাম (রাঃ) একথা শোনা মাত্রই বলে উঠলেন £ আল্লাহ্র কসম, 
তুই-ই বাজেলোক লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত । পক্ষান্তরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ্‌ 
প্রদত্ত শক্তিবলে এবং মুসলমানদের ভালবাসার জোরে মহাসম্মানী। 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাইয়ের ইচ্ছা ছিল যে, বিপদ দেখলে সে, তার 
কপটতার উপর পর্দা ফেলে দিবে। তাই সে স্পষ্টভাষা ব্যবহার করেনি। 
কিন্তু যায়েদ ইবনে আকরামের ক্রোধ দেখে তার সম্বিৎ ফিরে এল। পাছে 
তার কুফর প্রকাশ হয়ে পড়ে, এই আশংকায় সে হযরত যায়েদের কাছে 


১৩৭৩ 


সুরা আল-মুনাফিকুল 


Madd 


১ 


ওযর পেশ করে বলল £ আমি তো একথাটি হাসির ছলে বলেছিলাম। 
আমার উদ্দেশ্য রসূলুল্লাহ সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কিছু করা ছিল না। 

যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) মজলিস থেকে উঠে সোজা রসূলুল্লাহ্‌ 
(সেই) এর কাছে গেলেন এবং আদ্যোপান্ত ঘটনা তাকে বলে শোনালেন। 
রসূলুল্লাহ সেঃ) -এর কাছে সংবাদটি খুবই গুরুতর মনে হল। মুখমণ্ডলে 
পরিবর্তনের রেখা ফুটে উঠল। যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) অল্পবয়স্ক 
সাহাবী ছিলেন রসূল (সট) তাকে বললেন £ বৎস দেখ, তুমি মিথ্যা বলছ 
না তো? যায়েদ কসম খেয়ে বললেন £ না, আমি নিজ কানে এসব কথা 
শুনেছি। রসূলুল্লাহ সেঃ) আবার বললেন £ তোমার কোনরূপ বিভ্রান্তি 
হয়নি তো? যায়েদ উত্তরে পূর্বের কথাই বললেন। এরপর মুনাফিক 
সরদারের এই কথা গোটা মুসলমান বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের 
মধ্যে এছাড়া আর কোন আলোচনাই রইল না। এদিকে সব আনসার 
যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)-কে তিরস্কার করতে লাগলেন যে, তুমি 
সম্প্রদায়ের নেতার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করেছ এবং আত্মীয়তার 
বন্ধন ছিন্ন করেছ। যায়েদ (রাঃ) বললেন £ আল্লাহ্র কসম, সমগ্র খাযরাজ 
গোত্রের মধ্যে আমার কাছে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই অপক্ষো অধিক প্রিয় 
কেউ নেই। কিন্ত যখন সে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে এসব কথাবার্তা 
বলেছে, তখন আমি সহ্য করতে পারিনি। যদি আমার পিতাও এমন কথা 
বলত তবে আমি তাও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গোচরীভূত করতাম। 


অপরদিকে হযরত ওমর (রাঃ) এসে আরয করলেন £ ইয়া রসূলুল্লাহ! 
আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। কোন 
কোন রেওয়ায়েতে আছে হযরত ওমর (রাঃ) এ কথা বলেছিলেন £ আপনি 
ওব্বাদ ইবনে বিশরকে আদেশ করুন, সে তার মস্তক কেটে আপনার 
সামনে উপস্থিত করুক। 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন £ ওমর, এর কি প্রতিকার যে, মানুষের মধ্যে 
খ্যাত হয়ে যাবে আমি আমার সাহাবীকে হত্যা করি। অতঃপর তিনি ইবনে 
উবাইকে হত্যা করতে বারণ করে দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ)-এর এই 
কথা আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই এর পুত্র জানতে পারলেন। তার নামও 
আবদুল্লাহ্‌ ছিল। তিনি খাটি মুসলমান ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ 
(সই) এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরঘ করলেন £ যদি আপনি আমার 
পিতাকে এসব কথাবার্তার কারণে হত্যা করবার ইচ্ছা রাখেন, তবে 
আমাকে আদেশ করুন, আমি তার মস্তক কেটে আপনার কাছে এই 
মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে হাযির করব। তিনি আরও আরয করলেন £ 
সম খাযরাজ গোত্র সাক্ষী, তাদের মধ্যে কেউ আমা অপেক্ষা অধিক 
পিতামতার সেবা ও আনুগত্যকারী নেই। কিন্তু আল্লাহ্‌ ও রসূলের বিরুদ্ধে 
তাদেরও কোন বিষয় সহ্য করতে পারব না। আমার আশংকা যে, আপনি 
যদি অন্য কাউকে আমার পিতাকে হত্যা করার আদেশ দান এবং সে 
তাকে হত্যা করে, তবে আমি আমার পিতৃহস্তাকে চোখের সামনে 
চলা-ফেরা করতে দেখে হয়ত আত্মসম্বরন করতে পারবনা। এটা আমার 
জন্য আযাবের কারণ হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন £ তাকে হত্যা করার 
ইচ্ছা আমার নেই এবং আমি কাউকে এ বিষয়ে আদেশও করিনি। 

এই ঘটনার পর রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) সাধারন অভ্যাসের বিপরীতে 
অসময়ের সফর শুরু করার কথা ঘোষণা করে দিলেন এবং নিজে 
*কসওয়া” উত্থীর পিঠে সওয়ার হয়ে গেলেন। যখন সাহাবায়ে কেরাম 
রওয়ানা হয়ে গেলেন, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবদুল্লাহ্‌ ইবনে -উবাইকে 
ডেকে এনে বললেন £ তুষি কি বাস্তবিকই এরূপ কথা বলেছ? সে অনেক 
কসম খেয়ে বলল £ আমি কখনও এরূপ কথা বলিনি। এই বালক (যায়েদ 





ইবনে আরকাম) মিথ্যাবাদী। স্বগোত্রে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাইয়ের যথেষ্ট 
সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তারা সবাই স্থির করল যে, সম্ভবত £ যায়েদ 
ইবনে আরকাম (রা) ভূল বুঝেছে। আসলে ইবনে উবাই একথা বলেনি। 


মোটকথা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইবনে উবাইয়ের কসম ও ওষর কবুল করে 
নিলেন। এদিকে জনগণের মধ্যে যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে 
ক্রোধ ও তিরস্কার আরও তীব হয়ে গেল। তিনি এই অপমানের ভয়ে গা 
ঢাকা দিয়ে থাকতে লাগলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) সমগ্র মুজহিদ 
বাহিনীসহ সারাদিন ও সারারাত সফর করলেন এবং পরের দিন সকালেও 
সফর অব্যাহত রাখলেন। অবশেষে যখন সূর্যকিরণ প্রথর হতে লাগল, 
তখন তিনি কাফেলাকে একজায়গায় থামিয়ে দিলেন। পূর্ণ একদিন 
একরাত সফরের ফলে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত সাহাবায়ে কেরাম মনযিলে 
অবস্থানের সাথে সাথে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন। 

রাবী (বর্ণনাকারী) বলেন £ সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে তাৎক্ষণিক ও 
অসময়ে সফর করা এবং সুদীর্ঘকাল সফর অব্যাহত রাখার পিছনে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাইয়ের ঘটনা থেকে 
উদ্ভূত জল্পনা-কল্পনা হতে মুজাহিদদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেয়া, 
যাতে এ সম্পর্কিত চর্চার অবসান ঘটে। 

এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) পুনরায় সফর শুরু করলেন। ইতিমধ্যে ওবাদা 
ইবেন সামেত (রাঃ) আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাইকে উপদেশচ্ছলে বললেন £ 
তুমি এক কাজ কর। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে অপরাধ 
স্বীকার করে নাও। তিনি তোমার জন্যে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা 
করবেন। এতে তোমরা যুক্তি হয়ে যেতে পারে। ইবনে উবাই এই উপদেশ 
শুনে মাথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। হযতর ওবাদা (রাঃ) তখনই বললেন £ 
আমার মনে হয়, তোমর এই বিমুখতা সম্পর্কে অবশ্যই কোরআনের 
আয়াত নাযিল হবে। 

এদিকে সফর চলাকালে যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বার বার 
রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর কাছে আসতেন। তার দৃঢবিশ্বাস ছিল যে, এই 
মুনাফিক লোকটি আমাকে মিথ্যাবাদী বলে গোটা সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে হেয় 
প্রতিপন্ন করেছেন। অতএব আমার সত্যায়ন ও এই ব্যক্তির মিথ্যার মুখোশ 
উন্মোচন সম্পর্কে অবশ্যই কোরআন নাধিল হবে। হঠাৎ যায়েদ ইবনে 
আরকাম (রঃ) দেখলেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মধ্যে ওহী 
অবতরণকালীন লক্ষপাদি ফুটে উঠছে। তার শ্বাস ফুলে উঠছে, কপাল 
ঘৰ্মাক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তার উত্্ী বোঝার বারে নুয়ে পড়ছে। যায়েদ (রাঃ) 
আশাবাদী হলেন যে, এখন এ সম্পর্কে কোন ওহী নাযিল হবে। অবশেষে 
রসূলুল্লাহ সোঃ)-এই অবস্থা দূর হয়ে গেল। যায়েদ (রাঃ) বলেন £ আমার 
সওয়ারী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ ঘেষে যাচ্ছিল। তিনি নিজের সওয়ারীর 
উপর থেকেই আমার কান ধরলেন এবং বললেনঃ 
৩০ এ ৩] ০ ০৮১১) ৯৮ ৭০১ ৬০৮ dl GL DLL 
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অর্থাৎ, হে বালক, আল্লাহ্‌ তাআলা তোমরা কথার সত্যায়ন করেছেন 
এবং সম্পূর্ণ সূরা মুনাফিকুন ইবনে উবাইয়ের ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ 
হয়েছে। 

এই রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, সূরা সুনাফিকুন সফরের 
মধ্যেতই নাফিল হয়েছে। কিন্তু বগভী (রহঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মদীনায় পৌছে যান এবং যায়েদ ইবনে আরকাম 
(রাঃ) অপমানের ভয়ে গৃহে আত্মগোপন করেন, তখন এই সূরা নাযিল 
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(৪) আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, তখন তাদের দেহাবয়ব আপনার 
কাছে গ্রীতিকর মনে হয়। আর যদি তারা কথা বলে, তবে আপনি তাদের 
কথা শুনেন। তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠসদৃশ্য। প্রত্যেক শোরগোলকে 
তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই শক্ত, অতএব তাদের সম্পর্কে 
সতর্ক হোন। ধ্বংস করুন আল্লাহ্‌ তাদেরকে ৷ তারা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে? 
(৫) যখন তাদেরকে বলা হয় £ তোমরা এস, আল্লাহ্‌র রসূল তোমাদের 
জন্য ক্ষমাধা্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং আপনি 
তাদেরকে দেখেন যে, তারা অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৬) আপনি 
তাদের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন অথবা না করুন, উভয়ই সমান। আল্লাহ 
কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ্‌ পাপাচারী সম্প্রদায়কে 
পথখ্রদ্শন করেন না। (৭) তারাই বলে £ আল্লাহ্‌র রসূলের সাহচর্যে যারা 
আছে তাদের জন্যে ব্যয় করো না। পরিণামে তারা আপনা-আপানি সরে 
যাবে। ভূ ও নভোষগুলের ধন-ভাণ্ডার আল্লাহ্রই কিন্তু মুনাফিকরা তা বোঝে 
না। (৮) তারা বলে £ আমরা যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি তবে সেখান 
থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিস্কৃত করবে। শক্তি তো আল্লাহু তার 
রসূল ও মুমিনদের ই, কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না। (১) মুমিনগণ। 
তোমাদের ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্বরণ 
থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিযা। 
(১০) আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় 
কর । অন্যথায় সে বলবে £ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও 
কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং 
সতকমমীরদের অন্ততুক্তি হৃতাম। (১১) প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন 
উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ্‌ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, 
আল্লাহ্‌ সে বিষয়ে খবর রাখেন। 








হয়েছে। 


এক রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মদীনার নিকটবর্তী 
আকীক উপত্যকায় পৌঁছেন, তখন ইবনে উবাইয়ের মুমিন পুত্র আবদুল্লাহ্‌ 
(রা) সম্মুখে অগ্রসর হন এবং খুঁজতে খুজতে পিতা ইবনে উবাইয়ের 
কাছে পৌছে তার উষ্টীকে বসিয়ে দেন। তিনি উদ্ীর হাঁটুতে পা রেখে 
পিতাকে বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম, তুমি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না 
যে পর্যন্ত সম্মানী বাজে লোককে বহিষ্কৃত করবে'_এ কথার ব্যাখ্যা না 
কর। এই বাক্যে সম্মানী কে?- রসূলুল্লাহ (সাঃ), না তুমি? পুত্র পিতার 
পথ রুদ্ধ করে দীড়িয়েছিল এবং যারা এ পথ অতিক্রম করছিল তারা পুত্র 
আবদৃল্লাহ্কে তিরস্কার করছিল যে, পিতার সাথে এমন দুর্ব্যবহার করছ 
কেন? অবশেষে যখন রসূলুল্লাহ (স)-এর উষ্টী তাদের কাছে আসল, 
তখন তিনি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বলল £ আবদুল্লাহ্‌ এই 
বলে তার পিতার পথ রুদ্ধ করে রেখেছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) অনুমতি না 
দেয়া পর্যন্ত তুমি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
দেখলেন যে, মুনাফিক ইবনে উবাই বেগতিক হয়ে পুত্রের কাছে বলে 
যাচ্ছে £ আমি তো ছেলেপিলে ও নারীদের চাইতেও অধিক লাঞ্ছিত। একথা 
শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) পুত্রকে বললেন £ তার পথ ছেড়ে দাও, তাকে 
মদীনায় যেতে দাও। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সুরা মুনাফিকুন অবতরণের পটভূমি এতটুকুই। এই কাহিনীর শুরুতে 
সংক্ষেপে একথাও বলা হয়েছে যে, বনিল-সুস্তালিক যুদ্ধের জন্যে আসলে 
উন্থুল মুমিনীন হযরত জুয়াযরিয়া (রাঃ)-এর পিতা হারেস ইবনে যেরার 
দায়ী ছিলেন। পরবর্তীকালে আল্লাহ তাআলা হযরত জুয়ায়রিয়া (রাঃ)-কে 
ইসলাম গ্রহণ এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পতনী হওয়ার গৌরব দান করেন। 
তার পিতা হারেসও পরে মুসলমান হয়ে যান। 

এ ঘটনা মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ ইত্যাদি কিতাবে এভাবে বর্ণিত 
আছে যে, ুস্তালিক গোত্র পরাজিত হলে তাদের কিছুসংখ্যক যুদ্ধবন্দীও 
মুসলমানদের করতলগত হয়। ইসলামী আইন অনুযায়ী সব কয়েদী ও 
যুদ্ধলব্ব সম্পদ মুজাহিদগণের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়। কয়েদীদের 
মধ্যে হারেস ইবনে যেরারের কন্যা জুয়ায়রিয়াও ছিলেন। তিনি সাবেত 
ইবনে কায়েস (রাঃ)-এর ভাগে পড়েন। সাবেত (রাঃ) জ্য়ায়রিয়াকে 
'কিতাবতের প্রথায় মুক্ত করে দিতে চাইলেন। এর অর্থ এই যে, দাস অথবা 
দাসী মেহনত-মজুরী করে অথবা ব্যবসায়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ 
উপার্জন করে মালিককে দিলে সে মুক্ত হয়ে যেত। 

জুয়ায়রিয়ার যিশ্মায় মোটা অংকের অর্থ নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা 
পরিশোধ করা সহজসাধ্য ছিল না। তিনি রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর খেদমতে 
উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন £ আমি মুসলমান হয়ে গেছি। আমি সাক্ষ্য 
দেই যে, আল্লাহ্‌ এক তার কোন অংশীদার নেই এবং আপনি আল্লাহ্র 
রসূল। অতঃপর নিজের ঘটনা শুনালেন যে, সাবেত ইবনে কায়েস (রাঃ) 
আমার সাথে কিতাবতের চুক্তি করেছে। কিন্তু কিতাবতের অর্থ পরিশোধ 
করার সাধ্য আমার নেই। আপনি এ ব্যাপারে আমাকে কিছু সাহায্য 
করুন। 


রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং সাথে সাথে তাকে 
মুক্ত করে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। জুয়ায়রিয়ার জন্যে এর চাইতে 
বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারত! তিনি সানন্দে প্রস্তাব মেনে নিলেন। 


১৩৭৫ 


এইভাবে তিনি পুণ্যময়ী বিবিগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। উক্ধুল- মুমিনীন 
হযরত জুয়ায়রিয়া (রঃ) বর্ণনা করেন £ “রসূলুল্লাহ (স)-এর 
বনিল-মুস্তালিক যুদ্ধে গমনের তিন দিন পূর্বে আমি স্প্রে দেখেছিলাম, 
ইয়াসরিবের (মদীনার) দিক থেকে টাদ রওয়ানা হয়ে আমার কোলে এসে 
লুটিয়ে পড়েছেন। তখন আমি এই স্বপ্‌ কারও কাছে বর্ণনা করিনি। কিন্ত 
এখন তার ব্যাখ্যা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। 

তিনি ছিলেন গোত্রপতির কন্যা। তিনি যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) এর 
পুণ্যময়ী বিবিদের কাতারে শামিল হয়ে গেলেন, তখন এর শুভ প্রতিক্রিয়া 
তার গোত্রের উপরও প্রতিফলিত হয়। তার সাথে বন্দিনী অন্যান্য নারীরাও 
এই শুভবিবাহের উপকারিতা লাভ করল। কেননা এই বিবাহের কথা 
জানাজানি হওয়ার পর যে যে মুসলমানের কাছে তার আত্মীয় কোন 
বন্দিনী ছিল, তারা সবাই তাদেরকে মুক্ত করে দিল। এভাবে একশ’ বন্দিনী 
তার সাথে যুক্ত হয়ে গেল। এপর তার পিতাও রসূলুল্লাহ (স)-এর একটি 
মোজেযা দেখে মুসলমান হয়ে গেলেন। 


10854950059 মুনাফিক সরদার 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাইয়ের ব্যাপারে সূরা মুনাফিকুন নাযিল হয়েছে। এতে 
বৰ্ণনা করা হয়েছে যে, তার কসম সবই মিথ্যা। এই মুনাফিক সরদারের 
হিতাকাঙ্খায় কেউ কেউ তাকে বলল £ তুই জানিস কোরআনে তোর 
সম্পর্কে কি নাযিল হয়েছে? এখনও সময় আছে, তুই রসূলুল্লাহ 
(স)-এর কাছে হাযির হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
তোর জন্যে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন। সে উত্তরে বলল £ 
তোমরা আমাকে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছিলে, আমি বিশ্বাস স্থাপন 
করেছি। এরপর তোমরা আমাকে অর্থ সম্পদের যাকাত দিতে বলেছিলে, 
আমি তাও দিতেছি। এখন আর কি বাকী রইল? আমি কি মুহাম্মদ 
সৈঃ)-কে সেজদা করব ? এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ 
অবতীর্ণ হয়। এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যখন তার অন্তরে ঈমানই নেই, 
তখন তার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা উপকারী হতে পারে না। 

এই ঘটনার পর ইবনে উবাই ষদীনায় পৌছে বেশীদিন জীবিত 
থাকেনি শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। _(মোষহারী) 


৮58১৬592183 

জাহ্জাহ্‌ মুহাজির ও সিনান আনসারীর ঝগড়ার সময় ইবনে 
উবাই-ই একথা বলেছিল। আল্লাহ্‌ তাঅলার পক্ষ থেকে এর জওয়াব দেয়া 
হয়েছে যে, নির্বোধরা মনে করে মুহাজিরগণ তাদের দান-খয়রাতের 
মুখাপেক্ষী এবং ওরাই তাদের অনু যোগায়। অথচ সমগ্র নভোমণ্ডল ও 
ভূমগ্ডলের ধন-ভাণ্ডার আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি ইচ্ছা করলে মুহাজিরগণকে 
তোমাদের কোন সাহায্য ছাড়াই সবকিছু দিতে পারেন। ইবনে উবাইয়ের 
এরূপ মনে করা নির্বুদ্ধিতা ও বোকামীর পরিচায়ক। তাই কোরআন পাক 
এহলে 548) বলে ব্যক্ত করেছে যে, যে এরূপ মনে করে, সে 
বেওকুফ ও নির্বোধ। 
এটাও ইবনে উবাইয়ের উক্তি। এই উক্তির ভাষা অস্পষ্ট হলেও উদ্দেশ্য 
অস্পষ্ট ছিল না যে, সে নিজেকে এবং মদীনার আলসারগণকে শক্তিশালী 
ও ইযযতদার এবং এর বিপরীতে রসূলুল্লাহ সেঃ) ও মুহাজির 
সাহাবায়ে-কেরামকে দূর্বল ও হেয় বলে প্রকাশ করেছিল। সে যদীনার 


সুরা আল-সুনাফিকুল 


৮০ 


আনসারগণকে উত্তেজিত করেছিল, যাতে তারা এই দূর্বল ও ‘হেয়’ 
লোকদেরকে মদীনা থকে বহিষ্কৃত করে দেয়। আল্লাহ্‌ তাআলা এর 
জওয়াবে তার কথা তারই দিকে উল্টে দিয়েছেন যে, যদি ইযযতওয়ালারা 
“হেয়' লোকদেরকে বের করেই দেয়, তবে এর কুফল তোমাদেরকেই 
ভোগ করতে হবে। কেননা, ইযযত তো আল্লাহ্র, তার রসূলের এবং 
মুমিনদের প্রাপ্য। কিন্ত মূর্খতার কারণে তোমরা এ সম্পর্কে বে-খবর। 
এখানে কোরআন 345 এবং এর আগে 53 শব্দ ব্যবহার 
করেছে। এই পার্থক্যের কারণ এই যে, কোন মানুষ নিজেকে অন্যের 
রিযিকদাতা মনে করলে এটা নিরেট জ্ঞান-বুদ্ধির পরিপন্থী এবং নিরুদ্ধিতার 
আলামত । পক্ষান্তরে ইযযত ও অপমান দুনিয়াতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
জনে লাভ করে। তাই এতে বিভ্রান্তি হলে সেটা বোখবর ও অনভিজ্ঞ 
হওয়ার প্রমাণ। তাই এখানে 6424১ বলা হয়েছে। 


যা 5924 এই সূরার প্রথম রুক্রতে 
মুনাফিকদের মিথ্যা শপথ ও চক্রান্ত উল্লেখ করা হয়েছিল। দুনিয়ার 
যহববতে পরাভূত হওয়াই ছিল এসব কিছুর সারমর্ম। এ কারণেই তারা 
একদিকে মুসলমানদের কবল থেকে আত্মরক্ষা এবং অপরদিকে যুদ্ধলবব 
সম্পদ ভাগ বসাবার উদ্দেশে বাহ্যতঃ নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ 
করত। মুহাজির সাহাবীদের পিছনে ব্যয় করার ধারা বন্ধ করার যে চক্রান্ত 
তারা করেছিল, এর পশ্চাতেও এ কারণই নিহিত ছিল। এই দ্বিতীয় রুকুতে 
খাটি মুমিনদেরকে সম্বোধন করে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা 
মুনাফিকদের ন্যায় দুনিয়ার মহববতে মগু হয়ে যেয়ো না। যেসব বিষয় 
মানুষকে দুনিয়াতে আল্লাহ্‌ থেকে গাফেল করে, তন্মধ্যে দু'টি 
সর্ববৃহৎ-ধন-সম্পদ ও সন্তান-সম্ততি। তাই এই দু'টির নাম উল্লেখ করা 
হয়েছে। নতুবা দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ-সম্ভারই উদ্দেশ্য। আয়াতের 
সারমর্ম এই যে, ধন-সম্পদ ও সস্তান-সম্ততির মহব্বত সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় 
নয়। বরং এগুলো নিয়ে ব্যাপৃত থাকা এক পর্যায়ে কেবল জায়েযই 
নয়_ওয়াজিবও হয়ে যায়। কিন্ত সর্বদা এই সীমানার প্রতি লক্ষ্য রাখতে 
হবে যে, এসব বস্তু যেন মানুষকে আল্লাহ্র সুরণ থেকে গাফেল না করে 
দেয়। এখানে “আল্লাহ্র স্মরণের’ অর্থ কোন কোন তফসীরবিদের মতে 
পাজেগানা নামায, কারও মতে হজ্ব ও যাকাত এবং কারও মতে 
কোরআন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন £ স্মরণের অর্থ এখানে 
যাবতীয় আনুগত্য ও এবাদত। এই অর্থ সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত।_ 
ক্রেত্বী) 

SEDAN SII ই আয়াতে 
মৃত্যু আসার অর্থ মৃত্যুর লক্ষণাদি প্রকাশ পাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর 
লক্ষণাদি সামনে আসার আগেই স্বাস্থ্য ও শক্তি অটুট থাকা অবস্থায় 
তোমাদের ধনসম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে পরকালের পুঁজি করে নাও। 
নতুবা মৃত্রু পর এই ধন-সম্পদ তোমাদের কোন কাজে আসবে না। পূর্বে 
বর্ণিত হয়েছে যে, “আল্লাহ্র সুরনের’ অর্থ যাবতীয় এবাদত ও শরীয়তের 
আদেশ-নিষেধ পালন করা। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ব্যয় করাও 
এর অন্তর্ভুক্ত । এরপর এখানে অর্থ ব্যয় করাকে পৃথকভাবে বর্ণনা করার 
দু'টি কারণ হতে পারে। (এক) আল্লাহ্‌ ও তার আদেশ নিষেধ পালনে 
মানুষকে গাফেলকারী সর্ববৃহৎ বস্তু হচ্ছে ধন-সম্পদ। তাই যাকাত, ওশর, 
হু ইত্যাদি আর্থিক এবাদত স্বত্ত্রভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। (দুই) 
মৃত্যুর লক্ষণাদি দৃষ্টির সামনে আসার সময় কারও সাধ্য নেই এবং কেউ 
কল্পনাও করতে পারে না যে, কাযা নামাযগুলো পড়ে নেবে, কাযা হজ্ব 
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সুরাআাতৃ-তাঙগাবুন 
মদীনায় অবতীৰ্ণ আয়াত ১৮ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু 

(১) নভোমণ্ডল ও ভূষণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র পবিব্রতা 
ঘোষণা করে। রাজত্ব তারই এবং প্রশংসা তারই। তিনি সববিষয়ে 
সবশিক্তিমান। (২) তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর 
তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের এবং কেউ মুমিন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্‌ 
তা দেখেন। (৩) তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমগুলকে যথাযথভাবে সৃষ্টি 
করেছেন এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সুন্দর 
করেছেন তোমাদের আকৃতি । তারই কাছে পরত্যাবর্তন। (৪) নভোমগুল ও 
ভূমগুলে যা আছে, তিনি তা জানেন। তিনি আরও জানেন তোমরা যা 
গোপনে কর এবং যা প্রকাশ্যে কর। আল্লাহ্‌ অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে 
সম্যক জ্ঞাত। (৫) তোমাদের পূর্বে যারা কাফের ছিল, তাদের বৃত্তান্ত কি 
তোমাদের কাছে পৌছেনি? তারা তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে 
এবং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রপাদায়ক শাত্তি। (৬) এটা এ কারণে যে, 
তাদের কাছে তাদের রসূলগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলীসহ আগমন করলে তারা 
বলত £ মানুষই কি আমাদেরকে পৎপ্রদর্শন করবে? অতঃপর তারা কাফের 
হয়ে গেল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। এতে আল্লাহ্‌র কিছু আসে যায় না। 
আল্লাহ্‌ অমুখাপেক্ষী এশংসার্হ। () কাফেররা দাবী করে যে, তারা কখনও 
পুনরুখিত হবে না। বলুন, অবশ্যই হবে, আমার পালনকর্তার কসম, 
তোমরা নিশ্চয় পুনরুখিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে 
যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ। (৮) অতএব তোমরা 
আল্লাহ্‌ তার রসূল এবং অবতীর্ণ নূরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমরা যা 
কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্‌ সম্যক অবগত। 


আদায় করবে অথবা কাযা রোযা রাখবে, কিন্তু ধন-সম্পদ সামনে থাকে 
এবং এ বিশ্বাস হয়েই যায় যে, এখন এই ধন তার হাত থেকে চলে যাবে। 
তখনও তাড়াতাড়ি ধন-সম্পদ ব্যয় করে আর্থিক এবাদতের ত্রুটি থেকে 
মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে। এছাড়া দান-খয়রাত যাবতীয় আপদ-বিপদ দুর 
করার ব্যাপারেও কার্যকর। 


সহীহ্‌ বোখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত 
আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ) _কে জিজ্ঞাসা করল £ কোন্‌ সদকায় 
সর্বাধিক সওয়াব পাওয়া যায়? তিনি বললেন £ যে সদকা সুস্থ অবস্থায় 
এবং ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে__অর্থ ব্যয় করে ফেললে নিজেই দরিদ্র 
হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকা অবস্থায় করা হয়। তিনি আরও কললেন £ 
আল্লাহ্র পথে ব্যয় করাকে সেই সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করো না যখন 
আত্মা তোষার কষ্টনালীতে এসে যায় এবং তুমি মরতে থাক আর বল £ এই 
পরিষাণ অর্থ অমুককে দিয়ে দাও, এই পরিমাণ অর্থ অমুক কাজে ব্যয় 
কর। 

৮5313885505 হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাঃ) এই আয়াতের তফসীরে বলেন, যে ব্যক্তির যিস্মায় যাকাত ফরয 
ছিল; কিন্ত আদায় করেনি অথবা হজ্ব ফরয ছিল কিন্তু আদায় করেনি, সে 
মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে বাসনা প্রকাশ করে বলবে £ 
আমি আবার দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাই; অর্থাৎ, মৃত্যু আরও কিছু বিলম্ব 
আসুক, যাতে আমি সদকা-খয়রাত করে নেই এবং ফরয কর্ম থেকে মুক্ত 
হয়ে যাই। 8৩৮5০39 অর্থাৎ, কিছু অবকাশ পেলে এমন সৎকর্ম 
করে নেব, দ্বারা সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব। যেসব ফরয 
বাদ পড়েছে, সেগুলো পূর্ণ করে নেব এবং যেসব হারাম ও মকরূহ কাজ 
করেছি, সেগুলো থেকে তওবা করে নেব। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা বলে 
দিয়েছেন যে, মৃত্যু আসার পর কাউকে অবকাশ দেয়া হয় না। সুতরাং এই 
বাসনা নিরর্থক। 


সূরা আত্‌-তাগাবুন 
036384 2455, _ অৰ্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা 


তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এরপর তোমাদের কেউ কাফের এবং কেউ 
মুমিন হয়ে গেছে। এখানে 33% এর ৬ অব্যয়টি এই অর্থ জ্ঞাপন করে 
যে, প্রথমে সৃষ্টি করার সময় কোন কাফের ছিল না। এই কাফের ও 
মুমিনের বিভেদ পরে সেই ইচ্ছা ও ক্ষমতার অধীনে হয়েছে, যা আল্লাহ্‌ 
তাআলা প্রত্যেক মানুষকে দান করেছেন। এই ইচ্ছা ও ক্ষমতার কারণেই 
মানুষের উপর গোনাহ্‌ ও সওয়াব আরোপিত হয়। এক হাদীসেও এই 
অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন £ -/% ১৬/৮* ১5 
1৮০৪০ 45x44 185 5%5। = অর্থ প্রত্যেক সন্তান নিৰ্মল 
স্বভাবধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করে। (যার ফলে তার মুমিন হওয়া স্বাভাবিক 
ছিল) কিন্তু এরপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খ্রীষ্টান ইত্যাদিতে 
পরিণতকরে (কুরতুবী) 

352528354 - তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান 
করেছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতিকে সুল্রী করেছেন। আকৃতি তৈরী 
করা প্রকৃতপক্ষে বিশৃবৃ্টার বিশেষ গুণ। এজন্যেই আল্লাহ্র নামসমূহের 


১৩৭৭ সুরাআত্-তাগাবুন্‌ ৮১৫ 





৩৪৪ DA mil ars 


0৮85৬৬৮2১42) 
CAST LINE RY SOG | 
৭ 5৩৮৯০০9৩৩৩৯ 
9৪৬০৮058837 | 
SS BBS TEAS | 
19৮৮6৮755 
ANS POAT LINE | 
SITE STs FASATY 
DADSSE NG B53 SEE | 
(০৮026972926 | 
2722 
ARETE BEA 
SOSA ADL AEGIS | 
21520554788 41৮ 1 
6 10058901855 1. 


(৯) সেদিন অথাৎ, সমাবেশের দিন আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে সমবেত 
করবেন। এ দিন হার-জিতের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ্‌ তার পাপসমূহ যোচন করবেন 
এবং তাকে জানাতে দাখিল করবেন। যার তলদেশে নিঝারিশীসমূহ প্রবাহিত 
হবে, তারা তথায় চিরকাল বসবাস করবে। এটাই মহাসাফল্যা। (০) আর 
যারা কাফের এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তারাই জাহান্রামের 
অধিবাসী, তারা তথায় অনস্তকাল থাকবে। কতই না মন্দ প্রত্াবরতনস্থল 
এটা ৷ (১১) আল্লাহ্‌র নিদের্শ ব্যতিরেকে কোন বিপদ আসে না এবং যে 
আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। 
আল্লাহ্‌ সববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। (১২) তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর 
এবং রসূলুল্লাহর আনুগত্য কর। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে 
আমার রসূলের দায়িত্ব কেবল খোলাখুলি পৌছে দেয়া। (১৩) আল্লাহু 
তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। অতএব মুমিনগণ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা 
করুক। (১৪) হে মুমিনগণ, তোমাদের কোন কোন স্ত্রীও সভ্ান-সম্ততি 
তোমাদের দুশমন ৷ অতএব তাদের ব্যাপারে সতকক থাক। যদি মাজনা কর, 
উপেক্ষা কর, এবং ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (১৫) 
তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্ভান-সম্ভতি তো কেবল পরীক্ষাস্বরপ। আর 
আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। (১৬) অতএব তোমরা যথাসাধ্য 
আল্লাহকে ভয় কর, শুন, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর। এটা তোমাদের 
জন্যে কল্যাণকর । যারা মনের কাপণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। 
0৭) যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঝণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্যে 
তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্‌ ুণহবাহী, 
সহনশীল ৷ (১৮) তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাকরান্ত,গজ্ঞাময়। 





















































মধ্যে > অর্থাৎ, আকৃতিদাতা বর্ণিত আছে। চিন্তা করুন, সৃষ্টজগতে 
কত বিভিন্ন জাতি রয়েছে, প্রত্যেক জাতিতে কত বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে 
এবং প্রত্যেক শ্রেণীতে লাখো বিভিন্ন ব্যক্তি রয়েছে। তাদের একজনের 
আকৃতি অপরজনের আকৃতির সাথে খাপ খায় না। একই মানব শ্রেণীর 
মধ্যে দেশ ও ভূখণ্ডের বিভিন্নতার কারণে এবং বংশ ও জাতির বিভিন্নতার 
কারণে আকৃতিতে সুস্পষ্ট পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। তদুপরি তাদের মধ্যে 
প্রতোক ব্যক্তির মুখাবয়ব অন্য সবার থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। এই 
বিস্ময়কর কারিগরি ও ভাস্কর্য দেখে জ্ঞানবুদ্ধি দিশেহারা হয়ে পড়ে। 
মানুষের চেহারা ছয়-সাত বর্গ ইঞ্চির অধিক নয়। কোটি কোটি মানুষের 
একই. ধরনের চেহারা সত্বেও একজনের আকার অন্যজনের সাথে 
পুরোপুরি মিলে না যে, চেনা কঠিন হয়। আলোচ্য আয়াতে আকার 
নির্মাণের নেয়ামত উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে £ 7১৫ 
অর্থাৎ, তিনি মানবাকৃতিকে সমগ্র সৃষ্টজগত ও সৃষ্টজীবের আকৃতি অপেক্ষা 
অধিক সুন্দর ও সুষম করেছেন। কোন মানুষ তার দলের মধ্যে যতই 
কুৎসিত ও কদাকার হোক না কেন, অবশিষ্ট সকল জীবজন্থর আকৃতির 
তুলনায় সে-ও সুশ্বী। 

ভট ৮৬ শব্দটি একবচন হলেও বহুবচনের 
অর্থ দেয়। তাই ০১. বহুবচন ক্রিয়াপদ তার জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে। 
মানবত্কে নবুওয়ত ও রেসালতের পরিপন্থী মনে করাও কাফেরদের একটি 
অলীক ধারণা ছিল। কোরআনে স্থানে স্থানে এই ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। 
পরিতাপের বিষয়, এখন মুসলমানদের মধ্যেও কেউ কেউ এমন দেখা যায়, 
যারা নবী করীম (সাঃ)-এর মানবত্ব অস্বীকার করে। তাদের চিন্তা করা 
উচিত যে, তারা কোন্পথে অগ্রসর হচ্ছে? মানব হওয়া নবুওয়তেরও 
পরিপন্থী নয় এবং রেসালতের উচ্ছমর্যাদারও প্রতিকূল নয়। রসূল (সাঃ) 
নূর হলেও মানব হতে পারেন। তিনি নূরও এবং মানবও। তার নূরকে 
প্রদীপ, সূর্য ও চন্দ্রের নূরের নিরীখে বিচার করা ভুল। 

969155815115554885 _ (বিশ্বাস স্থাপন কর 
আল্লাহর প্রতি, তার রসূলের প্রতি এবং সেই নূরের প্রতি, যা আমি নাযিল 
করেছি।) এখানে নূর বলে কোরআন বোঝানো হয়েছে। কারণ, নূরের 
স্বরূপ এই যে, সে নিজেও দেদীপ্যমান ও উজ্জ্বল এবং অপরকেও 
দেদীপ্যমান ও উজ্জ্বল করে। কোরআন স্বকীয় অলৌকিকতার কারণে 
নিজে যে উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কোরআনের 
মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তষ্টি ও অসন্থষ্টির কারণাদি, বিধি-বিধান, 
শরীয়ত এবং পরজগতের সঠিক তথ্যাবলী উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এগুলো 
জানা মানুষের জন্যে জরুরী। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

কেয়ামতকে লোকসানের দিন বলার কারণ £ 41574 
5৩/১54 যেদিন আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে একত্রিত করবেন 
একত্রিত করার দিবসে। এই দিনটি হবে লোকসানের। 2412 
একত্রিত হওয়ার দিবস ও 841 লোকসানের দিবস-_এই উভয়টি 
কেয়ামতের নাম। একত্রিত হওয়ার দিন একারণে যে, সেদিন পূর্ববর্তী ও 
পরবর্তী সকল জিন এবং মানবকে হিসাব-নিকাশের জন্যে একত্রিত করা 
হবে। পক্ষান্তরে ০৫৮5 শব্দটি ০ থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ লোকসান। 
আর্থিক লোকসান এবং মত ও বুদ্ধির লোকসান উভয়কে ০ বলা হয়। 


১৩৭৮ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


৮১৪০৪ 





ইমাম রাগিব ইস্পাহানী মুফরাদাতুল কোরআনে বলেন £ আর্থিক লোকসান 
জ্ঞাপন করার জন্যে এই শব্দটি J++ ৯০ এ ব্যবহৃত হয় এবং মত ও 
বুদ্ধির লোকসান জ্ঞাপন করার জন্যে ৮৯» ৮ থেকে ব্যবহৃত হয়। 
০৬% শব্দটি আভিধানিক দিক দিয়ে দুই তরফা কাজের জন্যে বলা হয়, 
অর্থাৎ, একজন অন্যজনের এবং অন্যজন তার লোকসান করবে, অথবা 
তার লোকসান প্রকাশ করবে। 

বোখারীর এক রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন £ যে ব্যক্তির 
কাছে কারও কোন পাওনা থাকে, তার উচিত দুনিয়াতেই তা পরিশোধ 
করে অথবা মাফ করিয়ে নিয়ে মুক্ত হয়ে যাওয়া। নতুবা কেয়ামতের দিন 
দিরহাম ও দীনার থাকবে না। কারও কোন দাবী থাকলে তা সে ব্যক্তির 
সৎকর্ম দিয়ে পরিশোধ করা হবে। সৎকর্ম শেষ হয়ে গেলে পাওনাদারের 
গোনাহ প্রাপ্য পরিমাণে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।_(মাযহারী) 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্য তফসীরবিদ কেয়ামতকে 
লোকসানের দিবস বলার উপরোক্ত কারণই বর্ণনা করেছেন। আবার 
অনেকের মতে সেদিন কেবল কাফের, পাপাচারী ও হতভাগাই লোকসান 
অনুভব করবে না ; বরং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণও এভাবে লোকসান 
অনুভব করবে যে, হায়! আমরা যদি আরও বেশী সৎকর্ম করতাম, তবে 
জান্নাতের সুউচ্চ মর্তবা লাভ করতাম। সেদিন প্রত্যেকেই জীবনের সেই 
সময়ের জন্যে পরিতাপ করবে, যা অযথা ব্যয় করেছে। হাদীসে আছে £ 
LUD pn চাপ এ ৩৬ ক DSL bs পাত ০ 
যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসে এবং সমগ্র মজলিসে আল্লাহকে স্মরণ না 
করে, কেয়ামতের দিন সেই মজলিস তার জন্য পরিতাপের কারণ হবে। 

ক্রতৃবীতে আছে, প্রত্যেক মুমিনও সেদিন সৎকর্ম ক্রটির কারণে স্বীয় 
লোকসান অনুভব করবে। সুরা মরিয়ম কেয়ামতের নাম 521 
পরিতাপ দিবস বলে বর্ণিত হয়েছে। তারই অনুরূপ এখানে লোকসান 
দিবস নাম রাখা হয়েছে। 

ESAS FSB NLA 

= অর্থাৎ, আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে কারও উপর কোন বিপদ আসে 
না এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস রাখে, আল্লাহ্‌ তার অস্তরকে 
সৎপথ প্রদর্শন করেন। এটা অনস্বীকার্য সত্য যে, আল্লাহ্‌ তাআলার 
অনুমতি ও ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোথাও সামান্যতম বস্তু নড়াচড়া করতে পারে 
না। আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কেউ কারও কোন ক্ষতি এবং উপকার করতে 
পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও তকদীরে বিশ্বাসী নয়, বিপদ মুহূর্তে 
তার জন্যে কোন স্থিরতা ও শাস্তির উপকরণ থাকে না। সে বিপদ 
দুরীকরণের উদ্দেশে হা-হুতাশ ও ছটফট করতে থাকে। এর বিপরীতে 
তকদীরে বিশ্বাসী মুমিনের অস্তরকে আল্লাহ্‌ তাআলা এ বিষয়ে স্থির বিশ্বাসী 
করে দেন যে, যা কিছু হয়েছে, আল্লাহ্‌ তাআলার অনুমতি ও ইচ্ছাক্রমে 
হয়েছে। যে বিপদ তাকে স্পর্শ করেছে, তা অবধারিত ছিল, কেউ একে 
টলাতে পারত না এবং যে বিপদ থেকে সে মুক্ত রয়েছে, তা থেকে মুক্ত 
থাকাই অবধারিত ছিল। তাকে এই বিপদে জড়িত থাকার সাধ্য কারও 
ছিল না। এই ঈমান ও বিশ্বাসের ফলে পরকালের সওয়াবের ওয়াদাও তার 





সামনে থাকে, যদ্থারা দুনিয়ার বিপদও সহজ হয়ে যায়। 


= অর্থাৎ, মুসলমানগণ, তোমাদের কতক স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের 
শক্ত । তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা কর। তিরমিযী, হাকেম প্রমুখ হযরত 
ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এই আয়াত সেই মুসলমানদের 
সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা হিজরতের পর মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করে 
মদীনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে হিজরত করে চলে যেতে মনস্থ করে, 
কিন্তু তাদের পরিবার-পরিজনরা তাদেরকে হিজরত করতে বাধা দেয়।_ 
(রহুল-মা'আনী) 

HESS - পূৰৱী 
আয়াতে যাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে শত্রু আখ্যা দেয়া হয়েছে, তারা 
নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ভবিষ্যতে স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে কঠোর 
ব্যবহার করার ইচ্ছা করল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতের এই অংশে বলা 
হয়েছে £ যদিও এই স্ত্রী ও সন্তানরা তোমাদের জন্যে শত্রর ন্যায় কাজ 
করেছে এবং তোমাদেরকে ফরয পালনে বাধা দিয়েছে, কিন্ত এতদসত্বেও 
তাদের সাথে কঠোর ও নির্দয় ব্যবহার করো না; বরং মার্জনা, উপেক্ষা ও 
ক্ষমার ব্যবহার কর। এটা তোমাদের জন্যে কল্যাপকর। কেননা, আল্লাহ্‌ 
তাআলার অভ্যাসও ক্ষমা এবং দয়া প্রদর্শন করা। 


গোনাহ্‌গার স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা ও বিদ্বেষ 
রাখা অনুচিত £ আলেমগণ আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে বলেছেন যে, 
পরিবার-পরিজনের কেউ কোন শরীয়ত বিরোধী কাজ করে ফেললেও 
তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা, তার প্রতি বিদ্বেষ রাখা ও তার জন্যে 
বদদোয়া করা উচিত নয় _(রূহ্ুল-মা'আনী) 

16839502070) 6 শব্দ অধরা আয়াতের 
উদ্দেশ্য এই যে, ধন-সম্পদ ও সস্তান-সম্ততির মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তাআলা 
মানুষের পরীক্ষা নেন যে, এসবের মহববতে লিপ্ত হয়ে সে আল্লাহ্র 
বিধানাবলীকে উপেক্ষা করে, না মহববতকে যথাসীমায় রেখে স্বীয় কর্তব্য 
পালনে সচেষ্ট হয়। 


0৬4১45 = অর্থাৎ, যথাসাধ্য তাকওয়া ও খোদাভীতি 
অবলম্বন কর। এর আগে কোরআন পাকে এই আয়াত নাযিল হয়েছিল 
২9৬$4133। অৰ্থাৎ, তোমরা আল্লাহ্‌কে এমন ভয় কর, যেমন 
ভয় করা তার প্রাপ্য। এই আয়াত সাহাবায়ে-কেরামের কাছে খুবই 
দুঃসাধ্য ও কঠিন মনে হয়। কারণ, আল্লাহর প্রাপ্য অনুযায়ী আল্লাহ্‌কে ভয় 
করার সাধ্য কার আছে? এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। 
এতে ব্যক্ত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষকে তার শক্তি ও সাধ্যের 
বাইরে কোনকিছু করার আদেশ করেন না। কাজেই তাকওয়াও 
সাধ্যানুযায়ী ওয়াজিব বোঝতে হবে। উদ্দেশ্য এই যে, তাকওয়া অর্জনে 
কেউ তার পূর্ণ শক্তি ও চেষ্টা নিয়োজিত করলেই আল্লাহ্র প্রাপ্য আদায় 
হয়ে যাবে।__ (রুহুল-মা'আনী - সংক্ষেপিত) 
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পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু 
0১) হে নবী, তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তখন তাদেরকে 
তালাক দিয়ো ইদতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত গণনা করো। তোমরা 
তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে 
বহিষ্চার করো না এবং তারাও যেন বের না হয় যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট 
নিলজ্জি কাজে লিণ্ড হয়। এগুলো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি 
আল্লাহর সীমালংঘন করে, সে নিজেরই অনিষ্ট করে। সে জানে না, হয়তো 
আল্লাহ্‌ এই তালাকের পর কোন নতুন উপায় করে দেবেন। (২) অতঃপর 
তারা যখন তাদের ইঙ্গতকালে পৌছে, তখন তাদেরকে যথোপযুক্ত পদ্থায় 
রেখে দেবে অথবা যথোপযুক্ত পদ্থায় ছেড়ে দেবে এবং তোমাদের মধ্য 
থেকে দু'জন নিভরযোগা লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহ্‌র 
উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দিবে। এতদ্বারা যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও পরকালে বিশ্বাস 
করে, তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্‌ 
তার জন্যে নিক্ফৃতির পথ করে দেবেন। (৩) এবং তাকে তার ধারণাতীত 
জায়গা থেকে রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহুর উপর ভরসা করে তার 
জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ্‌ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ্‌ সবকিছুর 
জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন। (৪) তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে 
যাদের ধতুবতী হওয়ার আশা নেই, তাদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাদের 
ইন্ষত হবে তিন মাস। আর যারা এখনও ঝ্রতুর বয়সে পৌছেনি, তাদেরও 
অনুরূপ ইন্দতকাল হবে। গভর্বতী নারীদের ইন্দতকাল সস্তানপ্রসব পযন্ত । 
যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্‌ তার কাজ সহজ করে দেন। (৫) এটা 
আল্লাহ্র নি্দের্শ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। যে আল্লাহ্‌কে 
ভয় করে, আল্লাহ্‌ তার পাপ মোচন করেন এবং তাকে মহাপুরস্কার দেন। 








ওঠা. বাক্যের দাবী ছিল এই যে, এরপরেও একবচনে 
বিধান বর্ণনা করা হত। কিন্তু এখানে বহুবচন ব্যবহার করে 
73499 বলা হয়েছে। এতে প্রত্যক্ষভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে 
সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু বহুবচনে সম্বোধন করার মধ্যে তার প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন আছে এবং এদিকে ইঙ্গিতও রয়েছে যে, এই বিধান 
(বিশেষভাবে আপনার জন্যে নয়-_সমগ্র উল্মতের জন্যে। 

কেউ কেউ এস্থলে বাক্য উহ্য সাব্যস্ত করে এরূপ তফসীর করেছেন 
যে, হে নবী। আপনি মুমিনদেরকে বলে দিন যে, তারা যখন স্ত্রীদেরকে 
তালাক দেয়, তখন যেন পরে বর্ণিত আইন পালন করে। তফসীরের 
সার-সংক্ষেপে এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হয়েছে। অতঃপর তালাকের 
কতিপয় বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম বিধান, 6844) 6435 
= ৩ এর শাব্দিক অর্থ গণনা করা। শরীয়তের পরিভাষায় সেই 
সময়কালকে ইদ্দত বলা হয়, যাতে স্ত্রী এক স্বামীর বিবাহ বের হওয়ার 
পর দ্বিতীয় বিবাহের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাধীন থাকে। কোন স্বামীর বিবাহ 
থেকে বের হওয়ার উপায় দু'টি। (এক) স্বামীর ইন্তেকাল হয়ে গেলে। এই 
ইন্দতকে “ইন্দতে-ওফাত” বলা হয়। গর্ভবতী নয়_এমন মহিলাদের 
জন্যে এই ইদ্দত চার মাস দশদিন। (দুই) বিবাহ থেকে বের হওয়ার দ্বিতীয় 
উপায় তালাক। গর্ভবতী নয়_এমন মহিলাদের জন্যে তালাকের ইদ্দত 
ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে পূর্ণ তিন 
হায়েয। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে তালাকের 
ইদ্দত তিন তোহ্‌র (পবিত্রতাকাল) | সারকথা, এর জন্যে কোন দিন ও 
মাস নির্ধারিত নেই; বরং যত মাসে তিন হায়েয অথবা তিন তোহর পূর্ণ 
হয়, তাই তালাকের ইদ্দত। যেসব নারীর বয়সের স্বল্পতা হেতু এখনও 
হায়েয হয় না অথবা বেশী বয়স হওয়ার কারণে হায়েয আসা বন্ধ হয়ে 
গেছে, তাদের বিধান পরে আলাদাভাবে বর্ণিত হচ্ছে এবং গর্ভবতী স্ত্রীদের 
ইদ্দতও পরে বর্ণিত হচ্ছে। এতে ওফাতের ইদ্দত ও তালাকের ইদ্দত 
একইরূপ। সহীহ্‌ মুসলিমের এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
৬৮৬৬৬ আয়াতকে ৩০১০ 4৯ ০৯১৮৪ পাঠ করেছেন। 
হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর এক রেওয়ায়েতে 
৩4০৪ ০৯ ও এক রেওয়ায়েতে ০.০ J+; ৮ বর্ণিত আছে।_ 
কেহুল-মা'আনী) 

বোখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর 
(রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক 
দিয়েছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) একথা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গোচরীভূত 
করলে তিনি খুব নারায হয়ে বললেনঃ 

£ তার উচিত হায়েয অবস্থায় তালাক প্রত্যাহার করে নেয়া এবং 
স্ত্রীকে বিবাহে রেখে দেয়া। এই হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর আবার 
যখন স্ত্রীর হায়েয হবে এবং তা থেকে পবিত্র হবে, তখন যদি তালাক 
দিতেই চায়, তবে সহবাসের পূর্বে পবিত্র অবস্থায় তালাক দিবে। এই 
ইদ্দতের আদেশই আল্লাহ্‌ তাআলা (আলোচ্য) আয়াতে দিয়েছেন। 

এই হাদীস দ্বারা কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয় -_ (এক) হায়েয 
অবস্থায় তালাক দেয়া হারাম। (দুই) কেউ এমতাবস্থায় তালাক দিলে সেই 


১৩৮০ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


NVA. 





তালাক প্রত্যাহার করে নেয়া ওয়াজিব ( যদি প্রত্যাহারযোগ্য তালাক হয়। 
ইবনে ওমর (রাঃ)-এর ঘটনায় তত্রাপই ছিল।) (তিন) যে তোহ্‌রে তালাক 
দিবে, সেই তোহরে স্ত্রীর সাথে সহবাস না হওয়াই চাই। (চার) 

54) 643355 আয়াতের তফসীর তাই। 

উপরোক্ত কেরাতদবয় এবং হাদীসদৃষ্টে আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ 
নির্দিষ্ট হয়ে গেছে যে, কোন স্ত্রীকে তালাক দিতে হলে ইদ্দত শুরু হওয়ার 
পূর্বে তালাক দিতে হবে। ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে 
হায়েয থেকে, ইদ্দত শুরু হয়। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যে 
তোহরে তালাক দেয়ার ইচ্ছা থাকে সেই তোহ্‌রে সহবাস করবে না এবং 
তোহুরের শেষ ভাগে হায়েয আসার পূর্বে তালাক দিবে। ইমাম শাফেয়ী 
প্রমুখের মতে ইদ্দত তোহর থেকে শুরু হয়। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই 
যে, তোহরের শুরুতেই তালাক দিবে। 

দ্বিতীয় বিধান হচ্ছে £ 5201০ - >! শব্দের অর্থ গণনা 
করা। আয়াতের অর্থ এই যে, ইদ্দতের দিনগুলো সত্ব স্মরণ রেখো এবং 
ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই শেষ মনে করে নেয়ার মত ভূল করো না। 
ইন্দতের দিনগুলো স্মরণে রাখার এই দায়িত্ব পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের। কিন্ত 
আয়াতে পুরুষবাচক পদ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, সাধারণভাবে 
সেসব বিধান পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে অভিন্ন, সেগুলোর ক্ষেত্রে 
সাধারণতঃ পুরুষবাচক পদই ব্যবহার করা হয়; স্ত্রীরা প্রসঙ্গতঃ তাতে 
অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই বিশেষক্ষেত্রে তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত 
বিশেষ রহস্যও থাকতে পারে যে, স্ত্রীরা অধিক আনমনা, তাই সরাসরি 
পুরুষদেরকেই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। 

তৃতীয় বিধান হচ্ছেঃ 896520022. অর্থাৎ, 
স্ত্রীদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না। এখানে তাদের গৃহ বলে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে পর্যস্ত তাদের বসবাসের হক পুরুষের দায়িত্বে 
থাকে, সেই পর্যস্ত গৃহে তাদের অধিকার আছে। তাতে তাদের বসবাস 
বহাল রাখা কোন কৃপা নয়; বরং প্রাপ্য আদায়। বসবাসের হকও স্ত্রীর 
অন্যতম হক। আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, এই হক কেবল তালাক দিলেই 
নিঃশেষ হয়ে যায় না। বরং ইদ্দতের দিনগুলোতে এই গৃহে বসবাস করার 
অধিকার স্ত্রীর আছে। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে স্ত্রীকে গৃহ থেকে বহিষ্কার 
করা জুলুম ও হারাম। এমনিভাবে স্ত্রীর স্বেচ্ছায় বের হয়ে যাওয়াও হারাম; 
যদিও স্বামী এর অনুমতি দেয়। কেননা, এই গৃহেই ইদ্দত অতিবাহিত করা 
স্বামীরই হক নয় আল্লাহ্রও হক, যা ইদ্দত পালনকারিণীর উপর ওয়াজিব। 
হানাফী মাযহাব তাই। 

চতুর্থ বিধান হচ্ছেঃ 33471408019) অর্থাৎ, ইদ্দত 
পালনকারিণী স্ত্রী কোন প্রকাশ্য নির্লজ্জ কাজে জড়িত হয়ে পড়লে তাকে 
গৃহ থেকে বহিষ্কার করা হারাম নয়। এটা তৃতীয় বিধানের ব্যতিক্রম। 
প্রকাশ্য নির্লজ্জ কাজ বলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তিন প্রকার 
উক্তি বর্ণিত আছে। 

(এক) নির্লজ্জ কাজ বলে খোদ গৃহ থেকে বের হয়ে যাওয়াই বোঝানো 
হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা দৃশ্যতঃ ব্যতিক্রম,যার উদ্দেশ্য গৃহ থেকে বের 
হওয়ার অনুমতি দেয়া নয়; বরং নিষেধাজ্ঞাকে আরও জোরদার করা। 
উদাহরণতঃ এরূপ বলা যে, এই কাজ করা কারও উচিত নয় সেই ব্যক্তি 
ব্যতীত, যে মনুষত্বই বিসর্জন দেয় অথবা তুমি তোমার জননীকে গালি দিও 
না এটা ব্যতীত যে, তুমি জননীর সম্পূর্ণই অবাধ্য হয়ে যাও। বলাবাহুল্য, 





প্রথম দৃষ্টান্তে ব্যতিক্রম দ্বারা সেই কাজের বৈধতা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য নয় 
এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে জননীর অবাধ্যতার বৈধতা প্রমাণ করা লক্ষ্য নয়; বরং 
বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে তার আরও বেশী অবৈধতা ও মন্দ হওয়া বর্ণনা করা 
উদ্দেশ্য। অতএব, আয়াতের বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ এই হল যে, 
তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা তাদের স্বামীর গৃহ থেকে বের হবে না, কিন্তু যদি তারা 
অশ্লীলতায়ই মেতে উঠে ও বের হয়ে পড়ে। সুতরাং এর অর্থ বের হয়ে 
যাওয়ার বৈধতা নয়; বরং আরও বেশী নিন্দা ও নিষিদ্ধতা প্রমাণ করা। 
নির্লজ্জ কাজের এই তফসীর হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ) সুষ্গী, 
ইবনে মায়েব, নাখয়ী (রহঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। ইমাম আযম আবু 
হানীফা (রহঃ) এই তফসীরই গ্রহণ করেছেন।-_ (রুহুল-মা'আনী) 

(দুই) নির্লজ্জ কাজ বলে ব্যভিচার বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় 
ব্যতিক্রম যথার্থ অর্থেই বুঝতে হবে। অর্থাৎ, তালাবল্রাপ্তা স্ত্রী ব্যভিচার 
করলে এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে তার প্রতি শরীয়তের শাস্তি প্রয়োগ 
করার জন্যে অবশ্যই তাকে ইন্দতের গৃহ থেকে বের করা হবে। এই 
তফসীর হযরত কাতাদাহ, হাসান বসরী, শা'বী যায়েদ ইবনে আসলাম, 
যাহ্হাক, ইকরিমা (রহঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইউসুফ 
এই তফসীরই গ্রহণ করেছেন। 

(তিন) নির্লজ্জ কাজ বলে কটু কথাবার্তা, ঝগড়া-বিবাদ বোঝানো 
হয়েছে। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্ীদেরকে তাদের গৃহ 
থেকে বহিষ্কার করা জায়েয নয়। কিন্তু যদি তারা কটুভাষিণী ও ঝগড়াটে 
হয় এবং স্বামীর আপনজনদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, তবে তাদেরকে 
ইন্দতের গৃহ থেকে বহিষ্কার করা যাবে। এই তফসীর হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাঃ) থেকে একাধিক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। আলোচ্য 
আয়াতে হযরত উবাই ইবনে কা'ব ও আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর 
কেরাত এরূপ £০-১৮- ৩! | এই শব্দের বাহ্যিক অর্থ অশ্লীল কথাবার্তা 
বলা। এই কেরাত থেকেও সর্বশেষ তফসীরের পক্ষে সমর্থন পাওয়া 
যায়।__(রূহুল-মা'আনী) এই অবস্থায়ও ব্যতিক্রম আক্ষরিক অর্থে থাকবে। 

1995899555559898ঞ 

SBCA 4094 শরীয়তের 
নির্ধারিত আইনকানুন বোঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলো লংঘন করে 
অর্থাৎ, আইন-কানুনের বিরোধিতা করে, সে নিজের উপর জুলুম করে, 
অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ অথবা শরীয়তের কোন ক্ষতি করে না, নিজেরই ক্ষতিসাধন 
করে। এই ক্ষতি ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়ই হতে পারে। 
পারলৌকিক ক্ষতি তো শরীয়ত বিরোধী কাজের গোনাহ্‌ ও পরকালের 
শাস্তি এবং ইহলৌকিক ক্ষতি এই যে, যে ব্যক্তি শরীয়তের নির্দেশাবলীর 
তোয়াক্কা না করে স্ত্রীকে তালাক দেয়, সে অধিকাংশ সময় তিন তালাক 
পর্স্ত পৌছে ক্ষান্ত হয়, যার পর পারস্পরিক প্রত্যাহার অথবা পুনবির্বাহও 
হতে পারে না। মানুষ প্রায়ই তালাক দিয়ে অনুতাপ করে এবং বিপদের 
সম্মুখীন হয় বিশেষ করে সন্তান-সন্ততি থাকলে। অতএব, তালাকের 
বিপদ দুনিয়াতেই তার ঘাড়ে চেপে বসে। অনেকেই স্ত্রীকে কষ্ট দেয়ার 
নিয়তে অন্যায়ভাবে তালাক দেয়। এরূপ তালাকের কষ্ট স্ত্রীও ভোগ 
করে। কিন্ত পুরুষের জন্যে এটা জুলুমের উপর জুলুম এবং দ্বগুণ শাস্তির 
কারণ হয়ে যায়। (এক) আল্লাহ্র নির্ধারিত আইন-কানুন লংঘন করার 
শাস্তি এবং (দুই) স্ত্রীর উপর জুলুম করার শাস্তি। 


17450555462690  — অৰ্থাৎ, তুমি জাল না 
সম্ভবতঃ আল্লাহ্‌ তাআলা এই রাগ-গোস্বার পর অন্য কোন অবস্থা সৃষ্টি 





১৩৮১ 


সূরা আত ত্বতালাকব 


NA) 





করে দিবেন। অর্থাৎ, স্ত্রীর কাছ থেকে প্রাপ্ত আরাম, সন্তানের 
লালন-পালন এবং গৃহের সহজ ব্যবস্থাপনার কথা চিন্তা করে তুমি তাকে 
পুনরায় বিবাহে রাখার ইচ্ছা করতে পার। এমতাবস্থায় আবার বিবাহে থাকা 
তখন সম্ভবপর হবে, যখন তুমি তালাক দেয়ার সময় শরীয়তের 
আইন-কানুনের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং অহেতুক বাইন তালাক না দিয়ে 
প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দাও। এরূপ তালাক দেয়ার পর প্রত্যাহার করে 
নিলে পূর্ববিবাহ যথারীতি বহাল থাকে। তুমি তিন পর্যন্ত পৌছিয়ে তালাক 
দিও না, যার প্রত্যাহারের অধিকার থাকে না এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ের 
সম্মতি সত্বেও পরস্পরে পুনর্বিবাহও হালাল হয় না। 
৬১০৬৪১৪৯৭৪৪এএনওগড 

= এখানে ৯। শব্দের অর্থ ইদ্দত এবং 4৯ পর্যন্ত পৌছার অর্থ ইদ্দত শেষ 
হওয়ার কাছাকাছি হওয়া। 

তালাক সম্পর্কে পঞ্চম বিধান £ এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন 
ইদ্দত শেষ হওয়ার কাছাকাছি হয়, তখন স্থির মস্তিষ্কে পুনরায় চিন্তা করে 
দেখ যে, বিবাহ বহাল রাখা উত্তম না সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ করে দেয়া ভাল। এ 
চিন্তার জন্যে এ সময়টি উত্তম। কারণ, ততদিনে পুরুষের সাময়িক 
রাগ-গোস্বা দমিত হয়ে যায়। যদি স্ত্রীকে বিবাহে রাখা স্থির হয়, তবে 
রেখে দাও। পরবর্তী আয়াতের ইঙ্গিত এবং হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী এর 
সুনতসম্মত পন্থা এই যে, মুখে বলে দাও আমি তালাক প্রত্যাহার করলাম। 
অতঃপর এর জন্যে দু'জন সাক্ষী রাখ। 

পক্ষান্তরে যদি বিবাহ ভেঙ্গে দেয়াই সিদ্ধান্ত হয়, তবে স্ত্রীকে সুন্দর 
পন্থায় মুক্ত করে দাও। অর্থাৎ, ইদ্দত শেষ হতে দাও। ইদ্দত শেষ হয়ে 
গেলেই স্ত্রী মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যায়। 

ষষ্ঠ বিধান £ ইদ্দত সমাপ্ত হলে স্ত্রীকে রাখার সিদ্ধান্ত হোক অথবা 
মুক্ত করে দেয়ার, উভয় অবস্থাতে কোরআন পাক তা মারফ অর্থাৎ, 
যথোপযুক্ত পন্থায় সম্পন্ন করতে বলেছে। “মারফ' শব্দের অর্থ পরিচিত 
পদ্থা। উদ্দেশ্য এই যে, যে পদ্থা শরীয়ত ও সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত এবং 
মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে খ্যাত, সেই পন্থা অবলম্বন কর। তা এই 
যে, বিবাহে রাখা এবং তালাক প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত হলে স্ত্রীকে মুখে 
অথবা কাজে কর্মে কষ্ট দিও না, তার উপর অনুগ্রহ রেখো না এবং তার যে 
কর্মগত ও চরিত্রগত দুর্বলতা তালাকের কারণ হচ্ছিল, অতঃপর নিজেও 
তজ্জন্যে সবর করার সংকল্প কর, যাতে পুনরায় সেই তিক্ততা সৃষ্টি না 
হয়। পক্ষান্তরে মুক্ত করা সিদ্ধান্ত হলে তার বিদিত ও সুননতসম্মত পন্থা এই 
যে, তাকে লাঙ্ছিত ও হেয় করে অথবা গালমন্দ দিয়ে গৃহ থেকে বহিষ্কার 
করো না; বরং সদ্যুবহারের মাধ্যমে বিদায় কর। কোরআনের অন্যান্য 
আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, তাকে কোন বস্ত্রজোড়া দিয়ে বিদায় করা 
কমপক্ষে মোস্তাহাব এবং কোন কোন অবস্থায় ওয়াজিবও। ফেকাহ্‌র 
কিতাবাদিতে এর বিবরণ পাওয়া যাবে। 

সপ্তম বিধান £ আলোচ্য আয়াতে বিবাহে রাখা অথবা মুক্ত করে 
174) আয়াত থেকে প্রসঙ্গক্রমে বোঝা গেল যে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য 
হচ্ছে তালাক যদি দিতেই হয়, তবে এমন তালাক দিবে, যাতে প্রত্যাহার 
করার অধিকার থাকে। এর সুন্নতসম্মত পন্থা এই যে, পরিষ্কার ভাষায় 
কেবল এক তালাক দিবে এবং সাথে সাথে রাগ-গোস্বা প্রকাশার্থে এমন 


কোন বাক্য বলধে না, যা বিবাহকে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করার অর্থ জ্ঞাপন 
করে। 





সিএ অৰ্থাৎ, 

মুসলমানদের মধ্য থেকে দুজনকে সাক্ষী করে নাও এবং তোমরা আল্লাহ্র 
উদ্দেশে সঠিক সাক্ষ্য কায়েম কর। 

অষ্টম বিধান £ এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, ইদ্দত সমাপ্ত 
হওয়ার সময় প্রত্যাহার করা সিদ্ধান্ত হোক কিংবা যুক্ত করা, উভয় 
অবস্থাতে এই কাজের জন্যে দু'জন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী রাখতে হবে। 
অধিকাংশ ইমামের মতে এই বিধানটি মোস্তাহাব, এর উপর প্রত্যাহার 
নির্ভরশীল নয়। প্রত্যাহারের অবস্থায় সাক্ষী করার তাৎপর্য এই যে, 
পরবর্তীকালে স্ত্রী যাতে প্রত্যাহার অস্বীকার করে বিবাহ চূড়াস্তরূপে ভঙ্গ 
হওয়ার দাবী না করে বসে। মুক্ত করার অবস্থায় এ জন্যে সাক্ষী করতে 
হবে, যাতে পরবর্তীকালে স্বয়ং স্বামীই দুষ্টমিচ্ছলে অথবা স্ত্রীর ভালবাসায় 
পরাভূত হয়ে দাবী না করে বসে যে, সে ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই 
প্রত্যাহার করেছিল। সাক্ষীদুয়ের জন্যে 453 বলে ব্যক্ত করা হয়েছে 
যে, শরীয়তের পরিভাষা অনুযায়ী সাক্ষীদুয়ের নির্ভরযোগ্য হওয়া জরুরী। 
অন্যথায় তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী কোন বিচারক ফয়সালা দিবে না। 

46948148%  বাক্যে সাধারণ মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বলা 
হয়েছে যে, যদি তোমরা কোন প্রত্যাহার কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনায় 
সাক্ষী হও এবং বিচারকের এজলাসে সাক্ষ্য দেয়ার প্রয়োজন হয় তবে 
কারও মুখ চেয়ে অথবা বিরোধিতা ও শত্রুতার কারণে সত্য সাক্ষ্য দিতে 
বিনদমাত্রও কৃষ্টিত হয়ো না। 

+4095580454828) আর্তি 

উপরোক্ত বিষয়বস্ত দ্বারা সে ব্যক্তিকে উপদেশ দান করা হচ্ছে, যে আল্লাহ্‌ 
ও পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে। এতে বিশেষভাবে পরকালে উল্লেখ 
করার কারণ এই যে, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার আদায় 
খোদাভীতি ও পরকাল চিন্তা ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। 


= অর্থাৎ, যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ্‌ তাআলা তার জন্যে প্রত্যেক 


সংকট ও বিপদ থেকে নিক্ষৃতির পথ করে দেন এবং তাকে ধারণাতীত 
রিযিক দান করেন। 


৩5% শব্দের আসল অর্থ আত্মরক্ষা করা। শরীয়তের পরিভাষায় 
গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করার অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্‌র সাথে 
সম্বন্ধযুক্ত হলে এর অনুবাদ করা হয় আল্লাহকে ভয় করা। উদ্দেশ্য 
আল্লাহ্র অবাধ্যতা ও গোনাহ্‌ থেকে বেচে থাকা ও ভয় করা। 

আলোচ্য আয়াতে 445 তথা খোদাতীতির দু'টি কল্যাণ বর্ণিত হয়েছে 
= (এক) খোদাভীতি অবলম্বনকারীর জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলা নিক্কৃতির 
পথ করে দেন। কি থেকে নিষ্কৃতি? এ সম্পর্কে সঠিক কথা এই যে, 
দুনিয়ার যাবতীয় সংকট ও বিপদ থেকে এবং পরকালের সব বিপদাপদ 
থেকে নিক্ষৃতি। (দুই) তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দান করেন, যা 
কল্পনায়ও থাকে না। এখানে রিযিকের অর্থও ইহকাল এবং পরকালের 
যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু। এই আয়াতে মুমিন-মুস্তাকীর জন্যে আল্লাহ্‌ 
তাআলার এই ওয়াদা ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি তার প্রত্যেক সমস্যাও 
সহজসাধ্য করেন এবং তার অভাব-অনটন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে 
এমন পথে তার প্রয়োজনাদি সরবরাহ করেন, যা সে ধারণাও করতে পারে 
না।_রেহুল-মা'আলী) 


স্থানের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে কোন কোন তফসীরবিদ এই 


১৩৮২ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


MAY 





আয়াতের তফসীরে বলেছেন £ তালাকদাতা স্বামী ও তালাকলপ্রাপ্তা স্ত্রী 
উভয়ই অথবা তাদের মধ্যে যে কেউ খোদাভীতি অবলম্বন করবে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাকে তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদের পরবর্তী সকল সংকট ও কষ্ট 
থেকে নিষ্কৃতি দান করবেন। পুরুষকে তার যোগ্য স্ত্রী এবং স্ত্রীকে তার 
উপযুক্ত স্বামী দান করবেন। বলাবাহুল্য, আয়াতের যে আসল অর্থ পূর্বে 
উল্লেখ করা হয়েছে, এই অর্থও তাতে শামিল আছে। _(রূহুল-মা'আলী) 


IRSA SESH AFIS 


04 অৰ্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, 


আল্লাহ্‌ তার মুশকিল কাজের জন্যে যথেষ্ট। কেননা, আল্লাহ্‌ তার কাজ 
যেভাবে ইচ্ছা পূর্ণ করে ছাড়েন। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের একটি পরিমাণ 
নির্ধারণ করেছেন। তদনুয়ায়ী সব কাজ সম্পন্ন হয়। তিরমিযী ও ইবনে 
মাজায় বর্ণিত হযরত ওমর (রাঃ) - এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেনঃ 
rill Gin ৩১৪ এত ৩ এএ। de FSS শি এ 
৬৬০৮১ ৩৯৯৬ 

যদি তোমরা আল্লাহ্‌র উপর যথাযথ ভরসা করতে, তবে আল্লাহ্‌ 
(তোমাদেরকে পশু-পক্ষীর ন্যায় রিযিক দান করতেন। পশু-পক্ষী সকাল 
বেলায় ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি 
করে ফিরে আসে। 

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) -এর 
রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার 
লোক বিনাহিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের অন্যতম গুণ এই যে, 
তারা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করবে।-__ (মাযহারী) 


৬8৩0 2 ৫৯৮ এই আয়াতে তালাকপ্রাপ্তা 


স্ত্রীদের ইন্দতের আরও বিবরণ আছে। এতে ইন্দতের সাধারণ বিধি থেকে 
ভিন্ন তিন প্রকার স্ত্রীদের ইদ্দতের বিধান বর্ণিত হয়েছে। 

তালাকের ইদ্দত সম্পর্কিত নবম বিধান £ সাধারণ অবস্থায় 
তালাকের ইদ্দত পূর্ণ তিন হায়েয। কিন্তু যেসব মহিলার বয়োষটবৃদ্ধি অথবা 
কোন রোগ ইত্যাদির কারণে হায়েয আসা বন্ধ হয়ে গেছে, এমনিভাবে 
যেসব মহিলার বয়স না হওয়ার কারণে এখনও হায়েয আসা শুরু হয়নি 
তাদের ইদ্দত আলোচ্য আয়াতে তিন হায়েষের পরিবর্তে তিন মাস নির্দিষ্ট 
করা হয়েছে এবং গর্ভবতী স্ত্রীদের ইদ্দত সস্তানপ্রসব সাব্যস্ত করা হয়েছে, 
তা যতদিনেই হোক। 

0৩ - অর্থাৎ, যদি তোমাদের সন্দেহ হয়। সাধারণ ইদ্দত হায়েয 
দ্বারা গণনা করা হয়, কিন্তু এসব মহিলার হায়েয বন্ধ; অতএব, তাদের 
ইদ্দত কিভাবে গণনা করা হবে_এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থাকেই আয়াতে 
সন্দেহ বলা হয়েছে। 

অতঃপর আবার খোদাভীতির ফযীলত ও বরকত বর্ণনা করা হচ্ছে £ 

10785488855 অর্থাৎ, যে আল্লাহকে ভয় 
করে, আল্লাহ্‌ তার কাজ সহজ করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়া ও 
পরকালের কাজ তার জন্য সহজ হয়ে যায়। এরপর আবার তালাক ও 
ইদ্দতের বর্ণিত বিধানাবলী পালন করার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে £ 
2৫149/154১ _ এটা আল্লাহ্র বিধান, যা তোমাদের প্রতি 
নাযিল করা হয়েছে। এরপর তাকওয়ার আরও একটি ফযীলত বর্ণনা করা 
হয়েছেঃ 


উঠার ২ মে 
আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ্‌ তার পাপসমূহ মোচন করেন এবং তার 
পুরস্কার বাড়িয়ে দেন। 
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১৩৪৯৬ রিবন তক কলা সং জলা 
জন্যে সেরূপ গৃহ দাও। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে 
সংকটাপন্ন করো না। যদি তারা গভর্বতী হয়, তবে রি 
তাদের ব্যয়ভার বহন করবে। যদি তারা তোমাদের ৬০৫ 
করে, তবে তাদেরকে প্রাপ্য পারিশ্রমিক দেবে এবং এ সম্পর্কে পরস্পর 
সংযতভাবে পরামর্শ করবে। তোমরা যদি পরস্পর জেদ কর, তবে অন্য 
নারী স্তন্যদান করবে। (৭) বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী বায় করবে। 
যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে রিধিকজাণ, সে আল্লাহ্‌ যা দিয়েছেন, তা 
থেকে ব্যায় করবে। আল্লাহ্‌ যাকে যা দিয়েছেন, তদপেক্ষা বেশী ব্যয় করার 
আদেশ কাউকে করেন না। আল্লাহ্‌ কষ্টের পর সুখ দেবেন। (৮) অনেক 
জনপদ তাদের পালনকর্তা ও তার রসূলগণের আদেশ অমান্য করেছিল, 
অতঃপর আমি তাদেরকে কঠোর হিসাবে ধৃত করেছিলাম এবং 
তদ দিতি নিতেন (5) নাস অল বডি 
করল এবং তাদের কর্মের পরিণাম ক্ষতিই ছিল। (১০) আল্লাহ্‌ তাদের 
জন্যে যন্রাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। অতএব, হে বৃদ্ধিযানগণ, যারা 
ঈমান এনেছ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ্‌ রি 
উপদেশ নাযিল করেছেন, eee TUE AE 
সর পাঠ করেন, যাতে বিশ্বাসী ও 
খকমপিরায়ণদের অন্ধকার থেকে আলোতে আনয়ন করেন। যে আল্লাহ্‌র 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তিনি তাকে দাখিল 
করবেন জানাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তথায় তারা চিরকাল 
থাকবে। আল্লাহু তাকে উত্তম রিযিক দেবেন। (১২) আল্লাহ্‌ সপাকাশ সৃষ্ট 
করেছেন এবং পৃথিবী সেই পরিমাণে, এসবের মধ্যে তার আদেশ 
অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ্‌ pl 


সবকিছুর পারদ 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


খোদাভীতির পাঁচটি কল্যাণ $ পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে খোদাভীতির 
পাচটি কল্যাণ বর্ণিত হয়েছে _(১) আল্লাহ্‌ তাআলা খোদাভীরুদের জন্যে 
ইহকাল ও পরকালের বিপদাপদ থেকে নিক্ষৃতির পথ করে দেন। (২) তার 
এমন ঘর খুলে দেন যা কল্পনায়ও থাকে দা। (5) তার 
সব কাজ সহজ করে দেন। (৪) তার পাপসমূহ মোচন করে দেন। (৫) 
তার পুরস্কার বাড়িয়ে দেন। অন্য এক জায়গায় খোদভীতির এই: 
বানত নহ যে পয বানে শাল পে সত্য ও দিব পাত 
সহজ হয়ে যায়। ENO BASIC) ke 
তাই । অতঃপর আবার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের ইদ্দত, তাদের ভরণ-পোষণ 
এবং সাধারণ স্ত্রীদের অধিকার আদায়ের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। বলা 
হয়েছে, 

= এই আয়াত উপরে বর্ণিত প্রথম বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত যে, 

পরাপ্তা স্ত্রীদেরকে তাদের বাসগৃহ থেকে বহিষ্কার করো না। এই 
আয়াতে তার ইতিবাচক দিক উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইদ্দত শেষ হওয়া 
পর্যস্ত তাদেরকে সামর্থ্য অনুযায়ী বসবাসের জায়গা দাও। তোমরা যে গৃহে 
রে রাখ। পত্যাহারযোগ্য তালাক 
দিয়ে থাকলে কোন প্রকার পর্দা করারও প্রয়োজন নেই। ‘বাইন তালাক' 
অথবা তিন তালাক দিয়ে থাকলে অবশ্য বিবাহ ছিন্ন হওয়ার কারণে 
তালাকদাতা স্বামীর কাছে পর্দা সহকারে সেই গৃহে বাস করতে হবে। 
দশম বিধান £ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্বীদেরকে ই টি 
পপ 

তোমাদের সাথে থাকবে, তখন তিরস্কার করে অথবা তার 
ভাবপূরণে কৃপণতা করে তাকে উত্যক্ত করো না, যাতে সে বের হয়ে 
যেতে বাধ্য হয়। 

5৮৩৮8690596 

অর্থাৎ, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব তাদের ব্যয়ভার 
বহন করবে। 


একাদশ বিধান £ তালাকপ্রা নাক 
এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, তালাকপ্রাপ্তা সতী গর্ভবতী হলে তার 
ভরণ-পোষণ সন্তান প্রসব পর্যন্ত স্বামীর উপর ওয়াজিব। এ কারণেই এ 
ব্যাপারে সমগ্র উম্মত একমত। তবে যে স্ত্রী গর্ভবতী নয়, তাকে 
প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দিয়ে থাকলে তার ইন্দতকালীন ভরণ-পোষণ ও 
উল্মতের ইজমা দ্বারা স্বামীর উপর ওয়াজিব। পক্ষান্তরে তাকে ‘বাইন 
তালাক’ অথবা তিন তালাক দিয়ে থাকলে, 'অথবা সে খোলা ইত্যাদির 
মাধ্যমে বিবাহ ভঙ্গ করিয়ে থাকলে, তার ভরণ-পোষণ ইমাম শাফেয়ী, 
আহমদ বে) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে স্বামীর উপর ওয়াজিব 
বর! হয আহ এর সততা রান তং বীর 
উপর ওয়াজিব। তিনি বলেন £ বসবাসের 1৮৮ 
কবর হা তেমনি তল লে 
নীপা মাতনাকনতা সলাত সুর 
টে 320968304 কেননা, এই আয়াতে হযরত 
ইবনে মসউদ (রাঃ) -এর কেরাত এরূপ 2 
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Ms ৮৫০৫০০19595 শি এ ৩০ PF — 
সাধারণতঃ এ কেরাত অন্য কেরাতের তফসীর করে। অতএব, প্রসিদ্ধ 
কেরাতে যদিও 1+০০। শব্দটি উল্লেখিত নেই, কিন্তু তা উহ্য আছে। প্রসিদ্ধ 
কেরাত যেভাবে বসবাসের অধিকার স্বামীদের উপর ওয়াজিব করেছে, 
তেমনি ইন্দতকালীন ভরণ-পোষণও স্বামীদের যিশ্মায় অপরিহার্য করে 
দিয়েছে। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) ও অন্য কয়েকজন সাহাবীর এক 
উক্তি থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ফাতেমা বিনতে কায়েস (রাঃ)-কে 
তার স্বামী তিন তালাক দিয়েছিল। তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে 
বলেছিলেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) তার ভরণ-পোষণ তার স্বামীর উপর 
ওয়াজিব করেননি। হযরত ওমর (রাঃ) ও কয়েকজন সাহাবী ফাতেমার 
এই কথা খণ্ডন করে বলেছিলেন £ আমরা এই বর্ণনার ভিত্তিতে আল্লাহ্র 
কিতাব ও রসূলের সুন্নতকে বর্জন করতে পারি না। এতে আল্লাহ্র কিতাব 
বলে বাহ্যতঃ এই আয়াতকে বোঝানো হয়েছে। অতএব, হযরত ওমর 
(রাঃ)-এর মতে ভরণ-পোষণ ও আয়াতের মধ্যে দাখিল। রসূলের সুন্নত 
বলে তাহাতী, দারে-কৃতনী ও তিবরানী বর্ণিত সেই হাদীসকে বোঝানো 
হয়েছে, যাতে স্বয়ং হযরত ওমর (রাঃ) বলেন $ আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর 
কাছে শুনেছি, তিনি তিন তালাকপ্রাপ্তাদের জন্যেও ভরণ-পোষণ এবং 
বসবাসের অধিকার স্বামীর উপর ওয়াজিব করেছেন। 


সারকথা এই যে, গর্ভবতী স্ত্রীদের ইন্দতকালীন ভরণ-পোষণ এই. 
আয়াত পরিষ্কারভাবে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই এ সম্পর্কে 
উম্মতের ইজমা আছে। এমনিভাবে প্রত্যাহারযোগ্য তালাকপ্রাপ্তার বিবাহ 
ভঙ্গ না হওয়ার কারণে তার ভরণ-পোষণও সবার মতে ওয়াজিব। 'বাইন 
তালাক' অথবা তিন তালাকপ্রাপ্তাদের ব্যাপারে ফেকাহবিদগণ মতভেদ 
করেছেন। ইমাম আযম (রহঃ)-এর মতে তাদের ভরণ-পোষণও 
ওয়াজিব। এর পূর্ণ বিবরণ তফসীরে মাযহারীতে দেখুন। 
$৮81$940৩৫ অৰ্থাৎ, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী 
গর্ভবতী হলে এবং সস্তানপ্রসব হয়ে গেলে তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়। তাই 
তার ভরণ-পোষণ স্বামীর উপর ওয়াজিব থাকে না। কিন্ত প্রসূত সন্তানকে 
যদি তালাকপ্রাপ্তা মা স্তন্যদান করে, তবে স্তন্যদানের বিনিময় নেয়া 
জায়েয। 
দ্বাদশ বিধানঃ স্তন্যদানের পারিশ্রমিক £ যে পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীর 
বিবাহাধীন থাকে, সে পর্যন্ত সন্তানদেরকে স্তন্যদান করা স্বয়ং জননীর 
যিষ্মায় কোরআনের আদেশ বলে ওয়াজিব। বলা হয়েছে 
2724315 - যে কাজ কারও দায়িত্বে এমনিতেই 
ওয়াজিব, সেই কাজের জন্যে পারিশ্রমিক নেয়া ঘুষের শামিল, যা নেয়া 
উভয়ই নাজায়েয। এ ব্যাপারে ইদ্দতকালও বিবাহের মধ্যে গণ্য। কেননা, 
বিবাহ অবস্থায় স্ত্রীর ভরণ-পোষণ যেমন স্বামীর উপর ওয়াজিব, 
ইন্দতকালেও তেমনি ওয়াজিব। তবে সন্তান প্রসবের পর যখন ইদ্দত খতম 
হয়ে যায়, তখন তার ভরণ-পোষণও স্বামীর উপর ওয়াজিব হয়ে থাকে 
না। এখন যদি সে প্রসূত সন্তানকে স্তন্যদান করে, তবে আলোচ্য আয়াত 
এর পারিশ্রমিক নেয়া ও দেয়া জায়েয সাব্যস্ত করেছে। 
ত্রয়োদশ বিধান £ 3৫৫5 ০.5 এর শাব্দিক 
অর্থ পরামর্শ করা এবং একজন অন্যজনের কথা মেনে নেয়া। উদ্দেশ্য এই 
যে, স্তন্যদানের পারিশ্রমিকের ব্যাপারে স্বামী স্ত্রীকে পারস্পরিক বিরোধ 
সৃষ্টি না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যেন সাধারণ 
পারিশ্রমিক অপেক্ষা বেশী না চায় এবং স্বামী সাধারণ পারিশ্রমিক দিতে 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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যেন অসম্মত না হয় এবং এ ব্যাপারে তারা যেন একে অপরের সাথে 
উদার ব্যবহার করে। 


করার ব্যাপারটি যদি পারস্পরিক পরামশক্রমে মীমাংসা না হয়, অথবা স্ত্রী 
যদি তার সন্তানকে পারিশ্রমিক নিয়েও স্তন্যদান করতে অস্বীকার করে, 
তবে আইনতঃ তাকে বাধ্য করা যাবে না, বরং মনে করতে হবে যে, 
সন্তানের প্রতি জননীর সর্বাধিক মায়ামমতা সত্বেও যখন অস্বীকার করছে, 
তখন কোন বাস্তব ওযর আছে। কিন্তু যদি বাস্তবে ওযর না থাকে, কেবল 
রাগ-গোস্বার কারণে অস্বীকার করে, তবে আল্লাহ্‌র কাছে সে গোনাহ্গার 
হবে। তবে বিচারক তাকে স্তন্যদান করতে বাধা করবে না। 
পঞ্চদশ বিধান £ স্ত্রীর ভরণ-পোষণের পরিমাণ নির্ধারণে স্বামীর 
আর্থিক সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। 

= অর্থাৎ, বিত্তশালী ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে 
এবং যার রিযিক সীমিত, সে আমদানি ব্যয় করবে। এ থেকে জানা গেল 
যে, স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যাপারে স্ত্রীর অবস্থা ধর্তব্য হবে না; বরং 
স্বামীর আর্থিক সঙ্গতি অনুয়ায়ী ভরণ-পোষণ দেয়া ওয়াজিব হবে। স্বামী 
বিত্তবান হলে বিস্তবানসুলভ ভরণ-পোষণ দেয়া ওয়াজিব হবে, যদিও স্ত্রী 
বিত্তশালী না হয়; বরং দরিদ্র ও ফকীর হয়। স্বামী দরিদ্র হলে দরিদ্রসুলভ 
ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে, যদিও স্ত্রী বিত্বশালীনী হয়। ইমাম আযম 
(রাঃ)-এর মাযহাব তাই। কোন কোন ফেকাহ্বিদের উক্তি এর বিপরীত।- 
(মাযহারী) 

hE SLUSH CS 
= এটা আগের বাক্যেরই ব্যাখা। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা কাউকে তার 
সামর্থ্যের বাইরে কাজের দায়িত্ব দেন না। তাই দরিদ্র ও নিঃস্ব স্বামীর উপর 
তারই অবস্থা অনুযায়ী ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে। এরপর স্ত্রীকে 
দরিদ্রসুলভ ভরণ-পোষণ নিয়ে সন্তষ্ট থাকার ও সবর করার শিক্ষা দেয়া 
হচ্ছেঃ 95404440445 অর্থাৎ, কারও এরূপ মনে করা 
উচিত নয়, বর্তমান দারিদ্র-চিরকাল বজায় থাকবে; বরং দারিদ্র ও স্বাচ্ছন্দ্য 
আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি দারিদ্রের পর স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে পারেন। 
জ্ঞাতব্য £ এই আয়াতে সেই স্বামীরা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে স্বাচ্ছন্দ্য 
লাভ করবে বলে ইঙ্গিত আছে, যারা যথাসাধ্য স্ত্রীদের ওয়াজিব 
ভরণ-পোষণ আদায় করতে সচেষ্ট থাকে এবং স্ত্রীকে কষ্টে রাখার 
মনোবৃত্তি পোষণ না করে।--রূহুল মা'আনী) 

190445350554-5428  — আয়াতে 

উল্লেখিত এসব জাতির হিসাব ও আযাব পরকালে হবে, কিন্তু এখানে একে 
অতীত পদবাচ্যে ব্যক্ত করার কারণ এর নিশ্চিত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা, 
যেন হয়েই গেছে।_(রূহুল-মা'আনী) আর এরূপ হতে পারে যে, এখানে 
হিসাবের অর্থ জিজ্ঞাসাবাদ নয় ; বরং শাস্তি নির্ধারণ করা। তফসীরের 
সার-সংক্ষেপে এই অর্থই নেয়া হয়েছে। এটাও হতে পারে যে, কঠোর 
হিসাব যদিও পরকালে হবে, কিন্তু আমলনামায় তা লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে 
এবং হচ্ছে। একেই হিসাব করা হয়েছে বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। আযাবের 
অর্থ ইহকালীন আযাব, যা অনেক পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের উপর নাযিল 
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সূরা আত্‌ ত্বতালাকব 


NYAS 





আযাব কেবল পরকালে হবে। 
14958181070 এই আয়াতের সহজ ব্যাখ্যা এই যে, 
০45 শব্দ উহ্য মেনে এই অর্থ করা যে, নাযিল করেছেন কোরআন এবং 
প্রেরণ করেছেন রসূল (সাঃ)। তফসীরের সার-সংক্ষেপ তাই করা 
হয়েছে। অন্যরা অন্য ব্যাখ্যাও লিখেছেন। উদাহরণতঃ “যিকর' এর অর্থ 
স্বয়ং রসূল (সাঃ) এবং অধিক যিকরের কারণে তিনি নিজেই যেন যিকর 
হয়ে গেছেন। -- (রুহুল -মা'আনী) 
সপ্ত পৃথিবী কোথায় কোথায় কিভাবে আছে £ $8034 
পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, আকাশ যেমন সাতটি পৃথিবীও তেমনি 
সাতটি । এখন এই সপ্ত পৃথিবী কোথায় ও কি আকারে আছে, উপরে নীচে 
স্তরে স্তরে আছে, না প্রত্যেক পৃথিবীর স্থান ভিন্ন ভিন্ন? যদি উপরে নীচে 
স্তরে স্তরে থাকে, তবে সপ্ত আকাশের মধ্যে আলাদা আলাদা ফেরেশতা 
আছে, তেমনি প্রত্যেক দুই পৃথিবীর মাঝখানেও ব্যবধান, বায়ুমণ্ডল, 
শৃন্যমণ্ডল ইত্যাদি আছে কি না, তাতে কোন সৃষ্টজীব আছে কি না অথবা 
সপ্ত পৃথিবী পরস্পরে গ্রথিত কি না? এসব প্রশ্নের ব্যাপারে কোরআন পাক 
নীরব। এ সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত রয়েছে, সেসব হাদীসের অধিকাংশ 
সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ এগুলোকে বিশুদ্ধ বলেছেন এবং কেউ 
জাল এবং মনগড়া পর্যস্ত বলে দিয়েছেন। উপরে যেসব সম্ভাবনা উল্লেখ 
করা হয়েছে, যুক্তির নিরীখে সবগুলোই সম্ভবপর। বলতে কি, এসব 
তথ্যানুসন্ধানের উপর আমাদের কোন ধর্মীয় অথবা পার্থিব প্রয়োজন 
নির্ভরশীল নয়। কবরে অথবা হাশরে আমাদেরকে এ সম্পরকে প্রশ্নও করা 
হবে না। তাই নিরাপদ পদ্থা এই যে, আমরা ঈমান আনব এবং বিশ্বাস 





করব আকাশের ন্যায় পৃথিবীও সাতটিই। সবগুলোকে আল্লাহ্‌ তাআলা 
স্বীয় অপার শক্তি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। কোরআনের বর্ণনা এতটুকুই যে 
বিষয় বর্ণনা করা কোরআন জরুরী মনে করেনি, আমরাও তার পেছনে 
পড়ব না। এ জাতীয় বিষয়াদিতে পূর্ববর্তী মনীষীগণের কর্মপন্থা তাই ছিল। 
তারা বলেছেনঃ 4144 ৮1১41 অর্থাৎ, যে বিষয়কে আল্লাহ্‌ 
তাআলা অস্পষ্ট রেখেছেন, তোমরাও তাকে অস্পষ্ট থাকতে দাও। 
বিশেষতঃ বহমান তফসীর সর্বসাধারণের জন্য লিখিত হয়েছে। 
জনসাধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় নয়_এমন বিরোধপূর্ণ আলোচনা 
এতে সন্নিবেশিত করা হয়নি। 

81095 অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলার আদেশ সপ্ত আকাশ ও 
সপ্ত পৃথিবীর মাঝখানে অবতীর্ণ হতে থাকে। আল্লাহ্র আদেশ দ্বিবিধ।_ 
(আইনগত, যা আল্লাহ্‌র আদিষ্ট বান্দাদের জন্যে ওহী ও পয়গম্বরগণের 
মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। পৃথিবীতে মানব ও জিনের জন্যে আকাশ থেকে 
ফেরেশতাগণ এই আইনগত আদেশ পয়গম্বরগণের কাছে নিয়ে আসে। 
এতে আকায়েদ, এবাদত, চরিত্র, পারস্পরিক লেন-দেন, সামাজিক বিধি 
ইত্যাদি থাকে এগুলো মেনে চললে সওয়াব এবং অমান্য করলে আযাব 
হয়। (২) দ্বিতীয় প্রকার আদেশ সৃষ্টিগত। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র তকদীর প্রয়োগ 
সম্পর্কিত বিধি-বিধান। এতে জগত সৃষ্টি, জগতের ক্রমোননতি, হাসবৃদ্ধি 
এবং জীবন ও মরণ দাখিল আছে। এসব বিধি -বিধান সমগ্র সৃষ্ট বস্তুতে 
পরিব্যাপ্ত। তাই যদি প্রত্যেক দুই পৃথিবীর মধ্যন্থলে শূন্যমণ্ডল, ব্যবধান 
এবং তাতে কোন সৃষ্টজীবের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে সেই 
সৃষ্টজীব শরীয়তের বিধি-বিধানের অধীন না হলেও তার প্রতি আল্লাহ্র 
আদেশ অবতীর্ণ হতে পারে। কারণ, আল্লাহ্‌ তাআলার সৃষ্টিগত আদেশ 
তাতেও ব্যাপ্ত। 

সূরা তালাক সমাপ্ত 
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সূরা আতৃ-তাহ্‌রীম 

মদীনায় অবতীর্ণ। £ আয়াত ১২ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু 
0১) হে নবী, আল্লাহ্‌ আপনার জন্যে যা হালাল করেছেন, আপনি আপনার 
স্রীদেরকে খুশী করার জন্যে তা নিজের জন্যে হারাম করছেন কেন? 
আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (২) আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্যে কসম থেকে 
অব্যাহতি লাভের উপায় নিরধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ তোমাদের 
মালিক। তিনি সবর, প্রজ্ঞাময়। (৩) যখন নবী তার একজন স্ত্রীর কাছে 
একটি কথা গোপনে বললেন, অতঃপর স্্রী যখন তা বলে দিল এবং 
আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী সে বিষয়ে স্ত্রীকে কিছু 
বললেন এবং কিছু বললেন না। নবী যখন তা স্ত্রীকে বললেন, তখন স্ত্রী 
বললেন £ কে আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করল? নবী বললেন £ যিনি 
সবজি, ওয়াকিফহাল, তিনি আমাকে অবাহিত করেছেন। (৪) তোমাদের 
অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলে যদি তোমরা উভয়ে তওবা কর, 
তবে ভাল কথা। আর যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে 
জেনে রেখ আল্লাহু জিবরাঈল এবং সতকর্মপরায়ণ মুমিনগণ তার সহায়। 
উপরস্ত ফেরেশতাগগও তার সাহায্যকারী। (৫) যদি নবী তোমাদের 
সকলকে পরিত্যাগ করেন, তবে সম্ভবতঃ তার পালনকর্তা তাকে পরিবর্তে 
দিবেন তোমাদের চাইতে উত্তম স্ব, যারা হবে আজ্ঞাবহ, ঈমানদার, 
নামাযী তওবাকারিণী, এবাদতকারিণী, রোযাদার, অকুমারী ও কৃমারী। 
(৬) মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে 
সেই অহ্বি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে 
নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোরম্বভাব ফেরেশতাগণ ৷ তারা আল্লাহ্‌ 
তাআলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ 
করা হয়, তাই করে। 





সূরা আত্তাহ্‌রীম 


শানে নুযূল £ সহীহ্‌ বোখারী ইত্যাদি কিতাবে হযরত আয়েশা (রাঃ) 
প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রত্যহ নিয়মিতভাবে আসরের 
পর দীড়ানো অবস্থায়ই সকল বিবির কাছে কুশল জিজ্ঞাসার জন্যে গমন 
করতেন। একদিন হযরত যয়নব (রাঃ)-এর কাছে একটু বেশী সময় 
অতিবাহিত করলেন এবং মধু পান করলেন। এতে আমার মনে ঈর্ষা 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং আমি হযরত হাফসা (রাঃ)-এর সাথে পরামর্শ 
করে স্থির করলাম যে, তিনি আমাদের মধ্যে যার কাছে আসবেন, সেই 
বলবে £ আপনি “মাগাফীর" পান করেছেন। (মাগাফীর এক প্রকার বিশেষ 
দুগন্ধযুক্ত আঠাকে বলা হয়) সেমতে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হল। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন £ না, আমি তো মধু-পান করেছি। সেই বিবি 
বললেন £ সম্ভবত £ কোন মৌমাছি “মাগাফীর' বৃক্ষে বসে তার রস 
চুষেছিল। এ কারণেই মধু দুগন্ধিযুক্ত হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দুগধযুক্ত 
বস্তু থেকে সযত্বে বেচে থাকতেন। তাই অতঃপর মধু খাবেন না বলে কসম 
খেলেন। হযরত যয়নব (রাঃ) মন্ঃক্ষুনন হবেন চিন্তা করে তিনি বিষয়টি 
প্রকাশ না করার জন্যেও বলে দিলেন। কিন্তু সেই বিবি বিষয়টি অন্য বিবির 
গোচরীভূত করে দিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হযরত হাফসা 
(রাঃ) মধু পান করেছিলেন এবং হযরত আয়েশা, সওদা ও সফিয়্যা (রাঃ) 
পরামর্শ করেছিলেন। কতক রেওয়ায়েতে ঘটনাটি অন্যভাবেও বর্ণিত 
হয়েছে। অতএব এটা অমূলক নয় যে, একাধিক ঘটনার পর আলোচ্য 
আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। __ (বয়ানুল-কোরআন) 

আয়াতসমূহের সার -সংক্ষেপ এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি হালাল 
বস্তু অর্থাৎ, মধুকে কসমের মাধ্যমে নিজের জন্যে হারাম করে 
নিয়েছিলেন। এ কাজ কোন প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে হলে 
জায়েয; গোনাহ্‌ নয়, কিন্তু আলোচ্য ঘটনায় এমন কোন প্রয়োজন ছিল না 
যে, এর কারণে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কষ্ট স্বীকার করে নিবেন এবং একটি 
হালাল বস্তু বর্জন করবেন। কেননা, একাজ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) কেবল 
বিবিগণকে খুশী করার জন্যে করেছিলেন। এরূপ ব্যাপারে বিবিগণকে খুশী 
এ নূন টে জি অল অপনকা নিলা ইজারা 


SACLE IGA 

> 2৮4৮ __ এই আয়াতেও কোরআন পাকের সাধারণ রীতি 
অনুযায়ী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নাম নিয়ে সম্বোধন না করে “হে নবী' বলা 
হয়েছে। এটা তার বিশেষ সম্মান ও সম্ভ্রম। এরপর বলা হয়েছে যে, 
স্তীগণের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে আপনি নিজের জন্যে একটি হালাল বস্তুকে 
হারাম করেছেন কেন? বাক্যটি যদিও সহানুভূতিচ্ছলে বলা হয়েছে, কিন্ত 
দৃশ্যতঃ এতে জওয়াব তলব করা হয়েছে। এ থেকে ধারণা হতে পারত যে, 
সম্ভবতঃ তিনি খুব বড় ভুল করে ফেলেছেন। তাই সাথে সাথে বলা হয়েছে 
৮5২১5 অৰ্থাৎ, গোনাহ্‌ হলেও আল্লাহ্‌ তাআলা ক্ষমাশীল, 
পরম দয়ালু। 

উল্লেখিত ঘটনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) কসম খেয়েছিলেন। আয়াত অবতীর্ণ 
হওয়ার পর তিনি এই কসম ভঙ্গ করেন এবং কাফফারা আদায় করেন। 
দুররে-মনসূরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তিনি কাফফারা হিসাবে 
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একটি ক্রীতদাস মুক্ত করে দেন।- (বয়ানুল - কোরআন) 

শে বর 57535 অর্থাৎ, যে ক্ষেত্রে কসম ভঙ্গ করা 
জরুরী অথবা উত্তম বিবেচিত হয়, আল্লাহ্‌ তাআলা সেক্ষেত্রে তোমাদের 
কসম ভঙ্গ করে কাফফারা আদায় করার পথ করে দিয়েছেন। অন্যান্য 
আয়াতে এর বিশদ বর্ণনা আছে। 

০5103401801 943)5 - অরথাৎুনবী যখন তার 
কোন এক বিবির কাছে গোপন কথা বললেন। সহীহ্‌ ও অধিকাংশ 
রেওয়ায়েতদৃষ্টে এই গোপন কথা ছিল এই যে, হযরত যয়নব (রাঃ)-এর 
কাছে মধু পান করার কারণে অন্য বিবিগণ যখন মনক্ষুন হলেন, তখন 
তাদেরকে খুশী করার জন্য তিনি মধু পান না করার কসম খেলেন এবং 
বিষয়টি প্রকাশ না করার জন্যে বলে দিলেন, যাতে যয়নব (রাঃ) মনে মনে 
কষ্ট না পান। কিন্তু সেই বিবি এই গোপন কথা ফাস করে দিলেন। এই. 
গোপন কথা প্রসঙ্গে অন্যান্য রেওয়ায়েতে আরও কতিপয় বিষয় বর্ণিত 
আছে। কিন্তু অধিকাংশ ও সহীহ্‌ রেওয়ায়েতসমূহে তাই আছে, যা লিখিত 
হ্‌ল। 

উস EH TEES 
৬৪% অর্থাৎ, সেই বিবি যখন গোপন কথাটি অন্য বিবির গোচরীভূত করে 
দিলেন এবং আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)-কে এ সম্পর্কে অবহিত করে দিলেন, 
তখন তিনি সেই বিবির কাছে গোপনে কথা ফাস করে দেয়ার অভিযোগ 
তো করলেন, কিন্তু পূর্ণ কথা বললেন, না। এটা ছিল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
ভদ্রতা। তিনি দেখলেন সম্পূর্ণ কথা বললে সে অধিক লজ্জিত হবে। কোন 
বিবির কাছে গোপন কথা বলা হয়েছিল এবং কার কাছে ফাস করা 
হয়েছিল, কোরআন পাক তা বর্ণনা করেনি। অধিকাংশ রেওয়ায়েত থেকে 
জানা যায় যে, হযরত হাফসা (রাঃ)-এর কাছে গোপন কথা বলা হয়েছিল। 
তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) -এর কাছে তা ফাস করে দেন। এ সম্পর্কে 
সহীহ্‌ বোখারীর হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা পরে 
উল্লেখ করা হবে। 

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে গোপন কথা ফাস করে দেয়ার কারণে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাফসা (রাঃ)-কে তালাক দেয়ার ইচ্ছা করেন; কিন্ত 
আল্লাহ্‌ তাআলা জিবরাঈল (আঃ)-কে প্রেরণ করে তাকে তালাক থেকে 
বিরত রাখেন এবং বলে দেন যে, হাফসা (রাঃ) অনেক নামায পড়ে অনেক 
রোযা রাখে। তার নাম জান্নাতে আপনার বিবিগণের তালিকায় লিখিত 
আছে।__মোহহারী)। 

088৩553548068৩) _ __ উপরোক্ত ঘটনার 
পশ্চাতে যে দু'জন বিবি সক্রিয় ছিলেন, তারা কে, এসম্পর্কে সহীহ্‌ 
বোখারীতে হযরত ইবনে আববাস (রাঃ)-এর একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণিত 
আছে। এতে তিনি বলেন £ যে দু'জন নারী সম্পর্কে কোরআন পাকে 
4)6353) বলা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে হযরত ওমর (রঃ)-কে 
প্রশ্ন করার ইচ্ছা বেশ কিছুকাল আমার মনে ছিল। অবশেষে একবার তিনি 
হজ্বের উদ্দেশে রওয়ানা হলে সুযোগ বোঝে আমিও সফরসঙ্গী হয়ে 
গেলাম। পথিমধ্যে একদিন যখন তিনি ওযু করছিলেন এবং আমি পানি 
ঢেলে দিচ্ছিলাম, তখন প্রশ্ন করলাম £ কোরআনে যে দু'জন নারী সম্পর্কে 
৫ বলা হয়েছে, তারা কে? হযরত ওমর (রাঃ) বললেন £ আশ্চর্যের 
বিষয়, আপনি জানেন না, এরা দু'জন হলেন হাফসা ও আয়েশা (রাঃ)। 
অতঃপর এ ঘটনা সম্পর্কে তিনি নিজের একটি দীর্ঘ কাহিনী বিবৃত 


করলেন। এতে এই ঘটনার পূর্ববর্তী কিছু অবস্থাও বর্ণনা করলেন। 
তফসীরে-মাযহারীতে এর বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। 

25 এ 65419945005 এতে বলা হয়েছেঃ যদি 
তোমরা তওবা করে রসূলুল্লাহ, (সাঃ)-কে খুশী না কর, তবে তার কোন 
ক্ষতি হবে না। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা জিবরাঈল ও সমস্ত নেক 
মুসলমান তার সহায়। সকল ফেরেশতা তার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, 
তার ক্ষতি করার সাধ্য কার? ক্ষতি যা হবার, তোমাদেরই হবে। অতঃপর 
তাদের সম্পর্কেই বলা হয়েছেঃ 

SENEGAL OL — খতে 
বিবিগণের এই ধারণার জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, তাদেরকে তালাক দিয়ে 
দিলে তাদের মত স্ত্রী সম্ভবতঃ তিনি পাবেন না। জওয়াবের সারমর্ম এই 
যে, আল্লাহ্‌ তাআলার সামধ্যের বাইরে কোন কিছু নেই। তিনি 
তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দিলে আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের মতই নয়; 
বরং তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নারী তাকে দান করবেন। এতে জরুরী 
হয় না যে, তাদের চাইতে উৎকৃষ্ট নারী তখন বিদ্যমান ছিল। হতে পারে 
যে, তখন ছিল না, কিন্ত প্রয়োজনে আল্লাহ্‌ তাআলা অন্য নারীদেরকে 
তাদের চাইতে উৎকৃষ্ট করে দিতে পারেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে 
বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর বিবিগণের কর্ম ও চরিত্রের সংশোধন 
এবং তাদের শিক্ষাদীক্ষার বর্ণনা আছে। অতঃপর সাধারণ মুমিনগণকেও এ 
ব্যাপারে আদেশ করা হচ্ছে। 

4759 এই আয়াতে সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা 
হয়েছে £ তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে 
জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর। অতঃপর জাহান্নামের অগ্নির ভয়াবহতা 
উল্লেখ করে অবশেষে একথাও বলা হয়েছে যে, যারা জাহান্নামের যোগ্য 
পাত্র হবে, তারা কোন শক্তি, দলবল, খোশামোদ অথবা ঘুষের মাধ্যমে 
জাহান্নামে নিয়োজিত কঠোরপ্রাণ ফেরেশতাদের কবল থেকে আত্মরক্ষা 
করতে সক্ষম হবে না। এই ফেরেশতাদের নাম 'যবানিয়া'। 

25 শব্দের মধ্যে পরিবার-পরিজন তথা স্ত্রী, সম্তান-সম্ভতি, 
চাকর-নওকর সবই দাখিল আছে। এক রেওয়ায়েতে আছে , এই আয়াত 
নাযিল হলে পর হযরত ওমর (রাঃ) আরয করলেন £ ইয়া রসূলাল্লাহ, 
নিজেদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করার ব্যাপারটি তো বোঝে 
আসে (যে, আমরা গোনাহ্‌ থেকে বেচে থাকব এবং খোদায়ী বিধি-বিধান 
পালন করব,) কিন্তু পরিবার-পরিজনকে আমরা কিভাবে জাহান্নাম থেকে 
রক্ষা করব? রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বললেন £ এর উপায় এই যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা তোমাদেরকে যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তোমার 
তাদেরকে সেসব কাজ করতে নিষেধ কর এবং যেসব কাজ করতে 
আদেশ করেছেন, তোমরা পরিবার-পরিজনকেও সেগুলো করতে আদেশ 
কর। এই কর্মপন্থা তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করতে 
পারবে ।_(রূহুল-মা'আনী)। 

স্ত্রী ও সন্ভান-সন্ততির শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক 
মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য £ ফেকাহবিদগণ বলেন £ স্ত্রী ও 
সস্তান-সম্ততিকে ফরয কর্মসমূহ এবং হালাল ও হারামের বিধানাবলী শিক্ষা 
দেয়া এবং তা পালন করানোর চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয। 
একথা আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়েছে। এক হাদীসে আছে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে বলে £ হে আমার স্ত্রী 
ও সন্তান-সন্ততি! তোমাদের নামায, তোমাদের রোযা, তোমাদের যাকাত, 
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(৭) হে কাফের সম্প্রদায়, তোমরা আজ ওযর পেশ করো না। 
তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে, যা তোম'রা করতে। (৮) 
মুমিনগণ ৷ তোমরা আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে তওবা কর আন্তরিক তওবা। 
আশা করা যায়, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন 
করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জন্লাতে, যার তলদেশে 
নদী প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ্‌ নবী এবং তার বিশ্বাসী সহচরদেরকে অপদস্থ 
করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে। তারা 
বলবে £ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের নূরকে পর্ণ করে দিন এবং 
আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি সবকিছুর উপর সবশিক্তিষান। 
(৯) হে নবী। কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করুন এবং তাদের 
প্রতি কঠোর হোন। তাদের ঠিকানা জাহানাম। সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান। 
(১০) আল্লাহ্‌ তাআলা কাফেরদের জনো নৃহ-পত্রী ও লৃত-পর্ীর দৃষ্টান্ত 
বর্ণনা করেছেন। তারা ছিল আমার দুই ধর্মপরায়ণ বান্দার গৃহে। অতঃপর 
তারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। ফলে নূহ ও লৃত তাদেরকে 
আল্লাহ তাআলার কবল থেকে রক্ষা করতে পারল না এবং তাদেরকে বলা 
হল £ জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে চলে যাও। (১১) আল্লাহ্‌ তাআলা 
মুমিনদের জন্যে ফেরাউন-পত়ীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। সে বলল £ হে 
আমার পালনকর্তা । আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ 
নিমা্ণ করুন, আমাকে ফেরাউন ও তার দুক্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং 
আমাকে যালেম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন। (১২) আর দৃষ্টান্ত বর্ণনা 
করেছেন এমরান-তনয়া মরিয়মের, যে তার সতীত্ব বজায় রেখেছিল। 
অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে জীবন ঝুঁকে দিয়েছিলাম 
এবং সে তার পালনকর্তার বাণী ও কিতাবকে সত্যে পরিণত করেছিল। সে 
ছিল বিনয় প্রকাশকারীনীদের একজন। 





























তোমাদের এতীম, তোমাদের মিসকীন, তোমাদের প্রতিবেশী, আশা করা 
যায় আল্লাহ তাআলা সবাইকে তোমাদের সাথে জান্নাতে সমবেত করবেন। 
“তোমাদের নামায, তোমাদের রোযা” ইত্যাদি বলার উদ্দেশ্য এই যে, 
এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখ, এতে শৈথিল্য না হওয়া উচিত। “তোমাদের 
মিসকীন, তোমাদের এতীম" ইত্যাদি বলার অর্থ এই যে, তোমাদের প্রাপ্য 
খুশী মনে আদায় কর। জনৈক বুযুর্গ বলেন £ সেই ব্যক্তি কেয়ামতের দিন 
সর্বাধিক আযাবে থাকবে, যার পরিবার-পরিজন ধর্ম সম্পর্কে মূর্খ ও 
উদাসীনহবে ।_(ৈহুল-মা'আনী)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

মুমিনদেরকে উপদেশ দানের পর 1/%/4)0৩$ আয়াতে 
কাফেরদেরকে বলা হয়েছে £ এখন তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের সামনে 
আসছে। এখন তোমাদের কোন ওযর কবুল করা হবে না। 

৩4588 তওবার শাব্দিক অর্থ ফিরে আসা। 

উদ্দেশ্য গোনাহ্‌ থেকে ফিরে আসা। কোরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় 
তওবার অর্থ বিগত গোনাহের জন্যে অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তার 
ধারে-কাছে না যাওয়ার দৃঢ়সংকল্প করা। (+ শব্দটিকে যদি ০ 
থেকে উদ্ধৃত ধরা হয়, তবে এর অর্থ খাটি করা। আর যদি >; থেকে 
ব্যুৎপনন ধরা হয়, তবে এর অর্থ বস্ত্র সেলাই করা ও তালি দেয়া। প্রথম 
অর্থের দিক দিয়ে (4৮ এর অর্থ এমন তওবা, যা রিয়া ও 
নাম-যশ থেকে খাটি-_কেবল আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তষ্টি অর্জন ও আযাবের 
ভয়ে ভীত হয়ে এবং গোনাহের কারণে অনুতপ্ত হয়ে গোনাহ্‌ পরিত্যাগ 
করা। দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে (+ শব্দটি এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার 
জন্যে হবে যে, তওবা গোনাহের কারণে সৎকর্মের ছিননবশ্ত্ তালি সংযুক্ত 
করে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন £ বিগত কর্মের জন্যে অনুতপ্ত 
হওয়া এবং ভবিষ্যতে তার পুনরাবৃত্তি না করার পাকাপোক্ত ইচ্ছা করাই 
[+ ৮; _কলবী (রহঃ) বলেন £ ০৯০ 44৮ হল মুখে কষমাপ্রার্থনা 
করা, অন্তরে অনুশোচনা করা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ভবিষ্যতে সেই 
গোনাহ্‌ থেকে দূরে রাখা। 

হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হল; তওবা কি? তিনি বললেন 
£ ছয়টি বিষয়ের একত্র সমাবেশ হলে তওবা হবে_(১) অতীত মন্দকর্মের 
জন্যে অনুতাপ (২) যেসব ফরয ও ওয়াজিব কর্ম তরক করা হয়েছে, 
সেগুলোর কাযা করা, (৩) কারও ধন-সম্পদ ইত্যাদি অন্যায়ভাবে গ্রহণ 
করে থাকলে তা প্রত্যাপণ করা, (৪) কাউকে হাতে অথবা মুখে কষ্ট দিয়ে 
থাকলে তজ্জন্যে ক্ষমা নেয়া, (৫) ভবিষ্যতে সেই গোনাহের কাছে না 
যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প হওয়া এবং (৬) নিজেকে যেমন আল্লাহ্‌ 
তাআলার নাফরমানী করতে দেখেছিল, তেমনি এখন আনুগত্য করতে 
দেখা।__মোযহারী)। 

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণিত তওবার উপরোক্ত শর্তসমূহ সবার কাছে 
স্বীকৃত। তবে কেউ সংক্ষেপে এবং কেউ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। 

2084৮  - ৬:৪ _ শব্দের অর্থ আশা আছে, 

কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য ওয়াদা । ওয়াদাকে আশা বলে ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে যে, মানুষের তওবা অথবা অন্য কোন সৎকর্ম হোক, কোনটিই 
জান্নাত ও যাগফেরাতের মূল্য হতে পারে না। নতুবা ইনসাফের দৃষ্টিতে 
আল্লাহ্‌ তাআলার জন্যে জরুরী হয়ে পড়ে যে, যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে, 
তাকে অবশ্যই জান্নাতে দাখিল করতে হবে। সৎকর্ষের এক প্রতিদান তো 





১৩৮৯ 


সুরাআতু-রাহ্রীম 


NAA 


পল 


প্রত্যেক মানুষ পার্থিব জীবনে প্রাপ্ত নেয়ামতের আকারে পেয়ে যায়। এর 
বিনিময় আইনের দৃষ্টিতে জান্নাত পাওয়া জরুরী নয়। এটা কেবল আল্লাহ্‌ 
তাআলার কৃপা ও অনুগ্রহের উপরই নির্ভরশীল। বোখারী ও মুসলিমের 
এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ তোষাদের কাউকে শুধু তার সৎকর্ম 
যুক্তি দিতে পারে না যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তাআলা কৃপা ও রহমতের ব্যবহার 
না করেন। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন £ ইয়া রসূলাল্লাহ, 
আপনাকেও মুক্তি দিতে পারে না? তিনি বললেন £ হা আমাকেও ।_ 
(মাযহারী)। 

hs SANIT — সূরার শেষভাগে 
আল্লাহ্‌ তাআলা চার জন নারীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। প্রথম দুই নারী দুই 
জন পয়গম্বরের পত্নী। তারা ধর্মের ব্যাপারে আপন আপন স্বামীর 
বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং গোপনে কাফের ও মুশরেকদেরকে সাহায্য 
করেছিল। ফলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। আল্লাহ্‌ তাআলার প্রিয় 
পয়গম্বরগণের বৈবাহিক সাহচর্যও তাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করতে 
পারেনি। তাদের একজন হযরত নূহ (আঃ)-এর পত্রী, তার নাম “ওয়াগেলা' 
বর্ণিত আছে। অপরজন লূত (আই) পত্নী, তার নাম “ওয়ালেহা' কথিত 
আছে।-_ক্রেতৃবী) তৃতীয়জন সর্ববৃহৎ কাফের, খোদায়ী দাবীদার 
ফেরাউনের পত্রী ছিলেন, কিন্তু হযরত মুসা (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করেছিলেন। আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে মহান মর্যাদা দান করেছেন এবং 
দুনিয়াতেই তাকে জান্নাতের আসন দেখিয়ে দিয়েছেন। স্বামীর ফেরাউনী 
আচরণ তার পথে মোটেই প্রতিবন্ধক হতে পরেনি। চতুর্থ জন হযরত 
মরিয়ম। তিনি কারও পত্রী নন, কিন্তু ঈমান ও সৎকর্মের বদৌলতে আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাকে নুবওয়তের গুণাবলী দান করেছেন, যদিও অধিকাংশ 
আলমের মতে তিনি নবী নন। 


এসব দৃষ্টান্ত দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, একজন মুমিনের ঈমান 
তার কোন কাফের স্বজন ও আত্মীয়ের উপকারে আসতে পারে না। তাই 
নবী ও ওলীগণের পত্রীরা যেন নিশ্চিন্ত না হয় যে, তারা তাদের স্বামীদের 
কারণে মুক্তি পেয়েই যাবে এবং কোন কাফের পাপাচারীর পত্রী যেন 
দুশ্চন্তাগনস্ত না হয় যে, স্বামীর কুফরী ও পাপাচার তার জন্যে ক্ষতিকর 


হবে? বরং প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে নিজেই নিজের ঈমান ও সংৎকর্মের 
চিন্তা করা উচিত। 
355695555599350555 

%235905  _ বিটা ফেরাউন-পত্ী হযরত আসিয়া 
বিনতে মুযাহিমের দৃষ্টাস্ত। মূসা (আঃ) যখন যাদুকরদের মোকাবেলায় 
সফল হন এবং যাদুকররা মুসলমান হয়ে যায়. তখন বিবি আসিয়া তার 
ঈমান প্রকাশ করেন। ফেরাউন জুদ্ধ হয়ে তাকে ভীষণ শাস্তি দিতে চাইল। 
কতক রেওয়ায়েতে আছে, ফেরাউন তার চার হাত পায়ে পেরেক মেরে 
বুকের উপর ভারী পাথর রেখে দিল, যাতে তিনি নড়াচড়া পর্যস্ত করতে না 
পারেন। এই অবস্থায় তিনি আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে আলোচ্য আয়াতে 
বর্ণিত দোয়া করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, ফেরাউন উপর 
থেকে একটি ভারী পাথর তার মাথার উপর ফেলে দিতে মনস্থ করলে তিনি 
এই দোয়া করেন। ফলে আল্লাহ্‌ তাআলা তার আত্মা কবজ করে নেন এবং 
পাথরটি নিষ্ধাণ দেহের উপর পতিত হয়। তিনি দোয়ায় বলেন £ হে আমার 
পালনকর্তা, আপনি নিজের সান্রিষ্যে জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ 
নিৰ্মাণ করুন। আল্লাহ্‌ তাআলা দুনিয়াতেই তাকে জান্নাতের গৃহ দেখিয়ে 
দেন। _(মোযহারী)। 

4৮৫95554858 _ ৮১০৩৪ বলে পয়গস্বরগণের 
প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ্‌ তাআলার সহীফা বোঝানো হয়েছে এবং এ বলে 
প্রসিদ্ধ এশীগ্র্থ ইঞ্জীল, যবুর ও তওরাত বোঝানো হয়েছে। 

59810559495 শব্দটি ০৩ -এর বহুবচন। এর অর্থ 
নিয়মিত এবাদতকারী, এটা হযরত মরিয়মের পরিচিতি। হযরত আবু মুসা 
(রট) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন £ পুরুষদের মধ্যে অনেকেই 
কাষেল ও সিদ্ধপুরুষ হয়েছেন, কিন্তু নারীদের মধ্যে কেবল ফেরাউন-পত্তী 
আসিয়া, এমরান তনয়া মরিয়ম সিদ্ধিলাভ করেছেন।_মোষহারী) বাহ্যতঃ 
এখানে নবুওয়তের গুণাবলী বোঝানো হয়েছে, যা নারী হওয়া সত্বেও তিনি 
অর্জন করেছেন।_(মাযহারী)। 

সূরা তাহ্রীম সমাপ্ত 
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সূরা আল-মুলক 
মক্কায় অবতীর্ণ? আয়াত ৩০ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু 

6) পুণ্যময় তিনি, যার হাতে রাজত়। তিনি সবকিছুর উপর সবশিক্তিমান। 
(২) যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা 
করেন--কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়। 
(৩) তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ্‌ 
তাআলার সৃষ্টিতে কোন তফাত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টিফিরাও ; 
কোন ফাটল দেখতে পাও কি? (৪) অতঃপর তুমি বার বার তাকিয়ে 
দেখ-_তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রাস্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। 
(৫) আমি সবন্মি আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত করেছি ; 
সেগুলোকে শয়তানদের জন্যে ক্ষেপণাস্রবৎ করেছি এবং প্রস্তুত করে 
রেখেছি তাদের জন্যে জলভ অগ্নির শান্তি। (৬) যারা তাদের 
পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে রয়েছে জাহানামের শান্তি । 
সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান। (৭) যখন তারা তথায় নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার 
উৎক্ষিপ্ত গজর্ন শুনতে পাবে। (৮) ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। 
যখনই তাতে কোন সম্পদায় নিক্ষিপ্ত হবে তখন তাদেরকে তার সিপাহীরা 
জিজ্ঞাসা করবে। তোমাদের কাছে কি কোন সতকর্কারী আগমন করেনি? 
(৯) তারা বলবে £ হা আমাদের কাছে সতকর্কারী আগমন করেছিল, 
অতঃপর আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম £ আল্লাহ্‌ তাআলা 
কোন কিছু নাজিল করেননি। তোমরা মহাবিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছ। (১০) 
তারা আরও বলবে £ যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে 
আমরা জাহানামবাসীদের মধ্যে থাকতাম লা। 









সূরা আল-মুলক 


সূরা মুলকের ফযীলত £ এই সূরাকে হাদীসে ওয়াকিয়া ও মুনজিয়া 
বলা হয়েছে। ওয়াকিয়া শব্দের অর্থ রক্ষাকারী এবং মুনজিয়া শব্দের অর্থ 
মুক্তিদানকারী। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ ০৮ 42 2 ০০৫ ৮৯ 
| ৮১০০ অর্থাৎ, এই সূরা আযাব রোধ করে এবং আযাব থেকে মুক্তি 
দেয়। যে এ সূরা পাঠ করে, তাকে এ সূরা কবরের আযাব থেকে রক্ষা 
করবে।__ক্রেতুবী)। 

হযরত ইবনে আববাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত; রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন 
£ আমার আস্তরিক বাসনা এই যে, সূরা মুলক প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে 
গ্রথিত থাকৃক। হযরত আবু হোরায়রার (রাঃ) রেওয়ায়েত ; রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেন £ আল্লাহ্‌ তাআলার কিতাবে একটি সুরা আছে, যার আয়াত 
তো মাত্র ত্রিশটি কিন্তু কেয়ামতের দিন এই সূরা এক এক ব্যক্তির পক্ষে 
সুপারিশ করবে এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল 
করবে; সেটা সূরা মূলক |--(কুরতবু)। 

BEE FAT OMG CHS 74 
০5% _থেকে ভ্ুত। এর শাব্দিক অর্থ বেশী হওয়া। এই শব্দটি আল্লাহ্‌ 
তাআলার শানে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় সর্বোচ্চ ও মহান। $১১১১ 
_ আল্লাহ্‌ তাআলার হাতে রয়েছে রাজত্ব। কোরআন পাকের স্থানে স্থানে 
আল্লাহ্‌ তাআলার জন্যে হাত অর্থে এ+ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্‌ 
তাআলা শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বহু উর্ধ্বে । তাই এটা একটা 4৮৯ 
শব্দ। একে সত্য বলে বিশ্বাস করা ওয়াজিব। কিন্তু এর অবস্থা ও স্বরূপ 
কারও জানার বিষয় নয়। এর রহস্য উদঘাটনে ব্রতী হওয়া অবৈধ। রাজত্ব 
বলে আকাশ ও পৃথিবী এবং ইহকাল ও পরকালের সার্বিক কর্তৃত্ব বোঝানো 
হয়েছে। আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলার জন্যে চারিটি গুণ দাবী করা হয়েছে। 
(এক) তিনি বিদ্যমান আছেন। (দুই) তিনি চরম পূর্ণত্ব গুণের অধিকারী 
এবং সবার উর্ধ্বে । (তিন) তার রাজত্ব আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত এবং 
(চার) তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। পরবর্তী আয়াতসমূহ এ দাবীর 
যুক্তি প্রমাণ রয়েছে, যা আল্লাহ্‌ তাআলার সৃষ্টজীবের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা 
করলেই ফুটে উঠে। তাই পরে আয়াতসমূহে সমগ্র সৃষ্টজগৎ ও সৃষ্টবস্তুর 
বিভিন্ন প্রকার দ্বারা আল্লাহ্‌ তাআলার অস্তিত্ব, তওহীদ এবং তার জ্ঞান ও 
শক্তিমত্তা সপ্রমাণ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম সৃষ্টির সেরা মানুষের অস্তিত্বে 
খোদায়ী কুদরতের যেসব নিদর্শন রয়েছে, সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি করে 
বলা হয়েছেঃ 5391554159 _এরপর কয়েক আয়াতে 
আকাশ সৃষ্টিতে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে প্রমাণ এনে বলা হয়েছে, 

ভিত —aরপর 4495891৩632 
থেকে দুই আয়াতে পৃথিবী সৃজন ও তার উপকারিতা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা 
বর্ণিত হয়েছে। অবশেষে শুন্যমণ্ডলে বসবাসরকারী সৃষ্টজীব পক্ষীদের 
উল্লেখ করে 74411 বলা হয়েছে। মোটকথা, সমগ্র সুরার 
মূল বিষয়বস্ত হচ্ছে আল্লাহ্‌ তাআলার অস্তিত্ব, জ্ঞান-গরিমা ও 
শক্তি-সামর্থ্যের পক্ষে প্রমাণাদি উপস্থাপিত করা। প্রসঙ্গক্রমে কাফেরদের 
শাস্তি, মুমিনদের প্রতিদান ইত্যাদি বিষয়বন্তও বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্‌ 
তাআলার পূর্ণ জ্ঞান ও শক্তির যেসব প্রমাণ মানুষের মধ্যে রয়েছে দু'টি 
শব্দের মাধ্যমে সেগুলো নির্দেশ করা হয়েছে। 


১৩৯১ সুরা আল-মূলক ১১১) 
৬৯১৭ 


রণ ও জীবনের স্বরূপ £ 83415559155. অর্থাৎ, তিনি মরণ 
ও জীবন সৃষ্টি করেছেন। মানুষের অবস্থাসমূহের ম্যে এখানে কেবল মরণ 
ও জীবন এই দু'টি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, এই দু'টি অবস্থাই 
মানব জীবনের যাবতীয় হাল ও ক্রিয়াকর্মে পরিব্যাপ্ত। জীবন একটি 
'অভিবাচক বিষয় বিধায় এর জন্যে সৃষ্টি শব্দ যথার্থই প্যোজ্য। কিন্তু মৃত্যু 
বাহ্তঃ নাস্তিবাচক বিষয়। অতএব, একে সৃষ্টি করার মানে কি? এই 
প্রশ্নের জওয়াবে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সর্বাধিক স্পষ্ট উক্তি এই যে, 
মৃত্যু নিরেট নাস্তিকে বলা হয় নচ বরং মৃত্যুর সংজ্ঞা হচ্ছে আত্মা ও দেহের 
সম্পর্ক ছিন্ন করে আত্মাকে অন্যত্র স্থানাস্তর করা। এটা অস্তিবাচক বিষয়। 
মোটকথা, জীবন যেমন দেহের একটি অবস্থার নাম, মৃত্যুও তেমনি একটি 
অবস্থা। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আববাস (রাঃ) ও অন্য কয়েকজন 
তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, মরণ ও জীবন দু'টি শরীরী সৃষ্টি। মরণ 
একটি ভেড়ার আকারে এবং জীবন একটি ঘোটকীর আকারে বিদ্যমান। 
বাহ্যতঃ একটি সহীহ্‌ হাদীসের সাথে সুর মিলিয়ে এই উক্তি করা হয়েছে। 
হাদীসে আছে, কেয়ামতের দিন যখন জানরাীরা জান্নাতে এবং জাহান্াধীরা 
জাহান্ামে দাখিল হয়ে যাবে, তখন মৃত্যুকে একটি ভেড়ার আকারে 
উপস্থিত করা হবে এবং পুলসিরাতের সন্নিকটে যবাই করে ঘোষণা করা 
হবে £ এখন যে যে অবস্থায় আছে অনস্তকাল সেই অস্থায়ই থাকবে। এখন 
থেকে কারও মৃত্যু হবে না। কিন্তু এই হাদীস থেকে দুনিয়াতে মৃত্যুর শরীরী 
হওয়া জরুরী হয় না; বরং এর অর্থ এই যে, দুনিয়ার অনেক অবস্থা ও কর্ম 
যেমন কেয়ামতের দিন শরীরী ও সাকার হয়ে যাবে, যা অনেক সহীহ্‌ 
হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তেমনি মানুষের মৃত্যুরূপী অবস্থাও কেয়ামতে শরীরী 
হয়ে ভেড়ার আকার ধারণ করবে এবং তাকে যবাই করা হবে।_. 
ক্রেত্বী)। 

তফসীরে-মাযহারীতে বলা হয়েছে, মৃত্যু নাপ্তি হলেও নিছক নাস্তি নয় 
৪ বরং এমন বস্তুর নাস্তি, যা কোন সময় অস্তিত্ব লাভ করবে। এ ধরনের 
সকল নাস্তিবাচক বিষয়ের আকার জড়-অস্তিত্ব লাভের পূর্বে 
“আলমে-মিছালে' (সাদৃশ জগতে) বিদ্যমান থাকে। এগুলোকে 
'আ'য়ানে-সাবেতা' তথা প্রতিষ্ঠিত বস্তনিচয় বলা হয়। এসব আকারের 
কারণে এগুলোর অস্তিলাভের পূর্বেও এক প্রকার অস্তিত্ব আছে। এরপর 
তফসীরে-মাযহারীতে 'আলমে-মিছাল' প্রমাণ করার উদ্দেশে অনেক 
হাদীস থেকে প্রমাণাদি বর্ণনা করা হয়েছে। 

মরণ ও জীবনের বিভিন্ন স্তর £ তফসীরে-মাযহারীতে আছে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় অপার শক্তি ও প্রজ্ঞা দ্বারা সৃষ্টিকে বিভিন্নভাগে 
বিভক্ত করে প্রত্যেককে এক প্রকার জীবন দান করেছেন। সর্বাধিক 
পরিপূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন মানবকে দান করা হয়েছে। এতে একটি বিশেষ 
সীষা পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তাআলার সত্তা ও গুণাবলীর পরিচয় লাভ করার 
যোগ্যতাও নিহিত রেখেছেন। এই পরিচয়ই মানুষকে খোদায়ী 
আদেশ-নিষেধের অধীন করার ভিত্তি এবং এই পরিচয়ই সেই আমানতের 
গুরুভার, যা বহন করতে আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা অক্ষমতা প্রকাশ 
করে কিন্তু মানুষ খোদা প্রদত্ত যোগ্যতার কারণে তা বহন করতে সক্ষম 
হয়। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ কোরআন 
পাকের নিয্নোক্ত আয়াতে রয়েছে £ 

বকা অ্া কাফেরকে মৃত এবং মুমিনকে 
জীবিত আখ্যা দেয়া হয়েছে। কারণ, কাফের তার উপরোক্ত পরিচয় বিনষ্ট 
করে দিয়েছে। সৃষ্টির কোন কোন প্রকারের মধ্যে জীবনের এই স্তর নেই, 
কিন্তু চেতনা ও গতিশীলতা বিদ্যমান আছে। এই জীবনের বিপরীতে আসে 





সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ নিম্োক্ত আয়াতে আছে, 
25588559923 _ এখানে জীবনের 
অর্থ অনুভূতি ও গতিশীলতা এবং মৃত্যুর অর্থ তা নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। 
কোন কোন সৃষ্টির মধ্যে এই অনুভূতি ও গতিশীলতাও নেই, কেবল বৃদ্ধি 
পাওয়ার যোগ্যতা আছে; যেমন সাধারণ বৃক্ষ ও উদ্ভিদ এ ধরনের জীবনের 
অধিকারী এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ 
৩৮৩-০০১৩৪$ আয়াতে আছে। এই তিন প্রকার জীবন মানব, 
জন্ত-জানোয়ার ও উদ্ভিদের মধ্যে সীমিত। এগুলো ব্যতীত অন্য কোন 
বস্তুর মধ্যে এই ধরনের জীবন নেই। তাই আল্লাহ্‌ তাআলা প্রস্তর নির্মিত 
প্রতিমা সম্পর্কে বলেছেনঃ 47:54) _কিন্ত এতদসন্বেও 
জড়পদার্থের মধ্যেও অস্তির জন্যে অপরিহার্য বিশেষ এক প্রকার জীবন 
বিদ্যমান আছে। এই জীবনের প্রভাবই কোরআন পাকে ব্যক্ত হয়েছেঃ 


14753৭5৩; _অৰ্থাৎ, এমন কোন বস্তু নেই, যা 
আল্লাহ্‌ তাআলার প্রশংসা-কীর্তন করে না। উপরোক্ত বর্ণনা থেকে 
আয়াতে মৃত্যুকে অগ্রে উল্লেখ করার কারণও ফুটে উঠেছে। মূলতঃ মৃত্যুই 
অথে। অস্তিত্বলাভ করে__এমন প্রত্যেক বস্তুই পূর্বে মৃত্যুজগতে থাকে। 
পরে তাকে জীবন দান করা হয়। একথাও বলা যায় যে, পরবর্তী 

5% 0451386138920, আয়াতে মরণ ও জীবন সৃষ্টি করার কারণ 
মানুষের পরীক্ষা নির্ণয় করা হয়েছে। এই পরীক্ষা জীবনের তুলনায় মৃত্যুর 
মধ্যে অধিক। কেননা, যে ব্যক্তি নিজের মৃত্যুকে উপস্থিত জ্ঞান করবে, সে 
নিয়মিত সৎকর্ম সম্পাদনে অধিকতর সচেষ্ট হবে। জীবনের মধ্যেও এই 
পরীক্ষা আছে। কারণ, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে মানুষ এই অভিজ্ঞজ্ঞতা 
লাভ করতে থাকে যে, সে নিজে অক্ষম এবং আল্লাহ্‌ তাআলা 
সর্বশক্তিমান। এ অভিজ্ঞতা মানুষকে সংকর্মে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্ত 
মৃত্যচন্তা কর্ম সংশোধন ও সৎকর্ম সম্পাদনের সর্বাধিক কার্যকর। 

হযরত আস্মার ইবনে ইয়াসীর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেনঃ ৬ ০১৬ ৮১ ৬০১ ০০৬০৮ অর্থাৎ, মৃত্যু 
উপদেশের জন্যে এবং বিশ্বাসই ধনাচ্যতার জন্যে যথেষ্ট ।--(তিবরানী) 
উদ্দেশ্য এই যে, বন্ধু বান্ধব ও স্বজনদের মৃত্যু প্রত্যক্ষকরণ সবচাইতে বড় 
উপদেশদাতা। যারা এই দৃশ্য দেখে প্রভাবাৰিত হয় না, অন্য কোন কিছু 
দ্বারা তাদের হওয়া সুদূর পরাহত। আল্লাহ্‌ তাআলা যাকে ঈমান ও 
বিশ্বাসরূপী ধন দান করেছেন, তার সমতুল্য কোন ধনাচ্য ও অমুখাপেক্ষ 
নেই। রবী ইবনে আস (রহঃ) বলেন £ মৃত্যু মানুষকে সংসারের সাথে 
সম্পর্কহীন করা ও পরকালের প্রতি আগ্রহান্বিত করার জন্যে যথেষ্ট। 

955৩ এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, মরণ ও জীবনের সাথে 
জড়িত মানুষের পরীক্ষা সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন £ আমি দেখতে 
চাই, তোমাদের মধ্যে কার কর্ম ভাল। একথা বলেননি যে, কার কর্ম 
বেশী। এ থেকে বোঝা যায় যে, কারও কর্মের পরিমাণ বেশী হওয়া আল্লাহ্‌ 
তাআলার কাছে আকর্ষণীয় ব্যাপার নয়; বরং কর্মটি ভাল, নির্ভুল ও 
মকবুল হওয়াই ধর্তব্য। এ কারণেই কেয়ামতের দিন মানুষের কর্ম গণনা 
করা হবে না; বরং ওজন করা হবে। এতে কোন কোন একটি কর্মের 
ওজনই হাজারো কর্ম অপেক্ষা বেশী হবে। 

ভাল কর্ম কি £ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) 
এই আয়াতে তেলাওয়াত করতঃ $4£ 621 পর্যস্ত পৌছে বললেন £ 
সেই ব্যক্তি ভাল কর্মী, যে আল্লাহ্‌ তাআলার হারামকৃত বিষয়াদি থেকে 


ll ne BEE 





















55৮ 
| SSeS SAL SENS 
দোলাতে] 
2৮৬০৪০৭3222 
25252 
099১১৩৫6222 
49606880348 
89964০28554 
AEE ACHING ASL AGL 
SINGH SIN GEIS 
[19451959865 
BFE Gi Clo It 
টির এ 





































































(১১) অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। জাহান্ামীরা দূর 
হোক। (১২) নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখে ভয় করে, তাদের 
জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরক্কার। (১৩) তোমরা তোমাদের কথা গোপনে 
বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক 
অবগত। (১৪) যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি 
সৃষ্জ্ানী, সম্যক জ্ঞাত। (১৫) তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে সুগম 
করেছেন, অতএব, তোমরা তার কাধে বিচরণ কর এবং তার দেয়া রিযিক 
আহার কর। তারই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে। ১৬) তোমরা কি ভাবনামুক্ত 
হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদেরকে ভূগর্তে বিলীন 
করে দেবেন, অতঃপর তা কাপতে থাকবে। (১৭) না তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে 
গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ 
করবেন, অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতকর্বাশী। 
(১৮) তাদের পূর্বর্তীরা মিথ্যারোপ করেছিল, অতঃপর কত কঠোর 
হয়েছিল আমার অস্বীকৃতি । (১৯) তারা কি লক্ষ্য করে না, তাদের মাথার 
উপর উড়ন্ত পক্ষীকুলের প্রতি-_পাখা বিস্তারকারী ও পাখা সংকোচনকারী? 
রহমান আল্লাহ্‌-ই তাদেরকে স্থির রাখেন তিনি সর্ব-বিষয় দেখেন। (২০) 
রহমান আল্লাহ্‌ তাআলা ব্যতীত তোমাদের কোন সৈন্য আছে কি, যে 
তোমাদেরকে সাহায্য করবে? কাফেররা বিশ্রাপ্তিতেই পতিত আছে। (২১) 
তিনি যদি রিষিক বন্ধ করে দেন, তবে কে আছে, যে তোমাদেরকে রিযিক 
দিবে বরং তারা অবাধ্যতা ও বিমুখতায় ডুবে রয়েছে।। (২২) যে ব্যক্তি 
উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি সৎ পথে চলে, না সে ব্যক্তি যে 
সোজা হয়ে সরলপথে চলে? 





সর্বাধিক বেচে থাকে এবং আল্লাহ্‌ তাআলার আনুসত্য করার জন্যে 
সদাসর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকে।-(ক্রত্বী)। 

295৩54605/51289৬  _ এই আয়াত থেকে বাহ্যত £ 
জানা যায় যে, দুনিয়ার মানুষ আকাশকে চোখে দেখতে পারে এবং উপরে 
যে নীলাভ শূন্যমণ্ডল পরিদৃষ্ট হয়, তাই আকাশ হবে, এটা জরুরী নয়। 
বরং এটা সম্ভবপর যে, আকাশ আরও অনেক অনেক উপরে অবস্থিত 
হবে। উপরে যে নীলাভ রঙ দেখা যায়, এটা বায়ু ও শূল্যমণ্ডলের রঙ। 
দার্শনিকগণ তাই বলে থাকেন। কিন্তু এ থেকে এটা ও জরুরী হয় না যে, 
আকাশ মানুষের দৃষ্টিগোচরই হবে না। এটা সম্ভবপর যে, এই নীলাভ 
শৃন্যমণ্ডল কাচের মত স্বচ্ছ হওয়ার কারণে বহু উপরে অবস্থিত আকাশ 
দেখার পথে অন্তরায় নয়। যদি একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, পৃথিবীতে 
থাকা অবস্থায় আকাশকে চোখে দেখা যেতে পারে না, তবে এই আয়াতে 
দেখার অর্থ হবে চিন্তা-ভাবনা করা ।_বেয়ানুল-কোরাঅন)। 
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[বলে নক্ষত্ররাজি বোঝানো হয়েছে। নিস্ুতম আকাশকে 
নক্ষত্ররাজির দ্বারা সুশোভিত করার জন্যে এটা জরুরী নয় যে, নক্ষত্ররাজি 
আকাশের গায়ে অথবা তার উপরে সংযুক্ত থাকবে ; বরং নক্ষত্ররাজি 
আকাশের বহু নিয়ে মহাশূন্যে থাকা অবস্থায়ও এই আলোকসজ্জা হতে 
পারে। আধুনিক গবেষণায় এটাই প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে। নক্ষত্ররাজিকে 
শয়তান বিতাড়িত করার জন্যে অঙ্গার করে দেয়ার অর্থ এরূপ হতে পারে 
যে, নক্ষত্ররাজি থেকে কোন অগ্নেয় উপাদান শয়তানদের দিকে নিক্ষেপ 
করা হয় এবং নক্ষত্ররাজি স্বস্থানেই থেকে যায়। সাধারণ দর্শকের দৃষ্টিতে 
এই অগ্নিস্ফুলঙ্গ নক্ষত্রের ন্যায় গতিশীল দেখা যায়। তাই একে তারকা 
খসে যাওয়া এবং আরবীতে *-5+। ৬৮৮০ বলে দেয়া হয়।_ 
ক্রেতবী)। 

এ থেকে আরও জানা গেল যে, এঁশী সংবাদাদি চুরি করার জন্যে 
শয়তানরা যখন উ্ধ্বগগণে আরোহণ করে, তখন তাদেরকে নক্ষত্ররাজি 
পর্যন্ত পৌছার আগেই বিতাড়িত করে দেয়া হয়।--(ক্রতুবী) এ পর্যন্ত 
বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তাআলার পূর্ণ জ্ঞান ও 
পূৰ্ণ শক্তির প্রমাণাদি বণিত হয়েছে। অতঃপর 28390865 থেকে 
সাত আয়াত পর্যন্ত কাফেরদের শাস্তি ও অনুগত মুমিনদের সওয়াব বর্ণনা 
করা হয়েছে। এরপর পুনরায় জ্ঞান ও শক্তির বর্ণনা রয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


055514040909১ _ 335 এর শান্দিক অর্থ বাধ্য 
ও অনুগত। যে জন্তু আরোহণের সময় গুদ্ধত্য প্রদর্শন করে না, তাকে 
4/১ বলা হয়। ৮৮ শব্দটি ৮ -এর বহুবচন। এর অর্থ কাধ। যে 
কোন জন্তর কাধ আরোহণের স্থান নয় ; বরং কোমড় অথবা ঘাড় 
আরোহণের জায়গা হয়ে থাকে। যে জন্ত আরোহীর জন্যে নিজের কাষও 
পেশ করে দেয়, সে খুবই বাধ্য, অনুগত ও বশীভূত হয়ে থাকে। তাই বলা 
হয়েছে, আমি ভূপৃষ্ঠকে তোমাদের জন্যে এমন বশীভূত করে দিয়েছি যে, 
তোমরা তার কাধে চরে অবাদে বিচরণ করতে পার। আল্লাহ্‌ তাআলা 
ভূপৃষ্ঠকে এমন সুষম করেছেন যে, এটা পানির ন্যায় তরলও নয় এবং রুটি 
ও কর্দমের ন্যায় চাপ সহযোগে নীচেও নেমে যায় না। ভূপৃষ্ঠ এরূপ হলে 


১৩৯৩ 
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৮১৪ 


০৮ 777৮ শীল 777 


তার উপর মানুষের বসবাস সম্ভবপর হত না। এমনিভাবে ভূপৃ্ঠকে লৌহ 
ও প্রস্তরের ন্যায় শক্তও করা হয়নি। এরূপ হলে তাতে বৃক্ষ ও শস্য বপন 
করা যেত না, কূপ ও খাল খনন করা যেত না এবং খনন করে সুউচ্চ 
অট্রালিকার ভিত্তি স্থাপন করা যেত না। এর সাথে সাথে আল্লাহ্‌ তাআলা 
ভূপৃষ্ঠকে স্থিরতা দান করেছেন, যাতে এর উপর দালান-কোঠা স্থির থাকে 
এবং চলাচলকারীরা হোচট না খায়। 


12814417553944) আল্লাহ্‌ তাআলা প্রথমে ভূপষ্ঠে 
টপস 
তাআলা প্রদত্ত রিযিক আহার কর। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, 
ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্য ভ্রমণ এবং পণ্যদ্রব্যের আমদানি-রফতানি 
আল্লাহ্‌ তাআলা প্রদত্ত রিযিক হাসিল করার দরজা। 72%) বাক্যে 
বলা হয়েছে যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে পানাহার ও বসবাসের উপকারিতা লাভ 
করার অনুমতি আছে, কিন্ত মৃত্যু ও পরকাল সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে যেয়ো 
না, পরিণামে তারই কাছে ফিরে যেতে হবে। ভূপৃষ্ঠে থাকা অবস্থায় 
পরকালের প্রস্তুতিতে লেগে থাকে। পরবর্তী আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছে 
যে, পৃথিবীতে বসবাসরত অবস্থায়ও আল্লাহ্‌ তাআলার আযাব আসতে 
পারে। এরশাদ হয়েছে ঃ 

IIS BILE ASU KB GL: 
তোমরা কি এ বিষয়ে ভাবনামুক্ত যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি 
তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন এবং ভূগর্ত তোমাদেরকে গিলে 
ফেলবে? অর্থাৎ, যদিও আল্লাহ্‌ তাআলা ভূপৃষ্ঠকে এমন সুষম করেছেন 
যে, খনন ব্যতীত কেউ এর অভ্যন্তরে যেতে পারে না, কিন্তু তিনি একে 
এরূপও করে দিতে সক্ষম যে, এই ভূতৃষ্ঠই তার উপরে 
বসবাসকারীদেরকে গ্রাস করে ফেলবে। পরের আয়াতে অন্য এক প্রকার 
আযাব সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। 

তিরিশ 16505 899 তু 2:00 

চি ae COB a RPE, আকাশে যিনি 
আছেন, তিনি তোমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করবেন এবং 
তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন? তখন তোমরা এই সতর্কবাণীর 
পরিণতি জানতে পারবে। কিন্তু তখন জানা নিষ্ফল হবে। আজ সুস্থ ও 
নিরাপদ অবস্থায় এ বিষয়ে চিন্তা কর। এরপর দুনিয়াতে আযাবপ্রাপ্ত 
জাতীসমূহের ঘটনাবলীর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য তাদের 
পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। G84 45023484৫৩5 
26 আয়াতের মর্মার্থ তাই। অতঃপর সুরার মূল বিষয়বস্তুর দিকে 
প্রত্যাবর্তন করে সৃষ্টির হাল-অবস্থা থেকে আল্লাহ্‌ তাআলার তওহীদ, জ্ঞান 
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ও শক্তির পক্ষে প্রমাণ আনা হয়েছে। স্বয়ং মানবসত্তা, আকাশ, নক্ষত্র, 
পৃথিবী ইত্যাদির অবস্থা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর শূন্য পরিমণ্ডলে 
উড়ন্ত পক্ষীকুলের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছেঃ 

72910115525 অর্থাৎ, তারা কি পক্ষীকুলকে মাথার উপর 
উড়তে দেখে না, যারা কখনও পাখা বিস্তার করে এবং কখনও সংকুচিত 
করে। এদের ব্যাপারে চিন্তা কর, এরা ভারী দেহবিশিষ্ট। সাধারণ নিয়মদৃষ্টে 
ভারীবস্ত উপরে ছাড়া হলে তা মাটিতে পড়ে যাওয়া উচিত। বায়ু 
সাধারণভাবে তা আটকাতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা পক্ষীকুলকে 
বায়মণ্লে স্থির থাকার মত করে সৃষ্টি করেছেন। বাতাসে ভর দেয়া এবং 
তাতে সন্তরণ করে বিচরণ করার জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে পাখা 
বিস্তার ও সংকোচনের মাধ্যমে বায়ু নিয়ন্ত্রণ করা নৈপুণ্য শিক্ষা দিয়েছেন। 
বলাবাহুল্য, বায়ুর মধ্যে এই যোগ্যতা সৃষ্টি করা যেরূপ পাখা তৈরী করা 
এবং পাখার মাধ্যমে বায়ু নিয়ন্ত্রণ করার নৈপুণ্য শিক্ষা দেয়া_ এগুলো সব 
আল্লাহ তাআলার অপার শক্তিরই ফলশ্রুতি। 
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FE _ এরপর সতর্ক করা হয়েছে যে, আকাশ থেকে 
বৃষ্টি বর্ষণ এবং ভূমি থেকে শস্য ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করার মাধ্যমে তোমরা 
আল্লাহ্‌ তাআলার যে রিযিক পাচ্ছ, এটা তোমাদের ব্যক্তিগত জায়গীর নয় 
; বরং আল্লাহ্‌ তাআলার দান ও বখশিস। তিনি তা বন্ধও করে দিতে 
পারেন।  8428.021013944094940% আয়াতের উদ্দেশ্য 
তাই। অতঃপর কাফেরদের জন্যে পরিতাপ করা হয়েছে, যারা নিজেরাও 
আল্লাহ্‌ তাআলার নির্দেশাবলী সম্পর্কে চিন্তা করে না এবং বর্ণনাকারীর 
বৰ্ণনাও শুনে না। 32:555৮315484 __ অর্থাৎ, তারা অবাধ্যতা ও 
সত্যবিমুখতায় বেড়েই চলেছে। অতঃপর কেয়ামতের মাঠে কাফের ও 
মুমিনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেয়ামতের মাঠে কাফেররা উপুড় 
হয়ে মস্তকের উপর ভর দিয়ে চলবে। বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে 
আছে যে, সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, কাফেররা মুখে ভর দিয়ে 
কিরূপে চলবে? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ যে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে 
পায়ে ভর দিয়ে চালনা করেছেন, তিনি কি মুখমণ্ডল ও মন্তকের উপর ভর 
দিয়ে চালাতে সক্ষম নন? নিয়োক্ত আয়াতে তাই বলা হয়েছে। 

FEL GS AUN i GEO 
+34১৫ _ অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুখমণ্ডলে ভর দিয়ে চলে, সে বেশী 
হেদায়েতপ্রাপ্ত, না যে সোজা চলে? শেষোক্ত ব্যক্তিই মুমিন। সে-ই 
হেদায়েত পেতে পারে। 


৮৮৯ 


১৩১৪ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ৮৭5 
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(২৩) বলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং দিয়েছেন কর্ণ, চক্ছু 
ও অস্তর। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (২৪) বলুন, তিনিই 
তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তারই কাছে তোমরা 
সমবেত হবে? (২৫) কাফেররা বলে £ এই প্রতিশ্রুতি কবে হবে, যদি 
তোমরা সত্যবাদী হও? (২৬) বলনু, এর জ্ঞান আল্লাহ্‌ তাআলার কাছেই 
আছে। আমি তো কেবল প্রকাশ্য সতকর্কারী। (২৭) যখন তারা সেই 
প্রতিক্রুতিকে আস দেখবে তখন কাফেরদের মুখমণ্ডল মলিন হয়ে পড়বে 
এবং কলা হবে £ এটাই তো তোমরা চাইতে। (২৮) বলুন, তোমরা কি 
ভেবে দেখেছ-_যদি আল্লাহ্‌ তাআলা আমাকে ও আমার সংগীদেরকে 
ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া করেন, তবে কাফেরদেরকে কে 
যন্ত্রণাদায়ক শান্তি থেকে রক্ষা করবে? (২৯) বলুন, তিনি পরম করুশাময়, 
আমরা তাতে বিশ্বাস রাখি এবং তারই উপর ভরসা করি। সত্বরই তোমরা 
জানতে পারবে, কে প্রকাশ্য পথ-্রষ্টতায় আছে। (৩০) বলুন, তোমরা 
ভেবে দেখেছ কি, যদি তোমাদের পানি ভূগন্ের গভীরে চলে যায়, তবে 
কে তোমাদেরকে সরবরাহ করবে পানির হোতযারা। 


সূরা আল-কলম 
মায় অবতীর্ঃ আয়াত ৫২ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে 
(5) নুদ__ শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের, যা তারা লিপিবদ্ধ করে, (২) 
আপনার পালনকর্তার অনু্াহে আপনি উন্মাদ নন। (৩) আপনার জন্যে 
অবশ্যই রয়েছে অশেষ পুরুস্কার। (৪) আপনি অবশ্যই মহান চরিক্রের 
(অধিকারী। (৫) সত্বরই আপনি দেখে নিবেন এবং তারাও দেখে নিবে (৬) 
কে তেষাদের মধ্যে বিকারহাত। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


অজ্পপর আবার মানব সৃষ্টিতে আল্লাহ্‌ তাআলার শক্তি ও জ্ঞানের কতিপয় 
বিকাশ বৰ্ণনা করা হয়েছেঃ 2-4/900-25265685805 
55055958339 27492 — অর্থাৎ, আপনি বলুন, আল্লাহ্‌ 
তাআলাই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের কর্ণ, চক্ষু ও অস্তর 
বানিয়েছেন, কিন্ত তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না। 

কর্ণ, চ্ষু ও অন্তরের বৈশিষ্ট্য £ আয়াতে মানুষের অঙ্গসমূহের মধ্যে 
তিন অঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর উপর জ্ঞান, অনুভূতি ও চেতনা 
নির্ভরূশীল। দার্শনিকগণ জ্ঞান ও অনুভূতির পাচটি উপায় বর্ণনা করেছেন। 
এগুলোকে পক্ষইন্দিয় বলা হয়। এগুলো হচ্ছে শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, আস্বাদন 
ও স্পর্শ। ঘ্রাণের জন্যে নাক আস্বাদনের জন্যে জিহ্বা তৈরী করা হয়েছে 
এবং স্পর্শশক্তি সমস্ত দেহে নিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা শ্রবণ 
করার জন্যে কর্ণ এবং দেখার জন্যে চক্ষু সৃষ্টি করেছেন। এখানে আল্লাহ্‌ 
তাআলা পঞ্চ ইন্দিয়ের মধ্য থেকে মাত্র দু'টি উল্লেখ করেছেন_কর্ণ ও 
চক্ছু। কারণ এই যে, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শের মাধ্যমে খুব কম বিষয়ের 
জ্ঞান মানুষ অর্জন করতে পারে। মানুষের জানা বিষয়সমূহের বিরাট অংশ 
শ্রবণ ও দর্শনের মধ্যে সীমিত। এতদুভয়ের মধ্যেও শ্রবণকে অগ্থে জানা 
হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, মানুষ সারাজীবনে যেসব বিষয়ের 
জ্ঞান অর্জন করে, তন্মধ্যে শোনা বিষয়সমূহের সংখ্যা দেখা বিষয়সমূহের 
তুলনায় বহুগুণ বেশী। অতএব, মানুষের অধিকাংশ জানা বিষয় এই দুই 
পথে অর্জিত হয় বিধায় এখানে পঞ্চইন্দরিয়ের মধ্য থেকে মাত্র দু'টি উল্লেখ 
করা হয়েছে। তৃতীয় বন্ত অস্তর হচ্ছে আসল ভিত্তি ও জ্ঞানের কেন্দ্রে। 
কানে শোনা ও চোখে দেখা বিষয়সমূহের জ্ঞানও অন্তরের উপর 
নির্ভরশীল। অস্তর যে জ্ঞানের কেন্দ্রে এর পক্ষে কোরআন পাকের অনেক 
আয়াত সাক্ষ্য দেয়। এর বিপরীতে দার্শনিকগণ মস্তিষ্কে জ্ঞানের কেন্দ্র 
মনে করেন। 


এরপর আবার কাফেরদের প্রতি হুশিয়ারী ও শাস্তিবাণী বর্ণিত হয়েছে। 
সূরার উপসংহারে বলা হয়েছে £ তোমরা যারা পৃথিবীতে বসবাস কর, 
ভূপৃষ্ঠকে খনন করে কূপ তৈরী কর এবং সেই পানি দ্বারা নিজেদের পান ও 
শস্য উৎপাদনের কাজ কর,. তোমরা ভূলে যেয়ো না যে, এগুলো 
তোমাদের ব্যক্তিগত জায়গীর নয়, আল্লাহ্‌ তাআলার দান। তিনিই পানি 
বর্ষণ করেছেন এবং সেই পানিকে বরফের সাগরে পরিণত করে পচন রোধ 
করার জন্যে পর্বতশূঙ্গে রেখে দিয়েছেন। অতঃপর এই বরফকে আস্তে 
আস্তে গলিয়ে পর্বতের শিরা উপশিরার পথে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে নামিয়ে 
দিয়েছেন। এরপর কোন পাইপলাইনের সাহায্য ব্যতিরেকে সেই পানিকে 
সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন। এখন তোমরা যেথা ইচ্ছা মাটি খনন করে পানি 
বের করতে পার। তিনি এই পানি মৃত্তিকার উপরের স্তরেই রেখে দিয়েছেন 
যা কয়েক ফুট মাটি খনন করেই বের করা যায়। এটা স্টার দান। তিনি 
ইচ্ছা করলে একে নিমের স্তরে তোমাদের নাগালের বাইরে নিয়ে যেতে 


1 
dei HCE GAIT LS 
অর্থাৎ, তারা ভেবে দেখুক, তারা যে পানি কূপের মাধ্যমে অনায়াসে 


বের করে পান করছে, তা যদি ভূগর্ভের গভীরে চলে যায়, তবে কোন্‌ 
শক্তি পানির এই স্রোতধারাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে? হাদীসে আছে, 


১৩৯৫ 


সুরা আল-কলম 


১০ 





এই আয়াত তেলাওয়াত করার পর বলা উচিত ....... অর্থাৎ, বিশ্ব 
পালনকর্তা আল্লাহ তাআলাই পুনরায় এই পানি আনতে পারেন_আমাদের 
শক্তি নেই। 


সূরা আল কলম 


সূরা মুলকে সৃষ্টজগতের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা থেকে আল্লাহ্‌ তাআলার 
অস্তিত্ব, তওহীদ, জ্ঞান ও শক্তির প্রমাণাদি বিবৃত হয়েছে। সূরা কলমে 
রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর প্রতি কাফেরদের দোষারোপের জওয়াব দেয়া 
হয়েছে। তাদের সর্বপ্রথম দোষারোপ ছিল এই যে, তারা আল্লাহ্‌ প্রেরিত 
পূর্ণ বুদ্ধিমান, পৃরণজ্ঞানী ও সৰ্বগুণে গুণানিত রসূলকে (নাউযুবিল্লাহ) উন্মাদ 
ও পাগল বলত। এর কারণ হয় এই ছিল যে, ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ 
ওহীর সময় তার প্রতিক্রিয়া রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র অঙ্গে ফুটে উঠত। 
এরপর তিনি ওহী থেকে প্রাপ্ত আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাতেন। এই 
গোটা ব্যাপারটি কাফেরদের জ্ঞান ও অনুভূতির উর্ধ্বে ছিল। তাই তারা 
একে পাগলামী আখ্যা দিত। না হয় এর কারণ ছিল এই যে, তিনি স্বজাতি 
ও সারা বিশ্বে বিদ্যমান ধর্মীয় বিশ্বাসের বিপরীতে এই দাবী করেন যে, 
আরাধনার যোগ্য আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ নেই। তারা যেসব স্বহস্ত নির্মিত 
প্রতিমাকে খোদা মনে করত, সেগুলো যে জ্ঞান ও চেতনা থেকে মুক্ত এবং 
কারও উপকার বা ক্ষতি করতে অক্ষম, একথা তিনি প্রকাশ্যে বর্ণনা 
করেন। এই নতুন ধর্মবিশ্বাসে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর কোন সাথী ছিল না। 
তিনি একাই এই দাবী নিয়ে আত্মরক্ষার বাহ্যিক সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াই সারা 
বিশ্বের মোকাবেলায় দীড়িয়ে যান। বাহ্যদশীদের দৃষ্টিতে এই উদ্দেশ সাফল্য 
লাভ করার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাই এরূপ দাবী নিয়ে দণ্ডায়মান 
হওয়াকে পাগলামী মনে করা হয়েছে। এছাড়া দোষারোপের উদ্দেশেও তো 
দোষারোপ হতে পারে। এমতাবস্থায় কোন কারণ ছাড়াই কাফেররা 
রসূলুল্লাহ সোঃ)-কে পাগল বলত। সূরার প্রথম আয়াতসমূহে তাদের এই 
ভ্রান্ত ধারণা শপথ সহকারে খণ্ডন করা হয়েছে। 
45595465855 15 T নল অক্ষরটি 
একটি খণ্বর্ণ। কোরআন পাকের অনেক সূরার প্রারস্তে এ ধরনের খণ্ডবর্ণ 
ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্‌ ও রসূল ব্যতীত এগুলোর অর্থ কারও জানা 
নেই। এ সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করতে উ্মতকে নিষেধ করা হয়েছে। 

কলমের অর্থ এবং কলমের ফযীলত £ এখানে কলমের অর্থ 
সাধারণ কলমও হতে পারে। এতে ভাগ্যলিপির কলম এবং ফেরেশতা ও 
মানবের লেখার কলম অন্তর্ভুক্ত। এখানে বিশেষতঃ ভাগ্যলিপির কলমও 
বোঝানো যেতে পারে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি তাই। এই 
বিশেষ কলম সম্পর্কে হ্যরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌ তাআলা কলম সৃষ্টি করেন এবং 
তাকে লেখার আদেশ করেন। কলম আরয করল £ কি লিখব? তখন 
খোদায়ী তকদীর লিপিবদ্ধ করতে আদেশ করা হল। কলম আদেশ 
অনুযায়ী অনস্তকাল পর্যন্ত সন্তাব্য সকল ঘটনা ও অবস্থা লিখে দিল। সহীহ্‌ 
মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা সমগ্র সৃষ্টির তকদীর আকাশ ও পৃথিবী 
সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে লিখে দিয়েছিলেন। 

হযরত কাতাদাহ্‌ (রহঃ) বলেন £ কলম আল্লাহ্‌ প্রদত্ত একটি বড় 





নেয়ামত। কেউ কেউ বলেছেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা সর্বপ্রথম তকদীরের 
কলম সৃষ্টি করেছেন। এই কলম সমগ্র সৃষ্টজগৎ ও সৃষ্টির তকদীর লিপিবদ্ধ 
করেছে। এরপর দ্বিতীয় কলম সৃষ্টি করেছেন। এই কলম দ্বারা পৃথিবীর 
অধিবাসীরা লিখে এবং লিখবে। সূরা ইকরার এ), 5 আয়াতেও এই 
কলমের উল্লেখ আছে। 

সারকথা, আয়াতে কলম এবং কলম দ্বারা যা কিছু লেখা হয়, তার 
শপথ করে আল্লাহ্‌ তাআলা কাফেরদের দোষারোপ খণ্ডন করে বলেছেনঃ 
344৩557430 অৰ্থাৎ, আপনি আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহ 
ও কৃপায় কখনও পাগল নন। এখানে 57429, যোগ করে দাবীর স্বপক্ষে 
দলীলও দেয়া হয়েছে যে, যার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কৃপা থাকে, সে 
কিরূপে পাগল হতে পারে? তাকে যে পাগল বলে, সে নিজেই পাগল। 

আলেমগণ বলেন £ কোরআন পাকে আল্লাহ্‌ তাআলা যে বস্তুর শপথ 
করেন, তা শপথের বিষয়বস্তুর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ হয়ে থাকে। এখানে 
2985 বলে বিশ্বু- ইতিহাসের যা কিছু লিখা হয়েছে এবং লিখা হচ্ছে, 
তাকে সাক্ষ্য-প্রমাণরূপে উপস্থিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 
বিশ্ব-ইতিহাসের পাতা খুলে দেখ, এমন মহান চরিত্র ও কর্মের অধিকারী 
ব্যক্তি পাগল হতে পারে কি? এরূপ ব্যক্তি তো অপরের জ্ঞান-বুদ্ধির 
সংস্কারক হয়ে থাকে। অতঃপর উপরোক্ত বিষয়বস্তুর সমর্থনে বলা 
হয়েছেঃ 


349519350519 অৰ্থাৎ, আপনার জন্যে অশেষ পুরস্কার 
রয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আপনার যে কাজকে তারা পাগলামী বলছে, 
সেটা আল্লাহ্‌ তাআলার সর্বাধিক প্রিয় কাজ। এর জন্যে আপনাকে 
পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কারও এমন, যা কখনও নিঃশেষ হবে না 
_ চিরস্তন। জিজ্ঞাসা করি, কোন পাগলকে তার কর্মের জন্যে পুরস্কৃত 
করা হয় কি? অতঃপর আরেকটি বাক্য দ্বারা এই বিষয়বস্তুর আরও 
সমর্থন করা হয়েছে 


৮১3৭ ৩০০ এতে রসূলে করীম (সাঃ)- এর উত্তম চরিত্র 
সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে £ 
জ্ঞানপাপীরা, তোমরা একটু চিন্তা করে দেখ, দুনিয়াতে যারা পাগল ও 
উন্মাদ, তাদের চরিত্র ও কর্ম কি এরূপ হয়ে থাকে? 


রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মহৎ চরিত্র £ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) 
বলেন £ মহৎ চরিত্রের অর্থ মহৎ ধর্ম। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে 
ইসলাম ধর্ম অপেক্ষা অধিক প্রিয় কোন ধর্ম নেই। হযরত আয়েশা (রাঃ) 
বলেন £ স্বয়ং কোরআন রসূলে করীম (সাঃ)-এর মহৎ চরিত্র। অর্থাৎ, 
(কোরআন পাক যেসব উত্তম কর্ম ও চরিত্র শিক্ষা দেয়, তিনি সেসবের 
বাস্তব নমুনা। হযরত আলী (রাঃ) বলেন £ মহৎ চরিত্র বলে কোরআনের 
শিষ্টাচার বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ, যেসব শিষ্টাচার কোরআন শিক্ষা 
দিয়েছে। সব উক্তির সারমর্ম প্রায় এক। রসূলে করীম (সাঃ)-এর সততায় 
আল্লাহ্‌ তাআলা যাবতীয় উত্তম চরিত্র পূর্ণমাত্রায় সন্নিবেশিত করে 
দিয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেন £ 3১৯3 (১৬০ (23 ০০ অর্থাৎ, 
আমি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দান করার জন্যেই প্রেরিত হয়েছি। __ (আবু 
হাইয়ান) 


303%, 6379257485  শীঘই আপনিও দেখে নিবেন 
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হয়েছে এবং তিনি জানেন যারা সৎপথধাণ্ত। (৮) অতএব, আপনি 
মি্যারোপকারীদের আনুগত্য করবেন না। (৯) তারা চায় যদি আপনি 
নমনীয় হন, তবে তারাও নমনীয় হবে। (১০) যে অধিক শপথ করে, যে 
লাঞ্ছিত, আপনি তার আনুগত্য করবেন না, (১১) যে পশ্চাতে নিন্দা করে 
একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে ফিরে, (১২) যে ভাল কাজে বাধা 
দেয়, সে সীমালত্ঘন করে, সে পাপিষ্ঠ, (১৩) কঠোর স্বভাব, তদুপরি 
কুখ্যাত ; (৪) এ কারণে যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্ভান-সম্ভতির 
অধিকারী। (১৫) তার কাছে আমার আয়াত পাঠ করা হলে সে বলে £ 
সেকালের উপকথা। (১৬) আমি তার নাসিকা দাগিয়ে দিব। (১৭) আমি 
তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেমন পরীক্ষা করেছি উদ্যানওয়ালাদের, যখন 
তারা শপথ করেছিল যে, সকালে বাগানের ফল আহরণ করবে, (১৮) 
“ইনশাআল্লাহ না বলে (১৯) অতঃপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে 
বাগানে এক বিপদ এসে পতিত হলো। যখন তারা নিহিত ছিল। (২০) ফলে 
সকাল পথস্ত হয়ে গেল ছিনিবিচ্ছিন তৃপসম। (২১) সকালে তারা একে 
অপরকে ডেকে বলল, (২২) তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও, তবে 
সকাল সকাল ক্ষেতে চল। (২৩) অতঃপর তারা চলল ফিসফিস করে কথা 
বলতে বলতে, (২৪) অদ্য যেন কোন ঘিসকীন ব্যক্তি তোমাদের কাছে 
বাগানে প্রবেশ করতে না পারে। (২৫) তারা সকালে লাফিয়ে লাফিয়ে 
সজোরে রওয়ানা হল। (২৬) অতঃপর যখন তারা বাগান দেখল, তখন 
বললঃ আমরা তো পথ ভুলে গেছি। (২৭) বরং আমরা তো কপালপোড়া, 
(২৮) তাদের উত্তম ব্যক্তি বলল £ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখনও 
তোমরা আল্লাহ্‌ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করছো না কেন? (২৯) তারা 
বলল £ আমরা আমাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, নিশ্চিতই 
আমরা সীমালত্বনকারী ছিলাম (৩০) অতঃপর তারা একে অপরকে 
ভতগনা করতে লাগল। (৩১) তারা বললঃ হায়! দূর্ভোগ আমাদের আমরা 
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এবং কাফেররাও দেখে নিবে যে, কে বিকারগ্রস্ত। ০৯ শব্দের অর্থ 
এস্থলে বিকারগ্বস্ত পাগল। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
প্রতি পাগল বলে দোষারোপকারীদের উক্তি প্রমাণাদি দ্বারা খণ্ডন করা 
হয়েছিল। এই আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, অদূর ভবিষ্যতেই এ 
তথ্য ফাস হয়ে যাবে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) পাগল ছিলেন, না যারা তাকে 
পাগল বলত, তারাই পাগল ছিল। সেমতে অল্পদিনের মধ্যেই বিষয়টি 
বাস্তব সত্য হয়ে বিশববাসীর চোখের সামনে এসে যায় এবং পাগল 
আখ্যাদানকারীদের মধ্য থেকেই হাজার হাজার লোক ইসলামে দীক্ষিত 
হয়ে রসূলে করীম (সাঃ)-এর অনুসরণ ও মহববতকে সৌভাগ্যের বিষয় 
মনে করতে থাকে। অপরদিকে তওফীক থেকে বঞ্চিত অনেক হতভাগা 
দুনিয়াতেও লাঙ্ছিত ও অপমানিত হয়ে যায়। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

৩9৯৩৫ ৫১3551385950155% অৰ্থাৎ, আপনি 
মিথ্যারোপকারীদের কথা মানবেন না। তারা তো চায় যে, আপনি 
প্রচারকার্ধে কিছুটা নমনীয় হলে এবং শিরক ও প্রতিমা পূজায় তাদেরকে 
বাধা না দিলে তারাও নমনীয় হয়ে যাবে এবং আপনার প্রতি বিদ্রাপ, 
(দোষারোপ ও নির্যাতন ত্যাগ করবে। __ (কুরতুবী) 

সরল 3৯০৩ 
53054951 _ আপনি আনুগত্য করবেন না এমন ব্যক্তির, 
যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঙ্ছিত, যে দোষারোপ করে, যে 
পশ্চাতে নিন্দা করে, যে একের কথা অপরের কাছে লাগায়, যে সৎকাজে 
বাধাদান করে, যে সীমালংঘন করে, যে অত্যধিক পাপাচার করে, যে 
কঠোর স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত। + শব্দের অর্থ পিতৃ পরিচয়হীন 
জারজ আয়াতে যে ব্যক্তির এসব বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে, সে জারজই 
ছিল। 

পূর্ববর্তী আয়াতে সাধারণ কাফেরদের আনুগত্য না করার এবং ধর্মের 

ব্যাপারে কোনরূপ নমনীয়তা অবলম্বন না করার ব্যাপক আদেশ ছিল। এই 
আয়াতে বিশেষ করে দুষ্টমতি কাফের ওলীদ ইবনে-মুগীরার কন্বভাব বর্ণনা 
করে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার ও তার আনুগত্য না করার 
বিশেষ আদেশ দেয়া হয়েছে। এরপরও কয়েক আয়াতে এই ব্যক্তির মন্দ 
চরিত্র ও অবাধ্যতা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছেঃ EF 
অর্থাৎ, আমি কেয়ামতের দিন তার নাসিকা দাগিয়ে দিব। ফলে পূর্ববর্তী 
সব লোকের সামনে তার লাঙ্ছনা ফুটে উঠবে। +৮, শব্দটি বিশেষভাবে 
হাতী অথবা শৃকরের শুঁড়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে ওলীদের 
নাসিকাকে ঘৃণা প্রকাশার্থে "+৮, শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। 

৭0300529305, অৰ্থাৎ, আমি মকাবাসীদেরকে 
পরীক্ষায় ফেলেছি, যেমন উদ্যানের মালিকদের পরীক্ষায় ফেলেছিলাম। 
পূর্বের আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর প্রতি মন্কাবাসী কাফেরদের 
দোষারোপের জওয়াব ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তাআলা 
বিগত যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করে মক্কাবাসীদেরকে সতর্ক করেছেন। 
মক্কাবাসীদেরকে পরীক্ষায় ফেলার অর্থ এরূপ হতে পারে যে, বর্ণিতব্য 
কাহিনীতে উদ্যানের মালিকদেরকে যেমন আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় 
নেয়ামতরাজি দ্বারা ভূষিত করেছিলেন, তারা কৃতস্বতা করেছিল। ফলে 


১৩৯৭ 


সুরা আল-কলম 


৮১৪ 





তাদের উপর আযাব পতিত হয়েছিল এবং নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া 
হয়েছিল, তেমনি আল্লাহ্‌ তাআলা মকাবাসীদেরকেও নেয়ামতরাজি দান 
করেছেন। তাদের সর্ববৃহৎ নেয়ামত তো এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে 
তাদের মধ্যেই পয়দা করেছেন। এছাড়া তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত 
দান করেছেন এবং তাদেরকে স্বাচ্ছন্দ্যশীল করেছেন। এসব নেয়ামত 
মন্কাবাসীদের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ। আল্লাহ্‌ দেখতে চান যে, তারা এসব 
নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কি না এবং আল্লাহ্‌ ও রসূলের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করে কি না। যদি তারা কুফর ও অবাধ্যতায় অটল থাকে, 
তবে উদ্যানের মালিকদের কাহিনী থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। 


উদ্যানের মালিকদের কাহিনী £ হযরত ইবনে আববাস প্রমুখের 
ভাষ্য অনুযায়ী এই উদ্যান এয়ামনে অবস্থিত ছিল। হযরত যায়েদ ইবনে 
জুবায়ের-এর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এয়ামনের রাজধানী ও প্রসিদ্ধ 
শহর “সান আ”' থেকে ছয় মাইল দূরে এই উদ্যান অবস্থিত ছিল। কারও 
কারও মতে এটা আবিসিনিয়ায় ছিল। __ (ইবনে-কাসীর) উদ্যানের 
মালিকরা ছিল আহলে - কিতাব। ঈসা (আঃ)-এর আকাশে উিত হওয়ার 
কিছুকাল পরে এই ঘটনা ঘটে। __ (কুরতুবী) 

একজন সৎকর্মপরায়ন ব্যক্তি এই উদ্যানটি তৈরী করেছিলেন। তিনি 
ফসল কাটার সময় কিছু ফসল ফকীর-মিসকীনদের জন্যে রেখে দিতেন। 
তারা সেখান থেকে খাদ্য-শস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করত। 
এমনিভাবে ফসল মাড়ানোর সময় যেসব দানা ভূষির মধ্যে থেকে যেত, 
সেগুলোও ফকীর- মিসকীনদের জন্যে রেখে দিতেন। এই নিয়ম অনুযায়ী 
উদ্যানের বৃক্ষ থেকে ফল আহরণ করার সময় যেসব ফল নীচে পড়ে 
যেত;সেগুলোও ফকীর-মিসকীনদের জন্যে রেখে দিতেন এ কারণেই 
ফসল কাটা ও ফল আহরণের সময় বিপুল সংখ্যক ফকীর-মিসকীন 
সেখানে সমবেত হত। এই সাধু ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার তিন পুত্র উদ্যান ও 
ক্ষেতের উত্তরাধিকারী হল। তারা পরস্পরে বলাবলি করল £ আমাদের 
পারিবারিক-পরিজন বেড়ে গেছে। সেই তুলনায় ফসলের উৎপাদন কম। 
তাই এখন ফকীর -মিসকীনদের জন্য এত শস্য ও ফল রেখে দেয়ার সাধ্য 
আমাদের নেই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, পুত্রত্রয় উচ্ছ্জ্খল 
যুবকদের ন্যায় বলল £ আমাদের পিতা বেওকুফ ছিল তাই বিপুল 
পরিমাণে খাদ্যশস্য ও ফল মিসকীনদের জন্যে রেখে দিত। অতএব, 
আমাদের কর্তব্য এই প্রথা বন্ধ করে দেয়া। অতঃপর তাদের কাহিনী স্বয়ং 
কোরআনের ভাষায় নিম্নরূপ £ 

2002000559) অৰ্থাৎ, তারা 
পরস্পরে শপথ করে বলল £ এবার আমরা সকাল-সকালেই যেয়ে 
ক্ষেতের ফসল কেটে আনব, যাতে ফকীর-মিসকীনরা টের না পায় এবং 
পিছনে পিছনে না চলে। এই পরিকল্পনার প্রতি তাদের এতটুকু দৃঢ় আস্থা 
ছিল যে, ইনশাআল্লাহ্‌ বলারও প্রয়োজন মনে করল না। আগামীকালের 
কোন কাজ করার কথা বলার সময় “ইনশাআল্লাহ্‌ আগামীকাল একাজ 
করব” বলা সুন্নত। তারা এই সুন্নতের পরওয়া করল না। কোন কোন 
তফসীরবিদ 325; এর এরূপ অর্থ করেছেন যে, আমরা সম্পূর্ণ 
খাদ্যশস্য ও ফল নিয়ে আসব এবং ফকীর-মিসকীনদের অংশ বাদ দিব না। 
_ আযহারী) 
350544৩৬5 অতঃপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ 

থেকে এই ক্ষেতে ও উদ্যানে একটি বিপদ হানা দিল। কোন কোন 





রেওয়ায়েতে আছে যে, পি বিলে জর কেলোর 





অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন তারা সবাই নিদ্বামগ্র। SARE 1৮৮ 
শব্দের অর্থ ফল ইত্যাদি কর্তন করা ।/৮-৮ এর অর্থ কর্তিত। উদ্দেশ্য এই 
যে, ফসল কেটে নেয়ার পর ক্ষেত যেমন সাফ ময়দান হয়ে যায়, অগ্নি 
এসে ক্ষেতে সেইরূপ করে দিল। 4/০ এর অর্থ কালো রাত্রিও হয়। এই 
অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই যে, ফসলও কালো রাত্রির ন্যায় কালো সম 
হয়ে গেল।-- (মাযহারী) 

৩৯545 অর্থাৎ, যারা অতি প্রত্যুষেই একে অপরকে ডেকে 
বলতে লাগল £ যদি ফসল কাটতে চাও, তবে সকাল-সকালই ক্ষেতে চল। 





কযা বলতেছিল, যাতে ফকীর-মিসকীনরা টের পেয়ে সাথে না চলে। 
22333441553 - ১ শব্দের অর্থ নিষেধ করা ও রাগা, 
গোস্বা দেখানো। উদ্দেশ্য এই যে, তারা ফকীর-মিসকীনকে কিছু না দিতে 


সক্ষম, এরূপ ধারণা নিয়ে রওয়ানা হল। যদি কোন ফকীর এসেও যায়, 
তবে তাকে হটিয়ে দিবে। 


৩2৫0$৩09ঞ যখন গস্তব্য্থলে পৌছে ক্ষেত-বাগান 
কিছুই দেখতে পেল না, তখন প্রথমে বলল £ আমরা পথ ভুলে অন্যত্র 
এসে গেছি। কিন্তু পরে নিকটবর্তী স্থান ও আলামত দেখে বুঝতে পারল 
যে, গস্তব্যস্থলেই এসেছি; কিন্ত ক্ষেত পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তখন তারা 
বলল £ 22350360 _ আমরা এই ফসল থেকে বঞ্চিত হয়ে 
গেছি। 


6596592184440$ তাদের মধ্যে যে মাঝারী 
ব্যক্তি ছিল, অর্থাৎ, পিতার ন্যায় সৎকর্মপরায়ন এবং আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় 
করে আনন্দ লাভকারী ছিল, সে বলল £ আমি কি পূর্বেই তোমাদেরকে 
বলিনি যে, আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা কর না কেন? অর্থাৎ, তোমরা মনে 
কর যে, ফকীর-মিসকীনকে ধন-সম্পদ দিয়ে দিলে আল্লাহ্‌ তাআলা এর 
পরিবর্তে ধন-সম্পদ দিবেন না, অথচ আল্লাহ্‌ তাআলা এ বিষয় থেকে 
পবিত্র। যারা তার পথে ব্যয় করে, তিনি নিজের কাছ থেকে তাদেরকে 
আরও বেশী দিয়ে দেন।-__ (মাযহারী) 

G70 তখন এই ব্যক্তির কথা কেউ না 
শুনলেও এখন সবাই স্বীকার করল যে,আল্লাহ্‌ তাআলা সকল ক্রটি ও 
অভাব থেকে পবিত্র এবং তারা নিজেরাই জালেম। কারণ, তারা 
ফকীর-মিসকীনের অংশও হজম করতে চেয়েছিল। 

এই মধ্যপন্থী ব্যক্তি সত্য কথা বলেছিল এবং সে অন্যদের চেয়ে ভাল 
ছিল। কিন্তু শেষ পর্যস্ত সে দুষ্টদের সঙ্গী হয়ে তাদেরই মতানুসারে কাজ 
করতে সম্মত হয়ে গিয়েছিল। তাই তার দশাও তাদের মতই হয়েছিল। এ 
থেকে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে পাপকাজে নিষেধ করে, 
অতঃপর তাদেরকে বিরত না হতে দেখে নিজেও তাদের সাথে শরীক হয়ে 
যায়, সে-ও তাদের অনুরূপ। তার উচিত নিজেকে পাপ কাজ থেকে 
বাচিয়ে রাখা। 


594 SBA AEST 
৩৮৫ 8505 


অর্থাৎ, তারা নিজেদের 
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(৩২) সম্ভবতঃ আমাদের পালনকর্তা পরিবর্তে এর চাইতে উত্তম বাগান 
আমাদেরকে দিবেন। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে আশাবাদী 
(৩৩) শান্তি এভাবেই আসে এবং পরকালের শাস্তি আরও গুরুতর ; যদি 
তারা জানত! (৩৪) মোতাকীদের জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে 
নেয়ামতের জানাত। (৩৫) আমি কি আজ্ঞাবহদেরকে অপরাধীদের ন্যায় 
গণ্য করব? (৩৬) তোমাদের কি হল? তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ? 
(৩৭) তোমাদের কি কোন কিতাব আছে, যা তোমরা পাঠ কর (৩৮) 
তাতে তোমরা যা পছন্দ কর, তাই পাও? (৩৯) না তোমরা আমার কাছ 
থেকে কেয়ামত পযন্ত বলবৎ কোন শপথ নিয়েছ যে, তোমরা তাই পাবে 
যা তোমরা সিদ্ধান্ত করবে? (৪০) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন 
তাদের কে এ বিষয়ে দায়িতশীল? (৪১) না তাদের কোন শরীক উপাস্য 
আছে? থাকলে তাদের শরীক উপাস্যদেরকে উপস্থিত করুক যদি তারা 
সত্যবাদী হয়। (৪২) গোছা পযন্ত পা খোলার দিনের কথা স্বরণ কর, 
সেদিন তাদেরকে সেজদা করতে আহ্বান জানানো হবে, অতঃপর তারা 
সক্ষম হবে না। (৪৩) তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে; তারা লাঙছাধত্ত হবে, 
অথচ যখন তারা সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল, তখন তাদেরকে সেজদা 
করতে আহ্বান জানানো হত। (8৪) অতএব, যারা এই কালামকে মিথ্যা 
বলে, তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি এমন ধীরে ধীরে তাদেরকে 
জাহান্রামের দিকে নিয়ে যাব যে, তারা জানতে পারবে না। (৪৫) আমি 
তাদেরকে সময় দেই। নিশ্চয় আমার কৌশল মজবৃত। (৪৬) আপনি কি 
তাদের কাছে পারিশ্রমিক চান? ফলে তাদের উপর জরিমানার বোঝা 
পড়েছে? (৪৭) না তাদের কাছে গায়বের খবর আছে? অতঃপর তারা তা 
লিপিবদ্ধ করে। (৪৮) আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় 
সবর করুন এবং মাছওয়ালা ইউনুসের মত হবেন না, যখন সে দুঃখাকুল 
মনে প্রার্থনা করেছিল। 





অপরাধ স্বীকার করার পরও একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগল যে, 
তৃই-ই প্রথমে ভ্রান্ত পথ দেখিয়েছিলি, যদ্দরুন এই আযাব এসেছে। অথচ 
তাদের কেউ একা অপরাধী ছিল না বরং সবাই অথবা অধিকাংশ 
অপরাধে শরীক ছিল। 


আজকাল এই বিপদটি ব্যাপকাকারে দেখা যায়। অনেকগুলো দলের 
সমষ্টিগত কর্মের ফলে কোন ব্যর্থতা অথবা বিপদ আসলে একে অপরকে 
দোষী করে সময় নষ্ট করাও একটি বিপদ হয়ে দেখা দেয়। 
সাব্যস্ত করার পর যখন তারা চিন্তা করল, তখন সবাই একবাক্যে স্বীকার 
করল যে, আমরা সবাই অবাধ্য ও গোনাহগার। তাদের এই অনুতপ্ত 
স্বীকোরোক্তি তওবার স্থলাভিষিক্ত ছিল। এ কারণেই তারা আশাবাদী হতে 
পেরেছিল যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে আরও উত্তম উদ্যান দান 
করবেন। 

ইমাম বগভীর রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ বলেন £ 
আমি খবর পেয়েছি যে, তাদের খাটি তওবার বদৌলতে আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাদেরকে আরও উত্তম বাগান দান করেছিলেন। সেই বাগানের এক একটি 
আঙ্গুর-গুজ্ছ এক খচ্চরের বোঝা হয়ে যেত।-_মোষহারী) 

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

৩1৫ মকাবাসীদের উপর দুর্তক্ষরপী আযাবের সংক্ষিপ্ত 
এবং উদ্যান মালিকদের ক্ষেত ভূলে যাওয়ার বিস্তারিত বর্ণনার পর সাধারণ 
বিধি বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্র আযাব আসে, তখন 
এমনিভাবেই আসে। দুনিয়ায় এই আযাব আসার পরও তাদের পরকালের 
আযাব দূর হয়ে যায় না; বরং পরকালের আযাব ভিন্ন এবং তদপেক্ষা 
কঠোর হয়ে থাকে। 


9১৯৩১3৫৩50353. অৰ্থাৎ, যারা কেয়ামতের কথা 
অবিশ্বাস করে, আপনি তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। এরপর দেখুন 
আমি কি করি। এখানে “ছেড়ে দিন” কথাটি একটি বাকপদ্ধতির অনুসরণে 
বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য আল্লাহ্র উপর ভরসা করা। এর সারমর্ম এই যে, 
কাফেরদের পক্ষ থেকে বার বার এই দাবীও পেশ করা হত, যদি আমরা 
বাস্তবিকই আল্লাহর কাছে অপরাধী হয়ে থাকি এবং আল্লাহ্‌ আমাদেরকে 
আযাব দিতে সক্ষম হন, তবে এই মুহূর্তেই আমাদেরকে আযাব দেন না 
কেন? তাদের এসব কষ্টদায়ক দাবীর কারণে কখনও কখনও স্বয়ং 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মনেও এই ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকবে এবং সম্ভবতঃ 
তিনি কোন সময় দোয়াও করে থাকবেন যে, এদের উপর এই মুহূর্তেই 
আযাব এসে গেলে অবশিষ্ট লোকদের সংশোধনের পথ হয়ত সুগম হবে। 
এর পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে £ আমার রহস্য আমিই ভাল জানি। আমি 
তাদেরকে একটি সীমা পর্যন্ত সময় দেই; তাৎক্ষণিক আযাব প্রেরণ করি 
না। এতে করে তাদের পরীক্ষাও হয় এবং ঈমান আনার জন্যে অবকাশও 
হয়। পরিশেষে হযরত ইউনুস (আঃ)-এর ঘটনা উল্লেখ করে রসূলুল্লাহ 
(সোঃ)-কে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, ইউনুস (আঃ) কাফেরদের দাবীতে 
অতিষ্ঠ হয়ে আযাবের দোয়া করেছিলেন। 


3214996595 এখানে হযরত ইউনুস (আঃ)- কে 


০৬ ৬" মাছওয়ালা, বলা হয়েছে। কেননা, তিনি কিছুকাল মাছের 
পেটে ছিলেন। 


১৩৯৯ সুরা আল-হাকুক্কোহ ৭৭ 
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(৪৯) যদি তার পালনকর্তার অনুগ্রহ তাকে সামাল না দিত, তবে সে 
নিন্দিত অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হত। (৫০) অতঃপর তার 
পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মীদের অন্তভুক্তি 
করে নিলেন। (৫১) কাফেররা যখন কোরআন শুনে, তখন তারা তাদের 
দৃষ্টি দ্বারা যেন আপনাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দিবে এবং তারা বলে £ সে 
তো একজন পাগল। (৫২) অথচ এই কোরআন তো বিশ্বজগতের জন্যে 


উপদেশ বৈনয়। 

সূরা আল-হাবৃকাহ 

মক্কায় অবতীগঃ আয়াত ৫২ 

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু 

0) সুনিশ্চিত বিষয়। (২) সুনিশ্চিত বিষয় কি? (৩) আপনি কি কিছু 
জানেন, সেই সুনিশ্চিত বিষয় কি? (৪) “আদ ও সামূদ গোত্র যহাপ্রলয়কে 
মিথ্যা বলেছিল। (৫) অতঃপর সামূদ গোত্রে ধ্বংস করা হয়েছিল এক 
প্রলয়ংকর বিপধয় দ্বারা (৬) এবং আদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক 
পচণ্ড ঝষ্ছাবায়, (৭) যা তিনি প্রবাহিত করেছিলেন তাদের উপর সাত রাত্রি 
ও আট দিবস পযর্ন্ত অবিরাম। আপনি তাদেরকে দেখতেন যে, তারা 
অসার খজুরি কাণ্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে রয়েছে। (৮) আপনি তাদের 
কোন অস্তিত্ব দেখতে পান কি? (১) ফেরাউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং 
উল্টে যাওয়া বস্তিবাসীরা গুরুতর পাপ করেছিল। (১০) তারা তাদের 
পালনকর্তার রসূলকে অমান্য করেছিল। ফলে তিনি তাদেরকে কঠোরহস্তে 
পাকড়াও করলেন। (১১) যখন জলোচ্ছাস হয়েছিল, তখন আমি 
তোমাদেরকে চলস্ত নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম, (১২) যাতে এ ঘটনা 
তোমাদের জন্যে স্মৃতির বিষয় এবং কান এটাকে উপদেশ গ্রহণের 
উপযোগী রূপে হণ করে। 
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BRERA AHCIISEES ad শব্দটি GY 

থেকে উত্তৃত। এর অর্থ ইচট দেয়া, ভূপাতিত করা।-__ (রাগিব) 

উদ্দেশ্য এই যে, কাফেররা আপনাকে তুদ্ধ ও তির্যক দৃষ্টিতে দেখে 
এবং আপনাকে স্বস্থান থেকে সরিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ্‌র কালাম শ্রবণ 
করার সময় তাদের এই অবস্থা হয়। তারা বলেঃ এতো পাগল। 20 
08) অথচ এই কালাম বিশ্বাসীদের জন্যে উপদেশ এবং 
তাদের সংশোধন ও সাফল্য প্রতিশ্রুত। এরূপ কালামের অধিকারী ব্যক্তি 
কখনও পাগল হতে পারে কি? সূরার শুরুতে কাফেরদের যে দোষারোপের 
জওয়াব দেয়া হয়েছিল, উপসংহারে অন্য ভঙ্গিতে তারই জওয়াব দেয়া 
হয়েছে। 

ইমাম বগী প্রমুখ তফসীরবিদ এসব আয়াতের সাথে সম্পর্কিত 
একটি বিশেষ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মক্কায় জনৈক ব্যক্তি নযর লাগানোর 
কাজে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। সে উট ইত্যাদি জন্ত-জানোয়ারকে নযর লাগালে 
তৎক্ষণাৎ সেটি মরে যেত। মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে হত্যা 
করার জন্যে সর্বপ্রযত্রে চেষ্টা করত। তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নযর 
লাগানোর উদ্দেশ্যে সে ব্যক্তিকে ডেকে আনল। সে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে 
নযর লাগানোর চেষ্টা করল; কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় পয়গম্বরের 
হেফাযত করলেন। ফলে তার কোন ক্ষতি হল না। এ ঘটনার 
পরিপ্েক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে এবং 4 
1814, আয়াতে এই নযর লাগার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। বলাবাহুল্য, 
নযর লাগা একটি বাস্তব সত্য। ছহীহ্‌ হাদীসসমূহে এর সত্যতা সমর্থিত 
হয়েছে। আরবেও এটা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল। 

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন £ নযর লাগা ব্যক্তির গায়ে 
ঢু 815495 থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করে ফুঁ দিলে নযর 
লাগার অশুভ প্রতিক্রিয়া দূর হয়ে যায়।- (মাযহারী) 


সূরা আল-হাবৃকবাহ 


এই সূরায় কেয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী ও পাপাচারীদের শাস্তি এবং 
মুমিন খোদাভীরুদের প্রতিদান বর্ণিত হয়েছে। কোরআন পাকে 
কেয়ামতকে হাককা কারেয়া ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। 

৪৬ শব্দের এক অর্থ সত্য এবং দ্বিতীয় অর্থ অপরাপর বিষয়কে সত্য 
প্রতিপন্নকারী। কেয়ামতের জন্যে এই শব্দটি উভয় অর্থে খাটে। কেননা, 
কেয়ামত নিজেও সত্য, এর বাস্তবতা প্রমাণিত ও নিশ্চত এবং কেয়ামত 
মুমিনদের জন্যে জান্নাত এবং কাফেরদের জন্যে জাহান্নাম প্রতিপন্ন করে। 
এখানে কেয়ামতের এই নাম উল্লেখ করে বার বার প্রশ্ন করে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে যে, কেয়ামত সকল প্রকার অনুমানের উধের্ব এবং বিস্ময়কররূপে 
ভয়াবহ। 

১৬ শব্দের অর্থ ঘট ঘট শব্দকারী। কেয়ামত যেহেতু সব মানুষকে 
অস্থির ও ব্যাকুল করে দিবে এবং সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীকে ছিনুবিছিনন 
করে দিবে তাই একে 2০১১ বলা হয়েছে। 


১৪০০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 5. 
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(১৩) যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হকে__একটি মাত্র ফুৎকার (১৪) এবং 
পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তোলিত হবে ও চুর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে, (১৫) 
সেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে। (১৬) সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও 
বিক্ষিপ্ত হবে (১৭) এবং ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে ও 
আট জন ফেরেশতা আপনার পালনকর্তার আরশকে তাদের উর্ধ্বে বহন 
করবে। (১৮) সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোন 
কিছু গোপন থাকবে না। (১৯) অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া 
হবে, সে বলবে £ নাও, তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখ। (২০) আমি 
জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। (২১) অতঃপর সে 
সুখী জীবন-যাপন করবে, (২২) সুউচ্চ জান্নাতে । (২৩) তার ফলসমূহ 
অবনমিত থাকবে। (২৪) বিগতদিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে, তার 
প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তি সহকারে। (২৫) যার 
আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে কলবে £ হায় আমায় যদি 
আমার আমলনামা না দেয়া হতো ! (২৬) আমি যদি না জানতাম আমার 
হিসাব! (২৭) হায়, আমার মৃত্যুই যদি শেষ হত। (২৮) আমার 
ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না। (২৯) আমার ক্ষমতাও 
বরবাদ হয়ে গেল। (৩০) ফেরেশতাদেরকে কলা হবে £ ধর একে, গলায় 
বেড়ি পরিয়ে দাও, (৩১) অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। (৩২) 
অতঃপর তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। (৩৩) নিশ্চয় 
সে মহান আল্লাহৃতে বিশ্বাসী ছিল না। (৩৪) এবং মিসকীনকে আহার্য 
দিতে উৎসাহিত করত না। 






































হে 2 




















2০৬ শব্দটি ১১৮ থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ সীমালত্ঘন করা। 
উদ্দেশ্য এমন কঠোর শব্দ, যা সারা দুনিয়ার শব্দসমূহের সীমার বাইরে ও 
বেশী। মানুষের মন ও মস্তি এই শব্দ বরদাশত করতে পারে না। সামু 
গোত্রের অবাধ্যতা সীমা ছাড়িয়ে গেলে তাদের উপর এই শব্দের আকারেই 
আযাব এসেছিল। এতে সারা বিশ্বের বন্ধনিনাদ ও সারা বিশ্বের 
শব্দসমূহের সমষ্টি সন্নিবেশিত ছিল। ফলে তাদের হৃদপিণ্ড ফেটে 
গিয়েছিল। 

০৮ 0৫০ _ খর অর্থ অত্যধিক শৈত্যসম্পন প্রচণ্ড বাতাস। 

41থ58108-5 এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, বুধবারের 
সকাল থেকে এই বঙ্থাবায়ুর আযাব শুরু হয়ে পরবর্তী বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত 
অব্যাহত ছিল। এভাবে দিন আটটি ও রাত্রি সাতটি হয়ে ছিল। 

৬৬৮৫ _সন্দটি 4৮ এর বহুবচন। এর অর্থ মুলোৎপাটন করে 
দেয়া। 

০৬০৮ এর অর্থ পরস্পরের মিশ্রিত ও মিলিত। হযরত লূত 
(আঃ)-এর সম্প্রদায়ের বস্তিসমূহকে -১৬০১* বলা হয়েছে। এর এক 
কারণ এই যে, তাদের বস্তিগুলো পরস্পরে মিলিত ছিল। দ্বিতীয় কারণ 
এই যে, আযাব আসার পর তাদের বস্তিগুলো তছনছ হয়ে মিশ্রিত হয়ে 
গিয়েছিল। 

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

০654558৩%৬$ _তিরমিযীতে হযরত আবদুললাহ 
ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে আছে ১-৮ শিং-এর আকারে কোন বস্তুকে 
বলা হয়। কেয়ামতের দিন এতে ফুৎকার দেয়া হবে। $6%$84% এর 
অর্থ হঠাৎ একযোগে এই শিংগার আওয়াজ শুরু হবে এবং সবার মৃত্যু 
পর্যন্ত একটানা আওয়াজ অব্যাহত থাকবে। কোরআন ও হাদীস দ্বারা 
কেয়ামতে শিংগার দুইটি ফুৎকার প্রমাণিত আছে। প্রথম ফুৎকারকে 
৬৯৮ ৯৯৪ বলা হয়। এসম্পর্কে কোরআনে আছে, ৫45৮ 

58985 - অর্থাৎ এই ফুৎকারের ফলে আকাশের 
অধিবাসী ফেরেশতা এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী মানব, জিন ও সমস্ত 
জীব-জন্ত অজ্ঞান হয়ে যাবে। (অতঃপর এই অজ্ঞান অবস্থায় সবার মৃত্যু 
ঘটবে।) দ্বিতীয় ফুৎকারকে ৬ 2৯4১ বলা হয়। শব্দের এ অর্থ উঠা। 
এই ফুৎকারের মাধ্যমে সকল মৃত জীবিত হয়ে দাড়িয়ে যাবে। এ সম্পর্কে 
কোরআনে আছে, 94559541408 রথ, 
পুনরায় শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। ফলে অকস্মাৎ সব মৃত জীবিত হয়ে 
দাড়িয়ে যাবে এবং দেখতে থাকবে। 

কোন কোন রেওয়ায়েতে এই দুই ফুৎকারের পূর্বে তৃতীয় একটি 
ফুৎকারের উল্লেখ আছে। এর নাম ₹৬ ৯ কিন্তু রেওয়ায়েতের সমষ্টিতে 
চিন্তা করলে জানা যায় যে, এটা প্রথম ফুৎকারই। শুরুতে একে (35 2৪ 
বলা হয়েছে এবং পরিণামে এটাই 5৯০ 2০ হয়ে যাবে ।-(মাযহারী)। 


54722058 8550304203 _ অৰ্থাৎ, কেয়ামতেরদিন 
আট জন ফেরেশতা আল্লাহ্‌ তাআলার আরশকে বহন করবে। কোন কোন 
রেওয়ায়েতে আছে যে, কেয়ামতের পূর্বে চার জন ফেরেশতা এই দায়িত্বে 
নিয়োজিত রয়েছে। কেয়ামতের দিন তাদের সাথে আরও চার জন মিলিত 
হবে। 


১৪০১ সুরা আল- মাআরিজ NE.) 
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(৩৫) অতএব, আজকের দিন এখানে তার কোন সুহৃদ নাই। (৩৬) এবং 
কোন খাদ্য নাই, ক্ষত-নিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত। (৩৭) গোনাহ্‌গার ব্যতীত 
কেউ এটা খাবে না। (৩৮) তোমরা যা দেখ, আমি তার শপথ করছি (৩৯) 
এবং যা তোমরা দেখ না, তার_(৪০) নিশ্চয়ই এই কোরআন একজন 
সম্মানিত রসূলের আনীত। (৪১) এবং এটা কোন কবির কালাম নয় ; 
তোমরা কমই বিশ্বাস কর। (৪২) এবং এটা কোন অতীন্থিয়বাদীর কথা 
নয়; তোমরা কমই অনুধাবন কর। (৪৩) এটা বিশ্বপালনকতার কাছ 
থেকে অবতী্ণ। (8৪) সেযদি আমার নাযে কোন কথা রচনা করত, (৪৫) 
তবে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম, (৪৬) অতঃপর কেটে দিতাম 
তার ধীবা। (৪৭) তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না। (৪৮) 
এটা খোদাভীরুদের জন্যে অবশ্যই একটি উপদেশ। (৪৯) আমি জানি যে, 
তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মিথ্যারোপ করবে। (৫০) নিশ্চয় এটা 
কাফেরদের জন্যে অনুতাপের কারণ। (৫১) নিশ্চয় এটা নিশ্চিত সত্য। 

(৫২) অতএব, আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বণনা 
করুন। 


সূরা আল-মা"আরিজ 
মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত ৪৪ 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু 
6) একব্যক্তি চাইল, সেই আযাব সংঘটিত হোক যা অবধারিত_€২) 
কাফেরদের জন্যে, যার প্রতিরোধকারী কেউ নেই। (৩) তা আসবে 
আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে, যিনি সমুন্নত মর্তবার অধিকারী। (৪) 
ফেরেশতাগণ এবং রূহ আল্লাহ্‌ তাআলার দিকে উ্বর্গাযী হয় এমন 
একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর ৷ 





আল্লাহ্‌ তাআলার আরশ কি? এর স্বরূপ ও প্রকৃত আকার-আকৃতি 
কি? ফেরেশতারা কিভাবে একে বহন করছে? এসব প্রশ্নের সমাধান 
মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি দিতে পারে না এবং এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা 
কিংবা প্রশ্ন উত্থাপন করার অনুমতি নেই। এ ধরনের যাবতীয় বিষয়বস্তু 
সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, এসব বিষয়ে 
আল্লাহ্‌ তাআলার উদ্দেশ্য সত্য এবং স্বরূপ অজ্ঞাত বলে বিশ্বাস করতে 
হবে। 

2, 69632738943 অৰ্থাৎ, সেদিন সবাই 
পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হবে। কোন আত্মগোপনকারী আত্মগোপন 
করতে পারবে না। আল্লাহ্‌ তাআলার জ্ঞান ও দৃষ্টি থেকে আজ দুনিয়াতেও 
কেউ আত্মগোপন করতে পারে না। সেই দিনের বিশেষত্ব সম্ভবতঃ এই 
যে, হাশরের ময়াদানে সমস্ত ভূপৃষ্ঠ সবটি সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হবে। 
গর্ত, পাহাড়, ঘর-বাড়ী, বৃক্ষ ইত্যাদি আড়াল বলতে কিছুই থাকবে না। 
দুনিয়াতে এসব বস্তুর পশ্চাতে আত্মগোপনকারীরা আত্মগোপন করে। 
কিন্তু সেখানে কিছুই থাকবে না। ফলে কেউ আত্মগোপন করার জায়গা 
পাবে না। 


373125 7480 শব্দের অর্থ না। উদ্দেশ্য এই যে, যার 


আমলনামা ডানহাতে আসবে, সে আহলাদে আটখানা হয়ে আশেপাশের 
(লোকজনকে বলবে £ নাও, আমার আমলানামা পাঠ করে দেখ। 
২৯০৬৮ এ _ ১, _ শব্দের অর্থ ক্ষমতা ও আধিপত্য। 

তাই রাষ্ট্রকে সুলতানাত এবং রাষ্ট্রনায়ককে সুলতান বলা হয়। উদ্দেশ্য এই 
যে, দুনিয়াতে অন্যদের উপর আমার ক্ষমতা ও আধিপত্য ছিল। আমি 
সবার বড় একজন। আজ সেই রাজত্ব ও প্রাধান্য কোন কাজে আসল না। 
৬৬১, এর অপর অর্থ প্রমাণ, সনদও হতে পারে। তখন অর্থ হবে, হায়। 
আজ আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমার হাতে কোন সনদ নেই। 


(25884. _ অর্থাৎ, ফেরেশতাদেরকে আদেশ করা হবে £ এই 
অপরাধীকে ধর এবং তার গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। কোন কোন 


রেওয়ায়েতে আছে যে, এই আদেশ উচ্চারিত হলে সব প্রাচীর ইত্যাদি সব 
বস্তু তাকে ধরার জন্যে দৌড় দিবে। 


BLEU CLE —অতঃপর তাকে 
সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে গ্রথিত করে দাও। শৃঙ্খলিত করার অর্থও 
রূপকভাবে নেয়া যায়। কিন্তু এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে মোতি অথবা 
তসবীহর দানা গ্রথিত করার ন্যায় শিকল দেহে বিদ্ধ করে অপর দিক থেকে 
বের করে দেয়া। কোন কোন হাদীসে এই আক্ষরিক অর্থেরও সমর্থন 
আছে।-(মাযহারী)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


৩৮৮৬১৫০৪১4০ mw a 
অর্থ সুহৃদ। 425 সেই পানি, যদ্থারা জাহান্নামীদের ক্ষতের পুঁজ 
ইত্যাদি ধৌত করা হবে। আয়াতের অর্থ এই যে, আজ তার কোন সুহৃদ 
তাকে কোনরূপ সাহায্য করতে পারবে না এবং আযাব থেকে রক্ষা করতে 
পারবে না। তার খাদ্য জাহান্ামীদের ক্ষতধৌত নোংরা পানি ব্যতীত কিছু 


১৪০২, 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 





হবে না। “কিছু হবে না” এর অর্থ তফসীরের সারসংক্ষেপে এই বলা 
হয়েছে যে, কোন সুখাদ্য হবে না। ক্ষতধৌত পানির অনরূপ অন্য কোন 
নোংরা খাদ্য হতে পারবে; যেমন অন্য আয়াতে জাহান্রামীদের খাদ্য যাকুম 
উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, উভয় আয়াতে কোন বৈপরিত্য নেই। 
6323890503390 25155 _অৰ্ধাৎ, সেইসব বস্তুর শপথ, 
যা তোমরা দেখ অথবা দেখতে পার এবং যা তোমরা দেখনা ও দেখতে পার 
না। এতে সমগ্র সৃষ্টি এসে গেছে। কেউ কেউ বলেন £ “যা দেখনা’ বলে 
আল্লাহ্‌ তাআলার সত্তা ও গুণাবলী বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন £ 
যা দেখ বলে দুনিয়ার বস্তুসমূহ এবং ‘যা দেখ না’ বলে পরকালের 
বিষয়সমূহ বোঝানো হয়েছে।-(মাযহারী)। 
00535 _ (55 শব্দের অর্থ কথা রচনা করা। ৬9 হৃদয় 
থেকে নির্গত সেই শিরাকে বলা হয়, যার মাধ্যমে আত্মা মানবদেহে বিস্তার 
লাভ করে। এই শিরা কেটে দিলে তাৎক্ষণিক মৃত্যু হয়ে যায়। 


কাফেরদের কেউ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে কবি এবং তার কালামকে 
কবিতা, কেউ 


80149525555 _এর আগে আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল 
যে, রসুলুল্লাহ, (সঃ) নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছু বলেন না। তিনি 
আল্লাহ্র কালামই বলেন। এই কালাম খোদাভীরুদের জন্যে উপদেশ। 
কিন্তু আমি একথাও জানি যে, এসব অকাট্য ও নিশ্চিত বিষয়াদি জানা 
সত্বেও অনেক লোক মিথ্যারোপ করতে থাকবে। এর পরিণাম হবে 
পরকালে তাদের অনুশোচনা ও সার্বক্ষণিক আযাব। অবশেষে বলা হয়েছেঃ 
৩3148515 _ অৰ্থাৎ, এটা পুরোপুরি সত্য ও নিশ্চিত। এতে সন্দেহ 
ও সংশয়ের অবকাশ নেই। অবশেষে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে 
বলা হয়েছেঃ ৪৬৭/55 _ এতে ঈঙ্গিত আছে যে, আপনি 
এই হঠকারী কাফেরদের কথার দিকে জাক্ষেপ করবেন না এবং দুঃখিতও 
হবেন না; বরং আপনার মহান পালনকর্তার পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণায় 
নিজেকে নিয়োজিত করুন। এটাই সব দুঃখে থেকে যুক্তির উপায়। অন্য 
এক আয়াতে এর অনুরূপ বলা হয়েছে £ 

0৫ _ অর্থাৎ, আমি জানি আপনি কাফেরদের অর্থহীন 
কথাবার্তায় মন্ঃক্ষু্ন হন। এর প্রতিকার এই যে, আপনি আপনার 
পালনকর্তার প্রশংসায় মশগুল হয়ে যান এবং সেজদাকারীদের দলভুক্ত 
হয়ে যান। কাফেরদের কথার দিকে ভ্রক্ষেপ করবেন না। 

আবু দাউদ হযরত ওকবা ইবনে আমের জুহানী বর্ণনা করেন, যখন 

৮৭1 65:555 আয়াতখানি নাযিল হয়, তখন রসূলুল্লাহ সো) 
বললেন £ এতে তোমাদের রুকৃতে রাখ। অতঃপর যখন 3544 
69 আয়াতখানি নাযিল হয়, তখন তিনি বললেন £ একে তোমাদের 
সেজদায় রাখ। এ কারণেই সর্বসম্মতভাবে রুকু ও সেজদায় এই দু'টি 


তসবীহ্‌ পাঠ করা হয়। অধিকাংশ ইমামের মতে এগুলো তিন বার পাঠ 
করাসুন্নত। কেউ কেউ ওয়াজেবও বলেছেন। 


সূরা হাৰক সমাপ্ত 


সূরা আল-মাআরিজ 


040051; শব্দটি কখনও তথ্যানুসন্ধানের অর্থে আসে।তখন 
আরবী ভাষায় এর সাথে ৬ অব্যয় ব্যবহৃত হয় এবং কখনও আবেদন ও 
কোন কিছু চাওয়ার অর্থে আসে। আয়াতে এই অর্থে আসার কারণে এর 
সাথে “& অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই বাক্যের অর্থ এই যে, এক 
ব্যক্তি আযাব চাইল। নাসায়ীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত 
আছে যে, নযর ইবনে হারেছ এই আযাব চেয়েছিল। সে কোরআন ও 
হি জি প্রতি মিথ্যারোপ করতে যেয়ে ধৃষ্টতাসহকারে 

SEEN Diss NAS CE SAMI 

EG হে আল্লাহ্‌! যদি এই কোরআনই 
আপনার পক্ষ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর 
বর্ষণ করুণ অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রেরণ করুন।_ 
(মাযহারী) আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে শাস্তি 
দেন।__মোযহারী) সে আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে যে আযাব চেয়েছিল, 
অতঃপর তার কিছু স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, এই আযাব কাফেরদের জন্যে 
দুনিয়াতে কিংবা পরকালে কিংবা উভয় জাহানে অবধারিত। একে প্রতিহত 
করার সাধ্য কারও নেই। এটা আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে, যিনি সুউচ্চ 
মর্তবার অধিকারী। এই শেষ বাক্যটি প্রথম বাক্যের প্রমাণ। কারণ, যে 
আযাব মহান আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে আসে, তাকে প্রতিহত করা 
কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়।” 

০৬৬ শব্দটি 01 -এর বহুবচন। এটা £2/ থেকে উদ্ভুত, যার 
অর্থ উৎধ্বারোহণ করা। 01০ ও ₹* সেই সিড়িকে বলা হয়, যাতে নীচে 
থেকে উপরে আরোহণ করার জন্যে অনেকগুলো স্তর থাকে। আয়াতে 
আল্লাহ্‌ তাআলার বিশেষণ 3৫05) এই অর্থে আনা হয়েছে যে, তিনি 
সুউচ্চ মর্তবার অধিকারী। এই সুউচ্চ মর্তবা হচ্ছে উপরে-নীচে সপ্ত 
আকাশ। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) 73653 এর অর্থ করেছেন 
আকাশসমূহের মালিক। 

73315% 391775 -অৰ্থাৎ, উপরে নীচে স্তরে স্তরে সাজানো এই 
মর্তবাসমূহের মধ্যে ফেরেশতাগণ ও “রুহুল-আমীন' অর্থাৎ, জিবরাঈল 
আরোহণ করেন। জিবরাঈল ফেরেশতাগণেরই একজন। কিন্তু তার বিশেষ 
PORE OR EOE NS 


(5৩৬১৩৬253, _ অর্থাৎ, উল্লেখিত আযাব 
রর রি PE nN 
আবু ছাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-কে এই দিনের ধৈর্ঘ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন £ 
আমার প্রাণ যে সত্তার করায়ত্ত, তার শপথ করে বলছি_এই দিনটি 
মুমিনের জন্যে একটি ফরয নামায পড়ার সময়ের চেয়েও কম হবে।_ 
(আযহারী)। 

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে নিয়ত হাদীসে বর্ণিত আছে, ৩ 
এসএ ৮৪৪] ০ ৩০০০৮ ৩ = অৰ্থাৎ, এই দিনটি 
মুমিনদের জন্যে যোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়ের মত হবে।_ 
(মাযহারী)। 

এসব হাদীস থেকে জানা গেল যে, পঞ্চাশ হাজার বছর হওয়া একটি 
আপেক্ষিক ব্যাপার। অর্থাৎ, কাফেরদের জন্যে এতটুকু দীর্ঘ এবং 


১৪০৩ সূরা আল- মাআরিজ 6.1 
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সুদুরপরাহত * মনে করে, (৭) আর আমি একে আস্ত দেখছি। (৮) সেদিন 
আকাশ হবে গলিত তামার মত। (৯) এবং পরর্তসমূহ হবে রঙ্গিন পশমের 
মত (১০) বন্ধু বন্ধুর খবর নিবে না। (১) যদিও একে অপরকে দেখতে 
পাবে। সেদিন গোনাহ্গার ব্যক্তি পণস্বরপ দিতে চাইবে তার 
সম্ভান-সম্ভতিকে, (১২) তার স্থীকে, তার ভ্রাতাকে, (১৩) তার গোষ্ঠীকে, 
যারা তাকে আশ্রয় দিত (১৪) এবং পৃথিবীর সবকিছুকে, অতঃপর নিজেকে 
রক্ষা করতে চাইবে। (১৫) কখনই নয়। নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি, ১৬) 
যা চামড়া তুলে দিবে। (১৭) সে সেই ব্যক্তিকে ডাকবে যে সত্যের প্রতি 
পষ্ঠথদশন করেছিল ও বিষুখ হয়েছিল, (১৮) সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছিল, 
অতঃপর আগলিয়ে রেখেছিল (১৯) মানুষ তো সৃজিত হয়েছে ভীরুরপে। 
(২০) যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ করে। (২১) আর 
যখন কল্যাণগাণ্ড হয়, তখন কৃপণ হয়ে যায়। (২২) তবে তারা স্বতন্ত্র, 
যারা নামায আদায়কারী। (২৩) যারা তাদের নামাযে সাবক্ষিণিক কায়েম 
থাকে | (২৪) এবং যাদের ধন-সম্পদে নির্ধারিত হক আছে (২৫) যাঞ্ছাকারী 
ও বঞ্চিতের (২৬) এবং যারা প্রতিফল দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। 
(২৭) এবং যারা তাদের পালনকর্তার শাস্তির সম্পকে ভীত-কম্পিত। 
৫৮) নিশ্চয় তাদের পালনকর্তার শান্তি থেকে নিঃশঙ্ক থাকা যায় না। (২৯) 
এবং যারা তাদের যৌন-অঙ্গকে সংযত রাখে, (৩০) কিন্তু তাদের স্ত্রী 
অথবা যালিকানাভুক্ত দাসীদের বেলায় তিরস্কৃত হবে না, (৩১) অতএব, 
যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে, তারাই সীমালত্ঘনকারী। 





মুমিনদের জন্যে এতটুকু খাট হবে। 

কেয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য এক হাজার বছর, না পঞ্চাশ হাজার 
বছর ? আলোচ্য আয়াতে কেয়ামত দিবসের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর 
এবং সূরা তানযীলের আয়াতে এক হাজার বছর বলা হয়েছে। আয়াতটি 
এইঃ 


ALARA %80,04%9%4 
০০০ 158৩ __আল্লাহ্‌ তাআলার কাজ কর্ম 
পরিচালনা করে আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত, অতঃপর তার দিকে 
উ্ধ্বগমন করেন এমন এক দিনে যা তোমাদের হিসাব অনুযায়ী এক 
হাজার বছরের সমান। বাহ্যতঃ উভয় আয়াতের মধ্যে বৈপরিত্য আছে। 
উপরোক্ত হাদীস দৃষ্টে এর জওয়াব হয়ে গেছে যে, সেই দিনের দৈর্ঘ্য 
বিভিন্ন দলের দিক দিয়ে বিভিন্ন রূপ হবে। কাফেরদের জন্যে পঞ্চাশ 
হাজার বছর এবং মুমিনদের জন্যে এক নামাযের ওয়াক্তের সমান হবে। 
তাদের মাঝখানে কাফেরদের বিভিন্ন দল থাকবে। সম্ভবতঃ কোন কোন 
দলের জন্যে এক হাজার বছরের সমান থাকবে। অস্থিরতা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে 
সময় দীর্ঘ ও খাট হওয়া প্রসিদ্ধ ও সুবিধিত। অস্থিরতা ও কষ্টের এক ঘন্টা 
মাঝে মাঝে মানুষের কাছে এক দিন বরং এক সপ্তাহের চেয়েও বেশী মনে 
হয় এবং সুখ ও আরামের দীর্ঘতর সময়ও সংক্ষিপ্ত অনুভূত হয়। 
যে আয়াতে এক হাজার বছরের কথা আছে, সেই আয়াতের ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে তফসীরে-মাযহারীতে বলা হয়েছে, এই আয়াতে পার্থিব একদিন 
বোঝানো হয়েছে। এই দিনে জিবরাঈল ও ফেরেশতাগণ আকাশ থেকে 
পৃথিবীতে এবং পৃথিবী থেকে আকাশে যাতায়াত করে এত দীর্ঘ পথ 
অতিক্রম করেন, যা মানুষে অতিক্রম করলে এক হাজার বছর লাগত। 
কেননা, সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যস্ত পাচশত 
বছরের ব্যবধান আছে। অতএব, পাচশত বছর নীচে আসার এবং পাচশত 
বছর উর্ধ্ব গমনের ফলে মোট এক হাজার বছর মানুষের গতির দিক দিয়ে 
হয়ে যায়। ফেরেশতাগণ এই দুরত্ব খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ে অতিক্রম করেন। 
সুতরাং সূরা তানযীলের আয়াতে পার্থিব হিসাবেই ‘একদিন’ বর্ণিত হয়েছে 
এবং সূরা-মা"আরিজে কেয়ামতের দিন বিধৃত হয়েছে, যা পার্থিব দিন 
অপেক্ষা অনেক বড়। এর দৈর্ঘ্য ও সংক্ষিপ্ততা বিভিন্ন লোকের জন্যে 






তাদের অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্নরপ অনুভূত হবে। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
454৩5 45558) _ এখানে স্থান ও কালের দিক দিয়ে 


দূর ও নিকট বোঝানো হয়নি; বরং সম্ভাব্যতার ও বাস্তবতার দুরবর্তীতা 
বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা কেয়ামতের 
বাস্তবতা-__বরং সন্তাব্যতাকেও সুদূর পরাহত মনে করে আর আমি দেখছি 
যে, এটা নিশ্চিত। 


+85/54৮% 4555 — => শব্দের অর্থ ঘনিষ্ঠ ও 
অকৃত্রিম বন্ধু। কেয়ামতের দিন কোন বন্ধু বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করবে 
না_সাহাষ্য করা দূরের কথা। জিজ্ঞাসা না করার কারণ সামনে না থাকা 
নয়; বরং আল্লাহ্‌ তাআলার কৃদরতে তাদের সবাইকে একে অপরের 
সামনেও করে দিবে। কিন্ত প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে এমন ব্যস্ত থাকবে 
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যে, কেউ অপরের কষ্ট ও সুখের প্রতি ভ্রক্ষেপ করতে পারবে না। 

4১415541375 _ এ শব্দের অর্থ অলির লেলিহান 
শিখা। ৬৯১ শব্দটি |, এর বহুবচন। অর্থ মাথা ও হাত-পায়ের চামড়া। 
অর্থাৎ, জাহান্নামের অগ্নি একটি প্রজ্বুলিত অগ্নিশিখা হবে, মস্তি্ষ অথবা 
হাত-পায়ের চামড়া খুলে ফেলবে। 


৫84550554৩8 এই অগ্নি নিজে সেই ব্যক্তিকে 
ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে; বিমুখ হয় এবং ধন-সম্পদ 
পুঞ্জীভূত করে তা আগলিয়ে রাখে। পুঞ্জিভূত করার অর্থ অবৈধ পপ্থায় 
পুঞ্জিভূত করা এবং আগলিয়ে রাখার অর্থ ফরয ও ওয়াজেব হক আদায় না 
করা। সহীহ্‌ হাদীসে তাই অর্থ করা হয়েছে। 

৬/5$৩৩)16, - (+৮ -এর শাব্দিক অর্থ লোভী, অধৈর্য 
ভীরু ব্যক্তি। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন £ এখানে অর্থ সেই 
ব্যক্তি, যে হারাম ধন-সম্পদের লোভ করে। সাইদ ইবনে জুবায়র (রাঃ) 
বলেন £ এর অর্থ কৃপণ এবং মুকাতিল বলেন £ এর অর্থ সংকীর্ণমনা 
ধর্যহীন ব্যক্তি। এসব অর্থ কাছাকাছি। স্বয়ং কোরআনের ভাষায় (+৮৯ 
শব্দের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। 

এখানে প্রশ্ন হয় যে, যখন তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে দোষযুক্ত 
অবস্থায়, তখন তাকে অপরাধী কেন সাব্যস্ত করা হয়? জওয়াব এই যে, 
এখানে মানব-স্বভাবে নিহিত প্রতিভা ও উপকরণ বোঝানো হয়েছে। 
আল্লাহ্‌ তাআলা মানব-স্বভাবে সৎকাজের প্রতিভাও নিহিত রেখেছেন, 
তাকে জ্ঞান-গরিমাও দান করেছেন। কিতাব এবং রসূলের মাধ্যমে প্রত্যেক 
ভাল-মন্দ কাজের পরিণতিও বলে দিয়েছেন। মানুষ স্বেচ্ছায় জন্মলগ্নে 
গচ্ছিত মন্দ উপকরণের কারণে অপরাধী হয় না। 6 শব্দের ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে কোরআন পাক স্বেচ্ছাধীন ক্রিয়াকর্মই উল্লেখ করেছে। বলা 
হয়েছেঃ 


CII ELSA), অৰ্থাৎ, মানুষ এত 
ভীরু ও বে-সবর যে, যখন সে কোন দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়, তখন 
হা-হুতাশ শুরু করে দেয়। পক্ষান্তরে যখন কোন সুখ-শান্তি ও আরাম 
লাভ করে, তখন কৃপণ হয়ে যায়। এখানে শরীয়তের সীমার বাইরে 
হা-হুতাশ বোঝানো হয়েছে। এমনিভাবে কৃপণতা বলে ফরয ও ওয়াজেব 








কর্তব্য পালনে ত্রুটি বোঝানো হয়েছে। অতঃপর সাধারণ মানুষের এই 
বদ-অভ্যাস থেকে সৎকমী মুমিনদের ব্যতিক্রম প্রকাশ করে তাদের সৎ 
ক্রিয়াকর্ম উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যতিক্রম ৫, থেকে শুরু 
করে 232 পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। এখানে ০4- শব্দ 
বলে ০--+১ বুঝিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামায মুমিনের সর্বপ্রথম ও 
সর্ববৃহৎ আলামত। যারা নামাযী, তারাই মুমিন বলার যোগ্য হতে পারে। 
অতঃপর তাদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে £ 0%৫% 2১ 
9461555 _ অর্থাৎ, যে নামাযী তার সমগ্র নামাযের নামাযে দিকেই 
মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে; এদিক সেদিক তাকায় না। ইমাম বগভী (রহঃ) 
বর্ণিত রেওয়ায়েতে আবুল খায়র বলেন £ আমি সাহাবী হযরত ওকবা 
ইবনে আমের (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এই আয়াতের অর্থ কি এই 
যে, যারা সর্বক্ষণ নামায পড়ে? তিনি বললেন £ না, এই অর্থ নয়; বরং 
উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নামাযের দিকেই নিবিষ্ট 
থাকে এবং ডানে-বামে ও আগে-পিছে তাকায় না। অতঃপর (83 
34920 বাক্যে নামায ও নামাযের আদবসমূহের প্রতি 
যতুবান হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কাজেই বিষয়বস্তুতে পুনরুক্তি নেই। 
এর পরে উল্লেখিত মুমিনদের গুণাবলী প্রায় তাই, যা সূরা মুমিনুনে বর্ণিত 
হয়েছে। 
যাকাতের পরিমাণ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত, তা হ্রাসবৃদ্ধি 
করার ক্ষমতা কারও নেই £%9৮4++1%4808১415 এই 
আয়াত থেকে জানা গেল যে, যাকাতের পরিমাণ আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ 
থেকে নির্ধারিত, যা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর কাছ থেকে সহীহ হাদীসসমূহে 
বর্ণিত আছে। তাই যাকাতর নেসাব ও পরিমাণ উভয়টি আল্লাহ্‌ তাম্মালার 
পক্ষ থেকে স্থিরীকৃত। কাল ও অবস্থার পরিবর্তনে এগুলো পরিবর্তিত হতে 
পারেনা। 

CEOS IS _ ধর পূর্বের আয়াতে 
যৌনকামনা চরিতার্থ করার বৈধ পাত্র বিবাহিতা স্ত্রী ও মালিকানাধীন বাদী 
উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতে এগুলো ছাড়া যৌনকামনা চরিতার্থ 
করার প্রত্যেক প্রকারকে নিষিদ্ধ ও অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। 
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(৩২) এবং যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে (৩৩) এবং যারা 
তাদের সাক্ষ্যদানে সরল-নিষ্ঠাবান (৩৪) এবং যারা তাদের নামাযে যক্ুবান, 
(৩৫) তারাই জমাতে সম্মানিত হবে। (৩৬) অতএব, কাফেরদের কি হুল যে, 
তারা আপনার দিকে উধবর্দ্বাসে ছুটে আসছে। (৩৭) ডান ও বামদিক 
থেকে দলে দলে। (৩৮) তাদের প্রত্যেকেই কি আশা করে যে, তাকে 
নেয়ামতের জাতে দাখিল করা হবে? (৩৯) কখনই নয়, আমি তাদেরকে 
এমন বধ দ্বারা সৃষ্টি করেছি, যা তারা জানে। (৪০) আমি শপথ করছি 
উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের পালনকর্তার । নিশ্চয়ই আমি সক্ষম। (৪১) 
তাদের পরিবর্তে উৎকৃষ্টতর মানুষ সৃষ্টি করতে এবং এটা আমার সাধ্যের 
অতীত নয়। (৪২) অতএব, আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন, তারা 
বাকবিতওা ও ক্রীড়া-কৌতুক করুক সেই দিবসের সম্মুখীন হওয়া পরত 
যে দিবসের ওয়াদা তাদের সাথে করা হচ্ছে। (৪৩) সেদিন ভারা কবর 
থেকে ফতবেগে বের হকে-_ফেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে 
যাচ্ছে। (৪৪) তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত ; তারা হবে হীনভাহ্্ত। এটাই 
সেইদিন, যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হত। 


সূরানুহ 
কার অবতীর্ণ আয়াত ২৮ 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নাষে শুরু 
(১) আমি নৃহ্‌কে ঞধেরণ করেছিলাম তার সম্তদাযের প্রতি একথা কলে £ 
তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর, তাদের প্রতি যিদ শান্তি আসার 
আগে । (২) সে বলল £ হে আমার সম্প্রদায় আমি তোষাদের জন্যে স্পষ্ট 
সতকর্কারী। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আল্লাহর হক ও সব বান্দার হক আমানতের অন্তর্ভুক্ত £ 
5%572445 765% 24 এডি এই আয়াতে আমানত শব্দটি 
বহুবচনে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্য এক আয়াতেও তদ্রুপ করা হয়েছে। 
আয়াতটি এইঃ 05১95550137 29  _ উভয় 
আয়াতে বহুবচন ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমানত কেবল 
সে অর্থকেই বলে না, যা কেউ আপনার হাতে সোপর্দ করে; বরং যেসব 
ওয়াজেব হক আদায় করা আপনার দায়িত্বে ফরয, সেগুলো সবই 
আমানত এগুলোতে ক্রটি করা খিয়ানত। এতে নামায, রোযা, হু, 
যাকাত ইত্যাদি আল্লাহ্‌ তাআলার হকও দাখিল আছে এবং আল্লাহ্‌ 
তাআলার পক্ষ থেকে বান্দার যেসব হক আপনার উপর ওয়াজেব করা 
হয়েছে অথবা কোন লেনদেন ও চুক্তির মাধ্যমে আপনি যেসব হক নিজের 
উপর ওয়াজেব করে নিয়েছেন, সেগুলোও দাখিল আছে। এগুলো আদায় 
করা ফরয এবং এতে ক্রটি করা বিয়ানতের অন্তর্ভুক্ত।_(মাযহারী)। 
342655, 495 এবানেও শাহাদত শব্দটিকে বহুবচন 
আনার কারণে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, “শাহাদত’ তথা সাক্ষ্যের অনেক 
প্রকার আছে এবং প্রত্যেক প্রকার সাক্ষ্য কায়েম রাখা ওয়াজেব। এতে 
ঈমান, তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্যও দাখিল এবং রমযানের চাদ, 
শরীয়তের বিচার-আচার ও পারস্পরিক লেনদেনের সাক্ষ্যও দাখিল আছে। 
এসব সাক্ষ্য গোপন করা ও এতে কম বেশী করা হারাম। বিশুদ্বভাবে 
এগুলোকে কায়েম করা আয়াত দৃষ্টে ফরয।(মাযহারী) 


সূরা মা'আরিজ সমাপ্ত 


১৪০৬ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ১.৭ 
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(৩) এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্‌ তাআলার এবাদত কর, তাকে ভয় কর 
এবং আমার আনুগত্য কর। (৪) আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের পাপসমূহ 
ক্ষমা করবেন এবং নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
তাআলার নিদিষ্টকাল যখন হবে, তখন অবকাশ দেয়া হবে না, যদি তোমরা 
তা জানতে! (৫) সে বলল £ হে আমার পালনকতারঁ। আমি আমার 
সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি দাওয়াত দিয়েছি ; (৬) কিন্তু আমার দাওয়াত 
তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে। (৭) আমি যতবারই তাদেরকে দাওয়াত 
দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, ততবারই তারা কানে 
অঙ্গুলি দিয়েছে, মুখমণ্ডল বস্বাবৃত করেছে, জেদ করেছে এবং খুব 
উদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। (৮) অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে দাওয়াত 
দিয়েছি, (১) অতঃপর আমি ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি এবং গোপনে 
চুপিসারে বলেছি। (১০) অতঃপর বলোছি£ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার 
ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল (১১) তিনি তোমাদের উপর 
অজয় বৃষ্টিধারা ছেড়ে দিবেন, (১২) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি 
বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্যে উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের 
জন্যে নদীনালা প্রবাহিত করবেন। (১৩) তোমাদের কি হল যে, তোমরা 
আল্লাহ্‌ তাআলার শ্রেষ্ঠ আশা করছ না ! (১৪) অথচ তিনি তোমাদেরকে 
বিভিন্ন রকমে সৃষ্টি করেছেন। (১৫) তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্‌ 
কিভাবে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন (১৬) এবং সেখানে চন্দ্রকে 
রেখেছেন আলোরপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে। (১৭) আল্লাহ্‌ 
তাআলা তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে উদ্গত করেছেন। (১৮) অতঃপর 
তাতে ফিরিয়ে নিবেন এবং আবার পুনরুখিত করবেন। 








স্রা নৃহ্‌ 


33307%54%5 - ৮ _অৰ্যয়টি প্রায়শঃ কতক অৰ্থ জ্ঞাপন 
করার জন্যে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান 
আনলে তোমাদের কতক গোনাহ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলার হক সম্পর্কিত 
গোনাহ্‌ মাফ হয়ে যাবে। কেননা, বান্দার হক মাফ হওয়ার জন্যে ঈমান 
আনার পরও একটি শর্ত আছে। তা এই যে, হকটি আদায়যোগ্য হলে তা 
আদায় করতে হবে ; যেমন আর্থিক দায়-দেনা এবং আদায়যোগ্য না হলে 
তা মাফ নিতে হবে; যেমন মুখে কিংবা হাতে কাউকে কষ্ট দেয়া। 

হাদীসে বলা হয়েছে, ঈমান আনলে পূর্ববর্তী সব গোনাহ্‌ মাফ হয়ে 
যায়। এতেও বান্দার হক আদায় করা, অথবা মাফ নেয়া শর্ত। কোন কোন 
তফসীরবিদ বলেন £ আয়াতে ৩ অব্যয়টি অতিরিক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, 
ঈমান আনলে তোমাদের সব গোনাহ্‌ মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু অন্যান্য প্রমাণ 
দৃষ্টে শর্তটি অপরিহার্য । 

45১৪ 4%55%5 - 4) -এর অর্থ নিদিষ্ট মেয়াদ। 
উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা ঈমান আনলে আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদেরকে 
নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। অর্থাৎ, বয়সের নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে 
তোমাদেরকে কোন পার্থিব আযাবে ধ্বংস করবেন না। এর সারমর্ম এই 
ছড়ায় এই যে, ঈমান না আনলে নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বেই তোমাদেরকে 
আযাবে ধ্বংস করে দেয়ারও সম্ভাবনা আছে। বয়সের নির্দিষ্ট মেয়াদের 
মাঝে মাঝে এরূপ শর্ত থাকে যে, সে অমুক কাজ করলে উদাহরণতঃ তার 
বয়স আশি বছর হবে এবং না করলে ষাট বছর বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত 
হবে। এমনিভাবে অকৃতজ্ঞতার কাজে বয়স হাস পাওয়া এবং কৃতজ্ঞতার 
কাজে বয়স বেড়ে যাওয়াও সহীহ্‌ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। 

মানুষের বয়স হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত আলোচনা £ তফসীরে- 
মাযহারীতে এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে £ তকদীর দুই প্রকার-(১) 
চূড়ান্ত অকাট্য এবং (২) শর্তযুক্ত। অর্থাৎ, লণ্হে-মাহ্‌ফুযে এভাবে লিখা 
হয় যে, অমুক ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তাআলার আনুগত্য করলে তার বয়স 
উদাহরণতঃ ষাট বছর হবে এবং আনুগত্য না করলে পঞ্চাশ বছর বয়সে 
খতম করে দেয়া হবে। দ্বিতীয় প্রকার তকদীরে শর্তের অনুপস্থিতে পরিবর্তন 
হতে পারে। উভয় প্রকার তকদীর কোরআন পাকের এই আয়াতে উল্লেখিত 
আছে। AMG 044২১ _ অর্থ, আল্লাহ্‌ 
তাআলা লওহে-মাহ্‌ফুযে __পরিবর্তন পরিবর্ধন করে থাকেন এবং তার 
কাছে রয়েছে আসল কিতাব। “আসল কিতাব” বলে সেই কিতাব 
বোঝানো হয়েছে, যাতে অকাট্য তকদীর আছে। কেননা, শর্তযুক্ত 
তকদীরে লিখিত শর্ত সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলা পূর্ব থেকেই জানেন যে, এ 
ব্যক্তি শর্তপূর্ণ করবে কি করবে না। তাই চূড়ান্ত তকদীরে অকাট্য 
ফাসয়ালা লিখা হয়। 

হযরত সালমান ফারেসীর হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন_ 

ALN dl ও ১935 «el ২ 0] ১৪১ অৰ্থাৎ, 
দোয়া ব্যতীত কোন কিছু আল্লাহ্‌ তাআলার ফয়সালা রোধ করতে পারে লা 
এবং পিতা-মাতার বাধ্যতা ব্যতীত কোন কিছু বয়স বৃদ্ধি করতে পারে না। 
এই হাদীসের মতলব এটাই য়ে, শর্তযুক্ত তকদীরে এসব কর্মের কারণে 
পরিবর্তন হতে পারে। সারকথা, আয়াতে নিদিষ্ট মেয়াদ পর্যস্ত অবকাশ 


১৪০৭ 


সুরা নূহ 


05. 





দেয়াকে তাদের ঈমান আনার উপর নির্ভরশীল করে তাদের বয়স সম্পর্কে 
শর্তযুক্ত তকদীর বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত নৃহ 
(আ৪)-কে এ সম্পর্কে জ্ঞান দান করে খাকবেন। এ কারণে তিনি তার 
সন্প্রদায়কে বলে দিলেন, তোমরা ঈমান আনলে আল্লাহ্‌ তাআলা 
তোমাদের জন্যে যে আসল বয়স নির্ধারণ করেছেন, সেই পর্যন্ত তোমরা 
অবকাশ পাবে এবং কোন পার্থিব আযাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না। পক্ষান্তরে 
যদি তোমরা ঈমান না আন, তবে এই আসল বয়সের পূর্বেই আল্লাহ্‌ 
তাআলার আযাব তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে। এমতাবস্থায় পরকালের 
আযাবে ভিন্ন হবে। অতপর আরও বলে দিলেন যে, ঈমান আনলেও 
চিরতরে মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবে না। বরং অকাট্য তকদীরে তোমাদের যে 
বয়স লিখিত আছে, সেই বয়সে মৃত্যু আসা অপরিহার্য। কারণ, আল্লাহ্‌ 
তাআলা স্বীয় রহস্য বলে এই বিশ্ব-চরাচরকে চিরস্থায়ী করেননি। 
এখানকার প্রত্যেক বস্তু অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এতে ঈমান ও আনুগত্য 
এবং কুফর ও গোনাহের কারণে কোন পার্থক্য হয় না। 5 45415) 
3397 আয়াতে তাই বিবৃত হয়েছে। অতঃপর স্বজাতির সংশোধন ও 
ঈমানের জন্যে নৃহ্‌ (আঃ)-এর বিভিন্ন প্রচেষ্টায় বিরামহীনভাবে নিয়োজিত 
থাকা এবং সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে তার বিরোধিতা করার বিস্তারিত বর্ণনা 
দেয়া হয়েছে। পরিশেষে নিরাশ হয়ে বদদোয়া করা এবং সমগ্র জাতির 
নিমজ্জিত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। 

হযরত ইবনে আববাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে £ নৃহ্‌ (আঃ) চল্লিশ 
বছর বয়সে নবৃওয়ত লাভ করেন এবং কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী ভার 
বয়স পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর হয়েছিল। এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি 
কখনও চেষ্টায় ক্ষান্ত হননি এবং কোন দিন নিরাশও হননি। সম্প্রদায়ের 
পক্ষ থেকে নানাবিধ নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েও তিনি সবর করেন। 


যাহ্হাক হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন £ তার 
সম্প্রদায়ের প্রহারের চোটে তিনি অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন। 
এরপর তারা তাকে একটি কম্বলে জড়িয়ে গৃহে রেখে যেত। তারা মনে 
করত, তিনি মরে গেছেন। কিন্তু পরবর্তী দিন যখন চৈতন্য ফিরে আসত, 
তখন আবার সম্প্রদায়কে আল্লাহ্‌ তাআলার দিকে দাওয়াত দিতেন এবং 
প্রচারকার্ধে আত্মনিয়োগ করতেন। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক ওবায়দ ইবনে 
আসরেশী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এই সংবাদ প্রাপ্ত হয়েছেন যে, 
তর সম্প্রদায় তার গলা টিপে দিত। ফলে তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলতেন £ 
পুনরায় চেতনা ফিরে এলে তিনি এই দোয়া করতেন £ 44 »১০। ৬১ 
০৮৯৮১ 1%। অর্থাত, হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা 
করুন? কারণ, ওরা অবুঝ। তাদের এক পুরুষের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ 
হয়ে তিনি দ্বিতীয় পুরুষের ঈমানের ব্যাপারে আশাবাদী হতেন। দ্বিতীয় 
পুরুষের পর তৃতীয় পুরুষের ব্যাপারেও এমনি আশাবাদী হয়ে তিনি 
কর্তব্যপালনে লিপ্ত থাকতেন। কারণ, তাদের পুরুষানুক্রমিক বয়স হযরত 


নৃহ (আঃ)-এর বয়সের ন্যায় দীর্ঘ ছিল না। তিনি মু'জেযা হিসাবে দীর্ঘ বয়স 
প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যখন সম্প্রদায়ের একের পর এক পুরুষ অতিক্রান্ত হতে 
থাকে এবং প্রত্যেক ভবিষ্যৎ পুরুষ বিগত পুরুষ অপেক্ষা অধিক দুষ্টমতি 
প্রমাণিত হতে থাকে, তখন হযরত নৃহ (আঃ) সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ 
তাআলার দরবারে অভিযোগ পেশ করলেন এবং বললেন £ আমি ওদেরকে 
দিবারাত্রি, দলবদ্ধভাবে ও পৃথক পৃথকভাবে, প্রকাশ্যে ও 
সংগোপনে__সারকথা, সর্বতোভাবে পথে আনার চেষ্টা করেছি। কখনও 
আযাবের ভয় প্রদর্শন করেছি, কখনও জান্নাতের নেয়ামতরাজির লোভ 
দেখিয়েছি। আরও বলেছি_ঈমান ও সৎকর্মের বরকতে আল্লাহ্‌ তাআলা 
তোমাদেরকে দুনিয়াতেও সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করবেন এবং কখনও আল্লাহ্‌ 
তাআলার কৃদরতের নিদর্শনাবলী পেশ করে বুঝিয়েছি, কিন্তু তারা 
কিছুতেই কর্ণপাত করল না। অপরদিকে আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত নৃহ্‌ 
(অ৪)-কে বলে দিলেন £ আপনার সমগ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা ঈমান 
এনেছে, তাদের ছাড়া নতুন করে আর কেউ ঈমান আনবে না। র্যা 

৩৯৩৪৩2544০৩ আয়াতের মতলব তাই। এমনি 
নৈরাশ্যের পর্যায়ে পৌছে হযরত নূহ (আঃ)-এর মুখে বদদোয়া উচ্চারিত 
হল। ফলে সমগ্র সম্প্রদায় নিমজ্জিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। তবে মুমিনগণ 
রক্ষা পেল। তাদেরকে একটি জলযানে তুলে নেয়া হয়েছিল। 

সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতে যেয়ে নূহ্‌ (আঃ) তাদেরকে আল্লাহ্‌ 
তাআলার কাছে এস্তডেগফার অর্থাৎ, ঈমান এনে বিগত গোনাহের জন্যে 
ক্ষমা প্রার্থনার দাওয়াত দেন এবং এর পার্থিব উপকার এই বর্ণনা করেন যে, 

CSA BI BLINN ILE _৭ থেকে 
অধিকাংশ আলেম বলেন যে, গোনাহ্‌ থেকে তওবা ও এস্তেগফার করলে 
আল্লাহ্‌ তাআলা যথাস্থানে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, দুর্ভিক্ষ হতে দেন না এবং 
ধন-সম্পদ ও সন্তান-সম্ততিতে বরকত হয়। কোথাও কোন রহস্যের 
কারণে খেলাফও হয়; কিন্তু তওবা এন্তেগফারের ফলে পার্থিব বিপদাপদ 
দূর হয়ে যাওয়াই সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ তাআলার প্রচলিত 
রীতি। হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। 

SBT SALTS Sim 
% এই আয়াতে তওহীদ ও কুদরতের প্রমাণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে সপ্ত 
আকাশকে স্তরে স্তরে সাজানোর কথা এবং তাতে চন্দ্রের আলোকোজ্জ্বল 
হওয়ার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে $$$ বলায় বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, 
চন্দ্র আকাশগাত্রে অবস্থিত। কিন্তু আধুনিক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
থেকে এর বিপরীতে জানা যায় যে, চন্দ্র আকাশের অনেক নীচে মহাশূন্যে 
অবস্থিত। এ সম্পর্কে সূরা ফোরকানের ৩০৫ 
আয়াতের তফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 


১৪০৮ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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(১৯) আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের জন্যে ভূমিকে করেছেন বিছানা (২০) 
যাতে তোমরা চলাফেরা কর প্রশস্ত পথে। (২১) নৃহ বলল £ হে আমার 
পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় আমাকে অমান্য করেছে আর অনুসরণ 
করছে এমন লোককে, যার ধন-সম্পদ ও স্তান-সম্ভতি কেবল তার 
ক্ষতিই বৃদ্ধি করছে। (২২) আর তারা ভয়ানক চক্রান্ত করছে। (২৩) তারা 
বলছে £ তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো 
না ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে। (২৪) অথচ অরা 
অনেককে পথতষ্ট করেছে। অতএব, আপনি জালেমদের পধত্রষ্টতাই 
বাড়িয়ে দিন। (২৫) তাদের গোনাহসমূহের দরুন তাদেরকে নিমজ্জিত করা 
হয়েছে, অতঃপর দাখিল করা হয়েছে জাহানামে। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌ 
তাআলা ব্যতীত কাউকে সাহায্যকারী পায়নি। (২৬) নুহ আরও বললঃ হে 
আমার পালনকর্তার, আপনি পৃথিবীতে কোন কাফের গৃহবাসীকে রেহাই 
দিবেন না। (২৭) যদি আপনি তাদেরকে রেহাই দেন, তবে তারা আপনার 
বান্দাদেরকে পথ্্রষ্ট করবে এবং জন্ দিতে থাকবে কেবল পাপাচারী, 
কাফের। (২৮) হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার 
পিতা-মাতাকে, যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং 
মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন এবং জালেমদের কেবল 





পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্র নামে শুরু 
০) বলুন £ আমার প্রতি ওহী নাষিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল 
কোরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর তারা বলেছে £ আমরা বিস্যয়কর 
কোরআন শ্রবণ করেছি; 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে নুহ্‌ (আঃ) আরও 
বললেন 5 _ অর্ধ, তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে। 
তারা নিজেরাতো উৎপীড়ন করতই, উপরস্ত জনপদের গুপ্তা ও দুষ্ট 
লোকদেরকেও নুহ্‌ (অচ)-এর পিছনে লেলিয়ে দিত। তারা পরস্পরে এই 
চুক্তিতেও উপনীত হয়েছিল যে, 3595819295185 635595 
1555$255 অৰ্থাৎ, আমরা আমাদের দেক-দেবী বিশেষতঃ এই পাচ 
জনের উপাসনা পরিত্যাগ করব না। আয়াতে উল্লেখিত শব্দগুলো পাচটি 
প্রতিমার নাম। 


ইমাম বগী বর্ণনা করেন, এই পাচ জন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ 
তাআলার নেক ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দা ছিলেন। তাদের সময়কাল ছিল 
হযরত আদম ও নূহ্‌ (আঃ)-এর আমলের যাঝাযাঝি। তাদেরঅ নেক ভক্ত ও 
অনুসারী ছিল। তাদের ওফাতের পর ভক্তরা সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তাদের 
পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহ্‌ তাআলার এবাদত ও বিষি-বিধানের প্রতি 
আনুগত্য অব্যাহত রাখে। কিছুদিন পর শয়তান তাদেরকে এই বলে 
প্ররোচিত করল £ তোমরা যেসব মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে 
উপাসনা কর, যদি তাদের মূর্তি তৈরী করে সামনে রেখে লও, তবে 
তোমাদের উপাসনা পূর্ণতা লাভ করবে এবং বিনয় ও একাগ্রতা অর্জিত 
হবে। তারা শয়তানের ধোকা বোঝতে না পেরে মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি 
তৈরী করে উপাসনালয়ে স্থাপন করল এবং তাদের স্মৃতি জাগরিত করে 
এবাদতে বিশেষ পুলক অনুভব করতে লাগল। এমতাবস্থায়ই তাদের সবাই 
একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেল এবং সম্পূর্ণ নতুন এক বংশধর 
তাদের স্থলাভিষিক্ত হল। এবার শয়তান এসে তাদেরকে বোঝাল £ 
তোমাদের পূর্বপুরুষদের খোদা ও উপাস্য মূর্তিই ছিল। তারা এই 
মূর্তিগুলোরই উপাসনা করত। এখান থেকে প্রতিষাপৃজার সূচনা হয়ে 
গেল। উপরোক্ত পাচটি মূর্তির মাহাত্ম্য তাদের অন্তরে সর্বাধিক প্রতিষ্ঠিত 
ছিল বিধায় পারস্পরিক চুক্তিতে তাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা 
হয়েছে। 

/55)95981১ _ অৰ্থাৎ, এই জালেমদের পথত্টতা 
আরও বাড়িয়ে দিন। এখানে প্রশ্ন হয় যে, জাতিকে সৎপথ প্রদর্শন করা 
পয়গস্বরগণের কর্তব্য। নৃহ্‌ (আঃ) তাদের পথব্রষ্টতার দোয়া করলেন 
কিভাবে? জওয়াব এই যে, প্রকৃতপক্ষে নৃহ (আঃ)-কে আল্লাহ্‌ তাআলা 
জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এখন তাদের মধ্যে কেউ মুসলমান হবে না। 
সেমতে পথলুষ্টতা ও কুফরের উপর তাদের মৃত্যুবরণ নিশ্চিত ছিল। নৃহ্‌ 
(আঃ) তাদের পথভুষ্টতা বাড়িয়ে দেয়ার দোয়া করলেন, যাতে সত্বরই তারা 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 

1515351327655, _ অৰ্থাৎ, তারা তাদের গোনাহ 
অর্থাৎ, কুফর ও শিরকের কারণে পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে এবং অক্নিতে 
প্রবিষ্ট হয়েছে। পানিতে ডুবা ও অগ্নিতে প্রবেশ করা বাহ্যতঃ পরস্পর 
বিরোধী আযাব হলেও আল্লাহ্‌ তাআলার কুদরতের পক্ষে অবাস্তব নয়। 
বলাবাহুল্য, এখানে জাহান্নামের অগ্নি বোঝানো হয়নি। কেননা, ভাতে 
কেয়ামতের হিসাব-নিকাশের পর প্রবেশ করবে; বরং এটা বরষৰী অস্তরি। 
কোরআন পাক এই বরযৰী অক্নিতে প্রবেশ করার খবর দিয়েছে। 

সূরা নূহ সমাপ্ত 


সূরা আল-জিন 


5485. 3% শব্দটি তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা জ্ঞাপন 
করে। বর্ণিত আছে যে, আয়াতে আলোচিত জিনদের সংখ্যা নয় ছিল। 
তারা ছিল নছীবাইনের অধিবাসী। 


জিনদের স্বরূপ £ জিন আল্লাহ্‌ তাআলার এক প্রকার শরীরী, 
আত্মাধারী ও মানুষের ন্যায় জ্ঞান এবং চেতনাশীল সৃষ্টজীব। তারা মানুষের 
দৃষ্টিগোচর নয়। এ কারণেই তাদেরকে জিন বলা হয়। জিন এর শাব্দিক 
অর্থ গুপ্ত। মানবসৃষ্টির প্রধান উপকরণ যেমন মৃত্তিকা, তেমনি জিন সৃষ্টির 
প্রধান উপকরণ অগ্নি। এই জাতির মধ্যেও মানুষের ন্যায় নর ও নারী আছে 
এবং সন্তান প্রজননের ধারা বিদ্যমান আছে। কোরআন পাকে যাদেরকে 
শয়তান বলা হয়েছে, বাহ্যতঃ তারাও জিনদের দুষ্ট শ্রেণীর নাম। জিন ও 
ফেরেশতাদের অস্তিত্ব কোরআন ও সুন্নাহর অকাট্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। 
এটা অস্বীকার করা কুফর।__(মাযহারী) 


3৫08 -ঘেকে জানা গেল যে, এখানে বণিত ঘটনায় রস্লুল্লাহ 
(সাঃ) জিনদেরকে স্বচক্ষে দেখেননি। আল্লাহ্‌ তাআলা ওহীর মাধ্যমে তাকে 
অবহিতকরেছেন। 

সূরা জিন অবতরণের ঘটনা £ সহীহ্‌ বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী 
ইত্যাদি কিতাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, এই ঘটনায় 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিনদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে কোরআন শোনাননি এবং তিনি 
তাদেরকে দর্শনও করেননি। এই ঘটনা তখনকার, যখন শয়তানদেরকে 
আকাশের খবর শোনা থেকে উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে প্রতিহত করা 
হয়েছিল। এ সময়ে জিনরা পরস্পরে পরামর্শ করল যে, আকাশের 
খবরাদি শোনার ব্যাপারে বাধাদানের এই ব্যাপারটি কোন আকস্মিক ঘটনা 
মনে হয় না। পৃথিবীতে অবশ্যই কোন নতুন ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে। 
অতঃপর তারা স্থির করল যে, পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে ও আনাচে-কানাচে 
জিনদের প্রতিনিধিদল প্রেরণ করতে হবে। যথাযথ ধোজাধুজি করে এই 
নতুন ব্যাপারটি কি, তা জেনে আসবে। হেজাযে প্রেরিত তাদের 
প্রতিনিধিদল যখন ‘নাখাল’ নামক স্থানে উপস্থিত হল, তখন রসুলুল্লাহ 
(সাঃ) সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে ফজরের নামায পড়ছিলেন। 

জিনদের এই প্রতিনিধিদল নামাযে কোরআন পাঠ শুনে পরস্পরে 
শপথ করে বলতে লাগল £ এই কালামই আমাদের ও আকাশের খবরাদির 


সূরা আল-জিন 





15,% 


মধ্যে অন্তরায় হয়েছে। তারা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে স্বজাতির 
কাছে ঘটনা বিবৃত করল এবং বলল £ (6৮488 আল্লাহ্‌ 
তাজালা এসব আয়াতে সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে তার রসূলকে অবহিত 
করেছেন। 


হযরত আবু ভালেবের ইন্তেকালের পর আল্লাহ্‌র রসুল তায়েফবাসীদের 
নিকট দ্বীন প্রচারের উদ্দেশে গিয়েছিলেন। কিন্তু ওরা তার কথা শোনার 
পরিবর্তে তাকে নির্মমভাবে অত্যাচার করেছিল ফলে নিরাশ হয়ে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) মকাভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। ফেরার পথে তিনি “নাখলা” 
নামক স্থানে অবস্থান করে শেষরাত্রে তাহাজ্জুদের নামায শুরু করেন। 
ইয়ামনের নছীবাইন শহরের জিনদের এক প্রতিনিধি দলও তখন সেখানে 
অবস্থানরত ছিল। তারা কোরআন পাঠ শুনল এবং শুনে বিশ্বাসস্থাপন 
করল। অতঃপর তারা স্বজাতির কাছে ফিরে গিয়ে ঘটনা বর্ণনা করল। 
আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তাআলা তারই আলোচনা করেছেন।__ 
(যাযহারী) 

জনৈক সাহাবীৎজিনের ঘটনা £ ইবনে জওষী (রহঃ) 
“আছ-ছফওয়া" গ্রন্থে হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ্‌ (রাঃ) থেকে বর্ণনা 
করেন, তিনি এক জায়গায় জনৈক বৃদ্ধ জিনকে বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ 
করে নামায পড়তে দেখেন। সে পশমের জোববা পরিহিত ছিল। হযরত 
সহল (রাঃ) বলেন £ নামায সমাপনান্তে আমি তাকে সালাম করলে সে 
জওয়াব দিল ও বলল £ তুমি এই জোববার চাকচিক্য দেখে বিস্মিত হচ্ছ? 
জোববাটি সাতশ’ বছর ধরে আমার গায়ে আছে। এই জোববা পরিধান 
করেই আমি ঈসা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করেছি। অতঃপর এই জোববা 
গায়েই আমি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দর্শন লাভ করেছি। যেসব জিন সম্পর্কে 
“সূরা জিন’ অবতীর্ণ হয়েছে, আমি তাদেরই একজন।-_(মাযহারী) 

হাদীসে বর্ণিত লায়লাতুল-জিনের ঘটনায় আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ 
(রঃ)-কে সাথে নিয়ে রসূলল্লোহ্‌ (সাঃ)-এর ইচ্ছাকৃতভাবে জিনদের কাছে 
ধর্ম প্রচারের উদ্দেশে মক্কার অদূরে জঙ্গলে যাওয়া এবং কোরআন শোনানো 
উল্লেখিত আছে। এটা বাহ্যতঃ সূরায় বর্ণিত কাহিনীর পরবর্তী ঘটনা। 
আল্লামা খাফফাযী বর্ণনা করেন, নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে 
যে, জিনদের প্রতিনিধিদল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে একবার দু'বার 
নয়_ছয় বার আগমন করেছিল। অতএব, সূরার বর্ণনা ও হাদীসের বর্ণনার 
মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। 


 তফসীর মাআরেফুল কোরআন ১6১. 








| 8656 ত তাতে { 
রি রত 


2, 
জনয | 
| 23365. eT LN BIHAN শান্ত 
LE নি নি 
৫ বেছে eo লী 

| GI SEA Sn | 
(৮8৯০0৭৩93৩৮ 

| EFS GIES OAM | 
| ০89 34৪0ভ% | 
| AOE IPE | 
EDEN ESTES SHOES | 


(২) যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। 
আমরা কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না (৩) 
এবং আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের পালনকতার্র মহান মবার্দা সবার 
উেরণ। ভিনি কোন পরী গ্রহণ করেননি এবং তার কোন সম্ভান নেই। (৪) 
আমাদের মধ্যে নিবোর্ষেরা আল্লাহ্‌ তাআলা সম্পর্কে বাড়াবাড়ির কথাবার্তা 
কলত। (৫) অথচ আমরা যনে করতাম, মানুষ ও জিন কখনও আল্লাহ্‌ 
তাআলা সম্পকে মিথ্যা কলতে পারে না। (৬) অনেক মানুৰ অনেক 
জিনের আশ্রয় নিত, ফলে জরা জিনদের আত্মতরিতা বাড়িয়ে দিত। (৭) 
ভারা ধারণা করত, যেমন তোমরা মানকেরা ধারণা কর যে, মৃত্যুর পর 
আল্লাহ তাআলা কখনও কাউকে পূনরুখিত করবেন না। (৮) আমরা 
আকাশ পর্যবেক্ষণ করছি, অতঃপর দেখতে পেয়েছি যে, কঠোর প্রহরী ও 
উস্কাপিও দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। (৯) আমরা আকাশের বিভিন্ন খার্টিতে 
সংবাদ শ্রবণার্থে কসতাষ। এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে জলজ 
উল্ফাপিগকে ওঁৎ পেতে থাকতে দেখো । (১০) আমরা জানি না 
পৃথিবীবাসীদের অযক্ষল সাধন করা অভীষ্ট, না তাদের পালনকর্তা তাদের 
মঙ্গল সাধন করার ইচ্ছা রাখেন। (১১) আমাদের কেউ কেউ 
সংৎকমপিরায়ণ এবং কেউ কেউ এরাপ নয়। আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথে 
বিভক্ত। (১২) আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌ 
তাআলাকে পরাস্ত করতে পারব না এবং পলায়ন করেও তাঁকে অপারক 
করতে পারব না। (১৩) আমরা যখন সুখের নিদেশ শুনলাষ, তখন 
ভাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম । অতএব, যে তার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস 
করে, সে লোকসান ও জোর-জবরের আশংকা করে না। (১৪) আমাদের 
কিছুসংখ্যক আজ্ঞাবহ এবং কিছুসংখ্যক অন্যায়কারী ৷ যারা আজ্ঞাবহ হয়, 
তারা সৎপথ বেছে নিয়েছে। 
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54535 - ৫ শব্দের অর্থ শান, অবস্থা। আল্লাহ্‌ 
তাআলার জন্যে বলা হয় ০০ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলার শান 
ভবের্ব। এখানে সর্বনাষের পরিবর্তে ১ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র। 
এতে শান উবে হওয়ার প্রমাণও এসে গেছে। কেননা, যিনি সৃষ্টির 
পালনকর্তা, তার শানে যে উবে, তা বলাই বাহুল্য। 

৫৯05৬9৬০৯4৮ 

(5%১4৬51958। --শন্দের অর্থ অবান্তর কথা, 
অন্যায় ও জুলুষ। উদ্দেশ্য এই যে, মুমিন জিনরা এ পর্যন্ত কুফর ও শিরকে 
লিপ্ত থাকার অজুহাত বর্ণনা করে বলেছে £ আমাদের সম্প্রদায়ের নির্বোধ 
(লোকেরা আল্লাহ্‌ তাআলার শানে অবাস্তর কথাবার্তা বলত। অথচ আমরা 
মনে করতাম না যে, কোন মানব অথবা জিন আল্লাহ্‌ তাআলা সম্পর্কে 


মিথ্যা কথা বলতে পারে। তাই বোকাদের কথায় আমরা আজ পর্যন্ত কুফর 
ও শিরকে লিপ্ত ছিলাঘ। এখন কোরআন শুনে আমাদের চক্ষু খুলেছে। 


_ এই আয়াতে মুমিন জিনরা বলেছে £ মূর্খতাযুগে মানুষ যখন কোন 
বিজন প্রান্তরে অবস্থান করত, তখন প্রাস্তরের জিনদের আশ্রয়গ্রহণ করত। 
এতে জিনরা মনে করে বসল আমরা মানবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মানবও 
আমাদের আশ্রয়গ্রহণ করে। এতে জিনদের পথত্রষ্টতা আরও বেড়ে যায়। 

১৪৫০৪৩৮৩৪৮৬ HLS আরবী 
অভিধানে “শব্দের অর্থ যেমন আকাশ, তেমনি মেঘমালা অর্থেও এর 
ব্যবহার ব্যাপক ও সুবিদিত। এখানে বাহ্যতঃ এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। 

জিনরা আকাশের সংবাদ শোনার জন্যে মেঘমালা পর্যন্ত গমন 
করতো-_আকাশ পর্যন্ত নয় £ জিন ও শয়তানরা আকাশের সংবাদ 
শোনার জন্যে আকাশ পর্যন্ত যাওয়ার অর্থ মেঘমালা পর্যস্ত যাওয়া। এর 
প্রমাণ বোখারীতে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রাঃ) এর এই হাদীস £ 

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন £ আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে বলতে 
শুনেছি_ ফেরেশতারা “ইনান’ অর্থাৎ, মেঘমালা পর্যন্ত অবতরণ করে। 
সেখানে আল্লাহ্‌ তাআলার জারিকৃত সিদ্ধান্তসমূহ পরস্পরে আলোচনা 
করে। শয়তানরা এখান থেকে এগুলো চুরি করে অতীন্দিয়বাদীদের কাছে 
পৌছিয়ে দেয় এবং তাতে নিজেদের পক্ষ থেকে শত শত মিথ্যা বিষয় 
সংযোজন করে দেয়।__(যাযহারী) 

বোখারীতেই আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর এবং মুসলিমে হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এই ঘটনা আসল 
আকাশে সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা যখন আকাশে কোন হুকুম 
জারি করেন, তখন সব ফেরেশতা আনুগত্যসূচক পাখা নাড়া দেয়। এরপর 
তারা পরস্পরে সে বিষয়ে আলোচনা করে। খবরচোর শয়তানরা এই 
আলোচনা শুনে নেয় এবং তাতে অনেক মিথ্যা সংযোজন করে 
অতীন্দিয়বাদীদের কাছে পৌছিয়ে দেয়। 

এই বিষয়বস্তু হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীসের পরিপন্থী নয়। 
কেননা, এ থেকে প্রমাণিত হয় না যে, শয়তানরা আসল আকাশে পৌছে 
বর চুরি করে। বরং এটা সম্ভবপর যে, এসব খবর পর্যায়ক্রমে আকাশের 
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(১৫) আর যারা অন্যায়কারী, তারা তো জাহানামের ইন্ধন। (১৬) আর 
এই পরত্যাদেশ করা হয়েছে যে, তারা যদি সত্যপথে কায়েম থাকত, তবে 
আমি তাদেরকে প্রচুর পানি বর্ষণে সিক্ত করতাম (১৭) যাতে এ ব্যাপারে 
তাদেরকে পরীক্ষা করি। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার স্বরণ 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তিনি তাকে উদীয়মান আযাবে পরিচালিত 
ক্রবেন। (১৮) এবং এই ওহীও করা হয়েছে যে, মসজিদসমূহ আল্লাহ 
'তাআলাকে স্বরণ করার জন্য। অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে 
কাউকে ডেকো না। (১৯) আর যখন আল্লাহ্‌ তাআলার বান্দা তাকে ডাকার 
জন্যে দণ্ডায়মান হল, তখন অনেক জিন তার কাছে ভিড় জযাল। (২০) 
বলুন £ আমি তো আমার পালনকতা্কেই ডাকি এবং তার সাথে কাউকে 
শরীরক করি না। (২১) বলুন £ আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও 
সুপথে আনয়ন করার মালিক নই। (২২) বলুন £ আল্লাহ্‌ তাআলার কবল 
থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন 
আশ্রয়স্থল পাব না। (২৩) কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলার বাণী পৌছানো ও তার 
পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। যে আল্লাহ্‌ ও তার রসূলকে অমান্য 
করে, তার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আহি। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। 
(২৪) এমনকি যখন তারা প্রতিশ্রুত শান্তি দেখতে পাবে, তখন তারা 
জানতে পারবে, কার সাহায্যকারী দুর্বল এবং কার সংখ্যা কষ। (২৫) বলুন 
£ আমি জানি লা তোমাদের প্রতিশ্রন্ত বিষয় আসন না আমার পালনকর্তা 
এর জন্যে কোন মেয়াদ স্থির করে রেখেছেন। (২৬) তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। 


পরস্ত তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না। (২৭) তার - 


মনোনীত রসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার অহ ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত 
করেন, 





ফেরেশতাগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ফেরেশতাগণ মেঘমালা পর্যন্ত 
এসে সে সম্পর্কে আলোচনা করে। এখান থেকে শয়তানরা তা চুরি করে। 
পূর্বোক্ত হাদীসে তাই বলা হয়েছে। _মোষহারী) 

সারকথা, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়ত লাভের পূর্বে আকাশের খবর 
চুরি ধারা বিনা বাধায় অব্যাহত ছিল। শয়তানরা নিরবে মেঘমালা পর্যন্ত 
পৌছে ফেরেশতাগণের কাছে শুনে নিত। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
নবুওয়ত লাভের সময় তার ওহীর হেফাযতের উদ্দেশে চুরির সুযোগ বন্ধ 
করে দেয়া হল এবং কোন শয়তান খবর চুরির নিয়তে উপরে গেলে তাকে 
লক্ষ্য করে জুলস্ত উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। চোর বিতাড়নের এই 
নতুন উদ্যোগ দেখেই শয়তান ও জিনরা চিন্তিত হয়ে পড়ে, কারণ 
অনুসন্ধানের জন্যে পৃথিবীর কোণে কোণে সন্ধানকারী দল প্রেরণ 
করেছিল। অতঃপর “নাখলা’ নামক স্থানে একদল জিন রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর কাছে কোরআন শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, যা আলোচ্য 
সূরায় বর্ণিত হয়েছে। 

উনকাপিণ্ড পূর্বেও ছিল, কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমল 
থেকে একে শয়তান বিতাড়নের কাজে ব্যবহার হচ্ছে £ প্রচলিত 
ভাষায় ৬১ ০+ বলা হয় তারকা বিচ্যুতিকে। আরবীতে এর জন্যে 
সি ০০০০] শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই তারকা-বিচযুতির ধারা 
প্রাচীনকাল থেকেই অব্যাহত আছে। অথচ আয়াত থেকে জানা যায় যে, 
এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলের বৈশিষ্ট্য। এর জওয়াব এই যে, 
উল্কাপিণ্ডের অস্তিত্ব পূর্ব থেকেই ছিল। এর স্বরূপ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের 
ভাষ্য এই যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে কিছু আগ্নেয পদার্থ শৃন্যমণ্ডলে পৌছে এবং 
এক সময়ে তা প্রদ্বুলিত হয়ে যায়। এটাও সম্ভবপর যে, কোন তারকা 
অথবা গ্রহ থেকে এই আগ্নেয় পদার্থ নির্গত হয়। যাই হোক না কেন, 
জগতের আদিকাল থেকেই এর অস্তিত্ব বিদ্যমান। তবে এই আগ্নেয় 
পদার্থকে শয়তান বিতাড়নের কাজে ব্যবহার রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নুবওয়ত 
লাভের সময় থেকে শুরু হয়েছে। দৃষ্ট সব উল্কাপিণ্ডকে একাজে ব্যবহার 
করাও জরুরী নয়। সূরা হিজরে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। 

NES IFES GING SS NATE 
_ অর্থাৎ, খবর চুরি বন্ধ করার কারণ দ্বিবিধ হতে পারে_(১) 
পৃথিবীবাসীকে শাস্তি দেয়া, যাতে তারা আকাশের খবরাদি না পায়, (২) 
তাদের হেদায়েতের ব্যবস্থা করা, যাতে জিন ও শয়তান খোদায়ী ওহীতে 
কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে। 

59০53545455 পবা 

অপেক্ষা কম দেয়া এবং ১৯) শব্দের অর্থ লাঞ্ছনা ও অপমান। উদ্দেশ্য এই 
যে, মুমিনের প্রতিদান কম দেয়া হবে না এবং পরকালে তার কোন লাঞ্ছনা 
হবেনা। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


6০851555585 - ৬৮৩ শব্দটি 
- এর বহুবচন। এর এক অর্থ উপাসনালয় হতে পারে। আয়াতের 
অর্থ এই যে, মসজিদসমূহ কেবল আল্লাহ্‌ তাআলার এবাদতের জন্যে 
নির্মিত হয়েছে। অতএব, তোমরা মসজিদে যেয়ে আল্লাহ্‌ তাআলা ব্যতীত 
অন্য কাউকে সাহায্যের জন্যে ডেকো না; যেমন ইহুদী ও ্বীষ্টানরা তাদের 


১৪১২ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


5) 





উপাসনালয়সমূহে এ ধরনের শেরেকী করে থাকে। সুতরাং আয়াতের 
সারমর্ম এই যে, মসজিদসমূহকে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও মিথ্যা কর্মকাণ্ড থেকে 
পবিত্র রাখতে হবে। 


এছাড়া ৩ শব্দটি এখানে ৮-৮ + হয়ে সেজদার অর্থেও 
হতে পারে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই হবে যে, সকল সেজদা 
আল্লাহ্‌ তাআলার জন্যেই নি্দষ্ট। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তাআলা ব্যতীত 
অপরকে সাহায্যের জন্যে ডাকে, সে যেন তাকে সেজদা করে। অতএব 
অপরকে সেজদা করা থেকে বিরত থাক। 

উম্মতের ইজমা তথা একমত্যে আল্লাহ্‌ তাআলা ব্যতীত অপরকে 
সেজদা করা হারাম এবং কোন কোন আলেমের মতে কৃফর। 
14464 ১৪৪০ 454০৮৩4৫525 DOS এখানে 
প্রথম আয়াতে আল্লাহ তাআলা রসূলকে আদেশ করেছেন, যেসব 
অবিশ্বাসী আপনাকে কেয়ামতের নির্দিষ্ট দিন-তারিখ বলে দেয়ার জন্যে 
গীড়াপীড়ি করে, তাদেরকে বলে দিন £ কেয়ামতের আগমন ও 
হিসাব-নিকাশ নিশ্চিত ; কিন্তু তার নির্দিষ্ট দিন-তারিখ আল্লাহ্‌ তাআলা 
কাউকে বলেননি। তাই আমি জানি না কেয়ামতের দিন আসন্ন না আমার 
পালনকর্তা এর জন্য দীর্ঘ মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিবেন। দ্বিতীয় আয়াতে এর 
দলীল বর্ণনা করা হয়েছে যে, 15114053486 SA 
-_অর্থাৎ আমার না জানার কারণ এই যে, আমি 'আলেমুল-গায়ব' নই; 
বরং আলেমুল গায়ব বিশেষণটি একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার বিশেষ গুণ। 
আর তিনি এ ব্যাপারে কাউকে অবহিত করেন না। 

এখানে কোন নির্বোধ ব্যক্তির মনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) যখন কোন গায়ব বা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখেন না, তখন তিনি 
রসূল হলেন কিরূপে? কেননা, রসূলের কাছে আল্লাহ্‌ তাআলা হাজারো 
গায়বের বিষয় ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেন। যার কাছে ওহী আসে না, সে 
নবী ও রসূল হতে পারে না। এই প্রশ্নের জওয়াবের দিকে ইঙ্গিত করার 
জন্যে পরবর্তী আয়াতে ব্যতিক্রম বর্ণনা করা হয়েছে। 


গায়ব ও গায়বের খবরের মধ্যে পার্থক্য $ ৬৬১/1৩১% 
DME 5545550৮455 4৮৫ উপরোক্ত 
বোকাসুলভ প্রশ্নের জওয়াব এই ব্যতিক্রমের ৫%$১৪৬।৬4১% 
'সারমর্ম। অর্থাৎ, রসূল গায়ব জানেন না--এ কথার অর্থ যে কোন গায়ব 
জানেন না নয়। বরং রেসালতের জন্যে যে পরিমাণ গায়বের ও খবর 
অদৃশ্য বিষয়াদি জ্ঞান কোন রসূলকে দেয়া অপরিহার্য, সেই পরিমাণ 
গায়বের খবর ওহীর মাধ্যমে রসূলকে দান করা হয়েছে এবং তার খুবই 





সংরক্ষিত পথে দান করা হয়েছে। যখন রসূলের প্রতি আল্লাহ্‌ তাআলার 
পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হয়, তখন তার চতুর্দিকে ফেরেশতাগণের প্রহরা 
থাকে, যাতে শয়তান কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম না হয়। এখানে 
রসূল শব্দ দ্বারা প্রথমে রসূল ও নবীকে প্রদত্ত গায়বের প্রকার নির্ধারণ করা 
হয়েছে যে, তা হচ্ছে শরীয়ত ও বিধি-বিধানের জ্ঞান এবং সময়োপযোগী 
গায়বের খবর। এরপর পরবর্তী বাক্যে আরও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, 
এসব খবর ফেরেশতাগণের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। ওহী নিয়ে 
আগমনকারী ফেরেশতার চুতল্পার্দ্বে অন্যান্য ফেরেশতাগণের প্রহরা 
নিয়োগ করা হয়। এথেকে বোঝা গেল যে, এই ব্যতিক্রমের মাধ্যমে নবী ও 
রসূলের রেসালতের জন্যে প্রয়োজনীয় বিশেষ প্রকারের গায়ব সপ্রমাণ 
করা হয়েছে। 

অতএব, পরিভাষায় এই ব্যতিক্রমকে (১ +১ বলা হয়। 
অর্থাৎ, যে গায়ব সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ্‌ তাআলা ব্যতীত কেউ 
জানে না, ব্যতিক্রমের মাধ্যমে সেই গায়ব প্রমাণ করা হয়নি; বরং বিশেষ 
ধরনের “এলমে-গায়ব' প্রমাণ করা হয়েছে। কোরআনের স্থানে স্থানে একে 


3 শব্দের অভিহিত করা হয়েছে। এক আয়াতে আছে- এ 


কোন কোন অজ্ঞ লোক গায়ব ও গায়েবর খবরের মধ্যে পার্থক্য বোঝে 
না। তারা পয়গম্বরগণের জন্যে বিশেষতঃ শেষ নবী (সাঃ)-এর জন্যে 
সর্বপ্রকার এলমে-গায়ব সপ্রমাণ করার প্রয়াস পায় এবং তাকে আল্লাহ্‌ 
তাআলার অনুরূপ আলেমুল-গায়ব তথা সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণু 
সম্পর্কে জ্ঞানবান মনে করে। এটা পরিষ্কার শিরক এবং রসূলকে আল্লাহ্‌ 
তাআলার আসনে আসীন করার অপপ্রয়াস বৈ নয়। নাউযুবিল্লাহ) যদি 
কোন ব্যক্তি তার ভেদ তার বন্ধুকে বলে দেয়, এতে দুনিয়ার কেউ বন্ধুকে 
আলেমুল-গায়ব আখ্যা দিতে পারে না। এমননিভাবে পয়গম্বরগণকে 
ওহীর মাধ্যমে হাজারো গায়বের বিষয় বলে দেয়ার কারণ তার 
আলেমুল-গায়ব হয়ে যাবেন না। এতএব, বিষয়টি উত্তমরূপে বোঝে নেয়া 
দরকার। 


এক শ্রেণীর সাধারণ মানুষ এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করে না। ফলে 
তাদের কাছে যখন বলা হয় রসূলুল্লাহ (সাঃ) “আলেমুল-গায়ব" নন, তখন 
তারা এই অর্থ বোঝে যে, নাউযুবিল্লাহ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন গায়বের খবর 
রাখেন না। অথচ দুনিয়াতে কেউ এর প্রবক্তা নয় এবং হতে পারে না। 
কেননা, এরূপ হলে খোদ নবুওয়ত ও রেসালতই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। 
তাই কোন মুমিনের পক্ষেই এরূপ বিশ্বাস করা সম্ভবপর নয়। 


১৪১৩ সূরা মুষযাম্মিল 9০) 
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(২৮) যাতে আল্লাহ্‌ তাআলা জেনে নেন যে, রসূলগণ তাদের পালনকতাঁর 
পয়গাম পৌছিয়েছেন কি না। রসূলগণের কাছে যা আছে, তা তার 
জ্ঞান-গোচর। তিনি সবকিছুর সংখ্যার হিসাব রাখেন। 


সূরা সুষ্যামমিল 
মক্কায় অবতীর্ণ £ আয়াত ২০ 



















































































পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু 

6) হে বস্বাবৃত, (২) রাবিতে দণ্ডায়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে (৩) 
অধ্ধরাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম (৪) অথবা তদপেক্ষা বেশী এবং 
কোরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্তভাবে ও স্পষ্টভাবে । (৫) আমি আপনার 
প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাশী। (৬) নিশ্চয় এবাদতের জন্যে 
রাতে উঠা প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল। (৭) 
নিশ্চয় দিবাভাগে রয়েছে আপনার দীর্ঘ ক্মবাত্ততা। (৮) আপনি আপনার 
পালনকতার নাম স্মরণ করুন এবং একাহাচিতে তাতে ম্যন হোন। (১) 
তিনি পুর্ব ও পশ্চিমের অধিকতা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। 
অতএব, তাকেই গ্রহণ করুন ক্মবিধায়করূপে। (১০) কাফেররা যা বলে, 
তজ্জন্যে আপনি সবর করুন এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে 
চলুন। (১১) বিভ-বৈভবের অধিকারী মিখ্যারোপকারীদেরকে আমার হাতে 
ছেড়ে দিন এবং তাদেরকে কিছু অবকাশ দিন। (১২) নিশ্চয় আমার কাছে 
আছে শিকল ও অগ্নীকুণ্ড। (১৩) গলহাহ হয়ে যায় এমন খাদ্য এবং 
যন্ত্রণাদায়ক শাতি। (১৪) যেদিন পৃথিবী পর্বতমালা প্রকাম্পিত হবে এবং 
পর্রতসমূহ হয়ে যাবে বহমান বালুকাতৃপ। (১৫) আমি তোমাদের কাছে 
একজন রসূলকে তোমাদের জন্যে সাক্ষী করে প্রেরণ করেছি, যেষন প্রেরণ 
করেছিলাম ফেরাউনের কাছে একজন রসূল। 





আনহঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


সুরার উপসংহারে বলা হয়েছে_ 1১0০7548557 __অর্থাৎ, 
প্রত্যেক বস্তুর পরিসংখ্যান আল্লাহ্‌ তাআলারই গোচরীভূত। পাহাড়ের 
অভ্যন্তরে কি পরিমাণ অণু পরমাণু রয়েছে, সারা বিশ্বের জলধিসমূহের 
মধ্যে কি পরিমাণ জলবিন্দু আছে, প্রত্যেক বৃষ্টিতে কতসংখ্যক ফোটা 
বর্ষিত হয় এবং সারা জাহানের বৃক্ষসমূহের পাত্রের সঠিক পরিসংখ্যান তার 
জানা আছে। সমস্ত এলমে গায়ব যে আল্লাহ্‌ তাআলারই বিশেষ গুণ, 
আয়াতে একথা আবার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যাতে উপরোক্ত ব্যতিক্রম 
দেখে ভুল বোঝাবুঝিতে পতিত না হয়। 

এলছে-গায়বের অর্থ ও তার বিস্তারিত বিধি-বিধান সূরা নমলের 

২১941589545 3৮5৩90$ আয়াতের 
তফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে। 
সূরা জিন সমাপ্ত 


সূরামুহযাম্মিল 


0334/0 ৬৮ এবং পরবর্তী সূরায় ব্যবহৃত 4 শব্দুয়ের 
অর্থ প্রায় এক; অর্থাৎ, বস্ত্রাবৃত। উভয় সূরায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে একটি 
সাময়িক অবস্থা ও বিশেষ গুণ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, তখন 
রসূলুল্লাহ (সঃ) ভীষণ ভয় ও উদ্বেগের কারণে তীব্র শীত অনুভব 
করছিলেন এবং বস্ত্রাবৃত হয়েছিলেন। সহীহ্‌ বোখারী ও মুসলিমে হযরত 
জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে, সর্ব প্রথম হেরা গিরি 
গুহায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে ফেরেশতা জিবরাঈল আগমন করে 
ইক্রা সূরায় প্রাথমিক আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান। ফেরেশতার এই 
অবতরণ ও ওহীর তীব্রতা প্রথম পর্যায়ে ছিল। ফলে এর স্বাভাবিক 
প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর নিকট 
গমন করলেন এবং তীব্র শীত অনুভব করার কারণে বললেন, ০) 
০৯১৪ অর্থাৎ, আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও, আমাকে বস্ব্রাবৃত করে 
দাও।' এরপর বেশ কিছুদিন পর্যস্ত ওহীর আগমন বন্ধ থাকে। বিরতির এই 
সময়কালকে “ফতরাতুল ওহী” বলা হয়। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) হাদীসে এই 
সময়কালের উল্লেখ করে বলেন £ একদিন আমি পথ চলা অবস্থায় হঠাৎ, 
একটি আওয়াজ শুনে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, হেরা গিরিগুহার 
সেই ফেরেশতা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে একজায়গায় একটি ঝুলস্ত 
চেয়ারে উপবিষ্ট রয়েছেন। তাকে এই আকৃতিতে দেখে আমি প্রথম 
সাক্ষাতের ন্যায় আবার ভয়ে ও আতংকে অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমি 
গৃহে ফিরে এলাম এবং গৃহের লোকজনকে বললাম £ আমাকে বস্ত্রাবৃত 
করে দাও। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে +4)1$ঢ আয়াত নাযিল হল। 
এই হাদীসে কেবল এই আয়াতের কথাই বলা হয়েছে। এটা সম্ভবপর যে, 
একই অবস্থা বর্ণনা করার জন্যে (3 ঠু বলেও সম্বোধন করা 
হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপের বর্ণনানুযায়ী এই আয়াতের ঘটনা 
পৃথকও হতে পারে। এভাবে সম্বোধন করার মধ্যে বিশেষ এক করুণা ও 
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 তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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অনুগ্রহ আছে। নিছক করুণা প্রকাশার্থে স্নেহ ও ভালবাসায় আল্লুত হয়ে 
সাময়িক অবস্থার দ্বারাও কাউকে সম্বোধন করা হয়ে থাকে।_ 
(রূহুল-মা'আনী) এই বিশেষঙ্গিতে সম্বোধন করে রসূলুল্লাহ সোঃ)-কে 
তাহাজ্জুদের আদেশ করা হয়েছে এবং এর কিছু বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। 
তাহাজ্জুদ নামাযের বিধানাবলী £ J++ ও ৮ শব্দদৃয় থেকেই বোঝা 
যায় যে, আলোচ্য আয়াতসমূহ ইসলামের শুরুতে এবং কোরআন 
অবতরণের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন পর্যস্ত পাঞ্জেগানা নামায 
ফরয ছিল না। পাঞ্জেগানা নামায মে" রাজের রাত্রিতে ফরয হয়েছিল। 
হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রমুখের হাদীসদৃষ্টে বগভী (রহঃ) বলেন £ এই 
আয়াতের আলোকে তাহাজ্জুদ অর্থাৎ, রাত্রির নামায রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও 
সমগ্র উম্মতের উপর ফরয ছিল। এটা পাঞ্জেগানা নামায ফরয হওয়ার 
পূর্বের কথা। 
এই আয়াতে তাহাজ্জুদের নামায কেবল ফরযই করা হয়নি; বরং 
তাতে রাত্রির কমপক্ষে এক চতুর্থাংশ মশগুল থাকাও ফরয করা হয়েছে। 
কারণ, আয়াতের মূল আদেশ হচ্ছে কিছু অংশ বাদে সমস্ত রাত্রি নামাযে 
মশগুল থাকা। কিছু অংশ বাদ দেয়ার বিবরণ পরে উল্লেখ করা হবে। 
ইমাম বগতী (রহঃ) বলেন, এই আদেশ পালনার্থে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও 
সাহাবায়ে কেরাম অধিকাংশ রাত্রি তাহাজ্জুদের নামাযে ব্যয় করতেন। 
ফলে তাদের পদদৃয় ফুলে যায় এবং আদেশটি বেশ কষ্টসাধ্য প্রতীয়মান 
হয়। পূর্ণ এক বছর পর এই সূরার শেষাংশ 4945033356 
অবতীর্ণ হলে দীর্ঘক্ষণ নামাযে দণ্ডায়মান থাকার বাধ্যবাধকতা রহিত করে 
দেয়া হয় এবং বিষয়টি ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে ব্যক্ত করা হয় যে, 
যতক্ষণ নামায পড়া সহজ মনে হয়, ততক্ষণ নামায পড়াই তাহাজ্জুদের 
জন্যে যথেষ্ট। এই বিষয়বস্তু আবু দাউদ ও নাসায়ীতে হযরত আয়েশা 
(রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ মে'রাজের 
রাত্রিতে পাঞ্জেগানা নামায ফরয হওয়ার আদেশ অবতীর্ণ হলে তাহাজ্জুদের 
আদেশ রহিত হয়ে যায়। তবে এরপরও তাহাজ্জুদ সুন্নত থেকে যায়। 
কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম সর্বদা 
নিয়মিতভাবে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন।_ (মাযহারী) 
১85)04% - 0% শব্দে সাথে আলিফ ও লাম সংযুক্ত 


হওয়ায় অর্থ হয়েছে সমস্ত রাত্রি নামাযে মশগুল থাকুন। অর্থাৎ, আপনি 
সমস্ত রাত্রি নামাযে মশগুল থাকুন কিছু অংশ বাদ দিয়ে। অতঃপর এর 


22, 2৪ 


ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছেঃ 43১95405931 
এখন আপনি অর্ধরাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম অথবা কিছু বেশী 
নামাযে মশগুল হোন। এটা $5 ব্যতিক্রমের বর্ণনা। তাইপ্রশ্ন হয় যে, 
অর্ধেক রাত্রি তো কিছুঅংশ হতে পারে না। জওয়াব এই যে, রাত্রির 
প্রাথমিক অংশ তো মাগরিব ও এশার নামায ইত্যাদিতে অতিবাহিতই হয়ে 
যায়। এখন অর্ধেকের অর্থ হবে অবশিষ্ট রাত্রির অর্ধেক। সেটা সারা রাত্রির 
তুলনায় কিছু অংশ। আয়াতে অর্ধরাত্রির কমেরও অনুমতি আছে, বেশীরও 
আছে। তাই সমষ্টিগতভাবে এর সারমর্ম এই যে, কমপক্ষে এক চতুর্থাংশ 
রাত্রির চেয়ে কিছু বেশী নামাযে মশগুল থাকা ফরয। 

915 95০ এর অর্থ £০:৮ এর শাব্দিক অর্থ সহজ ও সঠিকভাবে 
বাক্য উ্বমরণ করা।_ (মুফরাদাত) আয়াতের উদ্দেশ্যে এই যে, দ্রুত 
কোরআন তেলাওয়াত করবেন নাঃ বরং সহজভাবে এবং অর্ন্তনিহিত অর্থ 
সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে উচ্চারণ করবেন।_ক্রেতুবী) 433 বলে রাত্রির 








নামাযে করণীয় কি, তা বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, 
তাহাজ্জুদের নামায কেরাআত, তসবীহ, রুকু, সেজদা ইত্যাদি সমন্বয়ে 
গঠিত হলেও তাতে আসল উদ্দেশ্য কোরআন পাঠ। একারণেই সহীহ্‌ 
হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাহাজ্জুদের নামায অনেক লম্বা 
করে আদায় করতেন। সাহাবী ও তাবেয়ীগণেরও এই অভ্যাস ছিল। 

এ থেকে আরও জানা গেল যে, কেবল কোরআন পাঠই কাম্য নয় 
বরং তরতীল তথা সহজ ও সঠিকভাবে পাঠ কাম্য। রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
এভাবেই পাঠ করতেন। রাত্রির নামাযে তিনি কিরপে কোরআন 
তেলাওয়াত করতেন, এই প্রশ্নের জওয়াবে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কেরাআত অনুকরণ করে শোনান তাতে প্রত্যেকটি 
হরফম্পষ্ট ছিল+__মোযহারী) 

যথাসস্তব সুললিত স্বরে তিলাওয়াত করাও তরতীলের অন্তর্ভূক্ত। 
হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ 
যে, নবী সশব্দে সুললিত স্বরে তেলাওয়াত করেন, তার কেরাআতের মত 
অন্য কারও কেরাআত আল্লাহ্‌ তাআলা শুনেন না।__(মাযহারী) 


হযরত আলকামা (রাঃ) এক ব্যক্তিকে সুমধুর স্বরে তেলাওয়াত করতে 
দেখে বললেন £ ৮1১ | ১১১ ০1501 J) 4৫ অর্থাৎ, সে কোরআনে 
তরতীল করেছে; আমার পিতামাতা তার জন্য উৎসর্গ হোন।-__ (কুরতুবী) 

তবে পরিস্কার ও বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ শব্দের অর্তনিহহিত অর্থ চিন্তা 
করে তদ্ারা প্রভাবান্বিত হওয়াই আসল তরতীল। হযরত হাসান বসরী 
(রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে কোরআনের 
একটি আয়াত পাঠ করে ক্রন্দন করতে দেখে বলেছিলেন £ আল্লাহ্‌ 

9%01;415/5আয়াতের যে তরতীলের আদেশ করেছেন, 

এটাই সেই তরতীল (কুরতুবী) 

95555450450 -০০ ৮ ভোরী কালাম) বলে 
কোরআন পাক বোঝানো হয়েছে। কেননা, কোরআনে বর্ণিত হালাল, 
হারাম, জায়েয ও নাজায়েযের সীমা স্থায়ীভাবে মেনে চলা স্বভাবতঃ ভারী 
ও কঠিন। তবে যার জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলা সহজ করে দেন, তার কথা 
স্বতন্্। কোরআনকে ভারী বলার আরেক কারণ এই যে, কোরআন নাযিল 
হওয়ার সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিশেষ ওজন ও তীব্রতা অনুভব করতেন। 
ফলে প্রচণ্ড শীতেও তার মস্তক ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। তিনি তখন কোন উটের 
উপর সওয়ার থাকলে বোঝার কারণে উট নুয়ে পড়ত।--(বুখারী) 

এই আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মানুষকে কষ্টে অভ্যস্ত করার 
জন্যে তাহাজ্জুদের আদেশ দেয়া হয়েছে। রাত্রিকালে নিদ্রারপ্রাবল্য এবং 
মানসিক সুখের বিরুদ্ধে এটা একটা জেহাদ। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে 
কোরআনে অবতীর্ণ কষ্টসাধ্য ও ভারী বিধি-বিধান সহ্য করা সহজ হয়ে 
যাবে। 
2৫8 $৮ _ 4৬৬ শব্দটি ধাতু। এর অর্থ রাত্রির নামাযের জন্যে 
দণ্ডায়মান হওয়া। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন £ এর অর্থ রাত্রিতে নিদ্রার 
পর নামাযের জন্যে গাত্রোথান করা। তাই এর অর্থ হয়ে গেছে তাহাজ্জুদ। 
কারণ, এর শাব্দিক অর্থও রাত্রিতে নিদ্রার পর উঠে নামায পড়া। ইবনে 
কায়সান (রহঃ) বলেন £ শেষরাত্রে গাত্রোথান করাকে }:5% 5 বলা 
হয়। ইবনে যায়েদ (রহঃ) বলেন £ রাত্রির যে অংশতে কোন নামায পড়া 
হয়, তা.) ৫৫-$এর অন্তর্ভূক্ত। ইবনে আবী মুলায়কা (রহঃ) এক 
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সূরা মুযযাম্মিল 


5০ 





প্রশ্নের জওয়াবে হযরত ইবনে আববাস ও ইবনে যুবায়র (রহঃ)ও তাই 
বলেছেন।-(মাযহারী) 

এসব উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে রাত্রির যে কোন 
অংশে যে নামায পড়া হয়, বিশেষতঃ এশার পর যে নামায পড়া হয়, তাই 
501 105 ও এ এর মধ্যে দাখিল, যেমন হাসান বসরী 
(রহঃ) বলেছেন। কিন্ত রসূলুল্লাহ (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও 
বুযুগগণ সর্বদাই এই নামায নিদ্রার পর শেষরাত্রে জাগ্রত হয়ে পড়তেন। 
তাই এটা উত্তম, ও অধিক বরকতের কারণ। তবে এশার নামাযের পর যে 
কোন নফল নামায পড়া যায়, তাতে তাহাজ্জুদের সুন্নত আদায় হয়ে যায়। 


৬51৫১ - ৬ শব্দে দু'রকম কেরাআত আছে। প্রসিদ্ধ 
কেরাআতে ওয়াও এর উপর যবর এবং স্বোয়া সাকিন করে অর্থ দলন করা, 
পিষ্ট করা। আয়াতের অর্থ এই যে রাত্রির নামায প্রবৃত্তিদলনে খুবই 
সহায়ক; অর্থাৎ, এতে করে প্রবৃত্তিকে বশে রাখা এবং অবৈধ বাসনা থেকে 
বিরত রাখার কাজে সাহায্য পাওয়া যায়। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই 
কেরাআত অবলম্বন করা হয়েছে। দ্বিতীয় কেরাআত হচ্ছে ৮5$ এর 
ওজনে * (৮, এমতাবস্থায় এটা অনুকূল হওয়ার অর্থে ধাতু। 85511? 
4845 আয়াতেও শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত ইবনে 
আববাস ও ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে এই অর্থই বর্ণিত আছে। ইবনে 
যায়েদ (রাঃ) বলেন £ উদ্দেশ্য এই যে, রাত্রিতে নামাযের জন্যে গাত্রোখান 
করা অস্তর, দৃষ্টি, কর্ণ ও জিহবার মধ্যে পারস্পরিক একাতৃতা সৃষ্টিতে 
খুবই কার্যকর। 

হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেনঃ “৬351 এর অর্থ এই যে, কর্ণ 
ও অস্তরের মধ্যে তখন অধিকতর একাত্মতা থাকে। কারণ, রাত্রিবেলায় 
সাধারণতঃ কাজকর্ম ও হট্রগোল থাকে না। তখন মুখ থেকে যে বাক্য 
উচ্চারিত হয়, কর্ণও তা শুনে ও অস্তরও উপস্থিত থাকে। 

4% শব্দের অর্থ অধিক সঠিক। অর্থাৎ, রাত্রিবেলায় কোরআন 
তেলাওয়াত অধিক শুদ্ধতা ও স্থিরতা সহকারে হতে পারে। কারণ, তখন 
বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি ও হট্রগোল দ্বারা অস্তর ও মস্তিস্ক ব্যাকুল হয় না। 

পূর্ববর্তী আয়াতের ন্যায় এই আয়াতেও তাহাজ্জুদের রহস্য ও বর্ণিত 
হয়েছে। তবে পূর্ববর্তী 954: 45014] আয়াতে বর্ণিত 
রহস্যটি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিজ সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল এবং এই 
আয়াতে বর্ণিত রহস্যটি সমস্ত উম্মতের জন্যে ব্যাপক। 

$2৬০, 89,506) _ ০ শব্দের অর্থ প্রবাহিত হওয়া ও 
ঘোরাফেরা করা। এ কারণেই সাতার কাটাকেও ৬ ও > বলা হয়। 
এখানে এর অর্থ দিনমানের কর্মব্যস্ততা, শিক্ষা দেয়া, প্রচার করা, 
মানবজাতির সংশোধনের নিমিত্ত অথবা নিজের জীবিকার অন্বেষণে 
ঘোরাফেরা করা ইত্যাদি সবই এতে দাখিল। 


এই আয়াতে তাহাজ্জুদের তৃতীয় রহস্য ও উপযোগিতা বর্ণিত হয়েছে। 
এটাও সবার জন্যে ব্যাপক। রহস্য এই যে, দিবাভাগে রসূলুল্লাহ সোঃ) ও 
অন্যান্য সবাইকে অনেক কর্মব্যস্ততায় থাকতে হয়। ফলে একাগ্রচিত্ে 
এবাদতে মনোনিবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই রাত্রি একাজের জন্যে 
থাকা উচিত যে, প্রয়োজন মাফিক নিদ্রা ও আরাম এবং তাহাজ্জুদের 
এবাদতও হয়ে যায়। 


জ্ঞাতব্য £ ফেকাহ্‌বিদগণ বলেন £ যেসব আলেম ও মাশায়েখ 
জনগণের শিক্ষা-দীক্ষা ও সংশোধনের দায়িত্ব পালন করেন, এই আয়াত 
দারা প্রমাণিত হয় যে, তাদেরও এ কাজ দিবাভাগে সীমিত রেখে রাত্রিতে 
আল্লাহ্‌ তাআলার সামনে উপস্থিতি ও এবাদতে মশগুল হওয়া উচিত। 
পূর্ববর্তী আলেমগণের কর্মপদ্ধতি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তবে যদি কোন 
সময় রাত্রিবেলায়ও উপরোক্ত দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে 
তা ভিন্ন কথা। এক্ষেত্রে প্রয়োজনমাফিক ব্যতিক্রম হতে পারে। এর 
সাক্ষ্য অনেক আলেম ও ফেকাহৃবিদের কর্ম থেকে পাওয়া যায়। 

SEE 20465 3557213315 _ ০০ এর শাব্দিক অর্থ মানুষ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্‌ তাআলার এবাদতে মগ্ন হওয়া। পূর্ববর্তী 
আয়াতে তাহাজ্জুদের নামাযের আদেশ দেয়ার পর এই আয়াতে এমন এক 
এবাদতের আদেশ দেয়া হয়েছে, ঘা রাত্রি অথবা দিনের সাথে বিশেষভাবে 
সম্পৃক্ত নয়; বরং সর্বদা ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত থাকে। তা হচ্ছে আল্লাহকে 
স্মরণ করা। এখানে সদাসর্বদা অব্যাহত রাখার অর্থে আল্লাহকে স্মরণ 
করার আদেশ করা হয়েছে। কেননা, একথা কল্পনাও করা যায় না যে, 
রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) কোন সময় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতেন না, তাই এ আদেশ 
করা হয়েছে।_মোষহারী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, রসূলুল্লাহ 
(সোঃ)-কে দিবারাত্রি সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে; 
এতে কোন সময় অবহেলা ও অনবধানতাকে প্রশ্রয় দেয়া উচিত নয়। এটা 
তখনই হতে পারে, যখন স্মরণ করার অর্থ ব্যাপক নেয়া হয়; অর্থাৎ, 
মুখে, অস্তরে অথবা অঙ্গ -প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ্র আদেশ পালনে ব্যাপৃত রেখে 
ইত্যাদি যে কোন প্রকারে স্মরণ করা। এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ) 
বলেন ৩৮ 4 ০ 401 $5, ৩৩ অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সর্বক্ষণ 
আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতেন। এটাও উপরোক্ত ব্যাপক অর্থে শুদ্ধ হতে 
পারে। কেননা, প্রস্নাব-পায়খানার সময় তিনি যে মুখে আল্লাহ্‌কে স্মরন 
করতেন না, একথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। তবে আস্তরিক স্মরণ 
সর্বাবস্থায় হতে পারে। আস্তরিক স্মরণ দুই প্রকার। - (১) শব্দ কল্পনা 
করে স্মরণ করা এবং (২) আল্লাহ্র গুণাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা 
(মাওলানা থানভী) 


সমগ্র সৃষ্টি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তষ্টিবিধানে ও 
এবাদতে মগ্ন হোন। এর সাধারণ অর্থে এবাদতে শিরক না করাও দাখিল 
এবং নিজের সমস্ত কর্মকাণ্ডে তথা উঠাবসায়, চলাফেরায় দৃষ্টি ও ভরসা 
আল্লাহ্র প্রতি নিবদ্ধ রাখা এবং অপরকে লাভ-লোকসান ও বিপদাপদ 
থেকে উদ্ধারকারী মনে না করাও দাখিল। হযরত ইবনে যায়েদ (রাঃ) 
বলেন £ J= এর অর্থ দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুকে পরিত্যাগ করা এবং 
আল্লাহ্র কাছে যা আছে, ততপ্রতি মনোনিবেশ করা।_(মাযহারী) কিন্ত 
এই J== তথা দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ সেই 2১৬৯) তথা বৈরাগ্য 
থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোরআনে যার নিন্দা করা হয়েছে এবং হাদীসে 
1৯৮ ৮ ৪৬১০১ বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কেননা, শরীয়তের 
পরিভাষায় 2১৮৯) এর অর্থ দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং ভোগ 
সামন্ত ও হালাল বস্তুসমূহকে এবাদতের নিয়তে পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ, 
এরূপ বিশ্বাস থাকা যে, এসব হালাল বস্তু পরিত্যাগ করা ব্যতীত আল্লাহ্র 
সন্তুষ্টি অর্জিত হতে পারে না, অথবা ওয়াজিব হকে ত্রটি করে কার্যতঃ 
সম্পর্কচ্ছেদ করা। আর এখানে যে সম্পর্কচ্ছেদের আদেশ করা হয়েছে, 
তা এই যে, বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যগতভাবে আল্লাহ্র সম্পর্কের উপর 


১৪১৬ 


কোন সৃষ্টির সম্পর্ককে প্রবল হতে না দেয়া। এ ধরণের সম্পর্কচ্ছেদ 
বিবাহ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ইত্যাদি যাবতীয় সাংসারিক কাজ-কারবারের 
পরিপন্থী নয় বরং এগুলোর সাথে জড়িত থেকেও এটা সম্ভবপর। 
পয়গম্বরগণের সুননত, বিশেষতঃ পয়গমবরকুল শিরোমণি মুহাম্মদ মোস্তফা 
(সাঃ)-এর সমগ্র জীবন ও আচারাদি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আয়াতে ৮2 
শব্দ দ্বারা যে অর্থ ব্যক্ত করা হয়েছে, পূর্ববর্তী বুযুগানে-দ্রীনের ভাষায় 
এরই অপর নাম ‘ইখলাস’ ।(মাযহারী) 

জ্ঞাতব্য £ অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা এবং সাংসারিক 
সম্পর্ক ত্যাগ করার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সুফী বুযুগ্গগণ সবার অগ্রণী 
ছিলেন। তারা বলেন £ আমরা যে দূরত্ব অতিক্রম করার কাজে দিবারাত্রি 
মশগুল আছি, প্রকৃতপক্ষে তার দু'টি স্তর আছে - প্রথম স্তর সৃষ্টি থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয় স্তর আল্লাহ্‌ পর্যন্ত পৌছা। উভয় স্তর 
পরস্পরে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আলোচ্য আয়াতে এ দু'টি স্তরই পর 
পর দুই বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। (১) 55221 5315 এবং (২)44)545, 
রে 

এখানে আল্লাহকে স্মরণ করার অর্থ সার্বক্ষণিকভাবে স্মরণ করা, 
যাতে কখনও ক্রি ও শৈথল্য দেখা না দেয়। এই স্তরকেই সুফী-বুযুগ্গগণের 
পরিভাষায় 4| | 1৯৮১ আল্লাহ্‌ পর্যন্ত পৌছা বলা হয়। এভাবে প্রথম 
বাক্যে শেষ স্তর এবং শেষ বাক্যে প্রথম স্তর উল্লেখিত হয়েছে। এই ক্রম 
পরিবর্তনের কারণ সম্ভবতঃ এই যে, দ্বিতীয় স্তরই আল্লাহ্র পথের 
পথিকের আসল উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্য। তাই এর গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ব্যক্ত 
করার জন্যে স্বাভাবিক ক্রম পরিবর্তন করা হয়েছে। শেখ সাদী (রহঃ) 
উপরোক্ত দু’ টি স্তর চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন £ 


'ইসমে যাতের যিকর অর্থাৎ, বার বার ‘আল্লাহ্‌’ ‘আল্লাহ্‌’ বলাও 
এবাদত $ আয়াতে ইসম শব্দ উল্লেখ করে $554 $31 বলা হয়েছে 
এবং ওঁচ553৷5 বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ইসমে যাত 
অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ বার বার উচ্চারণ করাও আদিষ্ট বিষয় ও কাম্য। _ 
(মোযহারী) কোন কোন আলেম একে বিদআত বলেছেন। আয়াত থেকে 
জানা গেল যে, তাদের এই উক্তি ঠিক নয়। 

93643858%5140585555145 যাকে কোন 
কাজ সোপর্দ করা হয়, অভিধানে তাকে ,)- বলা হয়। কাজেই $$! 
4 বাক্যের অর্থ এই যে, নিজের সব কাজ-কারবার ও অবস্থা আল্লাহর 
কাছে সোপর্দ কর। পরিভাষায় একেই তাওয়াকুল বলা হয়। এই সূরায় 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রদত্ত নির্দেশাবলীর মধ্যে এটা পঞ্চম নির্দেশ। ইমাম 
ইয়াকুব কারখী (রহঃ) বলেন £ সূরার শুরু থেকে এই আয়াত পর্যস্ত সুলুক 
তথা আল্লাহর পথে চলার পাচটি স্তরের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে (১) 
রাত্রিবেলায় আল্লাহ্‌র এবাদতের জন্যে নির্জনে গমন, (২) কোরআন পাকে 
মশগুল হওয়া, (৩) সদা-সর্বদা আল্লাহ্‌র স্মরণ (৪) সৃষ্টির সাথে 
সম্পর্কচ্ছেদ এবং (৫) তাওয়াকুল। তাওয়াকুলের সর্বশেষ নির্দেশ দেয়ার 
পূর্বে আল্লাহ্‌ তাআলার গুণ ০3155551 বর্ণনা করে ইঙ্গিত 
করা হয়েছে যে, যে পবিত্র সত্তা পূর্ব-পশ্চিম তথা সারা জাহানের 
পালনকর্তা এবং সারা জাহানের প্রয়োজনাদি আগা গোড়া পূর্ণ করার 
যিম্মাদার, একমাত্র তিনিই তাওয়াকুল ও ভরসা করার যোগ্য হতে পারেন 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 





NEN 


এবং তার যে ব্যক্তি ভরসা করবে, সে কখনও বঞ্চিত হবে না। 
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€3390%5,219 ইমাম কারখী (রহঃ)-এর উক্তিমতে এটা 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রদত্ত ষ্ঠ নির্দেশ। অর্থাৎ, মানুষের উৎপীড়ন ও 
গালিগালাজে সবর করা। এটা আল্লাহ্র পথের পথিকের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর। 
উদ্দেশ্য এই যে, যাদের শুভেচ্ছায় ও সহানুভূতিতে সাধক তার সমস্ত 
শক্তি-সামর্থ্য ও জীবন নিয়োজিত করে,প্রতিদানে তাদের পক্ষ থেকেই 
নিৰ্যাতন ও গালি-গালাজ শুনে উত্তম সবর করবে এবং প্রতিশোধ গ্রহণের 
কল্পনাও করবে না। সূফীগণের পরিভাষায় এই সর্বোচ্চ স্তর নিজেকে 
সম্পূর্ণরূপে বিলীন করা ব্যতীত অর্জিত হয় না। 

৩৮৯ ০১$ এর শাব্দিক অর্থ বিষ্ণু ও দুঃখিত মনে 
কোনকিছুকে ত্যাগ করা। অর্থাৎ, মিথ্যারোপকারী কাফেররা আপনাকে 
যেসব পীড়াদায়ক কথাবার্তা বলে, আপনি সেসবের প্রতিশোধ নিবেন না 
ঠিক, কিন্তু তাদের সাথে সম্পর্কও রাখবেন না। সম্পর্ক ত্যাগ করার সময় 
মানুষের অভ্যাস এই যে, যার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করা হয়, তাকে 
গালমন্দ দেয়। তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্পর্ক ত্যাগের আদেশ দিতে 
যেয়ে 3491544 শব্দ যোগ করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, আপনার উচ্চ 
পদমর্যাদার খাতিরে আপনি কাফেরদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করবেন এবং 
মুখেও তাদেরকে মন্দ বলবেন না। 

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ পরবর্তীতে অবতীর্ণ জেহাদের 
আদেশ সম্বলিত আয়াত দ্বারা এই আয়াতের নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। 
কিন্তু চিন্তা করলে এরূপ বলার প্রয়োজন নেই। কেননা, আলোচ্য আয়াতে 
কাফেরদের উৎপীড়নের কারণে সবর ও সম্পর্ক ত্যাগ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। 
এটা হুমকি, শাস্তি ও জেহাদের পরিপন্থী নয়। এই আয়াতের নির্দেশ সর্বদা 
ও সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য এবং জেহাদে যে শান্তির হুমকি আছে তার আদেশ 
বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রযোজ্য। এছাড়া ইসলামী জেহাদ কোন প্রতিশোধ 
স্পৃহা ও ক্রোধবশতঃ করা হয় না, যা সবর ও উত্তম সম্পর্ক ত্যাগের 
পরিপন্থী হবে। বরং জেহাদ বিশেষ খোদায়ী আদেশ প্রতিপালন মাত্র। 
সাধারণ অবস্থায় সবর ও সম্পর্ক ত্যাগ তেমনি। অতঃপর রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর সাস্তূনার জন্যে কাফেরদের পরকালীন আযাব বর্ণনা করা 
হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্ষণস্থায়ী অত্যাচার-অবিচারের কারণে আপনি 
দুঃখিত হবেন না। আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিবেন। তবে 
বিশেষ রহস্যের তাগিদে তাদেরকে কিছু অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। পরবর্তী 
আয়াত 52220 54535185059 এর মর্ম তাই। 
এতে কাফেরদেরকে 744১1 বলা হয়েছে। 7০ শব্দের অর্থ 
ভোগ-বিলাস, ধন-সম্পদ ও সস্তান-সস্ততির প্রাচুর্য। এতে ইঙ্গিত আছে 
যে, দুনিয়ার ধন-সম্পদ, সন্তান-সম্ততি ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে যাওয়া 
পরকাল অবিশ্বাসীরই কাজ হতে পারে। মুমিনও মাঝে মাঝে এগুলো প্রাপ্ত 
হয়, কিন্তু সে তাতে মত্ত হয়ে পড়ে না। দুনিয়ার আরাম-আয়েশের মধ্যে 
থেকেও তার অস্তর পরকাল চিন্তা থেকে মুক্ত হয় না। 

অতঃপর পরকালের কঠিনতম শাস্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে ,)5৩| শব্দ 
ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ আটকাবস্থা ও শিকল। এরপর জাহান্নামের 
উল্লেখ করে জাহান্নামীদের ভয়াবহ খাদ্যের কথা আছে £5150 এর 
অর্থ গলগ্রহ খাদ্য। অর্থাৎ, যে খাদ্য গলায় এমনভাবে আটকে যায় যে, 
গলধঃকরণও করা যায় না এবং উদগীরণও করা যায় না। জাহান্নামীদের 
খাদ্য যরী ও যাকুমের অবস্থা তাই হবে। 


১৪১৭ সূরা মুযষাম্মিল NEN 
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কঠিন শান্তি দিয়েছি। (১৭) অতএব, তোমরা কিরূপে আত্মরক্ষা করবে 
যদি তোমরা সেদিনকে অস্বীকার কর, যেদিন বালককে করে দিবে বৃদ্ধ? 
(১৮) সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে। তার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত 
হবে। (১৯) এটা উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার দিকে 
পথ অবলম্বন করুক। (২০) আপনার পালনকর্তা জানেন, আপনি 
এবাদতের জন্যে দণ্ডায়মান হন রাত্রির প্রায় দু' তৃতীয়াংশ, অধার্শ ও 
তৃতীয়াংশ এবং আপনার সঙ্গীদের একটি দলও দণ্ডায়মান হয়। আল্লাহ্‌ 
দিবা ও রাত্রি পরিষাপ করেন। তিনি জানেন, তোষরা এর পূর্ণ হিসাব 
রাখতে পার না। অতএব তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হয়েছেন। 
কাজেই কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্যে সহজ, ততটুকু আবৃত্তি 
কর। তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হবে, কেউ কেউ 
আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশে-বিদেশে যাবে এবং কেউ কেউ আল্লাহ্‌র 
পথে জেহাদে লিপ্ত হবে। কাজেই কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্যে 
সহজ, ততটুকু আবৃতি কর। তোমরা নামায় কায়েম কর, যাকাত দাও 
এবং আল্লাহকে উত্তম খণ দাও। তোমরা নিজেদের জন্যে যা কিছু অহো 
পাঠাবে, তা আল্লাহূর কাছে উত্তম আকারে এবং পুরস্কার হিসেবে 
বর্িতরূপে পাবে। তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমাধার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
ক্ষমাশীল, দয়ালু । 





হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন £ তাতে আগুনের কীটা থাকবে ; 
যা গলায় আটকে যাবে। - (নাউযুবিল্লাহ্‌ মিনহু) শেষে বলা হয়েছে £ 

৩ নিদিষ্ট আযাব উল্লেখ করার পর একথা বলে এর আরও 
অধিক কঠোরতা ও অকল্পনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 


অতঃপর কেয়ামতের কিছু ভয়াবহ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে £ ৬৮৯ 

৩15455 এরপর কাফেরদের ফেরাউন ও হযরত মূসার কাহিনী 
শুনিয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, ফেরাউন পয়গম্বর মুসা (আঃ)-কে 
মিথ্যারোপ করে আযাবে গ্রেফতার হয়েছে, তোমরাও মিথ্যারোপ অব্যাহত 
রাখলে তোমাদের উপরও দুনিয়াতে এমনি ধরনের আযাব আসতে পারে। 
শেষে বলা হয়েছে, দুনিয়াতে এরূপ আযাব না আসলেও কেয়ামতের সেই. 
দিনের আযাবকে ঠেকাতে পারবে না, যেদিন ভয়াবহ ও দীর্ঘ হওয়ার 
কারণে বালককে বৃদ্ধে পরিণত করে দিবে। বাহ্যতঃ এতে কেয়ামতের 
ভয়াবহতা ও কঠোরতা বিবৃত হয়েছে। সেদিন এমন ভীতি ও ত্রাস দেখা 
দিবে যে, বালকও বৃদ্ধ হয়ে যাবে। কেউ কেউ একে উপমা বলেছেন এবং 
কারও মতে এটা বাস্তব সত্য। দিনটি এত দীর্ঘ হবে যে, বালক ও বৃদ্ধ 
বয়সে পৌছে যাবে।--(কুরতুবী, রূহুল-মা” আলী) 


আনহঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


তাহাজ্জুদ আর ফরয নয় £ সূরার শুরুতে 04 বলে রসূলুল্লাহ 
(সঃ) ও সকল মুসলমানের উপর তাহাজ্জুদ ফরয করা হয়েছিল এবং এই 
নামায অর্ধরাত্রির কিছু কম অথবা কিছু বেশী এবং কমপক্ষে এক 
তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যস্ত দীর্ঘ হওয়াও ফরয ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তার 
একদল সাহাবী প্রায়ই রাত্রির অধিকাংশ সময় নামাযে অতিবাহিত করে 
এই ফরয আদায় করতেন। প্রতি রাত্রিতেই এই এবাদত এবং দিনের 
বেলায় দ্বীনের দাওয়াত ও প্রচারকার্য, তদুপরি ব্যক্তিগত প্রয়োজনাদি 
নির্বাহ করা নিঃসন্দেহে এক দুরূহ ব্যাপার ছিল। এছাড়া সাহাবায়ে 
কেরামের অধিকাংশই মেহনত মজুরী অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। 
নিয়মিতভাবে এই দীর্ঘ নামায আদায় করতে করতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও 
সাহাবায়ে কেরামের পদযুগল ফুলে যায়। তাদের এই কষ্ট ও শ্রম আল্লাহ্‌ 
তাআলার অগোচরে ছিল না। কিন্তু তার জ্ঞানে পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিল 
যে, এই পরিশ্রম ও মেহনতের এবাদত ক্ষণস্থায়ী হবে, যাতে তারা পরিশ্রম 
ও সাধনায় অভ্যস্ত হয়ে যান । এর প্রতি 95594591420 
আয়াতেও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ, এর চেয়ে ভারী ও গুরুত্বপূর্ণ বাণী 
কোরআনের দায়িত্ব আপনাকে সোপর্দ করা হবে, তাই আপনাকে এই কষ্ট 
ও পরিশ্রমে নিয়োজিত করা হয়েছে। সারকথা, আল্লাহ্র জ্ঞান অনুযায়ী 
যখন এই সাধনা ও পরিশ্রমে অভ্যস্ত করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেল, তখন 
তাহাজ্জুদের ফরয রহিত করে দেয়া হল। হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী এটাও হতে পারে যে, আলোচ্য আয়াত দ্বারা 
কেবল দীর্ঘ নামায রহিত হয়েছে এবং আসল তাহাজ্জুদের নামায পূর্ববৎ 
ফরয রয়ে গেছে। অতঃপর মে" রাজের রাত্রিতে যখন পাজেগানা নামায 
ফরয করা হল, তখন তাহাজ্জুদের নামায আর ফরয রইল না। 


4325525519 -- >| শব্দের অর্থ গণনা করা। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ 


তাআলা জানেন যে, তোমরা এর গণনা কররত পারবে না। কোন কোন 
তফসীরবিদের মতে উদ্দেশ্য এই যে, তাহাজ্জুদের নামাযে আল্লাহ্‌ তাআলা 


১৪১৮ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


NENA 





রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সময় নির্ধারণ 
করেছিলেন। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে এই নামাযে মশগুল থাকা 
অবস্থায় রাত্র কতটুকু হয়েছে, তা জানা কঠিন ছিল। কেননা, তখনকার 
দিনে সময় জানার যন্ত্র ঘড়ি ইত্যাদি ছিল না। থাকলেও নামাযে মশগুল 
হয়ে বার বার ঘড়ির দিকে তাকানো তাদের অবস্থা ও খুশু-খুযুর 
পরিপ্রেক্ষিতে সহজ ছিল না। আবার কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ 
এখানে “-০। শব্দের অর্থ দীর্ঘ সময় এবং নিদ্রার সময়ে প্রত্যহ যথারীতি 
নামায পড়তে সক্ষম না হওয়া। শব্দটি এই অর্থেও ব্যবহৃত হয়; যেমন 
হাদীসে আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে,-৯4১৯১ ৯৮০০ 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামসমূহকে কর্মের ভিতর দিয়ে পুরোপুরি 
ফুটিয়ে তোলে সে জান্নাতে দাখিল হবে। সূরা ইবরাহীমের তফসীরেও এ 
সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। 
244৬৫ - ২,৮ শব্দের আসল অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। গোনাহের 
তওবাকেও এ কারণে তওবা বলা হয় যে, মানুষ এতে পূর্বের গোনাহ থেকে 
প্রত্যাবর্তন করে। এখানে কেবল প্রত্যাহার বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, 
আল্লাহ্‌ তাআলা ফরয তাহাজ্জুদের আদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। 
অবশেষে বলা হয়েছে £ 91341 9494530 অর্থাৎ, তাহাজ্জুদের 
নামায, যা এখন ফরযের পরিবর্তে মোস্তাহাব অথবা সুন্নত রয়ে গেছে, 
তাতে যে যতটুকু কোরআন সহজে পাঠ করতে পারে, পাঠ করুক। এর 
জন্যে নিদিষ্ট কোন পরিমাণ নেই। 
£94245 এখানে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে ফরয নামায 
বোঝানো হয়েছে। বলাবাহুল্য, ফরয নামায পাচটি যা মে" রাজের রাত্রিতে 
ফরয হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, তাহাজ্জুদের নামায এক বছর 
পর্যন্ত ফরয থাকা কালেই মে" রাজের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এরপর 
পূর্বোক্ত আয়াতের মাধ্যমে ফরয তাহাজ্জুদ রহিত হয়েছে। সুতরাং সূরার 
শেষের 83.4389 আয়াতে পাঞ্জেগানা ফরয নামায বোঝানো যেতে 


পারে।-(ইবনে-কাসীর, কুরতুবী, বাহরে-মুহীত) 





এমনিভাবে 8১%৯ বাক্যে ফরয যাকাত বোঝানো হয়েছে। কিন্ত 
প্রসিদ্ধ এই যে, যাকাত হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে ফরয হয়েছে এবং এই 
আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণে কোন কোন তফসীরবিদ 
বিশেষভাবে এই আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলেছেন। কিন্তু 
ইবনে-কাসীর বলেন £ যাকাত মক্কায় ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ফরয 
হয়েছিল, কিন্তু তার নেসাব ও পরিমাণের বিস্তারিত বিবরণ মদীনায় 
হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে বর্ণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ 
হলেও ফরয যাকাত বোঝানো যেতে পারে। __ রূহুল-মা'আনীও তাই, 
বলেছে। 

০০৬৪৭০1৮৯০১ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করাকে এমনভাবে 
ব্যক্ত করা হয়েছে যেন ব্যয়কারী আল্লাহকে খণ দিচ্ছে। এতে তার 
অবস্থার প্রতি কৃপা প্রদর্শনের দিকেও ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
ধনীদের সেরা ধনী; তাকে দেয়া খণ কখনও মারা যাবে না__-অবশ্যই 
পরিশোধিত হবে। ফরয যাকাতের আদেশ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এখানে 
নফল দান-খয়রাত ও কার্যাদি বোঝানো হয়েছে, যেমন আত্মীয়-স্বজন ও 
প্রিয়জনেক কিছু দেয়া, মেহমানদের জন্যে ব্যয় করা, আলেম ও 
সাধু-পুরুষদের সেবাযত্র করা ইত্যাদি। কেউ কেউ এর অর্থ এই নিয়েছেন 
যে, যাকাত ছাড়াও অনেক আর্থিক ওয়াজিব পাওনা মানুষের উপর বর্তে; 
যেমন পিতা-মাতা, স্ত্রী ও স্তান-সম্তুতির ভরণ-পোষণ ইত্যাদি। কাজেই 
44৮,55 বাক্যে এসব ওয়াজিব পাওনা আদায় করার নির্দেশ দেয়া 
হয়েছ। 

৬৮০০৮৪৩৮৪৪০ অৰ্থাৎ, তোমরা জীবদ্দশায় যে 
যে কাজ সম্পাদন কর, তা মৃত্যুর সময় সেই কাজের ওসীয়্যত করে 
যাওয়ার চেয়ে উত্তম। কারণ, মৃত্যুর পর ওয়ারিশরা স্বাধীন ; তারা 
ওসীয়্যত পূর্ণ করতেও পারে, না-ও করতে পারে । এতে আর্থিক এবাদত, 
সদকা-খয়রাতসহ নামায-রোযা ইত্যাদিও দাখিল। 


সূরা মুঘ্যাম্মিল সমাপ্ত 
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সূরা আল-বুদ্ধাসসির 
মককায় অবতীগঃ আয়াত ৫৬ ।। 
পরম করশাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু 


০) হে চাদরাবৃত, (২) উঠুন, সত করুন, (৩) আপন পালনকর্তার 
মাহাত্য ঘোষণা করুন, (৪) আপন পোশাক পবিত্র করুন (৫) এবং 
অপবিতরতা থেকে দূরে থাকুন । (৬) অধিক প্রতিদানের আশায় অন্যকে 
কিছু দিবেন না। (৭) এবং আপনার পালনকর্তার উদ্দেশে সবর করুন| (৮) 
যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে ; (১) সেদিন হবে কঠিন দিন, (১০) 
জন্যে এটা সহজ নয়। (১১) যাকে আমি অনন্য করে সৃষ্টি 
করেছি, তাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। (১২) আমি তাকে বিপুল 
ধন-সম্পদ দিয়েছি। (৩) এবং সদা সংগী গুতবরগ দিয়েছি, (১৪) এবং 
তাকে খুব সচ্ছলতা দিয়েছি। ১৫) এরপরও সে আশা করে যে, আমি 
তাকে আরও বেশী দেই (১৬) কখনই নয়। সে আমার নিদশনসমূহের 
বিরুদ্ধাচরপকারী। (১৭) আমি সত্তরই তাকে শাস্তির পাহাড়ে 
করাব। (১৮) সে চিন্তা করেছে এবং মন্থর করেছে, (৯) ধ্বংস হোক 
সে, কিরপে সে মনস্থির করেছে, (২০) আবার ধ্বংস হোক সে, কিরপে 
সে মন্তন্থির করেছে। (২১) সে আবার দৃষ্টিপাত করেছে, (২২) 
সে ঝুকুষ্চিত করেছে ও মুখ বিকৃত করেছে, (২৩) অতঃপর পৃষ্ঠধদশনি 
করেছে ও অহংকার করেছে। (২৪) এরপর বলেছে £ এতো লোক 
খা জাদু বৈ নয়, (২৫) এতো মানুষের উক্তি বৈ নয়। (২৬) 
আমি তাকে দাখিল করব অগ্নিত ৷ (২৭) আপনি কি বোঝলেন অগ্নি কি? 
(২৮) এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না (৯) মানুষকে মরবে 
(৩০) এর উপর নিয়োজিত আছে উনিশ জন 





সূরা আল-মুদ্ধাসসির 


সূরা মুন্দাস্সির সম্পূর্ণ প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। 
এ কারণেই কেউ কেউ একে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সূরাও বলেছেন। সহীহ্‌ 
রেওয়ায়েত অনুযায়ী সর্বপ্রথম সূরা ইকরার প্রাথমিক আয়াতগুলো 
অবতীর্ণ হয়। এরপর কোরআন অবতরণ বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকে। এই. 
বিরতির শেষভাগে একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কায় পথ চলাকালে উপর 
দিক থেকে কিছু আওয়াজ শুনতে পান। তিনি উপরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করতেই দেখতে পান যে, সেই হেরা গিরিগুহায় আগমনকারী ফেরেশতা 
শুন্য মণ্ডলে একটি ঝুলন্ত আসনে উপবিষ্ট আছেন। ফেরেশতাকে 
এমতাবস্থায় দেখে হেরা গিরিগুহার অনুরূপ তিনি আবার ভীত ও 
আতংকস্রস্ত হয়ে পড়েন। কনকনে শীত ও কম্পন অনুভব করে তিনি গৃহে 
ফিরে গেলেন এবং বললেন £ ০৮) ৮১১ আমাকে বন্তরাচ্ছাদিত 
কর, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর। অতঃপর তিনি বন্ত্রাবৃত হয়ে শুয়ে 
পড়লেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা মুগ্দাস্সিরের প্রাথমিক আয়াতগুলো 
নাযিল হয়। তাই আয়াতে তাকে 454 “হে বন্ত্বাবৃত’ বলে 
সম্বোধন করা হয়েছে। এই শব্দটি ১১১ থেকে উদ্ভৃত। অর্থ শীত ইত্যাদি 
থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সাধারণ পোশাকের উপর ব্যবহৃত অতিরিক্ত 
বস্ত্। ৮ শব্দের অর্থ এর কাছাকাছি। রূহুল-মা' আনীতে জাবের ইবনে 
যায়েদ তাবেয়ীর উক্তি বর্ণিত আছে যে, সুরা মুদ্াস্সির সূরা মুযযামমিলের 
পরে অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও 
এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, কিন্তু উপরে বর্ণিত বোখারী ও মুসলিমের 
রেওয়ায়েতে পরিক্ষার উল্লেখ আছে যে, সর্বপ্রথম সূরা মুদ্দাস্সির অবতীর্ণ 
হয়। অর্থাৎ, ওহী বিরতির পর সর্বপ্রথম এই সূরা অবতীর্ণ হয়। 

সূরা মুদ্দাস্সিরে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রদত্ত সর্বপ্রথম নির্দেশ এই £ 
3585 অর্থাৎ, উঠুন। এর আক্ষরিক অর্থ “দাড়ান” ও হতে পারে। অর্থাৎ, 
আপনি বন্তরাচ্ছাদন পরিত্যাগ করে দণ্ডায়মান হোন। এখানে কাজের জন্যে 
প্রস্তুত হওয়ার অর্থ নেয়াও অবাস্তর নয়। উদ্দেশ্য এই যে এখন আপনি 
সাহস করে জনশুদ্ধির দায়িত্ব পালনে ব্রতী হোন। ১35 শব্দটি ১4) থেকে 
উদ্তৃত। অর্থ সতর্ক করা, কিন্তু এমন সতর্ক করা, যা স্নেহ ও ভালবাসার 
উপর ভিত্তিশীল, যেমন পিতা তার সন্তানকে সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি থেকে 
সতর্ক করে। পয়গম্বরগণ এরূপই করে থাকেন। তাই তারা এ ও ৮৯১৫ 
উপাধিতে ভূষিত হন। + -এর অর্থ স্নেহ ও সহমর্ষিতার ভিত্তিতে 
ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে সতর্ককারী এবং +++ -এর অর্থ সুসংবাদদাতা। 
রসূলুল্লাহ সোঃ)-এরও এই উভয় উপাধি কোরআনের স্থানে স্থানে উল্লেখিত 
হয়েছে। কিন্তু এস্থলে শুধু সতর্ক করার কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, 
তখন পর্যন্ত মুমিল-মুসলমান গুণাগুণতি কয়েকজনই ছিল। অবশিষ্ট সবাই 
ছিল অবিশ্বাসী কাফের, যারা সুসংবাদের নয়--সতর্ক করারই যোগ্য পাত্র 
ছিল। 

দ্বিতীয় নিদরশ এই £ 489 5455 অর্থাৎ, শুধু আপন পালনকর্তার 
মহত্ব বর্ণনা করুন কথায় ও কাজে । এখানে ৬) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 
কেননা, এটাই এই নির্দেশের মূল কারণ। যিনি সারাজাহানের পালনকর্তা, 
একমাত্র তিনিই সর্বপ্রকার মহত্ব বর্ণনার যোগ্য। তকবীরের শাব্দিক অর্থ 
আল্লাহু আকবার বলা হয়ে থাকে। এতে নামাযের তকবীরে তাহ্রীমাসহ 
অন্যান্য তকবীরও দাখিল আছে। এই নির্দেশকে নামাযের তকবীরে 
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তাহ্রীমার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত কারার ব্যাপারে কোরআনের ভাষায় 
কোন ইঙ্গিত নেই। 

তৃতীয় নির্দেশ এই £ 345 4335 . ৮৬ শব্দটি ...এর বহুবচন। 
এর আসল ও আক্ষরিক অর্থ কাপড়। রূপক অর্থে কর্মকেও ৮ ও ০ 
বলা হয়; এমনিভাবে অস্তর, মন, চরিত্র ও ধর্মকেও বলা হয়। মানব 
দেহকেও ৬৩ বলে ব্যক্ত করা হয়, যার সাক্ষ্য কোরআন ও আরবী 
বাক-পদ্ধতিতে প্রচুর পাওয়া যায়। আলোচ্য আয়াতে তফসীরবিদগণ 
থেকে উপরোক্ত সকল অর্থই বর্ণিত আছে। বাহ্যতঃ এতে কোন বৈপরীত্য 
নেই। এমতাবস্থায় নির্দেশের অর্থ হবে এই যে, আপন পোশাক ও দেহকে 
বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে পবিত্র রাখুন এবং অস্তর ও মনকে ভ্রান্ত বিশ্বাস 
ও চিন্তাধারা থেকে এবং কুচরিত্রতা থেকে মুক্ত রাখুন।__(মাযহারী) 

আল্লাহ তাআলা পবিত্রতা পছন্দ করেন। এক আয়াতে আছে, 
অর্ধাংশ বলা হয়েছে। তাই মুসলমানকে সর্বাবস্থায় শরীর, স্থান ও 
পোশাককে বাহ্যিক নাপাকী থেকে এবং আস্তরকে আভ্যন্তরীণ অশুচি 
থেকে পবিত্র রাখার প্রতি সচেষ্ট হতে হবে। 

চতুর্থ নির্দেশ এই £ -96%:%1$ তফসীরবিদ মুজাহিদ, ইকরামা, 
কাতাদা, যুহরী, ইবনে যায়েদ প্রমুখ এস্থলে ১৯১ -এর অর্থ নিয়েছেন 
প্রতিমা। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এক রেওয়ায়েতে এর অর্থ নিয়েছেন 
গোনাহ্‌। আয়াতের অর্থ এই যে, প্রতিমা পূজা অথবা গোনাহ্‌ পরিত্যাগ 
করুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তো পূর্ব থেকেই এ সবের ধারে-কাছে ছিলেন না। 
এমতাবস্থায় তাকে এই আদেশ করার অর্থ এই যে, ভবিষ্যতেও এসব 
বিষয় থেকে দূরে থাকুন। প্রকৃতপক্ষে উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে 
অতিশয় গুরুত্বদানের উদ্দেশে রসূলকেই সম্বোধন করে আদেশটি দেয়া 
হয়েছে। এতে উম্মত বুঝতে পারবে যে, আদেশটি খুবই গুরুত্বহ। তাই 
নিষ্পাপ রসূলকেও এ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়নি। 

পঞ্চম নির্দেশ £5905 55 অর্থাৎ, বেশী পাওয়ার অভিল্রায়ে 
কারও প্রতি অনুগ্রহ করো না। এ থেকে জানা যায় যে, প্রতিদানে বেশী 
দিবে, এই আশায় কাউকে উপটৌকন দেয়া নিন্দনীয় ও মকরূহ। 
কোরআনের অন্য আয়াত দ্বারা সাধারণ লোকের জন্যে এর বৈধতা জানা 
গেলেও এটা সাধারণ ভদ্রতার পরিপন্থী। বিশেষতঃ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর 
জন্যে এটা হারাম। 

ফন্ট নির্দেশ $-৮০ ৫5? ৮৮ -এর শাব্দিক অর্থ প্রবৃত্তিকে বাধা 
দেয়া ও বশে রাখা। তাই আল্লাহ্‌ তাআলার বিধি-বিধান প্রতিপালনে 
প্রবৃত্তিকে কায়েম রাখা, আল্লাহ্র হারামকৃত বস্তুসমূহ থেকে প্রবৃত্তিকে 
বিরত রাখা এবং বিপদাপদে যথাসাধ্য হা-হুতাশ করা থেকে বেঁচে থাকাও 
সবরের মধ্যে দাখিল। সুতরাং এটা একটা ব্যাপক অর্থবোধক নির্দেশ, যা 
গোটা দ্বীনকে পরিব্যাপ্ত করে। এস্থলে বিশেষভাবে এই নির্দেশ দানের 
কারণ সম্ভবতঃ এই যে, পূর্বের আয়াতসমূহে দ্বীনের প্রতি দাওয়াত এবং 
শেরক ও কুফরকে বাধা দানের আদেশ দেয়া হয়েছিল। বলাবাহুল্য, এর 
ফলশ্ৰুতি এই ছিল যে, অনেক মানুষ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর বিরোধিতা ও 
শক্রতায় মেতে উঠবে এবং তার অনিষ্টসাধনে উদ্যত হবে। তাই সবর ও 
সহনশীলতার অভ্যাস গড়ে তোলা তার জন্যে সমীচীন। রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-কে এই কয়েকটি নির্দেশ দেয়ার পর কেয়ামত ও তার ভয়াবহতা 
বৰ্ণনা করা হয়েছে। +5 শব্দের অর্থ শিংগা এবং + বলে শিংগায় ফু 
দিয়ে আওয়াজ বের করা বোঝানো হয়েছে। কেয়ামত দিবস সকল 


কাফেরের জন্যেই কঠিন হবে_একথা বর্ণনা করার পর জনৈক দুষ্টমতি 
কাফেরের অবস্থা ও তার কঠোর শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। 
ওলীদ ইবনে সুগীরার বার্ষিক আয় ছিল এক কোটি গিনি £ এই 
কাফেরের নাম ওলীদ ইবনে মুগীরা। আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে ধনৈশুর্য ও 
সস্তান-সম্ততির প্রাচুর্য দান করেছিলেন। হযরত ইবনে আববাস (রাঃ)-এর 
ভাষায়, তার ফসলের ক্ষেত ও বাগ-বাগিচা মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত 
বিস্তৃত ছিল। সওরী বলেন £ তার বার্ষিক আয় ছিল এক কোটি দীনার। 
কেউ কেউ আরও কম বলেছেন। তবে এতটুকু সবার কাছেই স্বীকৃত যে, 
তার ক্ষেতের ফসল ও বাগানের আমদানী সারা বছর তথা শীত ও গ্রীষ্ম সব 
হ্বতৃতে অব্যাহত থাকত। তাই কোরআন পাকে বলা হয়েছে, 4414 
1554459৮ তাকে আরবের সরদার গণ্য করা হত। জনসাধারণ্যের মধ্যে 
তার উপাদি “রায়হানা কোরায়শ' খ্যাত ছিল। সে গর্ব ও অহংকারবশতঃ 
নিজেকে ওহীদ ইবনুল-ওহীদ অর্থাৎ, এককের পুত্র একক বলত। তার 
দাবী ছিল এই যে, সম্প্রদায়ের মধ্যে সেও তার পিতা মুগীরা অদ্বিতীয় 
(কুরতুবী) কিন্তু এই পাপিষ্ঠ আল্লাহ্‌ তাআলার নেয়ামতসমূহের শোকর 
আদায় করেনি এবং কোরআনকে খোদায়ী কালাম মেনে নেয়া সত্বেও মিথ্যা 
রচনা বলে বকতে থাকে। সে কোরআনকে জাদু এবং রসূলুল্লাহ সোঃ)-কে 
জাদুকর বলে প্রচার করে। তফসীরে-ক্রতুবীতে তার ঘটনা নিযনুরূপ বর্ণিত 
হয়েছে 


রসূলে করীম (সাঃ) একদিন. 2১/৩%৮04:/5 থেকে 
249%) পৰ্যন্ত আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করছিলেন। ওলীদ ইবনে 
মুগীরা এই তেলাওয়াত শুনে একে খোদায়ী কালাম মেনে নিতে এবং একথা 
বলতে বাধ্য হয় যে_“'আল্লাহর শপথ, আমি তার মুখে এমন কালাম 
শুনেছি, যা কোন মানুষের কালাম হতে পারে না এবং কোন জিনেরও হতে 
পারে না। এতে রয়েছে এক অপূর্ব মাধুর্য এবং এর বিন্যাসে রয়েছে বিশেষ 
ধরনের এক বর্াঢ্যতা। এর বাহ্যিক আবরণ হৃদয়গ্রাহী এবং অভ্যস্তরভাগে 
প্রবাহিত রয়েছে এক স্রিগ্ব ফল্গুধারা। এটা নিশ্চিতই সবার উর্ধ্বে থাকবে 
এবং এর উপর কেউ প্রবল হতে পারবে না। এটা মানুষের কালাম নয়।” 
কিন্তু দুঃখজনক হলো যে, ওসব কথা স্বীকার করার পরও শুধুমাত্র 
অহংকার এবং বিদ্ধেষবশতঃই রসূলুল্লাহ নবুওয়তে স্বীকৃতি না দিয়ে 
বিরুদ্ধাচরণের পথ বেছে নিল। ওলীদের এই ঘটনা কোরআন পাক নিম্নোক্ত 


আয়াতসমূহ ব্যক্ত করেছে £ 
FEB IE BI LLIB IS ASO ISIS), 
CPB MOIS KES FESS 
ANOS SS 
এখানে ১4৬ শব্দটি +445 থেকে উদ্ভূত। অর্থ প্রস্তাব করা। উদ্দেশ্য 
এই যে, এই হতভাগা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়তের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসী 
হয়ে যাওয়া সত্বেও ক্রোধ ও প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে বিরুত্ধাচরণ করারই 
সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু অপমানের ভয়ে পরিক্ষার মিথ্যা বলা থেকে বিরত 
রইল। তাই অনেক চিস্তা-ভাবনার পর প্রস্তাব করল, তাকে উপরোক্ত 
যুক্তির ভিত্তিতে জাদুকর বলা হোক। এই ঘৃণ্য প্রস্তাবের কারণেই আল্লাহ্‌ 
তাআলা কোরআনে 539% £55354%05% বলে ওর প্রতি 
পুনঃ পুনঃ অভিসম্পাত করেছেন। 
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(৩১) আমি জাহান্ামের তত্বাবযায়ক ফেরেশতাই রেখেছি। আমি 
কাফেরদেরকে পরীক্ষা করার জন্যেই তার এই সংখ্যা করেছি যাতে 
কিতাবীরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়, মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবীরা ও 
মুমিনগণ সন্দেহ পোষণ না করে এবং যাতে যাদের অন্তরে রোগ আছে, 
তারা এবং কাফেররা বলে যে, আল্লাহ্‌ এর দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন। 
এমনিভাবে আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে 
চালান। আপনার পালনকর্তার বাহিনী সম্পকে একমাত্র তিনিই জানেন। 
এটা তো মানুষের জন্যে উপদেশ বৈ নয়। (৩২) কথনই নয়। চন্দ্রের 
শপথ, (৩৩) শপথ রাত্রির যখন তার অবসান হয়, (৩৪) শপথ 
প্রভাতকালের ষখন তা আলোকো্তাসিত হয়, (৩৫) নিশ্চয় জাহমাম 
গুরুতর বিপদসমূহের অন্যতম, (৩৬) মানুষের জন্যে সতকর্কারী (৩৭) 
তোমাদের মধ্যে যে সামনে অহাসর হয় অথবা পশ্চাতে থাকে। (৩৮) 
প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকমের জন্য দায়ী (৩৯) কিন্তু ডানদিকস্থরা, (৪০) 
তারা থাকবে জামাতে এবং পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে (৪১) 
অপরাধীদের সম্পকে (৪২) বলবে £ তোমাদেরকে কিসে জাহারামে লীত 
করেছে? (৪৩) তারা বলবে £ আমরা নামাষ পড়তাম না, (৪৪) 
অভাবরতকে আহার দিতাম না, (৪৫) আমরা সমালোচকদের সাথে 
সমালোচনা করতাম (৪৬) এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার 
করতাম (৪৭) আমাদের মৃত্যু পবর্ত। (৪৮) অতএব সুপারিশকারীদের 
সুপারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না। ৫৯) তাদের কি হল যে, 
তারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


সন্তান-সন্ততি কাছে থাকা একটি নেয়ামত £ ওলীদ ইবনে 
মুগীরাকে আল্লাহ্‌ তাআলা যেসব নেয়ামত দান করেছিলেন তন্ধ্যে একটি 
ছিল 15:45 95 অৰ্থাৎ, সন্তান-সন্ততি কাছে থাকা। এ থেকে জানা গেল 
যে, সন্তান-সম্ততি জন্মগ্রহণ করা ও জীবিত থাকা যেমন নেয়ামত, 
তেমনিভাবে সন্তান-সন্ততি কাছে উপস্থিত থাকাও আল্লাহ্‌ তাআলার 
একটি বড় নেয়ামত। 

345159209509 তফসীরবিদ মুকাতিল বলেন £ এটা 
আবু জাহলের উক্তির জওয়াব। সে যখন কোরআনের এই বক্তব্য শুনল 
যে, জাহান্নামের তত্বাবধায়ক উনিশ জন ফেরেশতা, তখন কোরায়শ 
যুবকদেরকে সম্বোধন করে বলল £ মুহাম্মদের সহচর তো মাত্র উনিশ 
জন। অতএব, তার সম্পর্কে তোমাদের চিন্তা করার দরকার নেই। সুষ্গী 
বলেন £ উপরোক্ত মর্মে আয়াত নাযিল হলে পর জনৈক নগণ্য কোরায়শ 
কাফের বলে উঠল £ হে কোরায়শ গোত্র, কোন চিন্তা নেই। এই উনিশ 
জনের জন্যে আমি একাই যথেষ্ট, আমি ডান বাহু দ্বারা দশ জনকে এবং 
বাম বাহু দ্বারা নয় জনকে দূর করে দিয়ে উনিশের কিস্সা চুকিয়ে দেব। 
এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় £ 
আহাম্মকের স্বর্গে বসবাসকারীরা জেনে রাখ, প্রথমতঃ ফেরেশতা 
একজনও তোমাদের সবার জন্যে যথেষ্ট। এখানে যে উনিশ জনের কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে, তারা সবাই প্রধান ও দায়িত্বশীল ফেরেশতা। তাদের 
প্রত্যেকের অধীনে কর্তব্য পালন ও কাফেরদেরকে আযাব দেয়ার জন্যে 
অসংখ্য ফেরেশতা নিয়োজিত আছে, যাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
কেউ জানে না। অতঃপর কেয়ামত ও তার ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। 
বলা হয়েছেঃ ৬৩৩১৩) - +5 শব্দটি ০ -এর বহুবচন। 
উদ্দেশ্য এই যে, তাদেরকে যে জাহান্নামে দাখিল করা হবে, সেটি অবশ্যই 
গুরুতর বিপদ। এ ছাড়া তাতে রয়েছে আরো নানারকম আযাব। 

5854084575৩ এখানে অগ্ে যাওয়ার অর্থ ঈমান 
ও আনুগত্যের দিকে অগ্রণী হওয়া এবং পশ্চাতে থাকার অর্থ ঈমান ও 
আনুগত্য থেকে পশ্চাতে থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, জাহান্নামের শাস্তি থেকে 
সতর্ক করা সব মানুষের জন্যে ব্যাপক। অতঃপর এই সতর্কবাণী শুনে 


কেউ ঈমান ও আনুগত্যের প্রতি অগ্রণী হয় এবং কোন কোন হতভাগা 
এরপরও পশ্চাতে থেকে যায়। 


৩৮1০০৮92805 - on, অর্থ 
এখানে প্রত্যেকের আটক ও বন্দী হওয়া। খাণের পরিবর্তে বন্ধকী দ্রব্য 
যেমন মহাজনের হাতে আটক থাকে__মালিক তাকে কোন কাজে লাগাতে 
পারে না, তেমনি কেয়ামতের দিন প্রত্যেকেই তার গোনাহের বিনিময়ে 
আটক ও বন্দী থাকবে। কিন্তু, আসহাবুল-ইয়ামীন' তথা ডানদিকের 
সংলোকগণ এ থেকে মুক্ত থাকবে। 


35804458550 এখানে ৯ সর্বনাম দ্বারা সেসব 


অপরাধীকে বোঝানো হয়েছে, পূর্বের আয়াতে যারা তাদের চারটি অপরাধ 


স্বীকার করেছে_(১) তারা নামায পড়ত না, (২) তারা কোন অভাবসথস্ত 
ফকীরকে আহার্য দিত না; অর্থাৎ, দরিদ্রদের প্রয়োজনে ব্যয় করত না, 
(৩) ভ্রান্ত লোকেরা ইসলাম ও ঈমানের বিরুদ্ধে যেসব কথাবার্তা বলত 


১৪২২ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ৮1 
সী ্্স্ম্্্স্্প 
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(৫০) যেন তারা ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত গদর্ভ (৫১) হট্টগোলের কারণে 
পলায়নপর ৷ (৫২) বরং তাদের প্রত্যেকেই চায় তাদের প্রত্যেককে একটি 
উৰ্বু্ত গৰ্ব দেয়া হোক। (৫৩) কখনও না, বরং তারা পরকালকে ভয় করে 
না। (৫৪) কখনও না, এটা তো উপদেশমাত্র। (৫৫) অতএব, যার ইচ্ছা, 
সে একে স্বরণ করুক। (৫৬) তারা স্বরণ করবে না, কিন্তু যদি আল্লাহ্‌ 
চান। তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমার অধিকারী। 


সুরা আল-ক্বেয়ামাহ 
মকায় অবতীর্ণ: আয়াত ৪০1 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু _ 


(১) আমি শপথ করি কেয়ামত দিবসের, (২) আরও শপথ করি সেই 
মনের, যে নিজেকে ধিকার দেয়-_€৩) মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার 
অস্থিসমূহ একত্রিত করব না? (৪) পরস্ত আমি তার অংগুলিগুলো পর্যন্ত 
সঠিকভাবে সন্ীবেশিত করতে সক্ষম। (৫) বরং মানুষ তার ভবিষ্যত 
জীবনেও ধৃষ্টতা করতে চায়; (৬) সে প্রশ্ন করে_কেয়ামত দিবস কবে? 
(৭) যখন দৃষ্টি চমকে যাবে, (৮) চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে। (৯) এবং সূর্য 
ও চন্্রকে একত্রিত করা হকে_(১০) সে দিল মানুষ বলবে £ পলায়নের 
জায়গা কোথায়? (১১) না কোথাও আশ্রয়স্থল নেই। (১২) আপনার 
পালনকর্তার কাছেই সেদিন ঠাই হবে। (১৩) সেদিন মানুষকে অবহিত 
করা হবে সে যা সামনে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে দিয়েছে। (১৪) 
বরং মানুষ নিজেই তার নিজের সম্পকেচস্ম্ঘান, 


অথবা গোনাহ্‌ ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হত, তারাও তাদের সাথে তাতে লিপ্ত 
হত এবং সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করত না, (৪) তারা কেয়ামত অস্বীকার 
করত। 

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল যে, যেসব অপরাধী এসব গোনাহ করে 
এবং কেয়ামত অস্বীকার করার মত কুফরী করে, তাদের জন্যে কারও 
সুপারিশ উপকারী হবে না। কেননা, তারা কাফের। কাফেরের জন্যে 
সুপারিশ করার অনুমতি কাউকে দেয়া হবে না। কেউ করলে গ্রহণীয় হবে 
না। যদি সব সুপারিশকারী একত্রিত হয়ে জোরেসোরে সুপারিশ করে, 
তাতেও উপকারী হবে না। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যেই £৪ 
398 বলা হয়েছে। 

কাফেরের জন্য কারও সুপারিশ উপকারী হবে না £ এই আয়াত 
থেকে আরও বোঝা যায় যে, মুসলমান গোনাহগার হলেও তার জন্যে 
সুপারিশ উপকারী হবে। অনেক সহীহ্‌ হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, 
নবীগণ, ওলীগণ, সকর্মপরায়ণগণ_এমন কি সাধারণ মুমিনগণও 
অপরের জন্যে সুপারিশ করবেন এবং তা কবৃল হবে। তবে কাফেরের 
জন্য কারও কোন সুপারিশ কাজে আসবে না। 

04559814225 এখান 555 তথা উপদেশ বলে 

কোরআন মজীদ বোঝানো হয়েছে। কেননা, এর শাব্দিক অর্থ স্মারক। 
কোরআন পাক আল্লাহ্‌ তাআলার গুণাবলী, রহমত, গযব সওয়াব ও 
আযাবের অদ্বিতীয় স্মারক। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


শেষে বলা হয়েছে $4545) অর্থাৎ, নিশ্চিতই কোরআন উপদেশ, 
যা তোমরা বর্জন করে রেখেছ। ১+; -এর অর্থ সিংহ এবং তীরন্দাজ 
শিকারী। এ স্থলে সাহাবায়ে-কেরাম থেকে উভয় অর্থ বর্ণিত আছে। 
831375485৩4 আল্লাহ্‌ তাআলা ৬০৮ ০৯। এই 
অর্থে যে, একমাত্র তিনিই ভয় করার ও তার নাফরমানী থেকে ধেচে 
থাকার যোগ্য। ০.৯ ৯ হওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, তিনিই বড় অপরাধী 
গোনাহগারের অপরাধ ও গোনাহ্‌ যখন ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। অন্য কেউ 
এরূপ উচ্চমনা হতে পারে না। 


সূরা আল-কেয়ামাহ 


KELL ITIL থান অব 
অতিরিক্ত। কারও বিরোধী মনোভাব খণ্ডন করার জন্যে শপথ করা হলে 
শপথের পূর্বে অতিরিক্ত ব্যবহৃত হয়। আরবী বাক-পদ্ধতিতে এই 
ব্যবহার প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। আমাদের ভাষায়ও মাঝে মাঝে তাকীদযোগ্য 
বিষয়বস্তু বর্ণনা করার পূর্বে বলা হয় “না", এরপর স্বীয় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা 
হয়। এ সূরায় কেয়ামত ও পরকাল অবিশ্বাসীদেরকে হুশিয়ার ও তাদের 
সন্দেহ-সংশয়ের জওয়াব দান করা হয়েছে। প্রথমে কেয়ামত দিবস পরে 
“নফসে-লাওয়ামা' তথা ধিকারকারী মনের শপথ করে সূরা শুরু করা 


১৪২৩ 


সুরা আল-কেয়ামাহ 


ঠা 





হয়েছে। শপথের জওয়াব স্থানের ইঙ্গিতে উহ্য আছে। অর্থাৎ, কেয়ামত 
অবশ্যস্াবী। কেয়ামতের শপথ যে স্থানোপযোগী হয়েছে, তা বর্ণনাসাপেক্ষ 
নয়। এমনিভাবে নফসে-লাওয়ামার শপথেও তার মাহাত্ম্য এবং আল্লাহ্র 
কাছে মকবুল হওয়ার বিষয় প্রকাশ করা হয়েছে। নফস শব্দের অর্থ প্রাণ 
ও আত্মা সুবিদিত। ৮1১) শব্দটি 1+) থেকে উদ্ভৃত। অর্থ তিরস্কার ও 
ধিক্কার দেয়া। “নফসে লাওয়ামা' বলে এমন নফস বোঝানো হয়েছে, যে 
নিজের কাজকর্মের হিসাব নিয়ে নিজেকে ধিক্কার দেয়। অর্থাৎ, কৃত 
গোনাহ্‌ অথবা ওয়াজিব কর্মে ক্রুটির কারণে নিজেকে ভর্তসনা করে যে, 
তুই এমন করলি কেন? সৎকর্ম সম্পর্কেও নিজেকে এই বলে তিরস্কার 
করে যে, আরও বেশী সৎকাজ সম্পাদন করে উচ্চমর্যাদা লাভ করলে না 
কেন? সারকথা, কামেল মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই তার প্রত্যেক সৎ ও অসৎ 
কাজের জন্যে নিজেকে তিরম্কারই করে। গোনাহ্‌ অথবা ওয়াজিব কর্মে 
ক্রটির কারণে তিরস্কার করার হেতু বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। সৎকাজে 
“তিরস্কার করার কারণ এই যে, নফস ইচ্ছা করলে আরও বেশী সৎকাজ 
করতে পারত। সে বেশী সৎকাজ করল না কেন? এই তফসীর হযরত 
ইবনে আববাস (রাঃ) ও অন্যান্য তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে।_ 
(ইবনে-কাসীর) এই অর্থের ভিত্তিতেই হযরত হাসান বসরী (রহঃ) 
নফসে-লাওয়ামার তফসীর করেছেন 'নফসে-মুমিনা।' তিনি বলেছেন £ 
আল্লাহ্র কসম, মুমিন তো সর্বদা সর্বাবস্থায় নিজেকে ধিকারই দেয়। 
সৎকর্মসমূহেও সে আল্লাহ্র শানের মোকাবেলায় আপন কর্মে অভাব ও 
ক্রটি অনুভব করে। কেননা, আল্লাহ্র হক পুরোপুরি আদায় করা 
সাধ্যাতীত ব্যাপার। ফলে তার দৃষ্টিতে ক্রটি থাকে এবং তজ্জন্যে নিজেকে 
ধিক্কার দেয়। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হাসান বসরী (রহঃ) প্রমুখের এই তফসীর 
অনুযায়ী নফসে-লাওয়ামার শপথ করার উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ 
থেকে মুমিন ব্যক্তিদের সম্মান ও সম্ভ্রম প্রকাশ করা, যারা নিজেদের 
কাজকর্ম হিসাব করে ক্রটির জন্যে অনুতপ্ত হয় ও নিজেদেরকে তিরস্কার 
করে। 

নফসে-লাওয়ামার এই তফসীরে “নফসে-মুতমায়িন্লাও” দাখিল আছে। 
এগুলো “নফসে-মুত্তাকীরই' উপাধি। 

নফসে আম্মারা, লাওয়ামা ও মুতমায়ি্রা £ সুফী বুষূ্গগণ বলেন £ 
নফস মজ্জাগত ও স্বভাবগতভাবে $১৬) হয়ে থাকে। অর্থাৎ, সে 
মানুষকে মন্দ কাজে লিপ্ত হতে জোরদার আদেশ করে। কিন্তু ঈমান, 
সৎকর্ম ও সাধনার বলে সে নফসে-লাওয়ামা হয়ে যায় এবং মন্দ কাজ ও 
ক্রটির কারণে অনুতপ্ত হতে শুরু করে। কিন্তু মন্দ কাজ থেকে সম্পূর্ণ 
বিচ্ছিন্ন হয় না। অতঃপর সৎকর্মে উন্নতি ও খোদায়ী নৈকট্যলাতে চেষ্টা 
করতে করতে যখন শরীয়তের আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন তার মজ্জাগত 
ব্যাপার হয়ে যায় এবং শরীয়তবিরোধী কাজের প্রতি স্বভাবগত ঘৃণা 
অনুভব করতে থাকে, তখন এই নফসই মুতমায়িননা উপাধিপ্রাপ্ত হয়। 

অতঃপর কেয়ামত অবিশ্বাসীদের একটি সাধারণ প্রশ্নের জওয়াব 
আছে। প্রশ্ন এই যে, মৃত্যুর পর মানুষ মাটিতে পরিণত হবে। তার 
অস্থিসমূহ চূরণ-িচর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সেগুলোকে 
পপ 

/665466১80 এর সারমর্ম এই যে, চূর্ণ-বিচর্ণ ও 

ne eo nel ast 


সান ৩5১১৮ 
অংশ ও কণা নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। অতএব, যে 

প্রথমবার সারাবিশ্বে বিক্ষিপ্ত কণাসমূহকে একজন মানুষের গর 
একত্রিত করেছেন, এখন পুনরায় সেগুলোকে একত্রিত করা তার পক্ষে 
কিরূপে কঠিন হবে? তিনি পূর্বে যেমন তার কাঠামোতে আত্মা রেখে 
তাকে জীবিত করেছেন, পুনরায় এরূপ করলে তা বিসুয়ের ব্যাপার হবে 
কেন? 

এ +৯54-1০। শব্দের অর্থ সম্মুখ ও ভবিষ্যত। আয়াতের অর্থ 
এই যে, কাফের ও গাফেল মানুষ আল্লাহ্‌ তাআলার কুদরতের এসব চাক্ষুষ 
বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না, যাতে অতীতের অস্বীকারের দরুন 
অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যত ঠিক করে নিতে পারে; বরং ভবিষ্যতেও সে 
কুফর, শেরক, অস্বীকার ও মিথ্যারোপে অটল থাকতে চায়। 


৮4542541494 এখানে 
মি: সক ও পে এআ 
এবং দেখতে পারল না। কেয়ামতের দিন সবার দৃষ্টিতে ধাধা লেগে যাবে। 
ফলে চক্ষু স্থির কোন বস্তু দেখতে পারবে না। ৯ শব্দটি -১৬-৮ থেকে 
উদ্ভৃত। অৰ্থাৎ, চন্দ্ৰ জ্যোতিহীন হয়ে যাবে। 4150/,81/%2 এতে 
বলা হয়েছে যে, শুধু চন্দ্ৰই জ্যোতিহীন হবে না; বরং সূর্যের দশাও তাই 
হবে। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, আসল আলো সূর্যের মধ্যে নিহিত। চন্দ্রও 
সূর্যের কিরণ থেকে আলো লাভ করে। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন £ 
কেয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে একই অবস্থায় একত্রিত করা হবে এবং 
উভয়ের জ্যোতি হারিয়ে ফেলবে। কেউ কেউ বলেন, চন্দ্র ও সূর্যকে 
একত্রিত করার অর্থ এই যে, সেদিন উভয়েই একই উদয়াচল থেকে উদিত 
হবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে তাই বর্ণিত আছে। 


2৪54585৩301 অর্থাৎ, মানুষকে সেদিন 
অবহিত করা হবে যা সে অর্থে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে। 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন £ মানুষ 
মৃত্যুর পূর্বে যে সৎকাজ করে নেয়, তা সে অগ্থে প্রেরণ করে এবং যে সৎ 
অথবা অসৎ, উপকারী অথবা অপকারী কাজ ও প্রথা এমন ছেড়ে যায়, যা 
তার মৃত্যুর পর মানুষ বাস্তবায়িত করে, তা সে পশ্চাতে রেখে আসে। (এর 
সওয়াব অথবা শাস্তি সে পেতে থাকবে।) হযরত কাতাদা (রাঃ) বলেন £ 
15 ৩ বলে এমন সৎকাজ বোঝানো হয়েছে, যা মানুষ জীবদ্দশায় করে 
নেয় এবং >! ৬ বলে এমন সৎকাজ বোঝানো হয়েছে, যা সে করতে 
পারত, কিন্তু করেনি এবং সুযোগ নষ্ট করে দিয়েছে। 


০ঞা9555৬34 xm ও 
%/5% -এর অর্থ চ্ষুম্মান। এর অপর অর্থ প্রমাণও হয়ে থাকে। 
কোরআনে আছে- 5043343756 এখানে ০৪০ শব্দটি 
£9.49 -এর বহুবচন। অর্থ প্রমাণ। ০১৮ শব্দটি ওযর অর্থে ২০ এর 
বহুবচন। আয়াতের অর্থ এই যে, যদিও ন্যায়বিচারের বিধি অনুযায়ী 
মানুষকে তার প্রত্যেকটি কর্ম সম্পর্কে হাশরের মাঠে অবহিত করা হবে, 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর প্রয়োজন নেই। কেননা, মানুষ তার কর্ম সম্পর্কে খুব 
জ্ঞাত। সে কি করেছে, তা সে নিজেহে জানে। এছাড়া হাশরের মাঠে 
প্রত্যেকে তার সৎ অসৎ কর্ম স্বচক্ষে দেখতেও পাবে। অন্য আয়াতে আছে 


তোমরা বিস্মিত হচ্ছ ঃ অথচ এ বিষয়টি পূর্বে একবার প্রত্যক্ষ করেছ যে,  1/14%:152% অর্থাৎ, দুনিয়াতে মানুষ যা করেছে, হাশরের 
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টি | 
(১৫) যদিও সে তার অজুহাত পেশ করতে চাইবে । (১৬) তাড়াতাড়ি শিখে 
নেয়ার জন্যে আপনি দ্রুত ওহী আবৃত্তি করবেন না। (১৭) এর সংরক্ষণ ও 
পাঠ আমারই দায়িত। (১৮) অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি, তখন 
আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন। (১৯) এরপর বিশদ বর্ণনা আমারই 
দায়িত্ব। (২০) কখনও না, বরং তোমরা পাখিব জীবনকে ভালবাস (২১) 
এবং পরকালকে উপেক্ষা কর। (২২) সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল 
হবে। (২৩) তারা তার পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে । (২৪) আর 
অনেক মুখমণ্ডল সেদিন উদাস হয়ে পড়বে। (২৫) তারা ধারণা করবে যে, 
তাদের সাথে কোমর-ভাঙ্গা আচরণ করা হবে। (২৬) কখনও না, যখন 
প্রাণ কষ্ঠাগত হবে। (২৭) এবং কলা হবে, কে ঝাড়বে (২৮) এবং সে মনে 
করবে যে, বিদায়ের ক্ষণ এসে গেছে (২৯) এবং গোছা গোছার সাথে 
জড়িত হয়ে যাবে। (৩০) সেদিন, আপনার পালনকর্তার নিকট সবকিছু 
লীত হবে। (৩১) সে বিশ্বাস করেনি এবং নামায পড়েনি ; (৩২) পরস্ত 
মিথ্যারোপ করেছে ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে। (৩৩) অতঃপর সে দত্তভরে 
পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছে। (৩৪) তোমার দুর্ভোগের উপর 
দুর্ভোগ ৷ (৩৫) অতঃপর তোমার দুর্ভোগের উপর দুভোগি। (৩৬) মানুষ 
কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? (৩৭) সে কি স্খলিত 
বীর্য ছিল না? (৩৮) অতঃপর সে ছিল রক্তপিণ্ড, অতঃপর আল্লাহ্‌ তাকে 
সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। (৩৯) অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি 
করেছেন যুগল-_নর ও নারী। (৪০) তবুও কি সেই আল্লাহ্‌ মৃতদেরকে 
জীবিত করতে সক্ষমনন? 





তফসীর মাআরেফুল কোরআন ১55 





মাঠে তাকে উপস্থিত পাবে এবং স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে। এখানে মানুষকে 
নিজের সম্পর্কে চক্ছম্মান বলার অর্থ তাই। 


পক্ষান্তরে £9.45 -এর অর্থ প্রমাণ হলে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, 


মানুষ নিজেই নিজের সম্পর্কে প্রমাণস্বরাপ হবে। সে অস্বীকার করলেও 
তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বীকার করবে। কিন্তু মানুষ তার অপরাধ ও 
ক্রটি-বিষ্যুতি জানা সত্বেও বাহানাবাজি ত্যাগ করবে না। সে তার 
কৃতকর্মের অজুহাত পেশ করতেই থাকবে। $:2-.014% বাক্যের 
অর্থ তাই। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


এ পর্যন্ত কেয়ামতের পরিস্থিতি ও ভয়াবহতা আলোচিত হল। পরেও 
এই আলোচনা আসবে। মাঝখানে চার আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে 
একটি বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা ওহী নাযিল হওয়ার সময় অবতীর্ণ 
আয়াতগুলো সম্পর্কিত। নির্দেশ এই যে, যখন জিবরাঈল (আঃ) 
কোরআনের কিছু আয়াত নিয়ে আগমন করতেন, তখন তা পাঠ করার 
সময় রসূলুরলাহ (সাঃ) দ্বিবিধ চিন্তায় জড়িত হয়ে পড়তেন। (এক) কোথাও 
এর শ্রবণ ও তদনুযায়ী পাঠে কোন পার্থক্য না হয়ে যায়। (দুই) কোথাও 
এর কোন অংশ, কোন বাক্য স্মৃতি থেকে উধাও না হয়ে যায়। এই চিন্তার 
কারণে যখন জিবরাঈল (আঃ) কোন আয়াত শোনাতেন, তখন রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) সাথে সাথে পাঠ করতেন এবং জিহবা নেড়ে দ্রুত আবৃত্তি করতেন, 
যাতে বার বার পড়ে তা মুখস্থ করে নেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই পরিশ্রম 
ও কষ্ট দূর করার উদ্দেশে আলোচ্য চার আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা 
কোরআন বিশুদ্ধ পাঠ করানো, মুখস্থ করানো ও মুসলমানদের কাছে 
হু-বহু পেশ করানোর দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন এবং রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-কে বলে দিয়েছেন যে, আপনি এই উদ্দেশে জিহ্বাকে দ্রুত নাড়া 
দেয়ার কষ্ট করবেন না। 1 883 বাক্যের অর্থ 
তাই। এরপর বলেছেন, 754%) অর্থাৎ, আয়াতসমূহকে 
আপনার অন্তরে সংরক্ষণ করা এবং হু-বহু আপনার দ্বারা পাঠ করিয়ে 
দেয়া আমার দায়িত্ব। কাজেই আপনি এ চিন্তা পরিত্যাগ করুন। এরপর 
বলা হয়েছে, 51% ££$1:04515 এখানে কোরআনের অর্থ পাঠ। অর্থ 
এই যে, যখন আমি অর্থাৎ, আমার পক্ষ থেকে জিবরাঈল (আঃ) 
কোরআন পাঠ করে, তখন আপনি সাথে সাথে পাঠ করবেন না; বরং চুপ 
করে শুনবেন এবং আমার পাঠের পর পাঠ করবেন। এখানে কোরআন 
অনুসরণ করার মানে চুপ করে জিবরাঈলের পাঠ শ্রবণ করা। সকল 
তফসীরবিদই এতে একমত। 






করবেন না যে, অবতীর্ণ আয়াতসমূহের সঠিক মর্ম ও উদ্দেশ্য কি? এটা 
বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব। আমি কোরআনের প্রতিটি শব্দ ও তার 
উদ্দেশ্য আপনার কাছে ফুটিয়ে তুলব। 

885৩5398828 অৰ্থাৎ, সেদিন কিছু মুখমণ্ডল 
হাসি-খুশী ও সজীব হবে এবং তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে 
থাকবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরকালে জান্নাতীগণ চর্মচক্ষে আল্লাহ্‌ 


১৪২৫ 


তাআলার দীদার (দর্শন) লাভ করবে। আহলে সুন্নত-ওয়াল-জামাআতের 
সকল আলেম ও ফেকাহ্‌বিদ এ বিষয়ে একমত। বিভিন্ন হাদীসে এই 
বিষয়বস্তুটি আরও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত আছে। তবে এই দীদার ও সাক্ষাতে 
জান্নাতীগণের বিভিন্ন স্তর থাকবে। কেউ সপ্তাহে একবার অর্থাৎ, শুক্রবারে 
এই সাক্ষাৎ লাভ করবে, কেউ দৈনিক সকাল-বিকাল লাভ করবে এবং 
কেউ সারাক্ষণ সাক্ষাতেই থাকবে।__ (মাযহারী) 

SEIT 853/605531054549 পূব 
আয়াসমূহে কেয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং জান্নাতী ও জাহান্নামীদের কিছু 
অবস্থা বর্ণনা করার পর এই আয়াতে মৃত্যুর প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা হয়েছে, যাতে সে মৃত্যুর পূর্বেই পরকালে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ঈমান 
ও সৎকর্মের দিকে ধাবিত হয়। আয়াতে মৃত্যুর চিত্র অংকন প্রসঙ্গে বলা 
হয়েছে, গাফেল মানুষ যখন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে থাকে, তখন তার 
মাথার উপর মৃত্যু এসে দণ্ডায়মান হয় এবং আত্মা কষ্ঠনালীতে এসে 
ঠেকে। পায়ের গোছা অন্য গোছার সাথে জড়িয়ে যায়। এটাই আল্লাহ্‌র 
কাছে যাওয়ার সময়। এ সময়ে কোন তওবা কবুল হয় না এবং কোন 
আমলও করা যায় না। কাজেই বুদ্ধিমানের উচিত এর আগেই সংশোধনের 
চেষ্টা করা। ৩ $৬৫15-৩৬-এর প্রসিদ্ধ অর্থ পায়ের 
গোছা। গোছার সাথে জড়িয়ে পড়ার এক অর্থ এই যে, তখন অস্থিরতার 
কারণে এক গোছা দ্বারা অন্য গোছার উপর আঘাত করবে। দ্বিতীয় অর্থ 
এই যে, দুর্বলতার আতিশয্যে এক পা অপর পায়ের উপর থাকলে তা 
সরাতে চাইলেও সক্ষম হবে না। 

হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন £ এখানে দুই গোছা বলে দুই 
জগৎ__ইহকাল ও পরকাল বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, 


সূরা আল-ক্েয়ামাহ্‌ 
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তখন হবে ইহকালের শেষ দিন এবং পরকালের প্রথম দিনের সম্মিলন। 
তাই মানুষ ইহকালের বিরহ-বেদনা এবং পরকালে কি হবে না হবে তার 
চিন্তায় গ্রেফতার থাকবে। 

3৬ AINA AIH - I শব্দটি 4১ এর 
অপন্রংশ। অর্থ ধ্বংস, দুর্ভোগ যে ব্যক্তি কুফর ও মিথ্যারোপকেই 
আকড়ে থাকে এবং দুনিয়ার ধন-সম্পদে মত্ত থাকে ও তদবস্থায় মারা যায়, 
তার জন্যে এখানে চারবার J+» তথা দুর্ভোগ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 
অর্থাৎ, মৃত্যুর সময়, মৃত্যুর পর কবরে, হাশরে সমবেত হওয়ার সময় এবং 
অবশেষে জাহান্নামে প্রবেশের সময় বিপর্যয় ও দুর্ভোগই তোমার প্রাপ্য। 

ও 88৩1854844১ ও অর্থাৎ জীবণ মৃত্যু ও 
সারা বিশ্ব যে সত্তার করতলগত, তিনি কি মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত 
করতে সক্ষম নন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ যে ব্যক্তি সূরা কেয়ামার এই 

আয়াত পাঠ করে, তার বলা উচিত ০৫১৯১) ০» এ)১ ০ 1১4 
অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে তিনি সক্ষম এবং আমিও এর একজন সাক্ষী। সূরা 
ত্বীনের শেষ আয়াত (1414৩400্া পাঠ করার সময়ও 
একথা বলার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এই হাদীসে আরও বলা হয়েছে £ যে 


ব্যক্তি সূরা মুরসালাতের (%80৬১৫$ আয়াত পাঠ করে 
তার বলাউচিত4/4 4 


সূরা আল-কেয়ামাহু সমাপ্ত 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন ৪ 





EES] ৮৪৮ rss 


উঠার 
০৮০৩০941 __২ 
টা 
এসি) | 
MSIE TALIA 
BST GS SIS | 
BEET As GTI | 
88455 
95007952954 
358694877258544555 
5994১915859 
চি 
45৩32915595 
৫৩053৬45358 













































































সূরা আদ-দাহর 

মক্কায় অবতীণ। আয়াত ৩১।। 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু _ 
০) মানুষের উপর এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে 
উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। (২) আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক বিন্দু 
থেকে-এভাবে যে, তাকে পরীক্ষা করব। অতঃপর তাকে করে দিয়েছি 
শ্রবণ ও দৃ্টিশকতিসম্পনন। (৩) আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এখন সে 
হয় কৃতজ্ঞ হয়, না হয় অকৃতজ্ঞ হয়। (৪) আমি অবিশ্বাসীদের জন্যে 
প্র্তত রেখেছি শিকল, বেড়ি ও পরন্থলিত অগ্নি। (৫) নিশ্চয়ই 
সত্কমশীলরা পান করবে কাফুর মিশ্রিত পানপাত্র। (৬) এটা একটা 
করণা, যা থেকে আল্লাহ্‌র বন্দাগণ পান করবে__তারা একে প্রবাহিত 
করবে। (৭) তারা মান্নত পূর্ণ করে এবং সোদিনকে ভয় করে, যেদিনের 
অনিষ্ট হবে সদুরধসারী। (৮) তারা আল্লাহ্র গেমে অভাব্যাত, এতীম ও 
বন্দীকে আহার্য দান করে । (১) তারা বলেঃ কেবল আল্লাহর সন্ষ্টির জন্যে 
আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোন 
প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। (১০) আমরা আমাদের পালনকর্তার 
তরফ থেকে এক ভীতিগ্রদ ভয়ংকর দিনের ভয় রাখি। (১১) অতঃপর 
আল্লাহ্‌ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে 
দিবেন সজীবতা ও আনন্দ । (১২) এবং তাদের সবরের প্রতিদানে তাদেরকে 
দিবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক। (১৩) তারা সেখানে সিংহাসনে হেলান 
দিয়ে বসবে। সেখানে রৌদ্র ও শৈত্য অনুভব করবে না। (৪) তার 
বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং তার ফলসমূহ তাদের আয়তাবীন 
রাখাহবে। 


সূরা আদ-দাহর 


সুরা দাহরের অপর নাম সূরা “ইনসান' ও সূরা “আবরার” ।_ 
জেহুল-মা'আনী) 

এতে মানব সৃষ্টির আদি-অস্ত, কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি, কেয়ামত, 
জান্নাত ও জাহান্নামের বিশেষ বিশেষ অবস্থার উপর বিশুদ্ধ ও সাবলীল 
ভঙ্গিতে আলোকপাত করা হয়েছে। 

953690৮3250, 

৯ অব্যয়টি আসলে প্রশ্নবোধকরূপে ব্যবহৃত হয়। মাঝে মাঝে কোন 
জান্ুল্যমান ও প্রকাশ্য বিষয়কে প্রশ্নের আকারে ব্যক্ত করা যায়, যাতে 
তার প্রকাশ্যতা আরও জোরদার হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, যাকেই 
জিজ্ঞাসা করবে, সে এ উত্তরই দিবে, অপর কোন সম্ভাবনাই নেই। 
উদাহরপতঃ কেউ দুপুরের সময় কাউকে জিজ্ঞাসা করে_এখন কি দিন 
নয়? এটা দৃশ্যত প্রশ্ন হলেও প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি যে একেবারে চরম 
জাজৃল্যমান, তারই বর্ণনা। তাই এ ধরনের স্থানে কোন কোন তফসীরবিদ 
বলেছেন যে, ১৯ অব্যয়টি এখানে -১ (বাস্তবিক নিশ্চয়তার) অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে। যাহোক, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের উপর এমন দীর্ঘ 
এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন পৃথিবীতে তার নাম-নিশানা এমন কি, 
আলোচনা পর্যস্ত ছিল না। ০ শব্দটিকে ০২৯5 -সহ উল্লেখ করে 
সময়ের দীর্ঘতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত যে দীর্ঘ সময় 
মানুষের উপর অতিবাহিত হয়েছে, তাতে তার কোন না কোন পর্যায়ে 
বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। নতুবা মানুষের উপর অতিবাহিত 
হয়েছে_একথা বলা দুরস্ত হয় না। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে 
এই দীর্ঘ সময়ের অর্থ মায়ের পেটে গর্ভ সঞ্চারের পর থেকে জন্মগ্রহণ 
পর্যন্ত সময়, যা সাধারণতঃ নয় মাসে হয়ে থাকে। এতে মানব সৃষ্টির যত 
স্তর অতিবাহিত হয়_ বীর্য থেকে দেহ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রাণ সঞ্চার ইত্যাদি 
সব দাখিল আছে। এই সম্পূর্ণ সময়ে এক পর্যায়ে তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত 
থাকলেও সে ছেলে, না মেয়ে তা কেউ জানে না। এ সময়ে তার কোন নাম 
থাকে না এবং কোন আকার-আকৃতিও কেউ জানে না। ফলে কোথাও তার 
কোন আলোচনা পর্যন্ত হয় না। আয়াতে বর্ণিত দীর্ঘ সময়কে আরও বিস্তৃত 
অর্থ দেয়া যেতে পারে। যে বীর্য থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা, সেই বীর্ষও 
খাদ্য থেকে উৎপন্ন হয়। সেই খাদ্য এবং খাদ্যে পূর্ববর্তী উপকরণ কোন 
না কোন আকারে দুনিয়াতে ছিল। এই সময়কেও শামিল করলে আয়াতে 
বর্ণিত দীর্ঘ সময় হাজারো বছর হতে পারে। সারকথা, এই আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তাআলা মানুষের দৃষ্টি এক নিগুঢতত্বের দিকে আকৃষ্ট করেছেন। মানুষ যদি 
সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধিও অধিকারী হয় এবং এই তত্ব সম্পর্কে কিছুটা 
চিন্তা-ভাবনা করে, তবে একদিকে তার নিজের স্বরূপ তার কাছে 
উদঘাটিত হয়ে যাবে এবং অপরদিকে শ্ষ্টার অস্তিত্ব, জ্ঞান ও অপার 
শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া তার গত্যস্তর থাকবে না। 

এরপর মানব সৃষ্টির সূচনা এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ 0.3145৬ 
779% 0 অর্থাৎ, আমি মানুষকে মিশ্র বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি। 
75 শব্দটি ০ অথবা = -এর বহুবচন। অর্থ মিশ্র। বলাবাহুল্য 
এখানে নর ও নারীর মিশ্র বীর্য বোঝানো হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদ 
তাই বলেছেন। কেউ কেউ বলেন এখানে 7; বলে রক্ত, প্রেন্থা, অস, 


১৪২৭ 


পিত্ত_এই শারীরিক উপাদান চতুষ্টয় বোঝানো হয়েছে। এগুলো দিয়ে বীর্য 
গঠিত হয়। 

প্রত্যেক মানুষের সৃষ্টিতে সারা বিশ্বের উপাদান ও কণা শামিল 
আছেঃ চিন্তা করলে দেখা যায়, উপরোক্ত শারীরিক উপাদান চতুষ্টয়ও 
বিভিন্ন প্রকার খাদ্য থেকে অর্জিত হয়। প্রত্যেক মানুষের খাদ্য সম্পর্কে 
চিন্তা করলেও দেখা যায়, এতে দূর-দূরাস্ত দেশ ও ভূখণ্ডের উপাদান পানি, 
বায়ু ইত্যাদির মাধ্যমে শামিল হয়। এভাবে একজন মানুষের বর্তমান শরীর 
বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে যে, এটা এমন উপাদান ও কণাসমূহের সমষ্টি, 
যা বিশ্বের আনাচে-কানাচে বিক্ষিপ্ত ছিল। সর্বশক্তিমানের অভাবনীয় 
ব্যবস্থা সেগুলোকে বিস্ময়করভাবে তার শরীরে একত্রিত করেছে। 

4234 এটা “941 থেকে উদ্ভূত। অর্থ পরীক্ষা করা। এই বাক্যে মানব 
সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও রহস্য বিধৃত হয়েছে। অর্থাৎ, মানুষকে এভাবে সৃষ্টি করার 
উদ্দেশ্য তাকে পরীক্ষা করা, পরের আয়াতে তা বর্ণনা করে বলা হয়েছে 
যে, আমি পয়গম্বর ও এশী গ্রন্থের মাধ্যমে তাকে পথ বলে দিয়েছি যে, এই 
পথ জান্নাতের দিকে এবং এই পথ জাহান্নামের দিকে যায়। এরপর তাকে 
ক্ষমতা দিয়েছি যে কোন পথ অবলম্বন করার। সেমতে তারা দু'দলে 
বিভক্ত হয়ে যায়। 155% ) $1594) অর্থাৎ, একদল তো তাদের সৃষ্ট 
ও নেয়ামতদাতাকে চিনে তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছে ও তার প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করেছে, কিন্তু অপরদল অকৃতজ্ঞ হয়ে কাফের হয়ে গেছে। 
অতঃপর উভয়দলের প্রতিফল ও পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে যে, 
কাফেরদের জন্যে রয়েছে শিকল, বেড়ি ও জাহান্নাম। আর ঈমান ও 


যাতে কাফুরের মিশ্রণ থাকবে। কোন কোন তফসীরকারক বলেন £ কাফুর 
জান্নাতের একটি ঝরণার নাম। এই শরাবের স্বাদ ও গুণ বৃদ্ধি করার জন্যে 
তাতে এই ঝরণার পানি মিলানো হবে। যদি কাফুরের প্রসিদ্ধ অর্থ নেয়া 


সূরা আদ দাহার 


১৪৪ 


হয়, তবে জরুরী নয় যে, জান্নাতের কাফ্র দুনিয়ার কাফুরের ন্যায় অখাদ্য 
হবে। বরং সেই কাফুরের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হবে। 

১০৬০০5৬ - উঠে শব্দটি +3 এর ০ ও 
হতে পারে। এমতাবস্থায় এটা নির্দিষ্ট যে, আয়াতে কাফুর বলে জান্নাতের 
ঝরণাই বোঝানো হয়েছে। $১ বলে আল্লাহ্‌র সেসব নেক বন্দাকেই 
বোঝানো হয়েছে, ইতিপূর্বে যাদেরকে ১1%| বলা হয়েছিল। পক্ষান্তরে যদি 
৫ শব্দটি ৮ ০+ -এর J হয়, তবে এটা অন্য কোন ঝরণা ও 
পানির বর্ণনা হবে। এমতাবস্থায় 44৮ -এর অর্থ হবে ১/। থেকে 
নিয়স্তরের অন্য কোন দল। 

5345 এতে বিধৃত হয়েছে যে, সংকর্মশীল কন্দাগণকে এসব 
নেয়ামত কিসের ভিত্তিতে দেয়া হবে। অর্থাৎ, তারা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে যে 
কাজের মানত করে, তা পূর্ণ করে। ১১ -এর শাব্দিক অর্থ নিজের জন্যে 
এমন কোন কাজ ওয়াজিব করে নেয়া, যা শরীয়তের তরফ থেকে তার 
দায়িত্বে ওয়াজিব নয়। এরূপ মানত পূর্ণ করা শরীয়তের আইনে ওয়াজিব। 
এখানে মানত পূর্ণ করাকে জান্নাতীদের মহান প্রতিদান ও অফ্রস্ত নেয়ামত 
লাভের কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। 

SSE ECOG ae, 
জান্নাতীদের এসব নেয়ামত এ কারণেও যে, তারা দুনিয়াতে অভাবগ্রস্ত, 
এতীম ও বন্দীদেরকে আহার্য দান করত। 1520) -এর মর্মার্থ এই যে, 
তারা শুধু নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার্যই দরিদ্রদেরকে দান করে 
না; বরং নিজেদের প্রয়োজন সত্বেও দান করে। দরিদ্র ও এতীমদেরকে 
আহাৰ্য দেয়া যে এবাদত, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। বন্দী বলে এমন বন্দী 
বোঝানো হয়েছে, যাকে শরীয়তের নীতি অনুযায়ী বন্দী করা হয়েছে-সে 
কাফের হোক অথবা মুসলমান অপরাধী। 


- ১০১৬ ০ NENA 
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লুল লাল 
পানপাত্রে (১৬) রূপালী স্ফটিক পাত্রে__পরিবেশনকারীরা তা পরিমাপ 
করে পূর্ণ করবে। (১৭) তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে “যানজাবীল' 
মিশ্রিত পানপাত্র। (১৮) এটা জান্নাতস্থিত “সালসাবীল' নামক একটি 
ঝরণা। (৯) তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরগণ। আপনি 
তাদেরকে দেখে মনে করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তা। (২০) আপনি যখন 
সেখানে দেখবেন, তখন নেয়ামতরাজি ও বিশাল রাজ্য দেখতে পাবেন। 
(২১) তাদের আবরণ হবে চিকন সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম এবং 
তাদেরকে পরিধান করানো হবে রৌপ্য নির্মিত কংকণ এবং তাদের 
পালনকর্তা তাদেরকে পান করাবেন ‘শরাবান-তহুরা। (২২) এটা 
তোমাদের প্রতিদান। তোমাদের প্রচেষ্টা স্বীকৃতি লাভ করেছে। (২৩) আমি 
আপনার প্রতি পর্যায়ক্রমে কোরআন নাধিল করেছি। (২৪) অতএব, 
আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের জন্যে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা 
করুন এবং ওদের মধ্যকার কোন পাপিষ্ঠ ও কাফেরের আনুগত্য করবেন 
না। (২৫) এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপন পালনকর্তার নাম স্বরণ করুন। 
(২৬) রাত্রির কিছু অংশে তার উদ্দেশে সেজদা করুন এবং রাত্রির দীর্ঘ 
সময় তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন। (২৭) নিশ্চয় এরা পার্থিব জীবনকে 
ভালবাসে এবং এক কঠিন দিবসকে পশ্চাতে ফেলে রাখে। (২৮) আমি 
তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং মজবুত করেছি তাদের গঠন। আমি যখন 
ইচ্ছা করব, তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ লোক আনব। (২৯) 
এটা উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা হয় সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন 
করুক। (৩০) আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যতিরেকে তোমরা অন্য কোন 
অভিপ্রায় পোষণ করবে না। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। 








আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


430919 দুনিয়ার রৌপ্য-পাত্র গাঢ় ও মোটা হয়ে থাকে- 
আয়নার মত স্বচ্ছ হয় না। পক্ষান্তরে কাচ নির্মিত পাত্র রৌপ্যের মত শুভ্র 
হয় না। উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য আছে, কিন্তু জান্নাতের বৈশিষ্ট্য এই যে, 
সেখানকার রৌপ্য আয়নার মত স্বচ্ছ হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) 
বলেন £ জান্নাতের সব বস্তুর নজীর দুনিয়াতেও পাওয়া যায়। তবে দুনিয়ার 
টপ নিনি ন ও পাৰ আর পারের বিজন 

32046৩66355 — Jan এর প্রসিদ্ধ 
অর্থ শুকনা আদা। আরবরা শরাবে এর মিশ্রণ পছন্দ করত। তাই 
জান্নাতেও একে পছন্দ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন £ জান্নাতের বস্তু ও 
দুনিয়ার বস্তু নামেই কেবল অভিন্ন। বৈশিষ্ট্যে উভয়ের মধ্যে অনেক 


ব্যবধান। তাই দুনিয়ার আদার আলোকে জান্নাতের আদাকে বোঝার উপায় 
নেই। 

380510825 _ 5449 শব্দটি ১1+ -এর বহুবচন। অর্থ 
কংকণ যা হাতে পরিধান করার অলংকারবিশেষ। এই আয়াতে রূপার 
কংকণ এবং অন্য এক আয়াতে স্বর্ণের কংকণ উল্লেখ করা হয়েছে। 
উভয়ের মধ্যে বিরোধ নেই। কেননা, কোন সময় রূপার এবং কোন সময় 
স্বর্ণের কংকণ ব্যবহৃত হতে পারে, অথবা কেউ রূপার এবং কেউ স্বর্ণের 
ব্যবহার করতে পারে। 

1(935764547%-34943১4 অৰ্থাৎ, জান্লাতীরা 
যখন জান্নাতে পৌছে যাবে, তখন আল্লাহর তরফ থেকে বলা হবে £ 
জান্নাতের এসব বিস্ময়কর অবদানসমূহ তোমাদের দুনিয়াতে 
কৃতকর্মসমূহের প্রতিদান এবং তোমাদের প্রচেষ্টা আল্লাহ্‌র কাছে স্বীকৃতি 
পেয়েছে। 

পরিশেষে কাফেরদের হঠকারিতার এই কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, 
এই ঘুর্খরা পার্থিব ধবংসশীল ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পরিণাম অর্থাৎ, 
পরকাল বিস্মৃত হয়ে বসেছে। অথচ আমি দুনিয়াতেও খোদ তাদের 
অস্তিত্বে এমন উপকরণ রেখেছিলাম, যে সম্পর্কে চিন্তা করলে তারা 
তাদের সৃষ্টিকর্তা ও মালিককে চিনতে পারত। বলা হয়েছে, (43৬5 
247345 অর্থাৎ, আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন 
প্রকৃতি মজবুত ও সুদৃঢ় করেছি। 


১৪২৯ সুরাআল-মুরসালাত চোখ 
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(৩১) তিনি যাকে ইচ্ছা তার রহমতে দাখিল করেন। আর যালেমদের 
জন্যে তোপ্রস্তত রেখেছেন মযন্তিদ শাস্তি । 


সূরা আল-মুরসালাত 
মক্কায় অবতীগঃ আয়াত ৫০ ।। 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু 


(৫) কল্যাণের জন্যে প্রেরিত বায়ুর শপথ, (২) সজোরে প্রবাহিত ঝটিকার 
শপথ, (৩) মেঘ বিশৃতকারী বায়ুর শপথ, (৪) মেঘপুঞ্জ বিতরণকারী বায়ুর 
শপথ এবং (৫) ওহী নিয়ে অবতরণকারী ফেরেশতাগণের শপথ-(৬) 
ওযর-আপত্তির অবকাশ না রাখার জন্যে অথবা সতর্ক করার জন্যে (৭) 
নিশ্চয়ই তোমাদেরকে প্রদত্ত ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে। (৮) অতপর যখন 
নক্ষতরসমূহ নির্বািত হবে, (১) যখন আকাশ ছিতযুক্ত হবে, (১০) যখন 
পবর্তমালাকে উড়িয়ে দেয়া হবে এবং (১১) যখন রসূলগণের একত্রিত 
হওয়ার সময় নিরূপিত হবে, (১২) এসব বিষয় কোন্‌ দিবসের জন্যে স্থগিত 
রাখা হয়েছে? (১৩) বিচার দিবসের জন্যে । (১৪) আপনি জানেন বিচার 
দিবস কি? (১৫) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (১৬) আমি কি 
পুররবতীর্দেরকে ধ্বংস করিনি? (১৭) অতঃপর তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করব 
পরবতীর্দেরকে। (১৮) অপরাধীদের সাথে আমি এরূপই করে থাকি। (৯) 
সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (২০) আমি কি তোমাদেরকে 
তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি? (২১) অতঃপর আমি তা রেখেছি এক 
সংরক্ষিত আধারে, (২২) এক নিদিষ্টকাল পর্যন্ত, (২৩) অতঃপর আমি 
পরিমিত আকারে সৃষ্টি করেছি, আমি কত সক্ষম সষ্টা? (২৪) সেদিন 
মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (২৫) আমি কি পৃথিবীকে সৃষ্টি করিনি 
খারণকারিণীরপে, 








সূরা আল-মুরসালাত 


সহীহ্‌ বোখারীর রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে-মসউদ (রাঃ) 
বলেন £ আমরা মিনার এক গুহায় রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সাথে উপস্থিত 
ছিলাম। ইত্যবসরে সূরা মুরসালাত অবতীর্ণ হল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সূরাটি 
আবৃত্তি করতেন আর আমি তা শুনে মুখস্থ করতাম। সুরার মিষ্টতায় তার 
মুখমণ্ডল সতেজ দেখাচ্ছিল। হঠাৎ একটি সর্প আমাদের উপর 
আক্রমণোদ্যত হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে হত্যা করার আদেশ দিলেন। 
আমরা সর্পের দিকে অগ্রসর হলাম, কিন্তু সেটি পালিয়ে গেল। রসুলুল্লাহ 
(সাঃ) বললেন £ তোমরা যেমন তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রয়েছ, তেমনি 
সেও তোমাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে।__হ্বনে-কাসীর) 

এই সূরায় আল্লাহ্‌ তাআলা কয়েকটি বস্তুর শপথ করে কেয়ামতের 
নিশ্চিত আগমনের কথা ব্যক্ত করেছেন। এই বস্তগুলোর নাম কোরআনে 
উল্লেখ করা হয়নি। তবে সেগুলোর স্থলে এ পাচটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে 
SIAL. SUG 51 ৩৬০ ০১০৮ 7০৬০ কিন্ত 
এগুলো কার বিশেষণ, কোন হাদীসে তা পুরোপুরি নিদিষ্ট করা হয়নি। তাই 
এ সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণ থেকে বিভিন্নরপ তফসীর বর্ণিত আছে। 

কারও কারও মতে এগুলো সব ফেরেশতাগণের বিশেষণ। সম্ভবতঃ 
ফেরেশতাগণের বিভিন্ন দল এসব বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত। কেউ কেউ 
এগুলোকে বায়ুর বিশেষণ সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, বায়ু বিভিন্ন প্রকার ও 
গুণের হয়ে থাকে। ফলে বায়ুরও এসব বিভিন্ন বিশেষণ হতে পারে। কেউ 
কেউ স্বয়ং পয়গমুরগণকে এসব বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। এ কারণেই 
ইবনে-জরীর এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকাকে অধিকতর নিরাপদ ঘোষণা করে 
বলেছেন £ সবই হতে পারে, কিন্তু আমরা কোনকিছু নির্দিষ্ট করি না। 
153 2154 এই আয়াত 1০১ শব্দটি ৩:০, এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। 
অর্থাৎ ০১ তথা ওহী পয়গমুরগণের কাছে নাযিল করা হয়, যাতে তা 
মুমিনদের জন্যে ত্রটি-বিচ্যুতি থেকে ওঘরখাহীর কারণ হয় এবং 
কাফেরদের জন্যে সত্ককারী হয়ে যায়। 

বায়ু, ফেরেশতা অথবা উভয়ের শপথ করে আল্লাহ্‌ বলেন £ 
319534535) অর্থাৎ, তোমাদেরকে পয়গম্বরগণের মাধ্যমে 
কেয়ামত, হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদান ও শাস্তির যে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে, 
তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। অতঃপর বাস্তবায়ন মুহূর্তের কতিপয় অবস্থা 
বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথমে সব নক্ষত্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে, সব 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে অথবা জ্যোতিহীন অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। ফলে 
সমগ্র বিশ্ব গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, 
আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। তৃতীয় অবস্থা এই যে, পর্বতসমূহ তুষারের 
ন্যায় উড়তে থাকবে। চতুর্থ অবস্থা এই£ ৩81043১ - শব্দটি 
০৪৮ থেকে উদ্তৃত। এর আসল অর্থ সময় নির্ধারণ করা। আল্লামা 
যমখশরী বলেন £ এর অর্থ কোন সময় নির্দিষ্ট সময়ে পৌছাও হয়ে থাকে। 
এখানে এই অর্থই উপযুক্ত। আয়াতের অর্থ এই যে, পয়গমবরগণের জন্যে 
উদ্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য-পরমাণ নিয়ে উপস্থিত হওয়ার যে সময় নিরূপিত 
হয়েছিল, তারা যখন সে সময়ে পৌছে যাবেন এবং তাদের উপস্থিতির 
মেয়াদ এসে যাবে। তাই তফসীরে এর অর্থ করা হয়েছে যখন 


১৪৩০ তফসীর মাআরেফুল কোরআন 6. 
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(২৬) জীবিত ও মৃতদেরকে? (২৭) আমি তাতে স্থাপন করেছি মজবুত 
সুউচ্চ পর্বতমালা এবং পান করিয়েছি তোমাদেরকে তৃষ্ণা নিবারণকারী 
সুপেয় পানি। (২৮) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে! (২৯) চল 
তোমরা তারই দিকে, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে ৷ (৩০) চল তোমরা ডিন 
কুওলীবিশিষ্ট ছায়ার দিকে, (৩১) যে ছায়া সুনিবিড় নয় এবং অগ্নির উত্তাপ 
থেকে রক্ষা করে না। (৩২) এটা অট্টালিকা সদৃশ বৃহৎ স্ফুলিংগ নিক্ষেপ 
করবে। (৩৩) যেন সে পীতবর্ণ উষ্টশ্রেণী। (৩৪) সেদিন 
মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৩৫) এটা এমন দিন, যেদিন কেউ কথা 
বলবে না। (৩৬) এবং কাউকে তওবা করার অনুমতি দেয়া হবে না। (৩৭) 
সেদিন মিখ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৩৮) এটা বিচার দিবস, আমি 
তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববতীদেরকে একত্রিত করেছি। (৩৯) 
অতএব, তোমাদের কোন অপকৌশল থাকলে তা প্রয়োগ কর আমার 
কাছে। (৪০) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৪১) নিশ্চয় 
খোদাভীরুরা থাকবে ছায়ায় এবং প্রববগসমূহে-(৪২) এবং তাদের বান্ছিত 
ফল-মূলের মধ্যে। (৪৩) বলা হবে £ তোমরা যা করতে তার বিনিময়ে 
তৃপ্তির সাথে পানাহার কর। (৪৪) এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে 
পুরস্কৃত করে থাকি। (৪৫) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। 
(৪৬) কাফেরগণ, তোমরা কিছুদিন খেয়ে নাও এবং ভোগ করে নাও। 
তোমরা তো অপরাধী। (৪৭) সেদিন মিখ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। 
(৪৮) যখন তাদেরকে বলা হয়, নত হও, তখন তারা নত হয় না। (৪৯) 
সেদিন মিত্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৫০) এখন কোন্‌ কথায় তারা 
এরপর বিশ্বাস স্থাপন করবে? 





পয়গম্বরগণকে একত্রিত করা হবে। অতঃপর (১3342 বলে 
ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন খুবই ভয়াবহ হবে। কারণ, এটা 
বিচার দিবস। এতে কাফের ও মিথ্যারোপকারীদের জন্যে ধ্বংস ও বিপর্যয় 
ছাড়া কিছু হবে না। ১+ শব্দের অর্থ ধ্বংস, দুর্ভোগ। হাদীসে আছে ১4১ 
জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। এতে জাহান্নামীদের ক্ষতস্থানের পুঁজ 
একত্রিত হবে এবং এটাই হবে মিথ্যারোপকারীদের বাসস্থান। অতঃপর 
বর্তমান লোকদেরকে অতীত লোকদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে 
বলা হয়েছে- 218945%%-]াঁ অর্থাৎ, আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে তাদের 
কুফরের কারণে ধ্বংস করিনি? এখানে আদ, সামুদ, কওমে-লৃত, 
কওমে-ফেরাউন ইত্যাদির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
৩5452 এক কেরাআত অনুযায়ী অর্থ এই যে, আমি কি 
পূর্ববর্তীদের পর পরবর্তীদেরকেও তাদের পশ্চাতে ধ্বংস করিনি? 
এমতাবস্থায় পরবর্তী মানে পূর্ববর্তীদেরই পরবর্তী লোকেরা, যারা কোরআন 
অবতরণের পূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। অপর কেরাআত অনুযায়ী এটা 
আলাদা বাক্য এবং পরবর্তী মানে উম্মতে মুহাম্মদীর কাফের। উদ্দেশ্য 
পরবর্তী লোকদের ধ্বংসের খবর দিয়ে বর্তমান কাফেরদেরকে ভবিষ্যত 
আযাবের খবর দেয়া। এই আযাব বদর, ওহুদ প্রভৃতি যুদ্ধে তাদের উপর 
পতিত হয়েছে। 


উগ্াঃগ -৬৬৪৪।১এরা অর্থাৎ, আমি কি ভূমিকে 
জীবিত ও মৃত মানুষদের জন্যে ৬৪ করিনি? ০ শব্দটি ০4 থেকে 
উদ্ভৃত। এর অর্থ মিলানো। ,// সেই বস্তা, যে অনেক কিছুকে নিজের 
মধ্যে ধারণ করে। ভূমিও জীবিত মানুষকে তার পৃষ্ঠে এবং সকল মৃতকে 
তার পেটে ধারণ করে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


১4৬০৮5৪০৪৬০5৪৫৩) - 75 এর অর্থ 
অট্রালিকা। 4১, উটকে বলা হয় এবং $:$ শব্দটি +০! এর বহুবচন, 
অর্থ পীতবর্ণ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, জাহান্নামের অগ্নি বিশালকায় 
স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে, যা বিরাট অট্রালিকার ন্যায় মনে হবে। অতঃপর 
তা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হবে এবং খণ্ুগুলো পীতবর্ণ উন্ট 
শ্রেণীর সমান মনে হবে। কেউ কেউ এখানে ১.5 _এর অনুবাদ করেছেন 
কৃষ্ণবৰ্ণ ৷ কেননা, পীতবর্ণ কৃষ্ণাভ হয়ে থাকে । _(রূহুল-মা" আলী) 

SEES IIIT অৰ্থাৎ, সেদিন কেউ 
কথা বলতে পারবে না এবং কাউকে কৃতকর্মের ওযর পেশ করার অনুমতি 
দেয়া হবে না। অন্যান্য আয়াতে কাফেরদের কথা বলা এবং ওযর পেশ 
করার কথা রয়েছে। সেটা এর পরিপন্থী নয়। কেননা, হাশরের ময়দানে 
বিভিন্ন স্থান আসবে। কোন স্থানে ওযর পেশ করা নিষিদ্ধ থাকবে এবং 
কোন স্থানে অনুমতি দেয়া হবে।--(রুহুল-মা’ আনী) 

530525518 অর কিছুদিন খেয়ে দেয়ে 
নাও এবং আরাম করে নাও। তোমরা তো অপরাধী ; অবশেষে কঠোর 
আযাব ভোগ করতে হবে। পয়গম্বরগণের মাধ্যমে একথা দুনিয়াতে 
মিথ্যারোপকারীদেরকে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্ষলস্থায়ী 
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সূরা আর-নাবা 
মককায় অবতীর্ণ আয়াত ৪০11 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু 

(১) তারা পরস্পরে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? (২) মহা সংবাদ 
সম্পকে; (৩) যে সম্পর্কে তারা মতানৈক্য করে। (৪) না, সত্বরই তারা 
জানতে পারবে, (৫) অতঃপর না, সত্তর তারা জানতে পারবে। (৬) আমি 
কি করিনি ভূমিকে বিছানা (৭) এবং পবতিমালাকে পেরেক? (৮) আমি 
তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি, (৯) তোমাদের নিপ্রাকে করেছি 
ক্লান্তি দুরকারী, (১০) রাত্রিকে করেছি আবরণ (১১) দিনকে করেছি 
জীবিকা অজর্নের সময়, (১২) নিমার্ণ করেছি তোমাদের মাথার উপর 
মজবুত সপ্ত-আকাশ (১৩) এবং একটি উজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি। (১৪) 
আমি জলধর মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত করি, (১৫) যাতে তদ্ভারা 
উৎপ্ন করি শস্য, উদ্ভিদ । (১৬) ও পাতাঘন উদ্যান (১৭) নিশ্চয় বিচার 
দিবস নির্ধারিত রয়েছে। (১৮) যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন 
তোমরা দলে দলে সমাগত হবে, (৯) আকাশ বিদীর্ণ হয়ে, তাতে বহু 
দরজা সৃষ্টি হবে (২০) এবং পর্বতমালা চালিত হয়ে মরীচিকা হয়ে যাবে। 
(২১) নিশ্চয় জাহান্াম প্রতীক্ষায় থাকবে, (২২) সীমালত্ঘনকারীদের 
আশ্রয়স্থলরূপে। (২৩) তারা তথায় শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করবে। 
(২৪) তথায় তারা কোন শীতল এবং পানীয় আস্বাদন করবে নট (২৫) 
কিন্তু ফুটন্ত পানি ও পুঁজ পাবে। (২৬) পরিপূর্ণ প্রতিফল হিসেবে। (২৭) 
নিশ্চয় তারা হিসাব-নিকাশ আশা করত না। 





আরাম-আয়েশের পর তোমাদের কপালে আযাবই আযাব রয়েছে।_ 
(আবু হাইয়্যান) 

৩5904023516 -এখানে অধিকাংশ 
তফসীরবিদের মতে রুকুর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া বোঝানো হয়েছে। 
উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে যখন তাদেরকে খোদায়ী বিধানাবলী মেনে 
চলতে বলা হত, তখন তারা মেনে চলত না। কেউ কেউ রুক্র 
পারিভাষিক অর্থও নিয়েছেন। আয়াতে উদ্দেশ্য এই যে, যখন তাদেরকে 
নামাযের দিকে আহ্বান করা হত, তখন তারা নামায পড়ত না। কাজেই 
আয়াতে রুকু বলে পুরো নামায বোঝানো হয়েছে।_(রেহুল-মা'আনী) 

6998/5538$ অর্থাৎ তারা যখন ডি 
অপূর্ব, 'অলংকারপূর্ণ, তত্বপূর্ণ ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদিমণ্ডিত কিতাবে বিশ্বাস 
স্থাপন করল না, তখন এরপর আর কোন্‌ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে? 
এখানে উদ্দেশ্য তাদের ঈমানের ব্যাপারে নৈরাশ্য ব্যক্ত করা। হাদীসে 
আছে, যখন এই সূরা তেলাওয়াতকারী এই আয়ত পাঠ করে তখন তার 

সী বলা উচিত। অর্থাৎ, আমরা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করলাম। নামাযের বাইরে ও নফল নামাযের মধ্যে এই বাক্য বলা উচিত। 
ফরয ও সুন্নত নামাযে এ থেকে বিরত থাকা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। 


সূরা আনু-নাবা 


8928 অৰ্থাৎ,তারা কি বিষয়ে পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? 
অতঃপর আল্লাহ্‌ নিজেই উত্তর দিয়েছেন ৪১) - ৮ শব্দের 
অর্থ মহাখবর। এখানে মহাখবর বলে কেয়ামত বোঝানো হয়েছে। 
আয়াতের অর্থ এই যে, মকাবাসী কাফেররা কেয়ামত সম্পর্কে 
সওয়াল-জওয়াব করছে, যে সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে। 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, কোরআনের 
অবতরণ শুরু হলে মক্কার কাফেররা তাদের বৈঠকে বসে এ সম্পর্কে 
মতামত ব্যক্ত করত। কোরআনে কেয়ামতের আলোচনাকে অত্যধিক 
গুরুত্ব দেয়া হয়েছে; অথচ এটা তাদের মতে একেবারেই অসম্ভব ছিল। 
তাই এ সম্পর্কে অধিক পরিমাণ আলোচনা চলত। কেউ একে সত্য মনে 
করত এবং কেউ অস্বীকার করত। তাই আলোচ্য সূরার শুরুতে 
কাফেরদের অবস্থা উল্লেখ করে কেয়ামতের সন্তাব্যতা আলোচনা করা 
হয়েছে। কেয়ামত সম্পর্কে কাফেররা যেসব খটকা ও আপত্তি উথাপন 
করত, সেগুলোর জওয়াব দেয়া হয়েছে। কোন কোন তফসীরকারক 
বলেন যে, কাফেরদের এই সওয়াল ও জওয়াব তথ্যানুসন্ধ্যানের উদ্দেশে 
নয়, বরং ঠাট্রা-বিদ্রুপ করার উদ্দেশে ছিল। কোরআন পাক এর জওয়াবে 
একই বাক্যকে তাকীদের জন্যে দু'বার উল্লেখ করেছে 9349 
34545 অৰ্থাৎ, কেয়ামতের বিষয়টি সওয়াল-জওয়াব, আলোচনা 
ও গবেষণার মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম হবে না; বরং এটা যখন সামনে উপস্থিত 
হবে, তখনই এর স্বরূপ জানা যাবে। এ নিশ্চিত বিষয়ে বিতর্ক, প্রশ্ন ও 
অস্থীকারের অবকাশ নেই। অতি স্তর অর্থাৎ, মৃত্যুর পর পরজগতের 
বস্তুসমূহ দৃষ্টিতে ভেসে উঠবে এবং সেখানকার ভয়াবহ দৃশ্যাবলী 
দৃষ্টিগোচর হয়ে যাবে। তখন কেয়ামতের স্বরূপ খুলে যাবে। এরপর আল্লাহ্‌ 
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তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


চাপা 


পপি 5552 


তাআলার স্বীয় অপার শক্তি, প্রজ্ঞা ও কারিগরীর কয়েকটি দৃশ্য উল্লেখ 
করেছেন, যদ্ধারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি সমগ্র বিশুকে একবার ধ্বংস করে 
পুনরায় তদ্রপই সৃষ্টি করতে সক্ষম। এ সম্পর্কে ভূমি ও পর্বতমালা সৃষ্টি 
এবং নর ও নারীর যুগলের আকারে মানব সৃষ্টির কথা বর্ণনা করেছেন। 
এরপর মানুষের সুখ, স্বাস্থ্য ও কাজ-কারবারের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির 
কথা উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে একটি বাক্য এই যে, 44:5৫:25 
৬৫ - ৩ শব্দটি ৩: থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ কমানো, কর্তন করা। 
নিদ্ৰা মানুষের চিত্তা-ভাবনাকে কর্তন করে তার অস্তর ও মন্তিত্ষকে এমন 
স্বস্তি ও শাস্তি দান করে, যার বিকল্প দুনিয়ার কোন শাস্তি হতে পারে না। 
এ কারণেই কেউ কেউ ৩ _এর অর্থ করেছেন সুখ, আরাম। 


(904145 অর্থাৎ, আমি রাত্িকে করেছি আবরণ। এতে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, স্বভাবতঃ মানুষের নিদ্রা তখন আসে, যখন আলো 
অধিক না থাকে, চতুর্দিকে নীরবতা বিরাজ করে এবং হট্টগোল না থাকে। 
আল্লাহ্‌ তাআলা রাত্রিকে আবরণ বলে ইশারা করেছেন যে, তিনি 
তোমাদেরকে কেবল নিদ্রাই দেননি ; বরং সারা বিশ্বে নিদ্রার উপযুক্ত 
পরিবেশও সৃষ্টি করেছেন। 

৩০৫৫1 -মানুষের সুখ ও শাস্তির জন্যে প্রয়োজনীয় 
আহারয দ্রব্যাদির সরবরাহও নিতান্ত জরুরী। নতুবা নিদ্রা সাক্ষাত মৃত্যু হয়ে 
যাবে। যদি সারাক্ষণ রাত্রিই থাকত এবং মানুষ কেবল নিদ্রাই যেত, তবে 
এসব দ্রব্য কিরূপে অর্জিত হত। এর জন্যে চেষ্টা, পরিশ্রম ও দৌড়াদৌড়ি 
জরুরী, যা আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে সম্ভবপর। তাই বলা হয়েছে £ 
তোমাদের সুখকে পূর্ণতা দান করার জন্যে আমি কেবল রাত্রি ও তার 
অন্ধকার সৃষ্টি করিনি; বরং একটি আলোকোজ্জ্বল দিনও দিয়েছি, যাতে 
তোমরা কাজ-কারবার করে জীবিকা নির্বাহ করতে পার। অতঃপর 
মানুষের সুখের সেই উপকরণ উল্লেখ করা হয়েছে, যা আকাশের সাথে 
সম্পর্কযুক্ত। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ উপকারী বস্তু হচ্ছে সূর্যের আলো। বলা 
হয়েছেঃ ৫৬5৬55 অর্থাৎ, আমি একটি প্রোুল প্রদীপ সৃষ্ট 
করেছি। এরপর মানুষের সুখের প্রয়োজনে আকাশের নীচে সৃজিত 
বস্তসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বস্তু মেঘমালার কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে। 

SE HINTS ola শব্দটি ৮৮৮০ -এর 
বহুবচন। এর অর্থ জলে পরিপূর্ণ মেঘমালা। এ থেকে জানা গেল যে, 
মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। কোন কোন আয়াতে আকাশ থেকে 
বর্ষিত হওয়ার কথা আছে। তাতে আকাশের অর্থ আকাশের শৃন্যমণ্ডল। 
এই অর্থে * . শব্দের ব্যবহার কোরআনে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। এছাড়া 
এ কথাও বলা যায় যে, কোন সময় সরাসরি আকাশ থেকেও বৃষ্টি বর্ষিত 
হতে পারে। এটা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। এসব কারিগরি ও 
নেয়ামত উল্লেখ করার পর আবার আসল বিষয়বস্তু কেয়ামতের প্রসঙ্গ 
আনা হয়েছে। 


৩৬ ৩৫৪৪. ৬ অর্থাৎ, বিচারের দিন মানে কেয়ামত 
নির্দিষ্ট সয়ে আসবে। তখন এই বিশ্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং শিংগায় 
ফুৎকার দেয়া হবে। অন্যান্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, দু'বার শিংগায় 





ফুৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুৎকারের সাথে সাথে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস প্রাপ্ত 
হবে এবং দ্বিতীয় ফুৎকারের সাথে সাথে পুনরায় জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
যাবে। এ সময় বিশ্বের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষ দলে দলে আল্লাহ্‌ 
সকাশে উপস্থিত হবে। 

15544 ০1 9০৮৫$ অৰ্থাৎ, যে পাহাড়কে আজ অটল ও 
অনড় হওয়ার ব্যাপারে দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করা হয়, সেই পাহাড় স্বস্থান 
থেকে বিচ্যুত হয়ে তুলার ন্যায় উড়তে থাকবে। |, -এর শাব্দিক অর্থ 
চলে যাওয়া। মরুভূমির যে বালুকান্তূপ দূর থেকে পানির ন্যায় ঝলমল 
করতে থাকে, তাকেও |, এ কারণে বলা হয় যে, কাছে গেলেই তা 
অদৃশ্য হয়ে যায়।__(সেহাহ, রাগিব) 

1454828$ _ স্থানে বসে কারও দেখাশোনা অথবা 
অপেক্ষা করা হয়, তাকে ১৮ বলা হয়। এখানে জাহান্নামের অর্থ 
জাহান্নামের পুল তথা পুলসেরাত। সওয়াবদাতা ও শাস্তিদাতা উভয় প্রকার 
ফেরেশতা এখানে অপেক্ষা করবে। জাহান্নামীদেরকে শাস্তিদাতা 
ফেরেশতারা পাকড়াও করবে এবং জান্নাতীদেরকে সওয়াবদাতা ফেরেশতা 
তাদের গন্তব্য স্থানে নিয়ে যাবে।_মোযহারী) 

৬৫৯৬ এটা 1325524676) -এর দ্বিতীয় ০৯ উভয় 
বাক্যের অর্থ এই যে, প্রত্যেক সৎ ও অসৎকে জাহান্নামের পুলের উপর 
দিয়ে যেতে হবে এবং জাহান্নাম সীমালংঘনকারীদের আবাসস্থল। ৬৬৬ 
শব্দটি ৮5৬ _এর বহুবচন এবং ১৬৮ থেকে উদ্ভৃত। অর্থাৎ, অবাধ্যতা 
করা। ৮5৬ এমন লোককে বলা হয়, যে অবাধ্যতায় সীমা ছাড়িয়ে যায়। 
ঈমান না থাকলেও এটা হতে পারে। তাই এখানে ০৮১৮ অর্থ কাফের। 
কুবিশ্বাসী, পথত্রষ্ট মুসলমানদের সেই দলও অর্থ হতে পারে, যারা 
কোরআন ও সুন্নাহ্র সীমা ডিঙ্গিয়ে যায়। যদিও প্রকাশ্যভাবে কুফর 
অবলম্বন করে না, যেমন রাফেযী, খারেজী ও মুতাযেলা সম্প্রদায় 
আোযহারী) 

৬৩4১৭ - এউন শব্দটি ৩১১ -এর বহুবচন।অর্থ 
অবস্থানকারী। ৬/৬৮ শব্দটি ০৮ -এর বহুবচন। অর্থ সুদীর্ঘ সময়। 
ইবনে-জরীর হযরত আলী (রাঃ) থেকে এর পরিমাণ আশি বছর বর্ণনা 
করেছেন, যার প্রত্যেক বছর বার মাসের, প্রত্যেক মাস ত্রিশ দিনের এবং 
প্রত্যেক দিন এক হাজার বছরের। এভাবে প্রায় দুই কোটি আটাশি বছরে 
এক ৮৯ হয়। অপর কয়েকজন সাহাবী এর পরিমাণ আশির পরিবর্তে 
সত্তর বছর বলেছেন। অবশিষ্ট হিসাব পূর্বের ন্যায়।_(ইবনে- কাসীর) 
কিন্তু মুসনাদে বাযযারে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত 
রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন £ তোমাদের যাকে গোনাহের সাজায় 
জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তাকে কয়েক হুক্বা জাহান্নামে অবস্থান না 
করা পর্যন্ত বের করা হবে না। এক হুক্বা আশি বছরের কিছু বেশী এবং 
এক বছর তোমাদের বর্তমান হিসাব অনুযায়ী ৩৬০ দিনের হবে।_ 
(মাযহারী) 


5 2 অর্থাৎ, জাহান্নামে তাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হবে, তান্যায় 


ও ইনসাফের দৃষ্টিতে তাদের বাতিল বিশ্বাস ও কুকর্মের অনুরূপ হবে। এতে 
কোন বাড়াবাড়ি হবে না। 


১৪৩৩ সূরা আন্‌_নাযিআন্ত চা 
৮288 
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(২৮) এবং আমার আয়াতসমূহে পুরোপুরি মিখ্যারোপ করত। (২৯) আমি 
সবকিছুই লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষিত করেছি। (৩০) অতএব, তোমরা 
আস্বাদন কর, আমি কেকল তোমাদের শান্তিই বৃদ্ধি করব। (৩১) 
প্রহ্ষষ্থারকষের জন্যে রয়েছে সাফল্য (৩২) উদ্যান, আঙ্গুর (৩৩) 
সহ্বযস্কা, পুণর্যৌকনা তরুণী। (৩৪) এবং পূর্ণ পানপাত্র। (৩৫) তারা 
তথায় অসার ও মিথ্যা বাক্য শুনবে না। (৩৬) এটা আপনার পালনকর্তার 
তরফ থেকে যথোচিত দান, (৩৭) যিনি নভোমগুল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের 
মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা, দয়াময়, কেউ তার সাথে কথার অধিকারী 
হবে না। (৩৮) যেদিন রূহ্‌ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দীড়াবে। দয়াময় 
আল্লাহ্‌ যাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতীত কেউ কথা কলতে পারবে না এবং 
সে সত্যকথা বলবে। (৩৯) এই দিবস সত্য। অতঃপর যার ইচ্ছা, সে তার 
পালনকর্তার কাছে ঠিকানা তৈরী করুক। (৪০) আমি তোমাদেরকে আস্ন 
শাস্তি সম্পকে সতক করলাম, যেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে যা সে সামনে 
এরর করেছে এবং কাফের বলবে £ হায়, আফসোস-_আঘি যদি মাটি হয়ে 
কেতাম। 




















সূরা আন-নষিআ'ত 
মক্কায় অবতীর্ণ £ আয়াত ৪৬ ৷৷ 
প্র করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু _ 
নেই কেরেশতাগণের, যারা ডুব দিয়ে আত্মা উৎপাটন করে, (২) 
আছর, করা আাত্যর বাধন খুলে দেয় মৃদূভাবে ; (৩) শপথ তাদের, 
যারা সন্জরণ কর ক্রতসাভিতে, (৪) শপথ তাদের, যারা দ্রুতগতিতে অহাসর 
হয় এবং (৫) শপন্ৰ তাহের হারা সকল কর্মননিবার্হ করে_ কেয়ামত অবশ্যই 
হবে। ৬৬) বোদিন প্রকাম্পিত করবে প্রকম্পিতকারী, (৭) অতঃপর পশ্চাতে 
আসবে পশ্চাদগামী ; (৮) সোদিন অনেক হৃদয় ভীত-বিহবল হবে। 








আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


$%82595৬ অর্থাৎ, তোমরা দুনিয়াতে যেমন কুফর 
ও অস্বীকারে কেবল বেড়েই চলেছ_ বাধ্যতামূলক মৃত্যুর সম্মুখীন না হলে 
আরও বেড়েই চলতে, তেমনিভাবে আজ আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের 
আযাব কেবল বৃদ্ধিই করবেন। অতঃপর কাফেরদের বিপরীতে মুমিন, 
মুত্তাকীদের সওয়াব ও জান্নাতের নেয়ামত বর্ণনা করা হয়েছে। এসব 
নেয়ামত বর্ণনা করে বলা হয়েছে £ 
৩৪5৩550370 অর্থাৎ, জাহান্নাতের এসব নেয়ামত 
মুমিনদের প্রতিদান এবং আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত দান। 
এখানে জান্নাতের নেয়ামতসমূহকে প্রথমে কর্মের প্রতিদান ও পরে খোদায়ী 
দান বলা হয়েছে। 


৬৪৪০3459 এই বাক্য পূর্বের ৫9৩8 বাক্যের 
সাথেও সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। অর্থ এই হবে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা যাকে 
যেরূপ সওয়াব দান করবেন, তাতে কারও কথা বলার সাধ্য হবে না যে, 
অমুককে কম এবং অমুককে বেশী কেন দেয়া হল? যদি একে আলাদা 
বাক্য সাব্যস্ত করা হয়; তবে উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের ময়দানে আল্লাহর 
অনুমতি ব্যতিরেকে কারও ভাষণ দেয়ার ক্ষমতা হবে না। এই অনুমতি 
কোন কোন স্থানে হবে এবং কোন কোন স্থানে হবে না। 

54195914584 কোন কোন তফসীরকারকের মতে 
রূহ বলে এখানে জিবরাঈল (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। তার মাহাত্যয 
প্রকাশ করার সাধারণ উদ্দেশে ফেরেশতাগণের পূর্বে তার কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, রূহ আল্লাহ্‌ তাআলার এক বিরাট 
বাহিনী, যারা ফেরেশতা নয়। তাদের মাথা ও হস্তপদ আছে। এই তফসীর 
অনুযায়ী দুটি সারি হবে__একটি রূহের ও অপরটি ফেরেশতাগণের। 

১75, বাহ এই দিন হচ্ছে কেয়ামতের 
দিন। হাশরে প্রত্যেকেই তার কাজকর্ম স্বচক্ষে দেখতে পাবে__হয় 
আমলনামা হাতে আসার ফলে দেখবে, না হয় কাজকর্ম সব সশরীরী হয়ে 
সামনে এসে যাবে। কোন কোন হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত আছে। এদিন 
মৃত্যুর দিনও হতে পারে। এমতাবস্থায় স্বীয় কাজকর্ম দেখা কবরে ও 
বরযখে হতে পারে। _(মাযহারী) 


৩% ৩304404580039 -হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, কেয়ামতের দিন সমগ্র ভূপৃষ্ঠ এক সমতল ভূমি 
হয়ে যাবে। এতে মানব, জিন, গৃহপালিত জন্ত ও বন্য জন্ত সবাইকে 
একত্রিত করা হবে। জন্তদের মধ্যে কেউ দুনিয়াতে অন্য জন্তর উপর 
জুলুম করে থাকলে তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া হবে। এমন কি কোন 
শিংবিশিষ্ট ছাগল কোন শিংবিহীন ছাগলকে মেরে থাকলে সেদিন তারও 
প্রতিশোধ নেয়া হবে। এই কর্ম সমাপ্ত হলে সব জন্তকে আদেশ করা হবে £ 
মাটি হয়ে যাও। তখন সব মাটি হয়ে যাবে। এই দৃশ্য দেখে কাফেররা 
আকাঙ্ক্ষা করবে_হায়। আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম। এরূপ হলে 
আমরা হিসাব-নিকাশ ও জাহান্নামের আযাব থেকে বেঁচে যেতাম। 


সূরা আন-নাবা সমাপ্ত 


১৪৩৪ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


১55 





সূরা আন্-নাধিআ'ত 


(6৮%80$-৩৬৪ শব্দটি [; থেকে উত্তৃ। অর্থ কোন 
কিছুকে উৎপাটন করা। 3০৯ ও 31০1 -এর অর্থ কোন কাজ নির্মমভাবে 
করা। বাকপদ্ধতিতে বলা হয়- +১ 64 3০৯ অর্থাৎ, তীর 
নিক্ষেপকারী ধনুকে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেছে। সূরার শুরুতে 
ফেরেশতাগণের কতিপয় গুণ ও অবস্থা বর্ণনা করে তাদের শপথ করা 
হয়েছে। শপথের জওয়াব উহ্য রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, কেয়ামত ও 
হাশর-নশর অবশ্যই হবে। ফেরেশতাগণ এখনও সারা বিশ্বের কাজকর্ম ও 
শৃংখলা বিধানে নিয়োজিত রয়েছে, কিন্তু কেয়ামতের দিন যখন বস্তুনিষ্ঠ 
কারণাদি নিক্ষিয় হয়ে যাবে এবং অসাধারণ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, তখন 


ফেরেশতাগণই যাবতীয় কর্মনির্বাহ করবে। এ সম্পর্কের কারণে সূরায় | 


তাদের শপথ করা হয়েছে। 

এস্থলে ফেরেশতাগণের পাচটি বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে। এগুলো 
মানুষের মৃত্যু ও আত্মা বের করার সাথে সম্পর্কযুক্ত। উদ্দেশ্য কেয়ামতের 
সত্যতা বর্ণনা করা। মানুষের মৃত্যু দ্বারা এই বর্ণনা শুরু করা হয়েছে। 
কেননা, প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু তার জন্যে আংশিক কেয়ামত হয়ে থাকে। 
কেয়ামতের বিশ্বাসে এর প্রভাব অসাধারণ প্রথম বিশেষণ 591 
(2 অর্থাৎ, নির্মমভাবে টেনে আত্মা নির্গতকারী। এখানে আযাবের, সেসব 
ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে, যারা কাফেরের আত্মা নির্মমভাবে বের করে। 
যেহেতু এই নির্মমতা আত্মিক হয়ে থাকে, তাই দর্শকদেরও এটা অনুভব 
করা জরুরী নয়। এ কারণেই কাফেরদের আত্মা প্রায়ই সহজে বের হতে 
দেখা যায়, কিন্তু এটা কেবল আমাদের দেখার মধ্যেই। তার আত্মার উপর 
যে নির্মম কাণ্ড সংঘটিত হয়, তা কে দেখতে পারে। এটা তো আল্লাহ্‌র 
উক্তি থেকেই জানা যায়। তাই আলোচ্য আয়াতে খবর দেয়া হয়েছে যে, 
কাফেরদের আত্মা টেনে টেনে নির্মমভাবে বের করা হয়। 


দ্বিতীয় বিশেষণ (55১41 - ০৬৬৬ শব্দটি ৮০২; থেকে 
উদ্তৃত। অর্থ, বাধন খুলে দেয়া। কোন কিছুতে পানি অথবা বাতাস ভর্তি 





থাকলে যদি তার বাধন খুলে দেয়া হয়, তবে সেই পানি বা বাতাস সহজে 
বের হয়ে যায়। এতে মুমিনের আত্মা বের করাকে এর সাথে তুলনা করে 
বলা হয়েছে যে, যে ফেরেশতা মুমিনের রূহ কবজ করার কাজে 
নিয়োজিত আছে, সে অনায়াসে রূহ্‌ কবজ করে__কঠোরতা করে না। 
এখানেও বিষয়টি আত্মিক বিধায় কোন মুসলমান বরং সংকর্মপরায়ণ 
ব্যক্তির মৃত্যুর সময় আত্মা বের হতে বিলম্ব হলে একথা বলা যায় না যে, 
তার প্রতি নির্মমতা করা হচ্ছে__যদিও শারীরিকভাবে নির্মমতা পরিদৃষ্ট 
হয়। প্রকৃত কারণ এই যে, কাফেরের আত্মা বের করার সময় থেকেই 
বরযখের আযাব সামনে এসে যায়। এতে তার আত্মা অস্থির হয়ে দেহে 
আত্মগোপন করতে চায়। ফেরেশতা জোরে-জবরে টানা__হেচড়া করে 
তাকে বের করে। পক্ষান্তরে মুমিনের রূহের সামনে বরযখের সওয়াব, 


নেয়ামত ও ভেলে উঠে। কে রে কুতবেখে সেদিকে যেতে চার। 
রিপা 0h es 


তৃতীয় বিশেষণ so _ ৮ -এর আভিধানিক অর্থ 
সন্তরণ করা। এখানে উদ্দেশ্য দ্রুতবেগে চলা। নদীপথে কোন বাধাবিঘ্ন 
থাকে না। সন্তরণকারী ব্যক্তি অথবা নৌকারোহী সোজা গন্তব্য স্থানের 
দিকে ধাবিত হয়। এই সম্তরণকারী বিশেষণটিও মৃত্যুর ফেরেশতাগণের 
সাথে সম্পর্কযুক্ত। মানুষের রূহ কবজ করার পর তারা দ্রুতগতিতে 
আকাশের দিকে নিয়ে যায়। 


চতুর্থ বিশেষণ 9১১4৪ উদ্দেশ্য এই যে, যে আত্মা 
ফেরেশতাগণের হস্তগত হয়, তাকে ভাল অথবা মন্দ ঠিকানায় পৌছানোর 
কাজে তারা দ্রুততায় একে অপরকে ডিঙ্গিয়ে যায়। তারা মুমিনের 
আত্মাকে জান্নাতের আবহাওয়ায় ও নেয়ামতের জায়গায় এবং কাফেরের 
আত্মাকে জাহান্নামের আবহাওয়ায় ও আযাবের জায়গায় পৌছিয়ে দেয়। 

পঞ্চম বিশেষণ 1/415%%9$ মৃত্যুর ফেরেশতাদের সর্বশেষ 
কাজ এই যে, যে আত্মাকে সওয়াব ও আরাম দেয়ার আদেশ হয়, তারা 


তার জন্যে সওয়াব ও আরামের ব্যবস্থা করে এবং যাকে আযাব ও কষ্টে 
রাখার আদেশ হয়, তারা তার জন্যে আযাব ও কষ্টের ব্যবস্থা করে। 
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(৯) তাদের দৃষ্টি নত হবে। (১০) তারা বলে £ আমরা কি উল্টো পায়ে 
শরত্যাবরতিত হবই--(১১) গলিত অস্থি হয়ে যাওয়ার পরও? (১২) তবে তো 
এ প্রত্যাবর্তন সর্বনাশা হবে। (১৩) অতএব, এটা তো কেবল এক 
মহা-নাদ, (১৪) তখনই তারা ময়দানে আবিভূতি হবে। (১৫) মুসার বৃত্তান্ত 
আপনার কাছে পৌছেছে কি? (১৬) যখন তার পালনকর্তা তাকে পবিত্র 
তুয়া উপ্যকায় আহ্বান করেছিলেন, (১৭) ফেরাউনের কাছে যাও, নিশ্চয় 
সে সীঘালত্ঘন করেছে। (১৮) অতপর বল £ তোমার পবিত্র হওয়ার 
আহহ আছে কি? (১৯) আমি তোমাকে তোমার পালনকর্তার দিকে পথ 
দেখাব, যাতে তুমি তাকে ভয় কর। (২০) অতঃপর সে তাকে মহা-নিদশন 
দেখাল। (২১) কিন্তু সে মিথ্যারোপ করল এবং অমান্য করল। (২২) 
অতঃপর সে প্রতিকার চেষ্টায় প্রস্থান করল। (২৩) সে সকলকে সমবেত 
করল এবং সজোরে আহ্বান করল, (২৪) এবং বলল £ আমিই তোমাদের 
সেরা পালনকর্তা । (২৫) অতঃপর আল্লাহ্‌ তাকে পরকালের ও ইহকালের 
শান্তি দিলেন। (২৬) যে ভয় করে তার জন্যে অবশ্যই এতে শিক্ষা 
রয়েছে। (২৭) তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন না আকাশের, যা তিনি নিমার্শ 
করেছেন? (২৮) তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সূবিন্যস্ত করেছেন। (২৯) 
তিনি এর রান্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন এবং এর সূর্যালোক প্রকাশ 
করেছেন। (৩০) পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন। (৩১) তিনি এর 
মধ্য থেকে এর পানি ও ঘাম নিগতি করেছেন (৩২) পবর্তকে তিনি দৃঢ়ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত করেছেন, (৩৩) তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তদের 
উপকারারধে। (৩৪) অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে। (৩৫) অথার্ৎ 
যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্বরণ করবে (৩৬) এবং দর্শকদের জন্যে 
জাহাদ্রাম প্রকাশ করা হবে, (৩৭) তখন যে ব্যাক্তি সীঘালংঘন করেছে; 
(৩৮) এবং পাধির্ব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, 
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40289 -7> অর্থ সমতল য়দান। কেয়ামতে পুনরায় 
যে ভূপৃষ্ সৃষ্টি করা হবে, তা সমতল হবে, এতে উচু নীচু, পাহাড়-পর্বত, 
টিলা ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। একেই > বলা হয়েছে। অতঃপর 
কেয়ামত অবিশ্বাসীদের হঠকারিতা ও শত্রুতার ফলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে 
মর্মলীড়া অনুভব করতেন, তা দূর করার উদ্দেশে হযরত মুসা (আঃ) ও 
ফেরাউনের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শত্রুরা 
কেবল আপনাকেই কষ্ট দেয়নি, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণও শত্রুদের পক্ষ 
থেকে দারুণ যর্মপীড়া অনুভব করেছেন। তারা সবর করেছেন। অতএব, 
আপনারও সবর করা উচিত। 

337৯0054448 - 0 শব্দের অর্থ দৃষ্টান্তমূলক 

শাস্তি, যা দেখে অন্যরাও আতঙ্কিত হয়ে যায়।£%।0 হল 
ফেরাউনের পরকালীন আযাব এবং ১3| ১/৬১ দরিয়ায় নিমজ্জিত 
হওয়ার আযাব। অতঃপর মরে মাটিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার পর 
পুরুজ্জীবন কিরূপে হবে, কাফেরদের এই বিস্ময়ের জওয়াব দেয়া হয়েছে। 
এতে নভোমগুল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সৃজিত বস্তসমূহের 
উল্লেখ করে অসতর্ক মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে যে, যে মহান সত্তা 
(কোনরূপ উপকরণ ও হাতিয়ার ব্যতিরেকেই এসব মহাসৃষ্টিকে প্রথমবার 
অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনি যদি এগুলোর ধবংসপ্রান্ির পর পুনরায় সৃষ্টি 
করে দেন, তবে এতে বিস্মুয়ের কি আছে? 

৩46575155৩4 (এক) আল্লাহ তাআলা ও 
তার রসূলের অবাধ্যতা করা। (দুই) পার্থিব জীবনকে পরকালের উপর 
অগ্রাধিকার দেয়া অর্থাৎ, যে কাজ অবলম্বন করলে দুনিয়াতে সুখ ও 
আনন্দ পাওয়া যায়, কিন্তু পরকালে তার জন্যে আযাব নির্দিষ্ট আছে, সে 
ক্ষেত্রে পরকালের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে দুনিয়ার সুখ ও আনন্দকেই 
অগ্রাধিকার দেয়া। দুনিয়াতে যে ব্যক্তির মধ্যে এই দু'টি আলামত পাওয়া 
যায়, তার সম্পর্কে বলা হয়েছে 6301087524016 অর্থাৎ, 
জাহান্নামই তার ঠিকানা। 
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(৩৯) তার ঠিকানা হবে জাহানাম। (৪০) পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার 
পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী 
থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, (৪১) তার ঠিকানা হবে জান্নাত । (৪২) 
তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কখন হবে? (৪৩) এর বর্ণনার 
সাথে আপনার কি সম্পর্ক? (৪৪) এর চরম জ্ঞান আপনার পালনকর্তার 
কাছে। (৪৫) যে একে ভয় করে, আপনি তো কেবল তাকেই সতর্ক 
করবেন। (৪৬) যেদিন তারা একে দেখবে, সেদিন যনে হবে যেন তারা 
দুনিয়াতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে। 


সূরাআবাসা 
মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৪২।। 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু _ 

(১) তিনি রকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। (২) কারণ, তার 
কাছে এক অন্ধ আগমন করল। (৩) আপনি কি জানেন, সে হয়তো 
পরিশুদ্ধ হত, (৪) অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো এবং উপদেশে তার 
উপকার হত। (৫) পরস্ত যে বেপরোয়া, (৬) আপনি তার চিন্তায় মশগুল। 
(৭) সে শুদ্ধ না হলে আপনার কোন দোষ নেই। (৮) যে আপনার কাছে 
দৌড়ে আসলো (৯) এমতাবস্থায় যে, সে ভয় করে, (১০) আপনি তাকে 
অবজ্ঞা করলেন। (১১) কখনও এরূপ করবেন না, এটা উপদেশবাণী। 
(১২) অতএব, যে ইচ্ছা করবে, সে একে গ্রহণ করবে। (১৩-১৪) এটা 
লিখিত আছে সম্মানিত, উচ্চ পবিত্র পত্রসমূহে, (৫) লিপিকারের হতে, 
(১৬) যারা মহৎ, পৃত চরিত্র। (১৭) মানুষ ধ্বংস হোক, সে কত 
অকৃতজ্ঞ! (১৮) তিনি তাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? (১৯) শুকর 
থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে সুপরিমিত করেছেন। (২০) 
অতঃপর তার পথ সহজ করেছেন, 
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এরপর জান্নাতীদেরও দু'টি বিশেষ আলামত বর্ণনা করা হয়েছে, 

9৩18 গড US (এক) দুনিয়াতে 
প্রত্যেক কাজের সময় এরূপ ভয় করা যে, একদিন আল্লাহ্‌ তাআলার 
সামনে উপস্থিত হয়ে এ কাজের হিসাব দিতে হবে। (দুই) অবৈধ 
খেয়াল-খুশী চরিতার্থ করা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখা। যে ব্যক্তি 
দুনিয়াতে এই দু'টি গুণ অর্জন করতে সক্ষম হয়, কোরআন পাক তাকে 
সুসংবাদ দেয় 7৩ /৫5]। $অর্থাৎ, জান্নাতই তার ঠিকানা। 


... সুরাআবাসা 


শানে নুযূলে বর্ণিত অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উম্মে-মকতুম 
(রাঃ)-এর ঘটনায় ইমাম বগভী (রহঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, 
হযরত আবদুল্লাহ্‌ (রাঃ) অন্ধ হওয়ার কারণে একথা জানতে পারেননি যে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) অন্যের সাথে আলোচনারত আছেন। তিনি মজলিসে 
প্রবেশ করেই রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে আওয়াজ দিতে শুরু করেন এবং বার 
বার আওয়াজ দেন।__(মাযহারী) ইবনে-কাসীরের এক রেওয়ায়েতে 
আরও আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কোরআনের একটি আয়াতের 
পাঠ জিজ্ঞেস করেন এবং সাথে সাথে জওয়াব দিতে পীড়াপীড়ি করেন। 
রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) তখন মক্কার কাফের নেত্বর্গকে উপদেশদানে মশগুল 
ছিলেন। এই নেত্বর্গ ছিলেন ওতবা ইবনে রবীয়া, আবু জাহ্‌ল 
ইবনে-হেশাম এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পিতৃব্য আব্বাস। তিনি তখনও 
মুসলমান হননি। এরূপ ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে-উ্মে মকতুম (রাঃ)-এর 
এভাবে কথা বলা এবং আয়াতের ভাষা ঠিক করার মামুলী প্রশ্ন রেখে 
তাৎক্ষণিক জওয়াবের জন্য পীড়াপীড়ি করা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে 
বিরক্তিকর ঠেকে। এই বিরক্তির প্রধান কারণ ছিল এই যে, আবদুল্লাহ্‌ 
(রাঃ) পাকা মুসলমান ছিলেন এবং সদাসর্বদা মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। 
তিনি এই প্রশ্ন অন্য সময়ও রাখতে পারতেন। তার জওয়াব বিলম্বিত করার 
মধ্যে কোন ধৰ্মীয় ক্ষতির আশংকা ছিল না। 


64 প্রথম শব্দের অর্থ রষ্টতা অবলম্বন করা এবং চোখে- 
মুখে বিরক্তি প্রকাশ করা। দ্বিতীয় শব্দের অর্থ মুখ ফিরিয়ে নেয়া। এটা 
মুখোমুখি সম্বোধন করে উপস্থিত পদবাচ্য দ্বারা এসব কথা বলার স্থান 
ছিল। কিন্তু তা না করে কোরআন পাক অনুপস্থিত পদবাচ্য অবলম্বন 
করেছে। এতে ভরসনার স্থলেও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সম্মানের প্রতি লক্ষ্য 
রাখা হয়েছে এবং ধারণা দেয়া হয়েছে যে, কাজটি যেন অন্য কেউ 
করেছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এরূপ করা আপনার পক্ষে সমীচীন 
হয়নি। পরবর্তী 4১৫ (আপনি কি জানেন?) বাক্যে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর ওযরের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, আপনার মনোযোগ 
এদিকে নিবন্ধ হয়নি যে, সাহাবীর জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উপকারিতা নিশ্চিত 
এবং কাফেরেদের সাথে আলোচনার উপকারিতা অনিশ্চিত। এ বাক্যে 
অনুপস্থিত পদবাচ্যের পরিবর্তে উপস্থিত পদবাচ্য অবলম্বন করার মধ্যেও 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সম্মান ও মনোরঞ্জন রয়েছে। কেননা, যদি কোথাও 
উপস্থিত পদবাচ্য বাবহার করা না হত, তবে সন্দেহ হতে পারত যে, এই 
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কৰ্মপদ্ধতি অপছন্দ করার কারণেই মুখোমুখি সম্বোধন বর্জন করা হয়েছে। 
এটা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর জন্যে অসহনীয় কষ্টের কারণ হত। সুতরাং 
প্রথম বাক্যে অনুপস্থিত পদবাচ্য ব্যবহার করা এবং দ্বিতীয় বাক্যে উপস্থিত 
পদবাচ্য বাবহার করা__উভয়টির মধ্যে রসূলুল্লাহ (স£)-এর সম্মান ও 
মনোরঞ্জন রয়েছে। 


3৪5830 - তু ধুর _ অৰ্থাৎ আপনি কি জানেন, 
এই সাহাবী যা জিজ্ঞেস করছিল, তা তাকে শিক্ষা দিলে সে তদ্বারা 
পরিশুদ্ধ হতে পারত, কিংবা কমপক্ষে আল্লাহকে স্মরণ করে প্রাথমিক 
উপকার লাভ করতে পারত। ১১ শব্দের অর্থ আল্লাহকে বহুল পরিমাণে 
স্বরণকরা।_(সেহাহ) 

IEE IH অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আপনার ও 
আপনার ধর্মের প্রতি বেপরওয়া ভাব প্রদর্শন করছে, আপনি তার চিন্তায় 
মশগুল আছেন যে, সে কোনরূপে মুসলমান হোক। অথচ এটা আপনার 
দায়িত্ব নয়। সে মুসলমান না হলে আপনাকে অভিযুক্ত করা হবে না। 
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ধর্মের জ্ঞান অন্বেষণে দৌড়ে আপনার কাছে আসে 
এবং সে আল্লাহ্‌কে ভয়ও করে, আপনি তার দিকে মনোযোগ দেন না। 
এতে সুস্পষ্টভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, শিক্ষা, 
সংশোধন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মুলমানদেরকে পাকাপোক্ত মুসলমান করা 
অমুসলমানকে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা করা থেকে অধিক 
গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রণী। এর চিন্তা অধিক করা উচিত। অতঃপর কোরআন যে 
উপদেশবাণী এবং উচ্চমর্যাদাসম্পনু, তা বর্ণনা করা হয়েছে। 

8487457834৯ --৮ বলে লওহে মাহফ্য 
বোঝানো হয়েছে। এটা যদিও এক বস্তু, কিন্তু সমস্ত এশী সহীফা এতে 
লিখিত আছে বলে একে বহ্বচনে প্রকাশ করা হয়েছে। +১, বলে এর 
উদ্চমর্যাদা বোঝানো হয়েছে এবং ০০৫: বলে বোঝানো হয়েছে যে, 
নাপাক মানুষ, হায়েয ও নেফাসওয়ালী নারী এবং ওযুহীন ব্যক্তি একে 
স্পর্শ করতে পারে না। 


0163440 -৮৮৮ শব্দটি ০৪০ এর বহুবচন হতে 
পারে। অর্থ হবে লিপিকার। এমতাবস্থায় এই শব্দ দ্বারা ফেরেশতা 
কেরামুন-কাতেবীন অথবা পয়গম্বরগণ এবং তাদের ওহী লেখকগণকে 
বোঝানো হবে। এটা হযরত ইবনে-আববাস (রাঃ) ও মুজাহিদ (রহঃ)-এর 
তফসীর। 


৮৮ শব্দটি +: -এর বহুবচনও হতে পারে। অর্থ দূত। 


সুরাআবাসা 
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এমতাবস্থায় এর দ্বারা দূত ফেরেশতা, পয়গম্বরগণ এবং ওহী লেখক 
সাহাবায়ে কেরামকে বোঝানো হয়েছে। আলেমগণও এতে অন্তর্ভুক্ত 
রয়েছেন। কেননা, তারাও রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ও উম্মতের মধ্যবর্তী দূত। এক 
হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ কেরাআতে বিশেষজ্ঞ কোরআন পাঠকও 
এই আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। আর যে ব্যক্তি বিশেষজ্ঞ নয়; 
কিন্তু কষ্টে-সৃষ্টে কেরাআত শুদ্ধ করে নেয়, সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে, 
কেরাআতের সওয়াব ও কষ্ট করার সওয়াব। এ থেকে জানা গেল যে, 
বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অনেক সওয়াব পাবে।-(মাযহারী) 

অতঃপর মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেসব নেয়ামত ভোগ করে, 
সেসব নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো বস্তুনিষ্ঠ ও অনুভূত 
বিষয়। সামান্য চেতনাশীল ব্যক্তিও এগুলো বুঝতে সক্ষম। এ প্রসঙ্গে মানব 
সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রথমে 435 G6 বলে প্রশ্ন 
রাখা হয়েছে যে, হে মানুষ, চিন্তা কর, আল্লাহ্‌ তোমাকে কি বস্তু থেকে 
সৃষ্টি করেছেন? এই প্রশ্নের জওয়াব নিরদিষ্ট__অন্য কোন জওয়াব হতেই 
পারে না। তাই নিজেই জওয়াব দিয়েছেন-94 অর্থাৎ, মানুষকে বীর্য 
থেকে সৃষ্টি করেছেন। 85454. অর্থাৎ কেবল বীর্য থেকে মানুষকে 
সৃষ্টিই করেননি ; বরং তাকে সুপরিমিতও করেছেন। তার গঠন প্রকৃতি, 
আকার-আকৃতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দৈর্ঘ্য-প্রন্থ, গ্রন্থি, চক্ষু, নাক, কান 
ইত্যাদি এন সুপরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, একটু এদিক-সেদিক 
হলে মানুষের আকৃতিই বিগড়ে যেত এবং কাজকর্ম দুরূহ হয়ে যেত। 

-*১ শব্দের এরূপ অর্থও হতে পারে যে, মানুষ যখন মাতৃগর্ভে সৃষ্টি 
হতে থাকে, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা তার চারটি বিষয়ের পরিমাণ লিখে 
দেন_(১) সে কি কাজ করবে এবং কিরূপে করবে, (২) তার বয়স কত 
হবে, (৩) কি পরিমাণ রিযিক পাবে এবং (৪) পরিণামে ভাগ্যবান হবে, না 
হতভাগা হবে।-_-(বোখারী-সুসলিম,) 

£35 0244% অৰ্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় রহস্য-বলে মাতৃগর্তের 
তিন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে এবং সংরক্ষিত জায়গায় মানুষকে সৃষ্টি করেন। যার 
গর্ভে এই সৃষ্টিকর্ম চলে, সে নিজেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই জানে না। 
এরপর আল্লাহ্‌ তাআলার অপার শক্তিই এই জীবিত ও পূর্ণাঙ্গ মানুষের 
মাত্গর্ভ থেকে বাইরে আসার পথ সহজ করে দেয়। চার পাচ পাউণ্ড 
ওজনের দেহটি সহীহ-সালামতে বাইরে চলে আসে এবং মায়েরও এতে 
তেমন কোন দৈহিক ক্ষতি হয় না। 
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(২১) অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান ও কবরস্থ করেন তাকে। (২২) এরপর 
যখন ইচ্ছা করবেন তখন তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। (২৩) সে কখনও 
কৃতজ্ঞ হয়নি, তিনি তাকে যা আদেশ করেছেন, সে তা পূর্ণ করেনি (২৪) 
মানুষ তার খাদোর প্রতি লক্ষ্য করুক, (২৫) আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি 
বর্ষণ করেছি, (২৬) এরপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি। (২৭) অতঃপর 
তাতে উৎপ্ন করেছি শস্য, (২৮) আঙ্গুর, শাক-সব্জী (২৯) যয়তুন, 
খরজুর, (৩০) ঘন উদ্যান, (৩১) ফল এবং ঘাস (৩২) তোমাদের ও 
তোমাদের চতুষ্পদ জন্তদের উপকারার্থে। (৩৩) অতঃপর যেদিন 
কণবিদারক নাদ আসবে, (৩৪) সেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার শ্রাতার 
কাছ থেকে (৩৫) তার মাতা, তার পিতা, (৩৬) তার পত্রী ও তার 
সম্ভানদের কাছ থেকে। (৩৭) সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা 
থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। (৩৮) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন 
হবে উজ্জ্বল, (৩৯) সহাস্য ও ফুল । (৪০) এবং অনেক মুখমণ্ডল সেদিন 
হবে খুলি ধূসরিত। (৪১) তাদেরকে কালিমা আচ্ছন্ন করে রাখবে। (৪২) 
তারাই কাফের পাপিষ্টের দল। 


সূরা আত্‌-তাকভীর 

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ২৯ ৷৷ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু 
(5) যখন সূৰ্য আলোহীন হয়ে যাবে, (২) যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে, 
(৩) যখন পর্বতমালা অপসারিত হবে, (৪) যখন দশ মাসের গর্ভবতী 
উক্টীসমূহ উপেক্ষিত হকে (৫) যখন বন্য পশুরা একত্রিত হয়ে যাবে, (৬) 
যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, (৭) যখন আত্মাসমূহকে যুগল 
করা হবে, 


NEVA 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

রটে 501% _ নেয়ামত বৰ্ণনা প্রসঙ্গে মানবসৃষ্টির সুচনা বর্ণনা 
করার পর পরিণতি অর্থাৎ, মৃত্যু ও কবরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ 
থেকে জানা গেল যে, মানুষের মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে কোন বিপদ 
নয়_নেয়ামত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ ০০১//০$124 মৃত্য 
মুমিনের জন্য উপটোকন-স্বরূপ। এর মধ্যে অনেক রহস্য নিহিত রয়েছে। 
অর্থাৎ, অতপর তাকে কবরস্থ করেছেন। বলাবাহুল্য, এটাও এক 
নেয়ামত। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষকে সাধারণ জন্ত-জানোয়ারের 
ন্যায় যেখানে মরে সেখানেই পচে-গলে যেতে দেননি; বরং তাকে গোসল 
দিয়ে পাক-সাফ কাপড় পরিয়ে সম্মান সহকারে কবরে দাফন করে দেয়া 
হয়। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, মৃত মানুষকে দাফন 


[কনিকা লশস্ীশণশী 


{ন %43% _ এতে অবিশ্বাসী মানুষকে হুশিয়ার করা 
হয়েছে যে, উপরোক্ত খোদায়ী নিদর্শনাবলী ও নেয়ামতরাজির 
পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের উচিত ছিল এগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে 
আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তার বিধানাবলী পালন করা। কিন্তু 
হতভাগ্য মানুষ তা করেনি। অতঃপর মানবসৃষ্টির সূচনা ও পরিসমাপ্তির 
মাঝখানে যেসব নেয়ামত মানুষ ভোগ করে, সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা 
করা হয়েছে। অর্থাৎ, মানুষের রিযিক কিভাবে সৃষ্টি করা হয়? কিভাবে 
আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হয়ে মাটির নীচে চাপাপড়া বীজকে সজীব ও 
সতেজ করে তোলে। ফলে একটি সরু ও ক্ষীণকায় অঙ্কুর মাটি ভেদ করে 
উপরে উঠে। অতঃপর তা থেকে হরেক রকমের শস্য, ফল-মূল ও 
বাগ-বাগিচা সৃষ্টি হয়। এসব নেয়ামত সম্পর্কে মানুষকে বার বার অবহিত 
করার পর পরিশেষে আবার কেয়ামতের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। 


"5৩759 - 2১৮ এমন কঠোর নাদ; যার ফলে মানুষ 
শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলে। এখানে কেয়ামতের হট্রগোল তথা শিংগার ফুঁক 
বোঝানো হয়েছে। 


টির 


%৮৩:50482, এখানে হাশরের ময়দানে সকলের 
সমাবেশের দিন বোঝানো হয়েছে। সেদিন প্রত্যেক মানুষ আপন চিন্তায় 
বিভোর হবে। দুনিয়াতে যেসব আত্মীয়তা ও সম্পর্কের কারণে মানুষ একে 
অপরের জন্যে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কৃষ্ঠিত হয় না, হাশরে তারাই 
নিজ নিজ চিন্তায় এমন নিমগ্ন হবে যে, কেউ কারও খবর নিতে পারবে না; 
বরং সামনে দেখলেও মুখ লুকাবে। প্রত্যেক মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে 
এবং পিতা, মাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে ফিরবে। 
দুনিয়াতে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা ভ্রাতাদের মধ্যে হয়। এর 
চেয়ে বেশী পিতা-মাতাকে সাহায্য করার চিন্তা করা হয় এবং স্বভাবগত 
কারণে এর চেয়েও বেশী স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। 
আয়াতে নীচ থেকে উপরের সম্পর্ক যথাক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। 
অতঃপর হাশরের ময়দানে মুমিন ও কাফেরের পরিণতি বর্ণনা করে সূরার 
ইতি টানা হয়েছে। 


সূরা আত্-তাকভীর 





৩53022] _ ১,৪৩ _এর এক অর্থ জ্যোতিহীন হওয়া। 
হাসান বসরী (রহঃ) এই তফসীরই করেছেন। এর অপর অর্থ নিক্ষেপ 


১৪৩৯ 


সুরাআত্‌্-তাকভীর 


5৪) 





করাও হয়ে থাকে। রবী ইবনে খায়সাম (রহঃ) এই তফসীর করেছেন। 
উদ্দেশ্য এই যে, সূর্যকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে এবং সূর্যের উত্তাপে সারা 
সমুদ্র অগ্নিতে পরিণত হবে। এই দুই তফসীরের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। 
কেননা, এটা সম্ভবপর যে, প্রথমে সূর্যকে জ্যোতিহীন করে দেয়া হবে, 
অতঃপর সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে। সহীহ্‌ বোখারীতে আবু হোরায়রা 
(রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন £ কেয়ামতের দিন 
চন্দ্র সূর্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে। মুসনাদে আহমদে আছে, জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত 
হবে। এই আয়াত প্রসঙ্গে আরও কয়েকজন তফসীরবিদ বর্ণনা করেন যে, 
কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তাআলা সূর্য, চন্দ্র ও সমস্ত নক্ষত্রকে সমুদ্র 
নিক্ষেপ করবেন, অতঃপর এর উপর প্রবল বাতাস প্রবাহিত হবে। ফলে 
সারা সমুদ্র অগ্নি হয়ে যাবে। এভাবে চন্দ্র, সূর্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে এবং 
জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে_এ উভয় কথাই ঠিক হয়ে যায়। কেননা, সারা 
সমর তখন জাহান্নাম হয়ে যাবে। __ মোহহারী, কুরতুবী) 
52525) -4। এর অর্থ পতিত হওয়া। পূর্ববর্তীগপ 
থেকে এই তফসীর বর্ণিত রয়েছে। আকাশের সব নক্ষত্র সমুদ্রে পতিত 
হবে। পূর্বোক্ত রেওয়ায়েতসমূহে এর বিবরণ রয়েছে। 
£5 £4॥5)5 _ আরবের রীতি অনুযায়ী দৃষ্টাস্তস্বরপ একথা 
বলা হয়েছে। কেননা, কোরআনে আরবদেরকেই প্রথমে সন্বোধন করা 
হয়েছে। তাদের কাছে দশ মাসের গর্ভবতী উর বিরাট ধনরূপে গণ্য হত। 
তারা এর দুগু ও বাচ্চার অপেক্ষা করত। ফলে একে দৃষ্টির আড়াল হতে 
দিত না এবং কখনও স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিত না। 


S75 _ ৮5 _এর অর্থ অগ্নিসংযোগ করা ও 


প্রজ্ববলিত করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই অর্থই নিয়েছেন। কোন 
কোন তফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন মিশ্রিত করা। এতদুভয়ের মধ্যে 


কোন বিরোধ নেই। প্রথমে লোনা সমুদ্র ও মিঠা সমুদ্র একাকার করা হবে। 
মাঝখানের অন্তরায় শেষ করে দেয়া হবে। ফলে উভয় প্রকার সমুদ্রের 
পানি মিশ্ৰিত হয়ে যাবে। অতঃপর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহকে এতে নিক্ষেপ 
করে সমস্ত পানিকে অগ্নি তথা জাহান্নামে পরিণত করা হবে। __ 
(মাষহারী) 


25503855 _ অৰ্থাৎ, যখন হাশরে সমবেত লোকদেরকে 
বিভিন্ন দলে দলবদ্ধ করে দেয়া হবে। এই দলবদ্ধকরণ ঈমান ও কর্মের দিক 
দিয়ে করা হবে। কাফের এক জায়গায় ও মুমিন এক জায়গায়। কাফের 
এবং মুমিনের মধ্যেও কর্ম এবং অভ্যাসের পার্থক্য থাকে। এদিক দিয়ে 
কাফেরদেরও বিভিন্ন প্রকার দল হবে আর মুমিনদেরও বিশ্বাস এবং কর্মের 
ভিত্তিতে দল হবে। বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন, যারা ভাল হোক মন্দ 
হোক একই প্রকার কর্ম করবে, তাদেরকে এক জায়গায় জড়ো করা হবে। 


বৈশিষ্ট্যের অধিকারীগণ এক জায়গায় সমবেত হবে। এমনিভাবে মন্দ 
লোকদের মধ্যে চোর-ডাকাতকে এক জায়গায়, ব্যভিচারীকে এক 
জায়গায় এবং অন্যান্য বিশেষ গোনাহে অংশগ্রহণকারীদেরকে এক 
জায়গায় জড়ো করা হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ হাশরে প্রত্যেক ব্যক্তি 
স্বজাতির সাথে থাকবে ( কিন্তু এই জাতীয়তা বংশ অথবা দেশভিত্তিক 
হবে ন বরং কর্ম ও বিশ্বাসভিত্তিক হবে।) তিনি এর প্রমাণস্বরূপ 

9৬26 আয়াতখানি পেশ করেন। অর্থাৎ, হাশরে লোকদের 
তিনটি প্রধান দল হবে __ (১) পূর্ববর্তী সৎকর্মী লোকদের, (২) আসহাবুল 
ইয়ামীনের এবং (৩) আসহাবৃশ-শিমালের দল। প্রথমোক্ত দুই দল মুক্তি 
পাবে এবং তৃতীয় দলটি হবে কাফের পাপাচারীদের। তারা মুক্তি পাবে না। 
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(৮) যখন জীবস্ত পোখিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, (৯) কি অপরাধে 
তাকে হত্য করা কী হল? (১০) যখন আমলনামা খোলা হবে, (১১) যন 
আকাশের আবরণ অপসারিত হবে, (১২) যখন জাহানামের অসি প্রত্বলিত 
করা হবে (১৩) এবং যন জামাত স্িকটবতী হবে, (১৪) তখন 
প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি উপস্থিত করেছে। (১৫) আমি শপথ করি 
যেসব নক্ষত্রগুলো পশ্চাতে সরে যায়, (১৬) চলমান হয় ও অদৃশ্য হয়, 

(১৭) শপথ নিশাবসান ও (১৮) প্রভাত আগমন কালের, (১৯) নিশ্চয় 
কোরআন সম্মানিত রসূলের আনীত বাণী, (২০) ষিনি শক্তিশালী, 
আরশের মালিকের নিকট মবারদাশালী, (২১) সবার মান্যবর, সেখানকার 
বিশ্লাসভাজন। (২২) এবং তোমাদের সাথী পাগল নন। (২৩) তিনি সেই 
(ফেরেশতাকে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছেন। (২৪) তিনি অদৃশ্য বিষয় কলতে 
কৃপণতা করেন না। (২৫) এটা বিতাড়িত শয়তানের উক্তি নয়। (২৬) 
অতএব, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? (২৭) এটা তো কেবল বিশ্বাসীদের 
জন্যে উপদেশ, (২৮) তার জন্যে, যে তোমাদের মধ্যে সোজা চলতে চায়। 
(২৯) তোমরা আল্লাহ্‌ রাবকুল আলামীনের অভিজায়ের বাইরে অন্য কিছুই 
ইচ্ছা করতে পার না। 


সূরাআল-ইনফিতার 
মকায় অবতীর্ণ । আয়াত ১৯।। 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু 
6) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, (২) যখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে, (৩) 
যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, (৪) এবং যখন কবরসমূহ 
উন্বোচিত হবে, (৫) তখন প্রত্যেকে জেনে নিবে সে কি অহো প্রেরণ 
করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে। 
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অ; _৯১৮৮ -এর অর্থ জীবস্ত প্রোথিত কন্যা। 
জাহেলিয়াত যুগের আরবরা কন্যা-সন্তানকে লজ্জাকর মনে করত এবং 
জীবস্তই মাটিতে প্রোথিত করে দিত। ইসলাম এই কুপ্রথার মূলোৎপাটন 
করে। 

৩:%৭%$ -৬৪ _ খর আভিধানিক অর্থ জত্তর চামড়া 
খসানো। বাহ্যতঃ এটা প্রথম ফুঁকের সময়কার অবস্থা, যা এই দুনিয়াতেই 
ঘটবে। আকাশের সৌন্দর্য সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ জ্যোতিহীন হয়ে সমুদ্রে 
নিক্ষিপ্ত হবে। আকাশের বর্তমান আকার-আকৃতি বদলে যাবে। এই 
অবস্থাকে 4-5 শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ এর 
অর্থ লিখেছেন গুছিয়ে নেয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, মাথার উপর ছাদের 
ন্যায় বিস্তৃত এই আকাশকে গুছিয়ে নেয়া হবে। 


৩405 অৰ্থাৎ, কেয়ামতের উপরোক্ত পরিস্থিতিতে 
প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ, সৎকর্ম কিংবা 
সৎকর্ম _ সব তার দৃষ্টির সামনে এসে যাবে -- আমলনামায় লিখিত 
অবস্থায় অথবা অন্য কোন বিশেষ প্থায়। হাদীস থেকে এরূপই জানা 
যায়। 

8%6১০০4750244 অর্থাৎ, এই কোরআন একজন 
সম্ঘানিত দূতের আনীত কালাম। তিনি শক্তিশালী, আরশের অধিপতির 
কাছে মর্যাদাশীল, ফেরেশতাগণের মান্যবর এবং আল্লাহ্‌র বিশ্বাসভাজন। 
পয়গাম আনা-নেয়ার কাজে তার তরফ থেকে বিশ্বাসভঙ্গ ও কম-বেশী 
করার সম্ভাবনা নেই। এখানে 2১০৮ বলে বাহ্যতঃ জিবরাঈল 
(আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। পয়গমবরগণের ন্যায় ফেরেশতাগণের 
বেলায়ও রসূল শব্দ ব্যবহৃত হয়। উল্লেখিত সবগুলো বিশেষণ জিবরাঈল 
(আঃ)-এর জন্যে বিনা দ্বিধায় প্রযোজ্য। তিনি যে শক্তিশালী, সূরা নজমে 
তার পরিক্ষার উল্লেখ আছে $3৬54 তিনি যে, আরশ ও 
আকাশবাসী ফেরেশতাগণের মান্যবর, তা মেরাজের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত 
আছে। তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সাথে নিয়ে আকাশে পৌছলে তার 
আদেশে ফেরেশতারা আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়। তিনি যে ০৮! _ 
তথা বিশ্বাসভাজন, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কোন কোন তফসীরবিদ 
০০4৮৪ এর অর্থ নিয়েছেন মুহাম্মদ (সাঃ)। তারা উল্লেখিত 
বিশেষণগুলোকে কিছু কিছু সদর্থ করে তার জন্যে প্রযোজ্য করেছেন। 
অতঃপর রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর মাহাত্য এবং কাফেরদের অলীক 
অভিযোগের জওয়াব দেয়া হয়েছে। ৩3433০৮০০5 _যারা 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে উন্মাদ বলত, এতে তাদেরকে জওয়াব দেয়া হয়েছে। 
33১৬৪5549 = অৰ্থাৎ, তিনি জিবরাঈল (আঃ) কে প্রকাশ্য 
দিগন্তে দেখেছেন। সূরা নজমে আছে 07933525452 এই 
দেখার কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি ওহী নিয়ে আগমনকারী 
জিবরাঈল (আঃ)-এর সাথে পরিচিত ছিলেন, তাকে আসল 
আকার-আকৃতিতেও দেখেছিলেন। তাই এই ওহীতে কোনরূপ 
সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। 

i সূরা তাকভীর সমাপ্ত 
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(৬) হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে 
বিভ্রান্ত করল? (৭) যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে 
সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন। (৮) তিনি তোমাকে তার ইচ্ছামত 
আকৃতিতে গঠন করেছেন। (৯) কখনও বিভ্রান্ত হয়ো না; বরং তোমরা 
দান-খতিদানকে মিথ্যা মনে কর। (১০) অবশাই তোমাদের উপর 
তত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে। (১১) সম্মানিত আমল লেখকবন্দ। (১২) তারা 
জানে যা তোমরা কর। (১৩) সৎকর্ষশীলগণ থাকবে জান্নাতে (১৪) এবং 
দৃক্ষমীরা থাকবে জাহানামে ; (১৫) তারা বিচার দিবসে তথায় প্রবেশ 
করবে। (৬) তারা সেখান থেকে পথক হবে না। (১৭) আপনি জানেন, 
বিচার দিবস কি? (১৮) অতঃপর আপনি জানেন, বিচার দিবস কি? (১৯) 
যেদিন কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব 
কর্তৃত হবে আল্লাহ্র । 


সূরা আত-তাতফীফ 
কায় অবতীণ। আয়াত ৩৬ | 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু 
0) যারা মাপে কম করে, তাদের জন্যে দুর্ভোগ, (২) যারা লোকের কাছ 
থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয় (৩) এবং যখন 
লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়। 
(৪) তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুখিত হবে। (৫) সেই 
মহাদিবসে, (৬) যেদিন মানুষ ছাড়াবে বিশবু পালনকর্তার সামনে | (৭) এটা 
কিছুতেই উচিত নয়, নিশ্চয় পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে আছে। 


(৮) আপনি জানেন, সিজ্জীন কি? (৯) এটা লিপিবদ্ধ খাতা। (১০) সেদিন 


দুভোগি মিথ্যারোপকারীদের, 








সমূহ ঝরে পড়া, মিঠা ও লোনা সমুদ্র একাকার হয়ে যাওয়া, কবর থেকে 
তদের বের হয়ে আসা ইত্যাকার কেয়ামতের ঘটনা যখন ঘটে যাবে, 
তখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি গ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে 
ছেড়েছে। আগ্রে প্রেরণ করার এক অর্থ কাজ করা এবং পশ্চাতে ছাড়ার 
অর্থ কাজ না করা। সুতরাং কেয়ামতের দিন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে 
সৎ অসৎ কি কর্ম করেছে এবং সৎ অসৎ কি কর্ম করেনি। দ্বিতীয় অর্থ 
এরূপও হতে পারে যে, অগ্রে প্রেরণ করেছে মানে যে কর্ম সে নিজে 
করেছে এবং পশ্চাতে ছেড়েছে মানে যে কর্ম সে নিজে তো করেনি, কিন্তু 
তার ভিত্তি ও প্রথা স্থাপন করে এসেছে। কাজটি সৎ হলে তার সওয়াব সে 
পেতে থাকবে এবং অসৎ হলে তার গোনাহ আমলনামায় লিখিত হতে 
থাকবে। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম সুন্নত ও নিয়ম 
চালু করে, সে তার সওয়াব সব সময় পেতে থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি 
কোন কুপ্রথা অথবা পাপ কাজ চালু করে, যতদিন মানুষ এই পাপ কাজ 
করবে, ততদিন তার আমলনামায় এর গোনাহ লিখিত হতে থাকবে। 
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45042 _ পূর্ববতী আয়াতসমূহ কেয়ামতের 
ভয়াবহ কাজ-কারবার উল্লেখিত হয়েছে। এই আয়াতে মানুষের সৃষ্টির 
প্রারস্ভিক পর্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো নিয়ে সামান্য চিন্তা-ভাবনা 
করলে মানুষ আল্লাহ্‌ ও রসূল (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারত 
এবং তাদের নির্দেশাবলীর চুল পরিমাণও বিরুদ্ধাচরণ করত না। কিন্তু মানুষ 
ভুল-ভ্রাস্তিতে পড়ে আছে। তাই সাবধান করার উদ্দেশে প্রশ্ন করা হয়েছে £ 
হে মানুষ, তোমার সুচনা ও পরিণামের এসব অবস্থা সামনে থাকা সত্বেও 
তোমাকে কিসে বিভ্রান্ত করল যে, আল্লাহ্‌র নাফরমানী শুরু করেছ? 

এখানে মানুষ সৃষ্টির প্রারস্তিক পর্যায় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে __ 
৬৬ এএ$ অৰ্থাৎ, আল্লাহ্‌ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তদুপরি তোমার 
সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুবিন্যস্ত করেছেন। এরপর বলা হয়েছে- রে 
অর্থাৎ, তোমার অস্তিত্বকে বিশেষ সমতা দান করেছেন, যা অন্য প্রাণীর 
মধ্যে নেই। মানব সৃষ্টিতে যদিও রক্ত, প্রেম্মা, অন, পিত্ত ইত্যাদি 
পরস্পরবিরোধী উপকরণ শামিল রয়েছে, কিন্তু খোদায়ী রহস্য এগুলোর 
সমন্বয়ে একটি সুষম মেজায তৈরী করে দিয়েছে। এরপর তৃতীয় পর্যায়ে 
উল্লেখ করা হয়েছে_ 

ASE 240, অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা সব মানুষকে 
একই আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করেননি। এরূপ করলে পারস্পরিক 
স্বাস্থ্য থাকত না। বরং তিনি কোটি কোটি মানুষের আকার-আকৃতি 
এমনভাবে গঠন করেছেন যে, পরস্পরের মধ্যে স্বাতন্্য ও পার্থক্য 
সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। 

সৃষ্টির এসব প্রারস্তিক পর্যায় বর্ণনার পর বলা হয়েছে 34330 
০৪290525 হে অনবধান মানব, যে পালনকর্তা তোমার মধ্যে 
এতসব গুণ গচ্ছিত রেখেছেন, তার ব্যাপারে তুমি কিরূপে ধোকা খেলে 
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যে, তাকে ভুলে গেছ এবং তার নির্দেশাবলী অমান্য করছ? তোমার দেহের 
প্রতিটি গ্রন্থিই তো তোমাকে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে 
যথেষ্ট ছিল। এমতাবস্থায় এই বিভ্রান্তি কিরূপে হল? এখানে (4 শব্দের 
মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের ধোকায় পড়ার কারণ এই যে, আল্লাহ্‌ 
মহানুভব। তিনি দয়া ও কৃপার কারণে মানুষের গোনাহের তাৎক্ষণিক শাস্তি 
দেন না, এমন কি তার রিযিক, স্বাস্থ্য ও পার্থিব সুখ-শাস্তিতেও কোন বি 
ঘটান না। এতেই মানুষ ধোকা খেয়ে গেছে। অথচ সামান্য বৃদ্ধি খাটালে 
এই দয়া ও কৃপা বিভ্রান্তির কারণ হওয়ার পরিবর্তে পালনকর্তার অনুগ্রহের 
কাছে ঝণী হয়ে আরও বেশী আনুগত্যের কারণ হওয়া উচিত ছিল। 

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন £ ৯৯১-)। ০৫ ১১৮৯ ০৮ 
5৯ অর্থাৎ, অনেক মানুষের দোষ-ক্রটি ও গোনাহের উপর আল্লাহ্‌ 
তাআলা পর্দা ফেলে রেখেছেন, তাদেরকে লাঙ্কিত করেননি। ফলে তারা 
আরও বেশী ধোকায় পড়ে গেছে। 


HEINE +৮5 85501 পূ্বতী 34০৪ 
৬৫৫ আয়াতে যে কর্ম সামনে আসার কথা বলা হয়েছিল, আলোচ্য 
আয়াতে তারই শাস্তি ও প্রতিদান উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, যারা 
সৎকর্ম করত, তারা নেয়ামতে তথা জান্নাতে থাকবে এবং অবাধ্য ও 
নাফরমানরা জাহান্নামে থাকবে। 

45৮৫5 অর্থাৎ জাহান্ামীরা কোন সময় জাহান্নাম 
থেকে পৃথক হবে না। কারণ, তাদের জন্যে চিরকালীন আযাবের নির্দেশ 
আছে। (35050 4853 অর্থাৎ, হাশরের ময়দানে কোন ব্যক্তি 
নিজ ইচ্ছায় অন্যের কোন উপকার করতে পারবে না এবং কারও কষ্ট 
লাঘবও করতে পারবে না। এতে সুপারিশ করবে না, এরূপ বোঝা যায় না। 
কেননা, কারও সুপারিশ করা নিজ ইচ্ছায় হবে না, যে পর্যস্ত আল্লাহ্‌ 
কাউকে কারও সুপারিশ করার অনুমতি না দেন। তাই আল্লাহ্‌ তাআলাই 
আসল আদেশের মালিক। তিনি স্বীয় কৃপায় কাউকে সুপারিশের অনুমতি 
দিলে এবং তা কবুল করলে তাও তারই আদেশ হবে। 


সূরা আত্-তাতফীক 


সুরা তাতৃফীফ্‌ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর মতে মক্কায় 
অবতীর্ণ এবং হযরত ইবনে-আববাস, কাতাদাহ্‌ (রাঃ), মুকাতিল ও 
যাহহাক (রহঃ)-এর মতে মদীনায় অবতীর্ণ, কিন্তু মাত্র আটটি আয়াত 
মক্কায় অবতীর্ণ ৷ ইমাম নাসাঈ (রহঃ) হযরত ইবনে-আব্বাস (রা) থেকে 
বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মদীনায় তশরীফ আনেন, তখন 
ষদীনাবাসীদের সাধারণ কাজ-কারবার “কায়ল' তথা মাপের মাধ্যমে 
সম্পন্ন হত। তারা এ ব্যাপারে চুরি করা ও কম মাপায় খুবই অভ্যস্ত ছিল। 
এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা তাতৃফীফ অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে-আব্বাস 
(রঃ) আরও বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় পৌছার পর সর্বপ্রথম 
এই সুরা অবতীর্ণ হয়। কারণ, মদীনাবাসীদের মধ্যে তখন এ বিষয়ের 


ব্যাপক প্রচলন ছিল যে, তারা নিজেরা কারও কাছ থেকে সওদা নেয়ার 
সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করত এবং অন্যের কাছে বিক্রি করার সময় মাপে 
কম দিত। এই সূরা নাযিল হওয়ার পর তারা এই বদ-অভ্যাস থেকে বিরত 
হয় এবং এমন বিরত হয় যে, আজ পর্যস্ত তাদের সুখ্যাতি সর্বজনবিদিত। 
_ (মাযহারী) 

84050 _ 459 এর অর্থ মাপে কম করা। যে এরূপ 
করে, তাকে বলা হয় 4» কোরআনের এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় 
যে, মাপে কম দেয়া হারাম। 

০১০০ কেবল মাপে কম করার মধ্যেই সীমিত নয়; বরং ষে 
কোন ব্যাপারে প্রাপককে প্রাপ্য থেকে কম দেয়াও ১৮7 এর 
অন্তর্ভুক্ত $ কোরআন ও হাদীসে মাপ ও ওজনে কম করাকে হারাম করা 
হয়েছে। সাধারণভাবে কাজ-কারবারে লেন-দেন এরই দুই উপায়েই 
সম্পন্ন হয় এবং প্রাপকের প্রাপ্য আদায় হল কি না, তা এই দুই উপায়েই 
নিশীতি হয়। প্রত্যেক প্রাপকের প্রাপ্য পূর্ণমাত্রায় দেয়াই যে এর উদ্দেশ্য, 
একথা বলাই বাহুল্য। অতএব বোঝা গেল যে, এটা শুধু মাপ ও ওজনের 
মধ্যেই সীমিত থাকবে নাচ বরং মাপ ও ওজনের মাধ্যমে হোক, গণনার 
মাধ্যমে হোক অথবা অন্য যে কোন পন্থায় প্রাপককে তার প্রাপ্য কম দিলে 
তা ০০4৮5 এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে। 

মুয়াত্তা ইমাম মালেকে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে 
দেখলেন যে, সে নামাযের রুকু সেজদা ইত্যাদি ঠিকমত করে না এবং দ্রুত 
নামায শেষ করে দেয়। তিনি তাকে বললেন £ ৩১৮ 45) অর্থাৎ, তুমি 
আল্লাহ্র প্রাপ্য আদায়ে ১:4৮ করেছ। এই উক্তি উদ্ধৃত করে হযরত 
ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন £ ১5১ +৬, ৮5 354 অর্থাৎ, 
প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে পরণমাত্রায় দেয়া ও কম করা আছে, এমনকি, নামায 
ও ওযুর মধ্যেও। এমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অন্যান্য হক ও এবাদতে 
এবং বন্দার নির্দিষ্ট হকে ক্রটি ও কম করে, সেও ১:45 এর অপরাধে 
অপরাধী। মজুর, কর্মচারী ও যতটুকু সময় কাজ করার চুক্তি করে, তাতে 
কম করাও অন্যায় এবং প্রচলিত. নিয়মের বরখেলাফ, কাজে অলসতা 
করাও নাজায়েয। 

সিজ্জীন ও ইল্লিয়ীন $ 38054055898 -০ 
-এর অর্থ সংকীর্ণ জায়গায় বন্দী করা। কামুসে আছে ৬$% -এর অর্থ 
চিরস্থায়ী কয়েদ। হাদীস ও রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, ৬৯ একটি 
বিশেষ স্থানের নাম। এখানে কাফেরদের রূহ অবস্থান করে এবং এখানেই 
তাদের আমলনামা থাকে। এখানে এটাও সম্ভবপর যে, এস্থানে এমন কোন 
খাতা আছে, যাতে সারা বিশ্বের কাফেরদের কর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়। 

2572 এলে ৮ -এর অর্থ ৯৯৯ (মোহরকৃত)। ইমাম 
বগভী ও ইবনে-কাসীর (রহঃ) বলেন £ এটা সিজ্জীনের তফসীর নয়; বরং 
পূর্ববর্তী 440৩৮ এর বর্ণনা। অর্থ এই যে, কাফের ও পাপাচারীদের 
আমলনামা মোহর লাগিয়ে সংরক্ষিত করা হবে। ফলে এতে হাস-বৃদ্ধি ও 
পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকবে না। এই সংরক্ষণের স্থান হবে সিজ্জীন। 
এখানেই কাফেরদের রূহ জমা করা হবে। 
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05১) যারা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যারোপ করে। (১২) প্রত্যেক 
সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠই কেবল একে মিখ্যারোপ করে। (১৩) তার কাছে 
আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হলে সে বলে £ পুরাকালের উপকথা । (১৪) 
কখনও না, বরং তারা যা করে, তাই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। 
(১৫) কখনও না, তারা সেদিন তাদের পালনকর্তার থেকে পদার অন্তরালে 
থাকবে। (১৬) অতঃপর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (১৭) এরপর বলা 
হবে £ একেই তো তোমরা মিথ্যারোপ করতে। (১৮) কখনও না, নিশ্চয় 
সতলোকদের আমলনামা আছে ইল্লিয়ীনে। (১৯) আপনি জানেন ইল্লিয়ীন 
কি? (২০) এটা লিপিবদ্ধ খাতা। (২১) আল্লাহ্র নৈকটাণ্ত ফেরেশতাগণ 
একে প্রত্যক্ষ করে। (২২) নিশ্চয় সত্লোকগণ থাকবে পরম আরামে, 

(২৩) সিংহাসনে বসে অবলোকন করবে । (২৪) আপনি তাদের মুখমণলে 
স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবেন। (২৫) তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ 
পানীয় পান করানো হবে। (২৬) তার মোহর হবে কন্তরী। এ বিষয়ে 
প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। (২৭) তার মিশ্রণ হবে তসনীমের 
পানি। (২৮) এটা একটা ঝরণা, যার পানি পান করবে নৈকটাশীলগণ। 
(২৯) যারা অপরাধী, তারা বিশ্বাসীদেরকে উপহাস করত। (৩০) এবং 
তারা যখন তাদের কাছ দিয়ে গমন করত তখন পরস্পরে চোখ টিপে 
ইশারা করত। (৩১) তারা যখন তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরত, 
তখনও হাসাহাসি করে ফিরত। (৩২) আর যখন তারা বিশ্বাসীদেরকে 
দেখত, তখন বলত £ নিশ্চয় এরা বিভ্রান্ত । (৩৩) অথচ তারা বিশ্বাসীদের 
তত্বাববায়করূপে প্রেরিত হয়নি। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


SASSI _-০৮ শব্দটি ০০ 
থেকে উদ্তৃত। অর্থ মরিচা ও ময়লা। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অন্তরে 
পাপের মরিচা পড়ে গেছে। মরিচা যেমন লোহাকে খেয়ে মাটিতে পরিণত 
করে দেয়, তেমনি তাদের পাপের মরিচা তাদের অন্তরের যোগ্যতা নিঃশেষ 
করে দিয়েছে। ফলে তারা ভাল ও মন্দের পার্থক্য বোঝে না। 

30922050628) _ অৰ্থাৎ, কেয়ামতের দিন এই 
কাফেররা তাদের পালনকর্তার যেয়ারত থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং পর্দার 
আড়ালে অবস্থান করবে। ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (রহঃ) বলেন £ এই 
আয়াত থেকে জানা যায় যে, সেদিন মুমিন ও ওলীগণ আল্লাহ্‌ তাআলার 
যেয়ারত লাভ করবে। নতুবা কাফেরদেরকে পর্দার অন্তরালে রাখার কোন 
উপকারিতা নেই। 

93588999148 _ কারও কারও মতে ০৬ শব্দটি 

৪ এর বহুবচন। উদ্দেশ্য উচ্চতা। ফাররা (রহঃ)_এর মতে এটা এক 
জায়গার নাম_ বহুবচন নয়। পূর্বোল্লেখিত বারা ইবনে আযেব (রাঃ)-এর 
হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইল্লিয়ীন সপ্তম আকাশে আরশের 
নীচে এক স্থানের নাম। এতে মুমিনদের রূহ ও আমলনামা রাখা হয়। 
পরবর্তী 4:৩১ বাক্যটিও ইনলিয়ীনের তফসীর নয় __ সংলোকদের 
আমলনামার বর্ণনা। উপরে 31148) বাক্যে এই আমলনামার 
উল্লেখ আছে। 
৩৮6৬ _ শব্দটি ১১৫৪ থেকে উদ্ৃ। অর্থ উপস্থিত 
হওয়া, প্রত্যক্ষ করা। কোন কোন তফসীরকারকের মতে আয়াতের 
উদ্দেশ্য এই যে, সৎকর্মশীলদের আমলনামা নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ 
দেখবে অর্থাৎ, তত্বাবধান ও হেফাযত করবে। __ (কুরতুবী) ১১4-এর 
অর্থ উপস্থিত হওয়া নেয়া হলে +৭44 -এর সর্বনাম দ্বারা ইল্লিয়ীন 
বোঝানো হবে। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, নৈকট্যশীলগণের রূহ্‌ এই 
ইন্লিয়ীন নামক স্থানে উপস্থিত হবে। কারণ, এটাই তাদের আবাসস্থল 
যেমন সিজ্জীন কাফেরদের রূহের আবাসস্থল। সহীহ্‌ মুসলিমে আবদুল্লাহ 
ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর বর্ণিত একটি হাদীস এর প্রমাণ। এই হাদীসে 
রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন £ শহীদগণের রূহ আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে সবুজ পাখীদের 
মধ্যে থাকবে এবং জান্নাতের বাগ-বাগিচা ও নহরসমূহে ভ্রমণ করবে। 
তাদের বাসস্থানে আরশের নীচে ঝুলন্ত প্রদীপ থাকবে। এ থেকে বোঝা 
গেল যে, শহীদগণের রূহ আরশের নীচে থাকবে এবং জান্নাতে ভ্রমণ 
করতে পারবে। 

81859388150 — এ থেকে পরিষ্কার জানা 
যায় যে, জান্নাত সিদরাতুল মুনতাহার সন্িকটে। সিদরাতুল মুনতাহা যে 
সপ্তম আকাশে, একথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাই আত্মার স্থান ইল্লিয়ীন 
জান্নাতের সংলগ্ন এবং আত্মাসমূহ জান্নাতের বাগিচায় ভ্রমণ করে। 





34 - ০৯৩ এর অর্থ কোন বিশেষ 
দি তি ররর 
দৌড়া, যাতে অপরের আগে সে তা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এখানে 
জান্নাতের নেয়ামতরাজি উল্লেখ+করার পর আল্লাহ্‌ তাআলা গাফেল 
মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন £ আজ তোমরা যেসব বস্তুকে প্রিয় ও 
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কাম্য মনে কর সেগুলো অর্জন করার জন্যে অহো চলে যাওয়ার চেষ্টায় 
রত আছ, সেগুলো অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল নেয়ামত। এসব নেয়ামত 
প্রতিযোগিতার যোগ্য নয়। এসব ক্ষণস্থায়ী সুখের সামগ্রী হাতছাড়া হয়ে 
গেলেও তেমন দুঃখের কারণ নয়। হা, জান্নাতের নেয়ামতরাজির জন্যই 
প্রতিযোগিতা করা উচিত। এগুলো সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ চিরস্থায়ী। 


সূরা আল-ইন্শিকাক 


এ সূরায় কেয়ামতের অবস্থা, হিসাব-নিকাশ এবং সৎ ও অসৎ কর্মের 
ও শাস্তির বর্ণনা আছে। অতঃপর গাফেল মানুষকে তার সত্তা ও 


পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার এবং তদ্বারা আল্লাহ্র 


প্রতি বিশ্বাস পর্যন্ত পৌছার নির্দেশ আছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে আকাশ বিদীর্ণ 
হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অতঃপর পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে যে, তার 
গর্ভে যেসব গুপ্ত ভাণ্ডার অথবা মানুষের মৃতদেহ আছে, সব সেদিন বাইরে 
উদগিরণ করে দেবে এবং হাশরের জন্যে এক নতুন পৃথিবী তৈরী হবে। 
তাতে না থাকবে কোন পাহাড়-পর্বত এবং না থাকবে কোন দালান-কোঠা 
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(৩৪) আজ যারা বিশ্বাসী, তারা কাফেরদেরকে উপহাস করছে। (৩৫) 


সিংহাসনে বসে তাদেরকে অবলোকন করছে, (৩৬) কাফেররা যা করত, 
তার প্রতিফল পেয়েছে তো? 











সূরাআল-ইনশিকাক 

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত ২৫|। 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু_ 
৫) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, (২) ও তার পালনকর্তার আদেশ পালন 
করবে এবং আকাশ এরই উপযুক্ত (৩) এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত 
করা হবে (৪) এবং পৃথিবী তার গতস্থিত সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে ও 
শন্যগ্ভ হয়ে যাবে (৫) এবং তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং 
পৃথিবী এরই উপযুক্ত। (৬) হে মানুষ, তোমাকে তোমার পালনকর্তা পতি 
(পৌছতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অতঃপর তার সাক্ষাৎ ঘটবে। (৫) যাকে 
তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, (৮) তার হিসাব-নিকাশ সহজে 
হয়ে যাবে (১) এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিতে ফিরে 
যাবে (১০) এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাঙ্দিক থেকে দেয়া 
হবে, (১১) সে মৃত্যুকে আহবান করবে, (১২) এবং জাহান্নামে প্রবেশ 
করবে। (৩) সে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আনন্দিত ছিল। (১৪) সে 
মনে করত যে, সে কখনও ফিরে যাবে না। (১৫) কেন যাবে না, তার 
পালনকর্তা তো তাকে দেখতেন। (১৬) আমি শপথ করি সন্ধ্যাকালীন লাল 
আভার (১৭) এবং রাত্রির, এবং তাতে যার সমাবেশ ঘটে (১৮) এবং 
চন্দ্রের, যখন তা পূর্ণরূপ লাভ করে, (১৯) নিশ্চয় তোমরা এক সিঁড়ি থেকে 
আরেক সিঁড়িতে আরোহণ করবে। (২০) অতএব, তাদের কি হল যে, 
তারা ঈমান আনে না? (২১) যখন তাদের কাছে কোরআন পাঠ করা হয়, 
তখন সেজদাকরে না। 





ও বৃক্ষলতা-_পরিষ্ষার একটি সমতল ভূমি হবে। একে আরও সম্প্রসারিত 
করা হবে, যাতেকরে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষ তাতে সমবেত হতে 
পারে। অন্যান্য সূরায়ও এই বর্ণনা বিভিন্ন ভঙ্গিতে এসেছে। এখানে নতুন 
সংযোজন এই যে, কেয়ামতের দিন আকাশ ও পৃথিবীর উপর আল্লাহ্‌ 
তাআলার কর্তৃত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে ৩59৩5315 - ০১১/-এর 
অর্থ শুনেছে অর্থাৎ, আদেশ পালন করেছে। ৩5> _এর অর্থ 
১০০১ ৬ ৩৯ অর্থাৎ, আদেশ পালন করাই তার ওয়াজিব কর্তব্য ছিল। 


৩5555519 --এ- - এর অর্থ টেনে লম্বা করা। হযরত জাবের 
ইবনে আবদুল্লাহ্‌ (রাঃ)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 
কেয়ামতের দিন পৃথিবীকে চামড়ার (অথবা রবারের) ন্যায় টেনে 
সম্প্রসারিত করা হবে। এতদসত্বেও পৃথিবীর আদি থেকে অস্ত পর্যস্ত সব 
মানুষ একত্রিত হওয়ার ফলে এক একজনের ভাগে কেবল পা রাখার স্থান 
পড়বে।-- (মাযহারী) 

৩45034219 _ অৰ্থাৎ, পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু 
উদগিরণ করে একেবারে শূন্যগর্ত হয়ে যাবে। পৃথিবীর গর্ভে গুপ্ত 
ধন-ভাণ্ডার, খনি এবং সৃষ্টির আদি থেকে অস্ত পর্যন্ত মৃত মানুষের 
দেহকণা ইত্যাদি রয়েছে। প্রবল ভূকম্পনের মাধ্যমে পৃথিবী এসব বস্তু গর্ভ 
থেকে বাইরে নিক্ষেপ করবে। 


ULI - ০৫ -এর অর্থ কোন কাজে পূর্ণ চেষ্টা 
ও শক্তি ব্যয় করা। (অর্থাৎ, মানুষের প্রত্যেক চেষ্টা ও অধ্যবসায় 
আল্লাহ্র দিকে চূড়ান্ত হবে। 

484 -এর সর্বনাম দ্বারা 2 ও বোঝানো যেতে পারে। অর্থ হবে 
এই যে, মানুষ এখানে যে চেষ্টা-চরিত্র করছে, পরিশেষে তার পালনকর্তার 
কাছে পৌছে এর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটবে এবং এর শুভ অথবা অশুভ 
পরিণতি সামনে এসে যাবে। এই সর্বনাম দ্বারা ৮১ ও বোঝানো যেতে 
পারে। অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষ পরকালে তার পালনকর্তার সাথে 
সাক্ষাৎ করবে এবং হিসাবের জন্যে তার সামনে উপস্থিত হবে। 


৫০৬৫৬৮৪০৪৯৪ 
15515810548 _ এতে মুমিনদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে 
যে, তাদের আমলনামা ডান হাতে আসবে এবং তাদের সহজ হিসাব নিয়ে 
জান্নাতের সুসংবাদ দান করা হবে। তারা তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে 
হষ্টচিত্তে ফিরে যাবে। 

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 
০৭০ 2০৬) 1 ০১> ০৭ অৰ্থাৎ, কেয়ামতের দিন যার হিসাব নেয়া 
হবে, সে আযাব থেকে রক্ষা পাবে না। একথা শুনে হযরত আয়েশা (রাঃ) 
প্রশ্ন করলেন £ কোরআনে কি 1০:৮০: বলা হয়নি? 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন £ এই আয়াতে যাকে সহজ হিসাব বলা হয়েছে, 
সেটা প্রকৃতপক্ষে পরিপূর্ণ হিসাব নয় বরং কেবল আল্লাহ্‌ রাববুল 
আলামীনের সামনে উপস্থিতি। যে ব্যক্তির কাছ থেকে তার কাজকর্মের 
পুরোপুরি হিসাব নেয়া হবে, সে আযাব থেকে কিছুতেই রক্ষা পাবে না।_ 
(বোখারী) 

155754058 _ অৰ্থাৎ, যার আমলনামা তার পিঠের 
দিক থেকে বাম হাতে আসবে, সে মরে মাটি হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা 
করবে, যাতে আযাব থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু সেখানে তা সম্ভবপর হবে 
না। তাকে জাহান্নামে দাখিল করা হবে। এর এক কারণ এই বলা হয়েছে 
যে, সে দুনিয়াতে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে পরকালের প্রতি উদাসীন 
হয়ে আনন্দ-উল্লাসে দিন যাপন করত। 

9৬489 _ এখানে আল্লাহ্‌ তাআলা চারটি বস্তুর শপথ করে 
মানুষকে আবার 51738] আয়াতে বর্ণিত বিষয়ের প্রতি 
মনোযোগী করেছেন। শপথের জওয়াবে বলা হয়েছে যে, মানুষ এক 
অবস্থার উপর স্থিতিশীল থাকে না এবং তার অবস্থাপ্রতিনিয়তই পরিবর্তিত 
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হতে থাকে। 

08515 এটাও ৭১ থেকে উদ্ধত যার অর্থ একত্রিত করা। 
চন্দ্রের একত্রিত করার অর্থ তার আলোকে একত্রিত করা। এটা চৌদ্দ 
তারিখের রাত্রিতে হয়, যখন চন্দ্র যোলকলায় পূর্ণ হয়ে যায়। এখানে চন্দ্রের 
বিভিন্ন অবস্থার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। চন্দ প্রথমে খুবই সরু ধনুকের মত 
দেখা যায়। এরপর প্রত্যহ এর আলো বৃদ্ধি পেতে পেতে পূর্ণিমার চাদ হয়ে 
যায়। অবিরাম ও উপধুপরি পরিবর্তনের চারটি বস্তুর শপথ 
করে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেনঃ (৮৩৬৫৫ উপরে নীচে 
স্তরে স্তরে সাজানো জিনিসপত্রের এক একটি স্তরকে ০৮ বলা হয়। 
৯১ -এর অর্থ আরোহণ করা। অর্থ এই যে, হে মানুষ, তোমরা সর্বদাই 
এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করতে থাকবে। উদ্দেশ্য এই যে, 
মানুষ সৃষ্টির আদি থেকে অস্ত পর্যস্ত কোন সময় এক অবস্থায় স্থির থাকে 
না, বরং তার উপর পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন আসতে থাকে। 

35550958589 আন তালের 
সামনে সুস্পষ্ট হেদায়েত পরিপূর্ণ কোরআন পাঠ করা হয়, তখনও তারা 
আল্লাহ্‌র দিকে নত হয় না। 

*4 ও ১৯ -এর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া। এর মাধ্যমে 
আনুগত্য ও ফরমাবরদারী বোঝানো হয়। বলাবাহুল্য, এখানে পারিভাষিক 
সেজদা উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহ্র সামনে আনুগত্য সহকারে নত হওয়া 
তথা বিনীত হওয়া উদ্দেশ্য। 
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(২২) বরং কাফেররা এর প্রতি মিথ্যারোপ করে। (২৩) তারা যা সংরক্ষণ 
করে, আল্লাহ্‌ তা জানেন। (২৪) অতএব, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির 
সুসংবাদ দিন। (২৫) কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, 
তাদের জন্য রয়েছে অফুরস্ত পুরস্কার 


সূরাআল- বুরজ 
মকায় অবতীর্ণ। আয়াত ২২।। 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু _ 

(5) শপথ গ্হ-নক্ষত্র শোভিত আকাশের, (২) এবং প্রতিশ্রুত দিবসের, 
(৩) এবং সেই দিবসের, যে উপস্থিত হয় ও যাতে উপস্থিত হয় (৪-৫) 
অভিশপ্ত হয়েছে গর্ত ওয়ালারা অথাৎ অনেক ইজ্জনের 
অগ্নিসংযোগকারীরা; (৬) যখন তারা তার কিনারায় বসেছিল (৭) এবং 
তারা বিশ্বাসীদের সাথে যা করেছিল, তা নিরীক্ষণ করছিল। (৮) তারা 
তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু এ কারণে যে, তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত 
আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, (৯) যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমগুলের 
ক্ষমতার মালিক, আল্লাহ্‌র সামনে রয়েছে সবকিছু। (১০) যারা মুমিন 
পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তওবা করেনি, তাদের জন্যে 
আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা। (১১) যারা ঈমান আনে 
ও সৎকর্ম করে তাদের জন্যে আছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় 
নিঝরিণীসমূহ। এটাই মহাসাফল্য। (১২) নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার 
পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন। (১৩) তিনিই প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেন এবং 
পুনরায় জীবিতকরেন। 








তফসীর মাআরেফুল কোরআন 5৭ 





সূরা আল-বুরজ 


2320৩155 _ 0৮ শব্দটি 0 -এর বহুবচন। অর্থ বড় 
প্রাসাদ ও দুর্গ। অন্য আয়াতে আছে, 873703835 এখানে এই 
অর্থই বোঝানো হয়েছে। এর মূলধাতু 0 -এর আভিধানিক অর্থ যাহির 
হওয়া। ০০৮ -এর অর্থ বেপর্দা খোলাখুলি চলাফেরা করা। এক আয়াতে 
আছে 43148518৫5১ অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে 
আলোচ্য আয়াতে ₹% -এর অর্থ বড় বড় গ্রহ-নক্ষত্র। কয়েকজন 
তফসীরবিদ এস্থলে অর্থ নিয়েছেন প্রাসাদ। অর্থাৎ, সেসব গৃহ, যা আকাশে 
প্রহরী ও তত্বাবধায়ক ফেরেশতাদের জন্যে নির্ধারিত। পরবর্তী কোন কোন 
তফসীরবিদ দার্শনিকদের পরিভাষায় বলেছেন যে, সমগ্র আকাশমগ্ডলী 
বার ভাগে বিভক্ত । এর প্রত্যেক ভাগকে ০ বলা হয়। তাদের ধারণা এই 
যে, স্থিতিশীল নক্ষত্রসমূহ এসব ০% -এর মধ্যেই অবস্থান করে। গ্রহসমূহ 
আকাশের গতিতে গতিশীল হয়ে এসব ৫% -এর মধ্যে অবতরণ করে। 
কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল। কোরআন পাক গ্রহসমূহকে আকাশে প্রোথিত বলে 
না যে, এগুলো আকাশের গতিতে গতিশীল হবে; বরং কোরআনের মতে 
প্রত্যেক গ্রহ নিজস্ব গতিতে গতিশীল। সূরা ইয়াসীনে আছে 5%; 

2৩ এখানে 4১ -এর অর্থ আকাশ নয়, বরং গ্রহের কক্ষপথ, 
যেখানে সে বিচরণ করে। 


2335 4455232501,5319 _তিরমিযীর হাদীসের বরাত 
দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত দিনের অর্থ কেয়ামতের দিন। 4৯ -এর 
অর্থ শুক্রবার দিন এবং ১১4 -এর অর্থ আরাফার দিন। আলোচ্য 
আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা চারটি বস্তুর শপথ করেছেন। (এক) বুরূজ বিশিষ্ট 
আকাশের; (দুই) কেয়ামত দিবসের; (তিন) শুক্রবারের এবং (চার) 
আরাফার দিনের। এসব শপথের সম্পর্ক এই যে, এগুলো আল্লাহ্‌ 
তাআলার পরিপূর্ণ শক্তি, কেয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি ও 
প্রতিদানের দলীল। শুক্রবার ও আরাফার দিন মুসলমানদের জন্যে 
পরকালের পুঁজি সংগ্রহের পবিত্র দিন। অতঃপর শপথের জওয়াবে সেই 
কাফেরদেরকে অভিশাপ করা হয়েছে, যারা মুসলমানদেরকে ঈমানের 
কারণে অগ্নিতে পুড়িয়ে মেরেছে। এরপর মুমিনদের পরকালীন মর্যাদা 
বর্ণনা করা হয়েছে। 

3801485441৩) = এখানে অত্যাচারী কাফেরদের শাস্তি 
বর্ণিত হয়েছে, যারা মুমিনদেরকে কেবল ঈমানের কারণে অগ্নিকুণ্ড 
নিক্ষেপ করেছিল। শাস্তি প্রসঙ্গে দু'টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে_ (এক) 
2155.280 অর্থাৎ, তাদের জন্যে পরকালে জাহান্নামের আযাব 
রয়েছে, (দুই) 521215705 অর্থাৎ, তাদের জন্যে দহন যন্ত্রণা 
রয়েছে। এখানে দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই বর্ণনা ও তাকীদ হতে পারে। অর্থাৎ, 
জাহান্নামে যেয়ে তারা চিরকাল দহন যন্ত্রণা ভোগ করবে। এটাও সম্ভবপর 
যে, দ্বিতীয় বাক্যে দুনিয়ার শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে 
আছে যে, মুমিনদেরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করার পর অগ্নি স্পর্শ করার 
পূর্বেই আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের রূহ কবজ করে নেন। এভাবে তিনি 
তাদেরকে দহন যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করেন। ফলে তাদের মুতদেহই কেবল 
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(5৪) তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময় (১৫) মহান আরশের অধিকারী। (১৬) 
তিনি যা চান, তাই করেন। (১৭) আপনার কাছে সৈন্যবাহিনীর ইতিবৃত্ত 
পৌছেছে কি? (১৮) ফেরাউনের এবং সামৃদের ? (১৯) বরং যারা কাফের, 
তারা মিখ্যারোপে রত আছে। (২০) আল্লাহ্‌ তাদেরকে চতুদিক থেকে 
পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। (২১) বরং এটা মহান কোরআন, (২২) লওহে 
মাহফুযে লিপিবন্ধ। 






































সূর/আত্-তারেক 
মক্কায় অবতীগ। আয়াত ১৭।। 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু _ 

(5) শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে আগমনকারীর ৷ (২) আপনি জানেন, 
যে রাত্রিতে আসে, সেটা কি? (৩) সেটা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। (৪) 
প্রত্যেকের উপর একজন তত্বাবধায়ক রয়েছে। (৫) অতএব, মানুষের 
দেখা উচিত কি বন্ত থেকে সে সৃজিত হয়েছে। (৬) সে সৃজিত হয়েছে 
সবেগে স্খলিত পানি থেকে। (৭) এটা নিগি হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষপাজরের 
মধ্য থেকে। (৮) নিশ্চয় তিনি তাকে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম ৷ (১) যেদিন 
গোপন বিষয়াদি পরীক্ষিত হবে, (১০) সেদিন তার কোন শক্তি থাকবে না 
এবং সাহায্যকারীও থাকবে না। (১১) শপথ চক্রশীল আকাশের (২) এবং 
বিদারনশীল পৃথিবীর ৷ (১৩) নিশ্চয় কোরআন সত্য-দিখ্যার ফয়সালা 
(১৪) এবং এটা উপহাস নয়। (১৫) তারা ভীষণ চক্রান্ত করে, (১৬) আর 
আমিও কৌশল করি। (৭) অতএব, কাফেরদেরকে অবকাশ দিন, 
তাদেরকে অবকাশ দিন কিছু দিনের জন্যে। 








সূরা আত তারেক NE 





অগ্নিতে দগ্ধ হয়। অতঃপর এই অগ্নি আরও বেশী প্রভ্বলিত হয়ে তার 
লেলিহান শিখা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে যারা মুসলমানদের অগ্িদগ্য 
হওয়ার তামাশা দেখছিল, তারাও এই আগুনে পুড়ে ভস্মু হয়ে যায়। 
কেবল বাদশাহ "ইউসুফ যুনওয়াস" পালিয়ে যায়। সে অগ্নি থেকে 
আত্মরক্ষার জন্যে সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়ে এবং সেখানেই সলিল সমাধি লাভ 
করে।-__ (মাযহারী) 

কাফেরদের জাহান্নামের আযাব ও দহন যন্ত্রণার খবর দেয়ার সাথে 
সাথে কোরআন বলেছে,- 1:42 অর্থাৎ, এই আযাব তাদের উপর 
পতিত হবে, যারা এই দুক্র্ষের কারণে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেনি। এতে 
তাদেরকে তওবার দাওয়াত দেয়া হয়েছে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) 
বলেন £ বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কৃপার কোন পারাপার নেই। তারা 
তো আল্লাহর ওলীগণকে জীবিত দগ্ঘ করে তামাশা দেখেছে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা এরপরও তাদেরকে তওবা ও মাগফেরাতের দাওয়াত দিচ্ছেন।_ 
(ইবনে-কাসীর) 


সূরা আত্-তারেকৃ 


এই সূরায় আল্লাহ্‌ তাআলা আকাশ ও নক্ষত্রের শপথ করে বলেছেনঃ 
প্রত্যেক মানুষের উপর একজন তত্বাবধায়ক ফেরেশতা নিযুক্ত আছে। সে 
তার সমস্ত কাজ কর্ম ও নড়াচড়া দেখে, জানে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের 
চিন্তা করা উচিত যে, সে দুনিয়াতে যাকিছু করছে, তা সবই কেয়ামতের 
দিন হিসাব-নিকাশের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। তাই কোন 
সময় পরকাল ও কেয়ামতের চিন্তা থেকে গাফেল হওয়া অনুচিত। এরপর 
পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে শয়তান মানুষের মনে যে অসস্তাব্যতার সন্দেহ সৃষ্টি 
করে, তার জওয়াব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে £ মানুষ লক্ষ্য করুক যে, সে 
কিভাবে বিভিন্ন অণু-কণা ও বিভিন্ন উপকরণ থেকে সৃজিত হয়েছে। যিনি 
প্রথম সৃষ্টিতে সারা বিশ্বের কণাসমূহ একত্রিত করে একজন জীবিত, 
শ্রোতা ও দ্রষ্টা মানব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি তাকে মৃত্যুর পর 
পুনরায় তদরাপ সৃষ্টি করতেও সক্ষম। এরপর কেয়ামতের কিছু অবস্থা বর্ণনা 
করে আবার আকাশ ও পৃথিবীর শপথ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, 
মানুষকে পরকাল চিন্তার যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, সে যেন তাকে 
হাসি-তামাশা মনে না করে। এটা এক বাস্তব সত্য, যা অবশ্যই সংঘটিত 
হবে। অবশেষে দুনিয়াতেই কেন আযাব আসে না -_ কাফেরদের এই 
প্রশ্নের জওয়াবের মাধ্যমে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে। 

প্রথম শপথে আকাশের সাথে 3১৬ শব্দ যোগ করা হয়েছে। এর অর্থ 
রাত্রিতে আগমনকারী। নক্ষত্র দিনের বেলায় লুক্কায়িত থাকে এবং রাতে 
প্রকাশ পায়, এজন্যে নক্ষত্রকে ১৮ বলা হয়েছে। কোরআন এ সম্পর্কে 
প্রশ্ন রেখে নিজেই জওয়াব দিয়েছে ৬3) 225)| __ অর্থাৎ, উজ্জূল 
নকষত্র। আয়াতে কোন নক্ষত্রকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাই যে কোন 
নক্ষত্রকে বোঝানো যায়। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন 
বিশেষ করে নক্ষত্র “সুরাইয়া” যা সপ্তর্ষিমণলস্থ গুটি নক্ষত্র কিংবা “শনি 
্রহ' অর্থ নিয়েছেন। আরবী ভাষায় সুরাইয়া ও শনি গ্রহকে ££ বলা হয়ে 
থাকে। 


£১৩৩৩৫০৩০০৪৬৩। _ এটা শপথের জওয়াব। অর্থাৎ, 
প্রত্যেক মানুষের উপর তত্বাবধায়ক অর্থাৎ, আমলনামা লিপিবদ্ধকারী 
ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। এখানে 4১১৮ শব্দ একবচনে উল্লেখ করা হলেও 


১৪৪৮ 


তারা যে একাধিক তা অন্য আয়াত থেকে জানা যায়। অন্য আয়াতে আছে 

১৬ _এর অপর অর্থ আপদ-বিপদ থেকে হেফাযতকারীও হয়ে 
থাকে। আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক মানুষের হেফাযতের জন্যে ফেরেশতা 
নিযুক্ত করেছেন। তারা দিন-রাত মানুষের হেফাযতে নিয়োজিত থাকে। 


তবে আল্লাহ্‌ তাআলা যার জন্যে যে বিপদ অবধারিত করে দিয়েছেন, 
তারা সে বিপদ থেকে হেফাযত করে না। অন্য এক আয়াতে একথা 





ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র আদেশে সামনে ও পেছনে থেকে 
তার হেফাযত করে। 


15403 অর্থাৎ, মানুষ সৃজিত হয়েছে এক সবেগে স্খলিত 
পানি থেকে, যা পৃষ্ঠ ও বক্ষের অস্থিপিঞ্জরের মধ্য থেকে নির্গত হয়। 
সাধারণভাবে তফসীরবিদগণ এর এই অর্থ করেছেন যে, বীর্য পুরুষের 
পৃষ্ঠদেশ এবং নারীর বক্ষদেশ থেকে নির্গত হয়। কিন্তু মানবদেহ সম্পর্কে 
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের সুচিন্তিত অভিমত ও অভিজ্ঞতা এই যে, বীর্য 
প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রত্যেক অঙ্গ থেকে নির্গত হয় এবং সন্তানের প্রত্যেক 
অঙ্গ নারী ও পুরুষের সেই অঙ্গ থেকে নির্গত বীর্য দ্বারা গঠিত হয়। তবে এ 
ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী প্রভাব থাকে মন্তিক্ষের। এ কারণেই সাধারণতঃ 
দেখা যায়, যারা অতিরিক্ত স্ত্রীমৈধুন করে, তারা প্রায়ই মস্তিক্ষের 
দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়। তাদের আরও সুচিন্তিত অভিমত এই যে, বীর্য 
সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে স্খলিত হয়ে মেরুদণ্ডের মাধ্যমে অণ্ডকোষে 
জমা হয় এবং সেখান থেকে নির্গত হয়। 


326043544) - ৮০ -এর অর্থ ফিরিয়ে দেয়া। উদ্দেশ্য 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


NEEA 


এই যে, যে বিশ্ব্ব্টা প্রথমবার মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি 
তাকে পুনরায় ফিরিয়ে দিতে অর্থাৎ, মৃত্যুর পর জীবিত করতে আরও 
ভালরপে সক্ষম। = 

71422 - {$5 -এর শাব্দিক অর্থ পরীক্ষা করা, যাচাই 
করা। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের যেসব বিশ্বাস, চিন্তাধারা, মনন ও সংকল্প 
অন্তরে লুকায়িত ছিল, দুনিয়াতে কেউ জানত না এবং যেসব কাজকর্ম সে 
গোপনে করেছিল, কেয়ামতের দিন সে সবগুলোই পরীক্ষিত হবে। অর্থাৎ, 
প্রকাশ করে দেয়া হবে। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন £ কেয়ামতের 
দিন মানুষের সব গোপন ভেদ খুলে যাবে। প্রত্যেক ভাল-মন্দ বিশ্বাস ও 
কর্মের আলামত হয় মানুষের মুখমণ্ুলে শোভা পাবে, না হয় অন্ধকার ও 
কাল রঙের আকারে প্রকাশ করে দেয়া হবে।__ (কুরতুবী) 


223357091 - 889 -এর অর্থ পর পর বর্ষিত বৃষ্টি। একবার 


বৃষ্টি হয়ে শেষ হয়ে যায়, আবার হয়। 
5৫ এর. অর্থাৎ, কোরআন সত্য ও মিথ্যার ফয়সালা করে; 
এতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। 


হযরত আলী (রাঃ) বলেন £ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কোরআন 
সম্পর্কে বলতে শুনেছি _ 


অর্থাৎ, এই কিতাবে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের সংবাদ এবং 
তোমাদের পরে আগমনকারীদের জন্যে বিধি-বিধান রয়েছে। এটা চূড়ান্ত 
উক্তি, আমার মুখের কথা নয়। 


সূরা আত্ব-তারেকু সমাপ্ত 


১৪৪৯ সূরা আল- আ'লা 052৭ 
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পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু 
(১) আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন, (২) 
যিনি সৃষ্টি করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন। (৩) এবং যিনি সুপরিমিত 
করেছেন ও পথ প্রদর্শন করেছেন (৪) এবং যিনি তৃণাদি উৎপনন করেছেন, 
(৫) অতঃপর করেছেন তাকে কাল আবর্জনা। (৬) আমি আপনাকে পাঠ 
করাতে থাকব, ফলে আপনি বিস্মৃত হবেন না __ (৭) আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা 
করেন তা ব্যতীত। নিশ্চয় তিনি জানেন প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়। (৮) 
আমি আপনার জন্যে সহজ শরীয়ত সহজতর করে দেবো। (৯) উপদেশ 
ফলপ্রসূ হলে উপদেশ দান করুন, (১০) যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ 
করবে, (১) আর যে হতভাগা, সে তা উপেক্ষা করবে, (১২) সে 
মহা-অগ্নিতে প্রবেশ করবে। (১৩) অতঃপর সেখানে সে মরবেও না, 
জীবিতও থাকবে না। (১৪) নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয় 
(১৫) এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে, অতঃপর নামায আদায় 
করে। (১৬) বস্তুতঃ তোমরা পাথিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, (১৭) 
অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। (১৮) এটা লিখিত রয়েছে 
পুরববিতী কিতাবসমূহে (১৯) ইবরাহীম ও মুসার কিতাবসমূহে। 


সূরাআল-গাশিয়াহ 
মায় অবতীর্ণ। আয়াত ২৬।। 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু 
(১) আপনার কাছে আচ্ছননকারী কেয়ামতের বৃত্তান্ত পৌছেছে কি? (২) 
অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে লাঞ্ছিত, (৩) কষ, কলা (৪) তারা জ্বলন্ত 
আগুনে পতিত হবে। (৫) তাদেরকে ফুটন্ত নহর থেকে পান করানো হবে 
(৬) কন্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের জন্যে কোন খাদ্য নেই। (৭) এটা 
তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধায়ও উপকার করবে না। 








সূরা আল-আ'লা 


মাসআলা £ আলেমগণ বলেন £ নামাযের বাইরে ৫1:15 
9 তেলাওয়াত করলে ১ ৮১ ০৮ বলা মুস্তাহাব। সাহাবায়ে 
কেরাম এই সূরা তেলাওয়াত শুরু করলে এরূপ বলতেন।-_ (কুরতুবী) 


০ ওকবা ইবনে-আমের জোহানী (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন সূরা আলা 
নাযিল হয়, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন 2১১০ ০ ৮/৯! 
অর্থাৎ, তোমরা ০%০3| ০৬ ৩০৮ কালেমাটি সেজদায় পাঠ কর। 
৮৮ শব্দের অর্থ পবিত্র রাখা, পবিত্রতা বর্ণনা করা। 42:15 
-এর অর্থ এই যে, আপন পালনকর্তার নাম পবিত্র রাখুন। অর্থাৎ, 
পালনকর্তার নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন। আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ 
করার সময় বিনয়, নম্রতা ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। তার উপযুক্ত নয় 
= এমন যাবতীয় বিষয় থেকে তার নামকে পবিত্র রাখনু। এর এক অর্থ 
এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ স্বয়ং নিজের যেসব নাম বর্ণনা করেছেন, 
তাকে কেবল সেসব নামের মাধ্যমেই ডাকুন। অন্য কোন নামে তাকে 
ডাকা জায়েয নয়। 


ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে কালেমাটি 
নামাযের সেজদায় পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন, সেটি এ২)(-+1 ০৬ 
| নয়, বরং /০১| ৮০ ০৮৮+_ এ থেকেও জানা যায় যে, এ 
ক্ষেত্রে নাম উদ্দেশ্য নয়; বরং স্বয়ং সত্তা উদ্দেশ্য __ (কুরতুবী) 

বিশু সৃষ্টির নিগৃঢ় তাৎপর্য £ ১৬863815485 
- এগুলো সব জগত সৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র অপার রহস্য ও শক্তি সম্পর্কিত 
খুণাবলী। প্রথম গুণ ১৯ -এর অর্থ কেবল সৃষ্টি করাই নয়; বরং কোন 
পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে কোন কিছুকে নাস্তি থেকে আস্তিতে আনয়ন করে। 
কোন সৃষ্টির একাজ করার সাধ্য নেই; একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার অপার 
কুদরতই কোন পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে যখন ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা নাস্তি থেকে 
আস্তিতে আনয়ন করে। দ্বিতীয় গুণ (১ -এটা + থেকে উদ্ভূত। 
অর্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি প্রত্যেক বস্তুর দৈহিক গঠন, 
আকার-আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে বিশেষ মিল রেখে তাকে অস্তিত্ব 
দান করেছেন। মানুষ ও প্রত্যেক জীব-জানোয়ারকে তার প্রয়োজনের 
সাথে সামঞ্জস্যশীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন। হস্তপদ ও অংগসমূহের মধ্যে 
এমন জোড়া ও প্রাকৃতিক স্প্রিং সংযুক্ত করেছেন, যার ফলে এগুলোকে 
চতুর্দিকে ঘোরানো-মোড়ানো যায়। এই বিস্ময়কর মিল স্টার রহস্য ও 
শক্তি-সামর্থ্ে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্যে যেষ্ট। 

তৃতীয় গুণ 5 _ ৮45 -এর অর্থ কোন বস্তুকে বিশেষ পরিমাণ 
সহকারে সৃষ্টি করা। শব্দটি ফয়সালা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, প্রত্যেক 
বস্তু সম্পর্কে আল্লাহর ফয়সালা। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। 
উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা দুনিয়ার বস্তুসমূহকে সৃষ্টি করেই ছেড়ে 
দেননি, প্রত্যেক বস্তুকে বিশেষ কাজের জন্যে সৃষ্টি করে সে কাজের 
উপযুক্ত সম্পদ দিয়ে তাকে সে কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন। চিন্তা 
করলে দেখা যায় যে, এটা কোন বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টির মধ্যে সীমিত নয়_ 
সম সৃষ্ট জগত ও সৃষ্টিকেই আল্লাহ্‌ তাআলা বিশেষ বিশেষ কাজের জন্যে 


১৪৫০ তফসীর 


সৃষ্টি করেছেন এবং সে কাজেই নিয়োজিত করে দিয়েছেন। প্রত্যেক বন্ধ 
তার পালনকর্তার নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। 
চতুর্থ গুণ £ ৬১৬ অর্থাৎ সষ্টা যে কাজের জন্যে যাকে সৃষ্টি 
করেছেন, তাকে সে কাজের পথনির্দেশও দিয়েছেন। সত্যিকারভাবে এ 
পথনির্দেশে আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টি অন্তর্ভুক্ত আছে। কেননা, 
এক বিশেষ ধরনের বুদ্ধি ও চেতনা আল্লাহ্‌ তাআলা সবাইকে দিয়েছেন, 
যদিও তা মানুষের বুদ্ধি ও চেতনা থেকে নিযুস্তরের। অন্য আয়াতে আছে 
445395. 0£.%}% অৰ্থাৎ, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বস্তুকে 
সৃষ্টি করে এক অস্তিত্ব দিয়েছেন, অতঃপর তার সংশ্লিষ্ট কাজের পথনির্দেশ 
দিয়েছেন। সাধারণ এ পথনির্দেশের প্রভাবে আকাশ, পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র, 
পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী সৃষ্টির আদি থেকে যে কাজের জন্যে আদিষ্ট 
হয়েছে, সে কাজ হু-বহু তেমনিভাবে কোনরূপ ত্রুটি ও অলসতা 
ব্যতিরেকে সম্পাদন করে চলেছে। 

CATES YTS nr শব্দের অর্থ 
পশু- চারণ ভূমি এবং * ৬% শব্দের অর্থ আবর্জনা, যা বন্যার পানির উপর 
ভাসমান থাকে। | শব্দের অর্থ কৃষ্ণাভ গাঢ় সবুজ রং। এ আয়াতে 
আল্লাহ্‌ তাআলা উদ্ভিদ সম্পর্কিত স্বীয় কুদরত ও হেকমত বর্ণনা করেছেন। 
তিনি ভূমি থেকে সবৃজ-শ্যামল ঘাস উৎপন্ন করেছেন, অতঃপর একে 
শুকিয়ে কাল রং-এ পরিণত করেছেন এবং সবুজতা বিলীন করে 
দিয়েছেন। এতে মানুষের পরিণতির দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, দেহের এ 
সজীবতা, সৌন্দর্য, স্ফূর্তি ও চাতুর্ আল্লাহ্‌ তাআলারই দান। কিন্ত 
পরিশেষে এসবই নিঃশেষিত হয়ে যাবে। 


40754 145$9445 “পূৰ্ববৰ্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ 
তাআলা স্বীয় কুদরত ও হেকমতের কতিপয় বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করার পর 
এস্থলে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নবুওয়তের কর্তব্য সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী 
নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশ দানের পূর্বে তার কাজ সহজ করে দেয়ার 
সুসংবাদ দিয়েছেন। প্রথমদিকে যখন জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)- 
কে কোরআনের কোন আয়াত শোনাতেন, তখন তিনি আয়াতের শব্দাবলী 
বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার আশংকায় জিবরাঈল (আঃ)-এর সাথে সাথে তা 
পাঠ করতেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা কোরআন মুখস্থ 
করানোর দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন এবং ব্যক্ত করেছেন যে, জিবরাঈল 
(আঃ)-এর চলে যাওয়ার পর কোরআনের আয়াতসমূহ বিশুদ্ধরূপে পাঠ 
করানো এক সৃতিতে সংরক্ষিত ময়া আমর:দাডিই। কাই আগচি 
চিন্তিত হবেন না। এর ফলে 4/751955$ অর্থাৎ, আপনি 
কোন বিষয় বিস্মৃত হবেন না সে অংশ ব্যতীত, যা কোন উপযোগিতার 
কারণে আল্লাহ্‌ তাআলা স্মৃতি থেকে মুছে দিতে চাইবেন। উদ্দেশ্য এই যে, 
কোরআনের কিছু আয়াত রহিত করার এক সুবিদিত পদ্ধতি হচ্ছে প্রথম 
আদেশের বিপরীতে পরিক্ষার দ্বিতীয় আদেশ নাযিল করা। এর আর 
একটি পদ্ধতি হলো সংশ্লিষ্ট আয়াতটিই রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ও সকল 
মুসলমানের স্মৃতি থেকে মুছে দেয়া। এ সম্পর্কে এক আয়াতে আছে 

319109252 অর্থাৎ, আমি কোন আয়াত রহিত করি অথবা 
আপনার স্মৃতি থেকে উধাও করে দেই। কেউ কেউ 41, -এর 
অর্থ করেছেন যে, আল্লাহ্‌ তাআলা কোন উপযোগিতাবশতঃ কোন আয়াত 
সাময়িকভাবে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর স্মৃতি থেকে মুছে দিয়ে পরবর্তীকালে 
তা স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন, এটা সম্ভবপর। হাদীসে আছে, একদিন 








ক্কোরআন ১5০, 


রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) কোন একটি সুরা তেলাওয়াত করলেন এবং মাঝখান 
থেকে একটি আয়াত বাদ পড়ল। ওহী লেখক উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) 
মনে করলেন যে, আয়াতটি বোধ হয় মনসুখ হয়ে গেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসার 
জওয়াবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন £ মনসূখ হয়নি, আমিই ভুলক্রমে পাঠ 
করিনি।__ক্রেতৃবী) অতএব, উল্লেখিত ব্যতিক্রমের সারমর্ম এই যে, 
সাময়িকভাবে কোন আয়াত ভূলে যাওয়া অতঃপর তা স্মরণে আসা 
বর্ণিত প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী নয়। 


৬/2585 -এর আক্ষরিক তরজমা এই যে, আমি আপনাকে 
সহজ করে জি সহজ পদ্ধতি বলে ইসলামী 
শরীয়ত বোঝানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ এরূপ বলা সঙ্গত ছিল যে, এ 
পদ্ধতি ও শরীয়তকে আপনার জন্যে সহজ করে দেব। কিন্তু এর পরিবর্তে 
(কোরআন বলেছে, আপনাকে এই শরীয়তের জন্যে সহজ করে দেব। এর 
তাৎপর্য একথা ব্যক্ত করা যে, আল্লাহ্‌ তাআলা আপনাকে এরূপ করে 
দেবেন যে, শরীয়ত আপনার মজ্জা ও স্বভাবে পরিণত হবে এবং আপনি 
তার ছাচে গঠিত হয়ে যাবেন। 


৩33598৩135 পূৰ্ববৰ্তী আয়াতসমূহে নবুওয়তের কর্তব্য 
পালনে খোদা প্রদত্ত সুবিধাদির বর্ণনা ছিল। 


এই আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কর্তব্য পালনের আদেশ দেয়া 
হয়েছে। অর্থ এই যে, উপদেশ ফলপ্রসূ হলে আপনি মানুষকে উপদেশ 
দিন। এখানে উদ্দেশ্য শর্ত নয়; বরং আদেশকে জোরদার করাই উদ্দেশ্য। 
আমাদের পরিভাষায় এর দৃষ্টান্ত কাউকে এরূপ বলা যে, যদি তুমি মানুষ 
হও তবে তোমাকে কাজ করতে হবে। অথবা তুমি যদি অমুকের ছেলে হও 
তবে একাজ করা উচিত। বলাবাহুল্য, এখানে উদ্দেশ্য শর্ত নয়; বরং 
কাজটি যে অপরিহার্য, তা প্রকাশ করাই লক্ষ্য। আয়াতের উদ্দেশ্য এই 
যে, উপদেশ ও প্রচার যে ফলপ্রসূ, একথা নিশ্চিত, তাই এই উপকারী 
উপদেশ আপনি কোন সময় পরিত্যাগ করবেন না। 


3৩৩৪ -88) _ এর আসল অর্থ শুদ্ধ করা। ধন- 
সম্পদের যাকাতকেও এ কারণে যাকাত বলা হয় যে, তা ধন-সম্পদকে 
শুদ্ধ করে। এখানে 3 শব্দের অর্থ ব্যাপক। এতে ঈমানগত ও চরিত্রগত 
শুদ্ধি এবং আর্থিক যাকাত প্রদান সবই অন্তর্ভুক্ত। 

8০259 অর্থাৎ, তারা পালনকর্তার নাম স্মরণ করে 
এবং নামায আদায় করে। বাহ্যতঃ এতে ফরয ও নফল সবরকম নামায 
অন্ত্ভৃক্ত। কেউ কেউ ঈদের নামায দ্বারা এর তফসীর করেছেন। তাও 
এতে শামিল। ৩:80 -হ্যরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
মসউদ (রাঃ) বলেন £ সাধারণ মানুষের মধ্যে ইহকালকে পরকালের উপর 
প্রাধান্য দেয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এর কারণ এই যে, ইহকালের নেয়ামত 
ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উপস্থিত এবং পরকালের নেয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দৃষ্টি 
দৃষ্টি থেকে উধাও ও অনুপস্থিত। তাই অপরিণামদর্শী লোকেরা উপস্থিতকে 
অনুপস্থিতের উপর প্রাধান্য দিয়ে বসে, যা তাদের জন্যে চিরস্থায়ী ক্ষতির 
কারণ হয়ে যায়। এ ক্ষতির কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যেই আল্লাহ্‌ 
তাআলা খোদায়ী কিতাব ও রসূলগণের মাধ্যমে পরকালের নেয়ামত ও 
সুখ -্থাচ্ছন্দ্যকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, যেন সেগুলো উপস্থিত ও 
বিদ্যমান। একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যাকে নগদ মনে করে 
অবলম্বন কর, তা আসলে কৃত্রিম, অসম্পূর্ণ ও দ্রুত ধ্বংসশীল। এরূপ 





১৪৫১ 


সূরা আল গাশিয়াহ্‌ 


5০) 





বস্তুতে মজে যাওয়া ও তার জন্যে স্বীয় শক্তি ব্যয় করা বুদ্ধিমানের কাজ 
নয়। এ সত্যকেই ফুটিয়ে তোলার জন্যে অতঃপর বলা হয়েছে £ ৮৯31১ 
ও 82 অর্থাৎ তোমরা যারা দুনিয়াকে পরকালের উপর প্রাধান্য দাও, 
একটু চিন্তা কর যে, তোমরা কি বস্তু ছেড়ে কি বস্তু অবলম্বন করছ। যে 
দুনিয়ার জন্যে তোমরা পাগলপারা, প্রথমতঃ তার বৃহত্তম সুখ ও আনন্দ, 
দুঃখ, কষ্ট ও পরিশ্রমের মিশ্রণ থেকে মুক্ত নয়, দ্বিতীয়তঃ তার কোন 
স্থিরতা ও স্থায়িত্ব নেই। আজ যে বাদশাহ, কাল সে পথের ভিখারী। 
আজকের যুবক ও বীর্যবান, আগামী কাল দুর্বল ও অক্ষম। এটা দিবারাত্রি 
চোখের সামনে ঘটছে। এর বিপরীতে পরকাল এসব দোষ থেকে মুক্ত। 
পরকালের প্রত্যেক নেয়ামত ও সুখ উৎকৃষ্টই উৎকৃষ্ট দুনিয়ার কোন 
নেয়ামত ও সুখের সাথে তার কোন তুলনা হয় না। তদুপরি তা ওঠা 
অর্থাৎ, চিরস্থাযী। মানুষ চিন্তা করুক, যদি তাকে বলা হয় __ তোমার 
সামনে দুটি গৃহ আছে। একটি সুউচ্চ প্রাসাদ, যা যাবতীয় বিলাসসামগ্রী 
দ্বারা সুসজ্জিত এবং অপরটি মামুলী কুঁড়েঘর, যাতে কোন সাজ-সরঞ্জামও 
নেই। এখন হয় তুমি এই প্রাসাদোপম বাংলো গ্রহণ কর; কিন্তু কেবল এক 
দু'মাসের জন্যে, এরপর একে খালি করে দিতে হবে; না হয় এই কুঁড়েঘর 
গ্রহণ কর, যা তোমার চিরস্থায়ী মালিকানায় থাকবে। এখন প্রশ্ন এই যে, 
বুদ্ধিমান মানুষ এতদুভয়ের মধ্যে কোনটিকে প্রাধান্য দেবে? এর 
পরিপ্রেক্ষিতে পরকালের নেয়ামত যদি অসম্পূর্ণ ও নিযনস্তরেরও হত, তবুও 
চিরস্থায়ী হওয়ার কারণে তাই অগ্রাধিকারের যোগ্য ছিল। অথচ বাস্তবে 
যখন এই নেয়ামত দুনিয়ার নেয়ামতের মোকাবেলায় উৎকৃষ্ট, উত্তম ও 
চিরস্থায়ীও, তখন কোন বোকারাম হতভাগাই এ নেয়ামত পরিত্যাগ করে 
দুনিয়ার নেয়ামতকে প্রাধান্য দিতে পারে! 

৮5851৮30৩4৬) - অৰ্থাৎ, এই 
সুরার সব বিষয়বস্তু অথবা সর্বশেষ বিষয়বস্তু (অর্থাৎ, পরকাল উৎকৃষ্ট ও 
চিরস্থায়ী হওয়া) পূর্ববর্তী সহীফাসমূহেও লিখিত আছে। অর্থাৎ, হযরত 
ইবরাহীম ও মূসা (আঃ)- এর সহীফাসমূহে। হযরত মুসা (আঃ)-কে 
তওরাতের পূর্বে কিছু সহীফাও দেয়া হয়েছিল। এখানে সেগুলোই 
বোঝানো হয়েছে, অথবা তওরাতও বোঝানো যেতে পারে। 

'ইবরাহীমী সহীফার বিষয়বস্তু £ হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, ইবরাহীম (সাঃ)-এর সহীফা কিরূপ 
ছিল? রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বললেন £ এসব সহীফায় শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত বর্ণিত 
হয়েছিল। তন্মধ্যে এক দৃষ্টাস্তে অত্যাচারী বাদশাহকে সম্বোধন করে বলা 
হয়েছে £ হে তৃইফোড় গর্বিত বাদশাহ, আমি তোমাকে ধনৈশূর্যস্পীকৃত 
করার জন্যে রাজত্ব দান করিনি ; বরং আমি. তোমাকে এজন্যে 
শাসনক্ষমতা অর্পণ করেছি, যাতে তুমি উৎপীড়িতের বদদোয়া আমা পর্যস্ত 
পৌছতে না দাও। কেননা, আমার আইন এই যে, আমি উৎপীড়িতের 
দোয়া প্রত্যাখ্যান করি না, যদিও তা কাফেরের মুখ থেকে হয়। 

অপর এক দৃষ্টাস্তে সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে £ 
বুদ্ধিমানের কাজ হল, নিজের সময়কে তিন ভাগে বিভক্ত করা। এক ভাগ 
তার পালনকর্তার এবাদত ও তার সাথে মোনাজাতের, এক ভাগ 
আত্মসমালোচনার ও আল্লাহ্র মহাশক্তি এবং কারিগরি সম্পর্কে 
চিন্তা-ভাবনা করার এবং এক ভাগ জীবিকা উপার্জনের ও স্বাভাবিক 
প্রয়োজনাদি মেটানোর। 

আরও বলা হয়েছে £ বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্যে অপরিহার্য এই যে, সে 
সমসাময়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকবে, উদ্দিষ্ট কাজে 





নিয়োজিত থাকবে এবং জিহ্বার হেফাযত করবে। যে ব্যক্তি নিজের 
কথাকেও নিজের কর্ম বলে মনে করবে, তার কথা খুবই কম হবে এবং 
কেবল জরুরী বিষয়ে সীমিত থাকবে। 


মুসা আঃ)-এর সহীফার বিষয়বস্তু £ হযরত আবু যর (রাঃ) 
বলেন £ অতঃপর আমি মুসা (আঃ)- এর সহীফা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন £ এসব সহীফায় কেবল শিক্ষণীয় বিষয়বস্তাই 
ছিল। তনৃধ্যে কয়েকটি বাক্য নিয়ুরূপ £ 

আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে বিস্ময়বোধ করি, যে মৃত্যুর দৃঢ় বিশ্বাস 
রাখে, অতঃপর সে কিরূপে আনন্দিত থাকে! আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে 
আশ্চর্যবোধ করি, যে বিধিলিপি বিশ্বাস করে, অতঃপর সে কিরূপে 
অপারক, হতোদ্যম ও চিন্তাযুক্ত হয়। আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে 
আশ্চর্যবোধ করি, যে দুনিয়া, দুনিয়ার পরিবর্তনাদি ও মানুষের 
উত্থান-পতন দেখে, সে কিরূপে দুনিয়া নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে। 
আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে পরকালের 
হিসাব-নিকাশে বিশ্বাসী। অতঃপর সে কিরূপে কর্ম পরিত্যাগ করে বসে 
থাকে? হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন £ অতঃপর আমি প্রশ্ন করলাম £ 
এসব সহীফার কোন বিষয়বস্ত আপনার কাছে আগত ওহীর মধ্যেও আছে 
কি? তিনি বললেন £ হে আবু যর, এ আয়াতগুলো সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ 





কর_ 30295975  _ (ক্রতুবী) 
সূরা আল-গাশিয়াহ 
498 206 59438523 কেয়ামতে মুমিন ও কাফের 


আলাদা আলাদা বিভক্ত দু'দল হবে এবং মুখমণ্ডল দ্বারা পৃথকভাবে 
পরিচিত হবে। এই আয়াতে কাফেরদের মুখমণ্ডলের এক অবস্থা এই 
বর্ণিত হয়েছে যে, তা £:45 অর্থাৎ, হেয় হবে। (+৯ শব্দের অর্থ নত 
হওয়া ও লাক্কিত হওয়া। নামাযে খুশুর অর্থ আল্লাহ্‌র সামনে নত হওয়া, 
হেয় হওয়া। যারা দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র সামনে খুশু অবলম্বন করেনি, 
কেয়ামতে এর শাস্তিস্বরূপ তাদের মুখমণ্ডল লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা হবে 4/০ - %9% - বাকপদ্ধতিতে 
অবিরাম কর্ণের কারণে পরিশ্রান্ত ব্যক্তিকে ব, এবং ক্লান্ত ও কলষট 
ব্যক্তিকে বলা হয় £98 বলাবাহুল্য, কাফেরদের এ দুরবস্থা দুনিয়াতেই 
হবে। কেননা, পরকালে কোন কর্ম ও মেহনত নেই। তাই কুরতুবী প্রমুখ 
তফসীরবিদ বলেন £ প্রথম অবস্থা অর্থাৎ, মুখমণ্ডল লাঙ্ছিত হওয়া তো 
পরকালে হবে এবং পরবর্তী দুরবস্থা কাফেরদের দুনিয়াতেই হয়। কেননা, 
অনেক কাফের দুনিয়াতে যুশরিকসুলভ এবাদত এবং বাতিল পন্থায় 
অধ্যবসায় ও সাধনা করে থাকে। হিন্দু যোগী ও খ্রীষ্টান পাদ্রী অনেক এমন 
আছে, যারা আস্তরিকতা সহকারে আল্লাহ্‌ তাআলারই সন্তষ্টির জন্যে 
দুনিয়াতে এবাদত ও সাধনা করে থাকে এবং এতে অসাধারণ পরিশ্রম 
স্বীকার করে। কিন্তু এসব এবাদত মুশরিকসুলভ ও বাতিল পদ্থায় হওয়ার 


| কারণে আল্লাহ্‌র কাছে সওয়াব ও পুরস্কার লাভের যোগ্য হয় না। 


অতএব, তাদের মুখমণ্ডল দুনিয়াতেও ক্লান্ত-পরিশ্রাস্ত রইল এবং পরকালে 
তাদেরকে লাঙ্কুনা ও অপমানের অন্ধকার আচ্ছন্ন করে রাখবে। 


হযরত হাসান বসরী (রঃ) বর্ণনা করেন, খলীফা হযরত ওমর ফারুক 


৮০৯৭ তফসীর মাআরেফুল কোরআন ০1 
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(৮) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে সজীব, (১) তাদের কর্মের কারণে 
সম্ভট। (১০) তারা থাকবে সুউচ্চ জান্নাতে । (১১) তথায় শুনবে না কোন 
অসার কথাবাতাঁ। (১২) তথায় থাকবে প্রবাহিত ঝরণা। (১৩) তথায় 
থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন। (১৪) এবং সংরক্ষিত পানপাত্র (১৫) এবং 
সারি সারি গালিচা (১৬) এবং বিস্তৃত বিছানো কাপেটি। (১৭) তারা কি 
উর প্রতি লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা (১৮) এবং 
আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে উচ্চ করা হয়েছে? (১৯) 
এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে? (২০) এবং 
পৃথিবীর দিকে যে, তা কিভাবে সমতল বিছানো হয়েছে? (২১) অতএব, 
আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা, (২২) 
আপনি তাদের শাসক নন, (২৩) কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও কাফের 
হয়ে যায়, (২৪) আল্লাহ্‌ তাকে মহা আযাব দেবেন। (২৫) নিশ্চয় তাদের 
গরত্যাব্নি আমারই নিকট, (২৬) অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশ 
আমারইদায়িত। 
সূরাআল-ফজর 
মক্কায় অবতীরঃ আয়াত ৩০ ।। 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু 

6) শপথ ফজরের, (২) শপথ দশ রাত্রির, শপথ তার, (৩) যা জোড় ও 
যা বিজোড় (৪) এবং শপথ রাত্রির যখন তা গত হতে থাকে (৫) এর মধ্যে 
আছে শপথ জ্ঞানী ব্যক্তির জন্যে। (৬) আপনি কি লক্ষ্য করেননি, 
আপনার পালনকর্তার আদ বংশের ইরাম গোত্রের সাথে কি আচরণ 
করেছিলেন, (৭) যাদের দৈহিক গঠন শত ও খুঁটির ন্যায় দীর্ঘ ছিল এবং 
(৮) যাদের সমান শক্তি ও বলবীর্যে সারা বিশ্বের শহরসমূহে কোন লোক 
সৃজিত হয়নি (১) এবং সামৃদ গোত্রের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে 
গৃহ নিমাৰ্ণ করেছিল । 








(রাঃ) যখন শাম দেশের সফরে গমন করেন, তখন জনৈক খ্রীষ্টান বৃদ্ধ 
পাদ্রী তার কাছে আগমন করে। সে তার ধর্মীয় এবাদত, সাধনা ও 
মোজাহাদায় এত বেশী আত্মনিয়োগ করেছিল যে, অতিরিক্ত পরিশ্রমের 
কারণে চেহারা বিকৃত এবং দেহ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তার 
পোশাকের মধ্যেও কোন শ্রী ছিল না। খলীফা তাকে দেখে অশ্রু সংবরণ 
করতে পারলেন না। ত্ন্দনের কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেন £ এই. 
বৃদ্ধের করুণ অবস্থা দেখে আমি ক্রন্দন করতে বাধ্য হয়েছি। বেচারী স্বীয় 
লক্ষ্য অর্জনের জন্যে জীবনপণ পরিশ্রম ও সাধনা করেছে, কিন্তু সে তার 
লক্ষ অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেনি। 
অতঃপর খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) 44455455385 
আয়াত তেলাওয়াত করলেন।__ (কুরতুবী) 


84496. 245 শব্দের. অর্থ গরম, উত্তপ্ত। অগ্নি স্বভাবতই 
উত্তপ্ত। এর সাথে উত্তপ্ত বিশেষণ যুক্ত করা একথা বলার জন্যে যে, এই 
অগ্রির উত্তাপ দুনিয়ার অগ্নির ন্যায় কোন সময় কম অথবা নিঃশেষ হয় না; 
বরং এটা চিরস্তন উত্তপ্ত। 

2355251544 - অর্থাৎ, যরী ব্যতীত জাহান্নামীরা 
কোন খাদ্য পাবে না। যরী পৃথিবীর এক প্রকার কন্টকবিশিষ্ট ঘাস, যা 
মাটিতেই ছড়ায়। দুর্গন্ধযুক্ত বিষাক্ত কাটার কারণে জন্ত-জানোয়ার এর 
ধারের কাছেও যায় না। 


45৬৮ _ জাহ্রাীদের খাদ্য হবে ষরী_একথা 
শুনে কোন কোন কাফের বলতে থাকে যে, আমাদের উট তো যরী খেয়ে 
খুব মোটা-তাজা হয়ে যায়। এর জওয়াবে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার যরী 
দ্বারা জাহান্নামের যরীকে বোঝার চেষ্টা করো না। জাহান্নামের যরী খেয়ে 
কেউ মোটা তাজা হবে না এবং এতে ক্ষুধা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। 






আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

459054০5) অর্থাৎ, জান্নাতে জাননাতীরা কোন অসার ও 
মর্মস্ধদ কথাবার্তা শুনতে পাবে না। মিথ্যা, কুফরী কথাবার্তা, 
গালি-গালাজ, অপবাদ ও পীড়াদায়ক কথাবার্তা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। অন্য 
আয়াতে বলা হয়েছে £ 

505503259 অর্থাৎ, তারা জান্তে কোন 
অনর্থক ও দোষারোপের কথা শুনবে না। আরও কতিপয় আয়াতে এ 
বিষয়বস্ত উল্লেখিত হয়েছে। 

এ থেকে জানা গেল যে, দোষারোপ ও অশালীন কথাবার্তা খুবই 
পীড়াদায়ক। তাই জান্নাতীদের অবস্থায় একে গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা 
হয়েছে। 

কতিপয় সামাজিক রীতি-নীতি £ 22:51 - 4, শব্দটি 
৮ -এর বহুবচন। অর্থ পানপাত্র, যথা গ্রাস ইত্যাদি। £ ০০4 অর্থাৎ, 
নিদিষ্ট জায়গায় পানির সন্নিকটে রক্ষিত থাকবে। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
সামাজিক নীতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ,পানপাত্র পানির কাছে নিদিষ্ট 
জায়গায় থাকা উচিত। যদি এদিক সেদিক থাকে এবং পানি পান করার 
সময় তালাশ করতে হয়, তবে এটা কষ্টকর ব্যাপার। তাই সব ব্যবহারের 
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০০) এবং বহু কীলকের অধিপতি ফেরাউনের সাথে (১১) যারা দেশে 
সীষালঙঘন করেছিল। (১২) অত্ঞপর সেখানে বিস্তর অশান্তি সৃষ্টি 
করেছিল। (১৩) অভ্ঞপর আপনার পালনকর্তার তাদেরকে শাস্তির কশাঘাত 
করলেন। (১৪) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। (১৫) 
মানুষ এরূপ যে, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর 
সম্মান ও অনুহাহ দান করেন, তখন বলে £ আমার পালনকর্তা আমাকে 
সম্মান দান করেছেন। (১৬) এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর 
খিক সংকুচিত করে দেন, তখন বলে £ আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় 
করেছেন। (১৭) এটা অসুলক, বরং তোষরা এতীষকে সম্মান কর না। 
(১৮) এবং মিসকীনকে অনুদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না। (১৯) এবং 
তোমরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পূশরিপে কুক্ষিগত করে ফেল (২০) এবং 
তোমরা ধন-সম্পদকে প্রাণভরে ভালবাস। (২১) এটা অনুচিত। যখন 
পৃথিবী চু বিচু্ণ হবে (২২) এবং আপনার পালনকতা ও ফেরেশতাগণ 
সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন, (২৩) এবং সেদিন জাহামাষকে আনা হবে, 
সেদিন মানুষ স্বরণ করবে, কিন্তু এই স্বরণ তার কি কাজে আসবে? (২৪) 
সে বলবে £ হায়, এ জীবনের জন্যে আমি যদি কিছু অহ ধেরণ করতাম ৷ 
(২৫) সেদিন তার শান্তির যত শাস্তি কেউ দিবে না। (২৬) এবং তার 
বন্ধনের মত বন্ধন কেউ দিবে না। (২৭) হে প্রশান্ত মন, (২৮) তুষি তোষার 
পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সম্ভোবভাজন হয়ে। (২৯) 
অতঃপর আমার বান্দাদের অস্ততুর্ক হয়ে যাও (৩০) এবং আমার জন্লাতে 
প্রবেশকর। 





বস্তু -- যেমন, বদনা, গ্রাস, তোয়ালে ইত্যাদি নির্দিষ্ট জায়গায় থাকা এবং 
ব্যবহারের পর সেখানেই রেখে দেয়ার ব্যাপারে প্রত্যেকেরই যত্বান হওয়া 
উচিত, যাতে অন্যদের কষ্ট না হয়। জান্নাতীদের পানপাত্র পানির কাছে 
রক্ষিত থাকবে __ একথা উল্লেখ করে আল্লাহ্‌ তাআলা উপরোক্ত নীতির 
প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। 


৩০১৩৩ ০3558 কিয়ামতের অবস্থা এবং 
মুমিন ও কাফেরের প্রতিদান এবং শাস্তি বর্ণনা করার পর কেয়ামতে 
অবিশ্বাসী হঠকারীদের পথ প্রদর্শনের জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলা তার 
কুদরতের কয়েকটি নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার কথা বলেছেন। 
আল্লাহর কদরতের নিদর্শন আকাশ ও পৃথিবীতে অসংখ্য এখানে মরুচারী 
আরবদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল চারটি নিদর্শনের উল্লেখ করা 
হয়েছে। আরবরা উটে সওয়ার হয়ে দূর-দূরাস্তের সফর করে। তখন 
তাদের সর্বাধিক নিকটে থাকে উট, উপরে আকাশ, নীচে ভূপৃষ্ঠ এবং 
অগ্র-পশ্চাতে সারি সারি পর্বতমালা । এই চারটি বস্তু সম্পর্কেই তাদেরকে 
চিন্তা-ভাবনা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, অন্যান্য নিদর্শন বাদ 
দিয়ে যদি এ চারটি বন্ত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা হয়, তবে আল্লাহ্র 
অপার কুদরত চাক্ষুষ দেখা যাবে। 

সূরার উপসংহারে রসূলুল্লাহ সাঃ)- এর সাস্তুনার জন্যে বলা হয়েছেঃ 

7৮:৫১%55 অৰ্থাৎ, আপনি তাদের শাসক নন যে, তাদেরকে 
মুমিন করতেই হবে। আপনার কাজ শুধু প্রচার করা ও উপদেশ দেয়া। 
এতটুকু করেই আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তাদের হিসাব-নিকাশ, শাস্তি ও 
প্রতিদান আমার কাজ। 


সূরা আল-ফজর 


এ সূরায় পাচি বস্তুর শপথ করে 32:৮1 আয়াতে বর্ণিত 
বিষয়বস্তকে জোরদার করা হয়েছে। অর্থাৎ, এ দুনিয়াতে তোমরা যাকিছু 
করছ, তার শাস্তি ও প্রতিদান অপরিহার্য ও নিশ্চিত। তোমাদের পালনকর্তা 
তোমাদের যাবতীয় কাজকর্মের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন। 

শপথের পাচটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম বিষয় হচ্ছে ফজর অর্থাৎ, 
সোবহে-সাদেকের সময়। এখানে প্রত্যেক দিনের প্রভাতকালও উদ্দেশ্য 
হতে পারে। কারণ, প্রভাতকাল বিশ্বে এক মহাবিপ্রব আনয়ন করে এবং 
আল্লাহ্‌ তাআলার অপার কুদরতের দিকে পথ প্রদর্শন করে। এখানে 
বিশেষ দিনের প্রভাতকালও বোঝানো যেতে পারে। তফসীরবিদ সাহাবী 
হযরত আলী, ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবায়র (রাঃ) থেকে প্রথম অর্থ 
এবং ইবনে আব্বাসের এক রেওয়ায়েতে ও হযরত কাতাদা (রাঃ) থেকে 
দ্বিতীয় অর্থ অর্থাৎ, মহররম মাসের প্রথম তারিখের প্রভাতকাল বর্ণিত 
হয়েছে। এ দিনটি ইসলামী চান্দ্র বছরের সূচনা। 

কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন, যিলহজ্ব মাসের দশম তারিখের 
প্রভাতকাল। মুজাহিদ (রহঃ) ও ইকরিমা (রাঃ)-এর উক্তি তাই। বিশেষ 
করে এদিনের শপথ করার কারণ এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক দিনের 
সাধে একটি রাখি সংযুক্ত করে দিয়েছেন, যা ইসলামী নিয়মানুযায়ী দিনের 


|| পূর্বে থাকে। একমাত্র “ইয়াওযুনুহূর, তথা যিলহজ্ব্রে দশম তারিখ এমন 


একটি দিন, যার সাথে কেন রাত্রি নেই। কারণ, এর পূর্বের রাবি এ দিনের 
রাত্রি নয় ; বরং আইনতঃ তা আরাফারই রাত্রি। এ কারণেই কোন হাজী 
যদি ’ইয়াওমে-আরাফা’ তথা নবম তারিখে দিনের বেলায় আরাফার 
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ময়দানে পৌছতে না পারে এবং রাত্রিতে সোবহে সাদেকের পূর্বে কোন 
সময় পৌছে যায়, তবে তার আরাফাতে অবস্থান সিদ্ধ ও হু শুদ্ধ হয়ে 
যায়। এ থেকে জানা গেল যে, আরাফা দিবসের রাত্রি দু'টি_একটি পূর্বে 
ও একটি পরে এবং “ইয়াওমুনৃহর' তথা দশম তারিখের কোন রাত্রি নেই। 
এদিক দিয়ে এ দিনটি সব দিনের তুলনায় বিশেষ শানের অধিকারী+_ 
ক্রেতুবী) 

শপথের দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে দশ রাত্রি। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), 
কাতাদা ও মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদদের মতে এতে ফিলহজ্বের 
দশ দিন সর্বোত্তম দিন। এর প্রত্যেক দিনের রোযা এক বছরের রোযার 
সমান এবং এতে প্রত্যেক রাত্রির এবাদত শবে কদরের এবাদতের 
সমতুল্য ।_মোযহারী) হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) স্বয়ং 7৮510384419 -এর তফসীর করেছেন। হিলহভ্ডের দশ 
দিন। হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন £ হযরত মূসা (আঃ)-এর 
কাহিনীতে 2% বলে এই দশ রাত্রিকেই বোঝানো হয়েছে। 
কুরতুবী বলেন, হযরত জাবের (রাঃ)-এর হাদীস থেকে জানা গেল যে, 
'ধিলহজ্বের দশ দিন সর্বোত্তম দিন এবং এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, 
মুসা আঃ)-এর জন্যেও এ দশ দিনই নির্ধারিত করা হয়েছিল। 

8215581$ -এ দু'টি শব্দের আভিধানিক অর্থ যথাক্রমে “জোড় 
ও “বিজোড়' । এই জোড় ও বিজোড় বলে আসলে কি বোঝানো হয়েছে, 
আয়াত থেকে নি্দষ্টভাবে তা জানা যায় না। তাই এ ব্যাপারে 
তফসীরকারগণের উক্তি অসংখ্য। কিন্তু হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণিত 
হাদীসে রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেনঃ 

| pn ০০1১ ০০০15 72| -অৰ্থাৎ, 2১ -এর অর্থ আরাফা 
দিবস, (ঘিলহজ্দের নবম তারিখ) এবং এর ইয়াওমুনৃহ্র (যিলহভ্ভের দশম 
তারিখ)। 

কুরতুবী এ হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন £ এটা সনদের দিক দিয়ে 
এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা অধিক সহীহ, যাতে 
জোড় ও বিজোড় নামাযের কথা আছে। তাই হযরত ইবনে আববাস, 
ইকরিমা (রাঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ প্রথমোক্ত তফসীরই অবলম্বন 
করেছেন। 

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ জোড় বলে সমগ্ সৃষ্টজগত বোঝানো 
হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা সমস্ত সৃষ্টিকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি 
করেছেন। তিনি বলেন £ $85:945144৩%  -অর্থাৎ, আমি 
সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। যথা কুফর ও ঈমান, সৌভাগ্য ও 
দুর্ভাগ্য, আলো ও অন্ধকার, রাত্রি ও দিন, শীত-গ্রীন্ম, আকাশ ও পৃথিবী, 
জিন ও মানব এবং নর ও নারী। এগুলোর বিপরীতে বিজোড় একমাত্র 
আল্লাহ্‌ তাআলার সত্তা ১-৩! ১৮141 ৯ 


৮2949 - ৬ অর্থ রাত্রিতে চলা। অর্থাৎ, রাত্রির শপথ, 
যখন সে চলতে থাকে তথা খতম হতে থাকে। এ পাচটি শপথ উল্লেখ 
করার পর আল্লাহ্‌ তাআলা গাফেল মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে 
বলেছেনঃ -৮৯$১1%-5৩1১05 - > -এর শাব্দিক অর্থ বাধা 
দেয়া। মানুষের বিবেক মানুষকে মন্দ ও ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে বাধাদান 
করে। তাই লে -এর অর্থ বিবেকও হয়ে থাকে। এখানে তাই বোঝানো 
হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, বিবেকবানের জন্যে এসব শপথও যথেষ্ট 








কিনা? এই প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে মানুষকে গাফলত থেকে জাগ্রত করার একটি 
কৌশল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলার মাহাত্ম্য সম্পর্কে, তার শপথ 
করে কোন বিষয় বর্ণনা করা সম্পর্কে এবং শপথের বিষয়সমূহের মাহাত্যয 
সম্পর্কে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে যে বিষয়ের জন্যে শপথ করা হয়, 
তার নিশ্চয়তা প্রমাণিত হয়ে যাবে। এখানে যে বিষয়ের জন্যে শপথ করা 
হয়েছে, তা এই যে, মানুষের প্রত্যেক কর্মের পরকালে হিসাব হওয়া এবং 
তার শাস্তি ও প্রতিদান হওয়া সন্দেহ ও সংশয়ের উধেরবে। শপথের এই 
জওয়াব পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়নি, কিন্ত পূর্বপর বর্ণনা থেকে তা 
বোঝা যায়। পরবর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের উপর আযাব আসার কথা 
বর্ণনা করেও একথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কুফর ও গোনাহের শাস্তি 
পরকালে হওয়া তো স্থিরীকৃত বিষয়ই। মাঝে মাঝে দুনিয়াতেও তাদের 
প্রতি আযাব প্রেরণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে তিনটি জাতির আযাবের কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে_(এক) আ"দ বংশ, (দুই) সামূদ গোত্র এবং (তিন) 
ফেরাউন সম্প্রদায়। আ'দ ও সামুদ জাতিদুয়ের বংশতালিকা উপরের 
দিকে ইরামে গিয়ে এক হয়ে যায়। এভাবে ইরাম শব্দটি আ'দ ও সামূদ 
উভয়ের বেলায় প্রযোজ্য। 

সু 515 এখানে ইরাম শব্দ ব্যবহার করে আ+দ-গোত্রের 
পূর্ববর্তী বংশধর তথা প্রথম আ'দকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তারা দ্বিতীয় 
আ'দের তুলনায় আ' দের পূর্বপুরুষ ইরামের নিকটতম বিধায় তাদেরকে 
আ'দে-ইরাম শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। তাদেরকেই এখানে "১ ১৬ শব্দ 
দ্বারা এবং সূরা নজমে ১১/9 শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে 
তাদের বিশেষণে বলা হয়েছে 2431৩15 - ১.০ ও ১০ শব্দের অর্থ 
্তস্ত। তারা অত্যন্ত দীর্ঘকায় জাতি ছিল বিধায় তাদের 2431৩5 বলা 
হয়েছে। এই আ'দ জাতি দৈহিক গঠন ও শক্তি-সাহসে অন্য সব জাতি 
থেকে স্বতন্ত্র ছিল। কোরআন পাক তাদের স্থাতন্ত্য অত্যন্ত পরিষ্কার 
ভাষায় ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছে? 384154, 537] -অর্থাৎ, 
এমন দীর্ঘকায় ও শক্তিশালী জাতি ইতিপূর্বে পৃথিবীতে সৃজিত হয়নি। 
এতদসত্বেও কোরআন তাদের দেহের মাপ অনাবশ্যক বিবেচনা করে 
উল্লেখ করেনি। ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহে তাদের দৈহিক গঠন ও শক্তি 
সম্পর্কে অদ্ভুত ধরনের কথাবার্তা বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আববাস 
(রঃ) ও মুকাতিল (রহঃ) থেকে তাদের উচ্চতা বার হাত তথা ১৮ ফুট 
বর্ণিত আছে। 

বলাবাহুল্য, তারা ইসরাঈলী রেওয়ায়েত দৃষ্টেই একথা বলেছেন। 

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ ইরাম আ’দ তনয় শাদ্দাদ নির্মিত 
বেহেশতের নাম। এরই বিশেষণ 343৩/5 কেননা, এই অনুপম 
প্রাসাদটি বহু স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান এবং স্বর্ণ-রৌপ্য ও মণিমুক্তা দ্বারা 
নির্মিত ছিল, যাতে মানুষ পরকালের বেহেশতের পরিবর্তে এ নগদ 
বেহেশতকে পছন্দ করে নেয়। কিন্তু এই বিরাট প্রাসাদের নির্মাণ কাজ 
সমাপ্ত হওয়ার পর যখন শান্দাদ সভাসদ সমভিব্যাহারে এ বেহেশতে 
প্রবেশ করার ইচ্ছা করল, তখনই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আযাব নাযিল হল। 
ফলে সবাই ধ্বংস এবং কৃত্রিম বেহেশতও ধুলিসাৎ হয়ে গেল। _ 
(কুরতুবী) এ তফসীরের দিক দিয়ে আয়াতে আ’দ গোত্রের একটি বিশেষ 
আযাব বর্ণিত হয়েছে, যা শাদ্দাদ নির্মিত বেহেশতের উপর নাযিল হয়েছে। 
প্রথম তফসীর অনুযায়ী এতে আ'দ গোত্রের সমস্ত আযাবের কথাই বর্ণিত 
হয়েছে। 


১৪৫৫ 


সূরা আল ফজর 
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25291555585 - ১৬১। শব্দটি ১০১ -এর বহুবচন। এর অর্থ 
কীলক। ফেরাউনকে কীলকওয়ালা বলার বিভিন্ন কারণ তফসীরবিদগণ 
বৰ্ণনা করেছেন। অন্য এক তফসীরের বর্ণিত রয়েছে যে, এই শব্দের মধ্যে 
তার জুলুষ-নিপীড়ন ও শাস্তির বর্ণনা রয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদের 
মতে এ কারণই প্রসিদ্ধ। ফেরাউন যার প্রতি কুপিত হত, তার হস্তপদ 
চারটি কীলকে বেঁধে অথবা চার হাত-পায়ে কীলক মেরে রৌদে শুইয়ে 
দিত এবং তার দেহে সর্প বিচ্ছু ছেড়ে দিত। কোন কোন তফসীরবিদ এ 
প্রসঙ্গে ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়ার ঈমান প্রকাশ করা এবং ফেরাউন কর্তৃক 
তাকে এ ধরনের শাস্তি দেয়ার দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করেছেন _(মাযহারী) 

৬৩০৮০০৫০525 -আ’দ, সামূদ ও ফেরাউন গোত্রের 
অপকীর্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে তাদের আযাবকে কশাঘাতের শিরোনামে ব্যক্ত 


করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কশাঘাত যেমন দেহের বিভিন্ন 
অংশে হয়, তেমনি তাদের উপরও বিভিন্ন প্রকার আযাব নাযিল করা হয়। 


21049. - ১০০ ও ২০৮ শব্দের অর্থ সতর্ক দৃষ্টি 
রাখার ধাটি, যা কোন উচ্চ স্থানে স্থাপিত হয়ে থাকে। আয়াতের উদ্দেশ্য 
এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা প্রতিটি লোকের প্রতিটি ক্রিয়া-কর্ম ও গতিবিধির 
উপর দৃষ্টি রাখছেন এবং সবাইকে প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন। কোন কোন 
তফসীরবিদ এ বাক্যটিকে পূর্বোক্ত শপথ বাক্যসমূহের জওয়াব সাব্যস্ত 
করেছেন। 

দুনিয়াতে জীবনোপকরণের বাহুল্য ও স্বল্পতা আল্লাহ্‌র কাছে 
প্রিয্পাৰ্ৰ ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আলামত নয়ঃ 34:50 0$ -আয়াতে 
আসলে কাফের ইনসান বোঝানো হয়েছে। কিন্তু ব্যাপক অর্থে সেসব 
মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত যারা নিযুরূপ ধারণায় লিপ্ত থাকে। 

আল্লাহ্‌ তাআলা যখন কাউকে জীবনোপকরণে সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য, 
ধন-সম্পদ ও সুস্বাস্থ্য দান করেন, তখন শয়তান তাকে দু'টি ভ্রান্ত ধারণায় 
লিপ্ত করে দেয় (এক) সে মনে করতে থাকে যে, এটা আমার ব্যক্তিগত 
প্রতিভা, গুণ-গরিমা ও কর্ম প্রচেষ্টারই অবশ্যস্তাবী ফলশ্রুতি, যা আমার 
লাভ করাই সঙ্গত। আমি এর যোগ্য পাত্র। (দুই) আমি আল্লাহ্‌র কাছেও 
প্রিয় পাত্র । যদি প্রত্যাখ্যাত হতাম, তবে তিনি আমাকে এসব নেয়ামত দান 
করতেন না। এমনিভাবে কেউ অভাব অনটন ও দারিদ্রের সম্মুখীন হলে 
একে আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার দলীল মনে করে এবং তীর প্রতি 
এ কারণে কুদ্ধ হয় যে, সে অনুগ্রহ ও সম্মানের পাত্র ছিল, কিন্তু তাকে 
অহেতুক লাঙ্ছিত ও হেয় করা হয়েছে। কাফের ও মুশরেকদের মধ্যে এ 
ধরনের ধারণা বিদ্যমান ছিল এবং কোরআন পাক কয়েক জায়গায় তা 
উল্লেখ করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল মুসলমানও 
এ বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা আলোচ্য আয়াতসমূহে এ 
ধরনের লোকদের অবস্থাই উল্লেখ করেছেন £ )$ -অর্থাৎ, তোমাদের এ 
ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন । দুনিয়াতে জীবনোপকরণ্রে স্বাচ্ছন্দ্য সত 
ও আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয়, তেমনি অভাব-অনটন ও 
দারিদ্্য প্রত্যাখ্যাত ও লাক্কিত হওয়ার দলীল নয়। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে থাকে। খোদায়ী দাবী করা সত্বেও ফেরাউনের 
কোনদিন মাথা ব্যথাও হয়নি, অপরপক্ষে কোন কোন পয়গস্বরকে শত্রুরা 
করাত দিয়ে চিরে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছে। রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, 
মুহাজিরগণের মধ্যে যারা দরিদ্র ও ন্চিস্ব ছিল, তারা ধনী মুহাজিরগণ 
অপেক্ষা চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে যাবে।_মোষহারী) অন্য এক হাদীসে 





আছে, আল্লাহ্‌ তাআলা যে বান্দাকে ভালবাসেন, তাকে দুনিয়া থেকে 
এমনভাবে বাচিয়ে রাখেন, যেমন তোমরা রোগীকে পানি থেকে বাচিয়ে 
রাখ।--মাযহারী) 


এতীমের জন্যে ব্যয় করাই যথেষ্ট নয়, তাকে সম্মান করাও 
জরুরী £ এরপর কাফেরদের কয়েকটি মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করা হয়েছে 
£:541634355 অৰ্থাৎ, তোমরা এতীমকে সম্মান কর না। এখানে 
আসলে বলার উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা এতীমদের প্রাপ্য আদায় কর না 
এবং তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন কর না। কিন্তু “সম্মান কর না” বলার 
মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এতীমদের প্রাপ্য আদায় এবং তাদের ব্যয়ভার 
বহন করলেই তোমাদের যৌক্তিক, মানবিক ও আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ধন-সম্পদের 
কৃতজ্ঞতা সম্পর্কিত দায়িত্ব পালিত হয়ে যায় না, বরং তাদেরকে সম্মানও 
করতে হবে; নিজেদের সস্তানদের মোকাবেলায় তাদেরকে হেয় মনে করা 
যাবে না। কাফেররা যে দুনিয়ার সুর ্থাচ্ন্দ্যকে সম্মান এবং 
অভাব-অনটনকে অপমান মনে করত, এটা বাহ্যতঃ তারই জওয়াব। 
এখানে বলা হয়েছে যে, তোমরা কোন সময় অভাব-অনটনের সম্মুখীন 
হলে তা এ কারণে হয় যে, তোমরা এতীমের ন্যায় দয়ার যোগ্য 
বালক-বালিকাদের প্রাপ্য আদায় কর না। তাদের দ্বিতীয় মন্দ অভ্যাস 
হল 99৮4৩ 63-459; অর্থাৎ, তোমরা নিজেরা তো 
গরীব-মিসকীনকে অনুদান করই না, পরস্ত অপরকেও এ কাজে উৎসাহিত 
কর না। এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, ধনী ও বিত্তশালীদের উপর যেমন 
গরীব-মিসকীনের হক আছে, তেমনি যারা দান করার সামর্থ্য রাখে না, 
তাদের উপরও হক আছে যে, তারা অপরকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করবে। 

তৃতীয় মন্দ অভ্যাস এই যে, (45419010746 অর্থাৎ, তোমরা 
হালাল ও সব রকম ওয়ারিসী সম্পত্তি একত্রিত করে খেয়ে ফেল এবং 
নিজের অংশের সাথে অপরের অংশও ছিনিয়ে নাও। সব রকম হালাল ও 
হারাম ধন-সম্পদ একত্রিত করা নাজায়েয, কিন্তু এখানে বিশেষভাবে 
ওয়ারিসী সম্পত্তির কথা উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, ওয়ারিসী 
সম্পত্তির দিকে বেশী দৃষ্টি রাখা ও তার পেছনে লেগে থাকা, তীরুতা ও 
কাপুরুষতার লক্ষণ। এ ধরনের লোক মৃতভোজী জন্ধদের মতই তাকিয়ে 
থাকে, কবে মালিক মরবে এবং তারা সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবার 
সুযোগ পাবে। যারা কৃতী পুরুষ, তারা নিজেদের উপার্জনেই সন্তুষ্ট থাকে 
এবং মৃতদের সম্পত্তির প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। 

চতুৰ্থ মন্দ অভ্যাস হচ্ছে, 20001635 -অর্থাৎ, তোমরা 
ধন-সম্পদকে অত্যধিক ভালবাস। অত্যধিক বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে 
যে, ধন-সম্পদের ভালবাসা এক পর্যায়ে নিন্দনীয় নয়, বরং মানুষের 
জন্মগত তাগিদ। তবে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া এবং তাতে মজে যাওয়া 
নিন্দনীয়। কাফেরদের এসব মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করার পর আবার আসল 
বিষয়বস্তু পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে 
প্রথমে কেয়ামত আগমনের কথা বলা হয়েছে। 

5 85055158315) - ৬১ _এর শান্দিক অর্থ কোন বস্তুকে 
আঘাত করে ভেঙ্গে দেয়া। এখানে কেয়ামতের ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে, 
যা পর্বতমালাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। (৫ বার বার বলায় 
ইঙ্গিত হয়েছে যে, কেয়ামতের ভূকম্পন একের পর এক অব্যাহত 
থাকবে। 


১৪৫৬ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


85৪৭ 








৩০৬০4৫৫14৫7 _ অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তা ও 
ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে হাশরের ময়দানে আগমন করবেন। আল্লাহ্‌ 
তাআলা কিভাবে আগমন করবেন, তা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। 


সামনে উপস্থিত করা হবে। এর উদ্দেশ্য কি এবং কিভাবে জাহান্ামকে 
হাশরের ময়দানে আনা হবে, তার স্বরূপ আল্লাহ্‌ তাআলাই জানেন। তবে 
বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, সপ্তম পৃথিবীর গভীরে অবস্থিত জাহান্নাম তখন 
দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে এবং সব সমুদ্র অগ্লিময় হয়ে তাতে শামিল হয়ে 
যাবে। এভাবে জাহান্নাম হাশরের আঙিনায় সবার সামনে এসে যাবে। 


১০304685৩0055495 785 রর অর্থ এখানে 
বুঝে আসা। অর্থাৎ, কাফের মানুষ সেদিন বুঝতে পারবে যে, দুনিয়াতে তার 
কি করা উচিত ছিল আর সে কি করেছে। কিন্তু তখন এই বুঝে আসা 
নিক্ষল হবে। কেননা, পরকাল কর্মজগত নয় প্রতিদান জগত। অতঃপর 
সে 04448 বলে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবে যে, হায়! আমি 
যদি দুনিয়াতে কিছু সৎকর্ম করতাম! কিন্তু কুফর ও শিরকের শাস্তি সামনে 
এসে যাওয়ার পর এ আকাঙ্্ষায় কোন লাভ নেই। এখন আযাব ও 
পাকড়াওয়ের সময়। আল্লাহ্‌ তাআলার পাকড়াওয়ের মত কঠিন পাকড়াও 
কারও হতে পারে না। অতঃপর মুমিনদের সওয়াব ও জান্নাতে প্রবেশের 
কথা বলা হয়েছে। 

| 48016 এখানে মুমিনদের রহকে ০:৮০ ০-০ 
প্রশান্ত আত্মা) বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ, সে আত্মা, যে 
আল্লাহ্‌র স্বরণ ও আনুগত্যের দারা প্রশান্তি লাভ করে এবং তা না করলে 
অশান্তি ভোগ করে। সাধনা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে মন্দ স্বভাব ও 
হীনমন্যতা দূর করেই এই স্তর অর্জন করা যায়। আল্লাহ্‌র আনুগত্য, 
যিকর ও শরীয়ত এরূপ ব্যক্তির মজ্জার সাথে একাকার হয়ে যায়। 
সম্বোধন করে বলা হয়েছে ১5 41৮।-অর্থাৎ, নিজের 
পালনকর্তার দিকে ফিরে যাও। ফিরে যাওয়া বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, 





তার প্রথম বাসস্থানও পালনকর্তার কাছে ছিল। সেখানেই ফিরে যেতে বলা 
হচ্ছে। এতে সে হাদীসের সমর্থন রয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, 
মুমিনগণের আত্মা তাদের আমলনামাসহ সপ্তম আকাশে আরশের 
ছায়াতলে অবস্থিত ইল্লিয়ীনে থাকবে। সমস্ত আত্মর আসল বাসস্থান 
সেখানেই। সেখান থেকে এনে মানব দেহে প্রবিষ্ট করানো হয় এবং মৃত্যুর 
পর সেখানেই ফিরে যায়। 


৭25%, 5315 অর্ধ এ আত্মা আল্লাহর প্রতি সম্তষ্ট এবং আল্লাহ 
তাআলাও তার প্রতি সন্তুষ্ট । কেননা, বন্দার সন্তষ্টির দ্বারাই বোঝা যায় যে, 
আল্লাহ্‌ তার প্রতি সন্তষ্ট। আল্লাহ বন্দার প্রতি সন্ধষ্ট না হলে বন্দা আল্লাহ্‌র 
ফয়সালায় সন্তষ্ট হওয়ার তওফীকই পায় না। এমনি আত্মা মৃত্যুকালে 
মৃত্যুতেও সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হয়। 

__ $৯১৯3৮১৬ প্রশান্ত আত্াকে সম্বোধন করে বলা হবে, 
আমার বিশেষ কন্দাদের কাতারভূক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ 
কর। এ আদেশ হতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জান্নাতে প্রবেশ করা 
ধর্ষপরায়ণ সৎ বন্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাদের সাথেই 
জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে। এ থেকে জানা যায় যে, যারা দুনিয়াতে ধার্মিক 
ও সৎকর্মপরায়ণ লোকদের সঙ্গ ও সংসর্গ অবলম্বন করে, তারা যে 
তাদের সাথে জান্রাতে যাবে, এটা তারই আলামত। এ কারণেই হযরত 
সোলায়মান (আঃ) দোয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন £ 945253955 

৩৯9 এবং ইউসুফ (আঃ) দোয়া করতে গিয়ে বলেছিলেন £ 
৯৯৯৬ উড -এতে বোঝা গেল, সৎসংসর্গ একটি মহানেয়ামত, 
যা পয়গম্বরগণও উপেক্ষা করতে পারেন না। 

ভ্রে৬০৬%$ _এতে আল্লাহ্‌ তাআলা জন্লাতের প্রতি সম্মান 
প্রদর্শনার্থ ‘আমার জান্নাত" বলেছেন। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জান্নাত 
কেবল চিরস্তন সুখ-শাস্তির আবাসস্থলই নয়, বরং সর্বোপরি এটা আল্লাহ্‌ 
তাআলার সন্তষ্টির স্থান। 
সূরা আল-ফজর সমাপ্ত 


১৪৫৭ সুরা আল- বালাদ 5০ 
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সূরাআল-বালাদ 
মক্কায় অবতীর্ণ । আয়াত ২০।। 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু 

(১) আমি এই নগরীর শপথ করি (২) এবং এই নগরীতে আপনার উপর 
কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। (৩) শপথ জনকের ও যা জন] দেয়। (৪) নিশ্চয় 
আমি মানুষকে শ্রমনিতরিরপে সৃষ্টি করেছি। (৫) সে কি যনে করে যে, তার 
উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না? (৬) সে বলে £ আমি প্রচুর ধন-সম্পদ 
ব্যায় করেছি ! (৭) সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি? (৮) আমি 
কি তাকে দেইনি চকু, (৯) জিহবা ও ওষ্ঠদৃয়? (১০) বস্তুত: আমি 
তাকে দু টি পথ প্রদর্শন করেছি। (১১) অতঃপর সে ধর্মের ধাটিতে প্রবেশ 
করেনি। (২) আপনি জানেন, সে ধটি কি? (১৩) তা হচ্ছে দাসমুক্তি 
(8) অথবা দুিক্ষের দিনে অনুদান (৫) এতীম অতীয়কে (১৬) অথবা 
খুলি-ধ্সরিত মিসকীনকে (১৭) অতঃপর তাদের অন্তভুক্তি হওয়া, যারা 
ঈমান আনে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সবরের ও উপদেশ দেয় দয়ার 
(১৮) তারাই সৌভাগাশালী। (১৯) আর যারা আমার আয়াতসমূহ 
অস্বীকার করে তারাই হতভাগা । (২০) তারা অগ্ন্পরিবেষ্টিত অবস্থায় বন্দী 
থাকবে। 


সূরাআশ্‌-শায়স 
যকায় অবতীণ। আয়াত১৫।। 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নাষে শুর 
(১ শপথ সূর্যের ও তার কিরণের, (২) শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের 
পশ্চাতে আসে, (৩) শপথ দিবসের যখন সে সূর্যকে প্রখরভাবে প্রকাশ 
করে, (৪) শপথ রাত্রির যখন সে সৃর্কে আচ্ছাদিত করে, (৫) শপথ 
আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন, তার। 


সূরা আল-বালাদ 


১2185 এখানে 3 অক্ষরটি অতিরিক্ত এবং আরবী 
বাকপদ্ধতিতে এর অতিরিক্ত ব্যবহার সুবিদিত। অধিক বিশুদ্ধ উক্তি এই 
যে, প্রতিপক্ষের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করার জন্যে এই ৭ শপথ বাক্যের 
শুরুতে ব্যবহৃত হয়। উদ্দেশ্য এই যে, এটা কেবল তোমার ধারণা নয়; 
বরং আমি শপথ সহকারে যা বলছি, তাই বাস্তব সত্য। ২/| (নগরী) বলে 
এখানে মক্কা লগরীকে বোঝানো হয়েছে। সূরা জীনেও এমনিভাবে মক্কা 
নগরীর শপথ করা হয়েছে এবং তদসঙ্গে =! বিশেষণও উল্লেখ করা 
হয়েছে। 


৫/$৬৬৯৩৪ -১ শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে-_(এক) এটা 
+> থেকে উত্তৃত। অর্থ কোন কিছুতে অবস্থান নেয়া, থাকা ও অবতরণ 
করা। অতএব, এস এর অর্থ হবে অবস্থানকারী, বসবাসকারী। আয়াতের 
মর্মার্থ এই যে, মক্কা নগরী নিজেও সম্মানিত ও পবিত্র, বিশেষতঃ আপনিও 
এ নগরীতে বসবাস করেন। বসবাসকারীর শ্রেষ্ঠত্বের দরুনও বাসস্থানের 
শ্রেষ্ঠত্ব বেড়ে যায়। কাজেই আপনার বসবাসের কারণে এ নগরীর মাহাত্ম্য 
ও সম্মান দ্বিগুণ হয়ে গেছে। (দুই) এটা ৩১> থেকে উদ্ভৃত। অর্থ হালাল 
হওয়া। এদিক দিয়ে এক অর্থ এই যে, আপনাকে মক্কার কাফেররা হালাল 
মনে করে রেখেছে এবং আপনাকে হত্যা করার ফিকিরে রয়েছে; অথচ 
তারা নিজেরাও মক্কা নগরীতে কোন শিকারকেই হালাল মনে করে না। 
এমতাবস্থায় তাদের জুলুম ও অবাধ্যতা কতটুকু যে, তারা আল্লাহ্‌র 
রসূলের হত্যাকে হালাল মনে করে নিয়েছে। অপর অর্থ এই যে, আপনার 
জন্যে মক্কার হরমে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হালাল করে দেওয়া হবে। 
বস্তুতঃ মক্কা বিজয়ের সময় একদিনের জন্যেই তাই করা হয়েছিল। 
তফসীরের সার-সংক্ষেপে এ অর্থ অবলম্বনেই তফসীর করা হয়েছে। 
মাযহারীতে সম্ভাব্য তিনটি অর্থই উল্লেখ করা হয়েছে। 


3569 -এখানে এ), বলে মানব পিতা হযরত আদম (আঃ), 
আর -4১৬ বলে বনী-আদমকে বোঝানো হয়েছে। এভাবে এতে হযরত 
আদম ও দুনিয়ার আদি থেকে অস্ত পর্যন্ত সব বনী-আদমের শপথ করা 
হয়েছে। অতঃপর শপথের জওয়াবে বলা হয়েছে_ 

ILI -৮ এর শাব্দিক অর্থ শ্রম ও কষ্ট। 
অর্থাৎ, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে আজীবন শ্রম ও কষ্টের মধ্যে থাকে। হযরত 
ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন £ মানুষ গর্ভাশয়ে আবদ্ধ থাকে, জনুলগ্নে শ্রম 
ও কষ্ট স্বীকার করে, এরপর আসে জননীর দুগ্ব পান করার ও তা 
ছাড়ানোর শ্রম। অতঃপর জীবিকা ও জীবনোপকরণ সংগ্রহের কষ্ট, 
বার্ধক্যের কষ্ট, মৃত্যু, কবর ও হাশর এবং তাতে আল্লাহ্‌র সামনে 
জবাবদিহি, প্রতিদান ও শাস্তি__এ সমুদয় শ্রমের বিভিন্ন পর্যায়, যা মানুষের 
উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়। এ শ্রম ও কষ্ট শুধু মানুষেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য 
নয়, অন্যান্য জীব-জানোয়ারও এতে শরীক রয়েছে। কিন্তু এখানে মানুষের 
কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, প্রথমতঃ সব মানুষ 
জীব-জানোয়ার অপেক্ষা অধিক চেতনা ও উপলব্বির অধিকারী। 
পরিশ্রমের কষ্ট চেতনাভেদে কম-বেশী হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ সর্বশেষ ও 
সর্ববৃহৎ শ্রম হচ্ছে হাশরের মাঠে পুনরুজ্জীবিত হয়ে সারা জীবনের 


১৪৫৮ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


55৪ 
ররর চি 


কাজকর্মের হিসাব দেয়া। এটা অন্য জীক-জানোয়ারের বেলায় নেই। 
ওঁ বত] _অর্াৎ, এই বোকা কি মনে করে যে, তার 


ুক্র্মসমূহ কেউ দেখেনি? তার জানা উচিত যে, তার স্রষ্টা সবকিছুই 
দেখছেন। 


চক্ষু ও জিহবা সৃষ্টির কয়েকটি রহস্য £ ৫25 
ELIE 7০৮ শব্দটি ১ -এর দ্বিবচন। 
এর শাব্দিক অর্থ উরধ্বগামী পথ। এখানে প্রকাশ্য পথ বোঝানো হয়েছে। 
এপথ দু'টির একটি হচ্ছে সৌভাগ্য ও সাফল্যের পথ এবং অপরটি হচ্ছে 

অনিষ্ট ও ধ্বংসের পথ। 


KE BINNIE 4156 5 বলা হয় 
পাহাড়ের বিরাট প্রস্তর খণ্ডকে এবং দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ তথা 
মাটিকে। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার কাজে এ মাটি মানুষকে 
সহায়তা করে। পাহাড়ের শীর্ষদেশে আরোহণ করে আত্মরক্ষা করা যায় 
অথবা মাটিতে প্রবেশ করে অন্যত্র চলে যাওয়া যায়। এস্থলে আল্লাহ্‌র 
এবাদতকে একটি মাটি রূপে ব্যক্ত করা হয়েছে। মাটি যেমন শক্রর কবল 
থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়, সংকর্মও তেমনি পরকালের আযাব থেকে 
মানুষকে রক্ষা করে। এসব সৎকর্মের মধ্যে প্রথমে 4১ ৬ অর্থাৎ, দাস 
মুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। এটা খুব বড় এবাদত এবং একজন মানুষের 
জীবন সুসংহত করার নামাস্তর। দ্বিতীয় সৎকর্ম হচ্ছে ক্ষধার্তকে অনুদান। 
যে কাউকে অনুদান করা সওয়াবমুক্ত নয়, কিন্তু কোন কোন বিশেষ শ্রেণীর 
লোককে অন্ন দান করলে তা আরও বিরাট সওয়াবের কাজ হয়ে যায়। 
তাই বলা হয়েছেঃ 

2544: অৰ্থাৎ, বিশেষভাবে যদি আত্মীয় 
এতীমকে অনুদান করা হয়, তবে তাতে দ্বিগুণ সওয়াব হয়।__(এক) 
ক্ষ্ধার্তের ক্ষুধা দুর করার সওয়াব এবং (দুই) আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক 
বজায় রাখা ও তার হক আদায় করার সওয়াব। 4%-7$১453 
অর্থাৎ, বিশেষভাবে ক্ষ্ধার দিনে তাকে অনু দান করা অধিক সওয়াবের 
কারণ হয়ে যায়। এমনিভাবে ধুলায় লুষ্ঠিত মিসৃকীন অর্থাৎ, নিরতিশয় 
নিঃস্ব ব্যক্তিকে অন্ন্দান করাও অধিক সওয়াবের কাজ। এরূপ ব্যক্তি যত 
বেশী অভাবী হবে, অন্নদাতার সওয়াবও ততই বৃদ্ধি পাবে। 

অপরকেও সৎকাজের নির্দেশ দেয়া ঈমানের দাবী £ 5৫5% 

৮৮৬/%4৩124528 এ আয়াতে ঈমানের 
পর মুমিনের এই কর্তব্য ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সে অপরাপর মুসলমান 
ভাইকে সবর ও অনুকম্পার উপদেশ দেবে। সবরের অর্থ নিজেকে মন্দ 
কাজ থেকে বাচিয়ে রাখা ও সৎকর্ম সম্পাদন করা। => -এর অর্থ 
অপরের প্রতি দয়ার্ঘ হওয়া। অপরের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করে তাকে 
কষ্টদান ও জুলুম করা থেকে বিরত হওয়া। এতে দ্বীনের প্রায় সব নির্দেশই 
অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 


সূরা আশ-শামস 
এই সূরার শুরুতে সাতটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটির 


সাথে তার পরিপূর্ণ অবস্থা বোকানোর উদ্দেশে কিছু বিশেষণ যোগ করা 
হয়েছে। প্রথম শপথ (555 এখানে ০.০ শব্দটি অর্থসতভাবে 
৩৯৯ _ত্বর বিশেষণ। অর্থাৎ, শপথ সূর্যের যখন তা উ্ধ্গগনে থাকে। 
সূর্য উদয়ের পর যখন কিছু উবে উঠে যায় এবং পৃথিবীতে তার কিরণ 
ছড়িয়ে পড়ে, সে সময়কে ০০» বলা হয়। তখন সূর্য কাছেই দৃষ্টিগোচর 
হয় এবং তেমন প্রথরতা না থাকার কারণে তা পূর্ণরূপে দেখাও যায়। 


দ্বিতীয় শপথ 51451 _অর্থাৎ চন্দ্রের শপথ যখন তা সূর্যের 
পেছনে আসে এবং এর এক অর্থ এই যে, যখন চন্দ্র সূর্যাস্তের পরেই উদিত 
হয়। মাসের মধ্যভাগে এরূপ হয়। তখন চন্দ্র প্রায় পরিপূর্ণ অবস্থায় থাকে। 
পেছনে আসার এরূপ অর্থও হতে পারে যে, কিছুটা উর্ধ্বগগনে থাকার 
সময় সূর্য যেমন পুরোপুরি দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি পরিপূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে 
চন্দ সূর্যের অনুগামী হয়। তৃতীয় শপথ ($21$115- এখানে ৫32 
এর সর্বনাম দ্বারা পৃথিবী অথবা দুনিয়াও বোঝানো যেতে পারে। অর্থাৎ, 
শপথ দিবসের দুনিয়া অথবা পৃথ্িবীর-_যাকে দিন আলোকিত করে। 
এতেও ইঙ্গিত আছে যে, পূর্ণকূপে আলোকিত দিবসের শপথ করা 
হয়েছে। কিন্তু বাক্যের বাহ্যিক অবস্থা এই যে, এখানে সর্বনাম দ্বারা সূর্য 
বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, শপথ দিবসের, যখন সে সূর্যকে 
আলোকিত করে। অর্থাৎ, যখন দিন শুরু হওয়ার কারণে সূর্য উজ্জ্বল 
দৃষ্টিগোচর হয়। 

চতুর্থ শপথ (4১195 _অর্থাৎ, শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে 
আচ্ছাদিত করে। মানে সূর্যের কিরণকে ঢেকে দেয়। 

পঞ্চম শপথ (১৩281 -অর্থাৎ ৮ অব্যয়কে ৫১৭-০০ ধরে 
এই এই অর্থ নেয়া সুস্পষ্ট যে, সে শপথ আকাশের ও তা নির্মাণের। 
কোরআনের অন্য এক আয়াতে এর নজির আছে (50:51. 
এমনিভাবে ষষ্ঠ শপথ (5+5558;91 বাক্যের অর্থ এরূপ হবে যে 
শপথ পৃথিবীর ও তাকে বিস্তৃত করার। এখানে আকাশের সাথে নির্মাণের 
এবং পৃথিবীর সাথে বিস্তৃত করার উল্লেখ এতদুভয়ের পরিপূর্ণ অবস্থা 
বোঝানোর জন্যে এই তফসীর হযরত কাতাদাহ্‌ (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ 
থেকে বর্ণিত আছে। কাশশাফ, বায়ঘাবী ও কুরতুবী একেই পছন্দ 
করেছেন। কোন কোন তফসীরবিদ এস্থলে (* অব্যয়কে ৮+ এর অর্থে 
ধরে এর দ্বারা আল্লাহ্‌ তাআলার সত্তা বুঝিয়েছেন। কাজেই উপরোক্ত 
বাক্যদুয়ের অর্থ হবে শপথ আকাশের ও তার, যিনি একে নির্মাণ 
করেছেন। শপথ পৃথিবীর ও তার, যিনি একে বিস্তৃত করেছেন। কিন্তু 
এখানে সবগুলো শপথই সৃষ্ট বস্তুর শপথ। মাঝখানে ষ্টার শপথ এসে 
যাওয়া ধারাবাহিকতার খেলাফ মনে হয়। প্রথমোক্ত তফসীর অনুযায়ী এ 
আপত্তিও দেখা দেয় না যে, সৃষ্টব্তর শপথ স্টার শপথের অস্রে বর্ণিত হল 
কেন? 


সপ্ত শপথ: (5১4০ এখানেও দু'রকম অর্থ হতে 
পারে__(্ক) শপথ মানুষের প্রাণের এবং তাকে সুবিন্যস্ত করার এবং 
(দুই) শপথ নফসের এবং তার, যিনি সেটাকে সুবিন্যস্ত করেছেন। 
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(৬) শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিশ্বৃত করেছেন, তার, (৭) শপথ প্রাণের 
এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তার (৮) অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও 
সংকর্মের জ্ঞান দান করেছেন, (৯) যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম 
হয়। (১০) এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়। (১১) 
সামুদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশতঃ মিথ্যারোপ করেছিল (১২) যখন তাদের 
সবার্ধিক হতভাগ্য ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠেছিল, (১৩) অতঃপর আল্লাহর 
রসূল তাদেরকে বলেছিলেন £ আল্লাহর উদ্টী ও তাকে পানি পান করানোর 
ব্যাপারে সতকাথাক। (১৪) অতঃপর ওরা তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল 
এবং উর্বীর পা কর্তন করেছিল। তাদের পাপের কারণে তাদের পালনকর্তা 
তাদের উপর ধ্বংস নাযিল করে একাকার করে দিলেন। (১৫) আল্লাহ 
তাআলা এই ধ্বংসের কোন বিরূপ পরিণতির আশংকা করেন না। 
সুরা আল-লায়ল 
মক্কায় অবতীর। আয়াত ২১।। 

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু 
(১ শপথ রাবির, যখন সে আচ্ছন করে, (২) শপথ দিনের, যখন সে 
আলোকিত হয় (৩) এবং তার, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন, (৪) নিশ্চয় 
তোমাদের কর্ম চেষ্টা বিভিন্ন ধরনের। (৫) অতএব, যে দান করে এবং 
খোদাভীরু হয়, (৬) এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, (৭) আমি তাকে 
সুখের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব। (৮) আর যে কৃপণতা করে ও 
(বেপরওয়া হয় (৯) এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা যনে করে, (১০) আমি তাকে 
কষ্টের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব। (১১) যখন সে অধঃপতিত হবে, 
তখন তার সম্পদ তার কোনই কাজে আসবে না। (১২) আমার দায়িত্ব 
পথপ্রদর্শন করা। (১৩) আর আমি মালিক ইহকালের ও পরকালের (১৪) 
অতএব, আমি তোমাদেরকে প্রদ্বলিত আগ সম্পর্কে সতর্ককরে দিয়েছি। 
(১৫) এতে নিতা হতভাগ্য ব্যক্তিই প্রবেশ করবে, (১৬) যে মিথ্যারোপ 
করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (১৭) এ থেকে দূরে রাখা হবে খোদাভীর 
ব্যক্তিকে, (৮) যে আত্বশুদ্ধির জন্যে তার ধন-সম্পদ দান করে। 








আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


78৫26 -7৬। -এর অর্থ নিক্ষেপ করা এবং ১৬৯১ 
শব্দের অর্থ প্রকাশ্য গোনাহ। এই বাক্য সপ্তম শপথের সাথে সম্পৃক্ত। 
অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষের নফস সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর অস্তরে 
অসৎকর্ম ও সৎকর্ম উভয়ের প্রেরণা জাগ্রত করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, 
মানব সৃষ্টিতে আল্লাহ্‌ তাআলা গোনাহ্‌ ও এবাদত উভয় কর্মের যোগ্যতা 
রেখেছেন, অতঃপর তাকে বিশেষ এক প্রকার ক্ষমতা দিয়েছেন, যাতে সে 
স্বেচ্ছায় গোনাহের পথ অবলম্বন করে অথবা এবাদতের পথ। যখন সে 
নিজ ইচ্ছায় ও ক্ষমতায় এতদুভয়ের মধ্য থেকে কোন এক পথ অবলম্বন 
করে, তখন এই ইচ্ছা ও ক্ষমতার ভিত্তিতেই সে সওয়াব অথবা আযাবের 
যোগ্য হয়। এই তফসীর অনুযায়ী এরূপ প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই যে, 
মানুষের সৃষ্টির মধ্যেই যখন পাপ ও এবাদত নিহিত আছে, তখন সে তা 
করতে বাধ্য। এর জন্যে সে কোন সওয়াব অথবা আযাবের যোগ্য হবে না। 
একটি হাদীস থেকে এই তফসীর গৃহীত হয়েছে। সহীহ্‌ মুসলিমে আছে 
যে, তকদীর সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জওয়াবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আলোচ্য 
আয়াত তেলাওয়াত করেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
মানুষের মধ্যে গোনাহ্‌ ও এবাদতের যোগ্যতা গচ্ছিত রেখেছেন, কিন্ত 
তাকে কোন একটি করতে বাধ্য করেননি; বরং তাকে উভয়ের মধ্য থেকে 
যে কোন একটি করার ক্ষমতা দান করেছেন। 

হযরত আবু হেরায়রা ও ইবনে আববাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্‌ 
(সাঃ) যখন এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন, তখন উচ্চস্বরে নিয়োক্ত 
দোয়া পাঠ করতেন_ 
৬৬০ ০০০৯ Sly ০১৮০ Us Sl bls ০৪ SH pall 

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্‌ আমাকে তাকওয়ার তওফীক দান কর, তুমিই 
আমার মুরুববী ও পৃষ্ঠপোষক। 

সপ্তম শপথের পর জওয়াবে বলা হয়েছে 00700 
4৩০৩৬ _ অর্থাৎ, সে ব্যক্তি সফলকাম, যে নিজের নফসকে শুদ্ধ 
করে। 45 শব্দের প্রকৃত অর্থ আভ্যন্তরীণ শুদ্ধতা। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি 
আল্লাহর আনুগত্য করে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন করে, সে 
সফলকাম। পক্ষান্তরে সে ব্যক্তি ব্যর্থ যে নিজের নফসকে পাপের পচ্ধে 
নিমজ্জিত করে দেয়। “১ -এর অর্থ মাটিতে প্রোথিত করা; যেমন এক 
আয়াতে আছে ওর্ট৷৪২£৬ -কোন কোন তফসীরবিদ এ 
আয়াতের অর্থ করেছেন, সে ব্যক্তি সফলকাম হয় ; যাকে আল্লাহ্‌ শুদ্ধ 
করেন এবং সে ব্যক্তি ব্যর্থ, যাকে আল্লাহ্‌ তাআলা গোনাহে ডুবিয়ে দেন। 
এ আয়াত সমগ্র মানবকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে, সফলকাম ও 
ব্যর্থ। অতঃপর দ্বিতীয় প্রকার মানুষের একটি ঘটনা দৃষ্টাস্তস্বরূপ উল্লেখ 
করে তাদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। সামূদ গোত্রের 
ঘটনার প্রতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত করে তাদের এই শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছেঃ 


GS LES 22 AE ES 


32 8 OY, {৮% 7৮১ শব্দ এমন কঠোর শাস্তির 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, যা বার বার কোন ব্যক্তি অথবা জাতির উপর 
পতিত হয়ে তাকে সম্পূর্ণ নাস্তানাবুদ করে দেয়। (১৩ -এর উদ্দেশ্য এই 
যে, এ আযাব জাতির আবাল বৃদ্ধ বণিতা সবাইকে বেষ্টন করে নেয়। 
৪৬৬ -অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলার শাস্তিদান ও কোন জাতিকে 


১৪৬০ 


তফসীর মাআরেফুল ক্রোরআন NEN. 


মসলা 


নির্মূল করে দেয়ার ব্যাপারকে দুনিয়ার ব্যাপারের মত মনে করো না। 
দুনিয়াতে কোন রাজাধিরাজ ও প্রবল পারক্ান্ত শাসকও কোন জাতির 
বিরুদ্ধে ধ্বংসাভিযান পরিচালনা করলে সে জাতির অবশিষ্ট লোক অথবা 
তাদের সমর্থকদের প্রতিশোধমূলক কার্যক্রম ও গণবিদ্যেহের আশংকা 
করতে থাকে। এখানে যারা অপরকে হত্যা করে, তারা নিজেরাও হত্যার 
আশংকা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। যারা অপরকে আক্রমণ করে তারা 
নিজেরাও আক্রান্ত হওয়ার ভয় রাখে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা এরূপ নন। 
কারও পক্ষ থেকে কোন সময় তার কোন বিপদাশঙ্কা নেই। 


সূরা আল-লায়ল 


206) -এ বাক্যটি সূরা ইনশিকাকের 11846 
৬৩৫৬) বাক্যের অনুরূপ, যার তফসীর সে সূরায় বর্ণিত হয়ে গেছে। 
মর্মার্থ এই যে, মানুষ ৃষ্টিগতভাবে কোন না কোন কাজের জন্যে প্রচেষ্টা ও 
অধ্যবসায়ে অত্যন্ত, কিন্ত কোন কোন লোক তার অধ্যবসায় ও পরিশ্রম 
দ্বারা চিরস্থায়ী সুখের ব্যবস্থা করে নেয়, আর কেউ কেউ এই পরিশ্রম 
দ্বারাই অনন্ত আযাব ক্রয় করে। হাদীসে আছে, প্রত্যেক মানুষ সকাল 
বেলায় গাত্রোথান করে নিজেকে ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে। অতঃপর 
কেউ এই ব্যবসায়ে সফলতা অর্জন করে এবং নিজেকে পরকালের আযাব 
থেকে মুক্ত করে। পক্ষান্তরে কারও শ্রম ও প্রচেষ্টাই তার ধ্বংসের কারণ 
হয়ে যায়। কিন্ত বুদ্ধিমানের কাজ হল প্রথমে নিজের প্রচেষ্টা ও কর্মের 
পরিণতি চিন্তা করা এবং যে কর্মের পরিণতি সাময়িক সুখ ও আনন্দ হয়, 
তার কাছেও না যাওয়া। 

কর্মপ্রচেষ্টার দিক দিয়ে মানুষের দু' দল £ অতঃপর কোরআন পাক 
কর্ম প্রচেষ্টার ভিত্তিতে মানুষকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে এবং প্রত্যেকের 
তিনটি করে বিশেষণ বর্ণনা করেছে_প্রথমে সফলকাম দলের তিনটি 
বিশেষণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে £ 549585158 
৭ -অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয় করে, আল্লাহকে ভয় 
করে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তার অনুশাসনের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বেঁচে থাকে 
এবং সে উত্তম কলেমাকে সত্য মনে করে! এখানে “উত্তম কলেমা' বলে 
কলেমায়ে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বোঝানো হয়েছে।-(ইবনে-আব্বাস, 
যাহহাক) 

দ্বিতীয় দলেরও তিনটি কর্ম উল্লেখ করা হয়েছে ০৯415 
ভল 445 $38515 -অর্থাৎ, যে আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয় করার 
ব্যাপারে কৃপণতা করে তথা যাকাত ও ওয়াজিব সদকাও দেয় না, 
আল্লাহ্‌কে ভয় করার পরিবর্তে তার প্রতি বিমুখ হয় এবং উত্তম কলেমা 
তথা ঈমানের কলেমাকে মিথ্যা মনে করে। এতদুভয়ের প্রথম দল সম্পর্কে 


বলা হয়েছে 2:55 _ 4০ এর শাব্দিক অর্থ সহজ ও 
আরামদায়ক বিষয়, যাতে কোন কষ্ট নেই। এখানে জান্নাত বোঝানো 





হয়েছে। দ্বিতীয় দল সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ LL LES _ ৮.০ 
এর শাব্দিক অর্থ কঠিন ও কষ্টদায়ক বিষয়। এখানে জাহান্নাম বোঝানো 
হয়েছে। উভয় বাক্যের অর্থ এই যে, যারা তাদের প্রচেষ্টা ও শ্রম প্রথমোক্ত 
তিন কাজে নিয়োজিত করে, (অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা, আল্লাহকে 
ভয় করা এবং ঈমানকে সত্য মনে করা) তাদেরকে আমি জান্নাতের 
কাজের জন্যে সহজ করে দেই। পক্ষান্তরে যারা তাদের প্রচেষ্টা ও শ্রমকে 
শেষোক্ত তিন কাজে নিয়োজিত করে, আমি তাদেরকে জাহান্নামের 
কাজের জন্য সহজ করে দেই। এখানে বাহ্যতঃ এরূপ বলা সঙ্গত ছিল যে, 
আমি তাদের জন্যে জান্নাতের অথবা জাহান্নামের কাজ সহজ করে দেই। 
কেননা, কাজকর্মই সহজ অথবা কঠিন হয়ে থাকে_ব্যক্তি সহজ অথবা 
কঠিন হয় না। কিন্তু কোরআন পাক এভাবে ব্যক্ত করেছে যে, স্বয়ং 
তাদের সত্তাকে এসব কাজের জন্যে সহজ করে দেয়া হবে। এতে ইঙ্গিত 
রয়েছে যে, প্রথম দলের জন্যে জান্নাতের কাজকর্ম তাদের মজ্জায় পরিণত 
হবে। আর এর বিপরীত কাজ করতে তারা কষ্ট অনুভব করবে। 
এমনিভাবে দ্বিতীয় দলের জন্যে জাহান্নামের কাজকর্ম মজ্জায় পরিণত 
করে দেয়া হবে। ফলে তারা এ জাতীয় কাজই পছন্দ করবে এবং এতেই 
শাস্তি পাবে। উভয় দলের মজ্জায় এ অবস্থা সৃষ্টি করে দেয়াকেই একথা 
বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, স্বয়ং তাদেরকে এসব কাজের জন্যে সহজ 
করে দেয়া হবে। ্ 

৩3৩45 009 অর্থাৎ, যে ধন-সম্পদের খাতিরে 
এ হতভাগ্য ওয়াজিব হক দিতেও কৃপণতা করত, সে ধন-সম্পদ আযাব 
আসার সময় তার কোন কাজে আসবে না। ১৮ -এর শাব্দিক অর্থ গর্তে 
পতিত হওয়া ও ধ্বংস হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর পরে কবরে 
অতঃপর কেয়ামতে যখন সে জহান্নামের গর্তে পতিত হবে, তখন এই 
ধন-সম্পদ কোন উপকারে আসবে না। 

350X044 LES _ অর্থাৎ, এই জাহান্নামে 
নিতান্ত হতভাগা ব্যক্তিই দাখিল হবে, যে আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের প্রতি 
মিথ্যারোপ করে এবং তাদের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। 
বলাবাহুল্য, এরূপ মিথ্যা আরোপকারী কাফেরই হতে পারে। এ থেকে 
বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, পাপী মুমিন যে মিথ্যারোপের অপরাধে অপরাধী 
নয়, সে জাহান্নামে দাখিল হবে না। অথচ কোরআনের অনেক আয়াত ও 
হাদীস থেকে জানা যায় যে, মুমিন ব্যক্তি গোনাহ্‌ করার পর যদি তওবা না 
করে অথবা কারও সুপারিশের বলে কিংবা বিশেষ রহমতে যদি তাকে ক্ষমা 
করা না হয়, তবে সেও জাহান্নামে যাবে এবং গোনাহের শাস্তি ভোগ করা 
পর্যন্ত জাহান্নামে থাকবে। অবশ্য শাস্তি ভোগ করার পর জাহান্নাম থেকে 
মুক্তি দিয়ে ঈমানের কল্যাণে তাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে। 


SION ৩85১ _এতে সৌভাগ্যশালী 
খোদাভীরুদের প্রতিদান বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র 
আনুগত্যে অভ্যস্ত এবং একমাত্র গোনাহ্‌ থেকে শুদ্ধ হওয়ার উদ্দেশে 
ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে দূরে রাখা হবে। 


১৪৬১ সূরাআদ্ব-দ্বোহা-_-আল-ইন্শিরাহ্‌ ৭) 
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(১৯) এবং তার উপর কারও কোন প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না। (২০) 
তার মহান পালনকর্তার সন্তষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত। (২১) সে সত্বরই সন্তষ্টি 
লাভ করবে। 
সূরা আদ্-দ্বোহা 
মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত ১১।। 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু _ 
৩) শপথ পূর্বাহনের, (২) শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়, (৩) আপনার 
পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি। 
(৪) আপনার জন্যে পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। (৫) আপনার 
পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তষ্ট হবেন। 
(৬) তিনি কি আপনাকে এতীমরূপে পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় 
দিয়েছেন। (৭) তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথপ্রদর্শন 
করেছেন। (৮) তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত 
করেছেন। (৯) সুতরাং আপনি এতীমের প্রতি কঠোর হবেন না; (১০) 
সওয়ালকারীকে ধমক দেবেন না (১১) এবং আপনার পালনকর্তার 
নেয়ামতের কথা প্রকাশ করুন। 
সূর আল- ইনৃশিরাহ্‌ 
মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত ৮।৷ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু _ 
(১) আমি কি আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেইনি? (২) আমি লাঘব করেছি 
আপনার বোঝা, (৩) যা ছিল আপনার জন্যে অতিশয় দুঃসহ। (৪) আমি 
আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি। (৫) নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি 
রয়েছে। (৬) নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। (৭) অতএব, যখন অবসর 
পান পরিশ্রম করুন। (৮) এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ 
করুন। 





এর সাথেই সম্পর্কশীল আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে ১50 


৬১১৪০১৬১০৬৪ _ অর্থাৎ, যেসব গোলামকে হযরত আবুবকর 
(রাঃ) প্রচুর অর্থ দিয়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন, তাদের কোন সাবেক 
অনুগ্রহও তার উপর ছিল না, যার প্রতিদানে এরূপ করা যেত ; বরং 

059195559৪৪ -তার লক্ষ্য মহান আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তুষ্টি 
অন্বেষণ ব্যতীত কিছুই ছিল না। 

মুস্তাদরাক হাকিমে হযরত যুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, 
হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি কোন মুসলমানকে 
কাফের মালিকের হাতে বন্দী দেখলে তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিতেন। 
এ ধরনের মুসলমান সাধারণঃ দুর্বল ও শক্তিহীন হত। একদিন তার পিতা 
হযরত আবু কোহাফা বললেন $ তুমি যখন গোলামদেরকে মুক্তই করে 
দাও, তখন শক্তিশালী ও সাহসী গোলাম দেখে মুক্ত করা উচিত, যাতে 
ভবিষ্যতে সে শত্রুর হাত থেকে তোমাকে হেফাযত করতে পারে। হযরত 
আবুবকর (রাঃ) বললেন £ কোন মুক্ত করা মুসলমান দ্বারা উপকার লাভ 
করা আমার লক্ষ্য নয়। আমি তো কেবল আল্লাহ্‌র সন্তষ্টি লাভের জন্যেই 
তাদেরকে মুক্ত করি।_ (মাযহারী) 


৪৯৮4৪ _অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই 
তার ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে এবং পার্থিব উপকার চায়নি, আল্লাহ্‌ 
তাআলাও পরকালে তাকে সন্তষ্ট করবেন এবং জান্নাতের মহা নেয়ামত 
তাকে দান করবেন। এই শেষ বাক্যটি হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর জন্যে 
একটি বিরাট সুসংবাদ। আল্লাহ্‌ তাকে সন্তুষ্ট করবেন-_এ সংবাদ 
দুনিয়াতেই তাকে শোনানো হয়েছে। 


সূরা আন্ব-দোহা 


এই সুরা অবতরণের কারণ সম্পর্কে বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযীতে 
হযরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ্‌ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর একটি অংগুলীতে আঘাত লেগে রক্ত বের হয়ে 
পড়লে বললেনঃ 


অর্থাৎ, তুমি তো একটি অংগুলীই যা রক্তাক্ত হয়ে গেছ। তুমি যে 
কষ্ট পেয়েছ, তা আল্লাহ্র পথেই পেয়েছ। (কাজেই দুঃখ কিসের।) এ 
ঘটনার পর কিছু দিন জিবরাঈল ওহী নিয়ে আগমন করলেন না। এতে 
মুশরিকরা বলতে শুরু করে যে, মুহাম্মদকে তার আল্লাহ্‌ পরিত্যাগ 
করেছেন ও তার প্রতি রুষ্ট হয়েছেন। এরই প্রেক্ষিতে সূরা আদ্ব-দ্বোহা 
অবতীর্ণ হয়। বুখারীতে বর্ণিত জুনদুব (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে দু'এক 
রাত্রিতে তাহাজ্জুদের জন্যে না উঠার কথা আছে__-ওহী বিলম্বিত হওয়ার 
কথা নেই। ভিরমিযীতে তাহাজ্জুদের জন্যে না উঠার উল্লেখ নেই, শুধু ওহী 
(বিলম্বিত হওয়ার উল্লেখ আছে। বলাবাহুল্য, উভয় ঘটনাই সংঘটিত হতে 
পারে বিধায় উভয় রেওয়ায়েতে কোন বিরোধ নেই। বর্ণনাকারী হয়তো এক 
সময়ে এক ঘটনা এবং অন্য সময়ে অন্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য 
রেওয়ায়েতে আছে যে, আবু লাহাবের স্ব্রী উম্মে জামীল রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার চালিয়েছিল। ওহী বিলম্বিত হওয়ার 


১৪৬২ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


১৫১ 





ঘটনা কয়েকবার সংঘটিত হয়েছিল। একবার কোরআন অবতরণের 
প্রথমভাগে যাকে “ফাতরাতে-ওহী'র কাল বলা হয়। এটাই ছিল বেশী 
দিনের বিলম্ব। দ্বিতীয়বার তখন বিলম্বিত হয়েছিল, যখন মুশরিকরা 
অথবা ইহুদীরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে রহের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন 
রেখেছিল এবং তিনি পরে জওয়াব দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। 
তখন ‘ইনশাঅল্লাহ্‌’ না বলার কারণে ওহীর আগমন বেশ কিছুদিন বন্ধ 
ছিল। এতে মুশরিকরা বলাবলি শুরু করল যে, মুহাম্মদের আল্লাহ্‌ অসস্তষ্ট 
হয়ে তাকে পরিত্যাগ করেছেন। যে ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরা দ্বোহা অবতীর্ণ 
হয়, সেটাও এমনি ধরনের। সবগুলো ঘটনা একই সময়ে সংঘটিত হওয়া 
জরুরী নয়; বরং আগে-পিছেও হতে পারে। 

53105058৯07 -এখানে ৮৯। ও ০১। শব্দদৃয়ের প্রসিদ্ধ 
অর্থ পরকাল ও ইহকাল নেয়া হলে এর ব্যাখ্যা হবে যে, মুশরিকরা 
আপনার বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালাচ্ছে, এর অসারতা তো তারা ইহকালে 
দেখে নেবেই, অধিকন্ত আমি আপনাকে পরকালে নেয়ামত দান করারও 
ওয়াদা দিচ্ছি। সেখানে আপনাকে ইহকাল অপেক্ষা অনেক বেশী নেয়ামত 
দান করা হবে। এখানে »| -কে শাব্দিক অর্থে নেয়াও অসম্ভব নয়। 
অতএব, এর অর্থ পরবর্তী অবস্থা; যেমন 4/১! শব্দের অর্থ প্রথম অবস্থা। 
আয়াতের অর্থ এই যে, আপনার প্রতি আল্লাহ্র নেয়ামত দিন দিন বেড়েই 
যাবে এবং প্রত্যেক প্রথম অবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থা উত্তম ও শ্রেয় হবে। 
এতে জ্ঞানগরিমা ও খোদায়ী নৈকট্য উন্নতিলাভসহ জীবিকা এবং পার্থিব 
প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি সব অবস্থাই অনস্তর্ভুক্ত। 

৩0453036545 _ অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তা 
আপনাকে এত প্রাচুর্য দেবেন যে, আপনি সন্তষ্ট হয়ে যাবেন। এতে কি 
দিবেন, তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক 
কাম্যবস্তই প্রচুর পরিমাণে দেবেন। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর কাম্যবস্তুসমূহের 
মধ্যে ছিল ইসলামের উন্নতি, সারা বিশ্বে ইসলামের প্রসার, উম্মতের 
প্রয়োজনীয় উপকরণাদি, শত্রুর বিরুদ্ধে তার বিজয়লাভ, শক্রদেশে 
ইসলামের কলেমা সমুত্রুত করা ইত্যাদি। হাদীসে আছে, এ আয়াত নাযিল 
হলে পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন £ তাহলে আমি ততক্ষণ সন্তষ্ট হব না, 
যতক্ষণ আমার উম্মতের একটি লোকও জাহান্নামে থাকবে। _ক্রতৃবী) 
হযরত আলী (রাঃ) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন £ 
আল্লাহ্‌ তাআলা আমার উম্মত সম্পর্কে আমার সুপারিশ কবুল করবেন 
এবং অবশেষে তিনি বলবেন, ৭৯ ৩০০১ হে মুহাম্মদ, এখন আপনি 
সন্তষ্ট হয়েছেন কি? আমি আরয করব? ৩৮০১ ৮১৬ হে আমার 
পরওয়ারদেগার, আমি সন্তষ্ট। সহীহ্‌ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আমর 
ইবনে আস (রাঃ) বর্ণনা করেন £ একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত 
ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কিত এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন 2৮০ 
৮5055 ৬৪৬১০০৪৬৮৬৬ অতঃপর হযরত ঈসা 
(আঃ)-এর উক্তি সম্বলিত অপর একটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন_ 

2852882458৩ এরপর তিনি দুহাত তুলে কান্না বিজড়িত 
কণ্ঠে বারবার বলতে লাগলেন | ৮! 14| আল্লাহ্‌ তাআলা 
জিবরাঈলকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করতে প্রেরণ করলেন £ (এবং 
বললেন, অবশ্য আমি সব জানি।) জিবরাঈলের জওয়াবে আল্লাহ্‌র রসূল 
(সাঃ) বললেন £ আমি আমার উম্মতের মাগফেরাত চাই। আল্লাহ্‌ তাআলা 
জিবরাঈলকে বললেন £ যাও, গিয়ে বল যে, আল্লাহ্‌ তাআলা উম্মতের 





ব্যাপারে আপনাকে সন্তষ্ট করবেন এবং আপনাকে দুঃখিত করবেন না। 

উপরে কাফেরদের বলাবলির জওয়াবে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর প্রতি 
ইহকালে ও পরকালে খোদায়ী নেয়ামতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ছিল। অতঃপর 
তিনটি বিশেষ নেয়ামত উল্লেখ করে এর কিঞ্চিত বিবরণ দেয়া হয়েছে_ 

১৬৩৫৪ এটা প্রথম নেয়ামত। অর্থাৎ, আমি আপনাকে 
পিতৃহীন পেয়েছি। আপনার জন্মের পূর্বেই পিতা ইন্তেকাল করেছিল। 
পিতা কোন বিষয়-আশয়ও ছেড়ে যাননি, যদ্বারা আপনার লালন-পালন 
হতে পারত। অতঃপর আমি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। অর্থাৎ, প্রথমে 
পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের ও পরে পিত্ব্য আবু তালেবের অন্তরে 
আপনার প্রতি অগাধ স্লেহ-মমতা সৃষ্টি করে দিয়েছি। ফলে তারা 
খঁরসজাত সন্তান অপেক্ষা অধিক যত্রুসহকারে আপনাকে লালন-পালন 
করতেন। ঁ 

দ্বিতীয় নেয়ামত £ 5১ $559 - J শব্দের অর্থ পথভষ্টও 
হয় এবং অনভিজ্ঞ, বেখবরও হয়। এখানে দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য। নবুওয়ত 
লাভের পূর্বে তিনি খোদায়ী বিধি-বিধান সম্পর্কে বেখবর ছিলেন। অতঃপর 
নবুওয়তের পদ দান করে তাকে পথনির্দেশ দেয়া হয়। 

তৃতীয় নেয়ামত £ $১, 9799 _অৰ্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা 
আপনাকে নিঃস্ব ও রিক্তহস্ত পেয়েছেন। অতঃপর আপনাকে ধনশালী 
করেছেন। হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর ধন-সম্পদ দ্বারা অংশীদারী কারবার 
করার মাধ্যমে এর সূচনা হয়, অতঃপর খাদীজা (রাঃ)-কে বিবাহ করার 
ফলে তার সমস্ত সম্পত্তি রসূলুল্লাহ (রাঃ)-এর জন্য উৎসর্গিত হয়ে যায়। 

এ তিনটি নেয়ামত উল্লেখ করার পর রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে তিনটি 
বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রথম নির্দেশ 46552520168 - 5 
শব্দের অর্থ জবরদস্তিমূলকভাবে অধিকারভূক্ত করা। উদ্দেশ্য এই যে, 
আপনি কোন পিতৃহীনকে অসহায় ও বেওয়ারিশ মনে করে তার 
ধন-সম্পদ জবরদস্তিমূলকভাবে নিজ অধিকারভূক্ত করে নেবেন না। এ 
কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) এতীমের সাথে সহৃদয় ব্যবহার করার জোর 
আদেশ দিয়েছেন এবং বেদনাদায়ক ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি 
বলেছেনঃ মুসলমানদের সে গৃহই সর্বোত্তম যাতে কোন এতীম রয়েছে এবং 
তার সাথে সদ্যুবহার করা হয়। আর সে গৃহ সর্বাধিক মন্দ, যাতে কোন 
এতীম রয়েছে, কিন্তু তার সাথে অসদ্যুবহার করা হয়।--(মাযহারী) 

দ্বিতীয় নির্দেশ £ 53804919 _ ৮ শব্দের অর্থ ধমক দেয়া 
এবং J; -এর অর্থ সাহায্যপ্রার্থী। অর্থগত ও জ্ঞানগত উভয় প্রকার 
সাহায্যপ্রা্থী এর অন্তর্ভুক্ত। উভয়কে ধমক দিতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে 
নিষেধ করা হয়েছে। সাহায্য প্রার্থীকে কিছু দিয়ে বিদায় করা এবং দিতে না 
পারলে নরম ভাষায় অক্ষমতা প্রকাশ করা উত্তম। এমনিভাবে যে ব্যক্তি 
কোন শিক্ষণীয় বিষয় জানতে চায় তার জওয়াবেও কঠোরতা ও দুর্ব্যবহার 
করা নিষেধ। তবে যদি কোন সাহায্য প্রার্থী নাছোড়বান্দা হয়ে যায় তবে 
প্রয়োজনে তাকে ধমক দেয়াও জায়েয। 


তৃতীয় নির্দেশ £ ৩১৯৩১52০51; - ৩,০৫ শব্দের অর্থ কথা 
বলা | উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের সামনে আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহ বর্ণনা 
করুন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এটাও এক পদ্থা। এমনকি একজন অন্যজনের 
প্রতি যে অনুগ্রহ করে, তারও শোকর আদায় করার নির্দেশ রয়েছে। 
হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি অপরের অনুগ্রহের শোকর আদায় করে না, সে 


১৪৬৩ 


সূরাআদ্র-ছোহা-_-আল-ইন্শিরাহ্‌ 


NENW 





আল্লাহ্‌ তাআলারও শোকর আদায় করে না।__(মাযহারী) 

সূরা দ্বোহা থেকে কোরআনের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক সূরার সাথে 
তকবীর বলা সুন্নত। শায়েখ সালেহ মিসরীর মতে, এই তকবীর হল 
০৪14014031১ Gre) 


ইবনে কাসীর প্রত্যেক সুরা শেষে এবং বগভী (রহঃ) প্রত্যেক সূরার 
শুরুতে তকবীর বলা সুন্নত বলেছেন।__(আযহারী) উভয়ের মধ্যে যাই 
করা হবে, তাতে সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। 

সূরা দ্বোহা থেকে শেষ পর্যস্ত অধিকাংশ সূরায় সসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর 
প্রতি আল্লাহ্‌ তাআলার বিশেষ নেয়ামত ও তীর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে এবং 
কয়েকটি সূরায় কেয়ামত ও তার অবস্থাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। 
কোরআন মহান এবং যাবতীয় সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে । এই বিষয়বস্তু 
দ্বারাই কোরআন পাক শুরু করা হয়েছে এবং সেই সত্তার মাহাত্য বর্ণনা 
দ্বারা শেষ করা হয়েছে, যার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। 


সূরা আল-ইনশিরাহ 

সুরা যোহার শেষে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা যোহা থেকে শেষ পর্যন্ত 
বাইশটি সূরায় বেশীর ভাগ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর প্রতি নেয়ামত ও তার 
মাহাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। মাত্র কয়েকটি সূরায় কেয়ামতের 
অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য সূরা ইনশিরাহেও 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রদত্ত বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে এবং এ 
যি 2 গত দা যতি আল হয় মা 

একতা - - ৮৯ শব্দের অর্থ উন্মুক্ত করা। জ্ঞান, 
তন্বকথা ও উত্তম চরিত্রের জন্যে বক্ষকে প্রশস্ত করে দেয়ার অর্থে বক্ষ 
উন্মুক্ত করা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্য এক আয়াতে আছে 21৯১১ 

357750455 রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র বক্ষকে 
আল্লাহ্‌ তাআলা জ্ঞান, তত্বকথা ও উত্তম চরিত্রের জন্যে এমন বিস্তৃত করে 
দিয়েছিলেন যে, বিশ্ববিখ্যাত কোন পণ্ডিত-দার্শনিকও তার জ্ঞান-গরিমার 
ধারে কাছে পৌছতে পারেনি। এর ফলশ্রুতিতে সৃষ্টির প্রতি তার 
মনোনিবেশ আল্লাহ তাআলার প্রতি মনোনিবেশে কোন বির সৃষ্টি করত না। 
কোন কোন সহীহ্‌ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ্‌র 
আদেশে বাহ্যতঃ ও তার বক্ষ বিদারণ করে পরিষ্কার করেছিল। কোন 
কোন তফসীরবিদ এস্থলে বক্ষ উন্মুক্ত করার অর্থ সে বক্ষ বিদারণই 
নিয়েছেন।_(ইবনে-কাসীর) 

IE SBIGHNI IL LIS -০০১-এর শাব্দিক অর্থ 
বোঝা আর ০৯ ৬4%; -এর শাব্দিক অর্থ কোমর ভেঙ্গে দেয়া। অর্থাৎ, 
কোমরকে নুইয়ে দেয়া। কোন বড় বোঝা কারও মাথায় তুলে দিলে যেমন 
তার কোমর নুয়ে পড়ে, তেমনি আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে বোঝা 
আপনার কোমরকে নুইয়ে দিয়েছিল, আমি তাকে আপনার উপর থেকে 
অপসারিত করে দিয়েছি। সে বোঝা কি ছিল, তার ব্যাখ্যায় কোন কোন 
তফসীরবিদ বলেছেন যে, নবুওয়তের প্রথমদিকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
উপর ওহীর প্রতিক্রিয়াও গুরুতররূপে দেখা দিত। তদুপরি সারা বিশ্বে 
ইসলাম প্রচার করা এবং কুফর ও শিরকের বিলোপ সাধন করে সমগ্র 
মানব জাতিকে তওহীটদে একত্রিত করার দায়িত্বও তার উপর ন্যস্ত ছিল। 


এসব ব্যাপারে আদেশ ছিল ৩31%. __অর্থাৎ, আপনি 





আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী সরল পথে অটল থাকুন। রসূলুল্লাহ (সঃ) এই 
গুরুভার তিলে তিলে অনুভব করতেন। এক হাদীসে আছে, তার দাড়ির 
কতক চুল সাদা হয়ে গেলে তিনি বললেন £ ৩40৫ এই 
আয়াত আমাকে বুড়ো করে দিয়েছে। 

এই বোঝাকেই তার অন্তর থেকে সরিয়ে দেয়ার সুসংবাদ এ আয়াতে 
ব্যক্ত হয়েছে। একে সরানোর পন্থা পরের আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে 
যে, আপনার প্রত্যেক কষ্টের পর স্বস্তি আসবে। আল্লাহ্‌ তাআলা বক্ষ 
উন্মুক্ত করার মাধ্যমে তার মনোবল আকাশচুম্বী করে দেন। ফলে প্রত্যেক 
কঠিন কাজই তার কাছে সহজ মনে হতে থাকে এবং কোন বোঝাই আর 
বোঝা থাকেনি। 

405 রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আলোচনা উন্নত করা এই 
যে, ইসলামের বৈশিষ্ট্যমূলক কর্মসমূহে আল্লাহ্‌র নামের সাথে তার নাম 
উচ্চারণ করা হয়। সারা বিশ্বের মসজিদসমূহের মিনারে ও মিম্বরে 
আশহাদু আল্‌ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌’র সাথে সাথে “আশহাদু অন্ন 
মোহাম্মাদার রসূলুল্লাহ’ বলা হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিশ্বের কোন জ্ঞানী 
মানুষ তার নাম সম্মান প্রদর্শন ব্যতীত উচ্চারণ করে না, যদিও সে 
অমুসলমান হয়। 

এখানে তিনটি নেয়ামত উলেখ করা হয়েছে_ +০ ০০১ (বক্ষ 
উন্মোচন) ১১» ১ (বোঝা লাঘবকরণ) ও 4১63১ (আলোচনা 
উন্নতকরণ)। এগুলোকে তিনটি বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক 
বাক্যে কর্তা ও কর্মের মাঝখানে এ) অথবা এ১০ ব্যবহার করা হয়েছে। 
এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ মাহাত্যের দিকে ইঙ্গিত 
রয়েছে যে, এসব কাজ আপনার খাতিরেই করা হয়েছে। 

125201 2 6)1525,24) 78 _আরবী ভাষার একটি 
নীতি এই যে, আলিফ ও লামুক্ত শব্দকে যদি পুনরায় আলিফ ও লাম 
সহকারে উল্লেখ করা হয়, তবে উভয় জায়গায় একই বস্তসত্তা অর্থ হয়ে 
থাকে এবং আলিফ ও লাম ব্যতিরেকে পুনরায় উল্লেখ করা হলে উভয় 
জায়গায় পৃথক পৃথক বস্তুসত্তা বোঝানো হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে 
2 শব্দটি যখন পুনরায় +4) উল্লেখিত হয়েছে, তখন বোঝা গেল 
যে, উভয় জায়গায় একই ,- অর্থাৎ, কষ্ট বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে 
1৮2 শব্দটি উভয় জায়গায় আলিফ ও লাম ব্যতিরেকে উল্লেখিত হয়েছে 
এতে নিয়মানুযায়ী বোঝা যায় যে, দ্বিতীয় --- তথা স্বস্তি প্রথম 4 তথা 
স্বস্তি থেকে ভিনন। এতএব আয়াতে 1/5:৮৩31/5$1-এর পুনরুল্লেখ 
থেকে জানা গেল যে, একই কষ্টের জন্যে দু'টি স্বস্তির ওয়াদা করা 
হয়েছে। দু'এর উদ্দেশ্যও এখানে বিশেষ দু'এর সংখ্যা নয়; বরং উদ্দেশ্য 
অনেক। অতএব সারকথা এই যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর একটি কষ্টের 
সাথে তাকে অনেক স্বস্তি দান করা হবে। 

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন £ আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে 
যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে এই আয়াত থেকে দু'টি 
সুসংবাদ শুনিয়েছেন এবং বলেছেন, ০২৮ + ৬-৮ ০] অর্থাৎ, এক 
কষ্ট দুই স্বন্তির উপর প্রবল হতে পারে না। সেমতে মুসলমান 
মুসলমানদের লিখিত সব ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয় যে, যে 
কাজ কঠিন থেকে কঠিনতর বরং সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে 
হত, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে সে কাজ সহজতর হয়ে গিয়েছিল। 


১৪৬৪, তফসীর মাআরেফুল কোরআন NEN 





3] al 


bd ne 





1০১৯91৬৯৪০৮ ৯ 
| SSPE IR AIS | 
055585৬5008 ভর 























ofl 3 
EES EEE TOE TONE] 
COS 27522 
৬83০4৩8843৯ 
১৪০94855507, 
SESE AIT F RYE 
BCA SEL MEO SS STOIH SS | 
৬ 7590এ 



































সূরাডীন 
মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৮ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু 
০) শপথ আঞ্জীর (ডুমুর) ও যয়তুনের, (২) এবং সিনাই প্রাস্তরস্থ তুর 
পর্বতের, (৩) এবং এই নিরাপদ নগরীর । (৪) আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে 
সুন্দরতর অবয়বে (৫) অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে 
(৬) কিন্ত যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যে 
রয়েছে অশেষ পুরস্কার। (৫) অতঃপর কেন তুমি অবিশ্বাস করছ 
কেয়ামতকে? (৮) আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন? 
সূরা আলাক 
মক্কায় অবতীণ £ আয়াত ১৯ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু _ 

(১) পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন (২) সৃষ্টি 
করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। (৩) পাঠ করুন, আপনার 
পালনকর্তা মহা দয়ালু, (৪) যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, (৫) 
শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (৬) সত্যি সত্যি যানুষ 
সীমালংঘন করে, (৭) এ কারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। 
(৮) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার দিকেই প্রত্যাবর্তন হবে। (১) আপনি কি 
তাকে দেখেছেন, যে নিষেধ করে (১০) এক বন্দাকে যখন সে নামায পড়ে? 
(১১) আপনি কি দেখেছেন যদি সে সৎপথে থাকে (১২) অথবা খোদাভীতি 
শিক্ষা দেয়। (১৩) আপনি কি দেখেছেন, যদি সে মিথ্যারোপ করে ও মুখ 
ফিরিয়ে নেয়। (১৪) সে কি জানে না যে, আল্লাহ্‌ দেখেন? (১৫) কখনই 
নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে 
হেঁচড়াবই-(১৬) মিত্যাচারী, পাপীর কেশগুচ্ছ। (১৭) অতএব, সে তার 
সভাসদদেরকে আহবান করুক। 





শিক্ষা ও প্রচারকার্ধে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্যে একান্তে যিকর 
ও আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ করা জরুরী £ 4:55: 
৩৪৬৩১ _ অর্থাৎ, আপনি যখন দাওয়াত ও তবলীগের কাজ 
থেকে অবসর পান, তখন অন্য কাজের জন্যে তৈরী হয়ে যান। আর তা 
হল এই যে, আল্লাহ্‌র যিকর, দোয়া ও এস্তেগফারে আত্মনিয়োগ করুন। 
অধিকাংশ তফসীরবিদ এ তফসীরই করেছেন। কেউ কেউ অন্য তফসীরও 
করেছেন, কিন্তু এটাই অধিকতর বোধগম্য তফসীর। এর সারমর্ম এই যে, 
দাওয়াত, তবলীগ, মানুষকে পণপ্রদর্শন করা এবং তাদের সংশোধনের 
চিন্তা করা__এসবই ছিল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সর্ববৃহৎ এবাদত। কিন্তু এটা 
সৃষ্টজীবের মধ্যস্থতায় এবাদত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আপনি কেবল 
এ জাতীয় পরোক্ষ এবাদত করে ক্ষান্ত হবেন না বরং যখনই এ এবাদত 
মনোনিবেশ করুন। তার কাছেই প্রত্যেক কাজে সাফল্য লাভের দোয়া 
করুন। আল্লাহ্‌র যিকর ও প্রত্যক্ষ এবাদতই তো আসল উদ্দেশ্য। এর 
জন্যেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সম্ভবতঃ এ কারণেই পরোক্ষ এবাদত 
থেকে অবসর পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা এক প্রয়োজনের এবাদত। 
এ থেকে অবসর পাওয়া সম্ভব। কিন্ত প্রত্যক্ষ এবাদত তথা আল্লাহ্‌র দিকে 
মনোনিবেশ করা এমন বিষয়, যা থেকে মুমিন ব্যক্তি কখনও অবসর পেতে 
পারে না, বরং তার জীবন ও সর্বশক্তি এতে ব্যয় করতে হবে। 

এ থেকে জানা গেল যে, আলেম সমাজ, যারা শিক্ষা,প্রচার ও 
জনসংশোধনের কাজে নিয়োজিত থাকেন, তাদের কিছু সময় আল্লাহ্‌র 
যিকর ও আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ ব্যয়িত হওয়া উচিত। পূর্ববর্তী 
আলেমগণ এরূপই ছিলেন। এছাড়া শিক্ষা এবং প্রচারকার্যও কার্যকর হয় 
না এবং তাতে বরকতও হয় না। 0 শব্দটি ₹-০ থেকে উদ্ভৃত। এর 
আসল অর্থ পরিশ্রম ও ক্লান্তি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এবাদত ও যিকর 
এতটুকু করা উচিত যে, তাতে কিছু কষ্ট ও ক্লান্তি অনুভূত হয়_ আরাম 
পর্যন্তই সীমিত রাখা উচিত নয়। কোন ওযিফা কিংবা নিয়ম মেনে চলাও 
এক প্রকার কষ্ট ও ক্লান্তি, যদিও কাজ সামান্যই হয়। 


সূরা ডীন 

৬%31548; -এ সূরায় চারটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে। (এক) 
তীন অর্থাৎ, আজীর তথা ডুমুর বৃক্ষ (দুই) যয়তুন বৃক্ষ। (তিন) সিনাই 
প্রান্তররস্থ তুর পর্বত। (চার) মক্কা মোকাররমা। এই বিশেষ শপথের কারণ 
এই হতে পারে যে, তুর পর্বত ও মক্কা নগরীর ন্যায় ডুমুর ও যয়তুন বৃক্ষও 
বিপুল উপকারী বস্তু। এটাও সম্ভবপর যে, এখানে তীন ও যয়তুন উল্লেখ 
করে সে স্থানকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে এ বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন 
হয়। আর সে স্থান হচ্ছে শাম দেশ, যা অগণিত পয়গম্বরগণের 
আবাসভূষি। হযরত ইবরাহীম (আঃ) সে দেশে অবস্থান করতেন। তাকে 
সেখান থেকে হিজরত করিয়ে মক্কা মোকারমায় আনা হয়েছিল। এভাবে 
উপরোক্ত শপথসমূহে সেসব ভূমি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যেখানে বিশেষ 
বিশেষ পয়গম্বরগণ জন্মগ্রহণ করেছেন ও প্রেরিত হয়েছেন। শাম দেশ 
অধিকাংশ পয়গম্বরের আবাসভূমি। তুর পর্বত মুসা (আঃ)-এর আল্লাহর 
সাথে বাক্যালাপের স্থান। সিনীন অথবা সীনা তৃর পর্বতের অবস্থানস্থলের 
নাম। নিরাপদ শহর শেষনবী (সাঃ)-এর জনুস্থান ও বাসস্থান। 


১৪৬৫ 


সুরাতীন__সূরা আলাক 


১৮৪ 





শপথের পর বলা হয়েছে £ 4520৩ 
-এর শাব্দিক অর্থ কোন কিছুর অবয়ব ও ভিত্তিকে ঠিক করা। 

গত -এর উদ্দেশ্য এই যে, তার মজ্জা ও স্বভাবকেও 
অন্যান্য সৃষ্ট জীবের তুলনায় উত্তম করা হয়েছে এবং তার দৈহিক অবয়ব 
এবং আকার-আকৃতিকেও দুনিয়ার সব প্রাণী অপেক্ষা সুন্দরতম করা 
হয়েছে। 

সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মানুষ সর্বাধিক সুন্দর £ মানুষকে আল্লাহ্‌ 
তাআলা সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর করেছেন। ইবনে আরাবী 
বলেন £ আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মানুষ অপেক্ষা সুন্দর কেউ নেই। 
কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে জ্ঞানী, শক্তিবান, বক্তা, শ্রোতা, দরষ্টা 
কুশলী এবং প্রজ্ঞাবান করেছেন। এগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ তাআলার 
গুণাবলী। সেমতে বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে +১1 3৯ এ৷ 31 
4০৮৮ ৬.০ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা আদম (আঃ)-কে নিজের 
আকারে সৃষ্টি করেছেন। এর অর্থ এটাই হতে পারে যে, আল্লাহ্‌ তাআলার 
কতিপয় গুণাবলী কোন কোন পর্যায়ে তাকেও দেয়া হয়েছে। নতুবা আল্লাহ্‌ 
তাআলার কোন আকার নেই।_(ক্রতুবী) 

05505595558 _পূৰ্বের আয়াতে মানুষকে সমগ্র সৃষ্টির 
মধ্যে সুন্দরতম সৃষ্টি করার বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে তার বিপরীতে বলা 
হয়েছে যে, সে যৌবনের প্রার্তে যেমন সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর 
ও শ্রেষ্ঠ ছিল, তেমনি পরিশেষে সে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর এবং মন্দ থেকে 
মন্দতর হয়ে যায়। বলাবাহুল্য, এই উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা তার বাহ্যিক ও 
শারীরিক অবস্থার দিক দিয়ে বলা হয়েছে। যৌবন অস্তমিত হয়ে গেলে 
তার আকার-আকৃতি বদলে যায়। বার্ধক্য এসে তাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। 
সে কুলী দৃষ্টিগোচর হতে থাকে এবং কর্মক্ষমতা হারিয়ে অপরের উপর 
বোঝা হয়ে যায়। কারও কোন উপকারে আসে না। অন্যান্য জীব জন্তু এর 
বিপরীত। সেগুলি শেষ পর্যস্ত কর্মক্ষম থাকে। মানুষ ওসরের কাছ থেকে 
দুগ্ধ, বোঝা বহন এবং অন্যান্য বহু রকম কাজ নেয়। জবাই করা হলে 
অথবা মারা গেলেও সেগুলির চামড়া, পশম অস্থি মানুষের কাজে আসে। 
কিন্ত মানুষ যখন বার্ধক্য অক্ষম হয়ে যায়, তখন সে সাংসারিক দিক দিয়ে 
সম্পূর্ণ বেকার হয়ে যায়। মৃত্যুর পরও তার কোন অংশ দ্বারা কোন মানুষ 
অথবা জন্তর উপকার হয় না। সারকথা, মানুষ যে নিকৃষ্টদের মধ্যে 
নিকৃষ্টতম, এর অর্থ তার বৈষয়িক ও শারীরিক অবস্থা। হযরত যাহ্হাক 
প্রমুখ থেকে এ তফসীরই বর্ণিত রয়েছে__(ক্রতুবী) 

এ তফসীর অনুযায়ী পরের আয়াতে মুমিন সংকর্ষশীলগণ এর 
ব্যতিক্রম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, মুমিন সংকর্মী 
বার্ধক্যে অক্ষম ও অপারগ হয় না। বরং উদ্দেশ্য এই যে, তাদের দৈহিক 
বেকারত্ব ও বৈষরিক অকর্মন্যতার ক্ষতি তাদের হয় না, বরং ক্ষতি কেবল 
তাদের হয় যারা নিজেদের সমগ্র চিন্তা ও যোগ্যতা বৈষয়িক উন্নতিতেই 
ব্যয় করেছিল। এখন তা নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং পরকালে তাদের কোন 
অংশ নেই। কিন্তু মুমিন সৎকর্মীর পুরস্কার ও সওয়াব কোন সময়ই 
নিঃশেষ হয় না। দুনিয়াতে বার্ধক্যের বেকারত্ব ও অপরাগতার সম্মুখীন 
হলেও পরকালে তার জন্য উচ্চ মর্যাদা ও সুখ বিদ্যমান থাকে। 
বার্ধক্যজনিত বেকারত্ব ও কর্ম হাস পাওয়া সত্বেও তাদের আমলানামায় 
সেসব কর্ম লিখিত হয়, যা তারা শক্তিমান অবস্থায় করত। হযরত 
আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ কোন মুসলমান অসুস্থ 
হয়ে পড়লে আল্লাহ্‌ তাআলা আমল লেখক ফেরেশতাগণকে আদেশ দেন, 





সুস্থ অবস্থায় সে যেসব সৎকর্ম করত, সেগুলো তার আমলনামায় 
লিপিবদ্ধ করতে থাক। (বোখারী) এছাড়া এস্থলে মুমিন সৎকর্মীর প্রতিদান 
জান্নাত ও তার নেয়ামত বর্ণনা করার পরিবর্তে বলা হয়েছে 

44884 -অৰ্থাৎ, তাদের পুরস্কার কখনও বিচ্ছিন্ন ও কর্তিত 
হবে না। এতে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, তাদের এই পুরস্কার 
দুনিয়ার বৈষয়িক জীবন থেকেই শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ্‌ তাআলা তার 
প্রিয় বন্দাদের জন্যে বার্ধক্যে এমন খাটি সহচর জুটিয়ে দেন, যারা শেষ 
মুহূর্ত পর্যস্ত তাদের কাছ থেকে আত্মিক উপকারিতা লাভ করতে থাকেন 
এবং তাদের সর্বপ্রকার সেবাযত্ব করেন। এভাবে বার্ধক্যের যে স্তরে মানুষ 
বৈষয়িক ও দৈহিক দিক দিয়ে অকেজো, বেকার ও অপরের উপর 
বোঝারাপে গণ্য হয়, সে স্তরেও আল্লাহ্‌র প্রিয় বন্দাগণ বেকার থাকেন না। 
কোন কোন তফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতের এরূপ তফসীর করেছেন যে, 

০ 0255, সাধারণ মানুষের জন্যে নয়; বরং কাফের ও 
পাপাচারীদের জন্যে বলা হয়েছে, যারা খোদা প্রদত্ত সুন্দর অবয়ব, গুণগত 
উৎকর্ষ ও বিবেককে বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পেছনে বরবাদ করে দেয়। 
এই অকৃতজ্ঞতার শাস্তি হিসেবে তাদেরকে হীনতম পর্যায়ে পৌছে দেয়া 
হবে। এমতাবস্থায় 1৮:21, বাক্যের ব্যতিক্রম বাহ্যিক অর্থেই বহাল 
থাকে। অর্থাৎ, যারা মুমিন ও সংকর্মী, তাদেরকে নিকৃষ্টতম পর্যায়ে 
পৌছানো হবে না। কেননা, তাদের পুরস্কার সব সময়ই অব্যাহত 
থাকবে।__(মোযহারী) 

৬৬ এতে কেয়ামতে অবিশ্বাসীদেরকে হুশিয়ার 
করা হয়েছে যে, খোদায়ী কুদরতের উপরোক্ত দৃশ্য ও পরিবর্তন দেখার 
পরও তোমাদের জন্যে পরকাল ও কেয়ামতকে মিথ্যা মনে করার কি 
অবকাশ থাকতে পারে। আল্লাহ্‌ তাআলা কি সব বিচারকের মহাবিচারক 
নন? 

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেন £ যে ব্যক্তি সূরা তীনের 0241%148ধ পর্যন্ত পাঠ 
করে, তার উচিত ০:৯৯ + এ)১ ০১ U1, বলা । ফোকাহ্‌বিদগণের 
মতে এই বাক্যটি পাঠ করা মোস্তাহাব। 


সূরা আলাক 

ওহীর সূচনা ও সর্বপ্রথম ওহী £ বোখারী, মুসলিম ও অন্যান্য 
নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত রয়েছে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী 
অধিকাংশ আলেম এ বিষয়ে একমত যে, সূরা আলাক থেকেই ওহীর 
সূচনা হয় এবং এ সূরার প্রথম পাচটি আয়াত 52/0, পর্যন্ত) সর্ব 
প্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ সুরা মুদ্দাসুসিরকে প্রথম সূরা এবং 
কেউ সূরা ফাতেহাকে সর্বপ্রথম সূরা বলে অভিহিত করেছন। ইমাম বগতী 
অধিকাংশ আলেমের মতকেই বিশুদ্ধ বলেছেন। সূরা মুদ্দাস্কিরকে প্রথম 
সূরা বলার কারণ এই যে, সূরা আলাকের পাচ আয়াত নাযিল হওয়ার পর 
দীর্ঘকাল কোরআন অবতরণ বন্ধ থাকে, যাকে ওহীর বিরতিকাল বলা হয়ে 
থাকে_এই বিরতির কারণে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ভীষণ মর্মবেদনা ও মানসিক 
অশান্তির সম্মুখীন হন। এরপর একদিন হঠাৎ জিবরাঈল (আঃ) সামনে 
আসেন এবং সূরা মুন্দাসূসির অবতীর্ণ হয়। এ সময়ও ওহী অবতরণ এবং 
জিবরাঈলের সাথে সাক্ষাতের দরুন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মধ্যে সে পূর্বের 


১৪৬৬ 


মতই ভাবাস্তর দেখা দেয়, যা সূরা আলাক অবতীর্ণ হওয়ার সময় দেখা 
দিয়েছিল। এভাবে বিরতিকালের পর সর্বপ্রথম সূরা মুদ্দাসসিরের প্রাথমিক 
আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। ফলে একেও প্রথম সূরা আখ্যা দেয়া যায়। সূরা 
ফাতেহাকে প্রথম সুরা বলার কারণ এই যে, পূর্ণ সূরা হিসাবে একত্রে সূরা 
ফাতেহাই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। এর আগে কয়েকটি সূরার আংশবিশেষই 
অবতীর্ণহয়েছিল।--(মাযহারী) 

$৬১৫৫/৮০% এখানে =! শব্দ যোগ করে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে যে, যখনই কোরআন পড়বেন, আল্লাহ্‌র নাম অর্থাৎ, বিসমিল্লাহির 
রাহমানির রাহীম দ্বারা শুরু করবেন। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পেশকৃত 
ওযরের জওয়াবের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আপনি যদিও বর্তমান 
অবস্থায় উম্মী ; লেখাপড়া জানেন না, কিন্তু আপনার পালনকর্তা উন্মী 
ব্যক্তিকে উচ্চতর শিক্ষা, বাক্‌-নৈপুণ্য, বিশুদ্ধ ভাষাজ্ঞান ও প্রাঞ্জলতার 
এমন পরাকাষ্ঠা দান করতে পারেন, যার সামনে বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিও 
স্বীয় অক্ষমতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। পরবর্তীকালে তাই প্রকাশ 
পেয়েছিল।--(মাযহারী) এস্থলে বিশেষভাবে আল্লাহ্‌র “রব নামটি উল্লেখ 
করায় এ বিষয়বন্ত আরও জোরদার হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলাই 
আপনার পালনকর্তা। তিনি সর্বতোভাবে আপনাকে পালন করেন। তিনি 
উদ্মী হওয়া সত্বেও আপনাকে পাঠ করাতে সক্ষম। আল্লাহ্‌র গুণাবলীর 
মধ্য থেকে এস্থলে বিশেষভাবে সৃষ্টিগুণ উল্লেখ করার মধ্যে সম্ভবতঃ রহস্য 
এই যে, সৃষ্টি তথা অস্তিত্ব দান করাই সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্‌ তাআলার 
সর্বপ্রথম অনুগ্রহ। এস্থলে ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্যে ১ 
ক্রিয়াপদের কর্ম উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ, সমগ্র বিশুজগতই এই সৃষ্টি 
কর্মের ফল। 

63195 - পূর্বের আয়াতে সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টির 
বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে সেরা সৃষ্টি মানব সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
চিন্তা করলে দেখা যায়, সমগ্র বিশ্বজগতের সার-নির্যাস হচ্ছে মানুষ। 
জগতে যা কিছু আছে তার প্রত্যেকটির নযীর মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। 
তাই মানুষকে ক্ষুদ্র জগৎ বলা হয়। বিশেষভাবে মানুষের উল্লেখ করার এক 
কারণ এরূপ হতে পারে যে, নবুওয়ত রেসালত ও কোরআন নাযিল করার 
লক্ষ্য খোদায়ী আদেশ-নিষেধ পালন করানো। এটা বিশেষভাবে মানুষেরই 
কাজ; 9. শব্দের অর্থ জমাট রক্ত। মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রান্ত 
হয়। মৃত্তিকা ও উপাদান চতুষ্টয দ্বারা এর সূচনা হয়, এরপর বীর্য ও এরপর 
জমাট রক্তের পালা আসে। অতঃপর মাংসপিণ্ড ও অস্থি ইত্যাদি সৃষ্টি করা 
হয়। এসবের মধ্যে জমাট রক্ত হচ্ছে একটি মধ্যবর্তী অবস্থা। এর উল্লেখ 
করায় এর পূর্বাপর অবস্থাসমূহের প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে। 

42৬42 -এখানে 1%) আদেশের পুনরুত্লেখ করা হয়েছে। 
এর কারণ এরূপও হতে পারে যে, স্বয়ং রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর পাঠ করার 
জন্যে প্রথম 1) বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় 13) তবলীগ, দাওয়াত ও 
অপরকে পাঠ করানোর জন্যে বলা হয়েছে। 15! বিশেষণে ইঙ্গিত রয়েছে 
যে, জগৎ সৃষ্টি ও মানব সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্‌ তাআলার নিজের কোন স্বার্থ 
ও লাভ নেই; বরং এগুলো সব দানশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে। 
ফলে তিনি অযাচিতভাবে সৃষ্টজগৎকে অস্তিত্বের মহান নেয়ামত দান 
করেছেন। 


8১26৩ _ মানব সৃষ্টির পর মানুষের শিক্ষার প্রসঙ্গটি 
উল্লেখিত হয়েছে। কারণ, শিক্ষাই মানুষকে অন্যান্য জীবজন্ত থেকে স্তত্ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


5৭৭ 


এবং সৃষ্টির সেরা রূপে চিহ্নিত করে। শিক্ষার পদ্ধতি সাধারণত দ্বিবিধ। 
(এক)- মৌখিক শিক্ষা এবং (দুই) কলম ও লেখার মাধ্যমে শিক্ষা। সূরার 
শুরুতে 155) শব্দের মধ্যে মৌখিক শিক্ষা রয়েছে। কিন্তু এ আয়াতে 
শিক্ষাদান সম্পর্কিত বর্ণনায় কলমের সাহায্যে শিক্ষাকেই অগ্থে বর্ণনা করা 
হয়েছে। 


শিক্ষার সর্ব প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ উপায় কলম ও লিখন £ 
হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) -এর রেওুয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেনঃ আল্লাহ্‌ তাআলা যখন আদিকাল 
সৃষ্টি করেন, তখন আরশে তার কাছে রক্ষিত কিতাবে একথা লিপিবদ্ধ 
করেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে। হাদীসে 
আরও বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌ তাআলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং 
তাকে লেখার নির্দেশ দেন। সেমতে কলম কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, 
সব লিখে ফেলে। এ কিতাব আল্লাহ্র কাছে আরশে রক্ষিত আছে।_ 
ক্রেত্বী) 

52 ৩৩০ পূর্বের আয়াতে ছিল কলমের সাহায্যে 
শিক্ষা দানের বর্ণনা। এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত শিক্ষাদাতা 
আল্লাহ তাআলা। তার শিক্ষার মাধ্যমে অসংখ্য, অগণিত শুধু কলমের 
মধ্যেই সীমিত নয়। তাই বলা হয়েছে আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষকে শিক্ষা 
দিয়েছেন, যা সে পূর্বে জানত না। এতে কলম অথবা অন্য কোন উপায় 
উল্লেখ না করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলার এ শিক্ষা 
মানুষের জনগন থেকে অব্যাহত রয়েছে 

৩ $৩158 আয়াতে রসূলুল্লাহ 

(সাঃ)-এর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী আবু জাহলকে লক্ষ্য করে বক্তব্য রাখা 
হলেও ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের একটি 
নৈতিক দুৰ্বলতা বিধৃত হয়েছে। মানুষ যতিদন অপরের প্রতি মুখাপেক্ষী 
থাকে, ততদিন সোজা হয়ে চলে। কিন্তু যখন সে মনে করতে থাকে যে, 
সে কারও মুখাপেক্ষী নয়, তখন তার মধ্যে অবাধ্যতা এবং অপরের উপর 
জুলুম ও নির্যাতনের প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সাধারণতঃ বিত্তশালী, 
শাসনক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিবর্গ এবং ধনজন, বন্ধুবান্ধব ও 
আত্বীয়স্বজনের সমর্থনপুষ্ট এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে এই প্রবণতা বহুল 
পরিমাণে প্রত্যক্ষ করা যায়। তারা ধনাঢ্যতা ও দলবলের শক্তিতে যদমন্ত 
হয়ে অপরকে পরওয়াই করে না। আবু জ্ঞাহ্‌লের অবস্থাও ছিল তথৈবচ। 
সে ছিল মক্কার বিত্তশালীদের অন্যতম। তার গোত্র এমনকি সমগ্র শহরের 
লোক তাকে সহীহ করত। সে এমনি অহংকারে মত্ত হয়ে পয়গমবরকুল 
শিরোমণি ও সৃষ্টির সেরা মানব রসূলে করীম (সাঃ)-এর শানে ধৃষ্টতা 
প্রদর্শন করে বসল। পরের আয়াতে এমনি ধরনের অবাধ্য লোকদের 
অশুভ পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। 615015) অর্থাৎ, 
সবাইকে তাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যেতে হবে। এর বাহ্যিক অর্থ 
এই যে, মৃত্যুর পর সবাই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে এবং ভাল-মন্দ 
কর্মের হিসাব নেবে। অবাধ্যতার কুপরিণাম স্বচক্ষে দেখে নেবে। 


৬5914598321 এখান থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত 
একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। নামাযের আদেশ লাভ করার পর 


যখন রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) নামায পড়া শুরু করেন, তখন আবু জাহ্‌ল তাকে 
নামায পড়তে বারণ করে এবং হুমকি দেয় যে, ভবিষ্যতে নামায পড়লে ও 


১৪৬৭ সুরা কদর __ সূরা বাইয়্যিনাহ্‌ NEW 
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(১৮) আমিও আহ্বান করব জাহানামের প্রহরীদেরকে (১৯) কখনই নয়, 
আপনি তার আনুগত্য করবেন না। আপনি সেজদা করুন ও আমার নৈকটা 
অন্জনিকরুন। 
সূরাকদর 
মক্কায় অবতীগঃ আয়াত৫ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু 

(১) আমি একে নাযিল করেছি শবে-কদরে। (২) শকে-কদর সমৃদ্ধে আপনি 
কি জানেন? (৩) শকে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । (৪) 
এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের 
পালনকর্তার নি্দেশক্রমে। (৫) এটা নিরাপত্তা যা ফজরের উদয় পর্যন্ত 


অব্যাহতথাকে। 
সূরাবাইয়ানাহ 
মক্কায় অবতী্ণঃ আয়াত ৮ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নাযে শুরু 


(১) আহলে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাফের ছিল, তারা 
প্রত্যাবর্তন করত না যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত। (২) 
অধর আল্লাহ্‌র একজন রসূল, যিনি আবৃত্তি করতেন পবিত্র সহীফা, (৩) 
যাতে আছে, সঠিক বিষয়বস্ত। (৪) অপর কিতাব প্রাপ্তরা যে বিভ্রান্ত 
হয়েছে তা হয়েছে, তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেই। (৫) 
তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে 
একনিষ্টভাবে আল্লাহ্‌র এবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত 
দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম। (৬) আহ্‌লে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা 
কাফের, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির 
অধম। 


সেজদা করলে সে তার ঘাড় পদতলে পিষ্ট করে দেবে। এর জওয়াবে 
আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীৰ্ণ হয়েছে। বলা হয়েছেঃ 4৪ সা 
৬৪ অর্থাৎ, সে কি জানে না যে, আল্লাহ্‌ দেখছেন? কি দেখছেন, এখানে 
তার উল্লেখ নেই। অতএব ব্যাপক অর্থে তিনি নামায প্রতিষ্ঠাকারী 
মহাপুরুষকেও দেখছেন এবং বাধাদানকারী হতভাগাকেও দেখছেন। দেখার 
পর কি হবে, তা উল্লেখ না করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সেই ভয়াবহ 
পরিণতি কল্পনাও করা যায় না। 
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শব্দের অর্থ কপালের উপরিভাগের কেশগুচ্ছ। যার এই কেশগুচ্ছ অন্যের 
মুঠোর ভেতরে চলে যায়, সে তার করতলগত হয়ে পড়ে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
5544215459: এতে নবী করীম (সাঃ)-কে আদেশ 
করা হয়েছে যে, আবু জাহ্‌লের কথায় কর্ণপাত করবেন না এবং সেজদা ও 


নামাযে মশগুল থাকুন। কারণ, এটাই আল্লাহ্‌ তাআলার নৈকট্য অর্জনের 
উপায়। 


সেজদায় দোয়া কবুল হয় £ আবু দাউদে হযরত আবু হোরয়রা (রাঃ) 
-এর রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন 4 বন্দা যখন সেজদায় 
থাকে, তখন তার পালনকর্তার অধিক নিকটবর্তী হয়। তাই তোমরা 
সেজদায় বেশী পরিমাণে দোয়া কর। অন্য এক হাদীসে আরও বলা 
হয়েছে__সেজদার অবস্থায় কৃত দোয়া কবুল হওয়ার যোগ্য। 


নফল নামাযের সেজদায় দোয়া করার প্রমাণ রয়েছে। কোন কোন 
রেওয়ায়েতে এর বিশেষ দোয়াও বর্ণিত আছে। বর্ণিত সে দোয়া পাঠ করাই 
উত্তম। ফরয নামাযসমূহে এ ধরনের দোয়া পাঠ করার প্রমাণ নেই। কারণ, 
ফরয নামায সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। 

আলোচ্য আয়াত যে পাঠ করে এবং যে শুনে, সবার উপর সেজদা 
করা ওয়াজিব। সহীহ্‌ মুসলিমে আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে 
আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করে সেজদা 
করেছেন। 


সূরা কদর 

শানে নুযুল £ ইবনে আবী হাতেম (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার বনী-ইসরাঈলের জনৈক মুজাহিদ সম্পর্কে 
আলোচনা করলেন। সে এক হাজার মাস পর্যস্ত অবিরাম জেহাদে মশগুল 
থাকে এবং কখনও অন্ত্র সংবরণ করেনি। মুসলমানগণ একথা শুনে 
বিস্মিত হলে এ সূরা কদর অবতীর্ণ হয়। এতে এ উম্মতের জন্যে শুধু এক 
রাত্রির ইবাদতই সে মুজাহিদের এক হাজার মাসের এবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ইবনে জরীর (রহঃ) অপর একটি ঘটনা এভাবে 
উল্লেখ করেছেন যে, বনী-ইসরাঈলের জনৈক এবাদতকারী ব্যক্তি সমস্ত 
রাক্তি এবাদতের মশগুল থাকত ও সকাল হতেই জেহাদের জন্যে বের 
হয়ে যেত এবং সারাদিন জেহাদে লিপ্ত থাকত। সে এক হাজার মাস 


১৪৬৮ 


এভাবে কাটিয়ে দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ্‌ তাআলা সুরা-কদর 
নাযিল করে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। এ থেকে আরও 
প্রতীয়মান হয় যে, শবে-কদর উ্মতে মুহাম্যদীরই বৈশিষ্্য।__(মাযহারী) 


লায়লাতুল কদরের অর্থ £ কদরের এক অর্থ মাহাত্য ও সম্মান। 
কেউ কেউ এস্থলে এ অর্থই নিয়েছেন। এর মাহাত্ম্য ও সম্মানের কারণে 
একে 'লায়লাতুল-কদর' তথা মহিমান্বিত রাত বলা হয়। আবু বকর 
ওয়াররাক বলেন £ এ রাত্রিকে লায়লাতৃল-কদর বলার কারণ এই যে, 
আমল না করার কারণে এর পূর্বে যার কোন সম্মান ও মূল্য মহিমান্বিত 
থাকে না, সে এ রাত্রিতে তওবা-এস্তেগফার ও এবাদতের মাধ্যমে 
সম্মানিতও হয়ে যায়। 

কদরের আরেক অর্থ তকদীর এবং আদেশও হয়ে থাকে এ রাত্রিতে 
পরবর্তী এক বছরের অবধারিত বিধিলিপি ব্যবস্থাপক ও প্রয়োগকারী 
ফেরেশতাগণের কাছে হস্তাস্তর করা হয়। এতে প্রত্যেক মানুষের বয়স, 
মৃত্যু, রিযিক, বৃষ্টি ইত্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট ফেরেশতাগণকে লিখে দেয়া 
হয়, এমনকি, এ বছর কে হজ্ব করবে, তাও লিখে দেয়া হয়। হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি অনুযায়ী চার জন ফেরেশতাকে এসব কাজ 
সোপর্দ করা হয়। তারা হলেন ইসরাফীল, মীকাঈল, আযরাঈল ও 
জিবরাঈল (আঃ)।-_ (কুরতুবী) 
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এ আয়াতে পরিক্ষার বলা হয়েছে যে, পবিত্র রাত্রে তকদীর সংক্রান্ত 
সব ফয়সালা লিপিবদ্ধ করা হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে 

94355 এর অর্থ শবে-কদরই। কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন মধ্য 
শাবানের রাত্রি অর্থাৎ, শবে-বরাত। তারা বলেন যে, তকদীরসংক্রাস্ত 
বিষয়াদির প্রাথমিক ও সংরক্ষিত ফয়সালা শবেবরাতেই হয়ে যায়। 
অতঃপর তার বিশদ বিবরণ শবে-কদরে লিপিবদ্ধ হয়। হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তিতে এর সমর্থন পাওয়া যায়। বগভীর রেওয়ায়েতে 
তিনি বলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা সারা বছরের তকদীরসংক্রান্ত বিষয়াদির 
ফয়সালা শবে-বরাতে সম্পন্ন করেন; অতঃপর শবে-কদরে এসব ফয়সালা 
সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা হয়।__(মাযহারী) পূর্বেই বলা 
হয়েছে যে, এই রাত্রিতে তকদীরসং্রান্ত বিষয়াদি নিষ্পন্ন হওয়ার অর্থ এ 
বছর যেসব বিষয় প্রয়োগ করা হবে, সেগুলো লওহে মাহফ্য থেকে নকল 
করে ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা। নতুবা আসল বিধি-লিপি 
'আদিকালেই লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। 

শবে-কদর কোন্‌ রাত্রি ঃ কোরআন পাকের সুস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা 
একথা প্রমাণিত হয় যে, শকে-কদর রমযান মাসে। কিন্তু সঠিক তারিখ 
সম্পর্কে আলেমগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে যা সংখ্যায় চল্লিশ পর্যন্ত 
পৌছে। তফসীরে মাযহারীতে আছে, এসব উক্তির নির্ভুল তথ্য এই যে, 
শকে-কদর রমযান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে আসে; কিন্তু এরও কোন 
তারিখ নির্দিষ্ট নেই; বরং যে কোন রাত্রিতে হতে পারে। প্রত্যেক রমযানে 
তা পরিবর্তিতও হয়। সহীহ্‌ হাদীসদৃষ্টে এই দশ দিনের বেজোড় 
রাক্তিগুলোতে শবে-কদর হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। যদি শকে-কদরকে 
রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাক্তিগুলোতে ঘূর্ণায়মান এবং প্রতি 
রমযানে পরিবর্তনশীল মেনে নেয়া যায়, তবে শবে-কদরের দিন-তারিখ 
সম্পর্কিত হাদীসসমূহের মধ্যে কোন বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। তাই 
অধিকাংশ ইমাম এ মতই পোষণ করেন। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)_এর 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 
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এক উক্তি এই যে, শবে-কদর নিদিষ্ট দিনেই হয়ে থাকে।_ 
(ইবনে-কাসীর) 

সহীহ্‌ বোখারীর এক রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £5 1,2 
৩৮৬০ ০৮ 21531 Ll ৩ | অৰ্থাৎ, রমযানের শেষ দশকে 
শবে-কদর অন্বেষণ কর। সহীহ্‌ মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে- ৮৮৬ 
৬ 7>| ৮ অর্থাৎ, শেষ দশকের বেজোড় রাব্রিগুলোতে তালাশ 
কর।__মোযহারী) 

2501300, এ আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, 
কোরআন পাক শবে-কদরে অবতীর্ণ হয়েছে। এর এক অর্থ এও হতে 
পারে যে, সমগ্র কোরআন লওহে মাহফ্য থেকে শবে-কদরে অবতীর্ণ করা 
হয়েছে, অতঃপর জিবরাঈল একে ধীরে ধীরে তেইশ বছর ধরে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর কাছে পৌছাতে থাকেন। দ্বিতীয় এই হতে পারে যে, এ রাতে 
কয়েকটি আয়াত অবতরণের মাধ্যমে কোরআন অবতরণের ধারাবাহিকতা 
সূচনা হয়ে যায়। এরপর অবশিষ্ট কোরআন পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে 
অবতীর্ণ হয়। 

সমস্ত এশী কিতাব রমযানেই অবতীর্ণ হয়েছে £ হযরত আবু যর 
গেফারী (রাঃ) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ ইবরাহীম 
(আঃ)-এর সহীফাসমূহ ৩রা রমযানে, তওরাতে ৬ই রমযানে, ইনজীল 
১৩ই রমযানে এবং যবুর ১৮ই রমযানে অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআন পাক 
২০শে রমযানুল-মোবারকে নাযিল হয়েছে।-_(মাযহারী) 

7331900455 -০ বলে জিবরাঈলকে বোঝানো হয়েছে। 
হাদীসে আছে, শবে-কদরে জিবরাঈল ফেরেশতাদের বিরাট এক দল নিয়ে 
পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং যত নারী-পুরুষ নামায অথবা যিকরে 
মশগুল থাকে, তাদের জন্যে রহমতের দোয়া করেন।_(মাযহারী) 

7৩5 - অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ শবে-কদরে সারা বছরের 
অবধারিত ঘটনাবলী নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করে। কোন কোন 
তফসীরবিদ একে 4.5 এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে এ অর্থ করেছেন যে, 
এ রাত্রিটি যাবতীয় অনিষ্ট ও বিপদাপদ থেকে শাস্তিস্বরূপ 
(ইবনে-কাসীর) 

0 অর্থাৎ, এ রাত্রি শাস্তিই শাস্তি, মঙ্গলই মঙ্গল। এতে অনিষ্টের 
নামও নেই। _ক্রত্বী) কেউ কেউ একে 9% এর বিশেষণ 
সাব্যস্ত করে অর্থ করেছেন_ফেরেশতাগণ প্রত্যেক শাস্তি ও কল্যাণকর 
বিরনিউরিকর জেকা) 

2012150892 অর্থাৎ, শবে-কদরের এই বরকত রাত্রির 
টি ঠা 





সূরা বাইয়্যিনাহ 
প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে দুনয়াতে 
কুফর, শিরক ও মূর্খতার ঘোর অন্ধকারের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে 
যে, এহেন: সর্বগ্রাসী অন্ধকার দূর করার জন্যে একজন পারদর্শী 
সংস্কারক প্রেরণ করা ছিল অপরিহার্য। রোগ যেমন জটিল ও বিশৃব্যাপী, 
তার প্রতিকারের জন্যে চিকিৎসকও তেমনি সুনিপুণ ও বিচক্ষণ হওয়া 


১৪৬৯ 


দরকার। অন্যথায় রোগ নিরাময়ের আশা সুদূর পরাহত হতে বাধ্য। 
অতঃপর সেই বিচক্ষণ ও পারদর্শী চিকিৎসকের গুণাগুণ উল্লেখ প্রসঙ্গ 
বলা হয়েছে যে, তার অস্তিত্ব একটি “বাইয়্নাহ' অর্থাৎ, কুফর ও 
শেরককে অসার প্রতিপন্ন করার জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ হওয়া বা্ছনীয়। 
এরপর বলা হয়েছে যে, এই চিকিৎসক হলেন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত 
একজন রসূল, যিনি কোরআনের সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তাদের কাছে 
আগমন করেছেন। এ পর্যস্ত আয়াত থেকে দু'টি বিষয় জানা গেল_(এক) 
পয়গম্বর প্রেরণের পূর্বে দুনিয়াতে বিরাট অনর্থ এবং মূর্খতার অন্ধকার 
বিরাজমান ছিল এবং (দুই) রসূলুল্লাহ (সাঃ) মহান মর্যাদার অধিকারী। 
অতঃপর কোরআনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। 
AEG LAE -8 শব্দটি ০১৯০ থেকে 

উদ্ভৃত। এর অর্থ পাঠ করা। তবে যে কোন পাঠকেই তেলাওয়াত বলা যায় 
না, বরং যে পাঠ পাঠদানকারীর প্রদত্ত অনুশীলনের সম্পূর্ণ অনুরূপ হবে 
তাকেই “ভেলাওয়াত' বলা হয়। তাই পরিভাষায় সাধারণতঃ কোরআন 
পাঠ করার ক্ষেত্রে তেলাওয়াত শব্দ ব্যবহৃত হয়। ৯৬০ শব্দটি ০ 
এর বহুবচন। যেসব কাগজে কোন বিষয়বস্তু লিখিত থাকে সেগুলোকেই 
বলা হয় সহীফা। ৩৫ শব্দটি ৯০5 এর বহুবচন। এর অর্থ লিখিত বস্তু 
এদিক দিয়ে কিতাব ও সহীফা সমার্থবোধক। কিতাব অর্থ কোন সময় 
আদেশও হয়ে থাকে। যেমন, এক আয়াতে আছে 9353895 
এখানেও এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। অন্যথায় ৬: বলার কোন মানে 
থাকে না। 

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মুশরিক ও আহলে-কিতাবদের পথভ্রষ্টতা 
চরমে পৌছে গিয়েছিল। ফলে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে সরে আসা 
সম্ভবপর ছিল না। যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আল্লাহ্র কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ 
আসত । তাই আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের কাছে রসূলকে সুস্পষ্ট প্রমাণরূপে 
প্রেরণ করেন। তার কর্তব্য ছিল তাদেরকে পবিত্র সহীফা তেলাওয়াত করে 
শুনানো। অর্থাৎ, তিনি সেসব বিধান শুনাতেন, যা পরে সহীফার মাধ্যমে 
সংরক্ষিত করা হয়। কেননা, প্রথমে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন সহীফা থেকে 
নয় স্মৃতি থেকে পাঠ করে শুনাতেন। এসব সহীফায় ন্যায় ও ইনসাফ 
সহকারে প্রদত্ত ও চিরস্তন-বিবিবিধান লিখিত ছিল। 


সেন্ড ওঠা ওগাওিও 
এর অর্থ এখানে বিরোধী ও অস্বীকার করা। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
জন্ম ও আবির্ভাবের পূর্বে আহলে-কিতাবরা তার নবুওয়তের ব্যাপারে 
খকমত্য পোষণ করত। কেননা, তাদের এশীগ্রস্থ তওরাত ও ইন্জীলে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়ত, তার বিশেষ বিশেষ গুণাবলী ও তর প্রতি 
কোরআন অবতরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা ছিল। তাই ইহুদী ও ্বীষ্টানদের 
মধ্যে এ ব্যাপারে কোন বিরোধ ছিল না যে, শেষ যমানায় মোহাম্মদী মোস্তফা 


সূরা কদর __ সূরা বাইয়্যিনাহ্‌ 


NENA 


(সই) আগমন করবেন, তার প্রতি কোরআন নাষিন হবে এবং তার অনুসরণ 
সবার জন্যে অপরিহার্য হবে। কোরআন পাকেও তাদের এই এঁকমত্যের 
কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে £ 6950: 
13:40 অর্থাৎ, আহলে কিতাবরা রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের 
পূর্বে ভার আগমনের অপেক্ষায় ছিল এবং যখন মুশরেকদের সাথে তাদের 
মোকাবেলা হত, তখনই তার মধ্যস্থতায় আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে বিজয় 
কামনা করে দোয়া করত যে, শেষ নবীর বরকতে আমাদেরকে সাফল্য 
দান করা হোক। অথবা তারা মুশরেকদেরকে বলত £ তোমরা আমাদের 
বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষা করছ বটে, কিন্তু সত্বরই একজন রসূল আসবেন, 
যিনি তোমাদেরকে পদানত করবেন। আমরা তার সাথে থাকব, ফলে 
আমাদেরই বিজয় হবে। 

সারকথা, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর আগমনের পূর্বে আহলে-কিতাবরা 
সবাই তার নবুওয়ত সম্পর্কে অভিন্ন মত পোষণ করত, কিন্তু যখন তিনি 
আগমন করলেন, তখন তারা অস্বীকার করতে লাগল। কোরআনেরও 
অন্য এক আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে £ 


91754558750 অৰ্থাৎ, তাদের কাছে যখন পরিচিত 
রসূল, সত্যধর্ম অথবা কোরআন আগমন করল, তখন তারা কুফর করতে 
লাগল। আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আশ্চর্যের 
বিষয়, রসূলের আগমন ও তাকে দেখার পূর্বে তো তাদের মধ্যে তার 
সম্পর্কে কোন মতবিরোধ ছিল না; সবাই তার নবুওয়ত সম্পর্কে একমত 
ছিল, কিন্তু যখন সুস্পষ্ট প্রমাণ অর্থাৎ, শেষনবী আগমন করলেন, তখন 
তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে গেল। কেউ তো বিশবস স্থাপন করে মুমিন 
হল এবং অনেকেই কাফের হয়ে গেল। 

এ ব্যাপারটি কেবল আহলে-কিতাবদেরই বৈশিষ্ট্য ছিল, তাই আয়াতে 
তাদের কথাই বলা হয়েছে__মুশরেকদের উল্লেখ করা হয়নি। কিন্ত প্রথম 
ব্যাপারে উভয় দলই শরীক ছিল, তাই প্রথম আয়াতে উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত 
করে. ৯০০1309912] বলা হয়েছে। 

15৯ অর্থাৎ, আহলে-কিতাবদেরকে তাদের কিতাবে 
আদেশ করা হয়েছিল খাটি মনে ও একনিস্ঠভাবে আল্লাহ্র এবাদত করতে, 
নামায কায়েম করতে ও যাকাত দিতে। এরপর বলা হয়েছে, এটা কেবল 
তাদেরই বৈশিষ্ট্য নয়, প্রত্যেক সঠিক মিল্লাতের অথবা আল্লাহ্র পক্ষ 
থেকে অবতীর্ণ সমস্ত কিতাবের তরীকাও তাই। বলাবাহুল্য 2৯ শব্দটি 
রস এর বিশেষণ হলে এর উদ্দেশ্য কোরআনী বিধি-বিধান হবে এবং 
আয়াতের মতলব হবে এই যে, মোহাম্মদী শরীয়ত প্রদত্ত বিধি-বিধানও 
হুবহু তাই, যা তাদের কিতাব তাদেরকে পূর্বে দিয়েছিল। ভিন্ন বিধি-বিধান 
হলে অবশ্য তারা বিরোধিতার বাহানা পেত। কিন্তু এখন সে সুযোগ 
নেই। 


৮৬৬ কুলক্রে NEV. 
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(৭) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। (৮) তাদের 
পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, 
যার তলদেশে নিঝারিণী প্রবাহিত । তারা সেখানে থাকবে অনস্ভকাল। আল্লাহ্‌ 
তাদের প্রতি সম্তষ্ট এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তষ্ট। এটা তার জন্যে, যে 
তার পালনকর্তাঁকে ভয় করে। 


সূরাষিলযাল 

মদীনায় অবতীর্ণ আয়াত ৮ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু 
৫) যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, (২) যখন সে তার বোঝা 
বের করে দেবে (৩) এবং মানুষ বলবে, এর কি হল? (৪) সেদিন সে তার 
বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, (৫) কারণ, আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ 
করবেন। (৬) সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে 
তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে 
তা দেখতে পাবে (৮) এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও 
দেখতেপাবে। 


সূরা আদিয়াত 
মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত ১১ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু 

0১) শপথ উশ্বাসে চলমান অশ্বসমূহের, (২) অতঃপর ক্ষুরাঘাতে 
অন্িবিষ্ুরক অস্বসমূহের (৩) অতঃপর প্রভাতকালে আক্রমণকারী 
অশ্বসমূহের (৪) ও যারা সে সময়ে ধুলি উৎক্ষিপ্ত করে ৫) অতঃপর যারা 
শক্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে_€৬) নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি 
অকৃতজ্ঞ (৭) এবং সে অবশ্য এ বিষয়ে অবহিত (৮) এবং সে নিশ্চিতই 
ধন-সম্পদের ভালবাসায় মত। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

3/5/28845 এ আয়াতে জান্নাতীদের প্রতি সর্ববৃহৎ 
নেয়ামত আল্লাহর সন্তষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবু সায়ীদ 
খুদরী (রাঃ) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা 
জান্নাতীদেরকে উদ্দেশ করে বলবেন £ 24 ৯1 & (হে জান্নাতীগণ) 
তখন তারা জওয়াব দেবে এ 4 ০০৪1১ ও by এ 
হে আমাদের পালনকর্তা॥ আমরা উপস্থিত এবং আপনার আনুগত্যের 
জন্যে প্রস্তত। সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে। অতঃপর আল্লাহ্‌ 
বলবেন, ৮১৯ তোমরা কি সন্তষ্ট? তারা জওয়াব দেবে, হে 
আমাদের পরওয়ারদেগার ! এখনও সন্তষ্ট না হওয়ার কি সম্ভাবনা? আপনি 
তো আমাদেরকে এত সব দিয়েছেন, যা অন্য কোন সৃষ্টি পায়নি। আল্লাহ্‌ 


| বলবেন, আমি তোমাদেরকে আরও উত্তম নেয়ামত দিচ্ছি। আমি 


তোমাদের প্রতি আমার সন্তষ্টি নাযিল করছি। অতঃপর কখনও তোমাদের 
প্রতি অসন্তষ্ট হব না।_ (বোখারী, মুসলিম) 


আলোচ্য আয়াতেও খবর দেয়া হয়েছে যে, জান্নাতীরাও আল্লাহ্র প্রতি 
সন্তষ্ট হবে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহর প্রতি এবং তীর প্রতিটি 
আদেশ ও কর্মের প্রতি স্তষ্ট হওয়া ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতেই পারে না। 
এমতাবস্থায় এখানে জান্লাতীদের সন্তষ্টি উল্লেখ করার তাৎপর্য কি? 
জওয়াব এই যে, সন্তষ্টির এক স্তর হল প্রত্যেক আশা ও মনোবান্ছা পূর্ণ 
হওয়া এবং কোন কামনা অপূর্ণ না থাকা। এখানো সন্তষ্টি বলে এই স্তরই 
বোঝানো হয়েছে। উদাহরণতঃ সূরা যোহায় রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে উদ্দেশ 
করে বলা হয়েছে £ (5৮445815549 অর্থাৎ, সত্বরই 
আল্লাহ্‌ তাআলা আপনাকে এমন বস্তু দান করবেন, যাতে আপনি সন্তষ্ট 
হয়ে যাবেন। এখানে অর্থ চূড়ান্ত বাসনা পূর্ণ করা। এ কারণেই এই আয়াত 
নাধিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন £ তা হলে আমি ততক্ষণ স্্ 
হব না, যতক্ষণ আমার একটি উম্মতও জাহান্নামে থাকবে।_(মাযহারী) 





‘5575৩0৩5 সূরার উপসংহারে আল্লাহ্র ভয়কে সমস্ত ধৰয় 
উৎকর্ষ এবং পারলৌকিক নেয়ামতের ভিত্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে। 
কোন শত্রু, হিংস্র জন্ত অথবা ইতর প্রাণী দেখে যে ভয়ের সঞ্চার হয়, 
তাকে ২-১৯ বলা হয় না; বরং কারও অসাধারণ মাহাত্য্য ও প্রতাপ থেকে 
যে ভয়-ভীতির উৎপত্তি, তাকেই ১-৯ বলা হয়। এই ভয়ের প্রেক্ষিতে 
সর্বকাজে ও সর্বাবস্থায় সংশষ্ট সত্তার সন্তষ্টি বিধানের চেষ্টা করা হয় এবং 
অসন্তষ্টির সন্দেহ থেকেও আত্মরক্ষা করা হয়। এই ভীতিই মানুষকে 
কামেল ও প্রিয় বন্দায় পরিণত করে। 


সূরা যিলযাল 

(9)553।9309 __ আয়াতে প্রথম শিংগা ফুকার পূর্বেকার 
ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে, না দ্বিতীয় ফুৎকারের পরবর্তী ভূকম্পন 
বোঝানো হয়েছে, এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। প্রথম ফুঁৎকারের 
পরবর্তী ভূকম্পনের পর মৃতরা জীবিত হয়ে কবর থেকে উদিত হবে। 
বিভিন্ন রেওয়ায়েত ও তফসীরবিদগণের উক্তি এ ব্যাপারে বিভিননরপ যে, 
আলোচ্য আয়াতে কোন্‌ ভূকম্পন ব্যক্ত হয়েছে। তবে এস্থলে দ্বিতীয় 
ভূকম্পন বোঝানোর সম্ভাবনাই প্রবল। কারণ, এরপর কেয়ামতের অবস্থা 


১৪৭১ 


তথা হিসাব-নিকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।-__ (মাযহারী) 

3919995, এই ভূকম্পন সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সঃ) 
বলেন £ পৃথিবী তার কলিজার টুকরা বিশালাকার স্বর্ণ খণ্ডের আকারে 
উদগীরণ করে দেবে। তখন যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের জন্যে কাউকে হত্যা 
করেছিল, সে তা দেখে বলবে, এর জন্যেই কি আমি এতবড় অপরাধ 
করেছিলাম? যে ব্যক্তি অর্থের কারণে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ 
করেছিল, সে বলবে, এর জন্যেই কি আমি এ কাণ্ড করেছিলাম? চুরির 
কারণে যার হাত কাটা হয়েছিল, সে বলবে, এর জন্যেই কি আমি নিজের 
হাত হারিয়েছিলাম? অতঃপর কেউ এসব স্বখিণ্ডের প্রতি ভ্রক্ষেপও করবে 
না।(মুসলিম?) 

2555048, 0250%5 আয়াতে => বলে শরীয়তসম্মত 
সৎকর্ম বোঝানো হয়েছে ; যা ঈমানের সাথে সম্পাদিত হয়ে থাকে। 
কেননা, ঈমান ব্যতীত কোন সৎকর্মই আল্লাহ্র কাছে সৎকর্ম নয়। কুফর 
অবস্থায় কৃত সৎকর্ম পরকালে ধর্তব্য হবে না যদিও দুনিয়াতে তার 
প্রতিদান দেয়া হয়। তাই এ আয়াতকে এ বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ পেশ করা 
হয় যে, যার মধ্যে অণু পরিমাণ ঈমান থাকবে, তাকে অবশেষে জাহান্নাম 
থেকে বের করে নেয়া হবে। কেননা, এ আয়াতের ওয়াদা অনুযায়ী 
প্রত্যেকের সৎকর্মের ফল পরকালে পাওয়া জরুরী। কোন সৎকর্ম না 
থাকলেও স্বয়ং ঈমানই একটি বিরাট সৎকর্ম বলে বিবেচিত হবে। ফলে 
মুমিন ব্যক্তি যতবড় গোনাহগারই হোক, চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। 
কিন্তু কাফের ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন সৎকর্ম করে থাকলে ঈমানের অভাবে 
তা পল্ডশ্রম মাত্র। তাই পরকালে তার কোন সৎকাজই থাকবে না। 

85155555005 ৩ _ জীবদ্দশায় তওবা করেনি, এখানে 
এমন অসৎকর্ম বোঝানো হয়েছে। কেননা, কোরআন ও হাদীসের অকাট্য 
প্রমাণ আছে যে, তওবা করলে গোনাহ মাফ হয়ে যায়। তবে যে গোনাহ্‌ 
থেকে তওবা করেনি, তা ছোট হোক কিংবা বড় হোক পরকালে 
অবশ্যই সামনে আসবে। এ কারণেই রসূলুরাহ (সাঃ) হযরত আয়েশা 
(রঃ) _কে বলেছিলেন, দেখ, এমন গোনাহ থেকেও আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হও, 
যাকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করা হয়। কেননা, এর জন্যেও আল্লাহ্র পক্ষ 
থেকে পাকড়াও করা হবে। __ (নাসায়ী,ইবনে-মাজা) 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন £ কোরআনের এ 
আয়াতটি সর্বাধিক অটল ও ব্যাপক অর্থবোধক। হযরত আনাস (রাঃ) 
হতে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াতকে £ একক, 
অনন্য ও সর্বব্যাপক বলে অভিহিত করেছেন। 

হযরত আনাস ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ 
(সেঃ) সূরা যিলযালকে কোরআনের অর্ধেক, সূরা এখলাসকে কোরআনের 
এক তৃতীতাংশ এবং সূরা কাফিরনকে কোরআনের এক চতুর্থাংশ 
বলেছেন।-_ (মাযহারী) 


সূরা আদিয়াত 

০ হযরত ইবনে মাসউদ, জাবের, হাসান বসরী, ইকরিমা ও আতা 
রা 
আনাস (রাঃ), মালেক ও কাতাদাহ্‌ (রহঃ) মতে 
অবতীর্ণ।_ (কুরতুবী) নি 

এ সূরায় আল্লাহ্‌ তাআলা সামরিক অশ্বের কতিপয় বিশেষ অবস্থা 
বর্ণনা করেছেন এবং তাদের শপথ করে বলেছেন যে, মানুষ তার 
পালনকর্তার প্রতি খুবই অক্তজ্ঞ। একথা বার বার বর্ণিত আছে যে, 


সুরা ফিলযাল-_সূরা আদিয়াত 


১5) 


তাআলা তার সৃষ্টির মধ্য থেকে বিভিন্ন বস্তুর শপথ করে বিশেষ 
ৰ বনী ক যে রর 
মানুষের জন্যে কোন সৃষ্টবস্তর শপথ করা বৈধ নয়। শপথ করার লক্ষ্য 
নিজের বক্তব্যকে বাস্তবসম্মত ও নিশ্চিত প্রকাশ করা। কোরআন পাক যে 
বস্তুর শপথ করে কোন বিষয় বর্ণনা করে, বর্ণিত বিষয় সপ্রমাণে সে বস্তুর 
গভীর প্রভাব থাকে। এমনকি, সে বস্তু যেন সে বিষয়ের পক্ষে সাক্ষ্যদান 
করে। এখানে সামরিক অশ্বের কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠার উল্লেখ যেন মানুষের 
অক্তজ্ঞতার সাক্ষ্যস্বরূপ করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা এই যে, অশৃ বিশেষতঃ 
সামরিক অশ্ব নিজের জীবন বিপন্ন করে মানুষের আদেশ ও 
ইঙ্গিতের ১১৭৮১৮71555 
অথচ এসব অশ্ব । তাদেরকে যে ঘাস-' দেয়, 
তাও পালে বনত তানের 
কাছে পৌছে দেয় মাত্র। এখন অশ্বকে দেখুন, সে মানুষের এতটুকু 
অনুগ্রহকে কিভাবে চিনে এবং স্বীকার করে। তার সামান্য ইশারায় সে তার 
জীবনকে সাক্ষাৎ বিপদের মুখে ঠেলে দেয়, কঠোরতর কষ্ট সহ্য করে। 
পক্ষান্তরে মানুষের প্রতি লক্ষ্য করুন,আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে এক ফোটা 
তুচ্ছ বীৰ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, বিভিন্ন কাজের শক্তি দিয়েছেন, বুদ্ধি ও 
চেতনা দান করেছেন, তার পানাহারের সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত 
প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহজলভ্য করে তার কাছে পৌছে দিয়েছেন। 
কিন্তু সে এতসব উচ্চস্তরের অনুগ্রহেরও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। এবার 
শব্দার্থের প্রতি লক্ষ্য করুন _ ৩৬১৬ শব্দটি +4০ থেকে উদ্ভৃত। অর্থ 
দৌড়ানো। (4 ঘোড়ার দৌড় দেয়ার সময় তার বক্ষ থেকে নির্গত 
আওয়াজকে বলা হয়। ৩৬১+ শব্দটি *1% থেকে উদ্ভৃত। অর্থ অগ্নি 
নির্গত করা। যেমন চকমকি পাথর ঘষে অথবা দিয়াশলাই ঘষা দিয়ে অগ্নি 
নির্গত করা হয়। (৬ এর অর্থ ক্ষুরাঘাত করা। লৌহনাল পরিহিত অবস্থায় 
ঘোড়া যখন প্রস্তরময় মাটিতে ক্ষুরাঘাত করে দৌড় দেয় তখন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ 
নির্গত হয়। ০৮ শব্দটি 5১৬। থেকে উদ্ভৃত। অর্থ হামলা করা, হানা 
দেয়া। (৫ আরবদের অভ্যাস হিসেবে প্রভাতকালের উল্লেখ করা 
হয়েছে। তারা বীরত্ববশতঃ রাত্রির অন্ধকারে হানা দেয়া দোষণীয় মনে 
করত। তাই তারা ভোর হওয়ার পর একাজ করত। ৬! শব্দটি $১৬! 


থেকে উৎপন্ন। অর্থ ধূলি উড়ানো। (4১ ধুলিকে বলা হয়। অর্থাৎ, অশৃ্সমূহ 
১৯০৯৯ ৮০১ 
আচ্ছন্ন করে ফেলে। বিশেষতঃ প্রভাতকালে ধুলি উড়া 
দ্রুতগামিতার ইঙ্গিত বহন করে। কারণ, স্বভাবতঃ এটা ধুলি উত্থিত হওয়ার 
সময় নয়। ভীষণ দৌড় দ্বারাই ধূলি উড়তে পারে। 


৩৮০০ অর্থাৎ, এসব অশ্ব শক্রুদলের অভ্যন্তরে নির্ভয়ে 
চুকে পড়ে। র্যা হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ সে ব্যক্তি, 
যে বিপদ স্মরণ রাখে এবং নেয়ামত ভূলে যায়। 

আবু বকর ওয়াসেতী (রহঃ) বলেন £ যে ব্যক্তি, আল্লাহ্র 
নেয়ামতসমূহকে গোনাহের কাজে ব্যয় করে, তাকে পুর্ব বলা হয়। 
তিরমিষীর মতে এর অর্থ যে নেয়ামত দেখে, কিন্তু নেয়ামতদাতাকে দেখে 
না। এসব উক্তির সারমর্ম নেয়ামতের নাশোকরী করা। 


54, ০০ এর শাব্দিক অর্থ মঙ্গল। আরবে 
ধন- সম্পদকেও ১.৯ বলে ব্যক্ত করা হয়; যেন ধন-সম্পদ মঙ্গলই মঙ্গল 
এবং উপকারই উপকার। প্রকৃতপক্ষে কোন কোন ধন-সম্পদ মানুষকে 
হাজারো বিপদেও জড়িত করে দেয়। পরকালে তো হারাম ধন-সম্পদের 
পরিণতি তাই হবে; দুনিয়াতেও তা মানুষের জন্যে বিপদ হয়ে যায়। কিন্ত 
আরবের বাকপদ্ধতি অনুযায়ী এ আয়াতে ধন-সম্পদকে +৯ বলে ব্যক্ত 
করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে আছে 5533 = 
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(৯) সে কি জানেনা, যখন কবরে যা আছে, তা উদিত হবে (১০) এবং 
অন্তরে যা আছে, তা অর্জন করা হবে? (১১) সেদিন তাদের কি হবে, সে 
সম্পকে তাদের পালনকর্তা সবিশেষ জ্ঞাত। 


সূরাকারেয়া 
মায় অবতীর্ণ? আয়াত ১১ 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু 
6) করাঘাতকারী, (২) করাঘাতকারী কি? (৩) করাঘাতকারী সম্পর্কে 
আপনি কি জানেন? (৪) যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত (৫) এবং 
পবর্তমালা হবে ধৃনিত রভীন পশমের মত। (৬) অতএব যার পাল্লা ভারী 
হবে, (৭) সে সুখীজীবন যাপন করবে (৮) আর যার পাল্লা হালকা হবে, 
(৯) তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। (১০) আপনি জানেন তা কি? (১১) 
পজ্ৰলিতঅহি। 


সূরা তাকাসূর 
মক্কায় অবতীণঃ আয়াত৮ 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু 
6) প্রচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে, (২) এমনকি, তোমরা 
কবরস্থানে পৌছে যাও। (৩) এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্বরই 
জেনে নেবে, (৪) অতঃপর এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্তরই জেনে 
নেবে। (৫) কখনই নয় ; যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে । (৬) তোমরা 
অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে, (৭) অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই দেখবে 
দিব্য-প্রত্যয়ে, (৮) এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নেয়ামত সম্পর্কে 
॥ 


উপরোক্ত আয়াতে অশ্বের শপথ করে মানুষ সম্পর্কে দুটি কথা ব্যক্ত 
করা হয়েছে_ (এক) মানুষ অকৃতজ্ঞ, সে বিপদাপদ ও কষ্ট স্মরণ রাখে 
এবং নেয়ামত ও অনুগ্রহ ভূলে যায়। ‘দুই’ সে ধনসম্পদের লালসায় মত্ত। 
উভয় বিষয় শরীয়ত ও যুক্তির নিরীখে নিন্দনীয়। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


১৪153309125 - অর্থাৎ, মানুষ কি জানে না যে, 
কেয়ামতের দিন সব মৃতকে কবর থেকে জীবিত উদিত করা হবে এবং 
অন্তরের সকল ভেদ ফাস হয়ে যাবে? এটাও সবার জানা যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা সব অবস্থা সম্পর্কেই অবহিত। অতএব তদনুযায়ী শাস্তি ও 
প্রতিদান দেবেন। কাজেই বুদ্ধিমানের কর্তব্য হল অক্তজ্ঞতা না করা এবং 


ধন সম্পদের লালসায় মত্ত না হওয়া। 


সূরা কারেয়া 


এ সূরায় আমলের ওজন ও তার হালকা এবং ভারী হওয়ার প্রেক্ষিতে 
জাহান্নাম অথবা জান্নাত লাভের বিষয় আলোচিত হয়েছে। আমলের ওজন 
সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা আ’রাফের শুরুতে করা হয়েছে। 
সেখানে দেখে নেয়া দরকার। সেখানে একথাও লিখিত হয়েছে যে, বিভিন্ন 
হাদীস ও আয়াতের মধ্যে সমনৃয়সাধণ করে জানা যায়, আমলের ওজন 
সম্ভবতঃ দুবার হবে। একবার ওজন করে মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য 
বিধান করা হবে। মুমিনের পাল্লা ভারী ও কাফেরের পাল্লা হালকা হবে। 
এরপর মুমিনদের মধ্যে সৎকর্ম ও অসংবর্মের পার্থক্য বিধানের জন্যে হবে 
দ্বিতীয় ওজন। এ সূরায় বাহ্যতঃ প্রথম ওজন বোঝানো হয়েছে, যাতে 
প্রত্যেক মুমিনের পাল্লা ঈমানের অভাবে হালকা হবে, সে যদিও কিছু 
সৎকর্ম করে থাকে। তফসীরে মাযহারীতে আছে, কোরআন পাকে 
সাধারণভাবে কাফের ও সৎকর্মপরায়ণ মুমিনের শাস্তি ও প্রতিদান বর্ণনা 
করা হয়েছে। মুমিনদের মধ্যে যারা সৎ ও অসৎ মিশ্র কর্ম করে, কোরআন 
পাকে সাধারণভাবে তাদের দান-প্রতিদানের কোন উল্লেখ করা হয়নি। 
এক্ষেত্রে একথা স্মর্তব্য যে, কেয়ামত মানুষের আমল ওজন করা হবে _ 
গণনা হবে না। আমলের ওজন এখলাস তথা আন্তরিকতা ও সুন্নতের সাথে 
সামজ্জস্যের কারণে বেড়ে যায়। যার আমল আস্তরিকতাপূর্ণ ও সুন্নতের 
সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সংখ্যায় কম হলেও তার আমলের ওজন বেশী হবে। 
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সংখ্যায় তো নামায, রোযা,সদকা-খয়রাত, 
হজ্-ওমরা অনেক করে,কিন্তু আত্তরিকতা ও সুন্নতের সাথে সামজ্স্য 
কম, তার আমলের ওজন কম হবে। 


সূরা তাকাসুর 
964৮ - 5 শব্দটি ₹ থেকে উদ্ভূত। অৰ্থ প্রচুর ধন- 
সম্পদ সঞ্চয় করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হাসান বসরী (রহঃ) এ 
তফসীরই করেছেন। এ শব্দটি প্রাচ্যের প্রতিযোগিতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। 
কাতাদাহ্‌ (রহঃ) এ অর্থই করেছেন। ইবনে আববাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার এ আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন £ এর অর্থ 


১৪৭৩ 


সূরা কারেয়া__ 


সূরা তাকাছুর 158 


অবৈধ পদ্থায় সম্পদ সংগ্রহ করা এবং আল্লাহর নির্ধারিত খাতে ব্যয় না | এগুলো ছিল তফসীরের বাক্য। 


করা।-- ক্রেতুয) 


00253585 __ এখানে কবরস্থান যেয়ারত করার অর্থ মরে 


কবরে পৌছা। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন, 
০১০৮৬ ০৯ _ (ইবনে-কাসীর) অতএব, আয়াতের মর্মার্থ এই 
যে, ধন-সম্পদের প্রাচুর্য অথবা ধন-সম্পদ, সন্তান-সস্ততি ও 
বংশ-গোত্রের বড়াই তোমাদেরকে গাফেল ও উদাসীন করে রাখে, 
নিজেদের পরিণতি ও পরকালের হিসাব-নিকাশের কোন চিন্তা তোমরা কর 
না এবং এমনি অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু এসে যায় আর মৃত্যুর পর তোমরা 
আযাবে গ্রেফতার হও। একথা বাহ্যতঃ সাধারণ মানুষকে বলা হয়েছে, 
যারা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সস্ততির ভালবাসার অথবা অপরের সাথে বড়াই 
করায় এমন মত্ত হয়ে পড়ে যে, পরিণাম চিন্তা করার ফ্রসতই পায় না। 
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে শিখখীর (রাঃ) বলেন, আমি একদিন রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর নিকট পৌছে দেখলাম, তিনি "78%! তেলাওয়াত করে 
বলছিলেনঃ 

“মানুষ বলে, আমার ধন, আমার ধন, অথচ তোমার অংশ তো 
ততটুকুই যতটুকু তুমি খেয়ে শেষ করে ফেল অথবা পরিধান করে ছিন্ন 
করে দাও অথবা সদকা করে সম্মুখে পাঠিয়ে দাও। এছাড়া যা আছে, তা 
তোমার হাত থেকে চলে যাবে __ তুমি অপরের জন্যে তা ছেড়ে যাবে 
(ইবনে-কাসীর,তিরমিযী, আহমদ) 


হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 


“আদম সন্তানের যদি স্বর্ণে পরিপূর্ণ একটি উপত্যকা থাকে, তবে সে 
(তাতেই সন্তষ্ট হবে না; বরং) দুটি উপত্যকা কামনা করবে। তার মুখ তো 
(কবরের) মাটি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ভর্তি করা সম্ভব নয়। যে আল্লাহ্র 
দিকে রুজু করে, আল্লাহ্‌ তার তওবা কবুল করেন। __ (বোখারী) 

হযরত উবাই ইবনে কা’ ব (রাঃ) বলেন £ আমরা সূরা তাকাছুর নাযিল 
হওয়া পর্যন্ত উপরোক্ত হাদীসকে কোরআন মনে করতাম। মনে হয়, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) 61451 পাঠ করে তার ব্যাখ্যায় উপরোক্ত 
উক্তিটি করেছিলেন। এতে কোন কোন সাহাবী তার উক্তিকেও 
কোরআনের ভাষা মনে করলেন। পরে যখন সম্পূর্ণ সূরা সামনে আসে, 
তখন তাতে এসব বাক্য ছিল না। ফলে প্রকৃত অবস্থা ফুটে উঠে যে, 


52502 - এর জওয়াব এস্থলে উহ্য রয়েছে। 
অর্থাৎ, ৮১৩৮৬ | _ উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যদি কেয়ামতের 
হিসাক-নিকাশে নিশ্চিত বিশ্বাসী হতে;তবে কখনও প্রাচূর্যের বড়াই করতে 
না এবং উদাসীন হতে না। 

954104342 উপরে বলা হয়েছে 510 এর 
অর্থ সে প্রত্যয়, যা চাক্ষুষ দর্শন থেকে অর্জিত হয়। এটা বিশ্বাসের সর্বোচ্চ 
স্তর। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন £ মূসা (আঃ) যখন তুর পর্বতে 
অবস্থান করছিলেন এবং তার অনুপস্থিতিতে তার সম্প্রদায় গোবৎসের 
পূজা করতে শুরু করেছিল, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা তুর পর্বতেই তাকে 
অবহিত করেছিলেন যে, বনী ইসরাঈলরা গোবৎসের পূজায় লিপ্ত হয়েছে। 
কিন্তু মুসা (আঃ) এর মধ্যে এর তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি, যেমন 
ফিরে আসার পর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার ফলে দেখা দিয়েছিল। তিনি ক্রোধে 
আত্মহারা হয়ে তওরাতের তক্তিগুলো হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। 
= (মাযহারী) 
দিন আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে যে, সেগুলোর 
শোকর আদায় করেছ কি না এবং পাপকাজে ব্যয় করেছ কি না? তনুধ্যে 
কিছুসংখ্যক নেয়ামতের সুস্পষ্ট উল্লেখ কোরআনের অন্য আয়াতে এভাবে 
করা হয়েছে 32 RISERS 
এতে মানুষের শ্রবণশক্তি দৃষ্টিশক্তি ও হৃদয় সম্পর্কিত লাখো নেয়ামত 
অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যেগুলো সে প্রতি মুহূর্তে ব্যবহার করে। 

সূরা তাকাছুরের বিশেষ ফযীলত $ রসূলে করীম (সাঃ) একবার 
সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন তোমাদের মধ্যে কারও এমন 
ক্ষমতা নেই যে, এক হাজার আয়াত পাঠ করবে। সাহাবায়ে কেরাম আরয 
করলেন £ হা, এক হাজার আয়াত পাঠ করার শক্তি কয়জনের আছে! 
তিনি বললেন £ তোমাদের কেউ কি সূরা তাকাছুর পাঠ করতে পারবে না? 
উল্লেখ্য এই যে, দৈনিক এই সূরা পাঠ করা এক হাজার আয়াত পাঠ করার 
সমান।- (মাযহারী) 


সূরা তাকাসুর সমাপ্ত 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন NEVE 
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সূরা আছর 
যকায় অবতীর্ণ: আয়াত ৩ 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু 
৫) কসম যুগের, (২) নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিহা্ত; (৩) কিন তারা নয়, যারা 
বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের 
এবং তাকীদ করে সবরের ৷ 


সূরা হুমাষাহ 
মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত ৯ 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু 
(5) খুত্যেক পশ্চাতে ও সন্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ, (২) যে অর্থ 
সঞ্চিত করে ও গণনা করে (৩) সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার 
সাথে থাকবে । (৪) কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে । 
৫) আপনি কি জানেন, পিষ্টকারী কি? (৬) এটা আল্লাহ্‌র প্রজ্জবালিত অগ্নি, 
(৭) যা হৃদয় পৰন্ত পৌছবে। (৮) এতে তাদেরকে বেঁধে দেয়া হবে, (১) 
॥ 


সূরা ফীল 
যকায় অবতীর্ণ: আয়াত ৫ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু 
6) আপনি কি দেখেননি অপনার পালনকর্তা হজ্তীবাহিনীর সাথে কিরপ 
ব্যবহার করেছেন? (২) তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি? (৩) 
তিনি তাদের উপর ঞ্রেরণ করেছেন ঝাকে ঝাকে পাখী, (৪) যারা তাদের 
উপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করছিল। (৫) অতঃপর তিনি তাদেরকে 
ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে দেন। 





সূরা আছর 
সূরা আছরের বিশেষ ফযীলত £ হযরত ওবায়দুল্লাহ্‌ ইবনে হিসন 
(রাঃ) বলেন £ রসূলুল্লাহ (সাঃ)এর সাহাবীগণের মধ্যে দু-বযক্তি ছিল, তারা 
পরস্পর মিলে একজন অন্যজনকে সূরা আছর পাঠ করে না শুনানো 
পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতেন না। __ (তিবরানী) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন £ যদি 
মানুষ কেবল এ সূরাটি চিন্তা করত, তবে এটাই তাদের জন্যে যথেষ্ট ছিল। 
= (ইবনে-কাসীর) 


সূরা আছর কোরআন পাকের একটি সংক্ষিপ্ত সূরা, কিন্তু এমন 
অর্থপূর্ণ সূরা যে, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর ভাষায় মানুষ এ সূরাটিকেই 
চিন্তা ভাবনা সহকারে পাঠ করলে তাদের ইহকাল ও পরকাল সংশোধনের 
জন্যে যথেষ্ট হয়ে যায়। এ সূরায় আল্লাহ্‌ তাআলা যুগের কসম করে 
বলেছেন যে, মানবজাতি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত এবং এই ক্ষতির কবল থেকে 
কেবল তারাই মুক্ত, যারা চারটি বিষয় নিষ্ঠার সাথে পালন করে ঈমান, 
সৎকর্ষ, অপরকে সত্যের উপদেশ এবং সবরের উপদেশদান। দ্বীন ও 
দুনিয়ার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং মহা উপকার লাভ করার চার 
বিষয় সম্বলিত এ ব্যবস্থাপত্রের প্রথম দুটি বিষয় আত্মসংশোধন সম্পর্কিত 
এবং দ্বিতীয় দু'টি বিষয় মুসলমানদের হেদায়েত ও সংশোধন সম্পকিত। 

প্রথম প্রতিধানযোগ্য বিষয় এই যে, বিষয়বস্তুর সাথে যুগের কি 
সম্পর্ক, যার কসম করা হয়েছে? কসম ও কসমের জওয়াবের মধ্যে 
পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন £ 
মানুষের সব কর্ম, গতিবিধি, উঠাবসা ইত্যাদি সব যুগের মধ্যেই সংঘটিত 
হয়। সূরায় যেসব কর্মের নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেগুলোও এই 
যুগ-কালেরই দিবা-রাত্রিতে সংঘটিত হবে। এরই প্রেক্ষিতে যুগের শপথ 
করা হয়েছে। 

মানবজাতির ক্ষতিগ্রস্ততায় যুগ ও কালের প্রভাব কি? চিন্তা 
করলে দেখা যায়, আযুক্কালের সাল, মাস, সপ্তাহ দিবারাত্র বরং ঘণ্টা ও 
মিনিটই মানুষের একমাত্র পুঁজি, যার সাহায্যে সে ইহকাল ও পরকালের 
বিরাট এবং বিস্ময়কর মুনাফাও অর্জন করতে পারে এবং ্রান্তপথে চললে 
এটাই তার জন্যে বিপজ্জনকও হয়ে যেতে পারে। 

অতঃপর এই চারটি বিষয়ের ব্যাখ্যা লক্ষ্য করুন। ঈমান ও 
সৎকর্ম_আত্ব-সংশোধন সম্পর্কিত এ দু'টি বিষয়ের ব্যাখ্যা 
নিশ্প্রয়োজন। তবে সত্যের উপদেশ ও সবরের উপদেশ এ দু'টি বিষয়ের 
উদ্দেশ্য কি, তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। ৮০1৬ শব্দটি ৩-১ থেকে 
উদ্ভৃত। কাউকে বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে উপদেশ দেয়া ও সৎকাজের জোর তাকীদ 
করার লাম ওসীয়্যত। এ কারণেই মরণোন্মুখ ব্যক্তি পরবর্তীকালের জন্যে 
যেসব নির্দেশ দেয়, তাকেও ওসীয়্যত বলা হয়। 

উপরোক্ত দু'রকম উপদেশ প্রকৃতপক্ষে এই ওসীয়্যতেরই দু'টি 
অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় সত্যের উপদেশ এবং দ্বিতীয় অধ্যায় সবরের 
উপদেশ। এখন এ দু'টি শব্দের কয়েক রকম অর্থ হতে পারে_(এক) 
সত্যের অর্থ বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও সৎকর্ষের সমষ্টি। আর সবরের অর্থ 
যাবতীয় গোনাহের কাজ থেকে বেচে থাকা। অতএব প্রথম শব্দের সারমর্ম 
হল “আমর বিন মারফ তথা সৎকাজের আদেশ করা এবং দ্বিতীয় শব্দের 
সারমর্ম হল “নাহী আনিল মুনকার’ তথা মন্দ কাজে নিষেধ করা। এখন 
সমষ্টির সারমর্ম এই দাড়াল যে, নিজে যে ঈমান ও সৎকর্ম অবলম্বন 
করেছে, অপরকেও তার উপদেশ দেয়া। (দুই) সত্যের অর্থ বিশুদ্ধ 
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বিশ্বাস এবং সবরের অর্থ সৎকাজ করা এবং মন্দকাজ থেকে বেচে থাকা। 
কেননা, সবরের আক্ষরিক অর্থ নিজেকে বাধা দেয়া ও অনুবর্তী করা। এ 
অনুবর্তী করার মধ্যে সৎকর্ম সম্পাদন এবং গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করা 
উভয়ই শামিল। 


মুক্তির জন্যে নিজের কর্ম সংশোধিত হওয়াই যথেষ্ট নয়, অপরের 
চিন্তাও জরুরী £ এ সূরায় মুসলমানদের প্রতি একটি বড় নির্দেশ এই যে, 
নিজেদের ধর্মকে কোরআন ও সুন্নাহর অনুসারী করে নেয়া যতটুকু 
গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী, ততটুকুই জরুরী অন্য মুসলামনদেরকেও ঈমান ও 
সৎর্মের প্রতি আহ্বান করার সাধ্যমত চেষ্টা করা। নতুবা কেবল 
নিজেদের আমল মুক্তির জন্যে যথেষ্ট হবে না, বিশেষতঃ আপন 
পরিবার-পরিজন, বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের কুকর্ম থেকে দৃষ্টি 
ফিরিয়ে রাখা আপন মুক্তির পথ বন্ধ করার নামান্তর, যদিও নিজে 
পুরোপুরি সংকর্মপরায়ণ হয়। এ কারণেই কোরআন ও হাদীসে প্রত্যেক 
মুসলমানের প্রতি সাধ্যমত সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ 
ফরয করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সাধারণ মুসলমান এমনকি অনেক বিশিষ্ট 
ব্যক্তি পর্যন্ত উদাসীনতায় লিপ্ত রয়েছে। তারা নিজেদের আমলকেই যথেষ্ট 
মনে করে বসে আছে, সন্তান-সন্ততি কি করছে, সেদিকে জক্ষেপও নেই। 
আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদের সবাইকে এ আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী আমল 
করার তওফীক দান করুন। আমীন। 


সুরা হুমাযাহ্‌ 
এ সূরায় তিনটি জঘন্য গোনাহে শাস্তি ও তার তীব্রতা বর্ণিত হয়েছে। 
গোনাহ্‌ তিনটি হচ্ছে ১৯৯ - ৮) ও ৬ ৮২ প্রথমোক্ত শব্দদৃয় কয়েকটি 
অর্থে ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ তফসীরকারের মতে ১-৯ -এর অর্থ গীবত 
অর্থাৎ, পশ্চাতে পরনিন্দা করা এবং ১) -এর অর্থ সামনাসামনি 
দোষারোপ করা ও মন্দ বলা। এ দু'টি কাজই জঘন্য গোনাহ্‌। পশ্চাতে 
পরনিন্দার শাস্তির কথা কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ 
এরূপ হতে পারে যে, এ গোনাহে মশগুল হওয়ার পথে সামনে কোন বাধা 
থাকে না। যে এতে মশগুল হয়, সে কেবল এগিয়েই চলে। ফলে গোনাহ্‌ 
বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ও অধিকতর হতে থাকে। সম্মুখের নিন্দা এরূপ নয়। 
এতে প্রতিপক্ষও বাধা দিতে প্রস্তুত থাকে। ফলে গোনাহ্‌ দীর্ঘ হয় না। 
এছাড়া কারও পশ্চাতে নিন্দা করা এ কারণেও বড় অন্যায় যে, সংশিষ্ট 
ব্যক্তি জানতেও পারে না যে, তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ উত্থাপন করা 
হচ্ছে। ফলে সে সাফাই পেশ করার সুযোগ পায় না। 
একদিক দিয়ে ১.) তথা সম্মুখের নিন্দা গুরুতর। যার মুখোমুখি নিন্দা 
করা হয়, তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হয়। এর কষ্টও বেশী, ফলে 
শাস্তিও গুরুতর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ 
০৪ ০৯০৫ Lally ০৮ এআ এত এ ১৬০ ০1৪ 
-০০এ। 2৮৪ ail iol 
অর্থাৎ, আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম তারা, যারা পরোক্ষ নিন্দা 
করে, বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে এবং নিরপরাধ লোকদের দোষ খুঁজে 
ফিরে। 


যেসব বদভ্যাঙ্গের কারণে আয়াতে শাস্তির কথা উচ্চারণ করা হয়েছে, 


সুরা আছর-সূরা মাযা-সূরা ফীল 
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তন্মধ্যে তৃতীয়টি হচ্ছে অর্থলিপ্সা। আয়াতে একে এভাবে ব্যক্ত করা 
হয়েছে_অর্থলিপ্সার কারণে সে তা বার বার গণনা করে। অন্যান্য আয়াত 
ও হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, অর্থ সঞ্চয় করা সর্বাবস্থায় হারাম ও গোনাহ্‌ নয়। 
তাই এখানেও উদেশ্য সেই সঞ্চয় হবে, যাতে জরুরী হক আদায় করা হয় 
না, কিংবা গর্ব ও অহমিকা লক্ষ্য হয় কিংবা লালসার কারণে দ্বীনের জরুরী 
কাজ বিদ্রিত হয়। 

31972455] অর্থাৎ, জাহান্নামের এই অগ্নি হৃদয়কে পর্যন্ত গ্রাস 
করবে। প্রত্যেক অগ্নির এটাই বৈশিষ্ট্য। যা কিছু তাতে পতিত হয়, তার 
সকল অংশ জুলে-পুড়ে ভন্ম হয়ে যায়। মানুষ তাতে নিক্ষিপ্ত হলে তার 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ হৃদয়ও জুলে যাবে। এখানে জাহান্নামের অগ্নির এই 
বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার কারণ এই যে, দুনিয়ার অগ্নি মানুষের দেহে লাগলে 
হৃদয় পর্যন্ত পৌছার আগেই মৃত্যু হয়ে যায়। জাহান্নামে মৃত্যু নেই। 
কাজেই জীবিত অবস্থাতেই হৃদয় পর্যস্ত অগ্নি পৌছবে এবং হৃদয়-দহনের 
তীব্র যন্ত্রণা জীবদ্দশাতেই মানুষ অনুভব করবে। 


সূরাফীল 
এ সূরায় হস্তীবাহিনীর ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। তারা কা'বা 
গৃহকে ভূমিসাৎ করার উদ্দেশে হস্তীবাহিনী নিয়ে মক্কায় অভিযান 
পরিচালনা করেছিল। আল্লাহ্‌ তাআলা নগণ্য পক্ষীকুলের মাধ্যমে তাদের 
বাহিনীকে নিশ্চিহ করে তাদের কুমতলবকে ধুলায় মিশিয়ে করে দেন। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্মের বছর এ ঘটনা ঘটেছিল $ মক্কা 
মোকাররমায় খাতামুল-আম্বিয়া (সাঃ)-এর জন্মের বছর হস্তীবাহিনীর 
ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। কতক রেওয়ায়েত দ্বারাও এটা সমর্থিত এবং 
এটাই প্রসিদ্ধ উক্তি ।--(ইবনে-কাসীর) হাদীসবিদগণ এ ঘটনাকে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর এক প্রকার মো'জেযারূপে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্ত 
মো'জেযায় নুবওয়ত দাবীর সাথে নবীর সমর্থনের প্রকাশ করা হয়। 
নবুওয়ত দাবী পূর্বে বরং নবীর জনেরও পূর্বে আল্লাহ্‌ তাআলা মাঝে মাঝে 
দুনিয়াতে এমন ঘটনা ও নিদর্শন প্রকাশ করেন, যা অলৌকিকতায় 
মো'জেযার অনুরূপ হয়ে থাকে। এ ধরনের নিদর্শনাবলীকে হাদীসবিদগণের 
পরিভাষায় “আরহাসাত' বলা হয়। “রাহস" এর অর্থ ভিত্তি ও ভূমিকা। 
এসব নিদর্শন নবীর নবুওয়ত প্রমাণের ভিত্তি ও ভূমিকা হয় বিধায় 
এগলোকে “আরহাসাত' বলা হয়ে থাকে। নবী করীম (সাঃ)-এর নবুওয়ত 
এমনকি জন্মেরও পূর্বে এ ধরনের কয়েক প্রকার “আরহাসাত' প্রকাশ 
পেয়েছে। হস্তী-বাহিনীকে আসমানী আযাব দ্বারা প্রতিহত করাও এসবের 
অন্যতম। 


8৩৯5405এ৫মা — এখানে 551 "আপনি 
কি দেখেননি" বলা হয়েছে; অথচ এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্মের 
কিছুদিন পূর্বেকার ঘটনা। কাজেই দেখার কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু যে 
ঘটনা এরূপ নিশ্চিত যে, তা ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়, সে ঘটনার 
জ্ঞানকেও ‘দেখা’ বলে ব্যক্ত করা হয়; যেন এটা চাক্ষুষ ঘটনা। এক পর্যায়ে 
দেখাও প্রমাণিত আছে ; যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত 
আয়েশা ও আসমা (রাঃ) দু'জন হস্তীচালককে অন্ধ, বিকলাঙ্গ ও 
ভিঙক্ষুকরূপে দেখেছিলেন। 
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6 ০১৩৬৩ 
'কোরাইশ 
টি: 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু 
০) কোয়ায়েশের আসক্তির কারণে, (২) আসক্তির কারণে তাদের শীত ও 
হীন্ঘকালীন সফরের। (৩) অতএব তারা যেন এবাদত করে এই ঘরের 
পালনকতার্র (৪) যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং যুদ্ধভীতি 
থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন। 
সূরা মাউন 
মক্যুয় অবতীণঃ আয়াত ৭ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু 
০) আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচারদিবসকে মিথ্যাবলে? (২) সে সেই 
ব্যক্তি, যে এতীমকে গলা ধাকা দেয় (৩) এবং মিসকীনকে অনু দিতে 
উৎসাহিত করে না। (৪) অতএব দুভোঁগ সেসব নামাযীর, (৫) যারা তাদের 
নামায সম্বন্ধে কে-খবর; (৬) যারা তা লোক-দেখানোর জন্য করে (৭) এবং 
নিত্য ব্যবহা্য বস্তু অন্যকে দেয় না। 
সূরা কাওসার 
মন্মুয় অবতীগঃ আয়াত ৩ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু 
(১) নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি। (২) অতএব আপনার 
পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন। (৩) যে আপনার 
শক্ত, সে-ই তো লেজকাটা, নিরবংশ। 
সূরা কাফিরান 
মক্যুয় অবতীণঃ আয়াত ৬ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু 
০১ বলুন, হে কাফেরকুল, (২) আমি এবাদত করিনা তোমরা যার এবাদত 
ক্র। 











তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


১৯৪) 


এ - (4 শব্দটি বনুবচন। অর্থ পাখীর ঝাক-_কোন 
বিশেষ প্রাণীর নাম নয়। এই পাখী আকারে কবুতর অপেক্ষা সামান্য ছোট 
ছিল কিন্তু এ জাতীয় পাখী পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। _(ক্রতৃবী) 


৩৯৬৬ __ ভেজা মাটি আগুনে পুড়ে যে কংকর তৈরী 
হয়, সে কংকরকে ৩১৯৮ বলা হয়ে থাকে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই 
কংকরেরও নিজস্ব কোন শক্তি ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলার কুদরতে 
গুলি বন্দুকের গুলী অপেক্ষা বেশী কাজ করেছিল। 


(39 _ ০০০ এর অর্থ ভূষি। ভূষি নিজেই 
ছিন্ন বিচ্ছিন্ন তৃণ। তদুপরি যদি কোন জন্তু সেটিকে চর্বন করে, তবে এই 
তৃণও আর তৃণ থাকে না। কংকর নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে আবরাহার 
সেনাবাহিনীর অবস্থা তদ্রপই হয়েছিল। 

হস্তী বাহিনীর এই অভূতপূর্ব ঘটনা সমগ্র আরবের অন্তরে 
কোরাইশদের মাহাত্য আরও বাড়িয়ে দিল। এখন সবাই স্বীকার করতে 
লাগল যে, তারা বাস্তবিকই আল্লাহ্‌ ভক্ত। তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌ 
তাআলা স্বয়ং তাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।-(কুরতুবী) 


সূরা কোরাইশ 

এ ব্যাপারে সব তফসীরকারকই একমত যে, অর্থ ও বিষয়বস্তুর দিক 
দিয়ে এই সূরা সূরা-ফীলের সাথেই সম্পৃক্ত। সম্ভবতঃ এ কারণেই কোন 
কোন মাসহাফে এ দু'টিকে একই সুরারূপে লেখা হয়েছিল। উভয় সুরার 
মাঝখানে বিসমিল্লাহ লিখিত ছিল না। কিন্তু হযরত ওসমান (রাঃ) যখন 
তার খেলাফতকালে কোরআনের সব মাসহাফ একত্রিত করে একটি 
কপিতে সংযোজিত করান এবং সাহাবায়ে-কেরামের তাতে ইজমা হয়, 
তখন তাতে এ দু'টি সূরাকে স্বতন্ত্র দু'টি সূরারূপে সন্নিবেশিত করা হয় 
এবং উভয়ের মাঝখানে বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ করা হয়। হযরত ওসমান 
(রাঃ)-এর তৈরী এ কপিকে ‘ইমাম’ বলা হয়। 

8৩১) আরবী ব্যাকরণিক গঠনপ্রণালী অনুযায়ী "3 4» 
-এর সম্পর্ক কোন পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে হওয়া বিধেয়। আয়াতে 
উল্লেখিত "১ __ এর সম্পর্ক কিসের সাথে, এ সম্পর্কে একাধিক উক্তি 
বর্ণিত রয়েছে। সূরা ফীলের সাথে অর্থগত সম্পর্কের কারণে কেউ কেউ 
বলেন যে, এখানে উহ্য বাক্য হচ্ছে ১=| ৮৮৩০! (১5৯ | অর্থাৎ, 
আমি হস্তীবাহিনীকে এজন্যে ধ্বংস করেছি, যাতে কোরাইশদের শীত ও 
্রন্মকালীন দুই সফরের পথে কোন বাধাবিপত্তি না থাকে এবং সবার 
অস্তরে তাদের মাহাত্যয প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেছেন যে, 
এখানে উহ্য বাক্য হচ্ছে 1৮০ অর্থাৎ, তোমরা কোরাইশদের ব্যাপারে 
আশ্চর্যবোধ কর, তারা কিভাবে শীত ও গ্রীষ্মের সফর নিরাপদে নির্বিবাদে 
করে! কেউ কেউ বলেন £ এই?3 -এর সম্পর্ক পরবর্তী বাক্য ১৬% 
-এর সাথে। অর্থাৎ, এই নেয়ামতের ফলশ্রুতিতে কোরাইশদের কৃতজ্ঞ 
হওয়া ও আল্লাহ্‌ তাআলার এবাদতে আত্মনিয়োগ করা উচিত। সারকথা, 
এই সূরার বক্তব্য এই যে, কোরাইশরা যেহেতু শীতকালে ইয়ামনের ও 
বন্ঘকালে সিরিয়ার সফরে অভ্যস্ত ছিল এবং এ দু'টি সফরের উপরই 
তাদের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল এবং তারা এশৃর্যশালীরূপে পরিচিত ছিল, 


১৪৭৭ 


তাই আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের শক্ত হস্তীবাহিনীকে দৃষ্টান্তযূলক শাস্তি দিয়ে 
মানুষের অস্তরে তাদের মাহাত্য প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। তারা যে কোন 
দেশে গমন করে, সকলেই তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। 


58414459145 একথা সুবিদিত যে, মক্কা শহর যে স্থলে 
অবস্থিত, সেখানে কোন চাষাবাদ হয় না, বাগবাগিচাও নেই; যা থেকে ফল 
মূল পাওয়া যেতে পারে। এ জন্যেই কা’ বার প্রতিষ্ঠাতা হযরত খলীলুল্লাহ্‌ 
আঃ) দোয়া করেছিলেন %/81545$7 - অর্থাৎ, হে আল্লাহ, 
এতে বসবাস-কারীদেরকে. ফলমুলের রিযিক দান করুন। আরও 
বলেছিলেন 8053304. অর্থাৎ, বাইরে থেকেও যেন 
এখানে ফলমূল আনার ব্যবস্থা হয়। তাই বাণিজ্যিক উদ্দেশে সফর ও 
বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় জীবনোপরকণ সংগ্রহ করার উপরই 
মন্কাবাসীদের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) 
বলেন, মক্কাবাসীরা খুব দারিদ্র ও কষ্টে দিনাতিপাত করত। অবশেষে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রপিতামহ হাশেম কোরায়েশকে ভিন্দেশে যেয়ে 
ব্যবসা-বাণিজ্য করতে উদ্বুদ্ধ করেন। সিরিয়া ছিল ঠাণ্ডা দেশ। তাই 
শ্রীন্মকালে তারা সিরিয়া সফর করত। পক্ষান্তরে ইয়ামেন গরম দেশ ছিল 
বিধায় তারা শীতকালে সেখানে বাণিজ্যিক সফর করত এবং মুনাফা অর্জন 
করত। বায়তুল্লাহর্‌ খাদেম হওয়ার কারণে সমগ্র আরবে তারা ছিল সম্মান 
ও শ্রদ্ধার পাত্র। ফলে পথের বিপদাপদ থেকে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। 
আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা মকাবাসীদের প্রতি এসব অনুগ্রহ ও 
নেয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। 


৯0194594546 _ নেয়ামত উল্লেখ করার পর কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশের জন্যে কোরায়েশকে আদেশ করা হয়েছে যে, তোমরা এই গৃহের 
মালিকের এবাদত কর। এই গৃহই যেহেতু তাদের সব শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণের 
উৎস ছিল, তাই বিশেষভাবে এই গৃহের মৌলিক গুন্টি উল্লেখ করা 
হয়েছে। 


SFCECALLG — সুৰ জীবনের জন্যে 
যা যা দরকার তা সমস্তই এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা 
কোরায়েশকে এগুলো দান করেছিলেন। £25321 বলে 
পানাহারের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম বোঝানো হয়েছে এবং S34 
বাক্যে দস্যু ও শত্রুদের থেকে নিরাপত্তা এবং পরকালীন আযাব থেকে 
নিক্ষৃতি এ উভয় মর্মই বোঝানো হয়েছে। 

আবুল হাসান কাযবিনী (রহঃ) বলেন £ যে ব্যক্তি শক্ত অথবা বিপদের 
আশংকা করে তার জন্যে সূরা কোরায়েশের তেলাওয়াত নিরাপত্তার 
রক্ষাকবচ। একথা উদ্ধৃত করে ইমাম জযরী (রহঃ) বলেন-_এটা পরীক্ষিত 
আমল। কাষী সানাউল্লাহ তফসীরে-মাযহারীতে বলেন £ আমাকে আমার 
মুর্শিদ “মির্ধা মাযহার জান্‌ জানান” বিপদাপদের সময় এই সুরা 
তেলাওয়াত করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন 3 সব ধরনের 
দূর করার জন্যে এটা পরীক্ষিত ও অব্যর্থ। কাযী সানাউল্লাহ (রহঃ) আরও 
বলেনঃ আমি বারবার এটা পরীক্ষা করেছি। 


সূরা কোরাইশ সমাপ্ত 


সুরা কোরায়েশ-মাউন-কাওসার-কাফিরুন 








১৪ 


সূরা মাউন 

এ সূরায় কাফের ও মুনাফেকদের কপিয় দুক্র্ম উল্লেখ করে তজ্জন্য 
জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। মুমিন ব্যক্তি বিচার দিবস অস্বীকার 
করে না। সুতরাং কোন মুমিন যদি এসব দুক্কর্ম করে, তবে তা শরীয়ত 
মতে কঠোর গোনাহ্‌ ও নিন্দনীয় অপরাধ হলেও বর্ণিত শাস্তির বিধান তার 
জন্যে প্রযোজ্য নয়। এ কারণেই প্রথমে এমন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে, যে বিচারদিবস তথা কেয়ামত অস্বীকার করে। এতে অবশ্যই 
ইঙ্গিত আছে যে, বর্ণিত দুক্র্ম কোন মুমিন ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হওয়া 
প্রায় অসম্ভব। তবে এসব কোন অবিশ্বাসী কাফেরই করতে পারে। বর্ণিত 
দু্র্ম এই £ এতীমের সাথে দুর্ব্যবহার, শক্তি থাকা সত্বেও মিসকীনকে 
খাদ্য না দেয়া এবং অপরকেও দিতে উৎসাহ না দেয়া, লোক দেখানো 
নামায পড়া এবং যাকত না দেয়া। এসব কর্ম এমনিতেও নিন্দনীয় এবং 
কঠোর গোনাহ। আর যদি কুফর বশতঃ কেউ এসব কর্ম করে, তবে তার 
শাস্তি চিরকাল দোযখবাস। সূরায় 55 (দুর্ভোগ) শব্দের মাধ্যমে তা ব্যক্ত 
করা হয়েছে। 

ওযা 

এটা মুনাফিকদের অবস্থা। তারা লোক দেখানোর জন্যে এবং মুসলমানিত্বের 
দাবী সপ্রমাণ করার জন্য নামায পড়ে। কিন্তু নামায যে ফরয, এ বিষয়ে 
তারা বিশ্বাসী নয়। ফলে সময়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখে না এবং আসল 
নামাযেরও খেয়াল রাখে না। লোক দেখানোর জায়গা হলে পড়ে, নতুবা 
ছেড়ে দেয়। আসল নামাযের প্রতিই ভ্রক্ষেপ না করা মুনাফিকদের অভ্যাস 
এবং 1০৩৮ শব্দের আসল অর্থ তাই। নামাযের মধ্যে কিছু 
ভূল-্রাস্তি হয়ে যাওয়ার কথা এখানে বোঝানো হয়নি। কেননা, এজন্যে 
জাহান্নামের শাস্তি হতে পারে না। এটা উদ্দেশ্য হলে (১০৫৮ -এর 
পরিবর্তে 28340 বলা হত। সহীহ হাদীসমূহে প্রমাণিত আছে যে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবনেও একাধিকবার নামাযের মধ্যে ভূলচুক হয়ে 
গিয়েছিল। 

6৮449 - ১৯৮৮ শব্দের আসল অর্থ যংকিঞ্চিৎ ও তুচ্ছ 
বস্তু। এমন ব্যবহার্য বস্তুসমূহকেও ১১১ বলা হয়, যা স্বভাবতঃ একে 
অপরকে ধার দেয় এবং যেগুলোর পারস্পরিক লেন-দেন সাধারণ 
মানবতারূপে গণ্য হয়; যথা কুড়াল, কোদাল অথবা রান্নী-বাননার পাত্র। 
প্রয়োজনে এসব জিনিস প্রতিবেশীর কাছ থেকে চেয়ে নেয়া দোষনীয় মনে 
করা হয় না। কেউ এগুলো দিতে অস্বীকৃত হলে তাকে বড় কৃপণ ও নীচ 
মনে করা হয়। কারও কারও মতে আলোচ্য আয়াতে ০ বলে যাকাত 
বোঝানো হয়েছে। যাকাতকে ৩৬৮৬ বলার কারণ এই যে, যাকত 
পরিমাণে আসল অর্থের তুলনায় খুবই কম__অর্থাৎ, চল্লিশ ভাগের এক 
ভাগ হয়ে থাকে। হযরত আলী ও ইবনে ওমর (রাঃ) এবং হাসান বসরী, 
কাতাদাহ্‌ ও যাহ্হাক (রহঃ) প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদ এখানে এ 
তফসীরই করেছেন।-_(মোযহারী) বলাবাহুল্য, বর্ণিত শাস্তি জাহান্নাম ফরয 
কাজ তরক করার কারণেই হতে পারে। ব্যবহার্য জিনিসপত্র অপরকে 
দেয়া খুব সওয়াবের কাজ এবং মানবতার দিক দিয়ে জরুরী, কিন্তু ফরয বা 
ওয়াজিব নয়, যা না দিলে জাহান্নামের শাস্তি হতে পারে। কোন কোন 
হাদীসে ১১০৬ -এর তফসীর ব্যবহার্য জিনিস করা হয়েছে। এর মর্মার্থ 
তাদের চরম নীচতাকে ফুটিয়ে তোলা যে, তারা যাকাত কি দেবে, ব্যবহার্য 
জিনিস দেয়ার মধ্যে কোন খরচ নেই _ এতেও তারা কৃপণতা করে। 


১৪৭৮ 


তফসীর মাআরেফুল ক্লোরআন 


NEVA 





অতএব শাস্তির বিধান কেবল ব্যবহার্য জিনিস না দেয়ার কারণেই নয় ঃ 
বরং ফরয যাকাত না দেয়াসহ চরম কৃপণতার কারণে। 


সূরা কাওসার 


শানে নুযূল £ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হোসাইন থেকে বর্ণিত 
আছে, যে ব্যক্তির পুত্রসস্তান মারা যায়, আরবে তাকে 7! নির্বংশ বলা 
হয়। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর পুত্র কাসেম অথবা ইবরাহীম যখন শৈশবেই 
মারা গেলেন, তখন কাফেররা তাকে নির্বংশ বলে উপহাস করতে লাগল। 
ওদের মধ্যে “আস ইবনে ওয়ায়েলের' নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার 
সামনে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর কোন আলোচনা হলে সে বলতঃ আরে তার 
কথা বাদ দাও, সে তো কোন চিন্তারই বিষয় নয়। কারণ, সে নির্বংশ। তার 
মৃত্যু হয়ে গেলে তার নাম উচ্চাচরণ করারও কেউ থাকবে না। এর 
পরিপ্রেক্ষিতে সূরা কাউসার অবতীর্ণ হয়।_(ইবনে-কাসীর, মাযহারী) 

সরাকথা, পুত্রসন্তান না থাকার কারণে কাফেররা রসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর 
প্রতি দোষারোপ করত অথবা অন্যান্য কারণে তার প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন 
করত। এরই প্রেক্ষাপটে সূরা কাউসার অবতীর্ণ হয়। এতে দোষারোপের 
জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, শুধু পুত্রসন্তান না থাকার কারণে যারা রসূলুল্লাহ 
(সোঃ)-কে নির্বশ বলে, তারা তার প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে বে-খবর। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর বংশগত সন্তান-সম্ততিও কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত 
থাকবে, যদিও তা বন্যা-সন্তানের তরফ থেকে হয়। অনস্তর নবীর 
আধ্যাত্মিক সন্তান অর্থাৎ, উম্মত তো এত অধিকসংখ্যক হবে যে, 
পূর্ববর্তী সকল নবীর উম্মতের সমষ্টি অপেক্ষাও বেশী হবে। এছাড়া এ 
সূরায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে প্রিয় ও সম্মানিত তাও 
তৃতীয় আয়াতে বিবৃত হয়েছে। 

21406 _ হযরত ইবনে-আববাস (রাঃ) বলেন £ 
কাউসার" সেই অজস্র কল্যাণ যা আল্লাহ্‌ তাআলা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে 
দান করেছেন। কাউসার জান্নাতের একটি প্রস্ববনের নাম__কারও কারও 
এই উক্তি সম্পর্কে সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (রহঃ)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি 
বললেন £ একথা ইবনে আববাস (রাঃ)-এর উক্তির পরিপন্থী নয়। কাউসার 
নামক প্রশ্নবণটিও এই অজস্র কল্যাণের একটি ৷ তাই মুজাহিদ কাউসারের 
তফসীর প্রসঙ্গে বলেন £ এটা উভয় জাহানের অফুরন্ত কল্যাণ। এতে 
জান্নাতের বিশেষ কাউসার প্রস্ববণও অন্তর্ভূক্ত। 

হাউযে কাউসার £ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত £ একদিন 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে আমাদের সামনে উপস্থিত হলেন। হঠাৎ তার 
মধ্যে তন্দ্রা অথবা এক প্রকার অচেনতার ভাব দেখা দিল। অতঃপর তিনি 
হাসিমুখে মস্তক উত্তোলন করলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম £ ইয়া 
রসূলাল্লাহ, আপনার হাসির কারণ কি? তিনি বললেন £ এই মুহূর্তে আমার 
নিকট একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহ্সহ সূরা 
কাউসার পাঠ করলেন এবং বললেন £ তোমরা জান, কাউসার কি? আমরা 
বললাম £ আল্লাহ্‌ তাআলা ও তার রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন £ 
এটা জান্নাতের একটি নহর। আমার পালনকর্তা আমাকে এটা দেবেন বলে 
ওয়াদা করেছেন। এতে অজস্র কল্যাণ আছে এবং এই হাউযে কেয়ামতের 





দিন আমার উম্মত পানি পান করতে যাবে। এর পানি পান করার পাত্র 
সংখ্যা আকাশের তারকাসম হবে। তখন কতক লোককে ফেরেশতাগণ 
হাউয থেকে হটিয়ে দেবে। আমি বলব £ পরওয়ারদেগার, সে তো আমার 
উম্মত। আল্লাহ্‌ তাআলা বলবেন £ আপনি জানেন না, আপনার পরে সে 
কি নতুন যত ও পথ অবলম্বন করেছিল।_(বোখারী, মুসলিম, 
আকু দাউদ, নাসয়ী) 


59035 - > শব্দের অর্থ উট কোরবানী করা। এর প্রচলিত 
পদ্ধতি হচ্ছে হাত-পা বেধে কণ্ঠনালীতে বর্শা অথবা ছুরি দিয়ে আঘাত করা 
এবং রক্ত বের করে দেয়া। গরু-ছাগল ইত্যাদির কোরবানীর পদ্ধতি যবাই 
করা। অর্থাৎ, জন্তুকে শুইয়ে কষ্ঠনালীতে ছুরিকাঘাত করা। আরবে 
সাধারণতঃ উট কোরবানী করা হত। তাই কোরবানী বোঝাবার জন্যে 
এখানে + শব্দ ব্যবহার করা. হয়েছে। মাঝে, মাঝে এ শব্দটি যে কোন 
কোরবানীর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সূরার প্রথম আয়াতে কাফেরদের মিথ্যা 
ধারণার বিপরীতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-ক কাউসার (অর্থাৎ, ইহকাল ও 
পরকালের যাবতীয় কল্যাণ, তাও অজয় পরিমাণে দেয়ার সুসংবাদ 
শুনানোর পর এর কৃতজ্ঞতান্বরূপ তাকে দু'টি বিষয়ের নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে __ নামায ও কোরবানী। নামায শারীরিক এবাদতসমূহের মধ্যে 
সর্ববৃহৎ এবাদত এবং কোরবানী আর্থিক এবাদতসমূহের মধ্যে বিশেষ 
স্বাতস্ত্য ও গুরুত্বের অধিকারী। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলার নামে কোরবানী 
করা প্রতিমা পৃজারীদের রীতিনীতির বিরুদ্ধে একটি জেহাদ বটে। তারা 
প্রতিমাদের নামে কোরবানী করত। এ কারণেই অন্য এক আয়াতেও 


নামাযের সাথে কোরবানীর উল্লেখ আছে_ 9082599929 

38435 আলোচ্য আয়াতে 54 _ এর অর্থ যে 
কোরবানী, একথা হযরত ইবনে-আববাস (রাঃ), আতা, মুজাহিদ, হাসান 
বসরী (রাহঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। 


04445! এর অথ শক্রতাপোষণকারী, দোষারোপকারী। 
যেসব কাফের রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নির্বংশ বলে দোষারোপ করত, এ 
আয়াত তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতে অধিকাংশ রেওয়ায়েত 
মতে ‘আস ইবনে ওয়ায়েল, কোন কোন রেওয়ায়েত মতে ওকবা এবং 
কোন কোন রেওয়ায়েত মতে কা'ব ইবনে আশরাফকে বোঝানো হয়েছে। 
আল্লাহ্‌ তাআলা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে কাউসার অর্থাৎ, অজস্র কল্যাণ দান 
করেছেন। এর মধ্যে সম্তান-সস্ততির প্রাচূর্যও অন্তর্ভুক্ত। তার বংশগত 
সস্তান-সম্ভতিও কম নয়। এছাড়া পয়গম্বর উম্মতের পিতা এবং উম্মত 
তার আধ্যাত্মিক সন্তান। রসূলুল্লাহ, (সাঃ)-এর উম্মত পূর্ববর্তী সকল 
পয়গম্বরের উম্মত অপেক্ষা অধিক হবে। সুতরাং একদিকে শত্রুদের উক্তি 
নস্যাৎ করে দেয়া হয়েছে এবং অপরদিকে আরও বলা হয়েছে যে, যারা 
আপনাকে নির্বংশ বলে প্রকৃতপক্ষে তারাই নির্বংশ। 


সূরা কাফির 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
সূরার ফধীলত ও বৈশিষ্ট্য £ হযরত আয়েশা (রাঃ)- এর বর্ণিত 
রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ ফজরের সুন্নত নামাযে পাঠ করার 
জন্যে দু'টি সুরা উত্তম __সূরা কাফিরূন ও এখলাস।_(মাযহারী) তফসীর 


১৪৭৯ 


ইবনে-কাসীরে কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-কে ফজরের সুন্নতে এবং মাগরিব পরবর্তী সুননতে এ দু'টি সূরা 
অধিক পরিমাণে পাঠ করতে শুনেছেন। জনৈক সাহাবী রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর কাছে আরয করলেন £ আমাকে নিদরার পূর্বে পাঠ করার জন্যে 
কোন দোয়া বলে দিন। তিনি সূরা কফিরন পাঠ করতে আদেশ দিলেন 
এবং বললেন এটা শিরক থেকে মুক্তিপত্র। জুবায়ের ইবনে মুত" ইম (রাঃ) 
বলেন £ একবার রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) আমাকে বললেন £ তুমি কি চাও যে, 
সফরে গেলে সঙ্গীদের চেয়ে অধিক সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাক এবং তোমার 
আসবাবপত্র বেশী হোক? আমি জওয়াব দিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি 
অবশ্যই এরূপ চাই। তিনি বললেন £ কোরআনের শেষ দিককার পাচটি 
সূরা__ সূরা কাফিরূন, নছর, এখলাস, ফালাক, ও নাস পাঠ কর এবং 
প্রত্যেক সূরা বিস্মিল্লাহ্‌ বলে শুরু কর ও বিস্মিল্লাহ্‌ বলে শেষ কর। 
হযরত জুবায়ের (রাঃ) বলেন, ইতিপূর্বে আমার অবস্থা ছিল এই যে, 
সফরে আমার পাথেয় কম এবং সঙ্গীদের তুলনায় আমি দু্দশগ্স্ত হতাম। 
কিন্তু যখন রসূলুল্লাহ সোঃ)- এর এই শিক্ষা অনুসরণ করলাম, তখন থেকে 
আমি সফরে সর্বাধিক স্বাচ্ছন্দ্যশীল হয়ে থাকি। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা 
করেন £ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বিচ্ছু দংশন করলে তিনি পানির 
সাথে লবণ মিশ্রিত করলেন এবং সূরা কাফির, সূরা ফালাক ও সূরা নাস 
পাঠ করতে করতে ক্ষতস্থানে পানি লাগালেন।_(মাযহারী) 


শানে নুষূল £ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, ওলীদ ইবনে 
মুগীরা, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে আবদুল মোত্তালিব ও 
উমাইয়া ইবনে খলফ প্রমুখ মন্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কয়েকজন একবার 
রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর কাছে এসে বলল £ আসুন, আমরা পরস্পরের মধ্যে 


সুরা কোরায়েশ-মাউন-কাওসার-কাফিরুন 


NEVA 


এই শান্তিচুক্তি করি যে, একবছর আপনি আমাদের উপাস্যদের এবাদত 
করবেন এবং একবছর আমরা আপনার উপাস্যের এবাদত করব 
(কুরতুবী) তিবরানীর রেওয়ায়েতে ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, 
কাফেররা প্রথমে পারস্পরিক শাস্তির স্বার্থে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে 
এই প্রস্তাব রাখল যে, আমরা আপনাকে বিপুল পরিমাণে ধনৈশৃর্য দেব, 
ফলে আপনি মক্কার সর্বাধিক ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ে যাবেন। আপনি যে 
মহিলাকে ইচ্ছা বিবাহ করতে পারবেন। বিনিময়ে আপনি শুধু আমাদের 
উপাস্যদেরকে মন্দ বলবেন না। যদি আপনি এটাও মেনে না নেন, তবে 
একবছর আমরা আপনার উপাস্যের এবাদত করব এবং একবছর আপনি 
আমাদের উপাস্যদের এবাদত করবেন।_-মোযহারী) 

আবু সালেহ এর রেওয়ায়েতে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন £ মক্কার 
কাফেররা পারস্পরিক শাস্তির লক্ষ্যে এই প্রস্তাব দিল যে, আপনি 
আমাদের কোন প্রতিমার গায়ে কেবল হাত লাগিয়ে দিন, আমরা 
আপনাকে সত্য বলব। এর পরিপ্রেক্ষিতে জিবরাঈল সূরা কাফিরন নিয়ে 
আগমন করলেন। এতে কাফেরদের ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং 
আল্লাহ্‌ তাআলার অকৃত্রিম এবাদতের আদেশ আছে। 
৩১৩৫৩ ৩5 = এ সূরায় কয়েকটি বাক্য পুনঃ পুনঃ উল্লেখিত 
হওয়ায় স্বভাবতঃ প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এ ধরনের আপত্তি দূর করার 
জন্যে বোখারী অনেক তফসীরবিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একই বাক্য 
একবার বর্তমানকালের জন্যে এবং একবার ভবিষ্যৎকালের জন্যে উল্লেখ 
করা হয়েছে। অর্থাৎ, আমি এক্ষণে কার্যতঃ তোমাদের উপাস্যদের এবাদত 
করি না এবং তোমরা আমার উপাস্যের এবাদত কর না এবং ভবিষ্যতেও 
এরূপ হতে পারে না। 
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৩) এবং তোমরাও এবাদতকারী নও যার এবাদত আমি করি (৪) এবং 
আমি এবাদতকারী নই যার এবাদত তোমরা কর। (৫) তোমরা 
এবাদতকারী নও যার এবাদত আমি করি। (৬) তোমাদের কর্ম ও কর্মফল 
তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে। 


সূরা নছর 
মদীনায় অবতীগ আয়াত ৩ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু 
(১) যখন আসবে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় (২) এবং আপনি মাবনুষকে 
দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, (৩) তখন আপনি 
আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা 
করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী। 


সূরা লাহাব 
মকায় অবতীর্ণ: আয়াত ₹ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু 
(3) আবু লাহাবের হস্তদবয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে, 
(২) কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। 
(৩) সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে (৪) এবং তার স্ত্রীও-_যে 
ইন্ধন বহন করে, (৫) তার গলদেশে খজুরের রশি নিয়ে। 


সরা এখলাছ 
মায় অবতীর্ণ: আয়াত ৪ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু 
6) বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, (২) আল্লাহ অমুখাপেক্ষা, (৩) তিনি 
কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দিয়েনি (৪) এবং তার সমতূল্য 
কেউনেই। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


ইবনে কাসীর এখানে অন্য একটি তফসীর অবলম্বন করেছেন। তিনি 
এক জায়গায় ০ - কে +" ধরেছেন এবং অন্য জায়গায় ৬১-৭. 
ধরেছেন। ফলে প্রথম জায়গায় $24%2;05455৩4 
416 আয়াতের অর্থ এই যে, তোমরা যেসব উপাস্যের এবাদত কর, 
আমি তাদের এবাদত করি না এবং আমি যে উপাস্যের এবাদত করি 
তোমরা তার এবাদত কর না। দ্বিতীয় জায়গায় 53:2৫ 
$৮6৩১৬৯%ড5$ আয়াতের অর্থ এই যে, আমার ও তোমাদের 
এবাদতের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। আমি তোমাদের মত এবাদত করতে পারি না 
এ না করা পর্যন্ত তোমরাও আমার মত এবাদত করতে 
০ CI 
জায়গায় এবাদত পদ্ধতির বিভিন্নতা বিধৃত হয়েছে। সারকথা এই যে, 
তোমাদের মধ্যে ও আমার মধ্যে উপাস্যের ক্ষেত্রেও অভিন্নৃতা নেই এবং 
এবাদত-পদ্ধতির ক্ষেত্রেও নেই। এভাবে পুনঃ পুনঃ উল্লেখের আপত্তি দূর 
হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও মুসলমানদের এবাদতপদ্ধতি তাই, যা 
আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে বলে দেয়া হয়েছে। আর 
মুশরিকদের এবাদত-পদ্ধতি স্বকপোলকল্পিত। 

ইবনে-কাসীর এই তফসীরের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন £ 
“লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌’ কলেমার অর্থও তাই হয় যে, 
আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। এবাদত-পদ্ধতি তাই গ্রহণযোগ্য, যা 
মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাঃ)-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌছেছে। 

20538535] _ এর তফসীর প্রসঙ্গে ইবনে-কাসীর বলেনঃ 
এ বাক্যটি তেমনি যেমন অন্য আয়াতে আছেঃ 


244406ত054586816 — আরও এক আয়াতে 
5 _ এর সারমর্ম এই যে, ইবনে-কাসীর ০৫১ 
শব্দকে ধর্মের ক্রিয়াকর্মের অর্থে নিয়েছেন যার অর্থ প্রত্যেককে নিজ নিজ 
কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি ভোগ করতে হবে। 
কাফেরদের সাথে শাস্তিচুক্তির বৈধ ও অবৈধ প্রকার £ আলোচ্য 
সূরায় কাফেরদের প্রস্তাবিত শাস্তিচুক্তির কতক প্রকার সম্পূর্ণ খণ্ডন করে 
সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্ত স্বয়ং কোরআন পাকে একথাও 
আছে যে, 764 343৫৩5 অর্থাৎ কাফেররা সন্ধি করতে 
চাইলে তোমরাও সন্ধি কর। মদীনায় হিজরত করার পর রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-ও ইহুদীদের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। তাই কোন 
কোন তফসীরবিদ সূরা কাফিরুনকে মনসুখ ও রহিত সাব্যস্ত করেছেন এবং 
এর বড় কারণ 20,5223] আয়াতখানি। কেননা, এটা 
বাহ্যতঃ জেহাদের আদেশের। কিন্ত শুদ্ধ কথা এই যে, 24৯ -এর 
অর্থ এরূপ নয় যে, কুফর করার অনুমতি অথবা কুফরে বহাল থাকার 
নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে, বরং এর সারমর্ম হল “যেমন কর্ম তেমন ফল’ । 
অতএব অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে সূরাটি রহিত নয়। যে ধরনের 
শান্তিচুক্তি নিষিদ্ধ রয়েছে 1:৩1 আয়াত দ্বারা এবং রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর চুক্তি দ্বারা সে শাস্তচুক্তির অনুমতি বা বৈধতা জানা যায়, তা 


১৪৮১ 


সে সময় যেমন বৈধ ছিল, আজও তেমনি বৈধ আছে। বৈধতা ও 
অবৈধতার আসল কারণ হচ্ছে স্থান-কাল-পাত্র এবং সন্ধির শর্তাবলী। এক 
হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর ফয়সালা দিতে গিয়ে বলেছেন_ 
২১০1০ ০৮ এ। ৮০১ _ অর্থাৎ, সে সন্ধি অবৈধ, যা কোন 
হারামকে হালাল কিংবা হালালকে হারাম করে। এখন চিন্তা করুন, 
কাফেরদের প্রস্তাবিত চুক্তি মেনে নিলে শিরক করা জরুরী হয়ে পড়ে। 
কাজেই সূরা কাফিরূন এ ধরনের সন্ধি নিষিদ্ধ করেছে। পক্ষান্তরে 
ইহুদীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে ইসলামের মূলনীতিবিরুদ্ধ কোন বিষয় 
ছিল না। উদারতা, সদ্যুবহার ও শাস্তি অন্যায় ইসলামের সাথে কোন 
ধর্মের তুলনা হয় না। কিন্ত শাস্তিচক্তি মানবিক অধিকারের ব্যাপারে হয়ে 
থাকে_আল্লাহ্‌ তাআলার আইন ও ধর্মের মূলনীতিতে কোন প্রকার 
দরকষাকষির অবকাশ নেই। 


স্রানছর 


এ সূরা সর্বসম্মতিক্রমে মদীনায় অবতীর্ণ এবং এর অপর নাম সুরা 
“তাওদী’। ‘তাওদী’ শব্দের অর্থ বিদায় করা। এ সূরায় রসূলে করীম 
(সাঃ)-এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার ইঙ্গিত আছে বিধায় এর নাম 
“তাওদী’ হয়েছে। 

কোরআন পাকের সর্বশেষ সূরা ও সর্বশেষ আয়াত £ হযরত 
ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, সূরা নছর কোরআনের 
সর্বশেষ সূরা। অর্থাৎ, এরপর কোন সম্পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়নি। কতক 
রেওয়ায়েতে কোন কোন আয়াত নাযিল হওয়ার যে কথা আছে, তা এর 
পরিপন্থী নয়। সূরা ফাতেহাকে এই অর্থেই কোরআনের সর্বপ্রথম সূরা বলা 
হয়। অর্থাৎ, সম্পূর্ণ সুরারূপে সুরা ফাতেহাই সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে। 
সুতরাং সূরা আলাক, মুদ্দাসসির ইত্যাদির কোন কোন আয়াত পূর্বে নাযিল 
হলে তা এর পরিপন্থী নয়। 

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন £ সূরা নছর বিদায় হজ্বে অবতীর্ণ 
হয়েছে। এরপর 4৫৫১2441340 আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) মাত্র আশি দিন জীবিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)_ এর 
জীবনের যখন মাত্র পঞ্চাশ দিন বাকী ছিল, তখন কালালার আয়াত 
অবতীর্ণ হয়। অতঃপর পঁয়ত্রিশ দিন বাকী থাকার সময় 3744 
+- 3 54,6341 050325 আয়াত অবতীৰ্ণ হয় এবং একুশ দিন 
বাকী থাকার সময় -.. $৩৯ 6%3%13%15 আয়াত অবতীর্ণ হয়। 
_(কুরতুৰী) 

এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, প্রথম আয়াতে বিজয় বলে 
মক্কাবিজয় বোঝানো হয়েছে। তবে সূরাটি মক্কাবিজয়ের পূর্বে নাযিল 
হয়েছে, না পরে, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। * ৮ 1১ ভাষাদৃষ্টে পূর্বে 
অবতীর্ণ হয়েছে বলে বাহ্যতঃ মনে হয়। রূহুল-মা’ আনীতে এর অনুকূলে 
একটি রেওয়ায়েতও বর্ণিত আছে, যাতে বলা হয়েছে যে, খয়বর যুদ্ধ 
থেকে ফেরার পথে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। খয়বর বিজয় যে মক্কাবিজয়ের 
পূর্বে হয়েছে তা সর্বজনবিদিত। রূহুল-মা’আনীতে হযরত কাতাদাহ্‌ 
(রাঃ)-এর উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এই সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) দু'বছর জীবিত ছিলেন। যেসব রেওয়ায়েত থেকে জানা 
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যায় যে, সূরাটি মক্কা বিজয়ের দিন অথবা বিদায় হন্তে নাযিল হয়েছে, 
সেগুলোর মর্মার্থ এরূপ হতে পারে যে, এস্থলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সূরাটি পাঠ 
করে থাকবেন। ফলে সবাই ধারণা করেছে যে, এটা এক্ষুণি নাযিল হয়েছে। 


একাধিক হাদীস ও সাহাবীর উক্তিতে আছে যে, এ সূরায় রসূলে করীম 
(সোঃ)- এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত আছে। বলা হয়েছে যে, 
আপনার দুনিয়াতে অবস্থান করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে। অতএব, 
আপনি তসবীহ্‌ ও এস্তেগফারে মনোনিবেশ করুন। মুকাতিল (রহঃ)-এর 
রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের এক সমাবেশে 
সূরাটি তেলাওয়াত করলে সবাই আনন্দিত হলেন যে, এতে মক্কাবিজয়ের 
সুসংবাদ আছে। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) সুরাটি শুনে ক্রন্দন 
করতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ত্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি 
বললেন £ এতে আপনার ওফাতের সংবাদ লুক্কায়িত আছে। অতঃপর 
রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-ও এর সত্যতা স্বীকার করলেন। বোখারী হযরত 
ইবনে-আববাস (রাঃ) থেকে তাই রেওয়ায়েত করেছেন। তাতে আরও 
আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) একথা শুনে বললেন $ এ সূরার মর্ম থেকে 
আমিও তাইবুি।-_ ব্রতী) 

4/95 - মকাবিজয়ের পূর্বে এমন লোকদের সংখ্যাও প্রচুর 
ছিল, যারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রেসালত ও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে 
নিশ্চিত বিশ্বাসের কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিল। কিন্তু কোরাইশদের ভয়ে 
অথবা অন্য কোন কারণে তারা ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত ছিল। 
মক্কাবিজয় তাদের সেই বাধা দূর করে দেয়। সেমতে তারা দলে দলে 
ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে। ইয়ামেন থেকে সাত শ' ব্যক্তি ইসলাম 
গ্রহণ করে পথিমধ্যে আযান দিতে দিতে ও কোরআন পাঠ করতে করতে 
মদীনায় উপস্থিত হয়। সাধারণ আরবরাও এমনিভাবে দলে দলে ইসলামে 
দাখিল হয়। 

মৃত্যু নিকটবর্তী মনে হলে বেশী পরিমাণে তসবীহ ও এস্তেগফার 
করা উচিত £ ঠ555545 হযরত আয়েশা বলেন £ 
এই সূরা নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রত্যেক নামাযের পর এই 
দোয়া পাঠ করতেন 44 4 ৬১০১ ৬১৬০৮৬+-_ (বোখারী) 

হযরত উল্মে সালমা (রাঃ) বলেন £ এই সূরা নাযিল হওয়ার পর তিনি 
উঠা-বসা, চলাফেরা তথা সর্বাবস্থায় এই দোয়া পাঠ করতেন এ)। ০৬৮ 
এ] ৯৮1১ 4] ০৯ ৮৯৯০ তিনি বলতেন £ আমাকে এর আদেশ 
করা হয়েছে। অতঃপর প্রমাণস্বরূপ সূরাটি তেলাওয়াত করতেন। 

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন £ এই সূরা নাযিল হওয়ার পর 
রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে এবাদতে মনোনিবেশ করেন। ফলে 
তার পদযুগল ফুলে যায়।_ (কুরতুবী) 


সূরা লাহাব 


আবু লাহাবের আসল নাম ছিল আবদুল ওয্যা। সে ছিল আবদুল 
মোত্তালিবের অন্যতম সন্তান। গৌরবর্ণের কারণে তার ডাক নাম হয়ে যায় 
আবু লাহাব। কোরআন পাক তার আসল নাম বর্জন করেছে। কারণ, 


১৪৮২ 


তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


22১৪ 





সেটা মুশরিকসুলভ। এছাড়া আবু লাহাব ডাক নামের মধ্যে জাহান্নামের 
সাথে বেশ মিলও রয়েছে। সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কট্টর শক্ত ও 
ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিল। সে নানাভাবে রসূলুল্াহ্‌ (সাঃ)-কে কষ্ট 
দেয়ার প্রয়াস পেত। তিনি যখন মানুষকে ঈমানের দাওয়াত দিতেন, তখন 
সে সাথে সাথে যেয়ে তাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করত। __ 
(ইবনে-কাসীর) 


শানে-নুযূল £ বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে 3635855 
&%5%9| আয়াতখানি অবতীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) সাফা পর্বতে 
আরোহণ করে কোরাইশ গোত্রের উদ্দেশে »-০ বলে অথবা আবদে 
মানাফ ও আবদুল মোত্তালিব ইত্যাদি নাম সহকারে ডাক দিলেন। (এভাবে 
ডাক দেয়া তখন আরবে বিপদাশংকার লক্ষণরূপে বিবেচিত হত।) ডাক 
শুনে কোরাইশ গোত্র পর্বতের পাদদেশে একত্রিত হল। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) 
বললেন £ যদি আমি বলি যে, একটি শত্রদল ক্রমশই এগিয়ে আসছে 
এবং সকাল বিকাল যে কোন সময় তোমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়বে, তবে 
তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি? সবাই একবাক্যে বলে উঠল £ হা, 
অবশ্যই বিশ্বাস করব। অতঃপর তিনি বললেন £ আমি (শিরক ও কৃফরের 
কারণে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত) এক ভীষণ আযাব সম্পর্কে 
তোমাদেরকে সতর্ক করছি। একথা শুনে আবু লাহাব বলল £ ১৪ আত 
1০৯৯ ধ্বংস হও তুমি, এজন্যেই কি আমাদেরকে একত্রিত করেছ? 
অতঃপর সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে পাথর মারতে উদ্যত হল। এই ঘটনার 
পরিপ্রেক্ষিতে সূরা লাহাব অবতীর্ণ হয়। 

মৌ শব্দের অর্থ হাত। মানুষের সব কাজে হাতের 
প্রভাবই বেশী, তাই কোন ব্যক্তির সত্তাকে হাত বলেই ব্যক্ত করে দেয়া 
হয়; যেমন কোরআনে 9৫66৩, বলা হয়েছে। হযরত] 
ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আবু লাহাব একদিন বলতে লাগল £ 
মুহাম্মদ বলে যে, মৃত্যুর পর এটা হবে, সেটা হবে। পরপর সে তার 
হাতের দিকে ইশারা করে বলল £ এই হাতে সেগুলোর মধ্য থেকে একটিও 
আসেনি। অতঃপর সে তার হাতকে লক্ষ্য করে বলল £ ১৮ ৮4৮ 
৮ J৬ ৮৩ 5 ৩ অর্থাৎ, তোমরা ধ্বংস হও, মুহাস্মদ 
যেসব বিষয় সংঘটিত হওয়ার কথা বলে আমি সেগুলোর মধ্যে একটিও 
তোমাদের মধ্যে দেখিনি। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন আবু 
লাহাবের হস্তদয় ধ্বংস হোক বলেছে। 

5৬ এর অর্থ ধ্বংস ও বরবাদ হওয়া। আয়াতে বদদোয়ার অর্থে ০ 
বলা হয়েছে। অর্থাৎ, আবু লাহাব ধ্বংস হোক। দ্বিতীয় বাক্যে ৮7১ এ 
বদদোয়া কবুল হওয়ার খবর দেয়া হয়েছে যে, আবু লাহাব ধ্বংস হয়ে 
গেছে। মুসলমানদের ক্রোধ দমনের উদ্দেশে বদদোয়ার বাক্য ব্যবহার করা 
হয়েছে। কারণ, আবু লাহাব যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ৬ বলেছিল, তখন 
মুসলমানদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, তারাও ওর জন্যে বদদোয়া 
করবেন। আল্লাহ্‌ তাআলা যেন তাদের মনের কথা নিজেই বলে দিলেন। 
সাথে সাথে এ খবরও দিয়ে দিলেন যে, এ বদদোয়ার ফলে সে ধ্বংসও হয়ে 
গেছে। আবু লাহাবের ধ্বংসপ্াপ্তির এই পূর্ব সংবাদের প্রভাবে বদর যুদ্ধের 
সাত দিন পর তার গলায় প্রেগের ফোড়া দেখা দেয়। সংক্রমণের ভয়ে 
পরিবারের লোকেরা তাকে বিজন জায়গায় ছেড়ে আসে। শেষ পর্যন্ত এই. 
অসহায় অবস্থায়ই তার মৃত্যু ঘটে। তিন দিন পর্যস্ত তার মৃতদেহ কেউ 
স্পর্শ করেনি। পচতে শুরু করলে চাকর-বাকরদের দ্বারা মাটিতে পুঁতে 








ফেলা হয়।-__ (বয়ানুল-কোরআন) 

৩৫৫৩ ৩৫০৬ - শি এর অর্থ ধন-সম্পদ দ্বারা 
অর্জিত মুনাফা ইত্যাদি। এর অর্থ সন্তান-সস্ততিও হতে পারে। কেননা, 
সন্ভান-সম্ভতিকেও মানুষের উপার্জন বলা হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) 
বলেন £ 45 ৮ ১১ ৩) 5 ৩ 4৯০। 4৪ ৩ bl 0 
অর্থাৎ, মানুষ যা খায়, তনুধ্যে তার উপার্জিত বন্তুই সর্বাধিক হালাল ও 
পবিত্র এবং তার সন্তান সম্ততিও তার উপার্জিত বস্তুর মধ্যে দাখিল। 
অর্থাৎ, সন্তানের উপার্জন খাওয়াও নিজের উপার্জন খাওয়ারই নামাস্তর। 
= (কুরতুবী) এ কারণে কয়েকজন তফসীরবিদ এস্থলে এ 142এর অর্থ 
করেছেন সন্তান-সন্ততি। আল্লাহ্‌ তাআলা আবু লাহাবকে যেমন 
দিয়েছিলেন অগাধ ধন-সম্পদ, তেমনি দিয়েছিলেন অনেক সস্তান-সন্ততি। 
অকৃতজ্ঞতার কারণে এ*দুটি বস্তুই তার গর্ব; অহমিকা ও শাস্তির কারণ 
হয়ে যায়। হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন £ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) যখন 
স্বগোত্রকে আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেন, তখন আবু লাহাব 
একথাও বলেছিল, আমার এই ভ্রাতুম্পুত্রের কথা যদি সত্যই হয়ে যায়, 
তবে আমার কাছে ঢের অর্থবল ও লোকবল আছে। আমি এগুলোর 
বিনিময়ে আত্মরক্ষা করব। এর প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতখানি অবতীর্ণ 
হয়। অর্থাৎ, আল্লাহর আযাব যখন তাকে পাকড়াও করল, তখন 
ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার কোন কাজে আসল না। অতঃপর 
পরকালের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। 


5119৬ ১০ অর্থাৎ, কেয়ামতে অথবা মৃত্যুর পর কবরেই 
সে এক লেলিহান অগ্নিতে প্রবেশ করবে। তার নামের সাথে মিল রেখে 
অগ্নির বিশেষণ 4,15 বলার মধ্যে বিশেষ অলংকার রয়েছে। 

ওখ: আৰু লাহাবের ন্যায় তার স্্বীও রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)- এর প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল। সে এ ব্যাপারে তার স্বামীকে 
সাহায্য করত। সে ছিল আবু সুফিয়ানের ভগিনী ও হরব ইবনে উমাইয়্যার 
কন্যা। তাকে উম্মে জামীল বলা হত। আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই 
হতভাগিনীও তার স্বামীর সাথে জাহান্নাম প্রবেশ করবে। তার অবস্থা বর্ণনা 
প্রসঙ্গে ৬৬০৬০ বলা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ শুষ্ষকাঠ 
বহনকারিণী। আরবের বাকপদ্ধতিতে পশ্চাতে নিন্দাকারীকে 4% 
খেড়িবাহক) বলা হত। শু্ষকাঠ একত্রিত করে যেমন কেউ অগ্নি 
সংযোগের ব্যবস্থা করে, পরোক্ষে নিন্দাকার্যাটিও তেমনি। এর মাধ্যমে সে 
ব্যক্তিবর্গ ও পরিবারের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও 
সাহাবায়ে কেরামকে কষ্ট দেয়ার জন্যে আবু লাহাব পত্রী পরোক্ষে 
নিন্দাকার্যের সাথেও জড়িত ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইকরিমা 
ও মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ এখানে ৬০ -এর এ 
তফসীরই করেছেন। অপরপক্ষে ইবনে যায়েদ ও যাহ্হাক (রহঃ) প্রমুখ 
তফসীরবিদগণ একে আক্ষরিক অর্থেই রেখেছেন এবং কারণ এই বর্ণনা 
করেছেন যে, এই নারী বন থেকে কন্টকযুক্ত লাকড়ি চয়ন করে আনত 
এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কষ্ট দেয়ার জন্যে তার পথে বিছিয়ে রাখত। তার 
এই নীচ ও হীন কাণ্ডকে কোরআন ৬। 2 বলে ব্যক্ত করেছে। 
(কুরতুবী, ইবনে-কাসীর) কেউ কেউ বলেন যে, তার এই অবস্থাটি হবে 
জাহান্নামে। সে জাহান্নামে যানুম ইত্যাদি বৃক্ষ থেকে লাকড়ি এনে 
জাহান্নামে তার স্বামীর উপর নিক্ষেপ করবে, যাতে অগ্নি আরও প্রজ্লিত 
হয়ে উঠে, যেমন দুনিয়াতেও সে স্বামীকে সাহায্য করে তার কুফর ও 


১৪৮৩ 


সুরা নছর _ লাহাব _ এখলাছ 
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জুলুম বাড়িয়ে দিত।_ (ইবনে-কাসীর) 

৯৪৩৪0০৩৯৪৮ - ৬% শব্দটি সীন-এর উপর সাকিনযোগে 
ধাতু। অর্থ রশি পাকানো, রশি মজবুত করা এবং সীন-এর উপর 
যবরযোগে সর্বপ্রকার মজবুত রশিকে বলা হয়। _ (কামুস) কেউ কেউ 
আরবের রীতি অনুযায়ী এর অনুবাদ করেছেন খর্জুরের রশি। কিন্ত ব্যাপক 
অর্থের দিক দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) অনুবাদ করেছেন লোহার 
তার পাকানো মোটা দড়ি। জাহান্নামে তার গলায় লোহার তার পাকানো 
০৬০০ ০ কক =. 

) 


সূরা এখলাস 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

শানে নুযূল £ তিরমিযী ও হাকেম প্রমুখের রেওয়ায়েতে আছে, 
মুশরিকরা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে আল্লাহ্‌ তাআলার বংশপরিচয় জিজ্ঞেস 
করেছিল, যার জওয়াবে এই সূরা নাযিল হয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে 
আছে যে, মদীনার ইহুদীরা এ প্রশ্ন করেছিল। এ কারণে যাহ্হাক (রহঃ) 
প্রমুখ তফসীরবিদের মতে সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ -- (কুরতুবী) 

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, মুশরিকরা আরও প্রশ্ন 
করেছিল-__আল্লাহ্‌ তাআলা কিসের তৈরী, স্বর্ণরৌপ্য অথবা অন্য কিছুর? 
এর জওয়াবে সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে। 

সূরার ফযীলত £ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বণিত আছে, জনৈক 
ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর কাছে এসে আরয করল £ আমি এই সুরাটি 
খুব ভালবাসি। তিনি বললেন £ এর ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে দাখিল 
করবে।-(ইবনে-কাসীর) 

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বললেন £ তোমরা সবাই একত্রিত হয়ে যাও। আমি তোমাদেরকে 
কোরআনের এক তৃতীয়াংশ শুনাব। অতঃপর যাদের পক্ষে সম্ভব ছিল, 
তারা একত্রিত হয়ে গেলে তিনি আগমন করলেন এবং সূরা এখলাস পাঠ 
করে শুনালেন। তিনি আরও বললেন £ এই সূরাটি কোরআনের এক 
তৃতীয়াংশের সমান। __ (মুসলিম, তিরমিযী) আবু দাউদ, তিরমিযী ও 
নাসায়ীর এক দীর্ঘ রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ যে ব্যক্তি 








সকাল-বিকাল সূরা এখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ করে তা তাকে 
বালা-মুসীবত থেকে বাচিয়ে রাখার জন্যে যথেষ্ট হয়।-(ইবনে-কাসীর) 
ওকবা ইবনে আমের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ 
আমি তোমাদেরকে এমন তিনটি সূরা বলছি, যা তওরাত, ইন্তীল, যবুর ও 
কোরআনসহ সব কিতাবেই রয়েছে। রাত্রিতে তোমরা ততক্ষণ নিদ্রা 
যেয়োনা, যতক্ষণ সূরা এখলাস, ফালাক ও নাস না পাঠ কর। ওকবা (রাঃ) 
বলেন £ সেদিন থেকে আমি কখনও এই আমল ছাড়িনি।_(ইবনে কাসরী) 

31285805 “বলুন” কথার মধ্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রেসালতের 
প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মানুষকে পথ প্রদর্শনের 
আদেশ রয়েছে। আল্লাহ্‌ শব্দটি এমন এক সত্তার নাম, যিনি চিরকাল 
আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তিনি সর্বগুণের আধার ও সর্বদোষ থেকে 
পৰিত্র। >! ও =>, উভয়ের অর্থ এক। কিন্তু =>! শব্দের অর্থে এটাও 
শামিল যে, তিনি কোন এক অথবা একাধিক উপাদান দ্বারা তৈরী নন, তার 
মধ্যে একাধিকত্থের কোন সম্ভাবনা নেই এবং তিনি কারও তুল্য নন। এটা 
তাদের সেই প্রশ্নের জওয়াব, যাতে বলা হয়েছিল, আল্লাহ্‌ কিসের তৈরী? 
এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিত সকল আলোচনা এসে 
গেছে এবং ০১ শব্দের মধ্যে নবুওয়তের কথা এসে গেছে। অথচ এসব 
আলোচনা বিরাটকায় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়। 

৬০4 --৮ শব্দের অর্থ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের অনেক 
উক্তি আছে। তিবরানী এসব উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন £ এগুলো সবই, 
নিৰ্ভুল। এতে আমাদের পালনকর্তার গুণাবলীই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু -০ 
এর আসল অর্থ সেই সত্তা, ধার কাছে মানুষ আপন অভাব ও প্রয়োজন 
পেশ করে এবং ধার সমান মহান কেউ নয়। সারকথা এই যে, সবাই তার 
মুখাপেক্ষী, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।-- (ইবনে-কাসীর) 

85158 ৩852 _ যারা আল্লাহ্‌র বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, 
এটা তাদের জওয়াব। সন্তান প্রজনন সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য _ শষ্টার নয়। 
অতএব, তিনি কারও সন্তান নন এবং তার কোন সন্তান নেই। 

৩194 482 _ অৰ্থাৎ, কেউ তার সমতুল্য নয় এবং 
আকার-আকৃতিতে কেউ তার সাথে সামঞ্জস্য রাখে না। 


সূরা এখলাস সমাপ্ত 


১৪৮৪ তফসীর মাআরেফুল কোরআন NEALE 
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সূরা ফালাক 
মদিনায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৫ 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু 
0) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, (২) তিনি যা 
সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে, (৩) অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন 
তা সমাগত হয়, (৪) গ্রন্থিত ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে 
(৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে। 


সূরানাস 
মদীনায় অবতীর্ণ £ আয়াত ৬ 


পরম করশাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু 
৫) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার (২) মানুষের 
অধিপতির, (৩) মানুষের মা বুদের (৪) তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমত্ত্রণা 
দেয় ও আত্মগোপন করে, (৫) যে কুমত্ত্রণা দেয় মানুষের অস্তরে (৬) 
জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে। 








আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


সূরা ফালাক ও পরবর্তী সূরা নাস একই সাথে একই ঘটনায় অবতীর্ণ 
হয়েছে। হাফেয ইবনে কাইয়্যেম (রহঃ) উভয় সূরার তফসীর একত্রে 
লিখেছেন। তাতে বলেছেন যে, এ সুরাবয়ের উপকারিতা ও কল্যাণ 
অপরিসীম এবং মানুষের জন্যে এ দু'টি সূরার প্রয়োজন অত্যধিক। 
বদনজর এবং সমস্ত দৈহিক ও আত্মিক অনিষ্ট দূর করায় এ সুরাদবয়ের 
কার্যকারিতা অনেক বলতে গেলে মানুষের জন্যে শ্বাস-প্রশ্বাস,পানাহার ও 
পোষাক-পরিচ্ছদ যতটুকু প্রয়োজনীয়, এ সূরাদ্য় তার চেয়ে বেশী 
প্রয়োজনীয়। 

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, জনৈক ইহুদী রসূলুল্লাহ সোঃ)- এর 

। জিবরাঈল আগমন 

করে সংবাদ দিলেন যে, জনৈক ইহুদী জাদু করেছে এবং যে জিনিসে জাদু 
করা হয়েছে, তা অমুক কৃপের মধ্যে আছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) লোক 
পাঠিয়ে সেই জিনিস কূপ থেকে উদ্ধার করে আনলেন। তাতে কয়েকটি 
রসথি ছিল। তিনি গ্রস্থিুলো খুলে দেয়ার সাথে সাথে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে শয্যা 
ত্যাগ করেন। জিবরাঈল ইহুদীর নাম বলে দিয়েছিলেন এবং রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) তাকে চিনতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারও কাছ থেকে 
প্রতিশোধ নেয়ার অভ্যাস তার কোন দিনই ছিল না। তাই আজীবন এই 
ইহুদীকে কিছু বলেননি এবং তার উপস্থিতিতে মুখমণ্ডলে কোনরূপ 
অভিযোগের চিহ্নও প্রকাশ করেননি। কপটবিশ্বাসী হওয়ার কারণে ইহুদী 
রীতিমত দরবারে হাযির হত। 

সহীহ্‌ বোখারীতে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) -এর উপর জনৈক ইহুদী জাদু করলে তার প্রভাবে তিনি মাঝে 
মাঝে দিশেহারা হয়ে পড়তেন এবং যে কাজটি করেননি, তাও করেছেন 
বলে অনুভব করতেন। একদিন তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বললেনঃ 
আমার রোগটা কি, আল্লাহ্‌ তাআলা তা আমাকে বলে দিয়েছেন। (স্বপ্নে) 
দুব্যক্তি আমার কাছে আসল এবং একজন শিয়রের কাছে ও অন্যজন 
পায়ের কাছে বসে গেল। শিয়রের কাছে উপবিষ্ট ব্যক্তি অন্য জনকে 
বলল, তার অসুখটা কি? অন্যজন বলল £ ইনি জাদুগনস্ত। প্রথম ব্যক্তি 
জিজ্ঞেস করল £ কে জাদু করল? উত্তর হল, ইহুদীদের মিত্র মুনাফিক 
লবীদ ইবনে আ+সাম জাদু করেছে। আবার প্রশ্ন হল £ কি বস্তুতে জাদু 
করেছে? উত্তর হল, একটি চিরুনীতে। আবার প্রশ্ন হল, চিরুনীটি 
কোথায়? উত্তর হল, খেজুর ফলের আবরণীতে “বির যরওয়ান’ কূপে 
একটি পাথরের নীচে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাঃ) 
সে কৃপে গেলেন এবং বললেন £ স্বপ্নে আমাকে এই কৃপই দেখানো 
হয়েছে। অতঃপর চিরুনীটি সেখান থেকে বের করে আনলেন। হযরত 
আয়েশা (রাঃ) বললেন £ আপনি ঘোষণা করলেন না কেন (যে, অমুক 
ব্যক্তি আমার উপর জাদু করেছে)? রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বললেন £ আল্লাহ্‌ 
তাআলা আমাকে রোগমুক্ত করেছেন। আমি কারও জন্যে কষ্টের কারণ 
হতে চাই না। উদ্দেশ্য, একথা ঘোষণা করলে মুসলমানরা তাকে হত্যা 
করত অথবা কষ্ট দিত।) 


মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর এই 
অসুখ ছয় মাস স্থায়ী হয়েছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও আছে যে, 


১৪৮৫ 


সূরা ফালাক__সূরা নাস 


১6০ 





কতক সাহাবায়ে কেরাম জানতে পেরেছিলেন যে, এ দুক্র্মের হোতা 
লাবীদ ইবনে আ’ সাম। তারা একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে এসে 
আরয করলেন £ আমরা এই পাপিষ্ঠকে হত্যা করব না কেন? তিনি 
তাদেরকে সে উত্তরই দিলেন, যা হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে দিয়েছিলেন। 
ইমাম সা'লাবী (রহঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে, জনৈক বালক রসূলুল্লাহ 
(সোঃ)- এর কাজকর্ম করত। ইহুদী তার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
চিরুনী হস্তগত করতে সক্ষম হয়। অতঃপর একটি তাতের সূতায় এগারটি 
প্রি লাগিয়ে প্রত্যেক গ্রহিতে একটি করে সুই সংযুক্ত করে। চিরুনীসহ 
সেই তার খেজুর ফলের আবরণীতে রেখে অতঃপর একটি কৃপে 
প্রস্তরখণ্ডের নীচে রেখে দেয়া হয়। আল্লাহ্‌ তাআলা এগার আয়াতবিশিষ্ট এ 
দুটি সূরা নাযিল করলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রত্যেক গ্রন্থিত এক আয়াত 
পাঠ করে তা খুলতে লাগলেন। গ্রন্থি খোলা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে তিনি 
অনুভব করলেন যেন একটি বোঝা নিজের উপর থেকে সরে গেছে। _ 
হেবনে-কাসীর) 

জাদুগ্রস্ত হওয়া নবুওয়তের পরিপন্থী নয় £ যারা জাদুর স্বরূপ 
সম্পর্কে অবগত নয়, তারা বিস্মিত হয় যে, আল্লাহ্র রসূলের উপর জাদু 
কিরপে ক্রিয়াশীল হতে পারে। জাদুর স্বরূপ ও তার বিশদ বিবরণ সূরা 
বাকারায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে এতটুকু জানা জরুরী যে, জাদুর ক্রিয়াও 
অগ্নি, পানি ইত্যাদি স্বাভাবিক কারণাদির ক্রিয়ার ন্যায়। অগ্নি দহন করে 
অথবা উত্তপ্ত করে, পানি ঠাণ্ডা করে এবং কোন কোন কারণের 
পরিপ্রেক্ষিতে ভূর আনে। এগুলো সবই স্বাভাবিক ব্যাপার। পয়গম্বরগণ 
এগুলোর উর্ধ্বে নন জাদুর প্রতিক্রিয়াও এমনি ধরনের একটি ব্যাপার। 
কাজেই তাদের জাদুগ্স্ত হওয়া অবাস্তব নয়। 

সূরা ফালাক ও সূরা নাস-এর ফযীলতঃ প্রত্যেক মুমিনের বিশ্বাস 
এই যে, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত লাভ-লোকসান আল্লাহ্‌ তাআলার 
করায়ন্ত। তার ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ কারও অণু পরিমাণ লাভ অথবা 
লোকসান করতে পারে না। অতএব, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত 
বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে নিজেকে আল্লাহ্র 
আশ্রয়ে দিয়ে দেয়া এবং কাজে কর্মে নিজেকে তার আশ্রয়ে যাওয়ার যোগ্য 
করতে সচেষ্ট হওয়া। সূরা ফালাকে ইহলৌকিক বিপদাপদ থেকে রক্ষা 
পাওয়ার জন্যে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য 
হাদীসসমূহে উভয় সূরার অনেক ফযীলত ও বরকত বর্ণিত আছে। সহীহ্‌ 
মুসলিমে ওকবা ইবনে আমের (রাঃ)- এর বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেন £ তোমরা লক্ষ্য করেছ কি, অদ্য রাত্রিতে আল্লাহ্‌ তাআলা আমার 
প্রতি এমন আয়াত নাযিল করেছেন, যার সমতুল্য আয়াত দেখা যায় না; 
অর্থাৎ, 491 ও. ০1৬80 আয়াতসমূহ। 
অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর এবং কোরআনেও 
অনুরূপ অন্য কোন সূরা নেই। এক সফরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওকবা ইবনে 
আমের (রাঃ)-কে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করালেন, অতঃপর 
মাগরিবের নামাযে এ সূরাদবয়ই তেলাওয়াত করে বললেন £ এই সুরাদৃয় 
নিপ্ধা যাওয়ার সময় এবং নিদ্রা থেকে গাত্রোখানের সময়ও পাঠ করো। 
অন্য হাদীসে তিনি প্রত্যেক নামাযের পর সূরাদুয় পাঠ করার আদেশ 
করেছেন।_(আবু দাউদ, নাসায়ী) 


হযরত আয়েশা (রঃ) বলেন £ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন রোগে আক্রান্ত 








হলে এই সূরাদুয় পাঠ করে হাতে ফুঁদিয়ে সরবাঙ্গে বুলিয়ে দিতেন। 
ইন্তেকালের পূর্বে যখন তার রোগযস্ত্রণা বৃদ্ধি পায়, তখন আমি এই সূরাদৃয় 
পাঠ করে তার হাতে ক দিতাম। অতঃপর তিনি নিজে তা সর্বাঙ্গে বুলিয়ে 
নিতেন। আমার হাত তার পবিত্র হাতের বিকল্প হতে পারত না। তাই 
আমি এরূপ করতাম। _ (ইবনে-কাসীর) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হাবীব 
(রাঃ) বর্ণনা করেন, এক রাত্রিতে বৃষ্টি ও ভীষণ অন্ধকার ছিল। আমরা 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে খুঁজতে বের হলাম। যখন তাকে পেলাম, তখন 
প্রথমেই তিনি বললেন £ বল। আমি আরয করলাম, কি বলব? তিনি 
বললেন £ সূরা এখলাস ও কূল আউযু সূরা দৃয়। সকাল-সন্ধ্যায় এগুলো 
তিন বার পাঠ করলে তুমি প্রত্যেক কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে ।_ 
(মাযহারী) 

সারকথা এই যে, যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার জন্যে 
রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম এই সূরাদ্বয়ের আমল করতেন। 
অতঃপর আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন 

815%4410$ - 5৬ -এর শাব্দিক অর্থ বিদীর্ণ হওয়া। এখানে 
উদ্দেশ্য নিশি শেষে ভোর হওয়া। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্র গুণ ৫$ 
৮20 বৰ্ণনা করা হয়েছে। এখানে আল্লাহ্র সমস্ত গুণের মধ্য থেকে 
একে অবলম্বন করার রহস্য এই হতে পারে যে, রাত্রির অন্ধকার প্রায়ই 
অনিষ্ট ও বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে এবং ভোরের আলো সেই 
বিপদাপদের আশংকা দূর করে দেয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে তার 
কাছে আশ্রয় চাইবে, তিনি তার সকল মুসীবত দূর করে দেবেন। __ 
(মাযহারী) 

395৩ _ আল্লামা ইবনে কাইয়্েম (রহঃ) লিখেন: ++ 
শব্দটি দু'প্রকার বিষয়বস্তকে শামিল করে __ (এক) প্রত্যক্ষ অনিষ্ট ও 
বিপদ, যদ্থারা মানুষ সরাসরি কষ্ট পায়, (দুই) যা মুসীবত ও বিপদাপদের 
কারণ হয়ে থাকে; যেমন কুফর, ও শিরক। কোরআন ও হাদীসে যেসব 
বস্তু থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা আছে, সেগুলো এই প্রকারদৃয়ের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ। সেগুলো হয় নিজেই বিপদ, না হয় কোন বিপদের কারণ। 

আয়াতের ভাষায় সমগ্র সৃষ্টির অনিষ্টই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কাজেই 
আশ্রয় গ্রহণের জন্যে এ বাকাটিই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এস্থলে আরও তিনটি 
বিষয় আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রায়ই বিপদ ও মুসীবতের 
কারণ হয়ে থাকে। প্রথমে বলা হয়েছে, -:%19,545/550 - 
শব্দের অর্থ অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হাসান ও 
মুজাহিদ (রহঃ) (8 এর অর্থ নিয়েছেন রাত্রি। +5» -এর অর্থ 
অন্ধকার পূর্নরূপে বৃদ্ধি পাওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি আল্লাহ্র 
আশ্রয় চাই রাত্রি থেকে যখন তার অন্ধকার গভীর হয়। রাত্রিবেলায় জিন, 
শয়তান, ইতরপ্রাণী কীট-পতঙ্গ ও চোর-ডাকাত বিচরণ করে এবং শক্ররা 
আক্রমণ করে। যাদুর ক্রিযাও রাত্রিতে বেশী হয়। তাই বিশেষভাবে রাবি থেকে 
আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয় এইঃ SE 
- ৬% এর অর্থ ফু দেয়া। ১০ শব্দটি ৮2০ এর বহুবচন। অর্থ গ্রস্থি। যারা 
জাদু করে, তারা ডোর ইত্যাদিতে গিরা লাগিয়ে তাতে জাদুর মন্ত্র পড়ে 
ফুঁ দেয়। এখানে ০৬৬ স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। এটা ৩৬.+% এরও 
বিশেষণ হতে পারে, যাতে পুরুষ ও নারী উভয়ই দাখিল আছে। বাহ্যতঃ 
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তফসীর মাআরেফুল কোরআন 


5৭ 


রর 


এটা নারীর বিশেষণ। জাদুর কাজ সাধারণতঃ নারীরাই করে এবং 
জন্মগতভাবে এর সাথে তাদের সম্পর্কই বেশী। এছাড়া রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) 
-এর উপর জাদুর ঘটনার প্রেক্ষাপটে সূরাদুয় অবতীর্ণ হয়েছে। সেই ঘটনায় 
ওলীদের কন্যারাই পিতার আদেশে রসূলুল্লাহ সোঃ)- এর উপর জাদু 
করেছিল। জাদু থেকে আশ্রয় চাওয়ার কারণ এটাও হতে পারে যে, এর 
অনিষ্ট সর্বাধিক। কারণ, মানুষ জাদুর কথা জানতে পারে না। অজ্ঞতার 
কারণে তা দূর করতে সচেষ্ট হয় না। রোগ মনে করে চিকিৎসা করতে 
থাকে। ফলে কষ্ট বেড়ে যায়। 


তৃতীয় বিষয় হচ্ছে ৩5,455 __ অর্থাৎ, হিংসুক ও 
হিংসা। হিংসার কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর জাদু করা হয়েছিল। 
ইহুদী ও মুনাফিকরা মুসলমানদের উন্নতি দেখে হিংসার অনলে দগ্য হত। 
তারা সম্মুখযুদ্ধে জয়লাভ করতে না পেরে জাদুর মাধ্যমে হিংসার দাবানল 
নির্বাপিত করার প্রয়াস পায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি হিংসা 
পোষণকারীর সংখ্যা জগতে অনেক। এ কারণেও বিশেভাবে হিংসা থেকে 
আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। 


এ শব্দের অর্থ কারও নেয়ামত ও সুখ দেখে দগ্য হওয়া ও তার 
অবসান কামনা করা। এই হিংসা হারাম ও মহাপাপ। এটাই আকাশে কৃত 
সর্বপ্রথম গোনাহ্‌ এবং এটাই পৃথিবীতে কৃত সর্বপ্রথম গোনাহ। আকাশে 
ইবলীস আদম (আঃ)-এর প্রতি এবং পৃথিবীতে আদমপুত্র কাবীল তদীয় 
ভ্রাতা হাবীলের প্রতি হিংসা করেছে __ (কুরতুবী) 4: তথা হিংসার 
কাছাকাছি হচ্ছে 44৮ তথা ঈর্ধা। এর সারমর্ম হচ্ছে কারও নেয়ামত ও সুখ 
দেখে নিজের জন্যেও তদ্রপ নেয়ামত ও সুখ কামনা করা। এটা জায়েফ 
বরংউত্তম। 

এখানে তিনটি বিষয় থেকে বিশেষ আশ্রয় প্রার্থনার কথা আছে। কিন্ত 
প্রথম ও তৃতীয় বিষয়ের সাথে বাড়তি কথা যুক্ত করা হয়েছে_ (5৬ এর 
সাথে 315] এবং ১4 -এর সাথে 4241 সংযুক্ত করা হয়েছে। 
দ্বিতীয় বিষয় ৬৬১ এর সাথে কোন কিছু সংযুক্ত করা হয়নি। কারণ এই 
যে, জাদুর ক্ষতি ব্যাপক। কিন্ত রাত্রিতে ক্ষতি ব্যাপক নয়; বরং রাত্রি যখন 
গভীর হয়, তখনই ক্ষতির আশংকা দেখা দেয়। এমনিভাবে হিংসুক ব্যক্তি 
যে পর্যন্ত প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে প্রবৃত্ত না হয়, সেই পর্যস্ত হিংসার 
ক্ষতি তার নিজের মধ্যেই সীমিত থাকে। তবে সে যদি হিংসায় উত্তেজিত 
হয়ে প্রতিপক্ষের ক্ষতিসাধনে সচেষ্ট হয়, তবেই প্রতিপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
তাই প্রথম ও তৃতীয় বিষয়ের সাথে বাড়তি কথাগুলো সংযুক্ত করা 
হয়েছে। 


সূরা নাস 

০ সূরা ফালাকে জাগতিক বিপদাপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা 
রয়েছে। আলোচ্য সূরা নাসে পারলৌকিক আপদ ও মুসীবত থেকে আশ্রয় 
প্রার্থনার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। যেহেতু পরকালীন ক্ষতি গুরুতর, তাই 
এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে কোরআন পাক সমাপ্ত করা হয়েছে। 

৩2105 __ এখানে ৬ -এর দিকে এবং পূর্ববর্তী সূরায় 
ও -এর দিকে ১ -এর সম্বন্ধ করা হয়েছে। কারণ এই যে, পূর্ববর্তী 
সূরায় বাহ্যিক ও দৈহিক বিপদাপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য এবং 


সেটা মানুষের মধ্যে সীমিত নয়। জন্ত-জানোয়ারও দৈহিক বিপদাপদ এবং 
মুসীবতে পতিত হয়। কিন্ত সূরায় শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার 
কথা বলা হয়েছে। এটা মানুষের মধ্যে সীমিত এবং জিন জাতিও প্রসঙ্গতঃ 
শামিল আছে। তাই এখানে ১ শব্দের সম্বন্ধ ০১ -এর দিকে করা 
হয়েছে।-__ (বায়যাভী) 


৬৩৮ মানুষের অধিপতি ০19, __ মানুষের মাবুদ। এ 
দুটি গুণ সংযুক্ত করার কারণ এই যে, > শব্দটি কোন বিশেষ বস্তুর দিকে 
সম্বন্ধ হলে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরের জন্যেও ব্যবহৃত হয়; যথা ১! ৬১ 
গৃহের মালিক। প্রত্যেক মালিকই অধিপতি হয় না। তাই ০091, বলা 
হয়েছে। অতঃপর প্রত্যেক অধিপতিই মাবুদ হয় না। তাই ০৬০ 
বলতে হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ মালিক, অধিপতি, মাবুদ সবই। এই 
| তিনটি গুণ একত্রিত করার মধ্যে প্রত্যেকটি গুণ 
হেফাযত ও সংরক্ষণ দাবী করে। কেননা, প্রত্যেক মালিক তার 
মালিকানাধীন বস্তুর, প্রত্যেক রাজা তার প্রজার এবং প্রত্যেক উপাস্য তার 
উপাসকদের হেফাযত করে। এই গুপত্রয় একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার মধ্যে 
একত্রিত আছে। তিনি ব্যতীত কেউ এই গুপত্রয়ের সমষ্টি নন। তাই আল্লাহ্‌ 
তাআলার আশ্রয় সর্বাধিক বড় আশ্রয়। হে আল্লাহ,আপনিই এসব গুণের 
আধার এবং আমরা কেবল আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করি _ 
এভাবে দোয়া করলে তা কবল হওয়ার নিকটবর্তী হবে। এখানে প্রথমে 
৩ বলার পর ব্যাকরণিক নীতি অনুযায়ী সর্বনাম ব্যবহার করে 
৭০ ও বলাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু দোয়া ও প্রশংসার স্থল হওয়ার 
কারণে এই শব্দকে বার বার উল্লেখ করাই উত্তম বিবেচিত হয়েছে। কেউ 





কেউ ৮৬ শব্দটি বার বার উল্লেখ করার ব্যাপারে একটি রসালো তত্ব বর্ণনা 
করেছেন। তারা বলেন £ এ সূরায় ৮-৬ শব্দ পাচ বার উল্লেখ করা হয়েছে। 
প্রথম ৬৬ বলে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা বোঝানো হয়েছে। এ 
কারণেই এর আগে ১ অর্থাৎ, পালনকর্তা শব্দ আনা হয়েছে। কেননা, 
অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারাই প্রতিপালনের অধিক মুখাপেক্ষী। দ্বিতীয় 
৮৬ দ্বারা যুবকশ্রেণী বোঝানো হয়েছে। 4 (রাজা, শাসক) শব্দ এর 
ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, শাসন যুবকদের জন্যে উপযুক্ত। তৃতীয় ১০৬ 
বলে সংসারত্যাগী, এবাদতে মশগুল বুড়োশ্রেণীকে বোঝানো হয়েছে। 
এবাদতের অর্থবাহী ইলাহ্‌ শব্দ তাদের জন্যে উপযুক্ত। চতুর্থ ১৬ বলে 
আল্লাহ্‌র সৎকর্ষপরায়ণ বান্দা বোঝানো হয়েছে। 2১১ শব্দ এর ইঙ্গিত 
বহন করে। কেননা, শয়তান সৎকর্মপরায়ণদের শক্র। তাদের অস্তরে 





ক্মনত্রা সৃষ্টি করাই তার কাজ। পঞ্চম /১ বলে দুক্ফৃতকারী লোক 
বোঝানো হয়েছে। কেননা, তাদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা 
হয়েছে। 
০1854931555 _ যে বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা 
উদ্দেশ্য অত্র আয়াতে সেই বিষয় বর্ণিত হয়েছে। |, শব্দটি ধাতু। এর 
অর্থ ক্মন্্রা। এখানে অতিরঞ্জনের নিয়মে শয়তানকে কুমস্ত্রণা বলে দেয়া 
হয়েছে, সে যেন আপাদমস্তক ক্মন্ত্রণা। আওয়াজহীন গোপন বাক্যের 
মাধ্যমে শয়তান মানুষকে তার আনুগত্যের আহবান করে। মানুষ এই 
বাক্যের অর্থ অনুভব করে, কিন্তু কোন আওয়াজ শুনে না। শয়তানের 
এরূপ আহবানকে কুমস্তণা বলা হয়। __ (কুরতুবী) ৬ শব্দটি ৯ 
থেকে উৎপন্ন। অর্থ পশ্চাতে সরে যাওয়া। মানুষ আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ 
করলে পেছনে সরে যাওয়াই শয়তানের অভ্যাস। মানুষ গাফেল হলে 


১৪৮৭ 


শয়তান আবার অগ্রসর হয়। অতঃপর হুশিয়ার হয়ে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ 
করলে শয়তান আবার পশ্চাতে সরে যায়। এ কার্যধারাই অবিরাম 
অব্যাহত থাকে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ প্রত্যেক মানুষের অস্তরে দু'টি 
গৃহ আছে। একটিতে ফেরেশতা ও অপরটিতে শয়তান বাস করে। 
(ফেরেশতা সংকাজে এবং শয়তান অসৎকাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে।) 
মানুষ যখন আল্লাহ্র যিকর করে, তখন শয়তান পেছনে সরে যায় এবং 
যখন যিকিরে থাকে না, তখন তার চক্জু মানুষের অস্তরে স্থাপন করে 
ক্মন্া দিতে থাকে।-_ (মাযহারী) 

০98815369 _ অৰ্থাৎ, কুমাদাতা জিনের মধ্য থেকেও হয় 
এবং মানুষের মধ্য থেকেও হয়। অতএব সারমর্ম এই দাড়াল যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা রসূলকে তার আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দিয়েছেন জিন-শয়তানের 
অনিষ্ট থেকে এবং মানুষ-শয়তানের অনিষ্ট থেকে। এখন জিন-শয়তানের 
ক্মন্ত্রণা বুঝতে অসুবিধা হয় নচ কারণ তারা অলক্ষ্যে থেকে মানুষের 
অন্তরে কোন কথা রাখতে পারে। কিন্তু মানুষ-শয়তান প্রকাশ্যে সামনে 
এসে কথা বলে। এটা ক্ন্ত্রণা কিরূপে হল? জওয়াব এই যে, 
মানুষ-শয়তানও কারও সামনে এমন কথা বলে, যা থেকে সেই ব্যক্তির 
মনে কোন ব্যাপার সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এই 
সন্দেহ ও সংশয়ের বিষয় সে পরিষ্কার বলে না। শায়খ ইযযুদ্ধীন (রহঃ) 


সূরা ফালাক__সূরা নাস 


NEAY 


তদীয় গ্রন্থে বলেন £ মানুষ-শয়তানের অনিষ্ট বলে নফসের (মনের) 
ক্যন্ত্রা বোঝানো হয়েছে। কেননা, জিন-শয়তান যেমন মানুষের অস্তরে 
কুকাজের আগ্রহ সৃষ্টি করে তেমনি স্বয়ং মানুষের নফসও মন্দ কাজেরই 
আদেশ করে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন নফসের অনিষ্ট থেকেও 
আশ্রয় প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছেন। হাদীসে আছে ৬৮ ৬ ysl sal 
৮০ uh ৮৪ ৮5 ০১ ০৪ অৰ্থাৎ, হে আল্লাহ্‌ আমি 
আপনার আশ্রয় চাই, আমার নফসের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্ট 
থেকে এবং শিরক থেকেও। 

কোরআনের সূচনা ও সমাপ্তির মিল £ আল্লাহ্‌ তাআলা সুরা 
ফাতেহার মাধ্যমে কোরআন পাক শুরু করেছেন, যার সারমর্ম আল্লাহ্র 
প্রশংসা ও গুণকীর্তনের পর তার সাহায্য ও সরলপথে চলার তওফীক 
প্রার্থনা করা। আল্লাহ্‌ তাআলার সাহায্য ও সরলপথের মধ্যেই মানুষের 
যাবতীয় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কামিয়াবী নিহিত । কিন্তু এ দুটি 
বিষয় অর্জনে এবং অর্জনের পর তা ব্যবহারে প্রতি পদক্ষেপে অভিশপ্ত 
শয়তানের চক্রান্ত ও কুমস্ত্রণার জাল বিছানো থাকে। তাই এ জাল ছিন্ন 
করার কার্যকর পন্থা আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ দ্বারা কোরআন পাক সমাপ্ত 
করা হয়েছে। 


সমাপ্ত 


